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সরকারী" চাকুরীয়াদের অভাব-অভিযোগ 
বিব্চেনা করিয়া তাহাদের বেতন, ভাতা, পেন্দন 
গুভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত সুপারিশ প্রধানের জন্ত 
তারত গবর্ণমেন্ট একটি পে- -কম্শিন বসাইয়াছিলেন.। 
সম্প্রতি, সেই 'কমিশন তীহাদের : চূড়ান্ত” রিপোর্ট 


বিষয়ে' কমিশনের বিস্তারিত নির্দেশ এখনও 
গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করেন নাই। কোন কোন দিক 
য়া তাহাদের নির্দেশের সংক্ষিপ্ত মর্দই শুধু সংবাদ- 


তছে, কমিশন নিয়-বেতনের সরকারী কর্ধচারী- 
না অবস্থা বিশেষ সহামভূতির সহিত বিবেচনা 
করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান 
ট্লীত ‘কর! সম্পর্কে নানা দিক দিয়া উপযুক্ত বিধি- 


হাটার সাবান ভার্ন 
রা হইয়াছে। পণ্যসামত্রীর দ্র উল্লেখযোগ্য 
দাত লামিরা ন না পর্যন্ত নিয়েও, টাকা 
উর্ধে ১০+২ টাকা পৰ্যন্ত মাগ সি ভাতা দেওয়ার 
থা, ব্লা হইয়াছে। ‘যেসব কর্মচারীর, মাসিক 
ুিয়ানা ১ হাজার. টাকার উপর তীহারা অবস্ঠ 
ভাত! 'পাওয়ার ' অধিকারী হইবেন না। 

ন সরকারী বর্চারীদিগকে অবসর প্রহণের 
পেম্দদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। * ভবিষ্যতে 
পে্সনের সঙ্গে একটি বীমা পরিকল্পনাও যোগ 


[বর্ণমেন্ট যদি সবল বর্ধচারীর ভীবন-বীম! 
ম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা, অবলম্বন করেন এবং 


[| নিত ক্ষতি তাঁহাদের পরিবার-পরিজনদের 


ধা য়া কমিশন মনে করেন । সরকারী বর্ধচারীদের 
(পিকাঁরার্থে কমিশন তাহাদের অবসর গ্রহণের 
£৫ বত্সর হইতে কিছু বাড়াইয়া 
ওয়ার কথা বলিয়াছেন। নিয়বেতনের 
শঁচারীর! তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা- 
ক্ষার সম্পর্কে বিশেষ কিছু যত লইতে 
এরেন না বে কথা বিবেচনা করিয়া, কমিশন 





গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিয়ীছেন। বিভিন্ন 


পত্রে প্রকাশিত তইয়াছে। এই সষস্ত হইতে.বুঝা ' 


অৰলম্বন্রে নির্দেশ দিয়াঞ্টেন। প্রয়োজন 





রিয়া দেওয়ার অন্ত কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। '. 


প্রিমিয়াম সম্পর্কে যদি তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ 
১ শাহাধ্য গুদান করেন, তবে চাকুরীয়াদের আকস্মিক 


উপর তত মারাত্মক হুইয়া টাড়াইতে পারিবে না' 


Monday, 5th May, 1947, সোমবার, মকর, $৩৫৪.. 





ওঁরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষা-ভাতা প্রদানের জস্ভ 


" সুপারিশ করিয়াছেন। বোম্বাই ও কলিকাতায় 


যেসব ঢ ন্‌-গেডেটেড সরকারী বর্শচারী রহিয়ছেন, 
কমিশন, তাহাদের ভস্ভ একটি অতিরিক্ত স্থানীয় 
ভাতা গুদনের. ভস্ছও গহ্ণমেপ্টকে পরামর্শ 
দিয়াছেন। কমিশনের এ সব নির্দেশ খুবই 
সময়োচিত | & সমস্ত যথাযথ কার্ধ্যকরী হইলে নিষ্ত- 
বেতনের স্বুবাহী বর্চারীদের ' দুঃৎ-হর্দশ! ও 


উর্দ্ধতন চল সহিত তাহাদের অম্ুচিত 
বৈষম্য কতক পরিমাণে দুর হইবে বলিয়া আমরা 
আশা করি। 


. সিভিলিয়ানদের কতিপরপ 


ভারত সঠিবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া যে 
সব মোট! বেতনের সিতিলিয়ান, এদেশের হোমরা- 
চোমরা হইয়া দীড়াইয়াছিলেন, আগামী ১৯৪৭ 
সালের জুন মাসে তারতীয়দের হাতে ক্ষমত! 
হস্তৃস্তরের কথায় ভাহাদের,উদ্বেগ ওছুশ্চিন্তার কারণ 
দেখা দিয়াছে। কিন্ক'ভারতবালীর টাকায় পুষ্ট হইয়া 
এদেশের স্বার্থের বিনিময়ে যাহারা এতদিন বৃটিশ 
স্বার্থের উমেদারী করিয়াছেন, ভারত ছাঁড়িবার পূর্বে 


সেইসব বিশ্বস্ত চাকুরীয়াদের সম্পর্কে একটা হর্যবস্থা পুর 
না করিয়া বৃটিশ গবর্ণসেপ্ট পারেন নাই। ভারত, ' 


সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সম্প্রতি 


তাহারা, সিভিলিয়ানদের ক্ষতিপূরণের অগ্ত একটি - 


পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। এ ঘোষণায় বলা 
হইয়াছে যে, বিভিন্ন সাভিলে বর্তমানে যাহারা 
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নিযুক্ত আছেন, ক্ষমতা পপ পর হয় 
তাহাদিগকে চাকুরিতে বহাল রাখিতে । হন । হ্য় 
তাঁহাদ্বিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া বিদায় করি. 

হইবে-। স্বাধীন তারতের জাতীয় পবর্ণমেণ্ট at 
সব লোককে পুননি'য়োগ করিতে গিয়া তাহাদের 
মাহিয়ানা ও পেন্সন প্রভৃতি সম্পর্কে বর্তমান সর্ভাবলী 


পরিবর্তন করিতে পারিবেন ন! । ষে সর্ত্তে বর্তমানে ' 


তাহার! কাজ করিতেছেন, কাজ হইতে অবসর গ্রহণ 
না করা পর্য্যন্ত তাহাদের সম্পর্কে সেইসব সর্ভ বজায় 
রাখিতে হইবে । যেসব সিভিলিয়ানকে কাজ হইতে 
সরাইয়] দেওয়া হুইবে, তাহারা তাহাদের চাকুরীর 


[রত অস্থায়ী উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী 
, হহঁবেন। ভারতীয় সিভিলিয়ানদের সম্পর্কে বলা 


হইয়াছে যে, ভারতীয় জাতীয় সরকার তাহাদিগকে 
সার্ভিসের সর্ত অস্থযায়ী কার্যে বহাল রাখিতে সম্মত 
হইলেও বদি তীহারা। চাকুরীতে ইস্তফা দেন, তবে 
সেরূপ ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষতিপূরণের তীহার! 


অধিকারী হইবেন না। তুবে তাঁহাদের মধ্যে . 


কাহারও যদি জাতীয় সরকারের অধীনে চাকুরী 


গ্রহণ না করিবার সঙ্গত কারণ থাকে এবং সে বিষয়ে ২২ 


যদি উহ্ীরা! বড়লাট বাছাদুরকে ' সম্মত করাইতে 
পারেন, তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ তীঁছারা 
পাইবেন। কিন্তু জাতীয় সরকারের অধীনে কাজ 


কর! বা না করা শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের পক্ষে ' 


সম্পূর্ণ - ইচ্ছামূলক হইবে। চাকুরী গেলে 
কিংবা ভবিষ্যতে চাকুরী করিতে রাজী না 
হইলে, তীহারা উতয়ক্ষেত্রেই পুরা ক্ষতিপূরণ 
পাওয়ার অধিকারী হইবেন । ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 
হইবে এইরূপ £_ যাহারা. অন্ততূঃ € বৎসর চাকুরী 
ফরিয়াছেন,- স্তাহারাই ক্ষতিপূরণ পাইবেন। 


lb We পরিমাণ হইবে ২ হাল্সার 


০ পাউণ্ড । অতঃপর চাকুরীকাঁলের ব্যাপকতা 
ভা ক্ষতিপূরণের পরিমাপ প্রতিবৎসরের হিসাবে 
€শত HE বেশী হইবে। সর্বোচ্চ ক্ষতি- 


ক্ষতিপূরণ পাইবেন ন1। 
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আঁধিক জগৎ 








সিভিলিয়ানদের চাকুরী সম্পর্কে ও সিভিলিয়ানদের 
ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের এই ব্যবস্থা 
আমরা মোটেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। 
তারত শাসন আইনে পিভিলিয়ানদের চাকুরী সম্পর্কে 
গ্যারা্টি দেওয়া হইয়াছিল এবং চাকুরী গেলে 
তাহাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া 
কথা দেওয়া হইয়াছিল। সেই বিধান অমুযায়ীই 
উপরোক্ত বিবিব্যবস্থা অবলদিত হইয়াছে, সন্দেহ 
নাই ; কিন্তু একটি তির দেশের শাসনব্যবস্থা হাতে 
লইয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে 


“যাওয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 'পক্ষে মোটেই সঙ্গত হয়. 


নাই। নেই প্রতিশ্রতির নাম করিয়া 
আজ ভারতের জাতীয় সরকারের উপর ক্ষতিপূরণের 
-শুরু দায়িত্ব আরোপ করিতে যাওয়াও তাহাদের 
পক্ষে নিতান্ত বাড়াবাড়ি বলিয়াই আমরা মনে 
করি। ক্ষতিপূরণের যে ছার ঘোষণা করা 
হইয়াছে, তাহা অত্যহি:.“ বলিয়াই ' সাধারণের 
দানি এদেেপি্িতি বিবেচনা করিয়া তাহা 
আরও ও পা করা ভি যেসব পিভিলিয়ানকে 
রত সরকার: চাকুরীতে পুনর্বহাল করিতে 
চাহিবেন, তাহাদের মাহিয়ানা ও পেন্সন সম্পর্কে 
বর্তমান শর্তাবলী ভবিষ্যতে অপরিবর্তিত রাপার 
দাবীও খুবই অন্ুচিত। ইহাতে দেশের প্রয়োজন 
অমুয়ায়ী সরকারী চাকুরীর ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করা 
ও সন্তোষজনক ভিত্তিতে নুতন সার্ভিসের বনিয়াদ 
গড়িয়া তোলা জাতীয়, সরকারের পক্ষে কঠিন 
হইয়া ধাড়াইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। 


” , কলিকাতা পোর্টের কর্মচারী ও' শ্রমিকরা গত" 


৫ই ফেব্রুয়ারী ধর্থঘট সুরু করিয়াছিলেন । ৮৭ দিন 
এই ধর্মঘট চলিবার পর গত ওরা'মে তাহার 
অবসান হইয়ান্ছে। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের নূতন 
চেয়ারম্যান মিঃ এন এম আয়ারের সহিত পোর্ট 
শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের একটা আপোব-রফা 
হইয়াছে সেই আপোষ-রফা মানিয়া লইয়া 
কর্মচারী ও শ্রমিকরা গত ওয়া মে হইতে কাজে 
যোগদান করিয়াছেন । মীমাংসার প্রধান কয়েকটি 
সর্ত এইরূপ £--(১) কর্মচারী ও শ্রমিকরা কাজে 
যোগ: দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাতাসচ এক মাসের, 
'বেতন প্রত্যেককে মধ্যকালীন রিলিফ হিসাবে 


দেওয়া হইবে। (২) পেকমিশনের সিদ্ধান্ত: 


সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইবার পর চুই সপ্যাছের 
মধ্যেই বেতন ও ভাতাঁর হার সেই -অমুসারে 
পরিবর্তিত করা হইবে । 


ধরিতে হইবে । '(৩)" ধর্মঘটের অন্ত কাহারও 


বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্থিত হইবে না), 


যেসব শ্রমিককে “কাজ হইতে ' বরখাস্ত: করা 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে .পুনর্ধহাল করা হুইবে। 
(৪) বোনাস প্রদান, ছাটাইয়ের প্রশ্ন ও কাজের 


সময় সম্পর্কে পোর্ট ট্রান্টের চেয়ারম্যান, শ্রমিক. 


প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচন। করিবেন। 


যদি ৯ই জুনের মধ্যে ওসব বিষয়ে কোন মীমাংসা” 


ন! হয়, তবে অমীমাংসিত দাবী সালিশীতে দেওয়া 
ধর্মঘটীদের দাবী আপাততঃ কতকাংশে 
মানিয়া নিয়া এবং পে-কমিশনের সুপারিশ 


' যুক্ত প্রদেশে ৪৮৩টী পথ আছে। 
“১৪০টী পথে উক্ত বাসগুলি চলাচল করিবে $* 


-১৯৪৭ সালের" আাহুয়ারী, 
নাস হুইতে এই নূতন হার ফার্য্যকরী হইল বলিয়া. 


"বলিয়া গণ্য কর! স্বাভাবিক-।' 
ভারতীয় বাস-মালিকদের- স্বার্থরক্ষার প্রশ্নের, 








অনুযায়ী তাহাদের বেতন্বৃদ্ধি করা হইবে 
বলিয়া কথা দিয়া পোর্ট কর্তৃপক্ষ এতদিন পরে 
শ্রমিকদের সহিত. : একটা আপোষ 
করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম । এই 


চুধর্ম্মখটের ফলে কলিকাতা বন্দরের মারফতে দেশের . 


আমদানী ও রণ্ডানী-বাশিজ্য চালাইবার, 


যথেষ্ট অন্ুবিধা হি হইয়াছিল। ডকের গুদামে * 


চালানী মাল আটক পড়িয়া থাকার ' 'ছাটৰাজারে 

অত্যাবস্তকীয় দ্রব্যের যোগান খুবই কমিয়! 
গিয়াছিল। জিনিষের ছুপ্রাপ্যতা ও হুম্মুপ্যতার” 
অন্ত জনলাধারণের হুঃখ-হুর্দশা বাড়িয়া চলিয়াছিল। 
পোর্ট ধর্শধটের অবসানের ফলে সেই ধরণের 
অসুবিধা হইতে জনসাধারণ রেহাই পাইবে, ইহা 


'খুবই ভরসার কথা । 


যুক্ত প্রদেশে যানবাহন জাতীয়করণ 

আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই যুক্তপ্রদেশে 
যানবাহন আতীয়করণের প্রথম অধ্যায় সুরু 
হইবে৷ বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্ত প্রদেশের 


"প্রায় পাঁচ হাজার মাইল পথে 'যে সকল বাস 


চলাচল করিবে, সেগুলি অনসাধারণের সম্পত্তিতে 
রূপান্তরিত হুইবে । এই সকল পথে বাস 
চালাইবার জন্ত »টী যৌথ কোম্পানী গঠিত হুইবে। 


.লফতলভূমিতে বাস চালাইবার অন্ত যে. সকল 


কোম্পানী গঠিত হুইবে, লেগুলিতে গবর্ণষেন্ট 
রেলওয়ে এবং বর্তমান: বাস-মালিকদের যথাক্রমে 
শতকরা ৩৪, ২৫ ও ৪১ ভাগ অংশ থাকিবে । 
পার্বত্য অঞ্চলে বাস চালাইবার "অন্ত যে সকল 


কোম্পানী গঠিত হুইবে, যেগুলিতে রেলওয়য়র . 


কোন অংশ থাকিবে ন।। বর্তমানে যে ৯টি যৌথ 
কোম্পানী গঠিত হুইবে, সেগুলির মোট শেয়ারের 
আদায়ীকৃত মূল্যের পরিমাণ দড়াইবে ২ কোটি 
৮৪ লক্ষ টাকা। মোট এক হাজার বাস লইয়া 
কাজ আর্ত করা হুইবে এবং ইছার প্রায় শতকরা 
&০ ভাগই যোগাইবেন রেলওয়ে বর্তৃপক্ষ। বাকী 


'বাসগুলি বর্তমানে,বাছারা বাস চালাইয়া থাকেন, 


তাহাদের নিকট হুইতে ক্রু করা হইবে | বর্তমানে 
ইহার মধ্যে 


জনসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে উক্ত বাস, 
সার্ভিপগুলি যাহাতে লাতজনক ব্যবসায় হিসাবে 
পরিচালনা করা যায়, তজ্জন্ত যুক্ত গ্রঘেশ গবর্ণমেপ্ট 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছ্ছেন। . 

কংশ্রেস মন্ত্রিমওলী “বিভিন্ন: প্রদেশে মন্ত্রিত্ব 
গ্রহণের পর যানবাহন জাতীয়করণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্প জ্ঞাপনের হুইটা কারণ 


_ছিল। প্রথমতঃ, রেল-বাস সমস্ত লইয়া দীর্ঘকাল 


আলোচনার-পর রেল, ও বাসের মধ্যে যাহাতে 
' অযথা, প্রতিযোগিতা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করার 
সিন্ধান্ত গৃহীত হয়। রেলওয়ে বিরাট প্রতিষ্ঠান 
এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একটা বিভাগ | 
ভারতবাপী যখন শাসনক্ষমতা,. লাভত করিতে 
চলিয়াছে, তখন রেলওয়েকে জাতীয় সম্পত্তি 
এই অবস্থায় 


শহিত বাস - জাতীয়করণের. প্রশ্ন শ্বতঃই 


. জড়াইয়া .পড়ে। রেল-বাস সমহয় সাধনের জন্ত 
- যানবাহন জাতীয়করণের পন্থা:অন্থসরণ করা ছাড়া 


অন্ত কোন উপায় নাই বুবিয়াই কংগ্রেস মগ্রি- 


পন্থা অস্থসরণই শ্রেষ্ট পন্থা । 


কয়লা উৎপাদন তহবিল অর্ডিনান্ল বাতিল করিয়া 


ধার্ধ্য করা হুইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ! 


" বিবেচনা করিয়াই ভারত নরফার উক্ত লেস! 
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সভাগুলি জাতীয়করণের নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, অনসাধারণের স্বার্থ ও 
কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্রমবর্ধমান যানবাহন ! 
শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলেও জাতীয়করণের 


কংগ্রেস মঙ্্রিগলী যানবাহন জাতীয়করণের 
পরিকল্পনা ক্রুত কার্যে পরিণত করিতে চলিয়াছেন 
দেখিয়া সকলেই আনস্মবোধ করিবেন এই 
' পরিকল্পনায় বাস-মালিকদের স্বার্থ ক্ষ না করিয়াও 
জনসাধারণের যাতায়াতের পক্ষে, উদ্নত্তর ব্যবস্থা | 
প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে। 3 

বাঙ্লাদেশে বাস, ষ্ীমার প্রভৃতি কম চলে না 
এবং বাজলার লীগ মন্রিমগ্ডলী মাঝে মাঝে আতীয়- ! 
করণের কথা বলিয়াও থাকেন, কিন্ত আজ পর্য্যন্ত | 
কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহাদের দেখ! মেলে নাই। ভবিষ্যতে 
যদিও বা মেলে তাহা হুইলে সম্প্রদায়-বিশেবের 
সুবিধার জন্তই জাতীয়করণের যে নীতি অম্ুহ্থত | 
হইবে, তাহাকে. “জাতীয়করণ নাম না দিয়া 
'সম্প্রদায়ীকরণ, নাম দেওয়াই বোধ হুয় বাদী 
হইবে I 


কয়ল! উৎপাদন সেস বাতিল : | 
কেনজীয় গবর্ণমেণ্ট নৃতন একটা অর্ডিনান্স জারী 
করিয়া ১লা মে হইতে ১৯৪৪ সালের 
দিয়াছেন। : ইহার ফলে রেলে প্রেরিত প্রতি টন 
কয়লার উপর পাঁচপিকা হারে যে সেস ধার্ধ্য করা 
হইত, তাহা! উঠিয়া গেল। যুদ্ধের সময় কয়লা. ! 
উৎপাদন ও বহনে সহায়তা করার অন্ত উক্ত সেল 





) 


অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন ওঁ ধরণের 
পেস বন্ধাল থাকিলে কয়লার দয় বেশী পড়িবে- এবং. 
শেষ পর্য্যন্ত জনপাধারণই ক্ষতিগ্রস্ত হুইবে। ইহ! 


বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই সেস বাতিল। 
করার জন্ত যে বিল প্রণয়ন করার কথা ছিল, তাহা! 
প্রণয়নে বিলম্ব ঘটায় ভারত সরকারকে অভিনানস | 
জারী করিতে হইয়াছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত 
“কাজ করিবার, উদ্দেপ্তেই অভিনান্প জারী কর 

হইয়াছে, ফাজেই ইহার আন্ত ফোন উদেশ্য থাকি? 

পারে না। এক্ষণে এই সেস উঠিয়া যাইব। 
ফলে কয়লার দর কতটা কমে, তাহা লক্ষ্য করার 
বিষয় হইবে। অবশ্ত কয়লার দর ইহার ফলে ) 
বেনী কিছু কমিবার সন্তাবনা নাই। তবে কয়লা- | 
শিল্পের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে, উল্লিখিত শেন উঠিয়া যাওয়ায় কয়লাশিক্পের 1 
উপর হুইতে একটা বড় রকম বোবা! নামিয়া 
যাইবে। কয়লা উৎপাদন লেস উঠাইয়া দিয়া! 
ভারত সরকার কয়লা খনির মালিক ও জনসাধারণ ! 
- উভয় পক্ষেরই ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। J 
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আর্থিক জগৎ 





আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 


হুটন উভস্‌ পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি 
আতন্বর্দ্দাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং কিছুকাল 
যাবৎ এ ব্যাঙ্ক তাহার কাজ সুরু করিয়াছে। 
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠন কাছে সহযোগিতা 
করা ও জগতের অমুগ্রত দেশসমূছে অর্থ-দাদনের 
সুব্যবস্থা করিয়া উহাদের সমুচিত আর্থিক উন্নতি 
সম্ভবপর করিয়া তোলা এ ব্যাঙ্কের প্রধান চক্ষ্য। 
* আন্তর্মাতিক ব্যাঙ্কের সঙ্গতি কিরূপ এবং কিভাবে 
ও কতদূর পরিমাণে উছা সেই লক্ষ্যের পথে অগ্রসর 
হ' তে পারবে, উক্ত ব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ জন 
জে ম্যাকুয় সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাহা নিয়া 
আলোচনা বরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের অন্থমোদিত মূলধনের 
পরিমাণ ৭৭৫ কোটি ডলার | উদার মধ্যে শতকরা 
২০ ভাগ অর্থাৎ ১৫৫ কোটি ডলারই শুধু আপাততঃ 
সদন্তশ্রেণীভুক্ত দেশসমূহের নিকট হইতে আদায়ের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এই মুলধন হইতেই বিভিন্ন 
দেশকে প্রয়োজনীয় খপ প্রদান করা হুইবে। বাকী 
যে শতকরা ৮০. ভাগ সদল্তদের নিকট পাওনা 
থাকিবে, তাহা বর্তমানে টানিয়া লওয়ার ও খণ 
হিসাবে তাঁহা প্রদান করিবার কোন উদেশ্য এই 
ব্যাঙ্কের নাই। ব্যাক্ষের দায় মিটাইবার আন্ত 
যখন ভবিষ্যতে অর্থের প্রয়োজন দীড়াইবে, তখনই 
শুধু এ প্রাপ্য সদন্তদের নিকট হইতে আদায়ের 
ব্যবস্থা হইবে । মিঃ ম্যারুয় আরও বলিয়াছেন, 
ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশে শিল্পোরতি ও আর্থিক 
পুনর্গঠনের আগ্রহ বর্তমানে বেশী করিয়াই লক্ষিত 
হইতেছে। সেই ধরণের গঠনমূলক কার্ষের অন্ত 
একদিকে উপযুক্ত যূলধন যোগানো ও অপরদিকে 
বাহির হইতে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সরবরাহ করা 
বিশেষ প্রয়োঘ্বন হইয়া দীড়াইয়াছে। আত্তর্জাতিক 
ব্যান্ক প্রয়োজনীয় অর্থ খণ দিয়া কিংবা ধণ 'হিসাবে 
বাহির হইতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কাচামাল দিয়া 
বিভিন্ন দেশের আধিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য 
করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। তবে একথা স্বরণ 
রাখিতে হইবে যে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী নয়। আর সে হিসাবে 
ওঁ ব্যাঙ্ক সফল দেশের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থও 
নহে। কাতেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, 
তাহারা কেবল নিজেদের তহবিল হইতে খণ 
প্রদান করিয়াই শ্াস্ত থাবিবেন না) বিভিন্ন 
দেশ মাছাতে উহাদের ওয়োজনে অন্ত দেশ হইতেও 
সময়োচিত ঘপ' পায়, সেজছও তাহার! চেষ্টা 
'করিবেন। অনুগত দেশে টাকা খাটানো সম্পর্কে 
চাজগছের:শ্চ্স্মুদ্ধ দেশগুকিকে তাহারা বিশেষভাবে 
উৎসাহিত করিবেন। আত্তরজ্জাতিক ব্যাক্ষকে 
প্রদেয় যুলধনের যে শতকরা ৮০ ভাগ আপাততঃ 
অনাদায়ী থাকিবে, সেই অর্থের জামীনেই বিভিন্ন 
দেশে বাহির হইতে অর্থ দাদন করার ব্যবস্থা 
হইবে । অর্থাৎ কোন পাওনাদার দেশ যদি 
দেনাদার দেশের নিকট হইতে দাদনী অর্থের সুদ 
ইত্যাদি আদায় করিতে সমর্থ না হয়, তবে দেনাদার 


দেশের দেয় বাকী চাদা আদায় করিয়া পাওনাদার '. 


দেশের সেই ক্ষতি পূরণ করা হইবে। এইরূপ 
গ্যারাণ্টির ফলে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি অন্ুরত দেশ- 


সমূহের প্রয়োজনে উহাদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ খপ; 


২ 





দিতে সম্মত হইবেন বলিয়া মিঃ য্যারুয় আশা 
ফরেন! 

মিঃ ম্যাক্লয়ের বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক ব্যান্কের 
যে কার্ধ্যনীতির আভাষ পাওয়া গিয়াছে, তাহ! 


" দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে তরসাজনক 


বলিয়াই আমরা মনে করি। 
পেট্রল ও তৈল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পন। 


পেট্রল, কেরোসিন তৈল প্রভৃতির গুরুত্ব 
আভজিকার দিনে কতখানি, তাহা .কাহীরও অজ্ঞান! 
নাই। বৰ্তমান আত্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে 
যে কুটনীতির খেলা চলিতেছে, তাঁহার পশ্চাতে 
পেট্রল ও তৈলের প্রশ্ন খুব বড় রকমের স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। এই অবস্থায় ভারতের 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টের পক্ষে তৈল-ফ্মন্তা সম্পর্কে 
উদাসীন থাকা সম্ভব হয় নাই। তাহারা ভারতের 
তৈল-কোম্পানীগুলির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপারে অংশগ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। 
তৈল-কোম্পানীগুলির পরিচালনা ও নিরম্ত্রণের 
ব্যাপারে ফেব্দ্রীয় গবর্ণনেণ্ট কি তাবে হস্তক্ষেপ 
করিতে চাহেন, তাহাও মোটামুটিভাবে জানা 
গিয়াছে।, গবর্ণষেন্ট তৈলশিল্প নিয়ন্ত্রণের আস্ত 
নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি করিতে চাহেন £-- 
প্রথমতঃ, পেট্রল ও তৈলের মুল্য নির্ধারণ ও 
বণ্টনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা; দ্বিতীয়তঃ, তরুণ 
ভারতীয়রা যাহাতে তৈলের ব্যবসায় এবং তৈল- 
শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষিত হইয়া উঠে 
তাহার ব্যবস্থা করা; তৃতীয়তঃ, ভারতে আরও 
তৈলখনির সন্ধানের.জন্ক সরকারী অর্থ ব্যয় কর]। 

উল্লিখিত তিনটা বিষয়ই উল্লেখযোগ্য । বৃটেন, 
কুশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র--তিলটী প্রধান শক্তি 
বর্তমানে ভারতে তৈল সরবরাহ করিয়া থাকে । 
মধ্যপ্রাচ্যের আবাদন হইতে যে তৈল ভারতে 
আমদানী হয়, তাহার দরই অপেক্ষাকৃত কম। 
ভারত সরকার এ দরেই সমস্ত তৈল আমদানী 
করিতে চাহিতেছেন।' রুশিয়া হইতেও ব্যাপক- 
ভাবে তৈল আমদানীর জন্ত চেষ্টা হইতেছে । ইহার 
ফলেও তৈলের দর হাস পাইবার সম্ভাবনা আছে। 
ভারতের তৈলশিল্পগুলি ' সম্পূর্ণভাবে বিদেশ 
ধনিকদের করায়ত্ত রহিয়াছে। হা 








গু 








তৈলশিল্পগুলি আনিতে হুইলে ভারতীয় যুবকদের 
তৈলশিল্প পরিচালনায় দক্ষ হুইয়া উঠা একান্ত 
প্রয়োজন। ইরান, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে 
বিদেশী ধনিকদের হাত হইতে ক্রমে ক্রমে তৈল- 
শিল্পকে জাতীয় গবর্ণমেন্টের হাতে আনিবার জন্তু 
উক্তর্ূপ উপায়ই অবলম্বন করা হইয়াছে । 

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ! এই দেশের বিভিন্ন ' 
অঞ্চলে নূতন নূতন তৈলখনির সন্ধান পাওয়া 
খুবই স্বাভাবিক । ভারতের বিদেশী তৈল- 
কোম্পানীগুলি এধাবৎ তৈল খনির সন্ধানে ২০ 
কোটি টাকার বেশী ব্যয় করেন নাই। কাজেই 
ভারত সরকার উ্ভোগী হইয়া বদি নূতন নূতন 
খনির সন্ধানে অর্থ ব্যয় করিতে অগ্রসর হুন, তাহা 
হইলে একদিকে ভারতবর্ষ তৈল সম্পদে আরও 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং বিদেশী তৈল কোম্পানী- 
গুলির উপর ভারতের নির্ভরতাও হাস পাইবে। 
সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারত সরকার 
তৈলশিল্প পরিচালন! ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে সকল 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন, সেগুলি 
সর্বতোভাবে সঙ্গত ও উপযোগী । 


টেনের আর্থিক অবস্থা 
বৃটেনের জাতীয় আয় ও ব্যয় সম্পর্কে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
পাঠে ওঁ দেশের যুদ্ধোত্তর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে 
একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। 
১৯৪৬ সালে বৃটেনের জাতীয় আয় পূর্বের তুলনায় 
৩৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া মোট ৭৯৭ 
কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দীড়াইয়াছে। যুদ্ধের পরে 
সৈষ্ক বিভাগ ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারের 
শিল্প হইতে লোক ছাটাই করা হুইয়াছে। এইভাবে 
কিছু পরিমাণ লোকের আয়ের পথ বন্ধ হওয়াতেই 
মোট জাতীয় আয় হ্বাস পাইয়াছে। তবে জাতীয় 
আয় হ্রাস পাইলেও জাতীয় ব্যয়ের পরিমাপ এখনও 
কমিতেছে না। বরং ১৯৪৫ লালের তুলনায় 
১৯৪৬ সালে ইংলগের জনসাধারণ ভোজ্যসামশ্রী 
ক্রয়ে বেশী অর্থ নিয়োগ করিয়াছে । ১৯৪৫ সালে 
ভোজ্যসামগ্রী ক্রয়ে ইংলণ্ডের লোকদের মোট 
ব্যয় স্বাড়াইয়াছিল ৫৮৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউগু। 


১৯৪৬ সালে তাহা বাড়িয়া মোট ৬৫৮ কোটি] 
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[ ৫ই মে, ১৯৪৭ 





৪০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে,। এই বদ্ধিত ব্যয় 
যিটাইবার জন্য ইংলওকে প্রথমতঃ বৈদেশিক 
খণের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে ন্বিতীয়তঃ, 
বিভিন্ন দেশে যে সব বৃটিশ সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা 


' ইংলগ্ডের লোকদিগকে খোয়াইয়া দিতে হইতেছে। 


খপ করিয়া ও বিদেশস্থ সম্পত্তি খোয়াইয়া এইভাবে 
তোজ্যপামন্্রী ক্রয় করার ফলে বৃটেনের আধিক 
ভিত্তি দিন দিন খর্ব হইয়া পড়িতেছে। বৃটেনের 
পক্ষে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার 'পাওয়ার একমাত্র 
উপায় সর্ধপ্রথমে দেশের রপ্ডানী-বাপিজ্য বৃদ্ধি 
করা। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট আজ আত্তরিকতাবে 
মে বিষয়েই উদ্যোগী হইয়াছেন। তবে যুদ্োত্তব 
যুগের পরিবর্তিত অবস্থায় রপ্তানী-বাণিজ্য সম্প্রসারণ 
কবিবার বেশী রকম সুযোগ আর বৃটেন পাইবে 
বলিয়! মনে হয় না। যদি তাহা সম্ভবপর না হয, 
তবে বুটেনকে বাহির হইতে ভোক্যসামগ্রী 
আমদানী কমাইতে হইবে, সাআ্াজ্যরক্ষার ছূ্বরহ 
ব্যয়ভার হাস করিবার জুয়োগ দেখিতে হইবে । 
ভোজ্যসামগ্রীর আমদানী কমাইলে বৃটেনের 
লোকদের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত নিয়ন্তরে 
নামিয়া আসিবে। জাতীয় আয় যেস্থলে উপযুক্ত 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে না, সেস্থলে ক্বন্মিমভাবে 
জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখা বেশ্রীদিন সম্ভবপর 
নছে। 
সোভিয়েট বন্ত্রশিলের উন্নতি 
অস্ভাপ্ত শিল্পের ভাঁয় বস্্রশিল্পের সম্প্রসারণের 
জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতেই উদ্যোগী 
হইয়ািলেন। প্রাগ্‌-বিপ্লব ,যুগে মধ্যরাশিয়ার 
কয়েকটি জেলায় বন্রশিল্প সীমাবদ্ধ ছিল ।'সোভিয়েট 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যে পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা অন্যাধী কাজ আরম্ভ হয়, তাহার ফলে 
বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন কাপঙের কল স্থাপিত 
হয় এবং বিরাট বিরাট তুলার ক্ষেতও গড়িয়া উঠে। 
অমুরত মধ্যএপিয়ার সোভিযেট বাষ্ট্রুলিভে কাপড়ের 


ফল প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায় - 


বস্ত্র-শিল্লের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ব্যাহত' হয়। 
এখন আবার পূর্পোস্তমে কাজ সুরু হুইয়াছে। চতুর্থ 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অস্যায়ী সমগ্র সোভিয়েট . 


রাশিয়ায় ৪৬৮ কোটি ৬০ মিটারের কম কাপড় প্ৰস্তুত 
করা হুইবে না বলিয়' স্থির হইয়াছে। 

উরাল অঞ্চলে বস্রশিল্প ছিল না বলিলেই চলে । 
নৃতন পরিকল্পনা অষ্কযায়ী উক্ত অঞ্চলের বাসকীর 
গণতন্ত্রের রাজধানী উফার নূতন মিলটিকে আরও 
বড় করা হইবে এবং চেলিয়াবিনৃষ্কে নৃত্তান 
কাপড়ের কল স্থাপন করা হইবে । 

১৯৪৬ সালের অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের কাজের যে হিসাব 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন্তোষজনক । মস্কো সহর 
ও উপকণ্ঠসমূহে কার্য্যস্কচী পুরাপুরিভাবে অনুসরণ 


করা হইয়াছে এবং ১৯৪৫ সালের তুলনায় তুলা, ' 


রেশম ও পশমজাত বস্ত্রাদির উৎপাদন যথাক্রমে 


শতকরা ৫০, ২৪ ও ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।. 


লেনিনগ্রাড অঞ্চলে এক বৎসরের কার্য্যস্থচী 
১১ মাসেই সম্পূর্ণ করা হইয়াছে । মোটের উপর, 
যে পরিমাণ বনজ উৎপাদন করা হইবে বলিয়া স্থির 
হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতকরা তিন ভাগ বেশী বন 
উৎপাদিত হুইয়াছে। ইহাতেও লোভিয়েট জন- 


সাধারণের প্রয়োজন মিটানো যাইবে না। কিন্তু 
শ্ররণ রাখিতে হইবে যে, চতুর্থ পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার প্রথম বৎস্রেই যে সাফল্য অর্জন করা 
গিয়াছে, পরবর্তী বৎ্সরগুলিতে সেই সাফল্য 
অর্জিত হইলে সোতিয়েট ইউনিয়নে বস্ত্রাভাবের 
পবিবর্তে বস্তরের প্রাচূর্যাই দেখা যাইবে |. 


টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার চুরির 
পরিণতি 


বাজলা দেশে টেলিগ্রাফ ও ট্রাঙ্ক-টেলিফোন 
লাইনগুলি অচল হুইধা যাইবার আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছে। বাঙলা দেশের কয়েকটি অঞ্চলে 
টেলিপ্রীফের তামার তার ব্যাপকভাবে চুরি হইতে 
থাকায় এই অবস্থার হৃষ্টি হইয়াছে। তার চুরি এত 
দূর গড়াইয়াছে যে, গত ১৬ই এপ্রিল পূর্ববঙ্গের 
সহিত বহছিজ“গতের সম্পর্ক ২৪ ঘণ্টার লগ বিচ্ছির 
হইয়া গিয়াছিল। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল হুইতে 
১৯৪৭ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ১৪২ মাইল দীর্ঘ 
টেলিগ্রাফের তার চুরি গিয়াছে এবং ইহার ফলে 
ক্ষতি হইয়াছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা । ঢাকা, 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলেই চুরির পরিমাণ বেশী। 
চট্টগ্রামে একবার নূতন করিয়া 'তার লাগাইবার পর 
দিনই সমস্ত তা চুরি হইয়া যায়। যুদ্ধকালে ডার 
ও তার বিভাগ চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার মধ্যে শতাধিক 
মাইল তার ব্যাইয়াছিলেন। এই শতাধিক মাইল 
দীর্ঘ তারের মধ্যে সাগর পাচ ছয় মাইল দীর্ঘ তার 
অবশিষ্ট আছে। তামার তার গপাইয়া বিক্রয় 
করিলে লাভ আছে। এই কারণে পূর্বে 
কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে কিছু কিছু তার চুরি 
যাইত। এখন দেখা যাইতেছে, ব্যবসায় বেশ 
জাকিয়া উঠিয়াছে। বিপদ হইতেছে অনসাধারণের 
৷ এবং ভারত সরকারের ডাক; ও 'তার বিভাগের । 
'যে প্রদেশের মধ্য দিয়া তার যাইবে সেই প্রদেশের 
. গবর্ণমেন্ট যদ্ি এই ধরণের - চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ করিতে 
, না পারেন, তাঁহা হইলে ভারত সপ্ধকার এবং ডাক 
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ও তার বিভাগ--উভয়েই নিরুপায় । ডাক ও তার 
বিভাগে ক্ষতি হওয়ার অর্থ অনলাঁধারণেরই ক্ষতি 
হওয়া। কিন্তু শুধু এক্ষেত্রে আধিক ক্ষতিটাই বড় 
নহে, বড় হইতেছে অনসাধারপের এবং সবকারী 
কাজের ক্ষতি। এই ক্ষতি অনেক ক্ষেত্রেই 
অপূরপীয়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অচল 
হইলে শাসনকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসা 
বাণিজ্য সব কিছু অচল হইবে । দৈনন্দিন জীবনের 
নুখ-হুঃখের কথা ত আছেই, প্রিয়জন মৃত্যুশষ্যায়, 
কিন্তু অল্পসযয়ে খবর ন! পাওয়াতে শেষ দেখা আর 
হইল না। ধাহাকে বাচানে৷ সম্ভব হইত, তাহাকে 
বাঁচানো গেল না । অর্থাৎ এককথায় টেলিগ্রাফ ও 
্রাঙ্কটেলিফোন অচল হইলে এক মুহূর্তে আমরা 
মধ্যযুগীয় অবস্থায় উপনীত হুইব। এট অসহনীয় 
অবস্থার যাহাতে স্থপতি না হয়, তজ্জন্ত তাঁর চুরি সম্বন্ধে 
তদন্ত ব্যবস্থা অবলঘনের নিমিত্ত ভারত সরকার 
বাঙ্গলা সরকারের নিকট আবেদন আনাইয়াছেন'। 
কিন্তু এই আবেদন অরে; রোদনন্বর্ূপ। যে 
গবর্ণমেপ্টের শাসনকালে প্রতিটী মানুষে প্রতি 
মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে, 
নরহত্যা, নারীর মর্ধ্যাদাহানি, নুন ও 
অগ্নিকাণ্ড নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবপিত 
হইয়াছে, সেই গবর্ণমেণ্টের, পক্ষে কিছুই 
করা সম্ভব বলিয়া আমূরা মনে করি না। ভারত 
সরকারের বিভাগগুলির কার্ধযকারিতা অক্ষুণ্ রাখিতে 
হইলে বর্তমানে বাঙ্গলার মিলিটারীর সাহায্য গ্রহণ 
করা ব্যতীত আর কোন উপায় আছে বলিয়া মনে 
হয় না। এ সম্বন্ধে শাসনতান্তিক কোন জটিলত 

না থাকিলে আবেদন-নিবেদন না জানাইয়া ভারত 
সরকারের সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত । 


ভারতীয় লাক্ষাশিল্পের বিপদ 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম লাক্ষা উৎপাদনের 
পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ার ভারতীয় লাক্ষাশিল্ন গুরুতর 
বিপদের সন্মুখীন হইয়াছে । ভারতবর্ষ হইতে 
প্রতি বৎসর বিদেশে ২ কোটি হইতে ১০ কোটি 
টাকার লাক্ষা রপ্তানী হুইয়া থাকে। ভারতীয় 
লাঙ্ষাশিলে অন্ততঃপক্ষে ৩০ ছাতার শ্রমিক কাজ 
করে।, এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৩০ লক্ষ 
পরিবার গাছ হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া আঃ 
করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কত্রিম লাক্ষ 
প্রস্তুত হওয়ায় ভারতীয় লাক্ষার চাছিদ! গুরুতর 
ভাবে হ্রাস পাইবে। কারণ, মার্কিন যুজরাষ্ট্রই 
ভারতীয় লাক্ষার সর্বাপেক্ষ! বড় খরিদ্দার ] 
গ্রামোফোঁন রেকর্ড প্রস্তুত করার জস্ভ ভারতী 
লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে কুত্তি 
লাক্ষার দ্বারা যে রেকর্ড প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাছে 
খরচাও খুব বেশী পড়ে নাই। পক্ষান্তরে, এই সকল 
রেকর্ডে গান আরও পরিষ্কারভাবে শোনা যায় 
এবং রেকর্ডগুলিও ভঙ্গুর নহে। এই, বিশেষজ্ঞর] 
মনে করেন যে, ভারতীয় লক্ষাশিল্পের অস্তিত্ব 
বজায় রাখিতে হইলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে 
সস্তায় এমন উৎকৃষ্ট লাক্ষা উৎপাদন করা 
দরকার, যাহার সাহায্যে কৃত্রিম লাক্ষায় নির্শি 
রেকর্ডের ভ্কাঁয় রেকর্ড প্রস্তুত করার কৌন অন্থবিধ 
হইবে না। ভারতীয় লাক্ষাশিল্প রক্ষার জন্তু এখ 
হইতেই গবর্ণমেন্ট ও শিল্পপতিদের ব্যবস্থা, অবলম্বন 
কর! দরকার। আত্রিকার যুগ. রিজ্ঞানের, যুগ্ন । 











মঃ ১৯৪৭ ] 


অবিরাম বিজ্ঞান-চর্চা ব্যতীত কেবলযাত্র 
গৌরবের জোরে কোন জিনিষকেই 
রাখা সম্ভব নয়। লব জিনিষ টিকাইয়া 
ই হুইবে, এমন কোন কথা নাই) কিন্ত যে 
1 যে জিনিষ টিকাইয়া রাখার এবং ঘজে সঙ্গে 
ল্লর উন্নতিপাধনের সম্ভাবনা আছে, লে 
টির প্রতি ওুদাসীন্ত প্রদর্শন জাতীয় চরিত্রের 
ম দুর্বলতার লক্ষণ। আশ! করি, ভারতের 
কাশিল্প রক্ষার অন্য কোন চেষ্টার ক্রুটি হইবে না। 


অর্থ নৈতিক বিষয়ে যুক্তরাষ্্রায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমত৷ 
মন্ত্রী-মিশন তীছাদের গত ১৬ই মের বিবৃতিতে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে নিয়া 
একটি ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের নির্দেশ 
দিয়াছেন। যুজরাষ্ত্রীর আওতার ভিতর থাকিয়া 
প্রত্যেক প্রদেশ বা রাষ্ট্র যথাসম্ভব সার্বভৌম ক্ষমতা 
লাভ করিবে, ইহাই তাহাদের পরিকল্পনা! কাজেই 
তাহার! পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও 
ও কাজের জন্য প্রয়োজনীয় রাজন্ব আদায়ের 
তা কেন্দ্রীয় সরকারের অষ্ট নির্ধারিত রাখিয়া 
ক সমস্ত ধরণের ক্ষমতাই প্রাদেশিক সর্কার- 
সমূহের হাতে ছাড়িয়া দিবার জ্রম্ক সুপারিশ 
করিয়াছেন। এ' সুপারিশ অমুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় 
শাসনব্যবস্থার আমলে কোন্‌ বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমতা] কতদুর দীড়াইবে, তাহ! নির্ধারণ 
করিবার জগ্ত কনগ্রিট্যুয়েপ্ট এসেম্ব্রী বা গণ-পরিবদ 
একটি ইউনিয়ন পাওয়ার্স কমিটি বা যুক্তরাষ্রীয় 
ক্ষমতা নির্ধারণ কমিটি বসাইয়াছিলেন। এ কমিটি 
সম্প্রতি গণ-পরিধদের নিকট তাহাদের রিপোর্ট 
উপস্থিত করিয়াছেন । 
যুক্তবাষ্ীর ক্ষমতা নির্ধারপণ কমিটির মতে পররাষ্ট্র 
ব্যাপারের সহিত বহির্ব্বাণিদ্য (আমদানী ও 
রপ্তানী-বাণিক্য ) ও বৈদেশিক খণের প্রশ্ন বিশেষ- 
ভাবে জড়িত। কাজেই মস্ত্রীমিশন পররাষ্ বিষয়টি 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন করায় বৃহির্বাণিজ্য ও 
বৈদেশিক খণ গ্ভায়তঃই কেন্দ্রীয় সরকারের 
আওতায় পড়িবে। অর্থাৎ সমস্ত প্রদেশের স্বার্থ 
ও কল্যাণ বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারই এসব 
ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিবেন। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
শিল্প সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাদেশিক 
সরকারসমূছের হাতে আপিবে। কিন্তু দেশরক্ষ! 
বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় 
কমিটির মতে পামরিক সাজসরঞ্জাম তৈয়ারের 
শিল্প সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারেরই অধীন হইবে। 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় দেশের ভিতর রেলওয়ে, 
বিযান চলাচল, জাহান্গী ব্যবসা, রাস্তাঘাট, ডাক, 
তার, টেলিফোন, বেতার ও পোর্ট বা বন্দর প্রভৃতি 
অন্তভুক্ত রহিয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে গ্তত্ত থাকিবে 
বলিয়া মন্ত্রী-মিশন সুপারিশ করিয়াছেন। কাজেই 
সেই স্থপারিশ অশ্রযায়ী উপরোক্ত সমস্ত বিষয় 
‘কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হইবে বলিয়া 
যুক্তরাষ্রীয় ক্ষমতা নির্ঘ(রণ কমিটি অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন । কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ' যেসব 
'দারিত্ব আরোপ করা হুইয়াছে তাহা পরিপালনের 
জন্ত এ গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খণ 
গ্রহণ করিতে ও ট্যাক্স বলাইতে পারিষেন। 


UC 








আর্থিক জগৎ 


আমদানী-রপ্তানী কর, উৎপাদনস্তফ, কর্পোরেশন 
ট্যাক্স, আয়কর (কৃষিজাত আয়ের উপর কর বাদে) 


- উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি শ্বভাবতঃই কেন্ত্রীর 


রাজন্বের অন্ত সংরক্ষিত থাকিবে। যে উদেশ্যে 
মন্ত্রী-মিশন যুক্তরাধ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ 
দিয়াছেন এবং যে চারিটি বিষয় তাহারা কেন্দ্রীয় 
সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার সুপারিশ 
করিয়াছেন, তাঁহার সহিত সামপ্রন্ত রক্ষা করিয়া 
চলিতে হুইলে মুদ্রানীতি পরিচালনা, রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ ও আদমসুমারী রিপোর্ট 
তৈয়ারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই স্তম্ভ 
থাকিবে । যুক্তরাষ্ীয় ক্ষমতা নির্দ্ধারণ কমিটির মতে 
দেশের কোন অঞ্চলে কোন গুরুতর অর্থনৈতিক 
সঞ্চচ দেখা দিলে তাহার প্রতিকারের জগত 
সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকারও গ্যায়তঃ 


কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে । 


মন্ত্রী-নিশনের পরিকল্পনায় ব্যাঙ্কিং,ং বীমা 


“ব্যবসায় ও যৌথ কারবার নিয়ন্ত্রণের, প্র্যানিং বা 


পরিকল্পনা গঠনের এবং মাপ ও ওজনের উপযুক্ত 
মান নির্ধারণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া 
হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নির্ধারণ কমিটির 
মতে এসব - বিষয়ে আইন প্রপয়নের অধিকার 


কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে স্বত্ত না থাকিলে তাহাতে 


স্ব = 


€ 


দেশে বিশৃঙ্খল! দেখ! যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাহাদের শ্বাধীন বিচার- 
বুদ্ধি অনুযায়ী এসব বিষয়ে ত্বতন্ত্র বিধিব্যবস্থা ও 
আইন-কাম্থন গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিলে 
তাহাতে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাপিজ্োের প্রসার ' 
বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং দেশের আধিক উন্নতির পথে 
নিদারুণ বিদ্ন কৃষ্টি হইবে। কাজেই নৃতন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার সময় সকল প্রদেশের সম্মতিক্রমে একটা 
চুক্তিপত্র সমাধা করিয়া এসব বিষয় নিয়ন্ত্রণের 
পরিপূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলিয়া 
দেওয়াই সঙ্গত হুইবে। আমরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতা 


নির্ধারণ কমিটির এই নির্দেশ খুব সমীচীন ও 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি | ' 














El aioe 548 


' ঢালাই-এর আধুনিক সরপ্ামের 
জন্য বাজারে খোঁজ করবার 
আগে কারখানার অধাঙ্গ এবং 
পরিচালকদের আমাদের এই 
সচিত্র পুস্তিকাটি দেখতে 
অনুরোধ করি । বিলেত থেকে 
আমরা যে-সব সরঞ্জাম আনিয়ে 


দিই তারই বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই বইয়ে। 
আমাদের ঢালাই-বিভাগ কোনো খরচ না নিয়েই আপনাদের 
আধুনিক ধরণের ঢালাই-এর পরিকল্পনা করে দেবে এবং ঢালাই 


হো সংক্রান্ত যে কোলে! সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করবে 





|| ৭০ মাৰ্শাল সনদ ্যা্ড কোম্পানি (ইতি) লিমিটেড | 


Fi ৯৯ ক্লাইভ জ্ীট 





কলিকাতা | 


দি 25 











“আর্থিক জগতে'র নববর্ষ 


বর্তমান সংখ্যা হইতে 'আধিক জগৎ উহার দশম 
বর্ষে উপনীত হইল । গত এক বৎসর কাল যাবৎ 
সমগ্র ভারতের রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও নাগরিক 
জীবনে যে বিপুল ঝড়ঝঞ্চা বহিতেছে এবং এখনও 
যাহার অবসান ঘটে নাই তাহা “আধিক জগৎকেও 
বিশেষভাবে বিব্রত করিয়াছে । এই সময়ে 
দেশবামীর নানাবিধ পৃষ্ঠপোষকতা, “আধিক 
জগতকে: উহার সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা 
করিয়াছে । এক্দ্ তাহাদের নিকট আমরা গভীর 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 


গত বৎসর মে মাসে 'আধিক জগৎ উনার 
নববর্ষে পদার্পণ করিবার অব্যবছিত পরে ১৬ই 
মে তারিখে বুটীশ মন্ত্রী-মিশন ভারতের রাজনীতিক 
সমন্তার সমাধানকলে উহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ 
করেন। ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে উহ! 
একটা স্মরণীয় ঘটন!। ভারতে বুটীশ শাসনের 
দেড়শত বৎসরের অধিককালের মধ্যে বুটীশ 
গবর্ণমেপ্ট সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়া 
ভারতের শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণে ভারতবাসীর পূর্ণ 
অধিকারই যে স্বীকার করিলেন, এরূপ নহে-_-কি 
তাবে এই পরিকল্পনা সফল করিতে হুইবে, তৎ 
পক্ষেও তাহারা উহার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কাধ্যপন্থার 
নির্দেশ দিলেন। এই পরিকল্পনা দেখিয়া মহাত্মা 
গান্ধী বলিলেন_-উহ্থার মধ্যে ছুঃখী ভারতবর্ধকে 
একটা মুখী দেশে পরিপত করিবার বীজ নিহিত 
রহিয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীও উহা 
গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লীগ প্রথমে উহা গ্রহণ 


করিয়া তৎপর উহা অগ্রাহ্য করিল। এদিকে উক্ত 


পরিকল্পনার অন্ততম বিধান হিসাবে ভারতে একটা 
অন্তর্কত্তা গবর্ণষেন্টের যে নির্দেশ ছিল, তাহাতে 
কংগ্রেসের সমসংখ্/ক মন্ত্িত্পদ দিতে হইবে বলিয়া 
লীগ দাবী করিল। অনেক টানাহ্াচড়ার পর 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষ-মীমাঁংসা অসম্ভব 
দেখিয়া বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেমের নেতা 
হিসাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মন্ত্রিসভা 
গঠনের জগ্ভ আহ্বান করিলেন। লীগ এই মন্ত্র 
সভার পত্তনে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে ১৬ই আগষ্ট 
তারিখে কলিকাতায় যে নররক্তের স্রোত বহাইল, 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উহা সত্বেও 
সেপ্টেম্বরে অন্তর্বন্তী গবর্ণমেন্টের পত্তন হুইল। 
অবশেষে লীগ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনামতে গঠিত 
গণ্পরিষদে যোগদান করিবে বলিয়া বড়লাটকে 
প্রতিক্রতি দিয়া অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান 
করিল বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝ! গেল 
যে, গণপরিষদে যোগদান করা লীগের উদ্দেশ্ত নহে 
এবং অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের কাজে নানাভাবে বাধা 
দেওয়ার উদ্দেস্তেই উহা উহাতে প্রবেশ করিয়াছে। 
এদিকে দেশে দাজা-হাজাধার নিবৃত্তি ঘটিল না। 
কলিকাতার পরে নোয়াখালী, বিছার, সংযুক্তপ্রদ্রেশ, 


" বোম্বাই সৰ্ব্বত্ৰ দাক্গা-হাঙ্জামায় সহস্ৰ সহঅ: লোক 


নিহত হুইল এবং কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি 
বিনষ্ট হইল। অবস্থা দেখিয়া বুটাশ গবর্ণমেণ্ট 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ ছিন্ন ও সর্দার 
বলদেব সিংহকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিলাতে 
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ভাকাইয়া নিয়া বলিলেন__লীগ যখন গ 
যোগদান করিল না, তখন গণপরিষদ কর্তৃক 
শাসনতন্ত্র, ভারতের যে সব অঞ্চলে 
সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে তাহাতে বলবৎ হইবে 
কংগ্রেস বলিল--তথাস্ত, দেশের কোন অর্ধ 
উপর উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন 
চাপাইয়া দেওয়া কখনই আমাদের অভিপ্রেত 
নছে। কিন্ত উহাতেও সমন্তার মীমাংসা হইল, 
না। সমগ্র দেশে অশান্তির আগুন ধিকিধিকি 
জ্বলিতে লাগিল। অবশেষে ৩০শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এক চমকপ্রদ ঘোষণ! 
করিলেন। এই ঘোষণায় বলা হইল যে, বৃটাশ গবর্ণ- 
মেপ্ট ১৯৪৮ সালের ছুন মাসের মধ্যে ভারতবাসীর 
হত্তে ভারত শাসনের সমস্ত ক্ষমত1 অর্পণ করিবেন 
এবং ইতিমধ্যে যদি ভারতের সকল দল মিলিয়া 
শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হয়, তাহা 
হইলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের ইচ্ছামত এই ক্ষমতা 
ভাগবণ্টন করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হস্তে অর্পণ 
করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে উধাও ঘোষিত হইল যে 
লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ভ মাউণ্টব্যাটেন ভারতের 
বড়লাট নিযুক্ত হইলেন। এই ঘোষণার ফলে 
গত ২৪শে মার্চ তারিখে কার্য্যভার গ্রহণের পর 
বড়লাট লর্ড যাউণ্টব্যাটেন ভারতের লকল দলের 
নেতাদের সহিত ভারতীয় সমগ্তার সমাধানকল্লে 
সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন । 
কিন্ত বিভিন্ন সুত্ৰ হইতে এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত 
সংবাদ জানা গিয়াছে, তাহা হইতে উহ্াই মনে 
হইতেছে যে, লীগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 
করিবে না । কাছেই ভারতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা 
একপ্রকার অপরিহার্য হইয়া দীড়াইয়াছে। তবে 
বাঙলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিথগণ কোন 
অবস্থাতেই পাকিস্থান মানিয়া লইবে না। একপ্ত 
বাঙ্গল। ও পাঞ্জাব বিভক্ত করিয়া এই ছুইটী 
প্রদেশের যে অংশে হিন্দু ও শিখদের প্রাধা্ত 
রহিয়াছে, সেই অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
যুক্ত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে । এই স 
বিষয় উল্লেখ করিয়া আগামী কয়েক দিনের মধে 
বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একটা ঘোষণ! 
করিবেন বলিয়া দান! গিয়াছে । সমগ্র ভারত 
এই ঘোষণার মৰ্ম্ম জানিবার অস্ত বর্তমানে উদপ্রীখ 
হইয়া আছে। 

রাজনীতিক অনিশ্চয়তার ফলে দেশের অর্থ 
নীতিক ক্ষেত্রেও গত এক বৎসর কালের মধে 
নান! বিপৰ্য্যয় দেখ! গিয়াছে । গত মে মা 
“আধিক অগতে'র নুতন বৎসর আরম্ভ হইব 
সঙ্গে সঙ্গে ডাক ধর্মঘট আরম্ভ হওয়াতে এবং রে 
ধর্মঘট আর্স্ত হইবার আশঙ্কা দেখা যাওয়াতে 
একটা অনিশ্চিত অবস্থার উদ্তবহেতু দেশে ব্যবলা- 
বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হয়। ডাক ধর্মঘটের 
অবসানের পর এবং রেল শ্রমিকদের পারিশ্রমি 
সম্বন্ধে বিচার ভার সালিশের হস্তে অপিত হও 
অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে। কিন্ত দেশের 
স্বাত্র কলকারখানাতে ধর্মঘট হেতু দেশের আরি 
উন্নতি নানাভাবে ব্যাহত হইতে থাকে। উহ্না 


আর ররর! পরই আশে কলিকাতায় ১৬ই আগষ্ট ও 




















৩৪ দিন পর্য্যন্ত ব্যাপক হত্যালীলা । এই 
দলার ব্যাপকতা ও বীভৎসতখর ফলে কেবল 
তা নহে বাজলা দেশ নহে- সমগ্র 
বর্ষ বিদ্দয়ে বিষুঢ হইয়া পড়ে। ফলে দেশের 
“বাণিন্্যক্ষেত্রে বিপুল মন্দা দেখা দেয়। 
কাতার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই এবং যুক্তপ্রদেশের 
শক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাজা-হাঙামা আরম্ভ 
এবং পরে নোয়াখালী ও বিহারে উ্থা 
টীনেকটা কলিকাতার দাঙ্গার আকার ধারণ করে। 
সমগ্র দেশে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হইয়া 
পড়ে এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে উহার 
অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সময়েও 
দেশের প্রায় সর্ধত্র শ্রমিক ধর্মঘট অবস্থাকে 
অধিকতর সঙ্গীন করিয়া তোলে! অবশেষে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিপুল মন্দা ঘেখা 
দেয় এবং দেশের মাঝারি ও ছোট ব্যাঙন্ণগুলির 
উপর উহার প্রভাব পতিত হওয়াতে অনেক ব্যাক 
কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়। উহার পর বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্বপ্রদেশ এবং 
কলিকাতাতেও ব্যাপকভাবে দালা-হাজামার ষষ্ট 
হুইয়াছে। ফল এই দীড়াইয়াছে যে, কলকারখানায় 
নিয়মিত কাজ হইতেছে না, আফিসের কাজে 
বিদ্ হি হইতেছে, ব্যবসায়ীর পক্ষে বাজার হইতে 
পাওনা টাকা 'আদায় করা কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে, 
দোকানদারের পক্ষে বিকিকিনি করা এক প্রকার 
অসম্ভব হইয়াছে, মালপত্রের আমদানী-রপ্ডানী 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, ব্যাঙ্ক হইতে আমানত 
উঠাইয়া লওয়া হইতেছে এবং বীমা কোম্পানীর 
কর্মীদের পক্ষে বীমাপন্র সংগ্রহ কর! সম্ভবপর 
হইতেছে না। এক কথায় গত এক বৎসর কালের 
মধ্যে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্পের উপর 
দিয়া যে হুর্য্যোগ অতিবাহিত হইয়া গেল, ১৯২৯ 
সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার পর আর কখনও এরূপ 
ছুর্যোগ দেখা যায় নাই । বর্তমানে যেরূপ অবস্থার 
সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যদি আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয় তাহা হইলে দেশের ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহের মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠান উঠিয়! গিয়া সমগ্র দেশে 
যে একটা ব্যাপক বেকার-সমন্তার স্থষ্টি করিবে 
তাহ নিঃসন্দেহ | 
এই ছঃসহ অবস্থার মধ্যে দেশবাসী কোন 
আশার আলোক খুঁজিয়া পাইতেছে না। কেছ 
কেহ বলিতেছেন বে, এই অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইবে এবং কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত উহা চলিবে । 
আবার কেহ বলেন যে, আগামী ১৯৪৮ সালের 
জুন পৰ্য্যন্ত এই অবস্থা স্থায়ী হইবে । আমাদের 
মতে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
মুসলিম লীগের যে হুর্বদ্ধিতাবশতঃ দেশের 
লোকের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা স্ন হইয়া 
আজ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এইর্নপ একটা 
শোচনীয় অবস্থার হৃষ্টি করিয়াছে তাহা আর বেশী 
দিন স্থায়ী হইতে পারিবে বলিয়া আমরা যনে 
করি না। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আগামী 
ছুই সপ্তাহ কালের মধ্যে যে কার্ধ্যক্রমের কথা 
,ঘোঁধণা করিবেন তাহাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি 
ঘটিবে বলিয়া আমরা আঁশ! করিতেছি। এই 
কাৰ্য্যক্ৰম প্রকাশিত হইবার পর লীগ উহা গ্রহণ 
করুক বানা করুক উহাকে যে দাঙ্গা-ছাঙ্গানার 
৩ 





পথ ছাড়িয়া নিয়মতান্ত্রিক পথ বাছিয়া লইতে 
হইবে তদ্বিবয়ে আমরা নিঃসদেহ। আর লীগ 


ষদি বড়লাটের নির্দেশ না মানিয়! দাঙ্গা-হাঁঙ্গামার : 


পথই বাছিয়া লয় তাহা হইলেও উহ্াক্কে যুগপৎ 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এবং ভারতের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের 
সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। উহার 
ফল আর যাহাই হউক, দাঙ্গা-হাল্গাষা বেশী দিন 
চলিতে পারিবে না। বড়লাটের আগামী ঘোষণার 
আর একটা সুফল এই হইবে যে, বর্তমানের অবস্থা 
দৃষ্টে যাহারা! ভবিষ্যৎ অম্ককার মনে করিয়া জিয়মাপ 
হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাদের দেহে বল, মনে সাহস 
আসিবে। ব্যবসায়ী অধিকতর উৎসাহে ব্যবসায়ে 
আত্মনিয়োগ করিবেন শিল্পী শিল্পা সংগঠনে 
অধিকতর মনোনিবেশ করিষেন। মোটের উপর 
বড়লাটের আগামী ঘোষণার পর দেশের শিল্প- 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা মাঝারি রকম ‘বুম’ আসিবে, 
তাহা আমরা খুবই আশা করিতেছি। 

আমাদের সুদৃঢ় ধারণা এই যে, ভবিধ্যৎ-- 
এমন কি অদূর তবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার 
কোনই কারণ নাই। ভারতের রাজনীতিক, 


সাম্প্রদায়িক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে অমানিশা দেখা 
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, ১৯০৭ পালে বাংলা তথা তারতের জাতীয় 

/- অড্যুত্থামের নব যুগের সূচনা । জোড়া-পীকোর '. : 
1 ধ্ৰকুরবাভ়ীতে প্রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশের নেতৃস্থানীয়দের '' 
ছারা প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুস্থান কো-অপায়েটিভ ইনসিওরেন্স 

সোসাইটি সেই যুগেরই সজ্রনী-প্রতিভার প্রত্যক্ষ নিদর্শন । ২. 
১৯১৩ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তাহার বাল্য ও কৈশোর 


1 





গিয়াছে তাহা অবসানপ্রায়। ইতিমধ্যে ভারতীয় 
অন্তর্ব্তী গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ব্যবসা ও শিল্পের 
উন্নতির অস্ত বহুবিধ কল্যাণনক নীতি ও কর্মপন্থা 
গ্রহণ করিয়াছেন। যতই দিন যাইবে ততই 
ভারতের গবর্ণমেন্টের সমগ্র শক্তি ভারতের শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নতিতে নিয়োজিত হইবে । ১৯৪৮ 
সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা 
লাভ করে তাহা হইলে আগামী ২1৩ বৎসর কালের 
মধ্যে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য যে সমৃদ্ধি দেখা দিবে 
তাহা বর্তমানে দেশের চুড়ান্ত রূপ আশাবাদিগপও 
কল্পনা করিয়! উঠিতে পারিতেছেন ন1| এই সব 
বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের নববর্ষের প্রারস্কে 
আমর] দেশের শিল্প-বাপিজ্যের পরিচালকগণকে 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চুড়ান্তরূপ বিশ্বাস লইয়া কর্দক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইবার অন্ত আহ্বান করিতেছি । আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশে শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে 
যখন দেশের অতি ক্ষুত্র ব্যবসায়ী, অতি ক্ষুদ্র 
শিল্পপরিচালকও তাহাদের উচ্চাকাজ্ষা আশাতীত- 
রূপে পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন। এজভ্ভ স্বল্প 
সময়ের জঙ্ক মাত্র একটু ধৈর্য্য আবশ্তুক । 
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অতিবাহিত হুইয়াছে ৬এ, স্থরেন্দ্রনাথ বানাপ্রি রোডের নিভ্রস্ব . 

গুছে। আতর নব-বর্ষের প্রথম প্রভাতে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
জীবনের . ৪০ রতুসরের পরিপূর্ণ এ শক্তি ও কর্মদক্ষতা লইয়া '-৪নং, 
, চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে” তাহার নবনিগ্মিত “হিন্দুস্থান বিল্ডিংসৃ-:এ শুভ 
. গৃহ-এ্রবেশ করিয়াছে । সুখ ছুঃখে মিশ্রিত গত ৪০ বৎসরের ইতিহাস 
যেমন দেশের,তেমনি হিন্ুদ্থানের পক্ষে বিচিত্র ঘটনা ও সাফল্যে পরিপুণ্ণ। 
যখন আতি রাষ্টিক স্বাধীনতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে 
তখন আধার আমরা আঁধিক স্বাধীনতার বাণী নবঙ্জাগ্রত ভারতের 
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জমিদারা-প্রথা বিলোপের আইন ২) 


পূর্ববর্তী প্রবন্ধে প্রস্তাবিত আইনটির মূল 
উদ্দে্ধ এবং প্রধান প্রধান ধারাসমূহ্‌ বর্ণনা করা 
ছইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করিয়া 
জমিদারী-প্রথার বিলোপ-সাধন করার যৌক্তিকতা 
সম্পর্কে বর্তমানে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ 
আছে বলিয়া মনে হুয় না ভূযি-রাজত্ব কমিশনের 
ছইজন সন্মানিত জমিদার সদস্ত অর্থনৈতিক এবং 
নানাবিধ সামাজিক.কারণে জমিদারী-প্রথা বিলোপ 
করার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ৬1৭ 
বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে 
যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ব্যবসারও নানাদিক দিয়া বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে রাজনৈতিক 
চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহা! 
জমিদারী-প্রথার বিরুদ্ধেও যে ব্যবহৃত হইবে, ইছা 
সহজেই অনুমেয় । আমাদের বিশ্বাস, বর্তমানে 
বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ও জ্ঞাষ্য ক্ষতিপূরণের 
পরিবর্তে জমিদারী ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষপাতী । 
প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি যে ভাবে রচিত 
হইয়াছে, আইনে পরিণত হইলে ইহা কার্ধ্যকরী করা 
সম্ভব হইবে কিনা, বাংলার কৃষি ও জনসাধারণ 
ইহাতে কতটুকু উপক্কৃত হইবে এবং আইনের বিধান- 
সমূহ কার্যযক্ষেত্রে পক্ষপাত-দোষছু& হইবে কিনা 
ইত্যাদি নানা বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় 

কৃষিকার্ধ্যে লিপ্ত না থাকিয়াও খাজনা অথবা 

অমির ফসলের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা 
বাংলাদেশে ৭ লক্ষ ৮৩ হাঁজার। জ্যিদার, 
তালুকদার প্রভৃতির অধীনেও £০ হাক্ারের উপর 
লোক নিযুক্ত আছে । আহার্য্য-পরিধেয়ের জঙ্ত 
ইহাদের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ১ কোটি 
হইতে ১] কোটির মধ্যে (ভূমি-রাজত্য কমিশনের 
রিপোর্টে স্তার বিজয়টাদ মহাতাব ও প্রযুক্ত বজেজ 
কিশোর রায়-চৌধুরীর “নোট অব. ডিয্রে্ট" দ্রষ্টব্য ৷) 
১৯৩১ সালের আদমন্মারী রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া 
এই হিসাব করা হইয়াছে । ১৯৪০ সালের আদম- 
জুমারী অন্থ্যায়ী জমিদারী, তালুকদারী প্রভৃতির 
উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল লোকের 
সংখ্যা যে আরও বেশী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
অবশ্য এই হিসাবের অস্তর্গত সকলেই জধিদারী- 
তালুকদারীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বলা 
যায় না। কিন্ত ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোকই 
যে প্রধানতঃ ভ্রণির আয় দ্বারা জীবিক্কানির্বাহ করে, 
ইহা! অন্বীকার করা যায় লা। 

“ প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী জমিদারী-প্রথা উঠিয়া 
গেলে এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোকের কি পেশা 
হইবে, কি উপায়ে ইহাদের অন্নবস্ত্রের যোগাড় হইবে, 
বিলটি রচনা করার পূর্বে গবর্ণষেন্ট ইহা ভাবিয়া 

দেখেন নাই। কারখানা এবং কুটারশিল্প প্রসার করার 
কোনরূপ ব্যবস্থা হইলে এই শ্রেণীর বনুলোকের 
কর্মসংস্থান হইত । কিন্তু শিল্পোন্পতি সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের ওদাশীষ্ঘ এবং অক্ষমতার দরুণ উক্ত 
হিসাবের অন্তর্গত বহুসংখ্যক .লোককেই অলস 
জীবন যাপন করিতে হইবে। বড় জমিদার ও 


তালুকদ্ারগণ ক্ষতিপূরণের অর্থ দ্বারা হয়ত জীবিকা 
নির্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন) কিন্তু অর্ধলক্ষের 
উপর জমিদারী কর্মচারী এবং বহুসংখ্যক 
ক্ষুদ্র অমিদার-তালুকদার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা 
না করিয়াই গবর্ণমেন্ট তাহাদের জমিজমা 
সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত. করার প্রয়াস 
করিয়াছেন । বাংলার অধিকাংশ অমিদার ও 
তালুকদার হিন্দু এবং প্রস্তাবিত আইনটা কার্য্যকরী 
হুওধার পর যাহাদের পেশা লোপ হইবে, তাহাদের 
বেশীব ভাগই হইবে হিন্দু। বঙ্গীয় কংগ্রেম 
পার্লামেন্টারী দলের পক্ষ হইতে বিলটাকে এই 
কারণেই সাম্প্রদায়িকতা-দোষছ্ষ্ট বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে। রেকর্ড অব.বাইটস্‌ প্রণয়ন, অমির 
নীট আয়, ক্ষতিপূরণের ছার ও পরিমাপ নির্ধারণ, 
ক্ষতিপূরণ প্রদান, কোন প্রচ্ঞাকে নির্ধারিত সর্ক্বোচ্চ 
পরিমাণ জমির অধিক জমি প্রদান, প্রজার আবেদন- 
ক্রমে হুই বা ততোধিক প্রজার জয়ি এক চাপে 
আনয়ন (Consolidation of holdings), আধি 
বা বর্ধাচাষের জমি সম্পর্কে বিশেষ বিধান প্রভৃতি 
বিষয় রেভিনিউ অফিসারদের বিবেচনার 
(Discretion ) উপর ছাড়িয়া দিয়া ব্যক্তি বা 
সম্প্রদাষ-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার যোগ 
দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত কর্দচারীক 
অধিকাংশই যে বিশেষ কোন এক সম্প্রদায়ভূক্ত 
হইবেন, ভাহা সহজেই অন্থমেয়। এরূপ প্রত্যেকটা 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রেভিনিউ অফিসারদের খেয়াল- 
ধুশীকে যে ভাবে প্রাধাস্ত দেওয়ার প্রস্তাব করা 
হইয়াছে, তাহাতে ঘুষ এবং. নানারূপ ছুর্নীতিরও 
প্রশ্রয় দেওয়া হুইবে, সন্দেহ নাই। অফিসারদের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে আপীল 
করিবার বিধান আছে বটে। কিন্তু পল্লীগ্রামের 
জনসাধারণ অর্থ এবং-স্ুযোগের অভাবে যে আপীল 
করিতে বিরত থাকিবে, তাহা গবর্ণমেণ্টেরও 
অজ্ঞাত নহে। ক্ষতিপূরণের হার ও পরিমাণ 
নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে বিলের 
তৃতীয় ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যে সমস্ত বিধান উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাছাব বিশদ আলোচনা আবশ্তক | 
সম্পত্তির নীট আয়ের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া 
ক্ষতিপূরণের হার ও পরিমাণ নির্ধারিত হইবে, 
বলা হইয়াছে। নীট আয় স্থির করার জন্ত 
ভূষি-রাজন্ব কমিশন হ্থুপারিশ করিয়াছিলেন যে, 
সম্পত্তির মোট বাধিক আর হইতে বাঁধিক দেয় 
থাজনা ও সেস এবং আদায়-তহশিলের খরচ বাবদ 
মোট আমের শতকরা ১৮ ভাগ বাদ দিতে 
হইবে । আলোচ্য বিলে নীট আয় সাব্যস্ত 
করার জগত, খাজনা, সেস এবং জমি সংরক্ষণের অদ্য 
কোনরূপ বাধ অথবা সেচকার্ষ্যের ব্যবস্থা থাকিলে 
তঙ্গাবদ বাধিক খরচ বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা 
হইয়াছে । আদায়-তহুশিলের ব্যয় সম্পর্কে 


কমিশনের প্রস্তাব অগ্রান্ করিয়া ইহার পবিমাঁণ 
নির্ধারণের ভার সম্পূর্ণরূপে রেভিনিউ অফিসারদের 
বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই 
সম্পর্কে কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, কোন 
ক্ষেত্রেই আদায়-তহশিলের ব্যয়ের পরিমাণ মোট 
খাজনা ও সেসের শতকরা ২০ ভাগের বেশী হইবে 







না। এই ব্যবস্থার ফলে যে সমস্ত সম্পত্তির 
তহশিলের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম, তৎসম্পর্কে 
ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হিসাব করিয়া স 
কর্ধচারিগণ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অঙ্কায় 
হাস করিয়া দিতে পারিবেন। বকেয়া 
সম্পর্কে ভূমি-রাত্ত্ব কমিশন সুপারিশ করি 
যে, তামাদি না হইলে সাকুল্য বকেয়া খাজন! 
গবর্ণমেপ্ট আদায় করিবেন এবং ইহার শতকরা 
৫০ ভাগ ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সম্পত্তির মালিককে 
দেওয়া হইবে। প্রস্তাবিত আইনে এই 
সুপারিশের সম্পুর্ণ বিপরীত বিধান লিপিবন্ধ কর 
হইয়াছে । বকেয়া খাজনা বাবদ কাহাকেও 


ক কপর্দূক দেওয়া হইবে না। অধিকন্ত সম্পত্তি 


ক্রয়কালে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে 
বকেয়া রাজন্ব বাদ দিয়! দিবেন। প্রজার নিকট 
ভূম)ধিকারীর বকেয়া খাজনা পাওনা থাকিলে এবং 
তাহা তামাদি না হইলে ভূম্যধিকারীকে নিজ 
প্রচেষ্টায় তাহা আদায় করিতে হইবে | 

নীট আয়ের পরিমাণ বিবেচনায় ক্ষতিপূরণের 
হার নীট আয়ের ৮গুণ হইতে ১৫ গুণ পর্য্যন্ত 
হইবে বলিয়া বিলের ২৪নং ধারায় উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ভূমি-রাজন্ব কমিশন আয়ের পরিমাপ 
ভিত্তি না করিয়া সকলকেই একই হারে নীট 
আয়ের ১০, ১২ অথবা ১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দিবার 
দুপারিশ করিয়াছিলেন। ক্ষতিপূরণের হার 
অপেক্ষা ক্ষতিপূরণের টাকা কি ভাবে প্রদান করা 
হুইবে, তাহাই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। ভূমি- 
রাজস্ব কমিশন ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকেই 
নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি 
সমর্থন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত আইনে বলা 
হইযাছে যে, কাহারও প্রাপ্য মোট ক্ষতিপূরণের, 
পরিমাণ একছাজার টাকার কম হইলে তাহা 
নগদে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এক হাজার টাকা 
অথবা ইহার বেশী হইলে নগদে অথবা সরকারী 
খণপত্রন্থারা দেওয়া হইবে। উক্ত খণপত্রের সুদের 
হার বাধিক শতকরা তিন টাকার কম হইবে না। 
বালা সরকারের বণ্ড বা খুণপত্রের দ্বার! ক্ষতিপূরণ 
গ্রহণের নীতিতে জনদাধারণের সমর্থন নাই । এই 
সমস্ত থণপত্রের মুল্য হাস পাইতে পারে বলিয়া 
ভূমিরাপ্রন্ব কমিশনও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন 
এবং কমিশনের কয়েকজন সদন্ত এই সমস্ত খণপন্র 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের গ্যারাণ্টি থাকা উচিত 
বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । যে ভাকে 
হ্রমিদারী প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে, ভবিষ্যতে 
সেই [ভাবেই উপরোক্ত খপপত্রসমৃহ বাংলা 


,গবর্ণমেপ্ট বাতিল করিয়া দিবেঘ, জনসাধারণের 


মনে এক্স আশঙ্কা থাকাও অস্বাভাবিক নহে। 
বর্তমানের সাম্প্রদায়িক দাক্জাহাঙ্গামা এবং অদূর 
ভবিষ্যতে যে বিপুল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিবে, 
তদ্বিবেচনায় বাংল! সরকারের এই সমস্ত খণপত্রে 
সাধারপ্রের আস্থা না জন্মিলে কেহই বিস্মিত 
হইবে লা। | | 





গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে সরকারীভাবে 
‘ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বড়লাট লর্ভ মাউণ্ট- 
ব্যাটেন মাতা গান্ধী, মিঃ জিয়া প্রমুখ ভারতীয় 
নেতাদের সহিত যে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, 


ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হুইবে। তদমুসারে গত 
শুক্রবার লর্ড ইসমে সদলবলে ইংলণ্ডে রওনা হইয়! 
গিয়াছেন। আশা করা যায় যে, তিনি ইংলণ্ড 
হইতে প্রত্যাগমনের পর ভাঁরতবাসীর হস্তে ক্ষমতা 
হত্তান্তর সম্বন্ধে বড়লাটের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা 
-হইবে। ' এই সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদপত্রের 
মত এই যে, আগামী ২২শে যে তারিখে বড়লাটের 
‘ঘোষণা প্রকাশিত হইবে । 
১ * K * 

বড়লাট কি সিদ্ধান্ত ঘোবণা করিবেন তৎসম্বন্ধে 
বর্তমানে কোন জল্পনা-কল্পনা করিয়া লাভ নাই। 
তবে গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে দিল্লী হইতে 
একটা বিবৃতি দিয়া মিঃ জিল্লা ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, সমগ্র আসাম, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ তাহার 
পাকিস্থানের অন্তভূর্ত করিতে হইবে এবং ভারতীয় 
সৈপ্তবাহিনীকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ত্ী ও পাকিস্থানের 
মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। তিনি 
বড়লাটকেও এই বলিয়া শাসাইয়! দিয়াছেন যে, 
“তিনি যদি বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করিবার 
প্রস্তাবে রাজী হন, তাহা হইলে তিনি একটা ফাদে 
পড়িবেন এবং একটা মারাত্মকরূপ ভুল করিবেন। 
-লীগ-নেতার এই উক্তি হইতে মনে হয় যে, তিনি 
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বব-পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ- 
প্রধান অঞ্চলকে পাকিস্থানের অন্তভুক্ত করিতে 
এখনও বদ্ধপরিকর । এদিকে পাঞ্জাবের শিখগণ 
পাকিস্থানের বিরোধিতার জগ্ভ ভীবনপণ করিয়াছে 
এবং বাংলা দেশেরও হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল দল 
-পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা হইতে পৃথক করিয়া ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূত্ত করিবার অন্ত এক্যবন্ধ 
হইয়াছে। সুতরাং মিঃ জিন্লা বদি তাহার দাবী 
পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে আলাম, বাংলা 
ও পাঞ্জাবে এবং শেষ পধ্যস্ত সমগ্র ভারতে এক 


ব্যাপক গৃহযুদ্ধ অনিবাধ্য হুইয়া উঠিবে। 


ক্র পু Ll 


মিঃ লিল্পার উপরোক্ত বিবৃতি প্রকাশের সঙ্গে 
"সঙ্গে গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
"উদার ভ্রবাবে একটা বিবৃতি দিয়াছেন। এই 
বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, তারতবর্ষকে যদি 
"ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিতেই 
হয়, তাহা হইলে উহা যত সম্পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব, 
' তাহাই করিতে হইবে। এজগ্ ভারতীয় সৈন্ত- 
বাছিনীকে যদি বিভক্ত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন 
"হয়, তাহ! হইলে যত. সত্বর সম্ভব তাহাও করিতে 
হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষকে 
বিভক্ত করিলে বাংলা ও পাঞ্জাবকেও বিভক্ত 
করিয়া ভবিষ্যতের বিবাদ-বিসম্বাদ্দের পথ রোধ 
করিতে হইবে। এই প্রস্তাব মুসলিম লীগের 
"পাকিস্থান সম্পৰ্কত প্রস্তাবেরও বিরোধী নহে! 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
ডাঃ রাজেজ্জ প্রসাদের এই যুক্তি অথগনীয়! 
কিন্তু মিঃ জিন্নার যুক্তির কোন বালাই নাই। 
* + ক 
বাংলার রাজনীতিক ভবিষ্যৎ সঙ্বন্কে গত 
সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবন্ধা, লীগের 
সেক্রেটারি মিঃ আবুল হাপিষ, লীগের এক্িং 
সেক্রেটারি মিঃ হুবিবুল্লা বাহার, বলীয় ব্যবস্থা 
পর্ষদের সভাপতি মিঃ স্ুরুল আমীন প্রভৃতি 
লীগনেতাগণ বহু বিবৃতি ও বক্তৃতা দিয়াছেন। 
উহার মধ্যে কেহ বলেন যে, বাংলা বিভক্ত হইলে 
বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের 


সর্বনাশ হইবে । কেছ বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ যদি 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্ভূক্ত হয়, তাহা হইলে 
পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীগণ ভারতের অন্থান্ত প্রদেশের 
পুঁজিপতিগপের দিন-মজুরে পরিণত হইবে । এই 
তাবে ভীতি-প্রদর্শন ছাড়া লীগ-নেতাগণ বাংলা অখণ্ড 
থাকিলে বাংলায় পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তিযাত্রের ভোটাধিকারে 
যৌথ নির্বাচন প্রথা! বলবৎ হইবে এবং দেশশাসনে 


বাংলার হিন্দুগপকে মুসলমানের সমানাধিকার, 


দেওয়া হইবে বলিয়া! লোভও দেখাইতেছেন। কিন্তু 
একটা বিষয়ে পকল লীগ-নেতাই একমত। তাহা 
হইতেছে যে, বাংলা দেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
যুক্ত হইতে পারিবে না। উহার অর্থ এই ষে, 
লীগ-নেতাগণ বাঙ্গালী হিন্দুগণকে ভয় প্রদর্শন 
করিয়া ও লোভ দেখাইয়া পাকিস্থানের কাদে 
অড়াইতে চাহিতেছেন। আমরা ভাবিতেছি যে, 
লীগ-নেতাগণ বাঙ্গালী হিন্দুগণকে এরূপ বোকা 
ঠাওরাইলেন কেন? বাঙ্গালী হিন্দু কোন ভয়ে 
ভীত হুইয়া বা কোন প্রলোতনে লুন্ধ হইয়া 
পাকিস্থান গ্রহণ করিবে না। উদ্ছারা ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়া বিপুল ভারতীয় 
সমৃদ্ধির অংশভাগী হইতে চাহে এবং স্বাধীন 
ভারতের সামরিক বলের সাহায্যে নিজদিগকে 
নিরাপদ করিতে চাহে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
রুষিয়া প্রভৃতি দেশ তাহাদিগকে এই শিক্ষাই 
দিতেছে। বর্থান্ধতায় জ্ঞান হারাইয়া বাংলার 
লীগপদ্থিগণ যদি পাকিস্থানের মধ্যে আত্মহত্যা 
করিতে চাহেন, তাহা হইলে বাংলার হিন্দু উহাদের 
সহিত যোগ দিয়া আত্মহত্যা করিবে--লীগপন্থিগণ 
এই % পোষণ করেন নর? ? 


ক 


পারস্পরিক পি দ্বারা ভারতীয় 
সাম্প্রদায়িক সমন্তার একটা মীমাংগ্রাকল্পে কংগ্রেসের 
ওয়াকং কমিটী গত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
উহাদের সভায় মুসলিম লীগকে কংগ্রেস, লীগ ও 
অন্তান্ত দলের একটী মিলিত বৈঠকে যোগদানের 
উদ্দেস্তে প্রতিনিধি নির্ববাচনের জন্তু অনুরোধ 
জানাইয়া একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং উচ্ভার 
অব্যবহিত পরে কংগ্রেসের সেক্রেটারি মুসলিম লীগের 
সেক্রেটারিকে উহা লিখিতভাবে জ্ঞাপন করেন। 
কিন্তু দেড় মাসের অধিককাল অতিবাহিত হওয়া 
সত্বেও লীগ কবে উহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিয়া পাঠাইবে, তাহা জানাইবার পর্য্যন্ত সময় 
পায় নাই। উহা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, কংগ্রেসের সহিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে 


কোন আপোষ করা লীগ হাই কম্যাণ্ডের অভিপ্রেত 
নছে। কিন্তু বাংলা ও পাপ্তাব বিভক্ত হইবার 
উপক্রম দেখিয়া এই ছুই প্রদেশের লীগ-নেতাগণ 
লীগ হাই কম্যাণ্ডের কংগ্রেসের সহিত অপহযোগ 
নীতি ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
কয়েকদিন পূর্বে পাঞ্জাবের লীগ নেতা মিয়া 
মমতাজ দৌলতানা পাঞ্জাবের শাঁসনতান্ত্রিক সমন্তার 
মীমাংসার জন্ত উক্ত প্রদেশের হিন্দু ও শিখগণকে 
মুসলমানদের সহিত একটা গোলটেবিল বৈঠকে 
সমবেত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। 
এদিকে বলীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্ধ্যকরী 
সমিতি গত ১লা মে তারিখে উচ্থাদের এক সভায় 
বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে হিন্দু প্রতিনিধিদের 
সহিত আলোচনার জন্য প্রধানমন্গী মিঃ সুরাবন্দী, 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি মিঃ মুরুল 
আমীন প্রভৃতিকে সদন্ত করিয়া একটা কমিটী গঠন 
করিয়াছেন। বাংলা ও পাঞ্জাব লীগের মিটমাটের 
মনোভাবসম্পন্ন এই সব চেষ্টা প্রশংসনীয় । তবে 
উক্ত দুই প্রদেশের লীগ-নেতাগণ যদি পাকিস্থানের 
দাবী পরিত্যাগ করেন, তবেই মিটমাট হইতে 
পারে। বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখগণ যে 
পাকিস্থানের ভিত্তিতে কোন আপোষ-মীমাংসাই 
করিবে লা, জীগ-ম্তোদের কি এখনও তাহা 
হৃদয়ঙ্গম হয় নাই? 
এ গু Ld 

বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের ফলে বাংলার হিন্দু- 
প্রধান অংশ বাংলা হইতে পৃথক হইয়া ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে সম্ভাবনা দেখিয়া 
পূর্বের হিন্দুগণ উহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 
আতঙ্কগ্রস্ত হইবেন। গত ৮৯ মাস কালের মধ্যে 
বাংলায় যেসব ব্যাপার হইয়া! গেল, তাহা দেখিয়া 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কারণ 
আছে। কিন্ত তাহারা অবস্থা যতটা মারাত্মক 
বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা তত মারাত্মক নছে। 
ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ হুইতে পূর্বপাঞ্জাব এবং 
আসাম হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ৩০ কোটী হিন্দু 
ও শিখের দ্বারা যে অসীম শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র গঠিত 
হইবে, তাহা কখনও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বিপদে 
নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুর কোন 
অীবন-মরণ সমস্তা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই 
যুক্তরাষ্ট্র হিন্দুগণকে যত প্রকারে সম্ভব সাহায্য 
করিবে । অপরিহার্ধ্য হইলে এই যুক্তরাষ্ট্র পূর্বববঙের 
সমস্ত হিন্ুকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় 
আনিয়া তাহাদিগকে বসবাস করাইবার . ব্যবস্থা 
করিবে এবং এজগ্ভ যদি ৩৪ শত কোটা টাকা 
অর্থ ব্যয়ের আবস্তুক হয়, তাহ! হইলেও ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র তজ্জন্ত পশ্চাদপদ হইবে না। এই সব 
ব্যাপারে সীমাস্তবর্তা নেপাল, আসাম ও ব্ৰহ্মদেশ 
হইতেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ বিশেষ সাহায্য 
পাইবে। পূর্ববঙ্গে যে পাকিস্থান গঠিত হইবে, 
তাছাতে হিন্দুর সংখ্যা হইবে প্রায় এক কোটি_- 
মোট অনসমষ্টির শতকরা ৩০ ভাগ। উহার যদি 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে সর্বপ্রকার সাহাষ্য পায়, 
তবে জগতের কোন শক্তি তাহাদের কেশম্পর্শ 
করিতে সাহস পাইবে না। পূর্বের হিন্দুগণ 


$০ 


যেন একথা! মনে রাখেন যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুগণ 
তাহাদিগকে বিপদে ফেলিয়া বাংলা বিভাগ 
করিতেছে না। মুসলিম প্রতাবমুক্ত হিন্দুবের 
অধিবাসিগণ যাহাতে পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসি- 
গণকে অধিকতর সফলতার সহিত সাহায্য করিতৈ 
পারেন, তাহাই বাংলার পশ্চিম অংশে একটা 
স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের অন্ততম প্রধান উদ্দেন্ত । 
সম্প্রতি বাংলার অস্ুর্ত হিন্দুদের নেতা মিঃ পি 
আর ঠাকুরও এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
নেপালের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
একটা বনুত্বহ্চক ও বাশিজ্যিক আদান-প্রদান 


সম্পর্কিত সন্ধিপ্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং শীঘ্রই 
উভয় দেশের মধ্যে রাজদুত বিনিময় হইবে আনিয়া 


জা বহ জত 


আমর! অত্যন্ত সুখী হঁইলাহ। নেপাল পৃথিবীর 
মধ্যে একমাত্র শ্বাধীন হিন্ুরাজ্য। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের পছিত ঘনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার ফলে এই দেশ 
অধিকতর শক্তিশালী হইবে এবং তাহাতে সমগ্র 
ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে। 
একথা বোধ হয় অনেকে বিশ্বত হন লাই যে, পণ্ডিত 
নেহেরু ভারতের অন্তর্কর্ভা গবর্ণমেশ্টের ভাইস- 
মহারাজাই সর্বপ্রথম তাহাকে অভিনন্বিত 
করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও নোয়াখালী দাঙ্গার 
পর ভারতীয় হিন্দুমহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ 


মুঞ্জে নেপাল গিয়া রাজ-অতিথিরূপে সুদীর্ঘকাল 
অবস্থান করিয়া আপিয়াছেন এবং ওঁ সময়ে নেপাল 


LEER 


ETE MEE না বিভাগের 
ভারপ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাকে নানাভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন। উদ্ধা হইতে হিন্দুভারত সম 
নেপালের মনোভাব বুঝ! বায়। ভারতে একই 
স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহাও যে অবিলদ 


নেপালের সহিত একটা স্িস্থত্রে আধদ্ধ হইবে 


এই সন্ধির সর্থমতে ভারতীয় যুক্তরা! 
বছিঃশক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নেপাল এব 
নেপাল এইভাবে আক্রান্ত হইলে ভারতীর- যুক্তরাধ 
সৈম্ভবল দিয়া সাহায্য করিবে, তাহা সহজেই 
অঙমুমান কর! যায়। নেপাল বাংলা দেশের প্রায় 
সীমাস্তবর্তী বলিয়া উহার উন্নতির সহিত বাঙ্গালী 


হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ স্বার্থের বিশেষ যোগও রহিয়াছে । ” 





মেন জেনে রান 


রর গর ভ পপ তে প্ 
| জ্ত স্ক শ্রী 


অঅ. ন্ব. ই ভিডি সৰা 


০স্যা আলা. 





ডিরেক্টরেট জেনারেল অব. ডিস্পোঞ্জাল্স্-এর ১৯৪৭ 
সালের ২রা এপ্রেল-এ প্রকাশিত চতুর্থ ক্যাটালগ নং এম্‌ 
এম্‌ এচ. এ-সংক্রান্ত ব্যাপারের সর্বশেষ ক্যাটালগ । তার 
বদলে ১৯৪৭ লালের মে মাসে ডিস্পোজাল্দএর একটি 
পাক্ষিক বুলেটিন ছাপা হবে এজ তায সঠিক তারিখ পরে 
জানানো হবে ॥ 





১। বিক্রয় কাবদ উদ্ধত জিনিসপত্রের তালিকা, যা জন- 
সাধারণের কান্ধ থেকে টেপার আহ্বান করে উল্লিখিত 
রিজ্রর্ড মূলের উর্দ্ধে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করা হবে ১ 


২। জরুরী নিলাম বিক্রি এবং অনেক ও মিশ্রিত পরিমাণ 
এক শ্ৰেণীচুক্ত দ্রব্যের বিশেষ বিক্রির ঘোষণা । 


৩। বিক্রির রিনিতার হাজত 
তারিখ ॥ 


ভিডি 


০০ পারে। 


43512 ভিপোদাল্দ্‌ সংক্রান্ত পাক্ষিক বুলেটিন 
ভি জেনারেল অব ডিস্পোজাল্দ্‌ এর নয়া দিল্লীন্ 
হেড্কোয়াটাস থেকে রেজিষ্টার্ত তালিকাভুক্ত 
গ্রাহকদের কাছে বিতরিত হবে 


COUPON 


গতিকে গওগঞঞ্গঞ্ডও 


এ HERES cee 


The Publicity Officer. 
Directorate-General of Disposals. 
Shahjahan Road. NEW ছা, 


Please. enrol me as a subscriber for the Disposals Fortnightly ‘Bulletin. 
has been sent to you separately/Postal Order for Rs. 5/- ts 
herewith, being my subscription for six months. 


Order No. 


Name (in Block letters) 
Representing Firms 


Address (in Block letters) ০৬৩৩৬০৯৩৬৬০ ৬৬৬৩ 


৩৩গডজওওক eee eee. 


এই বুলেটিনের সামান্ত পরিমাণ সংখ্যা নক! দিলী, 
বোম্বাই, কলিকাতা, লাহোর, কানপুর, মাদ্রাক্স এখং 
করাচীতে অবস্থিত ডিরেক্টরেট-জেল্মরেল অব্‌ ডিদ্পোখ্বাল্‌দ্‌ 
এর অফিসেও বিক্রির জন্ত দেওয়া হবে ॥ 


চাদান দাসের অন্ত ৫২ টাকা ষনিনর্ডার কিছ 
পোষ্টাল অর্ডার এর সাহাব্যে অগ্রিম পাঠিয়ে দিতে হবে। 
চেক্‌ বা পোষ্টেক্স ষ্র্যাম্প এর সাহায্যে এ-চাদা দেওয়া চলবে 
না। শুধু স্থানীয় বিক্রির জন্ত প্রত্যেক সংখ্যার, দাম 
আট আনা। 


প্রত্যেকটি সংখ্যা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাপা হবে । সেই 
কারণে কেউ গ্রাহক হতে ইচ্ছা করলে নীচের কুপনটি 


ইত্রাল্রীতে ভক্তি করে” কুপন-এ Ll ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দেওয়া প্রয়োজন । 


সেই সঙ্গে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম একং তা কোনও 


ট্রেড এাাসোসিয়েলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে কিনা, উল্লেখ 
করতে হবে। গ্রাহক হওয়ার যোগ্যতা অবশ্ত ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান বা ট্রেড-্যাসোগিয়েসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 


₹৩৪৯৪৩৩০০৩৪৯৩৩৬৬৬০০৬৯০০/ HERE ৬৩ 





Money 
enclosed 


৪৩৩৩৪৪৮৪৬৪৩ জত eee ৬৩৪৪৩ ses কক eee 


০৫০৫০৫০০৫০৫০০ ০০৫০৫০০০৫০৫৩৫০৬০০%৮০০৫%০০৪৭৩০%০০০০০৫০০৫৫৫০৫৫০০eকত০০০ se ee sees ও ওঝা ও eee 


০০৫০৪০ ৪৩৫%৬৫৬০৩০৬০০০০০%০৩০৫০*৩৫০৬ঙse eae জজ গজ 


Town (in Block letters) 22৫০ ৮৬০৬ ৪5552 55৯৮৯৪2৯১৮5৮552৯৮৪5১85555 5৪০ ০৮০০৬৩৩৬৩৬৬ ৬৬ ক গগপ 


Name of Trade Association ০*৪০৪৬৬৪৬৬৩৬৩৬ক৬ 


or Chamber of Commerce 


একক ক ঞডক ৬৩৫এক গজ জত ও কঞ গঞ্ি € ৫০৬৩৩ esas es কিক 


*৬৬০৬৩৬৮৩৬৪০৬৬৯*০০11 HERE -১১*,৭৬১০৯৯৬ 








ইংরেজীতে বলে, heads I win, tails you 
10056 1 ঠিক ইহারই অনুরূপ বাংলা প্রবাদবাক্য 
- “দাদা, হয় আমি নেমত্তস্ক খেতে যাই, 

ভুমি বাড়ী থাক, নয়তো তুমি বাড়ীতে থাক, আমি 
নেমত্তস্থ খেতে যাই।” বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্র 
সহিদ সুরাবদ্ধা সম্প্রতি দিল্লীতে বলভঙ্গের বিরোধিতা 
করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহারও সারমর্শ 
উহ্হাই। পাকিস্তান চাই, পৃথক নির্বাচন থাকিবে, 
মুসলিম দৌরাত্ম্য চলিবে, অথচ হিন্দুরা পৃথক প্রদেশ 
চাছিবে না! হইলে সুরাব্দ্দী ও তীছার চেলা: 
চাঁমুণ্ডাদের খুবই আহলাদের কথা, সন্দেছ নাই; 
কিন্ত মুস্কিল এই যে, সংসারে ডু ও টামাক এক 
সঙ্গে খাওয়া কাহারও কপালেই খটিয়া উঠে না, 


না। 


# ক কচ 

‘অমৃতবাজ্ঞার পত্রিকা” সম্প্রতি বঙলগভন্গ সম্পর্কে 
পাঠকদের মধ্যে যে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা 
করিষাছিলেন, তাঁহা লইয়া ক্লাইভ হ্রীট স্বেতাদদের 
মুখপত্র ‘ক্যাপিট্যাল’ পত্রিকা! কিঞ্চিৎ পণ্ডিতশ্গন্ততা 
প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভোট গ্রহণকে 
গ্যাপ পোল’ বলা ঠিক কি বেঠিক, তাহ! লইয়া 
তর্কের প্রয়োজন দেখি না। 
ক * Ld * 

সমালোচক যত ব্দাবত্তাই জাহির করুন না 
কেন, এ কথাট! উণ্টাইবার উপায় নাই যে, পাঁচ 
লক্ষাধিক ভোট পাওয়া গিয়াছে এবং ভোটদাতাদের 
মধ্যে শতকরা ৯৮ জনই বঙ্গবিভাগের পক্ষে । 
ইহাকে ‘গ্যালপ পোল’ না বলিয়া ‘রিডারস পোল’ 
বা ওর রকম অস্ত কোন নামে অভিহিত করিলে 
ভোটসংখ্যার তারতম্য হয় না, বা ৯৮ পাঁরসেণ্ট 
কমিয়া ৮ পারসেন্ট দ্বাড়াইবে না। what's in 
the 08115 যদি গোলাপের সম্পর্কে সত্য হয়, 
তবে নিশ্চয়ই ভোটের পক্ষেও মিথ্যা নয়। 

| + # 

কিন্ত সব চেয়ে ছান্তকর আপত্তি তুলিয়াছেন 
আমাদের পাকিস্থানী পত্রিকার সম্পাদক । এই 
ভোঁটের ফল দেখিয়া জনমত না কি কিছুই বুঝা 
যায় না। প্ররুত তথ্য নাকি এই যে যাংলায় 
'পৃথক প্রদেশেয় বিরুদ্ধবাঁদীর সংখ্যাই বেশী, শুধু 
হিন্দু খবরের কাগজগুলির কারসাজিতেই তাহা 
প্রকাশ পাইতেছে না। “যাহার! বঙ্গভজের পক্ষে, 
তাহারা এক এক অল চার-পাচখান! করিয়া 
ভোটের কাগজ সহি করিয়াছে, 'সৃতযরাং বিরুদ্ধবাদী- 
দের ভোট কম দেখাইতেছে।* তাইতো | যাহারা 
বিপক্ষে ভোট দিয়াছে, তাহারা তো আর চার-পাঁচ 
খানা কাগজ সহি করিতে জালে না| জানিৰে 
কেমন করিয়া? তাহাদের মতো এমন সাচ্চা, 
সত্যনিষ্ঠ, ধান্মিক লোক কি আর কোথাও আছে? 
ব্যবস্থা পরিষদে, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে, 
কন্ট্রোলের বিতরণে আপনারা কি এখনও তাহার 
প্রমাণ পান.নাই? 
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বলতঙের ব্যাপারে পাকিস্থানী চাচাদের উদ্বেগ | 


সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সিনেমায় ফ্রাঙ্কেন- 
8 


এমন কী আইনসভাঁয় ভোটের মোর থাকা সত্বেও । 


খেয়ালার খাতা 


(মতামতের, .অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) 


ষ্টাইনের কাহিনীর সহিত বাহার! পরিচিত আছেন, 
তাহারা অবশ্তই জানেন, ওঁ দৈত্য বহু অনমানৰ ও 
বাড়ীঘর বিনষ্ট করিয়া অবশেষে দৈত্যের জন্মদাতারই 
পাপ সংঙ্গারের চেষ্টায় ছিল। ভারত বিভাগের 
যুক্তি অর্থাৎ কুষুক্তিগুলি যে হুবহু একইভাবে বাংলা 
বিভাগের পক্ষেও দেখা দিবে, তাহা বেচারীর! 
কল্পনাও করিতে পারে নাই! ব্যাপারটা করুণ 
রসাত্মক হুইলেও না হাসিয়া পারিতেছি না। 
আজাদ, যনিং নিউজ ও ষ্টার অব ইণ্ডিয়া মিলিয়া 
পার্টিসানের বিরুদ্ধে যে এঁসলামিক আর্তনাদ 
তুলিয়াছেন, তাহা বিশেষ উপভোগ্য | | 
এ ব্যাপারে সাহেবদের আচরপটা কাহারো 
কাহারো কাছে কিছুটা আশ্চর্যজনক ঠেকিতেছে। 








তাহারাও “স্বাধীন ার্বতৌম বৃহত্তর বঙ্গের", 


উপাসক “হইয়া” উঠিলেন কেন? একটু চিন্তা 
করিলে কারণটা বুঝিতে কষ্ট পাইতে হুইবে না। 
বাংলা দেশেই ব্রিটিশ বপিকদের স্বার্থ সর্বাপেক্ষা 
বেশী। এপ্রদেশে মুসলিম লীগ কর্তৃত্ব বনায় 
রাখিতে পারিলে তাছাধের সেই স্বার্থ নির্বিত্ন হয়। 
কারণ তাহারা জানেন, লীগ ও ক্লাইভ রী ছুইই 


মাত্র একটি ব্যাপারে আগ্রহণীল-_তাহা হইতেছে - 


“গুছাইয়া জওয়া"। লীগ গব্রমেন্টের চাকুরী, 


' কন্টাট ও পারমিট ইত্যাদিতে উৎসুক, আর 


শ্বেতাদেরা এপ্রদেশের কীচামাল ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যে । বিবাহের সময় বর-কলের ঠিকুজী 
মিলাইয়া যে 'য়াজযোটক” ঘটে, লীগ-শ্বেতাজ 
যিতালীও তাহারই সমপর্ধ্যায়ে পড়ে । 
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পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করিলে 
শ্বেতালদের ব্যবসাবাপণিজ্যের কলকারখানা ইত্যাদি 


লিতল্লল 





সবই সে প্রদেশের অস্তভূক্ত হইবে | কয়লার খনি, 
ব্যাঙ্ক, জাহাঁজী ব্যবসায়, এপ্রিনিয়ারিং, বড় বড় 
দোকানপসার--যাহা কিছু সাহেবদের হাতে 
আছে, তাহার সবই প্রস্তাবিত পশ্চিম বঙে। 
পাট পূর্ববঙ্গে ( শোভানাল্লা! পূর্ববঙ্গ 
বলিয়া ফিছু কি আর থাকিবে, বা আছে? সে 
তো অনেক আগেই পূর্ব পাকিস্থান’ হইয়া 
গিয়াছে 1) জন্মে বটে, কিন্তু পাটের কলগুলি 
সবই হুগলী নদীর ছুই তীরে। কাপড়ের কল, 
গিগারেটের কারখানা, কাগজের কল প্রভৃতিও 
কোনটা বাউড়িয়ায়, কোনটা খিিরপুরে আর 
কোনটা বা টিটাগড়ে। দাঞ্জিলিঙের চা-বাগানও 
পশ্চিম বঙ্পের এলাকায়ই আসিবে । কংগ্রেসী 
রাজত্বের অধীনে পড়িতে হইবে _এই আশঙ্কায়ই 
তাহার! বৃহত্তর বঙ্গ-প্রেমিক সাজিয়াছেন! 
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তাহাদের আশঙ্কার যে কোনই কারণ নাই, 
একথা বলিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিতেছি। কলিকাতার একটি শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত 
কাগজের কলে প্রচুর পরিমাণ সেবাই জাতীয় বাশ 
ব্যবহৃত হয়। এই বাশের উৎপত্তিস্থল বিহার। 
বিহার সরকার এই বাশবনের মাগিক। কোম্পানী 
এক টাকা বারো আনা টন দরে এই বাশ কিনিবার 
দশ বছরের ইজারা লাভ করেন। বিহারে প্রথম 
কংগ্রেস গবর্ণমেপ্ট গঠিত হইলে তাহারা অনুসন্ধান 
করিয়া, জানিতে পারেন্‌ যে, এ বাঁশের গ্ভাষ্য দাম 
স্ততঃ পক্ষে দশ টাকা টন হওয়া উচিত। কিন্ত 
ইজারার মেয়াদ ফুরাইবার আগে কিছুই করিবার 
ক্ষমতা ছিল না। ৯৩ ধারা শাসনকালে বিগত 
সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে কোম্পানীর বড় 
সাহেব বিহারে আসেন, লাট প্রাসাটে খানা খান 


সুবিধা সুযোগ পাওয়ার, 


অধিকতর 


Ll 


_ অপেক্ষাকৃত অধিক লাভে টাকা 
খাটাইবার সন্ত্ান্ত প্রতিষ্ঠান । 


মি বাং ২ কর্ণোরেশন 


দি সপ 


সর্বপ্রকার ব্যাফিং কার্য 
সুষ্ঠভাবে স্পন করা হয়| 
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এবং ইজারার মেয়াদ আরও দশ বছর বৃদ্ধির 
প্রতিশ্রতি লাভ করেন! 
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ইতিমধ্যে কথাটা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কানে 
আসে। তাহার! প্রকাশ্ত বিবৃতিতে এই বলিয়া 
শাসাইলেন যে, গবর্ণমেপ্ট রাজন্বের ক্ষতিজনক 
এই ইজারা. তীহ্থারা মানিবেন না এবং মন্তরিত্বে 
বসিয়া তীহাদের প্রথম কাজই হইবে বিহার হইতে 
বাঁশ চালান বন্ধ করা। ইহাতে কোম্পানীর বড় 
কর্তা এবং গবর্ণমেন্টে তাহার শ্বাতীয়েরা ভীত 
হন, এবং অবশেষে পাচ টাক টন দরে মাত্র পাঁচ 
বছরের ইজারা দেওয়া হয়। ইছাতেও যদি 
কংগ্রেসের গ্রতি সাহেবদের রাগ না হয়, তবে আর 
কিসে হুইবে, বলুন? নিজের পকেটে হাত পড়িলে 
কোন্‌ ভদ্ৰলোক মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে? 
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তাহাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বিফল করিয়া 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতেছে--একথাটা মানিয়া 
লওয়া “ক্লাইভ ট্রীটের' পক্ষে বেদনাদায়ক, সন্দেহ 
নাই। তবুও মুসলিম লীগকে যতটা সম্ভব সহায়তা 
করিয়া খাড়া রাখিতে পারিলে শ্ববিধা আছে। 
অথচ প্রকাস্রে কংগ্রেসের পুরাপুরি বিরুদ্ধাচরপ 


করাও এখন আর সম্ভব নহে। গণপরিষদের সদস্ত 


নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার লইয়া বিতর্কেই 
তাহা তাহারা টের পাইয়াছেল। কাজেই এখন 


তাহারা নতুন ভেক লইয়াছেন। সে ভেকের নাম 
নিরপেক্ষতা neutrality ! 
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এই নিরপেক্ষতার আসল অর্থ ভগ্তামি। 
তাঁহার! বলিতেছেন, লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধে 
তাঁহার! কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না| এবং আইন 
সভায় তাহার! বিতর্কমূলক প্রশ্নে তোটদানে বিরত 
রহিবেন। কিন্ত একটু তলাইয়া দেখিলেই এই ধাপ্পা- 
বাজীর আসলরূপটা ধয়! পড়িবে । যতদিন মুসলিম 
লীগ গবর্ণমেপ্ট সাহেবদের ভোটের উপর নির্ভরশীল 
ছিল, ততদিন এই “নিরপেক্ষতার' কথা! তাঁহাদের 
মনে পড়ে নাই । গবর্ণর কেসীর আমলে নাজিমুদ্দিন 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার কালে 
শ্তামাপ্রসাথ তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইয়া- 
ছিলেন,_ণআমাদের (ভারতীয়দের ) ব্যাপার 
আমাদেরই বোঝাপড়া করিতে দিন, আপনারা 
বিদেশী, উহ্থাতে মাথা গলাইতেছেন কেন? 
নিরপেক্ষ থাকুন |” ফল ছয় নাই। তাঁহাদের ভোট 
ছাড়াও লীগ গবর্ণমেন্ট টিকিয়া থাকিতে পারে, 
জানেন বলিয়াই আজ তাহারা ভোট দানে বিরত 
রছেন | 
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দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিতেছি। আগষ্ট 
হাঙ্গামার পরে মন্ত্রিসভার অপসারণ দাবী করিয়া 











সকল প্রকার হ্যার্কিং 


সাদা, ব্যাঙ্ক লিঃ 


চিলি রি ক্লাইভ টট, এ ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্ বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন। ও পাটনা । 


উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 





কাষ্য করবা হয়। 











ম্যানৈছিং ভিরেউর-_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 


রঃ ইুএঞ্াক্রীভ্ক হিনন্িভেত্ভ 
১৫নং নারমল লোহিয়। লেন (বড়বাজার ), কলিকাতা 
শাখা ঃ_ আগরতল। ও পাটন। । 


ফার্জাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, ভি 
ভ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। 


অর্ববপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায়। :. 
সৰ্ব্বত্ৰ $কি& এবং এজেণ্ট আবশ্যক। “ 
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ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় জোরাল প্রবন্ধ বাহির হয়। 
ইহাতে ক্লাইভ ্ীটের শ্বেতাঙ্েরা বড়ই অশ্বস্তি বোধ 
করেন। কারণ তখন পর্য্যন্ত তাহাদের ভোটের : 
উপর মন্ত্রিগতার অস্তিত্ব নির্ভর করিত। পরে যেই 
মৌলতী ফজনুল' হক তাঁহার হুইজন সমর্থক সহ 
লীগে ভিড়িয়া পড়েন এবং বিশ্বাসঘাতক হুইজ্জন 
কংগ্রেনী তপশীলী ডিগবাজী খান, তখন খ্বেতাঈ 
ভোটের আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই তাহারা 
‘নিরপেক্ষ’ সাজিবার সুযোগ পান। অথচ সংবাদ- 
পত্রের ক্রোধ সম্পর্কে মুলতুবী প্রস্তাবের দিন 
পরিষদে যথেষ্ট লীগ সদন্ত উপস্থিত ছিল না বলিয়া 
এই শ্বেতাজ দলই লীগের সঙ্গে ভোট দিয়া 
“নিরপেক্ষতার” পরাকাষ্ঠা দেখান। শুক্রবার 
কাউন্সিলে আলাম সম্পর্কিত প্রস্তাবে পুনরায় যখন 
দেখা গেপ লীগদলের হারিবার কোনই ভয় নাই, 
তখন অবস্য তাঁহারা ভোটদানে বিরত রহছিলেন ! 





ক ধু Ll 
ব্রি্টশ হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় সুমন্ত 
মিশ্র সেমি-ফাইন্তালে উঠিয়াছিলেন, এ খবরে 
ভারতীয় মাত্রই ধুপী হুইলেন। অনেক আশাও 
করিলেন। কারণ সমস্ত সবদি নার্ভাস না হইয়া পড়েন 
এবং অবিচলিতভাবে অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে 
36৪87, রছিয়া খেলিতে পারেন, তবে তাহার 
পক্ষে চ্যাম্পিয়ান হওয়াও অপস্তব কিছু নহে। 
কিন্ত ‘যদি’ বারা হাতি কেনা যায় এবং সুমন্ত মিশ্র 
এমনই অনিশ্চিত খেলোয়াড় যে, “পৃথিবীর নামকরা 
প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়কেও- হারাইয়া দেওয়া 
তাহার পক্ষে কঠিন নহে, আবার সাধারণ একজন 
নিযশ্রেণীর খেলোয়াড়ের কাছে" হারিয়া ওয়াও 
তাহার পক্ষে নতুন নয়। ' 
Ld ০ # J 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মিশ্রের পরাজয়ের 
সংবাদ পাওয়া গেল। আগে আর এ, 
এফ চ্যাম্পিয়ন হাওয়ার্ড ওয়ান্টদকে হারাইয়া 
মিশ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার 
উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের খবরে 
খেলার বিবরণ হইতে একথাটা স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, যদিও ওয়াল্টন অত্যন্ত ধৈর্ধ্যসহকারে যুঝিয়া 
' তিনটা, চারট! করিয়া গেম প্রত্যেক লেটেই 
নিয়াছেন এবং তৃতীয় সেটটি জিতিয়াছেন, তবুও 
"খেলার উৎকর্ষ বিচারে মিশ্র তাহার চাইতে অনেক 
উচুদরের খেলোয়াড়। একজন বিলাতী ক্রীড়া” 
সমালোচক এই কথাও বলিয়াছেন যে, “মিশ্রের 
“সার্ভিস” এবছরে এপর্যন্ত যত খেলোয়াড় 
খেলিয়াছে, তাহাদেব সবার চাইতেই ভালো।” 
কিন্তু সব ভালো বাহার শেষ ভালো, অর্থাৎ খেলার . 
ফলাফল তালো। কাজেই শেষ পরিণতি দেখিয়া 
আমরা মনু হইয়াছি। _খেগ্লালী। 


কটি সরকারী বিভন্িতে জাজ 


সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
(১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ =১০০ ) 
খান্তরস্তর পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণর 
করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, গত ২৯শে মার্চ 
পর্য্যন্ত উহা ২৬৮৫ ছিল) পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল 
২৭১২। আলোচ্য সপ্তাহে তওুলজাতীর খাডশন্ত 
ও ডালের মূল্য অপরিবত্তিত ছিল, শুধু “বিবিধ 
খান্তব্রব্যের” মূল্য ৮৬ ছারে কষিয়াছে | . 








এক সরকারী বিজ্ঞপ্থিতে প্রকাশ, মূলধন 
“নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষক ও সরকারী পরীক্ষকের স্থলে 
ভারত সরকার যথাক্রমে একজন কন্ট্রোলার ও 
ডেপুটি কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ১৯শে 
এপ্রিল মূলধন নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৪৭) কাৰ্য্যকরী 
হইবার অব্যবহিত পূর্বে পরীক্ষক ও তাহার 
সহকারী যে কাজ করিতেন নব নিযুক্ত কন্ট্রোলার 
ও ডেপুটি কন্ট্রোলারই মূলধন নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে 
সেই কাজ করিবেন। ব্যাঞ্চ ও ইন্সিওরেন্দ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বাদে অন্তান্ত কোম্পানীকে 
-৫০ লক্ষ টাকার আমীন দেওয়া হইতে অব্যাহতি 
দিবার আদেশ জারীর ক্ষমতাও তাহার ক্ষমতার 
অন্তর্দত। উক্ত আইনাসথদারে কোন দরখাস্ত 
পাঠাইতে হইলে কন্ট্রোলার অব. ক্যাপিট্যাল 


ইচ্ছস, ফাইনাব্দ ডিপার্টমেন্ট, গবর্ণমেপ্ট অব্‌ 


-ইত্ডিয়।-_-এই ঠিকানায় পাঠইতে হুইবে। 

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী সঙ্গের 
সহিত আলোচনাকালে নেহরু সরকারের বাণিজ্য 
"সচিব বলেন' যে, ভারত সরকার একটি স্থায়ী শু 
বোর্ড নিয়োগের কথা বিবেচনা করিতেছেন । 


ভারত সরকারের নিযুক্ত বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ 
পণ্ডিত অমৃত বসন্ত পাণ্ডে সম্প্রতি ঘোষণা করেন 
"যে, নর্খদানদীর তীরে মাহিত্বতী নামে একটী 
নগরী আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই নগরীটীকে 
"পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন নগরী বলিয়া দাবী 
করা হুইতেছে। “কারণ এখানে কেবলমাঝ 
প্রস্তরনিন্রিত কিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে, 
“ধাতুনিন্মিত তৈজ্সপত্রাদি ফিছুই পাওয়া যায় 
নাই। 

প্রকাশ, বিশ্ব-গণতাগ্ত্রিক যুবসজ্বের উদ্ভোগে 
“আগামী জুলাই-আগষ্ট মাসে প্রাগে একটা বিশ্বযুব 
‘মেলা অমিত হইবে । 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্বিতে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় 
“সরকার একটি নূতন একাউপ্টেম্দী বোর্ড গঠনের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । আগামী ১লা ভুলাই (১৯৪৭) 
“হইতে উহা! কার্যকরী হইবে এবং বোর্ডের ১২ জন 
বেসরকারী সদস্তের নির্বাচন আগামী ১৮ই 'জুন 
(১৯৪৭ ) হুইবে। 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
“গবর্ণমেণ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্ব ভারতীয় 
"ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট যাস -১০০) 
শ্রমশিল্পের কাচা “মালের পাইকারী দরের যে 
সাপ্তাহিক মান নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে 
দেখা যায়, গত ২৯শে মার্চ উহা ৩৬৮৩ ছিল) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ৩১৮৬ পূর্ববর্তী 
বৎসর আলোচ্য সপ্তাহে, উহা ২৮৩" 
ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে তত্বজাতীয়, খনিদ ও 


অপরাপর বিবিধ ভ্রব্যাদির দূর কমিয়াছে এবং , 


“তৈলবীজের দর বাড়িয়াছে। 
খান্ত-সঙ্কট ' 
সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে 


কেন্দ্র খান্ত সচিব ডাঃ রাছেজ প্রসাদ বলেন যে, 
“গত বথলরে এই সময়ে দেশের খাভাবস্থা যেরকম 


ছিল, বর্তমান বৎসরে অবস্থা তাহা অপেক্ষা অনেক 
ভাল বটে, কিন্ত এখনও আশঙ্কা দূর হয় নাই। 
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মাপ্রাে এবার ধান 
যেরকম হইয়াছে তাহা ভালই; কেবল মধ্য প্রদেশ, 
পাঞ্জাব এবং সিদ্ধুতে ফসল কিছু কম হইয়াছে । 
তবে মোটামুটি গম ও জোয়ার ফসলের ফলন কিছু 
নষ্ট হইয়াছে । 


ক + 

খান্ত সচিবের বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে, 
গত বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ২০ লক্ষ টন 
খাস্তশন্ত আমদানী করা হইয়াছিল । 


ক ক * 
জান! গিয়াছে, ইন্দোনেশিয়া হইতে শীদ্রই 
ভারতে চাউল রপ্তানী সুরু করা হুইবে। 
* + রহ 
গোপালগঞ্জের (ফরিদপুর ) রেশন দোকানে 
চাউল নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
| Ld L 
চট্টগ্রামের খান্ভ পরিস্থিতিও শোচনীয়। 
কক্সবাজার এলাকায় টাকায় দেড়সের চাউল বিক্রয় 
হইতেছে। কুতুবদিয়ার পথে বহু চাউল, জেলার 
বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। 


# # # 
পাবনা জেলায় খাতাবস্থাও শোচনীয় হইয়া 
পড়িয়াছে।'  “) 
| চি |) 
টাঙ্গাইল ( ময়মনসিংহ ) এলাকায় ভীষণ 
খাভাভাব দেখা দিয়াছে। 
টাকা এবং চাউলের দর ২৭২২৮ টাকা। কিন্ত 
এই চড়া দরেও প্রয়োজনমত চাউল পাওয়া 
বাইতেছে না। 


* bl পু 


একটা চলন্ত মালগাড়ী হইতে ধানের বস্তা 


‘চুরি করিবার সময়ে বগুড়ায় কয়েক ব্যক্তি ধরা 





হেড অফিস $--ঢাকা। 


কলিকাতা অফিস-_-শুলং ম্যাজে! জেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ ' 


.® 
ময়মনসিংহ, কিশোতগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুয্ 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


অজিতকুষার সোষ " - হরেশচন্র ভট্টাচার্য্য 
ডিরেট্র-ইন্‌চার্জ - * ল্যানেজিং ভিরেউযর় 





ধানের দর ১৬২।১৭২ 


শিয়ালকোটের (পাঞ্জাব ) নিকটে এক আঙ্সি- 
কাণ্ডের ফলে ৮ শত বস্তা গম নষ্ট হইয়াছে। 
ক ক . 
নোয়াখাপির সোনারপূরে চৈতগ্ত নন্দ নামক 
ব্যক্তির অনাহারে মৃহ্যুর সংবাদ বাংলা সরকার 
অস্বীকার করিয়াছেন। 
+ + ‘ys 
ভারত সরকারের মতে সারা ভারতের জন্ত 
বৎসরে ৬ কোটা ৪০ লক্ষ টন খাস্ত-শন্তের প্রয়োজন। 
দেশে অধস্ত।গড়পড়তা বংলরে ৫ কোটী ৬০ লক্ষ 
টন খাস্ত-শস্ত উৎপন্ন হয়। ইহার সঙ্গে যদি 
বৎসরে ৩০ লক্ষ টন উৎপন্ন ছোলা যোগ করা ইয়, 
তবে দেশের বর্তমান লোকদংখ্যার ভিত্তিতে বাষ্ত 
বিষয়ে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল ' হইতে হইলে 
ভারতের আরও ৪০ হইতে ৪০ লক্ষ টন খান্ভ- 
শন্তের প্রয়োজন । 


ব্যক্তিগত . 
সম্প্রতি ডাঃ জন সার্জপ্ট কেন্দ্রীয় পবর্ণষেন্টের 
শিক্ষাধিভাগের সেক্রেটারী ও শিক্ষা উপদেষ্টা, ডাঃ 
ডি এন সেন জয়েণ্ট সেক্রেটারী এবং . অধ্যাপক 
হুমায়ুন কবীর সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 


[ * রি 
কাণী হিন্দু বিশ্ববিদ্তালরের .ভাইপৃ-চ্যান্সেপার 
স্তার সর্বপল্ী রাধাকষ্তণ পদত্যাগপঞ্স দাখিল 
করায় তাঁচার স্থলে আচার্য্য নরেজ্ দেব উক্ত বিশ্ব 
বিস্তালয়ের ভাইসৃ-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইবেন 
. বলিয়া ন্‌ গিয়াছে। 


মিঃ জে, এন, নূখার্জি ও মিঃ গা 
'কারণানী সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৪৭ সালের' অন্য 
ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সভাপতি ও সহকারী 
সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। 


৮. 858 * + * 

নিম্নলিখিত, ব্যজিগণ বর্তমান বৎসরের জন্ত 
নিখিল ভারত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের (All India 
Manufacturers’ Organisation ) কর্মকর্তা 
নির্বাচিত হইয়াছেন £--র..এম বিশ্বেশ্বরায়া__ 
সভাপতি.) মিঃসকলচঠাদ বি, শা, মিঃ মুরারজী 
জে, বৈন্ধ ও মিঃ. হংসরাজ গুপ্ত-_-লহকারী 
লভাপতিগণ ; মিঃ এইচ, পি, মার্চেন্ট--অবৈতনিক 
কোষাধ্যক্ষ ; মিঃ এন, ভি, সাহুকার, মিঃ আনি 
এইচ, লালজী ও মিঃ প্রভু ভি, মেট।- মুগ 


. অবৈতনিক সম্পাদকগণ ৷ 


bed bd 


কেন্দ্রীয় চলাচল ও 'অর্থ-বিভাগের সদ্ন্তগণ, 


রেলওয়ের অর্থ-কমিশনার এবং নিয্নলিখিত ১১ জন 


(কেন্দ্রীয় পরিষদের ) নির্বাচিত সদন্তকে লইয়া .. 
রেলওয়ে কনভেনশন কমিটি গঠিত হুইয়াছে £-_ 
১। মিঃ মু সুব্দোর, হ। মিঃ গ্যাভগিল, 
৩। মিঃ শশাঙ্ষশেখর সান্যাল, ৪। মিঃ গুরুষ্বামী, 
€। মুহম্মদ নউম্যান। ৬। মিঃ জার্তদেল্‌, 
৭। স্অনস্তশয়মম আয়েজার,৮। উ্ত্যনারায়ণ 


সিংহ, ৯। পণ্ডিত বালরুফ্ শৰ্মা, ১*। খা 


মহম্মদ ইয়াসিন খা, ১১। ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহ্মদ্‌। 


নুতন. যৌথ কোম্পানী 


. নায়ক ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
জিও ম্যানেজিং , এছেন্টস্-_নায়ক গ্যাগ 


কোম্পানী লিমিটেভ। রেজিস্টার্ড অফিস-_-১৪নং 
নেবুতল! রো, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 
৫০ লক্ষ টাকা । জমি ও ইমারতাদি উরয়ন সংক্রান্ত 


ব্যবসা । ~ 

ট্রপিক্যাল 'ঈ্লযাণ্টিকস্‌ লিঃ_ডিরে্টর_ 
মিঃ এক রিম। বেভিষ্টার্ড অফিস-_নীলকুঞ্জ রোড, 
পোঃ বেজঘরিয়া, ₹৪ পরগপা। অনুমোদিত মুলধন 
--১ কোটি টাকা। পিস-বোর্ড ও অস্ান্ভ ত্রব্যাদি 
প্রস্তুতকারক । CO 

প্যাণ্ডাম্‌ চি কোং, লিঃ--ভিরেক্টর--মিঃ এন 
সি গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস--৬ ও ৭, ক্লাইভ 
রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ 
টাকা । চা ও কফির ব্যবসা । 

দি এক্সপ্রেস ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিঃ 
ভিরেক্উর- মিঃ এম এম লাহা। রেভিষ্টার্ড অফিস 
--২, কর্ণওয়ালিশ স্ৰী, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মুলধন-_১ দক্ষ টাক) | চি নাট প্রভৃতি প্রস্তুতের' 


ব্যবসা । 

ইষ্টার্ণ, নিক ইলেকাটি, 
ক্যা ওয়ার্কস্‌ লিঃ _ডিরেক্টর__মিঃ কে এন 
দত্ত । রেডিষ্টার্ড অফিস-_-৫১, আমহার্ট প্রীট, 


কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-_€ লক্ষ টাকা। 


মিকানিক্যাল, ইলেকটি যা, ও সিভিল 
ইঞ্জিনিয়ার। | 

গলাশরণ শর্দা। রেজিষ্টর্ড অফিস--১, শি 
লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন--৫ লক্ষ 


টাকা। মুদ্রণ ও গ্রস্তর-লেখা বিদ্যার ব্যবসা! । 


মৈত্র সিংহ এণ্ড কোং, লিঃ _ভিরেউর-_. 


মিঃ এন সি মিত্র। রেজিস্টার্ড অফিস-_-২৯, 
ডালহোৌসী .ক্কোয়ার, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মুলধন---€* হাজার টাকা । ম্যানেজিং এজেক্চির 
ব্যবসা । 

. মহম্মদ জালফিকের এষ্টেটস্‌ রি 
ভিরেইউর-_মহম্মদ জালফিকের। , রেজিস্টার্ড অফিস 
--১৮, ব্রাইট ধরা, কলিকাতা । অন্ুষোদিত 
সৃলধন-_£ লক্ষ টাকা। জমি ও ইমারতাদি ক্রয়ের 
ব্যবসা । 

: পিপুল পাবলিসাল” লিঃ__ডিরেউর-_মিঃ 
এ কে মুখাজ্জ্ী। রেছিষ্ঠার্ড 'অফিস--১৭১।ই।৪ 


পৃ 


ফোন ঃ ক্যা ৪৯৫৩ 














ইউনাইটেড ব্যান্ধিং কর্পোরেশন 


৩1১, টাল বকবক 
শাখা 8 বড়বাজার, শ্তামবাজার (কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (কেপ), 
মরেলগঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বাঁকুড়া, শিয়াখালা, চণ্ডীতল! ( হুগলী )। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ এল্‌ এদ্‌ সুর, এম-বি .(ক্যাল ), ডি, পি, এইচ (গুল), | 
| ভি, টি, এম ( লিভারপুল ), বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত খ্যাশিষ্যাণ্ট ডিরেক্টর ৷ 


রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । অমুমোদিত 
বুলধন---€ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর -ও প্রকাশকের 
বাবসা! ৯ 

বিএড রর এল নদ 
মিঃ লি এইচ [দাস৷ রেকিস্টার্ড অফিস-_-১৩, 
প্রীনাথ দে লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
২০ হাজার টাকা। আসবাবপত্র বিক্রয়ের 
ব্যবসা ।, 

পাবলিক হেলথ, (ইতডিয়া ) লিঃ: 


'ভিরেকউর__মি; এস সি রায়। রেজিষ্টার্ড অফিল-__ 


১৩৫, প্রিন্সেপ ফ্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মূলধন--£ লক্ষ টাকা। অমি ও ইমার্তাদি! ' 


ক্রয়ের ব্যবসা । 

ট্রেডাস“এম্পোরিয়াম ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ 
ভিরেক্টর--মিং ভি এন মিত্র । রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
জয়নগর মজিলপুর, ২৪, পরগণা । অস্থুমোদিত 
যূলধন--২০ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী 
ও ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

ম্যাক্‌মারে এণ্ড কোং (ফার্নিচার এণ্ড 
এজেন্সি) লিঃ_ডিরেক্উব_মিং জে এন 
সেনগুপ্ত । রেডিষ্টার্ড অফিস-_২৩, যাগ রোড, 
কলিকাতা। অন্থমোদিত মুলধন-7€ লক্ষ, টারা। ' 
করাত-কলমালিক ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ী । 

ভেলিভারেজ্দ ষ্টোরস, লিঃ -ডিরেন্র-__ 
মিঃ পিকে পালিত। রেজিস্টার্ড অফিল--8৫1১এ, 
বিভন স্রী, কলিফাতা। অনুমোদিত মূলধন-_-২০ 
হাজার টাকা। ... বিভিন্ন বিভাগীয় ষ্টোরসের 
ব্যবসা । সি: 

জালান €ক্মিজ্যাল ইণ্ডাষ্্রীজ লিঃ 
ডিরেক্টর_-মিঃ এম ডি জালান। রেজিষ্ার্ড অফিস 
_-৬২, বালীগঞ্জ সাকুলার রোড, কলিরাতা। 


নুতন যৌথ কোগ্মানীর 


কমন শীল 


নেমপ্লেট, খ্বালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
‘ফোন 2 কলিকাতা ১৬৬ 





















' অ্বমোদ্বিত মৃলধন-_১ কোটি টাৰা। রাসায়নিক- 


ও ওঁষধ ব্যবসায়ী । 

ও কে ইণ্ডাধীজ লিঃ _ডিরের-_মিঃ 
ক্ষিতীশচন্র ঘোষ৷" রেজিস্টার্ড অফ্সি--১৯১৷১, 
বৌবাজার ইট, কলিকাতা! অস্থমোদিত মূলধন 
--২০ হাজার টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির 
ব্যবসা । ০ 
.. ছিন্দুস্থান অকেন্ট্রী লিঃ-_ভিরেকউটর-_মিঃ- 
ক্ষিতীশচভ্্র ঘোষ। রেডিষ্টার্ড, অফিস--১৯১1১, 
বৌবাজার ষ্্রী, কলিকাতা | কছমোদিত মূলধন 
-_-৫' লক্ষ টাকা। অর্কে্টাবাদকের ব্যবসা । 
মেটালস, এণ্ড কেমিক্যালস. জিঃ_ 
ডিরেক্টর--সিঃ এস আর উপ্রাধ্যায়। রেঝিষটার্ড- 


'অফিস--€৮, ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
,যুলধন_€ লক্ষ টাকা। লৌহ ঢালাইয়ের ব্যবসা |, 


জগরা প্রেস লিঃ--ডিরে্টর--মিঃ এম এন 
বিশ্বাস। রেজিস্টার্ড অফিদ_-১৪, কলেজ গ্রীট,. 
কলিকাতা । অমুমোদ্িত সুলধন--২ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা । মুক্রাকর, প্রকাশক এবং সাময়িক 
ও সংবাদপত্রের ব্যবসা। | 


2 SACRO YUE UES LEELA 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের সভাপতি মিঃ 


কে ডি জালান সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, দেশের 
শিল্প-ব্যবসা জগতের প্রায় 'একশত কোটী টাকা 
ক্ষতি হইয়াছে |” 'অচিরে'দাঙ্গাহাামার অবসান না 
ঘটিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিষংগঠনের 
কাজ ভাঙ্গিয়| পড়িবে ॥' 

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে পশ্চিম ও উত্তর 
বাংলাকে লইয়া একটি শ্বতত্র স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ" 
গঠনের দাবী করিয়া বাংলা হইতে নির্বাচিত 


কেন্দ্রীয় পরিবদের এগারজন সদস্ত বড়লাটের নিকট | 
একটি শ্বারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। 


যে নিকেলের টাকা চালু করার আন্ত কেন্দ্রীয়, 
পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে রাজার 
মাথার ছাপ থাকিবে না বলিয়া জানা গিয়াছে ।, 
নুতন শাসনতন্ত্রে বৃটিশ সরকারের সহিত ভারতের 
সম্পর্ক ছিন্ন হইবে বলিয়া ভবিষ্যতে যে সমস্ত: 
তারতীয় মুক্তা নিশ্মিত হইবে, তাহাতে রাজার 
মাথাও মুদ্রিত থাকিবে না। কারে্দী নোটগুলিরও, 
চিত্র পরিকল্পনা পরিবর্তিত হইবে। 


গত ২৬শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে,. 


£ তাহাতে মাফিন যুক্তরাষ্ত্র হইতে ভারতে পনর. 


হাজার চারশত ছাপায় আউন্জ ব্যপার 
হইয়াছে I 


আগামী ২৩শে ও ২৪শে মে নয়াদিল্লীতে 


nt প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা - বিভাগের, 
ডাইরেক্টর ও বিশিষ্ট শিক্ষান্রতীদের এক সম্মেলনে, | 
[ডাকা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব মৌলান) 


আবুল কালাম আভাদ উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব, 
করিবেন। : 

ভারত সচিব লর্ড পাথিক লরেন্স পদত্যাগ, 
করায় তাহার স্থলে লর্ড লিষ্টওয়েল ভারত সচিব 


নিযুক্ত হইয়াছেন । 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, হ্রা যেত্বআনোচ্য সপ্তাহে 
কলিফাতার টাকার বাজারে টাকার যোগানের 
! তুলনায় টাফার চাহিদার ক্রমবর্ধমান গতি পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে। কতকগুলি ব্যাঙ্ককে টাকার চাহিদা 
মিটাইবার জন্ত'লণন হইতেও টাকার যোগানের 
জন্ত চেষ্টা করিতে হুয়। প্রকাশ, কতকগুলি চা- 
কোম্পানীও লণ্ডন হইতে টাকা যোগানের জন্ত 
চেষ্টা করার প্রয়োজন অনুভব করেন। কলিকাতার 
দাজা-হাজামাজনিত অবস্থার উন্নতি না হুইলে 
টাকার বাজারের এই টানাটানি দুর হইবে না, 
'ম্গমান কর] যায়। 
গত হ৯শে এপ্রিল তারিখে ' ভারত গবর্ণমেন্ট 
" তিন মাসের মেয়াদী ফোরটি" টাকার ট্রজারী 
বিলের যে টেপ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তত্বাবদ' 
মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ২ কোটি ৫৪ 
লক্ষ ৭৫ হাজার 'টাক1। ৯৯৮৮৬ পাই মূল্যের 
সমস্ত আবেদনই মঞ্জুর হইয়াছে। মোট ২ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের 
হার ধার্ধ্য হইয়াছে শতফর! বাধিক (৮১৯ পাই। 
আগামী ৬ই মে, মঙ্গলবার ই্ট্যাপ্ডার্ড টাইম বেলা 
১১ পৰ্য্যন্ত বোথাইয়ে এবং €ই মে, সোষৰার 
কাছকর্্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অস্কান্ত কেন্ত্রে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক আহুত তিন মাসের মেয়াদী ৎ 
কোটি টাকার, ট্রোরী বিলের অস্ত টেওীর গৃহীত 
হইবে। বীহাদের আবেদন মধুর হইবে, তাহা- 
দিগকে আগামী ৯ই মে, শুক্রবার টাকা দাখিল 
করিতে হুইবে। অন্তান্ত শর্তাদি পূর্ববব। 
২৫শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই 
সপ্তাহে তারত গবর্ণমেপ্ট ১ কোটি ৯* লক্ষ টাকার 
ট্রে্বারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের 


অন্ধুকুলে বিক্রয় করিয়াছেন। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় 
বাজারের বাষ্্ার হার নিয়ে দেওয়া হইল :-- 
টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিং ৫২২ পেঃ 
প্র দৰ্শনী €(” শি ) ০০০ » ঞ%ি গ্ » 
ভি, এ. তিন মাস (৮ *)** ১ * ৪তই ” 


ডি. এ. চার মাস (*২)৮)-*১ ৬৯৯ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৭০ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_িজার্ড ব্যাঞ্চের 

গত ২ংশে এপ্রিলের হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, 
এ তারিখে ভারতে-চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৩৯ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এক 

" সপ্তাহ পূর্বের ইহার পরিমাণ ছিল ১২৪৭ কোটি 
৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসরু 


পূর্বে ১৯৪৬ লালের হ৬শে এপ্রিল এ প্রকার 


নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩২ কোটি' ৭৩ লক্ষ ৫৫ 


হাজার টাকা। গত ১৮ই এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাক্কের 


তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৯ কোটি 
৮৬ লক্ষ ৭২ ছাভার টাক! ও ৩৪৮ কোটি ৭১ 
লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ, পূর্বে 
ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮২ কোটি ৬৭ 
লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ও ৩৪৮ ফোটি ৭১ লক্ষ ২৮ 


৫ 


রা DJ 


বাজারের হালচাল 
হাজার 'টাকা। ১৯৪৬ লালের ১৯শে এপ্রিল 
তারিখে এই হুই প্রকার আমনিতের পরিষাণ ছিল 
বখাক্রমে ৭৯১ কোটি ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা 
এবং ৩০২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, হনা যে--গত সপ্তাহে কলিকাতা 
শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের 
বিকিকিনি ও দরের দিক হইতে যে মন্দ! দেখা 
গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বহুলাংশে দুরীভূত 
হয় এবং কলিফাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার 
ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে আঙোচ্য সপ্তাহে 
আবার যেন বহুলাংশে আস্থা ফিরিয়া আসে। 
কিংপ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মীমাংসার 
সম্ভাবনা আর হ্ুদুরপরাহুত লয়'-কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে. এই মনোতাব বিশেষভাবে 
অভিব্যক্ত হওয়াই আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার ক্রয়- 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আনার 





অন্ততম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। তাছাড়া: 


বর্তমান মাসের শেষভাগে বড়লাটের সম্ভাব্য 
ঘোষণায় কংগ্রেস ও মুসলিষ লীগ উতয় দলই 
সন্বষ্ট হইবেন, কলিকাতার শেয়ার বাজারে এন্সপ 
মনোভাবের হাটি হওয়াও আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে আশাবাদ দেখা 
দেওয়ার কারণ। তবে আলোচ্য সপ্তাহেও পাটফল 
ও করলা-থনি শেয়ারসমূহ বিশেষভাবেই অনাদৃত 
থাকে, সন্দেহ নাই। 

কলিকাতা, হর! মে- প্রকাশ, নয়াদিল্লীতে 
গত মঙ্গলবার (২৯শে এপ্রিল ) ইণ্ডিয়ান 
জুট মিলস এসোসিয়েশন ও জুট ফ্যাবরিক্‌স্‌ 


. দিপা. এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের এক 


সম্মেলনে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল/জুন মাসের 
রপ্তানী, বরাদ্দ ১ লক্ষ টন বাড়াইয়! দেওয়া হইয়াছে। 
১৯৪৭ সালের শে ভুন পর্য্যন্ত এই৷নৃতন রপ্তানী 
বরাদ্দ বলবৎ থাকিবে। 


| 
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কলিকাতা, রা যে--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সোনার দর 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের দগ্ন অপেক্ষা ঠা 
সপ্তাহে সোনার দর কলিকাতায় ১০৮০ 
এবং বোম্বাইয়ে ১৭।০ আনার বেশী হয় লাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে'কলিকাতায় সোনার দর সোমবার 
১১০৮০ পর্যন্ত চড়িয়াছিল। বোম্বাইয়েও এ দিন' 
সোনার দয় ১১০॥ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল 
কলিকাতায় সোনার দর মঙগলধার ১০৯7০ আনা 
এবং ক্রমে কমিয়! বৃহস্পতিবার ১০৯/০ আনায় 
নামে এবং শুক্রবারেও ওঁ দয় থাকে। বোস্বাইয়ে 
যল্গলবার সোনার দর ১০৯২ টাকা পৰ্যন্ত নামিয়া 
বৃহুম্পতিবার ১০৮ টাকা দীড়ায় এবং অন্ত 
শুক্রবারেও ১০৮২ টাকাই থাকে। 

সোনার চাহিদা বৃদ্ধিই আলোচ্য সপ্তাছে 
সোনার দরের উন্নতির অন্ভতম প্রধান কারণ, সন্দেহ 
নাই। মার্কিন গবর্ণমেন্টের বানিজ্য বিভাগের 
রিপোর্টে প্রকাশ, গত ২৬শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে, সেই সপ্তাহে আমেরিকা হইতে 
৪৬৪,৯৮৫ ট্রয় আউন্স সোল! রপ্তানী হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ভারতে রপ্তানী; হুইয়াছে ১৫৪,৫৬ ট্রয় 
আউন্স । 

রূপা পূর্ববর্তী সপ্তাহে রূপার ঘর কলিকাতায় 
১৭২৭০ আনা এবং বোস্বাইয়ে ১৭৪7০ আনার বেশ 
উঠে নাই। আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলি- 
কাতায় রূপার সর্বোচ্চ দর হয় প্রতি ১০০ ভরি 
১৮২০ আনা। দর ক্রমে কমিয়! অস্ত শুক্রবার 
১৭৪৪০ আনা পৰ্য্যন্ত নামিয়াছে। বোম্বাইয়েও 
সোমবার রূপার দর ১৮৩০ আনা পর্য্যন্ত উঠে এবং 
ক্রমে কমিয়া অন্ত শুক্রবার ১৭২২ টাকা পর্য্স্ত 
দাড়ায় । , 


প্রকাশ, ফরাসী সেরকার সুমেরু ও কুমেরু 


অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বিখ্যাত 
ভূপর্ধ্যটক মঃ পল এমিল ভিক্টর উক্ত অভিযানে 
নেতৃত্ব করিবেন। আগামী হেমস্তকাল হইতে . 
অভিযানের কাজ সুরু হুইবে।- | 


ব্যাঙ্কায নিয়ন লিমিটেড 


পি. ৭, মিশন রো! এক্সটেনসন্‌, কলিকাত।। 


রিজা ব্যাঙ্ক অব ইণিয়ার সিডিউন্ড ব্যাক 


হইয়া আপনাদের অধিকতন্প সেবা করিবার সুযোগ স্ুবি থা পাইয়াছে 
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শিলং ব্যান্কিং কণেৱেশন লিঃ || হালা লা 


হেড অফিস---স্ণিজনং 3 কলিকাতা ব্রাঞ্চ :_১৫নং ক্লাইভ চট _ ফোনঃ BE ৬১, ৬২, 


এ উদিত টেলি :_BANKSHILLO J ২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 
ফোন £ শিলং-১৬৩ ফোন ২ ক্যাল-_-৩৭৯৮ 3 
অঙ্তান্ত শাধা--্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গোহাটী, শিপচর ' : আর এছ গোদ্ছানী, ভি এম্‌ মুখা 
ও নওগঁ। (আসাম)। . ৃ চীফ, একাউষ্ট্যাপ্ট .'. এম্‌এলএ 
এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, শএনুরতুসার দো জী ম্যানেজিং ভিরেউর 
জেনারেল ম্যানেজার। 





__ আর্থিক জগত 


ক্যানকাট। ন্যাশনাল ব্যান্ধ লিমিট 


হেড জকি ক্যালকাটা শ্যাশনাল যা বিচডংস মিশন রে কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ui টাকা 


২,০০, ০০ ১০০০৯ 


চিরায়ত 













আছাম্মীকৃত ER টি ৫০,০০,০০০২ টাকা 
রিজার্ভ ফণ্ড ক. লে ue ৩,০০ ০০০২ টাকার উপর " 
ঃ শীখাসমুহ $ 
বাংলা বাংলা মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ  বোদ্বাই 
খুলনা ফোঁট বোম্বাই 






বেরার 
'নাগপুর 












হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি . 'ইটওয়ারী ইত আহমেদাবাদ 
ভবানীপুর - পাটন। | . সুরাট ki 
বালিগঞ্জ গয়া 'জববলপুর ক্যাণ্ট ' কাটরা উঃ পঃ 






অনরাবতী 










মাদ্রাজ : সদরবাজার  করাচী 
উরি নিও বাকি লিঃ 


“ক্যালকাটা ভাশনাল* "এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউপ্টটা অতিশয় জনপ্রিয়, মান দশ টাকা আমা দিয়া 
একটী সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায় । বাধিক শতকর! ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়।' 






হেড অফিস $১১৫, ক্যানিৎ ই কলিকাতা 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার_ 


ও পথ্য ও পানীয়; 











[ ৫ই মে, ১৯৪৭ 











ইউনাইটেড 








হণ্ডাষ্রীয়াল 


ল্যাক্ক্ক লি ন্সিডেডভ : 
স্থাপ্রিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদ্নাথ নায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীর কাজ করা হয় । 
অফিস 


জেনারেল ম্যানেজার ঃ 




















১২২নং বহ্বাজার স্ত্রী, কলিকাতা-_-আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্নাথ তট্রাচার্য্য দ্বাবা সম্পাদিত, যুক্রিত ও প্রকাশিত : : রী 
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ARTHIK JAGAT 
_ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্স- অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক 








মা BLISTER. কাদার ০৭ . 
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দশম বর্ষ] Monday, 12th May, 1947, সোমবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৪ [ ২য় সংখ্যা 








বৃটিশ চেন্দেলার অব, এক্সচেকার, ডাঃ হিউ 
ভেপ্টন সম্প্রতি এক বক্তৃতায় মস্তব্য করিয়াছেন 
যুদ্ধে য় লাভ করিতে গিয়! ও মিত্র পক্ষীয় দেশ- 
সমুহকে রক্ষা করিতে-গিয়া বৃটেনের, যে ষ্টালিং খণ 
হইয়াছে তাহা পরিশোধ, করিবার পূর্ষের সমুচিত 
পরিযাণে উহা হাস. করিতে (9০৪15 ৫00) হইবে ।. 
নির্দিষ্টভাবে ভারত সম্পর্কে কোন কথা, তিনি বলেন 
নাই বটে, কিন্তু, ভারত ও মিশর প্রভৃতি দেশের 
প্রাপ্য .সম্পর্কেই যে এই ইিত কর! হইয়াছে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের পাওনাষ্টালিং 
পরিশোধের দায় এড়াইয়! যাওয়ার জন্ত মিঃ চাচ্ছিল 
প্রমুখ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা :উহাকে নিছক যুদ্ধখপ 
হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়। আসিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে 
ভারতকে রক্ষা; করিতে, গিয়া এই খন হইয়াছে; 
সেই.. হিসাবে . উহা .শোধ .করিবার কোন দায় 
বৃটেনের নাই বলিয়া তাঁহারা. রব তৃিয়াছেন।- 
বৃটিশ গ্রর্ণমেণ্ট ভিত্রে ভিতরে এ দাবী সমর্থনের 
দৃষ্টিতে দেখিলেও সরকারীভাবে উহার 
পরিপোষকতা করিয়া কোন বিজ্ঞপ্তি বা বিবৃতি 


তাহারা" এতদিন’ প্রচার ,করেন নাই। বেন: 


ভাহার গৃহীত খণ্ের মর্ধ্যাদা.দিতে কসর করিবেন. 
ন! বলিয়া লর্ড কিনস্‌ কথা দিয়াছিলেনে। সে হিসাবে 
রক্ষণনীন্দলের বির্লপ মনোভাব ও কতিপয় বৃটিশ 
সংবাদপত্রের নিজ. স্বার্থপর মন্তব্য সত্বেও 
পাওনাদার দেশসমূহ তাহাদের প্রাপ্য ষ্টালিং' 
সম্পর্কে বৃটিশ শ্রমিক “গবর্ণমেশ্টের নিকট হ্ুবিচারই 
শা করিয়াছিল। - কিন্তু ডাঃ ছিউ ডেস্টন 
সম্প্রতি যে উক্তি .করিয়াছেন তাহাতে . অবস্থার 
গতি সম্পূর্ণ, ডিন্নরূপ বলিয়াই মনে হইতেছে।, 
যেশ বুঝা যাইতেছে ষ্টা্লিং খণের গুরু বোঝা 
লাঘব করিবার" অন্ত “নিতাস্ত সহজ পন্থা ছিসাবে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টও যুদ্ধকালীন দেনা হিসাবে উহাকে 
জাহির করিতে চান “এবং সেই অজুহাতে অস্ততঃ 
ই aie করিয়া লওয়াই তাঁহাদের 
জক্ষ্য। ,: . । 


টার /খাওনা নম্পর্কে টিনা গবর্ণষেণ্টের এই. 
সাম্প্রতিক ম্নোড়াব এদেশে ২ যথেষ্ট ক্ষোতের সঞ্চার, 


করিয়াছে । যুদ্ধের 'সময়ে তাঁরতের "লোকদিগকে 
অনেক প্রয়োজনীয় দব্যলামন্্রী হইতে বঞ্চিত 









সাময়িক প্রসঙ্গ 


করিয়া টু বুদ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের প্রয়োজনে তাহা 
নিব্বিচারে টানিয়া লইয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থার 
ফলেই লণ্ডনে তাঁরতের আজ ১৬ শত কোটি 
টাকা যুল্যের ষ্টালিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষ দরিজ্র দেশ। বহু স্বার্থতযাপের ভিতর 
দিয়া অন্ভিত সেই পাওনা এদেশ কতকাংশেও 


ৰ এ বিষয়-সুচী 


ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। 
সমস্ত দায় পরিশোধ করিতে গেলে বৃটেনের 


(সিডিউত ও রিযারিং) 


- >১। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর 
জমিদার, এম-এল-এ 


২। রায় সুভময়, দত্ত বাহাদুর 
| এম-এ; বি-এল, গভর্ণমেন্ট এডতোকেট ' 





_| 


ষ্টালিং পাওনার অনেকে কলমালিকদের শোষণ ও মুনাফাবৃততিকেই ' 


মোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যান্ক লিমিটেড | 


ফোন ঃ--কলিঃ ২৩৩৯ (৩ লাইন) স্থাপিত_১৯২৯ | 
নির্ভরযোগ্য £ সুপ্রতিতঠিত £ নিরাপদ ' 
ডিরেক্টরবর্প 


লোকদের উন্নত জ্বীবনযান্রার যান কিছু পরিমাপে' 
খর্ব হুইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। সেজগ্ত ও দেশের 
লোকের! এ পাওনা মকুব করিয়া দেওয়ার দাবী : 
তুলিয়াছে। কিন্তু ষ্টাগিং পাওনা আদায় হইয়া: 
না আসিলে যে ভারতের. শিল্পোরতি বাধাপ্রাপ্ত 
হইবে এবং এদেশের অগণিত অনসাধারণের নিন 
'জীবনযাত্রার মান জনবৃদ্ধির সনে সঙ্গে আরও 
নিযস্তরে নামিয়া যাইবে, ইহ! তাহার! উপলব্ধি 
করিতেছেন না। ভারতের ষ্টালিং পাওনার ' 


* সমন্তটাই এদেশকে পরিশোধ করিতে হইবে 


বলিয়া ভারতের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট ইতিপূর্বে 
তাহাদের খোলাখুলি দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন । 
ভাঃ হিউ ভেপ্টনের উক্তি ও বৃটিশ গবর্ণমেষ্টের 
সাম্প্রতিক মনোভাব বিচার করিয়া অবিচলিততাবে ' 
সেই দাবী বৃটিশ গবর্ণমেষ্টের সমক্ষে নূতন করিয়া ' 
তাহার! উপস্থিত করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। | 
তারতীর মিনি মাধাপি ফণাত 
এদেশে শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের সামা 
আয় ও তাহাদের নিয় জীবনযাত্রার কথা সুবিদিত।” 


ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন." 





টেলিপ্রীম “লে হেল্প” 
হেড অফিস কলিকাতা 







৫1 মিঃ নরনাখ মুখার্জী b 
+ এম-এ, বি-এল,, রিটায়ার্ড ডিও 
সেসন অজ । ৃ 
৬। মিঃ সতীশচন্জ্ৰ দত্ত 
7 "গরমে অডিটর 










বিএ; বি-এল, উকিল; নোয়াখালী ৮ 


০81 মিঃ সভীশচজ্দ পাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | ; ২ ৪8 
কাধ্যকরী.. মূলধন তিন কোটী অধিক. ..... 
ভারতের সর্বত্র গ্রধীন ব্যবসাকেন্ শাখা অফিস জাছে। 


৮1. মিঃ উমাচরণ পাল, বার্ডেক চা 
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.. আর্থিক জগৎ 





কিন্তু তাহা! ঠিক নহে। শিল্পপতিদের মুনাফাবৃভি 
ছাড়াও শিল্প শ্রমিকদের মাথাপিছু, স্বল্প আয় ও 
. তাহাদের নিম্ন জীবনযাত্রার অন্ত কারণ রহিয়াছে। 
দৃষ্টাত্বস্বর্ূপ বল! যাইতে পারে, ভারতে শ্রমিকদের 
কার্যক্ষমতা যেরূপ কম এবং তাহাদের মাথাপিছু 
গড় উৎপাদন যেরূপ. সামা, তাহাতে অন্ত দেশের 
শ্রমিকদের সম্পর্ধ্যায়ে এদেশে শ্রমিকদের মাথাপিছু 
আয় বুদ্ধি পাওয়া অসম্ভব। নিখিল ভারত শিল্পপতি 
সত্যের (All India Organisation of 
Industrial Employers ) বাধিক অধিবেশনে 
অভিভাষণ দিতে গিয়া উহ্বার সভাপতি শেঠ 
শকরলাল বলাতাই সেকথা বিশদভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কাপড়ের কলের এক একজন শ্রমিক গড়ে মাথাপিছু 
যে বস্ত্র উৎপাদন করিয়া থাকে, এদেশে কাপড়ের 
কলের এক. এককজ্রন শ্রমিক গড়ে] তাহার এক- 
বঠাংশই মা উৎপাদন করিতে পারে। ইংলণ্ডের 
কাপড়ের. কলের শ্রযিকদের,' তুলনায়, এদেশের 
কাপড়ের কলের 'শ্রমিকদের-গড় উৎপাদন এক- 
চতুর্থাংশ । জাপান, সুইজারল্যা্, ইটালী ও ফ্রান্সের 
শ্রমিকদের তুলনায় এদেশের বন্তশ্ল্পে নিয়োজিত 
শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে মাথাপিছু এক- 
তৃতীয়াংশের বেশী, নছে।, . খনিশিল্পের দিক দিয়া 
অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা, করিলে দেখা যায়,' 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খনি মজুররা, গড়ে, মাথাপিছু 
যে কাঞ্জ করিয়া থাকে,- এদেশের খনিসমুছে 
নিয়োজিত শ্রমিকরা গড়ে মাথাপিছু তাহার 
শতকরা, ২০ ভাগ, কাল করিতে পারে। . গোল্যাণ্ড 
ও। -হুল্যা্ডের শ্রমিকদের তুলনায় এদেশের খনি 
মজুরদের, মাথাপিছু উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা 
৩৩ তাগ ও শতকরা ২৪ তাগের, বেশী লহে। 
বিশেষ লক্ষ], করিবার বিষয়, এই যে, যুদ্ধের সময় 
হইতে এদেশে: কয়া, খনির শ্রমিকদের মাথাপিছু 
গড় উৎপাদন পূর্বের তুলনায় আরও হায় 
পাইয়াছে,। ১৯২৯ বাজে কয়লার খনির প্রত্যেক - 
শ্রমিক গড়ে. ১২২ টন_কয়লা, উত্তোলন করিয়াছিল 
বর্তমানে শ্রমিকদের. মাথাপিছু উৎপাদন বৎসরে 
৯২ টন দীড়াইয়াছে। অগ্ঠান্ত শিল্পের দিক দিয়া 
নির্ভরযোগ্য তুলনামূলক বিবর্ণ বিশেষ কিছু পাওয়া 
যায় না: তচব্‌ মার্কিন, যুভরাষ্, ইংলণ্ড ও অন্ধ, 
অনেক শিল্পোন্ত, দেশের শ্রমিকদের তুলনায় 
অপরাপর 'শিলেও যে ভারতের শ্রমিকদের মাথাপিছু 
গড় উৎপাদন নিতান্ত কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কাজেই মিঃ শব্বরলাল বলাভাই এদেশের শ্রমিকদের 
'আঁয়বৃদ্ধির অন্ত ও, তাহাদের আবনযাআর যান 
উন্নীত করার অঙ্ক উহাদের মাথাপিছু উৎপাধন 
ক্ষমতা বুদ্ধিও এফাস্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। 
মিঃ শকরলাল বলাভাইয়ের এই মন্তব্য: খুবই 
সমীচীন, সন্দেহ নাই । 
যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পর নূতন কোন ব্যবসায়ীকে 
বিদেশে তৈলবীজ এবং তৈল রপ্তানীর অধিকার 
দেওয়া, হয় নাই। পুরাতন ব্যবসায়িপণই 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপ বিভিন্ন শ্রেণীর 
১তলবীর্দ ও তৈল ভারতের বাহিরে ' রণ্ঠানী 
করিতেছেন। এই ব্যবস্থার  পর্সিবর্তন করিরা 
নূতন ব্যবযায়িগণপকেও সুযোগ দেওয়া উচিত 


[ ১২ই মে, ১৯৪৭ 





বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সমপ্রতি এক আদেশ 
জারী করিয়াছেন যে, বহির্ভারতে_ নারিকেল, 
নারিকেল তৈল, তিসি, তিলির তৈল, রেডী বীজ, 
সাবান এবং হাড়ের গুঁড়া রণ্ডানীর অস্ত টেগার 
আহ্বান করিয়া নুতন পুরাতন নির্বিবিশেষে, 
ব্যবসাপ্লিগণকে রপ্যানীর অধিকার দেওয়া হইবে 
অন্তাস্ত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে তৈলবী্ঘ ও 
তৈলের দাম কম। দামের এই পার্থক্যের দরুণ যে, 
লাভ হয় তাহা রপ্তানীকারকগণই পাইয়া, থাকেন। 
বিদেশ হইতে উচ্চমূল্যে খানশন্ত আমদানী করিয়া 
অনসাধারপকে অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে তাহা দিতে 
হয় বলিয়! গবর্ণমেণ্টের যে অর্থব্যয় হয়, তৈলবীজ 
ও তৈল রপ্তানীর টেওগার দ্বারা তাহার, আংশিক 
পূরণ হইতে পারে । তৈল ও..তৈলবীজের রপ্তানী 
ব্যবসায় গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া উল্লিখিত 
ঢেওার প্রথা দ্বারা ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ 
করিবেন এবং ইহাতে অর্থাগমও হইবে । 
ভারতবর্ষের তেলবীজ নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
বলিয়া দুনিয়ার বাজারে ইহার যূল্য বরাবরই 
কম থাকে। আৰ্জ্জেণ্টিনার তিসি ভারতীয় 
তিসির চিরম্তন প্রতিষ্বন্ী এবং ভারতীয় 
তিসির দর আর্জেপ্টাইন তিপির মূল্য অপেক্ষা 
সর্বদাই কম থাকে। নারিকেল এবং নারিকেল 
তৈল ব্যাপারেও সিংহল ভারতের প্রতিযোগী |, 
বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র তৈল ও তৈলবীজের যে 
উচ্চমূল্য এবং চাহিদা আছে তাহাতে কিছুকাল 
টেপার প্রথা দ্বারা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ চলিতে পারে। 


‘কিন্ত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে ভারতের 


স্বার্থেই এই নীতি পরিত্যাগ কর! উচিত হুইবে। 
বন্ত্র রেশনিং প্রথা উঠাইয়! দিবার দাবী 


ভারতের সাতটি প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট বজ্র 
রেশনিং প্রথা উঠাইয়া দিবার দাবী করিয়া 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দ্মারকলিপি 
করিয়াছেন। কিন্তু অন্তর্বত্তী সরকারের শিল্প ও 
সরবরাহ সচিব মিঃ সি বাজাগোপালাচারী এই 
প্রথা রহিত করা সম্পর্কে এখনও তাহার মনস্থির 
করিতে পারিতেছেন, না। সম্প্রতি তিনি এফ 
বক্তৃতায় ভানাইয়াছেন যে, বস্তু, রেশন প্রথা 
কায়েম রাখার,বিরুদ্ধে চিঠি ও টেলিগ্রাম, মারফৎ 
তিনি অনেক প্রতিবাদ পাইতেছেন বটে, কিন্ত 
সে সমস্ত প্রতিবাদ আগ্লিতেছে মুখ্যতঃ বস্ত্র 


. উৎপাদূনকারীদের নিকট হুইতে। বস্ত্র ক্রেতারা 


বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিতেছে “না|, ইহাতে 
কাঁপড়ের' কলের, শ্লালিকেরাই তাহাদের মুনাফার; 
নেশা হইতে যন্ত্র রেশনিং প্রথা তুলিয়া দিবার দাবী 
করিতেছেন বলিয়া" তাহার" ধারা. হইয়াছে। 
কাজেই রেশন ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া অনকল্যাণের 
দিক হইতে ঠিক, হইবে কিনা সেবিব্য়ে তাহার 
সংশয় জাগিয়াছে। 

অগ্যান্ প্রদেশে-বন্ত্র রেশনের পরকারী ব্যবস্থা 
কতদূর সাফল্যম্ডিত হইয়াছে গে খবর আমরা 
বিশেষ কিছু রাধিন!। তবে, সাতটি প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট এ: প্রথা উঠাইয়। দিবার যে দাবী 
করিয়াছেন, তাহাতে অনেক. প্রদেশের লোকই যে 


পেশ ' 


কন্ট্রোল ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষপাতী নয় তাহ! 
বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়িয়াছে। বস্তু রেশন 
ব্যবস্থা সাফল্যের সহিত পরিচালিত হুইলে কোন 
প্রদেশের কংপ্রেসী গবর্ণমেন্ট যে অন্ততঃ মিছাষিছি 
এই ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার অঙ্ক পীড়াপীড়ি করিতেন 
নাতাহা.নিশ্চিত।। বাংলা প্রদেশের কথা বলিতে 
গেলে এপ্রদেশের জনসাধারণ যে বস্তু রেশন প্রথা 
চালু থাকা, এখন আর মোটেই পছন্দ করিতেছে না 
তাহা আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করিতেছি। 
মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়াও অনেকে 
তাহাদের নির্ধারিত দোকাঁন হইতে কোন কাপড় 
যোগাড় করিতে পারিতেছে না । যেসব দোকানে 
কাপড় আসিতেছে'যোট যোগান কম বলিয়া অল্প 
কয়জন খরিদ্ারকে সরবরাহ করিতে গিয়াই তাহা 
নিঃশেষ হইতেছে। ফলে কুপন লইয়া ঘোরাফেরা 
করা ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানের সামনে সারিবন্দী- 
ভাবে দীড়াইয়া থাকাই অনেকের পক্ষে সার 
হইতেছে । এই অবস্থায় সরকারী রেশন ব্যবস্থা 
সম্পর্কে কাহারও আর কোন আস্থা নাই। বাংল! 
প্রদেশে যে টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের মারফতে 
বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই এসোসিয়েশনের 
হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪৬ সালে বাংলা দেশে 
মোট ৩ লক্ষ ১৬ হাতার ৫ শত ৪৮ বেল কাপড় 
বিক্রী করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
মাথাপিছু এক বৎসরে গড়ে ৭ গঞ্জ ৎ ফুট ১ ইঞ্চি 
কাপড় বিলি হইয়াছে। অস্ত একক্ত্রে জানা 
গিয়াছে ষে, ১৯৪৬ সালে বাংলায় যে রেশন কাপড় 
বিক্রয় হইয়াছে তাহার মধ্যে. শতকরা '৪২ ভাগ 
ধুতি, ১৮ ভাগ শাড়ী ও ৪* ভাগ অস্তাঙ্চ ধরণের, 
কাপড় ছিল। মোট সরব্রাহক্ৃত ফাপড়ের 
পরিমাণ জনসংখ্যা অন্থপাতে খুবই অপর্যাপ্ত ; 
তাহার মধ্যে যুতি ও শাড়ীর পরিমাণ আবার মোটেই 
যথোপযুক্ত নহে। এই' অবস্থায় রেশন ব্যবস্থার 
এপ্রদেশে লোকের প্রয়োজন যে' মোটেই পরিপুরিত. 
হইতেছে না, তাহা বেশ বুঝ! ধায়। কেবল বসের 
স্বল্প যোগান নহে! রেশন কাপড়ের গ্ট্যারডার্ড 
অনেকস্থলেই লোকের রুচি ও চাহিদা অহ্যায়ী 
নহে,--সরকারী বিভাগের হুর্নাতি ও অন্থুমোদিত 
দোকানদারদের কারসানির জঙ্ত কাপড়: নিষ্বা 
চোরাকারবারও বিশেষভাবে প্রশ্রয় পাইতেছে। 
মিঃ সি রাজাগোপালাচারী শিল্প ও সরবরাহ 
বিতাগের ভার লইয়া ফাপড়ের উৎপাদন ও যোগান 
বাড়াইবার কৌন স্ম্যবস্থাই. আজ পর্যন্ত, করিতে, 
পারেন নাই.। রেশন কাপড় লইয়া নানাদিক দিয়া 
যে ছুর্নাতি চলিতেছে তাহাও' তিনি বন্ধ করিতে 
পারিতেছেন না। এই অবস্থায় রেশন প্রথা চালু 
রাখা সম্পর্কে শুধু শুধু গৌ ধরিয়া বসিয়া থাক! 
তাহার পক্ষে নিতান্ত অশোভন বলিম়্াই আমরা 
যনে রুরি। সরিষার তৈলের: কন্ট্রোল উঠাইয়া 
দেওয়ার ফলে সস্তা দরে উহার নিয়মিত যোগান 
পাইয়া জনসাধারণ উপকৃত হইয়াছে। বস্ত্র রেশনিং 
প্রথা উঠাইয়া দিলে তাহার, ফলও ক্রেতাসাধারণের 
পক্ষে স্তত হুইবে বলিয়া আমাদের ধারণ । 


১২ই মে, ১৯৪৭ ] 


পর্যন্ত খাল খননের প্রস্তাব 

কলিকাতা পোর্টের কমিশনারগণ কলিকাতা 
হইতে ভায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত একটি খাল খননের 
পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 
ধ্ররূপ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে কলিকাতা 
বন্দরের কাধ্যধারা প্রসারের, পক্ষে খুবই সুবিধা! 
হইবে! ' বর্তমানে হুগলী নদী দিয়া জাহাজ 
চলাচলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত একটা পাইলট 
সার্ভিস বহাল রাখিতে হুইতেছে। পলিমাটি 
উত্তোলন করিয়া ( D1ed9Iদ8) নদীর গভীরত্ব 
অন্ষুপ্র রাখার জগ্ক নানারপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইতেছে। সেজন্ত পোর্ট ট্রাষ্টের যথেষ্ট অর্থ ব্যয় 
হইতেছে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার 
পর্য্যন্ত একটি উপযুক্ত খাল খনন করিলে সেরূপ 
অর্থব্যর অনেক পরিমাণে হাস পাইবে । বজোপসাগর 
হইতে মাল ও যাত্রিবাহী জাহাজ সহপে কলিকাতা 
বন্দরে আসিয়া ভিড়িতে পারিবে । উহাদের 
চলাচল বিদ্লহীন হইবে। পোর্ট কমিশনাররা 
বরাদ্দ করিয়াছেন, এরূপ একটি খাল খনন করিতে 
মোট ১৫ কোটি টাকা খরচ পড়িবে। ৬০ বৎসর 
মেয়াদী খপপত্র বাহির করিয়া ও অর্থ সংগ্রহ কর! 
যাইতে পারে। বাঁধিক শতকরা তিন টাক! সুদে 
ঞ' ধণ তোলা যাইবে । থখণের সুদ ও খপ 
পূরণ বাবদ প্রতি বৎসরে পোর্ট, ট্রাইকে 
£৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিতে হুইবে। 
খাল খনন করা -হুইলে পাইলট সার্ভিস 
ও ড্রেজিংএর দয়ায় বৎসরে পোর্ট ট্রাষ্টের 
২১ লক্ষ টাকা হইতে ২৫ লক্ষ করিয়া! বাঁচিয়া 
যাইবে । কাজেই এ সীম বাবদ পোর্ট ট্রাষ্টের 
মোট বাৎসরিক ব্যয় ৩৩ লক্ষ টাকা হইতে ২৯ লক্ষ 
টাকার বেশী দ্বাড়াইবে না। কলিকাতা পোর্ট 
ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান কলিকাতা-ভায়মণ্ড হারবার 
খালের পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভারতীয় বন্দরসমূহের 
উন্নতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জগ্ভ যে পোর্টস্‌ 
টেকৃনিকেল কমিটি বসানো! হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় 
সরকার তাহাদের বিবেচনার জন্য কলিকাতার 
পৌঁ্ট ট্রাষ্টের  স্বীমটি উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
প্র কমিটি কলিকাতা-ডায়মণ্ড হারবার খালের 
উপযোগিতা ও পার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। 
তবে স্বীমটি পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে 
অর্থব্য়ের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক 
আরও বিশদভাবে অনুসন্ধান ও বিবেচন! করিয়া 
দেখার প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহারা মন্তব্য 
করিয়াছেন। এ নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার 
কলিকাতা পো ট্রান্টের উপস্থাপিত স্বীম সম্পর্কে 
আরও খোঁজখবর লইয়া পরে তদ্ধিষয়ে তাঁহাদের 
সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 

কলিকাতা হইতে ভায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত 
একটি খাল খনন কর! হইলে কলিকাতা বন্দরের 
কাধ্যধারা প্রসারের পক্ষে যে বিশেষ দ্বিধা হইবে, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত পোর্ট কর্তৃপক্ষ 
যে দিক দিয়া থাল খননের প্রস্তাব করিয়াছেন, 
তাহাতে একুটা ব্যাপক কৃষি অঞ্চল উদ্থার কবলে 
পড়িবে বলিয়া শুনা যাইতেছে । একটি খালের 
জম্য বদি একটা বিরাট বসতি অঞ্চল ধ্বংস। হয় 
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এবং বহু লোককে যদি তাহাদের বাস্তভিটা "ও 
কৃষিভূমি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতে হয়, তবে তাহ! 
খুবই শোচনীয় বিষয় হুইয়া দাড়াইবে, সন্দেহ নাই। 
কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার কেবল অর্থব্যয়ের দিক 
হইতে বিষয়টি বিবেচনা না করিয়া লোকের 
বাসভূমি ও চাঁষভূষি সম্পর্কিত ক্ষতিটাও যথাযথ 
বিবেচনা করিয়া: দেখিবেন বলিয়া আমরা আশ! 
করি। 


জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 

শ্রমিক সংগঠন ক্ষেত্রে এতদিন অল্‌ ইণ্ডিয়া 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং মিঃ এম, এন, রায়ের 
ইত্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার এই ছুইটি 
সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। সম্প্রতি কংগ্রেস 
নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান স্তাশানেল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
নামক একটি স্বতন্ত্র তৃতীয় দলের অভ্যুদয় হইয়াছে । 


৷ বেক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিদ_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা 
ত 2 ২,৫০,০০০ 9 
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দায়ীকৃত 
আ মূলধন 
১৩,০০১০০০২ টাকার 
উপর 














ও রিজার্ভ 









_শাখাসমূহ_ 
কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু'চূড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটা, 
বহরমপুর ( বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শান্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
ম্যানেজিং ভিরেক্উর- এল, এম, 
এম-এস-সি (কলিকাতা ), এসি-আই-এ 

























( লণ্ডন ), চারটার্ড সেক্রেটারী । 
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অল্‌ ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রধানতঃ 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রচেষ্টাতেই স্থাপিত হয়। 
কমিউনিষ্ট দল আধিপত্য বিস্তার করিয়া ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসে কংগ্রেস-বিরোধী কার্য্য- 
কলাপে প্ররোচিত করিতে আরম্ভ করায় কংগ্রেস 
কণ্মিগণ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিন্ন 
করিয়া জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হিন্দুস্থান মজদুর সেবা 
সক্বের উদ্যোগে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী 
সভা নয়া্িষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সর্দার প্যাটেল 
এই সভার পৌরোহিত্য করেন। পণ্ডিত নেহেরু, 
রাষ্ট্রপতি ক্কপালনী এবং কয়েকজন প্রাদেশিক 
প্রধানমন্ত্রীও এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। 
ডাঃ ছুরেশচন্দ্র ব্যানাঞ্জি নবপ্রতিঠিত ইণ্ডিয়ান 
স্তাশানেল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি 
এবং শ্রীথাত্ুভাই দেশাই উহার নিতে 
হইয়াছেন | 

সদ্দার প্যাটেল এবং রাষ্ট্রপতি কৃপালনী 
তাহাদের বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, শ্রমিকদের 
্বার্থরক্ষা অপেক্ষা রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত সাধনের 
অস্ত্র হিসাবেই কমিউনিষ্ঈগণ অল্‌ ইণ্ডিয়া ট্রেড 
ইউনিয়ন.কংগ্রেসকে ব্যবহার করিতৈছেন। ট্রেড 
ইউনিয়ন কংশ্রেসকে কমিউনিষ্ট-প্রভাব হইতে 


মুক্ত করা যে সহজ নয় ' তাহা ' অনুধাবন 
করিয়াই কংগ্রেস নেতৃবর্গ শ্বতদ্ব একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠলে 'সন্্রতি দিয়াছেন। রাজনৈতিক 


দলাদলির: উর্দ্ধে থাকিয়া শ্রমিক-সৃমন্তা- : ক্ষেত্রেও 
কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট' পার্টির একষোগে- কাজ 
করা যে অসম্ভব, অল্‌ ইণ্ডিয়া ট্রেড. ইউনিয়ন কংগ্রেস 
তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। শ্রমিক সংগঠন 
সমস্তা সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অতীতে যে 
ওঁদাসীন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার ফলেই 
ত্বাহাদিগকে আজ অল্‌ ইণ্ডিয়া ট্রে, ইউনিয়ন 
কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিতে হুইয়াছে। 
আশা করা যায়, নবপ্রতিষ্টিত জাতীয় ট্রেড. ইউনিয়ন 

কংগ্রেস সেই ভুল সংশোধন করিয়া ভারতের 
শ্রমিক সম্প্রদায়কে কংগ্রেস পতাকাতলে এক তাবদ্ধ 


করিবে | , ৫. 34002. 
পাট-ব্যবসা জাতায়করণের অবাস্তব ও 
অসঙ্গত প্রস্তাব | 
বাংলা সরকার যে পাট তাত্ত কমিটি 
বসাইয়াছেন সম্প্রতি রাইটার্স” বিল্ডিংসএ সেই 
কমিটির প্রাথমিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 
এই অধিবেশনের বিশেষত্ব--প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
নুহরাবন্ী ও শিল্পমন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন আহমদ 
ওঁ সতায় ছুইটি উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়া পাট সম্পর্কে 
সরকারী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কমিটির সমক্ষে বিবৃত 
করিয়াছেন। মিঃ সামন্গদ্দীন আহমদ বলিয়াছেন 
বাংলার কৃষকেরা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন 
পাটের ছ্ভাষ্য দর পায়, সে বিষয়ে উপযুক্ত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বনে গবর্ণমেপ্ট সুসঙ্কল্লিত হইয়াছেন। 
সেক্সপ বিবিব্যবস্থা কি হইতে পারে তাহা উপরোক্ত 
কমিটিকে তিনি বিষেচন! করিয়া দেখিতে 
বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কমিটির স্বাধীন বিচার 
বিবেচনার উপর তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে 
তিনি প্রস্তুত নহেন। গবর্ণমেপ্ট এদেশের পাট- 
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চাষীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া ইতিমধ্যেই 
পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ সম্পর্কে তাঁহাদের মনস্থির 
করিয়া বসিয়া আছেন। কৃষকদিগকে পাটের 
ভাষ্য দর পাওয়ার সুযোগ দিবার জদ্ভ কি ভাবে 
পাট-ব্যবসায়কে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর! 
যায় মন্ত্রী মহোদয় তাহার উপায় ও কার্য্যপ্রণালী 
নির্ধারণ সম্পর্কে পাট তদন্ত কমিটির উপর ভার 
দিয়াহ্বেন। তাহা ছাড়া তিনি জানাইয়াছেন, 
এ প্রদেশে জাতিগঠনমলক কার্যে  খরচপত্র 
মিটাইবার জন্য গবর্ণমেপ্ট পাঁট-ব্যবসাকে জাতীষ 
সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া তাহা হইতে মোটা 
ব্রাজন্থ আদায় করিতে চান। সেরূপ রাজন্ব কি 
ভাবে পাওয়া যাইতে পারে, পাট তদন্ত কমিটিকে 
সে বিষয়েও নির্দেশ দিতে বলা হইয়াছে । 

পাট তদন্ত কমিটির সদন্তর1 এই ত্রিবিধ উদেশ্য 
কি ভাবে সাধন করিবেন, তাহা আমরা বলিতে 
পারি না। তবে যে ধরণের কার্য্যভার তাহাদের 
উপর অপিত হইয়াছে, তাহাতে কমিটির তথাকথিত 
পাট বিশেষজ্ঞদের মাথা কতক পরিমাণে ঘাবড়াইয়! 
যাইধারই কথা। ছুই চারিটি মৌলিক শিল্পের 
উপর জাতীয়করণ নীতি প্রবর্তন করিতে গিয়া 
বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্টের অবরদত্ত বিশেষজ্ঞরা 
যেখানে হিমসিম খাইতেছেন, সেখানে বাংলায় 
পাট ও চটের বিরাট ব্যবসায়কে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করার একট! কার্যকরী ক্ষীম উপস্থিত 
করা মোটেই সহজ ব্যাপার নহে। বাংলার 
অগণিত পল্লীতে পাটের চাষ হইতেছে। কৃষক, 
মহাঞ্জন, দালাল, ফড়িয়া, আড়তদার, ফাটা! 
কারবারী, চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারক-__এই 
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ব্যবসায়ের সহিত জড়িত রহিয়্াছে। এহেন 
ব্যাপক ব্যবসায়ের উপর পৃরাপৃরিভাবে সরকারী” 


মালিকানা ও কর্তৃত্ব জাহির করা এক জটিল 
ব্যাপার। বাংলা সরকারের শাসনযস্ত্ও সে বিষয়ে 
যথোপযোগী নহে। কিন্ত বর্তমানে, যে লীগ 
মন্ত্রিসভা এ প্রদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালন! 
করিতেছেন, সেই বাস্তব সহন্তা ও অসুবিধার কথণ, 
তাহারা খুব কমই ভাবিয়া থাকেন। বাংলার 
পাট-ব্যবসায়ের সহিত বহু মুসলমান কৃষক্ষের 
স্বার্থ 'জড়িত রহিয়াছে। কাজেই সাম্প্রদায়িক 
লক্ষ্য ও উদ্দেম্ত হইতে এ ব্যবসায় 
জাতীয়করণের ও তাহা লীগ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তে 
আনিবার একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে। বহু 
পূর্ব হইতে অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী পাট ক্রয়- 
বিক্রয়ের ব্যৰ্সারে নিয়োছদিত রহিয়াছেন। মুললিম- 
গরিষ্ঠ প্রদেশের নিয়ম ও রীতি অন্তযায়ী পাট- 
ব্যবসায়ে হিন্দুদের এই প্রভাব বরদাস্ত করা 
চলে না। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণের নামে 
ও ব্যবসায়ে হিদ্দুর প্রাধান্ত লোপ করিবার 
চেষ্টা করিতে হুইবে। লাইসেন্স প্রথা ও 
সরকারী এজেণ্ট নিয়োগের প্রথা বলবৎ করিয়। 
ক্রমে ক্রমে পাট-ব্যবসায়ে মুসলিয ব্যবসায়ীদের 
একচেটিয়া অধিকার কায়েম - করিতে হইবে । 
কাজেই বাংলার লীগ মন্ত্রিমগুলী পাট-ব্যবসায় 
জাতীয়করণের জিগীর তুলিয়াছেন। অক্ষম ও 
দুর্নীতিপরায়ণ ম্ত্রিমগুলীর উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের 
কর্তৃত্ব ভুলিয়া! দেওয়া হইলে তাহার পরিণাম যে 
সকল দিক দিয়া কিরূপ শোচনীয় হইয়া ঈাড়াইবার 
আশঙ্কা আছে, এগ্রদেশে চাউলের ব্যবসায় 
নিয়পের বর্তমান 8 টি ৯০৬ আমর! 





৩ মাসে শভকরা ১1০ টাকা! 





ঃ | বালিগঞ্ ব্যান্ত a গড রোড, ই | 


নিম্নলিখিত হারে 
কেবলমাত্র স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় ঃ 


1 ঙ 5 19 ২ bi) শু 25 5১ 819 5 
১ বগজনে 19 ৩০ 19 ৫ 29 ৫৯. 5 
১০ বৎসরে শতকরা! ৬২ টাকা 


ুনির্া ‘স্কিমে’ যে সকল জমির কিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দেওয়৷ হইয়াছে 
ৃ সে সব কয়টি জমি বিক্রয় হইয়। গিয়াছে । 
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তাহার আভাষ পাইতেছি। সাধারণকে স্কাষা 
মূল্যে চাউল সরবরাহ করিবার জন্ভত বাংলা সরকার 
চাউল ক্রয়,ও বণ্টনের কাজ হাতে নিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাছাদের এমনই কৃতিত্ব যে, উহাতে 
চাউল বিক্রেতারা স্তায্য মুল্য পায় নাই-_সাধারণ, 
ক্রেতারাও সস্তা মূল্যে ভাল চাউল পাইয়া উপকৃত 
হয় নাই । মনঞ্ত্ৰিমণ্ডলীর অনুগ্রহভাঙ্জন মুষটিমেন 
এত্রেণ্ট ও কনট্রা্টর যথেষ্ট উপরি পাওনার হুবিধা 
পাইয়াছে। আর অসামরিক মাল সরবরাহ 
বিভাগের লোকদের দুর্নীতি ও চাউল সংরক্ষণ 
সম্পর্কে. তাহাদের গাফিলতীর জঙ্ক চাউল ক্রয় ও 
বণ্টনের দফায় বৎসর বৎসরই বাংলা সরকারের 
বিপুল ঘাটতি. দেখা ঘাইতেছে। চাউলের ব্যবসা 
নিয়ন্ত্রণে বাংলা সরকারের এই অপরূপ কৃতিত্ব 
দেখিয়া পাট-ব্যবসা জাতীয়করণের কথায় আমরা. 
বিশেষভাবে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। এই 
প্রস্তাবের মূল অভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ও পাট- 
ব্যবসায়ের উপর তাহার সম্ভবপর শোচনীয় 
প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করিয়া দেশের 
হিতকামী ব্যক্তিমাক্রেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
সোভিয়েট শ্রমিক 

সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পপপ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির . 
জন্ক সোভিয়েট সরকার, আন্তরিকভাবে উদ্বোগী . 
হইয়াছেন। শিল্পপণ্যের উৎপাদন বুদ্ধির জগ্ভয 
কেবল কীচামালের.যোগান বাড়াইলেই চলিবে না। 
কল-কারখানার শ্রমিকরা যাহাতে বেশী শ্রম- 
নিয়োগে উৎসাহিত হয় সেজগ্ভ তাহাদিগকেও 
বেশী পাঁওনার স্থযোগ দিতে হুইবে। তাহাদের 
আহার, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে উন্নততর বিধি- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হুইবে। -সেই প্রয়োজনীয়তা - 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া সোভিয়েট সরকার .বিতি শ্রেণীর 
কারখানার কর্তৃপক্ষ -ও শ্রমিকদের ভিতর. উপযুক্ত 
চুক্তি সম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছেন। সমপ্রতি রাশিয়ার 
সুবিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা ফ্রানজ্জ, কেমিক্যাল 
প্্যাণ্টের কর্তৃপক্ষ ও. শ্রমিক সঙ্ঘের ভিতর 
এরূপ একটি চুক্তি হুইয়াছে। এ চুক্তি অন্থসারে 
কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা পারস্পরিক . সহযোগিতায় 
কারখানার . উৎপাদন গতবারের তুলনায় এবার 
শতকরা ৬'৫ ভাগ বৃদ্ধি করিতে সম্মত হুইয়াছেন। 
কর্তৃপক্ষ কথ! দিয়াছেন,'উৎপাদন বৃদ্ধির, কাছে 
আস্তরিকভাবে উদ্ভোগী হইলে শ্রমিকদ্বিগের মখিয়ানা 
তাহারা গতবারের তুলনায়' শতকরা ১১ ভাগ 
বাড়াইয়া ,দিবেন। অফিসের কর্মচারীদের প্রাপ্যও 
এবার শতকরা ৬৪ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে। 
উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে নৃতন যন্ত্রপাতি 'ঘাহা প্রযোজন, 
কর্তৃপক্ষ তাহা সরবরাহ ' করিবেন? .কারখানার” 
কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মাহিয়ানা বৃদ্ধি ছাড়া তাহাদের 


আহার, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অধিকতর 
. ম্থব্যবন্থা করিবেন বলিয়াও কথা দিয়াছেন। 


শ্রমিকদের: জদ্ত নৃতন বাসভবন তৈয়ার করিয়া 


দেওয়া হইবে, অধিকতর স্বল্প মূল্যে তাহাদিগকে 


মাথাপিছু বেশী পরিমাণ খানদ্রব্য যোগানো হইবে, 
বন্ত্র ও. অঙ্ক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহও 
বাড়ানো হুইবে। বাৎসরিক ছুটির দিন বৃদ্ধি করা 
হইবে, কর্মক্লান্ত ও অসুস্থ শ্রযিকদের বিনা ব্যয়ে 


'স্বাস্থাকর স্থানে ও টিতে প্রেরণের ব্যবস্থা 


হইবে। .. 


~~ 
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ভারতবর্ষে লোকের প্রয়োজনের তুলনায় শিল্প- 
পণ্যের উৎপাদন কম বলিয়া এদেশে যথেষ্ট দুঃখ- 
প্রানির হুটি হুহয়াছে। শিল্প-পণ্যের উৎপাদন 
। বৃদ্ধির একান্ত আবস্তকতা সত্বেও এদেশে সে সম্পর্কে 
কোন সুব্যবস্থা হইতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধি 


"অনেক ক্রেক্রেই তাহা দিন দিন হাঁস পাইতেছে। এই 
সন্কটভনক অবস্থায় সোভিয়েট রাশিয়ার অস্থকরণে 
কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতার 
ভিত্তিতে এদেশেও শ্ল্প-পরিচালনার সুবন্দোবস্ত 
"হওয়া উচিত। ভারতীয় কারখানার মালিকরা 
শ্রমিকদের দাবী পূরণে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হওয়ায় 
বর্তমানে ধর্মঘটের একটা হিড়িক দেখা দিয়াছে । 
ইছার ফলে বহু কারখানার কাজ শোচনীয়ভাবে 





বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । পরিণামে মালিক ও শ্রমিক 


উভয় শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বাশিার দৃষ্টাত্ত 
অমুযায়ী এদেশের কল-কারখালার মালিকরা বদি 
শ্রমিকদিগকে বেশী মাহিয়ানা দিবার সর্ভে পণ্যের 
‘উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহাদের সহিত একটা চুক্তি 
করেন, তবে উভয় শ্রেণীর শ্বার্থই সুরক্ষিত হইতে 
পারে। বেশী পণ্যের যোগান পাইয়া দেশবাসীও 
উপরূত হইতে পারে। আমরা এইরূপ ব্যবস্থা 
সম্পর্কে এদেশের বিভিন্ন কল-কারখানার মালিক ও 
শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। 


কয়লা শিল্প সম্পর্কে জরুরী সরকারী 


ব্যবস্থা 


এ দেশের খনিসমূহে কয়লার উৎপাদন হাস 
< "পাওয়ায় তাহাতে নানা দিক দিয়া যথেষ্ট অন্বিধার 
‘ছাট হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট খনি-মজুরদের 


' পাওয়া দুরের কথা, শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে. 


ভাতা বৃদ্ধি করিয়া) ও তাহাদিগকে কম. মূল্যে 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্জী সরবরাহ করিয়া খনির 
কাজে উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত 
তাছাতেও অবস্থার গতি এখন পর্য্যন্ত তেমন 
সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে না। শ্রমিকর! 
যখন তখন কাজে অম্ুপস্থিত থাকায় এবং দলবন্ধ- 
তাবে তাহারা প্রায়ই ধর্ম্মবট ঘোধপা করিয়া বসায় 
কয়লা উত্তোলনের কাছ বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে । বাংলা ও বিহারের কয়লার খনিসমূছে 
গত ১৯৪৬ সালে ১০০টির উপর ধর্মঘট সংঘটিত 
হইয়াছিল। তাহাতে কয়লার উৎপাদন শোচনীয়- 
ভাবে হাস পাইয়াছিল। কয়লার মত একটি 
অত্যাবশ্যকীয় ভ্রব্যের যোগান এইরূপ অনিশ্চিত 
হইয়া দীড়াইবার ফলে দেশে অনেক শিল্প-কারখানার 
কাছে মন্দা দেখা দিয়াছে । তাহাতে চাহিদা' 
অনুযায়ী শিল্পসামগ্রী পাওয়া কঠিন হইয়া, 
দাডাইয়াছে। সকল দিক দিয়া এইরূপ অসুবিধা 
ও অব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে 


দেশের অন্যতম প্রধান মৌলিক শিল্প হিসাবে কয়লা 
শিল্পের সম্পর্কে একটি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য ' 


হুইয়াছেন। তাহারা ১৯৪৭ সালের ইণ্ডাষ্টীয়াল 


ডিস্পুটস গ্যান্ট অনুযায়ী গত ওরা মে হুইতে ছয় | 
যাসের অন্ত কয়লা শিল্পকে একটি পান্পিক ইউটিলিটি | 
সান্ডিস বা জনহিতকর শিল্প-ব্যবসায় বলিয়া ঘোষণা | 
কোন প্রদেশে কোন কয়লার খনির ' 
কানন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেলে সেই | 
প্রদেশের গবর্ণষেণ্ট, উক্ত বিধান অস্কুযারী উপযুক্ত | 
ক্ষমতা হাতে লইয়া কয়লার খনিকে অত্যাবস্তরকীয় | 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করিতে পারিবেন। টু 
খনির কাজে অনুপস্থিত থাকা. বা কোন ধর্মঘটে 


করিয়াছেন । 








re 


পায়, তাহা দেখা প্রয়োজন । 
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অংশ গ্রহণ করা শ্রমিকদের পক্ষে দণ্ডনীয় বলিয়া 
ঘোষণা করিতে পারিবেন। ধর্্মবট মীমাংসার জন্ত 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কোন সমুচিত সর্ত নির্ধেশ 
করিলে কয়লা-ধনির মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষে 
তাহা মানিয়া লওয়া বাধ্যতামূলক হউবে। কোন 
শ্রমিক অযথা খনির কাজে অনুপস্থিত থাকিয়া এবং 
দলবন্ধভাবে অনেক শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া যাহাতে 
কয়লার উৎপাদন সম্পর্কে বিদ্ন ঘটাইতে না পারে, 
সেজগ্কই ভারত গবর্ণযেণ্ট খনিশিল্প সম্পর্কে এইরূপ 
কড়া ব্যবস্থা গ্রবর্তনে বাধ্য হুইয়াছেন। দেশে 
বিভিন্ন শিল্প-কারথানার কাজ চালু রাখিয়া ভরব্য- 
সামগ্রীর যোগান বাড়ানো যেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয় 


'হুইয়া দীড়াইয়াছে, তাহাতে কয়লা সরবরাহের 


ব্যবস্থা অন্ষুপ্ন রাখার জদ্ভ এরূপ জরুরী কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে 
বলিয়াই আমরা মনে করি। তবে খনি-মজুরদের 
বিহিত দাবীদাওয়! অগ্রাহ করিয়া নিতান্ত 
শ্বেচ্ছাচারীভাবে কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের উপর এ বিধান প্রয়োগ না করেন এবং 
শ্রমিকদের উপর সরকারী উৎপীড়ন অযথা বৃদ্ধি না 







ব্্গদক্মী হন্দিণুৱেণ্দ 
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বারে বছরে প্রতি দশ টাকা বেড়ে হয় পনেরো 
টাক।। জুদের উপর. ইনকাম-ট্যাক্স নেই । 
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বেমন সহজেই 
কেনা যায়, তেমনি সহজেই ভাঙানো. বায় |... 
পোষ্ট অফিসে, গভর্ণমেন্ট ' কর্তৃক নিযুক্ত :' 
এজেণ্টদের কাছে অথবা সেভিংস বুযুরোতে' ' 
পাওয়। বায়। 


৯ ঢার্ণক প্রেস, কলিকাতা... £4 








ন্যাশনাল সেভিংস ডাইরেষ্টরেট ৪ 














........... বঙ্গ বিভাগের দাবী ০) 


বাংলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মু্িম লীগ 
ষে গোঁ ধরিয়াছেন তাহার ফলে এ প্রদেশের হিন্দু 
জনসমা বাংলাকে বিভক্ত'করিবার পাণ্টা দাবী 
উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাংলার মোট 
জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা €৪'৭ 
ভাগ। হিন্দু ও অঙ্তান্য অমুসলমান সম্প্রদায়ের 
লোকের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৪১'৬ ভাগ ও 
শতকরা ৩'৭ ভাগ। হিন্দুরা শতকরা ৪১৬ ভাগ 
হুইয়া ( অঙ্কান্ক অমুসলমান জনসংখ্যাকে একত্র 
ধরিলে মোট পরিমাণ দাড়ায় শতকরা ৪৫৩ ভাগ) 
বরাবরের অঙ্ক শতকরা €৪'৭ ভাগ মুসলমানের 
পদান্ত হইয়া থাকিতে চায় না। তাহারা উত্তর 
ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়া একটি হিন্দু 


রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে চায়। হিন্দু সমাজ এতদিন. 


বঙ্গ বিচ্ছেদের যে কোন প্রস্তাবের বিরোধী ছিল। 
১৯০৫ সালে ভারতের ভূতপুর্ব্ব ঝড়লাট লর্ড কার্জন 
বাংলাকে বিভাগ করিতে চাহিলে হিন্দু সমাজের 
নেতারা তাহার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ ধ্বনিত 
করিয়াছিলেন। তাহাদের আন্দোলনের ফলে 
শেষ পর্্যস্ত কাজ্জন সাহেবকে তাহার বঙ্গ- 
ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা বাতিল করিতে হ্ইয়াছিল। 
কিন্তু নানা কারণে আজ সেই হিন্দু সমাজকেই বঙ্গ 
বিভাগের দাবী উপস্থিত করিতে হুইতেছে। যে 
অবস্থা পরম্পরায় হিন্দুরা এই দাবী উত্থাপনে 
বাধ্য হইয়াছে আমর] বিস্তারিতভাবে তাহা 
আলোচনা করিব না।: সংক্ষেপে সবল কারপগুলিই 
শুধু এই স্থলে আমর! উল্লেখ করিব । 
বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে হিন্দু সমাজের বর্তমান 
দাবীর প্রথম কারণ মুষ্লিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের 
স্বার্থে বাংলা, পাঞ্জাব ও অস্ত কয়েকটি প্রদেশকে 
ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছির করিয়! সেখানে সার্বভৌম 
পাকিস্থান রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চান! এই 
পাকিস্থান রাষ্ট্রে মুসলমানগণের সংখ্যাধিক্যের বলে 
হিন্দু ও অন্ভান্ড সম্প্রদায়ের লোকদের উপর একট' 








সাম্প্রদায়িক শাসন কায়েম করাই লীগ নেতৃবৃন্দের 
উদ্দেশ্য । এ হেন পাকিস্থানী বাংলায় হিন্দু সমাজের 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তাহাদের সাম্প্রদায়িক এঁতিহ 
রক্ষিত হওয়ার কোন আশা! নাই। ভারতকে 
অবিভাঙ্্য রাখিয়া একটি কেন্দ্রীয় সরকারের 
আওতায় বদি এ দেশে প্রাদেশিক রাষ্ট্রের বনিয়াদ 
গঠিত হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদারের স্বার্থের জন্য 
উপযুক্ত রক্ষাকবচ' পরিকল্পিত হয় তবে অখণ্ড 
বাংলাষ থাকিতে হিন্দুদের আপত্তি নাই। কিন্ত 
লীগের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলাকে যদি সার্বতৌম 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে পরিণত করিবার 
ব্যবস্থা হয় তবে বাংলার হিন্দু সমাদর সেই রাষ্ত্রকে 
মানিয়া লইতে রাজী নহে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৭ 
সাল হইতে নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় 
মুল্লিম লীগ তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে 
কাৰ্য্যত: যে ভাবে এ প্রদেশের শাসনকার্যয 
চালাইয়া আসিয়াছেন তাহাতে মুসলমানদের উপর 
হিদ্ুদের কোন আস্থাই আজ আর অবশিষ্ট নাই। 
লীগ গবর্ণমেপ্ট নুতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া সরকারী 
আয় বৃদ্ধি করিতেছেন। মুসলমানদের সমপর্ধ্যায়ে 
হিন্দুদিগকেও সেই ট্যাক্স দিতে হইতেছে কিন্ত 
সাম্প্রদায়িক ব্যয়নীতির জগ্ক সরকারী খরচপত্র 
দ্বারা হিন্দুসমাজ বিশেষ কিছু উপকৃত হইতেছে না। 
হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া লীগ গবর্ণমেণ্ট মুখ্যতঃ 
কেবল মুসলমানদের . স্বার্থে সরকারী অর্থ নিয়োগ 
করিতেছেন। চাকুরী, শিক্ষা-দীক্ষা ও চিকিৎসা 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হিন্দুর ছ্যাষ্য দাবী অপ্রাহ্‌ করিয়া 
মুসলমানদের স্বার্থ প্রসারণের চেষ্টা হইতেছে। 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব হইতে গবর্ণমেপ্ট হিন্দুর 
অমিঅনা ও হিন্দুর ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের হাত- 
ছাড়া করিয়া সেই সব ক্ষেত্রে মুসলমানের 
সুযোগ-সুবিধা বিস্তারের যড়যন্্র আটিতেছেন। 
ফলে নিজেদের মানসম্রম ও জীবিকা অক্ষুণ্ন 





সকল 








ৃ হেড অফিস-_১৪, রাইড ইট, ক্রিকাতা। ফোন-_ব্যাল ৫১৮০ 
বা _বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা! ও পাটনা । 
উপযুক্ত সিকিউলিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


প্রকার ব্যা্কিং কার্য কনা ' হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
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(ফোন বি বি ৫৬৬৪ ) 


সব্ধায্ত স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য । 
* হ্যাকার সুবিধাজনক । 





রাখিয়া চলা আজ্ বাঙ্গালী হিন্দুদের পক্ষে অসম্ভব-' 
হইয়া দীড়াইয়াছে। যুল্লিম লীগের পরিকল্পনা 
অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্নভাবে 
যদি বাংলায় কোন পাকিস্থানী রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে. 
তবে হিন্দু সমাের এই শ্রেণীর দুর্গতির আর কোন 
সীমা থাকিবে না। কাজেই বাংলার হিন্দু সমাজ- 
এ প্রদেশের হিন্নুগরিষ্ঠ অঞ্চলকে আলাদা! করিয়। 
একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে চান। এইভাবে 
বাংলা দেশকে বিভক্ত করিয়া একদিকে 
হিন্দুর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও এতিহ রক্ষা কর! এবং 
অপরদিকে তাহাদের জীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও সম্প্রদায়গত নিরাপত্তা বিধান করাই বর্তমান, 
বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের লক্ষ্য । 


যে সব কারণে আছ বঙ্গ বিভাগের দাবী 
উপস্থিত করা হইয়াছে .তাহার যৌক্তিকতা 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা উহ! আস্তরিকতাবে সমর্থন 
না করিয়া পারিনা। যাহারা পৃথক হিন্দু 
রাষ্ট্রের দাবী তুপিয়াছেন তাহারা ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্রীয় আতাতের মধ্যে থাকিয়া এই রাষ্ট্রের শাসন-' 
ব্যবস্থা পরিচালন! করিতে চান। সে হিসাবে- 
ভারতের অন্থান্ত হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশের সহিত যুক্ত- 
থাকিয়া উহা পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার 
ভিত্তিতে রাজট্নতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া 
সমুচিত অগ্রগতি দেখাইতে পারিবে সন্দেহ নাই। 

হিন্দু রাষ্ট্র ও মুল্লিষ রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাকে ছুই- 
ভাগে বিভক্ত করিলে কোন্টির ভৌগোলিক আয়তন 
কি দাড়াইবে সেবিষয়ে এখনও পরিষ্কারভাবে কিছুই 
স্থির হয় নাই। তবে যে সব জেলায় মুসলমানের ' 
সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে তাহা মুশ্লিম রাষ্ট্রের ভিতর 
অস্তভূ ক্ত করা ও যে সব জেলায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্য 
রহিয়াছে তাহা হিন্দু রাষ্ট্রের ভিতর অন্তভূক্ত 
করাই লাধারপণ দাবী হিসাবে দ্রাড়াইয়াছে।. 
বাংলার কোন্‌ জেলায় কোন্‌ সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠতা 
রহিয়াছে তাহা দেখাইবার অন্য প্রতি জেলার, 
নাম করিয়া তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান জনসুংখ্যার 
শতকরা ভাগ আমরা নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম । 
আলোচনার সুবিধার জগ্ঠ প্রথমে হিন্দুপ্রধান 
জেলাগুলির নাম ও পরে একক্রে মুসলযানপ্রধান: 
জেলাগুলির নাম উল্লিখিত হইল ৫ 


বাংলায় হিন্দুপ্রধান জেলা . 
(মোট অনসংখ্যার শতকরা হার ) 


দ্দেলা হিন্দু মুসলমান অঙ্তান্ত 
দার্জিলিং ৪৭'৩ ২৪ t০'৩. 
জলপাইগুড়ি ৫০৬ ২৩'০ ২৬৪ 
বীরভূম | ২৭'৪ ৭১ 
৪৩ ১২১ 

১৭৮ ৮৮৫ 

১৫৩ €হ 

১০৪৪ ০৬ 

৭"৭ ৮হ 


২৩৬ ৩৮ 
২২ 


৩৩. 


৩২ 
৪৯৪ 


২৮ ৯৫, 





১২ই মে, ১৯৪৭] 





জেলা 
দিনাজপুর 


মালদহ 
মুশিদাবাদ 
নদীয়া 


বাখরগঞ্জ 


নোয়াখালী 


মুসলমান প্রধান জেলা 
(মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ ) 
মুসলমান 


হিন্দু 
৪০ 
৩৭৮ 
৪১৭ 
৭৪ 
৩৯৪ 
হ৭'৯ 
১৪৮ 
২১০ 
২৫ 
২১৮৫ 
ত২হ 
৩৪৮ 
২৭০ 
২২৮ 
১৮৬ 


€০হ 
€৬'৮ 
৫৮৬ 
৬১২ 
৬০২ 
৭১৪ 
৮৪০ 
৭৪৬ 
৭৭৯ 
৭৭৪ 
৬৭৩ 
&৪৮ 
৭২৩ 
৭৭*১ 


৮১৪ 


অন্যান 
৯৬ 


৫৪. 


৯৭ 


১৪. 


৩৪ 
০৭ 
১২ 
৪৪ 
০৪ 
১১ 
০৫ 
০*৪ 
০৭ 
0১ 


0‘ 


আর্থিক জগৎ 





, দরুণ তাহা প্রত্যান্বত হইবে না। সমস্ত হিন্দুপ্রধান 


, অঞ্চলকে পাকিস্থান হইতে আলাদা করিয়া লইয়া 
একটি রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর না হইলে হুইটি হিন্দুরাই 


হিসাবেই তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হুইবে। মুপ্লিম . 


সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রসারণের নজীরে লীগের 
পাকিস্থানী জিদ যেরূপ উগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে 
এবং লীগ শাসনে বাংলায় হিন্দু সমাজের যে ছুর্গতি 
আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে হিন্দুর 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তাহাদের জীবিকা ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের বনিয়াদ অক্ষুপ্ রাখিতে হইলে এপ্রদেশে 
হিন্দু ও মুসলমানের আলাদ! রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া 
গত্যন্বর নাই। মন্ত্রীমিশন (Cabinet Mission) 
তাহাদের রিপোর্টে মুগ্লিম লীগের পাকিস্কানী দাবী 
আলোচনা করিয়া ইহ স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়া- 
ছিলেন যে, যে প্রয়োজন দেখাইয়! ষুশ্লিম লীগ 
হিন্দু ভারত হইতে পৃথকভাবে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করিতে চান, পাকিস্থানী এলাকার হিন্দুগরিষ্ঠ 'অঞ্চল- 
সমূহও সে প্রয়োজন দেখাইয়া পাকিস্থান হইতে 


২৫ 
আলাদা থাকিবার দাবী তুলিতে পারে। বাংলায় 
ছিন্দু রাষ্ট্র গঠনের বর্তমান দাবী সেই 
প্রয়োজনীয়তারই মূর্ত অভিব্যক্তি বল! চলে। 
কংগ্রেস ভারতকে অখণ্ড রাখিবার জন্ভ সংগ্রাম 
করিয়া আসিয়াছেন। বাংলার হিদ্দুরাও বাংলাকে - 
অবিভক্ত রাখিবার জন্ত অতীতে অনেক শ্বাথত্যাগ 
দেখাইয়াছে। কিন্ত মুল্লিম লীগের দাবী অনুযায়ী 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি সার্ববতৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র 
গড়িয়া তোলার নির্দেশ দেন এবং কোন মতেই 
যদি তাহা প্রতিরোধ করা সম্ভবপর না হয়, তবে 
বাংলাকে বিভাগ করিয়া এপ্রদেশের হিন্দু সমাজ 
পাকিস্থানের কবল হইতে নিজেদের যথাসম্ভব রক্ষা 
করিবার চেষ্টা অবস্তাই করিবে। মুষ্লিম গণসমাজের 
দাবী হিসাবে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট পাকিস্থান পরিকল্পনা 
অনুমোদন করিলে বাংলার হিন্দু গণসমাজের দাবী 
হিসাবে এপ্রদেশে পৃথক হিন্দুরাষ্্র গঠনের দ্বাবীও 


চট্টগ্রাম ২১৩ ৭8৬ ৪১ 
হিন্দুপ্ৰধান জেলা লইয়৷ হিন্দুরা গঠিত হইলে 
প্রথমোক্ত ১২টি জেলাই এ রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত 


হওয়ার কথা। এইভাবে ভাগ হইলে অবশ্ত 


উত্তর বঙ্গের হিন্দুপ্রধান ডেলা--দাঞ্জিলিং ও | 

জলপাইগুড়ির সহিত পশ্চিম বঙ্গের যোগ সাধনের | 
পক্ষে একট! অসুবিধা দীড়াইবে। দিনাজপুর ' | 
ও যাদদহে মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলিয়া এই | 
হুই জেলা পাকিস্থানী বাংলায় পড়িবে। তাহাতে | 
উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ লইয়া একটি অথণ্ড হিন্ুরা ॥ 


গড়িয়া তোলা যাইবে না। বিহারের পূর্ব সীমান্তের 
কয়েকটি জেলায় বাংলা ভাষাভাবীর সংখ্যা বেশী। 
সেহিসাবে ওঁ কয়েকটি জেলাকে বাংলার হিনদুরাষ্ট্ে 
সংযোদ্ধিত করার প্রস্তাব হইয়াছে। সেই প্রস্তাব 
কাঁ্ধ্যকরী 
উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে একত্র সংযোজিত করিয়' 


একটি অথণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে দীড়া করা যাইতে | 


পারে। তাহাছাড়া উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে 
একক্র সংযোজিত করার আর একটি উপায় 
হইতেছে দিনাজপুর ও মালদহ জেলার 
পশ্চিমাঞ্চল ছিন্দুরাষ্রের অন্তভূক্তি করা। দিনাজপুর 
ও মালদহের কয়েকটি থানায় হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য 
রহিয়াছে। সে হিসাবে এ ছুই জেলার কতকটা 
অঞ্চল হিন্দুরাষ্ট্রের মধ্যে ফেলিবার অন্য দাবী 
উঠিয়াছে। বঙ্গ বিভাগের নীতি যদি পাকাপাকি- 
ভাবে স্বীকৃত হয় তবে একটি Boundary 


0০7017135107. বা! সীম! নির্ধারণ কমিটি বসাইয়! 


তাহাদের শ্ুপারিশক্রমে এরূপ একটা ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা কঠিন নহে। কয়েকটি যুসলমানপ্রধান 
জেলায় যে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল রহিয়াছে (যথা 
ফরিদপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল) তাহা যুল্লিম 
রাষ্ট্রের অন্ত ছাড়িয়া দিয়া বা সীমান্তবর্তী হিন্নুপ্রধান 
জেলার কিছু অংশ ত্যাগ করিয়া মালদহ ও 
দিনাজপুরের কতকাংশ হিন্দুরাষ্ট্রের ভগ্ঠ গ্রহণ কর! 
বাইতে পারে। 

তবে উত্তরবঙ্দ ও পশ্চিমবঙ্গকে শেষপধ্যস্ত 
একটি প্রদেশে যুক্ত-করা সম্ভবপর হউক বা না 
হউক বাংলার হিন্দুরা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের যে দাবী 
উপস্থিত করিয়াছে ভৌগোলিক কোন: অন্গুবিধার 


৩ 


হইলে এসব জেলার মারফতে 


তাহাদিগকে অবশ্তই মানিয়া লইতে হইবে। 


| ইট বেল কীন মিলস 


ভিন সি ভে তু 


বর্তমান বস্ত্রের সমস্তা যে কি আকারে দেখা দিয়াছে তাহা কাহারও অন্রানা 
নাই। এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব 
হইতে পারে না। অর্থনৈতিক দিক দিয়া জাতিকে কতকট! স্বাবলম্বী করার 
দায়িত্ব ইঞ্ বেঙ্গল কটন মিলস্‌ লিঃ গ্রহণ করিয়াছেন । আপনাদের 
সকলের সহযোগিতায়ই উহা সম্ভব হইতে পারে। 


মেসাস--এ, আর, খান এও (কাং 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ dE 

রেজ্জিষ্টার্ড আফিস--৯২-বি, বনহুবাজার ষ্টরীট, কলিকাত৷। 
মেন আফিস--১১৫, ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা। 



























অবোর| ইনভেটমেট ট্রা) লিমিটেড | 
(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবন্ধ ) | 
হেড অফিস £_-১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্টরীট, কলিকাতা ৷ 
টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
* ৫ বৎসরের জন্য ৭২ 
শিলং ব্যান্ধিং কগোবেশন লিঃ 
হেড অফিস-ল্শিক্ৰনং_ || কলিকাতা ব্ৰাঞ্চ :_১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার 
১ বৎসরের জন্য ৫২ ৩ বৎসরের জন্য ৬২ * 
টেলি :-SHILLBANK টেলি :-BANKESHILLO 
ফোন : শিলং--১৬৬ কোন 2 ক্যাল--৩৭৯৮ 


২ বৎসরের জন্য ৫1০ ৪ বৎসরের জন্য ৬০ 
অন্থান্ত শাখা জীব হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 





ও নওগগ। (আসাম)। 
এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, ভীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী 
জেনারেল ষ্যানেজার | ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! 


, ; বাঙ্গালী ব্যাক্কের ক্রসো্নতি 


নানা কারণে ছোটখাট কয়েকটা ব্যাঙ্ক কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে আমানতের টাক] দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য 
হইলেও বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে বাঁজানী- 
পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের যে উন্নতি ও প্রসার 
হইয়াছে, তাহা নান! দিক দিয়াই বিশেষ প্রশিধান- 
যোগ্য । সাম্প্রতিক কারণে যে সমস্ত ক্ষুত্র ব্যাঙ্ক 
ুর্য্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে, ' তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ গ্রতিষ্ঠানেরই আমানতের টাকা অথবা 
মোট দায়ের তুলনায় যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। কিন্ত 
অনভিজ্ঞতা এবং বেশী লাভের আকাক্ষায় এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যে ভাবে টাকা লগ্নী ও 
বিনিয়োগ করিয়াছিলেন, নানা ক্কাধ্যকারণে 
প্রয়োজনের সময় তাহা সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য 
হুইয়া আদায় করা সম্ভবপর হয় নাই। যে সমস্ত 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের পরিচালনায় এই ক্রুটী পরিলক্ষিত 
হয় নাই, বিগত কয়েক বৎসরের ব্যবসায়ের দ্বারা 
তাহাদের আধিক বনিয়াদ পূর্ববাপেক্ষা আরও দৃঢ় 
হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কসমূহের সাম্প্রতিক বিপদ 
সত্বেও এই সমস্ত সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানের উপর 
জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয় নাই। 
যুদ্ধের বাজারে ব্যাক্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট 
লাভবান হইয়াছে, একথা সকলের মুখেই শুনিতে 
পাওয়। যায়। তথ্যতালিকা সাহায্যে ব্যাঙ্কসমূহের 
বিগত কয়েক বৎসরের কার্যাবলী আলোচনা 
করিলে ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। বিভিন্ন 
ব্যাক্ষের আধিক অবস্থা সম্পৰ্কে রিজার্ভ 'ব্যাকক 


( Statistical Tables relating to Banks 
in India and Burma) প্রকাশ করিয়া 


থাকেন। কাগজের হুষ্রাপ্যতার দরুণ ১৯৪৩ 


সাল সম্পর্কিত বিবরণীর পর আর কোন তথ্য- পু 


তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি 
১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সাল সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
উল্লিখিত তথ্যতালিকাপূর্ণ পুপ্তিকা পুনঃগ্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহার সাহায্যে বাঙ্গালী-পরিচালিত 
১৫টি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আলোচনা করিলে 


ফোন 


ৰ টি, ম্ুমদার 
সেক্রেটারী 


‘টাকায় পরিণত হয়। 
"অব ইত্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ প্রতিবৎসর একটী বিবরণী '- 7" " 


হেড অফিদ-_৫৬, বেন্টিস্ক ফ্রী, কলিকাতা । 


ঃ.ক্যাল ৩৪১৯ 


কলিকাতা শাখাসমূহ £ ওজ্ড চীনাবাজার ষ্্রীট, বড়বাজার, শ্তামবাজার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 
অন্তান্ড শাখাসমূহ £ বাজলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র । 


মোটামুটিভাবে বাঙ্গালী ব্যাঞ্কের কিরূপ 'উল্নতি 


ঘটিয়াছে, তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে। 
প্রথম আদায়ীকৃত মূলধনের কথা ধর! যাক। 
১৯৪৩ সালে উপরোক্ত ১৫টা ব্যাঙ্কের আদাদ্নীকৃত 
মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৬০ 
লক্ষ টাকা । ১৯৪৪ সালে ইহা প্রায় ১ কোটি 
টাকা বুদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকায় পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালে আদাম়ীকুত 
যূলধনের মোট পরিমাণ আরও ১ কোটি টাকা 
বুদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকায় 
হবাড়ার়। ছুই বৎসরকালমধ্যে ১৫টী ব্যাক্কের 
আঁদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ২ কোটী টাকা বৃদ্ধি 
পাওয়াতে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের 
ক্রমবর্ধমান আম্থাই প্রমাণিত হয়।.. 

১৯৪৩ সালে আলোচ্য ১৫টী ব্যাক্ষের রিজার্ভ 
বা মজুদ তহবিলের পবিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ টাকার 
মত। ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে ইছা যথাক্রমে 
৭৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং ১ কোটি ২২ লক্ষ 
৫৭ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে । 

স্থায়ী, চল্তি, সেতিংস্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন হিসাবে 
আলোচ্য ব্যাক্ষসমূছে ১৯৪৩ সালে প্রায় ২২ কোটি 
টাকার মত আমানত ছিল। 


আমানতের মোট পরিষাণ দাড়ায় ৪১ কোটি ৩৪ 
লক্ষ টাকা। পরবর্তী বৎসরে আমানতের পরিমাণ 


আরও ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬১ কোটি 
আলোচ্য ১৫টী ব্যাঙ্কের 
















INDIAN এ STEEL FURNITURE টি 
7, CLIVE STREET, CALCUTTA, 






এম্‌, কে, গুহ 
ম্যানেজিং ভিরেইর 


১৯৪৪ সালে 


| সাধারণের আস্থা অর্জন করিতে ব্যা 
| পরিচালনা-নীতি শিথিল চিনি বলিয়া আমরা 
| আশা করি। 


সহিত ইস্পিরিয়েল ব্যাঞ্চ এবং ভারতে অবস্থিত - 
বিবেশী বিনিময় ব্যাস্কসমূহের তুলনা করিলে দেখা, 
যায় যে, ইন্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাপ 
১৯৪৩ সালের তুপনায় ১৯৪৫ সালে শতকরা ২০, | 
ভাগ এবং বিনিময় ব্যাঙ্কদমূহের বেলায় .এই সময় 
মধ্যে আমানতের পরিমাণ শতফরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধি, 
পাইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত ১৫টী বাঙ্গালী ব্যাঙ্কে 
এই সময়ের মধ্যে আমানতের পরিমাণ ২২ কোটি 
হইতে ৬১ কোটি অর্থাৎ শতকরা পৌনে ছুইশত 
ভাঁগেরও বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে । 

ব্যালেন্দ-সীট রচনার সময় ১৯৪৩ সালে, 
আলোচ্য ১৫টা ব্যাঙ্কের দাদনের ( Loans and 
Adv৪৷॥০5) পরিমাণ ছিল ৮ কোটি টাকার, 
কিছু বেশী। ১৯৪৪ লালে ইহা ১১ কোটি ৩০ 
লক্ষ এবং ১৯৪৫ সালে ১৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকায় 
পরিপত হয়। ১৯৪৩ সালে মোট আমানভী” 
টাকার শতকরা ৩৬*৮ ভাগ দাদন কর! হইরাছিল ! 
পরবর্তী ছুই বৎসরে আমানতী টাকার তুলনায় 
দাদনের পরিমাণ আরও হাঁস পাইয়া ১৯৪৪ সালে 
'দাঘনের পরিমাণ আমানতের শতকরা! ২৬"৮ ভাগ” 
এবং ১৯৪৫ সালে ২৯'৫ ভাগ হয়। ইছা দাদন- 
নীতি সম্পর্কে ব্যাক্কসমুহের সতর্কতারই পরিচয় 
দেয়। | 

অস্তাপ্ত ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত, গবর্ণমেন্ট ও 
অপরাপর সিকিউরিটি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় 
বাবদ আলোচ্য ১€টী ব্যাঙ্ক যে ভাবে অর্থ 
বিনিয়োগ করিয়াছে, তাহাতেও ব্যাঙ্কসমৃহের ' 
আধিক সংস্থা সম্পর্কে ক্মোরতির পরিচয় পরি- 
লক্ষিত হয়। সিকিউরিটি, স্থায়ী আমানত এবং 
শ্বর্ণ-রৌপ্যে ১৯৪৩ সালে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ 
ছিল প্রায় ৮ কোটি টাকা । ১৪৪৪ সালে বুদ্ধি 
পাইয়া ইহার পরিমাণ দাড়ায় ১৫ কোটি ৮৬ 'লক্ষ ' 
টাকা। পরবর্তী বৎসরে ইহা ২৪ কোটি ৭৭ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হয়। ১৯৪৩ সালে বাড়ী-ঘর, 
জমিজমা প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তিতে আলোচ্য ব্যাক্ক- 
সমূহের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৫ 
লক্ষ টাকা । ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে ইহার পরিস্নাণ 
সামাস্ত বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৫৭ লক্ষ ও ৬৩ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হয়| আলোচ্য তিন বৎসরে 


= সমস্টিগতভাবে ভারতের তালিকাভূক্ত 


স্থাবর সম্পত্তিতে নিয়োজিত অর্থ মোট আমানতী 
টাকার যথাক্রমে শতকরা ১৫২ ভাগ, ০*৮৬ ভাগ 
এবং ০৭০ ভাগ ছিল | আলোচ্য ১৫টা বাঙ্গালী 
পরিচালিত ব্যাঙ্কের ১৯৪৩ সালে স্থাবর সম্পত্তিতে 
নিয়োদ্িত অর্থ ছিল মোট আমানতী টাকার 


|| শতকরা হই ভাগ। ১৯৪৪ সালে ইহা হাস পাইয়া, 
॥ ১৪ ভাগ এবং ১৯৪৫ সালে মাত্র ১ ভাগে পরিপত 
| হয়। 


যাবতীয় খরচ বাদে আলোচ্য তিন বৎসরমধ্যে 


॥ উল্লিখিত ১৫টা ব্যান্কের নীট লাভের পরিমাপও 
| আশামুরূপ বৃদ্ধি'পাইয্সাছে । ১৯৪৩ সালে আলোচ্য: 
| ব্যাঙ্কসমূহের 
- হি ১৯৪৪ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১৮ 
| লক্ষ টাকায় দাড়ায় । ১৯৪৫ সালে নীট লাত 
| আরও প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়া ২৭ লক্ষ 
| ৪১ হাজার টাকায় পরিণত হয়। 


নীটু লাভ ১৫ লক্ষ টাকারও কম 


১৯৪৫. সাল পর্যন্ত বাঙ্গালী ব্যাক্কসমূছের যে 
ক্রুমোন্নতি ঘটিয়াছে, তাহ! বজায় রাখিয়া জন- 
সতর্ক 


: গত শুক্রবার প্রাতে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় 
স্পদার্পণ করিয়াছেন। মহাপুরুবের পদয়দস্পর্শে 
|" পুনরায় ধন্ত ও কৃতার্থ হইল। বাংলার 
বিশেষভাবে বাঙ্গালী হিন্দুর আজ চূড়াস্তরূপ বিপদ 
উপস্থিত। বাংলার ক্রট মেজরিটী আজ সংখ্যালঘু. 
“হিমু সম্প্রদায়ের ধর্শ, এতিহ, রাজনীতিক ও অর্থ- 
নীতিক অধিকার পদদলিত করিবার উদ্দেষ্তে বাংলায় 
পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর । অনস্কোপায় 
'হুইয়। বাঙ্গালী হিন্দু আজ বঙ্গ-বিভাগের মধ্য দিয়া 
হিন্দুর এক পৃথক হোঁমল্যা্ড বা আবাসস্থান 
ক্ৰ করিয়া তাহাতে হিন্দুর ধর্ম, ওতিহ 
এবং রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অধিকার 
সংরক্ষণের অন্ত দাবী উপস্থিত ফরিয়াছে। 
কলিকাতায় অবস্থানকালে স্বভাবতঃই মহাত্মা 
গান্ধী এই ব্যাপারে বাঙ্গালী হিন্দুগপকে 
উচ্ছাদের বর্তব্য সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান 
করিবেন। বাংলার সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় 
তাহার উপদেশমত আত্মদ্বার্থ সংরক্ষণে কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইবার জন্ভত অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা, 
-ফরিতেছে। 
গু | কা 
গত মঙ্লধার নিতাত্ত অগ্রত্যাশিতভাবে মিঃ 
“জিন্নার সহিত মহাত্মা গান্ধীর তিন ঘণ্টাকাল ব্যাপী 
“আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। গত রবিবার 
-বড়লাটের বাড়ীতে তাহার সহিত আলাপ 
আলোচনার পর মহাত্মাজী যখন বাহির হইয়া 
“আসেন, ঠিক সেই সময়ে মিঃ জিরা বড়লাটের 
সহিত দেখা করিবার উদ্দেস্তে তথায় যান এবং 
"উভয়ের মধ্যে দেখা হয়। এই সময়ে পরস্পর 
'পরম্পরের অভ্যর্থনা করাল মহাত্মা গাষ্ধীই, নাকি 
“মিঃ জিল্নার সহিত আলাপ-আলোচনার অভিপ্রায় 
জানান এবং মিঃ জিন্না উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন 





কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ ইত্যাদি । 


কোং! 


অডিটর 
সলিসিটারস 


এম, এম. সেন 
রেজিষ্টার্ড অফিস 
রাজলাহী 


শীতল মিল্ম্‌ এ 


অনুমোদিত মূলধন-_-২৫১০০১০০ ০২ 


১। শ্রীহ্যনাথ ব্যানাজ্জর-ব্যাঞ্ষার ও ব্যবসায়ী । 
২। শ্রীসরলকুমার ঘোষ, এব-এ, বি-এল-_অমিদার, সভাপতি, 
, টাউন কো-অপারেটিত ব্যাঙ্ক লিঃ, ম্যাসেজিং ডিরেক্টর, 
রাসাহী ব্যাস্কিং কর্পোরেশন, চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় প্রাদেশিক 


৩। ভ্রীউবারগুন সেন-_অংশীদার, ইপ্টারগ্তাশগ্কাল ট্রেডিং কোং 
ইত্যাদি । | 
৪। রায় ধরণীমোহন মৈত্র বাছাছুর, এম-এ, বি-এল, অমিদার। 


৫। ভ্ীতিজেজ্্রনাথ ব্যানাজ্জ্াঁব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী। 
৬। শ্ীসস্তোবকুমার বাকৃচি-অংশীদার, ইন্টারগ্তাশন্তাল ট্রেডিং 


পাল এণ্ড রায় ইন্কর্পোরেটেভ একাউপ্টেন্ট 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
করেন। তদমুদারে গত মঙ্গলবার মহাত্বাজী মিঃ 
জিরার বাড়ীতে গিয়া প্রায় ভিন ঘণ্টাকাল তাঁহার 
সহিত আলাপ আলোচনা করেন। উহাতে ফল 
কিছুই হয় নাই। ফারণ আলাপের শেষে 
মহাত্মাজীর অন্ভমোদনক্রমে মিঃ জিয়ার তরফ হইতে 
একটা বিবৃতিতে জানান হইয়াছে যে, এই আলোচনা 
কালে মহাত্মা গান্ধী ভারত বিভাগ যে অপরিহার্য 
নহে উছা জানান ) কিন্ত মিঃ জিরা বলেন যে, উহা 
তো অপরিহার্ধ্য নছেই বরং ভারতের রাজনীতিক 
সমন্তার উহ্াই একমাত্র সমাধান । 
মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিঃ দ্িন্নার এই শেষ 
আলাপ-আলোচনার একটা স্রফল হইয়াছে বে, 
এখন আর ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্টের ইতত্ততঃ করিবার কিছু রহিল না। 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিত অওহরলাঁল নেহরু 


এবং ডাঃ রাজেজ্জ গ্রগাদ পূর্বেই বলিয়াছেন যে, ' 


লীগ যদি তারত বিভাগ ছাড়া আর কোন প্রস্তাবে 
স্বাতী না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসও উছাতে রাজী 
আছে--এমন কি কংগ্রেস ভারতীয় সৈল্তবাহিনীও 
ভারতীয় যুক্তরাধ ও পাকিস্থানের মধ্যে ভাগ 
করিয়া! লইতে প্রস্তুত ; তবে ভারতের যে সব 


অংশ পাকিস্থানে যোগদান করিতে প্রস্থত নহে, ' 


সেই সব অংশ কিছুতেই পাকিস্থানের অন্তু ত 
হইবে না। উহ্থা্র তাৎপধ্য এই যে, বাংলার 
হিন্দুপ্রধান অঞ্চল এবং পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুপ্রধান 
অঞ্চল--এই উভয় প্রদেশ হইতে বিভক্ত হইয়া 
ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের অস্তর্তু ক্ত হইবে। এই ব্যবস্থা 


আপাতদৃষ্টিতে অনভীপ্সিত বলিয়া মনে হইলেও ' 


এক দিক দিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে উহা কল্যাণ- 
দায়ক হুইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। বর্তমানে 
মিঃ জিনা ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ দেশে হিন্দু ও 














পরিঢালকন্বন্দ 


লিঃ ইত্যাদি । 





চু সস লিঃ = | 


. - বিলিক্কৃত মূলধন--৫১০০০০০২ 


৭] ভ্্রীনীহাররপ্তন ঘোষ _ম্যানেজ্ার, টেক্সটাইল প্রোডাক্টস লিঃ, 
রেড! ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ । 

৮। শ্ৰীজিভেন্দ্ৰনাথ দত্তগুপ্ত--ডিরে্টর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল 
এণ্ড ফার্থাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক লিঃ, ডিরেক্টর, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
*অব বেঙ্গল লিঃ, ম্যানেজিং ডিরেউর, ডি নি ইণ্ডাই্রীজ লিঃ, 
ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়া সিরামিক লিঃ এবং অংশীদার, মেসাস” বতশুগ্ত 
এণ্ড চন্দ্র ইঞ্জিনিয়াস এও কন্ট্রারস । 

৯। পূৰ্ণেন্দুনাথ চক্রবস্তাঁ_গতঃ কন্ট্াক্টর ও মার্চেন্ট, ম্যানেজিং 
প্রোপ্রাইটর, চক্রবর্তী ব্রাদাস? ডিরেক্টর, ডুয়ার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 





যুসলমান সম্পরদারের মধ্যে যে বিহ্বেষধুদধি হাটি 
করিয়াছেন, তাহা সহজে বিদুরিত- হইবে না। 
এই অবস্থায়' সমগ্র ভারতবর্ষ লইয়া যদি একটা. 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহা হইলে উহার 
মধ্যে যে শতকরা ২৫ জন মুসলমান থাকিবে 
তাহারা বরাবর গবর্ণষেপ্টের মধ্যে থাকিয়া ভারতের 
অগ্রগতি" রোধ করিবার চেষ্টা করিবে। বিদেশস্থ 
ভারতের শক্রগণও উহাদের সহিত যোগসাজোনসে 
ভারতের অনিষ্ট সাধন করিবার সুযোগ পাইবে। 
পক্ষান্তরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে যদি বাংল! ও 
পাঞ্জাবের মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চল বাহির হুইয়া 
যায় তাহা হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানের 
সংখ্যা হইবে মাত্র শতকরা ১৩ জন। ভারতের . 
দেশীয় রাহ্যগুলি দি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে, তবে 
যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানের হার আরও কমিয়া শতকরা 
দশ ভ্রনে পরিণত হুইবে। এরূপ অবস্থায় এই 
যুক্তরাষ্্র একটী প্রায় পুরাপুরি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত 
হইবে এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের 
হাতে যতদুর সম্ভব অধিক ক্ষমতা প্ৰদান করিয়া 
উহাকে একটা অদীন শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত 
করা সম্ভবপর হইবে। | 
[ রা | চা i 
ভারতের ব্যাপারে বৃটীশ মন্ত্রিসভার সহিত 
পরামর্শের জন্তক বড়লাট লর্ড যাউণ্টব্যাটেন তাঁহার 
ব্যক্তিগত উপদেষ্টা লর্ড ইসমেকে ইংলগডে 
পাঠাইয়াছিলেন। বর্তমানে সরকারীভাবে ঘোষিত ' 
হইয়াছে যে, লর্ড ইসমে - এই সপ্তাহেই," 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং ভারতীয় ' 
সমস্তার সম্পর্কে বড়লাটের সিদ্ধান্ত আগামী ১৭ই 
মে তারিখে দিল্লীতে ভারতীয় বিভিন্ন দলের 
নেতাদের একটা বৈঠকে ঘোষণা করা হুইবে। এখন 
পর্য্যন্ত বিভিন্ন সুত্র হইতে যতদুর সংবাদ জানা, 





২৮ 


গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, ভারতের সমস্ত 
হিস্ুপ্রধান প্রদেশ এবং বাংল! ও পাপ্জাবের ছিল্ু 


ও শিখ প্রধান অঞ্চল লইয়া একটা ভারতীয়. যুক্ত-. 


ব্বাষ্ট্রের কথা বড়লাট ঘোষণা! করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
_ শ্রকটী সীমানির্দেণ কমিটী কর্তৃক বাংলা ও পাঞ্জাবের 
ছিন্ব-শিখ অঞ্চল এবং মুসলমান অঞ্চলের সীমা নির্দেশ 
সাপক্ষে এই উভয় প্রদেশে ছুইটী করিয়া : আঞ্চলিক 
মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে । বদি ফোন পক্ষ তাহাতে 
আপত্তি করে, তবে উয় প্রদেশেই মন্ত্রিসভা তালিয়া 
দিয়া ৯৩ ধারার শাসন বলবৎ করা হইবে । তবে 
_ ভারতবর্ষ হিদুস্থান ও পাকিস্থানতেদে বিভক্ত 
হইলেও ভারতীয় সামরিকবাহিনী বৃটাশ গবর্ণমেপ্ট, 
হিন্দুস্থান গবর্ণমেপ্ট ও পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের একটী 
যুক্ত কমিটার অধীনে রাখা রা বলিয়া জানা 
,পিয়াছে। ২০৫ 
জি 2. 5 ১১ 

বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও হিন্দু-শির্খপ্রধান 
অঞ্চল বাদ দিয়া যদি ভারতে পাকিস্থান গঠিত 
হয়, তাহা হইলে. এই; পাকিস্থান যে মিঃ জিল্লার 
ভাষায়” ছিন্নমুণ্ড ও : কীট”, পাকিস্থান হইবে 
তাহাতে কিছুমাত্র : সন্দেহ লাই; স্অস্ততঃ বাংলার. 
মুসলযানগ্রধান জেলাগুলি- লইয়া | ফে পূর্ব- 


পাকিস্থান গঠিত হুইবে তাহা! যে বেলজিয়াম বা :. 


পর্ত,গালের স্ভায় একটা রিত্র ও বহিরাক্রষণ 
হইতে আত্মরক্ষায় ' অক্ষম, দেশে পরিপত . হইবে, 
তাহা নিঃসন্দেহে 'বঙ্গ! যাইতে পারে। এই অবস্থা 
উপলব্ধি করিয়াঁ বাংলার,-লীগ,' মহলে বর্তমানে 
কিছু চাঞ্চল্য দেখা ' দিয়াছে। মৌলানা :আক্রাম 


খা বলিয়াছেন .ষে.. পূর্ক-গ্নাকিস্থানের্‌ অন্ত সমগ্র, 


আসাম ও সমগ্র, বাংলা -ছাড়িয়া দিতে হুইবে। 


বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবদ্দী কৌশলক্রমে বাংলার : 


হিন্দুগপকে পাকিস্থানের জালে জড়াইবার অন্ধ 


ছু কু নু সরস 
দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রেজিঃ অফিস £ ৪ ক্লাইভ ট্রীট, 


আধিক জগৎ 


পুনঃ পুনঃ বাংলার হিলুগপকে এক স্বাধীন ও সমৃদ্ধ 
বাংলার প্রলোভন দেখাইতেছেন। মুসলিম 
লীগের সেক্রেটারী হিঃ আবুল হাঁসিম বলিতেছেন 
যে, হিচ্দুগণ যদি স্বাধীন বাংলায় মুসলমানদের 
সহিত হম্ততার সহিত বসবাস করিতে চাহে তাহা! 


হইলে তাহাদিগকে শাসনক্ষমতার অর্ক, 
দেশে যৌথ নির্বাচন প্রথা - 
' বলবৎ কর] হইবে বলিয়াও কেহ কেহ ইঙ্গিত 


দেওয়া হইবে। 


করিতেছেন । কিন্ত হিন্দু সম্প্রদায় উহাতে অচজ- 
অটল। কোনমতেই হিন্দু পাকিস্থান শ্বীকার 
করিবে না। এরূপ অবস্থায় বড়লাটের আগামী 
ঘোষণার পর বাংলার লীগপদছিগণ ‘লড়কে লেঙ্গে 
পাকিস্থান? বলিয়া দেশে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
হাটি করিতে পাবে) তবে দেশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ 


-:. এই ব্যাপারে সম্যক সচেতন আছেন বলিয়! মনে .. 
হইতেছে। গত ৪ঠা যে তারিখে দিল্লীতে. মহাত্মা, 
গান্ধী তাহার প্রার্থনা সভাতে এরূপ জানাইয়াছেন, 


ষে, তারতবালীর হাতে চুড়ান্ত ক্ষমতা হস্তাস্তরের 


পূর্ববর্তী সময়ে দেশে যদি কোন ব্যাপক. দাঙ্গা-, 


হাজামার হা হ্য়, তাহা হইলে উহা] দমনে বড়লাট 
সৈম্ভদল নিয়োগেও ইতত্ততঃ করিবেন না বলিয়া 


তিনি মহাত্মা গান্ধীকে জানাইয়াছেন। উদ্থা ধুষ 
ভরসার কথা সন্দেহ নাই.। তবে আততায়ীর. 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার দম্ভ প্রত্যেক ব্যক্তির. 
আত্মশক্ির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হওয়াই .. 


বাঞছনীয়। 

ce bd , নী রী রব 

পাঁচ দিনব্যাপী অধিবেশনের পর গত হরা 
মে তারিশে ভারতীয় গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন 


সমাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান অধিবেশনের বিশেষত্ব এই . 
যে, উহাতে এই প্রথম ভারতের অনেক দেশীয়. 


কাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। 


স্থাপিত--১৯২২ 


i বালীগঞ্জ শাখ!--২১০৷১৭, প্লাসবিহারী এভিনিউ এভিনিউ | 


(গাঁড়য়াহাট। জংশনে ) 
ধর্মতল! শাখা-_১৫৭-বি, বর্দতলা ফাটে 
গত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে। 
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[ ১২ই মে, ১৯৪৭ . 


পূর্বে শুনা গিয়াছিল যে, পরিষদের এই তৃতীয় 
অধিবেশন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে । কিন্ত পরিষদের 
অধিবেশন বসিবার পূর্বেই ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও- 
পাকিস্থানভেদে বিতক্ত হইবে-এই বিষয়ে, 
একপ্রকার, সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হওয়ায় 
পরিষদের কাজ অনেকটা লঘু হইয়া পড়িয়াছে।. 
কারণ লীগের অধিকৃত অঞ্চল যদি ভারতবর্ষ হইতে: 
পৃথক হইয়া পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাহ! হইলে” 
মস্ত্রিমিশনের পরিকল্পিত গ্রপ বা মওলীসমূহের” 
প্রতিনিধিদের পৃথক অধিবেশন বসাইবাক্স কোন: 
প্রয়োজন হুইবে ন! এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশের, মধ্যে 
ক্ষমত] বিভাগ লইয়াও কোন বিতর্কের ছুটি হইবে 
না। বোধ হয় এই সব বিধয় চিন্তা করিয়াই 
পরিষদ নাগরিকের, মৌলিক অধিকার সম্পর্কে, 
কতকগুলি প্রস্তাব, গ্রহণের .পর উহার অধিবেশন: 
স্থগিত ব্রাখিয়াছে। তবে এই অধিবেশনে ভারতীয়: 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্ের খসড়া -রচনার অস্ত পণ্ডিত; 
জওহরলাল নেছরুর সভাপতিত্বে একটী এবং প্রদেশ-- 
প্যাটেলের, সভাপতিত্বে আর- একটী কমিটী গঠিত, 
হইয়াছে। - প্রকাশ,, আগামী জুলাই মালে' 
পরিষদের অধিবেশনে এই ছুইটী কমিটীর রিপোর্ট. 
বিচার বিবেচনা করা হইবে এবং এ সময়ে সংখ্যা 
লঘুদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উপদেশ দিবার জন 
গঠিত কমিটীর রিপোর্ট সন্বদ্ধেও কর্তব্য অবধারণ” 
করা হইবে |. মোটের উপর আগামী জুলাই- 

আগঠের মধ্যেই গণ-পরিযদ প্রস্তাবিত ভারতীয় 
তার ও উহার অনততু্জ প্রদেশগুলির শাসনতন্ত্র 
সম্বন্ধে চূড়ান্ত. সিদ্ধান্ত: গ্রহণ করিয়া উহ! বৃটাশ 
গবরণমেন্টের নিকট প্রেরণ ' করিবেন বলিয়া আশা 
করা যাইতেছে। 


ইউনাইটেড 
ইত্ডাষ্ট্রীয়াল 














এলা 255 এশা আই, 











খয়ালার খাতা 


( মতামতের অন্য সম্পাদক দায়ী নছেন) 








কয়েকদিন যাবৎ ট্রাধে, বাসে, পার্কে এবং স্যার রেজিন্যান্ড ম্যাক্সওয়েলের লঙ্গেহছ পক্ষপুটের সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি 
বৈঠকথানা আলোচনাষ একটা ব্যাপার লক্ষ্য আশ্রয়ে রহিয়া আগষ্ট আন্দোলনের সময় হয়না। অগ্ত ছুইটি সম্পর্কে আমীর ব্যক্তিগত 
করিতেছি। কংগ্রেসের সমালোচনা । এক সর্বপ্রকারে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছেন এবং অভিমত বলিতেছি। আপনারা অব্য ভাঁবিবেন 
শ্রেণীর লোকের অভিযোগ এই যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব বর্তমানে গাঙ্ধীজ্ীকে বিড়লার আজ্ঞাবহ, সর্দার যে, আমার ব্যক্তিগত মতামতে কাহার কী আসে 
ক্রমশঃ সংগ্রামবিযুখ হইয়া নিয়মতম্ত্রের পথে পেটেলকে মিলমালিকদের স্বার্থংরক্ষক ও যায়”? নিশ্চয়ই আসে যায় না। কিন্ত নিজের 
চলিয়াছে। আর একদল বলিতেছেন, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিকে “কোটারী” বলিয়া গালি মতকে সকলের মত বলিয়া ভাবাই তো এখনকার 
ডিপ্রোমেসী অর্থাৎ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে দিতেছেন] ্‌ রেওয়াজ! যথা,--যোগেন্্ মওল ভাবেন তাহার 
'পারে নাই। ইংরেজ এবং মুপলিম লীগের কাছে উপরে যে"তিন ধরণের সমালোচকের উল্লেখ মতই অন্ত সম্প্রদায়ের মত, তারক মুখাজ্ডা 
হারিয়াছে। অব্য আরও একদল আছেন বাহারা করিলাম, তাহাদেরংমধ্যে সর্বশেষোক্ত শ্রেণী ভাবেন তাহাব মতই_ না, ঠিক হইল না। ইহাদের 
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মানবের উদ্ভাবনী '. শক্তির ফলে যত ঠিক সেই রকম আমাদের উদ্ধত সরব শালো কাজে ও মন 
কাজে নিয়োগ কবাব ভার নিওর করছে আমাদেরই ওপব 1 অথ! 
মূল্যবান আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে -চীকার  অর্থব্যয় করনে অধবা যেখানে সেখানে টাক! খাটালে মূল্যের 


পরিমাণ বেড়ে যাবেই এবং তাতে দুঃখ দুর্দশা বাড়বে বই কমবে | 
স্থান বড় কম নয়। ঠেলাগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি,  না। কিন্ত অর্থের সাশ্রয় করলে উপকার আছে--ভেবে চিন্তে 


ও রি টাকা খাটালে ভাবতের ভবিষ্যত গঠনে অনেকটা সহায়তা তে! - 
আগে চাকার আবিষ্কার না হলে তার কোনটিই | ||. রচনা করবে। । 
চালানো সম্ভব হতো না সভ্যতার । মূলগত | ) 
সম্পদকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার আর অন্য 


কোনও উপায় আছে কিনা সন্দেহ। কিন্ত 


পুরাকালের যুদ্ধর থেকে আরম্ভ করে আজ 
কালকার কামান, ট্যাঙ্ক, বর্মপরিহিত গাড়ি প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে এই ঢাকাকে মানুষ মারগানের অংশ হিসেবে । 
ব্যবহার করতে ছাড়েনি । এধেকে একথাই পরাগ 
'হয় যে, আমাদের সম্পদ ও আরক্ধ , জ্ঞান, 
ভালো কাজে এবং মন্দ কাজে নিয়োগ করার ভার: 


নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আমাদের ওপরেই । 


রা 






জিনিসপত্রের সরবরাহ আজ কম এবং দামও অনেক. 
সেইজন্ত গ্রয়োষনের অতিরিক্ত জিনিষ কেন! এখন উচিত 
নয়। এতে আমাদের সুল্য কদানোর কাজে অনেকটা 
সহায়তা হবে।' টাক! খাটাতে হলে যুদ্ভিমানের মতোই 
থাটাবেন। এ বিষয়ে বীমা, সমবায় সমিতি, সেভিৎন্‌ 
ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস সেভিৎস্‌ ব্যাক্ষ, ভাঁশনাল ' সেভিংম্‌ 
‘শাট্‌ফিকেট এবং সরকারী লোন সপ্পর্ণ নির্ভরযোগ্য । 


* জমি, সম্পত্তি, সোনাছানা, গহনা, পণ্যদ্ব্য এবং 
শিল্পঙ্াত সামতরী গ্রাকৃতি অনিশ্চিত মুল্যের দ্রব্যের উপর 
টাকা নষ্ট করবেন ন! এবং তা! বিশেষ নিরাপদও নয়; 
. এ সবের বর্তমান দাম অনেক, ভবিষ্যতে - br 
তা পড়ে যাওয়ার .. fe 

সম্তাধনা বেশি। _ 
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আবার নিজের মত আছে না কি? তাহারাতো 
প্রামোফোনের চোঙ্গা মাত্র ! 


Ld গু | 

সংগ্রামবিমুখতার অপবাদ কংগ্রেস সম্পর্কে 
কিছু নহুন নয়। উহাতে আমি অবাক হৃই না। 
সত্য কথা বলিতে কি, উহাকে আমি গ্রাহৃই করি 
না। কারণ ১৯১৯ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যস্ত 
বার বার এফথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হুইয়াছে 
যে, কংগ্রেস ‘আপোবহীন বিরামহীন সংগ্রামের’ 
বুলিতে বিশ্বাস করেনা কিন্তু যেদিন সংগ্রামের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়, সেদিন সংগ্রামে 
দ্বিখা করে না। আরও সত্য করিয়া বলিলে 
কিম্বা কঠোর করিয়া বলিলে বলিতে পারি 
যে, আসল সংগ্রামের দিনে একমাত্র কংগ্রেস 
ছাড়া আর কাহারাও টিকীই দেখা যায় না এবং 
যাইবে না। আত যে সকল প্রৌঢ় ফসর্ণ ধুতির 
উপরে জিনের কোট আঁটিয়া পান চিবাইতে 
চিবাইতে ট্রামে বিয়া কংগ্রেসকে গালি দিতেছেন 
এবং যে-সকল পাজামাধারী বামপন্থী চ্যাংড়ার দল 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বুর্জোয়া বলিয়া অবজ্ঞা 
করিতেছেন, আসল সংগ্রামের দিনে তীহারা হয় 
' নিরাপদ দূরত্বে রহিয়া আপিসে লেজার লিখিবেন 
অথবা ফ্যাসিস্ত বিরোধী নাট্য সমিতি গঠন করিয়া 
কার্ল মাক্স আওড়াইবেন ! | - 

যাহারা বলিতেছেন, : কংগ্রেসের ভিপ্লোমেসী 
নাই, তাহাদের সঙ্গে আমি একমত । কংগ্রেস 


ডিপ্রোমেসী চাহেনা, কারণ উচ্থাতে তাহার বিশ্বাস " 


নাই, উহাতে তাহার প্রয়োজনও নাই ডিপ্লো- 
মেসীর আভিধানিক অর্ধ যাহাই হউক, উহার আসল 
মানে হইল চাতুরী। সত্যের প্রতিষ্ঠা চাতুরীর 
উপর নির্ভর করে না। কংগ্রেস তাহার চিন্তা, কর্ম 
ও আদর্শে একটি সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে 


চাহিয়াছেন। সে সত্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা . 


ইহার মধ্যে ছল, চাতুৰী বা কুটনীতির অবকাশ 
নাই। আপন অস্তরিছিত অবিসংবাদিতায় সে 
সর্বজনের দ্বারা স্বীকৃত, সমস্ত 'ভিপ্লোমেসী ও 
ষ্টেক্র্যাফটের সে ভর্ধে। 
বলিলে কংগ্রেসের প্রশংসা করা হয়, নিন্দা নয় । 


bd bed hd 


কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সহিত তুলনা করিয়া 
বিচার করিবার একটা ইচ্ছা অনেকের মঙ্ন্যেই লক্ষ্য. 


করিয়াছি। তাহারা তুল করেন। “আমকে 


আমড়ার সঙ্গে তুলনা করিবার ।চেষ্টা হাস্তকর 


মুসলিম লীগ একটা দল। সেই দলগতশ্বার্থ সাধন 
করিবার মধ্যেই তাহার দার্থকতা, সেই 'বিচারেই 
তাহার সাফল্য । কংগ্রেস একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
জাতির আশা-আকাজ্ষা ও অভিলাঘকে সফল 
করাই তাহার লক্ষ্য, দলের স্বার্থকে নহে। স্বাধীন 
ও সুলমৃদ্ধ ভারতবর্ষে কংগ্রেসের আর কোন 
প্রয়োজন থাকিবে 'না। উছাকে বাহার! "পলিটিক্যাল 
পাটি বলেন তাহারা কংগ্রেন সম্বন্ধে কিছুই জানেন 
লা। রাজনীতি লইয়া উছাকে কারবার করিতে 
হয় বটে, কিন্ত উহা রাজনৈতিক দল মাত্র নহে। 
ঘাস ও বাশ বোটানী শান্ত অনুসারে এক শ্রেণীভুক্ত 
হইলেও বাঁশ যে ঘাস নহে তাহা! আমরা সবাই 
জানি। 


# রঙ 


ডিপ্লোমেসী' নাই '' 


ইংরেজী Politician এবং Statesman এই 
হুইটী শব্ধেরই বাংলা আমরা করি 'রাক্সনীতিক”। 
দুইটা আলাদা শব্দ থাকিলে ভালো হুইত। তাহা 
হইলে মিষ্টার জিরা ও মৌলানা আঙ্লাদ এই 
ছুইজনকেই. এক বিশেষণে অভিহিত করিবার 
বিড়ম্বনা হইতে আমরা রক্ষা পাইতাম । ছোট 
সুখ, ছোট লাভ, ছোট প্রতিষ্ঠা সহজেই পাওষা 
যায়) বৃহতেরই দায়িত্ব অধিক, বিস্ব বহুল এবং 
সাফল্য বিলঘিত। মুসলিম লীগ গায়ে আঁচডটি 
না লাগাইয়া যাহা চাহিতেছে, তাহাই পাইতেছে 
বলিয়া যাহারা আক্ষেপ 'করেন, তাঁহারা এই 
কথাগুলি মনে রাখিলে উপকৃত হইবেন | : 

চা কী # 

কিন্ত সাধারণ লাভ ক্ষতির বিচারেই লীগ এবং 
কংগ্রেলকে যাচাই করিলেও দেখা যাইবে। গত 
. এক বৎসরে কংগ্রেসের সাফল্য লীগের তুলনায় কম 
নয়। বরং আমারতো মনে হয় লীগের সদশ্তদেরই 
তাহাদের কায়েদে আজমের উপর বিশ্বাস হারাইবার 
কারণ ঘটিয়াছে। শুধু এই অন্ভই কংগ্রেস এবং 
কংগ্রেস অমুরাগীরা আত্মপ্রসাদ লাভের অধিকারী 
যে, ভারতবর্ষের সর্ধসম্প্রদায় ও সর্বধর্দাবলদ্বীদের 
তাহার একন্রীভৃত করিতে পারিয়াছে। চার্চিল 
এমেরী ও লর্ড লিনলিথগো এই unholy three 


ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব ' 


বিভেদের চেষ্টায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থকে প্রাধাস্ 
দিয়াছিলেন। মুসলিম লীগতো আছেই। কিন্তু 
যদি কোন অঘটন ঘটন পটিয়সী যাছুবিদ্ভার ফলে 
লীগ ও কংগ্রেসে বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখন 
যাহাতে অন্ত মাইনরিটির ছুতা তোলা যাইতে 
পারে সেজগ্ভ লিনলিথগো তাঁহার শাসন পবিষদ 
সম্প্রসারণের সময, পাশা, শিখ, অন্গপ্নত ইত্যাদি 
একাধিক সম্প্রদায়ের দাবীকে প্রাধাগ্ দিলেন । 

হি এ ee 

কংগ্রেন তাহার বাক্য ও আচরণের স্বারা আজ 
ওঁ সৰুল সম্প্রদায়ের সকলেরই বিশ্বাস ও আমুগত্য 
অর্জন করিয়াছে। ভারতীয় খৃষ্টান, পাশ ও শিখ 
সম্প্রদায় "আছ কংগ্রেসের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে 
বিশিয়া গিয়াছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ডক্টর জন 
মাথাই, শ্রীষুক্ত ভাবা ও সর্দার বলদেব সিংহ প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত 'নেহ্রুর্‌ প্রতি. কিরূপ. গভীরভাবে 
'অহুয়ন্ত সেকথা নয়াদিল্লীর সরকারী মহলের সঙ্গে 
'ধাহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে তাঁহারাই জানেন। 
প্রকৃতপক্ষে, ইন্টেরিম গবর্ণমেন্ট যে আট জন 
ক্ষংগ্রেসী সদস্ত এবং পাচ অন লীগ সদন্ত লইয়] 
গ্রঠিত'সেকথাই বর্তমানে সর্ববজ্নদ্বীক্কত | 
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এ্যাংলো-ইত্ডিয়ানেরা এতকাল সর্বদাই শাসক- 
শ্ৰেণীৱ.শঙ্গে নিজেদের হুর মিলাইতেন। তাহার! 
আ্রাতীয় আন্দোলনের সহায়তা দুরে থাকুক, প্রত্যক্ষ 
বিরোধিতাই করিয়া আসিতেছিলেন। বর্তমানে 


_- হিল্লা 
কার্ডবোর্ড বক্স কোম্পানী 
৪শুনৎ মণ্ডল ষ্রীট, কলিকাত|। 
'ভুতা, হোসিয্নীরী প্রভৃতির বাক্স তৈয়ার হয়। 














তাহার! সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেলের সমর্থক । তাহাদের 
দলপতি ফ্রাঙ্ক এপ্টনী ও অক্তান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা 
কংগ্রেসের প্রশংসা করিয়া যে সফল প্রকাশ্য বিবৃভি 
দিয়াছেন তাহা ঝ্রিশ্নার বুকে শেলের মতো 
বিবিয়াছে। অনুন্নত সম্প্রদায় পনর আনা বরাবরই 
কংগ্রেসের অম্নগায়ী, সম্প্রতি বিরোধী দলপতি 
ডাক্তার আঘেদকারও কংগ্রেসের আন্তরিকতার 
বিশ্বাসী হইয়াছেন। .একমাক্স অখণ্ডযওলাকার 
যোগেন্দ্রচন্ত্র ছাড়া কংগ্রেস-বিরোধী তপশীলী কেছ 
নাই বলা যাইতে পারে | | 
* ও চে ba 

সর্ববাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল দেশীয় 
রাজাদের আস্থা অর্ল্জন। কিছুকাল পূর্বেও, দেশীয় 
রাজ্যের নৃপতিগণ কুংগ্রেস-বিদ্বেষে ব্রিটিশ 
গবর্ণযেণ্টের প্রায় সমতুল্য ছিলেন। অথচ আজ 
বৃহদাকার দেশীয় রাজ্যগুলির এক বৃহৎ অংশ 
কংগ্রেসের সঙ্গে একাসনে বলিয়া ভারতবর্ষের 
শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যন্ত। সম্প্রতি পাতিয়ালার 
মঙ্কারাজা, বিকানীরের মহারাদ্া এবং বিশেষ 
করিয়া কোচীনের মহারাজা যে প্রকান্ত বিবৃতি ও 
বক্তৃতা দিয়াছেন তাছ! হইতেই বুঝা যাইতেছে, 
কংগ্রেসের সততা ও সছদেষ্তে দেশীয় নৃপতিরা 
কীরূপ গভীরভাবে আস্থাবান। লীগপ্রতাবান্বিত 
ভূপালের নবাব ও পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের 
সকল কারসাজি সত্বেও ক্রমেই যে দেশীয় নৃপতির! 
গণ-পরিষদে যোগ দিতেছেন তাহাতে কংগ্রেসেরই 
জয় সুচিত হইতেছে । 
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লীগ কী পাইয়াছে? অন্তর্বর্তী সরকারে 
ঢুকিয়াছে। ঠিক কথা। hanks 0 লর্ড 
ওয়েভেল। কিন্তু সেখানে তাঁহাদের অবস্থা কী? 
একমাত্র কয়েকটি সাম্প্রদায়িক নিয়োগ, বদলী ও 
প্রমোশন ব্যতীত তাহাদের আর কী করিবার 
ক্ষমতা আছে? পণ্ডিত নেহরু যাহা অনুমোদন 
করেন না, এমন কিছু তাহারা করিতে 'চাহিলে 
ক্যাবিনেটে ৮-৫ ভোটে সর্বদা তাহাদের পরাজয় 
ঘটে। অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ সদস্তগণ কীর্নপ 
সুখে আছে তাহা পিয়াকৎ আলী খানকে জিজ্ঞাসা 
করিলেই জানিতে পারিবেন। 
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পাকিস্থান? পাইয়াছে কি? কংগ্রেস সমা-" ” 
লোচকেরা.বলিবেন, পায় নাই বটে, কিন্তু পাইতে ' 
যাইতেছে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিনা। 
কিন্ত পাকিস্থান যদিবা লীগ পায়, সে-পাকিস্থানের 
চেহারা যে কায়েদে আজম লিন্নার মনের মতো 
হইবে না সেটুকু নিশ্চয়ই বলিতে পারি। পশ্চিমবঙ্গ 
ও অর্ধেক পাঞ্জাবকে বাদ দিয়া যে পাকিস্থান সেটা 
যে কাকিস্থান সেটা লীগওয়ালারাও জানে। এবং 
আনে বলিয়াই আঙ্ বাংলাদেশে মুললমানের! 
সবচেয়ে বেশী আতঙ্কিত । সেই জগ্ভই শুরা বন্ধার 
মুখে হিন্ু-মুললমানের মিলিত সার্বভৌম বাংলার 
বুলি। সেই অন্তই বাংলার মুসলিম লীগ নেতারা 
হয়তো যুক্তনির্বাচন স্বীকার করিয়াও হিন্দুদের 
ভে হইতে বিরত করিতে প্রস্তুত 

বেন। ্ 
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রাজনীতি আমার পেশা নয়, তবু রাজনৈতিক 
আলোচনা করিলাম এই ভরসায় যে, এ যুগটাই 
অনধিকার চর্চার । যে যে-বিষয়ে সবচেয়ে কম 
জানে সে সে-বিষয়েই সবচেয়ে বেশী কথ বলে। 
“তবে পথে ঘাটে রংগ্রেল মেতৃবর্ের সমালোচনার 
যাহারা পঞ্চমুখ, তাহাদের শুধু এই কথাই স্বরণ 
করাইয়া দিব যে, পণ্ডিত নেহরু ও মহাত্বাজীর 
মত লোক যে 'ভারতবর্ষের মত দেশে জন্মগ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন ইহাই তাহাদের 
শবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, ইহাই তাহাদের চরম 
শান্ডি। আমর! অলৌজন্তপূর্ণ উক্তি ফরিয়া 
সে শাস্তিকে আর অধিক বাড়াইতে পারি এমন 


পাধ্য নাই। খেয়ালী 


1 রেলে কয়লা চালানের সুব্যবস্থা করা এবং 
-একটি "হাই-পাওয়ার কমিটির” হাতে এ বিষয়ে 
“অমুসম্ধানের ভার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনাধীন 
রহিয়াছে । AE 
' “জ্বালানি ও বিছ্যুৎ-বিভাগ” নামে একটি নুতন 
[বিভাগ এবং একটি “জাতীয় কয়ল! কমিশন” গঠন 
সম্পর্কিত সুপারিশ ছুইটি গভর্ণমেণ্ট পরে বিবেচনা 
'করিয়া দেখিবেন। 
' “বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰপাতি ও সরঞ্জামের জন্তু ভারত 
সরকার গত ১৯৪৫ সালে স্তার গোলাম মহুম্মদকে 
সভাপতি করিরা যে সুপারিশ সমিতি গঠন করিয়া 
ছিলেন, সেই সমিতির খসড়া রিপোর্ট আলোচন! 
“করিবার অন্ত গত ₹১শে এপ্রিল সোমবার, নয়া- 
"দিল্লীতে সমিতির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। 
স্মরণ থাকিতে পারে যে, ভারত সরকার নানাবিধ 
শিল্পের উন্নয়ন সন্বন্বীয়্ সুপারিশ করিবার জন যে 
.২১টি সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন, উজ্ত সমিতি 
"তাহাদের অগ্ততম। সমিতির সদন্তগশ প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যসমৃহের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে অনতি- 
“বিলম্বে এক বৈঠকে মিলিত হুইবেন এবং তাহার 
পেরে তাহাদের রিপোর্টের চূড়ান্ত বূপদান করিবেন | 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে আগামী 
-হ৩শে ও ৎ৪শে মে পসিমলাতে এক শিক্ষা সম্মেলন 
“হইবে বলিয়া জান! গ্রিয়াছে। প্রাদেশিক শিক্ষা 


'সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের: ভাইস-চ্যান্সেলারগণ, ' 


“কতিপয় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি ও অগ্ভান্ত 
-শিক্ষাবিদ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্মেলনে যোগদান 
করিবেন । | 
'_ সাৰ্জ্দেণ্ট শিক্ষা পরিকল্পনাটি প্রকাশিত 
হইবার পরে এ সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণের 
-মতাঁঘত ও আলোচনার ফলে যাহা জালা গিয়াছে, 
তাহাতে ওঁ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধন 
কিরূপ হইতে পাঁরে__সে: ' বিষয়ে সম্মেলনে 
“আলোচিত হুইবে। 

বিভিন্ন প্রদেশের এবং প্রদেশ ও ফেঙ্গরীয় 
শিক্ষা বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার 
“উপায় সম্পর্কেও বৈঠকে আলোচনা হইবে। 
“শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার বাছনর্ূপে কোন্‌ ভাবা 
' ৰ্যবহৃত হইবে এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও প্রাচ্যের 
: পৌরাণিক সাহিত্যের অনুশীলন কি ভাবে বাড়ানো 
খোয়, সে বিষয়েও আলোচনা করা হইবে। শিক্ষার 
সমগ্র ক্ষেত্রেই যাহাতে গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়, 
এ সম্বন্ধেও বৈঠকে আলোচনা হুইবে। 

কয়লার উৎপাদন বাড়িয়া ১৯৫৬ সালে 
-বাহাতে তাহা ৪ কোটি ২০ লক্ষ টন পর্যন্ত যাইয়! 
পৌছিতে পারে, এই সম্বন্ধে সমিতির নির্ধারিত 
. ্লীতিটি গভর্ণমেন্ট সমর্থন করিয়াছেন। 
£_ পোড়া '€কোক ) কয়লা, সঞ্চয়ের উদেশ্যে 
একটি নিদ্ধিষ্ট নীতি গ্রহণ করা এবং বানুকার 
সাহায্যে কয়লা মজুর রাখার ব্লীতিটি প্রচার করান 
প্রস্তাবটীও গবর্ণমেন্ট সমর্থন করিয়াছেন। এই 
“সম্পর্কে অবিলক্ষেই ব্যবস্থা "অবলম্বন করা-হইবে। 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ; লিখিবার 
এবং মুদ্রণের কাগজের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১০৫ 
পাই হিসাবে যে বাণিজ্য শুদ্ধ খাধ্য-হইত, “তাহার 
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স্থলে গত ১লা এপ্রিল (১৯৪৭) হইতে মূল্য 
হিসাবে শতকরা ৩০ টাকা হিসাবে রাজস্ব শুষ্ক 
ধাৰ্য্য হইয়াছে। ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
শুন্কের হার বৃদ্ধি হইবে। ইহার ফলে যদি এমন 
ঘটে যে, কোন ব্যবসায়ী গত ১লা এপ্রিল '১৯৪৭-এর 
পর যে কাগজ্জ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছেন 
তাহা যথোপযুক্ত লাভে বিক্রয় কর! যায় না অথবা 
লোকসান দিতে হয়, তবে তিনি ভারত সরকারের 
শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের নিকট ' আবেদন ৰুরিতে 
পারেন। ভারত সরকার তথন শাময়িকভাবে এ 
কাগজের দর বাঁধিয়া দিবেন। এইরপক্ষেত্জে 
আবেদনপত্রের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের নমুনা, চালান 
ইেন্ভয়েস্) এবং অষ্কান্ক দলিলপত্রেও দিতে হুইবে। 

জানা গিয়াছে যে, গত ২১শে এপ্রিল (১৯৪৭) 
পর্ধ্যস্ত. এক.সপ্তাহে তারত গভর্ণমেন্ট সাতটি যৌথ 
প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ: ৭৫ হাজার টাকার 
শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন! ইহার মধ্যে 
৩৫ লক্ষ টাকা দীর্ঘ মেয়াদে এবং বাকী সব টাক? 
অবিলম্বে খাটাইতে হইবে । 

উপরোক্ত মূলধনের মধ্যে রবাবের,টায়ার ও 
অম্কান্য দ্রব্য প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ লক্ষ 
টাকা, একটি প্রতিষ্ঠানকে কাপড়ের কল স্থাপনের 
জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা ও একটি বিমান চলাচল 
প্রতিষ্ঠানকে ২৫ লক্ষ টাকা 'মঞ্জ.র করা হইয়াছে । 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মীশূর 
সরকার নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা পরিষদের 
আগামী অধিবেশনের অস্থ নির্ধারিত করিয়াছেন। 
অন্যান বিষয়ের মধ্যে নিরলিখিত বিষয়গুলি বৈঠকে 
আলোচিত হইবে :--(১) দেশের বর্তমান কারিগরি 
শিক্ষালয়সমূহের পর্ধ্যবেক্ষণ ও সেই সম্পর্কে একটি 
প্রাথমিক বিবৃতি ; (২) পরিষদের সংষোগরক্ষা 
সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত একটি পরিদর্শক সমিতির 
দেশের কয়েকটি প্রধান কারিগরি শিক্ষালয় পরিদর্শন 


ও তাহাদের উন্নয়নের জন্ভ নির্দেশ দান) (৩) 
&নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা পরিষদের অধীনে 
কয়েকটি আঞ্চলিক সমিতি গঠনের প্রস্তাব ; (৪) 









_ লি ০স্নস্াীল 


২৫,৬ ০০৩২ টাক 
৫১২৪।০ক৭৬ +) টাকা 
২০৬১৭৭৩৭২৫২ টাকা 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিকৃত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 


সবার এইচ, পি, মোদী, কে, বিঃ ই, চেয়ারন্যান | 


ল্বযাক্ষ্র অব ইন্না ভিলও 

-* স্থাপিত-_ডিসেন্বর-_১৯১১ | 

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ইক ব্যাঙ্ক 

পরিজার্ ও অন্তান্ত তহবিল 
আমানতের পরিবাণ (৩১-১২-৪৬ তারিখে) ১,১৩,৪২,২৩/* ৪ টাকা 
হেড শফিল---নহান্ধ! গান্ধী রোড, ফোর্ট, যোশ্বাই 

ভারতের সর্বত্র ৩৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে 


আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর |!" 


প্রস্তাবিত উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের জপন্ত ভারতের উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলে 
উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন । 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মুদ্র -কাগঞ্জ 
ভিন্ন অন্তান্ত কাগজের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
রদ করা যায় কিনা, মাননীয় শিল্প ও সরবরাহ সচিব 
বিগত বাজেট আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় পরিষদে এ 
বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন | বিষয়টি 
প্রাদেশিক সরকার ও অষ্কাঙ্ক কর্তৃপক্ষের গোচরে 
আনা হইয়াছিল। এখন জানা প্িয়াছে যে, নিষঙ্্ণ 
ব্যবস্থা শিথিল করিলে জনসাধারণের বিশেষ 
অসুবিধা হইবে । ধাহদের পক্ষে কাগজ অতি 
প্রয়োজনীয়, তাহাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি কাগজের উৎপাদন, বিতরণ, 
চালান দেওয়া এবং ব্যবহার সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

১৯৪৭ সালের শ্রমিক বিরোধ আইনে কয়লাকে 
জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প হিসাবে ঘোষণা করার সিন্ধান্ত 
ভারত গত্তর্ণমেণ্ট করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা 
গিয়াছে। গত ওর! মে হইতে ইহ! বলবৎ হইয়াছে, 
এবং ছয় মাসের অস্ত ইহ! চালু থাকিবে । এই ' 
ঘোষণা অন্ভযায়ী. কয়লা খনিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট 
বাকান্স বন্ধ করা নিষিদ্ধ হইবে। যদি কোনও 
ধর্মঘট চলিতে থাকে কিংবা তাহার আশঙ্ক! হয় 
তাহা হইলে এই আইন্‌ অন্থপারে বিবদমান উভয় 
পক্ষকেই সাপিশী বিচারে আসিতে বাধ্য, করণ 
যাইবে ।, 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বরোয়াডি 
হইতে খ্বর্ণভি পর্য্যন্ত ৪০ মাইল দীর্ঘ বড় মাপের 
(বড়-গেঞ্ছ) রেলপথ তৈয়ারীর একটি পরিকল্পনা 
কেন্দ্রীয় রেলওয়ে-বোর্ড মুর করিয়াছেন । ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এখেন্সীর হাতে এই রেলপথ 
তৈয়ারীর ভার দেওয়! হইয়াছে. a 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বৃটিশ 
ভারতেব অন্ত্র্ত তপশীলী ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার 
অন্য ভারত গবর্ণমেপ্ট যে বৃত্তি দিয়া থাকেন তাহার 
জন্য দরথান্তের শেষ তারিখ ৩১শে মে ( ১৯৪৭ ) 
পর্য্যন্ত. পিছাইয়া দেওয়া হইল । য্যাঁড্রিকুলেশন 
উত্তীর্ণ ছাত্রদের সম্পর্কে ১৯৪৭-৪৮ সালের বৃত্তির 
জন্যই এই দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে। 


চে +৯, ক . টাক, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ ।মিঃ এইচ, সি ফ্যাপটেন, জে, পি।. 


লণ্ডন এজেন্টস্‌ ১ বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ | নিউইয়র্ক এজেটস্‌ঃ দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 

ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ.দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক '- 

৬ . “সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কার্ধ্য করা হয় । সর্তাবলী পত্র লিখি! জানুন । 

কলিকাতার শাখাসমূহ-_মেন অফিস-_১*, ক্লাইভ সীট ॥ বড়বাজার--৭১, ক্রশ ট্রাট ৪ মিউ বার্কেট--১*, লিওসে স্ট্রীট, {4 
শামবাজার-_-১৩৩, কর্ণগর়ালিস ছ্রীট ॥ হাটখোলা--৭*, শৌভাবাজার স্রাট। ভবানীপুর--৮-এ, রস! হোভ। বঙ্গদেশ--ঢাকা , 
নায়ারণপপ্জ, মীরকাদিম, অলপাইগু্ছি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাঙ্গায়। যরসনসিংহ, কালিংগণ, নাগর, 
চাঁদপুর, কুল্টা গ্যাং বোলপুর || ধিছার--জানসেদপুর, মজাফ পুর? সাসারাষ, "য়, ছাপ; জয়নগর, শীতামারি, ধোয়া, ম্ধুবাণী 
“খৈগাড়িরা, রকসউল, নৌঁগাহিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, 'গাটনা-সিটি, কাঁটহার, ফিযাণগঞ্জ, ফরযেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, 

বরাগমিয়া, ফলগঞ্গ সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি ও বলায় | উড়িস্ক---সম্বলগুর্র | 
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প্রকাশ, বিড়লা ব্রাদাস“তাহাদের পরিচালিত 
অফিগসমূহের ছেড অফিসগুলি কলিকাতা হইতে 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত করিতেছেন। 
এতছুদ্দেস্তে প্রয়োজনীয় অমুযতির জন্তু আদালতে 
আবেদন কর! হইতেছে বলিয়া আনা পিয়াছে। 
 জন্প্রতি মার্কিন গবর্ণমেন্টের পররাষ্ট্র বিভাগ 
হইতে ঘোষণা কর! হইয়াছে যে, গত ২৫শে এপ্রিল 
নেপালের রাঙ্ধানী কাটমুণ্ুতে নেপাল ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে। অধিকতর ব্যাপফ একটি বাণিজ্য চুক্তি 
স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা বলবৎ থাকিবে। 
এই ধরণের চুক্তি সম্পাদন এবং কূটনৈতিক দূত 
বিনিময়ের ব্যবস্থা করার অস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত 
মাসে নেপালে একটি গুতিনিহিরিওনী প্রেরণ 
করিয়াছির্লেন। 

গ্বাভ বৃহস্পতিবার (১ল! মে) বদীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে কংগ্রেস দলের ডেপুটি লিভার শীযুক্ত 
বীরেন্রনাথ দত্তের এক প্রশ্বের উত্তরে বাংলা গবর্ণ- 
মেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিবের 'পার্লামেণ্টারী . সেক্রেটারী 
মিঃ কে নসক্ষল্পা জানান যে," বিগত. অক্টোবর 
ছাঙ্গামার সময় নোয়াখালী :ও ত্রিপুরা 'েলায় 
+ ৪৪৩৬টি গৃহ নুঠিত এবং ২৫৯৯ গৃহ ভস্বীভূত হয়। 
মিঃ নসরুল্পা-আরও জানান যে, উপরোক্ত রেল! 
হুইটিতে হাদামা সম্পর্কে মোট ২৮৫ জন মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়, তন্মধ্যে মিলিটারী ও পুলিশের গুলীতে 
৬৭ জন মারা যায়। নোয়াখালী ও ব্রিপুর1 জেলায় 
হাঙামায় যথাক্রমে ১৭৮ জন ৮৮৮5৮ 
হয়। 

উপরোক্ত জেলা ছুইটিতে বমপূর্বক কত 
'লোককে ধর্ধাস্তরিত করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত দত্ত প্রশ্ন করিলে তহুত্তরে পার্লামেণ্টারী 
সেক্রেটারী বলেন যে, নোয়াখালীর হিসাব জানা 
যায় নাই, তবে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই হাজার হাজার 
হুইবে! ত্রিপুরায় এইরূপে ধর্দাস্তরিত ব্যক্তির 
সংখ্যা ছিল ৯৮১৯৫ | 

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ নসকুল্লা বলেন 
যে, এই সম্পর্কে নোয়াখালীতে ১০৬১ জনকে 
প্রেপ্তার করা হয় এবং তন্মধ্যে এক্ষণে ৯০৯ জনকে 
ছাড়িয়া দেওয়া হুইয়াছে। ত্রিপুরায় ১১৩৬ জনকে 
প্রেপ্তার করা হয়, তন্মধ্যে এ যাবৎ ৯১২ জনকে 
ছাঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে! | 

নয়াদিল্লীতে একটি কেন্্রীয় কৃষি-কলেজ 
স্থাপনের আয়োজন কর! হইয়াছে বলিয়া জান! 
গিয়াছে । | 
কলেজে ক্বষি-বিজ্ঞানে বি. এস. সি. ডিগ্রী পর্য্যন্ত 
শিক্ষাদান করা হুইবে। দেশীয় রাজ্য, কেন্দ্রীয় 
শাসিত অঞ্চল এবং যে সকল প্রদেশে কৃবি-কলেজ 
নাই সেই সৰুল প্রদেশের ছাত্রপণের সুবিধার্থে এই 
কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইবে। দিল্লীর করোলবাগ 


অঞ্চলের আনন্দ-পর্বতে কলেজের প্রশস্ত দালান ও ' 


- ছাক্সাবাঁস প্রস্ৃতি রহিয়াছে । আগামী জুলাই মাস 
. (১৯৪৭) হইতে কলেজে ছান্তর' ভত্তি করা সুরু 
হইবে। পাঠ্য বিষয় প্রভৃতির অন্ত নিয্নলিখিত 
ঠিকানায় পত্র লিখিলে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানিতে 
পারা যাইবে :_প্রিন্সিপ্যাল_সেন্ট্রাল কলেজ 
' অব এগ্রিকালচার, গবর্ণষেন্ট অব ইত্তিয়া। 


দিল্লী বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধীনে এই. 


সি ০ ৮৩৯৮ 


আর্থিক জগৎ 


একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেন্ট মোটর গাড়ীর টুকরা অংশ সম্পর্কিত 
১৯৪৪ সালের নিয়ন্ত্রণাদেশ সংশোধনের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এ সংশোধনের ফলে, উত্তর আমেরিক! 
বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানিকৃত টুকরা 
অংশগুলি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে, 
কারখানা মুল্যের নিদিষ্ট বিনিময় হারে বিক্রয় 
করার সুবিধা হইবে । উত্তর আমেরিকার মালের 
প্রতি ভলারের বিনিময় হার হুইবে ১১ টাকা। 
বৃটেনের মালের প্রতি শিলিং-এর বিনিময় হার 
হইবে ং টাকা ৮ আনা এবং অস্ট্রেলিয়ার মালের 
'প্রতি শিলিং-এর হার হইবে ১ টাকা ৮ আনা। 
অষ্কান্ক দেশ হইতে আমদানিকৃত মালের দাম 
স্তন্ধসহ আমদানি খরচের দ্বিগুপের অধিক হইবে 
না। ণ ক 

এক সরকারী ইন্তাহারে প্রকাশ, যাহারা 
গবর্ণমেন্টকে আয়কর ফাকি দিয়াছেন তাহাদের 


তথ্যান্থসম্ধানের ভার আয়কর-তদন্ত কমিশনের উপর . 


দেওয়ার পূর্বে ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে 
আগামী ১০ই জুনের (১৯৪৭) মধ্যে তাহাদের 
ফাকির পরিমাপ, সঠিক আধিক ক্ষতিপূরণাদি 
সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় সংশিষ্ট আয়কর অফিলাঁরের 
নিকট, দাখিল করিবার সুযোগ দিতেছেন। কোন 
ব্যাপারের ভার কমিশনের উপর দেওয়া না দেওয়া 
গবর্ণমেপ্টের ইচ্ছাধীন। প্র বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা 
হইয়াছে যে, যদি ফোন ব্যক্তি তাহার ফাকির 
পরিমাণ শ্বেচ্ছায় আয়কর অফিসারকে দেন এবং 
তাহার হিসাবপত্র যথাযথভাবে & অফিসারকে 
সরবরাহ করিয়া তাহার ফাঁকির পরিমাপ নির্ধারণে 
সহায়তা করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার 
ফৌজদারী মামলা দায়ের' না করিয়া শুধু আধিক 
ব্যাপারেরই মীমাংসা করা হইবে। গবর্ণমেপ্ট 
ভালভাবে জানাইয়া দিতে চান যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ 
যেন এই এক মাসের মধ্যে আয়কর অফিসার বা 
তদস্ত' কমিশনের আহ্বানের অপেক্ষা লা করিয়া 
স্বেচ্ছায় তাহাদের ফাকি সংক্রান্ত সমস্ত. তথ্য 
উদ্ঘাটন করিয়া] দেন। প্রত্যেকের সমুদয় বৃত্তান্ত 
বিবেচনা করিয়া আধিক মীমাংসার বিষয়. স্থির 
করা হইবে। 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ, বিদেশে 
শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ছান্রদিগকে বুত্তি- 
দ্রানের জন্ত যে কেন্জ্রীয় নির্বাচনী সমিতি নিয়োগ 
করা হইয়াছিল, তাহার ছুপারিশক্রমে ভারত 
গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৭-৪৮ সালের অঙ্ক ১৩৬ জন 
শিক্ষার্থীকে বুত্তিদান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্বে 
হ হাজার ৪৯৭ আন আবেদনকারীর মধ্যে ২৯৩ 
জনকে উক্ত নির্ববাচনী সমিতির সহিত সাক্ষাতের 
সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। -বৃক্ধিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে ৮৬ জন হিদ্ব, ৩৪ জন মুসলমান, ৭ জন শিখ, 
৬ জন খৃষ্টান, ২ জন অমুন্নত শ্রেণী ও ১ অন পার্শী। 
তাহাদের মধ্যে ১১ জন মহিলা আছেন। নির্বাচিত 
শিক্ষার্থীদের অবিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে 
এবং বাকী কয়েকজন চীন ও ইউরোপের অনন্ত 
দেশ এবং বৃটিশ উপনিবেশে শিক্ষালাভ করিবেন। 
ইহার ৩২টি বিভিন্ন বিষয়ে . উচ্চতর শিক্ষা "অর্জন 


করিবেন । te 


[ ১২ই মে, ১৯৪৭ 





সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের গত ফেব্রুয়ারী” 
(১৯৪৭) মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত: 
হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, সাময়িক লেন: 
দেন এবং রেল, ডাক ও তার বিভাগের হিসাব ছাড়া 
১৯৪৬-৪৭ লালের প্রথম ১১ মালে বেন্ত্রীয 
গবর্ণমেণ্টের ব্যয় আয় হইতে ৬৪ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকা বেশী হইয়াছে 3 পূর্ববন্তী বৎসরে উক্ত সময়ে 
ব্যয় হইয়াছিল আয় হইতে ১৯৪ কোটি টাকা বেশী & 
আলোচ্য সময়ে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী 
রাজন্ব আদায় হইয়াছে এবং দেশরক্ষা ও বেসামরিক 
খাতে যথাক্রমে ১১৬ কোটি ৫০ লক্ষ ও ১২ কোটি- 
টাকা কম খরচ হইয়াছে । এ সময়ে রেল এবং 
ডাক ও তার বিভাগ হইতে যথাক্রমে ৩৫ কোটি 
৭৫ লক্ষ ও ৫ কোটি ৫০. লক্ষ টাকা কম আদাক্স 


হইয়াছে । আলোচ্য সময়ে স্থায়ী খুণ খাতে ৩৭- 


কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা জমা হুইয়াছে। 
‘ ব্যক্তিগত 

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব মিঃ আই, 
আই, চুজ্দ্ীগড় গত শুক্রবার (৯ই মে) জেনেভায় 
পথে বিমানযোগে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন ।- 
জেনেভায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের" 
উদ্ভোক্তা কমিটির যে দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেছে- 
তাহাতে মিঃ চুন্্ীগড় ভারতীয় প্রতিনিধিদলের 


নেতৃত্ব করিবেন। আগামী ৎ৫শে মে তিনি ভারতে 


প্রত্যাবর্তন করিবেন, আশা কর] যায়। 


| # গা 

জামসেদপুরে ভারত গবর্ণমেণ্টের, মেটালাঞ্জিকাল- 
ইন্‌স্পেক্টারেট বিভাগের ডেপুটি, ডিরেক্টর অব 
ইন্স্পেকশন রায় বাহাহুর ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
এম-এস-পি, পি-এইচ-ভি (লগুন ) ভারত গবর্ণ- 
মেপ্টের ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ভিপার্টমেপ্টের লগুনস্থ 
ডিরেক্টর জেনারেল অব ষ্টোসের ডিরেক্টর অব- 
ইন্স্পেকশন নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নূতন 
পদে যোগদানের জন্ত ডাঃ চৌধুরী কয়েকদিন- 
পূর্কে লণ্ডনে পৌছিয়াছেন, জানা গিয়াছে 
ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই পদে" 
নিযুক্ত হইলেন। 

খান্ভ-সন্কট 

ভারত গবর্ণমেণ্টের খাস্ভ বিভাগ 'রেলী ব্রাদাস” 
পিঃ,ও “ভোলকার্ট ব্রাদাস” ছুইটি ইউরোপীয়ান 
প্রতিষ্ঠানকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান 
দুইটির উপর বিদেশ হইতে আমদানীক্ৃত খাগ্ভশহ্ডের- 
তত্বাবধানের তার স্তত্ত ছিল। হুইটি ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানকে ইহাদের স্থলাভিষিক্ত কর! হুইয়াছে। 


* tt | 
কিশোরগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ যে, সাদাকপুর 
ইউনিয়ন ফুড কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রফাস্ত দিবা- 
লোকে নিহত হুইয়াছেন। প্রকাশ, ফুভ কমিটির 
যখন সভা চলিতেছিল, তখন এই ইউনিয়নের 
প্রেসিছেণ্ট কয়েক ব্যক্তি কর্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত ও. 
নিহত হন। এই সম্পর্কে একজনকে প্রেপ্তার কর!, 
হইয়াছে ।- | 
# Ld # 
গত' ১৭ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ 
হইতে ভারতে ২২ হাঁজার ৬০০ টন গম ও ময়দা 
-হ হাজার ৫০? টন চাউল, € হাজার ৯০* টন বব: 
ও ৩ হাজার ₹০০ টন মিদো আমদানী হইয়াছে। 


1". লিঃ_-ভিরেক্র-__মিঃ প্রীশচন্ত্র সাহা। 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


হুগলী ব্যান্ক লিমিটেডের আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় 
থাকা সত্তেও কিছুদিন পূর্বে হুগলী ব্যাঙ্ক ভারত 
ব্যাঙ্ক লিমিটেভের সহিত যুক্ত হওয়ায় আমরা 
আস্তরিক হুঃখিত হুইয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। 
কেননা, হুগলী ব্যাঙ্ক প্রথম অবস্থা হইতেই 
সতর্কতার সহিত পরিচালিত হইয়া অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত এবং 


ক্যালকাটা র্লিয়ারিং হাউসের সভ্য হইতে সক্ষম 


হইয়াছিল। 
এক্ষণে আমর! জানিয়া সুখী হুইলাম যে, 


হুগলী ব্যাঙ্ক তারত ব্যাক্ষের সহিত উক্ত সম্পর্ক | 
ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বর্তমানে ইহাকে | 


আবার একটি পুরাপুরি বাঁজালী ব্যাঙ্ক বলা যাইতে 
পারে। আমর! আশ! করি, মিঃ ভি এন মুখার্জ্জির 
পরিচালনায় হুগলী ব্যাঙ্ক পূর্বের স্তায়ই বাঙ্গালীদের 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক হইবে। ' 

"'. নুতন যৌথ কোম্পানী 

. ওয়েষ্ট বেজল ইণ্ডাটট্রীজ লিঃ _ডিরেকটর_ 
মিঃ পি, বি, চ্যাটার্জি) রেজিার্ড অফিস__৩০, 


শিবশক্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত | 


মুলধন-_-২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির 
ব্যবসা । 
ইমৃনিউন ড্রাগ কোং লিমিটেভ-_ ডিরেক্টর 


মিঃ এস, কে, মুখাজ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস__ | 
১৪, বাঞ্ধারাম অনুর লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মূলধন_> লক্ষ টাক!। রাসায়নিক ও উবধ | 
ব্যবসায়ী । ৃ 
গ্রেট এশিয়ান ষ্টক এণ্ড শেয়াঁ্স“ডিলাস” 


রেজিষ্টার্ড 
অফিস--১৬, ষ্টীফেন কোর্ট, কলিকাতা । অন 
মোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা) শেয়ার ও ক 
ব্যবসায়ী। 

ইন্টার-্াশনাল সির লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ 
অফিস--১০৮ বি, আশুতোষ মুখাঞ্জি রোড, কলি- 


কাতা। . অনুমোদিত মুলধন-৫ লক্ষ টাকা। | 


ট্যানিং এবং বুট ও জুতা তৈয়ারের ব্যবসা । . 
পপুলার ট্রান্সপোর্ট এণ্ড এজেম্সি লিং 
ভিরেক্টর-_মিঃ এইচ, সি, চক্রুবর্তা। 
অফিস--১১২, আমহাষ্ট স্ৰী, কলিকাতা। অনু 
মোদিত মুলবন--৫ লক্ষ টাকা। যাত্রিবাহী বাস 
এবং লরী চলাচলের ব্যবস] | 
ভল্লিউ, জে, এ্যালকক এগু কোং, লিঃ_ 
ভিরেউর--মিঃ এল, এন, মুখাজ্জি। রেজিষ্ার্ড 


অফিস-_৭, হেষ্টিংস ছাট, কলিকাতা । অনুমোদিত | 
মূলধন-_-১ ক্ষ টাকা । লৌহ ঢালাইয়ের ব্যবসা । | 

এস, আউওক লিঃ__ভিরেক্টর-_মিঃ মদন- | 
লাল শ্রফ । বেছিষ্টার্ড অফিস--টাউয়ার হাউস, | 
চৌরদী স্কোয়ার, কলিকাতা । অন্মোদিত মূলধন | 


-_৫ লক্ষ টাকা । সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা! 
বিবেকানন্দ ইণ্ডাট্্রীজ লিঃ_ডিরেক্টর__ 
মিঃ জে, এম, রায় | রেজিস্টার্ড অফিস-_৪, আতিজুল্লা 


রোড,-কলিকাঁতা। অনুমোদিত মূলধন-_-৫€ লক্ষ { 


৫ 








এম, বি তৌমিক। রেজিষ্টার্ড | 


রেজিস্টার্ড | 


কোগ্পানা প্রসঙ্গ 


টাকা । সর্ধ প্রকারের মাছ ও মাংস ব্যবসায়ী। 

ইষ্ট বেজল কলেক্িভ ফার্দদস্‌ এণ্ড 
হণ্ডাষ্টাজ, লিঃ _গ্রমোটর-_মিঃ ক্ষিতীশচজ্ঞ রায়। 
রেছিষ্টার্ড অফিস-__কান্দিরপুর, কুমিল্লা | অনুমোদিত 
মুলধন-_-$ লক্ষ টাকা । কৃষির ব্যবসা । 

ওয়াছেল মোল্লা এণ্ড সন্ম, লিঃ ডিরেক্টর 
_মিঃ দোবুদ্দিন মোল্লা । রেজিস্টার্ড অফিস--৮, 
ধর্দতলা খ্ৰী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১ কোটি টাকা । বিভাগীয় ষ্টোরস্‌ স্থাপনের ব্যবসা । 


_নুভন যৌথ কোগ্ানীর 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্েট, 


গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়ন 


| ৩৫, চিন্তরগ্রন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা! 
ফোনঃ বিহিত ১৬৬ 





ক | 


(কমামিয়ান ব্যন্ক লিঃ 


be শিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 


১৫. 7৬ ছাট, নি 
ডিরেক্টর বোর্ড 
১। মিঃ এন, লি, চন্দ্র, ডিরেক্টর £ গ্ভাশনাল 
ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ) বাসন্তী কটন মিলস 
| লিঃ) মহাল্ষী কটন মিলস লিঃ ইত্যাদি। 
২। কায় বাহাদুর জি. ভি, সোয়াইকা, 










ডিরেক্টর £ দি বেজল ইন্সিওরেক্দ এণ্ড রিয়েল 

প্রপার্টি কোং লিঃ) দি বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং 

এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ) বা্কমায়ার 

ব্রাদার্স লিঃ; ভার্জিনিয়া সিগারেটস্‌ ইণ্ডিয়া 

| লিঃ) সোয়াইকা বনম্পতি প্রোডাইস্‌ লিঃ। 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ সোয়াইক! ব্রাদার্স 
লিঃ) সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইমপোর্ট 

| লিঃ) সোয়াইকা ষ্যাণ্ড অয়েল এণ্ড ভার্ণিস 

কোং লিঃ; সোয়াইকা সোপ ওয়ার্কস লিঃ। 

৩। মিঃ জে, সি, মুখাজ্জী, ভূতপূৰ্ব 

চীফ একজিকিউটিভত অফিসার, কলিকাতা 

কর্পোরেশন, ডিরেক্টর % আসাম বেঙ্গল 

সিমেন্ট কোং ইত্যাদি । 

৪1 মিঃ ডি, এন, দত্ত, পার্টনার, এঙ্গাস 

কিথ এণ্ড কোং।' 
৫1 মিঃ বি, সি, ঘোষ, এম এল এ, 

| ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইন্সিওরেক্দ 

কোম্পানী লিঃ । 

৬। .মিঃ এস, দত্ত ম্যোনেজিং ডিরেক্টর)। 


€শুন্যান্ত সংখ্যা) 
অনুমোদিত মূলধন ৫০১০০১০০০২২ 
বিক্রীত মুলধন ১৪৭৫,০০০২ টাক 
আদায়ীকৃত যুলধন ১৪.৩৭১০০০ টাকা 
| রিজার্ভ ৬৬০০০৯২ টাকা টাকা 


জে এন (সন, 




























॥ ব্যবসা! 





প্রোপ্রাইটার £ সোয়াইকা অয়েল মিলস। - | 






জেনাবেল ম্যানেজার | 


এরিয়ান কেমিক্যাদ ওয়ার্কস্‌, লিঃ 
ভিরে্টর--মিঃ নারায়ণচন্জ্র চক্রবর্তী । রেল্সিষ্টার্ড 
অফিস--৩২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন_১০ লক্ষ টাক1। গবেষপাগার 
সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 

আসাম এসোসিসেটেড এজেন্সি, লিঃ 
ডিরেইরঁঁসিঃ জে, পি, দত। রেভিষ্টার্ড অফিস 
_পি-২৩, লেক রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন--১ লক্ষ টাকা । ম্যানেজিং এছেন্সির 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাৎশ 
দি এলফিনষ্টোন স্পিনিং এণ্ড উইভিং 


| মিলস কোং, লিঃঁ১৯৪৬ সালের ৩১শে 
Bb ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অদ্য প্রতি শেয়ারে 
{| শতকরা বার্ষক ১০২ টাকা। ইহার পূর্বব বৎসরের 
| অন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
| ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট লি:-_-১৯৪৬ সালের 
॥ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত 
| প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০ টাকা। ইহার 
|| পূর্ব বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শৃতকর! বার্ষিক 


১৯২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া -হইয়াছিল। 


| পোট” শিপিং কোং, লিঃ_১৯৪৬ সালের 
| ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের অস্ত প্রতি 
॥ শেয়ারে 1৮০ আনা । 


| কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগ হইতে রেলওয়ে অর্থ 
{ বিভাগকে পৃথক করা সম্বন্ধে ১৯২৪ সালে যে নীতি 
গৃহীত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কমিটি পুনরালোচন। 
| করিবেন। কমিটির পরবর্তী অধিবেশন আগামী 


ভুলাই মাসে হইবে। 

সম্প্রতি কেন্্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত 
এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্প-শদস্ত মাননীয় 
শ্রীরাজাগোপালাচারি বলেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট 
সুইটি নূতন ইম্পাত' তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের 


| শি্ধান্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে সহযোগিতা করার 
|| জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগকে আমহ্রণ করা 


হইতেছে। কারখানাটি পরিচালনার জন্ভ একটি 


| পৃথক গবর্ণমেন্ট গ্রতিচান গঠন করা হইবে । 
| কারথান! ছুইটি কোথায় স্থাপিত হইবে তাহা ও 
| প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামরশক্রমে স্থির করা হইবে | 


কোকৃকয়লার অভাব হেতু দক্ষিপ-তারতের ফোন 


| স্থানে এ কারখানা স্থাপন করা লাভজনক হইবে 
| না। 


জন্প্রতি নয়াদিস্লীতে রায় বাছাদুর, গঙ্গানাথের 
সভাপতিত্বে প্রেস ,আইন তদন্ত কমিটির প্রথম 


| বৈঠক হইয়া গিয়াছে। অন্ভান্ভ উন্নত দেশসমূহের 
| প্রেস আইনের আদর্শে বৃটিশ ভারতের প্রেস আইন 
॥ সংশোধনের উদ্দেস্তে তদত্ত করিবার জন্ভ ভারত 
[| গবর্ণমেন্ট এ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
॥ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদপ্ত 
| মাননীয় নবাব্জাদা ' খুরশীদ আলী খা, রাষ্ট্রীয় 
ই পরিষদের সদগ্ত মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীনারায়ণ 
॥ মাথা, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্ত মিঃ শ্রীপ্রকাশ, 
দু অসৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মিঃ তুষারকাস্তি 
এ ঘোষ ও মিঃ জি, ভি, বেদীকর, আই, সি, এস, 


॥ (সেক্রেটারী )। আগামী মাসের মাঝামাঝি 
| সময়ে এ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক হইবে বলিয়া জানা 
8 গিয়াছে। 


'টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৯ই মে_-আলোচ্য সপ্তাঞ্ছের 
সোমবার কলিকাতাঁর পোর্ট ধর্দঘটের পরিসমাপ্তি 
ঘটিলেও টাকার বাজারের টানাটানি অব্যাহুতই 
থাকে। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মাল চলাচল ব্যবস্থার 
উন্নতির উপযোগী আবহাওয়া হসি হওয়া সময়- 
সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই । টাকার বাজারের টানাটানি 
আলোচ্য প্তাহেও সম্ভবতঃ এই কারণেই বিভ্তমান 
রহিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহের সব সময়েই চাহিব! 
মাঝ পরিশোধের সর্তে বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 
“কল” টাকার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় 
এবং আলোচা সপ্তাহেও তাহার সুদের হার শতকরা 
॥০ আনাই থাকে । আলোচ্য সপ্তাহে টাকার 
চাহিদা! মিটান সম্ভব হইলেও, টাকার যোগান উদ্ধত 
থাকে নাই। দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত অবস্থার 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়া পৰ্য্যন্ত টাকার বাজারে 
টানাটানি থাকিয়াই যাইবে অমুমান করা যায়" 

গত €ই মে তারিখে ভারত গবর্ণষেপ্ট তিন 
মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাফার ট্রেজারী বিলের যে 
টেওার আহ্বান করিয়াছিলেন, তত্বাবদ মোট 
আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৩ কোটি &০ লক্ষ 
£০ হাজার টাকা । ৯৯৮৮৬ পাই মূল্যের সমস্ত 
আবেদনই মঞ্জর হইয়াছে। , মোট কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের হার বার্ধ্য 
হইয়াছে শতকরা বাঁধিক 1৮০ আনা ১০ পাই। 


আগামী ১৩ই মে, মঙ্গলবার ্ট্যাপ্ার্ড টাইম 
বেল! ১১ট1 পর্যস্ত বোদ্াইয়ে এবং ১২ই মে, 
সোমবার কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অস্ান্ত 
কেন্দ্রে ভারত গবর্ণষেপ্ট বর্তৃক আহত তিন মাসের 
মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের -জস্ 
টেওার গৃহীত হুইবে। যাহাদের আবেদন মঞ্জুর 
হইবে, তাহাদিগকে আগামী ১৬ই মে, শুক্রবার 
টাকা দাখিল করিতে হুইবে। অন্ভান্স সর্ভাদি 


পুর্বব্। 
হর! মে বে সপ্তাহ শেষ হইপাছে, সেই সপ্তাহে 


ভারত গবর্ণমেন্ট ৮ কোটি ৪ লক্ষ টাকার ট্রেজারী 


বাজাদের হালচাল 
বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অমুকূলে 
বিক্রয় করিয়াছেন। . 

আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
ব্টার হারের সামান্ত পরিবর্তন হইয়াছে। নিয়ে 
ইহা দেওয়া হইল :__ 


টেলিঃ হুত্ডি (প্রতি টাকায়) *.* > শিঃ ৫২২ পেঃ 
& দৰ্শনী (* +) + 
ডি. এ. তিন মাস (* শি) ০০০১ চত » 
ডি. এ. চার মাস (* ৮) ১ ৪,৪. ৪ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ - 


রিজার্ভ ব্যাক্ষের হিসাব-_রিদার্ড ব্যাঙ্কের 
গত তর! মে তারিখের হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, 
এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৩৭ কোটি ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাপ ছিল ১২৩৯ কোটি ৮১ 
লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
১৯৪৬ সালের ওরা মে এ প্রকার নোটের পরিমাণ 
ছিল ১২৩৫ কোটি ৩১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। 
গত ₹৫শে এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কদনূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৬৭৯ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার 
টাকা ও ৩৫৮ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮৩ ছাঁজার টাকা । 
এক সপ্তাহ পূর্বে ইহাদের পরিমাণ ছিল ৬৭৯ 
কোটি ৮৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাক! ও ৩৪৮ কোটি ৭১ 
লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। ১৯৪৬ সালের ৎ৫শে 


এপ্রিল তারিখে এই .ছুই প্রকার আমানতের ' 


পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯০ কোটি ₹১ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাক! ও ৩০৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯২ হাজার 
টাকা। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৯ই মে- পূর্ববর্তী সপ্তাহে 


 কলিকাতার শেয়ার বাঁজারে যে সামান্ধ - আশাপূরণ 


মনোভাব দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহেও 
তাহার অস্তিত্ব অব্যাহতই থাকে । সাধারণভাবে 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 'বাজারে 
আবার নিস্তেজ ভাব পরিস্ুট থাকিলেও, বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূছ্থের দরের হাস ঘটে না এবং 





যাঙ্কারম ইটনিয়ন লিমিট 


পি. ৭, মিশন রো! এক্সটেনসন্‌, কলিকাতা । 


নিজা্ ব্যাঙ্ক অব হণ্ডিয়ার সিডিডন্ড ব্যাক্ক 


হইয়া আপনাদের অধিকতর সেবা করিবার সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে 








শেপ্নারসমূহের কেনা-বেচার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, 
সন্দেহ নাই। আলোচ্য সপ্তাহের গোমবার বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসযূহের, বিশেষতঃ বিবিধ শ্রেণীর 
শেয়ার বিভাগে স্থির ভাব লক্ষিত হয় এবং মূল্যের 
দিক হুইতেও কোন অবনতি দেখা যায় নাই! 
মঙ্গলবার মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি শেয়ারসমূহের দর 
বৃদ্ধির প্রতিকূল বলিয়াই বোম্বাই শেয়ার বাজারে 
বিবেচিত হয় এবং ইহার ফলে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারেও মঙ্গলবার তেমন কোন কাজকর্দ হয় না। 
বুধবার কলিকাতাৰ শেয়ার বাজারের অবস্থা ভাল 
দেখা যায়। কেনা-বেচাও সাধারণভাবে ভালই 
হয়। কলিকাতার শেয়ার বাজারের শেপার ক্রয়- 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণ বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির নৈরাগ্তজনক অবিষ্যাতের 
ইঙ্গিত দ্বারা একেবারেই প্রভাবান্বিত না হওয়াই 
ইহার অস্ভতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। 
বৃহস্পতিবারেও স্থির ভাবই দেখা যায়। অন্ত 
শুক্রবার বাজার খোলার সময় স্থির ভাব দেখ! 
গেলেও, শেষ পর্য্যন্ত কলকাতার শেয়ার বাজারে 
হতাশাজনক যনোভাবই অভিব্যক্ত হয় এবং 
ইহার ফলে বিক্রেতাগপের মধ্যে অস্থিরতা দেখা 
দেওয়ার ফলে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের 
দরেরও ভাস ঘটে। 

অনুর ভবিষ্যতে কলিকাতা শেয়ার বাজার 
আবার গত ভুলাই বা আগষ্ট মাসের প্রথমার্দের 
সরে ফিরিয়া বাইবে এরূপ আশা করিবার সত্যই 
কিছু আছে কি? 

ভারতের রাজনৈতিক তবিষ্যৎ আজ একাস্তই 
অনিশ্চিত। ৯৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে 
স্বাধীনতা পাওয়ার আশা ভারতের শিল্পোৎপাদন 
বন্ধিত করিতে পারিতেছে না। সাশ্ররদায়িক 
হাজামার জন্য মানুষের ধনপ্রাপের কোনই নিরাপত্তা 
নাই। শেয়ারের দর বৃদ্ধির পক্ষে এই অবস্থা 
মোটেই অন্থকৃল নছে। এই অবস্থায় শীন্র শেয়ার 
বাজারে আশাপুর্ণ মনোভাধ, দেখা দেওয়ার আশা 
করাযায়না। .. 

পাটের বাক্তার 

কলিকাতা, ৯ই মে-গত সপ্তাহে পাটের 
বাজারে যে তেন্গীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল 
আলোচ্য সন্তাছেও তাহা প্রায় অব্যাহত থাকে। 
আলোচ্য সপ্তাহে পোর্ট ধর্দঘটের পরিসমাপ্তি ঘটায় 
জাহাজে মাল পাঠানোর ফাজকর্ প্রায় স্বাভাবিক- 
ভাবেই চলিয়াছে। আগামী মাসে বিদেশ হইতে 
লক্ষ ৭২ হানার টন খাঞ্ত-শস্ত আমদানী করা 
হইবে; সুতরাং জাহাজে মাল পাঠানোর কোন 
প্রকার অন্থবিধা হইবে না, ধরিয়া লওয়া যায় । 


ন পাট বপনের উপযোগী আবহাওয়া থাকায় ফসল 
{| ভাল চইবে বলিয়াই আশ] পোষণ করা হইতেছে । 
| পাটজাত দ্রব্যের বাজার তেজী থাকায় নৃতন শন্ত 
ঘর বিক্রেতাগণ যথাসম্ভব উচ্চমূল্যেই পাট বিক্রয় 
{| করিবার জঙ্ত ব্যপ্র। 


সোনা: ও রূপা : 
₹ কলিকাতা, ৯ই মে--গত সপ্তাহে কলিকাতা ও 


| বোম্বাই উভর বাজারেই সোনার দরবৃদ্ধি পূর্ববর্তী 


১২ই মে, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩৫ i 








সমস্ত বৃদ্ধিকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। 
সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতা ও বোম্বাই 
উভয় বাজারেই সোনার দরে সামান্ত অবনতি 
পরিস্দুট থাকে । মার্কিন, বুক্তরাষ্্র হইতে ভারতে 
লোনা আমদানীর সংবাদ প্রকাশিত হওয়াই 
আলোচ্য সপ্তাহের সোনার দরের এই সামাস্ত 
' অবনতির অন্ততম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই । 

আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতায় সোনার 
[দর ১০৯৭০ আনায় উঠে এবং বোম্বাইয়ে উঠে 
! ১০৯৩০ আনা । পূর্ববর্তী সপ্তাহে ওঁ দিন কলিকাতায় 
১১০৮০ আনা এবং বোম্বাইয়ে ১১০1০ আনা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অতঃপর দর নামিয়া আলোচ্য 





জত 


গা 


সপ্তাহে মঙ্গলবার দিন বোষাইয়ে ১০৮৭০ আন! 
এবং বৃহস্পতিবার দিন ৰুলিকাঁতায় ১৯৩০ আনা 
পর্য্যন্ত দীড়াইয়াডিল। অন্ত শুক্রবার আবার 
বাড়িয়া সোনার দর কলিকাতায় ১০৯০০ আনা 
এবং বোস্বাইয়ে ১০৯1০ আল! দীড়াইয়াছে। 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
অধিকাংশ সময় প্রতি খণ্ড গিনি যথাক্রমে ৭০২ 
টাকা ও ৭০]০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। 
বূপা- পূর্ববর্তী সপ্তাহে বাজার দর প্রতি ১০০ 
ভরি কলিকাতায় ১৮২1০ আনা এবং বোষ্বাইয়ে 
৮৩৫০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে 
সোমবার কলিকাতায় রূপার শর্ধ্বোচ্চ দূর উঠে প্রতি 


পা সে প্উ অত হই 


. শি 


১০০ ভরি ১৭৪২ টাকা। দর ক্রমে উঠানামা! 
করিয়া অন্ত শুক্রবার ১৭৩৭০ আনা দীড়াইয়াছে। 
বোস্বাইয়েও আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার বাজার 
দর ১৭১০ আনা পর্ধ্যন্ত উঠে এবং ক্রমে কমিয়া 
মঙ্গলবার ১৬৮০ আন! দ্রীড়ার়। অত, শুক্রবার 
আবার দর বাড়িয়া ১৭২২ টাকা পর্য্যন্ত 
দাড়াইয়াছে । 
এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, 

কেন্দ্রীয় সরকার “করলা খনি সমিতির” সুপারিশ- 
ক্রমে রাষ্ট্র কর্তৃক খনিজ স্বত্বের অধিকার গ্রহণে সন্মত 
হইয়াছেন 'এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টপমৃহকে তাহা 
জানাইয়া দিয়াছেন। 





স্তা 


জ স্ব লী শো স্ব লা 





ভিরেক্টরেট জেনারেল অধ. 
সালের হরা এপ্রেল-এ প্রকাশিত চতুর্থ ক্যাটালগ নং এম্‌ 
এম্‌ এ. এ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বশেষ ক্যাটালগ । তার 
বদলে ১৯৪৭ সালের মে মাসে ডিস্পোজাল্সএর একটি 
পাক্ষিক বুপেটস ছাপা হবে এবং তার সঠিক তারিগ পরে 


জানানো হবে। 





১। বিক্রর বাবদ উদ্ধৃত ভ্রিনিদপত্রের তালিকা, যা জন- 
সাধারণের কা থেকে টেণ্ডার আহ্বান করে উল্লিখিত 
ব্রিজার্ড মুল্যের উর্দ্ধে সর্বোচ্চ দায়ে বিক্রি করা হবে: 


২। জরুরী নিলাম বিক্রি এবং অনেক ও মিশ্রিত পরিমাণ | 


ডিস্পোষ্রান্স্‌এর ১৯৪৭ 


আট আনা ॥ 


এক শ্ৰেণীভুক্ত দ্রব্যের বিশেষ বিক্রির ঘোবণা। 


৩। বিক্রির নিরযাবলীএবং টেপ্তায ঘেওয়ার ধারা ও শের 


” তারিখ , 


৪1 অনতান্ঠ খবর বা উদ্ধৃত খাল ক্রযকারীর কাছে 


প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে । 


চারটি কচ পাদ ফল 


" ডিবেক্টরেট জেনারেল অব.ডভিস্পোজাল্দ এর নয়া: দিলীস্ব 
থেকে রেজিস্টার্ড তালিকাভুক্ত 


প্রাহছুকদের কাছে বিভরিত হবে , 


হেড্‌কোয়াটাস 
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Be The Publicity Officer, 7 ৬ 
Directorate-General of Disposals. i রি 


হুর Eee 
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Shabjahan Road, 
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1. ‘ মা j Town (in Block letters) ০০০৬০৫০০ *০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০০০০ ০০০ টু 





এই বুলেটিনের সামান্ত পরিমাণ সংখ্যা নয়া দিল্লী, 
বোম্বাই, কলিকাতা, লাহোর, কানপুর, নাদ্রাক্ক এখং 
করাচীতে অবস্থিত ডিরেক্টরেট-জেনারেল অব্‌ ডিম্‌্পোঞ্রাল্দ্‌ 
এর অফিসেও বিক্রির জন্ত দেওয়া হবে । 


| চাদাও ছ'মাসের জন্ত ৫২ টাকা মনিঅর্ডার কিন্বা 
পোষ্টাল অর্ডার এর সাহায্যে অগ্রিম পাঠিয়ে ঘিতে হবে ।, 
চেক্‌ যা পোষ্টে ষ্যাম্প এর সাহায্যে এাদ। দে ওয়। চলবে 
না। শু স্থানীয় বিক্রির জন্ত প্রত্যেক সংখ্যার দাম 


প্রত্যেকটি সংখ্যা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাপা হবে। সেই 
কারণে কেউ গ্রাহক হতে ইচ্ছা করলে নীচের কুপনটি 


ইত্রাজীতে ভতি করে’ কুপন-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে 


দেওয়া প্রয়োজন । 


করতে হৃবে। 


COUPON 


{ 


NEW DELHI. . 


পি - "Please enrol me as a subscriber for the Disposals Fortnightly Bulletin. 
has been sent to you separately/Postal Order for Rs. 5/- is enclosed , 
herewith, being my subscription for six months. 
Name (in Block letters) cecccoeoceceocoeooctocoeetcocccwneccccneecocecccncnccenceeceecidee 
Representing Firms WEEP PSOE SRST EE EOS SPE SAO USER PE POR ALE PTA SE 


Address (in Block letters) 2252 oe ১৯৩৬০০১০৫৪৪ জর ৬৪ ০০০৪৫৪৪০০৩: ৫৬০০৫৫০৫৪৭৷,৪৪৫৪৬৯০:৫০ ৬৪:৬৫ ik 


“চে Name of Trade Association +০6০6 OPES ৬৪০৪০৫৪০০৫০ se ৬৫৬ জর HERETO RRS ERLE 
: or Chamber of Commerce 


সেই সঙ্গে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং তা কোনও ' 
ট্রেড এাসোঁসিয়েসনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে কিনা, উল্লেখ 
গ্রাহক হওয়ার যোগ্যতা অবশ্ত ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান বা ট্রেড-ঞ্যাসোসিয়েসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 


॥ 


4৬৫৬৫০০৬৭ 


Money 
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i 


1 


চা 


eocavtiuecaoeccse ue 





সঙ আর্থিক জগৎ [ ১২ই মে,.১৯৪৭ 


সাপ্তাহিক, বাজার দর 
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প্রতি সংখ্যা ৬০ আনা 


LETTS meoonnoanononncmenmonoemsnnonaoenonrnotonnenrenoune 
‘Monday, 19th. May, 1947, সোমবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪, 


[ ৩য় সতখ্য। 








এদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যাহারা 
বিভিন্ন চাকুরীতে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহাদের 
বেতন, ভাতা, পেন্সন সম্পর্কে সমুচিত বিধি- 
ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়ার অন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট 
একটি পে-কমিশন বসাইয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই 
কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। কেন্্রীয় 
সরকারের চাকুরীতে 'বেতন ও কাজ অমুযায়ী 
অফিসারদের বহু প্রকার" স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কমিশন এও সমস্ত. স্তর সম্পর্কে . পুনব্বিবেচনা 
করিয়া সরকারী চাকুরীয়াদিগকে এখন হুইতৈ 
মুখ্যতঃ চারিটি . শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার 
. নির্দেশ দিয়াছেন। মাসিক টাকা 
মাহিয়ানায় প্রথম শ্রেণীর চাকুরীয়া নিযুক্ত হইবেন। 
'_চাকুরীকালের 'ব্যাপকতা ও পদের দায়িত্ব অস্থযায়ী 
' এই শ্রেণীতে জুনিয়ার ও সিনিয়ার এই ছুই পর্যায় 
গড়িয়া তোলা হুইবে। জুনিয়ার অফিসারদের 
মাহিয়ানা ৩৫৪ টাক! হইতে সুরু হইয়া ৮৫০ টাকা 
পর্যন্ত বাঁড়িবে। সিনিয়ার অফিসারদের মাহিয়ান] 
1১৯ হাজার ১৫০ টাকা পর্য্যপ্ত হইবে। কাজের 
গুরুত্ব ও দায়িত্ব বাঁড়িবার সঙ্গে তাহা মাসিক ২ 
হাজার টাক! পর্য্যন্ত বুদ্ধি করা চলিবে । মাসিক 
২৭৫ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিপারদের কাজ 
সুরু হইবে ক্রমে বাড়িয়া সেই মাহিয়ানার,হার 


৩৫০ 


৮০০ টাকা পর্যন্ত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর 
চাকুরীয়ারা এনিয়ে €৫ টাকা হইতে 
অর্ধোচ্চে ৫০০ টাকা পর্ধ্স্ত বেতন 


 পাঁইবেন। চতুর্থ,"শ্রেনী অর্থাৎ সরকারী চাকুরীর 
সর্বনিষন স্তরে সীহ্য়াঁনার প্রাথমিক হার হইবে 
মাসিক ৩০ "টাকা । এই শ্রেণীর চাকুরীয়াদের 
যাহিয়ানা ক্রমে বাড়িয়া সর্ক্বোচ্চে মাসিক ৬০ টাকা 
পর্য্যন্ত, হুইবে। " পশ্যসামশ্রীর দর যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় শতকরা! ৬০ ভাগ হইতে শতকরা 
” ধ৫ ভাগ বেশী হারে বর্তমান থাকিলে সেই অবস্থায় 
জীবনযাত্রার, প্রয়োজন কি দীড়াইতে পারে তাহা 
বিবেচনী করিয়াই পে-কমিশন বিভিন্ন শ্রেণীর 
সরকারী কর্মচারীদের নিন্নতম মাহিয়ানায় হার 
উপরোক্ত হারে নির্ধারণ করিয়াছেশ। কিন্ত যুদ্ধের 
পূর্ব সময়ের তুলনায় পপ্যসামগ্রীর দর বর্তমানে 
উদার চেয়ে অনেক বেশী চড়! রহিয়াছে । কবে 


EY EE EEE 
যে তাহা শতকরা ৬০)৭৫ ভাগে নামিয়া আসিবে 
তাহার কোন আভাষ এখনও. পাওয়া যাইতেছে 


চড়া মান (যাহার সুচক সংখ্যা হইতেছে ২৬০ )' 
বিচার করিয়া কমিশন আপাততঃ সরকারী ' 


কর্ধচারীদিগকে মাহিয়ানার সঙ্গে একটা. মাগি 
ভাতা "প্রদানেরও- “নির্দেশ দিয়াছেন যাহাদের: 
মাসিক মাহিয়ানা; 2? টাকা বা তাহার, নিযে" 
তাহার! বাসে ২৫ টাকা হারে & ভাতা পাইবেন। 
€৯ টাকা: হইতে - ১০? টাকা পৰ্য্যন্ত বেতনের 
কর্মচারীদের ভাতা হইবে মাসে ৩৫ টাঁকা। 
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মাহিয়ানার উর্ধতন স্কেল অমুযায়ী ওঁ ভাতার 
পরিমাণ বাড়িয়া সর্বোচ্চে তাহা মাসিক ১০০ 


টাকা পর্য্যন্ত হইবে। ৭৫০ টাকা হইতে 
১ হাজার টাকা যাহাদের "বেতন তাহারাই 
এই সর্বোচ্চ ভাতা পাইবেন। এ মাগগি ভাতা 
ছাড়া সরকারী কর্খচারীদিগকে একটা বাড়ী ভাড়া 
এলাউন্দ ও যেসব কর্শচারী কলিকাতা ও 
বোম্বাই সহরে চাকুরী করিয়া থাকেল, 
তাহাদিগকে একটা স্থানীয় ভাতা প্রদানের জঙ্কও 
কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। একশত টাকাও 
তন্লিয় বেতনের সরকারী কর্মচারীরা, যাহাতে 
তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা্দীক্ষা সম্পর্কে 
সমুচিত ব্যবস্থা: অবলম্বন করিতে" পারে সেজস্ত 


| কমিশন খু শ্রেণীর কর্মচারী দিগকে . একটা বিশেষ ' 


ভাতা গদাঁন্রও নির্দেশ দিয়াছেন)” সরকারী 
চাকুরীয়াদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫. বৎসর 


' ৰীমা 
না। কাজেই লোকের জীবনযাত্রা ব্যয়ের বর্তমান 


হইতে বাড়াইয়া ৫৮ বৎসর নির্ধারিত করার কথা 
বল! হুইয়াছে। বর্তমানে পেন্সন দেওয়ার যে 
রীতি আছে সরকারী ' কর্দচারীদের সুবিধার্থ 
তাহার সহিত .ভবিষ্যতে : একটি বাধ্যকরী 
পরিকল্পনা , যোগ করিয়া দেওয়ার 
বরন্ও কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন । বীমার 
প্রিমিয়াম গবর্ণমেন্টফেই যোগাইতে বলা হইয়াছে। 
পে-কমিশনের সুপারিশ কার্ষ্যে পরিণত করিতে 
হইলে চলতি : ১৯৪৭- ৪৮. সালের হিসাবে ভারত 
সরকারের অতিরিক্ত ৩৪ “কোটি টাকা bd 
পড়িবে ।' ২:৮7 | 
পে-কমিশন সরকারী রি বেতন ভাতা 
ও পেন্সন সম্পর্কে যেসব নির্দেশ দিয়াছেন তাহা 
কার্যকরী হইলে চাকুরীয়াদের দীর্ঘ দিনের অভাঁব- 
অভিযোগ: সম্পর্কে কতকটা প্রতিকার" হইবে 
বলিয়াই আমর! মনে করি ।' তবে আমরা 'ইহাও : 


Ure Er ভা 3 


_ বলিব যে, নিম্নবেতনের সরকারী চাকুযীয়াদের অবস্থা 


যতটুক সহামুভূতির সহির্ত কমিশন বিবেচনা 
করিবেন বলিয়া লামরা আশা করিয়াছিলাম 
কমিশন ততটুক সহামুভূতি নিয়া তাহাদের কথা . 
বিবেচনা করেন নাই। তাহাদের বেতন তোতা, 
প্রভৃতি বর্তমানের তুলনায় কিছু বাড়াইবার নির্দেশ ' 
কমিশন দিয়াছেন) উহাদের জন্ত বাড়ীভাড়া: . 
এনাউত্স, সম্তানসস্ততির শিক্ষা ভাতা ও. স্থানীয়” 
ভাতার ব্যবস্থাও করা হুইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
উর্দ্ধতন অফিসরদের মোটা বেতনের হার বহাল 
রাখিতে গিয়া. নিম্নবেতনের কর্মচারীদের এ ধরণের 
প্রাপ্য সূচিত হারে বাঁধিয়া দেওয়া কমিশনের পক্ষে 
সম্ভবপর হয় নাই। সরকারী চাঁকুরীয়াদের সর্ববনিয়: 
বেতনের হার 'মাসিক ৩০ টাকা! হারে ধার্ধ্য করা 
হইয়াছে, মাগ গি ভাতা মিলাইয়া নিয়তন পাওনা 
হইবে ৫৫ টাকা । আর্জিকার দুম্ব্ল্যের বাজারে নিন্ন- 
স্তরের গরীব চাকুরীয়াদের সম্পর্কে ইহ] যথেষ্ট সুবিবে- 
চনার পরিচায়ক বলিয়া,আমর1 মনে করিতে পারি 
না। বেতনের পরিমাণ অনুযায়ী কম বেশী 
পরিমাণে মাগি ভাতার হার নির্ধারিত 
হইয়াছে । ইহাও আমাদের নিকট অনেকটা বিসদৃশ 


এ বলিয়াই মনে হইতেছে। ১ হাজার টাকার উর্চ 


বেতনের চাকুরীয়াদিগকে কোন ভাতা না. দেওয়ার 
কথা" যদিও. বা কমিশন: বলিয়াছিলেন, ভারত 
গব্ণমেণ্ট লে সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। সরকারী 
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অফিসারদের সর্বোচ্চ 'মাহিয়ানার হার নির্ধারিত 
হইয়াছে ছুই হাজার টাকা । বিশেষ কয়টি পদের 
জন্ক গবর্ণমেপ্ট সর্ধোচ্চে তিন হাজার টাকা 
মাহিয়ানাও প্রদান করিতে: পারিবেন বলিয়া 
কমিশনের রিপোর্টে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ 
বেতনের এই হার ভারতের মত দরিদ্র দেশের 
পক্ষে একান্তই অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। 
সর্ধ্বনিয্ন বেতন ৩০ টাকার সহিত সর্বোচ্চ বেতন 
হাজার টাকার দুরত্ব পরিমাপ করিলে 
এই ব্যবস্থার" অযৌক্তিকতা ও অসমীচীনৃতা 
দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে হুয়। সরকারী চাকুরীর 
ক্ষেত্রে উর্ধতন চাকুরীয়াদের সহিত নিম্ন 
বেতনের কর্মচারীদের, যে অনুচিত বৈষম্য এতদিন 
আমর! লক্ষ্য করিয়া আগিয়াছি পে-কমিশলের 
' রিপোর্টের ফলেও তাহা দূব হইবে না, ইছা 
নিতান্ত পরিতাপের বিষয় 1. 


| বাংলায় খান্ত রেশনিৎ 

বাংলার 'বে-সামরিক “ মাল সরবরাহ 
| বিভাগের কর্মকর্তারা ভরসা দিয়াছেন, এবৎসর 
কোন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় না ঘটিলে বাংলায় খান্য- 
জ্ব্যের রেশন ব্যবস্থা ঠিক ঠিকভাবে চালু রাখিতে ' 
কোন অস্গুব্ধা হইবে না" গত মার্চ যালের*শেষ 
পর্য্যন্ত তীহারা ১' লক্ষ ২ ছাঁজার ৪০০ টন চাউল ও 
ধান মজুত করিয়াছিলেন । 'এ সময় হইতে গত ৫ই 
মে পর্যন্ত তাহারা আরও ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টন' 
চাউল ও ধান ক্রয় করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। 
কাজেই আর আশঙ্কার কোন কারণ নাই। 

এপ্রদেশে খাদ্য 'রেশনিং প্রথা বলবৎ হওয়ার 


b ৩ 


পর হইতে এরূপ আশ্বাস আমরা বে-সামরিক মাল, 


সরবরাহ বিভাগের নিকট হুইতে: প্রায়ই পাইয়া 
আপিতেছি। ' কিন্তু আশঙ্কার কারণ না: থাকা 
সঁত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে আশঙ্কা, বা. উদ্বেগ As 
আমরা .কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না 
‘অপ্রত্যাশিত বিপৰ্য্যয় বলিতে যাহা বুঝায়, 
কোন অঘটন বিশেষ কিছু ঘটিতেছে না।' তবে 
সরকারী খাত্য-বিশে বজ্ঞদের ' বরাদ্দে , ত্রুটি, 
বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের যুনীতি, 
রেল কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা এবং নানা প্রকাৰের 
‘অপচয় ও অনাচারের ফলে. খাছ ব্রেশনিং 
ব্যবস্থা মাঝে মাঝে বিকল হুইয়া পড়িতেছে। 
আর জনসাধারণকে সেবগ্ত যথেষ্ট অস্থবিধাও 
ভোগ করিতে হইতেছে । গত বৎসর ও এবৎসর 
কয়েকবার চাউলের. মাথাপিছু রেশন 'বরাদ্দ'হাস” 
করা হইয়াছে। রেশন দোকানের যারফতে আটা 
ও গম যোগাইবার ব্যবস্থা কয়েক মাস একেবারে 
বন্ধ রাখা হইয়াছিল। বর্তমানে আংশিকভাবে 
তাহ! চালু কবা হইয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই তাহা 
আবার বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।, 
মে মাসের জগ্ঘ ১০ হাজার টন গম পাওয়ার কথা 
ছিল, বাংলা সরকার তাহার মধ্যে মাত্র ৩ হাভার 
টন গম পাইয়াছেন। বাংলার জগ্ত জুন মাসের 
হিসাবে কোন গম একেবারেই বরাদ্দ করা হয় নাই 
বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অবস্থায় গম ও আটার 
রেশন শীঘ্রই . আবার বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা 
আছে । চিনির দিক দিয়া রেশন ব্যবস্থার গতি 
আরও বেশী শোচনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। *পূর্বে 
অপ্তাঙে - মাখাপিছ এ একপোয়া করিয়া, চিনি সরবরাহ, 


7 i 


রঃ ছি 


tH 


[ ১৯শে সে, ১৯৪৭ 





করা হইত ।  কয়মাস পূর্বে, তাহা: হাল করিয়া 
তিন ছটাক নির্ধারিত করা হয়। সম্প্রতি তাহা 
আরও কমাইয়! ছুই ছটাকে দাড়া করা হ্ইয়াছে। 
মাথাপিছু ছুই ছটাক করিয়া চিনি বরাদ্দ করার 
সময়ে বাংলা সরকারের বে-শামরিক মাল সরবরাহ 
বিভাগ জানাইয়াছিলেন যে, এই ব্যবস্থা নিতান্তই 
সাময়িক । জরুরী কারণে চিনির বরাদ্দ হাস করা 
হইয়াছে, শীঘ্রই তাহা আবার মাথাপিছু তিন ছটাক 
হারেবিহাল করা হইবে। কিন্তু সেই জরুরী কারণ 
এখনও দুর হইতেছে না। তথাকথিত সাময়িক 
ব্যবস্থা আৰ স্থায়ী ব্যবস্থা হিলাবেই কায়েম হইতে /* 
চলিয়াছে। অবস্থার গতি যেরূপ দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে রেশন ব্যবস্থায় মাথাপিছু চিনির বরাদ্ধ. 
অনুরতবিষ্যতে আরও হাঁস পাওয়াও বিচিত্র নহে |' 
গত ৮ই মে বে-সামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের 
হাতে মাত্র একদিনের উপযোগী চিনি মজুত ছিল। 
২১ গাড়ী চিনি আপিয়া পড়ায় সে যাত্রা কোনমতে 
রেশন ব্যবস্থার ঠাট বায রাখা সম্ভবপর 
হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আবাব বাংলার জ 
প্রেরিত ১৫০টি মালগাড়ী রহস্যজনকভাবে ।উধাও 
হওয়ার খবর প্রকাশিত হুইয়াছে। এই রহস্যজনক 
ঘটনার প্রতিক্রিয়া চিলির বরাদা সম্পর্কে কি 
অবপ্তপ্তাবী পরিণতি ডাকিয়া আনিবে, তাহা 
ভাবিয়া আমরা শ্বতঃই উদ্বিগ্ন হইতেছি। রেশন 
ব্যবস্থা ঠিক ঠিকভাবে চালু বাখার নিদর্শন যদি 
ইহাই হয়, তবে উহার উপর নির্ভর করিয়া 'লোকে 
কি তাবে তাহাদের প্রস্মোন মিটাইবে, তাহা 
আমরা বুঝি না। 
বাড়ীভাড়। ও সেলামী প্রথা 


পরীব এবং মধ্যবিত লম্প্রদায়ের পক্ষে 


“কলিকাতায় বাসস্থান সংগ্রহ কর] অসাধ্য ব্যাপার 


হইয়। দাড়াইয়াছে। ১৩৫০ সালের ছুতিক্ষ এবং 
বিগত মহাযুদ্ধের দরুণ বাছির হইতে কলিকাতায় 
যে জনসমাবেশ আরস্ত হয়, তাহাতেই সহরের 
বাসগৃহগুলি ভরিয়া যায়। যুদ্ধের ধাক্কা যাইতে ন! 
যাইতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব আরম্ভ হইল। 
মুপলমানপ্রধান অঞ্চলের: হিন্দু বাসিন্দাগণ 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে আশ্রয় খুজিয়া 
বেডাইতে লাগিলেন। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা 
জেলা হইতেও বছ আশ্রষপ্রার্থী কলিকাতায় চলিয়া 
আমিলেন। দিনের পর দিন বাড়ীভাড় বৃদ্ধি 
পাইর্ডেঃপাগিল। অর্থলোভী, অসাধু বাড়ীওয়ালাগণ 
আনন্দে আত্মহারা, হইলেন। - ভাড়া বাড়ীর আনাচ 
কানাচ এবং এমন কি মোটর গ্যারেজ ও আত্তাবল 
ভাভা দেওয়ার অগ্ভও আশ্রয়প্রীধিগণের অনুনয় 
বিনয়ের সীমা রহিল না। মাসিক ২৫২ টাকা 
ভাভার বাপগৃছের অন্য ১০০৯ টাকা হইাকিলেও 
বিজ্ঞাপন দিবামান্র তাহা ভাড়া হইয়া যায়। সুযোগ 
বুঝিয়া এক শ্রেণীর লোক 'সেলাশী প্রথার প্রবর্তন 
করিলেন। অযৌক্তিক হারে ভাড়া পাইয়াও 
তাহাদের অর্থলিন্সার নিবৃত্তি হইল লা । দায়ে 
পড়িয়া ভাড়াটিয়াগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামর্থ্যের 
অতিরিক্ত টাকা সেলামী দিয়া বাসগৃছ সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হইলে কৃতার্থ মনে করেন । 
কলিকাতা বাড়ীতাড়া নিয়ন্ত্রণ অভিনান্সে এবং 
এই সম্পর্কিত আইনে সেলামী গ্রহণ করা দণ্ডনীয় : 
অপরাধ বলিয়া, উল্লেখ করা হুইয়াছে। ভাড়াবৃদ্ধির 


tL 


পরিমাণও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ' 
এই যে বাভীভাড়া দেওয়ার সময় আইনের কোনরূপ, 
মৰ্য্যাদা না দিয়াই প্রকাপ্তভাবে সেলামী ও ভাভাব 
পরিমাণ সম্পর্কে দরকযাকষি চলে।: কলিকাতার 
মৃত শহরে নৃতন বাসগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি লা পাইলে ,. 


কিন্তু বাসগৃঁছের লন্ত পেলামী দাবী করা ঘবরদস্তিরই 

নামান্তর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । আইনে 

যাহাই থাকুক না কেন, জনমত গঠন ব্যতিরেকে ' 
এই সেলামীপ্রথা বন্ধ করা অসম্তব। প্রত্যেক 

পাড়ার যুবসম্প্রদ্ায় এই সম্পর্কে মনোযোগী হইলে 

'কেহুই সেলামী দাবী করিতে সাহস. পাইবে বলিয়া 

মনে হয় না। লকল বাড়ীর মালিকই যে অসাধু 
এবং ভাড়া দেওয়ার সময় সেলামী দাবী করেন, 

তাহা বলা আমাদের উদ্দেন্ত নয়। কিন্তু সমাজের 

কলক্কন্বরূপ যে সমস্ত বাড়ীওয়াঁলা এই উপায়ে অর্থ 

সুঞ্চয় করিতেছে, তাহাদিগকে ' সায়েস্তা করার 

দায়িত্ব জনদাধারপকেই গ্রহণ করিতে হইবে। 


যুক্তপ্রদেশের সমবায় পরিকল্পনা 


যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমে্ট এ প্রদেশের জন্য 
একটি নূতন সমবায় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। 
তাহারা স্থির করিয়াছেন, & প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে 
তাহারা ৬ হাজার মাল্টিপার্পাস্‌ কো-অপারেটিভ 
সোমাইটি বা বিবিধ উদ্েশ্যমূলক সমবায় সমিতি 
স্থাপন, করিবেন), ১০টি হুইতে ১৫টি গ্রাম নিয় 
এক একটি .সমিতি গড়িয়া তোলা, হইবে । এই 
সব সমিতির মারফতে গবর্ণমেপ্ট চাযাবাদ ব্যবস্থার 
উন্নতি, কুটার শিল্পের উন্নতি এবং সতাকাটা ও বস্ত্র 
বয়নের প্রসার সম্পর্কে গ্রামবালীদিগকে সাহায্য 


ও উৎসাহ দিবেন। সমস্ত মাল্টিপার্পাস সমিতি : 


লইয়! একটি ইউনিয়ন গঠন করা হুইবে। এ 
ইউনিয়ন সমিতিগুলির যারফতে ক্কবকদিগকে কৃষি 
বাঘ, কধি-যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করিবে ; 


কুতাকাটার কাঙ্জে সহায়তার জন্ত গ্রামবাপীদের , 


ভিতর চরকা বিতরণ করিবে। গ্রামাঞ্চলে খাত, 
বস্তু ও অদ্কান্ত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের উৎপাদন 
বাড়াইবার জগ্ভ সমবায় সমিতিগুলি অন্ত সম্ভবপর 
বিধিব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে অবলম্বন করিবে। 
গ্রামবাসীর্দিগকে সরবরাহ করিবার অন্ত গবর্ণমেণ্ট 
কেরোগিন তৈল, বন্ত প্রভৃতি যে লব জিনিষ বাহির 
হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকেন, ভবিষ্যতে সে সমস্তই 
মাল্টিপার্পাস্‌ সোসাইটিগুলির মারফতে বণ্টিত 
হইবে। সমিতিগুলির সুপরিচালনা সম্পর্কে ও 
তাহাদের মুলধন সংগ্রহের ব্যাপারে গবৰ্ণমেণ্ট 
সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন। 
যুক্তপ্রদেশ সরকারের এই, সমবায় স্বীম 
গ্রামবাসীর কল্যাপ সম্পর্কে তাহাদের আস্তরিকতারই 
পরিচয় দিতেছে । সমবায় সমিতির মারফতে 
যেভাবে কৃষি ও শিল্প উন্নতির  পর্কিল্পনা 
গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহাতে উহা কার্য্যকরী হইলে 


দেখানকার গ্রামের লোকদের আধিক ও সামাজিক 


অগ্রগতির' পথ প্রশস্ত হইবে, বলিয়া আমরা আশা 
করিতে পারি । 1114 ৯ 


কিন্তু আশ্চর্য , 


বাসস্থানের সমন্তা, উচ্চ ছারে বাড়ীভাভা এবং . ও 
সেলামীপ্রথা বর্তমান থাকিয়া, যাইবে। ভাড়ার 
পরিমাণ ইতর বিশেষ হইলে বিশেষ আসে যায় না] , 


ন 





৯শে মে; ১৯৪৭ ] আর্থিক জগৎ 
_ খাগ্দ্রব্য ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন হ্রাস  বন্ত্রশিন্নের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল 
ভিনিষপত্রের দুণ্রাপ্যতা ও ছুম্মুপ্যতার অঙ্ক হওয়ার কারণ 


বুদ্ধের সময় দেশের জনসাধারণকে যথেষ্ট কষ্ট 
পাইতে হুইয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল, 
বুদ্ধের পরে এই সবের উৎপাদন বাড়িবে, আর 
দেশের ছুঃখ-ছুর্দশারও অবসান ঘটিবে। কংগ্রেস 
প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করায় 
"ও কেন্দ্রে মধ্যবর্তী জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপিত 
হওয়ায় সে আশা খুবই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। 
কিন্তু বর্তমানে অবস্থার গতি এ বিষয়ে নিরুৎসাহ- 
বাঞ্জক বলিয়া মনে হইতেছে । 'টাটা কোয়া পি? 
পত্রে সম্প্রতি এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ইহা 
স্পষ্টভাবেই দেখানে! হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে যুদ্ধের 
পরে অনেক অত্যাবশ্তকীয় দ্রব্যেই উৎপাদন 
বাড়িতেছে না বরং নানা বিরূপ অবস্থার ফলে 
তাহা দিন দিন হাসই পাইতেছে। ১৯৪৪-৪৫ 
সালে দেশে € কোটি ৬* লক্ষ টন খাত্তের যোগান 
পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে তাহা কমিয়। 
৫ কোটি ১০ লক্ষ টনে দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে 
গড়ে এদেশে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন খাত ফসলের 
যোগান পাওয়া যাইত । যুদ্ধের সময়ে ফসল 
বৃদ্ধির আন্দোলনের ফলে যোগান কতকটা 
বাড়িয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে পুনরায় উৎপাদন 
সম্পর্কে মন্দা দেখা দিয়াছে । শিল্পপণ্য সম্পর্কে 
আলোচন! করিয়া এ প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে, 
১৯৪৫ সালেব তুলনায় ১৯৪৬ সালে এদেশে 
ইস্পাতের উৎপাদন ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টন হইতে 
৮ লক্ষ ৯৫ হাজার উন, সিমেন্টের উৎপাদন ২১ 
ক্ষ ৬০ হাজার টন হইতে ১৯ লক্ষ ৫৯ হাজার 
টন, চিনির উৎপাদন ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টন হতে 
৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টন, কাঁগঞ্জের উৎপাদন ১৬ লক্ষ 


৩২ হাজার হন্দর হইতে ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার হুদার 


ও বন্ত্রের উৎপাদন ৬১৮ কোটি ৭০ লক্ষ গল্প হইতে 
৫৫৩ কোটি গজ পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। কল- 
কারখানার যন্ত্রপাতি পরিবর্তন সম্পর্কে বিলম্ব, কয়লা 
ও প্রয়োজনীয় কীচামালের অভাব ও ব্যাপক শ্রমিক 
বিক্ষোভ--টাটা কোয়ার্টালির মতে এসমস্তই 
শিল্পপণ্যের উৎপাদন হাসের কারণ। গবর্ণমেণ্ট 
এসমস্তের প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। 
যদি বা কিছু কিছু ব্যবস্থা তাহারা অবলম্বন 
করিতেছেন, আন্তরিকতার সহিত সে সমস্ত 
কার্যকরী না হওয়ার দরুণ প্রন্কত সুফল তেমন 
কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। নানা জটিল 
রাজনৈতিক সমশ্তা নিয়া অন্তর্বর্তী গবর্ণষেন্টের 
সদদ্যরা মাতিয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থায় এসব 
বিষয়ে কোন সুসঙ্কল্িত কার্য্যনীতি অস্থসরণ 
করা তাহাদের পক্ষে এখনও সম্ভবপর হইতেছে 
না। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টপমৃহ ইচ্ছা করিলে 
খান্ত ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
আস্তরিকভাবে উদ্যোগী হইতে পারিতেন। কিন্তু 
তাঁহার] সেবিষয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ ন] 
_ করিয়া মাদক বর্জন ও অষ্ক নানা ছোটখাট সমাজ- 
সংস্কারমূলক কাজে সরকারী অর্থ ব্যয় করিয়া 
চলিয়াছেন। ফলে পণ্যোৎপাদন বুদ্ধির যত 
একাত্ত আবশ্তকীয় কাজ আজ শোচনীয়ভাবে 
অবহেলিত হইতেছে । . টাটা কোয়ার্টার” পত্রের 
এই মন্তব্য খুব সময়ো চিত ও সুচিন্তিত, সন্দেহ নাই ) 
খ 


ভারতীয় বস্ত্রশিল্ের সুবিধার জন্ত বিদেশী 
বন্ত্রের উপর যে রক্ষপত্তক্ক ধার্য্য ছিল টেরিফ বোর্ডের 
সুপারিশ অনুযায়ী তারত গবর্ণমেন্ট গত দা 
এপ্রিল হইতে তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। 
কি সব কারণে টেরিফ বোর্ড বস্রশিল্পের সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন, উক্ত 
বোর্ডের রিপোর্ট পৃরাপুরিভাবে প্রকাশিত না 
হওয়ায় সাধারণের তাহা জানিবার সুযোগ হয় নাই। 
সম্প্রতি বোশ্বাইয়ের ‘কমার্ন” পত্রে এই রিপোর্টের যে 
সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে বুঝা 
যায়, অদ্বুর ভবিষ্যতে বিদেশী প্রতিযোগিতাষ 
ভারতীয় বন্তুশিল্প ঘায়েল হইবার কোন সম্ভাবনা! 
নাই জানিয়াই টেরিফ বোর্ড রক্ষণত্ত্ক উঠাইয়া 
দেওয়ার ভরন্তু সুপারিশ করিয়াছেন। যুদ্ধের 
পূর্বের দুনিয়ায় মোট রপ্তানীকৃত বস্ত্ের শতকর! ৪০ 
ভাগই জাপান হইতে আসিত। কিন্ত গত যুদ্ধে 
জাপান এতই ঘায়েল হইয়াছে যে, আগামী কয় 
বৎসর পধ্যস্ত ও দেশ হইতে বাহিরে কোন বন 
রপ্তানী হওয়ার আশা নাই। গত ১৯৩৯ সালে 
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জাপানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকুতে কাজ চলিত 
(চীনের জাপানী অধুুষিত এলাকার ২০ লক্ষ টাকু 
সহ)। বর্তমানে জাপানের হাতে ৩০ লক্ষের 
বেশী টাকু অবশিষ্ট নাই। তাহাছাড়া কয়লা, তুলা 
প্রভৃতির অভাবে জাপানের বন্ত্রশিল্ল বিশেষভাবে 
পঙ্গু ইয়া পড়িয়াছে। পরই অবস্থায় জাপান বন্ত্- 
শিল্পের দিক দিয়! শীঘ্র যে তাহার পূর্ব সমৃদ্ধি 
ফিরাইয়া পাইবে না, তাহা নিশ্চিত। যে সামা 
পরিমাণ বস্ত্র জাপান প্রস্তুত করিতে পারিবে, তাহা 
এ দেশের লোকদেরই কাজে লাগিবে। যুদ্ধের 
পূর্কে চীন দেশে বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হইত 
না। ক্রমাগত বুন্ধবিগ্রহের ফলে ওঁ দেশের 
উৎপাদন ক্ষমতা সে তুলনায় আরও হাস পাইয়াছে। 
বন্ত্রের যোগান বাঁড়াইবার জন্য এ দেশ উপযুক্ত 
পরিমাণ যন্ত্রপাতি এখনও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে 
না। ১৯৫১ সালের পূর্বে ওঁ দেশে বস্তরশিল্পের 
কোন সমূহ উন্নতি সাধিত হওয়ার আশা নাই। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ক্ষমতা বেখী। 
সেকারণে কিছু বস্তু এ দেশ বাহিরে রপ্তানী করিতে 
পারিবে সন্দেহ নাই। কিন্ত চীন, ফিলিপাইন ও 
দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের অভাব মিটাইতেই : 
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সেই বন্দু নিয়োডিত হইবে । উহা বারা ভারতের 
হাটে কোন্‌ প্রতিযোগিতা চালানো সম্ভবপর নহে। 
ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্লে র কথা বলিতে গেলে এঁ দেশে 
ষন্পাতি ও শ্রমিকের অভাব বর্তমানে যেরূপ বেশী 
পরিমাণে মূর্ত হুইয়া উঠিরাছে, তাহাতে বাহিরে 
রপ্তানী করিবার মত উত্বত্ত বস্তা ওঁ দেশ শীষ্ত প্রস্তুত 
করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ব্রেছিল, 
দক্ষিণ আক্রিকা, পূৰ্ব্ব আফ্রিকা, মেক্সিকো ও 
অস্ট্রেলিয়া যুদ্ধের সুযোগে তাহাদের বস্তরশিল্প 
গড়িয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহিরে রপ্তানী 
করিবার মত বেশী বস্ত্রের যোগান ;কতিপয় বৎসর 
মধ্যে এ সব দেশে আশ! করা যায় না। কাজেই 
আগামী কয় বৎসরের মধ্যে কোন দিক দিয়! 
তারতের হাটে বস্তরের কোন মারাত্মক প্রতিযোগিতা 
সুরু হওয়া সম্ভব নহে। প্রতিযোগিতার আশঙ্কা 
যেখানে নাই সেখানে ভারতীয় বন্তরশিল্পের হবিধার্থ 
বিদেশী বন্ধের উপর রক্ষপত্ত্ক ধার্য্য রাখার প্রশ্ন 
অবাস্তর়। টেরিফ বোর্ডের এই মন্তব্য হইতে 
ভারতীয় বন্শিলের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া 
দিবার যৌক্তিকতা সহজেই { হৃদয়ঙ্গম করা 
যায়। 





আর্থক জগৎ 


[ ১৯শে মে, ১৯৪৭ 





পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামার দরুণ বাম। 
কোম্পানীসমূহের ক্ষতি 

দাঙ্গা-হাদামাজনিত ক্ষতিপূরণের সর্তে যেসব . 
ভারতীয় বীমা কোম্পানী পাঞ্জাবে সম্পত্তি-বীযার 
পলিসি'বিক্রয় করিয়াছিল, এ প্রদেশের সাম্প্রতিক 
হাজামার ফলে তাছাদের সমক্ষে আজ এক জটিল 
সমস্ত। আত্ম প্রকাশ করিয়াছে । ব্যাপক বিশৃঙ্খলার 
ফলে ক্ষতির অঙ্ক এত বিপুল হইয়া দেখা দিয়াছে যে, 
উহারা তাহা! পরিপৃবপে খুবই অন্গবিধা বোধ 
করিতেছে । পাঞ্জাবের দাঙ্গার অস্ত কি পরিমাণ 
সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং দাঙ্গাবীমার দরুণ কি 
পরিমাণ ক্ষতির বোঝা ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
সমূহের উপর ন্তত্ত হওয়ার সম্ভবনা রহিয়াছে, 
তৎসন্বন্ধে খোঁজখবর লইবার জগ্ত বোদ্বাইয়ের 
ইত্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স এসোসিয়েশন এ প্রদেশে এক 
প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন এ 
প্রতিনিধিদল পাঞ্জাবে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চল সফর 
করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তাছা হইতে 
জানা যায়, অমৃতসরে দাঙ্গার ফলে ১ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে । দাঙ্গাবীমা পলিনি 
অনুযায়ী উহার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের 


উপর সর্ আরোপ করিতেছেন। 


EEE + 


দায় ভারতীয় বীনা কোম্পানীসমৃ্ের রহিয়াছে। 
বাউলপিত্ডিতে ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। 
উহার মধ্যে ১ লক্ষ টাকার ক্ষতি বীমা কোম্পানী- 


“ সমুহকে পূরণ করিতে হুইবে। লাছোরে বীমা 


কোম্পানীসমূহের ক্ষতির পরিমাণ আড়াই লক্ষ 
টাকার কষ হুইবে না। যুরিতে মোট ৭৫ লক্ষ 
টাকার সম্পত্তি ধ্বংশ হুইয়াছে। বীমা কোম্পানী- 
সমূছকে উহার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি পুরণ 
করিতে হইবে। অঙ্কান্ বিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতির 
হিসাব লইয়া প্রতিনিধিদল এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন যে, পাঞ্জাবে ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
সমূহের দাঙ্গাবীযাজনিত মোট ক্ষতিপূরণের দায় 
৩৫ লক্ষ টাকার মত দীড়াইবে। প্রতিনিধিদল এই 
বিরাট দায় পরিশোধ সম্পর্কে বিভির কোম্পানীফে 
একযোগে সমুচিত কর্ধপন্থা স্থির করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। আকস্মিক দাঙ্গার ফলে এইরূপ বিপুল 
ক্ষতিয্ন কারণ দেখা দিয়াছে। পূর্ব হইতে এইরূপ 
ক্ষতি অনুমান করিয়া তজ্ঞন্ত প্রস্তুত থাকা কোন 
কোম্পানীর পক্ষেই সম্ভবপর নছে। পে হিসাবে এই 
আকস্মিক বিপুল ক্ষতিপূরণ করা সম্পর্কে সমস্ত 
কোম্পানী মিলিয়া একটা সছুপায় নির্ধারণের 
প্রস্তাব খুবই সঙ্গত। ব্যাপক দাঙা-ছাঙ্গামার 
ফলে যেভাবে বেশী রকম ক্ষতির বোঝা বীম; 
কোম্পানীসমূহের স্কন্ধে চাপিয়াছে, তাহাতে দেশের 


গবর্ণমেণ্টের পক্ষে. উহানিগকে সে দায় পূরণে 


সাহায্য করা খুবই কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে 
করি। 


ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন 
হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষতি 


দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট তথাকার ভারতীয় 
অধিবাসীদের প্রতি নান! বৈষম্যমূলক নীতি অন্থুপরণ 
করায় ভারতবর্ষ এ দেশের সহিত তাহার বানিজ্য 
মম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে । ওঁ বয়কট নীতির ফলে 
ভারতের কোন ক্ষতির কারণ দেখা যায় নাই, 


কিন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার যথেষ্ট অন্ৃবিধা ঘটিতেছে। 


পাট ও চট বাংলার তথা ভারতের একচেটিয়া 
সম্পদ। জিনিষপত্র প্যাক করিবার কাজে পৃথিবীর 
সর্বত্রই ব্যাপকভাবে পাটের থলিয়া ব্যবহৃত ছইয়া 
থাকে। ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষাৎভাবে এই থলিয়া 
সংগ্রহ করা এখন আর দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে 
সম্ভবপর নছে। ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে 
চট ও থলিয়! রপ্তানী হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে সেই সমন্ত কতক পরিমাপ 
যোগাড় করিয়া দেশের প্রয়োজন বিটাইবার চেষ্ঠা 
করিতেছিল।' ভারত গবর্ণমেন্ট সে কারপাজির কথ! 
জানিতে পারিয়া বর্তযাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চট ও 
খলিয়া যোগাইতে পিয়া কোন অবস্থায়ই তাহা দক্ষিণ 
আফ্রিকায় প্রেরণ করা চলিবে না বিয়া তাহাদের 
ইহার ফলে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তোয়াজ করিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে চট ও থলিয়া আদার করা দক্ষিণ আফ্রিকার 
পক্ষে কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। চট ছাড়া অন্ত কোন 
জিনিষ দিয়া থলিয়া প্রস্তুত করিতে গেলে তাহা 
মাল চলাচলের কাজে বিশেষ সুব্ধাত্রনক হয় না। 
ধীরপ্‌ ব্যবস্থায় প্যাক করার খরচ এত বেশী পড়ে 
‘বে, তাহাতে ব্যবদায়িক লাভের বিশেষ ছুযোগ, 
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থাকে না। উপযুক্ত মালমসল্লা যোগাড করিয়া 
অদ্য শ্রেণীর থলিয়া অচিরে বেশী সংখ্যায় প্রস্তুত 
করাও অসম্ভব । ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্য 
ব্যবসায়ীদের সমক্ষে এক জটিল সমস্তা আত্ম প্রকাশ 
করিয়াছে । কুষিপণ্য হাট-বাজারে বিক্রয়ের ভন্ত 
“উপস্থিত করা ও বস্তাবন্দীভাবে বাহিরে রপ্তানী 
করা আজ নিতান্ত কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 
-এসম্পর্কে একট! ব্যবস্থা করার তপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকার 
-বাবসায়ীরা গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিতেছে। 
"কিন্ত গবর্ণষেণ্ট কোন সছৃপায় না দেখিয়া বিহ্বল 
-হইয়া বলিয়া আছেন। জ্বোহান্দবার্গের হাটে বিস্তর 
আলু অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । প্যাক, 
করার অসুবিধার অষ্য এসমস্ত কোথায়ও চালান 
‘দেওয়া সম্ভবপর হুইতেছে না বলিয়া খবর 
“আপিয়াছে। উহাতে ভারতভীষ বিদ্বেষেব পরিণাম 
দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমে্ট এতদিনে হদয়জম 
করিতে পারিবে বলিয়া মনে হুইতেছে। 


কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 

ভারতে বসন্তের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত বাহির 
»হুইতে অচিরে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী ও তাহা 
স্যথাসম্তব কানে লাগানো প্রয়োনন। ভারত 
সরকার তাহাদের আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি 
“অনুযায়ী বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কেও 
লাঁনাক্সপ বিধিনিষেধ জারী করিয়াছেন সন্দেহ নাই, 
কিন্ত বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন ও বাহির 
হইতে যন্ত্রপাতি আনাইবার স্যোগ-সুবিধা 
বিবেচনা করিয়া তীছারা যন্ত্রপাতি ' আমদানী 
সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংখ্যক লাইসেন্স প্রদানে 
+ক্রুটি করিতেছেন না। বড়ই পরিতাপের 
বিষয় প্রই যে, প্রথমে আগ্রচ্সহকারে এই সব 
লাইসেন্স লইয়া পরে কেহ কেহ তাহা কাজে 
* লাগাইবার গরজ দেখাইতেছেন না। উপযুক্ত 
‘যন্ত্রপাতির অভাবে দেশে বস্ত্বের উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে । এই অবস্থায় যন্ত্রপাতি আমদানীর 
লাইসেন্স পাইয়াও কেহ কেহ তাহা সত্্বহার 
করিতেছেন না জাণিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি 
. এক বিবৃতি প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সাবধান 
করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন । এ বিবৃতিতে বলা 
হইয়াছে যে, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানী 
সম্পর্কে যে সরকারী লাইসেন্স প্রদান করা হয়, 
* দদমুষায়ী শিল্লোগ্চোগী ও ব্যবসায়ীরা অচিরে 
বাহিরে যন্ত্রপাতির ঘন্ভ অর্ডার দেন এবং যথাসম্ভব 
-শীত্্র সে যন্ত্রপাতি আমদানী হইয়া বস্ত্র উৎপাদনের 
কাজে নিয়োজিত হউক, ইহাই গবর্ণমেন্ট চাছেন। 
এই বন্ত্রসঙ্কটের দিনে কেহ লাইসেন্স পাইয়া 
তাহা ব্যবহার না করিলে দেশের পক্ষে উহা যথেষ্ট 
ক্ষতিকর হইবে। তাহাছাড়া কোন লোক লাইসেন্স 
পাইয়া তাহা সঘ্যবহার লা করিলে, যে সৰ লোক 
' আবেদন করিয়াও লাইসেন্স পায় নাই, তাছাদের 
“পক্ষ হইতে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ার 
কথা। বাস্তবিক পক্ষে সে প্রতিবাদ ইতিমধ্যে 
ধ্বনিতও হইয়াছে। কাছেই গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা 
করিয়াছেন, যে সব আবেদনকারীর দাবী 
-অন্ুযায়ী তাহাদিগকে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি 
“আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাহারা 
-আপামী জুন মাসের মধ্যে সেই লাইসেন্স অনুযায়ী 
_বাছিরে যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা না 


করিলে অতঃপর গেই লাইদেন্দ কাটিয়া: দেওয়া 
হইবে। দেশের যে সব শিল্পোন্তোগী ও বাবদায়ী 
যয্পাতি আমদানী সম্পর্কে আপ্রহশীল ও যাহার! 
নে সম্পর্কে বাহিরে অর্চার দিতে প্রস্তুত, বাতিল 
লাইসেপদমুহ তাহাৰিগের ভিতর বণ্টন করা 
হইবে। এই বন্তব-সঙ্কটের দিনে যন্ত্রপাতি আমদানীর 
লাইসেন্স সহ্যবহার বিষয়ে কেন্্রীয় সরকারের 
এই ব্যবস্থা আমর! খুব সমীচীন বলিয়াই মনে 
করি। 


কৃষিখণ সম্পর্কে সালিশী বাবস্থ। 

১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন 
অমুদারে যে সব খণপাপিশী বোর্ড স্থাপন করা 
হইয়াছিল, সম্পতি বাংল! সরকার তাহ! উঠাইরা' 
দিয়াছেন। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্ত ১৩০ জান 
স্পেশ্তাল ডেট কনসিলিয়েসন অফিসর ব! বিশেষ 
খুণসালিণা অফিসর নিয়োগ করা হইয়াছে । 
সাপিশীর জন্য উপস্থাপিত যে সব মামলার এখনও 
কোন মীমাংসা হয় নাই, ওঁ সমস্ত অফিসরকে তাহ! 
মীমাংসা করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 

খপপালিশী বোর্ডলমৃহেব কার্ধ/ধারা আলোচনা 
করিলে জানা যায়, চলতি ১৯৪৭ সালের 
গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬০ কোটি টাকার 
অনাদায়ী খণ আদায় ও মীমাংসা সম্পর্কে 
উহাদের নিকট মোট ৩৫ লক্ষ আবেদন উপস্থাপিত 
করা হুইয়াছিল। শতকরা ৫৫ ভাগ আবেদন 
পাওনাদারদের নিকট হইতে আসিয়াছিল। 
সালিশী বোর্ডসমৃ্ধ যোট ৩৫ লক্ষ আবেদনের মধ্যে 
৩২ লক্ষ আবেদন সম্পর্কে তাঁহাদের রায় প্রদান 
করিয়াছেন, বাকী ৩ লক্ষ আবেদন এখনও বিবেচনার 
অন্ত মুলতুবী রছিয়াছে। বিশেষ খ্বণপালিশী 
অফিপররা এই সব আবেদন সম্পর্কে ভবিষ্যতে 
বিবেচনা করিবেন। 
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১৯৩: সাল হইতে বঙ্গীয্ন চাষী খাতক আইন 
অন্ধণারে এদেশে কৃবিথন সম্পর্কে সালিণীর কান্ধ 
সুক হইবাছে। কিন্তু সাপিবী যীযাংপ সম্পর্কিত 
আবেদনের মধ্যে ৩ লক্ষটি এখনও বিবেচনার জন্ত 
যুপতুবী রহিয়াছে । ইছা সরকার নিয়োজিত 
ঘণলালিশী বোর্ভগুলির বিশেষ কৃতিত্বের পরিচষ 
বলিষা মনে কর! যাষ না। সালিবী বোর্ডগুলি 
পাওনাদাবদের দাবী মোটেই সহাহৃতূ তব সহিত 
বিবেচনা! করেন নাই। চাষী খাতকদের দাবী 
অনুযাধী অননকম্থলে ুণেব পরিমাণ যথেচ্ছ হারে 
হাস কৰিয়। তাঁহার! খাতকদিগকে দীর্ঘদিনের 
কিন্তিতে তাহা পরিশোধ করিবার সুযোগ 
দিবাছেন। উহাতে সকল দিক দিষাই পাওনাদার- 
দিগকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। 
খপের সালিশ মীমাংসা সম্পর্কে যথাসময়ে 
আবেদন উপস্থিত করা সত্বেও ৩ লক্ষটি ক্ষেত্রে 
আজও কোন মীমাংসা ছয় নাই । উহাতে ওঁ সব 
খণদ[তাদের যথেষ্ট অমুবিধা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
খণসাপিলী বোর্ডের স্থলে বর্তমানে বিশেষ 
সালিশী অফিপর নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ায় 
পাওনাদাবদেব ক্ষতি ও অন্ববিধা আরও 
নিদারুণ হুইয! দেখা দিবে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা 


করিতেছি। বোডের ক্ষেত্রে কতিপর সদন্ত 
মিলিষ| খপপালিশীর আবেদন বিবেচনা করিতেন, 
খণপাপিশী অফিসর্ন বদাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় 
এখন হইতে এক একটি কেজ্সে এক একজন অফিপর 
এ সম্পর্কে স্বেস্ছাচারীভাবে সমস্ত বিষয় সাব্যস্ত 
করিবার স্থযোগ পাইবেন। বিশেষ একটি 
সম্প্রদায় হইতে বেণী সংখ্যক অফিপর নিযুক্ত 


, হওয়ায় খণলাপিশী মীমাংল। সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক 


. পক্ষপাতিত্ব খুবই প্রশ্রয় পাইবে, সন্দেহ নাই। 





ফোন কলি: ২১২৫৯ ৬৪৮৩ 
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(প্রজাশ্বত্ব আইন দ্বারা পল্লী-অঞ্চলের গ্রজাগণকে 
জমিত্রমা তভোগদখল এবং দ্বান-বিক্রয়ের পরিপূর্ণ 
অধিকার দেওয়া হুইয়াছে। বকেয়া থাজনার দরুণ 
নালিশ করা ব্যতীত গ্রজাকে উৎপীড়ন করা অথবা 
স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করার কোনরূপ আইনগত 
অধিকার জমিদারের নাই বলিলেই চলে। 
মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূছের বসতবাটী, শিল্প- 
ব্যবসায়ের জমি প্রভৃতি সম্পর্কে গ্রজাস্বত্ব আইন 
প্রযোক্য নয় বলিয়া অতীতে কোন কোন জমির 
মালিক প্রজাগণকে অযথা! হয়রাণি করিয়াছেন, 
সন্দেহে নাই। বাসগৃহ নির্বাণের উদ্দেশ্তে 
মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে জমি ক্রয় করিলে জমিদারের 
সহিত বন্দোবস্ত করার অন্ত ক্রেতাকে অনুনয়-বিনয় 
এবং নওরর হিসাবে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইত। 
জমিতে ভোগদথলের স্বত্ব সম্পর্কেও সহরাঞ্চলের 
প্রজ্ঞাসাধারণের আইনগত বিশেষ কোন নিদ্দিষ্ট 
অধিকার ছিল না। জমিদারের সহিত বিরোধ 
ঘটিলে গ্রজাকে উচ্ছেদ করা জমিদারের পক্ষে 
মোটেই কষ্টকর ছিল না, বলা চলে। সহরাঞ্চলে 
জমিদারদের এই জবরদস্তি একেবারে লোপ 
পাইয়াছে, বলা চলে না। কিন্তু অতীতের তুলনায় 
বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল এলাকার জমিদার ও প্রজার 
এই বিরোধ বহুলাংশে হাস পাইয়াছে বলিয়াই 
'আমাদের ধারণা। | jt 

চান্দিনা! প্রজা! অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলের 
প্রজ্জাগশের অবস্থা আলোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ প্রদানের জনক বাংলা গবর্ণমেন্ট সর্বপ্রথম 
একটী কমিটী গঠন করেন। বিগত যুদ্ধের সময় 
ছোট বড় সকল সহরেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং 
বসবাসের অস্ত বহুলোকের ভীড় হয় এবং ইহার 
‘ফলে জমির চাহিদা ও যুল্যও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
কোন কোন জমিদার এই সুযোগে পূর্বের প্রজাঞে 
উচ্ছেদ করিয়া প্রচুর অর্থের বিনিময়ে নুতন লোকের 
নিকট জমি ইজারা দিবার প্রয়াস করেন। এই 
অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে 
উপযুক্ত কারপ ব্যতীত 'কোন প্রজাকে যাহাতে 


উচ্ছেদ কর! না যায়, তদুদেশ্যে একটি সাময়িক 


আইন প্রবর্তন করা হয়। অতঃপর গবর্ণমেপ্ট 
'এই সম্পর্কে একটি স্থায়ী আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা 
করিয়া বিগত বৎসর একটী আইনের খসড়া (The 
Bengal Non-Agricultural-. Tenancy 
[911], 1946) প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে প্রাথমিক আলোচনার পর আইনের 
খসড়াটা বিবেচনার অস্ত একটা সিলেক্ট কমিটীর 
উপর ভার দেওয়া হয়। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টটা 
লরিষর্দের বিগত অধিবেশনে আলোচিত হইয়া 
যামান্থ পরিবন্তিত আকারে বিলটী ব্যবস্থা পরিষদ 
কর্তৃক পাশ হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় 
আলোচনার পর ইহা আইনে পরিণত হইবে। 
চান্দিনা! প্রান্বত্ব সম্পর্কে আইন প্রণয়নের 
প্রয়োজনীয়তা] অস্বীকার করা বায় না। সহ্রাঞ্চলে 
বৰ্তমানে যে ভাবে জনসমাবেশ হইতেছে, তাহাতে 
দরিপ্র ও মধ্যবিত্ত গ্রজার স্বার্থরক্ষার জন্ভ এরূপ 
ফ্কটী আইন থাকা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। 
কিন্ত দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেন্ট পার্টির কোন কোন 


চান্দিনা হ্তুর আইন 


সু সাম্প্রদায়িক উদ্দেস্তসাধনের অস্ত্র হিসাবেই 
আলোচ্য আইন্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিতেছেন। বাংলা দেশের সহরসমুহে হিন্দুর 
তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম বলিয়া এই আইনের 
সাহায্যে সহ্রাঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বুদ্ধি কর! 
তাহাদের * অন্তম উদেশ্য । সিলেক্ট কমিটীর 
কতিপয় সদশ্তের “মিনিট অব ভিসেন্টেও এই 
উদেশ্য স্পষ্টভাবায় ব্যক্ত করা হইয়াছে । 
পরিষদ কর্তৃক বিলটী যে ভাবে পাশ হইয়াছে, 
তাহাতে চান্দিনা স্বত্ব সম্পর্কে বহুলাংশে বঙ্গীয় 
-প্রজান্বত্ব আইনের বিধানসমূহই লিপিবন্ধ করা 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য বিলটী 
আইনে পরিণত ওয়ার পর চান্দিনা প্রজাগণের 
পাকা ইমারত, মস্জিদ, মন্দির প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ, 
জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ" করিয়া উহার ফুলফল 
ভোগ করা এবং বৃক্ষাদি বিক্রয় করারও সম্পূর্ণ 
অধিকার হইবে। ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর 
সম্পৰ্কিত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ব হইতে কোন 
চান্দিনা স্বত্বের ভূমি কোন প্রজার অধিকারে 
থাকিলে অথবা উক্ত আইন কার্ধ্যকরী হওয়ার পর 
১২ বৎসর কোন ভূমি লিখিত চুক্তি ব্যতীতও কোন 
প্রজ্ঞার অধিকারে থাকিলে কিংবা! জমিদার কোন 
প্রভাকে যদি পূর্ব্বে পাকা ইমারত নিৰ্ম্মাণ করিতে 
সম্মতি দিয়া থাকেন, তবে কোন চান্দিনা প্রজাকেই 
উচ্ছেদ করা চলিবে না এবং প্রজার মৃত্যুর পর তাহার 
উত্তরাধিকারীও প্রদ্থা বলিয়া গণ্য হুইবে। 
১২ বৎসর অথবা ততোধিক সময়ের অন্ত কোন 
চান্দিনা হ্বত্বের ভূমি ইজারা দেওয়া থাকিলে ইজারার 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর বিন! সেলামীতে প্রজা 
পুনরায় এই সম্পত্তি ইজারা নিতে পারিবে। 


ইউনাইটেড, 
ইগ্ান্ট্রীয়াল 


স্ব্যাঁক্্র ভিনচ্বিক্েজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিভিউলভূত্ত ব্যাক্ক 
_ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় . 


সুবিধাজনক 'সর্তে সাধ্যরণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
i 'যাবজীজ কাজ করা হর । 
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লিখিত কিংবা অলিখিতভাবে কোন চান্দিনা ভূমি" 
১২ বৎসরের কম অথচ এক বৎসরের বেশী মেয়াদে - 
ইজারা দেওয়া হইলেও গ্রদ্দা অমির ক্ষতি না 
করিলে এবং ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ না হইলে 
তাহাকে উচ্ছেদ করা চলিবে না এবং উচ্ছেদ করিতে” 
হইলেও তাহাকে ছয় মাসের নোটাশ দিতে হইবে । 
চান্দিনা ভূমির খাজনা কোন ক্ষেত্রেই শতকর] ১২০ 
আনার বেশী বৃদ্ধি করা চলিবে নাণ জধিদার ভূমির 


কোন উন্নতিসাধন না করিলে ইজারা নেওয়ার 


১৫ বৎসর মধ্যে খাজনা বৃদ্ধি আইনবিরুদ্ধ হইবে ।- 
ভূমির ক্ষতি না করিলে এবং ইঞ্জারার মেয়াদ উত্তীর্ণ 
না হইলে ইজারাদারের অধীন কোন প্রন্জাকে 
( under-tenant ) উচ্ছেদ করা যাইবে না। 
কোন ইজারাদার প্রজার নিকট হইতে অমিদারকে 
দেয় খাঁজনার দেড়গুশের বেশী খাজনা নিতে 
পারিবে না এবং কোন ক্ষেত্রেই অধীনস্থ প্রজ্জার 
খানা জমিদারকে দেয় খাঁজনার দেড়গুপের “বেশী 
বৃদ্ধি কর! চলিবে না। 

কোন চান্দিনা প্রজা তাহার ভূমি কিংবা উহার ' 
অংশবিশেষ অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিলে - 
বিক্রীত সম্পত্তি প্রি-এম্পসন করিয়! ক্রয় করিবার * 
প্রথম অধিকার থাকিবে বিক্রেতা গ্রক্ষার ' 
সরিকগণের। সরিকগণ প্রি-এম্প স্ন করিতে 
অনিচ্ছুক হইলে পর ভূমির মালিক অথবা জমিদার 
উহা! প্রি-এম্পসন করিয়া ক্রয় করিতে পারিবেন । ' 
কোন চান্দিনা প্রথা খাজনা দিলে জমিদার বা 
তত্প্রতিনিধি তাহাকে লিখিত রশিদ দিতে বাধ্য ' 
থাকিবেন। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত রসিদ না দিলে” 
প্রজা যোকন্বমা করিয়া খাজনার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ 
জরিমানা হিসাবে পাইতে পারে। বকেয়া খাজনার 
দরুণ কোন চান্দিনা প্রাকে উচ্ছেদ করা যাইবে 


না, কিন্তু খাজনা বাকী পড়িলে তজ্ঞন্ত চান্দিনা ভূমি 
. নীলাষে বিক্রয় করা চলিবে। 


মিউনিসিপ্যাল এলাকায় চান্দিনা ভূমি ব্যতীত 
কুষিকার্ধ্য বা অন্ত ব্যাপারে নিয়োজিত ভূমিকেও - 
চান্দিনা স্বত্বে পরিণত করার অস্ত কালেক্টারের 
নিকট দরখাস্ত কর! যাইতে পারে। আলোচ্য 
বিলে এই দরখাস্ত করার অধিকার প্রধানতঃ ভূমির ' 
দখলকার প্রজাকেই দেওয়া হইয়াছে । অমিদার বা: 
ভূমিরমালিকের অজ্ঞাতে কোন প্রা এই শ্রেণীর 
ভূমি চান্দিন! স্বস্বরূপে ব্যবহার করিলেই জমিদার " 
ইহা চান্দিনা স্বত্বে পরিণত করিতে দরথাস্ত করিতে 
পারিবেন। 

“ উল্লিখিত বিধানসমূহ ব্যতীত প্ৰধানতঃ প্রজার : 
্বপক্ষেই উচ্ছেদ, খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ,.. 
চান্দিনা স্বত্বের হস্তান্তর প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে 
আলোচ্য বিলে আরও বহুসংখ্যক নির্দেশ দেওয়া ' 
হুইয়াছে। সম্প্রদায়বিশেষের সুবিধার প্রতি বিশেষ ' 
লক্ষ্য রাখার দরুণ প্রস্তাবিত আইনে জমিদারদের ' 
কয়েকটা ভাষ্য অধিকারও ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে, বলা 
যায়। ব্যবস্থাপক সভার আলোচন! দ্বারা বিলের : 
ক্রটিগুলি- বিদুরিত' হইলে আমরা সুধী হইব। 





বর্ধমান ও প্রেসিডেল্সী বিভাগের সমস্ত জেলা, 
রাজসাহী বিভাগের দাঙ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি 
জেল এবং দিনাজপুর, মালদহ ও রাজসাহী জেলার 
কতকাঞ্চল লইয়া বাংলায় হিঙ্দুরাস্ট্র গঠন করার দাবী 


". উঠিয়াছে। কেহ কেহ জেলা বা এলাকার নাম না 


করিয়া যেসব হিন্দু গরিষ্ঠ অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
গহিত সংযুক্ত থাকিতে চায়, সেসমন্ত অঞ্চল নিয়! 
. একটি পৃথক রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার কথা বলিতেছেন। 
. বঙ্গ-বিভাগের নীতি স্বীকৃত হইলে একটি 
Boundary Commission বা সীমা নির্ধারণ 
কমিশন বসাইয়া মুগ্লিম-বঙ্গ ও হিন্দুবজের 
ভৌগোলিক সীমা ও আয়তন পাঁকাঁপাকি- 
ভাবে নির্দেশ করিতে হুইবে। এ সীমা 
নির্ধারিত না হওয়া পর্যযস্ত ছইটি প্রদেশের 
আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্পর্কে কোন স্থির 
ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। সে 
হিসাবে বিভক্ত বাংলার শ্বতন্্র দুইটি প্রদেশের 
অর্থনৈতিক বনিয়াদ কিরূপ দীড়াইবে তৎসম্পর্কে 
সম্যকভাবে কোন বর্ণনা প্রদান করাও চলে না। 
তবে সাধারণভাবে হিন্দু গরিষ্ঠ অঞ্চলের অবস্থা 
বিচার করিয়া হিনদুরাষ্ট্রের ও মুশ্লিয গরিষ্ঠ অঞ্চলের 
অবস্থা বিচায় করিয়া মুল্লিমরাষ্ট্রের ভাবী আধিক 
ভিন্তি আমরা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। 
বিভিন্ন এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিভিন্ন 
অঞ্চলের লোকদের পারস্পরিক সহযোগিতা সম্বল 
করিয়া সমষ্টগতভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক প্রাচুর্য ' "ও 
সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠে। সে হিসাবে রাষ্ট্রের আয়তন 
যত বিস্তৃত হয় এবং বিভিন্ন এলাকার লোকদের 
ভিতর অর্থনৈতিক এঁক্য. যত সটঢ়ে হয়, ততই 
উহার পক্ষে মঙ্গল। বাংল! প্রদেশ অথও থাকায় 
একই শাসন ব্যবস্থার অধীনে এতদিন এই প্রদেশের 
জেলাগুলির ভিতর অর্থ নৈতিক এঁক্য ও পারস্পরিক 
সহযোগিতার ভাব বজায় রাখা সম্ভবপর 
হইয়াছিল। ফলে কৃয়ি-শিল্পের দিক, দিয়া, বিভিন্ন 
এলাকার আর্থিক সংস্থান ভিন্নরূপ হওয়া সত্ত্বেও 
পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে একে অগ্ছের 
অভাব যথাসন্ভব পরিপূরণ করিয়াছে। উহাতে 
কোন জেলার লোকদেরই নিজেদের অসহায় মনে 
করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। অর্থনৈতিক এঁক্য 
ও রাজনৈতিক অবিভাজ্যত1 বজায় রাখিয়া বাংলার 
বিভির জেলার ই পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
নির্ভরতা! ভবিষ্যতে রক্ষা! করিয়া চলিতে পারলেই 
তাহা সুখের বিষয় হুইভ। কিন্তু মুল্লিম লীগ 
বাংলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যেভাবে গো 


ধরিয়ানছন, তাহাতে বাংলার. হিন্দু গরিষ্ঠ অঞ্চলে | 


একটি শ্বতত রাষ্ট্র পঠন করা ছাড়া হিন্দুর শিক্ষা, 


সংস্কৃতি ও হিন্দুর মান সন্ত্রম রক্ষা করার আর কোল 


উপায় নাই। বাংলা দেশ'বিভক্ত হইলে ভবিষ্যতে 


হিন্দু গরিষ্ট অঞ্চলের ভিত্তিতে হিন্দু রাষ্ট্রের :ও | 


: মুল্লিম 'গরিষ্ঠ অঞ্চলের ভিত্তিতে . মুনিম রাষ্ট্রের 


অর্থ নৈতিক বিধিব্যবস্থা আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হইবে। পৃথৰু ও স্বতন্ত্ৰ রাষ্ট্র হিসাবে নিজ নিজ | 


অঞ্চলের লৌকেদের অভাব পরিপুরণের ও 
তাহাদের সমৃদ্ধি বিধানের দায়িত্ব এ ছুই প্রদেশের 
গবর্ণমেন্টকে গ্রহণ করিতে হুইবে। অর্থ নৈতিক 


৩ 


বঙ্গ বিভাগের দাবা ২) 





সহযোগিতার নিবিড় বন্ধন এইভাবে ছিন্ন হইয়া 


যাওয়ায় বিভক্ত বাংলার হুইটি রাষ্ট্রের সম্মুখেই 
নানা অসুবিধা দেখা দিবে। তবে সেই ক্ষতি. ও 
অসুবিধা উভয় ক্ষেত্রেই সমান হুইবে না। হিন্দু 
ও মুসলমান সমাজের দাবী দাওয়ার ভিতর সামঞ্জন্ত 
রক্ষা করিয়া ও সীমান্তবন্তী এলাকা কাটছাট করিয়া 
যেভাবেই ছুই নূতন রাষ্ট্র পত্তন করা হউক না কেন, 
কতকগুলি স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থাকার দরুণ 
হিন্দু বাংলার অর্থ নৈতিক বনিয়াদ মুপ্লিম বাংলার 
চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুত্ঢ় হইবে। হিদুরাষ্ট 
অধিকতর প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির অধিকারী হইবে। 
প্রথমে শিল্প ব্যবসায়ের দিফ দিয়া বিষয়টি 
আলোচনা করা যাউক। বাংলায় নানাশ্রেপীর 
বিস্তর শিল্প কারখানা রহিয়াছে। কিন্ত তাহা 
অধিকাংশই পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীভূত । 
কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া মুখ্যতঃ তাহার পার্বতী 
অঞ্চলেই সে সমস্ত গড়িয়া তোলা হুইয়াছে। উত্তর 
বাংলায় দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা-শিলের 
স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থাকায় সেই অঞ্চল এ 
শিল্পের দিক দিয়া অগ্রবর্তী স্থান অধিকার 
করিয়াছে। পূর্ব বাংলাকে শিল্পের দিক দিয়া 
সমৃদ্ধ করিয়া তোলা সম্পর্কে এতদিন কাহারও 
মনোযোগ তেমন কিছু আকৃষ্ট হয় নাই। কতকগুলি 
বিশেষ সুষোগ-ম্থবিধার জন্য দেশের শিল্পোস্যোগীরা 
এতদিন পশ্চিম বঙ্গেই তাহাদের কর্খক্ষেত্র স্থাপন 
করিয়াছেন। ফলে পূর্ব্ব বাংলা মূলতঃ ও মুখ্যতঃ 
একট! ক্ষি কেন্দ্রিক ভূভাগই রহিয়া গিয়াছে। 
বাংলার ৯৯টি চটকলের সবগুলিই কলিকাতা ও 
তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত । ৩৯টি কাপড়ের 
কলের মধ্যে ৩১টি পশ্চিম বঙ্গে ও ৮টি াল্র পূর্ব! 


বাংলায় স্থাপিত হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গে ২০৩টি. 


ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ২৮টি তৈলের কল 
রহিয়াছে । পূর্ব্ব বঙ্গে উহাদের সংখ্যা যথাক্রমে 
মাত্র ১৩টি ও ৪টি। রাসায়নিক কারখানা ও 
গোলাবারুদ তৈয়ারের কারখানা যাহা কিছু এপ্রদেশে 
আছে, তাহা সমস্তই পশ্চিম বাংলায় খাস হিন্দু গরিষ্ঠ 
অঞ্চলেই ১ | 888 38885 


দিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল করিবার প্রশ্ন, 
লোকের কর্শসংস্থানের প্রশ্ন ও . মাথাপিছু আয় 
বৃদ্ধির প্রশ্ন, আধুনিক শিল্প ব্যবসায়ের সহিত 
বিশেষভাবে অড়িত। পুর্ব বাংলায় শিল্প ব্যবসায়ের 
দিক দিয়! বিশেষ পশ্চাদ্পদ থাকায় যুগ্লিম রাষ্ট্রকে 
প্রথম হইতে .ওঁ সমস্ত ব্যাপারে অনেক অসুবিধা 
ভোগ করিতে হইবে। 

উপযুক্ত প্রাকৃতিক মাল মসল্লার সংস্থান থাকিলে 
সমুচিত পরিকল্পনা নিয়া অনুন্নত ভূভাগকে শিল্প- 
সমৃদ্ধ. করিয়া ভোলা অবশ্য কঠিন নহে। কিন্ত 
সেদিক দিয়া হিন্দু রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল 
হইলেও মুগ্লিম রাষ্ট্র সম্পর্কে বিশেষ আশা বা 
ভরসা পোষণ করিবার মত আমরা কিছুই 
দেখিতেছি না। . বাংলায় শুধু আসানসোল ও 
রামগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার খনি রহিয়াছে।. তাহা 
হিন্দরাষ্ট্রের অন্তভূক্তি হওয়ায় ও রাষ্ট্র বিশেষভাবে 
সমৃদ্ধ হইবে। যুগ্লিয বাংলার নিজন্ব কোন কয়লার 
খনি থাকিবে না। কয়লা ছাঁড়া বড় আকারের 


'কোন-শিল্প কারখানা পরিচালন! সম্ভবপর নহে। 
লোহা, বকসাইট, অভ্র প্রভৃতি অষ্য, যেসব 


খনিভ জিনিষ শিল্পের জ্রম্ক একান্ত প্রয়োজন, বাংলার 
কোন অঞ্চলেই তাহা পাওয়া যায় না। ছিন্দু 
বাংল! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত থাকায় 
পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশ হইতে এবং :তারতের 
অঙ্কাপ্ত হিন্দু প্রদেশ হইতে.ওঁ সমস্ত অতি সহজে 
প্রয়োজনীয় . মাঝ্ায়,.আমদানী করিতে পারিবে। 
ফলে এ রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারের কাজে 
আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় আয় ও সমৃদ্ধি বহুল 
পরিমাপে বুদ্ধি করিতে পাঁরিবে। উত্তর-পশ্চিম 
পাকিস্থানে প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ বিশেষ কিছু 
নাই। যাহা কিছু আছে উপযুক্ত যোগাযোগ 
ব্যবস্থার অভাবে মুগ্লিম বাংলা তাহা আমদানী 
করার সুবিধা পাইবে না। ফলে মুল্লিম বাংলার 
শিল্পোন্নতি সম্পর্কে, ভবিষ্যতে বিরাট অন্থ্বিধা 
দেখা দিবে। 

কৃষির দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলির 
১০১১১৪৪৪৪৪৪১৪৪ বিশেষ ই 


ফোন £ বি, ৰি, 8৮৪৯ 


বিফুণুর ব্যাধ লিঃ 


ছেড অফিন-- বিষ্ণুপুর । et 


El 


যত দগ্নাথ কোলে ৷... 

১। অক্ষয়কুমার কোলে... 
» অনাথবন্ধু দালাল। . 
» রামনলিনী চক্রবর্তী । 


‘ শাখা--বীকুড়া ও পুরুলিয়া I 


“ _কলিকাতা অফিস-- 


৬২নং ক্লাইভ ধইট ও 


১৩৭নৎ বনুবাজার ষ্টীট (কোলে বিনি) 


ারালক বো 


যুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় । 

, ৩. ১৮. সমরেন্দ্র ব্যানাজ্জী। 
»  অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী । 

» নগেন্দ্রনাথ রায় । 


রায় সাহেব হরভুষণ মণ্ডল, ম্যানেজার (হেড অফিস )। 


" শ্রীযুক্তভুজজভূষণ মণ্ডল, বি, এল, জেনারেল ম্যানেজার । 


সঞ্চয় করতে হলে এখানে করাই যুক্তিযুক্ত । 





১৬ 


আর্থিক জগৎ 








আবাদী জমির পরিমাণ বেশী, ফসলের ফলনও হয় 
অধিক। সে হিসাবে খানের দিক দিয়া পূর্ব 
বঙ্গের লোকদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্যোগ 
অনেকটা আছে বসা চলে। পাট ফসলের বেশীর 
ভাগ পূর্ব বাংলায় উৎপন্ন হয় বলিয়া এই অর্থকরী 
ফগলের মারফতে সেখানকার লোকদের কবিজাত 







মাত্রা 


আন্ত হ্যা! 


প্রফেসর এন সি মেত্র 


ভিডি টার রা 


টা 


এনা পৃ যা Hl 


“ক্যালকাটা ম্ভাশনাল*-এব সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটী অতিশয় জনপ্রিষ, মাত্র দশ টাকা ভ্রমা দিয়া 
একটী সেভিংস একাউন্ট খোলা যায়। বাধিক শতকর! ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 


আয় বৃদ্ধিরও সুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের 
অবস্থা চাষাবাদের দিক দিয়! বর্তমানে অপেক্ষাকৃত 
পশ্চাদ্পদ হইলেও এই অবস্থা কাটাইয়া উঠিষা 
ভবিষ্যতে পশ্চিম বঙ্গকে সুসমৃদ্ধ করিয়া! তোলা 
বিশেষ কিছু কঠিন হইবে বলিয়া আমরা মলে 
করিনা। পশ্চিম বাংলার ভূমি এক সময় বিশেষ 


২,০০, ০০ ১০০০৯ 


৫০১০০১০০০২২ টাকা 
২৩,০০ ০০০২ টাকার উপর 





-আর শুধু তাই নয়--বালিগঞ্জ ব্যাঙ্কের তরফ থেকে 
৷ যে সব পরিকল্পনা করা! হয়েছে ভাতে আপনি নিজের পছন্দমত 
। এবং অবস্থা অনুযায়ী ছোট বড় বাড়ী আজকেই কিনতে পারেন । 


এ বিষয়ে বিশদ ভাবে জানতে হ’লে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখুন = 
ম্যানেজিং ভিরে্টরঘয় | 


ডাঃ এস্‌ এন্‌ সিংহ 


স্হ্তন্নএয ই ল্য দুকিন্£ 


বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, গড়িরাহাটা রোড, কলিকাতা . 










[ ১৯শে মে, ১৯৪৭ . 


উর্বর ছিল। কতকগুলি নদ নদীর গতি 
পরিবন্তিত হওযায় এবং তাহাদের জলআোত কোন 
কোন স্থলে ক্ষীণ ও কোন কোন স্থলে বেশী 
রকম উদ্দাম হইয়া পড়ায় সেই কারণেই আঙ্গ জমির 
উৎপাদ্বিকা শক্তি হাস পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক 
প্রশালীতে নদ নদী সংস্কার ও নিয়ন্ণের ব্যবস্থা 





স্পট হইলে এই অসুবিধা সহজেই দুর্:করা যাইতে পারে। 
ঢু দামোদর নদের জলশোত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
: সরকার, বিহার সরকার ও বাংলা সরকার মিলিয়া 
{| ইতিমধ্যেই একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। 
| শীন্বই এই পরিকল্পনা কাৰ্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা 
) হইবে। ভবিষ্যতে হিনুরাষ প্রতিষ্ঠিত হইলে পশ্চিম 
| বাংলার নদনদী সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহারা 
[ অবস্তই বিশেষভাবেই মনোযোগী হইবেন। 
॥ উপযুক্ত কাধ্যকরী ব্যবস্থা অবলঘিত হওয়ার 
| ফলে তখন পশ্চিম বঙ্গের জমির, উর্বরতা. 
|| বৃদ্ধি পাইবে। 
| শেখানে খান্তশস্ত ও অন্য কৃষি ফসল উৎপন্ন 
| হইতে থাকিবে। পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম 
| বঙ্গের একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানৈ অনেক 
| জেলাতেই বর্তমানে আবাদযোগ্য বিস্তর জমি 
£ অকবিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ 
॥ লোকাভাবে ও দ্বিতীয়তঃ জল সিঞ্চন ব্যবস্থার অভাবে 
| সেই সমস্ত জমি চাষাবাদের আমলে আসিতেছে না। 
] একটি শ্বতন্ত্র হিন্দুরাই প্রতিিত হইলে পূৰ্ব্ব বঙ্গ' 
{ হইতে অনেক হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে গিয়া বসবাস 
॥ করিতে উদ্তোগী হুইবে। তাহাতে এ সব জমির. 
| কদর বাঁড়িবে। নদনদী পুনরুজ্জীবন ও সেচব্যরস্থা, 
টু সম্প্রপারণের পরিকল্পনা নিয়া তখন সেই সব জমিতে 
| উপযুক্ত শ্রেণীর ফসল ফলানোর কাজ অবশ্তই 


সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাপে 


প্রধাবিত হইবে ফলে শিল্পের মত্ত কৃষির দিক 
দিয়াও পশ্চিম বঙ্গ সমুন্নত হুইয়া উঠিবে । 
সরকারী রাজন্বের দিক দিয়! বিচার করিলেও 

পূর্ব বাংলার তুলনায় হিন্দু বাংলায় উহার সুযোগ- 
নুবিধ। বেণী বলিয়াই মনে হুইবে। হিন্দু গরিষ্ঠ. 
অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেশী. 
পরিমাণে কেন্দ্রীভূত থাকায় বাংলা হইতে কেন্জ্রীয় 
সরকারের আদায়ী উৎপাদন শুষ্ক ও আয়করের 
বেশীর ভাগ সে অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইতেছে। 
বাংলা সরকার যে ভূমি রাঘন্ম আদায় করেন বাংলার 
হিন্দু গরিষ্ঠ অঞ্চলের লোকদের উপরেই তাছার.. 
মাথাপিছু চাপ অধিক। হিন্দু বা গঠিত হইলে 
এইরূপ বেশী রাজন্বের সুযোগ তাঁহারাই ভোগ 
করিবেন। কলিকাতার মত বিরাট বন্দর হিন্দুরা, 
অস্তভূক্তি হওয়ায় আমদানী রপ্তানী শুদ্কের দফায়ও 
তাহাদের যথেষ্ট আয়ের সুবিধা হইবে। কৃষি, শিল্প 
ও ব্যবসা-বাশিজোর দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গের ক্রমিক 


| 


শরীবৃদ্ধির সঙ্গে এরূপ আয় ভবিষ্যতে বহুল পরিমাণে | 


' বৃদ্ধি পাইবে । অপর দিকে শিল্প ও ব্যবসাংবাণিজ্য 


প্রসারের স্বাভাবিক সুবিধা কম বলিয়া মুগ্লিম-বঙ্গে 


সরকারী আয় খুবই সীমাবদ্ধ থাকিবে? 
কাজেই অর্থনৈতিক সুযোগ- "সম্ভাবনার দিক দিয়া . 


বিচার করিলেও, বাংলায় একটি হুর গঠনের 
প্রস্তাৰ খুরই সমর্থনযোগ্য বলা চলে। 





গত ১০ই মে তারিখে সিমলা হইতে একটী 
“সরকারী বিবৃতিতে এরূপ প্রকাশ করা হয় যে, 
ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে বুটীশ 
গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তাহা 
১৭ই মে তারিখে ভারতীয় নেতৃবর্গের একটী 
“বৈঠকে ঘোষণা করা হইবে এবং এই বৈঠকে 
যোগদানের জগ্য বড়লাট পণ্ডিত জওহরলাল নেহক, 
মিঃ জিয়া, সর্দীব বল্পভভাই প্যাটেল, মিঃ লিয়াকৎ 
"আলী খান এবং সর্দাব বলদেব সিংকে আমন্ত্রণ 
-কবা হইয়াছে । এই সংবাদে রাজনীতিক মহলে 
একটা বিপুল সাড়া দেখা দেয় এবং সকলেই 
-প্রত্যাশ! করিতে থাকেন যে, এক সপ্তাহকালের 
মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা 
'দুবীভূত হইবে। কিন্তু পরদিনই সিষলা হইতে 
পুনরায় আর একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এরূপ 
ঘোষণা করা হয় যে, ১৭ই মে তারিখের বৈঠক 
-হবা জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইল। 
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এইভাবে একটী বৈঠক আহ্বান এবং তৎপর 
-২৪ প্ণ্টাকালের মধ্যে উহা স্থগিত রাখার ফলে 
দেশে একটা নিরুৎসাহের ভাব হুষ্টি হইয়াছে এবং 
বৈঠক স্থগিত রাখার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে নানা 
-জল্পনা-কল্পনার সুষ্টি হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন 
বে, বৃটীশ মন্ত্রিসভা বড়লাটের প্রস্তাব সম্বন্ধে একমত 
হন নাই, কেহ বলেন যে, বড়লাটের প্রস্তাব সম্বন্ধে 
ভারতীয়দের পক্ষ ছইতে ( ভারতীয় অর্থে দীগ 
না কংগ্রেস বুঝায় তাহা প্রকাশিত হয় নাই) 
আপত্তি উঠাতেই বৈঠক স্থগিত রাখা হইল্‌। 
আবার কেহ বলেন যে, প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 


সমগ্র ভারতে ব্যাপক অশাঙ্জিংর সুষ্টি হইতে পারে! 


আশঙ্কা করিয়া তাহা দমনের অন্ত উপযুক্তরূপ 
ব্যবন্থা অবলম্বন সাপক্ষে বৈঠক স্থগিত রাখা 
হইয়াছে । আমাদের মনে হয় বৈঠক স্থগিত 
রাখা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট হইতে যে কৈকিয়ৎ দেওয়া 
হইয়াছে তাহাই ঠিক! তাহা এই যে, ৯৭ই মে 


তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বৃটাখ পার্লাযেণ্টেরযু 


অধিবেশন স্থগিত ছওয়ার ফলে প্রস্তাব প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে উহা! পার্লামেণ্টে আলোচিত হইতে 
. পারিবে না বলিয়া আপত্তি উঠায় বৈঠক রা জুন 
, পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়কছে। 
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বড়লাট আগামী ২রা জুন তারিখে নেতৃবৃন্দের 
-সমক্ষে কি প্রস্তাব ঘোষণা করিবেন তাহা লইয়' 
জন্লনা-কল্পনা সমভাঁবেই চলিতেছে । এই সবের 
আমরা এখানে পুনরাবৃত্তি করিতে চাচি না । তবে 
ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রের বর্তমান অনিশ্চিত 


-অবস্থার যত সত্বর সম্ভব অবসান হউক তাহা! 


হামা চাই। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ লইয়া এক 
- অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্্রী গঠনের বশ্মানে' কোন, 


সন্তাবনাই দেখ! যাইতেছে না, তখন ভারতের যে- 


সব অংশের অধিবাপিগণ স্বেক্ছায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
যোগদান করিতে প্রস্তুত সেই সব অংশ লইয়া 
একটা ভারতীয় যুক্তবাষ্র গঠনকরতঃ বাকী অংশকে 
“উহার ইচ্ছামত রাষ্ট্র গঠনে সুযোগ দান করাই 
স্বর্তমানে যুক্তিসঙ্গত পন্থ।। পণ্ডিত জওহরলাল 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


নেহরু, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস 
নেতাগণ এই অভিযতই প্রকাশ করিয়াছেন। 
বড়লাট যদি এই নীতি অবলম্বনে তাহার কর্মপন্থা 
স্থির করিয়া থাকেন তাহা হইলে মন্দের ভাল 
হিসাবে আমর! তাহাই প্রহণ করিব । 


ভারতবর্ষে যদি পাকিস্থান কায়েম হয় তাহা 
হইলে কোন যুক্তি দ্বারাই বাংলা ও পাঞ্জাবের যে 
অংশে হিন্দু ও শিখদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে তাহা 
যে পাকিস্থানের অন্তভূক্ত হইতে পারে না তাহা 
বুটাশ মনত্রীমিশন উহাদের ১৯৪৬ সালের ১৬ই যে 
তারিখের ঘোষণায় সুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
এই অভিমতের উপর ভিত্তি করিয়াই বাংলা ও 
পাঞ্জাবের যে অংশে হিন্দু ও শিখদের সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা রহিয়াছে তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অস্তভূক্তি রাখিবার জস্ক দাবী উপস্থিত হইয়াছে। 
আমরা আশা করিতেছি যে, বড়লাট 'মন্ত্রীযিশনের 
ঘোষিত উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী তাহার আগামী 
ঘোষণায় বাংল! ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন 
করিবেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে বাংলা ও 
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পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখপ্রধান অঞ্চল যাহাতে 
নি্ব্বিবাদে এই ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া! ভারতীয় 
যুক্তবাষ্ট্রে যোগদান করিতে পারে তজ্জন্ত এই দুই 
প্রদেশে এখন হুইতেই হিন্দু-শিখ ও মুগলমানদের 
অগ্ভ আঞ্চলিক গবর্ণষেপ্ট প্রতিষ্ঠায় এবং তাহা 
সম্ভব না হইলে ৯৩ ধারায় শালন ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
ব্যবস্থা করিবেন। উহা! না করিলে ফেবল মন্ত্রী- 
মিশনের ঘোষণার মূলনীতির ব্যত্যয় করা হইবে 
না উহা দ্বারা বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখদের 
উপর চূড়ান্তরূপে অবিচার করা হইবে । বড়লাট 
যদি এই ছুই প্রদেশকে বিভক্ত না করিয়া উক্ত 
ছুই প্রদেশের প্রায় ৩! কোটা হিন্দু ও শিখকে 
পাকিস্থানীদের হাতে স'পিয়! দেন তাহা হইলে 
এই ছুই প্রদেশে অতি মারাত্মক ধরণের গ্থৃহবুদধ 
অনিযার্য্য হুইয়া উঠিবে। বাংলা ও পাঞ্জাবের 
হিন্দু ও শিখগণ কোন অবস্থাতেই ভারভীয় 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে জবরদতিমুগক পন্থায় বিচ্যুত হইয়া 
পাকিস্ানীদের কাছে আত্মলমর্পন করিতে রাজী 
হইবে না। 





কারখানার যে সব যন্ত্রপাতি এবং 
একবার-ব্যুবহার-করা! কদকজা! 
আমরা অর্ডার পেলেই, 
যুনাইটেড, কিংডম্‌ থেকে 
আনিয়ে দিই তার একটা 
ক্যাটালগ বিলেত থেকে 
শীগ্গীরই আমাদের 






. কাছে এসে পৌঁছবে । নির্দিষ্ট সংখ্যক 
টিলা ানে এ জন্ত যে যে কোম্পানি নিজেদের ছাপানো! . " : 
চিঠির কাগজে তাদের একজন কর্মচারীকে দিয়ে সই করিয়ে আমাদের 
কাছে আবেদনপত্র পাঠাবেন শুধু তাদেরই আমর! এই ক্যাটাঝগ দিতে 
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জীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র 


সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী মিঃ. সুরাবন্দীর সহিত, 


একটা আলোচনা চালাইভেছেন বলিয়া গত 
২৩ মাস ধরিয়া কানাঘুষা চলিতেছিল। সম্প্রতি 
এই সংবাদ সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে। উভয় 
পক্ষের মধ্যে যে পরিকল্পনা অবলম্বনে কথাবার্তা 
চলিতেছে তাহার সারমর্দ হইতেছে এই যে, 
(১) বাংলায় অনতিবিলঘ্ধে একটী মিলিত মন্ত্রিসভা 
গঠিত হইবে, (২) এই মন্ত্রিসতা বাংলার অদ্য 
একটা সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্তে 
একটা গণ-পরিষদ্ধ গঠন করিবেন, (৩) নূতন 
শাসনতন্ত্র আইন সভার সমস্ত সদস্ত যৌথ নির্ব্বাচন 
অর্থাৎ হিন্দু-যুসলমানগখের মিলিত ভোটে নির্বাচিত 
হুইরেন, (৪) এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে আইন 
সভা . গঠিত হইবে তাহা বাংলা দেশ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্্ী ও. পাকিস্থানের মধ্যে কোন্‌ রাষ্ট্রের 
অস্তদুক্ত হইবে তাহা স্থির করিবে, (৫) সরকারী 
চাকুরীতে সম্গংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান থাকিবে। 


bd 7 + গা 


সাম্প্রদারিক মিটমাট সকলেরই কাম্য এ 


শ্রীবুক্ত বন্থ ও মিঃ সুরাবদ্দী যে এই প্রচেষ্টায় ব্রতী - 
হইয়াছেন; তজ্জন্ত উভয়েই প্রশংসার । কিন্ত ষে 
পরিকল্পনার ভিত্তিতে উভয় পক্ষে আলোচনা 
হইতেছে তাহা যদি বাংলার লীগ, এমন কি স্বয়ং 
মিঃ জিননাও সমর্থন করেন তথাপি বাংলার হিন্দু 
সম্প্রদায়ের পক্ষে উহ! কখনও গ্রহণযোগ্য বলিয়! 
বিবেচিত হইবে না। উহার কারণ এই যে, উক্ত 
পরিকল্পনায় বাংলায় হিনুপ্রধান অঞ্চল ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে কোন্টাতে যোগদান 
করিবে তাহ! নির্ধারণের ভার বাংলার ভবিষ্যৎ 
আইন সভার উপর দ্বাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই 
আইন সভাতে শতকরা ৫৫ জন হইবেন মুসলমান । 
অবশ্য উহারা হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মিলিত 
ভোটে নির্বাচিত হইবেন বিধায় উহাদের মধ্যে 
অনেকে যে বাংলা দেশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তভূক্ত রাখিবার পক্ষে মত দ্বিবেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গ মুসলমান ভোটের 
সংখ্যা হিন্দুর ভোটের তুলনায় এত বেশী যে, পূর্ববঙ্গ 
হইতে ধত মুসলমান আইন সভায় নির্বাচিত 
হইবেন তাহাদিগকে হিন্দুদের পক্ষে প্রভাবিত 
করা একপ্রকার অসম্ভব হইবে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব 
বঙ্গের, এমন কি পশ্চিমবলের অম্ুর্রত হিন্দুদের 
মধ্যেও যে বহু ব্যক্তি মুসলমানদের ভোটের - 
সাহায্য পাইয়া আইন সভায় নির্বাচিত হইবেন 
এবং পাকিস্থান সমর্থন করিবেন, এরূপ আশঙ্কা 
আছে। তৃতীয়তঃ বাংলা দেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
বাহিরে থাকিলে ইউরোপীয় এবং ইম্পাহানী প্রমুখ 


অবাঙ্গালী মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার - 


পক্ষে খুব সুবিধা হইবে বলিয়া! উচারা নির্ববাচনের 
সময়ে যে কোটী কোটা টাকা ছড়াইয়া যাহাতে 
আইন সভায় পাকিস্থানের সমর্থক বেশী সংখ্যক -. 
মুসলমান ও অঙুল্নত হিন্দু নির্বাচিত. হইতে পারে 
তজ্জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা 'করিবে তাহার আশঙ্কা ' 


আছে। কালেই যুক্ত-নিৰ্কাচন প্রথা প্রবর্তিত হইলেও ১ উহীরা' 


ভবিষ্যতের যে আইন সভার হাতে বাংলার ভাগ্য 
নির্ধারণের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে তাহাতে 
পাকিস্থানের সমর্থকই যে বেশী হইবে তাহা! এক- 


আঁথক জগৎ 


প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সুতরাং 
সাময়িক কিছু সুবিধার জঙ্ক হিন্দু বাংলা যদি 


উহার ভবিষ্যৎ পাকিস্থানীদের হাতে সমর্পণ করে? 


তবে তাহা নিতান্ত মুর্ের মত কাজ হইবে। 
উদ্ধার আর একটা বড় অনিষ্ট হইবে যে, এরূপ 
অবস্থায় হিন্দু বাংলা সমগ্র ভারতের জাতীয়তা- 
বাদীদের সহানুভূতি হারাইবে। সুখের বিষয় 
বাংলার প্রায় সমস্ত জননায়ক এই বিষয় সম্পর্কে 
সম্যক সচেতন আছেন। কাজেই শ্রীযুক্ত শরৎ 
বসুর প্রস্তাব যদি লীগ কর্তৃক স্বীকৃত হয়-_শ্বীরুত 
না হওয়ার কোন কারণ নাই-_তাহা হইলেও হিন্দু 
বাংলা তাহা মানিয়া লইবে না। পাকিস্থানের 
অনর্থ হইতে হিন্দু বাংলার অব্যাহতি লাভের 
পক্ষে* বর্থমানেই বাংলা হইতে বিভক্ত হইয়া 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা অপেক্ষা 
প্রক্কুষ্টতর পন্থা আর কিছু নাই_-আর এই ব্যবস্থা 
দ্বারাই কি পূর্বব্_কি পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্র হিন্দু 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্যকভাবে সংরক্ষিত হইতে 
পারে। আমরা আশা করি তথাকথিত স্বাধীন, 
বাংলার মোহে কোন বাঙ্গালী হিন্দু প্রতারিত, 
হইবে না। . :; 
ক জজ 

বঙ্গ বিভাগ এবং বাংলার বর্তমান লীগ মস্ত্রিসভ] 

ভাঙ্গিয়া দিবার দারী সম্পর্কিত একটা প্রস্তাবের 


আলোচনার উদ্দেশ্যে গত ৯ই মে তারিখে 


কলিকাতা কর্পোরেশনের একটী বিশেষ সভা 
আহত হয়। কিন্ত এ দিন কর্পোরেশনস্থিত 
লীগ সদক্তগণ এবং বহিরাগত অনেক লীগ পক্ষতুক্ত 
ব্যক্তি সভায় এরূপ গোলমালের স্ট্টি করে যে অন্ত 
ধ দিন সভায় প্রস্তাবটী সম্বদ্ধে আলোচনা/ হইতে 
পারে নাই। গত ১২ই মে তারিখে কর্পোরেশনের 
সভায় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরালোচনার কথা 
ছিল। কিন্তু ও দিন প্রস্তাবটার আলোচনা আর্ত 
হইবার পুর্বে মিঃ তৌফিক নামক জনৈক লীগ 
সদন্ত জোর করিয়া মেয়রের আসন দখল করিয়া 
বলিয়া থাফেন। এ দিনের সভায় ৯ই তারিখের 
সভার মত গোলমাল হইবে আশঙ্কা করিয়া 
কর্পোরেশন * কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইতে যথোপযুক্ত 
পুলিশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু লীগ 
মন্ত্রিসভার দগ্তরের একজন বিশিষ্ট কর্দচারীর 
আদেশে এ দিন সভা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত 
পরে পুলিশ ফৌজ মেয়র বা প্রধান কর্মকর্তাকে 
না জানাইয়া সভা ভ্যাপ করে। ফলে মেয়র 
অনস্কোপায় হইয়া পরদিন ১৩ই মে অপরাহ ৪-১৫ 
মিনিট পৰ্য্যন্ত সা স্থগিত রাখেন এবং কর্পোরেশনের 


প্রধান আফিসের পরিবর্তে কর্ণওয়ালিস গ্রীট্থ, 


কর্পোরেশনের ১নং জেলা আফিসে সভা হইবে 


-বলিয়! নির্দেশ দেন। এই দিন সভায় যথারীতি 


বঙ্গ বিভাগের ও লীগ মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী 
কৌন কর্পোরেশন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
কর্পোরেশনের এই নাটকীয় ব্যাপার হইতে 
(ইটা বিষয় সুম্পষ্ট হুইয়া' উঠিয়াছে। প্রথমতঃ 
“লীগপক্ষীস্ব ব্যক্তিগণ যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও 
'নৈহাৎ গায়ের জোরে সংখ্যাগুরু দলকে 
'উহ্াদের ' কাঁজে . বাধা দিতে বন্ধপরিকর এবং 
দ্বিতীয়তঃ--বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা এই ধরণের 
গুগডামীর প্রতিবোধকল্পে কর্পোরেশনের গ্ভায় 


[ ১৯শে মে, ১৯৪৭ 


“দৃষ্টিপাত” 
সাংবাদিক জীবনের ঘূর্ণাবর্ডে পড়িয়া বাংলা” 
সাহিত্যের সম্পর্ক হইতে হুদীর্ঘকাল ধরিয়া বঞ্চিত 
হুইয়াছি। শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে বহু" 
প্রথিতযশা ওপগ্ভাসিক ও গল্প লেখকের আবির্ভাব 
হইয়াছে। কিন্ত শরৎচন্দের “শেষ প্রশ্নের পর 
আর কোন সাহিত্যিকের কোন গ্রন্থের পরিচয় 
লাভের সুযোগ পাই নাই। বহুদিন পর 'যাষাবর” 
প্রণীত “দৃষ্টিপাত” পাঠ করিলাম । উপদ্ভাস মনে 
করিয়া উহা" পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্ত. - 
দেখা গেল ‘যাযাবর’ যে সমস্ত ব্যক্তি ও ঘটনার 
সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহার উপর তাহার পরিণত - 
মনের সন্ধানী আলো ফেলিয়া এই পুস্তকে - 
নৃতনতাবে, নূতন সাজে তাহা পাঠকের 
সমক্ষে ' উপস্থিত করিয়াছেন। এই পরিবেশের - 
মধ্যে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি এমন 
কি প্রেম বিরহ সমস্তই রহিয়াছে। কিন্ত. 
তাহা সত্বেও প্দৃষ্টিপাত* উপস্তাস নহে। 
অথচ সরল বর্ণনাভঙ্গী, বিবয়বস্তর প্রাচুর্য: ইত্যাদির 
দিক হইতে উহা যে কোন শ্রেষ্ঠ উপস্ভাসের মতই- 
উপভোগ্য । বস্তুতঃ দৃষ্টিপাত’ পাঠ করিয়া কেবল- 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই উপভোগ করি নাই-_উহা 
হইতে বহু নৃতন জিনিষ শিখিয়াছি, নৃতন ভাঁবধারায় “ 
অনুপ্রাণিত হইয়াছি। বাংল! ভাবায় এই ধরণের ' 
আর কোন গ্রন্থ আছে কিনা জানি না। 
₹' পুস্তকের 'সঙ্কলয়িতা" তাহার নিবেদনে - 
জানাইয়াছেন, “এই স্বল্পপরিসর রচনার 'মধ্যে 
লেখকের যে' সাহিত্যিক প্রতিভার আভাষ’ আছে, 
তাহা হয়তো উত্তরকালে :বিদ্তৃততর সাহিত্যচ্চার' 
মধ্যে "যথার্থ, পরিণতিলাভ করিত। - গভীর 
পরিতাপের বিষয় কিছুকাল পুর্বে এক আকস্মিক" 
ছর্ঘটনায় তাহার অকালমৃত্যু সেই সম্ভাবনার.” 
উপর ষবনিকা টানিয়া দিয়াছে” লঙ্কলয়িভার উক্ত 
মন্তব্যের প্রথমাংশ সম্পূর্ণ সত্য হইলেও শেধাংশের - 
বাথার্ধ্য সম্বন্ধে আঁমাদের গভীর সন্দেহ রহিয়াছে । 
তীহার' মারফতে আমরা “যাযাবর”কে অনুরোধ. 
করি, তিনি” ভারতের রাজনীতিক, সামাজিক, 
নাগরিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তাহার সন্ধানী 
মন লইয়া দৃষ্টিপাত" করুন. এবং জাতীয় * 
জীবনের সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশকে প্রদীপ্ত করিয়! 
উহ দেশবাসীর সমক্ষে। উপস্থিত করুন। আমরা ' 
তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পাবি যে, এক্সগ একখানা 
গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যে চিরদ্ররণীয় হুইয়া থাকিবে। 
৮ [ দৃষ্টিপাত--যাধাবর প্রণীত) গ্রকাশক- লিউ: 
এজ -পাবলিসার্প লিমিটেড ; ২২ নং ক্যালিং স্ট্রীট, 
কলিকাতা মূল্য তিন টাকা মাত্ৰ ] 7, 
:_ ঞ্রীযতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য 
নিন আধিক গণ 


এঁকটী আধা-সরকারী . প্রতিষ্ঠানকেও বিজি 


পুলিশ সাহাষ্য দিতে ইচ্ছুক নহেন। এই ব্যাপার 

হইতে উহাই প্রমাণিত হুইল যে, শাসনতান্তরিক 

ক্ষেত্রে লীগপক্ষীয় ব্যক্তিদের সহিত কোনও প্রকার 

সহযোগিতাই সম্ভবপর নহে এবং বাংলায়, এই ' 
ধরণের গুগামী ও অবরদস্তি নিবারণের জঙ্ক ' 
ব্্গবিতাগ ছাড়া.আর কোন পথ নাই। 





বাংলা, আসাম ও বিহারের নদীপথে যে-সকল 
যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ চলাচল করে, সেগুলি 
সম্পর্কে ইহার আগেও আমি ছুই একবার এই 
“খাতা'র পাতায় কিছুটা আলোচনা করিয়াছি। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কলিকাতায় 
উত্তরপূর্ব ভারতের আভ্যন্তরীণ জঙলপথে চলাচল 
ব্যবস্থা আলোচনা করিবার অস্ত যে-সম্মেলন হইয়া 
গেল, তাহাতে পুনরায় বিস্তৃতভাবে আরও কিছু 
লেখার সুযোগ পাওয়া গেল। অন্তর্বর্তী সরকারের 
যানধাহুনু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডক্টর জন মাথাই 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বাংলা ও 
বিহার গবর্ণমেষ্টের প্রতিনিধিরা উহাতে যোগ 
দিয়াছিলেন, আসাম সরকার কোন প্রতিনিধি না 
। পাঠাইয়া লিখিত বিবৃতি পেশ করিয়াছিলেন। 
জাহাজ কোম্পানীগুলির ও দেশীয় নৌকার 
মালিকদের প্রতিনিধিও সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন। 


# * ১ 

এই সম্মেলনের পিছনে একটু ইতিহাস আছে, 
ধাহা আগে বল! দরকার । এবার কেন্দ্রীয় পরিষদে 
বাছেট আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র 
নিয়োগী একটি ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া 
বাংলা, বিহার ও আসামের নদীপথে জাহাজ 
চলাচলকে খাস গবর্ণমেন্টের বর্তৃত্বাধীনে আনিবার 
অফুরোধ জানান । রেলওয়েগুলি যেমন গবর্ণমেশ্টের 
সম্পত্তি ,ও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত, ষ্টীমার 
কোম্পানীগুলিও সেইরূপ সরকারী করাই শ্রীযুক্ত 
'নিয়োগীর প্রস্তাবের উদ্দেন্ত ছিল। ডক্টর মাথাই 
প্রস্তাবটি সম্পর্কে, বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতিরই পরিণতি এই 
সম্মেলন । নদীপথে চলাচল ব্যবস্থা প্রাদেশিক 
সরকারের, অধীন বলিয়া এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
» প্রদেশ তিনটির গবর্ণমেণ্টের মতামতও লওয়ার 
প্রয়োজন ছিল। ' < 


ক * * রর 
বহুদিন পর্য্যন্ত এই তিন প্রদেশে নদীপথে মাল 


ও যাত্রী বহনের ব্যবস্থা ইংরেজ কোম্পানীগুলিরই 


একচেটিয়া অধিকার ছিল। ‘ছিল’ না বলিয়া 


আছে বলিলেও খুব বেশী ভুল হইবে না এই ভন্ভ যে, : 
ইদানীং যে ছুই তিনটি ভারতীয় কোম্পানী | 
নালবহনের ব্যবসা সুরু করিয়াছে, তাহার! ইংরেজ | 
ফোম্পানীগুলির তুলনায় প্রায় নগণ্য বলা যাইতে | 
পারে। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ও রিভার টীম | 
নেভিগেশন__চলতি কথায় যাহাদিগকে অয়েণ্ট | 
-কোম্পানীজ বলা হইয়া থাকে-এই হুইটি র 
কোম্পানীই যাত্রী বহনে. প্রায় একচেটিয়া 
অধিকার ভোগ করিতেছে । মালবহনে এই হুইটি | 
ছাড়া আরও একটি বিলাতী কোম্পানী আছে, 


তাহার নাম বেঙ্গল আসাম ষ্টীমসিপ । এন্ড ইউল 
কোম্পানী ইহার পরিচালনা, করেন। একথা 


বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না যে, এই তিনটি | 


ইংরেজ কোম্পানী মিলিয়া বাংলা, বিহার ও 


আনামের প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ যাত্রী ও ৮০ ভাগ : 


মাল বহন করিয়! থাকে । 
Ld 


ক গু 


৪ 





খেয়ালার খাতা 


(মতামতের শুষ্ক সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


₹ বিলাতী কোম্পানীতে ভারতীয়দের স্বার্থের 


প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে নজর দেওয়া হইবে, এমন 
আশা অবশ্য আমরা করি না। কিন্ত ভারতে বসিয়া 
বিশেষ যত্রের সহিত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও যান্জীদের 
প্রতি কীরূপ এবং কতখানি ছুর্ব্যবহার করা যাইতে 
পারে, তাহার দৃষ্টান্ত জানিতে চাহিলে এই জয়েণ্ট 
কোম্পানীর কাৰ্য্যকলাপ দেখা প্রয়োজন । ভাড়ার 
ব্যাপারে, জাহাজ বা ফ্ল্যাটে জায়গা দেওয়ার 
ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহারতো আছেই, তাহাছাড়া 
একচেটিয়া মালবহনের ক্ষমতাজনিত শ্বেচ্ছাচারও 
কম নাই। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ছুই একজন 
নদীপথে মাল ও যাত্রী বহনের জন্ত যখনই কোন 
উদ্যোগ করিয়াছেন, এই জয়েন্ট কোম্পানী 
তাহাদের বিপুল অর্থবলের সহায়তায় অষ্কায় 
প্রতিযোগিতায় তাহার উচ্ছেদ্রসাধন করিয়াছে। 
বরিশালের পথে স্বদেশী জাহাজ চালাইতে গিয়া 
স্বগীয় জ্যোতিরিন্দরনাথ ঠাকুর কীভাবে সর্বস্বাস্ত 
হইয়াছিলেন, সে-কাছিনী রবীজ্্রনাথের জীবন- 
স্বতিতে আছে। একমাত্র তাগ্যকুলের রায়দের 
ইষ্টবেঙ্ল রিভার সার্ভিস বহু বৎসরের অক্লাস্ত চেষ্টায় 
কোনমতে এই বিদেশী প্রতিযোগিতার আক্রমণ 
প্রতিহত করিতে পারিয়াছে। সম্প্রতি যুদ্ধের 
সুযোগে আরও ছুই একটি ক্ষুদ্র প্ুদ্র দেশীয় মালবহন 
কোম্পানী পূর্ববাংলার জলপথে- যাতায়াত 
করিতেছে বটে, কিন্ত তাহারা এখনও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নছে। 
ফন ১ » 

ভারতবর্ষে রেলওয়েগুলিও একদিন private 
enterprise অর্থাৎ সাধারণ ব্যবসায়, প্রতিষ্ঠান 
ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উহার মালিফানা ও 
পরিচালন ভার ন্জি হাতে গ্রহণের পূর্বেও 
গবর্ণমেন্ট' ও ফোম্পানীগুলির উপরে কিছুটা নজর 
রাখিতেন যাহার ফলে দেশের জনসাধারণ খুব 
পরিমাণে অগ্তায়-অবিচাকের প্রতিকার আশা 
করিতে পারিত, কিছু কিছু মুযোগ-স্থবিধাও 





ব্যাঙ্কা ইউনিয়ন লিমিটেড 
. পি. ৭, মিশন রো এক্সটেনসন্‌, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব হণ্ডিয়ার সিভিউন্ড ব্যাক 


হইয়া আপনাদের অধিকতর সেবা করিবার স্থযোগ সুবিধা পাইয়াছে 


পাইভ। দৃষ্টাসতবর্ূপ, দায়িতপূর্ণ পদে ভারতীয় 
নিয়োগের কথাই ধরা যাউক। কোম্পানী 
পরিচালিত রেলওয়েগুলিতেও ছুই চারিজন 


ভারতীয়কে ওঁ ধরণের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। 


জয়েণ্ট কোম্পানীগুলি নি্্বিবাদে নদীপথের 
ব্যবসায় চালাইতেছে, সরকারী ডাক বহনের 
একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে। কিন্ত 
জাহাজের খালাপী সারেং টিও্যাল ও আপিসের 
কেরাপী, মুহুরী ও সরকারবাবু ছাড়া অস্ত কোন 
প্রতিষ্ঠাবান পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করে নাই। 
তিনটি প্রদেশের সমুদয় জলপথের বাণিজ্য দ্বারা 
যাহারা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিতেছে, 
তাহাদের পরিচালন ব্যবস্থায় আজ-পর্ধ্যস্ত একজনও 
ভারতীয় “অফিসার” নেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমার 
জানা নাই! | 


সম্মেলনে ঠীমার কোম্পানীগুলি জাতীয়করণ 
অর্থাৎ nationalisation সম্পর্কে আলোচনা হয় । 
আলোচনায় এই কথাটা সকলেই শ্বীকার করেন 
যে, বর্তমানে ষ্টীমার কোম্পানী গুলিকে জাতীয় 
করণ সম্ভব নহে। তাহা আমিও শ্বীকার করি। 
জাতীয়করণের পক্ষে সব চেয়ে বড় অন্তরায়-_-দেশের 
অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। বাংলা, বিহার ও 
আসাম--এই তিন প্রদেশে সীমার কোম্পানীগুলির 
যাতায়াত । কিন্ত আর ১১ মাস পরে এই তিন 
প্রদেশে যে একই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকিবে, এমন 
সম্ভাবনা নাই। বাংলাদেশ মিলিতভাবে স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্রই হউক, আর পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে 
বিভক্ত হইয়া আধাপাকিস্তানীই হউক, অস্ত দুই 
প্রদেশের সঙ্গে উহার সম্পর্ক কী হইবে, তাহ! এখনও 
ভবিষ্যতের গর্ভে । কাজেই ষ্রীমার কোম্পানীগুলির 
জাতীয়করণ এক্ষণে সম্ভব নছে। জাতীয়করণের 
জন্ত বর্তমান উমার কোম্পানীগুলির জাহাজ, 
ফ্ল্যাট ও অভ্ভান্ভ সরঞ্জামপত্র কিনিয়া লইতে 
যে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে, তাহা 
কে দিবে? কেন্দ্রীয় সরকার, কোন একটি প্রদেশ 
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আর্থিক জগৎ 








বা বিভিন্ন তিনটি প্রদেশ মিলিতভাবে ? পক্ি- 
চালনার ব্যাপারেও ঠিক ও সমন্তাই দেখা দবিবে। 


রঙ 


. জাতীয়করণ না হইয়াও তিনটি প্রদেশ ও 


‘কেন্দ্রীয় সরকার একমত হইলে একটা মিলিত বোর্ড 
গঠন করা হয়তো চলিত, যাছান্বারা এই ষ্টামার 
কোম্পানীগুলির ও বিভিন্ন নদীপথে যানবাছনের 
একটা সমস্বয়সাধন সম্ভব হুইত। কিন্তু পূর্বের 
অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি, কেন্দ্রীয় সরকারের 
কোন ব্যবস্থার সঙ্গে অন্ত কথায় ভারতবর্ষের 'অস্তাহ্া 
প্রদেশের সঙ্গে একযোগে কোন ফান্দ করিতে 
বাংলা সরকার লহজে বাজী হন না। আই, সি, 
এস ও আই, পি প্রভৃতি ভারত সচিবের অধীনস্থ 
চাকুরীয়াদের ব্যাপারে বাংলা সরকার ভারত 
সরকারের ব্যবস্থায় রাজী হন নাই। অল ইণ্ডিয়া 
এ্যাডমিনিষ্েটিভ সার্ভিগ-এ বাংলা সরকার যোগ 
দেন নাই।' হুতরাং ইনল্যাওড ওয়াটারওয়েজ 
ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠনেও যে তাহাদের আপত্তি 
হইবে, তাছ! অন্বাভাবিৰু নহে, উহার কারণ অন্গমান 
করাও কঠিন নছে। 
te ক * 

কেন্দ্রীয় লরকারের উর না নাহলে 
'নহিতকর বহু প্রচেষ্টা কী ভাবে একটি হুইটি 
প্রদেশের ছুষ্টবুদ্ধিতে নষ্ট হইতে পারে, ইহা! তাছারই 
একটি দৃষ্টান্ত । দামোদর পরিকল্পনায় বাংলা 
সরকার ও বিহার সরকার সংশ্লিষ্ট, তাই উহার. কাজ 
ফেবল কমিটি, কমিশন এবং কনফারেন্সের আবর্তে 
নিরর্থক পাক খাইয়া যরিতেছে, সামনে অগ্রসর 
হইতে পারিতেছে না। কোশী পরিকল্পনা কেবল 


যাত্র বিহার সরকার এবং. নেপাল গাবর্ণমে্টের 


ব্যাপার বলিয়া, দামোদর পরিকল্পনার বহু "পরে 
আরম্ত হইয়াও ইতিমধ্যেই, অনেকটা অগ্রসর 
হ্ইয়াছে। কারণ, বিহার সরকার কেন্দ্রীয় - গবর্ণ- 
মেপ্টকে অগ্রাহ করিবার-ছল খুজিয়া: বেড়ানোকেই 
একমাত্র 'মোক্ষ মনে করে. লা. এবং 


... ভারতের সর্বত্র শীখা অফিস আছে। 


ডেপুটি ষ্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি, কে, দত্ত 


মহারাজ পণ্ডিত নেহেরুর একজন গভীর অনুরাগী 
এবং তাহার প্রতি বিশেষ আস্থারান। 
চি |) ক 


আয় কিছু ন! হউক, অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে এই 
কনফারেন্স. যদি একমত, হুইয়। সিদ্ধান্ত করিতে 
পারিতেন, তবে খুসী হুইতাম। প্রথমতঃ, রেলের 
এ্যাভভাইসরী কমিটির মতো বণিক সভা, কর্পো- 
রেশন ও যাত্রী-সাঁধারণের প্রতিনিধি লইয়া ষ্টীমার 
কোম্পানীগুলির জন্ত এক একটি প্রাদেশিক পরামর্শ 
সমিতি গঠন। গবর্ণষেণ্টের পক্ষ হইভেও ও 
সমিতিতে প্রতিনিধি থাকিবে। অস্ততঃ প্রতি ছুই 
মাস, অন্তর একবার, করিয়া এই সমিতির সভা 
বসিবে। এই সভা যাত্রীদের সুবিধা, ব্যবসায়ীদের 
অভিযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা 
করিয়া ষ্রীমার কোম্পানীগুলিকে বিধি-ব্যবস্া 
সুপারিশ করিবে। এই পরামর্শ. সমিতিগুলিকে 
রেলওয়ে পরামর্শ সমিতি অপেক্ষ) আইনের 
দ্বারা কিছুটা অধিক কর্তৃত্ব দিতে হুইবে। 
রেলওয়ে পরামর্শ সমিতিগুলি 'গ্যাভাইসরী? 
হইলেও তাহাদের সুপারিশ রেল কর্তৃপক্ষ 
সাধারপৃতঃ উপেক্ষা করেন না । করিতে 
পারেন না,, কারণ রেল -কোম্পানীগুলি সরকারের 
অধীন। জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা তাহাদের 
পক্ষে ইতিপূর্ব্বেও খুব সহজ ছিল না; বর্তমানে 
কেন্সে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিঠিত হওয়ার পরে 
তাহা একেবারেই অসম্ভব | কিন্তু ্রীমার কোম্পানী- 
গুলি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান.) . আইনের বাধ্যবাধকতা 
না থাকিলে পরামর্শ- সমিতির পরামর্শকে তাহারা 
= _—— — ——— 
For Sale: One Reming ton 
Noiseless No. 6 type writing 
machine in very good condi- 
tion. Wiite .to—Mr.’ Roy, 
“ C/o.‘ Arthik - Jagat,” 122; Bow- 
bazar ‘Street, Calcutta—12. . 





তর 
. নেপালের সু মতের 
Ee Hau! ens opt tee Ye SAEs Bo, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন, সি, দত্ত 





ইনস্পে্টরের' দল নজর রাখিবে। !-* 


[ ১৯শে মে, ১৯৪৭ 





করিতে পারেন। বর্তমানে 
নারায়ণগঞ্জে জয়েণ্ট ্টামার কোম্পানীর ‘পরামর্শ 
সমিতি” নামে যে প্রহসন প্রচলিত আছে, তাহা! 
হইতেই আমার মন্তব্যের সার্থকতা প্রমাণিত 
হইবে। 

ক ঘ ০ শ্ৰী টি Ld | 
দ্বিতীয় ব্যবস্থা হইল, ভাড়া ও মাশুল সম্পর্কে 
একটি প্রতিষ্ঠান--অর্থাৎ বর্তমান রেলওয়ে রেট্স্‌ 
এ্যাভতাইসরী কমিটিরই একটি নূতন সংস্করণ। 
উপরের পরামর্শ সমিতি. সম্পর্কে যে পকল কথ! 
বলিয়াছি, এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাহার সবগুলিই 
সমানভাবে প্রযোজ্য 1 .রেটস এডভাইসরী 
কমিটিকেই একটি স্ট্যাটুটরী কমিটিতে পরিণত 
করিবার পক্ষে যখন বর্তমানে বিশেষ 


বিশেষ পরোয়া না 


‘ 


' আন্দোলন সুরু হুইয়াছে তখন এই প্রতিষ্ঠানের 


সিদ্ধান্তগুলি যাহাতে ষ্টীমার কোম্পানীর উপর 
বাধ্যতামূলক হয়, তাঁহার জন্তও নিশ্চয়ই, আইনের 
প্রয়োজন আছে। 


চি * [ 

ইন্স্পেক্টর অব গবর্ণষেন্ট রেলওয়েজ বলিয়া 
কেন্ত্রীয় সরকারের কমিউনিকেশন বিভাগের অধীনে 
একটি আপিস আছে। ইহার! রেলওয়ে ছুর্ঘটনার্‌ 
তদন্ত করিয়া খাকেন। আমার মনে' হয়, গবর্ণযেপ্ট 
হইতে. ইনৃল্পেক্টর অব ওয়াটার; ট্রাব্দপো্ট নানে 
একদল কর্মচারী নিয়োগ করা প্রয়োজন, যাহাদের 
কাজ হুইবে যাত্রা ও 'মালর্বহনের ব্যবস্থাগুপি 
পরিদর্শন করা। ট্রীমারে যাহাতে যাত্রীদের যথেষ্ট 


নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন 'করা হয, স্বাস্থ্যরক্গার 
'বিবিগুলি নানিয়া 'চলাহুয় এবং অভাগা তৃতীয় 


শ্রেণীর ধাক্রীদের খাচায় ভরিয়া হায় ও মুরগী চালান 
দেওয়ার 'মতো। 'একজপনের ভায়গায় দশজনকে 


'বসিতৈ-_-অর্থাৎ নিশ্বাসরোধকা রী চাপাচাপি করিয়া 


আধমরা ইইতে-_বাধ্য নাকরা হয়, সেদিকে এই 
যার, 
ভারতীয় ভিজতে আতর 





ঘর বিষয়-_এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যে সকল 
ঘর শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখনও সরকারী সংরক্ষণের সুবিধা 
এ গ্রান্তি সম্পর্কে আবেদন করেন নাই, তাহাদিগকে 
|| ভারত গবর্ণমেন্ট : জানাইয়া দিয়াছেন যে, বদি 
|| ভুলাই ‘মাসের মধ্যে তাছাদের আবেদন -কেন্দরীয় 
{| বাণিখ্য'বিভাগে আসিয়া না' পৌছে, তাহা'হইলে 
মু ভারত গ্রবর্ণমেন্ট তৎপরে অনাবস্তীক' 'বিবিনিষেষ- 
প্রি আরোপ না করিয়া সংশ্লিষ্ট মালপত্র “আমদানীর 
টি অনুমতি দিতে পারেন। কি প্রকারের সাহায্য 
|] বা'সংরক্ষণ সুবিধা চাই, তাহা প্রত্যেক আবেদনপত্র 
[| স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ।' ' 


'আংশিক তৈয়ারী দ্রব্যের সা 


ঘর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেপ্টের 
শর আবিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯৮ 
ঘন সালের আগ মাসের শেষ সপ্তাহ: ১০*) আহশিক 
ঘর 'তৈয়ারী 'জব্যের! যে মৃল্যমান নিয় 'কারিয়াছেন 
[| তাহাতে দেখা যায়, উহ! গত মাচ” মাসে হ৪৮০৮ 
প্র ছিল?,পূর্ববন্তী: মানে ছিল ২৪২২। আলোচ্য 
|| মালে উদ্ভিব্দ . তৈপের. দাম . এ'৭ বাড়িয়াছিল, 

ন অন্তান্ত দ্রব্য, খইল, ধাতু ও 'ধনিদ তৈলের দাঁম, 


যথাক্রমে 2১; ৭," ২ ও' ১ হারে বাড়িয়ীছিল, 
০০504 


bl 


আর্ধিক ছ্রনিয়ার খবরাখবর 





' পিতল ও তামার পাত সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণা- 
এদেশ রদ্দ_ভারত পবর্ণমেণ্ট গত ১লা এপ্রিল 
হইতে পিতল ও তামার পাতের ক্রয়-বিক্রয়ের 
-উপর হইতে নিয়স্ত্রণাদেশ তুলিয়া লইয়াছেন। এই 
সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের জঙ্ক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আর 
,কোন ‘পারমিট’ ইস্থ করা হইবে না। 
পৃথিবীর বৃহত্তম চা ব্যবসায় কেক্দ্র- সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব মাননীয় মিঃ 
“ুন্্রীগড়ের সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীতে বিশিষ্ট চা 
ব্যবসায়ীদের এক বৈঠক হুইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা 
এগিয়াছে। কলিকাতা নগরীকে পৃথিবীর বৃহত্তম 
চা-কেন্দ্লপে পরিণত করিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
"দৃঢ় সক্ষম করিয়াছেন বলিয়া মাননীয় বাণিজ্য 
সচিব উল্লেখ করেন। বৈঠকে উপস্থিত সকলেই 


এই বিষয়ে একমত হন। প্রকাশ, এই উদেশ্য 


"সিদ্ধ করিতে হইলে কলিকাতার চায়ের গুদাম 
প্রভৃতির আরও বিস্তার করিতে হইবে । যুদ্ধপূর্ব্ 
কালে বৃটেনে রপ্তানীকৃত ভারতীয় চায়ের একটি 
.বুছৎ অংশ লণ্ডন সহরে!নিলামে বিক্রয় করা হইত। 
-ভারত গবর্ণমে্ট সম্প্রতি যে পরিকল্পনা রচনা 
করিয়াছেন, তাহাতে ভারতে উৎপর'চায়ের সমুদয় 
না হইলেও একটি বৃহৎ অংশ ভারতেই নিলামের 
- ব্যবস্থা কর! হইবে বলিয়াও জান! গিয়াছে। 

যৌথ ব্যবসায়ের মূলধন মঞ্জ,র_ প্রকীশ, 

* ভারত গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর অক্টোবর হইতে 
-ভিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনমাসে ১৫৭টি যৌথ প্রতিষ্ঠানকে 
৫৮ কোটিরও বেশী টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের 
.অন্গমতি দিয়াছেন। ওঁ সময়ে ২০০টি প্রতিষ্ঠান 
‘৭১ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতির অন্ত 
. আবেদন করিয়াছিল। মঞ্ুরীকৃত মূলধনের মধ্যে 
-শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পেতর' প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
-ষখাক্রমে ৩০ কোটি ও ২৮ কোটি “টাকার শেয়ার 
“বিক্রয়ের অমুমতি দেওয়া হইয়াছে । এ ছুই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের বথাক্রমে ২১ কোটি ও ১৪ কোটি টাকা 


দ্ৰীৰ্ঘ মেয়াদে খাটাইতে হইবে। 
যৌথ ব্যবসায়ের মুলধন নিয়ন্ত্রপের 


- ব্যতিক্রম- ব্যান্ক ও বীমা ব্যবসায় ব্যতীত অষ্তাম্ত . : 


, যৌথ প্রতিষ্ঠানকে অনুর্্ধ পাচ লক্ষ টাকার জামিন 


দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া মূলধন নিয়ন্্রগ |. 


পরিকল্পনা অনুমারে যে আদেশ জারী করা হইয়াছে, 
তাহা ১৯৪৭ সালের মূলধন নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী 
বলবৎ থাকিবে । 
- কাৰ্য্যকরী হইয়াছে । 

আত্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন 


সম্প্রতি প্রকাশিত এক 'সয়কারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, | 
-ব্জাগাষী ১৯শে জুন (১৯৪৭) জেনেভা সরে 
"আন্তর্জাতিক শ্রমিক..লন্মেলনের যে অ্িংশত্তম , 


ইহা ১৯পে এপ্রিল. হইতে 


রজন আবিষ্কারের ফলে ভারতের লাক্ষা-শিল্লের 
সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে । প্রতি বৎসর ২ কোটি 
হইতে ১০ কোটি পর্য্যন্ত টাকার ভারতীয় লাক্ষা 
বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতের এই শিল্পে ন্যুনপক্ষে 
৩০ হাদ্দার শ্রমিক নিযুক্ত আছে। তাহারা লাঙ্ষা 
পরিশোধন করে। গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৩০ লক্ষ 
পরিবার গাছ হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের 
জীবিকা সংস্থান করে। ভারতের রণ্ানীকৃত 
লাক্ষার অর্জেক হইতে দুই-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত 
পরিমাণ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালান যায় এবং 
সেখানে তাহা হইতে প্রামোফোন রেকর্ড“ তৈয়ার 
হয়। সেখানে সম্প্রতি রজন'হইতে গ্রামোফোন 
রেকড” তৈয়ার হইতেছে, তাহা দামেও সস্তা, 
অথচ লাক্ষার চেয়েও উৎকৃষ্ট ; রজনের রেকড“ ভাঙ্গিয়া 
যায় না। তাহা ছাড়া তাহাতে গান ভাল উঠে। 


. অথচ রেকড চালনার সময় উপরে কোন প্রকার 


শব হয় না। 
নূতন সংশ্লেবক রবার- -বাঙ্গালোরের ভারতীয় 


বিজ্ঞান মন্দিরে শ্তার জে, সি, ঘোষ ও তাহার 
সহ্কশ্বীদের চেষ্টায় এক প্রকার রবার তৈয়ারী করা: 

সম্ভব হুইয়াছে। তাহা সাধারণ রবার অপেক্ষা 
এত ভিন হঁহা 
নরম | রংটা হল্দে এবং শ্বচ্ছ। 

ভারতের সমগ্র ভুভাগের মরুভূমি ' 
অঞ্চলের পরিমীণ-_ভারতে সিল্ধুদেশ ও রাজ্ম- 
পুতানার প্রায় ১ লক্ষ বর্গমাইল জুড়িয়া বিরাট 
মরুভূমি বি্মান।' ইহা ছাড়া ওঁ মরুভূমির 





অধিবেশন হুইবে) তাহাতে ‘প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা | 


ও শিল্পগত যোগাযোগ”. সম্পর্কে, .লাধারপতাবে .. 
--তাহা .ছাড়া,. গত .১৬ই . 
- জানুয়ারী ( ১৯৪৭ ) তারিখের ভারত - গবর্ণমেন্টেক . || 
শ্রম বিতাগের বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ . 


. আলোচনা চলিবে। 


‘নবাছে, সেগুলি আলোচনা করা হইবে। 


ভারতীয় 'লাক্ষা-শিল্দের সঙ্কট জানা - 


“গিয়াছে ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক নূতন ধরণের 


7 লাগে। :মাঁগিনেসাইট ধাতু 





তুল্য শুদ্ধ ও অমুর্বর থাকায় ভারতের, সমগ্র 
ভূভাগের এক-অইমাংশ স্থানই মরুভূমি বলা 
চলে। . 

তৈল নিক্ষাশনের নিখুঁত উপায়--এক্‌স্‌- 
পেল্লারের সাহাষে; উদ্ভিজ্জ তেল নিষ্কাশনের যে 
ব্যবস্থা বর্তমানে এদেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে 
খইলে শতকরা ৯ হইতে ১২ ভাগ তৈল থাকিয়া 
যায় এবং তাহা বাঞ্জে নষ্ট হইয়া যায়। ১৯৩৬ সাল 
হইতে জার্মানীতে উদ্ভিজ্জ চর্বির অভাঘ হওয়ায়, 
জার্ানীর যন্ত্শিল্লীরা খইল হইতে নিঃশেষে তৈল 
নিফাশনের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেল। আমে. 
বিকায় পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ও তৈল- 
শূন্য খইল খাঁওয়াইয়া গবাদির ছুষের পরিমাপ বা 
উৎকর্ষ হাস হয় নাই। 

ভারতে উৎকৃষ্ট ম্যাগনেসাইটের সন্ধান 
ভারত গবর্ণমেন্টের শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষপ! 
পবিষদের প্রকাশিত গত জানুয়ারী মাসের পত্রিকা 
হইতে জানা বাঁয়:যে, মান্্রাজ প্রদেশের সালেম 
জেলায় ৮ কোটি টনের মত বিশুদ্ধ ম্যাগনেসাইট- 
পিণ্ড সঞ্চিত আছে। , রাজপুভানা, কাশ্মীর, 
বেলুচিস্থান ও বিহারে কিছু কিছু ম্যাগনেলাইট 
থাকিলেও সালেষে এ ধাতু সর্বাপেক্ষা বেশী 
পরিমাণে আছে, এবং ইহা সর্ব্বোৎকৃটও বটে । 
সালেনে ৩ হাজারেরও বেশী একর স্থানে য্যাগ- 
নেসাঁইট আঁছে'! এবং বর্তমানের প্রয়োদ্নের উপর 
ভিত্তি করিয়। হিসাব 'কঁরিলৈ জানা বায় বে, ইহাতে 
২০০ বৎসরেরও প্রয়োজন মিটিয়! যাইতে পারে। 
যুদ্ধের পূর্বে ২৫ হাজার টনেরও বেশী ম্যাগনেসাইট 
ভারতে উৎপন্ন হইত। ইহার মধ্যে সামা 
পরিমাপই বুটেন ও আমেরিকায় রপ্তানী হইত । 
বিলাতী মাটি, কাচ, কাগজ, রবার, গন্ধদ্রব্য, স্ফটিক, 
“বিমান তৈয়ার প্রভৃতি শিরে & ধাতু বিশেষ কাজে 
হইতে শ্রমশিল্লের 
সাহায্যে নানাবিধ, দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী ও এ সকল 


" দ্রব্যের ব্যবহারের বিষয়ও ওঁ পত্রিকায় বর্ণিত 


হইয়াছে? 


,ব্ঃসাইনী বিদেশী কাগজ নিয়ন্ত্রণ 


“লিখিবার, একসারসাইজ বুক (খাতা ), বই ও 
|| অঙ্ান্ত নানা প্রকার কাজে, বিদেশী কাগজ বে- 
আইনীভারে কেছ কেহ ব্যবহার করিতেছেন 


বলিয়া এঁক সরকারী বিবৃতিতে বলা হুইয়াছে। 
১৯৪৫ সালের কাঁগজ'( মিতব্যয় ) নিয়ন্ত্রণ আইনামু- 


ষায়ী যে পরিমাণ কাগঞ্জ ব্যবহারের অগ্ভুমতি বিভিন্ন 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইয়াছে, কেহ কে 


উহার অতিরিক্ত পরিমাণ বিদেশী কাগজ ব্যবহার 
করিতেছেন। দেশী ও বিদেশী উভয় প্রকার কাগজ 
সম্পর্কেই গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি 
করিয়াছেন! ।ইতিরাং নির্দিষ্ট পরিমাপের অতিরিক্ত 
কাগজ (বিদেখ হইলেও) ব্যবহার করা বে-আইনী 


|| বলিয়া গৃ্ঠীত হইবে ৷. 


শ্রনশিল্পের সাপ্তাহিক পাইকারী, 
মুল্য নান - এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
ভারত গব্ণমেণ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্ব-ভারতীস়, 
ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালেব আগ মাসের শেষ' 
সপ্তাহ = ১০০) শ্রমশিল্পের কাচাযালের যে সাপ্তাহিক 
পাইকারী বৃল্যযান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা যায়, উহ্হা গত ১৯শে এপ্রিল (১৯৪৭) 


‘পর্য্যন্ত ৩৫১৭ ছিল; .পুর্জবর্তা সপ্তাহে ছিল ৩৫৯৬ 


(সংশোধিত )। €ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত সপ্তাহে উহার 
সংশোধিত মুল্য ছিল ৩৪২'৪। আলোচ্য সপ্তাহে 
জন্ধজাভীয় ভ্রব্য, তৈলবীজ ও বিবিধ জিনিষের 


দাম যথাক্রমে '৫, ₹'ং ও ১" হারে কমিয়াছিল। 


খনিজ পদার্থের দাম '৬ বাড়ির়াঙিল। ই ও ১১৪ 
এপ্রিল পর্যন্ত সপ্তাহ দুটিতে খনিপ্ ভবব্যের 
সংশোধিত মুল্য দীড়াইয়াছে ২৪৫ ও ২৬০। 


৫২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে মে, ১৯৪৭ 








খাষ্য-সঙ্কট 

গত ২৪শে এপ্রিল (১৯৪৭) পৰ্য্যন্ত এক সপ্তাহে 

বিদেশ হইতে ভারতে ৯ হাতার ৪ শত টন গম ও 

আয়দা, ৮ হাজার ৭ শত টন চাউল ও ৯ হাজার 
£ শক্ত টন মিলে! আমদানী হুইয়াছে। 


# + ক 
+ ইন্দ্োচীন হইতে ২ হাজার টন চাউল আসিয়া 
ক্ষলিকাতা বন্দরে পৌছিয়াছে এবং এ মাল খালাস 
ক্ষরা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
১৯৪২ পালে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পরে 
ফলিঞাতা বন্দরে এ দেশ হইতে এই পর্য্যন্ত আর 
চাউল আমদানী হয় নাই। এই চাউল কলিকাতায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ গুদামে রাখা হুইবে 
এবং প্রয়োজন অমুযায়ী বিতরণ কর! হইবে। 


bd + Ld 


ভারত সরকারের খান্ভ দপ্তর তাভাদের 
ওয়াশিংটনস্থ প্রতিনিধির নিকট হইতে জানিতে 
পারিয়াছেন যে, ভারতকে বর্তমান বৎসরের 
দ্বিতীয়ার্দের জগ্ত চাউলের বরাদ্দ মঞ্জুর করা 
হইয়াছে । যে সকল দেশের অন্ত খান বরাদ্দ কর! 
হইয়াছে তাহার তালিকা] হুইতে ভারতকে বাদ 
দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল 
তাহা ঠিক নহে । তবে কি পরিমাপ চাউল পাওয়া 
যাইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। ১৯৪৭ 
সালের প্রথমার্ধের জন্ভ ৪ লক্ষ ১০ হাজার টন 
চাউল বরাদ্দ করা হুইয়াছিল। 

* * + 

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে এক সাংবাদিক বৈঠকে 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেপ্টেন্র খাত্ত সচিব ডাঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, ভারতে গোধুম ফসল 
ভাল ন! হওয়ায় এবং বিদেশ হইতে ভারতের অদ্য 


নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাপ খাভশন্ত 

আমদানী হওয়ায় ভারত এক গুরুতর খান্ত-সমন্তাকস 

সন্মুখীন হুইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ডাঃ প্রসাদ আরও- 

বলেন যে, আগামী .. জুলাই হইতে নবেম্বর 
পর্যন্ত সময় খুব খাত-সক্কট যাইবে। 
ব্যক্তিগত 

কেন্দ্রীয় গবর্পমেষ্টের শিক্ষা বিভাগের এক 

বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, মিঃ জাছিদ হোসেন, এম, এ, 


লি, আই, ইর আলিগড় বিশ্ববিভালয়ের ভাইস: 


চ্যান্সেলার পদে নিয়োগ ভারত পবর্ণমেণ্ট অনুমোদন 
করিয়াছেন | 


ভারত সরকার বাংলার পাট “শিল্পের অন্ত 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত 
প্রফেসর ডাঃ মেঘনাদ সাছাকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় 
পাট কমিটির সভ্য মনোনয়ন করিয়াছেন। 








গ ভূ প্প সে প্উ, 
জ্ঞ স্ব ল্বী 


অ শ্ব, ই শি স্তা 


তচ্যা স্ব লী... 





ডিরেক্ররেট জেনারেল অধ. ডিস্পোজাল্স্‌্-এর ১৯৪৭ 

সালের ংরা এপ্রেল-এ প্রকাশিত চতুর্থ ক্যার্টালগ নং এম্‌ 

এম্‌ এ. এ-সংক্রান্ত ব্যাপায়ের সর্বশেষ ক্যাটালগ । তার 
বদলে ১৯৪৭ সালের ছে মালে ভিস্পোজাল্‌্স্‌এর একটি 


পাক্ষিক বুলেটিন ছাপা হবে এবং তায় সঠিক তারিখ পরে 


ঘ্রানাসো কধে । 


নুডসপোজালঞস, হাক? 


পাক্ষিক বুলেটিনের বিষয়বস্ত | 


৯ বিক্রয় কাবৰ উদ্ধত ঝিনিপগত্রের তালিকা, যা জন- 
সাধায়ণেয় কাধ থেকে টেন্ডার আহ্বাঁ করে উল্লিখিত 
ং রিজার্ভ সুল্যের উর্দে সবো দানে বিক্রি কল্প) হবে । 


২। জরুরী নিলাম বিক্রি এফং অনেক ও মিশ্রিত পরিনাে 
এক শ্ৰেণীভূক্ত ্রয্যের বিশেষ বিক্রির ঘোষণা ৭ 


৩। বিক্রির নবাবী টের রে তায লেই 


. তারিখ , 


৪ অন্তান্ত থর ৰা উদ্ধত আছ হি খাছ : 
ET 


EEE) ভরি 
পপ 
হেড্কোরাটাস থেকে রেজিস্টার্ড তালিকাভূক্ত 
প্রোহকছ্ের কাছে বিভরিত হবে - 


The Publicity Officer. ° 
Directorate-General of Disposals. 
Shabhjahan Road. NEW DELHI. 


লা 


Order No. 


Representing Firms .. 


হি CUT HERE Ca 


Town (in Block letters) 2 28৮58585৮25 855458555558552555 ৯৬৬৬৪৬৩০৬০৬ ৬৬৩ ৬৩৯ ং 


Name of Trade Association ৮ ০৬৮০৩৬৬৩৬০৬৬৪৪৩০৪৪৬৬৪৬৪৫৬৪০০৩৩৬৩৬৪৬৮৬ ৬৩৩৩ ০৬৩৬ ৪০৮৬৮৬৩৬৪৬৬ রক জপ i 


or Chamber of Commerce 





Aart সর" ক COUPON 


০*৬০৮৬৬৬০৬৩৯৫৩7 HERB-* +০ ৮০০০০ ০৭১২৩৩ ০৬৩ ০৬০৬৬৬৩৩৩০৬৬৩৬৬ ৬৪ ৪৪৩ক৩৩কক ৬৬৬০৬০৩ HERE ত 


এই বুলেটিনের সামান্ত পরিমাণ সংখ্যা নয়া দিলী, 
বোম্বাই, : কলিকাতা, লাহোর, কানপুর, মাব্দাঙ্জ এবং 
করাটীতে অবস্থিত ডিরেক্টরেট-ঘেনারেল অব্‌ ডিস্পোথাল্দ্‌ 
" এর অফিসেও বিক্রির অন্ত দেওয়া হবে । 


চাদ অন্ত ৫২ টাকা মনিম্ম্ডার কিছ 


পোস্টাল অর্ডার এর সাহায্যে অগ্রিম পাঠিয়ে ছিতে হবে. 


চেক্‌ বা পোষ্টে ্যাম্প এর সাহায্যে এচাছ। দেওয়া চলবে 
না। শুধু স্থানীয় বিক্রির 'ভস্ক প্রত্যেক সংখ্যার দায 
আট আনা। 


প্রত্যেকটি সংখ্যা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাপা হবে। দেই 
ধারণে কেউ গ্রাহক হতে ইচ্ছা! করলে নীচের কুপনটি 


ই dal hide পাঠিয়ে 
_ ০ প্রয়োজন ॥ 


| সেট সঙ্গ ক্যরসা-প্রতিষ্ঠানের নাম এবং তা কোনও 
ট্রেড এ্াসোসিয়েলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে কিনা, উল্লেখ 
করতে হবে। গ্রাহক হওয়ার যোগ্যতা অবন্ত ব্যবসা 
০০০০০০০০০ 





Please enrol me as a subscriber তি the সাকার Fortnightly Bulletin. Money © 
has been sent to you separately/Postal Order for Rs. 5/- is enclosed 
herewith, being my subscription for six months. 

Name (in Block letters) 54 ইহারা হাত জজ তলত কত ০০০৩৪৪৪০৫০০৭৭ ১৬৯৬০ 


‘Address (in Block letters) ০৫০০০ ৯৪৪ ৪৪৯০৪৪৪০৪৪৪৪ ৪৩৬৬০৮৩৮৬৪৪ ৬৪ক৩৮ ৬৪৬৬৪৬৬৬৬৬৬ ২৮৯৯৬ ৬৯৯৬৬ 


eevee 





LS 4) 


cesetbeeeoehess CUT HERE ০৯১০৪৪৭৯০৬৬ ক 


শী 





দ্াজ্জিলিৎ ব্যাঙ্ক লিঃ 

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পুনর্গঠনের জস্ত 
কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা 
হয়। এক্ষণে প্রকাশ যে, হাইকোর্ট উক্ত ব্যাঙ্কের 
পুনর্গঠনের পরিকল্পনা অস্পমোদন করিয়াছেন এবং 
ইহা ব্যাঙ্কের অংশীদার ও আমানতকারিগণ কর্তৃক 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। দার্জিলিং ব্যাঙ্ক 
শীপ্ই পুনরায় যথারীতি কাজ আরস্ত করিবে বলিয়া 


হিন্দুস্থান সিনেমা! এণ্ড ইণ্ডাট্টরীজ লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ ডি সি চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড অফিস 
--১০১এ, মহেশ চৌধুরী লেন, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ ৫০ হাজাব টাকা। 
সিনেমার ব্যবসা । 


এস এম সেনগুপ্ত. এণ্ড কোং, লিঃ ৰ 


ভিরেইর_মিঃ এস এম সেনগুগু। রেজিষ্টার্ড 
অফিস-ফিরিনিবাজার, চট্টগ্রাম । অনুমোদিত 
মুলধন--১ লক্ষ টাক! । ম্যানেজিং এজেন্সির 
ব্যবসা । 


ওয়ার্কস্‌ (ইণ্ডিয়া) লিঃ_ডিরেক্টর_মিঃ এস 
এম সেনগুপ্ত । (রজ্জিষ্টার্ড অফিম--ফিরিঙ্রিবাজার, 


চট্টগ্রাম । অনুমোদিত মূলধন--২ লক্ষ ৫০ হাজার | 


টাকা । মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএর ব্যবসা 


দি এটলাস ফার্ম্ম এণ্ড ইণ্ডাট্্রীজ লিঃ | 





দি নিউ স্ুর্মাভেলি ইঞ্জিনিয়ারিং | 





কাশ্মানী প্রসঙ্গ 


পিঙ্ঘানিয়া এণ্ড সন্দ লিঃ--ডিরেক্টর-_ 
মিঃ পি এল সিজ্ঘানিয়া। রেজিইার্ড অফিস 
১৪২, ওন্ড চীনাবাজার সীট, কলিকাতা । অঙ্র- 
মোধিত মূলধন--২ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং 
এজেন্সির ব্যবসা । 

বগুড়া সেল এণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি লিঃ 
ডিরেউর- মহম্মদ টি রহমান। রেজিস্টার্ড অফিস 
বগুড়া সহর। অনুমোদিত মূলধন_-১০ লক্ষ 
টাকা। শিল্প ও কৃষি সংক্ৰ।ত্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
ব্যবসা । 

আর সি ইন্ভেষ্টমেপ্ট কর্পোরেশন লিঃ 
-_ডিরেক্টর-মিঃ রামদাস চ্যাটাজ্জি। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--১১২, আমহাষ্ট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। অম্থ- 
মোদিত মূলধন--> লক্ষ টাক! । কোম্পানী অথবা 
এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ব্যবস! । 


নুতন যৌথ কোগ্মানীর = | 


কমন শীল 


রবার ষ্টাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্পেট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়া 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা টু 
ফোন £ কণিকা ১৬৬ ঃ 










ডিরেক্টর--মিঃ জি ঘোষ। রেছিষ্টার্ড অফিস সজা 


১১০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন-_২ লক্ষ টাকা। মত্ত চাষ ও হংস কুকুটাদি 


গৃহপালিত পঞ্গীর ব্যবসা । 
বল্পবরাম বদ্্রীনারায়ণ লিঃ__-ভিরেউর-_ 


মিঃ এল বি পার্বরস্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস---১৫, 
পাজিয়াপটি হ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
--২০ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা । 
দাজ্দ্রিলিং ইউনিভাসেপ্প ষ্টোরস্‌ লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ পি সি মুখাজ্দি। রেজিষ্ার্ড অফিস 
র্যা রোড, কলিকাতা। সাধারণ 


সওদাগরী ব্যবসা । 

দি কোল উ্রেডিং কোং, লিঃ_ভিরেউর-_ 
মিঃপসিআর যেহতা। রেজিষ্টার্ড অফিস--১৪|২, 
ওল্ড চীনাবাজার গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন-_৫ লক্ষ টাকা । কয়লা খনিমালিক । 

খালিসখালি ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কোং, 
লিঃ-ডিরেক্টর-_মিঃ অরকুপকুমার সরক্কার। 
রেজিষ্টার অফিস--পোঃ ও প্রা খালিসখালি, 
খুলনা । অনুমোদিত মূলধন--২* হাজার টাকা। 
জমি ক্রয়, ইজারা ও উন্নয়নের ব্যবসা । 

হনুমান এস্পোরিয়াম লিঃ--ডিরে্টর_ 
মিঃ রাষকুমার ক্যানোরিয়া। রেজিস্টার্ড অফিস 
৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলধন--২৫ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী 


ব্যবল। 
কর্পোরেশন লিঃ 


১৪) 


। 
বর্ধমান ট্রেডিং 
ভিরেক্র--মিঃ আবদুল গণি। ; রেজিস্টার্ড অফিশ- 
জি টি রোড, বুদবুদ, বর্ধমান । অন্গুমোদিত মূলধন 
-হ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা । 
৫ 





৪৩নৎ মণ্ডল ষ্রীট, কলিকাতা । 





জুতা, হোসিয়ারী প্রভৃতির বাক্স তৈয়ার হয়। 


| ইঞ্জিনিয়ার । 






পেইণ্টস্‌ এণ্ড কালাস” (ইণ্ডিয়া), লি: 
ডিরেক্টর --মিঃ কালীপদ চৌধুরী। রেষ্িষ্টার্ড 
অফিস--১৯, শোভাবাঁজার ষ্্রী, কলিকাতা! । অম্ত- 
মোঁদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা রং-এর ব্যবলা। 

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া সাপ্পাইজ লিঃ 
ভিরেক্টর--যিঃ উমাশঙ্কর। রেনিষ্টার্ড অফিদ_৩, 
ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
৫ লক্ষটাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা । 

ন্যাশনাল টি এণ্ড ট্রেডিং লিঃ _ডিরেক্টর-_ 
মিঃ এইচ এল ছটাক। রেলিষ্টার্ড অফিস__৭৯, 
গবর্ণমেপ্ট ক্লাব রোড, কলিকাতা । অন্থুযো দিত 
মূলধন--৩ লক্ষ টাকা । চা-বাগানের ব্যবসা । 

রাজস্থান ল্যাণ্ড এণ্ড বিন্ডিং 
লিঃ--ডিয়েই্টর--মিঃ এ বি দত্ত। রেছিষ্টার্ড 
অফিস--১০২-বি, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা | অমু- 
মোদিত মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা । জমিদারির 
ব্যবসা । 

বিয়ানী এণ্ড কোং, লিঃ--ডিরেট্টর-মিঃ 
বি বিয়ানী। রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস--১৩৭, ক্যানিং 


পু ইট, কলিকাতা । অহ্থমোদিত মূলধন-_৫ লক্ষ 


ঢালাইকর ও মেকানিক্যাল 


চিত্র সাঁভিস লিঃ_-ডিরেক্টর--যিঃ ডি পি 
চক্রবর্তী । রেজিস্টার্ড অফিস__২১৪, ক্রেস গ্রীট, 
কলিকাতা । অস্থমোদিত যুলধন--১ হাজার 


টাকা। লৌহ 


॥ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
বেঙ্গল ফ্লাউয়ার মিলস কোং, লি:__-১৯৪৬ 


8 সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছষ মাসের জগ্ঠ প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬০ আনা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জচ্চও অন্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল! লক্ষী কটন ং 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১২]০ আনা । বিষ্ণু কটন মিলস, লি:__-১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ক 
তি শেয়ারে শতক বাধিক ৩৫ টা | 


হ্ডে জি ক্লাইভ ধ্যীট, EE | 


১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
আমানতকারিগণের নিকট আমাদের ধার 
জনসাধারণের নিকট আমাদের অন্যান্ত ধার 


>! 
২ 


তারিখে ব্যাঙ্কের অবস্থা 
১০,৩৯৬৭,৮৬৩২ টাকা 
৯৩,০৬২ টাকা 


মোট-_১০,৪*,৬০,৮৬৯ টাকা 


উল্লিখিত দায় মিটাইবার উপযোগী আমাদের সম্পত্তি 


নগদ এবং ব্যাঙ্কে আমানত 
গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিসমূহে দাদন 
প্রথম শ্রেণীর শেয়ারসমূহে দাঁদন 
প্রথম শ্রেণীর ডিবেঞ্চারসমূহে দাদন 


১। 
২! 
৩ 
৪1 
৫ 


অন্যান্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি 


৬। 


২,১৯,৫৪,৩৭৬২ টাকা 
৪১৫৯০ ০১৪ ৩৩৯ টাকা 
€৬১৪২১২ টাকা 
১৬/৩৫,০০০২ টাকা 


| বা 


খ্যাতনামা ব্যবসায়িগণকে সহজে আদায়যোগ্য 
প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটির জামিনে ধার দেওয়া হয় 


৪,৭৮১৯১,০৬০২ টাকা 


৬৪৫১০ ০ ০২. টাকা 
মোট---১১,৮৫,৮৭,২৯০ টাকা 


[| আমাদের দায়ের পরিমাণ অপেক্ষা আমাদের সম্পত্তি ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা অধিক। | 
মি এই জদ্ভই আমাদের আমানত কারিগণের পক্ষে ইহা নিরাপদ | ' রর 





মিঃ জে সি ঘাম, ম্যানেজিং ডিজে 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৬৪ই যে_আালোচ্য সপ্তাহে কলি- 
কাতার টাকার বাদারে তেমন কোন কর্মচাঞ্চল্য 
পরিলক্ষিত হয় নাই। বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহ্রে মধ্যে 
চাহ্বামাক্স পরিশোধের সর্ডে ‘কল’ টাকার চাঁছিদা 
অবশ্ত ভালই ছিল। সুদের হার ছিল শতকরা! 
বার্ষিক ॥০ আলা । তবে ধপের এই চাহিদা সহজেই 
মিটান সম্ভব হইয়াছে। সাম্প্রদারিক দাক্গা-হাজামা- 
জনিত অবস্থার উন্নতির ভস্ভ মাল চলাচল ব্যবস্থা 
বহুলাংশে লম্তোবজ্জনক বণিয়াই গত সপ্তাহে 
কলিকাতার টাকার বাজারে যে অ'টাআ'টি অবস্থা 
ছিল, আলোচ্য সপ্তাহে. তাহা: আর বিমার 
থাকে না। 

গত ১৩ই মে ‘তারিখে ভারত গবরণমেন্ট ভিন 
মাসের মেয়াদী হ কোটি: টাকার-ট্রেল্জারী বিলের 
যে টেগার আহ্বান করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত মোট 
আবেদনের পরিমাপ দীড়াইয়া ছিল '৫ কোটি ৪২ 
লক্ষ ৭৫ হাজায় টাঁকা। ৯৯৭৮৬ পাই মূল্যের 
আবেদন সযস্তই মঞ্ধুর হইয়াছে এবং =৯দ%৩ পাই 
মূল্যের আবেদনসমূহের মধুর হইয়াছে গড়ে 
শতকরা] ৩৫ ভাগ । মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজাৰী 
বিন গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের হার বার হইছে 
শতকরা বার্ষিক 1৮১১ পাই । 


আগামী ২০শো:মে;'মঙ্গলবায়। ই টার টাই & 


বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোদ্বাইয়ে এবং -১৯শে, মে 
সোমবার কাকর্প বন্ধ না ওয়া পথ্যন্ত অস্তাম্ভ 
কেন্দ্রে ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আহত তিন মাসের ' 
মেয়াদী ২ কোটি টাকার টেঁজারী বিলের অন্ত টের 
গৃহীত হইবে । বাহাদের' আবেদন মঞ্জুর হুইবে 
তাহাদিগকে আগামী ২৩শে মে শুক্রবার টাকা 
দাখিল করিতে হইবে | অন্তান্ধ. সর্ভাদি পুর্বববচ। . 

৯ই মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই 
সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেপ্ট ৭০ লক্ষ টাকার ট্রেন্জারী 
বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্ছু বিভাগের নিকট হি 
করিয়াছেন। 7 

আগামী ১৯শে মে সোমবার বেলা ১১ট। পৰ্য্যন্ত 
বোম্বাই ও কলিকাতাস্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বাংলা 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আহত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের অন্ত টেপ্ডার গৃহীত হুইবে। যাহাদের 
আবেদন সঞ্চুর . হইবে, তাহাদিগকে হংশে মে 
বৃহস্পতিবার টাফা দাখিদ করিতে হইবে। অন্ভান্ত 
শর্তাদি পৃর্বববৎ। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
তেঞ্সীভাব বিস্তমান থাকিলেও, কাজকর্দ সামাগ্ই 
হয়। নিরে বাটার হার দেওয়া হইল £-- 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫২২ পেঃ 
পর দর্শনী, ও তি ) ০, চা " গু 
ভি, এ. তিন মাস (* ৮): ৯ * ৬৮ ৮ 
ডি. এ. চার মাস (৯. :৮):৮১ জিত * 
ডলার (প্রতি শত) -৩৩১৪৯ 


০ 


রিজার্ভ ব্যান্কের ছিসাব-রিদা্ব্যান্ের 
গত »ই মে তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা য্রায়-যে, 
ও তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ ছিল 
১২৪১ কোটি ২০ লক্ষ -৬৪: ছাদার টাকা) এক 


সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাপ ছিল ১হ৩ন কোটি 





বাজানের হালচাল 


১ লক্ষ €৮ হাজার টাকা! ১৯৪৬ সালের ১*ই মে 
এওঁ প্রকার নোটের পরিষাণ ছিল ১২৪১ কোটি 
৯৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাঁকাঁ। গতৎ্রা মে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূছের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭০ কোটি 
৯৮ লক্ষ ৯ হাঁজার টাকা ও ৩৪৯ কোটি ১৪ লক্ষ 
৩২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইছাদের 
পরিমাণ ছিল ৬৭৯ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৮ হাতার টাকা 
ও ৩৪৮ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা । ১৯৪৬ 
সালের ওরা মে তারিখে এই দুই প্রকার আনামতের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৯ কোটি ৫৫ লক্ষ 
২২ হাজার টাকা ও ৩০৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার 
টাকা। 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৬ই যে_-আলোচ্য সপ্তাহের 
লোমবার কলিকাতার শেপার বাজারে মন্দ! 
দেখা যায় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয্নারসমূহ্র 


যে, অভিনারি শেয়ার অপেক্ষা প্রেফারেন্স 


শেয়ারেরই কেনাবেচা বেশী হইতেছে । 


পূর্ববর্তী সপ্তাহ এবং আলোচ্য সপ্তাহের অবস্থা 
আলোচনা করিলে বুঝ! যায়, দীর্ঘকাল ধরিয়া 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে যে এফটা আড়ষ্ট অবস্থা 
দেখা দিয়াছিল তাছা কাটিয়। যাইবার সম্ভাবনা 
দেখা দিলেও, কলিকাতা শেয়ার বাছারে প্রকৃতপক্ষে 
কিছুই উন্নতি হয় নাই। ভারতের রাজনৈতিক 
ভবিষ্যৎ আজ একান্তই অনিশ্চিত। তাই, অদূর 
ভবিষ্যতেই শেয়ারসমূহের দরের আবার উন্নতি 
হইবে, এইন্প আশা করিবার মত কিছুই দেখা 
যাইতেছে না।, বস্তুতঃ নির্ধারিত সর্বনিয় দরে 
বিক্রেতা থাকিলেও ক্রেত1 পাওয়া কঠিন। ইহাতে 
স্পষ্টই বুঝাইয়া যাইতেছে যে, সর্বনিন্ন দরের 
নীচে ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ না হইলে দর আরও হাস 
হুইত। তাই পর্ধনিয় দরের বিধিনিষেধ একেবারে 


তুলিয়া দেওয়া হয়ত সঙ্গত হইবে না। কারণ, 


.ফেনাবেচাও  অপেক্ষার্ুত কম হয়। মঙ্গলবার ই ৃ | 
হাতে ক্রুত দরের র 

কলিকাতার শেয়ার বাজারে সোমবার; - মিরার রগাই পথ্য রাহে! 
'অপেক্ষাও মন্দা লক্ষিত- হইয়ান্ধে ; বাজারের তবে পেয়ার বাজারের অবস্থা আরও কিছুদিন এই 
অবস্থাও ' নিপ্তেজ গিয়াছে. এবং ; বিভিন্ন , ভাবে চপিলে সর্বনিম্ন দর সম্বন্ধে পুনধিবেচনা 


বিভাগীয় শৰৰ: হর, ,কেনাবেচ1ও; "হইয়াছে J 
খুব কম। এই মন্দ! .অবৃস্থা বুধবারেও অব্যাহত): 


করিবার প্রয়োজন হইবে বলিয়াই অনুমান 


V2 ৰি 117৯. . করা bli । 
,থাকে এবং বুধবারে ভিন্ন” বিভাগীয় শে হর. রব 
রি পে পিস... ১১১ পাটের বাজার, 
কেনাবেচা - মঙ্গলবার - অপেক্ষা, :ফ্ম। হয় রর 
বৃহস্পতিবারে. 'বাণারের" কিছু, উন্নতি, দেখা যায়, - কলিকাতা, ই দে” আলোচি সপ্তা্ছ 


এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহ্রে- কেনাবেচা, | 
অপেক্ষাকৃত বেশী ছইয়াছে। শুক্রবার কলিকাভার | 
শেয়ার বাজারে আবার মন্দা ও চঞ্চল অব 
বিশেষভাবে পরিশ্ডুট থাকে। কলিকাতার- শেয়ার 
বাজারে বর্তমানে একটা বিষয় লক্ষ্য কর! 1 যাইতেছে 


কলিকাতায় পাটের সকল বাজারেই অর্থাৎ 
পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে -সাধারণভাবে 
তেজীভাব দিতি থাকে। মাল চলাচল, 
ব্যবস্থার উন্নতি 'এবং পাটের চাহিদা বৃদ্ধির 
সম্ভাবনাই এই তেজীভাবের প্রধানতম কারণ 
বলিতে হুইবে। আবহাওয়ার অবস্থা সাধারণভাবে 
ভালই_বদিও পশ্চিম বন্ধে আরও কিছু বৃষ্টির 
দয়কার। চারাগাছের "অবস্থা সন্তোষজনক এবং 
নিড়ানীর কাজও যথাবিধি চলিতেছে। গত এপ্রিল 
যানে আন্থমানিক ৪২৯০০০ বেল পাট কলিকাতায়. 
আলিয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে. সময়ে 
আঁপিয়াছিল আমন্তমানিক' ৬১২০০০ বেল পাট। 
১৯৪৬ মালের জুলাই হইতে ১৯৪৭ লালের এপ্রিল 
পৰ্য্যন্ত র্বস্তু্ধ (৫২৮৭০০০ বেল পাট কলিকাতায় 
আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে 
এ সময়ে ৩5 ‘বেল পাট কলিকাতায় 
আসিরাছিল। এই বৎসর ৯০ লক্ষ বেলেরও উপর 
পাট উৎপন্ন হুইবে বলিয়া অম্মান করা 
হইয়াছে। - - 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে 
সরকারী চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনার ফলে সামাঙ্ক 
উন্নতি দেখা গিয়াছে। . 
“৫ আলগা পার্টের বাজারেও তেল্ীভাব বিশেষ 
তাবেই পরিস্ফুট থাকে | 
_ পাক! বেল বিভাগেও কাঁজকর্থ ভালই হয়। 


ব্রি মা ব্যাঙ্ক 


ই লিমিটেড- ' 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্যের 
সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতি্ঠান। 


কার্যকরী মূলধন 
.- "8 কোটি ৩০ লক্ষ টাকার উপর 
আমানত--৩ কোটি ৯০ লক্ষটাকার উপর | 


কলিকাতা অফিস; ) 
১০২৯ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
চীফ অফিস : আগরতলা! (ত্রিপুরা টেট). 
.. প্রিয়নাথ ব্যানীজ্জি. 
ত্রিপুরা হাইকোর্টের চন 
ম্যানেজিঃ-ডিরেক্টর। 


১৯শে মে, ১৯৪৭] 





সোনা! ও রূপ! 
কলিকাতা, ১৬ই মে--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে সোনার 
দরের উন্নতি অব্যাহ্তই থাকে । টাকা 
খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে লাভাঙ্কেষি- 
গণের সোনা" মজুদ ব্যাপারে ঝুঁকিয়া পড়াই 


আলোচ্য পন্তাঙ্থের সোনার দর বৃদ্ধির অন্কতম - 


প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। ছি 

আলে'চ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতায় প্ৰতি 
ভরি সোনার সর্বোচ্চ দর ছিল ১০৯৮/০ আনা 
এবং বোশ্বাইয়ে ১০৯০ আনা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
শু দিন ছিল কলিকাতায় ১০৯৭০ আনা এবং 


নর স্যে বারো: সেকেণ্__আকাশে ওড়ার. 
এই হচ্ছে সর্বপ্রথম সার্থক অভিযান। অরভিল! 


আৰ্থিক জগৎ 


বোম্বাইয়ে ১০৯৩০ আনা । অতঃপর দূর ক্রমে 
বুদ্ধি পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবার 
কলিকাতায় ১১০4/০ আনা এবং আলোচ্য সপ্তাহের 
বুধবার বোম্বাইয়ে ১১০1০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
অন্ত শুক্রবার তাহা আবার সামান্ত কমিয়া 
কলিকাতায় ১১০1৩ আনা ও বোদ্বাইয়ে ১১০1০ 
আনা দাড়াইয়াছে। 


পা পূর্ববর্তী সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার সর্ব্বোচ্চ বাজার দূর কলিকাতায় ১৭৪২ 
টাকা এবং বোম্বাইয়ে ১৭২২ টাকা ছিল। আলোচ্য 
সপ্তাহে তাহা কলিকাতায় ১৭৩1০ 
বোদ্বাইয়ে ১৭০।০ আনা চাড়াইয়াছে। 


আনা এবং 














€€ 


গত »ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহে মাকিন যুক্তরাষ ৫৩৯০৬৪৪ 
ডলার মুল্যের সোনা রপ্তানী করিয়াছে এবং 
আমদানী করিয়াছে ৮৮৮৫৫২৮ ডলার মূল্যের 
সোনা। এই সোনা রপ্তানীর মধ্যে ভারতে রগ্ান! 
করা হইয়াছে ৩৮৫২৬৬ ডলার মৃল্যের সোনা। প্র 
সন্তাহে আমেরিকা হইতে ৭৪৪৮২৮ ডলার মুল্যের 
রূপা রপ্তানী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতে 
রপ্তানী কর! হুইয়াছে ১৯৪১৯২ ডলার মূলোর 
ক্লুপা। 
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. এই বিবেক ও বিবেচনার সাহায্যে আমরা আরও একটি রি 
'গুকত্বপূর্ণ; সমস্তার সমাধান করতে পারি" সমস্তাঁটি হচ্ছে মূল্য - 


'রাইট নামে একজন আমেরিকান ১৯০৩ সালের ॥ ।দ্বধি। এমন অনেক জিনিস আছে যাঁ আমাদেৰ না হশেও । 
1 - এমন বি এসে যায না এবং ঘা এখনকার চড়া দামে না 
১৭ই ডিসেম্বর এই অভিযানের ছিলেন কর্ণধার 1; এমন, কু 


এখন এরোপ্লেনে চড়ে দেশ থেকে দেশাস্তরে। 
যাওয়া মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপারে এসে! 
ঈাড়িয়েছে। কলকাতা থেকে দিল্লী ৯০০. মাইল) 
কিন্তু বিমানে চড়ে এই দুরত্ব অতিক্রম করতে 
লাগে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা এবং তাতে আরাম 
ও স্বব্ধি৷ দুই প্রচুর। এই প্রসঙ্গে মানুষের 
সাহস ও উদ্ভাবনী শক্তির কথা ভেবে আশ্চর্য 
হতে হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে বোমারু বিমানের কথা 


* ভাবলে এই কথাই মনে হয় যে তৈমুর ও চিঙ্গিজ 


থার পরান্রম বুঝি এর কাছে কিছুই নয়__এমন 
ভয়ন্কর এই বোমারু বিমান। আকাশে ওড়ার এই 
ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কি বেড়েই চলবে, ন! স্বপ্নের 
" মতো'খানিক পরে অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে? 
এই সমন্ভার সুচারু লমাধান নির্ভর করছে র 

মল কও ke 


অযথা অথর্বায় বন্ধ-করুন 


ফাঁইন্বান্দ রিভাগ কতৃক প্রচারিত 


ভাঁবুত সরকারের 





|ক্নিলেও চলে ।- কেনাকাটা কিছু দিনের অন্ত বন্ধ রেখে 
অর্থের সাশ্রয় করলে মুল্যে হার আপন! হতেই নেমে 
!আসবে এবং সেই সঙ্গে অর্থেরও ক্রয় ক্ষণত! বাড়বে । অধথা 
(ঘর্থব্যয় করলে অথবা যেখানে সেখানে টাক! খাটালে 
'মূল্যবৃদ্ধি বা ইনফ্রেশনকে রোধ করা যাবে না । জাতি এবং, 

_{ ব্যক্তিগত তীবনের পক্ষে তা কখনই কল্যাণকর নয়। ২৪] 
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আমাদের নিকট আল্রম্ভ 


ফোন : শিলং--১৬৬ : , ফোন 2 ক্যাল--৩৭৯৮ 


এরা... ৩০ ূ দি হগণী ব্যান্ক লিঃ 


টেলি :-SHILLBANK টেলি :-BANKSHILLO | 


এস্‌, দন্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, | ভীপ্রকুল্লকুমার চৌধুরী ৪৩, ধৰ্ম্মতল! ষ্রীট, কলিকাতা 


জেনারেল ম্যানেজার । ম্যানেজিং ভিরেকটর ! 
2 ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০; ৬১, ৬২, 


রি ২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ | 

আর ওঁ : এম্‌ গোস্বামী, ডি গ্রন্‌ যুখাড্ডাঁ, 
৬ একাউণ্ট্যাণ্ট '_ এম্‌-এল্-এ 
* ম্যানেজিং ডিরেক্টর 











ব্যাঙ্ক অফ ব্যাঙ্ক লিঃ 


' গত ১লা নভেম্বর ডাব ET রনী 
ূ ১৩-পি, দেওদার দ্রীট, কলিকাতা । 





€৮ OOO, '. 'আর্থিক জগৎ | ২ 4 [১৯শে মে, ১৯৪৭. 





নি 


৮৫৪ ++ পক ০৩ ০ 





উর 








ইয়া 


গ্রাহকদের তরফ হইতে 











“তালু বনের হি বা 

গট হয় এরং উহাদের তরফ 

.. লেট || হইতে দাবী!উপস্থিত করা হয়; 

রা ফলকারখানার কাজে অভিজ্ঞ কর্মী নিযুক্ত এ ০, ll > ' , স্থানীয় হেড অফিস £ 

২০... করা খেকে পুরু কয়ে আধুনিক | রা ৃ কলিকাতা * 
, আয়দানি পর্যন্ত বত-াবস্থাই-করা। যাক, না জাজ 
কেন, একটি ক্যানটীন নাহলে কখনো মাদ্র! 

' এতস্যতীভ[ভারতের সর্ব, 


তার কাজ ভালোভাবে চলতে পায়ে না 
, তার কারণ কঠোর পরিশ্রমের ফাকে কর্মীদের _ 
অর্ক একটুখানি বিশ্রাম আর সাধাক্ককিছু 


ক একি ২০০০০৪৯২২৮ এ tne MST frat ph," 3310s ১১০০ FAS AOE FA 
টন মে = হে 






, ' ব্রঙ্গদেশ ও সিংহলে ৪*৯এর ৷ 
“উপর শাখা ও সাবযঅফিস' , 







বত শক ত লনি” এত 






খাওয়া দাওয়ার বাবন্থ। করতে না পারলে তীরের » বুদ্ধিয়াছে। Bl Ei 
পক্ষে একটানা কা্স করে "যাওয়া অসন্তব।' তাই কানটীনকে * 
i. কারখানারই একটি অপরিহার্ষ-অঙ্গ মনে কয়া উচিত এবং কারখানার চণ্ডন অফিস: 






মতই একস পুবাৰস্থায় প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আনো হাওয়া, ৫, 

আরেশ-আরাম এবং পরিক্কায়-পরিচ্ছন্নতার দিক 'থেকে ক্যানটীনকে ২৫; ল ভৱ ই 
কর্মীদের মনোমত ফরে গড়ে 'ভুলতে পারলে কারখানার . 
কাজে কখনো তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব হয় না। তাই 
কানটীনের কাজটি নেহাৎ-না-করলে-নয় গোছের করে না . 
চালিয়ে বেশ করিভকর্মা লোকের হাভে এন্স সমস্ত বিষি- কর্মীরা সহজে কান্ধে কামাই করেনা এবং 
ঘাবস্থার ,ভার ছেড়ে দেওয়া, উচিত। ক্যানটানে তালে 8, শিল্পাঞ্চলে কোন বিক্ষোত শৃষটির আশঙ্কাও 
- খাওয়াদাওয়ার 'সঙ্গে যে প্রচুর চায়েনও ব্যবস্থা থাকা দরকার | অনেকখানি কমে বায়। তাই ক্যানটানের ব্যবস্থা 
ভা বলাই বাহুল্য। সব দিক খেকে ক্যানটান ভালো হলে ২১-2 জরি ালির রি সালা হরে? 
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ঢ় 
ব্দন্ধী নে 


- 
হেড অফিস : ৯০, ক্লাইভ হট, 
কলিকাতা 


4 জা বা গা ক্যানন সেট পিক বাস বান বন 
"এই পুস্তিকা গে হল টা মার্কেট এর্যান্শন বোর্ড, ১০১ ফাইভ, জনকাতা- এই ঠিকানায় কিন 
আপনার নাম আমাদের তালিকায় লিখে স্বাখা হযে এবং বথদমযে পুস্তিকাগুলি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 









os Ra : সিভিউন্ড ব্যাক ০4 
দির কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 

» ” , ঝআঞ্চ বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন।-ও পাটনা !, 

উপযুক্ত সিকিউন্লিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ন্যাক্ধিং কাধ্য কল হয়। 















| ১২২নং বহুবাজার ভ্রীট, কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীফতীজনাথ ভট্টাচার্য ছার! সম্পাদিত, মুপ্রিত ও প্রকাশিত সি 


টী 


| 


PHONE : B. B. 6382 


| মূল্য--বাধিক সডাক ৯ 
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উড 2১৩৮, A LR EE PEs 
“ARTHIK JAGAT 
ব্যবসা-ঘাণিজ্য-গ্লিন্স-অর্থবীতি-বিষয়ক সাপ্তাহি 


সি 


প্রতি সংখ্যা ৬০ আনা 


(০৮১০ রিভিউ: টিন -০:১:০১ মায়া! 


দশম বর্ষ ] 


Monday, 26th May, 1947, সোমবার, $৬১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ 








পাটের সর্বনিয় মুল্য নি্দ্ধারণ 
প্রকাশ যে, বাংলা সরকার শীঘ্রই বিভিন্ন 
শ্রেণীর পাটের একটা সর্বনিয় মূল্য নিদ্দিষ্ট করিয়া 
দিবেন। এই সংবাদে আগামী মরশুমে কৃষকগণ 
পাটের অষ্ঠ উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে মনে করিয়া 
অনেকে উল্লসিত হইবেন। কিন্তু বাংলার লীগ 
মদ্্রিসভা এবার ১৯৪১ সালের তুলনায় আট আনা 
জমিতে পাটচাঁষের অনুমতি দিয়া যে অদুরদশিতার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফলে সর্বনিম্ন যুল্য নির্ধারণ 
করিয়া দেওয়া সত্বেও পাটচাষী যে উপযুক্ত মূল্য 
পাইবে, আঁমর! তাঁহার ভরসা করিষা উঠিতে 
পারিতেছি না। 
এবার পাটচাষ সম্বন্ধে এই পর্য্যস্ত যে সব বিবরণ 
পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে যনে হইতেছে যে, 
কৃষক অন্ুমতিগ্রাপ্ত ২৭ লক্ষ একর জমিতেই পাটের 
চাষ করিবে এবং প্রতি একরে তিন বেল পাট 
ধরিয়। এবার ৮১ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। 
চলতি পাটের মরশুমের শেষে ২৯ লক্ষ বেলের মত 
পাট উত্ব ভ্ত থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। 
এরূপ অবস্থায় আগামী পাটের মরশুমে বাজারে 
মোট পাটের যোগান হইবে এক কোটী বেলের 
মত। কিন্ত আগামী বৎসরে যে বিদেশে রপ্তানী 


পাট লইয়। মোট ৭০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ ' 


হইবে, তাহার কোন আশা-ভরসা দেখা যাইতেছে 
না। কাজেই আগামী বৎসরে চাহিদার তুলনায় 
যোগান হইবে ৩০ লক্ষ বেল বেশী। 

বাজারে কোন" পণ্যদ্রব্যের যোগান চাহিদার 
অপেক্ষা কম থাকিলে গবর্ণমেন্ট এই পণ্যন্ত্রব্যের 
সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াও তাহা যে 
স্থির রাখিতে পারেন না তাহা ইদানীং অগণিত 
পণ্যদ্রব্যের চোরাবাজ্জারের কারবার হইতে আমরা 
দেখিতে পাইতেছি। যোগানের স্বল্পতা সম্বন্ধে 
যাহা সত্য, যোগানের আধিক্য সম্বন্ধেও তাহা সত্য । 
বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী 
হইলে এই ,পণ্যদ্রব্যের সর্বনিম্ন মূল্য স্থির বাখাও 
অসম্ভব এবং এই মৃল্যও কমিয়া যাইতে বাধ্য। 
পাটের সর্বনিয় * মূল্য বাঁধিয়া দিলেও চাহিদার 
তুলনায় যোগান বেদী থাকা হেতু উহার মূল্য যে 
সর্বনিয় মূল্য অপেক্ষা কম হইবে তাহা একপ্রকার 
সুনিশ্চিত । বাংলা সরকার নির্বব,জিতাবশতঃ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


অতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষে অনুমতি দিয়া 
এক্ষণে কৃক্রিম উপায়ে দর নিয়স্ত্রিত করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন। উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। 


পেকমিশনের সুপারিশ ও গবর্ণমেপ্ট 

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খাঁন সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতা দিয়া 
পে-কহিশন বা বেতন কমিশনের রিপোর্টটি ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং এ কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে 
সরকারী অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-পে-কমিশন সরকারী কর্মচারীদের দাবী 








বিবেচনা করিয়া তাহাদের সর্বনিয় বেতনের হার, 


৮৫-৬৪ 


৬৭ 
৬৮-৬৯৪ 
৭০-৭২ 

৭5 
৭৪-৭৮ 





বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। বর্তমান সময়ের . 


বন্ধিত জীবনযাত্রা ব্যয়ের কথা চিন্তা করিয়া উপযুক্ত 


মাগৃগি ভাতার জন্ভও সুপারিশ “করিয়াছেন । 


মাগগি ভাতা. ছাড়া কর্চারীদিগকে বাড়ীভাড়া, 
এলাউল্দ ও স্থানীয় ভাতা প্রদানের কথাও তাহা 
বলিয়াছেন। গবর্ণমেপ্ট এই সব সুপারিশ গ্রহণ 
করিয়াছেন । অর্থসচিবের মতে ইহাতে সাধারণ 
চাকুরীয়াদের আয় বেশ কিছু বাড়িয়া যাইবে। শিক্ষা- 
ভাতা, পেল্সন,/বাধ্যকরী বীমা পরিকল্পনা প্রভৃতি 
সম্পর্কে পে-কমিশন আরও যেসব সুপারিশ প্রদান 
করিয়াছেন ভৎবিষয়ে গবর্ণমেপ্ট এখনও কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তবে মিঃ লিয়াকৎ 
গালী খান জানাইয়াছেন যে, সেই সিদ্ধান্ত সাধারণ 
চাকুরীয়াদের অনুকূল হইবে । আর তাহা প্রকাশিত 
হওয়ার পর ছোটখাট সরকারী চাকুরীয়া ও মধ্যবিত্ত 


[ ৪র্থ সংখ্য! 


সম্প্রদায়ের কর্মচারীরা তাহাদের চাকুরীর অবস্থা 
সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করিতে 
পারিবেন। 

পে-কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা করিতে. 
গিয়া গত সপ্তাহে আমর! উহার সম্বন্ধে কিছু বিরূপ 
মন্তব্য করিয়াছি। 
চাকুরীয়াদের তরফ হইতে তাহাদের নেতৃস্থানীয় 
ব্যকিরাঁও পে-কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে তীব্র 
অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। অর্থসচিব লিয়াকৎ 
আলী খান যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে সেই 
বিক্ষোভ দূর হইবার কোন সম্ভাবনা আমরা 
দেখিতেছি, না।. সরকারী চাকুরীয়ার্দের সর্বনিম্ন 
বেতনের হার মাসিক ৩০১ টাকা হারে ধার্য 
হইয়াছে। মাগগি ভাতা যিলাইয়! নিয়তম পাওনা 
হইবে ৫৫২ টাকা । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরীয়ারা 
বেতন ও মাগগি ভাতা যিলাইয়া সর্বনিয়ে ৯০১ টাকা 
করিয়া পাইবেন। আনিকার ছুর্দল্যের বাজারে 
গরীব চাকুরীয়াদের স্কপর্কে আমরা ইহা! যথেষ্ট 


- বিবেচনার পরিচয্ বলিয়া মনে করিনা । তাহ! 


ছাড়া পে কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে একটা বড 
অভিযোগ এই যে, এ কমিশন উর্ধতন সরকারী 
চাকুরীয়াদের সর্বোচ্চ বেতনের হার তেমন কিছু 
হাস করেন নাই। এদেশে সরকারী চাকুরীয়াদের 
সর্ধ্বোচ্চ বেতনের ছার নির্ধারিত করা হইয়াছে ' 
মাসিক ছুই হাজার টাকা । বিশেষ কয়টি পদের 
অন্ত মাসে তিন হাজার টাক! পর্য্যন্ত বেতন দেওয়া 
যাইবে বলিয়াও কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন। 
সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে উর্ধাতন চাকুরীয়াদের 
সহিত নিয় বেতনের চাকুরীয়াদের যে অঙ্কুচিত 
বৈষম্য পূর্ব হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে পে-কমিশনের . 
উপরোক্ত নির্দেশের ফলে তাহাই আজ ভবিষ্যতের 
দ্য কায়েম হইতে চলিষাছে। মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খান-তাছার বক্তৃতায় মাহিয়ানার দিক দিয়া. 
উর্ধতন চাঁকুরীয়াদের বৈষম্য হাঁস কর! গবর্ণমেন্টের 
লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেনু। কিন্ত সর্বোচ্চ 
বেতন সম্পর্কে পে-কমিশনের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট 
যপাযথ . গ্রহণ করাতে কাৰ্য্যত: সেই 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোন গরজ 
তাহাদের বাস্তবিকই আছে বলিয়া মনে হয়, 
না! 






ইতিমধ্যে নিয় বেতনের , 


পা 


৬০ 


প-কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী 
করার ব্যয় 

অর্থসচিব জানাইয়াছেন, পে-কমিশনের সুপারিশ 

কার্যকরী করিতে ভারত গবর্ণমেন্টকে অতিরিক্ত 

৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। 

৩৪ কোটি টাকার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা 

রেলওয়ে কর্মচারীদের অন্ত ও ৩ কোটি 





' টীকা ডাক ও তাঁর বিভাগের কর্মচারীদের 


ভম্ভ ব্যয্নিত হুইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে 
এই অতিরিক্ত ব্যয় মিটানো নিতান্ত সহজ হইবে 
না বলিয়া মিঃ লিয়াকৎ আলী খান মন্তব্য 
করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪৭-৪৮ সালের 
বাজেটে যেস্থলে পূর্বেই ১৯ কোটি টাকা ঘাটতি 
অগ্ুমিত হইয়াছে সেস্থলে নূতন করিয়া ৩৪ কোটি 
টাকা! ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়! বাস্তবিকই চিন্তার কথা। 
কিন্ত সরকারী কর্শচারীদের আয় বাড়ানো যখন 
দরকার তখন এরূপ ব্যয় সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে 


উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে । তবে - 


এই ব্যয়ের সবটাই সমীচীন কিনা ট্যাক্সদীতাদের 
তরফ হইতে সে প্রশ্ন উঠিতে পারে । বেশী সংখ্যক উচ্চ 
বেতনের সরকারী চাকুরীয়া পোষণ করিতে গিয়া 
এদেশের ট্যান্স্াতারা ফহুর হইতেছে । আদ্র বেতন 
ও ভাতা সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে 
গিয়া যদি উর্ধতন কর্দচারীদের সর্বোচ্চ পাওলার, 
পরিমাপ গবর্ণমেন্ট সমুচিত হারে হ্রাস করিতেন তবে 


অতিরিক্ত ব্যয় ৩৪ কোটির চেয়ে কিছুটা কম ' 


হইত। তাহাতে ট্যাক্সদাতাদের উপর চাপও 
কতকটা লাঘব হইত। দেশবাসীর ছুম্পষ্ট দাবী 
সত্বেও ব্যয়ঙক্কৌচের এহেন সমুচিত পন্থা গবর্ণমেন্ট 
গ্রহণ করেন লাই, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। 
ব্যবস! প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ' 
মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি ও 
তাহার আমুযঙ্গিক দাঙ্গা বাংলায় ও পাঞ্জাবে 
নিদারুণ বিশৃঙ্খলা হাটি করিয়াছে। ফলে এ দুই 
প্রদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা অক্ষু্ রাখা কঠিন 
হইয়া টাড়াইয়াছে। দা্গাবিধবস্ত অঞ্চলে যে সব 
শিল্প ও ব্যবসা! প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে পরিচালকরা 
তাহার কার্ধ্যধারা অনেক সময়ে বন্ধ রাখিতে বাধ্য 
হুইতেছেন। এইভাবে দিন চলিতেছে-_তাহার 
উপর ভবিষ্যতে অবস্থার গতি আরও ফির্ূপ জটিল 
হইয়া দাড়াইবে তাহা ভাবিয়া ব্যবসায়ীরা উৎকঠিত 
হইয়| উঠিয়াছেন। কাজেই পাকিস্থান ও দাঙ্গা 
বিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে আফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
কোন ম্ুবিধাজনক স্থানে সরাইয়া লওয়ার কথা 
বর্তমানে অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। পাঞ্জাব 
হইতে খবর আসিয়াছে ২৫০ কোটি টাকা 
যূলধনযুক্ত কয়েকটি ফার্দের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই 
পাঞ্জাব হইতে তাহাদের আফিস দিল্লীতে স্থানান্তর 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ৫০ কোটি টাকা 
কার্যকরী মুলধনযুক্ত লাহোরের একটি ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ দিষ্টীতে এ ব্যাক্ষের হেড আফিস স্থানাত্তরের 
প্রস্তাব করিয়া অংশীদারদের এক জরুরী সভা 
আহ্বান করিয়াছেন। আরও কয়েকটি বড় ব্যাঙ্ক 
ও বীমা কোম্পানীও লাহোর হইতে তাহাদের 
হেড আফিস দিল্লীতে উঠাইয়া নিবার সঙ্কল্প 


করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । কলিকাতায় অবাঙ্গালী 


আর্থিক জগৎ 


ব্যবসায়ীদের অনেক বিরাট বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 


রহিয়াছে। এই সহরে ক্রমাগত দাঙ্গা চলিতে 
থাকায় তীছাদের মধ্যেও কেহ কেহ আন ব্যবসা 
স্থানাস্তরের কথা চিন্তা করিতেছেন। বিড়ল! 
ব্রাদাসে'র আফিল দিল্লীতে সরাইয়া নেওয়া হুইবে 
বলিয়া ইতিপূর্বেই খবর প্রকাশিত হইয়াছে। 
সম্প্রতি ‘হিনুস্থান ষ্ট্যাপর্ড' পত্র আনা ইয়াছেন, 
৬০০ কোটি টাকার মূলধন নিয়োগকারী কতিপয় 
বড় ব্যবসায়ী তাহাদের আফিদ এই সহর হইতে 


বোম্বাই বা দিল্লীতে স্থানাস্তরের কথা. বিবেচন] ' 


করিছেছেন। পশ্চিমবর্কে পাকিস্থান হইতে 
আলাদা করিয়া! এই অঞ্চলে একটি হিন্দুরা গঠনের 
প্রস্তাব হুইয়াছে। আগামী ২রা জুন ওঁ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট ও বড়লাটের দিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার 
কথা। হরা জুনের সেই সিদ্ধান্ত দেখিয়া তাঁহারা 
তাহাদের কর্তব্য স্থির করিবেন। যদি কলিকাতা 
ও পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্থানের অত্তভুক্ত করা হয় তবে 











'আথিক জগতে'র 


বাধিক সংখ্য! 


মে মাসে 'আঘধিক জগতের বার্ষিক 
সংখ্যা প্রকাশিত হইবে বলিয়া ইতিপূর্বে 
আমরা একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম । 
কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা দেখা 
যাওয়ায় নানা অন্থবিধার ভিতর ওঁ সংখ্যা 
ছাপার কাজ মোটেই অগ্রসর হয় নাই। 
কাজেই আমরা বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ -করিবার 
সময় পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইলাম । মে 
মাসের শেষ ভাগে উহা প্রকাশ করিবার কথা 
ছিল; সেই স্থলে আগামী জুন মাসের শেষ 
ভাগে উহা বাহির করা হইবে । বাঁধিক সংখ্যায় 
প্রকাশের জন্য যে সব প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা এ সংখ্যার জন্য _ যথারীতি বিবেচিত 
হইবে । | 
হিরা 
যুগ্ম-সম্পাদক, আধিক-স্তগৎ 








কলিকাতা হইতে আফিল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সরাইষা 
নেওষা ছাভা তাছাদের পক্ষে আর কোন গত্যত্তর 
থাকিবে না। 

পাকিস্থান ও দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে 
এইভাবে আফিষ ও ব্যবলা-বাণিপ্য 'সরাইয়া লওয়া 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে এক জটিল ব্যাপার হইবে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু পাকিস্থান না হইতেই 
পাকিস্থানী গুগামীর যে ধ্বংসলীলা সুরু হইয়াছে 
তাহাতে শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে এ ছাড়া 
নিজেদের রক্ষা করিবার আর কি উপায় আছে? 
ব্যবসা-বাণিজ্য স্থানাস্তরের নীতি কার্ধযকরী হইলে 
পাকিস্থান ও দ্াজাবিধবস্ত অঞ্চলে বেকার সমন্তার 
তীন্রতা বাড়িয়া চলিবে । কিন্ত গঠনযূলক কাজের 
বদলে ধ্বংসের কাত চালাইয় যাওয়াই যেখানকার 
রীতি হইয়া দীড়াইয়াছে, সেখানে এইরূপ পরিণতির 
জন্ভই সকলকে প্রস্তুত হইতে হুইবে। 


পাশ 


[ ২৬শে মে, ১৯৪৭ 


ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণের নীতি 


অষ্টরেলিয়ায় ব্যাঙ্ক একক্রীকরণের (৪0০৫1- 
ganation) নীতি সম্প্রতি খুব জনপ্ৰিয় হইয়। 
উঠিয়াছে। গত ছুই মাপে ৪টি ব্যাঙ্ক এইভাবে 
একক্রীকরণ নীতিতে দুইটি মিলিত প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হুইয়াছে। প্রথমে ব্যাঙ্ক অব অষ্্রেলেসিয়া 
এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব অস্ট্রেলিয়াকে একীভূত 
করিয়া অষ্ট্রেলেসিয়া এণ্ড ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নাম দিয়! 
উহাদিগকে একটি ব্যাঙ্কে র্লপান্তরিত করা হয়। 
সম্প্রতি চ্ভাশনেল ব্যাঙ্ক অব অষ্রেলেপিয়া এবং 
কুইন্সল্যাওড ষ্কাশনেল ব্যান্কফোও একক্রীকরণ 
নীতিতে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে। 
এই মিলিত ব্যাঞ্চটির নাম হইয়াছে ম্থাশনেল ব্যাঙ্ক 
অব অষ্ট্রেলেসিয়া। যে ৪টি ব্যাক্ক সম্পর্কে ও 
ব্যবস্থা অবলঘিত হইয়াছে, উহারা সকলেই 
অষ্টরেলিয়ায়.সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম 
অর্জন করিয়াছিল। মূলধন, মজুত তহবিল ও 
হস্তস্থিত সম্পত্তির দিক দিয়া উছাদের আধিক ভিত্তি 
সুদৃঢ় ছিল! তথাপি কা্কারবারের সুবিধা! ও 
জনসেবার সুযোগ প্রসারিত করিবার অন্ত এ সমস্ত 
ব্যাঙ্ক একত্রীকরণ নীতিতে নিজেদের অধিকতর 
শজিশালী করিয়া লইয়াছে। ব্যান্ক অব অষ্ট্রেলেসিয়া 
এবং কুইন্সল্যা্ড গ্ভাশনেল ব্যাঙ্ক একীভুতভাবে 
গ্তাশনেল ব্যান্ত অব অগ্ট্রেলেসিয়া নামক একটি ব্যাঙ্ক 
গঠন করায় এ প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও মন্ভুতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
পাউণ্ড ও ৩৩ লক্ষ ৪৬ হাজার পাউণ্ড | 

ছুই বা ততোধিক ব্যাঙ্ক একত্র করিয়া একটি 
শক্তিশালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! সম্পর্কে 
অষ্ট্রেলিয়া দেশের এই অবলঘ্িত নীতি ভারতেও 
ব্যাপকভাবে অমুল্থত হওয়া আমরা প্রয়োজনীয় 
বলিয়া মনে করি। এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা বেশী, কিন্তু উহাদের অনেকগুপির আধিক 
ভিত্তি সুদৃঢ় নয় বলিয়া তাহাদের কাঁজকারবারের 
সুযোগ কম। উহাদের অন্তনিহিত দুর্কলতার অন্ত 
উহাদের সম্পর্কে লোকের আশঙ্কা এবং উদ্বেগও 
বেশী পরিমাশেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাংলায় 
সম্প্রতি কতকগুলি ছোট ব্যাঙ্কের পতল ঘটায় 
তাহাতে অনেক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই 
অবস্থায় ছুইটি বা ততোধিক ছোট ব্যাঙ্ষফে একত্র 
করিয়া একটি ব্যাঙ্কে পরিণত করার রীতি এদেশে 
ব্যাপকভাবে অন্ুস্থত হইলে ব্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠানের 
নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইতে পারে। শক্তি ও সামর্থ্য 
বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের কাজকারবার প্রসাবেরও 
স্থযোগ বাড়িতে পারে । যে সব ব্যান্কের আর্থিক 
ভিত্তি অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ়, তাহাদের ছুইটি বা 
তিনটিকে একত্র করিয়া একটি প্রতিষ্ঠানে পুনর্গঠিত 
করিঝে। তাহা দ্বারাও নানা বিষয়ে যথেষ্ট সুফল 
পাওয়ার আশা আছে। দুঃখের বিষয়, এরূপ 
'একত্রোকরণ নীতিতে এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
পুনর্গঠন সম্পর্কে এখনও এদেশের ব্যবসায়ীদের 
মন্মেযোগ বিশেষ কিছু আকুষ্ট হইতেছে না। 
কিছুকাল পূৰ্ব্বে নিউ ষ্ট্যাও্ডার্ড ব্যান্ককে কুমিল্লা 
ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের সহিত একীভূত করা 
হইয়াছে । তারপর ব্যাঙ্ক-সন্কটের হিড়িক সত্বেও 
ধন্নপ একভ্রীকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আর কোন চেষ্টা 
মোটেই লক্ষিত হইতেছে না। একক্রীকরণ নীতির 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমর! 
এবিষয়ে দেশের ব্যাক্ক-ব্যবলায়ীদের সময়োচিত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি। 





রা 


 ২৬শে মে, ১৯৪৭] 


সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিল্প 

ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও প্রসার 
সম্পর্কে আজও সরকারীভাবে কোন পরিকল্পনা 
কার্যকরী হইতেছে না! শিল্প কারখানা স্থাপন ও 
পরিচালনার দায়িত্ব যৌথ কোম্পানী ও ব্যক্তি- 
বিশেষদের উপরই গ্ত্ত রহিয়াছে। প্রাইভেট 
প্রতিষ্ঠান হিসাঁবে সাফল্যের. সহিত শিল্প ব্যবসায় 
পরিচালনা করিতে হইলে, যেটুকু সুপরিকল্পিত 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করা দরকার, ব্যক্তি 
বিশেষরা. ও যৌথ কোম্পানীসমূহ অনেক স্থলে 


সেটুকু হুব্যবস্থারও গর দেখান না। ফলে মূলধন , 
বিনিয়োগ, কাচা মাল সংগ্রহ, 'শ্রমিক নিয়োগ ও 


লাভালাভ বণ্টন সম্পর্কে নান! ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য 
এদেশে শিল্প পণ্যের বিরাট চাহিদা! সত্বেও শিল্প 
কারখানার উৎপাদন দিন দিন হাস পাইতেছে। 
আজিকার এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইতে 
হইলে জগতের শিল্পোক্নত দেশসমূহ, বিশেষ করিয়া 
সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পব্যবস্থাকে আদর্শ হিসাবে 
ধরিয়া এদেশে ভদমুষায়ী সুপরিকল্পিতভাবে শিল্প- 
কারখানার কাজ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্তক | সমাজ- 
তান্ত্রিক নীতিবাদ অনুযায়ী নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র 
গড়িয়া উঠার পর হইতে এ দেশ শিল্প ব্যবসায়ের 
দিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রগতি দেখাইয়াছে। ইহার 
কারণ এই যে, সেখানকার গবর্ণষেন্ট সার! দেশের 
জগ্ক একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তদহুষায়ী 
শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার উপর জোর দিয়াছেন। 
প্রত্যেক শিল্প কারখানা ঠিক ঠিকভাবে চালু 
রাখা সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরও চেষ্টাযত্বের কোন 
ত্রুটি নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রে বর্তমানে ছুইশ্রেণীর শিল্প 
কারখানা রহিয়াছে _ রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত কারখানা 
ও শিল্পী সমবায় কর্তৃক স্থাপিত কারথানা। দেশের 
কল্যাণে কি সব শিল্পদ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন 
করা প্রয়োজন তাহা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেপ্ট 
একটি পরিকল্পনা গঠন করেন। আর সে অনুসারে 


. এ ছুই: শ্রেণীর কারখানারই কা নিয়ন্ত্রিত হয়।' 


শিল্প কারখানার মূলধন নিয়োগ, তজ্ঞন্ত কাচা 
মাল সংগ্রহ ও শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা 
সব কিছু সম্পর্কে এ পরিকল্পনায় নির্দেশ দেওয়া 
হয়। কোন্‌ কারখানায় কি শ্রেণীর মাল কি 
পরিমীণে- তৈয়ার করিতে হইবে তাহাও উহাতে 
বাধিয়া দেওয়া হয়। কারখানার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে 
তখন এ বরাদ্দ অনুযায়ী 'নিনি্ট পরিমাণ পণ্য 
উৎপাদন সম্পর্কে দায়ী থাকিতে হয়। পণ্যের 
উৎপাদন কম হইলে কিংবা উৎপন্ন পণ্য গুণে নিকৃষ্ট” 
হুইলে কারখানার কর্তৃপক্ষের নিকট লেজ্দ্ক কৈফিয়ৎ 
তলব করিতে গবর্ণমেন্ট দ্বিধা করেন না। পরি- 
চালকদের দৌধক্রটির অগ্চ কারখানার কাজে 
অবনতি দেখ! গেলে সেকারণে তাহাদিগকে দণ্ড 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভাল কা দেখাইতে 


 পারিলে পুরস্কার লাভ ও মর্ধ্যাদা-পাওয়ার- সুবিধাও 


রহিয়াছে । কাজেই কলকারখানার পরিচালকরা! 


* সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্যের উৎপাদন 


বৃদ্ধি সম্পর্কে সর্বদাই বিশেষ সজাগ । শ্রমিকরা 

যাহাতে কলকারখানার কাজে তাহাদের সাধ্যমত 

মনোযোগ দেয় সেম্ন্ভ পরিচালকরা নানাভাবে 

তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। যেসর 

শ্রমিক কম সময়ে বেশী কাজ করিতে পারে 
চি 


বেজ ব্যাঙ্ক লিঃ | 





আৰ্থিক.জ্গৎ 


তাহাদিগকে অধিক হারে মাহিয়ানা দেওয়া হয়। 
পণ্য উৎপাদনের নির্ধারিত কোট! পরিপৃরিত 
হইলে কারখানার লাভ হইতে শ্রমিকদিগকে 
বোনাস দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। লাভের 
পরিমাপ বরাদ্দকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশী হইলে 
অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৫০ ভাগ কারখানার 
শ্রমিকদের আহার, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যোরতির কাজে 
ব্যয়িত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার জস্ 
রাশিয়ার শিল্প কারখানার সকল শ্রমিকই আত্তরিক 
আগ্রহ ও সহযোগিতার ভাব নিয়া তাহাদের কাজ 
চালাইয়া যাইতে উদ্ধন্ধ হয়। কারখানার বার্ধিত 
উৎপাদনের ভিতর দিয়া নিজেদের আত্মোন্নতির 
সুযোগ প্রসারিত করিবার চেষ্টা করে। ফলে 
রাশিয়ায় শিল্প পণ্যের উৎপাদন হাস না পাইয়া 
দিন দিন তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। 

তারতে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির আন্ত 
রাশিয়ার মত এদেশেও উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া 
কাৰ্য্যে অবতীর্ণ হওয়া দরকার । একথা সত] যে, 


সমস্ত শিল্প কারখানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়া সরকারী " 


কর্তৃত্বে সব কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা এখনও 
এদেশে সম্ভবপর নহে। কিন্তু তাই বলিয়া মূলধন 
নিয়োগ ও কীচা মাল সংগ্রহ সম্পর্কে উপযুক্ত 
পরিকল্পনা নিয়া ও শ্রমিকদিগকে ভাষ্য পারিশ্রমিক 
দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া কলকারথানার মালিকদের 


“ পক্ষে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আস্তরিক- 


ভাবে কার্যে ব্রতী হওয়ার পক্ষে কোন বাঁধা নাই। 
আমরা সে বিষয়ে তাঁহাদের আশু মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছি । 


সোনা-রূপার বাজার নিয়ন্ত্রণ 

বোম্বাই সহর ভারতবর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্য 
ব্যবসায়ের সর্কপ্রধান কেন্দ্র । বিদেশ" হইতে 
ভারতে যে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী হয় তাহা 
প্রথমতঃ বোদ্বাই সরে আসিয়া বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও- 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মারফতে দেশের অন্তাস্ঠ 
অঞ্চলে গিয়া থাকে । সোনা-রূপার আমদানী ও 
রপ্তানী ব্যবসায়ের সঙ্গে বোদ্ধাইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
একটি ফাটুকা বাজারও দীর্ঘকাল হইল গড়িয়া 
উঠিয়াছে। পৃথিবীর স্বর্ণ ও রৌপ্য উৎপাদক 
দেশসমূছে এবং আমেরিকায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুল্য 





১ smc mn 0s cme 


হেড অফিস--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। 
‘অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা 
বি ) 9 ১২১৫০৯০০০২২ 
বিক্রীত +’ 2২,৫০,০০০২ 7 
আদায়ীকৃত মুলধন 
ও রিজার্ভ ১৩,০০,০০০টাকার 
,. উপর 


-_শাখাসমুহ_ . 
কাল্না, কাটোয়া, কাধি, কুষ্টিয়া, বৃষ্ণনগর, 
খড়াপুর, খুলনা; ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু চূড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাত্তিপুর, 

সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
ম্যানেজিং ডিরে্টর_এল, এম, মুখী, 
এম-এস-সি (কলিকাতা), এ-সি-আই-এ 
( লণ্ডন ), চারটার্ড সেক্রেটারী । 








৬১" 


সি 


*যে হারে বর্তমান থাকে, তাহার তুলনার বিগত 
কয়েকবৎসর যাবৎ ভারতের বাজারে ম্বর্ণ ও. 
রৌপ্যের মূল্য অত্যন্ত চড়া যাইতেছে। যুদ্ধ এবং 
অতঃপর সাশরদায়িক অশান্তির দরুণ স্বর্ণ ও রৌপ্য 
সঞ্চয়ের প্রতি জনসাধারণের যে বৌক হইয়াছে, 
সেই সুযোগে ফাট কা বাজারের কাঁরবারীরাঁও 
নানারকম কারসাভী করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য 





" উচ্চছারে বজায় রাখিয়া কোটী কোটী টাকা মুনাফা 


করিয়াছে । বোষ্বাইর স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবসায়ে 


“যে গলদ আছে, তৎসম্পর্কে কিছুদিন যাবতই নানারূপ . 


কানাঘুষা! হইতেছে। দুখের বিষয়, সম্প্রতি বোম্বাই - 
গবর্ণমেপ্ট ফাট্কা বাজারের এই সমস্ত ছুর্নীতিমূলক 
কাৰ্য্যকলাপ বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়া স্বর্ণ ও বৌপ্যের 
ফাট কা বাজার নিয়ন্ত্রণ করার একটি প্রস্তাব 
করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে বোশ্াই গবর্ণষেণ্টের 
অর্থসচিব ফাট কা বাজারের প্রতিনিধিদের সহিত 
আলাপ আলোচনাও আরম্ভ করিয়াছেন। নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজনীয়তা, ফাট.কা বাজারের লংগঠন, 
বাজারের পরিচালন বোর্ডে গবর্ণমেন্ট অথবা রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের ফোন প্রতিনিধি থাকিবে না ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মতামত অহ্বান কর! হইয়াছে। 

স্বর্ণ ও রৌপ্যের ফাটক! বাজার নিয়ন্ত্রণ করার 
প্রস্তাব খুবই সময়োচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
এই সঙ্গে বোম্বাইর শ্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায় এবং 
ফাঁট কা বাজারের কার্ধযফলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করিয়া রিপোর্ট প্রদানের অস্ত একটি তদস্ত কমিটী 
গঠন করিলে অ।রও অনেক রহন্ত প্রকাশিত হওয়ার 
সম্ভাবনা! ছিল। 


পাট ব্যবসা জাতীয়করণের উদ্দেণ্ঠ 


বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা এ প্রদেশের পাট ব্যবসা 
জাতীয়করণের জিগীর তুলিয়াছেন। বাহিক 
ভাবে পাটচাবীদের স্বার্থ রক্ষার লাম করিয়া তাহার! 
এরূপ নীতি-অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন বটে, কিন্ত 
জাতীয়করণ অর্থে তীহারা যে দেশের পাট 
ব্যবসায়কে তাহাদের অমুগ্রহভাত্রন ও আশ্রয়পুষ্ট 
কতিপয় ব্যবসায়ীর হাতে তুলিয়া 'দেওয়ারই মতলব 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে অভিসদ্ধির 


কথা বুঝিতে পারিয়া গত ১২ই'মে-র সংখ্যায় আমরা 


ওরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র মস্তব্য করিতে বাধ্য, 
হইয়াছি। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া 'ভুট এণ্ড হেসিয়ান এক্সচেঞ্জের সভাপতি 
"পরিচিত পাটব্যবসাধী মিঃ এইচ, পি, বাগারিয়াও 
সম্প্রতি এক বক্তৃতায় পাট ব্যবসা জাতীয়করণ 


সম্পর্কে বাংলা সরকারের প্রস্তাব অনুরূপ ভাবে 


হুরভিসন্ধিমূলক ও অনিষ্টকর বলিয়া আখ্যাত 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “আমার সন্দেহ 
হইতেছে বাংলা সরকার কতিপয় নির্ব্বাচিত - 
ব্যষসায়ীর উপর পাট ক্রয়-বিক্রয়ের একচেটিয়া 
অধিকার হ্থন্ত করিবার উদ্দেশ্যেই পাট ব্যবস। 
জাতীয়করণের কথা তুলিয়াছেন। বর্তমানে বহু 
সংখ্যক দালাল, আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীর মারফতে 
পাঁটের ব্যবসা নিয়ান্ত্রত হহতেছে। বনু লোক 
পাট ব্যবসায়ে জড়িত থাকায় উহাদের ভিতর একটা 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ভাব বর্তমান। সেই 
প্রতিযোগিতার জগ্ভ পাটচাষীদ্দিগকে নির্বিচারে 
শোষণ করা অনেক স্থলেই ব্যবসায়ীদের পক্ষে 


৬২. 





ম্তবপর হইতেছে না । ক্রেতাদের, ভিতর প্রতি- : 


যোগিতার ভাব বজায় থাকার জন্য পাট. চাষীর! 
অনেক ক্ষেত্রে পাটের দ্কায্য দর পাইয়া উপকৃত 
হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যদি কৃষকদের নিকট 


হইতে পাট কিনিবার ও তাছা চটকলওয়ালা ও 


রণ্তানীকারকদের নিকট বিক্রয় করিবার ভার 
তাহাদের মনোনীত কয়েকটি "ব্যবসায়ী ফার্সের 
উপর অর্পণ করেন, তবে লেই একচেটিয়া অধিকার 
নিয়া ক্কষকদিগকে -শোবণ করা উহাদের পক্ষে 
অনেক বেশী সহজ হুইবে। 'পাটের ভ্ভায্য দর 
আদায়ের সুযোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত হুইয়া 
-পাঁটচাবীরা বিশেষ ভাবে বিপন্ন হুইবে। পাট 


ব্যবসায়ের সহিত জড়িত থাকিয়া বহু শ্রেণীর 


ব্যবসায়ী সমষ্টিগত ভাবে যে মুনাফা পাইত, পাট 
ব্যবসায় জাতীয়করণের সরকারী নীতির ফলে 
‘মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী-ও গবর্ণমেন্ট মিলিয়া একচেটিয়া 
ভাবে সেই মুনাফা! আত্মসাৎ করিবেন। পাটচাষীর 
কল্যাণ ও বর্তমান পাঁট-ব্যবসায়ীদের সমষ্টিগত 
্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে এইরূপ একটা 
ব্যবস্থা কিছুতেই সমর্থন করা চলে না।” 

মিঃ 'বাগারিয়ার এই মন্তব্য খুব সময়োচিত ও 





প্রচণ্ড সূৰ্য্যকিরণতণ্ত, জীবকুলের 
"অতিশয় সন্তাপকারী গ্রীষ্মকাল 

' সমুপস্থিত। এই সময়ে জ্যোৎস্না- 
E ময়ী রজনী, জলযন্ত্যুক্ত গৃহ, 
'সরস চন্দন, তানলযযুদ্ত বীণার 

" সুমধুর বঙ্কার বিলাসীদিগের 
্‌ অতিপ্রিয়। | 'বিলাসিনীগণ 


১ 


'আর্থক জগৎ 





‘বিবেচনার যোগ্য বলিয়া আমর! মনে করি। পাট 


ব্যবসা জাতীয়করণের পিছনে গবর্ণমেন্টের ষে নিগুড় 
সাশরদায়িক উদ্দেপ্ত রহিয়াছে নিতান্ত অপ্রীতিকর 
বলিয়াই তিনি তাহা উল্লেখ করেন নাই। আতীয়- 
করণের নামে পাট ব্যবসাকে কতিপয় নির্বাচিত 
ব্যবসায়ীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে, ইহাই তিনি 
শুধু বলিয়াছেন। কিন্তু কতিপয় ব্যবসায়ী নির্বাচন 
করিতে গিয়া বাংলার ,মন্ত্রিঘভা যে তাহাদের 
রেওয়াজ ও রীতি অনুযায়ী মুখ্যতঃ মুসলমান 
ব্যবসায়ীই মনোনয়ন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই।। বহু পুর্বব হইতে অনেক হিন্ু ব্যবসায়ী পাট 
ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন। 
পাট ব্যবসায়ে হিন্দুর সে প্রাধান্ধ লোপ করা এবং 
এই ব্যবসায় জাতীয়করণের নামে লাইসেন্স প্রথা 
ও এছেন্ট নিয়োগ' প্রথা বলবৎ করিয়া ক্রমে ক্রমে 
উহাতে মুসলিম ব্যবলায়ীদের কায়েমী আধিপত্য 
বিস্তার রা বাংলার বর্তমান লীগ মধ্রিসভার লক্ষ্য 


হইয়া দীড়াইয়াছে। নেই নিগুঢ় উদ্দেশ্যের কথা 


বিবেচনা করিস্মা আমরা পাট ব্যবসা জাতীয়করণ 
সম্পর্কে বাংল! সরকারের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা! 
করিতেছি। 





স্থবাসিত কেশকলাপ দ্বার! 


' প্রসাধন ‘করতঃ গ্রীষ্ম-দন্তাপ 


নিবারণ করিয়া থাকে। ইহাই- 
ছিল “মহাকবি -কালিদাসের 


প্রকৃষ্ট রীতি । 


বর্তমানযুগে ৪ 
হিমজিগ্ধ 


“হিম কল্যাণ, 


' সটন্দনহারমণ্ডিত গী ণবক্ষে প্রিসর্বদেশে হত 





৮ ' অহ থও) ৫ হী এ 8.8 | 
০.2 ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শান্ত্রীর .  &' 
রিনি হিমস্সিঞ্ধ আয়ুবের্বদীয় মহোপকারী কেশ তৈল 7 ;. 7.5. 





- খুব সময়োচিত: ও. সমর্থনযোগ্য 
মনে ; করি। , 


‘করা গিয়াছিল। 
-_ ৮" পড়িয়া যাওয়ায়, তাহাঁআছ সম্ভবপর হইতেছে 
যুগে জীম্মকাংলর প্রসাধনের -- ৭ 


[ ২৬শে মে, .১৯৪৭ 


বন্ত্ের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় 
বোশ্বাইয়ের বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে তদন্তের জন্ত ওঁ 
প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট মিঃ টি ই-ওয়াটারফিল্ডের 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি বসাইয়াছিলেন। সম্প্রতি 
এ কমিটি তাহাদের ইণ্টারিম বা মধ্যবর্তী রিপোর্ট 
গবর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করিয়াছেন। শ্রমিক 





“বিক্ষোভের গতি প্রতিরোধ করিয়া বোম্বাই 


প্রদেশের কাপড়ের কলসমূছে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি 


করার জন্ত এ কমিটি একযোগে দুইটি বিশেষ পন্থা, 


অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। সেই দুইটি পদ্থার 
একটি হইতেছে, কাপড়ের কলের শ্রমিকদ্বিগকে : 
ধর্দঘটে প্ররোচিত করিয়া যাহাতে কোন 
রাজনৈতিক দলের লোকের! বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষতি 
সাধন করিতে না পারে সেক্রঘ্চ ধর্মঘট -ও হরতাল, 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে দেশে জোর প্রচারকার্ধ্য সুরু করা। 
বেশী কাপড় উৎপাদন করা দেশের লোকের সমহিগত 
কল্যাণের দিক হইতে যে খুবই প্রয়োজন এবং বেশী 
উৎপাদন ছাড়া যে শ্রমিকদের অবস্থায় সমুচিত 
উন্নতি ঘটিতে পারে না, প্রচারকার্য্য দ্বারা শ্রমিক- 
দিগকে তাহা ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
বস্তরের উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বিতীয় পন্থা হিসাবে 
শ্রমিকদের ‘ভিতর উপযুক্ত উৎসাহ তৎপরতা! 
স্চারের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। সেজন্ত শ্রমিকদের 
কার্যক্ষমতা অস্থায়ী তাহাদিগকে বদ্ধিতত বেতন 
ও বোনাসের প্রতিশ্রুতি দিতে হুইবে। বেশী 


* উৎপাদনের ফলে যে বেশী লাভ হুইবে, তাহার 


অংশ শ্রমিকদিগকে প্রদান করা হইবে বলিয়াও কথ! 


(দ্বিতে হইবে। এ্র্বপ কার্য্যনীতি অবপধিত -হইলে 


কমিটির,মতে বর্তমান অবস্থায় দেশে বস্ত্রের যোগান 


" বাড়িতে পারে। - 


আমরা ওয়াটারফিল্ড কমিটির এই সুপারিশ 
বলিয়াই 
কংগ্রেস নীতি- ও. কংগ্রেস . 
গব্্ণমেণ্টের বিরোধী, হইয়া এদেশে ফোন, কোন 


"_ রাজ্জনৈতিক দল কলকারখানার শ্রমিকর্দিগকে কাছ 


বন্ধ কর! সম্পর্কে উদ্কানী-দিতেছেন। ফলে নান! 
দাখী-দাওয়াকে ভিত্তি করিয়া, যখন তখন শ্রমিক্‌ 
ধর্মঘট সংঘটিত হইতেছে, আয় কলকারখানা 


'শিল্পপপ্যের উৎপাদন হাস পাইতেছে।.. যুদ্ধের 


সময় হইতে নানা জিনিষ্রে নিদারুণ অভাব দেখা 
দিয়াছে। যুদ্ধোভর-যুগে” বেশী উৎপাদন: দ্বারা 

সেই অভাব -পরিপুরপ করা যাইবে? বলিয়া আশা 
দেশে শ্রমিক ধর্মঘটের হিড়িক 


না। বরং ধর্মঘটের. ফলে উৎপাদন বেশী পরিমাণে 
হাস. পাওয়ায় কোন কোন দিক দিয়া লোকের 
ছুঃখ-ছুর্দশা বর্তমানে আরও বাড়িয়া উঠিবারই 
নমুনা দেখা যাইতেছে।. এদেশে বন্ধের অতাব 
যে বর্তমানে এত জটিল হুইয়া দীড়াইয়াছে, তাহার 
মূলে শ্রমিক অঙ্পস্থিতি ও ধর্মঘটের কারণই নিহিত 
রুহিয়াছে।: এই অবস্থায় বেশী কাপড় উৎপাদন 
করিয়া সাধারণের অভাব মিটাইতে হইলে শ্রমিক 


বিক্ষোভ :ও ধর্মঘটের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট ও 


শিল্পোতোগীদিগকে অবশ্যই সতর্ক হইতে হইবে। 
স্বার্থপর লোকদের উক্কানীতে “বিভ্রান্ত হইয়া 
শ্রমিকর! হামেশা কা বন্ধ করিতেছে। কাজ 
বন্ধের সেই অনিষ্টকর গতি প্রতিরোধ করিতে 


[< 





২৬শে মে, ১৯৪৭. ] 


আথক জগৎ ৬৩ 





হইলে উপযুক্ত প্রচারকাধ্য সুরু করিয়া স্বার্থপর 
লোকদের কারসাজি সম্বন্ধে শ্রমিকদিগকে সজাগ 
করিয়া দেওয়া ও বেশী পণ্য উৎপাদনের 
প্রয়োজনীয়তা তাহাদিগকে ভালভাবে বুঝাইয়া 
য়াআবন্তক। তবে কেবল প্রচারকার্ধ্য দ্বার! 
সুফল পাওয়া যাইবে না। শ্রমিকদের ভিতর 
উৎসাহ প্রেরণা সধশরের জগ্ভ তাঁছাদিগকে বেশী 
আয়ের সুযোগও দিতে হইবে। কমিটি সেজগ্ 
একদিকে বন্ধিত বেতন প্রদানের কথা এবং 
অপর দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির সপে কারখানার বেশী 
লাভের একটা অংশ শ্রমিকদিগের ভিতর বণ্টনের 
কথা তুঙিয়াছেন, ইহ] সুখের বিষয়। এদেশে 
বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধির অন্ত এদেশের কাপড়ের কলের 
মালিকরা গবর্ণমেন্টের সহযোগিতায় এ নীতিতে 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
নূতন কথাচিত্ৰ-“নাস” সিসি’ 
নিউ থিয়েটাদ” লিমিটেড তাঁহাদের নব নব 
অবদান দ্বারা একসময়ে বাংল! ছায়াচিত্রের 
যাবা ধারা উন্নত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহাদের &,ডিও হইতে এখন আর তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য ভাল ছবি বাহির হইয়া আগিতেছে 
না। তাহাদের সাম্প্রতিক অধ্দান-_ 
“নাল” সিসি’ আমাদিগকে বিশেষভাবে নিরাশ 
করিয়াছে। কাহিনী ও বিষয়বন্্র দিক দিয়া 
এই ছৰিটির কোন নৃতনত্ব নাই। একটি নাসের 
েবাব্রত ও কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত তাহার 
প্রণয়-লীলাকে পাশাপাশি দেখাইতে গিয়া লেখক 
কোনদিকেরই গুরুত্ব রক্ষা! করিতে পারেন নাঁই। 








EE ar OE ৮১ কেন! যায়, তেমনি সহজেই. ভাঙানো! যায়।. ... 
তে 57//6/5 FR অফিসে, গভভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত 
| | এ ৪৬“ এজেন্টদের কাছে অথবা সেভিংস ব্যুরোতে 


ন্যাশনাল সেভিংস ডাইরেইরেট ৪. 


পিতা যতীন্দ্রনাথের (ছবি বিশ্বাস) প্রকাণ্ড বাড়ী করিতে পারি। কাহিনী ও ঘটনা বিস্তাসের 
ও অগাধ বিষয় সম্পত্তি ছাড়া পুত্র ইন্্রনাথের অসামঞ্জন্ত সত্বেও যতীন্রনাথের ভূমিকায় ছবি 
(অসিতবরণ ) নিজন্ব/গুণ বা সম্পদ কিছুই ছিল বিশ্বাস ও নাস্সিসির ভূমিকায় ভারতীর অভিনয় 
না। অথচ নাগ“সিসি (ভারতী) তাঁহার সেবা- ২ জুলার ও হৃদয়গ্রাহী হুইয়াছে। . অন্থান্ত ভূমিকায় 
ধর্দের আদর্শ কুন করিয়া এহেন ইন্্রনাথেরই চা uss 
5 টন ্ খানিতে বেশ কিছু ক্রটিবিচ্যুতি চোখে পড়ে । 


শুধু নার্স জীবনের খেয়ালীপন! ও ছূর্ধলতাই " 
পরিদ্ফুট করিয়া তুদিয়াছে। লেখক অবস্ত নাস” (ES AY 
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সিসির চরিব্রযাহাত্য ও সৎগাহস দেখাইবার ভষ্য 

তাহাকে মণিপুরের ([যুদ্ধ-শিবিরের হাসপাতাল 

পর্য্যন্ত নিয়া উপস্থিত করিয়াছেল। কিন্তু ইন্ত্রনাথের 

হাতে ধর! দেওয়ার যে ব্যাকুলতা ও ধনীগৃহের 

পুত্ৰবধু হওয়ার যে অধীর আগ্রহ নার্স পিসির 

জীবনে অহেতুকভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাতে ব্যাঁঞ্ছিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাঁণিজ্যগত সমুন্নূতির 

সঙ্গে তাল রেখে চলবার 

উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 










সেবাব্রতের উচ্চ আদর্শের মর্ধ্যাদা মোটেই রক্ষিত 
হয় নাই। যতীন্্রনাথকে একটি বিশিষ্ট খ্যাতি- 
মান পুকষ হিসাবে চিত্রিত করিতে গিয়া তাহার 
মুখ দিয়া লেখক সমাজদর্শনের অনেক বড় বড় 
বুলি আওড়াইয়াছেন। কিন্তু কাজের ভিতর দিয়া 
তাহার সার্থকতা ফুটিয়া উঠে নাই। ফলে দেই 


সব আদর্শবাদের কথা দর্শক ভূলানোর নিতান্ত সস্তা সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 
কৌশল হিসাবেই পরিগণিত হইয়াছে। কাহিনীর কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
দিক দিয়া কোন বৈশিষ্ট্য না থাফিলেও নার্স ও সজাগ। 


পিসি চিত্রের কয়েকটি দ্য আমাদের নিকট বেশ 
মনোমুগ্ধকর বলিয়াই মনে হইয়াছে। দৃষ্টান্ত 
হিসাবে গ্রামের একটি পোডো বাড়ীতে বসিয়া ছোট 
শিশুদের নিয়া নাস“সিসির খেলা ও সঙ্গীত এবং 
হাসপাতালের একটি রুগ্ন বালকের ভীতিজড়িত 
কাতর আকুতির কথা আমর] বিশেষভাবে উল্লেখ 
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54] [টিবি 
বারে! বছরে প্রতি দশ টাকা বেড়ে হয় পনেরো ডা 
টাকী। সুদের উপর ইনকাম-ট্যাক্স নেই। 


_ ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট যেমন সহজেই 












পিপিপি এ পেশি 


পাওয়া যায়। | j 
১ ছার্ণক প্লেস, কলিকাতা: 


=" আসন্ন খাহসমস্থা, 


"আগামী জুলাই হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে কারণে সংখ্যালঘি্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে আশঙ্কার 


খাডাভাবের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে বলিয়া কেন্রী় হুট্টি হইয়াছে বলিয়া কৃষিকার্ধ্য এবং খান্তপ্রেরণ 


গবর্ণমেন্টের খাত্তসচিব ডাঃ রাজন প্রসাদ তাহার সম্পর্কে বাধাবি্ন দেখা যাইতেছে। . 
পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত সফরকালীন বিভিন্ন খাস্ফসলের মোট উৎপাদন ও দেশের চাহিদার 
বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মধ্যে যে প্রায় ১ কোটি টনের মত ব্যবধান আছে, 


, পর খাছসমন্তার তীব্রতা বহুলাংশে হাস পাইবে বিদেশ হইতে খান্ত আমদানী ' করিয়া তাহ! - 
বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত যুদ্ধ সমাপ্তির যথাসম্ভব পূরণ করা হ্য়। বর্তমান বৎসরে 


হুই বৎসর পরেও খান্তাভাবের আশঙ্কা অন্তহিত বিদেশ হইতে ৪৫ লক্ষ টন খান্তশন্ত আমদানী 
হইল না দেখিয়া অদুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণ করার প্রয়োজন - আছে। বহির্ভীরত হইতে 
স্বভাবতঃই নিরাশ হইবে, সন্দেহ নাই। দাজা- বিগত বৎসর ২০ লক্ষ টন খাঁভশন্ত আমদানী 
হাঙ্দামা এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরের লামুয়ারী হইতে 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে ভবিষ্যৎ খান্পরিস্থিতি জুন মাস পর্যন্ত প্রথমার্জের জন্ভ আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কে আরও গুরুতর, আশঙ্কা পোষণ করিতে হয়। খাঁ কাউন্সিল ভারতবর্ষের জগ্ক ৪ লক্ষ ১০ 

ভারত সরকারের মতে এদেশের জনসাধারণের হাজার টন চাউল এবং ৯ লক্ষ টন অগ্ভাভ 
জন্তু বার্ধিক ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাস্তশস্ভের শ্রেণীর খাগ্যশন্ত আমদানীর ' বরাদ্দ মঞ্চুর 
প্রয়োজন আছে। যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ভারতে গড়ে করিয়াছিলেন। খাঁছ্যাসচিবের বক্তৃতা হইতে 
৫ কোটি ৩০ লক্ষ টনের যত খাতশস্তের যোগান জানা যায় বর্তমান সময়' পর্য্যন্ত আস্তর্জাতিক খাদ 
' ছিল। কষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ গেবর্ণমেন্টের মতে কাউন্সিলের মণ্চুরীকৃত ১৩ লক্ষ ১০ হাঁজার টন 
'প্অধিক খান ফলাও আন্দোলনের” ফলস্বরূপ ) খান্তশস্তের অংশবিশেষ মার আমদানী করা সম্ভব 
কয়েক বৎসর খাস্যশন্তের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় হইয়াছে।' কিছুদিন পূর্ব সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল 
বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৪-৪৫ সালেও ৫ কোটি ৬০ লক্ষ বর্তমান বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্ধ উক্ত কাউন্সিল 


টন অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় ৩০ লক্ষ টন বেশী তাঁয়তের জন্য কোন চাউল মঞ্জুর করেন নাই। ' 


খাস্তশন্ত পাওয়া গিয়াছিল। কিন্ত নানা কারণে ইহাতে দেশের অভ্যন্তরে খাগ্সমস্তা সম্পর্কে উদ্বেগ 
পরবর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ৫০ লক্ষ টন হাস টি করিয়াছিল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাগ্যবিভাগের 
পাইয়া € কোটি ১০ লক্ষ নে দীড়ায়। খাস্কশন্তের এক সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত সংবাদ তৃল। 

ভায় চিনির উৎপাদনও হাস পাইতেছে। ১৯৪৫: দ্বিতীয়ার্দ্ের খাঘ্ধবরাদের তালিকা হইতে 
সালে এদেশে মোট ৯ লক্ষ ৫৩ হাঁজার টন চিনি ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া হয় নাই বটে) 
“ উৎপন্ন হয়। * ১৯৪৬ সালে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ কিন্তু জুলাই হইতে. ডিসেম্বর মাস পর্য্ত্ত 
৯ হাজার টন স্থান পাইয়া ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টনে ছয়মাসকালের ' জন্ত /কি পরিমাণ চাউল 
প্রিণত হয়। আত্বর্জাতিক কাউন্সিল. ভারতের জন্ত বরাদ্দ 

এ বৎসর বাঙ্গপা, আসাম, উড়িয্যা, বিহার এবং করিয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই ।* ডাঃ 
মাজাজ প্রদেশে ধান ফসল মোটাযুটি ভালই হুইয়াছে। রাজেন্দ্র প্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বর্তমান 
মধ্যপ্ৰদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে ধানের উৎপাদন অবস্থায় আত্তর্জ্জাতিক খাদ্য কাউন্সিলের পক্ষে 
সন্তোষজনক হয় নাই। কিন্তু দক্ষিণ ভারত হইতে ২ ভারতবর্ষের অঙ্ক বেশী পরিমাণ খান্তশন্ত বরাদ্দ করা 
সংযুক্ত্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের 'গম ও জোয়ার সম্ভবপর নয়। কাজেই আগামী ছয়মাসের জন্ত 
ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । পাঞ্জাব ১ লক্ষ টনের বেশী চাউল যে ভারতের জগ্ঠ বরাদ্দ 
' প্রদেশের গম ফসল মোটামুটি তাল হইলেও হইবে না ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত । বরাদ্দকৃত 
সাম্প্রদায়িক গোলযোগের অস্ত ফসল নিড়ানির, খাদ্বশন্ত পুরাপুরি আমদানী করাও সম্ভব হয় না। 
কাজ এবং সরকারী শঞ্ সংগ্রহে নীনারূপ রাধাবিৈর পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রথমার্দের বরাদ্দকৃত 
ছাটি হুইয়াছে। খাভশম্ত সম্পর্কে পাঞ্জাব উদ্বৃত্ত ' ৯৩ লক্ষ টন খাদ্যশন্তের অংশবিশেষ মাত্র আমদানী 
প্রদেশ হইলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভন পলাব হইতে. করা হইয়াছে।. দ্বিতীয়ার্দের জন্ত আন্তজাতিক 
ঘাটতি অঞ্চলসমূহ কি প্সিযাণে খা প্রেরণ .করা .কাউদ্সিল যে পরিমাপ খাদ্যশস্ত মঞ্চুর করেন 
সম্ভব হইবে, তাহা . অনিশ্চিত উদ্ধত অঞ্চলের 'নাঁ কেন তাঁহাঙ্গ সমগ্র ভারতে আমদানী না হইলে 
অন্কতম সিদ্ধুপ্রদেশ। . সেখানেও . রাজনৈতিক খান্তাভাব আরও তীব্র আকার ধারণ করিবে। 


_ _' ইতাক্্রীভ্ লিড্িকেত্ভ 
১৫নৎ নারমল লোহিয়! লেন (বড়বাজীর ), কলিকাত। 
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রটনা রাসায়নিক দ্রব্য, পয শা উদ প্রসাধন 
- দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। 


সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পওিয়া, যায়) 
 অর্ধত্ কি এবং এজেন্ট আবশ্যক 


~~ 





থান্ভসচিব + বলিয়াছেন আন্তর্জাতিক খাত 
কাউন্সিলের সহযোগিতায় নিয়মিতভাবে ভারতে - 
নির্দিষ্ট পরিমাণ গম আমদানীর জন্তু তিনি চেষ্টা 
করিতেছেন। কিন্তু জার্শেনী ও অগ্ভান্ক কয়েকাঁ 

অধিকৃত অঞ্চলে যে খাগ্ভাভাব দেখা দিয়াছে তাহ। 
নিষা আন্তর্জাতিক কাউন্সিল বিশেষ বিব্রত আঁছেন। 
ইউরোপের বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের জন্য কাউন্সিলের 


" পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব সম্পর্কেও অনেক কিছু 


শোলা যায়। ইত্যবস্থায় গম সম্পর্কে খাতসচিবের 
অমুরোধ-উপরোপ রক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ। 
" নূতন ফসল আমদানী হওয়ার পূর্বে জুলাই 
নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সকল 
অঞ্চলেই খাতশল্ত এবং তরিতরফারী, দুগ্ধ, মাছ, _ 
ডিম প্রভৃতি অন্ঠান্ত খাস্তদ্রব্যের যোগানও প্রতি 
বৎসর হ্রাস পাইয়া থাকে । বর্তমান বৎলরে 
চাহিদার তুলনায় খাতভশন্ডের যোগান যে ধুব কম 
হইবে তাহা পূর্বে. আলোচিত তথ্যতালিকা 
হইতেই অনুধাবন করা যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা আরও প্রসার হইলে দেশের উৎপন্ন খান্ত 
এবং আমদানীক্ৃত খাছ্ের “চলাচল ও বণ্টন 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সহরাঞ্চাল, বিশেষতঃ ঘাটতি 
গ্রদেশসমূছে খাগ্াভাবের সমন্যা গুরুতর আকার 
ধারণ করিতে পারে এরূপ আশঙ্কা করা অযৌক্তিক 
নয়। মুসলিম লীগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" 
পর হইতে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামীর অবসান 
হইতেছে না। আগামী ংরা জুন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর ব্যাপক দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার সুচন! হইতে পারে বলিয়াও 'আশঙ্কা 
করা যাইতেছে.। 'লোয়াখালী ও বিহারের 
ঘটনাবলী বাদ দিলে বর্তমান সময় পর্যস্তও 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রধানত: স্রাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ 
আছে বলা চলে। কিন্তু আগামী কয়েক 
মাসে যে দাঙ্গার আশঙ্কা করা যাইতেছে 
তাহা সত্যে পরিণত হুইলে পল্লী অঞ্চলেও 
তাছা বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং দেশের খান্তব্যবস্থা 
এই চাপে একেবারে পঙ্গু হইয়া বাইবে। ইহার 
ফলে খাঁভাভাবের দরুণ লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নরনারী 
প্রাণ হারাইবে অথবা জীবনক্ষয়কারী নানারূপ 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবে। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় 
আলাপ-আলোচনার দ্বারা রাজনৈতিক এবং 
সাম্প্রদায়িক সমস্তাসমূহের সমাধান হউক ইহা 
সকলেরই কায্য। উত্তেজনার কারণ খটিলে 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহার মীমাংসা করিতে 
সচেষ্ট হইয়া দাঙ্গা-হাঁজাম! এবং গ্ুণ্ডামীর প্রশ্রয় ' 
দিবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি। কিন্ত কোন 
কারণে কলিকাতা, বোম্বাই অথবা চাকার দায় 
পল্লী অঞ্চলেও এই গুপ্তামী প্রবেশ করিলে দেশে 
১৩৫০ সালের ছুতিক্ষের পুনরাবৃত্তি এবং এমনকি 
তদপেক্ষাও খারাপ অবস্থা হুষ্টি হুইবে বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। ভারত গবর্ণমেন্ট খাতসমন্তাকে. 


 ঝাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের উর্দ্ধে রাখিয়া; - 


বিচার করিয়া থাকেন বলিয়া ডাঃ রাছেন্্র প্রসাদ 
তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন । দেশের রাজনৈতিক 
নেতাপণও এক্সপ মনোভাব অবলম্বন করিয়া' 
খান্তব্যবস্থা বিকল করার সফল প্রকার অপচেষ্টায় 
বাধা না দিলে তাহাদের কার্যকলাপ জনসাধারণের 


স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই গণ্য করা হইবে। 





* প্রবন্ধ লেখার পর সাম্প্রতিক সংবাদে 
প্রকাশ, বর্তমান বৎসরের দ্বিতীয়ার্দের জন্ত 
আন্তর্জাতিক খান্ত কাউন্সিল ভারতবর্ষকে মাত্র 
৭৫ হাজার টন চাউল বরাদ্দ করিয়াছেন। 


পাকিশ্বান রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ভবিষৎ 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা "ভারতবর্ধকে পাকিস্থান 
ও হিদুস্থানে বিভক্ত করার দ্যান আঁটিয়া বহু পূর্ব 
হইতে মুল্লিম লীগকে সে বিষয়ে উদ্কানি দিয়া 
আসিতেছেন। সেই উক্ষানির ফলে মিঃ জিন্লার 
দাবী দিন দিন উত্রীতর হইয়া দেখা দিতেছে, আর 
তাহাতে .ভারত-বিভাগও অবধারিত হইয়া 
দীড়াইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৮ সালের 
কুন মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগের সঙ্কল্প জ্ঞাপন 
করিয়াছেল। তারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এদেশে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ কায়েম রাখা আর 
সম্ভবপর হুইবে না। কিন্তু এদেশ পাকিস্থান ও 
হিদুস্থানে বিভক্ত হইলে মুক্লিম সমাজেয় বন্ধ 
সাজিয়া মিঃ জিরার সহায়তায় পাকিস্থান অঞ্চলে 
বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলার 
একটা উপায় হুইবে। তাই বৃটিশ বণিকরা ' ও 
বৃটিশ সীআজ্যবাদী নেতারা ভারত-বিভাগ অবধারিত 
দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হুইয়া উঠিয়াছেন। 
মুল্লিম সমাজের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক. হইতে 
পাকিস্থান পরিকল্পনা মোটেই যুক্তিসহ কিনা সে 
বিষয়ে প্রথম হইতে প্রশ্ন উঠিয়াছে। -প্রথমে বাংলা, 
আসাম, পাঞ্জাব, সিদু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও বেলুচিন্থান নিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
হুইয়াছিল। অবস্থার গতি এখন যাহা ছাড়া ইয়াছে, 
তাছাতে হিন্দুগর্িষ্ঠ প্রদেশ হিসাবে আসাম 
একেবারেই পাকিস্থানে পড়িবে লা। উত্তর-পশ্চিম 
সীমাস্ত প্রদেশ মুফ্লিমগৰিষ্ঠ প্রদেশ হইলেও, 
পাঠানদের, অধিকাংশই কংগ্রেস-সমর্থক বলিয়া ওঁ 
প্রদেশটিকেও পাকিস্থানে আনা কঠিন হইবে । বাংলা 
ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা পার্টিশাল দাবী করায় 
* এ ছুই প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাকিস্থান হইতে 
- বাঘ দিতে হইবে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
সমস্ত! পুর্বে যাহা কল্পনা করা গিয়াছিল, এইরূপ 
কাটছাঁট ও ভাগ ও বাটোয়ারার ফলে তাছা আরও 
জটিল ছইয়| দেখা যাওয়ারই কথা। কিন্ত মুল্লিম 
- লীগের নেতারা এখনও ভারভ-বিভাগের দাবী 
“_ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাহারা যাহাতে পাকিস্থান 
সম্পর্কে অবিচলিত থাকেন, সেজস্ত বৃটিশ সাত্রাজ্য- 
ৰাদীরা পাকিস্থানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 


মহিমা প্রচার করিয়া পূর্বে তাহাদিগকে উৎলাহিত 


করিতে ত্রুটি করেন নাই। বর্তমান সম্ধিক্ষণেও 
উহাদের কানে নানাভাবে উৎসাহ বাণী ধ্বনিত 
-ফরিবার জন্য তাহার! উঠিয়া! পড়িয়া লাগিয়াছেন। 
' সম্প্রতি রয়টার কতিপয় বৃটিশ অর্থনীতিবিদের. মত 
হিসাবে পাকিস্থান রাষ্ট্রের উজ্জ্বল অর্থনৈতিক ভবিষৎ 
সম্পর্কে এক বার্ত। এদেশে প্রচার করিয়াছেন। গত 
২১শে মে তারিখের “অমৃতবাজার পঞ্সিকায় সে 
বার্তাটি প্রকাশিত হইয়া. । উহাতে বলা হইয়াছে. 
যে, বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চল বাদ 
১ দিয়াও বদি পাকিস্থান রা্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবু ও 


রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জল হইয়া দেখা ' 
দিবে। শিল্পের দিক দিয়! হিদুস্থান কতকগুলি 


সুবিধার অধিকারী হুইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
পাকিস্থান খান ও কাঁচামালের দিক দিয়! 
বিশেষ সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিগণিত .হইবে। 
উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানে গম, চাউল, তুদা 


৩ 


43 চামড়ার প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। পূর্ব বাংলা 
খাতের দিক দিয়া উদ্ধত অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে। এই অঞ্চলের পাট ফসল হুনিয়ার অনেকটা 
একচেটিয়া সম্পদ বলা যাইতে পারে। এই লব 
সম্পদ লইয়া পাকিস্থান বাহিরের সহিত লাভজনক- 
ভাবে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারিবে 
আমদানীর তুলনায় অধিক রপ্তানী দেখাইয়া একটা! 
অস্থকূল উদ্ব ত্তও গড়িয়া তুলিতে পারিবে। 
কাজেই যে ভাবেই পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হউক 
না ফেন, উচ্থার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জল বলা যাইতে 
পারে। 

কোন্‌ কোন্‌ বৃটিশ অর্থনীতিবিদের যত লইয়া 
রয়টার পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ 
সমন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা 
তাঁহারা প্রকাশ ফরিয়া বলেন নাই। 
তাহাদের সব কিছু মস্তব্যই নিছক মনগড়া প্রচার- 
বার্তার মত শুনাইতেছে। তাহাছাড়া যে অর্থ- 


নৈতিক সুবিধার কথা তুলিয়া তাহারা পাকিস্থান: 


সম্পর্কে আশীষবাণী ধ্বনিত করিয়াছেন, সেই 
অর্বনৈতিক সু বিধার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া 
আমরা পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
বলিয়াই মনে করিতেছি। আমাদের প্রথম কথা 
ভারতবর্ষকে বিভাগ করিতে যাওয়া অর্থনৈতিক 
দিক হইতে এদেশের পক্ষে মোটেই কল্যাপকর 
নহে। বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক সম্পদ ও 
সহযোগিতা সম্বল করিয়া সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রের 
আধিক প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠে। সে হিসাবে 
রাষ্ট্রের “আয়তন যত বিস্তৃত হয় এবং. বিভিন্ন 
এলাকায় লোকদের ভিতর অর্থনৈতিক এঁক্য যত 
সুদৃঢ় হয়, ততই উহার পক্ষে মঙ্গল। ভারতবর্ষ 
অখণ্ড থাকায় একই শাসন ব্যবস্থার অধীনে এতদিন 
এই. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর অর্থনৈতিক 
এক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বল্রায় রাখা 
সম্ভবপর-হইয়াছে। ফলে কৃষি-শিল্পের দিক দিয়া 
বিভিন্ন প্রদেশের আিক সংস্থান তিন্নকূপ হওয়া 
সত্বেও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে একে 
অভ্ভের অভাব যথাসম্ভব পরিপৃরণ করিয়ীছে। 


ইহাতে. 





উহাতে কোন এলাকার লোকদেরই নিজেদের 
অসহায় মনে করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে ভবিষ্যতে হিন্দুগরিষ্ঠ 
অঞ্চলের ভিত্তিতে হিন্দু রাষ্ট্রের ও মুম্লিমগরিষ্ঠ 
অঞ্চলের ভিত্তিতে মুগ্লিম. রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিধি- 
ব্যবস্থা আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে । পৃথক ও 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে নিজ নিল্র অঞ্চলের লোকদের 
অভাব পরিপূরণের ও তাহাদের সমৃদ্ধি বিধানের 
দায়িত্ব এ ছুই রাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্টকে গ্রহণ 
করিতে হইবে। অর্থনৈতিক সহযোগিতার 
নিবিড় বন্ধন এইভাবে ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় বিভক্ত 
ভারতের উভয় রাষ্ট্রের সম্মুখেই নানা অন্থবিধা! দেখা 
দিবে। ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ শ্বল্ল বলিয়া অগশিত 
জনসাধারণ মন্গয্যোচিত সুখ-শ্বাচ্ছন্য হইতে বঞ্চিত 
রছিয়াছে। এদেশবাসীর সর্বপ্রকার চুঃখ-দৈষ্তের 
প্রতিকার করিয়া তাহাদিগকে উন্নত জীবনযাত্রার 
সুযোগ দিতে হইলে সর্বাগ্রে কৃষি ও শিল্পের দিক 
দিয়া সমুচিত জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা কার্যকরী 
করা দরকার। সেই ব্যাপারে সকল অঞ্চলের 
নিবিড় সহযোগিতা প্রয়োজ্বন । ছুঃখের বিষয়, 
কৃষি, শিল্প, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে 
উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া আজ যখন 
তাহা কার্যকরী করার সময় আসিয়াছে তখনই 
ভারতবর্ষ হিদুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত হইতে 
চলিয়াছে। এই বিভাগের ফলে ভারতবর্ষের 
দুইটি অঞ্চল পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা 
হইতে বঞ্চিত হুইয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়া হূৰ্কল 
হইয়া পড়িবে। এক অঞ্চলের অভাব অন্ত 
অঞ্চলের সাহায্যে পরিপৃরণের উপায় থাকিবে না। 


পারস্পরিক সহযোগিতায় সারা দেশের লোকদের 


দারিজ্য-ও ছুঃখ-ছুর্দশা মোচনের পরিকল্পনা বিকল 
হইয়া পড়িবে । কৃষি-শিল্লের দিক দিয়া গোটা 
দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি উন্নত. করা ও আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে ভারতের আধিপত্য বিস্তার করার স্বপ্ন 
অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হুইবে। এইরূপ পরিণতি 
হিন্ুস্থান ও পাকিস্থান এই উতয় রাষ্ট্রের দিক 





আর্থিক জগৎ 








৮১৬ 
হইতেই নিতান্ত ক্ষতিকর হইবে। সে বধী 
বিবেচলা! করিয়া কংগ্রেস এখনও ভারতকে 


অবিভাভ্য রাখার পক্ষপাতী। ছুঃখের বিষয়, 
মুল্লিম লীগের নেতারা সেদিক হইতে বিষয়টি 
চিন্তা করিতেছেন না। আর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা 
ভারত-বিভাগের নিতান্ত অস্ভ পরিণতির কথা 
উল্লেখ না করিয়া কি কি সম্পদ কতদূর পরিমাপে 
হিদৃস্থান ও পাকিস্থানের ভাগে পড়িবে, তাহারই 
বরাদ্দ তৈয়ারে ব্যপ্ভ হইয়া পড়িয়াছেন। উছারা 
যদি বাস্তবিকই ভাঁরতবাসীর কল্যাণ চাহিতেন, 
তবে তারত-বিভাগ সম্পর্কে উৎসাহ ন! দিয়া উছারা 
এদেশকে অখণ্ড রাখিবারই চেষ্টা করিতেন | - 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে আমাদের মতে 
হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের সমক্ষেই নানা 


অন্নুবিধা দেখা দিবে__অনেকফ দিক দিয়াই এই ছুই. 


রাষ্ট্রের ক্ষত্বির কারণ ঘটিবে। তবে সেই ক্ষতি ও 
অন্ুবিধা উভয় ক্ষে্রেই সমান হইবে না। 
কতকগুলি স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থাকার দরুণ 
হিন্ুস্থানের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পাকিস্থানের চেয়ে 
দৃঢ়তর হুইবে। হিন্দুস্থান অধিকতর প্রাচুধ্য ' ও 
সমৃদ্ধির অধিকারী হইবে | 
প্রথমে . শিল্পব্যবসায়ের দিক দিয়া বিষয়টি 
আলোচন! কর! যাউক। ভারতবর্ষে বিস্তর খনি 
সম্পদ. রহিয়াছে। এদেশে নানা শ্রেণীর শিল্প- 
কারখানার সংখ্যাও কম নহে। কিন্তু এসমস্তই 
হিন্মুগরিষ্ঠ অঞ্চলে বিশেষভাবে কেন্দীভূত। 
ভারতবর্ষ হিদুস্থান ও পাকিস্থান অঞ্চলে বিভক্ত 
খনি প্রায় সমস্তই হিন্দস্থানের অন্তভূ্তি' হইবে। 
এই সমন্তের মোট যোগানের শতকরা, ৯৫ ভাগই 
ফিন্নুস্থানের লোকদের ভাগে পড়িবে। চুন! 
পাথরের যোগান হিন্দুস্থানেই সীমাবদ্ধ বলিয়া 
" সিমেণ্টও এই অঞ্চলেরই সম্পদ হইয়া দীড়াইবে। 
শিল্পকারখানার বেশীর, ভাগই হিন্ৃস্থানে অবস্থিত । 
কাপড়ের কল, চিনির কল, ইস্পাতের কারখান।, 
তৈলের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং. কারখানা_-সব কিছুর 
‘সংখ্যাই অধিক বলিয়া হিন্দুস্থানের লৌকদিগকে 
‘অত্যাবপ্তকীয় . শিল্পপপ্য সম্পর্কে কোন অভাব 
ভোগ করিতে হইবে না। কৃষি-পণ্য সম্পর্কে কোন 
অভাব দেখা দিলে শিল্প-পণ্যের বিনিময়ে অনায়াসে 
তাহা বাহির হইতে সংগ্রহ করা যাইবে । বিশেষ 
না কথা না 88838888538 


সস রী পা 
জাক্কেম্্রল্লী মিলের 
" মিহি সুতায় দুনা, শুন্দর, টেকসই অথচ সন্ত| 


হর 


৬৭নং পুরাণ পণ্টন, ঢাকা 


তা? 


২. সনংমিল - 
ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ 


:১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
যাই? 


[ ২৬শে মে, ১৯৪৭ 





হিনুস্থানের . লোকেরা উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া 
ভবিষ্যতে নৃতন-শিল্পপ্রতিষ্ঠানও বিস্তর গড়িয়া তুলিতে 
পারিবে । রয়টার পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে পিয়া শিল্পের 
দিক দিয়া হিন্ুস্থান রাষ্ট্রের সে সুবিধার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্ত শিল্পের দিক দিয়! পাকি স্থান 
রাষ্ট্রের অভাব ও অসুবিধা যে কিরূপ “বিরাট হুইয়! 
দেখা দিবে, নিতান্ত অবাঞ্ছিত সত্য বলিঘ্বা তাহা 
তাঁহারা সুকৌশলে চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা 
করিয়াছেন। খনিজ সম্পদের দিক দিয়া পাকিস্থান 
রাষ্ট্র বিশেষভাবে কোপঠাদা হুইবে। প্রয়োজনীয় 
শিল্পকারখানার সংখ্যা কম বলিয়া অত্যাবস্তকীয় 
শিল্পপ্রব্য সম্পর্কে লোকের চাহিদা এই রাষ্ট্র মোটেই 
পূরণ করিতে পারিবে না। কয়লা, লোহা, 
ইস্পাত প্রভৃতির যোগান ন! থাকায় ভবিষ্যতে 


লোকের প্রয্নোজন অমুযায়ী উপযুক্ত ' সংখ্যক 


শিল্পকারখানা গড়িয়া তোলাও পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
পক্ষে কঠিন হুইয়া দীড়াইবে। সেই সব কথা 
বিবেচনা করিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভবিব্যৎ আমরা! 
অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে করি। 

তবে কৃষির দিক দিয়। পাকিস্থান রাষ্ট্রের 


বনিয়াদ দৃঢ় হইবে। তাহার ফলে ওঁ রাষ্ট্রের 


সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলাও সহজ হইবে বলিয়া রয়টার 
ঘোষণা করিয়াছেন। যে সব অঞ্চল নিয়া পাকিস্থান 
রাষ্ স্থাপনের কথা উঠিয়াছে সেই সব অঞ্চলের ভূমি 
প্রায় ক্ষেত্রেই উর্ধবর, জললেচের বন্বোবন্তও অনেক 
ক্ষেত্রে রহিয়াছে, সেলন্ত এ সব ভূভাগে ব্যাপক- 
ভাবে ধান, গম প্রভৃতি খান্ত ফগলের চাষ হইয়া 
থাকে। ফগনের পরিমাণ বেশী বলিয়া কিছু কিছু 
উদ্ধত ফলও লোকের হাতে সঞ্চিত হুইয়! থাকে | 
কিন্তু সেই উদ্ধত্ত এমন বেশী কিছু নহে যাহাতে 
পাকিস্থানের লোকেরা উহা বাহিরে চালান দিয়া 
কোন বিরাট রপ্ানী-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে। 
শিল্পপণ্যের আভ্যন্তরীণ যোগান যেখানে একেবারেই 
স্বল্প সেখানে উদ্ধত খান্ ফল রপ্তানী করিয়া 


তথ্ধিনিময়ে লোকের প্রয়োজনীয় সব কিছু শিল্প- 
নব্য বাহির হইতে সংগ্রহ করা নিতান্ত কঠিনও 
_ বটে। কাজেই পাকিস্থান রাষ্ট্র তাহার বাড়তি 


কৃষি ফল দ্বারা একট! অন্কূল রপ্তানী-বাণিজ্য 
গড়িয়া তুলিতে পারিবে ও তাহার কল্যাণে 
লোকের সমৃদ্ধি বিধান করিতে পারিবে বলিয়া 
রয়টার যে ডিও আশ! পোষণ টা 





আমর! ততটুকু আশা-তরসার কিছু দেখিতেছি 
না। তাছা ছাড়া আর একটি দিক হুইতেও 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া দেখা 
দ্রকার। কৃষিপণ্যের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল 
হওয়া যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইলেও 
কেবলমাত্র কৃষি-শিল্প পণ্য সম্বল করিয়া কোন. 

রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির বা অর্থনৈতিক - 
সমৃদ্ধির পথে অগ্রপর হওয়া বর্তমান দুনিয়ায় 
সম্ভবপর নছে। ক্বষি-পণ্যের তুলনায় শিল্প-পপ্যের . 
দর সাধারণতঃ বেশী, উহার ব্যবসায়ও সেকারণে 
অধিক লাভজনক | সেবন্তই আমরা দেখিতে 
পাই চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ কীচা মালের অফুরন্ত 
যোগান সত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে জগতের 
শিল্লোন্নত দেশণমৃহকে আটিয়া উঠিতে পারিতেছে 
না। বাহিরে কৃষি-পণ্য বিকাইয়া যেটুকু লাভ 
উহারা করিতে পারিতেছে, তাঁহার চেয়ে অনেক 
বেশী লাভ যোগাইয়া শিল্পোন্নত দেশসমূহের নিকট 
হইতে উহাদিগকে শিল্প-পণ্য সংগ্রহ করিতে 
হইতেছে। ইহার পরিণাম দীড়াইয়াছে এই ষে, 
ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রমুখ দেশের 
লোকেরা শিল্প-ব্যবসায়ের উপর জোর দিয়! যেস্থলে 
নিজেদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে ও জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত. করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেম্থলে 
চীন ও ভারতের লোকেরা মুখ্যতঃ কৃষিকে 
আকড়াইয়া থাকিয়া দারিদ্রা ও দুঃখ-দৈল্তের চরম 
স্তরে নামিয়া যাইতেছে । কালেই শিল্প-ব্যবসায়ের 
দিক দিয়া সুযোগ:সম্ভাবনাহীন ও একাস্তভাৰে 
কৃষি-কেন্ত্রিক পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া আমরা মোটেই উৎসাহ বোধ করিতেছি - 
না। পাকস্থান প্রতিষ্ঠিত হইলে এই রাষ্ট্রের 


লোকদের সুখ-সমৃদ্ধি ত দুরের কথা,' তাহাদের 
অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দড়াইবে বলিয়াই 
আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। ইংরাজ বণিকরা 


ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে কৃষি-কেন্দিক 


রাখিয়া এদেশে তাহাদের শিল্প-পণ্যের, বাজার 
হুষ্টি 'করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে 
ওঁ দেশ ভ্রত শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, 
বৃটিশ বাণিজ্যের অবাধ সুযোগও চিরতরে বিলীন 
হুইবে। তবিষ্াতের সে দুদিনের কথ চিন্তা করিয়া 
বৃটিশ সাম্রাঞ্্যবাদীরা মুগ্লিম লীগের পিছনে 
থাকিয়া ভারত-বিভাগের বড়যন্্ আঁটিতেছেন। 


তু ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে মুল্লিম লীগ নেতাদের 
{| পুঙ্ছ ধারণ করিয়া কৃষিপ্রধান পাকিস্থান রাষ্ট্রে 
রি তাহারা ব্যবসা-বাণিব্য চালাইবার সুযোগ পাইবেন 


এবং শিল্প-ব্যযসায়ে সহযোগিতার নামে ও রাষ্ট্রের 


গ্লু উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার 
নর করিতে পারিবেন_ইছাই তাঁহাদের ভরণা। 
ন সেই ' ছুরভিসদ্ধি হইতেই 'রয়টারের মারফতে 
নর ভাহারা পাকিস্থান রাষ্ট্রের উজ্জল ভবিষ্যতের কথা 


প্রচার করিতেছেন। মুঙ্গি লীগ নেতারা সেই 
কারসাজি ধুঝিতে না. পারিয়া পাঁকিস্থান সন্ধে 
এখনও গো ধরিয়া বসিয়া আছেন, ইহা নিতান্ত 


ৰ হুঃখের বিষয় । | 





ভারতবাসীর হন্তে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে 
বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আগামী হরা জুন 
তারিখে নেতৃবৃন্দের বৈঠকে যে পরিকল্পনা প্রকাশ 
] করিবেন, তাহাতে আসাম এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের 
হিন্দু ও হিন্দু-শিখপ্রধান অঞ্চল পাকিস্থানের 
'অস্তভৃত্ত করা হইবে ন! বলিয়া প্রায় সমস্ত সুত্র 
হইতেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সম্পর্কে 
এএবপও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঝড়লাট, বিলাতযাত্রার 
-পুর্কে পাকিস্থান সম্পর্কে কংগ্রেস নেতাদের এবং 
এবাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সম্বন্ধে মিঃ দিরার সম্মতি 
লইয়া গিয়াছেন। এই সব .সংবাদ হইতে আশা 
করা গিয়াছিল যে, বড়লাটের আসন্ন ঘোষণা 
কংগ্রেন ও লীগ উভয়পক্ষের সমর্থনলাভ করিবে 
এবং উহার ফলে আগামী ১৯৪৮ সালের জুন 
মাসের মধ্যে অনেকটা শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত 


হইতে পারিবে । কিন্তু সম্প্রতি লীগেয় তরফ ' 


হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি এই ব্যাপারে যে সব মত 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা! হইতে মনে হইতেছে যে, 
বাংল! ও পাঞ্জাব বিভাগ লইয়া লীগওয়ালারা 
একটা বড়রকম হাঙ্গাম! না করিয়া ছাড়িবে না। 
* ee | ৯ 
এই সম্পর্কে প্রথমেই লীগের কর্ণধার মিঃ 
“জিল্নার মত উল্লেখ কেরা যাইতে পারে। গত 
২১শে মে তারিখে নয়াদিক্লীতে এসোগিয়েটেড 
প্রেসের প্রতিনিধির প্রশ্গের উত্তরে তিনি বলেন ষে, 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট যদি বাংল! ও পাঞ্জাব বিভক্ত 
করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহপ করেন, তাহা হইলে উহার 
ফলে পাকিস্থান অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িবে 
এবং লীগ উহার বিরুদ্ধে প্রতি পদ্দে সংগ্রাম 
চোলাইবে। তিনি আরও বলেন যে, বৃটীশ গবর্থমেন্ট 
বদি এরূপ কোন ঘোষণা করেন, তাহ! হইলে 
"অবিলম্বে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমপাজাৰ 
ও পূর্বপাঞ্জাবের মধ্যে বিদ্বেষ ও শক্রুতা বৃদ্ধি 
পাইবে। লীগ কর্ণধারর এই উক্তির মধ্যে 
অবিলম্বে কথাটী বিশেষ প্রপিধানযোগ্য। এই 
ব্যাপারে বাংলার খাটা পাকিস্থানী মৌলানা! আক্রাম 
“খাঁর উক্তিও উল্লেখরোগ্য। মিঃ জিয়ার সহিত 
সলাপরামর্শ করিবার, অব্যবহিত পরেই দিল্লী 
-হইতে তিনি হস্কার দিয়াছেন, 
-দিতেছি--বাংলার মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
'জড়িবে। বাংলার মুসলমানদের ' শবের উপর 
“দিয়াই বঙ্গবিভাগ সম্ভব হইতে পারে।” এই 
ব্যাপারে - ক্ষুদ্রে নেতাদের উক্তির উল্লেধ নাই 
সকরিলাম। বাংলার, মুমলিম লীগের ভাশনাল 
-গার্ভের' নায়ক মিঃ মোতাহের, বলিয়াছেন_-বাংলার 
এক ইঞ্চি আয়গাঁও পাকিস্থানের বাহিরে যাইতে 
"পারিবে না। * 


কলিকাতা, 


“সকলকে জানাইয়া 


৮৯৮৩৯ ৮১৫৪৮০৩৮১৩৯ ০১০০ ০৩ 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


হয় ভাবিয়া ইতিমধ্যেই অনেকের, মনে একটা 


আতঙ্কের ছি হুইয়াছে। কিন্ত এক্স আতঙ্কের 
ফোন হেতু রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি 


না। প্রথমতঃ বাংলার যে লীগ গবর্ণযেন্টের 


শাস্তি স্থাপনে অনিচ্ছা! ও অক্ষমতা হেতু সংখ্যা- 
লঘুদের উপর ইদানীং অত্যাচার অবিচার হইতেছে, 
বাংলা দেশ বিভক্ত করিবার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
সেই লীগ গবর্ণমেন্টের অবদান হইবে বলিয়া খুবই 
আশা করা যায়। দেশের সর্বত্র গুণ্ডা প্রক্কৃতি 
ব্যক্তিদের মনে এই ধারণার হ্থষ্ট হইয়াছে যে, 
উচারা যত ছুষবারধ্যই করুক না কেন, তচ্ছন্ লীগ 
গবর্ণমেপ্ট উহাদিগকে কোন শান্তি দিবেন না এবং 
দিলেও তাহা অত্যন্ত লঘু হইবে। লীগ গবর্ণষেণ্টের 
অবসানের লে সঙ্গে গুণ্ডাদের এই ধারণ! অন্বহিত 
হইবে এবং উহ্থীরা ব্যাপকভাবে কোন ছৃকষার্ষেযর 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস পাইবে না।, দ্বিতীয়তঃ, 
লীগ মুখে যাহা বলে কাজে যে তাহার 
শতাংশের একাংশও করিতে পারে না তাহা 
আসাম “আক্রমণের: শোচনীয় ব্যর্থতা 


হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'অবস্ত লীগ যদি নিছক ' 
গুণ্ডামীর দ্বারা বাংলার পৌনে তিন কোটী -চিলুকে 


উহাদের দাসলাতিতে পরিপত করিতে চাহে, তাহা 

হইলে স্থানে স্থানে যে অশাস্তির উদ্ভব হইবে না 
তাহা আমরা বলিতেছি না। এরূপ ক্ষেত্রে 
আতঙ্কে অভিভূত 'ন! হুইয়া ধীকভাবে এবং সাহসের 
সহিত বিপদের সম্মুখীন হওয়াই একমাত্র পন্থা। 
বাংলার সংখ্যালঘু ছিন্দুগণ সতত একথা যেন মনে 
রাখেন যে, বাংলা আর .এখন একটা প্রাদেশিক, 


সমস্ত নহে। ভারতের. অগ্ঠান্ত অঞ্চলের ৩৭. 


কোটা ভিলা হারে সাহায্যের 


অষ্ঠ বন্ধপরিকর হইয়া আছে।..: ১২. 


+ [ ২ রা” 


এই প্রসঙ্গে বাংলার অন্ততম ডারনায়ক শীযুক্ত . 


শরৎচজ্ঞ বসুর সম্বন্ধে আমরা ছু’ চার কথা 
বলিতে ' চাই । 
অবসর গ্রহণের পর নোয়াখালী-ত্রি 

ঘটনাদৃষ্টে শরৎচন্দ্র ঘোষণা! চা যে, 


তিনি বাংলা ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন, “না, 


এবং বাংলার উৎপীড়িত ও নিপীড়িত, জনসমষ্টিকে 
সজ্ঘবন্ধ-করিয়া 'উহারা যাহাতে গুণ্ডাবদমায়েসের 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে তজ্জন্ত 


তিনি তাহার সমস্ত: শক্তি নিয়োজিত .করিবেন। 
জাতির চরম দুর্দিনে শরৎচললের এই উত্ভি, 


দেশবাসীর মনে আশাভরসার .হৃষ্টি' করিয়াছিল। 
গত কয়েক মাসের মধ্যে তিনি তাহার ঘোষিত 


উদ্েষ্ত সিদ্ধির অন্ত কতদূর কি করিয়াছেন দেশবাসী 


তাহার কোন খোঁজখবর রাখে না। কিন্ত যে 


; নোয়াধালী, বি, দা এত রা ... সু 


“অঞ্চলের ঘটনার পর লীগ নেতাদের, এই সব. |. [8৮ 


“উক্তির ফলে জনসাধারণের__বিশেষভাবে পূর্বের 
সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে উদ্বেগের হি হওয়া 
স্বাভাবিক। বস্তুতঃ.ৎরা জুন ও উচার পর কি 





- অন্তর্বর্তী ; পরর্ণমেণ্ট . } 


. "ঘটিয়াছে। 


ছাড়! লীগের “কুট মেজরিটি'র হন্ত হইতে আত্মরক্ষার 
কোন উপায়ই নাই বলিয়া একবাক্যে ঘোষণা 
করিতেছেন, সেই সময়ে শরৎচন্দ্র বাংল! দেশকে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে পৃথক রাখিবার জন্ত এক 
অবিবেচনাপ্রহত ও অনুরদর্শী নীতির আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া বাংলার হিন্দুলশ্রাদায়কে সংখ্যাগুরু 
যুললমানদের হাতে সমর্পণ করিবার অন্ক তলে তলে 
চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই এই আন্দোলনের 
অনেক কুফল দেখা দিয়াছে। বাংলার লীগপস্থিগণ 
এবং ইউরোপীয় বণিক সমপ্রদায়--যাছার! বাংলাকে 
ভারতবর্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া বাংলায় পূর্ণ 
পাকিস্থান কাঁয়েম করিতে এবং বাংলা দেশকে 
নিরদ্ুশভাবে শোষণ করিতে চাহে, তাছারা। এই 
সুযোগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, বাংলা দেশকে বিভক্ত 
করা সম্বন্ধে বাংলার হিন্ুপম্প্রদায় একমত নহে। 
উহার.ফলে শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গ-বিভাগের আন্দোলন 
পণ্ড হওয়া বিচিত্র নহে। অধিকন্ত যে সময়ে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আসন্ন ঘোষণা উপলক্ষ করিয়া . 
বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ অধিকতর 


৷ তীব্র হইবার. আশঙ্কা ঘটিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে 
. শরৎচন্্র বাংলার রাঁজনীতিকক্ষেত্রে একটা বিতর্ক" . 


মূলক ' ব্যাপারের অবতারণা করিয়া বাংলার 
সাম্প্রদায়িক বিরোধে আরও ইন্ধন প্রদান 
করিতেছেন। মোটের উপর শ্রীধুত শরৎচন্দ্র বন্ধু 
তাঁহার তথাকথিত “স্বাধীন বাংলা'র আন্দোলন 
সারা বাংলার হিন্দুসশ্তরদায় তথা সমগ্র বাংলার যে 


' অনর্থের হ্ত্তি করিয়াছেন, আধুনিক, ইতিহাসে 
- তাহার 'তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া! হৃফর। বাঙ্গালী 


হিন্দুর চূড়াত্তরূপ বিপদের সময়ে শরৎচন্দ্রের এই 
ছুদ্বার্য্য বাঙ্গালী. হি্দু কোনদিন ভুলিতে ও - ক্ষমা 
দহিল পা 8 
ক 

| -১৬ই মে তারিখের মধ্যরাকে বেঙ্গল 
আসাম রেলের কমলাসাগর ও নয়ানপুর ্টেশনের 
মধ্যবর্তী একস্থানে যে রেলহূর্ঘটনা হইয়া! গিয়াছে, 
এরূপ দুর্ঘটনার কথা সচরাচর বড় একট! শুনা 
যায় না। এই দুর্ঘটনায় রেলের ইঞ্জিন ও নখানা 
বাত্রীগাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া উপ্টাইয়া পড়ায় 
৩৫ জনের অধিক লোক নিহত .এবং ৬০ জনের . 
অধিক,লোক আইত হইয়াছে । এই পর্য্যন্ত নিহত 
ও আহতদের নামের যে-সব তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে তাছাতে দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যে 


শতকরা ৮০ জনেরও অধিক মুসলমান । আমরা 
নিহত ও আহতদের পরিবারবর্ধের প্রতি গভীর 


সমবেদনা - জ্ঞাপন 'করিতেছি। এই শোচনীয় 
দুর্ঘটনার কারণ কি তাহা তদস্তাধীন। তবে বিশিষ্ট 
কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এল-এ 
“ঘটনাস্থল -.পরিদর্শন করিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, হুদ্কতকার্সিগণ রেলের লাইনের 
সংযোগস্থত্র ছিন্ন.করিয়া দেওয়াতেই এই দুর্ঘটনা 
ইদানীং বৎস্রাধিক কাল ধরিয়া 
বেঙ্গল আসাম রেলের নানা স্থানে এক বিশিষ্ট 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ.যে প্রকার অনাঁচারের অনুষ্ঠান 


করিতেছে তাহাতে আলোচ্য হূর্ঘটনার অম্ক উছারাই 


দায়ী বলিয়া মনে হয়। এই অন্গমান সত্য হইলে 


বলিতে হইবে যে, ছুন্কৃতকারিগণকে প্রশ্রয় দানের 


ফলে বাংলার কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নহে 
সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরও জীবন ও সম্পত্তি চুড়াস্তভাবে 
বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। 


"আসর বসিয়াছিল,-_রেভিওতে। 


t 


রবিবার-দিন সকাল ৰেলাটি বড় ভাল লাগিল। 
বহুকাল পরে শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত শিক্ষার 
গান যাহারা 
শিখে না, শুধু শোনে,__তাহাদের পক্ষেও এই সঙ্গীত 


. শিক্ষার আয়োজনটি যে কতখানি উপভোগ্য তাহা 
- নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা 


শিখে তাহারা জানে, গান শিখিবার পক্ষে ইহার 


 শেয়ালীর খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


দি, 
আগ্রহ আছে। যাহাদের চক্রান্তের ফলে গত 


কয বছর এই লোককান্ত শিল্পীর ক কলিকাতা 


বেতার কেন্দ্র হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল, 


তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া পঙ্কল মল্লিকফে 
রেডিওতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বর্তমান ষ্টেশন 
ভিরেক্টার শ্রীযুক্ত সেনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 


টির EEE ভিতর 
উদযাপনের জগ্ভ কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলে' 
যে উৎসবের আয়োজন হইতেছে, তাহাতে উপস্থিত 


'হওয়া হয়তো! সম্ভব হইবে না, কিন্ত উৎসবের সঙ্গে" 


যে আমার অন্তরের যোগ আছে, তাহা জানাইয়া। 
রাখিতে 'চাই। বাংলা কাব্যসাহিত্যে নত্বরুলেয় 
এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা তাহার সমসামস্নিক- 











চাইতে ভালো ব্যবস্থা কমই আছে। গ্যালপ কাজ। অসংখ্য. রবীন্্রসদীত-রসিকদের তিনি অন্তান্ত কবিদের চাইতে সম্পুর্ণ পৃথক । রবীন্দ্র 

পোল” লইলে দেখা! যাইবে, ভারতবর্ষের যেখানে কৃতজ্ঞতাভাজন হুইয়] রছিলেন | নাথের _ পরবর্তী যে-সকল কবি- বাংলার: 

বাজ্গানী আছে এবং বাঙালীর ঘরে রেডিও আছে, I» গু কাব্যশালায় আনাগোনা করিয়াছেন, তাহারা: 
গ ভ. পপ তম ন্ট অআ নু. ই. ভি স্ভা ৃ | 


জগ স্ব লী 


ক্যা স্ব লী 





ডিরেক্উয়েট জেনারেল অথ. ডিম্পোজাল্স-এর ১৯৪, 
সালের ংরা এপ্রেল-এ প্রকাশিত চতুর্থ ক্যাটালগ নং এম্‌ 
এম্‌ ক. এসংক্রাস্ত ব্যাপায়ের সর্বশেষ ক্যাটালগ । তার 
বদলে ১৯৪৭ গালের বে মালে ভিস্পোজাল্সএর একটি 
8890 0553 তাহ পয 
জানানো হবে ॥ 









হা 
[পাক্ষিক লো নি নেহ বিষয়বন্ত | 


-১। বিক্ৰয় বাধন উদ্ধত জিমিনপত্রের তালিকা, ঘা জন- 
সাধারণের কাছ থেকে টেপ্ডার আহ্বান করে উদ্ভিখিত 
রিজার্ড মুলোর উর্দ্ধে খোচ ঘামে খ্রি করা হবে । 


' $। জরুরী সিলাহ বিক্রি এক, অনেক ও মিশ্রিত পরিমীতর 
এক শ্ৰেণীভূক্ত ভ্ধ্যেয বিশেষৰ বিক্রির খোপা । 


৩। বিক্রিয় বাদী চে নেওয়ার য়া ও পে 
তারিখ » ES 


৪) কা ক জবস, গান শে. 
মনে হতে পারে ॥ 


এর অফিসে বিডির বেজ হবে।। রি 


| Eo মালের জনত ৫২ ' টাকা মনিমর্ভার কিন্ব। 


ইঞজাজীতে ততি করে: কুপন-এ উল্লিখিত ঠিকানার পাঠিয়ে 


এই বুলেটের সামা পরিমাপ সংখ্যা নযা দিন, 
বোস্বাই, কলিকাতা, লাহোর, কানপুর, হাসা এবং . 
করাচীতে অবস্থিত ডিরেটরেট-বেনারেল অব্‌ ভিস্পোখাল্দ্‌ 


পোষ্টাল অর্ডার এর দাহায্যে অগ্রিম পাঠিয়ে দিতে হবে। 
চেক্‌ বা পোষ্টে ষ্ট্যাম্প এর সাহায্যে এটাদ দেওয়া চলবে 
না, শুধু স্থানীয় বিক্রির ভন্ত প্রত্যেক সংখ্যার দাম . 
ভাটারা 
প্রত্যেকটি সংখ্যা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাপা হবে । সেই 
কারণে কেউ গ্রাহক হতে ইচ্ছা করণে নীচের কুপনটি 


দেওয়া! প্রয়োজর,॥ . পু - 


tl ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং -তা ফোনও 
উড এটাসোসিয়েসনের সন্ধিত সংশ্লিষ্ট আছে কিনা, উল্লেখ 


১ । ,ছেডুকোরাটাস থেকে * হি ডি NR রি CTE লহ হানা 
কদের কাছে,বিতরিত হযে... , প্রতিষ্ঠান বা ট্রেজ্গ্যাসৌসিয়েসনৈর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 
এ 0248 COUPON 
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‘The Publicity Officer, . 
1 | ‘ Directorate-Genéeral of Disposals. 
৫ _Shabjaban Road, NEW DELHLI. 
Wl | - tM 
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, ৰ টি _Qrder No. has beex sent to you separately[Postal ( Order for Rs. 5-8 is enclosed ., £ 
| herewith, being my চ এমএ for six months. হি, L 
| 5 Name (in ৮ ০৩৪৩৩৩৬৬ ০ক৪৩ ৪৯৩৯৪৬৩৩৪৬৬ ৬৬৬৬৬৪৬৬৮৬০৮৬৬৬৬ ০৬ Tr TR 
.: i ২২৭ কস | ন 
i Representing Firms ee teen ৪55৪58855862558882584558525455858558788888%8 5৬৪৮৪ র৮৫ 
‘ 5 ২. ভিত, পতি জি লাঠি কদলি ০5 ৯৯০৯ চি 


‘Address. (in Block. letters) 2 ৪৬৬০৬ ই ১০৯০০০৮০৯০১০৪১০০৯ ৪০৬৬৪ ৪৬ 


- তার সত 

Town (in Block letters) ০০০০ ০০০ ৪৪৪৬০৬৬৬৬৬৩৪৬৬০৪৬৬৬৬৩৬৬৪৯৬৯০৬৯৪০৬৩৬৬ ৯৯০৪৯৬৯০৮৬৬ ৯৪৬ ৬ ৬৪০ রর 
রা Ste of CPE 
Name of Trade Association ১৩০৬৬৪৬৪৬৬৪৬%৬ ৪৪৮০৪৮১/৪৪৪৪৪০৪ 5৪ ৪28888 »৬৮৬৫৬৬৬০৪৪৯০৬ ৬৩৫০ 


+ or জি of Commerce 


ও ঞ তন 
" রশ 
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রবীন্রকাব্যের প্রভাব হুইতে মুক্ত নহেন। ইহা 
অস্বাভাবিক নহে। নজরুল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিয়াছিলেন এমন কথা বলি না । 
সাহার গীতিকবিতাগুলিতে রাবীন্দ্রিক সুর ও ভাব 
অবশ্যই আছে। কিন্ত তাহা বাদ দিয়াও নজরুল 
বাংলা কাব্যে এমন একট! নতুন 1010 আনিয়া- 
ছিলেন, যাহ! তাহার নিজস্ব এবং তাহার জগ্তই 
তিনি স্মরণীয় হইয়া রছিবেন। 
১৪ # |) 

কাব্যের বিচারে £০111 অর্থাৎ ভঙ্গীর গুরুত্ব 
রসের চাইতে কম, তাহা মানি। কিন্ত ভঙ্গীকেও 
একেবারে অবহেলা করিতে চাহি না। অন্ততঃ 
একথা শ্বীকার করিতে হুইবে যে, রবীন্দ্রনাথের 
ব্যর্থ অঙুকর্পে বহু ছোট বড় ও মাঝারি কবিরা 
যখন বাংলা সাহিত্যে মেয়েলী নাকি কান্নার বন্া 
বহাইতেছিলেন, নজরুলের পৌরযদৃণ্ত গম্ভীর ব$ 
কাব্যরসিকদের কাছে এক নতুন ধারার স্ম্ধান 
দিয়াছে। বীশীর সুর শুনিয়া শুনিয়া কান যখন- 


শ্রান্ত হওয়ার উপক্রম, সেই সময় নভরুল ডহরু 


নিনাদের দ্বার! আমাদিগকে চমকিত করিয়াছেন। 
নজরুলের প্রেমবন্ধী গীতিকবিতাগুলি বাংলা 
সাহিত্যে আর পাঁচজন কবির কাব্য্ত,পের মধ্যে 
হবে-দরে এক হইয়া মিশিয়া যাইবে,_কিন্ত তাহার 
“বল বীর” আতীয় রচনাই আপন বৈশিষ্ট্য জইয়া 
উতর হইয়া রহিবে। ০/0-এর দ্বারাও 
যে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব,_ইংরেজী সাহিত্যে 
লবেন্সের মতো বাংলা কাব্যে ন্ররুল তাহা 
প্রমাণ হিল, 


* 

কিন্ত হি হিসাবে পরিচিত হইলেও নজরুলের 
খ্যাতি বেণী হওয়া উচিত ছিল গীতিকার 
0020100561--ক্ষপে । বাস্তবিক পক্ষে বাংলা গানে 
নজরুল একাই একট! যুগ। 'নজরলী-সুর' বলিয়া 
একটা সঙ্গীত-রীতি বাংলা গালের জগতে প্রতিষ্ঠিত 
'হইয়াছে। আজ তাহার খ্যাতি ও আদর তেমন 
নাই। বিস্ত *ছর পনর কুড়ি আগে গ্রামোফোন, 
রেডিও, জলস! হইতে সুরু করিয়! হাটে, মাঠে 
= এমন কি একরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মুখে মুখে 
ধকে বিদেশী, মন উদাদী’র বস্তা . হিয়া গিয়াছে। 
'নশ্রিয়তা” বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নন্করূলের 
প্রানের চাইতে বেশী আর কোন কবি বা 
গীতিকারের ভাগ্যে ঘটে নাই । 


# | ৰ 
বিচার করিলে দেখা, যাইবে, গানের ক্ষেত্রেও 
নজরুল যাহা দিয়াছেন তাহা মুদতঃ 1010 ছাড়! 
আর কিছু নয়। সাহিত্যে অমুবাদকের কৃতিত্বের 
মতো উর্দ, গলকে বাংলায় প্রচলিত করাই 
জঙগীতে তীহার প্রধান কীত্তি। এদিক দিয়া 
পাইওনিয়ারের গৌরব অব্ত তাহার নহে, কারণ 
বাংলা গলল গান প্রথম রচনা ও প্রচলিত. করেন 
প্রবাসী বাঙ্গালী কবি. স্বর্গগত অতুলপ্রসাদ। কিন্ত 


বিহারীলালের কবিতায় বৃবীন্তরকাব্যের পূর্বাভাষ : ূ 
আছে বলিয়া রবীজ্নাথের কাঁব্যরচনায় নতুনত্ব নাই - 
বা তাহার কবিপ্রতিভা' মৌলিক নছে এমন ছাঁন্তকর - 


"যুক্তি যেমন অশ্র্ধেয়, বাংলা গঞ্জলের কৃতিত্ব হইতে 

নদ্ররুলকে বঞ্চিত করাও তেমনি অস্ায় | ' হয়তো 

বিস্তততর সঙ্গীতসাধনা, দ্বারা নজরুলও - উন্নততর 

.. হুজনগ্রতিতার পরিচয় দিতে পারিতেন। তাঁহার 
8 


আর্থিক জগৎ 


শেষের দিককার সঙ্গীতরচনায় তাহার কিছুটা 
ইজিতও আছে। কিন্ত হুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে 
কাব্যের দ্দেত্র হইতে, সঙ্গীতের রাজ্য হইতে 
নির্বাসিত করিয়া, রোগশয্যায় বন্দী করিয়া সে 
সম্ভাবনার মুল ছিন্ন করিয়াছে। শুধু তাহার 
নিজের পক্ষে নহে, বাংলা-'সাহিত্য ও সঙ্গীতের 
পক্ষেও ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় । 
ক ক ক 

নজরুলের শ্রীতিমুগ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা সামাস্ত 
নহে। যাহারা এই বাকপটু, ষধুকঞ, পরিহাস- 
রূসিক, বন্ধুবৎসল লোকটির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, 
তাহারা জানেন, কিরূপ সহজে এবং 'সহসা তিনি 
সদ্ধ পরিচয়কে গভীর বন্ধুত্বের পর্যায়ে পরিণত 
করিতে পারিতেন। 'সে-সব ব্যক্তিগত আলোচনার 
ছ্ষেত্র বা সময় ইহা নয়,_মতরাং সে: কাহিনী 
থাবুক। কিন্তু নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনে, 
আচারে, ব্যবহারে এবং সাহিত্য সাধনায় একটি 
বিষয়. বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহা তাহার 
অসাশ্ত্রদায়িক মনোভাব। শুধু তাহাই নহে, হিন্দু 
ও মুসলিম সংস্কৃতির সম্মিলিত ছাঁপ-তাহা'র "কাব্য ও 
সাহিত্যকে যে সৌনর্ধ্য দিয়াছে, তাহার মধ্যেই 
আধুনিক সাশ্দাঁয়িক ছুবুদ্ধির বিরুদ্ধে তীক্ষ ও 
ছুম্পষ্ট প্রতিবাদ বর্তমান রহিয়াছে । বাঙালী হিন্দু 
ও মুস্গমানের গুক্কৃত মিলনের ্গেত্র কাউদ্দিলে নয়, 
কর্পোবেশানে নয়, চাকুরীর পারসেন্টেঘ্ নির্ণয়ে 
নছে। সে-ক্ষেত্র তাহার সাহিত্যে, যে-সাহিত্য 
হিন্দু ও মুসলমান হুঃয়েরই চিত্তে রস সঞ্চার 
করিয়াছে, যে-সাহিত্য তাহাদের হুই-এ মিলিয়া, 
হৃষ্ট। হজর্ল এই সত্যকে আপন কাবযপ্রতিভা 
দ্বারা নিঃসংশয়ে গ্রমাণ করিয়াছেন। 

[ | # 

বাংলা ভাষায় সম্প্রতি আরবী-পারশা . শব 

ঢুকাইয়া তাহাকে এশলামিক করিবার যে- 


, পাকিস্তানী তাণ্ডব দেখা দিয়াছে তাহার সহিত 


নজরুলের রচনার তুলনা  করিলেই বর্তমান 
পাগলামীর হান্তকর দিকটা সুস্পষ্ট হইবে। বাংলা 
ভাষায় সংস্কৃত শব্ধ ছাড়া আর কোন শব্দ থাকিবে 


না এমন আহাম্মকী যেমন অচল, আবার গায়ের. 
জোরে অথবা_টেক্সট বুক কমিটীর জোরে . 


৬৯ 





বাংলা চলিত শবের স্থলে আরবী বা পাশা 
ভরিয়া দিলেই যে তাহা সাহিত্য বা ইশলাম 
হইবে না, ইহাও তেমনি করব সত্য। অথচ এই 
ছুই-এর সামন্ত দ্বারাই বাংলা ভাষা গড়িয়া 
এবং এই সামঞ্জন্ত সাধন করিতে পারিলে 
আরবী, পার্শী, হিন্দী, উর্দূং ইংরেজী শব্দ কোনটা 
ব্যবহারেই বাংলা. সাহিত্যের ক্ষতি হইবে না। 
নোয়াখালীর গপ্ডগ্রামে কলিযন্দী মিঞা যারা 
গিয়াছে ন! লিখিয়া “কলিমদ্দী ইন্তেকাল ফরমাইছে” 
লিখিলে কলিমদ্দীর বিবি নিজেই ঠাহর করিতে 
পারিবে না, সে কাদিতে বসিবে কি না। অথচ 
‘ঘোমটা উতভারো” কথাটা লিখিতে রবীন্দ্রনাথও 
দ্বিধা করেন নাই এবং নজরুলের গানে “সইতে. 
নারি দিল্‌ নিয়ে এই দিল্দরদীর . দিল্লগী” শুনিয়া 
আমরাও হৃদয়ে কবির ব্যথা অনুভব করিয়াছি! - 
* গা চে 

গত বুধবার দিন সকালে যে মুবলধারে বৃষ্টি 
হইয়! গেল, তাহাতে ট্রাম বন্ধ, ট্যাক্সি জলে মা 
রিষ্লাওয়ালাদের পোয়া বারে! ইত্যাদি অনেক কিছু 
ঘটয়াছে। আপিসে কেরাণীরা হাজির হয় নাই, 
চাপরাশীরা ভিজিয়াছে। এ সমস্তই কলিকাতার 
বর্ষার পরিচিত অধ্যায়। কিন্ত যে-জিনিষটা 
দেখিলাম না তাহা বর্শহীন বালকদের আনন- 
বিলাস। স্পষ্ট মলে: পড়িতেছে, যখন কলেজে 
পড়িতাম রাস্তায় জল দ্বাড়াইলেই পাড়ার ছেলেরা 
ভিজিতে ভিজিতে হৈ হৈ করিয়া পথে বাহির 
হইয়া পড়িত। ঠনঠনের কালীতলায় নৌকা 
ভাসাইতে দেখিস্রাছি, তরলের মধ্যে সৌথীন বাবু 
সমেত থাঁষিয়া থাকা মোটর গাড়ীর আশে পাশে 
বালখিল্যদের কলরব লক্ষ্য করিয়াছি। এবার 
সে-সবের কিছুই চোখে পড়িল না। ছেলেরা 
রাস্তায় বাহির হইয়া শুধু অকারণ পুলকে জলক্রিয়া 
করিয়া বেড়াইবে কোন্‌ সাহসে? বলা যায় কি, 
কখন কোথা হইতে কে আসিয়া পিছনদিকে ছোরা 
বসাইয়া দেয়? সাম্প্রদায়িক দাদ্গা-হাঙ্গামায় কত 
লোক মরিয়াছে তাহার হিসাব পার্লামেন্টে দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্তু কতলোক লন! মরিয়াও মৃতের 
মতো অসাঁড় হইয়া রহিয়াছে তাহার হিসাব কোন 
সরকারী খাতায় নাই। কলিকাতার ময়দানে 


ভাজা কাবুলীমটর বা চিনাবাদাম চিবাইতে 


চিষাইতে . খেলা দেখিব, *গো-ও-ল 1” চেঁচাইব 
তাহার সাধ্য নাই, সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত 
নটায় সিনেমায় যাইব তাহার জো নাই, ক্লাবে 
যাইয়া বেশী রাত পর্য্যন্ত তাস খেলিতে পর্য্যস্ত 
ভরসা হয় না, পাছে, গৃহিণী “হত বা আহতদের 
মধ্যে কল্পনা করিয়া! বাড়ীতে কাঙ্গা ভুড়িয়া বসেন! 

, খেয়ালী 
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. বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা। .. 
 অস্ভান্ক ই, ..বাঙ্গলা, বিহার ও যুকতপ্রদেশের সর্ব । 


te এম্‌, কে, গুহ 
8. ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





EEE 


_ আৰ্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 





কলিকাত৷ কর্পোরেশনের আগামী 
ির্ব্বাচন-_জানা গিয়াছে যে,, কলিকাতা 
কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচন ১৯৪৮. সালের 
মার্চ মাসে অন্ুিত হইবে এবং সেই অন্ত ভোটার 
তালিকা প্রস্তুত করার কাজ আস্ত হুইয়া গিয়াছে। 
ইস্পিরিয়াল রেকর্ডস ভিপার্টমেন্ট_- 
ভারত গবর্ণমেণ্টের ইম্পিরিয়াল রেকর্ডর ডিপার্টমেন্টে 
প্রাচীন পুথিপত্র সংরক্ষণ বিষয়ে অবৈতনিক শিক্ষা 
দেওয়া হয়। 'আগাধী ১লা ভুলাই হইতে ইহার 
পরবর্তী বর্ষ আরম্ভ হইবে। ছুই বৎসর, এক বৎসর 
ও সয় মাপের শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা 
হুইয়াছে। হাঁহারা পরীক্ষায় সফলকাম হইবেন, 
ভারত. গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের ডিপ্লোমা দিবেন। 
“আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে দরখাস্ত পাঠাইতে 
হুইবে। / 
বাংলা, বিহার ও আসামের জলপথ 
উন্নয়ন_ প্রকাশ, পত ১২ই মে ' কলিকাতায় 
অন্তর্বর্তী সরকারের যানবাহন-সচিব ডাঃ জন 
মাথাইয়ের সভাপতিত্বে বাংলা, বিহার ও আসামের 
. জঙলপথের উন্নয়নের ব্যাপার তন্বাবধান করিবার 
'ভম্ভ আঞ্চলিক বোর্ড গঠনের বিষয় আলোচিত 
হুইয়াছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অভ্যন্তরভাগে 
জনযান সমস্ত! সম্পর্কে আলোচনায় ভারত গবর্ণমেণ্ট 
বিহার গবর্ণমেন্ট ও বাংলা গবর্পমেপ্টের অফিলারগণ . 
এবং ছ্রীমার কোম্পানী ও নৌকা-মালিকগণের 
প্রতিনিধিবৃদ্দ যোগদান করেন। বাংলার প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ এইচ এস হুরাবদ্দীও উক্ত আলোচনার 
সময় উপস্থিত ছিলেন। | 
মিউনিসিপ্যালিটি ও: জেলা বোর্ডসমূহে 
. সরকারী সাহায্য_এফ সরকারী নির্দেশে 


টেলিঃ বপিকধন 





beige” 





ক্যালকাটা কয়ুণিয়াল যাক লি 


. (সিডিউচ্ড ব্যাঙ্ক ) 
তালিক। 


উল্লেখ করা! হুইয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাস পর্যন্ত নিয়লিখিত হারে বাংলার মিউনিসি- 
প্যাপিটি ও জেলা বোর্ডের কর্দচারীদিগকে হুর্গ ল্য 
ভাতা দিবার জস্ত সমস্ত মিউনিপসিপ্যালিটি ও জেল 
বোর্ডকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে £-(ক) মাসিক 
৩৫২ টাকার কম যাহারা বেতন পান তাহাদের 
অন্ত মাসিক ৫২ টাকা। খে) মালিক ৩৫৯ 
টাকা বা তুৰ যাহারা বেতন পান তাহাদের জন্ত 
মাসিক ৯৩৯ টাকা || 

হাওড় মিউনিসিপ্যালিটিতে সরকার।। 


সাহাষ্য--হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্চারী- 


দিগকে দুৰ্শ,ল্য ভাতা! দিবার জঙ্ক বাংলা গবর্ণমেন্ট 
আগামী ' বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত হাওড়া 
মিউনিপিপ্যালিটিকে প্রতিমাসে £০ হাজার টাক! 
অর্থ সাহায্য মঞ্চুর কর্িয়াছেন। .. 

উড়িস্যা ও মধ্যপ্রদেশের পলিটিক্যাল 
এজ্রেণ্টদের প্র লোপ--প্রকাশ যে, আগামী " 
ইলা জুলাই হইতে উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের দেনীর 
রাজাসমুছ্ের পলিটিক্যাল ধজেন্টদের পদ লোপ করা 


এহছইবে। বর্তমানে ইহাদের অফিস যথাক্রমে সম্বলপুর 


ও রায়পুরে অবস্থিত । 

বস্তু ক্রয্ন-বিত্রয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবন্থ। রদ 
সম্ভাবম|--কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত রিভিন্ন মহল এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন,যে, 


॥" আগামী "জুন মাসের প্রথমে কাপড় ও সুতা ক্রয়- 


বিক্রয়ের উপর হইতে, সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া 
লইবেন। তবে, এই সম্পর্কে আরও আনা গিয়ছে 
ষে,উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপর্িবন্তিতই 
থাকিবে এবং মোটা ও মিহি বন্তা উৎপ'দনের বরাদ্ধ 
'মানিয়া চলিবার জন্ভধ কলওয়ালাদের অনুরোধ 


৯8 
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ঢা. অনুমোদিত মুলধন 8৮5, * 2: ৫০/2৯,০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ' এ ১৪,৭৫,০০০২ টাক! 
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' সপ্তাহে উছা ২৪৪৪ ছিল। 


খাভবন্তর সাপ্তাহিক পাইকারী মান_ 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্প- 
ষেপ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
(১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ. ১০০ ) 
খাঁত্তবস্তর পাইকারী মূল্যের যে সাপ্তাহিক' মান 
ন্র্ণির করিয়া দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, গত 
১৯শে এপ্রিল (১৯৪৭) পর্ধ্য্ত উহা ২৪৫৫ ছিল; 
পূৰ্ব্ব সপ্তান্থে ছিল ২৬৬'০। পূর্ব বৎসর অ।নোচ্য 
আলোচ্য সপ্যাছে 
তও্লাদির দর স্থির ছিল) ডাইল প্রভৃতির দর 
কিছু বাড়িয়াছিল এবং অপরাপর জ্রব্যের মূল্য 
কিছু কমিয়াছিল। 

দেরাতুনস্ছ বন গবেষণ।লয়ের র বজ্ঞ্তি- 
সম্প্রতি দেরাছুনস্থ বন গবেবশালয় হুইতে *শফ ও 
অনুর এলাকাকে বনানীকরণ” নামে একটি, 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, 
গত €০1৬০ বৎসরের গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে 
যে, প্রতি বৎসর ভারতের আজুনানিক ৩০০ বর্গ 
মাইল উর্বর ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে! 


ইহা ছাড়া ভূমির উর্ধরা শক্তি সাংঘ/তিকভাবে 


কমিয়া যাওয়ার ফলে দেশের অনেক স্থান 
মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে । এই মরুভূমির 
বিস্তৃতি হাসের উপায় হিসাবে উক্ত বিজ্ঞধিতে 
ভারতে বন-সম্পদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইয়াছে ! 
উচ্ছাতে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে ভারতের 
মাত্র শতকরা ১২ ভাগ স্থানে, বন আছে এবং 
ভারতে কৃষির উন্নতির অন্ত উক্ত বনভূমি বাড়াইয়! 
শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ সমগ্র ভারতের এক- 
চতুর্থাংশ স্থানে বন সম্প্রসারণ করা প্রয়োজুন।: উক্ত 


বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানা বায় যে, ভারতের 


প্রায় অর্ধেক স্থান স্তক। ওঁ সৃকল স্থানে নূতন 
বনের পত্তন .করিলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিবে 
এবং জমির উর্করা শক্তি হাস বন্ধ হইবে। ইহা 


‘ছাড়া তখন ওঁ সকল স্থানে খান্তশন্ত, ঘাস ও 
জাঁলানী কাঠ ভন্ম৷ন, যাইবে । ভারতে বর্তমানে 


জালানী কাঠের, অভাবে, গোবর পোড়ান হ্য়। 
জ্বালানী কাঠ জন্মানোর ফলে যদি গোবর জালানী- 
রূপে ব্যবহার না করিতে ছয়, তবে ভার্তের মোট 
কৃষিক্ষেত্রের শতকরা ১৩ ভাগ স্থানে. উহা সাররূপে 
ব্যবহার করা চলিধে।- বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে 
যে, ২৫০ প্রকারের গাছ, লতা, ও গুল্ম. ভারতের 


শু ও অনুর্ববর ভূমিতে অন্মান যায়) যাহা হইতে 


4 


"করা চলিতে পারে। - 


তৈল, তৈল-বীজ ও সাবান রপ্তানী 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ--এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, যাঁছারা আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য করেন 
কেবল তাঁহাদিপকেই পারমিট ব! ছাড়পত্র দেওয়ার 
ফলে বর্তমানে আমদানী "ও বণ্তানী-বাণিজ্য 
তাহাদের হাতেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে এবং 


 নবাগতগণের “পক্ষে এই বাণিজ্য আরম্ভ করায় 
- কোনও সুবিধা হইতেছে লা বলিয়া অভিযোগ করা 


হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
দেখিয়াছেন। . বপ্তানী-বাপিজ্য সরকার কর্তৃক 
গ্রহণ রুরার প্রস্তাবও কেছ কেহ কুরিয়াছেন। 
কিন্তু উহ্নার ফলে জি রি বাণিজ্য 


ন 





হ৬শে মে, ১৯৪৭] 


আর্থিক জগৎ 





সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছইয়া যাইবে। কাজেই মধ্য পন্থা 


“হিসাবে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ফেরৎ লাইসেন্সিয়েট ভাক্তারদিগকে এম, বি, বি, 'এস 


‘টেণ্ডার আহ্বান করিয়া বগ্ডানীর অধিকার বিক্রয় 
করিবার ব্যবস্থা দ্বারা নিয়লিখিত দ্রব্যগুলির 
“রপ্তানী অনুমোদন করা হইবে_€( ১) অতি 
‘প্রয়োজনীয় নয় এরূপ উদতজ্জ তৈল ও 
“তৈলবীজ, যথা--(ক) বাদাম তেল, (খ) 
বাদামের শাঁস, (গ) তিসি, (ঘ) তিসি তৈল (ও) 
রেডি বীর্ঘ। (২) চূর্ণীকৃত অস্থি ও .অস্থি-পেবণ 
সব, এবং (৩) সাবান । এই ব্যবস্থা অবলঘ্িত হওয়ায় 
সঙ্গে সেই উক্ত দ্রব্যগুলি রপ্তানীর যে পদ্ধতি 
এতদিন পালন করা হইয়াছে, তাহা বাতিল হইয়া 
যাইবে। 

উ্তিজ্ঞ বীজ-শিল্পের উন্নয়ন_সম্রতি 
-নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 
ক্বষি-বিভাগীয় সদন্ত ও ভারতের উদ্ভিজ্জ বীজ- 
ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হইয়া 
-পিয়াছে। বীজ-শিল্পের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী 
: 'পরিকল্পনা তৈয়ার সম্পর্কে কতকগুলি সমস্তা, বীজ 
ও বাগান আইন রচনা, উদ্ভিজ্জ বীজের আমদানী- 
রপ্তানী ও সৃল্য-নির্ধারণ সম্পর্কিত নীতি প্রভৃতি 
[বিষয় এ বৈঠকে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে 
“ইহা! স্থিরীক্কত হয় যে, ভারতের নূতন উত্তিজ্জ বীজ 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
বিদেশ হইতে বিশুদ্ধ বীজ আসিবেই, ইহ! সব সময় 
আশা করা যায় না। কাজেই এদেশেই গররপ 
বিশুদ্ধ বীজ উৎপন্ন করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা 


করিয়া দেখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক দু 


বীজ উৎপাদক কেন্ত্র স্থাপন এবং বীত্র উৎপাদক 
অঞ্লগুলির উন্নয়ন আবগ্তক। উৎকৃষ্ট. বীজ 
নউৎপাদন সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করিরেন বলিয়া 


বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দেন। 
লেক-অঞ্চলে নূতন মেডিক্যাল কলেজ 


চিকিৎসা ও জনন্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের অস্ত | 


ভারত. গবর্ণমেপ্ট কলিকাতায় “লেক :মেডিক্যাল 
লেগ” নায়ে যে একটি চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপন 


করিতেছেন, তাহা আগামী ১ল! ভুন খোলা হুইবে ' জে 


ওুষধালয় ধাকিবে I 


বলিয়া আশা করা যাষ। ও কলেজে লড়াই- 


উপাধি লাভের জন্ত শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে। 
এঁ কলেজের কয়েকটি বিভাগে সর্ধঘমেত এক 
হাঁজারটি রোগী রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং 
প্রত্যেক বিভাগের এফ একটি পরীক্ষাগার ও 
প্রত্যেক বিভাগ হইতে 
বহিরাগত রোগীর্দিগকে বিনা খরচে চিকিৎসার 
সুযোগ দেওয়া হইবে। প্রতি ছয় মাস অস্তর এ 
বারে ১৫০ জন করিয়া লাইসেন্সিয়েট ডাক্তারকে 
ভ্তির ব্যবস্থা করা হইবে। যাহারা যুদ্ধের সময়ে 
বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, তীহাদিগকেই 
& কলেজে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হইবে। ভারত 
গবর্ণমেন্ট উ কলেজের প্রারম্ভিক ও পৌনঃপুনিক 
ব্যয় বহন করিবেন, তাহা ছাড়া তাহারা & লড়াই- 
ফেরৎ ডাক্তারদের বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা 
ফরিবেন। ফলে ও ডাকার শিক্ষার্থিগণ কলেজের 
বেতন, পরীক্ষার ফি, পুস্তক ও অন্ান্ত সাঁজ- 
সরঞ্জামের ব্যয়, আহার-বাসস্থানের ব্যয় প্রভৃতি 
গবর্ণমে্টের 'নিকট হইতেই পাইবেন। কলেজের 


যধ্যেই শিক্ষার্থীদের খাওয়া-থাকা ও আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইবে। শিক্ষার্থীদের 
ene ind অন্তান্ত কলেজে যাতা- 


ৃ রা 
এ তরিপুরেশ্বর শী 
চীফ অফিল 8 


টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা 


“কিয়ারিংর স্থযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরণীল জাতীয় নে 
লি এপোসিন্লেডেড 


শ্রীযুত মহারাজা 
| { মাপিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, ও পানে 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সেক্রেটারী | _আগরভলা, 
কলিকাতা অফিসসমূহ :--১১, যা 


৭ - 


যাতের ব্যবস্থা সম্পর্কে 'গব্র্ণমেপ্ট রিবেচনা-করিয়া ' 


দেখিতেছেন। আশা করা বায় যে, কলেভটি পাঁচ 
বৎসর পর্য্যন্ত চালু থাকিবে এবং এ সময়ের মধ্যে 
প্রায় বারো শত লড়াই-ফেরৎ লাইসেনসিয়েট 
ডাক্তার ডিগ্রী লাভের সুযোগ পাইবেন। এখন 
যে স্থানে কলেজটি খোলা হইতেছে, লড়াইয়ের 
সময় সেখানে একটি মার্কিন সামরিক হাসপাতাল 
ছিল। ভারত গবর্ণষেপ্ট আলোচ্য কলেজের আস্ত 
হালপাতালটির যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সান্-সরঞ্জাম 
কিনিয়া লইয়াছেন। : 

ুর্মা মেল চলাচল আরম্ভ হওয়ার 
দম্তাবন1_গ্রকাশ, আগামী ১লা জুন হইতে 
আবার সিরাজগঞ্জ হুইয়া যথারীতি স্বন্ধা মেল 
চলাচল আরম্ত ছইবে।' গত কয়েক মাস যাবৎ 
সিরাজগঞ্জ হুইয়া সুর্স্মা মেল চলাচল বন্ধ থাকায় 
ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার অধিবালিগণের 
কলিকাতা যাওয়া-আসার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা 
সৃষ্টি হইয়াছিল । আশা করা যয়ি, আগামী ১লা 
জুন হইতে সুন্ধা মেল পুনরায় চলাচল আরম্ভ হইলে 
উল্লিখিত জ্েলাসমূহের অধিবাসিগণের কলিকাতা! 
যাওয়া-আসার অস্থুবিধা বহুলাংশে দুরীভূত 
হইবে | 










আছ লোন | 
রেডিষ্টার্ড'অফিন রা 








টেলিগ্রাম £ “শৰ্যাঙ্কজিপুর” ' j 


অন্যান্য অফিসসমূহ £ 
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কষলপুর 
ভাহগাছ, জোড়হাট (আসাম ), চকবাজার (টাকা), মামু, ৮ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, 
t= 8 88৫ 8৪৮৪: 






রোগের কল্যাণের ধা ন সেধত্রতের 
কল্যাণময় কপট ফুটে ঠ। এই ব্রভ সফল 

করার জন্ত প্রয়োজনীয় রবারের উপকরণ আমরা ৫ ২ 
" তৈরী করি। 

অকৃত্রিম প্রাকৃতিক স্ধারের তৈরী আমাদের, এই 
উপকরণগুলি ভারতের সর্ববত্র গৃহে ও চিকিতসা. : 
লয়ে গীড়িতের শুঞধায় ব্যবত হচ্ছে॥ 


‘Hk 


বেঙঈল. ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস (১৯5০) ৪ 
কলিকাতা) ৪ নাপপুর ৪. “বোম্বাই রি 


দুধ রখ, হইওয।টায় ব্যাগ, আইস ত্যাগ, ' 
€ যায় রিং ও কুশন, এয়ার যে, বারের . 

এ ডাক মা, ঝযায়ের যেড পাম '' 

ইতারি। -- : 





\ 


গুহ 
নিকেলের টাকা তৈয়ার করিবার - 
সিদ্ধাস্ত-_নয়াদিল্লী হইতে গত ২৩শে মে 


তারিখের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা 


হইয়াছে যে, ভারত গব্ণমেপ্ট নিষেলের টাব! 


ইয়ার করিবার সিদ্ধান্ত এহণ করিয়াছেন। 


আগামী ১লা ছুন হইতে এই নূতন মুদ্রা বাজারে ' 


ছাড়া হইবে বলিয়া! আশা কর] যায়। 
টিটাগড় মিল শ্রমিক ধর্ম্মঘটের অবসান 
-টিটাগড় পেপার. মিল ধর্মঘটী শ্রমিকদেয 
বর্দপরিষদের হুগ্ম-ম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন পাইন 
: ওপ্রীযুক্ত হুলাল বম জানাইতেছেন যে, সম্প্রতি 
কাবিনাড়া ও চিটাগড়ে অন্চঠিত সাধারণ সতার 
সি্ধান্তক্রমে গত হ৩শে শুক্রবার হইতে টিটাগড়মিল 
শ্রমিকদের ৭* দিনব্যাপী ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে । 
কয়লার উপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি--এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্িতে কাশ, ভারতীয় কয়লাখনি সমিতি 


এবং খনির কলা বোঁধাইকারী সমিতিয় সুপারিশ - 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণষেন্ট ' 
- ১৯৩৯ মালের বয়লাখনি-নিয়াপত্তা (বোঝাই করা) . 


আইন অনুযাঁরী কাঁচা ও পোড়া কয়লার উপ্রে 
ট্যাক্স বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদমুলারে 
কাচা ও কম পোড়া কয়লার উপরে টন প্রতি 
৩ আনা এবং বেশী পোড়া কয়লার উপরে টন 
' প্রতি সাড়ে চার আন! হিসাবে ট্যাক্স ধার্য 
হইয়াছে। ' ১৯৪৭ লালে ১লা মে. -হইতে . ইছা 





[হেড অফিস--শ্ণিজনৎ 
টেলি £ঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 
ও 


, , জেনারেল ম্যানেজার । 


| ৩ মাসে শতকরা ১৫০ টাকা 
]৬ 7 ১557 NN ঃ 
৩1০ 339 


১ বৎসরে. ১ 


- প্রোফেসর এন, সি, মৈত্র 


[ গিলং ব্যানধিং বদর নি 


অন্তান্য শাখা--আ্ৰীহটট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
(আসাম) । - b 
এল্‌, দত্ত) এম-এ,বি-কয়, আর-এ, ১০ 


পানিও ব্যাঙ্ক বিল্ডিং স, গড়িয়াহাট! ডি বি কাত, 


ত নিয্লিখশ্বিত হালে 
"কেবলমাত্ৰ স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় $ 


১০ বৎসরে শতকরা! ৬. LR টাকা ৰ 
গৃহনিৰ্ম্মাণ বসে. যে সবল.জমির বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে 
| সে সব কয়টি জমি বিক্রয় ইয়া গিয়াছে। 
1 ই নুতন “হ্বিমের' বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত মর 
. ম্যানেজিং ডিরেক্উরঘয় 8 - 





আর্থক জগৎ ্‌ 
থাস্ভা-সঙ্কট 


জানা গেল যে, গত ৮ই মে (১৯৪৭) পর্য্যন্ত. 


এক মগ্তাছে বিদেশ হইতে ভারতে ১৬ হাজার ৫০০ 


টন গম, ১০* টন চাউল, ২৫০ টন যোয়ার ও  - 


হাজার টন মিলো-আসিয়া পৌহিয়াছ্ে। উহা 
লইয়া বর্তমান বৎসরে উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত ভারতে 
মোট হ জক্ষ ৮০ হাজার /৮০০ টন গম ও ময়দা, 
১ হক্ষ ৮৩ হাজার ১৭০ টন চাউল, ৮১ ছাঁজার ৫০০ 
টন তুষ্টা, » হাজার ৩০০ টন যোয়ার, ১ লক্ষ ৪৯ 


হাজার ৫০০ টন যব, ১ লক্ষ ৫০ হাজার ২** টন - 


মিলো ও ৮ হাজার ২০০ টন ওটুস আমদানী 
হইয়াছে। / 


SE * গজ 


'আন্তর্জাতিক অকুরী খান্ত পরিবদ হইতে 
ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৭ সালের অস্ত ২১ 
জক্ষ। ৫৮ হাজার ৭ শত টন চাউল বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতের অন্ত বরাদ্দ করা 
হইয়াছে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টন। ঘোষণায় উল্লেখ 


কয়া হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেশ হইতে উদ্ধত যে 





কলিকাত৷ তাত ১-১৫নং ক্লাইভ ছাট 
টেলি :__BANKSHILLO 


ফোন ঃ ক্যাল--৩৭৯৮ 
























২ বৎসরে শতকর! ৪২ টাকা! 
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ডাঃ এস্‌, এন্‌ সিংহ 





[ ২৬শে মে, ১৯৪৭ " 


চাউল পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ খুবই কম, 
আলোচ্য বর্ষে ৬৬ লক্ষ টন চাউলের অন্ত বিভিন্ন 
দেশ হইতে আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। 

০৪ * LAE "+ : 
গত ১৬ই মে ত্রিবেজ্ঞামে আন্তর্জাতিক চাউল, 


সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই 


অধিবেশনে সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যযার়ের কাজ 


চলিতেছে। প্রথম পর্যায়ের পূর্ণ অধিবেশনে 
চাউলের অবস্থা ও সমস্ত সমন্তা সম্পর্কে সাধারণ 
আলোচনা হইয়াছে। সাধারণ আলোচনা, কার্যহুচী 
ও কার্ধ্যপরিচালনা পদ্ধতি হত্যাদি নির্ধারণের পরব 
সম্মেলন (১) উৎপাদন বৃদ্ধি কষিটি (২) বাজার দর 


. নির্ণয় কমিটি ও (৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 


কমিটি--এই তিন কমিটিতে বিভক্ত হয়। প্রত্যহ 
এই সকল ফমিটির অধিবেশন হুইতেছে। 
* * 
মানিকগঞ্জ মহকুমা ফুড কমিটিসহ সমস্ত ইউনিয়ন 


ফুড কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। খান্তশন্তের: 
ভয়ানক অভাব । আটা কচিৎ পাওয়া যায়। 


+ # ক 
অন্তরা গবর্ণষেণ্টের খান্ভ সচিব ডাঃ রাজেজ 
প্রসাদ গত ২১শে মে নয়াদিল্লীতে বলেন বে; 
ভারতে মোট ৪৫ লক্ষ টন খাতশস্তের ঘাটতি দেখা 
যাইতেছে। আগামী ভুলাই ও আগষ্ট মাস 
তারতকে উদ্বেগের মধ্যে ফাটাইতে হইবে বলিয়াও' 
তিনি উল্লেখ করেন। তবে আশামুযায়ী নুতন শক্ত’ 


ও আমদানী শস্ক পাওয়া গেলে পরে ১০০৫ 
০ 


মার্কিন চুর বধ সম্প্রতি 
জানাইয়াছেন যে, অন্ততঃ আরও এক বৎসরের' জন্ট 
| খু খাতের অবস্থা উন্নত হইবার সম্ভাবনা, 
| j ্ 


\ « 


* এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকার" 
আলীগড় টিব্বিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ এ, ইউ,- 
বাটকে দেশীয় ভ্যেজ কমিটির অন্যতম সন্ত নিযুক্ত 
করিয়াছেন। . উক্ত কমিটিতে, কতিপয় বৈভ ও" 
হাকিমের নিয়োগের ফথা পূর্বেই ঘোষণা করা 


"হইয়াছে । ভারতীয় ভেব্জ ব্যবস্থার কার্যকারিতা) 


ও উপকারিতা বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্ভ উত্ত 
কমিটি i করা হার I 


i ES টি জেরিযি 


রেইজম্যান বৃটেনের কয়লা শিল্প জাতীয়করণ' 
আইনাম্থসারে গঠিত সেনট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের' 
ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড রিভিং . 
এই . বোর্ডের চেয়ারম্যান ভার জেরিমি ১৯২৯ 
সাল হইতে ১৯৪৫ লাল পৰ্য্যন্ত ভারতের অর্থসচিষ, 
তা | j 
গু ক * 

মিঃ, PE অর এ রা নি 
ফিরোজ কুটার টাটা আয়রণ এবং রী ওয়ার্কসের 


' ওয়ার্কস ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ কুটার 


এ যাবৎ যে যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, প্রত্যেক স্থলেইং! 


; বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । 





এসিয়ান সিল্ক এণ্ড টেক্সটাইল ইণ্ডাট্রীজ 
লিঃ-_ভিরেইর--মিঃ বিমল চক্রবর্তী রেজিষ্টার্ড 

, অফিস--৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। 
অন্থমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। সিল্ক ও সতী 

কাপড়ের ব্যবসা । 

বি কে ইশ্াপ্রীজ লিঃডিরেউর_যিঃ 
হৃশীলকুমার ভট্টাচার্য্য । রেজিস্টার্ড অফিস-__২১এ 
হরলাল রী, কলিকাতা ।' অনুমোদিত মূলধন 

২০ হাজার টাঁকা।: ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ও 

সেক্রেটারী । সা 

মাণিকগঞ্জ ইলেকট্রিক জাপ্লীই এণ্ড - 
ইত্তীগ্রীয়েল কর্পোরেশন লিঃ_ ডিরেক্টর 
মিঃ সুবীর পাল। রেডিষ্টার্ড অফিদ-_পোঃ 
মাণিকগঞ্জ, ঢাক]। অঙ্ণুমোদিত মূলধন--১ কোটি 
টাক!। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবসা । 
কোহিনুর প্রপার্টজ লিঃ_ডিরে্টর-_মিঃ 
এস এন কর। রেঝিষ্টার্ড অফিস--৩২৯, আপার 
চিৎপুর রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। জমি দখল, উন্নয়ন ও বিক্রয়ের 
ব্যবশা। 
পাকিস্থান ফিনান্দ কর্পোরেশন লিঃ_ 
ভিরেক্টার-_মিঃ ইলিয়াসালি মোল্লা। রেজিস্টার্ড 
অফিস, ধর্মতলা গ্রীট, কলিকাতা । অস্ুমোদিত 
মূলধন_€ লক্ষ টাকা । ফিনান্দিয়ার্সও কমিশন 
এজেপ্টসূ। 
দি জিনাট আর্ট ফিল্মস লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ জে আর খুরেজা । রেজিষ্টার্ড অফিস-_ড1১বি, 
কিড ক্র, কলিকাঁতা। অমুমোদিত মুলধন-_ 
€ লক্ষ টাকা । ফিল্ম ব্যবসায়ী । . 

,* পিকে মুখার্জি এণ্ড কোং, (ছাপ) 
লিঃ ডিরেইক__মিঃ পি কে যুখাজ্ডি। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৬৫1১, মাণিকতলা ই্রাট, কলিকাতা। 
অম্থমোদিত মূলধন-_> লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার 
বৈদ্যুতিক সাঁজ-সরঞ্জাম বিক্রেতা । 

বর্ধমান লিঃভিরেইঈর-_ 
নিঃ.এইচ ভি মুক্র। রেজিষ্টার্ড অফিস--১২, ওল্ড 
কোর্ট হাউস হ্রীট, কলিকাতা । ' অন্থমোদিত 
মূলধন-- ৯. কোটি টাকা। কয়লার ব্যবসা । 

ভ্রীভারত প্রপার্টিজ লিঃ_ভিরেক্টার__মিঃ 
আর: এন মিথস। রেজিস্টার্ড অফিস__৪, লায়ন্দ 


রেপ, কলিকাতা । অস্মোদিত মুলধন--২৫. লক্ষ . | 


টাক। জমি ও বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান । 
ম্যান্টন. এণ্ড কোং, লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ 
রামনাথ বাজোরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস--১৩, 
ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
১ মুসধল-- ২৫ লক্ষ । বারুদ প্রস্তুতের, ব্যবসা । 
এ সি লাহিড়ী এণ্ড কোং, লিঃ_ 
ভিরেক্টর-_মিঃ 


নেমল্পেট, শ্বালামোহর 


ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


 দ্নয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা | 


ফোনঃ: কলিকাতা ১৬৬ 


এ সি লাহিড়ী। রেজিস্টার্ড? [ 





(কাঞ্সানা প্রসঙ্গ 
অফিস-_১৪, হেয়ার ষ্ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলধন-_€৫ লক্ষ টাকা । ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার 


ও । 

_সানরাইজ ট্রেডিং কোং, লিঃ-_ডিরে্ব__ 
মিঃ বি চক্রবন্তী। রেছিষ্টার্ড অফিস-_৭, সোয়ালো 
লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন--২ হাজার 
টাকা ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


গ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ভুট মিলস্‌ কোং, লি: 
১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১২৪০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 


ওযেষ্টার্ণ ইত্ডিয়া ম্যাচ কোং ভি 


সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের ভ্রম্ক 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। 
আসাম স’ মিলস এণ্ড কোং লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকবা বাধিক ৩৭1০ আঁনা। 
ইহার পুর্ব্ব বৎসবেব অ্ অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল । 


ভ্রম সংশোধন 
গত সপ্তাহে ফো্ারী প্রসঙ্গে নিউ সুষ্দা ভেলি 
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ (হৃণ্ডিয়া) লিঃ-র যে বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে ' তাহাতে ত্রমক্রমে এই 
কোম্পানীর অস্থমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষের স্থলে 
২ লক্ষ £০ হাজার টাকা বলিয়া ছাপা হুইয়াছে। 
আমরা রি মের জন ৮৪৯১ | 





চার্চিল সাহেব নাকি এটলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, “তুমি ভারতের স্বাধীনতার দিনক্ষণ 
পর্য্যন্ত স্থির করে দিলে এখন উপায়?” জবাবে এটলি বলেছিলেন যে “তারই তো প্রথম ধাপ 
. হুক হয়েছে, সাম্জ্রদারিক দাঙ্গা, পাকিস্থান হিনুস্থানের দাবী আর বঙ্গভঙ্গ ৷” 
এরই পাণ্টা জবাবে আমাদের গড়ে তুলডে হবে স্বাধীন শিল্প, স্বাধীন ব্যবসা, ভাই অমির 
মোহ থেকে মুক্তি দিতে হবে মধ্যবিত্তের জরাগ্রত্ত মনকে । 





এই মেশিনে ঘণ্টায় বার ডজন সে'ডাওয়াটার ও মিঠিজল প্রস্তুত-হয়। খরচ পড়ে ডজন প্রতি, 
সোভাওয়াটারে এক আনা আর মিষ্টিজলে চার থেকে পাঁচ আলা। মুল্য মাত্র ছয় শত টাকা। 


বেকারী কনফেকসনারী এবং যাবতীয় ছোট ঝড় শিল্পের সর্বপ্রকার মেশিন ও তার পার্টস 


আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে। বিভিন্ন ফ্রুট এসেন্স, সিরাপ ও সুগন্ধি দ্রব্যের সর্বপ্রকার 


: ON ro 


৯৬ লাজ 


দি এলেম এও বটল মাগাই এনেন্সী 





১৪নং রাধাবাজার ফ্টীট, | , কলিকাতা | | 


|| অবোর| ইমত টা? লিমিট 


(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবন্ধ ) 
হেড অফিস £_-১০৯, কর্ণ ওয়ালশ ষ্টরীট, কলিকাতা । 


টা খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
| স্থায়ী আমানতের সুদের হাঁর 


১ বৎসরের অস্ত 
২ বৎসরের জন্য ' 


৫৯ 
৫1০ 


৫ বৎসরের জন্য ৭২ 


- ৩ বৎসরের জন্য ৬২ 
৪ বৎসরের জন্য ৩৫০ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২৩শে মে--কলিকাতার টাকার 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে মন্দা 
পরিদ্ফুট থাকে । বিভিন্ন ব্যাক্ষসমূহের মৃধ্যে 
চাহিবামাজ্স পরিশোধের 'সর্তে ‘কল’ টাকার 
চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য্যই দেখা যায়। 
সুদের হার অবশ্ত কলিকাতায় অপরিবর্তিতই থাকে 
অর্থাৎ শতকরা বাধিক ॥০ আলা। বোষ্বাইয়ের 
বাভারে প্রচুর পরিমাণ ‘রেডি ্রাপিং ক্রয় করা 
“য় এবং বোষাইয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 
চহিবামান্ৰ পরিশোধের সর্ণ্ধে ‘কল’ টাকার সুদের 
হাঁয় কমিয়া শতকরা বাধিক ১/০ আনা হইতে ১২ 
টাকা দীড়ায়। বোদঘাইয়ের একটি মার্কিন ব্যাঙ্ক 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাপ 'রেডি ষ্টালিং' ক্রয় 
করে। মান যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ঠোরসূ্‌ 
বিক্রয় করায় ' রেডি ষ্টালিং’ ক্রয় জনিত অতিরিক্ত 
টা সংগৃহীত হওয়ার পক্ষে কোন অমুবিধা হয় 

| 


_ গত ২০শে মে তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট তিন 
মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেঙ্জারী বিলের 





বাজারের হালচাল 





যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তজ্জস্ত. মোট 
আবেদনের পরিমাণ, দীড়াইয়াছিল ৬ কোটি 
৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৯৯%৮৬ পাই মুল্যের 
আবেদন সমস্তই মঞ্জুর হইয়াছে এবং ৯৯৪৮৩ পাই 





মূল্যের আবেদনসমূহের মণ্চুর হুইয়াছে গড়ে 


আন্তুমানিক ২৯ ভাগ। মোট ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের হার বার্য্য 
হইয়াছে শতকরা বাধিক 1৮১১ পাই। 

আগামী ২৭শে মে মঙ্গলবার ষ্ট্যাপার্ড টাইম 
বেলা ১১টা পর্য্যস্ত বোষাইয়ে এবং ২৬শে মে 
সোমবার কার্জকর্শ বন্ধ না হওয়া পর্য্যস্ত অস্কান্ক 
কেঙ্গ্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আহত তিন মাসের 
মেয়াদী ৎ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত 
টেওার গৃহীত হুইবে। বাহাদের আবেদন মঞ্জুর 
হইবে তাহাদিগকে আগামী . ৩০শে মে শুক্রবার 
টাকা দাখিল করিতে হুইবে। অন্তান্ত সর্তাদি 
পূর্বববচ। 

১৪ই মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হ্ইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেষ্ট ১ কোটি ৭৫ লক্ষ 
টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্থ বিভাগের 
নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 


- ধেশ সমঝে চলেন। জীবনের সুখস্বাচ্ছদ্দ্যের দন্ত যে সব 
জিনিস আপনি দরকারী বলে ধনে করেন ভা কেনার 
। দ্বিকেই হয়তো ধা আপনার ঝৌক রয়েছে! - কিন্তু 


বরই এরূপ চড়া থাকুক এ আঁপনি নিশ্চই "চীনন1। টাকা! 
দিয়ে জিনিস কিনে যেন কুলনোই যাঁয় নাঁ-এত দাম 1]. 
.তাঁই ঘাম কমানোর ব্যাপারে আপনার, উচিত নয় কি! 
সাহায্য করা? কাটি এমন কিছু নয় “যেসব জিনিস 
ছাড়া আগনার চলে ত! কেনা বন্ধ রাখুন ul 


হোন আঁর যাই হোন, জিনিষপত্রের দ্বায ধরা, 


৮৪ 





/্ঘতটা পারেন চাঁকা জমিয়ে এতে আপনার টাকা লিপ 
এবং জমানো টাকা নিয়ের যে খাকবেএবংবৈশীকিছু লাভ হবে 


কোন একটিতে গচ্ছিত রাখুন ই 


ভারত 





জমিজমা ঘর-হাড়ী, গ্রহন, 





গত ১৯শে মে তারিখে বাংলা পবর্ণমেন্ট তিন 
মাপের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
যে টেপার আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্বাবদ মোট 
সুআবেদনের পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৎ কোটি টাকা। 
2৯৮/০০ আনা মূলোর আবেদন সমস্তই মঞ্চুর 
হুইয়াছে। মোট ৎ কোটি টাকার ট্রেদারী বিল 
গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের হার ধার্ধ্য হইয়াছে 
শতকরা বাধিক 1০ আনা । 
. আলোচ্য সপ্তাছেও কণিকাতার বিনিময় 
'বাক্ষারে কান্রকর্ম্ম সামাগ্ভই হয়। নিয়ে বাটার 
হার দেওয়। হইল £__ 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিঃ ৫১২ 
ধীদর্শনী (৮ 
ডি. এ. তিন মাস (*- *)-** ১ ৮ ৬. * 
ডি. এ. চার মাস.(৮ *). ১ * ভভহ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 
রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব-_রিজার্ড ব্যাঞ্চের 
গত ১৬ই মে তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
গু তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ ছিল 
১২৩৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৬২ হুঁজার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে ইছার পরিমাণ ছিল ১২৪১ কোটি 
২০ লক্ষ ৬৬ ছাজার টাকা । ১৯৪৬ লালের ১৭ই 
মে প্রকার নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৮ কোটি 
৫৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা । গত ৯ই মে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কদমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৬৪ কোটি 
'৬৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ও ৩৪৯ কোটি ৬১ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭০ কোটি ৯৮ লক্ষ 
৯ হাজার টাকা ও ৩৪৯ কোটি ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার 
টাকা । ১৯৪৬ সালের ১০ই মে তারিখে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৭০৭ 


কোটি ৩৮ লক্ষ ১১ হানার ও ৩০৭ কোঁটি ২৫ লক্ষ 
৩২ ছাজ্রার টাকা । 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৎ৩শে মে--আলোচ্য সপ্তাহের 
'সোম্বার খুব মন্দা অবস্থার মধ্যে কলিকাতাঁর 
শেয়ার বাজার খুলিয়া সমস্ত দিনই মন্দা যায় এবং 
বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের কেনা- 
বেচাও হয় ' খুবই কম। কলকাতার শেয়ার 
বাজারের প্রাণহীন নিস্তেজ অবস্থা মঙ্গলবার দিন 
অব্যাহতই থাকে । শেয়ারসমূছের দরের হাঁস ঘটে 
এবং কেনা-বেচাও সামাগ্তই হয়। বুধবারও 
মঙ্গলবারের প্রাণহীন নিস্তে্দ অবস্থার কোনই 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বৃহস্পতিবারের 
অবস্থাও বুধবারের অন্থরূপই ছিল) অন্ত শুক্রবার 
শেয়ারসমূহের দরের আরও হাল ঘটে এবং হাযপ্রাপ্ত 
দরে শেয়ারসমূহের কেনা-বেচ1 অতি সামান্তই হয়। 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
সোমবার হইতে শুক্রবার পধ্যন্ত একইরূপ প্রাণহীন 
নিস্তেজ এবং মন্দা অবস্থা গিয়াছে । আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাত] শেয়ার বাজারের প্রাণহীন এই 
নিস্তে ও মন্দা অবস্থার অগ্ভতম প্রধান কারণ 
বেতন কমিশনের রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া। 
সাম্প্রদারিক দাঙ্গা-হাদামার ধাক্কা সামলাইয়া 


পেঃ 


চা 


/ 
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উঠিতে না উঠিতেই শেয়ার বাজারে বাজেট কলিকাতা' ও বোদ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় তাহা ১৬৮* আন! 
প্রস্তাবের ধাক্কা আসিয়া লাগিল। বাজেট প্রস্তাবের সপ্তাহের অধিকাংশ সময় যথাক্রমে ৭০1০ আনা ও এবং বোষদ্বাইয়ে ১৬৯॥০ আনা দীড়াইয়াছে । 
খাক্কা এখন পর্য্যন্ত শেয়ার বাজার সামলাইয়! উঠিতে ৭১২ টাকা দরে প্রতিধণ্ড গিনি বিক্রয় হইয়াছে। মার্ধিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে রূপা আমদানীর 
পারে নাই, মূল বাজেট প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য. ক্ষপী পূর্ববর্তী সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি সংবাদ প্রকাশিত হওয়াই আলোচ্য সপ্তাহে রূপার 
সংশোধন হওয়া সত্েও। এই অবস্থার পটভূমিকায় রূপার সর্ব্বোচ্চ বাজারদর কলিকাতায় ১৭৩॥ দরের অবনতির অন্ততম প্রধান কারণ, সন্দেহ 
‘আসিল বেতন কমিশনের রিপোর্ট! আনা এবং ধোস্বাইয়ে ১৭০* আনা ছিদ। নাই। 


যার ইটনিয়ন লিমিটেড 











“গবর্ণযেন্টের ব্যয় ৩০ কোটি টাকা অধিক হইবে । 
"তন্মধ্যে রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের অস্ত 
ব্যয় হইবে ২৪ কোটি টাকা। এই ব্যয়বৃদ্ধির 





"ফলে ভারত গবর্ণমেন্টের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ 

আরও বেশী হইবে। বাজেটে ঘাটতি আরও বেশী 

হইলে তাহা পূরণের অঙ্ক ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং নৃতন 

ট্যাক্স ধাঁধ্য না করিলে চলিবে না। ট্যাক্স বৃদ্ধি | 

এবং নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হইলে ইহার বোবা প্রধানত: পি. ৭, মিশন রে! এক্সটেনসন্, কলিকাতা 


"শিল্পপতি ও ব্যবসায়িবৃন্দের ঘাড়ে চাপিবে এবং 
শিল্লোৎপাদনে তাহাদের উৎসাহ কমিয়া যাইবে। 
"তখন ইহার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই দেখা 
দিবে লভ্যাংশ হাল হওয়ার মধ্যে। প্রধানত: 
উল্লিখিত কারণেই বেতন কমিশনেক্স রিপোর্ট এবং 
“ভারত গবর্ণষেণ্ট কর্তৃক তাহাদের সুপারিশ গ্রহণ 
ক রার"সংবাদে কলিকাতা শেয়ার বাজারে শেয়ার- 
সমূছের কেনা-বেচা বৃদ্ধি ও দরৰৃদ্ধির প্রতিকূলেই 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। তবে .ইহাও 
সত্য যে, বেতন কমিশনের রিপোর্ট ছাড়াও 
শেয়ার বাজারে ঘরবৃদ্ধির অমুকুলে কোল 
কারণ নাই। ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ 
আজ একাস্তই অনিশ্চিত। ভারতবাসীদের হাতে 
ক্ষমতা! হুস্তাস্তর প্রণালী সম্পর্কে বড়লাটের 
সর্বশেষ পরিকল্পনা বৃটিশ মন্ত্রিসভার এক বিশেষ 
অধিবেশনে পূর্ণ বৃটিশ মন্ত্রিসভা! কর্তৃক মোটামুটিভাবে | 
অন্ুমোদিত হওয়ার সংবাদও কলিকাতার শেয়ার | 
' বাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে এ 
নানা জল্পনা-কল্পনার শ্যা্টি করে এবং ইহার ফলেও | 
“আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের 
,কেনা-বেচা হাসের সঙ্গে সঙ্গে দরের দিক হুইতেও 
অবনতি পরিস্দুট ছইয়! উটে। 
পাটের 


রিজা্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 


হইয়া আপনাদের অধিকতর সেবা করিবার স্থযোগ স্থবিধা পাইয়াছে 










কলিকাতা, হতশে মে আলোচ্য সপ্তাহে | 
কলিকাতার পাটের বাজারে তেমন কোন উল্লেধ- 28 ১82 : 
যোগ্য বর্্চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় নাই এবং | 2 FEET 
বাজারে - পাঁমান্তই কাজকর্ম হয়। বাজারে ॥ &:+: চ- 
আলোচ্য রে ok কর্মতৎপরত। দেখা না i SOAR একর! vas বি,সি.দাস 2852 
গেলেও, সাধারণভাবে দরের তেলী ভাবই | | 
বিস্ভমান থাকে । কিন্ত শেষ পর্যযস্ত পাটজাত - টিন টির উনি টির উল 


কল-মাপিক কর্তৃক প্রচুর পরিমাণ পাটজাত অব্য রঃ | 
8৮%42%42%7/445.. 


বিক্রয় করার গুবই পাটজাত দ্রব্যের দরের 











‘অবনতির অগ্তম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। 
তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা 
প্রকার জল্পনা-কল্পনা এবং দেশের দাঙ্গা-হাঙ্গা মা- 
ভ্রনিত অবস্থাও আলোচ্য সপ্তাহের পাটের বাছারের 
শাস্ত অবস্থার দন্ত বহুলাংশে দায়ী 1 


| সোন! ও রূপ! 
. ক্ষলিকাতা, ২৩শে যে-আলোচ্য সপ্তাহে, 
-কলিকাতা ও বোদ্বাই উভয় বাদারেই সোনার দর 1 Me lis Had 
সপ্তাহ অপেক্ষা বৃদ্ধি । আলোচ্য manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
রা রঃ বু না টুর ৃ Gt 2nd Laboratory Reagents, 
আনা পর্যন্ত উঠে এবং বোষম্বাইয়ে উঠে ১০৭০ 
আনা । অতঃপর .দর ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বুধবার ' 
কলিকাতায় ১১০০ আনা এবং বৌঘ্বাইয়ে ১০৯৭০ 
।-আঁনা, পর্যযস্ত উঠিয়াছিল। অদ্য শুক্রবার আবার 
বাড়িয়া শোনার দর কলিকাতায় ১১০৮/০ আনা 
এবং বোদ্বাইয়ে ৯১০০ আন! দ্রীড়াইয়াছে। 
; = 





ক SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. ৮.০. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped taboratortes under the 
supervision of expert chemists. 


°°. Only the ‘best and select raw materials are used  eanufactere, 
এ to ensure guaranteed standards. 





ES আর্ক জগৎ . [ ২৬শে মে, ১৯৪৭ 



































১৬ই মে ১৯শে মে ২০শে মে _ ২১শে মে ২হশে মে ২৩শে মে 
সোনায় দর--গ্রতি ভরি ( কলিকাতা) *** (১১০1৩০১১০1৮ 1১০৯৪০-১০৯৩০ | ১১০1০-১১৪৬ ১১০1০ হু ১১০1,/৯-১১০০ 
ত্র প্র (বোষ্বাই ) ***1১১০1০-১০৯৯ ১০৯15 ১০৯/০-১০৯৯ | ১০৯০-১০৯০ | ১১৩1৯-১১০২, ১১০1০-১০৯]০ 
রূপার দর---প্রতি ১০০ চারি (কলিকাতা ) see | DAN ৩৬৬০ 2১৬৬৩ ১৬৪০ রিল ১৬৮০০ 
কী প্র ( বোস্বাই ) I... | ১৬৫৪০-১৬ ১৪৩ ১৪৪]০-১৬৩২ "| ১৬৪৯-১৬২।৩ ১৪৪]০-১৬৩]০ ১১:৯[০-১৪৮]০ | ১৬৮৮৪০-১৬৮৪০-. 
গিনির দর-_গ্রতিখানা ( কলিকাতা) | ove 1০০ 1০০ te . | 7 0৯০৫০ 
৪ এ (বোম্বাই) *** ৭০২ ৭১২ ৭৩দ ৭১1০ ৭১২. ১২ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার va ' | 
(শতকরা বাধিক) ""* ৩২ ৩২. ৩২ ৩ ৩২ 
কোম্পানীর কাখজ-_ | yj | 
কোম্পানীর কাগত-_ শতকরা! ৩২ সুদের — — — = = Fe 
৩২. টাকা সুদের খগপত্র ( ১৪৪৩-৬৫ ) Eo ১০২/১০ ১৪২০ ME 2, 
৩১ টাকা সুদের খশপঞ্র ( ১৯৬৬-৬৮) *** — — koa শা টু টি 
৪২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৪৪০-৭৪) *** =: = — Ele যা = 
&২ টাকা সুদের খণপন্র (১৯৪৫-৫৫) "** = — = — Mn দা 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি,ক-- | 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এপ্ড ষ্টীল কোং লিঃ = RY টা / ৮৮ — 
টাল কর্পোরেশন = — ল্‌ — লল Eg 
কুমারধুধী-_অডি টি লট হও এ ক মে 
দেসপ = নি — ১০০ টি REE 
মার্শালস 84 = — Ls Es ভি 
ভাত্তিয়! Es ই -- রি বি রি 
স্কাশনাল আয়রন এগ ষ্টীল Fd == — = ৪5১ 
আর্থার বাটলার — — E23 — জর ~— 
টেক্সটাইল মেসিনারি ন - - - -~' ~~ 
খনি-_বাৰ্্গী কর্পোয়েশন রঃ Ee - i ১ 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন মা ~~ — সপ চর " ৩০ সপ সস 
ব্যাস্ক-_বিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইত্তিয়। ৪ ১১৮৭ ১১৬২-১১৫৭ = ১১৫২ — ১১৪৯৬, 
ব্যাঙ্ক ০০ Pes ৭১২-৮৮০ -| ৬৯৯-৬৭1০ ৭-৬৪০ পা চহ 
ক্যালকাটা ভাশনাল ব্যাঙ্ক বর = শপ ০ রর শা শা 
বেঙ্গল সে্ট,ল ব্যাঙ | গত ১২২১১৮০ ১১৪০ ডে বি লা LR 
কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন ee ৪ এ = রী 2 
হুগলী ব্যাঙ | - - ~ ~ - ই 
হিন্ুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ৪০২. — লও — ৪০২ Es 
ছিন্বস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ==" — = 88° BE 
ব্যাক ' _ রি __ রি ২5 
00 কোন্‌ ফোং es Ea — — i 
তালচের gs » bd মি পি চিত টি ৰ্‌ ০ 
রাণীগঞ্জ EAE Fi ও টু টা — 
ইকুইটেবল: » ৮ উঃ রি 5 Ea = 
= লাউথ করণপুরা ০ = টি Es E — 
ভূলনবরারি = =~ A এ টু 
সেন্ট ল ইত্ডিরা — ১২৯ মু 
লিউ চলি রা শির 2 
৷ যোগত। — '— - —. Ee টু 
ভালগোরা — — — — Es 
‘সি নাযযোল He হিট মিলি লি সপ | রর 














ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ₹-চক্রেবস্তী সন্স এণ্ড কোৎ 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়। ), 











২৬শে মে, ১৯৪৭] , আর্থিক জগৎ ৭9 









Hl সাপ্তাহিক বাজার দর 








২১শেমে ২২শেমে 
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‘1+ স্বর্ণের ভবিষ্যৎ 

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ শ্বর্ণমান পরিহার করিয়াছে, 
কিন্তু স্বর্ণ আহরণ ও মজ্জুতের ঝৌক তাহারা 
কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে স্বর্ণ এখনও 
তার সমাদরের আসন অক্ষুঃ় রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ খনির একজন 
মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “কমাগিয়াল এও 
ফিনাৰ্নিয়াল ক্রুনিকেল’ নামক পত্রে এক প্রবন্ধ 
লিখিয়া স্বর্ণের কদর ও চাহিদা আগামী কয় বৎসরে 
আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া ভবিশ্যদ্বাধী 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এশিয়ার অম্থন্নত 
দেশগুলিকে শিল্পসমৃদ্ধ ভূভাগে পরিণত, করিবার 
আয়োজন চলিয়াছে। এই চেষ্টার ফলে ভবিষ্যতে 


এ শব দেশের প্রাচুর্য দেখা যাইবে। এশিয়ার, 


লোকের স্বর্ণ সম্পর্কে খুবই আগ্রহশীল। ইহাদের 
সমৃদ্ধি বাঁড়িলে ইহারা দোন! জয় ও মভুত সম্পর্কে 
বেশী কম ঝৌক দেখাইবে, সন্দেহ নাই। তাহ 
ছাড়া স্বৰ্ণ সম্পর্কে আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই-_শিল্পকার্ধ্যে উহা ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
ব্যবহৃত হইতেছে। শিল্পকার্যে ব্যবহারের ভঙ্ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাকশাল হইতে গত ১৯৪৩ 
সালে ২৪ লক্ষ ৬৬ হাজার আউন্স স্বর্ণ ছাড়া 
হইয়াছিল! পরে শিল্পকার্ধ্যে ব্যবহারের অন্ত 
বৎসর বৎসর আরও বেশী পরিমাণ সোন! নিয়োগ 
করা কইয়াছে। অবস্থার গতি যেরূপ দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে দুনিয়ার মোট উৎপন্ন 
সোনার অর্ধেকই এশিয়ার দেশসমূহের প্রয়োজনে 
ও শিল্পকার্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশসমুছেও সোনার 
চাহিদা ' ভবিষ্যতে হাশ পাইবে না। সোনার 
মুল্যের স্থারিত্ব বেশী ও উহা সকলেই স্বচ্ছন্দে 
গ্রহণ করিতে প্রস্তুত বলিয়া আক্তঙ্জাতিক 
বাণিজ্যের দেনাপাওনা মিটাইতে শেষ পর্য্যন্ত 
সোনার উপরূ নির্ভর করিতে হইবে । আর সেজস্ত 
বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের গবর্ণমেপ্ট ছুর্দিনের জন্ত 
উহা মজুত কৰিম রাখিতে ক্রি করিবেন না। এই 
শ্রেণীর কার্য্যনীতির ফলে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল 
হইয়া দেখা দিবে। স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই 
মন্তব্য খুব প্রপিধানযোগ্য বলিয়াই আমরা 
মনে করি। 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
বন্ত্ের উৎপাদন হ্রাস 

বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সভাপতি যিঃ ডি, 
এন বন্ছ সম্প্রতি এ সমিতির ব্রেমাসিক সভায় 
বন্তৃতা দিতে গিয়া বাংলা ও ভারতে মিল বন্ধের 
উৎপাদন হাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, একদিকে সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা ও 
অপরদিকে শ্রমিক অনুপস্থিতি ও শ্রমিক ধর্মঘটের 
অন্ত অনেক স্থলেই রীতিমতভাবে কাপড়ের 
কলের কাজ চালানো সম্ভবপর হইতেছে না। 
উহাতে বস্ত্রের উৎপাদন বিশেষভাবে হাল 
পাইতেছে। ১৯৪৬ সালে বাংলায় কাপড়ের 
কলগুলির উৎপাদন ১ কোটি ৫০ লক্ষ গঞ্জ কম 


হইয়াছে। সারা ভারতে মিল বস্তরের উৎপাদন 





৮০ কোটি গদ পরিমাণে হাঁস পাইয়াছে। ইহার 
অর্থ হইতেছে এই যে, মিলের কাঙ্ছ রীতিমত 
চালু না থাকার দরুণ সমস্ত ভারতে প্রায় ৮ কোটি 
লোক তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছে । দাজা-হাঙ্গামার কলে *ও শ্রমিক ধর্শ্ম- 
ঘটের জন্য শিল্পপপ্যের উৎপাদন সম্পর্কে যে কিরূপ 
ক্ষতি ঘটিতেছে, মিঃ ডি এন বস্তুর এই মন্তব্য,হইতে 


তাহা .আমরা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে- পারি।: 


সারা ভারতের মিলগুলিতে বৎসরে ৪০০ কোটি 
গজের মত বস্ত্র উৎপন্ন হইত। ৮০ কোটি গজ 
কম বস্তু প্রস্তুত হওয়ার অর্থ মোট উৎপাদন শতকরা 
২০ ভাগ হ্থাস পাওয়া । ৪০০ কোটি গজ মিল 
বস্ত্র উৎপন্ন হওয়া সত্বেও যে স্থলে দেশের লোকের 


অভাব মিটে নাই, সেখানে উৎপাদন নূতন করিয়া 
শতকরা ২০ ভাগ হাঁস পাওয়াতে জনসাধারণের 
ছুঃখ-ছুর্দশা যে কিরূপ বাড়ি-্ছে, তাহা সহজেই 
অনুমেয় |" গবর্ণমেন্ট মাথাপিছু বরাদ্দ কমাইয়া 
দিয়াও রেশন দোকানের মারফতে নির্ধারিত 
পরিমাণ বস্তু জনসাধারণকে সরবরাহ করিতে 
পারিতেছেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর 
দিন দোকানের সামনে সারিবন্দীভাবে দীড়াইয়! 
থাকিয়া অনেককে বিফলকাম হুইয়া ফিরিয়! 
আস্তে হুইতেছে। নানা ছুতা তুলিয়া লময়ে 
অসময়ে যাহারা কলের শ্রমিকদিগকে ধর্মঘট সম্পর্কে 
উস্কানি দিতেছে, জনসাধারণের এই ছুঃখ-ছুর্দশার 
অস্ত তাহারাই অনেক পরিমাণে দ্ায়ী। উহাদের 


, এই সমাজ-বিবোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে সজাগ 


হইয়া উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করা 
জনসাধারণের কর্তব্য । মিলের শ্রমিকদের ষ্যাষ্য 
দাবী-দাওয়া উপেক্ষিত হউক, তাহা আমরা চাই 
না। কিন্তু এই বস্তু-সঙ্কটের দিনে একটার পর্ব 
একট! দাবী উপস্থিত করিয়া তাহারা পুনঃপুনঃ 
ধর্মঘট , চালাইতে থাকিবে, তাহাও মোটেই 


বাঞ্চনীয় নছে। কলের উৎপাদন না বাড়িলে যে" 


শ্রমিকের পাওনা বাড়িতে পারে না এবং এই 
দুর্দিনে কাপড়ের যোগান কষ হুইলে যে জন- 
সাধারপের দুর্দশার! বি থাকিবে না, ইহা 
তাহাদের বুঝ! উচিত ৷. be 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎ 
অ্থনৈতিক দিক দিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া “রয়টার” এদেশে এক বার্তা 
প্রচার করিয়াছিলেন । গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে 
সেই অপপ্রচারের স্বরূপ আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি! 
যেসব অঞ্চল নিয়া পাকিস্থান রা গঠিত হওয়ার 
সম্ভাবনা, কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া সেই সব অঞ্চলের 
সুষোগ-সম্ভাবনা বিচার করিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্র 
অর্থনৈতিক দিক দিয়া খুব ছূর্ববল হইবে বলিয়াই 
আমাদের ধারণা হইয়াছে । আর সে ধারণা আমরা 
খোলাথুলিতাবে ব্যক্ত করিয়াছি, স্থানাভাবে 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের রাজস্ব, সমর ব্যয়, যানবাহন প্রভৃতি 
সম্পর্কে আমরা এ প্রবন্ধে আলোচনা করিতে পারি 


নাই। এসপ্তাহে সে সব বিষয়ে কিছু বলা 'আমরা' 


দরকার মনে করিতেছি” 


ভার aid 
০0000000100 


মস 


৮০ রী 


আর্থিক জগৎ 








পাকিস্থান অঞ্চল শিল্পের দিক দিয়া বর্তমানে 
খুবই পশ্চাৎপদ । প্রয়োজনীয় খনিজ জ্রব্যের একাস্ত 
অভাব থাকায় ভবিষ্যতেও এওঁ অঞ্চলে শিল্প 
প্রসারের ফোন সুবিধা হইবে না। শিল্প-ব্যবসায়ের 


সহিত সরকারী আয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। 


আয়কর, কর্পোরেশন ট্যাক্স, শুষ্ক প্রভৃতি দফায় 
মোটা সরকারী আয় কেবল শিল্প-বাঁশিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি 
দ্বারাই সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্ত পাকিস্থান 
রাষ্ট্রে ও সব দিক দিয়া কোন প্রীবৃদ্ধির আশা মোটেই 
নাই। ইহাতে ওঁ রাষ্ট্রের সরকারী আধিক ভিত্তি 
খুব ছূর্বল হইবে বলিয়াই বুঝা বাইতেছে। 'রয়টার» 
অবস্তা পাকিস্থানের কৃষিসমৃদ্ধির কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্ত 'কৃষি-পণ্যের দিক দিয়া কিছু 
উত্বত্ত দেখা গেলেই তাহা ,সমগ্রভাবে লোকের 
সমৃদ্ধির করণ হইবে বলিয়া আর্মরা মনে করি না। 
বাহির হইতে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য, যোগাড় 
করিতেই এ উদ্ব ত্ত নিঃশেষ হইবে | কৃষিকেন্ত্রিক 
অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে জনসাধারণ দিত 
থাকিয়! যাইবে । ' কাজেই কৃষকদের উপর নৃতন 
ট্যা্স-ভার চাপাইয়া গবর্ণমেণ্ট আয় প্বাড়াইবার 
তেমন কোন যোগ পাইবেন না। 

গবর্ণমেন্টের আয়ের ক্মষযোগ সব দিফ দিয়! 
সীমাবদ্ধ হুইবে। অথচ শ্বাধীন পাকিস্থানের 
সরকারী দায়িত্ব ও সরকারী ব্যয় নানাদিক দিয়া 
বিস্তর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। ভারতের 
সামরিক ব্যয়ের সমস্তটাই বর্তমানে এদেশের 
কেন্দ্রীয় সরকার মিটাইতেছেন। স্বাধীন পাকিস্বান 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে শক্তুয় আক্রমণ হইতে 'আত্ম- 
রক্ষার জগ্ভ এ রাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্টকে বিপুল 
সৈস্ভবাহিনী গঠন ও পরিচালন করিতে হুইবে। 
পাকিস্থান রাষ্ট্র দূরবর্তী হুই অঞ্চলে 
বিচ্ছিন্ন থাকায় সে ব্যয় শ্বভাবতঃই খুব 
বেশী হইবে । কেবল সামরিক বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের , দায়িত্বই নহে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ 
হইতে বিচ্ছির হওয়ার সঙ্গে পররাষ্ট্র, যানবাহন 
এবং ডাক ও তার সংক্রান্ত নিজন্ব বিধিব্যবস্থা 
গড়িয়া তোলার দায়িত্বও পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। প্লামাস্ত . আত্ম, লইয়া এ 
সমস্তের রাদ্রসিক ব্যয় ম্টানো তীাদের পক্ষে 
শ্বতঃই খুব কঠিন হইয়া ঁড়াইবে। কাজেই 
অর্থনৈতিক দ্বিক দিয়া পাকিস্থান রীস্ট্রের ভবিষ্যৎ 
আমরা অন্ধকারাচ্ছ্ন বলিয়াই মনে করি | ঃ 


মিঃ চাচ্চিলের ডলার আয়. 


বিগত মহাযুদ্ধে মিত্ৰপক্ষীয় লমর -. প্রচেষ্টা 
নিয়ন্ত্রণে মিঃ, উইনৃষ্টন চার্চিল বৃটিশ প্রধান .মন্্রী 
হিসাবে এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
“মিঃ চার্চিল তাহার 'যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
ফরিয়া'বর্তমানে একটি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন । 
সেই গ্রন্থটি সম্পর্কে লোকের বেশী রকম আগ্রহের 
কথা জানিয়া মাফিন ' যুক্তরাষ্ট্রের “নিউ ইয়র্ক 
টাইমস্‌’ ও 'ল্রাইফঃ:পত্র তাহা প্রচার স্বত্ব ক্রয় 
করিবার আন্ত; বিশেষভাবে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। 
প্রকাশ, ও ছুই পত্রের কর্তৃপক্ষ: মিঃ চাষ্চিলকে 
জানাইয়াছেন বে, তিনি যদি তাহার যুদ্ধস্বতি 
আমেরিকায় প্রকাশ 'করিবার অধিকার 
উহাদের কাউকে দেন তবে উহার! 


[ ২রা জুন, ১৯৪৭ 








ওঁ গ্রন্থের প্রতিটি 'শব্দের জন্ত এক ডলার 
করিয়! দিতে প্রস্তুত আছেন। মিঃ চার্চিলের 
গ্রহটি পাচ খণ্ডে বিতক্ত হইবে । ও পাঁচ খণ্ডে 
কম পক্ষে ১০ লক্ষ শব্য থাকিবে বলিয়! ধরিলে 
উপরোক্ত সর্ব অঙ্গসার়ে মিঃ চার্চিলের পাওনা 
দাড়াইবে ১০ লক্ষ ভলার। 'প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
মিঃ লয়েড জঙ্ঞ তাহার যুদ্ধস্বতি লিখিয়া বেশ কিছু 
অর্থে উহার প্রচার স্বত্ব বিক্রয় করিয়াছিলেন সত্য, 
কিন্তু কোন এক দেশে একটি বইয়ের প্রচার স্বস্থ 
বিক্রয় করিয়া দশ লক্ষ ডলার পাওয়া ইতিপূর্বে 
আর ফাহারও'ভাগ্যে জোটে নাই । বই প্রকাশের 
স্বত্ব ও অধিকার বিক্রয় করিয়া দশ লক্ষ ডলার আয় 
হইলে তাহা কেবল মিঃ চাচ্চিলের ব্যক্তিত্ব ও রচনা- 
বৈশিষ্টোরই পরিচারক হইবে না বর্তমান ছুর্দিনে 
অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহা ইংলগ্ডের পক্ষেও বিশেষ- 
ভাবে সহায়ক হইবে উপযুক্ত পরিমাণ গলার 
সংগ্রহ করিতে না এপারিয়া যুদ্ধের সময় হুইতে 
ইংলগকে নানা অনুবিধা ভোগ করিতে ইইতেছে। 
মিঃ' চাচ্চিলের দশ লক্ষ ডলার আয় হইলে 
ষ্টাপিংয়ের বিনিময়ে সেই ডলার নিজেদের হাতে 
লওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে। 
মার্কিন যুজরাষ্র হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয়ে 
তাহা সদ্যবছার করা যাইবে কাজেই মিঃ চা্চিল 
তাঁহার উপরোক্ত ডলার আয়ের ফলে ব্যক্তিগত- 
ভাবে ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্যে বেশ কিছু 
সাহায্য করিতে পারিবেন । 

বোম্বাই কর্পোরেশনের. প্রশংসনীয় 

উদ্যোগ 

বোস্বাই কর্পোরেশনের কংগ্রেসী দলের নেতা 

মিঃ এস কে পাতিল সম্প্রতি ঘোষণা! করিয়াছেন 


‘যে, গর কর্পোরেশন কিছুদিনের মধ্যেই বোদাই 


বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বোম্বাই ট্রাম 
কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া দইবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। ও ছুই প্রতিষ্ঠানের মূল্য ও ক্ষতিপূরণ 
হিসাবে ৭ কোটি টাকা হইতে ১* কোটি টাক! 


প্রদান করিতে হইবে । কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ খণ . 


করিয়া ও টাকা সংগ্রহ করিবেন। পরিচালনাভার 
অবিলম্বেই কর্পোরেশনের হাতে মত্ত করার ব্যবস্থা 
হইবে । তবে পুরাপুরি কর্তৃত্ব কর্পোরেশনের 
হাতে আপিতে মাস দেড়েক বিলম্ব হইবে। আগামী 
৭ই আগষ্টের মধ্যে কর্পোরেশন সব কিছু বন্দোবস্ত 
সমাপ্ত করিয়া এওঁ ছুই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
ও কতৃত্ব গ্রহণ করিতে "পারিবেন বলিয়া আশ! 
করা যাইতেছে" কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ও ছুই 


প্রতিষ্ঠানের কর্ণচারীদের চাকুরী অব্যাহত রাখিতে 


সন্ত হইয়াছেন। কেবল বৃদ্ধ ও অক্ষম চাকুরীয়া- 


" দিগকেই অবসর প্রদানের ব্যবস্থা হুইবে। 


মিঃ পাতিল” 'ভরসা ' দিয়াছেন, কর্পোরেশনের 
পরিচালনায় বিছ্যুৎ ' সরবরাহ প্রতিষ্টান ও ট্রাম 
চলাচল ব্যবস্থার কোন অবনতি ঘটিবে না। বরং 
অনসেবার ষ্ট্যাপ্তার্ড বা ধারা যথেষ্ট পরিমাণে হু 
কয়ারই চেষ্টাঃহইবে। | 

বিছ্াৎ প্রতিষ্ঠান ও ট্রাম চলাচল ব্যবস্থা 
মিউনিগিপ্যালাইজ্জ করা' সম্পর্কে বোম্বাই কর্পো- 
রেশনের এই কার্যকরী উদ্যম আমরা খুব প্রশংসনীয় 


'বলিয়াই মনে: করি । এই সমঘ্ভের উপর কোম্পানী 


ও ফার্মের ব্যবসাগত কতৃত্ব লোপ, পাইলে জন- 
কল্যাণ ও জনলেবার আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া উহাদের 


কিন্ত ন্টামে যাহার! 


কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে । তাহাতে নাগরিকদের 
সুযোগ-সুবিধা বাঁড়িবে। কর্পোরেশনেরও কিছু 


বাড়তি আয়ের সুযোগ হুইবে। কাজেই সকল 


দিক দিয়াই আমরা বর্ত্তমান উদ্যোগ খুব সমর্থনষোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। সুইটি বৃটিশ কোম্পানী ' 
দীর্ঘকাল হইতে কলিকাতার বিছ্যাৎ সরবরাহ. 
ব্যবস্থা ও ট্রাম চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । 
ইহারা এই লহরের নাগরিকদের ভাষ্য সুখ-সুবিধার 
দিকে নজর রাখিয়া এ সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন 
না। তাহারা এসমজ্ত পরিচালনা করিতেছেন 
নিছক নিজেদের লাতের অন্ত । এই ছুই ' প্রতিষ্ঠান 
জিনিয়া লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্বে 
তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা হইলে বিছ্যুৎ সরবরাহ 
ও ট্রাম চলাচল সম্পর্কে সাধারণের স্বার্থ অধিকতর 
সংরক্ষিত ,হইত। কর্পোরেশনের পক্ষে আয় 
বাড়াইবারও একটা হুষোগ হইত। ছুঃখের বিষয় 
কলিকাতা কর্পোরেশন ট্াঞওয়েজ ও ইলেক্টিক 
কোম্পানী কিনিয়া লইতে রাজী থাকা সত্ত্বেও 
বাংলা সরকারের উপেক্ষা ও গাফিলতীর জন্য তাহ! 
উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে ন! । f 
হার বৃদ্ধি 
কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকদের কতকগুলি দাবী 
সম্পর্কে বিবেচনার অন্ত গবর্ণমেপ্ট একটি ট্রাইবুনাল 
বসাইয়াছিলেন। মিঃ এস এন গুছ রায় সেই 
ট্রাইবুনালের বিচারক মনোনীত হইয়াছিলেন। 
সম্প্রতি এ ট্রাইবুনালের যে রায়' প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে ট্রাম শ্রমিকদের ন্যুনতম মাসিক 
বেতন ৩৭৪০ আনা এবং ট্রাম. অফিসার ও কেরাণীদের 
নূ/নতম মাসিক বেতন ৭০২ টাকা হারে নির্ধারিত 
করিবার কথা বলা হইয়াছে। সকল কর্ধচারীই 
বোনাস হিসাবে এক মালের বেতন পাইবে। 
ধর্মঘটের অর্দ্ধেক সময়ের অর্থাৎ ১ মাস ১৩ দিনের 
বেতন শ্রমিকর্দিগকে দিতে হইবে বলিয়াও 
ট্রাইবুনাল সুপারিশ করিয়াছেন। ট্রাইবুনালের 
এই রায় খুব সত্তোষজ্জনক হইয়াছে বলিয়াই আমরা! 
মনে করি। ট্রাম শ্রমিকরা এক সভায় সমব্তে 
হইয়া এ সিদ্ধান্ত মানিয়া নিবার সঙ্কল্প প্রকাশ 
করিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় । গত 
এপ্রিল মাসের 'শেষে যখন ট্রাম ধন্মঘটের এঁবসান 
হয়, তখন মীমাংসার একটা. সর্ভ এই ছিল যে, 
ট্রাইবুনাল ষে রায় দিবেন, তাহা ট্রাম কোম্পানী 
যথাযথ মানিয়া নিবেন। কাজেই সে শর্ত অমুদারে 
কোম্পানী ও সুপারিশ আঙ্জ মানিয়া লইতে বাধ্য । 
ট্রাম শ্রমিকরা নৃনতম বেতন মাসিক ৪০২ টাকা 
নির্ধারিত করিবার দাবী নিয়া ধর্মঘট সুর 
করিয়াছিল । ধর্মঘটের সার্থক পরিণতি হিসাবে 
আজ তাহারা নানতম বেতন ৩৭০ টাকা পর্যন্ত 
বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে । ১ মাসের বোনাল ও 
ধর্মঘট কালের অর্ধেক মাহিয়ানাও তাহারা পাইবে 
বলিয়া স্থির হইয়াছে । ইহ! শ্রমিকদের অভাবনীয় 
জয়ই সুচিত করিতেছে। আমরা এই সাফল্যের 
জন্ত তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি । বিদেশ 
ট্রাম কোম্পানীর মুনাফা বৃত্তি ও স্বার্থপর শোবপের 
বিরুদ্ধে সমবেতভাবে দ্বাড়াইয়। তাঁছারা এই সব 
সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা খুবই , 
সুখের বিষয়। 


ট্রাম শ্রমিকদের মাহিয়ানা বাড়িয়াছে $_ 
চলাচল 'করে 
তাহাদের সুযোগ-সুবিধা কোন দিক দিয়া 
বাড়িতেছে না। ধর্মঘটের সময় দীর্ণুকাল তাহারা 
যথেষ্ট ছুদ্দিশা। ভোগ করিয়াছে। বর্তমানে ট্রামের 
চলাচল যদিও বা আরম্ভ হইয়াছে, গাড়ীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি না পাওয়ায় তাহাদের অক্সুবিধা 
না। জনকল্যাণ ও জনসেবার আদর্শে উদ্ধন্ধ 
হুইয় ট্রাম শ্রমিকরা! তাহাদের সন্বশক্তি নিয়া এই 
সব অমুবিধা দূরীকরণে আস্তরিকভাবে সচেষ্ট হইবে 
বলিয়া আমরা আশা করি। 
শু /. 


দুর হইতেছে ' 





~~ 





, করিয়া থাকে। 


চা 


ফলে ভারতীয় 


॥ আরও ভারতের মত হাস পায় নাই। 


রা জুন, ১৯৪৭ ] 
ভারতীয় বীম! ব্যবসায়ের অসুবিধা 


একথা অনেকেই অবগত আছেন যে, পলিসি- 
গ্রাহকদের সন্তাবিত আয়ু, বীমা তহবিলের দাদনে 
সম্ভাবিত জায় এবং আফিসের কাধ্যপরিচালনা বাবদ 
সম্ভাবিত ব্যয়-- এই তিনটা বিষয়ের উপর নির্ভর 
করিয়া জীবনবীমা কোম্পানীসমুহ উহাদের পলিসি- 
গ্রাহকদের দেয় প্রিমিয়ামের পরিমাপ নির্ধারিত 
সম্ভাবিত আয়ু এবং 'বীম! 
তহবিলের দাদনে আয় যদি বেশী এবং মৃত্যুহার 
যদিংকম হয় তাহা হইলে বীমার শ্রিষিয়াষের 
পরিমাণ কম হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সম্ভাবিত 
আয় এবং তহবিল দাদনে আয় যদি কম এবং 


কাধ্য-পরিচালনার ব্যয় যদি বেশী হয় তাহা হইলে 


বীমার প্রিমিয়াম বেশী হুইয়া থাকে । ভারতবর্ষের 
ঘনুসাধারণের স্বাস্থ্য পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির 
তুলনায় অনেক খারাপ বিধায় এদেশে সম্ভাবিত 
আয়ুর পরিমাপ অনেক কম। তবে ভারতবর্ষ 
দরিদ্র দেশ বলিয়া এদেশে কাধ্য-পরিচালনার ব্যয় 
কিছু কম এবং এদেশে মূলধনের অভাব হেতু বীমা 


তহবিল দাদনে আয় কিছু বেশী হইত বলিয়া. 


এতদিন পর্য্যন্ত সস্তাবিত আয়ুর পরিমাণ অনেক 
কম থাকা সত্বেও ভারতীয় বাধা কোম্পানীসমূহ 
বিদেশী বাঁষ! কোম্পানাগুলির সহিত গ্রতিযোগিতা- 
মূলক হারে বীমার প্রিমিয়াম ধার্য করিয়া কাজ 
চালাইয়া যাইতে সমথ হুইতেছিজ। কিন্তু বর্তমানে 
অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইদানীং 
ভারতে যে ছুপ্দ,জেযর বাজার যাইতেছে তাহার 
বামা কোম্পানীগুলির কার্্য- 
পরিচালনার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি গ্রাইয়াছে এবং 
ভারতে সন্ভা টাকার যুগ আসিয়াছে বলিয়া বীম! 
তহবিল দাদনে আয়ের পরিমাণও অনেক হ্রাস 
পাইয়াছে। মৃত্যুহার সম্বন্ধে ভারতে আধুনিক- 
কালে বিশেষজ্ঞ একচুয়ারি ভ্বারা কোন তদন্ত হয় 
নাই। তবে বর্তমানে জীবিকানির্ববাহের ব্যয় 
প্রায় তিনগুণ বাড়িয়া যাওয়াতে এবং নানা কারণে 
দেশে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা পন হওয়াতে 
এদেশবাসীর সস্তাবিত আয়ুর পরিমাণও যে আরও 
কমিয়াছে তাং! অমুমান করা যায়। পক্ষান্তরে 
পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেশের রাদ্শক্তি বাম! 
কোম্পানীগুলিকে নানাঙাবে সাহাষ্য করার দরুণ 
এ সব দেশে কাধ্য-পরিচালনার ব্যয় তেমন বাড়ে 
'লাই এবং বীমা তহবিল দাদনে অবাধ ও বহুল 
সুযোগ থাকা হেতু এ সব দেশে তহবিল দাদনের 
অধিকন্ত 
ইদানীং ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 
জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সস্তোবজ্রনক উন্নতি হওয়াতে 
এ সব দেশে সম্ভাবিত আয়ুর পরিমাণও 'উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। | 

এই সম্পর্কে আমেরিকা সমন্ধে সমপ্রতি 
প্রকাশিত একটা সংবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 
এই সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকায় দনসাধারণের 
গড়পড়তায় সম্ভাবিত আয়ুর পরিমাণ পূর্বে যে স্থলে 
৪৮৯৪ বৎসর ছিল সেই স্থলে এক্ষণে উহা! ৬৩'৭৬ 
বৎসরে পরিপত হইয়াছে। উহার ফলে পূর্বের 
ওঁ দেশে ২৫ বখসর বয়সের এক ব্যক্তির পক্ষে 
এক হাজার ডলারের (৩৩২০ টাকার) একটা, 
পলিসি লইতে যে' স্থলে বৎসরে ২৬৭৪ ভলার 
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 আঁথক জগৎ 


প্রিমিয়াম দিতে হইত, সেই স্থলে এক্ষণে এইরূপ 
একটী পলিসি গ্রহণ করিতে মাত্র ১৯'৭৭ ভলার 
প্রিমিয়াম দিতে হইতেছে । ভারতে জনসাধারণের 


গড়পড়তা সম্ভাবিত আয়ুর পরিমাণ মাত্র ২৪ বৎসর!” 


এক্ষণে উহা আরও কমিয়া' গিয়াছে বলিয়া মনে 
হইতেছে । এরূপ অবস্থায় বিদেশী বীমা 


কোম্পানীগুলির সহিত ভারতীয় বীমা' কোম্পানী- ." 
" গুলির পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক প্রিমিয়াম নির্ধারণ 


করিয়া কা করিবার কি প্রকার অসুবিধা! ছুটি 
হইয়াছে, তাহা সহজেই অমুমান করা যাইতে 
পারে। | | 


মিল্ক পাউডার বা গুড়া দুধ প্রস্তুতের 
শিল্প 


ভারত সরকার এদেশে 3 0০৮৫০ বা 
গুঁড়া ছুধ প্রস্তুতের জন্ত পরীক্ষামূলকভাবে একটি 
কারখানা ' স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আনন্দ 
নাক স্থানে যে সরকারী দুগ্ধ গবেষণা কেন্দ্র 
রহিয়াছে সেখানে এই কারখানাটি প্রতিষ্ঠা কর! 
হইবে। এই কারখানা স্থাপন করিতে এককালীন- 
ভাবে ৮৫ হাজার টাক] ও বাৎসরিক হারে ১ লক্ষ 
৩ হাজার: টাকা ব্যয় হইবে। কারখানাটিতে যে 
যন্ত্র বসানো হইবে তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় ৭৫ গ্যালন 
গুঁড়া ছুধ উৎপাদন করা যাইবে। এই কারখানা 
চালু করিয়া তাহার ভিতর দিয়া এদেশের উপযোগী 
গুড়া ছুধ প্রস্ততের প্রক্রিয়া কার্যকরী করা এবং 
সেই প্রত্রিয়া সম্পর্কে লোককে শিক্ষা প্রদান 
করিয়া এদেশে ক্রমে ক্রমে এ শিল্পের প্রসার সাধন 
করা গবর্ণমেপ্টের লক্ষ্য । 

সুধের অভাবে বর্তমানে এদেশের সহরাঞ্চলের 
লোকদের যথেষ্ট ছুঃখ-দুর্দাশ]! দেখ! দিয়াছে। 
গুড়া দুধ তৈয়ারের এ সরকারী পরিকল্পনা 
কার্ধ্যকরী হইলে তাহ! ঘাটতি এলাকার অভাব 
পূরণে বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়াই আমরা মনে 
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করি। দুরবত্তাঁ গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় প্রচুর 
দুধের যোগান থাকা সত্বেও উপযুক্ত যানবাহনের, 
অভাবে তাহা সহর অঞ্চলে বা অঙ্ক ঘাটতি 
এলাকায় চালান দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। 
ফলে এই খাত্ত-সঙ্কটের দিনেও হুধের পরিপূর্ণ 
সঘ্যবহার কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। অন্তান্ত 
দেশে ছুধ হইতে গুঁড়া হুধ প্রস্তুত করিয়া তাছা 
দুরবর্তী স্থানের লোকদের প্রয়োজনে রপ্তানী 
করিবার রীতি ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এইরূপ শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকিয়া বহু লোক 
বেশ কিছু অর্থোপার্জনেরও সুযোগ পাইতেছে। 
এদেশে জনসংখ্যা অনুপাতে ছুধের যোগান এত 
বিপুল নহৈ যাহাতে লোকের ' প্রয়োজন যিটাইয়া' 
আমরা বিদেশে গুঁড়া ভুধ বিস্তর পরিমাণে 
রপ্তানী করিতে পারি। কিন্তু রগ্ডানী-বাশিজ্য 
গড়িয়া তোলার সুযোগ না থাকিলেও গুঁড়া হুধ 
প্রস্তুতের শিল্প স্থাপন করিয়া এদেশবাসীর প্রয়োজনে 
তাহা পরিপূর্ণভাবে 'সঘ্যবহার করার ব্যবস্থ! অবশ্যই 
হইতে পারে। বাড়তি 'অঞ্চলের ছুধ পাউডারে 
পরিণত করিয়া তাহা ঘাটতি অঞ্চলে চালান 
দেওয়া'সহজ । অল্প সময়ে উহা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা 
একেবারেই নাই । যে সব যৃহরে দুধের যোগান 
কম সেই সব সহরে ছুধের পরিপূরক হিসাবে এই 
গুড়া হুধ ব্যাপকভাবে ব্যবছার করা যাইতে পারে। 
গুড়া দুধ প্রস্তুত ও উহা বিক্রয়ের যে সুযোগ 
রহিয়াছে তাহার কথা চিন্তা করিয়া আমরা ভারত 
সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা সম্পর্কে খুব উৎসাহ 


বোধ করিতেছি। 
র উপর আমদানী শুস্ক 
ভারত গবর্ণমেন্ট বিদেশ হইতে আমদানীরুত 


যন্ত্রপাতির উপর উহার মুল্যের শতকরা দশতাগ 
অনুপাতে এক শুল্ক ধার্ধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। 
ভারত গবর্ণণেপ্টের ভূতপূর্ব্ব - অর্থলচিব স্যার 
আচ্চিবন্ড রোঁলাওস্‌ ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট. 
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উপস্থিত করিতে গিয়া তাহার বক্তৃতায় যুদ্ধোত্তর 
শিল্পোম্নতির অস্ত যেই আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। . 
দেশের শিল্পোভোগীরা যাহাতে এ বিষয়ে ক্বিধা 
পান সেঞ্চস্ত'তিনি যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুন্ক 
ভবিষ্যতে লাঘব করিবার কথা বলিয়াছিলেন। 
ইহাতে সকলের মনেই বেশ একটা ভরসার ভাব 
জাগ্রত হুইয়াছিল। কিন্তু বড়ই হুঃখের - বিষয় 
এই যে, দেশের জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নূতন 
অন্ত্বস্তা গবর্ণষেন্ট গঠিত হওয়া! সত্বেও'-যন্ত্রপাতির 
উপর আমদানী শুষ্ক রহিত বা লাঘবের্‌: কোন 
ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত অবলধিত হইতেছে না। 
বিষয়টির গুরুত্ব শ্মরণ করিয়া আমরা এ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের আস্ত মনোযোগ. আকর্ষণ করিতেছি। 
যুদ্ধের ..পূর্বব. সময়ের তুলনায় বিদেশে যন্ত্রপাতির 
মুদ্য বর্তমানে ৪1৫ গুণ' বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এইরূপ অধিক মুল্যে যন্ত্রপাতি যোগাড় করিয়া। 
এদেশের শিল্লোস্তোগীদিগকে উহার উপর আবার 
শতকরা দশভাগ হিসাবে আমদানী শুদ্ধ প্রদান 
করিতে হইতেছে । ইহাতে যন্ত্রপাতির মোট ক্রয়- 
মুল্য খুবই, বেশী চাড়াইতেছে। যন্ত্রপাতির ক্রয়- 
বূল্য অধিক হইলে তাহা দেশের শিল্পোরতির ..পক্ষে 


ফ্যাটালগই আমরা পাবো, এ 





আর্থিক জগৎ 


খুবই অন্ুবিধার কথা! ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, 
এই চড়া মূল্য দেখিয়! অনেক শিল্পোস্োী অবিলঘে 
তাহার ভন অর্ডার প্রধান সম্পর্কে বিরত থাকিবেন। 
যে সব্‌ কারখানার যন্ত্রপাতি পুরানো হুইয়া গিয়াছে, 
নূতন ' যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হুর বুবিয়া সেই 


. পুরানো যন্ত্রপাতি দিয়া কোনমতে কাজ চালাইয়া 


যাইবার চেষ্টাই তাহারা করিবেন। অধিক দরে 
যন্ত্রপাতি, সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা শিল্পপণ্য 
উৎপাদন করিতে গেলে এ পণ্যের পড়তা খরচ 
বেশী পড়িবে । ফলে ক্রেতা সাধারণের উপর 
উহার চাপ অপেক্ষাকৃত মারাত্মক হুইবে | কাছেই 
যেদিক দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন যন্ত্রপাতির 
মূল্য যথাসম্ভব হাস করিবার ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন 
বলা চলে। যন্ত্রপাতির ভম্ত আমরা একান্তভাবে 
বিদেশের উপর নির্ভরশ্ীল। উহার মূল্য হাস করা 
সম্পর্কে বিদেশী ধিক্রেতাদিগকে চাপ দিয়া বর্তমানে 
বিশেষ ফল হুইবে বলিয়া মনে হুয় না। সকল 
দেশেই বিক্রয়যোগ্য যন্ত্রপাতির যোগান বর্তমানে 
'কম। বাহির হইতে উহার জন্ত দাবী-দাওয়াও 
খুবই বেশী। এহেন অবস্থায় বিদেশ হইতে 
যন্ত্রপাতি পাইতে হুইলে বিক্রেতাদের দাবী অনুযায়ী 





আমরা অর্ডার পেলেই, 
সুনাইটেড, কিংডস্‌ থেকে 
আনিয়ে দিই তার একটা 
ক্যাটালগ বিলেত থেকে 
শীগ্গীরই আমাদের 


কাছে এসে পৌঁছবে । নির্দিষ্ট সংখ্যক 
জন্ত যে যে কোম্পানি নিজেদের ছাপানো 


চিঠির কাগজে তাদের একজন কর্মচারীকে দিয়ে সই করিয়ে আমাদের 
কাছে আবেদন-পত্র পাঠাবেন শুধু তাদেরই আমর! এই ক্যাটালগ দিতে 


« র্শাল সনস্‌ 
| e ৯৯ ক্লাইভ কীট 


আযাণ্ড কোম্পানি -( 





ইণ্ডিয়া! ) লিমিটেড 


| সেক্রেটারীর নিকট এক স্মারকলিপি 
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বেশী মূল্য দিয়াই তাহা সংগ্রহ করিতে হুইবে। 
ক্রীত যন্ত্রপাতির মুল্য কিছুটা হান করিবার একমাত্র 
উপায় বর্তমানে যাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি 
তাহা হইতেছে উহার আমদানী শুন্ক রহিত বা 
কতক পরিমাণে লাঘব করা। থাহির হইতে 
যন্ত্রপাতি আনিয়া তঙ্জন্ত এদেশের গবর্ণমেপ্টকে যে 
অতিরিক্ত পাওনা যোগাইতে হয়, আমদানী শুল্ক 
রহিত বা লাঘব করিলে তাহা হইতে শিল্পোভোগীর! 
রক্ষা পাইতে পারেন। শিল্পোব্রতির একান্ত 
প্রয়োজনীয়তা ম্মরণ করিয়া এবং শিল্পপণ্যের 
ক্রেতাদের স্বার্থের কথা ভাবিয়া আমরা ভারত 
গবর্ণষেপ্টকে অচিরে ওঁ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্ অনুরোধ করিতেছি । 


দাঙ্গা-বামার কথা 

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যেভাবে 
বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে শিল্প-ব্যবসায়ের ভিত্তি 
সদ্চ রাখার জন্য এদেশের কলকারখানা সম্পর্কে 
সরকারীভাবে এক বাধ্যকরী বীমা পরিকল্পনা 
কার্য্যকরী কর! প্রয়োজন বলিয়া ইতিপূর্বে আমরা 
মন্তব্য করিয়াছিলাম। বড়ই সুখের বিষয় এই যে, 
ইণ্ডিয়ান ব্যাক্ষস্‌ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ভার 
এইচ, পি, মোদীও উন্নপ প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া 
সম্প্রতি তারত সরকারের বাণিক্য বিভাগের 
পেশ 
করিয়াছেন। এ দ্বারকলিপিতে স্তার এইচ, পি, 
মোদী বলিয়াছেন, দেশের অনেক . অঞ্চলে 
সাম্প্রদায়িক দাজা-হাজামা দেখা যাওয়ায় সম্পত্তি, 
কলকারথানা ও বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ক্ষতি 
ঘটিতেছে। ব্যপিক দাঙ্গা-হাজামার ভিতর কোন 
ৰীমা কোম্পানীই খপ ক্ষতিপূরণের সর্ভে উপযুক্ত 
বীমা পলিপি প্রদান করিতে সমর্থ নয়। কাজেই 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অসুবিধা আজ নিদারুণ 
হুইয়া দেখা দ্িতেছে। সম্পত্তি, কলকারখানা, 
হস্তস্থিত বিক্রয়যোগা পণ্য প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া 


" ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ গ্রহণ 


করিয়া থাকে।. এসমস্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে 
আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া ব্যাকষসমূছ তাহার 
ডামীনে টাকা দাদন করিতে অশ্বীকৃত হুইতেছে। 
ফলে সাধারণ কাল্রকারবার চীনু রাখা কঠিন হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। দাদনের ন্ুযোগ ব্যাহত হওয়ায় 
ব্যাক্ষিংয়ের কাজও শোচনীয়ভাবে খর্ব হইয়া 
পড়িতেছে। এই অবস্থায় একটা বড় রকম অর্থ- 
নৈতিক বিপৰ্য্যয় হইতে দেশকে রক্ষা! করিতে হইলে 
বাধ্যকরী বীমা পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী কবিয়া সম্পত্তি, 
কলকারখানা ও মজুত বাণিজ্য পণ্যের সম্ভবপর 
ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই 


_ সঙ্গত। 


সার এইচ, পি মোদীর এই দাবী আমরা 
খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। বিশেষ 
ছুঃখের বিষয় এই যে, বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী 
মিঃ সুকতাঙ্কর কিছুকাল পূর্বে সরকারীভাবে দাজা- 


, ৰীমার পরিকল্পনা গ্রহণের একটা আশ্বাস দিয়া 


এখন আর লেবিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন ন! । 
এরূপ পরিকল্পনা সম্পর্কে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
সহিত আলাপ-আলোচনার, জন্তু ঠিলি কয়েকদিন 
পূর্বে বোম্বাই গষন করিয়াচ্ধিলেন। 'ক্যাপিটেল' পত্র 
[খবর দিয়াছেন, সে আলোচনার ফল সন্তোষজনক 
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আর্থিক জগৎ 








হয় নাই । বোম্বাইয়ের অনেক ব্যবসায়ীই নাকি 
মিঃ শ্ুকতাঙ্করকে বলিয়াছেন যে, বাংলা, 
পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
দাঁঙ্গা-বিধ্বন্ত অঞ্চলের সম্পত্তি ও কল- 
কারখানার ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত একটি 
। বাধাকরী বীমা পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া সকল 
প্রদেশের শিল্পপতি ও ব্যবলায়ীদিগকে নির্দিষ্ট হারে 
প্রিমিয়াম প্রদানে বাধ্য করা অন্থচিত। এই খবর 
কতদূর সত্য সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ 
রহিয়াছে । হয়ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে ইউরোপীয় 
মালিকদের কলকারখানা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা 
নাই বুবিয়া বিদেশী শিল্পপতিদের স্বার্থেই 
ক্যাপিটেল' পত্র কারসাজি করিয়া এ আপত্তির 
রুথা ধ্বনিত করিয়াছেন। যদি এ খবর বান্তবিকই 
সত্য হয় তবু মুষ্টিমেয়ের আপভিতে বিভ্রান্ত হইয়া 
.ঈবর্ণমেন্টের পক্ষে বীমা পরিকল্পনা মুলতুবী 
রাখিবার কোন অর্থ নাই। বাংলা, পাঞ্জাব ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এখনও ভারতবর্ষের 
সহিত অবিভক্ত রহিয়াছে। কাজেই এ ভিন 
প্রদেশের ছুর্দিনে অগ্ত প্রদেশের লোকেরা কৌন 
মতেই উপেক্ষার চোখে দেখিতে পারেন না। 
যুদ্ধের সময়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের 
অঞ্চলগুলিতে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা 


গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও সমস্ত দেশের | 


কলকারখানা সম্পর্কেই গবর্ণমেণ্ট বাধ্যকরী বীমা 


“পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়াছিলেন। বর্তমানেও র্‌ 
সেইভাবে সমস্ত দেশের অদ্য একটি দাঙ্গা-বীমার | 


পরিকল্পন! প্রবর্তন করা হইবে বলিয়া আমরা আশা 


করি। সকল অঞ্চলের কলমাঁলিক ও ব্যবসায়ী- : 
-দিগকে সম্পত্তির মুল্য অমুপাতে একটি নির্দিষ্ট, 
প্রিমিয়াম প্রদ্নানে বাধ্য করিয়া গবর্ণষেপ্ট যদি সেই 


প্রিমিয়াম দ্বারা একটা বীমা তহবিল গঠন করেন, 
তবে বহুজনের অর্থসাহায্যে 


সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। 


বেতন কমিশনের সুপারিশ ও 
ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় 


সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি L 
সম্পর্কে বেতন কমিশনের সুপারিশসমূহ ভারত % 
শগার্ব্ণমেণ্ট কার্য্যকরী করিতে সম্মত হওয়ায় | 


ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের বিরক্তির কারণ 


বিশ্লেষণ করিয়া কলিকাতার একটি নামজাদা চু 


শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রথম সম্পাদকীয় 
নিবন্ধ লেখা হুইয়াছে। বেতন কমিশনের 
সুপারিশ মতে কলিকাতা ও বোদ্বাই সহরের 
সরকারী কর্খচারিগণ সর্বনিয় বেতন ও 


ভাতা হিসাবে মাসিক ৭০২ টাকা পাইবেন। উক্ত 


সংবাদপত্রের মতে বর্তমানে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে 
যে গড়পড়তা সর্ধনিয়্ মজুরী দেওয়া হয় বেতন 
কমিশনের সুপারিশ অমুযায়ী সর্ববনিয় বেতন ও 
ভাতার পরিমাণ তাহার তুলনায় অত্যন্ত বেশী এবং 
শ্রমিক ও শ্রমিকলেতাগণ সর্বনিম্ন মজুরীর হার 
বৃদ্ধি করিয়া সরকারী কর্ণচারীঘের সমকক্ষ হইতে 
। যে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে তাহাতে আর সন্দেহ 


নাই । এই ব্যবস্থায় সম্মতি দেওয়া শিল্পপতিগণের 


ব্যক্তিগত ও | 
কোম্পানীগত অবাঞ্ছিত ক্ষতি তাহারা সহজেই রি 
পুরণ করিতে পাঁরিবেন। দেশে শিল্প ও ব্যবসা- | 
বাণিঘ্যের ভিত্তি অটুট রাখার পক্ষে তাহা খুবই | 









৮৩ 





পক্ষে সহজ নয়; কারণ যে সমস্ত শিল্পের বৈদেশিক 
প্রতিদ্বন্থী আছে তাহাদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি 
করিয়া, ক্ষতিশ্বীকার করিয়া কলকারখানা চালু 
রাখিতে হইবে । আলোচ্য সংবাদপত্রের অভিমত 
এই যে, বেতন কমিশনের সুপারিশের যৌক্তিকতা 
খুবই কম? কারণ যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতায় একছ্বল 
অশিক্ষিত শ্রমিকের স্বাভাবিক জীবনয়ান্রার ব্যয় 
ছিল মাসিক ১৫২ টাকা। বর্তমানে জীবনযাত্র! 
ব্যয়ের হুচকসংখ্যা ৩০০ ধরিলেও তাহার মন্ুরী 
৪৫২ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। ' 

শ্বেতাঙ্গ বণিকদের এই মনোভাব সম্পর্কে 
কোনরূপ“মস্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্তাক | আমাদের 
একমাত্র বক্তব্য এই যে, যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপীয় 
বণিক ও শিল্পপতিগণ শ্রমিকদিগকে মাসিক ১৫২ 
টাকা মজুরী দিয়া নিজেরা যে কোটী কোটী টাকা 
লভ্যাংশ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং 
ইউরোপীর কর্ধরচারীদিগকে মোটা মাহিনা দিয়া 





রাজার' হালে রাখিয়াছেন তাহা যে কোন সত্য 
. দেশের পক্ষে কলহ্ন্বরূপ। ভারতীয় শ্রমিকদের 


আয় বৃদ্ধি পাইলে তাহা ভারতীয় জনগণের 
মুখন্থাচ্ছন্য্যের 'জগ্ই ব্যয়িত হইবে ।. ইহাতে 
শ্বেতাঙ্গ প্রভৃদের লাভের পরিমাণ হাস পাইবে 
বলিয়াই কমিশনের সুপারিশ ইউবোপীয় বণিক ও 
শিল্পপতিগণের মনঃপৃত হয় নাই। মজুরী বৃদ্ধির 
দাবী রোধ করা শিল্পপতিগণের পক্ষে সম্ভব হইবে 
না ("শুট is unlikely that employers 
will be able to resist the demand for 


increases in wages of considerable 
এmoUNtS) উপলব্ধি করিয়াই উজ্ত সংবাদপন্রে 
কমিশনের সুপারিশ পুনব্রিবেচনার জগ্ত প্রস্তাব 
করা হইয়াছে । ইউরোপীয় বণিকদের এই 
আবেদন-নিবেদনে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্ণপাত 
করিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 


ব্যবসার আসল মুলধন_শিপ্প বাণিজ্যের জ্ঞান 
২০ বছরের অভিজ্ঞত আর আধুনিক বিজ্ঞানের দান 


লেখক-_বিভৃতি দত্ত 


মাণিক্য কেমিক্যাল 
ইঞ্ঞ্াউ্রীভ্ক ভিলস্বিভেত্ভ . 
১৫নৎ নারমল লোহিয়া লেন (বড়বাজার ), কলিকাতা 
শাখা £ আগরতল। ও পাটন।। 


ফাঁ্ধাসিউটিক্যাল, রা দ্রব্য, পেটেণ্ট ও আয়ুর্কেদীয় সকল প্রকার ওষ্ধ ও প্রসাধন 
দ্রব্যশামগ্ী প্রস্তুত করা হয়। 


সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায় । 
সৰ্ব্বত্ৰ কি এবং এজেণ্ট আবশ্যক। 


এক সাথে পাবেন এই বই]. 


১৪ 
বিভিন্ন প্রকারের শিল্পজ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে 
এক হাজারের উপর ফরমুল। দেওয়া আছে. 
এই বইতে-__ ূ 


টিনা মাত্র 


দি এসেন্স এওঁ বটল সারাই এজেশ্ী 


১৪, রাধাবাজার ফ্টরীট, কলিকাত৷ 








বাংলা সরকারের বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পন! 





বাংলা দেশের বিভিন্ন সহর এবং পল্লী অঞ্চলে 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের জন্ত যথাসম্ভব কম 
খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কয়েকটা পরিকল্পনা 
বাংলা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল। সংবাদে 


প্রকাশ, এই সমস্ত পরিরুল্পন! কার্যকরী করার জন্য . 


প্রাদেশিক গব্্ণমেপ্ট ইলেকটি।সিটি ডেভেলপমেণ্ট 
ভিপার্টমেন্ট নামক একটা .নৃতন৷ সরকারী বিভাগ 
হু্টি করিয়াছেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ, সংক্রাস্ত বিভিন্ন 
পরিকল্পনা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই 
সমস্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার উদ্দেস্টে 
উল্লিখিত নুতন সরকারী বিভাগে বর্তমানে কর্দচারী 
নিয়োগ করা হইতেছে । এই বিভাগের স্পেশাল 
অফিসার কর্ণেল ইভাম্দ, সম্প্রতি রোটারী ক্লাবে এক 
বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সরকারী বিদ্যুৎ পরিকল্পনার যোটা- 
মুটি বর্ণনা দিয়াছেল। রর 

স্পেশাল অফিপারের বক্তৃতায় প্রকাশ, গবর্ণমেন্ট 
যে পরিকল্পনা সর্বপ্রথম কার্যকরী করিতে মনস্থ 
ফরিয়াছেন, তাহা হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে 
বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, নৈহাটা প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা সম্ভব হুইবৈ।” এই পরিকল্পলাটীর 
নাম দেওয়া হইয়াছে North Calcutta Rural 
Hlectrification Scheme... এই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী গৌরীপুর হইতে রাণাঘাট হইয়া বর্ধমান 
পর্য্যন্ত একটা লাইন এবং উত্তর দিকে নবদ্বীপ, 
কৃষ্ণনগর এবং সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলার কাটোয়! 
মহকুমা পর্য্যস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের আর একটা 
লাইন স্থাপিত হইবে । শিল্প এবং বসবাসের আন্ত 
কীচড়াপাড়া উন্নয়নের বে পরিকল্পনা! আছে, তাহার 
অন্ভও এই লাইন হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, 
হুইবে। 

যশোহর এবং খুলনা জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের 
জস্ত পূর্ব-কলিকাতা বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা নামক 
আর একটা পরিকল্পনাও গৃহীত হুইয়াছে। 
প্রথমোক্ত উত্তর-কলিকাত! বিদ্যুৎ পরিকল্পনাকে 
সম্প্রসারণ করিয়া ইহা কার্য্যকরী কর! হুইবে। 
এই উদ্দেষ্যে উত্তর-কলিকাতা৷ পরিকল্পনার অন্তর্গত 
রাণাঘাট বৈদ্যুতিক কেন্দ্র হইতে বনগাঁও ও 
যশোহর হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত বি্যুৎ সরবরাহের 
লাইন স্থাপন কর! হইৰে। যশোহ্র এবং খুলনা 
সহরে ট্রেন্নফরমার কেন্দ্র স্থাপন'করিয়া বাগেরহাট 
এবং শৈলকুপা প্রভৃতি চতু'পাৰ্্ববর্তী দূর অঞ্চলেও 
বিছ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। 
পূর্ব-কলিকাতা পরিকুল্পলার অঙ্গ হিসাবে বারাকপুর 
হইতে বারাসতের মধ্য দিয়! বসিরহাট :এবং টাকী 
অঞ্চলেও বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর একটা লাইন 
স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে । 


কলিকাতার দক্ষিণে ভায়মণ্ড হারবার, ক্যানিং, , 


বারুইপুর, মভিলপুর প্রভৃতি অঞ্চল নিয়া প্রায় ৩৫০ 
বর্মমাইল পরিধির মধ্যে বিহ্যুৎ সরবরাহের অস্ত 
5০৪৮৮ Calcutta Rural Electrification 
9০501 নামক একটা পরিকল্পলাও গবর্ণমেণ্টের 
বিবেচনাধীন আছে। এই সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ 
সরবত্রাহের সুবিধার ভমক কলিকাতা ইলেকট্রিক 
সাপ্লাই কর্পোরেশনের গড়িয়া বৈছ্যতিক কেন্দ্র 
হইতে বৈছ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করা হইবে । ' 


খড়গপুর এবং মেদিনীপুর সহরে বর্তমানে যে 
ছুইটী বিদ্যুৎ সরবরাহের কেন্দ্র আছে, তন্মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করিয়া খড়াপুর ও মেদিনীপুরের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরব্রাহের ব্যবস্থা করাও 
গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। 
' পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের 
জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ, সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র 
করা হুইবে"। .এই সম্পর্কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদি, 
ভৈরবৰাজার ও নোয়াখালী জেলার ফেনী ও 
চৌমুহুনীতে পাঁচটা *নাস্ণবী” বিদ্যুৎ সরবরাহের 
কেন্দ্র স্থাপনের ' পরিকল্পনা. আছে। এই সমস্ত 
অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জস্ত প্রথম ছোট ডিজেল 
এঞ্জিন ব্যবস্থার করা হুইবে। বিদ্যুতের চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইলে এই পাঁচটা পৃথক কেন্দ্রের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করা হুইবে এবং ইহার ফলে 
এই সমস্ত অঞ্চলে বিহ্যুৎ সরবরাহের পরিধি আরও 
বিস্তৃত হইবে । নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ লজ বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা সম্ভবপর কিনা, তৎসম্পর্কেও অনুসন্ধান 


 চলিতেছে। জলজ বিদ্যুতের উৎপাদনব্যয় . কম 


বলিয়! পূর্ববঙ্গের কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম), গোমতী 
(ত্রিপুরা ) এবং সোমেশ্বরী '( ময়মনসিংহ পারে 
পাহাড় ) নদী হইতে অলজ বিছ্যৎ উৎপাদন করিয়া 
এই সমস্ত অঞ্চলে সরবরাহ কর! সহজসাধ্য হুইবে 
কিনা, তদ্বিবয়েও অনুসন্ধান করা হইতেছে বলিয়া 
কর্ণেল ইভান্দ তাহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। 

উত্তরবঙ্গে বিছ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে স্পেশাপ 
অফিসার বলিয়াছেন যে, ভূটান এবং কালিম্পং 
সহরের মধ্যবস্তী জালঢাকা নদী হইতে অলজ 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া দাঞ্জিলিং এবং ডুয়াসে'র 


’ চা-বাগান অঞ্চলে সরবরাহ করা হুইবে। তিস্তা 
নদীর।উপর যে বাধ প্রস্তুত করার পরিকল্পনা আছে, 


তাহাও এই বিদ্যুতের শাস্তয্যে কার্যকরী করার 
সুযোগ আছে। ' 
গবর্ণমেণ্টের বিহ্যৎ সরবরাহ পরিকল্পনা সম্পর্কে 


স্পেশাল অফিসার একটী গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন কোম্পানী বা 
ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ সরবরাহের অধিকার 
ন! দিয়া নূতন সরবরাহ কেন্্রমূহ হইতে অন- 
সাধারপের অস্ত সরাসরি বিছ্যুৎ সরবরাহ করাই 
গ্রবর্ণমেপ্ট নীতি হিসাবে গ্রহণ ফরিয়াছেন। 
স্পেশাল অফিসারের এই ঘোষণার অর্থ এই যে, 
এই সমস্ত নূতন বৈহ্যুতিক কেন্দ্র সরকারী প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে পরিচালিত ইবে। বিছ্যতের আনুমানিক 
মূল্য কি হইবে .তৎসম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, 
গৃহস্থদের আলো, পাখা প্রভৃতির অন্ত প্রতি ইউনিট 
চৌদ্দ পয়সা এবং শিল্পগ্রতিষ্ঠানের জন্ভ প্রতি 
ইউনিটের মূল্য ছয় পয়সার মত হুইবে। কোন 
শিল্পগ্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের চাহিদা বেশী হইলে 
ইউনিট প্রতি মূল্যের হার আরও হাস করা হইবে। 
কয়েকটা নিন্দি্ট অঞ্চলে কয়লার পরিবর্তে বিদ্যুতের 
সাহায্যে রেলওয়ে এপ্রিন চালাইবার পরিকল্পনা 
বর্তমানে রেলওয়ে বোর্ভের বিবেচনাধীন আঁছে। 
বাংলা গবর্ণমেপ্টের পরিকল্পিত নূতন বিচ্যুৎ 
সরবরাহের কেন্দ্রসূহ স্থাপিত হইলে এই সমস্ত 
কেন্্র হইতে রেলওয়ে এঞ্রিনের অন্ধ প্রয়োজনীয় 


বিদ্যুৎ সংগ্রহ কর! যাইতে পারে কিনা, তদ্িষয়ে* 
রেঙ্গওয়ে বোর্ডও অনুসন্ধান করিতেছেন বলয়! 
স্পেশাল অফিসার তাহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। 
সঙ্গতয়ুল্যে মফঃশ্বল অঞ্চলে বিদ্যুৎ, সরবরাহের , 
ব্যবস্থা 'হইলে দেশের কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই ।- 
এই কারণে গবর্ণমেন্টের নুতন পরিকল্পনাসমূহ 
বিশেষভাবে সমর্ধনষোগ্য । কিন্তু গঠনমূলক এই 
শ্রেণীর কোন কার্ধ্য সম্পর্কে বর্তমান বাংলা” 


' সরকারের প্রচেষ্টা পরিকল্পনার গণ্ডী পার 


হইয়া প্রকৃত কার্যে পরিণত হইবে 
কিনা তদ্বিযয়ে আমাদের যথোঠ সন্দেহ আছে; 
বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমবা বিশেষজ্ঞ নই বলিয়া” 
সরকারী পরিকল্পনাসমূহের দোষ-ত্রটি বিচার করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যে ভাবে 
গবর্ণমেপ্ট এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিতে 
মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে আমাদের . সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হওয়া ' 
অস্বাভাবিক নহে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পর্রিকল্পনা-- 
সমূ্ধের অন্তর্গত যে সমস্ত পরিকল্পনা ফলপ্রস্থ 
(Productive )' অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত করার 


. পর তাহা হইতে গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারপের 


আধিক আয় হুইবে, এরূপ পরিকল্পনাসমূহ কার্য্য-- 
করী করার ব্যয় গবর্ণমেপ্ট খণ করিয়া সংগ্রহ 
করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই নীতি অনুসারে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের নূতন ধাপের" 
সাহায্যে কার্য্যকরী করা হইবে। কিন্ত বর্তমান" 
সময়ে এই শ্রেণীর দীর্ঘকালীন খণ সংগ্রহ কর! বাংলা- 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা 
যায় না। পাকিস্থানী দাপটে বাংলার লীগ 
মন্ত্রিগুল জনসাধারণ এবং অর্থবিনিয়োগকারী - 
ধনিমগুলের আস্থা হারাইয়াছেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ 
সম্পর্কে দীর্ঘকালের মেয়াদে বাংলা সরকারের কোন 
খাপপত্র প্রকাশিত হুইলে তাহার সফলতা সম্পর্কে - 
বিশেষ ভরসা করা যায় না। 


নবপ্রতিঠিত কেক্দ্রসমূহ হঁতে বিছ্যুৎ. 
সরবরাহের জন্ত কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে 
লাইসেন্স দেওয়া হইবে না বলিয়া স্পেশাল 
অফিসারের বক্তৃতায় যাহা উল্লেখ কর] হইয়াছে, 
তাহাতেও এই পরিকল্পনার আধিক সফলতা সম্পর্কে" 
সন্দেহ ও অবিশ্বাসের উল্লেক হয়। 'এই সমস্ত 


. পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার পর. আদৌ লাভজনক ' 


হইবে কিনা এবং লাভজনক হইলে কতকাল পর" 
ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহ! 
সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সরকারী শিল্প ও ব্যবসায় 
পরিচালনার ব্যয় যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের 
তুলনায় বেশী, তাহা সুবিদিত। কিন্ত পণ্যের 
চাহিদা ও উৎপাদনের ব্যয় যেখানে অনিশ্চিত, .. 
তদ্রপ ব্যবসায়ে সরকারী পরিচালনা লাভের 
পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে বলিয়াই জন-- 
সাধারণের মনে ধারণা জন্মিবে। 

আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রস্তাবিত পরিৰুল্পনা- 
সমূহ কার্যকরী করিয়া বিছ্যৎ সরবরাহ করার 
দায়িত্ব কয়েকটী অভিজ্ঞ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর 
অর্পণ করা হউক। গবর্ণমেপ্ট মূলধনের শতকরা 
৫০ ভাগ লরবরাহ করিতে পারেন। বিদ্যুৎ - 
সরবরাহের লাইসেন্সের মেয়াদ যথাসম্ভব কম 
সময়ের জন্য নিন্দিই করিয়া দেওয়া যাইতে পারে 
এবং এই সময় উত্তীর্ণ হইলে গবর্ণমেষ্ট স্বয়ং বিদ্যুৎ 
কেন্দ্র পরিচালনা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব 
প্রহণ করিবেন। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমুহকে এই 
পরিকল্পনায় জড়িত করার প্রস্তাবে বিপদও আছে। 
ইহার ফলে অনভিজ্ঞ এবং সম্প্রদায় বিশেষের কোন 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিহ্যৎ কেন্ত্র স্থাপনের 
কন্টাক্ট এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইসেন্স দেওয়া * 
হইলে পছ্থিরুঘুনার মূল উদ্দেপ্তই ব্যর্থ হইবে। 


৮, 





॥ 


ছোটখাট কারখানা স্থাপন করিয়া কিংবা কুটিরে অর্থনৈতিক কল্যাণ দেখিতে হইলে প্রতি গ্রামের মপলাকে ভিত্তি করিয়া গ্রামের লোকের যদি 
বসির! নিজ পক্গিবারের সাহায্য লইয়া অভীতৈ স্ুযোগ-সম্ভাবন! অনুযায়ী সেই গ্রামে প্রয়োজনীয় - যথোপযোগী শিল্পপ্রব্য তৈয়ার করিবার শিক্ষা পায় 
ভি দিত Sena fos PELE TL প্রয়োজনীয় অনেক জিনিযিপত্রের দিক দিয়া 


আধুনিক যত্্যুগে বড় কলকারখানা স্থাপনের দিকে EEE রে Jo POSES 
অনেকের মনোৌষোগ নিবদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
অতীত দিনের সেই ছোটখাট শিল্পের ছুদ্দিন দেখা 
দিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় 
করিতে, পল্লীবাসীদের আয় ও কর্দসংস্থানের সুযোগ 
বৃদ্ধি করিতে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যদামগ্রীর দিক 
দিয়া দেশের অভাব পরিপূরণ করিতে . ছোট ছোট 
শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে। 
সেই হিসাবে উহাদের ছুদ্দিন আমাদের জআাতীন়্ 
উদাসীনতা ও অবনতিরই নামাস্তর বলা চলে। 
এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্ত আজ উপযুক্ত 
শিল্প পরিকল্পনা গঠনের উপর জোর দেওয়া 
হুইতেছে। শিল্প-পণ্যের দিক দিয়া দেশকে আত্ম- 
নির্ভরশীল করা, লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ 
প্রসারিত কর! এবং সকলের মাথাপিছু আয় বুদ্ধি 
কর! যদি অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্য বলিয়া ধরা! 
হয় তবে কেবল কারখানা শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করিয়া সেই লক্ষ্যে পৌছানো যাইবে না। ৭ লক্ষ 
গ্রাম ও চল্লিশ কোটি অধিবাসীর এই দেশে কুটির- E 
'শিল্প ও ছোটশিল্লের সমুচিত উন্নতি সম্পর্কেও | 
আমাদিগকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে j 
হইবে। কুটির-শিল্প ও ছোটশিল্প সম্পর্কে একটা! S 


"_ ছাটশিজের ভবিষ্যৎ 














' ৰাহিক মমত্ববোধ এদেশে অনেকেই দেখাইয়া | ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট অ্রগতের লোক বিশ্ময়াবিষ্ট হয়ে জানতে 
থাকেন সত্য, কিন্তু এ ধরণের শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট , ) পারলো যে, জাপানী শহর হিরোশিমার উপর একটি টিম বোমা নিক্ষিপ্ত 
কোন তথ্যতালিকা প্রকাশ করেন না। কিভাবে '_ হওয়াতে শহরটি প্রায় নিশ্চিহ হয়ে গেছে। শহরটিতে কমপক্ষে আড়াই 
কারখানা শিল্পের গুতিযোগিভার সমক্ষে এ শিল্পকে লক্ষ লোকের ছিল বাস। দ্বিতীয় এ্যাটম বোম! ফেলা হলে! নাগাসাকি 
সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় সে বিষয়ে সুচিন্তিত নামে আর একটি জাপানী শহরের ওপক্স এবং তার ফলে এ-শহ্রটিরও 
আলোচনাও এদেশে খুব কমই হইয়া থাকে। আর কোনো চিন্ত রইল, না। জগত এখন এই ভীষণ মারণান্রের ভয়ে 
বাংলার শিল্প বিভাগের ডেপুটি ভিরেক্টর শ্রীযুক্ত 2 | 
দেবেননাখ ঘোষ সম্প্রতি ছোট শিল্প* . কিন্তু জনকল্যাণের কাজে খ্যাটম-এর এই অমিত শক্তির প্রয়োগ যে 
সম্পর্কে একটি তথ্যপূৰ্ণ পুস্তক প্রকাশ করায় নেই এমন নয়। শক্তির উৎস হিসাবে আমরা কয়লা, তেল ও ইলেকটিকের 
(Small Industries—By D. N. Ghose, কথাই জানি। কিন্তু এযাটম যে এদের স্থান অনায়াসেই অধিকার করতে 
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আজ পরিপুরিত হুইল বলা চলে। বন্ত্রযুগের পাপ্ত্ত মানুষের জীবনের আব একটি ১ 
লমন্তার সমাধান এই শ্ববুদ্ধির ফলে হতে 
দাবী ও ভারতে কারখানা শিল্পের ক্রমিক প্রসারের পাবে- সমস্তাটি হচ্ছে এখনকাব চড়া ঘাম। 
, অয! অর্থব্যয় কবলে এন্তুং বেধানে সেখানে 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পটভূষিকায় এদেশে টাকা খাটাবে মুল্যের মাত্রা আপনা হতেই 
ছোট শিল্পের স্থান ও স্থুযোগ-সস্ভাবনার কথা এই বেড়ে বাবে। এই বার মোড় ফেরাতে 
পুস্তকে সুচিত্তিতভাবে বিশ্লেষণ করা হুইয়াছে। 1৮৯ 
নিগ্গের উপকাঁবতো হবেই, উপরস্ধ ্ 
এই পুস্তককে ভিত্তি করিয়া আমর! বর্ত্তমান প্রবন্ধে কমানোর কাজে আমাদেবকেও এনেৰ, | অনিশ্চিত মূল্যের জব্যের উপর অর্ব্যয় 
হোট-শিল্লের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা! . ৮৬৮৭ lle Ll ' করবেন না। এখন এসবের দাম অনেক, 
বে, আঁজকেব পত্র কিনলে বিয্যতে সম্ভাবনা 
ৰুরিব। অর্থেব বিশেষ সদ্ব্যবহার কর! হবে না। কেম ই 
ভারতবর্ষ অসংখ্য গ্রামাঞ্চলে বিভক্ত? বর্তমান অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন না 








করিয়া থাকে। কাজেই এদেশের লোকদের 
* ছোটশিল্ল অর্থে এই পুস্তকে কুটির- 
শিল্প ও ছোটখাট কারখানার ভিতর দিয়া 
পরিচালিত শিল্প--এই উভয় শ্রেণীর শিল্পকেই 
ধরা হুইয়াছে। 2 2 
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তাহারা আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে। 
জীবন-ধারপের জন্ত মাথাপিছু এফটা আয়ের 
অধিকারীও তাহারা হইতে.পারে। বেশী পরিমাপ 
লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকায় কৃষি দ্বারা 
তাহাদের অভাব পরিপূরিত হইতেছে না। কৃষকরা 
তাহাদের পরিবারের আবেষ্টনীতে বসিয়া অবসর 
লময়ে যদি কুটির-শিল গড়িগা তুলিতে যত্ুপর হয় 
তবে তাহাদের আয় বাড়িতে পারে; সেই বাড়তি 
উপার্জন দ্বারা জীবন-যাত্রার খরচ মিটাইতে 


তাহারা অধিকতর সক্ষম হইতে পারে। এইসব 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে কুটির-শিল্প ও ছোট 
শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এদেশে যথেষ্টই রহিয়াছে। 
আর সেই প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করিয়া 
ওঁ সব শিল্পকে বাচাইয়া রাখা ও ভাহার' সমুচিত 
উন্নতির ব্যবস্থা করা শ্রীুক্ত ঘোষ একাত্ত 
বলিয়াই মনে করেন। | 

তবে ছোট শিল্পের সার্থকতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম 
কৰিলেও গান্ধীপস্থী অর্থনীতিবিদদের অনুকরণ 
করিয়া তিনি তাহার পুস্তকে শ্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাষ্য- 
জীবনের কোন অবান্তর চিত্র অঙ্কন করিতে যান 
নাই। কুটির-শিল্প ও ছোটশিল্পের প্রসার সাধন 
করিয়া গ্রামাঞ্চলে লোকের কর্মসংস্থানের 
সুযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর, গ্রামবাসীদের মাথাপিছু 
আয়ও এসমস্ভের ধারফতে বাড়ানো যাইতে পারে। 
সে হিসাবে শ্রীযুক্ত ঘোষ ছোটশিল্প সম্পর্কে 
আগ্রহছশীল | কিন্তু তাই বলিয়া ছোটশিল্পকে ভিত্তি 
করিয়া সকল গ্রামকেই পরিপূর্ণরূপে স্বাবলম্বী কিয়া 
তোল! সম্ভবপর বলিয়া তিনি মনে 'করেন না। 
প্রয়োজনীয় ধরণেব'সব কিছু শিল্প গড়িয়া তোলাব 
মত কাঁচামাল সকল গ্রামে পাওয়া হুফর । শিল্প 
পরিচালনার "সুযোগও অনেকক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ | 
এই অবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের আদর্শে সবকিছু 
পুনর্গঠন করিতে যাওয়ার অন্থবিধা বিস্তর । এক 
গ্রামে যাহ! পাওয়া! যায় না বা এক গ্রামে যাহা 
তৈয়ার করিতে খরচ বেশী পড়ে, সম্তা ও সুবিধা- 
জনক মনে হইলে অন্ক গ্রাম হইতে তাহা সংগ্রহ 
করা যাইবে না বলিয়া কোন নিয়ম বহাল করা 
নিতান্তই অন্থচিত। তাহাছাড়া' কারখানা 
শিল্পের মারফতে যে জিনিয সহজে ও সস্তায় 
উৎপাদন করা যায় কুটির-শিল্পের কল্যাণে কিংবা 
স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবনের আদর্শের খাতিরে 
তাহাতে বাধা! দিতে যাওয়াও অযৌক্তিক । শ্রীযুক্ত 
ঘোষ বলিয়াছেন, এমন অনেক ধরণের শিল্প-দ্রব্য 
আছে বড় কারখানায় স্থাপন করিয়া যাছা ব্যাপক- 
ভাবে উৎপাদন করা সম্ভবপর নছে। এ বিষয়ে 
ৃষ্টান্বশ্বক্ূপ তিনি সোলার টুপি, বোতাম, বিড়ি, 
মহিষের পিং হইতে তৈয়ারী জিনিষ প্রভৃতি কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন।. এসব জিনিষ কুটির-শিল্প 
হিসাবে প্রস্তুত করিতে কোন বাধা বা অস্বব্ধা 
নাই। কুটির-শিল্প হিসাবে এসমস্ত উৎপাদন করাই 


সাধারণ নিয়ম। যে সব জিনিষ তৈয়ার করিতে অভিজ্ঞ 


হাতের হুনিপুণ কারুকাধ্য দরকার যথা--শাস্তিপুর 
*ও ঢাকার তাঁতের কাপড়, বিভিন্ন স্থানের হাতীর 
দাতের শিল্প, খেলনা, দড়ি, কার্পেট, কাঠের জিনিষ, 
শাথা, কাসার বান প্রতৃতি-সেলব জিনিবও 
গ্রামাঞ্চলে ও কুটিরে আগের মতই তৈয়ার করা 
যাইতে পারে। কতকগুলি শিল্প আছে যথা 





সৃতা ও কাপড় বয়ন, ছুরি কাচি প্রস্তুত, ' কাচের 
জিনিষ তৈয়ার, সাবান নির্দাণ ধানভানা, মৃংত্রব্য 
প্রস্তুত প্রভৃতি কুটির-শিল্প কিংবা কারখানা শিল্প 
ছুই রকমেই যাহা পরিচালনা কর! যায়। এইরূপ 
ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বাচাইয়৷ চলিবার 


' অন্ত কুটির-শিল ও কারখানা, শিল্পের অন্ত তৈয়ারী 


জিনিষের রকম বা শ্রেণী নিদি করিয়া দেওয়া 
ষায়। মোটা সুতা ও মোটা বস্তু তৈয়ারের কাজ 
কুটির-শিল্পের জ্ত নির্ধারিত রাখিয়া মিহি সুতা ও 
মিহি কাপড় উৎপাদনের ভার মিলের উপর গ্ভস্ব 
করিলে বস্তর-শিল্প সম্পর্কে এ অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা 
অনেকটা দূর হইতে পারে। তাহাছাড়া কুটির- 
শিল্পকে কারখানা শিল্পের পরিপূরক হিসাবে ধরিয়া 
লইয়াও এই ছুই শিল্পের ভিতর প্রতিযোগিতার 


বদলে একটা সামঞ্জন্ত ও সহযোগিতার ভাব গড়িয়া ' 


তোলা যাইতে পারে। কুটির-শিল্লের কর্মীরা 
কোন কোন শ্রেণীর শিল্প-দ্রব্যের অংশবিশেষ 
তৈয়ার করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিয়া বাজারে বাহির 
করার দায়িত্ব বড় বড় কারখানার উপর ছাড়িয়া 
দিতে পারেন। ছ্রাপান ও সুইজার্ল্যাঞ্ডে মেপিন 
টুল, সাইকেল, ঘড়ি, খেলনা প্রভৃতির থণ্ড খণ্ড অংশ 
প্রথমে কুটির-শিল্প হিসাবে তৈয়ার করিয়া পরে তাহা 
বড় কারখানায় নিয়া সংযুক্ত. করিবার ও 
সেখান হুইতে পূর্ণাবয়ব জিনিষ বাজারে বাহির 
করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই রীতি লিঙ্কভ 
সিষ্টেম ( Linked System ) নামে পরিচিত । 
এই প্রথা ভারতেও কার্য্যকরী করা যাইতে পারে। 
এই ভাবে শিল্প ব্যবসায়ের ধারা নিয়ন্ত্রিত ও .সংহত 
করা হইলে ছোট শিল্প ও বড় শিল্পের ভিতর 
প্রতিযোগিতার ভার দূর হইবে। যুগপৎ ছুই 
প্রকারের শিল্প চালাইয়া দেশ বিশেষভাবে লাভবান 
হইবে। উভয়দিকে কর্ধপংস্থানের যথোপযুক্ত 
সুযোগ পাইয়া জনসাধারণ উপকৃত হইবে। আমরা 
শ্রীযুক্ত ঘোষের এই সব মন্তব্য খুব সুচিন্তিত 
বলিয়াই মনে করি। কারখানা শিল্পের সুযোগ 
বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ না করিয়া এদেশে ছোট 
শিল্পের উন্নতি সাধনের কোন উপায় হইতে পারে 
না বলিয়া যাহারা মনে করেন এই সব মন্তব্যের 
ভিতর তাহার! যথেষ্ট আলোর সন্ধান পাইবেন 
সন্দেহ নাই। 

ভারতবর্ষে কুটির-শিল্প ও ছোট শিল্পের যে আজ 
একটা ছুদ্দিন দেখা দিয়াছে তাহার মূলে অনেকগুলি 
গলদ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ 
তীহার পুস্তকে দেই সব গলদ সবিস্তারে বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকার সম্পর্কে 
যথোপযুক্ত নির্দেশও প্রদান করিয়াছেন। লেখকের 
মতে এদেশে ছেটি শিল্পের গলদ ও অনুবিধাগুলি 
হইতেছে (৯) নিয়োজিত [মূলধনের স্বল্পতা, 
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(২). পুত্রানো ধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম 
লইয়া কোনমতে কাজ চালাইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা, 
(৩) প্রয়োজনীয় কীচামাল সংগ্রহের অসুবিধা, 
(8৪) লোকের পরিবন্তিত রুচি অনুযায়ী নূতন 
ধরণের পণ্যসস্ভার তৈয়ারের অক্ষমতা, (৫) 
তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের অব্যবস্থা ও (৬ ) কারখানা 
শিল্পের অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা । এদেশে কুটির- 
শিল্প ও ছোট শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে হইলে 
শিল্লোন্ধোগীদিগকে ও গবর্ণমেণ্টকে & সব অন্থবিধা 
দূরীকরণ সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে 
হইবে। এ বিষয়ে সর্ব্বাপ্রে যাহা প্রয়োজন তাহা 
হইতেছে ছোট শিল্পে নিয়োজিত লোকদিগকে 
উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় সমিতির মারফতে সঙ্যবন্ধ 
করা। চীলদেশে গত যুদ্ধের সময় হইতে এ শিল্পে 
সমবায় নীতি খুবই প্রসার লাভ করিয়াছে । কিন্ত 
সমবায় প্রথায় সঙ্ঘবন্ধ হুইয়া নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ 
করিবার শিক্ষা এদেশের ছোট শিল্পী কারিগরের! 
আজও বিশেষ কিছু পায় নাই। উপযুক্ত সমবায় 
সমিতি গঠন করিয়া উহারা যদি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয় 
তবে মূলধন সংস্থান, যন্ত্রপাতি ও কাচামাল সংগ্রহ, 
প্রভৃতি বিষয়ে নি্দেদের সমবেত চেষ্টায় অনেকটা 

সুব্যবস্থা তাহারা অবলম্বন করিতে পারে । মধ্যবর্তী 

ব্যবসায়ীর লাভের কারসাজি দমন করিয়া স্ভাষ্য. 
দরে তৈয়ারী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধাও উহাতে ' 
তাহারা পাইবে সন্দেহ নাই। কুটির শিল্পের কল্যাণ 

চিন্তা করিয়া গবর্ণমেন্ট এরূপ শিল্প সমবায় গড়িয়া 





তোলা সম্পর্কে সাহায্য করিতে পারেন। মূলধন, 


কাচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পর্কেও 
তাহারা সাক্ষাৎভাবে শিল্পী কারিগরদের কাজে 
যথেষ্ট সহযোগিতা করিতে পারেন। কারখানা 
শিল্পের অগ্থচিত প্রতিযোগিতা হইতে কুটির- 
শিল্পকে রক্ষা করার ব্যবস্থাও তাহাদের 
চেষ্টায় সহজসাধ্য হইতে পারে। লোকের 
পরিবর্তিত রুচি অনুযায়ী শিল্পকাত দ্রব্যের অভিনবত্ব 
ফুটাইয়া না তুলিতে পারিলে এই 
প্রতিযোগিতার যুগে কেবল আগেকার বৈশিষ্ট্য 
নিয়া কোন শিল্পের পক্ষে বাচিয়া থাকা কঠিন 
গবর্ণমেন্ট শিল্পী কারিগরধিগকে নূতন ভিক্ঞাইন 
সম্পর্কে শিক্ষা দিয়া কিংবা শিক্ষিত নূতন: কর্তা দল 
গঠন করিয়া কুষ্টির-শিল্প উজ্জীবনে বিশেষ উৎসাহ 
প্রেরণার সঞ্চার করিতে পারেন। কম সময়ে 
বেশী পণ্য উৎপাদনের সুবিধা ছাড়া অঞ্রিকার দিলে 
কুটির-শিল্পের মন্ত্রী পোষানো! ছুষ্ষর। উন্নত শ্রেণীর 
যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও যন্ত্রপাতি চালনায় বিছ্বাৎ শক্তি 
নিয়োগের ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ 
প্রধাবিত কর! সম্ভবপর। যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও 
বিছৎ শক্তির প্রসার সম্পর্কে গবণযেন্ট যদি উপযুক্ত 
বন্দোবস্ত করেন তবে দেশে কুটির-শিল্প ও 
ছোট শিল্পের ভিত্তি ভবিষ্যতের অস্ত হৰ 
হইতে পারে। শ্রীযুক্ত ঘোষের এই সব নির্দেশ 
এদেশের শিল্পী কারিগর ও এদেশের গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে সর্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমর! 
মনে করি। বর্তযান প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষের পুস্তকটি 
সম্পর্কে আমরা থুব সংক্ষিভাবেই আলোচনা 
করিলাম। স্থানাভাবে তাহার অনেক কিছু নির্দেশ 
ও অনেক কিছু মন্তব্যই উল্লেখ করা সম্ভবপর হইল 
না। অমুদন্ধিৎস্থ পাঠক সমস্ত পুন্ভকটি পাঠ করিলে 


কুটির-শিল্প ও ছোট শিল্প সম্পর্কে তাহাতে আরও 
অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাইবেন। 





অস্ত হর] জুন তারিখে দিল্লীতে নেতৃবৃন্দের 
বৈঠকে বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবাসীর 
হতে ক্ষতা হন্ত:ন্বব' সম্পর্কে তাহার পরিকল্পনা 
পেশ করিবেন। “আধিক জপতে'র বর্তমান সংখ্যা 
পাঁঠকবর্থের নিকট পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে 
এই পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিবেন আশ! 
করা যায়। ৩১শে মে, শনিবার হইতে [দিল্লীতে 
কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটীর অধিবেশন আরম 
হইয়াছে । মুসলিম লীশ্বের ওয়াকিং কমিটাও উনার 
একটী বৈঠক ভাকিয়াছেন। বড়গাটের পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে ভারতের এই ছুইটী বৃহত্তম রাজনীতিক 
প্রতিষ্ঠানের মত কি তাহাও পাঠকবর্ “আর্থিক 
-ভ্রগতে’র বর্তমান সংখ্যা তাহাদের হস্তগত হুইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই দানিতে পারিবেন আশা কর! 
যাইতেছে। 

কন ক * 

বড়লাটের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সর্বশেষ যে 
পূর্বাতাঁষ বাহির হইয়াছে তাহার মর্গ এই যে, 
€ ১) বড়লাট পুনরায় নেতৃতৃন্দকে মনত্রী-মিশনের 
১৯৪৬ লালের ১৬ই মে তারিখের পরিকল্পনা 
গ্রহণের অন্ত অন্থুরোধ জানাইবেন। (২ ) নেতৃবৃন্দ 
যদি এই পরিকল্পনা গ্রহণে অসম্মতি জানান তাহা 
হইলে বর্তমান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া 
মাত্র পররাষ্ট্র বিভাগ, সামরিক বিভাগ ও যানবাহন 
বিভাগের জন্য তিনজন, দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ 
দেখিবার জঙ্ক একজন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
পক্ষ হুইতে হ।১ জন মন্ত্রী লইয়া একটা নূতন 
অস্ত্রিসভা গঠন করা হইবে । এই গবর্ণমেণ্টে পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু পররাষ্ট্র বিভাগের, সর্দার 
বলদেব সিং সামরিক বিভাগের ও মিঃ লিয়াকৎ 


'আলী থান যানবাহন বিভাগের মন্ত্রী হইবেন'। .. 


(৩) ভারতের কোন্‌ অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্্ী এবং 
কোন্‌ অংশ পাকিস্থানের অন্তভূক্তি হইবে তাহা 
স্থির করিবার অস্ত গণতোট গ্রহণ এবং সীম! নির্দেশ 
কমিশনের সাহায্য লওয়! হইবে । (৪) সামরিক 
বাহিনীও অন্তাস্ত বিভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও 
পাকিস্থানের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কিত 
খুটিনাটি বিবয় স্থির করিবার জগ্ভ একটা কমিটা 


গঠন কর! হইবে । (৫) পাকিস্থান অঞ্চলের 
'লপ্ত একটা পৃথক গণ-পরিধদ গঠন করা হুইবে। 
Ld কক ১৪ 


এই পরিকল্পনার মধ্যে বহু ব্যাপারই অস্পষ্ট 
বহিয়াছে। প্রথমতঃ-_বর্তমান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
ভাঙ্গিয়। দিয়া যে নুতন গবর্ণমেপ্ট গঠিত, হইবে 
তাহাকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দাবী}; অমুযায়ী 
গ্ইপনিবেশিক গবর্ণমেপ্টের সমান মর্ধ্যাদা ও ক্ষমতা 
দেওয়া হইবে কিনা এবং উহাতে যৌথখুদায়িত্ব 
প্রবর্তিত হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে কিছু বুঝা যাইতেছে 
না। দ্বিতীয়তঃ নবগঠিত গবর্ণমেপ্টেরবুহাতে যদি 


মাত্র পররাষ্ট্র বিভাগ, সামরিক বিভাগ এবং$$যান- , 


বাহন বিভাগের ভার অগিত হয় তাহা হইলে 


ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন সাঁপক্ষে রাজস্ব 
বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, খাছ «বিভাগ, বাণিজ্য ' 


বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি অন্তান্ত বিভাগগুলির 


"কি ভাবে পরিচালন! হুইবে তাহ! এই পরিকল্পনায় 


_ন্লাজনৈতিক_ প্রসঙ্গ 


অস্পষ্ট রহিয়াছে । তৃতীয়তঃ ভারতের কোম্‌ অঞ্চল 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এবং কোন্‌ অঞ্চল পাকিস্থানের 
অস্তভূ্ত হইবে তৎ্সম্বন্ধে যে গণভোট গ্রহণ করা 








হইবে তাহা প্রদেশ হিসাবে না জেল! ছিসাবে .. 


গ্রহণ করা হইবে তাহাও উপরোক্ত পরিকল্পনা 
হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে না । এই সমস্ত 
বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বুটীশ গবর্ণমেন্ট যদি 
নবগঠিত কেক্জীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে অধিকতর 
ক্ষমতা প্রদান এবং উহাতে যৌথ দায়িত্ব প্রথার 
প্রবর্তন না করিয়া মাত্র উহার কর্দক্ষেত্র সঙ্কুচিত 
করিয়া দেন তাহা হইলে কংগ্রেস উ্ধাকে বিশ্বীস- 
ঘতিকতার সামিল মনে করিবে। আর পাঞ্জাব 
ও বাংলার হিন্দ-শিখ ও হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ভারতীয় 
ুক্তরাষ্্র না পাকিস্থানের অন্ততূত্ত হইবে তাহা 
স্থির করিবার ভার যদি সমগ্র পাঞ্জাব ও সমগ্র 
বাংলার ভোটারদের হস্তে দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
পাগ্তাব ও বাংলার শিখ-ছিন্দু এবং হিদুগণকে 
এই ছুই প্রদেশের ক্রুট মেজরিটির হত্তেই সমর্পণ 


PREP FE ETON SE EEE TARE কী 


করা হইবে। এর্সপ' কোন ব্যবস্থাতে যে কংগ্রেস 
সম্মত হুইবে না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

রা +৯ জজ 
এই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে কংগ্রেসের অভিমত 
"কি হইবে তৎসম্বন্ধে অনেকটা, আভাষ পাওয়া 
গিয়াছে। মহাত্মা পান্ধীই এখন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের 
কর্ণধার এবং খুটিনাটি ব্যাপারে তাহার, সহিত 
কংগ্রেস নেতাদের মতভেদ থাকিলেও এখন পর্য্যন্ত 
তাহার নির্দেশ মতই কংখ্রেস পরিচালিত হইতেছে। 
গত ২৯শে মে তারিখে দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় 
মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত জোরের সহিত ভারত 
বিভাগের দাবীর প্রতিবাদ করিয়ান্েন এবং এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট , 
যদি উহাদের ১৬ই মে তারিখের ঘোষিত, পরিকল্পনা! 
পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে তন্থায়া ভারতবর্ষের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হুইবে। এদিকে পণ্ডিত 
বলিয়াছেন যে, ভারতীয় এক্য এবং ভারতের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সভ্ভাবের খাতিরে মূলনীতির ব্যত্যয় 





5৯5৭ পালে বাংলা তথা ভারতের জাতীয় 
,? অভ্যুত্থানের নব যুগের সূচনা ॥ জোড়া-গীকোর 
গ্রকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশের নেতৃস্থানীয়দের 








তত হলি 


টি হিনুষ্ঠান বিচ্ডিংন_ গ 8৭৫, চিন্রপ্জন রর 
22227... ০..০8882227 রর 


দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স 
সোসাইটি সেই যুগেরই স্থজনী-প্রতিভার প্রত্যক্ষ নিদর্শন ॥ - 
১৯১৩ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তাহার বাল্য ও কৈশোর 
অতিবাহিত হইয়াছে ৬এ, স্বরেল্প্নাথ বানার্জি রোডের নিজস্ব 
পৃহে। আজ নব-বর্ষের প্রথম প্রভাতে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
জীবনের ৪০ রৎসরেয় পরিপূর্ণ 4 শক্তি ও কর্মদক্ষতা লইয়া -৪নং, 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে” তাঁহার নবনিদ্মিত “হিন্দুস্থান বিল্ডিংসৃ-+এ শুভ 
গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে । সুখ ছে মিশ্রিত গত ৪০ বৎসরের ইতিহাস 
যেমন দেশের,তেমনি হিন্নুস্থানের পক্ষে বিচিত্র ঘটনা ও সাফল্যে পরিপূর্ণ 
যখন আতি বাটিক স্বাধীনতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে 
তখন আধার আমরা আঁধিক স্বাধীনতার বাণী নবঙ্ধাগ্রত ভারতের 






সোসাইটী , লিঃ 
গডিনিউ, কলিকাডা 


৮৮ 


না ঘটাইয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি সংশোধন- 
মুলক প্রস্তাব প্রহপেও রাত্বী আছেন। প্রকাশ 
যে, এই নীতি অবলঘন করিয়া খরা জুন তারিখের 
বৈঠকে. কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণের 
জন্ত সমধিক জোর দিবে এবং উহার পর মিঃ জিরা 
যদি কিছুতেই পাকিস্থান ছাড়া আর কিছু মানিতে 
না চাহেন.. তাহা হইলে কংগ্রেস অগত্যা ভারত 
বিভাগ মানিয়া লইবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে 
বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও হিন্দুশিখ প্রধান অঞ্চল 
যাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূক্তি হয় তজ্জন্ধ 
কংগ্রেস দাবী .করিবে। যাহা হউক 'আধিক 
জগভে'র বর্তমান সংখ্যা পাঠকের হস্তগত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিষয়েও তাহাদের চক্ষুকর্ণের 
বিবাদভগ্রন হইবে বলিয়া আশা করি। 
ঝা * 


জটামাংসী, পচাপাতা, গোলাপ কুঁড়ী, নাগর মুখা “একত্র করে নারিকেল তৈলে 
এফ মাস ভিজিয়ে রাখ-- সুন্দর গন্ধ হবে” 


নৃতিন_ 


উপর নির্ভর করতে হয়। 


এই অবস্থার প্রতিকারের অন্ত প্রাচীন ভারতীয় গন্ধশিল্পও আধুনিক বিজ্ঞানের, 
প্রয়োগে ভারতীয় কাঁচামাল থেকে এসেনসিয়াল অয়েল, এরোম'টিক কেমিকালস 
ও কম্পাউণ্ড অয়েল প্রস্তুত করছে_ স্ঘযাশানাল পারফিউম লেবরেটরী । 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করূন। 


ন্যাশানাল গাৱফিউম লেবরেটী 


২৭- একর! ম্যানসনস-_১০ গভঃ প্লেস (ইঃ ), কলিকাত|। 
ফোন £ ক্যাল £ -৩৩৯৭ 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাক লিমিটেড 


হেড অফিস-_ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌, মিশন রো, কলিকাতা 
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মাজা 


অয়েল জেসমিন_নিরোলী, রোজ, ল্যাভেত্ডার, মান্ব, 
করে মিশ্রিত কর তারপর ছুই ড্রাম উৎরু্ট জেসমিন অয়েল যোগ কর।, সমস্ত 
মিক্মচারটী দেড় পাউণ্ড নারিকেল তেলে দাও-_ম্ুন্দর গন্ধ তেল হবে। 


স্বাধীন ভারতে গন্ধ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করেছিল। বিদেশী শাসনে ভারতের গন্ধন্রব্য নির্স্মাতাদের বিদেশী কম্পাউণ্ত-এর 


রাওয়ালপিতণ্ডি 
,  অমৃতসর সদরবাজার 
ূ লণ্ডন এজেপ্টস্‌ £_মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ. 
“ক্যালকাটা ষ্কাশনাল”-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউপ্টটী অতিশয় জনপ্রিয়, মাত্র দশ টাকা জমা দিয়! 
একটা সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায়। বাধিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। 


আর্থিক জগৎ 


[ ২রা জুন, ১৯৪৭ 
দলের প্রয়োজন অনুভূত হইবে সেইখানেই . 


অত হরা ছুন তারিখে বড়লাটের সিদ্ধান্ত 


প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী দাজা- 
হাজামার উত্তব হইবে বলিয়া সমগ্র দেশে যে 
উদ্বেগের স্থষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে বাংলার লাট 
স্তার ফ্রেডারিক বারো গত মঙ্গলবার বেতার 
যোগে একটা বিবৃতি দ্বিয়াছেন। তীহার বিবৃতির 
€মর্্ এই যে, বড়লাটের,ঘোধিত পরিকল্পনা যাহাতে 
শান্তিপূর্ণভাবে কার্য্যক্ষেত্রে সফল করা যাইতে 
পারে তাহাই তাহার অভিপ্রায় । এই সম্পর্কে 
যদি কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামার উত্তব হয় তাহা হইলে 
তাহা দমনে তিনি সাধ্যমত সর্বপ্রকার চেষ্টা 
করিবেন। এই সম্পর্কে তিনি উহ্াও 
আঁনাইয়াছেন যে, দাঙ্গা দমনের উদ্দেস্তে তিনি 
কলিকাতায় পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈষ্কেরও আমদানী 
করিয়াছেন এবং যেখানে যখন এই সৈস্- 


নারসিসাস_:এক ড্রাম 





I 
২০০১০০৪০০০৯ 1 
৫০১০০১০০০২২ 


২৩,০০ ০০০৯২ টাকার উপর 











উচ্থাদিগফে নিয়োজিত করা হুইবে। পবর্ণর 
হিসাবে স্কার ফ্রেভারিক বারোজের ছাতে বাংলার 
সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার বিশেষ দায়িত্ব 
ছ্ন্ত রহিয়াছে। কিন্ত তাহার শাসন আমলে 
শাসন ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের স্বার্থ নির্বমভাবে 
পদদলিত হইলেও এবং গত আগষ্ট মাস হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত দশ মাস কাল ধরিয়া সংখ্যাগুরু 
সম্প্রদায়ের হাতে হিন্দুদের ধনপ্রাপ চূড়ান্তভাবে 
বিপন্ন হইলেও এই ভদ্রলোৰটি তাহার উপর স্তস্ত 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রদর্শন 
করেন নাই। তাহার এই নির্বিকার ভাব দেখিয়! 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে মৌলবী ফজলুল চুক তাহাকে একজন: 
ক্লোরোফরম দেওয়া রোগীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন ।' 
যাহ! হউক এতদিন পরে তিনি যে তাহার কর্তব্য 
সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হইয়াছেন তাহা সুখের বিষয়। 
প্রকাশ যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ধমৰানীর ফলেই 
তিনি এই ব্যাপারে কিছুটা উৎসাহী হুইয়াছেন। 
যাহ! হউক দেশবাসী তাহার কথার দ্বারা নহে--- 
কার্ধ্যক্ষেত্রে সং সংরক্ষণে তিনি কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন তন্বারাই তাঁহাকে বিচার করিবে । 


মিঃ জিন্নার হিম্দুবিত্বেব এবং উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী 
পরিণতি হিসাবে ভারতের বছ স্থানে সংখ্যালঘু" 
ছিন্ুদের জীবন ও সম্পত্তি নাশের ফলে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের একটা বড় রকম মঙ্গল সাধিত হুইয়াছে। 
আজ সমগ্র ভারতের হিন্দু ক্/বন্ধ হইয়াছে এবং- 
পরস্পর পরস্গরের সাহায্যে নানাভাবে শ্বার্থত্যাগ 
করিতেছে। উহা অপেক্ষাও বড কথা এই হইয়াছে 
যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের যুগযুগাস্তরের সামাজিক গলদ- 
অতি দ্রুতগতিতে অপন্যত হুইতেছে। অন্ত ২র! 
ভূন তারিখে মাজে মন্দির প্রবেশ আইন বলবৎ. ' 
হইবে এবং এই আইনের ফলে কোন মন্দিরের 
কর্তৃপক্ষ অনুন্নত কোন ছিন্দুকে মন্দির প্রবেশে বাধা 
দিলে তজ্ন্ক আইনতঃ শান্তি পাইবেন। মাদ্রাজই 
হিন্দ-গৌড়ামির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বেন্ত ৷ 
এখানে যখন এরূপ একটি ব্যবস্থা হইতেছে তখন. 
ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলেও যে অন্পৃশ্যতা দূরীকরণের 
জন্ভ অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে এবং সমগ্র হিদুসম্প্রদায়, 
অধিকতর এক্যবন্ধ হইবে তাহা খুবই আশ! কর! 
যায়। মোটের উপর লীগের আক্রমণে গত এক: 
বৎসর কালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্ছু- 
সমাজের সংস্কারের জন্ত যে কাজ হইয়াছে স্বাভাবিক 
অবস্থায় ২৫ বৎসরেও তাহ! হইত কিনা সন্দেহ। 
অম্ল হইতে মঙ্গলের উন্তব হয়--বর্তমান ব্যাপারে; 
তাহা বুঝ! যাইতেছে । 


-পরিচয় 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদন প্রপাঁলী- শ্রীবিভূতি- 
ভূষণ দত্ত প্রণ্ীত। মূল্য পাঁচ টাকা । প্রাপ্তিস্থান 
দি এসেন্স এণ্ড বটল সাপ্লাই এজেন্সি, ১৪নং রাধা 
বাজার ধ্রীট, কলিকাতা । 
এই পুস্তকে সোভাওয়াটার, লেমনেড, বিবিধ- 
সুগন্ধি দ্রব্য, গোলাপ জল, কেশতৈল, লোশন, 
ক্রিম, সো, পাউডার, আলতা, টুথ-পাউভার ও. 
পেষ্ট, আচার, চাটনী, জ্যাম, জেলী, নোরব্বা, 
লজেন্দ, টফি, কাগজ, কালি, বুট পালিশ, সাবান 
ইত্যাদি বহপ্রকার শিল্পন্্রব্য প্রস্তত প্রণালী এবং. 
এই সব জিনিয প্রস্ততে ব্যবহার্য কল-কজার বর্ণনা 
দেওয়া হইয়াছে । গ্রস্থকাঁর এই সব ব্যাপারে 
একজন কৃতী ব্যবসায়ী এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন ব্যক্তি। যাহারা অল্প মুলধনে শির 
পরিচালনা করিয়া স্বাধীনভাবে অর্থোপার্ছন 
করিতে চাহেন, তাহাদের পুস্তকখানা বিশেষ কাজে 
লাগিবে। বর্তমানের এই বেকার-সযন্তার দিলে: 
পুস্তকথানার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 





কেন্জীয় সরকার সরকারী কর্শচারীদের বেতনের 
স্তায়গদত হার নির্ধারণের অন্ত ফেডারেল কোর্টের 
ভুতপূর্র্ব বিচারপতি বরদাচারীকে সভাপতি করিয়া 
যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হুইয়াছে। কমিটির হুপারিশগুলির 
মোটামুটি বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। 
তাহা লইয়া সম্পাদকীয় আলোচনাও কিছু কিছু 
হইয়াছে, যদিও অধিকাংশ সম্পাদকীয় নিবন্ধেই 
যুক্তি অপেক্ষা! উচ্ছাস এবং তথ্য অপেক্ষা তাত্বের 
ভাগ বেশী লক্ষ্য করিয়াছি। আমি কমিশনের ছুই 
একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যাঝ্র সংক্ষেপে কিছু বলিব 
যাহা আর যাহাই হউক কোন বিশেষ উদ্দশ্তযূলক 
হইবে না। আমি মালিক অথবা employer নই 
এবং শ্রমিক নেতৃত্বের প্রতিও আমার লোভ নাই। 
এক কথায় 10 axe 60 grind | 

hd + 

পে-কমিশন সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ 
বেতন--“সিলিং সেলারী”- স্থির করিয়াছেন ছুই 
হাজার টাকা । কথাটা সত্যও বটে, মিথ্যাও 
বটে। কারণ সাধারণ সিলিং হুই হাজার 
হইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ 


সীমা ডিঙ্গাইয়াও বেশী বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ' 


আছে এবং সে বেতনের পরিমাণ তিন হাজার 
পর্য্যন্ত হইতে পারিবে |, ধীছারা মনে করিতেছেন 
যে, ছুই হাজারের উপরে যাহিনা পাইবে এমন 
লোকের সংখ্যা খুবই কম হইবে তাঁহাদের বোধহয় 
জানা নাই যে, কেন্ত্রীয় সরকারের প্রত্যেক 
ভিপার্টমেণ্টে গড়পড়তা দশ জন বড় সাহেবের মধ্যে 
চার জন-_হুই জন জয়েণ্ট সেক্রেটারী, একজন 
শ্যাডিশন্তাল সেক্রেটারী ও একজন সেক্রেটারী-- 
আড়াই হাজার হইতে তিন হাজার টাকা পাইবেন। 
বর্তমীনে কেন্দ্রীয় সরকারে উনিশটি ডিপার্টমেন্ট 
আছে। সুতরাং সাধারণ অঙ্ক কবিলেই দেখা 
যাইবে ১৯০ জন অফিসারের মধ্যে প্রায় ৭৬ জন 
হুই হাজারের উপরে মাহিনা পাইবেন। 
Ld ১ ঞ্ 
পে-কমিশনের সুপারিশ মতো সেক্রেটারী 
গোষ্ঠীর বাহিরেও আরও যাহার! “সিলিং সেলারীর 
অধিক বেতন ভোগ করিবেন, যথা,_রেলওয়েয় 
চীফ কমিশনার, রেলওয়ে বোর্ডের সদপ্ত, রেলওয়ের 
জেনারেল য্যানেজারগণ, অভিটার জেনারেল, 
ডেপুটি অডিটার জেনারেল, সেপ্টণাল বোর্ড 
অফ 'রেভিনিউর লদন্তগপ, পাবলিক সাভিস 
কমিশনের সভাপতি ও সদণ্ুগণ, ইত্যাদি, 
ইত্যাদি-_তাহাদের সংখ্যাও ত্রিশের উপরে হুইবে 
* Kb কঃ * 
মোটামুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের প্রায় 
একশ অন অফিসার দুই হাজারের উপরে 
মাহিনা পাইবেন বল! যাইতে পারে। এই 
সংখ্যাটি খুবই নগণ্য কিনা সে-তর্ক পরে । প্রথম 
প্রশ্ন এই যে, একশ জনই হউক, আর দশ জনই 
হউক, সরকারী চাকরিতে ভারতবর্ষে মাহিনার 
হার ছুই হাজারের উপরে হওয়া উচিত কি? 
আমার উত্তর--“না। কারণ বলিতেছি। 
ক ক ঞ 
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ঘয়ালীর খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


১ 


কিন্তু গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভালো যে, 


গান্ধীজীর পাঁচশ টাক! মাহিনার ' অঙ্কে আমার 
বিশ্বাস নাই। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা পাঁচশ টাকা 
বেতন পাইবেন এবং তাঁহাদের অধস্তন সেক্রেটারী 
সাছেবেরা ছুই হাজার সাতশ’ টার! পাইবে ইহা 
একটা নিছক তামাসায় ব্যাপার। পাঁচশ টাকা 
বেতনে কোন একজন প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাবিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে কার্ঘ করিতে বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন, 
বিশেষতঃ আজ্রকাল পাঁচশ টাকা মাহিনায় একজন 
প্রাদেশিক মন্ত্রী দূরে থাকুক, সিনিয়য় ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেটেরও সাংসারিক সমুদয় খরচ মিটাইয়! 
পদমধ্যাদাছ্ছরূপ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা 
সম্ভব নহে। এবার যে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে 
মন্ত্রীরা পাঁচশ টাকা মাহিনা বহাল করেন নাই, 
তাছা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। 


এদেশে সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মাপ ও 
জীবনযাত্রার ব্যয় হিসাব করিলে উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীদের সাধারণ লীমা 'হওয়া উচিত দেড় 
হাজার টীকা । বিভাগের সেক্রেটারী, হাইকোর্টের 
বিচারপতি, বড় বড় রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, 
অভিটার জেনারেল, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস 
কঙ্গিশনের সভাপতি প্রভৃতি কতগুলি পদের আন্ত 
এই সীমার উর্ধে আরও পাঁচশ টাকা বেশী-_অর্থাৎ 
হুই হাজার পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। 


* Ld * 


পে-কমিশন উর্দ্ধতন মাছিনা তিন হাজার 
করিবার স্বপক্ষে এই যুক্তি দিয়াছেন যে, ইহার 
চাইতে মাহিনা কম হইলে লরকারী চাকরিতে 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া যাইবে না। ইহা! 
একদম বারে কথা। পে-কমিশন বলিতেছেন, 
সরকারী কাঁজের মাহিনা যদি দেশের শিল্প-বাণিজ্য 
ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠটানগুলিতে চলতি বেতনের 
চাইতে কম হয়, তবে ভালো লোক সরকারী 
চাকরিতে ন! ঢুকিয়া এ সব প্রতিষ্ঠানে চাকরি 
লইবে। একথাও সত্য নয়। সত্য যে নয়, তাহা 
পে-কমিশনও জানেন তাহাদের রিপোর্টের 
পাতায় গচার, ও বেভার বিভাগের কর্মচারীদের 


' বেতন নির্ধারণ করিতে যাইয়া কমিশন বলিয়াছেন, 


“বাজারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের কাজে 
বেশী মাহিনা পাওয়া যায়, সে কথা ঠিক। কিন্তু 
বে-সরকারী চাকরির স্থায়িত্ব ও বু'কির দিক দিয়া 
বিবেচনা! করিলে গবর্ণমেশ্টের কাজে উহা অপেক্ষা 
কম মাছিনা অস্তায্য হইবে ন11” 

যেকোন কাঁজের আকর্ষণ কেবল মাত্র তাহা 
দ্বারা উপাজ্জিত টাকা, আনা, পাই হিসাব করিয়া 
নহে। কাজের স্থারিত্বের উপর বেতনের কম 
বেশী অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে | কাজটি স্থায়ী 
জানিলে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনেও তাহা করিতে 
লোক আগ্ৰহান্বিত হইবে, একথা বুঝিতে, জটিল 
অর্থনীতির তত্ব জানিতে হয় লা, সাধারণ কাণ্ড- 


জ্ঞানই যথেষ্ট । পবর্ণষেপ্টের একজন চৌদ্দটাকা 


বেতনের চাপরাশীকেও বরখাস্ত করিতে অন্ততঃ 


- এক দিস্তা কাগজে লেখা-লেখি, কমিশন, তদন্ত 


বিচারের প্রয়োজন হয়, অথচ এগ্রুউইল কোম্পানীর 


যাইবে লা। 


ক্যাপ্ধারব্যাচ বা শ'ওয়ালেসের টাউনেও সাহেব 


যে-কোন দিন ভোরবেলা আপিলে আসিয়া তাঁহার ' 


অধীনস্থ হাজার, দেড়ছাছার টাকার মাহিনার 
সাহেবকে ঘরে ডাকিয়া বলিতে পারেন--9071%, 
here is your pay in liet of notice, অর্থাৎ 
বাপু হে, পথ দেখ। এবং ইহার জন্ত কোন কারণ 
দেখাইবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন নাই। শ্রেফ তাহার 
ইচ্ছা, ইংরেজীতে যাহাকে বলে does not like 
your face | 

দ্বিতীয় আকর্ষণ,--সন্মান। অস্বীকার করিয়া 
লাভ নাই যে, এদেশে সরকারী চাকরিতে একটা 
বিশেষ সম্মান আছে। পাড়ার উকীল বাবু অপেক্ষা 
মুন্সেফবাবুকে আমরা সবাই একটু বেশী খাতির 
করিয়া থাকি। বীমা কোম্পানীর ম্যানেজারের 
বেতন ডবল হুইলেও বাঁরোয়ারী পুজার মণ্ডপে 
তাহার আসন সাবজজ্রবাবুর পিছনের সারিতে 
পড়িবে এবং কল্গাদাস্মপ্রন্তা জননীরা সর্বদাই লয়েড 
ব্যাক্কের অফিসার অপেক্ষা ডেপুটি ম্যািষ্টরেট 


, জামাই বেশী আকাঙ্ষা করিয়া থাকেন। 


তৃতীয় কারণ, উন্নতির নিশ্চিত আশ্বাস যাহাকে 
বলে গ্যারা্টি। প্রাইভেট ফার্শের চাকরিতে 
উন্নতি যে-সকল কারণের উপর নির্ভর করে তাহার 
মধ্যে একটি হইল দক্ষতা | বছরের শেষে একই 
পদস্থ দুইজন কর্মচারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে হুই রকম 
বেতন বৃদ্ধি পাইতে পারেন । একজন পঞ্চাশ এবং 
অন্তজন পনের | সরকারী চাকরিতে দক্ষতার প্রশ্ন 
আপে শুধু বিশেষ প্রমোশনের বেলায়। তাহা 
না হইলে একট! নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত অর্থাৎ 
efficiency bar-এর নীচে বেতনবৃদ্ধি ঘড়ির 
কাটার ভ্কায় নিয়মিতরপে হইবেই, কেহ 
আটকাইবে না। একমাত্র ঘুষ ন! খাইলে সরকারী 
চাকরি একবার পাইলে যাওয়ার ভয় ছিল লা। 
‘ছিল না? শব্দটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম, 
কারণ হালে ঘুষ খাইলেও না কি সে ভয় থাকে না! 
'মাছিন] ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসারেরা 
অনেকগুলি: সুবিধা ভোগ করেন যেগুলি টাকায় 
রাপাস্তরিত করিলে অঙ্কটা নেহাৎ সামা 
হইবে না। বেতনের এক-দশমাংশ ভাড়ায় তাহারা 
বেসরকারী বাড়িতে থাকিতে পান তাহাও পরোক্ষ 
এলাউয়েন্সেরই নামান্তর | চারশ টাকার অফিসার 
চল্লিশ টাকা ভাড়ায় যে সরকারী বাংলো পান, 
সাধারণ বাড়িওয়ালার কাছে তাহা! অন্ততঃ 
একশ টাকার কম ভাড়ায় কোথাও পাওয়া 
এইখানে ইহ! বিশেষ উল্লেখযোগ্য . 
ষে, যুদ্ধের অন্ত বড় বড় সহরে সর্বক্রই বাড়ির ভাড়া 
বাড়িয্বাছে, অথচ গবর্ণমে্ট এখনও তাহাদের 
বাড়িগুলিতে- যুদ্ধ-পূর্ক হারেই ভাড়া আদায় 
করিতেছেন । যদিও ভিয়ারনেস এলাউয়েন্স হইতে 
সাধারণ অফিসারের! বাদ পড়েন নাই। সরকারী 
ফাণিচার সম্পর্কেও ও কথা । আট টাকা মাসিক 
ভাড়াতে একটি রেফ্রিকারেটার কি একমাত্র ভারত 
গবর্ণমেন্টের অফিসার ছাড়া আর কেহ কল্পনা 
করিতে পারেন? এবং দশ টাকা ভাড়ায় বাড়ির 
সমস্ত আসবাবপত্র মায় খাট, আলমারী, টেবিল, 
চেয়ার, ড্রেসিং চেষ্ট ও সোফাসেটি? 
| খেয়ালী 


জাপানী বস্তু রগানী- আগামী কয়েক 


সধ্বাহের মধ্যেই জাপান হইতে ভারতবর্ষে ৮ কোটি. 


গজ কার্পাসপ জাত বস্ত্র রপ্তানী করা হইবে । 
দখলদার বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের সহকারী 
প্রধানকর্ত্তা ক্র্যাক ই পিকেল গত ২৪শে মে এই 
তথ্য প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধের পর ইহাই 
ভারতবর্ষে প্রথম জাপানী মাল আমদানী হইবে ।" 


উদ্বত্তষ্টার্লিং সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ, , 


শী্রই লণ্ডনে উদ্ব ত ষ্টালিং সম্পর্কে যে আলোচনা 
হইবে, তাহাতে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতি- 
নিধিদলের মধ্যে বে-সরকারী ব্যক্তিদিগকেও গ্রহণ 
করা হুইবে। অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থসচিব 
মিঃ লিয়াকৎ আলী খশ এই প্রতিনিধিমগুলীর 
' নেতৃত্ব করিবেন। শ্রীযুক্ত রাজ্জাগোপালাচারী, 
ডাঃ জন মাথাই, রিজার্ভ ব্যাক্ষের গবর্ণর গ্যার 
সি, ডি, দেশমুখ এই প্রতিনিধিদলের সদন্ত 
থাকিবেন। এই সম্পর্কে ষে সমস্ত বে-সরকারী 
সদস্ত ইংলণ্ডে যাইবেন, তাদের মধ্যে হার 
পুকষোত্তমদাস ঠাঁকুরদাস, মিঃ মামু সুবেদার ও 
মিঃ ইউম্ফ ছারুন আছেন। প্রতিনিধিমগ্ডলীর 
সহিত কয়েকজন বিশেষজ্ঞ থাকিবেন বলিয়াও 
প্রকাশ । 

কলিকাতা কর্পোরেশনকে ৫০ লক্ষ টাকা! 
খণ মগ্ীর-__বাংলা! গবর্ণমেপ্ট কলিকাতা কর্পো- 
রেশনকে ইছার আর্থিক সঙ্কট কাটাইয়া উঠিবার 
জন্য ৬০ লক্ষ টাকা খণ মঞ্জুর করিয়াছেন 
সিদ্ধান্ত ট্রাম শ্রমিকদের নিম্নতম বেতনের হার 
ট্রাইবুনাল ৩৭ টাকা ৮ আনা এবং কেরাশীগণের 
নিন্নতম বেতন ৭০২ টাকা খার্ধ্য করিয়াছেন। 
ট্রাইবুনাল একমাসের বেতন বোনাস এবং ধর্দঘট- 
কালীন অন্থুপন্থিত সময়ের জন্তু দেড় মাসের বেতন 
মঞ্জুর করিয়াছেন । বর্দঘট যোট তিন মাস স্থায়ী 
হইয়াছিল । ১৯৪৭ সালের ১লা জুন হইতে 
ট্রাইবুনালের এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হইবে। 

নার্সিং বিষয়ে অনার্স” ডিগ্রী লাভের 
ব্যবস্থা এদেশে বর্তমানের তুলনায় অধিক 
সংখ্যক শিক্ষিত নাসের প্রয়োজন অস্ুভব করিয়া 
তাহা মিটাইবার অন্য ভারত গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য 
বিভাগ হইতে ১৯৪৬ সালে নয়াদি্পীর ১২নং 
যশোবস্ত সিং রোডে একটি নাসিং কলেজ খোলা 
হয়। এই কলেজে শিক্ষার্থিনীদিগকে চারি বৎসর 
কাল'শিক্ষা! দিয়া সসম্মানে অনাসপহ বি, এস্‌-সি, 
উপাধিদানের ব্যবস্থা আছে । কলেজে তাহাদিগকে 
- জীবতত্ব, প্রাথমিক ধনবিজ্ঞান, সমাজতন্ত্র, পদার্থ- 
বিস্তা, রসায়ন বিদ্যা, ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান বিষয়ের' ইতিহাস, শারীর বিভা, শয়ীর- 
ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, প্রতিষেধক ভেজয প্রভৃতি বিষয়ে, 
শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, আগামী ২৬শে জুলাই (১৯৪৭ ) তারিখ 
হইতে ওঁ কলেজে বি, এস্‌-সি অধ্যাপনা আরম্ভ 
হইবে। শিক্ষাথিনীদিগ্‌কে দিল্লীর উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা অথবা অনুরূপ 
অস্ত কোন গবর্ণমেপ্ট অনুমোদিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে হইবে। ৩০শে জুন (১৯৪৭) তারিখের 


মধ্যে নির্দিষ্ট ফরমে গর কলেবের অধ্যক্ষের নিকট 
ভন্তির ভন্ত আবেদন দাখিল করিতে হইবে । 
শ্রমশিল্পের কাঁচামালের মুল্যমান £--এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
আধিক উপদেষ্টা সর্ব-তারতীয় ভিত্তিতে ( ১৯৩৯ 
সালের আগই যাসের শেষ সপ্তাহ ১০০) শ্রযশিলের 


কাঁচামালের যে পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় 


করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহা গত এপ্রিল 
মাসে (১৯৪৭) ৩৫৪'২ ছিল; ূর্বববর্তা মাসে ছিল 
৩৪২'৯, গত বৎসর আলোচ্য মাসে ছিল ২৮২'২। 
অলোচা মাসে তন্তজাতীয় দ্রব্যের ১" এবং তৈল- 
বীজের দাম '৪ কমিয়াছিল এবং খনিজ দ্রব্যের দাম 
'৮  বাড়িয়াছিল, বিবিধ দ্রব্যের দাম ১৯ 
কমিয়াছিল। | 

কাগজ তৈয়ারে বাঁশের ব্যবহ্ছার-__জ্ানা 
গিয়াছে যে, সম্প্রতি দেরাছুনস্থ অরণ্য গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান হইতে, “কাগজ ও কাগছের মণ্ড তৈয়ারে 
বাশের ব্যবহার” নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত 


হইয়াছে। পু্তকথানি তিন খণ্ডে বিভক্ত ) প্রথম ' 


খণ্ডে ১৮৬০ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্যস্ত সংগৃহীত 


বাশ সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য ও নানা সমন্তা,ঃ পরিণত করার সংবাদ অসত্বীকার--বেন্দ্রীয় 


দ্বিতীয় খণ্ডে কাগজের মণ্ড তৈয়ারীর অস্ত বাশের 


প্রয়োগ প্রণালী এবং তৃতীয় খণ্ডে বাশের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে । এ পুস্তকধানির 
পরিশিষ্টাংশে বিভিন্ন জাতীয় বাশের বাণিজ্যিক 
পরীক্ষার ফলাফল, বাশের যণ্ডের উৎকর্ষ বিষয়ক 
তথ্য, ভারতের কাগজ" উৎপাদনের বার্ধিক হিসাব 





বোম্বে মিটচুয়্যাল 


লাইফ এপিওরেক্স সোসাইটি * 
লিমিটেড 
ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত--১৮৭১ 





চক্ত্লিদ্কাজ্ এণ্ড সন্ত 


৮নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 


এবং বাশের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
গম-উৎপাদক ব্যবসায়ীদের আশ্বাস 
গম ব্যবছারীদের স্বার্থের জ্ভ গমের মৃল্য-নিয়ন্ত্রণের 
সঙ্গে সঙ্গে গম-উৎপাদক ব্যবসায়ীদেরও স্বার্থ রক্ষার্থে 
ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে এই 


“অভিপ্রায় ঘোবপা করিয়াছিলেন যে, যদি গমের 


দাম কমিয়া যায়, তবে তাহারা পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ . 
ও সিন্ুর কেন্ত্রুলিতে ৭ টাকা ৮ আনা মণ দরে 
মাঝারি রকমের গম কিনিয়া লইবেন। গবর্ণমেন্ট 
গম উৎপার্ধক-ব্যবসায়ীদিগকে এই যে আশ্বাস 
দিয়াছিলেন, তাছা তাহারা ১৯৪৫-৪৬ এবং 
১৯৪৬-৪৭ সালেও পালন করিয়া আসিয়াছেন। এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ক্ষিজাত দ্রব্যের মূল্য 
তদন্ত করিবার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট যে “পণ্যমূল্য 
বোর্ড* গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুপারিশক্রুমে 
গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়ান্কেন যে, এই বিজ্ঞপ্তি 
প্রচারের সময় হইতে আরও এক বৎসর কাল 
তাহারা তাহাদের উপরোক্ত আশ্বাস অনুলারেই 
কাজল কৰ্বিবেন। 

হায়দরাবাদকে বৃটিশ সামরিক ঘ'াচিতে 


সরকারের বহ্র্ভারতীয় বিভাগ হইতে প্রচারিত 
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, হায়দরাবাদ রাজ্যকে এক 
বৃহৎ বৃটিশ লামরিক ধাটিতে' পরিণত করা হইতেছে 


বলিয়া মক্কোতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে 


সংবাদপত্রে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে। উক্ত 
সংবাদ এবং ভারত হুইতে সরাইয়া আনিয়া বৃটিশ 
অফিসার ও পসৈশ্তবাহিনীগুলিকে হায়দরাবাদে জড় 
ৰুরা হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ বাহির হইয়াছে 
উভয়ই ভিত্তিহীন । দক্ষিণ ভারতের এক প্রশস্ত 
ভুভাগ হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত। সেকেন্দ্রাবাদ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাটি এবং গত ১৫০ বৎসর যাবৎ, 
ইহা একটি বৃহৎ সেনানিবাস হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে । এই জন্ভই সেখানে শ্বভাবতঃই - 
সৈষ্কদ্ৰল থাকে) বৃটিশ ও ভারতীয় এই উভর 
জাতীয় পৈস্ত লইয়াই এওঁ পসৈগ্ভদল গঠিত। 
ইদানীং বৃটিশ সৈগ্ভগণের সংখ্যা বৃদ্ধি কর! হয় 
নাই এবং শীদ্র করিবার কথা চিন্তা করাও হয় 
নাই। অধিকন্তু সেখানে যে সমস্ত সৈগ্ভ 
রহিয়াছে তাহারা ভারত সরকারের আদেশ ও 
নিয়ন্ত্রণাধীন । 

আস্তঞ্াতিকক্ষেত্রে ভারতীয় বিমান 
চলাচল £__তারতবর্ষ শী্ঘই আত্বর্জাতিকক্ষে্রে 
নিত্বন্ব বিমান চলাচল ব্যবস্থা প্রচলিত করিবে । 
প্রথমে পুর্বে ও পশ্চিযে আমাদের প্রতিবেশী 
দেশগুলির সহিত এবং ক্রমে বৃটেনের সহিত & 
ব্যবস্থা সংযুক্ত হইবে । শিক্ষিত কর্ম্মার অভাবে 
আমাদের বিমান চলাচল ব্যবস্থা চাহিদা অনুযায়ী 
সম্প্রসারণ করা যাইতেছে না। এই অস্থবিধা দুর 
করিবার অস্ত বিশিষ্ট শিক্ষাদান প্রতি 
বিমান কর্মমাদের শিক্ষাদানকার্য্য আরম্ভ কর! 
হইয়াছে। ভারতের বিমান কর্মীদের মধ্যে প্রায় 
সকলেই ভারতীয়। আশা করা যায় যে, এই বৎসর 
শেষ হইবার পূর্বেই ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান 
চলাচলকারী দেশগুলির অন্কতয বলিয়। পরিগণিত 
হইবে। . | 


২রাখজুন, ১৯৪৭] 


কয়লা উৎপাদনের পরিমাপ বৃদ্ধি £_ 
বর্তমান বৎসরের জাঙ্গুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে 
বাংলা ও বিহারে ক্রমাগত শ্রমিক অসন্তোষ থাকা 
সত্বেও কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বৃটিশ 
ভারত ও দেশীয় রাজ্যসনূহে সর্বসমেত এ ছুই 
মাসে যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার ১৪০ ও ২৭ 
লক্ষ ৮০ হাজার ৯৫৫ টন কয়লা খনি হইতে 
উত্তোলন করা হয়। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৬) 
তোলা হইয়াছিল ২৩ লক্ষ ১৮ হাতার €১৪ টন। 
আলোচ্য ছুই মাসে বিভিন্ন স্থানে কয়লা চালান 
গিয়াছে যথাক্রমে ২১ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৬৬ ও ২০ 
'লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৮১ টন। গত ভিসেম্বর মাসে 
চালান হইয়াছে ২০ লক্ষ ৪ হাজার ২২২ টন। 
-মালগাড়ীর (ওয়াগন) ঘাট তি, যান চলাচলের উপর 
বিধি-নিষেধ ও কলিকাতায় ভব-শ্রমিকদের ধর্শঘটের 
ফলে ফেব্রুয়ারী মাসের চালানির পরিমাণ কিছু 
কমিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি বাংলা ও 
বিহারে মোট ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৮৬ টন কয়লা 
অন্ভুদ ছিল। 

ভিটামিন উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থ। :-- 
জানা গিয়াছে যে, ভিটামিন উৎপাদনের পরিকল্পনা 


তৈয়ারের জন্তড ভারত গবর্ণমেপ্টের খাত বিভাগ | 
হইতে যে সমিতি গঠন করা হইয়াছিল, তাহার! | 
সম্প্রতি হারের যকৃতের তৈল হইতে ভিটামিন-_ | 
“এ” গাজর ও গুঞ্জ পাতা হইতে ক্যারোটিন এবং | 
ফল (পেয়ারা ইত্যাদি) | 
হইতে ভিটামিন--“সি” তৈয়ারের বিষয় পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন। সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন | 


যে, ষ সিরাপের আকারে ভিটামিন_-*সি” | * 
Rs | ময়মনসিংহ, কিশোবুগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুর 


ভারতের সাধারণ 


প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তবে উহা ভালভাবে 


সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহারা আরও | 


বলিয়াছেন বে, যদি ভাজাভূজ্জির উদ্দেশ্তে ব্যবহার 
করা না হয় তবে ক্যারোটিন সহযোগে কিছু কিছু 


আহার্ধ্ তৈল ও চবি ভালভাবে রাখা চলিতে == 


পারে এবং এ তৈল শিশু বা স্ত্রীলোক িগকে 
খাওয়ান যাইতে পারে। “চাউল সমিতি” আতপ 
চাউল অপেক্ষা সিদ্ধ চাউল ব্যবহারের পক্ষপাতী, 
কারণ সিদ্ধ চাউলঠঅধিক দিন টাটকা থাকে এবং 
উহা অধিকভয় পুষ্টকর । সিদ্ধ চাউল তৈয়ারের 
মান নির্ধারণ সম্পর্কেও এওঁ সমিতি সুপারিশ 
করিয়াছেন। “খাঁজ উৎপাদন প্রপালী সমিতি” 
খইল ও সোয়াবিন হইতে দুগ্ধ উৎপাদন সম্পর্কে 
"আরও গবেষণার সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া! জান! 


গিয়াছে। 

এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ই মে (১৯৪৭) 
"পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ২৮ 
ছাজার ৬০০ টন গম ও ময়দা, ১৭ হাজার ৭০০ টন 
চাউল ও ৯ হাজার ১০০ টন মিলো আমদানী 
হইয়াছে । ' ইহা লইয়া গত ১লা জানুয়ারী (১৯৪৭) 
হইতে ওঁ তারিখ, পর্য্যন্ত বিদেশী খান্শ্ত 
'আমদানীর মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ১০ 
হাজার ১০০ টন গম ও ময়দা, ২ লক্ষ ৯০০ টন 
চাউল, ৮১ হাজার ৫০০ টন ভুট্টা, ৯ হাজার ৩০০ 
টন যোয়ার, ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫০০ টন ষব, 
১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩০০ টন মিলো ও ৮ হাঁজাব 
২০০ টন ওট্স্‌। 

মা 


+ * 

























আবাথক ক্রগৎ 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খান্ত বিভাগের ডিরেট্টার 
জেনারেল যুক্ত বিষ্ণু সহায় বিভিন্ন প্রদেশের ও 


"দেশীয় রাজ্যের অফিসারগণের মাসিক বৈঠকে 


বলেন, আন্তর্জাতিক জরুরী খা পরিষদ হইতে 
আমরা এই আভাস পাইয়াছি বে, আগামী জুলাই, 
আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসেই লর্ষটন খাস্তশন্ত ভারত- 
বর্ষে প্রেরিত হইবে। কিন্তু এই পরিমাণ খাস্ত-শন্ত 
আমাদের প্রয়োজনামুরূপ হইবে না। 

ক * গু 

মিঃ সহায় আরও বলেন, ইথোপিয়ার সহিত 
ব্যবস্থার ফলে প্রতি মাসে প্রায় ৩ হাজার টন 
খাতশন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইরাক ও তুরস্ক হইতেও খাস্- 
শশ্ত আমদানীর সম্ভাবনা আছে। আগামী তিন 
মাপ খুবই লন্বটজ্জনক অবস্থা । এই সময় ভারতে 
যে পরিমাপ খান্তশন্ত আমদানী হইবে, তাহা 
পৰ্য্যাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। ঘাটতি 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যখুলিকে অবস্থামুষায়ী আগষ্ট 
মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে। দেশের কয়েকটি স্থানে আরও 
খাস্ত সংগ্রহ ও খাদ্য বরাদ্দ কিছুটা হাস করিতে 
হইবে। 


এনায়েড ব্যান্ধ লি? 


হেড অফিস :--চাকা 


কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যাজে। লেন 
ফোনঃ কিঃ ২৮৫৭ 


& 


এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


অজিতকুযার সোম হবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
ডিরেউর-ইন্‌ার্জ্জ . ম্যামেজিং ডিরেক্টর 
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ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা* মেটাবার 
জন্য এবং অগ্ঠকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুল্পতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি" বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ, . 


ক্লাইভ ই্ট্রীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ | 


‘হন্‌ং 








১ 


গ্লোবের নয়াদিল্ীস্থ প্রতিনিধির সহিত এক 
বিশেষ সাক্ষাৎকারে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ খান- 
পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়লিখিত বিবৃতি দিয়াছেন 
এই বৎসর রাশিয়া হইতে খাস্ভশন্ত পাওয়া যাইতে 
পারে। বর্তমান বৎসরে ভারতে খাস্তশন্ত 
নেহাৎ মন্দ হইবার কথা ছিল না; কিন্তু শেষ 
পর্য্স্ত উদ্ভিদ রোগের অস্ত তাহা সম্ভব হয় নাই। 
তথাপি আপাততঃ বরাদ্দের পরিমাপ কমাইবার 
প্রয়োজন হইবে না। আশা করা যায়, প্রাদেশিক 
সরকারগুলির শন্তসংগ্রহ অভিযান ও বিদেশ 
হইতে খান্ত আমদানী করিয়া ঘাটতি পূরণ 
করা যাইবে। তাহার সহিত চোরা কারবার 
ও থান্ত নষ্ট করা একেবারে বন্ধ করা চাই। 


* রঙ * 


ভাঃ প্রসাদ দক্ষিণ-ভারত ও বিহারের শত্ত 
সংগ্রহের অশাফল্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। 
তাহ! ছাড়া অন্ধের চারিটি .জেলা সহযোগিতা . 
করিতে চাহে না, যদিও অন্ধ, হইল উদ্ব ত্ত অঞ্চল । 
পাঞ্জাব সম্পর্কেও ডাঃ প্রসাদ আঁশাম্বিত নহেন, 
কারণ দাঙ্গার ফলে বিশেষ ক্ষতি হুইয়াছে। 
যুক্ত প্রদেশ গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর কিছু 
উন্নতি করিয়াছে এবং এই পর্য্যন্ত ৮০ হাজার টন 


| শঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছে। সিল্ধুর অবস্থাও মন্দ নছে। 


আসামের জন্ত উদ্বেগের কারণ আছে। বাংলার 
অবস্থা সম্মোবজনক। 


j ব্যক্তিগত 


যাদবপুর যন্মা হাসপাতালের অবৈতনিক 


| সহকারী সম্পাদক এবং দ্যাশনাল মেডিক্যাল 
| ইনাষ্টিটিউটের অস্ত্র চিকিৎসা বিভাগের অবৈতনিক 
| ক্রিনিকেল টিউটর ডাঃ করুণশক্কর রায় বি-এস-সি, 
| এম-বি ক্ষয়রোগ চিকিৎসা ও বক্ষঃপীড়ার অন্ত 
| চিকিৎসা সম্পর্কে বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ 
॥ সরকারী বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি নিউ ইয়র্কের 


টর.ডিয়ান টিউবারকুলেসিস স্কুল ও স্তানাটোরিয়ামে 
এবং মিচিগান বিশ্ববিদ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করিবেন। 
ক ক ক 

প্রকাশ যে, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 'মহিযাদল 
রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল 
চৌধুরীকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় শাসন 
(১৭৭০-৭২) সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার অন্ত 
১৯৪৫ সালেব গ্রিফিথ পুবস্কার প্রদান করিষাছেন। 


+ গু “ 


ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, 
মাত্বান্ত সরকারের ভূত পূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভি ভি 
গিরি শ্রীযুক্ত এম এস আপের স্থলে সিংহলে ভারত 
গবর্ণমেপ্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত হুইয়াছেন। প্রকাশ, 
শ্রীদৃক্ত আপে শীত্রই পদত্যাগ করিবেন । 

* * * . 

সম্প্রতি সম্মিলিত জ্াাতিপুঞ্জের এক বিশেষ 
বৈঠকের প্রস্তাব অহুযায়ী প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে 
১১টি দেশ লইয়া একটি কমিটি গঠিত হুইয়াছে। 
একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, উক্ত কমিটিতে 
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্ক লাহোর 
হাইকোর্টের বিচারপতি স্তার আব্দার রহ্মানফে 
ভারত গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়াছেন। 


সিটিজেনস্‌ অব ইপ্তিয়। মিউচুয়েল 
| ইন্হ্যরেল.কোৎ, লিঃ 

গত ১৯ই মে লিটিজেনস্‌ অব ইত্ডিয়া মিউচুয়েল 
ইন্স্যরেন্স কোং, লিঃ-এর হুগলীস্থ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
অব এছেন্টস্‌ মিঃ হেযেম্্রনাথ দাস শ্রীরামপুরে 
(হুগলী ) কোম্পানীর এজেন্সি ম্যানেজার বিঃ 
প্রবোধচন্তর চক্রবর্তী বি একে চা-পানে আপ্যায়িত 
করেন। অনুষ্ঠানে কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিষিপণ, 
চিকিৎসকমণ্ডলী এবং সহরের ' অভ্তান্ত গণ্যমান্ক 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 'সিটিজেনস্‌এর ক্রমোন্নতি 
এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার বর্ণন! প্রসঙ্গে মিঃ 
চক্রবর্তী কোম্পানীর সাফল্যের অন্ত মিঃ দাস এবং 
কোম্পানীর হুগলীস্থ অষ্তান্ত কম্মিবৃনের ভূয়সী 
প্রশংসা করেন। প্রসঙ্গক্রমে . তিনি জীবনবীমা 
সংক্রান্ত বিভিন্ন সমন্তা সম্বন্ধেও আলোচনা করেন 
এবং কোম্পানীর পক্ষ হইতে এজেণ্টস ও পলিসি- 
হোল্ডারগণকে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি 


স্থিতিতেই ৫০ হাজার টাকারও উপর নূতন 
জীবনবীমার কাজ করা হয়। 
নুতন যৌথ কোম্পানী 
রঞ্জন ষ্টরেডাস” লি:_ডিরেটটর--মিঃ এন 


মার দেব। রেজ্িষ্টার্ড অফিস-_&৭, ক্লাইভ রী, . 


ফলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন-_২০ 
টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

ইণ্ডাট্রীয়াল আর্ট এণ্ড রিপ্রডাকশন লি: 
_প্রমৌটর-মিঃ এস এল রায়। রেজিস্টার্ড 
অফিস--১৭, বস্ত্ীদাস টেম্পল রোভ, কলিকাতা । 
অফুমোদিত যৃলধন_ ৫ লক্ষ টাকা । মুদ্রাকরের 
ব্যবসা । ; 

বিদি সেন লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ ইজ্জজিৎ 
সিংহ । রেজিষ্টার্ড অফিস__-৩৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, 


নুতন যৌথ কোগ্সানার 


_ কমন শীল 


নেমপ্পেট,। খালামোহর , 
ইভ্যাদ্রির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন £ কলিকাতা ১৬৬ 


হাজার 










কোক্সানা প্রসঙ্গ 
কলিকাতা । অঙ্গনোদিত যূলধন--১ লক্ষ টাকা। 
ব্রোকারি ও এজেন্সির ব্যবসা । 

এস আর জি সিপণ্ডিকেট লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ রাঁসবিহারী সৈন। রেডিষ্টার্ড অফিস 
৩1৯, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত 
মৃলধন--১ লক্ষ টাকা । পাবলিসিটি ও এডভার- 
টাইজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

রাম! আর্ট প্রভিউসাস” লিঃ__ভিরেক্টর-_ 
মিঃ স্বরাজ বু । রেজিষ্তার্ড অফিন--১০২, রাজা! 
বসন্ত রায় রোড, কল্সিকাতা। অন্থমোদিত মুলধন 
--১৫ হাজার টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

পিভি ইণ্ডাট্ীজ, লি:--ডিরেকইর-_মিঃ পি 
সি ভট্টাচার্য্য । রেজিস্টার্ড অফিস--১৪1খ, চীনা 
বাজার দ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত যূলধন-- 
২০ ছাঁারটাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা | 

নায়ক এণ্ড কোং, লিঃ য্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বিফুচরণ নায়ফ | রেজিষ্টার্ড অফিস 
১৪, নেবুতলা রো, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
যূলধন--£০ হাজার টাকা) ম্যানেজিং ও অন্তান্ড 
এজেন্সির ব্যবসা! 

মিউচুয়েল প্রিণ্টাস“ এণ্ড পাবলিশার্স 
লিঃ ভিরেউর- মিঃ এন এন ব্যানার্জি । রেছিষ্টার্ড 
অফিশ--সিউড়ি, বীরভূম । অন্থমোদিত মুলধন 
২০ হাজার টাকা । মুন্তাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা। 

দি বেজল মুসলিম ট্রেডিং কোং, লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ এইচ রহমান। রেডিষ্টার্ড অফিস-_ 
পাবনা, বাংলা। অস্থমোদিত . মূলধন--£ লক্ষ 
টাৰু। বাস ওমোটর সাভিসের ব্যবলা। 

হইঠ এণ্ড (ইণ্ডিয়া) ছিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ এ এম রায়! রেদিষ্টার্ড অফিস--২৮ ওয়াটার“ 
স্ত্রী, কলিকাতা । অস্থমোদিত যূলধন--৫ লক্ষ 
টাকা । মালপন্জের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা । 

নাট্যসীঠ লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ প্রমথনাথ 
ঘোষ । রেজিষ্টার্ড অফিস--১৬৭, প্রাণ্ড ট্যাঙ্ক 
রোভ, হাওড়া । অনুমোদিত মূলধন-_ লক্ষ টাকা । 
জমি, ইমারতাদি ক্রয় অথবা অঙ্ক উপায়ে দখল করা 
সংক্রান্ত ব্যবসা। | 

লোহিয়া ব্রাদদাপলিঃ _ভিরেউর--মিঃ জে 
ভি লোহিয়।। রেজিস্টার্ড অফিস--১৭৩, স্থারিসন 





রোভ, কলিকাতা । অনুমোদিত মৃলধন--€ লক্ষ - 
' দ্বিগুণীক্ৃত হইবে । এ বৎসরেও বর্তমান ' সময় 


টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবলা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
সেঞ্চুরী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 


' লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 


হেড অফিস- ১৪, Ath ত ডি | ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ+ বড়বাজার, শ্টামবাজার, ভবানীপুর, 'বসিরহাটি, খুলনা ও পাটনা। 
উপ্যুত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্াকিং কাধ্য Et হয়| 
ম্যানেছিং ডিরেউরুভাঃ এমডি ক 





এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক- 
২৫২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জন্তও অনুরূপ” 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। মডার্ণ মিলস্‌- 
লিঃ-১৯৪৬ পালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক 
বৎপরের অস্ত প্রাতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৬২ 
টাকা । ইহার পূর্বব বৎসরের অস্তও অমুরূপ ছারে 
স্বদেশী মিলস্‌ 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
২৭২ টাঁকা। ইহার পূর্ব বৎসরের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ২২২ টাকা হারে লভ্যাংশ" 
দেওয়া হইয়াছিল। স্ট্যান্ডার্ড মিলস্‌ কোং, 
লিঃ ১৯৪৬ সালের '৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক 
৪২ টাকা। 
৯ -০০০-০০ 
বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কিত সম্মেলন 
জনকল্যাণ বিহ্্যৎ সরবরাহ সম্পর্কিত আঁধিক 
নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আন্ত - 
ফেব্গরীয় সরকার একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন- 
করিয়াছিলেন। সেই বোর্ডের রিপোর্ট ১৯৪৬. 
সালের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। বোর্ড- 
সুপারিশ করেন যে, অর্থনৈতিক নীতিসমূহ ১৯১০ 
সালের ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন এবং ১৯৪৬ সালের-. 
. বিদ্যুৎ (সরবরাহ) বিলের অস্তভূক্তি করা হউক । 
ও রিপোর্ট, সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত ও. 
সমালোচনা পাওয়া গিয়াছে তাহা পর্ধ্যালোচন! 
করিয়া দেখিবার জন্ত কেন্্ীয় পূর্ত, খনি ও বিহ্যুৎ | 
বিভাগ হর! জুন (১৯৪৭) সিমলাতে একটি. 
ঘরোয়া বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। 
' ভারতে বিমান চলাচল ধ্যবস্থা-_আঁপনারা- 
,হয়ত শুনিয়া আশ্চ্য্যামিত হইবেন যে, আজকাল 
ভারতীয় বিষানসমূ প্রতিদিন যে, পথ পরিভ্রমণ 
করে তাহা বিষুব রেখায় পৃথিবীর চতুদ্দিকস্ব দূরত্বের 
সমান। গত বৎসর ভারতের যাত্রিবান্ধী বিমাঁন- 
গুলি ৬ কোটি মাইল পথ পরিভ্রমণ করে ) কিন্তু. 
কোনও হুর্ঘটনা ঘটে নাই এবং একটি যাত্রীও মারা 
যায় নাই। উপরোক্ত সংখ্যা এবার সম্ভবতঃ 


পর্য্যন্ত আমাদের যাক্সিবাহী বিমানগুলি দুর্ঘটনাযুক্ত 
আছে। ভারতে বর্তমানে ৪ শতাধিক বেসামরিক. 
বিমান রহি্বাছে। দেশ ভুড়িয়া আমাদের অনেক- 
গুলি অন্দর বিমানধাটি আছে। সেইগুলির 
উন্নয়নফার্য্য অব্যাহতভাবে চলিতেছে এবং সংবাদ 
আদান-প্রদানের জন্তু আধুনিক বেতার যন্ত্র 
স্থাপন করা “হইতেছে । এই সমস্থ ব্যবস্থার 
উন্নতিকল্পে একটি সংগঠন পরিকল্পনা গ্রহণ করা 


| হইয়াছে । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিষানবন্দরসমূহের 
| সমতুল করিয়া কলিকাতা, বোঘাই, করাচী ও 


দিল্লীতে চারিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের 
পরিকল্পনা কর! হইতেছে। 


a 








বাজানের হালচাল 


টাকা ও বিনিময় 

॥ কলিকাতা, ৩*শে যে--আলোচ্য ' সপ্তাহের 
সোমবার পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূছ্রে মধ্যে চাহিবা- 
মাত্র পরিশোধের সর্ে “কল” টাকার চাহিদার 
তুলনায় যোগানের প্রাচুধ্যই দেখা যায়। 
সোমবারের পর কলিকাতার টাকার বাজারে 
আবার আটা-আটি অবস্থা পরিশ্ফুট হইয়া উঠে; 
গণের চাহিদা সহজেই মিটান সম্ভব হইলেও ঢাকার 
যোগান আর উদ্বস্ত থাকে না। 

গত ৭শে মে তারিখে ভারত গবর্ণমেপ্ট তিন 
মাসের মেয়াদী ৎ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
যেটেখার আহ্বান করিয়াছিলেন, তজ্দন্তা মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল € কোটি ৪১ 


১ লক্ষ। ৯৯৮৬ পাই মূল্যের আবেদন সমস্তই 


মঞ্জুর হইয়াছে এবং ৯৯৮০৩ পাই মূল্যের আবেদন- 
সমূহের মঞ্চুর হইয়াছে গড়ে ৩৬ ভাগ । মোট ২ 
কোটি টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং 
হুদের হার ধার্ধ্য হইয়াছে শতকর! বার্ষিক 1%১১ 
পাই। 

আগামী ওরা জুন, মঙ্গলবার ষ্্যাণ্ড* টাইম 
বেলা ১১টা পর্যন্ত বোস্বাইয়ে এবং হ্রা জুন 
সোমবার কাজকর্শ বন্ধ ন! হওয়া পর্য্যস্ত অগ্তান্ত 
কেজে ভারত গব্ব্ণমেণ্ট কর্তৃক আহৃত তিন মাসের 
মেয়াদী ৎ কোটি, টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের জগ্ভ 
টেপার গৃহীত হইবে। ধাছাদের আবেদন গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ৬ই জুন, শুক্রবার টাকা 
দাখিল করিতে হুইবে। অঙ্ান্ত সর্ভাদি পূর্কাবৎ। 

২৩শে মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেন্ট ৩ কোটি ৭১. লক্ষ 
৫০ ছাঁজার টাকার ট্রেল্জায়ী বিল রিজার্ভ ব্যান্কের 
ইন্ বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছ্ছেন। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
তেজীভাব পরিশ্দুট থাকিলেও, কাজকর্ম সামান্তই 
হয়। নিয়ে বাটার হার দেওয়া হইল £__ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি ধু কায়) ** ১ শিঃ ৫২ পেঃ 
"প্র দৰ্শনী (* +). = 
ডি. এ. তিন নাস (* *)-৮৯ * ৪১ * 
ভি. এ. চার মাস (৮ ৮)+ ১ * তই ” 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের ছিসাব- রিজার্ভ ব্যাক্কের 
গত ২৩শে নে তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৩১ কোটি ৯২ লক্ষ ৬ হাজার টাক! । এক সপ্তাহ 
পূৰ্ব্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১২৩৭, কোটি ১৫ লক্ষ 
৬২ হাজার টাকা ।' ১৯৪৬ সালের ২৪শে মে এর 
প্রকার মোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৫ কোটি ৪৭ লক্ষ 
১৮ হাজার টাকা। গত ১৬ই মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৭ কোটি 
৮০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ৩৫০ কোটি ৩৫ লক্ষ 
৭২ ছাজার: টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে ইহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৩ 
' হাজার টাকা ও ৩৪৯ কোটি ৬১ লক্ষ ৯২ ভাজার 
টাকা। ১৯৪৬ সালের ১৭ই মে তারিখে এই ছুই 
প্রকার আদানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৬ 

৫ 


কোটি ৯* লক্ষ ৮০ হাজার টাক! ও ৩০৮ কোটি 


১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা । 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৩*শে যে-_কেন্ত্রীয় বেতন কমি- 
শনের রিপোর্ট এবং তৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্টের 
সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হুইবার পর গত সপ্তাছে 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে যে অত্যন্ত 
অবস্থা গিয়াছে, তাছাতে সন্দেহ নাই! আলোচ্য 
সধ্যাহের সোমবার কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
সুধু মন্দা অবস্থাই, অব্যাহত থাকেনা, কেনা-বেচাঁও 
যে শুধু নামমাত্রই হয় তাছাও নয়, বিভিন্ন শেয়ার 
সমূহের দরের গতিও পূর্ববর্তী সপ্তাছের দরের 
তুলনায় নিন্নগতি লাভ করে। মঙ্গলবারেও 
কলিকাতা শেয়ার বাজারের প্রাণহীন নিস্তেজ 
অবস্থার ফোন পরিবর্তন হয় নাই, পরন্ধ মঙ্গলবার 
বিভিন্ন বিভাগীয় দরের আরও হাস 
ঘটে এবং সাধারণভাবে অস্থির অবস্থা বিশেবভাবেই 
পরি্ফুট থাকে। বুধবার হৎরা জুন হাঙ্গামার 
আশঙ্কায় বাংলা পবর্ণরের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
হিসাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত তি 
নিয়োগ এবং বাংলার গবর্ণর হিসাবে সকল ক্ষমতা 
প্রয়োগের সক্কল্প ঘোষণা করায় শেয়ার বাজারের 
সাষান্ত উন্নতি দেখা যায়। তবে বুধবারেও বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহেষ্র কেনা-বেচা পামান্তই হয়, 
সন্দেহ নাই। বৃহস্পতিবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারের তিনজন সদশুকে কাপুরুষোচিততাবে 
আক্রমণ করার প্রতিবাদন্বরূপ শেয়ার বাজার বন্ধ 
থাকে) অন্ত শুক্রবারে বাজারের অবস্থা অপরি- 
থাকে ; তবে শুক্রবারেও বুধবারের উন্নতি 
অব্যাহুতই থাকে । তবে এই দিনও সরকারী- 
ভাবে ৰেনা-বেচা নামমাত্ৰই হইয়াছে । 


আলোচ্য সপ্তাছে সাধারণতাবে কলিকাতা 
শেয়ার বাজারের এই শোচনীয় অবস্থার সাধারণতঃ 
তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট এবং 
তৎসম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত 
হওয়া। এই রিপোর্ট অনুযায়ী শ্রমিকের মন্ডুরী 
বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রমিকের মদ্ভুরী বৃদ্ধি পাইলে 
লাভের পরিমাণ এবং হার কুমিয়া যাইবে, এই 
আশঙ্কা শেয়ার বাজারের ক্রেতাগণ উপেক্ষা করিতে 
পারেন নাই।” দ্বিতীয়তঃ, ভারতবাশীর নিকট 
ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কে বড়লাটের ঘোষণা 
২রা জুন পর্য্স্ত স্থগিত থাকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
যে অনিশ্চিত অবস্থা হুষ্টি করিয়াছে, তাহাও শেয়ার 
বাজারকে প্রভাবিত করিয়াছে, এই কথা অস্বীকার 


করিবার উপায় নাই। ইহার উপর আছে দাঙ্গা- 
হাজামা পরিস্থিতি । কলিফাতায় যে অবস্থা ছুটি 
হইয়াছে, তাহাতে কাহারই ধন-প্রাণ আর নিরাপদ 
নহে। এই নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে 
শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হইবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলে শিল্প-বাণিভ্যে 
লাভের আশা খুব সামান্তই। কাজেই শেয়ায়ের দর 
বৃদ্ধির অস্থকৃলে কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। 


পাটের বাজ্কার 

কলিকাতা, ৩০শে  যে--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার পাটের বাজারে সাধারণভাবে, মন্দা 
অবস্থা পরিন্দুট থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাজারে 
আলোচ্য সম্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য কাজকর্খই 
ছিল না। পাটজাত দ্রব্যের বাজারেও কাজবর্দ 
সামান্তই হয়। ছেতি “সি*অ-এর সর্ব্বোচ্চ দর ছিল 
১০৫০ আনা এবং সর্ধনিন্ন দর ছিল ৯৬৫০ আনা । 
“বি” টুইলেরও সর্বোচ্চ দর ছিল ১৯৪1০ আনা ও 
সর্বনিম্ন দর ছিল ৯৪1০ আন]! | 

পাকা বেলের বাজারেও প্রাণহীন নিস্তেজ 
অবস্থা দেখা যায়। আগই/সেপ্টেম্বরে ডেলিভারি 
দেওয়ার সর্ভে নিউক্রপ রেডস্‌ ও ফাষ্ট স্‌ যথাক্রমে 
১৪৭২ টাকা ও ১৪১২ টাকা দরে প্রতি বেলের 
কেনাবেচা হইয়াছে । 

মফঃস্বলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলেও, ক্ষেত 
নিড়ানীর কাজে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নাই। 
ফসলের অবস্থা আশাগ্রদ । তবে বর্তমানে প্রখর 
কুর্য্যকিরণ প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। 


'" ৩০শে মে -আলোচা সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সোনার দর 
বৃদ্ধি পূর্ববর্তী সমস্ত বৃদ্ধিকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে, 
সন্দেহ নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ফলিকাঁতা ও ' 
বোস্বাইয়ের , বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ 
দ্র দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১১১/০ আন! ও ১১২৮ 
আনা | গত সপ্তাহে ইহা] ছিল যথাক্রমে ১১০৮০ 
আনা ও ১১০।০ আনা । ভারতীয় দেশীয় রাজ্য- 
সমূহ কর্তৃক নিউইয়র্ক বাজারে সোনা ক্রয় করার 
অন্ত গ্রয়োঞ্জনীয় ডলার সংগ্রহ করিতে না পারার 
সংবাদ প্রকাশিত হওয়াই আলোচ্য সপ্তাহের 
সোনার দর বৃদ্ধির অন্ভতম প্রধান কারণ,সন্দেহ নাই। 
কুপা- আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি কপার সর্ক্বোচ্চ 
দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬৮1০ আনা ও ১৭১1০ 
আনা । গত সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৬৮০ আন! 
ও ১৬১৯০ আনা দীড়াইয়াছিল। 


্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন লিমিটেঢ 


পি. ৭, মিশন রে! এক্সটেনসনূ, কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউন্ড ব্যাক 


হইয়া আপনাদের অধ্িকতন্ সেবা করিনান্স স্থুযোগ স্থুঘিধা পাইয়াছে 
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সোনার দর-_ প্রতি তরি ( কলিকাতা) 
ঙঁ ই (বোম্বাই) 
পার দর---গ্রতি ১০০ ভরি (কলিকাত! ) 
উর ' জর ( বোহাই ) 
শিনিয দর-_ গ্রতিখাঁনা ( কলিকাতা ) 
এ (বোম্বাই ) 
রিজার্ভ ব্যাক্কের সুদের ছার 


কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজ-_শতকরা ৩২ সুদের 


( শতকরা বাধিক ) , *** 


৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
৩. টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) 
৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭৯ ) 
৫২ টাকা সুদের খপপঞ্জ ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি ক-_ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টাল কোং লিঃ 
টাল কর্পোরেশন-_অডি 
কুমারধুবী--অডি 
ব্রেইক্তওয়েইট 


জেসপ 


মার্শালস 

বিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং 

ভ্তাশনাল আয়রন এণ্ড ষীল 

আর্থার বাটলার 

টেম্মটাইল মেসিনারি 
খনি-_বান্খী কর্পোরেশন 

ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশল 
ধ্যাস্ক- _রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া। 

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 

ক্যালকাটা ষ্কাশনাল ব্যাঙ্ক 

বেজল সেণ্ট/ল ব্যাঙ্ক 

কুমিল্লা ব্যাঞ্ষিং কর্পোরেশন 
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টেলিগ্রাম £ যেশখু 





ফেন £ কলিকাতা --২০৪৪ 


যশোহৱ-ধুলন| ইউনিয়ন ব্যান্ধ লিমিটেড 


' হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্রীাট, কলিকাতা । 
১২৫ ক্লাইভ ষ্নীডে শ্যাস্ফেত্ৰ লিজ 
কিল শাভী ত্র দভিভলেল ন্যাক্ষ 
' জ্জালান্ভন্ভিভ ভ্রইনল্জাছেছ। 


শাখা £ ভবানীপুর, খুলন!। 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
১". সর্বপ্রকার ন্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয় 


| চেয়ারম্যান, 
রায় জীশৈলেন্্রনাথ ঘোষ বাহাছুর 








হেড অফিস £ স্থাপিত ? 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ 


ক্লাইভ ট্রীট 
বি, বি, ২৯৮৬ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং বছবাঙ্জার রুট 
৮১নং 
কলিকাতা শাখা এ রুট 
অন্তান্ত শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননপ্রর, রাজজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 
সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ ২২ ফিক্সড ৩০ 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 














[কব 
রর 


২রা জুন, ১৯৫৭ ] 









কাপড়ের কল-_নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ 
বেনারস | বডি 
কাণপুর টেক্সটাইল. 
এল্গিন কটন মিলস্‌ লিঃ 

কেশোরাম 

ব্লগ 

ঢাকেশ্বরী | 
বলেশ্বরী কটন মিলস্‌ 

মোহিনী 

কাগজের কল- ইত্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ 
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
চিটাগড় 

'টকল- _অকল্যাণ্ড জুট মিলস্‌ লিঃ 
প্যাংলো' ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ 
প্রেসিডেন্সী ৪ 
রিলায়েন্স টি 
কাকনাড়। GED ও 
হাওড়া 87 - 4 
ইণ্ডিয়া ০ 
মেঘনা . নে এ+ 
্যাপ্ডার্ড রব 
এলায়েক্ কি বান 8 


“? ত্বিবিধ--ডালমিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ 
বি আই কর্পোরশন 
ইণ্ডিয়া ষ্টিম সীপ 
রোটাস ইস্ডাইজ লিঃ 


ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ 


আসাম-বে্গল সিমেন্ট 8.2 
স্কাশনাল টুবাকো! 

মার্টিন বাণ 

ভারত এয়ারওয়েজ 

জািন হেগ্ারসন 

মেটাল কর্পোরেশন 





থে পৰিদ--বিক্ুপুর । 


শাখা--বীকুড়। ও পুরুলিয়!। 
._ শাকৃলিকাতা অফিস-_ ছার 
 ৬২নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট ১৩৭নৎ বহুবাজীর স্ট্রীট (কোলে বিন্ডি) ধর | 
_ পরিচালক বোর্ড-_ ৃ 
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কোলে । শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্ন রায়। 
5 অক্ষয়কুমার কোলে। J সমরেন্দ্ { 
» অনাথবন্ধু দালাল । » অতুলকৃষ্ণ ব্যানাজ্জী ।& 
» রামনলিনী চক্রবর্তী । -»  নগেন্দ্রনাথ রায়। 








২৬শে যে, 








রায় সাহেব হরভুূষণ মণ্ডল, ম্যানেজার (হেড অফিস )। 
প্যুক্ত.ভুজজভূবণ মণ্ডল, বি, এল, জেনারেল ম্যানেজার । 


সঞ্চয় করতে হলে এখানে করাই যুক্তিযুক্ত । 
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সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 





যাবতীয্ন কান্ধ করা হুয়। 
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প্রতি সংখ্যা /০ আনা 
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Monday, 90] J une, 1947, সোমবার, ২৫শে জ্যৈন্ঠ, ১৩৫৪ 


[ ৬ষ্ঠ সংখ্য! 





ধালৎ পাওনা ও ব্বটিশ কারসাজি 


ষ্টার্দিং পাওনা আদায় সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
সহিত আলাপ-আলোচনা! চালাইবার জঙ্ত শীডই 
এদেশ হইতে একটি €তিন্হ্দিল হনে গমন 
করিবেন। ওঁ গ্রতিনিধিদলে মিঃ ভিয়াকৎ আলী 
খান, ডাঃ জন মাথাই, মিঃ সি রাজাগোপালাচারী, 
হার সি ডি দেশমুখ, ভার পুরুযোত্তম দাস ঠাকুরদাস 
ও মিঃ ময় সুবেদার প্রমুখ বিশেষজ্ঞ নেতারা 
ধাকিবেন বলিয়। গুকাশ। ই্রালিং পাওনা আদায় 
সম্পর্কে গত, জাহুয়ারী মাসে ছুই দেশের প্রতিনিধি- 
দের ভিতর এক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় 
বারের আলোচন! সুরু হওয়ার কথ! ছিল এগ্িল 
মাসে। বারবার তারিখ পিছাইয়া দিয়া বৃটিশ 
গবর্ণষেপ্ট বর্তমানে সেই আলোচনার সময় জুন 
মাসের শেষের দিকে নির্ধারণ করিয়াছেন। 
গত বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটেনের যে 
খণচুক্তি সমাধা হইয়াছিল, তাহাতে ষ্টালিং 
এরিয়ার দেশগুলির (যে সব দেশের মুক্তা 
ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত যুক্ত) পাওনা 
ষ্টাপিং পরিশোধ সম্পর্কে ও সব দেশের সহিত এক 
বৎসরের মধ্যে একটা বুঝাপড়া করিতে হইবে 
বলিয়া বুটেনের উপর একটা সর্ভ আরোপ করা 
হুইয়াছিল। 
বৎসরের মিয়া উত্তীর্ণ হইয়া বাইতেছে। কিন্ত 
ভারতের সহিত আলাপ-আলোচনা শেষ করা 
সম্পর্কে বৃটেন যেরূপ টালবাহনার ভাব দেখাইতেছে, 
তাহাতে ষ্টালিং পরিশোধের কোন রফা এ তারিখ 
মধ্যে স্থির হইবে বলিয়া কিছুতেই মনে 
করা যায় লা। হুজ-মার্চিন খণচুক্তির 
। সর্ব অনুসারে আলাপ-আলোচনার একটা 
আড়ঘ্বর ন! দেখাইলে চলে না, তাই বৃটেন ধীরে 
সুস্থে তাহা চালাইয়া যাইতেছে । ১৫ই জুলাই 
মধ্যে কোন বুঝাপড়ায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর 
না হইলে বৃটেন আলাপ-আলোচনা শেষ, 
করার অন্ত মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আরও 
ছয় নাস বা এক বৎসরের সময় চাহিবে। 
বৃটেনের সে প্রার্থনা সদাশয় মাকিন গবর্ণমেণ্ট ষে 
উপেক্ষা করিবেন না, তাহা একরূপ নিশ্চিতই বলা 
চলে। যুদ্ধের সময়ে বহু প্রকার স্থার্থত্যাগের 
ভিতর দিয় ভারতবর্ষ ১৬ শত কোটি টাক! মুল্যের 


আগামী ১৫ই ভুলাই সেই এক ূ 
দায়িত্ব নানা ফিকিরে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


উদ্ধত ্ার্িের অধিকারী হইয়াছে। ' অধিকারী হইয়াছে। এই পাওনা 
রিং আদায় করিয়া যুদ্ধোত্র যুগে তাহার 
মারফতে ব্যাপক শিল্টোন্কতি গড়িয়া তোলার হপ্র 
ভারতবৰাসীরা দেখিয়া আিয়াছে। কিন্ত যত দিন 
যাইতেছে, উদ্বত্ত ষ্টালিং আদায়ের আশা ততই 
দূরবত্তী হইয়া দড়াইতেচে | ইংলত্ের ছুদ্দিনে 
ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে ক্রেডিটে মালপত্র 
নিয়া ও দেশের লোকেরা আত্মরক্ষা ও ভীবনধার্ণ 
করিয়াছে । বিপাক “ও ছুদ্দিন কাটিয়া যাওয়ার 
পর ইংলগ্ের লোকেরা আজ সেই খণ পরিশোধের 
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করিতেছে, ইহ! তাছাদের জাতিগত ভণ্ডামির 


. নিলজ্জ দৃষ্টাস্তই বলিতে হইবে। 


এই নিবন্ধটি লিখিত হওয়ার পর খবর পাওয়া 
গেল চলতি মাসের শেষে জগ্ুনে ষ্টালিং পাওনা 
সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা সুরু হওয়ার কথ! 
ছিল, তাহা অনির্দিষ্টকালের শ্রন্ঠ যুলতুবী রাখার 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 
খান্যদ্রব্যের দ্বিক দিয়! বাংলার 
পরনির্ভরণীলত। 
বেন্ল স্বাশনাল চেম্বার অব. কমাসের 
সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাবের অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া 
সমপ্রতি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।, বৃটিশ 
গবর্ণমেশ্টের গত ওরা জুনের বিবৃতির ফলে মন্ত্রী 
মশনের পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গিয়াছে। সে 


হিসাবে এইরূপ পুদ্তিকার সার্থকতাও বর্তমানে 
অনেক পরিমাণে খর্ব হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। 
কিন্ত উহাতে, অনেক বিষয়ে এমন সব তথ্য রহিয়াছে, 
যাহা রাষ্ট্রবিভাগ ও রাষ্্রগঠনের বর্তমান তোড়- 


' জোড়ের ভিতর রাঁজনীতিব্দি ও অর্থনীতিবিদূদের 
"বেশ কিছু কাজে জাগিতে পারে। দৃষ্টাস্তদ্বরূপ 


থাস্কপ্রব্যের দিক দিয়া বাংলা ও অন্ত কয়েকটি 
প্রদেশের পরনির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করিয়া ও 
ব্যাপারে গ্রদেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতা বজায় রাখিয়া চলিবার 
‘যে প্রয়োজন লেখক ব্যক্ত করিয়াছেন, দেশের 
শাসনতান্ত্রিক কাঠামে! রচনায় তাহা! বিশেষভাবে 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। 
বাংলার পরনির্ভরশীলতা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস 
বলিয়াছেন, ভারতের মোট উৎপন্ন চাউলের এক- 
তৃতীয়াংশ বাংলায় উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্ত 
এ প্রদেশের লোকদের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে 
তাহা যথেষ্ট নছে। বাংলায় অনেক লোক কম 
খাইয়া জীবন ধারণে অত্যন্ভ। কিন্ত সেই সীমাবদ্ধ 
চাহিদার অন্ুপাতেও ছুতিক্ষের পূর্বে বাংলায় ১ লক্ষ ' 
৫৯ হাজার টন চাউলের অভাব ছিল বলিয়া ভৃতিক্ষ 
কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন। এ প্রদেশের জনসংখ্যা 
বাড়িতেছে, কিন্তু ধানের চাষ বাড়িতেছে লা । গম 


চাষের সুযোগ-সুবিধা এপ্রদেশে তেমন কিছু! .' 


নাই বলা চলে।' - কাজেই চাউলের দিক দিয়া 
বাংলাকে অন্ত প্রদেশের উপর ভবিষ্যতেও নির্ভর : 
করিতে হুইবে। কলাই ও ডালের উৎপাদন বাংলা 
দেশে ধুবই কম। যুদ্ধের পূর্বে গড়ে প্রতি বৎসর 
অঙ্কাঙ্ক প্রদেশ হইতে বাংলায় ১ লক্ষ টনের উপর 


, কলাই ও ভাল আমদানী করিতে হইত। বাংলায় 
' সরিষার বীজের একান্ত অভাব রহিয়াছে। 


এপ্রদেশে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা গুপেও নিকৃষ্ট । 
সেল্পঙ্ক প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ সরিষার 


. তৈল যুক্তপ্রদেশ, হইতে আমদানী করিতে 


তইতেছে। এপ্রদেশে যে সব তৈলের কল আছে, 
তাহাদের অধিকাংশকে সরিষার বীজের জ্যা অন্য 
প্রদেশের উপর,নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের পূর্বে 
বৎসরে ৪৫ লক্ষ মণ সরিষার বীজ অন্ত প্রদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হইত। অত্যাবশ্যকীয় 
অনেক তরিতরকারির দিক দিয়াও বাংলার লোকের" 


৯৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই জুন, ১৯৪৭ 





শ্বাবলঘী নহে । এ প্রদেশের লোকদের অভাব 
পূরণের অন্ত ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত 
গড়ে প্রতি বৎসর ৬২ হাজার টন আলু অস্ত প্রদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হুইয়াছিল। বাংলায় 
হুধের যোগান কম। পাঞ্জাবের লোকেরা যে স্থলে 
গড়ে মাথাপিছু দৈনিক ১৫২ আউন্স 
দুগ্ধ ও দুগ্ধলাত 'ক্ব্য ব্যবহার করে, বাংলার 
লোকের! সেস্থলে মাত্র *'৮ আউজ্ঘ পরিমাণে 
দৈনিক এই সমস্ত ব্যবহার করিতে পায়। এই 
সামান্ত পরিমাণ ছুধ পাওয়ার অন্ত আবার বিহার 
ও যুক্তপ্রদেশ হইতে দুগ্ধবতী গাভী আমদানী 
করিতে হয়। 

খাভজ্রব্যের দিক দিয়া বাংলার পরনির্ভরশীলতা 
যেখানে এতদ্বর বেশী, সেখানে অন্তান্ক প্রদেশের 
সহিত বাংলার সহযোগিতার বন্ধন অক্ষর না 
থাকিলে এবং কোন প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় সরকারের 
মারফতে দেশের খান্তব্টনের কাজ সুনিয়নজরিত না 
হইলে এ প্রদেশের লোকদের যথেষ্ট ছুদ্দিন ঘটিবার 
আশঙ্কা আছে। নূতন রাষ্টরব্যবস্থা স্থিরীকরণের 
সময় বাংলার নেতৃস্থানীয়" ব্যক্তিরা বিষয়টি তাল 
করিয়া বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। 


ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার 

ভারতে ব্যাপকভাবে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের 
যে কিরূপ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, বাালোরে 
অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল সবব_টেক্নিৰেল এডুকেশনের 
অধিবেশনে চেয়ারম্যান হিসাবে বক্তৃতা দিতে দিয়! 


শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাহা সুচিন্তিতভাবে . 


বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের 
পুর্বে সোভিয়েট রাশিয়ায় কারিগর ও মিশ্বীর 
সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ১৯ ভাগ। এত 
বেশীসংখ্যক কারিগর ও মিস্ত্রী থাকার অন্তই 
রাশিয়া তাহার' উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যুদ্ধয়ের 
শক্তি লাভ করিয়াছিল। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে 
বিচার করিলে ভারতের মত অনুয়নত দেশের সম্যক 
উন্নতির জন্ভ যে আরও বেশী সংখ্যায় কারিগর ও 
মিন্ত্রী দরকার, তাছাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ব্যাপক শিল্পো্তি গড়িয়া তোলার উপযোগী 
কারিগর ও মিস্ত্রী দুরের কথা, যে সব শিল্প-কারখানা 
বর্তমানে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা! চালাইবার 
। উপযোগী শিক্ষিত কন্মীরও ভারতে নিতান্ত অভাব 
বহিয়াছে। ভারতের বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা 
চালাইয়া অনেক কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করিতে 
সমর্থ হুইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সেই 
সমস্ত দান শিল্পকার্যে নিয়োগ করিতে পারিলে 
" ভারতীয় শিল্পের সমূহ উন্নতি সাধিত হইতে 
পারিত। কিন্তু কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ও 
অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা খুব কম বলিয়া এদেশ 
তাহার সুযোগ বিশেষ কিছুই গ্রহণ "রুরিতে 
পারিতেছে-না। গত কয় বৎসরে এদেশে বিহ্যুৎ 


শক্তি.উৎপাদনের, রাস্তা তৈয়ারের, সেচ কার্ধ্যের;: 


কৃষি উন্নতির ও নানা জাতিগঠনমূলক কার্যের জন্ভ 
অনেকগুলি বড় বড় পরিকল্পনা প্রস্তত করা 
হুইয়াছে। বৃটেনের একটি ইঞ্জিনীয়ারিং পত্রিকা 
হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন,যে, এই যব পরিকল্পনা 
কার্ধ্যকরী করিতেই ভারতে ২০ সহুম্র কারিগর 
ও মিস্ত্রী দরকার। তাহা ছাড়া বে-সরকারী শিল্প 


কারখানার অস্ভও কারিগর ও মিঙ্গীর আবশ্তকতা 
বিস্তর রহিয়াছে । বিদ্বেশ হইতে অভিজ্ঞ কর্মী 
আনাইয়া দেশের এই প্রয়োজন কতক পত্সিমাণে 
মিটানো চলে, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থায়ীভাবে 
দেশের অভাব মিটাইতে হইলে ও যুগোপযোগী, 
প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাপকভাবে শিল্পোরতির কাজে 
ব্রতী হইতে হইলে এদেশে উপবুক্তসংখ্যক 
কারিগর ও মিষ্ত্রী গড়িয়া তোলা! ছাড়া উপায়াত্তর 
নাই। সেমস্ভ ভারতে টেক্নিকেল এডুকেশন 
বা কারিগরি শিক্ষা! প্রসারের সুবন্দোবস্ত করা” 
অচিরে প্রয়োজন । 

এদেশে কারিগরি শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার 
সুযোগ প্রসারিত করা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকারের 
এই নির্দেশ খুবই বিবেচনার যোগ্য। ভারত 
সরকার এই প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ হইয়া 
ইতিমধ্যেই ভারতীয় যুবকদের অন্ত এদ্রেশে ও 
বিদেশে কারিগরি শিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত করিতে 
যত্বপর হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। 

রেলওয়ে কর্মচারীদের কাজের 

সময় হাস, 

রেলওয়ে কর্মচারীদের সাগ্ডাহছিক কাছের 
সময় কি হুওয়! উচিত, তৎসম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার 
অন্ধ ভারত সরকার বিচারপতি রাাধ্যক্ষকে 
এডন্ুডিকেটর হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি এই এডজ্কুডিকেটরের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অম্যায়ী রেল 
“কর্দচারীদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া 
বিচারপতি রাজ্জাধ্যক্ষ সকল শ্রেণীর কর্মচারীর 
কাজের সময় বর্তমানের তুলনায় হাল করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। প্রথম শ্রেনীর কর্মচারীদের 
কাজের সময় সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা স্থলে সপ্তাহে ৪5 
ঘণ্টা, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজের সময় 
৬০ ঘণ্টা হইতে . €২ ঘণ্টা ও তৃতাঁয় শ্রেণীর 
কর্মচারীদের কাজের সময় ৮০ ঘণ্ট! হইতে ৭২ 
ঘণ্টা পর্য্যন্ত হান করিতে বলা হইয়াছে। 

‘বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের এই সুপারিশ কার্ধ্যে 
পরিণত করিলে বর্তমান কর্মচারীদের কাজের সময় 
ছাটাই হওয়ার ফলে রেলওয়ের কাজ চালাইয়া 
যাওয়ার জন্ত অতিরিক্ত ৮০ হাজার 'লোক নিয়োগ 
করা প্রয়োজন হইবে । উহাতে ভারত সরকারের 
উপর অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ভার চাপিবে। 
যুদ্ধোত্তর যুগে দেশে বেকার-সমন্তার তীব্রতা 
যেখানে দিন দিনই বৃদ্ধি' পাইতেছে, সেখানে 
রেলওয়েতে অতিরিক্ত ৮০ হাঁদার লোক নিয়োগের 
সুযোগ প্রসারিত ছওয়। সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই ; 
কিন্তু উহাতে ভারত সরকারের স্কন্ধে যে ব্যয়ভার 
চাপিবে, তাহার পরিণামটাও চিন্তা করিয়া দেখ! 
দরকার। পে-কমিশনের যে সুপারিশ ইতিপূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কার্যকরী করিতে ৩৪ 
কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সেই ব্যয় কিভাবে 
সঙ্কুলান হুইবে, তাহা ভাবিয়াই ভারত সরকার 
উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার উপর বিচারপতি 
রাঁজাধ্যক্ষের রিপোর্ট অস্থ্যায়ী আরও ১৫ কোটি 
টাকার ব্যয়ভার যদি তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে 
হয়, তবে অভাব ও অন্ুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে 
বাড়িয়া যাইবে; গবর্ণষেপ্টকে নূতন করিয়া 
ট্যাক্স বৃদ্ধির সুযোগ দেখিতে হইবে। কাজেই 


রেল কর্মচারীদের কাজের সময় হাস করিবার প্রশ্ন 
আপাততঃ যুলতবী রাখাই আমরা সঙ্গত বলিয়া 
মনে করি। পে-কমিশনের রিপোর্টে রেল 
কর্মচারীদের মাহিয়ানা বাবত ব্যয় ২৫ কোটি 
টাকা পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলা হইয়াছে। 
এই সুপারিশ কার্ধ্যকরী হইলে রেল কর্মচারীরা যে 

বন্ধিত পাওনার অধিকারী। হইবে, তাহাতে 


বর্তমানের সভায় অদুর ভবিষ্যতেও কিছু বেশী সময় 


তাহার! কাজ করিতে উৎসাহিত হুইবে বলিয়া 
আমরা আশা করি। 


“ ভারতে দির SEE TY 
যুদ্ধের" পূর্বে 'বাহির হইতে ভারতে বৎসরে 
দেড় হাজার টন পরিমিত বিস্কুট, লেন্স, চকোলেট 
প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য ( 0০265010267) আমদানী 
হইত। যুদ্ধের সময় এ সমস্ভের আমদানী বন্ধ 


হওয়ার সঙ্গে এদেশে ব্যাপকভাবে ও সব শ্রেণীর 
উহাতে 


মিষ্টদ্রব্য তৈয়ারের ব্যবস্থা হয়। 
কন্‌ফেকসনারী শিল্পের দিক দিয়া গত কয় বৎসরে 
ভারতের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিয়াছে। দেশে এ সব 
জিনিবের ব্যবহারও বেশ বাড়িয়াছে। বর্তমানে ভারতে 


বিস্কুট, লেন্স, চকোলেট প্রভৃতি তৈয়ারের ৩০টি ; 


কারখানা রহিয়াছে । উহাদের মধ্যে ১৫টি যুক্ত- 
প্রদেশে, ৬টি বিহারে ও ৪টি বোম্বাই প্রদেশে 
অবস্থিত। বাংলা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যথাক্রমে একটি করিয়া 
কারখানা রহিয়াছে । চিনির“ যোগান পাওয়ার 
সুবিধা অমুযায়ীই বিভিন্ন প্রদেশে বেশী বা কম 
সংখ্যায় এই কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। . প্রকাশ, 
ভারতের এ ৩০টি কারখানা প্রতি বৎসরে ১৩ 
হাজার. টনের মত শিষ্টপ্ব্য বিক্রয় করিতেছে। 
দেশে চিনির যোগান কম, বলিয়া গবর্ণমেন্ট এই 
সব কারখানাকে বেশী পরিমাপে তাহা! যোগাইতে 
পারিতেছেন না। বর্তমানে কারখানালমুহ ১০ 
হাজার টন পরিমিত চিনির যোগান পাইতেছে। 
ভবিষ্যতে চিনির বরাদ্দ যখন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর 
হইবে, তখন কারখানাগুলিতে মিষ্দ্বব্যের উৎপাদন 
বর্তমানের তুলনায় যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে, সন্দেহ 
নাই । 

ভারতে মিষ্টদ্রব্যের চাহিদা দিন দিন 
বাড়িতেছে। এই বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার অস্ত 
বাহির হইতে মিষ্টদ্রব্য আমদানী না করিয়া তাহা 


ষথাসম্তব দেশেই উৎপাদন করার ব্যবস্থা সঙ্গত । 


সে হিসাবে এদেশে কনফেকসনারী শিল্পের প্রসার 
আমরা খুব বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করি। ভবিষ্যতে 
দেশে চিনির যোগান বাড়িবার সঙ্গে এই শ্রেণীর 
শিল্প-কারখানার সংখ্যাও বাড়িবে বলিয়া আমরা 
আশা করি। কনফেকসনারী শিল্প ব্যাপকভাবে 
গড়িয়া উঠিলে দেশের শর্করা-শিল্পের পক্ষে তাহা 
খুবই সহায়ক হুইবে। চিনির কলগুলিতে অতি- 
উৎপাদন ধটিলে তাহা কাটতির পক্ষে ভবিষ্যতে 
আর কোন . অন্গুবিধা দীড়াইবে না । ফলে চিনির 
কলগুলি স্থায়ী সমৃদ্ধির আরিকারী হইবে। 


৯ই জুন, ১৯৪৭] 





তারতবর্ষে জটিল খাস্ত-সন্কট দেখা যাওয়ায় 
এদেশবাসীকে গত কয় বৎসর যাবৎ বাহির হইতে 
বেশী পরিমাপে খাদ্রব্য আমদানীর চেষ্টা করিতে 
হইতেছে । সেই চেষ্টার ফলে বাহির হইতে 
খান্জ্রব্যের কিছু কিছু যোগান পাওয়া যাইতেছে 
সত্য, কিন্তু এ সমস্ভের জগ্ত চড়া দাম দিতে পিয়া 
বিস্তর টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে । 
ভারতবর্ষ তাহার হ্ুদিনে অনেক দেশকে মালপত্র 
দিয়া সাহায্য করিয়াছে । যুদ্ধের সময়ে এদেশের 
অভাব সত্বেও’ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নিয়ন্ত্রিত দরে এদেশ 
হইতে খাগ্তশন্ত যোগাইয়! সিংহল ও মধ্যপ্রাচ্যের 
'অনেক দেশকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্ত 
ভারতবর্ষের ছুর্দিনে এদেশকে সাহায্য করিতে 
কোন দেশেরই আন্তরিক উৎসাহ দেখ! যাইতেছে 
না। কোন কোন দেশ হইতে চাউল, গম প্রভৃতি 
যদিও বা কিছু পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে, সেজগ্ত 
নিতান্ত চডা দর আদায় করিতে তাহারা ছাডিতেছে 
না। এইরূপ মুনাফাবৃত্তির দিক দিয়া ভারতের 
সমীপবর্তা ব্রহ্দেশ অস্ত সকলকে ডিদ্নাইয়া 
'চলিয়াছে। ব্ৰহ্ধদেশের সহিত দীর্ঘকাল হইতে 
ভারতের নিবিড় বাণিজ্য সংযোগ রহিয়াছে । 
এদেশের খান্ছের ঘাটতি পূরণের অঙ্ক এ দেশ হইতে 
চাউল আমদানী করার রীতি বহুকাল যাবৎ 
চলিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের সময় বহ্মদেশ শত্রু 
কবলিত থাকায় কয়েক বৎসর এ দেশ হইতে চাউল 
আনয়ন সম্ভবপর হয় নাই। যুদ্ধের পর গত দেড় 
বৎসর যাবৎ আবার ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী 
সুরু হইয়াছে । কিন্তু এবার সে রপ্তানী বাণিজ্যের 
গতি হইয়া দাড়াইয়াছে ভারতের প্রতিকূল। 
পৃথিবীতে খাদ্বদ্রব্যের বেশী রকম অভাব দেখিয়া 
ব্রহ্ধদেশের লোকেরা ক্রমাগতই অধিক মুনাফার 
ঝৌক দেখাইতেছে। ব্রক্মদেশ বৃটিশের প্রভাবাধীন 
থাকায় বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ব্রহ্ম গবর্ণমে্টের 
সহযোগিতায় ও দেশের চাউল রপ্তানী বাণিজ্য 
নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। 
এঁরূপ অবস্থার ফলে ভারতবর্ষ ব্রঙ্গদেশ হইতে 
চাউল পাইতেছে কম। যাহা পাইতেছে তাহার 
জঙ্য পূর্বের হুলনায় অনেক বেশী মূল্য দিতে 
হইতেছে। ক্রয়যোগ্য চাউলের দর বাড়িয়াছে। 
বৃটিশ কোম্পানীর জাহাজে সেই মাল বরহ্মদেশ 
হইতে ভারতীয় বদরে আমদানীর ভাড়া অনেক 
চড়িয়া গিয়াছে। ফলে শীঁম, ইন্দোচীন ও 
ইন্দোনেশিয়া হইতে যে দরে চাউল ভারতে 
আসিতেছে, এদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীকুত 
চাউলের মূল্য তাহা হইতে অনেক বেশী 
দীড়াইতেছে। ১৯৪৫-৪৪ সালে শ্যাম দেশ হইতে 
আমদানীক্কত চাউলের মপকরা মুল্য দীড়াইয়াছিল 
৯৪০ আনা, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া হইতে 
'আমদানীক্ৃত চাউলের মূল্য দীড়াইয়াছিল মণকরা 
১২৪০ আনা। কিন্ত বক্ষদেশ হইতে আমদানীরুত 
চাউলের নণকরা মূল্য সেস্থলে ১৬২ টাকা করিয়া 
দিতে হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে চাউল বিস্তর পরিমাণে 
উৎপর হইয়া থাকে, সেখানে উহার উৎপাদন খরচও 
অন্তান্ত দেশের চেয়ে কম। তথাপি যে ব্ৰহ্মদেশ 
হইতে আমদানীক্ৃত চাউলের দর এত বেশী 

এ 


আর্থিক জগৎ 


 পড়িতেছে, বৃটিশ বণিক সম্প্রদায়, ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট ও 
ব্রহ্ষদেশের ব্যবসায়ীদের সম্বিলিত মুনাফাবৃত্তিই 
ইহার কারণ। ভারতে খাদ্যের একান্ত অভাব 
থাকায় এদেশের গবর্ণমেণ্ট বিনা প্রতিবাদে এরূপ 
চড়া ঘরেই এতদিন ব্রহ্ছদেশ হইতে চাউল খরিদ 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এইভাবে 
ক্রমা্য়ে ক্ষতি বরণ করিয়া যাওয়া! আর কিছুতেই 
সঙ্গত নছে। ব্রহদেশে শিল্প-দ্রব্যের বাজার চড়া 
থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্গবালীদের সুবিধার অন্ত এদেশ 
হইতে নিয়মিত দরে শিল্প-দ্রব্য রপ্তানীর ব্যবস্থা 
এদেশের গবর্ণমেপ্ট করিয়া আসিতেছেন। সেই 
উদার ব্যবস্থার কথা শ্রবণ করাইয়া দিয়া সুবিধা- 
অনক দরে বার্ধা চাউল পাওয়ার দাবী ভারত 
গবর্ণে্ট ব্ৰহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট অবশ্যই উপস্থিত 
করিতে পারেন। আমরা এবিষয়ে অন্তর্বর্তী 
গবর্ণষেণ্টকে অচিরেই উদ্ভোগী দেখিতে চাই। 

পুর্ব পাকিস্থানের ভাবী অথনৈতিক 
' সঙ্কট 


বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বাংলার 
মুগ্লিম সংখ্যা-পরিষ্ঠ জেলাসমুহ ও আসামের শ্রীহ 
জেলা নিয়া পূর্ব পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ 
রহিয়াছে। পাকিস্থানের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে আমরা আশাফ্ষিত নহি, বিশেষ করিয়া পূর্ব 
পাকিস্থান যে অর্থনৈতিক দিক দিয়া খুবই হুর্বল 
হইবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ । এসম্পর্কে 
আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, 
ভবিষ্যতেও তাহা! করিব । কিন্ত পূর্ব পাকিস্থানের 
অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুগ্লিম লীগ নেতারাও 
যে বিশেষ আশাছিত নহেন, সম্প্রতি তাঁহাদের 
কাহারও কাহারও বক্তৃতা ও বিবৃতিতে তাহার 
আভাষ পাওয়া যাইতেছে । বাংলা সরকারের 
অগ্ঠতম লীগ মন্ত্রী মিঃ মুয়াজ্জেমুদ্দীন হুসেন গত 
৫ই জুন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন 
“যুগ্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ লইয়া একটি রাষ্ট্র 
গঠন,.করা ও মুপ্লিম সমাজের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য 
ও সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলাই আমাদের পাকিস্থান 
দাবীর লক্ষ্য ছিল। কিন্ত বর্তমানে পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠার জগ্ত যে এলাকা আমাদিগকে দেওয়া 
হইয়াছে, তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থুযোগ-সম্ভাবনা 


বেন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস-_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মুলধন ২৫০০,০০০২ টাঁক। 
বিলিকৃত 2? ১২১৫০৪০০০৯২ ৯ 
বিক্রীত a 
আদায়ীকৃত মূলধন 
ও রিজার্ভ 
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১৩,০০,০০০ টাকার 
উপর 


শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কীথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু চুড়া, 
তমলুক, নওগী!, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাত্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
ম্যানেজিং ডিরে্টর--এল্‌, এম, ঘুখাজ্জি, 
এম-এস-সি (কলিকাতা ), এ-সি-আই-এ 
( লণ্ডন ), চারটার্ড সেক্রেটারী । 


























৪৯৯ 


এত কম যে, উছছাকে ভিত্তি করিয়া কোন উন্নতিকর , 
পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করা খুবই কঠিন। আমরা মাংস 
চাহিয়াছিলাম, তাহার বদলে আমরা পাইয়াছি 
পাথর । সমগ্র বাংলা দেশকে একটি অর্থনৈতিক সত্তা 
হিসাবে ধরিয়া এতদিন সেইভাঁবেই এগ্রদেশের অর্থ- 
নৈতিক কাৰ্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । কলিকাতা ও 
পশ্চিম বাংলা কোনদিন আলাদা! হইয়া যাইবে বলিয়া 
পূর্ব-বাংলা ও উত্তর-বাংলার লোকেরা ভাবিতে 
পারে নাই। কাজেই তাহারা কলিকাতার শিল্প- 
ব্যবসায়ে এতদিন বিস্তর অর্থ নিয়োগ করিয়াছে। 
বাংলায় পাট বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় পুর্ব্ব ও উত্তর 
বাংলায়, কিন্তু পাটের ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই 
কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত। কলিকাতা বাংলার 
রাজধানী বলিয়া এপ্রদেশের কলকারখানার 
অধিকাংশই এ লহরের চতুষ্পার্খে গড়িয়া উঠিয়াছে। , 
এহেন কলিকাতাকে পশ্চিম বঙ্গীয় রাষ্ট্রে যুক্ত 
করিলে তাহা! পুর্বব-বাংলা, সম্পর্কে একটা মারাত্মক 
আঘাতেরই সমতুল্য হইবে। দাঞ্জিলিং ও জলপাই- 
গুড়ি হিন্দুরাষ্ট্রে সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব হওয়ায় এ 
ছুই জেলার চা বাগিচাশুলি পূর্কা পাকিস্থানের 
কক্ষচ্যুত হইবে । আসামের শ্রীহ্ট জেল! পূর্ব 
পাকিস্থানে সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা 
সুখের বিষয়, কিন্তু ও জেলায় লোকের ঘনবসতির 
কথা সুবিদিত। আসামের বনজঙ্গল আবাদ করিয়া 
ও জেলার লোকদের পক্ষে আহাধ্য সংস্থানের 
যেটুকু স্থযোগ ছিল, আসাম হইতে বিভক্ত হওয়ার 
ফলে তাহা হইতে তাহারা বরাবরের জদ্ভ বঞ্চিত 
হইবে । আসামের বিস্তর কর্ষণষোগ্য পতিত জমি 
এবং আসামের থাসম্পদ দুম্দা ভেলীর লোকদের 
আর কোন উপকারে আসিবে না। বৃটিশ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা বিভক্ত হইলে সমগ্র 
বাংলার এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা লইয়া পশ্চিম- 
বাংলা তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ সরকারী রাজন্বের 
অধিকারী হইবে অপর দিকে প্র্ব-বাংলা ও 
উত্তরবাংলা এগ্রদেশের তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা 
লইয়া মাত্র এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ সরকারী 
রাজন্বের অধিকারী হইবে। ইহাতে পূর্ব 
পাকিস্থানের মুল্লিম সমাজের পক্ষে ব্যাপক জাতীয় 
উন্নতির স্বপ্ন দেখ! দুরের কথা, তাহাদের পক্ষে 
বাচিয়া' থাকাই কঠিন হইয়] দীড়াইবে। 

অর্থনৈতিক দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্থানের 
ভবিষ্যৎ যে কিরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন, মিঃ মুয়াক্ছেমুদ্দীন 
হুসেনের এইসব উক্তি হইতে তাহা ভালভাবেই 
প্রমাণিত হইতেছে। ছুঃখের বিষয়, এই অর্থনৈতিক 
বিভীষিকা দেখিয়া একজন দায়িত্বশীল লীগ নেত! 
হিসাবে এখনও তিনি পাকিস্থানের মোহ হইতে 
বাংলার মুগ্লিম সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা 
করিতেছেন না। পূর্ব পাকিস্থানের অর্থনৈতিক 
ভিত্তি সুদৃঢ় করার ফিকিরে তিনি কতকগুলি সমৃদ্ধ 
অঞ্চল উহাতে যুক্ত করিয়া! দেওয়ার জঙ্ত বৃটিশ, 
গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। 
পাকিস্থান দিতে গিয়! রাষ্ট্রের লোকেরা যাহাতে 
প্রচুর সম্পদ ও সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলার সুযোগ ও 


+ ক্ষেত্র পায় তাহা দেখা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একান্ত 


কর্তব্য বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্ত এই 


সব অজুহাত দেখাইয়া বাড়তি পাওনার ন্বিধা 
করিয়া লওয়া এখন আর সম্ভবপর নহে। মুক্লিম 


৯০০ 


ও 


পি 


আর্থিক জগৎ 





সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলের ষে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের 


দোহাই দিয়া যুঙ্গিম লীগ পাকিস্থানের দাবী 
তুলিয়াছেন, সেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী 
অনুযায়ীই হিন্দু-গরিষ্ঠ অঞ্চলকে আলাদা করিয়া 
লওয়ার প্রয়োজনও যথেষ্টই রহিয়াছে । কলিকাতা 
বা বাংলার অন্ত কোন হিন্দু-গরিষ্ঠ অঞ্চলকে 
পাকিস্থানে যুক্ত করিবার কোন প্রস্তাব বাংলার 
হিন্দুরা কিছুতেই মানিয়া জইবে না। তাহাদের 
সম্মিলিত বিরোধিতার ফলে “বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে সেরূপ কোন ব্যবস্থা করা নিতান্ত অসম্ভব 
হইয়া দীড়াইবে। বাংলার মুষ্লিম সমাদর যদি 
একান্তই পাকিস্থান চান, তবে শিল্প ও রাজন্যের দিক 
দিয়! স্থযোগ-সস্তাবনাহীন পূর্ব-বাংলার ঘনবসতিপূর্ণ 
কৃষি অঞ্চল . নিয়াই তাহাদিগকে সন্ধ্ট হইতে 
হইবে । 

ভারতবর্ষে সুবাসযুক্ত. তৈল, আতর প্রভৃতি 
প্রসাধন দ্রব্য তৈয়ারের ষে কিরূপ সুযোগ-সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, সম্প্রতি 'জার্ণেল অব-সায়েন্টিফিক এণ্ড 
ইও্ডাহীয়াল রিসার্চ’ পত্রে একটি প্রবন্ধে তাহা নিয়া 
আলোচনা করা হইয়াছে । এ প্রবন্ধ পাঠে জানা 
যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে বাহির 


- হইতে বৎসরে ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের নানা শ্রেণীর 
মৌলিক তৈল আমদানী হইত । অপর দিকে এদেশ 


বাগান করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় সব গাছ রোপণ 3 
SOILS PEEETTSTAETEEEDNNNEEEEEEDEEDE ভার প্রাদেশিক লেবার এড ভাইলরী বোর্ডের উপর 


|| ষ্্ড করেন। সম্প্রতি ওঁ বোর্ড যে রিপোর্ট পেশ 
| করিয়াছেন, তাহাতে ভাহারা বলিয়াছেন যে, 
[| তিন দল শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বেশী সময় কাপড়ের 
| কলের কাজ চালাইতে গেলে তাহাতে শ্রমিকদের 
& স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা বাস্তবিকই রহিয়াছে। 
গু লে হিসাবে, কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত 
| সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া প্রথমেই 
- || তিন দল শ্রমিক 'দিয়া কাপড়ের কলের কাজ 

| বাড়ানোর “উপর জোর দেওয়া ঠিক নহে। অন্ত 
+ |] সম্ভবপর ব্যবস্থা হিসাবে বোর্ড অবিলম্বে যে সব 

পন্থা অবলঘনের নির্দেশ দিয়াছেন তাহা. হইতেছে 
॥ এই £-(১) প্রথম ও দ্বিতীয় গিপ্টে যে শ্রমিকেরা 
|| কাজ .করিতেছে, তাহাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে 
| || কলের কর্তৃপক্ষকে” বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে 
i হুইবে 1) প্রথম ছুই সিপ্টে যদি উপযুক্ত সংখ্যক 


হইতে বাহিরে ২৫ লক্ষ টাকার মৌলিক তৈল 
রপ্তানী হইত। মৌলিক তৈল প্রস্তুতের উপযোগাঁ 
কাচা মালও ৭৮ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাহিরে চালান 
যাইত। মৌলিক তৈলেয় দিক দিয়া ভারতের 
এই রপ্তানী বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হইলেও এদেশের 
স্যোগ-সম্ভাবনা বিবেচনা করিলে তাহা মোটেই 
যথাযোগ্য বলা যায় না। ভারতে তের শত 
রকমের ফুল গাছ রহিয়াছে _সেই সমস্ত গাছের 
শতকরা ১০ ভাগই বেশ স্থবাসযুক্ত । এই সমস্ত 
গাছের তৈল আছর করিয়া তাহা হইতে নানা 
রকমের গন্ব্রব্য তৈয়ার করা যায়। কিন্ত 
ভারতবর্ষে সেইভাবে তৈল আহরণ ও গন্বত্রব্য 
প্রস্তুতের ব্যাপক ব্যবস্থা আজও অবলদ্বিত হয় 
নাই। এদেশে লোকের . জীবনযাজ্জার যান উক্লীত 
হওয়ার সঙ্গে গম্ধদ্রব্যের চাহিদা দিন' দিন বৃদ্ধি 
পাইবে । সেকথা মনে করিয়া ও রপ্তানী বাণিজ্য 
বাড়াইবার সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া ও শিল্প 
সম্পর্কে দেশবাসীর অচিরে মনোযোগী হওয়া 
দরকার। এই ধরণের শিল্পকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিয়া . তোলার জ্রঙ্ক লেখক তাহার প্রবন্ধে 
কতকগুলি নির্দেশও প্রদান করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, এদেশের বনে অঙ্গলে নান! শ্রেণীর 
ফুলের গাছ বিস্তর পরিমাণে ছড়াইয়া রহিয়াছে। 
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ও সংরক্ষণ করা হইলে তাহা শিল্প স্থাপনের পক্ষে 
অধিকতর সহায়ক হইতে পারে। নানা শ্রেনীর 
গাছ হইতে তৈল আহরণের সুবিধাজনক প্রক্রিয়া 
আবিষ্কারের অঙ্ক এদেশে উপযুদ্ত গবেষপাগারও 
প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন । আমরা এই সব 
নির্দেশ সম্পর্কে দেশের শিল্লোগ্ধোগীদের লময়োচিত 
যনোষোগ আকর্ষণ করিতেছি । 


এদেশে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার কাপড়ের কলের মালিকদিগকে 47759 
shifts বা তিন দল শ্রমিকের সাহায্যে বেশী সময় 
কলের কাজ চালাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। সেই 
নির্দেশ অনুসারে বোস্বাইয়ের কতকগুলি কাপড়ের 
কলে তিন দল শ্রমিক নিয়া কা চালানো আরম্ভ 
হইয়াছিল। কিন্ত বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট মিলগুলিকে 
বেশী সময় কাজ চালাইবার এই নীতি বন্ধ করিতে 
আদেশ, দিয়াছেন । তাহাদের যুক্তি এই যে, 
তিন দল শ্রমিক দিয়া বেশী সময় কলের কাজ 
চালাইলে তাহাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া 
পড়িবে, আর তাহাতে সকল বিষয়ে অসুবিধার হাষ্ট 
হইবে। বোম্বহি গবর্ণমষেণ্টের এই আদেশের, 
বিরুদ্ধে কল-মালিকেরা প্রতিবাদ ধ্বনিত করায় 
বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবার 


,. খু শ্রমিক নিযুক্ত না হইয়া থাকে, তবে সেই সংখ্যা 





বাজাতে সস্তা পড় 


ক্রোন্ছেম্্রস্ত্রী মিলের 
মিহি সৃতায় দুনা, স্বন্দর, টেকসই অথচ সম্ভা : 


হেড অফিস ঃ 
কলিকাতা অফিস £ 


৬৭নং পুরাণ পল্টন, ঢাকা 
১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 


ফ্যাক্টরী £ 


১নং বিল £ 
“ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ 


A 
২নং মিল 





ম্যানেজিং ডিরেক্টরর_শ্রীসুর্য্যকুমার 
এ ৯ এ একি Pee uF Rb kD, one AbD, of so: 


বৃদ্ধি করিতে, হইবে; (৩) যে কাউ বা যে নম্বরের 
সুতা দ্বার! ' কাপড় প্রস্তুত রুরিলে কাপড়ের 
গড়পড়তা উৎপাদন: বাড়িতে পারে, এখন হইতে 


' [মুখ্যতঃ সেই নঘরের কতা দ্বারাই কাপড় প্রস্তুতের 


উপর জোর দিতে হইবে ; (৪) শ্রমিক অনুপস্থিতি 


বু 
বলনা ইন্দিধৱেন্ 
ছেড ROE 


_ কলিকাতা 
ফোনঃ কলিঃ ৫৩৮০ 
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ও ধর্মঘটের জন্ভ কাপড়ের কলের উৎপাদন হাস 
পাওয়ার যে গতি বর্তমানে লক্ষ্য করা যাইতেছে, 
তাহা অচিরে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; 
€€) হস্তচালিত তাঁতের জগ্ত হাতে প্রস্তুত সুতার 
যোগান বাড়াইতে হইবে । এই ধরণের বিধিব্যবস্থা 
"অবলম্বনের পরও যদি কাপড়ের উৎপাদন সমুচিত 
পরিমাণে বৃদ্ধি না পায়, তবে সেই স্থলেই শুধু তিন 
দল শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মিলের কাজ্দ চালাইবার 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 


কাপডের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে লেবার 
.এডভাইসরী বোর্ড যে €টি পদ্থার উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা আমরা বর্তমান অবস্থায় সর্বথা বিবেচনার 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু এই সমস্ত পন্থা 
কার্য্যকরী করিয়া তাছার ফলাফল বিবেচনা না 
করা পর্য্যন্ত তিন দল শ্রমিক দিয়া মিলের কাজ 
'চালাইবার ব্যবস্থা ঠিক হুইবে ন! বলিয়া তাহার! 
'যে নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা তাহার যৌক্তিকতা 
বিশেষ কিছুই দেখিতেছি না বোষ্বাই কল- 
মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ তগবানদাস মেটা 
বলিয়াছেন, ছুই দল শ্রমিকের স্থলে তিন দল 





শ্রমিক নিষোগ করিয়া কাপড়ের কলের কাজ, 


চালানো হইলে তাহাতে মিলের উৎপাদন ক্ষমতা 
শতকরা ৪০ ভাগের মত বাড়িতে পারে | এই 
বন্র-সঙ্কটের দিনে এইভাবে বসন্তের উৎপাদন 
বাড়াইবার সুযোগ কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় 
না। কাজেই অষ্ক সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
সঙ্গে তিন দল শ্রমিক নিয়া বেশী সময় কাপড়ের 
কলের কাজ চালাইবার চেষ্টা অচিরেই করা 
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দরকার । শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানির যে অজুহাত বোম্বাই 
গবর্ণমেপ্ট ও লেবার এডভাইলরী বোর্ড তুলিয়াছেন, 
নৃতন শ্রমিক নিয়োগ, পালা করিয়া রাত্রের কাজ 
নির্বাহ করার ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের উপযুক্ত 
আহারের ন্রন্দোবস্ত দ্বারা সেই স্থাস্থ্যহা'নির সম্ভাবনা 
অবশ্তাই দূর করা যাইতে পারে । সেইভাবে তিন 
দল শ্রমিক নিয়া কাপড়ের কল চালাইবার ব্যবস্থাই 
আমরা সঙ্গত মনে করি। 


সওদাগরী আফিসের কেরাণীঘের 
, ন্যুনতম মাহিয়ান। 
কলিকাতার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স 
এ প্রদেশে বৃটিশ সওদাগরী আফিগসমৃহের 
কর্মচারীদের ,মাহিয়ানার ছার নিয়ন্ত্রণ করিয়া 


থাকেন। এতদিন এই সব আফিলের কেরাণীদের ' 


মাহিয়ানার হার ছিল খুব কম। বর্তমানে সকল 
ক্ষেত্রে মাহিয়ানা বৃদ্ধির তোড়জোড় দেখিয়া 
তাহারাও এ সম্পর্কে একটা পরিবর্তন সাধনের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার! বৃটিশ সওদাগরী 
আফিসগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন, বর্তমান জীবনযাত্রা 


‘ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিয়া কেরাদীদের ন্যুনতম 


মাসিক মাঁহিয়ানা উহার! যেন ৬০২ টাকায় নির্ধারিত 
করে। বৃটিশ সওদাগরী আফিসসমূহ এ নির্দেশ 
কখন হুইতে কার্যকরী করিবে,''তাহা .আমরা 
আনি না। তবে কেরাণীদের নূনতম যাহিয়ানার 
হার যাহা বেঙ্গল চেম্বার বাধিয়া দেওয়ার চেষ্টা 


খুতা০প টাকা। সুদের উপর 


~~ 


পোষ্ট অফিসে, গভর্ণমেন্ট ক নিযুক্ত 
এজেণ্টদের কাছে অথবা তি বুযুরোতে 


। পাওয়াযায়। 
০ 


700 


রাহা রত পনেরো 
ন্যাশনাল সেভিংজ সার্টিফিকেট যেমন সহজেই 


চার্ণক প্সঃ. 


$১০১ 


করিয়াছেন, বর্তমান সময়ের বন্ধিত জীবনযাত্রা 
ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিয়া, তাঁহা আমরা অম্ুপযু্তা 
বলিয়াই মনে করি। ভারতীয় জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ স্থরেশচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্দেশের বিরুদ্ধে একটা 
সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন, ইহ! 
সুখের বিষয় । ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল চেম্বার 
অব. কমাসের সেক্রেটারীর নিকট এক পত্র 
লিখিয়া ট্রাম ধর্মঘটের মীমাংসা সম্পর্কে বাংলা 


, সরকারের নিযুক্ত ট্রাইবুনালের সুপারিশের কথা 


উত্থাপন করিয়াছেন। এ ট্রাইবুনাল ট্রামওয়েজ্ের 
ফেরাণীদের নিম্নতম মাসিক মাহিয়ানা ৭০২ টাকা 
নির্ধারিত করিবার কথা বলিয়াছেন। ন্যুনভষ 
মাহিয়ানা এই পরিমাণে বৃদ্ধি করা ছাড়া কেরাধী- 


-দিগের অবস্থা সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি 


সম্ভবপর নহে। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বৃটিশ 
সওদাগরী আফিসসমূহে যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে 
৭০২ টাকা ন্যুনতম মাহিয়ানা প্রদানের ও রীতি 
বহাল হয়, সে.বিবয়ে চেম্বার কর্তৃপক্ষকে উদ্ভোগী 
হইতে বলিয়াছেন। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 
অন্থুরোধ খুব সঙ্গত বঙিয়াই আমরা মনে করি বুটিশ 
সওদাগরী আফিসস্যুহের আয় যেরূপ বেশী, তাহাতে 
এসব অফিসের ফেরাণীদের নিয্নতম মাহিয়ানা 
অচিরেই ৭+২ টাকা হারে বার্্য হওয়া উচিত। 





KE 
২৮০০০ cit a 





ট্যাক্স নেই। 


ভাঙানো যায় । 


কলিকাতা 





বাটি গবর্ণমেণ্টের পরিকল্ছন! 


ভারতবাসীর হস্তে দেশশাসনের ক্ষমতা 
হস্তাস্তর সম্পর্কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বহু-প্রত্যাশিত 
পরিকল্পনা গত ওরা জুন তারিখে প্রকাশিত করা 
হইয়াছে। 
পরিকল্পনার মুখবন্ধে বলা হুইয়াছে যে, বৃটীশ 
মন্ত্রী-মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের 
পরিকল্পনা ভারতের সকল রাজনীতিক দল মানিয়া 
লইবেন বলিয়া বুটাশী গবর্ণমেন্ট আশা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত সেই আশা সফল হয় নাই। 
একস্ভ ভারতীয় রাজনীতিক নেতাদের সমক্ষে বৃটীশ 
গবর্ণমেন্ট একটী কর্মপন্থা উপস্থিত করিতেছেন। 
উক্ত কর্মপন্থা মোটামুটিরূপে এইরূপ--৫১) বর্তমানে 
যে ভারতীয় গশ-পরিষদের কাজ চলিতেছে তাহার 
কাজ যথারীতি চলিবে, (২) ভারতের যে সমস্ত অঞ্চল 
বর্তমান গণ-পরিধদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত 
নহে সেই সব অঞ্চলের প্রতিনিবিগণকে লইয়া 
একটা নূতন গণ-পরিষদ গঠিত হইবে, (৩) বাংলা 
ও পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদের প্রত্যেকটী পরিষদকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে। উহার প্রথম 
ভাগে মুসলমান সংখ্যাধিক ফ্েলাগুলির প্রচ্তিনিধি- 
গণ এবং ন্বিতীয়ভাগে অমুস্লমান , সংখ্যাধিক 
দ্েলাগুলির গ্রতিনিধিগণ আসন গ্রহণ করিবেন। 
কোন্‌ জেলায় যুসলমানের এবং কোন্‌ জেলায় 
হিন্দুর সংখ্যা অধিক তাহা ১৯৪১ সালের মাথা- 
গুপতির হিসাব হইতে স্থির করা হুইবে, (৪) 
এই ছুই প্রদেশের প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থা 
পরিষদের ছুই অংশ পৃথক পৃথকভাবে উহাদের 
অধিবেশন বসাইয়। এই ছুই প্রদেশ একব্রীভূত 
থাকিবে, না বিভক্ত হইবে তাহ! স্থির করিবে এবং 
প্রত্যেক অংশে অর্ধেকের বেশী সদন্তের সম্মতিতে 
যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে তাহাই প্রত্যেক অংশের 
গৃহীত প্রস্তাব বলিয়া গণ্য হইবে, ৫) যদি ছুই 
অংশই বিভক্ত না হইয়া! একত্রীভূত থাকিতে রাজী 
হয় তাহা হইলে একভ্রীভূত প্রদেশ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদ, লা ভারতীয় যুজরাষ্ট্রের 
বহিভূততি অঞ্চলের অস্ত হুষ্ট' গণ-পরিষদে যোগদান 
করিবে তাহা প্রদেশের সমগ্র ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক 
অধিকাংশের ভোটে স্বিরীকৃত হইবে । এই সব 
ভোটাভুটির ব্যাপারে কোন পরিষদের কোন 
ইউরোপীয় সঘন্ত যোগদান করিতে অধিকারী 
হইবেন না, (৬) যদি পৃথক হুইয়া যাওয়াই 
স্থিরীকৃত হয় তাহ! হইলে প্রত্যেক পরিষদের 
হুই অংশের প্রত্যেক অংশ স্বাধীনভাবে উহা কোন্‌ 
গণ-পর্িবদে যোগদান করিবে তাহা স্থির করিবে, 





১ বৎসরের জন্য 
২ বৎসরের জন্য 


৫২. 
৫০) 


৫ বৎসরের জন্য ৭২ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন! 


অবোর! ইণভেটষ্টে ট্রাই লিমিটেড 


(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবৃদ্ধ ) 
হেড অফিস ১ -১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্টীট, কলিকাতা ৷ 


টাক খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার 


(৭) বর্তমানে ভেলাওয়ারিভাবে পাঞ্লাব ও বাংল! 
এই ছুই প্রদেশকে বিভক্ত করা হইতেছে বটে 
কিন্তু উহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র ।৪ এই ছুই 
প্রদেশকে বিভক্ত করিয়া উছার সীমা নির্দেশের 
জন্ত একটী করিয়া সীমা নির্দেশ কমিশন গঠন করা 
হুইবে। উক্ত কমিশনের অবলম্বিত একটা নীতি 
এই হইবে যে, ছুই প্রদেশেরই এক সীমানাভূক্ত 
মুসলমান অঞ্চল এবং এক সীমানাভুক্ত ছিন্দু 
অঞ্চলের মধ্য দিয়া বিভক্ত প্রদেশের সীমারেখা 
টানা হইবে। তবে এই বিভাগের সময়ে অন্যান্ 
বিষয়ও বিচার-বিবেচনা করিয়া কাজ করা হইবে, 
(৮) সিন্ধু প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ উহাদের সভায় 
উহারা কোন গণ-পরিষদে যোগদান করিবেন তাহা 
স্থির করিবেন, (৯) উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ 
কোন্‌ গণ-পরিষদে যোগদান করিবে তাহা এ 
প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের ভোটদাতাদের ভোট 
গ্রহণ করিয়া স্থির কর! হইবে, (১০) বেনুচিস্থান কি 
পদ্থায় গণ-পরিষদে যোগদান সম্পর্কে উহার কর্তব্য 
নির্ধারণ করিবে তাহা পরে স্থির করা হইবে, 
(১১) আসাম প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্ততূক্তি হইবে । তবে উহার শ্রীহই জেলা 
ভারতীয় যুক্তরাধু, না নবগঠিত পূর্বববদ 
প্রদেশের সহিত যুক্ত হইবে তজ্জন্ত উক্ত জেলার 
মতামত গ্রহণ করা হুইবে। যদি ও জেল! 
পূর্ববঙের সহিত যুক্ত হইবার পক্ষে মত দেয়, 
তাহা হইলে ওঁ জেলার জগ্ভ একটা সীমানির্দেশ 
কমিশন গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিশন উক্ত 
জেলার ও উহ্বার নিকটবর্তী জ্রেলাসমুহের কোন্‌ 
কোন্‌ অংশ মুসলমানগরিষ্ঠ তাহা স্থির করিয়া 
দিবেন, (১২) বাংলা, পাঞ্জাব ও আসাম যদি 
বিভক্ত হয় তাহা হুইলে গণ-পরিষদে যোগদানের 
জন্ক বিভিন্ন অঞ্চলের অগ্ভ নিম্নলিখিত সংখ্যক 
সদন্ত নির্দিষ্ট থাকিবে- শ্রীহ্ট ছেলা-_যুসলমান ২, 
জেনারেল (হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি) >; 
পশ্চিম বাংলা-_মুসলমান ৪, জেনারেল ১৫) পূর্কা- 
বাংলা _সুসলমাঁন ২৯, জেনারেল ১২) পশ্চিম 
পাঁঞাব__মুসলমান ১২, জেনারেল ৩, শিখ ৎঃ 
পূর্ব-পাঞ্তাব__মুসলমান ৪, জেনারেল ৬ এবং 
শিখ ২। এই সব অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলের সদস্তগণ 
উহাদের ভোটাবধিক্যে উহারা কোন্‌ গণ-পরিষদে 


' যোগদান করিবেন তাছ! স্থির করিবেন, (১৩) যদি 


ভারত বিভাগ এরং প্রদেশ বিভাগ স্থিরীক্বৃত হয়, 
তাহা হইলে মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ' শাসনব্যবস্থার কিরূপ 


৩ বৎসরের জন্য ৬৯ 
৪ বৎসরের জন্য ৬০ 


রদবদল করা হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের 
সহিত পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত করা হুইবে, 
(১৪) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি 
অঞ্চল বম্বন্ধে কির্প ব্যবস্থা হইবে তাহাও আলাপ- 
আলোচনা দ্বারা স্থির করা হুইবে, (১৫) ভারতের 
দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে বৃটাশ মন্ত্রী-মিশন ১৯৪৬. 
সালের ১২ই মে তারিখে যে বিবৃতি দিয়াছেন, 
তাহার কোন রদবদল হুইবে না (এই বিবৃতিতে 
বলা হয় যে, ভারতে বুটাশ প্রভূত্বের অবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির উপরও 
বৃচীশ গ্রভুত্বের অবসান ঘটিবে এবং দেশীয় রাজ্যে 
কিরূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে ও উহাঁরা ভারতীয় 
যুজরাষ্ট্র বা অন্ত ফোন রাষ্ট্রের সহিত যোগদান 
করিবে তাহা উহার! নিজেরাই স্থির করিবে-- 
সম্পাদক ), (১৪) ভারতের প্রধান প্রধান 
রাজনীতিক দল অনতিবিলম্বে ভারতবাসীর হস্তে 
দেশশাসনের ক্ষমতা প্রদানের জন্ক গীড়াপীড়ি-. 
করিতেছেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টও এই প্রস্তাবে 
সম্মতি দিয়াছেন; এত্ত বুটাশ পার্লামেন্টে 
অবিলম্বে আইন পাশ করিয়া ভারতে একটা বা 
দুইটা উপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবেন, 
স্থির করিয়াছেন। তবে বর্তমানে ভারতে 
উপনিবেশিক স্বায়ত্বশীন প্রবন্তিত হইলেও 
১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন তারিখের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা সাপক্ষে ভারতীয় গুপ- 
নিবেশিক পবর্ণমেপ্ট বা পবর্ণমে্টদ্বয়ের পক্ষে 
উহারা বুটীশ নাআাজ্যের সহিত যুক্ত থাকিবে কি না, 
তাহা নির্ধারণ করিবার উহ্থাদের ক্ষমতা থাকিবে, 
(১৭) আলোচ্য পরিকল্পনা যাহাতে কার্যযক্ষেত্রে 
সাফল্যযণ্ডিত হইতে পারে জ্জন্ত- বড়লাট 


প্রয়োজন বোধ করিলে এই সম্পর্কে সময় সময়. 
আরও বিবৃতি প্রকাশ করিবেন। 


* বুটাশ গবর্ণমেন্টের উক্ত বিবৃতি প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিত অওছরলাল, 


নেহরু উন! সমর্থন করিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় 


রাষ্ট্র সমিতিও যে পণ্ডিতজীর অভিমত উপেক্ষা 
করিবেন না তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিততাবে বল! 
যাইতে পারে। বিশিষ্ট শিখ নেতাগণও উক্ত. 
পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন_যদিও পাঞ্জাব 
প্রদ্দেশকে যেভাবে বিভক্ত করার প্রস্তাব হুইয়াছে 
তাহাতে উহারা আপত্তি জানাইয়াছেন। লীগের. 
পক্ষ হইতে মিঃ জিনাও যে এই পরিকল্পনা সমর্থন 
করিয়াছেন তাহা বড়লাট গত ৪ঠা জুন তারিখে 
সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষপা করিয়াছেন। তবে 
ঘোষণা প্রকাশিত হইবার পর মিঃ জিন্না একটী: 
বক্তৃতায় এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই 
বিষয়ে শেব ,সিদ্ধান্তেব দায়িত্ব মুসলিম লীগ 
কাউন্সিলের উপর গ্ত্ত। অন্ধ সোমবার লীগের 
কাউন্সিলের একটা বৈঠক ডাকা হুইয়াছে। এই 
বৈঠকে লীগের মনোভাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা 
গান্ধীও উপরোক্ত পরিকল্পনাকে মন্দের ভাল বলিয়া, 
বর্তমান অবস্থায় উহ! সমর্থনযোগ্য এবং ভারতীয় 
রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক সমন্ভার উহাই চূড়ান্ত 


সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ 





৯ই জুন, ১৯৪৭ ] 


করিয়াছেন । কাত্ছেই আলোচ্য পরিকল্পনা ভারতের 
সমস্ত রাজনীতিক দলেরই সমর্থনল!ভ করিবে 
বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ আমরা তাহাই আশা 
করিতেছি। ূ 
এই পরিকল্পনা যদি ভারতের সমস্ত রাজনীতিক 
দল কর্তৃক সমধিত হইয়া চালু হয় তাহ! "হইলে 
উহার সমষ্টিগত ফল কি দীড়াইবে তাহা এক্ষণে 
বিচার করা' যাইতেছে। পরিকল্পনাটী একটু 
মনোযোগ সহকারে বিচার করিলে উহ! সকলেরই 
হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, উহা দ্বারা বাংলা ও পাঞ্জাবের 
মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে বাহির হইয়া যাইতে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া 
হুইয়াছে।, প্রীহ্ট জেলা, সিল্প, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশ এবং বেলুচিস্থান সম্বদ্ধে কিছুট1 অনিশ্চয়তা 
রাখা হইয়াছে বটে। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলেই 
হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী 
এবং এক্ষণে দেশে যে প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি 
বর্তমান। রহিয়াছে তাহাতে এই সমস্ত অঞ্চলই যদি 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে তাহা হইলে কিছু আশ্চর্ধ্যের বিষয় হইবে 
না। যদি এরূপ অবস্থা ঘটে তাহা হইলে মাড্রাজ, 


বোস্বাই, লংযুক্তগ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, 


সাসাম, বাংলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চল, পাঞ্জাবের 
হিন্দু ও শিখ্প্রধান অঞ্চল, দিল্লী, কুর্গ, আজমীঢ়- 
্ারওয়াড় এবং ভারতের যে সমস্ত দেশীয় 
মাজ্য ' ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিরে 
(ইতিমধ্যেই ভারতের ৭০টির অধিফ দেশীয় 
নাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে 
ক্ষ প্রকাশ করিয়াছে) সেইসব দেশীয় 
বাল্য লইয়া একটী বিপুলায়তন ভারতীয় 
[জরা গঠিত হুইবে এবং ভারতের বাকী অংশ 
অর্থাৎ শ্রী, পুর্ব, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
পীমান্ত প্রদেশ, সিদু, বেলুচিস্থান এবং যে সমস্ত 
দেশীয় রাজ্য উহাদের সহিত যোগদান করিতে জী 
ইবে ( এই ধরণের দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা কিছুতেই 
৭]৮টার বেশী হইতে পারে না--কারণ ভারতের 


মোট ৫৬হটী, দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৭1৮টা. | 


দলীয় রাজ্যে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য 
[হিয়াছে) তাহাদিগকে লইয়া আর একটী রাষ্ট্র 
পাকিস্থান ) গঠিত হুইবে। উহার মধ্যে প্রথম 
রাষ্ট্রের অধীনে এক সীমানায় ভারতবর্ষের তিন- 
তুর্থাংশ আয়তন, প্রায় ৩৫ কোটী অধিবাসী এবং 
পরায় সমগ্র শিল্পভাত, কৃষিভ1ত, খনিজ ও অরণ্য 


স্পদ থাকিবে । এই ৩৫ কোটী লোকের মধ্যে ' 


মুসলমানের হার হইবে শতকরা ৯০ জন। 
[ই ৯০ জলের মধ্যে ৮৫ জনই হইবে এক হিন্ু- 
াবলদ্ধী; কাজেই এই রাষ্ট্রে একটী শক্তিশালী 
কন্জীয় গবর্ণমেন্ট কায়েম করিয়া উহাকে শিক্ষা, 
স্থ্য, জীবনযাত্রার আদর্শ প্রভৃতির দিক হইতে 
কটা আদর্শ দেশে পরিণত করিতে এবং 
ছিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ভস্য সামরিক দিক 
ইতে উহাকে একটী শক্তিশালী দেশে পরিণত 


রিতে একপ্রকার কোনই বেগ পাইতে হইবে | 
[| পক্ষান্তরে পাকিস্থান রাষ্ট্রে যে অঞ্চল পড়িবে | 


হাতে মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বতের বাহুল্য 
কিবে, উহ! এক লীমালাবর্তী না হইয়া পূর্বক 
[কিশ্থান ও পশ্চিম পাঁকিস্থানে বিভক্ত হইবে এবং 


৩৬ 


আর্থিক জগৎ 


অল্প, বস্তু, গৃহসরগাম, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সমস্ত 
ব্যাপারে উহাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পরযুখাপেক্গী 
হইতে হইবে। অধিকন্ত এই রাষ্ট্রের পূর্ব অংশে 
অমুসলমানের সংখ্যা শতফরা প্রায় '৩৩' ভ্রন এবং 
পশ্চিম অংশে শতকরা প্রায় ৎ৫ জন হইবে বিধায় 
উহাতে বরাবরই সংখ্যালঘুর সমন্তা জটিল থাকিবে। 
এরূপ অবস্থায় এই রাষ্ট্র ফোন দিন শক্তিশালী ও 
হুখ-লমৃতি-সম্পন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
নিছক হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতে 
বিবেচনা করিলে এই নূতন ব্যবস্থা যে অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য তাহা নিঃসন্দেছে বলা চলে। মিঃ 
জিয়া যদি মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেন 
তাহা হইলে ভারতবর্ষ হিনুস্থান ও পাকিস্থান ভেদে 
বিভক্ত হইত না বটে) কিন্তু উহার ফলে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ২৫ হুইতে ৩০ জনের একটা 
মুসলমান মাইনরিটির সমন্তা থাকিয়া যাইত এবং 
উহ্বাদের সন্তুষ্টির জন্ভ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে উহার 


১০৩ 


প্রায় সমস্ত ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া উহাকে 
হূর্বল'ও একপ্রকার অকেজো করিয়া দিতে হইত। 
উহার ফলে ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি- 
বিধান এবং সামরিক দিক দিয়া ভারতবর্ষকে একী 
শক্তিশালী দেশে পরিণত করা একপ্রকার অসম্ভব 
হইয়া পড়িত। এবং যেহেতু ভারতের প্রায় 
শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী হিন্দু তজ্জন্ভ এরূপ 
অবস্থায় হিন্দু সম্প্দায়েরই ক্ষতি হইত বেশী। 
এই ‘লব বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হুয় যে, 
ভারতে মিঃ জিঙ্নার উদ্ভব এবং পাকিস্থানরূপী 
অমঙ্গল হইতে ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারতের 
হিন্দু সম্প্রদায়ের অশেষ মঙ্গলের পথই প্রশস্ত 
করিয়াছেন। | ) 

এই প্রসঙ্গে ত্বভাবতঃই বাংলার প্রায় এক 
কোটি হিম্বু, 'যাহারা পূর্ব পাঁকিস্থানেয় অন্তর্ভ্ত 
হইবে, তাহাদের কথা আমাদের মনে হইতেছে। 
বৃটীশ পরিকল্পনা ঘোষিত, হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 


















VPOWYARMACEUTICALS... 


TS, ‘TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND 07065 তত 
শক BRITISH PHARMACOPOEIA & ৪. BLD STANDARDS. 
manufactured In our well-equipped tahboratortes onder the 
Supervision of expert chemists. ; 


Onty the ‘best and select raw materials are used tm MAAUSSDOIPMA, 





to ensure guaranteed standards. 
We aloo manufacture Technical and Fins Chemicals, Essential 


885 209 Laboratory Reagents. 





২। 


১। নগদ এবং ব্যাঙ্কে আমানত 

২। গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিসমূহে দাঁদন 
৩।* প্রথম শ্রেণীর শেয়ারসমূহে দাঁদন 
৪1 প্রথম শ্রেণীর ডিবেঞ্চারসমূহে দাদন 


৬। 


(হড অফিস--৮৬, ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাতা।। 
১৯৪৬ সাজের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের অবস্থা 


১। আমানতকারিগণের নিকট আমাদের ধার 
জনসাধারণের নিকট আমাদের অন্যান্য ধার 


ৰ উল্লিখিত দায়'মিটাইবার উপযোগী আমাদের সম্পত্তি পা 


-৫। খ্যাতনামা ব্যবসাঁয়িগণকে সহজে আদায়যোগ্য 
প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটির জামিনে ধার দেওয়া হয় 
অন্যান্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি 


আমাদের দায়ের পরিমাণ অপেক্ষা আমাদের সম্পত্তি ১ কোটি ৪৫ লক্ষ, টাকা অধিক। 
এই অগ্ভই আমাদের আমানতকারিগণের পক্ষে ইহা নিরাপদ । 









১০৩৯৬৭/৮৬৩২ টাকা 
৯৩,০০৩, টাকা 


মোট-_-১০১৪৯,৬০,৮৬৯২ টাকা 







২,১৯১৫৪,৩৭৬২ টাকা 
৪,৫৯,০০১৪৩৩২ টাকা 
৫৬১১৪২১২ টাকা 
১৬,৩৫, ০ ০ ou টাকা 






বাজার দর 






৪,৭৮৯১,০৬০২ টাকা 


৬১৪৫৯০০ ০২. টাকা 
প্র 
মোটি--১১১৮৫,৮৭২৯০২ টাকা - 








মিঃ জে সি দাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 





১০৪ b 


আর্ঘক জগৎ 





একথা ঘোষিত হইয়াছে যে, আগামী ছুই মাল 
কালের মধ্যে (সকলেই বলিতেছেন আগামী 
১৫ই আগষ্টের মধ্যে) সমগ্র ভারতে ছুইটী 
উপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসনসম্পর গবর্ণমেন্ট প্রবর্তিত 
হইবে। উহার সহিত পূর্ণ স্বাধীনতার বিশেষ 
কোন পার্থক্য নাই। পাকিস্থান ভোমিনিয়নে 
অন্তভুতি। হওয়ার অন্ত এই আনন্দ সংবাদে 
পূর্ববলের হিন্দগণ যে কোন উৎসাহবোধ 
করিতেছেন না এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উহারা, যে 
ভরিয়মাণ হইয়াছেন তাহা সহজেই অনুমান কর! 
যায়। কিন্ত পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ বর্তমান ও তবিষ্যং 
সম্বন্ধে যতটা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন ততটা আতঙ্কের 
কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
প্রথমতঃ, হিদুস্থানে সংখ্যায় যত বেশী মুসলমান 
থাকিবে তাহার তুলনায় পাকিস্থানে হিন্দুর সংখ্যা 
অনেক কম হইবে। এই কারণে হিনুস্থানে যাহাতে 
মুসলমানদের যথাযথভাবে স্বার্থরক্ষা হয় তজ্ডন্ক 
পাকিস্থানেও হিন্দুগণের স্বার্থরক্ষার অন্ত পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টকে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
আর কিছু না হউক, পূর্ব পাকিস্থানের পার্লামেন্টে 
হিন্দুদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসন নিদিষ্ট থাকিবে 
এবং সরকারী চাকুরী ও পাকিস্থান সৈম্তবাহ্িনীতেও 
এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু থাকিবে । এরূপ অবস্থায় 
পূর্বের হিন্দুগণ উহাদের সামাজিক গলদ দুরীভৃত 
করিয়া যদি পরক্যবন্ধ হন তাহ! হইলে পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের আমলেও তাহাদের ধর্ম, এতিহা, ভাষা 
এবং অর্থম্পদের উপর কোন, আক্রমণ হইতে 
পারিবে ,না। দ্বিতীয়তঃ, . পূর্ব্ব, 


চর 






নর 


[ ৯ই জুন, ১৯৪৭ 





পাশেই প্রার অ্রিণ কোটী হিন্দু অধুবিত 
একটী শক্জিণালী ভারতীয় যুক্তবরাষ থাকিবে এবং 
এই যুক্তন্া্ী পূৰ্ণ পাকিহানের হিনুগপকে উহার 
নাগরিক বলিয়া গণ্য করিবে (পূর্ণ গঙ্গে শ্ববর্ধাবল্যী 
হিন্দুদের উপর কোন অত্যাচার অবিচার হইলে 
এই যুক্তরাষ্্র উহাকে একট! শক্রঠানুলক কা 
বলিয়া মনে করিবে। এই যুক্তরাষ্ট্র পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুগণকে আপদে-বিপদে সাহায্য করিতে প্রস্তুত 
থাকিবে এবং শপরিহার্য্য হইলে পূর্ববঙ্গের সমস্ত, 
হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গে আনিয়া বপবাপ করাইবারও 
ব্যবস্থা করিবে। এঞ্জত যদি ৩,৪ শত কোটী. 
টাকা অর্ধব্যয়ের প্রয়োজন হয় ভাছাতেও ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র পশ্চান্প্র হুইবে না। তৃতীয়ত, যখন, 
সমগ্র ভারতবর্ষ, স্বাধীন হইবে তখন বর্তমান 
সময়ের মত অস্ত্র আইনের কড়াকড়ি থাকিবে না 
এবং দেশে কেহই চক্ষু মুদিয়া অত্যাচীর-অবিচার 
সহ করিবার মত মনোভাব পোষণ করিবে না। 
পরাধীন দেশে ছূর্বলের উপর অত্যাচার খুবই 
সহজ, কিন্তু স্বাধীন দেশে উহা অতি ছুরুহ ব্যাপার । 
এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা পূর্বববদের 
হিন্দুদের অন্ত একেবারেই ভীত নহি। . তবে 
যতদিন পৰ্য্যন্ত বৃটীশ/গবর্ণমেন্টের বর্তমান পরিকল্পন। 
সকল দল কর্তৃক পুরাপূরিভাবে গৃহীত না হয় এবং 
যতদিন পর্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানে 
নূতন শসনতন্ত্র অনুযায়ী সুদৃঢ় ভিত্তির উপয় স্বাধীন 
গবর্ণমে্ট প্রতিষ্টিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এখানে 
সেখানে হুক্কতকারিগণ অল্পবিস্তর ব্যাপকভাবে 
দাজা-হাজামার হ্ৃত্বি, করিতে পারে। পৃথিবীর 
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যানে ত্রিজেণটস্‌ : ু | 
বামার লরী এণ্ড কোং, লিমিটেড ৷ 
ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 


১০৩, 


আমরা হিন্দু-মুসলমান নিধি 


লৃকল দেশেই রাষ্ট্র পরিবর্তনের সময়ে এক্সপ 
অধান্তির হৃষ্ট হইয়া থাকে । এই দিক দিয়! পূর্বর- 
বঙ্গের হিন্দু অধবালিগহণর আগামী কয়েক মাল, 
পর্যন্ত কিহ্‌টা ভরের করন আছে। তব একটা 
মুখের বিষয় এট যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের আর যে 
সময় অবশিষ্ট আছে সেই সময়ে দেশে যদি কোন্‌ 
অণাস্তির উদ্ভব হয় তাহা হইলে উহা দমনের ভার 


শ্বয়ং বড়লাট গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সময়ে . 


তিনি যে কোন দুঙ্ধার্ধেযর প্রশ্রয় দিবেন না তৎপক্ষে 
তিনি ০মহায্মা গান্ধীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
এ্প্ত বর্তমানে দেশের যে সমস্ত অঞ্চলে দাঙ্গা- 
হাজাযার আশ! রহিয়াছে সেই লব অঞ্চলের 
স্থানে স্থানে সৈপ্ভ দল মোতায়েন করা হইয়াছে 
এবং এই শৈদ্ভদলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হুইবে 
ব্ণিয়া জানান হইরাছে। স্থতরাং বর্তমানেও যে 
বিশেষ কিছু ভয়ের কারণ আছে তাহা বল! যায় 
না। 
মুসলিম লীগের উপকার তো কিছু হয়ই নাই, বরং 
এজগ্র বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হুইয়া লীগের 


. সাধের পাকিস্থান ছিন্নমুণ্ড ও কাঁটদ্ট' হইয়া! 


পড়িম্নাছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই বর্তমানে মিঃ 
জিরাও দাঙ্গ'-হাঙ্গামার নিন্দ। করিতেছেন এবং উচ! 
দমনে বড়লাটকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দেশের নরক 
সংখ্যালঘু হিন্দু ও মুললমানদের পক্ষে উহা একটা 
বড় রকম ভরসার কথা। . 

দেশের স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাক্রেই এতদিন. 
স্বাধীন ও এক্যবন্ধ ভারতের স্বপ্ন দ্রেখিয়াছেন। 


"কিন্তু নিঃ জিন্নার জেন ও অনুরদ্রণিতার ফলে তাহ! - 


সম্ভব হইল না এবং ভারতবর্ষ দুইটী রাষ্ট্রে বিভক্ত 
হুইয়া অগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হুইল। 
কিন্ত যাহা! অপরিহার্য্য তাহা না মানিয়া উপায় 
নাই। এজস্ই কংপ্রেপ ভারত বিভাগের দাবী 
গ্রহণ করিয়াছে । মিঃ জিয্না আজ যাহা করিলেন 


'গত দশযাসব্যাপী দাঙ্জা-হাজামার ফলে ' 


তাহা দ্বারা ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘতটা অনিষ্ট - 


‘ হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেছেন 


ঠ তাছার 
অপেক্ষা মুপলমানের অনিষ্ট হইতেছে চতুগুণ 
বেশী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমান সম্প্রদায় 
“উহার পাকিস্থান 'লাভের পর অল্পদিনের মধ্যেই 
উহার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ 


, হইবেন এবং বাস্তবের কঠোর ভিত্তিতে ঘা খাইয়া 


হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অহেতুক ভয় ও অবিশ্বাস 
পরিত্যাগকরতঃ পুনরার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
যোগদান করিয়া সমগ্র ভারতকে একটা মহান, 
সখা ও শক্তিশালী দেশে পরিণত করিতে সাহায্য 
করিবেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে 
আমরা “উহাই দেখিয়াছি আজ না হউক, দশ 
বৎসর পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও যে উহ! সত্য হইবে 
তদ্বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ । ইতিমধ্যে সমস্ত 


শিলা 


প্রকার বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও ভেদবুদ্ধি বিসঙ্্রন দিয়া 


শেষে সকলকে দেশের 
আসন স্বাধীনতাক্ষে বরণ করিয়া লইবার আন্ত 
আহ্বান করিতেছি. আর সকলকে একথা বিশ্বাস 
করিতে বলিতেছি যে, বিধাতা আমাদিগকে এক 
দেশের অধিবাপী এক জাতি হিসাবে হয 
করিয়াছেন । যাহারা উছা অন্বীকার করিয়া ছুই 





জাতি,, ছুই দেশের বুলি আওড়াইতেছে তাহারা “ 


শ্বয়ং বিধাতার বিধানকেই অস্বীকার করিতেছে । 
এমন দিন শীত্রই আসিতেছে যখন দেশের জাগ্রত 
সত্তার সন্মুখে এই লব ব্যক্তি এঁরাবতের মত 


ন্ভালিয়া বাইবে- আবার সমগ্র দেশ ক্যবন্ধ ' 


ক্ইবে। 
রঙ্ছলাম । 


আমর! সেই শুভদিনের প্রতীক্ষার 


॥ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনীতি সম্পর্কে বিগত 
ঘ৬শে মে তারিখের ‘আর্থিক জগৎএ মোটামুটি 
আলোচনা করা হুইয়াছে। “ বৃটীশ গবর্ণযেণ্টের 
" সর্বশেষ ঘোষণায় ভারত বিভাগের মূল নীতি 
স্বীকার করিয়! পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তাল্রে এলাকা 
নির্ধারিত হওয়ার পর এই সম্পর্কে আরও বিশদ 
আলোচনার সুযোগ হুইয়াছে।  বিধাবিভক্ত' 
বাংলার ছুইটী রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের 
পাঠকবর্গ সমধিক আগ্রহশীল বলিয়া বর্তমান 
প্রবন্ধে হিনুশ্বাংলা এবং পাকিস্তানী-বাংলার 


অর্থনৈতিক বনিয়াদ সাধারণভাবে আলোচনা করা 
| 


নদীয়া, যশৌহর, মুশিদাবাদ, রাছসাহী, মালদহ, 
রংপুর, দিনাত্রপুর, পাবনা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, 
নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ এবং 
বাখরগঞ্জ গেল! নিয়া পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হুইবে। 


আসাম প্রদেশের শ্রীছট্ট জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের 


সংখ্যাগরিঠতার দরুণ প্রীহট পূর্বর-পাক্িস্তানের 
অন্ততূ্ত হইবে কিম্বা আসামের অঙ্গ হিসাবে 
থাকিবে, তাহা শ্রীহট্ট্রের অধিবাসীদের গণভোটের 
সাহায্যে স্থির করা হইবে। শ্রীহট্ের পূর্বব- 
পাকিস্তানে অন্তভূক্তি হওয়ার যেরূপ সম্ভাবন! আছে, 
তন্রপ কুচবিহার এবং স্বাধীন জ্িপুরা রাজ্যও 
হিন্দু-বাংলার অস্ততুক্ত হইতে পারে | কুচবিহার 
এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মোট আয়তন ৫,৪৩৪ 
বর্বমাইল। শ্রীহট্রেরে আয়তন ৫.৪১৩ 
ধর্ণমাইল। এই হুই অঞ্চলের কৃবিসম্পদের 
মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃত্য আছে। কাজেই বর্তযান 
প্রবন্ধে শ্রীছ্রকে বাদ দিয়াই পূর্ব-পাকিস্তান এবং 
হিন্ব-বাংলার অর্থ নৈতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচন! 
অস্ত হুইবে না। সীমানির্ধীরণ কমিশনের 
সুপারিশ অন্থ্যায়ী হিন্দু-বাংলার মুসলমানপ্রধান 
কয়েকটি থানা বা মহকুমার অংশবিশেষ মুসলিম 
বঙ্গের অন্তভূক্ত হইতে পারে। তজজপ পূর্ব 
পাকিস্তানের হিন্দুপ্রীধান কয়েকটি অঞ্চলও হিন্দু 
-বলের অন্তভূক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে । 
সীমানির্ঘারধ' কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে হিন্ু 


ও মুসলিম বদের যে সমস্ত এলাকা ছাড়িয়া দিতে - 


হুইবে, তাহার সম-আয়তন-বিশিষ্ট এলাকা উভয় 
।-ব্া্ররই লাভ হুইবে, এরূপ অমুমান করা অযৌক্তিক 


নয়। 

বুটীশ গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী 
-সমপ্র বর্ধমান বিভাগ, কলিকাতা নগরী এবং ২৪ 
পরগণা, খুলনা, অলপাইগুড়ি, দাজ্জিলিং এবং সমস্ত 
পার্বত্য চট্রগ্রাম বঙ্গীয় হিন্দুরাষ্ট্রেরে অন্তভূক্তি 
থাকিবে। | 

ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প এবং খনিজ সম্পদে 
মুসলিম বঙ্গ অপেক্ষা হিন্দু বলের রাষ্ট্র যে বিশেষ 
'সমৃদ্ধিস্পন্ন হইবে, তাহা সহজেই অহমেয়। বাংলা 
'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বপ্রধান কেন্দ্র 
কলিকাতা । কলিকাতা .মছানগরীকে বাদ দিয়া 
বাংলাদেশে কোন পৃথক রাষ্ট্র গঠন অর্থনৈতিক 
কারণে অসম্ভব মনে ছয়। 
কলিকাতার অংশবিশেষ লাভ করিবার জন্ত এবং 
হিন্দু-বাংলার প্রীধান্ত খর্ব করার উদ্দেশে 


কলিকাতাকে অন্ততঃ স্বাধীন নগরী (ঘা: 01৮5) 


মুসলিম লীগ নেতৃবর্গও ' 


বিভক্ত বাংলার অর্থনীতি 


হিসাবে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও . সফলকাম 
হইতে পারেন নাই। বর্তমানে বাংলা সরকারের 
যে প্রায় ৫০ কোটী টাকার যত রাজন্ব আদায় হয়, 
তাহার প্রায় অর্ধেকই কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য 
মারফত আসিয়া থাকে এরূপ অনুমান করা 
অযৌক্তিক হইবে না। কলিকাতা হইতে আয়কর, 
বিক্রয়কর, আবগারী শ্তক্ক, ষ্যাম্প প্রভৃতি দফায় 
নবগঠিত, হিন্দু রাষ্ট্রের মোট আয় যে বর্তমানের 
তুলনায় কয়েক কোটা বাড়িয়া যাইবে, তাহ! 
সুনিশ্চিত । শিল্পসম্পদের কথা বিচার করিলে 
দেখা যায়, হিন্দু-বাংলায় প্রায় ১০০টী চটকলের 
স্থলে মুসলিম-বাংলায় একটাও চটকল নাই। হিন্দু 


বাংলায় প্রায় ৩০টী কাপড়ের কলের জায়গায় ' 


মুসলিম-বাংলায় *1৮টির বেশী হইবে না। হিন্দু বঙ্গে 
বর্তমানে হুইশতের উপর নানা শ্রেরীর ইজিনিয়ারিং 
কারখানা আছে। কিন্ত মুসলিম-বাংলায় ইহার সংখ্যা 
১২।১৩টির বেশী নয়। বাংলাদেশে তিনটি অন্তরশ্থ 
নির্দাণের. কারখানাই হিন্দু-বাংলার অন্তর্গত 
২৪ পরগণা ভেলায় অবশ্থিত। এই প্রদেশে যে 
কয়টি রাসায়নিক শির্পপ্রতিষ্ঠান আছে তাহাও হিন্দ 
রাষ্ট্রের এলাকায় স্থাপিত আছে। বাংলায় প্রায় 
৩০1৩৫টি বৃহদাকার তেলের কল আছে, তন্মধ্যে 
২৫1২৬টিই হিন্দু-বাংলার সম্পত্তি হইবে । এতত্যতীত 
কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার 
শিল্পাঞ্চলে যে সমস্ত বড়, মাঝারি ও ছোট 
কারখানা আছে তাহাদের সংখ্যাও কম -নয়। 
পূর্ব-পাকিস্তানে খনিজ সম্পদের অভাব সুবিদিত ৷ 


পক্ষান্তরে হিন্দু-বাংলায় প্রচুর কয়লা সম্পদ. 


রহিয়াছে। লৌহ, অত্র, .বক্সাইট, চুপাপাথর 


, প্রভৃতি প্রয়ো অনীয় খনিজদ্রব্য .নিকটবত্তা বিহার 


প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হিন্দু বদের পক্ষে, যোট্েই 
কষ্টকর হইবে না।' চা-বাগানসমূহ বাংলাদেশের 
সমৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূ্ণ। দার্জিলিং, ডুয়াস” 


কুচবিছার, এবং শ্বাধীন 'ক্রিপুরার যাবতীয় চা-.. 


বাগানই হিন্দু-বাধলার অস্তর্গত হুইবে। প্রীহ্ 
জেলার কয়েক টা নিকট শ্রেণীর চা-বাগান পাকিস্তান 


রাষ্ট্রের এলাকার সৃস্তরভু ক্ত হইতে পারে। কিন্তু 


দি হগণী ব্যান লিঃ 


৪৩, ধর্মতলা৷ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত। 
ফোন £ ক্যা ২২৬০, ৬১, ৬২, 


২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 


আর এম্‌ গোস্বামী, ডি এন্‌ মুখাজ্ডা, 
'_ চীফ, একাউট্ট্যাষ্ট এম এনএ 
". ম্যানেজিং ভিরেউর 





: উৎপন্ন হয়। 


ইহা এখনও অনিশ্চিত এবং সম্পদ ছিনাবে পীহট্রের 


মুষ্টিমেয় কয়েকটি চা-বাগান দাঞ্ছিলিং ও ডুয্াসের 


চা-বাগানের সমকক্ষ হইতে পারে না। 

কৃষির দিক দিয়া মুললিম-বাঁংলার আর্থিক 
বনিয়াদ হিন্দু-বাংলা! অপেক্ষ! দৃঢ়তর হইবে বলিয়া 
অনেকেই বিশ্বাস করিয়! থাকেন। কিন্তু একমাত্র 
পাট ফসল ব্যতীত কৃষি বিষয়েও হিন্দু ও মুসলিম 
বঙ্গের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হইবে মনে করা 
যায় না। হিন্দু ও মুসলিম বাংলার আয়তন হুইবে 


যথাক্রমে ৩২ হাজার বর্গমাইল ও ৪৫ হাতার - 


বর্থমাইল। হিন্দু-বাংলার আম্ুমানিক লোকসংখ্যা 


হইবে ২ কোটী ১৫ লক্ষ এবং মুপলিম-বাংলার * 


লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটী ১৫ জক্ষ। 
এই হিনাবে প্রতি বর্গমাইলে হিন্দু ও মুসলিম 
বাংলার লোকসংখ্যা হুইবে যথাক্রমে প্রায় ৬৭২ 
এবং ৯ শতের উপর। 

সমপ্র বাংলায় বর্তমানে প্রায় ৩০ লক্ষ একর 
কর্ষশযে গ্য' পতিত অমি আছে। তম্মধ্যে ২০ লক্ষ 
একরেরও বেশী পতিত জমি রহিয়াছে হিন্দু রাষ্ট্রে 
অন্তর্দত জেলাসমূহে। হিন্দু রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত কম। পরস্ত' পতিত জমির পরিমাণ 
বেশী বলিয়া কৃষিপণ্য, বিশেষতঃ খাস্তফসলের ' 


উৎপাদন বৃদ্ধি কর! সহজ | পশ্চিম বঙ্গের দামোদর ' 


উপত্যকা পরিকল্পনার কা আরম্ত হইয়াছে। এই 
পরিকল্পনা“ 'কার্য্যকরী হইলে কৃষি সম্পর্কে পশ্চিম 
বঙ্গ অথবা প্রস্তাবিত হিন্দু বঙ্গের কৃষিও পূর্ব্ব- 
পাকিস্তানের সমকক্ষ এবং এমনকি তদপেক্ষাও 
উন্নত হইবে, সন্দেহ নাই। চাউল বাংলা দৈশের 
সর্বপ্রধান খান্ত ফসল । সমপ্র বাংলায় বর্তমানে 


: প্রায় ২.কোটা .একর ধাগ্ভ উত্পাদনের জমি, আছে 
* এবং ইছা হুইতে প্রায় ২২ কোটা মণ চাউল হয়। 
ছিন্দু-বাংলার জেলাসমূহে ধান্ত উৎপাদনের জমির 


পরিমাণ মানস ৬৩ লক্ষ একর এবং উৎপন্ন 
চডিলের পরিমাপ প্রায় ৭. কোটী মপ। 
পক্ষান্তরে যুসলিম-বাংলায় ১ কোটা ৩৭ লক্ষ 
একর জমিতে প্রায় ১৫ কোটা মণ চাউল 
বাধিক মাথাপিছু 'গড়পড়তা 
৪& মণ চাউলের'বরাদ্দ হিসাব, করিলে হিন্দু রাষ্ট্রে 
প্রায় ২! কোটা মণ চাউলের ঘাটতি ছইবে। কিন্তু 
প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রে খাটতির পরিমাণ আরও 
এক কোটী মণ বেশী অর্থাৎ প্রায় ৩! কোটা মণ 


হইবে। বলিয়া অন্নমান করা যাইতেছে । ডাল . 
“এবং তৈলবীজ সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রেরই ঘাটতি দেখা 


যায়।- কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রে যে বিস্তীর্ণ পতিত জমি 
রহিয়াছে, তাহান্তে এই ছুইটা প্রয়োজনীয় ফসলের 
চাষ বৃদ্ধি করিয়া হিন্দু বঙ্গকে ভাল এবং তৈলবীজ 
সম্পর্কে স্বাবলম্বী করা সন্ভবপর হইতে পারে। 
কিন্ত মুসলিম বঙ্গে পতিত অমির পরিমাণ। অত্যন্ত 


কম বলিয়া এই ছুইটী ফলের চাষ এবং উৎপাদন 


বৃদ্ধি করা সমক্তাবহুল। 

জনসাধারপের আঁধিক অবস্থা এবং কর দেওয়ার 
ক্ষমতার উপর রাষ্ট্রের 
নির্ভর করে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে হিন্দু 
বঙ্গের ভবিষ্যৎ মুসলিম বঙ্গের তুলনায় অধিকতর 
আশ্াপ্রদ বলিয়া মনে হয়। ভূমি-রাদস্বের কথাই 
ধর! যাক্‌। বর্তমানে পশ্চিমবলের জেলাসমূহে 
মাথাপিছু ভূমি-রাজপ্বের হার প্রায় এক টাকার 
মত। কিন্ত জনসাধারণের বেলায় 


ভূমি রাজশ্বের হার মাথাপিছু মাত্র ০ আলার কিছু 


বেশী ।.- ০০ হারে এই পার্থক্য 
সাধারণতঃ উভয় রাষ্ট্রের অনসাধারণের কর 
প্রদানের ক্ষমতাই নির্দেশ করে। 

বঙ্গ-বিভাগের বিভৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে 
উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যতে 
আরও আলোচন! করা যাইবে। ' 


আধিক উন্নতি বহুলাংশে . 


Lj 


তারতবর্ষ বিভক্ত হইল। ইহা সুখের কথা 
নয়। হুইশ বহর ব্যাপী ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের 
বহু ক্ষতি করিয়াছে) তাহার তালিকা নতুন 
করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। উপকার কিছুই 
করে নাই-_একথাঁও সত্য নহে। সে উপকারের 
মধ্যে সর্বপ্রধান এই যে, ভারতবর্ষকে তাহারা 
' একটি সর্বব্যাপিক এক্যবোধ দিয়াছে । কুমারিকা 
হইতে কাশ্মীর এবং বন্ধে হইতে চট্টগ্রায--এই 
- বৃহৎ ভূখণ্ড একই শাসনব্যবস্থার অধীনে একটি 
ক্যবন্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হুইয়াছিল। ইংরেজ 





খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের -অস্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 





শাসনের পূর্বের একাধিক ভারতীয় সম্রাট সাত্রাজ্যের 


সীমা বিস্তৃত করিয়াছেন বটে, কিন্ত দেশে রাজ- 
নৈতিক ওঁক্যবোধ জাগাইতে পারেন নাই। মোগল, 
পাঠান, মারাঠা, শিখ, কেছই তাহা পারে নাই। 


ভারতবর্ষে ব্রিটিশের যাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, ব্রিটিশের 


অপসরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারও সমাপ্তি ঘটিল। 
ইহ! বেদনার বিষয়।  / 
ঙ ক মি, 
বেদনা বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেস 
কন্মাদের। ১৮৮৫ লালে কংশ্রেসের জন্ম এবং 


অনু ই শি ষ্সা 


ই EAE টু টি SE বু, 


নিয়্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি আপনার গুৎসুক্য থাকলে £-- 


৯॥ উদ্ধত সামগ্রীর তালিকা যা’ জনদাধারপের কাছ থেকে টেণ্ডার গ্রহণ করে? 


__ উল্লিধিত জিজার্ড যুল্যের উদ্চে মর্বোচ্চ দামদেরফারীর কাছে বিকি করা হবে। . 


প্রয়োজনীয় নীলাম বিক্রি এবং নিবর্চিত ভ্রবোর অধিক পরিমাণ ও মিত্রিড 


4. প্ধায়ের বিশেষ যিক্রির বিল্ঞপ্তি। ' 


বিক্রির দিয়মাবলী, পদ্ধতি এবং 


৪1 


os 4 
টেগারিংএর শেষ ডারিখ। 


উদ্ধত দ্রব্যাদি সন্বস্কে অন্ডানা খবর ৷" 


তাহলে নীচের ক্রপনটি ইংবাজীতে ভণি করে' গ্রাহক হিপেবে আপনার নাম 
রেজিস্ট্রি করদ। এর জন্ত আপনাকে ছ'মাসের চাদ। বাবদ ৫২ টাচ) অগ্রিম দিতে হবে 


এবং তা' পাঠাতে চষে একমাত্র ওধু' মি 


অর্ডার অখব। আনহ্রশ্ভ পোষ্টাঙ্গ অর্ডারের 


মাহায্যে। চেক বা পোষ্টে, স্ট্যাম্প সহযোগে প্রদত্ত অর্থ পাঠাজে ৩ গ্রহণ করা হবে না। 


নয়া দিল্লী, বোদ্বাই, কলিকাতা, লাহোর, কানপুর, মাদ্রাজ এবং করাচিতে অবস্থিত 


ডিল পোজালদএর অফিল সমূহে পরিমিত সংখ্যক বুলেটিন প্রত্যেধষ্ট ॥০ জানা দামে 


নিজে এসে কেনার অন্ত পাওয়া বাবে। 


COUPON 


ne ecceee CUT HERE + «> eee ore cecneeaeeceoee 


The Director of Publicity, 


GREY: OEE Eni. 


Name (in Block letters) 


1 
সি 


Representing Firms 
Address (in Block letters) 
Town (in ‘Block letters) 


CUTS 


Name of Trade Association 
or Chamber of Commerce 


৩৫৬ ক ওপর ৩ ও ওক 0৫৫৫৩ CUT HERE 


এ Directorate-General of Disposals, 

1 988৮1517১90 Road, NEW DELHI. 

Please énrol me as a subscriber for the Disposals Fort- 
f nightly Bulletin. Money Order :No. 
sent to you separately/Postal Order for Rs. 5]- "is enclosed 
herewith, being my subscription for six months. 


|| 





has been 


ES *৬০৯*স৯৬৬৮৬৫১ 11685--৯০ ৬৬৬৩৬ কও ঘর কত, 





CUT HERE 


1554৫ 8৫ কারার 07 Disposals, 
Industries and Supplies Department, New Delht. 


~ 


উহার প্রথম সভায়ই কংপ্রেসের সর্বভারতীয় রূপটি 
পরিষ্ফুট'ছিল। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কংগ্রেস 
অধিবেশন ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের অধিবাসী উমেশ 
চন্্র বন্দেযোপাধ্যারের সতাপতিত্বে ঘটিয়াছিল। : 
তাহার পর এই দীর্ঘ ঝাল ধরিয়া কংগ্রেসের বহু. 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহার নীতি বদল হইয়াছে, 
আবেদন নিবেদনের নির্কবি্ন তর্কসতা হইতে উহা 
বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, নরমপন্থীদের 
স্থান চরমপন্থীরা লইয়াছে, শিক্ষিত মু্রিমেয় ব্যক্তির 
সমিতি হইতে দেশের আঁপমর সাধারণের আশা- 
আকাঙ্ষার প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এক 
জায়গায় এ ৬২ বৎসরের আগের কংগ্রেসের সহিত 
আজিকার কংগ্রেসের মিল অঞ্ষুপ্ন রহিয়াছে । 

তাহার সর্বভারতীয় 'এঁক্যবোধ। পাঞ্জাব-সিল্পু- 


.গুঅরটি-মারাঠা-জ্রাবিড়উৎকল-বঙ্গকে লইয়া 
কংগ্রেসের হুটি, বিস্তার ও শক্তি। কোন্থানে 
কোনদিন তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। 

PY * ও 


এই এঁক্যবন্ধ ভারতের মুক্তিলাখনের পণ ছিল 


_ কংগ্রেসের, ছিল তাহার পরিচালক ও 'কর্সিবৃন্দের | 


আজ তাহাদের মনস্তাপের সীমা নাই। 

কারণ এই কারণেই গভীর যে, স্বাধীন এঁক্যভারতের- 
সাধনা ব্যর্থ হুইল ভারতীয়দের এক 
অংশের প্ররোচসায়। আঘাতের বেদনা দ্বিগুণ 
হয় তথন, মার যখন আসে ভাই-এর হাত হইতে ৷, 
ভারত বিভক্তকরণের লজ্জা নিষ্ঠার জিল্লার, যিনি, 
বিলাভী জামার ইস্ভিরিটুকু পর্য্যন্ত না ভাঙ্গিয়া 
পাকিস্তান পাইলেন। উহ্নার হুঃখ পণ্ডিত নেহরুর, 
যিনি রহিকের সুখ, এখর্ধ্, আরাম ও বিশ্রাম 
সমস্ত বিলঙ্ন দিয়া জীবনের আঠারো বছর 
কাটাইলেন ইংরেছ্দের কারাগারে ।- তাই মঙ্গলবার 
বাকিতে বেতার বক্তৃতায় একজনের অশ্রন্ভারাক্রাস্ত- 
কণ্ঠে ছিল দেশের সর্ব শ্রেণী, সর্ব সম্প্রদায় ও 
সর্ধ মানবের প্রতি আসন শ্বাধীনতার 
কর্ধে সহযোগিতার আবেদন, অপরজনের . 
গলায় শোন! গেল যাত্রাদলের ভীমের আশ্ছালন,_ . 


| সীমান্ত প্রদেশে ভোট যোগাড় কর, চালাও তাওব,. 


আনো বাণডা, লাগাও আড়কাঠির দল! হে-রে- 
রেরেরে! | 
# ১ * 

বাছারা বলেন, বাজনীতিতে হাদয়াবেগের" 
স্থান নাই, আমি তাঁহাদের দলে নই) রাজনীতিতো 
মান্থযকে বাদ দিয়া নহে। সুতরাং মান্থষের সুখ, 
ছুঃখ ও মনোগ্চাবের দ্বারা উহা প্রভাবাদ্িত না 
হুইয়াই পারে না।, তবুও স্থিরচিভে বিচার করিলে 
দেখা যাইবে আিকার বেদনাকে এড়াইবার কোন, 
উপায় ছিল না। ভুল করিয়াই হোক, কিম্বা অন্ত- 
যে কারণেই হউক, দেশের এক-চতুর্থাংশ লোক 
যদি তারতবর্ধকে বিভক্ত করিতেই চায়, তবে' 


- তাহাকে জোর ঠেকাইবার চেষ্টা আর যাহাই, হউক, 
* গ্রণতন্ত্র নহে। ধাহাঁরা উপমার সাহায্য লইয়! 


বলেন, কোন লোক আত্মহত্যা করিতে চাহিলে 
তাহাতে বাধা দেওয়া দোষের নহে, তাহারা 
ভুলিয়া! যায় যে, দশ কোটি লোক যদি আত্মহত্যার 


৯হ জুন, ১৯৪৭ | 


জন্ভই ক্ষেপিয়া ওঠে, তবে তাহা? জোর করিয়া 
ঠেকাইতে গেলেও প্রায় দশ কোটি লোকের মৃত্যুর 
আশঙ্কা থাকে। অনিচ্ছুক অংশের উপর জোর 
করিয়া কিছু চাপাইয়া দেওয়া হইবে না-_-এই নীতি 
যেদিন কংগ্রেস প্রহণ করিয়াছেন, সেদিনই তাহার] 
পাকিস্তান মানিয়া লইয়াছেন 3 
আসিয়া তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিলেন মাত্র। 
[ + ক 

ভারতবর্ষের পক্ষে এই বিভাগ ও আতীয়তা- 
বাদীদের পক্ষে এই ক্ষতির বোধ হয় প্রয়োজন ছিল। 
সংসারে যে কোন প্রাপ্তির জন্ভই মূল্য দিতে ছয়, 
মহান লাভের জগ্ভ বৃহৎ ত্যাগ। ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাভের অন্ত তাহাব এঁক্য যদি বলি দিতে 


হইয়া থাকে, তবে আমরা এই বলিয়া সাত্বনা লাভ. 


করিব যে, এই কঠিন মুল্যে লব্ধ স্বাধীনতাকে 
সার্থক করিতে অতঃপর আমর! সফল প্রকার ছুঃখ- 
বরণে সমর্থ হইব। একথা মনে রাখিলে অনেক 
ক্ষোভের লাঘব হইবে যে, পৃথিবীর সকল দেশেই 
স্বাধীনতা অর্জনের অঙ্ক যে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রয়োজন 
হয়, লোকক্ষয় ও জনপদবিনাশ ঘটে, ভারতবর্ষকে 


তাহা সহিতে হয় নাই। 
‘পাকিস্তান’ শকটায় একটা মোহ আছে। 


অজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণের মনে পাকিস্তানের 
সুখ, সুবিধা সম্পর্কে নানা উদ্ভট ধারণা আছে। 
ঠিক যেষন ১৯২১ সালে স্বরাজ? কথাটায় 
ছিল। অনেকদিনের কথা হুইলেও স্পষ্ট "্দরণ 
হইতেছে, ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ হইবে, 
একথা শুনিয়া বিভিন্ন লোকের মনে কীরূপ বিভিন্ন 
গ্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে এক 
শিষ্টাক্লবিক্রেতা পাস্তয়া বিক্রয় করিতে আসিত। 
মায়ের কাছ হইতে বা দিদির কাছ হইতে অনেক 
সাধ্য সাধনা করিয়া যে একটা পয়সা পাইতাম, 
তাহা মাইয়া পান্ধয়! কিনিভাম। কিন্ত এক আনায় 
একটা পাস্তয়া ) সুতরাং চার পাঁচ দিন অপেক্ষা 
না করিলে পাস্তয়া জুটিত না। সেদিন স্বরাজ কবে 
হইবে সে-স্ত গান্ধী মহারাজের চাইতে আমাদের 
উদ্বেগ কম ছিল না} কারণ আমাদের স্থির বিশ্বাস 
ছিল, শ্বরাজ্জ পাইলে পাস্থয়া এক পয়সায় একটা 
পাওয়া যাইবে। দিন কয়েক পরে আবিষ্কার 
করিলাম, মিষ্টায়বিক্রেতাও স্বরাজের জন্ত ব্যগ্র। 
' কারণ সে শুনিয়াছে স্বরাজ পাইলে একটা পাস্তয়া ছুই 
আনায় বিকাইবে। পাকিস্তান সম্পর্কে বিগত 
সাধারণ নির্বাচনের সময় ত্রিপুরা জেলায় এক বৃদ্ধ 
কষকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। সে বলিল 
“কর্তা, পাকিস্তানে ধাঁনের দাম তিন কুড়ি টাকা 
অইব। মোহনায় কইছে, ক্রাচিন এক পয়সা, 
জমিদারের খাজনা দেওন লাগব নাঁ।” 
# # * 

যাহারা পাকিস্তানের অগ্ঠ মৃগী রোগীর স্তায় 
চেঁচাইতেহে তাহাদের রোগযুক্তির একমাত্র ওঁবধ 
পাকিস্তান” যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারে 
সত্যিকার সুখ ঘা দুঃখ উহাতে কতখানি। ছুরস্ত 
শিশু প্রদীপে হাত দেওয়ার জঙ্ভ যখন বায়না 'ধরে, 
তখন বারণ করিয়া, বুঝাইয়া এমনকি মারধোর 
করিয়া ফল হয় না। তাহাকে নিবৃত্ত করিবার 
একমাত্র উপায় তাহাকে অল্প একটুকু হাত দিতে 

৪ 


মাউণ্টব্যাটেন, 


আথক জগৎ 


১১৭ 





দেওয়া, যাহাতে উহার ফলাফল »ম্পর্কে'সে নিজেই 
বুঝিতে পারে। অখণ্ড ভারত যাহাদের স্বপ্ন ও 
কাম্য, তাহারা জোড়াতালি ও বহু অন্কায় আবার 
মানিয়া লইয়! যদি মুসলমানদের কোনমতে ভারত 


বিভাগ এখনকার মতো বন্ধ রাখিতে সক্ষম হুইতেন, 


তাহা হইলেও উহ] ছারা এক্যবন্ধ ভারতের নিশ্চিত 
আশ্বাস থাকিত লা । আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া মুসলমানেরা 
যদি পাকিস্তানের বুফল বুঝিতে পারিয়া তিন, পাঁচ 
বা দশ বছর পরে সর্কভারতে যুক্ত হন, তবে সেই 
ভারত শুধু অখণ্ড হইবে না,--অথত্তনীয় হইবে । 


গু Ld Ld 

পাকিস্তান বাদ দিয়া অবশিষ্ট ভারতে যে বৃহৎ 
অংশ রহিল, তাহার পক্ষেও বর্তমান বিভাগকে আমি 
অত্যন্ত অপ্তভ মনে করি না। একটি রাষ্ট্র স্বাধীনতা 
লাভ করিবার অব্যবহিত পরে কিছুকাল তাহাকে 
বহু পরীক্ষা, বছ দুরহ বর্ধের ভার লইতে হয়। 
বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের পরে খাছ, বস্তু, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য ও গৃহনির্দাণের বহু সমস্ত স্বাধীন ভারতকে 
সমাধান করিতে হইবে) উহার ছস্ত তাহার 
অধিবাসীদের অনেক ত্যাগ, অনেক পণ করিতে 
হইবে। ছিন্দুস্থানে যাহারা রহিল তাহাদের 
প্রত্যেকেরই এক জাতি, এক প্রাণ ও এক লক্ষ্য 
হওয়াতে এই সংগঠনসুলক কাৰ্য্য সহজ ও ত্বরাস্থিত 
হইবে | বিদ্িন্ন মতাবলগ্বী লোকের বিপরীত বুদ্ধি 
ও শ্বাথের টানে পড়িয়া ব্যাহত হইবে না। লীগ 
সদশডরা যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে ও যোগ দেওয়ার পরে 
অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকলাপ বিচার করিয়া 
দেখিছেই এই কথার সত্যতা বুঝা যাইবে। 


ক * চি 

বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিথণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া 
পূর্ববাংলার হিন্দু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের, শিখ্রো 
অবস্তই অনেকটা অসহায় বোধ করিবেন। তাহারা 
যেন এই ভাবিয়া সান্তনা পাইতে চেষ্টা করেন যে, 
ঝড়ে নৌকাডুবি হইলে হুইভাই একসঙ্গে উদ্ধার 
পাওয়ার যদি উপায় না থাকে, তবে যে ভাই 
বাঁচিতেছে তাহাকে টানিয়া জলে ডুবাইলেই অপর 
ভাইর কোন লাভ নাই। বাংলার ও পাঞ্জাবের 
জীগের যুদলমানেরাও অবশ্য অত্যন্ত মর্দাহত 


হইয়াছেন। তাহাদের মনোবেদনাটা সেই শ্বাপদ 
জন্ধর সহিত তুলনীয় যে নিজের খপ্পর ধৃত দশটি 


যা্কীঘই্টনি 


হরিপশিশুর মধ্যে চোখের উপর পাঁচটিকে লাফাইয়া 
পলায়ন করিতে দেখে। কিন্তু তাহাদের মনস্তাপ 
তাহাদেরই শ্বকর্শক্কৃত। জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীদের 
ভাত্ডাত্বার] ঠাণ্ডা কক্জিবার চক্রান্ত এবং পাঞ্জাবে 
দা! বাধাইয়া সেখানকার লীগ-বছ্ভূ্তি লোকদের 
সায়েন্তা করিবার চেষ্টায়ই অর্ধেক বাংলা ও অর্জেক 
পাঞ্জাব তাহাদের হাতছাড়া হইল | ১৬ই আগষ্ট 
না !ঘটিলে বজভজের আন্দোলনই হইত না, 
নোয়াখালী না হইলে বিহারের নাম শুনিতাম না, 
মেট্রো গোল্ডুইন মেয়ার “crime does not 
7৪” নাম দিয়া এক কালে কতগুলি চলচিত্র 
তৈয়ার করিয়াছিলেন। শিষ্টার জিরার উপকারার্থে 
অতঃপর নিউ থিয়েটার বা বন্ধে টকীজ "Riot 
0069 ॥০t Pay” ছবি তুলিবার উদ্ভোগ করিলে 
ভালো হয়। খেয়ালী 

ভারতের লোৌহপিগু--ভারত গবর্ণমেণ্টের 
শিল্প বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পত্রিকায় বণিত 
হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের খনিগুলিতে এক হাজার 
কোটি টনের মত লৌহপিও সংরক্ষিত আছে, 
ইহার মধ্যে প্রায় আটশত কোটি টন উৎকৃষ্ট পি 
বিহার ও উড়িষ্যার খনিতে আছে। বাংলায় 
আছে ২০ কোটি টন। মাপ্্রান্ধে ৩০ কোটি টন 





এবং মধ্যগ্রদেশে ও সয্নিহিত দেশীয় রাজ্যগুলিতে - 


৯০ ফোটি টনের মত লৌহপিও আছে। মহীশুরেও 
আছে € কোটি টনের মত উৎকৃষ্ট ও ১০ কোটি 
টনের মত নিক শ্রেণীর পিও। ১৯৩৮ সালে 
ভারতে লোহা গালাইবার জন্ভ ১৩৬টি স্ববৃহৎ চুল্লী ' 
ছিল। / জামসেদপুর, বার্ণপুর, কুল্টি ও ভদ্রাবতীভে 
(মহীশূর ) কয়েকটি বড় বড় লৌহফারখানা! আছে 
এবং এগুলিতে প্রত্যহ আড়াই হা্ার টনের 
মত কাঁচা লোহ পরিশোধনের ব্যবস্থা আছে। 
ক রেলওয়ে সল্মেলন ১" 
সুইজারল্যাণ্ডের হুসার্ণ নগরে জুন মাসের শেষ 
সপ্তাহে যে আন্তর্জাতিক রেলওয়ে সম্মেলন হইবে, 
তাহাতে ভারত গবর্ণমেন্ট ও ভারতীয় সরকারী 
রেলওয়েসমূছের প্রতিনিধি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত 
ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। রেলওয়ে 
বোর্ডের মিঃ জেড. এইচ খান সরকারী প্রতিনিধি 
দলের নেতৃত্ব করিবেন। এ প্রতিনিধিদলে ছয়জন 
ভারতীয় এবং তিনজন হউরোপীয় সন্ত 
থাকিবেন। 


যন লিমিটেট 


পি, ৭, মিশন রো এক্সটেনসন্, কলিকাতা । 


রিজা্ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সিভিউল্ড ব্যাক 


হইয়া আপনা।দর অধিকতর সেবা করিঘান্প সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে : 





আর্ধিক ছনিয়ার খবরাখবর 


ভারতীয় গবাদ্দির দুদ্ধদান ক্ষমতা 
পরীক্ষার প্রচেষ্টা--ভারতীয় গবাধির দুথদান 
ক্ষমতা যথাযথ কিরূপ তাহা জানা যায় নাই এবং 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গবাদির ,বংশধারা রক্ষার ব্যবস্থাও 
কোথাও করা হায় নাই। এই ছুই উদ্দেশ্বে নয়াদিভীস্থ 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট 
হুইয়াছেন। - প্রত্যেকবার বাছুর জন্মাইবার পর 
যদি গাভী ভহাতার পাউণ্ড বা তদধিক পরিমাপ 'ছুগ্ধ- 
দান করে তবে তাহাকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গাভী বলিয়া 
গণ্য করা যাইতে পারে । এ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা 
করা হুইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ ভারত 
গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সহকারী সেক্রেটারীর 
নিকট হুইতে পাওয়া যাইবে । 

শিক্ষা সম্মেলনের তারিখ ও স্থান 
পরিবর্তন__শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিবার জন্ভ ৬ই ও ৭ই জুন সিমলায় 
শিক্ষা সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জুন মাসের 
প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মেলন আসন্ন 
বলিয়া অন্তর্বস্তী সরকারের শিক্ষাচিব মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ.সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ 
সম্মেলন অতঃপর ১১ই এবং ১২ই জুলাই (১৯৪৭) 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে। শিক্ষা বিভাগ 


হইতে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ইহা জানাল, 


হুইয়াছে। রর 

আর একটি নূতন রেলপথ--একটি সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রেলওয়ে বোর্ড ভীমসেন, হইতে 
খয়রাদা পর্য্যন্ত একটি চওড়া মাপের 
রেল পথ খোলা সম্পর্কে সম্মতি দ্রিয়াছেন। গ্রেট 
ইণ্ডিয়ান পেনিনস্ুলা . রেল কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে 
উক্ত রেলপথটি খোলা-হইবে। 

ভারতে সুগন্ধি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি - 
ভারত গবর্ণমেপ্টের শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা 


পরিষদের সম্প্রতি-প্রকাশিত পত্রিকা হুইতে জানা 
যায় যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি 
জব্যের গাছ-গাছডা যত বেশী আছে পৃথিবীর অন্ত 
কোন দেশে তত নাই। এদেশে সর্বপ্রকারের 
আবহাওয়া খহু ও মৃত্তিকার সমাবেশ; সেজন্ত 
এদেশে অধিকাংশ সুগন্ধি গাছ-গাছড়ার আবাদ 
হইতে পারে। এ পত্রিকা হইতে আরও পানা 
যায় ষে, এদেশে বৈজ্ঞানিক উন্নতি, সম্পদের বৃদ্ধি, 
ও জীবন্ধারণের উচ্চতর মানের সঙ্গে সঙ্গে লোকের 
কুচিবোধেরও উন্নতি হইয়াছে । কাছেই এদেশে 
উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্যেরও চাহিদা বাঁড়িবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এখন এদেশের সুগন্ধি গাছ-গাছড়ার 
তথ্যাচ্জসন্ধান কর! দরকার । এদেশে প্রায় তেরশত 
রকমের সুগন্ধি গাছ-গাছড়া! আছে। 

কৃত্রিম রেশম-শিল্প বাশের মণ্ড প্রভৃতি 
পিনিষ হইতে অল্প ব্যয়ে ভারতে কৃত্রিম রেশম 
প্রস্তুত হইতে পারে। এতৎপক্ষে কারখানা 
স্থাপনের উপযুক্ত স্থান শ্্রিবাঙ্কুর, কারণ সেখানে 
উৎকষ্ট জ্রাতীয় বাশ জম্মে। তাহা ছাড়া সেখানে 
রাসায়নিক ভ্রব্যাদি পাওয়ার সুবিধা আছে এবং 
জলপথে মাল চালান দেওয়ারও সুযোগ আছে। 
যদি সাধারণ বাশ হইতে ভাল মণ্ড তৈয়ারের ব্যবস্থা 
করা, যায়, তবে বাংলাদেশেও যথেষ্ট কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুত হইতে পারে। যুদ্ধের পূর্বে 'এদেশে 
বৎসরে প্রায় ২৮ হাজার টন কৃত্রিম. রেশম ব্যবহৃত 
হইত। এখন তদপেক্ষা আরও বেশী পরিমাণ 
কৃত্রিম রেশন ব্যবহৃত হইতেছে । ক্রিবাহ্কুরে একটি 
কৃত্রিম রেশম কারখানা স্থাপিত হইতেছে। 
হায়দরাবাদেও এজন্য. একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত 


হইয়াছে । বোস্বাইতে, কৃঝ্সিম রেশম কারখানা 


স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে । 




































আত্বারীরুত মুলধন 

ও রিজার্ভ ৯১৪,০৯১৮০২ 
[|| আমানত ১৪,৬০ ৮৯০৮৭৯২ 
অন্যান্যখাতে ১৬৭১৩৮১৭১৯৭ 
॥| অবণ্টিত লাভ 5৫,৫৮৫ 

















কোম্পানীর কাগজ ও 

অন্যান্য শেয়ারে ৬,৩৭,১৫,*১০২ 

লগ্নী ৬১০২৯৩১৫০৭২ 
| অন্যান্য সম্পত্তি ১৫৫১৬,৭৮২২ 


(৩১-১২-৪৬ তারিখের ব্যালেন্সসীট হইতে উদ্ধত ) 
ম্যানেজিং ডিরেক্র__মিও এন, সি, দত্ত 





































ব্যাঙ্কে ৩৪৮৩৮১০৫৬২৭ 






































[৮ রক 


ফিপ্টারহীন নলকুপ আবিষ্ষীর-_প্রকাশ, 
হুগলী মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ একটি লোহার 
ও আর একটি মাটির নল দ্বারা ছুইটী ফিপ্টারহীন 


' নলকুপ নির্দাণ করিয়াছেন। ফিণ্টার না থাকায় 


এই গুলি বুজিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। 
মাটির নল লোহার নল হইতেও দীর্ঘস্থায়ী । ইহার 
আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত বিপদবারণ সরকার মহাশয় 
আশা করেন, ফিণ্টারহীন নলকূপ সাধারণ নলকুপ 
হইতে অনেক বৎসর টিকিবে। নলকুপগুলি 
চার ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ইহার নির্দাণ পদ্ধতি শিক্ষা 
করিবার জন্তু সরকার মহাশয় সর্ববসাধারণকে সাদর 
আহ্বান জানাইতেছেন। 
ভারতে রেল-চালানী কয়লার হিসাব-_ 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৫, ১৯৪৬, 
১৯৪৭ সালের মার্চ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে বৃটিশ ভারত 
ও দেশীয় রান্যগুলি হইতে রেলে নিম্নলিখিত 
পরিমাণ কয়ল! টনের হিসাবে বিভিন্ন স্থানে চালান 
গিয়াছে £-- 
১৯৪৫ (মার্চ) ১৯৪৬ (মার্চ) ১৯৪৭ (সার্চ) 
বৃটিশ ভারত ১,৯৪১,৫১৭ ১,৯৫১,৫৭৮ ১,৯৪৬,৪৬০ 
দেশীয় রাজ্য ২৪৩,৮৮৮ 
২,১০৫,৩৮৫ ২,১৯৫,৮০৬ ২,২০০,৭৫৪ 
নর্মদ। ও তাপ্তি নদীর উন্নয়ন :_ 
দাক্ষিণাত্যের নক্দদা ও তান্তি নদীর উন্নয়নের 
উদ্দেশ্যে একটি বহুমুখী পরিকল্পনা তৈয়ার করা 
হইয়াছে। এ পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা সম্পর্কে 
কেন্জীয় নদী-নালা-লেচ ও নৌ-চলাচল কমিশন তথ্যাদি 
আলোচন! করিয়া দেখিতেছেন। জানা গিয়াছে 
যে, উহা কার্ধ্যকরী হইলে নর্মমদা ও তাণ্তি নদীর 
উপর বাঁধ নির্াণ করিয়া উহাদের জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ 
করিলে বন্ধা নিবারণ করা যাইবে, ১০ লক্ষ একরের 
মত ভূমিতে জল সেচ করা সম্ভব হইবে, নদী 
ছুইটিতে নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন হইবে এবং 
১০ লক্ষ ফিলোওয়াট পরিমাণ 
শক্তি উৎ্পাদনেরও ব্যবস্থা সা রা 
উল্লিখিত কমিশনের ভিরেক্টর সর্দার মান পিং নর্শ্বদা 
ও তাণ্ডি নদীর বাধ নির্মাণ সম্পর্কে ৩৪টি স্থান 
পরিদর্শন করিয়াছেন এবং ৮টি স্থান বাধ নির্ধাণের 
উপযুক্ত রলিয়। সুপারিশ করিয়াছেন। ' 
চাউল বোবাই গ্রীক জাহাজে অগ্নিকাণ্ড 
_য়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, ব্যাঙ্কক পোতা- 
শ্রয়ে একটি মালবাহী গ্রীক আাহাজে আগুন লাগায় 
৪,৫০০ টনেরও বেশী চাউল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
এ চাউল কলিকাতায় চালান হইয়াছিল। 
অগ্নিকাণ্ডে আহাজটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 


২৪8,২২৬ ২৫৪,২৭৬ 













ক সাল তে? 


৯ই জুন, ১৯৪৭ ] 


খান্ত-সঙ্কট 


, উ্কষকদের শন্ত দানে উতদ্ধদ্ধ “করিবার অন্ত 
তাহাদের শশ্তের জয় বেনী নর দেও! হইবে কিনা, 
এই প্রশ্নের উত্তয়ে' ডাঃ প্রদাদ বলেন যে, তাহা 

রা! হইবে না। ডাঃ রাজেন্ছ্ প্রপাদ আরও বলেন 
“যে, উড়িষ্যা, শিল্ধু ও বাংলার শত সংগ্রহ গত বংদর ' 
অতপক্ষা ভাল, হইয়াছে, আগাম ও মধ্য প্রদেশে 
হয় নাই। 


কোন্‌ প্রদেশ হইতে কি পরিমাপ শা সংগ্রহ 
হইয়াছে তাহার একটি তালিকা দেওয়! পেল £__ 
আদ্রান্স--১৩০০০ টন চাউল? বিছ্ার_-৭8০০০ টন 
চাউল) যুক্ত প্রদেশ_-১০০০০০ টন চাউল, ৭০০০০ 
টন জোয়ার ) মধ্য প্রদেশ--৩১৭০০০ টন চাউল 
৪৫০০০ টন জোয়ার) বাংলা--৬৬০০০০ টন 
‘চাউল ; বোম্বাই--১৮০০০০ টন চাউল, ১৭০০০০ 
'টন জোয়ার; পাঞ্জাব --১:০০০০ টন গম এবং 
১৫০০০০ টন গম খন হিদাবে ; উড়িষ্যা_-১২০০০০ 
উন চাউল ; HR =D tos টন চাউগ। 


*, 
গত রী a) পর্য্যন্ত এক সধ্যাহেঠ 
‘বিদেশ হইতে ভারতে যে পরিমাণ খা্মশন্ত 
'আমদানী করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিম্নে 
দেওয়া হইল :-__ময়না-১ হাজার ১ শত টন 3 
'চাউল --১১ হাজার টন 3 ভুট্টা-৯ শত টনএএবংসু 
মিলো--২৬ হাজার € শত টন। 


গত ১ল! জানুয়ারী (১৯৪৭) হইতে এ পর্য্যন্ত 
‘মোট যে খান্তশন্ত আমদানী হইয়াছে তাহার 
হিসাব নিয়ে দেওয়া ছইল £__আট]) ও ময়দা 
৩ লক্ষ ১১ হাজার ৫ শত টন ; চাউল-_২ লক্ষ ১১ 
হাজার ৯ শত টন; ভুট্ট'--৮১ হালদার € শত টন) 
জোয়ার--১০ হাজার ২ শত টন) যব--১ লক্ষ ৪৯ 
সাজার ৫ শত টন ; যিলো--২ লক্ষ ৮৫ হাঙ্গার ৮ 
-শত টন) জই_-৮ হাজার ২ শত টন। 
ব্যক্তিগত 
জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের খান 
'বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কে, এল, পাঞ্জাবী এই 
সপ্তাহেই অষ্ট্রেলিয়া যাইতেছেন। সেখানে 
“ভারতীয় হাই-কমিশনার ও অষ্ট্রেণীয় সরকারের 
সহিত ভারতে বদ্ধিত হারে ও শীপ্রতর খান রপ্তানীর 
: বিষয় ভি আলোচনা করিযেন । 


এক ' পুর রাহানে বলা tne যে, 
“বিচারপতি মিঃ ডব্লিউ, ওয়াই, মেভলি, আই-সি-এস 
১২ই জুলাই হইতে ২€শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছুটি 
‘লইয়াছেন। বড়লাট বাহাদ্‌র তাহার স্থলে জেলা 
ও সেশন জঙন্গ মিঃ এস্‌, বি, চন্দিরমণি, 
আই-মি-এসকে অযোধ্যা চীফ কোর্টের অস্থায়ী 
"জজ্জ নিযুক্ত করিয়াছেন। , 


ন পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ বিাগের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, সার' আর্থার ডীন অবসর 
গ্রহণ করায় মিঃ বি, এপ, পুরী, ও-বি-ই গত ৭ই 
ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭ ) হইতে তাঁহার পরিবর্তে 
কেন্্রীর পৃর্ত্ত বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের 'পদে 
স্থায়ীভাবে বহাল হুইয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে 
'আরও প্রকাশ যে, খান বাহাহুর মহশ্মদ সুলেমন 
“অবসর গ্রহণ করিলে ৫ই ভুন (১৯৪৭) তারিখে 
রায় বাহাঙ্ণুর এম, এস, মাথুর তীছার স্থলে চীফ 


আৰ্থিক জগৎ 
ইঞ্জিনীয়ার হইবেন এবং রায় বাহাছুরের স্থলে 


১০৯ 





১৬ই জুন (১৯৪৭) তারিখে সাংহাইতে এশিয়া ও 


মিঃ এ. এন, চোপড়া উক্ত বিভাগের অতিরিক্ত চীক সুদূর প্রাচ্যের অস্ত গঠিত আধিক কমিশনের যে 
বৈঠক বনিতেছে, তাহাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
করার অঙ্ক কেন্দ্রীয় রাজন্ব বোর্ডের সভাপতি মিঃ ' 
আর, কে, নেহরু মনোনীত হুইয়াছেন। 


ইঞ্জিনীয়ারের অস্থায়ী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 


চা + bd 


একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী 






































, কেলই হুচ্ছে আজকের দিনে, সভ্যতার প্রাণ। বাষ্প এবং 
ইলেকটিক দিয়ে কিছু কাজ চললেও তেল ছাড়া গতিশীল জগতের 


চলাচল ব্যবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব। 


এছাড়া শিল্পপ্রচেষ্টা বা <. 


গৃহের জন্য ইলেকটি,সিটি উৎপাদনের ব্যাপারটি তেলের সহযোগিতা 


না পেলে কোনও কাজে আসে না। 


ভারতের অগণিত পল্লীতে এবং , 


ছোট ছোট শহরে এখনও রাস্তায় বা ঘরে বাতি ভ্বালতে নির্ভর করতে 
হয় তেলের উপরেই । সত্য কথা বলতে কি, মানুষের জীবনে প্রকৃতির 
এত বড় দান খুব কমই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ অমূল্য 
দানকেও মানুষ ধ্বংসের কাজে লাগাতে দ্বিধা বোধ করেনি ! ।, 


আকাশ, জল ও স্থলপথে তেলের সাহায্য নিয়েই সৈন্যরা লক্ষ 
লক্ষ ঘরে অশান্তির আগুন স্বেলেছে, হাজার হাজার পল্লী ও নগর. 


ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। প্রকৃতির 


অপব্যবহার করলে তা মানুষের শত্রু হয়ে ঈীড়াবেই। 


একধা আপনি কখনও তেবে দেখেছেন কি 

বে, বাড়তি অর্থের সদ্যবহাব না কবলে তা 
সিত্রেষ বেদলে শক্ররই সাৰিল হয়ে উঠে? এখন 
'দিনিসপবের সরবয়াছ এবং কাজকর্ম পর্যাপ্ত নন্ব। 

। এই সময়ে যদি আপনি বয়চের দিকে তেমন 
নজর না দেন যা বেখানে-সেখানে টাকা খাটাতে 
স্থরু কবেন, তাহলে মুল্যের যাত্রা-ক্রমেই বেড়ে- 

, চলবে! একেই বলে দ্ুঘাক্ষীতি বা ইন্ফ্রেশন ! 
আপনার নিজের পক্ষে তো ঘটেই জাতির পক্ষেও 
তা বিপদকে ডেকে আনবে! কিছুদিনের অন 
কেনাকাটা বন্ধ রেখে ধাম কমানোর কাজে 
সহারতা করুন। আপনার অর্থেনও তাতে 


রি 


অনেক সাশ্রয় হৰে। 


চি গড 
ভারত সরকারের ফাইনান্স প্রচারিত 















* টাকা বুদ্ধিমানের মতো খাটানোই উচিত ॥ | 
এ বিবয়ে আপনি বীমা, সমযায় সমিতি, পো |. 
অফিস সেভিৎস্‌ ব্যান্ধ ক্াশনাল সেঙ্দ্‌ {- 
সার্টিফিকেট এবং লরকারী লোন-এর ওপর |. 
নির্ভর কবতে পারেন। 


' জমি, সম্পত্তি, লোলাধানা, গহনা, পণ্য, 


শিল্পছাত মামী খা অন্তান্ত -্রদিশ্চিত 
মুল্যের ভ্রধ্যের উপর এখন অর্থব্য্র করবেন |: 
না । এসবের বর্তমান দাম অনেক, তনিস্যতে 


বিঃ জি সি বড়াল। রেজিস্টার্ড অফিস-_-১, সুরেন্জ 
নাথ ৰ্যানাক্ষি রোড, কলিকাতা । অন্থযোদ্িত 
বুলধন--৫ লক্ষ টাকা । ফিল্মের ব্যবসা। 

আর্ট সার্ভিস্‌ এগ শ্রিষ্টার্স লিঃ--ভিরেক্র 
মিঃ এস এন দেষ। রেজিস্টার্ড অফিস- ৬৩1১, 
হরি ঘোষ গ্রাট, কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। কমার্শিয়াল এড ভারটাইজিং ও 
সংবাদপত্রের ব্যবসা । 

বিশ্ব-ভারতী টি লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ এন 
আর দেব। রেজিস্টার্ড অফিস--৫৭, ক্লাইভ হ্রীট, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত হা টাকা। 
চায়ের ব্যবসা । 

যশোহর কমার্রিয়াল এণ্ড ইণ্ডাটরীয়াল 
অরগেনাইজেসন লিঃ রেজিস্টার্ড অফিস 
যশোর, বাংলা । অনুমোদিত মুলধন--১২ লক্ষ 
&* হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা। 

বিরামক! ভ্রাদাস” লিও ভিরেকঈর-__মিঃ 
ডি পি আচার্য্য ৷ রেজিস্টার্ড অফিস--১৯৯, হারিসন 
যোড, কলিকাতা । অস্থমোদিত নৃলধন_২৫ 
হাজার টাকা । এজেন্সির ব্যবসা। 

ঝানকোশ লিঃ _ডিরেক্টব_মিঃ ওয়াই কেশব 
মেনন। রেজিষ্টার্ড অফিস--২৩৷২৪, রাধাবাজার 
সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--২০ হাজার 
টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

বারি মাইনিং সিণ্ডিকেট লিঃ__ ডিরেক্টর 
মিঃ কেওয়াল চন্দ্র বাগরী। রেজিষ্টার্ড অফিস 
৩২, ক্রস ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মৃলধন-- 
€ লক্ষ টাকা। খনি ক্রয় অথবা অস্ত উপায়ে দখল 
কর! সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান 

জে টমাস এণ্ড কোং, লিঃ _ডিরেউর- মিঃ 
সি এইচ টমাস। রেঝিষ্টার্ড অফিস--৮, মিশন 
রো, কলিকাতা । অস্থমোদিত মুলধন--২০ লক্ষ 
টাকা। সর্বপ্রকারের রোকিং এজেন্সি এবং 


দি কেমিক্যাল এ থিরাপিউটিক 
ইনটরিটিউট অব ইণ্ডিয়| লিঃ-ভিরেক্টর--মিঃ 
বি ছোসেন। রেজিষ্টার্ড অফিল--৯৪, চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউ, কলিকাতা । অঙ্ভুমোদিত মূলধন 


২৫ লক্ষ টাকা । রাসায়নিক ও উষধ ব্যবসায়ী । 












হেড হুর হত জা ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯' 
রাঞ্চ _বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহটি, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউন্লিসিতে টাক্কা ধার দেওয়া হয় । 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ভিরেইউর-_ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 


কোক্সানা প্রসঙ্গ 

বেষ্ট ইনাগ্রীজ লিঃ_ডিরেট্টর--মিঃ" এম 
এন হিল্র। রেজিস্টার্ড অফিস- আগুনশি, হাওড়া। 
অনুমোদিত যূলধন-_-১ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকারের 
ওঁষধ প্রস্তুত সংক্ৰান্ত ব্যবসা | 


কস্মেটিক কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিজ 


(ইণ্ডিয়।) লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ কৃষ্ণকুমার বঙ্গ । 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৪৫, শ্ৰীগোপাল মল্লিক লেন, 


' কলিকাতা । অন্থমোদিত সূলধন-__€ লক্ষ টাকা। 


সুগন্ধ ভ্রব্যাদির ব্যবসা ৷ 

নাইট অব পাকিস্তান মিল্স্‌ এণ্ড ইশ্ডাট্রীজ 
লিঃ-ভিরেউর-_মিঃ এম এ লতিফ । রেজিস্টার্ড 
অফিস-_গৌরীপুর, ত্রিপুরা । অনুমোদিত মূলধন 
-_€ লক্ষ টাকা। ধান ও চালের ব্যবসা। 

হিন্দ এণ্টারপ্রাইজেস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর_ 
মিঃ আর এন চৌধুরী । রেজ্িষ্টার্ড অফিস 
১০২, হাজরা রোড, কলিকাতা'। অনুমোদিত 


প্রশ্লেসিভ, প্রডিউসাপ” লিঃ _ডিরেক্টর-_ 
মিঃ গ্রবোধকুমার বন্থু। রেজিষ্টার্ড অফিস-_-৬ ও ৭, 
ক্লাইভ দ্রীট,কলিকাতা। অস্থমোঁদিত যূলধন__২০ 
হাজার টারা1। ম্যানেজিং এজেন্লির ব্যবসা । 


(৬ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
হাওড়া মিলস্‌ কোং, লিঃ__-১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। . ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা! বাধিক ২০ 
আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
রিলায়েন্স জুট মিলস কোং, লিঃ ১৯৪৭ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্যযস্ত ছয় মাসের জস্ত প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। ইহার 


পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১৭1 আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
দি ফোর্ট প্রষ্টার জুট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, 
লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জঙন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের ভ্রম্ভও অমূরপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল । ফোর্ট উইলিয়ম জুট কোং, 
লিঃ_১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
সন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের আন্তও অস্থরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল । কালাপাহাড়ী কোল কোং, 


সি সালের ২৮শে- ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৷ 


ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ধিফ- 
১০২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৮॥০ আনা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। 


ভারতীয় ফল-সংরক্ষণ শিল্পে সরকারী 
সাহায্যের সুপারিশ :_সম্্রতি কেম্দরীয় শ্তন্ধ 
নির্ধারণ সমিতির ফল-সংরক্ষণ শিল্প বিষয়ে রিপোর্ট 





- প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 


গত যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ভারতের ফল- 
সংরক্ষণ শিল্প নানারূপ বাধা অতিক্রম করিয়া 
সুদৃঢ় ও স্পরিচালিত হইয়াছে। হিসাবে 
দেখা পিয়াছে যে, ভারতে প্রতি বৎসর ১২ কোটি: 
টাৰ মূল্যের ২৫ কোটি পাউণ্ড মোরব্বা ও ১ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মৃল্যের ৭ কোটি পাউণ্ড 
লবণাক্ত ফল প্রস্তুত হয়। ইহাদের বিদেশী 
প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার প্রয়োজন না থাকিলেও. 
উক্ত শিল্পজাত স্কোয়াস, রস, বলকারক সার, 
জ্যাম, জেলি, টিনপাত ও বোতলঘ্রাত ফল, বিলাতী 
বেগুনের রস, চাটনী, ভিনিগার প্রভৃতির জন্য 
জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সরকারী সাছায্য 
প্রয়োজন! তদন্তের ফলে দেখা গিয়াছে যে, এ 


, সকল দেশীয় ফলদাত ভ্রব্যাদির চ্ঠাধ্য দাম বজায়: 


রাখিয়া গুলিকে বিদেশী দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতায় 
টিকাইতে হইলে বিদেশী সিরাপে সংরক্ষিত ফল,. 
জ্যাম, স্বোয়াস প্রভৃতির উপরে শ্তষ্ক ব্সানো 
উচিত । কিন্তু উক্ত কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন" 
যে, সকল স্রন্ধ যথাক্রমে শতকর! ৬০, ৮০ ও. 
৪০ হারে বাঁধিয়া দেওয়া হউক এবং ইহ] ১৯৫০ 
সালের ৩১শে যার্চ পর্য্যন্ত কার্যকরী থাকুক। সমিতি 
মনে করেন, বিদেশী মালের উপরে মোটামুটিভাবে ' 
শতকরা ১০ হারে অতিরিক্ত কমিশন বসাইলে - 
দেশীয় ফলজাত দ্রব্যাদি বিদেশী মালের চেয়ে কম 
দরে বিক্রয় করা যাইবে এবং তাহার ফলে, দেশীয় - 
মালের প্রতি জনসাধারণের বদ্ধমূল সংস্কারের: 
পরিবর্তন ঘটিবে। 

যৌথ ব্যবসায়ের মুলধন মঞ্জ.রীর হিসাব 
জানা গিয়াছে যে, গত ১৯শে মে (১৯৪৭) পর্য্যস্ত- 
এক সপ্তাহে ভারত গভর্ণমেন্ট ছয়টি যৌথ ব্যবসায়, 
প্রতিষ্ঠানের ৫ কোটি ২২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮০ 
টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অঙ্থুমতি দিয়াছেন। ইহার, 
মধ্যে ৩ কোটি ৮২ লক্ষ ১৫ হাজার ২৮০ টাকা 
অবিলঘ্ধে এবং ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা! দীর্ঘ মেয়াছে- 
খাটাইতে হইবে। মঞ্তরীকৃত মূলধনের মধ্যে. 
ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় চালাইবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে 
আড়াই কোটা টাকার, সিগারেটের কাগজ 
তৈয়ারের অন্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৩০ 
লক্ষ টাকার এবং কলিকাতায় গ্যাস উৎপাদন ও. 
সরবরাহের জন্ত আর একটি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি" 
২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিয়ের অসন্মতি দেওয়া' 
হইয়াছে। 


"তর 


কমন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, ্ 
; নেমপ্টেট, . গালামোহর 
7“ ইত্যাদির একমাল্র প্রতিষ্ঠান। 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন £ কলিকাতা ১৪ 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৬ই ছুম--আলোচ্য যপ্ডাহে 
কলিকাতার টাকার বাঁজারে সাধারণভাবে মন্দা 
অবস্থ] পরিস্ফুট থাকে। 'বিভিন্ন ব্যাঙ্কলযূছের মধ্যে . 
চাহ্বামাত্র পরিশোধের সর্ভে ‘কল? টাকার 
চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুধ্যই পরিলক্ষিত 
হয়। দাকা-হালামাজনিত অবস্থার ব্যাপকভাবে 
অবনতি দেখা না দিলে আর টাকার বাজারে 
আঁটা-আঁচি অবস্থার উদ্ভব হইবে না বলিয়াই আশা 
করা যায়। টাকার বাজারে যোগানের আধিক্যের 
দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে ‘রেডি ট্রলি কফেনা-বেচার 
ক্রেতাধিক্য বিশেষভাবেই পরিশ্ফুট হইয়া উঠে। 

গত ওরা ভুন তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট তিন 
মাসের মেয়াদী ২'ফোটি টাকার ট্রেঞ্ারী বিলের 
যে টেওার আহ্বান করিয়াছিলেন, তথ্বাবদ মোট 
আবেদনের পরিমাপ হুইয়াছিল ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকা। ৯৯৭০৬ পাই মূল্যের আবেদন 
সমস্তই মঞ্জুর হইয়াছে এবং ৯৯?৮৩ পাই মূল্যের 
আবেদনসমুছের মঞ্জুর গড়ে ১৬ ভাগ। 
মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে 
এবং সুদের হার ধার্য্য হইয়াছে শতকর! বাধিক 
1%৫ পাহ । , 

আগামী ১০ই জুন, মঙ্গলৰার ষ্যাণ্ডার্ড টাইম 
বেলা ১১টা পৰ্য্যন্ত বোস্বাইয়ে এবং ৯ই জুন সোমবার 
কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অগ্ঠান্ত কেন্দ্রে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক আহত, তিন মাসের মেয়াদী 
হ কোটি টাফার ট্রজারী বিলের জন্য টেণ্ডার গৃহীত 
হুইবে। ধীহাদের আবেদন গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ১৩ই জুন, শুক্রবার টাকা 
জম! দিতে হইবে। অক্থান্ত সর্দি পূর্কাবৎ। 

পরত ৩০শে মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারত. গবর্ণমেপ্ট ৫ কোটি 
৫হ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের ইসু বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 


সাধারণতাবে কর্মচাঞ্চ্য অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, 


এবং রপ্তানী বিল ও টেলিঃ হুপ্ডির কাজকারবারও 


গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' নিম্নে. 


বাটার হার দেওয়া হুইল :_ পু 
টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫২২ 





নাজানের হালচাল 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব রিজার্ভ ব্যাক্কের 
গত ৩০শে মে তারিখের হিসাব দৃষ্টে জান! যায় 
যে, জী তারিখে ভাঁগতে চলতি নোটের পরিমাপ 
ছিল ১২২৭ কোটি ৩ লক্ষ ২৬ হাক্তার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল'১২৩১ কোটি ৯২ 
লক্ষ ৬ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ৩১শে মে এ 
প্রকার নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৩ কোটি ৯৯ লক্ষ 
৩৩ হাজার টাকা । গত ২৩শে মে রিজার্ ব্যাঙ্কের 
তাঙগিকাতুক্ত  ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৪ কোটি 
€০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ও ৩৪৯ কোটি ৩৮ লক্ষ 
৩৭ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইহাদের 
পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৬৭ কোটি ৮০ লক্ষ ১৩ 
হাজার টাকা ও ৩৫০ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা । ১৯৪৬ সালের ২৪শে মে তারিখে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৮ 
কোটি ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও ৩০৬ কোটি ৬৩ 
লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . 

কলিকাতা, ৬ই জুন আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার ও মঙ্গলবার কলিকাতা! শেয়ার 'বাজার 
বন্ধথাকে এবং ইহার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে 
মাত্র ৩ দিন কলিকাত! শেয়ার বাজারের -কাজ- 
কারবার হয়। আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার বঙ্গ ও 
পাঞ্জাব বিভাগসহ ভারত-ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত 
সম্বলিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা কলিকাতার 
শেয়ার বাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের 


মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সন্দেহ নাই । 


বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাআারে সাধারণভাবে 
ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূছের কেনা-বেচা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার 
সমূহের দরেরও উন্নতি দেখা গিয়াছে । আগামী 


হুই বা আড়াই মাসের মধ্যেই ক্ষমতা] হত্তাস্তরের ' 


সন্কর এবং দেশীয় রাজ্যের সহিত নুতন কোন 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা বৃটেনের নাই, 
ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব ভাঁরতবাসীদের 
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po যুক্ত শ্যাসাপদ ভট্টাচার্য্য, এন এ, বি. এল, এম. 





হন্তেই রহিয়াছে, _-সাংবাদিক বৈঠকে বড়লাট লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেনের এই বর্শ্মে ঘোষণার ফলে বৃহ্স্পত্তি- 
বারও কলিকাতার শেয়ার বাজারে বুধবারের উন্নতি 
অব্যাহত থাকে। অন্ত শুক্রবার কলিকাতার 


পরিলক্ষিত হয় না। 
কাউন্সিল কি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তাহারই 
সমন্ধে অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে নানাপ্রকার 
জল্পনা-কল্পনা চলে এবং ইহার ফলে শেয়ার ক্রয়- 
বিক্রয়েচছু জনগণের মধ্যে যুগপৎ আশা ও সংশয় 
দেখা দেয়। শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় .শেয়ার- 
সনূহ্যে দরে তেজীভাব পরি"ফুট হইয়া উঠিলেও, 
শৈয়ারসমূহ্থের ফেনা-বেচায় তেমন কোন উন্নতি 
দেখা যায় না। 

কলিফাতা৷ শেয়ার বাজারে উন্নতি পরিস্ফুট 
হইয়া উঠায় কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ কমিটি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, আগামী" ৯ই জুন হইতে 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ শ্যাণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন, বৃটিশ 
ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়া ষ্টীম সীপস্‌, শোনভেলি, 
ক্যালকাটা ইলেকটি ৰ, ক্যালকাটা ট্রামস্‌, বাৰ্জ 
কর্পোরেশন, কন্সোলিডেটেভ্ টিন, টেভয় টিন এবং 
বৃষ্টিশ বারা পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির যে নিয়তম দর 
ধাৰ্য্য করা হইয়াছিল, তাহা উঠাইয়া লওয়া হইবে। 

লীগ কাউন্সিল বৃটিশ প্রস্তাবের অনুকূলে মত 
প্রকাশ করিলে আশ! কর! বায়, আগামী সপ্তাহে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের কেনা-বেচ বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে দরের দিক হুইতেও উন্নতি পরিশ্বুট 
হুইয়! উঠিবে। 

পাটের বান্ধার 

কলিকাতা, ৬ই ভূন_-গত সপ্তাহে লাধারণ- 
তাবে কলিকাতা পাটের বাজারে যে মন্দা অবস্থা 
পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের 
মঙ্গলবার রাক্রে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ' 
ঘোষণায় তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে এবং 
আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে কলিকাভার 
পাটের বাজারে তেভীভাবই দেখ! যায়। 

সোন! ও রূপী 


কলিকাতা, ৬ই ভুল--আলোচ্য সপ্তাহে 


কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাদারেই সোনার দর- 


বৃদ্ধি বিশেষভাবে .উল্লেখযোগ্য । সোনার চাহিদা 
বৃদ্ধিই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের এই উল্লেখ- 
যোগ্য উন্নতির অন্ততম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। 
গত সপ্তাহে কলিকীত। ও বোষ্বাইয়ের বাজারে 
প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছিল 
যথাক্রমে ১৯১/* আনা ও ১১২৮০ আন! । 
আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দর বৃদ্ধি পূর্ব পূর্ব 
বৃদ্ধিকেও ছাড়াই়া গিয়াছে । সোমবার কলিকাতায় 
প্রতি ভরি সোনার শর্ধবোচ্চ দর ছিল ১১২৮/০ 
আনা, মঙ্গলবার তাহা ১১২৪০ আনায় নামে। 
অতঃপর দর ক্রমে কমিয়া বৃহস্পতিবার ১১১৮/০ 
আনা পৰ্য্যন্ত নামে। অন্ত শুক্রবারও তাহ! 
১১১৮/৪ আনায় অপরিবন্তিত থাকে । সোমবার 
বোশ্বাইয়ে সোনার দর প্রতি তরি ১১৩1০ আনা 
পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বৃহস্পতিবার তাহা কমিয়া 
১১১1০ আনা পর্য্যন্ত নামে । অন্ত শুক্রবার পুনরায় 
তাহা বাড়িয়া ১১২০ আনা দীড়ায়। আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে গ্রতিথণ্ড , 
গিনির সর্বোচ্চ দর দীড়ায় যথাক্রমে ৭১৪০০ আনা 
ও ৭৩২ টাকা। 

রূপী_-আলোচা সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোষাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
দর টীাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬৯৭০ অনি] ও ১৭০।০ 
আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৮৫০ 
আনা ও ১৭১০ আনা । 
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সোমার দর-_প্রতি ভরি ( কলিকাতা ) 
রী ও (বোম্বাই) 
রূপার দর---গ্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) 


৩২ টাকা সুদের খণপ্জ ( ১৯৪৩-৬৫ ) 
৩. টাক! সুদের খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) 
৪২. টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৪০-৭০ ) ' 
৫২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৪৪৫-৫৫ ) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি ক_ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল কোং লিঃ 
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*. ১১৮২১১৬৯ 


' ৬৫২০৬২২ 
১৮৪০-১৮০ 


11015414528 1554 


শাপলা 


*** | ১১১//০-১১১1০ (১১২৮/০-১১২দ০ (১১২৮০-১১২৩০ | ১১২//০-১১৭০ 


** (১১২৮৩০১১১৫০ ১১২]০-১১২। 
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. হবস্তরাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


১নং মিল ২নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়) বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ₹-চক্রুবস্তীঁ সন্স. এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়! ) 
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INDIAN STEEL FURNITURE Co. 
2 CLIVE STREET, CALCUTTA. * | 
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কাপপুর টেক্সটাইলদ্‌ 
এন্‌গিন কটন মিলদ্‌ লিঃ 
কেশোরাম 
বঙগশ্রী 
ঢাকেশ্বরী 
বঙজেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
মোহিনী 
কাগজের কল__ইত্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ 
গোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
টিটাগড় 
ক্টকল-_অকল্যা্ড জুট মিলস্‌ লিঃ 
খ্যাংলে! ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ 
নদীয়া [ ১ mm 
প্রেসিভেব্পী , ., $ 
কাকৰুনাড়া ৪৮ “ডা; 
হাওড়া » bd চি 
ইন্ডিয়া ০ ২০8 
ঞা ঙ্যাক্গভাউন ০৩০৬৯ 
‘_ ষ্টাপ্তাৰ্ড ড় 
এলায়েন্স ক 





চম্পারণ সুগার কোং লিঃ 


বি সিমেন্ট কোং লিঃ 
বি আই কর্পোরেশন 
ইণ্ডিয়া টিম সীপ 
রোটাস ই-্ডাপ্েজ লিঃ 
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১৮৭২-১৮৬২ 


| রে নিরিটড 


বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিল্ডিস, গড়িয়াহাটা রোড, ৪888 


নিয়্লিখিত হানে; 

কেনার স্থায়ী জামানত এবার ও 
২ বৎসরে শতকরা ৪. টাক। 
২৬৬১-০ ৩ 


৩'মীসে শতকরা ১1০ টাক! 
ঙ 9 33 


> বৎসরে 25. ৩০ 2 








33 


১০।বৎসরে শতকরা ৬২ ' টাক] 


5 81০ 23 
23 ৫১২ 13 


বাজার বদ্ধ 


গৃহনিৰ্শ্মাণ ‘দ্কিমে’ যে সকল জমির কিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দেওয়া! হইয়াছে 
সে সব কয়টি জমি বিক্ৰয় হইয়া গিয়াছে। 

' গগীঘ্রই নুতন “স্কিমেল'.বিজ্ঞতি প্রক্কাশ্শিত হইবে 

ম্যানেজিং ডিরেক্টরদয় 2 ' 


প্রোফেসর এন্‌, সি, মৈত্র 





ডাঃ এস্‌, এন, সিংহ 
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২৩৮৪০ ক ২১০ 
৩২০২ ৩০০২২ ৩১০২-৩০৩২, 
৩৫০২২ হি নর 
১৯৯ সদ (ডি 
সপ ৩ £ শ্ ( 
৫০ চা 
টন সপ ১০৯ 
সপ ৯1৩/০ ৯/%০-৯1০ 
১৫%০-১৪৭৩ | ১৫০-১৪৮০ ১৫০-১৫০০ 
সা -— 8৭৮০-৪৭২ 
ROAR ২০৬০-২০২২, ২১০২২০৩, 


লিঃ 


৪নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্র্ঠ স্থনিণ! 
ও উদাল্ন সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্শনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিষ্ণু বম্ম 
এজেন্সি দ্বান্ন! প্রচুর আয় কর্পিতে 
পারেন। ম্যানেজারের নিকট 
আজই আবেদন কর্ন | 








১১৪ আর্থিক জগৎ | [ ৯ই ______ [৯ জুন, ১৯ ১৯৪৭. 


ঢেন্বাদ ব্যালকাট| ব্যাঙ্ক এ [হিউনাইটেড 
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প্রতি সংখ্যা ০ আনা 


দাতা] াগায্াগাাথাগঠাঞাযাগাযাাাগগগাাহাগাওাগতাাাা়াগা॥াগা়াযাযমাগাগা]াযাারাগাগাহহাাগাায! যা 
Monday, 16th June, 1947, সোমবার, $ল। আষাঢ়, ১৩৫৪ 


[ এম সংখ্য 





রূপার বাজারে অবসাদ 

বিদেশ হইতে ভারতে রূপার আমদানী নিষিদ্ধ 
হওয়ায় এদেশে বিক্রয়যোগ্য রূপার বিশেষ অভাব 
লক্ষিত হুইতেছে। ফলে উদ্ধার দরও মোটামুটি 





চলিবে । তখন যন্ত্রপাতি ও অস্ভান্ত ধরণের একাস্ত 
আবশ্তকীর় মাল আমদানী 'করিতে গিয়াই 


চড়া হাঁরেই বলবৎ থাকিয়া যাইতেছে । কিন্ত ভারতের ষ্টাপিং পাওনা ও অর্জিত বৈদেশিক 
সিকিউরিটি বিশেষভাবে নিয়োজিত হইবে । 
এদেশের অলসাধারণকে রূপা মজুতের সুযোগ 


রূপার আমদানী বন্ধ, করিয়া দেওয়ার যে নীতি 
এদেশে উদ্ধার দর চড়াইয়া দিতে সাহায্য 
করিয়াছে, সেই নীতির বিরূপ প্রত্তিক্রিয়া হিসাবে 
ছুনিয়ার অন্ত অনেক স্থানের রূপার বাজারে ক্রমিক 
অবসাদের ভাব মূর্ত হুইয়া উঠিয়াছে। চীন ও 
ভারতে বছ লোক এতদিন রূপা সঞ্চয় করিয়। 
রাখা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছে। 
এ তুই দেশে মুদ্রা তৈয়ারের কাজেও এতদিন বিস্তর 
রূপা ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই বিরাট চাহিদার 
কথ! বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন দেশের রূপা 
উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা এই ধাতুর ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে সর্বদাই" বিশেষ আশান্বিত ছিল। কিন্ত 
কালের কুটিল গতিতে ওঁ লব দেশে বেশী পরিমাণ 
-ব্রপা কাটতির সে স্থযোগ আজ লোপ পাইতে 
রপিয়াছে।. চীনের লোকেরা এখন আর রূপা 
মজুত করিয়া রাখার দিকে মোটেই কোন বৌক 
দেখাইতেছে না ।, তাহারা বরং জাহাজ বোঝাই 
করিয়! তাহাদের মজুত রূপ! বাহিরে চাঁলান 
দেওয়া সম্পর্কেই "্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের 
লোকদের ভিতর রূপা ক্রয় ও মন্তুতের আগ্রহ 
এখনও অনেকটা বর্তমান রহিয়াছে সত্য, কিন্ত 
ভারত গবর্ণমেন্টের কাধ্যনীতির ফলে এদেশে এখন্‌ 
বাহির হইতে রূপা আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । কেবল রূপার আমদানী বন্ধ করাই 
নহে, ভারত গবর্ণমেন্ট রূপার মুদ্রা উঠাইয়া দিয়া 
তৎস্থলে নিকেলের মুদ্রা! চালু করিতেও সুসন্কললিত 
হইয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে চীন ও 
ভারতে চড়া দরে বেশী পরিমাগ রূপ! বিক্রয় 
করিবার স্যোগ আজ বিদেশী কারবারীরা 
একেবারে হারাইতে বসিয়াছে। বর্তমান হতাশীময়, 


ভবিষ্যংও কোন দিক দিয়াই উজ্জল নহে।' 
ভারত গরবর্ণমেন্ট এদেশের শিল্োন্রতির জষ্ 
বাহির হইতে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানীর ॥ 


উপর তোর দ্রিয়াছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার 
পর সেরূপ উদ্তোগ-আয়োজন আরও বাড়িয়া, 
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বিষয়-সুচী 
' বিষয় 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
ছিন্ুন্থান রাষ্ট্র ও পাট 
যানবাহন সচিবের ভাষণ 
“ৰাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


১২০ 
"5১২১-২২ 
১২৩-১২৪ 


দেওয়ার .জন্ত সেই সব সিকিউরিটির বিনিময়ে 
বাহির হইতে রূপা আমদানী আর সম্ভবপর হইবে 
না। ভারতের-জাতীয়তাবাদী নূতন গবর্ণমেন্ট সে 


. গ্রাম--দেলফ, হলফ, 


লিনডিভল্ড ও ক্ৰিস্সান্জিং 

হেড অফিস--কলিকাতা. ... 

দেশের অর্থ-সমৃদ্ধির ব্রমবর্ধন ও সংরক্ষণে 
ইহান্ন অবদান গৌরবময় । 


ভারতের বিশিঃ ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত 
আধুনিকতম সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিৎ কাধ্য করা হয়। 


স্থাপিত_-১৯২৯ 


অর্থহীন বিলাসিতার প্রশ্রয় দিবেন না। কাজেই 
ভবিষ্যতেও ভারতে রূপা রপ্তানীর সুযোগ হুইবে ' 
না বুঝিয়া বিভিন্ন দেশের রূপার কারবারীরা আজ 
১ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। শিল্পকার্য্যে রূপার 


ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে সন্দেহ নাই, : 


কিন্ত কেবল ও ধরণের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া 


, রপার মুল্য চড়া হারে বজায় রাখা সম্ভবপর নছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “ডেমোক্রেটিক দলের কিছু 


সংখ্যক সদন্ত তথাকার রূপা উৎপাদনক্ষারীদের সহিত : 


্বার্থসংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁহাদের প্রভাবে মাকিন 
গবর্ণমেন্ট রূপার মৃল্য,চড়া রাখা সম্পর্কে এতদিন' 
নানাভাবে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। মার্কিন 
সিনেটে “রিগ্রার্রিকান দলের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় 


"রূপারমুল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে সেরূপ ব্যবস্থা কায়েম রাখা 


আর মাকিন গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে 
বলিয়া মনে হয় না। কাজেই অবস্থার পতি দেখিয়া! 
বিভিন্ন দেশের রূপার ফারবারীরা আজ আর আশা 
বা ভরসার কিছু দেখিতেছেন না। এইরূপ 
অবসাদের ফলে অনেক দেশের বাজারেই রূপার 
দর আজ নিয়াভিমুখী হইয়া ফীড়াইয়াছে। 


আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কমিটি স্বর্ণের ভিত্তিতে 
বিভিন্ন দেশের মুক্তা বিনিময় মান স্থির করিবার 


ফোন-_কলিঃ ২৩৩৯ 
(৩ লাইন ) 


ম্যানেজিং ডিরে্টর_এস, সি, পাল 












সি 


১১৬ 


আর্থিক জগৎ 





ব্যবস্থা করায় এবং আন্তর্জাতিক দেনা পাওনা 
ফিটাইতে স্বর্ণ এখনও নির্ভরযোগ্য সম্বল বলিয়া 
বিবেচিত হওয়ায় এ ধাতুর সমাদর দুনিয়ায় এখনও 
যথেষ্ট বেশী। -সে হিসাবে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ শীত্র 
স্নান হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্ত 
রূপার মহিমা ষে বিলীয়মান এবং উহার কদর যে 
55055 


ইল-মাকিন খণ চুক্তির সর্ভ অনুযায়ী বৃটিশ 
সরকার ভারতের পাওনা ষ্টালিং সম্পর্কে আগামী 


১৫ই জুলাইর মধ্যে এদেশের সহিত একটা বুঝাপড়া ,, 'আধুনিকফালে কোন বিশেষজ্ঞ এযাকচুয়ারী ছারা 


করিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত 
ভারতবর্ষ আলাপ-আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত 
থাকিলেও বৃটিশ সরকারের টালবাহানার জন্ভ এ 
বিষয়ে কোন বুঝাপড়া এখনও সম্ভবপর হইয়া 
উঠিতেছে না। অথচ ষ্টালিং পাওনার অন্ততঃ 
_কতকাংশ আদায় হইয়া না আসিলে বহির্বাপিজ্য 
সম্পর্কে অনুর, ভবিষ্যতে ভারতবর্কে যথেষ্ট 
অন্থৃবিধায় পড়িতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সহিত বাণিজ্যে রপ্ডানীর তুলনায় আমদানীর 


আধিক্য হওয়ায় বর্তমানে ডলার সম্পর্কে বেশী রকম ' 


অভাব দেখা যাইতেছে । বৃটিশ সারান্যভূক্ত দেশ- 
সমূহের উদ্ব ত্ত ডলার পাওনা নিয়া লণ্ডনে যে ‘পুল’ 
বা তহবিল হাষি কর! হইয়াছিল সেই ‘পুল’ হুইতে 
ডলার নিয়া ভারতবর্ষ এতদিন তাহার প্রয়োজন 
মিটাইয়াছে। কিন্ত ইঙ্গ-মাকিন থণ চুক্তি অনুসারে 
আগামী ১৫ই ভুলাই হইতে এই তহবিলটি উঠাইয়! 
দেওয়া হইবে । তখন হইতে বিদেশের সহিত কাজ- 
কারবার চালাইবার অন্ত ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের 
উপরই এদেশকে অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে 
হুইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি পাওনা ষ্টার্লিয়ের 
ভিত্তিতে ভারতক্ষে ডলার যোগাইবার ব্যবস্থা না 
করেন তবে ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্]ানাভা 
প্রভৃতি দেশ হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র আমদানী 
১ সম্পর্কে অনেফটা অনুব্ধায় পড়িবে। কাজেই 
ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার স্থির করিয়াছেন টার্নিং 
পাওনা সম্পর্কে চূড়ান্ত বুঝাপড়া না হওয়া পর্য্যন্ত 
এ পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে তাহার] বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট একট] মধ্যবর্তী ব্যবস্থা (Interim 
91806610616) বলবৎ করিবার দাবী, করিবেন। 
যে পর্য্যন্ত ষ্টালিং পাঁপনা পরিশোধ সম্পর্কে চুড়ান্ত 
রফা স্থির না হইবে লে পর্য্যন্ত পাওনা ষ্টাপিংয়ের 
বিনিময়ে প্রয়োজনীদঘ পরিমাণ বৈদেশিক 
সিকিউরিটি ভারতকে যোগানো হইবে বলিয়া 
1 বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে' পাকা কথা দিতে হইবে। 

এইরূপ দাবী ভারতের পক্ষে খুবই সঙ্গত। এদেশের 
প্রয়োজন বুবিয়া বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট এই প্রস্তাবে 
রাজী হইবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি 
নাকি? 

ভারতীয় বীম। ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্বর 

উন্নতি 


ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর উন্নতি 
সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জনত ইন্সিওরেন্দ 
এ্ডভাইসরী কমিটির অধীনে একটি বিশেষ সাব- 
কমিটি "নিয়োগ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এ 
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সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। ভারতীয় 
বীমা ব্যবসায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় .করিবার অন্ভধ এই 
রিপোর্টে নানাবিষয়ে সুচিন্তিত নির্দেশ প্রদান কর! 
হইয়াছে। বিভিন্ন বয়সের লোকদের সম্ভাবিত 


পরমাঁযুস্থির করিয়া তাহার ভিত্তিতে জীবন-বীমার 
প্রিমিয়াম নির্ধারিত হইয়া. থাকে । এদেশে লোকের 
জন্ম-মৃত্যুর রেকর্ড: অনেক সময়েই ঠিক ঠিক 
ভাবে তৈয়ার করা হয় না। সেকারণে' বীমা 


কোম্পানীগুলি শ্বাধীনভাবে সম্ভাবিত পরমায়ুয় 


কোন নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত করিতে পারে 
না। লোকের মৃত্যুহার সম্পর্কে গৃবৰ্ণমেণ্টও 


কোন ব্যাপক তদন্তের ব্যবন্থা করেন নাই। ফলে 
এমন কোন সর্কবাদিসন্মত তালিকা এপর্যন্ত 
প্রস্তুত হয় নাই, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া বীমা 
কোম্পানীসমূহছ সম্ভোষপ্রনকভাবে তাহাদের 
প্রিমিয়াম হার স্থির করিতে পারে। কতক 
পরিমাণে আন্দাজ্জের উপর নির্ভর করিয়া ও কতক 
পরিমাণে বিদেশী বীমা কোম্পানীর অমুস্থত মৃত্যু- 


তালিকাকে ভিত্তি করিয়া এদেশে বীমা পলিসির 


প্রিমিয়াম হার স্থির হইতেছে। ইহাতে জীবন- 
বীমার ক্ষেত্রে গোজজামিল ও অনম্ভাব্যতা বেশী 
করিয়াই প্রশ্রয় পাইতেছে। যুদ্ধোত্তর বীম! সাব- 
কমিটি এদিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের 
বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার অন্ত এদেশে জন্ম-মৃত্যুর 
নিভূলি রেকর্ড তৈয়ার করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বীমা 
ব্যবসায়ের কল্যাণে এদেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও 


এ্যাক্চুয়ারী দ্বারা লোকের অম্ম-মৃত্যুর হার সম্পর্কে ' 


তদন্ত করাইয়! বিভিন্ন বয়সের লোকদের সম্ভাবিত 
পরমায়ুর হার নির্ধারণ করিবার বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তাও তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। 
কমিটির এই নির্দেশ আমক্সা খুব সমীচীন বলিয়াই 
মনে করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোকের জম্ম-মৃদ্্যর 
হার সম্পর্কে তদস্তের ফলে সেখানকার লোকদের 
সম্তাবিত পর্যায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক 
বেশী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। উহাকে ভিত্তি 
করিয়া মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের বীমা কোম্পানীলমৃহ 
বর্তমানে জীবন-বীমা পলিপির প্রিমিয়াম 'উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণে হাল করিয়াছেন। এদেশে উপযুক্ত- 
রূপ তদন্তের ব্যবস্থা করিলে তাছার ফলে লোকের 
সম্ভাঁবিত পরমায় বর্তমান বরাঙ্গের (লোকের গড় 
পরমায়ু ২৬ বৎসর বলিয়া ধরা হয়) চেয়ে বেশী না 


' কম দাডাইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। 


তবে এপ তদন্তের ফলে প্রকৃত হার স্থিরীক্ৃত 
হইলে উহাকে অবলম্বন করিয়া এদেশের জীবন- 


বীমা কোম্পানীগুলি যে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক” 


ভিত্তিতে তাহাদের কাজ পরিচালনা করিতে লমর্থ 
হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই। 


চিনির রেশন বিভ্রাট ও তাহার রহস্ত 

বাংলা সরকারের বে-দরুকারী মাল সরবরাহ 
বিভাগ গত ৮ই জুন এক অরুরী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়া ৯ই জুন [হইতে এক সপ্তাহের জস্ক 
রেশন দোকান হুইতে সাধারণকে চিনি দেওয়া 
করিয়াছেন। মিষ্টার প্রস্ততকারকদিগকে { 
সরবরাহ করার রীতি ইতিপূর্বে বন্ধ করিয়া দেও 
হইয়াছিল। উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে সাধার 
নাগরিকরাও গত সপ্তাহে কোন চিনি পায় নাই 
বে-সরকারা মাল সরবরাহ বিভাগ জানাইয়াছেন, 
মন্ভুত চিনির পরিমাণু বিশেষভাবে হাঁস পাওয়াতেই 
এই জরুরী বিধান অবলম্বন করিতে হুইয়াছে। খান্ক- 
দ্রব্যের যোগানের স্বর্লতা দেধাইয়া এইভাবে 
পুনঃপুনঃ রেশন ছাটাই বা বন্ধ করিবার লীতি 
সাধারণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। খানদ্বব্য 
সম্পর্কে এই অনিশ্চয়তার জন্ভ সাধারণের পক্ষে 


সংসার চালানো ছূর্বহ হুইয়া ঠাড়াইয়াছে। কি 
কারণে খান্ডদ্রব্যের যোগান পুনঃপুনঃ কম ই ৃ 
বে-সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ তাহা বি 

কিছুই প্রকাশ করিতেছেন না। ফলে নানা গুজব 

ও জল্পনা-কল্পনার ভিতর দিয়া ব্যাপারটা ক্রমেই 
রহন্তধয় হইয়া উঠিতেন্বে। বাহির হইতে চিনি 
আমদানী করিধা এদেশে রেশন ব্যবস্থা চালু রাখা 
হয় না। বিভিন্ন প্রদেশের উৎপাদিত চিনিই রেশন 
ব্যবস্থার মারফতে সাধারণের ভিতর বণ্টিত হইরা 
থাকে। কোন্‌ মাসে কোন্‌ প্রদেশে কি পরিমাণ 
চিনি পাঠাইতে হইবে, তাহা! পুর্ব হইতে স্থির 
করিয়। কেন্দ্রীয় সরকার যথাসময়ে তাহা রেলযোগে 
চালান করিয়া থাকেন। চিনির যোগান কম পড়িবে 
বলিয়া মনে হইলে সে অনুপাতে পুর্ব হইতেই 
মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাপ হাস করিয়া দেওয়া 
হয়। ইহাতে নির্ধারিত পরিমাণ চিনি পাওয়ার 
পক্ষে কখনও অন্ুবিধা দীড়াইবার কথা নহে। সেরূপ 
হুপরিকল্সিতভাবে চিনি বণ্টনের কাজ নিয়ন্ত্রিত 
হইবে বলিয়া যেখানে জনসাধারণ আশা করিতেছে, 
সেখানে বাংলায় চিনির রেশন ব্যবস্থা পুলঃপুনঃ এই-- 
ভাবে বিকল হুইয়া পড়িবার কারণ কি? ইছা কেন্সীয় 
সরকারের গাফিলতী না বাংলার বে-সরকারী মাল 
সরবরাহ বিভাগের কেরামতি তাহা বাংল! সরকার 


প্রকাশ করিয়! বলিবেন কি? কিছুদিন পূর্বে বাংলার 










জগত প্রেরিত চিনি বোঝাই ১৫০টি মালগাড়ী উধাও 


হইয়া যাওয়ার থবর প্রকাশিত হুইয়াছিল। সম্প্রতি 
সেই সব মালপাড়ীর সন্ধান মিলিয়াছে 'ও প্রেরিত 
চিনি বাংলা পরকারের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে 
বলিয়া জানা গিয়াছে । হারানো চিনি ফিরাইয়া 
পাওয়ার পর যেখানে চিনির রেশন বাড়াইয়া দিবার 
কথা, লেখানে বাংলা সরকার তাহা এক সপ্তাহের 
জন্তু একবারে বন্ধ রাখারই নির্দেশ | 
ইহাতে লব দিক দিয়াই ব্যাপারটি রহস্তজনক 
বলিয়া মনে হইতেছে। রেশন ব্যবস্থার কবলে পড়িয়া 
যে জনসাধারণ প্রতিনিয়ত এইরূপ দুর্ভোগ তোগ 
করিতেছে গবর্ণমেশ্টের নিকট হইতে এ লব বিষয়ে 
উপযুক্ত কৈফিয়ৎ পাওয়ার দাবী তাহারা. অবস্তাই 
করিতে পানে। 
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আথক জগৎ 





জাপান হইতে বস্তু আমঘানী 

জাপান হইতে শীঘ্রই আবার বাহিরে বস্ত্র 
রপ্তানী আরম্ভ হইবে। আগামী জুলাই নাসের 
মধ্যে এদেশ হুইতে ভারতে ৮ কোটি গজ বসত 
আমদানী হওয়ার কথা আছে। জাপান হইতে 
ইংলগ্ডেও & কোটি গজ বস্ত্র চালান দেওয়া হইবে | 
যুদ্ধের পূর্বে জাপান হইতে গড়ে বৎসরে €০ কোটি 
গজ বস্ত্র ভারতে আমদানী হইত। সে হিসাবে 
& দেশ হইতে ৮ কোটি গজ বস্ত্র পাওয়া ধুব’ বড় 
কথা'নছে । কিন্ত বর্তমান বন্তর-সঙ্কটের দিনে এই 
" পরিমাপ বস্তুও যে জাপান হইতে এদেশে পাওয়া 
যাইতেছে তাহা ভরসার বিষয়, সন্দেহ নাই! 
যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ছুই বৎসরের মধ্যে জাপান 


সামান্ত পরিমাণে হইলেও পুনরায় তাহার বন্দরের 


রপ্তানী-বাণিজ্য সুরু করিতে সমর্থ হুইয়াছে। 
ইহার ভিতর দিয়া আমরা" বন্ত্-শিল্পক্ষেত্রে তাহার 
ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতারই আভাষ পাইতেছি। 
ভারতীয় টেরিফ. বোর্ড বা শিল্প সংরক্ষণ মণ্ডলী 
কিছুদিন পুর্বে এদেশীয় বস্তু-শিপ্রের স্থুযোগ-সম্ভাবন! 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আগামী ৮১০ বৎসরের 
মধ্যে .জাপান বাছিরে বিশেষ কিছু বস্তু রপ্তানী 
করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদের রিপোর্টে 
মন্তব্য করিয়াছিলেন। উনারা বলিয়াছিলেন, 
যুদ্ধের ফলে জাপান বেমী রকম ঘায়েল হইয়াছে। 
বর্তমানে এ দেশের হাতে ৩০ লক্ষের বেশী টাকু 
নাই। তাহা ছাড়া কয়লা, তুলা প্রভৃতির অভাবে 
জাপানের বস্ত্রশিল্ল বিশেষভাবে পঙ্গু হুইয়া 
'পততিয়াছে। এই অবস্থায় জাপান বন্রশিল্পের দিক 
দিয়া শীঘ যে তাহার পুরব-সমৃদ্ধি ফিরাইয়া পাইবে 
না, তাহা নিশ্চিত। যে লামান্ভ পরিমাপ বস্ত্র 
জাপান প্রস্তুত করিতে পারিবে, তাহা & দেশের 
লোকদেরই কাজে লাগিবে। জাপানের বন্ত-শিল্ 
ও বাছিরের সহিত এ দেশের প্রতিযোগিতার 
ক্ষমতা সম্পর্কে টেরিফ.বোর্ডের উপরোক্ত ধারণা 
(কিছু পরিমাণে ভ্রমাত্মফ বলিয়াই মনে হইতেছে । 
যে জাপান যুদ্ধ শেষ হওয়ার হুই বৎসরের মধ্যে 
বাহিরে কিছু পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী করিতে সমর্থ 
হইয়াছে, আগামী কয় বৎসর মধ্যে বস্ত্রের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়। তাহার পক্ষে পুনরায় এ দেশে 
একটা প্রতিযোগিত। সুরু করা খুব কঠিন হইবে 
বলিয়া মনে করা যার না। জাপানের সে 
ভাবী ঞতিযোগিতার কথা মনে করিয়া আমাদের 
দেশের বন্-শিল্প সম্পর্কে সম্বস্ত হইয়া! উঠিবার কোন 


কারণ অবশ্তট এখনও ঘটে নাই। ভারতে বস্তরের - 


চাহিদা খুব;বেশী। অথচ এদেশের উৎপাদন 
বর্তমানে সে তুলনায় কম, এই অরস্থায় এ দেশের 
ঘাটতি পূর্পের,জঙ্ক বাহির হইতে বন্প আমদানী 
হুওয় বর্তমানে আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে 


করি। বিদেশী বন্দরের প্রতিযোগিতা নাই বলিয়া : 


টেরিফ.. বোর্ড ভারতীয় বন্ত্র-শিল্পের রক্ষণ-শুদ্ধ 
উঠাইয়া 'দিবার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। 
ভবিষ্যতে বিদেশী বন্ত্রের আমদানী মাসে ২ কোটি 
£০ লক্ষ গঞ্জের বেশী দ্লাড়াইলে তখন ভারতীয় 
বন্্র-শিল্পের " সংরক্ষণের কথা নূতন করিয়া 
গবর্ণমেপ্টকে বিবেচনা করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা 
নির্দেশ দিয়াছেন। এ নির্দেশ অন্থযায়ী গবর্ণমেপ্ট 
বদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রস্তুত থাকেন, তবে 
২ 





ভবিষ্যতে বন্ত্রের আমদানী বাড়িলেও সে জঙ্ক 
ভারতীয় ' বস্ত্র-শিল্লের পক্ষে আশঙ্কার কোন 
কারণ নাই। 
কষ্টিক সোডা ও সাবান শিল্প 
কষ্টিক সোডা! সাবান তৈয়ারের একটি বিশেষ 


আঁবস্তফীয়-উপাদান। ভারতে সাবান তৈয়ারের 
আবশ্যকীয় উপাদানের যোগান বিশেষভাবে হাঁস 


অনেকগুলি কারখানা রহিয়াছে । কিন্ত এদেশে 
কিক সোডা উৎপন্ন হয় বৎসরে মাত্র ৭ হাজার 
টন। এই স্বল্প যোগান দিয়া দেশের সাবান 
কারখানাগুলির প্রয়োজন মোটেই মিটে না। 
লে জন্ভ যতদুর সম্ভব বিদেশ হইতে এ সোডা 
আমদানী করিতে হয়।- যুদ্ধের সময় হইতে ফটিক 
সোভার আমদানী কমিয়! যাওয়ায় এদেশে উহা 
হুশ্্াপ্য ও হুর্ঘল্য হইয়া 'উঠিয়াছে। চোরাবাজারে 
উহার দর প্রতি হন্দর ১১০২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
বর্তমানেও সেই দর ৭৫২ টাকার চেয়ে কম লহে। 
ফিক সোভার হুশ্রাপ্যতা ও দুর্শ্ব ল্যতার জন্ত 
সাবান কারখানাসমূহের ভিতর উহা বণ্টনের ভার 
ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। গত কয় বৎসর 


যাবৎ প্রতি হুদার ২২২ টাকা দরে নির্ধারিত" 
পরিমাণে সাবান কারখানাসমৃহকে তাহাই! ' উহা 


সরবরাহ করিয়া আলিয়াছেন। বর্তমানে: বাহির 
হইতে কিক সোডার আমদানী বেশ ৰ্ছি হাস 
পাইয়াছে। তাই গবর্ণমেন্ট আগের হারে উহা 
আর সাবান কারখানাসমূহকে সরবরাহ করিতে 
পারিতেছেন না। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার 
করিয়া গবর্ণমেণ্ট আনাইয়াছেন যে, অনুমোদিত 
ব্যবসায়ী ও দোকান্দারদের নিকট হইতে দেশের 
সাবান কারখানাগুলি যে হারে কষ্টিক সোডার 
যোগান পাইত, জুনের কিস্তিতে উহ্নাদ্রিগকে 
সে তুলনায় শতকরা মান্র ৪০ ভাগ কষ্টিক সোডা 
সরবরাহ করা হইবে । নুতন সাবান কারথানাগুলির 
অগ্ভ,কোন কিক সোডা বরাদ্দ করা গব্ণমেন্টের 
পক্ষে হস্তবপর নছে। তবে গব্ণমেপ্ট জানাইয়াছেন 


ছেড অফিস- Lie 


বালিশাঞ্জ শাখা 


হিঃ পি, কে, চক্রুব্ত্তা, ৃ্‌ 
ম্যানেজিং ভিরেক্টার  : 


সিলেট ইণ্া্টীয়াল ব্যাঙ্ক নু 


১। মেইন অফিস-_৬, উল 958 
হ। বড়বাজার --৯, পঞ্গেয়া পড়ী। 
৩। কলেজ স্রীট _-৭৯২, হ্বারিসন্‌ রোভ.-এ 

(কলেজ স্রীট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে। 


সাবান বাঙ্গালা 
শিলং আদায়ীরৃত মুলধন ও চট্টগ্রাম, 
শিলচর। . | রিজার্ভ ফণ্ড_. ' (ঢাকা, 
গৌহাটি, পণ, 
করিমগঞ্জ; | ৭,00,000 নারায় by 
নওগাঁ, ? | কাৰ্য্যকরী মূলথন_ ৰ 
ছাতক, প্রায় ৯৭৫০০,০০০২ 
হবিগঞ্জ 
| ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী 
১। জিলেট ৩। শিলচর 
২।. শিলং ৪ চাকা 


কলিকাতায় বাড়ীর জন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হ্ইয়াছে। 
শীম্মই খোলা হইবে। 


১১৭ 


যে, কোন সাবান কারখানার কর্তৃপক্ষ বদি বাহিরের 
ফোন দেশ হইতে কষ্টক সোডা আমদানীর সুবিধা 
আছে বুঝিয়া সে সম্পর্কে আমদানীর লাইসেন্স 
চান, তবে তাহারা সেব্ূপ লাইসেন্স দেওয়া সম্পর্কে 


নিশ্চয়ই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 


কণ্টিক সোভার মত সাবান তৈয়ারের একটি 


পাওয়াতে এদেশের সাবান কারখানাগুলির কাজ 
এখন হইতে অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইবে । দেশীয়দের 
পরিচাঁল্নায় যে সব: সাবান শিল্প প্রতিষ্ঠান এদেশে 
গড়িয়া 'উঠিয়াছে, এই অবস্থা তাহাদের স্বার্থের 
দিক হইতে খুবই ক্ষতিকর হইবে সন্দেছ নাই। 
দেশীয় কারখানার উৎপাদন হাস পাইলে সেই 
সুযোগে এদেশবাসীর চাহিদা মিটাইবার অন্ত 


“বিদেশী সাবান বেশী পরিমাণে আমদানী হইতে 


আরম্ভ করিবে। তাহার ফলে এদেশের বাজার 
দেশীয় সাবান প্রনস্ততকাঁরকদের হাতছাড়া হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। সে হিসাবে কণ্টিক সোভার 
বর্তমান অভাব আমরা খুব শোচনীয় বলিয়াই 
মনে করি। কিন্ত দেশে কিক সোভার উৎপাদন 
বৃদ্ধি করা ছাড়া এই সমন্তার কোন স্থায়ী সমাধান 
সম্ভবপর নছে। ভারতে কষ্টিক লোৌভা “তৈয়ারের 
জন্ত গবর্ণমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে নৃতন তিনটি 
কল আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং সেই 
কল তিনটি শীদ্রই এদেশে আসিয়! পৌছিবে বলিয়া 
তাহারা জানাইয়াছেন, ইহা এ বিষয়ে কতকটা 
ভরসার কথা । এ তিনটি কল যথারীতি এদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে এদেশে কপ্টিক সোভার 
উৎপাদন বৎসরে ১৭ হাজ্জার ৫০০ টন পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইবে। 
ফসল ধ্বংসকারী পতঙ্গ 


পতজের আক্রমণে এসিয়া, আফ্রিকা ও 
আমেরিকার দ্রেশসমূহে বহু ফসল নষ্ট হইয়া 
থাকে । পতলের অপ্রত্যাশিত মারাত্মক অভিযানের 


স্থাপিত--১৯২৮ | 













মিঃ জে, এম, দাস, 
জেনারেল ম্যান্জোর 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই জুন, ১৯৪৭ 





জষ্য অতীতে অনেকবার অনেক দেশে নিদারুণ 
ছুত্িক্ষ সুচিত হইয়াছে। ১৯২৫ সাল, হইতে 
১৯৩৫ সাল পৰ্য্যন্ত এইরূপ বিপৎপাত হেতু ৮ কোটি 
১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ফসল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা | সারা দুনিয়ায় বর্তমানে 


যে স্থলে জটিল খাগ্ঠ-সমন্তা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে,' 


সে স্থলে পতঙ্গের ব্যাপক আক্রমণে কোথাও 
খাগ্ভফসলের ক্ষতি ঘটিলে তাহার পরিণাম নিতান্ত 
শোচনীয় হইয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই। সুখের 
বিষয় এই যে, লণ্ডনে গত কতিপয় বৎসরের চেষ্টায় 


পতঙ্গ সম্পর্কে গবেষণার অঙ্ক একটি প্রতিষ্ঠান. 


স্থাপিত হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ 
_ পতজের আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা সম্পর্কে উপযুক্ত 
উপায় উদ্ভাবনে যত্ধপর হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের গবেষণার ফলে জানিতে 
পারিয়াছেন যে, সাধারণতঃ মরুভূমি অঞ্চলেই 
ফযল্ধৰংসকারী বড় পতঙ্গের ( [০০৪55 ) উদ্ভব 
হইয়া থাকে। ভরন্মিবার পর এক বৎসর মধ্যেই 
উছারা চলাফেরার শক্তি লাভ করিয়া থাকে। 
অনুকূল বায়ু অবলম্বন “করিয়া উহার! দলবদ্ধভাবে 
মেখৈর ভিতর দিয়া অভিযান ন্ুক্ক করে। সেইরূপ 
চলাফেরার সময় চাষতৃমির উপর নামিয়া তাহারা 
ফলল একেবারে ধ্বংস করিয়া দেয়। গত যুদ্ধের 
সময় লগ্ডনের পতঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিমানপোত 
হইতে গেষেক্সেইন ছড়াইয়া পতঙ্গ ধ্বংস করিবার 
এক প্রক্রিয়া প্রচলন করেন। এই গেমেক্সেইন 
গো-মহ্ষার্দির ফোন ক্ষতি করে নাউ! দ্বারা 
শুধু পতদ্দই বিনষ্ট হইয়া থাকে । সম্প্রতি উক্ত 
প্রতিষ্ঠান পতদের আক্রমণ নিবারণের জন্ক আর 
একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন । তাহাবা 








জানাইয়াছেন, পতলের বাঁক কোন অঞ্চলের 
কষিভূমিতে নামিয়া যখন, ফদল ধ্বংস করিতে 
আরম করে, তখন চটের উপর বিষ মিশ্রিত 
পাউডার চালিয়া তাহা উহাদের সমক্ষে উন্মোচিত 
করিয়া দিলে পতঙ্গগুলি তাহার উপর দিয়া অগ্রসর 
হইতে গিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পতঙ্গ নিবারণের 
এই ব্যবস্থা আফ্রিকার নানা অঞ্চলে সম্প্রতি 
ব্যাপকভাবে কার্ধাকরী করা হইয়াছে। পতঙ্গের 
হাত হইতে ফসল রক্ষা সম্পর্কে লগ্ডন প্রতিষ্ঠানের 
এই. উদ্চম সৰ্বথা প্রশংসনীয় বলিয়াই আমরা 
মনে করি। 
ফল-সংরক্ষণ শিল্প 

ফল ও ফলের রস হইতে যোরব্বা, লবণাক্ত 
ফল, জ্যাম, জেলি, স্কোয়াস, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিয়া তাহা টিন ও বোতলের ভিতর সংরক্ষিত 
অবস্থায় দুরব্তী স্থানে চালান দেওয়া ষায়। বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে সংরক্ষিত থাকার দরুণ এইসব 
জিনিষ সাধারণ ফলের মত সহজে -পচিয়া নষ্ট 
হইতে পারে না। ফলে বেশীদিন পর্য্যন্ত উহা 
মজুত রাখ! ও ব্যবহার করা চলে। ভারতে এইসব 
জিনিষের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। 
কিন্তু এতদ্বিন দেশে ফল-সংরক্ষণ শিল্প বিশেষ কিছু 
গড়িয়া না উঠায় বাহির হইতে এসব ভ্রব্য আযদাঁনী 
করিয়াই লোকের চাহিদা মিটাইতে হুইয়াছে। 
গত যুদ্ধের সময় সংরক্ষিত ফল, জ্যাম, জেলি, 
স্কোয়াস প্রভৃতি বাহির হইতে আমদানী করার 
সুযোগ খর্ব হইয়া আসায় এই সব শিল্প গড়িয়া 
তোলার দিকে উদ্ভোগী লোকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 
গবর্ণমেন্টও নানাভাবে এই শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ 
দিতে আরম্ভ করেন। ফলে গত কয় বৎসরে 








আজ্ঞে হ্যা! আর শুধু তাই নয়--বালিগঞ্জ ব্যাঙ্কের তরফ থেকে 
যে সব পরিকল্পনা কর! হয়েছে তাতে আপনি নিজের পছন্দমত 
এবং অবস্থা অনুযায়ী ছোট বড় বাড়ী আজকেই কিনতে পারেন। 


এ বিষয়ে বিশদ ভাবে জানতে হ’লে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখুন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয় i 


প্রফেসর এন্‌ সি মৈত্র 


ডাঃ এস্‌ এন্‌ সিংহ 


ল্ৰ্যকন্যতা ২ শ্বাহজত নও 


' 'বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, গড়িয়াহাটা রোড, কলিকাতা _ 


ভারতে এই শিল্প অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
যুদ্ধের পরে পুনরায় বিদেশ হইতে আমদানী 


' বাড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া ভারতীয় ফল-সংরক্ষণ 


শিল্পের উদ্ভোক্তারা অষ্ভুচিত প্রতিযোগিতার 
আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্টের নিকট সমুচিত সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা দাবী করিয়াছিলেন। ভারতের টেরিফ 
বোর্ড সেই দাবী বিবেচনা করিয়া এ শিল্পের 
কল্যাণে বিদেশের আমদানীকৃত টিন ও বোতলদাত 
ফল,ও ফলজাত ত্রব্যাদির উপর রক্ষণ শুল্ক ধার্ধ্য 
করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত বোর্ড বলিয়াছেন, 


ব্যাপকভাবে ফল-সংরক্ষণ শিল্প গড়িয়া তোলার . 


প্রকৃত হ্ুযোগ-প্তাবনা ভারতে রহিয়াছে। দেশে 
এ শিল্পের কতকগুলি কারখানা বেশ নুষুতাবে 
পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানে প্রতি বৎসর 
ভারতে ১২ কোটি টাকা মুল্যের ২৫ কোটি পাউণ্ড 
মোরব্ব! ও ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭ 
কোটি পাউণ্ড লবণাক্ত ফল প্রস্তুত হইতেছে । এই 
শ্রেণীর ফল-সংরক্ষণ শিল্প এতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
ষে, বিদেশী প্রতিযোগিতায় উহাদের আর বিশেষ 
কিছু ঘায়েল হওয়ার আশঙ্কা নাই। তবে জ্যাম, 
জেলি, স্কোয়াস, বিলাতী বেগুনের রস, চাটনী, 
ভিনিগার প্রভৃতি তৈয়ারের শিল্প এখনও তত দৃঢ় 
ভিত্তির উপর দাড়াইতে পারে নাই । এই সমস্তের 
উন্নতি অব্যাহত রাখিতে হইলে বিদেশ 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে উহ্হাদিগকে সংরক্ষিত রাখ! 
প্রয়েজন। কাজেই টেরিফ বোর্ড উহাদের 
গ্রত্যেকটির অন্ত রক্ষপ-শুদ্ক ধার্য্য করিবার সুপারিশ 
করিয়াছেন। ভারতে প্রস্তুত জ্যাম, জেলি, সিরাপ 


প্রভৃতি এখনও এ শ্রেণীর বিদেশী জিনিষের তুলনায়, 


নিক্বষ্টতর বলিয়া এদেশের লোকের মনে ধারণ! 
রছিয়াছে। ইহাতে উচাদের কাটতির পথে 
একটা বাধাও লক্ষ্য করা যাইতেছে। টেরিফ 
বোর্ডের মতে এরূপ তারতম্য বর্তমানে অনেকটা! 


অর্থহীন। দেশী জিনিষ বিদেশী জিনিযের তুলনায় 


কতভকট! সত্তা দরে বিক্রয় করিতে পারিলে ক্রেতারা 
উহা কিনিতে স্বভাবতঃই বেশী আগ্রহশীল হুইবে। 
সে কথা বিবেচনা করিয়া টেরিফ বোর্ড বিদেশী 


ফলজাত দ্রব্যের উপর শতকরা! দশতাগ হারে 
অতিরিক্ত আমদানী শুদ্ধ বসাইয়া উহার দর সে 
পরিমাণে চড়া রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 

ভারত গবর্ণমেন্ট টেরিফ বোর্ডের দুপারিশ 
গ্রহণ করিয়া আপাততঃ এক বৎসরের জন্য ভারতীয় 
ফল-সংরক্ষণ শিল্পের জন্ত উপযুক্ত রক্ষপ-শুল্ক 
প্রবর্তনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিল্পের 
কল্যাণে টেরিফ বোর্ড কারথানাগুলিতে চিনির 
যোগান বাড়াইবার, বিনা শুদ্কে উৎপন্ন দ্রব্য 
রপ্তানীর সুযোগ দিবার ও বাহির হইতে এই 
শিল্পের: প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় করিয়া 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেপ্ট সে 
প্রস্তাবও যথাসম্ভব কার্যযকরী করিবেন বলিয়া কথা 
দিয়াছেন। ভারতীয় ফল-সংরক্ষণ শিল্প সম্পর্কে 
বর্তমান গবর্ণমেন্টের এই উদার ক্বার্ধ্যনীতি খুব 
প্রশংসনীয়, সন্দেছ নাই৷ 


১৬ই জুন, ১৯৪৭ ] 


আর্থক জগৎ 





বাসস্থান সমস্তা সমাধানে বোম্বাই 
সরকারের উদ্যোগ 

বোম্বাই সরকার আগামী '€ বৎসর মধ্যে 
'বোশ্বাই ও আমেদাবাদ সহরের লোকদের জ্যা 
১৫ ভাজার বসতবাটী তৈয়ার করিবার এক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এ পরিকল্পনা 
, অমুযায়ী সরকারী উদ্ভোগে গত ৩০শে মে বোঘাইয়ে 
একটি নৃতন বাটার ভিত্বি-প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে) 
বোম্বাই সরকারেব শ্রম ও বাসস্থান বিভাগের মন্ত্র 
মিঃ গুলঅরীলাল নন্দ, এ ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন 
উপলক্ষে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বোম্বাই ও 
আমেদাবাদ লহরে লোকের সংখ্যা দিন দিন বুদ্ধি 


পাইতেছে, কিন্ত বসতবাটীর সংখ্যা মোটেই Ee EE REESE SE PE 


বাড়িতেছে না। ১৯৪৯ সালে বোস্বাই সরে 
১৫ লক্ষ ও আমেদাবাদ লহরে ৬ লক্ষ লোক ছিল। 
বর্তমানে সেই সংখ্যা যথাক্রমে ২৩ লক্ষ ও ১০ লক্ষ 
পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। বোদ্বাই সহরে ৩ লক্ষ 
২৭ হাজার ৯৪৯টি বসতবাটী রহিয়াছে! জনসংখ্যা 
বেশী বলিষা গড়ে ৭১ জন লোককে এক একটি 
বনতবাটীতে বাস করিতে হইতেছে । পেল কোডে 
এক একন বন্দীর মন্ত ৪০ বর্ণ ফুট পরিষাণ 
বাসস্থানের বিধান আছে। কিন্তু বোষ্বাইয়ের 
নাগরিকরা বর্তমানে গড়ে মাথাপিছু ১২৫ বর্গ 
ফুটের বেশী বাসস্থান পাইতেছে না। অভাব ও 
অসুবিধা মিটাইতে হইলে বোম্বাইয়ে কম পক্ষে 
৩ লক্ষ ২৫ হাজার ও আমেদাবার্দে কম পক্ষে ৫০ 
হাজার নূতন বলতবাটী নির্মাণ করা প্রয়োজন । 
বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ৫ বৎসরে যে ১৫ হাজার বাড়ী 
নির্দাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সে 
প্রয়োর্জনের দিক দিয়া নিতান্তই অস্থপুক্ত 'সন্দেহ 
নাই! কিন্তু মিঃ নন্দ ভানাইয়াছেন, সরকারী খরচে 
বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিয়া লোকের অভাব পূরণ সম্ভবপর 
নছে। তাহার! নূতন বসতবাটী তৈয়ার সম্পর্কে 
জনসাধারণকে উৎসাহ দেওয়ার জগ্ঠই এইক্ষপ 
ছোটখাট পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন। জনসাধারণ 
ব্যকিগত সামর্থ্য অস্থপারে ও সমবায় বাড়ী নির্শ্মাণ 
সমিতিগুলি তাহাদের কার্ধ্যকরী যুলরন অনুপাতে 
যদি অচিরে ওঁ বিষয়ে অগ্রসর হয়, তবে সকলের 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাসস্থান সমস্তার একটা সমাধান 
হইতে পারে। 

বোম্বাই সরকার তাঁহাদের পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা গ্রহপ করিয়া নূতন বসতবাটা নির্মাণ 
সম্পর্কে যে উৎপাহ-তৎ্পরতা সঞ্চয়ের চেষ্টা 


করিতেছেন সেজন্ত আমরা তাঁহাদের আস্তরিকতা ' 


ও দুরদশিতাঁর প্রশংসা করিতেছি। বাংলার 
বিভিন্ন সরে বিশেষ করিষা কলিকাতায় লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণের বাসস্থান সমন্তা খুবই 


অটল হইয়া দেখ! দিয়াছে 1 এই সমস্তা সমাধান 
সম্পর্কে আছও এপ্রদেশের গবর্ণষেণ্টের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয় । 


নুতন কথাচিত্র_-রায় চৌধুরী’ 

সুপরিচিত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ 
অুখোপাধ্যার় বর্তমানে চলচ্চিত্র পরিচাসনায় 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহাতে তাহার নাম 
জাহির হইতেছে, কিন্তু খ্যাতি বাড়িতেছে না। 


উচ্চান্দের বিষয়বস্তু ও সমুচ্চ শিল্পকলার কোন 
নিদর্শন তাহার ছুবিগুলিতে একেবারেই নাই। 
অতি পুরাতন সামাজিক আলেখ্য ও ঘটনার সঙ্গে 
জাতীয়তাবাদ ও কম্যুনিজমের রুচিকর 'বাক্যাড়ন্বর 
সংযোজিত করিয়া তিনি দর্শকর্দিগকে ফাকি 
দিতেছেন। অনাবিল হান্তরদ পরিবেষণের বদলে 
ক্ষুদ্র রলিকতা ও ভাড়ামির সাহায্যে তিনি অশিক্ষিত 
ও অর্দশিক্ষিত নরনারীর মন ভুলাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন । বর্তমানে প্রযুক্ত শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের যে 'রায় চৌধুরী” চিত্রথান! 
কলিকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হইতেছে, 


ছুই গ্রাধ্য জমিদারের পরস্পর রেষারেখি ও পরে 
বিবাহের ভিতর দিয়া ছুই পরিবারের.মিলন এরূপ 
কাহিনী খুবই গতান্গগতিক। সেই গতান্ছগতিকতা 
কতক পরিমাণে কাটাইয়া উঠিবার ভদ্ভ লেখক অবশ্থ 
কতকগুলি নৃতন ধরণের ঘটনা ও বিষয়বস্তু যোগ 


করিয়া! দিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সে সমস্ত 


১১৪ 


নিতাস্তই অসংলগ্ন বলিয়া মূল কাহিনী জমাট বাধে 
নাই। বরং তাহা শেষ পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে 
খাপছাড়া ও লামগ্রন্তহীন হইয়া পড়িয়াছে। খেয়ালী 
যুবক বিজয়ের (দেবী মুখার্ডাঁ) মুখে জাতীয়তাবাদ 
ও কম্যুনিজমের বুলি দর্শকের কানে হাস্তকর 
বাক্যাড়ঘ্বরের মতই শুনাইয়াছে। কাহারও মনে ' 
উহা কোন গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই । . 
চিন্রধানাতে হাসির খোরাক বধেষ্টই আছে, 
তবে তাহা উচ্চান্দের কৌতুক না হুইয়া নিছক 
ভাঁড়ামির পর্য্যায়ে পিয়াই ঠেকিয়াছে। চরিত্র 
চিত্রণের বৈশিষ্ট্য না থাকায় কোন ভূমিকাই দর্শকের - 
হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। নায়িকা বিমলার 
ভূমিকায় নুতন অভিনেত্রী প্রমীলা ত্রিবেদীর অভিনয় 
নিতান্তই বৈচিক্স্যহীন। মন্দার বাআারে এইরূপ 
একখানা ছবিও কিছুকাল আদর মাতাইয়া রাখিতে 
পারে সত্য, কিন্ত বাংলা কথাচিত্রের ষ্ট্যাগ্ডার্ড দিন 
দিন যেরূপ নীচুস্তরে নামিয়া যাইতেছে, তাহা 
দেখিয়া আমরা ক্ষোভ না জানাইয়া পারি না। 


















কারখানার যে সব যন্ত্রপাতি এবং 
একবার-ব্যবহার-করা কলকজা 
আমরা অর্ডার পেলেই, 
যুনা ই টেড, কিংডম্‌ থেকে 
আনিয়ে দিই তার একটা 
ক্যাটালগ বিলেত 'থেকে 
শীগ্গীরই আমাদের 


_ কাছে একে পোঁছবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক 
" ক্যাটালগই আমরা পাবো, এজন্ত যে যে কোম্পানি নিজেদের ছাপানো 
'চিঠির কাগজে তাদের একজন কর্মচারীকে দিয়ে সই করিয়ে আমাদের 





| পান্বে। 






শন সদ যাণ্ড কোম্পানি (ইন্ডিয়া ) লিমিটেড 






কাছে আবেদন-পত্র পাঠাবেন শুধু তাদেরই আমর! এই ক্যাটালগ দিতে 






কলিকাতা « || 
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বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ওরা জুন তারিখের ঘোষণা - 


প্রকাশিত হওয়ার পর হিন্দৃস্থান ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
আয়ব্যয়, কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ প্রভৃতি 
বিষয়ে এ যারৎ যে সমস্ত তথ্য উদবাটিত হইয়াছে 
তাহাতে পাকিস্থান রাষ্ট্রে কৃষিপণ্যের প্রাচ্য 
অশ্বীকার করা হয় নাই। পাট ফসল পূর্বব- 
পাকিস্থানের সর্ধপ্রধান কৃষি সম্পদ । সমগ্র তারতে 
যে পরিমাণ পাট চাষের জমি আছে এবং উহাতে 
প্রতি বৎসর যে পাট উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা 
৮০ ভাগই পূর্ব-পাকিস্থানের অন্ততূক্ত। পক্ষান্তরে 
তারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমানে যে ১১৩টী 
চটফল আছে তাহার সাকুল্যই হিন্দন্থান রাষ্ট্রের 
এলাকার মধ্যে অবস্থিত। পাকিস্থান রাষ্ট্রের কোন 
কোন অত্যুৎসাহী সমর্থকের এই ধারণ! যে, 
একমা্র পাটের সাছায্যেই পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
হিনুস্থান রাষ্ট্রকে ঘায়েল করিয়া শিল্পপণ্য, 
প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য এবং রাসায়নিক পদার্থ 
প্রভৃতি আমদানী করার সুবিধাজনক সর্ত আদায় 
করিতে সক্ষম হইবে। নিয়মিত পাটের যোগান 
না থাকিলে চটকলসমুছের কাজ বন্ধ হইবে এবং 
চট ও থলের অভাবে হিনুস্থান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 
কৃষি ও শিল্পপণ্যের চলাচজও ব্যাহত হইবে । এই 
অবস্থার উদ্ভব হইলে হিনুস্থান রাষ্ট্রের রপ্তানী 
বাণিজ্য এবং কলিকাতা বদারেরও বিশেষ অবনতি 
ঘটিবে বলিয়া হিন্দুম্থানের গবর্ণমেপ্ট উচ্চমূল্যে 
পাট ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন এবং ইহার পরিবর্তে 
অন্তান্ভ পণ্যের আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কে পাকিস্থান 
গরর্ণমেন্টের দাবী সম্পূর্ণ যানিয়া নিতে হইবে 
বলিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের সমর্থকগণ মনে করেন ) 
হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের চটফলসমূহ পাটের জন্য 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থাকিবে ইহা 
আমরা অস্বীকার করি না । পাটের অভাবে চটকল- 
সমূহ বিকল হইয়া বেকার-সমন্তা এবং চট ও থলের 
অভাবে পণ্য চলাচলে ব্যাঘাত জন্মিবে ইহাও 
সত্য। কিন্ত আদৌ এই অবস্থার উদ্ভব হইবে 
বলিয়া আমরা যুক্তিসঙ্গত কোন ফারণ দেখি ন! 
এবং পাট ফ্সলকে /1020017 Crd হিসাবে 
ব্যবহার করিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট কোন অগ্ভায় 
দাবী নানিয়া নিতে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রকে বাধ্য করিতে 
সক্ষম হইবেন বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস হয় না। 
পাটচাঁষের চূড়ান্ত পূর্ববাভাষসমূহ আলোচনা 
করিলে দেখা যায়, সমগ্র ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী 
পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ, হইয়াছিল ১৯৪০ 
সালে। এই বৎসর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসায় 
এবং স্বাধীন জ্রিপুরা ও কোচবিহার রাজ্যে মোট 
৪৩ লক্ষ ৪৩ হানায় ৯ শত ৫০ একর জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছিল। উল্লিখিত ৪টী প্রদেশ, 
এবং হটী দেশীয় রাজ্য ব্যতীত সংযুজ্রদেশ এবং 
মান্রীজেও পাটের চাষ হইয়া থাকে । কিন্তু সংযুক্ত- 
প্রদেশ ও মান্রাজের পাট চাঁষ সম্পর্কে পূর্ববাভাষ 


কিংবা জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে অস্ত 
কোনন্ূপ তথ্য প্রকাশিত হয় না। হিন্দুস্থান 
রাষ্ট্রের অন্তর্গত বীরভূম, বাঁকুড়া ও পার্বত্য 
চট্টগ্রীমেও অল্পবিস্তর বিচ্ছির পাটের চাষ হইয়া 
থাকে। কিন্ত সরকারী পূর্বাভাষে এই সমস্ত 


হিন্দুস্থান রাষ ও পাট 


হয় না। ১৯৪০ সালের মোট ৪৩,৪৩,৯৫০ একর 
পাটের জমির মধ্যে ওরা জুনের ঘোষণায় বণিত 





পাকিস্থান রাষ্ট্রের ১৬টা জেলায় মোট জমির পরিমাণ. 
ছিল ৩৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯ শত ৫০ একর অর্থাৎ 


সমগ্র ভারতের পাট জমির শতকরা ৭৭ ভাগ। 
আলোচ্য বৎসরে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম (নীহ 
জেলাসহ ), কোচবিহার, স্বাধীন ত্রিপুরা এবং 
হিন্ুস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের ৬টী জেল! ও 
উত্তর বঙ্গের ২টী জেলায় মোট ৯ লক্ষ €€ হাজার 
একর অর্থাৎ সমগ্র ভারতের পাটের জমির শতকরা 
প্রায় ২৩ ভাগ জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছিল। 
উৎপর পাটের পরিমাণ আলোচনা করিলে দেখা 
যায়, আলোচ্য বৎসরে সমগ্র ভারতে উৎপন্ন ১ 
কোটী ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৪ শত ৫০ বেল পাটের 
মধ্যে পাকিস্থান রাষ্ট্রের ১৬টী জেলায় ১ কোটী 
হ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ শত বেল অর্থাৎ মোট 
ভারতীয় উৎপাদনের শতকরা ৮১ ভাগ পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, 
কোচবিহার, স্বাধীন ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ও উত্তর 
বঙ্গের চটী জেলায় মোট পাট উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল ২৩ লক্ষ ১২ হাজার ৫০ বেল অর্থাৎ সমগ্র 
ভারতে উৎপন্ন পাটের শতকরা ১৯ ভাগ । ইহাতে 
প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র ভারতের পাটের জমির 
মোট একুপঞ্চমাংশেরও বেশী ছিনুন্থান রাষ্ট্রের 
এলাঁকাঁর মধ্যে থাকিবে | উৎপাদনের দিক দিয়াও 
দেখা যায়, হিন্দুস্থান রাষ্ট্রে সমগ্র ভারতের মোট 
উৎপাদনের প্রায়, এক-পঞ্চমাংশ পাট উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। 

বাংলা দেশে পাটচাষের ইতিহাস পর্ধ্যালোচনা 
করিলে দেখা যায়, চটকলসমুছের চাহিদা বৃদ্ধির 
ফলেই পাটের চাঁষও বুদ্ধি পাইয়াছে। পাটের 
মূল্য এবং পাটচাধীর স্বার্থ চটকলের চাহিদার উপর 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ১৪২৯-৩০ সাল হইতে 
১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের তথ্যতালিক! 
দৃষ্টে বলা যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থা হিন্দুস্থান 
রাষ্ট্রের চটকলসমূহ বাধিক গড়পড়তা প্রা ৬০ লক্ষ 
বেল পাট কাচা মাল হিসাবে ব্যবহান করিয়া 
থাকে। উক্ত দশ বৎসর সময় মধ্যে বহির্ভীরতে 
পাট বপ্ডানীর পরিমাণ ছিল বাধিক গড়ে প্রায় 
৪০ লক্ষ বেল অর্থাৎ চটকলসমূহের চাহিদা অপেক্ষা 
প্রায় ২০ লক্ষ বেল কম। বাংলা দেশের পল্লী 
অঞ্চজে গৃহস্থালী কাজে মোট উৎপন্ন পাটের 
শতকরা মাত্র ৩ ভাগ পাটের প্রয়োজন হুইয়া 
থাকে। কাজেই দেখা যায়, পাটের মূল্য লাভজনক 
হারে স্থির রাখিয়া পাটচাষীর স্বার্থ বজায় রাখিতে 
হইলে পাটের সর্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা চটকললমূহের 
নিকট পাট বিক্রয় করা পাকিস্থান রাষ্ট্রের পক্ষে 
একপ্রকার বাধ্যকরী হইবে । বর্তমানের স্কায় 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাকিস্থান গৰর্ণমেপ্ট পাট 
উৎপাদনের পরিমাণ হাস করিতে চেষ্টা করিবেন 


সন্দেহ নাই। এবং ইহাতে পাটের", ৃল্য বৃদ্ধির 
কতকটা সহায়তা হইতে পারে। কিন্তু তখন 
পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কোন 
বাধ্যবাধকতা থাকিবে না এবং হিন্দুস্থান রাও 
ইচ্ছামত পাটচাষের প্রসার করিতে পারিবেন। 


স্থানের পাটচাষ সম্পর্কেও কোঞনথ্য উল্লেখ করা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী হইলে 


বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গের পতিত জধিসমূহে পা 
চাষের প্রভূত উন্নতি হইবে এরূপ ধারণা করা 


অযৌক্তিক হুইবে না। 


কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত ইউরোপীয় ও 
মুসলমান পরিচালিত চটকলসমুহ ঢাকা এবং 
চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হইবে অথবা এই অঞ্চলে 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট নূতন কয়েকটা চটকল স্থাপন , 
করিবেন বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন ।- 
কিন্ত ইহা কল্পনাবিলাস মাত্রই মনে করা যাইতে 
পারে। চটকলসমুহের অংশীদারদের মধ্যে শতকরা 
৮০ জনই ভারতীয় এবং ইহাদের অধিকাংশই 
অমুসলমান সম্প্রদায়তৃক্ত ।- অধিকাংশ অংশীদারদের 
সম্মতি ব্যতিরেকে কোন চটকল স্থানান্তরিত করা 
সম্ভব হইবে লা। নূতন চটকল স্থাপন করিতে 
হইলে মূলধন, পরিচালনা, মজুর এবং কারখানা 
জগ্ভ কয়লা বা বিদ্যৎশক্তির অভাবে যে সমস্ত! 
দেখা দিবে, অদূর ভবিষ্যতে তাহার সমাধান কয়াও- 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। একটী নৃতন চটকল স্থাপন করিতে, 
বর্তমানে পর্বের তুলনায় প্রায় 81৫ গুণ অধিক 
মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে। শাসনতাস্তিক 
সমন্তা এবং অগ্তাগ্য অতি প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক 
পরিকল্পনাসমূহ কাধ্যকরী করিতে পাকিস্থান 
সরকার আগামী কয়েক বৎসর এত ব্যস্ত থাকিবেন 
যে, চটকল স্থাপন ব্যাপারে মনোযোগ এবং অর্থ- 
বিনিয়োগ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। 
পূর্বে কয়লা নাই, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের 
সুযোগও বর্তমানে খুব কম | কাজেই এই দিক দিয়াও 


পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের সম্মুখে বিশেষ অন্তরায় 
'থাকিবে। 


চটকলসমূহের শ্রমিক বেশীর ভাগই 
অবাজালী এবং ইহারা কোন কারণেই পুর্বব বঙ্গে 
গিয়া চাকুরী করিতে রাজী হইবে এরূপ সম্ভাবনা 
নাই। জিদের বশবর্তী হইয়া পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
নিজ এলাকায় নূতন চটফল স্থাপন করিলে এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী 
হইবে এবং কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত 
চটকলসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া 
থাকিতে পারিবে কিনা তৎ্সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে। 

পাকিস্থান রাষ্ট্রও থলে, চট প্রভৃতি পাটজাত 


দ্রব্যের চাহিদা আছে।' বরং কৃষিপ্রধান বলিয়া 
এই অঞ্চলে থলে প্রভৃতির প্রয়োজন খুব বেশ 
অনুভূত হইবে। সুলভ মূল্যে থলে ও চট প্রভৃতি 
পাইতে হইলে পাকিস্থান রাষ্ট্রকে আরও অন্ততঃ 
দশ বৎসর যে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের চটকলসমূহের 
মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বিদেশ হইতে থলে এবং চট আমদানী করা যায় 
বটে, কিন্তু বিদেশের চাহিদা! পূরণ করিয়া কি 
পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য পাকিস্থান রাষ্ট্রে আমদানী 
করা সম্ভব হুইবে তাহা অনিশ্চিত। আমদানী 
করিলেও ইহার জন্ক যে অত্যধিক মূল্য দিতে 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

উল্লিখিত বিষয়সমূহ পৰ্য্যালোচনা করিয়া এরূপ 
সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পাকিস্থান রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট 
হিনুস্থানে পাট রপ্তানী সম্পর্কে কোনরূপ বাধানিবেধ 
আরোপ করিবেন না এবং পাট সম্পর্কে হিন্দুস্থান 
রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনরূপ দরকযাকষি এবং দাবীদাওয়! 
উত্থাপন করিবেন না। শিল্পগ্রব্য, খনিজ পদার্থ 
এবং রালায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
যে পরনির্ভরতা আছে, তাহা! বিবেচনা করিয়া পাট 
সম্পর্কে উদ্বারনীতি অনুসরণ করাই পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের পক্ষে সুদ্ধির পরিচয় হইবে । 


পা) 


যানবাহন সচিবের: ভাষণ 





ভারতীয় অন্তর্র্তা সরকারের যানবাহন সচিব 
ডাঃ জন মাথাই বোস্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট 
এসোসিয়েশনের সভায় ও এ সহরে অনুষিত 
ভারতীয় রেল কর্মচারীদের বাধিক সভায় ছুইটি 
বক্তৃতা দিয়া এদেশের রেলওয়ে সমন্তা সম্পর্কে 
আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বৃটিশ 
সরকারের সাম্প্রতিক বিবৃতির ফলে এদেশের শাসন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা বিরাট পরিবর্তন 
আসর হইয়া দীড়াইয়াছে। আগামী আগষ্ট মাসে 
এদেশে নৃতন গবর্ণমেপ্ট গঠিত হুইবে। সেই 
গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে কোন দিক দিয় 
রেলওয়ে নীতির কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধনে 
ব্রতী হওয়। অস্তরবর্ভী সরকারের পক্ষে সঙ্গত হইবে 
না। আপাততঃ তাহারা শুধু যথাযোগ্যভাবে 
রেলওয়ের কাজ চালাইয়া যাইবারই ব্যবস্থা 
করিবেন । কিন্ত যথাযোগ্যভাবে রেলওয়ের কাজ, 
'চালাইয়! যাইবার পক্ষে বর্তমানে এমন কতকগুলি 
সমন্তার সৃষ্টি হইয়াছে, ভারত সরকারের যানবাহন, 
সচিব হিসাবে যাহার উপযুক্ত সমাধানের কথা ডাঃ 
মাথাইকে বর্তমানে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে 


৷" হুইতেছে। দৃষ্টান্ত্বরূপ ডাঃ জন মাথাই তাহার 


বক্তৃতায় রেলবিভাগের বর্ধিত খরচ মিটাইবার 
সমন্তা এবং রেলয়াত্রীদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি ও 
তাছাদের নিরাপত্তা বিধানের সমন্তা উল্লেখ 
করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাপে ১৯৪৭-৪৮ 
সালের বেল বাজেট উপস্থিত 
পর নানা দিক দিয়া রেল বিভাগের খরচপত্র বাজেট 
বরাদ্দের চেয়ে অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। পে- 
কমিশনের সুপারিশ অন্গযায়ী রেল কর্শচারীদের 


মাহিয়ানা ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য ২৫ কোটি টাকা 


নিয়োগ করিতে হইবে । এই সুপারিশ ১৯৪৭ 
সালের জামুয়ারী হইতে কার্ধ্যকরী বলিয়া ধরিতে 
হইবে | সে হিসাবে গত মান্চ মাস পর্যযস্ত তিন 
মাসের বকেয়া পাওন! হিসাবেও রেলকর্দচারীদের 
৬ কোটি টাকার মত দিতে হইবে। রেলওয়ে 
কর্মচারীদের কাজের সময় সম্পর্কে বিবেচনার জঙ্ঠ 
বিচারপতি মিঃ রাজ্ঞাব্যক্ষকে এডজুডিকেটের 
হিসাবে নিয়োগ কবা হইয়াছিল। তিনি কর্ম 
চারীদের কাজের সময় হাস করার যে নির্দেশ 
দিয়াছেন তাহা কার্যকরী হইলে রেলওয়ের কাজ 
চালাইয়া যাওয়ার দম্ভ অনেক নূতন লোক নিয়োগ 
করিতে হইবে | সে বাবদ ফম পক্ষে ৬] কোটি 
টাকার মত অতিরিক্ত অর্থব্যয় হইবে। কোল্‌ 
কনসিলিয়েশন বোর্ড যে সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন 
তদন্যায়ী কয়লা খরিদের দফায় রেলওয়ের ব্যয় 
৩ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে। রেল বিভাগের 
সম্পত্তির ক্ষয় পূরণ জন্ডও নূতন করিয়া ২॥ কোটি 
টাকা মৃল্যাপকর্ষ তহবিলে নিয়োগ করিতে হইবে। 
সম্মিলিতভাবে এই সমস্তের জন্ত রেলবিভাগের 
অতিরিক্ত ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় দীড়াইবে। 


এই ব্যয় বহর কিভাবে মিটানো হুইবে তাহা? 
স্বভাবতঃই অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে খুব চিন্তার, 
বিষয় হইয়া! দীড়াইয়াছে। অন্ম কোন উপায় না 
দেখিয়া যানবাহন সচিব তাঁহার বক্তৃতায় রেলের 


ওঁ 


' করিবার 


যাত্রী ও মালভাড়া, বৃদ্ধি সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে পণ্য- 


মূল্যের হার শতকরা ১৬০ ভাগের মত বাড়িয়াছে। 


কিন্ত এই সময়ে রেলের ভাড়া মাত্র শতকরা ১২] 
ভাগ বাড়িয়াছে। অনসাধারণ রেলের মারফতে 
যে জুষ্যেগ-মুবিধা পাইতেছে তাহার জন্ভ তাহারা 
বর্তমান অবস্থায় সমুচিত ভাড়া দিতেছে কিনা 
তাহাই প্রশ্ন । তবে ডাঃ মাথাই জানাইয়াছেন, তিনি 
রেলওয়ের মত একটি জাতীয় সম্পত্তির ভিত্তি সুদৃঢ় 
রাখিবার জন্ভত রেলের ভাড়া বৃদ্ধির কথা চিন্তা 
করিতেছেন সত্য, কিন্তু এসম্পর্কে কোন কার্ধ্যনীতি 
এখনও স্থির হয় নাই.। অন্তর্বর্তী সরকার গতীর- 
ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 
রেলের ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে যানবাহন সচিবের 
এই ইঙ্গিত দেশের লোককে আশাঘিত করিয়া 
তুলিবে সন্দেহ নাই। এদেশে যুদ্ধের সময় যাত্রী- 
গাড়ী ও মালগাড়ীর সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস 
পাইয়াছিল। রেলে যাতায়াত করার পক্ষে ও 
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মাল চলাচল করার পক্ষে নিদারুণ অঙ্ুবিধা কৃষ্টি 
হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ছুই বৎসর 
অতিক্রান্ত হইতে চলিল, কিন্তু সেই শ্রেণীর অসুবিধা 
এখনও বিশেষ কিছুই 'কাটিতেছে লা। গাড়ীর 
সংখ্যা বদি বা কিছু বাড়িয়াছে, লোকের প্রয়োজনের 
তুলনায় এখনও তাহা খুবই-অমুপযুক্ত । ফলে বেশী 
রকম ভিড়ের ভিতর রেলধাত্রীদিগকে [যথেষ্ট 
দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে। মাল চলাচলের 


'অঙ্গুব্ধি ও বিলম্বের জন্য শিল্প কারথানা চালু, 


রাখার ও জনসাধারণের প্রয়োজন মিটানো কঠিন 


হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনসাধারণ রেলের মারফতে 


যে সুখ-সুবিধা পায় তাহার জগ্য তাহারা সমুচিত 
ভাড়া দিতেছে কিন! খঁলিয়! ডাঃ মাথাই যে প্রশ্ন 
তুলিয়াছেন বর্তমান অবস্থায় সে প্রশ্নের একমাত্র 
উত্তর এই দীড়াইবে যে, জনসাধারপ রেলের 
মারফতে প্রত্যাশিত সুখ-স্থুবিধা বিশেষ কিছুই 
পাইতেছে না। আর ফেব্রগ্ বর্তমান ভাড়ার 
হারই যথেষ্ট বলা চলে। রেলে যাত্রী ও মাল 


$২২ 
চলাচলের অধিকতর সুবনোবস্ত যে পর্য্যন্ত 
রেল বিভাগ ও গবর্ণমেপ্ট না করিতে পারিবেন, সে 
পর্য্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব জনসাধারণ 
সমর্থন করিবে না। 

রেলে যাত্রী ও মাল চলাচল বিষয়ে বর্তমানে যে 
অব্যবস্থা ও অন্থবিধা দেখা যাইতেছে ডাঃ মাথাই 
অব্য তাহার বক্তৃতায় উহার কতকগুলি কারণ 
দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে 
কতকগুলি ইঞ্জিন ও মালগাড়ী অকেজো হুইয়া 
পড়িয়াছে। তাছা ছাড়া সামরিক বিভাগের কাজে 
যেসব গাড়ী নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহার সমস্ত 
এখনও ফিরাইয়া পাওয়া যায় নাই। এই সব 
কারণে যাত্রী ও মালবাহী গাড়ীর সংখ্যা এখনও 
প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হুইতেছে 
না। তবে যুদ্ধের সময়ে বেসরকারী প্রয়োজনে 
যে পরিমাণ ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী ও যালগাড়ী নিয়োগ 
কয়া হইত, বর্তমানে উহাদের সংখ্যা সে তুলনায় 


আর্থিক জগৎ 


বেশ কিছু বাড়িয়াছে। বিদেশে ও দেশে আরও 
নৃতন ইন্জিন ও যালগাড়ীর জন্ত অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে। সে সমস্ত পাওয়া গেলে তখন আর 
গাড়ীর কোন অন্বিধ! থাকিবে না। 

যুদ্ধের সময়ের তুলনায় বর্তমানে যাত্রী 
ও মালবাহী গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া 
লহেও যে দেশের অভাব. মিষ্টিতেছে না, 
যানবাহন সচিব তাহার কারণ বিবৃত করিতে 
গিয়া বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা ও শ্রমিক 
বিক্ষোভের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, নান! 
স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গাম! দেখা যাওয়ার ফলে অনেক 
সময়ে যাত্রী ও যালগাড়ী ঠিক ঠিকভাবে চালু রাখা 
সম্ভবপর হইতেছে না। ইহাতে লোকের তিড় 
বাড়িভেছে। মাল চলাচলে বিলম্ব ঘটিতেছে। 
শ্রমিক বিক্ষোভ ও শ্রমিক অমুপস্থিতির জন্ভও স্থানে 
স্থানে রেলওয়ের কাজ্জে বিশেষ বি দেখা 
বাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব সময়ের মত এখনও 


, টা কার মৃল৷কেনা জিনিস দিয়েই যাচাই হয় জানেন 
কি? যুদ্ধের আগে দশ টাকার একটি নোটের বিনিময়ে 
বা পাওয়া যেতে! আব্রকের তুলনায় তা অনেক গুণ বেলী 
‘নয় ফি? এর কারণ আব কিছুই নয়, জিনিসপত্রের দাম 
গেছে ছুই থেকে তিন গুণ বেড়ে । অর্থের মূল্যও তাই 
অৰ্দ্ধেক অথধা তিন ভাগের এক ভাগে এসে দীড়িয়েছে। 
ঘ্বাম না কমালে অর্থের মুল্য কম্তেই থাক্‌্ধে। দাষ 


কদানে। ছুই প্রকারে হতে পারে। প্রথমতঃ --উৎপাদ্ন 
বাড়িয়ে, একাত্টি এখন করা হুচ্ছে। দ্বিতীয়ত: 
জিনিসপত্রের ব্যবহার কমিয়ে, একাজিটিতে চাই আপনার 
সহযোগিতা । জিনিসপজ্জ যতদিন প্রচুর পরিমাণে না 
পাওয়া যার ততদিন কেনাকাটা বথাসন্তব বন্ধ রাধূন 
এবং সেই সুযোগে যতটা পারেন টাকা। সঞ্চয় করুন। 
অর্থের মুল্য এই ভাবেই বেড়ে উঠবে। 


সমানে টাকা আপনি দিশ্চিন্ত খাকবেই ' লাকও পামৰে 
মদে বীমা, সমবায় সমিতি, খুচুর। 

সেন্তিংস ব্যান্ব, পোষ্ট অফিল . বর্তমান দরে জয়ি-হুমা, থর- 
'সেজিংস্‌ ব্যাঙ্ক, গ্াশনাল বাড়ী, পরনা, সেুনোদীনা, পণ্য 
লার্টফিফেট এবং সরকারী, জবা, শিল্পজ্গাশু সামগ্রী কেমা 
'লোন-ও গঙ্ছিত রাখতে পারেন । যুক্তিযুক্ত নয়, অর্থের বাছা 
টাকা আপনার নিরাপদে তে! মুল্য আপনি তাপে পাবেন আঃ 
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লোকে সফল শ্রেণীর মাল চলাচল সম্পর্কেই 
পরিপূর্ণ সুবিধ৷ দাবী করিতেছে। কিন্তু ইছা 
অনেকেই প্ররণ রাখিতেছে না যে, একটা বিশেষ 
কারণে মালগাড়ী সম্পর্কে পূর্বের মত সুবিধা পাওয়া 
বর্তমানে সম্ভবপর নহে । এই খাম্ত'সঙ্কটের দিনে 
বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ গম, চাউল প্রভৃতি 
আমদানী করিবার উপর গবর্ণষেপ্ট জোর দিয়াছেন। 
আমদাঁপীকৃত এসব খাস্তনামগ্রী ঘাটতি এলাকায় 
চালান দেওয়ার কাঙ্ষে বহু মালগাড়ী প্রত্যহই 
নিয়োগ করা হুইতেছে। সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা, 
শ্রমিক ও কর্মচারীর অভাব এবং খান চলাচলে 
বেশী সংখ্যক মালগাড়ী নিয়োগের জরুরী প্রয়োজন 
কাটাইয়া না উঠিতে পারিলে বর্তমান অসুবিধা 
সম্পূর্ণ দূর করা যাইবে না। 

ডাঃ মাথাই অভাব ও অসুবিধার যে সব কারণ 
দেখাইয়াছেন, তাহা যে সত্য সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্ত রেল পরিচালনায় নিয়ম” ও 
শৃঙ্খলার ভাব গড়িয়া তুলিয়া এবং ইঞ্জিন, বাত্রী- 
গাড়ী, মালগাড়ী প্রভৃতি পরিপূর্ণ সব্যবহার সম্পর্কে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই অতাব ও. 
অসুবিধা অনেক পরিমাপে দুর করা সম্ভবপর 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । আমরা সে বিষয়ে 
যানবাহন-সচিব ও অন্তর্বর্তী সরকারের মনোযোগ 


আকর্ষণ করিতেছে । 


গত কয় মাম যাবৎ এদেশের কোন কোন- 
অঞ্চলে রেল যাত্রীদের উপর চোর, ডাকাত 
ও গুণ্ডার আক্রমণ বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপযুক্ত 
রষ্টীবাহ্িনীর অভাবে” সেইসব অত্যাচার ও 
রাহাজানি হইতে যাতীলাধারণকে রক্ষা, করা ' 
সম্ভবপর হইতেছে না। ডাঃ মাথাই তাঁছার 
বক্তৃতায় আবাইয়াছেন যে, তারত গবর্ণমেন্ট এই 
শ্রেণীর অপরাধ দমন করিয়া রেল ভ্রমণের নিরাপত্তা 
বিধানে হুসক্কলিত হুইয়াছেন। রেল গাড়ী ও 
রেলপথ রক্ষা করিবার জন্ত ইতিমধ্যেই ভারত 
গবর্ণমেণ্ট কয়েক সহত্র লৈশ্ত দ্বারা একটি বিশেষ 
রক্ষীবাছিনী গঠন করিয়াছেন। দেশে দাক্গা- 
ছা্গামার ভাব বর্তমান থাকিলে অনুর ভবিষ্যতে 
এই বাহিনী আরও সশ্রণারিত করা হইবে। যান- 
বাছন-সচিবের মুখে এই ধরণের ব্যবস্থার কথা 
শুনিয়া রেলযাত্রীরা অনেকটা আশ্বপ্ত হইতে 
পারিবেন সন্দেহ নাই । 
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গত ওরা জুন তারিখে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বুটাশ 
গবর্ণমেন্টের নুতন পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার 


- সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন হইতে রয়টারের রাজনীতিক 


সংবাদদাতা এরূপ, আনাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে 
হিন্দস্কানের অন্ত একটা এবং পাকিস্থানের অন্ত 
আর একটা ভোষিনিয়ন ষ্টেটোল বা ওপনিবেশিক 
স্বায়ত্তপাসনসম্পন্ন গবর্ণষেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্ত আগামী 
৩৪ সপ্তাহের মধ্যে বুটাশ পার্লামেন্টে একটা 
আইনের খগড়া পেশ করা হইবে । বৃটিশ পরিকল্পনা 
প্রকাশিত হইবার সময়ে পার্লামেন্টের রক্ষণশীল 
দলের নেতা মিঃ চাচ্চি ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
ভাছার দল হইতে এই পরিকল্পনার কোন 
বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে না। পার্লামেণ্টের 
উদ্ধারনীতিক দল ভারতের ব্যাপারে বরাবরই 
শ্রমিক গবর্ণষেপ্টকে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। 
এরূপ অবস্থায় উপরোক্ত আইন পাশ করিতে কোন 
বেশ পাইতে হইবে না। রয়টারের সংবাদদাতা 
ক্জানাইয়াছেন যে, আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম 
ভাগে বৃটীশ পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হইবার 
“পূর্বেই উক্ত আইন পার্লামেণ্টে পাশ হইয়া উহ! 
সম্রাটের সম্মতিলাভ করিবে । 
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এই সম্পৰ্কিত অন্তাস্ত সংবাদ হইতে জানা 
“গিয়াছে যে, আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে 
ভারতে ডোঁমিনিয়ন ষ্টেটোস বা উপনিবেশিক 
স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হুইবে। পূর্ণ স্বাধীনতার 
সহিত ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের একমাত্র পার্থক্য 
এই যে, উহার আমলে ইংলণ্ডের রাজার 
আনুগত্য স্বীকার করিতে হুইবে। অস্ত কোন 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ এবং ভোমিনিয়ন 
£ষ্টেটাসের কোন পার্থক্য নাই । ভারতবর্ষে 
ডোমিনিয়ন ্রেটাস প্রবত্তিত হইটৈ এই দেশের 
জনসাধারণের প্রতিনিধিগপ দেশশাসন, দেশের 
* লোকের নিকট হুইতে ট্যাক্স হিসাবে আদায়ীকৃত 
অর্থের ব্যয়, দেশের সামরিক বাহিনী গঠন ও 
পরিচালনা, বিদেশেব সহিত দেশের রাজনীতিক 
-ও অৰ্থনীতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যাবতীয় 
ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবেন। এরূপ ক্ষেত্রে 
ভারতে বড়পাট, লাট প্রভৃতি থাকিতে পারেন 
বটে--কিন্ত দেশের পতিনিধিগণ যাঁহাদিগকে এই 
সব পদের দন্ত মনোনীত করিবেন ইংলণ্ডের রাজ্ঞা 
ত্রাহাদিগকেই এই লব পদে গ্রহণ করিবেন। এরূপ 
“অবস্থায় এই লব পদ ভারতীয়দের দ্বারা অধিকৃত 
হইবার কোন বাধা থাকিবে না| মোটের উপর 
ভোমিনিয়ন ষ্টেটোয়সম্পন্ন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে 
ইংলও, ক্যানাভা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা 


দেশের সমান মর্যযাদাসম্পন্ন স্বাধীন দেশে পরিণত 


, হইবে। 
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সমগ্র ভারতের পক্ষে উহা যে. একটা 
কল্পনাতীতরূপ শুভসংবাদ তাছা হয়ত আমরা 
অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। 
১৯৪৬ সালের মে মাসে যখন মন্ত্রী-মিশমের পরি- 
কল্পনা প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে আশঙ্কা 


ক্ষরিয়াছিলেন যে, এই পরিকল্পনামত ভারতবর্ষকে ' 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


শ্বাধীনতালাভ করিতে হইলে অন্ততঃ ৫1৬ বৎসর 
প্রতীক্ষা করিতে হুইবে। -দপগত বিরোধের অন্ত 
উক্ত পরিকল্পনা একেবারেই সফল হুইবে কিনা! 
তদ্বিষয়েও অনেকের সন্দেহ ছিল] উদার পর 
বহু বিতর্ক ও রক্তপাতের মধ্যে বুটাশ গবর্ণমেণ্ট 
গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘোষণা করেন যে, 
উছ্ারা ১৯৪৭ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত- 
বাসীর হস্তে দেশশাসনের সমস্ত ক্ষমতা প্রদান 
করিয়া এদেশ ত্যাগ করিবেন। অতীতের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা হইতে এই বিষয়েও অনেকে সন্দেছাম্বিত 
ছিলেন। বর্তমানে বলা হইতেছে যে, বুটাশ 
গবর্ণমেন্ট আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখেই ভারতবাসীর 
হস্তে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিবেন। এই ক্ষেত্রেও 
অনেকের মনে আশা নিরাশার ঘন্দ রছিয়াছে। 
তবে আমাদের ধারণ! যে, ভারত ত্যাগ সম্বন্ধে 
বৃটীশ গবর্ণমেষ্টের গত ওরা জুন তারিখের 
ঘোষণা_যাহার ২০নং প্যারায় বর্তমান ইংরাজী 
বৎসরের মধ্যেই ভারতে ভোমিনিয়ন ষ্টেটোস 
প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে তাহা! আন্তরিক । 
কংগ্রেসের নেতাগণ বুটীশ গবর্ণ মেণ্টের এই সঙ্করকে 
যদি আস্তরিক বলিয়া মনে না করিতেন তাহা! 


ক্চ্যাল্নক্কাত। 


কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


(একটি শিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 
“কমার্শিয়াল হাউস”, 
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
ডিরেক্টর বোর্ড 

১। মিঃ এন, পি, চন্দ্ৰ, ডিরেক্টর £ স্ভাশনাল 
সীল কর্পোরেশন লিঃ; বাসন্তী কটন মিল: 
লিঃ; মহালক্ষ্মী কটন «মিলস লিঃ হত্যাদি। 
২। রায় বাহাদুর জি, ভি, সোয়াঁইকা, 
প্রোপ্রাইটার £ লোয়াইকা অয়েল মিলস। 
ডিরেক্টর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল 
প্রপার্টি কোং লিঃ) দি বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং 
এণ্ড উইডিং মিলস লিঃ; বার্কমায়ার 
ব্ৰাদা্স_লিঃ ; জাঞ্জিনিযা সিগারেটস্‌ ইণ্ডিয়া 
লিঃ; যাই, বনম্পতি প্রোডাক্টস লিঃ। 
মা £ সোয়াইকা ব্রাদার্স 


$ সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইমপোর্ট 
রি সোয়াইকা ষ্টাাণ্ড অযেল এগ ভার্ণিগ 
কোং লিঃ; সোয়াইকা গোপ ওয়ার্কল লিঃ। 
৩। মিঃ জে, সি, মুখাজ্জা, ভূতপূৰ্ব 


চীফ একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা 
কর্পোরেশন, ডিরেক্টর £ আসাম বেঙ্গল 
সিমেণ্ট কোং ইত্যাদি । 

৪1 মিঃ ডি, এন, দত্ত, পার্টনার, এঙ্গাস 
কিথ এণ্ড কোং। 

৫1 মিঃ বি, সি, ঘোষ, এম এল এ, 
ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইন্সিওরেক্স 
কোম্পানী লিঃ। 

৬। মিঃ এপ, দত্ত ম্যোনেজিং ডিরেক্টর)। 

“€শুন্যাস্ত সংখ্যা) 
মুলধন (15557 

বিক্রীত মুলধন ১৪,৭৫,০০০ টাকা 
রত বা ১৪,৩৭,০০০ টাকা 


৬৬০ ১০০০৯ টাকা! 


জে এন সেন, 
জেনারেল ম্যানেজার 





হইলে তাঁহারা কিছুতেই ভারত-বিভাগের প্রস্তাব 
মানিয়া লইতেন না । আর ভারতে ওউপনিবেশিক 
স্বা়স্তশাসন প্রবর্তৃনে কিছুতেই বাধা দেওয়া যাইবে 
না দেখিয়াই যে মিঃজিরা সুবোধ ঘালকের মত 
লীগের পক্ষ হইতে “ছিন্নমুণ্ড ও কীটদষ্ট' পাকিস্থানের 
প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, ভথ্বিযয়েও 
আমরা নিঃলন্দেছ। গত ৯ই জুন তারিখে লীগের 
কাউন্সিলে বুটীশ পবর্ণমেশ্টের প্রস্তাব ৪০০-৮ 
ভোটে গৃহীত হুইয়াছে। উহা! গ্রহণ না করিয়া 
উপায় ছিল লা। লীগ যদি বুটাশ গবর্ণবেশ্টের ' 
প্রস্তাব অগ্রাস্ত করিত তাহা! হইলে সমগ্র ভারতের 
হিন্দুপ্রধান অঞ্চল এবং বছ দেশীয় রাজ্য লইয়া 
ভারতে একটা ভোমিনিয়ন প্রেটাদসম্পন্ন গবর্ণমেপ্ট 
প্রবন্তিত হইত এবং লীগ-প্রধান অঞ্চসগুলি পেছনে 


পড়িয়া খাকিত। উহা লীগের আত্মহত্যারই 
সামিল হইত । 


+ | | 

ওরা জুন তারিখের বৃটীশ পরিকল্পনা প্রকাশিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনার উল্লিখিত 
বিভিন্ন বিষয়: সম্বন্ধে চুড়ান্ত নিষ্পত্তির জুপ্ত বড়লাট 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বহুমুখী কর্সপন্থার প্রবর্তন 
করিয়াছেন। পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার 
অব্যবহিত পরেই তারতের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট 
এবং পাঞ্জাব ও বাংলা গবর্ণমেণ্টের উপর দৈনন্দিন 
অত্যাবস্টকীয় কাজ ছাড়! অন্ত সমস্ত কাজ এবং 
গবর্ণমেন্টের কাজের কোন নীতি নির্ধারণ স্থগিত 
রাখার অদ্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । পরিকল্পনার 


মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অম্পঃ রহিয়াছে তৎসন্বদ্ধে 


নিত্যনৈমিত্তিকভাবে পরামর্শের সৌকর্ধ্যার্থ কংগ্রেস 
পক্ষ হইতে পণ্ডিত জঅওহরপাল নেহেরু, সর্দার 


-বঙ্গভভাই প্যাটেল ও আচাৰ্য্য কপালনী, লীগ পক্ষ 


হইতে মিঃ জিনা, মিঃ লিয়াকৎ আলী খান ও"সর্দার 
আবছুর রব নিস্তার এবং শিখদের তরফ হইতে 
সর্দার বলদেব সিং এই সাতব্জন সদক্ত লইয়া একটী 
প্রভাবশালী কমিটী গঠিত হুইয়াছে। স্বয়ং বড়লাট 
এই কমিটীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন | 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে ভারত সরকারের সৈশ্ত- 
বাহিনী এবং সম্পত্তি পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান 
ডোমিনিয়নের মধ্যে কি তাবে বিভক্ত হইবে তাহা 
স্থিরীকরণের অন্ত আরও এফটা কমিটী গঠন করা 
হইয়াছে । পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হইবার পর 
এই ছুইটা প্রদেশের গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন সম্পত্তি 
কি ভাবে বিভক্ত হুইবে তজ্জন্তও বিশেষজ্ঞের উপর 
ভার দেওয়! ছইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশ হিন্দুস্থান 
না পাকিস্থানের অন্তহুক্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে উক্ত 
প্রদেশের ভোটদাতাগপের মতামত গ্রহণের 
ব্যাপারে তদারকের অন্ভ একজন উচ্চপদস্থ সামরিক 
অফিদারকে নিযুক্ত করা হইয়াছে । পাগ্জাৰ ও 
বাংলার বিভাগ সম্বন্ধে এই হুই প্রদেশের ব্যবস্থা 
পরিষদের সদস্তগণ কি ভাবে বিভক্ত হুই বেন এবং 
উহারা কি ভাবে উহাদের কর্তব্য নির্ধারণে 
অগ্রনর হইবেন, তৎসম্বন্েও বড়লাট একটা ইস্তাহার 
প্রকাশ করিয়া খুঁটীনাটী সমস্ত বিষয় স্থির করিয়া 
দিয়াছেন। এই হুইটা প্রদেশ বিভক্ত হইবার 
সকল জ্ঞাপন করার সঙ্গে লঙ্গে যাহাতে এই ছুই 


১২৪ 


প্রদেশে এবং শ্রীহট জেলার লীয। নির্ধারণের কাজ 
আরম্ভ হয় তত্জন্ত হাইকোর্টের কতিপয় জজকে 
লইয়া ইতিমধ্যেই হুইটী সীম নির্ধারণ কমিটীও 
গঠিত হইয়া গিয়াছে । আশা করা যাইতেছে যে, 
বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সম্বন্ধে বর্তমান জুন মাসের 
মধ্যেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে এবং জুলাই মাসের 
মধ্যে উভয় প্রদেশের মুসলমান ও অমুসলমান 
অলের সীমানা কি হইবে তাহাও স্বিরীকৃত 
হইবে । মোটের উপর খুঁটীনাটী ব্যাপার লইয়া 
যাহাতে বাদবিসম্বাদ' ও তদমুযজিক সময়ক্ষেপ না 
ঘটে এবং অত্যন্পকালের মধ্যে সমস্ত বিরোধের 
মীমাংসা হইয়! ভারতে যাহাতে উপনিবেশিক 
শ্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইতে পারে তজ্জস্ক বড়লাট 
ষে খুবই আগ্ৰহান্বিত তাছ তাহার কর্মপন্থা হইতে 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে। 


¥ + + 


নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গিয়াছে যে, বঙ্জ-বিভাগ 


সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত আগামী ২ৎশে জুন 
তারিখ এবং পাঞ্জাব সম্বন্ধে, কর্তব্য নির্ধারণের জস্ক 
আগামী ২৩শে জুন তারিখে এই হুই প্রদেশের 
ব্যবস্থা পরিষদের সদন্তদ্ের অধিবেশন ' বসিবে। 


বঙ্গীয় পরিষদের যে 'অংশ' প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ - 


সম্বন্ধে ' কর্তব্য 'অবধারণ ' করিষেন 'তাহার মোট 
সদশ্ত সংখ্যা হইবে অমুসলমান” ৫৮ জন এবং 


, মুললমান ২১ জন |. তবে অমুসলমানদের - মধ্যে 


৪ জন এংলো ইণ্ডিয়ান ও ১ জন খৃষ্টান রহিয়াছেন। 
উহার! মুসলমানদের সমর্থন করিবেন বলিয়া মনে 
হইতেছে। 
কমিউনিষ্ট সন্ত, এবং যোগেন মণ্ডলের "দলের যে 
লদস্ত আছেন) তাহাদেরও'. ‘মনোভাব অজ্ঞাত। 


উচারাও যদি মুসলমান দলে ভিড়েন; তাহা 'হুইলেও : 


হিন্দুপক্ষের দদস্ত সংখ্যা মুললমানের তুলনায় অনেক 
বেশী হইবে এবং 'বঙ্গ-বিতাগের প্রস্তাব যে বহু' 
ভোটাবিক্যে পাঁশ হইবে তাহা খুবই আসা করা 
যায়। অবশ্ত ইতিমধ্যে এরূপ গুজব রটিয়াছে 
যে, বাংলার ইউরোপীয় ও মুসলমান বণিকগণ লক্ষ 
লক্ষ টাকা ছড়া ইয়] হিন্দুপক্ষের সদস্তগণকে নিজ 
দলে টানিয়া ব্জ-ভঙ্গের প্রস্তাব বাতিল করতঃ 
সমগ্র বাংলা দেশকে পাকিস্থানের অস্ততৃক্তি 
করিবার অন্য চেষ্টা করিতেছেন। এক্ুপ চেষ্টা 
অসম্ভব না হইলেও ২০1২৭ জন হিন্দু-_যাহার' মধ্যে 
অনেক খাঁটী কংগ্রেস কর্ম্মাও রহিয়াছেন -তীহার! 
যে টাকার লোতে লীগের পক্ষে ভোট দিয়া 
বাংলা দেশকে পাকিস্থানের অন্ততৃক্ত করিবেন 
তাছা- কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। এই 
প্রসঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রা সমিতির, সভাপতি 


 এতত্যাতীত, এই দলে যে'ং জন - 


[ ১৬ই জুন, ১৯৪৭. 


= -  — শশী িপীপাদ শিপাপপিপাপপপপাপপপপপপপলা শিপ) শা শা 


শ্রীযুক্ত সুরেজ্রমোহন - ঘোষ একটা বিবৃতিতে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেসকে হেয় 
প্রতিপন্ন করিবার অস্তই একদল লোক উপরোক্ত 
ধরণের গুল্পব প্রচার করিতেছে। 

+ চি ক 


স্তনা যাইতেছে যে, আগামী ২০শে জুন 


তারিখের অধিবেশনে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের . 
পশ্চিমবঙ্গের সদ্বস্তগণ বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন: 


করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বর্তমান মন্রিমভা . ভাল্িয়া 
দিয়া তৎস্থলে বাংলার ছুই অঞ্চলের .অদ্ত হুইটী 


ষ্্িিভা গঠন করা হইবে। বর্তমান মস্তি 


বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের যে প্রকার অনিষ্টসাঁধন 
করিয়াছে, তাহাতে বঙ্গ-বিভাগের নীতি বৃটীশ 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইবার পর এই মন্রিসতাকে 


একদিনের জস্কও কায়েম রাখা. সঙ্গত হয় নাই। 


অবশ্য এই সম্পর্কে একটা তরসার কথা যে, 


বুটীশ গবর্ণমেশ্টের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান. 


মন্ত্রিসভার সমস্ত ক্ষমতা! হরণ করিয়া উহাকে একটা 
‘$ঠো  জগরাথে’ পরিণত করা হ্ইয়াছে। 
কাজেই ইচ্ছা থাকিলেও এই মন্ত্রিসভার এক্ষণে 
আর কোন অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই। তবে 


ভারতে মণ্হ্য-চাষের উন্নয়ন £_ভারতে 
মৎপ্তড-চাযের উন্নয়ন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি 
যষ্টবাধিকী পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। 


জান! গিয়াছে যে, & পরিকল্পনায় একটি কেন্সীয় 


মতন গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে। - বোদা, মণ্ডপম্‌, করাচী . ও বাংলা 
প্রদেশে ও প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের চারিটি কেন 
থাকিবে এবং ১৯৫১-৫২ সাল পর্য্যস্ত ছয় বৎসরে এ 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার জঙ্ক ১ কোটি ৬৪ লক্ষ 
টাকার. মত ব্যয় হইবে।: ওঁ প্রতিষ্ঠান গঠন না 
হওয়া পৰ্য্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ের জন্ভ একটি ছোট 


' পরিকল্পনা তৈয়ার ও অনুমোদন করা হইয়াছে। 


উহ্থাতে ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার মত ব্যয় পড়িবে। 


" গৃভীর সমুদ্রে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ আরম্ভ করার 


জদ্ঠ বোম্বাইএ একটি মাছ ধরিবার নৌকার মেরামতি, 
চলিতেছে এবং আর একটি নৌকা বৃটেন হুইতে 
আনানো হইতেছে । মাল্রাজে এই পরিকল্পনা 


'অমুলারে কাজ আরস্ত করা হইয়াছে। মণ্ডপম্‌ ও 
কলিকাতায় শীদ্ুই কাজ আরম্ভ করা হইবে। 


তারতের মৎস্তাশী লোকেরা প্রতিজন গড়পড়তা 
সপ্তাহে ১ ছটাকেরও বেশী মাছ খাইতে পায় না, 
অথচ মৎস্ত অধিকাংশ 'ভারতীয়ের একটি প্রধান 


“খাত! কাজেই ভারতে মৎস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
' একান্ত প্রয়োজন । 











বাংলার ছিন্দুসম্প্রদাপ্পের রক্ষার উদ্দেস্তে যথোপযুক্ত" 
বিলি ব্যবস্থার উদ্দেস্ত্রে অবিলম্বে হিন্প্রধান অঞ্চলের 
অন্ত একটা হিন্দু মন্ত্রিসভা কায়েম হওয়া বাঞ্ছনীয়! 
যত শীগ্র উহ! প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গলের কথা। 
এই ধরণের একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে উহা যে 


কেবল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরই স্থার্থক্ষার সম্যক 


ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে এরূপ নহে--এইরূপ 
একটী মন্ত্রিসভা পূর্ধ্ববন্গের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার' 
পক্ষেও বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হুইবে। 
কাজেই বাংলার সমগ্র হিন্দুর জগ্ভই এইরূপ একটা 
মদ্তিসভা আবশ্তাক হুইয়া পড়িয়াছে। এজপ্ক ছিন্দু- 
সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট 
দাবীও জানান হুইয়াছে। 


বৈজ্ঞানিক সার প্রস্তুতের সরকারী 
কারখানা পরিচালনার . নৃতন পরিকল্পনা 
বিহার প্রদেশের সিন্ধীর বৈজ্ঞানিক সার প্রস্ততের' 
কারখানাটির মালিক হইবেন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট' 
এবং তাহারাই প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 


_ গবর্ণমেন্টগুলির সহযোগিতা লইয়া এ কারখানা 


পরিচালনা করিবেন--এইর্ূপ সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে 
করা হইয়াছিল। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ইতিমধ্যে 
কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
মধ্যে যে সব আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলে 
জানা গিয়াছে যে, সাধারণভাবে প্রাদেশিক ও 
দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেপ্টসমূহ সার প্রস্তুতের 
কারখানা স্থাপনের জগ্ভ মোটা টাকা খরচ করিতে 
এবং ভীহাদের আবশ্যক ফ্যামোনিয়াম সালফেট 
& কারখানা হইতে কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। 
কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে ইহ! স্থিরীকৃত হুইয়াছে যে, 
ওর কারখানাটির মালিকানা সংরক্ষণ ও পরিচালনার 
জনক একটি ষ্ট্যাটুটারী কর্পোরেশন গঠন করা 
হইবে। এ প্রস্তাবিত কর্পোরেশনে গঠনতন্ত্রে ' 
একটি খসড়া রচনা কর! হইয়াছে এবং উহার এক. 
এক কপি প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণষেণ্টের 
নিকট পাঠানো-ছইয়াছে |. ও পরিকল্পনা অনুসারে , 
কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও. দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেপ্টগুলি' 
এ&ঁ কর্পোরেশনের সদস্ত থাকিবেন। প্রথম দফায় 

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টই কারখানার পরিকল্পনা ও নির্মাণ: 
সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিবেন। পরে 

যথাসময়ে ও কারখানাচি ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের 

হাতে দেওয়া হইবে। প্রত্যেক সদন্ত-গবর্ণমেন্টফে 
অন্যন ২৫ লক্ষ টাকা ও কারখানার জন্ত দিতে- 
হইবে অথবা অন্যুন ১০ বৎসর কাল বাৎসরিক 
অন্ন ২৫ হাজার টন. হিসাবে ফ্যামোনিয়াম 
সালফেট এ কারখানা হইতে কিনিবার প্রতিশ্রুতি, 
দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের তিনজন ও. 


| অন্থান্ত সদন্ত-গবর্ণমেন্টের এক একজন করিয়া 


fee ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস-_১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাঁত!। ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্ৰাধ--বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন1। 
উপযুক্ত সিকিউন্রিটিতে টাকা ধাল দেওয়া হয়! 
সকল প্রকাল ন্যাক্কিং কাষ্য কনা হয়। 
লা ১০১টি 


প্রতিনিধি ' লইয়া ও কর্পোরেশনের পরিচালক 


| সভা গঠিত হইবে । 


কেন্দ্রে মৃতন বিভাগ গঠিত_ইতণ্ডিয়া 
পেজ্রেটে সম্প্রতি প্রকাশিত 'এক বিজ্ঞপ্তিতে: 
জানা যায় যে, গত ১ল! ছুন (১৯৪৭) তারিখ 
হইতে পররাষ্ট্র বিভাগ ও যৌধরাষ্র বিভাগ 
একত্র হইয়াছে। নূতন বিভাগটির লাম হইয়াছে 
পররাষ্ট্র ও যৌধরাষ্ট্র বিভাগ । সপরিষদ বড়লাট- 
বাহাছুরের সম্মতির ফলেই এই পরিবর্তন". 
ঘটিয়াছে। ও 


ঞ 


গত বৃহস্পতিবার ছুটির দিনে বর্ষার মেখে-ঢাকা 
আকাশের নীচে স্তন্ধ সম্ধ্যাবেলায় ভাজা চিনে- 
বাদামের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে যে-কথাটা 
হঠাৎ মনে পড়িল তাহা এই যে, এই ছুটিটা 
আমাদের জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না। বছর 
শেষ হুইবে, ১২ই ভূন আবার আসিবে, কিন্ত 
ক্যালেণ্ডারের পাতায় এ তারিখটি আর লাল 
_ স্কালীতে ছাপা থাকিবে না। কিং এম্পারারস্‌ 
বার্থ-ডে,-_রাজার জন্মদিন ভারতবর্ষ এই শেষবারের 
মতো সরকারী ছুটির দিনরূপে পালন করিল। 


*# Ld + 


ভাবিয়া দেখিলে কিছুটা বিস্ময় লাগে, কী 
রকম অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কতগুলি অতি 
পরিচিত অভ্যাস মুক্তি পাইতেছি। 
ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হইতেছে, তাহা আমর! সকাল 
বেলার খবরের কাগজ পড়িয়া জানিতেছি। কিন্ত 
স্বাধীনতা বস্তটা যে কী তাহা ঠিকমতো হৃদয়জম 
করিতে নিশ্চয়ই কিছুটা সময় লাগিবে। তাহার 
পূর্বে ইংরেজ রাজত্ব এবং ইংরেজ প্রভূত্ব যে এই 
দেশে শেষ হইয়াছে তাহা বুঝা সহজ | সামান্ত 
খুটিনাটি ছোটখাটো! ঘটনার মধ্য দিয়া তাহা 
প্রত্যক্ষ হইতেছে। রাছনীতিক নেতাদের কাছে 
সেগুলির গুরুত্ব হয়তো, বেশী নয়, কিন্ত সাধারণ 
মাস্ুষের কাছে, সেগুলি অপ্রাহা করিবার মতো 
নছে। - 

# iy ক | * 

সাহেব ' পাড়ায় সিনেমা দেখিতে গেলে ছবি 
শেষ ছওয়ার পরে মিনিট তিনেক ঠায় দরাড়াইয়! 
“গড় সেভ দি কিং” বাজানো 


হইবে । কোন কোন উৎসাহী ছবিঘরের মালিক 
রাজকুমারীদের মায় তাহাদের পোষা কুকুরটিকে 
পর্য্যন্ত দেখাইয়া ছাড়িতেছে। এ সকল সিনেমায় 
যে-সকল ব্রিটিশ ভত্রমহোদর ছবি দেখিতে বান, 
তাহাদের কাছে ব্যাপারটা প্্রীতিগ্রদ কি না, 
জানি না। তবে অভ্যাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ছোটবেলা হইতে তাহার] ওঁ ‘গড সেভ দি কিং’ 
শুনিয়া আসিয়াছে। যদিও অবশ্য কার্য্যকালে 
দেখিয়াছে, বিশেষ করিয়া বিগত ছুই মহাযুদ্ধের 
সময়ে যে, ‘গড’ অপেক্ষা এমেরিকানেরাই “কিং'কে 
বেশীট। ‘সেভ’ করিয়াছে! 

ক * + ৬5 
ভারতীয়দের বেলায় কী? স্রেফ বিড়ম্বনা । 
গড় এবং কিং ছুইই আমাদের কাছে সমান 
স্থরধিগম্য, সমান অস্পষ্ট এবং অদৃশ্ত । সত্য কথা 
বলিতে গেলে এতকাল লাল পাগড়ীকেই আমরা 
গড় এবং কিং_এই স্থইএর সমাহার মনে করিয়াছি। 
সুতরাং তাহার জন্ত আমাদের মাথাব্যথা নাই। 
। ভাই সাহেবী ছবি ঘরগুলিতে যখন এ সুরটি বাজিয়া 
' ওঠে তখন আমরা পাশের ইংরেজ দর্শকদের কাছে 
নেহাঁৎ চক্ষুলজ্ডার খাতিরেই তিন মিনিট চুপ 
করিয়া দীড়াইয়াছি। নয়তো, ছবি শেষ হওয়ার 
মিনিটখানেক আগেই চম্পট দিয়াছি। অতঃপর এই 
নিরর্থক অন্বস্ভির হাত হইতে আমরা রেহাই পাইব। 
কলিকাতা হুই একটি সাহেবী চিত্রগৃছে ইতিমধ্যেই 
উহু! উঠিয়া গিয়াছে, আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
' সর্বত্রই উদার সমাপ্তি ঘটিবে। এবং আশা করি, 
ভারতবর্ষের সিনেমায় ভগবানের চরণে এই 
অলিখিত আইনের দ্বারা আরোপিত সঙ্গীতযুক্ত 
প্রার্থনার অভাবেও ইংলগ্ডের নৃপতি ব্ঠ জর্চ্দ 
মহোদয়ের স্বাস্থ্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবনতি 
ঘটিবেলা। 
শু * + 

8 র 


, সেটা দৃষ্টির অগোচর নহে। 


খয়ালার খাতা 


( মতামতের অস্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


_ টেক্সটবুক কমিটিতে বই পাশ করাইবাক অস্ত 


শিশুপাঠ্য' পুস্তকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত রাজা-রাণীর চিত্র 
আর প্রয়োজন হইবেনা । রাজা পঞ্চম জর্জ্জ পরম 
দয়ালু বলিয়া আমাদের পৃত্যপাদ শিক্ষক মছোদয়গণ 
পাঠশালায় যে পাঠ দিয়াছিলেন সে-কথা আমাদের 
পরকর্তীদের কাছে হাসির ব্যাপার যনে হইবে। 
ভাকটিকিটে মুকুটপরা রাজমুপ্ডের চিহ্ন থাকিবেনা, 
টাকা, সিকি, আধুলী হইতে George VI King 
7Percr তাহার সমস্ত রাজগৌরব লইয়া 
চিরতরে অস্তহিত হইবেন। 


আচারে ব্যবহারে, সভা সমিতির রীতি 
নীতিতেও এই পরিবর্তন ক্রমশঃ ল্পষ্ট হইয়া-উঠিবে। 
আসিসের ভারতীয় বড়সাহ্বকে অতঃপয় গুড ম্নিং- 
এর বদলে ‘নমস্তে’ বলিয়া সম্ভাষণ কর! চলিবে, 
প্রপোক্ষ করিতে 
ট না পরিলেও 
প্রবেশাধিকার ক্ষু্র হইবেনা এবং লাইট হাউস 
ব্রেসায়ার বা গ্রেট ইষ্টানে'র দেয়ালে “Saturday 
10830 Night, Kvening dress essential” 


বলিয়া বিজ্ঞাপন রছিবেনা ! 
সঃ * 


সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আমাদের ‘জাতীয় 
পতাঁক৷? এবার সরকারীভাবে স্বীকৃত জাতীয় 
পর্তীকা হুইবে। দেশের বহু নরনারীর কারা- 
বরণ, নির্য্যাতন ভোগ এই পতাকার সহিত 
জড়িত। দেশের গবর্ণমেণ্টের প্রবল ও 
প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সত্বেও এই ত্রিবর্ণরপ্রিত 
পতাকা দেশের স্বাধীনতাকামী সর্বসাধারণের 
নিকট নিজস্ব পতাকার মর্ধ্যাদা পাইয়াছে। 
হ্রী-মিশনের পরিকল্পনাসুষায়ী লীগ পগণপরিষদে 
যোগদান করিলে এই পতাকা সর্ধভারতের জাতীয় 
পতাকারূপে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। 
সুতরাং সে-দিক দিয়া বিভক্ত ভারতের দুইটি 
গবর্ণমেপ্ট হওয়াতে অন্ততঃ একটি বিবাদের কারণ 


ৰ 


হাস পাইল । অতঃপর লাটসাহেবের বাড়ীতে, 


হাইকোর্টের চুড়ায়, সরকারী দালানের শীর্ষে 
ইউনিয়ান জ্যাকের পরিবর্তে আমরা সেই পতাকা 
উভ্ভীন দেখিতে পাইব, বছরে বছরে ২চশে 
জানুয়ারী যাহাকে আমরা অভিবাদন করিয়াছি, 
স্বাধীনতার সন্বল্ল বাক্য দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ 
করিয়াছি। ঝাণ্ডা উচা বহে হাষারা ! 
ঙ* * কচ 

বাহিরের পরিবর্তন সহজে চোখে পড়ে, কারণ 
কিন্ত বাহিরের 
পরিবর্ঢ়েত আবহাওয়া আমাদের মনোজগতে যে 
পরিব্্ত্তন ঘটায় সেটা তেমন সুল্পষ্টর্পে ইন্দ্রিয়- 
গোচর নহে। আমাদের নিজের অজ্ঞাতে 
অলক্ষিতে সেঁ-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং বেশ 
কিছুদিন গত না হইলে আমরা নিজেরাও সে 
পরিহর্তন সম্পর্কে সচেতন হই না। ইংরেজ 
প্রভূত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মলোভাবে 
যে পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া আশা করিতেছি তাহা 
সামান্ত নছে। ইংরেজের প্রতি ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা 
আমাদের মনকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া- 


ছিল। সেই শ্রদ্ধা ছারা সর্ধবিষয়ে ইংরেছের . 


শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে একটা কল্পিত ধারণা 
জন্মিয়াছিনখ) এই করণে বাঁজালীর ব্যবসায় 
বাণিজ্যে ইংরেজ ম্যানেজার রাখিবার জন্ত আমাদের 
শিল্পপতিরা ব্যগ্র হইতেন। বিলাতী দোকান 
হইতে অধুধ, বিলাতী দরভীর হাতে সুট এবং 
বিলাতী কোম্পানীর কেরানীবাবুদের আমরা 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞাত ও সম্মানের পাক 
মনে করিভাম | এই দাস মানসিকতা হইতে 
এখন আমরা মুক্ত হইব। 

* ৰ চু ক 


চাহি না। 


বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে, Every action has its 
equal and opposite reaction—সব ক্রিয়ারই 
বিপরীত ও সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া আছে। ইহা 
শুধু পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কেই সত্য নয়, মনোবিজ্ঞান 
সম্পর্কেও বটে। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত 
বাঙ্গালী সমাজে ইহা আমরা একবার অত্যন্ত স্পঠ- 
রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। সে সময়ে ডিরোজিরও 


-শি্য-প্রশিষ্েরা যাহা কিছু ভারতীয় তাহাকেই: 


অশ্রন্ধার সহিত বন্্রন করিয়া যাহা কিছু ইউরোপীয় 
তাহাকে আরাধ্য কবিয়া ভূলিয়াছিলেন। তাহার 
গ্রতিক্রিয়াও অন্থরূপ যুক্তিজ্ঞীনবঙ্জিত ভাবাবেগের 
দ্বারা' চালিত হইয়া হান্তকর সীমায় পৌছিয়াছিল। 
আমাদের মধ্যে বারা বয়সে প্রধীণ, তাহার! 
হয়তো এখনও চেষ্টা করিলে পর্ডিত শশধর তর্ক- 
চডামশির নব্য হিন্দু আন্দোলনের কথা স্মরণ - 
করিতে পারিবেন। ডিরোজিওযর দল যেমন 
হোটেলে যাইয়া মন্তপানকেই সভ্যতার লক্ষণ 
বলিয়া ভ্রাহির করিয়াছিলেন, নব্যহিন্দ্রাঁও তেমনি 
টিকীতে ইলেকটট্রসিটি, গঙ্গাজলে ইলেকটণ 
আবিষ্কার করিতে লজ্জিত হন নাই। হুইটির 
একটিও শ্বাভাবিফতার লক্ষণ নছে। 


গা ক নব 
উপরের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ 'করিবার কারণ 
একটু বিস্তৃতভাবে বলা, দরকার লক্ষ্য 


এমন কি সরকারী 
দলিলপত্রে পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাবা বর্জনের 
একট! কথা উঠিয়াছে। ইহা শুধু সাধারণ লোকের 
মধ্যেই নিবন্ধ নয়, আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও 
কেহ কেছ অধিলঘে ইংরেজীকে হিন্দুস্থানী দারা 
উৎখাত করিবার জন্য ব্যপ্র হুইয়া পড়িয়াছেন। ইহা 
আমার নিকট খুব বিবেচনার পরিচয় মনে হয় 
না। হিন্দুস্থানী ভাষার দ্োষগুণ বিচার করিতে 
তাহা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া 
উচিত কি নহে, সে-তর্কও থাকুক। হিদ্ুস্থানীই 
হউক, বাংলাই হউক, হিন্দী, গুরমুখা বা পুস্তই 
হউক, ইহার কোনটাই দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের 
বগি বিন্দির মতো ইংরেজীর সহিত সপত্বী-সম্পর্কিত 
নয় যে, একটিকে বাদ না দিলে আর একটিকে 
রাখা যাইবে না।' 
* ন ক a 
ইংরেজী ভাষা বর্তমানে অনেকাংশে 
আন্তর্জাতিক ভাবারূপে গণ্য । পৃথিবীতে ব্রিটেন, 
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউছিল্যাণ্ড লইয়া 
ইংরেজী ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ইংরেজী 
শিখিতে হইয়াছে বলিয়াই তারতবর্ধ পৃথিবীর এই 
বৃহৎ অনসনাজের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে 
প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। শিল্প বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
যোগাযোগের দিক দিয়াও ইংয়েজী ভাষা ভারতীয় 
বিস্তার্থা ও বৈজ্ঞানিকদের সহায়তা করিয়াছে । 
সে সুযোগ হইতে স্বেচ্ছায় আমরা আমাদিগকে 
বঞ্চিত করিব কেন? স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজী 
পূজিত হইবে না এবং বজ্জিতও হইবে না। সে 
তাহার যথার্থ প্রয়োজন পুরণ করিবে মাত্র । তথন 
ভালো ইংরেজীতে চিঠি লিখিতে পারাটাই যেমন 
চাকরীর একমাত্র যোগ্যতা ও বিবাহের বাজারে 
পাত্রের গুণরূপে গণ্য হইবে না তেমনই ইংরেজী 
শিখিবার আগ্রহটাও শ্বদেশপ্রেমের অভাব বলিয়া 
গণ্য হইবে না। কারণ স্বাধীন ভারতবাসী 
superiority এবং inferiority এই ছুই প্রকার 


comPIex হইতেই মুক্ত হুইবে। 


আসামে মেডিক্যাল কলেজ স্ছাপন__ 
আসলামের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে এ প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট যে একটি পরিকল্পন। তৈয়ার করিয়াছেন 
তাহাতে ভিক্রগড়ে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, 
জেলা হাসপাতালগুপিকে গবর্ণমেণ্টের নি 
তত্বাবধানে আনয়ন এবং নাপিং ব্যবস্থার পুনর্গঠন 
ও উন্নয়ন সম্পর্কে প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া 
ডানা গিয়াছে । এ চিকিৎসা ও চিকিৎসা-শিক্ষা 
সম্পৰ্কীয় পরিকল্পনাটি রচনা করিয়াছেন আসামের 
বে-সামরিক হাসপাতালগুলির ইন্স্পেক্টার 
জেনারেল কর্ণেল এস, এল. ভাটিয়া। গত ১৯০০ 
খৃষ্টাঝে ব্রিগেড, সার্জন বেরি হোয়াইট ডিব্রগড়ে 
একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন ফরেন। তাহাকেই 
ভোর কমিটির স্থপারিশক্রমে মেডিক্যাল কলেজে 
উন্নীত করা হুইবে এবং তাহা কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালয়েয় অধীন থাকিবে। এ কলেজের উত্তীর্ণ 
শিক্ষার্থীদিগকে এম. বি,. উপাধি দেওয়া হুইবে। 
শিলচর, ধুবড়ী, নওগা, জোড়ছাট ও তেজপুরের 
হাসপাতালগুলিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নি 
তত্বাবধানে রাখা হুইবে। 
জনসাধারণ ও শিল্প-মালিকের স্বার্থ__ 
ব্যক্তিগত বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের অর্থ-ভাগ্ার, নিযু্নণের 
অন্ঠ যে সকল নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে 
তাহাতে জনসাধারণ ও শিল্প-মালিকদের স্বার্থের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মূলধন বিনিয়োগকারীদের ' 
সঙ্গত লাভের ব্যবস্থা করা হ্ইয়াছে। এছ 
" প্রথমতঃ বৈদ্যুতিক শক্তির মূল্য কমাইবার কথ! 
বল! হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ সঙ্গত লাভের নির্দেশ দিয়া 
লাতের পরিমাণ কমাইবার্‌ কথ! বলা হুইয়াছে। 
এ নীতির মধ্যে ম্যানেজিং এজেণ্টস্রে কমিশন 
ও ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও ব্যবস্থা কর! হইয়াছে | 
খাভবস্তর মুল্যমান_-এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্টের 'আধিক 
উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের 
আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহস্, ১০০) খান্রবস্তর যে 
পাইকারী মুল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা 
যায়, উহা গত এপ্রিল মাসে (১৯৪৭)২৮৫৮ ছিল 
মার্চ মাসে উহা ছিপ ২৭১৮) গত বৎসর, আলোচ্য 
মাসে ছিল ২৪৪৪ । আলোচ্য নাসে “ ডাইলের 
দাম ৎ ও অন্তান্ভ খান্তদ্রব্যের দাম ১২ কমিয়াছিল.। 
ততুল জাতীয় দ্রব্যের মুল্য উঠানামা করে নাইং। . 
ভারতীয় নদীনালার উন্নয়ন-সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় সেচ প্রতিষ্টান হইতে ভারতের, নীলার 
উন্নয়ন সম্পর্কে একখানি “পুত্তিক] , 
হইয়াছে। তাহাতে প্র সেচ প্রতিষ্ঠান রি, 
উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলির পারস্পরিক 
" যোগাযোগের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং কেন্তর- 
নিরপেক্ষ হইয়া আঞ্চলিক পরিকল্পনাগুলির উন্নয়ন 
সম্পর্কেও তাহার! সুপারিশ করিয়াছেন। তাহার! 
বলিয়াছেন, কোনও নদীর বহুমুখী উন্নয়ন সম্পর্কে 
পরিকল্পনা রি করিতে গেলে, তাহার মধ্যে 
সেচ, , অল-ত]ুড়িত্‌ ডিত্‌ বৈদ্যুতিক, শক্তি উৎপাদন, 
সাদি ক ক্ষয়ক্ষতি দূরীকরণ, মত্ভ্তচাষ, 
নৌ-চলাচল প্রভৃতি বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গীতানে জড়িত 
হইয়া পড়ে। অথচ এই বিষয়গুলির নিয়ন ক্ষমতা 


সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট-লমূহের 


মধ্যে ষে পার্থক্য থাকিবে তাহাও অনিবার্ধ্য। 
দেশরক্ষা ও যান-চলাচল ব্যবস্থার গুরুত্বের দিক্‌ 
দিয়! বিবেচনা করিলে, নৌ-্ীঘার-জাছাজ-চলাচল 
ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধিকার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বা 


ইউনিয়নের হাতে এবং সেচ, বন্তা-নিবারণ, জল-. 


তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি 
প্রাদেশিক গব্ণমেণ্ট-সনুত্রে। তত্বাবধানে kh 
উচিত । 

নদীনালার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির 


ষোগাযষোগের প্রস্তাব-ভারতের নদীনালার - 


উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 


মধ্যে উপরোক্ত যে সমস্ত! দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে 


আলোচ্য পুস্তিকায় বল! হইয়াছে যে, কার্ধ্যনীতি 
নির্ধারণের তার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে এবং 
ভিন্ন ভিন্ন কার্য করিবার ক্ষমতা বিভিন্ন গবর্পমেণ্টের 


‘ হাতে থাকিলে ফল ভালই হইবে । সেজন্ত সালিশ 


সমিতি, বারি ও বিছ্যুৎ কমিশন প্রভৃতি কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে কাজের হুবিধা হুইবে। 
এ পুস্তিকায় আরও বলা হইয়াছে যে, নদীনালার 
উয়ন সম্পর্কিত বিধি-নিমের মধ্যে এমন ব্যবস্থা 
থাকা উচিত যাহাতে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 
গবর্পমেপ্ট-সমূছ নিজ নিজ এলাকায় জলতাড়িত 
বৈছ্যাতিক শক্তির উৎপাদন ও বণ্টন এবং নদীর 
অল বণ্টন সম্পর্কে নিয়মংকাঙ্ুন তৈয়ার করিতে 
পারেন, এবং নদীনালার উন্নয়ন ব্যবস্থাও করিতে 


'পারেন। প্রাদেশিক, বা দেশীয় রাজ্যের , গবর্ণ- 





“বোধে দিটচ্য্যাল 
, লাইফ এপিওরেন্স (সাগাইটা 
ঁ লিমিটেড. 
i ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 





আর্ধিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


যেন্টের মধ্যে বন্ঘ।-নিবারণ প্রস্ৃতি বিষয়ে বিরোধ 
উপস্থিত হইলে বিষয়টি সাপিখী” সমিতির নিকট 
উপস্থিত করিতে হুইবে এবং এ সঙ্গিতির “সিদ্ধান্তই 
চুড়ান্ত বলিয়! গণ্য হুইবে। 


রেলে ভীড় বৃদ্ধির কারণ বর্তমানে রেল- 
গাড়ীগুলিতে' কেন অদস্তবরূপ তীড় হইতেছে, 
সে সম্পর্কে রেলওয়ে বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন। 'তাছাতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধপূর্ব 
কালের তুনায় বর্তমানে ভারতে রেলযাত্রীর সংখ্যা” 
দ্বিগুণ হুইয়াছে। অথচ নানারুপ অসুবিধায় অন্ত 
রেল বিভাগ তাহাদের পুনর্বলতি পরিকল্পনা! 
অনুযায়ী এই বদ্ধিত সংখ্যক যাত্রীদের জন্ত গাড়ীর 
ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। যাত্রীদের 
সংখ্যাবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ দেখান হইয়াছে যে,' 
'গত ১৪৩৮-৩৯ সালে প্রথম শ্রেণীর রেলপথগুলি 
গড়ে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ যাত্রী বহন করিয়াছে এবং 
১৯৪৬-৪৭ লালে এ যাত্রীর সংখ্যা বাড়িত্না ৯০ 
কোটি ৮০ লক্ষে দাড়াইরাছিল। যুদ্ধ বহুদিন পূর্বে 


শেষ হইলেও দেশে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা 


ফিরিয়া আলে নাই। নতুবা প্রয়োজনমত বগীর 
সংখ্যা বাড়ান যাইত। রক্ষণাবেক্ষণের . বকেয়া 
ব্যয়ের জের এখনও টান! হইতেছে এবং বহু 
পুরাতন মাল দিয়া এখনও কাজ চালান হইতেছে। 
কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই এখন নুতন বগী বা উহার 
সরঞ্জামের অভাব ঘটিয়াছে। পে দস্তই ১৯৩৮-৩৯ 
সালে একটি প্রথম শ্রেণীর য়েল প্রতিষ্ঠানকে ৩৭৫টি 


ব্রড গেজ ও ৩৫৩টি মিটার গেজ লাইনে 


চলনোপযোগী বগী সরবরাহ করা সম্ভব হইলেও 
১৯৪৬-৪৭ লালে যথাক্রমে ১২২টি ও ৬২টির বেশী 
সরবরাহ করা যায়.নাই । 

_ রেল কারখানাগুলির উৎপাদন ভ্রাস_.' 
শ্রমিক ধর্ঘঘট, হ্রভাল' প্রভৃতির ফলে রেল 
কারখালাগুলির উৎপাদন অপভ্ভবরূপ কিয়া: 
গিয়াছে । হিলাবে দেধা গিয়াছে, একটি রেল 
প্রতিষ্ঠানের মাত্র ১টি বড় কারখানায় একদিন: 
হরতাল হওয়ায় ১টি রেল.ইঞ্জিন, ৩টি বগী ও ১২টি 
মালগাড়ী কম নির্ষিত হয় । গাড়ীর বাতি ও 
জলকল নষ্টের মত কারখানার যন্তপাতিও স্বেচ্ছায় 
বিনষ্ট করার 'ফলে উহার উৎপাদন-ক্ষমতা হাস, 
পাইরাছে। দেশের বহস্থানে' আল্রকাল প্রায়ই 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। ফলে রেল কার-' 


খানায় কন্মারা নিয়মিতভাবে হাঞ্জির। দিতে পারে, 
নাঃ বহ গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকে। . উপরোক্ত 
নানাবিধ অন্গবিধা সত্বেও যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 
হইতে ভারতের, সরকারী রেলসমূছে ১২০০ বেশী 


'গাড়ী চলা সুরু হুইয়াছে। বহু বগীর কাঠামো! 


ভারতে ও বিদেশে প্রস্তুত হুইয়া আছে। আশ. 
করা যায়, প্রয়োজনীয় ইম্পাত পাওয়া গেলে' 
চলতি বৎসরে ভারতের রেল কারখানাগঙ্তেই, 
€০০ নূতন বগী নির্শিত হইবে 12 'হহা ছাড়া একটি 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকটে ৩৫০টি বীর অর্ডার j 
দেওয়া হুইয়াছে। 


+ 


১৬ই জুন, ১৯৪৭] 


ভারতে পরমাণু গবেষণার আয়োজন 
কেন্্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প-গব্ষণা পরিষদের 
অধীনে এবং অধ্যাপক ভাবাকে সভাপতি করিয়া 
একটি পরমাণু গবেষণা সমিতি গঠিত হইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের সদন্ত মাননীয় 
শ্রীযুক্ত রাদাগোপালাচারি সম্প্রতি উহার উদ্বোধন 
করিতে গিয়া' বলিয়াছেন যে, ভারতে পরমাণুর 
গবেবণাকে কোনও ধ্বংসমূলক কাজে লাগানো 
হুইবে মনে করিলে ভূল করা হইবে। ধ্বংসযূলক 
কাজে ভারতবর্ষের আগ্রহ নাই। ত্রিবান্কুরের 
সমুদ্রোপকুলের বানুকায় প্রচুর পরিমাপে 
মোনাজাইটু রহিয়াছে ; ইহার সাহায্যে প্রভূত 





পরিমাপে আপবিক শক্তি উৎপর করা যাইতে পারে। ' 


যুক্ত রাভ্তাগোপালাচারি বলেন__ভারতের পক্ষে 
আণবিক শক্তি উৎপাদনের এই সম্ভাবনাকে তুচ্ছ 
বা নষ্ট হইতে দেওয়া হুইবে না। তিনি আশা 
করেন যে, এই ত্রিবাঙ্ুরের উপকূলেই হয় ত 
পৃথিবীর বৃহত্তম থোরিয়ামের খনি একদিন আবিষ্কৃত 
হইবে। আপবিক শক্তি উৎপাদনে থোরিয়াম 
নামক ধাতুটির বিশেষ প্রয়োজন । 

সিঙ্গাপুরে নেতাজীর স্মৃতি-সৌধ-_অস্থায় 
আজাদ হিন্দ গব্ণমেণ্টের নেতাজী শ্রীযুক্ত সুভাষ- 
"চন্দ্র বসুর স্বৃতিরক্ষাকল্পে মালয় প্রবাসী ভারতীয়গণ 
€ লক্ষ ডলার ব্যয়ে সিঙ্গাপুরে একটি স্বৃতি-সৌধ 
নির্দাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৩ 
সালে সিঙ্গাপুরেই আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়ান্ছিল। 

বনম্পতি সম্পৰ্কে . গবেষণা--বনম্পতি 


সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের খাছ্ধ বিভাগ ছুইটি 


গবেষণামূলক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। একটি 
পরিকল্পনায় শরীর পোষক খাদ্য হিসাবে বনস্পতির 
মুল্য নির্ণয় , এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাস্থুষের 
“শরীরের উপর ইহার. ফলাফপ নির্ধারিত হুইবে। 
বাদালোর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব শায়েন্দে এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সায়ে'ল কলেজে প্রথম 
“বিষয় সম্পর্কে গবেষণা হইবে এবং দ্বিতীয় বিষয় 
“সম্পর্কে গবেষণা হইবে বোম্বাই, দিল্লী এবং মশীশুর 
'অথবা মাদ্রাজে। প্রকাশ, সোয়াবিন হইতে দুগ্ধ 
প্রস্তুতের জন্তু যন্রাদি প্রস্তুত সম্পর্কেও ‘একটি 
-গবেষণা মঞ্জুর কর! হইয়াছে। 

ভারতের দেনা-পাওন| লোকসংখ্যার 
“ভিত্তিতে বিভক্ত হইবে- প্রকাশ, ভারতের 
দেনা-পাওনা হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান ভোমিনিয়নের 
ভিতর, লোকসংখ্যার ভিত্তিতে বিভক্ত হইবে। 
"উভয় এলাকার, . সংখ্যা নির্ধারণের জস্ক ১৯৪১ 
রর মারে ভিজা হুইবে। 

. মান্ধাজ ইলেকটি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন 
২৯শে জুন হতে মান্রাদ ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের ভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন-_সম্প্রতি' 


গণপরিষদের ইউনিয়ন ও প্রাদেশিক শালনতন্ন 
প্রণয়ন যুক্ত কমিটির সাবকমিটি ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রকাশ, 
উক্ত'কমিটি মন্তব্য. করিয়াছেন যে, ডোমিনিয়ন 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা হইবামাত্র, এই বিবয়ে তদন্ত 
করিবার ও বিবরণ পেশ করিবার আস্ত রি 
কমিশন নিযুক্ত করা উচিত। 


. সংবাদ ভিভিহীন। 


আর্থিক জগৎ 


বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ রহিত করার প্রস্তাৰ_-প্রকাশ, 
শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকার বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ রহিত করার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন। জানা গিয়াছে যে, 
কেন্দ্রীয় সরকার নাকি আগামী ১লা আগষ্ট (১৯৪৭) 
হইতে বস্তের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ আদেশ উঠাইয়া 
লইবেন; তবে সুতা সম্পর্কে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে । . 


রেলপথে রাহাজানি রোধ--গত ১২ই 


. জুন বোম্বাইয়ে রেলওয়েসমুহের জেনারেল ম্যানেজার 


সম্মেলনে সমস্ত রকম সম্ভাব্য উপায়ে রেলপথে 
রাছাজানি রোধ ও বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ বন্ধ 
করার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 
যানবাহন সচিব ভাঃ জন মাথাই সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। 

ভারতের পশ্চিম উপকূলে বন্দর প্রতিষ্ঠা 
সম্প্রতি ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া ও 
কোচিনের মধ্যবর্তী স্থানে গভীর বন্দর প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে তদন্ত করিবার অস্ত মহীশূর, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজ সরকারের প্রতিনিধি সম্মেলনে একটি 
কমিটি নিয়োগের সিন্ধান্ত করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষে ইউরেনিয়ামযুস্ত খনিজ 
পদার্থানা' গিয়াছে যে, ভারতীয় আণবিক 
শক্তি কমিটি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার 
উপর ভারতবর্ষে ইউরেনিয়ামযুক্ত খনিজ পদার্থ 
সমন্ধে তথ্য ‘সংগ্রহের ভার অর্পণ করিয়াছেন। 
জুন মাসে কমিটির সভা বসিবার কথা ছিল, কিন্ত 
তাহার সম্ভাবনা নাই। | 

খান্য-সঙ্কট 

আর্জেপ্টাইন রাষ্ট্রকে পাট সরবরাহ করার 
ব্যাপারে ভারতের বিরুদ্ধে সেখানে বিশ্বীসভঙের 
অভিযোগ করা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে, ভারত 
গবর্ণমেশ্টের খান্ত দপ্তরের জনৈক মুখমাত্র তাহাতে 
বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, ভারতের বিশ্বাসভঙ্গের 
৫ই জুন তারিখেও 
ভারতীয় পাটের বিনিময়ে আর্জে্টাইন হইতে 
খান্ভশন্ত আমদানীর সম্বন্কে উভয় দেশের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। “ভারতের থান্তাবস্থা 
আশাপ্ৰদ নয়। কাজেই ভারত খান্ত আমদানী 
সম্পর্কে কোনও দেশের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ 
করিতে পারে ইহা 'অবিশ্বীন্ত। 


ক চে + 
গত ২৪শে মে (১৯৪৭) পৰ্য্যন্ত এক সপ্তাছে 
বিদেশ হইতে ভারতে ৪ হাজার ৮ শত টন গম ও 
ময়দা, ১৯ হাভার ৯ শত টন চাউল, ৬ হাজার 
৬ শত টন ভুট্রা, ১১ হাজার ৯ শত -টন মিলে 
আমাদনী হইয়াছে। ইহা লইয়া বর্তমান বৎসরে 
বিদেশী খান্তশসম্ত আমদানীর মোট 'পরিমাপ 


দীড়াইল ৎ লক্ষ ৮১ হাজার . ৬ শত টন গম, ২৮ » 


হাজার ৎ শত টন ময়দা, ২ লক্ষ ৩১ ছাক্ধার ৮ শত 
টন চাউল, ৮৮ হাজার টন ভুট্টা, ১০ হাজার ৩ শত 
উন জোয়ার, ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত টন যব, ১ 
লক্ষ ৯৭ হাজার ৭ শত টন মিলো ও ৮ হাজার 
২ শত টন ওটস্‌। ৃ 

* ক ৬5 

চীনের নগরীসমূহে খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হইবে। সম্প্রতি চীনের জাতীয় অর্থনীতিক 


১২৭ 


পরিষদ অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেন। সাংহাই, পিপিং, 
তিয়েনৎসিন, সিহতাওসিন্‌, সিনান এবং ক্যাণ্টনে 
প্রথম এই বরাদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। 


ব্যক্তিগত ' 


বর্তমান জুন মালে ইউরোপের লুসার্ণ নগরে 
যে আন্তর্জাতিক রেলওয়ে সম্মেলন বসিবে তাহাতে 
ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় সরকারী রেলওয়ে- 
গুলির পক্ষ হইতে নিয়পিখিত প্রতিনিধিগণ 
যোগদান করিবেন বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
বলা হইয়াছে £--রেলওয়ে বোর্ডের লদন্ত মিঃ 
জেড, এইচ, খান (নায়ক ), রেলওয়ে বোর্ডের 
অন্ততম সদন্ত ডাঃ এইচ, জে, নিকল্স্‌, জি আই, পি' 
রেলওয়ের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ, লাল্দান্ছা, 
এন, ডব্লিউ, রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
মিঃ কে, পি মশলান, মিঃ জে, এন, কম্পটন, মিঃ 
বি, ভেক্কটারযপ, মিঃ এস, মার্চ্যাণ্ট, মিঃ রণজিৎ সিং, 
মিঃ কে, বি, মাথুর ও মিঃ এপ, এ, সুরাওয়ার্দি। 

+ | b ন্ট 

নিয়লিখিত ব্যতিবর্থকে লয়! সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের অধীনে একটি 
পরমাণু গবেবণ! সমিতি গঠিত হইয়াছে £-_অধ্যাপক 
এইচ জে, ভাবা_-সভাঁপতি, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, 
সার শান্তিশ্বর্ূপ ভাটনগর, ডাঃ নাজির আহমেদ, 
ডাঃ এম, এস, কৃষ্ণন, ডাঃ কে, এল, মদগিল, মিঃ 
ডি, এন, ওয়াদিয়া, মিঃ কে, পি, মেনন, মিঃ ভি 
মহাদেবন। , 


bl Ld Ld 


প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিম্দবল্পভ পদ্থের নাম ' 
যুক্তপ্রদেশের ভবিষ্যৎ গবর্ণর হিসাবে কংগ্রেণী 
মহলে শোনা যাইতেছে । আগামী ১৫ই আঁগষ্টের 
পর বৃটিশ গবর্ণরগণ অপসারিত হইলে পত্তিত 
পদ্থের গবর্ণর হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আনা 
গিয়াছে। . 

রঙ ‘le . 

ডাঃ বিধানচন্ রায় সম্প্রতি লণ্ডন পৌছিয়াছেন। 
ডাঃ রায় ভারত গবর্ণযেণ্টের কাজে অল্পদিনের 
জন্য লণ্ডন গিয়াছেন। 
৯ | ij 
. শ্রীধুক্তা বিজয়লক্মী পণ্ডিত রাশিয়ায় ভারতের 
রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। , 


, « . . | 
ভারতের ভল্ত নিযুক্ত মার্কিন দূত মিঃ হেনরী 
এফ গ্রেডি ‘সম্প্রতি নিধস্নাণে সিঙ্গাপুরে 
পৌহিয়াছেন। | 
, প্রকাশ, বাংলা সরকারের সম্পত্তি ভাগ” 
বাটোয়ারা করিবার পূর্বে তাহার মুল্য নির্ধারণের 
জন্য একজন স্পেশ্তাল অফিসারকে নিযুক্ত করা 
হইবে। এহ সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, কর্তৃপক্ষ 
প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পি সি 
মহলানবীশকে এই পদের সুযোগ্য, ব্যক্তি বিয়া 
মনে করেন৷ মিঃ, মহলানবীশের, নিড়োগ, শই 
ঘোষণা কর! হইবে বলিয়া আশা, করা). 


বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪৬ সালের কার্যবিবরণী 
সম্প্রতি আমরা ৮৬নং ক্লাইভ দ্র, কলিকাতাস্থ 
বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যযস্ত এক বৎসরের মুদ্রিত 
কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ইহা ব্যাক্ষের, 
অষ্টবিংশতিবাধিক রিপোর্ট । রিপোর্টে আলোচ্য 
বৎসরে সকল দিক দিয়াই ব্যাক্কটির সমুহ উন্নতির 
পরিচয় পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। 
গত ১৯৪৫ সালের শেষে ব্যাক্কটির আদায়ীকত 
মূলধনের পরিমাপ ছিল ৬৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। 
আলোচ্য বৎসরের শেষে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৪ লক্ষ 
৪৩ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কের মজুদ 
তহবিলের পরিমাণও আলোচ্য বৎসরে ১৫ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাক! হইতে ১৭ লক্ষ . টাক! 
দাড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কে সাধারণের আযানতি টাকার 
পরিমাপ আলোচ্য বৎসরে ৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা 
হইতে ১০ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৬৩ টাকা 
দাড়াইয়াছে। আমানতি জমার পরিমাণ এইরূপ 
বৃদ্ধি পাঁওয়াতে ব্যাঙ্কটির প্রতি জনসাধারণের বিপুল 
আস্থাই সুচিত হইতেছে। 
ব্যাঙ্কের দাদন-নীতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা 
যায় যে, আলোচ্য বৎসক্গের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে 
নগদ, অগ্ভ ব্যাঙ্কে 'আমানতি টাকা প্রভৃতি লইয়! 
মোট ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৭৬ টাকা 
মজুদ ছিল। ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপ্যাল ও পোর্ট ট্রাষ্ট 
ভিবেঞ্চার এবং যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও 
ভিবেঞ্চারে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৫ হাজার ২১৮ 
টাকা লগ্নি করা ছিল বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের 
অষ্যান্য টাক! দাদন, ওভারুড়ীফট, বাঁড়ীঘর, আসবাব- 
পত্র, পাওনা বিল ইত্যাদিতে দন্ত ছিল। উল্লিখিত 
বিবরণাদি হইতে ইহা হুষ্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 
ব্যাঙ্কের টাক! কেবল যে নিরাপদভাবে দাদন করা 
হইয়াছে তাহাই নহে, পরস্ত ব্যাঙ্কের অধিকাংশ 
টাকাই নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য 
অবস্থায় মত্ত আছে। 
আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচপত্র বাদে 
প লক্ষ ৩৭ হাঁজার ২৯৭ টাকা ১৪ আনা ১০ পাই 
নীট লাভ হুইয়াছে। ইহার সহিত প্রর্ব বৎসরের 
লাভের জের ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩০২ টাকা 
যোগ দিয়া যে ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০০ টাকা 
ধাড়াইয়াছে তাহা হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, টাকা 
বন্দ তহবিলে এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
ট্যাক্সের ভন্ত সংরক্ষিত হইয়াছে ; বাকী ৬ লক্ষ ৪৯ 
ভাজার টাকা হইতে অংশীদারগণকে আয়কর- 


মুক্ত শতকরা! বাধিক '৬।০ আনা হারে লভ্যাংশ : 


দিয়া যে উদ্ব ত্ত টাকা থাকিবে তাহা ১৯৪৭ সালের 
হিসাবে জের হিসাবে টান! হুইবে। 

বেল সেপ্টল ব্যাঙ্ক বাংলার প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের অস্ভতম। সুষ্ঠু পরিচালনা, নিরাপদ 
দাদননীতি, নগদ টাকার স্বচ্ছলতা, আমানতকারী 
ও অংশীদারগণের স্বার্থের নিরাপত্তা প্রভৃতি সকল 
দিক হইতেই এই ব্যাঙ্কটি বর্তমানে একটি আদর্শ 
ব্যাক্কে পরিণত হুইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 


কার্সানা প্রসঙ্গ 


ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জলপাইগুড়ি এবং নূতন দিল্লীতে 
ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপন করিয়াছেন। বেল 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ বাংলা ও বাংলার বাহিরের 
সর্বত্র জনসাধারণের বিপুল আস্থা অর্জন করিয়া 
ক্রু সাফল্যলাত করায় আমরা ব্যান্কের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর এবং চেয়ারম্যান মিঃ জে সি দাসকে 
আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 

জে টমাস এণ্ড কোং, (জুট এণ্ড গানিজ), 
লিঃ-ভিরেউর--মি: সি এইচ টমাস । রেজিস্টার্ড 
অফিস--৮, মিশন রো, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মুলবন-_-২০ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার ব্রোকিং 
এসেছি অথবা কমিশন এজেছ্দির ব্যবসা । 

দি সগন গ্াগ্রসিকালচারেল এণ্ড 


ফিসারিজ লিঃ_ডিরেউর_মিঃ ছে রায়। 
রেজিস্টার্ড 
কলিফাতা। অনুমোদিত মৃলধন--৫০ হাজার 
টাক1। কৃষি ও মৎস্ত-চাষের ব্যবস]। 

লীলাময়ী পিকৃচার্স লিঃ--ডিরে্টর--মিঃ 
এন এন যুখাজ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিল--২১৪, ক্র 
ইট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন_-১ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা । সিনেমার ব্যবসা । 

বীণ। ফিন্মা কর্পোরেশন লিঃ_-ভিরেক্টর 
মিঃ আর এন চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড অফিস_৫৩ সি, 
মসদ্দিদবাড়ী হট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
--€ লক্ষ টাকা। ফিল্ম উৎপাদন ও বণ্টনের 
ব্যবসা। 

- অন্মথনাথ- সামন্ত এণ্ড কোং, লিঃ 
ডিরেউর- মিঃ নীলাচল সামস্ত। রেজিক্টার্ড অফিস 
-_-১, আছ্যশ্রান্ধ ঘাট রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
যূলধন--৫ লক্ষ টাকা । তেলের ব্যবসা । 

ডায়মণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ লিঃ 
ডিরেই্র-_মিঃ দিলীপচন্দ্র ব্যানাঞ্জি। রেজিস্টার্ড 
অফিস--৩াং, হেষ্টিংস স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন---৫ লক্ষ টাকা। বৈদ্যুতিক পাখা, রেগুলেটর 
প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবসা । 

জুবিলি ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড মেটাল 
পলিশিং ওয়ার্কস্‌, লিঃ_-ডিরেক্র মিঃ এন 


সঞ্চয় করতে হ'লে আজই 
আমাদের নিকট আন্রন্ত 
কক্ষন-_ | 


দি হী ব্যান লিঃ 
৪৩, ধর্ম্মতলা! প্রা, কলিকাতা : 


কোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০, ৬১, ৬২ 


২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 


আর এম্‌ গোস্বামী, ভি এন্‌ মুখাড্জা, 
চীফ. একাউন্ট্যাপ্ট এম্এনুএ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


| 


অফিস--২০, রাধাকাস্ত জীউ ্ত্রীট, ' 


কেদাস। রেজিষ্টার্ড অফিল-_-১২, সাউথ সিধি 
রোড, কাশীপুর, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন, 
--€০ হাজার টাকা । মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । 

এনগ্াস্‌ কীথ এণ্ড কোং, লিঃ--ডিরেক্টর-_ 
মিঃ ডি এন দত্ত। রেজিস্টার্ড অফিস--৩০, ষ্রাণ্ড- 
রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--২০ লক্ষ- 
টাকা। আমদানী-রপ্তানী কারক । 

বিজয় ইন্ভেষ্টমেন্ট এণ্ড ট্রেডিং লিঃ-- 
ভিরেউর-_যি£ রামনাদ বাজোরিয়া। রেন্জিষ্টার্ড 
অফিস__সা৫। ক্লাইত বিন্ডিংস, কলিকাত]। 
অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। শেয়ার ও 
&ফের ব্যবসা । 

গ্রেট বেজল ইণ্ডাট্্রাঙ্জ লিঃ--ডিরেক্টর -- 
মিঃ বসম্তকুমার রায় । রেজিষ্টার্ড অফিস--বালীচক,. 
মেদিনীপুর । অনুমোদিত যূলধন__১ লক্ষ টাকা। 
সর্বপ্রকারের শিল্প-বাপিজ্যের ব্যবসা । 

এনামিল কর্পোরেশন লিং _ডিরেক্টর-_মিঃ 
এস এম নুরুল ইসলাম। রেজিষ্টার্ড অফিস-- 
কুষ্টিয়া, নদীয়া 1 অন্রমোদ্িত মূলধন--২০ হাতার 
টাকা । ম্যানেজিং এজেন্িব ব্যবসা | 


আইডিয়েল টিম প্রডাকটস্‌ লিঃ 


' ডিরেউর--মিঃ কালীপ্রদাদ পোদ্দার | রেজিস্টার্ড 


অফিস-_পি-৭5, বাতা নবকিষেণ প্রাট, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা.। টিন, ইস্পাত, 


প্রভৃতির ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ . 
বরাকর কোল কোং, লিঃ_১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পরত ছয় মাসের জন্ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭0০ আনা। ইহার পূর্ব" 
ছয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক 
১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
ভুলনবরারি কোল কোং, লিঃ ১৯৪৬ 


সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত 


প্রতি শেয়ারে শতকরা বািক ২1০ আনা। ইহার, 


পূব ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক" 


৫২ টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
অশ্ডান কোল কোং, লিং-১৯৪৬ সালের, 


৩১শে “ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০৯ টাকা । ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জগত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
২/* আনা. হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল 
সেজ্জা কোল কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাৰিক ২1০ আলা । ইহার 'পূ্বব 
ছয় মাসের জন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল ষ্ট্যান্ডার্ড কোঙ্গ.কোং, লিঃ--+১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। ইহার পুর্ব 
ছয় মাসের অগ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৮৪০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল? 
করণপুরা। ডেভেলপমেন্ট কোং, লিঃ_১৯৪৬ 
সালের ৩৯শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের অস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩৭০ আনা। 
ইহার পূর্কা ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১৪৮০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া. 
হুইয়াছিল। | 


| 


টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা, . ১৩ই ছুন- আলোচ্য , সপ্তাহে 
কলিকাতার টাকার রাজারে টাকার স্বচ্ছলতা 
বিশেষ ভাবেই পরিদ্ফুট থাকে । বিভিন্ন ব্যাক্ষের 
মধ্যে চাহিবামাব্র পরিশোধযোগ্য খপের সুদের 
হার ছিল কলিকাতায় শৃতকরা' বাধিক & আনা 
এবং সম্ভবতঃ বোশ্াইয়ে।০ আনা। রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা বহুলাংশে দূরীভূত হওয়ায় 
এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত' [অবস্থার উল্লেখযোগ্য 
উন্নতির ফলে আলোচ্য সপ্তাহে খণদাতার 
সংখ্যাধিক্যই পরিলক্ষিত হুয়। টাকার বাজারে 
যে প্রাচুর্যের মরশুম সুরু হইয়াছে তাহা কয়েক 
সপ্তাহ ধরিয়! ট্রেজারী বিলের অস্ত আগ্রহের 
আধিক্য হইতেও অস্মান করা যায়। 


. গত ১০ই জুন তারিখে ভারত গবর্ণমেপ্ট, তিন: 


মাসের মেয়াদী ৪ কোটি‘ টাকার ট্রেজারী বিলের 
যে টেগ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার জন্ভ 
' মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ৬ কোটি ৭৯ 
লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । ৯৯৭৮৬ পাই মুল্যের 
আবেদন সমস্তই মঞ্ুর হইয়াছে এবং ৯১৮৩ পাই 
মূল্যের আবেদনগুলির মঞ্জুর হইয়াছে শতকরা 
৫৭ ভাগ। মোট ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল 
গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের হার ধার্য হইয়াছে 
' শতকরা বার্ষিক (১১ পাই। 

আগামী ১৭ই জুন মঙ্গলবার ্্যাপ্ডার্ড টাইম 
বেলা ১১টা পধ্যস্ত বোশ্বাইয়ে এবং ১৬ই জুন 
সোমবার কাজকর্ম বদ্ধ না ' হওয়া পর্য্যন্ত অগ্ভান্য 
কেন্দ্রে ভাত গব্ণমেণ্ট বর্তৃক আহত তিন মাসের 
মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অন্য 
টেগ্ডার গৃহীত ছইবে। যাহাদের আবেদন মঞ্জুর 
হইবে, তাহাদিগকে ১৯শে ভুল শুক্রবার টাক! 
. দাখিল করিতে হইবে। অন্যান্য সর্ভাদি পূর্বববৎ। 

গত ৬ই ভুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেন্ট ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ 
হঃ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
ইন্স বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। : 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
ল্াধারণভাবে প্রাণহীন নিতে ভাব পরিস্ফুট 
থাকে । নিয়ে বাট্রার হার দেওয়া হইল £-_ 


টেলিঃ হুঙি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫২ পেঃ 
উদর্শনী , (5 ০3০০৪ ৩ ৩৪ 
ভি এ. তিনমাস (৮ ৮)*** ১ ৮ ৪ * 
ডি. এ. চার মাস (৮ ৮) ০০১১ ৪. ভভই্‌ 

ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিসাব- রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের - 


‘গত ডই ভূন তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ ছিল 
১২৩৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১২২৭ কোটি 
৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাক।। ১৯৪৬ সালের ৭ই জুন 
তারিখে এ প্রকার নোটের পরিমাপ ছিল ১২৪৬ 
কোটি ৪৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। গত ৩০শে মে 
রিজাড ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসযুহের চলতি ও 
স্থায়ী আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৭০ 
কোটি ৯২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ও ৩৪৯ কোটি ৪ 
লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে 
৫ 


বাজারের হালচাল 


ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪৯ কোটি ৩৮ 
লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ৩১শৈ মে 
তারিখে এই ছুই প্রকার আমানতের পরিমাপ 
ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৮৬ হাজার 
টাকা ও ৩০৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৩ই জুন--গত সপ্তাহের শেষ 





ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 


শেয়ারসমূছের দরে যে তেজীভাব পরিশ্ফুট হইয়া 
উঠিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার তাহা ব্যাহত 
ত হয়ই নাই, পরস্থ সোমবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজ্জারে' সাধারণভাবে তেজীভাবই পরিস্ুট থাকে 
এবং বিভিন্ন শেয়ারসমুছের কেনাবেচা গত 
সপ্তাহের শেষ ভাগের তুলনায়ও বৃদ্ধি পায়। 
মন্তলাবারও কলিকাতার শেয়ার বাজার সাধারণ- 
ভাবে “উন্নতির দিকেই ছিল এবং বাজারে কাঁজ- 
কারবারও ভালই হয়। মদ্দলবার দিন কলিকাতা 
শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষ ১১ই জুন বুধবার হইতে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের যে নিম্নতম মূল্য 
ধাৰ্য্য রহিয়াছে তাহা তুলিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। বুধবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসযুছের 
নিম্নতম মুল্য ধাৰ্য্য না থাকায় কলিকাতা শেয়ার 
বানরের অবস্থা মঙ্গলবার অপেক্ষাও ভাল হয় 
এবং সাধারণভাবে শেয়ারসমূহের কেনা-বেচাও 
বুদ্ধি পায়। বৃহস্পতিবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজার সম্রাটের জন্মদিবল উপলক্ষে বন্ধ থাকে। 
অন্য শুক্রবার কলিকাতা শেয়ার বাজারের প্রথম 
দিকে তেজীভাব .পরিস্কুট: হইয়া উঠিলেও শেষের 
দিকে বাজারের অবনতি হইয়াছে । নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগ কাউন্সিল বঙ্গ ও পাঞ্জাব বিভাগসহ্‌ 
বৃটিশ প্রস্তাব অস্থমোদন করিলেও, বঙ্গ-ভঙ্গ কার্য্যতঃ 
না হওয়া পধ্যন্ত ফলিকাতার শেয়ার ক্রুয়-বিক্রয়েচ্ছ . 
জনগণ যেন স্বস্ভি অনুভব করিতে পারিতেছেন না।' 
অদ্য শুক্রবারে শেষের দিকে কলিকাতার "শেয়ার 
বাজারের অবনতির ইছাই অন্ততম প্রধান কারণ। 


তাছাড়া বোম্বাই হইতে শেয়ারসমূহের দর বৃদ্ধির 


|) 


প্রতিকুলে সংবাদ আসার ফলেও শুক্রবার শেষের 
দিকে বাত্রারের অবনতি হইয়াছে সন্দেহ 


শই। পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৩ই ছুন- আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতায়, পাটের সফল বাজারেই অর্থাৎ পাট ও 
পাটজাত দ্রব্যের বাজারে সাধারণভাবে প্রাণহীন 
নিস্তেল্জ অবস্থা পরিস্ফুট থাকে । ভারতের রাজ- 


নৈতিক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা বহুলাংশে দুরীভূত 


হইলেও, পাটের বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাগণের 
মধ্যে অপেক্ষা, করিয়া থাকার মনোবৃত্বিই যেন 
বিশেষভাবে পরিষ্ফূট হইয়া উঠে এবং ইছার ফলে 
আলোচ্য সপ্তাহে কাজ-কারবার অতি .লামান্তই 
হয়। ফসলের অবস্থা সন্তোষদ্বনক | 
সোন! ও রূপ 

কলিকাতা, ১৩ই জুন--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতা ও বোন্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের 
উন্নতি অব্যাহত থাকে। গত সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি, সোনার 
সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১১২৮/০ আনা 
ও ১১৩০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার 
কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ দর ছিল 
১১২।০ আনা, মঙ্গলবার ও বুধবার তাহা অপরি- 
বন্তিতই থাকে । অন্ত শুক্রবার তাহ! ১১২1/০ আনায় 
উঠে। সোমবার বোম্বাইয়ে সোনার দর প্রতি ভরি 
১১২1০.আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মঙ্গলবার তাহা 
সামাস্ হাস পাইযা ১১২২ টাকা পর্য্যন্ত নামে। 
অন্ত শুক্রবার পুনরায় তাহা বাড়িয়া ১১৩২ টাকা 
ধাড়ায়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে, গ্রতিখণ্ড গিনির সর্বোচ্চ 
দর দীড়ায় যথাক্রমে ৭২২ টাকা ও ৭২14 
আনা। 

বূপা-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
ধোখাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৭০* আনা 
ও ১৭৯৪০ আনা। গত সপ্তাহে [ইহা ছিল 


যথাক্রমে ১৬৯৪০ আনা ও ১৭৩1০ আনা । 


ব্যাঙ্কার্ ইউনিয়ন লিমিটেড 


পি. ৭, মিশন রো এক্সটেনসন্, কলিকাতা 


নিজাড ব্যাক্ক অব হণ্ডিয়ার সিডিডন্ড ব্যাঙ্ক 


হইয়া আপনাদের অধিকতর (সেবা ব্বরিবার সুযোগ সুবিথা পাইয়াছে 
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এলায়েয় ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £--ডাকা 


‘কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যাঙ্জে! লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


১ 
ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাদিতপুর, নবাবপুযু এ 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


' হুর়েশচজ্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


অজিতকুমার সোম 
ডিরেক্টর-ইন্‌-চার্জ্জ 


চেয়ারম্যান, 
রায় জীশৈলেন্দ্রনাধ ঘোষ বাহাদুর 
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বিরাম নান 


মহামান্য ob 
সকল প্রকান্ন ন্যাক্কিং কার্য্যের 
সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান । 
কার্যকরী মুলধন 
৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার উপর |. 
আমানত _৩ কোটি ৯* লক্ষ টাকার উপর 
কলিকাতা অফিস £ 








( ফোন বি বি ৫৬৬৪) 


* ক্রিয়ারিং 2 ১ স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ৷ ১*২৷১, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 
* ব্যাক্চিংকার্ধ্যর সর্ভ সহজ ও সুবিধাজনক চীফ অফিস £ আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট ) 
* পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, দেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান । 


বন্দ্যোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 




















[ ১৬ই জুন, ১৯৪৭ 


রর 
ব্লদন্মা ইন্দিণরেন্ 


* হ্লি৪ 

হেড অফিস : ৯০, ক্লাইভ যচ, 
SEA রি 

ফোনঃ কলিঃ ৫৩৮০ 














খে নিযে কেউ কে ভালো কাব বত পায়ে া। গেট ভরে বেতে গেলেই তবে করীদের কাৰে উৎসাহ আছে 

কাও হয় তালে৷। কারখানার কলকল চালু'য়াখতে যেমন তেল-কয়লার প্রীষ্োজন, শ্রমিকদের কর্মক্ষম য়াখতে ? 
Ee 

হলেও তেষনি তাদের খাওয়া-পরার বাৰস্থার প্রয়োজন । এ ভালো একটি ক্যানটান কারখানার আধুনিক সাজসজ্জার 

মতোই একট অপরিহার্য অঙ্গ । ক্যানটানগুলোকে সব সময় বেশ তক্কৃতকে যক্বুকে রাখা এবং সেগুলোতে ভালো 


ই উনাইটেড 
আলে! হাওয়ার বাবস্থা কর বিশেষ ক'রে দরকার। খাবারটা বাতে বেশ উপাদেয় ও পুষিকয হয় অথচ মেই সঙ্গে টু | 9 
সন্তাও হয় সেদিকে নভ্তয় রাখতে হবে, কেন না লাধাবণ কষ্ষীদের পক্ষে বেশি দাদ দিয়ে তালে! খাবার কেনা স্তব । 


ময়। আত এই সঙ্গে ফ্যানটীনে প্রচুর ভালে! চারের ব্যবস্থা! রাখ! চাই, কারণ চা সব দেশে সব শ্রেণীর কর্মীদেরই 
শ্রির। ক্যানটীন চালানো সম্বন্ধে বার বেশ অভিজ্রত্। আছে তেমন একজনের হাতে এ কাজটা ভার ছেড়ে দিন, “স্থ্যাক্ লিন্ডে ভ 
be 2 
















দেখবেন দু'দিনেই কারখানার হাওয়া গেছে বদলে, খুশি মনে কর্মীরা কাজে জেগে গেছে, তাদের উৎসাহ্‌-উন্ধষের 
. অতাব আর এতটুকু নেই। তাই ক্যানটানের ব্যবস্থায় কারখানার মালিকরা শেষ পর্যন্ত লাভবানই হয়ে থাকেন । 


















ইণ্ডিয়াস চী মার্কেট একসপ্যাহশন বোর্ড ফ্যাসটীদ সন্বন্ে কয়েকটি 
পুপ্তিক! প্রকাশ করছেন। বিনামূল্যে এই পৃত্তিকা ঠেলে] পেতে হলে 
আপনার দান ও টিফানা ছিয়ে'কমিশনার কর ইরা, ইততিয়ান টী মার্কেট একসপ্যান্শন বোর্ড, ১০১ ফ্রাইড লহ, কলফাভা'__ 
এই ঠিকানার পত্র লিখুন | আপনার বাব আমাদের তালিকার লিখে রাখা ভবে এবং বাসদ পৃত্িকালো আপনাকে পাঠিয়ে বেয়া হবে। 

< ৮ 


৯ 














গ্রান্ড য খন 
সুবিধাজনক. সর্তে সাধারণ ব্যাঙ নি 
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শিলং ব্যান্কিং কপেৱেশন লিঃ 


হেড অফিস-_স্পিভলহ || কলিকাতা ব্রাঞ্চ ২-১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 








টেলি ঃ-SHILLBANK টেলি :—BANKSHILLO 
ফোনঃ শিঙ্গং--১৬৬ ' | কোন ঃ ক্যাল-_-৩৭৯৮ 
অন্যান্য শাখা-_শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, ৬:৬০ 
ও নওগাঁ (আসাম)। 
জু গ্রকুল্পকুমার চৌধুরী . 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! 








১২২নং বহুবাজার সরা কলিকাতা-_-আধিক ভগৎ প্রেসে শরীযষতীজ্গনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





PHONE : B. B, 6882 


সেটি টি রহ টা 


AIR 


ARTHIK JAGAT 
ন্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থবীতি-বিষয়কক সাপ্তাহিক 
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মূল্য-_বাধিক সডাক ৯ 
পাগাা।াঞাজাতাগাাগাগাাাযায়াগাযামারথাযাযাযাাাাযারাগাগাথাগাথাঃতাঞঞাযাগাগা॥াগাগাগাগাারায]া]া॥াাযাাযযাামা]াা]াঠা। 
Ff Monday, 23rd June, 1947, সোমবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৫৪ 





সম্পাদক-শ্ৰীযতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 








দশম বর্ষ ] 
বীমা কোম্পানীর উপর ট্যাক্সের চাপ 
ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশের জীবনৰীষা ; 


কোম্পানীগুলির উপর টাকায় পাঁচ আনা হারে 


আয়কর বসাইয়া উহাদের হুর্দশা যে কিরূপ, বাড়াইয়া 
তুলিয়াছেন, ওরিয়েন্টাল গবর্ণমে্ট সিকিউরিটি 
লাইফ, এযিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান স্তার 
পুরুবোত্তম ঠাকুরদাম সম্প্রতি এক বক্তৃতায়, তাছা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বল্গেন, 
লমাজ জীবনে' বীযার পরম সার্থকতার কথা চিন্তা 
করিয়া ও বীমাকারীদের সম্পর্কে বীমা কোম্পানী- 
সমূহের গুরুদায়িত্বের কথা শ্মরণ রাখিয়া প্রতি 
উন্নতিলীল দেশের গবর্ণমেন্ট এসব প্রতিষ্ঠানকে 
আয়কর প্রদান সম্পর্কে যথাসম্ভব রেহাই দিয়া 
থাকেন। ' কিন্ত ভারতে সেই নীতির মর্ধ্যাদ! 
বিশেষ কিছুই রক্ষিত হইতেছে না। যুদ্ধের সময় 
হইতে দাদনী তহবিলের উপর জাদায়ী দের দিক 
দিয়া এদেশে জীবনবীমা কোম্পানীলমূহের আয় 
বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে। তথাপি মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের তুলনায় এদেশের 


 কোম্পানীসমূের নিকট হইতে বেশী হারে আয়কর 


আদায় করিতে ভারত গবর্ণষেপ্ট কল্ুর করিতেছেন 
না। মাকিন যুজরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় বীমা কোম্পানীর 


উপর আঁয়করের চাপ যে কিরূপ কম, তাছ! 


দেখাইবার অবনত স্যার পুরুষোত্তম তিনটি বড় মার্কিন 
বীমা কোম্পানী ও হুইটি ক্যানাভীয় 
কোম্পানীর প্রদত্ত আয়ফরের সহিত ভারতের 


ওরিযেপ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিও- ' 
* রেন্স কোম্পানীর প্রদত্ত. আয়করের তুলনা 


" করিয়াছেন। নিয়ে সেই তুলনামূলক বিবরণ উদ্ধত 


করা হইল: ৃ 
বীমা কোম্পানীর উপর আয়করের চাপ 
রাঃ আয়ের হুদ বাবদ আয়ের 

"শতকরা হার শতকরা হার 

ক ১৫৫ ৪৩৬ 

খা কোম্পানী E ২২৯ ১০৩৭ 
গ ২৫১ ৬’২০ 

ot : ক ২৬৭ ১১৯ 
উজ 22 [ং ১৪৭ ৮৩৬ 
‘ওরিয়েণ্টাল” ৬০৪ ২৬৭৯ 


. এই বিবরণ হইতে দেখা যায়, মাকিন যুজ রাষ্ট্রের 


তিনটি বড় বীমা কোম্পানী যেস্থলে গত. ১৯৪৫ 


,ভাগ। অপর দিকে. ভারতের 


বীমা . 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


সালে প্রিমিয়াম আয়ের উপর সর্ধোচ্চে শতকরা 


২*৫১ ভাগ ও সুদ বাবদ আয়ের উপর সর্কোচ্চে, 


শতকরা ১০৩৭ ভাগ ট্যাক্স দিয়াছে, ক্যানাডার 
ছুইটি বড় বীমা কোম্পানীর উপর ও ছুই দিক দিয়া 
ট্যাক্সের চাপ পড়িয়াছে ১৯৪৬ সালে সর্বোচ্চ 
যথাক্রমে শতকরা! ২'৬৭ ভাগ ও শতকরা ১১৯ 
ওরিয়েন্টাল 
কোম্পানীকেগেত ১৯৪৬ সালে প্রিমিয়াম আয়ের 


[কহল = |. 


LE প্রস্ 

জটিল খা-সমন্তা 
গৃহনির্দাণের মূলধন-সমন্তা 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
খেয়ালীর খাতা 

আিক স্নিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 


১৪৬ 
১৪৭-৫০ 


উপর শতকরা ৬০৪ ভাগ ও সুদ বাবন আয়ের 


উপর শতকরা ২৬৭৯ ভাগ পরিমাণ আয়কর 
যোগাইতে হইয়াছে। স্তার পুরুষোত্তম ‘ওরিয়েণ্টাল’ 
ছাঁডা এদেশের অন্ত কোম্পানীর কথা উল্লেখ করেন 
নাই বটে, কিন্তু এদেশের অন্ত বীমা প্রতিষ্ঠান- 
সমূহকে তাহাদের, আয় অন্তপাতে এরূপ বেশী 
হারেই আয়কর ' দিতে 'হইতেছে। ক্যানাডা ও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে বীমা প্রতিষ্ঠানের 
উপর এত বেশী করভার চাপানো স্তার পুরুষোত্তম 
দাসের মতে এদেশের. গবর্ধমেন্টের পক্ষে সর্ব! 
অুচিত। ভাই তিনি এদেশে জাতীয় সরকার 
পঠিত হওয়ার সঙ্গে বীমা কোম্পানীর করতার 


, লাঘব সম্পর্কে একটা পুনধিবেচনা দাবী করিয়াছেন। 


স্তার পুরুষোত্তম দাসের এই দাবী আমরা খুব 
সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। বীমা ব্যবসায়ের. দিক 
দিয়া ক্যানাভা। ও মার্কিন ' যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় 
ভারতবর্ষ এখনও' বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে । 
জনকল্যাপের খাতিরে এদেশে জীবনবীমার 
ব্যাপক প্রসারই যেখানে আমাদের কাম্য, সেখানে 


REGD. NO. 0. 2506 


E 
টু 
রি 
টি 
= 
= 
চু 
: 
হি 
= 


‘ প্রতি সংখ্যা /০ আনা 
RS 
[ ৮ম সংখ্যা 


ক্যানাডা ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এদেশের 
বীমা কোম্পানীসমূছের উপর বেশী হারে ট্যাক্স 
বসাইয়া তাছাদের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া 
নিতান্তই অসমীচীন। ' বিশেষ করিয়া আয় হ্রাস ও 
ব্যয় বুদ্ধির অন্য বর্তমানে যখন ভারতীয় জীবনবীম। 
কোম্পানীসমূহের সমক্ষে নিদারুণ আঁধিক সমন্তা 
মূৰ্ত্ত হুইয়! উঠিয়াছে, তখন উচ্চহারে আয়কর আদায় 
করিয়া! উহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন কর! খুবই 


অপন্ধত।” ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতীয় ' 


বীষা-ব্যবসায়ের কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধির কথা চিন্তা 
করিয়া উহাদের ট্যাক্সভার লাঘব করিতে অচিরেই 
যত্পর হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


পাকিস্থান রাষ্ট্রের উতোগী ও সমর্থকরা বৃটেনের 
সহিত অর্থনৈতিক মিতালী গড়িয়া তুলিয়া নিজেদের 
উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেছ্েন। লণ্ডনে 
অবস্থিত মুল্লিম চেম্বার অব কমার্শের সভাপতি 
সাহেব দাদখান সম্প্রতি রয়টারের নিকট একটি 
বিবৃতিতে, বলিয়াছেন যে, যেভাবে . পাকিস্থান 
রাষ্ট্র গঠিত হইতেছে তাহাতে উহা হিন্দুস্থান 
রাষ্ট্রের তুলনায় বৃটিশ পণ্যের বড় খরিদ্দার 
হইবে। বিনিময়ে বুটেনকে অনেক 
প্রয়োজনীয় কাচামালও পাকিস্থান রা যোগাইতে 
পারিবে। পূর্বব পাকিস্থান অঞ্চলে পাটের প্রচুর 
যোগান রহিয়াছে। তুলার দিক দিয়া ও খাস্ত- 
দ্রব্যের দিক দিয়া পাঞ্জাব বিশেষ সমৃদ্ধ। কাশ্মীর ' 
শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানে আসিবে। ফুলে ওঁ 
রাজ্যের পশমও- পাকিস্থান ' রাষ্ট্রের স্পিদ ' হইয়া ' 
দ্াড়াইবে। ও সম্পদ বৃটেনকে , যোগাইয়! তাহার 
পুরিবর্তে পাকিস্থান রাষ্ট্র বৃটেন হইতে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি ও শিল্পপণ্য সংগ্রহ করিতে.পারিবে। 

পাকিস্থান রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের যেরূপ ' 


“মারাত্মক অভাব রহিয়াছে তাহাতে কৃষি পণ্যের 


বিনিময়ে বাহির হইতে সে-সমস্ত যোগাড় করিবার 
চেষ্টা অবস্তই এই রাষ্ট্রকে. দেখিতে, হইবে। কিন্ত 
পার্থবর্তী হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের সহিত সেক্ূপ জাদান- 
প্রদ্ধানের যথাসম্ভব ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট 
না হুইয়া এ রাষ্ট্রের উদ্ভোভ্তণর! যে ভাবে সুদুরবরত্তা 
বৃটেনের দিকে চাহিয়া! রহিয়াছেন তাছাতে আমরা 
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কৌতুক বোধ না করিয়া পারিতেছি ন!। বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের বাণিজ্য স্বার্থ বিস্তারের 
পক্ষে সুবিধাজনক হুইবে যনে করিয়া এদেশে 
পাকিস্থান প্রাতষ্ঠার কান্দে এতদিন প্রেরণা 
যোগাইয়াছেন। আজ যখন সত্য সত্যই 
পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে তখন অর্থ- 
“নৈতিক মিভালীর নামে ওঁ রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক 
* শৌষণের' বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে তাহারা আগ্রহশীল 
হইবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক | কিন্তু, পাকিস্থানের 
উদ্ভোগীরা সে অর্থনৈতিক নাগপাশ বরণ করিয়া 
লইতে এত ব্যগ্রভা দেখাইতেছেন কেন তাহাই 
ভাবিবার বিষয় । শিল্লোপযোগী যন্ত্রপাতির আন্ত 
বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশের 
উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। কিন্ত 
বন, চট, কয়লা, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি 
সৃক্ষল শ্রেণীর অত্যাবশ্তকীয় শিল্প-পণ্যের অঙ্ক যদি 
দুরবর্তী বৃটেনের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় 
জব পাকিস্থানের প্রাচুর্য্য গড়িয়া উঠা দুরের কথা, 
এই রাষ্ট্রের লোকদের অসুবিধা ও ভুংখ-ছূর্দশা 
কোনদিন কাটিবে বলিয়া মনে করা যায় না। 
বাঢ়ী-থর নিৰ্ম্মাণ, কলকারখানা! স্থাপন ও পরিচালনা 


প্রভাতি অত্যাবশ্যকীয় কাজের জঙ্য লোহা, ইস্পাত ' 


ও লমলার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। পাকিস্থানে 
ও সঃ জিনিষ বিশেষ কিছুই নাই। পাকিস্থান 
রাষ্ট্রীক যদি সে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিব সুদুর 


- ইংলও হইতে সংগ্রহ করিতে হয় 'তবে এ রাষ্ট্রের 


ছুর্ণক্ষিব সীমা থাকিবে না । বৃটেন হইতে এ সব 
মাল ম্মানিতে বিলদ্ঘ ঘটিবে বিস্তর, খরচ! পড়িবে 
যথেট। এন্নপ অত্যাবস্তাকীয়., দ্রব্যের . যোগান 


সম্পুণ অনিশ্চিত থাকায় তাহাতে পাকিস্থানের 


অসুন্ধি' হুইবে নিদারুণ । যুদ্ধবিগ্রহের সময় 
ফয়ল' ॥ অভাবে পাকিস্থানের, কলকারখানা বন্ধ 
থাকিতে, সহর অঞ্চলে গৃহস্থ ঘরে উনান জ্বলিবে 
না। হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া 
চলিলে ও এওঁ রাষ্ট্রের সহিত বাশিজ্যগত আর্দান- 
প্রদান বাড়াইতে সচেষ্ট হইলে পাকিস্থান বস্তু, চট, 
কয়লা, লোহা। ও ইম্পাতের প্রয়োজনীয় যোগান 
হাতেন কাছেই পাইতে পারে। বৃটেনের উপর 
নির্ভর করিতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির 
জাভতাফলে নিশ্পেষিত হওয়ার যে আশঙ্কা আছে 
হিন্বস্থানের সহিত বাণিজ্য সংযোগ বাড়াইতে 
গেলে সে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না। 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের অগপিত জনসাধারণের স্বার্থে 
সেই ভাবে বাণিল্যনীতি ও শিল্পনীতি পরিচালনা 
করিবার গরজ ওঁ রাষ্ট্রের উদ্যোক্তাদের মোটেই 
দেখা যাইতেছে না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। 


মাকিন গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্সনীতি 

মার্কিন গবর্ণমেপ্টের : ট্যাক্স নীতিকে 
কেন্দ্র করিয়া 'রিপারিকান” দল এবং 
‘ডেমোক্রেটিক দলের বিরোধ জাকিয়া 
উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার 
লোকদের উপর বেশী হারে ট্যাক্স চাপাইয়াছিলেন। 
যুদ্ধ শেষ হুইয়া যাওয়ার পরও আন্ত পর্য্যন্ত সেই 
ট্যাক্সভারী তাঁহার! বিশেষ কিছু লাঘব করিতেছেন 
না। রিপারিকান দল সিনেটে তাঁহাদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতার বলে কয়েকটি দিক দিয়া ট্যাক্স লাঘবের 
প্রস্তাব করিয়া সম্প্রতি একটি বিল পাশ করিয়া- 
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আথক জনত 
ছিলেন। প্রেলিভেপ্ট ভ্ম্যান তাছার বিশেষ 
ক্ষমতার বলে সেই বিল অগ্রাহ করিয়া 
দিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট যার্িন লিনেটের 


নিকট এক বার্ড! প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন 
যে, বিলটিতে আয়কর হাসের যে প্রস্তাব 
উপস্থিত করা হুইয়াছে, তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য 
নছে। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন মন্দার স্থচনা 
এখনও হয় নাই। পে হিসাবে মন্দা, প্রতিরোধের 
নামে ট্যাক্স লাঘবের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অসমীচীন | 
ট্যাক্স হাস 'করা হইলে সরকারী আয় পড়িয়া 
যাইবে । আর গবর্ণষেণ্টের দায়িত্ব পরিপালনের 
দিক হইতে সেইরূপ ব্যবস্থা বর্তমানে খুবই ক্ষতিকর 
হইবে । দেশে এখনও ইনফ্লেশনের ভাব বর্তমান | 
' ট্যাক্সের হার চড়া হারে বজ্াপ রাখিয়া সেই 
ইনফ্রেন দমনে সাহাযা কবাই এক্ষণে প্রয়োজন । 
ট্যাক্সের দিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের আয় বজায় রাখিয়া 
বিরাট সবকারী পপভার মোচন, করিবার চেষ্টা 
করাও বর্তমানে দরকার! তাছ! ছাড়া বড় কথা 
এই বে, যুদ্ধের পর জগতে বিভিন্ন দেশের পুনর্গঠন 
কার্ধো সাছায্য করিবার যে দায়িত্ব মার্কিন গবর্ণমেণ্ট 
গ্রহণ করিয়াছেন, সরকারী আযের সুযোগ খর্ব 
করিয়া সেই দায়িত্ব পালনে পক্ষে বাধা লুটি করা 
বর্তমানে কিছুতেই সঙ্গত নছে। 

* প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান ট্যাল্স হাসের বিলটি অগ্রাহ্‌ 
করায় উহ! কার্যকরী করার একমাত্র উপায় ছিল 
সিনেট সদন্তদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের জোরে 
পুনরায় উহা! পাশ করিবার ব্যবস্থা করা ।প্রিপাব্লিকান 
দল সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলের পক্ষে 
মোট ভোট সংখ্যা ছুই-তৃতীয়াংশের কম হওয়ার 
শেষ পর্যান্ত রিপাবলিকান দলকে পর্যদয় বরণ 
করিতে হুইযাছে। যুদ্ধেব সময হইতে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে অনেক দিক দিয়াই লোকের উপর বেশী 
ট্যাক্স ভার চাপিয়াছে। ছোট শিল্প-ব্যবসায় ও 
অল্পআয়বিশি্ লোকদের শ্বার্ধের দিক হইতে 


বিবেচনা করিয়া সেই ট্যাক্স পদবদলের একটা - 


“ব্যবস্থা হউক, তাহা আমরা চাই। কিন্তু বড 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পার্টি হিসাবে 'রিপাব্রি কান” 
দল যেভাবে কেবল ওঁ শ্রেণীর লোকদের ট্যান্সভার 
লাঘবের ল্পম্ত ওকালতি করিতেছেন, তাহাতে 
উহাদের প্রস্তাব {কার্য্যকবী হইলে জনসাধারণের 
কল্যাপের পথ বিশেষ কিছুই প্রসারিত হইবে না। 
সে হিসাবে “রিপার্িকান” দলের উত্থাপিত বিলটি 
নামঞ্চুর হওয়াতে ক্ষোভের কোন কারণ আমরা 
দেখিতেছি না। | 
' স্বর্ণের মুল্য : 

কংগ্রেস ও মুগ্লিষ-লীগ লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের 
ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। অনুর 
ভবিষ্যতে ভারতনর্ষে ছুইটি ভোমিনিয়ন গবর্ণমেপ্ট 
স্থাপিত হইবে বলিয়াও স্থিব হইয়া গিয়াছে । কিন্তু 


- 0. 
৷ বেসন ব্যান্ধ লিঃ 
হেড অফিস_-২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
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কাল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, ' 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু' চূড়া, 
তমলুক, নওগা, নবস্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর ( বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহ্র, রাদসাহী, শান্তিপুর, 
* সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
' ম্যানেজিং ভিরেক্টর-_এল, এম, মুখাজ্জি, 
এম-এস-সি (কলিকাতা ), এ-সি-আই-এ 
( লণ্ডন ), চারটার্ড সেক্রেটারী । 





























রাজনৈতিক মীমাংনার উদ্ভোপগ আযগোঞ্রন সব্বেও 


তারতে সোনার বাজার নামিয়া আসার কোন 
নমুনা দেখা যাইতেছে না। বরং স্বর্ণের মূল্য নূতন 


" করিয়া চড়িয়া উঠিতেই আরম্ভ করিয়াছে । ইহাতে 


ভারতে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ কি তাহা জানিবার অন্ত 
অনেকে আমাদের নিকট পক্রার্দি লিখিতেছেন |. 
এসম্পর্কে আমাদের মত এই যে, ভারতে স্বর্ণের 
মূল্য শীঘ্র নামিয়া আসিবে বলিয়া আমরা এখনও 
আশান্বিত নছি। রাজনৈতিক অচল অবস্থা ও 
দাঙ্গা-হাঙ্গাম। ) এতদিন স্বর্ণের ' মূল্য চড়া 
রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। বর্তমানে 
রাজনৈতিক মীমাংসার একটা পথ হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত ভারত বিভাগের পরিকল্পনা হিন্দু, মুললমান, 
শিখ কোন সম্প্রদায়কেই যে পুরা মাত্রায় সম্ভ্ট 
করিতে পারে নাই তাহা আমরা, বিশেষভাবেই 
লক্ষ্য করিতেছি। মুসলিমদের দাবী যথাযথ 
পরিপুরিত না হওয়ায় তাহাদের মনে যথেষ্ট. ক্ষোভ 
রহিয়াছে । আন্দোলন করিয়া ও বাউণ্ডারী 
কমিশনের ' দরবারে দাবী-দাওয়া পেশ করিয়া 
তাহার! আরও অঞ্চল পাকিস্থানে টানিয়া লওয়ার 
স্বপ্ন দেখিতেছে। এই অবস্থায় এদেশে দাঙ্গা 
হাক্ষামার সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে । তাহা 
ছাড়া বৃহত্তর দগতের পটভূমিকার় নুতন 
রাজনৈতিক গোলযোগ ও নূতন মহালমরের - 
কালে! মেঘও ধাঁরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ও সামরিক লঙ্বর্ষের 
আশঙ্কা থাকিলে লোকে সোনা রূপ! মন্কৃত- সম্পর্কে 
খুব আগ্ৰহান্বিত হইয়া পড়ে। সে আশঙ্কা যেখানে 
বাস্তবিকই রহিয়াছে সেখানে এদেশের লোকেরা 
যে এখনও বর্ণ ক্রয় ও .মজুতের ঝৌঁক দেখাইবে 
এবং উচার যুগ্য যে চড়া থাকিয়া যাইবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেবল রাজনৈতিক " 


কারণই নহে এদেশে ম্বর্ণের মূল্য চড় . . 
থাকিবার অন্ত কতকগুলি স্থানীয় কারণও 
রছিয়াছে। এদেশে চোরা " কারবারের 


আধিক্য এখনও খুব বেশী। পুলিশের চোখে ধূলা 
দিয়া চোরা কারবারের মুনাফা ও ঘুষের টাকা 
গোপনে সংরক্ষণ করিবার অন্য অনেকেই স্বর্ণ ক্রয় ও 


, মজুত সম্পর্কে বৌক দেখাইতেছে। এই ভাবে সকল 


দিক দিয়াই সোনার চাহির্দ! বাড়িয়া যাইতেছে। 
কিন্ত বাজারে বিক্রয়যোগ্য সোনার যোগান এত কম 
যে, তাহা দ্বারা সে চাছিদা মিটানো সম্ভবপর 
হইতেছে ন! । গবর্ণমেণ্ট এদেশের চাছিদা। মিটানোর 
জন্তু বাহির হইতে সোনা আমদানীর সুযোগ দিবেন 
দূরের কথা, তাঁহারা নানা কারণে গে আমদানী 
একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
ফলে স্বর্ণের ছুল্পাপ্যতার জন্য উহার মূল্য বেশ চড়া 
থাকিয়া যাইতেছে। 'ভবিয্যতে বাহির হইতে 
যন্ত্রপাতি ও অন্তান্ত ধরণের একান্ত আবশ্তকীয় 
মাল আমদানী করিতে গিয়াই ভারতের ষ্টালিং 
পাওনা! ও অজ্জিত বৈদেশিক পিকিউরিটি বিশেষ- 
ভাবে নিয়োজিত হইবে । সোনা আমদানীর অন্ত 
,সেই সব সিকিউরিটি ব্যবহার করা চলিবে না। 
কাজেই সোনা আমদানী সম্পর্কে বর্তমান 
নিষেধাজ্ঞা শীঘ্র উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
স্বর্ণ আমদানীর সুযোগ প্রসারিত না হইলে উহার 
যোগান বাঁড়িবার ও উহার মূল্য হাস পাওয়ার আশী 
নিতস্তাই বৃথা । অবশ্ত দেশে যদি কোন : নিদারুণ 
অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয় তবে বিরূপ অবস্থার 
চাপে সাধারণ লোক তাহাদের হস্তস্থিত সোনা 
বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে এবং তাহাতে কৃত্রিম" 
ভাবে সোনার, যোগান বাড়িয়া উদার মূল্য 
নিন্নাভিমুখী হইয়া দীড়াইতে পারে। কিন্ত 
আগামী কয় বৎসর মধ্যে দেশে সেক্স কোন 
ব্যাপক আধিক মন্দা সুচিত হওয়ার কোন কারণ 
আমরা দেখিতেছি না। সোনার যোগানের 
তুলনায় উহার চাহিদা খুব বেশী থাকার 
ভন্ড আরও কিছুকাল উহীর মুল্য চড়া হারেই 
বলবৎ রছিবে বলিয়া আমাদের ধারপ1। 


টি 


" ২৩শে জুন, ১৯৪৭] 


পাকিস্থানের পাট 
ইত্ডিয়াঁন জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের প্রথম 
ভারতীয় সভাপতি মিঃ এম পি বিড়লাকে সম্প্রতি 
. বোস্বাইয়ে একটি সভায় সম্বন্ধিত করা হয়। 
ওঁ সম্বর্ধনা। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ বিড়ল! 
বাংলার পাট-শিল্পের তবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন, যেভাবে বাংলা প্রদ্বেশকে 
বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা! হইয়াছে, 
তাহাতে ওঁ প্রদেশের সমস্ত চটকলই পশ্চিম বঙ্গীয় 
রাষ্ট্রের অস্তভূক্ত হইবে। অপরদিকে বাংলার 
প্রধান পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলি ( মোট উৎপন্ন 
পাটের শতকর! ৭০ ভাগ পাট যে সব অঞ্চলে 
জ্রন্মিয়া থাকে) পাকিস্থানে পড়িবে। ইহাতে 
চটকলগুলিকে স্বভাবতঃই পাকিস্থান রাষ্ট্রের উপর 
নির্ভরখীল থাকিতে? হইবে । একথা সত্য যে, 
ভবিষ্যতে চটকলগুলির প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের উৎপাদন বর্তমানের 
তুলনায় বাড়ানো যাইবে । পশ্চিম বঙ্গের হুগলী ও 
খুলনা জেলায় বেশী পরিমাণে পাট অরন্মাইবার 
সুযোগ রহিয়াছে। আসাম প্রদেশেও বর্তমানের 
তুলনায় ভবিষ্যতে ব্যাপকতরভাঁবে পাটের চাষ 
করা যাইতে পারে। বর্তমানে সমস্ত ভারতের 
ঃমোট উৎপন্ন পাটের শতকরা ৮ ভাগ মাত্র বিহার 
ও উড়িয্যা প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে 
ওঁ ছুই প্রদেশের উৎপাদনও বর্তমানের তুলনায় 
.. বাড়িবে। নেপাল রাজ্য হইতেও বর্তমানের ষ্কায় 
ভবিষ্যতে কিছু পরিমাণ পাট বিহার প্রদেশ দিয়া 
আমদানী হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইভাবে 
পাটের যোগান বাঁড়িলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
মোট যোগান দিয়া কলিকাতার চটকলসমূহের 
কাজ যথোচিতভাবে চালু'রাখা সম্ভবপর হইবে না। 
অন্ততঃ কতকাংশে উহাদিগকে পাকিস্থানের উৎপন্ন 
পাটের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। কিন্তু সেই 
নির্ভরতার জন্য পাট-শিল্পকে বিশেষ কোন 
অন্ুবিধায়, পড়িতে হইবে বলিয়া মিঃ বিড়লা মনে 
করেন না।' পূর্ববঙ্গের প্রধান অর্থকরী ফসল 
পাট। উহা! বিক্রয় করিয়া ও অঞ্চলের লোক- 
' দ্রিগকে নানা শিল্পপ্রব্য বাহির হইতে আনাইতে 
হইবে। ভারতীয় যুক্তরার সেই সব দ্রব্য সরবরাহ 
করিয়া . তদ্বিনিময়ে চটকলগুলির প্রয়োজনীয় 
পাট পাকিস্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবে। 
পারস্পরিক রেষারেষির ভাব নিয়া উভয় রাষ্ট্রের 
শিল্প ও বাণিজ্য নীতি নিয়ন্ত্রিত না হইলে পণ্য 
আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা অবস্তই গড়িয়া তোলা 
যাইবে । তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত উভয় রাষ্ট্রই যথেষ্ট 
উপকৃত হইবে। 
তারতীষ যুক্তরাষ্্রী ও পাকিস্থানের ভিতর 
ব্যবসাগত আদান-প্রদানের একটা শসৌহার্দ্যপূর্ণ 
সম্পর্ক গড়িয়া তোলা বিষয়ে মিঃ বিড়লার এই 
নির্দেশ আমরা খুব সমীচীন বলিয়াই মনে করি। 
তবে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের দিক দিয়া পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের অভাব অনটন যেরূপ বেশী, তাহাতে সেই 
রাষ্ট্রের উদ্যোক্তাদের পক্ষেই এই শ্রেণীর বোঝাপড়া 





* * সম্পর্কে সর্বাপ্রে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন । 


আশা করি, স্বতন্ত্র ও সার্বতৌম রাষ্ট্রের তথাকথিত 

হঠকারিতা 'নিয়া মুসলিম লীগ সেই প্রয়োজনকে 

অবহেলা করিবেন না। যদি তাহারা তাহা করেন, 
২ 
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তবে পাকিস্থানের জনসাধারণের পক্ষে অনেক 
দিক দিয়াই তাহা ক্ষতিকর হইয়া হাড়াইবে, সন্দেহ 
নাই। 
সংখ্যাতথ্যবিষযয়ক রিপোর্ট প্রকাশে 
বিলম্ব 


আধুনিক সভ্য হুনিয়ায় প্রতি উন্নতিশ্বীল দেশের 
গর্ণমেপ্টই দেশের সমাভনৈতিক ১3 অর্থনৈতিক 
অবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য-বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 
থাকেন। সাধারণের অবগতির জম্ম সময়মত সে 
সমস্ত প্রকাশ করা সম্পর্কেও তাহাদের আগ্রহ 
,তৎপর্তা যথেষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্ত 
ভারতে থুব কম বিষয়েই আজ পর্য্যন্ত সরকারী- 
ভাবে সংধ্যা-তথ্য সংগ্রহের ও প্রকাশের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। যে কতিপয় বিষয়ে তথ্যাদি প্রকাশ 
করা হইত, যুদ্ধের সময় হইতে তাছাও নির্শ্মমভাবে 
ছাটাই কর! হইয়াছে। কয়েকটি বিষয়ে যদিও 
ৰা সংখ্যাতথ্য এখনও বাহির করা হইতেছে, বহ 
বিলম্বে ' এই সমস্ত প্রকাশিত হওয়ার ফলে তাহা 
সাধারণের বিশেষ কিছু কাক্তে আসিতেছে না। 
১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতেই সংখ্যা- 
বিবরণ সংগ্রহ ও কাশ করা বিষয়ে সরকারী 
শৈথিল্য বিশেষ কবিষা প্রশ্রয় পাইতে থাকে। 
১৯৪১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট তৈয়ার 
করিবার সময় গবর্ণহেণ্ট কয়েক লক্ষ টাকা খরচ 
বাচাইবার জন্ত অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য উহার 
আওতা হইতে বাদ দেন। ফলে এ রিপোর্টটি 
নানা দিক দিয়া অমম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অষ্কাম্ 
বিষয়ে সাময়িক ' বিবরণ প্রকাশ করা সম্পর্কেও 
তাহার! যথেষ্ট বিলম্ব করিতে আরস্ভ করেন। শিল্প 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ভারত 
সরকারের সংখ্যাতথ্য বিভাগ হইতে একটি মানিক 
রিপোর্ট প্রকাশের পতি আছে। যুদ্ধের সময় 
হইতে ওঁ রিপোর্ট প্রকাশে গবর্ণমেপ্টের 
নিদারুণ শৈথিল্য দেখা যাইতেছে । ১৯৪৭ সালের 





জুন মাস শেষ হইতে চলিল কিন্তু সম্প্রতি এই 
রিপোর্টের ১৯৪৬ সালের মার্চের সংখ্যা প্রকাশিত 
হইযাছে। যেরূপ ধীর গতিতে উহ! প্রকাশ করা 
হইতেছে, তাহাতে ১৯৪৬ সালের সকল সংখ্যা 


১৯৪৭ সালের মধ্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা 


করা যায় না। ভারতীয় বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে | 
সরকারী মাসিক রিপোর্টের গত ১৯৪৬ ' সালের 
আগষ্ট মাসের সংখ্যা কিছুদিন হুইল বাহির 
হইয়াছে। ভারতের বড় শিল্প-কারখানাসমূহের 
বিবরণ দিয়া ত্য বাঁধিক রিপোর্ট প্রকাশ কর! হয়, 
‘তাহার ১৯৪২ গালের সংখ্যাই শুধু এ পর্য্যন্ত পাওয়া 
গিয়াছে। বৃটিশ-ভারতের কৃষিবিষয়ক সংখ্যাতথ্য 
১৯৩৮-৩৯ সালের পর আর প্রকাশিত হয় নাই। 
গত বৎসরের শেষ দিকে ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯৪৩-৪৪ 
সালের বহির্ববাপণিজ্যের রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন । 
উহাই এ সম্পর্কে শেষ রিপোর্ট । বিভিন্ন বিষয়ে সমগ্র 
বৃটিশ: ভারতের সংখ্যাতথ্য সংযোজিত করিষা 
একটি বাধিক রিপোর্ট (Statistical Abstract 
for British India) প্রকাশ করা হইত, কিন্তু এ 
পর্য্যস্ত & রিপোর্টের ১2৩৯-৪০ সালের সংখ্যাটিই 
মাত্র বাহির হইয়াছে। পরবর্তী বৎসরসমূহের 
রিপোর্ট কবে বাহির হইবে, তাহার কোন আভাষ 
এখনও পাওয়! যাইতেছে ন!। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা বুঝিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
কার্ষ্যধার! স্থির করিবার জঙম্যই এই সব রিপোর্ট 
বেশী করিয়া গুয়োজন হইয়! থাকে । এত বিলম্বে 
ওঁ সমস্ত প্রকাশ হওয়াতে সে প্রয়োজন বিশেষ 
কিছু মিটিতেছে না। ফলে রিপোর্ট তৈয়ার ও 
তাহা প্রচারের সার্থকতা অনেক পরিমাণে খর্ব 
হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার 
নাম করিয়া এতদিন গবর্ণমেপ্ট নানা বিষয়ে রিপোর্ট 
প্রকাশে বিলম্ব করিয়াছেন । কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার 
পর আজ যেখানে ছুই বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইতে 
চলিয়াছে, সেখানে এখনও এই বিলম্বের কারণ 
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আঁদায়ীকত মুলধন নগদ ও অন্যান্য 
ও রিজার্ভ 9১৪, ০৯,১৮০২ ব্যাঙ্কে ৩+৪৮১৩৮১০ ৫৬২ 
আমানত ১৪৬০১৮৯৮৭১২ || কো নীর কাগজ ও ৭.1] 
| "৯ | অন্যান্য শেয়ারে ৬৩৭১৫,০১০৭ || 
| 'অন্যান্য থাতে ১৬৭,৩৮৭১৪৭ a | ৬,০২, ৯৩,৫০৭ il 
অর্ব প্টত লাভ ২৫৫৮৫১ | অন্যান্য সম্পত্তি. ১৫৫১৬,৭৮২২ 
(৩১-১২-৪৬ তারিখের ব্যালেন্সসীট হইতে উদ্ধত ) | ঃ 
'মিঃ বি কে দত্ত মিঃ এন, সি, দত্ত | 
ৃ ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ম্যানেজিং 
En" WE 











J 
চরের I 




































































১৩৬ রর 


আর্থিক জগৎ 





‘কি? ইহা তথ্যাদি সংগ্রহের অন্থবিধা, না 
শৈথিল্য ? প্রেস ধর্মঘটের সাময়িক বিদ্রকে এই, 
কয় বৎসরের ক্রমাগত গাফিলতীর অন্য দায়ী 
করিতে যাওয়াও অবাস্তর। ভারতের আধিক - 
, ও সামাজিক উন্নতির পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে, 
তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের সুব্যবস্থা: সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন। মে প্রয়োজন ভারতের অন্তর্বর্তী 
সরকার এখনও পরিপূর্ণরূপ হদয়ঙ্গম করিতেছেন 
না, ইহা দুঃখের বিষয়। 
ব্যাঙ্ক একত্রীকরণের প্রশংসনীয় নীতি 
যুদ্ধের পরে বাংলায় অনেক ছোট ব্যাক্কের 
সমক্ষে নানারূপ সমন্তা মূর্ত 'হইয়! উঠিয়াছে। 
যুদ্ধকালীন অবস্থার তুলনায় বর্তমানে ব্যাক্কিংরের 
ক্ষেত্রে লাভজনক কাঁজকারবারের সুযোগ কম, 
অথচ ব্যাঙ্কের সংখ্যা অধিক বলিয়া পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতার ভাব খুবই বেশী। যে সব ব্যাঙ্কের 
আধিক ভিত্তি দুর্বল এই অবস্থায় স্বভাবতঃই 
তাহারা কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসা 
প্রসার দুরের কথা, নিছেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই 
আঁজ অনেক ছোট ব্যাঞ্ষের পক্ষে নিদারুণ সমন্তা 
হইয়া দীড়াইয়াছে। উহাদের এই আত্মরক্ষার 
সংগ্রাম জনসাধারণকে রীতিমত উদ্বিগ্ন করিয়া 
তুলিয়াছে। সম্প্রতি কতকগুলি ছোট ব্যান্কের 
পতন ঘটায় আমানতকারীদের ক্ষতি ও অসুবিধার 
' কারণও যথেষ্টই ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় একক্রী- 
করণ নীতি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের 
ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার প্রয়োজনীয়তা আজ খুবই বড় 
হইয়া দেখা দিয়াছে। হুই বা ততোধিক ছোট 
ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া একটি ব্যাঙ্কে পরিণত করিলে 
তাহাতে ব্যান্কের শক্তি ও সামর্থ্য বাড়িতে পারে। 
অধিক'পরিমাণ কার্যকরী মূলধন লইয়া তখন উহা 
ব্যবসা প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রন্কত হ্ুযোগ 
লাভ করিতে পারে। যে সব- মাঝারি ব্যাঙ্ক ও 
বড় ব্যাঙ্কের আধিক বনিয়াদ অপেক্ষাক্কত সুদৃঢ়, 
তাহাদের কোন ছুইটিকে একত্র করিয়া (কিংবা 
' উহাদের সহিত এক বা ততোধিক ছোট ব্যাঙ্ককে 
একীভূত করিয়া) একটি, প্রতিষ্ঠানে বপাস্তরিত 
- করিলে অধিকতর শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক 
হিসাবে ভাহারাও লোক্ষের বেশী আস্থা ও সমর্থন 
_ লাভে সক্ষম হইবে, সন্দেহ নাই। এই সব কারণে 
ব্যাঙ্ক একভ্রীকরণ নীতি সম্পর্কে আমরা সর্বদাই. 
খুব আগ্রহশ্ীল। গত বৎসর কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং 
কর্পোরেশনের সহিত নিউ ষ্্যাত্বার্ড ব্যাঙ্ককে 
একীডুত করা হইয়াছিল! সম্প্রতি মহালন্মী ' 


ব্যাঙ্কের সহিত সিলেট ইত্রাস্্ীয়াল ব্যাঙ্ককে ও 
সেন্ট্রাল ' ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের সহিত ময়মলসিংহ- 
গৌরীপুর ব্যাঙ্কে একীভূত করিবার আয়োজন 


[ ২৩শে জুন, ১৯৪৭ 





চলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সেন্টাল ক্যালকাটা 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন যে, ওঁ ব্যাক্কের সহিত ময়মনপি ংহ- 
গৌরীপুর ব্যান্ধকে একত্র করা সম্পর্কে শেষোক্ত 
ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ সম্প্রতি এক প্রস্তাব পাশ 
করিয়াছেন মিঃ চারুচন্্র দন্ত আই পি এসকে 
(অবসরপ্রাপ্ত ) চেয়ারম্যান, মিঃ বীরেন্্রকিশোর 
রায়চৌধুরীকে ভাইস-চেয়ারম্যান ও মিঃ দেবীদাস 
রায়কে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে লইয়া এই 
যুক্ত ব্যাঙ্কের নৃতন পরিচালক বোর্ড গঠন করা 
হইবে। এই সম্মিলিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির আদায়ী 
মূলধন ও কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ হুইবে যথা- 
ক্রমে ১২ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি টাকা। সেন্ট্রাল, 
ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের সহিত ময়মনসিংহ-গৌরীপুর 
ব্যান্কটি একীভূত হইলে এই যুক্ত প্রতিষ্ঠানটি 
যে অবিলম্বেই বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে। 
গোল আলু সম্পর্কে গবেষণা 

গোল আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্ক ভারতের 
অন্তর্বর্তী সরকার এদেশে কয়েকটি গবেষণা বেন্ত 
স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহ্প করিয়াছেন প্রথমতঃ 
গোল আলু সম্পর্কে গবেষণার জন্ত একটি কেন্সীয় 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হুইবে। বিহারে গোল 
আলুর উৎপাদন বেশী। বিভিন্ন প্রদেশ বাহির হইতে 
বীজ হিসাবে যে গোল আলুর যোগান পায়, তাহার 
শতকরা ৬০ ভাগই বিহার হইতে আগিয়া থাকে। 
কাজেই গোল আলু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবেষপাগারটি 
বিহার প্রদেশেই স্থাপন করা হইবে । প্র কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠানের পরিপুরক হিসাবে তিনটি সাব- 
গবেষণা কেন্দ্ৰও প্রতিষ্ঠা করা হুইবে। খুব সম্ভব 
বাংলা, পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ ও নীলগিরিতে এই 


কেনদুগুলি স্থাপিত হইবে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির 


সহিত একটি “সীভ. সার্টিফাইং বোর্ডও পরিচালিত / 
হইবে। এ বোর্ড বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত বীজ 
আলু পরীক্ষা করিয়া লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট 
মারফতে উহার উৎকষ্টতা বজায় রাখিতে সাহায্য 
করিবেন। আলু চাষের উন্নত. প্রক্রিয়া উদ্ভাবন 
করা, এই অত্যাবশ্তকীয় খান্ত ফসলের উৎপাদন 


বৃদ্ধি করা ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ প্রচলন করা - 


গবেষণা. প্রতিষ্ঠানগুলির মূল লক্ষ্য হইবে। সেদ্রন্ক 
উহারা সকল দিক দিয়াই সময়োচিত বিধিব্যবস্থা : 
অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন। 

গোল, আলু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ 
গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হুইতেছেন 
জানিয়৷ আমরা বিশেষ সুখী হইলাম | ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা গোল আলুকে একটি 





প্রধান তরকারি হিসাবে ব্যবহার করিয়া, থাকে । 
এই জটিল খাত্ত-লঙ্কটের দিনে এহেন খদ্যদ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 
বথেষ্ট রহিয়াছে। ভাবতবর্ষে বৎসরে ৪ কোটি 
৯০ লক্ষ মণ গোল আলু উৎপর হুয়। দেশের 
প্রয়োজন ইহাতে মিটে না বলিষ! প্রতি বৎসর 
গড়ে ৩৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১ লক্ষ মণ গোল আনু 
এদেশকে বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। 
গোল আনুর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে এই 
পরমুখাপেক্ষিতা দুর হইতে পারে! ইংলগ্ডে প্রতি 
একর চাষভূষিতে গড়ে ২২০ মণ আনু উৎপনর হয়। 
ভারতে একর প্রতি উহার উৎপাদন ১০০ যণের 
বেশী নহে। গোল আলু চাষের উন্নত প্রক্রিয়া 
প্রবর্তন করিতে পারিলে ও বিভিন্ন অঞ্চলের জমি 
ও আবহাওয়া অঙ্ুযায়ী উপযুক্ত বীঞ্জ সরবরাহ 
করিতে পারিলে, এদেশে গোল আলুর উৎপাদন 
যে বেশ কিছু বৃদ্ধি করা যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় এদেশে কয়েকটি 
গবেষণা কেন্ত্র স্থাপিত ছংলে উচাদের ত্বার! 


'এী বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইবে বলিয়া আমরা, 


আশা করি। 


চট কলের শ্রমিক 


এ দেশের চটকলের মালিকরা এতদিন শুধু ' 
তাহাদের মুনাফার দিকেই নজর -.বাখিয়াছেন, 


' শ্রমিকের সুখ-সুব্ধার দিকে তাকান নাই। 


পেইজস্ভই আমরা দেখিতে পাই, পাটকল 
কোম্পানীর প্রদত্ত. লভ্যাংশের ছার বাঁড়িলেও 
শ্রমিকের মদ্তুরীর ছার বিশেষ কিছু বাড়ে নাই। 
যুদ্ধের সময় হইতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় 
বাড়িতে বাড়িতে পূর্বের তুলনায় আছ যেখানে 
তাহা ৩|৪ গুণ দীড়াইয়াছে, সেখানে" এই অবস্থা 
চলিতে থাকা আর কোনমতেই বাঞ্চনীয় নহে। 
ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
সভাপতি ডাঃ স্থরেশচন্দ্র ব্যানাচ্জি এ বিষয়ে 
ভারতীয় চটকল সমিতির মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ 


করিয়াছেন, ইহ! সুখের বিষয়। ডাঃ ব্যানাজ্জি। 
বলিয়াছেন, ভারতীয় চটকল সমিতির অস্তভূ ক্র 
চটকলগুলির মধ্যে বদ.বজ,.মিল ও বীরলাপুর 
মিলের শ্রমিকদের মাহিয়ানার হারই বর্তমানে 


'লবচেয়ে বেশী। এ ছুই মিলে শ্রমিকদের নিয়তম 


বেতন মাসিক ২১২ টাকা হুইয়াছে । ভাত। মিলাইয়। 
তাহারা সর্ব্বোচ্চে মালে ৪৭৮০ আন! পর্য্যন্ত 
পাইতেছে। ভারতীয় চটকল সমিতির অন্তভূক্তি 
অস্ান্ত মিলে শ্রমিকদের নিম্নতম মাসিক মজুরীর 
হার এখনও ১৭/০ আনা। ভাতা লইয়া তাহারা, 
সর্ববোচ্চে ৪১৮০ আনার বেশী পায় না। 'মাসিক 
€৫২ টাকার চেয়ে কম পাইলে বর্তমান ুঙ্গুল্যের 
বাবারে কোন লোকের আঁবনধাল্রা ব্যয় মিটিতে 
পারে না মনে করিয়া পে-কমিশন তাহাদের 
রিপোর্টে সরকারী কর্খচারীদের নিয়তম পাওনা 
এওঁ হারে নির্ধারিত করিয়াছেন। এ দেশে 
চটকলের শ্রমিকদের মাসিক পাওনার হার এখনও 
৫৫২ টাকার চেয়ে নিয়নন্তরে সীমাবন্ধ 
হইয়া রহিয়াছে, ইহ! নিতান্ত পরিতাপের 'বিষয়। 
ভাঃ ব্যানাঞ্জি তাই একজন এডছুডিকেটর নিয়োগ 
করিয়া পাটকল শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত 
করাইবার ও তাঁহার যারফতে সমুচিত হারে 
শ্রমিকদের মালিক পাওনা নির্ধারণ করাইবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা ডাঃ ব্যানাজ্জির এই 
প্রস্তাব খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 


মে 


০ 

ভারত সরকারের খাত বিভাগের কর্তারা 
"ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতে থানজ্রব্যের যোগান 
যেরূপ কষ দীড়াইতেছে তাহাতে আগামী জুলাই 
১ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দেশের লোকদের চাহিদ] 
মিটানোর সমস্তা. খুবই জটিল হইয়া দেখা দিবে। 
অক্টোবর,মাপের পূর্বে দেশে নুতন চাউল ও গম 
ফসলের বিশেষ কিছু যোগান পাওয়া যাইবে না। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ তাহাদের নিজস্ব 
এজেপ্টদের মীরফতে যে খাদ্শন্ত ক্রয় করিতে- 
ছিলেন, ইতিমধ্যেই কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার 
পরিমাণ হাস পাইয়াছে। আগামী হই তিন 
মাস এই মন্দা লমভাবেই চলিতে থাকিবে । এই 
সময় মধ্যে বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাপ 
খান্তশন্ত সংগ্রহ করাও নিতান্ত কঠিন হইয়া 
দাড়াইবে। এদেশের অভাব পুরণের জঙ্ জুন, 
জুলাই ও আগ মাপে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন 
'খাদথাদ্রব্য বাহির হইতে আমদানী করা দরকার । 
‘কিন্ত কেন্দ্রীয় খান্ত বিভাগের আস্তরিক চেষ্টা সত্বেও 
তাহারা এই পরিমাণ খান্ত আমদানীর ব্যবস্থা 
করিতে পারিতেছেন না। আন্তর্জাতিক খাত 
বোর্ড ভারতের অস্ত যে বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন 
এবং বিভিন্ন দেশের সহিত শ্বতন্রভাবে আলাপ- 
'আলোচনা চালাইয়! যেটুকু বুঝাপড়া করা সম্ভবপর 
হইয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত তিন মাসে যথাক্রমে 
১ লক্ষ ৬৪ হাজার টন, ১ লক্ষ ৭৯ হাজার টন 
ও ১ লক্ষ ১১ হাজার টনের বেশী অর্থাৎ মোটমাট 
২ লক্ষ €৪ ' হাজার টনের বেশী খাস্তশস্ত বাহির 
. হুইতে আমদানী হওয়ার; আশা নাই। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজী শ্রমিকদের ধর্সঘট আরম্ভ 
হুইয়াছে। এই ধর্মঘট চলিতে থাকিলে জুলাই ও 
আগষ্ট মাসে এ স্বল্প বরাদ্দ অনুযায়ী খাতশন্ত 
'পাঁওয়াও ভারতের পক্ষে কঠিন হুইয়া দীড়াইবে। 


' ভারত গরর্ণমেণ্ট আর্জেপ্টাইন, অষ্ট্রেলিয়া, 


* তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে অতিরিক্ত খাতশন্ত 
সংগ্রহের জম্ত এসব দেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত 
আলাপ-আলে 


বলা কঠিন। সে চেষ্টার 'উপর নির্ভর করিয়া 
'পর্বকার বরাদ্দ অনুযায়ী যথানিয়মে এদেশে 
মাথাপিছু খাস্ সরবরাহ করিয়া যাওয়া ঠিক নহে। 
'জুলাই ও আগষ্ট মাসে যোগান বেশী পরিমাণে 
হান পাইলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় এদেশে থান্ধ- 
.জ্ব্যের রেশন ব্যবস্থা যাহাতে একেবারে বিকল 
' ইয়া না পড়ে, সেঞ্জগ্ত ভারত সরকারের খাদ বিভাগ 
‘এদেশের ঘাটতি প্রদেশের গবর্ণমেন্সসমূহকে 
মাথাপিছু রেশন বরাদ্দ কমাইয়া এখন হইতেই 
মন্তুত খাস্তশম্ত যথাসস্তব সংরক্ষণ কারয়া চলিবার " 
"উপদেশ দিয়াছেন। 
আগামী কয় মাস খাগ্টের যোগান কম পড়িবার 
ষে আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহাতে ভারত গব্ণমেন্টের 
পক্ষে এই উপদেশ দেওয়া খুবই শ্বাভাবিক। কিন্ত 
বাংলা সরকার এই উপদেশ যেরূপ কঠোরভাবে 


কাঁধ্যকরী করিতে উদ্ভোপী হুইয়াছেন, তাহা ' 


দেখিয়া আমরা বিদ্মিত হইয়াছে । দুর্ভিক্ষের সময় 
-গভ ১৯৪৪ সালে জাঙ্রয়ারী মাসে ' প্রথম যখন 


LL) 


[চনা চালাইয়াছেন। সেই আলাপ- . 
আলোচনা কতদুর সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহা. 


Ll 


জটিল খাত্ত-সমস্তা 








কলিকাতায় রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়, তখন 
প্রতি পূর্ণবয়ঙ্ক লোকের জ্রম্ক চাউল ও আটার 
মৌট বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল সপ্তাহে শু সের। 
সেই বরাদ্দ হাস করিয়া বর্তমানে মাথাপিছু সপ্তাহে 
মাত্র ২ সের ১০ছটাক করিয়া খাভশন্ত যোগান 
হইতেছে । বাংলার বেসামরিক মাল সরবরাহ 
বিভাগের কমিশনার মিঃ এস এন রায় সম্প্রতি 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ৩০শে জুন হইতে 
এ প্রদেশে রেশন ব্যবস্থায় মাথাপিছু খাছ্যশন্ত 
প্রদানের ছার আরও ৭ ছটাক কমাইয়! মোট 
২ পের ৩ ছটাকে সীমাবদ্ধ করা হইবে। অর্থাৎ 
বর্তমানে কলিকাতার প্রতি পুর্ণবক্ক লোককে 
যে স্থলে. প্রতি দিনের হিসাবে ৬ ছটাক করিয়া 
চাউল ও আটা! সরবরাহ করা হইতেছে, আগামী 
৩০শে জুন হইতে সেস্থলে প্রতি পুর্ণবয়স্ক লোককে 
প্রতি দিনের হিসাবে £ ছটাক করিয়া তাহ! 
যোগানো হুইবে। প্রতি সপ্তাহে সের ১০ ছটাক 
থাস্তশন্ত পাইয়া লোকের সম্পূর্ণ উদরপৃত্তি সম্ভব- 
পর হইতেছে না । সেই বরাদ্দ ৭ ছটাক পরিমাণে 
হাস করাতে ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আধপেটা 


খাইয়াই কোন মৃতে দ্রীবনধারণ করিতে হুইবে। 


সাধারণ লোকে উপযুক্ত পরিমাণে ফল, মাছ, 
মাংস, ভিম তরিতরকারি খাইতে অত্যত্ত নয়। 
এই ছুম্মুল্যের বাজারে সে সমস্ত উপযুক্ত পরিমাণে 
সংগ্রহ করা অধিকাংশের পক্ষে সাধ্যাতীতও বটে । 
কাজেই মূল আহাৰ্য্য হিসাবে ভাত ও রুটির উপরই 
ভাছাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। রেশন দোকান 
হইতে চাউল ও আটা যোগাইবার মাত্রা কঠোর- 
ভাবে হাস করায় তাঁছার ফলে কম আহার ও 
অর্ধাহারই জীবনযাত্রার রীতি ছইয়া দীড়াইবে। 


পরিণামে রোগ, শোক ও স্বাস্থ্যহীনতার আধিক্য . 


দেখা যাইবে সেই শোচনীয় অবস্থার কথ! হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া আমরা এই কঠোর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 


আমাদের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের কমিশনার 


ভরসা দিয়াছেন, এই জরুরী ব্যবস্থা ছুই মাসের 





সঞ্চয় করতে হ’লে আজই, 
আমাদের নিকট আনন্ত 
করুন 


দি হুগলী ব্যান্ক রঃ 


৩, ধৰ্মমতল! ই্রাট, কলিকাতা। : 
ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০ ৬১, ৬২, 


২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 
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বেশী বলবৎ থাকিবে না। আপাততঃ খান্ত 
ব্যবহারের মাত্রা হাস করিয়া ও খাস্তমংগ্রহ বিষয়ে 


ভবিষ্যতে অধিকতর চেষ্টা নিয়োগ করিয়া তাহারা 


মজুত খাস্তশন্তের :পরিমাণ সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। 
তখন পুনরায় মাথাপিছু ২ সের ১০ ছটাক 
হারেই হয়ত খাদ্য সরবরাহ করা যাইবে। 
কাজেই সাধারণের পক্ষে আশঙ্কিত হওয়ার কোন 
কারণ নাই। মিঃ এস এন. রায়ের মুখে এই 
ভরসার বাণী আমাদের কাছে নিতান্ত বিভ্রপের 


- মতই শুনাইয়াছে। ছুই মাসের অন্ত অর্ধাহারের 


ব্যবস্থা করিয়া ভবিষ্যতে ৱরান্দের হার বৃদ্ধির এই 
আশ্বাস সাধারণের উদ্দেস্তে অনার স্তোক বাক্য 
ছাড়া আর কিছু নহে। জনসাধারণকে ' খাত্ত 
যোগাইবার ব্যাপারে বাংলা সরকার অনেকবার 
অনেক ভরা দিয়া পরে তাহা রক্ষা করিতে পারেন . 
নাই। গত মে মানে বাংলার বেসামরিক 
মাল সরবরাহ বিভাগের কর্মকর্তারা ভরস! 
দিয়াছিলেন, কোন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় না ঘটিলে 
এবৎসর বাংলায় খান্ত রেশন ব্যবস্থা ঠিক 
ঠিকভাবে চালু রাখিতে কোন অন্তুবিধা হইবে না। 
মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত তাহারা ১ লক্ষ ২ হাজার 
৪০০ টন চাউল ও ধান মন্ধুত করিয়াছিলেন । 
ওঁ সময় হইতে গত ৫ই মে পর্যন্ত তাহারা আরও 
হ লক্ষ ৭৩ হাজার টন, চাউল ও ধান ক্রয় করিতে 
সমর্থ ছইয়াছেন। মন্ধুতের পরিমাণ প্রক্বপভাবে . 
বাড়িস্বা যাওয়ায় তাহাকে ভিত্তি করিয়াই 
বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের কর্তারা এরূপ 
আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপ অপ্রত্যাশিত | 
বিপর্ধ্য় ছাড়াই তাহারা এক মাল পরে রেশন 
হাসের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাদের 
তথাকথিত আশ্বাসের বৃল্য যে কিরূপ বেশী, 
ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। | 
ভারত সরকার বাংলা সরকারকে, বিশেষভাবে, 
কেবল গমই সরবরাহ করিয়া থাকেন। বিদেশ 
হইতে গমের বেশী কিছু যোগান পাওয়া যাইতেছে 
না বলিয়া ভারত সরকার গমের শ্বল্লতা সম্পর্কে 
বাংলা সরকারকে সম্প্রতি সজাগ করিয়া .দিয়াছেন। 
কিন্তু ইহাতে বাংলা সরকারের পক্ষে, হঠাৎ সহ্ম্ত 
হইয়া খাদ্য-শন্তের মোট রেশন এত বেহ্ছী মাত্রার 
ছাটাই করিয়া দেওয়ার কি অর্থ আছে, তাহা আমরা! 
বুঝি না। গত কয়েক মাস হইতেই কলিকাতায় 
রেশন দোকান হইতে রীতিমত গম বা আটা 
যোগাইবার নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে । চাউলই এখন ' 
মুখ্য রেশন হইয়া দাড়াইয়াছে। সেই চাউল 
বাংল! দরকার গত, কয় মাস পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই 
ক্রয় করিয়াছেন। গত ১লা ছুন বাংলা সরকারের 
হাতে ১ লক্ষ ১ হাজার টন চাউল মজুত ছিল। 
তাহার পরও চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা সস্তোষদনক- 
তাবেই .কাধ্যকরী হইতেছে বলিয়া মি: এল এন 


‘রায় জানাইয়াছেন। গত বৎসর ১৬ই ছুন পর্য্যন্ত 


৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ১০০ টন. চাউল ক্রয় করা 
হইয়াছিল । সেই স্থলে এবার ১৬ই জুন পর্য্যন্ত 
৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৯৮ টন চাউল বাংলা সরকারের 


১২ 
১৩৮ ' 





[ ২৩শে জুন, ১৯৪৭ 








পক্ষে ক্রয় করা সম্ভবপর হইয়াছে। বাংলা সরকারের - দহ 


হাতে এত বেশী চাউল মজুত থাকিতে উহার = 
মাথাপিছু রেশন হাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
ঘটে নাই বলিয়াই আমাদের ধারপা। কলিকাতায় 
বর্তমান হারে লোকের মাথাপিছু চাউল সরবরাহ 
করিলে তাহাতে মাসে ২৪ হাজার টন চাউল 
লাগিবার কথা। সে হিসাবে ধরিলে অন্ততঃ 
আগামী ২৷৩ মাস রীতিমত হারে রেশন যোগাইবার 
' মত চাউল বাংলা সরকারের হাতে মদত রহিয়াছে 
বলা চলে। এই অবস্থায়ও তাহারা যেভাবে 
রেশন হাস করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে 
.কলিকাতার ৪০ লক্ষ লোকের তাগ্য লইয়া 
ছিনিমিনি খেজিবার চেষ্টাই আমরা লক্ষ্য 
করিতেছি। 
মিঃ এস এন রায় খাদ্যের বরাদ হাঁস সম্পর্কে 
বাংলা সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পিয়া 
তাহার কারণ হিসাবে খাদ্যের যোগান দেওয়া 
সম্পর্কে ভারত সরক্ষারের অক্ষমতার কথা তোলেন 
নাই। বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের 
হাতে মদ্ভুত খাদ্য হাস পাওয়ার অভুহাত্ও তিনি 
দেখান নাই। আসলে বাংলায় রেশন ব্যবস্থা 
চালু রাখার পক্ষে এ সব দিক দিয়া কোন অসুবিধা 
_ ঘটে নাই। তিনি বলিয়াছেন, বাংলার কতিপয় 
ঘাটতি জেলায়. অধিকতর পরিমাণে চাউল 


সরবরাহের সুবিধার অস্কই কলিকাতায় মাথাপিছু 


রেশন ছাটাইয়ের ব্যবস্থা হইরাছে। ঘাটতি 
জেলাসমূহে চাউলের অভাব মারাত্মক হইয়া উঠিলে 
তথাকার লোকদের আন্ত মন্তুত চাউল প্রয়োজনমত 
চালান করা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি. 
নাই। বিস্ক বাংলা সরকার ত্রিপুরা, নোয়াখালী 
ও পূর্কবজের অস্ত কয়েকটি জেলার প্রয়োজন হঠাৎ 
খুব বড করিয়া দেখিয়া কলিকাঁতার লোকদের 
মাথাপিছু বরাদ্দ কঠোরতাৰে হাস করিয়া যেভাবে 
সেই সব অঞ্চলে বেশী পরিমাণে চাউল সরবরাহ 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন, তাঁচাতে লোকের মনে 
নানারূপ সন্দেহ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। বাংলা 
দেশ অদুরভব্ষ্যিতে ছুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইতে 
চলিয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানে খাদ্য, বন্ প্রভৃতির 
বিশেষ অভাব ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায়ই কি 
বাংলার বর্তমান মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা নান! 


অজুহাতে আগে হইতে এ সব অঞ্চলে কন্ট্রোলের . 


জিনিব সরাইয়। রাখিতেছেন? গত ১৭ই ভুন 


ৰুলিকাতার হিচ্ুস্থান ষ্র্যাপ্ডার্ড পত্র এরূপ 
_ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া একটি চাঞ্চল্যকর খবর 


প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সেই খবরের 
' কোন প্রতিবাদ গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করেন নাই। 
ইছাতে ব্যাপারটি বান্তবিকই রহস্ত্নক বলিয়া 
মনে হইতেছে। বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা এদেশে 


রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারে যে অকর্শ্মশ্যতা ' 


ও অক্ষমতা দেখাইয়াছেন এবং প্রতিপদে তাহাদের 
যে ছুনীতি ও অনাচার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে 
উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে 
নিয়া স্বতঙ্্র রাষ্ট্র গৃঠনের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আর 
একদিনের জগ্ভও উহাদিগকে ক্ষমতার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত রাখা সমীচীন নহে। 


HEME SIE a 
নামক পুস্তক সম্পর্কে 
ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি (বালিন) 
॥  নিস্বোক্ত মন্তব্য করেছেন। 
বাংলার তরুণ চাকুরীর জম্ ‘হাহুতাশ’ না 
করে যাতে স্বীয় কায়িক ও মানসিক শ্রম দ্বার! 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করে অর্থাগমের উপায় 


উদ্ভাবন করতে পারে এবং সেই সঙ্গে দেশজ - 


বাশিজ্যের প্রসার সম্পাদন করতে পারে, 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদন প্রণালী নামক 
পুস্তক তার অন্যতম দৃধাস্ত । ব্যবসার 
ক্ষেত্রে কি প্রকারে শিল্পদ্রব্য ক্ষুক্রভাবে আরম্ভ 
করে তা স্থায়ী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা 
যায়, বিভূতি-'বাবু তার কঠোর ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা হতে তা অৰ্জ্জন করেছেন। 
অভিজ্ঞতাঁসঞ্জাত জ্ঞানসমূহ উল্লিখিত “শিল্প 
দ্রব্য উৎপাদন প্রণালী” নামক পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করে তিনি দেশকে প্রদান করছেন। 
তিনি আশা করেন, এতঘবারা উৎসাহিত হয়ে 
অনেক তরুণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত কর্মে 
লিপ্ত হয়ে নিজেদের জীবিকা উপার্জনের পথ 
আবিষ্কার করবেন এবং ৮ 
জীবনকেও সফলকাম করবেন । 

ভারতের মূল সমস্তা হচ্ছে অর্থনীতিক 
সমস্যা, ইহাই নানাভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হচ্ছে। 
শমশিল্পের তৃতীয় স্তর (Third phase of 
Industrial Revolution) ভারতে প্রকট 
হয়েছে । সুবিধাজনক বাতাবরণে মূলধনীর 
কারবার তার চরম বিকাশ (High 
Capitalism ) ভারতে প্রকাশ পাবে। 
ভারতের শ্রমশিল্প সেই অবস্থায় উপনীত হলে 
অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পজীবীর সুবিধা 
হবে। এতদ্বারা ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
যুবকের বৃত্তির সংস্থান হবে সত্য, কিন্ত 
এততমধ্যে বেকার যুবক জীবিকার জন্য 
কি করবে? , 

পৃথিবীর যে সব দেশে মূলধনীর কারবার 
ও শ্রমশিল্পের বিশেষ প্রসার হয়েছে, তথায় 
তাহারই পার্শে ক্ষুপ্র শ্রমশিল্পের অস্তিত্ব প্রকাশ 
পায়। ক্ষুদ্র শ্রমশিল্প ও ব্যবসায় বৃহৎ, শ্রম- 
শিল্প ও বাণিজ্যের পুষ্টি প্রদান করে.। একটা 
ব্যতীত অন্যটার উন্নতি লাভ হয় না। 

এক সময়ে বিদেশী বাণিজ্য বাংলার লোক- 
মধ্য দিয়েই এদেশে প্রসার লাভ করেছিলো 
সেই সময়ে অনেকেই তছারা লাভবান 
হয়েছিলেন। কিন্ত তাদের পুত্রেরা পিতৃউপাঙ্জিত, 
ধন দারা , জমিদারী, ক্রয় করে ভুম্বামীতে 
পরিণত হন। এই প্রকারে বাঙ্গালীর হাত 


হতে বিদেশয় বাণিজ্যের মধ্যবত্তিতা বাহির 


/ 


ার; অর্জন করতে পারেন, সেই পথে এই পুস্তকের, 





হয়ে ষায়। তৎপর ইংরাজী শিক্ষার ফলে 
দ্রুতগতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয় হয়। বিদেশী 
শাসনের প্রয়োজনে ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণী" 
স্থষ্টি হয়, অনেকেই শাসন বিভাগের কর্মে স্থান 
প্রাপ্ত হন। সেইজন্য এতদিন বাংলার শিক্ষিত 
তরুণ চাকুরীর মুখাপেক্ষী হয়েছিলো । কিন্তু. 
এঁতিহাসিক ছন্দনীতির ফলে সে পথে কটা 
পড়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' যুবকের সম্মুখে 
একটা মহাসমস্তা উপস্থিত হয়েছে। আজ 
কথা হচ্ছে বাংলার বেকার যুবক জীবিকা-- 
নির্ববাহের জন্যে কোন পন্থা অবলম্বন করবে? 
বিভূতি দত্ত মহাশয় স্বীয় অভিজ্ঞতাতে সেই 
পথের কিঞ্চিৎ নির্দেশ দিতেছেন।। 


অর্থনীতির সঙ্কট বাংলার যুবকের নিকট- 


প্রধান সমৃস্তা। সেজন্য যাতে অল্প মূলধন 
নিয়ে একজন বা কতিপয় ব্যক্তি সম্মিলিত 
হয়ে নানাপ্রকারের ক্ষুদ্র শ্রমশিল্প দ্বারা জীবিকা 


নির্দেশ বিশেষ কার্যোপযোগী হবে। আশা, 
করি, তরুণ বাঙ্গালী হাহুতাশ না করে স্বীয় 
বুদ্ধি ও শ্রমের সমবায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প 
প্রতিষ্ঠান সংগঠন করে স্বীয় ।বিত্তসাগ্রহ ও. 
দেশের ধন্বৃদ্ধি করতে অগ্রসর হবেন। 


৬৮ 


তদ্বদ্দেশ্যে এই পুস্তকের নির্দেশসমূহ সফলকাম: 


হউক, ইহাই আমার কামনা । 





ইহাতে আছে £_-সোভাওয়াটার, মিষ্টি. 


ও জল, সুগন্ধি তৈল, স্নো, ক্রীম, সাবান, 
এজেন্সঃ জ্যাম, জেলী, পিকিলস্‌, লজেন্দ,. 


ভিন্ব সংরক্ষণ, কাগজ, কালি, জুতার পালিশ, . 


মেটল পালিশ প্রস্ভৃতি। 

বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে: 
এই বইতে এক হাজারের উপর-ফরমূলা দিয়ে: 
এবং অনেকগুলি ছবির সাহায্যে প্রস্তুত-প্রণালী 
বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট, 
সংখ্যক ছাপা হয়েছে। আজই অর্ডার দিন। 


দি'এসেন্স.এণ্ড বটল সাপ্লাই": 


॥ এজেন্সী 
১৪নং রাধাবাজার ছাট, কলিকাতা_-১ 





ঞ 


 বিতির , সহরে সরকারী ও 


গৃহনির্মাণের মূলধন সমস্যা ! 





বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে 


সহরাঞ্চলে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, বাসগৃহের যে' 


সমন্তা দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে 'আধিক 
জগতের পূর্বববন্তী কয়েকটা সংখ্যায় আলোচনা 
করা হইয়াছে। যুদ্ধ আরম হওয়ার পর 
বেসরকারী 
অফিসাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মচারী ও 
ব্যবসায়ীদের সমাগমের ফলে সহ্রের 
বাসগৃহগুলি ভক্তি হইয়া যায়। ১৩৫০ সালের 
স্ভিক্ষের সময়ও পল্লী অঞ্চল হইতে বহু লোক 
কলিকাতা ও অন্তান্ত সহরে আসিয়া আশ্রয় নেয় 
এবং ইহাদের কতকাংশ চাকুরী বা ব্যবসায়ে 


আত্মনিয়োগ করিয়া সহরেই বসবাস করিতে থাকে। 


কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহার এবং 'পাপ্রাবে 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলেও পল্লীগ্রামের বহু লোক - 
. সহরে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । কলিকাতার ভয় বাঙ্গলার অভ্ভান্ত, 


সহরে এবং বাজলার বাহিরেও অন্তান্ভ প্রদেশের 


 সহরসমূহে বাসগৃহের অভাব সমভাবে বিতমান। 


সহর ও শিল্পা্চলে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র 
জনসাধারণের অন্ত বাসগৃহ নির্শ্মাপ করা ইউরোপ ও 
আমেরিকায় অনস্বাস্থ্য এবং জাতীয়কল্যাণযূলক 
কার্য্যের অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হুইয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
এবং 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বাসগৃহ নির্ম্মাপের আন্ত বিল্ডিং 
গোসাইটী, ব্যক্তিবিশেষ বা গৃহনির্দাণের জন 
বিশেষভাবে গঠিত ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে গৃহনিপ্মাণের জমি এবং মূলধন 
সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়া! থাকেন। 
আমাদের দেশে 'সরকারী বা আধা-সরকারীভাবে 
অন্নরূপ কোন প্রচেষ্টা এ যাবৎ হয় নাই। . সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের উদ্যোগে কৌন কোন 
শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের অন্ত বাসগৃহ নির্শ্মাণের 
কয়েকটা পরিকল্পনা হইয়াছে বটে? কিন্তু জন- 
সাধারণের বাসোপযোগী গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গৃবর্ণমেণ্টসমূহ অথবা কোন 
মিউনিসিপ্যালিটী কোনরূপ কার্য্যকরী প্রচেষ্টার 
পরিচয় দেন নাই। কলিকাতা এবং অস্তাস্ত সহরে 
সাধারণের বাসোপযোগী যে সমস্ত গৃহ আছে, 
তাহার প্রায় সাকুল্যই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। 
বড় বড় সরে বিগত কয়েকবৎসর মধ্যে কয়েকটী 
বিচ্ডিং 'সোসাইটাও স্থাপিত হুইয়াছে। 
প্রধানত: মূলধনের অভাবেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে । সিমেন্ট, 


- লোহালকর প্রভৃতি গৃহনির্দাশের প্রয়োজনীয়, 


মালমসলার উচ্চযুল্য এবং হুল্রাপ্যতা, .গৃহনির্থাণের 
অত্যধিক ব্যয় এবং ভাড়া সম্পর্কে নানারূপ আইন . 


- প্রচলিত হওয়ায় গৃহনির্দাপে জনসাধারণের মধ্যে . 


আর তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। সাম্প্রদায়িক 
উত্তেদ্ন এবং আসর রাজনৈতিক. পরিবর্তন 


" বিবেচনা করিয়াও কেহ কেহ গৃহনির্খাণকারধ্য . 


হইতে বিরত থাকিতেছেন। বাংলাদেশ বিভক্ত 
হওয়ার পর কলিকাতার লোকসংখ্যা হাস পাইবে 
বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য, 


' শিক্ষা এবং চাকরি ব্যপদেশে আরও অধিকসংখ্যক 
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মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি আধা-সরকারী . 


লোক অন্যান্য সহরে আসিয়া বসবাস করিবে। 


এই অবস্থায় সহরসমূহের লোকসংখ্যা অনুর 


ভবিষ্যতে হাস পাইয়া বাসগৃহের অভাব দুর, 
করিবে, এরূপ ভরসা করা অযৌক্তিক । 

যুদ্ধের ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও 
বাসস্থানের লমন্তা দেখা দিয়াছে। কিন্ত 
তথাকার গবর্ণমেপ্টসমূহ যেরূপ তৎপরতার 
সহিত এই সমস্তা ' সমাধানে সচেষ্ট 
হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । .বোমা- 
বিধ্বস্ত ইংলণ্ডে বাসস্থান সমস্তা চরমে উঠিয়াছিল। 
তদানীস্তন রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট বাসগৃহ মেরামত ও 


ভ প হম পট 


# 


নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা করেন। 
কিন্তু ইছা কার্যকরী করার পূর্বেই নূতন নির্বাচনের 
ফলে বর্তমান শ্রমিক পবর্ণষেন্টের অভ্যুদয় হয়। 
'৯৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে প্রায় ৬০ হাজার স্থায়ী এবং 
৯০ হাজার অস্থায়ী বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে। 
বর্তমান বৎসরে আরও ২ লক্ষ ৪০ হাজার স্থায়ী 
বাসগৃছ ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মাণ করা হইবে 
বলিয়া শ্রমিক গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ক্যানাডায় আগামী পীচবৎসর মধ্যে ৪ লক্ষ ৬ 
হাজার ' গৃহ নির্দাণ করার সরকারী পরিকল্পনা 
আছে এবং প্রথম ঘৎসরেই ৫০ হাজার গৃহের 


ই গড ম্যা 





আয ন. 





নি্ললিখিত বিষয়গুণির প্রতি আপনার খঁৎসুক্য থাকলে :-- 


৯ 


উদ্ত্ত সামগ্রীর তালিকা ঘা” জনসাধারণের কাছ থেকে টেগার গ্রহণ কয়ে 


তি চিজার্ত মূল্যের উর্ধে সর্ষে চি দামদেক্রকারীর কাছে বিক্রি করা ছবে। 


ই 


ET নীলাম বিক্রি এবং নিব চিত জব্যের অধিক পরিমাণ ও দিজিত 


পর্যায়ের বিশেষ ধিক্রির বিজ্ঞপ্তি । ! 
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বিক্রির নিয়সাবলী, পদ্ধতি এবং টেখারিংএর শেষ তারিখ। 


উদ্ধত্ত শব্যাদি মদ্বন্ধে অস্ভান্য খবর। 


তাহলে নীচের ক্লপনটি ইংবার্জীতে ভুতি করে গ্রাহক হিসেবে আপনার নাষ | 


রেল্রিস্দি কয়ম। এর জন্য আপনাকে ছ'মীসের চাদ বাবদ ৫২ টাক! অগ্রিম দিতে হযে . 
এবং তা' পাঠাতে ছয়ে একমাত্র শুধু মনি অর্ডার অথবা! আনক্রশ্ড পোষ্টান অর্ডারের : 
সাহাহো। চেক ৰা পোষ্টে, স্ট্যাম্প দহযোগে প্রদত্ত অর্থ পাঠালে তা গ্রহণ করা হবে যা। 


নয়া দিল্লী, বোথাই, কলিকাতা, লাহোর, কানপুর, নাস্তা এবং করাচিতে অবস্থিত 
ডিন পোজালদ এর অফিল সমূহে পরিমিত সংখ্যক বুলেটিন প্রত্যেকটি |. আনা দামে 


নিছ্রে এসে কেনার গ্রন্থ পাওয়া ঘাবে। 


NN 
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১৪৯ : 
'নিৰ্স্াপকাৰ্য্য শেষ হইবে বলিয়া ক্যানাডার গবর্ণমেণ্ট 
যাবতীয় ব্যবস্থা, অবলম্বন করিতেছেন। ১৯৪৬ 


সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার প্রেসিডেপ্ট 
গৃহনির্দাশের অন্ত ছুই, বৎসরের একটা যুদ্ধোত্তর 





' . পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করেন | এই পরিকল্পনা 


- অঙ্থ্ষায়ী ১৯৪৬ সালেই ১২ লক্ষ গৃহের নির্্াপকাধ্য 
শেষে হওয়ার কথা এবং বর্তমান বৎসরেও ১৫ লক্ষ 
পৃ নিশ্মিত হইবে । - 
১ বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বোদ্বাই সহর ও আমেদাবাদে 
পৃহনির্গাপের অস্ত সম্প্রতি একটা, 'পঞ্চবাধিক 
“পরিকল্পনা “করিয়াছেন। এই 'সম্পর্কে বোম্বাই 
প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সরকারী 
ব্যয়ে অনসাধারণের অন্ত বসতবাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
দেওয়া সম্ভব নহে। নূতন বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে 
জনসাধারণকে উৎসাহিত করাই এই' পরিকল্পনার 
উদ্ধেম্ত। কোন দেশের গবর্ণমেণ্টই জনসাধারণের 
চাহিদা অনুযায়ী বসতবাটা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিতে 
পারেন না । ভারতবর্ষে গৃহ নির্বাণ অপেক্ষা 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি অত্যাবশ্তক ব্যাপারে আরও 
অর্থব্যয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে । প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূছের আয় অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া গৃহ- 
নিশ্খাণের ব্যাপক কোন পরিকল্পনায় হাত দেওয়াও 
সম্ভব নয়। অন্তান্ত দেশেও গবর্ধণমেন্ট গৃহনির্দাণের 
কোন সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। গহনির্াণ 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত বিল্ডিং সোসাইটা, সমবায় গৃহনির্খাণ 
সমিতি এবং .ব্যান্কসমুহকে নানাভাবে সাহায্য 
করিয়! গৃহনির্দাপে উৎসাহিত করাই এই, সমস্ত 
(দেশের গবর্ণমেপ্টের ক্্য। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে জুন, ১৯৪৭ 





'গৃঁহনিম্বাপের জঙ্ক দ্ীর্ঘকালীন খপ এবং- অর্থপাহাব্য 


(525165 ) দেওয়া ব্যতীত, বিন্ডিং সোপাইটী 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণ যাহাতে অর্থ- 
বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হয়, তজ্জন্কও সরকারী 
ভাবে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া! হইয়া 
থাকে । আমাদের দেশের বিল্ডিং সোসাইটাসমুহ 
মূলধনের অভাবেই প্রসার লাভ করিতে পারে 
নাই। জনসাধারণের মধ্যেও প্রবল ইচ্ছা সত্বেও 
মুখ্যতঃ অর্থাভাববশতঃই অধিকাংশ লোক বাসগৃহ 
নির্মাণ করিতে. সক্ষম হয় না। মূলধন সমস্তার 
আংশিক সমাধান ' হইলেই এদেশের সহ্রাঞ্চলে 


'বসতবাটী নিৰ্ম্মাণে নৃতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে 


বলিয়া আমাদের ধারণা! 
যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকায় গৃহনির্থাণে অর্থ- 


, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের .লংখ্যা ছিল প্রায় ৪ 
, হাজার এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে খণ দেওয়ার 


অথ ১২টী বিশেষ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ( Home Loan 
95155) স্থাপিত হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বেই এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মূল্য ছিল ৪৩০ কোটী 
ডলার । ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের একটী বিভাগ 
(Federal Housing Administration) গৃহ- 
নিৰ্ম্মাণ" কাধ্যের জন্ত বীমাপত্রও দিয়া থাকেন। 
গৃহৃনির্দাণ কাৰ্য্যে 'অর্থ দার্দন করিয়া কোন 


প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইলে এই বীষার সাহায্যে 


তাহা পূরণ হইয়া থাকে। শ্রমিকদের অন্ত গৃহ- 
নির্দাণে, নিযুক্ত: প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১৯৩৮ সাল 
হইতে ৬৬ বৎসরের জন্য €€ কোটী ডলার পর্য্যন্ত 
অল্প সুদে খুণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। হোম 





ডিমাই ৩২ “পাউণ্ড ৫০০ ও 
প্রতি পাউণ্ড 11১/৮ নাতি 


(মিলের নিয়ন্ত্রিত দরে) 





ES EOE | 


বামার লরী এণ্ড কোং, 


১০৩, '. ক্লাইভ 





্ীট, 


বছর | 
-কলিকাতা। 


ওনাস” লোন কর্পোরেশন নামক প্রতিষ্ঠানকে 


গবর্ণমষেন্ট ২০ কোটী ডলার খণ দিয়া এই 
প্রতিষ্ঠানকে মূলধন ও সুদ, সম্পর্কে সরকারী, 
গ্যারেণ্টীযুক্ত বণ্ড ইন্্ করারও ক্ষমতা প্রদান 
করিয়াছেন। 


ইংলণ্ডে প্রায় এক হাঙ্জার বিন্ডিং সোলাইটি ' 


আছে। ইহাদের অংশীদার, আমানতকারী এবং 
খাতকের সংখ্যা যথাক্রমে ২০ লক্ষ, ৭৬ লক্ষ এবং 


' ১৪ লক্ষ । উক্ত সোসাইটীসমূহ গৃহনিৰ্শ্মাণের অন্ত 


জনসাধারণকে খণ প্রদান করিয়া থাকে। গৃছ- 


নিৰ্ম্মাণে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের উদ্দেস্তে - 
‘বিল্ডিং মোসাইটাসমূহের পক্ষে খাতকের বন্ধকী 


সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৭৫২ হইতে ৮০২ পর্য্যন্ক 
খণ দেওয়ার অন্ত বিশেষ একটা আইন ইংলগ্ডে 
বিধিবন্ধ কর! হুইয়াছে। ' 


ফ্রান্সে শ্রমিকদের অন্ত গৃহনির্ধাপে যে সমস্ত ' 


প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই গবর্ণমেন্ট 
হইতে অৰ্থসাহায্য লাভ করিয়া থাকে 


'নিউজিল্যা্ডে ইংলণ্ডের ষ্কায় বিজ্ডিং সোসাইটী- , 


সমূহ গৃহনির্শাণ করিয়া থাকে ।, যুদ্ধের পূর্বে এই 
সমস্ত সোসাইটার শেয়ার বাবদ মূলধনের পরিমাণ 
ছিল প্রায় ৬ কোটী পাউণ্ড এবং এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুসাধারপের আমানতের 
পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ পাউগ্ড। 

নরওয়ে এবং সুইডেনে সমবায় গৃছনিরশ্নাণ 
সমিতিসমূহ বাসগৃহ নিৰ্্গাণ করিয়া থাকে। এই 
সমস্ত সমবায় সমিতি ব্যতীত গৃহনির্দাণের অন্ত 
নরওয়েতে হটী সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সুইডেনে 
হী আঁধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানও আছে। 

ফিনল্যাণ্ডে গৃছনির্াণের জন্য সেভিংস ব্যাঙ্ক- 
সমূহ, বীমা কোম্পানী এবং সাধারণ ব্যান্কলমূহ 
খপ প্রদান করিয়া থাকে। গৃছনির্দাপে উন্নতির 
জন্য ১৯২৭ সালে গবর্ণমেণ্ট সমবায় প্রথায় একটা 
আধা-সরকাঁরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া ইহাকে 


সরকারী গ্যারাণ্টীযুক্ত বণ্ড ইন্ছ করার ক্ষমতা 
'দিয়াছেল। 


' বিল্ডিং সোসাইটীসমূহকে 'খণদানে এবং বগ 


' ইনু করার ক্ষমতা! প্রদান ব্যতীত বেলজিয়াম এবং 


চে 
২ 


আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, শেয়ারও ' 


ক্রয় করিয়াছেন | 


কোন কোন দেশে 


মিউনিসিপ্যালিটীদমূহও খপ দিয়া থাকেন এবং ' 


গৃহনিশ্বাণের অঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে অমি 


- প্রদান করিয়া থাকেন। 


বিভিন্ন দেশের গৃহনিষ্থাণ ব্যাপারে সরকারী 


' ও আধা-সরকারী সাহায্য সম্পর্কে বিস্তৃত 


আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। এই সমস্ত দেশে 
গৃহনির্দাণের প্রচেষ্টা গ্রধানতঃ সরকারী অর্থলাহায্য 
এবং উৎসাহের ফলেই সাফল্য লাভ করিয়াছে । 
আমাদের ৭ 
হইলে অমুর্ূপ সরকারী সীহায্য ব্যতীত হইবে 
না। গৃহনির্দঘাণের জঙ্ক সমবায় সমিতি স্থাপন, 
বিল্ডিং সোসাইটাসমূহকে খপদান। ও সরফারী 
গ্যারাণ্টীযুক্ত বণ্ড ও ডিবেঞ্চার- ইন্ছ করার ক্ষমতা 
প্রদান এবং কমাশিয়েল ও সমবায় ব্যাক্কসমূহ 
যাহাতে গৃহনির্দাণেচ্ছু জনসাধারণকে অল সুদে 
খাপ দান করিতে পারে তৎসম্পর্কে প্রয়োঙ্গনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্তক হইবে | । 


বাসস্থান সমন্তা সমাধান করিতে . 


* ৪ | £ 4 i i 
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এ ৃ্‌ ট - বাংলার লীগ গবর্ণমে্টের দুনাতি, পক্ষ এবং শিথাইয়াছেন। এ মে তাৎপর্য ষে 
হিন্দুপ্ৰধান অঞ্চলের সদ্ধগণ বিপুল ভোটাবিক্যে হিন্দুদর্সননীতি । মিঃ জিন্না ক্রট যেজরিটি বা কি, বাংলার লীগ গব্ণমেণ্টের আমলে না 





বঙ্--বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। মোট 
৭৯ জম সদস্তের মধ্যে ২১ জন মুসলিম লীগদলতৃক্ত 
সন্ত বল-বিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন_ 
কিন্ত ৪৯ জন কংগ্রেসী সদন্ত, ৪ জন এযাংলো 
ইণ্ডিয়ান, ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান, ৎ জন কমিউনিষ্ট. 
"ও ১ জন স্বতন্ত্ৰ সদস্ভ--একুনে €৮ জন সদস্ত 
প্রস্তাবের পক্ষে তোট দেন। বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
পরিকল্পনা প্রকাশিত হুইবার পর হইতে বাজারে 
এরূপ একটা গুজবের হৃষ্টি হইয়াছিল যে, ইউরোপীয় 
ও অবাঙ্গালী ' মুসলমান ব্যবসায়িগণ বঙ্গভঙ্গের 
প্রস্তাব বাতিল করিবার অন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ 
দিয়া হিন্দু সদশ্তগণকে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট 
“দিবার জগ্ত প্ররোচিত করিতেছে । এই গুক্ষবে 

। অনেকেই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উহা! যে 
"কতদূর মিথ্যা তাহা গত ২০শে জুন তারিখের 
-ভোঁটাভূটিতে প্রমাণিত হইয়াছে । এই তোঁটের 
সময়ে সমস্ত হিন্দু সন্ত তো বটেই--এযাংলো 
ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান ও কমিউনিষ্ট সদস্যগণ 
পর্য্যন্ত বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। একমাত্র 
লীগ দলের' মুসলমানগণই উচছার 'বিুদ্ধাচরণ 
-করিয়াছিলেন। রঃ 
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চি ঝা # 
._ ৰাংলা দেশকে বিভক্ত করা কোন দেশহিতকামী EE ADR ১:৭১ 
“ৰ্যক্তিত্ অভিপ্রেত ছিল না । কিন্তু লীগের কুর্দি _. “্র্যাডার" আবিষ্কার. 
-' ফলে দেশে এরূপ একটা অবস্থা কৃষ্টি হইয়াছে, - স্ণব্দের জগতে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং বেতারের পর র্যাডার একটি 
. যাহার ফলে বঙ্গ-বিভাগ ছাড়া আর কোন উপায়ও অভিনব আবিষ্কার । সুক্ষ রেডিও তরঙ্গের প্রতিধ্বনির সাহায্যে দূরে অবস্থিত অনৃশ্ঠ:7/ , 
-নাই। বঙ্-বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে সমগ্র বস্তুর অবস্থান এতে বোঝা যায়। দূরত্ক, অন্ধফার, কুয়াশা প্রভৃতি কারনে কোনও বস্তুর  * 


অবস্থান বোঝা-না গেলেও র্যাডার-এর সাহায্যে আজ তা বোঝা সম্ভব হয়ে উঠেছে। “ 
যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার ব্যাপারে এস্তরটির সাহায্যে শত্রপক্ষীয় বোমাক বিমানের 
আগযনধ্বনি ধরা চলে এবং এইজস্যই. ব্রিটেনের উপর যখন শত্রুপক্ষের আক্রমণ হয় 


।ধলীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন হয়, 
তাহাতে লীগ সদন্তগণ সংখ্যাধিক্যের জোরে ২ 


নু "এইরূপ প্রস্তাব পাশ করেন যে, বঙ্গদেশ যদি তখন প্রতিরোধের, কাজটা অনেক সৃহ্জ হয়ে উঠে। যুদ্ধের শেষের দিকে মিত্রপক্ষের 
] 'একব্রীভূত থাকে তবে,উছা পাকিস্থানের অস্ততুক্তি আক্রমণের বেগ বাড়ার সঙ্গে এ য্থটির সহযোশ্বিতা ছিল বলেই শত্রুপক্ষের 
৮ “হইবে । কাছেই হিন্দু সদস্তদের পক্ষে বঙ্গ-বিভাগের যুদ্ধোপকরণ বিনষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল) 
প্রস্তাব গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। |" র্যাডার-এর ব্যবহাপ্র শাস্তির সময়ে যে নেই এমন নর । সমুদ্রপথে খারাপ 
' ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ এবং অধিকাংশ দেশীয়... ,আবহাওয়ার মধ্যে জাহাজের গতিবিধি নিয়গ্রণ এর সাহায্যে চলতে পারে। এছাড়া | 
রাজ্য লইয়া শীগ্রই এক বিরাট 'ও শক্তিশালী | 2 র্যাডার-অরঙ্গের পথ ধরে .বিমান নিরাপদেই লক্ষ্স্থলে এসে পৌছুতে পারে'। 'এই 


-ভোমিনিয়ন গঠিত হইতেছে ।' এই ডোমিনিয়নের এ 
- | কারণেই আজ যাতায়াতের কাজ অনেকটা সুগম উঠেছে সময় যার 
অধ্যে থাকিয়া সমগ্র ভারতের সুখসমৃদ্ধির অংশ ৫ চি | যুদ্ধের সময় যার 


ব্যবহার ছিল শুধু অন্তর হিসেবে, শান্তির সময় সেই হয়েছে সুবিধার সহায়। 
গ্রহণ এবং ডোমিনিয়নের সৈস্কবাহিনীর সাহায্যে অস্ত্র হিসেবে, শান্তির সময় সেই হয়েছে স্থবিধার সহায়। 


















-বিদেশীর ণ ত অ ‘ৰ আপনার নিজের ক্ষেত্রেও এমন একটি 

আক্রমণ হুইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা নালা জাভা নে বর্তমানে জিনিসপত্রের সববস্াহ পর্যাপ্ত নর, 
প্রত্যেক ভারতবাসীরই অভিপ্রেত। একমাত্র. আপনি হাজার হাজার লোকের অশাভ্তিব | দাগ যথেষ্ট চড়া! এই অবস্থায় কিছুদিনের 
"লীগ *হূর্ব,দ্বিবশতঃ ভারতীয় ডোষিনিয়ন হইতে কাজে প্রয়োগ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা দানার বাকা কাটি আহ ক আখ 
পৃথক থাকিতে চাছে। বাংলার হিন্দুগণ লীগের করলে আপনি ত! শান্তির কাজেও লাগাতে | যে উদ্কত অধ্‌/ বুদ্ধিমানের মতো খাটানোই ||. 
টবের রোজ আনি পারেন। সেটি কী জানেন? সেট হচ্ছে | উচিত) এবিষয়ে আপনি বীমা, সবার সমিতি, 

A প্রস্তাব লইতে প্রস্তুত আপনার উদ্ধত অর্থ । ভেবেচিন্তে খরচ | পোষ্টঅফিল সেতিংস ব্যান্ধ, ন্যাশানাল সেভিংস্‌ 
নছে বলিয়াই উচ্ছারা বাংলার যে সমস্ত অঞ্চল | মা কবলে কিন্বা যেখানে সেখানে টাকা | সাটিফিকেট এবং সবকাধী লোন-এব উপর 
ন 5 সত খাটালে তা ব্যক্তিগত এবং জাতীৰ | সম্পূর্ণ নির্ভব করতে পারেন। জমি, সম্পত্তি, 
হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ সেই অঞ্চলকে বাংলা হইতে অর্থনৈতিক কাঠামোতে খুন ধরাতে | গহনা, সোনাদানা, পন্য-জব্য, শিল্পজ্াত সামগ্রী 
“পৃথক করিয়া একটা, পৃথক প্রদেশে পরিণত [_ পাবে। একেই বলে ইনক্রেশন বাসুত্াস্দীতি | বানান অনিশ্চিত মুল্যের আর উপৰ 

+ উ তীয় | - উদ্ধত অর্থ জাতীয় সচ্ছলড়াবই পধিচায়ক ' রব এখন ঠিক রব 
করতঃ উহাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অধীনে এ ভাব অনিকার হলে আপনি 'নিবেও [হু বাজান 
x ম্ত 
১ ক্লাধিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। উহা ৰণ্ষ্ট লাভবান হবেন 





স্থারা সমগ্র বাংলার হিন্দুগণকে পাকিস্থানের .কবল 
“হইতে রক্ষা করা সম্ভব হত» নাই বটে-_-তবে 

বাংলার অধিকাংশ হিন্দু এই অনর্থ হইতে পরিত্রাণ 

"লাভ করিয়াছে | 


/ গা । bd ক্ৰ 





১৪২ ৫ 3 পা ' টি 

পড়িলে আমরা তাহা কিছুতেই হাড়ে হাড়ে 
অমুতব করিতে সমর্থ হইতাম না। সংখ্যাগুরু 
দলের একটা গবর্ণমেন্ট দেশে কায়েম হইয়া 
'_' সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকে রি ভাবে বিপন্ন করিতে 
পারে, বাংলার লীগ গবর্ণমেপ্ট গঠিত না হইলে 
আমর! তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। 
বাংলার লীগ গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা “হাতে পাইয়া 





আর্থিক জগৎ 


বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব দেশের আনমতের 
প্রতিনিধিগণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচিত সদস্যদের উপর 
পর্ববতপ্রমাণ দায়িত্ব অপিত হইল। বাংলার যে 
লীগ মন্ত্রিসভার স্বেচ্ছাচারিতা, একদেশদশিতা এবং 
দুর্নীতির অঙ্গ বাংলা দেশকে বিভক্ত করিতে হুইল, 
তাহার এখনও অবসান ঘটে নাই। কলিকাতার 








বাঙ্গালী হিন্দুগপকে চাকুরী, ব্যবসায় ইত্যাদি হইতে 
বিতাড়িত করিবার কোন চেষ্টার 'বাকী বাখেন 


বুকে বসিয়া সমগ্র বাংলা দেশের উপর স্বেচ্ছাচার- 
যূলক শাসন চালানোর এই মন্ত্রিসভার আর এক 
নাই। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থীকে নিজের আয়ত্তে দিনেরও অধিকার নাই। কাজেই অবিলম্বে 
আনিয়া! এই গবর্ণমেন্ট বাংলার হিন্দুদের মন হইতে যাহাতে উহার বিলুপ্তি ঘটিয়া তৎস্থলে পশ্চিম বঙ্গের 
উহাদের ধর্ম, প্রীতি, এমন কি ভাষা পর্য্যস্ত৫ অন্ত একটা যোগ্যতা ও সভতাসম্পন্প মস্্িসভা 
যুছিয়া ফেলিতে উদ্তত হুইয়াছিলেন। এই গঠিত হয় এবং উহা যাহাতে কালবিলঘ্ ব্যতিরেকে 
গবর্ণমেন্টের আমলে দেশের সর্বত্র হিন্দুদের জীবন পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের ধন্প্রাপ নিরাপদ করিয়া 
ও সম্পত্তি কি প্রকার চূড়ান্তভাবে বিপন্ন হইয়াছে উহাদের অন্নবঞ্রের সমন্তার সমাধান করিতে পারে, 
তাহা কপিকাতা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা এবং তৎপক্ষে ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিভক্ত বাংলার 
অন্তান্ভ বহ স্থানের ঘটনা হইতে হি্ুমাত্রেই অনুভব সীমা নির্ঘারণে পশ্চিম বঙ্গের উপর যাহাতে কোন 
| ই ইদানীং এই গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় অবিচার না হয, তাহার ব্যবস্থা করাও বর্তমানে 
_ পাঠান পুলিশ আমদানী করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের জনমতের প্রতিনিবিস্থানীয় ব্যক্তিদের একটী প্রধান 
উপর কি প্রকার বীভৎস ও পাশবিক অত্যাচারের কর্তব্য হুইবে। তৃতীয়তঃ, বাংলার যে সমস্ত হিন্দু 
পথ প্রশস্ত করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত পাকিস্থানের আমলে পড়িয়াছে তাহাদের স্বার্থ 
১ নাই। পশ্চিম বজকে মুসলযানপ্রধান অঞ্চলে রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থার দায়িত্বও পশ্চিম বঙ্গের 
পরিণত করিবার অঙ্ক এই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দুর হণ্ডে গ্তস্ত রহিয়াছে। আমরা আশা করিতেছি যে, 
পতিত জমি খাস করিয়া, তাহাতে বিহার ও অষ্যান্ধ বঙ্গতঙ্গের ব্যাপারে বাঙলার সকল অঞ্চল .এবং 
প্রদেশের মুসলমানগণকে বদবাগ করাইবার অগ্ক সকল দলের নেতৃস্থানীয় ' হিন্দুগণ যে প্রকার 
লীগ গবর্ণমেন্ট যে প্রয়াস আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রশংসনীয়ভাবে একজোট হইয়া কা করিয়াছেন, 
তাহাও সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন। হিন্দুর প্রদত্ত ভবিষ্যতেও তাহারা যদি এইভাবে কাজ করেন, 
টাকায় একমাত্র মুসলমানদের জঙ্ক একটা বিশ্ব তাহ! হইলে উপরোক্ত সমন্তাগুলির সমাধান 
বিস্তালয় স্থাপনের . অন্য ইদানীং যে প্রয়াস . করিতে তাহাদিগকে একটুও বেগ পাইতে 
হইতেছিল, তাহাও সকলের হুবিদিত। এতদিন হইবে না। | ও 
এই সমস্ত অষ্তায় অহিচার, সুনীতি ও পক্ষপাতিত্বের * ধু ০ . 
বিরদ্ধে কিছু করিবার বাদ্রালী হিন্দুর কোন ক্ষমতা : ভারতীয় গণ-পরিষদ টা মন্রী-মিশনের ১৯৪৬ 
ছিল না” বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে বাংলার অর্ধেকেরও, সালের ১৬ই মে তারিখের পরিকল্পনা. অন্্যায়ী 
বেশী হিন্দু সংখ্যাপ্ুরুর এই অত্যাচারমূলক “শাসন গঠিত হইয়াছিল। গত “তরা জুন তারিখে বৃটীশ 
হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। . বাংলার লমগ্র *র্ণমেণ্টের যে নৃতন পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে 
হিন্দুর বিলুপ্তি অপেক্ষা অন্ততঃ এই প্রদেশের তাহা দ্বারা মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা কাধ্যতঃ 


অধিকাংশ হিল ফে আত্মরক্ষার একটা সুযোগ লাভ : le করিয়! দেওয়া হইলেও উহা! দ্বারা ভারতীয় 
রিষদের কাজের উপর 'কোন হস্তক্ষেপ কর! 

করিল, তক্ষন্ধ .এই প্রদেশের প্রত্যেক হিন্দুই হয় নাই । 'এই পরিকল্পনার' ৪নং প্যারাভে উহা 
আনঙ্গিত হইবেন বলিয়া আমরা আশ! করি। ' শ্পষ্টতঃ .বলা, হইয়াছে যে, প্রচলিত গণ-পরিষদের 
৪ se কাণ্ডে হস্তক্ষেপ কর! বৃটাশ, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত 

ন্‌হে। তবে সঙ্গে সঙ্গে উহাও বলা হইয়াছে যে, 
এই গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত যদি দেশের কোন অংশ 
গ্রহণ করিতে রাজী না হয়, তাহা হইলে উহা ft) 


৯ 


পাকিস্থানের অনর্থ হইতে এবং সংখ্যাগুরু 
পাঁশবিক শাসন হইতে বাংলার সমগ্র হিন্দু- 
সম্প্রদায়কে রক্ষা করা গেল না বলিয়া আজ প্রত্যেক 
বাঙ্গালী হিন্দুই হুঃখিত ও মর্দাহত। কিন্ত সমগ্র 
বাংল! পাকিস্থানের :অভ্ুভূক্ত হইলে বাংলার ছিন্দু- 
সম্প্রদায় কোনদিন' আত্মরক্ষার জস্ত মস্তক উত্তোলন 
করিতে সমর্থ হইত'না।: বঙ্গ-বিভাগের ফলে. এই“? 


একটী উপকার হুইল যে, বাংলার অর্ধেকেরও বেশী | হেড অফিস :ঢাকা। 

হিন্দু কেবল নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী একট রাষ্ট্র কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো দেন 
গঠনেই স্যোগ পাইল না--তাহারা এই রাষ্ট্র এবং ফোনঃ কলি: ২৮৫৭ 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে বাংলার যে সমস্ত, 

হিন্দু পাকিস্থানের অস্ত ক্র. হইল, তাহাদিগকেও ৪. 


বিপদে আপদে কার্যকরীভাবে সাহায্যের সুযোগ « | ৩. তির 
লাভ করিল ।" এক্ষণে. পাকিস্থানী মুসলমানুগপকে : 
' উহাদের নিজেদের স্বার্থের 'খাঁতিরেই ' পূর্ববঙ্গের 
সমস্ত হিন্দুর শ্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিতে, হইবে। 
ইতিমধ্যে লীগ নেতাদের তরফ হইতে পাকিস্থালে 
স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবৃতি প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহা হইতে আমাদের কথার দুটা 
প্রমাণিত হইতেছে। 


ক * গা 


ময়মনসিংহ, কিশোরগ্ঞ, বাজিতপুর, নবাবপুর 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


হরেশচন্জ ভট্টাচাৰ্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেইর 


অজিতকুৰার-সোষ 
ভিরেক্টর-ইন্‌-চার্জ 


এলায়েড ব্যাঙ্ক নিঃ 





বসবাসে সক্ষম হইত । : 


[২৩শে জুন) ১৯৪৭ 





অংশের উপর বলবৎ হুইবে না এবং এ অংশে' 


কি প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে, তাহা এ 
অংশের নির্বাচিত 5 সদ্তদ্বে দ্বারা গঠিত অন্য একটা 


গণ-পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। 


ক * ক 


বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তের এই অংশের 
তাৎপৰ্য্য হইতেছে যে, ভারতের যে অংশ" 
পাকিস্থানের মধ্যে পড়িবে তক্ঞস্ত একটী পৃথক 
গণ-পরিবদ গঠিত হইবে এবং এই অংশ ছাড়া 
ভারতের বাকী অংশের অন্ত শাসনতন্ত্র স্থির করিবার" 
দায়িত্ব ভারতীয় পণ-পরিষদের হস্তেই স্স্ত-থাকিবে। 
গণ-পরিষদ সম্বন্ধে বুটীশ গবর্ণষেণ্টের এই ঘোষণার: 
ফলে পরিষদের কাজ খুবই সহজ হইয়া উঠিয়াছে।, 
লীগের সদস্তগণ এই পরিষদে যোগদান করিবে 
ভরসায় ইতিপূর্বে ৩ বার পরিষদের অধিবেশন. 
বসিলেও উহার কাজ ত্বরান্বিত করা হয় ন্যই। 
এক্ষণে লীগের -্রদ্থ যখন অন্ত একটী/ গণ-পরিষদ- 
গঠিত হইল, তখন লীগের মনোভাবের প্রতি কোনও- 
প্রকার মর্ধ্যাদা প্রদর্শনের পক্ষে গণ-পরিষদের 
আর কোন দায়িতই রহিল না। সুতরাং আগামী 


জুলাই মাসের মাঝামাঝি পরিষদের যে চতুর্থ: 


অধিবেশন বসিতেছে, তাহাতে ভারতের কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট এবং প্রাদেশিক গবেষ্টসমূহের শাসনতন্ত্র 


“ সম্পর্কে সমস্ত খুটীনাটী স্থিরীকৃত হইবে তাহা খুবই 


আশা করা যায়। 
* গু . : 
বিহার দালার পর- বাংলার লীগ নেতাগণ' 
রাজনীতিক উদ্দেস্তে বহুসংখ্যক বিহারী মুসলমানকে 
নান! প্রলোভন দেখাইয়া বাংলায় আনেন। উহাদের, 
মধ্যে অনেকে পুনরায় বিহারে ফিরিয়া গিয়াছে । 
কিন্তু এখনও বাংলায় ৯০ হাজার বিহারী রহিয়াছে 
এবং উহাদের জঙ্ক বাংলা সরকারের প্রত্যেক দিন, 
৪২ হাজার টাকা করিয়া খরচ হইতেছে। পশ্চিম 
বঙ্গে হিন্দুদের যে সমস্ত পতিত জমি রহিয়াছে, তাহা 


নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া খাস "করতঃ এই জমিতে ', 


বিহারী মুসলমানদের বসবাসের ব্যবস্থা করতঃ- 
পূর্ববঙ্গের ্তায় পশ্চিম-বঙ্গকেও মুসলমান সংখ্যাগুরু 
অঞ্চলে পরিণত করা লীগ মন্ত্রিসভার মত্লব ছিল 
কিন্তু বঙ-ভূঙ্দের ফলে উহাদের এই কাজ, হাসিল 
হওয়ার সমস্ত আশাভরসা বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ, 
পশ্চিম বঙ্গে যে হিন্দুপ্রধান গবর্ণমেপ্ট গঠিত হইবে, 
তাহা যে বিহ্বারীদের জন্য অর্থের অপচয় করিবে না 
এবং উহাদের মধ্যে বাংলার পতিত জমি. ভাগ 
করিয়া দিবে না, তাহা সুনিশ্চিত । কাজেই 
বিহারীদের লইয়া, বাংলার লীগ বেকায়দায় 
পড়িয়াছেন। উহাদের মধ্যেকেছ কেছ বিহারী- 
গণকে সিদ্ধুপ্রদেশে চলিয়া যাইবার নির্দেশ 
দিতেছেন এবং কেছ বিহার গবর্ণমেণ্ট উহা্দিগকে 
যাহাতে পুনর্কসতির ব্যবস্থা করেন তজ্জন্ত চেষ্টা 
করিতেছেন। ক্ষমতার গর্ষে জ্ঞানহারা হইয়া 
লীগপহিগণ উহাদের স্বসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদেরও 
কি প্রকার অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা বর্তমান ব্যাপার 
হইতে প্রমাণিত হয়। উহার! নানা প্রলোভন না 


দেখাইলে এই সব বিহারী ভিটামাটী ছাড়িয়া চলিয়া . 


আসিত না এবং বিহার গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে 
উহ্ছারা এতদিনে নিজ নিজ বাসভুমিতে পুনরায় 
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গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দের ভোটে, বাংলা 
দেশ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত 
 হইয়াছে। অতঃপর বাংলা বঙ্গপ্রদেশ বা ইংরেজী 
“বেঙ্গল? বলিলে আমরা আর বাঁকুড়া হইতে চট্টগ্রাম 
ও দার্জিলিং হইতে পটুয়াখালি বুঝিব না। . কুমিল্লা 
ও কাকুড়গাছির লোক একই আইনে শাসিত হইবে 
না। এক বাংলাদেশে দুইটি গবর্ণমেন্ট, ছুই সেট 
মন্ত্রী ও সম্ভবতঃ দুইজন লাট সাহেব থাকিবেন। 
এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে যাইতে হয়তো ব! 
পাসপোর্টের প্রয়োজন হইবে। 
| ১ # 
" বঙ্গবিভাগ নতুন নহে। ইতিপূর্ব্বে আর একবার 
বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল। আঁজকার 
জনপ্রতিনিধিরা ভোট দিয়া ৪২ বৎসর পূর্বের 
অবস্থায় ফিরিয়া গেলেন, যে-ব্যবস্থাংজ্রনগপের প্রবল 
বিরোধিতা সত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাংলাদেশের 


উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন এবং জনগণের, 


আন্দোলনের ফলে পরে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন। যাহার! বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার ষ্ঠ 


বহু নির্যাতন বরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশ- 


ধরেরাই আজ বঙ্গ-বিতাগ কায়েম করিল, ইহা 
আপাতদৃহ্টিতে বিশ্য়কর মনে হইবে । 
* «ক গু 

একবার পিছনে তাকাইয়া দেখিলে দেখা 
যাইবে, আমরা সে-দিনকার বন্গভঙ্গের দ্বারা 
আর্িকার এই পরিপতির দিকেই উদ্দি্ট হইয়া- 
ছিলাম । ভেদনীতির যে-ক্ষুদ্র অঙ্কুর সে-দিনের 
সেই সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে সর্বপ্রথম উপ্ত 
হইয়াছিল, আজ তাহা বিষবৃক্ষরূপে বিরাট মহীরুহে 
পরিণত হুইয়াছে। আজ্দিকার মনোভাব বা 
কাধ্যকলাপ একাস্ত আকণ্মিক নছে। লর্ড কাঙ্জন 
পরলোকে রহিয়া বোধ হয় আজ আন 
ফরিতেছেন। 
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বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাহার! নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, 


তাছাদের মধ্যে আজ্জ আর কেহই ইহলোকে নাই। 
সে-ছিন যাহারা তরুণ শ্বেচ্ছাসেখকমাঞ্জ ছিলেন, 
নেতাদের গাড়ি টানিয়াছেন, হাটে বিলাতী মুন 
দোকান হুইতে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন, 
‘বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করিয়া বেত্রাধাত। সহ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও সকলে জীবিত নহেন। 


\ 
'সে-দিনের উত্তেন্রনা, আবেগ ও আন্দোলনের কথা 


আন্দ একবার ' স্বরণ করিলে বোধ হয় অঙ্কায় 


হইবে লা। বোধ হয় অগ্রাসদিকও হইবে না।' 
কারণ মূলতঃ প্রাদেশিক ব্যাপার হইলেও বঙ্গত; 


আন্দোলনকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের 
মুখবন্ধরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। এবং 
একথাও আছ আত্মগ্রসাদের সহিত "বরণ করিতে 
পারি যে, সে-দিনের বাঙ্গালী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
নেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল এবং আপন কর্ধের 
' দ্বারা দেশসেবায় একটি মহান আদর্শ স্থাপনে 
সক্ষম হুইয়াছিল। 
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খেয়ালার খাতা 


( মতামতের ভন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 








১৯০৩ সাজের ওরা ডিসেম্বর জর্ড কার্জন 
ঘোষণা করিলেন, শাসনকার্যের সুবিধার জম্য 
বাংলাদেশকে দুইভাগে ভাগ করা হুইবে । সে-সময় 
বাংলা দেশের আয়তন ছিল বৃহৎ । বর্ত্তমান বাংল! 
বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া তাহার 
সীমানা এবং বর্তমান আসামের সিলেটও উহার 
অত্তভুক্ত ছিল। লর্ড কার্জন বাঙ্গলাদেশে রা্জ- 
নৈতিক চেতনার লক্ষণ দেখিয়া শঙ্কিত হুইয়াছিলেন 
এবং উহাকে ‘ব্যাহত করিবার জগ্যই তিনি বাঙ্গালী 
জাতিকে পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। মুসলমানদিগকে হুয়োরাণী করিয়া 
হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন 'করিবার নীতি 
এখানেই প্রথম আরস্ত। কার্জন নিজে ঢাকায় 


যাইয়া ঢাকার নবাবকে , বুঝাইলেন, পূর্ববঙ্গ পৃথক 
প্রদেশ হুইলে মুসলমানদেরই কর্তৃত্ব প্রতিঠিত 
হইবে, বিশেষ করিয়া ঢাকায় রাজধানী বলিয়া 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেশ্টে নবাবের অসাধারণ প্রতিপত্তি 
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কার্জন পূর্ব বাংলার, হিন্দু প্রতিপত্তিশালী 
বাক্তিদেরও প্রায় অগ্ুরূপ প্রলোভন দেখাইয়া হাত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। পারেন নাই। যয়মন- 
সিংহের পরলোকগত মহারাজা হৃর্ধ্যকাস্ত আচার্য্য 
স্পষ্ট ভাষায় কার্জনকে বলিয়া দিলেন, গবর্ণমেণ্টে 
প্রাধাস্ত লাভের লোভ দেখাইয়া আপনি আমাকে 
দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে 
পারিবেন না। কিন্তু মুসলমানেরা কার্জনের 
টোপ গিলিল। তাহারা জাতীয় আন্দোলনের 
বিরোধিতা সুরু করিল। ঢাকার নবাব মুসলিম 
লীগের প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

রা * ০ 

বেশীর ভাগি মুসলমানেরা প্রত্যক্ষভাবে 
জাতীয়তার বিপক্ষে গিয়াছে, কিন্বা নিপিপ্র 
রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ' 
কেহই যে দেশসেবায় অংশ গ্রহণ করে নাই, এমন ] 
কথা বলা যায় না। মুষ্টিমেয় হইলেও কিছুসংখ্যক 


' যুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ 
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দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এ রসুল, লিয়াকৎ 
ছোসেন, মিষ্টার গফুর, আবছুল কাসেমের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বরিশালে বঙ্গীষ প্রাদেশিক 
রাষরীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের যে আয়োজন 
হইয়াছিল.এবং যাছা গবর্ণমেণ্টের দমলনীতির ছারা 
পণ্ড হইয়াছিল, তাহার নির্বাচিত সভাপতিই 
ছিলেন এ রসুল । আরও একজন মুসলমান যুবক 
সেদিনের জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । শুনিয়া অনেকেই হয়ত বিস্মিত 
হইবেন, তাঁহার না, আবুল কাশেম ফজলুল্‌ "হক, 
পরবর্তী জীবনে যিনি লাহোর মুসলিম লীগের 


সভায় পাকিস্থান প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন 
করিয়াছেন 


১৯০৫ এন রর i নাং ১৩১২ 
সালের: ৩০শে আশ্বিন বঙ্গবিভাগ সরকারীভাবে 
‘ঘোষণা করা হইল। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজদাহী 
বিভাগ আসামের সহিত মিলিত ছুইয়! পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম প্রদেশ গঠিত হইল, ঢাকা উহার রাজধানী। 
প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগ বিহার ও উড়িষ্যার 
সহিত একত্র বঙ্গদেশ নামে হইল আর একটি 
প্রদেশ । ইহার রাজধানী কলিকাতায়ই রছিল। 
“রাখিবন্ধনে'র দ্বারা বাঙ্গাজী ওর তারিখটিতে তাহার 
' জাতীয়তার বন্ধনকে দৃঢ়তর করিল। সেই দিনই 
বর্তমানে ব্রাঙ্গ গালর্স স্কুলের পাশে জাতীয়গৃছ ' 
“ফেন্ভারেশান হলের ভিত্তি স্থাপনা হইল | যতদুর 
"রণ হইতেছে, রোগশয্যায় শায়িত আনন্মমোহন 
বন্ুকে টট্রেচারে বহিয়া সভায় আনা হয়। তিনিই 
ফেডারেশন ফুলের ভিত্তি স্থাপন! করেন। 
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‘বাংলার মাটি বাংলায় অল” গানটি এই 
রাখিবন্ধন উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। কয়েক বৎসর পুর্বে কবির স্বহস্তলিখিত 
গানটির মূল পাতুলিপি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের, 
পত্নী বাসস্তীদেবীর নিকটে: দেঁখিয়াছিলাম, মনে 
পড়িতেছে। শুধু এই গানটিই' নহে, স্বদেশী 
আলোলনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা কাব্য সাহিত্য- 
, লঙ্গীত ও নাট্য জগতে বছ স্বরণীয় রচনা দেখ! 

দিয়াছিল। সে-দিন বাঙ্গালী. কবি, সাহিত্যিক, 

সুরকার ও নাট্যকার দেশাত্মবোধের যে প্রেরণা 
' জোগাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা পরবর্তীকালের 
কোন জাতীয় আন্দোলনে আর দেখা যায় নাই। 
সমগ্র বঙ্গে গবর্ণমেন্ট, বিশেষ করিয়া পূর্বববাংলায় 
' লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্তার ব্যামফিল্ড , ফুলার দেশ- 


আথিক চ্গৎ 


সেবকদের উপর যে কঠোর নির্যাতন চালাইয়া-' 


ছিলেন, তাহাকে অগ্রাহ্‌ করিবার মতো শক্তি, 
সাহস অনেকখানিই তরুণ সম্প্রদায় পাইয়াছিলেন 


বাংলার কবি ও গীতিকার ও সাংবাদিকদের 
রচনা হইতে । 
ধু | ক 


রবীন্দ্রনাথের “ওদের বাধন যতই শক্ত হবে, 
মোদের বাধন ততই টুটবে', “বিধির বাঁধন 'কাটবে 
তুমি এতই শক্তিমান ?* কাব্যবিশারদের “মাগো, 


' আগৎ মাঝে তোমার কাজে যায় যাবে জীবন চলে, 


বন্দে যাতরম বলে”, কামিনী ভট্টাচার্যের “অবনত 
ভারত চাহে তোমারে” প্রভৃতি গানের সঙ্গে 


, এধুগের গায়কেরা পরিচিত নছে। কিন্ত আমাদের 


কিশোর বয়সে পথে, ঘাটে সেগুলি গীত হইতে 
শুনিয়াছি। কবি দ্বিজেন্জলাল রায় স্বয়ং তাহার “বঙ্গ 


আমার জননী আমার" সঙ্গীতটি সাধারপ্যে প্রকাশের , 


পূর্বে সর্বপ্রথম ইভিনিং ক্লাবের সদন্তদের লইয়া 
কর্ণওয়াপিশ ট্রীটে মিছিল করিয়া গাহিয়া বেড়া ইয়া- 
ছিলেন, এই . দীর্ঘকাল পরেও সে-দৃশ্ত হয়তো ছুই 


একজন ব্যক্তি .চেষ্টা করিলে স্মরণ ফরিতে 


পারিবেন। অনেকে হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন 


যে, আপ্সিকার খ্যাতনামা নপিনীরঞ্জন সরকার 


মহাশয়ও সর্বপ্রথম রাজনীতিতে প্রবেশ ফরেন 
' স্বদেশী গানের' সঙ্কলয়িতান্সপেই। শিল্পাচার্ধ্য 
অবনীন্্রনাথের জামাতা পরলোকগত সাহিত্যিক 
মশিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় নকিয়া 
স্বীটের কাস্তিক প্রেস হইতে ওঁ লঙ্কলন পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। : | 
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সাংবাদিকতায় ত্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্ত্র, অমৃত- 

বান্রায়ের ঘোষ ভ্রাতৃগ্ব় এবং অরবিন্দ দেশাত্মবোধের 
বাণী প্রচার করিয়াছিলেন । পরবর্তীকালে সঞ্জীবনী 
পত্রিকার মডারেট মনোবৃত্তি যাহার! দেখিয়া ছিলেন, 
তাহাদের পক্ষে বোধ হয় কল্পনা করাও কঠিন যে, 
১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখের সঞ্জীবনীতেই 
সম্পাদক কৃষ্চকুমার মিত্র মহাশয় সর্বপ্রথম বিলাতী 
দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব করেন। 
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/বজভর্গকে উপলক্ষ করিয়া! বাঙ্গালীর প্রাণে যে 


“নতুন চেতন' জাগিয়াছিল, তাহার প্রকাশ শুধু 


কাব্য বা সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহে নাই। 
সর্বকর্মক্ষেক্রে তাহার বিকাশ ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালীর 
ব্যাঙ্ক “বেঙ্গল নেশগ্চাল,» বাঙ্গালীর কাপড়ের কল 











লি ০.নন্ভীভল জ্যাক্গ্ত অব ইহ্স্আা ভিন 
রি স্থাপিত__ডিসেম্বর--১৯১১ 


ভারতীয়. বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক : , 
৩১৭০১৮৯৭৭০৭ টাকা 


'অনুমোদিত ৫১২৫৪৯০০৯০৯ * টাকা রিল্লার্ড ও অন্যান্য তহবিল * 
বিলিকৃত a ২,২০,০০,০০০৭ টাকা আহালতের পরিষাণ (৩১-১২-৪৬ তায়িথে) ১,১৩,৫২,২৩* ০ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ২.৯১:৭৩৭২৭ টাকা | হেড অফিস---হহান্দা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই ৃঁ 


ভারতের সর্বত্র ৩৬০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে | 


সভার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ.দি ক্যাপটেন, জে, পি। 
লগ্তন এজেন্টস্‌ £ বারক্রস ব্যাঞ্চ লিঃ ও মিডল্যাশ ব্যাঙ্ক লিঃ! 
ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য কর! হয়| সর্ভাবলী পত্র লিখির। জানুন । 

কলিকাতার, শাখাসমূহ বেন অফিস--১**, ক্লাইভ স্ট্রীট ; বড়বাজার--+১, ক্রুশ ষ্টরীট ৪ নিউ হার্কেট--১০, লিওসে স্ট্রীট; 
শাবযাজার--১২০ ফর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ॥ হাটখোলা-_+5, শোভাবাজার দ্রীট। তবানীপুর--৮:এ; রস! রোড | বঙ্গদেশ-_ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, শীরকাদিম, জলুপাইগড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ, বারগপ্র, 
টাপুর, ফুল্টা এবং বোলপুয় | যিহার--আানসেদ্পুর, যাক পুর, সাসারান, গয়া, ছাপরা জয়নগর, সীতামারি, বেহিয়া, বধুবাণী 
' খেগাড়িয়া, রকসউল, লোঁপাহিয়া, ভাগলপুর, পাটনা,' পান! সিট, কাটিহার, কিষাশগপ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহ্বগণ্র, বালিয়া, 
যয়াগনিয়!, সদ সপ, পুরণ, দেখঘর়। বনমংখি ও বক্সার | উদ্ভিঘ্তা-সম্বলপুর | - 















* নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ দি গ্যান কোং নিক | 


[ ২৩শে জুন, ১৯৪৭ 
“বঙ্গলক্মী”, বাঙ্গালীর বীমা কোম্পানী “হিনুদ্থান” 


সেই দেশাত্মবোধেরই ফল। বাংলার Nationa! 


Council of Education, বাহার অন্যতম 
শাখা যাদবপুর টেকনিক্যাল কলে আজও 
সগৌরবে বর্তমান, যেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়।, 
কলিকাতার স্থাবোধচন্ত্র মল্লিক ও ময়মনসিংহ- 
গৌরীপুরের জমিদার  ব্রজেন্্রকিশোর ' রায় 
চৌধুরীব বদান্ততায় এই জাতীয়, শিক্ষা পরিষদের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল এই বিস্তায়তনে শিক্ষকতা 
কার্যে যে-সকল তক্ষণ ওমেধাবী যুবক আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিজয়কুমার সরকার, 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণ চাকলাদার, রবীন্দ্র 
নারায়ণ ঘোষের নাম এযুগের মনি তি 
জানে । 


® | ক * 

সে-বুগে বাঙ্রলাদেশের নেতৃব্বের]পুরোভাগে 
ছিলেন সুরেন্্রনাথ। কিন্ত আধুনিক বাংলাদেশের " 
বাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সেকালের যে প্রভেদটা 
আমার চোখে সবচেয়ে বেশী পড়ে, তাহা হইতেছে 
মফংস্বলে ত্যাগী, সাহসী ও প্রতিপত্তিশীল নেতৃত্বের 
বর্তমান অভাব। বঙ্গভঙ্গের যুগে নেতৃত্ব ছিল ' 
decentralised. বরিশালে অশ্িনী দত্ত, ঢাকায় 


‘আনন্দ রায়, বহরমপুরে বৈকুণ্ঠ সেন, বশোহরে 


যহুনাথ মজুমদার, চাদপুরে হরদয়াল নাগ প্রভৃতি 
প্রত্যেকেই নিজ নি ভেলা বা মহকুমায় রহিয়াই 


খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন! ফরিদপুরের অদ্বিকা 


' মন্দার কংগ্রেসের সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। 


আজিকার দিনে ছোট, বড় বা মাঝারি, ফোন 
রাজনৈতিক নেতাই আর নিজ অঞ্চলে রহিয়া কাজ- ' 
করিতে রাজী নহেন। সবারই লক্ষ্য কলিকাতা । : 
হয় এসেষ্লী, নয় কর্পোরেশান, আর না হয়তো 
নিদেন পক্ষে বি) পি, সি, সি। 


" খেয়ালী ' 


YA 
UM 


ডিএ 
} ক্রমবর্ধমান চাহিদা. মেটাবার 
. “ অহা এবং অ্যকার দিনের সর 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাঞ্জির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ। 













নারিকেল তৈল ও ছোবরা-_ইতিয়া 
গেজেটের গত ৯৯শে জুনের অতির্বিক্ত' সংখ্যায় 
প্রকাশিত 'এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেন্ট 
নারিকেল 'তৈল.ও ছোবরার মূল্য ও চলাচল 

- সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নিযন্ত্ৰণ বাবস্থা অবিলম্বে প্রত্যাহার 
করিয়াছেন। ,প্মরণ থাঁকিতে' পারে যে, গত মার্চ 


মাসে উল্লিখিত জিনিষ ছুইটি ছাড়া অগ্ভান্ত ভোজ্য 


তৈল ও তৈলবীজের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
'রদ করিয়া ভারত, গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা! করেন যে, 
প্রাদেশিক ও দেশীয় গবর্ণমেপ্টসমূহের সহিত 
আলোচনাক্রমে উক্ত জিনিষ দুইটির বিষয়ে 
ভবিষ্যৎ পন্থা স্থির করিবেন । } 
ভারতের বস্প ঘাটতি পুরণের প্রচেষ্টা 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, এদেশের 
তীব্র বন্তাভাব পূরণের উদ্দেষ্যে ভারত খরবর্ণমেন্ট 
নিজেদের দায়িত্বে জীন্‌, ছাপা কাপড . মিলিয়া 
এ কোটি গজ ধূসর রংয়ের সতী কাপড় আমদানীর 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করা যায গর কাপড় 
আগামী ছুই মাসের মধ্যে এদেশে আসিয়া 
পৌঁছিবে। কাপড় আমদানীর পর বোস্বাইস্থিত 
বস্ত্র কমিশনার নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রযার্থ উহা বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ মাফিক বণ্টন 


করিয়া দ্বিবেন। আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে, 


যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ অতিরিক্ত 
৩ কোটি ২০ লক্ষ গল্প ধূসর রংয়ের কাঁপড ক্রয়ের 


"ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে অধ্লিম্বে বন্ধ 


* ক্রয়েচছু ছয়জন আমদানীকারক ব্যবসায়ী নির্বাচন 











৬ bs হি টি 


দ্যান নাল.সেভিংস ডাইরেইরেট ৪ 


1 - ২ রত 


আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর : 


করা হইবে। যে সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
প্রাক্যুদ্ধকালে জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে বন্ত 
আমদানী করিতেন তাছাদিগের দাবী অগ্রে 
বিবেচনা করা হইবে। - 

মধ্য প্রদেশের কয়লাখনি শ্রমিক 
কিছুদিন পূর্বে কয়লাখনি বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে 
গঠিত বোর্ডের সুপারিশক্রমে বাংলা ও বিহারের 
কয়লাখনি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 
এক সংবাদে প্রকাশ যে, অন্থরূপ, হারে মধ্যপ্রদেশের 
কয়লাথনি শ্রমিকেরাও যাহাতে আধিক সাহায্য 
পাইতে পারে এজ্ম্ক কেন্দ্রীয় শ্রম বিভাগ একটি 
তথ্যা্ন্ধানী কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। 
বোম্বাইয়ের আঞ্চলিক শ্রম কমিশনার মিঃ ভি. জি, 
যাদব ও বাল্লারপুরের খনিনিয়ন্ত্রশকর্তী মিঃ এ. বি. 
গুহকে লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে । যাহাতে 
এ বিষয়ে গবর্ণমে্ট সত্বর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন সেম্স্ত কমিটিতে আগামী ১০ই জুলাইয়ের 


পূর্বে তাঁহাদের স্থপারিশসমূহ দাখিল করিবার 


জন্য অনুরোধ করা হুইয়াছে। 
খাম্ত-সন্কট 


বাংলা গবর্ণমেণ্ট 'এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, মাথাপিছু ৎ সের ১০ ছটাক সাপ্তাহিক রেশন 
হইতে দৈনিক ১ ছটাক হিসাবে ৭ ছটাক রেশন 
কমাইয়া আগামী ৩০শে জুন হইতে মাথাপিছু 
২ সের ৩ ছটাক রেশন দেওয়া হইবে। সেপ্টেম্বর 
মাস হইতে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইতে পারে। 


৩ 


বারো বছরে প্রতি দশ টাকা বেড়ে হয় পনেরো 
টাকা। সুদের উপর ইনকাম-ট্যান্স নেই। 
স্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট যেমন ‘সহজেই 
কেনা যায়, তেমনি সহজেই ভাঙানো বায়। 


১, ঢার্ণক প্লেস, কলিকাতা 


অধিক পরিশ্রমী কন্মাদের জন্ত যে অতিরিক্ত রেশন 
দেওয়া হয় তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে । 


ক * চি 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ পৃথিবীর ঘাটতি 
অঞ্চলগুলিতে আগষ্ট মাপের অন্ত ১৩ লক্ষ ৭২ 
হাজার টন শঙ্কদ্রাত খান্ বরাদ্দ করিয়াছেন। 
গত ১৬ই জুন রাত্রে এই সংবাদ ঘোষিত হুইয়াছে। 
ভারতের অন্য ৯২ ছাজ্ার টন, চীনের জন্য ১২ 
হাজার টন ও মিশরের জগ্ত ৮ হাজার টন বরাদ্দ 


করা ছুইয়াছে। | 
ব্যক্তিগত 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
সন্ত শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম ও বোম্বাই গবর্ণমেন্টের 
শ্রমসচিব শ্রীযুক্ত গুলজারিলাল নন্দ আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক সম্মেলনে যোগদানকল্পে গত ১৬ই জুন 
বিমানযোগে জেনেভা যাত্রা করিয়াছেন । 
* গজ ES j 
প্রকাশ, অস্তর্ব্তা গবর্ণমেণ্টের খাভসচিব ভাঃ 
রাজেজ্ প্রসাদ ভারতবর্ষের জন্ভ বিদেশ ' হইতে 
আরও চাউল সংগ্রহ করিবার উদ্েস্তে জুলাই মাসের 
প্রথমভাগে সম্মিলিত আতিপুঞ্জ সাহায্য ও 


পুনর্বসতি সমিতির খাত কমিটির সভায় যোগদানের 
ন্ত প্যারিস যাইবেন। 













ওয়াদেল €ইণ্ডিয়া) লিঃ-_ভিরেউর_ মিঃ 
সি এন্দিথ। রেজিষ্টার্ড অফিস--২৬, ডালছোৌসী 
. স্কোয়ার, কলি কাতা। অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ 


০ হাজার টাকা। দিত মৎস্য ও মাংসের ' 


ব্যবসা । 


... টেক্সটাইল. এণ্ড এলায়েড ট্রেডিং কোং, 
লিঃ ডিরেক্টর-মিঃ বি চৌধুরী। 'রেজিষ্ার্ড 


অফিদ-_২০1১, রামমোহন মুখাজ্দি লেন, হাওড়া । 
- অফিস-_&৮এ, নেপাল ভট্টাচার্য ধরীট, কলিকাতা! । 


সর্বপ্রকার হুতী কাপড়ের ব্যবসা । 
মেরিয়নবারিয়! চি কোং, লিঃ ডিরেক্টর-_ 


মিঃভি ডি লোহিয়া। রেজিস্টার্ড অফিস-_১৭৩, 


হারিসন রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মুলধন-_ 
, ১০ লক্ষ টাফা। চা, কি ও, চাকা চাষের 
ব্যবসা। . ' 

সোনারগাঁও ট্রেডিং কোং, লিঃ ডিরেক্টর 
--~মিঃ,ডর্লিউ দত্ত । রেজিষ্টার্ড অফিস-_উধবগঞ্জ, 
চাকা। 
 ক্ষাঠের ব্যবসা । 

ববিন ম্যানুফ্যাকচারাস+লিঃ-ডিরেউ_ 
- মিঃ এস কে সেন। রেছিস্টার্ড অফিস-_১৪১, 


" চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । ' অনুমোদিত 
মুলধন--৬০ হাজার টাকা। সুতার নাটাইর 
ব্যবসা। 


সিনেমা সারকুট (ইণ্ডিয়া) লিঃ_-ডিরেউর 
" মিঃ প্রমোদ ঘোষ। রেজিস্টার্ড অফিস--৬৮ 


অমুমোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা, 


(কাগ্জানা প্রসঙ্গ 
ধর্মমতলা সরা, কলিকাতা। অঙ্থমোদিভ মুলধন 
৫ লক্ষ টাকা । সিনেমার ব্যবসা । 
দি যুদলিম ব্জল ট্রান্সপোর্ট কোং, লিঃ 
ভিরেউরঁঁমিঃ এস আই নেওয়ালবাগ,। 
রেজিস্টার্ড অফিস--ময়মলসিংহ সহর, 
অনুমোদিত মুলধন--> লক্ষ টাকা। যাত্রীবাহী 
বাস চলাচলের ব্যবসা । | 
' আলপাইন পারফিউমারি কোং, লিঃ-- 
ডিবেকউর-_মিঃ এইচ পি চক্রবর্তী । রেজিস্টার্ড 


অসুমোদিত মূলধন--> লক্ষ টাক1| সুগন্ধ ভব্যাদি 
প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবনা। 

লক্ষ্মীনারায়ণ হোসিয়ারি মিলস্‌ লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ বিজন মুখাঞ্জি। রেজিষ্টার্ড : অফিস 
--১৪বি, ভোভার লেন, কলিকাতা । অস্থমোদিত 


₹ মূলধন--৫ লক্ষ টাকা সর্বপ্রকারের হোসিয়ারী, 


জিনিষপত্রের ব্যবসা । . 

পাওয়ার ব্যাটারি এণ্ড প্লেট ম্যানুফ্যাক- 
চারিং কোং, লি _ডিরেউর-_মিঃ সি পি 
মজুমদার | রেছিষ্টার্ড অফিস--8১, তেলিপাড়া 
‘লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন__-৫০ হাজার 
টাকা । ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । 

ইষ্ট কাঁজোরা কোলিয়ারিজ লিঃ 
ভিরেক্টর--ঘে সি দশ্ড। রেণিষ্টার্ড অফিস-_পি-২৩, 


"লেক রোড, কলিকাতা । 'অঙ্গমৌদিত মুলধন-__ 


২০ লক্ষ টাকা | খনি ক্রয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান | 


[ সাদ ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস---১৪, রাইড ইউ, ৪৫ | ফোন- ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাধ _বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, বজিরহাট, খুলনা ও পাটন!। 
উপযুক্ত সিহিউন্রিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রক্ষান্ন ব্যাঙ্কিং হাধ্য কলা হয়। 
য্যানেজিং ডিরেক্টর ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এমভি 












বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস, গড়িয়াহাটা রোড কলি কাত, 


নিম্নলিখিত হালে 
কেবলমাত্র স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়ঃ 


৩ মাসে শতকর। ১॥০ টাকা 
৬ 99 19 ২৯ ১ 
১ বৎসরে, ৩৪০ 9 


২ বৎসরে শতকরা ৪২ 
৩ 25 2 80০ 5 
৫ 33 ৫. 13 


” ১০. বগদরে শতকরা ৬ টাকা 
. পুহনিপরণ ছিলে যে সকল জমির বকুয়ার্থ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে 
সে সব কয়টি জমি, বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। . 
শঘ্রই নুতন “হ্কমের' বিজ্ঞপ্তি পি হইবে 


পরো, সৈ 


ডাঃ এস্‌, এন, সিংহ 





বাংলা।. 






ইউটিলিটি প্রভাক্টস্‌ জিঃ-ডিরেউর-_যিঃ 
জে কে শ্রীমান। রেজিস্টার্ড অফিস--:১৪, বেশ্টিক্ক' 
রী কলিকাতা ।. অনুমোদিত যুূলধন--১০ লক্ষ 
টাকা । পিন প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা! 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

নিউ বীরভূম কোল্‌ কোং, লিঃ__১৯৪৬ 
সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৩৭০ আনা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাৰিক 
৭০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
সোনাকুণ্ড বালিং কোং, লিঃ--১৯৪৭ লালের 
২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের জদ্ক প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । ইহার পূর্ব 
বৎসরের ডম্য শতকরা € টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । পান 


সিল্ক ' মিলস্‌ ভিঃ-১৯৪৬ সালের ৩০শে 


+ জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ক প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ॥০ আনা। ভন 
মিলস্‌ কোং, লিঃ-_১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্ প্রতি শেয়ারে 'শতকরা 

১৬২ টাকা। ইহার*পুরর্ব বৎসরের ডম্কও 


অনুরূপ হারে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 





ভারভ-জাপান বাণিজ্য পুনঃস্থাপন - 
একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত-জাপান ' 
বেসরকারী বাণিজ্য' পুনঃপ্রবর্তনের প্রাথমিক 
ব্যবস্থা হিসাবে তারত গবর্গমেণ্ট অনুর ভবিষ্যতে. 
নির্দি্ট সংখ্যক ভারতীয় ব্যবসায়ীকে জাপান 


' পরিদর্শনের অনুমতি দিবেন । জাপানে গমনেচ্ছুক 


ব্যবসায়ীদিগকে সরকারী অঙ্ুমতির জন্ত আগামী 


'৩০শে জুন (১৯৪৭) তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ' 


বিভাগের সেক্রেটারীর নিকটে লিখিত দরখাস্ত 
করিতে হুইবে। দরাস্তে' জাপানের সহিত 
অতীত ব্যবসায়ের পূর্ণ বিবরপসহ ভবিষ্যতে যে 
সকল সামপ্রার ব্যবসা চালাইবার ইচ্ছা আছে 
তাহা স্পষ্টতাবে জানাইতে. হইতে । ব্যবসায়ীরা 
কবে পর্যন্ত জাপান রওনা হইতে পারিবেন তাহাও 
রানে উল্লেখ করিতে হইনে। ও 


Q ® 
সিকি উর টী, স্বর্ণ, 
রৌপ্য, মালপত্র 


ইত্যাদির জামীনে 
টাক! ধার দেওয়া হয় 
স্থানীয় ছেড অফিম £ 
1* বোম্বাই 
ঃ মান্ছোজ th 
এতত্যভীত ভারতের সর্বত্র, , 
ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪৬৬৫ 
উপর শাখা ও সার- "অফিস 
যুহিয়াছে। 
লগ্ন অফিম £ 
২৫,.ওল্ড ব্রড ট্রাট। 





টাকা ও বিনিময় 


' কলিকাতা, ২০শে জুন--আলোচ্য , সপ্তাহে 
টাকার বাজারে, বেশ স্বচ্ছলতা দেখা গিয়াছে। 
টাকার যোগানের কোন অভাব হুয় নাই। বিভিন্ন 
ব্যাঞ্ষের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য ধ্চপের 
সুদ ছিল শতকরা-বাধিক ॥০ আনা। 

১৭ই ছুন তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট তিন 
মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
যে টেগীর আহ্বান করিয়াছিলেন তন্বাবদ 
মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ৎ কোটি 
৮৫ লক্ষ টাকা। ৯৯৮০৩ পাই এবং ততুর্ঘ মুল্যের ' 
আবেদন সম্পূর্ণই মধুর হইয়াছে। মোট ২ কোটি 
" ৬৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং 
সদ্য হায় বার্থ াছে শতকরা সাদিক 1%৮ 
পাই। 

আগামী ৎ৪শে কাদার ভিডি টা 
বেলা ১১টা পৰ্য্যন্ত বোদাইয়ে এবং ২৩শে জুন, 
সোমবার কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্ত কেন্দ্র 
ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আহত ৩. মাসের মেয়াদী 
৪ কোটি টাকার ট্রেজারী' বিলের অস্ত টেণ্ডার 
গৃহীত হইবে। ধাহাদের আবেদন মঞ্জুর হইবে 
তাহাদিগকে ৎণশে ছুন, শুক্রবার টাকা দাখিল 
করিতে হুইবে। অঙ্তান্ধ সর্ভাদি পূর্ববচ। 

১৩ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেপ্ট ৭ কোটি ২৫ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
'ইচ্থ বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। . 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
সাধারণভাবে গত সপ্তাহের তুলনায় কাজকারবার 
বৃদ্ধি পায়। নিয়ে বাটার হার দেওয়া হইল £__ 


টেলি: ছত্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫ পেঃ. 
শ্রী দৰ্শনী ‘ C 4755: EY nD রি 
ভি এ. ভিন মাস (” ৮) ৯ ৮ ৪৯৮ ৮ 
ভি এ. চার মাস (৮ ৮)১১ ১ পভ ও 
ভলার (প্রতি শত) ‘৩৩১০ 


গত ১৩ই ভুন তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
পর তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 


১২৩৩ কোঁটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাফা। এফ 


.. সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১২৩৩ কোটি 
৫৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। গাত ৬ই ছুন রিজ্ার্ড 

“ব্যাঙ্কের তালিফাতুক্ত ব্যাঙ্কসমছের চলতি ও স্থায়ী 
“আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭০ কোটি 

1৬৯ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ও ৩৪৯ কোটি ৩০ লক্ষ 
. ৩২ হাজার টাকা। এক সন্তাহ্‌ পূর্বে ইহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭০ কোটি .৯২ লক্ষ ৯৪ 

হাজার টাকা ও ৩৪৯ কোটি .৪ লক্ষ ৭৬, হাজ্জার 
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বাজারের হালচাল 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২০শে জুন-_গত সপ্তাহের "শুক্রবার 
শেষের দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে 


'অবনতি পরিশ্দুউ হইয়া উঠিয়াছিল আলোচ্য 


সপ্তাহের সোয়বার তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। 
তবে সোমবারও কলিকাতার!শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছ 
জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরের কোনই উন্নতি -হয় 
নাই এবং শেয়ারসমূহের দর প্রায় -অপরি 

থাকে । .' মঙ্গলবার কয়লা-খনি বিভাগের শেয়ার- 
সমুহের কাজকর্ম ভালই হয়। কয়লার মূল্য বৃদ্ধির 
সম্ভাবনার গুজব কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে 
. অভিষ্যক্ত হওয়াই ইহার প্রধানতম কারণ বঙ্গ 
ভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন . নিকটবর্তী 
হওয়ায় বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
শেয়ার ক্রর-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে নানা:জল্পনা- 


কল্পনার হাতি হয় এবং শেয়ার জ্রেতাগশের মধ্যে ' 


অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তিই যেন বিশেষভাবে 
পরিশ্ফুট থাকে । ফলে, বুধবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের আবার লামান্ত অবনতি হুয়। বৃহম্পতি- 
বার কলিকাভার শেয়ার বাজার তেজ ছিল এবং 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের বিকিকিনি 
মোটামুটি ভালই হয়। বুধবার অপরাহে কংগ্রেস 
সভাপতি আচাৰ্য্য কৃপালনীর কলিকাতা আগমনের 
সংবাদে বৃহস্পতিবার কলিফাতার শেয়ার বাজারে 
বিজ্-ভঙ্গ অবশ্তস্তাবী”-_এইরূপ মনোভাব, অভিব্যক্ত 
হয়; ফলে বৃহম্পতিবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
দিক হুইতেও উন্নতি দেখা বায়। অন্ত শ্তক্রবার 
কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে বৃহস্পতিবার অপেক্ষাও 
উন্নতি পরিল্ফুট ছইয়া উঠে। ' 
"পাটের বাজার 

কলিফাতা, ২০শে ছুন--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার পাটের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় 
অনেকটা কর্মচাঞ্চল্য পরিস্ফুট হুইয়া উঠে। ভারত 
বিভাগ অনিবার্ধ্যর্ূপে * অবসথস্তাবী হইলেও, 


ব্যাঙ্কা্স ইটনিয়ন লিমি; 


ভারতের রাজনৈতিক, আকাশ যেঘমুক্ত হইয়াছে, 
সন্দেছ নাই। পাটের বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা- 
গণের মধ্যে গত সপ্তাহে যে অপেক্ষা করিয়া থাকার 


' মনোবৃতি দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাছা 


বহুলাংশেই দূরীভূত হয় এবং পাটের চাহিদাবৃদ্ধির 
সম্ভাবনার ,ফলে আলোচ্য সপ্তাহে পাটের সকল 
বাজারেই অর্থাৎ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে 
সাধারণভাবে তেজ্জীভাবই পরিস্ফ,ট থাকে । 

, বর্তমান বৎসর মে মাসে কলিকাতায় ৩১৬০০০ 
বেল পাট আমদানী করা হইয়াছিল। ১৯৪৬ 
সালের মে বাসে আমদানী করা হইয়াছিল &৮৭০০০ 
বেল পাট ॥ & 

সোন। ও রূপ 

কলিকাতা, ২₹*শে জুন--আলোচ্য সপ্তাহে ' 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে সোনার দুরবৃদ্ধি 
পূর্ববর্তী সমস্ত বৃদ্ধিফেই ছাপাই্া গিয়াছে । একটি 
প্রতিপত্তিশালী সিপ্ডিকেট কর্তৃক ভারতে বিদেশ 
হইতে সোনা আমদানী সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হওয়া 
এবং সোনা সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই 
আলোচ্য সপ্তাহের সোনার অভূতপূর্ব দরবৃদ্ধির 
অগ্কতম প্রধান কারণ।, গত সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ 
দর দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১১২/০ আনা ও ১১৩২ 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১১৫/০, 
আন! ও ১১৬৪০ আনা দীড়ায়। কলিকাতা .ও . 
বোদ্াইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতিখণ্ড 
গিলির সর্ব্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ৭৩1০ 
আনা ও ৭৪%০ আনা! গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ৭২২ টাকা! ও ৭২1০ আনা। 

- ক্ুপী--সোনার দরের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে : 
সম্যক লামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিল্ফুট হুইয়া উঠে। আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে 
১৭৮০ আনা ও ১৭৯0০ আনা। গত সপ্তাহে 
ইছা ছিল যথাক্ৰমে ১৭০০ আনা ও ১৭০৪০ আন!। 





পি. % মিশন রো এক্সটেনসন্‌, কলিকাতা | . 
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বাংলার বন্ত্র-শিশ্পের অগ্রদূত 


মোহিনী যিলদ্‌ লিং 


এ নিলেন 
ল্্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ন্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 





ম্যানেজিং টি £ চক্রবর্তী সন্স' এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়া! ) 


॥ 
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সাপ্তাহিক বাজার দর 
১৩ই ভুন | ১৬ই জুন |' ১৭ই জুন ১৮ই ভুল, [ ১৯শে ভুন ২০শে ভূন 
সোনার দর- প্রতি ভরি (কলিকাতা) ++ | ১১২০ ১১৩/০ | _ ১৯৪৮০ ১১৫/০ ৯১৫০০: ও 
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রূপার দর--_ প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) *** ১৭০০ ১৭৩০ ১৭৪০ , ১৭৭1০ ' ১৭৮০ ২ 
(জী শ্রী (বোম্বাই) ১৭৪০ 1১৭৪%০-১৭৩1৮০ | ১৭৬৪০-৯৭৪।০ 1১৭৭৮%০-১৭৭২ ১৭৯২ ১৭৯/০-১৭৯%০ 
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জী গর (বোম্বাই ) ্* ৭৯1০ ৭৩1০ ৭৩7০ গ৩৩ ৭৩৪০ ৭৪8০ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার | | | A 
j - (শতকরা বাধিক) *** ৩২. ৩ ~ ৩ ৩২ ৩২. 
কোম্পানীর কাগজ | | | 
' কোম্পানীর কাগজ--শতকরা ৩২ সুদের ক টি — ১০১1০ ১০১০ ১৩২০ | 
৩২ টাকা সুদের ধণপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) one — — ১০২৮/০ ১০২৯/০ সস ৮ 
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৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) ** —~ ১১৩০ = = ~~ ES 
৫২ টাকা সুদের খশপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) ** — — — 2 == টা 
ইজি ও ক 
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কুমারধুবী-_অভি ১১৪০-১১1%৯ | ১১/০-১১২ | ১১৮০-১১০ ১৯২. ১১৩/০' ভিতর 
রর ১৩৮৩/০ ১৩1০-১৩1%০ ১৪/০-১৩%০ ১৩1%০-১৩/০ ১৩০ a 
জেসপ | "+ | ৬০২৫ ২৫]০ 1২৬৪০-২৬০/০ | ২৬০০-২৫৪০ | ২৬৩/০-২৫1০ নি 
নার্শালস ete | ৮৮০৮/০ | Mest a EEE ভা 
\ ন্‌ ভার্ভিয়া রঃ ০০ চিএ নি ৃ পপ সি ৯৩০০ i জী ॥ «a 
স্ভাশনাল আয়রন এও টীল ্ঃ — — ১১৮০ i টি নহি 
আর্থার বাটলার ‘০০ TE রি — 1 ১৭২, শা, 
টেক্সটাইল মেসিনারি see | ১২1৮০-১২1/০ ১২1%০ ১২৫০-১২1৮০ | ১২২-১১৪%০ | ১২%০-১২৮০ |, ১২॥%/০-১২/০ 
খনি--বাৰ্্দ৷ কর্পোরেশন ৪৮০-৪:/০ | ৪1০-৪7/০ [.:৪৮০-৪%০  [:৪1/০-৪]০ $দ০-৪০ | eye 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৩॥৩০-৩॥০ | ৩॥০-৩%/০ ৩1০০-৩৯ | আ০৩৮০ | ecole |  oopo 
ব্যাঙ্ক --রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া eee ১২১৪০; ১২৩০-১২৩২ ১২০৪০ EE SRR i 
ইউনাইটেড ব্যাক se | Foch ৮০/০-৭৮০ | ৮৩৯৮১ ৮১২ উস রি 
ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্ক cee | ১৮৮০-১৭০ ১৮৪০-১৮।০ | ১৮%%০-১৭]৬ সস ১৮০%০-১৭1৮০ Et 
যেঙল সেণ্ট,লি ব্যাঙ্ক । — ১৩৯ < ১৩-১২৮০ | ১৩০১২০ 
কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন ** এ se" ও ~~ 5 
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কল্যাণী রসানন্দয়ী। তার অনাবিল সীন্দর্য ওই 
রসানদ্দের পরিপূরক | আর সেই সৌন্দর্যকে সুষমামণ্ডিত... 

_ করে ভোলে স্বদীর্ঘ ভ্রমরকষ্ণ টিকুররাজি। তাহ 
নারীর প্রসাবনকলায় কেশবিন্টাস একান্ত অপিহার্য। 
হিমন্িক্ 'হিমকল্যাণ আপনার (কলের শোরব 9 


























(১) মনতকারীদের নিকট দেন ১০,৩৯,৬৭,৮৬৩১ 
(২ সাধারণের নিকট অন্যান্য ধার ৃ ১৩,০৪৬১ 


হি ২ ১০৪০৬০৮৬৯৭২ 











ইলি মিটাইতে আমাদের আছে. 
16৯) ক্যাশ ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন _২,১৪,৫১,৩৭৬, 
(২) গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী | 008৫৯০০৪৩৩২ 
(৩) প্রথম শ্রেণীর শেয়ারে লগ্নী | বাজার মুল্য । , 7. ৫,৬১,৪২১ 
(8) প্রথম শ্রেণীর ডিবেঞ্চারে লগ্নী -.১৬,৩৫,০০০২ 

(৫) প্রথম শ্রেণীর ও সহজে আদায়- ঢ Ls AE 

যোগ্য সিকিউরিটিতে খ্যাতনামা | ৰ ,৭৮,৯৯,০৬০২ 

ব্যবসায়ীদের নিকট দাদন | ‘BE gs: ৬,৫৫, ০০০২ 

(৬). অন্যান্য কি উতম bs Ey 
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আমাদের দেনার চৰতে আমাদের সম্পত্তির পরিমাণ ১'৪৫ কোটি টাকার 
অধিক। কাজেই আমাদের আমানতকারিগণের : 
.. পক্ষে খুবই নিরাপদ । 


লিঃ র্ভে রি ডাশ, 
ম্যানেজিং ডিরে্টর, 























I বসান ৷ ||] বঙমাল আখিক বিপৰ্যয়ের দিন ভবিষ্যতের জন্য সাব্যমত সঞ্চয় কর 
UL. |. সকলেরই কর্তব্য। একটি জীবন বীাপত্র দ্বার! এই সঞ্চয় করা. যেমন 
- স্থুবিধাজনক আর (তমনই লাভজনক।- “ক্যালকাটা ইঙ্সিওরেঙ্স”কে 
0] আপনার দায়ি গ্রহণ বিন আপনার ও আপনার পরিবারবর্ণের ৃ 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করন। 


















































বিষয় 


৯। আমাদের নিবেদন 


হ। 


৪1 


৫1 


৬ 


৮। 


এ 


বিভক্ত বাংলার আধিক বনিয়াদ 
- জ্রীদেবেছ্নাথ ঘোষ, এম-এ 


খেয়ালীর খাতা 


ভারতের জনসংখ্যা সমন্তা 
_-অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম-এ (সিটি কলেজ ) 
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আজকের সমন্তা 


- গোপাল ভৌমিক 


ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের গতি 
অধ্যাপিকা মানসী গুপ্তা, এম-এ 


যুদ্ধোত্তর আধিক সংকটের গতি 
--তরুণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এস-সি 


আমানত ৰীমা 
_ শ্রঅনিপকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ভারতে কৃষি-বিপ্বের পূর্বাভাস 
সুকুমার মিত্র, এম-এ 


বীমা-বিজ্ঞাপন ও লোকশিক্ষা 
-_জ্রীসাবিত্রীপ্রমন্ন চট্টোপাধ্যায় 


ন্িম্বন্স স্হচী 


পৃষ্ঠা 


১৫১ 


১৫২ 


১৬৩ 


১৬৮ 


2৭৮ 


১৮০ 













বিষয় 


১৪। পরিকল্পনার পথ 
_-্রীধীরেশচন্দ্র তট্রাচার্য্য, এম-এ 


১৫ মহাসমরে স্বর্ণলক্মীর নিভৃত অতিগার 
_জ্রীপ্রভাকর মিত্র 


১৬1 আগামী দিনের ভারত . 
-গ্রীগোপালচন্্র নিয়োগী। বি-এল. . 


১৭। স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সোভিয়েট প্রচেষ্টা 
--ছ্বিজেন নন্দী 


ইণ্ডাট্িজ লিমিটেড 


২০ন্‌ৎ, ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। 
“স্বায়ী আমানতে দ্বিগুণ লাভের পরিকন্না’ 


'আধ্যস্থান ফার্মস্‌ এণ্ড ইগ্াষ্তিজ লি*-এ 
৫ শত বা তদুর্ধ টাকা সর্ধ্বনিয় ৩ বৎসরের জন্য 
খাটাইলে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা হারে 
সুদ সহ ১২ মাস অস্তে পরিশোধ করা 
হইবে এবং কলিকাতাস্থ “নুম্যাছু মৎস্ত 
পরিকল্পনার আয় হইতে আরও মুনাফা 
দেওয়া হইবে। উক্ত লভ্যাংশ ও নীট লাভের 
শতকরা ২৫ ভাগ টাকা দাদনকারিগণের 
বলিয়া নির্দিষ্ট থাকিবে। এই অতিরিক্ত 
লাভ “বোনাস, হিসাবে গণ্য .করা হইবে 
এবং বাধিক সাধারণ সভার পর ঘোষণা 
করিয়া দাদনকারিগণকে প্রদান করা হইবে । 


অনুসন্ধান করিলে বিস্তৃত বিবরণাদি জানান হয়। 


১৮৮ 









































| রগছায়া লিমিটে | আজাদ ফি 











১০৯, কর্ণওয়ালিশ ফ্রীট, কলিকাতা | ২ওল্সান্কস্ন ভ্িস্মিজেত্ত 
সু অত ১৯০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত।-.৪ 


সাবান শিল্পে জাতীয় যৌথ প্রতিষ্ঠান। 


যি 3 le ।1 অভিজ্ঞ রসায়নবিদগণের পৃষ্ঠপোষকভায় উন্নততর সাবান. 
বিলিকৃত মূলধনের হিরা ভার প্রস্তুতের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এবং ফ্যাক্টরীর 


কাৰ্য্য রীতিমত চলিতেছে । ইতিমধ্যে “আজাদ হিন্দ সোপ” 
বিক্রয় হইয়াছে। অংশীদারগণের প্রতি টাকা সুচিন্তিত উপায়ে . ভারতের সর্বত্র সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে.) . 


বিনিয়োগ করা হইয়াছে । যে সমস্ত সম্পত্তি ও যন্ত্রপাতি 
য় করা হইয়াছে তাহার বর্তমান মূল্য বিণ ৷" | .. এজেপ্টস্‌ £ 
-১ কাশ্মীর--এপেক্স ইনভাঠিজ, প্রীনগর,.ফাশ্রীর-স্রেট.।..£.. .... 


বোন্ধে প্রেলিডেব্সী-_এ, পি, প্যাটেল, বোদ্ে। 
৬ই জুলাই, ১৯৪৭, তাং-বর্ধমান জেল্লার:অস্তর্গত,কালনা সহরে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী-_পিল্লাই:এণ্ড কোং, যাল্রাঙ্ঞ।:. 


"রূপছায়া” চিতরগৃহের উদ্বোধন হইবে! +ইচা, ছাড়া কলিকাতা মধ্যপ্রদেশ- সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং, নাগপুর। 

ও সহরতলীর বিভিন্ন সহরে চিপ স্থাপনের ব্যবস্থা চলিতেছে। না ভারা 

ভারতবর্ষ ও সুদুর প্রাচ্যে ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় |? ' হায়দ্রাবাদ (ডিন)- টা টেশনারী কোং । 

গৃহীত চিত্র লা স্যার টস 

চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ প্রতীক্ষায়- মনে < - বৃঃ আসক্তিকা_-ইউনাইটেড মূ ধ্জেন্দী, সদ 
উপ (কেনিয়া কলনী)। 

সিঙ্গাপুর--এ, এল: মার্টিন, সিঙ্গাপুর 1 

রে -ইত্তিয়া ওভাররদীজ কোং, রেস 

সিংহল্-_-ইউনিভারসাল ইম্পোর্টাস, কলম্বো । 





























শ্রীশচান্দ্নাথ ব্যানাজ্জীঁ ও শ্রীঅলোকনাথ বাগচী । 


| es . . 
| ছরোর। _ইনতেটমেট টা আপনার ব্যবমায়ে প্রসার ও 
দরকার ভাল ছাপা. 
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পি 






ও বিজ্ঞাপন 
















টেকি (এয 

ঢু ১৯ কর্ণওযালিশ সু, কািকাত | Rs Lod 
নিখুত ব্লক, সুজ্ছৱ ডিজাইন, 
] কা বাই নি ও নিবো ও মানার সিনেমা তাউন 


প্রতিষ্ঠান | 


_ স্থায়ী আমানতের সুদের হার ২... 
১ বৎসন্নের জন্য। ৫৬ - « ৩ ঘংসরের জন্য ৬ 
২ বৎসল্লের জন্য ৫10 ' ৪ বৎসন্ের জন্য ৬110 
৫ বৎসরের জন্য ৭২ 


বিস্তারিত বিবরবের জন্য নি | 


০ নথ 


০০১০০ 










তা 


ীঘমোকনাথ বাগচী 


১০৯, কর্ণওয়ালিশ ফ্রীট, কলিকাতা-৪ 






















































































































































ফোন- বড়বাজার ৬৩৮২ 





'আধিক জগতের দশম বর্ষে পদার্পণ 
উপলক্ষে উহার নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ করা 
হইল। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারকার 
বাধষিক সংখ্যাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকলেবর 
হইয়াছে উহা প্রকাশ করিতেও যথেষ্ট বিলম্ব 
ঘটিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যুদ্ধকালীন 
বিধিনিষেধ কতকটা কাটাইয়া উঠিলেও 
সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার জন্য বর্তমানে আমর! 
নানাভাবে বিপর্যস্ত হইতেছি। কলিকাতায় 
ক্রমাগত দাঙ্গা-হাঙ্গাম! চলিতে থাকায় 
ও তাঁহার প্রতিবিধানের নামে পুলিশ 
কর্তৃপক্ষ কারফিউ' বা সান্ধ্য আইনের 
কড়াকড়ি বৃদ্ধি করিয়া চলায় রীতিমতভাবে 
আফিম ও প্রেসের কাজ চালানো আমাদের 
পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। ফলে এই 
সময়ে বৃহদাকারের একটি - বাধিক সংখ্যা 
প্রকাশের সঙ্কল্প আমাদিগকে ত্যাগ করিতে 
হইয়াছে । নানারূপ অসুবিধার ভিতর অনেকটা 
বিলম্বে ক্ষুদ্র একটি বাধিক সংখ্যা প্রকাশ 
করিয়া আমরা শুধু আমাদের কথা রক্ষা 
করিলাম। আশা করি, আমাদের পাঠকবর্গ 
আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জনা 
করিবেন । 

ব্যবসা- বাণিজ্য সম্পর্কে বাঙ্গালীর 
উদাসীনতা দূর করিয়া বাঙ্গালীকে শিল্প ও 
ব্যবসাভিমুখী করিবার উদ্দেশ্যে ৯ বৎসর পূর্বে 
'আথধিক জগতের’ সুচনা হইয়াছিল। এই 
সময় মধ্যে নানা আঘিক সমস্যার চাপে দেশের 
লোক বিশেষভাবে বিব্রত হইয়াছে। 
'আথিক জগৎ’ তাহার লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত 
, থাকিয়া জাতীয় ছুর্য্যোগের সেই ঘনায়মান 
অন্ধকারে জনসাধারণকে পথের সন্ধান 
দিবার চেষ্টা করিয়াছে ; অর্থনৈতিক 
বিষয়ে বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত গঠন করিয়া 
সমবেত প্রচেষ্টায় 'বিপদ কাটাইয়া উঠিবার 
প্রেরণা যোগাইয়াছে। সে চেষ্টার সার্থকতা 
কতখানি, তাহা জনসাধারণই বিচার করিবেন । 
_ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী-_বাঙ্গালী জনসাধারণ 'আধিক 
জগৎকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন । 
নানাভাবে অনেকেই উহাকে সাহায্য করিতেছেন। 
সেজন্য আমর! তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । 

আশা করা গিয়াছিল যুদ্ধ সমাপ্ত 
হইলে ধীরে ধীরে সেই ছুর্য্যোগের অবসান 
হইবে । কিন্ত যুদ্ধোত্তর অবস্থার গতি দেখিয়া 
অনেকেই সে বিষয়ে নিরাশ হইয়াছেন । দেশে 


ARTHIK JAGAT 


 সবআাববানিভ৪- কিল্স- অর্থনীতি বিষত 
স্বাত্যাকহ্্ত LEU PN 


সম্পাদক--_গ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | 
30, 1947, 


আমাদের নিবেদন 


জিনিষপত্রের দুলরাপ্যতা দূর হইতেছে না। 
কোন কোন ক্ষেত্রে উহাদের ছুন্মূ্যতা 
নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 
আবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে দেশে 
দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাঁদন বিশেষভাবে বাড়ানো 
দরকার! কিন্তু নানা প্রতিকূল অবশ্তার 
ভিতর সে সুযোগ আজও বিশেষ কিছু 
প্রসারিত হইতেছে না। নুতন শিল্পব্যবসায় 
স্থাপনের ও পুরাতন কলকারখানা 
সম্প্রসারণের অনুমতি যদিও বা পাওয়া 
যাইতেছে, বাতির হইতে উপযৃক্ত যন্ত্রপাতি 
আমদানীর অস্তবিধা হেতু সে বিষয়ে কার্ধাতঃ 
বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইতেছে 
না। তাহার উপর শ্রমিক বিক্ষোভ ও 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অপ্রত্যাশিত বিপৎপাত 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পক্ষে 
নিদারুণ অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ও দোকানপাট 
ঠিক ঠিক ভাবে চালু রাখা সম্ভবপর হইতেছে 
না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা ও ভরসার ভাব 
লোপ পাওয়ায় শিল্পব্যবসায়ীদের পক্ষে 
সাহস করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর 
হওয়া কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। নানা 
প্রতিকূল অবস্থার চাপে গত কয় মাসে 
কতকগুলি ব্যাঙ্ককে তাহাদেব কাজ বন্ধ 
করিতে হইয়াছে । ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের মাত্রা 
সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ায় শিল্প ও বাবসা-বাণিজ্য 
পবিচালনার পথে তাহা বিরাট পরিপন্থী 
হইয়া দাড়াইয়াছে। 

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবস্থা 
আমাদের চরম জাতীয় দুর্য্যোগেরই সাক্ষ্য 
দিতেছে। যুদ্ধের পরও দেশে এরূপ দুর্যোগ 
চলিতে থাকা পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু উহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ 
হইয়া পড়া আমাদের মতে নিতান্তই অনুচিত ৷ 
শাসনতান্ত্রিক সুব্যবস্থা ও রাজনৈতিক মীমাংসার 
অভাবে দেশের অগ্রগতি এতদিন বিশেষভাবে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে সেই সব 
দিক দিয়া অবস্থার সুস্পষ্ট উন্নতি দেখা 
যাইতেছে । কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ লর্ড 
মাউন্টব্যাটেনের ভারত বিভাগ পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন। অদূরভবিষ্যতে এদেশে 


দুইটি ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইবে 


বলিয়া স্থির হইয়াছে । , দুইটি গণ-পরিষদের 
মারফতে পুরাপুরি স্বাধীনতার ভিত্তিতে 
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হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ শাসন- 
তান্ত্রিক কাঠামো রচিত হইবে। ইতিমধ্যেই 
উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুপ্রধান জেলা- 
গুলিকে লইয়া নৃতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব 
কার্য্যকরীভাবে পাশ হইয়াছে । পাঞ্জাবেও / 
তই প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব পাঁকাঁপাকিভাবে 
স্বীকৃত ও সমৰ্থিত হইয়াছে । গণভোটের 
সাহায্যে শ্রীহট্র, ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত না হওয়া 
পর্য্যন্ত ও বাউণ্ডারী কমিশন দ্বারা নূতন 
প্রদেশগুলির সীমা নিদ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত 
সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ও মনকষাঁকষি চলিবার 
আশঙ্কা যে না আছে, তাহা নয়! কিন্তু 
পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব পাঞ্জাবে নূতন মন্ত্রিসভা 
গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অহেতুক হানাহানি 
অনেক পরিমাণে প্রতিহত করা যে সম্ভবপর 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলায় পর 
থর এক একটি মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত 
হইয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি অনুয়ায়ী এতদিন 
এ প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছে। 
চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজোর ক্ষেত্রে হিন্দুর 
প্রাধান্য লোপ করিয়া তৎস্থলে মুসলিম প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু 
প্রভাবাম্বিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে সেই কারসাজি 
ও অপচেষ্টা'বরাবরের জন্য বন্ধ হইবে । কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে এই নুতন প্রদেশে ব্যাপকভাবে 
জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইবে। 
এ অঞ্চলের শিল্পব্যবসায়ীরা তাহাতে 
নিরুদিগ্রভাবে তাহাদের ব্যবসায়িক কার্য্যধারায় 
প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। নূতন গবর্ণমেন্টের 
আমলে কৃষিকার্য্যের স্থযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট 
বাড়িয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। পাকিস্থান 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ অঞ্চলের আধিক 
উন্নয়নের দায়িত তথাকার গবর্ণমেন্টের সমক্ষে 
বড় হইয়া দেখা দিবে । জনগণের জীবনযাত্রার 
মান উন্নীত করার জন্য তাহারাও সুসঙ্কল্পিত- 
ভাবে অর্থনৈতিক সংগঠনে ব্রতী হইবেন বলিয়া 
মনে করা যাইতে পারে । দীর্ঘদিনের উপেক্ষা- 
উদাসীনতা ও অবসাদগ্লানিরক পর সমগ্র 
ভারতে তখন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সমুচিত অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে। সেই 
উজ্জল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া দেশের 
শিল্পব্যবসায়ীরা এখন হইতে আস্থা ও ভরসার 
ভাব নিয়া তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যে অবতীর্ণ 


* হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হইয়াছে, কিন্ত এখনও শাসন ব্যরস্থা, আয়- 
ব্যয় ইত্যাদি বিভক্ত করা হয় নাই। পার্টিশন 
কাউন্সিল (Partition Council), ্রীয়ারিং 


কমিটি ( Steering Committee ) এবং “ 


আরও কয়েকটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে বাংলা 
বিভাগ কার্য্যকরী করিবার, অন্য। কাজেই - 
অদূর ভবিষ্যতে দুইটি নুতন রাষ্ট্র বর্তমান 
বাংলাদেশের মধ্য হইতে কিরূপ অর্থ নৈতিক 
বনিয়াদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে তাহা ভাবিয়া 
দেখিবার বিষয়। বাস্তবিক পক্ষে দুইটি রাষ্ট্র 
যে আর্থিক সঙ্গতির দিক দিয়া অনেকখানি 
দুৰ্ব্বল হইয়া পড়িবে, সেই সম্ভাবনা লইয়া 
ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। 
এদেশের সংখ্যা-বিবরণ এত স্বল্প ও অনির্ভর- 
যোগ্য যে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বিশেষ 
কোন সিদ্ধান্তে €পীঁছান সব সময় নিরাপদ 
নয়। তাহা হইলেও মোটামুটিভাবে দেখা 
যায় যে, পূর্ব বাংলার আথিক সঙ্গতি ও স্বাস্থ্য 
পশ্চিম বাংলার চেয়ে অনেকাংশে হীনবল 
হইবে। 


রুষিশক্তি 

প্রথমতঃ কুরিশক্তির কথাই ধরা যাউক। 
পশ্চিম বাংলার মোট কধিত জমির পরিমাণ 
৬৮৪ লক্ষ একর ; পূর্ব বাংলার ২২৯৪ লক্ষ 
একর। লোকসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিম 
বাংলায় মাথাপিছু কষিত জমির পরিমাণ 
দাড়ায় ৩৭ একর এবং পুর্ব বাংলায় দাড়ায় 
৫ একর । এ হিসাবে পূর্ব্ব বাংলার কৃষি- 
শক্তি যে অপেক্ষাকৃত সবল তাহা অনুমান 


করা যায়। বিভিন্ন শস্তের কতখানি করিয়া 
জমি আছে তাহা নিম্নলিখিত সংখ্যা-বিবরণ 
হইতে বুঝা যায়। 

পশ্চিম বাংলা পূর্ব বাংলা 

একর (০০০) একর (০০০) 
খান্যশন্ত ৭,৭১৮ ১৮,১১২ 
তৈল বীজ ১৬৮ ১০৪০ 
ইক্ষু ৫১ ১৫৪ 
পাট ২০৬ ২১০৪ 
তুলা | ‘2 8 
তু তে (mulberry) > ১৬ 
চা ৯৮ ৫১ 
তামাক ৩৪ ২৫৭ 
ফলমূল | ১৮২ ৬৯৬ 


_শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ 





জনসংখ্যার অনুপাতে দেখ! যায় পশ্চিম 
বাংলায় মাথাপিছু খান্যশন্তের জমি পড়ে ৪'১ 
একর; সে স্থলে পূর্ব বাংলায় পড়ে ৪'২ 
একর। কাজেই থাগ্ঠশস্তের দিক দিয়া পূর্ব 
বাংলা যে খুব ধনাট্য হইবে তাহার সম্ভাবনা 
দেখা যায় না। যদি শ্ৰীহট্ট জেলাও পূৰ্ব্ব 


- বাংলার সহিত মিলিত হয় তাহা হইলেও খাস্ত- 


শস্তের পরিস্থিতি আপেক্ষিকভাবে একইরূপ 
'থাকিবে। 


শিল্পশক্তি 


বলা বাহুল্য কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলেই বাংলাদেশের অধিকাংশ কলকারখানা 
অবস্থিত। হিসাব করিয়া দেখা যায়, বাংলার 
শিল্পশক্তির ৯৩%ই পশ্চিম বাংলার মধ্যে পড়ে। 
নিয়লিখিত সংখ্যা-বিবরণ এ বিষয়ে প্রনিধান- 
‘যোগ্য । 


পশ্চিম বাংলা পূৰ্ব্ব বাংলা 
কলক্ারথানার মন্ধুর কলকারখানার মজুর 
সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা 
বিভিন্ন শিল্প ০০০) (০০০) 
পাটশিল্প 2৯ ২৮৭ _ BEE 
ইঞ্জিনিয়ারীং | SAG: Je 56 ২ 
কাপড়ের মিল ৩১ ৩১ iy ৮ 
হোপিয়ারী ২ ১৬ ১০ *্৫ 
সিন্ক মিল ৬ ২ 2 — 
বেল ওয়ার্কবপ ২১ ২৪ ৬ ৫ 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ও 
ইঞ্জিনীয়ারিং ১১ - ২০ _- চি 
লৌহ ও ইস্পীত ১৪ ১৯ -_ রী 
রুটি, চকোলেট, লজেব্দ, 
প্রভৃতির কারখানা ৫ ১৪ — = 
চালকল ৩০৬ ১৫ ৪১ ৩ 
ময়দার কল ৯ ২ = ০2 
চিনির কল > ২ ১২ ৫ 
২৫৭ ১৯ ১২ ৬ 
তামাক ৩ ২ — EE 
রাসায়নিক দ্রব্য 
(Chemicals) ২৫ ৬ রি 
গ্যাস কারখানা ৪ ১ — ৬ 
“তেল কল ২৮ ছু ৪ ‘১২ 
রংএর ফ্যাক্টরী ১১ ২ -- টি 
সাবান ৯১ ১২ = ~~ 
কাগজ্ত ৪ = 


ছাপা. ও বই বাধা ৯০ ৯ € ‘৩ 


বিভক্ত বাংলার অর্ধনতিক বনিয়াদ 


পশ্চিম বাংলা পূৰ্ব্ব বাংল! 
কলকারখানার যদ্ধুর কলকারখানার মুর 
সংখ্যা সংখ্যা, সংখ্য। সংখ্যা 
কাঠের কাত্র ১৩ 
লিমেন্ট. চুপ ও 
পটারী ১৩ ৪. _- এ 
কাচ ফ্যাক্টরী ১৪ ৪ ৩ ১ 


চু 4425: Le 


করাত কল ১২ ৮ ১ ‘০৩ 
চামড়া ও জুতা 

ফ্যাইরী 8 ৮ = ২ 
চাষড়ার কল 


(Tannery) € ৫ — — 
সামরিক দ্রব্যের কারখানা (Ordnance 


factories) » ২৩ — 


রবার ফ্যাক্টরী ১৬ ৭ — == 


সমগ্র বাংলায় বৃহত্তর কারখানাগুলির 
মজুরের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯ হাজারের কিছু বেশী; 
তাহার মধ্যে পূর্বব' বাংলার মজুরের সংখ্যা মাত্র 
৩৮ হাজার ৪ শতের মত। যদি শ্রীহট জেলা 
পূৰ্ব্ব বাংলার অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে, 
কারখানা মজুরের সংখ্যা আরও ৮৪০০র মত 
বৃদ্ধি পাইবে। শ্রীহট্টে ১০০টি চা কারখানায় 
৭৮২০ জন মন্কুর কাজ করে। কাজেই 
শ্রমশিল্প বলিলে শ্রীটের পক্ষে উহাই মাত্র 
বুঝায়। শ্ৰীহট্ট লইয়া পূৰ্ব্ব বাংলার শিল্প 
শক্তি খুব যে বেশী বৃদ্ধি পায় না 
তাহা এই সংখ্যা-বিবরণ হইতেই বুঝা 
যায়। 


কুটার-শিল্পে অবশ্য পুর্ব বাংলা অনেকটা! 
সমৃদ্ধ হইবে। রেশম-শিল্পের প্রধান জেলা- 
গুলি (মালদহ ও মুখিদাবাদ ) পূর্বব বাংলায় 
পৃড়িয়াছে_-যদিও সীমানা কমিশনের 
সুপারিশে কোন কোন অংশ এদিকে বা 
সেদিকে শেষ পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইতে পারে । 
বাংলার ২॥ লক্ষ তাতীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ 
হাজার পূর্ব বাংলায় পড়িয়াছে। ঢাকা, 
টাঙ্গাইল, বাজিতপুর প্রভৃতি জায়গার তাত- 
শিল্পের দেশজোড়া খ্যাতি আছে। তাহার উপর 
শাস্তিপুরের ( এখন পুর্ব বাংলার অন্তভূক্ত) 
ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। পূর্ব বাংলায় নূতন 
কয়েকটি শিল্প আছে, যেমন বিম্থুকের 
বোতাম, শঙ্ঘ শিল্প, ক্ষুরের বোতাম ইত্যার্দি। 
এই সব শিল্প পশ্চিম বাংলায় গড়িয়া উঠে 
নাই। তামা ও কাসা শিল্প উভয় বাংলারই 
নানা স্থানে আছে। পশ্চিম বাংলায় কুটীর+ 








৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 
শিল্পের সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে এবং 
উপযুক্ত সরকারী সাহায্যে যে অনেক দিক দিয়া 


সংগঠন কাজ হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় 
রেশম-শিল্প এখনও,কিছু কিছু আছে । বিশেষ 
প্রচেষ্টায় এই সব জেলায় মুর্শিদাবাদ ও 
মালদহের মত উহার বিস্তৃতি ও উন্নতি হইতে 
পারে। 


বন ও খনিজ দ্রব্য 

পশ্চিম বাংলার জেলাগুলিতে ১৯ লক্ষ ৬৫ 
হাজার একর জমিতে বন সম্পদ আছে; সে 
স্থলে পূর্বব বাংলার বনভূমির পরিমাপ ৬ লক্ষের 
একটু বেশী । কাজেই বন সম্পদে যে পশ্চিম 
বাংলা বেশী সমৃদ্ধ হইবে তাহা বুঝা যায়। 
খনিজ দ্রব্যেও পশ্চিম বাংলা বিশেষভাবে 
সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে যাহা কিছু কয়লা সম্পদ 
ও অন্যান্ত খনিজ সম্পদ আছে, তাহা বৰ্দ্ধমান 
বিভাগ ও দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত ! গারো- 
পাহাড়ের উত্তরে তুরা পাহাড়ের আশেপাশে 
কয়লার অবস্থিতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্ত 
এই সব অঞ্চল আসাম প্রদেশের মধ্যে 
অবস্থিত। কাজেই পূৰ্ব্ব বাংলার পক্ষে সামান্য 
খনিজ দ্রব্যের জন্যও . বাংলা বা অন্য 
প্রদেশ বা বিদেশের উপর নির্ভর করা ছাড়া 
উপায়' থাকিবে না। শিল্পপ্রগতির পক্ষে 
এই অপ্রাচুর্য্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলা বিশেষ রকম 
সুবিধার অধিকারী । নিজস্ব প্রচুর কয়লা 
সম্পদত আছেই, তাহার উপর পার্শ্ববর্তী 


প্রদেশ বিহার হইতে প্রচুর লৌহ, ইস্পাত |: 
প্রভৃতি মালমশল্লা অতি সহজেই নিজের | 


প্রয়োজনে পাইতে পারিবে। 
বিদ্যুৎশক্তি 


“ বিদ্যুৎশক্তি প্রত্যেক দেশের অর্থ টনতিক | 
ক্ষমতার একটি প্রতীক । বাংলাদেশে এপর্য্যস্ত ॥ 
যতখানি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম | 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার শতকরা ৯৯ ভাগই | 
পশ্চিম বাংলায় হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের | 
সংখ্যা-বিবরণীতে দেখ! যায়, পশ্চিম-বাংলায় | 


মোট ৩৩০২৪৫ কিলওয়াট্‌ ( kilowatts ) 
উৎপাদিত হয়; সেস্থলে পুর্ব বাংলায় হয় 


মাত্র ৬১৯৬ কিলওয়াটু। পূৰ্ব্ব বাংলায় যে { 
অনেক সংগঠন কাধ্য করিতে হইবে এবং | 
অনেক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে, তাহা ॥ 


স্পষ্টই অনুমান করা যায়। 
বাণিজ্য 


বাণিজ্যের জন্য পূর্বব বাংলায় চট্টগ্রাম বন্দর | 
থাকা সত্বেও পশ্চিম বাংলার উপরেই পূর্ব |: 
বাংলাকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছে। | 
চট্টগ্রামের বন্দরে প্রতি বৎসর গড়ে ৯১০ & 


কোটি টাকার বেশী আমদানী রপ্তানী হয় 


আধিক জগৎ 


নাই। এখন অবশ্য বন্দরটি দ্রুত গড়িয়া 
উঠিবে এবং পুর্ব বাংলার অধিকাংশ রপ্তানী 
পণ্য এ বন্দর দিয়া বাহিরে যাইবে এবং 
আমদানী পণ্য বাহির হইতে আসিবে। 
মোটামুটী হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
কলিকাতা হইতে বহিরাগত পণ্যের বেশ 
একটি বৃহৎ অংশ (প্রায় ৪* কোটি টাকার 
মত ) পুর্ব বাংলা বরাবর গ্রহণ করিয়াছে । 
এখন চট্টগ্রাম বন্দর প্রসারিত করিলে 
কলিকাতা যে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে অনেকটা 
নিশ্রাভ হইয়া পড়িবে, তাহা অনুমান 
করা যায়। ইহা বিভক্ত বাংলার একটি 
অপরিহাধ্য ফল বলিয়াই মনে করিতে 
“হইবে । 


বাংলার অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎ 

পুর্ব ৰাংলা তাহার নবলব্ধ স্বাতন্্য লইয়া 
বেশী দিন যে গর্বিত বোধ করিবে না, তাহা 
অনেকেই বলিতে সুরু করিয়াছেন। যে 
বিভাগ রদ করিবার কোন উপায় নাই, তাহা 
কাধ্যকরী করিবার ছুরূহ কর্ম্মেই এখন 
মনোনিবেশ করিতে হইবে৷ পুর্ব বাংলা যে 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই অনেকদিক 
দিয়া ক্লিষ্ট হইবে তাহা উপরের সংখ্যাবিশ্লেষণ 
হইতে কিছু কিছু বুঝা যায়। দৈনন্দিন 
' প্রয়োজনে অনেক পণ্যের জন্য ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশের উপর তাহার 
নির্ভর করিতে হইবে । 


" কারিগরের প্রশ্নও কম নহে। 


শিল্পপ্রগতির জন্ত 


১৫৩ 


সামান্য প্রচেষ্টাও বহিরাগত মালমশল্লা ও. 
যন্ত্রপাতি না হইলে হইবে না। মূলধনের 
প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও 
একমাত্র পাট 
পণ্য ছাড়া পূৰ্ব্ব বাংলার অর্থনৈতিক দৌলত 
আর বেশী কিছু নাই। উহা সুবিধাজনক 
সর্তে বিনিময় করিতে পারিলে অনেক পণ্য 
পাওয়া হয়ত অসম্ভব হইবে না; কিন্তু একটি 
মাত্র পণ্যের উপর কতদূর ও কতদিন নির্ভর 
করা নিরাপদ হইবে তাহা ভাবিয়া দেখার 
বিষয়। পূৰ্বৰ বাংলার অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যে 
আগামী ১০ বৎসর অন্ততঃ তাহার বাণিত্র্য- 
নীতির উপরেই ' নির্ভর করিবে তাহা 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । 


পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ 
এক হিসাবে দ্রুত উন্নতির দিকেই অগ্রসর 
হইবে। আয়তন হিসাবে সমগ্র ভারতে 
বোধ হয় এই প্রদেশই সবচেয়ে শিল্পপ্রধান 
হইবে। দামোদর নদের পরিকল্পনা যদি 
কার্যকরী হয়, তাহা হইলে কৃষি ও শিল্প- 
প্রগতি হাতে হাত মিলাইয়া অগ্রসর হইবে। 
থাগ্পশ্যের অপ্রাচুধ্য অনেকাংশে যে. দূর 
হইবে, তাহা নিশ্চিত। সঙ্গে সঙ্গে যদি 
প্রণালীবদ্ধ প্রচেষ্টায় শিল্পপরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বাংলার 
অর্থনৈতিক প্রগতি কেহ ব্যাহত করিতে 


পারিবে না। 
































উনবিংশ শতাব্দীতে জন ষ্টয়াট মিল 
প্রভৃতি “ইউটিলিটেরিয়ান'দৈর ধ্বনি ছিল 
খ্রেটেষ্ট গুড অব দি গ্রেটেষ্ট নাস্বার__প্রচুরতম 
লোকের প্রভৃততম সুখসাধন |. বিংশ 
শতাব্দীতে দিন কালের বদল হইয়াছে, 
মানুষের ধ্যানধারণার পরিবর্তন 'ঘটিয়াছে। 
এ যুগের বুলি হইল,__প্রবলতম দলের প্রভৃত- 
তম সুখসাধন। বর্তমানে ব্যক্তি অপেক্ষা 
সংঘ, মগজ অপেক্ষা কাগজ অর্থাৎ খবরের 
কাঁগজ এবং মাথা অপেক্ষা হাত অর্থাৎ হাত- 
তোলার গুরুত্ব বেশী। ভোট এবং জোট 
, এই হইল এযুগের সার কথা । 

ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার 
ফলে আমাদের জীবনযাত্রা ও জীবনধর্ম্মের যে 
কতখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সে-সম্পর্কে 


, . আমরা বোধ হয় সব সময়ে যথেষ্ট সচেতন 


নহি। যে কান্দ ব্যক্তিবিশেষ করিলে গহিত, 
একাধিক ব্যক্তি তাহা করিয়া অনায়াসে পার 
পাইয়া যায়, কখনও কখনও বা তাহার জন্য 
অভিনন্দিত হয়। কলিমদ্দি মিঞা তাহার 
প্রতিবেশী জনার্দন দাসের মাথা ফাটাইলে 
দায়রার বিচারে ফাঁসিতে যায়। কিন্তু 








ফোন £ কলিকীতা--৩৪৩৩ 


খয়ালীর খাতা 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।) 


কলিমদ্দিঃ রহিমন্দি, হুসেন ও আবছুল প্রভৃতি 
জনপঞ্চাশ একযোগে মহিম মোক্তারের পেটে 
ছুরি, বসাইয়া দিলে তাহারা মোজাহিদ হয়, 





তাহাদের জন্য টাদা ওঠে, ফুলের মালা গাঁথা 
'হয়। | 


bY খা * 


একেরপিণ্ড বহুর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার 
নিরপত্তা সম্পর্কে খবরের কাগজের 
সম্পাদকেরা সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল । তাহারা 
জানেন, যে কথা £610679]1]5 বলিলে নিভীক, 
সমালোচনা হয়, তাহাই individually 
বলিলে মানহানির মামলায় পড়িতে হয়। 
মন্ত্িমগুলীকে ছুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া গালি 
দিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভ আগাগোড়া ভরিয়া 
দেওয়া চলে, কিন্ত কোন একজন মন্ত্রীকে 
হুর্নীতির অপবাদ, আর ষাহাই হউক অন্ততঃ 
ছাপার অক্ষরে দেওয়া যায় না। অবশ্য 
কখনও কখনও কপালদোষে সাধারণকে লক্ষ্য 
করিয়া বলা কথাও বিশেষের কোপের কারণ 
হইয়া থাকে। যেমন ক্ত্রীজাতিকে মুখরা 
বলিলে নিজের স্ত্রীই অবিলম্বে মুখরা হইয়া 
ওঠে! 


# + ES 


( নিডিউল্ড ) 


সকল প্রকার ব্যান্ধিং কাধ্য করা হয়। 
হেড অফিস_পি-৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা | 


শাখ্বাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা! 








গ্রাম_-ইউনো। ব্যাঙ্কীস 


ব্যাঙ্কা্গ ইটনিয়ন লিমিটে্ 


প্রথম যৌবনে মাসিক পত্রিকায় এক 
দার্শনিক প্রবন্ধ ছাপিয়াছিলাম। তাহাতে এই 
জগণ্টাকে এক বিচিত্র পশুশালা বলিয়া 
আক্ষেপ করিয়াছিলাম। ফলে আমার বড় 


‘শ্যালক পশুপতিবাবু দুই বছর আমার মুখ 


দর্শন করেন-নাই, তাহার সহোদরাও যে-সকল 
উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রণযোগ্য নহে ।. 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কানাকে 
কানা ও খঞ্জকে খঞ্জ বলিতে কেন নিষেধ 
করিয়াছিলেন, তাহা ইহার আগে এমন স্পষ্ট 
করিয়া আর কখনও অনুভব করি নাই! 
২ ১৪ ৯ 

এতখানি ভণিতা করিবার একটু বিশেষ- 
উদ্দেশ্য আছে। তাহা এই যে, আজ ব্যক্তি 
লইয়াই আলোচনা করিতে চাই।, আলোচনা' 
এবং সমালোচনা ছুইই । বলা বাহুল্য, তাহাতে . 
বিপদেব সম্তাবনা আছে। তাহা ছাড়া 
আপনারা প্রশ্ন করিবেন, ইহার প্রয়োজন কী ?' 
ব্যক্তিগত প্রশ্ন তুলিবার দরকার কী? দরকার 
আছে। ব্যক্তি যেখানে ব্যষ্টির ভালোমন্দের, 
নিয়ন্ত্রণ করিবার মত ক্ষমতা লাভ করেন, 


' তখন দশের দিকে চাহিয়াই একের সমালোচন। 


( শেষাংশ ১৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 























ভারতের জনসংখ্যা সমস্থ 


= অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম. এ. (সিটি কলেজ ) 


দেশকালনিবিশেষে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ 
ভাবে জনসংখ্যার সমস্তা মানুষের চিক্তাধারায় 
স্থান পেয়েছে এবং আজও পাচ্ছে। অর্থ- 
নৈতিক এবং ধর্মকেন্দ্রিক আদর্শ ছাড়াও স্মৃতি- 
শাম্রঘোষিত আচারব্যবহার অতীত কালে 
' ভারতীয় জনসংখ্যা-নীতিকে প্রভাবাম্বিত 
করত। ভারতে প্রাচীন আর্যগণের আগমন 
এই যে উপনিবেশীয়ন-পদ্ধতি-_এ তো জন- 
সংখ্যা সমস্তারই সমাধান মাত্র। ভারতে 
ব্রিটিশরাজের প্রতিষ্ঠার আগে যুদ্ধবিগ্রহও 
নেহায়েৎ মন্দ ছিল না। সুতরাং জনসংখ্যাকে 
বিক্ষিপ্ত করে দেবার প্রয়াস বেশ ভালই ছিল । 
বর্ণাশ্রম-প্রথাকে কঠিন নিয়মকাম্থুনের সুত্রে 
'আষ্টেপৃষ্ঠে বাধায় বেপরোয়া বিবাহনীতি 
সংকুচিত হয়ে যায়! একবিবাহের আদর্শ ও 
বিধবার পুনধিবাহে প্রতিবন্ধকতা থাকায় 
জনসংখ্যার বাহুল্যকে প্রতিরোধ করা হয়েছিল। 
জনসংখ্যার নীতি অবধারণের জন্য ভারতের 
তদানীন্তন শাসননীতি যথেষ্ট প্রয়াস পেত। 
মৌর্য-ভারতে জন্মমৃত্যু রেজিষ্্রী করণের প্রথা 
ছিল। যতদূর ধারণা করা যায় ভারতীয় 
জনসংখ্যা মোটামুটি একইরূপ ছিল” কারণ, 
মহামারী, মড়ক, যুদ্ধবিগ্রহ, ছুর্ভিক্ষ প্রায় 
নিয়মিতভাবে অতীত ভারতের জনসংখ্যাকে 
বুদ্ধির পথে এগোতে দেয় নি। এছাড়া 
কামশাস্ত্নির্দেশিত নিয়মকান্থন রীতিনীতি 
আচারব্যবহার ইত্যাদিও জন্মনিরোধমূলক 
পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল।__এ তো হলো 
অতীত ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার ওতপ্রোত 
সমাধানের কথা । 

, কিন্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের জন- 
সংখ্যা সমস্যার সমাধান অতো সহজে সম্ভবপর 
নয়। এই অসম্তাব্যতার ব্যাপারে প্রথমেই 
তো নজরে পড়ে, উপযুক্ত পরিসংখ্যানের 
দুপ্রাপ্যতা। বিশেষ করে’ রাজনৈতিক 
ভেদবুদ্ধিমূলক ঘনঘটার মাঝে ১৯৪১ সালে 
যে আদমসুমারি হয়েছিল, তার উপরে তো 
পুরোপুরি নির্ভরই করা যায় না। তবে 
মোটামুটিভাবে আলোচনা করা৷ যেতে পারে। 
অনেকস্থানেই হয়তো-_বান্যায়সংগত সাবধানী 
অনুমানের ওপরে নির্ভর করে মন্তব্য দিতে 
হবে। গত আদমস্থমারির ফলাফল ' 'একটি 
রাতের সিদ্ধান্তের ওপরে বনিয়াদ করে গড়ে 
ওঠেনি সত্য, কিন্ত দায়িত্জ্ঞানহীন অবৈতনিক 
গণকদের ওপরে কতটুকুই-বা আশা পোষণ 
করা যেতে পারে? ভারতীয় আদমস্ুমারি 
একটি নির্দিষ্ট ধারাসম্মত প্রক্রিয়ার - অন্তর্গত 
নয়-_এক কথায় একে বলা যায় দশম বাধিকী 
'আলোড়ন-আন্দোলন” মাত্র । এই আদম- 

২ 


কুমারিকে সাম্ডদায়িক প্রতিনিধিত্বের হার 
কষাকধির দ্ষেতররপে গড়ে তোলায় আদম- 
তুমারির বিবুণীকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় 
না। তাই তুলচুক সাপেক্ষে লাথকরা হিসাবে 
জনসংখ্যা ধরে, আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। 


ভারতের আয়তন ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার 


বর্গমাইল। এর মধ্যে ৮৬৫,০০০: বর্গমাইল 


প্রদেশাদির অন্তর্ভুক্ত এবং ৭,১৬,০০০ বর্গ- 


মাইল করদরাজ্য এবং এজেন্দীসমূহের অস্তর্গত। 
১৯৪১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল 
৩৮৯০ লাখ-এর মধ্যে ২৯৫৮ লাখ 
অধিবাসী প্রদেশাদিতে এবং ৯,৩১ লাখ 
অধিবাসী করদরাজ্য এবং এজেন্সীসমূহে বাস 
করত। প্রদেশাদির মধ্যে যুক্তপ্রদেশের 
লোকসংখ্যা বৃহত্তম অর্থাৎ কমিবেশী ৬০০ 
লাখ-_এর পরেই বঙ্গবাসীর সংখ্যা কমিবেশী 
৫৫০ লাখ । দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে 
হায়দ্রাবাদের লোকসংখ্যাই বৃহত্তম অর্থাৎ 
কমিবেশী ১৬৩ লাখ। লোকসংখ্যার ঘনতার 
দিক দিয়ে দিল্লীর পরেই বাঙলাকে ধরা যেতে 
পারে।' পক্ষান্তরে, প্রদেশসমূৃহের মধ্যে 
বাঙলার জনসংখ্যার ঘনতা বৃহত্তম অর্থাৎ 
বাঙলায় বর্গমাইলপিছু ৭৭৯ জন বাঙালী 
বাস করে। আবার দেশীয় রাজ্যসমূহের 
মধ্যে ত্রিবাংকুর করদরাজ্যের জনসংখ্যার 
ঘনতা ৭৯২। প্ৰসংগত এটাও অবশ্য 
উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০১-৪১ সালের 
মধ্যে ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা হার ৩৭'০ 
বেড়েছে । তবে করদরাজ্যে এবং এজেন্সী- 
সমূহে শতকরা হার যেখানে ৪৭'৩ বেড়েছে, 
সেখানে প্রদেশসমূহে জ্বনসংখ্যা বেড়েছে 





শতক্রা ৩৪'১ হারে। ১৯৩১ সালে ভারতীয় 
জনসংখ্যার ঘনতা ছিল ২১৩, কিন্তু .১৯৪১ 
সালে বর্গমাইলপিছু ২৪৬ ঘনতা দাড়িয়েছিল। 
১৯৪১ সালে প্রদেশসমূহের জনসংখ্যার ঘনতা 
ছিল ৩৪১, কিন্তু করদরাজ্য এবং এজেন্দী- 
সমূহের ঘনতা ছিল ১৩০1 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে মুখ্য অথবা গৌণ 
ভাবে রয়েছে সমাজ্রতাত্বিক, অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক 
কারণগুলো ৷. ব্রিটিশ-প্রভুত্ স্থাপিত হওয়ার 
আগে যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী-মড়ক, দুর্ভিক্ষ 
প্রভৃতির প্রকোপে ভারতের কোন অংশেই 
স্থায়ী শান্তি ছিল না। অবশ্য ইংরেজ-আমলে 
এগুলো যে একেবারে গরহাজির হয়েছে__- 
এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। তবে 
প্রায় এক শতাব্দী ধরে ভারতে মোটামুটি 
স্বাচ্ছন্দ্য ও শাস্তি থাকায় জনসংখ্যার ' বৃদ্ধি 


ঘটেছে । আদমস্মারির পদ্ধতিতেও ক্রম- 


বর্ধমান উন্নতি দেখা দিয়েছে। ১৯৩১ সালে 
মহাত্মা গান্ধী যে জাতীয় অসহযোগ আন্দোলন 
চাঁলিয়েছিলেন, তাতে আদমস্মারি ঠিক ভাবে 
গৃহীত হতে পারেনি । পক্ষান্তরে ১৯৪১ সালে 
ভারত সাম্প্রতিক মহাযুদ্ধে লিপ্ত হলেও, 
আদমন্ুমারির পক্ষে বিশেষ বাধা দেখা দেয় 
নি। বিশেষত, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন 
আইন ভারতীয় জনগণের অস্তরে রাজনৈতিক 
চাঞ্চল্য ও সম্প্রদায়গত স্বার্থবুদ্ধি এনে 
দিয়েছিল। তাই ১৯৪১ সালের 'আদমন্মারির 
বিবৃতিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি আরও বিশেষ 
করে ধরা পড়েছিল । 

১৯৩১-৪১ সালের মধ্যে সারা ভারতে 


রাজ।নতিক স্বার্তীনতা ও 
জখ-নাতিক ভা 


॥ ভারত আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে। এমুক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি না 
আমর! সুপরিকল্পিত অর্থনীতির ভিত্তিতে জাতীয় জীবনযাত্রা গড়ে 


তুলতে পারি। 
আথিক' ভিত্তি নির্ভর করে। 


ব্যাপক দেশীয় শিল্লোন্নরতির উপরই এই জাতীয় 
শিল্প পরিকল্পনার উৎস 


“জাতীয় 


ব্যাক্কগুলিকে” শক্তিশালী করে সমগ্র প্রচেষ্টাকে সার্থক করুন। 


দেশের 


আপনার, ও সেবায় 
গ নির্ভরযোগ্য গু নিরাপদ ব্যাঙ্ক 


নোয়াখাণী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 


ফোন 2 কলিঃ ২৩৩৯ (৩ লাইন) 


3,555 


স্থাপিত-_১৯২৯ 
ম্যানেজিং ডিরেইর- মিঃ এস, সি, পাল 


গ্রাম শেল্পহেল্প 











৯৫৬ 


স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি মোটামুটি মন্দ ছিল না 
কিংবা ছুিক্ষও দেখা দেয় নি। প্রাদেশিক 
স্বায়ত্বশাসনে কংগ্রেলী মন্ত্রিগুল জনস্বাস্থ্যের 
'দিকে নজরও দিয়েছিলেন । জনসংখ্যা বৃদ্ধির 





এটিও একটি অন্যতম কারণ । বিভিন্ন প্রদেশে 


পৃতত-পরিকল্পনা কার্যকরী . রূপ পাওয়ায় 
অগণিত জনসাধারণের জীবনে অর্থ নৈতিক 
স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছিল। এতে করে জন- 
সংখ্যার বৃদ্ধিই ঘটেছে। 


শিক্ষা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির আগ্রহ 
যুবক-যুবতীর জীবনে বিবাহমিলনের বাধা- 
স্বরূপ হয়ে দীড়ায়। ' কিন্তু ভারতের আদর্শ ই 
হচ্ছে--পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য’। হিন্বু- 
ধর্মের বিধানই এই যে, পুৎ’-নামক নরক 
থেকে ত্রাণ করতে পারে একমাত্র পুত্র'ই। 
এছাড়া একাম্নবর্তা পরিবারে বেকার যুবকের 
সহধর্মিণীর আহার বেশভৃষার পক্ষে বাধাও 
বিশেষ নেই। অর্থনৈতিক বিবেকবুদ্ধি 
বলিষ্ঠ না হওয়ায়, ভারতীয় জনসংখ্যার 
বৃহত্তর অংশই বিবাহ-মিলনে আবদ্ধ । বলা 
বান্ধল্য যে, এই পরিস্থিতিটি ভারতীয় জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে খুবই অনুকুল । ভারতের 
আবহাওয়াও . জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে 
সহায়তা. করে থাকে। ভারতীয় তরুণীরা 
বারো থেকে পনেরো বছরের মধ্যেই পূর্ণ 
বিকশিতা হয়ে পড়ে। এই সম্তানধারণ- 
ক্ষমতা এবং অপরিণত বয়সে বিবাহ জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির পক্ষে খুবই সহায়ক। . ভারতীয় 
জনসাধারণ নিদারুণ দারিদ্রের নিম্পেষণে 
নিম্পেষিত--তাদের জীবিকার মানও অত্যন্ত 
নিয়স্তরে। সুতরাং তাঁদের জীবনের যত 
কিছু আমোদপ্রমোদ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরাম- 
শাস্তি ইন্দ্রিয়রিতার্থতাঁর মাঝেই কেন্দ্রীভূত । 
পক্ষান্তরে, জন্মনিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কেও তারা 
অনভিজ্ঞ। অতএব গরিবের ঘরে মা যষ্ঠীর 









পাশ্চাত্য দেশে * 
পূর্বরাগ, অর্থনৈতিক বিবেকবুদ্ধি, উচ্চতর 


-ওরিয়ে্টালল, 
গ্রভর্ণমেন্ট দিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড ! 


৪75 পুনরায় সর্বাগ্রে চলিয়াছে, আর অন্তান্ঠ সকলে তাহার অনুসরণ 

করিতেছে । মালয় ও ব্রহ্গদেশবাসী পলিসি-ছোন্ডারদের 
সর্বপ্রথম উদার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জাপ অধিকারকালীন বাতিল বীমা পলিসি- 
গুলিও চালু করিবার স্ুষোগ দিতেছেন, কিন্তু ইহার অগ্ বাকী প্রিমিয়ামগুলির 
উপর কোন সুদ বা সন্তোষজনক ' স্বাস্থ্যের প্রমাণ চাওয়া হইতেছে না। 


আঁথিক জগৎ 


কৃপা অবিরাম বধিত হতে থাকে । আবার 
জাতিভেদ ও একান্সবর্তা-প্রথা চালু থাকায় 
অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও উচ্চতর জন্মহার 
স্থাপনে সাহায্য করে। শ্রীযুত ওয়ারেন 
এস্‌, টমসন "স্পষ্টই পরখ করেছেন__ 
“In countries like India, where 
capillarity is small because of a 
rigid caste system, there is no 
tendency for the birth rate to 
decline and for population to die 
out; just as a very solid substance 
(copper or iron) will prevent any 
considerable capillary movement 
in fluids, ৪০9 arigid. social struc- 
ture will prevent upward move- 
ment ina society and will thas 
obviate the danger of an indivi- 
dual development becoming .s0 
engrossing that the person bas 
not time for the rearing of a 
family.” 

যুরোপের বিভিন্ন দেশে এবং যুক্তরাষ্ট্র 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নারীরা স্বভাবতই 
পুরুষের তুলনায় উন্নততর দেহিক শক্তির 
অধিকারিণী হওয়ায়, স্্রীজনসংখ্যায় নিয়তর 
মৃত্যুহার দেখা দেয়। কিন্তু ভারতে, বিশেষত 
পাঞ্জাবে, নারীজনসংখ্যায় ঘাট্তি দেখা যায়। 
১৯৪১, সালের আদমসুমারির বিবৃতি লক্ষ্য 
করলে দেখি যে, হাজারকরা পুরুষে. ৯৩৫ জন 
স্ত্রী মেলে। বলা, বাহুল্য, পাঞ্জাবে স্ত্রীজন- 
সংখ্যার অনুপাত আরও কম, অর্থাৎ ৮৪৭। 
এ ছাঁড়া ১৮৮১ সাল থেকে বরাবর প্রত্যেকটি 
দশম বাধিকী আদমস্ুমারির বিবৃতিতে শ্ত্রীজন- 
সংখ্যার ঘাটতি দেখা যায়। মদ্রদেশে স্ত্রী- 
পুরুষের সংখ্যার তারতম্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নয়। ভারতের দক্ষিণ এবং পূর্ব প্রান্ত থেকে 





সম্পর্কে ওরিয়েপ্টালই 








X উদ্ধার নীতিই আমাদের ক্রমবর্ধমান X 
জনপ্রিয়তার মুল কারণ 
১৯৪৬ সালে নূতন বীমার পরিমাণ প্রায় ২৮,৬০,০০,০০০ টাকার উপর । 
(৩১-১২-৪৫ ) রি ৪০১০০,০০১০০০২ টাকার উপর । 


আমাদের চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনাসমূহ আপনার জীবন-বীমা 

সংক্রান্ত সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম “ 
হেড অফিস--ওরিয়েপ্টাল বিল্ডিংস, ফোট, বোম্বাই! 
ব্রাঞ্চ অফিস-_ওরিয়েন্টাল ০ বিজ্ডিংস, ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
্ - ফোন-- 


৫০৩ 
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যথাক্রমে যতই উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের দিকে 
এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই পুরুষের তুলনায় 
স্্রীজনসংখ্যায় ক্রমবধমান ঘাটতি লক্ষ্য করা 
যায়। অবশ্য গণনার দোষে ঘাটতির অঙ্কট! 
কিছু বেড়েছে সত্য, কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য 
কারণও আছে। আমাদের দেশে সামাজিক 





. পরিস্থিতি এমনই নির্মম যে, জন্মাবধিই ছেলে- 


মেয়ের মধ্যে ছেলেকে সম্পত্তি’ হিসাবে গণ্য 
করে’ মেয়েকে দায়’ রূপে মনে করা হয়েছে। 
এর জন্য ভারতের সামাজিক, অর্থ নৈতিক 
বনিয়াদই দায়ী। অবতু-অনাদরে আজন্ম- 
লালিত-পালিত মেয়েরা শিশু রোগের 
আক্রমণে তাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । এ ছাড়া 
প্রাকৃতিক তথ্য হিসাবেও পাই যে, আবহাওয়া 
খাদ্য আর মাটির গুণের সাথে শারীর 
বিজ্ঞানের হয়তো-বা কোন অনির্দেশ্য বৈশিষ্ট্যটি 
মিলে যাওয়ায় পুরুষ-শিশু অপেক্ষা স্্রী-শিশুই 
জম্ম নেয় বেশী করে। আবার অধ্যাপক 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আর একটি তথ্যও 
প্রকাশ করেছেন। তার মতে, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, 
অর্থনৈতিক চাপ প্রভৃতির প্রভাব যেখানে 
দেখা দেয়, সেখানেই স্ত্রীজনসখখ্যায় ঘাটতি. 
আসে। মনে হতে পারে যে, বাল্যবিবাহের 
ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেখা যায় 
যে, পাঁচ বছর বয়স অবধি পুরুষ-শিশু সংখ্যার 
তুলনায়, স্ত্রী-শিশ সংখ্যাই বেশী। কিন্ত 
বাল্যবিবাহের দরুণ একদিকে যেমন প্রস্থৃতির 
ভয়াবহ মৃত্যুহার বেড়েছে, অপর দিকে তেমনি 
হিন্দুসমাজে বিধবার পুনবিবাহের ব্যবস্থা না 
রেখে তাকে “সামাজিক ভাবে রন্ধ্যাত্ব””" 
দেওয়া হয়েছে। গড়ে ছ'লক্ষ জননী সন্তান 
প্রসবের সময়ে অথবা এতৎসম্পর্কিত অসুখে 
প্রতি বছরে মারা যান। অবশ্য তরুণী মাঁতা 
অপেক্ষা যুবতী মাতার মৃত্যুহারের আধিক্যই 
বেশী। দৈহিক ক্লান্তি এবং স্মায়বিক দৌর্বল্য 
অপরিণত বয়সে মাতৃত্ব-সঞ্চারের সাথে জট 
পাকিয়ে প্রস্ৃতিমৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ে। 
বিধবার পুনবিবাহে সামাজিক নিষেধ থাকায় 
সম্তান-ধারণক্ষমা পঞ্চদশী থেকে পঞ্চ- 
চত্বারিংশতী রমণীর শতকরা পনেরো! জনেরও 
বেশী গর্ভধারণে অক্ষমা হয়ে থাকেন। যৌন- 
'মিলনের স্বাদ কিছুই পান নি অথবা কিছুটা 
'পেয়েছেন--এমন ধরণের প্রায় এক কোটি 
বিশ লক্ষ স্রীলোক সম্ভতানধারণে বাধা পান। 
ভারতীয় নারীত্বের এই আদর্শই কৃত্রিম 
নিরোধের কাজ করে থাকে । পক্ষান্তরে, 
বিপত্বীকের পক্ষে পাণিগ্রহণে শাস্ত্রীয় বিধান 
রয়ে গেছে। প্রৌঢ় বিপত্বীক হয়তো-বা 
কন্যা কি দৌহিত্রীর বয়সী তরুণীর পাণিগীড়ন 
করে বসেন। প্রৌঢ় বিপত্ীকটি তাড়াতাঁড়িই 
চিত্রগুপ্ডের খতিয়ানে নাম লিখিয়ে তার তরুণী 
অর্ধঙ্জিনীকে বিধবাত্ব উপহার দিয়ে যান। 





| 
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আথক জগৎ 





একটি ভয়াবহ হুষ্টচ্র স্থষ্টি করেছে। রমণীর 
সংখ্যাস্বল্পতার দরুণই বাল্যবিবাহ দেখ দিয়েছে, 
বাল্যবিবাহের দরুণই স্বামী-স্ত্রীর বয়সের মধ্যে 
প্রচুর ব্যবধান থাকে; বয়সের তারতম্যের 
প্ররুণই বিধবার সংখ্যা বাড়ে; বিধবার 
পুনধিবাহের শাস্ত্রীয় বিধান না থাকার 
'দরুণই উপযুক্ত কনের অভাব বেড়ে যায় 
এইভাবে স্্রীজনসংখ্যার ঘাট্তিই ঘনীভূত 
হয়ে পড়ে। ছুষ্টচন্রের এই লীলা তো আছেই, 
কিন্ত জাতিভেদপ্রথাও পরিস্থিতিটিকে আরও 
.ঘোরালো করে তুলেছে । সময়ে সময়ে শ্রেণী- 
'বিশেষের মধ্যে এমনও দেখা যায় যে, 
-পুক্রোৎপাদনের ব্যাপারে পুরুষের সংখ্যার 
তুলনায় শ্রীজনসংখ্যা ফাজিল হয়ে পড়ে, অথচ 
অন্ শ্রেণীর পুরুষেরা এই ফাজিল কনেদেরকে 
বিয়ে করতে পারে না । প্রসংগত বলে রাখতে 
চাই যে, ফাজিল’ শব্দটিকে ইংরেজী 
£9৫115$ শব্দের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার 
'করেছি। যাই হোক, সাম্প্রতিক গবেষণায়' 
জানা গেছে যে, বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে 'বিবাহপ্রথা চালু না থাকায় জনসংখ্যা 
পুরুষবহুল হয়ে পড়ছে। সামাজিক শাস্তি 
বা সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধন আনতে হলে অতি 
.সত্বরেই স্ত্রীপুরুষের সংখ্যাসাম্য দরকার । 
এ ছাড়া অনুচিত বিবাহমিলনের ফলেও 


গুরুতর সমস্তাদি দেখা দিয়েছে । বাংলায় 
' এবং পাঞ্জাবে নারীধর্ষণের কথাও এই প্রসঙ্গে ৰ 
ভাবা উচিত। যাই হোক্‌__চিন্তাশীল সমাজ- 


.সংস্কারকগণ ও প্রগতি প্রবণ সংঘ-সমিতিগুলো 
সামাজিক বিষব্রণসমূহকে নিশ্চিহ্ন করবার 
প্রয়াস পাচ্ছেন সত্যঃ,কিন্ত সত্যিকারের ফল- 
(প্রাপ্তি এখনও অনেক আয়াসসাধ্য। . 
গণতান্ত্রিক দেশসমূহে যা' কিছু রাষ্ট্রীয় 


সমু্নতি ঘটে, .তার মূলে থাকে রাজনৈতিক || 


“এবং অর্থনৈতিক ভাবাদর্শময় দলীয় শাসন- 
নীতি । কিন্ত ভারতে সর্ব ধর্মের মিলনক্ষেত্র 


একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস? ছাড়া | 
ধর্মকে বনিয়াদ করে “মুসলীম লীগ’ ও হিন্দ || 


মহাসভা’ নামে আরও ছুটি প্রতিক্রিয়াশীল 


. »সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই ধর্ম- 


“নৈতিক ভেদবুদ্ধি আজ এমনই নির্মমভাবে 
'আমার্দের এঁতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পট- 
ভূমিকার ওপরে আঘাত হেনেছে যে, হিন্বুন্থান- 
পাকিস্থান সমস্তার ধুয়ো তুলে ভারতের 
ভৌগোলিক ও পারিপাশ্িক এঁক্যকে অস্বীকার 
করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক দাংগা-হাংগামার 


১. -প্রিণতিস্বরূপ পাঞ্জাব-বিভাগ এবং বংগ-ভংগ 
' আন্দোলনও দেখা দিয়েছে। 


এইভাবে 
দেখা যায় যে, ধর্মনৈতিক ভেদবুদ্ধি ভারতের 


'াষ্ট্রনৈতিক এঁক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। 


উত্তরকালীন এঁতিহাসিক হয়তো বা এই ' & 












আসলে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতিটি অবস্থার কারণ নিদেশ করতে গিয়ে বঙ্গবেন 


যে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের উস্কানি, পৃথক 
নির্বাচকমগ্ডলী গঠন, সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার, 
ভারতের কোন কোন রাজনৈতিক নেতার 
অবুদ্ধি, অর্থ নৈতিক সংঘৰ্ষ, সাংস্কৃতিক সংঘাত, 
চাঁকরী-শিকার ইত্যাদিই জাতীয় অভ্যুত্থানের 
পথে বাধাবিভ্র এনেছিল । এ ছাড়া জনসংখ্যা 
সমস্যার ব্যাপারেও বিভিন্ন ধর্মগত সম্প্রদায়ের 
দান অনেকথানি--তা”৪ দেখা দরকার । 
বিভিন্ন ধর্মের লোকসংখ্যায় জন্মহার বিভিন্ন । 
ধর্মবিভেদের ফলে ভাষা-বিভেদ জাতীয়তা- 
বিভেদ ইত্যাদিও দেখা দেয়।. ভারতের 
ক্ষেত্রে অবশ্য এটা সত্য নয়। তবে এই 
ভারতে ধর্মমত অনৈক্য থাকবার ফলেই 
ভারতীর জনগণের মধ্যে শিক্ষান্তর, অর্থ নৈতিক 
নিরাপত্তা, বৃত্তিগত বন্টন মোটামুটিভাবে 
বিভিন্ন হয়ে পড়েছে। ধর্মনৈতিক দৃষ্টিভংগী 
নিয়ে বিচার করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই 
বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে শিখেরা কেনই-বা 
পাকা যোদ্ধা ও কারিগর, পার্শীরা কেনই-বা 
অধিকসংখ্যায় শিক্ষিত ও শিল্পপ্রয়াসী, হিন্দু 


" এবং থুষ্টানেরা কেনই-বা উচ্চতর জন্মহারের 
পরিপোষক আর মুসলমানেরা কেনই-বা 
চামড়ার ব্যবসায়ে একচেটিয়া. অধিকারী 


হয়েছে। গত আদমনুমারির বিবৃতি পাঠে 
দেখি, ভারতে শতকরা প্রায় ৬৬ জন হিন্দু 
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প্রায় ২৪ জন মুসলমান, প্রায় ১ জন শিখ, 
প্রায় ১ জন খৃষ্টান, প্রায় ৩ জন বৌদ্ধ-জৈন, 
আর প্রায় € জন হচ্ছে বিবিধ খাতের 
অস্তভুক্ত । ১৯৪১ সালের আদমস্থমারির 
বিবৃতির এই অংশটির সহিত এর পূর্বেকার ছ'টি 
আদমন্ুমারির বিবৃতির এই অংশটিকে তুলনা 
করলে দেখি যে, সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু 
জনসংখ্যার শতকরা হার কমলেও মুসলমান 
জনসংখ্যার হার বেশ বেড়েছে । অবশ্য বৌদ্ধ- 
জৈন-শিখ-খৃষ্টান জনসংখ্যার শতকরা হার 
কিছুটা বেড়েছে । 

১৯৪১ সালের আদমস্থমারি-কমিশনার - 
বলেছিলেন “I think it is time that 
it was realized that India is in for 
urbanization on a big. scale and 
that it will affect pronouncedly 
the really large towns rather than 
the smaller 0nes.” এক লক্ষ অথবা 
তদধিক জনসংখ্যার নগরীসংখ্যা। ১৯৩১ সালে 
৩৫টি, কিন্ত ১৯৪১ সালে হয়েছিল ৫৮টি । 
১৯৩১-৪১ সালে সারা ভারতে . জনসংখ্যা 
যেখানে শতকরা ১৫ জন বেড়েছে, সেখানে 
নাগরিক-সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৮১ হারে। 
শহর ও নগরীর সংখ্য! বেপরোয়াভাবে বেড়েই 
চলেছে; পৃতিগন্ধময় আবর্জনাস্ত,পে শহুরে ও 
নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে । শহরে 





দা 





জানা নেই। 
































বাযন্তী বাইপ্ডিং ওয়ার্ক 


৫০, পটলডাঙ্গ! ধ্ীট, কলিকাতা 





আল শ্রকু লিন্ু 


হিসেবে লিওনাদের দা ভিঞ্চির নাম সকলের কাছেই পরিচিত, কিন্তু তিনি 
যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীও ছিলেন সে খবর হয়তো অনেকেরই 
আধুনিক উড়োজাহাজ স্থষ্টির মূলে দা ভিঞ্চির দান কম নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 18 
নানা জাতের পাখী ধরে ধরে তাদের আবার উড়িয়ে দেয়। 'শিল্পী দা' ভিঞ্চি একা" 11 
হয়ে ছেলেমেয়েদের এই খেলা দেখতেন আর ভাবতেন, 'মানুষ কি পাখীদের মতো 
উড়তে পারে না? আকাশে ওড়বার যন্ত্রের নানা রকম সম্ভব অসম্ভব পরিকল্পনা এইভাবে 
|| তিনি রেখার সাহায্যে অমর করে রেখে গেছেন । 
ছু নঝাগুলোকে ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীরা উড়োজাহাজ স্থষ্টি করেছেন। দা ভিঞ্চির 
পরিকল্পনাগুলি যদি বিজ্ঞানীরা না পেতেন, তবে উড়োজাহাজ আবিষ্কার আরও 
কত বছর পিছিয়ে যেতো কে জানে! ছাপাখানার আবিষ্কার হওয়াতে এখন যে 
. কোন কল্পনাকেই অমর করে রাখা চলে. । কিন্তু একটি কথা ভুললে চলবে না--বই 
ছাপা না হয় হল, কিন্তু সে বই যদি বেশ ভালভাবে বাঁধানো না হয় তবে ছ’ দিনেই | 
সে বইয়ের অস্তিত্ব লুপ্ত হবে। দুঃখের বিষয়, এ কথাটা খুব কম লোকই ভেবে দেখেন। 












পরবর্তী কালে দা ভিঞ্চির এই 
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কারণ যথেষ্ট রয়েছে। পাক৷ মাল উৎপাদন 
শিল্পের প্রসার, যানবাহনের সুবিধা, রেস্তোরা 
ও সবাক চিত্রের আকর্ষণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
চাকরী ও বাসস্থানের সুযোগ, শিক্ষাপ্রগতি, 
মহাজনী আইনের চাপে মহাজনদের গ্রামত্যাগ, 
প্রয়োজনমতে বড় বড় হাসপাতাল ও 
চিকিৎসকদের সহায়তা লাভ, পার্কে-লেকে 
বেড়ানো, খেলাধুলায় মেলামেশা ও জলাশয়- 
দ্রীঘিতে সাতার দেবার সুযোগ, কলের জল, 


গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহমূলক জনহিতকর ' 


প্রতিষ্ঠানাদির আকষণ-_এগুলো, গ্রাম থেকে 
শহরের দিকে সমর্থ জনগণকে টেনে আনে। 
ভারতীয় জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই প্রায় ৭ 
লক্ষ গ্রামে বসবাস করে আর অবশিষ্ট জনগণ 
বাস করে প্রায় ৪৫০০ শহরে ও নগরীতে । 
ভারতের জলশক্তিসম্পদ বাড়াতে পারলে, 
এক দিকে যেমন শিল্পাদির বিকেন্দ্রীয়করণ 
ঘটবে, অপর দিকে শহরে-নগরীতে জনসংখ্যার 
অতিরিক্ত ভিড়ও কমে যাবে। 

ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
উপকরণগুলো ভারতীয়ের জীবনে প্রভাব 
সঞ্চারিত করবার ফলেই শহর-নগরীর 
সংখ্যাধিক্য হতে পারছে না। হবেই বা 
কেমন করে ?_ আমাদের আদমনুমারিগুলোর 
বিবৃতি পাঠ করে স্পষ্টই দেখা যায় যে, 
ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা ৯ জনই নিজ 


্‌ নিজ জন্মভূমিতে (প্রদেশ বা জেলায় ) বাস / 


করে থাকে। ১৯৪১ সালে এই সম্পর্কে 


কোন বিবৃতি ন পাওয়া গেলেও ধরে নেওয়া 


যেতে পারে যে, ১৯৩১-৪১ সালের মধ্যে 


: এমন কোন উল্লেখযোগ্য আস্তঃপ্রাদেশিক 


গতাগাত ঘটেনি। কেন এই নিরংকুশ 
অনডূতা?_-ভারতীয় জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই 
কৃষিজীবনের সহিত সম্পক্ত। অথচ হালচাষ 
ঠিক পেশা নয়__কোন রকমে, জীবনধারণের 
একটা উপায় মাত্র। অন্য কোন যোগ্যতর 


.. পেশাগ্রহণের সুযোগ না থাকাতেই মাটির 
“ মায়ায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। এ ছাড়া 


বাম করতে হয়। 
' অনুষ্ঠানাদি দেশাস্তরগমনে বাধা জন্মায়। 


 পর্বতপ্রমাণ কৃষিখণের চাপে আশা-নিরাশার 


ছন্ব নিয়ে মরগেজী ভিটেবাঁড়িতে চাষীকে 
জাতিভেদ এবং সামাজিক 


ভাষা-আহার-বিহার-রীতি-নীতির মাঝে এমনই 


একটা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক পার্থক্য আছে 


যে, মানুষ স্বভাবতই একটা অপরিচয়ের মাঝে 
যেতে চায় না। জনসংখ্যার ছোটোখাটো 


'একমতেই (unit) নড়াচড়ার ঝৌকটা প্রবল। 


কিন্ত এই ভারতবর্ষে, যেখানে নিখিল বিশ্ব- 
জনের এক-পঞ্চমাংশ লোকসংখ্যার বসতি 
রয়েছে, সেখানে এই ছোট্ট পৃথিবীটি থেকে 


_ মানুষ পাঁলিয়েই-বা যাবে কোথায়? তা ছাড় 





আথক জগৎ 


[৩০শে জুন, ১৯৪৭ 








এীতিহাসিক অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য নিয়ে আস্তঃ- 
প্রাদেশিক গতাগতিও সেরূপ সম্ভবপর নয়। 

১৯৩১ সালে হাজার্কর! ৮০ জন ছিল 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, কিন্ত ১৯৪১ সালে হয়েছিল 
১২০ জন। ভারতীয় আদমসুমারির কতৃ পক্ষ- 
গণ তাকেই “অক্ষরজ্ঞুনসম্পন্ন, বলে ধরেছেন, 
যিনি মাতৃভাষায় কায়ক্লেশে লিখতে বা পড়তে 
সমর্থ। কিন্ত অক্ষরজ্ঞীনসম্পন্ন জনসংখ্যার 
হদিশ ঠিক মতো করতে হলে চার পাচ 
বছরের শিশুকে বাদ দেওয়া উচিত। আসল 
কথা হচ্ছে এই যে, নবজাত ভারতসম্তানকে 
শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং পঞ্চাশ বছরের 
অতিরিক্ত নিরক্ষর, ব্যক্তিকে হিসাবের বাইরে 
রাখলেও ক্ষতি নেই। নিরক্ষরতার অভিযানে 
ভারত ইতিমধ্যেই দিথ্বিজয়ী হয়ে রয়েছে। 
১৯৩১ সালে মোটামুটি ২৩০ লক্ষ লোক 
এবং ১৯৪১ সালে মোটামুটি ৪৭০ লক্ষ 
লোক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। অর্থাৎ 


দশ বছরে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নের সংখ্যা 


বেড়েছে শতকরা ১০১৫ হারে। কিন্ত 


নিরক্ষরের সংখ্যা আরও বেশী বেড়েছে। 


১৯৩১ সালে মোটামুটি ৩১৫০ লক্ষ নিরক্ষর 
লোক এবং ১৯৪১ সালে মোটামুটি ৩৪১০ লক্ষ 
নিরক্ষর লোকের হিসাব পাওয়া যায়। জন্ম- 
হারের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে হলে প্রতি বছরে 
সাড়ে তিরিশ লক্ষ লোককে অক্ষরজ্ঞানে জ্ঞানী 
করে তোলা দরকার ; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কেবল- 
মাত্র ১০ লক্ষ লোকই নিরক্ষরতার নাগপাশ 
ছেদন করতে পারে । ১৯৩১ সালের তুলনায় 
১৯৪১ সালে পাঞ্জাব বোম্বাই বাঙলা প্রভৃতি 
প্রদেশে পুরুষ এবং ্ত্ী-শিক্ষার প্রসার বেড়েছে। 
অবশ্য ত্রিবাংকুর এবং কোচিনে শতকরা ৫৬ 
অন পুরুষ এবং শতকরা ৩৪ জন স্ত্রী অক্ষর- 


জ্ঞানে জ্ঞানী-_এটা খুবই আনন্দের কথা, 


সন্দেহ নেই। জার-শাসিত রাশ্যায় প্রথম 


“| যুরোগীয় মহাযুদ্ধের শেষাশৈষি শতকরা ৭৮ 


জন ছিল নিরক্ষর, কিন্ত বর্তমানে শতকরা 
৮'জন মাত্র নিরক্ষর । এমন কি, চল্লিশ বছর 
আগে মাকিন-শাসিত ফিলিপাইন ছ্বীপপুঞ্জ- 
বাসীদের শতকরা ৯৮ জন নিরক্ষর ছিল সত্য, 
কিন্তু এখন শতকরা ৪৫ জন' নিরক্ষর। কিন্ত 


প্রায় দু'শ’ বছর ধরে ভারত ব্রিটিশের অধীনে. 


থেকে নিরক্ষরতার মায়াজালে জড়ি 
ও নগরীতে জনসংখ্যার এতো ভিড় হবার 





কি 
ব্দস্মী ইিরেশ 


' ভিনও 
হেড অফিস £ ৯০ ক্লাইভ হাট, 
কলিকাতা 


ফোন £ কলিঃ ৫৩৮০ 


পড়েছে, অব্যাহতি পায় নি। বেতারে 
শিক্ষাদান, রাজনৈতিক আন্দোলন ও নিরক্ষর- 
ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। এটা. 
খুবই সত্য কথা যে, ভারতের বুকে জগন্দল 
পাথরের মতো যে নিরক্ষরতার ছূর্বহ ভার' 
চেপে বসে রয়েছে, তা’ ভারতে গণতন্ত্রের, 
বিজয় ঘোষণার পক্ষে আদ অন্গকুল নয়। 
এবারে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক পরিস্থিতি 
নিয়ে আলোচনা করা যাক। মানুষের গড় 
আয়ু মাকিন মুলুকে ৫৮ বছর, ব্রিটেনে ৫৬ 
বছর, কিন্ত ভারতে মাত্র ২৭ বছর। ১৯৪০ 
সালে হাজারকরা জন্মহার ভারতে ৩৫ জন, 
কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ জন এবং ব্রিটেনে ১৫ জন, 
কিন্ত ভারতে শিশুমৃত্যুহার অত্যন্ত ভয়াবহ | 
এ ছাড়া গড়ে প্রতি বছরে প্রায় ২ লাখ মাতা 
সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যান এবং 
কমিবেশী ১০ হাজার জননী মনুয্যসম্পদ 
বৃদ্ধির পুরস্কার (})-হরূপ পঙ্গ,তব লাভ 
'করেন। পক্ষান্তরে, যে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা. 
ভারতের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, 
সেখানে গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবকালে মারা 
যান মাত্র ১৪ হাজার স্ত্রীলোক । ভারতে 
জন্মহারের হ্যায় সাধারণ মৃত্যুহারও বেশী; . 
অর্থাৎ বাঁচনের হার আদৌ আশাপ্রদ নয়। 
হাজারকরা মৃত্যুহার ব্রিটেনে ১২ জন, মাকিন 
মূলুকে ১২ জনেরও কম, কিন্তু ভারতে প্রায় 
২৫ জন। এখানে জ্বর’ ব্যাধিতেই মারা" 
যায় হাজারকরা ১৪১ জন। ‘জর কথাটি 
অত্যন্ত ব্যাপক। ডাক্তার-কবিরাজ-হকিমের' 
বিনা তত্বাবধানে যে সমস্ত মৃত্যু ঘটে, এমন: 
কি পোকামাকড়ের দংশনে ও জলে-ডুবা' 
মৃত্যুকেও ‘জর’ ব্যাধিপ্রস্থত বলে চালানো 
হয়। গড়ে বছরে ম্যালেরিয়ায় ১০ লক্ষ, 
ওলাওঠা-প্লেগ-বসন্তে ৪ লক্ষ, আমাশয় ও 
পেটের অসুখে প্রায় ৩ লক্ষ স্বাসপ্রশ্বাসের 
ব্যাধিতে প্রায় ৫ লক্ষ, দুর্ঘটনায়, সর্পদংশনে ও 
সামাজিক, ব্যাধিতে ১৫ লক্ষ এবং অন্যান্ত 
‘জ্বর’ ব্যাধিতে ৩ লক্ষ লোক মারা যায়। 
তাই মনে, হয়, যে সমস্ত ব্যাধি ভারতীয়. 
জনগণের মৃত্যুর কারণন্বরূপ, তা'র অধিকাংশই 
প্রতিরোধ এবং নিরাময়-যোগ্য। ' সারা 
পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ কুষ্ঠরোগী। আছে।" 
এর মধ্যে ভারতে এবং চীনে কমিবেশী ১০ 
লক্ষ করে কুষ্ঠরোগী রয়েছে। অবশ্য ১৯৪০ 


| সালের আদমস্থমারির বিবৃতিতে ১৪৭৯১১ 


জন কুষ্ঠরোগীর হিসাব পাওয়া যায়। কিন্ত 
এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাস্তায়-ঘাটে 
চলতি পথে কুষ্ঠরোগী ভিক্ষুকেরা ভিক্ষে করে 
বেড়ায়। এই ব্যারামটি অত্যন্ত ছোয়াচে। 
১৯৪০ সালে সারা ভারতে সরকারী, 
বেসরকারী ও মিশনারী প্রয়াসে কমিবেশী 
২২ হাজার কুষ্ঠরোগীকে সেবাশুশ্রাা করা 


৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 








হয়েছিল । ভারতে কিঞিদধিক ৬ লক্ষ অন্কজন 
আছে। সাম্প্রতিক মহাযুদ্ধের ফলে অন্ধত্ব 
আরও কিছু বেড়েছে।' কিন্তু ১৯৩৭ সালে 
স্তার জন মিগো ইত্যাদির মতে ভারতীয় 
অন্ধজনের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ । চক্ষু 
রোগের ব্যাপক চিকিৎসা-ব্যবস্থা দরকার। 
অদ্ধজনের যা’তে স্বাধীন জীবিকা নির্বাহে 
এগিয়ে যেতে পারে, সামাজিক মূল্যবোধের 
বিচারে তাদের জীবন যাতে দুর্বহ হয়ে না 
ওঠে, তার জন্ত যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় 
যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি থাকা উচিত। তাই 
দেখি, চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি হলে মন্ধুয্য- 
জীবনের গভীর ব্যর্থতার অনেকখানি লাঘব 
হতে পারে। এ ছাড়া এমন বহু লোক মারা! 
যাচ্ছে, যাদের মৃত্যুবিবরণী জানাই যায় না। 
জনস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করে মনুয্য- 
" সম্পদকে কার্যকরী ও ফলপ্রস্থ করে তুলতে 
হবে। এই প্রসংগে শ্রীযুত জর্জ টাদলার 
হুইপের উক্তি সর্বতোভাবে গ্রহণীয়। 
তিনি বলেন__৮**4৯ nation’s true 
wealth lies not in its lands and 
waters, not in its forests and 
mines, not in its flocks and herds, 
not in its dollars, but in its 
healthy and happy men, women 
and children.” 

ম্যালথাসের প্রতিক্রিয়াশীল এবং অবিশ্বাস- 
যোগ্য ‘অতিপ্রজনসিদ্ধান্ত, যা’ ইউরোপ ও 
মার্কিনমুলুকে পাতা পায় নি, তাকেই আজ 
ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের 
হেতু নিদেশি করা হচ্ছে। সাআজ্যবাদী 
অর্থশাস্তরী প্রীযুত নোয়েল্‌স্‌ বলেছেন—“India 
seems to illustrate the theories 
of Malthus as to the increase of 
population up to the margin of 
subsistence when unchecked by 
war, pestilence or famine.” এই 
সম্পর্কে যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করা 
হয়েছে, তাদের মূল কথা হচ্ছে এই যে, অন্যান্ত 
দেশের সহিত তুলনায় ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অধিকতম। কথাটি 
ঠিক নয়। 
এই অধ” শতাব্দীতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার 
ভারতে শতকরা ১৮৯ জন, ইংলণ্ড এবং 
ওয়েল্সে শতকরা ৫৮০ জন, জাশ্মীনীতে 
শতকরা ৫৯০ জন, ইংলণ্ডে শতকরা ৬২০ 


জন, রাশ্যায় শতকরা ৭৩'৯ জন এবং সারা 


যুরোপে গড়ে শতকরা ৪৫৪ জন। একমাত্র 
ফ্রান্স ছাড়া যুরোপের অন্যান্য সব দেশেই 
ভারতের সহিত তুলনায় জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার 
বেশী। ফুরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার 

এই হিসাবটি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য এই 


৩ 


১৮৭০-১৯১০ সালের মধ্যে অর্থাৎ 


আধিক জগৎ 


জম্য যে, তখনও যুদ্ধের পরিণতিস্বরূপ দেশের 
ভৌগোলিক আকৃতির পরিবর্তন ও অন্যান্ত 
জটিলতা দেখা দেয় নি! অবশ্য ১৯২১-৪০ 
সালের মধ্যে ইংলণ্ড এবং পশ্চিম যুরোপীয় 
দেশসমূহের সহিত, তুলনায় ভারতীয় জনসংখ্যা- 
বৃদ্ধির হার বেশী হয়েছে সত্য, কিন্তু ভারতে 
দারিদ্র্য-সমস্তা তো আর কেবলমাত্র ১৯২১ 
সাল থেকেই দেখা দেয় নি। তা” ছাড়া চাষ- 
আবাদের প্রভূত দোষ-ক্রটি থাকা সত্বেও 
অনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের তুলনায় আজও অবধি 
খান্ঠোৎপাদনবৃদ্ধির হার অনেক বেশী। ডক্টর 


' য্যানষ্টি “ভারতীয় শিশুগণের মারাত্মক প্রবাহ- 


ধারা” দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। এর 
উত্তরে অধ্যাপক টমাস ১৯৩৫ সালে বলে- 
ছিলেন_ “0৩66 1900 and 1930 
population in India increased 
by 19 per cent, but production 
of foodstuffs and raw materials 
increased by about 30 per cent, 
and industrial production by 189 
per 02106, During the decade 1921- 
30 population bas indeed made a 
leap forward, but production has 
also kept pace....Such progress has 
been kept up subsequently, in 
spite of the trade depression, the 
index of industrial production 
( 1928— 100 ) stood at 144 in 1934- 
35 and may be higher in the 
অবশ্য . পরিমাণ 


current 


year.” 
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মতো এবং থাদ্যপ্রাণওয়ালা খাদ্যসামগ্রীর 
অভাব আমাদের দেশে বেশ আছে। এর. 
জন্য দায়ী বর্তমানকার সামাজিক এবং অর্থ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি, কিন্ত তথাকথিত অতি- 
প্রজতা আদৌ দায়ী নয়। পাকা অর্থশান্্ীরা 
এ বিষয়ে একমত যে, ভারতীয় অর্থনৈতিক 
সম্পদের যথাযথ ব্যবহারীকরণ হলে জীবিকার, 
মান ভালভাবেই বজায় রেখে বর্তমান জন-' 
সংখ্যারও বেশী পরিমাণ জনগণকে ' ভরণপোষণ 
করা যেতে পারে। কথাটি খুবই সত্য। 

ডক্টর য়্যানষ্টির হ্যায় সাআজ্যবাদী অর্থনীতি- ' 
বিদও পরোক্ষভাবে এই কথাটি মেনে 
নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন" 
has been argued that India is 
not overpopulated, but could 
advantageously support an even 
larger population if the best 
production, 
consumption 


known means otf 
distribution and 
“were adopted. That an even 
larger population could be suppor- 
ted under such conditions is not 
denied, but this does not affect 
the question of what would be 
the optimum population. Under 
present conditions it is practically 
certain that a smaller total could ’ 
produce more per head.” ‘Under 
present conditions’—এই বাক্যাংশটি 


লেখার ফলে, সমস্তার সত্যিকার স্বরূপ ও 










ক্ষার” রুয়াল, 8৮৩৪. 





] _জ্রীড57 
টালীগঞ্জ, দক্ষিণ-কলিকাতা 
টালা, দমদম, বরানগর, 


_ আলমবাজার ও দেওঘর। 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৩০শে জুন, ১৯৪৭ 





সমাধানের প্রকৃতিকে এড়িয়ে যাবার একটা 
। ছুরভিসন্ধিমূলক অপপ্রয়াঁসই প্রকাশ পেয়েছে । 
১৯৪১ সালের আদমস্থমারির বিবৃতিতে দেখি, 
-_বর্গমাইলপিছু লৌকসংখ্যার ঘনতা সার! 
ভারতে ২৪৬, কিন্তু বাঙলায় ৭৭৯ এবং 
বাঙলার জেলাবিশেষে যেমন ঢাকায় ১৫৪২, 
ত্রিপুরায় ১৫২৫, ফরিদপুরে ১০২৪। কিন্ত 
.তবু,তো ১৯৩১ সালের বাঙলায় আদমন্ুমারির 


বিবৃতিতে পাওয়া যায়_“Like the 
rest of India, Bengal is 
notable for its undeveloped 


resources. and the inefficiency 
with which such resources as it 
1085 are exploited ....... If the total 
‘cultivable area were brought under 
cultivation, 
methods ‘of cultivation yielding 


and if improved 


an increase of 30 per cent over 
the present yield were adopted, 


itis clear from the simple rule 


af three calculation that Bengal 


could support at its present 
* standard of living a population 
very nearly twice as large as 
that recorded in 1931.” অতএব 
বাঙলায় “অতিপ্রজন সমস্যার গুরুত্ব-বিষয়টি 
যখন এইভাবে সমাধানযোগ্য, তখন ভারতের 
অপরাপর প্রদেশের বেলায় ‘অতি প্রন্জন' কথাটি 
একেবারে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন । আসল 
কথা এই যে, জনপংখ্যাবৃদ্ধির হারই অতি- 
প্রজতার নিয়ামক নয়। মুরোগীয় দেশসমূহে 


অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি এবং উৎপাদন- 


পেশশ02252502 





সম্প্রসারণ দ্রুততর জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে খাপ 
খাইয়ে নিয়েছে, কিন্ত ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ ও 
পুঁজিবাদ তার কায়েমী স্বার্থাদিকে সংরক্ষণ 
করতে গিয়ে এই ভারতে শিল্প-ব্যবসায়- 
বাণিজ্যগত উন্নতির পথকে, অবরুদ্ধ এবং 
মান্ধাতা-হামলের কৃষিব্যবস্থার ওপরে ক্রম- 
বর্ধমান জনসংখ্যাকে নির্ভরশীল করে রেখেছে । 
আর এরই ফলে এই তথাকথিত «অতি প্রজতা, 


সমন্তার ধুয়ো তুলে মূল সমস্তাটিকে] এড়িয়ে 


যাবার ব্যর্থ প্রয়াস চলেছে । 

প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যা সমস্যা আছে। 
তবে দেশভেদে সমন্তার প্রকৃতিও বিভিন্ন। 
অর্থনৈতিক এবং এতিহাসিক পটভূমিকায় 
ফেলে এই জনসংখ্যা সমস্তাটিকে যাচাই 
করে নিতে হবে। আমাদের দেশে অর্থ- 
নৈতিক সমুন্নতি কিছুটা ঘটেছে সত্য, কিন্ত 
জীবিকার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি । 
আমাদের দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার দেখে 
কেউ কেউ আতঙ্কিত হন। কিন্তু এটিও সত্য 
কথা যে, প্রত্যেক দেশেই শিল্পবিপ্রবের সঙ্গে 
সঙ্গে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। জন্মহারের 
পতন শিল্পায়নের প্রথম স্তরে ঘটে না সত্য, 
কিন্ত পরে ঘটে। আবার সমাজ্রতাত্বিক 
অর্থনৈতিক মনোভাব এমনই দৃঢ়তা গ্রহণ 
করে যে, জন্মনিরোধব্যবস্থার সাহায্যে স্বেচ্ছায় 
বন্ধ্যাত্ব এনে ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে সর্বোচ্ছে 
স্থান দেওয়া হয়। তাই দেখা যায়, শিল্প- 
বিপ্লবেরই পরোক্ষ প্রভাবের ফলে উচ্চতর ও 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের মুষ্টিমেয় সম্তান- 
সম্ভতিকে (প্রত্যেকটি সুযোগ-সুবিধা” দেবার 
জন্য সম্ভাব্য মাতৃত্বকে বন্ধ্যাত্বের স্তরে নামিয়ে 
দেয়। ধীরে ধীরে এই মনোভাব নিয়নতর 


আরো! ইপতেটেট ট্রাই লিমিটেড 


(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবন্ধ ) 
হেড অফিস £১০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার 


১ বৎসরের জন্য ৫২ 
২ বৎসরের জন্য ৫০ 


৩ বৎসরের জন্য ৬২. 
৪ বৎসরের জন্য ৬০ 


৫ বৎসরের জন্য ৭৯ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 





সম্প্রদায় এবং গ্রাম্য জনগণের মধ্যে প্রভাব 
সঞ্চারিত করে" ফলে ছোটো-খাটো পরিবারেঃর 
আদর্শ নগর থেকে গ্রামে উচ্চনীচসন্প্রদায়- 
নিবিশেষে ছড়িয়ে পড়ে। জনসংখ্যা সমস্তার 
এই ওতপ্রোত সমাধান আপন! থেকেই ধীরে 
ধীরে ঘটে । কিন্তু সেও তো সময়সাপেক্ষ ৷ 
ভারতীয় জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে 
স্পষ্টই দেখি যে, আমরা শিল্পবিপ্লবের প্রথম 
পর্যায়ে রয়েছি। আমাদের এই শিল্পবিপ্পব 
কৃষিবিপ্লবের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়েই 
এগোবে। তাই উপস্থিত ক্ষেত্রে সার্থক 
পরিকল্পনা করতে গেলে জনগণের পরিমাণ 
অপেক্ষা গুণবৃদ্ধির দিকেই আমাদের দৃষ্টি 
দিতে হবে বেশী করে। দেশাস্তরগমন ও 
আস্তঃপ্রাদেশিক গতাগতি করতে কোন বাধা 
নেই। অনেক ভারতীয় বসবাঁস ও ব্যবসায়- 
বাণিজ্য করবার জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে 
রয়েছে । প্রশাস্ত মহাসাগর ও ভারত 
মহাসাগরের উপকূলে এবং অস্ট্রেলিয়ায় 
অনায়াসেই তো ভারতীয়দের উপনিবেশায়ন- 
প্রক্রিয়া চলতে পারে । | 


সত্যই জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান আজ 
ভারতের জাতীয় জীবনের পক্ষেও অপরিহার্য! 
তাই মনে হয় যে, জনসংখ্যা কমিশনের নিয়োগ 
ও কেন্দ্রে জনসংখ্যাসম্প্কিত দপ্তর ' গঠন করা 
দরকার। এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে 
মোটামুটি চারটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
প্রথমত, পূর্ণবয়স্ক যুবকযুবতীদের পুনর্গঠন । 
কেন না,_এদের স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং কল্যাণ 
রক্ষা করতে পারলে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার স্বার্থ 
তথা উন্নতিশীল মনুয্যসম্পদ সংরক্ষিত হবে। 
দ্বিতীয়ত, বিবাহ এবং স্ুজ্ন্নবিষ্ঠার 
বিধিনিষেধ ও ব্যবস্থাদির নির্দেশ । বিয়ের 


বন্ধ্যাত্বসাধন, 
শেষে অবাধ বিবাহের প্রবর্তন ইত্যাদি এই 
দপ্তরের অন্তভুক্ত থাকবে। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য 
ও পুষ্টিবধন। জাতীয় কুষ্ঠাত্রম, স্বাস্থ্যনিবাস, 
বিশেষ বিশেষ রোগে আক্রান্ত রোগীর শয্যা 
পার্শ্বে ডাক্তারী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এই 
বিভাগেরই হাতে থাকবে । চতুর্থত, ব্যষ্টির 
সামর্থ্য ব্যক্তিত্ব প্রবণতা ও সামাজিক 
পারকতাকে ভিত্তি করে শিক্ষানৈতিক এবং 
বৃত্তিমূলক তত্বাবধান এই জনসংখ্যা দপ্তরেরই 
হাতে থাকবে । এতো দিন অবধি ভারতের 
ন্যায় পরাধীন দেশের পক্ষে এই আশা দুরাশা 
ছিল সত্য, কিন্তু এখন, ভারত যখন 
স্বাধীনতার দারদেশে এগিয়েছে, তখন 
আমাদের এই আশা মোটেই ছুরাশ! 
নয়। 


“বণিকের মানদণ্ড” একদিন এদেশে রাজ- 
_ দণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, হয়তো সেদিন 
সাআজ্য প্রতিষ্ঠার সপ্ন নিয়ে বৃটিশ সরকার 
এদেশে আসেননি, এসেছিলেন শুধু বাণিজ্য 
করতে । কিন্তু সেই বণিকী চক্রান্ত ধীরে 
ধীরে সুযোগ বুঝে রাজনীতির ফাঁদ পেতেছিল। 
‘সে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। 

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বণিকী সাম্রাজ্য- 
বাদী সভ্যতার অভিযান বিপুল বিক্রমে 
'আরস্ত হলো দেশে দেশে । অধিকাংশ দেশে 
এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে বণিকী স্বার্থ 
সুপ্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত 


আমরা এই অভিযান এবং এর প্রতি অভিযান 


'দেখেছি, দেখেছি কেমন করে প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিজমের 
"মকরধ্বজ সেবন করে বিশ্ববিজয়ে বের 
' হয়েছিল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই অভিযানের 
প্রকৃতি অনেকটা বদলে গেছে। অনেক কারণেই 
"আজ দেশ অধিকারের জন্য সোজাস্বজি 
সংগ্রাম করা কঠিন হয়েছে, উপরন্তু দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমস্ত পরাধীন দেশ- 
গুলিতে এক নূতন শক্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে? 
‘বহু জায়গা থেকে এই শক্তি বিদেশী ব্বর্ণ- 
শৃঙ্খল এবং দেশী কায়েমী স্বার্থকে উচ্ছেদ 
করতে সক্ষম হ'য়েছে। তাই এখন নূতন 
পরিবেশে নুতনভাবে সাম্রাজ্যবাদের বাঁচার 
চেষ্টা চলেছে । এই সঙ্গে এসেছে আর এক 
নূতন বিপদ, সে বিপদও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরই 
‘'দান। 


সাম্রাজ্যবাদ যেমন অধিকৃত দেশের 
কায়েমী স্বার্থের সহযোগিতায় রাজনৈতিক 
ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ঘোষণা করে 
অর্থ নৈতিক ফাদ পেতে বসছে, তেমনি ডলার- 
তান্ত্রিক আমেরিকা অস্বাভাবিক উৎপাদন 
শক্তি নিয়ে অবাধ বাণিজ্যের নামে এবং 
গণতন্ত্রের রক্ষার নাম করে নিজের ক্ষমতা 
কায়েম করছে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশেই 
আপাততঃ এই শ্রেণীর প্রভুত্ব ইতিমধ্যেই 
-কায়েম করা গেছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ছটা দেশ 
স্বাধীনতা পেয়েছে । দেশ ছুণ্টা ক্ষুদ্র হ'লেও 


.. স্বাধীনতা দানের ঢকানিনাদের আড়ালে , 
.ষে অর্থনৈতিক সাআজ্যবাদ কায়েম করবার 


-ব্যবস্থা হয়েছে দৃষ্টান্ত হিসাবে তার মুল্য 
কম নয়। একটি দেশ ট্রান্স-জর্ডানিয়া। 
‘মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটাতে মাত্র কয়েকটা 
. সিগারেট ফ্যাক্টরী ছাড়া আর কোনও প্রকারের 


অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ 
_ প্রভাতকুমার গ্বোম্বামী এম-এ 


শিল্পই নাই ট্রান্স-জর্ডানিয়ায়। এই দেশের 
মধ্য দিয়ে ২০০ মাইল বৃটিশের হাইফা-মস্থল 
তেলের পাইপ লাইন চলে গেছে। ১৯১৪- 
১৮ সালের যুদ্ধের পর বৃটিশ আরব-রাজ্য 
তার তেলের কারবার সম্পর্কে নিশ্চিত হবার 
জন্যে হাসেমী বংশের ছ'ঞজন পেটোয়া লোককে 
ইরাক এবং ট্রান্স-জর্ডানিয়ার সিংহাসনে 
বসিয়ে দেয়। এই ট্রাব্স-জাঁনিয়াকেই 
বৃটেন এখন স্বাধীনতা দান করেছে। স্বাধীনতা 
দানের ফলে তেলের স্বার্থের কোনও হানি 
হবে না। উপরস্ত নূতন সন্ধি অনুযায়ী 


স্থির হয়েছে যে, এই দেশে বুটিশ সৈন্যের 


খাটা থাকবে, দেশের যানবাহনের ভার 
বৃটিশের হাতেই থাকবে -এবং ট্রাব্স-জ্গন 
সরকারকে বুটিশের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা 
থাকবে। বৃটিশ সৈন্য দেশে পুষবার জন্যে 
এই দেশ বৃটেনের কাছ থেকে বাৎসরিক 


. আড়াই কোটী টাকা সাহায্য পাবে । 


আর একটা দেশ ফিলিপাইন। এই 


দেশের স্বাধীনতা দান করেছেন মাঁকিন .' 


সরকার । এই স্বাধীনতার নমুনা দিচ্ছি। 
স্বাধীনতার সর্তে বল! হ'য়েছে £--(১) “ফিলি- 
পাইন ট্রেড ত্যাক্ট” অনুসারে ২৮ বৎসরের 
মত ফিলিপাইন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীন 
ব্যবসা চালাতে হবে। কিন্তু ফিলিপাইন 
যুক্তরাষ্ট্রে একটা বিশেষ পরিমাণের বেশী 
জিনিষ পাঠাতে পারবে না। (২) ফিলিপাইন 


[ইউনাইটেড 
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল 





বড়বাজার,স্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও. 
পাটনা সিটা। 


পে-অফিস 2 মিরকাধিম। 


জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কমট সি, এ, আই, আই, 








থেকে বিদেশী যে সমস্ত কোম্পানী ১৯৪০ 
সালে দ্বিনিষ চালান দিত, তাদের হাতেই 
১৯৭৪ সাল পধ্যন্ত জিনিষ চালান দেবার 
একমাত্র ক্ষমতা দেওয়! হবে। (৩) রপ্তানী 
জিনিষের ওপর ফিলিপাইন কোন শুষ্ক বসাতে 
পারবে না, কিন্ত যুক্তরাষ্ট্র যথাখুসী নিজের 
রপ্তানী জিনিষের ওপর শুক্ক বসাতে পারবে । 
(8) আমদানী জিনিষের ওপর ফিলিপাইন 
কোনমতেই 'যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষা নিয়নহারে 
শুদ্ধ ধাধ্য করতে পারবে না। (৫) ১৯৭৪ 
সাল পর্য্যন্ত ফিলিপাইনে মাক্কিন মুদ্রা চালু 
থাকবে । (৩) ১৯৭৪ সাঙ্গ পর্য্যন্ত ফিলিপাইনে 
যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ শিল্প ও কলকারখানা 
গড়বার অধিকার থাকবে । তারপর প্রপার্টি 
বিল” অমুসারে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে 
যতধুসী সামরিক খাঁটী প্রস্তুত করতে পারবে। 
এই সমস্ত আযাক্ট এবং বিল এক কথায় বলতে 
গেলে ফিলিপাইনকে অর্থনৈতিক এবং 
সামরিক শৃঙ্খল জড়াঁবার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর 
কিছুই নয়। j 

এতো গেল অধিকৃত দেশগুলির কথা। 
নূতন নৃতন যে অর্থনৈতিক সাআজ্যবাদের 
অভিযান চলেছে তার কিছু পরিচয় দিচ্ছি। ' 
এতদিন আমেরিকা চীনে গৃহযুদ্ধের রসদ 
জুগিয়েছে। বৃটিশ সরকার গৃহযুদ্ধের রসদ 
যোগাচ্ছিলেন গ্রীসে । এবারে আমেরিকা 
ডলারের থলে উন্মুক্ত করেছে। স্থির হয়েছে, 
আমেরিকা গ্রীসকে ৩০০ কোটী ডলার এবং 
তুরস্ককে ১০০ কোটী ডলার সাহায্য দান 
করবে। পারস্তকেও আমেরিকা ৩ কোটী 
ডলার. ধার দিয়েছে। এই সাহায্য এবং 
ধার কোনটাই নিঃস্বার্থ নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে 


.রীতিয়ত অর্থনৈতিক প্ৰভুত্ব পাকা করার 


ব্যবস্থা রয়েছে । আমেরিকার বর্তমান নীতি ই 
হলো এই যে দেশের বামপন্থী দলগুলিকে 
বাদ দিয়ে আমেরিকার সঙ্গে অর্থ নৈতিক 
যোগাযোগ স্থাপনে উন্মুখ যে কোনও দলই 
সরকার গঠন করুক তাকেই আমেরিকা 
সাহায্য করবে! ফ্রান্সে তাই সাম্যবাদী দল 
মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে বাধা হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই ফ্রান্সকে ২০ কোটা ডলার খপ দেবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। ইভাঁলীতেও এই আশাতেই 
বামপন্থী দলগুলিকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন 
করা হয়েছে। 

এই সমস্ত খণ ও সাহায্য গ্রহণের 
পরিণতি কি, একবার তলিয়ে দেখা দরকার ৷ 
চীনে ১১টা বড় বড় বিদেশী ব্যাঙ্ক বসে 
গেছে। চীনের গতর্ণমেন্ট এই ব্যাঙ্গুলির 
ওপর আইন করে কিছু বাধা স্থষ্টি করার 


৬৬২ 


চেষ্টায় ছিল। কিন্ত বিদেশীদের এক হুমকিতে 
সে থেমে গেছে। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 
চীনের বাজার মাফিন কাপড়ে ' এমনভাবে 
ছেয়ে গেছে যে, ইতিমধ্যেই চীনের বহু 
কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে গেছে। চীনের সংবাদ- 
_ পত্র “পেঙ্গ,ই পাও” -এর একটা মন্তব্য উদ্ধত 
করছি-“সত্তা মার্কিন মাল দেশে এমনভাবে 
ছড়ানো হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই চীনের ৩০টা 
কারখানা এবং ৪৪টা বড় বড় ব্যবসা শুধু 
লোকসান দেবার জন্য বন্ধ হ'য়ে পিয়েছে, যুদধ- 
বিরতির পর থেকে আজ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ 
চীনকে দেওয়া হয়েছে ৪৯০ কোটী ডলার 
এবং চীন-জাপান যুদ্ধের আটবছরে দেওয়া 
হয়েছে ২০ কোটী ডলার। এত সাহায্যের 
পর চীনের মুখ তুলবার শক্তি কোথায় ? 
চীনের মত জাপানেও মাকঞ্কিন অর্থ নৈতিক 
প্রভু চাপিয়া বসিতেছে। জাপানের 
সর্বশক্তিমান মিৎসু, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো, 
যোশুদা পরিবার-_-এরা জাপানের অর্থ নৈতিক 


একচেটিয়া প্রভু এবং জঙ্গীবাদের জনক। : 


ইহাদের ম্যাক্‌-আর্থীর স্পর্শ পর্য্যন্ত করেননি, 
উপরস্ত ৫ হাজার কোটা ইয়েন সাহায্য মঞ্জুর 
করেছেন। মাকিন ধনিকেরা এদের নিজেদের 
শাখা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করছেন। 
গ্রীস আর 'তুরস্কে চলছে বৃটিশ আর 
,আমেরিকার যুক্ত প্রভৃত্ব। আমেরিকার তবুও 


আধিক জগৎ 


‘যেটুকু কম অধিকার ছিল, ডঙ্লার প্রবেশের 
সঙ সঙ্গে তার অর্নেকগুণ বেশী প্রভু কায়েম 
হবে। তুরস্কের একমাত্র ট্যাঙ্ক প্রস্তুতের 
কারখানা পরিচালনার ভার বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার- 
দের উপর। কারখানাটি তৈরী করেছে 
বৃটিশ কোম্পানী। তার ইস্পাতও আসে 
বৃটেন থেকে। তুরস্কের সমস্ত তেল সরবরাহ 
করে বৃটেনের ‘শেল’ এবং মাকিন “সাকানি, 
কোম্পানী, তুরস্কের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
শতকরা ৬০ ভাগের উপর শুধু বৃটেন ও 
আমেরিকার সহিত । 
. শ্রীসকে ইতিমধ্যেই বৃটিশ ও মাফিন 
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করা হ'য়েছে, গ্রীসের 
তামাকের কারবার বৃটিশের; অধিকারে । তার 
পররাষ্ট্রনীতি এতদিন বৃটেন নিয়ন্ত্রণ করেছে, 
এবার তার সঙ্গে আমেরিকা যোগ দিল। 
ইরাণের তৈল এবং মধ্যপ্রাচ্যে সাত্মাজ্য রক্ষার 
লোভে বৃটিশ পুঁজিপতিরা বহু বছর চেষ্টা 
করছে ইরাণকে হস্তগত করার, আজ নূতন 
সাথী জুটেছে আমেরিকা । 

আজ আমেরিকা যেমন খণ ও সাহায্যদান 
করে এক একটী ক'রে দেশ নিজের কুক্ষিগত 


করবার চেষ্টা করছে, বৃটেন যে এই খেলা 


আগেই সুরু করেছে তার কিছু আভাষ 
দিয়েছি। আর একটা দৃষ্ান্তস্বরূপ বলতে 
চাই যে, এমনি করেই একদিন 'মিশরকে ৪০ 


| ৩০শে জুন, ১৯৪৭ 


,কোটা পাউণ্ড খণ দিয়ে মিশরের আর্থিক ও 
“অনেকাংশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বৃটেন দখল 
করে নিয়েছে। 

আজ বৃটেনের সেই প্রদর্শিত পথে বিপুল" 
শক্তি নিয়ে আমেরিকা অর্থনৈতিক 





নিয়োজিত বৃটিশ ধনের: পরিমাণ ১৯৩৮ 
সালে ছিল ৪০০ কোটী পাউণ্ড। ১৯৪৭ : 
TS MIE ১৯৩৯ সালে 
পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের জাহাজের শতকরা 
২৭ ভাগ ছিল বৃটেনের এবং ১৮ ভাগ 
মারিনের । বর্তমানে পৃথিবীর মোট বাণিজ্য- 
জাহাজের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মাকিনের- 
আর মাত্র ১৫ ভাগ বৃটেনের। ওদিকে' 
রপ্তানীর তুলনায় বৃটেনে আমদানীর পরিমাণ 
গেছে বেড়ে। আর আজ গোটা পৃথিবীর 
মোট উৎপাদনের পাঁচ ভাগের তিন ভাগই; 
উৎপন্ন হয় আমেরিকায় অর্থাৎ দেশের: 
চাহিদার তুলনায় ভার উৎপন্ন সামগ্রী অনেক- 
বেশী । আমেরিকা এই বাড়তি মালের ভন্য' 

অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্র চায়।' 
পেরে ৪০০ কোটী ডলার খণের' 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার সর্ত অনুসারে বৃটিশ 
সাআাজ্যের বাজারে মার্কিনের ব্যবসায়ের সুবিধা, 
স্বীকার করেছে৷ তা ছাড়া নিজের ছ্ব্বলতা 
ও অক্ষমতার দরুণ আজ সে অনেক দেশে 
আমেরিকাকে শোষণের ভাগীদার করেছে 
স্বেচ্ছায়। এই সুযোগে যে ডলার-দৈত্য, 
আস্তে আস্তে বহু দেশের উপর চেপে বসছে 
তা দেখে আশঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। , 


ভাৰতেৰ প্রাচীন প্রতিটা 
স্থাপিত ১৮৭১ 

দন্তিদার 99 সঙ্গ, 
চীফ এজেণ্টস্‌ 

৮১ ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা | 





পণ্যমৃল্যবৃদ্ধি ও জনসাধারণের দর্গতি 


-_ ছুই বৎসর হইতে চলিল যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে, প্রতিদিনই সাধারণ দেশবাসী আশা 
করিতেছে এইবার হয়তো তাহাদের ছুঃখ দুর 
হইবে। কিন্তু ছুঃখ কমা দূরে থাকুক, যত দিন 
যাইতেছে এদেশের সাধারণ মামুষের দুর্দশা 
ক্রমশঃই বাড়িয়া চল্য়াছে। ' যুদ্ধের সর্ব্বাজীণ 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে অসামরিক দেশবাসী নিরুপায় 
হইয়া অভাব-অস্থুবিধা সহা করিয়া গিয়াছিল। 
তখন তাহাদিগকে বারবার বুঝান হইয়াছিল 
যে, যুধ্যমান দেশের অধিবাসীর পক্ষে 
যুদ্ধকালীন ছুঃখবরণ অনিবার্ধ্, তবে এই দুঃখ 
নিতান্ত সাময়িক এবং যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে 
ইহা বিদুরিত হইয়া স্বাভাবিক সময় ফিরিয়া 
আসিবে। বলা নিশ্রয়োজন, সেদিন. যাহারা 
নিজস্বার্থে দেশবাসীকে এইরূপ মিথ্যা 
আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হইবার 
অর্থাৎ তাহাদের কাজ মিটিয়া যাইবার পর 
প্রতিশ্রাতিরক্ষার কোন গরজই তাহারা দেখান 
নাই। যুদ্ধের . সময়কার কাজকারবারে 
যাহারা মুনাফা 'লুটিয়াছে, যুদ্ধোত্তরকালে 
তাহারাই মুনাফার হার বজায় রাখিবার ছ্রস্ত 
লোভে দেশের পণ্যবাজার নরম হইতে 
দিতেছে না, অথচ সরকার যুদ্ধ পরিচালনার 
সময় যেমন নিজেদের সাচ্ছল্য বজায় রাখিবার 
_ জন্য এইসব কারবারীদের সর্বপ্রকারে তুষ্ট 
করিতে চাহিয়াছেন, এখনও অজ্ঞাত কারণে 
এবং নিতান্ত নির্শজ্জভাবে তাহারা এইসব 
মুনাফাখোরকে তোষণ করিয়া চলিয়াছেন। 
যুদ্ধ সুরু হইবার সহিত দেশে ফাপাই টাকার 
যুগ সুরু হয়, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে 
অনিবাধ্যভাবে পণ্যাভাব ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধি দেখা 
দেয়; এই সময় কোটি কোটি সাধারণ দেশ- 
বাসীর ছুখেছ্র্শা স্বতঃই বাড়িয়া যাইতে 
থাকে। যুদ্ধাবসানের পর সরকারের পক্ষে 
মুদ্রাসস্কোচনের অন্ত সচেষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক. 
ছিল; এই ভাবে মুদ্রাসঙ্কোচন আরম্ভ হইলে 
পণ্যবাজার নরম হইয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত 
দেশবাসীকে (প্রকৃতপক্ষে ইহাদের লইয়াই 
দেশ) একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ 
দিত, কিন্তু ভারতে এখন অন্তর্বর্তী জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশের আধিক 
বাজারের উপর হইতে মুদ্রাস্ফীতির জুলুম 
কমাইবার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ মোটেই 
কার্ধ্যকরী উৎসাহ দেখাইতেছেন না। 
অন্তর্ব্বর্তী সরকারের অর্থসদন্ত মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খান প্রথম যখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের বাজেট 
উপস্থাপিত করেন, আশানুরূপ না হইলেও 
তাহাতে দেশের উপর হইতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ 
৪ 


অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


কমাইবার কিছুটা আগ্রহ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, 
কিন্তু শেষপর্য্স্ত ধনিকসম্গুদায়ের আন্দো- 
জনের প্রভাবে অর্থসদস্ত বাজেটে প্রস্তাবিত 
করনীতি যেভাবে পরিবর্তন করিতে সম্মত 
হইয়াছেন, তাহাতে তাহার উপরিউক্ত 
সদিচ্ছাটুকু নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, বলা চলে । 
দেশ এখন যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার সম্মুখীন 
হইতেছে ।  যৌথপরিবার-প্রথা প্রচলিত 
বলিয়া এদেশে উপার্জনক্ষম একজন লোকের 
বেকার হওয়ার অর্থ তাহার উপর নির্ভরশীল 
অন্ততঃ চারজনের ভীবিকাসংস্থান অনিশ্চিত 
হইয়া! যাওয়া । এছাড়া মধ্যবিত্ত দেশবাসীর 
(দরিদ্রদের কথা আলোচনা না করিলেও 
চলিবে ) যেটুকু সম্বল বা সঞ্চয় ছিল, গত 
কয়েক বৎসর চড়াবাজারে পণ্য সংগ্রহ করিতে 
তাহারা সবকিছু নিঃশেষে ব্যয় করিতে বাধ্য 
হইয়াছে। 
বাজার নরম হইবার কোন লক্ষণ দেখা 
না যাওয়ায় অনসাধারণের ক্রমবদ্ধমান হতাশা 
সহজেই অনুমেয়! দীর্ঘকাল হূর্দশাভোগ 
করিতে করিতে এদেশের অনেকেই এখন 
ধীরপদক্ষেপে মৃত্যুর মুখোমুখি 

ধাড়াইয়াছে। ইহারই মধ্যে একদল অবশ্য 
মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারা প্রাণপণে 
বাঁচিবার অধিকার দাবী করিতেছে বলিয়াই 
সম্প্রতি সারাদেশে ধর্মঘটাদির প্রাবল্য দেখা 
যাইতেছে । মোটের উপর, আজ অধিকাংশ 
দেশবাসীর জীবিকানির্বাহের ব্যয়ভার 
তাহাদের সর্ধ্বোচ্চ উপার্ছনক্ষমতাকে অনেক 
পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। এখন জন- 
সাধারণকে বাঁচাইতে হইলে হয় তাহাদের 


এ অবস্থায় এখনও পণ্য- 


আয়বৃদ্ধির ও সার্বজনীন কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে, আর না হয় পণ্যের 
বাজার যুদ্ধের আগেকার স্তরে নামাইয়া 
আনিতে হইবে। বলা নিপ্রয়োজন, প্রথম 
ব্যবস্থাই দেশের আর্থিক স্বার্থ স্থায়িভাবে 
রক্ষা করিবার পক্ষে অনুকুল । যাহা হউক, 
দেশবাসীকে ঝাচাইবার উপায় হিসাবে উপরি- 
উক্ত প্রথম বা দ্বিতীয় যে কোন ব্যবস্থাই 
অবলম্থিত হউক, তজ্জন্য বলিষ্ঠ পরিকল্পনার 
প্রয়োজন। যে কর্তৃপক্ষ এই গুরুদায়িত্ব 
গ্রহণ করিবেন, তাহাদের নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, সততা 
ও সহানুভূতিবোধও অত্যাবশ্যক ।- 

যুদ্ধের মধ্যে পণ্য আমদানী বন্ধ হইয়া ' 


যাওয়ায় এবং বাজারের স্বল্পপরিমাণ পণ্যের 


উপর চাহিদার চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় 
ভারতে প্রায় সবরকম পণ্যেরই মূল্য বৃদ্ধি 
পায়। ১৯৩৯ খৃষ্টাবদের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়, ডিসেম্বর মাসেই ভারতে পণ্য- 
সাধারণের মূল্য সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় 
শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ বাড়িয়া যায়। এই 
পণ্যমূল্যবৃদ্ধি অবশ্য যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার 
অপ্রত্যাশিত সংবাদজনিত আতঙ্কে হইয়াছিল 
এবং অল্পদিনের মধ্যে অবস্থা আবার 
স্বাভাবিক হইয়া আসে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র 
১৯৪০ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া ভারতের পণ্যবাজার 
স্বাভাবিক গতিতে চলিয়াছিল। ভারতে 
বর্তমান পণ্যমূল্যবৃদ্ধির ইতিহাস আরম্ভ হয় 
১৯৪১. খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে। 
ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার 
বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট 
মাসে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিত্যব্যবহার্ধ্য 


On way to Quick. Progress 


North India Potteries & Mining Lid. 


8/6, OLD COURT HOUSE CORNER, 
CALCUTTA 


Has acquired China clay & Soap-stone mines, 
Quartz felspar, Garnet & Tour-maline Quaries 


“in Bebar. 


Products already in the market. 
Supplies are being made to the Provincial Govts. 
- and Industrial firms from our existing LAR 
of Productions. 
A Pottery Works is also under immediate plan 
anda handsome return is expected in the current 
- year. 


Lay out your capital in this Industry. 
| investment and sure return, 


Most safe 





১৬৪ 





টা পাইকারী মুল্যের সুচকসংখ্যা- 

* ধরিলে এই সময় এই সংখ্যা ১০৯৭ 
হয়। এই সুচকসংখ্যা যুদ্ধের মধ্যে ক্রমশঃই 
বাড়িতে: থাকে এবং যুদ্ধ: শেষ:হইবার পূর্বে 
১৯৪৫ থুষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইহা ২৩৪ 
 ফড়ায়। তারপর যুদ্ধোত্তরকালে ইহা ক্রমশঃ 
কমিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু কমিবার 
পরিবর্তে ইহা নিয়ত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 
১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই সুচকসংখ্যা 


২৬২ হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক. পণ্যমূল্য-. 


বৃদ্ধি যে শুধু যুদ্ধের জন্য হয় নাই; সরকারী 
কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও অকর্মণ্যতাও 
- এ ব্যাপারে দায়ী, তাহা না বলিলেও চলিবে । 
পণ্য সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থায় যেমন "কোন 
শৃঙ্খলা. ছিল না, পণ্যা্দির মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপারে সেইরূপ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 


সরকারের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ. 


রক্ষিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সরকার পণ্য 
যোগান ব্যবস্থা নিশ্চিত না করিয়াই. খুসীমত 
পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ফলে বাজারে প্রভূত 
বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে ১৯৪২ খুষ্টাবের- 
ণই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের প্রাক্তন সদস্ত 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় কর্তৃপক্ষকে 
যে সংপরামর্ণ দিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ সময় 
থাকিতে সে সম্বন্ধে অবহিত হইলে বাজারের 
অবস্থা অবশ্যই কিছুটা উন্নত হইত ৷ শ্রীযুক্ত 
সরকার বলিয়াছিলেন-_যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্য- 
সরবরাহ ও বন্টনের উপর কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ 
“নীতি চাপাইতে না পারিবেন এবং যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত তাহারা লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদারদের 
মারফত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণে মাল 
বাজারে ছাড়িতে"না পারিবেন, ততক্ষণ বৃহৎ 
পরিধি-বিশিষ্ট কোন বাজারে নিয়ন্থণনীতি 
সাফল্যমপ্তিত করা যাইবে না। মূল্য, নিয়ন্ত্রণ 
করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ ও বণ্টন 


র্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। (“It is clear. 


that so long as the Controlling 
Authority does not control the 
supply of commodities and 01361 
distribution and it is not ina 


position to sell in the market ' 


1916৩ quantities through recognised 
trade agencies at the control rates, 

the legal maximum cannot be made 
effective over a large range of the. 
market, Control over supplies and 
distribution are, therefore, essential 
and vital corollaries to "effective 


price control.) পণ্যমূল্যবৃদ্ধির প্রথম 


মুখে সরকার মূল্যনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হইয়াছেন- 


বলিয়া পরে রাশ টানিয়া ধরা আর তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। অন্য পণ্যের কথা 
দুরে থাক, যুদ্ধ দীর্ঘকাল পূর্ব্বে শেষ হইয়া 
যাওয়া সত্বেও কর্তৃপক্ষ এখনও জনসাধারণকে 
আয়্তাধীন_ মূল্যে খাদ্ধদ্রব্য পর্য্যন্ত সরবরাহ 
রাহি জা সরকারী হিসাব 


জাথক জগৎ 


r 
ডি [ ৩০শে জুন, ১৯৪৭ 


খা 





অনুসারেই যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে. 


খাগ্যাদির মূল্যের সুচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে 
১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ( ইয়োরোপের 
যুদ্ধাবসানের সময়) ইহা ২৪৫২ দাড়ায়, 
ইহারও এক বৎসর পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের 
১২ই এপ্রিল ইহা ২৬৮৯ দী'ড়াইয়াছে । 


- ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার হিসাবে 


পণ্যমূল্যের উপরিউক্ত সংখ্যা্চলি এমনিই 
ভীতিপ্রদ, তাহার উপর ভারত, সরকারের 


অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কন্তক প্রদত্ত বলিয়া ' 


ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাদের যথার্থতার উপর 
নির্ভর করা যায় না। প্রথমতঃ, পণ্যমূল্যের 
উপরিউক্ত সুচকসংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছে 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, বঙ্গদেশাদি যুদ্ধের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ভূভাগসমূহের পণ্য- 
মূল্যরেখার হিসাবে এই মূল্যরেখা অবশ্যই 
অনেক নীচে। তা’ছাড়া সরকারী অর্থনৈতিক 
উপদেষ্টা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যতালিকা 
অমুসরণ করিয়া পাইকারী দর হিসাবে স্চক- 
সংখ্যা নিদ্ধারণ করিয়া থাকেন। জনসাধারণ 
খুচরা দ্রিনিষপত্র কেনে, কাজেই তাহাদিগকে 
কার্য্যতঃ পাইকারী মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য 
দিতে হয়। তদুপরি এদেশে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
জিনিষপত্র সংগ্রহ করা কয়জন লোকের পক্ষে 
সম্ভব? মুনাফাখোরদের উৎপাতে ও 
সরকারী ওঁদাসীহ্যে এদেশে পণ্যাদি নিয়ন্ত্রিত 
হইলেই তো৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজার হইতে 
উপিয়া যায়। এ হিসাবে নিয়ন্ত্রিত যে মূল্য 
ধরিয়া ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা 
সুচকসংখ্যা নির্ধারণ করিতেছেন, জনসাধারণের 
সাধারণ ক্রয়যূল্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্ত. 


কোথায়? , স্তরাং উপরের সুচকসংখ্যার বৃদ্ধি 


দেখিয়া দেশবাসীর দুর্দশা সম্বন্ধে যতটুকু 
অনুমান করা সম্ভব, এদেশের সাধারণ লোকের 
প্রকৃত ছুদ্দশ! তার চেয়ে অনেক বেশী । 
সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক হইতে- এসমন্ধে 
কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় যে, ভারতের সাম্প্রতিক 
শ্রমিক বিক্ষোভের জন্যই পণ্যমূল্য কমিতে 
পারিতেছে না। তাহারা বলেন যে, বর্তমানে 
ধর্মঘট ইত্যাদিতে উৎপাদন অত্যন্ত হাস 
পাইতেছে এবং শ্রমিকদের খাটুনির সময় কমাই- 
বার ও মঞ্জুরী বাড়াইবার জন্য পণ্যাদির উৎপাদন 
মূল্য খুবই বাড়িয়া যাইভেছে। অবস্তা দেশব্যাপী 
শ্রমিক বিক্ষোভ এখন প্রত্যক্ষ; তবে পণ্যমূল্যবৃদ্ধি 
পুর্ণ দায়িত্ব এইভাবে শ্রমিকদের স্কন্ধে চাপাই- 
বার কোন অর্থ হয় না। কোন কোন শিল্পে 


' শ্রমিকদের কাজের সময় কমিবার ও মঞ্জুরীর 


হার. বাড়িবার জন্ত পণ্যের উৎপাদনমূল্য 
কিছুটা বাড়িলেও সরকার যদি শির্পপতিদের 
যুদ্ধকালীন অবিশ্বাস্ত মুনাফার হার যুদ্ধোত্তর- 
কালে বাধ্যতামূলকভাবে স্বাভাবিক করিবার 
চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে পণ্যাদির মুল্য 


কখনোই এতটা উপরের দিকে থাকিতে 
পারিত না। , আগেই বলা হইয়াছে, সরকার 
এখনও দেশের উপর হইতে মুদ্রাম্ফীতির চাপ 
কমাইবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন 
না ; অথচ একথা ঠিক যে, মুদ্রাম্ফীতির এই 
চাঁগ যতদিন থাকিবে, পণ্যমূল্য ততদিন 
কমের দিকে যাইতে পারে না। শিল্পবাণিজ্যের 
সম্প্রসারণ করিয়া -দেশে পণ্যের পরিমাণ 
বাড়াইলে মুদ্রাস্কীতির ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির চাপ . 
একই সঙ্গে অনেকটা কমিয়া যাইবে ; কিন্ত 
এ বিষয়েও সরকারী কর্তৃপক্ষের নিজন্ব কোন 
কার্য্যকরী পরিকল্পনা আছে বলিয়া মনে হয় না। 
যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ভারতে সামরিক বিভাগাদির 
চাঁহিদা বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইয়াছে, বিদেশ 
হইতে ক্রমে যথেষ্ট পরিমাণ .পণ্য আমদানী 
হইতে সুরু করিয়াছে, ভারতীয় শিল্পাদির 
পুনর্গঠনেরও চেষ্টা চলিতেছে; এ সময় সহজেই 
আশা করা যায় যে, চাহিদা হিসাবে পণ্যাদির 
যোগান বাড়িয়া এখন ক্রমেই পণ্যমূল্যরেখা 
নামাইয়া আনিবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী 
এই পণ্যমূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা না হইলে যুদ্ধোত্বর 
বেকার সমস্যার সঙ্গে এদেশে বৈদেশিক পণ্যের 
প্রাচুর্য্য ঘটিয়া ভারতের আঘিক বাজারে অকন্মাৎ 
বিপুল মন্দাভাবের সঞ্চার হইতে পারে। 
'মুদ্রাসক্কোচন, বিদেশী পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ, 
"দেশীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, সার্বজনীন কর্্ম- 
সংস্থানের ব্যবস্থা, আরও কিছুকাল বিশেষ 
বিশেষ কতকগুলি পণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি 
ব্যবস্থার দ্বারাই বর্তমানে জাতীয় স্বার্থের 
অনুকূলে ভারত সরকার ক্রমশঃ পণ্যমূল্য- 
বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান করিতে .পারেন। 
|, অন্তর্বর্তী: সরকার সম্প্রতি পণ্যমল্য 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাহাদিগকে পরামর্শ 
দিবার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া একটি 


" বোর্ড ( Commodity Prices Board ) 


গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিঃ এ পি 
গরওয়ালা ও অধ্যাপক ডি'আর গেডগিলের , 
ম্যায় বিশেষজ্ঞ যখন এই বোর্ডের ' সদস্য, 
তখন স্বতঃই আশা হয় যে, বোর্ড সাধারণ 
দেশবাসীর দু্দ্দশ৷ অন্ততঃ কিছুট। দূর করিতে 
পারিবেন। এই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের 
কাৰ্য্য হইবে খাগ্শস্য ও অর্থকরী .শস্যের 
মূল্যে সামঞ্জদ্য বিধান করিয়া সমগ্রভাবে 
কৃষিপণ্ের মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা করা এবং 
শিল্পের উৎপাদন ব্যয়, চাহিদা ইত্যাদি বিবেচন! 
করিয়া পণ্যাদির ম্যাষ্য দর স্থিরীকরণে, 
কতৃ পক্ষকে সাহায্য করা। অবশ্য সমন্যার 
সত্যকার' সমাধান করিতে হইলে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বোর্ডের পরামর্শলাভের সঙ্গে 
সঙ্গে সরকারী কতৃপক্ষকে পণ্যাদির চাহিদা! 
অনুযায়ী সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থার যে উন্নতি 
সাধন করিতে হুইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । 


সোভিয়েট পা সগ্ন তির অধিকার 


সোভিয়েট রুশিয়ার প্রকৃত অবস্থা 
সম্পর্কে অনেকের মনে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণ! 
'আছে। এই দেশটি সম্বন্ধে বিকৃত ও ভ্ৰান্ত 
ধারণা স্বষ্টির জন্য আস্তর্্জাতিক 'ভিত্তিতে 
'ব্যাপক প্রচারকার্ধ্য চলিয়া থাকে। ইহার 
“ফলে সত্যান্থসন্ধিতসুদের পক্ষে এই দেশের, 
'অধিবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত 
‘হওয়া দুঙ্ধর। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারকরা 
বিভিন্ন দেশের বহু বুদ্ধিজীবীকে সাফল্যের 
সহিত বুঝাইতে পারিয়াছে যে, সোভিয়েট 
-রুশিয়ার অধিবাসীরা. লম্বা লম্বা সরকারী 
ব্যারাকে বাস করে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত 
“কোনও দ্রব্য তাহাদের নাই; একভাবে বাস, 
বৈচিত্রযহীন আহার ও পরিচ্ছদ ; জীবনযাত্রার 
বাঁধাধরার পদ্ধতির চাকায় সকলে সমানভাবে 
ঘুরপাক থাইতেছে। ব্যারাকের মধ্যে এক- 
'ঘেয়ে বিস্বাদ জীবনযাত্রা ষাহাদের, তাহাদের 
চিন্তা স্বভাবতঃ নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়াই 
‘চলে ; জীবন সম্বন্ধে তাহাদের কল্পনাও শাসন- 
সংযত । রাজনীতিক্ষেত্রে কঠোর ডিক্টেটারের 
নিৰ্ম্মম কশা তাহাদের উপর সর্বদা উদ্যত 
' রৃহিয়াছে। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতামত 
‘তো তাহাদের নাই-ই ; থাকিলেও ডিক্টেটারের : 
(লৌহশীসনে তাহাদের কণ্ঠ একেবারেই - 
সোভিয়েট-বিরোধী ইঙ্গ-মাকিন প্রচারে; 
_ যাহারা এইভাবে বিভ্রান্ত, তাহারা শুনিয়া 
বিস্মিত হইবেন-_সোভিয়েট রুশিয়ার বু 
_ লোক তাহাদের নিজন্ব বাড়ীতে বাস করে, 
_ নিজন্য ফলফুলের বাগানে বসিয়া বন্ধু বান্ধবদের 
‘সহিত ' খোসগল্প করিতে করিতে চা-কাফি 
খায়, বনু বুদ্ধিজীবী নিজের বাড়ীর গ্রন্থাগারে 
বসিয়া অধ্যয়ন করে, অনেকে নিজের মোটর 
এরোপ্লেনও ব্যবহার করে।. 
* -বাড়ী, গাড়ী, এরোপ্লেনের কথা শুনিয়! 
“আবার অনেকে অশতকাইয়া উঠিবেন। এ 
আবার কেমন সাম্যবাদ হে বাপু? সকলের 
যখন বাড়ী-গাড়ী নাই, তখন নিশ্চয়ই পুরাতন 
অভিজ্জাতদের উচ্ছেদ ঘটাইয়! নূতন অভিজাত- 
শ্রেণী স্থষ্টি করা হইয়াছে ; এবং এই শ্রেণী- 
এহুইভেছে।  পুদিপতিদের  উৎকোচপুষ্ট 
প্রচারকদের গুণ অনেক। তাহারা ইহাও 
প্রচার করিয়া থাকে বে, সোভিয়েট রুশিয়ায় 
.সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাটা একেবারেই 
ভাওতা ; সেখানে কমুনিষ্ট প্রভাবাধীন এক 
.নুতন. ধরণের আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
মাত্র । বড় বড় আমলারা মোটা বেতন পায়, 


লেজ আর সাধারণ লোক 


অতি কষ্টে দিন কাটায়, আমলাতন্ত্রে দি 
তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ । 

উপার্জনে তারতম্যের কারণ 

এই দ্বিতীয় ধরণের অপপ্রচারের কারণ 


এই যে, সোভিয়েট রুশিয়ায় সকল মানুষকে 
ছাটিয়া কাটিয়া জোর করিয়! সাম্য আনা হয় 











নাই; মাক্স-এঙ্গল্‌সের নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রবাদ বা সোস্যালিজম্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, লক্ষ্য-_সাম্যবাদী বা কমুনিষ্ট 
সমাজের ক্রমবিকাশ ৷ মাক-এঙ্গল্‌সের নির্দিষ্ট 
সমাজ্তাগ্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা__এই সমাজে 
উৎপাদনের উপকরণ যথা--ভূমি, কারখানা, 
খনি, রেলপথ প্রভৃতি জনসাধারণের সম্পত্তি 
হইবে, ধন উৎপন্ন হইবে জনসাধারণের 
প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্ত__ব্যক্তিগত 
মালিকের লাভের জন্য নহে; প্রত্যেক মানুষ 
প্লারিশ্রমিক পাইবে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী 
প্রয়োজন অনুযায়ী নহে। এই সমাজ 
ক্রমে বিকশিত হইয়া পরিপূর্ণ সাম্যবাদী বা 
রে তখন মানুষ 

বিপুল প্রাচুর্য্যের মাঝে স্বেচ্ছায় প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত গ্রহণ করিবে না; কিন্ত সানন্দে 
কাজ করিবে সামর্থ্য অনুযায়ী । জোর করিয়া 


' নহে, ত্যাগের মহিমা কীর্তন করিয়াও নহে 


সমাজের . উৎপাদন উৎসকে ব্যক্তিগত 
মালিকানার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া উহার 
অবাধ প্রবাহে সমাজে প্রাচূর্য্য সুষ্টি এবং সেই 
প্রাচুর্য্যের মাঝে মানুষকে সামর্থ্য অনুযায়ী 
কর্ম করিতে ও নিতান্ত অপ্রয়োজন বলিয়াই 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ত্যাগ করিতে 
প্রণোদিত করা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য । 


এই ক্রমবিবর্তৃনকে সংক্ষেপে বলা হয়, 
From each according to his ability, 
to each according to his need. 
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সেভিংস্‌ ৮ টাকা 








1. বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় | 


চার সমাজের, প্রাথমিক EE 
"স্তর সম্পর্কে কার্ল মার্জ বলিয়াছেন, “In 
‘the first stage of - Communist 
Society within the Co-operative 
Commonwealth based on the 
social ownership of the means of 


production; the individual pro- 


“ducer receives ‘back again from 
society, with deductions, - exactly 


what he fives.” এই আদর্শ অনুযায়ী 


:সোভিয়েট রুশিয়ার বর্তমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত 


কাজেই সেখানে মানুষের কর্ম্মশক্তির তারতম্য 
অনুযায়ী উপার্জনের তারতম্য আছেঃ 
উৎ্পাদনের.উপকরণ ব্যতীত অন্যান্য জিনিষে 
-নিছক্‌ ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে ব্যক্তিগত 


. মালিকানাও স্বীকৃত ৷ . - 


- সোস্ডালিঃ সম্পত্তি 

সোভিয়েট রুশিয়ার শাসনতন্ত্র বিধানে 
দেশের সমস্ত সম্পত্তি ছুই ভাগে বিভক্ত-- 
(১) উৎপাদনের উপকরণ-$ যথা ভুমি, 
ভূগর্ভস্থ দ্রব্যাদি, অলাশয়, বন, কারখানা, 
বাতায়াত-ব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ. টেলিফোন, 

ব্যবসা-বাণিজ্য, বীমা ও . ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান, 
যন্ত্রপাতি, মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম” 
ইত্যাদি । (২)- ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য বলিতে 
জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং জীবন- 
যাত্রার সুবিধার জন্য আবশ্যক জিনিষপত্র ; 
যেমন--খা্য, পরিচ্ছদ, তৈজসপত্র, বাসগৃহ, 


. আসবাবপত্র এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের, ও 


ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার সুবিধার - জন্য , 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় ত্রব্য। ' 

উৎপাদনের যে সমস্ত প্রধান উপকরণ 
সমগ্রভাবে জাতির অর্থনৈতিক জীবনে প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে, তাহা জনসাধারণের 
সম্পত্তি বা সোস্যালিই সম্পত্তি ইহার 
মালিক হয় রাষ্ট্র না হয় বিভিন্ন সমবায় 
প্রতিষ্ঠান বা জন-প্রতিষ্ঠান । ইহাতে উৎপন্ন 
দ্রব্যের ও -ইহা হইতে আয়ের সম্পূর্ণ 
অধিকারীও ইহারা । উৎপাদনের উপকরণের 
এই সোস্যালিষ্ট মালিকানা সোভিষেট রুশিয়ার 
সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি! এই ম্বালিকানার 
অর্থ--এই সব উপকরণ কাহারও ব্যক্তিগত 
লাভ বা স্বার্থের জন্য ব্যবহৃত হইবে না; 
সমগ্র সমাজের প্রয়োজনে ও কল্যাণের জন্য 
উহা নিয়োজিত হইবে । এই ব্যবস্থার ফলে 


' সোভিয়েট রুশিয়ার অধিবাসীরা! মালিকানা- 
_ব্যত্বে বঞ্চিত হয় নাই ; সমষ্টিগতভাবে তাহার! 


উৎপাদনের উপকরণের মালিক সমাজটি 
যেন বিরাট যৌথ পরিবার ; সেই পরিবারভুক্ত 
লোক হিসাবে প্রত্যেকেই লাম্যানি 
সম্পত্তির মালিক। 


১৬৬ 


উৎপাদনের উপকরণগুলি জনসাধারণের, - 
সম্পত্তি হওয়ায় সোভিয়েট রুশিয়ার সমগ্র ' 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
অনুযায়ী চালনা করা সহজ । পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কাজ করা সোভিয়েট রুশিয়ার 
দেশকে অতি অল্পকালের মধ্যে শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ 
করা সম্ভব হইয়াছে ; জনসাধারণের জীবন- 
" যাত্রার মানও পাঁচগুণ উন্নত হুইয়াছে। 
উৎপাদনের উপকরণগুলি সোস্যালিষ্ট সম্পত্তি 
'বলিয়াই ১৯৪১ সালে হিট্লারী জার্শ্মানীর 
আকম্মিক আক্রমণের সময় মুহুর্তের মধ্যে 
“দেশের শ্রমশিল্পকে যুদ্ধের 
নিয়োজিত করিতে অসুবিধা হয় নাই ; বিপন্ন 
অঞ্চলগুলি হইতে কলকারখানা সরাইয়া 
. লওয়াও অনায়াসসাধ্য হইয়াছিল । 
উৎপাদনের উপকরণের অধিকাংশ রাষ্ট্রের 
সম্পত্তি হইলেও. বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান ও 
গণপ্রতিষ্ঠানেরও উহার কতকাংশে ' মালিকানা 
'আছে। এই জব. উপকরণ 'সমগ্রা জাতির 
কল্যাণের ' জন্য ' ব্যবহৃত: 'হুইবে--ইহাই 


‘সোভিয়েট অর্থনীতির প্রধান কথা। কাজেই, 


'সমবায় - প্রতিষ্ঠান 'বা গণ-প্রতিষ্ঠান "কেবল 
তাহাদের সভ্যদের ত্বার্থে উহা ব্যবহার করিতে 
পারে না; সমগ্রভাবে জাতীয় প্রয়োজনে 
জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সহিত সম্পূর্ণ 
সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উহা. নিয়োজিত হওয়াই 
অলভ্ঘ্য বিধি। গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক কেন্দ্র 
. 'যোঁথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান, ক 
সমবায়, ট্রেড, ইউনিয়ন, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান 


আর্থিক জগৎ 


সোভিয়েট ' সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিরগী- 
সোস্তালিষ্ট সম্পত্তি অত্যন্ত পহিত্র- বলিয়া 
পরিগণিত ; ইহাকে রক্ষা করা এবং ইহার 


: শক্তি বৃদ্ধি করা সোভিয়েট কুশিয়ার প্রত্যেক 
" অধিবাসীর পবিত্র কর্তব্য বলিয়া শাসনতন্ত্র 


সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। দোস্যালিষ্ট সম্পত্তি 
রক্ষার জন্য আইনের বিধানও অত্যন্ত কঠোর ।. 


.সোভিয়েট কুশিয়ায় প্রথমবার ছোট রকমের 


চুরিতে কারাদণ্ড হয় না--তিন মাস “সংশোধন- নিন RL Rr Ee 
‘মুলক শ্রম” করিতে হয়। কিন্তু সোস্তালিষ্ট ই lly 


সম্পত্তি সম্পর্কে এই অপরাধ হুইলে এক 
বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হয়। সোস্তালিষ্ট 
টিনের জঃ হন হয 


পর্য্যন্ত হইতে পারে। 
প্রয়োজ্জনে . , 


ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
সোভিয়েট রুশিয়ার অধিকাংশ লোক 


রাষ্ট্রের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে অথবা সমবায় 
‘প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। এই-ধরণের প্রতিষ্ঠানে 
অর্থাৎ সোস্তালিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজ স্বেচ্ছাধীন। 
‘কেহ ইচ্ছা করিলে উহাতে যোগ না দিয়া 
‘ব্যক্তিগতভাবে চাষবাস, হাতের কাজ বা 
, বৃত্তিজীবীর কাজ করিতে পারে । তবে একটি 


সর্ত--ভাড়াটে শ্রমিক ব্যবহার .করা চলিবে 


না; অর্থাৎ, সমাজের সর্বক্ষেত্রে শ্রমিককে 


নির্দিষ্ট মজুরী দিয়া তাহার শ্রমের বাকী অংশ 


আত্মসাৎ করা নিষেধ । -ব্যক্তিগতভাবে কাজ 


করা আইনের বহিসূ্তি না হইলেও. সোভিয়েট 
সমাজে ইহার প্রচলন খুবই. কম; কারণ 


'মানুষ অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছে যে, ইহাতে 


সুবিধা হয় না। প্রায় সব সক্ষম লোক 
সৌস্তালিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া তাহাদের 
কাজের বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ অনুযায়ী পারি- 


শ্রমিক, পাইয়া থাকে। বার্ধক্য বা অসুস্থতা- 
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"যন্ত্রপাতির ব্যবহারও 


-[৩০শে জুন, ১৯৪৭ 
জনিত াহারা অক্ষম, তাহারা এবং প্রায় সমস্ত: 


ছাত্র পেন্সেন্‌, ভাতা বা জলপানিরূপে রাষ্ট্রের 


সাহায্য পায়। পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা' 
এবং আত্মীয়-বান্ধবহীন বৃদ্ধ ও পঙ্গ,দের বাসের 
জন্য সরকারী গৃহ আছে। এখানে তাহারা. 
নিজেদের পেন্সেন্‌ ও ভাতা যথাসম্ভব বাত? 
ভাবে ব্যবহার করিতে পারে। 


কাজের বিনিময়ে উপার্জিত অর্থ এবং 


প্রয়োজন ও সখ মিটাইবার জন্য যথেচ্ছ ব্যয় 
করিবার স্বাধীনতা নাগরিকদের আছে।' 
এইভাবেই 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়া' 


থাকে।- ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে প্রধানতঃ 


অর্থ এবং ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যই বুঝায়; ছোট- 
খাটো যন্ত্রপাতিও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে: 


'পারে। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীর অর্থাৎ 
প্রধানত; যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের সভ্যদের 
ব্যবহারের জন্ত নিজস্ব সামান্য জমি থাকিতে 
পারে । এখানে তরকারি ও ফলমূল জন্মাইবার, 


পশু বা..মধুমক্ষিকা পালনের অধিকার 
তাহাদের 'আছে। : ইহার জন্য ছোটখাটো 
আইনাম্থমোদিত'। 
গ্রামবাসীরা তাহাদের জীবনযাত্রার জন্য এই 
ব্যক্তিগত জমির উপর নির্ভরশীল হইবে না-- 
ইহা তাহাদের সুখ্থাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির অতিরিক্ত 
সম্বল । ইহাতে. উৎপন্ন দ্রব্যাদি তাহারা 
নিজেরা-ব্যবহার করিবে_ ইহাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা ।' 
কাজেই, এই অমি সংক্রান্ত কাছের জন্য 
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আইনের দৃষ্টিতে উৎপাদনের 
উপকরণ নহে, সোস্তালিষ্ট সম্পত্তি বলিয়া, 
পরিগণিতও নহে।. ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
অনুযায়ী কিনিবার, বেচিবার ও বন্ধক দিবা, 
স্বাধীনতা আছে। তবে, ব্যক্তিগত অর্থ সুদে 
খাটানো চলিবে ন! ; এই-অর্থের সাহায্যে 
অন্যের শ্রম শোষণ বি যি করা. 
নিষেষ। . 

নারি ভি 
উৎসাহ দিয়া থাকে । কোনও লোক বাড়ী” 


 উৈয়ারী করিতে চাহিলে তাহাকে বিনা মূল্যে 


বাড়ীর ' জন্য জমি দেওয়া হয়; গভর্ণমেন্ট 


১ তাঁহাকে সুবিধাজনক সর্ভে বাড়ী তৈয়ারীর" 


সরঞ্জাম সরবরাহ করে; সরকারী বিশেষজ্ঞ ' 
বিনা পারিশ্রমিকে বাড়ীর প্ল্যান প্রস্তুত করিয়া” 
দেয় ও  অন্তা্থ: প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান 


করে? বাড়ী তৈয়ারীর ব্যয় বাবদ গভর্ণমেন্ট, 


মাত্র ২ টাকা সুদে ৭ বৎসরে পরিশোধ্য খপ, 
দেয়। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কোনও চাষী” 
নিজের জন্য গরু কিনতে চাহিলে সে উহা 
বাকী কিনিতে পারে; হজ কে bE 
ধার শোধ দিতে হয়। ee 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা টার 
5 অথবা পারি-- 


৩০শে জুন, ১৯৪৭] 





বারিক প্রয়োজনে জলের জন্য কোনরূপ 
অন্ভুমতি লইতে হয় না; নিজের ব্যবহারের 
জন্য বন হইতে স্বাধীনভাবে জ্বালানী কাঠ, 
বন্য ফলমূল প্রভৃতি সংগ্রহ করা চলে; 
জলাশয়ে মাছ ধরিবার জন্যও অনুমতি 
প্রয়োজন হয় না; সরকারী বাণিজ্য সংক্রান্ত 
উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বন ব্যতীত অন্য সর্বত্র 
যথেচ্ছ শিকার করিবার ব্বাধীনতাও লোকের 
আছে। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি ও উহার পরিমাণ 
ভূমি, বন, ভূগর্ভস্থ খনিজসম্পদ এবং 
উপযোগী উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি হইতে পারে না। অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক 
পদার্থ, বিমান, সামরিক সাজসজ্জা, টেলিগ্রাফ 
ও রেডিও-টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি, রেডিয়াম্‌ 
হেলিয়াম্‌, তীব্র বিষ এবং এই ধরণের জিনিস 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে রাখিতে হইলে বিশেষ 
অনুমতি প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, সকল 
দ্রব্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে। 
সাধারণতঃ অর্থ, ব্যাঙ্কনোট, সরকারী খণপত্র, 
ব্যক্তিগত ব্যবহারের ও'. স্বাচ্ছন্দ্যের উপকর্ণ, 
পারিবারিক আসবাবপত্র, পুস্তক, চিত্র ও 
ভাস্কর্য, রেডিও-সেট, ' ক্রীড়াস্ামগ্রী, মোটর- 
গাড়ী, বাসগৃহ, গৃহপালিত পশুপক্ষী, কৃষি- 
কার্যের ছোটখাটো যন্ত্রপাতি--এই সবই 
র্যক্তিগত সম্পত্তি । ১৯৩৬ সালের হিসাবে 
দেখা যায়__-এ সময় সোভিয়েট রুশিয়ার সহর 
অঞ্চলে ১০ 
৯* লক্ষ বেসরকারী বাসগৃহ ছিল। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিরপে ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ, 
, গরু ও বলদ প্রায় ৪ কোটা, ভেড়া ৪ কোটার 
উপর এবং শূকর প্রায় ২০ কোটী । এ সময় 
জনসাধারণের নিকট ১৫ শত কোটা রুবল 
মূল্যের সরকারী খণপত্র ছিল। 
' সোভিয়েট রুশিয়ার আইনে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি বৃদ্ধির কোনও সীমা নির্দিষ্ট নাই। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ কত, 
' তাহার কোনও নির্ভরযোগ্য হিসাব না 
থাকিলেও গত যুদ্ধের সময় এই সম্বন্ধে একটা 
আভাস পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে 
দেশরক্ষা তহবিলে কয়েক লক্ষ লোক প্রত্যেকে 
৫ হাজার হইতে ২০ হাজার রুবল্‌ পধ্যস্ত 
দান করে। এই সময় কয়েক সহস্র লোক 
প্রত্যেকে ১ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ রুবল্‌ পর্য্যন্ত 
এ তছবিলে দান করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
ছিল লেখক, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মযাজক 
এমন কি সাধারণ শ্রমিক ও যৌথ কৃষি- 
প্রতিষ্ঠানের সভ্য পরধ্যস্তও। ফেরাপণু 
গলোভাতি নামক যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের এক 
জন চাষী ১৯৪২ সালে ১ লক্ষ রুবল্‌ ব্যয় 
করিয়া একখানি সামরিক বিমান ক্রয় করে ; 
৫ 


- আর্ক জগৎ 





লক্ষ এবং: গ্রামাঞ্চলে ১ কোটা. 


ভি বৎসর আরও একখানি বিমান ক্রয় 


করিয়া সে ছুইথানিই লালফৌজের একটি 
বিমানবাহিনীকে দান করে। 

ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ আইনের 
দারা নির্দিষ্ট না থাকিলেও অনেক জায়গায় 
যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা, নিজেরা উদ্ভোগী 
হইয়া ব্যক্তিগত .পশুপক্ষী ও ব্যবহারের জমির 
পরিমাণ নিদ্ধারিত করিয়া লইয়াছে। ইহার 
উদ্দেশ্ত-_সভ্যরা যৌথ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই 
প্রধান মনোযোগ দিবে ; ব্যক্তিগত ব্যাপারটা 
হইবে বাড়তি ৷ 

একমাত্র তেজারতি কারবারে ও অন্যভাবে 
লাভে খাটানো ছাড়া সর্ধ্ব ব্যাপারে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি স্বাধীনভাবে নিয়োজিত হইতে পারে। 
তবে; পুর্ব্ববণিত যে সব জিনিস রাখিতে বিশেষ 
অমুমতি প্রয়োজন হয়, সে সব জিনিস সংশ্লিষ্ট 
সরকারী বিভাগের নিকট ছাড়া অন্য কোথাও 
বিক্রয় করা চলে না। যেমন-_ ব্যক্তিগত 
বিমান বিক্রয় করিবার একমাত্র জায়গা 
বেসামরিক বিমান বোর্ড, রাইফেল বিক্রয় 
করিতে হইবে স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট ; স্বর্ণ, 
রৌপ্য, প্লাটিনাম, সরকারী খণপত্র প্রভৃতি 
ষ্টেট্‌ ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে । 
শিল্পদ্রব্য, এঁতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক উপকরণ 
নষ্ট করিবার অথবা বিদেশে বিক্রয় করিবার 
স্বাধীনতা নাই। | 

ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ট্যাক্স 
দিতে হয় না! বস্তুতঃ, সোভিয়েট রুশিয়ায় 
সম্পত্তির ট্যাক্স নাই। কেবল ব্যক্তিগত 
কৃষকদের--অর্থাৎ ' যাহারা যৌথ কৃষি- 
প্রতিষ্ঠানের: সভ্য নহে, তাহাদিগকে ঘোড়ার 
জন্য ট্যাক্স দিতে হয়। অবশ্য, এখন ইহাদের, 
সংখ্যা সোভিয়েট রুশিয়ায় অতি ন্গণ্য। 

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার 

ন্যায্য উত্তরাধিকারীরা সমস্ত - ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি লাভ করে। ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত 


একটা উত্তরাধিকার ট্যাক্স ছিল; এ বৎসর . 
- হইতে উহা রহিত হইয়াছে । যে সব জিনিস 


রাখিবার জন্য বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন হয়, 
তাহা উত্তরাধিকারসুত্রে লাভ করা যায় না। 
সমবায় সমিতির সকল সুযোগ-সুবিধাও 
উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায় না; কেবল 
প্রদত্ত টাদা ফের পাইবার অধিকার থাকে । 

সোভিয়েট কুশিয়ায় তিন শ্রেণীর 
উত্তরাধিকারী আইনত; স্বীকৃত ; (১) মৃতের 
স্ত্রী অথবা স্বামী, পুত্রকম্তা, অশক্ত পিতামাতা 
এবং মৃতের প্রতি নির্ভরশীল অন্য কোনও 
অশক্ত ব্যক্তি; (২) কর্মক্ষম পিতামাতা ; 
স্বামী বা স্ত্রী, পুত্রকন্তা অথবা মৃতের' প্রতি 
নির্ভরশীল অক্ষম অন্য কেহ না থাকিলে 


কর্মক্ষম পিতামাতা মুত পুত্র-কন্যার সম্পত্তির ' 


উত্তরাধিকারী হইতে প্রারে ; '(৩) ভ্রাতা ও 
ভগিনী; প্রথমোক্ত দুইটি শ্রেণীর কেহ. না 


" থাকিলে ভ্রাতা ও ভগিনী উত্তরাধিকারী হয়। ন 


সোঁভিয়েট রুশিয়ার নাগরিকরা তাহাদের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে ইচ্ছামত উইলও 
করিতে পারে। তবে, ন্যায্য উত্তরাধিকারীদের 
মধ্যে যাহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক "অথবা শারীরিক 
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অক্ষম, তাহাদিগকে সম্পত্তির প্রাপ্য অংশে 
বঞ্চিত করিবার অধিকার উইলকারীর নাই। 
উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত অথবা অন্যভাবে 
অঙ্জিত সম্পত্তিতে একাধিক ব্যক্তির যৌথ 
অধিকার থাকিতে পারে। - সকলে এক সঙ্গে 
যৌথ সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করে; 
কোনও বিষয়ে সকলে একমত হইতে না 
পারিলে অধিকাংশের মত অনুযায়ী কাজ হয়। 
বিবাহের পর অর্জিত সম্পত্তি ছুই জনের 
নামে অথবা এক জনের নামেই হউক, 
সাধারণতঃ উহা উভয়েরই যৌথ সম্পত্তি । . 
বিশেষতঃ বিবাহের পর বাড়ী তৈয়ারী করিলে 
উহা সব অবস্থাতেই স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্পত্তি 
বলিয়া পরিগণিত হয়। তবে, সেভিংস ব্যাঙ্কে 
জমান অর্থ যাহার নামে থাকিবে, উহা তাহারই ; 
অন্যের উহাতে অধিকার নাই। স্বামী ও স্ত্রীর 
বৃত্তি যদি পৃথক হয়, তাহা হইলে এক জনের 
বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাহার 
নিজের, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই, 
বিবাহের পর অজ্দিত হইলেও নহে। 
স্বামী ও স্ত্রীর বৃত্তি' অভিন্ন হইলে বৃত্তি 


সংক্রান্ত সকল জিনিসই উভয়ের সম্পত্তি । 


সাধারণতঃ এক .জনের পরিচ্ছদ অন্যের 
সম্পত্তি নহে। তবে, বিলাসন্ব্য, 
অলঙ্কারাদি সম্পর্কে অন্ত কথা; ৪ 
জিনিস বিবাহের পর অজ্জ্িত হইলে উভয়ের 
সম্পত্তি বলিয়াই বিবেচিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে এক জনের দেনায় অন্যের সম্পত্তি 
ক্রোক হইতে পারে না, এক, জনের অপরাধে 
অন্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলে. না। 
তবে, এই দেনায় বা অপরাধে যদি যৌথ 
পুরিবারের উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
ছুই জনের সম্পত্তি ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত 
করা চলে। 

যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানে অথবা ব্যক্তিগত 
কৃষকের পরিবারে নিয়লিখিত দ্রব্যগুলি যৌথ 


_ সম্পত্তি--বাসগৃহ, শস্যের গোলা, গবাদি পণ্ড, 


হাস-মুরগী, কৃষির যন্ত্রপাতি, ক্ষেতের শস্য ও 
ফলের গাছ, ক্ষেতে সংগৃহীত শস্য, শস্য 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ, খাচ্ঠ, পশুর খাদ্য, বীজ, 
সকলের ব্যবহারের আসবাবপত্র এবং 
তৈজসপত্র । 

যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান হইতে এবং অশ্তভাবে 
প্রত্যেক সভ্য যাহ! অর্জন করে, উহা তাহার 


ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সাধারণতঃ যৌথ 
পরিবার বা দেনার দায়ে এই 
সম্পত্তি ক্রোক হয় না। 

কোনও সভ্য যৌথ-প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক 


ছিন্ন করিতে চাহিলে সে যৌথ-সম্পত্তির প্রাপ্য 
অংশ দাবী করিতে পারে । তবে, বিবাহিত 
হইয়া অন্ত প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে- এই 
ভাগাভাগির প্রশ্ন ওঠে না। যৌথ পরিবার 
বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির অংশ বিক্রয় করা 
চলে না; উইলের বলে বা উত্তরাধিকারসূজেও 
অন্তে উহা পাইতে পারে না। তবে, এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন- কৃষক 


পরিবারে ও যৌথ কধিপ্রতিষ্ঠানে অপ্রাপ্ত- 


বয়স্ক পুত্রকন্তা, বৃদ্ধ পিতামাতা, বিবাহিত 
ভাভাভগিনী, এমন কি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় 
অথবা একেবারেই অনাত্বীয় একত্রে থাকে; 
তাহারা সকলেই পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের 
সভ্য এবং উহার যৌথ সম্পত্তির অংশীদার! . ' 


| 


: লিখতে পিয়ে কলম সরে না। বেদনার্ত 


মন নিয়ে তাকিয়ে দেখি মহানগরীর স্ববিস্তৃত . 


বিরাট হৃৎপিণ্ডের দিকে--অগণিত শিরা- 
উপশিরার মত তার রাজপথ ও অলিগলির 
দিকে--মহানগরীর বাসিন্দা 'অগণিত জন- 
সাধারণের দিকে । আজ এক বৎসর হতে 


_ চলল যে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ তাণ্ডব-বৃত্য 


চলেছে বৃটিশ সাআ্াজ্যের এই দ্বিতীয় 
মহানগরীর বুকে, আজও তার অবসানের 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তার ব্যপক করাল 
ছায়া নাগরিক জীবনকে করে তুলেছে পাণ্ুর 
ও-পরিয়ান-_-তার সুস্থ সরল প্রবাহে এনে 
দিয়েছে দুর্লজ্ঘ্য বাধা, গতিহীনতার বিরাট 
চড়া, মহানগরীর রাজনীতি, অর্থনীতি, 


. সমাঙ্গনীতি কিংবা শিক্ষা ও সংস্কৃতি-__কোন 


কিছুই এই ব্যাপক বিপর্যয়ের হাত থেকে 
রক্ষা পায় নি। সমগ্র বাংলার সমাজ-জীবনের 


_ পক্ষে এর ফল হয়েছে মারাস্ক। তার কারণ 


কলিকাতা হল সমগ্র বাংলার ভাব-কেন্দর 
এর কোন একটা ন্নীয়ু-তন্ত্রীতে বিক্ষোভ দেখা 


দিলে সারা বাংলায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া . 


নাহয়েপারে না। ' 

কলিকাতার জনগণের মন জুড়ে আজ 
একটা! বিরাট ভয়-_একটা ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা 
বিমান। এক সময় ছিল যখন এই 
মহানগরী ছিল শাস্তি সুখ ও সমৃদ্ধি 
নিরাপত্তা ও নিবিদ্বতার প্রতীক বিশেষ। 
এমন যে একটা বিরাট মহাযুদ্ধ চলে গেল 
তার স্পর্শে মহানগরীর জীবনযাত্রায় এমন 
ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। এখনও 
মনে পড়ে সেই ঘননির্ধ অন্ধকারে ভরা 





- উৎপাটিত। 


আজকের সমস্থ 
গোপাল ভৌমিক 


র্যাক আউটের রাত-_সেই জাপানী বিমানের 


দ্রমর-গুঞ্জনের আশঙ্কায় অনিশ্চিত - প্রতীক্ষা । 
জাপানী বোমারু বিমান থেকে বোমা ফেলা 
ও তারই ফলে কলিকাতা ছেড়ে দলে দলে 
নাগরিকদের নতুন নিরাপদ আশ্রয়ের খোজে 
যাত্রার দৃশ্যও মনে পড়ে। তবু এই ভ্রাতৃঘাতী 
দাঙ্গার পাশে রেখে যখন সে দৃশ্যের তুলনা 
করি, তখন এর তুলনায় সে দৃশ্তঠ অনেক ভাল 
ছিল বলে মনে হয়। তখন আর কিছুনা 
হোক, আত্মরক্ষার অত্যুগ্র আগ্রহে মানুষ 
অন্ততঃ মানুষের উপর এমন করে বিশ্বাস 
হারিয়ে ফেলে নি। ধর্মের নামে আজ যে 
মধ্যযুগীয় বর্বরতার চেয়েও ঘ্ৃণ্যতর কুকার্য 
অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে মহানগরীর বুকে__ 
দেদিন ভা ছিল অকল্পিত। . আর সেই 
জাপানী ব্রিৎসের ফলে মহানগরী যে দুর্দশার 
সম্মুখীন হয়েছিল তা ছিল আপেক্ষিকভাবে 
ক্ষণিক। আজকের দুর্দশার স্থায়িত্ব অনেক 
বেশী-ফল আরও মারাত্মক । মনুষ্যত্বের 
এমন লাঞ্ছনা ও অবমাননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সর্বগ্রাসী বিভীষিকার মধ্যেও দেখিনি। 
তাই আজ রাজপথে ব্লযাক-আউট না থাকলেও 
মানুষের মনের রাজপথে নেমেছে সুচির 
শর্বরী_ যে বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মানুষ বাঁচে 
তার সেই বিশ্বাসের মূলই হতে চলেছে 
এই আত্মবিধ্বংসী চিন্তার 
উপপ্লব__এই ভয়াবহ নৈতিক অবনতির 
সম্মুখে দাড়িয়ে তাই বার বার মনে একই 
প্রশ্ন জাগে_কি লিখি? | 
আমি বার বার ভাবি, যারা দাঙ্গা করে 
তারা করা? হিন্দু মুসলমান উভয় 





এলায়ে ব্যান লিমিচেয | 


হেড অফিস- টাকা! 





ক্লিকাতা অফিস-_৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 
ফোন ঃ কলি ঃ ২৮৫৭ 


রি | | 
| ময়মনসিংহ, কিশোরগজ, বাজিতপুর, নবাবপুর | 


এলায়েড ব্যাঙ্ক একটি নিভরযোগ্য 


| ডিরেক্টর-ইন-চার্জ 


হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


সম্প্রদায়ের যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি, সমাজের 
সৌধশীর্ষে ধারা বিরাজমান, যাঁরা গোটা 
জাতির ভাবনায়ক ও চিন্তানায়ক__সারা 
যে দাঙ্গা চান না--একথা অবধারিত। উভয় 
সম্প্রদায়ের যারা সাধারণ মানুষ__যাঁদের 
রুজিরোজগার করে দিনগুজরান চালাতে 
হয়, অবিরাম দাঙ্গায় তারাই বিপন্ন সব চেয়ে 
বেশী। সুতরাং তারাও যে দাঙ্গা চায় না-_ 
একথা ধরে নেওয়া চলে । সব দিক বিচার 
করে দেখলে একথা প্রায় নিবিদ্বেই বল! চলে 
যে, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই দাঙ্গা 
চায় না। তা হলে উভয় সম্প্রদায়ের 
মুষ্টিমেয় লোকই যে দাক্গাকে বাঁচিয়ে রেখেছে 
সেকথাও স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু 
তাতেই কি আমরা দায়িত্বমুক্ত হতে পারি? 
যারা জেনে-শুনে অতর্কিতে মানুষের বুকে 
ছোর! বসিয়ে “দিচ্ছে, যাঁরা নারী ও শিশুর 
উপর চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন-_-তারা 
সংখ্যায় যতই মুষ্টিমেয় হোক, তারা যে 
সামাজিক জীব সে বিষয়ে সংশয় নেই। 
সাধারণভাবে সমাজ যদি তাদের সমর্থন না 
করে, তবে তারা কখনও তাদের ঘৃণ্য ব্যবসায় 
চালাতে পারে না। সমাজের প্রতাক্ষ বা 
পরোক্ষ সমর্থন তাদের প্রতি আছে বলেই 
তারা নিবিদ্বে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করে চলেছে। 
চোখের উপর এদের সমাঁজবিরোধী মানবতা- 
বিরোধী কুকার্য দেখে বাধা দেবার চেষ্টা 
করেছে এরূপ উদাহরণ সহজলভ্য নয়। 
অন্যায় করা যেমন সমর্থনযোগ্য না 
অন্যায়কে মেনে নেওয়াও তেমনই 
সমর্থনযোগ্য নয়।. আজ ইচ্ছায় হোক, 
অনিচ্ছায় হোক, আমরা 'সেই অন্তায়কেই 
মেনে চলেছি। তার ফলে অন্যায় যে প্রশ্রয় 
পারে--এত জানা কথা। এ অবস্থায় এই 
জাতীয় মানবতাবিরোধী ছষ্ষার্ষের পাপ 
সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকেই এসে স্পর্শ করে। 
অন্যায়ের দানবতার কাছে মানবতার এমন 
ভীরু নতি স্বীকার-সত্যই পরম লজ্জার 
বিষয়। | 

নৈরাশ্যের এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে 
আশার ূর্ধালোকও মাঝে মাঝে দেখা যায়! 


. পরাধীনতার অভিশাপে জর্জর জাতির 


ভাগ্যাকীশে আজ স্বাধীনতা-নূর্ধের পুন্রুদয়ের 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই চারিদিকে যে 


ত. দাঙ্গাহাঙ্গামী-_ইত্যার যে মহোল্লাস দেখতে 


পাই- আমি তাকে গ্রহণ করি রাষ্ট্রীয় 
উপপ্লবরূপে ! দুইশত বৎসয়ের পরাধীনতায় 
পঙ্গ, জাতি আজ যুক্ত পক্ষ মেলে উড়তে 
চাইছে আকাশে । ভিতরে রয়েছে যে সঞ্চিত 





৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 





আথক জগৎ 





প্রাণপ্রাচূর্য তারই অপব্যয়ের দৃশ্য দেখছি 


আশে পাশে । কিন্ত একথা ভেবেও বা সাস্বনা 


পাই কই? রাষ্ট্রীয় উপপ্লব দেখা দিলে কি 
" সর্বপ্রকার নীতি-বোধে দিতে হবে জলাঞ্জলি 
ভুলে যেতে হবে নারীর সম্মান, শিশুর প্রতি 
মমত্ববোধ ? কোন ধর্ম, কোন রাজনীতিই ত 
এরূপ দুর্নীতি শেখায় না বা এ ছুর্নীতির প্রশ্রয় 
(দেয় না। তবু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের 
নামে আমাদের দেশে তারই অনুষ্ঠান চলেছে। 
যদি কোন উচ্চতর আদর্শবাদের জন্য এই রক্ত- 
'মোক্ষণ হত, এই সামাজিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব 
হত, তবু তাঁকে সমর্থন করা চলত। কিন্ত 
এর পিছনে না আছে অর্থনীতি, না আছে 
এসমাজ-নীতি_নেই কোন উচ্চ আদর্শবাদ | 
যা আছে সে শুধু অর্থহীন ক্ষমতালাভের 
“লড়াই, শুধু নিরর্থক ধর্মোন্মাদনা। মন এতে 
সায় দেয় না, চিত্তে বিক্ষোভ দেখা দেয়, 
॥লিখতে গেলে লেখনী স্তব্ধ হয়ে যায়। 

মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করতে চায় 
“কেন? নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের ছঃখহ্র্শা 
"দুর করার জন্তে, নিজের দেশকে সর্বপ্রকারে 
উন্নত করার জন্যে । অন্ততঃ রাজনীতির মূল 
আদর্শ এই হওয়! উচিত। তা নইলে এমন 
'্বার্থান্ধ লোকও দেখা যায় যে নিজের স্বার্থের 
জন্যেই ক্ষমতাঁলাভ করতে চায়। তার সেই 
প্রচেষ্টায় সমাজব্যবস্থা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, 
"সাধারণ মানুষ যদি মরেও যায় তবু তার ক্ষতি 
,নেই_ভার আত্মতৃপ্তি হলেই হল। বলা 
বাছল্য যে, এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষমভালোভীর 
-স্বার্থান্ধতার কাছে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে 
‘বলি দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের 


রাজনীতিতে আজ কতকটা এইরূপ শোচনীয় 


পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়েছে। ন্বার্থান্ধ রাজ- 
নৈতিক দল বিশেষের মিথ্যা প্ররোচনায় 
জনগণ আজ বিভ্রান্ত । যাঁদের স্বার্থ বিপন্ন 
“আজ তারাই দাঙ্গা করে মরছে__মার 
'স্বার্ধাম্বেধীরা উপরে বসে বসে হাসছে। 
এদেরই স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনায় মিথ্যা বর্মবোধ 
‘আজ সমাজের একাংশকে করে তুলেছে 


"উদ্ভ্রান্ত । হিন্বু কিংবা মুসলমান ছাড়া . 


"মানুষ আজ নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে 
. পারছে না__আর সমস্ত পারিপান্থিকই যেন 
“তার এই ভাবনার পরিপস্থী। সম্পূর্ণ 
অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত মনুয্যত্ব- 
. বোধে যিনি আজও আমাদের উদ্বোধিত করে 
, তোলার প্রয়াস পাচ্ছেন__উভয় সম্প্রদায়ের 
অধিকাংশ লোকই তাকে ভাবছে নিছক 
' আদর্শবাদী-_মিথ্যা কল্পনা-বিলাসী । আমাদের 
-সমা্জ-জীবনের ইতিহাসে এরূপ ছদৈ্ব বোধ 
হয় আর কোনদিন আসেনি। সবচেয়ে 
"বিস্ময়ের কথা এই যে, এই দুর্দৈব যে একটা 
অস্থায়ী ব্যাপার, এই অস্বাভাবিক অমানুষিক 


অবস্থা বেশী দিন থাকতে পারে ন1--একথ! 
আজ আমরা কেউ বোঝার চেষ্টা করছি না 
হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তাই: আমাদের 
মনের চারপাশে থে অন্বাভাবিক ব্যবধানের 
দেয়াল উঠেছে, তাকে আমরা ভেঙে ফেলার 
চেষ্টা করছি না, তাকে আরও পাকাপোক্ত করে 
তোলার চেষ্টাই চলেছে চারদিকে । হিন্দু- 
মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে কলকাতা সহর ত 
রীতিমত ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু সে ভাগ 
হয়েও কি মহানগরীতে শান্তি ফিরেছে? 
ফেরেনি । অথচ এরই অন্থকরণে আমরা 
আজ সায়া ভারতকে বিভক্ত ' করে আনতে 
চাইছি সাম্প্রদায়িক শাস্তি। এতে আর যাই 
আস্মক- শান্তি যে আসবে না, সে বিষয়ে 
আমি নিঃসন্দেহ। কিন্ত আমার মনের সুরের 
সঙ্গে সমাজের অধিকাংশ মনের সুর মেলে 
কই? গণতন্ত্র যে যুগের দেবতা, সে যুগে. 
মেজ্জরিটির রায় মাথা পেতে গ্রহণ করতেই 


হয়। তাই মনে হয় কালির আখরে বেদনাত” 


মনের রূপ ভাষায় ধরতে চেষ্টা বৃথ। এতে 
যুগের বিভ্রান্তি কাটবে না-_অবশ্থাস্তাবিতার 
গতি রোধ এতে হবে না। তার জন্তে 
প্রয়োজন আছে কালাস্তরের ৷ 

সাধারণ মানুষের স্বার্থ আজ্দ কি "ভাবে 
বিপন্ন, কলকাতার (চারদিকে একটু চোখ 
মেলে তাকালেই তা ধরা পড়ে। দাঙ্গায় যাদের 
ধুপরলোকপ্রাপ্তি হয়েছে, একদিক থেকে দেখতে 
গেলে ' তারা বেঁচেছে। দাঙ্গায় যারা 
মরেছে তাদের অধিকাংশই সমাজের নিয়স্তরের 
লোক-_কুলি, মুর, রিক্সাওয়ালা, ফলওয়ালা, 
মুচি, মেথর, ধাঙ্গড়ের দল। যারা বিত্তবান অনেক 
ক্ষেত্রে তাদের বিভ্তহানি হয়েছে বটে-_কিস্ত 
এই বিস্তের জোরেই তারা প্রাণে বেঁচ্ছে। 





নিন্দা জেলা 
বহরমপুর (বেঙ্গল ) 








এন, ব্যানাজ্জী, বি-এস-সি, বি-এল, 
ম্যানেজার, সেন্ট্রাল অফিস 








করছে, ধুটিরূপে। 


লি বেলভাঙা, ১৫৮৩ তন 
______ উলিপুর. (রংপুর) ও বেমারন। (রংপুর) ও বেনারস। 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ কর! হয়! 
ক্রিয়ান্িংর সকল পার সবি! ও ব্যবস্থ। আছে! 


__ কাশিমবাজারের দিল ৮ 
মহারাজা শ্রীশচন্্র নন্দী বাহাছ্বর এম-এ এম-এল-এ, 





১৬৯ 


সামান্দিক নিমনস্তরের বস্তিবাসী যাদের মৃত্যু 
ঘটেছে, জীবনেও তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা 
মৃতপ্রায়। জীবিকার জন্যে উদয়াস্ত লড়াই 
করেও তাদের জীবিকানির্বাহ হ'ত না। এ 
সমাজ, এই রাষ্ট্র কোনদিনই তাদের দিকে 
তাকিয়ে দেখেনি)_কোনদিনই তাদের ছুঃখ- 
দুৰ্দশা নিবারণের প্রয়াস পায়নি। আজও 
যখন বস্তির পর বস্তি জাগছে দুর্য,ত্তদের 
অত্যাচারে, তারা পুড়ে মরছে তার আগুনে 
কিংবা স্্রী-পুত্র-কন্তার হাত ধরে তারা এসে 
দাড়িয়েছে সহরের ফুটপাতে তখনও এ 
রাষ্ট্ব্যবস্থা তাদের রক্ষা করতে পারেনি । 
কলকাতার ফুটপাতে যারা নিয়মিত বাস 
করে এমন নরনারীর সংখ্য। কোনদিনই নগণ্য 


“নয়। যুদ্ধের সময় মহানগরীর জনসংখ্যা 


বেড়ে যাওয়ায় ফুটপাতবাসীদের ভীড়ও - 
গেছিল-বেড়ে। আজ দাঙ্গার ফলে তাদের 
সংখ্যা গেছে আরও বেড়ে। যে সমাজ-ব্যবস্থা 
মানুযকে আজ এই পর্যায়ে এনে দাড় 
করিয়েছে তাকে পরিবর্তিত করার জন্যে 
জনগণের প্রয়াস কই.? যাদের স্বার্থ নিয়ে 
্বার্থান্থেধীরা ছিনিমিনি খেলছে তাদেরই 
তারা রাজনৈতিক পাশাখেলায় ব্যবহার 
এদের ক্ষুধার অন্ন 
নেই, পরনে বন্্র নেই, ব্যক্তিগত বা 
সামাজিক জীবনের - শালীনতা নেই, ' 
ঝড়বাদলরূপী প্রাকৃতিক ছুদৈবে কিংবা 
সরকারী কারফিউ আদেশের সময় মাথা 
গুজবার ঠাই নেই। একটু ভেবে দেখলে 
মনে হয় এদের ধর্মও নেই_-এদের জাতও 
নেই। এর! এক মহাজাতির অংশ-_সে 
মহাজাতি হুল পৃথিবীর সর্বহারা বুভুক্ষিতের 


১ 





মীন ব্যাঙ্কিং ক ব্যান্কিং কর্ণোরেধন লিঃ 





সেন্ট্রাল অফিন £ 

ৰি, লালবাজার ট্ট্রীট্‌ 
ফোন £ কলি: ৩৭৫৮ 

ও ৩০নং ধর্মতিল! ষ্নীট 
ফোন £ ৰুলিঃ ৭১৭৭ | ৰুলিঃ ৭১৭৭ 


~~ 





কুড়িগ্রাম, টি 





বি, এন, রায়, এম-এ, বি-এল, - 


\ 





১৭০, 2 


০ 





সমাব্কে আমরা শত গুকোষ্ঠে বিভক্ত 
করে রেখেছি বলেই আঁজ..এ মহাদৈ বের 
সূত্রপাত হয়েছে । রাজনীতি নয়, সসাজ- 
নীতি নয়, মানুষের এক্য ও সংহতির একমাত্র 
পথ হুল অর্থনীতি। অর্থনীতির দাঁবীকে 
বাদ দিয়ে রাজনীতি চলতে পারে না। 
চালানোর চেষ্টা করা হলে তার ফল হয়ে 
দাড়ায় মারাত্মক-। আমরা চোখের উপরই সে 
দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। . পরাধীনতায় জর্জর 
জাতির জীবনে অর্থনৈতিক সাম্য আসতে 


পারে নাআর ভার ফলে সমগ্র জাতির, 


মধ্যে কোন শিক্ষাগত বা সংস্ক'তিগভ একাজী- 
বোধও .জাগ্রত হতে পারে না। শিক্ষা, 
সংস্কৃতিবিহীন, ছুখ-দারিড্র্য পীড়িত যে জনগণ, 
তাঁদের একাংশকে . মিথ্যা মতবাদের ছার 
ভ্রান্ত পথে পরিচালিত .করে আত্মবিধবংসী 
কার্যকলাপে -নিয়োজিত করা আদৌ ছঃদাধ্য 


; দীৰ্ঘ পরবশতার রাত্রি শেষে জাতি আজ 
জেগে উঠছে। সম্মুখে তার অনন্ত সম্ভাবনার 


দ্বার উনমুক্ত। ইচ্ছা থাকলে ও চেষ্টা করলে 
ভারতের অগণিত জনসাধারণের অর্থনৈতিক 
ভাঁগ্যোময়ন ও সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে শিক্ষা 





7s | বালিগঞ্জ, কলেজ গঁট, 


১১১১১ 


আধিক জগৎ 





[ ৩০শে জুন, ১৯৪৭-? 





ও সংস্কৃতিগত চসাম্যরিধান: 'অসস্তব নয়। বরং এই 
পথই দেশগ্রেমিকূদের একমাত্র পথ । কিন্ত 
দলবিশেষের ভ্রান্ত স্বদেশদ্রোহী নেতৃত্ব আজ 
দেশকে.ঠেলে নিয়ে চলেছে বিরাট বিপর্যয়ের 


দিকে। আমরা সর্বশক্তিতে তাকে বাধা, 


দেবার চেষ্টা করছি না চেষ্টা করছি হিংসার 
পথেই হিংসার মুলোৎপাটন করতে। তার 
ফলে যুগা্জিত মনুষ্যত্বের সাধনা ভূলে গিয়ে 
আমরা আত্মসমর্পণ করতে চলেছি পশুশক্তির 
কাছে। যে আগুনে আজ সমাজের নিয়- 


স্তরের জনগণ পুড়ে মরছে, আগামী কাল 


সেই অগ্নিশিখা যে সমাজের উচ্চ স্তরকেও 
আক্রমণ, করবে না_এমন কথা জোর করে 
বলা চলে কি? 

চক্ষুদ্ানের চেষ্টা বৃথা । সহিংস বিষাক্ত মনের 
যে রাজনীতি তার পরিণতি কখনও কল্যাশ- 
প্রস্থ হতে পারে না। পশুশক্তির এ বীভৎস 
- তাগুব-নৃত্য একদিন. শেষ হবেই। তখন 
আমরা দেখব যে, এর ফলে লাভ হয়নি কিছুই 


-_বরং ক্ষতিই হয়েছে অপুরণীয়। উত্তেজনার: 


মুখে আজ-যারা দাঙ্গার সাহায্যে রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির আয়োজন করে চলেছে, 
সেদিন দেখা যাবে যে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
বর্বাধিক। যাক, সেত গেল ভবিষ্যতের কথা । 
আপাতত মনে প্রশ্ন জাগেঃ কি লিখি? 


জানি কপোরধন লিঃ 


একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
.  “অরেজ্িষ্টার্ড অফিস £8, ক্লাইভ ঘাট গ্রাট, কলিকাতা । - 
বৈদেশিক বিনিময় সংক্ৰান্ত কাৰ্্সহ সৰ্কপরকার বযাফিৎ কার্য করা হয়। এ 


শাখাসমূহ 


কলিকাত| £৪, ক্লাইত থাট'ষ্ৰীট, ২২, ক্যানিং সীট, বড়বাজার, দক্ষিণ ব্িকাছা। 
হ্তামবাজার, হাটখোলা এবং নিউ মার্কেট ৷. 
বাংল! £_টাঙাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, 'আসানসোল, চাদপুর, 
পুরানবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, নবাবপুর (চাকা), বরিশাল, 
চকবাজার (বরিশাল ), ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, গিতাইগঞ্জ, হািগঞজ, 
চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, কুমিল্লা (বাজায়) এবং কুমিল্লা (কোর্ট )। 
আসান £__ডিক্রগড়, তিনস্থকিয়া, জোড়হাট, শিলং, ছাতক, শিলচর, প্রীহট, 
গৌহাটি ও ভিগবয়। | 
বিহার ও উড়িষ্য। 8-রাচি, পাটনা, তাগলপুর এবং কটক। 
যুস্তপ্রদ্ধেশ এবং মধ্য প্রদেশ £-_কাণপুর, লক্ষৌ, 
ও 2 ক্ষার ফিরোজ শা? মেটা রোড এবং মান্দভি । 
এজেন্দীসমূহ, : সিঙ্গাপুর, পেনাং, মাদ্রাজ। . 





মিহ বি, কে? দত্ত, 8 
টি যে 





5 পা যাস হিম 


ওঞে্ট মিনিস্টার ব্যাঙ্ক__লগুন 
ন্যাশম্তাল ব্যাঙ্ক অব অস্ট্রেলেশিয় 















এজেণ্টগণ £ 
1 জিঃ- অষ্ট্রেলিয়া 


t্‌ 


এলাহাবাদ, অব্বলপুর এবং বারাণসী । 





ব্যান্কাস” ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক--আমেরিকা 
ব্যান্ক অব সণ্টীল--কানাভা 


যখনই কলম নিয়ে বসি--তখনই সেই একই 


প্রশ্ন । মনের দিকে তাকিয়ে ' দেখি সেখানে 


বিশ্বাসের নদীতে পড়েছে ভাটা। বাইরের 
দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে জনমানসে' 
অসুস্থ বিভ্রান্তির উত্তাল তরঙ্গ। যে. 
বীভৎস বিকার চোখের উপর দেখছি 
লেখনীমুখে তার চিত্র ফুটিয়ে তুলতেও মন. 
সরে না। সমাজের যার! নীচুতলার জীব 
তাদের দুঃখের কাহিনী শোনার মত ধৈর্য ও 
শুভবুদ্ধিও সমাজ আজ হারিয়ে ফেলেছে। এই 
দুবিপাকের.বুকে বসে ভবিষ্যতের আশাবাদী, 
চিত্র আঁকা অবশ্য দুঃসাহসের কা্জ_ কিন্তু 
তা অনেকটা নীরোর বেহালা বাজানোর মতই 
শোনাবে। সমাজের সর্বস্তরে বুদ্ধির এমন! 
মহাবিপর্যয় আর কখনও দেখা গেছে বলো! 
মনে হয় না। আর বুদ্ধি যেখানে বিভ্রান্ত, 
হ্ৃদয়-বৃত্তিতে যেখানে মনুস্তত্বের চেয়ে পশুস্বের 
অধিক 'প্রাবল্য, লেখনী পরিচালনা সেখানে ' 
কার্যত অর্থহীন। তাই সমগ্র মন জুড়ে আজ- 
শুধু একটিমাত্র প্রশ্নঃ কি লিখি? . এই 
ব্যর্থতার সঙ্গে যে বেদনা-বোধ জাগে, ভাষায়: 
তার রূপ দেওয়া সুকঠিন। আমার মত এই 
প্রশ্ন অন্তান্য সব বুদ্ধিজীবী শিল্পীর মনকেই যে. 
ব্যাকুলিত করে রেখেছে_সে বিষয়ে আমি. 


নিঃসন্দেহ । বুদ্ধি বিভ্রাস্তির - অন্ধকার ছিন্ন 


করে দেখা দিবে যে স্থষ্টি-সূর্য আমাদের মন: 
আত্ম তারই প্রতীক্ষায় অধীর। যতদিন সে 

আশা সফল না হয়, ততদিন শুধু মন জুড়ে 

থাকবে এই একই প্রশ্ন £ কি লিখি? 

















} 
) 


| 
| 


_ ভারতীয় রানী বাণিজ্যের গতি. 


যে কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য. যে 
ভার অর্থ নৈতিক সম্পদসামর্থ্য, সংগতি এবং 
'জনসম্পদের ওপরই মূলত নির্ভরশীল এ-কথার 
সভ্যতাকে অস্বীকার করা কঠিন। দেশের 
কৃষিজাত ও শিল্পজাত সম্পদসস্ভতার আর 
তাঁদের সংগঠন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় 
তার বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ও 
টা থেকেই । . অবিশ্তি শুধুমাত্র 
ও খনিজ সম্পদসস্ভারের 
টির ভিত ৩ 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় না বাস্তবক্ষেত্রে 
সেই সব সম্পদরাশিকে কি ভাবে কাজে 
লাগানো হয়, তাকে কি পরিমাণ সার্থকতায় 
ব্যবহার করা হয় তার উপরই নির্ভর : করে 


বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি। তাই, 


শেষ পর্যন্ত বিশ্বের বেচাকেনার দরবারে 
প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, কেবল ,সম্পদসম্ভারের 


সার্থক-ব্যবহার নৈপুণ্যের. মারফতে, ব্যবসার 


ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ কুশলতার দৌলতে 
তাই সম্পদ আর জনসংখ্যার দিক থেকে 


বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ ভারতের বহিঃ- 
বাণিজ্যের চেয়ে ছ' গুণেরও বেশী; কারণ 
‘যুক্তরাজ্য হলো ছুনিয়ার পণ্য উৎপাদক 
দেশগুলির অন্থতম। এ বিষয়ে মাঞ্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রের পরই তার স্থান । ' আবার মার্কিন , 


যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা হলো ভারতের জনসংখ্যার 
এক-তৃতীয়াংশের সমান, কিন্ত বৃহদাকার শিল্প 


. প্রতিষ্ঠানাদি বসিয়ে বর্তমানে মাকিন যুক্ত- 


রাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ হয়েছে 
ভারতীয় বাণিজ্যের প্রায় বারগুণ বেশী। 


,' এমন কি, যুদ্ধের আগে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, 


নেদারল্যাগুসের মতো ছোট ছোট শিল্পসমৃদ্ধ 
দেশগুলোরও রপ্তানী-বাণিঞ্যের মূল্যগত 
পরিমাণও ভারতের তুলনায় অনেক বেশী। 

. ভারত মুখ্যত কৃষিপ্রধান দেশ।' তাই 
বিশ্বের বাণিজ্য দরবারে এখনো সে তার 
আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ আর জনসংখ্যার 
তুলনায় যোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। 
অবিশ্তি প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই দেশে 
কিছু কিছু বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান কল- 


কারখানা গড়ে উঠেছে । কিন্তু তবুও পাটজাত. 


মাল আর চায়ের রপ্তানী ছাড়া ভারতীয় রপ্তানী- 
বাণিজ্যের সেই কৃষিপ্রধান রূপটি এ পর্যস্ত প্রায় 
অপরিবতিতই রয়েছে। পাটজাত পণ্য আর চা 
রপ্তানীর ব্যাপারে বর্তমানে ভারতের. একটা 
এরচেটে সুবিধে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর 


tia 


যুক্তরাজ্য নেহাৎ নগণ্য হলেও তার বৈদেশিক '' 
* রপ্তানী করতো বেশী। ' 


_অধ্যাপিৰা মানসী গুপ্তা, এম-এ 


আগে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের পরিমাণ 
ছিল সামান্ত-_বছরে প্রায় একশো কোটী 


টাকার কাছাকাছি।- সে সময়ে প্রধানত 
রপ্তানী করা হতো তুলো, আলগা পাট, - চা, 
তৈলবীজ, পাটজাত দ্রব্য আর কাচা চামড়া । 
ইংরেজ বণিকের হ্থার্থপ্রচেষ্টায় ১৮৮০ সালের 
পর থেকে চা, আলগা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের 
রপ্তানী বেড়ে যায়। জাপান ও য়ুরোপীয় 
মহাদেশের ফ্রান্স ও জার্মেনী প্রভৃতি দেশে 
কাপড় কল স্থাপিত হওয়ায় ভারতীয় তুলোর 
চাহিদা বেড়ে যায়। ১৯২৩-২৪ সালের 
শেষের দিকেই ভারতীয় রপ্তানী-বাণিজ্যের 
ভালিকায় তুলো বেশ প্রাধান্ত লাভ করে 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে প্রথম দশকে ভারত 
থেকে প্রায় ৬৫ থেকে ৭* কোটী টাকা মুল্যের 
তুলো বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছিল। এ 
সময়ের আর ছটা প্রধান পণ্য ছিল পাট আর 
পাটজাত দ্রব্য । তাদের রপ্তানীর পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৩০ কোটা এবং ৫৫ কোটী 
টাকা। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে 
ভারত পাটজাত পণ্য অপেক্ষা আলগা পাট 
কিন্তু কলকাতার 
উপকণ্ঠে পাটকল শিল্প. গড়ে ওঠার ফলে 
আলগা পাটের রপ্তানী কমে যায়, পাটজাত, 
পণ্যের রপ্তানী বাড়তে সুরু 'করে'। প্রথম 


মহাযুদ্ধের সুরু থেকেই: এই পরিবর্তন 'ঘটেদ্‌,; 


ডাণ্ডির চটগুলি দুনিয়ার চাহিদা মেটাতে অক্ষম 
হ'য়ে পড়ায় ভারতের চটগুলির . রর 
যায়। টি : 


অংশত ব্বদেশী আন্দোলনের ফলে , 


১৯২০ থেকে ভারতে দেশী শিল্প গড়ে 
উঠতে থাকে ভারতের কাঁচা ' মালের 
এঁকটা অংশ ভারতের কলকারখানাতে ব্যবহৃত 
হ'তে থাকে। দেশে “তুলোর বাজার বেড়ে 
যায়। তবে তুলোর. দর. চড়া থাকায় চাষ 
বেশী হয় এবং উৎপাদনও বাড়ে, ফলে 
বিদেশেওবেশ্ী পরিমাণ তুলো রপ্তানী করা 
স্তব হয়। তুলোর পরে. উল্লেখ করা চলে 
পাট ও চায়ের রপ্তানী বৃদ্ধির কথা । ১৯০০-০১ 
থেকে ১৯০৪-০৫ পর্যন্ত পাঁচ বছরে গড়ে 
সাড়ে আট কোটা টাকার চা ভারত 
থেকে বিদেশে রপ্তানী হতো কিন্তু ৯৯২৪-২৫ 
থেকে ৯৯২৮-২৯ পর্যন্ত পাঁচ 'বছরে চায়ের 
বাধিক রপ্তানীর পরিমাণ বেড়ে ছাড়ায় ২৯ 
কোটা ৭০ লক্ষ টাকায়। আবার বিদেশে 
কাচা, চামড়া রপ্তানী, করার, বদলে আজকাল, 
দেশেই সেগুলোকে পট্যান্” করার চেষ্টা দেখা ' 


যাচ্ছে। রপ্তানীও বেড়ে 


তৈলবীজের 
গেছে। " : 
কিন্তু ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রকৃতি- 


গত লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে এই অধুনা- 
সমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে। রপ্তানী 
তালিকায় এখন প্রাধান্য পেয়েছে পাটজাত. 
পণ্য । মোট রপ্তানীর শতকরা প্রায় ২৮ 
ভাগই হলো পাটজাত পণ্য । ১৯৪৪-৪৫ সনে 
ভারত থেকে মোট ২১১ কোটী ৪ লক্ষ টাকার 
পণ্য রপ্তানী হয়েছিল, এর ভেতরে একমাত্র . 
পাটজাত পণ্যই ছিল ৬০ কোটা ৪২ লক্ষ, 

টাকার। যুদ্ধের আগে ভারত থেকে মোট 
৬৩ কোটা টাকার তুলোজাত পণ্য রপ্তানী করা 
হয়। ১৯৪২-৪৩ সনে তৃলোজাত পণ্যের 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল:৪৬'১৯ কোটী -টাকা। 
যুদ্ধের ফলে জাগান বিদেশের, বাজারে তুলো- 
জাত পণ্য রপ্তানী করতে অসমর্থ হওয়াতেই 


' মধ্যপ্রাচ্য, ' আফ্রিকা এবং .. আংশিকভাবে 


সুদূর প্রাচ্যের বাজারেও ভারতীয় কাপড়ের 
চাহিদা বেড়ে যায়। এ সময়ে, বার্ষিক ১৫ . 


. কোটা টাকার তৃলো এবং আলগা পাট রপ্তানী 


হয়েছে বিদেশে । আর ১৯৪৪-৪৫ সনে চা 
রপ্তানী হয়েছিল ৩৮ “কোটা টাকারও বেশী। 
উপরোক্ত এই পাঁচটী পণ্যের পরিমাণ ছিল 


ফোটা ভারতীয় রপ্তানীর শতকরা প্রায় ৭২ 


ভাগ ।” রপ্তানী তালিকায় অন্যান্য প্রধান পণ্য: 


, ছিল চীনেবাদাম. আর, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ, 
: কাচা এবং ট্যান্করা চামড়া, বাদাম ও অন্তান্ত' 


ফল, আজ, ম্যাংগানিজ. এবং লাক্ষা। 
বৃহদাকার ‘শিল্প গড়ে না ওঠার ফলে 


এখনও আমাদের রপ্তানী পণ্যের প্রকরণ, , 
প্রাচুর্য . ঘটে উঠতে পারেনি। ' এখনও 


আমাদের রপ্তানী তালিকা ছুড়ে রয়েছে. . 
কৃষিজাত বা আধাকৃষিজাত পণ্য। এই 


' রকমের পণ্য রপ্তানীতে আমাদের প্রায় 


একচেটে অধিকার রয়েছে । উদাহরণ হিসেবে 


_ পাঁটের কথাই ধরা যাক। সারা দুনিয়ায় যত 


পাট উৎপাদিত হয় ভার শতকরা ৯৮ ভাগই 
আসে ভারত থেকে। এবং অন্য কোনরূপ 


কৃত্রিম বিকল্প আবিষ্কৃত না হওয়া পৰ্যন্ত 


পাটের এই সুবিধে নষ্ট হবার আশংকা নেই 
এছাড়া : কলকাতার উপকণ্ঠে সস্তা মজুর 
পাওয়ার ফলে চটকল-শিল্পের অনেক সুবিধে 
হয়েছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্জেন্টিনা, 
কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেঁশে যেখানে 
শ্রমশক্তির্‌ বিনিময়, মূল্য, অপেক্ষাকৃত: চড়া, 
সেখানে চট্ট রপ্তানী করা সহজ ও লাভজনক 
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" হয়েছে। পৃথিবীর অপরাপর কৃষিপ্রধান দেশেও 
আমাদের চটের জন্য চাহিদ! বেড়েছে । আধা 
কৃষিজাত পণ্য চায়েরও বাজার রয়েছে ছুনিয়া 
জোড়া এবং পশ্যটারও অন্যতম প্রধান রপ্তানী- 
কারী হলো ভারতবর্ষ। যুদ্ধের আগে 
ভারতীয় ছোট আঁশের তুলোর জন্য জাপান 
প্রভৃতি দেশে খুব চাহিদা ছিল । এই ব্যবসায় 
প্রায় ভারতেরই একরকম একচেটে। 
স্বাভাবিক আবহাওয়ায় এখন আবার - এই 
ব্যবসা কর্মতৎ্পর হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের 


মধ্যে ভারত যে মধ্য ও সুদুর প্রাচ্যের বিভিন্ন - 
"দেশে কাপড় রপ্তানী করে বাজার দখল করে 
বসেছে, একথা আগেই উল্লেখ. কর! -হয়েছে। - 


ভবিষ্যতেও এই সব বাজারে ভারতীয় কাপড়- 
চোপড়ের চাছিদা মেটাবার সুযোগ থেকেই 
বাবে বলে মনে হয়। 

যুদ্ধের আগে ংজ্কান্স,. বৃটেন -ও 
যুরোপের অন্যান্য বাজারে তৈলবীজের যোগান 
দিতো - প্রধানত ভারতবর্ষ ।' বছরে প্রায় ৯ 
লক্ষ টন .তৈলবীজ্জ রপ্তানী করা হতো। 
১৯৪5 সনে ফ্রান্সের পতনের পরে যুরোপের 
. বাজার আংশিকভাবে নষ্ট 'হয়ে যাওয়ায় 
আমাদের তৈলবীজের বাণিজ্যে বিশেষ 














ন 


রাপচর্চার প্রয়াস সৌন্্যপিপাস্থ মানুষ অনাদিকাল থকে 
করে আসছে । ভারতীয় সভ্যতা! শ্রীসৌ্ঠব বৃদ্ধির প্রয়াস 
বহ্যুগ আগেই সার্থক করে তুলেছিল। ীতিহাসিক 
, যুগে প্রসাণনের রসদ (যাগাতো প্রক্কতি। বিজ্ঞান 
আজ আধুনিক মানুষকে সাজাবার ভার. 
নিয়েছে. ভারতীয় ভেষজ উপাদান 
ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সময়ে 
“চিকুরিণ” কেশ তৈল 
-তৈলী হয়েছে। 


নিক এ 
“চিকুরিণ” আপনান্ন 
রূপসৃষ্টির 
সার্যক করবেই--- 


প্রচেষ্টাকে 


আর্থিক জগৎ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তবে দেশে বনস্পতি 
ঘি ও তেলের উৎপাদক শিল্প সম্প্রতি গড়ে 


‘ওঠায় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। 


চীনেবাদাম রপ্তানীর বদলে চীনেবাদামের 
তৈল তৈরী ও তার ব্যবসা গড়ে তোলার 
সম্ভাবনাও রয়েছে প্রচুর । এ সম্পর্কে ভারত 
সরকারের যে নীতি কিছু দিন আগে প্রচার 


করা হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ । তিসি, রাই আর. 


সর্ষে রপ্তানীর ব্যাপারে অদূর ভবিষ্যৃতে 
কোনরূপ পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা নেই । 
আত এবং লাক্ষা রপ্তানীর ব্যাপারে ভারতের 
অনেকটা একচেটে সুবিধা রয়েছে । চামড়া 
সরবরাহের ক্ষমতা ৪ 
ভারতের নেই। ] . 

ওপরের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, 


ভারত মাত্র কয়েকটা জিনিষই দুনিয়ার 


বাজারে রপ্তানী করে। ১৯৪৪-৪৫ সনে 


' ভারত ১১২৮৬ কোটা. টাকার তৈরী মাল 
( manufactured articles’) রপ্তানী 
করেছে। পাট ও. তুলোভ্রাত পণ্য এবং ' 


কসানো চামড়। বাদ দিয়ে অন্যান্য মাল রপ্তানী 


' করা হয়েছিল সাড়ে ১২ কোটা টাকার । 


কাজেই আমাদের রপ্তানীযোগ্য পণ্যের 


৩০ ০০৩ 


[ ৩০শে জুন, ১৯৪৭ 

তালিকা -বাড়ানো দরকার । বিভিন্ন প্রকারে 
বহুবিধ তৈরী পণ্য যাতে ভারত বিদেশে রপ্তানী 
করতে পারে সে বিষয়ে শিল্পপতিদের ও 
অস্থায়ী নেহেরু সরকারের - মনোযোগ 
আকর্ষণ করি। বলা বাহুল্য, শিল্পের ব্যাপক 
উন্নতি বিধান ছাড়া রপ্তানীযোগ্য তৈরী পণ্যের 
গোষ্ঠী বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। .এই কার্যক্রম 
কিছুটা সময় সাপেক্ষ। তবে ইতিমধ্যে, 
যতদুর সম্ভব কাচা মালের বদলে তৈরী পণ্য 


'রপ্তানীর জন্য আমাদের বেশী চেষ্টা কর! 


উচিত। বিদেশে আভ না রপ্তানী করে 
আভজ্জাত পণ্য রপ্তানী করা দরকার । লাক্ষার 
বদলে লাক্ষাজাত পণ্য, কাচা চামড়ার বদলে 
চর্মজাত দ্রব্যসস্তার বিদেশের বাজারে রপ্তানী 


' করা খুব কঠিন নয়। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত 


দেশগুলোর মতো আমাদের দেশ এখনও 
কারিগরী নৈপুণ্য ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ নয় ; তাই 
আমাদের প্রথমত সস্তা পণ্য উৎপাদনের 
দিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যুদ্ধের আগের 
দিকে “এমনি সব পণ্যই জাপান বিদেশের 
বাজারে রপ্তানী করতো । এই পথ বেছে 
নিয়ে ভারতও বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের 
বাজারে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। 


সুসান আৰ্থিক গার গতি 


ধনতন্ত্ইই আজ পৃথিবীর আর্থিক সংকটের 
জন্যে দায়ী একথা প্রঙগতিপন্থীমাত্রই স্বীকার 
করেন। আধিক সংকট থেকেই আসে যুদ্ধ! 
আজকের যুগের যে আর্থিক সংকট তার সুরু 
'হুয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ 
যেদিন স্বাধীন অবাধ প্রতিযোগিতা গিয়ে 
: “ঠেকলো একচেটে ধনতত্ত্ের পারে। একচেটে 
ধন্তন্ত্রেই আর একটি নাম সাআজ্যবাদ। 


বদলায়, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের গড়ন, 


আদর্শ, চিন্তাধারা সব কিছুই, বদলাতে বাধ্য, 


যদিও সেটা আপনা থেকে হয় না বা একই 
সময়ে হয় না। পুরানো অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে 
'ভাঁঙক্গন ধরলেও পুরানো শাসকরা সমাজের 
,গড়নটা সহজে বদলাতে চান না। জোর 
করে পুরানো কাঠামোটাকে বাঁচিয়ে রাখতে 
- গিয়েই তারা ডেকে আনেন সংকট। পুরানো 
কাঠামোটাকে টিকিয়ে না রাখতে পারলে 
' পুরানো শাসকদের কতৃত্ব থাকে না; নতুন 
কাঠামোতে তারা খাপ খান না, তাই 
পুরানোকে বাঁচিয়ে রাখার এত চেষ্টা যা থেকে 
আজকের এই অগৎজোড়া অশান্তি 

প্রথম মহাযুদ্ধের বুকে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের জন্ম আরো ভালো করে জানিয়ে 
দিলে যে, পুরানো সমাজের অর্থ নৈতিক ভিত্তি 
বদলেছে, নতুন সমান্জের নতুন কাঠামো কি 
রকম হবে তাও পৃথিবীর এক-যষ্ঠমাংশের বুকে 
'সোভিয়েট দেখিয়ে দিলে। বাকী পঞ্চ- 
ষষ্ঠাংশের নানা জায়গায় মানুষ চেষ্টা করলে 
পুরানো ভেঙ্গে নতুনকে গড়বার, কিন্তু পুরানো 


শাসকরা একজোট হয়ে সে চেষ্টাগুলোকে 


টাকার জোরে ভেস্তে দিলেন।-. মিঃ হার্বার্ট 
, হুভার নিজেই স্বীকার করেছেন যে মাফিন 
' ডলার-ধণ দিয়ে মধ্য-ইউরোপে বলশেভিক- 


“ বাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া গিয়েছিল | . 


কিন্তু বলশেভিকবার্দের মেরুদণ্ড সাময়িক- 
ভাবে ভেঙ্গে দিলেও বলশেভিকবাদের বীজ্জকে 
ধ্বংস করা গেল না। সে বীজ নিহিত রয়েছে 
"পুরানো আর নতুনের দ্বন্দের মধ্যে। আধিক 
"সংকট আবার বাড়তে লাগল, যার চরম 
-পরিণতি হোল ১৯৩৩ সালে। গোটা পৃথিবীময় 
“বেকারের ভীড় বাড়তে লাগলো । সংস্কার 
-পন্ধীর৷ (অর্থাৎ সোস্তাল ডেমোক্র্যাটরা ) 
হাজার চেষ্টা করেও সংকটের থেকে মুক্তি দিতে 
পারলেন না। জোড়াতালি দিয়ে কি আর 
'-বিরাট ভাঙ্গন জোড়া যায়? ফলে তারা 
“চরমপন্থী ফ্যাসিবাদের হাতে নিজেদের বিক্রী 


তরুণ চট্টোপাধ্যায়, এম, এস-সি 


করলেন। যুদ্ধের আগুনে বেকারের দলকে 
আছতি দেওয়া হোল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
ধনতন্ত্রের তীব্রতর. সংকটের কথা ঘোষণা 
করলে। তবু পুরান শ্বাসকদের চৈতন্য হোল 


না। তারা আজ তৃতীয়, মহাযুদ্ধের জন্যে তৈরী, 


হচ্ছেন, জরাজীর্ণ সমাজের কাঠামোটাকে 
টিকিয়ে রাখার জন্তে। ইতিমধ্যে ধনভন্ত্বে 
আধিক সংকট চুপিসাড়ে আবার ঘুরে এসেছে 
এত অল্পদিনের মধ্যেই । প্রথমবারের 
মহাযুদ্ধের পরে আর্থিক সংকট আসতে 
১০1১২ বছর লেগেছিল। এবার বছরখানেক 
যেতে না যেতেই তার পুনরাগমন! কেন? 

যুদ্ধের পরে ধনতন্ত্রের অন্তনিছিত বিরোধ 
যে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ 
নেই। তার -কারণগুল্যোও কিছু কিছু বোঝা 
বায়। বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলোর 
উৎপাদনী-শক্তির তারতম্য আজ আরো 
ভালো করে চোখে পড়ছে। তাদের মধ্যে 


রেষারেষি যে শুধু যুদ্ধের আগে ছিল এবং. 


পরে আরো বেড়েছে তা নয়, যুদ্ধের মধ্যেও 
ছিঙ্গ। এই সর্তে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে 
কর্জ ও ইজারা দিয়েছিল যে, ব্রিটেন কর্জ ও 
ইজ্জারা চুক্তিতে যা মালপত্র পাবে, তার দশ 
ভাগের এক ভাগের বেশী রপ্তানী করতে পারবে 
না। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে, সুদূর প্রাচ্য 
এবং দক্ষিণ আমেরিকায় মান যুক্তরাষ্ট্র 
যুদ্ধের মধ্যেই ব্রিটিশ মূলধনকে বু ব্যবসা 
থেকে সরিয়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। 
_ যুদ্ধের আগে ধনতান্ত্রিক জগতের মোট 
উৎপন্ন মালের ছুই-পঞ্চমাংশ উৎপন্ন হোত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে। আজ জার্মানী, জাপান 
এবং ইউরোপের অন্যান্য, রাষ্ট্র পঙ্গ, হয়ে 
যাওয়াতে মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র সে জায়গায় প্রায় 
তিন-পঞ্চমাংশ উৎপন্ন করছে। সুতরাং 
অন্যের তুলনায় তার উৎপাদনী-শক্তি আজ 
'অনেক বেশী। তারপর বিভিন্ন শিল্পের 
উত্পাদনের তারতম্যও আছে। 

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা যুলধনকে 


‘যতবার খাটায় মুনাফা তত বাড়তে বাড়তে 


মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে থাকে । এইভাবে 


“ মূলধনের আবর্তনই মুলধনকে - বাড়ায়। 


উৎপাদনী-শক্তির তারতম্য বাঁ কতকগুলো 


' বিশেষ শিল্পের অস্বাভাবিক বুদ্ধি ( অন্যান্য 


শিল্পের অনুপাতে ) সত্বেও পুঁজিপতিরা ভার- 
সাম্য বজায় রাখার জ্রন্য কিছু মূলধন যদি 


তুলে নিতেন তা হলে ভাল হোত, কিন্তু তা 


তারা করেন না। আজ স্বাভাবিক রবারশিল্প 
আবার বেড়ে চলেছে বলে রাসায়নিক কৃত্রিম 
রবার শিল্পকে সেই অনুপাতে কমিয়ে ফেলা 


হচ্ছে না। ' সোক্কা কথায় ধনতন্ত্র আর 
আধিক পরিকল্পনা এই ছুটি জিনিষ ঠিক আদা 
আর কাচকপ্গার মতই  পরম্পরবিরোধী । 
প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মূলধন নিজের পুষ্টির এবং ' 
স্ফীতির, লোভে অন্য সমস্ত মূলধনের কথা 


ভুলে ষায়। ফলে বিভিন্ন শিল্পগুলোর মধ্যে - 


বিরোধ ক্রমশই বাড়তে থাকে। সৰ্বাঙ্গীন 
উন্নতি হতে পারে না; শক্তিশালী পুঁজি- 
পতিদের আরও বেশী মূলধন খাটাবার এবং 
আরও বেনী মুনাফ! লুঠ করার লোভের চাপে 
ছর্বল ছোটখাটে! ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস 
ওঠে। ঠিক একইভাবে যে ধনতান্ত্রিক 
দেশের শিল্পোপাদনী-শক্তি অন্তের চেয়ে 
বেশী, : তার চাপে অন্যরা ত্রাহি ত্রাহি 
ডাক ছাড়ে ( যেমন আমেরিকার চাপে 
ব্রিটেন )। ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোও 
আজ মাকিন শিল্পপ্রব্যের চাপে পড়ে 
নিজেদের শিল্পকে গড়ে তোলবার সুযোগ- 
সুবিধা পাচ্ছে না; মার্কিন মালে বাজার 
ছেয়ে গিয়েছে (৫3001910%)। মার্কিন 
মালের এই :“অত্যুৎ্পাদন” (আপেক্ষিক ) 
ধনতান্ত্রিক সংকটের রূপ নিচ্ছে। ১ 
- “ক্যাপিট্যালের” . তৃতীয় খণ্ডের ৫৬৮ 
পৃষ্ঠায় মার্কস্‌ লিখছেন £ “আসল সংকটগুলির 
শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে যে, তার 
মূলে রয়েছে জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং 
সীমাবদ্ধ ব্যবহার শক্তি (.ক্রয়শক্তি )।৮ 
ব্যবহারের কথা ভেবে ধনতন্্ব উৎপাদন 
করে না। মুনাফা উৎপন্ন করাই ধনতন্ত্রের 
প্রধান উদ্দেশ্য, মুনাফার টাকাকে জমিয়ে 
মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্তে, যাতে 


আরো বেশী মুলধন খাটিয়ে আরো বেশী 
মুনাফা করা যায়। 


কিন্ত এই পথে যেতে 
গেলেই পুঁজিপতিকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে 
আধুনিকতর পদ্ধতি অবসম্বন করতেই হবে, 


অর্বাৎ যন্ত্রের আশ্রয় দিন দিন বেশী করে 


নিতে হবে। যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি মানেই 
শ্রমের ব্যবহার কম ( অর্থাৎ শ্রমিক ছাঁটাই )। 
যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি আর শ্রমিকের ব্যবহার কম 
হলে যে পরিমাণ মূলধন বাড়ে সেই অন্নপাতে 
মুনাফার হার (৪6০) নাও বাড়তে পারে। 
তাহলে দেখ! যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে 
মূলধন রূপান্তরিত হচ্ছে অর্থ থেকে উৎপাদক - 
যন্ত্রপাতিতে (শ্রমশক্তিও বটে.)। তারপর 
উৎপাঁদকের সাহায্যে তৈয়ারী হচ্ছে ব্যবহার্য 
জিনিষপত্র। সেই মালপত্র বেচে আবার 
ফিরে আসছে টাকা, মুনাফা সমেত অর্থাৎ 
মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। | 
কিন্তু মূলধনের এই আবর্তন নানা কারণে 
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বাধা পায়। ধর্মঘট হলে, লকআউট -হলে, 
কলকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আবর্তন সাময়িক" 
ভাবে থেমে যায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় 
বাধা হয় মাল বিক্রীর সময়ে। লোকের 
ক্রয়শক্তির অভাবে 'তৈরী মাল বাজারে জমা 
হয়ে বা গুদামে পড়ে থাকে। ফলে প্রচুর 


: মূলধন আটকা পড়ে যায়। এই ব্যাপারটি 


আকস্মিক ঘটনা নয়, ব্যাপারটি কিছুদিন অন্তর 
ধনতভাস্ত্রিক জগতে আসতে বাধ্য । একেই 

পুঁজিতন্্র বলে প্অত্যুত্পাদন”। মার্কস 
দেখিয়েছেন যে, মূলধন বৃদ্ধির প্রয়াস এবং 
ব্যরহার শক্তির সীমাবদ্ধতার বিরোধেই 
ব্যাপারটি ঘটে। মূলধন যত বাড়তে থাকে 
উৎপাদনী-শক্তিও সেই তালে বেড়ে চলে। 
উৎপাদনী-শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক যুগ 
যত এগিয়ে চলে, দেহশ্রমিকের চাহিদা ততই 
কমে যায় অর্থাৎ মঞ্জুর ছাটাই হয়। ফলে 
উৎপাদিত মাল যত বাড়তে থাকে, বেকার 


' কৃূপদকহীনের সংখ্যাও সেই পরিমাণে বেড়ে 


চলে অর্থাৎ উৎপাদিত মাল কেনবার লোকের 
অভাবও বেড়ে চলে । উৎপাঁদিত মাল প্রচুর 
বাড়র্তি পড়ে থাকে । লোকের চাহিদা থাকা 


সত্বেও কেনার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং 


প্রচুর মূলধন এইভাবে আটকা : পড়ে 
উত্পাদিত মালের আকারে। মুল্ধনের 
আবর্তন যখন এইভাবে থেমে যায়, তখন 
মূলধনী আর নতুন টাকা ঢালতে সাহস করেন 
না; কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে, সে 
ট্টাকাটাও মালে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে থাকবে, 
ফিরে- আসবে না । আর এক দাম কমিয়ে 
কিছু লোকসান করে বিক্রী: করা যেতে. পারেন 
এইভাবে একটির পর একটি শিল্পে অচল 


আস্মবিকাশ করে। 
- সংকট আসবার আগে একবার সাধারণত 
সম্পদ দেখা দেয়। 


বিক্রীও হয়, মুনাফার অংক. খুব মোটা হয়, 
মূলধন ফেঁপে উঠতে থাকে। কিন্তু -মুলধনচক্র 


যত এইভাবে এগিয়ে চলে. তাড়াতাড়ি তত" : 


লোকের ক্রয়শক্তি পেছিয়ে পড়ে। তাই খুব 
অল্প সময়ের মধ্যেই বাজ্জারে মাল জমতে সুরু 
হয়। সম্পদের পরেই এসে পড়ে বিপদ । 


সম্পদের পরেই যে ধনতন্ত্রের চক্রে বিপদ - 


আসে তার প্রমাণ আমেরিকা ৷ যুদ্ধের 
বাজারে এবং ঠিক যুদ্ধের পরেও মার্কিন 
পুঁজিপতিরা দু'হাতে মুনাফা কুড়িয়েছেন। 


যুদ্ধের সময়ে মাথাপিছু উৎপাদনের হার. 


আমেরিকায় বেড়েছিল শতকরা ৩২ ভাগ 
কিন্তু মাথাপিছু আয় বেড়েছিল মাত্র 
শতকরা ১৮ ভাগ অর্থাৎ উৎপাদনের তুলনায় 
ক্রয়-শক্তি কমে গিয়েছিল শতকরা ১১ ভাগ। 
উৎপাদনী-শক্তির বৃদ্ধি এইভাবে যখন সংকট 


উৎপাদনের কাজ খুব - 
বেশী চলে, কী ঝা করে প্রথমদিকে মাল - 


/ডকে -আনছে, সেই সময়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা. [ 
উঠিয়ে দেওয়া হোল। একে “অত্যুৎপাদনের*”. |. 


দিকে স্রোত বইছে, তার উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে 
দ্রেওয়ায় জিনিযের দাম হু হু করে চড়ে গেল। 
আমেরিকার ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ 
সম্পদের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে বেড়ে গেল যে, 
১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরের, মধ্যেই ওয়াল 'ষ্রীটে 
শেয়ারের বাজার পড়ে গেল একেবারে ৩০০ 


কোটা পাউণ্ড! এই হোল সংকটের পূর্বাভাষ। 


মালপত্রের দাম সম্পদের সময় বাড়ে, সংকটের 
সময়ে কমে । চাহিদা আর যোগান এই ছুটি 
জিনিষের সম্পর্কের ওপরই দাম নির্ভর করে ' 
পুঁজি যত বাড়ে, যন্ত্রের ব্যবহার যত বেশী হয় 
শ্রম তত কমে যায়; তার ফলে জিনিষের 
বিনিময়মূল্য কমা উচিত। কিন্তু ধনপতির! 
জিনিষের দাম কিছুতেই কমাতে চান, না যতক্ষণ 
না বাজার তাকে কমাতে বাধ্য করে। . চাহিদা 
যতক্ষণ বেশী থাকে, ততক্ষণ তিনি দাম মরে 
গেলেও কমাবেন না। তারপরে যখন 
শ্চাহিদা কমে যায়” অর্থাৎ সংকট এসে পড়ে 
তখন গুঁতোর চোটে তারা বাবা! বলেন অর্থাৎ 
দামটা নীচু হারে বাঁধতে বাধ্য হন। 

_ আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথায় আসি। 
মাকিন বাণিজ্য দপ্তরের হিসাবে দেখা যায় 
যে, ১৯৪* থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে শিল্পপতির! 
তাদের আয়-কর ইত্যাদি মিটিয়ে দিয়েও 
৫২০০ কোটী ডলার মুনাফা করেন। তার 
অধেকি ডিভিডেগু হিসাবে অংশীদারদের 
দেওয়া, হয়, বাকি অধেকি শিল্পপতিদের মূলধনে 


যোগ দেওয়া হয় এবং রিজার্ভ পুঁজি হিসেবে ' 


রেখে দেওয়া হয়। তারপর যুদ্ধ শেষ হতেই 
সরকারী কন্ট্রাক্, বায়না ইত্যাদি কমে যেতে 
লাগল, মুনাফার অংক সরু হতে লাগল । 
অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাট! শিল্পপতিদের চাপে 
পড়ে ম্যান সরকার উঠিয়ে দিলেন এমন সময় 


যখন নিত্য্যবহাৰ্য জিনিষের চাহিদা. অত্যন্ত | উপযুক্ত কমিশনে ভদ্র ও শিক্ষিত | 
বেশী । ফলে মুনাফাখোরদের দস্থ্যবৃত্তি অবাধ 


সুযোগ পেল। ূ 
* যুদ্ধের ফলে মাফিন যন্ত্রযুগও ইতিমধ্যে 
অন্যদেশের তুলনায় এগিয়ে গিয়েছে অনেক 
বেশী। যতই শাস্তিকালীন শিল্পগুলো আবার 
মাথা তুলছে, ততই আধুনিক যন্ত্রের কল্যাণে 
উত্পাদনের হার অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে । কিন্ত 
শ্রমিকদের বা- কেরাণীদের মাইনে বাড়ান 
হচ্ছে না। সরবরাহ আর চাহিদার মধ্যে এক 
অলংঘ্য পার্থক্যের সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ চাহিদা 


খুব বেশী থাকায় মালিকরা দামও কমাতে 


রাজী নয় ববং বাড়িয়ে চলেছেন। এইভাবে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ভয়াবহ আধিক সংকটের 
কালো ছায়া পড়েছে। 

এই আসন্ন সংকটের একটা সমাধান 
অবশ্য ছিল অন্তত এখনকার মত। বিদেশী 


বাজারে মাল পাঠিয়ে বা বিদেশে মূলধন 


রপ্তানী করে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সংকট থেকে 


[৩০শে জুন, ১৯৪৭ 


জাতীয় শিল্প প্রসার ও জন- 
সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে 
জাতীয় সংগঠনের উপর। 


বঙ্গবিভাগে নাঙ্গালীকে যে 
নুতন পরিস্থিতির সম্মখীন 
হতে হ'য়েছে তার . সমাধান 
করতে ভ্রতী হ'য়েছেন_ 


ঢেতালেণ দি 


লিমিটেড 


বাড়ী ও জমীর চিন্তা এদের 
উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। 


ডিরেকুরগণ £ 


মহারাজকুমার-_ 
শ্রীসিতাৎশুকান্ত আচার্য 


4 


এম্‌-এলৃ-এ, চেয়ারম্যান | 


এজেণ্ট আবহ্যক'। . |. 


_জমী ও বাড়ী কেনাবেচার জন্য 
কর্মঠ দালাল চাই।, 


আবেদন করুন 8 


কমাণিয়াল গ্যানা 
_ লিমিটেড__ 


ৰ ম্যানেজিং এজেণ্ট সূ 
১৬৭-সি, রাসবিহারী এযাভিনিউ 
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৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 


আপাততঃ ত্রাণ পেতে পাঁরত। কিন্তু 
রাজনৈতিক কারণে সেটাও করা হচ্ছে না। 
গণতন্ত্র-বিরোধিতা সেই: রাজনৈতিক কারণ। 
যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব- 
ইউরোপের এবং মধ্য ইউরোপের নব্য গণ- 
তন্ত্রগুলোতে ব্যবহার্য জিনিষের অত্যন্ত 
চাহিদা রয়েছে। তাদের জাতীয় জীবনকে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জম্যেই তাদের মাল- 
পত্রের যন্ত্রপাতির দরকার, সমাজতন্ত্রের পথে 
পা দিয়েছে বলে তাদের জনসাধারণের দাবী ও 
চাহিদা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
তাদের সাহায্য করতে চায় না কারণ ধনতান্ত্রিক 
শোষণের পথ তারা পরিত্যাগ করেছে। 
তাদের অর্থনৈতিক অবরোধ করে মারাটাই 
আমেরিকার উদ্দেশ্য । সুতরাং যুদ্ধোত্তর 
ইউরোপের অনেকখানি রপ্তানীক্ষেত্র আমে- 
রিকার কাজে লাগছে না৷ বাকি দেশগুলোতেও 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত, যেমন ফ্রান্স 
এবং ইতাঁলী। সুতরাং সেক্ষেত্রেও আমেরিকা 
ঠিক ততটুকু রপ্তানী করছে, যতটুকু বিপ্লব- 
বিরোধী শ্রেণীর কাজে লাগে । আর পরাধীন 
বা আধাপরাধীন (চীন) দেশগুলোর লোকেরা 
এত গরীব যে, সে সব দেশে মাফিন মাল 
কেনবাঁর লোক খুবই কম। পরাধীন দেশের 
ক্রয়শক্তি কোন দিনই বেশী নয়। তা হলে বলা 
যায় যে, মার্কিন অথনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভর 
করছে ( সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতিও বটে) যে 
ধ্যাপারগুলোর উপর সেগুলো হচ্ছে, (১) 
শ্রমিক শ্রেণীর রুটির লড়াই-এর অর্থাৎ বেতন 
বৃদ্ধির লড়াইয়ের ফলাফল, (২) মূলধন রপ্তানীর 
সাফল্য বা" বিফলতা, (৩) উ্র,মান সরকারের 


রাজনীতির রূপ, (৪) মূল্য নিয়ন্রণের ছু 


মেয়াদ।. 

এদিকে ব্রিটেনের টা 
চলেছে? ব্রিটেনের অবস্থাটা আরো অনেক 
বেশী জটিল ৷ ব্রিটেনের উৎপাদনী শক্তি তেমন 
কিছু বাড়েনি। নিত্যব্যবহার্য জিনিষের 
উৎপাদনের হার মন্দা। তারপর কল- 


কারখানা, কাচামাল আর লোকবলের অভাবে ্ 


মূলধন খাটাবার পথে দূর্লংঘ্য বাধার স্ষ্টি 
করেছে। যাও বা কোন কোন মাল তৈরী 
হচ্ছে যেমন মোটর গাড়ী, তাও ব্রিটেনের 


বাজারের চেয়ে বিদেশী বাজারে বিক্রীর | -—- 


সম্ভাবনা বেশী! 
মরিস্‌ গাড়ী হিন্দুস্থান লেবেল মেরে ভারতে 
আসছে। ব্রিটেনে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু 
রয়েছে বলে আমেরিকার মত মুনাফাখোরদের 
ইচ্ছেমত জিনিষের দাম চড়তে পাঁরেনি। 
ফলে আমেরিকার তুলনায় ব্রিটিশ শ্রমিক 
পরিস্থিতি একটু কম খারাপ বলা চলে। কিন্তু 
তেমনি কাঁচামাল আর কারখানার যন্ত্রপাতির 
দাম অত্যন্ত বেশী হওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে 
৭ 


আঁথিক জগৎ 


উৎপাদিত মালের দামও যে বাড়বে, তাতে 
সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ধনপতিদের 
মুনাফার অংশও . বাড়বে। কিন্তু শিল্পের 
জাতীয়করণ এবং বসতবাড়ী নির্মাণের পরি- 
কল্পনা কাজে লাগালে ব্রিটেন সংকটের 
আগমনকে অনেকটা পেছিয়ে দিতে পারত । 
কিন্তু তাও 'শেষ পর্যন্ত পারবে না, কারণ 
আমেরিকায় আর্থিক সংকট আরম্ভ হলে তার 
ঢেউ ব্রিটেনেও ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য ; শুধু 
সাআজ্যবাদী এবং তাহাদের অধীন উপনিবেশ- 
গুলিকেও গ্রাস করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
আপেক্ষিক “অত্যুত্পাদনের” ফলে পৃথিবীর 
বাজারদর এত পড়ে যাবে যে, ধনতন্ত্ে 
বিশ্বজোড়া ভিত্তি নড়ে উঠবে। বিশ্বজোড়া 
বেকার সমস্যা এবং দারিদ্র্য দেখা দেবে, বিশ্বের 
বাজারে খরিদ্দারের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়ে 
যাবে। ব্রিটিশ মাল বিক্রী করা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে উঠবে ; ফলে ব্রিটেনেও ভয়াবহ 
বেকার-সমস্তা এসে পড়বে। 

এই যে বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকট আসন্ন 
তারই পরিণতি তৃতীয় মহাযুদ্ধের রূপ নিতে 
পারে, কারণ ধনতন্ত্র এক যুদ্ধের সময়েই 
বেকারের দলকে চাকরী দিতে পারে এবং 
কামানের গোলায় আর বোমায় বেকারদলকে 
উচ্ছেদ করতে পারে “দেশপ্রেমের” দার 
আড়ালে । 

পথ আরো একটি আছে যেটা অন্ততঃ 
আথিক সংকটকে পেছিয়ে দিতে পারে এবং 
সংকটের তীব্রতা কমাতে পারে। সেই পথের 


১৭৫ 


সংক্ষিপ্ত উপকরণ হোল £--(১) জিনিষপত্রের 
দাম নীচু স্তরে বেঁধে দেওয়া । (২) বেতনবৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করা। (৩) সমাজ-সেবার সমস্ত রকম 
ব্যবস্থা করা। (৪) প্রধান শিল্পগুলির জাতীয়- 
করণ। (৫) আংশিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা । 
(৬) যে সব দেশে প্রতিক্রিয়ার বা বিপ্লব- 
বিরোধীদের হাতে শাসনভার সে সব দেশে 
আধিক জীবন অনিশ্চিত, সুতরাং সে সব 
দেশে মাল রপ্তানী না করে যে সব দেশে 
সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সে সব. দেশে 
মাল রপ্তানী করা। অর্থাৎ ফ্যাসিষ্ট শাসিত 
গ্রীস বা কুওমিনটাং চীনে মাল রপ্তানী না 
করে যুগোক্লাভিয়ার মত নব্য-গণতাস্তিক রাষ্ট্র 
ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে মাল 
'পাঠান দরকার । (৭) ভারতের মত পরাধীন 
বা আধাপরাধীন দেশকে শিল্পোন্নতিতে 
সাহায্য করা । 


সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমেরিকা ও 
ব্রিটেন ষদি তার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি না 
বদলায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যে ভয়াবহ 
আখিক,সংকট গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, 
তার ফলে দেশে দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা! দেখা 
দেবে।, নিভূল নেতৃত্ব দিতে পারলে সে সব. 
বিপ্লবের পরিণতি হবে সমাজতম্্র। আর তা? 
না-হলে সেই আধিক সংকটের পরিণাম হবে 
তৃতীয় মহাযুদ্ধ, যাতে সোভিয়েটের নেতৃত্বে 


“ বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি থাকবে 


একদিকে, আর একদিকে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নেতৃত্বে থাকবে পৃথিবীর সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল 
শৃক্তি। 










সরবরাহ করিতেছে । 


€৫নৎ 





' বাৎলা লবণের জন্য পরমুখাপেক্ষী। 
. কিন্ত = 


ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এ  সণ্ট 
.  ওয়াৰ্কম্‌ ( ইণ্ডিয়৷ ) লিমিটেড 
সম্দূণ পে ভাল্তীন্ব ভ্ভিষ্ঠান 


এই প্রতিষ্ঠান সাত লৎসন্নের উপর আপনাদের দেশীয় লবণ 
আজও তাই কদ্বিত প্রস্তুত | 
দর, নমুনা এবং নিয়মাবলীর জন্য নিয় ঠিকানায় পত্র লিখুন। 


ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল 


গু ল্লান্কস_( ইণ্ডিয়া ) জিনও 
বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা 









এ 






শপ 






ফোন--কলিকাতা ৪২৮৪ 


টেলি | 
i গ্রাম :=-'Nacsalt | | 


আমানত বীমা কথাটা বোধ হয় অনেকেই 
শোনেন নি। সাধারণতঃ আমরা জীবন-বীমচ 
নৌ-বীমা, অগ্নি-বীমা, ছুর্ঘটনা-বীমা প্রভৃতির 
সহিত পরিচিত। আমানত বীমা, এক নূতন 
ধরণের বীমা । এর প্রচলন শুধু আমেরিকাতে 
হইয়াছে। আর কোন দেশে এ বীমার 
প্রচলন এখনও হয়নি। তাই ব্যাঙ্কিংএর ছাত্র 
ভিন্ন খুব কম লোকই এর খবর রাখেন । তবে 
আজ সাধারণকেও এই বীমার কথা জানাবাঁর 
প্রয়োজন হইয়াছে; তাই এই প্রসঙ্গের 
অবতারণা । 

আমানত বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় ব্যাঙ্কে 
গচ্ছিত টাকা । আর আমানত বীমা বলিতে 
বুঝায় ব্যাঙ্কে এ গচ্ছিত টাকার বীমা । অর্থাৎ 
যদি কোনক্রুমে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যায় 
তাহা হইলে আমানত বীমার ব্যবস্থা থাকিলে 
আমানতকারীদের টাকা মারা যাইবে না? 
এইরূপ বীমার যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহা 
হইলে আমানতকারীরা ব্যান্কে নিশ্চিন্ত হইয়া 
টাকা রাখিতে পারিবে, পদে পদে ছুর্ভাবনার 
হাত হইতে রক্ষা পাইবে, ব্যান্কেরও কার্ষের 
বেশ সুবিধা হইবে । 

ভারতে এ আমানত বীমা প্রবর্তন করা 
যাইতে পারে কিন! সেকথ। বিবেচনা করিবার 
পূর্বে আমেরিকায় কি অবস্থায়, কি উদ্দেশ্যে, 
কি ভাবে এই বীমার প্রচলন হইয়াছিল তাহার 
একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে আমাদের 
বিবেচনার পক্ষে সুবিধা হইবে। বিগত 
বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার ফলে আমেরিকায় 
স্টক, শেয়ার ও স্থাবর সম্পত্তির মূল্য বছল 
পরিমাণে কমিয়া যায় এবং এ সমস্তে 
আমেরিকার ব্যাঙ্কসমূহের বহুল টাকা 
নিয়োজিত থাকায় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা সঙ্গীন 
হইয়া পড়ে। বন্ধ ব্যান্কের দরজা বন্ধ করা 
ছাড়া গত্যস্তর থাকে না। ১৯৩০ সালে 
১৩০০ ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়, ১৯৩১ সালে 
দেউলিয়া হয় ছুই হাজারেরও উপর। 
: দেউলিয়া ব্যাঙ্কসমূহের এই বিশাল সংখ্যা 
হইতে অনুমান করা যায় যে, আমাঁনতকারীদের 





হেড অফিস-_স্পিভনগু, 
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চুলা ETE 
'__ জেনারেল ম্যানেজার | 





ফোনঃ 
আনান পাখী হবিগঞ্জ, EE গৌহাটী, শিলচর 


ও নওগাঁ (আসাম) ৷ 





আমানত বাম! 
( Insurance of Bank Deposits ) 
'' --শ্ৰীঅনিল কুমার চট্টোপাধ্যায় 








‘কি বিপুল অর্থ উহাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। 
উহাতে দেশে আঁধিক মন্দা আরও তীত্রতর-' 


ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ৷ | 

৷ এই মন্দাভাবকে আরও মন্দ হুইতে না 
দিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৩ সালে যে ব্যাঙ্কিং আইন 
পাশ করা হয় তাহাতে অস্থায়ীভাবে এক 
আমানত বীমার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 
১৯৩৫ সালের ব্যাঙ্কিং আইনে এ আমানত 
বীমা পরিকল্পনার যথেষ্ট সংশোধন করিয়া 
উহাকে স্থায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৩৩ 


' সালের আইন পাশ হইবার পূর্বেও 


আমেরিকার আটটি স্টেটে ক্ষুদ্র কষুদ্রভাবে এই 
আমানত বীয়া ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছিল । 
কিন্তু নানা দোষক্রটি থাকার জন্য উহা 
সাফল্যলাভ করে নাই। যাহা হউক ১৯৩৫ 
সালের আইন অন্বমারে আমানত বীমা 
করিবার জন্য ‘ফেডারল ডিপজিট ইনসিওরেন্স 
কর্পোরেশন” (সংক্ষেপে এফ, ডি, আই, সি, 
আমরা পরে ইহাকে কর্পোরেশন বলিয়া 
আলোচনা করিব ) স্থাপন করার ব্যবস্থা হয়। 
সদস্য শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে 
উহার আমানতকারীদের আমানত মিটাইয়া 
দেওয়ার ভার এ কর্পোরেশন গ্রহণ করে। 

এঁ কর্পোরেশনের মূলধন স্থির হয় ৫০ 
কোটি ডলার যাহার ভিতর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেদ্ারী 
দেয় ১৫ কোটি ডলার, ১৩$ কোটি ডলার 
দেয় ফেডারল রিজার্ভ ব্যাঙ্কদমূহ আর ২* 
কোটি ডলার দেয় ফেডারল রিঞ্রার্ড ব্যাঙ্কের 
সন্ত ব্যাক্কসমূহ। ফেডারস. রিজার্ভ ব্যান্কের 


“এই সদস্থ ব্যাঙ্ক গুলিই হয় কর্পোরেশনের সদস্য 


শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্ক। তবে অন্ত ব্যাঙ্ক যদি 
কর্পোরেশনের সর্ভানুসারে সদস্ত হইবার ' ইচ্ছা 


করে তাহা হইলে কর্পোরেশন এ ব্যাঙ্কের. 


আধিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে সদস্য 
করিয়া লইতে পারে। 

'_ যখন কোন সদন্ ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া 
যাইবে তখন. এই কর্পোরেশন এ দেউলিয়া 
ব্যান্কের রিসিভার নিযুক্ত হইয়া অন্য একটি 
ব্যাঙ্কে কিংবা একটি নূতন ব্যাঙ্ক খুলিয়া 





শিলং ব্যান্কিং কগোবেন লিঃ 


জি ্রাঞ্চ :-১৫নং ক্লাইভ প্রীট 






টেলি :-BANKSHILLO 






ক্যাল- ৩৭৯৮ 






রী 
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' কম। এই কারণেই কর্পোরেশন 


তাহাকে এ দেউলিয়া ব্যাঙ্কের আমানতের 


জন্য যতখানি দায়িত্ব আছে সেই পরিমাণ ' 


টাকা ধার দিবে যাহাতে আমানতকারীদের 
টাকা শীঘ্রই পরিশোধ করা যায়। কর্পোরেশন 
তাহার পর এঁ দেউলিয়া ব্যাঙ্কের যে সকল 
সম্পত্তি আছে তাহা ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিয়া 
নিজ টাকা শোধ করিয়া লইতে পারিবে এবং 
যদি কিছু উদ্ধত্ত থাকে তবে তাহা আমানত- 
কারীদের ভিতর বন্টন করিয়া দিবে। তবে 
যদি কিছু টাকা বাকী থাকিয়া যায় তাহা 
হইলে উহা আমানত বীমা তহবিল হইতে 
পূরণ করা হইবে । আমানতকারীদের টাকা 
শোধ দিবার জন্য যে নূতন ব্যাঙ্ক খোলা হয় 
তাহার শেয়ারসমূহ যদি বিক্রয় করা সম্ভবপর 
হয় তাহা হইলে এঁ ব্যাঙ্ককে সাধারণ কার্য 
করিবার অগ্ভুমতি দেওয়া হয়, নচেৎ উহা বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয় । 


আগেই বলিয়াছি দেউলিয়া ব্যাঙ্কের. 
আমানতের জন্ত কর্পোরেশনের যতখানি 
দায়িত্ব আছে সেই পরিমাণ টাকা উহা নূতন 
ব্যাঙ্ককে দিবে। এই যতখানি কথাটি বলিবার 
তাৎপর্য এই যে, কর্পোরেশন আমানতের 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে না। এই আংশিক 
দায়িত্ব গ্রহণের কারণ প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের 
ব্যাঙ্কসমূহের আমানত বিশ্লেষণ করিয়া দেখা 


গিয়াছে, কম টাকার আমানতকারীদের সংখ্যাই 


অধিক। সুতরাং অংশত; আমানত বীমা 
করিলে যদি অধিক সংখ্যক আমানতকারীদের 
স্বার্থ রক্ষা কর! যায় তবে মন্দ কি?' দ্বিতীয়তঃ 
বেশী টাকার আমানতকারীর প্রত্যেকেই 
শিল্পপতি বা শিল্প কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যে 
নিষুক্ত। তাহাদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি 
আছে। ব্যাঙ্কের অবস্থা খারাপ দেখিলে 
তাহারা আগে হইতেই সাবধান হইতে 
পারেন। তাহার উপর তাহারা শুধু ব্যাঙ্কে 
টাকা আমানতই রাখেন না, ব্যাঙ্ক হইতে 
মোটা মোটা টাকা ধারও করেন। সুতরাং 
ব্যাঙ্ক যদি দেউলিয়া হইয়া যায় তবে তাহাদের 
আমানতের টাকা নষ্ট হইবে সত্য, কিন্ত সেই 
সংগে ব্যাক্কের নিকট তাহাদের যে দেনা আছে 
তাহাও লাভ হইবে। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে তাহাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাও 
৫০০০ 
ডলার পর্যন্ত আমানতী হিসাবের বীমা গ্রহণ 
করিয়া থাকে । আমানত বীমার জন্য প্রিমি- 
য়ামের হার স্থির করা হয় সন্ত ব্যান্কসমূহের 
বাষিক মোট আমানতের ১ ভাগের ₹২ 
অংশ । 





৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 


এখন কথা হইতেছে যে, আমানত বীমা 
অন্যান্য বীমার মত বীমাযোগ্য ঝুকি কিনা? 
ইহার উত্তর হইতেছে_-না। আমানত বীমার 
ঝুঁকি বীমার ভাষায় Catastrophe Hazard 
অর্থাৎ অন্যান্ বীমার ক্ষেত্রে যেমন পশ্চাতের 
ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া আবার কখন সেই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে এবং পুনরাবৃত্তি 
হইলে কতটা পরিমাণে হইবে তাহা বল৷! 
যায়, আমানত বীমার ক্ষেত্রে সেরূপ কিছুই 
বলা যায় না। যদি কখনও ব্যাঙ্ক সংকট 
দেশে দেখা দেয় তবে তাহা কি পরিমাণে 
হইবে তাহা কিছুই বলা যায় না। ফলে 
বীমার হিসাবনবীশের পক্ষে বীমার প্রিমি- 
 ম্মামের হার ঠিক করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। 
কিন্ত এ সকল বাধাবিত্ব থাকা সত্বেও একথা 
বলা যায় যে, আমানত বীমা সমাজের মঙ্গলের 
“দিক হইতে, আর্থিক সাম্য বজায় রাখার দিক 
হইতে খুবই প্রয়োজন । এই সকল উদ্দেশ্যেই 
আমেরিকায় আমানত বীমার প্রবর্তন হয় এবং 
ইহার বেশ ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। 

পাশ্চাত্য প্রণালীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 
"ভারতবর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছে 
এবং উন্নতিলাভের আরও প্রচুর সম্ভাবনা 
'রহিয়াছে। এদেশে ব্যাঙ্ক ফেলের দুর্ঘটনা 
প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ফলে আমানতকারীদের 
“অর্থও যথেষ্ট নষ্ট হইয়া থাকে । এইরূপ বিপদে 





-আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে . 


এদেশে আমানত বীমা প্রচলন করা প্রয়োজন । 
কিছুদিন পূর্বে বাংলায় যে ব্যাঙ্ক সংকট দেখা 
“দেয় তাহাতে কতকগুলি ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ 
করে। ফলে আমানতকারীদের কিছু টাকা 
নষ্ট হয়। ব্যাঙ্ক দেশের অর্থ নৈতিক কর্মধারার 
‘প্রধান উৎস ও অঙ্গ । সুতরাং ব্যান্কের কার্য 
অব্যাহত রাখা আমাদের অর্থনৈতিক জীবন 
" পুনর্গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। ইহা 
করিতে হইলে জনসাধারণের মনে ব্যাঙ্কের 
"উপর আস্থা আনাইতে হইবে, কারণ সাধারণের 
-আস্থার উপরই ব্যাঙ্কের কার্য বহুল পরিমাণে 
নির্ভর করে । আর জনসাধারণের মনে ব্যাঙ্কের 
উপর আস্থা জাগাইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় 
'আমানত বীমা করা । জনসাধারণ যদি জানে 
যে, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তাহার টাকা মার! যাইবে 
না, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সংকট দেখা দিলেও 
‘তাহা তীব্র হইতে পারিবে না। 


যুদ্ধের দরুণ আমাদের দেশের বনু ॥ 
অপেক্ষাকৃত | 
-নিয়শ্রেণীর লোকেদের হাতে ছুই পয়সা | 


লোকের আয় বাড়িয়াছে। 


:জমিয়াছে। বর্তমানে এদেশে ব্যাঙের ছাতার 
.মত যে সমস্ত ব্যাঙ্ক গজাইয়াছে সেই সকল 
ব্যাঙ্কে ' তাহার! বেশী সুদ পাইবার লোভে 
' টাকা আমানত রাখিতেছে। এ সকল ব্যাঙ্কের 
মধ্যে অনেকগুালর কার্যপ্রণালী এত ছূর্নীতিপূর্ণ 


আঘথক জগৎ 

যে, সামান্য, একটু সংকট দেখা দিলে উহারা 
তাসের বাড়ীর মত ভাঙ্গিয়া পড়িবে ও তাহার 
ফলে সাধারণ আমানতকারীদের টাকা বিনষ্ট 
হইবে! ব্যাঙ্কিং ব্যবসা কোন সাধারণ লোক 
নাগরিকের অধিকার হিসাবে করিতে পারেন 
না। ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করিতে হইলে সরকারের 
অনুমতি লইতে হয়। গবর্ণমেন্ট যখন ব্যান্কিং 
ব্যবসা করিবার অনুমতি দেন তখন ওঁ ব্যাঙ্ক 
যাহাতে সাধারণের টাকা লইয়া ছিনিমিনি না 
খেলিতে পারে তাহা দেখা গবর্ণমেন্টের 
কর্তব্য। সেই কর্তব্য আমানত বীমা 
কর্পোরেশন গড়িয়া তুলিয়া সুষ্ঠ ভাবে 
সম্পাদন করা যাইতে পারে। 

আমানত বীমা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করিতে 
হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে পূর্ণ না অংশতঃ 
আমানত বীমা করা। এ সমস্যা সমাধানের 
জন্য প্রয়োজন ব্যাঙ্কসমূহের আমানত বিশ্লেষণ 
করা। বিশ্লেষণের পর যদি দেখা যায় (খুব 
সম্ভব দেখা যাইবে ) কম টাকার আমাঁনত- 
কারীর সংখ্যা বেশী হয় তাহা হইলে অংশতঃ 
বীমার পরিকল্পনাই গ্রহণ করা উচিত। ক্ষুদ্র 
ও দুর্বল ব্যান্কগুলিকে ভাল ও বড় ব্যান্কগুলির 
সহিত যুক্ত করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন 


১৭৭ 





হইলে এ কর্পোরেশনের অর্থ সাহায্য করা 
উচিত। সন্ত ব্যাক্কগুলির কার্যাবলীর প্রতি 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য এ কর্পোরেশনের 
উপর যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা ন্যস্ত রাখা 
দরকার । | 
কেন্দ্রীয় পরিষদে যে ব্যাস্ক আইনের 
বিল উথাপিত হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্ক 
নিয়ন্ত্রণের অনেক কথাই বলা হইয়াছে; কিন্ত 
আমানত বীমার কোন উল্লেখ নাই। ব্যাঙ্ক. 
ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা দ্বারা 
গবর্ণমেন্ট হয়ত নিজ্জে সন্তুষ্ট হইতে পারেন 
কিন্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসার সাঁফপ্যলাভ নির্ভর করে" 
জনসাধারণের আস্থার উপ্পর। এ আস্থা 
বছল পরিমাণে স্ুষ্টি করে' আমানত বীমা। 
তাই ব্যান্কের সুষ্ঠ উন্নতিসাধন করিতে হইলে, ' 
জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে, 
আস্থার স্থ্ী করিতে হইলে আমানত বীমার 
একান্ত প্রয়ো্ন। এই প্রয়োজনীয়তা 
গবর্মেন্টের উপলব্ধি করা উচিত এবং গবর্ণ- 
মে্টকে উপলদ্ধি করাইবার জন্য জনসাধারণের 
পক্ষে গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দেওয়া প্রয়োজন । 
“জনমতের চাপেই আমেরিকায় আমানত বীমা 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল । 


$৯৪৭ সালে ধাংলা তথা ভারতের জাতীয় 


অত্য্যানে় নব যুগের পৃচনা। 


জোড়া-দাকোর 


রখীন্্রলাথ প্রমুখ দেশের নেতৃম্থানীয়দের 
অপারেটিভ 


ঠাকুরবাড়ীতে 
২ তায়! প্রতিস্তিত হিন্দুস্থান কো- 


ইমনিওয়েদদ 


সোসাইটি সেই ধুগেরই লৃজনী-প্রতিস্তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন 
১৯১৩ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তাহার বাল্য ও কৈশোহ 
অতিবাহিত হইয়াছে ৬এ, সুরেত্নাখ বানার্জি রোডের নিজস্ব 


নন পক্ষে বিচিত্র ঘটনা ও সাফল্যে পরিপূর্ণ । 


।নতার 


পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে 


£ তখন আবার আমরা আধিক স্বাধীনতার বাণী' নবঙ্গাগ্রত ভারতের 


টি উপস্থিত করিতেছি 
৮ 


এবং শ্বদেশবাসীকে | আমাদের 


গ্রহণ করিবার অন্য পারে আহ্বান 
১৯৪৭ দি. পু 





ভাল্নতে কবির পূর্বাভাস 


বৃটিশ শাসন ও শোষণ সুরু 'হইবার পর 
হইতেই ভারতে যে আর্থিক বিপধ্যয়ের স্থ্ট 
হইয়াছিল তাহা আজ অনিবাধ্যভাবে সমগ্র 
ভারতবর্ধকে -কৃষি-বিপ্লবের দিকে ঠেলিয়া 


লইয়া- চলিয়াছে। ভারতীয় . শিল্পকে পঙ্গু, 


করিয়া রাখিবার অন্যতম অস্ত্রূপেই বৃটিশ 
শাসকশ্রেণী এদেশে নুতন ভূমি-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
একদিকে সম্পন্ন শ্রেণী জমির. দিকে ঝুঁকিয়া 
পড়িয়াছিল এবং অপর দিকে মধ্যযুগীয় কৃষি- 
ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবার অবকাশ ঘটে নাহ । 

বৃটিশ শাসনকালে প্রবন্তিত. :ভূমি-ব্যবস্থা 
সমগ্র ভারতের, অর্থনৈতিক জীবনকে এমন 
' ভাবে পঙ্গ, করিয়া রাখিয়াছে যে, এই ব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন ব্যতিরেকে, কোন জাতীয় 
সমস্যা সমাধান হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন না৷ 

ভারতের.  সববশ্েষ্ঠ জাতীয়, প্রতিষ্ঠান 
কংগ্রেস জমিদারীপ্রথা বিলোপ এবং, ছুমি- 
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কার্যসূচী গ্রহণ 
করিয়া বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত সম্পূর্ণরূপে 
মানিয়া লইয়াছেন। কিন্ত ভূমি-ব্যবস্থার 
পরিবর্তন সংক্রান্ত কাৰ্য্যসূচী অনুসরণ করিতে 
. সর্ধত্রই অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছে। বাজলা 
দেশে লীগ মন্ত্রিগুলী জমিদারীপ্রথা লোপের 
জন্য বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা 
কতদিনে কার্যকরী হইবে তাহা কেহই বলিতে 
পারেন নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রিগুলীগুলি 


ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে তৎপরতার - 


পরিচয় দিতে পারিতেছেন না।. জটিল 
রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্তা, কায়েমী 
স্বার্থের বিরোধিতা প্রভৃতি বহুবিধ বাধার 


স্থষ্টি হইয়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-সমস্তার '; ৯৮ নাতনি রা 


সমাধানের প্রশ্ন ধামাচাপা পড়িতেছে। কিন্ত 
ইতিমধ্যে স্কট ঘনাইয়া উঠিয়াছে। 

' ৯৯৩৩ সালে অধ্যাপক - রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায় কাহার বিখ্যাত '“ভারতের ভূমি 
সমস্তা” (Land Problems in India ) 


যায়।” অধ্যাপক রাধাকমলের এই সতর্কবাণী [8 
আজ বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হইতেছে। | রর 


বাঙ্গলায় তে-ভাগা আন্দোলন, বিহারে 
বখাস্ত আন্দোলন, যুক্তপ্রদেশে কৃষক জমিদারে 
স্বর্ষ, বোম্বাই প্রদেশে ওরলি নামক 
বিক্ষোভ প্রভৃতিকে ধাহারা দল বিশেষের 
উস্কানীর ফল বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা 


কুমার মিত্র, এম. এ 


করিতেছেন, ভারতে কৃষি সঙ্কটের গুরুত্ব 
তাহারা আদৌ উপলদ্ধি করিতে পারেন 
নাই। . 

ভারতের দেশীয় শিমগুলিকে প্রথমে 
শক্তিপ্রয়োগে এবং পরে রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক আধিপত্যের, জোরে ধ্বংস করিয়াই 
এদেশে বৃটিশ মাল চালু করা হয়। ইহার 
অনিবাধ্য পরিণতি স্বরূপ জমির উপর চাপ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে জন- 
সাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য ও অসস্তোষ বাড়িয়া 
যায়। 

অসস্তষ্ট জনসাধারণকে দমন করিয়া 
রাখিবার এবং ভারতবর্ষকে বৃটেনের চিরস্থায়ী 
বাজারে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই কাধ্যতঃ 
কৃষকদের সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া 
_জমিদারীগ্রথা এবং বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা- 
সথযায়ী প্রয়োজনীয় ভূমি-ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করাহয়। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফল 
হইয়াছে নিম্নরূপ £_(১) জাতীয় অর্থনীতিতে 
কৃষি-ব্যবস্থা ক্রমেই দামঞ্জস্যহীন অবস্থার সৃষ্টি 
করিভেছে। একদিকে জমির উপর চাপ 
পড়িতেছে ও কৃষির অবনতি ঘটিতেছে এবং 
অপর দিকে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হইতেছে। 





(২) কৃষির অবনতি ও অচল অবস্থা--ফসল 


কমিতেছে, শ্রামশক্তির অপচয় হইতেছে, 
কৃষিযোগ্য জমি চাষ হইতেছে না, যে জমিতে 
চাষ হইত, সে জমিতেও চাষ বন্ধ হইতেছে। 
(৩) কৃষকের জমির ক্ষুধা বাড়িয়া চলিয়াছে-_ 
জমি টুকরা টুক্রা.হইয়া যাইতেছে, অধিকাংশ 
জোতেরই আয় এরপ দীড়াইয়াছে যে, তাহাতে 


- জঁবিকানিরব্বাহ করা যায় না। (8) জমিদারী- 
-প্রধার প্রসার-জমি 


দার, তালুকদার, পত্বনী- 
দার, রপত্তনীদার প্রভৃতি অসংখ্য স্বত্বের সৃষ্টি 


বাড়াই : চলিয়াছে এবং . জমি ক্রমেই 
অ-কৃষিজীবী মালিকদের. হাতে চলিয়া 


. যাইতেছে. (৫) দারিপ্র্য বৃদ্ধি পাইবার 


সঙ্গে ' সঙ্গে: কৃষিথণ পর্ববতপ্রমাধ হইয়া 








উঠিয়াছে। (৬) দারিদ্র্য ও খণের পরিণতি 
স্বরূপ জমি ক্রমেই কৃষকদের হস্তচ্যুত হইয়া 
মহাজন ও মালিকশ্রেণীর হাতে চলিয়া 
যাইতেছে এবং ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ এই 
দশ বৎসরের মধ্যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা 
মোট কৃষকসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হইতে এক- 
তৃতীয়াংশে দীড়াইয়াছে। বর্তমানে উহা 
অৰ্দ্ধেক দীড়াইয়াছে বলিলে ভুল হুইবার: 
সম্ভাবনা খুবই কম ৷ . 

ভারতের কৃষি-সঙ্কটের উল্লিখিত লক্ষণ” 
গুলির মধ্যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধিই 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । কারণ ভূমিহীন 
কৃষকই আজ ভারতের কৃষি-সঙ্কটের প্রতীক 
রূপে দেখা দিয়াছে। লক্ষৌ বিশ্ববিদ্তালয়ের- 
অধ্যাপক ডাঃ এ, এম, লরেপ্রো কৃষি-সন্কটের: 
পটভূমিকায় কৃষি-মজুরদের সমন্তা সম্পর্কে 
বিশেষভাবে গবেষণা করিতেছেন। কি ভাবে 
কৃষকরা ভূমিহীন হইতেছে, তাহা তিনি 
পরিষ্ষারভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়া 
ছেন, বর্তমান ছুমি-বযবস্থার ফলে প্রথমতঃ" 
বড় বড় ভূম্যধিকারীর হাতে জমি চলিয়া, 


' গিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ জমি গিয়াছে অ-কৃষি- 


জীবীদের হাতে। ১৯০৭ হইতে ১৯২৬ সালের 
মধ্যে যুক্তপ্রদেশে অ-কৃষিজীবীদের হাতে ৬- 
লক্ষ ৫৪ হাজার একর.জমি চলিয়া গিয়াছে। 
পক্ষান্তরে এ সময়ের মধ্যে কৃষিজীবীদের হাতে 
গিয়াছে মাত্র ৪ লক্ষ ১৮ হাঁজার একর জমি ।' 
পাঞ্জাবে ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ সালের মধ্যে: 
শতকরা ৩৭ জন জমির মালিক জমি বেচিয়া. 


. দিয়া ভূমিহীন কৃষি-মজুরে পরিণত হইয়াছে।' 


বাঙ্গলায় যশোহর জেলায় জমি বিক্রয়ের: 
পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। প্রতি দশ বৎসরে যথাক্রমে 
ময়মনসিংহ, যশোহর এবং মেদিনীপুর জেলার' 
মোট আবাদী জমির শতকরা ২৫, ১৫ ও ৭ 
ভাগ হস্তাস্তরিত , হইয়া থাকে । ৰীরভূম,, 
ুদাবাদ ও বর্ধমানের বিপুল পরিমাণ চাষের 
জমি বিদেশী মহাজ্জনদের হাতে চলিয়া 


০ গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ১৯২১ হইতে ১৯৩১ 
1 সাল এই দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা প্রায় 





INDIAN STEEL FURNIT, টিপু co 
2, CLIVE STREET, CALCUTTA. 





৬০ ভাগ জমি অ-কৃষিজীবীদের নিকট 


ৰ MR 


কোন কোন অঞ্চলে মাড়োয়ারী, বাণিয়া 


Er ] এবং দিক, সম্প্রদায়ের মহাজনরা অর্থনৈতিক 
্টী বিপদন্বরপ হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহারা 


| খণ দিয়া এবং জয়ি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিয়া 


ক্ৰমে ক্রমে কৃষকদের জমি হস্তগত করে। 


জমি হস্তগত করার পর ইহারা নূতন প্রজা 


৩০শে জুন, ১৯৪৭] 


পত্তন না করিয়া বা মজুরী দিয়া লোক রাখিয়া 
জমি চাষ না করিয়া পুরাতন রায়তদের 
প্রজারপে রাখিয়া জমি চাষ করায় এবং নির্দিষ্ট 
হারে ফসলের অংশ দিতে ( ফসলের পরিমাণ 
যাহাই হউক না কেন) বাধ্য করে। এই 
ভাবে শুধু যে ভূম্যধিকারী বা মহাজনদের 
হাতে জমি চলিয়া যাইতেছে তাহা নহে, 
অবস্থাপন্ন কৃষকদের হাতেও দরিদ্র কৃষকদের 


অধিকাংশ জমি চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, 
অপর দিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে শুধু অন? বা 
কৃষি মজুরই আছে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৫. 
হাজার ৩ শত ৫৭ জন। যে সমস্ত শ্রমিককে 
কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা হয় নী, 
( unspecified labour ) অথচ যাহারা 
প্রধানতঃ চাষের কাজ করিয়াই জীবিকা নির্ববাহ 
, করে, তাহাদের ধরিলে ভূমিহীন অমিকের সংখ্যা 


দ্াড়াইবে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৩ হাজার ৯ শত 


৯৯। আর “ভূমিহীন” বলিতে যদি মালিকানা 
স্বত্বের অভাব বুঝায়, তাহা হইলে ১৯৩১ সনে 
ভারতবর্ষে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল ৬ 
কোঁটি ৬৮ লক্ষ ৭৭ হাজীর ৯ শত ৩। অর্থাৎ 
কৃষিকার্ধ্যে নিযুক্ত মোট লোকসংখ্যার ছুই- 
তৃতীয়াংশ । যদি নূতন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে 
বর্তমানে স্বত্বহীন 'কৃষকরা স্থায়ী স্বত্ব লাভ 
করিবে বলিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও কৃষি 
মজুরের মোট ' সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও 
অধিক লোক ভূমিহীন শ্রমিকই রহিয়া যাইবে । 
ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্তমানের কথা৷ 
চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত 
প্রায় ৭ কোটি লোকের এক-তৃতীয়াংশ ভাসিয়। 
বেড়ানো ক্ষেত-মজুর এবং ছুই-তৃতীয়াংশেরও 
অধিক ভূমিহীন । ' | এ 


কৃষিস্ষট যে চরমে উঠিয়াছে তাহা 


উল্লিখিত ' তথ্যগুলিই প্রমাণ করে। কৃষি- 
সঙ্কটের চরমাবস্থাই 'আঁজিকার দিনে ভারতবর্ষে 
ব্যাপক বিক্ষোভের আকারে দেখা দিতেছে। 
ভারতব্যাগী শ্রমিক বিক্ষোভের সহিতও এই 
কৃষক বিক্ষোভের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে । 
অধ্যাপক 'রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন, 
‘The problem of industrial unrest 
is connected closely with the 
growth of the landless class in the 
villages, -which is both a social and 
economic menace to the country.” 


আখিক জগৎ 


১৭৯ 





অর্থাৎ সহরে শ্রমিক অশান্তির সমস্তার সহিত n৷৪e৮i০৪১]৫” অর্থাৎ কৃষিব্যবস্থা ভাঙ্গিয়াই 
গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধির ঘনিষ্ট পড়িয়াছে, কাজেই এখনই সমাজের নূতন 





যোগ রহিয়াছে । ইহা সামাজিক ও আধিক সংগঠন অনিবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 


উভয় দিক হইতেই দেশের বিপদস্বরূপ |. 
ডাঃ লোরেঞ্রো কৃষি-সঙ্কটের গুরুত্বের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ফরাসী বিপ্লব ও 
রুশ বিপ্লবের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ ছাড়া 
ফ্রান্স ও রুশিয়া কৃষি-সঙ্কটকে এড়াইতে পারে 


চলিয়াছে বলিয়া তিনি বা J রণ Welfare, March, 1945—A. M: 


করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষ কোন্‌ পথে অগ্রসর হইবে ভাহা 
জানি না, তবে ১৯৩৩ সালে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যে ফ্রুব 
সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত নেহেরু 
বলিয়াছিলেন, “The agrarian system 
has already collapsed and the new 
organisation Of society is already 





গ্ৰন্থপঞ্জী £_ 


(3) India To-day —R. Palme 


Dutt. 


(২) Land Problems of India 


‘— Radha Kamal Mukherjee, 


| র পরি তে) Agricultural Workers in 
নাই। i সেই দিকে India—Indian Journal of Social 


Lorenzo. 











ingle 
118 
1 


ও 












bp 

0 Bf 

i - 
19889 


ol 
৫ 


মর্দন (১ 


S380) লি... ... " 


* লা প পুর), ০... বো শব ই 7 





EY 


/ 


. জীবন-বীমার ক্ষেত্রে আজকাল এ প্রশ্ন 
অনেকেরই মনে জাগে যে, আমরা জীবন- 
বীমা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও 
শিক্ষা প্রচারকল্পলে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া তাহা- 
দিগকে জীবন-বীমার প্রতি আগ্রহশীল করিয়া 
তুলিব, অথবা বহু বৎসর ধরিয়া আমাদের 
যে'আধিক সম্পদ বা সঙ্গতি গড়িয়া উঠিয়াছে 
ততসম্পর্কে "বিজ্ঞাপন দিয়া তাক্‌ লাগাইয়া 
দিব। -' 

এ বিষয়ে বিলাতের বীমা-সম্পাদক ও 
প্রচারকদের মধ্যে বহু আলোচনা অপৰ্য্যন্ত 
হইয়া গিয়াছে। আমেরিকায় বীমা- 
বিজ্ঞাপনগুলি একটি বিশিষ্ট আদর্শে নিয়ন্ত্রিত 
হয়, তাহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় 
সেখানকার বীমা কোম্পানীগুলির উদ্দেশ্যই 
হইতেছে বিজ্ঞাপন দ্বারা জনসাধারণকে জীবন- 
বীমা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও ওয়াকিবহাল করিয়া 


তোলা। কি করিয়া জীবন-বীমার দ্বারা- 


মানুষের দিনগুলি নিরাপদ, নিরুছিগ্ন ও 
অভাবশূম্ত হইতে পারে- অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত 
এবং আকস্মিক বিপদে মানুষের ভবিষ্যৎ 


জীবন-__পারিবারিক নুখ-শান্তিই বা কি' 


উপায়ে সংরক্ষিত হইতে পারে, আমেরিকার 
বীমা-কোম্পানীগুলির বিজ্ঞাপন সেইভাবেই 
প্রচারিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া 
আমেরিকার বীমা কোম্পানীগুলি জাতির 
স্বাস্থ্য ও কল্যাণবিধানের জন্য বহুলপ্রচারিত 
বিজ্ঞাপনের লাহায্যে প্রচারকাধ্য চালাইয়া 
থাকেন। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান 
কোম্পানীকে (বীমাকারীই উহার অংশীদার ) 
এ বিষয়ে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। এই 
সকল বিজ্ঞাপনের শিক্ষা ও প্রতিষেধমূলক 
প্রচারে জনসাধারণ ক্যানসার, টাইফয়েড 
' প্রভৃতি রোগের বিপদ সম্পর্কে অবহিত হইয়া 
থাকে । আমাদের দেশের মত “হরে 
ভয়ানক কলেরা দেখা দিয়াছে__অবিলম্বে 
টিকা লউন” এই জাতীয় বিজ্ঞাপন না দিয়া 
রোগের লক্ষণ, সময় থাকিতে প্রতিষেধক 
ব্যবস্থা, সুচিকিৎসাতে কত বেশীসংখ্যক 
রোগীর জীবন রক্ষা হইতেছে, ইত্যাদি আশা- 
প্রদ তথ্যসম্বলিত এই সকল বিজ্ঞাপনে 
জন-স্বাস্থ্য রক্ষার পথকে সুগম করা 
হইতেছে । 


উদাহরণন্থরূপ লা যাইতে পারে. 


‘Collier's Times, Saturday Evening 


Post, Ladies Home Journal, 


Good Housekeeping, Cosmopo- 


litan, Mcall's American Ma ga- 
Zine, Women's Home Companion, 


"একথা সত্য !” 


--শ্রীসাবিক্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


National Geographic, Parents, Red 
Book-_পত্রিকাগুলির সর্বসমেত প্রচার 
সংখ্যা ৩০,০০০,০০০ তিন কোটিরও অধিক । 
এই পত্রিকাগুলিতে দুই রঙে ছাপা “ক্যান্সার 
ও. তাহার. আশাপ্রদ দিক” শিরোনামায় পূর্ণ 
পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ছাপা .. হইয়াছে। এরূপ 
উদাহরণে ভারতীয় : রীমা কোম্পানীগুলি 
নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু পরিমাণ অবহিত 
হইলে আশাদ্িত হওয়া যায়। জাতির স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ, কোম্পানী 
যে কতখানি চিন্তা করেন, এই প্রকার বিজ্ঞাপন 
প্রচার হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 
“ক্যান্সার” বিষয়ক বিজ্ঞাপনটির কথাই ধরা 
যাক। রোগের লক্ষণ_তার বিস্তৃতি- সম্পর্কে 
বলার পর-রোগীকে ভরসা দিয়া বলা. 


হইতেছে যে, এই রোগের চিকিৎসা ব্যাপারে . 


এযাবৎকাল পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও ওুঁষধ 
ইত্যাদির এমনই উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে 
যে, রোগগ্রত্ত হইলে হতাশ হইবার একেবারেই 


কারণ নাই। কারঞ, ব্যবস্থা অনুযায়ী সাবধান 


হইলে, 'প্রতিবিধানের জন্য তৎপর হইলে শত 
শত রোগী যে আরোগ্যলাভ করিতেছে এমন 
অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁয়। এই প্রকার 
বিজ্ঞাপন কোম্পানীর আধিক সঙ্গতি বা 
সম্পদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিচয় দিতে 
চাহে না। তন্রাচ__ইহার উদ্দেশ্য, সামাজিক 
সমস্তা সমাধানের প্রতি আগ্রহ ও চেষ্টার জন্য 
জনসাধারণ স্বভাবতঃই এই কোম্পানীর প্রতি 
আকৃষ্ট হইবে। ইহাকেই বলা হইয়া থাকে 
psychological appeal বা “মনস্তাত্বিক 
আবেদন” । 

Philadelphia Girad Life In- 
surance: Company’র বছলপ্রচারিত 
পেচকের ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপনের শিরোনামা 
“তান” (15401), বক্তব্য বিষয় অতি 
সংক্ষিপ্ত কিন্ত বিশেষ অর্থপূর্ণ যথা £ “খাঁহারা 
অনিশ্চিত আর্থিক দুর্গতির অন্ধকারের মধ্যে 
জীবন-বীমার সঞ্চয়ের সার্থকতা দেখিতে 
পান, নরনারী-নিব্র্িশেষে তাঁহারা যে জ্ঞানী 
ইহার মধ্যেও কোম্পানীর 
সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার বা! সাকল্য বীমার অঙ্ক নাই, 
অথচ লোকের মনোযোগ আকর্ষণের পক্ষে 
ইহার কার্যকারিতা অবিসংবাদী। “পরম 
নির্ভর” ( A Great Reliance) আর একটি 
এই ধরণের বিজ্ঞাপন_Massachusetts 
Mutual Life Insurance Company’র 
দ্বারা প্রকাশিত, ' ওই বিজ্ঞাপনে বলা 
হইয়াছে যে, কালের তুলনায় আমার্দের জীবন 
খুব স্বপ্পকালস্থায়ী। আমরা উপলব্ধি করি 


বীমা- বিজ্ঞাপন ও. জোবশিক্ষা - 


যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের . অনেক 
কাজ করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে বাধা- 
বিপৃত্তিরও অস্ত নাই- পরিকল্পনা অনুযায়ী 
কাজ সম্পন্ন করার পূর্বের কত জীবনের অবসান 
ঘটে, দৈহিক অক্ষমতার জন্য কত পরিকল্পনা 
কাধ্যে পরিণত. করা সম্ভব হয় না। সেই 
কারণে জীবন-বীমা মানুষের পরম নির্ভররূপে 
সমাদৃত হইয়াছে। কারণ জীবন-বীমায় 
মানুষের ভবিষ্যৎ সংরক্ষিত হয়,_যে ভবিষ্যৎ 
অদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট . বলিয়াই ইহা সর্ববৃহৎ 
ভুয়াখেলার নামান্তর মাত্র। মানুষের 
উচ্চাকাজক্ষা, সাধু সম্বল্প, অব্যর্থ পরিকল্পনা 
থাকিতে পারে, কিন্ত মৃত্যু বা অঙ্গহানির একটি 
আঘাতে সকলই ধুলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে । 
বিশেষ অর্থশালী না হইলে জীবন-বীমার উপর 
নির্ভর করা ছাড়া অন্ত উপায়, নাই” ইহাই 
বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয়__না, আছে তাহাতে 
কোম্পানীর বয়সের কথা, না আছে সম্পত্তির 
পরিমাপ, পৃরিচালন কৃতিত্ব, অথবা বৈষয়িক 
প্রতিষ্ঠার কথা। কিন্ত সাধারণ লোকের 
পক্ষে এই বিজ্ঞাপনটি সম্পূর্ণ বোধগম্য এবং 
যদি তাহার জীবন-বীমার বিরুদ্ধে বিশেষ 
কোনও বিতৃষ্ণা না থাকে তাহা হইলে- সেই 
ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয়টি সম্বন্ধে 
গভীরভাবে চিন্তা করিবে এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ সেইভাবেই অগ্রসর হইবে। 
_বীমা-বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে 
কিভাবে জ্রনমতকে বীমা-উম্বুখী করা যায়। 
কোনও একটি বিশেষ কোম্পানী সম্বন্ধে চিন্তা 
করা এক কথা, আর তাহারই সঙ্গে চিন্তায় ও.. 
কৰ্ম্মে সহযোগিতা করিয়া সত্যসত্যই জীবন-. 
বীমার দ্বারা ভবিষ্যৎ সংস্থান করিয়া ফেলা 


আর এক কথা। হয়ত কোনও কোম্পানী 


কোঁটি, কোটি টাকার .পলিসি বিক্রয় করিয়া 
থাকেন, তাহার সম্পত্তি, বীমা তহবিল, আয় 
প্রভৃতির অঙ্ক হয়ত আমাদের কর়নারও 
অতীত । কোটি কোটি টাকার অঙ্কের 
কেয়ারী দেখিয়া মনে হইতে পারে-_সাবাস! 
কত বড়ই না জানি .এই বীমা কোম্পানীটি । 
কিন্তু তাহাতে আমি কেন যে জীবন-বীমা 
করিব, তাহার কোনও যুক্তি ও প্রেরণা ইহাতে 
নাই। জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশ লোকের 
কাছে Balance sheet বা উদ্ধর্ত-পত্রের 
কোনও মূল্যই নাই, কারণ সাকল্য সম্পত্তি 
(83526) ও লাভ (profit) একই অর্থে গণ্য. 
করা তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নহে ৷ এই 
কারণেই ইহা খুবই খের কথ। যে, সংঘবদ্ধ- 
ভাবে ত দুরের : কথা--অধিকাংশ, কোম্পানীর 
তরফ), হইতে , জনসাধারণকে. এই. সকল, 
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আর্থিক জগৎ: 





প্রাথমিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার কোনও 
চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় না। ইহার কারণ-_-হয় 
তাহারা জীবন-বীমা সম্পর্কে জনমতের 
কোনও খবরই রাখেন না, অথবা 
জীবন-বীমা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ বা বিকৃত 
ধারণা যে বীমা-ব্যবসায়ের পক্ষে কতখানি 
হানিকর, সে সম্বন্ধে তাহাদের সম্যক - জ্ঞানও 
নাই । 

ডে পুজি 
উচিত ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে জীবন-বীমার 


কি লাভ ও উপকার ,হইতে পারে তাহার 
প্রচার বীমা-বিজ্ঞাপনে কোম্পানীবিশেষের 
আয় ও সম্পত্তির অঙ্ক অপেক্ষা অধিকতর 
কার্যকরী । কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব 
অপেক্ষা সাধারণ-লোকের কাছে জীবন-বীমার 
-আধিক লাভালাভ ও সাংসারিক সুখ-ব্বাচ্ছন্দ্য 


ও নিরাপত্তার কথা অধিকতর আকর্ষণীয়। 


বীমা-বিজ্ঞাপনে সেই কারণে কোম্পানীর 
টাকার অঙ্কের দিকটা গৌণ রাখিয়া বীমা সম্বন্ধে 
জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর জোর 
“দেওয়া কর্তব্য । সম্মিলিতভাবেই হউক, আর 
কোম্পানীবিশেষের তরফ হইতেই হউক, 
বীমা-বিজ্ঞাপন দ্বারা যাহাতে বীম! বিষয়ে 
জনসাধারণের জ্ঞান ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়-_ 










চলতি হিসাব ৭ তত 
সেভিৎস ব্যাস্ত -- 


৬ মাসের জন্য 
১ বৎসরের জন্য 


সাংসারিক. জীবনের বিপদ ও ঝুঁকি সম্বন্ধে. 


যাহাতে তাহারা অধিকতর অবহিত হয়, 
৷ কোম্পানী । ইহার মধ্যে একটি সর্ত এই ছিল 


তৎ্প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার । 
সম্প্রতি কোম্পানীগুলির পক্ষ হইতে 
সম্মিলিতভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কতখানি 


সুযোগ ও সার্থকতা আছে, তছিষয়ে বিলাতে, 


বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে যাহাতে 


' বিজ্ঞাপনের বছল প্রচার হয় এই' উদ্দেশ্যে | 


তখন এমন কথাও উঠিয়াছিল যে, বিজ্ঞাপন 
দিবার একেবারেই কোনও সার্থকতা আছে 
কিনা। পক্ষে ও বিপক্ষে একাধিক মতামত 
সংগৃহীত হইল, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছু হইল না। 
যাহা হউক, ইতিপূর্বে জীবন-বীমার জ্ঞান 
প্রচারকল্পে' “Institutional Campaign” 
অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহারই 


মারফতে.কাজ্জ, চালান যায় কি না, সে বিষয়ে = 


অনুসন্ধান কমিটি বসিয়াছিল। বিদায় গ্রহণ 


করিয়াছেন এমন ' কয়েকজন ' খ্যাতনামা, 


এক্‌চুয়ারী এই কমিটিতে কাজ করিয়াছিলেন। 


এই প্রকার, পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার 
পক্ষে সকল কোম্পানীর কতৃপক্ষদের মত' 


আছে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছিল । উদ্দেশ্য এই ছিল যে-_পত্রিকা- 
গুলির মধ্যে সকল কোম্পানীর পক্ষ হইতে 


সমবেতভাবে বিজ্ঞাপনের জন্য স্থান সংগ্রহ. 
করা হইবে এবং জীবন-বীমার প্রয়োজন ও | 


EE ক্যালকাটা ব্যাক শর 


কি ইক ই কলিকাতা 


ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান ই. 


শ্রীযুক্ত ঢারুচন্্র দত্ত, আই-সি-এদ (অবসরপ্রাপ্ত) 


সংশোধিত সুদের হার ই 


বিজ্ঞাপন প্রচারের পরিকল্পনাও 


১৮১ 


উপকার সম্পর্কে প্রচারকার্য্য- চালান হইবে 
এবং “তাহার ব্যয় বহন করিবেন প্রত্যেক 


যে, সকল কোম্পানীকেই সর্বসম্মতিক্রমে এই 
সম্মিলিত বিজ্ঞাপনের সাপক্ষে দাড়াইতে হইবে। 
এই সর্ভের জন্যই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইয়া যায় 
কারণ অনেক কোম্পানীতেই তাহাদের নিজস্ব 


বিজ্ঞাপন বিভাগ আছে. এবং ক্রমঃগ্রসারিত 


পরিকল্পনা ও কার্ধ্যম্থচি অনুসারে তাহাদের 
বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়া থাকে। তাহারা 
হাতে হাতে ফলও ভাল পাইয়া থাকেন। নূতন 
বীমার কাজও তাহাতে বিস্তৃতি লাভ করে। 
কাজেই তাহাদের পক্ষে নিজেদের ইতিপূর্ব্রে 
প্রতিষ্ঠিত বিভাগীয় কাজ্জকর্ম্ম একেবারে বন্ধ 
করিয়া দেওয়া আর সম্ভব হইল না। চেষ্টা 
করিলেও যে ভারতবর্ষে এমন একটি সম্মিলিত 
সব্ধ" 
সন্মতিক্ৰমে গৃহীত হইত, একথা আমাদেরও 
মনে হয় না।; 

,আমরা দেখিতেছি, ভারতীয় কোম্পানী- 
গুলির মধ্যে এমন কোম্পানীও আছেন 
যাহারা ব্যয়ের . নতম, হারের জন্য 


ই গৌরববোধ করেন, কিন্তু অপন্দ্ধ বাক্য ও 


বিশৃঙ্খগ বিজ্ঞাপন প্রচারের নিক্ষলতা সম্বন্ধে 
তাঁহারা একেবারেই অবহিত নহেন। . 
কিন্তু .ভারতাঁয় বীমার ক্ষেত্রে ইহা আমরা 





ফোন £ কলিঃ-_২১২৫-৬৪৮৩ 
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আর্থিক জগৎ : 





নিতাই ঘটিতে দেখিতেছি। সাধারণ 'মামুষ 
কোম্পানীর সম্পত্তির বহর বা দাবী, মিটানর' 


অঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে. না। কারণ. 
সে জানে না কেন সে জীবন-বীমা করিবে, : 


এবং জানিলেও কেন সে কোম্পানীবিশেষেই 

তাহার জীবন-বীমা করিবে, তাহাও " তাহার 

মাথায় আসে না। ঃ ks 
সেই কারণে বিজ্ঞাপনদাতা- তথাকথিত 


বীমার বুলি এড়াইয়া চলিবেন ইহা. বাঞ্ছনীয় ' 


নহে। বীমা-বিজ্ঞাপনে চির-প্রচলিত গণিত 
শাত্সের বড় রড় অঙ্ক বিজ্ঞাপিত :করা অপেক্ষা 
যাঁহারা জীবন-বীমা করিবেন, 


করা উচিত। 


অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন । .. রি 
ইহার বিরুদ্ধে এই বলিয়া" তর্ক করা হয় 


যে, কত বৎসরের কোম্পানী, কতদুর বিস্তৃত 


তাহার কন্ক্ষেত্র, কত বেশী তাহার আর্ধিক 
সঙ্গতি-এ সব কথা প্রচার নী করিলে 


সাধারণ লোক কোম্পানীর , উপর বিশ্বাস 


স্থাপন করিবে কেন এবং সেই কোম্পানীতে 


বীমাই বা করিবে কেমন করিয়া? কিন্ত বেশী 
., দিনের কোম্পানী: 'বা বেশী। পরিমাণ আর্থিক 


সঙ্গতিই কোম্পানী" নিব্বাচনের প্রকৃষ্ট মাপ- 
কাঠি নহে। একথা সত্য যে, দাবী মিটানর 
মতি আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা, এ কথা 
সাধারণকে জানান দরকার । কিন্তু ইহারও 
বিপরীত যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে, যথা 
কোম্পানীর বিপুল আর্থিক সঙ্গতির কথা 
জগতকে জানাইয়া লাভ কি, যদি না জন- 
সাধারণ বুঝিতে পারে সেই বিপুল সঞ্চিত 


অর্থের প্রয়োজন কি এবং সেই অর্থের দ্বারা 


. অন্তরকে উহার প্রয়োজন ও: উপকারিতা ' 
সম্পর্কে উদ্,দ্ধ করিবার মত বাক্য ব্যবহার: 
বীমা বিক্রয়ের রীতিপদ্ধতি ও" 


কাধ্যক্রম সম্বন্ধেও বিজ্ঞাপনদাতার জ্ঞান ও" 
:=২: কোম্পানীতে বীমা করিবার জ্য. আসিলাম__ 
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তাহাদেরই বা কি উপকার হইবে । কোম্পানী- 
গুলির কল্পনাশক্তিকে সেইজন্য তথাকথিত 
সংখ্যা ও তথ্যের . মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে 
চলিবে না। উচ্চাঙ্গের ফলপ্রদ বিজ্ঞাপনের 
জন্য ব্যয় করিতে হয় সত্য, কিন্ত সামান্য কিছু 
ব্যয় করিয়া, অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা যেমন 
তেমন করিয়া কিছু কিছু বিজ্ঞাপন দিয়া 
উদ্দেশ্য নিষ্ফল করার অপেক্ষা যাহাতে 
জনসাধারণের. মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে, 
জীবন-বীমার. আসল. মূল্য সম্বন্ধে যাহাতে 
তাঁহারা অবহিত হয় এবং রিজ্ঞাপনের ভাব, 
ভাষা ও রচনার গুণে যাহাতে পাঠকের মন 


' আকৃষ্ট হয়-_সেই প্রকার ব্যবস্থা করা ব্যয়- 


সাপেক্ষ ‘হইলেও তাহার যথেষ্ট সার্থকতা 


আছে। 

. কোম্পানী কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কেহ যদি 
এমন কথা বলেন যে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন 
ছাপাইয়া' কোনও ফল হয় না--কারণ "অমুক 
কাগজের অমুক বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া আপনাদের 


'এমন.কথা কেহ কোনও দিন বলে নাই, তাহা 
হইলে সে কথার কোনও জবাব না দিয়া মনে 
করিতে টা যে, উক্ত “ব্যক্তিটির বেতনের. 
অঙ্ক যতই মোটা হউক, ইহাতে তাহার 
মোটা বুদ্ধিরই” পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
তাহার যুক্তি Nuffield, Ford বা Austin 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষেরাও দিতে পারিতেন, 
কিন্তু তাহারা সেরূপ যুক্তি না দিয়া কাগজে 
বিজ্ঞাপন দেন এবং সে বিজ্ঞাপনের উপর' 
নির্ভর করিয়া লাভবানই হইতেছেন। কোনও 
কোনও স্থলে বিজ্ঞাপনের সহিত “কুপন” দিয়া 
কতগুলি জবাব . পাওয়া যায়, তাহার পরীক্ষা 
কর! যাইতে পারে। ইহাকে “Coupon” 
অথবা “Keyed” বিজ্ঞাপন বলে। কিন্তু 
বীমা-বিজ্ঞাপনের ফলাফল ..ধরিতে হইবে. 
তাঁহার সমগ্র প্রচারের দিক হইতে . বিচার 
করিয়া- ব্যাপক প্রচারের উপর' জীবন-বীমার 
ব্যবসা নির্ভর করে। কাগজের “কুপন” কাটিয়া 
কতজন ( Prospectus ) প্রস্পেক্টাস, 
প্রপোসাল ফন (Proposal form) চাহিল, 
তাহার হিসাবে বীমা- বিজ্ঞাপনের . সার্থকতার 




















অপূৰ্ব্ব সাফল্য! 


১৯৪৬ সালে লুজ প্রদানের রেকর্ড ই 


শিক 


(গত বছরের রেকর্ড থেকে ২৫% বেশী) 


 দিটিজেশ ঘব ইণ্ডিয়া 


মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোঁং লিঃ 
১৭৭-৭, চিতনজন এভিনিউ, কলিকাতা] ৷ 
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি, এস, নারায়ণ - 





ম্যানেজার ' 
মিঃ বি, বি. মজুমদার, বি-এ ; এল, এল, বি 
এজেন্দী ম্যানেজার মিঃ পি, চক্রবর্তী 





মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বি-এল 





»বি-এ। 


করা যায়। 


বিচার করা চলে না। ইহা ফুল বা শাক- 
সবজির - তালিকাপত্র "চাওয়া ' নহে--ইহার' 
গুরুত্ব সমাজ-জীবনে ব্যাপক বলিয়াই বিস্তৃত 
ক্ষেত্রে জীবন-বীমার গ্রচার-কার্য্ের প্রয়োজন 
আছে এবং তাহার ফল প্রত্যক্ষ না হইলেও: 
অপরিমেয়। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে 
যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি কোম্পানীর কথা বাদ দিলে 


' সাধারণতঃ ভারতীয় বীমা-বিজ্ঞাপন পাঠক- 


সাধারণকে অনুপ্রাণিত করে না। গ্রেট 
ব্রিটেনের উদাহরণও.. প্রায় -একই পর্য্যায়ে 
পড়ে। বিজ্ঞাপন-বিশারদগণ ইহাকে 40৭11 
and unattractive reading” বলিয়াছেন | 
এইরূপ বিশেষত্বহীন মামুলী বিজ্ঞাপনের 
অপব্যয় হইতে কোম্পানীগুলিকে অবশ্যই 
বাঁচাইতে হইবে । ইহার একমাত্র কারণ 
কল্পনাশক্তির অভাব, জনসাধারণের মন' 
সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা। কিন্ত 
আমেরিকার বিজ্ঞাপনের মধ্যে এমন কতক- 
গুলি হৃদয়গ্রাহী গল্প, কথা বা ঘটনার উল্লেখ 
থাকে যে, তাহার দ্বার! বিজ্ঞাপনগুলি সহজেই 
পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে- ভবিষ্যৎ 
ধীমাকারীদের শিক্ষার জন্য সচিত্র বিজ্ঞাপনের- 
বৈচিত্র্য অন্তরকে জীবন-বীয়ার প্রতি উন্মুখী 
করিয়াতোলে। . .. 

কোনও ব্যবসা__-বিশেষতঃ বীমা-ব্যবসা' 
জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণার উপর 
উন্নতিলাভ করিতে পারে না। অনেকের 
এমন ধারণাও আছে যে, বিপুল অর্থভাণ্ডার' 
গড়িয়া তোলাই হইতেছে বীমা-ব্যবসায়ের 
উদ্দেশ্য । সঞ্চয়ের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত 
রাখিব-_বীমা করিতে যাইব কেন ?- অথব' 
ব্যবসায়ী বীমা করিবে কেন, তাহার অর্থের 
অভাব কি? সে টাকা ব্যবসাঁতে খাটাইলে 
লাভ নিশ্চিত। অথবা ধনী বা জমিদার কেন' 
বীমা করিবে? তাহার উত্তরাধিকারীদের, 
কখনও অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইবে না,, 
ইত্যাদি ইত্যাদি । বিজ্ঞাপনে ও প্রচার- 
পুস্তিকায় এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত 
এদিক দিয়! আমেরিকার 
বিজ্ঞাপনসমূহ আমাদের আদর্শ হইতে পারে ।' 


সুতরাং দেখা গেল যে, বীমা-ব্যবসায়ে 


৭. বিজ্ঞাপনের বিশেষ প্রয়োজন আছে, সার্থকতাও 
- যথেষ্ট আছে। তবে কোন্‌ নীতি ও আদর্শে 


এবং কি পদ্ধতিতে তাহা রচনা করিতে হইবে, . 
কি ভাবে তাহা প্রচারিত হইলে তাহার 


"ব্যাপক ফল আমাদিগকে উন্নতির পথে দিন 


দিন অগ্রসর করিয়া দিবে-_বীমা-ব্যবসা ও 
বীমা কোম্পানীগুলিকে জনপ্রিয়, নির্ভরযোগ্য 
এবং জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানরূপে সমাদৃত 
করাইবে, তাহা অবশ্তাই গভীর চিন্তার বিষয় ।' 
কিন্ত একটি বিষয় আজ আমরা অনুভব 
করিতেছি যে, কোম্পানীর মূলধন, সম্পত্তি, 
বয়স এবং সঞ্চিত তহবিল সম্বন্ধে ঢাক ঢোল 
পিটিয়া প্রচার অপেক্ষা জনসাধারণকে বীমা: 
সম্বন্ধে শিক্ষিত ও আগ্রহশীল করার প্রয়োজন 
বেশী । 'বিজ্ঞীপন রচনাঁও এক একটি স্থষ্টি 
বিশেষজ্ঞের মন সেখানে সক্রিয়! কল্পন! 
অনুভূতি ও সমাজপ্রীতির ভিত্তিতে এমন: 


বিজ্ঞাপন সাধারণ্যে প্রচার করিতে হইবে,. 


যাহার ছারা ভারতবর্ষে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি 
জাতি ও সমাজের মর্ম্মস্থলে শঅন্ধা ও কৃতজ্ঞতার! 


লাস ভানিন্যাৰ আলো পাৰে 








প্ল্যানিং সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা কমিটার রিপোর্ট 
মাত্র কয়েকদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই উপদেষ্টা বোর্ড কিছুদিন পূর্বে অন্তর্বর্তী 
সরকারের আগ্রহে গঠিত হইয়াছিল। গত 
মহাযুদ্ধের সময় হইতে যুদ্ধোত্তর শিল্পসংগঠন 
এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাতিগঠনের কথা 
বহু বার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শোনা 
গিয়াছে । জনমতের চাপে পড়িয়া ,তদানীস্তন 
ভারত সরকারকে একটি প্ল্যানিং ও পুনর্গঠন 
বিভাগ প্রবর্তন করিতে দেখা গিয়াছিল এবং 
বিখ্যাত শিল্পপতি স্তর আর্দেশির দালাল এই 
বিভাগের কার্ষভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
, জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে কিছু কিছু মূল্যবান 
তথ্য এই বিভাগের সাহায্যে সং 
হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্যন্তই ছিল ইহার 
ক্ষমতার সীমান1। চারিদিকে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক 


স্বার্থের খাড়া পাহারা; উহাকে অতিক্রম 


করিয়া জাতীয় মুক্তির পথ অনুসরণ করা স্তর 
আর্দেশিরের পক্ষেও , অসম্ভব হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। এই বিভাগের সঙ্গে যে-সকল 
ভারতীয় অর্থনীতিবিদ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, 
নিজেদের সকল উদ্যম ব্যর্থতায় পর্যবসিত 


পরিকল্মনান পথ 


_ স্্রীধীরেশচজ্্ ভট্টাচার্য্য, এম-এ 


হইতে দেখিয়া তাহাদের ক্ষোভের সীমা ছিল 
না! বোম্বাইয়ের অর্থনীতিবিদ সি, এন, 
ভকিল এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে এই বিভাগের 
কর্মপ্রণালীকে নিন্দা করিয়াছিলেন । অবশেষে 
পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া স্যর আদে শির 
দালালকেও পদত্যাগপত্র দাখিল করিতে 
হইয়াছিল ! -অতঃপর ভারত সরকার প্ল্যানিং 
সম্পর্কিত বিভাগটি বিলুপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত 
করেন। এক বিবৃতিমুখে তাহারা বলেন, 
যেহেতু প্ল্যানিং সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির প্রাথমিক 
সন্ধান ও সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে, এবং 
এখন হইতে পরিকল্পিত বিষয়গুলিকে কার্ষে 
পরিণত করিবার ভার অগ্তান্ত বিভাগগুলির 
উপর ন্যস্ত করা সম্ভবপর, সেই হেতু পুনর্গঠন 
বিভাঁগটিকে উঠাইয়া দেওয়াই সমীচীন । বলা 
বাহুল্য, এই বিবৃতিতে পরিকল্পনার সীমারেখা 
সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার আভাস পাওয়া 
ষায়। যেন নানারূপ তথ্য সংগ্রহ ও হিসাব 
প্রস্তুত করাই উন্নয়ন বিভাগের: কাজ, এ 
সকল পরিকল্পনাকে কার্ষে রূপ দিবার কোনো 
দায়িত্ব তাহার নাই। আধুনিক কালে অন্যান্ত 
দেশের পরিকল্পনাসম্মত আথিক বিকাশ সম্বন্ধে 


ধাহার সামান্তও ধারণা আছে, তিনিই 
ভারত সরকারের এই বিবৃতিকে প্রাচীনপন্থী 
এবং বিভ্রান্তিমুলক বলিতে দ্বিধা করিবেন না। 
পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার প্রয়াস একটি 
কেন্দ্রীভূত বিভাগেরই কার্যস্চীর অন্তভুক্ত। 
প্রত্যেকটি বিভাগের পরিকল্পনা-ক্রমকে অন্ত 
বিভাগের পরিকল্পনার সহিত সংযুক্ত রাখা এই 
কেন্দ্রীভূত বিভাগের প্রধান দায়িতব। আধিক 
জীবন নিত্য সঞ্চরমান। সেইজন্য কোনো 
নক্সা-আক! পরিকল্পনাকে অবলম্বন করিয়া 
অন্যান্য বিভাগগুলির পক্ষে অগ্রসর হওয়া 
অসম্ভব, _কিংবা সম্ভব হইলেও অকল্যাণকর ৷. 
দেশ ও কালের মধ্যে অহরহ যে সকল 
পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, মূল পরিকল্পনাকে 
যথাসম্ভব সত্বর তাহার অনুগামী করিবার 
দায়িত্বও এই পরিকল্পনা-বিভাগের। সংখ্যা- 
তত্বের ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে কোনো 
নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইলে তাহাকে বথাযথ- 
ভাবে মূল পরিকল্পনার অস্তর্তা করিয়া 
লওয়াও এই বিভাগের কর্ম। বিশেষত, 
ভারতবর্ষের মতো ফেডার্যাল পদ্ধতিতে 
শাসিত দেশে কোনো এক্যবদ্ধ পরিকল্পনাকে 


দরদ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ব্রা 
' বড়বাজার, শ্তামবাজার, ভবানীপুর, 
বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 


হেড অফিস ১১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত| ৷ 


ফোন £ ক্যাল ৫৯৮৯ 
সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 


উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকান ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ভিরেউর-_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্‌, ডি 








হল 





১৮৪ 


রূপ দিতে হইলে একটা স্বতন্্ব কেন্দ্রীয় 
রিভাগকে পরিকল্পনা কার্ষের জন্য নিধরণরিত 
করিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক । 

পুনগগঠন-বিভাগটিকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার 
পরে তদানীস্তন ভারত সরকারকে বিবিধ 
বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল। কিন্ত এক হিসাবে সরকার যে 
সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। স্মরণ থাকিতে পারে যে, সেই 
সময়ে দেশে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা 
চলিতেছিল এবং বড়লাটের পুরাতন শাসন 
পরিষদ্‌ ভাঙিয়া দিয়া দেশের শাসনভার 
দরকারী উপদেষ্টাদের হাতে শ্যস্ত করা 
হইয়াছিল। ইহাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা 
যথেষ্ট ছিল, কিন্তু পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ 
দিবার জন্য জাতীয় সমর্থন পাইবার 
দাবী. ইহাদের ছিল না। ইহাদের 
অধিকাংশের মধ্যে বিভাগীয় মনোবৃত্তি 
( departmentalism ) অতিমাত্রায় উগ্র 
ছিল, সাৰ্থক এবং সংহত পরিকল্পনা বিধানের 
পক্ষে ইহা মারাত্মক ক্রটি। বিশেষত, পরি- 
কল্পনা-নীতির মধ্যে জাতীয় ভাবের সঞ্চার 
ইহাদের অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই 
সকল কারণে পরিকল্পীনা-বিভাগের বিলোপ: 
সাধন দ্বারা ভারতবর্ষের আর্থিক বিকাশ বিশেষ 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে মনে করিবার কোনো 
হেতু নাই। | 

সময়ের দিক্‌ দিয়া ক্ষতি অবস্তাই হইতে- 
' ছিল। মূলত, রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকেই 
এইজন্য দায়ী করিতে হইবে। অবশেষে 
জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হইল এবং 
জনসাধারণের মনে দেশের আর্থিক সংগঠনের 


প্রশ্ন আবার আলোড়িত হইতে লাগিল ।.. 


অস্তর্বতত সরকার শীত্রই এই বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিবার অবকাশ পাইলেন । ১৯৪৬ সনের 
অক্টোবর মাসে প্ল্যানিং সম্পর্কিত উপদেষ্টা 
বোর্ডের নিয়োগ অনুমোদিত হইল। একথা 
অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, প্রধানত 
পণ্ডিত নেহরুর অর্থনৈতিক দুরদৃষ্টির জন্তাই 
এত সত্বর এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর 
হইয়াছিল। দেশের আঘিক হূর্গতি দূর 
না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ যে রাজনৈতিক 
মুক্তির পরিপূর্ণ আস্বাদ লাভ করিতে পারিবে 
না, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। পরিকল্পনা 
সম্মত উপায় অবলম্বন করিয়াই দেশের 
আঁ্ছিক উন্নতিবিধান সম্ভব। অতএব, 
, প্্যানিং সম্পর্কিত এই বোর্ডের নিয়োগকে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থিক জীবনের 
একটা . স্মরণীয় ঘটনারপে উল্লেখ করা 
চলে । 

এই উপদেষ্টা কমিটীর নিকটে প্রধানত 
. ছইটি বিষয় উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। 


আণক জগৎ 





প্রথমতঃ, এ পর্যন্ত যে-সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত 
- করা হইয়াছে, তাহার সমালোচনা এবং এই 


সকল পরিকল্পনাকে পূর্ণতর করিবার উপায় 
নিদেশি। দ্বিতীয়ত, আর্থিক বিকাশ 
সম্পর্কিত বিভাগগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কীয় 
প্রস্তাব। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পূর্বর্তা 
সরকারের আমলে প্ল্যানিং সম্পর্কিত নানাবিধ 
তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। উপদেষ্টা-বোর্ড 
এই সকল পরিকল্পনা পুংখানুপুংখরূপে অধ্যয়ন 


করিয়া তৎসম্পর্কে নিজেদের মতামত- 


জানাইবেন, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এরূপ 
আশা করা অসংগত। বস্তুত, এ -কার্ষের 
জন্য যে বিশিষ্ট শিল্পবুদ্ধি ও তথ্য-অনুধাবনের 
প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বোর্ড 
শঠিত হয় নাই। সাধারণভাবে পরিকল্পনা- 
সমূহের আভাস গ্রহণ করিয়া! তাহার ভিত্তিতে 
একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিবার জন্য উপদেশ দেওয়াই এই বোর্ডের 
উদ্দেশ্য । মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, 
উপদেষ্টা বোড” এই মূল উদ্দেশ্যকে গ্রহণ 
করিয়াই কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন ; এবং 
বোর্ড তাহার রিপোর্টে প্রধানত পরিকল্পনার, 
আঙ্গিক (65০155190) সম্পর্কেই আলোচনা, 
করিয়াছেন। . "; - 

পিরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সম্পর্কে 
বোর্ড সংক্ষেপে কয়েক কথা মাত্র বলিয়াছেন । 
জনসাধারণের জীবিকা-মান উন্নত করা এবং 
প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির কর্মসংস্থান করাই 
আর্থিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য । কিন্ত 
‘জনসাধারণের জীবিকা-মান উন্নত করা'র 
সহিত ন্যুনতম জীবিকা-মান নিধর্শরণ ও 


সংরক্ষণের কী সম্পর্ক, বোর্ড” তাহা স্পষ্ট: 
করিয়া বলা আবশ্যক : মনে করেন নাই?।' 


পরিকল্পনার সার্থকতা বিধানের জ্রন্য একটি 
নির্ধারিত লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। নতুবা 
পরিকল্পনার পূর্ণ পরিণতি লাভ হইল কিনা, 
দুরত্ব কতটুকু, তাহা নির্ণয় করা অসম্তব। 


ফলে সামান্যতম আয়বৃদ্ধিকেই পরিকল্পনার . 


সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য উপস্থাপিত 
করা সহজ। জাতীয় সংগতির (resources) 
সহিত সামগ্রস্তপূর্ণ একটি সুনিদিষ্টি আয়-সীমা 
নিধারিণ করিয়া তাহার পরে পরিকল্পনার 
কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই সংগত । 

জাতীয় সংগতির দিকে বোর্ড” যথাসাধ্য 
দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। আমাদের দেশে সুদক্ষ 
যন্্রবিদ্‌ এবং উৎপাদক-শক্তির (£৪!) অভাবই 
বড়ো অভাব। এ সম্পর্কে বোর্ড সুবিজ্ঞ 
নির্দেশ দিয়াছেন। শিল্প-সংগঠনের প্রথম 
অবস্থায় বিদেশ হইতে সুদক্ষ যন্ত্শিল্লী আনিয়া 
তাহাদের. সাহায্যে স্বদেশীয় শিল্পিদল গঠন 
করিয়া তোলাই বোভে'র মূল উদ্দেশ্য । কিন্ত 


[ ৩০শে জুন, ১৯৪৭ 


বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া! 
দেশীয় শিল্পপতিগণ যাহাতে এই উদ্দেশ্য 
সাধনে বিত্ব জন্মাইতে না পারেন, সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য শিল্পের উত্পাদক- 
শক্তির কথা বলিতে গিয়া বো” কয়ঙ্গাশিল্পের 
পুনর্গঠনকে উপযুক্ত প্রাধান্য দিতে ক্রুটি করেন 
নাই। 


কিন্ত প্রধানত জাতীয় সংগতির দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া পরিকল্পনা প্রস্তত করা হইলে 
তাহার মধ্যে একটি গুরুতর ক্রটি থাকিবার 
সম্ভাবনা । দেশের কীচামালগুলি অবশ্যই 
দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় শিল্পের দার! ব্যবহৃত 
হওয়া উচিত__এ যুক্তির অর্থনৈতিক মূল্য যে 
কত সামান্য, তাহা আমাদের অনুধাবন করা 
উচিত। অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মূল্যই 
প্রধান বিচার্য। .যে-সকল কাঁচামাল দেশীয় 
শিল্পে ব্যবহৃত হইলে বিদেশী শিল্পদ্রব্যের 
তুলনায় ব্যয়সাপেক্ষ হইবে, দেশের কল্যাণের 
জন্য উহাদিগকে বিদেশে রপ্তানি করিয়া তাহার 
পরিবর্তে বিদেশী শিল্পদ্রব্যের আমদানি করাই 
দংগত। কেবলমাত্র দেশের.অভ্যন্তরে- উৎপন্ন 
কাচামালকেই যদি শিল্প-পরিকল্পনার ভিত্তিবূপে 
গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে , সেই পরিকল্পনা 


. প্রধানত . প্উৎপাদনের . প্ররিকল্পনাই” 


( Production plan) হইয়া দীড়াইবে, 


' তাহাকে “জনকল্যাণের পরিকল্পনা” (Welfare 


Plan) আখ্যা দেওয়া অসম্ভব । ইহার ফলে 
মুষ্টিমেয় শিল্পপতি হয়তো দেশের শিল্প- 
সংগঠনের অজ্তুহাত দেখাইয়া লাভের অংক স্ফীত 
করিবেন; কিন্তু যুক্তিসংগত ( rational ) 
পরিকল্পনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, এ পথে 


তাহার সন্ধান মিলিবে না। আমাদের মনে 


হয়,' উপদেষ্টা বোর্ড প্রধানত জাতীয় শিল্পে 
ব্যবহার্য কাচামালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই 
তাহাদের রিপোর্ট সমাপ্ত করিয়াছেন । পূর্ববর্তী 
আমলে এই সকল কাঁচামালের যে ফিরিস্তি ' 
( Resources Budget) প্ৰস্তত করা 
হইয়াছিল, এবং বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাব্য বিকাশ 
সম্বন্ধে সরকারী বিভাগসমূহ যে-সকল মন্তব্য- 
লিপি সংকলন করিয়াছিল, বোর্ড তাহা সর্বাংশে 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু একাধিক শিল্পের 
সংগঠন, বেস্থলে অভিপ্রেত, শিল্পসমূহের 


“আপেক্ষিক (৫৪৮) উপযোগিতা বিচার 


করিবার প্রশ্নই সেখানে বড়ো এবং 
সেই উদ্দেশ্যে ছুই কিংবা ততোধিক 
শিল্পের উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনা করা 
অপরিহার্য । রি 
বোর্ড নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে» 
দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ( Self-Sufficient ) 
করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই । অতএব 
আমদানি এবং সংগে সংগে রপ্তানি বাণিজ্যের 
প্রশ্নটি অবহেলার যোগ্য নয়। বস্তুত, বিভিন্ন 


৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 


সংগে বিদেশী শিল্পের ব্যয়-সম্বন্ধীয় পরিপূর্ণ 
তথ্য জানা না থাকিলে কোনো যুক্তিসংগত 
শিল্পনিদেশ দেওয়া অসম্ভব। ইহা হইতে 
স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, পরিকল্পনাকে যুক্তির 
“ভিত্তির উপর দাড় করাইতে হইলে ব্যয়- 
"সম্বন্ধীয় তথ্য নিধ'রিণ এবং তদনুসারে জাতীয় 
-সংগতির উপযুক্ত ব্যবহারই হইবে . পরিকল্পনার 
‘উপযুক্ত আঙ্গিক ৷ 

অতএব, বোর্ডের রিপোর্টে যে কেন্দ্রীয় 
সংখ্যাতথ্য বিভাগের (Central Statistical 
”0£80) উল্লেখ করা হুইয়াছে, তাহার কাজের 
সীমা .আরও বিস্তৃততর হওয়া প্রয়োজন । 
“দেশে এবং বিদেশে ইহার তথ্য-আহরণ-কেন্দর 


(Information Centres) স্থাপিত হইবে, 


‘এবং আহরিত তথ্যকে উপযুক্তরূপে বিশ্লেষণ 


প্রতিষ্ঠান ( Planning Commission ) ৩ 
হইতে ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং 
ইহার সহিত ২৫ হইতে ৩০ জন সদস্যের 
একটি পরামর্শ-সভা যুক্ত হইবে। এইরূপ 
একটি সঞ্চালক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা 


সম্পর্কে আমরা বোর্ডের সহিত একমত । কিন্তু. 


এই প্রতিষ্ঠানের গঠন সম্পর্কে আমাদের 
আপত্তি আছে। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, 
তাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের গুরু দায়িত্ব সহজেই 
উপলব্ধি হইবে। ইহারই . উপর সমস্ত 
পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর. করিবে। অতএব 
প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা . আরও বৃদ্ধি করা 
'প্রয়োজন। একজন. বৈজ্ঞানিক, একজন 
শিল্পবিদ্‌ (technician), একজন কৃষিবিদ, 
এবং অর্থনীতি, বাণিজ্য ও সংখ্যাতত্বে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের স্থান থাকা একাস্ত আবশ্যক । ইহা 
"ছাড়া সরকারী দপ্তরসমূহের একজন প্রতি- 
,নিধিও থাকা" বাঞ্ছনীয়। কাজেই দেখ! 
"যাইতেছে যে, অন্তত ৭ জন সদস্তের কমে 
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পারেনা । - 
-পক্ষাস্তরে॥..এই গভির 

, "অত্যধিক হইলে ইহার কর্মপ্রণালী পদে পদে 
“বাধাপ্রাপ্ত হইবে । সেইজন্য. বোর্ড যে পরামর্শ- 
সভা*গঠনের.উপদেশ দিয়াছেন, আমরা তাহার 
বিরোধী । পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠান ' যে সকল 
-তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পরিকল্পনার 
নিদেশি দিবেন, তাহা যদি একাস্ত গোপনীয়তার 
১ সহিত সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে জন- 
সাধারণ সর্বদাই পরিকল্পনার আলোচনা ও 
সমালোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন । 
এ অবস্থায় পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের সহিত 
একটা পৃথক্‌ পরামর্শ-সভা৷ যোগ করিয়া দিবার 


নির্দেশ অতিরিক্ত সাবধানতার নিদর্শন হইলেও | 






লা 


' অতএব, মূল্য, ব্যয় ও কার্যকরী শক্তির বিকাশ 





ূ ৯৮৫ 
সহন্ধীয় নানাবিধ তথ্যের উপরই এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা নির্ভর করিবে । দ্বিতীয়ত, 
Priorities বোর্ড' যে সকল নিদেশ দিবেন, 
অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর 
সহিত তাহার সামন্রন্ত রাখা দৃষ্ষর হইবে এবং 









আর একটু বেশি স্বাধীনতা দেওয়াই সংগত। 
আমাদের দেশে. যুক্তি, পরামর্শ ও অগ্র-পশ্চাৎ 
বিবেচনা এত অধিক যে, তাহার পরে কাজ 
করিবার অবকাশ বড়ো বেশি থাকে -না। 


শিল্পসংগঠনের কার্কে এই অযথা অনেক সময়েই এই বোর্ডের নিদে শকে যুক্তির 
পরামর্শপ্রিয়তাঁর হাত হইতে, মুক্তি দিতে দ্বারা সমর্থন করা অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে। 
হইবে |. : . যুদ্ধের সময়ে এই, Prioritie৪ পরিকল্পনার 


নানা রকমফের দেখিয়া আমরা অভ্যস্ত । মনে 
করা যাক্‌, Priorities বোর্ডের নির্দেশে লৌহ- 
শিল্পকে প্রথম স্থান দেওয়া হইল এবং তাহার 
ফলে, বন্ত্রশিল্পে কয়লার ব্যবহার সংকুচিত হইয়া 
গেল। এরূপ, মনে করিবার কোনো হেতু 
নাই যে, সকল ক্ষেত্রেই লৌহ-শিল্প বন্ত্রশিল্প 
অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় । অর্থনীতির 
পরিভাষায় উভয় শিল্পের একটি: প্রান্তীয় 
(marfinal) সীমা কল্পনা করা চলে। কিন্তু 
Priorities বোর্ড এই প্ৰান্তীয় সীমা 
নিধ'রিণের চেষ্টা না করিয়া সাধারণ বিচারবুদ্ধি 
অনুসারে Prioritie নির্দিষ্ট করিয়া দেন। - 
অর্থনীতির বিচারে ইহাকে সমর্থন করা যায় 
না। দেষাহাই হোক, এই নিদেশিকে মুল 
চেষ্টা বৃথা,।-. বোর্ড নিজেও ইহা অন্কুভব 
করিয়াছেন,কিন্তু পৃথক্‌ Priorities বোর্ড 
স্থাপনের ঘ্বিধাগ্রস্ত নিদেশের ফলে সমস্ত 
পরিকল্পনা, কার্ষে যে. বিশৃংখলা ও যুক্তি-বিচ্যুতি 
দেখা দিতে পারে, তাহা স্পষ্ট স্বীকার করেন 
নাই। 


“কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-গ্রতিষ্ঠান ব্যতীত 
আরও দুইটা প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য বোর্ড 
বিশৈষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন । ইহাদের 
একটি- শুক্ব-নিধর্ণর বোর্ড, অন্যটির নাম 
দেওয়া হইয়াছে Priorities Board! 
প্রথম প্রতিষ্ঠানের কার্য হইবে উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে শুস্ক ইত্যাদির সাহায্যে দেশীয় 
শিল্পকে রক্ষা ' করাঁ। ' দ্বিতীয় প্রতিষ্টান 
সম্পর্কে নির্দেশ দিবেন । কোনো: কোনো 
পণ্য একাধিক শিল্পে ব্যবহৃত হইতে. পারে; 
সে ক্ষেত্রে কোন্‌ শিল্প এই পণ্যটির ' প্রথম 
ব্যবহার ' দাবী করিতে পারে, - এই 
প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে ' মতামত প্রকাশ 
করিবেন। 
যাইবে যে, পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের কার্ষের 
সহিত শুক্ক-নিধ্ণরণ বোর্ড এবং Priorities 
বোডের কার্য অঙ্গাঙ্গিরূপে সংযুক্ত। কোনো 
দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিব কিংবা 
করিব না, কোনো দূর্লভ পণ্য এই শিল্পে কিংবা 
অন্য শিল্পে ব্যবহার করিব-_এই সকল প্রশ্নের , বিখকৃ, শুৰ-নিধ'রিণ বোড, অহ 
উত্তর দিবার পরেই কেবল পরিকনার কার্যে আমাদের বিবেচনায় এই প্রডিষ্ঠানকে 
হাত দেওয়া! সম্ভবপর ; ইহার পূর্বে নয়। 





প্রস্তাবিত পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের 
আইনানুগ (20805) ক্ষমতা কী হইবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ইহার সম্বস্কই বা 
কী আকার ধারণ করিবে? এই প্রতিষ্ঠানের 
সম্মতি ব্যতীত অর্থনৈতিক বিধান স্থষ্টি 
করিবার ক্ষমতা আইন-পরিষদের হাতে 
থাকিবে কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর বোর্ড” 
দিতে পারেন নাই । ফলে,একমাত্র পরিকল্পনা- 
প্রতিষ্ঠান গঠনের নিদেশি ব্যতীত অন্ত সমস্ত 
গুরুতর প্রশ্নে বোর্ড” সুস্পষ্ট অভিমত দিতে 


Pioneer Quality Manufacturers of : 

Spring, Springwashers, ‘Setscrews, , 

Splitpins, Bolts and Nuts, Boiler, 

Tube, Brushes, ‘Link and Wire 
Chains, etc 


S. K. Dutt 
Manufacturers & Mill Furnishers, 
20, Strand Raad, Calcutta. - 

Phone : Cal. 1434. 








ইতস্ততঃ . করিয়াছেন। শিল্পের জাতীয়করণ 
(Nationalisation), বিষয়ে বোডের 
আলোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । কিন্ত 
এই সকল ক্রটি সত্বেও .বোডের 
প্রস্তাতে একটি কার্ষকরী পরিকল্পনা- 
প্রতিষ্ঠান .গঠন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথয় 
কর্তব্য । 


 মহাসমরে -্বর্ণলক্ষমীর নিভৃত অভিসার 


বিগত মহাযুদ্ধের গুপ্ত রহস্তাবলী ক্রমশঃ 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । মিঃ আর, সি, ষ্টোন 
মহাসমরে স্বর্ণলক্্মীর রোমাঞ্চকর পলায়ন- 
কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন । সে সকল কাহিনী 
কিরূপ চমকপ্রদ, তাহা নিম্নবর্ণিত আখ্যানগুলি 
হইতে উপলব্ধি হইবে। : | 
_ ঘরের আসন্ন বিপদে গৃহস্থ যেমন মুল্যবান 
ধন-সম্পত্তি সামলাইতে উৎকঠিত হইয়া 
উঠেন, তেমনই জাভিতে জাতিতে সংঘর্ষ 
. বাধিলে প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব স্বর্ণসম্পত্তি 
সংরক্ষণে বিব্রত হইয়া পড়েন। কারণ কোন 
শক্তিকে পরাভব করিবার অন্তরালে সেই 


দেশের খর্ণপক্্মীকে করায়ত্ত করিবার বাসনাই . 


প্রবল। বর্তমান যুগেও যখন যুদ্ধ দেখা দেয়, 
তখন শত্রুর কবল হইতে দেশের স্বর্ণভাগ্ডার 
অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তাহাকে গুপ্তস্থানে বা 
দেশান্তরে পাঠান হয়। 'পর পর আমরা 
পৃথিবীর দুইটা মহাসমরের সম্মুখীন হইয়াছি। 
সেই মহাসর্মরকালীন দেশের স্বর্ণলক্মীর একান্তে 
পলায়ন বড়ই রহস্তময়। দেশের স্বাধীনতা 


যখন বিপন্ন, সকলেই যুদধার্থে বদ্ধপরিকর, * 
তখন দেশের ঘর্শদন্দ্রী লোকচ্ুর অন্তরালে 


1- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


করে। এরূপ বিশাল স্বর্ণ-গর্ভ মাল সম্ভবতঃ 
ইতিহাসে পূর্বে কখনও জাহাজে উঠে নাই। 
১৯১৫ সালের প্রথম দিকে যখন দক্ষিণ 
আক্রিকা-সম্মেলন বড়ই সঙ্গীন অবস্থায় 
উপনীত, সম্ভবপর হইলে দেশের স্বর্ণভাণ্ডার 
দেশ হইতে অপসারিত করাই যখন শ্রেয়ঃ 
বলিয়া বাধ্য হইল, তখন এ বহুমূল্য মাল 
কেপটাউন হইতে জাহাজে চড়িয়া যাত্রা সুরু 
করে। সেই সময়ে কেপটাউন ব্যাঙ্কসমূহে 
বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ জমায়েত হইয়াছিল। কথা 
হইয়াছিল যে, প্রসিদ্ধ একখানি যুদ্ধজাহাজে 
& বিপুল স্বর্ণবাট' বোঝাই করিয়া যুরোপে 
প্রেরিত হইবে । এক বিখ্যাত নৌসেনানীর 
সন্কেতে ন্বর্ণবাট-বোঝাই.  বাক্সগুলির 
উপর “বিশেষ সমরোপকরণ” লিখিত হইল। 
শবশেষ সমরোপকরণ” মালগুলি লইয়া 
আল্বিয়ান জাহাজখানি কেপটাউন, হইতে 
রওনা হুইয়া সাইমানস্টাউনে নিরবে 
পৌঁছিল। ' কিন্তু বিধিলিপি এরূপ যে, তন্মধ্যে 
একটা বাক্স কোন গতিকে স্থানচ্যুত হইয়া 
পড়ে৷ পরে সৈম্াধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া 
তবে সেটাকে পুনরায় স্বস্থানে সংরক্ষিত করা 


-ক্রীপ্রভাকর মিত্র 


হয়। "এদিকে আবার পুলিশে গন্ধ পাইল। 
তখন নানাবিধ অবাঞ্ছনীয় খোঁজখবর, 
জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হইল, অবশেষে. পুলিশ 
জানিল যে, “বিশেষ সমরোপকরণ” মালগুলি 
বাত্তবিকই বছ মুল্যবান অনেক কষ্টে পুলিসের 
রাগ থামিল। প্রথমে ৪২ টন সোনা পরে 
অন্য জাহাজ হইতে ৪২ টন একুনে মোট ৮৪ 
উন সোনা, বোঝাই লইয়া আল্বিয়ান জা হাত্ব- 
খানি নর করিল। সেপ্টহেলেনায় পৌঁছিয়া 
জাহাজখানি তার: অঞ্ধেক মাল অন্য জাহাজে 
ভুলিয়া দিল। অবশেষে সর্ণলক্ষ্মী “সমরোপ- 
করণ” বাক্সে আত্মগোপন করিয়া জিত্রাল্টায় 
আসিয়া পৌছাইলেন। সেখানে প্রধান 
সেনাপতি ৮৪ টন “সমরোপকরণ” প্রাপ্তি 
স্বীকার করিয়া সই .করিলেন। তৎপর সেই 
সোনা ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলে ইংলণ্ডের 
প্রধানমন্ত্রী একদিন ঘোষণা করিলেন যে, 
দেশের আর্থিক সম্ভ্রম ৪ কোটা পাউণ্ড দ্বারা 
উদ্দীত হইল। এই হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
ব্বর্ণলক্ষমীর গোপন পলায়নের . একটী 
উপাখ্যান। 

. বিশ্বের দ্বিতীয় মহাসমরে সারা যুরোপ- 
খণ্ড যে ভাবে বিপ্ধ্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে 
নাৎসি ভয়ত্রস্ত, উদ্ভ্রান্ত ত্র্ণলন্জ্রী যে দেশ 
হইতে দেশান্তরে আত্মগোপন করিয়া পলায়ন 
করিয়া নিজের মান-ইজ্জ্রৎ বজায় রাখিবার 
চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

পোলাগ্ডের কথা প্রথম বলি। হিটলারকে 
বৃদ্ধাঙ্গলি দেখাইয়া কিরূপ অভ্ভূতভাবে 
পোলাণ্ডের স্বর্ণলক্ষ্ম ব্যাঙ্কের ভণ্ট হইতে 
অন্তর্ধান করিয়া ছয়টা দেশ ও সমুদ্র অতিক্রম 
করিয়া অবশেষে নিরাপদ স্থানে আসিয়া 
পৌছিলেন- ইহা এক লোমহর্ষক নাট্যকাহিনী ৷ 
ওয়ীরশ' তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত; পোলাণ্ডের 
গভর্ণমেন্ট 'লাভলিনে অপসারিত হইয়াছে; 
জার্স্মানবাহিনী রাজধানী দখল করিবার জন্য 
নগরঘারে অজস্র গোলাবর্ষণ করিতেছে 
তখন পোলাণ্ডের ববর্ণলক্ষমী ব্যাস্কের ভণ্টে প্রায় 
অরক্ষিত অবস্থায় হিটলারের কক্ষগত হইবার 
আশু আশঙ্কায় সময় প্রণিতেছেন। 
সহসা ' ব্যাঙ্কের এক পরিচালকের মাথায় 
খেলিল ' যে, 'পোলাণ্ডের স্বর্ণলক্ষ্মীকে 
হিটলারের পক্ধিল হস্ত হইতে রক্ষা করিতেই 
হইবে। পোলাগ্ডের বাইরে যাওয়া তখন 
ভীষণ বিপজ্জনক ৷ স্থলপথে যাওয়া ব্যতীত 
উপায়াস্তর নাই ! তিনি একটি শাস্ত ও বিচক্ষণ 
সৈনিকের হস্তে স্বর্ণল্মী রক্ষার গুরুভার অর্পণ 
করিলেন। সেই বিচক্ষণ সৈনিক দশটি মাত্র 
পোল-যুবক লইয়া একটী দল গঠন 


করিলেন। সেই দলের মধ্যে ছিল 
কয়েকজন সৈনিক আর কয়েকজন কেরাণী-_. 
সকলেই কিশোর যুবা। তাহারা নগরের' 
সমস্ত গ্যারেজ তড়িশুগতিতে খু'জিয়া পাঁচখানি: 
পরিত্যক্ত মোটরবাদ যোগাড় করিল। 
সেইগুলিতে ব্বর্ণবাটের কেসগুলি ভর্তি 
করিল। নিশীথ রাত্রের গভীর অন্ধকারে সেই 
পাঁচখানি মোটরবাস লইয়া তাহারা বোমা- 
বিচূর্ণ পথে যাত্রা করিল। সঙ্গে কোনরূপ 
মালো লইবার সাহস তাহাদের ছিল না ॥ 
কিন্তু “গেষ্টাপো” পুলিশ গন্ধ পাইল৷: 
তাহারা দিনের বেলায় কোন রকমে গা ঢাকা, 


, দিয়া লুকাইয়া কাটাইত, রাত্রে যাত্রা করিত।। - 


তবে তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় মুস্কিল হইল” 
যে, সম্মুখে রাস্তার প্রায় সকল সেতুগুলিই 
নাৎসি বোমায় চূর্ণ। অবশেষে তাহারা বিভক্ত, 
হইয়া পড়িল এবং এক প্রান্তের দল অপর" 
প্রান্তের 'সহিত সংশ্রব হারাইল। সেই 
দুঃসাহসিক দল পথে পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট একটা 
পোলিস এরোপ্নেন পাইয়া প্রায় ছাবিবশ ঘণ্টা" 
যাবৎ খাটিয়া সেই প্লেনটাকে কোন গতিকে 
থাড়া করিয়া তুলিল। সেই প্লেনে তাহাদের 
একজন উড়িয়া ‘ওয়ারশ’তে যাইয়া কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই সংবাদ .আনিল যে, তাহাদিগকে 
পুনরায় এয়ারশ'তে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হইবে। সেই রাত্রিতেই তাহারা রাজধানীভে" 
ফিরিয়া আসিল। পররাত্রেই পুনরায় তাহারা 
বাহির হইল। এইবার তাহারা পনেরোখানি' 
মোটরবাসে সোনা ভত্তি করিয়া নূতন পথে 
যাত্রা করিল।- এক একখানি বাসে একা, 
একাই পরিচালক হইয়া তাহারা চলিল। 
তাহাদের বাস 'গেষ্টাপো” পুলিশের কয়েক পা' 
আগে আগেই ছুটিতে লাগিল। নিয়গামী 
মেঘখণ্ড আসিয়া পথে তাহাদের অনেকখানি 
সহায়তা করিল। পঙ্ছিল, ছিন্নভিন্ন, দুর্গম পথ. 
বাহিয়া নাৎসি হাজির হইবার ছুই ঘণ্টা পূর্বেই: 
তাহার! “রুমানিয়া? সীমাস্ত অতিক্রম করিয়া 
ফেলিল। দ্বর্ণলক্ষমীকে সীমান্ত উপকূলে 
পৌঁছাইবার জন্য ‘পোলিস’ মন্ত্রীর নিকট 
স্পেশাল ট্রেন ব্যবস্থার অন্য সবোদ পাঠান, 
হইল। মন্ত্রী মহাশয় স্বর্ণলক্ষ্মীর নিভৃত. 
পলায়নের 'কথা জানিতেন না। তিনি জত 
সংবাদ পাইয়া অবাক হইলেন। প্রথমে 
মিথ্যার ছলনা বলিয়া অবহেলা করিলেন ।, 
অবশেষে অবশ্য বিশ্বাস করিয়া ট্রেন পাঠাইবার' 
ব্যবস্থা করিলেন, তখন পর্য্যন্ত বিশ্বের যথাযথ 
বিশ্লেষণ করা হয় নাই। একখানি তুরস্ক 
রণতরী উপকূল হইতে ্বর্ণলক্ষ্মীকে বুকে 
তুলিয়া তৎক্ষণাৎ উপকূল ত্যাগ করিল। 


৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 


রণতরীখানি উপকূল পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই নাৎসি তাহাদের ধারাবাহিক জুলুম 
অনুযায়ী হুকুম জাহির করিল যে, দেশ হইতে 
কোনরূপ সোনা “কুমানিয়াবাসী বাহিরে, 
প্রেরণ করিতে পারিবে না। তখন রণতরী 
খানি হস্তানবুল' হইতে প্রণালীর মধ্য দিয়া 
চলিয়াছে।. প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ রণতরী- 
খানি স্বর্ণলক্ষ্মীকে বুকে করিয়া ভূমধ্য সাগরের 
পুর্বভাগে যুদ্ধ করিয়া বীচিয়া রহিল। 
শ্র্ণলক্ষ্মাীকে কোন্‌ স্থানে পৌঁছান হইবে তাহার 
কোন আদেশ সে তখন পর্্যস্তও পাইল না। 
অবশেষে বৈছ্যতিক আদেশ আসিল যে, 
তাহাকে বাইরূট “সিরিয়া” অভিমুখে যাইতে 
হইবে। সে তাহাই করিল। . 
তিনখানি ফরাসী রণতরী অপেক্ষা করিতেছিল, 


' তাহার! ্বর্ণলক্ষ্মীকে তুলিয়া, ফ্রান্সে আনিয়া 


হাজির করিল। সর্ব্বসমেত মাত্র ৩১টা 
ব্যক্তি একটা জাতির সমূহ স্বর্ণ-সম্পত্তি বহন 
করিয়া কিরূপে মুহুযুছঃ বিপদের মধ্যে প্রায়, 
তিন সপ্তাহ যাবৎ কাটাইয়া অবশেষে নিরাপদ 
এলাকায় আশ্রয় পাইল-_তাহার কাহিনী 
জাতীয় জীবনের একটা উচ্চাঙ্গের দুঃসাহসিকতা, 
স্বদেশপ্রেমিকতা ও অদম্য তেজের অপূর্ব্ব 
মহাকাব্য । : 

ফ্রান্সে আবার কিরূপ অন্তত উপায়ে 
নানকয্মে একশত কোটা ডলার মূল্যের স্বর্ণ 
নাৎসি কবল হইতে ত্যাটলান্টিকের মধ্য 
দিয়া রক্ষা পাইল, তাহার কাহিনীও প্রাণে 
শিহরণ জাগায়। যখন “সোম, প্রাস্তরেখা 
প্রায় বিদীর্ণ, বহুকাল বাধা প্রদান করা যখন 
একাস্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত, তখন এ 
হর্ণ একখানি .রগতরীতে বোঝাই. করা হয়,। 
জার্ম্মানবাহিনী.“সিন’ অতিক্রম করিলে. চৌদ্দ 
হাজার থোলে সংগ্রহ-করিয়৷ তাহাতে সোনা 
ভর্ত্তি করিয়া জাহাজে তোলা হইল. জাহাজ- 
খানি পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৯৪০ 
সালের জুন মাসের, মধ্যভাগে হালিফাক্সে 
আসিয়া পৌছাইল, সেই রাত্রেই পুনরায় 
গোপনে জাহাজখানি ছাড়িয়া চারদিন পরে 
২২শে জুন “মারটিনিকে আসিয়া নঙ্গর 
করিল। ত্ব্ণলক্ষ্মী তখন দেশাই কেল্লায় আনীত, 
হুইলেন। সেখানে তিনি একখানি পুরাতন 
রণতরীর ' হেপাজতে রহিলেন। ব্বর্ণলক্ষ্মীর 
আগমনে 'মারটিনি'ক বিপুল এশ্বধ্যশ্বীলিনী” 
হইল। কিন্ত অৰৃষ্টের. পরিহাস. এইরূপ যে, 
বিপুল বিভ্তশালিনী তইয়াও “মারটিনি'ক 


১ ছ্বীপবাসিবর্গের তখন কষ্টের অবধি ছিল 'না.৷. 


কারণ আমেরিকা তখন ফরাসী স্বর্ণ ও মুদ্রা. 
সুতরাং লক্ষ্মীঠাকুরাণী, ঘরে, 


দিয়াছেন । ১ 
আসিয়াও কষ্টের কিছু লাঘব. করিতে প্রারিলেন, 
না। নিশ্চল. ,- প্রতিমান্বপ তিনি বসিয়া 


১০ 


সেখানে . 


আর্থিক জগৎ 


রহিলেন, এদিকে হীপবাসীর পরনে কাপড় 
নাই, পেটে ভাত নাই-_ এইরূপ শোচনীয় 
অবস্থা। অবশেষে আমেরিকা, ও ভিসি 
গভর্ণমেন্টের জর্তানুযায়ী সাহায্য আসিয়া 
পৌঁছিল। সুতরাং নাৎসি কবল হইতে 
“মারটিনি'ক স্বর্ণলক্ষ্মীকে রক্ষা করিল । 
্রান্সের ্বণপক্্মী অস্তর্ধান করিবার কয়েক 
মাস, পরেই ব্রিটেন হইতে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ 
উধাও হয়। দেশে যখন নাৎসি আক্রমণ 
স্র্ণলক্মীকে সরাইয়া ফেলাই মঙ্গল। ছোট 
বড় প্রায় সকল রকম জাহাজেই আটোয়া ও. 
গুপ্ত স্থানে, নৌ আড্ডায় ও গুরুত্বপূর্ণ খাটাতে 
বর্ণলক্্মীকে চুপিসারে. পাঠান হইল। এমন 
কি ইউবোট-ক্লিষ্ট সাগরের মধ্য দিয়াও ন্বর্ণ- 


লক্ষ্মীকে বহন.করিয়া, জাহাজ চলিল। এই 


বিশাল ত্বর্ণপুঞ্জের অধিকাংশই খণ-ইজারার 
মিটাইবার. জন্য দরকার হইয়াছিল। সুমগ্র 


্ণের,গতাগ্তি-ঘটিয়াছিল।. এইরূপ বিশাল - 


পরিমাণ ত্বর্ণের, যাতায়াত জগতের. আধিক, 
ইতিহাসে এক রিরাট, জুয়াখেলা: বলিয়া, 
পরিচিত। তবুও ইহা ঘটিয়াছিল এবং ইহাতে 


লক্ষ পাউণ্ডের, মত। বড় ক্ষতি ঘটিয়াছিল . 


১৯৪০ সালে, গ্রীষ্মকালে যখন, নিউদ্ছিলাু- 
হইতে দুরে একখানি জাহাজ: প্রায় “পঁচিশ: 
লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ লইয়া গভীর, সমুদ্রে 
মাইনে, ধারা, খাইল। তরে সুখের বিষয় 
এই যে, ইহার . প্রায় - শতকরা 
(৯৪) চ্রানববই ভাগই সমুদ্রের ৪৩৮ ফিট তল 
হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। প্রায় 
৩০* লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্র্ণবাট লইয়া এক 
একবারে এক একটা, জাহাজ নিউইয়র্ক 


অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। এইরূপ একক.. 


হব্ণমাল পূর্বে কোথাও জাহাজে যায় নাই। 
মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটেনের যুদ্ধ যখন 
অতিমাত্রায় চলিয়াছে, নাৎসি ডুবোজাহাজ 
অনেক জাহাজ ঘায়েল করিতেছে, তখন 
কেপটাউন হইতে ' এসকল ্বর্ণমাল জাহাজে 
চড়িয়া বাহির, হয়। একর .শনিবার সন্ধ্যায় 
যখন কেপটাউনের দোকানপাটসমূহ বন্ধ, তখন 
কতকগুলি মোটরলরী রক্ষক সৈন্য সমেত' 
আসিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে প্রথম স্বর্ণমাল 
লইয়া ‘সাইমন্স্‌’ টাউনে যাত্রা করে। সেখানে ' 
ব্বর্ণমাল এক ক্রেতগামী; যুদ্ধজাহাজে বোঝাই 
করা 


খানি পুনরায় দ্বিতীয়বার ব্রর্ণমাল লইয়া 
নিউইয়র্ক যায়! তখন নাৎসি বেতার ঘোষণা 
করে যে, বহু পরিমাণ স্বর্ণ নিউইয়র্কে আসিয়া 
জমায়েৎ হইয়াছে।. 


৮৭ 


নরওয়ের স্বর্ণলক্ষ্মীত অন্তত উপায়ে 
পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। নাৎসিপক্ষ আশা! 
করিয়াছিল যে, গুপ্তভাবে ‘ওসলো’র উপর 
নৃশংস অবরোহণ করিয়া তাহারা দেশের 
হর্ণসম্পত্তি অধিকার করিবে । কিন্তু মানুষের 
ইচ্ছাশক্তি যে কিরূপ প্রবলভাবে, প্রতিরোধ , 
করিতে পারে, তাহা তাহারা অনুমান করিতে . 
পারে নাই। যে মুহূর্তে প্রকাশ পাইল যে, 
দেশে নাৎসি আক্রমণ আসম, সেই মুহূর্তেই 
ব্যাঙ্কের কর্মচারীদিগকে ভাকান হইল। "' 
প্রত্যুষে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাহারা ব্যাঙ্কের ; 
সমূহ ন্বর্ণবাট নীচতলায় আনিয়া . মজৃত, 
করিল। ২৭টী লরী বোঝাই করিয়া তাহার! 
সেই লরীগুলির উপর ব্যাঙ্কের আসবাবপত্র ' 
চাপাইয়া দিল। সেই: ২৭টা লরী বক্রপথ : 





' ধরিয়া দেশের. মধ্যপ্রদেশ দিয়া যাত্রা করিল। ' 


মাথার উপর, শত্রপক্ষীয় উড়োজাহাজগুলিকে_ 
এড়াইবার জম্য লরীগুলি দিনের, বেলায়, . 
দুরে দূরে থাকিত। রাত্রিকালে সেগুলিকে : 
পথপ্রান্তে অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করা 
হইত, যেন তাহার! পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্ত 

তাঁহাতেও পরিত্রাণ নাই'। পন তে 
দুটি তাহাদের উপর পড়িল। আর বোমা- 
বর্ষণও আরম্ত হইল । . লযীওুরির অধিফানেই,, 
দ্বিখণ্ডিত হইল। তথাপি. চালকেরা ছুটিয়া, 
চলিল ৷ চারখানি লরী ধ্বংস হুইল ৷ তাহাদের 
স্বর্ণভার অপর লরীগুলির মধ্যে আনিয়া * 
তাহারা অবশেষে ‘লাইলেহামার’ পৌছিল। 
পৌছিয়া: তথায়. খবর.পাইল যে, নাৎসি শক্তি 
প্রধান সকল বন্দরই অধিকার, করিয়াছে । তখন: 
স্থির করিল যে, স্থলপৃথে, ট্রেণযোগে তাহারা, 
স্বর্ণবাটগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইবে।, 
যখন ট্রেণের যাত্রা সুরু হইল, তখন পুনরায় 
বোমাবৰ্ষণ আরম্ভ হইল । বোমাবর্ষণের ' 
রি Eds 

পর,ঘণ্টা ESC EO 
বৃহৎ পাহাড়ের নীচে আশ্রয় লইয়া. দীড়াইয়া, 
থাকিতে. হইল; ট্রেণ' যাত্রা বহুদিন ধরিয়া. 
চলিল । অবশেষে ট্রেপধানি বন্দরে আসিয়া 
পৌছিল। তখন খ্বর্ণবাটের বাক্সগুলি একটা 
হুধ-মাখনের কারখানায় স্থানান্তরিত করা 
হইল। সর্বশেষে কতক পরিমাণ স্বর্ণ একখানি 
ব্রিটিশ হাল বাকী স্বর্ণ তি 


জেলে বোট তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া মাইন- 
বসান এলাকা এড়াইয়া লইয়া চলিল।' এইরূপে 


. নরওয়ের: স্বর্ণলল্মী: অচিন, অভিসারে সুদীর্ঘ 


সাত সপ্তাহকাঁল পথে যাপন করিয়া পরিশেষে 
নির্বি্ব,আশ্রয় স্থান পাইল 

১৯৪০ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে 
সম্ভরতঃ, স্বর্ণযাত্রার সর্বাপেক্ষা বিপুল ভীড় 
জম্য়াছিল। বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় সাড়ে 
বার হইতে পনেরো কোটা পাউণ্ড মুল্যের ব্রণ 


.&ধ ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার, ফুডারেল 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভণ্টে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। এ সকল ব্বৰ্ণ আসিয়াছিল ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হলাগ্ড প্রভৃতি দেশ 
হইতে । . ব্তুমানে যুদ্ধাবসানে দেশের স্বর্ণ- 
মীর আত্মরক্ষার 05 তাহাই 
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বৃটিশ কি সত্যই ভারত ছাড়িয়া চলিয়া 
যাইতেছে? তাহাদের ভারত ত্যাগের সাড়া 
যে চারিদিকেই পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমরা 
লক্ষ্য না করিয়া পারিতেছি না। ভারত 
ত্যাগের জন্য তাহাদের আয়োজনের সকল 
লক্ষণই সুপরিস্ফট । গত ২০শে ফেব্রুয়ারী 
জন কোম্পানীর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ১৯৪৮ সালের জুন মাসের 
মধ্যেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা 
অর্পণের দৃঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
ক্ষমতা গ্রহণের মহান্‌ দায়িত্ব বহন করিবার 


বিভেদ ভুলিয়া যাওয়ার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ . এটলীর অনুরোধ সত্বেও নূতন 
উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দাবীর আপোব-মীমাংসা 
সম্ভব হয় নাই। কাজেই ক্ষমতা হস্তান্তরের 
পদ্ধতি সম্পর্কে গত ওর! জুন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
এক নৃতন পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। 


ভারতের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল : 
রর্তুকই এই ' পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।, 
বাংলা এবং পাঞ্জাব ছুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার" 


সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এবং পশ্চিম বাংলা ও 
পূর্ব পাঞ্জাব বর্তমান গণ-পরিষদে এবং পূর্বব 


বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব ভাবী পাকিস্থান: 


গণ প্ররিষদে যোগদান করিতে সিদ্ধান্ত করায় 
ভারত বিভাগের প্রাথমিক: কাজ সম্পন্ন 
হইয়াছে। পশ্চিম বাংলা এবং পুর্ব বাংলার 


মধ্যবর্তী সীমানা এবং পূর্বন পাঞ্জাব ও পশ্চিম . 
পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী সীমানা দুইটি স্বতন্ত্র সীমানা 
নির্ধীরণ কমিশন কর্তৃক চূড়াস্তভাবে নিদ্ধারিত . 


E কেবলমাত্ৰ বীমাকারীদের জনয তহবিলে জম করার: < 
| ৭,৫০,০০০ টাকারও উপর দাবী মিটান-হইয়াছে। 


- জা ব্যাক অব ইতিয়ার নিকট কোথানীর কাগজ পিসির মোট | 
| ' ". দাবীর ৫৫% অধিক আমানতি জমা আছে ।. | ২ 
আধুনিক যুগের মানুষের জন্য নুতন ধরণের ই্ারেল 
| . পলিসি। . | 

অনুসন্ধান করুন 


সি এল ঘটক, জেনারেল ম্যানেজার 
ওনং ম্যান্সে। লেন, কলিকাতা । 





আগামী দিনের ভারত 


_জ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল 


হইবে। আসামের শ্ৰীহট্ট জেলা এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ পাকিস্থানে যোগদান 
করিবে, না হিন্দুস্থানে থাকিবে তাহা স্থির করা 
হইবে গণভোট ছারা । সিদ্ধু-প্রদেশ ও বৃটিশ 
- বেলুচিস্থান সম্পর্কে পৃথকভাবে এখানে 
কিছু উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন । এইগুলি 
শুধু ভারতের ভৌগোলিক বিভাগকে 
. সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা মাত্র। ভারতের 
ভৌগোলিক বিভাগ এবং বাংলা ও 
পাঞ্জাবের ভৌগোলিক বিভাগ সম্পূর্ণ 
হইলেই' কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে দ্বিধা বিভক্ত 
করা' হইবে । আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি 
ভারতীয় ইউনিয়ন গবর্ণমেট এবং পাকিস্থান 
ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট গঠিত হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। গুপনিবেশিক স্বায়ত্ত- 
জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে অতি দ্রুত আইন পাশ 
করিবার কাজ শেষ করা: হইবে । কিন্ত 
ভারতের' ভৌগোলিক বিভাগ যতটা সহজসাধ্য, 
ভারত গবর্ণমেন্টের সম্পদ ও দায় এবং 


. সরকারী কর্ম্মচারী ও সেনাবিভাগের বিভাগ 


ততটা! সহজসাধ্য নয়. ‘বরং হিন্দুস্থান ও 
পাকিস্থানের মধ্যে এইগুলি ' বিভাগ .করিয়া 
দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, গুরুভার; জটিল দায়িত্ব ।' 
. এই দায়িত্ব সম্পন্ন করিবার জন্য নয়টি কমিটি 
ইতিমধ্যেই "গঠিত হইয়াছে । সৈন্য বিভাগের 


বাসীর দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত সংগ্রাম, “অবর্ণনীয় 


টা 
পর করিয়াছিলেন । 


অখণ্ড স্বাধীন ভারত গঠনের জন্ত ভারত-' 


ছুঃখবরণ-ও. ত্যাগত্ধীকার- সমস্তই ব্যর্থ হইয়া ' 


রি মৌলিক পার্থক্য আছে কি? 


গেল। ভবিষ্যতে আবার কবে এঁক্যবদ্ধ ভারত 
গড়িয়া উঠিবে, আজ সে সম্বন্ধে আশা পোষণ 
করাও অসম্ভব। আস্তজ্জাতিক পরিস্থিতি 
এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ! করিবার 
কিছুই দেখা যাইতেছে না। কিন্তু কেন এমন 
হইল, ভারত আজ কোন্‌ পথে চলিয়াছে_ 
এই সকল প্রশ্নের আলোচনা আমরা উপেক্ষা 
করিতে পারি না। নূতন বৃটিশ পরিকল্পনা 
সম্পর্কে মিঃ এটলী বলিয়াছেন যে, উহা 
ভারতের .কঠোর বাস্তব অবস্থা হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে (have emerged from the 


hard facts of the situation in 


India) । ভারতের বাস্তব অবস্থা যে কি, 
তাহা ভারতবাসীর মত মর্ম্মান্তিকভাবে কেহই 
আর উপলব্ধি করে নাই। কিন্তু এই বাস্তব 
অবস্থার উদ্ভব হইল কিরূপে? ভারত বিভাগ 
অনিবাধ্য হইল কেন? বড়লাট লর্ড 
মাউন্টব্যাটেন তাহার ওরা জুন তারিখের 
বক্তৃতায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, “অত্যন্ত 
দুঃখের বিষয় যে, মন্ত্রী-মিশনের কিম্বা ভারতের 
সামগ্রিক এক্যরক্ষার অনুকূলে কোন 
পরিকল্পনা সকলের গ্রহণযোগ্য হইল না”. 
ভারত হইতে বিদায় লইবার পূর্বে অখণ্ড 
ভারতের হাতেই শাসনভার তুলিয়া 
দিতে তাহাদের আগ্রহের মধ্যে বিন্দুমাত্র 


- আস্তরিকতাও ছিল কি? 


অবিভক্ত ভারতের 'একটা পরিকল্পনা 
মন্ত্রীমিশন খাড়। করিয়াছিলেন বটে। বড়লাট 
লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই পরিকল্পনাটি পুরাপুরি . 
গ্রহণের জন্য ভারতীয় নেতাদিগকে অনুরোধও 
কিন্তু নূতন পরিকল্পনার 
সহিত মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনার সত্যই কোন 
আপাতদৃষ্টিতে 
পার্থক্য আছে বলিয়াই মনে হয় বটে! 
মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় সামরিক, আধিক, 


পু অর্থনৈতিক প্রভৃতি যত রকম ‘দিক হইতে 


সম্ভব মিঃ জিন্নার সার্বভৌম দাবীকে খণ্ডন 
করা হইয়াছে। অখণ্ড ভারত তথা ভারতীয় . 


খর ইউনিয়নের অনুকূলে এবং পাকিস্থানের 
{বিরুদ্ধে খুব জোরাল ভাষায় ওকালতী করিয়া! 


মনত্রী-মিশন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের যে পরিকল্পন। 
প্রদান করিলেন, তাহা . একান্ত দুর্বল ও ' 
অসহায় গবর্ণমেন্ট না হইয়া পারে. না। 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে পররাষ্ট্র দেশরক্ষা 
এবং চলাচল ব্যবস্থা এই তিন বিষয়ের উপর . 
মাত্র কর্তৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
এই কর্তৃত্-শক্তি পরিচালনের জন্য কি ভাবে 
অর্থ সংগ্রহ করা হইবে তাহা পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট 


৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 


আথক জগৎ, 





করিয়া বলা হয় নাই। শুধু এইটুকু বলা 
হইয়াছে যে, এই সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব 
পরিচালনের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনীয় 
কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের থাকিবে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
হাতে ন্যস্ত বিষয়সমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত 
ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকার 
যে প্রস্তাব মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় আছে, 
তাহা খুব তাৎপর্যাপূর্ণ। অবশিষ্ট ক্ষমতা বলিতে 
স্পষ্ট ভাষায় যে-সকল ক্ষমতা ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ কর! হইল, তাহা ব্যতীত 
আর সমস্ত ক্ষমতাকেই বুঝায়। সুতরাং 
মনত্রীমিশনের পরিকল্পনা অনুসারে শিল্প- 
বাণিজ্য, বাণিজ্য-শুক্ষ, মুদ্রা-প্রচলন, বিনিময় 
ব্যবস্থা (6০091786) এবং খণ গ্রহণের ক্ষমতা 
‘যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকে না, থাকে 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ । 


ভারত বিভাগের পরিকল্পনার জন্য কুখ্যাত. 


অধ্যাপক, কুপল্যাণ্ডও বহির্র্বাণিজ্য, বিনিময় 
ব্যবস্থা, মুদ্রা-প্রচলন ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষমতা শৃন্ 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের কল্পনা করিতে পারেন 
নাই। মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনাতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ' সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা 
প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ভারতের অর্থ নৈতিক 
এক্যই শুধু বিলুপ্ত করা হয় . নাই, অর্থনৈতিক 
পাকিস্থান -স্থষ্টিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
অতঃপর মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে সার্বভৌম 
রাজনৈতিক পাকিস্থান গঠনের পথও প্রশস্ত 
করিয়া রাখা হইয়াছে । 


“সহিত প্রদ্রেশমণ্ডলী গঠনের সম্পর্ক খুব 
নিবিড় 1. কোনও একটি প্রদেশের পক্ষে.স্বতন্ত 


১৪ স্বাধীনভাবে শিল্প-বাণিজ্য, বাণিজ্য-শুক্ক, 


ুদ্রা-প্রচলন, বিনিময় ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিচালন 


নাই, 


ডিসেম্বরের বিবৃতিতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
এটলী তাহাই ছ্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ 
করিয়াছেন। ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় 
পাকিস্থানকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে, একথা 
যদি সভ্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়; মনত্রী- 
মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী দশ বৎসর পরে 
যাহা রূপ গ্রহণ করিত, ২০শে ফেব্রুয়ারীর 
ঘোষণায় ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই 
তাহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিবার. আভাষ 
দেওয়া হইয়াছে। ৩রা জুনের পরিকল্পনায় 
তাহাকেই দেওয়া হইয়াছে বাস্তব রূপ যদিও 
উহাতে পাকিস্থানের কতকটা অঙ্গহানি 
হইয়াছে বটে। ৬ই ডিসেম্বরের ভাষ্য এবং 
২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা যেমন মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাবের অবশ্তস্তাবী পরিণতি, তেমনি মন্ত্রী- 
মিশনের প্রস্তাব এবং ওরা জুনের পরিকল্পনা 
পাশাপাশি রাখিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যাইবে, মন্ত্রী-সিশনের প্রস্তাবে যাহা দেওয়া হয় 
ওরা! জুনের পরিকল্পনায় তাহা . 
নাই . 4. -৪ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, 
দিবার সুপারিশ ক্ণ্োসের বৃহৎ নেতৃত্বই 
সুপারিশ তাহারা. করেন" নাই। মণ্ডলী 
গঠনের কথাটা কাহার মাথায় প্রথম : 
আসিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। যদি 
তাহা হইলে তাহার অর্থ নৈতিক তীক্ষবুদ্ধি ও 


" দুরদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না 
ভারতের অর্থনৈতিক 'এক্যের বিলুপ্তির 


অনেকে মনে করেন, মনত্রী-মিশনই মিঃ জিন্নাকে . 
ডাহার ঈন্সিত পাকিস্থান, দেওয়ার উদ্দেশ্য 
গবর্ণমেন্টের সুপারিশের সুযোগে প্রদেশমগ্ডলী 


করা সম্ভব না হইলেও একাধিক প্রদেশ লইয়া হয 


গঠিত মণ্ডলীর পক্ষে তাহা সম্ভব। এ কথা 
অবশ্যই ঠিক যে, মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে যে 


আসিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মণ্ডলী | 
-গঠন বাধ্যতামূলক কি না, এই প্রশ্ন লইয়াই £ 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতানৈক্য এ 
স্থষ্টি হইয়াছিল । মণ্ডলী গঠন বাধ্যতামূলক 
ছিল কি'না, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর মন্ত্রীমিশন সর ' 
"ছাড়া আর কেহ জানিবার কথা নয়। কিন্ত {8 
তাহাদের পরিকল্পনায় এ সম্বন্ধে স্ববিরোধী দ্র 
উক্তি রুরা.হইয়াছিল। ইহারই অন্ত কংগ্রেস | 

‘মণ্ডলী গঠন সম্পর্কে নিজের ভাষ্য অনুযায়ী (ঁ. '. ; 
ন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দ্যা স্ "' 
করে নাই। আবার কংগ্রেসের এই ভাস্তের K 
জন্যই মুসলিম লীগ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা পর. 
গ্রহণ করিয়াও পরে উহা প্রত্যাখ্যান করে। & 


_ মন্ত্রীমিশন যাহা অস্পষ্ট রাখিয়াছিলেন, ৬ই 
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কুশোন্রেশন (ইণ্ডিয়া ) ভিল৪ 


উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, কোম্পানী এযাবৎ দুইটা বৃহৎ 
মাইকা মাইন এবং লাইমষ্টোন ও ডল-মাইট হস্তগত করিয়াছে। ইহাদের 
কাৰ্য্য শীভ্রই আরস্ত হইবে। মাইকা ও ডল-মাইটের চাহিদা প্রচুর 
রহিয়াছে, আরও একটা মেঙ্গানীজ মাইন হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে । 
. খাঁটি গোছুদ্ধ সরবরাহ পূর্ব হইতেই চলিতেছে এবং আরও 


রহিয়াছে। 


বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকাজ আরম্তের পরিকল্পনাও 


আপনার মূলধন এখানে নিয়োজিত করিয়া 
দ্বিগুণ লাভবান হইতে পারেন। 

বিশেষ লাভজনক প্রতিষ্ঠান । 

এ _ঘিস্তত বিবন্পণেন্ন জন্য লিযুন-- 

.. নং প্যারীমোহন পাল লেন, 


১৮৯ 





টনের রিনা বা কনি হল 


ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ 
নাই। অনেকে পাকিস্থান পরিকল্পনাকেই 
বৃটিশের মস্তিক্প্রন্থত বলিয়া! মনে করেন। 
তবে উহা একজন লগ্নপ্রবাসী ভারতীয় 
মুসলিম ছাত্রের নামে প্রচার করা হইয়াছিল 


বটে। তৎকালে গোল টেবিল বৈঠকের মুসলিম ' 


সদস্যর! পর্য্যন্ত পাকিস্থানকে উত্তপ্ত মস্তিছ্ের 
অবাস্তব কল্পনা বলিয়া উডাইয়া দিয়াছিলেন। 
কিন্তু জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির জনৈক 
টোরীদলভূক্ত সদস্য প্রত্যেক মুসলিম সাক্ষীকে 
পাকিস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । 
মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবেই ভারতের অর্থনৈতিক 
বিভাগ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। 


গণ-পরিষদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির . 


উপায় খুজিয়া বাহির করিবে, এইরূপ আশা 
যে বৃহৎ নেতৃত্বের মনে স্থান পায় নাই, তাহাও 
নয়। কিন্ত পাকিস্থানের সারপদার্থ পাওয়ার 
পর . মিঃ জিয়া উহা পরিত্যাগ করিবেন, 
এতখানি 'আশা করা যে অসম্ভব, 
তাহার পরিচয় আমরা হাতে হাতেই 
পাইয়াছি। 

" মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় বৃটিশ ভারতকে 
‘এ গ্রপ বী’ গ্রপ এবং “সী গ্রুপ এই তিন 
অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল । ওরা জুনের 
পরিকল্পনাতেও সেই তিনটি গ্রূপই রহিয়াছে, 
তবে উহাদের আকারের পরিবর্তন হইয়াছে 
বটে।. বহির্ব্বাণিজ্য, বাণিজ্যশুস্ক, মুদ্রাগ্রচলন, 
বিনিময় ব্যবস্থার দিক হইতে নূতন পরিকল্পনায় 
এই তিনটি গ্রপ যেরূপ হইয়াছে, মন্ত্রীমিশনের 
পরিকল্পনার সহিত তাহার কোন পার্থক্য নাই। 
কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষার ব্যবস্থা এবং 


পূর্ণাঙ্গ একটা 


কলিকাতা | 





ন 


১৯০ 


চলাচল ব্যবস্থা ছারা মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় - 
উহাদের মধ্যে যে সংযোগ রাখার ব্যবস্থা ছিল, 
নুতন পরিকল্পনায় তাহা বিলোপ করা 
হইয়াছে। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনায় মুসলিম 
লীগ যাহা পাইয়াছিল, নূতন পরিকল্পনায় তাহ! 
অপেক্ষা কম পাইল বটে, কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি, 
দেশরক্ষার ব্যবস্থা এবং চলাচল ব্যবস্থার দিক 
হইতে মুসলিম লীগকে আর দুর্ববল, হিন্দুসংখ্যা 





গরিষ্ঠ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অধীন থাকিতে ' 


হইবে না। পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান মিলিয়া 
ইউনিয়ন গঠনের ক্ষমতা মন্ত্রীমিশনের 
প্রস্তাবেও ছিল ।. সুতরাং নূতন, 


বলিলে ভুল হয় না। 

বৃটিশ ভারত হিন্দুস্থান, পূর্ব-পাকিস্থান 
এবং পশ্চিম-পকিস্থান এই তিন ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে। যদিও পুর্বব-পাকিস্থান ও পশ্চিম- 
পাকিস্থান উভয়ে মিলিয়া একটি. ইউনিয়ন 
গঠিত হইবে, তথাপি উভয়ের মধ্যে আট, শত 
মাইলের ব্যবধানের কথা আমাদের স্মরণ রাখা 


কর্তব্য। দেশীয় রাজ্যগ্চলি সম্পর্কে বৃটিশ 


নীতি খুবই অস্পষ্ট। ওরা জুনের পরিকল্পনা 
দেশীয় রাজ্যগুলি. সম্পর্কে প্রযোজ্য : নয় ॥ 


স্মারকলিপি। ভারতের দুইটি ভোমিনিয়নের 


যে কোন একটির সহিত তাহারা সম্বন্ধ স্থাপন 


করিতে পারে। ক্রাউন এডভাইজার স্যার! 


সি, করফিল্ড, ভূপালের নবাব এবং স্যার সি, 
, রামন্থামী, আয়ার মিলিয়া দেশীয় রাজ্য- 


গুলিকে সার্বভৌম স্বাধীন রাজ্যে পরিণত: 


করিবার চেষ্টা করিতেছেন । হায়দরাবাদ এবং 


ত্রিবান্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। কাশ্মীর, ভূপাল, ইন্দোর, 


অহীশূর এই পদ্থা . অনুসরণ, করিবার; কথা 
ভাবিতেছেন ৷ সুতরাং আগামীদিনে ভারতের 


মান্চিত্রখানি কিরূপ হুইবে. তাহা অনুমান, 


করা খুব কঠিন হয় না। কিন্তু ব্ভিক্ত 
ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ 
হইবে, কয়েক বৎসর না গেলে তাহা ঠিক 


বুঝিতে পারা যাইবে না.।. বিভিন্ন অংশের মধ্যে। : 


চুক্তি অবশ্যই হইবে, কিন্তু কাগজে-পত্রে লিখিত 
চুক্তি কিভাবে কাৰ্য্যে পরিণত করা হইবে, 
তাহার উপরেই সমস্ত নির্ভর করিবে। 
স্বাধীনতা আমরা সত্যই. পাইর কি না, সে- 


সম্বন্ধে আজ ভবিষ্যদ্বাণী কর! নিপ্রয়োজন । - 
বৃট্িশ গবর্ণমেন্ট হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানকে ' 


ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দিলেও, গণ-পরিষদের পূর্ণ- 
স্বাধীনতায় শাসনতন্ত্র রচনা করিবার অধিকার 


বিলুপ্ত হয় নাই। হিন্দুস্থান গণ-পরিষদ পূর্ণ-. 


স্বাধীনতার জন্যই. শাসনতন্ত্র রচনা করিবে, 
ইহা! মনে করিলে. অন্যায় হইবে না ।' কিন্ত 
পাকিস্থান গণ-পরিষদ কি করিবে? বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট মুসলিম লীগকে কোন গোপন প্রতি- 
শ্রুতি দিয়া থাকিলেও তাহা আমাদের 
জানিবার কথা নয়। কিন্ত পাকিস্থান যদি 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিতে চায়, তাহা 
হইলে বৃটেন যে পাকিস্থানে পূর্ণ সুবিধা ভোগ 
করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । উপর 
নির্ভরশীল পাকিস্থানকে বৃটেন সামরিক ও 
অর্থনৈতিক সাহায্য দ্বারা শক্তিমান করিয়া 
তুলিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে, না। যে 
কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ন্বাধীনতা ঘোষণা 
করিবে এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য পাকি- 


পরিকল্পনাকে - 
মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় লগ্জিক্যাল পরিণতি, 


আর্থিক জগৎ 


স্থানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে তাহারাও 
যে বৃটেনের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য 
পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের এক 
অংশ যদি বৃটিশ সাআজ্যের মধ্যে থাকে, তাহা 
হইলে আর এক অংশের- পূর্ণ স্বাধীন হওয়া 
অর্থহীন হইয়া দাড়াইবে। হিন্দুস্থান, পাকিস্থান 
এবং তথাকথিত স্বাধীন দেশীয় রাজ্য- 
গুলিকে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে.লিপ্ত রাখিবার 
জন্য বৃটেনের অদৃশ্য হস্ত ক্রিয়াশীল থাকিলেও 
বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ইহাতে ভারতের 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবন! ' দেখা যায় 
কি? ১৭৪৭ সালে ভারতের যে অবস্থা 
দাড়াইয়াছিল ১৯৪৭ সাঁলে- ভারত কি সেই 
অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে না. 
হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, স্বাধীন দেশীয় 





" রাজ্য সকলেরই স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র নীতি, দেশ- 


রক্ষার ব্যবস্থা এবং চলাচল ব্যবস্থা থাকিবে । 
প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বহির্্বাণিজ্য নীতি, বাণিজ্য 
শুষ্ক, নীতি, মুদ্রাপ্রচলন ও বিনিময় ব্যরস্থা 


থাকিবে। প্রত্যেক অংশ অপর .অংশগুলির.. 
কাছে যদি বিদেশ বলিয়া গণ্য হয়, তাহ! হইলে . 


আমরা ভারতবাসী হইয়াও' ভারতের অপর 
অংশের কাছে বিদেশী হইয়া থারিব। পাকি- 
স্থান, হিন্দুস্থানের মধ্যে মাল চলাচলের জন্য 
বিদেশের মতই.. বাণিজ্য. শুদ্ধ, বসিবে। 
যাতায়াতের জন্য পাশপোর্ট, লাগিলেও 
বিস্ময়ের বিষয় হইবে -না।:' যদি এইরূপ 
অবস্থা হয় তাহা হইলে বিভক্ত ভারতের বিভিন্ন 
অংশের-মধ্যে সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া 
সম্ভর্‌ হইবে, কি? ভারতের বিভিন্ন, অংশের 
অবস্থা! কি বলকান রাষ্ট্রগুলির মতই হুইরে না 
প্রত্যেক অংশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা 


কি দাড়াইবে তাহা আজ অস্ভুমান করা কঠিন৷" 
কিন্ত সামরিক ব্যয়ের বোঝা ভারী হুইয়া. 


বসিয়া প্রত্যেক . স্থানেই যে জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের. জন্য. অর্থাভাব, 
ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, ভাবী ভারতের 
এই চিত্র মনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলে বৃটিশ 
হঠাৎ সাম্রাজ্য-বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল কেন, 
তাহা কি রুরিতে.পারা যায় না? AE 

সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্তা সমাধানের জন্য ভারত 
বিভাগের ব্যবস্থা বুজ্জোয়া-সুলভ প্রতিকারের 
ব্যবস্থা মাত্র । উহাতে সমস্যার সমাধান হয় 
না, অধিকন্ত দেখ! দেয় নূতন সমস্যা,' নুতন 
সঙ্কট । ' সমগ্র ভারতে মুসলমানগণ প্রধান 
সখ্যালঘু সম্প্রদায় । তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকারের নামে ভারতকে বিভক্ত করা যখন 
অবশ্থস্তাবী হইয়া উঠিল, তখন মুসলিম সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ প্রদেশে সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়্ত্র 
সমস্যা দেখা দিল নৃতনরূপে । বাংলা ও 
পাঞ্জাবের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে স্বতন্ত্র 


"প্রদেশ গঠন করিতে হইল । সাম্প্রদায়িক প্রবল 
“-ুর্াবর্তের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক উপায়ে এই 
- সমস্যার সমাধান করা আজ অসম্ভব । যখন 


সম্ভব ছিল, তখন সে চেষ্টা করা হয় 
নাই. বলিয়াই ভারতের কৃষক ও শ্রমিক 
আন্দোলনকে ব্যর্থ করিবার জন্য চমৎকার কুট 


কৌশল রূপে পাকিস্থানের দাবী ব্যাপক 


সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা স্থপ্টি করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা শুধু বুটিশের 
অধীনতা৷ হইতে মুক্তি নয়, ভারতের কায়েমী 
্বার্থবাদীদের শোষণ ও শাসন হইতে যুক্তি। 
বাহার! এঁক্যবদ্ধ ভারত চান না, তাহারা 


[ ৩০শে জুন, ১৯৪৭' 


ভারতীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতেও 
ভারতের মুক্তি অবাঞ্চনীয় মনে করেন। 
পাকিস্থানের দাবীর মধ্যে তাহাঁরই অভিব্যক্তি । 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বলিয়া থাকেন, 
বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিলেই ভারতে ভীষণ 
রক্তারক্তি : কাণ্ড আরম্ভ হইবে। সেই সুরে, 
স্বর মিলাইয়া মুসলিম লীগও বলিয়া 
আসিতেছে, পাকিস্থান না পাইলে ভীষণ কাণ্ড 
ঘটিবে। বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের আশঙ্কা এবং: 
মুসলিম লীগের হুমকী যে মিথ্যা নয়, তাহাই” 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। গত ১৬ই- 
আগষ্ট হইতে কলিকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, 
বিহার, অমৃতসর, রাওয়ালপিপ্ডি পুরগীও ও-- 
ডেরা ইসমাইলখানে । এইগুলিই যদি হিন্দুস্থান ' 
ও পাকিস্থানের মধ্যে ভাবী সম্বন্ধের সুচক হয়, 
তাহা হইলে হিন্দৃস্থান ও পাকিস্থানে সাধারণ' 
মানুষের অবস্থা কি হইবে, তাহা অনুমান কর" 
কঠিন হইবে না। 

- রাশিয়ার সহিত. ইঙ্গ-আমেরিকার্‌ সংঘর্ষ! 
জাৰী বলিয়াই অনেকের. বিশ্বাস ৷ 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জন্য এশিয়ার পরাধীন 
দেশগুলির নিপীড়িত জনগণের মধ্যে রাশিয়া: 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
ইহাও সকলেরই বিশ্বাস । এই দিক দিয়া 
রাশিয়া বৃটিশ সাআজ্যের বড়- বিপদ হওয়া. 
আশ্চর্য্য নয়। তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে. 
এক্যবন্ধ ভারতের কাছে বৃটেন কতটুকু 
সাহায্য পাইবে, সে সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদীরা সচেতন না হইয়া পারেন না। ইঙ্গ- 
মাকিন এঁক্য সত্বেও ভারতে আমেরিকার, 
আধিক প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার কথাও বৃটেনকে 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইতেছে। এই. 
সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বৃটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদীরা ভারতে এমন একটি 'বা একাধিক- 
জাতীয় গবণমেণ্ট গঠন করিতে সিদ্ধান্ত: 


সরকারসমূহ ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থেই 
বৃটিশ সাম্রাজ্যকে গোপনে রক্ষা করিবে, অথচ- 
সাম্রাজ্যের প্রশ্নও উঠিবে না। মন্ত্রী-মিশনের 





" প্রস্তাব এবং নূতন বৃটিশ পরিকল্পন! বিশ্লেষণ: 


করিলে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। অখণ্ড. 
ভারত থাকিলে ভারতীয় ইউনিয়নকে দুর্বল 
রাখিতে হইবে। আর ভারত বিভক্ত হইলেও 
ক্ষতি নাই! একটি হিন্দুস্থান, দুইটি 
পাকিস্থান এবং কতগুলি দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত 
ভারতের পক্ষে বৃটেনের প্রতিকূল হওয়া সম্ভব' 
লি না। ভারতের, বিভিন্ন তথাকথিত 
সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে শাস্তিরক্ষা এবং. 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতের নিরাপত্তার 
জন্য ভারতে বৃটিশ বাহিনীও রাখিতে হইবে । 
আবার কোন্‌ সুদুর ভবিষ্যতে অখণ্ড 
স্বাধীন ভারত গড়িয়া উঠিবে, তাহা অনুমান 
করা সম্ভব, নয়। যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠন, . 
ভারতকে ' শিল্পায়িত করিবার আশা আজ- 
কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা. 
গণতন্ত্র, জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি 
আজ.বনু দুরবন্তী। নূতন বৃটিশ পরিকল্পনা. 
কাধ্যকরী হওয়ার পর দীর্ঘদিনের হানাহানিতে . 
ক্লান্ত ভারতে আবার যদি কখনও শাস্তি 
ফিরিয়া আনে, তখন দেখা যাইবে বৃটিশরা . 
ভারতে খোস মেজাজেই রহিয়া গিয়াছেন 


এবং, আমরা ফিরিয়া গিয়াছি অষ্টাদশ শতাব্দীর. 
‘ভারতে { 


| 


স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সোভিয়েট প্রচেষ্টা 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার আগে পর্যস্ত 
সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ 
পাওয়া সহজ ছিল না, যদিও জানবার আগ্রহ 
খুব কম ছিল, এমন অন্ুযোগও করা চলে না। 
তবে দুধ হিটলারীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে 
পরাভূত করার ফলে সোভিয়েট সম্বন্ধে সাধারণ 
মানুষের কৌতৃহলও আজ যথেষ্টই বেড়েছে 
এবং অপর পক্ষে তথ্যপূর্ণ সঠিক বিবরণ এখন 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যাচ্ছে। সমাজ- 
তান্ত্রিক সোভিযেট রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক উপায়ে 
কেমন করে হিটলারের দানবীর অভিযান 
ব্যর্থ করে মানব-সমাঁজকে সত্যিকারের 
গণতান্ত্রিক পথের ইংগিত দিয়েছে_-সে খবর 
আজ সকলেরই জানা। মানব-সমাজের 
আরও ছুণ্টা শক্র-ব্যাধি আর অস্বাস্থ্যকর 
অবস্থার পরিবেশ--এর বিরুদ্ধে পরিচালিত 
যুদ্ধেও সোভিয়েট রাষ্ট্র কিরূপ সাফল্য অর্জন 
করেছে, আলোচ্য প্রবন্ধে তারই আলোচনা 
করা হবে। কোন রকম তুলনামূলক 
আলোচনা করবার অবকাশ এই সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধে নেই, তবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রদর্শিত 
সাফল্যের পথে অহন্যান্ত দেশ ও আমাদের 
ভারতও এগিয়ে চলবে কী না এবং তাদের 
চলা উচিত কী না, সে প্রশ্নটী বিচারের ভার 
চিন্তাশীল পাঠকমগ্ডলীর হাতেই রইল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সোভিয়েট ভেষজ ও 
চিকিতসাবিজ্ঞানের সাফল্যকে আজ বিশ্ববাসীর 
গোচরীভূত করেছে । : এই যুদ্ধের দিনে ভেষজ 


ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে' সোভিয়েট, 


বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় যে সব সুফল 
পাওয়া গেছে, বিশ্বের বিজ্ঞান-ইতিহাসে তার 
তুলনা নেই। শল্যবিজ্ঞীন ( Surgery ), 
চিকিৎসাবিস্ঞানের (medical treatment) 
ক্ষেত্রে লালফৌন্ের চিকিৎসকবাহিনী উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আহত সৈনিকদের শতকরা 
কুড়ি জনেরই ঘা পচে নালী ঘা ( Gan- 
ene ) হতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
কালে সোভিয়েট' চিকিৎসকদের চেষ্টায় নালী 
ঘবায়ে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট কমানো 
সম্ভব হয়েছিল--অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ সহরের 
হাসপাতালেও আহত রোগীদের শতকরা দেড় 
ভাগের বেশী 'নালী ঘা” দ্বারা আক্রান্ত হতে 


পারে নি। তা ছাড়! প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নালী (| 


ঘবায়ে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা ষাট জনেরও 
বেশী মারা যেতো, 
চিকিৎসকদের চেষ্টায় এবারের যুদ্ধে এ রোগের 
ৃত্যুসংখ্যা শতকরা পনেরো জনের বেশী উঠতে 
পারে নি) অস্থি ও স্নায়ু লংযোজন 


চন 


কিন্তু সোভিয়েট || 


রি দ্বিজেন নন্দী 


(Grafting) ব্যবস্থায়ও প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়েছে এই যুদ্ধের ভেতরেই ৷ মৃতদেহ 
থেকে অস্থি বা স্গায়ু কেটে নিয়ে আহতের 
শরীরে বসিয়ে আহতকে নিরাময় করে তাকে 
সম্পূর্ণ কাৰ্য্যক্ষম করা গেছে। ফলে আহতদের 
শতকরা সত্তর জনই আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে 
যেতে পেরেছে। 


বেসামরিক স্বাস্থ্যরক্ষা র্যবস্থাকেও কম 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। রোগগ্রস্ত 
মহামারী আকারে টাইফাস’ রোগ দেখা দেয়। 
কিন্ত ব্যাপকভাবে টাইফাঁস প্রতিষেধকের 
উৎপাদন ও ব্যবস্থার করে, সৈনিকদের জন্য 
উন্নতধরণের স্নান-গাড়ী ( Bath train ) 
আান-তুষারশকট-এর ( Bath sledges ) 
প্রচলন করে এই মহামারীকে সাফল্যের সংগে 
রোধ করা হয় কিন্ত সব থেকে জটিল সমস্যা 
দেখা দেয় অসহায় শিশুদের নিয়ে। নাজী 
বাহিনী কতৃক সাময়িকভাবে অধিকৃত এলাকায় 
এই সব অসহায় শিশুদের চোখের সামনেই 
হয়তো তাদের বাবাদের ফাঁসিতে লটকে 
বা অন্য কোন নৃশংস উপায়ে খুন করা হয়েছে. 
বা সন্তানের চোখের ওপরই তার মাকে" ধর্ষণ 
করেছে একের পর আর নাজীপশ্, তারপরে 
হতভাগিনীকে হয়তো করেছে হত্যা, না হয়তো! 
আটকে রেখেছে আরও অত্যাচারের জন্য৷ 
কোন কোন শিশুর অংগও করে দেওয়া হয়েছে 
বিকৃত। শিশুদের বিশেষ হাসপাতালে 


চিকিৎসা. করে এই সব .শিশুর শারীরিক 


- ১২০ 


বিকৃতি ও অসুস্থতা নিরাময় করা ততো কঠিন 
ছিল না এবং করাও হয়েছে । কিন্ত নাজী 
বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বীভৎসতা তাদের 
সুকুমার শিশুমনে যে ক্ষত স্ষ্টি করেছিল, 
তাকে নিরাময় করাই ছিল খুবই কঠিন। এ 
কাজেও সোভিয়েট নাগরিকেরা পিছিয়ে 
ছিলেন না। একটী কাপড় কলের নারী 
শ্রমিকদের নেতৃত্বে সারা দেশে একটী ব্যাপক 
আন্দোলন স্থষ্টি হয়। সোভিয়েট নাগরিকের! 
এই সব ক্ষতবিক্ষত অসহায় শিশুদের নিজের 
সুরু করেন। স্সেহের পরশে শিশুমনের 
স্বাভাবিক সুকুমার্বৃত্তি আবার ফিরে আসতে 


সুরু করে। J 
স্বাধীনতা যেমন সকল মানুষের জন্মগত 


অধিকার, তেমনই রোগে ও বুড়ো বয়সে বিনি 
খরচে চিকিৎসা আর শারীরিক নিরাপত্তার 
সুযোগ-সুবিধে পাওয়াও সোভিয়েট নাগরিকের 
জন্মগত অধিকার। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের 
ধারায় বলা হয়েছে_“বুড়ো বয়সে 
রোগে এবং কর্মশক্তিহীনতায়- শারীরিক 
নিরাপত্তা ব্যবস্থার ( material security ) 


রাষ্ট্রের খরচে শ্রমিক ও কর্মচারীদের 
সামাজিক বীমা ব্যবস্থার উন্নতিবিধান, বিনি 
খরচে চিকিৎসার সুবিধে এবং শ্রমকারীদের 
জন্য দেশব্যাপী স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার ফলে 
এই অধিকার আরও সুনিশ্চিত -ও কার্যকরী 
হয়েছে ।” | 


is ০৬৯১৯০৪০৩১৩ পর 


শাজ্ঞান্লরেত্ৰ (সন্থা কাস 


ঢাকেশ্বরী মিলের 


তয় বন দর, টেকসই অথচ সভা. 


দি ঢাকেশ্বরী নিন দি নি 


রেজিষ্টার্ড অফিস-_-১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ৷ 


L ফ্যাক্টরী 
' ১নং মিল £ ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ 
২নং মিল £ গদনাইল, নারায়ণগঞ্জ 


ৃ 5.5 ঢাকা অফিস_-৬৭নং পুরান পণ্টন 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


শীহরুমার বসু 





১৯২ 


আর্থিক জগৎ 





কাজেই দেখা যায় সোভিয়েটে ব্যক্তিগত 
স্বাস্থারক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্বও রয়েছে রাষ্ট্রের 
ওপরেই । সোভিয়েট রাষ্ট্রই সামাজিক বীমার 
ব্যবস্থা করে, চিকিৎসকের পাঁওন! টাকা দেয় 
এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সমুদয় ব্যয় বহন করে। 
এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রতিকারের চেয়ে 
প্রতিষেধের দিকেই নজর দেওয়া হয় বেশী। 
সোভিয়েট নাগরিক যাতে আদপেই ব্যাধি ছারা 
আক্রান্ত না হতে পারে সেই হলো সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা। তারই জন্য গড়ে 
উঠেছে চিকিৎসক আর রোগী-ও জনসাধারণের 
আন্তরিক সহযোগিতা:। দেই উদ্দেশ্যেই 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে যাদের যোগ্যতা দেখাবার 


সামর্থ্য আছে এবং প্রকৃতিগতভাবেও ধারা 


চিকিৎসক হবারই যোগ্য; কেবলমাত্র তাদেরই 


চিকিৎসাবিষ্ঠা শিখতে দেওয়া হয়। শিক্ষা 
দেওয়া হয় সরকারী সাহায্যে ৷ 
অসুস্থতা বোধ, করলেই সোভিয়েট নাগরিক 


সাধারণ আরোগ্যশালায় ( Polyclinic ) 
যান। সাধারণ আরোগ্যশালাতেই পারিবারিক 
চিকিতৎসকগণ এবং বিশেষজ্ঞ ( specialist ) 
চিকিৎসকগণ বসেন, সয়বেতভাবে রোগী 
পরীক্ষা করেন। . এর ফলে চিকিৎসকের 
পক্ষেও যেমন প্রয়োজনীয় উপকরণাদির 
অভাব-অন্থুবিধে হয় না, অপরপক্ষে রোগীও 
এক জায়গাতে বসেই বিশেষজ্ঞদের অভিমতও 
পেতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে-বিশেষ 
চিকিৎসাও পাওয়া যাঁয়। . 

মস্কোতে যানবাহন: শ্রমিকদের 'জন্ত যে 


বিরাট সাধারণ আরোগ্যশালা রয়েছে, তার 


গোটা একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 
শিশুদের জন্য । সতী সংক্রামক 


ব্যাধি পরীক্ষা করে সংগে সংগে চিকিৎসাবিধান 
করবার জন্য কয়েকটা প্রতীক্ষা-কক্ষ (waiting 
1০০12) রয়েছে। এ ছাড়া আছে শিশুদের 
পরামর্শঘর ও চিকিৎসাঁঘর। চিকিৎসকের 
তত্বাবধানে রাখা দরকার এমন একশো 
শিশুর জম্য যথাযোগ্য সাজনরপ্রামে সাজানো 
একটা নার্শারীও আছে। রুগ্ন শিশুরা দৈনিক 
এসে এখানে খেলাধুলো করে। সকলের 
ওপর তলায় আছে একটা পথ্য সম্বন্ধীয় 
(dietetic) ভোজনশালা। এই ভোজন- 
শালায় বহুমূত্ৰ, আমাশয় প্রভৃতি রোগগ্রস্তরাও 
প্রয়োজনীয় যোগ্য পথ্য সব সময়েই পেতে 
পারেন। চিকিৎসকগণের তত্বাবধানেই এই 
সব খাদ্য তৈরী করা হয়'। সোভিয়েটের 
একটা বিশেষত্বের কথা এখানে উল্লেখ না করে 
পারছিনে। ভোজনশালাগুলো এদেশে 
সর্বত্রই ওপরতল্লায়__খাবারের সাথে সাথে 


প্রাকৃতিক দৃষ্যের মনোরম - পরিবেশও মনে, 


ফুত্তির জোয়ার এনে দেয়। তাতে হজমের 
কাজে অনেক উপকার ঘটে । 

বড় 
রকমের সাধারণ 'আরোগ্যশালা আছে। 
আবার কোন কোন সহরে শিল্পকেন্দরে শিল্পের 


ভিত্তিভেও এমন আরোগ্যশালা গড়ে তোলা 


হয়েছে উদাহরণ হিসাবে মস্কোর যানবাহন 


অআমিকদের আরোগ্যশালার উল্লেখ করা চলে ।' 


ছোট ছোট সহরে ও পল্লী অঞ্চলেও অনুরূপ 
ব্যবস্থাই কার্যকরী কর! হয়েছে, তবে ছোট 
আকারে । এ.সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ সমবেত- 
ভাবেই কাজ করেন. শল্যবিজ্ঞানবিশারদ,. 
ভেষজবিজ্ঞানী, শিশুচিকিৎসক- ও জ্ত্রীরোগ- 
বিলে -স্রাহি আছেন। আরও Sion 


উ্নতিশীল জাতীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান 


১৯৪৬ 
১৯৪৬ 
১৯৪৬ 
১৯৪৬ 


নূতন বীমার পরিমাপ, 
বাধিক আয়ের পরিমাণ 
জীবনবীম। ভহবিল 
মোট পরিশোধিত দাবী . 


' প্ৰায় 


প্রায় 


৭০৫০ লক্ষ টাক! 
৮৫০ লক্ষ টাকা 
১৭'৫০ লক্ষ টাকা 
i ৯:০০ লক্ষ: টাকা 


প্রায় 


|| নতম ব্যয়ে ও অ্ঠ, পরিচালনার ফলে আধ্যস্থান মানস কয়েক বৎসরের তিতরই ভারতীয় 
| জীবনধীমা প্রতিঠানগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসনে উন্নীত হইতে সমর্থ হইয়াছে। 
প্র এখনও কয়েকটি স্থানে কোম্পানীর প্রতিনিধি আবশ্রক | বাহার! বীমাকারীদের ভালভাবে সেবা 
করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের আবেদনপত্র বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে । 
আজই বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন । 
এস, সি, রায়, এম-এ, বি-এল 
জেনারেল ম্যানেজার 


২৯ আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং SC 
- ১৫নং চিন্তরজন এভেনিউ, কলিকাতা |---| 
ERNE রা: ইচ্ছেমতো খান্ত বেছে নিতে পারে। ' 





'সহরের প্রত্যেক." জেলায় এই: 


[ ৩০শে জুন, ১৯৪৭ 





সাহায্য দরকার হলে রোগীকে জেলা 
আরোগ্যশালায় পাঠানো হয়। কিন্তু রোগী 
আরোগ্যশালায় যেতে অপারগ হলে চিকিৎসক 
রোগীর বাড়ী এসেই তাকে দেখেন। দরকার 
মনে করলে চিকিৎসক রোগীর কর্মস্থলে গিয়ে 
তার কাজের অবস্থা, পরিবেশ পরীক্ষা করে' 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন৷ অর্থাৎ সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগের চেয়ে রোগীর 
চিকিৎসাই হলো মুখ্য । 
পাতালে রাখা দরকার মনে করলে 
পারিবারিক চিকিৎসকই সাধারণ আরোগ্য- 
শালা-সংলগ্ন হাসপাতালে তার বন্দোবস্ত 
করেন। হাসপাতালের চিকিৎসকের 
সহযোগিতায় রোগীর চিকিৎসা চলে । রোগ- 


মুক্তির পরও তারা দরকার মনে করলে রোগীর - - 


স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার এবং ছুটির ব্যবস্থা করে 
দেন। স্বাস্থ্যলাভ করে কাজে যোগদানের 
প্রথম দিকে প্রয়োজন বোধে নৈশ স্বাস্থ্া- 
নিবাসের ( Night 58086010158 ) সহায়তাও 
পাওয়া যাঁয়। নৈশ স্বাস্থ্যনিবাস হলো 
এক ধরণের বিশ্রামগৃহ। যে সমস্ত শ্রমিকের 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্ব নেওয়া দরকার- 
তারাই রাতে এখানে যেতে পারেন । এখানে 
বিজ্ঞানসম্মত অধুধ ও পথ্য দেওয়া হয় এবং 
রাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘুমানোর বন্দোবস্ত 
'করা হয়। ভগ্নম্বাস্থ্য এবং রোগমুক্তিপথধাত্রী 
( Convalescents ) উভয়েই এই নৈশ- 
স্বাস্থ্যনিবাসের সুবিধে ভোগ করতে পারেন । 

সোভিয়েট হাসপাতালে অধ্যাপক, চিকিৎ- 
সক ও নার্সরা যে শুধু নিজের নিজের 
রোগীদেরই চেনেন এমন নয়। প্রত্যেক 
রোগীর সংগেই তাদের আন্তরিক জানাশুনো | 
নিয়মিতভাবে এক সংগে মিলে তারা 
হাসপাতালের: বিভিন্ন সমস্তাদি নিয়ে 
আলাপ-আলোচনা! করেন, উন্নতিবিধানের 
পরিকল্পনা ও চেষ্টা করেন। রোগীদের 
বুদ্ধিমান নাগরিকভাবেই মনে করা হয়। 
রোগীদের ব্যক্তিগত সমস্তাদি নিয়ে আলোচনা 
করবার সময়ে তাদের মতামতকেও যথাযোগ্য 
সন্মান দেওয়া হয়। নাসের চার বছরে 
হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করতে হয়। 
নাসের অনেকেই বিবাহিতা -এবং সবাই 
বাড়ীতেই থাকেন। কাজের সময়ে শুধু 
হাসপাতালে এসে আট ঘণ্টা ণডিউটা? দিয়ে 
যান। হাসপাতালের বাসায় বাস করেন 
শুধু প্রবীগতমা নার্স। রোগীদের জন্য গ্রমোদ- 
ঘর, পাঠাগার প্রভৃতির বন্দোবস্ত আছে। 
অনেক হাসপাতালে আবার মনোরম বাগানও 
রয়েছে। এখানে রোগীদের ব্যবহারের জন্য 


[টাটকা ফল ও শাকসজী আর ফুল উৎপাদন 


করা হয়। প্রত্যেকদিন রোগীদের কাছেকটা 
বিরাট খাদ্যতালিকা নিয়ে যাওয়া হয়__রোগীরা 





৩০শে জুন, ১৯৪৭ ] 


সাধারণ হাসপাতাল ছাড়াও সোভিয়েট 
রাশিয়ায় বিশেষ বিশেষ রোগ ও রোগীর জন্য 
বিশেষ বিশেষ হাসপাতালও রয়েছে । এই 
সব হাসপাতালে বিশেষ রোগের বিশেষ 
চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এবং সে রোগ ও 
চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও গবেষণার 
ব্যবস্থা আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে মস্কোর শিল্পজ 
ব্যাধি (Industrial Diseases ) হাস- 
'পাতালের নাম করা যায়। দুর্ঘটনা বা 
অন্ত কোন রোগাক্রাস্তকে 'সহরের যে কোন 
জায়গা থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
এ্যান্বলেন্দে করে এই হাসপাতালে এনে 
চিকিৎসা করা যায়। রোগীর দেহে বাইরে 


_ থেকে রক্তসঞ্চালনের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই সব 


/ 


৯ 


{ 'স্বাস্থ্যপরিদর্শক” থাকে। 


সময়েই তৈরী রাখা হুয়। ডাঃ য়ু্ডিনের 
Dr. Yudin.-) তত্বাবধানে পরিচালিত 
“গবেষণার ফলে এই হাসপাতাল থেকেই 
রোগীর দেহে সংগৃহীত রক্তসঞ্চালনের পদ্ধতি 
সার! দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে বিশ্বের 
‘কোটী কোটী প্রাণীর জীবন রক্ষা পেয়েছে। 
ইউক্রেশ অঞ্চলে খারকভে অবস্থিত 
রোয়েণ্টজেন ইনষ্টিটিউটের উল্লেখও করা 
দরকার । ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ইনষ্টি- 
টিউটে ক্যানসারের চিকিৎসা এবং সেই সম্পর্কে 
গবেষণা হতো । ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এখানে 
৯৮ হাজার রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে। 
২০ জন অধ্যাপক সমেত ৮৭ জন গবেষক 
এই প্রতিষ্ঠানে ক্যানসার সম্পর্কে গবেষণা 
করতেন। কিন্ত হিটলারের নাজীবাহিনী এই 
প্রতিষ্ঠানটার ধ্বংসসাধন করেছে। 

সোভিয়েট রাষ্ট্রে চিকিৎসকদের, বিশেষ 
করে গবেষণাকারীদের যথেষ্ট সম্মান করা হয়। 
ব্যাধির বিরুদ্ধে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের 
এরাই হলেন নেতা । এদের অস্ত্র সর্ববিধ 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান। 
-সোভিয়েট নাগরিকের স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা সুরু 
হয় নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই-_সাতৃমংগল 
ও শিশুকল্যাণ যাদৃঘর এবং কেন্দ্রের মারফতে । 
এই শিক্ষা পরিণতির পথে এগিয়ে চলে বাড়ী 
ও শিক্ষাভবনের ভেতর দিয়ে। স্বাস্থ্যনীতি 
সম্পর্কিত নীরস বক্তৃতার মাধ্যমে নয়, 
-্বদয়গ্রাহী উপায়ে শিশুমনে কৌতূহল জাগিয়ে 
তার মনোরঞ্রনের সংগে সংগে । ফলে শিশুর 
আস্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায় সহজেই । 
শিক্ষালয়ে প্রতি শ্রেণীতে একজন করে “তরুণ 
প্রাথমিক শ্রেণী- 


' গুলোতে শিক্ষক মশায়র! এই স্বাস্থ্যপরিদর্শক 


মনোনীত করেন কিন্ত উচ্চমানের শ্রেণীগুলোতে 
শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছে মতে! পরিদর্শক 
"নির্বাচন করেন। শিক্ষাভবনের কামরাগুলো 


-পরিষার-পরিচ্ছন্ন কী না, শিক্ষার্থীদের জামা- 


-কাপড়, রুমালগুলেো সাফ’ কী না দেখা ও 


আর্থিক জগৎ 


অনুপস্থিত ছাত্রসংখ্যা এবং তাদের অনুপস্থিতির 
কারণ প্রভৃতিও “স্বাস্থ্য রোজনামচায় (Health 
Diary ) লিখে রাখাও হলো তরুণ স্বাস্থ্য- 
পরিদর্শকের কর্তব্য। বছর শেষে যখন 
শিক্ষাভবনের কার্যকলাপ সংক্রান্ত প্রদর্শনী 
হয় তখন সেখানে এই স্বাস্থ্যবিবরণীও প্রদর্শিত 
হয়। প্রত্যেক শিক্ষালয় থেকে নির্বাচিত 
৫৬ জন তরুণ স্বাস্থ্যপরিদর্শক নিয়ে 
“মিউনিসিপ্যাল স্কুল পিউপিল্স্‌ হেল্থ বডি” 
গঠিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য- 
বিষয়ক নানাবিধ সমন্তা নিয়ে এখানে 
আলোচনা করা হয়, এর সদস্যগণ স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে প্রাচীরপত্র প্রকাশ করেন, প্রদর্শনী 
খোলেন, ফল উৎপাদন ও সব্জীর চাষ করেন। 
ছাত্রদের মধ্যে আলোচনার অন্য স্বাস্থ্যচক্র 
( Health Circle) এবং চিত্রপ্রদর্শনীর 
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৯৩ 


ভজন্ত "স্বাস্থাকোণ? ( Health Corner ) খুবই 
জনপ্রিয় । আর জিজ্ঞাসাঝুলি ( Question 
Box )-এর জনপ্রিয়তাও ছাত্রমহলে মোটেই 


কম নয়। স্বাস্থ্যসম্পকিত যে কোন প্রশ্ন 
ছাত্ররা এই ঝুলিতে রেখে দিলে শিক্ষালয়ের 
চিকিৎসক সময়মতো প্রশ্নগুলোর জবাব দেন, 
সহজ ভাষায় ছাত্রদের বুঝিয়ে সহজভাবে। 
সোভিয়েট শিশুকে কেবল তত্ব শিক্ষাই দেওয়া 
হয় না- হাতে-কলমে বাস্তব শিক্ষার সুযোগও 
ভারা পান ছাউনীগুলোতে। সাগরতীরে 
বা বনের মধ্যে এই সব ছাউনী অবস্থিত। 
এগুলো প্রমোদ ছাউনী ( Recreation 
0870০ )--শিশুর! সারাটী দিন এখানে হাসি, 
গান, খেলা, নাচ নিয়ে মেতে থাকেন। ১৯৩৮ 
সালের গরমের ছুটিতে প্রায় ২০ লক্ষ 

শিশু এমনতরো প্রমোদ ছাউনীতে আনন্দ 
করতে গেছলেন। কৃষ্ণ সাগরের তীরে 
অবস্থিত “শিশুপ্রাসাদ” এ পর্যন্ত প্রায় ২১ 
হাজার শিশুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে । 

. “হেল্থ কালচার ইন্ষ্রিটিউটের” মারফতে 
অনুরূপ মনোজ্ঞ উপায়েই যুবকদের স্বাস্থ্য 
বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়। সারা দেশে ছড়ানো 


রয়েছে এমই হাজারো ইন্‌ষ্টিটিউট ৷ 
কার্যকরী মডেল, .এমন কী বৈহ্যতিক 
প্রচার ব্যবস্থারও সাহায্য নেওয়। হয়। 


শীতের সময়ে রাতে হন্ষ্টিটিউটে বক্তৃতা, 
বিতর্ক ও আলোচনার ব্যবস্থা করা 
হয়। কার্যকরী মডেলের মারফতে এই সব 
ইন্ষ্টিটিউটের কোন ঘরে হয়তো দেখানো 
হয় “পাৰিব জীবনের ইতিকথা”, কোথাও বা 
প্যন্ধমার আক্রমণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা” বা 
অন্যকিছু । এই রকম কার্যকরী চাক্ষুষ শিক্ষার 
ফলে ব্যাধি প্রতিরোধ সম্বন্ধে নাগরিকেরা 
বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন। তাই দেখা যায় 
বিপ্লবোত্তর ১৯৪০ সালের রাশিয়ায় প্রাক্‌- 
বিপ্লবষুগের ১৯১৩ সালের তুলনায় যন্দ্রামৃত্যুর 
সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ কমে গেছে । দেশের 
: প্রতিটা «শাস্তি ও: সংস্কৃতি উদ্ভানে” ( Park 
. of Rest and Culture) এবং বড় বড় 
রাস্তার ধারে অবস্থিত “স্বাস্থ্যসংবাদ প্রতিষ্ঠান” 
থেকে বিনি খরচে প্রয়োজনমতো চিকিৎসা 
বিষয়ক যাবতীয় উপদেশই পাওয়া যায়। 
প্রয়োজনীয় সাজ-সরপ্জাম সমেত একটি 
গবেষণাগার তৈরী করে দিয়েছেন তাকে 


' সম্মানিত করেছেন “অর্ডার অব দি রেডব্যানার 


অব লেবার” দিয়ে। খবর পাওয়া গেছে 
সোভিয়েট ভেবজবিজ্ঞানীরা পেনিসিলিনের 
চেয়েও বহুগুণে কার্যকরী এক অযুধও 
আবিষ্কার করেছেন । আরও একটা অভিনব 
অযুধ তারা আবিষ্কার করেছেন। এই অধুধ 
প্রয়োগ করলে প্রস্থতি সন্তান প্রসবজনিত 
কোন যন্ত্রণাই পাবেন না। 

সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় 
চিকিৎসা ব্যবস্থা আর সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থা 
বিচ্ছিন্ন নয়, জনম্যাস্থ্যসংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার 
বিভিন্ন পরিপূরক অংশবিশেষ । অন্যটীকে 
বাদ দিয়ে কোনটাই সার্থক বা পূর্ণ হয়ে উঠতে 
পারে না। তাই চিকিৎুসাসমস্তা আলোচনার 
পরেও সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্ 
আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে । ভবিষ্যতে 
সেই আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 


১৯৪ 


আঘিক জগৎ 





ধর - (১৫৪ পৃষ্ঠার পর') . - 
করিতে হয়। গুজরাটীদের মধ্যে পেটেলের 
অভাব নাই। 'রামেশ্বর পেটেল, ভিকালাল 
পেটেল, কাছ পেটেল, পিখু পেটেল ইত্যাদি । 
“তাহাদের সম্পর্কে আমাদের ওঁৎসুক্য নাই, 
তাহারা কী করিতেছে, না করিতেছে, তাহা 
একাস্তভাবে তাহাদের নিজেদের বা তাহাদের 
আত্বীয়-পরিজনের ব্যাপার। কিন্তু ভারতবর্ষে 
একজন বল্লভভাই পেটেল আছেন, তাহার 
কাধ্যাবলীর সহিত চল্লিশ কোটি লোকের 
কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন জড়িত আছে। 
তাহার সম্পর্কে আমরা নীরব থাকিতে পারি 
না। তাহার ব্যক্তিগত কথা সর্বসাধারণের 
আলোচনার অতীত নহে। 


যুক্তি দ্বারা তর্কে জেতা যায়, সংস্কার দূর 
করা যায় না। সুতরাং আশঙ্কা করিতেছি, 
এ ভূমিকার পরেও কেহ কেহ ক্ষুণ্ন হইবেন, 
লেখকের সততায় সন্দেহ করিবেন এবং 
. 'আধিক জগতে'র প্রতিও প্রসন্ন হইবেন না। 
তাঁহাদের বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন - ষে, 


সমালোচনার অর্থ গালাগালি : নহে এবং এই . 


খাতার পাতায় যে মতামত প্রকাশিত হয়, 
সেটা সম্পাদকের নহে। শিরোনামার ঠিক 
নীচে. দৃষ্টিপাত, করিলেই তাহারা তাহা 
নিতে বারিজদল 


রা গ্রফুললচন্্র নে জা 
পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতৃপদে নিব্বাচিত 


হওয়াতে খুসী হইয়াছি ৷: ডক্টর ঘোষ দীর্ঘকাল - 


ধরিয়া কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন, নিষ্ঠাবান 
কম্মা ও ' সাধুচরিত্রের জন্য তাহার খ্যাতি 
আছে। শাসন পরিচালনার জন্য একাস্তিকতা 
ও সততা ছাড়া. আরও যে-সকল, গুণ আবশ্যক, 


সেগুলি তাঁহার আছে কিনা তাঁহার এখনও, 


প্রমাণ পাওয়া, যায় নাই। কিন্তু অনেক সময় 


dark horse যে বাজী জিতিয়়া থাকে, . 


সে কথা ঘোড়দৌড়ের মাঠে যীহাদের যাতায়াত 
আছে তাহারাই জানেন। বোশ্বের প্রধান 
মন্ত্রীরপে বর্তমানে যিনি প্রচুর খ্যাতি ও 
সব্ধসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, সেই 
বি, জি, খেরকে যখন প্রধান মন্ত্রিপদে মনোনীত 
করা হয়ঃ তখন তিনিও এইরূপ dark horse 
ছিলেন। 


ডক্টর ঘোষ যে দলভুক্ত, ভারতীয় রাজ- 
নীতিতে তাহাকে “খাদি দল” বলা হইয়া 
থাকে। এই দলের সদস্যদের সংগঠনশক্তি 
সুবিদিত। তাহাদের অধিকাংশই দুর্নীতি ও 
প্রলোভনের উর্দ্ধে । কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার 
আধুনিক রীতিনীতির সহিত তাহাদের পরিচয় 


কতখানি ঘনিষ্ঠ, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ 
আছে। তাহাছাড়া কোন কোন ব্যাপারে 
তাহাদের মনোভাব আধুনিকতার বিরোধী ৷ 
দৃষ্টাস্তস্বরূপ, কলকারখানার প্রসার সম্পর্কে 
তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ: করা যাইতে 
পারে। ইহা প্রদেশের শাসন ব্যাপারের 
অনুকূলে নহে। মন্ত্রিত্ব গঠনের কালে ডক্টর 
ঘোষ ইহা স্মরণে রাখিবেন, আশা করি । 
- গণতান্ত্রিক বিধিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিত 
গঠনের অধিকারী ৷ সুতরাং ডক্টর ঘোষ একমাত্র 
কংগ্রেস 'সদস্তদের লইয়া তাহার-মন্ত্রিসভা গঠন 
করিলে নীতির দিক দিয়া আপত্তিরংকোন কারণ 
নাই। কিন্তু যে-কারণে রক্ষণশীল দল সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ হইয়াও যুদ্ধের সময় ক্রেমেন্ট এটিলী ও 
আনৈন্ট বেভিনকে লইয়া 'জাতীয় "মন্ত্রিসভা 
গঠন করিয়াছিলেন, বাংলাদেশে এক্ষণে তাহা 
বর্তমান আছে বলিয়া আমার ধারণা । এই 
সময়ে: -শাসন-ব্যবস্থা এমন লোকের হাতে 
“থাকা উচিত, যাহার! যে-কোন ।দলভূক্তই হউন 
না কেন, যোগ্যতায় অপ্রতিতবন্বী। 
শুচিবাতিকগ্রস্ত হিন্দু বিধবার মতো 
অত্যধিক : সপর্শদোষ-আভঙ্কিত, বলিয়া খাদি 


' দলেরচছুনাম আছে । এবং সে দুন'ম একেবারে 


সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এমন, কথাও বলিতে পারি 
না। ডক্টর ঘোষকে. আমরা সে-ছ্রর্বলতার উর্দ্ধে 
দেখিতে চাই। ' ‘যে কাৰ্য্যে যিনি: সর্ব্বাপেক্ষা 


তত ৩৪ 


মধ্যেই নেতার কৃতিক। (বাংলাদেশে রাড 


- ব্যক্তিছসম্পন্ন যোগ্য লোকের সংখ্যা, অত্যন্ত 


পরিমিত ৷. দলীয় বিশুদ্ধতা রক্ষার আগ্রহে 


_ ডক্টর ঘোষ সেই অল্পসংখ্যক্‌ যোগ্য ব্যক্তিদেরও 


দূরে সরাইয়া' রাখিণে দেশের অপকার 
করিবেন। 
ক: Seg 2, 
সম্প্রতি বাংলাদেশের ' বিভাগ সম্পর্কিত 
বিষয়ের তত্বাবধান, করিবার জন্য যে হাই 


= পাওয়ার কমিটি. -নিযুক্ত, হইয়াছে, তাহাতে 
কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব আরও উচ্চশ্রেণীর হইতে 


পারিত বলিয়া আমার বিশ্বাস । শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন সরকার ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, লীগ প্রতিনিধি নাজিমুদ্ধিন ও 
সুরাবদ্দীর যোগ্য প্রতিপক্ষ হইতেন ৷ বাংলাদেশ 


. হইতে পাকিস্তান ও ভারতীয় গণ-পরিষদের 


সদস্য নির্বাচনেও আমরা গতবারের চাইতে 
অধিকতর উদার ও যোগ্য মনোনয়ন প্রত্যাশা 
করি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র নিয়োগীর নাম 
এ সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 


ক bl ক 











[ ৩০শে জুন, ১৯৪৭ 


পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভায় ডাঃ শ্যামা-- 
প্রসাদ,. সৈয়দ নৌশের আলী ও ডাঃ 
হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে লইলে শাসন 
ব্যাপারে জনসাধারণের আস্থা জন্সিবে। নৌশের 
আলীর ব্যক্তিত্ব আছে, কংগ্রেস নীতির প্রতি 
অবিচলিত আস্থা আছে। তাহাকে বর্তমানে 
কোন মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র হইতে 
নির্বাচিত করা হয়তো লীগপন্থীদের উপব্রবে 
সম্ভব না হইতে পারে। কোন একটি 
special constituency হইতে তাহাকে 
আসন দেওয়া যাইতে পারে। কেন্দ্রে মন্ত্রী 
নিযুক্ত করার বেলায় কংগ্রেস নিজ দলের 
বাহির হইতে লোক নিয়াছেন শুধু যোগ্যতার, 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া । নতুবা মিস্টার ভাবার: 
জায়গায়  মাসানী, মাথাইর জায় 
অমৃত কাউর ও বলদেব সিংহের স্থলে 

মঙ্গল সিংকে মনোনীত করিতে কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষের কোন বাধা ছিল না। 





তেরা রাজ-- 
নৈতিক কৰ্ম্মী, বিশেষ করিয়া সরকারী নির্যাতন 
ভোগ করিয়াছেন এমন কংগ্রেস কর্ম্মাদের 
ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য বা মন্ত্রিসভার সদস্য 
করিবার দিকে একদল লোকের . একটা ঝৌক 
আছে। এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন 
কেহ কেহ আছেন, ধাহারা এ পদগুলির সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত । তাহাদের লইয়া কথা নাই। কিন্ত 
একমাত্র জেলে যাওয়ার পুরস্কার হিসাবে 
ম্তিত্ব বিতরণ করিলে দেশসেবা ও দেশশীসন 
দুইই ব্যর্থ হইবে । কুমার সিংহ হলে প্রফুল্ল 
ঘোষকে নেতৃপদে নির্বাচনের দিন রাষ্ট্রপতি, 
কৃপালনী এই সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়া- 
যেন মনে রাখেন__“দেশের জন্য জেলে 
যাওয়াতে যদি কোন পুরস্কার আমাদের 
পাওনা হইয়া থাকে, তবে দেশের জন্য সেই 
কারাবাসের মধ্যেই আমরা তাহা লাভ 
করিয়াছি ৷” 
. হাতার ভন PEE EE 
উদ্বেগ প্রকাশ করিলাম, তাহ! নিরর্থক নহে ।, 
বাংলা দেশেই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা' 
স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি। সেটি পৌর 
শাসন ব্যাপারে । সেখানকার রেকর্ড দিয়া 
আমাদের যোগ্যতা ও সাধুতার বিচার করিলে 
আমাদের লজ্জার কারণ ঘটে। বাঙ্গালী 
মাত্রই যেন অবহিত থাঁকেন, কলিকাতা 
রাইটার্স বিল্ডিস যেন কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের edition—বদ্ধিত . 


সংস্করণ নাহয়! 
খেয়ালী 





enlarged 





১২২নং বহুবাজ্জার, ্রীট, কলিকাতা-__-আধিক জগৎ গেসে শীযভীজ্ঞনাথ ভট্টাচাৰ্য্য দ্বার! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 










































































মিমি রি ৬৭৫১ 
OR "(প্রতি শেয়ারের মুল্য ১০৭ টাকা) = নি 
এই কোম্পানী গত ১৯৪১-৪২ সাল মীহঁতে উহার as lob নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ দিতেছে 18 git 


| লা বার্ধিক ৫২ টাকা (আয়ক্রযুক্ত) ০ ২. AL 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা... (আয়কর... ) পি ও হত ৭ | | 














শতকরা বাধিক ৫২ টাকা. ( আয়করমুক্ত ) 

শতকরা বাধিক ৬. টাকা (আয়কর » ) 

৮ এ শতকরা বাধিক ৬ টাকা (আয়কর ,, ) 
mn ১৯৪৬-৪৭ সালের হিসাবনিকাশ অডিট সাপেক্ষ । তবে এই বৎসরেও আয়করমুক্ত এ 

৮: শতকরা বিছি ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া যাইবে, আশা করা যাইতেছে । ৰ 


১৯৪৬ সালের ৩*শে এপ্রিল তারিখের ব্যালান্স শীট 





































































































৪৩,৮৫০ টাকা কলকন্ত। ১৬০১৯ টাক: 
diss *. টাইপ ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সা ১৩৪৮২ জী 
টি ই আসবাবপত্র 7 ? ৫,৫৩৯. ৮. টং 
০৯, ৮ ১:* পুস্তক ও সংবাদপত্ৰ : ৯. )। ২৯৫৬১» | 
৬৬০১৯ সত "অগ্রিম ওয় } asl. Bee 78... 
১৯২২ 7 আমানত .. ২. ৩০৪২ » 
১৯,৮১৮২ ্ সাসপেন্দ ২১,০৯৮ 5 
রি পাওন। বিগ ৪৩,৪৮০২ »% 
এ . মজুদ মাল [২১৭৩২ ৮ 
নগদ টাকা (হস্তস্থিত ) ৭৩৬১ 1৮. 00 
. ১৪৫৩৮, টাক। ১০৪৫৩৮ টাকা 











কা মূল্যের ২৯৪টা শেয়ার এধনও বিক্লীত হইবে। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা! এবং উহা নিম্নভাবে GE 
৫২ টাকা, শেয়ার বিলি হইবার পর ২৫২ এবং অন্যুন দুই মাস ব্যবধানে কল দেওয়ার পর ছুই কিন্তিতে 
৫০২ টাকা। প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১২ টাক। ভর্তির ফি হিসাবে দিতে হইবে |. এ 


বিস্তৃত দের জন্য নিয় ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে 


বাথ ক 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 









































১২২নং বহুৰাজার ্রাট, কলিকাতা 
ফোন £ বড়বাঁজার- -৬৩৮১ 
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Monday, 7th July, 1947, সোমবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৫৪ 


[ ১০ম সংখ্য। 











পাকিস্থানের রেলপথ 

ভারত সরক্ষারের অগ্যান্ত সম্পত্তির মত তাহাদের 
পরিচালনাধীন বেলপথসমূহও হিন্দুস্থান ও পাকি- 
স্থানের ভিতর ভাগ করিয়া দেওয়ার কথা উঠিয়াছে। 
ভারতবর্ষে যে কয়েকটি বড় রেলপথ রহিয়াছে, 
তাহার মধ্যে দুইটি অনেকাংশে পাকিস্থান এলাকায় 
পড়িবে । সেই ছুইটি রেলপথ হইতেছে নর্থ- 
ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ও বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে | 
রেল বিভাগের উদ্ধত লাতের বেশীর ভাগই বর্তমানে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া, জি আই পি, বি বি সি আই ও সাউথ 
ইত্ডিয়ান রেলপথ হইতে পাওয়া যাইতেছে। 
& সমস্ত ছিন্নুস্থানের এলাকায় পড়ায় রেলপথের 
দিক দিয়া হিনুস্থান অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ হইবে। 
প্রায় প্রতি বৎসরের হিসাবেই বেঙ্গল আসাম 
রেলওয়ের লোকসান দড়াইতেছে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ 
রেলওয়ের কিছু কিছু লাভ হইতেছে, সন্দেহ নাই । 
কিন্তু ও রেলপথের সীমাস্তবর্ভী অংশের (্রযাটেজিক 
লাইন) জন্ভ ক্ষতিও বহন করিতে হইতেছে 
যথেষ্ট। ওঁ ধরণের ঘাটতি পূরণের বেশীর 
ভাগ দায়িত্বই পাকিস্থান রাষ্ট্রকে গ্রহণ 
করিতে হইবে। ছুই রেলপথের কতক অংশ 
হিন্ুস্থানে ও কতক অংশ পাকিস্থানের অন্তভুক্তি 
হইবে। লে হিসাবে উহাদের সম্পত্তি ছুই রাষ্ট্রের 
মধ্যে ভাগাভাগি করিতে হইবে । বেঙ্গল আসাম, 
রেলওযের আয়তন € হাজার মাইল। এই রেলপথে 
৮৪ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হুইয়াছে। 
উহাতে নিয়োজিত ইঞ্জিনের সংখ্যা ৮০০টি । নর্থ 
ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের আয়তন ৮ হাজার ৬০০ মাইল। 
উহাতে নিয়োজিত ইঞ্িনের সংখ্যা ১২ শতটি। এ 
রেলওয়েতে ১১৬ কোটি টাকা মূলধন খাটানো 


হইর়াছে। কাচড়াপাড়ায় বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের 
ও যোঘলপুরায় নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের কারখানা 


রহিয়াছে । কি নীতিতে এ সব সম্পত্তি হিন্দস্থান 
ও পাকিস্থানের ভিতর ভাগ বাটোয়ারা হইবে, 
তাহা আমর! অবগত নহি। যে নীতিই অবলম্বিত 
হউক না কেন, বাটোম্ারার প্রশ্ন যে খুবই জটিল 
হইয়া দ্রাড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কীচড়া- 
পাড়ার বর্তমান রেল কারখানাটি পশ্চিম বাংলার 
সীমার ভিতর অস্তভূক্তি হইবে। তবে কীচড়াপাডায় 
ইঞ্জিন তৈয়ারের একটি নুতন কারথানা প্রতিষ্ঠার 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
ভ্রন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট যে স্থান নির্বাচন করিয়াছেন, 
তাহা পাকিস্থানে পড়িবে বলিয়া শুনা যাইতেছে । 
এই নূতন কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট 
১২ কোটি টাক! ব্যয়-বরাদ্দ ধরিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনা ক্বারধ্যকরী করাই যদি স্থির হয়, তবে 
উহার যাবতীয় ব্যয়ভার পাকিস্থান রাষ্রকেই বহন 


করিতে হইবে। 
ডলার সঙ্কট 


ইউরোপ ও এশিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলি শিল্প 
ব্যবসায়ের দিক দিয়' ঘায়েল হুইয়] পড়ায় উছার! 
বর্তমানে মাকিন বুক্তরাষ্ট্র বা অন্তান্ত দেশে বেশী 





সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯৫-৯৮ 


আমদানী নিয়ন্ত্রণের নূতন ব্যবস্থা 
কুণ্ উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পন! 
পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিমগুল . 
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আঁথিক দুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 


বাজারের হালচাল ২০৯-১২ 


যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় 
এ এক বৎসরে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর 
আধিক্য দীড়াইয়াছে ১ হাজার ১০০ কোটি ডলার । 
বিভিন্ন দেশের সঞ্চিত ডলার সিকিউরিটি ইতিপুর্েই 
অনেক পরিমাণে নিঃশেষ হুইয়া গিয়াছে। মার্কিন 
যুজরাষ্ট্রের পাওনা মিটাইবার মত ডলার 
এখন ' আর তাহাদের হাতে নাই। এই 
অবস্থায় আমেরিকার উদ্বত্ত প্রাপ্য পরিশোধ 
করিবার উপায় হইতেছে এ দেশে বেশী পরিমাণ 
পণ্য রপ্তানী করা কিংবা উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ 
চালান দেওয়া। কিন্তু ও দুইটি উপায়ের কোনটিই 
বর্তমানে সম্ভবপর নহে। কৃষিশিল্লের দিক দিয়া 
অনেক দেশের উৎপাদনই বর্তমানে এত কম যে, 
নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া বেশী পরিমাণে তাহা 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা চলে না। যুদ্ধের 
পূর্বেই পৃথিবীব শ্লৌ পরিমাণ স্বর্ণ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের 
হাতে যে স্বর্ণ অবশিষ্ট ছিল তাহাও গত যুদ্ধের 
সময়ে অনেক পরিমাণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
দিতে হইয়াছিল। এই অবস্থায় বাণিজ্্যগত ঘাটতি 
পূরণের ডদ্ভ মার্কিন বুজরাষ্ট্রকে উপযুক্ত ' পরিমাণ 
স্বর্ণ যোগানে অনেক দেশের পক্ষেই বর্তমানে সম্ভব- 
পর নয়। পৃথিবীর স্বর্ণ সম্পদ এক দেশে কেন্দ্রীভূত 
হইয়া পঢ়িলে তাহাতে বাণিজ্য ব্যাপারে ও আথিক 


= লেনদেনের' ব্যাপারে দুনিয়ায় যথেষ্ট বিশৃঙ্খল! 


কিছু মালপত্র রপ্তানী করিতে পারিতেছে না। 
কিন্তু লোকের খাস্যাভাব মোচন, শিল্পোপ্নতি সাধন 
ও আধিক পুনর্গঠন কার্য্যেব জন্য বর্তমানে অনেক 
দেশকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছইতে বেশী পরিমাণ 
মালপত্র আঁমদানীর স্যোগ দেখিতে হইতেছে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুসমৃত্ধ দেশ বলিয়া ও দেশ হইতে 
অনেক দেশেই মালপত্র যোৌগানো সম্ভবপর 
হইতেছে । কিন্ত দুনিয়ার রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
একটি দেশের এই একাধিপত্যের ফলে আত্তর্জ্জাতিক 
ব্যবসা বাণিজ্যের নৃতন সঙ্কট দেখা দিয়াছে! 
বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যে আমদানীর 
তুলনায় , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল রপ্তানী 
আধিক্য দীড়াইতেছে। অপরদিকে অনেক 
দেশেরই বাঁণিজ্যগত ঘাটতি নিদারুণ হইয়া 
দেখা দিতেছে । মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ও দেশের বছি- 
ব্বাণিজ্যের গত মে মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


ঘটিবার আশঙ্কা আছে। সে হিসাবে বিভিন্ন দেশ্রে 
অবশিষ্ট স্বর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালান হওয়া 
বাঞ্চনীয়ও নয়। এই অবস্থায় ডলার সঙ্কটকে 
কেন্দ্র করিয়া ছুনিয়ার অনেক দেশ, বিশেষ কবিয়া 
বৃটেন, ফ্রান্স প্রমুখ ইউরোপীয় দেশগুলির গবর্ণমেণ্ট 
আজ খুবই ভাধনায় পড়িয়াছেন। বৃটেনের 
চেন্পেলার অব এক্সচেকার ডাঃ হিউ ডেণ্টন ডলার 
বাচাইবার অন্ত ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
তামাক, পেট্রোল, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ও 
বিভিন্ন শ্রেণীর খানের আমদানী কমাইয়! দেওয়ার 
নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও 
ডলারের উপর নির্ভরশীলতা তেমন কিছু হাঁস 
পাইবে বলিয়া মনে হয় না। রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্প্রসারণের অন্ধ বৃটেনে শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 


দরকার । শিল্পপপ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে 
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হইলে কলকারথানার লাম্ম-সরঞ্জাম ও শিল্পোপযোগী 
উপাদান যাঞচিন যুক্তরা্র হইতে আমদানী করা 
ছাড়া উপায় নাই । কেবল বৃটেন নহে শির্লোপযোগী 
যন্ত্রপাতি ও নানা শ্রেণীর অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের 
জন্ভ দুনিয়ার অস্ত অনেক দেশও বর্তমানে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উপর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। এই 
ধরণের আমদানী বদ্ধ করিতে গেলে অনেক 
দেশেই যুদ্ধোভতর পুনর্গঠন ও যুদ্ধোততর 
শিল্পোক্নতির কাজ বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে । 
ডলারের অভাব সত্বেও কিভাবে এইরূপ আমদানী 
অব্যাহত রাখা যায় তাহাই বর্তমানে জটিল সমন্তা 
হইয়! দীড়াইয়াছে। অস্ত কোন উপায় না দেখিয়া 
অনেক দেশই বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
ডলার খণ প্রচণের চেষ্টা ফরিতেছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিস্তর মাল চালান 
করিতেছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অক্ষমতার অস্ত 
উদ্বত্ত পাওনা তাহার! ঠিক ঠিক ভাবে আদায় 
করিতে পারিতেছে না। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
পাওনা আদায়ের উপর বেশী রকম জোর 
দিতে আরম্ভ করে তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় 
ও দেশের রপ্তানী বাপিজ্য খর্ব 
পড়িবার আশঙ্কা আছে। রপ্তানী বাণিজ্য 
খর্ব হইয়া পড়িলে তাহাতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
শিল্প কারখানার তৈয়ারী মাল অবিক্রীত থাকিয়া 
& দেশে ব্যাপক মন্দার সুচনা হুইবে। কাজেই 
মাফিন গবর্ণযেণ্ট রপ্তানী হাসের কোন কার্য্যনীতি 
অবলম্বন না করিয়া বিভিন্ন দেশকে ভলার খণ দিয়া 
তাছাদের নিকট মাল বেচিবার সুযোগ যথাসম্ভব 
অঙ্গুধধ রাখিবারই চেষ্টা করিতেছে সে জন্যই বর্তমান 
মার্শাল প্ল্যানটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত হুইয়াছে। 
এই পরিকল্পনার পিছনে রাজনৈতিক কুটবুদ্ধিও 
যথেষ্ট রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এঁ পরিকল্পনা 
অন্তরযায়ী ডলার খপ পাইয়া ও তৎবিনিময়ে মার্কিন 
ুক্তরাষ্্র হইতে মালপত্র আনাইয়া অনেক দেশ 
তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে, ইহ! 
ভরসার কথা। ' | 


ঠালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে 
মধ্যবর্তী ব্যবস্থা .. 

ভারত ও অন্তান্ত দেশের পাওনা ষ্টালিং পরিশোধ 
সম্পর্কে আগামী ১৫ই জুলাই মধ্যে.একট! বুঝাপড়া 
করিতে হুইবে বলিয়া ইদ-মাকিন খণ চুক্তিতে 
বৃটেনের উপর একটা সর্ত আরোপ করা হুইয়াছিল। 
কিন্ত বৃটিশ গ্বর্ণমেণ্টের টালবাহ্নার ত্বস্জ ভারতের 
' সহিত' তাহাদের কোন বুরাপড়া হইতে পারে 
নাই। অথচ ্টাল্সিং পাওনার অন্ততঃ কতকাংশ 
অদুরতবিষ্যতে আদায় হইয়া না আসিলে.ভারতবর্ষকে 
যথেষ্ট অন্গৃবিধায় পড়িতে হুইবে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 
ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে রেশী পরিমাণ মালপত্র 
আমদানী করিতে হওয়ায় ভারতের পক্ষে ডলারের 
প্রয়োজন বর্তমানে খুবই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। 
বৃটিশ শাত্রাজ্যের উদ্বৃত্ত ডলার পাওনা সঞ্চিত 
করিয়া যুদ্ধের সময় লণ্ডনে একটি ডলার ‘পুল’ ৰা 
তহবিল স্যরি করা হইয়াছিল-। সেই ‘পুল’ হইতে 
ডলার নিয়া গত কয় বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ তাহার 
অতিরিক্ত প্রয়োজন মিটাইতেছিল | কিন্ত ইজ- 
মার্কিন খণ চুক্তির সর অমুসারে আগামী ১৫ই 
জুলাই হইতে ও তহ্বিলটি উঠাইয়া দেওয়া হুইবে। 


হইয়া 


আর্থিক জগৎ 


[ ৭ই জুলাই, ১৯৪৭ 





তখন হইতে ডলার ও অন্ত বৈদেশিক পিকিউরিটি 
পাওয়ার অন্ত ভারতবর্ষকে, কতকাংশে তাঁহার 
পাওনা ষ্টাপিংয়ের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। 
এই পাওনা া্িং ডলার ও অগ্তান্ত সিকিউরিটিতে 
রূপাত্তরিত করিয়া তাঙার ভিত্তিতে বিদেশ ' হইতে 
মাল সংগ্রহ করিতে হুইবে। পাওনা ষ্টা্িং 
আদায় হইয়া আসার উপর বৃটেন হইতে প্রয়োজনীয় 
জিনিষ আমদানীর সুবিধাও অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করিবে। কাজেই পাওনা ষ্টালিং পরিশোধ 
সম্পর্কে একটা বুঝাপড়া করার কোন গরজ বৃটেনের 
না থাকিলেও ভারতবর্ষের পক্ষে সেরপ বুঝাপড়া 
একান্ত প্রয়োজ্রন। ভারতে রাজনৈতিক অবস্থার 
গুরুত্ব বর্তমানে নানাদিক দিয়া যেরূপ বাড়িয়া 
গিয়াছে তাহাতে অন্তর্বর্ভা গবর্ণমেণ্টের কোন 
সঘস্তের পক্ষে এই সময়ে লণ্ডনে গিয়া বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন বিশদ আলাপ-আলোচনা 
চালানো সম্ভবপর নহে। কাজেই দেনূপ 
আলোচনা ভবিষ্যতের অন্ধ ুলতুৰী রাখিয়া 
আপাততঃ ষ্টাপিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের সহিত একটা মধ্যবর্তী ব্যবস্থা স্থির 
করা একান্ত দরকার হুইয়া পড়িয়াছে। এই 


উদ্দোশ্তে ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার -তাহাদের রাজ . 


বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ নরহরি রাও ও ডেপুটি 
সেক্রেটারী মিঃ বি কে নেছেরুকে লণ্ডনে প্রেরণ 
করিয়াছেন । ১৫ই জুলাই মধ্যে ভারতের, সহিত 
কোন বুঝাপড়া 'সম্ভবপর হইল লা বলিয়া. বৃটিশ 
গবর্দমেপ্ট যাহাতে ওঁ ভারিখ হইতে ভারতকে 
তাহার পাওনা ষ্টালিং যোগানে! বন্ধ না করেন 
ভারতীয় প্রতিনিধিরা সেবিষয়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টের 
উপর চাপ দিবেন। চূড়ান্ত বুঝাপড়া ন! হওয়া 
পর্য্যন্ত নিয়মিত হারে প্রয়োলনীয় পরিমাণ ষ্টারলিং 
তারতকে যোগাইতে হইবে বলিয়া তাহার! দাবী 
করিবেন। ষ্টাপিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে 
এইরূপ একটি মধ্যবর্তাঁ ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়া 
একান্ত প্রযোজন। সে হিসাবে আমরা শর 
মিশনের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি। 


বেন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


| "হেড অফিস-_২,) ক্লাইভ রো, কঙ্গিকাতা। 
অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা 
বিলিকত  %. ১২৫০০০০২ 5 
বিক্রীত ১২৫০১০০০১৯২ » 
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ 
১৩,০০,০০০১ টাকার উপর 
শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খডাপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু চূড়া, 
তমজুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈছাটী, 
রহুরমপুর (বেঙ্গল ), বাপেরহাট, বীকুড়া, 
, মেদিনীপুর, যশোহর, রাজগাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
ম্যানেজিং ডিরে্টর--এল, এম, মৃখাঞ্জি, ' 
“- -সি-আই-এ 











এম-এস-সি (কলিকাতা ), 
(লগ্ন, ), চারটার্ড সেক্রেটারী. । 















বৃটেনের চুদ্দিনে এদেশ হইতে মালপত্র নিয়া ও 
দেশের লোকেরা আত্মরক্ষা করিয়াছে । ক্রীত 
মাল বাবদ ভারতের যাবতীয় পাওনা অচিরে 
মিটাইয়া দেওয়া তাহাদের কর্তব্য। সে কর্তব্য 
বদি তাহারা পালন করিতে না পারে তবে ভারতের 
প্রয়োজন বুঝিয়া মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে আপাততঃ 
অন্ততঃ পাওনার কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে তাহারা 
রাজী হইবে বলিয়া আমরা আশা করি! 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রূপার মূল্য হ্রাস 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজাবে রূপার মূল্য পড়িয়া 
যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছুই সপ্তাহ পূর্বের 
নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স রূপার মূল্য ছিল ৬৯ 
সেন্ট। বর্তমানে তাহা কহিয়া ৬০ সেপ্টের 
নীচে দীড়াইয়াছে। ভারতে প্রতি ১০০ আউন্স 
রূপার মূল্য এখনও ১৬৯ টাকার মত উচ্চন্তরে বজায় 
রছিয়াছে। এই অবস্থায় নাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রূপার 
দর পড়িয়া যাইতে দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হু 
পারেন, কিন্ত তাহার কতকগুলি কারণ রহিয়াছে । 
প্রথমতঃ বিদেশে রূপা রপ্তানীর সুযোগ-সুবিধা, 
দ্বিতীয়তঃ স্থায়ীভাবে শিল্পকার্ধ্যে রূপা ব্যবহারের 
পরিমাপ ও তৃতীয়ত: মার্কিন গবর্ণমেষ্টের রোপ্য- 
নীতি--এই তিনটির উপর আমেরিকার রূপার 
দর নির্ভর করিয়া থাকে। রূপার দর চড়া হারে 
ব্জায় থাকার পক্ষে বর্তমানে উপরোক্ত তিন দিক 
দিয়াই বিরূপ অবস্থার সুচনা হুইয়াছে। প্রাপ্তব্য 
ডলারের পরিমাণ কম. বলিয়া হুনিয়ার অনেক 
দেশই বর্তমানে যাকিন যুক্তরাষ্ত্ী হইতে তেমন 
কিছু রূপা খরিদ করিতে পারিতেছে না। ডলার 
সিকিউরিটি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিয়া তাহার 
বিনিময়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় জিনিষ তাহা- 
দিগকে আমেরিকা হইতে সংগ্রহ করিতে হইভেছে। 
ভপারের অপব্যবহার বদ্ধ করিবার জন্ড ভারত 
গবর্ণমেণ্ট এদেশে সোনা ও রূপার আমদানী বন্ধ 
করিয়া দেওয়ায় মাঞ্চিন ব্যবসায়ীরা রূপা - 
বিক্রয়ের একটি বড় বাজার হারাইয়াছে। 
এতদিন মান যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পফার্য্যে ব্যাপকভাবে 
রূপা ব্যবহৃত হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে সেদিক 
দিয়াও রূপার চাহিদা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। 
আমেরিকায় রূপার বাসনপত্র. ও আগবাৰ 
তৈয়ারের কাজে মন্দ! দেখা দিয়াছে। ক্যামেয়ার 


সরঞ্জাম তৈয়ারে বেশী পরিমাণে রূপা ব্যবহৃত 


হুইত। বর্তমানে সেধিক দিয়াও উৎপাদন হাসের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার উপর মার্কিন গবর্ণমেণ্টও 
রূপা ক্রয় ও রূপার মূল্য চড়া রাখা সম্পর্কে 
বর্তমানে অনেকটা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। 
মার্কিন গিনেটের কতিপয় ‘ডেমোক্রেটিক? সন্ত 
যুক্তরাষ্ট্রের রূপার খনি সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বলিয়া 
তাহাদের প্রভাবে এতদিন মাক্িন গবর্ণমেণ্ট 
রূপার বাজার চড়া রাখা সম্পর্কে আগ্রহশীল ছিলেন", 
বর্তমানে মাকিন সিনেটে 'বিিপাব্রিকান” দলের 
সংখ্যাধিক্য হওয়ায় "ভেমোক্রেটিক' দলের কতিপয় 


পদস্তের স্বার্থের খাতিরে রূপার কাজকারবার 


সম্পর্কে বিশেষ কোন উৎসাহ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। ফলে শ্বভাবতঃই 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রূপার বাজারে মন্দা দেখা 


দিয়াছে, আর উহার দর তীরে বীরে নামিয়া 


বাইতেছে। 








এ 


এই জুলাই, ১৯৪৭ ] 


আধিক জগৎ 





ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গতি 


, সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত ১৯৪৬ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের বিবরণ প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের বিবরণ আলোচনা করিলে ১৯৪৫ 
সালের তুলনায় ও দিক দিয়া ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্যের কতকট] উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। 
১৯৪৫-৪৬ সালে এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত 
ছয়মাসে ভারত হইতে সমুদ্রপথে ১০২ কোটি টাকার 
মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। অপর দিকে 
বাহির হইতে সমুদ্রপথে ১২৩ কোটি টাকার মাল 
এদেশে আমদানী হুইয়াছিল। বপ্ডানীর তুলনায় 
আমদানী অধিক হওয়াতে বহির্ববাপিজ্যের হিসাবে 
ভারতেব ২১ কোটি টাকা ঘাটতি দীড়াইয়াছিল। 
১৯৪৬-৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসে বাণিজ্যের গতি 
অনেকটা! পরিবন্তিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের 


॥ অনুকূলে পুনরায় একটা রপ্তানীর আধিক্য দেখা 


দিয়াঙ্কে, ইহা সুখের বিষয় । ১৯৪৬-৪৭ সালের 
এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে ১২৭ কোটি টাকার মাল রপ্তানী 
হইয়াছে। অপর দিকে ও সময়ে বাহির হইতে 
এদেশে ১২০ কোটি টাকার মাল আমদানী 
হুইয়াছে। ফলে মোট বাণিজ্যের হিয়াবে ভারতে 
অনুকূল উদ্ব ভ দীড়াইয়াছে ৭ কোটি টাকা । যুদ্ধের 
পূর্বে, এমন কি যুদ্ধের প্রথম কয় বৎসরে 
বহির্বাশিজ্যে ভারতের যে রপ্তানীর আধিক্য 


বীড়াইত সে তুলনায় বর্তমানে আধিক্য খুব সামান্ত 


সন্দেচ নাই । কিন্ত গত কয় বৎসরের মন্দার পর 
নূতন করিয়া যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী 
বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা একটা ভরসার 
কথা। রপ্তানীর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া 
ভারতের বাণিজ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় কর! সম্পর্কে 
ভারতের অন্তর্বর্তী সরকাঁর এখন হুইতে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


যুদ্ধের পূর্বে অগ্ক যে কোন দেশের তুলনায় 
বৃটেন হইতেই ভারতে বেশী মাল আমদানী হইত । 
যুদ্ধের সময় বৃটেনের শিল্পব্যবসায় অনেক পরিমাণে 
ঘায়েল হুইয়া পড়ায় ওঁ দেশ পূর্বের মত বেশী মাল 







মাল কাটতি হইতেছে। ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রথম 
ছয় মাসে ভারত হইতে এ দেশে ২৯ কোটি 
৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হুইয়াছে। বৃটেন 
ভারতের পাওনা ষ্টালিং আটক করিয়া রাখিয়া 
তাহার বিনিময়ে নিজেদের সুবিধামত এদেশে 
মালপত্র প্রেরণ করিতেছে। ভারতে বিলাতী 
মালের আমদানী বাভিবাঁর ইভাই প্রধান হেতু । 


বিভক্ত ভারতে বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ 

ভারত বিতাগের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় 
এদেশের বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে এক জটিল সমস্ত! 
দেখা যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । বিভিন্ন অঞ্চলের 
লোকদের মৃত্যুহার বিভিন্নরূপ থাকায় ব্যাপক 
পরিপরের ভিতর বীমার কাজ পরিচালন! করিয়া 
বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে পলিসির দায়িত্ব 
পূরণ করা ছুবিধাজনক। ভারতবর্ষ অবিভক্ত 
থাকায় বর্তমানে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ 
সে সুবিধা অনেক: পরিমাণে ভোগ করিতে 
পারিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে 
তাহাদের কার্ধ্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। 
বহুজনের ভিতর পলিলি নিক্রয় করিয়া ভাঙার 
সমষ্টিকত আয় হইতে অল্পসংখ্যক বীমাকাবীর 
আকন্মিক জীবননাশের ক্ষতিপূরণ করার স্থযোগ 
তখন বীমা কোম্পানীসমুহ তেমন কিছু পাইবে 
না। ফলে কোম্পানীসমূছের কাজ-কারবার 
সঙ্কুচিত হইবে, উহাদের আয় পড়িয়া যাইবে। 
হয়ত চাঁদার হার বাঁড়াইয়া উহারা বীমা পলিসিকে 
বর্তমানের তুলনায় ব্যয়বহুল করিয়া তুলিতে বাধ্য 
হইবে। সেক্স একটা অবস্থার আশঙ্কা করিয়া 
আর্ধ্যস্থান ইন্সিওরেম্দ কোম্পানীর জেনারেল 
ম্যানেজার ও “এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ান 
ইন্দিওরেল্স অফিসেস’এর সতাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশ 
চন্দ্র রায় সম্প্রতি এক বক্তৃতায় এদেশে হিন্দুস্থান ও 
পাকিস্থানের সীমা অনুযায়ী বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল, ব্যান্ধ লিমিটেড 


হেড অফিস- ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বি্ডিৎস্‌, মিশন বো কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন টাকা 
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,কাধ্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ না করিবার কিন্বা, স্বতন্ত্র 
আইন কিয়া উহাদের অগ্রগতির পথে বাধা ছুই 
না করিবার দাবী তুলিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয়। 
তিনি বলিয়াছেন, বীমা ব্যবসায়ের সহিত সমাঁজ- 
তান্ত্রিক নীতিবাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে । 
বীমা কোম্পানীর মোট লাভের প্রায় ৯০ ভাগই 
পলিসি গ্রাহকদের ভিতর বণ্টিত হইয়া থাকে। 
ধনী-গরীবের বৈষম্য ও সম্প্রদায় বা বর্ণগত পার্থক্য 
বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীর লোককে বীমার 
সুযোগ দেওয়াই কোম্পানীসমূহের রীতি। 
জনসেবার সেই আদর্শ হইতে বিবেচনা করিলে 
বীমা ব্যবসায়ের আত্তর্জীতিকতা৷ অবশ্যই স্বীকার্য্য। 
কাজেই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলেও রাষ্ট্রগত সীমা 
অন্থযায়ী এক অঞ্চলের বীমা কোম্পানী সম্পর্কে 
অন্ত অঞ্চলে কোন শ্বতন্ত্র বিধিনিষেধ বলবৎ কর! 
ঠিক নহে। বীমা কোম্পানীসযূহ ব্যাপক পরিধির 
ভিতর তাহাদের কার্য্যধারা চালাইতে পারিলে 
তাহাতে পলিসির দায়িত্ব পূরপ সম্পর্কে উহাদের 
সুবিধা হয়। সে হিসাবেও উহাদিগকে অব্যাছত- 
ভাবে তাহাদের ব্যবসা চালাইয়া যাওয়ার সুযোগ 
দেওয়া সঙ্গত। ভারতবর্ষে বর্তমানে নানা শ্রেণীর 
২৩৪টি বীমা কোম্পানী রহিয়াছে। এদেশ 
যেভাবে বিভক্ত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে ঝর 
২৩৪টি কোম্পানীর মধ্যে ২১৩টি শ্বাভাবিকভাবে 
হিন্ুস্থানে ও বাকী ২১টি কোম্পানী পাকিস্থানের 
অস্তভূক্ত হুইবে। বীমা কোম্পানীর সংখ্যা 
ও তাহাদের মোট সম্পত্তির দিক দিয়া বিচার 
করিলে পাকিস্থান হিন্দাস্থনের তুলনায় খুব 
পশ্চাদপদ বলা চলে। ভারতবর্ষে গড়ে জন 
পিছু বীমার পরিমাণ নাব্স ১০ টাকা। পাকিস্থান 
অঞ্চল কৃষিপ্রধান বলিয়া ও অঞ্চলে গড়পড়তা 
মাথাপিছু বীমার পরিমাণ ১০ টাকার চেয়েও 
অনেক কম। অন্তান্ত দেশের মান অন্থ্যায়ী বিচার 
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আদায় ভাধন ঠি 5৪ 5 ৫০) ১০০১০০০১২ 
ভারতে রপ্তানী করিতে পারে নাই), ভারতে টু মুলধন ০০০০০০ ০২৩,৭০০ ০০০২ টাকার উপর 
মালপত্র যোগানোর দিক দিয়া যুদ্ধের সময়ে. মাকিন ৫ শাখাসমূহ £ 
যুজরাষ্্রই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্ত | বাংলা বাংলা 'মধ্যপ্রদেশ ও বুঝপ্রদেশ পার 


যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বৃটেন পুনরায় এদেশে তাহার 
রপ্তানী বাড়াইতে আর্ত করিয়াছে। ফলে 
ভারতের হাটে পণ্য আমদানীকারী দেশ হিসাবে | 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান এখন আবার দ্বিতীয় 

ন্নাড়াইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালের উপরোক্ত ছয় 
মাসে বৃটেন, ও মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যথাক্রমে 
৪৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও ২১ কোটি হ৩ লক্ষ 
টাকার মাল ভারতে আমদানী হইয়াছে। কিন্তু 
বৃটেন হইতে এত বেশী টাকার মাল ভারতে 
আমদানী হইলেও বৃটেনে বেশী টাকার ভারতীর 
মাল কাটতির সুবিধা এখনও বিশেষ কিছু হইতেছে 
না৷, উপরোক্ত ছয় মাসে বৃটেন যেস্বলে ৪৮ কোটি 
৬৪ লক্ষ টাকার মাল ভারতে রপ্তানী করিয়াছে, 
সেস্কলে ও দেশ ভারত হইতে এ লময়ে মাত্র ৎ৭ 
কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার, মালপত্র ক্রয় করিয়াছে । 
না্চিন ধুক্তরাষ্ট্রেই বর্তমানে বেশী পরিমাণে ভারতীয় 
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টি . টাদনীচক - 
যাত্রাজ ” সদরবাজার 


লণ্ডন চি £_মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


“ক্যালকাটা শ্তাশনাল৮-এব সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউপ্টটী অতিশয় জনপ্রিয়, মা দশ টাকা জমা দিয়া 
একটী সেভিংস একাউন্ট খোলা যায়। বামিক শতকরা ১ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 


করাচী 
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করিলে এদেশে পাকিস্থান অঞ্চলেত বটেই, 
হিন্দুস্থান অঞ্চলেও বীমা প্রসারের যথেষ্ট প্রয়ো- 
জনীয়তা রহিয়াছে! কাজেই এক অঞ্চলের বীমা 
কোম্পানীসমূহের বিরুদ্ধে অন্ত অঞ্চলে কোন 
আইনগত বিধিনিষেধ প্রণয়ন না করিয়া হিন্দৃস্থান 
ও পাকিস্থান নির্বিশেষে সকল অঞ্চলেই 
ভারতের সকল কোম্পানীকে ব্যবসা 
প্রসারের পরিপূর্ণ সুবিধা দেওয়া উচিত: বর্তমানে 
যে ভারতীয় বীমা আইন বলবৎ রহিয়াছে, উহা 
পাশ হওয়ার সময় কংগ্রেল ও মুল্লিম লীগের সদস্তরা 
সমবেতভাঁবে উহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন । দেশের 
স্বার্থে ও বীম! ব্যবসায়ের কল্যাণে ভবিষ্যতেও 
এইক্সপ সহযোগিতার ভাব নিয়া হিন্দুস্থান ও 
পাকিস্থান রাষ্ট্রে একই আইন প্রবর্তিত রাখা 
সঙ্গত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র রায়ের এই দাবী 
আমরা সর্বথথা সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। 
হিনৃস্থান ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের নেতারা বিষয়টি 
ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা 
আশা! করি। 


ভারতে বিমানপোত নির্মাণ 


ভারতে বিমানপোতি নির্মাণের জন্তু যুদ্ধের 
সময়ে হিদুষ্থান এয়ারক্র্যাপট কোম্পানী নামে একটি 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! কয়েক বৎসরের 
মধ্যে ওঁ কোম্পানীর বাঙ্গালোরস্থ কারখানায় 
বিপানপোত নিৰ্ম্মাণ করা হুইবে বলিয়া প্রচার 
করা হুইয়াছিল। কিন্তু ভারত গ্রবর্ণমেপ্ট শেষ 
পর্য্যন্ত এই কোম্পানীটি ফিনিয়া লইয়া বাঙগালোরন্ 
কারখানাটি শুধু বিমানপোত মেরামতের কাজেই 
ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। বিমানপোত 
তৈয়ারের কাজ যুদ্ধের সময়ে আদৌ শুরু করা হয় 
নাই । ভারতে বিমানপোত নির্দাপের হুযোগ 
প্রসারিত করা সম্পর্কে বুটিশ গবর্ণমেপ্ট মোটেই 
আগ্রহশীল ছিলেন না। উহ্থাদের নির্দেশেই 
এদেশে তাঁহাদের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণষেন্ট 
গর ব্যাপারে নানাভাবে বাধা ষ্থষ্টি করিয়াছিলেন। 
যাহা হউক এদেশে অন্তর্বর্তী জাতীয়: সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে সেই অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। হিনুস্থান এয়ারক্র্যাপট 
কোম্পানীর বাঙ্গালোরস্থ কারখানায় নূতন করিয়া 
বিমানপোত নির্দাণের কাজ সুরু হইয়াছে। 
বর কোম্পানীর অঙ্ক বাহির হইতে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার অঙ্ক এ কোম্পানীর 
পারচেজিং অফিসর মিঃ পি ভি হোয়াইটহেড কিছুদিন 
পূর্ব্বে লণ্ডন গিয়াছিলেন। 'ভারতে ফিরিয়া 





সম্প্রতি তিনি এসোপিয়েটেড প্রেসের এক প্রতি-- 


নিধির নিকট বলিয়াছেন যে, হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাপট 
কোম্পানীর কারখানায় বিমানপোত নির্দাণের 
যাবতীয় বিধিব্যবন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে । 
আগামী জানুয়ারী মাস (১৯৪৮ সাল) মধ্যে 
প্র কারখানা হইতে বিমানপোত তৈয়ার হইয়া 
বাহির হুইবে। এই শব বিমানপোত সম্পূর্ণ 
আধুনিক ধরণের হুইবে। প্রথম যে ২০টি বিমান- 
পোত বাহির করা হইবে তাহা ' ইংলণ্ড হইতে 


. সরবরাহকৃত কলকজ্া দিয়া তৈয়ার কর],হইবে |. 


পরে সম্পূর্ণতঃ এদেশে প্রস্তুত কলকজ| ও মালমসল্লা 
হইতেই বিযানপোত নির্মাণ 
বাঙ্গালোরের- কারখানায় যে লব সাজসরগ্রাম 


করা - হইবে ।- 


আধিক জগৎ 


বসানো হইয়াছে তাহাতে প্রথমে মাসে পাচটি 


করিয়া বিমানপোত এ কারখানা হইতে বাছির কর! 
সম্ভবপর হুইবে। আধুনিক যুগে বিষালপোতের 
প্রয়োজনীয়তা খুব বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে। 
স্বাধীন ভারতের শক্তিসামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে 
হইলে ও বেসামরিক বিমান চলাচলের সুযোগ 
প্রসারিত করিতে হইলে এদেশে বিমানপোঁত 
নির্মাণের সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়ো্জন। হিন্দুস্থান 
এয়ারক্র্যাপট কোম্পানীর কারখানায় ইতিমধ্যেই 
বিমানপোভ প্রস্তুতের কান্দ সুরু হইয়াছে, ইহা 
সুখের বিষয়। 


শ্রমিক-কল্যাণসাধনে সরকারী উদ্যোগ 

ইনিয়ার 'শিল্পোয়ত দেশগুলিতে কলকারখানার 
শ্রমিকদের নুথ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জগ্ভ বর্তমানে 
সর্বপ্রকার বিবিব্যবস্থা অবলশ্বিত হইতেছে । এসব 
দেশের আদর্শ অমুযারী ভারতেও শ্রমিকের সুথ- 
সুবিধা বিধানের অন্ত উপযুক্ত কার্ধ্যনীতি গ্রহণে 
ভারতের অন্তর্বন্তী সরকার সচেষ্ট হুইয়াছেল। 
শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে নজর 
রাখিবার জন্য এবং শ্রমিক-কল্যাপের প্রয়োজনীয় 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার, 
প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এবং 
সমস্ত শ্রেণীর কারখানা-মলিকর্দিগকে উপদেশ ও 
সাহায্য প্রদানের জগ্ক ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি 
শ্রমিক-কল্য(ণ বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন | কল- 
কারখানা সম্পর্কে ভারত সরকারের যে চীফ 
এডভাইসর বা প্রধান উপদে্| রহিয়াছেন, তাঁহার 
অধীনে ও বিভাগটি পরিচালিত হইবে । এই 
বিভাগটির কাজ হইবে প্রথমতঃ, হুশিয়ার শিল্লোন্নত 
দেশসমূহের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শ্রমিক-কল্যাপের 
উপযুক্ত বিধিবিধান সম্পর্কে এদেশে সমুচিত প্রচার- 
কাৰ্য্য চালানোর ব্যবস্থা করা । পুস্তিকা, স্বারকলিপি, 
প্রচার-পত্রিকা প্রভৃতির মারফতে তাঁহারা সেই 
আন্দোলন পরিচালনা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত 
বিভাগটি শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা, তাহাদের 
আহার বিহার এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের 
প্রকৃত সুব্যবস্থা সম্পর্কে কলকারখানার মালিক ও 
কর্তৃপক্ষদের সময়োচিত মনোযোগ আকর্ষণ 
করিবেন । কাঁরখানা নির্ধাণ ও পরিচালনা করিতে 
গিয়া মালিক ও কর্তৃপক্ষ যাহাতে এ সব বিষয়ে 
ঠিক ঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, সে বিষয়ে উক্ত 
বিভাগ তাহাদিগকে পরামর্শ দিবেন। এ সব 
ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করার পক্ষে যখন যে আইন 
প্রণয়ন করা দরকার হইবে, তখন. সেই 
আইন রচনা ও বলবৎ করা সম্পর্কে কেন্সীয় 
প্রাদেশিক: সরকার : ও: দেশীয় 
রাজ্যের গবর্ণমেণ্টকে - তাঁহারা নির্দেশ .. প্রদান 


করিবেন। তৃতীয়তঃ,.কলকার্থানার ইনস্পেক্টর ' 


বা তদারক হিসাবে সরকারীভাবে যে সমস্ত লোক 
নিযুক্ত হইবে, শ্রমিক-কল্যাণ বিভাগ. তাহাদের 
প্রয়োজনীয় ট্রেনিং বা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা 
করিবেন। তাহাদের . পরিচালিত শিক্ষাকেজ্রটি 
এদেশে শ্রমিক-কল্যাপ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অর্জনের পক্ষে পরম সহায়ক হুইবে। রা 

এদেশে এইরূপ একটি শ্রমিক-কল্যাণ বিভাগ 
স্থাপনের ব্যবস্থা শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্্য বিধান 
সম্পর্কে ভারতীয় অন্তর্বন্তী সরকারের আন্তরিক 
আগ্রহ-তৎপরতাই সুচিত করিতেছে । যেসব 
উদ্দেশ্ত নিয়া ও বিভাগটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে 
সকল বিষয়ে সুপরামর্শ ও সুনির্দ্দেশ দিয়া উহা 
দেশে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে যুগোপযোগী 
উন্নতিসাধনের সুব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । Es 


‘একচেটিয়া সুযোগ এতদিন ভোগ 


[ ৭ই জ্বলাই, ১৯৪৭ 


বূটেনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় 


যুদ্ধের সময় হইতে নানা দিক দিয়া 
বৃটেনের অর্থনৈতিক বিপৰ্য্যয় দেখা দিয়াছে। 
বাহিরে বৃটিনীয়দের বে দাদন ও সঞ্চয় ছিল যুদ্ধের 
চাপে অনেকাংশে তাছা উবিয়' গিয়াছে। অধিকন্তু 
বৃটেনের নিকট নানাদেশের বিস্তর খণ অমিয়া 
উঠিয়াছে। নূতন করিয়া বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য 
অ'কাইয়। তুলিতে না পারিলে ওঁ ধরণের দায় 
পরিশোধ করিবার সুবিধা হইবে না। তাহা ছাড়া 
বৃটেনের লোকদের ব্যবহারের জন্ত ও বৃটেনের 
শিল্প কারখানার প্রয়োজনে বর্তমানে যে সব খাস্ত ও 
মালমপলপা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
হইতেছে তাহার ুপ্য পরিশোধ করিতে বিপুল 
পরিমাণে এ দেশ হইতে বাহিরে শিল্পপণ্য রপ্তানী 
হওয়া দরকার। সেই রপ্তানী কিভাবে বাড়ানো 
যায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে সে বিষয়ে বিশেষ- 
ভাবে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। বৃটেনের সঞ্চিত 
ডলার পূর্বেই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। মাফিন 
যুক্তরাষ্্র হইতে জ্রিনিষপত্র পাওয়ার অন্ত বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ও দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪৪০ 
কোটি ডলার খপ লওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
সেই ডলার খপ যেভাবে ভ্রুত খরচ হইয়া যাইতেছে 
তাহাতে বৃটেনের নুতন করিয়া উদ্বেগের কারণ 
দেখা দিয়াছে । ফলে বৃটিশ অর্থসচিব ডাঃ ডেণ্টন 
ভলার মূল্যে মাফিন যুক্তরাষ্্র ও অন্তান্ত দেশ 
হইতে মাল খরিদের পরিমাণ হাস করিতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। বর্তমানে বৃটেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর খাণ্তদ্রব্য, সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগদ্প, তামাক, পেট্রোল ও শিল্প তৈয়ারের 
সরঞ্জাম বেশী পরিমাণে আমদানী করিতেছে । ডাঃ 
ডেণ্টন.ঘোষণ! করিয়াছেন, অদ্বর ভবিষ্যতে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট তামাক, পেট্রোল, সংবাদপত্রের কাগন্জ 
প্রভৃতির আমদানী বিশেষভাবে ও খাতের আমদানী 
কতকাংশে হাঁস করিষা দিবেন। রপ্তানী বুদ্ধির 
জন্ত বৃটেনের শিল্পকারখানাগুদি ঠিক ঠিকভাবে 
চাকু রাখা দরকার । উহাদের জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে যেসব সাঁসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হইতেছে 
শিল্পের প্রয়োজন ও রগানীর প্রয়োজন বিচার 
করিয়া তাহা বর্তমান হারেই বজায় রাখা হুইবে। 
খান্ত, তামাক, পেট্রোল প্রভৃতির আমদানী হাস 
করায্ন বৃটেনের জনদাধারণ উপযুক্ত পরিমাণে 
এসব দ্রব্য ব্যবহার করিতে পাইবে না। 
সংবাদপত্র মুদ্রপের কাগজের যোগান কম পড়ায় 
বৃটেনে দৈনিক সংবাদপত্রের কলেবর নূতন 
করিয়। ৪ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্ত 
শিল্লোপযোগী উপাদান আমদানী সম্পর্কে কোন 
বাধা হৃষ্টি কর! হইবে না। শিল্পব্যবসায়ের অগ্রগতি 
অন্ষুপ, রাখার জন্ক ও শিল্পের মারফতে রপ্তানী 
বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত করার অস্ত বৃটেনের 
লৌকদিগকে তামাক, পেট্রোল, সংবাদপত্রের 
কাগজ ও কোন কোন শ্রেণীর খাস্তপ্রব্য সম্পর্কে 

অভাব-অনটন বরণ করিয়া নিতে হইবে। বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের এই নয়া ব্যবস্থা বৃটেনের যুদ্ধোত্বর 
আধিক উন্নতি সম্পর্কে তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ- 
তৎ্পরতারই পরিচয় দিতেছে । কিন্ত বৃটেনের 
লোকেরা যেরূপভাবেই চেষ্টা করুক না ফেন, যুদ্ধের 
পূর্ব সময়ের মত যুদ্ধোত্তর যুগে রপ্তানী বাণিজ্যের 
কোন স্থায়ী সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলা তাহাদের পক্ষে 
আর সম্ভবপর হইবে বলিয়া যনে হয় না। 
ওপনিবেশিক ' অর্থনীতির বনিয়াদ গড়িয়া, 
তুলিয়া বৃটেন তাহার তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের যে 
করিয়া 
আসিতেছিল, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাছ! 
দিন দিনই বিশেষভাবে খর্ব হুইয়া পড়িতেছে। 
কাজেই বিপুল রপ্তানী বাণিজ্য হারা লোকের 
সমুন্নত জীবনযাত্রার মান বজার রাখা আর 
সম্ভব নয়। 





আমদানী নিয়ন্রণের নুতন ব্যবস্থা 








যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত গবর্ণমেপ্ট ব্যবসা- 
বাণিজ্য সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়ন্ত্রমূলক ব্যবস্থা 
-অবলদ্বন করেন, বিদেশী পণ্যের অবাধ আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ তাহাদের অগ্ভতম | ব্যবসায়ীদের খেয়াল- 
-খুঁসিমত বিদেশী পণ্যের আমদানী চালু থাকিলে 
যুদ্ধের অভ্যাবস্তকীয় সাজসরঞ্জাম আমদানীর 
ব্যাপারে নানারপ অন্তরায় দেখা! দিবার সম্ভাবনা 
-ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা ( foreign exchange ) 
এবং জাহাজের অভাব এই আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
প্রধান কারণ। যুদ্ধের সময় গবর্ণমেপ্ট যুদ্ধের 
প্রয়োজনীয় মালমসল্লা আমদানীকে অগ্রগণ্য করিয়া 
জনসাধারণের . ব্যবহার্ধ্য অন্তান্ক শ্রেণীর পণ্য 
“আমদানীর জন্তু বিভিন্ন আমদানীঁকারককে 
‘লাইসেন্স প্রদান করেন। এই লাইসেন্স 
অনুযায়ী নানারূপ সৌখীন এবং জনসাধারণের 
প্রয়োজনের দিফ হইতে অনাবশ্তক পণ্য 
আমদানীর সুযোগ বিশেষভাবে, সীমাবদ্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে 
যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম আমদানী করার কোন প্রয়োজন 
নাই বটে) কিন্ত যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পর হইতে 
“ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য হাস পাওয়ার দরুণ বিদেশী 
পণ্য ইচ্ছামত আমদানী করার মত বৈদেশিক 
মুদ্রার যথেষ্ট অভাব হুইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
নিকট ভারতের যোল শত কোটি টাকার পাওন! 
-্টাপিং আদায় সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা 
হয় নাই। ইহার ফলে ষ্টার্লিংএর বিনিময়ে বিদেশ 
সইতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা হইতেছে না। 
আমেরিকার নিকট ভারতের যে ডলার পাওনা 
হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ ব্রিটিশ : গবর্ণমেণ্ট 
“আমেরিকা হইতে পণ! ক্রয় করিয়া ব্যয় করিয়াছেন 
এবং ভারতের এই প্রাপ্য ডলার ষ্টালিংএ পরিশোধ 
করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলেও 
“ভারতের পক্ষে প্রয়োঞ্জনীয় বৈদেশিক মুর 
“অভাব দেখা দিয়াছে। - 

দেশব্যাপী খান্-লক্কট প্রতিরোধ করার অন্ত 
বহির্ভারত, বিশেষতঃ আমেরিকা. হইতে ভারত 
-গবর্ণমেন্টকে খাদ্বশন্ত এবং অন্তান্ভ শ্রেণীর খাত 


"আমদানী - করিতে “হইতেছে? থাস্ত ব্যতীত . 


-বর্তমানে' শিল্পগ্রতিষ্ঠানের ফলকজা আমদানী 
“করাও . একপ্রকার অত্যাবশ্তক হইয়া 'পড়িয়াছে। 
"একদিকে ; বৈদেশিক মুদ্রার- অভাব '"'এবং 


“অপরদিকে 'খান্ত ও. কলকজ্জা প্রভৃতি বৈদেশিক 


*পণ্য:: *আমিদানীর ‘ প্রয়োজনীয়তা- এই: -ছুইটী 
“পরস্পরবিরোধী সমস্তার সামঞ্রন্তবিধান ‘করিয়া 

ভারত গবর্ণবেন্ট বিগত ১লা জুলাই হইতে-আমদানী 
"নিয়ন্ত্রণের একটী নুতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। 
জুলাই . হইতে - ভিসেম্বর ..পধ্যন্ত ছয়মাস ।'কাঁল 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের এই পরিবত্তিত নীতি চালু রাখা 
“হইবে ।.; ভারত সরকারের অমুমান আগামী 
“ছয়মাসে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর জচ্য .ব্রিটিশ 
২ গবর্ণমেপ্টের, নিকট পাওনা: ালিং: বাদে, 'মোট 


দেড়শত - কোটী টাকার ‘বৈদেশিক. মুক্তা পাওয়া ' 


“যাইবে । খান আমদানী, প্রয়োজনীয়তা অগ্রগণ্য 
স্বলিয়া গবর্ণষেণ্ট উক্ত দেড়শত' কোটা. টাকার 
এটরদেশিক,মুক্রাহেইতে ৫০ কোটা টাকার : বৈদেশিক . 


সমস্ত 


' থাকিবে না। 


মুক্রা বিদেশ হইতে খান্ত আমদানীর জঙ্ত ব্যয়িত 
হুইবে বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। বিদেশ হইতে 
গবর্ণমেন্ট, রেলওয়ে এবং দেশরক্ষা বিভাগের 
প্রয়োজনীয় প্রো্স ক্রয়ের 'জস্ত ৩০ কোটী টাকা 
এবং বিদেশী বীমা ও জাহাঁজী কোম্পানীর প্রাপ্য 
এবং বিদেশী ব্যাঞ্ছিং প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিশন 
বাবদ আরও ২০ কোটী টাকার বৈদেশিক মুদ্রা 
আগামী ছয়মাস কাল মধ্যে ব্যয়িত হুইবে। 
উপরোক্ত তিন দফায় একশত কোটা টাকার 
বৈদেশিক মুদ্ৰা ব্যয়িত হইলে আগামী ছয়মাস মধ্যে 
ব্যবসায়ীমহল মাত্র ৫০ কোটা টাকার বিদেশী পণ্য 
আমদানী করিতে পারিবেন। ৫০ কোটী টাকা 
যূল্যের বিদেশী পণ্য ব্যবসায়িগণ কর্তৃক ব্যক্তিগত- 
ভাবে আমদানী করা সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট নির্দেশ 


“দিয়াছেন যে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কলকজা ও কাচামাল 


এবং অধিকাংশ জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
পণ্য আমদানীকেই অগ্রগণ্য বিবেচনা করিয়া এই 
আমদানীর অন্তই বৈদেশিক মুদ্রা 
সর্বাগ্রে ব্যয়িত হইবে। সকল. শ্রেণীর 
কলকজ্া, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ তৈল, কয়লা, রবার, 


তুলা, পশম ও রেশম এবং তুলা, পশম ও রেশমের. 


সুতা আমদানী -সম্পর্কে আর ফোন বিধিনিষেধ 
বাইসাইকেল এবং 'পিগারেট 
আমদানীর সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া 
হইয়াছে এবং আগামী ছয় মাস মধ্যে ব্যক্তিগত- 


, ভাবে কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে বিদেশ হুইতে প্রসাধন . 
রেক্রিজারেটার, র্েশমবস্তর '' 


সামগ্রী, মত, হুইস্কি, 
এবং যোটরগাড়ী আমদানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া 


দেওয়। হইয়াছে । বিগত ৩০শে ছুন তারিখ হইতে . 


ব্যবসায়ীদের আমদানী লাইসেন্স বাতিল করিয়। 


দেওয়া হইয়াছে এবং পরিবর্তিত নীতি অনুযায়ী. 
সদা জুলাই হইতে ছয় যাস্রে জঙ্ক নূতন লাইসেন্স ' 


প্রদান করা হইবে পুরাতন, লাইসেন্স - মূলে 
যে সমস্ত ব্যবসায়ী জাহাদ্রের অভাব বা অনুরূপ 


কারণে পণ্য ক্রয় করিয়া আমদানী করিতে সক্ষম 


হয় নাই, এই সমগ্ত পণ্য আম্দানী করার জগ্ত 
তাহাদের বাতিল 'লাইসেন্স পুনরায় চালু করা 
হইবে J 

' খান্য আমদানী এবং. দেশের-- : শিল্পোক্তিকে' 


‘লক্ষ্য করিয়াই যে আমদানী নিয়ন্ত্রণের নীতি 
' পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাতে :সূন্দেহ লাই? 
এই পরিবর্তনে কোন কোন, ব্যবসায়ী মহল সস্তষ্ট - 


হইতে পারেন নাই। যুদ্ধের কয়েক বৎসর বহু- 
সংখ্যক ব্যবসায়ীর আমদানী ব্যবসায় এক প্রকার 
বন্ধছিল। যাহারা রকারী মহলে: তথবির-তদারক 
করিয়া বিদেশ, হইতে, পণ্য, আমছানী করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশকেই যুদ্ধের 
প্রন্নোজ্গনে আমদানীক্কত পণ্য ' নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 


ও সামরিক এ এবং বেসামরিক বিভাগের নিকট: বিক্রয় 


করিতে হুইয়াছে। :ুন্ধসমান্তির পর তাহাদের 
ব্যবসায় সরকারী -নিয়ম্রণের আওতা হইতে মুক্ত 
হইবে, এরূপ আশা - কর! - গ্িয়াছিল। কিন্ত 
বৈদেশিক মুদ্রার অভাব এবং দেশের খাদ্তসমন্তার 


: Be LL করিয়া: আমদানী সম্পর্কে নিয়ন্বণ 
_রৃহিত. অথবা শিথিল কর! bie 


নং না. 


ধারণা করা অসঙ্গত  নছে। 


'মোটরগাড়ী এবং 
সম্পর্কেও গধর্ণঘেন্টের যথাক্রমে ও কোটা ও ১৫ 


আমদানী নিয়ন্ত্রণের নূতন নীতি চালু হওয়ার 
পর বৈদেশিক পণ্যের জোগান হাস পাইয়াছে। 
বাইসাইকেল, সিগারেট, প্রসাধন দ্রব্য, মন্তজ্রাতীয় 
নানাবিধ পানীয়, রেফ্রিজারেটর, যোটরগাড়ী 
এবং রেশমবন্ত্র প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি হইবে, শন্দেছ 
নাই। ওধধ প্রভৃতি আবশ্তকীয় পণ্যের আমদানীও 
বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে সন্ুচিত হুইবে। বিদেশী 
পণ্যের আমদানী হান পাইলে দেশীয় শিল্পপপ্যেরও 
চাহিদা এবং মূল্য বৃদ্ধি হইবে। দেশের অভ্যন্তরে 
বর্তমান সময়ে সকল শ্রেণীর শিলপপণ্যেরই চাহিদার 
তুলনায় জোগান: খুব কম। বিদেশী পণ্যের 
আমদানী আরও হাস পাইলে চোরাবাজারের 
কারবারও লঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ 
কেন্দ্রীয় বেতন 
কমিশনের হুপারিশ অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেন্ট 
সরকারী কর্ম্চারীদিপকে অতিরিক্ত ৫০ কোটী 
টাকা বেতন ও ভাতা বাবদ প্রদান করার 
সিদ্ধান্ত 'করিয়াছেন। কোন কোন প্রাদেশিক 
গরবর্ণমেণ্টও কর্চারীদের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ইহার ফলে] জনসাধারণের ক্রয় 
ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়া যাইবে; কিন্তু পণ্যের 
জোগান কম থাকায় অতিরিক্ত ক্রযক্ষমতা 
ু্রাপ্কীতিজনিত' নানারপ অবাঞ্ছিত অবস্থার হাটি 
করিতে পারে বলিয়া এই সম্পর্কে গবর্ণযেণ্টের 
পূর্ব হইতেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া 
আমরা মলে করি। 

মন্ত, মোটরগাড়ী, খেলনা প্রভৃতি সৌধীন 
পণ্যের আমদানী -বন্ধ হইলে: ভারত গবর্ণমেষ্টের 
আমদানী শুষ্ক বাবদ আয়ের পরিমাণও হাঁস 
পাইবে । বিদেশী মন্ত আমদানীক উপর শুল্ক বাবদ 
কেন্দ্রীয় সরকারের আয় প্রায় ৪২ কোটী টাকা। 
নানাবিধ খেলনা আমদানী 


লক্ষ টাকার মত আয় হয়। আগামী ছয়মাসকাল 


- এই সমস্ত পণ্যের আমদানী বন্ধ থাকিলে আমদানী 


শুদ্ধ বাবদ. ভারত সরকারের আয় প্রায় ৪1৫ কোটী 


টাকা হাস পাইবে। অবস্ত কলকর্জ! আমদানীর 


উপর ফলকজার নৃল্যের শতকরা ১০২ টাকা 


হিসাবে যে অতিরিক্ত-শুল্ক বাধ্য হইয়াছে, তাহাতে 


এই লোকসানের পরিমাণ কতকটা হাস পাইবে। 
ুড্রান্দীতি ‘এবং আমদানী শ্ুন্ধ বাবদ আয় 


Veo করিয়াও আমদানী নিয়ন্ত্রণের 


এই নূতন নীতি আমরা সমর্ধনযোগ্য মূনে করি! 
আসন্ন থাতত-স্কট বর্তমানে দেশের সর্বাপেক্ষা 


গুরুত্বপূর্ণ" সৃমস্তা। ‘নানাবিধ বিলাস-্দ্রব্যের 
আমদানী নিষিদ্ধ' অথবা নিয়ন্ত্রণ করিয়া খাত 
আমদানীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। 
শিল্পপণ্য সম্পর্কে পরনির্ভরশীলৃতা দূর করিতে 
হইলে দেশীয় শিলের উন্নতির" জগ্ত যন্ত্রপাতি এবং 
কাচামাল আমদানী করাও অত্যাবন্যক। ছয়- 
মাসকাল কয়েক শ্রেণীর: বিলাসদ্রব্য আমদানী লা 
হইলে অর্থবান ব্যক্তিদের -প্িক্ষে. সাময়িক, অসুবিধা 
হইতে পারে বটে।. কিন্ত ইহার পরিবির্ভে যদি 
খাদ্লমন্তার সমাধান ' হয় এবং দেশীয় শিল্পের 
উন্নতি ও প্রসার হুর, তবে অনসাধায়ণের স্বার্থ 
বিবেচনায় আমদালী নিয়ন্ত্রণের এই নূতন নীতি 
সফল হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে ৰুরিৰ |. 


কুলী উপত্যকা উদয়ন পরিকল্পনা 


কুশী উপত্যকা উন্নয়ন পৰিকল্পনা বিহার 
প্রদেশের বৃৃত্ম সেচ-পরিকল্পনা ৷ এই পরিকল্পনায় 
বন্ধা নিষারপ, সম্ভা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, 
সেচের ব্যবস্থা, জল-সরবরাহ এবং নৌ-চলাচলের 
হ্যবিধার অস্ত মাটি যৌত হইয়া যাওয়া নিবারণের 
ব্যবস্থা সহ কুশী নদী ও ইহার উপনদীসমূহে ৩টি 
সুউচ্চ বাধ এবং জলাধার প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব 
করা হইয়াছে । এই পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী ছইলে 
প্রায় ১০ লক্ষ কিলোওয়াট অর্থাৎ বর্তমানে সমগ্র 
ভারতে মোট যে পরিমাপ জলজ বিছ্যুৎ উৎপন্ন হয়, 
তাছার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ জলজ বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হইবে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা 
করিবার পূর্বের কুশী নদী, ইহার অববাহিকা এবং 
বিছার অঞ্চলের অষ্কাল্ক নদীগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় 
গ্রহণ করা আবশ্যক । 

বাগমতী; কমলা, গণক, কুশী প্রভৃতি বিহারের 
নদীগুলির উৎপত্তিস্থল হিমালয় পর্বতের তুষার 
নদীতে (গ্লেসিয়ারে )। পর্বতে প্রচুর পরিমাণ 
বৃষ্টিপাত হইলে অথবা তুষার-নদী গলিয়া গলিয়া 
এই সমস্ত নদীতে হঠাৎ বস্তা আসে। এই দিক 
দিয় বিহার * অঞ্চলের তি মধ্যে বোধ হয় 


“কুলী নদীই সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী হইয়া 


উঠিয়াছে। 

কুশী নদীর বন্তার অলোচ্ছাস মাঝে মাঝে প্রবল 
আকার ধারণ করে এবং প্রভূত অনিষ্টসাধন 
করিয়া থাকে । বস্তুতঃ, আকস্মিক বন্ধ! ও দ্রুত 
থাত পরিবর্তনই নদীটির বৈশিষ্ট্য। গত ছুইশত 
বৎসরে কুশী নদী ৭৫ মাইল পশ্চিমে সরিষা গিয়াছে । 
এই, চঞ্চলা নদীর কৃপায় বিহারের দুই হইতে ভিন 
হাজার এবং নেপালের তিন হইতে পাঁচশত বর্ণ 


মাইল স্থান মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে । ২৪ 


ঘণ্টার মধ্যে কুশীর জল ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে 
এবং উভয় পার্থে কুড়ি মাইল পর্য্যস্ত গ্লাবন ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে, এইরূপ নজীরও বিদ্যমান, রহিয়াছে। 
কুশী নদী,কেবলমা্র উত্তর বিছারেরই !৩ হাজার 
বর্শমাইল ম্মি নষ্ট করিয়াছে । আর শুধু তাই নয়, 
কুণী ক্রমাগত সরিয়া আসার ফলে অনেক খাল, 
বিল ও ডোবার হ্যারি হইয়াছে এবং লেই সমস্ত 
স্থানে ক্রমে ক্রমে ম্যালেরিয়ার অপ্রতিহত তাওব 
বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। 
কুশী তিনটি নদীদ্বারা হুষ্ট অথবা পু্-_সধ্যকুশী, 

অরুণ ও তথ্বর। ড্র হি তানে 


দিভিউন্ড ব্যাঙ্ক 


: হেড অফিস--১৪, ক্লাইভ'্রীট, কলিকাত|। ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ * 
ব্রাঞ্- বড়্বাজার, স্যামরাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন।। 


উপযুক্ত সিকিউর্লিটিতে টাক! ধার দেওয়া হয়! 


সকল প্রকার ন্যাক্কিং 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এমভি: 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এন্‌, সি, ১ এম-এ (মাল?) 
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কাধ্য করা, হয়। 
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মিঃ ঘি কে দত্ত 








মিঃ এন, সি, দত্ত 





পাদদেশে হিমনদীতে | সর্ধ্যকুশী ছোট নদী, মাত্র, 
৫০ মাইল। তন্বর ১০০ মাইল এবং অরুণ 
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ১৫০ মাইল। নদী তিনটির নাম 
খুবই শ্রুতিস্খকর, সন্দেহ নাই। এইরূপ শ্রুতি- 
সুখকর নামের সন্ধান পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতে 
যেমন, কৃষ্ণা, কাঁবেরী, প্রাণহিভা, মঞ্তরিরা,. 


| 
হা হইতে বাহির হইয়া নেপাল 
ও উত্তর বিহারের ্বারতাঙ্গা, ভাগলপুর ও পু্ণিয়া 
জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হুইতেছে। ুর্ধ্যকুশী, 
অরুণ আর তর পরস্পর মিশিয়াছে নেপালে, 
বিহারের সীমান্তের নিকট চাতয়া নামক শ্থানে। 
চাতরা হইতে ইহারা এক নদীতে পরিণত হইয়া - 
উচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া - 
চলিয়াছে। এই পাহাড়টির নাম চাতরাগর্জ্জ।. 
কুশী বৎসরে এক মাইল করিয়া দ্বারভাঙ্গার দিকে 
পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে। সুতরাং কুশীকে- " 
সুনিয়ন্রিত না করিতে পারিলে সে যে মুঙ্গেরের- 


নিকট গঙ্গার সঙ্গে মিশিবে, তাহা অন্ুষান করা 
নয়। 


সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীয় জলপথ,. 
সেচে ও নৌ-কমিশন নদী নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন 
উদ্দেশ্বে কুশী বঙ্ধা-প্রবাহ ব্যবহারের জন্ত- 
একটি দশবাধিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। 
নেপাল গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত 
করিবার অঙ্কুমতি দিয়াছেন। এই পরিকম্ননা: 


{4 কাৰ্য্যে পরিণত। করিতে সাড়ে নয় কোটি: টাকা ব্যয়, 
| হইবে, অমুমান করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে,. 
| এই ব্যয়ের পরিমাণ আরও অনেক বেশী হুইবে,. 
| ইহা ধরিয়াই লওয়া যায়। 


কেন্দ্রীয় জলপথ, দেচ ও নৌ-কমিশন ফে 


{ পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহা হুইভাগে ভাগ 


করা হইয়াছে । প্রথম ভাগে বস্তা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা, 


ভবিষ্যতে কুশী নদী আর যাহাতে ধ্বংসলীলা বিস্তার 


করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
এই অংশে বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিকে উদ্ধার করিবার 
উপায়ও নির্ধারণ করা হ্ইয়াছে। পরিকল্পনার, 
প্রথমাংশ কার্যকরী করিবার জন্ত সর্বপ্রথষে- 
প্রয়োজন হইবে বাধ নিগ্বাণের। এই বাধ নির্ধাপ, 
কাৰ্য্যে পাচ হইতে হুয় বৎসর লাগিবে। পরি- 
কল্পনার দ্বিতীয় ভাগে নেপাল ও বিহারের ৩ লক্ষ. 
একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা দার! কধিজাত পণ্য- 
উত্পাদন বৃদ্ধি, মত্শ চাষের সুবিধা দান, নৌ - 
চলাচলের ব্যবস্থা এবং ১০ লক্ষ বা ততোধিক 
কিলোওয়াট পরিমাণ বিছ্ুৎ সরবরাহের প্রস্তাব. 
কর! ছইয়াছে। 

কুণী নদীকে তিনটি সু-উচ্চ বাধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত. 
করা হইবে। সমস্তগুলি বাধ নির্মাণ কার্য্য একসঙ্গে- 
আরম্ভ কর! সম্ভব হইবে না। প্রথম বাধটির: 
নির্মাণ কাৰ্য্য চাতরাগঞর্জে আরস্ত করা হুইবে 
বলিয়া স্থির হইয়াছে। দ্বিতীর বাধটি নির্মাণ, 
করা হুইবে নেপালের তরাই অঞ্চলে এবং তৃতীয়টি: 
বিহারে। নেপালের বীধ হইতে ছুইটি খাল কাটা 
হইবে। একটি খালের দ্বারা নেপালের, ৩০ লক্ষ- 
বিঘা, জমিতে আর:-অপর খালটি দ্বারা বিহারের" 
৬০..লক্ষ বিঘা. জমিতে জল সেচ কর! যাইবে। 


এই জুলাই, ১৯৪৭] 


আথিক জগৎ 





ইহার ফলে এই অঞ্চলে ১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত 
খাভশস্ত উৎপন্ন হইবে, আশা করা যায়। 
চাতরাগর্জে যে বাধটি নিশ্মিত হইবে, তাহাই 
হইবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বাধ। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বোল্ডার বাধ বর্তমানে পৃথিবীর সর্ধোচ্চ 
বাধ। ইহার উচ্চতা ৭২৬ ফুট। কুলী বাঁধের 
উচ্চতা হইবে ৭৫০ ফুট | এই বাঁধ দ্বারা যে জল 
সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইবে তাহা ১ কোটি ১০ লক্ষ একর 
ফুট । অল সরবরাহের যে ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে, 
তাহাতে পার্শ্ববর্তী সহর ও গ্রীমসমূহে জনগণের 
গৃহস্থালী ও কলকারখানার অঙ্ক জল সরবরাহ 
করিতে পারা যাইবে। অবশ্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ- 
রূপে কার্য্যকরা হওয়ার পরই শুধু এই সফল 
হুবিধা পাওয়া সম্ভব হইবে । পরিকল্পনার শেষ 
স্বরে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে 
বলিয়াও আশা পোষণ করা হইয়াছে। সমগ্র 
বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, যুক্ত গ্রদেশ, নেপাল 
প্রভৃতি প্রদেশগুলির বিপুল জনসংখ্য/ এই 
পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হুইবে বলিয়া অনুমান করা 
হইয়াছে। সেচ-ব্যবস্থার ফলে অতিরিক্ত যে 
ফসল পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্য প্রাক্-যুদ্ধ যুগের 
মুল্যের হিসাবে কয়েক কোটি টাকা হইবে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে । চাতরাগঞ্ঞের প্রথম বাধে, 
জলাধারসমূুহে এবং সেচের খালসমূহে যে যাঁছের 
চাষ হইবে, তাহা মৎস্তাভাঁব দূর করিতে যেমন 
সহায় হইবে, তেমনি ইহা] হইতে আয়ও মন্দ 
ক সস্তা জলজ-বিচ্যুৎ জনসাধারণের 
বাসগৃহকেই শুধু আলোকিত করিবে না, 
কলকারখানা ও কুটির-শিল্পলের প্রয়োঞ্গনেও 
ব্যবহৃত হইবে। কুশী উপত্যকা উন্নয়ন 
পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে নেপালের 


[TRUER RPP SCC টপ 


রাজধানী পর্য্যন্ত নৌ-চলাচলের সুবিধ হইবে। 
এই নৌ-চলাচল ব্যবস্থা যে অর্থনৈতিক দিক 
হইতেও আয়কর ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হুইবে, 
তাহ! অমুমান করা কঠিন নয়। কুশী উপত্যকা বহু 
প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । কুশী উপত্যকা উন্নয়নের 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেও মানুষের 
কানে লাগাইবার ব্যবস্থা হইবে। কাজেই এই 
অঞ্চলে শিল্পনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়া 


পণ্য চলাচলের পরিমাণও বদ্ধিত হইবে | সুতরাং . 


নৌ-চলাচল ব্যবস্থা যে বিশেষ লাভজনক হইবে, 
ভাহাতে সন্দেহের -অরকাশ নাই। বৃষ্টির জলে 


মাটি ধুইয়া যাইয়া কুী উপত্যকার উঞ্জানের অংশ -. 
ক্রমেই অনুর্বর হইয়া পড়িতেছে। কুশী উপত্যকা. 


উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে, বৃষ্টির জলে মাটি 
ধৌত হইয়া যাওয়া নিবারণ করিতে পারিলে 
এই অঞ্চল আবার উর্বর হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। 

কুশী নদীর উপর বাঁধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া বন্ধ! 
নিবারণ, জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন, - সেচ-ব্যবস্থা 
প্রভৃতি বিব্ধি বিষয় সম্পর্কে যে পরিকল্পনা রচনা 
করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কেন্ত্রীয়, নদীনালা, 


. সেচ ও নৌ-চলাচল কমিশন সম্প্রতি একটি প্রাথমিক 


রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। 'ওঁ কমিশন ভারতীয় 
ভূমি জরিপ বিভাগ ও ভূতত্ব-গবেষণা বিভাগের 
সহযোগিতায় তাহাদের প্রাথমিক তদন্ত শেষ 


- করিয়াছেন। ডাঃ এফ, এ, নিকেল নামক জনৈক 


মার্কিন বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি কুশী ন্দীর বাঁধ নির্মাণের 
স্বানটি পরিদর্শনও করিয়াছেন। মিঃ জে এল 
সাভেজ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোল্ডার বাধ 
পরিকল্পনাকারী) নামক আর একজন মাকিন 


বাধ-নির্ঘাপ বিশেবজ্ঞও বুশী ন্দাঁর বাধ পরিকল্পনার 


LEPC SCONCES সস TE “TON 


লক্ষন নিজে - --- ঠক 
ৰ ন্যাস্পিলাভল ০ ৫ সানি মু এরর তী 


লন লিনা? 


শেল 


২০১ 


অস্তম উপদেষ্টারূপে কার্ধ্য করিবেন। ইছা সত্যই 
আশার কথা, সন্দেহ নাই। 

যুহ্বোত্বর ভারতে গবর্ণমেন্ট ভারতের নদনদী 
এবং ইহাদের অববাহিকা অঞ্চলে যে বিপুল 
প্রাকৃতিক শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, সেগুলি মানুষের 
কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করিবার দিকে দৃষ্টি 
দিয়াছেন। এতদিনে যে সরকারী কুম্তকর্ণের 
নিষ্তাভঙ্গ হইয়াছে, ইছাও মন্দের ভাল বলিতে 
হুইবে। ভারতের বিপুল নদীসম্পদ নুদীর্ঘকাল 
ব্যাপিয়৷ বৃথাই অপচয় হুইয়া আসিতেছে । বিজ্ঞান- 
বলে বলীয়ান মানুষ নদীসম্পদকে কাজে লাগাইয়া 
নিজেদের দেশকে কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পর করিতে পারে, 
মাকিন: যুক্তরাষ্ট্র, : সোভিয়েট রুশিয়া প্রভৃতি 
স্বাধীন ও উন্নত দেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
তাহা উপলব্ধি করা যায়। যাহা হউক, আমাদের 
দেশে “দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা এই 
দিক দিয়া প্রথম প্রচেষ্টা । এখন অবশ্য আমরা 


ভারতে আরও অমুরূপ পরিকল্পনার কথা শুনিতেছি। 
গোদাবরী উপত্যকা উন্নয়নের জগ্ভ টি-_ভি--এ'র 
অমুকরণে নিজাম গবর্ণষেণ্ট একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ভাণ্তি, শোণ, মহান্দী ' 
সম্পর্কেও পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে । ভারতের 
বন্ধিত জনসংখ্যার অন্নসংস্থান ভারতের সন্মুখে এক 
কঠিন সমস্তা মুষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
আমরা যদি টি-_ভি--এর অনুকরণে ভারতের 


' নদনদীগুলি এবং ইহাদের অববাহিকা অঞ্চলের 


উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে অন্পসমন্তার - 
সমাধান করা ভারতের পক্ষে কঠিন হুইবে না। ' 


' কোন অলৌকিক উপায়ে ইহা সাধিত হইবে না। 


ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ--উভয় পক্ষকেই 
উদ্কোগী হইতে হইবে। | 


১ aoa ttt at Ona ‘ 
শোও পর আসলেন রে 
শত 


০১০৩ সপ পু 


. প্রতি দশ টাকা ২ বছরে বেড়ে পনের টাকা হয়। 


নূতন নিয়মানুসারে আপনি এক!. এখন ১৫,০০০২ 
টাকা মুল্যের ও অন্য আরেকজনের সহিত একত্রে 


‘Bo ১০৬৫৯ 


সার্টিফিকেট কিনতে পারেন। . | 
৫২. টাকা মুল্যের সার্টিফিকেট এক বছর পরে ও 


অন্যান্য অধিক মুল্যের 
ভাঙ্গানে| যাবে। 
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
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দেড় বছর পরে . 


১নং চার্ক প্লেন, কলিকাতা 





সর্বভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সংষোগকামী 
পশ্চিম বাংলার অন্ত ডাঃ প্রষ্কুল্লচন্স ঘোষের 
নেতৃত্বে এগারন মন্ত্রী নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় এখন ভারতের 
বাহিরে। আগামী ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে তিনি 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কর্মভার গ্রহণ করিবেন 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে। হিন্দু মছাঁসভার 
নেতা ডাঃ স্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই মন্ত্রিমগুলে 
যোপধান করিপ্যে অমুরুদ্ধ হুইয়াছিলেন 3 কিন্তু 
এই মন্্রিমগলের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় 


নাই বলিয়া তিনি কক্ষমতাঁবিহীন দায়িত্ব” গ্রহণ, 


করিতে সন্মত হন নাই। 


ভাতীয়তাবাদী বাংলা চিত্তে বঙ্গ-বিভাগের . 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল; সেই সিদ্ধান্ত অনথযাযী 


বাংলা আন্ত দ্বিধা-বিভত্ত ।' সাম্প্রদায়িক কুশীসন : 


"ও ছুর্নাতি হইতে সমগ্র -বাংলাকে রক্ষার কোনও 
পথ ছিল না। স্বাধীন--ও.. শক্তিশালী ভারুতের 
সহিত সমগ্র বাংলাকে গংযুক্ত রাখার . সম্ভাবনা 


সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত- হইয়াছিল। তাই, বাংলার 
অর্ধীংশকে বিচ্ছিন্ন - করিয়া বাংলায় - সংস্কৃতি ও... 


বাঙ্গালীর ছাতীয় তিক বাচাইবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে) জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সর্বব- 
ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত বাংলার এই অংশের 
অচ্ছেন্ত যোগ সাধনের স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 

গত ওরা জুন সন্ধ্যায় যখন ঘোষিত হয় যে, 
বাংলার অমুসলযান-প্রধান অঞ্চলকে -বিচ্ছি্ন হইয়া 
জাতীয়তাবাদী ভারতের সহিত যুক্ত হইবার 
স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তথনই “বাংলার সাম্ 
দায়িক মন্ত্রিমগুলের সমগ্রা বাংলা শাসনের নৈতিক 


অধিকার বিলুপ্ত হয়। বাংলার অমুললমানপ্রধান ' 


অঞ্চলের অধিবাসীদের মনোভাব অজ্ঞাত ছিল না) 
ওর! জুনের ঘোষণা তাহাদের দৃঢ় ও হুষ্প 
মিলিত দাবীর স্বীকৃতি মাত্র । এই দাবী স্বীকৃত 
হইবার পরও এই অঞ্চলের উপর সাম্প্রদায়িক 
মস্্রিিগলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা নীতি-বিরোধী, 
গণতন্ত্-বিরোধী | এই অস্ত্রিষগুলের পক্ষপাতছুষ্ট 
কুশাসন ও ছুর্নীতিপরায়ণতা হইতেই অনুসলমান 
অঞ্চল রক্ষা পাইতে চায়, সমগ্র বাংলাকে ভারতবর্ষ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ভম্ভ ইহাদের যে যড়যন্তর 
তাহা ব্যর্থ করাই এই অঞ্চলের অধিষাসীর 


প্রধান পণ। 
ইহার পর, ২০শে জুন বাংলা-বিভাগের শালন- 


তাগ্্রিক অঙ্ুঠান সম্পন্ন হয় 3 বাংলার অমুসলমান- 
প্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সেদিন বাংলার 
একাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্ব-ভারতীয় ইউনিয়নের 
সহিত যুক্ত করিবার সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করেন। 


সেদিন এই. অভিমত প্রকাশিত হুইবামাত্র বর্তমান . 


সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিমগুলের সমগ্র বাংলা শাসনের 
কেবল নৈতিক অধিকারই নহে, শাসনতাস্ত্রিক 
অধিকারেরও বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু তবুও এই 
মন্ত্রিমগুল সমগ্র বাংলার উপর ভর করিয়া রহিয়াছে, 
এই শেষ সুহুূর্ডেও ইহারা বৈদেশিক শাসকের 
পক্ষপাতিত্ব .ও অন্ুকম্পায় বঞ্চিত হুয় নাই। 
বাংলার গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারো ১লা 
জুলাই তাহার বেতার-বন্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন 


-গত ২*শে জুনের পর ইহা আর অন্বীকার কর! 


পশ্চিম বঙ্গের মস্্রিমওল 


চলে না যে, এই মন্ত্রিমগুল প্রতিসিবিমূলক নহে। 
গ্রতিশিধিত্বের দাবীবিহীন এই মন্ত্রিমগুপকে কর্তৃত্বের 
আসনে অধিষ্ঠিত রাখার পক্ষে 'তিনি যে কারণ 
দেখাইয়াছেন, তাহা মোটেই যুক্তিসহ নহে । 
গবর্ণর তাহার বেতার-বক্তৃতায় বলেন যে, 
তিনি গত কিছুকাল হইতে সম্মিলিত মস্নিমণ্ডল 
গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কোনও পক্ষ 
তাহাতে রাজী হয় নাই! পরে যখন বঙ্গ-বিভাগ 
নিশ্চিত বলিয়া জানা যায়, তখন তিনি-- আঞ্চলিক 
. মগ্রিমগ্ডল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্ত 
“এক পক্ষ” তাহাতে সম্মত হয় নাই। এইরূপ 
অবস্থায় ভারত ' শাসন আইনের ৯৩ ধারা 
অনুসারে মন্ত্রিযগুল ভাঙ্গিয়া দিয়া শাপনভার নিজ 
. হস্তে গ্রহণ না করিবার কারণ দেখাইতে যাইয়া 
গবর্ণর প্রথমে এই সুযোগে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রচার 
করেন এবং পরে শু নীতিকথ| শতুনান। ৯৩ ধারা 
প্রয়োগ না করিবার প্রথম কারণস্বরূপ * তিনি 
বলেন, যে, তাহার রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা ও 
বিশ্বাস এক ব্যক্তির হস্তে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করিবার বিরোধী; স্থিতীয় কারণ__ভারতীয়দের 


" হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তাস্তরিত'হইবার অব্যবহিত- ' 


পূর্বে তাহার পক্ষে ভারতীয়দের হাত হইতে ক্ষমতা 
“ ছিনাইয়া লওয়াটা তাল দেখায় ন[। , ছুইটী 


- কারণই নিতাস্ত হাস্তকর। “এফ পক্ষের” আপত্তিতে 


আঞ্চলিক মগ্রিষগ্ডুল গঠন সম্ভব হইল না) .অথচ, 
বর্তমান মন্ত্রিমগ্ুল গ্রতিনিধিমূলকও নহে। এইরূপ 
অবস্থায় শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী. একমাত্র 
পন্থা অবলম্বনে বাধা হইল গবর্ণরের ব্যক্তিগত 
রাজনৈতিক শিক্ষারদীক্ষা এবং একট! শুষ্ক নীতিবাদ ! 
সকার ফ্রেভারিকের ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষার সহিত 
বাংলা শাসনের কোনও সম্পর্ক নাই) শ্াসনতন্ত্রের 
সুস্পষ্ট বিধান অস্থুযায়ী এই প্রদেশকে শাসন করিবার 
অন্ত তিনি নিযুক্ত ছইয়াছেন। বৎসরাধিকফাল 
তিনি নিশ্রি্নভাবে বাংলার শালনব্যাপারে যে 
. সামশ্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব, অযোগ্যতা ও ছুনীতি 
দেখিয়াছেন অথবা দেখিয়া না দেখিবার ভাপ 


করিয়াছেন, উহার লছিত কি তাহার 
রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষা ও বিশ্বাসের 
সঙ্গতি আছে? আর, শাসনক্ষমতা হস্তাস্তরিত 


হইবার অব্যবছিতপূর্ব্বে তারতবাপীর হাত হইতে 
তিনি ইচ্ছা করিয়া ক্ষমতা ছিনাইয়া.লইতেছিলেন 
"নাঃ একটা অদ্ভুত অসজতিপূর্ণ অবস্থার- উত্তব 
হওয়ায় ভারতবানীর ইচ্ছাতেই ক্ষমতা হাতে 
লইতেন। ইহাতে রাজনৈতিক নীতিবাদ ক্গুধ 
হইবার কথা নছে। 


কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ এই সময় আর নুতন করিয়া 
সঙ্কট মুটি করিতে চাহেন না। তাই, তাহারা 
বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে 








একটা আপোষে সন্মত হইয়াছেন । এই আপোধ- 
মীমাংসা অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হইতে এফটি 
মম্তরিমগুল গঠনের ব্যবস্থা হুইয়াছে। বর্তমান 
মন্ত্রিমগলের হাতেই শাসনক্ষমতা থাকিবে বটে ; 
তবে, তাহাদের নির্ধারিত নীতি পশ্চিয-বলের 
মন্ত্রিষগুলের সম্মতি ব্যতিরেকে এ অঞ্চলে প্রযুক্ত 
হইবে না! পশ্চিম-বঙ্গ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই 
মহ্িযগ্ডলের সহিত আলোচনা করিতে হুইবে; 
কোনও বিষয়ে যতত্বৈধ ঘটিলে সমগ্র মগ্ত্রিসভার ' 
সমক্ষে উহা উত্থাপিত হইবে । পশ্চিম-বঙের 
মন্ত্রিগুল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তলব করিতে 
এবং উহার উপর মন্তব্য করিতে পারিবেন। 
পশ্চিম-বঙ্গ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার 
তাহাদের থাকিবে; রর তি নিহত কাছ 
হইবে। ' - 

বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থায় পশ্চিম-বঙ্গের 
অধিবাশীর আকাঁজ্ষা ও দাবী পূর্ণ হয় নাই; 
শাসনতান্ত্িক অঙ্গতিও রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান 


' ব্যবস্থায় শাসলক্ষমতা সুহুরাবন্দি স্ি্গলের হাতেই 
, রহিল) পশ্চিম-বঙলৈর মন্ত্রীরা তাহাদের সহকারীর 


স্থানীয় হইলেন। পশ্চিম-বঙ্গ. সমন্ধে তাহারা 


"নীতি নির্ধারণ করিতে পারিবেন .বটে ১ কিন্তু সেই 
' নীতি অন্থসারে কাজ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা 


সুহুরাবা্দ্দি মন্্রিমগুলের। ' উদাহরণস্বরূপ বলা" 
যাইতে পারে, পশ্চিম-বজের স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্নচন্র ঘোষ 'কলিকাতার অপদার্থ 
পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে কোনও নূতন নীতি প্রবর্তন 
করিতে পারিবেন নাঃ) নীতি. নির্ধারণের 
অধিকারই "কেবল তাঁহার থাকিবে । এই নীতি 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবার অধিকারী মিঃ ুহরাবন্ছি 
অথবা তাহার অমুপস্থিতিতে মিঃ মহম্মদ 


আলি টালবাহনা করিয়া অনায়াসে দেড় মাস সময় 


কাটাইর়। দিতে পারিবেন। পশ্চিম-বঙ্গ সংক্রান্ত 
কোনও ব্যাপারে মততৈধ ঘটিলে প্রসঙ্গটি সমগ্র 
মগ্ত্রিসভার সসক্ষে উত্থাপিত হইবে ॥ অর্থাৎ গবর্ণরের 
মধ্যস্থতায় মীমাংসার ব্যবস্থা হইবে; এই সম্পর্কে 
দুইটি ম্ত্িমগুলের ভোটাতুচিও হইতে পারে | এই 
ব্যবস্থায় পশ্চিদ-বলের ব্যাপারে নূতন মন্ত্রিমগুলের 


'দিদ্ধান্তে বাধা দিবার. অধিকার সুহরাবন্দি মন্ত্িমগুল 


লাভ করিয়াছে । অথচ, পূর্বব-বঙ্গের কোনও বিষয়ে 
কথা বলিবার অধিকার নূতন মন্্রিমগলকে দেওয়া 


হয় নাই। বস্তুতঃ বর্তমান ব্যবস্থায় পশ্চিম-বজ্জের 
মন্তিমগুলকে যে কেবল ক্ষমতাশৃন্ত করা হইয়াছে, 


তাহাই নহে--ফতকগুলি বিষয় তীঁছাদের পক্ষে 
অপমানজনকও বটে । 


অবস্ত, এই ব্যবস্থা মাত দেড় মাসের জগ্। 
আগামী ১৫ই আগষ্ট ভারতের দুইটি অংশ পূর্ণাজ 
ভোমিনিয়নের অধিকার লাভ করিবে । তখন 
স্বায়ত্ত-শাপিত পশ্চিম-বঙ্গ সর্বভারতীপ্ন ইউনিয়নের 
সহিত অচ্ছেন্ততাবে যুক্ত হইবে; পুর্বব-বঙ্গ অস্তভু ক্ত 
হইবে পাকিস্থান ভোমিনিয়নে। এই অল্প কালের 
তস্ত কংগ্রেস এই আপোষ-ব্যবস্থায় সন্মত হুইয়াছে। 
আমরা আশা করি, পশ্চিম-বজের পক্ষ হইতে যে 
সব ত্যাগী ও দৃটচরিজ কংশ্রেসসেবক মন্নিত্বের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, তাহারা যোগ্যতার সহিতই 
এই দায়িত্ব পালন করিবেন। তাঁহাদের দৃঢ়তায় ও 
জনসেবার আগ্রহে পশ্চিম-বঙ্গবাসী উপকৃত হইবে 


শীযুক্ত অন্গপ সিংহ এমেরিকায় ভারতীয় 


"এমেসীর পাবলিক রিলেশানস্‌ অফিসার নিযুক্ত 


হইয়াছেন জানিয়া খুব থুদী হইলাম । যে-সকল 
ভারতীয় এমেরিকায় গিয়্াছেন, অনুপ সিংহকে 
জানিয়াছেন এবং ভারতীয় রাজনীতির গ্রস্কত তথ্য 
সেখানে যথাযথরূপে প্রচার হউক এই কামনা 
করিয়াছেন, তাহার! সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করিবেন, এই কাজের জদ্ক তাঁহার চাইতে যোগ্য 
ব্যক্তি আর অতি অল্পই আছে। ইত্ডিয়া লীগের 


খয়ালার খাতা 


( মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


সভাপতিরূপে জাতীয়ভাবাদী ভারতবর্ষের কথ! 


এমেরিকার প্রভাব প্রতিপত্বিশালী ব্যক্তিদের কাছে 
পৌঁছাইয়া দিতে তিনি সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে 
চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, সে-অন্ত ভারতবাসী- 
মাআই_অবস্ত লীগ পন্থীরা ছাড়া-তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞ বোধ করিবেন। তাহার সম্পাদিত 
“ভয়েস অব ইণ্ডিয়া”র সর্বশেষ যে সংখ্যাটি এ 
সগ্ডান্থের বিমান ডাকে হাতে আসিয়াছে, তাহা 


_হুইতে অংশবিশেষ এদেশের দৈনিক ' পত্রিকাগুলি 


উদ্ধত করিলে এদেশের লেক এমেরিকার তাহার 
নি কিছুটা আঁচ রি | fl 

এই পাবলিক নীরা অফিলারের পদটির 
একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হয়তো পাঠকদের কাছে 
নেহা অপ্রাসঙ্গিক ঠেকিবে না। ১৯৪১ সালের 
কথা। ব্রিটেন পোলাগ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার নামে 
নাৎসী জার্শেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়াছে, অথচ 
তারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীকে দমননীতির দ্বারা 





চালানো সম্ভব হতো নাং 





/মীন্থষের উদ্ভাবনী শক্তির ফলে যত 


মূল্যবান আবিষ্কার হয়ছে তার মধ চাকার 
স্থান বড় কম নয়।,  ঞলাগাড়ি ; ঘোড়ার গাড়ি, 
রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি প্রগতির "পরিচায়ক হলেও 
আগে চাকার আবিদ্ধার না ছলে তার কোনটিই, 
সভ্যতার * মুলগত, 
সম্পদকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার আর অস্ত 
কোনও উপায় আছে কিনা সন্দেহ । ;, কিন্ত 
প্ুরাকালের. যুদ্ধরথ থেকে আরম্ভ করে’ “ আজ 


কালকার কামান, ট্যাঙ্ক, বর্মপরিহিত গাড়ি প্রভৃতির । 
ক্ষেত্রে এই চাকাকে মানুষ মারণান্ত্ের অংশ হিসেবে 
ব্যবহার করতে ছার্ডেনি। এ-থেকে এ-কথাই প্রমাণ 


হয় যে, আমাদের সম্পদ ও আর্ক জ্ঞান 
ভালো কাজে এবং মন্দ কাজে নিয়োগ করার ভার 


নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আমাদের ওপরেই । 





অযথা অব্যয় বন্ধ-করুন 


ভার ত সরকারের কাইনান্স বিভাগ কর্তৃক 





ঠিক সেই রকম আমাদের উদ্ধত বাধ ভালো কাছে ও মন্দ , 
কাজে নিয়োগ করার ভার নির করছে আমাদেবই ওপর । অযথা 
অথব্যয্ব করবে অধবা যেখানে সেখানে টাকা খাটালে মূল্যের . 
' পরিমাণ বেড়ে যাবেই এবং তাতে দুঃখ হর্দিশা বাড়বে বই কমবে ! 
'সা। কিন্তু অর্থেধ সাশ্রয় করলে উপকার আছে ভেবে চিত্তে | 
টাকা থাটালে ভাঁবতের ভবিষ্যত গঠনে অনেকটা মহায়তা তো, 
হবেই আপনার নিজের এবং জাতিয় ক্ষেত্র উড চি 
নু রর { 


৩১০৮ স্পা 

















ক 


জিনিসপত্রেহ সরবরাহ আজ কম এবং দ্বামও্ড অনেক, 
সেইজন্ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ কেন! এখন উচিত 
নর। এতে আমাদের মুল্য কমানোর ফাজে অনেকটা 
সহায়তা হবে। * টাকা খাটাতে হলে বুদ্িযানের মতোই 
খাটাবেন। এ বিষয়ে বীমা, সমধাহ সমিতি, লেভিৎদ্‌ 
ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস” সেভিংসু' ব্যাঙ্ক, দ্তাশনাল সেভিংন্‌ 
সাটিফিকেট এবং লরকারী লোন সম্পূর্ণ ন্ভযোগ্য 1" 


জমি, সম্পত্তি, সোনাদানা, পহনা, - পণ্যনব্য এবং 
শিল্পছাত সামগ্রী প্রভৃতি অনিশ্চিত মূল্যের দ্রব্যের উপর 
টাকা লই ভাবেন না এবং তা বিলের নিপা? নয 
এ সবের বর্তমান দাম অনেক, ভবিষ্যতে -- ০7 

তা পড়ে ঘাওয়ারই - 
বেশি ॥ - 


ূ 








আশ 


২০৪ 


আর্থিক জগৎ 





দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, পণ্ডিত নেহরু 
প্রভৃতি নেতৃবুন্দকে দেলে আটক করিয়া রাখিয়াছে, 
ইহা লইয়া এমেরিকায়  ইংরেজ-বিরোধী 
সমালোচনা চলিতে থাকে । তখনও এমেরিক! 
যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। মালমশলার জন্ ইংরেজকে 
এমেরিকার দরজ্ায়ই হাত পাতিভে হয়, এমেরিকা 
বিপক্ষ দলে না ভিড়িয়া পড়ে, সে-দম্ভও তোয়াজ 
করিতে হয়। বুদ্ধা প্রথমে কাহার মাথায় 
আঁসিয়াছিল জানার উপায় নাই, কিন্তু হঠাৎ 
ওয়াশিংটনে ভারত গবর্ণমেন্টের এজেন্ট 
জেনারেলের আপিন ধোলা' ছইল। - কাগজে পত্রে 
উদেষ্ ঘোষণা করা হুইল, ভারতবর্ষ ও এমেরিকার 
মধ্যে অধিকতর যোগাযোপ সাধন, দিও প্রক্বত 
মতলব হুইল এমেরিকায় ভারতে ইংরেজ. শাসনের 
সুখ্যাতি প্রচার । 
থু bl কণ 

আই, সি, এস স্তার গিরিজা বাণ্রপেযী এছেণ্ট 
জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাহার পাবলিক 
- রিলেশানস্‌ অফিসার__অবস্য তখন এ চাকরিটার 
নাম ছিল ইনফরমেশন অফিসর--হইলেন মিষ্টার 
জস্লীন হেনেলী, বিলাতের গোড়া রক্ষণশীলদের 


মুখপত্র কিমস্লী ' গ্রপ সংবাদ্পত্রশযূহ্ের নিজস্ব . 
সংবাদদাতারূপে যিনি বর্তমানে লয়াদিল্লীতে - বসিয়া , 


যথাসাধ্য কংগ্রেসের অখ্যাতি গাহিতেছেন ! 

কী * NE 
ফিফটি ফ্যা্টস্‌ .এবাউট ইত্ডিয়া--ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে পঞ্চাশটি -তথ্য_ নাম দিয়া একটি হুর 
ইংরেজী পুস্তিকা বছর কয়েক আগে এমেরিকায় 
বিশেষ চাঞ্চল্যের হ্ষ্টি করিয়াছিল। - তাহার কিছু 
কিছু বিবরণ আমাদের এদেশেও প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই পুস্তিকাঁটি এমেরিকাস্থ ব্রিটিশ 
এন্ষেসী কর্তৃক প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিনা মুল্যে 
বিভদ্ধিত হইয়াছিল অনেকেরই ধারণা, এই 
পুস্তিকাটির রচনায় হেনেলীর হাত ছিল। পুস্ভিকার 


কাউন্সিলরের মধ্যে : দশ জনুই . "ভারতীয় |. 

(২) ইংরেজ ভারতবর্ষকে শাস্তি: ও শৃথ্খলা - 

দিয়াছে, দেশে . শিক্ষা বায়ান রা 
প্রসার করিয়াছে |! .- wa 
| ক্ষ ক 

১৯৪৩ সালের গোড়ার, EEE 

ইংরেজ তদ্রলোক্‌ আসিরা ছেনেসীর সঙ্গে যোগ, 


দেন। তাহার, নাম,_স্তার ফ্রেডারিক পাকুল। ' 


পাঞ্জাবের আই, সি, এস। ' গান্ধীজীর লবণ 
সত্যাগ্রহের সময় বড়লাট লর্ড আরউইনের 
প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। ' ভদ্রলোক ভুপুক্রব, 
বুদ্ধিমান এবং অসাধারণ. তাল! ইংরেজী লেখেন। 
ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অপর্িহার্য্যতা, কংগ্রেস 
ুষ্টমের় কয়েন বেকার আন্দোলনকারীর 
প্রতিষ্ঠান এবং মিষ্টার ঘ্িল্লাই - ভারতবর্ষের 
দশ্‌ কোটি ফুসলমানের কর্ণধার-এ লক্ল 
তথ্য এমেরিকার সংবাদপত্র, বেতার বার্তা, 
সভাসমিতি ও আলাপ-আলোচনায় প্রচারকার্ধ্যে 
সহায়তা করিয়াছেন এই ভদ্রলোক । বিভারলী 
নিকল্সের “ভারভিন্ট অন ইণ্ডিয়া? বইথানাকে 


নাটকে রূপাস্তরিত করিয়া এমেরিকার বিভিন্ন 


জায়গায় অভিনয় করাইবার পরিকল্পনাও নাকি 
তাহারই। কিছুদিন পূর্বেও এমেরিকার বিখ্যাত 
সংবাদপত্র “ফরেন এফেয়াস”*-এ পাকিস্থানের 
দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করিয়া এই ভদ্রলোক লেখনী 
চালনা করিয়াছিলেন দেখিয়াছি | 
# 5 ্ * 
পাকল্‌+-হেনেসীর প্রচারকার্য্য প্রতিরোধ 
করিবার, মতে! জনবল বা অর্থবল এমেরিকার 
জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের ছিল না।; প্রথমতঃ, 
প্রথমশ্রেণীর মাঁকিন পক্রিকাগুলিভে ইংরেছের 
শেয়ার আছে। তাহারা এমন কিছু ছাপিতে 
আগ্রহনীল নহে, যাহা ইংরেজের পক্ষে রুচিকর 
হুইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট 


' জানে এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে ইচ্ছুক, এমর 


লোকের" সংখ্যাও সেখানে বেশী নাই। ১৯৪১ 
সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল 


যে তিনজন লোক অক্লাস্তভাবে জাতীয়তাবাদী: 
ভারতের কথা এমেরিকায় প্রচার করিয়াছেন এবং 
ইংরেজের অপপ্রচারে বাধা দিয়াছেন, তাহাদের ' 
একজন . অন্থপ সিংহ, অপর ছুইজন,_শুনিয়া 
‘আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হইবেন, হিন্দু নহে, 
. মুসলমান । সৈয়দ হোসেন এবং ওবাইছুর রহমান । 


তীহাদের কথা অদ্কত্র বিস্বৃতভাবে খলিবার 


অপেক্ষা রাখে। - 


| # [ 


সিতিপিয়ন জে, এন, গুপ্তের মৃত্যুতে বাংলা-' 


দেশের একটি বিশেষ যুগের একজন কৃতী ব্যক্তির 
তিরোধান ঘটিল, সেই. যুগটিকে ইংরেজী শিক্ষার 
ফসল বলা যাইতে পারে । তখন ইংরেজের সাহিত্য, 
ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আমাদের একটা 


প্রীতিষুক্ত শ্রদ্ধা ছিল, ইংরেজের সহিত সামাজিক 


মেলাষেশা ও সৌহার্দ্যের প্রতি ভারতীয়দের লোত 
ছ্যি। বরাত লইয়া সে-দিন যাহারা 


«ইরা জে পন; গুপ্ত বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভায় দেশের 
কল্যাপসাধনের চেষ্টা; .করিয়াছিলেন।.১ ইংরেজী 


.. রচ্নায় তাহার দৃক্ষতা ছিল তাহার রচিত রমেশ- 


চক্র দত্তের আীবনচরিতটির কথা একালে তরুণেরা 
না জানিলেও আমরা খানি। . রি 

| ক 5 জি 

বইর কথায় এমন একটি পুস্তকের প্রতি 
পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই, যাহা 
স্ভ এদেশে আলিয়া পৌছিয়াছে। রেজিদ্তান্ড 
সৌরেনসেন প্রণীত “ইন্প্রেসনস্‌ অব ইত্ডিয়া। 
যে-অল্পসংখ্যক ইংরেজ দীর্ঘকাল-ধরিয়া ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়তা করিয়া 
আসিতেছেন, পালপমেন্টের শ্রমিক সদম্ভ সৌরেন- 
সেন তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য । বিগত সাধারণ 
নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে যে 
পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন আসে, সৌরেনসেন 
তাহার সদস্ক ছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইহাই 
তাহার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। যে অল্প কয়দিন 
এদেশে ছিলেন, এমেরিকান টুরিষ্টের মতো! তিনি 


শুধু দিল্লী, কলিকাতা; মাদ্রাজ, লাহোর প্রত্ৃতি 


[ ৭ই জুলাই, ১৯৪৭ 





বড় বড় সহর দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বহু" 


গ্রামে যাইয়া জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে 
জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একজন বিদেশী 
অথচ শুভাকাজ্ষী লোকের চোখে আমাদের দৌষ- 
EOE তাহা ধাহারা জানিতে চাছেন. 

বং আমাদের সত্যিকার ক্রটিব্চ্যিতিগুলি সংস্কার 
বহিছে চাহেন তাঁহারা “ইন্প্রেসমস্‌ অব ইতিয়া* 
পড়িলে 2 হইবেন। | 

ন্ট 

ডর প্রফুল্ল নে মন্ত্রিসভায় যোগ না' 
দেওয়ার কারণ দেখাইয়া ডক্টর শ্তীমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা আমার 
কাছে খুব জোরালো মনে ভইতেছে না। স্রাবনদী 
মন্ত্রিসভা পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের, শাসন ব্যবস্থা" 
চালাইবেন, অথচ ঘোষ মন্ত্রিসভা "শুধু পশ্চিম বঙ্গের 
সম্পর্কে মন্ত্রণা দিবেন, এ ব্যবস্থা পক্ষপাতমুলক এবং- 
নৃতন মন্ত্রীদের পক্ষে কিছুটা অবমাননাকর তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত বর্তমান ব্যবস্থা একটা আপোব 
মাত্র এবং কোন আপোষেই সম্পূর্ণটা পাওয়া যায়, 


, লা। এই ব্যবস্থা মাত্র দেড় মাসের জস্ত এই কথাটা 


মনে রাখিয়া শ্তাযা প্রসাদ বাবু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে 
খুশী হইভাম। রাজনীতিতে ‘ধাপ থাওয়াইয়া লওয়া” 
অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে adjustment, 


, তাহার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী, ইহা আমাদের 


নেতারা যেন না ভোলেন। ডক্টর শ্তামাপ্রসাদ তাহার" 
ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, সাহস ও সততা দারা মস্ত্রিসভার 
যারফতে দেশের বর্তমান দুর্দিনে অনেক কল্যাণ 
করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার দেশবাসী বিশ্বাস, 


bd 


করে। তাহাদের তিনি নিরাশ করিয়াছেন। 
- + "ক 


হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যখন খুব মারাত্মক" 
অবস্থা, তথন হাউল অব কমন্সে চেম্বারলেন গবর্ণ- 
মেণ্টের ভুলক্রটির উল্লেখ করাতে জনৈক সদন্ত- 


. এই প্রশ্ন করেন--যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া 


বাদাহুবাদে লাভ কী? অতীতের কথা ছাড়িয়া 


' এখন ভবিষ্যতের কথা তাবুন। ইহার উত্তরে প্রধান- 
‘ মন্ত্রী চাচ্চিল'তখনই দাঁড়াইয়া বলিলেন, "অতীতের" 


ভূুলক্রটির সমালোচনা দ্বারাই আমরা ভবিষ্যতে 


-পুঁনরায়.- : তুল: . করিবার সম্তাবন। এড়াইতে. 


*— The use of recremination of the 
past is necessary to safeguard the- 
future, ঠিক সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই বলিব 
যে, ডক্টর ঘোষ তাহার মঞ্্রিিতা গঠনে যথেষ্ট 
বিবেচনার পরিচয় দেন নাই, উদারতার তো 
নছেই। পরিষদের বাহিরে অধিকতর যোগ্য" 
লোক ছিল, সেকথা ইহার আগের বারই বলিয়াছি। 
পরিষদের ভিতরেও বিমল সিংহ এবং ঘোষ, 
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বর্ধমানের মহারাজ! 
বাহাদুর সন্ভ গঠিত মন্ত্রিসভার বহু সদস্তের চাইতে 
ভালো মন্ত্রী হইতেন। শেষোক্ত ব্যক্তি জমিদার 
বলিম্বা যাহাদের আপত্তি হইবে, তাহাদিগকে 
শ্ররণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, মহারাজ 


বাহাদুর কংগ্রেস টিকেটে নির্বাচিত না হইয়া সর্বদা 
কংগ্রেসের সঙ্গে কাদ্র করিতেছেন, ভাতীয় 
মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন এবং গণ-পরিষদে 
কংগ্রেস মনোনীত সদন্তন্ূপে তিনি নয়াদিল্লীতে 
ইতিমধ্যেই বহুল্গনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। 

7. _খেয়ালী- 


। 


আর্থিক হ্ুনিয়ার খবরাখবর 


কলিকাতায় বাঁসগৃহের সমন্ত।-কলিকাতা 
ও. কলিকাতার উপকঠে বসবাসের জঙ্ক বাস- 
গৃহাদির সমস্তা সমন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্তু বাংলা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে একটি 'হাউসিং বোর্ড’ 
গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য ও 
স্থানীয় স্বায়তশাসন বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী 
কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ধকত্তার নিকট 
গত ৩১শে যে তারিখে লিখিত এক পরে তাহাদের 
এই বোর্ডের সদম্ত হওয়ার অন্য অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। এই পত্রে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, 
অস্থমোদিত গৃহ-পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য করার জঙ্ত 
বোর্ডের অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে এবং প্রদেশের 
উন্নয়ন বাজেট হইতে বোর্ডকে অর্থ দেওয়া হইবে। 
্বাস্্য-সচিবসহ বোর্ডে ১১ জন সদস্ত থাকিবেন 
এবং তিনিই বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। 

পৃথিবীতে তুলার অন্তাবের আশঙ্কী_ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ 
যে, বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে তুলার ব্যবহার ইহার 
উৎপাদন অপেক্ষা অনেক বেশী। আর এক মরস্ুম 
এই অবস্থা চলিলে ১৯৪৮ সালে পৃথিবীতে তুলা 
সরবরাহের অবস্থা সঙ্কটল্পরনক হইবে। হিসাব 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীতে চলতি মর্মে 
২ কোটি ৭৫ লক্ষ গাঁইট তুল! ব্যবহৃত হইবে। কিন্ত 
সে স্থলে ৎ কোটী ১৫ লক্ষ গাইটেরও কম তুলা 
উৎপন্ন হইবে। 

চীন ও.কাশিয়ার ধান্তবীজ-_এক সংবাদে 
প্রকাশ, যে কয়েক প্রকারের বিদেশী ধান্তবীজ 
ভারতের মাটাতে' বপন করিয়া . সুফল প্রাওয়া 


গিয়াছে তাহার মধ্যে চীন ও রাশিয়ার বীজই | 


উল্লেখযোগ্য । চীনের ধাষ্কবীভ্ লইয়া কাশ্মীরের 
খন্দওয়ালি নামক স্থানে চাষ -করা হইয়াছিল । 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের জনৈক অফিসার 
বলিয়াছেন, স্থানীয় বীঞ্জের তুলনায় চীনদেশের 


বীজে ফলন শতকরা! ১০০ ভাগ অধিক হয় এবং. 


পার্বত্য অঞ্চলের নিয্নভুভাগে যাচ্কোৎপাদক 
অঞ্চলে এ বীজের ত্বারা ফলন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা 
'আছে। এ বীল দিয়া চাষ করিতে গেলে কোন 
প্রকার কৃত্রিম সারের প্রয়োজন হয় না, কেবল 


পচা খাস-পাতা বা গোবর-আবর্জনাদি হইতে | 
প্রস্তত সার প্রয়োগ করিয়া ভূমির স্বাভাবিক | 


উর্বরতা রক্ষার দিকে-লক্ষ্য রাখিতে হুয়। রাশিয়ার 
ধাস্চবীজ ভারতের মাটীতে পরীক্ষা করিয়াও সুফল 


পাওয়া গিয়াছে । সমুক্রোপকুল হুইতে ৯ হাজার | 


ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিতে এ বীব্ষের সুফলদানের 
সম্ভাবনা -আছে। ' 
চালানো হুইতেছে। 


কয়্ল। সংরক্ষণের দশ-বাষিকী পরিকল্পনা 
কয়ল! সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খনির ' শুন্য-গ্ভ 


স্থানে বালির গাদা দিয়া পুরণ সংক্রান্ত 
এক দশ-বাধিবী পরিকল্পনা গ্রহণ . করা 
হইয়াছে । ভারতের কয়লার খনিসমূহ পীঘই 
এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগ 
এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই 
ক্ষিটি একটি কার্ধ্যহ্চী গ্রহণ করিবেন এবং 


Q 


'এখলও ' এ পরে পরী | 


ললঙ 
আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাহাদের রিপোর্ট 


দাখিল করিবেন।| ভারত সরকারের কয়লা 
কমিশনার' উক্ত কমিটির সভাপতি ও আহ্বায়ক, 
হইবেন। ভারতের খনিসমুহের প্রধান ইন্স্পেষ্টার, 
কয়লাখনি , ষ্টোয়িং বোর্ডের সভা এবংপতি 
রেলওয়ে বোর্ডের একজন প্রতিনিধি উক্ত 
কমিটির সন্ত হইবেন। যান-চলাচল ব্যবস্থার 
প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া ১৯৪৬ লালের 
ইন্ডিয়ান কোলফিল্ডস্‌ কমিটির সুপারিশ 


অস্যায়ী একটি কার্ধ্স্থসী প্রস্তুত করিবার 


জঙ্ক কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হইবে। 


জার্মান রবারজাত ভ্রব্যা্দি-_বালিনস্থ 
ভারতীয় সামরিক মিশনের আধিক উপদেষ্টার 
নিকট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জান! গিয়াছে যে, 
বর্তমানে জার্ম্মানী হইতে ভারতে রপ্তানী করিবার, 
জন্ত টায়ার মেরামতের উপাদান, অস্ত্রোপচারের 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, স্পঞ্জ, বল, খেলার আসবাব- 
পত্র, জুতার বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি নানা রকমের 
রবারজাত জ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে । নির্দিষ্ট 
পরিমিত এ সকল জ্রব্যাদি পৃথিবীর চলতি বান্দার 
দূর অনুযায়ী ষ্টালিং মূল্যে কিনিতে হইবে । ক্রয়েচ্ছ 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে বালিনস্থ কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণ পরিষদের ঠিকানায় ভারতীয় সামরিক 
মিশনের আধিক উপদেষ্টার সহিত সরাসরি পত্রালাপ 
করিতে পারেন? কিন্ত তাহাদিগকে জার্মানীর 
সহিত ব্যক্তিগত র্যবসা পুনঃপ্রবর্তন সম্পর্কে 











৩। 





' প্রোফেসর উড সি, মৈত্র 


বালিগপ্ত ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস, গড়িয়াহাটা রোড, কলিকাতা । 
বাঁড়ীর জন্য ভাল জমি বিক্রী আছে 


১। _ এ কীকুলিয়া রোড ল্যাও স্কিদ_এক একটি প্লট ২ কাঠা ১ ছটাক হইতে ৪ কাঠা 
রি _.. ৮ছটাক। মূল্য প্রতি কাঠা-৩০০০২ টাকা. হইতে ৪,৮০০ -টাকা। 
২। বালির হের তাও হি এক Se OTE SE HET 
.. গছটাক। মুল্য প্রতি কাঠা ৩৮০০২ টাকা হইতে ৪,৭০০২ টাকা। 
২০নং রুস্তম ্্ীট ল্যাণ্ড স্কিম--এক একটি প্লট ২ কাঠা ৭ ছটাক হইতে ৩ কাঠা 
৪ ছটাক। মূল্য প্রতি কাঠা ৫,২৫০ টাকা হইতে ৫,৪৫০২ টাঁকা। 

অন্যান্য বিবরণের জন্য লিখুন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয় £ 





কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগের গত . ১৩ই মে (১৯৪৭) 
তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নিয়মাৰলী মানিয়া 
চলিতে হইবে। 

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা পরিকল্পন|- যুক্ত 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট প্রদেশের অন্ত একাদশ বার্ষিকী 
শিক্ষা পরিকল্পনা করিয়াছেন ।. তাহাতে ২৮ কোটি 
১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । - ছুইটী. করিয়া গ্রামের 
জন্ভ একটি করিয়া বিভালয় লইয়া মোট ২২০০ 
বিস্তালয় প্রতিষ্ঠিত হুইবে। বিস্তালয় নির্শ্মাণের 
জন্ম ৬ ফোটি.১৬ লক্ষ টাকার ব্যয়ভার গবর্ণমেপ্ট 
বহন করিবেন। অধ্যাপনা শিক্ষার জন্তু ১০টি 
শিক্ষাকেন্্র খোলা হইবে । মাঝে মাঝে বেসরকারী 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভ্তালয় ও আই-এ কলেজগুলিকে 
অর্থসাহাষ্য করা হইবে | ৫ বৎসরের মধ্যে মোট 
₹০০ দালান নির্দিত হইবে। তাহার অস্ভ মোট 
৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। মীরাট অথবা 
বেরিলীতে একটি ট্রেণিং কলেজ খোলা হুইবে। 

৩০ লক্ষ টাকার সোন| আটক-_সম্প্রতি 
করাচীর শুষ্ক বিভাগ আমেরিকা হইতে প্রেরিত 
> হাজার পাউণ্ড সোনার একটি পার্খেল আটফ 
করিয়াছে। ইহার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। প্রকাশ, 
কচ্ছ রাজ্যের: ভূজ অভিমুখে যাইবার সময় 
আমেরিকা হইতে আগত একখানি বিমান ড্রিম 
রোডের (করাচী) নিকট অবতরণ করে। এই 
সময় বিমান হুইতে পার্খেলটি আটক করা হয়। 
প্রকাশ, ভূর ৭ জন বণিক এই পোনা আমদানী 


‘ডাঃ এস্‌; et সিংহ ' 








২০৬ 


আর্ধিক জগৎ 





করে। করাচীর ও আমেরিকার সোনার দরের 
তফাৎ ভরি প্রতি প্রায় ৩০১ টাকা। 
বৃহত্তর পাটনা পরিকল্পনা-__প্রাদেশিক 


সরকারের বৃহত্তর পাটন! পরিফল্পনায় কংপ্রেস” 


ময়দান ও সৈদপুরের মধ্যবর্তী ৬০০ একর পরিমাণ 
ভূমিখণ্ডে একটি ‘আদর্শ নগর’ নির্দাণের ব্যবস্থা 
হুইয়াছে।- সরকারী শিল্পী মি: তি," এন প্রসাদ 
মানচিত্র প্রস্তুত করিতেছেন । আশ! করা যায়; 
এই বৎসরের শেষে কাৰ্য্য স্বর হইবে। 
কলিকাতার আশেপাশে বৈদ্যুতিক 
ট্রেনের পরিকর্না--প্রকাশ, কলিকাতার 
নিকটবর্তাঁ অঞ্চলসমূহে রেলযাজ্সীর ভীড় কমাইবার 
জন্ত সুবার্ধন ট্রেনগুপি বিছ্যুৎচালিত করা সম্পর্কে 
একটি অভিজ্ঞ কমিটি অনুসন্ধান চালাইতেছেন। 
এই কমিটিতে আছেন স্তার পদমভী গিনওয়ালা 
(চেয়ারম্যান ), মিঃ জে ভি মাইকেল, জি আই পি 
রেলের চীফ অভিটর মিঃ এন এন মজুমদার, 
প্রাদেশিক যানবাহন কমিশনার ও সেক্রেটারী 
মিঃ এশ ডি রামজী | ইহারা এই বৎসরের প্রথম 
ভাগে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই পেপ্টেষবে 


৮ 
(8৮ 





| রি 'অফিদ--ল্থিকলহু-. 


টেলি £79ল]4+8 
ফোন £ শিলং--১৬৬ - 


| এস্‌? দত, এফ বি-কম, আৰ-এ 
জেনারেল 


ৰ ব্যাং বণোবেশন, নি 


: ন্যস্ত শিয়া হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, জট 


ও নওরগঁ। আসাম). :. , 





তাহাদের কাজ শেষ হইবে আশা করা হইতেছে। 


এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, যে,.ই আই রেলের 
মেন ও কর্ড লাইনে বর্ধমান, বি-এ রেলে রাপাঘাট, 


বি এল রেলে খড়গপুর এবংবি-এ রেলে দমদম ও.. 


বজবজের সহিত কলিকাতাকে যুক্ত কর! সম্পর্কে 
কমিটি চিন্তা করিতেছেন। ' এই পরিকল্পনায় 
প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রতি লাইনে “১২টি করিয়া ট্রেন 
চলাচল. করিবে অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচ মিনিট 
৪৮579 

_ নাগপুর হইতে মাজাজ পর্য্যন্ত রাস্তা 
নাগপুরের ভারতীয় চীফ, ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলনের 
সুপারিশ অমুযায়ী .নিজাষ সরকার. হায়দরাবাদ 
সহরের,মধ্য দিয়া যে তেরাত্তা তৈয়ারী , হইবে 
তাহার, অঙ্ড ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার, টাকা দিবেন স্থিয় 
হইয়াছে। একটি ৰাস্তা নাগপুর ‘হইতে মান্রীজ 
ও অ একটি' মসলিপটম হইতে: সোনারপুর 

পর্য্যন্ত যাইবে। i 








- কলিকাতা ্রাঞ্চ:--১৫নৎ” ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট: 
টি টেলি :—BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল-__-৩৭৯৮ 
'শিলচর 








[ ৭ই জুলাই, ১৯৪৭ 
. কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বিভিন্ন 
“পরীক্ষার তারিখ-আগামী ১৭ই নবেম্বর 


" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও এষ-এস-সি 
পরীক্ষা আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা দিয়াছে। 
৭ই জুলাই বি-টি পরীক্ষা, ২১শে জুলাই ডোমেষটিক 


সায়েন্স, ২১শে আগষ্ট বি-এল পরীক্ষা ও ১৪ই 


ভুলাই বি-কম, পরীক্ষা আরস্ত হইবে । 


মান্জাজের শ্রমিক ইউনিয়নকে বে-আইনী ঘোষণা 


. করিয়াছেন। ' 
মধ্যপ্রদেশে নূতন “জুল আইন” প্রকাশ, 


মধ্যপ্রদেশ ও বেরার উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা বোর্ডের 
নির্দেশ এই যে, সমস্ত বিদ্যালয়কে স্থূল আইন” 
মানিয়া চলিতে হইবে । এই আইন অমুমারী 
শিক্ষকগণকে একটি নিম্নতম বেতন দিতে হুইবে 
এবং তাহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব চাই। 

ভারতের জন্য রেলওয়ে - ইঞ্জিন-- 
্লাসগোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ বে,. তিনটি 
বৃটিশ কোম্পানীতে ভারতের জন্ত সম্প্রতি ৩ সত 
রেলওরে ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হুইয়াছে। এই 
বাবদ ভারতের প্রায় ৬০ লক্ষ টাক! ব্যয় পড়িবে | 


১৯৪৯ সালের প্রথমভাগে এই সমস্ত ইঞ্জিন নির্শ্মাণ , 


কাৰ্য্য আরস্ত হইবে বলিয়া প্রকাশ। . 


ভারতের প্রাপ্য অর্থ সম্পর্কে আপোব-. 


আলোচনা-্ুন মাসের, শেষভাগে” লঙ্ডনে 
বৃটিশ ও ভারতীয় মন্ত্রীদের 'মধো ভারতের প্রাপ্য 
অর্থ সম্পর্কে আপোষ-আলোচনা হুইবে বলিয়া 
সাময়িকভাবে দিন..স্থির হইয়াছিল।, কিন্তু উভয় 


দেশের: মন্িগণ শীসনতান্িক প্রসঙ্গে : বিশেষ - 


দামোদর উপত্যকা! উন্নয়ন পরিকল্পনা 


'' প্রকাশ, প্রস্তাবিত ‘দামোদর ভেলি কর্পোরেশনের” 
. অন্ত কেন্দ্রীয় সরকার সত্বর একজন এ্যাডমিনিষ্রেটর 


নিযুক্ত ক রবিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথষে 


তিনি € বৎসরের ' অন্ত নিযুক্ত হইবেন । এই 
প্রস্তাব করিবার জগ্ত কেন্দ্রীয় সরকার' বিহার ও: 


বাংলা সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, 


. আসন: রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও দাযোদির 


উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার কোন ব্যতিক্রম. 
'. হইবে না। 


বন সাপ্তাহিক পাইকারী ঘুল্যনান 


_এফটী সয়ফারী, বিজ্ঞপ্তিতে - প্রকাশ, ভারত . 
গবর্ণমেন্টের আর্থিক উপদে্টা সর্বারতীয়-ভিজিতে . 
০৯৩৯ মনের আপ মাসের শেষ সপ্তাহ = ১০০). 
থাভবস্তর পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক যান নির্ণর . 
করিয়াছেন, তাহাতে জানা বায়, গত ৭ই-ভুন, 
মা €১৯৪৭) পর্যন্ত উহা ২৪৬৫. ছিল) পূর্ববর্তী 


সপ্তাহে ছিল ২৮৩। আলোচ্য সপ্তাহে ডাল ও 
অষ্কাঙ্ক বিবিধ খানশত্তের মূল্য যথাক্রযে ১৩" ও 


. ১ হারে বাড়িতেছে। 





৭হ জুলাহ, ১৯৪৭ | 


আখথক জগৎ 
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থাস্ঠা-সন্কট 
ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাসে খান সংক্রান্ত 
উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত এন জি অভয়ঙ্কর সম্প্রতি ঘলেন 
যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র নাবিক ধর্মঘটের দরুণ 
তারতে খাঁতশস্ত প্রেরণ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে 
ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিপ্ন হুইয়াছেন। তিনি 
বলেন, “কি ঘটিবে না ঘটবে, আমরা উৎকগ্ঠীর 
সহিত লক্ষ্য করিতেছি।, "আমাদের আশঙ্কা 
“বদি কার্যে পরিণত -'হয়, 


‘জাহাজের অসুবিধা! ছাড়াও অবস্থা. স্টজনক)1 
* হও “রী 


গত €ই ভুন (১৯৪৭) পর্যন্ত এক সপ্তাহে 


বিদেশ হইতে ভারতে ১২ হাজারি ৮০০ টন গম - 


ও ময়দা, ১৪ হাজার ৫০০ টন চাউল, ৪৫০ টন 
বযোয়ার ও 5 হাজার ৯০০ টন মিলো আমদানী 
-হুইয়াছে। ইহা লইয়া বর্তমান "বৎসরে বিদেগী 
খাস্তশন্ত আমদানীর মোট - পরিমাণ দাড়াইল--গম 


ও ময়দা ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৭০০ টন, চাউল হ লক্ষ: 


৪৬ হাঁজার ৪০০ টন, ভুট্টা ৮৮ হাজার টন, যোয়ার 


১০ হাজার ৭০০-টন, যব ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫০০ ' 


“টন, মিলো ২ লক্ষ ৭ হাজার ৬০০ উন এবং গদ্‌ 
৮ছাজার ২০০ টন। ' 

পূর্ব-মাদারীপুর, হইতে চাউল উধাও হইয়া 
“যাইতেছে । ৩০২ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় 


হইতেছে । দর ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে । [বছদিন 


“যাবৎ সরকারী সরবরাহ বন্ধ । 
* ক 
দিরাঘগ্জের পল্লী অঞ্চলে চাউলের যতি 
“মণ ২৭২ টাকায় দীড়াইয়াছে।। ক 
* * চি 


পুর লহ অঞ্চলে গে রেলের | 
চাউল সরবরাহ না করায় চাউলের মূল্যবৃদ্ধি পাইতে |. 
টির তে, 7৬৮ |. 


* * by এ 
কিশোরগঞ্জে চাউলের. দর চড়িয়া চি 
"২% টাকা হইতে ২২ টাকায় উঠিয়াছে। | 
চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চলে চাউলের দর প্রতি মণ 
-২৬৭ টাকা। ০ 
বরিশীলের বিভিন্ন অঞ্চলে চাউলের ৰৃল্য 
"অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বরিশাল কংগ্রেস 


"অফিসে সংবাদ আসিতেছে। প্রকাশ, বরিশালের . 


কোন কোন অঞ্চলে চাউলের দর প্রতি মণ ৩২ 
‘টাকায় উঠিয়াছে। 
ক * টি 
মুন্সিগঞ্জের কোন ফোন অঞ্চলে চাউলের দর 
৩০৯ টাকা । এই মহকুমার সর্ব তীব্র খানু-সক্টট 
দেখ! দিয়াছে। 


রী + ক 


নোয়াখালির কোন অঞ্চলে চাউলের দর প্রতি. 


মণ ৩৫২ টাকায় উঠিয়াছে । 


+ ‘ee ‘* 


তবে ভুলাই - 


"অথবা আগষ্ট মাল ভারতের পক্ষে হুদ্দিন হইবে। - 


মাকিন সরকারের কৃষি-বিভাগ সম্প্রতি ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, জুলাই মাসে ভারতকে আরও 
১২০০০ টন ময়দা, ৮৫০০ টন গম ও ১৭০০০ উন. 
শুদ্তান্ত খান্তশন্ত দিবে। ভুলাই মাসে ভারতের 


অস্ত মোট ৮৯০৩ টন খাস্তশন্ত দেওয়া হইবে। 





গত ছুই মাসের মধ্যে ভারত গবর্ণমেপ্টের 
কলিকাতাস্থ আঞ্চলিক থাড কমিশনারের অফিস 
হইতে মাফিন সামরিক বিভাগের উদ্ব ত্র ১০ হাজার 
টনের মত খাস্তবস্ত বিলি-বণ্টন করা হইয়াছে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । উহার মধ্যে ৯ হাঘার টন খাস্বস্ত 
বৃটিশ গবর্ণমে্টকে বিক্রয় করা হইয়াছে এবং 
উহা বৃটেনে জাহাজে করিয়া পাঠানও হইতেছে। 


_ গু বিক্রীত খান্তবন্তর মধ্যে আছে টিনেভর! মাছ, 


সংরক্ষিত ফল ও শাঁকসজী, মিষ্টান্ন, চকোলেট, 
বি, পনির, মাখন ইত্যাদি। এ সকল ভ্রব্য 
যুদ্ধের সময় ভারতস্থিত সৈন্তদিপের ব্যবহারের অন্ত 


রঃ _. বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল । 


. ক জজ 
যাহাতে বাজারে অকেজো খাছাবস্ত বিক্রয় 
হইয়া না বায়, সেজছ্ বিক্রয়ের পূর্বে ধগুপি 


, পরীক্ষা করিয়া দেখার উদ্দেস্ত্ে ভারত' গবর্ণমেপ্ট 
» এ্ুএকদল' খাভ-পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। খাস্ত 


পরীক্ষার অঙ্ক পানাগড়ে একটি রাসায়নিক 
পরীক্ষাগার ' আছে। সেখানে খাভবন্তর নযুনা 
সযত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। 'যে খাতবস্তগুলি ' 


5: পরীক্ষা 'করিয়া আহারযোগ্য বলিয়া বিক্রয়ের 


অন্ত অনুমোদন কর! হয়, সেগুলি বাছাই করিয়া 


ৰ নিজেরা 


ব্যক্তিগত 


রর: 'অপিষা” চ্যাটাঞ্জি ওধধ প্রস্তততত্ব এবং 


উদ্ভিদ রসায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ধালয়ে অধ্যয়ন" 


১১০৯৭ ও গবেষণা করিবার অন্ত আমেরিকা যান্ত করিয়া-: 


















এ চ্যাটার্জি, বি-কমঃ সি, এ, বুনি 





লে | 


ক্লিকাত৷ *নাগপুর * বোম্বাই 
পরার 





ছেন। প্রযুক্ত! চ্যাটার্জি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 


দ্য প্রথম মৃহিলা ডি-এস-সি। তিনি লেডী ব্ৰাবোর্ণ 
| কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা এবং 
¢ Pod Sle | 


|) 

ETE করল 
: ডাঃ পি এম লোকনাধনকে এশিয়া ও সুদুর প্রাচ্য 
অর্থনৈতিক কমিশনের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী, 
নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাঃ লোকনাখন শীত্রা্ 
বিশ্ববিভালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। 
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাহাকে ভারতের 
প্রতিনিধির্ূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল । তিনি 
নয়াদিল্লীর ‘ইষ্টা্ণ, ইকনমিই পত্রিকার সম্পাদক । 
আগামী অক্টোবর মাসে তিনি লাংহাইতে গিয়া 


নৃতন চাকুরীতে যোগান করিবেন | 





কয়লাখনি শ্রমিকদের সুযোগ দান 
জান! গিয়াছে. যে, ভারত পবর্ণমেণ্ট বাংলা ও 


বিহারের কয়লাখনি-নালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের 


সহিত আলোচনাক্রমে কয়লাথনি-শ্রমিকদের অন্ত 


' বাধ্যতামূলক প্রভিভেন্ট ফণ্ড পরিকল্পনার আইন- 


কামুন প্রণয়ন করিতেছেন ।.ন্বরণ থাকিতে পারে 


| যে, উক্ত পরিকল্পনাটা খনি-বিরোধ মীমাংসা বোর্ড 


সুপারিশ করিয়াছিজোন,। গবর্ণমেষ্ট আগামী. 


, আগষ্ট মাসের (১৯৪৭) মধ্যে চূড়াস্তভাবে ওঁ সকল 


আইনকাহন প্রণয়ন: ফরিবেন। অন্তরধর্তীকালের 
জন্,গবর্ণমন্ দি্ধান্ত করিয়াছেন, ষে,. ধনি বিরোধ 
বীমাংসা বোর্ডের সুপারিশ অন্থযারী যে সফল 
শ্রমিকের হারা! বোনাস প্রাপ্য হুইবে, 


, তাহাদিগকে ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতেই প্রভিডেন্ট 


কণ্ডের সুযোগ দেওয়া হইবে। 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪৬ সালের, কার্য্যবিবরণী : 
সম্প্রতি আমরা হুগলী ব্যাঙ্ক. লিঃ-এর গত, 
১৯৪৬ সালের মুদ্রিত কার্য্যব্বিরণী সমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। এই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, 
গত ১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে ব্যাঙ্কটির 
সকল দিক দিয়াই সমূহ উন্নতি হইয়াছে। এই 


এফ বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের আদায়ীকুত-মূলধলের-: 


পরিমাণ ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার-টাঁকা হইতে.২৯ লক্ষ 


৪৩ ভাজার, টাকায়, মজুদ তহবিলের, পরিমাণ . 


৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকাঁ-হইতে ১০ লক্ষ টাকায় 
এবং সাধারণের আমানতি জমার পরিমাপ.৩ কোটি 
89 লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা হইতে ৪ কোটি ৯-লক্ষ 
৯৪ হাঁজার টাকায় বর্ধিত হইয়াছে ।- আলোচ্য 


বর্ষে ধর্দ্যট, হত্যাকাণ্ড, -দাঙগা-হাজামার তাগুব) 


ধ্বংস এবং সর্বোপরি বাংলায় 'ব্যাঙ্ক-আতঙ্ক”' সত্বেও 
ব্যাঙ্কনি যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি, লাভে সমর্থ হইয়াছে, 
তাহাতে ব্যাঙ্ক টির প্রতি: জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান- 
আস্থাই স্থচিত হইতেছে,। ~~ 
আলোচ্য বর্ষে ব্যাঞ্কের . EE 
দীড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী 
বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ২৮ হাজার 
টাকা।' দেখা যাইতেছে যে, গত বৎ্লরের 
তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের নীট লাতের 
পরিমাণ বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৭৮৪. ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অবস্ত দ্াদনী খাতে নিয়োজিত 
ব্যাঙ্কের সিঁকিউরিটিসমূহ বিক্রয় করার ফলেই 
ব্যাক্কের নীট লাতের হার এইরূপ অত্যধিক 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
ব্যাক্কের অংশীদারগণকে আয়ফরযুক্ত শ্তকরা 
বাধিক ১০২ টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া হইবে 


বলিয়া ব্যাঙ্কের ডিরেষ্টরবর্গ সুপারিশ করিয়াছেন। l 


এজন ৯ লক্ষ ৬২ হাজার্‌ ৬ শত টাকা ব্যয়িত 
হইবে। 


যুলধন, আমানতি. জমা, মজুদ তহবিল ও “অস্ান্ত, 


শ্রেণীর দায় লইয়া ১৯৪৬.সালের -শেবে হুগলী . ব্যাঙ্ক : 


লিঃএর মোট দায় দেখান হইয়াছে ৪ কোটি 
৯৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৪ শত ২৭ টাকা ৬ আনা 
৬পাই। এ দায়ের বদলে উপরোক্ত সময়ে 
ব্যাঙ্কের ফে সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান 


ফাগুলি এইরূপ :_ধণ, ক্যাপজেডিট ও ওভার-. | 


ডরাফট্‌ ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ২১ হাজার ৮ শত ৮৫ 


টাকা; গ্রবণমেন্টের সিকিউরিটি ৩৬ লক্ষ ৪২ হাজার | 


৩শত ৮৪ টাকা ১২ আনা ৪ পাই। ভারত- 


গবৰ্ণমেণ্টের প্রাইঅব্ড ১৬ হাজার ২ টাকা) যৌথ 
কোম্পানীর শেয়ার ও ভিবেঞ্চার ৪২ লক্ষ & হাজার | 
২ শত ৩৫ টাক! ১৫ আনা ২ পাই ; জমিবাড়ী: 


১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬ শত ৪১ টাক] ৫ আনা 
১১ পাই? হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজারি 
শত ৫২ টাকা ৮ আনা & পাই। এই সব 


বিবরণ দৃষ্টে ব্যান্কের তহবিল ভালতাবে নিয়োজিত ' 


রহিয়াছে বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ্‌ 
আলোচ্য বর্ণের শেষে ব্যাক্কের মোট শাখার 
সংখ্যা দীড়াইয়াছে ২০টি) দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত 


আলোচ্য বর্ষের কা্ধ্যবিবরধীতে আদার ৃ 


5. অবস্থার জন্ত হেড অফিসের আমানতকারিগণের 
2 হৃবিধার জঙ্য ১৯৪৭ সালের মে মাসে ১৬নং 


চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-এ ব্যাঙ্কের একটি অস্থায়ী শাখাও 
খোলা হইয়াছে 

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
ডি এন: মুখাজ্জাঁ, এম-এল-এর অক্লাস্ত পরিশ্রম, 
সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সততার গুণেই হুগলী ব্যাঙ্ক 
লিঃ-আজ একটি সুপ্রতিষ্ঠ জনপ্রিয় ব্যাঙ্কে পরিণত 
হইয়াছে। . আমরা ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
কামনা করি। 
নুতন যৌথ কোম্পানী 

নব ভাঁরত কেমিকেল ইণ্ডাষ্্রীজ (ইণ্ডিয়া) 
লিঃ-ডিরেক্টর--যিঃ বি ভট্টাচার্য্য । রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৩!১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অনু 
মোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাচছা। রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত গ্রতিষ্ঠান। | 

দি আকবর কটন মিলস্‌ লিঃ__ভিরেউর-_ 
মিঃ এম এন ইসলাম। রেজিস্টার্ড অফিস-- 
১৫/৩, আর্দেনিয়ান রী, কলিকাতা । অমুমোদ্বিত 


' মুলধন--০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল। 


হিন্দ পেইন্টস্‌ লিঃ--ডিরে্টর--মিঃ এন 
ঝুনঝুনওয়ালা। রেন্জিষ্টার্ড অফিস-_-৪৩, কটন সীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত, যূলধন-_€ লক্ষ টাকা। 
পেইণ্ট, বাদিশ প্রদৃতি বিক্রেতা । 
দি পৌথিপাড়া লিং_ডিরেউর-_মিঃ ভি 
কৃষ্ণমেনন | রেছিষ্টার্ড : অফিস__২৩২৪, রাধা- 
বাজার ্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত, সুলধন_- 
£০ লক্ষ টাকা । } এ ইধীটপ প্রকাশক । os 


'. বেকারে। পিকৃচার্স লিঃ-ডিরেক্টর--মিঃ: 
রথীন কর। রেজিষ্টার্ড অফিস--১৯৩, রাসবিহারী 
এভেনিউ, কলিকাতা । অন্থমোদিত মৃলধন-_ 
১ লক্ষ টাঁকা। থিয়েটার হুল মালিক। 

হিন্ৰ প্রেস লিঃ--ডিরেক্টর_-মিঃ বি ব্যানার্ছি । ' 
রেজিস্টার্ড অফিস--২২, মহধি দেবেন্জ রোড, : 
কলিকাতা । অস্থমোদিত মুলধন--২৫ লক্ষ টাকা। ' 
সংবাদপত্রের ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


কানপুর টেক্সটাইজস্‌, লিঃ_-১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা ' বাধিক ১২৫০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের অন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া ' 
হইয়াছিল। এ্রেলশ্সিন মিলস কোং, জি - 
১৯৪৭.সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ধ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ২০২ টাকা । ইহার- 
পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
২৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
শোন ভেলি . সিমেন্ট কোং 
লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত এক- 
বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ধিক ৪২. 
টাকা। ইহার পূর্বব বলে প্রতি শেয়ারে শতকরা" 
বাধিক ৭২ টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।- 


‘বিহারে জমিদারী-প্রথ। বিলোপ বিল-- 
প্রকাশ, বিহারের জযিদারী-প্রথা বিলোপ সম্পর্কে 
রচিত. বিলের খসড়া সম্পর্কে বিভাগীয় জমিদার, 
কিযাণসভ! ও বার এসোসিয়েশনের মতামতের জন্য 
বিলটি প্রচারের ব্যবস্থা করা হুইতেছে। ৩১শে 
জুলাইয়ের মধ্যে মতামত প্রেরণ করিতে হইবে, 
জান! গিয়াছে। 





নামল লোহিয়া লেন (বা ), কলিকাতা” 


শাখা ৪ আগরতলা ও 
ফার্খাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেন্ট ও আয়ুৰ্বেদীয় সকল গ্রকার.উধধ ও প্রসাধন, 
| জ্রব্যসামঞ্রী প্রস্তুত করা হয়। 


 সৰ্ববপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায়। 
"সৰ্ব্বত্ৰ ৪কিঃ এবং এজেণ্ট আবশ্যক! 


চিত লেশ 





ফোন £ ভাত 


'যখাহব-খুননা নি ব্যান্ক নিট | 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা। 


১৯ ক্লাইভ ষ্টীে ম্যাক লিজ 


. {জ্ৰিভলন ল্বাউীন্ত ভিভলেন ব্যাক 
"_ 'জ্গালাক্ডল্লিভ হুইন্সাছ্ে। 


| শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


সর্বপ্রকার ন্যাক্ধিং 


কার্য করা হয় 


চেয়ারম্যান, 
রায় জীশৈলেন্্নাথ ঘোষ বাহাদুর 





ই 


টাঁকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৪ঠা ভুলাই_ বৎসরের এই. সময়ে . 
সাধারণতঃ কলিকাতার টাকার বাজারে টাকার 
চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের প্রাচুর্ঘ্যই 

পরিলক্ষিত হুইয়া থাকে৷ কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ 
যাবৎ ভারত গবর্ণমেন্টের ট্রেজারী বিলের 
আবেদনের পরিমাণ হাসের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, 
খণের চাহিদা মিটান সম্ভব হইলেও টাকার যোগান 
আর উদ্লেখযোগ্যরূপ উদ্ব ত্ত থাকে না। ব্যাক্কসমূহ 
তাহাদের দায় মিটাইবার অগ্ভ রিজার্ভ র্যাক্কের 
নিকট হইতে ‘রেডি ্টাপিং, কিনিতে বাধ্য হওয়ার 
দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার 
বাজারে আবার আ'টা-আ'টি অবস্থা পরিশ্দুট হইয়া 
উঠে, সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চাহিবা- 
মাত্র পরিশোধযোগ্য খপের সু কলিকাতায় ছিল 
শতকরা বাধিক ॥০' আনা! এবং বোশ্বাইয়ে ছিল 
শতকরা বাধিক 1* আনা । - টি 

হর! ভুলাই তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট তিন 
মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্বাবদ মোট 
আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল মাল্স ৭০ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা। গত ২৪শে ছুন তারিখে ভারত 
গবর্ণষেন্ট, তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন 
তত্ব মোট আবেদনের পরিমাণ জইয়াছিল মাত্র 
৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । 3২৮০৩ পাই মূল্যের 
আবেদন সমস্তই মঞ্জুর হইয়াছে এবং তরিয় মূল্যের 
আবেদন সমস্তই অগ্রাহ হইয়াছে । ,মোট ৭০ লক্ষ 
টাফার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং দের 
হার ধার্য হইয়াছে শতকরা বাধিক 1০ আনা | 

আগামী ৮ই জুলাই, মঙ্গলবার ষ্ট্যাপ্তার্ড টাইম 
বেলা" ১১ট পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ৭ই ভুলাই, 
সোমবার কা্কর্থ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তান্ত 
কেন্দ্রে ভারত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক আহ্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ভ 
টেপার গৃহীত হুইবে। যাহাদের আবেদন মঞ্জুর 
হইবে, তাহাদিগকে ১১ই ভুলাই, শুক্রবার টাকা 
দাখিল করিতে হইবে। অস্তান্ড সর্তাদি পূর্বববৎ 

গত ২৭শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট ৩ কোটি 
বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 
' আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
সাধারণভাবে কাজকারবার সামাগ্ই হুইয়াছে। 


নিয়ে বাষ্টার হার দেওয়া হুইল £-. 


টেলিঃ-হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** >» শিঃ ৫২২ পেঃ 
এ দর্শনী 6৬ হি টি mn #3 EY 
ভি এ. তিন মাস (৮ ৮) ১ * ৬৪ * 
ডি. এ. চার মাস (* *)--- ১ * ত * 
ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব--রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 

গত ২৭শে জুন তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় 

যে, ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ 

ছিল ১২২১ কোটি ৫১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। 

এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১২২৭ কোটি 
৫ 


LAT EEF হরে ১৯৪৬ সালের ২৮শে 


জুন তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২৩৭ কোটি 
৮৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা।' গত ২০শে জুন 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের চলতি 
ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রয়ে 


৬৭১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও ৩৪৯ . 


কোটি ১৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ 
পূৰ্ব্বে ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭০ কোটি 
€৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও৩৪৯ কোটি ৪৬ লক্ষ 
৯৫ হাজার টাক!। ১৯৪৬ সালের ২১শে জুন 
তারিখে ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৮ 
কোটি ৬৬ লক্ষ ৫৫ হাজার. টাকা ও ৩১১ কোটি 
৭৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা । . 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই--আলোচ্য সপ্তাহে 
সাধারণভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দা 
অবস্থাই পরিস্ফুট থাকে। ' সোমবার কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচছু জনগণের 
মধ্যে অস্থিরতা দেখা যাওয়া সত্বেও বিভিন্ন 


বিভাগীয় শেয়ারসমুহের কেনা-বেচা সাধারণভাবে ... 
ভালই:হয় এবং শেয়ারসমূহ্র দরেরও তেমন কোন - 


অবনতি পরিম্কুট হইয়া উঠে নাই। মঙ্গলবায় 
ব্যাঞ্চসমূহের যাণ্রাসিক হিসাব-নিকাশের দরুণ 
কলিকাতা শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। বুধবার 
পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিসভার গঠনের আশা কলিকাতার 
শেয়ার বাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের 
মধ্যে বহ্‌লাংশে আস্থা ফিরাইয়া আনিলেও, বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসযূছের দরে তেমন কোন উন্নতি 
দেখা বায়ই না, পরন্ত বুধবার বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূছের দরে অবনতিই পরিষ্ফুউ হ্ইয়া 
উঠে। বৃহস্পতিবার ভারত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক বস্ত্র 
নিয়ন্ত্রণ প্রথা লোপের সস্তাব্যতার সম্পর্কে কলিকাঁতার 
শেয়ার বাজারে .নানা জল্পনা-কল্পনার . ছাটি 
হয় এবং ফলে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসযূহের 
কেনা-বেচা স্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হুইতেও 
অবনতি দেখা যায়। পাট-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 


নানা প্রকার ভরল্পনা-কল্পনা এবং বোম্বাই হইতে 
শেয়ারসমূহের দর বৃদ্ধির প্রতিকূলে সংবাদ আসায় 
অদ্য শুক্রেবারও কলিকাতার শেয়ারে মন্দা অবস্থা 
নিনজা পর যাক! 
' পাটের বাস্তার 

| কলিফাতা, ৪্ঠা জুলাই--আলোচ্য সন্তাছে 
পাটের বাজারে কাজকারবার সামাষ্ক হইলেও 
পাটের বাজারে সাধারণভাবে তেজীভাবই পরিস্বুট 
হইয়া উঠে। ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ,. বলিয়া 
অমুমান করা হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে 


যে, আলোচ্য মরশুমে ১ কোটা বেল পাট উৎপাদন 
হুইবে। 
কলিকাতার পাটের বাজারে এই “মনোভাব 


'রণ্তানী, বাজারের ভবিষ্যৎ উজ্জল’ 


অভিব্যজ্ হওয়াই আলোচ্য সপ্তাহে পাটের 
বাজারে তেজীভাবের অগ্ততম প্রধান কারণ, সন্দেহ 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে চটকলগুলির পক্ষ হইতে 
পাট মন্ভুদ ব্যাপারে উৎসাহ পরিলক্ষিত, হইলে 
পুরান পাট প্রায় নিঃশেবিত হওয়ার ফলেই পাটের 
বাজারে কান্তকারবার অনেকটা! সীমাবদ্ধ থাকে। 


সোনা ও রূপা, 
কলিকাতা, ৪ঠা ছুলাই--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে. প্রতিতরি 


- সোনার সর্বোচ্চ দর ধাড়াইয়াছিল যথাক্রমে 


১১৫/০ আনা ও. ১১৫৮০ আনা । কলিকাতা ও 
বোদ্াইয়ের বাদারে- আলোচ্য: সপ্তাহে প্রতিভরি 
সোনার সর্ধনিয় দর দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৯১২ 
"টাকা ও ১১০০ আনা । অন্ত কলিকাতা ও 
বোঘাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনির দর 
দাড়াইতেছে যথাক্রমে ৭৩৮০ আনা ও ৭৩০ আনা। 
- জ্পা-আলোচা সপ্তাছে, কলিকাতা ও 
বোদাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৭৩৭০ ও ১৭৫৫০ আনা । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ধবনিয় দর দীড়াইতেছে 
যথাক্রমে ১৬৯৪০ আনা ও ১৭১৮০ আনা! 


যা নান লিমিটেড 


পি. ৭ মিশন রে এক্সটেনসন্, কলিকাত।। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউন্ড ব্যাক 


হইয়া আপনাদের অধিকতর সেবা করিবার সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে 
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কাপড়ের কল-_-নিউ হিরো নি সির লিঃ 


কাণপুর টেক্সটাইলদ্‌ ্‌ 
এল্‌গিন কটন মিলস্‌ লিঃ 
কেশোরাম 
বঙ্গ 
চাকেশ্বরী 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
মোহিনী 
"কাগজের কল--ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ 
শ্ীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
টিটাগড 
£চটকল-_অকল্যাণ্ড জুট মিলস্‌ লিঃ 
্যাংলো! ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ 
প্রেসিডেম্পদী : » রঃ রর 
রিলায়েন্স টির ৫ 
ঠাকনাডা ৪. ২ SE টা 
হাওডা ৮ ৭ ও 
ইণ্ডিয়া SOON 
মেঘলা পর ৫ 
ষ্যাণ্ডার্ড ্থ্ 
'চিলিয় কল---বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ 
চল্পারণ সুগার কোং লিঃ 
কেরু এণ্ড কোং লিঃ 
সমস্তিপুর কৃ 
“চা বাগান- _পাহাড়গুমিয়া হা 
ইষ্ট ইত্ডিয়া 
তেজপুর rn » পি 
বিশ্বনাথ 
“বিবিধ__ডালমিষা সিমেন্ট কোং লিঃ 
বি আই কর্পোরেশন 
ইণ্ডিয়া টিম সীপ 
ক্যালকাটা ট্রামস্‌ 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ 
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ও 
গ্ভাশনাল টুবাকো 
মার্টিন বাণ 
ভারত এয়ারওয়েজ 
জািন হেগ্ডারসন 
মেটাল কর্পোরেশন 
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ম্যানেজারের নিকট 
আজই আবেদন কক্ষন। 
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১৩, ক্লাইভ রা ডি আমাদের নিকট আনন. 
মোৰ ছা টা লিমিট দি হলী ব্যান্ধ লিঃ 
ত কোশল শাৰদ রিবা ME ৪৩, ধর্ম্মতল! স্ট্রীট, কলিকাতা 


ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০, ৬১, ৬২, 


- টাকা খাটাইবান নিল্লাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতি্ঠান। 
স্থায়ী আমানতের তুদের হার -... : 

১ বৎসরের জন্য ( ৫২... ৩ বৎসরের জন্ত . ৬২: 

২ বৎসরের জন্য. ৫0০ . ৪ বৎসরের জন্য ' ০ --* 

৫ বৎসরের জন্য ৭২ ' AMEE 


২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 
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ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের 
 , ভিতর .মুদ্রীবিভাগ : - 

ভার়তবর্ষকে পাকিস্থান‘ ও 'হিদুস্থানে বিভক্ত 
'করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় অদুর ' ভবিষ্যতে 
‘ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রানীতি সম্পর্কে এই ছুই রাষ্ট্রের ভিতর 
"একটা বুঝাপড়া দরকার 'হইবে। 'বরহ্মদেশ' ভারত 
"হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অনেক বৎসর ' ভারতীয় 
।রিজার্ভ ব্যাঙ্কই এই ‘হুই 'দেশে ' কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্কের কাজ পরিচালনা করিয়াছিল। এ ব্যান্কের 
নিয়ন্রণাধীনে একই ধরণের মুদ্রা ছুই দেশে' প্রচলিত 
ছিল। বিভক্ত ভারতের দুইটি অঞ্চলে আগামী 
কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত ওঁরূপ -ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী 
'বাখিতে ভারতীয় ুজরাষট্ বা হিদ্দুম্থান' গবর্ণমেশ্টের 
'কোন আপত্তি: দীড়াইবে' না।” তবে পাকিস্থানের 
‘নেতার! সাম্প্রদায়িক রেবারৈষির ভাব নিয়া! যেভাবে 
'তাছাদের ..কার্ধ্যধারা” অবলম্বনে ব্রতী ' হইয়াছেন, 
‘তাহাতে’ তাঁহারা এঁরূপ' সহযোগিতামূলক “ব্যবস্থা 
সম্পর্কে -রাঁজী 'হইবেন, ' কিন! ' সে' বিষয়ে ' যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ আছে'।" ‘যদি তাঁহারা তাহাদের 
নিজ্জন্ব কৈল্তরীয় ব্যাঙ্ক এবং নিজরন্ব মুদ্রাবাবস্থ।' গড়িয়া 
তুলিতে চান' তথাপি "ছুই 'রাষ্ট্রের ভিতর একটা 
পারম্পরিক' বুঝাপড়' করিয়াই' সে বিষয়ে অগ্রসর 
'হুইতে হইবে ।- সেরপ ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সম্পত্তি ভাগ করিতে হইবে। ' এ “ব্যাঙ্কের ' চলতি 
‘নোট ও সঞ্চিত- ধালিং 'ছাধ্য- হারে" 'বাটোয়ারার 
ব্যবস্থা করিতে: হইবে ।-. জনসংখ্যার -. ভিত্তিতে 
‘কিংবা ছুই রাষ্ট্রের লোকদের প্রদত্ত করের অনুপাতে 
কিংবা যুক্তভাবে. এ ,উভয়বিধ নীতির .. ভিত্তিতে 
সম্পত্তি বিভাগের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু ভাগ- 
_বীটোয়ারা সম্পর্কে ধরূপ নীতির জটিলতা খুবই 
বেশী।' নৃতন দিদীর 'ষ্টার্ণ ইকনমিষট ' পত্র সম্প্রতি 
' এবিষয়ে একটি সুবিধাজনক '' পদ্ধতি অহ্সরণ 
করিবার নির্দেশ দিয়াছেন'। 'সেই..পদ্ধতি অন্ত 
হইলে ভাগ-বাটোয়ারার কাজ সহজ হইয়া 
াড়াইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। 'ইষ্টার্ণ 
হকনমিষ্ট' পত্র যে পদ্থা। নির্দেশ করিয়াছেন তাহা 
এইরূপ :রিভার্ড ব্যাঙ্ক কোন একটি দিন নিদ্দিষ্ট 


করিয়া সেই তারিখে পাকিস্থান ও হিনুস্থানের 
লোকদিগকে এ ব্যাঙ্কের আফিসে- তাহাদের 


সাময়িক পাময়িক প্ৰসঙ্গ 


চা হিজরা জমা দিবার নির্দেশ দি দিবে! সেই 
নোটের, বদলে: পাকিস্থানের লোকেরা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট. হইতে - পাকিস্থানের নোট, ও 
হিুস্থানের লোকেরা হিন্ুস্থানের নোট পাইবে। 
. তাহাতে, নোটের মালিকানা সম্পর্কে সহজেই উতয় 
রাষ্ট্রের ভিতর একটা ভাগ-বীটোয়ারা হইয়া 
যাইবে। যে হারে পাকিস্থানের লোকেরা 
পাকিস্থানের নোট পাইবে সে অস্থপাতে, পরে 


রি লি 


" সাময়িক প্রসঙ্গ ২১৩-১৬ 
সরকারী সম্পত্তির ভাগ- বাটোয়ারা ২১৭-১৮ 
ভারতের শিল্পোমতির একটি অধ্যায় ২১৯-২০ 

_ অধ্যাপক গীস্ত্যেজ্গনাথ সেনগ্ণ, এম-এ 











রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৮773 ইউর 
আিক ছনিয়ার্‌ খবরাখবর ২২৩-২৫ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ২২৬ 


বাজারের, হালচাল -. ই২৭০৩০ 


রি শ্রীম ন অলক, 


রর দেশের অর্থ-সমৃদ্ধির ক্রমবর্ধন ও সংরক্ষণে 
ইহার 'অবদান গৌরবময় । | 


ভারতের বিশিষ্ট ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্টিত। 


ডিন সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
7 । ম্যানেজিং ভিরেক্টর- এস, সি, পাল - 


rv 
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স্থাপিত--১৯২৯ j 


লিডভিভন্ড ও ক্রিন্লান্জিৎ 
হেড অফিন--কলিকাতা 





পাকিস্থানকে রিজার্ভ ব্যান্কের অন্তান্ত সম্পত্তি, বিশেষ 
করিয়া উদ্বত্ত ষ্টাপিং ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। 
আমরা 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্রের এই প্রস্তাব খুব 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি.। একমাত্র 
আশঙ্কার কথা-_এইরূপ নীতি অবলধধিত হইলে 
কোন কোন লৌক'নির্দিষ্তা রিখের পূর্বে পাকিস্থান 
হইতে হিন্দুস্থানে বা. হিন্দুস্থান হইতে পাকিস্থানে 
অধিক পরিমাপ নোট সরাইয়া লইতে পারে ও 
'তাহারভিত্তিতে নূতন নোট দাবী করিতে পারে। 


কিন্ত নিছক মালিকানা শ্বত্বের ভিত্তিতে ছাড়া ব! 


“উভয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের . সহযোগিতা ছাড়া 
1 এইরূপভাবে বেশী পরিমাণ নোট চালান দেওয়া 


সম্ভবপর নহে । শে হিসাবে ফাকি বা ধাপাবাজি 
দ্বারা কাঁচারও পক্ষে বেশী করিয়া নূতন নোট আয়ত্ত 


করা কঠিন হইবে বগিয়াই আমাদের ধারণ! 


কাজেই ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে এই পদ্ধতি 
অস্ুসরণই সুবিধাজনক হইবার কথা। 


. চাউলের দিক দিয়া পশ্চিম-বঙ্গের 
পরনির্ভরণীলত৷ 


উত্তর ও পশ্চিম বলের হিন্দ-প্রধান জেলাগুলিকে 
' একত্র করিয়া একটি শ্বতস্্' রাষ্ট্র গড়িয়া 'তোলার 


‘পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় এই রাষ্ট্রকে থান্তের দিক 


ব্যাঙ্ক 


ফোন--কলিঃ ২৩৩৯ 
(৩ লাইন) 








২১৪ আঘথক জগৎ 


[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ 





দিয়া আত্মনির্ভরগীল করার প্রশ্ন আছ বড় হইয়া মিশরের উদক ভ গ্রালিং 


দেখা দিয়াছে। দুঃখের বিষয় & দিক দিয়া বর্তমান বৃটেনের নিকট মিশরের ৪০ কোটি ষ্টালিং 


অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নছে। বঙ্গীয় চাউল পাওনা াড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সঞ্চিত পাওনা 
ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মিঃ আশুতোষ যুদ্ধের পরেই মিটাইয়া দেওয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
ভট্টাচাৰ্য্য সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন উচিত ছিল| কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। 
তাহা দৃষ্টে দান৷ যায় উত্তর ও পশ্চিম বাংলার ইন্মার্ফিন খপ চুক্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই ভুলাই 
লোকদের অগ্চ বৎসরে যে পরিমাণ চাউল দরকার, মধ্যে মিশর, ভারত ও অন্তান্ত দেশের গবর্ণমেন্টের 
বর্তমানে সেই পরিমাণ চাউল ও ছুই অঞ্চলে উৎপন্ন সহিত উদ্ব ভ্ত ষ্টালিং পরিশোধ সম্পর্কে একটা বুঝা- 
হয় না। জনপিছু দৈনিক এক পাউণ্ড পড়া করার দায়িত্ব বৃটেনের উপর আরোপ করা! 
(আধ সেরের লামান্ত কিছু কম) চাউলের .হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের টালবাহনায় সেক্প 
প্রয়োজন বলিয়া ধরিলে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কোন পাকাপাকি বুঝাপড়া সম্ভবপর হয় ' নাই। 
অন্য বৎসরে ৩২ লক্ষ টন চাউলের যোগান তবে এখন পর্যয্ত ভারতকে যেভাবে তাহারা 
আবশ্যক । কিন্তু বর্তমানে ওঁ ছুই অঞ্চলে চাউল এড়াইয়া চলিয়াছেন, মিশরকে সেভাবে এড়াইয়া 
উৎপন্ন হইতেছে বৎলরে গড়ে মাত্র ২৬ লক্ষ টন। চলিতে তাহারা সমর্থ হন নাই। ১৫ই জুলাই 
কাজেই মিঃ ভট্টাচার্যের মতে নূতন বঙ্গ রাষ্ট্রকে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব মূহর্থে ষ্টানিং পাওনা সম্পর্কে 
বৎসরে ৬ লক্ষ টন চাম. রাহি হইতে সংগ্রহ মিশর গব্ণমেণ্টের সহিত সাময়িকভাবে একটা 
করিবার স্থযোগ EU ne | প্রতি মণ বুঝাপড়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে করিতে 
চাউলের দর ১২২ টাকা করিয়া ধরিলে এ চয় লক্ষ হুইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জন্ত চুড়ান্ত একটা বুঝা- 
টন চাউলের খরচ পড়িবে বৎসরে প্রায় ২২ পড়া স্থির হওয়া সাপক্ষে বর্তমান “মধ্যবর্তী ব্যবস্থা 
কোটি টাকা। চাউলের উৎপাদন বাড়াইয়া আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। 
এই: ঘাটতি পূরণের জনক মিঃ ভট্টাচার্য্য নূতন মিশরের মোট পাওনা ৪০ কোটি -ষ্টালিংয়ের মধ্যে 
রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে এখন হইতে বিশেষভাবে ৪ কোটি ষ্টাগিং আগামী ৬ মাস কাল মধ্যে 
সঙ্জাগ হইবার উপদেশ দিয়াছেন। মিশরকে তাহার ' প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে 

চাউলের. দিক দিয়া উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গের যে দেওয়া হুইবে। বাকী সমস্ত পাওনা ' সম্পর্কে 
পরনির্ভরশীলতার কথা মিঃ ভট্টাচার্য্য বর্ণনা নীয়াংসার প্রশ্ন আপাততঃ, যুলতুবী রাখা হুইবে'। 
করিয়াছেন তাহা আতঙ্ষদনক সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ৪ কোটি ষ্টার্পিং মিশরকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, 
এই পরনির্ভরশীলতা তবিষ্যতে কাটাইয়! উঠা নৃতন তাহার মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষ ট্টারসিং বাহির হইতে 
রাষ্ট্রের পক্ষে খুব কঠিন হইবে বলিয়া আমরা মনে মিশরে আমদনীরুত ভব্যদামপ্রীর মূল্য পরিশোধ 
করিনা। শিল্প-ব্যবসায়ের উপর বেশী পরিমাণে করিতে ব্যয় করা যাইবে। প্রয়োজনমত সেভগ্ঠ 
জোর দিতে গিয়া পশ্চিম বাংলার 'লোকেরা ক্কষি এর ষ্টালিং ডলার বা অন্ত যে কোন মুদ্রায় রূপান্তরিত 
সম্পর্কে এতদিন অনেকটা উপেক্ষা ও অবহেলার করিবার সুবিধা মিশরকে দেওয়া হইবে। বাকী 


ভাব দেখাইয়াছে। নদী-নালাগুলি হাজা-মজা :৯ কোটি ৮০ লক্ষ ্টাপিং মিশরের অহকুলে Ee 
হইয়! পড়ায় সেচের অভাবেও এ অঞ্চলে ব্যাপক মন্ভুত করিয়া রাখা হইবে। বাঁছিরের সহিত 
ভাবে ধানচাষের অসুবিধা ঘটিয়াছে। এখন বাণিক্যে মিশরের যে ঘাটতি দাড়াইবে তাহা পূরণ 
হইতে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া পশ্চিম-বঙগের করার জন্ত ই মনতুত ষ্টালিং ব্যবহার, করা হইবে। 
গবর্ণমেণ্ট যদি জমি সংস্কার, ও সেচ প্রসারের কাজে পাওনা! ট্রাপিংয়ের মধ্যে যাহা “ অপরিশোধিত 
বন্ধপর হন, তবে ওঁ অঞ্চলে চাউলের উৎপাদন অবস্থায় বৃটেনের হাতে মজুত থাকিবে তাহার উপর 
বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে যথেষ্ট বৃদ্ধি করা নিয়মিত হারে হুদ পাওয়া যাইবে। কিছুদিন পূর্বে 
যাইবে। পশ্চিম বাংল! সম্পর্কে একটা বিশেষ : বৃটিশ চেন্দেলার অব. এক্সচেকার ডাঃ ছিউ-ডেণ্টন 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই অঞ্চলে ২৫ লক্ষ -হাউস অব. কমন্সএ ঘোষণা করিয়াছিলেন-যে, 
একর আবাদযোগ্য জমি বর্তমানে অকধিত যুদ্ধের সময়ে মিশরকে শক্র আক্রমণ হইতে রক্ষা 
অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই 'সব জমি করিতে গিয়াই এ দেশের নিকট বৃটেনের খণ জমিয়া 
চাষাবাদের অন্ত জল সেচের উপযুক্ত বন্দোবস্ত . উঠিয়াছে। সেই খণ সম্পূর্ণতঃ 'বা অংশতঃ মকুব 
করিলে, তাহাতে ধান ফলাইবার পক্ষে কোন করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট মিশর 
অসুবিধা থাকিবে না। দামোদর নদের উপত্যকা গব্ণমেপ্টের নিকট দাবী করিয়াছেল। মিশর 
ভূমিকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলার অন্ত এ নদের গবর্ণমেপ্ট যে সে দাবী মানিয়া লইতে রাজী হয় 
জললোত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গৃহীত নাই, ষ্টালিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে বর্তমান 
হইয়াছে। সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে মধ্যবসত ব্যবস্থা দেখিয়া তাহাই বুঝা যাইতেছে। 
দামোদরের পার্শ্ববর্তী বিপুল পরিমাণ 'ক্ষিজমিতে সমস্ত পাওনা আদায়ের প্রশ্ন ভবিষ্যতের 
জল সেচের সুব্যবস্থা হইবে। তাহাতে ধান চাষের অস্ত  মুলতুবী রাখিলে ১৫ই জুলাইয়ের 
' জুযোগ-স্বিধা অনেক, বাড়িয়া যাইবে। এই পর মিশরের আমদানী বাণিজ্য. সম্পর্কে এ দেশের 
পরিকল্পনা এবং . নদীনিয়ন্ত্র ' ও জলসেচ ব্যবস্থা যথেষ্ট অসুবিধা দবাড়াইত। আগামী ছয় মাস মধ্যে 
প্রসারণের অন্তত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত বৃটেন ৪ কোটি ষ্টাপিং ছাড়িয়া দিবে বলিয়া মিশর 
হওয়ার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা চাউলের দিক, দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি 
সহজেই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারিবে। আদায় করিয়াছে। চুড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া 


কাজেই খাচ্ছের দিক দিয়া ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার পর্যন্ত উহাতে মিশর বাহির হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
"অবস্থার সমধিক উন্নতি সম্পর্কে আমরা খুবই সামগ্রী আমদানীর কান্স সন্তোষজনকভাবে চালাইয়া 
আশাছিত | যাইতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 





সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ 

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাজে যে বিশেষ ধরণের 
কাগজ ( মেকানিকেল পেপার ) ব্যবন্ৃত হয় তাহ 
এদেশে প্রস্তুত হয় না বলিয়া ভারতের সংবাদপত্র 
পরিচালফদিগকে সর্বদাই বিশেষ অসুবিধা ভোগ 
করিতে হুয়। এই কাগজের জন্তু ভারতবর্ষ 
সর্বভোভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের 
সময়ে উহার আমদানী বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়ায় এদেশের সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠাসংখ্য! 


- কঠোরভাবে হাস করিতে হইয়াছিল। বর্তমানে 


যদিও -সংবাদপত্র সুদ্রণের কাগজের আমদানী 


- বাড়িয়াছে, তথাপি সেই যোগান দ্বারা, দেশের 


প্রয়োজন মিটিতেছে না। এই অবস্থায় ভারতে 
মেকানিকেল পেপার প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা 
সকলেই বিশেষভাবে অন্থভব করিতেছেন। সুখের 
বিষয় গবণমেণ্ট ও দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই 
কাগজ তৈয়ারের মালমসল্লা সম্পর্কে বর্তমানে 
বিশেষভাবে তদন্ত করিতেছেন। তদন্ত ও গবেষণার 
ফলে কাশ্মীরের তেড়া গারওয়াল অঞ্চলের বন- 
ভূমিতে এমন এক শ্রেণীর গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে 
যাহা হইতে সংবাদপত্র মুস্ণের কাগজ তৈয়ারের 
উপযোগী মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে। তবে কাশ্মীর 


হইতে এ কাঠ যোগাড় , করিতে যথেষ্ট খরচ 


পড়িবার কথা। ইতিমধ্যে দেরাদুনের বন গবেষণা 
কেন্দ্রে গবেষণার ফলে উপযোগী ধরণের অস্ত গাহ- 
গাছড়ার খবরও পাওয়া . গিয়াছে |. আন্দামান 
দ্বীপপুপ্রে-Serculia Camoanalnta নামক এক 
গাছ -আছে, তাহা দিয়াশলাই তৈয়াযের . কাছে 
ব্যবহৃত হইতেছে। - এ গাছ হইতে সংবাদপত্র 
মুদ্রপের কাগজ তৈয়ারের উপযোগী যণ্ডও প্রস্তুত 
করা যাইতে পারে। ভারতের কোন স্থানে 
কারখানা স্থাপন করিলে কম খরচে মেকানিকেল 
পেপার তৈয়ার করা যাইবে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
তাহা বিবেচনা করিতেছেন। আন্ামানের কাঠ 
হইতে মণ্ড তৈয়ারের ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইলে 
কলিকাতা কিংবা মাত্রাঞ্জে মেকানিকেল পেপারের 
কারখানা স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
ইতিমধ্যে কোন কোন ব্যবসায়ী নিজেরাও এরূপ 
কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উদ্ভোগী হইয়াছেন 
বলিয়া প্রকাশ হায়দারাবাদ রাজ্যের একটি 
ব্যবসায়ী ফার্ম সলাই বৃক্ষ হইতে কাগজের মণ্ড 
তৈয়ারে সচেষ্ট হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের নিমার 


জেলায় কাগজের মণ্ড তৈয়ারের উপযোগী বিস্তর. 


গাছ. রহিয়াছে জানিয়া বোস্বাইয়ের একটি ফার্শ্ম 


'ও প্রদেশে মেকানিকেল পেপারের কারখানা 


স্থাপন সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও 


সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের নিকট 


আবেদন করিয়াছেন। ও প্রতিষ্ঠানটি দেড় কোটি 
টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়া দিন একশত টন কাগজ 
তৈয়ারের উপযোগী কারখানা স্থাপনে প্রস্তুত 
বলিয়া জানা গিয়াছে। সংবাদপত্র মুপ্রণের 
কাগজ সম্পর্কে ভারতবর্ষের পরনির্ভরশীলত৷ 
দুর করা একান্ত আবশ্তক( সেই হিসাবে 
এই ধরণের প্রচেষ্টা আমরা খুব ০০৭ 


- বলিয়া মনে করি।, 


১৪ই জুলাই, ১৯৪৭] 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের উৎপাদন 
বৃদ্ধির সুযোগ 


. পাটের শতকৰুরা ৮১ ভাগ পূর্ব পাকিস্থানের 
জেলাসমূহে উৎপন্ন হয় বলিয়া পাকিস্থানের নেতারা 


তাহা নিয়া যথেষ্ট গর্ব্ব বোধ করিতেছেন। পাটের, 


অভাবে ভারতীয় বুক্তরাষ্ত্রকে যথেষ্ট অসুবিধায় 
পড়িতে হইবে, এ রাষ্ট্রের চটকলগুলিকে অনেক 
পরিমাণে অচল অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, 
এমনই ধরণের কথা তাহারা প্রচার করিতেছেন । 
প্ীবুক্ত বিমলকুমার ঘোষ এম-এল-এ সম্প্রতি অমৃত 
বাজার পত্রিকায় (২৭1৬18৭) এক প্রবন্ধ লিখিয়া 
তাহার ন্ুচিস্তিত জবাব প্রদান করিয়াছেন 
দেখিয়া আমর! সুখী হইলাম | তিনি লিখিয়াছেন, 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি সুরু হওয়ার পূর্বে 
গত ১৯৪০ সালে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও 
আসামে (শ্রীংট্ট ভেলা বাদে) যথাক্রমে ৯ লক্ষ 
৪ হাজার বেল, ৫ লক্ষ ৭১ হাজার বেল, ৫২ হাজার 
বেল ও ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার বেল পাট উৎপন্ন 


হুইয়াছিল। মোট হিসাবে ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রের 


[পাটের উৎপাদন ২৫. লক্ষ 
বেলের মত ীড়াইয়াছিল।. ১৯৪০ সালে পাটের 
মুল্য কম থাকায় বিহারে মাল ২ লক্ষ ৮২ হাজার 
একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল, আর তাহাতে 
ওঁ প্রদেশে উৎপন্ন, পাটের পরিমাণ মাত্র € লক্ষ 
৭১ হাজার বেল টদীড়াইয়াছিল। বিহারে যে 
উহার চেয়ে অনেক বেশী পাট স্বাভাবিকভাবেই 
উৎপন্ন হইতে পারে ১৯৩৬-৩৭ সালে" তাহার 
সুম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। এ সালে বিহারে 
৪ লক্ষ ৬৪ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছিল, আর তাহাতে পাটের উৎপাদন বাড়িয়া 
৯১ লক্ষ বেল হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে বিহার 
প্রদেশে উৎপন্ন অতিরিক্ত € লক্ষ বেল যোগ 
করিলে- ভারতী যুজরাষট্রে পাটের স্বাভাবিক 
বাৎসরিক উৎপাদন দাড়ায় ৩০ লক্ষ বেল। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের-সাধারণ প্রয়োজন মিটাইবার 
পক্ষে ও পাটই যথেষ্ট। কিন্তু কেবল সাধারণ 
প্রয়োজন মিটাইবার স্থবিধা হইলেই চলিবে না, 
কলিকাতা ও তাহার পার্খববর্তী অঞ্চলে যেসব 
পাটকল রহিয়াছে তাহাদের ব্যবহারের জগ্ত 
যথাসম্ভব বেশী পাট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে। সেত্গ্ত পাটচাষের 
জমি বাড়াইতে হুইবে। বৈজ্ঞানিক: গবেষণা 





চালাইয়! একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির স্যোগও 
দেখিতে হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট . 


আস্তরিকতাবে কার্য্ে ব্রতী হইলে প্রাদেশিক 
সরকারসমূহ্রে সহযোগিতায় এবিবয়ে যথেষ্ট উন্নতি 
দেখাইতে পারিবেন সন্দেহ নাই । কথা উঠিতে 
পারে, পাটের অমি বাড়িলে তাহাতে খাদ্য ফসল 


চাষের জমি হাঁস পাইবে আর তাহাতে এই. 


খাদ্য-সঙ্কটের দিনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে যথেষ্ট 
অসুবিধায় পড়িতে হইবে। ইহার জবাবে 
একথা বলা চলে যে, পশ্চিমবঙ্গে এখনও ২৫ লক্ষ 
একরের মত কর্ষণযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে । একটু চেষ্টা করিলেই এই সব 
পতিত অমির অন্ততঃ কণতকাংশে যে পাট চাষ 
ফর! যাইচ্চে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
দামোদর নদের অলমোঘ নিয়ন্ত্রিত হইলে 


A“ 


আথিক জগৎ 


ওঁ নদের উপত্যকা ভূমিতে ধানের উৎপাদন 
যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। উৎপন্ন খাদ্জ্রব্যের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে তখন পশ্চিমবঙ্গে পাট 
চাষের ভম্ক অতিরিক্ত চাষভুমি নিয়োগ করা সহন্র 
হইবে! পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে চটক্লগুলির 
পক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্্রী হইতেই তখন যথেষ্ট পাট 
যোগাড় কর! সম্ভবপর হইবে। 

. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির 
সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহা আমরা খুব বিবেচনার 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
যেসব অঞ্চলে বর্তমানে পাটের চাষ হইতেছে, 
উপহুক্তরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যে কেবল 
সেই সব অঞ্চলেই পাটের চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর 
তাহা নহে যেসব প্রদেশে বর্তমানে পাটের চাষ 
হ্য় লা, সে সব প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলেও 
পাট ফসল অবস্তই জন্মানো যাইতে পাবে। বাঙলা 
সরকারের কৃষিবিভাগের তৃতপূর্বব ডিপুটি ডিরেক্টর 
মিঃ টি এন রায় গত ৯ই জুলাই “অমৃতবাজার 
পত্রিকায় এক' পত্র লিথিয়া স্বকীয় অভিজ্ঞতা] 
হইতে তাহা ভালভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। 
তিনি জাঁনাইয়াছেন, গত ১৯২০ সালে যুজ প্রদেশ 
সরকারের আহ্বানে তিনি এঁ প্রদেশে পাট 
উৎপাদনের সুযোগ সম্ভাবনা পরীক্ষা করিতে 
গিয়াছিলেন। পূর্বববলের যত যুক্তগ্রদেশের যেসব 
অঞ্চলে শীঘ্র শীঘ্র বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়, সে সব 
অঞ্চলের জমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা সম্পর্কে 
তিনি এ প্রদেশের গবর্ণমেপ্টকে কার্ধ্যকরী পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। সে পরামর্শ অনুসারে কয় বৎসর 
যুক্তগরদেশের কয়েকটি অঞ্চলে পাট উৎপাদন 
সম্ভবপর হইয়াছিল। আধিক মন্দার অস্ত পাটের 
মুল্য পড়িয়া যাওয়ায় পরে আবার পাট চাষের 
রীতি পরিত্যক্ত হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
সুবিধার জন্য এ সব অঞ্চলে ও অন্তান্ত সম্ভবপর 
ক্ষেত্রে নূতন করিয়া পাটের চাষ সুরু হইবে বলিয়া 
আমরা আশা করি। 


গর মা বান 


রর 


মহামান্য পি 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্যযের 
সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। 
কার্ধ্যকরী মুলধন_ 

৪ কোটি ৩* লক্ষ টাকার উপর 
আমানত-_-৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার উপর 
কলিকাতা অফিস £' 

১০২৯, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতি|। 
চীফ অফিস £ আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট ) 
প্রিয়নাথ ব্যানাঞ্জি 
ত্রিপুরা হাইকোর্টের এডভোকেট 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 





















২১৫ 


নুতন পে-কমিশন গঠনের প্রস্তাব 

সম্প্রতি বোস্বাইয়ে সরকারী ও বেসরকারী 
কর্মচারীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্র 
বাদী নেতা মিঃ জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৫ই আগষ্টের 
পর এক নুতন পে-কমিশন স্থাপনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
নিয়োজিত পে-কমিশন তাহাদের যে রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া দেশের চাকুরীয়া ও 
শ্রমিক সম্প্রদায় সন্ত হইতে পারে নাই। আগামী 
১৫ই আগষ্টের পর স্বাধীনতার ভিত্তিতে দেশের 
শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হুইবে। জীবনযাত্রার 
বন্ধিত ব্যয় অনুযায়ী চাকুরীয়াদের মাহিয়ানার হার 
চাষ্য স্তরে বাধিয়া দেওয়ার জন্য এবং বড় চাকুরীয়া 
ও ছোট চাকুরীয়ার ভিতর বর্তমানে যে নিদারুণ 
বৈষম্য রহিয়াছে তাহা অপনোদন করিবার জন্য 
ভারতের নূতন গবর্ণষেন্টকে তখন বিশেষভাবে 
তৎপর হইতে হুইবে। এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত 
সুচিন্তিত নির্দেশ প্রদানের অস্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
তখন নূতন করিয়া একটি পে-কমিশন বলানোই 


সঙ্গত হইবে । 
নূতন একটি পে-কমিশন গঠন সম্পর্কে মিঃ 


ভ্রয়প্রকাশ নারায়ণের এই দাবী আমরা সর্ব 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। স্তার শ্রীনিবাস 
ভরদাঁচারীয়ারের সভাপতিত্বে যে কেন্দ্রীয় পে- 
কমিশন গঠিত হইয়াছিল তাহাদের রিপোর্ট নানা 
কারণে এদেশের চাকুরীয়া সম্প্রদায় তেমন সমর্থনের 
দৃষ্টিতে দেখিতে” পারিতেছেন না। এ রিপোর্টে 
যে নিম্নতম মাহিয়ানার হার নির্ধারিত হইয়াছে 
বর্তমান ছুর্শ,ল্যের বাজারে তাহা লোকের 
জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিবার পক্ষে 
যথোপযোগী নহে বলিয়া অনেকে মনে 
করিতেছেন। উর্ধতন সরকারী: চাকুরীয়াদের 
অন্ত ও রিপোর্টে যে মোটা মাহিয়ানার বরাদ্দ ধরা 
হইয়াছে, এই দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা নিতান্ত 
অন্থপযৌগী ৰলিয়াই লোকের ধারপা। বৃটিশ 
আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিম্ন বেতনের কর্ধচারী ও 
উচ্চ বেতনের কর্মচারীর ভিতর যে অমুচিত বিভেদ- 
বৈষম্য গড়িয়া উঠিয়াছে ওঁ সব নির্দেশ কার্ধ্যকরী 
হইলে তাহাই বরাবরের জগ্ভ কায়েম হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। আত্মলিয়ন্িত শাসন ব্যবস্থায় 
এই রীতিতে সরকারী চাকুরীয়াদের পারিশ্রমিকের 
হার নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত 'হওয়! ঠিক নহে। 
কাজেই নূতন পে-কমিশন বলাইয়া আধুনিক যুগের 
দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সকল বিষয় পুনর্বিবেচনা করাই 
সঙ্গত। 
ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার 
বরন্মদেশে ভারত ও অগ্তান্ক দেশের লোকদের 
প্রবেশাধিকার খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ও দেশের 
গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি এক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। 
এই আইনে এক বৃটেনের লোক ছাড়া অন্ত কল 
দেশের লোকদিগকেই ব্রহ্গদেশে প্রবেশের পূর্বে 
এ দেশের গবর্ণমেণ্টের অন্থমতিপত্র নিতে হইবে 
বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। লোক বাহুল্যের 
অদ্য ব্রহ্মদেশে বেকার-সমন্তা তীব্র হইয়া দেখা 
দিতেছে ও জনসাধারণের জীবনযাক্্রার মান উন্নীত 
করা কঠিন হইয়া দড়াইতেছে, এই অন্ুহাত 


দেখাইয়! গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত বিধান বলবৎ করিতে 
সচেষ্ট হুইয়াছেন। 


২১৬ 


৯ পাপ 


আর্থিক জগৎ 





ব্ৰহ্ম গবর্ণমেন্টের এই বিধান ভারতীয় 
ওপনিবেশিকদের পক্ষে ক্ষতিকর হুইবে এবং যে 
সব ভারতীয় ব্যবসায়ী এই ছুই দেশের ভিতর 
বাণিজ্য চালাইতেছেন, উহাতে তাহাদের নিদারুণ 
অন্ুবিধার কারণ দ্বাড়াইবে। কাজেই ভারতের 
অন্বর্ধর্তী সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে ব্রহ্ম 
গবর্ণমেন্টের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
এই প্রতিবাদ যে খুব সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ব্রহ্ম গবর্ণদেশ্টের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, 
যেসব ভারতীয় যুদ্ধের পূর্বের ব্রচ্মদেশে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করিতেছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কোন 
কার্ধ্যধারা অবলম্বন করা গবর্ণষেণ্টের উদ্দেষ্ঠ নহে। 
যুদ্ধের সময়ে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৭২৪ জন ভারতী 
বরহ্মদেশ ত্যাগ করিয়াছিল, বহ্মদেশ পুনরধিক্কত 
হওয়ার পর সেই স্থলে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ভারতীয় 
ভারত হুইতে ব্রঙ্মদেশে গিয়াছে । কাজেই পূর্বের 
তুলনায় ব্রন্মদেশে ভারতীয় ওপনিবেশিকের সংখ্যা 
বর্তমানে বাড়িয়া গিয়াছে । নুতন করিয়া! ব্রহ্মদেশে 
পনিবেশিক বৃদ্ধির সুযোগ না দেওয়াই ব্রহ্ম 
গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য হইতেই তাহারা 
বর্তমান আইন ' প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ভারত 
গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন: যে,. যুদ্ধের পরে তারত 
হইতে এত বেশী লোক এখনও ব্রহ্মদেশে ফিরিয়ু" 
যায় নাই। ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্য্যন্ত জাছাজ- 
যাত্রীদের ছিসাব দৃষ্টে জানা যায়, ও সময় মধ্যে 
১ লক্ষ ১২ হাজার ভারতীয় ব্রঙ্মদেশে ফিরিয়া 
গিয়াছে। স্থলপথে আরও, কতিপয় হাজার 
ভারতীয় সাময়িক কার্ধ্যব্যপঘেশে বহ্মদেশে 
গিয়াছে বলিয়া ধরিলেও সমষ্টিগতভাবে মোট সংখ্যা 
কিছুতেই ১ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশী হুইবে না। 


কাজেই ২ লক্ষ ৪৫ হাতার, ভারতীয় নূতন করিয়া | 
ব্ৰহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়াছে বলিয়া! | 

এ | ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ) বাসন্তী কটন মিলল 
| লিঃ) মহালক্্মী দা লিঃ ইত্যার্দি। 
|. রায় বাহাদুর জি. ভি, সোয়াইকা, 
প্রাচীনকাল হইতে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের যে | রঃ 


ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চলিয়া আলিয়াছে তাহাতে | 


ধরিয়া ভবিষ্যতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার খর্ব 
করিতে যাওয়া অন্থচিত। তাহ! ছাড়া অতি 


ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে এরন্নপ কোন 


বিধিনিষেধ জারী করিতে যাওয়া ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের | 
পক্ষে নিতান্ত অশোভন হইয়াছে বলা চলে। | 
১৯৩৬ সাল পর্যস্তও ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তভূক্ত |; 
ছিল। এই অধওতাকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয়রা | 
ব্রহ্মদেশকে নিজেদের দেশ মনে করিয়া ও দেশের .] 
সহিত সংঘ্কতিগত ও ব্যবসাগত নিবিড় বন্ধন গড়িয়া | 
তুনিয়াছে। বন্ধ পবর্ণমেণ্টের . অনুমতি ছাড়া ও | 
দেশে ভারতীয়রা প্রবেশ করিতে পারিবে না | 
বলিয়া নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলে তাহাতে সেই বন্ধন | 
রক্ষা করিয়া চলার পক্ষে নিদারুণ অসুবিধার ছানি | tas 
হইবে। ব্ৰহ্মদেশে যাহারা যাইতে চান, তাহারা .| 
ইচ্ছামত সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। { 
যাহারা ব্র্মদেশে প্রবাসী হইয়াছেন, এদেশে,আলিয়া | 
তাঁহারা নিজেদের আত্মীয় ও বদ্ধুবান্ধবদের . সহিত 
ইচ্ছামত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। | 
পাশপোর্ট দ্বারা চলাচল নিয়ন্ত্রিত হইলে ভারতীয় | 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে ছুই দেশের ভিতর বাণিজ্য | 
চালানোও নিতান্ত কঠিন হইয়া দীড়াইবে। ব্রহ্ম | 
গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের উপরোক্ত হুবিধা খর্ব |. 


করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন এবং " এশিয়ার দেশ | 
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হইয়া ৱহ্মদেশ বৃটিশীয় ছাড়া অন্ত দেশীয়দের 


প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হইয়াছেন, ইছা মু 


খুবই পরিতাপের বিষয় । 
পাট সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও. 
পাকিস্থানের ভিতর বুঝাপড়া 

লীগ নেতারা প্রচার করিতেছেন, এদেশের 
বেশীর ভাগ পাট পূর্ব-পাঁকিস্থানে উৎপন্ন হওয়ায় 
তাহারা ভারতীয় যুজরাষ্ট্রে'উহার বিক্রয় ও চালান 
বন্ধ করিয়া পশ্চিম বাংলার চটকলগুলিকে বিকল 
করিয়া দিতে পারেন। অধিকন্ত মার্কিন যুজরাষ্র 
হইতে যন্ত্রপাতি আনিয়া পূর্ববঙ্গে কতকগুলি চটকল 
গড়িয়া তোলারও হুমকি তাহারা দিতেছে । 
কিন্তু বাস্তব অবস্থা ও সমস্তার দিক দিয়া বিচার 
করিলে লীগ নেতাদের এই ধরণের হুমকি নিতান্ত 


. অর্থহীন বলিয়াই মনে হুইবে । শ্রীধুক্ত বিমলকুমার 


ঘোষ লিখিয়াছেন, ভারতীয় যুজরাষ্্র ও বিশেষ 
করিয়া পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে চটকলের 'ব্যবহার্ধ্য পাট 
তাহারা উৎপাদন, করিতে পারিবেন। সে বিবয়ে 
কিছুটা সময় লাগিবে সঙ্দেছ নাই, কিন্তু পূর্বব- 
পাকিস্থানে উপযুক্ত সংখ্যক চটকল গড়িয়া তুলিতেও 
বিলম্ব হওয়া অবশ্ঠন্তাবী। মুসলিম নেতারা 


শাসাইতেছেন, তাহারা 
ক্্যালন ক্কাত। 


কগাণিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


(একটি শিডিউন্ড ব্যান) 
কমার্শিয়াল হাউস”, 
৯৫, কাই রুট কনিকা 
' ডিরেক্টর বোর্ড 
১। মিঃ এন, সি, চন্দ্র, ডিরেক্টর £ চাঁশনাল- 


. প্রোপ্রাইটার ঃ সোয়াইক! অয়েল মিলস । 
"ডিরেক্টর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল 
প্রপার্টি কোং লিঃ ; দি.'বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং '-' 
এও . উইভিং মিলদ লিঃ 7 বার্কমায়ার . | 
ব্রাদার্স লিঃ; ভাঞ্জিনিয়াঁ পিগারেটস্‌ ইণ্ডিয়া 
লিঃ) সোয়াইকা বনম্পতি প্রোভাক্স্‌ লিঃ। | 
ম্যানেজিং ভিরো্র £ সোয়াইকা ব্রাদার্স. | 
লিঃ; সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইমপোর্ট 
লিঃ; সোয়াইকা ষ্টাণ্ড অয়েল এও ভার্ণিল 
কোং লিঃ) সোয়াইক্া সোপ ওয়ার্কস লিঃ । 
৩। মিঃ জে, সি, মুখা জজ, : ভূতপূৰ্ব 
চীফ একজিকিউিটিত অফিসার, কলিকাতা 
কর্পোরেশন, ডিরেক্টর ২. আসাম বেঙ্গল 
সিমেন্ট কৌং ইত্যাদি । 

৪1 মিঃ ভি, এন, দত্ত, পার্টনার, এঙ্গাস 


৫। মিঃ বি, সি, ঘোষ, এম এল এ, 
ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা '.ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানী লিঃ। 


(শুন্যান্ত সংখ্যা) 
অনুমোদিত মূলধন - ৫০,০০,০০০২ টাকা 


বিক্রীত মূলধন ১৪/৭৫,০০০১ টাকা 
১৮০৪ মূলধন ১৪,৩৭,০০০ টাকা 
৬,৬০ ৬,৬০,০০০ টাকা টাক! 


জে এন সেন, 
' জেনারেল ম্যানেজার 








[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ 








করিবেন। FAN ডি চেয়ে পাটজাত 
দ্রব্যের কাটতিই বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকায় 
কোন' পাটকল নাই। বৃটেন ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে যে চটকল আছে তাহার 
সংখ্যা নিতান্তই কম। কলিকাতার চটকলগুলিই' 
এদেশের উৎপন্ন পাটের বড় খরিদ্বার। পাকিস্থানে 
উপযুক্ত সংখ্যক চটকল গড়িয়া না তোলা পৰ্য্যন্ত 
উৎপন্ন পাট কাটতির জগ্ এ রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে 
কলিকাতার চটকলগুলির উপর নির্ভর করিতে 
হুইবে। চটকলওয়ালাদের নিকট পাট বিক্রয় 
না করিয়া উচার মূল্য গ্ভাষ্যস্তরে বজায় রাখিবার 
কোন উপায় নাই। আর সে হিসাবে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র উহার পাট-শিল্পের মারফতে পাট ও চটের 
ব্যবসা অনেক পরিমাণে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ 
করার হ্বিধা অবশ্তই পাইবে । বিপুল অর্থ 
নিয়োগ করিয়া, বন্তরপাতি সংগ্রহ করিয়া এবং 
কয়লা ও বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের সুবন্দোবস্ত 
করিয়া নৃতন চটকল স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা 
করিতে পাকিস্থান রাষ্ট্রকে যথেষ্ট বেগ পাইতে 
হইবে যদি পাকিস্থান রাষ্ট্র ভবিষ্যতে চট-শিল্প 
গড়িয়া তুলিতে সমর্থও হয় তথাপি পাটের ব্যাপারে 


| এ রাষ্ট্রকে হিনুস্থানের সহিত বুঝাপড়া করিয়া 
| কার্যে অগ্রপর হইতে হইবে।, 


পাটের অতি 
উৎপাদন ঘটিলে তাহার মৃল্য পড়িয়া গিয়া কৃষকদের 


| যথেষ্ট ক্ষতি ঘটে বলিয়া গত কতিপয় বৎসর যাবৎ 


বাংলা সরকার উহার চাষ কঠোরভাবে নিরস্প 
করিতেছেন। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে স্বতন্ত্র রা 


| গঠিত হওয়ায় ভবিষ্যতে পাকিস্থান রাষ্ট্রের সুবিধা 
| অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কোন 
| বাধ্যবাধকতা থাকিনে না । সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ 
| নীতি উঠাইয়া দিয়া পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট 
॥ সর্বতোভাবে পাট চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে যত্বপর হুইবেন। 
| ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তান্ত প্রদেশেও এখন হইতে 
॥ পাট - উৎপাদনের যাবতীয় সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা 
] অবলম্বন কর! 
'- [| উৎপন্ন হওয়ার ফলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্থানের 
| উৎপন্ন পাট বিক্রয়ের সুযোগ সীমাবদ্ধ হইয়া 


হইবে। এইভাবে বেশী পাট 


পড়িবে। উহার মৃল্য পড়িয়া পিয়া কৃষকদের 
চরম ছুঃখ-ছু্দিশা সুচিত করিবে । পাটের আয় 


| দিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি গড়িয়া, তোলার স্বপ্ন 

॥ মাঠে মারা যাইবে। পাকিস্থানের উদ্বোগীর! 
| বদি পূর্ববাহে সে পরিপাম সম্পর্কে সজাগ হন এবং 
| ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চটকলগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণ 
| পাট সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়! যদি তাহারা 


এখন হইতে প্র রাষ্ট্রের সহিত একটা বুঝাপড়া 
করেন তবেই তাহাদের মঙ্গল। নতুবা পাট 


॥ পাকিস্থান রাষ্ট্রের বড় সম্পদ হইয়া দাড়ানো দুরের 
| কথা, উহা পাকিস্থানের কৃষকদের বড় দাক়শ্বর্ূপ 


হইয়া দাড়াইবারই আশঙ্কা আছে। শ্রীযুক্ত ঘোষের 


8 এই মন্তব্য আমরা খুব ্ুচিস্থিত বলিয়াই মনে . 
॥ করি। ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা বিবেচনা করিয়া 


পাকিস্থানের উদ্যোগীরা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে 
নিভেদের সধন্তা সমাধানে অগ্রবর্তী হইবেন এবং 


॥ পাটচাধীদের কল্যাণে এই ফসল উৎপার্ধন, বিক্রয় 
॥ ও ব্যবহার সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 


তাহারা এখন হইতেই একটা বুঝাপড়ার চেষ্টা 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


সরকারী সম্মতির ভাগ-বাটোয়ার! 


মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবীর ভিত্তিতে 
-ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর 
বাংলা, পাঞ্জাব এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সরকারী 
কর্মচারী, নথিপত্র এবং সম্পত্তি ও দায় (Assets and 
Liabilities) ভারতীয় ইউনিয়ন এবং তাবী 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ছুই ভাগে ভাগ করার 
জন্যও ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। ভাগ-বাটোয়ারার 
অন্ত বাংলা, পাঞ্জাব এবং নয়ীদিল্লীতে কয়েকটা 
কমিটী গঠন করা হইয়াছে এবং এই সমস্ত কমিটার 
কাজও ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়! গিয়াছে। প্রত্যেকটি 
কমিটাই সমান সংখ্যক মুসলমান এবং হিদ্দু সরকারী 
কর্ধচারী দ্বারা গঠিত হইয়াছে। সরকারী 
.নধিপত্রের ভাগ-বাটোয়ার! শ্রযসাধ্য কাজ হইলেও 
ইছাতে কোনরূপ বিতর্কের অবকাশ নাই। 
সরকারী কর্ধচারী বিভাগ সম্পর্কেও কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত অভিপ্রায় অনুযায়ীই ভাগ-বাটোয়ারার 
কাজ যথাসম্ভব সম্পন্ন কর! হইবে। কিন্তু সরকারী 
সম্পত্তি ও দায় বিভাগ সম্পর্কে এ যাবৎ কোন 
"সুস্পষ্ট নীতি ঘোষিত হয় নাই। ছুইটী গবর্ণ- 
.মেন্টেরই সর্বাপেক্ষা বেশী সুবিধার (“Greatest 
good of the two States”) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
‘সম্পত্তি ও দায় ভাগ-বাটোয়ারা করা হুইবে বলিয়া 
বিভাগ কমিটার কাজ সুরু হুইয়াছে। কিন্ত 
বাটোয়ারার এই নীতি সম্পুর্ণ অস্পষ্ট বলিয়াই আমরা 
মনে করি। অবশ্য সীমানির্ধীরণ কমিশনের 
-সুপারিণ প্রকাশিত হইবার পূর্বের ছুইটী গবর্ণ- 
'মেন্টের মধ্যে কোটা কোটী টাকা মুল্যের সম্পত্তি ও 
দায় বাটোয়ারা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই 
সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করা হইবে তাহা 
“বিভাগ কমিটীর সদন্তগণ এবং ' জন্সাধারশেরও 
, গোচনীভূত হওয়া উচিত। সম্পত্তি ও দায় 
ভাগ-বাটোয়ারার সহিত ছুইটী রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক 
ভবিষ্যৎ জড়িত আছে। দেশের বণিক সভাসমূহও 
' ভাগ-ৰাটোয়ারার নীতি সম্পর্কে কোনরূপ প্রস্তাব 
- করিতেছেন না দেখিয়া আমরা বিশ্ময় বোধ 
-করিতেছি। বাটোয়ারা কমিটাসমৃহ বর্তমানে 
সরকারী সম্পত্তি ও দায়ের বিবরণ এবং পরিমাণ 
- নির্ধারণ কার্যে ব্যাপৃত আছেন। এই প্রাথমিক 
-কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই বাটোয়ারার নীতি 
ঘোষণা করা না হইলে ভবিষ্যতে দুইটা রাষ্ট্রের 
"মধ্যে এই সম্পর্কে মনোধালিগ্তের হুষ্টি হইতে 
পারে। জুলাই মাস শেষ হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন 
বাটোয়ারা .কমিটীর কাঘ শেষ করার নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। এই সময় মধ্যে সরকারী কর্দচারী 
এবং কাগজপত্রের মোটামুটি একট! ভাগ-বাঁটোয়ারা 
সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু সম্পত্তি ও দায় 
বিভাগের পক্ষে এই সময় খুবই কম বলিয়া আমাদের 
মনে হয়| ব্ৰহ্ধদেশ ভারতবর্ষ হুইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়ার পরেও কয়েক বৎসর উভয় দেশের মধ্যে 
সম্পত্তি ও দায়ের ভাগ-বাটোয়ারার কান্দ চলিয়া- 
ছিল। বর্তমান আয়ার্ল্যাগুও ইংলণ্ড হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । কিন্তু বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই 
উভয় গবর্ণমেশ্টের সম্পত্তি ও দায় বিভাগের কাজ 
শেষ হয় নাই। 
দম্পত্তি ও দায় ভাঁগ-বাঁটোয়ারার' নীতি গ্রকাস্তে 


ঘোষণা করা হয় নাই বটে, কিন্ত ইতিমধ্যে 
এরূপ গুজব রটিয়াছে যে, এই সম্পর্কে অস্তর্বর্তী 
গবর্ণমেণ্টের কংগ্রেস ও লীগ সদন্তদের 
মধ্যে একট! বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। 
লীগকর্তৃপক্ষ পাকিস্থান রাষ্ট্র যাহাতে আত্ম- 
নির্ভরশীল বা $61£506501626 হইতে পারে, 
এরূপ ভাবে সম্পত্তি ও দায় বিভাগের দাবী 
জানাইয়াছেন এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিগণও এই 
দাবী স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই 
সংবাদ কতদুব সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। 
কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিনিবিগণ এই নীতি স্বীকার 
করিয়া নিয়াছেন বলিয়া, আমাদের বিশ্বাস হয় না। 
সিদ্ধ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বাংলা ঘাটুতি 
প্রদেশ হিসাবে দীর্ঘকাল যাবৎ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
অর্থসাহায্য পাইয়া আঙিয়াছে। কিন্ত ভারতীয় 
জনগণের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে এই সমস্ত 
প্রদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে 
ইহাদের আধিক সাচ্ছল্য সম্পর্কে ভারতীয় 
ইউনিয়নের দায়িত্ব থাকিতে পারে বলিয়া কোনরূপ 
যুক্তি প্রদর্শন করা চলে না। পাকিস্থান রাষ্ট্র 
খান্শত্ত ও পাট উদ্বত্ত হইবে। কিন্তু পাট ও খাগ্ত 
সম্পর্কে ভারতীয় ইউনিয়নকে আত্মনির্ভরশীল করার 
অন্ত পাকিস্থান রাষ্ট্রের গয, চাউল ও পাট উৎপাদ্রন- 


কারী এলাকাসমুছরে কতকাংশ ভারতীয় ইউনিয়নের. 


অন্তভূত্তি করা হউক এরূপ দাবী যেমন অগ্ঠায়, তদ্রপ 
কাচড়াপাড়া বা জামালপুরের রেলওয়ে কারখানা, 
কলিকাতার কয়েকটী চটকল বা বার্ণপুরের ইম্পাত 
কারখানা পাকিস্থান রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত কর! হউক 
এইরূপ দাবীও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । যুস্লিম লীগের 
জেদের ফলেই পাকিস্থান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইতে 
চলিয়াছে। এই ভাবী রাষ্ট্রের আধিক সচ্ছলতা 
এবং শাসন সংরক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মুসলিম 


লীগের। "আত্মনির্ভরশীলতার” যুক্তিতে ভাগ- 
বাটোয়ারার ব্যাপারে মুসলিম লীগ বেসরকারী 
সম্পত্তির অন্তর্ত নানাশ্রেণীর কারখানা! এবং 
কলকন্জার অংশও দাবী করিতে পারে। কিন্ত 
সরকারী সম্পত্তি ও দায় বাটোয়ারায় কোন 
বেসরকারী সম্পত্তি বাটোয়ারার: বস্তু হইতে পারে 
না। অবস্ উভয় রাষ্ট্রের সন্মতিক্রমে ছুইটী রাষ্ট্রের 
মধ্যে বেসরকারী সম্পত্তির কেনাবেচা হইতে কোন 
বাধা নাই। পাকিস্থান রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত 
মুল্য দিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত কোন 
বেসরকারী কারখানা ক্রয় করিয়া পাকিস্থানে 
স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন, অবশ্য এই সম্পর্কে 
কারখানার মালিক বা অংশীদারদের সম্মতি থাকা! 
প্রয়োজন হইবে । ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষেও 
প্রয়োল্পন হইলে মূল্যের পরিবর্তে পাকিস্থান রাষ্ট্র 
হইতে পাট এবং থাস্তশত্ত ক্রয় করিতে কোনরূপ 
বাধা থাকিবে না। কিন্ত পাকিস্থান রাষ্ট্রের জন্মের 
পূর্বেই ইহার ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ভারতীয় 
ইউনিয়নের বেসরকারী কয়েকটী কলকারখানা 
পাকিস্থান রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হুইবে এরূপ 


- দাবী সরাসরি উপেক্ষা, করাই যুক্তিসঙ্গত হুইবে। 


ইমারত, জমিজমা, সেচকার্ধ্য প্রভৃতি সরকারী 
যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি আছে তাহাদেরও কোন 
বাটোয়ারা চলে না। এই সমস্ত সম্পত্তির মূল্য 
নির্ধারণের পব অস্থাবর সম্পত্তিদ্বারা বাটোয়ারার 
নীতি শন্ুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে বিভিন্ন পরকারী 
আফিসের চেয়ার, টেবিল, টাইপরাইটার, ষ্টোস” 


_ সরকারী কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি, নগদ তহবিল, 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইন্িরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নিকট 
গচ্ছিত অর্থ এবং ব্রিটাশ গব্্ণমেন্টের নিকট পাওন! 
ষ্টালিং প্রভৃতি el al HLL | সামরিক বিভাগের 


| দি কুমিল্লা! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রেজিঃ অফিস £ ৪ ক্লাইভ ট্ররীট, 


স্থাপিত--১৯২২ 





বালীগঞ্জ াখা 395 
€ গড়িয়াহাট। জংশনে) 





রাহী গন এভিনিউ] 


“ধর্তলা শীখা_-১৫৭বি, বর্দলা টে ৃ 
গত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে ।, 








হেড অফিস-_-স্িভল্গ 
টেলি ই £—SHILLBANK 
ফোন : শিলং--১৬৬ 





অন্যান্ত শাখ-+ভ্রীহট্, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গোহাটী, -- শিল শিলচর 





ও নওগা (আসাম)। ০০০০" 
এস) দন্ত, এম-এ বি-কয়, আর-এ,. 7 ._ _, _ভীপ্ৰফুব্লকুমার চৌধুরী 
. জেনারেল ম্যানেজারি। _ এ ম্যানেজিং ভিরেকর ! 





শিলং ব্যান্ধিং কগেৰেশন লিঃ | 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :-১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
. টেলি :—BANKSHILLO 


ফোনঃ ক্যাল--৩৭৯৮ 





২৯৮ 


আর্থিক জগৎ 





লাজসরঞ্জাম এবং সরবরাহ বিভাগের মজুর বিভিন্ন 


শ্রেণীর খান্ত প্রভৃতিও অস্থাবর সম্পত্তির অস্বপ্তি। 


অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে পাকিস্থান 
ও ভারতীয় ইউনিয়নের জনসংখ্যা ভিত্তি হিসাবে 
গ্রহণ করার অন্ত কে কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন 
এই নীতি গ্রহণ করিলে বাংলা সরকারের সম্পত্তি 
বাটোয়ারার পর পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট লাভবান 
হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে পাকিস্থান 
'ভোমিনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । ভারতের জনসাধারণ 
সমগ্রতাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি হিতে 
সহায়তা করিয়াছে । কিন্তু কোন নিদিষ্ট অঞ্চলের 
জনসাধারণ কতটুকু সহায়তা করিয়াছে তাহার 
কোনরূপ হিসাব বা অন্থমানও করা যায় না। 


প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ্র মধ্যে আয়কর বণ্টনের 


, সময়.বোস্বাই সরকার আরকরের সর্বাপেক্ষা বড় 


অংশ এই যুক্তিতে দাবী করিয়াছিলেন যে, অঙ্তান্ত 

প্রদেশ অপেক্ষা বোঘাই প্রদেশ হইতেই সর্বাপেক্ষা 
বেশী পরিমাপ আয়কর রাজস্ব আদার হইয়া থাকে। 
মেষ্টন কমিটী বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এই যুক্তি 
মানিয়া নিতে পারেন নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের 
অধিবাসীদের কর প্রদানের ক্ষমতা (Taxation 
০48010) অথবা মোট ব্যবসা-বাণিজ্যের অংশ 
ভিত্তি করিয়াও সরকারী সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা 
চলিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ প্রস্তাব 
করিতেছেন। আমাদের ধারণা সঠিকভাবে কর 
প্রদানের ক্ষমতা এবং ব্যবসা- বাণিজ্যের আঞ্চলিক 





সা সর্প সে প্ট 
Ey পি রে - রঃ 


অব ই শি স্মা 





এরগ্রন বিক্রি হচ্ছে, ... 


নিয্ললিখিত বিষয়গুলির প্রতি আপনার ওৎস্ুক্য থাকলে? ; : 


৯॥ উহ সামগ্রীর তালিকা খাঁ জনসাধারণের কাছ থেকে টেগার গ্রহ করে 
উল্লিমিও চিন্তার ফুল্যের উ€ নর্যোচ্চ দামদেযকারীর কাছে বিকি করা হবে। 
২1 প্রঘোনীর নীলাৰ বিকি এবং নিব চিও অব্যের অধিক সি ও মিশ্রিত 
"পর্যায়ের বিশেষ বিক্রির বিল্ঞপ্তি। * 


৩ 


বিক্রির দিরমাবলী, তি এবং টেগারিএয শেষ তারিব। 


৪1 উদ্ধত প্রব্যাদি, সম্বন্ধে অন্তান্য খবর, 


তাহলে নীচের ক্লুপনটি ইংবাজীতে ভতি করে গ্রাহক , হিসেবে আপনার নাম 
য়েজিস্টি করুন। এর অন্ত আপনাকে ছ'মাসের ঠা বাব ৫২ টাকা অগ্রিয় দিতে হতে 


এবং তা" পাঠাতে হবে একমাত্র শুধু সনি অর্ডার অধবা আমক্রশ্ভ -পোষ্টান অর্ডারের 
সাহাব্যে। চেক্‌ হা পোষ্টেন স্টাস্প সহযোগে প্রদত্ত অর্থ পাঠালে ত্? গ্রহণ করা হযে না। 


নয়া দিল্লী, বোষাই, কলিকাতা, লাহোর,-কানপুর; সাড্রাঙ্জ এবং করাচিতে অবস্থিত 
ডিন পোজালন এত অফিস সমূহে পরিমিত নংখ্যক বুলেটিন প্রজ্েধচি 105. আনা দামে. 


নিছে এসে কেনার জন্য পাওয়া! যা 


The Director of Publicity, = 


Directorate-General of Disposals; . 

Shahbjahan Road, NEW DELHI. 

, Please enrol me. as .@ subscriber “for. the Disposals Fort- 
nightly Bulletin, Money Order No. 
sent to you separately/Postal™ O1der for Ra. ‘5l-.is enclosed 
herewith, being my subscription for ৩ months. 


Name (in Block letters) 
Representing Firms 
Address (in Block letters) _ 
Town (in Block letters) 


Name uf Trades Association 
or Chamber of Commerce 


‘. LCouPOoN .. 
‘eee CUT 15785০১০০০০ +00 গিট পা পপততপপপপত* CUT রিও 


ঈদ ২ a AEs 


‘1 1১০১৬ 


has been 


Dee নতি এরিক = CUT HERE---- * ৩ ০৩৬ হও চক আজ 


CYT HERE 





Issued by the Directorate-General of Disposals, 
‘ ° Industries and Supplies Department, New Delhi. 





[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ 


অংশ নির্ধারণ করা একপ্রকারঅসস্ভব | এই সম্পর্কে: 
মোটামুটি একটা হিসাব পাইলেও ইহাকে ভিত্তি, 
করিয়। সরকারী সম্পত্তি -ভাগ-বাটোয়ারা হইতে 
পারে না। 

বিভির এলাকা হুইতে কি পরিমাণ 
আদায় হইয়া থাকে তাহা বিবেচনা 
সম্পত্তি বিভাগের প্রস্তাব - আমরা 
অপেক্ষার্কত যুক্তিসঙ্গত নীতি 'মনে করি। 
কলিকাতাসহ. বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে বিভিন্ন: 
দফায় যে রাজস্ব আদায় হইয়াছে তাহা দ্বারাই 
বাংলা গবর্ণমেপ্টের সম্পত্তি হি হইয়ছে। ভতব্রপ- 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আদায়ীরুত কেন্দ্রীয় রাছশ্থের 
দ্বারাই ভারত গবর্ণমেন্টের সম্পত্তির উৎপত্তি 
হইয়াছে । আঞ্চলিক রাজন্বের ভিত্তিতে সরকারী" 
সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা হইলে পাকিস্থান রাষ্ট্র 
অপেক্ষাকৃত লাভবান হইবে ) কারণ, এরূপ হিসাব. 
হইয়াছে যে, ইহাদ্বারা কেন্দ্রীয় সম্পত্তির শতকরা" 
প্রায় ২০ তাগ পাকিস্থান সরকারের অংশে পড়িবে। 
পক্ষান্তরে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সম্পত্তি বীটোয়ারা 
হইলে পাকিস্থান রাষ্ট্র যোট কেন্দ্রীয় সম্পত্তির 
শতকরা ১৫ ভাগের বেশী পাইরে না। 
. সরকারী সম্পত্তির ষ্ভায় বিভিন্ন দফায় ষে 
সরকারী দায় (15191165) আছে তাহাও 
উপরোক্ত নীতি অুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়ন এবং 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া 
দেওয়া. খাইতে পারে। সরকারী 
দায়ের মধ্যে জাতীয় খপ, পোষ্টাফিসে 
গচ্ছিত আমানত, ক্যাস সার্টিফিকেট, অব্সরগ্রাঞ্চ 
সরকারী চাকুরীয়াদের পেন্সন প্রভৃতি উল্লেখ-- 
যোগ্য। দেশরক্ষার অন্ত সামরিক খাতে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে এ পর্য্যন্ত কোটী কোটী টাকা ব্যয়, 
করা হইয়াছে এবং এই ব্যয়ের অধিকাংশই ভারতীয় 
ইউনিয়নের অস্তর্গত প্রদেশসমূহ প্রদান করিয়াছে। 
গণ-ভোটের ফলে উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ 
পাকিস্থানের অন্তুর্জ হইলে পাকিস্থান রাষ্্রই 
এই বিরাট ব্যয়ের ফলতোগ ফরিবে। কাজেই 
সরকারী দায়বিভাগের সময় ভারতীয় ইউনিয়ন 
যাহাতে এই ব্যাপায়ে একটা যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ 
পাইতে পায়ে তাহার ব্যবস্থা হওয়া, 





বাঞ্চনীয়। 


অনাবস্যক ক্রুততার সহিত সয়কারী সম্পত্তি ও- 

দায়-বিভাগের ফলে যে ভবিষ্যতে বিবাদের ছুটি 
হইতে পারে তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
এই শ্রেণীর কাজ, প্রয়োজন থাকিলেও, তাড়াছড়ার 
মধ্যে সম্পন্ন করাঁযায় না। আমাদের মনে হয়, 
সরকারী সম্পত্তি ও দায় বিভাগের জন্য একটা 
Arbitration Tribunal গঠন করিয়া যাবতীয়, 
সম্পত্তি ও দায় বিভাগের ভার উক্ত T'ribunal-aর় 
উপর স্কস্ত করা উচিত।. ১৫ই আগষ্টের পর ছুইটী 
পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরও T'ribunal-এর 
কাজ চলিতে পারে এবং এই প্রস্তাবে কংগ্রেস" 
কিংবা মুসলিম লাঁগের রাজী লা হওয়ার কোল. 
সঙ্গত কারণ নাই। 


ভারতের শিল্পোর্তির একটি অধ্যায় 


ভারতের শর্করাশিল্পের প্রতিষ্ঠার অপরূপ 
কাহিনী আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে । ১৪৩০-৩১ লালের পূর্বে আমাদের 
'দেশে মাত্র ৩২টি চিনির কল ছিল।. এই বৎসর 
শর্করাশিল্পকে সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্তে বিদেশ 
হইতে আমদানী চিনির উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসান 
হয়। তাহার পর মাত্র পাচ ছয় বৎসরের মধ্যে 
চিনির কলের সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। ইহার 
ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা আছে। এই রকম 
আর একটি শিল্পও প্রায় একই সময়ে আমাদের 
দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহা আজ পর্যস্ত 
শিল্পপ্রতিষ্ঠা কাহিনীতে উপেক্ষিত রহিয়া গিয়াছে। 
বস্তুতঃ বনস্পতি নামে পরিচিত শিল্পটির সহিত 
শর্করাশিল্পের অনেক রকম সাদৃশ্ত আছে। এই 
হুইটি শিল্পই অতি প্রাচীনফাল হইতে আমাদের 
দেশে প্রতিঠিত আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আখের 
আদি নিবাস আমাদের ভারতভূমি এবং আখের রস 
হইতে চিনি প্রস্ততপ্রণালী প্রাচীন ভারতে 
অবিদ্রিত ছিল না। তৈলের ঘানিও প্রায় প্রত্যেক 
গ্রামেই পাওয়া যাইত! প্রাচীনত্বের দিক দিয়া 
এই দুইটি শিল্পই প্রায় সমান আতিজাত্যের পর্ব 
করিতে পারে। | 

এই দুইটি শিল্পেই বড় বড় মিলের প্রতিষ্ঠা 
১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ে সুচনা হয়। ইহার 
পুর্ব্বে বৎসরে প্রায় ২৩,০০০ টন পরিমাণ উদ্তিজ্জ 
তৈল বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হুইত। 
১৯৩৪-৩১ সালের 'রাজন্ব ঘাটতি পূরণের অন্ত . 
বিদেশাপগত তেলের উপর আমদানী শুষ্কের হার 
অত্যধিক বৃদ্ধি করা হুয়। তাহার ফলে উত্ভিজ্ঞ 
তৈলের আমদানীর পরিমাণ কমিয়া মাত্র ২০০০ 
টনে দাড়ায় । এই উচ্চ আমদানী শুন্কের আওতায় 
আমাদের দেশে বনম্পতিশিল্প প্রসারের হুযোগ- 
সুবিধা ঘটে । ১৯৩৬ সালে মাত্র ৫টি মিল ছিল এবং 
সবশ্ুদ্ধ বৎসরে ৩৩ হাজার টন তৈল উৎপাদন 
করিবার মত কলকন্বা তাহাদের ছিল। ১৯৪০ 
লালের মধ্যে আরো পাঁচটি মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বর্তমানে ভারতবর্ষে ২৩টি মিল স্থাপিত' হইয়াছে 
এবং অনুর ভবিষ্যতে মিলের সংখ্যা বাড়াইয়া ৬৯টি 
করিবার কথা আছে। উৎপাদিত তৈলের পরিমাণ 
এই কয় বৎসরে সাড়ে সাত গুণের অধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। জগন্যাপী ব্যবসায় মন্দা ও তাহার 
পরবর্তীকালে মহাযুদ্ধের ভামাভোলের মধ্যে এত 
অল্প সময়ে একটি নূতন শিল্পের এইরূপ প্রতিষ্ঠা 
সত্যই বিস্ষয়জনক । শর্করাশিল্পের পশ্চাতে চিল 
সংরক্ষণনীতির নিশ্চিন্ত অবলম্বন । কিন্ত এই শিল্পটি- 
সকলের অলক্ষ্যে ও জনসাধারণের অবহেলা সত্বেও 
নিজের স্থান নিজে করিয়া লইয়াছে।: ' 

ভারতবর্ষের লোকের! ইউরোপের লোকের, 
তুলনায় জনপ্রতি খুব. কম পরিমাণ দেহজাতীয়/; 
পদার্থ ব্যবহার . করিয়া থাকে। ব্তিশি, 
প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের দেশে দেহ্জাতীয় পদার্থের, = 
ব্যবহার বাড়িতে পারিবে । সেদিক হইতে এই 
শিল্পটির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহা 
ছাড়াও অন্ভদিকে ইহার মূল্য কম নহে। বারা 


৩ 


--অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ 


প্রভৃতি তৈল-বীজগুলি নিষ্পেষণ করিয়া বনস্পতি 
উৎপাদন করা হুয়। তৈল বাহির করিবার পর 
খইল পড়িয়া থাকে। খইল জমিতে দিলে জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং ইহাকে গরুর একটি 
বিশিষ্ট খান্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। এই শিল্পটি 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশ হইতে 
প্রত্যেক বৎসর বহু পরিমাণে তৈলবীজ বিদেশে 
রপ্তানী হইত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
ভারতবর্ষের কৃষি সম্বন্ধে অঙুসন্ধান করিবার জঙ্ত 
Dr. V০el০৮ণr নামে একজন বিদেলী অভিজ্ঞকে 
আনা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রিপোর্টে এই 
বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ 
হইতে বহুল পরিমাণে তৈলবীজ রপ্তানী করা হ্য়। 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, to export them is 
to export the soils fertility অর্থাৎ, তৈল- 
বীজের রপ্তানী করার অর্থ জমির উর্বরতা রপ্তানী 
ফরা। তাহার ফলে একটি বড় সারজাতীয় পদার্থ 
বিদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। ' তৈলবীজ 








রপ্তানী না করিয়া দেশের মধ্যেই নিস্পেষণের 
ব্যবস্থা করিলে খইলগুলি দেশেই থাকিয়া যাইবে 
এবং জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করিবে। বনম্পতি 
শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে তৈলবীজের চাষ বাড়িয়া 
গিয়াছে। তৈলবীজের রপ্তানীর পরিমাণও কিয়া 
গিয়াছে এবং খইলগুলিও দেশেই রহিয়া 
যাইতেছে। এইদিক দিয়া , বনম্পতিশিল্পের 
প্রয়োজনীয়তা শর্করাশিল্প হইতেও অধিক বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে । z 
আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, 
বনস্পতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দ্বতের 
ব্যবহার হ্রাস পাইবে । কিন্তু মার্জ্জারিণ ও মাখনের 
সমসাময়িক ব্যবহার বৃদ্ধির ইতিহাস আলোচনা 
করিলে ইহা মনে করিবার ফোন কারণ; নাই। 
ইউরোপের বহু, বেশে মার্জারিণ নামে উদ্ভিব্জ 
তৈলের উৎপাদন হয়। মার্জারিণ অনেকটা 
মাখনের সায় দেখিতে এবং মাখনের বদলোব্যবছার 
করা যায়। মার্জারিপের, মূল্য সাধারণতঃ মাখন 








আমর! অর্ডার পেলেই, 
১ "স্কুনাইটেড, কিংডম্‌ থেকে 
; ৬ আনিয়ে দিই তায় ্রকটা 
ঈীগ্গীরই আমাদের 


কাছে এসে পৌঁছবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক - 


ক্যাটালগই আমরা পাবো, এ জন্য যে যে কোম্পানি নিজেদের ছাপানো: 


(চিঠির কাগজে তাদের একজন কর্মচারীকে দিয়ে সই করিরে আমাদের ' 
কাছে আবেদন-পত্র পাঠাবেন শুধু তাদেরই, আমর! এই ক্যাটালগ দিতে 








২২০ 


হইতে অনেক কম। এই জন্ত ইউরোপের বহু 
লোকে ইছা দ্বারা রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করে। 
ইউরোপে ইহার উৎপাদন উনবিংশ শতাবীর 
শেষভাগে সুরু হয়। জার্ানীতে এই শিল্পটির 
সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তার হুইয়াছে। ওই দেশে 
১৯২৮ লালে প্রায় ৪৩ ভাজার টন মার্জারিণ 
তৈয়ার হুইত। অন্তান্ত দেশেও ইহার উৎপাদন 
প্রচুর পরিমাণে হয়। মার্ীরিণ মাখনের পরিবর্তে 
ব্যবহার কর! যায়। কম মূল্যের বলিয়! ইছা মনে 
করা স্বাভাবিক যে, ইহার ব্যবহারের ফলে মাখনের 
ব্যবহার ও চাহিদা কমিয়া যাইবে। কিন্ত 
ইউরোপে নার্ক্জারিপের প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও 
মাখনের ব্যবহার কিছুমাত্র কমিয়া যায় নাই। 





বরঞ্চ এই' হুইটি পদার্থেরই ব্যবহার ও উৎপাদন, 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৪ সালে আমেরিকায় 
১০৪ হাজার টন যার্ারিণের উৎপাদন হুইত। 


ইহার পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৬ সালে ১৭০ 
হাজার টনে দীড়ায়। ১৯২৫ সালে ৯০১ হাজার 
উন মাখন তৈয়ারী হইত। ১৯৩৬ সালে ইছার 
পরিমাণ ৯৬১ ভাজার টনে দীড়ায়। এই দেশে 
জনপ্রতি মাখনের ব্যবহারের পরিমাপ ১৯১৩ সালে 
১৬'৬ পাউণ্ড ছিল এবং ১৯৩৪ লালে উহা বাড়িয়া 
১৮১ পাউণ্ড হইয়াছিল এই সময়ের মধ্যে, 
মার্জারিণের ব্যবারের. পরিমাণ জনপ্রতি ১৬ 
পাউণ্ড হইতে ₹*১ পাউণ্ডে দাড়ায়. অর্থাৎ এই - 
সময়ের মধ্যে মাখনের ব্যবহায় ১৫ "পাউণ্ড বৃদ্ধি 


আঁক জগৎ 
পায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মার্জ্জারিণের ব্যবহার 


অন প্রতি আধা পাউণ্ড বাড়ে। ইংলণ্ডে ১৯০৯-১৩ - 


সালে মাখন ও মাজ্জারিপের ব্যবহার বৎসরে 


' অনপ্রতি ১৩১ পাউণ্ড ও ৭৮ পাউণ্ড ছিল । 


১৯৩৬ সালে মার্জারিশের ব্যবহার মাত্র "৮ 
পাউণ্ড বাড়ে। কিন্তু মাখনের ব্যবহার ৯১১৮ 
পাউণ্ড বাড়ে। ইহার দ্বারা বুঝা বার যার্জারিণ 
ব্যবহারের ফলে মাখন ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া 
যায় নাই। আসলে রম্ধনের অন্ত তৈল জাতীয় 
পদার্থের চাহিদা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় মাখনের 
উৎপাঁদন সেই পরিমাপে বাড়ান সম্ভব হয় নাই। 
চাহিদা ও যৌগানের মধ্যেকার এই অসাম্যতার 
হযোগে মার্দারিপের ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 
পায়। 

ইহা সৰ্বজনবিদিত যে, আমাদের দেশে মেহ- 
জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার জনপ্রতি অত্যন্ত কম'। 
আমরা জনপ্রতি গড়ে. মাসে আধলেরেরও কম 
অর্থাৎ ১৫ আউন্স তৈল জাতীয় পদার্থ ব্যবহার 
করিয়া থাকি। বিশেষজ্ঞদের মতে ইহা বাড়াইয়া 
অন্ততঃ প্রায় হুই সের অর্থাৎ ৬০ আউন্স করা অতি 
প্রয়োজন। ঘি ও মাখনের উৎপাদন এই পরিমাণে 
বাড়াইতে পারিলে সর্বদিক দিয়াই ফল্যাপজনক_ 
হইত সন্দেহ নাই। ফিন্ত আপাততঃ ইহা সম্ভব 
নয়। গোধনের সংখ্যা জামীদের দেশে সর্বাপেক্ষা 
(অধিক, হইলেও, অবত্ধরক্ষিত, পক্ষগুলি ফুধ দেয় 
* অতি 'কম।, ইহারা যাহাতে বেট ছুষ দেয় 


বা পাও ফুল হোব নারীই ভাল 





আমাদের নির্বাচিত প্রতি ডজ্রনের মুল্য ₹_আম--১৫১ টা দি ১. 


লেবু--১০২, 


কমলালেবু--১০২, কলা--১০২,, পেস্সারা--৮২, জামরুল--৮২, নারিকেল--১০২ গোলাপ-- দু 
জাম--&২, কাঠান_-৪২, কদবেল- ২1০, জলপাই--৮২) ভালিম-_-৮২, আমড়া বিলাতী, | 
আনারস--৫২; সপেটা--১০২, কুল--১০২৮ লকেট-১০৯৬ বাতাবী লেবু--১*৯ চাপা--৫২, 

ম্যাগলোনিয়া--২৫১* 'অবা-১০৯৬ রজ্গন--১০২, পায়. গাছ__১৫৯, ক্রোটন-_-১৫৯ লতানে | 


ফুল গাছ--১৫২, গোলাপ--১২। 


কয়েকটা বাছাই সজী বীজ 


বাধাকপি গ্লোব. ভর, টাকা, বাঁধাকপি এক্‌ষ্া আপি এন্সপ্রেস-_২০, 
ও লেট ম্লোবন-- ৯২" ফুলকপি গ্লোব বেটার--৪২, 


মাউন্টেনহেড ড্রামহেড--1০, ফুলকপি আপি 


বাধাকপি f 


ওলকপি--১[০, বীট লাল গোল-_১৪০, শালগধ-১১ লেটুস--১/৮০, মূলা বোদ্বাই--১নং লাল সু 
॥* ( পাউণ্ড ৬২), মূলা লাল গোল--১২ টমেটো পারফেকসন-__২৪০, পিয়াজ বোম্বাই 
(পাউণ্ড ৬২), গাজর 'আমেরিকান_-১%০ ( পাউণ্ড ১৩৫০ ), ফ্রেঞ্চষীন--৮০' ( পাউণ্ড ১1০), 
সিলেরী--১।০ বেগুন যুক্তকেশী--১২, মটর” আযেরিকান--%০ (প্রতি পাউণ্ড ১।০ ) মরন্ুমী | 
উৎকৃষ্ট ফুলবীত্র প্রতি প্যাকেট 7০ ও ১২, দেশীয় সজী বানের প্রতি প্যাকেট--৮০, দুর্বাঘাস বীজ 


প্রতি পাউণ্ড ৫0০ । 


বিল গাছিকার উপদিকও এলি এ নিকারী না বার 
এফ, আর, এইচ এস ( লণ্ডন ) প্রণীত 


কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি পুস্তক. 


১। বাংলার সবজ্জী--২॥০ টাকা 
ই। চাষীর ফসল-_২]০ 


৫। সরল পোল্টি পালন--২॥০ টাকা | 
১ ,৬| সরল সারের ব্যবহার-_-১]০ » 


৩। ' আদর্শ ফলকর--২॥* » ৭। মাছের চাষ-: Me, 
৪। পুল্দোস্তান £০, ৮। পত্ত খানের চাষ ১০ 5 


ক্যাটলগের অন্ত নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুনঃ .. 





[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ 


তাহার ব্যবস্থা করা সময়সাপেক্ষ । ভালো জাতের 
গরুর সংখ্যা আরো অনেক বাঁড়াইতে হুইবে। 








উপযুক্ত পরিমাপ গরুর খাদ্যের ব্যবস্থ! করিতে ছইবে। 


ইহা! অল্প সময়েই হইবার নয়, সুতরাং কেবলমাত্র 
ঘিয়েক্ উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া নেহজাতীয় পদার্থের 
চাহিদা মিটান সম্ভব নয়। বনস্পতিশিল্পের 
প্রতিষ্ঠ দ্বারা এই চাহিদ! কিছু যিটান যাইবে। 
দেশের লোকের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেছ- 
জাতীয় পদার্থের চাহিদাও বাড়িয়া যাইবে। তাহা 
হইলে ঘি-ও বনম্পতির ব্যবহার মাখন ও মার্জা- 
রীপের ভ্ায় একসজেই বৃদ্ধি পাইতে পারে। 
অনেকে বলেন যে, বনম্পতির বহুল প্রচারের ফলে 
ঘি-ব্যবসার অন্তদিক দিয়া ক্ষতি হইতে পারে?! 
কারণ, বনস্পতি দ্বারা ঘিয়ে ভেতাল দেওয়া হয়। 
কিন্তু ভেজালের সমন্তা একটা পৃথক সমন্তা। 
বনস্পতি যখন তৈয়ার হইত না তখনও ' অন্তাঙ্ত 
ব্যদ্বারা ঘিয়ে ভেবাল দেওয়া হুইত। পূর্বে 
ব্যবসায়ীদের উর্বর মস্তি নানালাতীয় চির 
ব্যবহার খুজিয়া বাছির করিয়াছিল এবং ইহাতেও 
কোন সন্দেহ নাই যে, ‘বনস্পতি উৎপাদন বন্ধ 
করিলেও, এই ভেজাল দেওয়া বন্ধ হইবে না। 
চতুর ব্যবসারিদল অন্ত কোন পদার্থ হারা দিয়ে 
ভেজাল দিবে। ভেজাল বন্ধ করিতে হইলে 
ভেজাল বন্ধ করা সম্বন্ধে যে সমস্ত খাদ্য আইন 
আছে সেইগুগি যাহাতে ভালভাবে বহাল থাকে 
তাহার সম্যক চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা! না 
হুইলে আর কোন ব্যবস্থা করিয়াই ভেজাল দেওয়া 
বন্ধ করা যাইবে লা। বনম্পতি সিশাইয়া ঘিয়ে 
ভেজাল দেওয়া যেমন সহজ, মাঙ্জারিণ দিয়া 
মাখনে' ভেজাল দেওয়ারও সেইরকম সুবিধা ছিস । 
এই প্রকার ভেজাল বন্ধ করিবার জন্ত ডেনমার্ক ও 
ইউরোপের অস্তান্ দেশে কতগুলি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হয়। আমাদের দেশেও অনুরূপ 
ব্যবস্থা করিলে ভেঙ্জাল দেওয়া বন্ধ করা যাইতে 
পারে। এ সমন্তার সমাধান বনস্পতি উৎপার্ধন” 
বন্ধ করিয়া খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। ভেক্কাল- 
ভূত তাড়াইবার জগত, যে সরিষার ব্যবস্থা! .আছে, 
তাহার ভূত তাড়াইতে হইবে। খাদ্য সহ্বন্ধীর 
আইনগুলির বেশ কড়াভাবে প্রয়োগ করিতে 
হইবে | -' 

সতরাং বনস্পতিশিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে ঘি 
ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হুইবে বলিয়া-ধনে হুয়, না? 
আমাদের দেশের লোকের ঘি সম্বন্ধে থে আপ্রহ' 
আছে এবং ভাষ্য মুল্যে উপযুক্ত, পরিমাপ ঘি. 
পাওয়া গেলে তাহারা বিয়ের ব্যবহার কমাইয়া, 
দিবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্নেহজাতীয় ' 
পদার্থের ব্যবহার যতটা বৃদ্ধি'করা প্রয়োক্ষন তাহা 
স্মত্তই ঘি তৈয়ারী, দ্বারা মিটান স্তর: নহে। 
দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে অত্যন্ত গরীব, 
সেখানে বনম্পতির একটি বিশেষ স্থান আছে! 
গরীবের পর্ষে বেশী দাম দিয়া ঘি কিনিয়া খাওয়া 
সব সময় সম্ভব হইয়া উঠে না এবং সেজভ তাহারা 
কোন প্রকার ন্নেহজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করিবে না, 
তাহাও উচিত - নছে.।. বনভ্পতিশিলের এইদিক 
দিয়াও যথেষ্ট. প্রয়োজন রহিয়াছে। অবস্য খাঁদ্য, 
হিসাবে বনস্পতির একটি বিশেষ অপূর্ণতা এই যে, 
ইহাতে খাদ্যপ্রাণ "ক' এর (ভিটামিন ‘এ’ ) 
একান্ত অভাব । 'যাহারা অন্তান্ত খাদ্যপামগ্রী দারা 
ইহার পূরণ করিতে পারেন'না, বনস্পতি ব্যবহারের 
ফলে তাহাদের পক্ষে এইরূপ অভবিজনিত নানা 
প্রকার রোগশ্রস্ত হওয়া খুবই শ্বাভাবিক। বনস্পতি' 
শিল্পপতিদের উচিত, গবেষণা ঘারা বনস্পরতির' এই 
অভাৰটিকে দূর করা । বনস্পতিতে খাঁদ্যপ্রাণ ক? 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিশ্রিত' করিয়া! উহাকে উন্নত 
করিতে পারিলে খাদ্য হিসাবে ইহার কোন দোষ 
থাকিবে না। অথচ একটি নুতন' শিল্পের প্রতিষ্টা. 
দ্বারা” দেশের *' দশের" প্রভূত কণ্যাঁণ' সাধিত, 
হুইবে। 


.ও অগ্নিদাহ আরম্ভ হইয়াছে । 


গত ৭ই জুলাই সোমবার হইতে কলিকাতায় 
পুনরায় ব্যাপকভাবে সাস্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, লুঠন 
পূর্ব দিন সন্ধ্যায় 
অজ্ঞাত আততায়ীর গুলীতে যুচিপাড়া থানার 


ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিহত হন। সোমবারে তাছার 


শব লইয়া কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্চারী ও 
বহু সশস্ত্র পুলিলের এক শোভাযাত্রা পার্ক সার্কাস 
.ছইতে বাহির হয় । পথে উত্তেজিত জনতা মারাত্মক 
অন্রশন্্র লইয়া শোভাযাত্রায় যোগ দেয় এবং অবাধে 
হত্যা ও লু$ন চালাইতে থাকে । এইভাবে তিন 
বণ্টা হত্যা, লুষ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের পাশবিক 
উৎসব চলিবার পর মিলিটারী আসিয়। জনতাকে 
ছত্রভঙ্গ করে। এই সময়ের মধ্যে গুণ্ডারা ৫০ জনকে 
হত্যা এবং শতাধিক লোককে অখম করিতে 
পারিয়াছিল; বহু দোকানপাট লুঠ এবং বহৃস্থানে 
অগ্নিসংযোগও করিয়াছিল । সোমবার হইতে প্রায় 
সমগ্র কলিকাতাই উপক্রত অঞ্চলে পরিণত 
হইয়াছে; প্রায় সর্বক্র দলবন্ধভাবে হত্যাকাণ্ড, 
লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ চলিতেছে । 

মুচিপাড়া থানার দারোগা হত্যার ব্যাপারটি 
অত্যন্ত করুণ। আমরা সর্ব্বতোভাবে এই হত্যা 
কাণ্ডের ঘ্বণা করি । কিন্ত যাহারা মৃত দারোগাকে 
শহীদের মর্ধ্যাদা দিবার ভজন্ত কলিকাতার বর্ত্তমান 
অবস্থায় এই মারাত্মক শোভাষাত্রার ব্যবস্থা 
করিয়াছিল, তাছাদের কার্ধ্য আততায়ীর চোরাগুলি 
নিক্ষেপ অপেক্ষা অধিক ঘবণ্য বলিয়াই আমরা 


মনে করি। এই ভয়াবহ শোভা যাত্রাজ্রনিত ব্যাপক. . 


হত্যাকাণ্ডের জন্য তাহারা প্রত্যক্ষভাবেই দায়ী। 


শোনা যায়, এই শবযাত্রার অস্ত অন্মতি 
ওয়া হয় নাই। পুলিস বিভাগের বড় কর্তাদের 


. উদ্ভোগে ১৪৪ ধারা লক্ষন করিয়া শবযান্ার ব্যবস্থা 


হুইয়াছিল। এই বড়কর্তাদের চক্ষের সম্মুখেই 
- অবাধে লুষ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। পুলিন 
কর্মচারীদের এইভাবে আগুন লইয়া খেলা করিতে 
সাহসী হইবার কারণ আছে । তাহারা 'জানেন- 
“অতি সত্বর বাংলা ছুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত 
হইতেছে ; সুতরাং বর্তমান গবর্ণমেণ্টের নিকট 


হইতে আর শাস্তির ভয় নাই । পূর্বব পাকিস্থানের - | 


পুলিস বিভাগে তাহাদের প্রস্ত বড় বড় পদ 
থাকিবে ; সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব সে সব পদের 


.পক্ষে বড় সার্টিফিকেট ! পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্িমওলের -| 
চেষ্টায় কলিকাতার পুলিস বিভাগের কিছু সংস্কারের... 


ব্যবস্থা হুইয়াছে। কিন্ত সোমবারের বীভৎস 
হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী পুলিস কর্মচারীদের শান্তির 


হইয়া বাইবে ; সোমবারের এই কীতির অন্ত হয়ত - 


সেখানে তাহারা যোগ্যতা অপেক্ষা উচ্চতর পদই 


পাভ করিবে ।] 
সোমবারের এই ব্যাপারের পশ্চাতে গভীর 


রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকা খুবই সম্ভব। কলিকাতা! 
পাকিস্থানের অস্তভূক্তি না হওয়ায় মুসলিম লীগ মহল 


অত্যন্ত ক্ষুরূ। বর্তমানে সীমানা কমিশনের কাজ" 
আরম্ত হইতেছে, সুতরাং এই তাহাদের শেষ 
সুযোগ । এই সময় কলিকাতায় ব্যাপকভাবে 
অশীস্তি দেখ দিলে লীগের অনুগামীরা বলিতে 








পারিবে কলিকাতা পাকিস্থানের অন্ততুক্ত ন! 
হইলে অশান্তি অনিবার্ধ্য। সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাবাজীর 
ভয় দেখাইয়া অসঙ্গত দাবী আদায় করিতে সচেষ্ট 
হওয়াই লীগের চিরন্তন রাণ্নীতি। অতএব এই 
অনুমান অলঙ্গত নহে যে, লীগ মহলের ইঙ্গিতে 
সম্রদায়বিশেষের পুলিপ কর্দচারীরা শব্যাত্রা : 
উপলক্ষ করিয়! এই ছাজামা সৃষ্টি করিয়াছে 
কর্মচারীরা জানে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক. 
অবস্থায় তাহাদের চাকুরির. ভয় করিবার কারণ 
নাই। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন__ 
কলিকাতা তারতীয়' ইউনিয়নের অন্তভূক্তি হওয়ায় 
কলিকাতার বৃটিশ বণিকশ্রেনী অদস্তঃ; তাহারা 
কলিকাতাকে স্বতন্ত্র ও শ্বাধীন রাখিবার পক্ষ- 
পাতী। কলিফাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপকতা ও 
তীব্রতা বৃদ্ধি তাহাদের কাম্য । ইহাতে তাহারা 
বলিবার সুষোগ পাইবেন কলিকাতাকে কোনও 
অংশের অন্তভূপ্ত না করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন করাই শাস্তি রক্ষার একমাত্র উপায়। এই 


.দ্রিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে - হইবে, 


বৃটিশ বণিক শ্রেণীর সমর্থক উচ্চতন শ্বেতাঙ্গ 
আমলাদের পরোক্ষ সমর্থনে এবং লীগ মহলের 
প্রত্যক্ষ নির্দেশে শবযাত্রা উপলক্ষ করিয়া কলি- 
কাতায় আবার আগুন জালান হইয়াছে। এই 
ধরণের শবযাত্রা এহ প্রথম _নছে। কিন্তু পূর্বর্তা 
শবযাত্রাগুলির বিবময় ফল লীগ-বৃটিশ, ক্রান্তকারী- 
দের প্রয়োজনা্গুরূপ ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর হয় নাই। 
| . * ঙ টি 
গত ৪ঠ জুলাই বৃটিশ পার্ণামে্টে “ইণ্ডিয়া! 
ইত্ডিপেণ্ডে্স বিল” অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা বিল 
উপস্থাপিত হুইয়াছে। বিলের প্রধান বিধানগুলি 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডা য়া ল 











খাপ ১৯৪ ২, 
গাকমান-্রীযু ফুনাখ রায় 


সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
“যাবতীয় কাজ করা হয় । 








বড়বাজার,শ্ু'মবাজার, হাটখোলা! (কলিকাতা), 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চীদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 


, পে-অফিস £ মিরকাদিম - 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
ৰ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি, এর, আই, আই, 











এইরূপ £--১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ 
এবং পাকিস্থান নামে পরিচিত হুইটি স্বাধীন 
ভোমিনিয়নের হুষ্ট হইবে £ দুইটি ভোমিনিয়নের 
ব্যবস্থাপক সত! বদি এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন 
যে, উভয় ভোমিনিয়নেরই একজন গবর্ণর জেনারেল 
থাকিতে পারিবে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের রাজা. 
ছুইটি ভোষিনিয়নের জন্ত ছুইজন গবর্ণর জেনারেলই 
নিধুক্ত করিবেন? দুইটি ভোমিনিয়নের আইন 
পরিবদ স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
শ্বাধীনভাবে আইন রচনা করিতে: পারিবেন, বৃটিশ 
আইনের সছিত সঙ্গতিবিহীন বলিয়া কোনও আইন 
বাতিল হইবে না; ১৫ই আগষ্ট হইতে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট বৃটিশ ভারতের সকল অঞ্চলের শীসনা- 
ধিকার ত্যাগ করিবেন) গবর্ণর জেনারেল দুইটি 
ভোমিনিয়নের মধ্যে সশঙ্্র সেনাবাহিনী বিভাগের 
ব্যবস্থা করিবেন ) ভোমিনিয়ন ছুইটির যে কোনটিতে 
অবস্থিত বৃটিশ সৈম্ভের.. উপর বৃটিশ গবর্ণমেপ্টেরই 
কর্তৃত্ব থাকিবে ; এই বিল আইনে পরিণত হইবার 
পর বৃটিশ পার্ণামেন্টে পাস হওয়া! আইন কোনও 
ডোবিনিয়নে প্রযুক্ত হইবে না। 

এই বিলের ব্যাখ্যায় রিফ্থস্‌ কমিশনার মিঃ তি, 
পি, মেনন্‌ বলিয়াছেন, বিলের যে ক্রটিই থাকুক না 
কেন, “মোটের উপর হঁহা নিশ্চিত যে, ১৫ই 
আগষ্টের পর ভারতবর্ষ রণ স্বাধীনতা লাভ 
করিবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মন্তব্য 
করিয়াছেন, “এই বিলের দ্বারা ভারতবর্ষের উপর 
বৃটিশ পালাঁমেপ্টের ক্ষমতার অবসান হইল) 
অতঃপর বৃটিশ পালমেণ্টের সহিত ভারতের আর 
কোনও সম্পর্ক থাকিবে ন!।” ইতডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডে্‌ 
বিলের ইহাই সারকথা। ভারতবর্ষে বৃটিশ কর্তৃত্বের 
. অবসান ঘটাইবার অন্ত জাতীয়তাবাদী ভারতের যে 
ওঁকান্তিক আগ্রহ, তাহা/পূর্ণ করিবার সুনিশ্চিত 
বিধান এই বিলে আঁছে। ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তে 
জাতায়তাবাদী ভারত ক্ষুত্দ। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ 
অনন্ভোপায় হইয়া পূর্বেই ভারত-বিভাগের ব্যবস্থা 
মানিয়া লইয়াছিলেন; এই বিলে বিভাগ সংক্রান্ত 
বিধানে নৃতন করিয়া আর ক্ষোভের কারণ থাকিতে 


“পারেনা ।-' সশস্ত্র সেনাবাহিনী বিভাগের ব্যবস্থায় 


অহিংসার পুরী মহাত্মা গান্ধী মৰ্মাহত হইয়াছেন; 
ইহার ফলে দুইটি রাষ্ট্র শক্রভাবাপন্ন সশস্ত্র শিবিরে 


, পরিণত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা তিনি দেখিতে 
. পাইতেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল, 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি নেতারা এই দ্বাবীই 


জানাইয়া আসিয়াছেন যে, ভারত-বিভাগের ব্যবস্থা 
হইলে সে বিভাগ পরিপূর্ণভাবেই করিতে হুইবে ঃ 


' সশন্রসেনাবাহিনীর বিভাগ তাহারা হুষ্পষ্টভাবেই 
দাবী করিয়াছেন। কাজেই এই সম্পর্কে বিলের 


বিধানে আর আপত্তি করা চলে না। 
এই বিলের উল্লেখযোগ্য ক্রুটি এই যে, 


= ভারত্বর্ষে: বৃটিশ : কর্তৃত্বের অবসান ঘটিবার পর 


দেশীয় রাজ্যৎুলি ইচ্ছা করিলে ভারতীয় ডোমিনিয়ন 
ছইটির সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্বশূ্ হুইয়া স্বাধীন হইতে 
পারিবে বলিয়া পূর্বে যে ঘোষণ! করা হইয়াছিল, 
এই বিলের বিধানে তাহার কোনও পরিবর্তন হয় 
নাই। এই সম্পৰ্কিত আইনগত ও রাভনীতিগত 


২২২ ও আর্থিক জগৎ [ ১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ 


নানাবিধ জটিল প্রশ্নের জবাব এই বিলে নাই। যে, বেরার সংক্রান্ত ব্যাপারটি ব্যাখ্যার বিষয় নহে-_ উপলক্ষে প্রহটে অভিযান চালাইয়াছিল। গণ- 
সর্বোপরি, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের গণতান্ত্রিক এই সম্পর্কে উভয় পক্ষে আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা ভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট দিবসের পূর্ব হইতে তাহারা" 
দাবী প্রাহ করিবার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। করিতে হুইবে। সমগ্র জেলায় দারুণ আতঙ্ক হাটি করে। তাহাদের 


হায়ন্রাবাদের নিজাম ইতিমধ্যে প্রজাদের _. 
রে ৃ ও বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ-_এমন কি হত্যার চেষ্টা, 
ভারতবর্ষে সুইটি ভোমিনিয়ন ব্যতীত আরও গণতান্ত্রিক দাবী উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষপার জিত HO 


 জোমিনিযন ষষ্ট হইতে পারিবে কিনা, সে সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত জাপন করিয়াছেন। ভারতীয় ইউনিয়নের লোনা ভেচি জলির দিল ইহারা ভান, 


বিল নীরব. মিঃ যেনন্কে. সুষ্পষ্ট, প্রশ্ন বরা 05578578788 উপায়ে অমুসলমান ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের 


মনে করেন। এখন বেরারের ব্যাপারে নিজাম | 
. হইয়াছিল যে, হায়দ্রাবাদ ভোমিনিয়ন্‌ ষ্টেটোসের অন্ত চর্চা এবং নানাবিধ টিপ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হইবার পথে বিষ ক্রি 


আবেদন করিলে লে আবেদন কর] হইবে কি করে। ইহাদের উৎপাতে কতকগুলি কেনে 
785 EE হরির সুযোগ পাইলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, টিভি জিত 
টা বিজ্ঞপ্তি কে্রর সহিত সংশিষ্ট করেফজন মুদলমান 











ডোমিনিয়ন ব্যতীত আরও ডোমিনিয়ন স্বীকাৰ বরা. |... ২ কারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিদ্বের হলি 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের পক্ষে “ঘুফর”হইবে। .. .. কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির” জন্য অভিযোগও উৎাপিত হইয়াছৈ। 
এই বিলে" বেরারকে ভারতীয় ইউনিয়নের বর্তমান সপ্তাহের “খেয়ালীর খাতা” সময়মত :.' বস্তুতঃ, প্রীহটের অধিবাসীরা স্বাধীনতাবে' 


eA j AS :. “আর্থিক. জগৎ’ অফিসে : পৌছিতে পারে Hii GEE 

775 দাই। 1 নাই । 'এজম্য বৰ্তমান সপ্তাহে উহা' ছাপা উপ 
চুক্তি অঙথনায়ে হায়াবাদের : নিজাম নেরারকে গ্লেলনা। আশা করি' পাঠকবর্গ আমাদের ধারণা উহার! বলেন যে, গণ-ভোট সম্পর্কে 
বৃটিশের হাতে দিয়াছিলেন, :ভায়ত হইতে বৃটিশের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রুটী মার্দনা করিবেন। বড়লাটের প্রতিশ্রুতি কার্য্যতঃ প্রতিপালিত হয়' 
অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই চুক্তি অবসান ঘটিল। ইতি__ ছি | . নাই। মিলিটারী ও পুলিসের ব্যবস্থা এত অপ্রচুয় 
কাজেই, এখন বেরীরের উপর আইনতঃ দাবী "- 1 বিনীত--সম্পাদক  স্ছিল যে, মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে পরিচালিত: 
নিজামের, তাহা এই বিলে পরোক্ষ স্বীকার করা আদ্দামান দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয় ইউনিয়নের : ০৮ টা ৪ 


হইয়াছে। এই সম্পর্কে মিঃ মেনন্‌ বলিয়াছেন যে, হইবে--স্থির হইয়াছে। 5 
আইনের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বেরারের প্রতিনিধি গত নই ভুলাই বিপুল নাও মধ্যে ভোটের একটা বিরাট শি গেল মান্র। 
- বর্তমান গণ-পরিষদে যোগ দিতে পারেন না।,ফিন্তু প্রীহট্টের গণভোট গ্রহণ মেষ হইয়াছে । গত লে hh ৮51 
তিনি এই পরিষদে যোগ দিয়াছেন কার্যত: বেরার বুধবার হইতে ভোট গণনা হুর হইয়াছে। দুসলিম হবার পর পল্লীতে পল্লীতে গুপ্ডার দল অতর্কিত 


: এখন মধ্য-্রদেশেরই . অনতভূর্ত। মিঃ মেনন্‌ বলেন ভ্ভাশভাল গার্ডদের একটি বিরাট বাহিনী এই আক্রমণ এবং লুটতরাধ্দ আরম্ভ করিয়াছে। 





_ প্রতি দশ টাকা ১২ বছরে বেড়ে পনের টাকা হয় 


নুতন নিয়মানুসারে আপনি একা এখন ১৫,০০০ 
‘টাকা মুল্যের ও অন্য আরেকজনের সহিত একত্রে 
৩০:০*০২ টাকা মূল্যের ন্যাশনাল সেভিং 
সার্টিফিকেট কিনতে পারেন। 

. ৫২ টাকা মুল্যের সার্টিফিকেট এক বছর পরে ও 
অন্যান্য অধিক মুল্যের সার্টিফিকেট দেড় বছর পরে 
ভাঙ্গানে। ঘাবে। 










বিশেষ বিবরণে জন্য লিখুন 


ন্যাশনাল সেভিংস A ১নৎ চাণক প্লেস, EEE 






আর্বিক ছুনিয়ার খবরাখবর 








দিল্লীর গ্রামোগ্নয়নের পর্চ-বাধিকী 
পরিকল্পনা_ এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় কৃষি 
গবেষণা পরিবদের সহকারী সভাপতি স্তার দাতার 
সিং দিল্লীর ০্টী গ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কে একটা পঞ্চ 
বার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে উদ্ভোগী 
হুইয়াছেন। ওঁ পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিতে দশ 
লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হইবে এবং কাধ্যকরী 
হইলে কৃষি ও পশুপালন সম্পর্কিত আধুনিক উন্নত 
প্রণালীগুলির ফলাফল জানিতে পারা যাইবে । 

মুলধন বণ্টনের সাপ্তাহিক হিসাব-_জান! 
গিয়াছে যে, গত ৯ই জুন (১৯৪৭) পর্য্যন্ত এক 
সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট চারিটি যৌথ প্রতিষ্ঠানকে 
মোট ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের 
অনুমতি দিয়াছেন। অনুমোদিত মোট টাকার 
মধ্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা নাতিদীৰ্ঘ মেয়াদে ও 
অবশিষ্ট ৫০ লক্ষ টাকা দীর্ঘ মেয়াদে খাটাইবার সর্ত 
আরোপিত হইয়াছে। 

ভারতে কুষ্ঠনিরোধ ব্যবস্থা-_বৃটিশ সাম্রাজ্য 
কুষ্ঠ নিরোধ পরিষদের (ভারতীয় সমিতির ) ১৯৪৬ 
সালের বাধিক বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত, হইয়াছে। 
এই বিবরণীতে দেখা যায় যে, গত কয় বৎসরে 
কুষ্ঠরোগের আরোগ্য-বিজ্ঞান নিশ্চিত উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইয়াছে । স্থুল অব ট্রপিক্যাল যেডিসিন্‌ 
এবং ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাও এসোসিয়েশনের সঙ্গে 
একযোগে উক্ত কুষ্ঠ নিরোধ পরিষদ গবেষণা 
কার্য চালাইয়াছেন। কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল 
মেডিসিনে এই বিষয়ে গবেষণা কার্ধ্য চালান হয় ও 
শিক্ষা দেওয়া হয়! বীকুড়া কুষ্ঠ অন্ুস্ধা... কেন্দ্রে 
মহামারী-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কার্ধ্য করা হইয়া থাকে । 
প্রাদেশিক সমিতিগুলির নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্য্য- 
বিবরণীতে দেখা যায় যে, সর্বত্র রোগ নিরাময়ের 
বিদ্ৃততর ব্যবস্থা অবলম্বন, করা হইয়াছে। কুষ্ঠ 


রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা, প্রচারকার্ধ্, চিকিৎসা, 


শিক্ষালয়গুলিতে এই সম্বন্ধে শিক্ষাদন এবং চিকিৎসা 


কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি, নিয়মিতভাবে চ্লিয়াছে।. 


সংক্রামক রোগীদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার 
ব্যবস্থাও সর্বত্রই অবলম্িত হইতেছে । ' 


ভারতের তত্ত শিল্প-_কিছুদিন আগে ভারত, 
পবর্ণমেন্ট এদেশের নারিকেল, পাট ও শপের- দড়ি, 


প্রভৃতি তন্তশিল্লের অবস্থা তদন্ত করিবার অস্ত 
এফটি কমিটি নিয়োগ্‌ করিয়াছিলেন। ভারতে 
নারিকেল চাষের উন্নয়ন ও প্রসার এবং নারিকেল, 
দড়ি তৈয়ার ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে কমিটি প্রস্তাব 
করিয়াছেন, বলিয়া জানা পিয়াছে। ওঁ কমিটির 
রিপোর্টে জানা মার যে, ভারতে প্রচুর পরিমাপে 
শিশল গাছ উৎপাদনের উপযোগী বিস্তীর্ণ অকধিত 


অমি রছিয়াছে। শিশল-তত্বর-শৈত্য-বারক ক্ষমতা 


থাকায় উা দ্বারা দড়ি, সতরঞ্চ প্রভৃতি ভালভাবে 
তৈয়ার হইতে পারে। সেজস্ভ ভারতে শিশল ও 
এই জাতীয় তন্বময় গাছ-পালার উৎপাদন বৃদ্ধির 
চেষ্টা করা উচিত। ভারতে দড়ি শিল্পের উন্নয়নের 
আন্ত একটা শিক্ষালয়। বিশেষতঃ গবর্ণমেন্টের 
সহযোগিতায় দড়ি উৎপাদক ব্যবসায়ীদের একটী 
সমবায় সমিতি স্থাপনের জগ্ভ ও তদন্ত ফমিটী 
বিশেষ সুপারিশ করিয়াছেন। 
৪ 


মাদ্রাজে হোমশীর্ড গঠন- পুলিশকে 
সাহায্য করার জগ্ভ মাদ্রাজ গবর্ণষেণ্ট ‘ছোমগার্ড' 
গঠন করাব সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। হছাদের 
গঠনপ্রণালী, শিক্ষা ও বায়ভার সম্পর্কে একটি 
বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার অদ্ক পুলিশের 
ইন্সপেক্টার জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

পত্রিকার মলাটে আর্ট-পেপীাব্র- কেন্দ্রীয় 
শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
(২নং) সংবাদমুদ্রণ কাগজ নিয়ন্ত্রণাদেশের ৩৫৩) নং 
ধারার কডাঁকডি শিথিল করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে 
সমুদয় সাময়িক পত্রিকাঞ্চেই ফলাটের ভচ্চ আর্ট- 
পেপার ব্যবহারের অনুমতি দিযাছেন। যে সকল 
পত্রিকা সংবাদ-মুদ্রণ কাগজে ভাপা হইতেছে 
তাহাদের মলাট লম্বন্কেই কেবল এই অনুমতি 
দেওয়া হইল, তিতরের কাগল সম্বন্ধে নয়। 
ভিতরেও আর্ট-পেপার ব্যবহাব করিতে হইলে 
গব্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে। 

বাধ্যতামুলক বনিয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তন-এইরপ জানিতে পারা গিয়াছে যে, 
পশ্চিমবলের মহ্ডিজভা শ্রল্পদিনের মধ্যে বাধ্যতামূলক 
বলিয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা! প্রবর্তনের নীতি অনুসরণ 
করিবেন। এই সম্পর্কে অন্তাগ্চ প্রদেশে বনিয়াদি 
শিক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভ্রম্ত খুব 
শীঘ্র জনৈক অভিজ্ঞ বর্ধচাবীকে প্রেরণ করার 
প্রস্তাব করা হইয়াছে | প্রাপ্তবয়স্কদেব শিক্ষার জগ্য 
শিক্ষাসচিবের  দপ্তব একটি পরিকল্পনা রচনা 
করিতেও মনম্থ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক 


প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যাহাতে একটি নির্দিষ্ট কালের 


মধ্যে শিক্ষাদান করা যাইতে পারে তাহাই 
উক্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য হইবে । ূ 

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ্গের মধ্যে চুক্তি 
প্রকাশ, কংগ্রেস ও মুসলিয লীগের মধ্যে 
সাময়িফভাবে যে চুক্তি হইয়াছে, তদমুযায়ী ১৯৪৮ 
সালের ৩১শে মার্ড পর্যন্ত লৌহ, কয়লা, বত 
প্রভৃতির উপর বর্তমান নিয়ন্ত্রণই বলবৎ থাকিবে। 
আরও জানা গিয়াছে যে, এই চুক্তি অন্তযায়ী ১৯৪৮ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্যযস্ত উভয় ভোমিনিয়নের 
মধ্যে লোক চলাচল ও মাল প্রেরণের উপর কোন 
নিবেধাক্তা থাকিবে না এবং বর্তমান শুদ্ধ, কারেন্দী 
ও মুদ্রা প্রভৃতি প্রচলিত থাকিবে । ইতিমধ্যে 
দুইটি ভোমিনিয়ন গবর্ণমেপ্টই এই বিষয়ে বিবেচন] 
করিয়া আরও স্থায়ী ব্যবস্থা করিবেন। 










৩ মাসে শতকরা ১০ টাকা 


বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিচ্ডিংস, গড়িয়াহাটা রোড, কলিকাতা 
নিম্নলিখিত হারে 
কেবলমাত্র স্বায়ী আমানত গ্রহণ কনা হয় 





পুস্তক-পরিচয় 
বর্তমান- সংস্কতি ও রাজনীতি বিষয়ক মাসিক 
পত্রিকা । সম্পাদক--প্ররসরোজকুমার রায় চৌধুরী। 
৩৩-এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা) 
সভাক বাৰিক মূল্য বার টাকা। 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও গপস্ভাসিক শ্রীযুক্ত 
সরোজকুমার রায় চৌধুরী সম্পাদিত নূতন মাসিক 
পত্র বর্তমানে'র প্রথম সংখ্যাখানা (বৈশাখ, ১৩৫৪) 
দেখিয়া আমরা খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই 
সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রনাথের ছুইখানি অপ্রকাশিত পত্র 
ছাপা হইয়াছে। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মোছিতলাল 
মজুমদার, শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
লীলাময় রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্রনাথ সেনগুপ, শ্রীযুক্ত 
কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত অব্নীনাথ রায় প্রমুখ 
খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সময়োচিত প্রবন্ধ ছাপা 
হইয়াছে। বনফুল, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, শ্রীযুক্ত 
সরোজকুমার রায় চৌধুরী, ডাঃ হিরগ্নয় ঘোষাল, 
শ্রীযুক্ত নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ লেখকদের গল্প ও 
উপস্ভাস দ্বারা এই সংখ্যাটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 
হইয়াছে। সম্পাদকীয় বিভাগে দেশের বিভিন্ন 
সাময়িক ঘটল! নিয়া সুচিন্তিত আলোচনা করা 
হইয়াছে। রচনার উৎকৃষ্টতা ও সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য 
বজায় রাখিয়া ‘বর্তমান’ হধীজন মহলে সমাদরের 
আসন লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের 
ধারপা। 


আসামের শিক্ষা ও বিচার বিভাগের 
পরিচালনা" প্রকাশ, বঙ্গ-বিভাগের ফলে আসাম 
প্রদেশের শিক্ষা ও বিচার সংক্রান্ত বিভাগে কয়েকটি 
পরিবর্তন লাধিত হইবে। বর্তমানে আসামের 
উচ্চ-শিক্ষা ও বিচার যথাক্রমে কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় ও কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন। 
প্রকাশ, আসাম সরকার নূতন পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা 
করিয়াছেন। যোগ্যতার সহিত প্রদেশের পিক্ষা 
ও বিচার বিভাগের পরিচালনার অস্ত গবর্ণযেন্ট 
মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে শীঘ্রই কিছু একটা ঘোষণা 
করিবেন বলিয়া আশা করা যাঁয়। | 





২ বৎসরে শতকরা ৪২ টাকা 
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১০ বৎসরে শতকরা ৬. টাকা 

রে ম্যানেজিং ডিরেক্টরত্বয় £ 
" প্রোফেসয়--এন্‌, লি, মৈত্র ডাঃ--এস্‌, এন্‌, সিংহ 


২২৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ 





বিহার গবর্ণমেষ্টকে অর্থ সাহাষ্য-_ 
প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্ট বিহারে অন্থমোদ্দিত 
উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূছ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্বে 
আধিক বৎসর ১৯৪৭-৪৮ পালের জন্ক ৪ কোটি 
৫০ লক্ষ টাকা অর্থসাহাষ্য যঞ্ধুর করিয়াছেন। 
“ফসল বাড়াও” ও বিভিন্ন শিক্ষা পরিক্ষল্পনা সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় গবমেন্টের অর্থলাহাষ্যসমূছও ইহার মধ্যে 
ধর] হুইয়াছে। 

কয়লার দর বৃদ্ধি- সম্প্রতি রতন 
ঘোবপা করা হইয়াছে যে, লকল শ্রেণীর কয়লার 
বর্তমান দরের উপর প্রতি টনে সাড়ে তিন টাকা 
বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়া তারত 
গবর্ণযেপ্ট স্থির করিয়াছেন । _ 

চীনে ভারতের তুল। রপ্তানী-_চীনের 
অর্থ নৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অবগত হইয়াছেন 
যে, তুলা রপ্তানী সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, 
ভারত সরকার তাহা প্রভ্যাহ্ৃত করিবেন । 

মাদ্রাজে কৃষি-বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থ। 
মাসাজ প্রদেশের কবি বিরোধগুলি মীমাংসার 
জঙ্ক মাদ্রাজের গবর্ণর শী এক অিস্বান্স জারী 
করিবেন বলিয়! জানা গিয়াছে। 

বে-আইনী মাকিন স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত 
গত ১১ই দুল ৫০ লক্ষ টাক! মুল্যের যে স্বর্ণ নিউ- 
ইয়র্ক হইতে এক বিশেষ বিমানে করাচীতে প্রেরিত 
হইয়াছিল তাহা করাচীর কাষ্টম কালেক্টর বাজেয়াপ্ত 
করার আদেশ দিয়ছেন। . | 

যন্ত্রপাতি. আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বাতিল --কারখানার যে সব যন্ত্রপাতি আমদানী 
১৯৪১ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ অমুসারে নিয়ন্ত্রিত 
ছিল, সে সকল বর্তমানে আমদানী করা চলিবে। 
নিয়ন্ত্রণ আদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া . গিয়াছে। 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানাইয়! উল্লেখ 
কর! হইয়াছে, নয়াদিল্লীর ইণ্ডাধ্রী ও সাপ্লাই 
ব্ভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের অফিসের ডেভেলপ- 
মেণ্ট অফিনার (যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত) এ সকল 
যন্ত্রপাতি আমদ্দানীর লাইসেন্স 'দিবেন। তাছার 
নিকট আবেদন করিতে হুইবে । 

যুক্তপ্রদেশের সরকারী চাঁকুরী--যুক্ 
প্রদেশের স্বরাষ সচিব মিঃ রফি আহমেদ কিদোয়াই 
সমপ্রতি এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 
অতঃপর- যু প্রদেশের সরকারী চাকুরীতে আর 
সাম্প্রদায়িক হার বজায় রাখা হইবে না। অতঃপর 
সরকারী চাকুরীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
স্বারা হিন্দু-মুললমান নির্বিশেষে প্রকৃত জাহির 
নিয়োগ করা হইবে। 


ইজ-সোভিয়েট ₹ বাণিজ্য 


চলিতেছে, সে সম্পর্কে শীঘ্রই একটি বিবৃতি প্রকাশ 
করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রাশিয়া [যন্তর- 
পাতির বিনিময়ে বৃটেনে গ্রচুর'পরিমাঁণ গম- প্রেরণ 
করিতে ইচ্ছুক হইবে বলিয়া মনৈ হয়।-.মিঃহারজ্ড 
উইলসনের নেতৃত্বে ধে বৃটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধিদল 


মস্কো আসিয়াছেন তাঁছারা কিছুদিন মক্ষো অবস্থান, 


করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৫৮ 'সালের' 
পুর্বে রাশিয়া বৃটেনকে ৩০ 
খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে - _ ইচ্ছুক ‘বুদিয়াছে। _ 
কিন্ত যতটা সম্ভব বেশী খাদ্যশস্য বর্তমান বৎসরেই 


সোভিয়েট বাণিজ্য সম্পর্কে বর্তমানে যে আলোচনা - , 


লক্ষ : টন £- 


আদায় করা বৃটেনের ইচ্ছা । সম্ভাব্য মীমাংসার 
আশায় বৃটিশ ও সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ সাব-কষিটি 
চুক্তির ধারা প্রণয়নে নিযুক্ত রহিয়াছেন। 

ভারতীয় ষ্টালিং খপ- সম্প্রতি লণ্ডনে 
ভারতীয় প্রতিনিধিবর্ণের সহিত বুটিশ প্রতিনিধি- 
বর্গের ভারতীয় ষ্টালিং খণ সম্পর্কে আলোচনা 
আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের নিকট বৃটেনের যে 
খণ রহিয়াছে তাহা বৃটেনের মোট যুক্ধখণের এক- 
তৃতীয়াংশের অবিক। ষ্টালিং খণ সম্পর্কে এখন 
কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে না। 
প্রকাশ, বর্তমানে অন্তর্বর্তী সময়ের দন্ত একটি 
চুক্তি করা হুইবে। | 

ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টালিং--হোয়াইটহলের 
কর্তৃপক্ষ মহল হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 
বৃটেন সম্ভবতঃ শীঘ্রই ভারতবর্ষের সম্মতি লইয়া 
ভারতের প্রাপ্য ১২০ কোটি পাউণ্ড উদ্ধত 
ষ্টালিংয়ের অধিকাংশ আটক করিবে। 

'কাপড়ের কণ্টোল--ভারত সরকার 
বন্তরোৎপাদনের' পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বস্ত্র বণ্টন 
ব্যবস্থাব উন্নতির জন্ত' বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া 
কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে । এই সম্পর্কে 
উল্লেখ করা যায় যে, বন্দর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহ্ৃত 
না হুইবারই শস্তাবনা বেশী। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
তুলিয়! দিয়া গবর্ণমেন্ট কোনরূপ' কি নিতে 
নারাজ । 


ওয়াটার 
ওক (858৭ 


কলিকাত৷ * *নাশপুর * বোঘ্ব।ই' _ 
উতর আজও এর তির রচেড) 


"বিহার 





পাটচাষের পু্ব্বাভাব-_+১৯৪৭ সালের 
পাটচাষের প্রাথমিক পূর্যাভাষে ৩,০৭৪,০৪০ একর 
জমিতে পাটচাষ হইবে ধরা হুইয়াছে। গত 
বৎসরের চুড়ান্ত সংশোধিত হিসাবে জানা বায় যে, 
১৮৭৯৬৫০ একর অনিতে পাট চাষ হয়। বাংলায় 
পাট চাষের অন্ত যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে 
তাহা হইতে জানা যায় বে, সমগ্র পাট জমির 
শতকরা ৮১ ভাগে পাট চাষ হইয়াছে । উপরোক্ত 
সরকারী হিসাবে বাংলা, আগাম, বিহার ও 
উড়িয্যা এবং ত্রিপুরা ও কুচবিহার রাজ্যের পাট 
জমির পরিমাণও বরা হইয়াছে। প্রাথমিক পাট 
চাবের পূর্ববাতাব এইরূপ (একর হিসাব দেওয়া 
হইল )২__ 


গত বৎসরের চুড়ান্ত বর্তমান বৎসরের 
হিসাব অনুমোদিত পাট- 

মা চাষের জমি 

রাজসাহী ৬৯০৩০ ১১৩৩২০ 
বগুড়া ৫৩৯০৩ ৯১৯০০ 
ঢাকা ১৩৮৮৯৫ ২৩৬৮১৫ 
২৪ পরগণা ২৪০৭$ ৪২৮৮০ 
নদীয়া ৪৯২২৫ ৯০৩৫৫ 
উড়িষ্যাপ্রদেশ ৩৩৪৪৬ 2১৫০০ 
খুলনা - ২৩০৬০ ৪৩২৯৫ 
মুশিদাবাদ | ২৬৬৫০ ৮১৩১৩ 
| মেদিনীপুর ৬৭১৫ ১৪২০৫ 
হাওড়া ৩৩৩৫ ৮৬৬০ 
জিপুরা ১২৯৩১০ ২২০২৭০ 
কুচবিহার রাজ্য ২৬৮২৬ ৩৭২১০ 
বর্ধমান | ৩২৪৬ 30৮০ 
হুগলী ১৯০৬৫ ৩৪৭৫৫ 
অলপাইগুড়ি ৩২৮৭০ ৪০৪৪ 
2 . দিনাজপুর ৬২৩৯৫ ১১৬২৩০ 
ফরিদপুর ১৫৬৪৯৫ ২৪৩৪২০ 
ব্রিপুরায়াজ্য ১০০০০ বিটি 
ময়মনসিংহ ২৯৫৩৩০ ৫৪১৯২০ 
বাখরগঞ্জ ৩১৯০৫ ৬২৪০০ 
বীরভূম ৬৫ ১৮৫ 
বাঁকুড়া ২০০ ২৯০ 
দাৰ্জিলিং ১২৭০ se 
রংপুর ১৬৭০২৫ ৩০৭৩০০ 
| 2882900 ১৪৩৫ ০%- 

চট্টগ্রাম ৩৫০ Sa 
নোয়াখালি ২৮৮৩০ ৪8৮৫ 
যশোর ৭৭৯৬৫ ১৩৬৩০০ 
পাবন! ৬৮৮৪০ ১১৭৭২০ 
মালদহ ' ২১৯৪৫ 83১৬০ 
আসাম, ১৮৪৫০০ ২০৩৬০০ 


. জমির মালিক ও কৃষকদের অম্পর্ক 
প্রকাশ, কৃষক শ্রেণীর অবস্থার: উন্নতিকল্পে আইন 
করিবার জন্ত আসাম গব্ণমেপ্ট প্রদেশের- কোন 
কোন অঞ্চলে জমির মালিক, কষান ও যাহারা 
নানকারি জমি তোগ করে তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক 
পরীক্ষা করিয়া ঘেখিতেছেন। 


১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ ] 


ট্যাক্স এড়ান তদন্ত কমিশন-__নয়াদিন্তীর 
সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ট্যাক্স এড়ান সম্পর্কে 
প্রস্তাবিত তদন্ত কমিশনের কাজ বর্তমানে আরম্ত 
হইবেন] । গত বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রীয় 
পরিষদে এই উদ্দেষ্যে একটি বিল গৃহীত হয় এবং 
গত মাসেই কমিশন নিয়োগের কথা ছিল। প্রকাশ, 
আসন্ন শাসনতাগ্ত্রিক পরিবর্তনের জন্ত ভারত 
গবর্ণমেণ্ট এই আইন কাৰ্য্যে পরিণত করিবেন না। 
ভবিষ্যৎ ভোমেনিয়ন গবর্ণমেন্ট এই সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 


ব্যক্তিগত 


কেন্দ্রীয় খান্ত বিভাগের এক ইত্তাছারে প্রকা*, 
'আত্তর্জীতিক খান্ত ও কৃষি সঙ্বের উদ্যোগে গত 
৯ই জুলাই হইতে ১২ই জুলাই পৰ্যন্ত প্যারী 
নগরীতে যে বিশেষ খাস্কশন্ত সম্মেলন বসিয়াছিল, 
তাহাতে একদল ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান 
করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যজিগণকে লইয়া উক্ত 
প্রতিনিধিদল গঠিত হইয়াছিল ঃ_- মাননীয় ডাঃ কে. 
এন, কাট্‌ঙ্কু (নেতা), স্তার শাস্তি রামামূত্তি (বিকল্প 
নেতা), মিঃ হুবীব ইব্রাহিম রহিমতুল্লা (বিকল্প নেতা), 
যুক্তপ্রদেশের খাস্ত কমিশনার মিঃ ভগবান্‌ সহায় 
(সদন), কেন্দ্রীয় কবি বিভাগের অর্থ ও সংখ্যাতত্ব 
উপদেষ্টা মিঃ ডক্লিউ.আর, লাটু সেদ্ত) এবং কেন্দ্রীয় 
খাত বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী ডাঃ বি. এম. 
পিপ্লানী (সন্ত) । ডাঃ পিগ্লানী উক্ত প্রতিনিধিদলের 
সম্পাদকের কাজও করিয়াছেন। 





Ld LY পু 

নিখিল ভারত বন্ত্রশিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের 
১৯৪৭-৪৮ সালের আন্ত নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ 
কর্মকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন £-_মিঃ এন এম যোশী 
এম এল এ (কেন্দ্রীয়) প্রেসিভেপ্ট, মিঃ জগ গ্রন 
কে থান, র্বামমূত্তি এবং নেপাল নাগ ভাইস 
প্রেপিভেন্ট, মিঃ পি বি ওয়াদিয়া জেনারেল 
সেক্রেটারী, মিঃ নেওয়াস্কর, সন্তোষ কাপুর এসিষ্্যাপ্ট 
'লেক্রেটারী, মিঃ এইচ ভি টক ৫ হিস 


ইডি সোলাইটি ও লগ্ডন স্কুল অব St 
সভাপতি অধ্যাপক অমররঞ্জন সেনকে ভারতবর্ষের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্তা সম্বন্ধে আগষ্ট 
মাসে সুইজারল্যাও, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে বক্তৃতা 
করিবার জগ্ভ আমন্ত্রিত করা হুইয়াছে। ' তিনি 
ডেনমার্কে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী সঘক্কে একটি 
বেতার বক্তৃতা দিবেন। ইউরোপ ভ্রমণের পর 
"অধ্যাপক শেন অর্থনীতিজ্ঞরূপে ওয়াশিংটন যাইতে 
শল খাষ্ঠ-স্কট 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের যে সকল উদ্বত্ত 
খাঁঙবস্ত এখন ভারতের বাজারে বিক্রয় হইতেছে, 
তাহার মধ্যে দুগ্ধ, গম ও চিনি বাদ দিয়া বাকী সব 
রকম বস্তু এখন হইতে বিনা আপন্তিতে সকল 
অনুমোদিত বিদেশে রপ্তানি করা চলিবে) বিদেশ- 
যাত্রিগণও তাঁহাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের !জগ্ভ 
উহা শন্ে লইয়া বইতে পারিবেন। 

রী 

গত ১৭ন ছল টার পর্যয এক ' পাছে 
বিদেশ হইতে ভারতে ১৬ হাজার ৪০* টন গম ও 
অয়দা, ৪ হাজার ৩০০ টন চাউল, ৭ হাজার ৫০৪ 





আঁধিক জগৎ ২২৫ 


টন ভূট্রা, ৬০০ টন যোয়ার ও ৮ হাজার ৮০০ টন 
মিলো আমদানী হুইয়াছে। ইহা লইয়া বর্তমান বর্ষে 
বিদেশী খাভশল্ত আমদানীর পরিমাণ দাড়াইল-_ 
গম ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ২০০ টন, ময়দা ৩২ হাজার 
৮০০ টন, চাউল ২ লক্ষ ৫৯ হাতার ৪০০ টন, ভুট্টা 
৯৭ হাজার ৫০০ টন, যোয়ার ১২ হাজার ৩০০ টন, 
মিলো ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫০০ ০০৪ 
৮ হাজার ২০০ টন। 
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ভারতে খান্ভশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্ভ যে 
পরিকল্পনা কর! হইয়াছে, তাহা কার্ধ্যকরী করার 


উদ্দেপ্তে ১৯৭টি ট্রাক্টার (কলের লাঙ্গল) বিদেশ 
হইতে আনাইতে পারা যাইবে এইরূপ আশা 
করা গিয়াছিল। কিন্ত গত এক বৎসরে মাত্র ৪৭ 
ট্রাকটার আমদানী করা সম্ভব হুইয়াছে। তবে 
মাকিন বুক্তরা্ীয় সামরিক বিভাগ হইতে সংগৃহীত 
ট্রাক্টারগুলির মেরামতের কান্দ অনেক দূর অগ্রসর 
হুইয়াছে। কয়েকটি ট্রাকৃটার্‌ লাষান্ত মেরামত 
করিলেই কাজের উপযুক্ত হইবে। মেরামত .শেব 
হইলেই সেগুলিকে শীভ্রই দক্ষিপ-ভারতের থাস্তাভাব- 
পীড়িত অঞ্চলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। গত 
বৎসর কলিকাতায় *ংটি ট্রাকুটার মেরামত করিয়া 
মাদ্রাজ, মহীশূর ও বোম্বাইতে পাঠাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। কতকগুলি কলের লাঙ্গলের কিছু বেশী 
রকম মেরামত প্রয়োজন বলিয়া সেগুলিকে দিল্লীতে 
পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে এক মাসের 
মধ্যেই ৮টি ট্রাক্টার সম্পুর্ণ মেরামত করা হইয়াছে 
বলিয়া জানা পিয়াছে। 

বঙ্গীয় রেশনিং ভিরেউর জানাইয়াছেন যে, 
১৪ই ভুলাই হইতে রেশনের চিনি ১ ইউনিট বা 
২ ইউনিট কার্ডে ৩ ছটাক করিয়া দেওয়া হইবে। 
তবে শারীরিক পরিশ্রমকারীদের রেশন কার্ডে 
বর্তমানের কা ২ ছটাক' রা দেওয়া রে | 






কারখানার রং 


সা ৫১৮ 
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ওলায়ে Eat 


কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যাঙ্ষো! লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


© রি 
ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুষ্ন 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 






ভারত EC রি বিভাগের EE 
মিঃ কে আর পাঞ্জাবী সম্প্রতি জানান যে, অষ্ট্রেলিয়া 
গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের অন্ত ৬৫ হাজার টন গম 
মধুর করিয়াছেন। এই গম আগামী কয়্কমানের 
মধ্যেই জাহীজযোগে তারতে প্রেরিত হুইবে- এবং 
এই চালান পাওয়া গেলে বর্তমানের স্তায় ১৬ কোটি 
ভারতবাসীকে প্রত্যহ ১২ আউম্ন করিয়া রেশন 
দেওয়া সম্ভবপর হুইবে। অস্ট্রেলিয়া এক্ষণে 
ভারতের নিকট প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টন করিয়া 
পাট প্রেরণের অন্থরোধ জানাইয়াছে। পূর্বে 
ভারত হইতে অস্ট্রেলিয়াতে বৎসরে ৫৯ হাজার টন 















| হরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেইর 





অলিতকুমার সোম 
ডিরেক্টর-ইম্‌-চার্জ 





সঞ্চয় করতে. . হ’লে আজই, 


আমাদের নিকট আরন্ত পাট রপ্তানী হুইতে। ভারতের জগ্ক চাউল 
ope সংগ্রহের উদ্দোশ্টে মিঃ পাঞ্জাবী সম্প্রতি পিভনী 
হইতে বাটাভিয়া রওয়ান। হইয়াছেন । 
0 ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের কৃষি সচিব উ মিয়া সম্প্রতি 
হগাণ ব্যাক 0 || জানাইয়াছেন যে, ভারতে যে চাউল রপ্তানী হয় 
তাহার পরিমাণ হ্রাস করিবার ইচ্ছা ব্রহ্মদেশের 
৪৩, ধর্মমত! ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা নাই। 


ক ক | 
এক ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা 
করিয়াছে বলিয়া উজিরপুর হইতে বরিশালে এক 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে! 
ক রী কচ 
চট্টগ্রামে স্থানে স্থানে চাউলের দর ৩৫২ টাকা! 
হইতে ৪০২ টাকা পর্য্যন্ত উঠায় এই জেলায় 
অধিকাংশ লোক অর্ধানে ও অ'ণনে 


ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০, ৬১, ৪২, 


২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 








নূতন যৌথ কোম্পানী 

দি ষ্টার উইভিং কোং, ভিঃডিরেকউর-_ 
মিঃ এম এ রহমান। রেছিষ্টার্ড অফিস 
পোঃ পুকুরপুর, পাবনা । অন্থমোদিত মূলধন-_ 
১ লক্ষ টাকা। সুতা কাটা ও সুতা ছুমড়ানের 
ব্যবসা । 

ন্যাশনাল ইলেক্টিক সাপ্লাই এণ্ড 
ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ লিঃ--ভডিরেক্টর-_মিঃ অবিনাশ- 
চক্র গোস্বামী । রেজিষ্টার্ড অফিস--২৪, স্ট্যাণ্ 
রোড, কলিকাত!। অমুমোদিত যুলধন--£ লক্ষ 
টাকা। বৈছ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবসা। 

মনোমোহিনী টেক্সটাইল মিলস্‌ লিঃ 
ডিরেকউর-_হিঃ যজ্েশ্বর দত । রেলিষ্টার্ড অফিস-_ 
২৪, গ্র্যান্ড রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মুলধন--১ কোটি টাকা । উইভিং ও স্পিনিং কল 
স্থাপন সংক্রান্ত গ্রতিষ্ঠীন। 

চিত্রশিল্পী চিঃ-_ভিরেউর-_মিঃ এন বি - 
সাহা । রেঞিষ্টার্ড অফিস--৫৯, ক্রস ই্রীট, 
কলিকাতা । অচুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাঁকা। 
থিয়েটার ও ফিল্মের ব্যবসা । 


ভায়েনা কার্্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 
লিঃ ভিরেক্টর-মিঃ এস সি ডুগার। রেজিস্টার্ড 
অফিস--৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন--১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক ও ওবধ 
ব্যবসায়ী। | 

মুসলিন বেঙ্গল ইন্ল্যাণ্ড এণ্ড ওয়াটার 
ট্রান্সপোর্ট কোং, লি -ভিরেক্টর- মিঃ এ এম 





কোপ্সানা প্রসঙ্গ 
এ সামান। রেডিষ্টার্ড অফিস-__মৌলবীবাজার, 
টাকা । অন্থমোদিত মুলধন--২৫ লক্ষ টাকা । 
জল ও স্থলপথে জিনিষপত্রাদি চালান দেওয়ার 
ব্যবসা । - 
হুসেন কাসেম দাঁদা (ইণ্ডিয়া ), লিঃ_ 
ডিরেউরঁ-মিঃ তি কাসাম | রেছিষ্টার্ড অফিস 


২৬, আমরাতলা গ্রীট, কলিকাতা । অস্থমোদিত 
-মূলধন--২ কোটি টাকা । সাধারণ সওদাগরী 
ব্যবসা । 


ট্রেড এণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ করণ- 
চন্দ্র গুণত । অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। 
যাত্রীবাহী বাস চলাচলের ব্যবসা । 

ভারতী অয়েল মিলস্‌ এণ্ড আয়রণ 
ফাউণ্ডারী লিঃ_ডিরেক্টর-_মিঃ কে এন ঝুন- 
ঝুনওয়ালা। রেজিস্টার্ড অফিস__২২৮, চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউ, কজিকাতা। অনুমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা । তেল ও চাউলের কলের ব্যবসা । 

ভারতী গ্লাস ওয়ার্কস জিঃ__ডিরেক্উর_-মিঃ 
কে এন ঝুনঝুনওয়ালা ৷ রেজিস্টার্ড অফিস-_-২২৮, 
চিত্তরঞ্জন এভেনিউ । অনুমোদিত মুলধন-_৫ লক্ষ 
টাকা। সর্ধপ্রকারের গ্লাস প্রস্তুত ও বিক্রয়ের 
ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

স্বদেশী কটন মিলস কোং, লিঃ, কানপুর 
--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ গ্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের অগ্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ৬০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


4 অনিন্দ্য ঘন-কৃষ্ণ কুন্তল-গুচ্ছের পটভূমিকাতেই 
Ed উজ্জল হ'য়ে উঠে 
কাস্তি। সর্ধগুণ সম্পন্ন হিমন্সিপ্ধ হিমকল্যাণছই 


কমনীয় মুখমগ্ডলের রমণীয় 


সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-কুস্তলের বাস্তব রূপ দানে অনুপম ; 


72/4757% 


ভেবজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শান্ত্রীর 
আমুর্ষেদীয় যহোপকারী কেশতৈল। 


হিম্নকল্যাণ ওয়ার্কস-.কলিকাতা 





হইয়াছিল। সাস্ুন এণ্ড এলায়েন্স সিক্ষমিল 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জগ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক 
৩০২ টাঁকা। ইছার পূর্ব বৎসরের জঙ্ক প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৪০২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিন। সাস্থন স্পিনিং এণ্ড 
উইভিং কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের জগ্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাৰিক ৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। নিউ ইউনিয়ন মিলস, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জদ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৩১৭ আনা । ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জঙ্ভও অনুনধপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । রেওয়া! কোল- 
ফিল্ডস লি:__-১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জন্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জস্ভও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
বেঙগাছি টি কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাবিব ১০২ টাকা। ইছার পূৰ্ব্ব 
বৎসরের স্রম্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাতিক ৭০২ 
টাক! হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। নিউ 
কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩১শে 

ভিসেম্বর পর্যাস্ত এক বৎসরের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাতিক ৮৫২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬০২ টাকা হারে, 
লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। সোনাই রিভার, 
কোং, লি3_১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৭/০ আনা। ইহার পুর্ধ্ব বৎসরের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। হান্তাপাড়। টি. 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের আন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৬০২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্যও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের 

৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬*২ টাকা। ইহার 
ূর্বব বৎসরের জঙ্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাৰিক 
৫০২ টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
ভাঁটকাওয়া টি কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের, অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা। ইহার পূর্ব 
বৎসরের অস্ত প্রতি :শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬৫২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। ব্রিজ 
এণ্ড কফ কোং, (ইণ্ডিয়া) লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩৯শে ডিসেম্বর, পর্য্স্ত ছয় মাসের জন্ক প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭6০ আনা। ইহার পূর্ব্ব 
ছয় মাসের ভন্ভও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। মিলার্ভা মিলস্‌, লিঃ-১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। 
ভরীঅন্বিকা মিলস্, লিঃ (আমেদাবাদ )- 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত এক বৎসরের. 
জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকর! বাধিক ৩০২ টাক1। 
ইহার পূর্ব বৎসরের অগ্তও অঙ্থরূপ হারে লত্যাংশ 
দেওয়া ছইয়াছিল। . 


টাকা ও বিনিময় -. 


"" কলিকাতা, ১১ই ভুলাই-_টাকার বাজারে এই; 


সময়ে,টাকার অভাব না, থাকিবারই কথা ।, কিন্ত 
আলোচ্য সপ্তাহে টাকার.. যথেষ্ট টানাটানি 
পরিলক্ষিত হুইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবতই 
ট্রেজারী বিলের অন্ত তেমন টাকা উপস্থিত কর! 
হইতেছে না, ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। বৈদেশিক দাবী মিটাই্বার উদ্দেস্তে বিভিন্ন 
ব্যাঙ্ধসযূহকে রিজার্ভ ব্যাঞ্কের নিকট হইতে নগদ 
ষ্টানিং ক্রয় করিতে হুইতেছে। টাকার বাজারের 
অনটনের ইহাই অস্ভতম প্রধান কারণ, সন্দেহ, নাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে টাকার চাহিদা উল্লেখযোগ্যরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়া টাকার বাজারে ত্ৰাটা-আটি অবস্থা 
পরিশ্দুট হইয়া উঠিলেও, বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 


চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য খণের সুদ কলিকাতায়... 


শতকরা বাধিক ॥০ আনাই বিভ্ঞমান থাকে, কিন্ত 
বোছাইয়ে ইহা গত সপ্তাহের শতকরা বাধিক 
1০ আনা হইতে উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়া 
শতকরা বাধিক ১২ টাক! দাড়ায়। | 

চই ভুলাই তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট তিন 
মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে 
টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্বাবদ মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১ কোটি ১ লক্ষ 


টাকা । _কোন ট্রেমানী বিল গৃহীত হয় নাই। - 
৪ঠা জুলাই তারিখে যে সধ্যাহ শেষ হুইয়াছে. 


সেই সপ্তাহে তারত গবর্ণমেন্ট মোট ১ কোটি 
৫৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্ম 
বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 

ট্রেঞ্জারী বিলের অন্ত টেপ্ডার আহ্বান কর! 
অনির্দিষ্টকালের জন্ত স্থগিত রাখা হুইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
পাধারপভাবে কাজ কারবার সামাস্তই হইয়াছে. 
নিয়ে বাট্টার হার দেওয়া হুইল £__ - 


“লিঃ হত্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫২২ পে 
ও দৰ্শনী fl oe ৮) ০০৬ Ee) » _» 
ডি এ.তিন মাস (৮ *)- ৯১ * ছট ৮৮, 
ডি. এ. চার মাস (* *)--- ১ * ৬ত্ই * 


ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 

রিজার্ভ ব্যান্কের ছিসাব-রিজার্ড ব্যান্কেয 
গত ৪ঠা জুলাই তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় 
যে, ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ১২২১ কোটি ৪২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১২২১ কোটি ৫১ 
লক্ষ ১১ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের «ই ভুলাই 
তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২৩৩ কোটি ৬৯ লক্ষ 
€৬ হাজার টাকা। গত ২৭শে জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাক্কলমূহের চলতি ও স্থায়ী আমা- 
নতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৭ কোটি ২৫ লক্ষ 
৬৪ হাজার টাকা ও ৩৪৬ ফোটি ৪৪ লক্ষ ৫৬ হাজার 
টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইহাদের, পরিমাণ ছিল 
স্বথাক্রমে-৬৭১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও 
৩৪৯ কোটি ১৪ লক্ষ ৮৬ হাতার টাকা। ১৯৪৬ 
সালের ২৮শে জুন তারিখে ইহাদের পরিমাণ ছিল, 


প্রথাক্রমে ৭০৮ কোটি ৮৫ লক্ষ €৬ হাজার টাকা ও. 


৩১১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। 
৫ 


তে রি ও শেয়ার. 

কলিকাতা, ১১ই তুলাই--পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা এবং বোম্বাই 
হইতে, শেয়ার,সমূহের দর বৃদ্ধির প্রতিকুলে .লংবাদ 


“আসায় গত শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
যে যদ অবস্থা! পরি্কট হুইয়া উঠিয়াছিল আলোচ্য 


সপ্তাহের . সোমবার তাহা, অব্যাহতই থাকে । 
সোমবার কলিকাতার শেয়ার ' ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছ 
জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখ! দেয় এবং ফলে 
বাজারে শেয়ারসমূহের কেনা-বেচায় বেশী উৎসাহ 
থাকে না) কাছকর্মও সামাপ্তই হয়। মঙ্গলবার 
শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া 
থাকার মনোবৃত্তি বিশেষভাবে পরিপ্ৰ,ট হুইয়া 


উঠায় বিভিন্ন ধিভাগীয় শেয়ারসমূহ্র দূর--আরও ' 
কমিয়া যায় এবং বাজারের কাজ-কর্ধের সোমবার 


অপেক্ষাও-স্কান ঘটে। বুধবার পশ্চিম-ব্গ মস্তি 
সভার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কলিকাতার দান্গা-হাঙ্গামার 
অবসানকল্ে স্থিরসংকল্প ঘোষিত হওয়ায় কলিকাতার 
শোয়ার বাঙারের শেয়ার ক্রুয়-বিক্রয়েচ্ছ জনগণের 
মধ্যে বহুলাংশে আহ্থ ফিরিয়া! আসে. এবং 
কলিকাতার, শেয়ার...বাজারের:. অবস্থার .সামান্ত 
উন্নতি পরিলক্ষিত ..হয়। | বৃহম্পত্বারও 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের তেমন কোনু,উল্লেখ- 
যোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। অন্ত 
শুক্রবার .বোস্বাই হইতে...শেয়ারসমূহের দর বৃদ্ধির 


অমুকুলে সংবাদ আসায় এবং কাপড়ের মুল্য বৃদ্ধির * 


সম্ভাবনার, গুজব কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
ছড়াইয়, পড়ার ফলে-.বাঙ্জাযে কান্সের পরিমাণ 
বুদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভারীয় শেয়ার- 
সমুহের দয্বের উন্নতি ঘটে। 

কলিকাতা, ১১ই ভুলাই--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার পাটের বাজারে গত সপ্তাহের তেজীভাব 
বিশেষভাবেই পরিস্ফুট থাকে এবং সাধারণভাবে 
কাজ্পকারবার গত সপ্তাহের তুলনায় ভাল্লই হয়। 
ভবে, পাট তদন্ত কমিটির হুপারিশসমূহ প্রকাশিত 
হওয়ায় এবং কলিকাতার দাঙ্গা-হাদামাদনিত 
অবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনতির ফলে আলোচ্য 
সপ্তাহে পাটের বাজারের, কাঁজকর্খ বিশেষভাবে 
ব্যাহত হইয়াছে, সন্দেহ 'নাই। কাচা পাট এবং 
পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী কোটা” ঘোষিত হওয়ায় 
ফলেই ( আগামী ২৫শে ডিসেম্বর যে অর্দ্ধ-বৎসর 
শেষ হইবে, সেই সময়ের অন্য) আলোচ্য সপ্তাহে 
পাটের বাজারের তেজীভাবের 'আস্ততম' শান 
কারণ বলিতে হইবে । " ১ 


ফোন ঃ কঙ্গিকাতা--৩৪৩৬ 


সপ্তাহে তাহা ১৭৩২ টাকা দীড়াইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে পাকা বেলের কাজকর্ম 
 মোটাফুটি ভালই হইয়াছে। ভাণ্ডি হার্টস্‌ ১৬৫২ 
টাকা, রেডস্‌ ১৫৫২ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে। 

, কীচা বেলের, মধ্যে ইউরোপীয়ান প্যাকিং 
৩৮২ এবং ৩৬২- টাকায় কাজকারবার ' সামান্ 
হুইয়াছে। ' সুপারভা ইভ ইষ্টারণ ডি ৩৪২ টাকা 
এবং ৩১৯ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে।: পাট 


' বিক্রেতাগপের মধ্যে অপেক্ষা. করিয়া থাকার 


মনোবৃতিই. প্রবল, হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা গবর্ণমেপ্ট 
পাট তদন্ত কমিটির সুপারিশসমূহ-- সঘ্ধন্ধে ফি 
মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহাই লক্ষ্য করিবার 


বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। - 

. সোনা ও রূপা 

. কলিকাতা, -১১ই জুলাই--আলোচয সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাঁজারে- সোনার দরে 
গত সন্তাছের তুলনায় সামান্ক অবনতি পরিশ্ফুট 
হইয়া উঠে। লাভাম্বেিগণের মধ্যে মোনা মছুদ 
ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ না' দেখাইয়া অপেক্ষা 
করিয়া থাকার যনোবৃত্তি পরিপ্দুট হইয়া উঠার 
ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে গত সপ্তাহের 
তুলনায় অবনতি দেখা দেওয়ার অন্ততম ' প্রধান 
কারণ, সন্দেহ নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার 
বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে 
১১১৮/* আনা । গত সপ্তাহে ইহা! ছিল ৯১৫।০ 
আনা। আলোচ্য সপ্তাহে বোমাইয়ের বাজারে 
শ্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ দর হ্াড়াইতেছে ১১৪০ 
আনা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল ১১৫০/০ আনা। 
কলিকাতার বাজারে আলোচ্য: সপ্তাহে প্রতিথণ্ড 
গিনিয সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছে ৭০ “আনা এবং 
বোদ্বাইয়ে ৭৪/০ আলা। "' 

' জপা- সোনার দরের ' অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
বাত রা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
ও-বোদ্বাইয়ের বাজারে ক্ষপার দরেও অবনতি দেখ! 
যায়। বিদেশ হইতে: প্রচুর, পরিমাপ রূপা ভারতে 
রপ্তানী হওয়ার গুন্রবংছড়াইয়া পড়াই এই অবনতির 
অন্যতম প্রধান ফারণ, সন্দেহ নাই। 'গত সপ্তাহে 
কলিকাতার বাজারে প্রতি "১০০ ভরি রূপার 
সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ১৭৩৪০.আন1। আলোচ্য সপ্তাছে 
তাহা ১৬৯৪৯ আন! দীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে 
বোম্বাইয়ের বাজ্ধারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
দর দীড়াইয়াছিল ১৭৫৪০ আলা । আলোচ্য 


১ 0৪৮৩) 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য করা হয়। 
হেড অফিস--পি-? মিশন রে এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


শাখাসযূহ- উত্তর কলিক্াত|, দক্ষিণ কলিকাতা এবং ইলা । 
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সোনার দর--প্রতি তরি (কলিকাতা) '' 

শী শ্রী (বোম্বাই) 
কপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ,**$ 
( বোম্বাই ) 





পর EA is 
গিনির দর-_প্রতিখানা (কলিকাতা ) ৪ 
রী প্র ( বোম্বাই ) ৷ ‘ee 
রিজার্ভ ব্যাম্কের সুদের ছার bh 
ETE 
কোম্পানীর কাগ্জ_ |: 
কোম্পানীর কাগজ--শতকরা ৩২ '্রদের *** 
৩২ টাকা সুদের ধণপন্র:( ১৯৮৩-৬৫ )-. 
৩ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৪-৬৮)  *** 
৪২ টাকা সুদের ধপপন্ (১৯৪০-৭০)  *** 


৫২ টাফা সুদের খপপত্রে ( ১৯৪৫-৫৫ ) 


ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি.ক-- * 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ ষ্টীল কোং লিঃ - *** 


“ hh A ৬ $ Ey PRS 
জেসপ। চ ১৮৬ 5165 কি 
' মার্শালস 1” আঃ. 
নট > 
es 


: সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রঃ 
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চা বলাই 











পু শি কাই করিলাতা। ee ৫৯৮৯" 
বা্চ_রড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, জন 
উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। - 


সকল প্র্ধার ব্যাকিং কার্য কল্পা হয়। 
ম্যানেছিং ভিরে্র-_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি//. 


রর এন্‌, সি, ব্যান এম-এ (কমার্স) 


ছি ছলহ | ই ছলই হকদহ_ 














১১১/০-১১১৭ =~ শি ৯. — — 
১১০॥০-১১০|০ sas ১১৩1০-১১হ৮০ | ১১৪০-১১০ | ৯১৩৭৮০-১১৩%০, 
১৬৯৭৩ — — ও 
১৬৯]০-১৬৮1৩ ১৭৩২-১৭০৮০ | ১৭৪২-১৭২৭০ ১৭৩৯ ১৭১০-১৭০০ 
৭৩৮৩ — | — টি 
"৭৩০ ৭৪২ ৭81০ ৭8৮%%০ ৭81০ 
~~ ৩ ৩২. ৩৯ ৩ 
n asad পম ১০২০ > শা ক 
৩৫1৬/০-৩৪৮/০ |৩৪৫৮০-৩৪)৯- | ৩৪০-৩৩৮/০, | ৩৪৪০-৩৪)৬/৯ | ৩৪০০-৩৪৩০ | ৩৫৪০-৩৫।৩০ 
1২৮দ০-২৮৯ | ২৮৩/০-২৮/৪ ২৭৮০ "| ' 7 | ২৮০০-২৭৮০ | ২৮৮৮০০২৮1৮০ - 
১২1০-১১২- -১১৮/০-১১1/০: ১১৮০" ' ১১০ রে ১১৮/-১১7/৩ 
LET ~ [রি 5. টি te চি শি 
"২৪৮৯৭ 17 ২৪০77 Le 1২২%০-২২1% | হ২দগ০ 
৬৪৩/০-৬৪/০ * ৮৮/০-5|৫1” 27 ০০ — কি ৬৮৮/০-৬7%০ 
টি - 2S টি, = AF SI 
টু 4 ৮ এ ১০1/০-১০7০ [7 ১০৮/০ 
১৮৯-১৯ ১১৮০-১ ১০০ - — -১71১৮৮০০-১০1৮৩ | ১০৪০১১০]০ ON 
‘8ie-s/o ' | ৪1৩/০-৪৩০ 7 স15181/০-81%৯ | 8৮/০-৪৮০- |  Susy/o-Buo 
৩1%০-৩1/০ | ৩1/০-৩1০" “৩/0 ১১, 1 ৩1০-৩1%৩' 01110৩8৮০৩০ 
১১৪২ 10৯ ১১২২ ১১৪-১১২ | "= ১১২৯ 
UNM | লতি ০] চক TLE 1 বি 
ক Se. HF টিম রি কুছ শে ২ টস শ পপ ১৮/০-১৮1৮০ 
২ 18 মের ie চুর 
| (১০৭ | 2 ju তর dm 
1150 ই 885 |S At HIS টি 
Ter Ff তি ০0 তব * নি -— শপ 
চারে ৪৬1৩ ক লিপ শপ ফিরি? — 
ভয় ত 7 ৭ 
SEES 41 হিল = ন টিন 
১৩৬1/-৩৬২। -৩৫1৮৬-৩৪[৪ এ ৮) ৩৫।৬/০-৩৫।৮০ | ৩৫৮০-৩৪৮%০/ |. ৩৬।০-৩৫৪০ 
,1৮0০:৮৮০, Ju le Lire Tes Ee ৮৮০-৯৯২ ২৮1৮৮০৭8৩1০" 
নিত কি]. 5 ৬৮ sda ‘TT: যা Mra তা 
উজ: এ ৫ টি fon eee £৪1০-৫২৪০ ৫৪1০ 
CHO ৩৭৩-৩৭০ ২২০১৮ SE. — (৩৭/০ ৩৮/-৩৮৮/০ | 
১০1%/৬ ১০1০/০-৯৪৩/০ 22528 ৯৪০ ™ আত | Solo eos 
EEE ১৩7/০-১৩]০ — Ei 1 ১৪২-১৩৪০ 77 
৯৪০ Ee a হে TH ০8 
টন ১৭1৮০-১৭]০ ভিডি ১৭|০-১৬॥/০ A ১৮৫০-১৮।০ 
চান এ ডিও 








INDIAN STEEL FURNITIRE ca 
2 CLIVE STREET .CALCUTTA. 








১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ ] 


কাপপুর টেক্সটাইলদ্‌ 
এল্‌গিন কটন মিলস্‌ লিঃ 
কেশোরাম 
বন্গত্রী 
ঢাকেশ্ববী 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
মোহিনী 
“কাগজের কল-_ইতিয়া পেপার পাল্ল লিঃ 
গ্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
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মেঘনা [ w » 
ষ্যাপ্ডার্ড রম 
এলায়েম্স ও 
“চিনির কল__বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ 
চম্পারপ সুগার কোং লিঃ 
কেরু এণ্ড কোং লিঃ 
সমস্তিপুর 
বাগ্ান_ _পাহাড়গুমিক়া 
ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় » » »* 
ইষ্ট হণ্ডিয়া 


তেজপুর n ৮ 
বিশ্বনাথ 
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GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. হান মিভিখকি নং র স্ত্রী 
;. manufactured in our well-equipped 15805101155 ender the ক্লাইভ 
‘ supervision of expert chemists. রে 1 কলিকাতা শাখা রর, ধ্ীট 
: ১০ ৮২।২-এ। কর্ণওয়ালিশ ফ্রী 

Only the ‘best and select raw mraterists are 0988 18 eansfactin, 

to ensure guaranteed standards. 

নি 830.manufacture Technical and Fine Chemicals, Esscnftal 
200 Laboratory.Reagents, চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 





নাত্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
সুদের হার ঃ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩০ আনা 





বাজার চঙ্গতি শেয়ার ক্রম্ন-বিক্রয় কর। হয় 








২৩০ আপক জগৎ [ ১৪ই জুলাই, ১৯৪৭ 
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ব্যাং ও ব্যবসায় জগতের. 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
' জস্ক এবং অগ্ঠকার দিনের সর্ব-.. 
প্রকার বাণিজ্যগত , সমুদ্রতির 

সঙ্গে (তাল রেখে ।' 'চূলবার, 
রি আমাদের সেবা ও 
স্ুবিধা-রাজির' উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা “সর্বদাই... সচেষ্ট». 
ও “সজাগ । 


পা 


._ তার কারণ কঠোর পরিশ্রমের ফাকে কর্মীদের 
জন্ভ এফ্টুথানি বিশ্রাম আর সামান্ত-কিছু 
খাওয়া দাওয়ার বাবস্থা করতে ন! পারলে তাদের 
পক্ষে একটানা কাজ করে যাওয়া অসস্ভব। ভাই ফ্যানটীনূকে 
কারখানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে কর! উচিত এবং কারখানার 
' মতই একর সুবাবস্থরগ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আলো হাওয়া 

| আয়েশ-আগ্রামম্এবং-পত্বিকার-পরিচ্ছয়তা: চিক থেকে ফামিটিনকে | 

কর্মীদের যনোমত্ত: করে- গড়ে- তুলতে পারলে কারখানার-- 
ফাজে কখনো তাদের পূর্ণ সহযোগিতায় অভাব হয় না। তাই 

ফ্যানটানের কেট নেহাথনা-করলে-নয় (গোছের কয়ে না? . 
















খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও ব্যবস্থা থাকা দরকার 
EU ৯৪০৬০ 












" ীট, ভিয়ান চী দার্কেট এক্সপ্যান্শন বোর্ড ক্যান্টান সহ্দ্ধে কয়েকটি পুর্রিকা প্রকাশ ফরছেন। বিনামূল্যে, 
এই পুঞ্চিকাগুলি পেতে হলে টা মাকে এক্যাদ্শদ. বোর্ড, ১৯১ কহত শীট, কলকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখুন 8. 
০ নাকে পারে হে হবে। 


52 উনি তি 
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'. ঘশম বর] [ ১২শ সংখ্য! 
ভারতের সহিত পাকিস্থানের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে। “ক্যাপিটেলের” 
অর্থ নৈতিক সম্পর্ক সাময়িক প্রসঙ্গ অন্থমান মত ব্যাক্কিং ও বীমা ব্যবসায়ের মারফত 


ভারতের বিভিন্ন (প্রদ্রেদীসমূহের মধ্যে অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্ক যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 
পাকিস্থান ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ এবং পাকিস্থানের মধ্যে ব্যবসা- 
বাণিজ্য বর্তমানের ছ্াায় চলিতে দেওয়া উভয় 
রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত হইবে। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা হইতে পাকিস্থানে পণ্য রপ্তানী 
সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেপ্ট স্বাভাবিক অবস্থায় 
' ফোনকূপ বাধানিষেধ আরোপ করিবেন না। কিন্ত 
পাকিস্থানের বর্ণধারগণ এখন হইতেই ভারতীয় 
ইউনিয়নে খান্তশন্ত প্রভৃতি উদ্ধত. পণ্যের রপ্তানী 
নিষিদ্ধ অথব] নিয়ত করিয়া ইউনিয়ন রাষ্ট্রের 
পক্ষে অসুবিধা হি করার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, 
মনে হয়। বর্তমানে ' কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট সিদ্ধ 
 শুদেশকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চিনি ও সুতা সরবরাহ 
করিয়া সিন্ধু প্রদেশ হইতে ঘাটতি অঞ্চলসমূহের 
জস্ভ গম আমদানী করিয়া থাকেন। কিছুদিন 
পূর্কে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটীশ দিয়! সিদ্ধ 
গবর্ণমেন্ট সিদু প্রদেশের বাহিরে গম রপ্তানী নিষিদ্ধ 
করিয়া দেন। খানশন্ত সম্পর্কে ভাবী পাকিস্থান 
পবর্ণমেন্টের নীতি নির্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত গম 
রপ্তানী বন্ধ রাখা হইল বলিয়া সিন্ধুর মনত্িষগুলী 
এই আদেশ জারী করেন] সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত 
বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ খাস্তাভাবের কথা জানিয়া 
শুনিয়াও সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ কার্যকরী 
করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। 
খান্ভশল্ত, পাট এবং তুলা, সম্পর্কে পাকিস্থান 
রাষ্ট্র উত্প ত্ত এলাকা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
অন্কান অত্যাবশ্যকীয় শিল্পপণ্যের অয পাকিস্থানকে 
যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে, 
তাহা পাকিস্থানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই 
অনুধাবন করিয়! থাকেন। কয়লা, কাপড, লৌহ 
ও ইল্পাত ওভূতি শিল্পপণ্য এবং ব্যাক্কিং ও বীমা 
' পপ্রস্থৃতির অস্ত পাকিস্থানকে ভারতীয় ইউনিয়নের 
উপর নির্ভরশীল থাকিতেই হইবে। ব্রিটিশ 
পরিচালিত “ক্যাপিটেল” পঙ্জের বিগত সংখ্যায় 
এইরূপ অন্ুমান,.করা হইতেছে যে, ভারতীয় যুক্তরা 
পাকিস্থান হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৭০ কোটা টাকা 


মূল্যের পণ্যাদি ত্রয় করিবেন পক্ষান্তরে, পাকিস্থান 
রাষ্ট্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাঁধষিক ৮৫ কোটী 
টাফা! মুল্যের মালপত্র ক্রয় করিবেন। ছুইটা 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় মালপত্র বিদেশ হইতে অয় 
করা হইবে, বর্তমানে এরূপ সম্ভাবনা নাই বজিছ্েই 


চলে (“The question of either of them 


looking elsewbere for their, needs of 
these essential commodities may be 
ruled out at least for the present") | 
পাকিস্থান এলাকায় ৫ জক্ষ টনের মত নিকষ 





শ্রেণীর কয়লা সম্পদ আছে। কিন্ত পাকিস্থানের 
আরও যে ২৫ লক্ষ টন কয়লার প্রয়োজন আছে, 
তাহা ভারতীয় যুজরাষ্ হইতেই সংগ্রহ করিতে 
হইবে। পাৰিস্থানে কাপড়ের কলের সংখ্যা 
অতি নগণ্য এবং পাকিস্থানের, অধিবাসীদের অঙ্ক 
প্রতিবৎসর ১৪০ কোটী গজ বন ভারতীয় যুক্তরষ্' 


হইতেই আমদানী করা যুক্তিযুক্ত হইবে । 
“ক্যাপিটেলের* অনুমান এই যে, পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের ভ্রমশঃ বাধিক ৮৫ হাজার, টন 


ইস্পাতের প্রয়োজন হহবে। বর্তমানে পৃথিবীর 
সর্কত্র লৌহ ও ইন্পাতের যে অভাব ও চাহিদা 
রছিয়াছে, তাহাতে পাকিস্থানের প্রয়োজনীয় 
ইস্পাত ভারতীয় যুক্তরা্ হইতেই ক্রয় করা 
অপেক্ষাকৃত সুব্যাজনক হইবে। পাকিস্থান 
রাষ্ে ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ের প্রসার হয় নাই 
এবং পাকিস্থানের অধিবাসিগণকে ব্যাঙ্ক ও বীমা 


“সম্পর্কে আরও কিছুকাল ভারতীয়, তির 


যথাসম্ভব 


ভারতীয় যুত্তরাষ্ট্র পাকিস্থান হইতে বাঁধিক ৭/৮ 
কোটী টাকার মত পাইবে। "+ 
আবস্তকীয় মালপত্রের জঙ্কু উভয় রাষ্টরই ষে 
পরম্পরের উপর নির্ভরশীল, তাঁছা অম্ুধাবন করিয়া 
পাকিস্থানের ' বর্ণধারগণ চ্ছু মহিমণ্তলীর চায় 
হঠকাঁরিতার বশে যাঞ্জী ও মাল চলাচল সম্পর্কে 
কোন্দূপ বাধানিষেধ আরোপ করিবেন না 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 
গবৰ্ণমেণ্ট ও ভারতের জাহাজী ব্যবসায় 
ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের পুনর্গঠন ও উদ্নতি 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্ভ বেম্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
যে পলিসি সাব কমিটী গঠন করিয়াছিলেন, তাহার 
সুপারিশ তারত গবর্ণমেন্ট বর্তৃক গৃহীত হইয়াছে 
এবং সাবকমিটীর সুপারিশ অস্গুযায়ী আগামী পাঁচ 
হইতে সাত বৎসরকাল মধ্যে ভারতের জাহাজী 
ব্যবসায়ের পরিমাণ উপকূল বাণিজ্যে দ্বিগুণ, 


ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহল প্রভৃতি নিকটবন্তাঁ দেশের সহিত 


বাণিদ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে 
শতকরা ৫* ভাগ বৃদ্ধি করার অন্ত গবর্ণমেন্ট- 
সাহায্য করিবেন বলিয়া ঘোষণা 
করা হইয়াছে। বিদেশী জাহাজের প্রতিযোগিতার 
দরুণ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় 
ভাহাভী ব্যবসায়ের কোন স্থানই নাই। পৃথিবীর 
অষ্যান্ক দেশে উপকূল বাপিজ্য দেশীয় জাহাজী 
ব্যবসায়ীদের জস্তই বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইয়া 
থাকে। কিন্তু দেশায় জাহাজী কোম্পানীসমূত্হের 
জঙ্ক কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় ভারতের 
উপকূল বাণিজ্যেরও একটা মোটা অংশ ব্রিটিশ- 
জাহাজী কোম্পানীসমূহ ভোগ করিয়া থাকে । 

ভারতের জাহাজাঁ ব্যবসায়কে গবর্ণমেপ্ট যে 
সমস্ত সুযোগ-সুবিধা! দিবেন, বিদেশী ব্যবসায়িগণও 
বেনামীতে তাহার ফলভোগ করিতে পারেন এবং 
ইহাতে দেশীয়-জাহাজী ব্যবসায়ের অবস্থার.বিশেষ 
কোন পরিবর্তন হইবে না।.. বিদেশী জাহাজী 
কোম্পানীদের এই উদেশ্য যাহাতে বিফল হয়, 
তছুদ্দেশ্তে কেন্ত্রীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের" 
এক প্রেম নোটে প্রকাশ যে, ভারতীয় কোম্পানীর 
জাহাজসমূছ ব্রিটাশ ভারতের কোন না কোন 


২৩২ 


আর্থিক জগৎ 





বন্দরে রেজিষ্ট্র করিতে হইবে। এই সমস্ত 
কোম্পানীর ভিবেঞ্চার ও শেয়ারের অন্ততঃ শতকরা 
৭৫ ভাগ ভারতীয়দের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে 
এবং কোন অভারতীয়কে পর্ছিচালক বোর্ডের 
'সদন্ত ছিলাবে গ্রহণ করা চলিবে না। ডআাছাজী 
কোম্পানীর সংগঠন সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে 
এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা! অবলম্বন করিয়ান্চেন, 
তাহা খুবই লময়োচিত হইয়াছে বলিয়া 
আমরা মনে করি। বর্তমানে বিদেশী শিল্পপতি- 
গণকে অংশীদার করিয়া ছদ্মনামে ভারতবর্ষে বিদেশী 
শিল্প-ব্যবসায় পত্তন করার যে কোক দেখা যাইতেছে, 
”. জাহাজী ব্যবসায়েও তাহা সংক্রামিত হইলে এই 
. সম্পর্কিত'সরকারী নীতি সফল হওয়ার আশা hp | 
আগামী পাচ হইতে সাত বৎসর মধ্যে গরি- 
কল্পনা অনুযায়ী জাহাজী ব্যবসায়ের উদ্নতিসাধন 
করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন 
ভারতীয় রেঞিষ্টারে তালিকাভূক্ত জাহাজের সংখ্যা 
বুদ্ধি করা | এই সমন্তা সমাধানের জ্রঙ্ক ভারতীয় 
পরাহাজী প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদন্ত মিঃ জে, সি, 
কুমারাপ্! একটা উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব করিয়াছেন। 
তাহার প্রস্তাব.এই যে, ইংলত্ডের নিকট তারতের 
ফ্ৰেপ্রায় ১৬ শত কোটা টাকার ষ্টালিং পাওনা 
আছে, 
টাকার মত ) ব্রিটাশ গবর্ণমেপ্ট ভার্ত গবর্ণযেপ্টকে 
২০ লক্ষ টন মাল বহনের উপযুক্ত জাহাজ দিয়া 
পরিশোধ করিতে পারেন। যুদ্ধের ফলে ইংলগ্ডের 
জাহাজ সম্পদ যে পরিমাণ হাস পাইয়াছে তাহাতে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সহজে এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন 
বলিরা ধারণা হয় না। আগামী ছয় মাস মধ্যে কি 
পরিমাণ ষ্টালিং পরিশোধ করা হইবে তৎসম্পর্কে 
আলোচনার অস্ত বর্তমানে ভারত সরকারের 
কয়েকজন সরকারী কর্মচারী লণ্ডনে গিয়াছেন। 
আহাজের দ্বারা ষ্টালিং খন আংশিক পরিশোধের 
বিষয় আলোচনার জদ্ধ ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত 
' প্রতিনিধিদলকে উপদেশ দিতে পারেন। বর্তমানে 
সম্ভব না হইলে ষ্টালিং পাওনা সংক্রান্ত পরবর্ত্তা 
প্রধান আলোচনায় এই বিষয়টী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 


ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণ বিস্তৃতভাবে আলোচন! 


করিবেন বলিয়া আমর! আশা করি। 





তাহার. কতকাংশ (প্রায় ৫০ কোটা, 


হইবে এবং 


হিরাকুন্দ বাঁধের পরিকল্পনা 

ভারত গবর্ণমেণ্টের, বাঁধ-বিশেষজ্ঞপণ মহানদী 
উপত্যকা বহুমুখী পরিকল্পনার অন্তর্গত (0uli- 
purpose scheme) হিরাকুন্দ বধ নির্মাণ সংক্রান্ত 
সমস্ত বিষয়ের পুষ্ধানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া হিরাকুন্দ 
বাঁধের পরিফল্পনাকে কার্যকরী করিবার আনুমানিক 


' ব্যয় বাবদ ৪৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করিবার অন্ত 


ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেনু 
বলিয়া ই্টেটস্ম্যান পত্রিকার কটকের নিজস্ব 
সংবাদদাতা সম্প্রতি সংবাদ সরবরাহ করিয়াছেন। 
এই সম্পর্কে উক্ত সংবাদদাতা যে বিস্তৃত বিবরণ 
দিয়াছেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহানদীর 
উপরে হিরাকুন্দ বাধটি ৩ মাইল লম্বা হইবে, 
তন্মধ্যে ১ মাইল কংক্রীট এবং অবশিষ্ট ৎ মাইল 
পাথর কুঁচি ও মাটি দ্বারা তৈয়ার করা হুইবে। 
নদীর গভীরতম থাতগর্ভ হইতে বাঁধটির উচ্চতা 
হইবে ১৫০ ফুট এবং বাঁধের দ্বারা যে জলাধার 
গঠিত হইবে, তাহাতে সঞ্চিত জপরাশি বর্ষাকালে 
সমুদ্রতল হইতে ৬২৫ ফুট পর্যন্ত উচ্চে থাকিবে 
বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । ১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
একর জমি ব্যাপিয়া একটি বুহদাকার জলাধার 
নির্দাপের ব্যবস্থা হইয়াছে । এই ১ লক্ষ ৩৫ হান্দার 
জমির মধ্যে ৭০ হাজার একর আবাদী জমি। 
লাধারে যে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে 
১১ লক্ষ একর পরিমিত স্থানে জলপেচ করা সম্ভব 
হইবে । এই ১১ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৮ লক্ষ 
৮০ হাজার. একর জমি লম্বলপুর জেলায় এবং 


অবশিষ্ট অমি শোপপুর রাজ্যে অবস্থিত। সেচ- 


ব্যবস্থায় ফলে ৩ লক্ষ ৪* হাজার টন অতিরিক্ত 


খাস্তশন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা 


হইয়াছে। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যকরী হইলে 
ছুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে--প্রথম 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি বাধ-অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 
দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত 'হইবে 
বসস্তপুরে । এই ছুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন 
৩ লক্ষ কিলওয়াট বিছ্যুৎ্শত্তি উৎপাদন করিবে | 
কটক ও জামসেদপুরের মধ্যে তাড়িৎশক্তি 
সঞ্চালন সংক্রান্ত যোগাযোগের কার্ষেয এই 
বিছ্যুৎ ব্যবহৃত হইতে পারিবে, কেননা 
জামসেদপুরে বৈছ্যতিক শক্তির চাহিদা খুব বেশী। 
শেষ পর্যন্ত হিরাকুন্দ বিছ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 


দাশ ব্যা লিমিটেড 


ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্ভে 


মালপত্র, 


ক্রি, পি, নোট, 


মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি 
রাখিয়া টাকা দেওয়া হয়। 


চেয়ারম্যান আলামোহন দাশ 
অফিস-_৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 





লা 
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“ প্রস্তাবিত টিকারপাড়া, নারাজ, নাগপুর, দামোদর 2 


এবং কুশী অঞ্চলের বিছ্বাৎ উৎপাদন কেনের সঙ্গে 
সংযোজিত হইবে। 

ছিরাকুন্দ বাধ পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করা হইলে 
সমুদ্র হইতে সমলপুর পর্য্যন্ত নৌ-চলাচলের বিশেষ 
সুবিধা হইবে। মধ্য প্রদেশের সঙ্গেও এই নৌ- 
চলাচলের সংযোগ থাকিবে। নৌ-চলাচল ব্যবস্থা 
যে অর্থনৈতিক দিক হুইতেও আয়কর ব্যবস্থা 


বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন 
নঘ়। সম্ভা অপর বিদ্যুৎ পার্ববর্তা 'জনসাধারণের 


বাসগৃহই শুধু আলোকিত করিবে লা, কল- 
কারখানা স্থাপন এবং কুটিরশিল্লের প্রয়োদ্রনেও 
ব্যবহৃত হইতে পারিবে। মহানদী উপত্যকা বছ 
প্রার্কৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । হিরাকুন্দ বাধ উন্নয়নের 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেও যাগষের 
কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইবে। এই অঞ্চলে 
শিল্পনৈতিক কাৰ্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়া পণ্য 
চলাচলের পরিমাণ বর্ধিত হইবে।- সুতরাং লৌ- 
চলাচলের ব্যবস্থা যে বিশেষ লাভজনক হইবে, 
তাহাতে সন্বেছের অবকাশ নাই। 

হিরাহুন্দ বাধ পৃরিকল্পন! কার্ধ্যে পরিণত করিতে 
থে ৪৮ কোটি টাকা বায় হইবে বলিয়া ভারত গবর্ণ- 
মেন্টের বাধ-বিশেষজ্ঞগণ অমুমান করিয়াছেন, 
তাহা নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় করা হুইবে :--বীধ ও 
আমুবদিক কান্তকর্শ্ের অন্ত ১৬ কোটি ১৬ লক্ষ 
টাকা, মূল খাল, শাখা-প্রশাখা ও জলের গতি 
নিয়ন্ত্রণ বাবদ ৭ কোটি ৮* লক্ষ টাকা, জলজ বিহ্যুৎ ' 
সংস্থাপন ২২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ও নৌ-চলাচল 
সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ ১ কোটি টাকা। 

সেচব্যবস্থা ও উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি 
সংক্রান্ত আয় হইতেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত 
হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা হুইয়াছে। : 
১১ লক্ষ একর জমিতে জললেচ করিবার জন্ত যে 
ক্যানেলকর আদায় হইবে, তাহার বাত্সরিক পরিমাপ . 
দাড়াইবে ৩২ লক্ষ টাকার কিছু উপর। বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইলে এই বাবদ 
বাৎসরিক মোট আয় দাড়াইবে ২ কোর্টা ৬০ লক্ষ 
টাকা এবং এই ব্যাপারে মোট ব্যয় হইবে বাৎসরিক 
৮০ লক্ষ টাকা | অবশ্ত বাধ নির্াণকার্ধ্য সম্পূর্ণ- 
ভাবে কার্ধ্যকরী হুইলে বাৎসরিক নীট' 
আয় হইবে হ কোটি টাকার কিছু উপর। 
শতকরা যাধিক ৩২ টাকা স্বদে" টাকা 
ধার করিতে হইলেও ১১ বৎসর পরেই সমস্ত 
টাকা শোধ করা সম্ভব হইবে এবং ১৮.বৎলর পর 
এই পরিকল্পনা হইতে বাৎসরিক ৬১ লক্ষ টাকা 
নীট লাভ হইবে বলিদ্বা আশা করা হুইয়াছে। 
হিরাকুন্দ বাধ নির্ধাপ সম্পূর্ণ হইতে পাচ বৎসর 
লাগিবে। প্রথম ছুই বৎসর লাগিবে মূল মাটির 
বাধ এবং বিহ্যৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন 
করিতে । এই ছুই বৎসরের মধ্যে কংক্রীটের 
বাধ নির্মাণ কার্ধ্যের অয়োজন আরম্ত করাও সম্ভব 
হইবে । 

পশ্চিম বাংলার দামোদর, বিহারের কুমী এবং 
উড়িষ্যার মহানদী উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা! . 
কার্য্যকরী হইলে এই তিন প্রদেশের বর্ধিত জন- 
সংখ্যার অরসমন্তা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে জন- 
সাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে, এই- 
রূপ অঙ্থুমান করা কঠিন নয়। 


২১শে জুলাই, ১৯৪৭] 


আধিক জগৎ 





সম্পত্তি স্থানান্তরের হিড়িক 

ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর 
পাকিস্থান হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এবং ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা হইতে পাকিস্থান এলাকায় 
সম্পত্তি ও নগদ অর্থ ইত্যাদি স্বানাস্তরের সংবাদ 
প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে । 
পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে বছ পরিমাণ অর্থ ইতিমধ্যে 
দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইযাছে। লাহোর 
হইতে ছুইটা বড় ব্যান্কের হেড অফিদও দিল্লীতে 
চলিয়া আসিয়াছে । সিন্ধু প্রদেশের হিন্দু জমিদার 
এবং ব্যবসায়িগণ জমিজম]1, ব্যবসায় এবং কল- 
কারখানা বিক্রয়ের জঞ্তড সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দিতেছেন এবং বোম্বাই অঞ্চলের ধনী মুসলমানগণ 
সিন্ধু প্রদেশে জমিন্রযা এবং কলকারধানা ক্রয় 
করার জগ্ভও অনুরূপ প্রচেষ্টা আরস্ত করিয়াছেন। 
সংবাদে প্রকাশ, এই সমস্ত অমিজমা, চালু ব্যবসায় 
কারখানা প্রভৃতি ক্রয়বিক্রয়ের জনক করাচী 
এবং অন্তান্ত সহরে কয়েকটা দালালের অফিসও 
ইতিমধ্যে স্থাপিত হুইয়াছে। সিদ্ধু এবং পাঞ্তাবের 
সায় ঘনসম্পত্তি স্থানান্তরের জগ্ক বাংলা দেশে এখন 
পর্যন্তও ব্যাপক কোন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে না বটে; কিন্তু পূর্ব্বজের উচ্চ ও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু এবং পশ্চিম বঙ্গের, বিশেষতঃ 
কলিকাঁতার মুসলমান ব্যবসায়ী মহলেও ধনসম্পত্তি 
,এবং ব্যবসায় পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিষবঙ্গ এবং 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্বববঙ্গে স্থানাস্তরিত করার 
জল্পন'-কল্পনা চলিতেছে । নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা 
- বেলার কোন কোন হিন্দু গৃহস্থ ইতিমধ্যে 
কলিকাতা, কলিকাতার পার্ববস্তী অঞ্চল এবং 
পশ্চিমবঙ্গের বিভির জ্েলাতেও বসবাসের জ্য 
ঘরবাড়ীও নির্দাণ করিয়াছেন | 

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দুদের পাইকারী- 
ভাবে পাকিস্থান ত্যাগ করা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ সমর্থন করেন না। বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কারণে ধনসম্পত্তি স্থানাস্তরিত 
'করা প্রয়োজন হইতে পারে। বাংলা এবং 
সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লীগ শাসনের যে নমুনা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে অহেতুক হইলেও 
হিন্দু জনসাধারণের মনে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা 
সম্পর্কে নানারূপ আশঙ্কার উদয় হওয়া স্বাভাবিক । 
এই আশঙ্কা দূর করিয়া জনসাধারণের মনে সাহস 
ও দৃঢ়তা প্রদানের জন্য কংগ্রেস এবং অষ্কান্ত 
রাজনৈতিক দললমৃছের সর্ধতোভাবে চেষ্টা করা 
কর্তব্য। দিল্লী কিংবা কলিকাতায় বসিয়া বিবৃতি 
দিলেই এই কর্তব্য পালন করা হুইবে না। ইহার 
ন্ভ নেতাগণকে বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করিয়া 
আতঙ্কগ্রস্ত জনলাধারণের সারিধ্যে আসিয়া স্থান 
ত্যাগের পরিণাম বুঝাইয়া দিতে হইবে । গান্ধীন্দী 
পুনরায় নোয়াখালীতে ফিরিয়া! আসিবেন বলিয়া 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । এই সংবাদে সকলেই 
সুবী হুইবেন, সন্দেহ নাই। কারণ গান্ধীজীর 
উপস্থিতির ফলে অনসাধারণের যনে আশা ও 
উৎসাহের সঞ্চার হইবে | 

বাহাদের অবস্থ! অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পূর্ববঙ্গের 
বাড়ীঘর ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বসবাস করা 
তাছাদের পক্ষেই সম্ভব হইবে। প্রীহই নিয়া 
পূর্বববঙ্গে প্রায় ১২ কোটা হিন্দুর বাস। মুষ্টিমেয় ধনী 

হও 


এবং 
















হিন্দু পূর্ব-ব্দ ত্যাগ করিয়া আসিলে পরিত্যক্ত 
হিন্দু জনসাধারণের কি অবস্থা হুইবে? রাষ্ট্রের 
মারফত লোক বিনিময় করার নীতি গৃহীত হইলে 
এরূপ কোন সমন্তার বালাই ছিল না। কিন্ত 
বর্তমানে লোক বিনিময়ের কোন সরকারী কিংবা 
বেসরকারী পরিকল্পনা নাই। সরকারী কর্ধগারীদের 
মধ্যে হিন্দুগণ পশ্চিমবঙ্গে এবং মুসলমানগণ 
পূর্ববঙ্গ চাকুরী করিবাব যে অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিতেছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় ইহাকেও 
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি বলিয়া অভিহিত করা 
যাইতে পারে। 

পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধনগ্রাপ এবং 
ধর্ম-বিশ্বাস রক্ষা করা হইবে বলিয়া মিঃ ভিন্না সম্প্রতি 
যে আশ্বীসবাণী দিয়াছেন, তাহাতে দেশের হিতকামী 
সকলেই সুখী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সভা- 
সমিতি এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় পশ্চিম 
পাঞ্জাব এবং সিছুর যুসলমানগপের নিকট মিঃ জিল্লাব 
এই ঘোষণা পৌছাইয়া দেওয়া মুসলমান নেতৃবর্গেব 
কর্তব্য বলিয়া আমরা যনে করি। ভারতীয় 
ইউনিষনের মুসলমান অধিবাসী অপেক্ষা পাকিস্থানের 
হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যেই বেশী আতঙ্কের ভাব 
বিদ্তমান। মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতাগণ প্রকৃত 
কাজের দ্বারা এই আতঙ্ক দূর করিয়া মিঃ জিন্নার 
আশ্বাস কার্যকরী করার দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে 
হিন্দুদের ধনসম্পত্তি স্থানাস্তরে ও বাড়ীঘর ত্যাগ 
করা সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবর্গের উপদেশও বিফল 
হইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। 

এবার বাঁজলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট 
কি পরিমাপ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে 
সম্প্রতি বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগ হইতে 
প্রাথমিক পূর্বাভাস বাহির হইয়াছে। এই 
বিবরণে প্রকাশ যে, এবার বাংলা সরকার বাংলা 
দেশে মোট ২৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ২১০ একর জমিতে 
পাটচাষ করিবার লাইসেম্প দিয়াছিলেন। তবে 
এই পরিমাণ জমিতে পাটচাকে অন্গুষতি দিলেও 
এই বৎসর ক্ৃষকগণ যোট লাইসেন্সপ্রাপ্ত জমির 
শতকরা ৮১ ভাগ জমিতে অর্থাৎ ২১ লক্ষ ৫২ 
হাজার ৩৪০ একর জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে। 


বেল ব্যান্ধী লিঃ 


ছেড অফিস-_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
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উচছার সহিত বিহারে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার € শত 
একর, আসামে ₹ লক্ষ ৩ ভাজার ৬ শত, উড়িস্যায় 
২১ হাজার ৫ শত, কুচবিহারে ৩৭ হাক্রার ২১০ এবং 
ত্রিপুরায় ১১ হাজার একর জমি ধরিয়া এবার মোট 
২৫ লক্ষ ৬৯ হাঞ্জার ১৫০ একর জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া বাংলা সরকার মনে করেন। 
গত বত্গর বাংলায় ১৪ লক্ষ ৮৯ হাজার বর একর 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। কাজেই এবার 
এই প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় প্রায় দেড় গুণ 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। 

এবার যে ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৫০ একর 
জমিতে পাঁটের চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ দেওয়া 
হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অপেক্ষা অনেক 
বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়াই মনে 
হয়। যাহা হউক এবার পাট ফপলের অবস্থা 
বেশ ভাল এবং এবার যদি ২৫ লক্ষ &৯ হাজার 
১৫০ একর ত্রমিতেও পাটের চাব হইয়া থাকে, 
তাহা হইলেও এই জমিতে ৮৫ হইতে ৯০ লক্ষ. 
বেল পাট উৎপন্ন হুইবে বলিয়া খুবই আশা কর! 
যাইতে পারে। গত বৎসর যে পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল, তাহা হইতে কত পাট বর্তমান বৎসরের 
জন্ত উদ্ব ত্ত রহিয়াছে তাহার সঠিক বিবরণ এখনও 
জানা যায় নাই। তবে উহার পরিমাণ কিছুতেই 
১৫ লক্ষ বেলের কম হুইবে বলিয়! মনে হয না। 
এই পাট যোগ দিলে চলতি বৎসরে বাজারে 
মোট ১ কোটী বেল অপ্ক্ষাও বেশী পাটের 
আোগান হইবে মনে করা যাইতে পারে । উহার 
মধ্যে চটকলগুলিতে আগামী এক বৎসরকালের 
মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের জুন যাস পর্য্যস্ত' 
৫৫ লক্ষ বেলের বেম্টী পাট খরচ হওয়ার আশা 
নাই। কারণ ইদানীং চটকলগুলির কাজের 
সময় কমাইয়া সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টায় পরিণত 
করা হুইয়াছে। উহ! ছাড়া এই এক বৎলরে 
দেশে গৃহস্থালীর প্রয়োজনে ৬ লক্ষ বেল পাট 
খরচ হইবে এবং বিদেশে ১৫ লক্ষ বেলের 
মত পাট রপ্তানী হইবে। এরূপ অবস্থায় চলতি 
বৎগরে মোট পাটের খরচ হইবে ৭৬ লক্ষ বেল 
এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ২৫৩০ লক্ষ বেল পাট 
উদ্ধত্ত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং এবার পাটের, 
ভালরূপ মুল্য পাওয়ার আশা কম। তবে পূর্ব 
পাকিস্থানের গবর্ণমেপ্ট যদি সমস্ত পাট নিজেরা 
হস্তগত করিয়া উহ! উপযুক্ত দরে বাজারে বিক্রয় 
করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে পাটচাষী ভালরূপে 
দূর পাইতে পারে। সেইরূপ কোন ব্যবস্থা হইবে 
কিনা তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার লীগ গবর্ণমেণ্ট 
কিছুদিন পূর্বেঞ্চ এরূপ ঘোষণা! করিয়াছিলেন যে, 
তারা পাটের সর্ক্বনিয় মুল্য স্থির করিয়া দিবেন, 
কিন্তু এখন পধ্যস্ত তঁহারা এই বিষয়ে কিছু 
করেন নাই। 

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শিল্পনীতি 


গান্ধীপস্থী কংগ্রেস নেতাগণ কলকারখানা এবং 
বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার বিরোধী বলিয়া দেশের 
অভ্যন্তরে বছদিন যাবৎ একটা ভ্রান্ত ধারণার জি 
হইয়াছে । আদশবাদী হিসাবে গান্ধীজীর নিজস্ব 
অভিমত যাহাই থাকুক ন! কেন, তাহার যে সমস্ত 
অমুগামী দেশ-শালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, 


২৩৪ । 

তাহারা জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া 
বাস্তবতার দিক হইতেই কারখানা শিল্পের উন্নতি ও 
প্রসার সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্ধারণ করিবেন 
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। মাদ্রাজের প্রাক্তন 
মন্ত্রী মিঃ প্রকাশম্‌ গান্ধীবাদের অত্যুৎসাহে মাপা 
প্রদেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়া 
ব্যাপক তাবে খাদি প্রচলনের যে নীতি কাধ্যকবী 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে জন- 
সাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের হৃষ্টি হুইয়াছিল এবং 
পরিণামে প্রধানত: এই সিদ্ধান্তের.ফলেই প্রকাশম্‌ 
মন্ত্রিসভার পতন হয়। সম্প্রতি বেঙ্গল স্কাশানেল 
চেম্বার অব কমাসের গৃহে শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের এক সভায় পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
ডঃ প্রফুল্পচন্ত্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 





শিল্পনীতি সম্পর্কে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন," 


তাছাতে গান্ধীবাদ এবং কুটারশিল্পের প্রতি অমুরাগ 
প্রকাশ করা হইলেও প্রয়োজ্জনবোধে বৃহৎ শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির পথে কংগ্রেস মহ্্রিমগুল 
কোনরূপ অন্তরায় হুষ্টি করিবেন ন! বলিয়া সুস্পষ্ট 
আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ডঃ ঘোষ গান্ধীজীর 
অন্ভতম বিশ্বস্ত অনুগামী এবং গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত 
পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত 
বিশেবভাবে জড়িত আছেন বলিয়া কুটীর্শিল্প 
সম্পর্কে তীছার পক্ষপাতিত্ব সর্বজন বিদিত। 
কিন্ত বৈজ্ঞানিক হিসাবে জনসাধারণের : স্বার্থ 
বিবেচনায় দেশের ভিতর কারখানাশিল্লের প্রসার 
'করারও যে স্থযোগ আছে তাহা তিনি হদয়ঙ্গম 
করেন। ডঃ ঘোষ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন 
যে, যে সমস্ত পণ্য কুটীরশিল্পের মারফৎ প্রস্তুত 
করা সম্ভব হয় না এবং যে সমস্ত শিল্পপণ্য বিদেশ 
হইতে আমদানী ক্করিত্ে হয়, সেই সমস্ত পণ্য 
উৎপাদনের জগ্ত দেশের অভ্যন্তরে কারথান! শিল্পের 
প্রসার করা যাইতে পারে । মোটর গাভী, বেলের 
ইঞ্জিন, রং প্রভৃতি, কয়েকটা পণ্যের দৃষ্টান্ত দ্বার! 
ডঃ ঘোষ কুটীরশিল্প ও কারখানা শিল্পের পার্থক্যও 
এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে 
কংশ্রেস মন্ত্রিসভা কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন 
ডঃ ঘোষের বক্তৃতায় তাহার উল্লেখ থাকিলে 
নৃতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠাকামী ব্যজিদেরও 
উৎকঠার অবসান হইত্ত। যাহাই হউক, ডঃ ঘোষ 
কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের শিল্পনীতি ব্যাখ্যা করিয়া 
যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
শিল্পপতিদের আশঙ্কা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া 
শিল্পোর্তির পথ সুগম হইবে বলিয়া আমরা 
আশা করি। ঞ 


আর্থিক জগৎ 
মিঃ ড্রাইভারের অভিভাষণ 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমাসে'র প্রথধ ত্রৈমানিক 
অধিবেশনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মিঃ ডি, সি, 
ড্রাইভার যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে 
১৯৪৭-৪৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট, গভর্ণমেন্ট ট্যাক্স 
নীতি, মুদ্ত্রান্ফীতি, শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 
আবশ্যকীয় পণ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রচ্থৃতি 
বর্তমান সমস্তাসমূহ সম্পর্কে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। মিঃ 
ড্রাইভারের মতে চলতি বৎসরের বাছেটে যে সমস্ত 
কর ধার্ধ্য হইয়াছে তাহার ফলে শিল্প ব্যবসায়ে 
অর্থবিনিয়োগকারী জনসাধারণ নিরুৎসাহ হইয়া 
পৃড়িয়াছে এবং মূলধনের অভাবে বর্তমান শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার কিংবা নূতন নূতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠার যে লমস্ত পরিকল্পনা ছিল তাহাও 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যে সঙ্কট 
দেখ! দিয়াছে মিঃ ড্রাইভারের মতে তাছারও মূল 
কারণ ক্ধেন্্রীয় সরকারের বাজেট। শিল্প 
কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে ব্যাঙ্কের 
বছ পরিমাপ অর্থ নিয়োজিত ছিল এবং এই সমস্ত 
শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতির জামীনে ব্যাঙ্কের 
অর্থও দাদন করা হইয়াছিল। কিন্তু বাজেট 
প্রকাশিত হওয়ার পর শিল্প কোম্পানীর শেয়ার 
প্রভৃতির মূল্য অতর্কিত হাস পাওয়ায় ব্যাঙ্ক সঙ্কটের 
সুচনা হুয়। মুদ্্রান্ফীতির দরুণ সরকারী ব্যয়াধিক্য 
এবং এই সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস 
গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আর্থিক সঙ্কটের সৃষ্টি করিবে 
বলিয়া মিঃ ড্রাইভার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। 
পৃ্বব পূৰ্ব্ব বৎপরের তুলনায় বস্তু, ইম্পাজ, সিমেণ্ট, 
কাগজ, চিনি এবং কয়লার উৎপাদন যে ক্রমশঃ 
হাস পাইতেছে মিঃ ড্রাইভার তাহা তথ্যতালিকা 
সহ দেখাইয়াছেন। শ্রমিক বিক্ষোভ এবং সরকারী 
ট্যাক্স নীতির দরুণ শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না 
পাইলে যুদ্রান্ফীতির ফলে ভোমিনিয়ন গভর্ণমেন্টকে 
সুরু হইতেই ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন 
হইতে হুইবে বলিয়া মিঃ ড্রাইভার মনে করেন। 
কন্ট্রোল সম্পর্কে মিঃ ড্রাইভার এই অভিমত পোষপ 
করেন যে, একমাত্র থান্যশস্ত এবং কয়লা ব্যতীত 
গ্তান্ত সকল শ্রেণীর পণ্য সম্পর্কে বর্তমানে যে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ আছে তাহা রছিত করা কর্তব্য | 
এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত, 
শালন ব্যবস্থায় ছুর্ণাতি এবং চোরাবাঞ্জারের 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে 
ভোমিনিয়ান এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ বিবিধ 
জনকল্যাপযূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবেন। 


, কিন্তু বিগভ্‌ কয়েক বৎসর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় 
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কর্মচারীদের মধ্যে অপাধুতা এবং মন্ত্রীদের সাম্প্র- 


'দায়িকতার দরুণ কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ 


পুজীভূত হুইয়া রহিয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা- 
সমুহ কার্ধ্যকরী: করিতে হইলে গতর্ণযেন্টকে 
সর্বপ্রথম কর্মচারীদের মধ্যে সততার প্রসার এবং 
অসন্তোষ দুর করিয়া তাছাদের কর্দক্ষমতা বৃদ্ধি . 
করা কর্তব্য হইবে বলিয়া মিঃ ড্রাইভারের অভিমত । 
শাসন ব্যবস্থার এই সমস্ত দোষ ক্রটীর সংশোধন 
না হইলে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূছের উদেশ্য সম্পূর্ণ 
বিফল হইবে বলিয়াই তিনি মনে করেন। 

বিদেশে ভারতীয় পণ্যের ছুনণম 

ভারতবর্ষের বনরসমূহ হইতে প্রতি বৎসর 
কোটী কোটি টাকা মূল্যের কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানী 
হইয়া থাকে । প্রধানত; নমুনা দৃষ্টে এই সমস্ত পণ্য 
বিদেশী আমদানীকারীরা ক্রয় করিয়া থাকেন। 
কিন্ত ভারতের বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী এবং রপ্তানী- 
কারক নমুনা মাফিক পণ্য সরবরাহ না করিয়া 
নমুনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য রপ্তানী করিয়া 
থাকেন বলিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে 
ভারতীয় পণ্যের স্থুন্ণম রটিতেছে। ভারত 
সরকারের ডেপুটী এগ্রিকাল্চারেল মার্কেটং 
এডভাইজার ডাঃ শির্নামী সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে 
ভারতীয় পণ্যের এই ছুনর্শম সম্পর্কে এক বিবুতি 
দিয়াছেন। তাহার বিবৃতিতে প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়া 
এবং লণ্ডন হইতেও পূর্বে ভারতীয় পণ সম্পর্কে, 
এরূপ অভিযোগ আপিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার 
ব্যবসায়ীমহলও ভারতবর্ষ হইতে আমদানীকৃত 
পণ্য সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন । " 
আমেরিকার বাঞ্রার বর্তমানে ভারতের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা লাভদ্রনক পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্র । কিন্তু 
তথাকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনে ভারতীয় পণ্য 
সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ বর্তমান থাকিলে তাহ! 
ভারতবর্ষের পক্ষেই বিশেষ ক্ষতির কারণ হুইবে। 
কোন কোন ভারতীষ ব্যবসায়ী ' অতি লোভের 
বশবর্তী হুইয়! নমুনা অঙ্থযায়ী পণ্য সরবরাহ করেন 
না। ইহাতে সাময়িক লাভ হইলেও ভবিষ্যতে 
ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হুইয়! যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । 
কাজেই ডাঃ শিনমী এই প্রস্তাব করিষাছেন যে, 
বিদেশে পণ্য রপ্তানীর সময় নমুনা মাফিক পণ্য 
সরবরাহ হইয়াছে কিনা এবং নিয়মানুযায়ী পণ্যের 
শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে কিন! ইত্যাদি বিষয় 
সরকারী কর্ঢারীদের দ্বারা অম্ুসন্ধানের পর 
গবর্ণমে্টের সার্টিফিকেটমূলে পণ্য রপ্তানীর অনুমতি 
দেওয়া উচিত। আমরা যতদূর অবগত আছি, 
কাচা তামাক এবং শপ (5418 11170) রপ্তানী 
সম্পর্কে এই নীতি কিছুকাল যাবৎ কার্ধাকরী কর! 
হইয়াছে । ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই 


শ্রেণীর সরকারী নিয়ন্ত্রণ মানিয়া নিতে অনিচ্ছুক । 


তাহাদের যুক্তি এই যে, সরকারী কর্মগারিগণ 

ব্যবশা-বাণিজ্যের রীতিনীতি ও বিভিন্ন পণ্য . 
সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের .তার 

সরকারী কর্মচারীদের উপর অর্পণ করিলে 

ব্যবসায়ীদের ক্ষতির সম্ভাবনা | ব্যবসা-বাণিজ্যে 

এই শ্রেণীর সরকারী নিয়গ্রণ আমরাও বাঞ্চনীয় 

মনে করি না। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীদের হুর্নাতি-- 
মূলক কাৰ্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া বিদেশে ভারতীয় 

পণ্যের জুনায অর্জন করিতে হইলে, সাময়িক 

ভাবে এই নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করা যাইতে পারে! 

শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি পরিদর্শনের জঙ্ক ব্যবসায়ী মহল 

হইতে যদি কর্মচারী নিয়োগ করা যায়, তাহা 

হইলে পরিদর্শনকার্য্য যথাসম্ভব ক্রটীহীন হুইবে 

বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 


পূর্ব পাকিশ্থানে হিন্দুর ভবিষ্যৎ 


বৃটীশ গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা অঙ্যায়ী বাংলা 
“দেশ দ্বিধা বিভক্ত হুইয়া উছার পূর্ব ও উত্তরাংশ 
পাকিস্থান নামধেয় একটী নূতন রাষ্ট্রের অন্তভূক্তি 
হওয়ার ফলে ওঁ অঞ্চলের হিন্দু ও অদ্কান্ত সংখ্যা- 
'জঘু সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিদের মনে বিষম আতঙ্কের 
“টি হইয়াছে। এই আতঙ্কের ফলে যাহারা কিছু 
'অর্থসর্গতিসম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ববঙ্গ 
ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আপিয়া বসবাস ক্করিবার 
সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন এবং পূর্কবঙ্গে যাহারা! 
ব্যবশা-বাপিজ্যে লিপ্ত রছিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও 
অনেকে ব্যবসা গুটাইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া 
ব্যবসা চালাইবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। 


পূর্ব্ববঙ্গে অনুরভবিষ্যতে যে গবর্ণসেপ্ট স্থাপিত 


সুইতেছে, তাহাতে লীগপন্থী যুললমানদের প্রাধান্ধ - 


ঘটিবে এবং গত এক বৎসর কালের মধ্যে কলিকাতা, 
নোয়াখালী, ক্রিপুরা, ঢাকা এবং বাংলার অন্তান্ 
অনেকস্থানে সংখ্যালঘুদের ধন-প্রাণ সংরক্ষণে 
লীগপন্থীগণ- যে প্রকার উদ্দাসীনতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহাতে লীগের আমলে ভবিষ্যতে 
সংখ্যালঘুদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইবে, 
উহা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক । বিশেষতঃ, 
পর্বববঙ্গের পাকিস্থানের অনস্তভূক্তি হওয়ার সক্কল্প 
'গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞ ও নিরক্ষর 
'মুললমানদের মনে এইরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি 
হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের সমস্ত ছিন্দু উহাদের বাভীঘর 
এবং ভুসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া অগ্তক্র চলিয়! 
যাইবে এবং মুসলমানগণ এই সব বাডীধর ও 
সম্পত্তি দখল করিয়া লইবে। এদিকে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নিযস্তরের ব্যক্তিগণ অনেকস্থানে 
'প্রকান্তভাবে হিন্দু নাযীদের অমর্ধ্যাদ1! করিতেছে 
"এবং অনেকস্থানে হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠান--এমন কি 
শবদাহে পর্য্যন্ত বাধা দিতে আরম্ভ করিতেছে। 
এই সব দেখিয়া হিন্দুগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হুইয়া 
'উঠিলে তাহাতে আশ্চর্ষ্যের বিষয় কিছু নাই। 


কিন্তু বর্তমানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটা 
বড় অংশ এইরূপ নীচ মনোবৃত্বির পরিচয় প্রধান 
করিলেও্হিন্দ্গণকে যে তাহাদের বাডীঘর ছাড়িয়া 
পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিতে হইবে, তাহা মনে 
করিবার কোন হেতু নাই। পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেপ্টকে 
এবং পূর্বববঙ্গকে সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ পাকিস্থান 
বা অঙ্ক যাছাই বলুক, বাঙ্গলার এই অংশ বাঙালী 
হিন্দুরও  পুক্ুবান্থক্রমিক অন্মভূমি। উহাতে 
"মুসলমানদের ষ্কায়, ছিন্দুদেরও আপন অধিকারে 
আত্মসন্মান বক্জায় রাখিয়া এবং নিজেদের ধর্ম, 
‘ভাষা, এতিহা ইত্যাদি সংরক্ষণ করিয়া বসবাস 
করিবার জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। এই অংশে 
ও সোয়া এক কোটী অপেক্ষাও অধিক 





উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
| বীমা নিয়া দেশের শিল্প 
] ৯ হা 
{ ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 
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এবং মোট জনসমষ্টির শতকরা ৩০ জন। পূর্ববঙ্গ 


যে গবর্ণমেন্টই স্থাপিত হউক না কেন, উছার 
মন্ত্রীদের শতকরা ৩০ জন হইবে হিন্দু এবং সরকারী 
চাকুরির মধ্যেও শতকরা ৩০টা হিন্দুকে দিতে 
হইবে। পাকিস্থানে যে সৈস্তবাছিনী গঠিত হুইবে, 
তাহার মধ্যেও হিন্ুগণকে তাহাদের সংখ্যাহ্গপাতে 


সৈষ্ভ ও সামরিক অফিসারের পদ দিতে হইবে৷ 





এরূপ অবস্থায় সোয়া কোটার একটা মাইনরিটি ' 
যেজরিটা কর্তৃক তাছাদের পুকযানুক্রমিক বাদভূমি 
হইতে বিতাড়িত হইবে, তাহা মনে করা! নির্বঘদ্ধিতা 
ভিন্ন কিছু নহে। 

বিষয়টা একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমাদের 
কথার যৌক্তিকতা সকলে উপলব্ধি করিতে 
আজ যাহার! পাকিস্থানের ভয়ে । 


পাঁরিবেন। 


মুনাফাখোর তোষণ 


মুলাফাখোরদের সবচাইতে বেশি খাতিব কবে কে? 
নিশ্চয়ই সে, যে জলের মতো টাকা খবচ ক'রে চলে।। 
তবে একথা, ঠিক যে, আমাদের মধ্যে সকলে অপবাধী । 
নয় এবং বাবপারীদের মধোও সকলে অধিক মুনাফার ! 


প্রত্যাশী নন। 


কিন্তু জিনিসপত্রের সরববাহ কম বলেই : 


যে, দ্বাম এত চড়া একথা সকলেই মনে মিছ 
আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকের হাতে যথেষ্ট অর্থ আছে, 
এবং খবচও হয়তো তারা প্রচুর করতে পাবেন । কিন্তু 
এখনও বহু লোক আছেন যাঁদের পক্ষে চড়া দাম দিযে! 
জীবনধাবণের অতিপ্রয়োজনীয জিনিস কেন! সম্ভব নয়। ্ 


এক অতিরিক্ত মুনাফাথোর ছাড়া আব কাবোর দাম 
কমাবার বা! টাকার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানর পক্ষে আপত্তি । 


থাকতে পারে লা। 


অযথা জিনিসপত্র না কিনে এবং 


যতট! পাবা যায় অর্থে সাশ্রয় কবে? আমাদের এই উদ্দেশ্ব 


লাধনে' সাহায্য ককন। 


| উদ্বত্ত অর্থ বীমা, সমবায় 
সমিতি সেতিংস্‌ বান্ধ পো 
জফিল সেভিংল্‌ ব্যাক স্যাশনাল 
সেতিংস সাটিফিকেট এবং 
'সৰকাবী লোনএ জমা বাখুন ৷ 
এতে আপনার অর্থও নিবাপদে 
খাকবে এবং লাভ হিসেবেও 


বেশ কিছু পাবেন। 
জমি-জমা ঘব-বাড়ী, গহন, 
সোনাদান।, পণাডব্য এবং 


শিল্পা সামশ্রী কেনা বন্ধ 
রাখুন । বর্তমানে এগুলির যা 
দাম তাতে আপনার অর্থবধ 
বরা যুক্তিযুক্ হবেলা। 








আম্্যক্ঞাল্ 
এ কোং লিঃ 
আধ্যশ্বান ইনসিওরেক্স বিল্ডিং 
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আথক জগৎ - 





পূর্ববঙ্গ হইতে পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে চাকুরিজীবী এবং ধনবান ব্যক্তির 
| সংখ্যাই বেশী। সমগ্ৰ হিন্দু সম্প্রদায়ের উহার! 
শতকরা € জনও কিনা সন্দেহ । বাকী ৯৫ জন 
হয় চাষবাস, না হয় দিলমন্ভুরী করিয়া জীবিকা! 
নির্বাহ করে। পাকিস্থানে শত বিপদ থাকা 
সত্বেও উহ্থারা নিজেদের জায়গা-জমি ছাড়িয়া 
অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের . আশার দেশত্যাগ করিতে 
রাজী হইবে না। লীগপন্থীগণ যদি তাহাদের 


হুর্ক,দ্ধি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহারা ' 


শেষ পর্য্যন্ত জীবনপণ করিয়া আত্মন্বার্থ সংরক্ষণে 
উদ্ভত হইবে। আর সোয়া কোটী লোক যদি 
জীবনপণ করিয়া নিজ স্থার্থরক্ষা অবহিত হয়, 
তাহা হইলে জগতের কোন শক্তিই তাহাদিগকে 
প্রদত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। 

', এই সংগ্রামে পূর্বের হিঙ্গুগণ যে ভারতের 
অবশিষ্ট অংশের ব্রিশ কোটী হিন্দুর সর্বপ্রকার 
সাহাষ্য পাইবে, তৎসন্থন্ধে কাহারও সন্দিহান হইবার 
কারণ নাই। ভারতের ৮১০টী প্রদেশ এবং 
বহু দেশীয় রাজ্য লইয়া! যে একটী বিরাট ও 
শক্তিশালী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতেছে, তাহা 
পাকিস্থানের হিন্দুদের বিপদ আপদে কিছুতেই 
নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। লীগপন্থীগণ যদি ছুর্ব,দ্ধি- 
বশতঃ হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিচার করিয়া 
এবং এইরূপ অত্যাচার অবিচারে প্রশ্রয় দিয়া 
পাকিস্থানের হিন্দুদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, 
তাহা হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে যে 
প্রায় ৫ কোটী মুসলমান রহিয়াছে, তাহাদেরও 


[ ২১শে জুলাই, ১৯৪৭ 





জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। এই সব ভাবিয়া 
দূরদর্শী কোন মুসলমান পাকিস্থানের অধিবাপী 
হিন্দুদেয় উপর কোনওরূপ অত্যাচার অবিচার 
সমর্থন করিবেন না বলিয়া আমরা মনে করি। 
স্বয়ং মিঃ দিপ্লাও সম্প্রতি এরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের অধিবাসী হিদ্দুগণকে 
নাগরিকের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে এবং 
তাহাদের ধর্ম্ম, তিহ, ভাঁষা ইত্যাদির উপর 
কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। মিঃ 
ভিন্না যে তারতের হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে 
মুসলমানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই পাকিস্থানের 
হিন্দুদের সম্বন্ধে এতটা স্ভায়বিচারের ভরসা 
দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সংখ্যালঘু কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উপর 
কোন অত্যাচার "অবিচার করা কোন দিনই 
কংগ্রেসের অবলদ্ষিত নীতি নহে । অদূরভবিষ্যতে 
ভারতের বার আলারও অধিক অঞ্চলে কংগ্রেসের 
শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হুইতেছে। এই অঞ্চলে 
ভারতের হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য 
বজায় রাখিয়া নিরুপদ্রবে বসবাস করিতে সমর্থ 
হইবে বলিয়া আযবা আশা করি। এই শাস্তি ও 
সৌহার্দ্যের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র দিন দিন 
অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হুইয়া উঠিবে। এই সময়ে 
পাকিস্থানে যদি সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন হয়, 
তাহা হইলে এই অঞ্চলের অর্থনীতিক উন্নতি- 
বিধানে প্রবল অস্তরায়ের হি হইবে। এজন 
সমষ্টিগতভাবে পাকিস্থান দুর্বল হুইবে। 
আমাদের মনে হয় যে, এই বিষয় চিন্তা করিয়াও 


নসুভন ন্নিল্সঙ্ে - - -- 
ল্যাস্পিলাভল স্ভিংসল সার্তি কিক্কেতেন্র 


প্রতি দশ টাকা ১২ বছরে বেড়ে পনের টাকা হয়। 


নুতন স্চলিলি। £ 


পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ গবর্ণমেন্ট উহার অধীনস্থ 
হিন্দুদের উপর কোন অত্যাচার অবিচারে প্রশ্রয় 
দিতে সাহস পাইবেন না। 

প্রত্যেক দেশে যখন একটা রাস্র-বিপ্লব 
বা রাষ্ট্রপরিবর্তন ঘটে, তখন দেশের লক্ষ লক্ষ 
লোকের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হইয়া 
থাকে। ভারতবর্ষেও একটা দেড়শত বৎসরের 
কুশাসন ও শোষণের রাজত্বের অবসান হইয়া 
দেশবাসীর গঠিত এক নূতন শাসনতন্ত্র চালু হইতে 
চলিয়াছে। উহা যে একটা বড়রকম রাষ্ট্রবি্লিব, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ধরণের 
পরিবর্তনের যুগে যতটা হওয়া উচিত, এদেশে ' 
এখন পর্য্যন্ত সেরূপ কিছুই ঘটে নাই-_ঘটিবার 
আশঙ্কাও. নাই । বর্তমানে জাতীয় জীবনে যে 
দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে, একটা জাতির'ইতিহাসে তাহ! 
খুব বড় ব্যাপার নহে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, 
এই হুর্য্যোগ কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। ইচ্ছায় 
হউক অনিচ্ছায় হউক, ভারতের সর্ধব্র সংখ্যাগুরু 
সম্প্রদায়গুলিকে সংখ্যালঘুদের সহিত আপোষ 
করিয়া চলিতে হইবে এবং পরাধীনতার অবসান 
হেতু দেশের সর্বত্র অদুরভবিষ্যতে একটা শান্তি ও 
সমৃদ্ধি ফিরিয়া আপিবে। বীছারা এইটুকু ভবিষ্যৎ 
দৃষ্টির অভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হুইয়া বাড়ীঘব ছাড়িয়া 
পলায়নোনুখ হইয়াছেন ; অথবা ভবিষ্যৎ অন্ধকার' 
ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, তাহাদিগকে আর 
কয়েকটি মাস মাত্র অপেক্ষা করিতে বলি। আগামী 
৫1৬ মাস কালের মধ্যেই যে দেশের সর্বত্র শান্তি, ' 
সমৃদ্ধি ও পারস্পরিক গৌহার্দ্য ফিরিয়া আসিবে, 
তদ্থিঝয়ে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ 
মোটের উপর পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুর ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে আমরা কিছুমাত্র উদ্ধিগ্ন নহি। 


এই 





নূতন নিয়মানুসারে আপনি একা! এখন ১৫,০০২ 


টাকা মুল্যের ও অন্য আরেকজনের সহিত একত্রে 
টাক! মুল্যের ন্যাশনাল সেভিৎস 


২০১০৬ ০২ 


সার্টিফিকেট কিনতে পারেন। 


৫২ টাকা মুল্যের সার্টিফিকেট এক বছর পরে ও. 
অন্যান্য অধিক মুল্যের সার্টিফিকেট দেড় বছর পরে 


ভাঙ্গানে। ঘাবে। 


বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 


- ন্যাশনাল সেভিংস ভাইরেকৃটরেট ২ ১নৎ চার্ণক প্লেস, কলিকাতা । 
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খান, বস্ এবং অন্তাভ অত্যাবন্তকীয় পণ্য' 
সম্পর্কে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা ‘কন্ট্রোল’ রর্ভুমান 
আছে তাহা যথাসম্ভব উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ 
এখনও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারেন 
নাই। ‘কন্ট্রোল: সম্পর্কে দেশের অভ্যন্তরে 
_ ছুই শ্রেণীর অভিমত সৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পকারখানার 
মালিক, কৃষক সম্প্রদায়ের যুখপাব্রগণ এবং জন- 
সাধারপেরও . একট! বড় অংশ সকল প্রকার পণ্যের 
' উপর লরফারী 'কন্ট্রোল? বা নিয়ন্ত্রণ রহিত করার 
পক্ষপাতী । পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের কোন কোন মন্ত্রী ও কর্মচারী এবং 


অর্থনীতি বিষিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যজিগণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, 


চালু রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। ইছাদের মধো 
কাছারও কাহারও মতে একমান্স খান্তশশ্তের 
‘কন্ট্রোল? বজায় রাখিয়া অন্তাম্ক পণ্যের নিয়ন্ত্রণ 
রহিত করা সঙ্গত! মুসলিম লীগের পাকিস্থান 
দাবী স্বীকৃত হইয়া ভারতবর্ষকে স্বিধাবিভিক্ত করার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ‘কন্ট্রোল’ সম্পর্কে 
আলাপ-আলোচনায় আরও জটিলতার হৃঙি 
হইয়াছে । পাকিস্থান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে খা 
সম্পর্কে কন্ট্রোল না ৰাখিলেও চলিতে পারে। 
বরং ইহা! রহিত হইলে পাকিস্থান রাষ্ট্রের লাই 
হইবে। কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের প্রদেশসমূহে 
খান রেশনিং এবং খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ না রাখিলে 
কোন কোন অঞ্চলে বাঙ্গলার ১৩৫০ সালের 
ছুতিক্ষের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া কেছ 
কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। পাকিস্থান 
রাষ্ট্রে বনের উৎপাদন খুবই কম। এই কারণে 
পাকিস্থানের অন্তর্গত প্রদেশসমূছে কাপড়ের উপর 
নিয়ন্ত্রণ রাখাও আবশ্যক হইবে বলয়! কোন ফোন 
মহলের ধারণা জন্মিয়াছে। বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে 
পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের এই পারস্পরিক 
নির্ভরঙ্ীলতাও 'কনৃট্রোলে,র ভবিষ্যৎ জটিল করিয়া 
তুলিয়াছে। কাপডের 'কনৃট্রোল রাখা হইবে 
- কিনা, তদ্বিষয়ে টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের সহিত 
ভারত পর্ব্ণমেণ্টের আলোচনা চলিতেছে। 
কাপড়ের ‘কন্ট্রোল’ যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা 
গবৰ্ণমেণ্টও শ্বীকার করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। 
নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় বস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই, 
বরং মন্গুরী বৃদ্ধি প্রভৃতির দরুণ বস্তের মুল্যও বৃদ্ধি 
করা যে সঙ্গত হইবে, তথ্যতালিকাসহ তাহা 
টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড গবর্ণমেপ্টকে মোটামুটি 
বুঝাইয়া দিয়াছেন। টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের 


অভিমত বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ' 


হইয়া এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই বটে) কিন্ত টেক্সটাইল রোডের 
সুপারিশ অন্থযায়ী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ রহিত করার পক্ষেই 
বে ভারত গবর্ণমেপ্ট প্রায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা বন্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্টের পর পর কয়েকটা ঘোষণা হইতেই 
প্রতীয়মান হয়। ঠিক এই সময়ে কাপড়ের 
কন্ট্রোল সম্পর্কে মুসলিম লীগের দাবী এবং 
পণ্যমূল্য বোডেরি (Commodity Prices 
8০৪14 ) প্রথম রিপোর্ট ভারত গর্ব্ণমেণ্টের শিল্প 
i! . 


কন্ট্রালের মেয়াদ 
ও সরবরাহ বিভাগের লদন্তের লিফট পেশ করা 
হয়। মুললিম লীগের তরফ হইতে এই অভিমত 
জ্ঞাপন করা হয় যে, কাপড়ের কন্ট্রোল.উঠাইয়া 
দিলে সঙ্গে সঙ্গে খান্তশস্তের কন্ট্রোলও রহিত 
১ করিতে হইবে । কারু তাহা না হইলে পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের কুষকদিগকে নিয়স্রিত মূল্যে খাস্তশস্ত 
সরবরাহ করিয়া চোরাবাজারের দামে কাপড় 
ক্রয় করিতে হুইবে এবং পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
এরূপ ব্যবস্থায় কখনও সম্মত হইতে পারেন না। 
পণ্যযুল্য বোডে'র রিপোর্ট আরও ব্যাপক এবং 
ইহাতে খান্ত ও বস্তু ব্যতীত তুলা, ইক্ষু, তৈলবীজ 
গুভৃতি কৃষিপণ্য সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ চালু রাখার 
স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে । এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান বৎসরের প্রথম 
ভাগে ভারত, গবর্ণমেন্টের অর্থ বিভাগের অধীনে 
উক্ত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্যযূল্য, বিশেষতঃ 
কৃষি ও শিল্পপণ্যের মুল্যে কি উপায়ে সামঞ্জন্ত রক্ষা 
করা যাইতে পারে, তথিবয়ে গবর্ণমেন্টফে উপদেশ 
দেওয়ার জন্তই উক্ত বোর্ডের ছুটি হয়। 
পণ্যমূল্য বোর্ডের মতে খান্তশন্তের উপর 
কন্ট্রোল বজায় রাখিতে হুইলে অন্তাস্ত শ্রেণীর 
প্রধান প্রধান কৃষিপণ্য এবং কৃষক সম্প্রদায় যে 
সমস্ত আবশ্যকীয় শিল্পপণ্য ক্রয় করিয়া থাকে, 
তাহাদের উপরও কন্ট্রোল চালু রাখিতে 
হইবে। তাহা না হইলে খাতশস্তের অন্তর্গত 
চাষের আমি ক্রমশঃ হাস পাইবে এবং 
কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোতের, সৃতি হইবে। 
যে সমস্ত শিল্পপপ্যের উপর নিঃসরণ রাখা হইবে, 
তাহাদের কীচামীলও নিয়ন্ত্রণের অত্বর্গত রাখা 
উচিত হইবে বলিয়া উক্ত বোর্ড অভিমত গ্রফাশ 
করিয়াছেন। ছৃষ্টান্বত্বূপ খলা হইয়াছে যে, 
বনস্পতি বা উদ্ভিজ্ষ ত্বতের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে 
হইলে, তৈলবীজ, কাপড়ের মূল্য এবং সরবরাহ 
নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে, তুলা এবং চিনির মূল্য ও 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে ইচ্ছুর উপরও 
সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা কর্তব্য 
হইবে। বোর্ডের মতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে 
আগামী তিন বৎসরকাল মধ্যে থাগ্তশস্তের উৎপাদন 
বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না। কয়লার অভাব, 


কারখানার কলকব্জা আমদানীর অসুবিধা গ্রভৃতিব 


দরুণ অদূর ভবিষ্যতে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পপণ্যের 
উৎপাদনও চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাইবে না বলিয়া 
বোডের রিপোর্টে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। 
বিদেশ হইতে খান্ত ও শিল্পপণ্য আমদানীরও 
নানান্পপ অন্থুবিধা আছে বলিয়া বোর্ড উল্লেখ 
করিয়াছেন । ১৯৫৪ সালের পূৰ্ব্বে পৃথিবীর অন্যান 
দেশে চাউল ও গমজাতীয় খাস্শন্ত প্রচুর পরিমাণে 
ভারতে রপ্তানী করিবার মত উদ্ধত্ত হইবে না| 
বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দরুপ ইচ্ছামত শিল্পপণ্য 
আমদানী করাও সম্ভব হইবে না। এই কারণে 
পণ্যমূলয বোর্ড অভিমত দিয়াছেন যে, আরও কিছু- 
কাল খান্ত, বস্তু, 'কেরোসিন কয়লা, সহরাঞ্চলের 
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পারি না। 


LR ES) 
¥ 


বাড়ীভাড়া, তুলা, পাট, তৈলবী, ইস্ছু শৌহ ও 


ইস্পাত এবং' সিমেন্টের উপর নিয়ন্রণ ব্যবস্থা 
ব্ধায় রাখা উচিত হুইবে। উল্লিখিত পণ্যসমূছের 


যোগান বৃদ্ধি না করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া 


দিলে মূল্যবৃদ্ধি অবশ্তস্তাবী এবং চোরাকারবাঁরেরও ' 


ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া বোর্ড দুস্পষ্ট 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যবসায়ী ও নিয়ন্ত্রণ 
সংক্রান্ত সরকারী কর্মচারীদের অগাধুতা এবং 
অকর্ধপ্যতার দরুণ সরকারী নিয়ন্নণ ব্যবস্থায় 


নালারূপ গলদের শি হইয়াছে এবং লিয়ন্ত্র সম্পর্কে, 


জনসাধারণের মধ্যেও সমর্থনের যে অভাব দেখা 
দিয়াছে, বোর্ড তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্ত 
কি উপায়ে এই গলদ দূর করিয়া নিয়ন্ত্রণের উদেষ্ঠ 
সফল করা যায়, তত্বিষয়ে বোর্ড কোন মতামত 
প্রকাশ করেন নাই) 


1 


জনসাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করার 


পক্ষপাতী । নিয়ন্ত্রণের উদ্দেপ্ত কিংবা নিয়ন্ত্রিত + ' 
, পণ্যের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে যে অসামগ্ন্ত 


রহিয়াছে, তছিষযয়ক কোন তথ্যতালিকা. নিয়! ' 


জনসাধারণ মাথা খামাইতে চায় না। খান্ত ও বস্তু 
রেশনিং ব্যবস্থায় জনসাধারণকে থান্ত' ও বন 
জ্োগাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া! গবর্ণমেণ্ট যদি 
এই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন এবং জনসাধারণকে 
ছুই টাকার কাপড় দশ টাকা মুল্যে চোরাবাজার 
হইতে ক্রয় করিতে হয় কিংবা কোন প্রয়োজনীয় 
উষধের অভাবে কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে 
নিয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হওয়া স্বাভাবিক । 
ভারত গবর্ণমে্ট পণ্যমূল্য বোর্ডের অভিমত 
বিবেচনায় কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা 
এখনও জানা যায় নাই। তবে আরও কয়েক 
বৎসরের অগ্ত বর্তমানের তুলনায় অধিকসংখ্যক 
পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা ধুক্তিযুক্ত হইবে 
না বলিয়াই আমাদের অভিমত। তৈলবীজ এবং 
তৈলের ‘কন্ট্রোল’ রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
তৈলের জোগান অপেক্ষাক্কত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
মূল্যও হাঁস পাইয়াছে। অন্তান্ত পণ্য সম্পর্কেও 
পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ রহিত করিয়া অবস্থা 
পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। ভারতের ৪৪ 
কোটী জনসংখ্যার মাত্র ৬ কোটী অর্থাৎ মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ১৪ জনেরও কষ বর্তমানে 
রেশনিং এবং নানারূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তর্গত 
আছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ৰটিহীন করিতে সক্ষম 
না হইলে জনসাধারণের এই লামান্ত অংশের খান্ত, 
বন প্রভৃতি আবশ্তকীয় স্ব্যের উপর ‘কন্ট্রোল’ 
চালু রাখার যৌক্তিকতা আমরা বুঝিতে 


পশ্চিমবজের মন্ত্র গলের অমুচ্থত নীতির ফলে 


এবং তীছাদের অক্লান্ত চেষ্টায় গত সপ্তাহে 
_ কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি বিশেষ 
উন্নত হুইয়াছে। মগ্ত্রিমগুল কলিকাতার পুলিশ 
. ।বিভাগের সংস্কারে মনোযোগী হওয়াতেও গত 
৭ই ভুলাই হইতে আরন্ধ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ভ্রুত 
নিবারণ কর! সম্ভব হুইয়াছে। বিভিন্ন মন্ত্রীর 
_ উপক্রুত অঞ্চল ভ্রমণ এবং জনসাধারণের সহিত 
তাহাদের প্রত্যক্ষ সংযোগও আশামুরূপ ফলপ্রস্থ 
হইয়াছে। অবস্ত, গত এক বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং ইহার ফলে বিচ্ছিন্নভাবে 
ছুই একটি অপরাধের অনুষ্ঠান অকপ্বাৎ বন্ধ হইতে 
পারে না। 
কলিকাভার পুলিশ বিভাগের আরও সংস্কারের 
অভ গত ১৪ই জুলাই, কলিকাতার এক নাগরিক 
সভায় দাবী জানান হইয়াছে যে, পুলিশ কমিশনার 
মিঃ হার্ডউইককে অবিলম্বে অপসারিত করা হউক 
এবং ৭ই জুলাইয়ের বীতৎস কাণ্ডের জস্ত যে সব 


কর্খচারী দায়ী, তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা হউক।. 


. এই.দাবী খুবই স্দত। ৭ই জুলাইয়ের ঘটনার 
জন মিঃ হার্ডউইক যদি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না-ও 
হন, তাহ! হইলেও পুলিশ বিতাগের প্রধান 
কর্মচারীরূপে এ দিনের ঘটনার অন্ত তাহার পরোক্ষ 
দায়িত্ব অনম্বীকার্ধ্য। স্তরাং ইহার পর ওঁরূপ 
দায়িত্বপূর্ণ পদে তাহাকে আর এক দিনের অরম্তুও 
প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত নছে। আর, এ দিন 
শবযাত্রায় যে 'সব পুলিশ কর্মচারীব উপস্থিতি 
সত্বেও হত্যাকাণ্ড চলে, তাঁহারা সেদিনের ঘটনার 


জন্ট প্রত্যক্ষভাবেই রাহী । ইহাদের শান্তি. 


বিধানের পথে কোনও রাজনৈতিক বা শাসনতাস্তন্রিক 
কারণ মুহূর্তের অন্য অন্তরায় হওয়া উচিত নহে। 


গত ১৩ই ভুলাই শীহট্রের গণ-ভোটের ফল 
ঘোষিত ছইয়াছে ; গণ-ভোটের ফলে দেখা যায়, 
প্রীহট পূর্ব পাকিস্থানের অন্ততূক্তি হইবার স্বপক্ষে 
অর্ধ লক্ষাধিক ভোট বেশী হইয়াছে। ২ লক্ষ 


৩৯ হাজার ৬১৯ জন তোটদাতা পূর্ব পাকিস্থানের 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
অন্তভূক্তি হইবার পক্ষে ভোট দিয়াছিল 3 আসামে 
থাকিবার পক্ষে ভোট দেয় ১. লক্ষ ৮৪ হাঁজার ৪১ 


দন! অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্থানের পক্ষে ৫৫ হাজার ' 


৫৭৮টি ভোট বেশী; শতকরা ৭৭ জন তোটদাতা 


পাকিস্থানে যাইবার অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। . 


' ভছট্রের সমস্ত ভোটদাতা স্বাধীনভাবে 
ইচ্ছানুযামী ভোট দিতে পারেন নাই। বলপ্রয়োগ, 
ভীতি-প্রদর্শন, ভোট গ্রহণ কেঙ্জের কর্পচারীদের 
পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি সকল অন্ত্রই পাকিস্থানকামীর! 
প্রয়োগ করিয়াছিল। ভোটদ্বন্দের সময় প্রহরে যে 
সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার হ্ষ্টি ছয়, তাহার দের 
এখনও চলিতেছে ; . ও জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে 
সাম্প্রদায়িক গুপ্তাবাজির সংবাদ ক্রমাগত পাওয়া 
ষাইতেছে । 
গণ-ভোটে .নানারূপ ছুর্নাতি থাকিয়া থাকিলেও 
শ্রীহট ও তৎসংলপ্ল অঞ্চলের মুসলমানপ্রধান 
এলাকাগুলি পাকিস্থানের অন্তভূক্তি হইবার চূড়ান্ত 
হইয়া গিয়াছে। সীমানা কমিশন এখন 
পাকিস্থানে আসিবার উপযোগী অঞ্চলগুলি নির্ধারণ 
করিবেন। ১৫ই আগষ্টের মধ্যেই সীমানা কমিশনের 
সিদ্ধান্ত প্ৰকাশিত হুইবে বলিয়া কমিশনের চেয়ার- 
ম্যান্‌ স্তর সীরিল র্যাড ক্লিফ, সুস্পষ্টতাবেই ঘোষণা 
করিয়াছেন। সুতরাং ইণ্ডিয়ান ইত্ডিপেণ্ডেন্দ 
বিলের বিধান অমুষায়ী অন্তর্বর্তী কালের জগ 
সমপ্র সীহ খিল মধ্যে আসার প্রশ্ন আর 
ওঠেনা। . 
মুসলিম লীগের উদেশ্য প্রপোদিত প্রচার 
কাৰ্য্যে বিভ্রান্ত হুইয়া শীহট্টবাসী মুসলমানরা! ষে 
সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহার ফলে অর্থনৈতিক দিক 
হইতে তাহারা ক্ষতিগ্রভ্তই হইবেন; সামরিক 
সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ডম্কু পরে তাহাদিগকে 
অনুশোচনা করিতে হুইবে। শ্রীছট্রের একটি বড় 
অংশ এবং তাছার সংলগ্ন কতক অঞ্চল পাকিস্থানের 
অন্তৃভূক্তি হওয়ায় ভারতীয় ইউনিয়নের পরিধি 
কিছু সঙ্কুচিত হইল বটে। কিন্ত মোটের উপর 
ইহার ফল অপ্তভ হইবে না। আসামে কংগ্রেসের 
আধিপত্য, এখন নিরম্কুশ হইল; একমাত্র মুসলমান- 





পাকিস্থানের গব্্ণর 


\ 


প্রধান অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ওঁ প্রদেশের মুসলিম 


লীগ অত্যন্ত হুর্বল হুইয়া পড়িল। আসামে 
মুসলমানের সংখ্যা! এখন শতকর] মাত্র ১০ হইতে 
১২ জন হইবে। 


ক চে 


এই গ্যাছে বৃটিশ পার্লামেন্টের উতয় পরিষদে . 
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্দ বিল বিনা ভোট গণনায় 
গৃহীত হইয়াছে। পার্লামেন্টে এই বিলের 
আলোচনার সময় সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়, মিঃ দির! 
জেনারেল মনোনীত - 
হইয়াছেন। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, লর্ড 
মাউপ্টধ্যাটেনই ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান ভোমি- 


- নিয়নের গবর্ণর জেনারেল থাঞ্কিবেন। শেষ মুহূর্তে 


মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে পাকিস্থানের জনত 
মিঃ জিল্লার নাম সুপারিশ করা হয়। তবে, হুইটি 
ভোষিনিয়নের সন্মিলিত দেশরক্ষা, পরিষদের 
চেয়ারম্যান থাকিবেন লর্ড মাউ্টব্যাটেন। দেশরক্ষা 
সম্পর্কে ছুইটি ভোমিনিয়ন নিজ নিজ ব্যবস্থা না করা 
পর্য্যন্ত সমগ্র,সেনাবাহিনী এই পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন 
থাকিৰে। 

মিঃ জিল্না গত ১৪ই Ee এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলিয়াছেন-_ইঙিয়ান ইত্ডিপেগ্ডেক্দ বিলে 
ভারতের পরিবন্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইনের বিভিন্ন বিধান নৃতনভাবে 
প্রয়োগের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সম্পাদনের অস্তই 
মুসলিম লীগের অম্ুরোধে তিনি গবর্পরণ জেনারেলের 
পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, লর্ড 
মাউপ্টব্যাটেন গবর্ণর জেনারেল থাকিলেও ইহাতে 
অসুবিধা হইত না) বস্তুতঃ তারতীয় ইউনিয়নে 
এই সম্পর্কে অন্থবিধা হইবে না, কারণ ডোমি- 
নিয়নের গবর্ণর জেনারেলের পক্ষে সর্বব্যাপারেই 
মন্ত্রীদের পরামর্শ অলঙ্য্য। মিঃ লিন্না পাকিস্থানের 
গবর্ণর জেনারেল হইবার প্রকৃত কারপ--(১) রাজ- ' 
নৈতিক চেতনাবিহীন মুসলিম অনসাধারণকে লীগ 
নেতৃবৃন্দ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কায়দে আজমের 
“রাজত্ব” প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, পক্ষাস্তরে, 
ভারতীয় ইউনিয়নে হিনুরা এখনও বৃটিশের 
প্রভাবাধীন) (২) সীমান্তের পাঠানদিগকে 
বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, মুসলিম লীগের সহিত 
বৃটিশের ঘনিষ্ঠতার কথাটা মিথ্যা ; পাকিস্থানই 
সর্বপ্রথম বৃটিশের 'প্রভাবমুক্ত হইল। 

পার্লামেন্টে ইণ্ডিয়া ইত্ডিপেণ্েন্দ বিলের 
আলোচনার ফলে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্য- সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
আইনগত পরিস্থিতিটাই আঁকড়াইয়া থাকিতে 
চাছেন) আর এই আইনগত পরিস্থিতি সম্পর্কে 
তাহাদের নিজেদের ব্যাখ্যাই তাহারা চরম বলিয়া 
মনে করেন। তাহাদের ব্যাখ্যায় দেশীয় রাজ্য 
সম্পর্কে বৃটিশরের সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটিবার পর 
নৃপতিরা যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন; 
রাজ্যের প্রজাদের ইচ্ছার ও দাবীর প্রতি মর্ধ্যাদা 
প্রদর্শন করা যা না করার দায়িত্ব ও অধিকারও 
তাহাদের। বেরার সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য 
ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশের অপসরণের ফলে 
হায়দ্রাবাদের নিজামের সহিত বুটিশের বেরার 


২১শে জুলাই, ১৯৪৭ ] 


সংক্রান্ত চুক্তি ম্বভাবতঃ বাতিল হইল এবং 
বেরারের আইনগত মালিক এখন নিজাম । 


বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্ট কোনও আইনগত বাধ্য- 





বাধকতার জ্রদ্য আজ ভারতবর্ষ সম্পর্কে পূর্ববানন্যত . 


বৃটিশ নীতি পরিবর্তন করিতেছেন না। সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক কারণেই তাহারা ভারতের জাতীয়- 
শক্তির সহিত আপোষ করিবার প্রয়োজ্সনীয়ত! 
উপলব্ধি করিয়াছেন। অথচ, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে 
তাহার! রাজনৈতিক দিকটি উপেক্ষা করিয়া আইন- 
গত প্রশ্নের উপর জোর দিতেছেন। তাহাদের 
আচরণে এই অদ্ভুত অসামপ্রহ্যের প্রকৃত কারণ 
'পার্লামেণ্টে আলোচনার গতিতে কতকটা সুস্পষ্ট 
হুইয়াছে। আলোচনাকালে এটনী জেনারল 
"সভার হার্টলী শ'ক্র-স্‌ এই ধরণের উক্তি করিয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষের কোনও ভোমিনিয়ান বৃটিশ 
কমন্ওয়েল্থের বাঞ্চিরে গেলে এ ভোমিনিয়নের 
অস্তভূ ক্ত দেশীয় রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাছ! 
বলা দুষ্কর 3 দেশীয় রাজ্যগুলি এইরূপ সর্ভ উপস্থাপিত 
করিতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট ডোমিনিয়ন বৃটিশ 
কমন্ওয়েলথের অস্তভূক্তি থাকিলেই কেবল উহাদের 
পক্ষে এ ডোমিনিয়নের সহিত সংযুক্ত থাকা সম্ভব | 
এই উক্তিতে ইহা সুস্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের দুইটি 


,ডোমিনিয়নকে বিশেষতঃ ভারতীয় ভোমিনিয়নকে ' 


স্থায়িভাবে বৃটিশ কমন্ওয়েন্থের অন্তভূক্তি রাখার 
অন্ত পরোক্ষ চাপ দিবার উদ্দেস্তেই দেশীয় রাজ্য 
সম্পর্কে আইনগত প্রশ্ন তুলিয়া এই ব্যাপারে 
অক্ষমতা ও ওুঁদাসীস্কের এই অশোভন ভণ্ডামি | 
'দেশীয় রাঘ্যগুলি যাহাতে ভারতীয় ইউনিয়নের 
সংহতিতে সাফলাজনকতাবে বিশ্ন হুষ্টি করিতে 
পারে, তাহার ব্যবস্থাও করা হইতেছে । 


** সং স্‌ # 
ও গত ১৪ই জুলাই হইতে ভারতীয় গণ-পরিষদের 
‘চতুৰ্থ অধিবেশন_ আরম্ভ হুইয়াছে। ভারতীয় 
.ভোষিনিয়নের কেন্দ্রীয় আইন সভায় পরিণত 
হইবার পুর্বে ইহাই ওঁ পরিষদের সর্বশেষ 
-অধিবেশন। গত ৩রা জুনের ঘোষণার ফলে 
"উদ্ভূত নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এবার 
'এই পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। 
“পরিষদের সদস্তদ্ের মধো প্রয়োজনীয় অদল-বদল 
ঘটিয়াছে। দেশীয় বাক্যের ৩৭ জন ও মুসলিম 


লীগের ২৩ অন সঘন্ত পরিষদে যোগ 
দেন। প্রথমেই ১৬ই মের পরিকল্পনার 
সেক্সন, গ্রুপ, সংখ্যালধিষ্ঠের ব্যাপারে 


দ্বিগুণ ভোটাধিক্যের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি 
-বিধানগুলি বাতিল করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
অতঃপর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রাদেশিক 
সশাননতন্ত্রের খসড়া পরিষদে উপস্থাপিত করেন। 
এই খসড়া সম্পর্কে এখনও আলোচনা চলিতেছে । 
ওরা জুনের ঘোষপায় ভারতবর্ষ ছুইভাগে বিভক্ত 
হইয়া গিয়াছে । ভেদপন্থী শক্তির সহিত আপোষ 
করিবার জন্থ ভারতীয় ইউনিয়নের সংহতি ও এঁক্য 
বিনষ্ট করিবার প্রয়োজন আর নাই। আঞ্চলিক 
আবত্মনিয়স্রণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়া কেন্দ্রকে স্থায়িভাবে ছুর্বল করিয়া রাখিবার 
আবশ্ককতা ফুরাইয়াছে। এখন শক্তিশালী কেন্ীয় 
গবর্ণমেন্টের শাঁসনাধীনে শক্তিশালী এক্যবদ্ধ 
“জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ অনুযায়ী গণ-পরিষদের 


আধিক জগৎ 


কাজ চলিবে। বস্তুতঃ, এই আদর্শ অমুসারেই 
প্রাদেশিক শাননতন্ত্রের খসড়া বচিত। 


এই খসড়ায় প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ভোটে 
প্রতি ৪ বৎসর অন্তর প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
নির্বাচনের নির্দেশ আছে। গবর্ণর নিজে সরাসরি- 
ভাবে অথবা তাঁহার অধীনস্থ কর্দচারীদের দ্বারা 
শাসনকাধ্য পরিচালনা করিবেন। শাসনকর্তা 
প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ 
করিবেন; তবে (১) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
একান্ত প্রযোজনে, (২) প্রাদেশিক আইনসভা! 
আহ্বান করা ও উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কে, 
(৩) নির্বাচন তদারকের ব্যাপারে এবং (৪) 
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, অডিটার- 
জেনারেল প্রভৃতি নিয়োগ সম্পর্কে নিজের ইচ্ছায় 
কাঁ্ত করিবার স্বাধীনতা প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
থাকিবে । শান্খি রক্ষার অন্ত বিশেষ ক্ষমতা 
প্রয়োগ করিতে হইলে শাঁসনকর্তাকে এই সম্পর্কে 
ইউনিয়ন প্রেসিডেণ্টকে জানাইয়া তাহার অনুমোদন 
গ্রহণ করিতে হুইবে; আইন পরিষদ আহ্বান 
করা ও উহা ভাহগিয়! দেওয়া সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা। 
অষোগ্যতা অথবা ছুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে 
শাশনকর্তাকে অপসারণ করিতে হুইলে অভিযোগ 
উত্থাপন করিবে প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং 
এই অভিযোগের বিচার করিবে ফেডারেল 
পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদ । 


প্রদেশে একটি আইন পরিধদ থাকিবে; কোনও 
প্রদেশ ইচ্ছা করিলে বৃটেনের যত বাস্তব ক্ষমতা- 
বিহীন উচ্চ পরিষদ রাখিতেও পারিবে। সর্বজনীন 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাশী 
পরিষদের এক একজন সন্ত নির্বাচন করিবে; 
কোনও প্রাদেশিক আইন-সতার সদস্তসংখ্যা ৫০ 
জনের কম থাকিবে না। চার বৎসর অন্তর 
পরিষদের নির্বাচন হইবে। 





চি * + ক 
গত ১৬ই জুলাই সীমানা কমিশনের নিকট 
বাংলা কংগ্রেসের ম্বারকলিপি উপস্থাপিত 


হইয়াছে । অমুললমানদের পক্ষ হইতে সম্মিলিত- 


ভাবে দাবী উত্থাপন সম্ভব হয় নাই। হিন্দু মহাসভা' 


ও নববঙ্গ সমিতি ন্বতন্ত্রভাবে তাহাদের শ্লারকলিপি 
পেশ করিয়াছেন। 

কংগ্রেসের দ্বারকলিপিতে সীমানা নির্দ্ধারণের 
মূলনীতি হিসাবে বল! হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক 
সংধ্যাগৰিষ্ঠতার নীতি অনুসারে যখন প্রদেশ 


বিভাগ হইল, তখন হিন্দুপ্ৰধান অঞ্চলে যথাসম্ভব - 


অধিক হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ষ্থাসম্তব 
অধিক মুসলমাঁন যাইবার ব্যবস্থা করাই উচিত। 
অবশ্য, হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বহুলংখ্যক মুসলমানের 


২৩৯ 


এবং মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে বহুসংখ্যক হিন্দুর 
অবস্থিতি অনিবার্য । আর লীমানা সম্পর্কে 
যথাসম্ভব প্রাকৃতিক সীমানা অর্থাৎ নদী বা বড় 
জলা নির্ধারণের কথা বলা হুটয়াছে। কংগ্রেসের 
স্মারকলিপিতে বাংলার মোট মুসলমান জনসংখ্যার 
শতকরা ৭৩ জনকে অর্থাৎ ২ কোটা ৪১ লক্ষ 
মুসলমানকে পূর্ববঙ্জে এবং অমুসলমানদের শতকরা 
৭১ জনকে অর্থাৎ ১ কোটী ৯১ লক্ষ অমুললমানকে 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূক্ত করিবার দাবী জানান 
হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের যোট জনসংখ্যা ৩ কোটা 
২০ লক্ষ-এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ২ কোটী 
৮০ লক্ষ হইবে | আয়তনে পূর্ববঙ্গ . হইবে 
কিঞ্চিদধিক ৩২ হাজার বর্গমাইল এবং পশ্চিমবঙ্গ 
৪০ হাজার বর্গমাইল। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং 
ময়মনসিংহ জেলার শাসনবহিভূতি অঞ্চলকে ভারতীয় 
ইউনিয়নের অন্তভুক্ত করিতে বলা হইয়াছে 
কলিকাঁতাকে পশ্চিমবঙ্জের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে । 

কংগ্রেসের পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্ভ দাবী 
করা হইয়াছে সমগ্র বর্ধমান বিভাগ এবং নিয়লিখিত 


অংশগুলি বাদে সমগ্র প্রেসিভেন্দী বিভাগ-_নদীয়া 
জেলায় কুষ্টিয়া মহকুমার গড়াই নদীর পূর্ববর্তী 
অঞ্চল, যশোহর জেলায় গড়াই নদীর পূর্ববর্তী 
আল্ফাডাঙ্া থানার সমগ্রাংশ ও মহম্মপপুর থানার 
কতকাংশ এবং খুলনা জেলায় মোরেলগঞ্জ ও 
সারান্খোলা থানা । রাজসাহী জেলার বোয়ালিয়া 
থানা, বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী, নসীরপুর, 
স্বরূপকাঠি ও ঝালকাঠি থানা এবং ফরিদপুর 
জেলার লমগ্র গোপালগঞ্জ মহকুমা ও রাইজর 
থানাকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তভূক্ত করিতে 
বলা হইয়াছে। রাজসাহী বিভাগের সমগ্র 
জলপাইগুড়ি ও দাঞ্ডিলিং জেলা দাবী করা 
হইয়াছে ; রংপুর জেলার ভিম্লা ও হাতীবান্ধ। 
থানা এবং আসামের লহিত সংযোগকারী 
রেলপথের অবস্থিতিক্ষেত্রত্দপে উত্তর-পূর্ব 
কোণের ভুরাঙ্গামারী থানা চাওয়া হইয়াছে। 
দিনাজপুরের পূর্বদিকের খান্সাম, চিরিরবন্দর, 
পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট এবং 
দক্ষিণের পাটনীতল! ও পোল থানা বাদে অধিকাংশ 
এবং মালদহ জেলার ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, 
নাচোল ও গোমস্তাপুর থানা বাদে অবশিষ্টাংশ 
কংগ্রেসের স্মারকলিপিতে পশ্চিম বঙ্গের অন্তকুক্তি 
করিতে বলা হুইয়াছে। 

বলা বাহুল্য, সংলগ্ন অঞ্চলের হিন্দু অথবা 
মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং 
প্রাকৃতিক, সীমারেখার প্রয়োজনীয়তার কথা শরণ 
রাখিয়াই .কংগ্রেসের এই স্মারকলিপি রচিত। 


‘পূর্বের শাসনকার্ধ্যের সুবিধার অন্ত জেলা, মহকুমা ও 


থানারূপে দেশের যে বিভাগ ছিল, সে বিভাগ 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নহে ; কাজেই, সাম্প্রদায়িক 


. ভিত্তিতে দেশ বিভাগের সময় জেলা, মহকুমা 


বা খানার সীযারেখার গুরুত্ব খুবই কম। কংগ্রেসের 


স্ারকলিপিতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে  সীমা- 


রেখা সঙ্গতভাবেই উপেক্ষা করা হুইয়াছে। 





খেয়ালার খাতা 


€ মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 








নিজে শিল্পী না হইয়া শিল্পের ভগতে যাহার! 
নাম রাখিয়! যান, তাহাদের প্রতিভা সম্মানের যোগ্য! 
এই শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন হরেন ঘোষ, 
বাহার খণ্ডিত মৃতদেহ গত ৯ই জুলাই বুধবার 
একটি ছুটকেসের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তাছার মৃত্যু স্বাভাবিক নহে, লময়োচিতও নয়। 
বয়স তাহার মাত্র পঞ্চাশের কোঠায় ছিল! যে- 
“বয়সে বুলোকের জীবনে সাফল্যের সবে মাত্র সুচনা 
হয়, সে-বয়সে তাহার জীবনের অবসান ঘটিল। 


কঃ ক bl 

Impresario কথাটার বাংলা করা কঠিন 
কারণ এদেশে ইতিপূর্কো ত ধরণের কোন কিছু 
ছিল না। আমাদের কবির দল, যাত্রার দল ছিল। 
তাছাতে অধিকাঁরীরাই সব। বিশিষ্ট গায়ক, 
বাদকেরা হয় নিজেরা দল করিয়াছেন, নয়তো 
অন্ত কাহারও দলে ভন্তি হইয়াছেন।' কোন একজন 
লোক নাচ, গান বা অভিনয়ের ব্যবস্থা করাটাকেই 
পেশা করে নাই। হরেন ঘোষকে ভারতবর্ষের 
সর্বপ্রথম impresario বলা যাইতে পারে। 


কিন্ত বিলাতী 4:110158110রা! যাহা করেন, 
হরেন ঘোষ তাহার চাইতে আরও বেশী কিছু 
করিয়াছিলেন । তিনি শুধু নৃত্যের বা অভিনয়ের 
ব্যবস্থা করেন নাই । বহু নব নব শিল্পীকে অজ্ঞাত 
অপরিচিত অবস্থা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে খ্যাতির শিখরে উন্নীত করিয়ান্েন। 
আজিকার বহু বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী তাহাদের নাম ও 
বশের অন্ত হরেন ঘোষের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে 
খণী। শিল্পরসিকেরাও তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ। 


চু Ld * 

হরেন ঘোষের শ্রেষ্ঠ কীত্তি উদয়শঙ্করকে এদেশে 
এবং পরে বিদেশে পরিচিত করা। যতদুর ন্বরণ 
হইতেছে, ১৯৩০ সালের কথা) একটি প্রিয়দর্শন 
যুবক বিলত হইতে আসিয়া কলিকাতায় একটি 
নাচের আসর বসাইবার উদ্যোগ করেন। সে নাচে 
বাইজী থাকিবে না, সখীর দল থাকিবে না, “লাও 
সাকী লাও উরু পিয়ালা* বলিয়া খেম্টা ভালে গান 


থাকিবে না। একটিমাত্র পুরুষ তাহার নিজস্ব নৃত্য 
দেখাইবেন। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অভিনব বটে। 
শুনিয়! সবাই অবাক হইল। 

































































ভারতীয় জীবন-বীমার ইতিহাসে 'হিন্দুস্থাম' প্রতি বসরই 


জাতির দেবা ও সমৃদ্ধির এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচন! 
করিয়া চলিতেছে £ ১৯৪৬ সালে মে শৌরব জারও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ইহার "মুলে রহিয়াছে একদিকে যেমন 
গহন্দস্থানের” আধিক সংস্থানের সারবস্তা, বীমা-পত্রের 
নিরাপত্তা ও পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য, অগ্চদিকে তেমনি 
আছে দেশবালীর আস্তরিক সহযোগ ও শুভেচ্ছা । 








যুবকটি কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের কর্তাদের 
সঙ্গে দেখা করিলেন। তাহারা শুনিয়া গালে হাত 
দিল। ব্যাটাছেলের নাচ দেখিতে কেহ পয়সা 
দিয়া টিকিট কিনিবে, এমন অসম্ভব.কথা কে বিশ্বাস 
করিবে? কেহ কেহ যুবকটির মস্তিষ্কের সুস্থতা 
সম্পর্কেই সন্দিহান হইল। সর্বত্র বিফল হইয়া 
যুবকটি যখন এদেশে তাহার নৃত্য প্রদর্শনের আশা 
প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে হরেন 
ঘোষের সঙ্গে দেখা । কর্পোরেশান ্রাটে বর্তমান 
রিগ্যাল সিনেমার উপ্টা দিকে একটা ছোট দোকানে 
তখন হরেন ঘোষের আড্ডা ছিল। সেই আড্ডায় বহ 
শিল্পী ও সাহিত্যিকের সমাবেশ হইত। চিত্রকর 
ভোলা চাটুষ্যে, কবি হেমেন্দ্ৰ রায়, সাহিত্যিক 
গিরিজাকুমার বন্ধ, শিল্পী মিহির ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি 
তাহাদের অগ্ঠতম | 
i ক * ক 

হরেন ঘোষ যাহা করিলেন, তাহাকে পরম 
ছুঃসাহসিক কাত বলা যাইতে পারে। নিউ 
এম্পায়ার থিয়েটার তখন নতুন তৈয়ার হইয়াছে । 
সেখানে কোন বাংল! অতিনয় বা সঙ্গীতের আসর 
বসিতে পারে, ইহা ,তখন ভাবা যাইত না । হরেন 
ঘোষ নিউ এম্পায়ার ভাড়া করিয়া সেই যুবকের 
নাচের ব্যবস্থা করিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন 


শিল্পীদের সংগ্রহ করিয়া অর্কেষ্টরাও তিনিই ব্যবস্থা 


করিলেন। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হইল। বীাহারা টিকিট কিনিয়া দর্শক হইলেন 
তাহার! অনেকটা কৌতূহলের বসেই আসিলেন।,. 
যতদুর প্মরণ হইতেছে, একমাত্র হেমেজ্্কুমার, রায়, 
সম্পাদিত 'নাচঘর' ছাড়া আর কোন বাংলা বা 
ইংরেজী সংবাদপত্রই এসম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ 
দেখান নাই। 


১ চর # 

উদয়শসঙ্করের তখন ':০॥৮e বলিয়া কিছুই 
ছিল নাঁ। না ছিল সিমকী, না ছিল অমল! নন্দী, 
রাজেন্দ্রশ্কর বা কনকলতা। একাই গুটি ছয়েক 
নাচ নাচিলেন। তাহার মধ্যে শিব নৃত্যটি ছিল 
সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য। নাচের ফাকে ফাকে 
নিউ. এম্পায়ার অর্কেন্্রীর তৎকালীন পরিচালক 
ফ্রান্স অষ্টিন পিয়ানো বাজাইয়া শুনাইয়াছিলেন 
এবং শ্রীবুক্তা সতী দেবী গান করিয়াছিলেন, মনে 
পড়িতেছে। 


# Le "ক 

উদয়শঙ্করের এই প্রথম নাচের কথা একটু 
বিদ্তৃত করিয়া বলিলাম এই জন্ত যে, হরেন খোজ 
উদ্যোগী হইয়া 117599:10-র ভূমিকা না লইলে 
কলিকাতায় উদয়শঙ্করের নাচ হইবার বিন্দুমাত্র 
সম্ভাবনা ছিল না এবং উহার পরবর্তাকালে 
উদয়শক্কর দল গঠন করিক্জা ইউরোপে ভারতীয় 
বৃত্যুকলার খ্যাতি গ্রতিষ্িত করিতে পারিতেন ন|। 
উদয়শঙ্করের সঙ্গে তিমিরবরণের যোগাঁষোগও 
হরেন ঘোষের চেষ্টায়ই সম্ভব হইয়াছিল। বিলাতের 
সি, বি, কক্রেন ও এমেরিকার জিগফিজ্ডের স্ভায় 
হরেন ঘোষও নতুন অপরিচিত শিল্পীকে বিশ্ব- 
বিশ্ৰুত খ্যাতি লাভের সুযোগ করিয়! দিয়াছেন । 


* bl * ft be) 


২১শে জুন, ১৯৪৭ ] ' 


কলিকাতার নৃত্যরসিকেরা আরও একাধিক 
উপভোগ্য নাচের আসর দেখিবার সুযোগ 
পাইয়াছেন হরেন ঘোষের অন্য । ব্রচ্মদেশের 
পো-নাচ ও সেরাইকলার, 'ছউ’ হরেন ঘোষই 
কলিকাতায় আনেন। শেষোক্ত নৃত্য সম্প্রদায় 
লইয়া তিনি ইউরোপেরও অনেক জায়গ! ঘুরিয়া- 
ছিলেন। নৃত্য, অভিনয় ও সঙ্গীতের ব্যবস্থাপনায় 
তাহার কৃতিত্ব এতই শ্বীকত ছিল যে, স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্ক অর্থসংগ্রহের- উদ্দেস্তে 


শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া ভারতবর্ষের " 


বিভিন্ন শহরে যে অভিনয়ের আয়োজন করিয়া 
ছিলেন, তাহাত্র ব্যবস্থাপনার ভার ছত্ত হইয়াছিল 
হরেন ঘোষের উপর। ', 
ক ক # 

ব্যবসা-বাণিজ্যের কাগজ “আধিক জগতের 
পাতায় সঙ্গীত. ও নৃত্যকলার অন্ু্ঠাতার এই দীর্ঘ 
প্রশত্তি যদি কোন কোন পাঠকের কাছে অসমঞ্জস 
যনে হইয়া হইয়া থাকে, তবে তাহাদের অবগতির 
জন্য বলা প্রয়োজন যে, এই বন্ধুবৎসল, অমায়িক 
ভদ্রপোকটি বাংলাদেশের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 


'_ একেবারে অপরিচিত নহেন। যে সংগঠনশক্তি 


দ্বারা তিনি নাচের দল গড়িয়াছেনু, তাহা বৃহত্তর 
ব্যবসায় ক্ষেত্রেও 'নিশ্চয়ই ফ্লদায়ক হইতে 
পারিত। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, 
বাসস্তী কটন মিলের ওথম উদ্ভোক্তাদের মধ্যে 


হরেন ঘোষ ছিলেন অন্ভতম। একাধিক চিত্র- 


প্রতিষ্ঠান গঠনেও তাহার হাত ছিল। 
* নি | 
বন্বের,ইয়ট ক্লাবের ইদ্রার৷ এই বছর শেষ 
হইয়া যাইবে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ বন্বের পোর্ট ট্রাষ্টের 
_ নিকট তাহাদের ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্ত যে- 
দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা পোর্ট ট্রাষ্টের ভারতীয় 
সদন্তদের ভোটে অগ্রাহ্য হুইয়াছে। ভারতবর্ষের 


আসন্ন স্বাধীনতা-লাভের মালখানেক. আগে এই - 


ঘটনাটি বিশেষ তাৎ্পর্য্যপূর্ণ। যে বর্ণবিদ্বেষ ও 
অবজ্ঞা দ্বারা শাসক ইংরেজ ভারতীয়দের অবমানন! 
করিয়াছেন, তাহার অত্যন্ত নিলজ্্র অভিব্যক্তি 
বন্বের এই. 'ইয়ট ক্লাবটি”। সম্পুর্ণ শ্বেতাঙ্গ অধিকৃত 
"ও পরিচালিত এই ক্লাবটিতে ভারতীয়দের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ ছিল। রেল কোম্পানীর কুলী-তদারককারী 
উইলামস্‌, জোনস্‌ বা ম্যাকফালন সাহেবের পক্ষে 
উহার দন্ত হইতে বাধা নাই, বাধ! ছিল স্তার 
পুরুযোভম ঠাকুরদাস, স্তার এম, আর, জয়াকর বা 
প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি, জি, চর | 


[J 
চল্গৃতি বাংলায় কথ! ও *্াধে কি বাবা 
বলি? গুভোর চোটে বাব! বলায় !” 
ক্লাবের সম্পাদক মহাশয় বাংল! জানেন না, কিন্ত 
বাংলা প্রবাদের ' সত্যতা মানেন। তাই এবার 
তিনি ক্লাবের পক্ষ হইতে শ্বতঃগ্রবৃত্ত হুইয়াই এই 
প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, ক্লাবে অতঃপর 
ভারতীয়দের সদন্ত লওয়া হইবে । ইংরেছের দিন 
ফুরাইয়াছে, ভারতবর্ষে রহিয়া ভারতীয়দের অপমান 
করা আর চলিবে না, একথাটা বুঝিতে তাহার কষ্ট 
* হয় নাই। কিন্তু এই ক্লাবের পূর্বতন কীর্তির কথা 
স্মরণে রাখিয়া পোর্ট ট্রাষ্টেরভারতীয় সদন্ভেরা যে 
উহার ইজারা! অগ্রাহ্ করিয়াছেন এবং ইংরেজের 
গুদ্ধত্যের উপযুক্ত শান্তি দিয়াছেন, তাহাতে খুশী 

হ্ইয়াছি। . 
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আথিক জগৎ 








কলিকাতা শহরে চৌরঙ্গীপাড়ায় এমন একটি 


ক্লাব এখনও আছে, যেখানে শ্বেতা ব্যতীত, অপর 


কাহারও সদন্ড হওয়ার উপায় নাই। দার্জিলিতে 
অভজারভেটার হিলের উপর একটি সুদৃম্য 
হোটেল আছে, যেখানে অন্ততঃ বছর ছুই 
আগেও ভারতীয়দের থাকিতে. দেওয়া হইত 
না, দেখিয়াছি । অগ্থুমান করিতেছি, এখনও 
সে অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। এলাহাবাদের 
যুরোপীয় ক্লাবে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সন্ত 
করিতে ক্লাব কর্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল, যদিও 
যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর হইতে সুরু করিয়া হাইকোর্টের 
চীফ জাহিস পর্য্যস্ত ছোষর! চোমরা ইংরেজেরা সবাই 
পণ্ডিত মতিলালের অন্তরঙ্গ সুহৃদ দ্বিলেন। কোন 
কোন বিলাতে কাগজে এক সময়ে এই রিপোর্ট 
বাহির হইয়াছিল এবং এদেশেরও কেহ কেহ তাহা 
বিশ্বাস করিয়াছিল যে, যুরোপিয়ান ক্লাবের সদন্ত 
হইতে বিফলমনোরথ হওয়াতেই উদারনৈতিক 
পণ্ডিত মতিলাল কংগ্রেসে যোগ দেন। পণ্ডিত 
জওছরলালের আত্মুজীবনীতে অবস্ত এই রিপোর্টের 
প্রতিবাদ আছে। 

খুব বেশী দিনের কথা নয়। শীচঙুলাল ত্রিবেদী 
নামক মধ্যপ্রদেশের জনৈক সরকারী কর্দচারী 
তাহার পুত্রকে গাড়ীতে উঠাইয়! দিতে নাগপুর 
ষ্েশনে আসিয়াছিলেন পুত্রের ফা্ট ক্লাশের টিকিট 
ছিল। কিন্ত সে কামরাতে একজন ইংরেজ 
ক্যাপ্টেন ছিলেন, তিনি এফজন ভারতীয়ের সঙ্গে 
এক গাড়ীতে বসিতে রাজী নহেন। কাজেই দরজা 


রুখিয়া দীড়াইলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারের সাহায্য 


লইয়াও ব্রিবেদী তাঁহার ছেলেকে ও গাড়ীতে 
তুলিতে পারিলেন না। 
হইল । 


অস্ত কামরায় যাইতে 
এই চওুলাল ব্রিবেদী মহাশয়ই কয়েক 


মাজা 


নি ক নিগৰি বাল্ব লি; 


“ক্যালফাটী স্কাশনাল”-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউৎ্টটী অতিশয় জনপ্রিয়, মা দশ টাকা অমা দিয়া 
একটা সেডিংল একাউণ্ট খোলা যায়।, বাধিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 


ব্যালকাট| ন্যাশনাল ব্যান্ধ লিমিটে 


" হেড kettle ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিচ্ডিংস, মিশন ন, কলিকাত! | 


Sly 





২৪১ 
. বছর পরে হিস্‌ এক্সেলেন্সী স্তার সি এল ব্রিবেদী 
রূপে উড়িষ্যায় গবর্ণর হুইয়াছেন। 
* ক | এ 


ভারতবর্ষে রহিয়াই ভারতীয়দের প্রতি অব- 
মাননাকর ব্যবহারের :আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ | 
করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সে ঘটনাটিও 
কলিকাতা সহরের এবং আনন্দের কথা এই যে, 
ঘটনাটির পরিসমাপ্তি আমাদের পক্ষে খুশী হওয়ার 
মতো। চৌরঙ্গীতে ফারপো হোটেলের যে বৃহৎ 
রেস্তোরা আছে পূর্ব্বে তাহার দ্বিতলে ধুতি পরিয়! 
যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ 
গোস্বামী একদা সন্ধ্যায় ধুতিপরিহিত বলিয়া এখানে 
প্রবেশ করিতে বাধা পান। গোস্বামী মহাশয় 
তখন ব্বরাজ্যদলের একজন নামকরা নেতা। 
কলিকাতার মেয়র ছিলেন গোস্বামী মহাশয়েরই 
একআন সহহন্মা ও বন্ধু। ফারপো হোটেলের 
কর্তৃপক্ষকে ছোটেল চালাইবার, অন্ত কর্পোরেশান 
হইতে প্রতিবছর যে লাইসেন্স লইতে হয় তাহা 
অবিলম্বে বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া মেয়র 
শাসাইলেন এবং ভারতীয় পোষাকের প্রতি. প্রবল 
বিভৃষ্ণা হৃদয়ে দমন করিয়া হোটেল কর্তৃপক্ষ ধুতির 
উপর হুইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইতে বাধ্য 
হইলেন। পরদিন শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী 
মেয়র এবং তাহাদের আর একজন বন্ধু টাঙ্গাইলের 
পরলোকগত বিখ্যাত কংগ্রেসকন্্ী অমর ঘোষ 
-ফারপোর দোতলায় খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী ও 


চাদরের প্রথম প্রবর্তন করিলেন। 
--খেয়ালী 








২১০০১০০১০ ০০২২ 
৫০১০০১০০০২২ টাকা 
২৩,০ 0,000 টাকার উপর 
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আর্ধিক হরনিয়ার খবরাখবর 





টাকায় সম্পত্তি দখলের জন্য নূতন 
অভিন্যাব্সি_ বাংলার গবর্ণর পূর্ববঙ্গ সম্পত্তি দখল 
অভিগ্ঠান্স ( ১৯৪৭ সালের “নং অডিন্ডান্স ) জারী 
করিয়াছেন । গত ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা! 
গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই অভি্ান্দ অবিলঘে কার্ধ্যকরী 
হইবে এবং প্রথমতঃ সমগ্র ঢাকা জেলায় ইহ! প্রযুক্ত 
হইবে । এই অভিগ্ঠান্স দ্বারা বাংলা গবর্ণমেপ্টকে 
ঢাকায় নুতন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ও তৎসংশ্লিষ্ট অস্ান্ত 
জনন্বার্থকর কার্য্ের জগ্ত সম্পত্তি দখলের ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে । 

রেলওয়েসমৃহ, বন্টন__নয়াদিক্লীরা এক 
সাম্প্রতিক ইস্তাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দেশ 
বিভাগের ফলে বর্তমান নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ও বেঙ্গল 
আসাম রেলওয়েকে ভাগ করিতে হইবে। - নর্থ 
ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের যে অংশ পাকিস্থানে পড়িয়াছে 
তাহা ওঁ নামেই চলিতে থাকিবে এবং যে অংশ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পড়িয়াছে এবং দিল্লী ও 
. ফিরোতপুর ভিভিসনের অন্তর্গত তাহা “ইটা 





পাঞ্জাব রেলওয়ে” নামে পরিচিত হুইবে! সেইরূপ 
বাংলায়ও বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের ব্রড-গজ 
পেকসনের যে অংশ পাকিস্থানের মধ্যে পড়িয়াছে 
তাহ! ‘ইষ্টাৰ্ণ বেছল রেলওয়ে’ নামে পরিচিত 
হইবে। চাদমারীর দক্ষিণন্থ ভ্রভ-গজ লেকপন 
একটি ভিন্ন ভিভিপন হইবে এবং শিয্পালনহ ভিতিপন 
নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সহিত যুক্ত ছইবে। 
ব্দরপুর ও গীতলদছ্র পরে বেঙ্গল আসাম 
রেলওয়ের মিটার গঞ্জ সেকসনের যে অংশ তারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে পড়িয়াছে তাহ! “আসাম রেলওয়ে” নাষে 
পরিচিত হুইবে। ইহা! ছাড়া বেঙ্গল আলাম 
রেলওয়ের পশ্চিম যিটাযু গঞ্জ সেকসনের একাংশ 
পাকিস্থানের বাহিরে পড়িবে । ইছা আভউধ-ন্রিহুত 
রেলওয়ের সহিত যুক্ত করা হইবে। প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই সঠিক লীধারেখ। সীমা নির্ধারণ কমিশনের 
রায়ের উপর নির্ভর করিবে । 

মাদ্রাজ সরকারের অভিনব পরিকল্পনা 
-ম্)দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মাপ্রাজ প্রদেশে € বলরের 
মধ্যে সমগ্র মোটর ট্রান্সপোর্ট দ্বাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিবার পিশ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । ইছাতে 
আমুমানিক ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 


আপনার নি কট বত্তা 


গুডইয়ার ব্যবসায়ীর 
কাছে শাদা বেঃনীযুক্ত 
গুভইয়ার টায়ারের 


* দূর শতকরা ১৯০ 


বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পকিভ এড হক কমিটির 
সুপারিশ বস্তু নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত এড 
হক কমিটির সুপারিশ কার্ষেয পরিণত করা হইলে 
সমগ্র ভারতের বস্তু উৎপাদন শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি 
পাইবে। প্রকাশ যে, উক্ত কমিটি মোট! কাপড়ের 
দর শতকরা ২০ ভাগ বুদ্ধি করিয়া মিছি কাপড়ের 
ভাগ কমাইবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বছিঃপরিস্ছ? তৈয়ারের 
কাপড়ের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। 

ভারতের পাওনা ষ্টালিং--রযটারের রাজ- 
নৈতিক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জুলাই 
যাসের শেষভাগে ভারতের পাওনা ষ্টালিং সম্বন্ধে 
ভারতের বৃটিশ বদ্ধুগণ” একদফা আলোচনা ও 
বেতায়-বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।' এই দলে 
পার্লামেন্টের শ্রমিক সদন্ত মেজর উড্ভুওয়াইয়াট, লর্ড 


* লেটন, স্তার ষ্টানলী রীভ, মিঃ গভফ্রে নিকলসন এবং 


সকল রাজনৈতিক দলের লোক রহিয়াছেন। 

সেচ ইঞ্জিনীয়ারদের যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টা 
_পাম্প্রতিক যুদ্ধের সময়ে ভারতের বেসামরিক, 
বিশেষতাবে সেচ বিভাগীয় ইপ্রিনীয়ারগণ যেভাবে 
এদেশের গৈষ্তবাছিনীকে সাহাষ্য করিয়াছেন তাহা 
বিশেষভারে ্বরণীয়। এওঁ সময়ে বেসামরিক 
ইঞ্জিনীয়ারদের কাজের দায়িত্ব খুব বেশী পরিমাপে 
বাড়িয়া গিয়াছিল। তবুও তাঁহারা, অকু্ঠভাবে 
সামরিক ইপ্রিনীয়ারদের অন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন। শসৈগ্কবাহিনী তাহা কুতজ্ঞচিত্তে 
স্বীকার করেন।* ভারত-গবর্ণঘেপ্টের দেশরক্ষা 
বিভাগের ভার প্রাপ্ত সন্ত মাননীয় সর্দার বলদেব 
সিং-এর উপরোক্ত মন্তব্য কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের 
বর্তমান জুলাই মাসের (১৯৪৭) পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সেচ ইঞ্জিনীয়গশ সামরিক 
বিভাগকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহা এতদিন 
আনা যায় নাই। এ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধ হইতে জানা বায় যে, দেশরক্ষা সম্পর্কে 
বিমান ঘটি, গুরুত্বপূর্ণ পথঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণের 
জঙম্ত যে সকল বড় বড় পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, 
সেগুলি কাধ্যকরী করার ভার ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও 
সিংহলের পূর্ত বিভাগের হস্তে অর্পণ কর! হয়। 
এ সকল দেশের সেচ বিভাগের কর্খচারিগণ ৩৭টি 
বিমানঘাটি, ৪টি বিমান-অবতরণ ঘাঁটি এবং ৩টি 
সামরিক জ্রব্য উৎপাদনের কারখানা নির্মাণ করেন। 
তাহা ছাড়া উহারা আরও ৭টি বিমান, ধাটির 
জরিপার্ধির কান্দ শেষ করেন। উভভর-পশ্চিম 


-লীমাস্ত প্রদেশ, বাছাওয়ালপুর ও হায়দরাবাদ 


কর্তৃপক্ষ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক তৈয়ার করেন 
এবং বিহার, বোম্বাই, উড়িষ্যা, সিন্ধু, হায়দরাবাদ 
ও খয়েরপুর কর্তৃপক্ষ কতকগুলি রাস্তার ব্যাপক 
উন্নতিলাধন করেন। এসব ছাড়া বেসামরিক 
ইঞ্জিনীয়ারগণ আরও বহুবিধ কাজ সমাধা করেন, 
যেমন, সামরিক যানবাহন যাতায়াতের উপযোগী 
সেতু নির্মাণ ও মেরামত, বাধ সংরক্ষণ ও মেরামত, . 
ঘরবাড়ী তৈয়ার, সৈন্যদের জন্য তাবু হাসপাতাল, 
শন্তভাগ্ডার প্রভৃতি নির্ধাণ, বিমান আক্রমণের 
হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিফলপ্রাচীর 


' নির্মাণ, নলকুপ খনন ইত্যাদি। 


_ ২১শ জুলাই, ১১9৭ ] 


আর্থক জগৎ, 





বিহারে সরকারী চাকুরীতে মুসলমান 
সম্প্রতি সরকারীভাবে ঘোষণা কর! হইয়াছে যে, 
সরকারী চাকুরীতে মুপলমানদের নিয়োগে বিহারে 
‘যে নিয়ম আছে, বিহার সরকার তাছার কোন 
পরিবর্তন করেন নাই । 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য 
বেঙ্গল গ্ভাশনাল. চেম্বার অব কমাসের উদ্ভোগে 
শত বুধবার এক সম্বর্ধনা সভায় পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্্র ঘোষ বলেন যে, বাংলায় 
শিল্পকে জনকল্যাণকর কার্ধ্যে নিয়োজিত করাই 
বর্তমান কংগ্রেণী মন্ত্রিসভার মূলনীতি । ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব কথা মারোয়াডী চেম্বার অব কমাস? 
বেঙ্গল মিলওনাস্ এসোপিয়েশন এবং ইত্ডিয়ান 
মাইনিং ফেডারেশন হইতে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে 
- যোগদান করেন। বেঙ্গল গ্টাশলাল চেম্বার্ণ অব 
-কমীসের সভাপতি মিঃ ডি এন'সেন সভাপতিত্ব 
করেন। মিঃ ডি সি ড্রাইভার, মিঃ এল জালান, 
"মিঃ জে এন মুখাঞ্ডি, মিঃ এস সি রায়, মিঃ এস 
বি দত, মিঃ কে ভি জালান, ডাঃ এন জালাল, 
মিঃ বি এন বায় এবং ডাঃ নলিনাক্ষ লাভাল ০ 
উপস্থিত ছিলেন। 


জাপানের সহিভ শাস্তিচুক্তি__জাপানের 


'শীস্তিচুক্তি সম্পর্কে কাজ আরস্ত করার অন্ত মার্কিন 
যুক্তরাষ্্র আগামী ১৯শে আগষ্ট ওয়াশিংটনে ১১টি 
জাতির এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। রাষ্ট্র 
বিভাগ হইতে এই ঘোষণা করিয়া সম্প্রতি জানান 
হইয়াছে যে, সন্ধির খসড়া রচনা সম্পর্কিত খুঁটিনাটি 
কাজের অস্ত ইহাই প্রাথমিক বৈঠক। মাঞ্ষিন 
গবর্ণমেন্টের অভিমত এই যে, সন্ধি সর্ভ রচনা 
কালে অষ্ডাঙ্ক যে সকল রাষ্ট্র জাপানের সহিত 
যুদ্ধরত ছিল, তাহাদিগকে মতামত প্রকাশের 
-হ্থুযোগ দেওয়া হইবে। খসড়া রচন! আশাহুরূপ 
অগ্রসর হইলে জাপানের সহিত যুদ্ধরত সমুদয় 
রাষ্ট্রের সাধারণ সম্মেলনে ইহা! বিবেচিত হইবে। 
, "উক্ত ১১টি জাতির মধ্যে আছে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, 
" কানাডা, চীন, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, নেদ্রারল্যাও, 
নিউজিল্যাণ্ড ফিলিপাইন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও 
মার্কিন যুক্তরাষট্র। 
যৌথ ব্যবসায়ের মূলধন-_দ্ানা গিয়াছে 
‘যে, গত ৩শে জুন (১৯৪৭) পর্ধ্যস্ত এক সন্তাছে 
. ভারত গবর্ণমে্ট ১২টি যৌথ ব্যবপায় প্রতিষ্ঠানকে 
৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৬০০ টাকা মুল্যের শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি দিঁয়াছেন। মঞ্চুরীক্কত মূলধনের 
মধ্যে মাদ্রাজের একটি প্রতিষ্ঠানকে বিমান চলা- 
চলের জগ ৭০ লক্ষ টাকা । চিনি, সাবান, গন্ধন্্ব্য, 
তল, বিছ্কুট প্রভৃতি তৈয়ারের জন্ভ একটি 
প্রতিষ্ঠানকে ৬৫ লক্ষ টাকা, বৈদ্যুতিক শক্তি 
সরবরাহের ভগ্ত তার বসানো, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি 
তৈয়ার প্রভৃতি ফাঁজের ভন্ভ একটি 
৩৫ লক্ষ -টাকা, আনু সংরক্ষণের জস্ত একটি 
প্রতিষ্ঠানকে ১২ লক্ষ টাকা এবং স্বত মাখন 
-ঠতয়ারের জদ্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে ১০ লক্ষ টাকার 
শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হুইয়াছে। 
মঞ্জুরীরুত মূলধনের ম্যে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা 
অবিলম্বে এবং ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৬০০ টাকা দীর্ঘ 


মেয়াদে খাটাইতে হইবে। 
















বঙ্গীয় সংশোধিত প্রজান্বত্ব আইন . 


বাংলার গবর্ণর ১৯৪৭ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত 
প্রন্ান্বত্ব আইনে সম্মতি দিয়াছেন। 


খান্য-সন্কট 
কলিকাতায় আরও ছয়. মাসকাল' খান্ঠ রেশন 
প্রথা চান্দু থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী 
২৭শে জুলাই বর্তমান রেশন কার্ডগুলির মেয়াদ 


শেষ হুইয়া যাইবে । যাহাতে ওঁ রেশন কার্ডগুলিই 
আরও ২৬ সপ্তাহকাল গ্রাহ হয় সেজ্গন্ক সেগুলিতে 
ইতিমধ্যেই প্লিপ জুড়িয়া দিবার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হুইয়াছে। 

ক 


ঞ ক 
গত ১৪ই জুলাই সোমবার হইতে মেদিনীপুব 
ও বাঁকুড়া সহরে রেশন প্রথা উঠাইয়া দেওযা 
হইয়াছে । বৎসরের মধ্য সময়ে হঠাৎ রেশন প্রথা 
উঠিয়া যাওয়ায় সহ্রবাঁসীর খুবই অসুবিধার কৃষ্টি 
হইয়াছে। 


: ২৪৩ 
ব্যক্তিগত 

হিষ্টার্ন ইকনমিষ্টের সম্পাদক ডাঃ পি, এস, 

লোকনাথন সম্প্রতি ভারত গবপমেন্টের তরফ 


হইতে সরকারী কাছে নিউইয়র্কন্থ সন্মিলিত রাষ্রপুঞ্জ 
প্রতিষ্ঠানের নিকট উপস্থিত হাড়ের | 
কিরেত গুর্নব শৌনা রি বে, 
বারাপসী হিন্দু বিশ্ববিস্ভালয়ের ভাইস-চ্যান্দেলার 
স্তার সর্ববপল্লী রাধারুষ্জন অক্পফোর্ডের পরবর্তী 
ভাইস-চযান্সেলার নিযুক্ত হুইবেন। অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিস্তালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম একজন 
অ-শ্বেতানকে ভাঁইল-চ্যান্সেলারের পদে বৃত করিয়া 
সম্মানিত করা হইবে । 
প্রকাশ যে, ইউরোপে পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত 
প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ভি কে মেনন বৃটিশ সাম্রাজ্যে 
ভারতীয় হাইকমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়া [ছেন। 





ও | 





| বালিগপ্ত ব্যাঙ্ক লিমিটে 


বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস, গড়িয়াহাটা রোড, কলিকাতা । 
বাড়ীর জন্য ভাল জমি বিক্রী আছে 


১। ৭-এ, কীকুলিয়া রোড ল্যাণ্ড স্কিম-_এক একটি প্লট ২ কাঠা ১ ছটাক হইতে ৪ কাঠা 
৮ ছটাক। মূল্য প্রতি কাঠা ৩০০০২ টাকা হইতে ৪,৮০০ টাকা। 
২। ৩নং বালিগঞ্জ প্লেস ল্যাগ্ড স্কিম-এক একটি প্লট ১ কাঠা ১৩ ছটাক হইতে ৪ কাঠা ' 
৭ ছটাক। মূল্য প্রতি কাঠা ৩৮০০২ টাঁকা হইতে ৪,৭০০ টাকা । 
২০নং রুস্তমজি স্ট্রীট ল্যাণ্ড স্কিম--এক একটি প্লট ২ কাঠা ৭ ছটাক হইতে ৩ কাঠ! 
* ৪ ছটাক। মূল্য প্রতি কাঠা ৫২৫০২ টাকা হইতে ৫৪৫০২ টাকা। 

অন্যান্য বিবরণের জন্য লিখুন 

ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয় £. 





প্রাফেসর এন্‌, সি, মৈত্র 






কেন্ভিলাাব্র এণ্ড সন্ত 


চীফ এজেণ্টস্‌ £ 
















ডাঃ এস্‌, এব, সিংহ 


ইউনাইটেড 
ইশ্ডাস্ত্রীয়াল 
জ্বতাক্ষ ভিলন্মিক্রেত্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
.  সিডিউলভুত্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যছ্নাথ রায় 
০৮০০১ 


হেড অফিস-_ 
মি ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা! 


ডর শাখাসমুহ-__ 

বড়বাজার,স্টামবাজার, হাটখোল| (কলিকাতা), 

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটন! 














1 
পে-্পফিস_২-মিরকাদিয,। 
ন্রেনারেল ম্যানেজার £ 


এ চ্যাটার্জি, বি-কম 3 সি, এ, আই, আই, 
ন লি 











' আৰ্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোৎ, লিঃ 
সম্প্রতি আৰ্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত 
১৯৪৬ সালের বাধিক রিপোর্টের সঙ্গে যে উরর্তপত্র 
'সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে 
দেখা যায়, গত ১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে 
‘আৰ্ধ্যস্থানে'র সকল দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
হুইয়াছে। গত ১৯৪৫ সালে “আধ্যস্থানঃ ৬০ লক্ষ 
-৬৮ হাজার টাকার নূতন বীমার জদ্ব ৩ হাজার 
৬৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৩ হাআার 
২৭টি প্রস্তাবে ওঁ বৎসরে শেষ পর্য্যন্ত ৫৪ লক্ষ 
২৯ হাজার ৪৫৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 
করা হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালে 'আর্ধ্স্থান। 
৮১ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৩৫ টাকার নূতন বীমার জ্য 
৪ হাতার ৮৯৯টি প্রস্তাব পায়। ইহার মধ্যে 
৪ হাজার ১৯৫টি প্রস্তাবে আলোচ্য বৎসরে শেষ 
পর্য্যন্ত ৭০ লক্ষ ৫৯ হাতার ৩৫৬ টাকার নূতন 
বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এক বৎসরে 
নৃতন কাছের পরিমাপ ১৬ লক্ষ ২৯ হাজারেরও 
উপর বৃদ্ধি পাওয়ায় “জর্যযস্থানের প্রতি জন- 
সাধারণের বিপুল আস্থাই সুচিত হইতেছে, সন্দেহ 
নাই। 
গত ১৯৪৫ সালে প্রিমিয়াম বাবদ র্যাস্থানের 
আয় দীড়াইয়াছিল ৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা। 
দাদনী তহবিলের উপর আদায়ী সুদ ও অন্ভান্ত 
শ্রেণীর আয় লইয়া ১৯৪৫ সালে “আর্ধ্স্থানেন্র মোট 
আয় দী়াইয়াছিল ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার, টাকা। 
আলোচ্য বৎসরে গ্রিমিযাম বাবদ “আধ্যস্থানের 
আয় দীড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। স্থদ 
ও অন্তাগ্ত শ্রেণীর আয় লইয়া আলোচ্য বৎসরে 
“আর্ধ্স্থালের মোট আয় দীড়াইয়াছে ৮ লক্ষ 
৬২ হাজার টাঁকা। * 
আলোচ্য বৎসরে পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু 
বাবদ ৭৪ হাজার টাকা, পলিসির মেয়াদ পূর্ণ 
হওয়া বাবদ ৬৯ হাজার টাকা ও এ্যাুয়িটি 
এবং প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২৭৭ টাক! দাবী হয়। 
কাৰ্য্য পরিচালনা ব্যয় ও অষ্কাষ্ক শ্রেণীর ব্যয় বাদে 
বাকী টাকা আর্্যস্থানের জীবনবীমা তহবিলে গ্ভ্ত 
করা হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের শেষে “আধ্যস্থানে'র 
_জীবনৰীমা! তহবিলের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা । আলোচ্য বৎসরে ইহা 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ লক্ষ ৬৩ ছা'জাঁর টাকা দীড়াইয়াছে। 
এক বৎসরের মধ্যে জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ 
এইরূপ বুদ্ধি পাওয়া খুবই কৃতিত্বের বিষয় বলিতে 
হইবে । গত ১৯৪৫ পালে রিনিউয়েল প্রিমিয়ামের 


শির ক্লাইভ ট কলিকাতা |. ফোন-__ক্যাল ৫৯৮৯ 
তারি শ্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহা টি, খুলনা ও পাটন!। 
উপযুক্ত সিকিউনিটিতে টাকা ধার দেওয়া] হয়! 


সকল প্রকার হ্যাকিং কাধ্য করনা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেকউর-_ভাঃ সি রায়চৌধুরী, এম-ভি 


জেনারেল ম্যানেজার-মিঃ এন্‌, লি 


কাগ্সানা প্রসঙ্গ 

হিসাবে “আর্ধস্থানের কার্য পরিচালনা বাবদ 
ব্যয়ের ছার দ্রাড়াইয়াছিল শতকরা ১৭ ভাগ। 
আলোচ্য বৎসরের অত্যন্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
মধ্যেও 'আর্্স্থানেঠর র্যয়ের হার শতকরা ১৮ 
ভাগেরও ৰুম দীড়াইয়াছে। সুষ্ঠু পরিচালনা এবং 
সততার গুণেই ইহা সম্ভব হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

আলোচ্য বৎসরের শেষে 'আধ্যস্থানে'র মোট 
সম্পত্তির পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২১ লক্ষ ৬৬ হাজার 
টাকা।' উদবর্তপত্রের বিবরপদৃষ্টে ‘আর্য্যস্থানে'র 
দাদন নীতি নিরাপদ অথচ লাভজনক বলিয়াই 
সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । 

১৯৩৪ সালে কলিকাতায় আর্ধ্স্থান ইন্সিওরেন্স 
কোং, লিঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে “আর্ধ্যস্থান? 
তাহার অব্যাহত উন্নতি বজায় রাখিয়াই চলিয়াছে। 
অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রতিষ্ঠান হইলেও সুষ্ঠ, পরি- 
চালনা, নিরাপদ দাঁদন নীতি, পলিসি গ্রাহকগণের 
স্বার্থের নিরাপত্তা প্রভৃতির জঙ্ক ‘আর্য্যস্থান’ সমধিক 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছে । আর্ধ্স্থান ইন্সিওরেন্দ 
কোং, লিঃ-এর ক্রমবর্ধমান সাফল্যের জন্তু আমরা! 
'আর্্যস্থানের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস সি রায় 
এম-এ, বি-এল'কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করিতেছি। 


নুতন যৌথ কোম্পানী 
সোনকুইপ লিঃ ভিরেইর_স্তার এ কে 
গজনতভী | রেজিষ্টার্ড অফিস-_-১।১বি, মিশন রো, 
কলিকাতা । অন্মোদিত মুলধন--৩০ লক্ষ টাকা । 
স্বাস্থ্যবিষয়ক আঁসবাবপত্র' প্রস্তুত সংক্রান্ত 


প্রতিষ্ঠান । 

পাইওনীয়ার সিপিং কোং, লিঃ--ডিরেক্টর 
_যিঃ জি গাঙ্গ ওয়াল। রেডিষ্টার্ড অফিস-_ 
৬৮, নৈনী শেঠ রোড, কলিকাতা । অস্থমোদিত 
মূলধন--€০ লক্ষ টাকা। জাহাজ মালিকের 
ব্যবসা । 

লোহিয়া গ্রপারটিজ লিঃ-_ডিরেক্টর_মিঃ 
ভি ডি লোহিয়া। রেজিস্টার্ড অফিস-__১৭৩, 
হারিসন রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা। অমিবাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

লরেজ্স জুট কোং, লিঃ__১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ভ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ধিক ১২২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের আন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৪২ 
টাকা হারে জত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 





, ব্যানাজিজ্, এম-এ (ক্ষাস”) 


ইউনিয়ন জুট কোং, লিঃ-১৯৪৭ সালের, 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ক পুতি শেয়ারে 
শতকরা বাবিক ১৭০ আনা। নর্থ ক্রক জুট 
কোং, লিঃ_১১৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত: 
ছয় মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৭1০ 
আনা। ইহার পূর্বব ছয় মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে, 
শতকরা বাধিক ৮৮০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। নৈহাটি জুট মিলস কোং, লিঃ 
১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। ইহার" 
পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ধিক, 
১১৯ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।' 
গৌরীপুর কোং, লিঃ-_-১৯৪৭ সালের ৩১শে- 
মার্চ পর্য্স্ত ছয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১০২ টাঁকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্ক' 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। অকল্যাণ্ড জুট 
কোং, 'লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা' বাখিক 
১০২ টাকা। ইহার পুর্ব ছয় মাসের হস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা হারে লভ্যাংশ, 
দেওয়া হুইয়াছিল। ক্লাইভ মিলস কোং, লিঃ 
--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
ঘস্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১১1০'আনা! ৷ 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের অঙ্ভও অস্থরূপ হারে লভ্যাংশ. 
দেওয়া হইয়াছিল। ডালহোঁসী জুট কো, 
লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্থ প্রতি শেয়ারে শতকর! বাধিক ১০২ টাকা। 
কিনিসন জুট মিলস কোং, লিঃ--১৯৪৭. 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । ইহার পুর্ব 
ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাৰিক. 
১২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
ল্যাব্সডাউন জুট কোং, লিঃ_১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অগ্ত প্রতি শেয়ারে, 
শতকরা বাধিক ৮২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । খড়দু কোং, 
লি ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত ছয় মাসের, 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জ্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা' 
বার্ষিক ২৫২ টাকা! হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়া- 
ছিল। নদীয়। মিলস কোং, লিঃ-১৯৪৭ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের হুষ্ক প্রতি 
শেয়ারে পতকরা বার্ষিক ৪২ টাকা । ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জগ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। আদমঞ্জি 
জুট মিলস, লি:--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ 


. পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বার্ষিক”১০২ টাকা। হহার পূর্র্ব ছয় মাসের প্রন্তও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । বায়ার 
লরি এণ্ড কোং, লি--১৯৪৬ লালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্ঠ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ২২ টাকা । ইহার পূর্ব 


| বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫২. 


টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 


টাকা ও. বিনিময় 


কলিকাতা, ১৮ই গুুলাই-_ট্রেজারী বিলের জঙ্ভ 
টেগ্ডার আহ্বান করা অনিদ্দিষ্ট কালের অগ্য স্থগিত 
রাখা টাকার অনটনই সুচনা করে। ষ্টাপিং য়ে 
জন্ভই যে টাকার এই অনটন, তাহাতে সন্দেহ লাই । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ই্া্সিং রেমিটেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়ায় 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমতাঁগে টাকার যোগানের 
সচ্ছলতা পরিপফুট হইয়া উঠিলেও সপ্তাহের মধ্যভাগে 
টাকার চাহিদ! বিশেষভাবে বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সত্গ টাকার বাজারে আবার আটা-আটি অবস্থা 
দেখা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্ত টাকা 
খাটাইবার আগ্রহাধিক্যই আলোচ্য সপ্তাহে টাকার 
বাজারে পুনরায় জাটা-আটি অবস্থা দেখা দেওয়ার 
অন্ততম প্রধান কারণ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 
চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য খণের সুদ শতকরা 
বাধিক ॥০ আনা ছিল। 

গত ১১ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেপ্ট মোট ৪ 
কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্ বিভাগের নিকট বিক্রয় 
করিয়াছেন। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার বিনিময় বাজারে 
গত সপ্তাহের তুলনায় কাজবর্শ্ম ভালই হইয়াছে 
বলিতে হুইবে। 

নিম্নে বাটার হার দেওয়া হইল £-- 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫২২ পে 
দৰ্শনী (, ৪) sy 0 » » 
ডি এ. তিন মাস (৮ *)--১ ৮ 6১ * 
ডি. এ."চার মাস (* *) * ৬ * 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাক্কের 
গত ১১ই জুলাই তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় 
যে, এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ 
ছিল ১২১৭ কোটি ৫৩ কব ৩৯ হাজার টাকা। 
“এক সপ্তাহ পূর্বে ইছার পরিমাণ ছিল ১২২১" কোটি 
৪২ জক্ষ ১৮ হাজার টাকা।' গত ৪5 জুলাই 
রিওর্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূছের চলতি ও 
স্থায়ী আনানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৬৮ 
কোটি ১৮ জক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও ৩৪৩ কোটি ৭১ 
লক্ষ ১৬ হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে ইহাদের 
' পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৬৭ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৯ 
হাজার টাকা ও ৩৪৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫৬ হাজার 
টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৮ই জুলাই--গত সপ্তাহের 
শুরুবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের কাজবন্ধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
শেয়ারসমূহের দরেরও যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
পরিশ্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার তাহা ব্যাহত ত হয়ই লাই, পরস্ত সোমবার 
গত শুক্রবার অপেক্ষাও কলিকাতা শেয়ার বাজারের 
কাছ্কর্থ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের দরের দিক হইতেও সুস্পষ্ট উন্নতি দেখা 
যায়। মজলবারেও বাজারের উন্নতি সকল দিক 
.. দিয়াই অব্যাহত থাকে । বুধবার বোম্বাই হইতে 
+ শেয়ারসমূহ্রে দর বৃদ্ধির অনুকূলে সংবাদ আসার 
এবং কলিকাতার দাঙ্গা-হাজামা্জনিত অবস্থার 
সুম্পষ্ট উন্নতি হওয়ার ফলে শেয়ারসমূহের দর 
আরও বৃদ্ধি পায় এবং শেয়ার বাজারের কাব কর্দেও 


উল্লেখষোগ্য উন্নতি পরিশ্ফুট থাকে । বৃহস্পতিবার ' 


শেয়ারসমূছের দরের বিশেষ কোন পক্গিবর্তন দেখ! 
যায় নাঃ তবে বৃহস্পতিবার বাজারের কা্জকর্ধ 


৫ 


বাজারের হালচাল 








বুধবারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয়। অন্ত 


শুক্রবার প্রথম দিকে বাজারের কাঁজকর্দ অপেক্ষা- 
কৃত কম হইলেও পরে, বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের কাঞ্জকর্প বৃদ্ধির সঙ্গে সে দরের দিক 
হইতেও উন্নতি দেখা যায়। শুক্রবার বাজার 
বন্ধের সময় তেজীতাব পরিস্মুট থাকে। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৮ই জুলাই--আলোচ্য সপ্তাহের 
অধিকাংশ সয় কলকাতার পাটের বাজারে গত 
সপ্তাহের তেজীভাৰ পরিস্ফুট থাকিলেও, সপ্তাহের 
শেষভাগে বাজারের পাট ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের 
মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবুতিই প্রবল 
হইয়া উঠে) ফলে আলোচ্য সপ্তাহে পাটের 
বাজারের কাজবর্দ অনেকট] ব্যাহত হয়। কাচা 
পাটের নিষ্নতম মূলা ধার্য করা, ট্যান্স নির্ধারণ 
প্রভৃতি বিষয়ের অনিশ্চয়তাই ইহার জন্ভ দায়ী। 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট ঘোষপা করা হইলে অবস্থার উন্নতি হুইতে 
পারিত, সন্দেহ নাই। কিন্ত গবর্ণমেপ্ট অন্তান্ত 
জরুরী ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় এই দিকে দৃষ্টি দিতে 
পারেন নাই ; ফলে, পাট ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণকে 
বিশেষ বি লইয়া কাজকর্ম করিতে হইয়াছে। 


সোন! ও রূপ! 
কলিকাতা, ১৮ই জুলাই--আলোচ্য সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজ্জারে 
সোনার দরের উন্নতি লাধারণভাবে অব্যাহত 


. থাকিলেও আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে এবং শেষ 


ভাগে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার 
দরে অবনতিই পরিস্থুট হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। 
চাহিদার অভাব, উত্তর ভারতীয় আশ্রয়প্রাধিগণ 


কর্তৃক বিপাকে পড়িয়া গোনা বিক্রয়, লাভান্বেষিগণ 





ফোন ঃ কলিকাতা--৩৪৩৬ 


ব্যাঙ্কাস” টয় লিমিটেড 


সকল প্রকার হ্যাকিং কাধ্য করা হয়। 
হেড অফিস- পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


শাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং যুলনা। 


টা চে 
্ 





কর্তৃক সোনা মজুদ না করা প্রতৃতিই 
আলোচ্য সপ্াহের সোনার দরের অবনতির কারণ 
বলা যাইতে পারে। তাছাড়া, ভারত গবর্ণমেণ্ট 
নীদ্রই সোনা আমদানী সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল 
করিবেন, কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই 
এইরূপ গুজব ছড়াইয়া পড়াও আলোচ্য. সপ্তাহের 
সোনার দরের অবনতির অগ্ভতম প্রধান কারণ, 
সন্দেহ নাই। 


আলোচ্য সধ্যাহের সোমবার কলিকাতায় 
গ্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ দর ছিল ১১৩/০ 
আনা, মঙ্গলবার তাহা কমিয়া ১১২০ 
আনা দাড়ায় । বুধবার তাহা আরও কমিয়! ১১১1০ 
আনা দীড়ায় এবং অস্ত শুক্রবার ১১১৪%০ আনা 
ববাড়াইয়াছে, বোহাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার 
সর্বোচ্চ দর সোমবার ১১২০/০ আলা দাড়ায়, 
মঙ্গলবার ১১২২ টাকা, বুধবার ১১১৪০ আনা এবং 
অস্ত শুক্রবার তাহা ১১৯০ আনা াড়াইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে 
গ্রতিখণ্ড গিপির সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
৭৩০ আনা ও ৭81০ আনা। 


পা সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে 
রূপার দরেও অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছে 
১৭২২ টাকা । বাজারে আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর 
দীড়াইয়াছে ১৭১৪০ আনা । কলিকাতার বাজারে 
আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বনিম্ন 
দর দড়াইয়াছে ১৭০1০ আনা।/ বোম্বাইয়ের 
বাজারে তাহা ১৬৯২ টাকা দীড়ায়। 


র 


ররর 


০ 


গ্রাম-_ইউনো ব্যাঙ্কাস 
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ছেড অফিস-- বিষ্ণুপুর |. 


বানি 


লি ও পুরুলিয়া । 


৬২নং ক্লাইভ গ্রীট ও ১৩৭নং ন্ববাজার ধ্্টি (কোলে বিল্ডিং) 
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কোলে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কোলে, 
শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দালাল প্রভৃতি ডিরেক্টর 
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পাকিস্থানের মুড 


প্রকাশ, ভারত সরকারের অর্থ বিভাগ 
_ পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভন্ত 'নাসিকের সরকারী প্রেসে 
নুতন নোট ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতে 
প্রচলিত নোটের সহিত এই মুদ্রার বিশেষ পার্থক্য 
থাকিবে না। নোটের উপর যেখানে ‘ভারত 
গবর্ণমেন্ট” কথাটি লেখা থাকে সেখানে উদার 
পরিবর্তে ‘পাকিস্থান ভোমিনিয়নঃ কথাটি বসাইয়া 
দেওয়া হইবে। তাহাছাড়া এই নূতন নোটের 
উপরে বামদিকের কিনারায় অর্দচন্সের . একটি 
ছাপ মারিয়া দেওয়া হইবে । রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
একজন কর্মকর্তা জানাইয়াছেন, পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
জন্ত বর্তমানে যে নোট ছাপা হইতেছে তাহা 
স্থারীভাবে চালু হইবে না। উহাদ্বারা 
আপাতত:ই শুধু কাজ চালানোর ব্যবস্থা! হুইবে। 
পাকিস্থানের অন্ত স্থায়ীতাবে কি ধরণের মুদ্রা 
ভবিষ্যতে প্রচলন করা যায় তৎসম্পর্কে ভারত 
সরকারের, অর্থ বিতাগ ও মিঃ জিয়ার তিতর 
আলোচন! চলিয়াছে। তবে তৎসম্পর্কে ' এখনও 
পাঁকাপাকিভাবে কিছুই স্থির হয় লাই। প্রকাশ, 
পাকিস্থানের জন্ত যে নোট বর্তমানে ছাপা হইতেছে 
ভাহা শুধু ও রাষ্ট্রেই চালু হুইবে। 

রি পাকিস্থান রাষ্ট্রের অস্থ যে কোন ধরণের নোট 
বাহির করা হউক তাহাতে আমাদের আপত্তি 
নাই। কিন্ত নূতন নোট বাহির ক্রিয়া তাহার 


*. প্রচলন কেবল পাকিস্থান রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ রাখিবার 


কথায় আমরা উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া পারি না। 
| এদেশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানে বিভক্ত 
" করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইলেও সেই বিভাগ 
যথাযথ কার্যকরী হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইবে। 
শিল্প-ব্যবসায়, যানবাহন, ব্যাঙ্কিং ও অর্থনৈতিক 
লেনদেনের দিক দিয়া ছুই রাষ্ট্রের জন্ত স্বতন্ত্র 
বিধিব্যবস্থা গড়িয়া ভুলিতে অনেক সময় লাগিবে। 
এই অবস্থায় ভারত ও পাকিস্থানের অন্ত এখনই 
ছুই ধরণের মুদ্রা প্রচলন করা আমরা সমুচিত বলিয়া 
মনে করি না। ছুই ধরণের মুদ্রা দিও বা 
প্রচলিত হয়, এক রাষ্ট্রের মুদ্রা অস্ত রাষ্ট্রে চালু 


হইবে ন! বলিয়া! এখনই কোন বিধিনিষেধ প্রবর্তন, 


করিতে গেলে তাহাতে নিতাত্ত অসুবিধার হৃষ্টি 


হইবে বলিয়াই আমাদের ধারপা। এক রাত 





সাময়িক প্রসঙ্গ ' 


হইতে অন্ত রাষ্ট্র গুদ হইলে এ এক শ্রেণীর 
নোট ব্লাইয়! অপর শ্রেণীর নোট গ্রহণ করিতে 
হুইবে। সাধারণকে সে সুযোগ দিবার অন্ত অনেক 
কিছু ব্যবস্থা ছুই. রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টকে অবলম্বন 
করিতে হইবে। চলাচল সম্পর্কে ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য সম্পর্কে ছুই রাষ্ট্রের নিবিড় যোগাযোগ 
যেখানে সহজে হি্ন হইবার নহে এবং ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কই যেখানে কিছুকাঁলের জঙ্থ ছুই 
রাষ্ট্রের ভিতর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ পরিচালনা 
করিবে, সেখানে মুদ্রার স্বাতস্্য বিপান সম্পর্কে এই 
তাড়াহ্‌ড়া অনেকটা অশোভনই বলিতে হুইবে। 


দাঙ্গা-বীমার প্রস্তাব বাতিল 


যেরূপ ব্যাপক আকারে দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
চলিতেছিল বর্তমানে তাহা সে তুলনায় কতকটা 
প্রশমিত হুইয়াছে। কিন্ত দেশের অবস্থা যেরূপ 
তাহাতে ব্যাপক হাঙ্গামার আশঙ্কা এখনও বিদুরিত 
হইয়াছে বলা যায় না। নানাস্বানে ছোটখাট 
হাঙ্গামা এখনও প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাঁণিক্যের ভবিষ্যৎ এখনও 
পূর্বের মতই অনিশ্চিত বলিয়া মনে হইতেছে। 
দাঙ্গার ফলে যে কোন সময়ে কলকারখানা, আফিস 
ও বাণিজ্য পণ্য সম্পর্কে যথেষ্ট ক্ষতি সংঘটিত 
হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেজগ্ত শিল্পপতি ও " 
ব্যবসায়ীরা কোন বিষয়ে সাহস করিয়া অগ্রসর 
হইতে পারিতেছেন না । কলকারখানা! ও বাণিজ্য 
পণ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত হুওয়া চলে না 
বলিয়া দেশের কোন কোন অঞ্চলের ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানগুলি এ সমস্তের জামীনে শিল্প ব্যবসায়ী- 
দিগকে টাকা ধার দিতে অন্বীকৃত হইতেছে। 
এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে দেশে একটা 
অর্থনৈতিক বিপৰ্ধ্যয় অবধারিত হইয়া দেখ! দিবে। 
বর্তমান ক্ষেত্রে দাঙ্গা-বীমার স্ুযোগ-নুবিধা 
প্রসারিত কর! ছাড়! ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আস্থা 
ও ভরসার ‘ভাব জাগাইয়া তোলার অন্য 
উপায় আমর! দেখিতেছি না । কাজেই & বিষয়ে 
সরকারীভাবে একটি বাধ্যকরী পরিকল্পনা কার্যকরী 
করা আমরা নিতাস্ত আবস্তক বলিয়াই মনে 
করিতেছি। এদেশে কোন কোন বীমা কোম্পানী 


এদেশে দা্গা-হাজামার হিড়িক দেখা যাওয়ায় “পূৰ্ব্ব হইতে বীমার পলিসি বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে 


সরকারীভাবে একটি বাধ্যকরী দাজা-বীম! 
পরিকল্পনা প্রবর্তনের কথা উঠিয়াছিল। গত এপ্রিল 
মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে 
ভারত গবর্ণমেপ্ট এরূপ পরিকল্পনা সম্পর্কে 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া বাণিজ্য বিভাগের 
সেক্রেটারী জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত সরকারী 
কর্মকর্তাদের কল্পলোক হইতে এই স্বীম আদ 
পর্য্যন্ত কর্দলোকে আসিয়া দেখা দেয় নাই'। 
সম্প্রতি ইষ্টাৰ্ণ ইকনবিষ্ঠ' পত্র খবর দিয়াছেন, ভারত 
গবর্ণমেন্ট দাঙ্গা-বীমী সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 


সত্য, কিন্ত এরূপ পলিসির জন্ত ইতিমধ্যেই 
তাহাদের যেরূপ বেশ্ীরকম ক্ষতি দেখা দিয়াছে 


তাহাতে উহারা আর এ ধরণের . কার্যে 


আপাততঃ তেমন কিছু অগ্রবন্তী হইবে 
বলিয়া মনে করা যায় লা। অগ্রবর্তী হইলেও 


উহারা এত বেশী হারে প্রিমিয়াম দাবী .. 


করিবে যাহার শুদ্ধ দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীরা দাজা- : ! 
বীমার সুযোগ বিশেষ কিছু গ্রহণ করিতে পারিবে 
না। বর্তমানে দেশে যে অনিশ্চিত অবস্থার হাটি 
হইয়াছে তাহাতে দাজা-বীমার পরিপূর্ণ দায়িত্ব 


না করাই স্থির করিয়াছেন। গব্ণমেণ্টের াীন)গ্রহণ করা কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই 


সিদ্ধান্তের কথা জানিয়া অনেকেই অস্বস্তি বোধ 
করিবেন সন্দেহ নাই। ' একথা সত্য যে, পূর্বে 


সম্ভবপর। সকল অঞ্চলের কলমালিক ও 
ব্যবসায়ীদিগ্রকে তাহাদের সম্পত্তির মুল্য অস্তুপাতে 


২৫০ 


আর্ক জগৎ 





একটি নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানে বাধ্য করিয়' 
গবর্ণমেণ্ট যদি সেই প্রিমিয়াম দ্বারা একটি বীমা 
তহবিল গঠন করেন ভবে বহু জনের অর্থ 
সাহায্যে দাঙ্গাজলিত ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত 
ক্ষতি তাহারা সহজেই পূরণ করিতে পারিবেন। 
বীমা স্কীমটি বাধ্যকরী হওয়ায় ও সকল অঞ্চলে 
ব্যাপক দালা-হাঙ্গামার আশঙ্কা না থাকায় খুব কম 
প্রিষিয়ামেই এইরূপ স্বীয় তাহাদের পক্ষে কার্ধ্যকরী 
করা সম্ভবপর হুইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস! 
এই সব হুযোগ-মুবিধার কথা ভাবিয়া আমরা 
গবর্ণষেণ্টকে বাধ্যকরী দাঙ্গা-বীমা স্ষীম সম্পর্কে 
একটা পুনধিবেচনা! করিবার জন্তু অনুরোধ 
জানাইভেছি,।.. 
পাকিস্থানের পাট 

ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে পাট মুখ্যতঃ 
পাকিস্থানের সম্পদ হুইয়া দীড়াইবে। পূর্বব- 
পাকিস্থানে যে সব অঞ্চল অস্তভূক্ত হওয়ার কথা 
এদেশের উৎপন্ন পাটের শতকরা! ৮০ ভাগই সেই 
সব অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া থাকে । গত অক্টোবর 
মাসে পাটের মৃল্য সম্পর্কে সরকারী কন্ট্রোল 
ব্যবস্থা উঠাইয়া লওয়ার পর হইতে এদেশে পাটের 
দর খুব তেজী হইয়া উঠিয়াছে। পাটের এই 
চড়ামূল্য দেখিয়! পাকিস্থানের উদ্ভোগীরা তাহাদের 
উৎপন্ন পাট ধারা দুনিয়ার এশ্বর্্য লুটিয়া 
লওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্ত মুসলিম নেতারা 
এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেও পাটের ভবিষ্যৎ আমরা 
তেমন বেশী উজ্জল বলিয়া মনে করি না। 


গত কয় বৎসর দেশে কম পাট উৎপর হইয়াছে, 


অপরদিকে ছুনিয়ায় উনার চাহিদা খুব বেশী দেখা 
দিয়াছে । ইহাতেই পাটের দর বেশী রকম চড়িয়া 
উঠিয়াছিল। এক্ষণে অবস্থার গতি সব দিক দিয়া 
পরিবন্তিত হইতে চলিয়াছে। পাটের দর বজায় 
থাকা সম্পর্কেও যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ দেখা 


যাইতেছে । এবার বাংলা! দেশে গতবারের 
তুলনায় দেড় গুণ জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছে। 


উহাতে উৎপন্ন পাটের যোগান চাহিদার তুলনায় 
বেশী দড়াইবে। কাজেই যোগান ও চাহিদার 


স্বাভাবিক নিয়মে পাটের দর পড়িয়া যাওয়ারই 
সম্ভাবনা রছিয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গ পৃর্ব-বঙ্গ হইতে 


বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে পাটচাষ 
সম্পর্কে কোন নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রযোজ্য হুইবে না। 
তাহাতে পাটের-যোট উৎপাদন বাড়িয়া ভবিষ্যতে 
উচ্ছার মূল্য হ্রাসের নূতন পরিস্থিতি কৃষ্টি হইবে। 


‘ফলে পাট পাকিস্থানের বড় সম্পদ হুইয়! দাড়ানোর 


বদলে উহা পাকিস্থানের কৃষকদের বড় দায় স্বরূপ 
হইয়া দাঁড়াইবারই আশঙ্কা আছে। পাটের বর্তমান 
মুল্য খুব চড়া দেখিয়া যাকিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যাও 


শিলং ব্যান্ধিং কগেৰেশন লিঃ 
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ও নওপঁ। 


এল্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 


অষ্ট্রেলিয়া এধং আর্জেন্টিনা পাটজাতি দ্রব্য 
সম্পর্কে তাছাদের প্রদত্ত অর্ডার শতকরা €০ ভাগ 
পরিমাণে বাতিল করিয়া দ্রিয়াছে। প্রকাশ, 
ও সব দেশ পাটের থলিয়ার বদলে বর্তমানে 
বেশী পরিমাণে তুল! ও কাগজের থলিয়া ব্যবহার 
করিতে সুরু করিয়াছে। পাটের থলিয়া ব্যবহার 
করিলে যে খরচ পড়িবার, কথা কাগল্প ও অঙ্ক 
পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত থলিয়া ব্যবহার করার ফলে 
খরচের হার নাকি গে তুলনায় শতৰুর! ২৫ ভাগ 
কম দাড়াইতেছে। অবস্থার এই গতি পাকিস্থানের 
পাট সম্পর্কে এক অপ্তভ পরিস্থিতিই রি 
করিতেছে । ্ 
ইস্পাহানীর উপদেশ 

পাটের ভবিষ্যৎ যে খুব উচ্জল নহে, অন্য সব 
মুসলিম নেতারা তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে না 
পারিলেও সুপরিচিত ধনী ব্যবসায়ী মিঃ এম এ 
ই্পাহানী তাহা ভালরূপই হৃদয়ঙ্গম করিতে 
'পারিয়াছেন। মুসলিম চেম্বার অব কমাসের 
বাধিক সভায় সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়। 
সম্প্রতি তাই তিনি পাট সম্পর্কে সাবধান বাণী 
উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমানে 


“যে মূল্যে পাট বিক্রয় হইতেছে তাহা অস্বাভাবিক 


রূপ চড়া । বিদেশী খরিদ্দাররা যে পর্য্যস্ত পাট ও 
থলিয়ার বেশী রকম প্রয়োজন বোধ করিবে, 
সে পর্যন্তই তাহার! এইরূপ মুল্য দিতে প্রস্তত 
থাকিবে । পাটের থলিয়ার প্রয়োঞ্জন কমিয়া 
আপিলে কিংবা পাটের থলিয়ার বদলে কাগ্ বা 
অস্ত জিনিষ হুইতে প্রস্তুত সস্তা মূল্যের থলিয়া 
ব্যাপকভাবে ব্যবন্ৃত হইতে আরম্ভ করিলে এত 
চড়া মূল্যে আর কিছুতেই পাট বিকাইবে না। 
মিঃ ইন্পাহানী জানাইয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
ভ্রমণ করিতে গিয়া পাটের অন্থকল্প পদার্থ সম্পর্কে 
যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তিনি 'লাভ করিয়াছেন, 
তাহাতে উহাকে আর তিনি ফাক! হুমকি বলিয়া 
মনে করিতে পারিতেছেন না । পাটের অমুক 
পদার্থ দ্বারা ও বিশেষ করিয়া কাগজ 
দ্বারা থলিয়া প্রস্তুত ও ব্যবহারের রেওয়াজ সে 
দেশে দিন দিনই গড়িয়া উঠিতেছে। আর পাটের 
থলিয়ার কাটতিও ধীরে ধীরে বাস্তবিকই ৰুমিয়া 
আপিতেছে। কাছেই » পাট ও চট বেচিয়! 
অত্যধিক চড়া মূল্য আদায়ের রীতি এখন হইতে 
বন্ধ হওয়া উচিত। নতুবা অন্থকল পদার্থের চলতি 
বাঁড়িবার সঙ্গে পাটের বাজারে নিদাক্ষণ অবসাদের 
সুচনা হইবে । পাটের বাজারে বেশী রকম 
অবসাদ দেখা দিলে বাংলার অগণিত কৃষকের 
ছুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকিবে না। কাজেই মিঃ 
ইম্পাহানীর মতে বাংল! সরকারের পক্ষে লে 
সম্পর্কে পুর্বারেই সজাগ হওয়া উচিত। 
অস্বাভাবিক মুনাফা আদায়ের রেওয়াজ বন্ধ করিয়া 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :_-১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
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ভবিষ্যতে পাট কাটতির সুবিধা, যাহাতে অব্যাহত 
থাকে সেজন্য উহার মূল্য এখন, হইতে কতক 
পরিমাণে দেওয়া ' সঙ্গত। মিঃ 
ইম্পাহানীর এই -নির্দেশ যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। 
কিন্তু পাটের দ্র নামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে 
এই ফসল দ্বারা দুনিয়ার প্রশবর্ধ্য লুটিয়া লওয়ার 
পাকিস্থানী স্বপ্ন নিতান্তই মাঠে মারা যাইবে না 
কি? মিঃ ইম্পাছানী সেই শ্বপ্নবিলাসীদের কি 
বলিয়া সাস্বনা দিবেন তাহাই আমর! ভাবিতেছি। 
মিশরে বিদেশী মুলধন 

মিশর দেশের আইন লভা সম্প্রতি নূতন 
কোম্পানী আইনের-একটি বিল পাশ করিয়াছেন। 
দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে উৎসাহ-প্রেরণা 
সঞ্চারের অন্ত এই বিলটিতে নানা বিধান পরিকল্পিত 





" হইয়াছে। নিজেদের মূলধনের সাহায্যে বহুবিধ 


কোম্পানী গড়িয়া তুলিয়া বিদেশী বপিকর! অর্থ- 
নৈতিক দিক দিয়া মিশরকে এখনও শোষণ 
করিতেছে। বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতার 
ভম্য অনেক দেশীয় কোম্পানী শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইতেছে না। এই 
অসুবিধা দূর করিবার জন্য নৃতন বিলটিতে বিদেশী 
মূলধন ও বিদেশী যৌথ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, 
কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া ' 
হইয়াছে । বিলেয় ৬ুনং ধারায় বলা হইয়াছে 
যে, এই বিল আইনে পরিণত হইলে পর মিশরের 
লকল বিদেশী যৌথ কোম্পানীকেই কমপক্ষে 
তাহাদের শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার মিশদীয়দের 
জন্য নিৰ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে । . বিলের ৪নং 
ধারায় বলা হইয়াছে যে, মিশরে যেসব কোম্পানী 
কাজকারবার চালাইবে তাহাদের পরিচালক 
বোর্ডের মোট সদন্তদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা 
৪০ ভাগ মিশরীয় থাকিবে। যে সব কোম্পানীর 
পরিচালক বোর্ডে এই সংখ্যক মিশরীয় নাই, আইন 
বলবৎ হওয়ার পর ভিন মাস কাল মধ্যে তাহা- 
দিগকে উক্ত বিধান অমুযায়ী পরিচালক বোর্ড 
পুনর্গঠন করিতে হইবে । বিলের €নং ধারায় 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ভবিষ্যতে নকল 
কোম্পানীকেই তাছাদের কাজে অধিকতর সংখ্যায় 
মিশরীয় নিয়োগ করিতে হইবে। নিযুক্ত অফিলর 
ও কেরাণীদের মধ্যে মিশরীয়দের সংখ্যা কমপক্ষে 
শতকরা ৭৫ ভাগ হইবে এবং অফিলর ও কেরাণী- 
দের মাহিয়াণা ও ভাতা বাবদ কোম্পানী যে 
অর্থ ব্যয় করিবে, মিশরীয় অফিলর ও কের়াণীদের 
বাধ ব্যয়িত অর্থ তাহার শতকরা ৬৫ তাপের. 
কম হইবে না। নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে 
মিশরীয়দের সংখ্যা হইবে কমপক্ষে শতফরা! ৯০ 
ভাগ। শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা বাবদ 
কোম্পানী ষে খরচপত্র করিবে মিশরীয় শ্রমিক- 
দিগকে প্রদত্ত বেতন ও ভাতা তাহার শতকরা 
৮০ ভাগের কম হুইতে পারিবে না।+ এই সব ' 
বিধান যাহাতে যথাযথ কার্যকরী হয় সে জগত 

সকল কোম্পানীর কাধ্য ও হিসাবপত্র তদারক 

সম্পর্কে মিশর গবর্ণমেন্টেরর বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের 

অফিসরদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ম্তত্ত' করিবার 

প্রস্তাবও বিলটিতে অস্তভূক্ত হুইয়াছে। বিদেশী ' 
মূলধনের নাগপাশ ছিন্ন করা সম্পর্কে মিশর 

পার্লামেন্টের এই অভিযান আমরা. খুব প্রশংসনীয় 

বলিয়াই মনে ফরি। মিশর দেশ স্বাধীন হইলেও 

বিদেশী সৈগ্ভ-বাছিনীর অস্তিত্ব ও বিদেশী মূলধনের 

অন্তায় আধিপত্যের ভরন্জ প্রকৃত স্বাধীনত! ও দেশ 

ভোগ করিতে পারে নাই। বিদেশী সৈম্স _ 
অপসারণ সম্পর্কে মিশর গবর্ণমেণ্টের দাবী, 
ইতিমধ্যেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনেক পরিমাপে ' 
মানিয়া লইতে বাধ্য হুইয়াছেন। বর্তমানে 

বিদেশী মূলধন ও বিদেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে 

অভিযান সুরু হওয়ায় শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া 

বিজাতীয় শোষণ বন্ধ হইবে ও অর্থনৈতিক; দিক 

দিয়া মিশর দেশের সম্যক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত 

হইবে বলিয়া আমরা আশ! করি। 


২৮শে জুলাই, ১৯৪৭ ] 
অর্থ নৈতিক উন্নতির সুষোগ 


ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে আগাইয়া চলায় 
এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রশ্ন আজ 
সকলের সমক্ষেই বড় হইয়! দেখা দিয়াছে । ভারত 
স্বাধীন হইলে এদেশের রাষ্ট্রনায়কয়া কৃষি, শিল্প, 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে স্পরিকল্িত কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বন করিয়া এদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার ও 
লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার 
অব্যাহত সুযোগ পাইবেন। বড়ই সুখের বিষয় 
যে, এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষে দেশের 
অবস্থা অন্ঞ অনেক দিক দিয়াও আজ বিশেষ 
অস্থকুল হইয়া দীড়াইয়াছে। ‘ইণ্ডিয়ান ফিনান্স? 


পত্রের পরিচালক-সম্পাদক মিঃ সি এস রদস্বামী 


সম্প্রতি কলিকাতার রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতা 
দিতে গিয়া সেই অনুকুল অবস্থার কথা বিস্তারিত- 
ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের 
পূর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমানে ভারতবর্ষের অবস্থা 
অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ও জাভিগঠনযূলক কাজ 
সম্প্রসারণের পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী হইয়া 
দীড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের ক্ুষকরা বিপুল খুণভারে 
জড়িত থাকায় এতদিন কৃবিউন্নতির কাজ বিশেব- 
ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতে 
এদিক দিয়া অবস্থার সমুহ উন্নতি ঘটিয়াছে। 
যুদ্ধের সময় চড়ামূল্যে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ 
পাইয়া অনেক কৃষক তাহাদের খপভার কাটাইয়। 
উঠিতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে এদেশে 
কৃষিধপের পরিমাণ ছিল ১৫ শত কোটি টাকা। 
এক্ষণে সেই খপের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকার 
স্তরে নামিয়া আসিয়াছে বলা চলে। যুদ্ধের. পূর্বে 
এদেশে বেকার-সম্তা' নিদারুণ হুইয়া দেখা 
দিয়াছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র 
প্রসারিত হওয়ায় সেই সমস্তার তীব্রতা অনেক 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে। দেশে কেরাণী ও 
শ্রমিকদের মাহিয়ানার ছার পূর্বের তুলনায় বর্তমানে 
* আনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে । এই বন্ধিত মজুরীর 
জন্য নানাদিক দিয়া অর্থনৈতিক জটিলতার ছুটি 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্ত এই মজুরী বৃদ্ধির 
" ফলে শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান 
উন্নীত হওয়ার ও তাহাদের কর্মক্ষমতা বাড়িবার 
আশাও বথেষ্ট রহিয়াছে । সেদিক দিয়া দেখিতে 
গেলে উহ! দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে খুবই 
ভরসার কথা। যুদ্ধের ফলে সরকারী বাঞ্জেটের 
যারা পরিবণ্তিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের সমক্ষে ট্যাক্স আদায়ের অনেক: নৃতন 
ক্ষেত্র উন্মোচিত হইয়াছে । তাহাদের আয় পূর্বের 
তুলনায় বাড়িয়াছে। সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে 
‘সমাজকল্যাণ ও জাতিগঠনমূলক কাজে তাহাদের 
অধিকতর মনোযোগ লক্ষিত হুইতেছে। টাকার 
বাজারের অবস্থা দেশের শিল্পোর্নতির পক্ষে তথা 
অর্থ নৈতিক উন্নতির পক্ষে দিন দিনই অনুকুল হইয়া 
দাড়াইতেছে। কম সুদে অর্থ সংগ্রহের পথ 
বিশেষভাবে প্রসারিত হুইয়াছে। বুদ্ধের পূর্বে 
বাজার হইতে ২০৩০ কোটি টাকা: খণ তুলিতে 
ভারত গবর্ণমেপ্টকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত । 
এক্ষণে তাহারা অতি কম নদে ছুই তিন শত কোটি 
টাকা খণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হুইতেছেন। 
বাজারে টাকার প্রাচ্ধ্য থাকায় শিল্প ও ব্যবসা 
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কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় ও ও শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের 
জন্ক সাময়িক খণ গ্রহণের সুবিধা বর্তমানে অনেক 
বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতির সুষোগ-সম্ভাবনা বর্তমানে খুবই বড় হইয়া 
দেখা দিয়াছে । ভারতের রাষ্ট্রনায়কর! এই সুযোগ- 
সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিলে 
এদেশ ক্রুত সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। 
মিঃ রঞস্বামীর এই সব মন্তব্য ভারতের অর্থনৈতিক 
প্রগতি সম্পর্কে খুব তরসাঁজনক বলিয়াই আমরা 
মনে করি। স্বাধীন ভারতের গবর্ণমেন্ট এই সব 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া অচিরে আধিক সংগঠন কার্ধ্যে 
ব্রতী হইবেন বলিয়া আমর! আশা করি। 
পাঁকিস্থানে অর্থ দান 
যে সব শিল্প কোম্পানীর কলকারখানা 
পাকিস্থান অঞ্চলে পড়িয়াছে এবং যাহাদের কাজ- 
কারবার বিশেষভাবে এ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত, 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে তাহাদের 


শেয়ার দর সম্পর্কে সম্প্রতি একটা অবনতি দেখা ' 


গিয়াছে। হৃপরিচিত,শেয়ার ফার্শ্ব প্লেস সিভনস্‌ 
এও গাফত ( Place Siddons and Gough ) 
উহাদের সাপ্তাহিক রিপোর্টে লিখিয়াছেন, পাকি- 
স্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প কোম্পানীতে যাহারা অর্থ 
দাদন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই অর্থ উঠাইয়া 
লইতে তৎপর হুইয়াছেন। এসব কোম্পানীতে 
যাঁহাদের শেয়ার আছে, তাঁহারা তাহা বিক্রয় 
করিয়া দেওয়া সম্পর্কে খুবই ঝৌক দেখাইতেছেন। 
ফপে এ সব শেয়ারের দর পড়িয়া যাইতেছে। 
বাজারের গতি এরূপ দেখা গেলেও প্লেস্‌ পিডনস্‌ 
এণ্ড গাফ. অবস্ত এসব শেয়ার পড়িয়া যাওয়ার 
বাস্তবিকই কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে 
করেন না। তাহারা লিথিয়াছেন, পাকিস্থান 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় দরিদ্র দেশ হইবে এবং 
জনগণের জীবনযাত্রার মানও অন্ততঃ প্রথম 
অবস্থায় এ রাষ্ট্রে নিমিতর হইবে | কিন্তু পাকিস্থানের 
গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের তুলনায় 
দৃঢ়তর হইবে। ওঁ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার 
আশঙ্কা কম থাকিবে। কম্যুনিঅম একবারে লোপ 
পাইবে। পাকিস্বানে শিল্পোর্নতির কাজ চালাইয়া 
যাওয়ার অন্ত এ রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট প্রথম অবস্থায় 
অন্ততঃ শিল্প-ব্যবসায়ীদিগকে বেশ কিছু উৎসাহ 
দিবেন। ট্যাক্সভার হইতেও শিল্প-ব্যবসায়ীরা 


_ কতৰটা রেহাই পাইবেন বলিয়া যনে কর! যাইতে 


পারে । এই অবস্থায় পাকিস্থানে অর্থ দাদনের পক্ষে 
বিশেষ কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। 
পাকিস্থানে যে সব কোম্পানীর কারখানা ও কা- 
কারবার রহিয়াছে, তাহারা বিশেষ কতকগুলি 
প্রাথমিক স্যোগ-সুবিধার অধিকারী হইবে। 


. সেই প্রাথমিক সুষোগ-সুবিধার কথা মনে করিলে 


নানা অহেতুক আশঙ্কা হইতে বর্তমানে এ সব 
কোম্পানীর শেয়ার কম দরে বাজারে ছাড়িয়া 
দেওয়ার কোন অর্থ হয় লা। 

পাকিস্থানে অর্থ দাদন সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ শেয়ার 
দালাল কোম্পানী প্লেস্‌ সিভনস্‌ এণ্ড গাফের এই 
ওকালতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। 
তবে তীহারা যে সব কারণ দেখাইয়া ভারতীয় যুজ- 
রাষ্ট্রের দাদনকারীদিগকে পাকিস্থানের শিল্প-ব্যবসায়ে 
অর্থ দান করিতে উৎলাছিত করিবার চেষ্টা 


করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট তেমন যুক্তিমহ 
বলিয়া মনে হইতেছে না। শিল্পের দিক দিয়া 
পাকিস্থান বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ। এ রাষ্ট্রের 
শিল্লোন্নতির জন্ত প্রথম অবস্থায় এক সঙ্গে মূলধন, 
যন্ত্রপাতি এবং কয়ল! ও বিচ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ করার 
প্রয়োজন বড় হইয়া দেখা দিবে। শে অবস্থায় 
পাকিস্থানের মুসলিম লীগ কণধাঁররা প্রথম প্রথম 
হয়ত সকল সম্প্রদায়ের ব্যবসারীদিগফেই উৎসাহ 
দিতে ক্রাটি করিবেন না। কিন্ত পরে তাহাদের 
বৃটিশ প্রীতি ও শ্বজাতি বাৎসল্যের চাপে পাকিস্থানে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দু ব্যবসায়ীদের কাজ- 
কারবার সম্পর্কে ক্রমেই অন্থবিধার ছুটি হইতে 
থাকিবে। সেই ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দু লগ্নিকারকদিগকে আমরা পাকি- 
স্থানে অর্থ দাদন সম্পর্কে বিশেষ কিছু আশা ও 
ভরসা দিতে পারিতেছি না। 


[''] 
কাপড়ের কন্ট্রোল 

কাপড়ের কন্ট্রোল সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের 
সর্বশেষ শিদ্ধান্ত এখনও ঘোষণা করা হয় নাই। 
যিলমালিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার যে সমস্ত 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বন্ত্রের উৎপাদন, 
মূল্য এবং বিক্রয়ের উপর বর্তমানের ভ্ঞায় সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকিবে বলিয়াই জনসাধারণের মনে 
ধারণা জন্মিয়াছে। মুসলিম লীগ এবং পণ্যমূল্য 
বোর্ডও কাপড়ের কন্ট্রোল বজায় রাখার স্বপক্ষে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাপড়ের চোরা- 
কারবারের অস্ত মিলমালিক অপেক্ষা ব্যবসায়ী 
সমপ্রদায়ই অধিকতর দায়ী বলিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
মনে করেন। সংবাদে প্রকাশ, এই চৌরাকারবার 
বন্ধ করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট মিলমালিকগণকে 
খুচরা কাপড়ের দোকান খুলিবার পরামর্শ দিয়াছেন 
এবং বর্তমানে বিভিন্ন বস্স ব্যবসায়ীদিপকে যে 
শতকরা ২০২ টাকা কমিশন দেওয়া হয়, তাহ মিল- 
মালিকগণকে দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন। মিলমালিকগণও এই প্রস্তাবে কতকটা 
রাজী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তবে তাহারা 
মূল্যবৃদ্ধির যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা এখনও 


পরিত্যাগ করেন নাই এবং বর্তমানে এই সম্পর্কেই 


গবর্ণমেন্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, 
২৯শে জুলাই ভারত গবর্ণমেপ্ট এই বিষয়ে একটি 
সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। উক্ত সম্মেলনে 
বস্তু নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের শেষ 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হুইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 
সমূহের প্রতিনিধিগণও এই সভায় উপস্থিত 
থাকিবেন। 

মিলমালিকগণের দাবী অঙ্থযায়ী গবর্ণমেন্ট 
বন্তরের মুল্য বৃদ্ধি করিতে রাজী হইলে এবং শতকরা 
২০২ টাকা কমিশনের বিনিময়ে মিলের তরফ 
হইতে বস্ত্রবিক্রয়ের, দোকান খুলিবার পর বস্ত্ের 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চোরাকারবার বন্ধ করার জন্ভ 
মিল কর্তৃপক্ষই ষ্কায়তঃ দায়ী হইবেন। এই ব্যবস্থায় 
কাপড়ের কন্ট্রোল কি ভাবে চলে, তাহা দেখিয়া 
জনসাধারণ মিলম[লিকগণের আচরণ বিচার 
করিবেন। ' 


২৫২ 


আধিক জগৎ 


[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪৭ 





বিদ্যুৎ কোম্পানী জাতীয়করণের 
পরিকল্পন। 


পশ্চিম বাংলার শ্রম ও শিল্প সচিব ডাঃ সুরেশ 
চ্ত্র ব্যানাজ্জি সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে 
ডানাইয়াছেন যে, তিনি .ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক 
সাপ্লাই কোম্পানীটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবার ও কলিকাতার উত্তরে যে পল্লী অঞ্চল 
"রহিয়াছে, তাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ম্বব্যবস্থা 
করিবার বিয়য় চিন্তা করিয়াছেন। কোন কোন 


প্রদেশের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট যানবাহন ব্যবস্থা ' 


জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন! উপরোক্ত 
দুইটি স্কীম কার্ধ্যকরী করার পর পশ্চিম বঙ্গের 
, গবৰ্ণমেণ্ট যানবাহন জাতীয়করণ সম্পর্কেও উদ্যোগী 
হইবেন! ডাঃ ব্যানার্জি বরাদ্দ করিয়াছেন 
কলিকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সরকারীভাবে 
খাল করিয়া লইতে ৩০ কোটি টাকার মত খরচ 
পড়িবে। গবর্ণমেন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে এই টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন। 


যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তবে জনসাধারণের 


নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া এই টাকা সংগ্রহ করার 
ব্যবস্থা হুইবে। 

ক্যালকাটা, ইলেক্‌টিক বে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে শ্রম ও শিল্প 
সচিবের এই সক্কল্ন খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই আমরা 
মনে করি। বিলাতী মুলধনে স্থাপিত এই 
কোম্পানীটি বছদ্দিন যাবৎ একচেটিয়াভাবে 
কলিকাতা শহরের বিহ্যাৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়গ্রণ 
করিয়া 'আসিতেছে। জনসাধারণের ছুযোগ- 
সুবিধা ও শিল্প-কারখানার. স্বার্থের বদলে বিলাতী 
অংশীদারদিগকে উচ্চছারে লভ্যাংশ যোগানোই 


প্রথম হইতে এই কোম্পানীর লক্ষ্য হইয়া 
দ্রীভাইয়াছে। কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া 
সম্ভাদরে জনসাধারণকে সরবরাহ করিবার চেষ্টা 
তাহাদের নাই । মোটা বেতনে শ্বেতাঙ্গ অফিসার 
নিয়োগ ও. চডা দরে বেশী মুনাফা! লুটিয়া লওয়া 
এই কোম্পানীর রেওয়াজ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
বিদ্যুতের মত একটি মৌলিক শিল্পের একচেটিয়া 
কতৃত্ব এইভাবে একটি বিদ্বাতীয় কোম্পানীর উপর 
সস্ত রাখা অনুচিত। স্বাধীন ভারতে এই শ্রেণীর 
বৈদেশিক শোষণের সুযোগ অব্যাহত থাকিতে 
দেওয়াও নিতাস্ত অবাঞ্ছিত বলিয়া আমরা মনে 
করি। ডাঃ ব্যানার্জির * চেষ্টায় ক্যালকাট] 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীটিকে যদি জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্ভবপর হয় তবে তাহা 
একটি কাজের মত কাজ হইবে, সন্দেহ নাই। 
বাংলার লীগ মগ্ত্রিপভা কলিকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ 
ব্যবস্থা জাতীয়করণ সম্পর্কে উদ্ভোগী হুইয়াছিলেন 
বলিয়া ইতিপূর্বে খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কিন্ত, ইউরোপীয় দলের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে 
তাহারা এ বিষয়ে কার্ধ্যতঃ বেশীদূর অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। আজ ধাহারা কংগ্রেস প্রতিনিধি 
হিসাবে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেন্ট গঠন করিয়াছেন, 


ইউরোপীয় তোষণের ও বিলাতী কোম্পানীর 
পরিপোষকতা করিবার কোন দায় বা গরজ্ঞ 
তাহাদের একেবারেই নাই। কাছেই ক্যালকাটা 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী, ক্যালকাটা 
ট্রামওয়ের্ কোম্পানী প্রমুখ বড় বিদেশী কোম্পানী- 
গুলি জাতীর সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া লওয়া 
সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেন্ট অচিরেই কার্য্যকরী- 
ভাবে উদ্তোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
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ভারতে গেলাইয়ের কল প্রস্তুতের যে শিল্প 
গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সুবিধা টেরিফ বোর্ড বা 
শিল্প সংরক্ষণ মণ্ডলী বিদেশ হইতে আমদানীকৃত 
ওঁ শ্রেণীর কলের উপর শতকরা ২৪ ভাগ হারে 
(মুল্য অস্থুপাতে ) রক্ষণ শুক্ক প্রবর্তনের নির্দেশ 
দিয়াছেন। উপযুক্ত রক্ষণ শুদ্ধ ছাড়া বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সমক্ষে সেলাইয়ের কল প্রস্তুতের 
দেশী শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখা কঠিন । সেই ছিসাবে 
টেরিফ বোর্ডের উপরোক্ত সুপারিশ আমরা খুব 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। এ সম্পর্কে 
টেরিফ বোর্ডের যে বিস্তৃত বিবরণ সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ভারতবর্ষে 
আগামী ৩ বৎসর বাৎপরিক ১ লক্ষ ২০ হাজার 
সংখ্যক সেলাইয়ের কল কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। অথচ বর্তমানে যে সব কারখানা চালু 
আছে তাহাতে সর্বোচ্চে বৎসরে ১৭ হাজারের 
বেশী বেলাইয়ের কল প্রস্তুত হওয়ার আশা নাই। 
এদেশের শিল্প-ব্যবসায়ীরা যাহাতে নূতন কারখানা 
স্থাপন করিয়া বেশী সংখ্যক সেলাইয়ের কল প্রস্তুতে 
আগ্রছান্বিত হয়, সে জন্ত টেরিফ বোর্ড বিদেশ 
হইতে আমদঘানীরুত সেলাইয়ের কলের উপর 
উপরোক্ত রক্ষণ শুল্ক বসাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
সেলাইয়ের কল তৈয়ারের অনেক কিছু মাল- 
মসলাই ভারতবর্ষে রছিয়াছে। কেবল সেলাইয়ের 
কল প্রস্তুতের যন্ত্রপাতিরই অভাব। টেরিফ বোর্ড 
এদেশে সেই যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে 
গবণমেপ্টকে বিশেধভাবে উৎসাহ ও সাহায্য 
প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাদের মতে 
আমদানীক্ৃত বন্তরপাতির' উপর গবর্ণষেপ্ট গত 
১৯৪৬ সালের মে মাল হইতে যে শুনব "আদায়. 
করিয়াছেন তাহ! এ সব যন্ত্রপাতির ক্রেতাদিগকে 
ফেরৎ দেওয়া উচিত। তাহা হইলে কারখানার 
মালিকরা! তাহাদের উৎপন্ন সেলাইয়ের কলের 
দর কতকটা স্বাস করিতে সমর্থ হইবেন। উপযুক্ত . 
সংখ্যক কারিগর ও মিষ্টির অভাব, ভারতে প্রস্তুত 


সেলাইয়ের কল সম্পর্কে দেশের লোকদের বিরূপ 
ধারণা এবং দেশীয় কলের চড়া যূল/--এ সমস্তের 
ফলে ভারতে সেলাইয়ের কল, তৈয়ারের শিল্প 
বিশেষ প্রসারলাভ করিতেছে না। এই সব 
অন্ুবিধা কাটাইয়া উঠিবার অদ্য গবর্ণমেণ্ট ও 
শিলোপ্ডোগীদিগকে এখন হইতে সমবেতভাবে 
যত্বপর হইতে হইবে | টেরিফ বোর্ডের এই সব 
নির্দেশ আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিধাই 
মনে করি। 


ভার --- 


রাইটিং হঙ্ক, 
সং 





হোরধারপরনারারানোল্যাহ 





বি, এম্‌, কেমিক্যাল ইণ্ডাফ্টিজ 








আগামী ১লা আগষ্ট হইতে কলিকাতায় ট্রামের 
ভাড়া শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করা হুইবে বলিয়া 
ট্রাম কোম্পানীর এজেন্ট সম্প্রতি ষে ঘোষণা 
করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হুইয়াছে। 
কোন পণ্যের মূল্য আকশ্মিক বন্ধিত হইলেই 
জনবিক্ষোভ হইয়া থাকে। ট্রাম কোম্পানীর মত 
একটা পাব্লিক ইউটিলিটী প্রতিষ্ঠান ট্রামের ভাড়া 
'অতর্কিতে এরপ উচ্চ হারে বৰ্ধিত করায় 
', ফলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও 
বিক্ষোভের হৃষ্ট হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু 
নাই। শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত একচেটিয়া ট্রাম 
কোম্পানীর অসন্ধ্ কর্মচারী ও শ্রমিকগণ বারংবার 
ধর্মঘট করিয়া ট্রাম কোম্পানী সম্পর্কে তাহাদের 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। ভাড়ার ছার বৃদ্ধি 
করার দরুণ এবার বিক্ষব্ জনসাধারণের সহিত 
ট্রাম কর্মীদের মিলনের সুযোগ উপস্থিত হইল। 

ভাড়ার হার গড়পরতা শতকরা ৬০ ভাগ 
বৰ্ধিত কর! হইয়াছে বটে, কিন্ত কয়েকটা যাত্রীবন্থল 
ব্াস্তায় ইহা বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হইবে। 
ভাড়া! বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ট্রাম কোম্পানীর 
-এজেপ্ট যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার নর্শ্ম নিয়রূপ 2 
"যন্ত্রপাতি এবং মালমসঙ্লার মূল্য শতকরা ২৫০ হইতে 
৩০০ ভাগ এবং কর্ধচারীদের বেতন ও শ্রমিকদের 
আছুরী বৃদ্ধি , পাইয়াছে। ১৯৩৯ শালে ট্রাম 
কর্চারীদের নিম্নতম মন্ত্রী ছিল ১৫২ টাকা। 
বর্তমানে দুশ্ব ল্য ভাতা, বাড়ী তাড়া ইত্যাদি সহ 
ইহার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৭০২ টাকা। 
কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের দরুণ ট্রামের 
আয়ঙ্থাদও ভাড়া বৃদ্ধির অন্ততম কারপ। যুদ্ধের 
সময় গড়ে ৯ লক্ষ যাত্রী ট্রামে চলাচল করিত। 
-এই স্থলে বর্তমান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাত্র ৩ 
'লক্ষ যাত্রী কোম্পানীর ট্রামসমূছে চলাচল করিয়াছে। 
"স্বাভাবিক অবস্থায় কোম্পানীর সাপ্তাহিক আয়ের 
' পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ হইতে ৪. লক্ষ টাকা । কিন্ত 
যাত্রীসংখ্যা হাস পাওয়ায় উপরোক্ত সপ্তাহে 
কোম্পানীর মাত্র ৪৬ হাজার টাকা আয় হুইয়াছে। 
কোম্পানীর মজুদ তহবিল ১ কোটা ৬ লক্ষ ৬০ 
হাজার টাকার বেশীর ভাগই ইতিমধ্যে ট্রাম রাস্তার 
প্রসার, গৃহাদি নির্মাণ এবং মেরামত কার্যে ব্যয় 
হুইয়াছে। ৩০ লক্ষ টাকা মুল্যের ৩০টা নৃতন ট্রাম 
গাড়ী ক্রয় করারও ব্যবস্থা হুইয়াছে। বর্তমান 
বৎসরের প্রথম পাচ মাসে ট্রাম ধর্মঘট, ধর্দঘটকালীন 
বেতন এবং বোনাস প্রদানের ফলেও কোম্পানীর 
প্রায় ১৮ লক্ষ ৭৫ ছাঁজার টাকা ক্ষতি হুইয়াছে। 
| কোম্পানীর এজেন্ট সাহের বিস্তৃত তথ্যতালিক! 

"উল্লেখ করিয়া শতকরা ৬০ ভাগ ভাড়া বৃদ্ধির 
যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন. করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
কিন্ত আমাদের ধারণা এই যে, মালমসল্লার যুল্যবৃদ্ধি, 
সাম্প্রদায়িক গোলযোগের দরুণ সামগ্রিক আয়-হাস 
প্রভৃতি ভাড়া বৃদ্ধির মূল কারণ নহে। শ্রমিক্‌- 
ধর্মঘটের ফলে কোম্পানী ও শ্রমিকদের মধ্যে ষে 
বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা মীমাংসার অন্ত গবর্ণমেণ্ট 
একটী ট্রাইবিউনেল নিয়োগ করেন। উক্ত 
ট্রাইবিউনেল কোম্পানীর ছিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া 
' "ট্রাম কর্মীদের নিয়তম মালিক মছুরী ৩০ আনা 


ট্রামের ভাড়া স্বদ্ধি 


এবং ৩২৪০ আনা ভাতা প্রদ্ধানের নির্দেশ দিয়া 
ছিলেন। ট্রাইবিউনেলের এই সিদ্ধান্ত ট্রাম 
কোম্পানীর যনোমত হয় নাই। কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ সমগ্র শ্বেতাঙ্গ বণিকসযাজকে সাথী করিয়া 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এই শ্রেণীর ট্রাইবিউনেল গঠনের 
যৌক্তিকতা এবং ট্রাইবিউনেলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
নানারূপ অপপ্রচার করিয়া আসিতেছেন। গ্রক্কত- 
পক্ষে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা ভাড়া বৃদ্ধি 
দ্বারা একটা নুতন গোলযোগের হৃচন! করিয়া উক্ত 


ট্রোইবিউনেল এবং গবর্ণমেপ্টকে হেয় প্রতিপন্ন 


করাও যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য থাকিতে 
পারে, জনসাধারণের মনে এরূপ ধারণা হওয়া 
অস্বাভাবিক নহে। সাময়িক কারণে আয়ের 
পরিমাণ কতকটা হ্রাস পাইলে কলিকাতা! ট্রাম 
কোম্পানীর মত একটী প্রথমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে 
অনস্ভোপায় হুইয়া উচ্চ হারে ভাড়া বৃদ্ধি করিতে 
হইবে, পূর্বে ইহা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলনা। 
যুদ্ধের সময় জাপানী বোমার আতঙ্কে 


কলিকাতায় কিছুকালের অন্ত ট্রাম চলাচল বন্ধ 


থাকে। ইহার পর নানা কারপে কয়েকবার 
ধর্মমঘটও হয়। মালমসল্লায মূল্যও বর্তমানে হঠাৎ 
বৃদ্ধি পায় নাই । কিন্ত ইহ! সত্বেও" কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ ভাড়া বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন 
নাই । বিগত ট্রাম ধর্মঘটের ফলে গবর্ণমেন্ট ট্রাই” 
বিউনেল গঠন করিয়া ট্রাম কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপে করেন এবং কোম্পানীকে 
অলিচ্ছাসন্ত্বেও ট্রাইবিউনেলের সিদ্ধান্ত যে কার্য্যকরী 
করিতে হইতেছে, ইহাতেই ট্রাম কোম্পানীর শ্বেতা 
কর্তৃপক্ষের প্রেটিজ, বা আত্মসম্মানে আঘাত 'লাগে। 
কলিকাতায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ তাড়া বৃদ্ধি 
করিলেও ট্রামযাত্রীর সংখ্যা যে বর্তমান অবস্থায় 
বিশেষ হাস পাইবে না কোম্পানী তাহা ভালভাবেই 
জানেন। একই সুযোগে মুনাফা বৃদ্ধি এবং গবর্ণ- 
মেপ্ট ও উল্লিখিত ট্রাইবিউনেলের সিদ্ধান্তের ফলে 
জনসাধারণই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা প্রতিপর 
করার মনোবৃত্তি নিয়াই যে ট্রাম কর্তৃপক্ষ ভাড়া বৃদ্ধির 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা কোন সন্দেহের 
'অবকাশ দেখি না। 
কোম্পানীর সিদ্ধান্তের সমর্থনে এছেন্ট সাহেব 
আয়-ব্যয়ের যে সমস্ত হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহাও চাতুর্যযপূর্ণ এবং নিভ্রাস্তকারী বলিয়া মনে 
হয়। "যুদ্ধের সময়কার সাপ্তাহিক যাত্রীসংখ্যা 
এবং আয়ের সহিত বর্তমান মাসের নির্দিষ্ট একটি 
সপ্তাহের যাত্রীসংখ্যা ও আয়ের তুলনা! করার 
কোন অর্থ হয় না। বর্তমান মাসে সাম্প্রদায়িক 
গোলযোগের স্ভায় একটি সাময়িক কারণে 
কোম্পানীর আয় সাময়িকভাবে হাস পাইয়াছে। 
ইহার উপর ভিত্তি করিয়া শতকরা ৬০ ভাগ ভাড়া 
বৃদ্ধির নীতি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। যুদ্ধের সময় 
যাল্রীসংখ্যা এবং কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
বলিয়া এজেণ্ট সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্তু এই সময়েই ট্রাম গাড়ীর সংখ্যা হাস, 
গাড়ীতে গাড়ীতে অত্যধিক ভিড়, ট্রান্সফার ও 
দ্বিপ্রাহরিক টিকিট রহিত প্রভৃতি জনসাধারণের 
দিক হইতে নানারূপ অঙস্থ'বিধা স্রষ্টি করিতেও 
কোম্পানী কম্থর করেন নাই । শ্রমিকদের সঙ্গে 
বিরোধে লিপ্ত হইয়া কোম্পানী যে প্রায় তিন মাস 
কাল ট্রাম চলাচল বন্ধ করিয়াছিলেন তাহাতেও 
জনসাধারণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে এবং অসুবিধা 
ভোগ বকরিয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়াও 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের ভাড়া বৃদ্ধি হইতে বিরত 
থাকা উচিত ছিল। সাপ্তাহিক আয় হাসের যে 


তথ্য এছেপ্ট সাহেব উদঘাটিত করিয়াছেন, ট্রাম কর্ম 
ইউনিয়নের সভাপতি এবং সেক্রেটারী তাহা ভূল 
বলিয়া মনে করেন। বর্তমান মালের উল্লিখিত 
সপ্তাহে বে আর হইয়াছে বলিয়া এজেপ্ট দাঁহেব 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে এই সপ্তাহের 
আয় তদপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী। এক কোটি 
টাকার' উপর মন্তুদ তহবিলের বেশীর ভাগই . 
সম্প্রসারণ এবং মেরামত কার্যে ব্যয় করা হইয়াছে 
বলিয়া এজেন্ট সাহেবের বিবৃতিতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে, কিন্ত মোট কত টাকা এই বাবদ ব্যয় 
হইয়াছে এজেন্ট সাহেব তাহা উল্লেখ করেন নাই। 
আকস্মিক বিপদাপদের অন্তই মজুদ তহবিল ছুটি 
কর! হইয়া থাকে । ট্রাম কোম্পানীর মত একটি 
পাবলিক ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠানের মন্কুদ তহবিলের 
বেশীর ভাগই বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় কেন এই 
সমস্ত কার্যে এইভাবে ব্যয় করা হইল। কোম্পানীর 
অত্যাবশ্যকীয় কাজ খুণ সংগ্রহ করিয়াও সম্পন্ন 
করার পক্ষে কোনরূপ বাধা ছিল না। ট্রাম ধর্দঘট 
মীষাংসার আন্ত গঠিত ট্রাইবিউনেল কোম্পানীর 
হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন যে, ভাড়া বৃদ্ধি না করিয়াও ট্রাইবিউনেলের 
নির্দেশমত মজজুরীর হার বৃদ্ধি করা যাষ্ট্রতে পারে। 
কোম্পানী ট্রাইবিউনেলের মন্তুরী বৃদ্ধির নির্দেশ 
কার্ধ্যকরী না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু ভাড়া 
বুদ্ধি করিয়া এই নির্দেশ কার্য্যকরী করায় 
প্রকারান্তরে ট্রাম কোম্পানী ট্রাইবিউনেলের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরপ করিয়াছেন । 

ট্রামের ভাড়া শতকরা ৬০ ভাগ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত 
করিয়া ট্রাম কোম্পানী জনসাধারণকে কেবল 
বিক্ষুকই করেন নাই--জনসাধারপ ইহাতে বিন্মিতও 
হইয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষ, 'গ্যাস ০ 
এবং এমন কি কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনও মল্গুরী বৃদ্ধি, মালমসল্লার মূল্যবৃদ্ধি 
প্রভৃতির দরুণ রেলের ভাড়া, গ্যাস এবং বিদ্যুতের 
মুল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। রেলের ভাড়া শতকরা! 
১২|০ আনা এবং কলিকাতায় বিদ্যুতের মূল্য শত- 
কর! ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে । ওরিয়েপ্টাল গ্যান 
কোম্পানীর গ্ভায় একটি বে-দরকারী প্রতিষ্ঠানও 
গ্যাসের মুল্য শতকরা ১২০ আনার .বেশী' বৃদ্ধি 


করিতে পারেন নাই। কিন্তু ট্রাম কোম্পানীর 


কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে. ডিঙ্গাইয়া ট্রামের 
ভাড়ার হার একবারেই শতকরা ৬০২ টাকা বৃদ্ধি 
করিয়া দিলেন। 

'_ ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করিতে হইলে পুলিশ 
কমিশনারের মারফৎ গবর্ণমেন্টের সম্মতি নিতে 
হয় বলিয়া সংবাদে প্রকাশ । রস্ততঃ ট্রাম কর্তৃপক্ষ 
ভাড়া বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পূর্বে 
গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ কোন প্রস্তাব পেশ করেন 
নাই। পশ্চিম বঙ্গের মগ্ত্রিসভাকে এই সম্পর্কে 
এখনই তদন্ত করিতে আমরা অনুরোধ করি। 
শ্রমমন্ত্রী ডাঃ ব্যানাজ্জী বলিয়াছেন, কোম্পানীর 
প্রতি বৎসরই যথেষ্ট লাভ হইতেছে ৷ তিনি আরও 
বলিয়াছেন যে, কোম্পানীর উচ্চ পদাধিকারী 
কর্শচারীদের বেতন হাঁস করিয়া নিম্ন কর্শচারী ও 
মন্তুরদের আয় বৃদ্ধি করা উচিত। এইভাবেও যদি 
নিয়শ্রেণীর কর্চারী ও মদ্ভুরদের ছীবনধারণের 
উপযোগী আয় না হয় তবে ভাড়া বৃদ্ধি কর! সঙ্গত 
হইবে। উচ্চ কর্মচারীদের নির্দি্ই বেতন হঠাৎ 
হাস করিয়া দেওয়া যে সম্ভব, নয় তাছা সুবিদিত 
এবং শ্রমমন্ত্রীর এই অভিমত জনসাধারণের স্বার্থ 
অপেক্ষা ট্রাম কোম্পানীর যুক্তিকেই প্রবল করিয়া 
তুলিবে বলিয়া আমাদের মনে হুয়। ভাড়া বৃদ্ধির 
সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার পূর্বে ট্রাম ধর্মঘট 
সম্পাকত ট্রাইবিউনেলের রায়ের সহিত কোম্পানীর 
হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্টকে এই বিষয়ে 
বিবেচনাপুর্ণ পির্দেশ দেওয়ার জন্ভ আমরা অনুরোধ 
করি। i 


খনি হইতে কয়লা উৎপাদন ভারতে প্রথম 
আরস্ত হয় বুটিশ আপিবার পরে! ১৮৫০ সালের 
পর হুইতে নির্শ্মাণরত রেল পথের অস্ত এবং পাট ও 
বন্্রশিল্লের জস্ভ আধুনিক উপায়ে খনি হইতে 
কয়লা উৎপাদনের চাহিদা বাড়িতে থাকে। ইহার 
অবশ্তভভাবী ফল হিসাবে সর্ববৃহৎ কয়পাখনিগুলি 
রেলওয়ে ও অঙ্তান্ত পুরাপুরি বৃটিশ কোম্পানীর 
হাতে আসিয়া পড়ে এবং এখনও তাহাই আছে। 
ভারতীয়দের হাতে অবস্ত কয়লাখনি আছে, কিন্ত 
সেগুপি অনেক ছোট এবং নিকৃষ্ট ধরণের কয়লা 
উৎপাদন করে। প্রধানতঃ এই বৃটিশ কোম্পানী- 
গুলিই শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নে বারবার .বাধা 
দিয়াছে। 

১৯৩৫ সালে ভারতের শতকরা ৭৮৯৮ ভাগ 
কয়লা বাংলা ও বিহারের খনিগুলি. হইতে 
উৎপাদিত হুইত। বাংলা, বিহার এবং মধ্য- 
প্রদেশের খনিগুলি সমগ্র শ্রমিক শক্তির শতকরা 
৮২ ভাগকে নিয়োগ করে। স্তরাং ভারতের 
খনি-শ্রমিকের সমন্তা' এই স্থানগুলির শ্রমিকের 

সমস্ত! বিচার করিলে বুঝিতে পায়| বাইবে। 
| ভারতের খনি-শ্রমিকের অবস্থা পৃথিবীর মধ্যে 
সকলের চেয়ে খারাপ । পরিবার বাজেট কমিটি, 
লেবার ইন্‌কোয়ারী কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন 
রিপোর্টে কয়লা খনি-শ্রমিকের বেতন নিয্নরপ 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে +_ 

সাপ্তাহিক আয়_ভিসেম্বর, ১৯৩৮ 


মাইনার (যে খনন করে)  ২॥৩৩ পাই 
দক্ষ শ্রমিক (পুরুষ ) ৩ পাই 
লোভার (যে গাড়ী ভক্তি করে) ,২৮« পাই 
অদক্ষ শ্রমিক (পুরুষ) ২৪৪ পাই 
মেয়ে শ্রমিক ১/২ পাই 


সকলের. সম্মিলিত গড়ে আয় ছিল ২০ মাত্র । 


কয়লা খনির শ্রমিক 


-্ীস্ুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


‘ ভারতে প্রতি শিফটে মাথা পিছু আয়ু ১৯৩৭ গালে 


ছিল ॥১০ পাই মাত্র, যখন বৃটেনে ৭৮১০ পাই 


অর্থাৎ ১৩ গুণ বেশী। এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 


করিলে মালিক পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ভারতীয় 
শ্রমিক বিন! খরচায় রাসম্থান, কয়লা, যন্ত্রপাতি, 
ভাক্গারী সাহায্য ইত্যাদি পায়, যাহ! বৃটেনের 
শ্রমিক পায় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
এই সব সুবিধায় মোট খরচ ১০৭ পাই-এর উপরে 
কখনো যায় না। অথচ বৃটেনের শ্রমিক বেতন 
বাদে আম্মানিক ।১০ পাই মূল্যের হুবিধা পায়। 
নিষ্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের 
খনি-শ্রমিকের গড়পড়তা দৈনিক আয় পৃথিবীর 
সকল খনি-শ্রমিক অপেক্ষা কম । 


খনি-শ্রমিকদের দৈনিক আয় (১৯৩৬) - 

দেশ আয় 
সোভিয়েট রাশিয়া ১২৪৩৭ পাই 
আমেরিকা ১০1৩৪ * 
অষ্ট্রেলিয়া ১৩১ * 
জার্মানী ৭1৯ € 
বুটেন ৭০১০ ৯ 
পোলাও - ৪1০ আন! 
জাপান | ২॥৮ পাই 
দশ্দিণ আফ্রিকা! ১৪ * 
ভারতবর্ষ ১০ টি 


ভারতীয় শ্রমিকদের অন্য এই অবস্থা প্রকাশ 
হুইয়া পড়িলে মালিকদের তরফ হইতে বলা হয় 
যে, ভারতীয় শ্রমিকের কর্শদক্ষতা এবং মাথাপিছু 
উৎপাদন কম এবং সে হেতু বেতনও কম। একথা 
খুব সহজবোধ্য যে, আধুনিকতম কায়দায় উৎপাদন 
প্রথা না চালাইলে উৎপাদন কখনই অঙ্ক শিল্প- 
প্রধান দেশগুলির সমান হুইতে পারে না। 
ভারতীয় শ্রমিকের কর্মদক্ষতা এমন কিছু কম নহে 





ং ূ 


কর্ণোরেশন 


--$ ভিনচ্মিজ্েজ্ভ ৪ 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিকৃত ও 

বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীরুত মূলধন, 
সংরক্ষিত তহবিল 
আমানত ( ৩১- সি), 


মিঠা কে দন্ত: 
টি মাল ভিজ 


ত,০০,০০,০০০২ টাকা 


১২০১০০১০০০২ 9, 
৭৮১০১১৩৯৮২৮ 
৩৬০০,০০০২ , 
১৪৬০৮৯ ELS পাই 


' মিঃ ন্‌ সি দত্ত 
ম্যানেজিং 





যে, তাহাদিগৰ্চে এরূপ নিম্নহারে বেতন দেওয়া, 
চলে। একথা নীচের, তানিফায় প্রকাশ পায় £- 


দেশ মাথাপিছু উৎপাদন ভারতীয় শ্রমিকের , 
€১৯৩৬-টন) দৈনিক আয় বিদেশী 
শ্রমিকের আয়ের 
শতকরা হিসাবে। 
আমেরিকা ৬৭১ €’৩ 
ব্রিটেন ২৯৮ ৯১ 
পোলাও ৫৩৮ ১৫৭ 
বেলজিয়াম ২২৮ ২৫'২ 
ফ্ৰান্স ২১০ ২৬৬ 
জাপান ২০৭ ২৫০ 
ভারতবর্ষ ১২৪ — 


উপরের তালিকা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় 
যে, প্রতিটি দেশের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের 
মাথাপিছু উৎপাদন' যতই কম হোক না কৰেন, 
ভারতীয় শ্রমিকের বেতনের হার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে- 
সেই দেশগুলির হারের তুলনায় কম। যথা 
আমেরিকার তুলনায় ভারতের মাথাপিছু উৎপাদন 
শতকরা-৮১*৬ ভাগ কম হইলেও ভারতীয় শ্রমিকের" 
বেতন আমেরিকার শ্রমিকের বেতনের তুলনায় 
শতকরা! ৯৪৭ ভাগ কম। তারতীয় শ্রমিকের 
বেতন কর্ধদক্ষতার মাপকাঠির অনেক নিয়ে । 

অতঃপর মালিক পক্ষ হুইতে বলা হয় যে, 
কয়লার দাম কম হওয়ার দরুণ ভারতীয় শ্রমিকের 
বেতন কম | কিন্তু নিম্নলিখিত তালিক! তাহাকে. 
মিথ্যা প্রমাণিত করে £-- 

টন প্রতি কয়লার মুল্য ( ১৯৩৬ ) 


দেশ খনিমুখে কয়লার মূল্য, 
আমেরিকা! ৬1/৭ পাই 
বুটেন ৯৩৬ * 
পোলা বত -. 
বেলজিয়াম ড1৩/৯ ৮ 
জাপান ৬৩৩ ” 
অষ্টরেলিয়! ৭0/১১ 5 
দক্ষিণ আফ্রিকা ope * 
ভারতবর্ষ ২৩৩ * 


এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, বিদেশী ও. 
ভারতীয় খনিমুখে কয়লার মুল্যের পার্থক্য অপেক্ষা 
বিদেশী ও ভারতীয় শ্রমিকের বেতনের পার্থক্য . 
অনেক বেশী । উৎপাদিত মূল্যের অংশ হিসাবে 
ভারতীয় শ্রষিক যা পায়, বিদেশী শ্রমিকের তুলনায় 


- তাহা অনেক কম! 


সরকার কর্তৃক গঠিত ভারতীয় কয়লা খনি কমিটী 


২১৯২৫ হইতে ১৯৩৫ সালের ভিতর প্রতিনিধিত্ব 


করিতে পারে, এইপপ বিশেষ দশটি খনি পরীক্ষা 
করিয়া ১৯৩৬ সালের রিপোর্টে প্রকাশ করেন যে, 
ওঁ কোম্পানীগুলির মোট উৎপাদন বাড়িয়াছে 
শতকরা ৮০ ভাগ এবং “প্রত্যেকটি ক্ষেক্সেই” 
মালিকদের যে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তাহ! 


* বাড়িয়াছে। গড়ে উৎপাদনের খরচ কমিয়াছে 


শতকরা! ৪৬ তাগ। অথচ শ্রমিকের মজুরী শতকরা 
৪৫ ভাগ ৰুমিয়া গিয়াছে। 
ভারতীয় কয়লাখনি মন্ুরের দুর্ভাগ্যের এই চিক 


২৮শে জুলাই, ১৯৪৭] 


যুদ্ধের মধ্যে দিয়া আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। 
একদিকে সরকার জিনিষপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে, 
রেশনিং চালু করিতে অস্বীকার করিল, অপর দিকে 
খনির মালিকরা মদুরী বাড়াইল না। ফলে জীবন- 
যাত্রার খরচ কুলাইয়া উঠিতে না পারিয়া শ্রমিকের 
্বাস্থ্য বিপন্ন হুইল, অসুখ ও মৃত্যুও বাড়িয়া চলিল, 
শ্রমিক খনি ছাড়িয়া পলাইল এবং কয়লা উৎপাদন 
কমিয়া গেল। যদিও যুদ্ধকালীন অন্বগুলি পাওয়া 
যায় নাই, তবু এ কথা জানা আছে যে, ১৯৩৮ সালে 
কয়লা উৎপাদিত হুইয়াছিল ২৮'৩ নিযুত টন, ১৯৪০ 
, সালে ৩০ নিযুত টন, ১৯৪২ সালে ২৭ নিযুত টন 
এবং ১৯৪৩ সালে ২২ নিযুত টন। ক্মবস্ত মজুরী 
ছাড়াও উৎপাদন কমিয়া যাইবার আরও একটি 
কারণ হইতেছে যে, অতিরিক্ত মুনাফা কর দিতে 
হইত বলিয়া মালিকও উৎপাদন কমাইয়! মুনাফা 
কমাইবার চেষ্টায় ছিল। ফলে ১৯৪৩ সালের শেষে 
কয়লা খনির শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পের 
' শ্রমিক লাখে লাখে পথে আসিয়া দীড়াইল। 
ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী 
১৯৪৪ সালে জীবনযাত্রার খরচ খনি অঞ্চলে ১৯৩৯ 
সালের শতকরা ২৩৩ ভাগ বাড়িয়াছিল। ভারত 
সরকারের থাড বস্ত্র সম্পর্কে দরের (খুচরা দর নহে) 
তালিৰ! হইতে দেখা যায়, ১৯৪৪ সালে ঘর ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় শতকরা ২৩৭৩ ভাগ বাড়িয়া যায়। 
খনি অঞ্চলে অবশ্ত অবস্থা আরও ভয়াবহ, কারণ 
টির সেখানে প্রচণ্ড আকারে 
| 
১৯৪৪ লালে সরকার খনি-শ্রমিকদের মন্ত্রী 
শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ বাড়ানো স্থির করেন। ইহা! 
ছাড়া আংশিকভাবে খাদ্য সরবরাহের একটি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং “ফাকি” না দিলে 
কিছু আধিক সাহায্যের বন্দোবস্ত হয়। সব কিছু 
যিলাইলে সপ্তাহে খনি-শ্রমিকের আয় হয় মাত্র 





৫৫ পাই। ইহাও কিন্ত শ্রমিককে যুদ্ধ-পূর্ব ৷ 


অবস্থা হইতে অনেক নীচে নাযাইয়া রাখে। 
জীবনযাত্রার খরচের সহিত তাল রাখিতে গেলে 
তাহার মভুরী ও উপরি মিলাইয়া সপ্তাহে পাওয়া 
প্রয়োজন ৭৮/২ পাই। ইংলগ্ডে খনি-শ্রমিকের 
আয় ১৯৩৯ সালে ২৮৮৮ পাই হইতে ১৯৪৪ সালে 
৭২১১ পাই হইয়াছিল, কিন্ত জীবনযাত্রার খরচ 
বাড়িয়াছিল মাত্ৰ শতকর। ৩০ ভাগ। 

এত কম মন্ধুরীর অঙ্ক আরও যে সমস্ত কারণ 
গাছে, তাহার মধ্যে উৎপাদনের অব্যবস্থা অন্ততম। 
মালিক যন্ত্রপাতির অন্ত টাকা খরচ করিতে নারাজ। 
ফলে, যুদ্ধ-পূর্বব বৎসরগুলিতে দেখা গিয়াছে বে, 
যখন বৃটেনের কয়লার শতকরা ৩০ ভাগ যন্ত্র 
সাহায্যে খনন কর! হইত, তখন ভারতবর্ষে তাহা 
শতকর। ১২ ভাগ । ১৯৩২ সালে খনিগুলির শতকরা 
৩০ ভাগে যন্ত্রের কোন সাহায্য পাওয়া যাইত না। 
কোন খনি বৈদ্যুতিক ফুটা করিবার যন্ত্র ব্যবহার 
রে না এবং খুব কম ক্ষেত্রেই হস্তচালিত ফুট। 
করিবার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। আলো বাতাসহীন, 
বিস্ফোরক গ্যাসপূর্ণ, কেরোসিনের আলোর ডিবার 
দ্বারা ধূষায়িত খনির মধ্যে এক হাটু জলে দাঁড়াইয়া, 
একটা লৌহ দ্বারা প্রাপপণ শক্তিতে কয়লা কাটিয়া, 
খনি-শ্রমিক ফোনক্রমে হুই মুঠা অশ্ন সংস্থান করে। 

ভারতীয় খনি শ্রমিকের জীবনযাত্রার যান খুবই 
নি! ডাঃ ন্যাক্ক্যারিসনের মতে ভারতীয় শ্রমিকের, 


৩s 





আথক জগৎ 


৩৫০০ কেলোরী শক্তিসম্পন্ন, ১০০ শ্যাম প্রোটিন, 
৯০ গ্র্যাম চর্বি, ৪৫০ গ্র্যাম কার্বোহাইড্রেট খাওয়া 
উচিত। ইহা কিন্তু সাধারণ শ্রমিকের জস্ত ) 
কয়লা-খনি শ্রমিকের ইহা অপেক্ষা অস্ততঃ শতকরা! 
৫০ ভাগ বেশী খাওয়া প্রয়োজন। ১৯৩৮ সালে বিহার 
সরকার কর্তৃক গঠিত পরিবার বাজেট কমিটি 
,০৩০টি পরিবারে অনুসন্ধান করিয়া জানান যে, 
ভারতীয় কয়লা-শ্রমিক সাধারণ শ্রমিকের যাহা 
খাওয়া প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা প্রোটিন কম খায় 
শতকরা ২৮ ভাগ, চর্কিবহুল থাস্ভ কম খায় শতকরা 
৭৫ ভাগ এবং কার্ষোহাইড্রেট বেশী খায় শতকরা 
২৩ ভাগ । মোটামুটি দীড়ায় এই যে, যে কেলোরী, 
পরিমাণ শক্তিসম্পর খাত্য খাওয়া প্রয়োজন 
তাহার শতকর! ২৩ তাগ কম খায়। এই সামান্- 
রূপ পুষ্টিকর ধাঁন্ত খাইতেই তাহার আয়ের শতকরা 
৫৩ হইতে ৮৩ ভাগ খরচ হইয়া বায়। যু 
দরে ৩ জনের পরিবারের নুূনতম পুষ্টিকর খানের 
খরচ ছিল সপ্তাহে ৬২ টাকা (১৯৩৮ সাল) শথচ 
খনি-শ্রমিকের সাপ্তাহিক আয় ছিল মাঝ্র ২৮*। 
খাওয়া খরচ যাহারা! কুলাইয়া উঠিতে পারে না, 
তাঁছারা অবার পরিবে কি? খনি অঞ্চলে শ্রমিক 
যাথাপিছু বাৎসরিক কাপড় ব্যবহার করে ৭ গজ, 





বিলেত থেকে এই যন্ত্রপাতিগুলি শীগগিরই 
আমাদের দোকানে এসে 
মেশিন টুল, কম্প্রেসর, মোচ্চিং মেশিন, স্যাণ্ড 
ব্লাস্ট ক্যাবিনেট, স্যাণ্ড মিক্সার ইত্যাদি ঢালাইয়ের ' 
যাবতীয় যন্ত্রপাতি, জেনারেটিং সেট ডিজেল এবং ঈ্টাম 
সার্কল্‌, কাটিং মেশিন, অক্সিজেন সিনিগুর, সিন্‌- 
সিনাটি মিলার, ৯নং হার্বার্ট টারেট লেদ এবং ১৩নং 
ওঅর্ড কম্বিনেশন্‌ টারেট লেদ; এবং সম্পূর্ণ মোটর 
সমস্বিত একেবারে নতুন একটি ঝুনিভার্সাল মিলিং 
মেশিন-_-“ডিভাইডিং হেড’, সঙ্গে আছে। 
উপরে উল্লিখিত প্রায় সব জিনিসই ইতিমধ্যে বিলেত 
থেকে জাহাজে, রওনা হয়েছে- জুলাইয়ের প্রথম 
দিকেই মাল ভারতবর্ষে এনে পৌছবে। 


বিস্তারিত বিবরণের জন্ত এই ঠিকানায় লিখব 
০শকিম্ড-এর 


্‌ এপ Az 


২৫৫ : 
যখন যুক্তরাষ্ট্রে উহা ৬৪ গজ এবং পৃথিবীতে গড়ে 





-৪২ গজ । 


* দুৰ্ঘটনা নিবারণের ব্যবস্থা করিবার অন্ত 
সরকার কর্তৃ নিযুক্ত খনি-পরিদর্শক আছে। কিন্ত 
মালিকদের চাপে এবং বিশেষতঃ বৃটিশ একচেটিয়া 
মালিকদের চাপে, তাহাদের সুপারিশগুপি কাগজে 
কলমে থাকিয়া যায়। প্রতি বৎসরে বা ছুই 
বৎসরের ভিতর যখন একটি আতঙ্কজনক হূর্ঘটনা 
ঘটে, তখন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সন্ধানী কমিটি 
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত কড়া ভাষায় 
রিপোর্ট লেখেন, কিন্তু তথাপি মালিক শ্রেণীর 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্ষন হয়'না। ভারতীয় কয়লা- 
খনিতে দুর্ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার । 

গত মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব যখন প্রথম শ্রমিকদের 
নিরাপত্তা এবং রক্ষার অন্ত আইনের ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইল, তখনও কিন্ত ভারত সরকার 
সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার- দরকার মনে করিল 
না। ফলে বনু রক্তক্ষয়ী ধর্মঘট সংগ্রামের পরে 
কেবলমাত্র ১৯৩৫ সালে কাজের ঘণ্টা ১২ হইতে 
১৫ হইতে কমাইয়া ৯ ঘণ্টা করিয়া আইন করান 
হইল। আর যে সমস্ত শ্রমিক নিরাপত্তার আইন 
সরকারের দ্বারা কোনক্রমে লিপিবদ্ধ করা গেল, 

















কথা £ 


৪ 





ওঅঙ 





৯৯, ক্লাইভ 





ঠা 


- 


Lay: 
মালিকের দ্বারা তাহা! নানাইয়া লওয়! কার্য্যক্ষেজে 
নানা অন্থবিধার জন্ত প্রায়ই সম্ভব হইল না। 
১৯৩৬ সালে আইন পরিষদ এক আইন পাশ 
করিলেন, যাহার দ্বারা ১,০০০ শ্রমিকের এক 
কারখানায় মজুরী পাওনা হুইবার ১ সন্তানের মধ্যে 
তাহ! দিতে মালিক বাধ্য হয়। শ্রমিক-সংখ্যা 
৯,০০৩রের উপর হইলে সময় দেওয়া হইল ১০ 
দিনের। তাহা ছাড়া জরিমানা হিসাবে যাহিনার 


শতকরা ২ ভাগের বেশী লওয়া নিষিদ্ধ হইল।' 


কিন্ত বড় মালিক, সরকার ও তাহার সঙ্গে বৃটিশ 
মালিকদের চাপে এ আইন কয়লাখনি শ্রমিকদের 
পক্ষে প্রযোভ্য হুইল না। ফলে, ট্রেড ইউনিয়ন 
রিপোর্ট অস্্যায়ী এমনও দেখা গিয়াছে যে, 
কনট্রান্টর শ্রমিকের সাণ্াছিক বেতনের পুরাটাই 
জরিমানা লইয়া, তাহাকেই আবার উহা উচ্চ হারে 
ধার দিয়াছে। 


শ্রমিকদের টব প্রতি বেতন দেওয়া হুয় কিন্ত 
এই টবের ওজন বা মাপ প্রত্যেক স্থানে সমান 
নছে। বনু খনিতেই একদল শ্রমিকের হুইয়া সেই 
















. চেঞ্জের সদন্ত'। " 








১). রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত কে, এন, 
* খাণ্ডেলওয়াল, কলিকাতার ষ্টক এক্স- 


‘২ যুক্ত কে, দত্ত, চীফ নি 


রোড, লিকাতা। 
্রীযুক্ত দেবীদাস রায়, বিএ 


আর্থিক জগৎ 


দলের কনটাক্টর যাহিনা লয়। কিন্ত শ্রমিকদের 
* টাফার বদলে কাগজের টুকরা দেয়! এ টুকরা 


দেখাইয়া কনট্রাক্টরের দৌকান হইতে মন্জুরীর 
পরিমাণ মূল্যের দ্বিনিষপত্রর কিনিতে হয়। ট্রেড 
ইউনিয়ন এঁক্সপ মাহিনার বিরুদ্ধে অর্থন্ূপে যাহিনা 
দাবী করিয়াছে, কিন্তু মালিক ও ম্যানেজার 
তাহাতে রাজি হয় নাই। 

মজুরী ছাড়া অস্ত যে ছুইটি বিষয়ে শ্রমিকরা 
আইন চাহে তাছা হইতেছে হর্ঘটনার জন্ত ক্ষতি- 
পূরণ ও মাতৃত্বের সুখ-ুবিধা । স্বাস্থ্য বীমা, মন্ধুরী 
সমেত ছুটি 'বা বেকার সাহায্য তাছাদের নিকট 
্প্নব। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন অবশ্য খনি 
অঞ্চলে প্রযোজ্য, কিন্ত অনেক সময়েই তাহা 
কার্য্যকরী হয় না। 

গত এপ্রিল মাপের গোড়ার দিকে পণ্ডিত 
নেহরু বন্তৃত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কোন অবস্থায়ই 
তাহাকে কৃয়লা-খনি শ্রমিক হিসাবে কাজ করাইতে 
পারে না, কারণ সেখানকার ব্যবস্থা এমনই 





মেল ক্যালকাটী ব্যাঙ্ক লিমিটেট 


টি অফ সম্মসনস্নিৎ হ-শোৌক্রীপুত ল্নিন্িচেভ 


(সংযুক্ত ) 


75 হেড অফিস ই ১এ, ক্লাইভ ঠ্ৰীট, কলিকাতা । 


বিক্রীত মূলধন . ২ 
আদায়ীকৃত ধন য় ১২ লক্ষ 
রী মূলধন প্রায় ২ কোটা টাকা 


প্রেসিডেণ্ট 2 


শ্রীযুক্ত ব্ৰজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, Has 
চেয়ারম্যান £ 
কী চার ত, উর) লাভগক্‌ জন, কলিকাতা! 


চেয়ান্নম্যান্‌ ৪ 


শ্রীযুক্ত বীরেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী, এম-এল-এ, ডিরেক্টর, হিন্স্থা 
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোপাইটি লিমিটেড, ৫৫, বালীগঞ্জ সাকুলার রোড, কলিকাতা । 
পরিঢালকব্বন্দ £ 


গৌরীপুর এষ্টেট। ও ঝীঁকুড়া। 
৩। শ্রীযুক্ত ডি, সি, রায়, অনারারী 

ম্যানিষ্ট্েট, পাবনা । . টন 
৪1 ভ্রীযুক্ত এস্‌, কে, নিয়োশী, বি ৮। জীযুক্ত এ, 

এভভোক্েট ; ২৪, প্রিয়নাথ রি জমিদার, 


বাংলা, বিহার ও ফুক্তপ্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবস। তরে শাখা আছে। 
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং. কার্য করা হয়। 
অতি.অক্স টাকার হিসাবও আমলা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি 


৫1 শ্রীযুক্ত বি, এন, রায় চৌধুরী, 
এম-এবি-এল,জমিদার, পীরগাছা, রংপুর । 
৬। শ্রীযুক্ত এল, এন, হাজরা, বি-এ, 
অমিদার ও কয়লাখনির মালিক, বর্ধমান 


৭। শ্রীযুক্ত বি, এন, মল্লিক, অমিদার, 
যাণিকতলা যেন রোড, 


তলি, নলিন প্রকার ৪ 


সিসি 


[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪৭ : 


সাজ্ঘাতিক। তবুও তিনি জনগণের শ্বর্ধের দিকে 
চাহিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথ অবপন্বন করিতে . 
নিষেধ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে ' 


পারি, আঅনসাধারণ কাহারা। তাঁহারা তো কয়লা- 
খনি শ্রমিকের মতই বর্ধরভাবে শোষিত ভারতবর্ষের 
অগণিত শ্রমিক কক । আজ যদি ধর্মঘট করিয়া 
কয়লাখনি শ্রমিক তাহার অবস্থার উন্নতি সাধন 
করিতে পারে, তাহাতে ভারতীয় জনগণের কোন 
ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ ভারতীয় জনগণ নুতন পথের 
সন্ধান পায়। কিন্ত কেবলমাত্র ধর্খ্ঘট অন্ততঃ 
কয়লাখনি শ্রমিকের সমস্তা দুর করিতে পারে না। 
তাহা হইতে পারে যদি কয়লাখনি শ্রমিকের স্বার্থে 
এবং দেশের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের স্বার্থে কয়লা- 
খনিগুলিকে বৃটিশ ও অন্তাম্ধ মুনাফাখোরদের হাত 
হইতে ছিনাইয়া আনিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিয়া সেগুলিকে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণীধীনে পরিচালিত 
কর! যায়। পঙ্ডিত নেহুকুর সরকার কি তাহা 
করিবেন ? 


ঘোবাল, 


কে, 


গত ২১শে জুলাই সোমবার পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু ভারতীয় গণ-পরিষদে ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র 
কমিটীর রিপোর্ট উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই 
“রিপোর্টের সুপারিশ অন্থসারে ভারতবর্ষে স্বাধীন ও 
সাৰ্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হুইবে ; হুইটি কেন্ত্রী় 
পরিষদের সদন্ত এবং প্রাদেশিক আইন সভার 
লদস্রা পাঁচ বৎসর অন্তর এই প্রজ্জাতস্ত্রের প্রেলিভেণ্ট 
.( রাষ্ট্রপতি ) নির্বাচন কর্িবেন। একবারের বেশী 
‘কেহ প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিবেন না। সামরিক 
বিভাগের সর্বপ্রধান কর্তা হইবেন এই প্রেসিডেণ্ট ; 
দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে ক্ষমা করিবার অথবা দণ্ডাদেশ 
পরিবর্তনের ক্ষমতা তাহার থাকিবে ; প্রেসিডেন্টের 
নামেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সমস্ত কাজকর্ম চলিবে । 
অন্্রিমগুলের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট শাসনকার্ধ্য 
চালাইবেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী 
থাকিবার সময় প্রেসিডেন্ট বিশেষ আইন জারি 
করিতে পারিবেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন 
আরম্ভ হইবার পর ৬ সপ্তাহের, মধ্যে এই আইন 
বাতিল হুইবে। জন-পরিষদ (হাউস্‌ অব দি 
পিপল্‌) এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ (কাউন্সিল অব ষ্টেট ) 
লইয়া কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট গঠিত হইবে! জন- 
সংখ্যার ভিত্তিতে জন-পরিষদ গঠিত হইবে 
'আঞ্চলিক ভিত্তিতে নহে। এই পরিষদের প্রত্যেক 
সদন্ত যাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহাদের 
সংখ্যা ১০ লক্ষের বেশী এবং ৭॥ লক্ষের কম 
হইবে না। ভারতের বর্তমান জ্রন-সংখ্যামুলারে 
অন-পরিষদের সদক্ত-সংখ্যা ৩ শত হইতে ৪ শত 
অন হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় পরিষদ আঞ্চলিক 
‘ভিত্তিতে গঠিত হইবে) ইউনিয়নের অত্ততৃত্তি 
“বিভিন্ন অঞ্চলের প্রথম ৫০ লক্ষ অধিবাসীর প্রতি 
১০ লক্ষে একজন হিসাবে এবং ইহার অতিরিক্ত 
অধিবাসীর প্রতি ২০ লক্ষে একজন হিসাবে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে । কোনও অঞ্চলের 
প্রতিনিধির সংখ্যা ২০ বনের অধিক হুইবে না। 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্তালয় ও বিজ্ঞান-পরিষদের 
সহিত পরামর্শ করিয়া প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রীয় পরিষদের 
২০ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবেন। 


_স্াসতীয় পরিষদ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইবে ; দুই বৎসর 


|! 


অন্তর পরিষদের অর্ধেক সদম্ত অবনর গ্রহণ 


করিবেন । পরিষদের সঘস্ত-সংখ্যা ২ শত অনের 
অধিক হইবে না। 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভারতীয় ইউনিয়নের 


“প্রেসিডেন্টকে আমেরিকার প্রেসিডেপ্টের মত 


‘অত্যধিক ক্ষমতাশালী করা হয় নাই ; প্রেলিডেণ্টকে 


পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিমগুলের পরামর্শ 


. অনুযায়ী কাজ করিতে হুইবে। পক্ষান্তরে, ফ্রান্সের ' 
.প্রেসিডেপ্টের মত ভারতবর্ষের প্রেলিডেপ্ট কেবল ' 


আনুষ্ঠানিক কাজগুলিই করিবেন না) মন্ত্রীদের 
‘সাহায্যে তিনি নিয়মিতভাবে শাসনকার্ধ্য পরিচালনা 
করিবেন 3 বিশেব প্রয়োজনে অডিঙ্কান্ন জারির 
ক্ষমতাও তাহার থাকিবে । প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের 


ব্যবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে,' 
নির্বাচনের ব্যাপারকে সরল করিবার জগ্তই সার্কা-- 


জনীন ভোট গ্রহণের সুপারিশ করা হয় নাই-_তাহার 
পরিবর্তে এই পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা । রঃ 


ঘর [জনৈ! তক প্রপর্গ 

গত ২১শে জুলাই মঙ্গলবার ভারতীয় গণ- 
পরিষদে তারতের জাতীয় আকাজ্ষার প্রতীক 
গৈরিক, শ্বেত ও হুরিত্রঞ্রিত পতাকা স্বাধীন ও 
সার্বভৌম ভারতের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে। 
স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকা সম্পর্কে প্রচলিত রীতি 
রক্ষার প্রয়োজনে এই প্রতীকের সামাস্ত পরিবর্তন 
সাধিত, হইয়াছে; পতাকার মধ্যস্থলে চরকার 
পরিবর্তে ভারতীয় ওঁতিহের প্রতীক অশোকের 
চক্র স্থান পাইবে। ভারতের শ্বাধীনভা-সংগ্রামের 
লৈনিকরা দীর্ঘ ২৭ বৎসর ত্রিবর্ণ পতাকাতলে সংগ্রাম 
করিয়াছেন.) শত শত শহীদের রক্তে এই প্রতীক 
পবিত্র, কোটা কোটী ভারতবাসীর শ্রদ্ধায় উহা 
গৌরবাহ্বিত। আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে এই 
পতাকা স্বাধীন ভারতের মুক্ত আকাশে সগর্ধে 
উড্ভীন হইবে ; ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্ত 


প্রান্ত পর্য্যস্ত ভারতের স্বাধীনতার বাণী বহন করিয়। 
লইয়া ধাইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহকুর ভাবায় 


-ইহা কেবল, ভারতবাসীরই- স্বাধীনতার প্রতীক , 


নছে_+ইহা সমগ্র জগতে শ্বাধীনতাকামীদের চিত্তে 
আশার সঞ্চার করিবে। 


গণ-প।রষদের সকল সদন্ত শ্রদ্ধার সহিত 
স্বাধীন ভারতের এই প্রতীককে স্বীকার করিয়া 


) 


লইয়াছেন। মুসলিম লীগ দলের নেতা চৌধুরী 
খালিকুজ্ঞমান এবং সহকারী নেতা মহম্মদ সাহু! 
অকুষ্চিত্তে ন্রিবর্ণ পতাকাঁকে অভিবাদন 
জানাইয়াছেন। চৌধুরী খালিকুজ্জমান বলেন, 
“তারতের প্রত্যেক মুপলমান এই পতাকাকে শ্রদ্ধা 
করিবে এবং উহা উড্ডীন করিয়া গর্ব 'অম্ুভব 
করিবে।” অতীতের তিক্ততা মুছিয়া নিজ রাষ্ট্র 
ও তাহার প্রতীকের প্রতি সংখ্যালঘুদের এই 
আহ্গত্যের অঙগীকায় খুব প্রশংসমীয়। 


ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেক্দ বিল আইনে পরিণত 
হইবার পর ১৯শে ভুলাই ভারতের অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেন্ট ছুই ভাগে বিতক্ত হইয়াছে ; পাকিস্থানের 
ও ভারতবর্ষের ছুইটি ভবিষ্যৎ “গবর্ণমেণ্ট* পৃথক- 
ভাবে নিজ নিল অঞ্চলের কাজ চালাইতেছেদ। 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের সদন্তদের মধ্যে কোনরূপ 
অদলব্দল হয় নাই; কংগ্রেসের মনোনীত 
সদস্তরা ভারতের এবং মুসলিম লীগের মনোনীত 
সদন্তর। পাকিস্থানের কাজের তার লইয়াছেন | 

পশ্চিম বঙ্গের নব-গঠিত মন্ত্রিমগ্ুল সমস্ত 
রাজনৈতিক বন্দীর ' যুক্তির আদেশ দিয়াছেন। 
কেবল নৌবিপ্রোছের ওজন বন্দী এখনও মুক্তি ' 


খিদে নিয়ে ফেউ কখনো ভালে! কাজ করতে পারে না পেট ভয়ে খেতে পেলেই তবে কর্মীদের কাজে উৎসাহ্‌ আসে, 


কাজও হয় ভালে? কারখানার কলবজ। চালু রাখতে যেমন তেল-করলার প্রয়োজন, শ্রমিকদের কর্মক্ষম রাখতে 
হলেও তেমনি তাদের খাওয়াপরার ব্যবস্থার প্রয়োজল! ভালো একটি ক্যানটান কারখানার আধুনিক সাজসজ্জা - 
মতোই একটি অপরিসহ্থার্ষ অন্ন । ক্যানটানগুলোকে সব সময় বেশ তকৃতকে ঝকঝকে স্বাধা এবং সেগুলোভে ভালো 
, জালে! হাওয়ার ব্যবস্থা করা বিশেষ ক'রে দরকার । খাবারটা যাতে বেশ উপাদের ও পুষ্টিকর হয় অথচ সেই দদে ৯. 
সম্তাও হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে, কেন না সাধারণ কর্মীদের পক্ষে বেশি দাম দিয়ে ভালে! খাবার ফেনা সম্ভব '" 
দয়। আর এই সঙ্গে ক্যানটীনে প্রচুর ভালো চায়েন ব্যবস্থা রাখা চাই, কারণ চা সব দেশে সব শ্রেণীর কর্মীদেরই 
প্রিয় । ক্ানটীল চালানো সম্বন্ধে বার বেশ অভিস্ততা আছে তেমন একজনের হাতে এ কার্টার তায় ছেড়ে দিন, 
দেখবেন দুপদিনেই কারখানার হাওয়! গেছে বদলে, _খুশি মনে কর্মীরা কাজে লেগে গেছে, তাদের উৎমাহ-উত্তমের 
অতাব আর এতটুকুও নেই । তাই ক্যানটীনের ব্যবস্থায় কারখানার মালিকরা শেষ পর্যন্ত লাতবানই হয়ে থাকেন । 


* {.| ইণ্ডিরান নী মার্কেট এক্সপ্যান্পন বোর্ড ক্যানটীন সম্বঘে ফয়েকটি 

| পুত্তিকা প্ৰকাশ করছেন। ফিনাসৃজ্যে এই পৃস্তিকা গলে৷ পেতে হদে 
টী বার্ষেট এগ্সপ্যান্শন বোর্ড, ১০১৯ ক্লাইভ লী, ঘলকাজা- : | 

এই টিকান্মর পর বিখুন | আপনার নাম আমাফের তালিকার লিখে রাখা ছবে এবং যথাসমরে পৃদ্থিকাযগুলে! আপনাকে পায়ে দেওয়া হবে । 


আপনার নাহ ও ঠিকান। ছিছে'কবিশদায় কর ইন্ডিয়া, ইণ্ডিযান 





২৫৮ 


পান নাই) কারণ সামরিক বিভাগের সন্মতি 
ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব লহে। 
পশ্চিম বঙের মন্ত্রিমগুল এই সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেপ্টের নিকট তাহাদের সুপারিশ 
পাঠাইয়াছেন। ১৯৪২ লালের আন্দোলনে পূর্ব 
বঙ্গ হইতে দণ্ডিত ৫ জন বন্দীই এখন কেবল 
কারাগারে আছেন । বৃটিশ সাত্রাঞ্যবাদ-বিরোধী 
সংগ্রামের জন্ দণ্ডিত এই ৫ জ্বন বন্দী সম্পর্কে 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট (এখনও বাংলা গবৰ্ণমেণ্ট ) 
নীরব। পূর্বে তাঁহারা রাদনৈতিক বন্দীর মুক্তি 


সম্পর্কে পুলিশ বিভাগের আপত্তির অজুহাত: 


দেখাইতেন। এখন কোনও নূতন অন্ধুহাত 
দেখাইয়া তাহারা বুটিশের বিরোধিতা ও মুসলিম 
লীগের বিরোধিতা অভিন্ন প্রতিপন্ন করেন 'কিনা, 
তাহ লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

সীমানা! কমিশনের নিকট হিন্দু মহাসভা ও 
নববঙ্গ সমিতির এবং মুসলিম লীগের স্বারকলিপি 
উপস্থাপিত হইয়াছে । অন্ত বহু মুসলমান 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হুইতেও স্মারকলিপি পেশ করা 
হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বক্তব্যে এবং 
এই মকল প্রতিষ্ঠানের- বক্তব্যে" বিশেষ; পার্থক্য 
লাই। হিন্দু মহাসতা ও নববহ্গ সমিতি পশ্চিম 
বঙ্গের অন্ত কংগ্রেসের দাবী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক 
অঞ্চল ও জনসংখ্যা দাবী করিয়াছেন। তাহাদের 
অতিরিক্ত দাবী-রাঅসাহী জেলার গোদাগাড়ি 
ও মবাবগঞ্জ, মালদহ জেলার শিবগঞ্জ ও ভেলাহাট, 
ফরিদপুর ঘেলার মাদারিপুর ও কালকিনি এবং 
উত্তর-পূর্ব বাখরগঞ্জের আরও কিয়দংশ। হিন্দু 
মহাসভার পক্ষ হইতে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ অমুসলমান 
এৰই’ ৯৬ জক্ষ মুসলমান অধ্যুষিত ৪১ হাজার 
বর্গমাইল স্থান দাবী করা হুইয়াছে। মহাসভাত 
প্রধান যুক্তি__স্থাসম্তব প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক 
হুইটি রাষ্ট্রের সীমারেখা হওয়া উচিত। পূর্ব 
বঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বনের জমি অঅমূর্বার ; কাজেই, 





মোদিত মূলধন 
বিক্রয় ও বিক্লীত মূলধন 


বেঙ্গল সেন ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_ ৮৬, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা । 


পিএ আর ভা পপ আআ ওল 
কপ পপ আজ আগ ওজর এ আর হা জার 


র্ধ প্রকার. ব্যাঙ্কিৎ ব্যবসায় করা হয়। 


বিদেশী এজেণ্টশণ ৪ 
লগুন_ মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লি 
নিউইয়র্ক--গ্ভাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক অষ্ট্রেলিয়া ব্যান অব নিউ সাউথ ওয়েলস 

মিঃ জে, সি, জ্বীস ম্যানেজিং ডিরেক্টর || 


আধিক জগৎ 


এই অঞ্চলে জনসংখ্যার অন্থপাতে ভূমির পরিমাণ 
অধিক হওয়া প্রয়োজন রি 

মুসলিম লীগ হুগলী ও ভাগীরথী নদীকে পূর্ব 
ও পশ্চিম. বঙ্গের মধ্যবর্তী সীমানা নির্ধারণের 
দাবী করিয়াছেন। অর্থাৎ একনান্ বর্ধমান বিভাগ 
লইয়া পশ্চিম বঙ্গ গঠিত হইবে । কলিকাতাসহ 
হুগলী ও ভাগীরথী নদীর পূর্ববর্তী সমগ্র অঞ্চল 
মুসলিম লীগের চাই) সংলগ্ন অঞ্চলের যুক্তি 
দেখাইয়া কেবল জলপাইগুড়ি ও দাহ্জিলিং নহে 
পার্বত্য চট্টগ্রামও তাহার! দাবী করিয়াছেন। 

গত -১৯শে ছ্ুলাই ডাঃ আম্বেদকাস এক 
সুচিন্তিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ ও 
পশ্চিম বঙ্গের মধ্যবর্তী সীমানা এবং পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও 
পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী সীমানা নির্ধারণ স্থানীয় 
ব্যাপার নহে-ইহা সর্বভারতীয় সন্ত? কারণ 
এই সীমান্ত হইবে ম্বতগ্্র ও স্বাধীন ভারতবর্ষের 
সীমাস্ত। ডাঃ আঘেদকারের মতে কোনও রাষ্ট্রে 
এক সম্প্রদায়ের লোক কিছু বেশী থাকিল, কি কম 
থাকিল, তাহ] গুরুত্বহীন ; কারণ উত্তয় রাষ্ট্রেই 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক থাকিয়া যাইতেছে। তাহার 
অতিমত প্রধানত: সামরিক প্রয়োজনের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়াই সীমানা নির্ধারিত হওয়া উচিত। 

সাধারপতাবে ডাঃ আঘেদকারের এই যুক্তি যে 
খুবই সঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত ও 
ছুইটি প্রদেশ বিভক্ত হইতেছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
_ রাজনৈতিক ভিত্তিতে নছে। যে দেশে শতাব্দীর 
পর শতাফী ধরিয়া হুইটি সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস 
করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সে দেশের বিভাগ 
অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। এই বিভাগে 
লামরিক প্রয়োজন অনুযায়ী সীমান্ত নির্ধারণ 
কাধ্যতঃ অসম্ভব। আর, আধুনিক সময়-বিজ্ঞান 


যে স্তরে পৌছিয়াছে, তাহাতে ইহার বিশেষ 
প্রয়োজনও নাই। বর্তমান সামরিক যানবাহন ও 
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২৮শে জুলাই, ১৯৪৭" 


গত ১৯শে ভুলাই শ্রীযুত কিরপশঞ্চয় রায়” 
পূর্বববজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে- 
এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মুসলিষ- 
লীগের নেতাদের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, 
সাধারণ মুললমানদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে, 
যে, ১৫ই আগষ্টের পর হিন্দুদের বাসগৃহ ও জমি 
তাহাদের হইবে 3 হিন্দুরা তাহাদের দাস জাতিতে- 
পরিণত হুইবে। এওঁ দিনটির অন্ত বহু মুসলমান 
সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। কিরণৰাবু বলেন যে, 
সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে মিঃ জিল্নার বণিত নীতি কার্ধ্যে; 
পরিণত করিতে হুইলে এবং পূর্বববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে” 
প্রবল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বন্ধ করিতে হইলে' 
অবিলম্বে লীগের নেতাদের ও অঞ্চলে ভ্রমণ করা 
প্রয়োজন ; মিঃ সুয়াবন্ধি ও নাজিমুদ্দিনের লিখিত? 
আবেদন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। 
তিনি বলেন যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুর: 
পাকিস্থানের সহিত প্রতিদানমূলক সহযোগিতার: 
নীতি অবলঘন করিবে, এই রাষ্ট্রের সুখ ও সমৃদ্ধি. 
তাহাদের কামনা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বরণ" 
করাইয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের, 
স্বার্থ যদি নিরাপদ না থাকে, তাহাদের ধনপ্রাণ' 
বদি বিপর হয়, তাহা হইলে প্রবল প্রতিরোধ' 
আন্দোলন অবশ্তস্তাবী) 'এক ফোটা এক্যবন্ধ. 
হিন্ুকে নিশ্পি্ করা সহজ নভে । 

যুক্ত কিরপশঙ্করের এই বিবৃতি খুবই- 
সময়োচিত হুইয়াছে। পূর্বববজের হিন্দুদের মধ্যে 





সঙ্গুততাবেই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত 


'সঙ্গতিপন্নরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে আরম্ত' 
করিয়াছে। মুসলিম লীগের বহু সাধারণ কর্খীর 
এবং লীগের সমর্থক অজ্ঞ মুসলমানদের কোনও- 
রাজনৈতিক চেতনা নাই-_পাকিস্থানের প্রকৃত রূপ" 
সম্পর্কে তাহাদের ফোনও স্বম্পষ্ট ধারণা নাই। 
তাহারা সহজবুদ্ধিতে বোঝে-_হিচ্দুকে হত্যা ও- 
হিন্দুর সম্পত্তি লুষ্ঠন যেমন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার" 
সংগ্রাম, তেমনি হিন্দুর লকল অধিকার ও ক্ষমতা 
হানিই পাকিস্থানের প্রকৃত ব্ূুপ। লীগের সমর্থক: 
মুললমানদের এই বিপজ্জনক মনোভাবের স্বাভাবিক" 
ফল বন্ধ করিতে হইলে অবিলদ্দে লীগ নেতাদের 
তৎপর হওয়া প্রয়োজন । ১৫ই আগস্টের আর দেরী 
নাই, যদি লীগ নেতারা সত্যই দাজা-হাজামার মধ্য 
দিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার উত্সব সম্পন্ন করিতে- 
না চাহেন, তাহা! হইলে শ্রীযুক্ত ফিরণশক্কর রায়ের" 
আবেদনে তাহাদের মাড় দেওয়া উচিত। 


গত ₹০শে জুলাই সীষাস্ত প্রদেশের গণ-ভোটের 
ফল প্রকাশিত হৃইয়াছে। সীমান্তের ভোটদাতাদের ' 
শতকরা ৫০৪৯ জন পাকিস্থানের পক্ষে ভোট 
দিয়াছে সুতরাং শুর] জুনের ঘোষণ| খন্থসাক়ে- 
এঁ প্রদেশ পাকিস্থানের অস্তভূ ক্রু হইবে। গণ- 
ভোটের এই ফল মুসলিম লীগের নেতাদের পক্ষে 
মোটেই উৎসাহজনক নহে। কংগ্রেস এই ভোট- 
বন্দে প্রতিযোগিতা করে নাই; প্রায় অর্ধেক 
নিউ তেট মার 


| 
সে যাহ! হউক, সীমান্তের রাজনীতির জটিলতা 
ইহাতে দুর হুইল না) বরং নূতন সমস্তার উত্তব- 
হইল। সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খা সাহেব 
গ্রধমে বলিয়াছিলেল যে, তোটদাতাদের শতকরা 





নু 





৩০ জন যদি পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দেয়, তাহা 
হইলে তাহারা পদত্যাগ করিবেন। পত্রে গণ- 
ভোটে নানাবিধ ছুর্নাতি লক্ষ্য করিয়া ভোটের ফল 
প্রকাশিত হুইবার পূর্বেই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, নুতন নির্বাচনের ব্যবস্থা না হইলে তিনি ও 
তাহার সহযোগী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিবেন লা। 
নুতন নির্বাচনের ব্যবস্থা হইলে প্সার্বতৌম 
পাঠীনিস্থান” ও প্পাকিস্থান*--এই হুই পৃথক 
আদর্শের ভিত্তিতে দুই পক্ষের প্রতিযোগিতা 
চলিবে। “সার্বভৌম পাঠানিস্থানের” আন্দোলন 
ইতিমধ্যে যেরূপ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে 
এই প্রতিযোগিতার ফল মুসলিম লীগের প্রতিকূল 
হওয়া সম্ভব । লীগ নেভারা এই আদর্শগত দ্বচ্দে 
অবতীর্ণ হইতে সম্মত হন কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। - 
* সা * ক 

গত ১৯শে ভুলাই রেছুনে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে । পৃথিবীর ইতিহাসে 
এইরূপ হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টাত্ত বিরল। এই দিন ৬ 
অন বন্দুকধারী আততায়ী মন্ত্রীদের আলোচনাকক্ষে 
অকস্মাৎ আবিভূতি হয় এবং ষ্টেন গান হইতে 
অবিশ্রান্ত গুলীবৃষ্টি করে। জেনারেল আউং সান্‌ 
সহ & জন মন্ত্রী ও ছুই জন সেক্রেটারীর তৎক্ষণাৎ 
মৃত্যু হয় , পরে হাসপাতালে আরও ২ জন মন্ত্রীর 
মৃত্যু হইয়াছে । 

এই হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় 
নাই। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে হত্যাকারীদের 
রাজনৈতিক বিদ্বেষ থাকিতে পারে। 


তবে, ব্রহ্মদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
এইভাবে মস্্রীদিগ্ষে হত্যা করিয়া শাসনযঞ্ত্ হস্তগত 
করা সম্ভব নহে । বস্তুতঃ, কোনও রাজনৈতিক 
দলের পক্ষ হইতে সে চেষ্টা হয়ও নাই। হত্যা- 
কাণ্ডের পর ফ্যাসি-বিরোধী দলের 
লইয়াই নূতন মন্ত্রমগুল গঠিত হুইয়াছে। 


প্রতিনিধি 






সা 





নুতন ন্নিল্লত্চেনে ---- 


ন্যাস্পিনাঁভন ০স্নভ্িৎুস্ন সার্তি কশ্কেডেন্র 


৩০,০০০২ 


এই হত্যাকাণ্ডের পর ফ্যাসি-বিরোধী দলের 
প্রতিদবম্দী মাওচিৎ দলের নেতা উ শ* ও তাহার 
দলের বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন; বহাবাম! 
দলের বহু লোকও ধৃত হুইয়াছে। পুলিশ মোট ৩ 
শত লোককে প্রেপ্তার করিয়াছে। সর্বশেষ সংবাদে 
প্রকাশ, আততায়়ী ৬ জন নাকি ধরা পড়িয়াছে। 
তাহার! সকলেই সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাহাদের 
প্রকৃত পরিচয় এবং তাহাদের এই শক্রাসাঁধনের 
প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে এখনও কিছুই প্রকাশ পায় 
নাই। 


* * ফু + 

গত ১৯শে জুলাই হইতে ইন্দোনেশিয়ান 
রিপাঝলিকের বিরুদ্ধে আবার ওলল্দাজদের হিং 
আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে । পূর্ব ও পশ্চিম জাভায় 
ওলন্দাজ বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, পশ্চিম 
জাভায় ওলন্দাজ স্থলবাহিনীর তৎপরতা চলিতেছে ; 
ওলন্দাজ নৌবাহিনীও আক্রমণে প্রবৃত্ত । ইন্দো- 
নেশিয়ান রিপাবলিককে সমুচিত শিক্ষা দিবার 
উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ওলনাজদের 
এই আকস্মিক আক্রমণ। ৃ 

সম্প্রতি ওলন্বাজ গবর্ণমেপ্ট প্রস্তাব করে যে, 
গত নবেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত লিঙ্গভ্যোতি চুক্তি 
অন্গসারে ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া পূর্ণাঙ্গ যুক্ত- 
রাষ্ট্রে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত অস্তর্ধবর্তী ফেডারেল 
গবর্ণষেন্ট প্রতিষ্ঠিত হউক। বোধিও ও ম্ুমাত্রার 
তাবেদার ষ্টেটগুলিকেও এই গবর্ণমেপ্টের অস্তভু ক্ত 
করিবার এবং নেদারল্যাগুপের রাণীর এক জন 
প্রতিতৃকে এই গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার করিবার প্রস্তাব 
হয়। সর্বোপরি, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার 
ব্যাপারে ওজন্দাজরা হস্তক্ষেপে করিতে চায়) 


‘সম্মিলিত পুলিশবাহিনী গঠনের প্রস্তাব তাহারা 


উত্থাপন করে। রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্ট অন্ত সকল 
প্রস্তাব মানিয়া হইলেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 


নিরঙ্কুস অধিকার তীঁহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে 
চান না। এই সম্পর্কে প্রয়োজনমত 
অবলম্বনের অস্ত নৃতন করিয়া রিপাবলিকান গবর্ণ- 
মেণ্ট গঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম পার্টির 
প্রতিনিধি নৃতন গবর্ণমেণ্টে স্থান পায় নাই। 
তাহার পরিবর্তে কম্যুনি পার্টির প্রতিনিধি গবর্ণ- 
মেশ্টের অন্ততুক্ত হুইয়াছে। সোন্তালিষ্ট নেতা 
আমীর সরফুন্দীন প্রধান মন্ত্রী হুইয়াছেন। এই 
গবর্ণমেন্টকে চূর্ণ করাই ওলন্াক্দদের প্রক্কত উদ্দেস্ত। 
ওলন্বাজদের আক্রমণমূলক তৎপরতার পশ্চাতে 
আমেরিকার সমর্থন আছে বলিয়া মনে হয়। 
আমেরিকার, পক্ষ হইতে অন্তর্বর্তী ফেডারেল 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সুপারিশ করিয়া 
বলা হইয়াছিল যে, এ প্রস্তাব অগ্রাস্ত হইলে 
ইন্দোনেশিয়া আমেরিকার নিকট হইতে তাহার 
প্রাধিত ২০ কোটি ডলার খপ পাইবে না। 


চেষ্টা হইতেছে । এই সম্পর্কে ডাঃ হাতা সম্প্রতি 
গোপনে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তৃত্তপূর্বব 
প্রধান যী ডাঃ শারিয়ার এখন ভারতের পথে। 
তিনি ভারত ও পাকিস্থান ডোমিনিয়নের নেতৃবৃন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়! গ্রয়োঞ্জনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়া, বৃটেন ও আমেরিকায়ও 
যাইতে পারেন। | | 
আধুনিক অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত ওলন্দাত্ 
সৈস্তদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে ইন্দোনেশীয়রা অধিক 
ক্ষণ ভিঠিতে পারিবে না বলিয়া মন হয়। তবে, 
তাহারা সহজে নতিগ্বীকার করিবে না। সমগ্র 
ইন্দোনেশিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ আরম্ত করিয়া এবং 
“পোড়া মাটি’ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহারা 
ওলন্দাজদের বিব্রত করিতে থাকিবে। 





নুতন স্চল্বিল্বা £ 


বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন-__ 
ন্যাশনাল সেভিংস ভাঁইরেক্টরেট ৪ ১নং চার্গক প্লেস, কলিকাতা । 





প্রতি দশ টাকা ১২ বছরে বেড়ে পনের টাকা হয়। 


নুতন নিয়মানুসারে আঁপনি একা এখন ১৫,০০০২ 
টাকা মুল্যের ও অন্য আরেকজনের সহিত একত্রে 
টাক! মূল্যের ন্যাশনাল সেভিংস 


চিফিকেট কিনতে পারেন। 
৫২ টাকা মুল্যের সার্টিফিকেট এক বছর পরে ও' 


অন্যান্য অধিক মুল্যের 
ভাঙ্গানে। যাবে। 


দেড় বছর পরে 





১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭, তারতবর্ষে ইংরেজ 
রাজত্বের শেষ। ইংরেজ নিযুক্ত 'লাটদেরও কার্ধ্য- 
কালের ইতি। অতঃপর বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণরগণ 
আর বিলাতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা হারা নিযুক্ত হইবেন 
না। নিযুক্ত হইবেন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল 
কর্তৃক। অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী 
ইচ্ছানুসারে, কারণ তাহার উপদেশাচ্ঘায়ী গবর্ণর- 
জেনারেল গবর্ণর নিয়োগ করিবেন । ইহার চাইতে 
আরও সাদা কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, 
প্রাদেশিক গবর্ণরগণ আর সপ্তাহ ছুই পরে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত --৪০1০০/০৫-_ 
হইবেল। 


* * ক * 


' বর্তমান প্রাদেশিক গবর্ণরেরা সবাই বড়লাটের 
কাছে তাহাদের কাজে ইস্তফা দিয়া চিঠি 
লিখিয়াছেন, যাহাতে ১৫ই আগষ্টের পূর্বে নূতন 
পবর্ণরদের নিয়োগ সম্পর্কে কংগ্রেস তাহার মনস্থির 
করিতে পায়ে. ভারতীয় ইউনিয়নে পশ্চিম বঙ্গ 
ও পূর্ব পাঞ্জাব লইয়া বর্তমানে নয়টি প্রদেশ আছে। 
ইহাদের মধ্যে মাত্রা ও বদের গপবর্ণর বর্তমানে 
রাখিয়া দেওয়া কংগ্রেসের ইচ্ছা বলিয়া শোনা 
বাইতেছে। বন্বের পবর্ণর স্তার জন্‌ কলৃতিন্‌ 
ইংলগ্ডের রক্ষণশীল দলের লোক, চাচ্চিল 


খেয়ালার খাতা 


(ব্রতামতের জদ্ভ সম্পাদক দায়ী নহেন। ) 


গবর্ণমেন্টের আমলে তিনি নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু একজন নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণর হিসাবে তিনি 
বন্ধের কংগ্রেস মন্িমণ্ুলীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। 
লর্ড ওয়েভেল যখন শাসনতান্ত্রিক পরামর্শের জন্ত 
বিলাতে ছিলেন সে সময়ে তিনি অস্থায়ী বড়লাট- 
রূপেও কাজ ফরিয়াছেন। জনরব এইযে, তখন 
তাহার আচরণে সর্দার পেটেল ও কংগ্রেসের 
অন্তান্ভ মন্ত্রীরাও খুলী হুইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি 
রহিয়া যাইবেন আশা করা যায়। 
মাত্রাজের গবর্ণর স্তার আচ্চিবন্ড নাই কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষ এবং মাজ্রাজের মন্ত্রীদের আস্থা অর্জন 
করিয়াছিলেন। গণপরিষদে শাসনতন্ত্র রচিত 
হইয়া নতুন নির্বাচন মরু হইতে আর খুব বেশী 
দেরী নাই। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন 
আগামী বছরের শেষের দিকেই ভারতবর্ষ পুর্ণ- 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন 
করিতে পারিবে । সুতৰাং এই বছরদেড়েক সময়ের 
জত শাসন ব্যবস্থার বেশী ওলটপালট নিশ্রয়োজন । 
মার্জাজে নতুন কাহাকেও গবর্ণর না করিয়া স্তার 
আর্চিবন্ডকে রাখাই বোধহয় স্থির হুইয়াছে। 


* ফন ফু * 


উড়িম্যার বর্তমান গবর্ণর তারতীয়। 





শ্বাজ্ঞাত্রেশ্ব পেশল্রা ক্কাপড=- 


ঢাকেশ্বরী মিলের 


মিহি সূতায় বুনা সুন্দর, টে কসই অথচ সন্ত 


দিটাকেরী কান মিল 


লিং 


স্‌ 


. রেজ্জিষ্টার্ড অফিস--১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
"ঢাকা অফিদ--৬৭নৎ পুরান পণষ্টন 


১নং মিল £ ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ 


২নং মিল £ গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_শীর্য্যকুমার বনু 





টেলিগ্রাম £ যেশখু 





যখোহৰ-খুলন| ই্নিয়ন ব্যান্ধ লিমিটেড 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ প্রা, কলিকাতা । 


২৭৫ ক্লাইভ ট্টাে স্যান্ছেল্ নিজ্ধস্ 
জিভন্ন বাভীব্র 
স্ছানীাসশুস্বিভ হইন্সাছে। 


শাখা : ভবানীপুর, খুলনা । 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
সর্বপ্রক্ষাল্প ঘ্যাঙ্কিং কার্য করা হয় 


ফোন £ কলিকাতা-_২০৪৪ 


জিভনেন শ্যাল্হ . 


চেয়ারম্যান, 
রায় জীশৈদেন্সনাথ ঘোষ বাহাদুর 


হার 







চঞডুলাল ত্ৰিবেদী সেকালের বানু আই-সি-এসদের 
অন্ভতম। কিন্ত তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান । অবস্থার 
সঙ্গে নি্কে খাপ খাওয়াইয়া লইতে জানেন 
উড়িস্যার গর্ধাররূপে . তিনি উড়িষ্যার বাবস্থা 
পরিধদের সদস্ত ও অনসাধারণকে ধুসী করিয়াছেন । 
তাহাছাড়া দিল্লীর উদ্ধ্তন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ স্তার 
চও্লালকে একটি বিশেষ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় 
মনে করিতেছেন, স্তার চওঁলাল এককালে দেশরক্ষা 
বিভাগের সর্বপ্রথম ভারতীয় সেক্রেটারী ছিলেন। 
সৈষ্ভবিভাগের খুটিনাটি তিনি ভালো করিয়া 
জানেন! পাকিস্তানে ও ভারতবর্ষের মধ্যে সৈন্ত 
ভাগ কয়! ও তাহার পরে তারতের সৈম্ভবিভাগের ' 
ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তাহার পরামর্শ অনেক কাজে 
আসিবে । ইতিমধ্যেই সর্দার বলদেব সিংহ ও 
মাউন্টব্যাটেন চঙডুলালকে দিল্লীতে ডাকাইয়া 
এবিবয়ে একাধিকবার আলোচন! করিয়াছেন। 
হুতরাং জিবেদীকে কংগ্রেস গবর্ণর রাখিবেন ধরিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। 
* সং * *ু 

আসামের গবর্ণর মান্স সে-দিন নিযুক্ত 
হইয়াছেন, মাস তিনেক হইল। অবশ্ত তাহাই 
তাহাকে এ পদে বহাল রাখিবার যুক্তি নয়। ভার 
আকবর হায়দারী কংগ্রেস কতৃপক্ষের দিলী ও 
আসাম হুই জায়গারই__আস্থাতাদন। বহির্ভারত 
বিভাগে বিশেষ কর্দচারীরূপে পত্ডিত নেহরুর 
অধীনে অনেক দিন কাজ করিয়াছিলেন । সে- 
সময়ে পণ্ডিত নেহরু তাহার যোগ্যতা ও সততায় 
বিশেষ প্রীত হুইয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ভার 
আকবরের সঙ্গে যাহারা মিশিয়াছেন, তাহারা 
জানেন, ভদ্রতা ও মার্জিত আচরণে তাহার ভুড়ি 
মেলা ভার। নয়া দিল্লীতে সালে-হায়দারী ভোর 
হওয়ার পুর্বে যে নামে তিনি সর্বাধিক পরিচিত 
ছিলেন ) আতিথেয়তার জঙ্ক কীরূপ প্রসিদ্ধ ছিলেন, 
তাহা তাহার বহু হিন্দু মুসলমান ও মুরোপীয়ান 
বন্ধু ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্মরণ করিতে পারিবেন। 
শ্তার আকবর হায়দারীকে যে আসামের গবর্ণররূপে 
পুরাপুরি পাচ বছরই রাখা হইবে, সে-বিষয়ে আমার 
সন্দেহ নাই। কংগ্রেস দগতৃক্ত না হইয়াও তিনি 
পুরাপুরি জাতীয়তাবাদী এবং এই কারণে তিনি 
বহুবার লীগের বড় কর্তাদের, এবং তাহাদের 


* ক মং জং 


“বর্তমান গবর্ণরদের মধ্যে যাহার অবিলম্বে 
বিতাড়ন সম্পর্কে কাহারও মততবৈধ নাই তাহার ' 
নাম স্তার ফ্রেডারিক বারোজ। বাংলাদেশে অনেক 
কুখ্যাত গবর্ণর আসিয়াছে গিয়াছে। স্যার 
ব্যামফিন্ড ফুলার, ভার এনডু, ফ্রেদার, লর্ভ লীটন, : 
স্তার হিউ ধিফেন্সন, সভার জন এণ্ডানন এবং ' 
ইদানীংকালের সকার জন হার্কার্ট ইত্যাদির নাম. 
বাংলার জনসাধারণের নিকট অগ্রীতিকর স্থৃতি 
হইয়া আছে। কিন্ত অপদার্ধতা ও মুসলিম লীগ 
তোবণে তার ফ্রেডারিক বারোজ তাহার পূর্ববর্তী 
অন্তান্ত আর সকল কুখ্যাত লাটদেরই ছাড়াই] 


'পিয়াছেন। এই প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা সাম্তরী 
'দায়িক দৌরাত্ম্যে, ঘুষ ও ছুর্নাতিতে এমন শোচনীয় 
ভাবে ইত্তিপূর্বেবে আর কখনও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। 
স্তার জন ছার্বার্টের নাম যেমন পঞ্চাশের যন্বস্তরের 
'অন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকালের জন্ত বিকৃত 
হইয়া আছে, স্তার ফ্রেডারিক বারোজের নামও 
.তেষনি কলিকাতা ও নোয়াখালীর বীভৎল হত্যা” 
কাণ্ডের কুকীত্তিতেও কলঙ্করলিন হুইয়া রছিবে। 
বারোজের জায়গায় বাংলার অর্থাৎ পশ্চিম 
বাংলার নতুন গবর্ণর হইবেন কে? কংগ্রেসের 
বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত জে, বি ক্রপালসিনীর নাম 
কেহ কেহ করিতেছেন। প্রাদেশিক গবর্ণর 
নির্বাচনে প্রাদেশিক প্রধানমন্ীদের সঙ্গে অবস্তই 
পরামর্শ করা হইয়াছে বা হইবে। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ 
ক্ুপালিনীকে পছন্দ করেন এইরূপ অমুমান করিতে 
পারি। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে কৃপালিনী, 
প্রফুল্ল ঘোষ ও শক্কররাও দেও ' একদলভুত | 
কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়িয়া প্রাদেশিক গবর্ণর 
হইতে কৃপালিনী রাজী হুইবেন কি-না জানিনা। 
যদি ছন তবে সুচেতা কপালিনীর স্বামী হিসাবে 
বাংলাদেশের জামাতা বাংলাদেশের লাট হুইবেন। 
আমি যতদুর জানি, বাংলাদেশের গবর্ণর 
নির্বাচনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষভাবে 
বিচার-ধিবেচনা করিতেছেন । বাংলাদেশকে লইয়া 
দীর্ঘদিন ধরিয়াই নানা সমস্ত! । ইংরেজী করিয়া 
.ধলিলে ইহাকে problem province বলা যাইতে 
পারে। ভাহা ছাড়া বাংলার সমস্যা এখন কেবল- 
এাত্র এই প্রদেশের নিজস্ব সমন্তা নহে, ভারতীয় 
ইউনিয়নের পূর্ব সীমাস্তরূপে উহার সমস্ত! সর্ব- 
ভারতীয় ব্যাপার । কাজেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
. কমিটি বাংলার গবর্ণর নির্বাচন করিতে বিশেষ 
সতর্কতা. অবলম্বন করিতেছেন। নিয্পমতাপ্ত্রিক 


-শাবর্ণরদের হাতে শীসনকার্ধ্য পরিচালনার কোন 


প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নাই একথা সত্য। কিন্ত গবর্ণর 
বিচক্ষণ হইলে তিনি যে শীসনব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রতাব 
বিস্তার করিতে পারেন তাহাও জান! কথা । দলগত 
রাজনীতির উর্দ্ধে রহিয়া তিনি মন্্িমগলীকে তাহার 
"সুচিন্তিত ও নিরপেক্ষ অভিমত দান করিয়া বিশেষ- 
ওভাবে সাহায্য করিতে পারেন। 

* * * 


* 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে যে-ৰুয়জনের নাম 
আলোচিত হইয়াছে তাহার খানিকটা আভাষ 
" দিতেছি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে 
বাংলার গবর্ণর করিলে বাংলাদেশের প্রত্যেক 
শিক্ষিত ও দেশহিতকানীর! খুসী হইবে, একথা 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ জানেন। কিন্ত পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু আজাদকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিরে 
যাইতে দিতে রাজী নহেন। অনেকেই হয়তো 
পুনিয়! বিস্মিত হইবেন, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মধ্যে 
জওহু্রলালের মতের মিল হয় সবচেয়ে বেশী 
,মৌলানা আজাদের সঙ্গে। একজন 
&550195190 আর একজন আধুনিক ইংরেজী 
ই. শিক্ষায় শিক্ষিত 50০19115| একজন প্রাচীন এবং 
একজন নবীন। জওহরলাল বিশেষ আপত্তি 
করিলে মৌলানা আজাদের বাংলাদেশে আসিবার 
সম্ভাবনা অল্প। মৌলানা আজাদের মনোনীত 
গবর্পর হওয়ার চাইতে নতুন শাসনতন্ত্র চালু হইলে 
নির্বাচিত গবর্ণর-_3615০%6৭ গবর্ণকের চাইতে 


elected গবর্ণর--হওয়াটাই বেশী পছন্দ করিবেন । 
আমি নিজে একটা প্রাদেশিক গবর্ণরের পদ 
মৌলানা আজাদের পক্ষে অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর 
মনে করি এবং ভারতবর্ষের প্রথম প্রেসিডেপ্টরপে 
তাঁহাকে দেখিতে চাই। 

শ্তার ব্রজেজ্রলাল যিত্রকে বাংলার গবর্ণর করিলে 
বাংলাদেশ একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ 
এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর লাভ করিবে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 
এ বিষয়ে দিশ্চিত। শোনা যায় তাহারা বরোদার 
মছারাজকে অচ্গুরোধ করিয়! স্তার ব্রজেন্্রকে তাঁছার 
দেওয়ানের পদ হইতে মুক্তি দিতেও রাজী করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত সর্দীর পেটেল মনে করেন, 


্তযানে ভারতীয় ইউনিয়ন, অর্থাৎ কংগ্রেসের 
সবচেয়ে কঠিন সমস্কা হইয়াছে দেশীয় রাজ্যগুলির 





িছাী ব্যান দিঃ 


৪৩, ধৰ্ম্মত! গ্রীট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৪০, ৬১, ৬২, 


২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 


আর এম্‌ গোস্বামী, ডি এন্‌ সুখীজ্ভাঁ 


| চীফ, একাউণ্টা  এ্‌ঞজ-এ , 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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ব্যাঁ্ছিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অস্কার দিনের সর্ব- 
প্রকার: বাণিজ্যগত, লমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
স্ুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ। 





L 


২নৎ ক্লাইভ. ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ । 








ব্যাপার। শ্যার ব্রলেজুলাল বর্তমানে দিল্লীতে 
রহিয়া এ বিষয়ে কংশ্রেপকে বহুভাবে সাহায্য 
করিতে পারিবেন। গণপরিষদে আজ যে বহ্ু- 
সংখ্যক দেশীয় রাজ্য যোগ দিয়াছে তাহার আত 
গোড়াতে সার ব্রজেন্ুলালের চেষ্টা, বুদ্ধি ও কৃতিত্বই 
অনেকখানি দায়ী। সুতরাং এই সময়ে তাহাকে 
বাংলায় পাঠাইয়া দিতে কংগ্রেস রাজী নাও হইতে 
পারে। | 


* এ * রঃ 


ভার গিরিজাশকর বাজপেয়ীকে এই হিসাবে 
বাংলার যোখ্য গবর্ণর মনে করা যাইতে পারে যে, 
শাসনকার্ধ্যে তাহার দক্ষতা অসাধারণ। ভারতীয় 
সিভিলিয়ানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি 
রূপে তাঁছার খ্যাতি আছে। বাংলার বর্তমান 
প্রফুল্ল ম্ত্িমগুলের সংম্তগণের শাসনকার্যে সবেমান্র 
হাতে খড়ি হইতেছে, পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। 
হৃতরাং স্যার গিরিজা এদিক দিয়া মগ্্রিভা 
বিশেষভাবে সাছায্য করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই 
এবং সেজস্তই ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁহার নাম 
আলোচিত হুইয়াছে। কিন্ত তাহার বিরুদ্ধ 
কংগ্রেসের এক শ্রেণীর লোকের মনোভাব অত্যন্ত 
প্রবল । এমেরিকায় তাহার কার্যকলাপ ভারতবর্ষ 
ও কংগ্রেসের অমুকূল ছিল না, এই কারণে তাহার 
মনোনয়ন শেষ পর্য্যন্ত টিকিবে কিন! বলা শক্ত । 

ডক্টর আছ্বেদকরকে বাংলার গবর্ণর করিতে 
পঙিতলী ও সর্দারজী দুইজনেই রাজী ছিলেন। 
আমি নিজে তাঁহাকে যতটা জানি, তাহাতে তিনি 
যে এ পদের একজন যোগ্য অধিকারী সে-বিষয়েও 
সন্দেহ নাই। তাহার পাণ্ডিত্য আছে, বুদ্ধি আছে,” 
এট আছে এবং সবচেয়ে বেশী আছে দৃঢ়তা 
ইংরেজীতে যাহাকে বলে হয়৪। কিন্তু তাহার 
সম্পর্কে বাধা আসিয়াছে গণপরিষদের সতাপতি 
রারজজ প্রসাদের নিকট হইতে । তিনি মনে করেন 
ডক্টর আম্বেদ্বকর গণপরিষদের কাছে বিশেষ মূল্যবান 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্র রচনায় তাহার 
সহায়তা হইতে পরিষদকে বঞ্চিত করা অন্ঠাক্ 
হইবে। বাংলার গবর্ণর ছইলে গণপরিষদ ভীহার 
না। সুতরাং গণপরিষদের কাজ শেষ না হওয়া 
পর্য্যন্ত তাহাকে অন্তর অপসারিত করা ঠিক 
হইবে না। | | 


ক + * 


বাংলাদেশের বিখ্যাত এক লংনাদপত্রের 
মালিক দিল্লীর কংপ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে কলিকাতা 
হাইকোর্টের এজন বাঙ্গালী বিচারপতিকে 


-গবর্ণর মনোনীত করিবার অন্য তদবির: করিয়াছেন 


সাক্ষাৎ জান বেশী নাই। তাহার যোগ্যতা নাই 
এমন কথা বলিব না। তবে হাইকোর্টে বিচারপতি 
হওয়ার পূর্বে তাঁহার ‘পাবলিক লাইফ” সম্পর্কে 
ও কার্ধ্যক্রযের সঙ্গে সব সময়ে তিনি বোধ হয় 
খাপ খাইবেন না।, স্যার মীর্জা ইসমাইলের নামও 
কেছ কেহ করিতেছেন বটে, কিন্তু বাংলার চাইতে 


মধ্যগ্রদেশ বা যুক্ত প্রদেশের লাট হিদাবে ভাহার 
নিয়োগ অধিকতর যুজিসঙ্গত হইবে বলিয়া 


আমার ধারপা। খেয়ালী 


ার্থিক হিয়ার খবরাখবর 


এ কাচামানদের মুল্যমান_-এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
আতিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ= ১০০) শ্রমশিল্পের 
কাচামালের যে সাপ্তাহিক পাইকারী মুল্যমান 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উহা গত 
ই৮শে জুন (১৯ ৪৭) পর্যন্ত ৩৬৬'৯ ছিল। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহা ছিল ৩৫৯'১। আলোচ্য সপ্তাহে 


তত্বদাতীয় দ্রব্য, তৈলবীজ ও অন্তান্ত দ্রব্যের দাম. 


যথাক্রমে '৫,২"ৎ ও ১৭ বাড়িয়াছিল, কিন্ত খনিজ 


ব্রব্যের দাম ১ কমিয়াছিল। শ্রমশিল্পের কাঁচা 
মালের গত- ভুন মাসের গড়পড়তা মৃল্যমান 
দাড়াইয়াছিল ৩৬১৫, মে মাসের এ মৃল্যমান 
ছিল ৩৫২৬ । 

শ্রমশিল্প প্রসারে সরকারের উৎসাহ 
দ্বান__বিগত ৭ই ভুলাই যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে, 
তাহাতে ভারত গবর্ণমেষ্টের সৃলধন-নিয়ন্ত্রণ 
পরিকল্পনা অনুসারে €টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে 
মোট ৭০ লক্ষ" ৯১ হাতার ৩৪০. টাকার শেয়ার , 
বিক্রয়ের অস্থমতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানিতে) 
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গগন বিক্লি হচ্ছে 


টিবি মু শি আপনার উজ থাকে +- 


৯ 


MT সাধগ্রীর তালিকা ঘা" জনমাধারণের কাছ থেকে টেওার গ্রহণ ধরে 


উারাধিও রিযার্ত মটর উঠে নর্যোক্চ ছামদেরকারীর কাছে বিকি করা ছবে। 


ই 
পর্য[স্বের বিশেষ 


তত 


শ্রয়োজনীদ নীলাম বিক্রি এবং মিবচিত স্রব্যে অধিক পরিঙাথ ও বিশিত 
বিক্রির বিজ্ঞপ্তি । 


বিক্রির নিয়মাবলী, পদ্ধতি এবং টেগারিএর Cia ti 


উদ্ধত ওব্যাদি সন্বন্ধে অন্কান্য খবর। 


তাহলে নীচের ক্লপনা্টি ইংবাদীতে তি করে। গ্রাহক হিসেবে আপনার না 


রেজিস্ট্রি করুদ। এর হন আপনাকে ছ'মাসের চাহা বাবদ ৫২ টাক! অগ্রিম দিতে হযে 
এবং তা পাঠাতে হবে একমাত্র পুধু মমি অর্ডার অথবা! আবব্রস্ড পোষ্ঠান অর্ডারের 
সাহায্যে । চেক ব। পোষ্টেজ, স্ট্যাম্প সহযোগে প্রদত্ত অর্থ পাঠানে ডা’ এ্রহণ করা হবে মা। 


নয়া দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা, লাহোর, কানপুর, মাত্র এবং করাচিতে অবস্থিত 
ডিদ পোজালস.এর অফিস সমূহে পরিষিত সংখ্যক বুলেটিন প্রস্যেকট 1৯. আনা দাষে 


নিযে এলে কেনায় আন্ত পাওয়া যাৰে । 
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রি The Director of Publicity, 


Mh Directorate-General of Disposals, 
‘Wl Shabjahan Road, NEW DELHI 
“ Please enrol me as a subscriber for: the Disposals Fart 
| nightly Bulletin, Money Order No mmmmmmeemmehas been. 
sent to you separately/Postal Order for Ra. 5/- ts encjosd 
herewith, being my subscription for #ix months. 


Name (in Block letters) 
Representing Firms 
‘Address (in Block letters) 
Town (in Block letters) 


রঃ Name of Trade Association 
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ঢু Industries and Supplies Department, New Delhi. 


পারা গিয়াছে। ইছার মধ্যে কাচের জিনিয-- 
পত্র, তৈল ও সাবান তৈয়ারের জন্য ২€ ' লক্ষ 
টাক! ; একটি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকাদি ও' 
শুষ্কা্ পুস্তক প্রভৃতি ছাপিবার অন্ত ২০ লক্ষ টাকা' 
এবং কার্বলিক গ্যাস উৎপাদনের জন্ত ১০ লক্ষ" 
টাকার শেয়ার বিক্রয় মঞ্চর করা হুইয়াছে। দীর্ঘ-. 
মেয়াদী পরিকল্পনার খাতে ৩৫ লক্ষ টাকা এবং 
উপস্থিত পরিকল্পনার খাতে ৩৫ লক্ষ ৯১ হাজার, 
৩০০ টাকা এই হিসাবে ধরা হইয়াছে। 


বারওয়াডি-মাণিকপুর রেলপথ জরীপের, 
আয়োজন--একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকার্শ,. 
কেন্দ্রীয় রেল বিভাগ বারওয়াডি হইতে সিংশ্রৌলী 
হইয়া মাণিকপুর পর্য্যন্ত ২১৩ মাইল দীর্ঘ একটি বড়- 
মাপের রেল লাইন খোলার উদ্দেশে ই, আই, রেল 
কর্তৃপক্ষকে জরীপ কার্ধ্য চালাইবার অস্ত সম্মতি 
দিয়াছেন। উক্ত জরীপ কার্ধ্য বারওয়াডি-সিংগ্রৌলী-- 
মাপিকপুর রেল অরীপ নামে অভিনিত হইবে । 

ভারতে সংক্রামক ব্যাধি দুরীকরণের- 
যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা--যুদ্ধের কারণে ১৯৪১ সাল, 
হইতে ভারত গবর্ণনেশ্টের জনস্বাস্থ্য কমিশনারের? 
বাধিক বিবরণী সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ কর! 
হইত। যুদ্ধের পরে সম্প্রতি ১৯৪৫ সালের বিবরণী 
পূর্ভাবে প্রকাশিত হুইয়াছে। এর বিবরণী হইতে. 
জানা যায় বে, যুদ্ধাবসানের পর বিশ্বের বিধ্বস্ত" 
অঞ্চলগুলির পুনর্গঠনের অত্যন্ত প্রয়োজন হুয়।' 
খান্ধ ও জালানির ঘাটুতি, যান চলাচল ও সংবাদ" 
আদান-প্রদান প্রভৃতি ব্যবস্থার অস্গুবিধা এবং আরও" 
কতগুলি কারণে জনসাধারণের পুষ্টি ও শক্তি এত 
বেশী পরিমাণে হাস পায় যে, ইতিপূর্বে আর" 
কখনও তাহাদের এমন অবস্থা ঘটে নাই। ১৯১৮ 
সালের ইন্ফরুয়েঞার ভায় সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপক- 
আক্রমণের আশঙ্কা করা গিয়াছিল, কিন্ত এ” 
আক্রমণ ঘটে নাই। ইনক্রুয়েঞা রোগের বীজাণু 
যাহাতে. কোনপ্রকারে বিদেশ হইতে এদেশে ' 


, প্রবেশ করিতে ন! পারে, সেজগ্ভ ভারতের বন্দরে ' 


বন্দরে লক্ষ্য রাখা হুইয়াছিল। মাঞ্রা্দের কিং- 
ইনইিটিউটে এ রোগের টিকা তৈয়ার করা, 
হুইয়াছিল। 


.বিশ্বরাষ্ট্র সড্ঘের সমাজনীতি ও অর্থনীতি 
পরিবদ--এক লয়কারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে বিশ্বাসী 
সঙ্গের সমাজনীতি ও অর্থনীতি পরিষদের যে বৈঠক : 
বসিতেছে, মহীশৃর রাজ্যের দেওয়ান ভ্তার রামন্বামী 
মুদালিরর তাহাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন |, 
বিশ্বরাষ্্র সক্ধে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ডাঃ পি;- 
পি, পিল্লাই এবং কেন্ত্রীয় রালন্ব বোর্ডের লতাপতি- 
মিঃ আর কে, নেহরু ওঁ বৈঠকের বিকল্প প্রতিনিধি 
মনোনীত | শুক্ক ' বিভাগের তান্ত ' 
শাখার ভেপুটি-ডিরেক্টার মিঃ এ, এন, সতলাথন : 
প্রতিনিধিদলের উপদেষ্টা ও মিঃ এল, সেন' 
সেক্রেটারীর কান্ধ করিবেন । 





২৮শে জুলাই, ১৯৪৭ ] 


t 


ভারতের ফল উৎপাদন বৃদ্ধির 


সরকারী প্রচেষ্টা--ভারতের ফলের চাহিদা 
মিটাইতে গেলে এদেশের ফল উৎপাদনের পরিমাণ 
বর্তমানের তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করা 
একান্ত গ্রয়োজন। অধিকতর পরিমাণ ভূমিতে 
ফল উৎপাদন করিয়া এবং উন্নত প্রণালীর সাহায্যে 
অল্প ভূমিতে বর্তমানের তুলনায় অধিক ফল 


উৎপাদন করিয়া এদেশের ফলের চাহিদা যিটান || 


যাইতে পারে। এদেশে ফল উৎপাদনের পরিমাণ 


বৃদ্ধির জন্ত ও উৎপাদিত ফল অধিকতর পরিমাণে | 
সাধারণের নিকট সরবরাহের জন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট | 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে 


অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, নার্শারী (চার! পাছ 
তৈয়ারের বাগান ) স্থাপন করিয়াছেন এবং অনেক 
শিক্ষার্থীকে ফলচাষ সম্পর্কে আবশ্যক শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন। সরকারী সাহায্যদানের ফলে 
বিহারে পূর্বের তুলনায় ৮ হাঁজার ৫৪৩ একর 


অধিক ভূমিতে ফলচাঁষ করা সম্ভব হইয়াছে। | 


আগামী বৎসর হইতে এ ভূমিতে বাঁধিক ২৩ 
হাজার টনের মত অতিরিক্ত ফল পাওয়া যাইবে । 

কলিকাতা দাঙ্গ। তদস্ত কমিশন-_ 
কলিকাতা দা! তদন্ত কমিশনের ব্যয় বাবদ বাংলা 
গবর্ণমেন্টের প্রায় ৬৫০০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। 


১৯৪৭ সালের ২০শে জুলাই হইতে উক্ত কমিশন 


ভাল্িয়৷ দেওয়া হুইয়াছে। 


ট্রাম কোম্পানীর ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব 
সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র শ্রীবুক্ত সুধীরচন্্র রায়- 
চৌধুরী বলেন যে, আগামী আগষ্ট মাস হইতে 
ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির অন্ক ট্রাম কোম্পানী যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন কলিকাতা কর্পোরেশন নিশ্চয়ই তাহার 
প্রতিবাদ করিবেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রায় আরও 
বলেন যে, কর্পোরেশনের আগামী অধিবেশনে এই 
বিষয়ে পুআন্ুপু্খ আলোচনা হইবে। 

বিদেশী নামের রাস্তাসমুহ-+১৫ই আগষ্ট 
শাসন ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হুইলে কলিকাতার যে 
সকল রাস্তার বিদেশী নাম আছে তাহাদের নামও 
পরিবন্তিত হইতে পারে। এইরূপ জানা গিক্কাছে 
যে, কলিকাতা! কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে 
বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। 

কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও লেডী 
ব্রাবোর্ণ কলেজ-_প্রকাশ, কলিকাতা ইসলামিয়া 
কলেজ ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হইতেছে । 
বর্তমানে এই কলেজের ক্লাস ময়মনসিংহের আননদ- 
মোহন কলেজ ভবনে সকাল ও সন্ধ্যায় বসিবে। 
ময়মনসিংহে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, লেডী 
ব্রাবোর্ণ কলেজও ময়মনসিংহে স্থানাস্তরিত 
হুইতেছে। ময়মনসিংহের বিদ্ভাময়ী গার্লগ স্কুল 
ভবন এই কলেজের ভম্ক ব্যবহৃত হইবে। 

পূর্ববঙ্গ সম্পত্তি দখল অ্ভিন্যাক্স_ 
১৯৪৭ সালের পূর্ববঙ্গ সম্পত্তি দখল অ্ডিষ্কান্সের 
ক্ষষতা বলে বাংদার গবর্ণর চট্টগ্রামের জেল! 
ম্যাজিষ্ট্রেকে 'এবং এতছুদ্দেস্তে নিযুক্ত তাহার 
অধীনস্থ বর্দচারীদিগকে চট্টগ্রাম জেলায় প্রযুক্ত 
উক্ত অভিষ্ঠাব্দের ৪ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত 
যে-কোন বা সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার 
দিয়াছেন। 








আর্থিক জগৎ 
খাস্-সঙ্কট 


সম্প্রতি বরিশাল বাজার হইতে চাউল অনৃস্ 
হইয়াছে। বহুলোক অনশনে আছে। বদি 
গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে সত্ভারে চাউল সরবরাহের 
ব্যবস্থা না করেন তাহা! হইলে বরিশালে ১৯৪৩ সাল 
অপেক্ষা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সংবাদ 


গঠনকম্মাদের একমাত্র পাক্ষিক 
. বাংলা ল্লাজনৈতিক্ক পত্রিকা 


সংগঠন 
বাধিক চাদ! 


/ 


যাণ্যাসিক টা... 
প্রতি সংখ্যা 


৫11০ 
190 


অনুসন্ধান করুন| ' 
সম্পাদক__প্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র 
কর্াধ্ক্ষ_শ্রীনারায়ণ চৌধুরী 


কাধ্যালয়--২৩।২৪, ষ্ট্যাণ্ড রোড, 
! কণ্পিকাতা__-১ 


ইউনাইটেড 
ইণ্াষ্ট্রীয়াল 


ল্যাক্ষ্ঃ ভিনম্বিভেত্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিভিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত য্রনাথ ল্লায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হুম । 
হেড 
এ, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা! 








শাখাসমূহ 
বড়বাজার,প্যামবাজার্র, হাটখোলা! (কলিকাতা), 


চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 


পে-অফিস £ মিরকাদিম। 
নু জেনারেল ম্যানেজার £ 





এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সিএ, আই, আই, 
2০০ মম সন 





মিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত । 


মেসাঁস কিডনি 
ডাঃ কে, ডি, ঘোৰ রোড, খুলনা । 


সভাক ১০২ || গবরণমেন্টের খান্ত বিভাগের সেক্রেটারীকে লইয়া 
মু একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে । এই ছুইটি 
| প্রদেশের গুরুতর খাস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিটি 

4 র হারের তি নিবি! 
বিজ্ঞাপন ইত্যাদির অ্ কর্মাধ্যক্ষের নিকট | 















ছান্লা ও ক্কান্সা ভিন্ন্মিকেজ্ভ 
অনুমোদিত মূলধন - 


৫২ টাকা করিয়া ৭৬০০০ অভিনারী শেয়ার ও ২৫২ টাকা করিয়া (৬8%) রিভিমেবল কিউ- 

প্রতি 

কোম্পানীর বাংলা ও বিহারের চিত্রগৃছের নির্মাণ কার্য আর্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের 
অস্ক সর্বত্র উচ্চ কমিশনে জজ IE অর্থানাইজার আবস্তক। 


২৬৩ 





পাওয়া গিয়াছে যে, মফঃস্বল অঞ্চলের অবস্থা 
আরও সঙ্কটপূর্ণ। 

খাত সম্পর্কে আলোচনার জন্তু ডাঃ “বাজে 
প্রসাদ যে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতে 
আসাম, বিহার, বোদ্বাই এবং যুক্তগ্রদেশের প্রধান 
মন্ত্রী, বোম্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ এবং মাদ্রাজের থাদ্বমন্ত্রী 


ক» এবং কতিপয় বড় ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ 


রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, দেশের ভিতরে খান্ত 


এ সংগ্রহ এবং বাহির হইতে খান্ত আমদানীর ব্যবস্থা 


যাহা হইয়াছে, তাহা আনুমানিক প্রয়োজনের 


| তুলনায় ২০ লক্ষ টন কম। 


মাদ্রাজ এবং বোস্বাইয়ের খান্তমন্ত্রী এবং ভারত 


কলিকাতায় রেশনিং বিহার নর 


| হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় “ঘাটতি এলাকা”য় চাউল 


সরবরাহের অজুহাতে কালীপুরের অসামরিক 
সরবরাহ বিভাগের বিরাট গুদাম হইতে প্রচুর 
পরিমাণে চাউল ওয়াগন ভত্তি কর! হইতেছে 
বলিয়া! জানা গিয়াছে। “ঘাটতি এলাফার' জন্য 
চাউল প্রেরিত হইবে বলিয়া কারণ প্রদর্শন কর! 
হইলেও আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, এই চাউল 
পূৰ্ব পাকিস্থানের জন্য প্রেরিত হইতেছে। 


সম্প্রতি কানাডা হইতে প্রায় ৎ হাজার ৯» শত 
টন ময়দা বাংল দেশে পৌছিয়াছে ) তাহা হইতে 
আলাম, বিহার ও উড়িষ্যা. যথাক্রমে ২৫৩ টন, 
৩০০ টন এবং ৫০ টন করিয়া পাইয়াছে। 


ব্যক্তিগত 

মিঃ ডি সি ঘোষের কাৰ্য্যকাল শেষ হওয়ায় ডাঃ 
এস বি দত্তকে বেছল ম্কাশনাল চেম্বার অব 
কমাল:এর প্রতিনিধি হিসাবে ক্যালকাটা পোর্ট 
ট্রাষ্টের সন্ত নির্বাচন করা হইয়াছে। 

নিউইয়র্কস্থ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভারতীয় 
প্রতিনিধি হিসাবে ডাঃ পি পি পিল্লাইপ নিয়োগের 
কথা সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে । তাহাকে 
মন্ত্রীর মর্ধ্যাদা দেওয়া হইবে। ডাঃ পিল্লাই 
আন্তর্জাতিক শ্রম দণ্তরেয় ভারতীয় শাখার ডিরেক্টর 
ছিলেন। এশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষপের . 
অন্ত আস্তর্ীতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে. 


যে কমিশন প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি তাহার 
সভাপতি ছিলেন। 








৫,00:000, 


রী শেয়ারে প্রথমে ৩২ টাকা দেয়। 





ব্যাঙ্কার্স” ইউনিয়ন নিঃ 
কিছুকাল ধরিয়াই আমরা ব্যাঙ্কার্য ইউনিয়ন 
লিঃ-এর উন্নতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আমর! 


আনন্দের সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি .যে, কিছুদিন, 


পূর্ব পর্যন্তও প্রায় একটি আফিসের সাহাষ্যেই 
ব্যাঙ্কটি উল্লেখযোগ্য কাদ- কারবার চালাইতে 
সক্ষম হইয়াছে ] $ 

. ব্যা্কার্স ইউনিয়ন লিঃ-এর কাজ-কারবার 
পরিচালনা অতীব সন্তোষমনক। দালা-হাঙ্জামার 
তাণ্ডব, ধ্বংস এবং লর্কবোপরি বাংলায় “ব্যাঙ্ক- 
আৃতক্কের মধ্যেই, ব্যাঙ্কটি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্চসমূহের 
অন্তভূ ক্র হওয়ায় ব্যাক্ষটির প্রতি জনসাধারণের 
বিপুল আস্থাই সুচিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। 

১৯৪৬ সালের ৩১শে ভিগেষর পর্যন্ত ব্যাঙ্কের 
উদ্বর্তপত্রে দেখা যায় যে, ব্যাঞ্চের অধিকাংশ 
টাক্লাই নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ভনযোগ্য 
অবস্থায় তত “আছে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ; অন্ত 
ব্যাঙ্কে আযানতি টাক! এবং ' কোম্পানীর কাগজের 


পরিমাণ দী'ড়াইতেছে .ব্যান্কের সাধারণের 
আযানতি মোট টাকার শতকরা ৬৩ ভাগ। 
ব্যাক্ষের মজুদ তছবিলেয়ও পরিমাণ দীড়াইতেছে 
- আদায়ীক্কত মূলধনের শতকর| ২০ ভাগ। 

সু পরিচালনা, নিরাপদ দান নীতি, 
আমানতকারী এবং অংশীদারগণের শ্বার্থের 


কোগ্সানা প্রসঙ্গ : 


নিরাপত্তার অন্ত ব্যাঙ্কট ইতিমধ্যেই সমধিক খ্যাতি 


অর্জন করিয়াছে। 
উন্নতি কামনা করি। 


দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। লিঃ 

| ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ষে ছয় মাস 
শেষ হইয়াছে, তাহাতে অডিট সাপক্ষে গত বৎসরের 
ঘৈর লইয়া এই ব্যাক্কের ৬৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৬৫ 


আমরা ইহার ক্রমবর্ধমান 


টাকা নীট লাত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ভিরেনটরবর্গ 


উক্ত টাকা নিয্নেক্ত উপায়ে ব্যয় করিবেন স্থির 
করিয়াছেন £১৯৪৭ লালের .৩০পে ছুন পর্যন্ত ছয় 


মাপের জন্ত শতকরা নাধিক ১২২ টাকা হারে 


(আোয়-করমুক্ত) মধ্যবর্ভীকালীন লত্যাংশ বাবদ 
১৮, লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪০ টাঁকা। আঁয়করের 
জন্ভ মনু রাখা সাপক্ষে পরবস্তা ছয় মালের লাভের 
ছিলাবে জমা €০ লক্ষ ৬৭ হাজার ২২৫ টাকা। 


নুতন যৌথ কোম্পানী 

শেয়ার ডিল।স শিল্ড অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
ভিরে্উটর--মিঃ ভি নটিএন পেইন! রেজিষ্টার্ড 
অফিগ--১৫, ক্লাঁইত রো, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধদ--£ লক্ষ টাকা। ইতো ট্রাই 
কোম্পানী । 

ইউনাইটেড সু কোং অব ইগ্ডিয়া 
লিঃ--ডিরে্টর --নিঃ এ কে ঘোষ । রেঝিষ্টার্ড 


হেড অফিস-_$৪, জাই কা ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাধ _বড়বাজার, স্তামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা । 
উপযুক্ত সিকিউলিটিতে টাক! ধার দেওয়া হয়! 


সকল প্রকার ন্যাক্কিং 


ম্যানেজিং ডিরে্টর--ডাঃ 


কার্য কনা হয়। 
রায়চৌধুরী, এম-ভি 





অমলকুমার 
জেনারেল ম্যানেঘার-_মিঃ এ ব্যানাজ্জি, এম-এ (ক্ষাস”) 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
হেড অসি মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


শধসদু- উতর কলিকাতা, রণ কলিকাতা বং লনা 


ম্যানেজিং ডিরেউর ই 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি । 





, দেওয়া হুইয়াছিল। 


১ ডিসেম্বর রা বৎসরের জন্ত প্রতি 





অফিস--১1১ এ, গণেশ সরকার লেন, ধিদিরপুর, 

কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন --> লক্ষ টাক! । 

জুতার ব্যবসা ।» 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
গ্র্যারণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং খিলস্‌_ 

১৯৪৬ সালের ৩১শে ভিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৯২ টাক]। 

ইহার পুর্ব বৎসরের জন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 

দেওয়া হইয়াছিল। ব্রিটেনিয়। বিস্কুট কোং, - 
লিঃ_-১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত এক বৎসরের 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ধিক ১০২ টাকা । 
ইহার পূর্ব বৎসরের জন্তও অস্থরূপ হারে লভ্যাংশ 
গোপাল পেপার মিলস্‌, 
লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ভিসেম্বর পর্ধ্স্ত হয় 
মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাৰিক ৩4০ 
আন1। ইচ্ছার পূর্ব ছয় মাপের অন্ভ প্রতি শেয়ারে 

শতকরা বাঁধিক ৬০ আনা হারে লত্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। সিয়ারসোল কোল কোং, লিঃ 
১৯৪৭ সালের ৩১শে জাচুয়ারী পর্য্যন্ত এক বংসরের 

অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। 
ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্তও অনুরূপ ছারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। আনন্দ (আসাম) টি কোং, " 
লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 

বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৎ*২ 
টাকা। ইহার পুর্ব বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকর! বাধিক ১০২ টাক! হারে লত্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। বারদুয়'র টি এণ্ড টিন্বার কোং, 
লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৮/৪ 


. পাই। ইহার পূর্ব বৎসরের অন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বাধিক ৪/৬ যং হারে লঙ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
বসমাটিয়। টি কোং, লিঃ--১৯৪৬ লালের ৩১শে 
শেদারে 
শতকরা বার্ষিক ২৫২ টাকা। ইহার পূর্বব বৎসরের 
জন্ত প্রতি শেয়ারে শতফয়া বাধিক. ১২/* আনা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। ভুগরাুলি 
(আসাম) টি কোং, লিঃ--১৯৪৬ মালের ৩১শে 


" ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি শেয়ারে 


শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের 
জগ্র প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৭]* আন! 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। কেম! টি 
কোং লিঃ (সিলেট )--১৯৪৯ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাঁধিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ব্ব বৎসরের 
জন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
টেলয়ঞ্জান টি কোং, লিঃ (আসাম)-_১৯৪৬ 
সালের'৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত এক বৎসরের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। ইহার 
পূর্ব বৎসরের জন্তও অনুপ হারে লঙ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। 


এনায়েড ব্যাক লিঃ 


হেভ অফিস £--ঢাকা। . 
কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে| লেন 
*_ ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ন্বাবপুল্প 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 





হরেশচজ্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেষ্টর 


রর oa 
ডিরেক্টর-ইদ্‌চার্জ 







টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ২৫শে জুলাই-_&াপিং ক্রয় নিবিদ্ধ 
আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে শ্বচ্ছলতাই 
হুইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে খপ- 
গ্রহীতা অপেক্ষা খপদাতার সংখ্যাধিক্যই পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্ত চাহিবামাত্ম -পরিশোধযোগ্য খপের 
চীহিদ! বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন ব্যাক্ষসমূছের মধ্যে 
চাহিবামাব্র পরিশোধযোগ্য খপের সুদ গত 
সপ্তাহের মতই শতকরা বাধিক ॥ আনা বজায় 
থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে খণের সমস্ত চাহিদা 
মিটাইয়। উদ্বত্ত হওয়ার মত অর্থেরও অভাব দেখা 
খায় না। 

গত ১৮ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেন্ট মোট ৩ 
কোটি ৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রে্জারী বিল. 
রিজার্ভ ব্যান্কের ইস বিভাগের নিকট বিক্রয় 
এ করিয়াছেন । 

'. আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা বিনিময় 
বাজারের কাকর্দ খুবই সামান্ত হইয়াছে। 
এরিমিটেন্দের কাজকর্মের পরিষাণ বিশেষভাবেই 
স্বাস পায়। কেবলমাত্র চা-এর রপ্তানী সংক্রান্ত 
কাজকর্ম সামান্ত হয়। 

নিছে বাটার হার দেওয়া হুইল £__ 
'টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিঃ ৫২২ পেঃ 
ও দৰ্শনী (553০৮ 
ভি এ. তিন মাস (** *)*** ১ 
ডি. এ. চার মাস (৮ ৮)** ১ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৭০ 

রিজার্ড ব্যাঙ্কের হিসাব--রিজার্ড ব্যাক্কের 
গত ১৮ই জুলাই তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় 
যে, প্রী তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ 
ছিল ১২০৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাক1। এক 
সপ্তাহ পূর্বের ইহার পরিমাণ ছিল ১২১৭ কোটি ৫৩ 
লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। ১৯৪৬ সালের ১৯শে 
জুলাই তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২২২ কোটি 
১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। গত ১১ই জুলাই 
ররিজআর্ড ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত ব্যাক্কসমূহের চলতি 
ও স্থায়ী আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে 
৬৭১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ও ৩৪৩ কোটি 
॥ ৪৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পুর্বে 
ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৮ কোটি ১৮ 
লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও ৩৪৩ কোটি ৭১ লক্ষ ১৬ 
হাঁজার টাকা। ১৯৪৬ সালের ১২ই ভুলাই তাত্সিখে 
ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২৫ কোটি ২৪ 
লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ও ৩১১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮০ 
স্থাজার টাকা । 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, হ৫শে, জুলাই--গত সপ্তাহের 
শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় কলিকাতা শেয়ার 


বাজারে যে তেজীভাঁব পরিদ্ষুট হুইয়া উঠিয়াছিল 
আলোচ্য সপ্তা্থের সোমবার তাহা ব্যাহত হয়। 
“সোমবার শেয়ারসমূহের দর সামান্ত হাস পায়। 
“মঙ্গলবার ও বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
“সোমবারের অবনতি অব্যাহতই থাকে এবং বিভিন্ন 
' “বিভাগীয় শেয়ারসমূছের কাজকারবারও লামান্তই 


nD » nn 


বাজারের হালচাল 


হয়| বৃহস্পতিবার কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
বিশেষ অবনতি দেখা যায়। বৃহম্পতিবার বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূছের কাঁ্কারবার হাসের সঙ্গে 
সঙ্গে মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য অবনতি 
পরিশ্কূট হইয়া উঠে। অস্ত শুক্রবার 'চটকল 
শেয়ারসমূছের ক্রেতাধিফ্যের দরুণ চটকল শেয়ার 
সমূহের দর বৃদ্ধি হইলেও, সাধারণভাবে অষ্কান্ক 
বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দরে তেমন কোন উল্লেখ- 
যোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই। বোম্বাই হইতে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহ্র দর বৃদ্ধির প্রতিকূলে 
সংবাদ আসা, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর 
লভ্যাংশ ঘোষণার অন্ত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু 
জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়! থাকার মনোবৃত্তি 
প্রবল হুইয়া উঠা এবং সোমবার ও মঙগলবারে 
শেয়ারসমূহ্র প্রচুর পরিমাণে ভেলিতারি হওয়াই 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের 
সাধারণভাবে অবনতির অন্ভতম প্রধান ফারণ 
বলিতে হুইবে। আগামী ১৫৫ আগষ্ট পৰ্য্যন্ত 
শেয়ারসমূহ্র দর বৃদ্ধির তেমন কোন আশ! নাই। 
তবে আগষ্ট মাসের শেষভাগে আবার শেয়ারসমূছের 
দূরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিষ্কৃট হুইয়া উঠিবে, 
আশা করা যায়। | 


কলিকাতা, ২৫শে জুলাই__আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতার আলগা পাটের বাজারে মন্দা অবস্থা 
বিশেষভাবেই পরিষ্ফুট থাকে। বাজারে ফাজ- 
কারবার সামান্তই হয় এবং পাট কিক্রয়েচ্ছু জন- 


গণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃতি : 


প্রবল হইয়া উঠে। 

পাকা বেলের বাজারেও কাজকারবার 
সামাস্তই হয়। বাজার বন্ধের সময়েও মন্দা অবস্থা 
পরিস্ফট থাকে। | 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারেও কাজকারবার 


সামান্তই হয়। বাজার, বন্ধের সময়েও ইসিও 
পরিষ্কুট থাকে। ' 
ভুলাই মাসের আঁধাআধি সময় পর্যন্ত 


আনুমানিক ৯১০০০ বেল পাট কলিকাতা 
পৌছিয়াছে। গত বৎসর ওঁ সময়ে ১৯১০০০ বেল 
পাট কলিকাতা আসিয়াছিল। 

সোনা ও রূপ! 


কলিকাতা, ২৫শে ছুলাই-_আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের 
লোনার দরের অবনতি ত ব্যাহত হয়ই নাই, পরত 


'আলোচ্য সপ্তান্ে কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে 


সোনার দরে গত সপ্তাহ অপেক্ষাও অবনতি পরিশ্ফুট 
হইয়া উঠে। দেশীয় রান্যসমূহ হইতে প্রচুর 
পরিমাণে লোন! আমদানীর গুঞজব' ছড়াইরা পড়াই 
আলোচ্য সপ্তাহের সোনার দরের অবনতির অস্ভতম 


প্রধান কারণ। তাহা! ছাড়া পোন! . ক্রয়েচ্ছু 
অন্গণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাফার“মনোবুতি ' 


প্রবল হইয়া উঠা, উত্তর ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থিগণ 


কর্তৃক বিপাকে পড়িয়া সোনা বিক্রয় এবং লাভা-. 
ম্বেধিগণ কর্তৃক বাজারে সোনা ছাড়া প্রতৃতিও 
আলোচ্য সপ্তাহের সোনার দরের অবনতির কারণ 
বলা যাইতে পারে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি গোনার সর্বোচ্চ 
দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৯৪০ আনা ও ১১০২ 
টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১১৩/০ 
আনা ও ১১২/৮০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনির 
সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছে যথাক্তমে ৭২০ আনা ও 
৭২8০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে 
৭৩1০ আন! ও ৭৪০ আনা। 

ক্ূপাআলোচ্য সপ্তাহে রূলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের বাজারে ক্ুপার দরেও অবনতি দেখা 
বায়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের 
বাজারে প্রতি ১০০. ভরি রূপার দর দাড়াইয়াছে 
বথাক্রমে ১৭১০ আমা ও' ১৭০৮০০ আনা। গত 
Ld ইহা ছিল যথাক্ৰমে ১৭২২ টাফা ও ১৭১৮০ 








অৰোৰ| ইনভেটমেট ট্রা লিমিটেড 


ভোরভীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবন্ধ ) 
হেড অফিস ₹--১০৯, কর্ণওয়ালিশ ট্রাট, কলিকাত। । 
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খন অমূলক আশঙ্কা : 

অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী মুদ্রার হিদাবে ভারতীয় 
টাকার মূল্য হ্রাস পাইতে পারে আশঙ্কা করিয়া 
শিংহলের আয়করদাতা সমিতি ভারতীয় টাকার 
সহিত সিংহলের, টাকার যোগনুত্র ছিন্ন করিবার 
দাবী করিয়াছেন) ভারতীয় টাকার 'যৃল্য হাস 
পাইলে উহ্বার সহিত সংযোগ হেতু সিংহলের 
টাকারও হৃল্যাপকর্ষতা ঘটিতে পারে ইহ! সত্য 
কথা । সে হিসাবে টাকার নূল্যের পতন ঘটিলে 
সিংহলবাসীদের পক্ষে সিংহলী মুদ্রাকে উহা হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার দাবীও খুবই সঙ্গত । কিন্ত 
সিংহলের আয়করদাতা সমিতি অদুর ভবিষ্যতে 
টাকার মুল্য হাস পাইবে বলিয়া কেন ধারণা 
করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। 
একথা সত্য যে. বর্তমানে ভারতবর্ষ বিদেশে যে 
পরিমাণ পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করিতেছে, তাহার 


চেয়ে বেশী পণ্য বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী 


হইতেছে : এরূপ "অবস্থা ঘটিলে পূর্বের বিদেশী 
: মুদ্রার হিলাবে টাকার মৃত্য নামিয়া আসিবার যদিবা 
' একটা কারণ দীড়াইত, এখন সে সম্ভাবনা বিশেষ 
কিছুই নাই বলা চলে। কেনন! আমদানী বৃদ্ধি হেতু 
বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতবর্ষ বিদেশের নিকট 
খদী হইলেও ইংলণ্ডের নিকট ভারতের যে বিস্তর: 

ষ্টারপিং পাওনা রহিয়াছে তাহাতে আন্তর্জাতিক দেনা" 
পাওনা : মিটাইবার ' ব্যাপারে ভারতের 'কোন 
অন্ুবিধা ঘটিবার কারণ নাই। যতদিন পাওনা 
াপিংয়ের ভিত্তিতে কাজ-কারবার পরিচালনার 
সুবিধা থাকিবে, ততদিন বহির্বাপিত্যের সামরিক" 
প্রতিকূল গতির অন্ত বিদেশী' মুদ্রার হিসাবে 
টাকার মুল্য হাস পাইবার' কথা-'নছে। ' বিশেষতঃ 
বাহিরোমাল রপ্তানীর। তুলনায় “এদেশে বাহির হইতে. 
মাল আমদানীর পরিমাপ যাহাতে অযথা বাড়িয়া 
চলিতে না পারে, সেঞ্জহ্ক ভারতূ সরকার বর্তমানে 
ৃ যথাসম্ভব বিধিব্যবস্থা অবলঘন করিতেছেন। বিদেশ 
হইতে অবান্তর বিলাসসাগগ্রীআয্দানীর সুযোগ 
ইতিমধ্যেই কড়াকড়িচ্ছাবে রোধ করা হুইয়াছে। 
টাকার  মুদ্য হাস পাইলে . বিদেশ, হইতে 
শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি ও লোকের প্রয়োজনীয় 
খান্চপ্রব্য আমদানী করিতে বেশী খরচ পড়িবে। 


সাময়িক প্ৰসঙ্গ 


কাজেই কার বুলা হাস করি মূল্য হাস. : করিবার ছা 
ভারত গবর্ণমেষ্টের নাই। .কোন ক্ষারণে 
তাহা" 'ঘটিবার - আশঙ্কা 'দেখা ' দিলে ভারত 
গবর্ণমেন্ট তাহার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবস্তই 
অবলম্বন করিবেন। ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে 
পাকিস্থান ও "হিন্ুস্থানে বিভক্ত হুইবে । 
যতদুর বুঝা যাইতেছে, এই বিভাগের 'ফলে 


ভারতের আধিক ও বাণিজ্যিক অবনতির কারণ 
দাড়াইতে পারে মনে করিয়াই সিংহলের আয়কর- 
দাতা সমিতি টাকার মূল্য হাঁসের সম্ভাবনা কল্পনা 
করিতেছেন। কিন্ত বিভক্ত ভারতে দুইটি ম্বাধীন 
রাষ্ট্রের সেরূপ,কোন অবনতি দেখা যাওয়ার, আশঙ্কা 


== 
. পৃষ্ঠা. 


২৬৯-৭২ 
২৭৩-৭৪ 
২৭৫. 


বিষয় : 

. সাময়িক প্রসঙ্গ 
খান্ত-সমহ্তা ও জাতীয় সরকার 
পূর্কাবঙ্গের হিন্দুর অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎ 

_অধ্যাপক শীধীরেশচন্তর ভট্টাচার্য্য এম-এ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ. ২৭৪৬-৭৭ 

“খেয়ালীর খ খাতা . ২৭৮-৭৯ 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ২৮০-৮১, 

' কোম্পলী প্রশদ ২৮২ - 

' বাজারের হালচাল ২৮৩-৮৬ 


বাস্তবিকই আছে কি? হন-সুষলমানেক বিবাদ- 
বৈষম্যের? ফলে ' আধিক উন্নতি সাধনের ও" 
বাঁশিজাঁগত- 'সমৃদ্ধিবিধানৈর কোন 'ম্ুপরিকলিত 
চেষ্টা বর্তমানে সম্ভবপর. হইতেছে না।. ভবিষ্যতে 
ছুই রাষট্রই . সুসঙ্কমিতভাবে . ও .বিষয়ে উদ্ভোগী 
হইতে পারিবে । কংগ্রেসের নেতৃত্বে যেভাবে 
নৃতন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত. হইতে চলিয়াছে 
এবং এই রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সুযোগ সম্ভাবনা যেব্রুপ 





বিপুল, তাহাতে তারতীয় যুজরাষ্ট্রের ভাবী অধীন. 
সম্পর্কে অন্ততঃ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে : 


পারে না। পাকিস্থানে ও. দূরবর্তী অন্তান্ত "দেশে 
খনিজ দ্রব্য ও শিল্প পণ্য রপ্তানী করিয়া ভারতীয় 


যুক্তরাষ্ট্র সহজেই তাহার বাণিজ্যগভ সমৃদ্ধি গড়িয়া 


৩৭ ভাগ ৷, 


তুলিতে পারিবে। কাজেই সিংহলের আয়করদাত। 
সমিতি ভারতীয় টাকার মূল্য হাস সম্পর্কে যে 
আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা সকল দিক দিয়াই 
অমূলক বল! চলে। 


- কলিকাতা! লহরকে পূর্ব পাকিস্থানের অস্তভূক্তি 
করিবার জগ্ক মুসলিম লীগের ধ্বজাবাহীরা বাউণ্ডারী 
কমিশন 'ব৷ সীমানা নির্ধারণ. কমিশনের নিকট 
জোর দাবী উত্থাপন করিয়াছেন।, কিন্ত এই 
দাবীর পিছনে যুক্তির বদলে আব্বারই আমরা বেশী 
করিয়া লক্ষ্য করিতেছি। কলিকাতা সহরকে 
গড়িয়া তোলার ব্যাপারে অ-যুসলমানদের দানই 
সব চেয়ে বেশী। এই সহরে হিন্দুর সংখ্যাধিক্যও 
সর্বজনবিদিত। কলিকাতা সহরের আয়তন ৩৪ 
বর্গ মাইল।- ১৯৪১ সালের আদমন্দুমারী রিপোর্টে 


' এই সহরের জনসংখ্যা ২১ লক্ষ ৮ হাজার বলিয়া 


নির্ধারিত: হইয়াছে । উহার, মধ্যে ৪ লক্ষ ৯৭ 
হাজার অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৩৫৯ 
ভাগ মাত্র মুসলমান ।, এই সহরের মোট. ভোটার 
সংখ্যা ৬৮ হাজার ৫৭১ জন। তাহার মধ্যে ১০. 
হাতার ১৪৯ জন অর্থাৎ শতকরা ১৪৮ ভাগ মাত্র“ 
মুসলমান। "মোট ৮১ হ্াজ্জার ১৫৯টি .বাঁসতবনের 
ভিতর মাত্র ৬ হাজার :৮৮৩টি বাড়ীর মালিক 
মুসলমান। কলিকাতা. কর্পোরেশনের ৩২টি 
ওয়ার্ডের মধ্যে ৭টিতে .মুসলমানের বাড়ীর সংখ্যা 
শতকরা ১টিরও কম। কলিকাতার মোট বাড়ীর 
মধ্যে অ-মুললমানরাই শতকরা ৯১৫৫ ভাগের 
মালিক। তাহারা প্রতি বৎসর কর্পোরেশনকে' 
১ কোটি -৯৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা কর 
প্রদান করিয়! থাকে। মুসলমান অধিবাসীরা, | 
কর দিয়া থাকে মাত্র ১২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। 
শতকরা হিসাবে মুসলমান ও অ-মুসলমানদের 
প্রদত্ত ট্যাক্সের পরিমাপ যথাক্রমে ৬'৩ ভাগ ও 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়টি গড়িয়া 
তোলার ব্যাপারে ব্যক্তি-সাধারণের নিকট হইতে 
মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার দান পাওয়া 
গিয়াছে। এ টাফার মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ টাকা 


২৭০ 


আর্থিক জগৎ 





মুসলমানদের নিকট হইতে আসিয়াছে । এইসব 
বিবরণ ,আলোচিনা- করিলে কলিকাতা সহছরের 
উপর মুসলিম লীগের দাবী নিভাস্তই অসঙ্গত বলিয়া! 
মনে হয়। সকল দিক দিয়া হিন্দুদের প্রাধান্ত 
থাকা সত্বেও এই সহরকে হিন্দু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া পাকিস্থানে সংযুক্ত করিবার ,কোন অর্থ 
থাকিতে পারে না।, বড়লাট লর্ড যাউণ্টব্যাটেন 
বাউগ্ডারী কমিশন গঠন করিবার সময়ে এ 
কমিশনকে সীমান্তবর্তী মুসলিমপ্রধান এলাকা 
নিরূপণ করিয়া তাহা পাকিস্থানের অন্তভূক্ত 
করিবার অধিকার দিয়াছেন । সেই নীতির দিক দিয়া 
বিচার করিলেও হিন্দুপ্রধান কলিকাতা সহর কোন 
মতেই পাকিস্থানে সংযুক্ত হইতে পারে না। 
কলিকাতা সহর কোন মুসলিমপ্রধান এলাকার 
সমীপবর্তী বা অন্ততৃক্ত“নহে। বৃহত্তর কলিকাতার 
শিল্প কেন্দ্রগুলিতে মোট 'জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা 
২২৬ ভাগ মাত্র মুসলমান । যে চব্বিশ পরগণা! 
জিলায় কলিকাতা সহর অবস্থিত, সেই চব্বিশ- 
পরগণা গলায় মোট ২২টি থানার ভিতর মাত্র 
৯টিতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে। 
কাজেই যে দিক দিয়াই বিচার কর! যাউক না কেন, 
কলিকাতা সহরকে কোন যুক্তিতেই পাকিস্থানের 
অন্তভূক্তি করা চলে না। 


সরকারী খণ ও তাহার ভাগ-বাটোয়ার৷ 

টাকার হিসাবে ভারত সরকার নান! সময়ে 
এদেশবাণীর নিকট হইতে 'যে খপ" গ্রহ্ণ' করিয়া- 
ছিলেন তাহার মধ্যে প্রায় ২.. হাজার কোটি টাকা 
এখন পর্যন্ত অনাদারী রহিয়াছে। এই খপের 
হুদ বাবদ ঞ্ণদাতাদিগকে প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা 
যোগাইতে, হইতেছে। ভারতবর্ষ পাকিস্থান ও 
হিন্ুস্থানে বিভক্ত হইতে চলায় অন্য অনেক কিছুর 
মত এই খণভার সম্পর্কেও একটা ভাগ বীাঁটোয়ারা' 
প্রয়োজন হুইয়া. দাড়াইয়াছে।. তাগ-বাটোয়ারার 
ফলে কোন্‌ রাষ্ট্রের উপর কি পরিমাণ খণতার 
চাঁপিরে এরং কি ভাবে সেই খ্বণ পরিশোধিত 
হুইবে এখনও সে-সম্পর্কে 'কোন + পাকা”খবর 
প্রকাশিত হইতেছে না। কেবল এইটুকু জানা 
গিয়াছে যে, 'সেপারেশন. কাউন্সিল” সরকারী 
খণের সাক্ষাৎ দারিত্ব হারাহারিভাবে উভয় 
গব্ণমেণ্টের উপর" না ' চাপাইয়! ' হিন্দুস্থান. র! 
ভারতীয় বুক্তরাষ্টর গবর্ণমেণ্টের নামেই: তাহা: চালু, 
রাখিবার কথা! ’বিবেচনা করিতেছেন!। . পাকিস্থানের, 
অংশ হিসাবে কিছু পরিমাণ ধরণের দায় এ: রাষ্ট্রের 
উপর বধিবে সন্দেহ নাই।' কিন্তু পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট জনগাধারণের বদলে সেই এখপের: অগ্ঠ 
হিন্দুস্থান গবর্ণমেণ্টের নিকটই . দায়ী থাকিবেন-।' 
বাবদ সুদও তীহারা হিন্দস্থান', গবর্ণমেপ্টকেই 
পরিশোধ কগ্িবেন।| 


সরকারী খণের দায় সাক্ষাৎ্ভাবে তারভীয় যুজরাষু 
গবর্ণমেন্টের উপর দ্তপ্ত রাখিলে এদেশের খণদাতার' 
তাহাতে আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্ত এই 
ভাবে সরকারী খণ ও তদ্বাবদ দেয়. সুদের পুরাপুরি 
দায়িত্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গ্রহণ 
করা কতদূর সঙ্গত হুইবে সেবিষয়ে আমাদের দ্বিধা 


রহিয়াছে। পাকিস্থান প্রথমাবস্থায় তাহার অংশ 


অনুযায়ী হিন্দস্থানের নিকট তাহার দেনা স্বীকার 
করিয়া লইবে সত্য, কিন্তু এই দেনা ও তাহার সুদ 


পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ঠিক ঠিকভাবে 


আদায়.করা সম্পর্কে ভবিষ্যতে অসুবিধার কারপ 


ধাড়াইতে পারে।. ইচ্ছা করিয়া পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট তাহাদের দায় পরিশোধে শৈথিল্য 


দেঁখাইবে, ইছা বলা আমাদের উদ্দেস্ত নহে। নানা 
বিরূপ অবস্থার চাপে পাকিস্থান রাষ্ট্র ভবিষ্যতে 
দায় পরিশোধে অক্ষম হইতে পারে ইহা বলাই 


আমাদের উদ্দেশ্য । পাকিস্থানের ' নিকট.. হইতে ' 


প্রাপ্তব্য টাকা আদায় না করিতে পারিলেও 


হিন্দুস্থান রাষ্ট্রকে সরকারী খপ পরিশোধের ব্যবস্থা . 


করিতে হুইবে । খণ শোধ না হওয়া পর্ধ্যস্ত নিয়মিত- 
ভাবে তাহার নুদও যোগাইতে হইবে। এহেন ছূ্ববহ 
চাপ বহন করিতে গিয়া হিনুস্থান রাষ্ট্র অযথা 
নালেছাল হইবে। সেরূপ. সম্ভাবনার কথা 
বিবেচনা করিয়া: আমর] সরকারী খপের , সাক্ষাৎ 
দায়িত্ব একা হিন্দুস্থানের উপর না চাপানোই 
যুক্তিযুক্ত মনে করি ।-- 4 
‘ইণ্ডিয়ান ফিনাব্দ’ পত্রের নির্দেশ 
. সরকারী খণ.ও তাহার তাগ:বাটোয়ারা -সম্পর্কে 
্তাষ্য পদ্থা কি অবলম্বিত হইতে পারে দুপরিচিত 
সাণ্তাহিক পত্র ‘ইণ্ডিয়ান ফিনান্গ' সমপ্রতি তদ্বিযয়ে 
একটি নির্দেশ ধিয়াছেন। EE পত্র লিখিয়াছেন, 
বর্তমান সরকারী . ধণের কি. পরিমাণ অংশ A 
পাকিস্থানের ; উপর- - চাপিৰে প্রথয়ে তাহা স্থির 
করিতে হইবে। খণভার স্থির হওয়ার পর 
পাকিস্থান ' গবর্ণমেণ্টের নিজেদের দায়িত্বে নূতন 
খণ তুলিয়া পুরাতন ধ্রপের সেই.ভার মোচন করিতে 
হইবে! ২ হাজার কোটি টাকা খণের - মধ্যে 
শতক্র! ২০ ভাগের মত যদি পাকিস্থানের উ্পর 
চাপে, তবে গর রাষ্ট্রকে ৪০০ কোটি টাকার: মত। 
নূতন খণ-তুলিবার ব্যবস্থা করিতে.হইবে।, ভারত- 
বর্ষের উভয় অংশে ও বিদেশে পাকিস্থানের যে সখ 
সমর্থক রহিয়াছে তাহারা এই ব্যাপারে আগ্রহণীল 
হইলে, “পাকিস্থান গবরবমেন্টের পক্ষে ও পরিমান 
খণ সংগ্রহ রর! কঠিন হইযা ঈভাইবার কথা নছে। 
এই নৃতন খপ, তুলিবার স্যয়, পুরাতন. বণপন্র 
ব্দলাইয়া নূতন খণপত্জ প্রহণ করিবার সুযোগও 
জনসাধারণকে “দেওয়া, যাইতে প্রারে। : যদি 
পাকিস্থান রাষ্ট্র নিতান্তই সাকুল্য পরিমাণ টাক! 
সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে বাকী ' অংশটা 
সম্পর্কেই শুধু তখন, তাহাদিগকে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট খণী- থাকিতে হইরে। ইহাতে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের উপর সরকারী খপের 
চাপ স্বতাবতঃই কিছুটা কম দীড়াইবে। ‘ইণ্ডিয়ান 
ফিনান্স” পত্রের এই নির্দেশ আমরা খুব বিবেচনার 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি। রি 


[ ৪ঠা আগস্ট, ১৯৪৭ 


বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে সম্পর্কে নয়৷ 
ব্যবস্থা 

বিভক্ত ভারতে বেঙ্গল আসাম রেলওয়েকে কি 
তাবে পুনর্গঠিত করা হইবে তৎসম্পর্কে রেলও 
বোর্ড সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে; 
এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, বি এ রেলও 
কতকাংশ পশ্চিম বঙ্গে, কতকাংশ পূর্ব পাকিস্থানে ও 
বাকী, কতকাংশ আসাম প্রদেশের অস্তভু ক্ত হওয়ায় 
উহার কর্তৃত্ব ও পরিচালনা সম্পর্কে তিন প্রকার 





“ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করা হইবে । শিয়ালদহ হইতে 
সুরু করিয়া কীচড়াপাড়া পর্য্যন্ত ?) যে অংশ 


পশ্চিম বঙ্গে পড়িবে তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের 
সহিত যুক্ত করিয়া. ওঁ' রেলওয়ের অধীনেই 
পরিচালনা করা হুইবে। ওঁ অংশের নাম ইষ্ট 
ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে পরিগণিত হইবে। 
পাকিস্থানে যে অংশ পড়িবে তাহা পুনরায় ইষ্টার্ণ 
বেঙ্গল ;রেলওয়ে নামে পরিচিত হুইবে। বেঙ্গল 
আলাম রেলওয়ের যে অংশ আসামের অন্তভূক্ত, 
তাহার নায.হইবে.আসাম বেঙ্গল, রেলওয়ে । 


রেলপথকে সাক্ষাৎভাবে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্ত 


কোন রেলপথের সহিত সংযুক্ত করিবার সুবিধা 
আপাততঃ কিছুই' দেখা যাইতেছে না। কাজেই 
উহা একটি” তন্ত্র রেলপথ হিসাবেই পরিগণিত 
হইবে। শিলংয়ের নিকটবর্তী পাঙুতে রেলপথের 
এই অংশের প্রধান আফিস প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের যে সমস্ত কর্মচারী 
পাকিস্থানে চাকুরী করিতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে 
পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের অন্তভু ক্র অংশে চাকুরী 
করিতে .দেওয়! হইবে। সবাইকে এই ছুই অংশে 
নিয়োগ করা সম্ভবপর হইবে না। বাড়তি 
লোকদিগকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তাস্ত 
রেলওয়েতে নিয়োগ করা সম্পর্কে রেলওয়ে বোর্ড 
চেষ্টা করিবেন। 

, আসাম-বেঙ্গল.রেলওয়ে সম্পর্কে এরূপ বিধি- 


ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়া রেলবোর্ড একথা পরিষ্ষার- 


ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারত বিভাগের 
নীতি অনুযায়ী রেলপথের কর্তৃত্ব ও পরিচালন! 
সম্পর্কে নূতন বিধান বলবৎ হইলেও পাকিস্থান 
হইতে হিন্দুস্থানে এবং হিন্দুস্থান হইতে, পাকিস্থানে 
যারী,ও.যাল চল্লাচল সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে কোন 
বিধিনিষেধ, জারী করা হইবে না। বর্তমানে 
বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
বিনা বাধায় যে ভাবে গাড়ী চলাচল করিতেছে অদূর 
ভবিষ্যতেও, সেই ভাবেই, গাড়ী চলাচল করিবে 
তরী বা যালভাড়া সম্পর্কেও শী কোন পরিবর্তন 
সাধন করার ইচ্ছা রেল কর্তৃপক্ষের নাই। কাজেই 
যথানিয়মে ওঁ রেলপথের মারফতে পাকিস্থান হইতে 
হিদদুস্থানে ও হিন্দস্থান হইতে পাকিস্থানে সকলেই 
চলাফেরা ' করিতে পারিবে। মালপত্র চলাচল 
সম্পর্কেও কোন বাধা দাড়ীইবে না। পাকিস্থান ও 
হিদুস্থানে যাত্রী ও 'মালপত্র চলাচল সম্পর্কে 
বর্তমান সুযোগ-সুবিধা অদূর ভবিষ্যতে অব্যাহত 
রাখার এই ব্যবস্থা পূর্ব ও পশ্চিম বলের 
অন্সাধারণকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করিবে সন্মেচ 


" নাই। 










ঠা আগই,১৯৪৭-], : 
“ মিহি কাপড়ের মুল্য বৃদ্ধি? 


প্রকাশ, গবর্ণমেন্ট এদেশে কাপড়ের উৎপাদন 
দ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ সঞ্চারের জঙ্ত কলমালিক- 


শতকরা দশতাগ বৃদ্ধি করিতে দিবেন বলিয়া' 
স্থির করিয়াছেন। কাপড়ের দর বৃদ্ধি সম্পর্কে 
গবর্ণমেণ্টের এই. সিদ্ধান্তের কথা আনিয়া: দেশের 
জনসাধারণ যে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই.। বস্তু-নিয়ন্্রণ পরিকল্পনা. অনুসারে কাপড়ের 
ভাষ্য দর নির্ধারণ করিতে গিয়া যুদ্ধকালীন 
অশ্বাভাবিক অবস্থায় কলমালিকদের বেশী লাতের, 
প্রয়োজনীয়তাটা  গবর্ণযেপ্ট বড় . করিয়া 
দেখিয়াছিলেন। আর. সেরূপ বিবেচনা হইতে 
সকল শ্রেণীর কাপড়ের মূল্যই তাহারা যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় বেশ চড়া হারে বীধিয়া দিয়াছিলেন'। 
যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ার: পর এক্ষণে বস্ত্রের যুল্য দিন 
দিন হ্রাস পাইবে বলিয়া. যেখানে লোকে .আশা 
করিতেছে, সেখানে নুতন করিয়া কাপড়ের দরের 
এই বৃদ্ধি নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। একথা 
সত্য যে, গরীব লোকদের স্বার্থ রক্ষার নামে 
গবণমেন্ট মোট! কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন চাপিয়া 
গিয়া" বর্তমানে বিশেষ করিয়া শুধু মিহি কাপড়ের 
দর বৃদ্ধির নির্দেশ -দ্িতেচেন।, কিন্তু কন্ট্রোল 
দোকানের. মারফতে বর্তমানে যেভাবে কাপড় 
বন্টিত হইতেছে, তাহাতে যোটা বা মিছি বিচার 
করিয়া বসত ক্রয় করিবার সুব্ধি! গরীব লোকেরা! 
এখন আর বিশেষ 'কিছু পাইতেছে না। বণ্টন 
র্যব্স্থার, গলদের জগ্ক অন্যকে সময়'কেবল মিছি 
বঙ্ঘই মফঃস্বল কেন্ত্রে গিয়া. হাজির, হইতেছে 
মোটা কাপড় না পাইয়া ইহাতে সাধারণ লোককে 
অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের নিত্যকার প্রয়োজন 
মিটাইবার অস্ত মিহি কাপড়ই ক্রয় করিতে 
হুইতেছে।.সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে মিছি বস্ত্ে 
মূল্য বুদ্ধি গরীব লোকদেরও রথে ক্ষতির কারণ 
হইবে সন্দেহ, নাই। কোন শ্রেণীর কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি 
করিতে গেলে বর্তমান দরে উহার উৎপাদন খরচ 
মিটিতেছে কিনা প্রথমে তাহাই দেখা. দরকার। 
সেদিক দিয়া মিহি বন্ধের যুল্য বৃদ্ধির কৌন সঙ্গত 
হেতু বর্তমানে বিশেষ কিছু আছে বলিয়! মনে 
হয় না। গত ১৯৪৩ সালের, জুলাই মাসে 
টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড যখন কাপড়ের. নৃল্য 
বাড়াইবার অস্ত সুপারিশ. করিয়াছিলেন, তখন 
মোটা কাপড়ের দর যথোচিত নহে বলিয়াই 
অভিযোগ উঠিয়াছিল। ' মিহি বস্ত্ের' মূল্য সম্পর্কে 
সেরূপ অভিযোগ দেখা যায় নাই । মিহি: কাপড়ের 
বর কমাইয়া মোটা কাপড়ের দর বাড়ানোই ছিল 
তখন মিল-মাপিকঘের দারী। এক বৎসরে মিহি 
কাপড় তৈয়ারের খরচ ।নুতন করিয়া এমন কিছু 
বাড়ে নাই, যাহাতে এই শ্রেণীর কাপড়ের দর বৃদ্ধির 
কথা উঠিতে পারে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে 
তুলার দর কতকটা হাস পাইয়াছে। সে হিসাবে 
কাপড়ের দর বৃদ্ধির প্রশ্ন -বর্তমানে - আমরা 
অনেকটা, অযৌক্তিক . বলিয়াই: মনে করি 
তথাপি বর্তমানে. যেভাবে গবর্ণমেন্ট .মিছি বস্তের 
মুল্য বৃদ্ধি করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, তাহাতে 
মিল-মালিকদের সহিত তাহাদের একটা অগুভ 
ধরণের মিতালীরই আভাষ পাওয়া যাইতেছে। 


মিহি ধুতী ও শাড়ীর দাম বর্তযানের' 


আর্থিক জগৎ ' 
কাপড়ের দর. না. বাড়িলে' মিল-মালিকরা উহার 


উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যত্পর হইবেন. না বলিয়া 
গোঁ ধরিয়াছেন। মোটা কাপড়ের মুল্য বৃদ্ধি 


করিলে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের জনপ্রিয়তায় ভাটা: 


পড়িবে।- তাই তাহারা উভয় দিক বঙ্গায় রাখার 
ফিকিরে বর্তমানে মিছি বন্তের দর বৃদ্ধি করিতে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ 
তৎপরতা, হুট্টির নামে: ভারত “সরকারের, শিল্প. ও 
সরররাহ বিভাগের এই ব্যবস্থা জনসাধারণ তাহাদের 
সুরিবেচনার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারে 
না।. এ, বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব “মিঃ সি 
বাজাগোপালাচারী তাহার কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া 
বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি ও তাহার মূল্য হাস সম্পর্কে 
জনসাধারণকে যথেষ্ট ভরসা দিয়াছিলেন। কাপড়ের 
উৎপাদন-বৃদ্ধির স্থযোগ ' সুবিধা +১বিল্লেষধ, উহার 
পড়ত! খরচ নির্ণয় ও উহার গ্তাষ্য বিক্রয় মূল্য 
নির্ধারণ সম্পর্কে কয়েকটি তদন্ত কমিটিও তিনি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ । ,কাপড়ের 


মূল্য নূতন করিস্বা বৃদ্ধি করিবার পূর্বের সেই সব 


কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশ: 'সাধারণের সমক্ষে 
প্রকাশ করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত। /কোন 
বিষয়ে ফোন সঙ্গত কৈফিয়ৎ প্রদান না করিয়া 
শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ যদি সরাসরি কাপড়ের 
মূল্য চড়াইয়৷ দেওয়ার নির্দেশ দেন, “তবে দেশের 
লোক তাহা জাতীর গবর্ণমেন্টের জনপ্রিয় ব্যবস্থা 
বলিয়া মনে করিবে না। শিল্প-সচিব মিঃ 
রাজাগোপালাচারীর ম্থপরিচালনা ও কৃতিত্ব 
সম্পর্কেও ইহাতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ টাড়াইবে। 
বিহারী গ্রে প্রত্যাবর্তন 
বিহারের 'ঘার়ারিধবস্ধদের (সাহায্য করিবার 
নামে বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা এ প্রদেশের ৫৭ হাজার 
মুসলমানকে এ প্রদেশে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন! 
২৯টি সাহায্য বে খুলিয়া: আপাততঃ: সরকারী 


অর্থে তাহাদিগকে- 'পাশিরার বারা করা হইছিল E কোন দিক দিয়! বৃটিশ ভারতে জনম্বাস্থ্যের কতকটা 


উন্নতি লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে। ১৯৪৫ সালে 


পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত জমি "খাস করিয়া ধীরে ধীরে 
এই সব বিহারী "মুললমানকে: বাংলায় 'স্থায়ী 


অধিবাসীরূপে পরিণত করাই ' ছিল, 'স্্িগুলীর . 


লক্ষ্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিরাট মুসলিম উপনিবেশ 
গড়িয়া তোলার; সে প্র মাঠে মারা যাইতে 
বসিয়াছে। : মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা অনুযায়ী 
বাংলা দেশ ছুই ভাগে “বিভক্ত হইতে চলিয়াছে। 


লীগ মন্ত্রিসভায় ' স্থলে হিদ্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে .. - 


আজ স্বতস্র হিন্দু মস্্রিমগুলী গঠিত হইয়াছে। 
কাজেই পশ্চিমবঙ্গে নূতন মুসলিম উপনিরেধ, গড়িয়া 


তোলার পরিকল্পনা' 'বানচাল হুইয়া “গিয়াছে. 


ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা বিহারী মুসলমানদিগকে 


রাইসা নিবার দাবী তুলিয়াছেন। পুর্ব পাবিস্থানে 


লোকের ঘনবসতির কথা ম্থবিদিত। সেখানে 


নুতন করিয়া লোক 'বাড়াইতে গেলে দারিদ্র্য ও. 


ছুঃখ-ুর্দশার সীমা থাকিবে না। তাহা ছাড়া 
পূর্ব পাকিস্থানে পূর্ব হইতেই . মুসলমানের 
সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে । . সেখানে বিহারী মুসলমান- 


দের উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এই সম্প্রদায়ের ' 


সংখ্যাগুরুত্ব বাঁড়াইবার কোন রাজনৈতিক 
প্রয়োজনীয়তা একেবারেই দেখা যাইতেছে না। 
কাজেই এতদিন পরে সুরাবন্ধী মন্ত্রিসভার সুমতি 
হুইয়াছে। বিহারী মুসলমানদিগকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে 
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বাধিয়া না রাখিয়া তাঁহারা উহাদ্বিগকে বিহারেই 
পাঠাইয়৷ দেওয়ার. চেষ্টা করিতেছেন। সরকারী 
এফিসরদের তত্বাবধানে বাংলার বিহারী আশ্রয়- 
প্রার্থীরা তাহাদের পরিবার-পরিজন লইয়া দলে 
দলে স্পেশাল ট্রেরযোগে পাটনা রওনা হুইয়াছে। 
বিহারের কংগ্রেস গব্ণমেণ্ট ও প্রদেশের যুশলমান- 
দিগকে. কখনও প্রদেশ ত্যাগের নির্দেশ দেন নাই। 
দাঙ্গাবিধ্বস্তদিগের পুনর্কসতি সম্পর্কে তাঁহারা 
সর্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাংলার 
লীগ মদ্রিসভার উক্কানীতে, সেখানকার: কিছুসংখ্যক, 
মুসলমান এ প্রদেশে বেহস্তের.সম্ধানে আসিয়াছিল। 
লীগ মন্ত্রিসভা এক্ষণে উহাদিগকে পৃষ্ঠপোষকতা 
করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাহারা আজ স্বেচ্ছায়, 
নিজ বালভুূমে ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।' 
যাহারা ফিরিয়া যাইতেছে, ..বিহারের কংগ্রেস 
ম্ত্িসতা তাহাদিগের পুনর্কসতি সম্পর্কে সর্বপ্রকার 
সাহায্য করিতেছেন। বিহারী, আশ্রয়গ্রার্থীদের 
অঙ্ক বাংলা গবর্ণমেন্ট এ পর্যন্ত, ৭২ লক্ষ টাকার 
উপর খরচ করিয়াছেন। বর্তমানে মাসিক হারে 
খরচের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫ লক্ষ টাকা । এইরূপ .! 
ব্যয়বাহুল্যের অন্ধ বাংলা সরকারের আধিক অবস্থা 
ক্রমেই শোচনীয় হইয়া দাড়াইতেছে। বিহারী 
আশ্রয়প্রীর্থারা বিহারে ফিরিয়া গেলে বাংলা 
সরকার একটা বড় রকম খরচ হইতে রক্ষা পাইবেন, 
ইহা ভরসার কথা। 1. ; 


ভারতে জনতার হার 


ভারতের জনস্বাস্থ্য ও জন্মমৃত্যুর হার সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের হেলথ কমিশনার একটি বাধিক 





রিপোর্ট প্রকাশ করিতেন। যুদ্ধের সময়--১৯৪১ 


সাল হইতে এই রিপোর্ট প্রকাশের কাজ বন্ধ ছিল। 
সম্প্রতি ১৯৪৫ সালের বিবরণ দিয়া হেলথ কমিশনার 
একটি রিপোর্ট প্রস্তুত ও প্রচার করিয়াছেন। এই 
রিপোর্টে ১৯৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালে কোন 


বৃটিশ ভারতে ৮৩ লক্ষ 9৪ হাজার ৪৬৩ জনের জন্ম 
হইয়াছিল। উহাতে প্রতি হাজার জন লোক 
পিছু জন্ম ছার ২৭" ৩ দীড়াইয়াছিল। পুর্ব্ব বৎসরের 
তুলনায়. বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম 
দেখা 'গিযাছিল। : ১৯৪৫ সালে বৃটিশ ভারতে 


মৌটমাট ৬৬ লক্ষ ৮, হাঁদার ৭১৬ জনের মৃত্য 
“যটিয়াছিল। 


১৯৪৪ লালে প্রতি হাজার জন 
অধিবাসী পিছু মৃত্যুহার ছিল ২৪*১। ১৯৪৫ সালে 


' তাহা হ্ৰাস পাইয়া প্রতি হাজারে ২১৫ দাড়ায় 


ভারতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বরাবরই খুব বেশী ছিল। 
১৯৪ লালে সেদিক দিয়াও অবস্থার কতকটা উন্নতি 
ঘটিয়াছে বলিয়া হেলথ কম্যিনারের রিপোর্টে মন্তব্য 
করা .হুইয়াছে। ১৯৪৪ সালে নবজাত প্রতি ১ 


হাতার শিশুর ভিতর ১৬৯৩ জন প্রাণ হারাইয়া- 


ছিল। ১৯৪৫ সালে এইরূপ শিশুমৃত্যুর হার কিয়! 
হাঁজারে ১৫০৯ দীড়াইয়াছিল। বৃটিশ ভারতে 
শিশুমৃত্যুর ছার পুর্কো আর কখনও এত কম দেখা 
যায় নাই।. - 
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তুরস্ক গবর্ণযেন্ট ও দেশের শ্রমিকদের কল্যাণার্থে 
গত ১৯৪৬ গাল হইতে এফটি বীম! ' পরি- 
কল্পনা কার্যকরী করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
অঙুনারে শিল্প কারখানার দুর্ঘটনা, কলকারখানার 
কাজজনিত সম্ভবপর রোগ ' ( Occupational 
8195886) প্রভৃতির বিরুদ্ধে বীমা করা প্রত্যেক 
শ্রমিকের পক্ষেই বাধ্যতামূলক বলিয়া নির্ধারিত 
হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্কমেনস্‌ 
ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট এই বীমা পলিসি ' গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। ' শ্রমিকদের নিকট হইতে, পামান্ত 
হারে প্রিমিয়াম গ্রহণ করিয়া এই ইনষ্টিটিউট 
তাহাদের বিপদে তাহাদিগকে সাহায্য 'করিয়া 
থাকেন, ব্যক্তিগত ক্ষতি যথাসম্তব পূরণ করিয়া 
থাকেন। কোন শ্রমিক কোন দুর্ঘটনায় - আহত 
হইলে কিংবা কল-ফারখীনার কাজের অন্ত তাহার 
কোন রোগ দেখা দিলে তাহার মুচিকিৎলার 'দায়িত্ব 
ও ইনষ্টিটিউট গ্রহণ করেন। আহত বা রুগ্ 
শ্রমিক্ষের নিকট হইতে অর্থ না লইয়া ইনষ্টিটিউটের 
প্রদত্ত অর্থে তাঁহাকে ডাক্তার দিয়া বা' হাসপাতালে 
রাখিয়া চিকিৎসা করা হ্য়। প্রয়োজনমত ও 


আর্থিক জগৎ 


[ ৪ঠা' আগষ্ট, ১৯৪৭ : ' | 





যোগালো হয়। রুগ্ন বা আহত হওয়ার পর ৬৪. 


সপ্তাহকাল যে কোন শ্রমিক এইরপ সাহায্য 
পাওয়ার অধিকারী। ২ * হুর্ঘটনার ফলে 
কোন শ্রমিক' কান্দ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে 
উপরোক্ত বীমা স্বীম অনুসারে বাৎসরিক মাহিনার' 
শতকর! ৬০ ভাগ অনুপাতে তাহাকে জীবিকা- 
তাত! দেওয়া হয়। আহত বা রুগ্ন ইরা কোন 
শ্রমিক প্রাণত্যাগ করিলে তাহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার 
জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বীমা তহবিল. হইতে প্রদান 
করা হইয়া থাকে। শ্রমিকের বিধবা দ্্রী শ্রমিকের 
বাৎসরিক মাহিয়ানার শতকরা ৩০ ভাঁগ পরিমাণে 
ভাতা পায় অষ্টাদশ বৎসরের নিষ়বয়স্ক সন্তান 
থাকিলে মৃত . শ্রমিকের বাৎসরিক 'মাহিয়ানার 
শতকরা ১৫-ভাগ “পরিমাণ ভাতা “তাহাদের 
প্রত্যেককেও' 'দেওয়া হয়।' 'উপরোক্ত বীমা 
পরিকল্পনা 'অন্থসারে প্রহুতিদের সম্পর্কেও সুব্যবস্থা 
অবলঘ্বন করা হুইয়াছে। বে সব নারী শ্রমিক নির্ধা- 
রিত-শ্রিিয়াম' দিয়া তাহাদের বীমা পলিপি চালু 
রাখিয়!. থাকে; প্রসবের সময়ে উক্ত ওয়ার্কমেনস্‌ 


ইন্সিওবেন্প ইনষ্টিটিউট তাহাদিগকে অর্থ দিয়া ও 


চিকিৎসার, সুবিধা দিয় বিশেষভাবে সাহাৰ্য 





হিন্দ, 








পু 

“" করিয়া; চলিতেছে ঃ [১৯৪৬ সালে সে গৌরব আরও 
পাইয়াছে। ইহার. মুলে: রহিয়াছে একদিকে বেজ 
| ॥ জাধিকসংস্থামের় সারবত্তা১ বীগা-স্ের, 
১:-৫- নিরাপত্তা ও পরিচালন-পদ্ধতির হনপুগ্য, অন্যমতে হোসি 
| টিন ভি রা টি GO 


করিয়া থাকে । প্রসবের সময় নারী শ্রমিকদিগকে 
বেতনসহ ছুটি দেওয়া হুয়। বীম! স্বীমের বিধান 
অনুযায়ী মাহ্য়ানার শতকরা ৭০. ভাগ অনুপাতে 
একটা অতিষ্ি ভাতাও তাহারা পায়। 
মত নার্স ও ডাক্তার তাহার অন্ত যোগানো 
থাকে। 
নূতন কথাচিত্র “রামপ্রসাদ” : 
বেঙ্গল ফিল্মসের নূতন কথাচিত্র--“রামপ্রসা্ 
বর্তমানে ফলিকাতায় প্রদর্শিত হইতেছে। 
রূপালী পর্দায় মামুলী' ধরণের সামাছিক 
কাছিনী 'ও 'নির্দিষ্ট' কতিপয় অভিনেতার 
নিতাস্ত একেয়ে অতিনয় দেখিয়া, বাঙালী দর্শকরা 
ক্লান্ত হইয়া, পড়িয়াছেন। - এই সময়ে জীবন- 
কাহিনীমূলক একটি.বাংল! ' সবাক.চিত্র - যুজ্িলাত 
- করায় অনেকেই তাহাতে বৈচিত্র্য অনুভব করিবেন 
সন্দেহ নাই । রামপ্রসাদ ছিলেন বাংলার একজন 
প্রথিতযশা গীতিকার ও তৃ্বসাধক। এই ভক্ত 
কবির জীবন-চররিত . ও রানার সহিত অনেক 
অলৌকিক ঘটনা ও নানা কিংবদন্তী অড়াইরা 
রহিয়াছে । এতদিন পরে সেই ভক্ত কবির চরিত- 
কথাকে একটা সবাক চিত্রের ভিতর দিয়া লোকের 
সে কুটাইয়া তৃলিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহা খের 
বিষয়। পরিচালক ' ও কাহিনীকার কত 
দেবনারায়ণ গুপ্ত যে ভাবে বিষয়বন্ত ও ঘটনাবলীকে 
রূপ দিয়াছেন, তাহাতে রামপ্রসাদ্ের স্বভাবমাুর্য্য 
ও. জীবন যায চিপটে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত 
হইয়া উঠিয়াছে বলা যায়' না। ' তবে ধর্ম্সাধক 
ও সমাজ-সংস্কারক রূপে ' কবির যে পরিচয় 
আমরা, এই চিত্রধানায় পাইছি, তাহা আিকার 
যুগেও বেশ উপভোগ্য ' সন্দেহ নাই ধর্মের, 
কল্যাণকর'রূপ'ভও 'ধান্মিকদের হাতে রূপাস্তরিত 
হইতে দেখিয়া রামপরগা তাহার বিরদ্ধে বিরোধী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। সমাজের স্বার্থে হাড়ি, মুচি, 
চণ্ডাল--যৰুলকে- তিনি ভাই হিসাবে কোল 
দিয়াছিলেন'। বর্থকে অনসেবার স্তরে, আনিয়া 
তাঁহাকে মহীয়ানরূপে প্রকটিত করিবার যে চেষ্টা 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আমরা পরবর্ভাকানে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, লেই চেষ্টা সাধক কৰি 
রামপ্রসাঘের, ঘীবনেও কৃতক. পরিমাণে বিকাশ- 
'লাভ করিয়াছিল। সেই ' হিসাবে ' রাষপ্রসাদের 
জীবন আলেখ্য দেখিয়া বাঙ্গালী দর্শক গ্রীত হইবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। রামপ্রসাদের ভুমিকায় 
নুতন অভিনেতা মুদ্িত চক্রবর্তীর অভিনয় 
মোটামুটি ভালই হুইয়াছে। ।রামগ্রসাদের আরাধ্যা 
দেবী শীক্ীকালীর ছন্মষেশী বালিকা বুপ কুমারী 


নমিতা চ্যাটাজ্জির অভিনয়ে বেশ: চিত্তাকর্ষকতাবেই 


ফুটি! উঠিয়াছে। অন্তান্ত ভুমিকায় মনোরঞ্জন 
ভষ্টাচার্য্য সাবিত, নিভাননী ও শিলুবালার অভিনয় 
চলনসই বলা চলে। 











~ 


পা 


"আশিয়াছে। 


খাত্ত-সমস্য| ও জাতায় সল্নকান 


ভারতে খাত-সমস্তা পূর্বেই জটিল হইয়া দেখা 
, বর্তমানে এদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত হইতে 
খাতের দিক দিয়া অবস্থার গতি ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আরও আশঙ্কাজনক 
হইয়া. দাড়াইয়াছে। যেসব অঞ্চল 
পাকিস্থানের অস্ততু ক্ত হইয়াছে, তাহাতে খাস্ছদ্বব্যের 
একটা স্বাভাবিক . উদ্ধবত্ত রহিয়াছে। পশ্চিম 
পাঞ্জাব ও সিদ্ধু প্রদেশ এতদিন ভারতের অগ্যান্ঠ 
প্রদেশে কিছু পরিমাণে খাতদ্রব্য, রপ্তানী করিয়া 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি 
প্রদেশে জনসংখ্যার প্রয়োজন যিটাইবার,উপযোগী 
খাত উৎপন্ন হয় না। এতদিন. বাহির হইতে ও 
অনতানত প্রদেশ হইতে খাস, আমদানী করিয়া 
উহাদের অভাব মিটাইবার. চেষ্টা হইয়াছে। 
পাকিস্থান কায়েম হইতে চলায় ভবিষ্যতে এ 
রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে খাস্ত আমদানী 
করা যাইবে কিনা, তাহা অনেকটা অনিশ্চিত হইয়া 
"দীড়াইয়াছে। ইতিমধ্যেই সিন্ধু সরকার পাঁকি- 
স্থানী গবর্ণমেণ্টের নীতি নির্ধারিত না হওয়া পৰ্য্যন্ত 
খর প্রদেশ হইতে ভারতে গম রপ্তানী বন্ধ রাখার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
-খান্-সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে আরও জটিল হইয়া 
ধীড়াইবায সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। 
'খাস্ত-সঙ্কটের অস্ত দেশের লোক যুদ্ধের সময় 
হইতে অফুরস্ত দুঃখ গ্লানি ভোগ্‌ করিয়া আসিতেছে। 
এই স্কট দূর করিবার অন্ধ অচিরে সুসন্কপ্লিত 
ব্যবস্থা অবলঘিত না হইলে এদেশের লোক স্বাধীন 
ভারত প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সরকার গঠনের সার্থকতা 
“বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। 
ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার গত সেপ্টেম্বর মাস 
হইতে এদেশের খা্ত-সমন্ডা সমাধানের জস্ত 
নানাভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্ত 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিবাদ-বৈষম্যের অন্য এ 


বিষয়ে কোন সুগন্ধিত পরিকল্পনা আজ. পর্যন্ত 


কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই। বিবাদ-বৈষ্ম্য 


দুর করার অন্ত আজ তারতবর্ষকে ছুইভাগে বিভক্ত |: . 


করা হইতেছে। ভারতীয় যুজতরাষর ও পাকিস্থানের 
অন্ত ছুইটি শ্বতন্র গব্ণ্ষেন্ট স্থাপিত হইতেছে। 
কাজেই এখন, স্বাধীন কংগ্রেপী - গবর্ণমেন্টের 
আমলে ভারতে খান্ত-সমহ্যা সমাধানের . অল্প 
দেখা দিয়াছে দেশের লোকের: শকুন চুঃখগ্নানির 


-কথা স্মরণ রাখিয়া ভারতের নূতন, জাতীয় সরকারকে | 


সে বিষয়ে অচিরেই, তৎপর হইতে হুইবে। 


পুরাপুরি স্বাধীন জাতীয় সরকারে গপাস্তর্রিত | 
হওয়ার পূর্বেই ভারতের বর্তমান ' কেন্দ্রীয় সরকার [| 
ইতিমধ্যেই খান্ত-সমন্তা সমাধানের. জন্ত জুপরি- | 
" কল্পিত কার্ধ্যনীতি অবলঘনে যত্তপর হইয়াছেন, 


ইহা সুখের বিবয়। 


১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষে যখন, জটিল খা্-্মনার J 


সুচন! হয়, তখন স্যার ধিয়োডোর গ্রেগরীর নেতৃত্বে 


ভারত গবর্ণমেপ্ট একটি খান্ভ কমিটি (Foodgrains | 


Policy Committee) গঠন করিয়াছিলেন সেই 
কমিটি সকল দিক হইতে দেশের খান্ত-সমন্তার কথা 
বিবেচনা করিয়া সেই সমস্তা সমাধানের আন্ত 





গবর্ণযেন্টকে কতকগুলি কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের ' 


নির্দেশ দিয়াছিলেন। দেশে ফগল বৃদ্ধির আন্দোলন 
চালানো, বাহির হইতে বাৎসরিক ১০, লক্ষ টন 
খাস্ত আমদানীর ব্যবস্থা করা ও খান্ত বণ্টনের 
সুবিধার অভ ৫ লক্ষ টনের একটি কেন্দ্রীয় খাস্- 
ভাশার গড়িয়া তোলা কষিটির প্রধান নির্দেশ 
ছিল। ভারত গবর্ণষেন্ট এদেশের খান্ত-সমন্ত! 
সমাধানের জন্ত গত কয় বদর যাবৎ এপব নির্দেশ 
অনুযায়ীই কার্ধ্যনীতি জরলদ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন।, 
কিন্তু তাহাতে খান্ত-সমস্তার শুরুত্ব কাটে নাই। 

তাহার উপর ভারত বিভাগের পরিকল্পনা কার্ধাকরী 
হইতে চলায় অুরভবিষ্যতে খান্বের টিক দিয়া 
দেশের অবস্থা সম্পুর্ণ অনিশ্চিত বলিয়াই ,মনে, 
হইতেছে।  এই-অবস্থায় সব দিক হইতে খাত- 


. য়ন্তার্‌ কথা বিবেচনার অন্ত তারত গবর্ণমেণ্ট একটি 


নূতন খাস্ত কমিটি গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।, 
বিভক্ত ভারতের পটভূমিতে খান্ধের দিক দিয়া 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কি জীড়াইবে, তাহা এ 
কমিটি স্ুচিন্তিতভাবে বিশ্লেধণ .করিবেন এবং 
তাহার ভিত্তিতে খান্ত নিয়ন্ত্রণ ও খান আমদানীর 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হুনি্দেশ দিবেন। পাকিস্থান 


অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভারতে লোকের. 
প্রয়োজনোপযোগী খাঁন্ভ উৎপাদনের কি সুব্যবস্থা 


করা যাইতে পারে, ওঁ কমিটিকে সে বিষয়েও 
সুপারিশ প্রদান করিতে বলা হইবে । ৯ 


' একটি নূতন খাঁ কমিটি গঠন রক ভারত, 
,গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব আমর! খুব সময়োচিত 
ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। ভারতবর্ষ বিভক্ত 
হইতে চলিয়াছে বণিয়াই যে কেবল নূতন করিয়! 


খানের দিক দিয়া এদেশের অবস্থা বিষেচমা! ক করা. 


_ক্যানবাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
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| রাজন তা £_মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
“ক্যালকাটা ভ্ভাশনাল”-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটী অতিশয় জনপ্রিয়, মাজ দশ টাকা জমা দিয়া | 
একটা সেতিংস একাউন্ট খোলা যায়। বাৰিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে হুদ যেও হয়। | 


দরকার তাছা নহে, ১৯৪৩ সালের গ্রেগরী কমিটির 
নির্দেশে এমন কতকগুলি গলদ ছিল, যাহার অন্তও 
নূতন করিয়া এদেশের অন্ত খাস্তনীতি স্থির করার 
একান্ত প্রয়োজনীয়তা দীড়াইয়াছে। গ্রেগরী 
কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বৎসরে বাহির 
হইতে ১০ লক্ষ টন খাঁ আমদানী করিলে এদেশের 
অভাব মিটিয়া বাইবে। কিন্তু এই বরাদ্ধ টু 
অনুপযুক্ত হইয়া দাড়াইয়াছে। কেননা, ১* 
উনের স্থলে ২৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টন খাদ্ছা নী 
করিয়াও, (১৯৪৬-৪৭ সালের মোট আমদানী ) 
এদেশে খাদ্যের অভাব মিটানো যাইতেছে না। 
কাপ্গেই খাদ্যের দিক''দিয়া দেশের অবস্থা 
পুনর্বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে নির্দেশ 
প্রদানের অন্ত অচিরে একটি: নূতন ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি 
বসানো খুবই দরকার । 
ভারতের লোকদের প্রয়োজন মিটাইবার 

উপযোগী খান্ত এদেশে উৎপাদন করা সম্পর্কে যে 
পরিকল্পনাই ” অদবরভবিষ্যতে'' যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেপ্ট 
কার্যকরী করুন না. কেন, তাহার ফল পাইতে যে 
কিছুটা বিলঘ হুইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই 
আপাততঃ ভারতের অভাব যিটাইবার জঙ্ত এদেশে 
বাহির- হইতে উপযুক্ত পরিমাণ থা্প্রব্য আমদানীর 
বাবস্থা করিতৈই হইবে । এ কথা সত্য যে»: 
অন্তর্বর্তী সরকারের চেষ্টায় বর্তমানে মালে গড়ে, 
দেড়) জক উনের মত 'থাত্রয্য বাহির হইতে 
আমদানী হইতেছে। কিন্তাইহা! হারা যে দেশের 
প্রয়োজন মিটিতেছে না, সাধারণ থাভাভাব ও 
রেশন. বরাদ্দ হাসের. কার্য্যনীতি হইতেই তাহা 
আমরা বুঝিতে পাঁরিতেছি। অক্টোবর মালের 
পর্বে দেশে নূতন, চাউল ও গম ফলের বিশেষ ' 
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কিছু যোগান পাওয়া যাইবে না। কাজেই সের . 


মাস পর্য্যন্ত খাওর দিক দিয়া দেশের লোকের ও 
পূরণ করা নিদারুণ সমস্যা হুইয়া দীড়াইবে। 
খাস্ত-সচিব ডাঃ “রাজের প্রসাদ বলিয়াছেন, এদেশে 
রেশন ব্যবস্থা চালু রাখিতে: হইলে, আগামী 
অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ লক্ষ 
€০ হাজার টন খা্ভ্রব্য বাহির হইতে আমদীনী 
{ হওয়া দরকার |” কি তাবে: গ্েই পরিমাণ খাঁভ 
বাহির হইতে” পাওয়া” যাইতে পারে, 'ভাহাই 
বর্ধমানের প্রধান সহন্ভা । 17:11 ৭ 


বাহির হইতে উপযুক্ত পরিযাণ খা অনিধানী = 
সম্পর্কে বর্তমানে প্রধান প্রতিবন্ধক. হইতেছে এই 
যে, বৃটেন .ও মাঁকিন “যুক্তরা$ প্রভৃতি প্রধান 
পাশ্চাত্য দেশসমূহ আন্তর্জাতিক. খান্ত বোর্ডের 
মারফতে ছুনিয়ার বাড়তি খাস্তশন্ড টানিয়া ইয়া 
নিজেদের স্বার্থ, অনুযায়ী “তাহা: বন্টন ও বারহার 
করিতেছে । কেবল ক্যানাডা” .মাফিন, যুক্তরা 
ও আৰ্জ্নে টন! প্রমুখ পাশ্চাত্য দেশসমুহের বাঁড়তি 
ফসল সম্পর্কেই = হে, অষ্ট্রেলিয়া :অক্মদেশ প্রভৃতি 
প্রাচ্য দেশের; বাকি 8 UE 
হইবে, কোন দেশের লোকেরা তাহা "ভোগ করিতে 
পাইবে, কন দ্বীজনীভিবিদ্ বৃটিশ সাৰাজ- 
বাদীর! তাহা হা ছি “করিবার! ' টি 


আথক জগৎ 


[ ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪৭ 





ফলে খাত .লইয়' রাজনীতির খেলা . ভালভাবেই. 
আঁখমপ্রকাশ/. করিয়াছে। ভারতের * অগণিত 
অনসাধারণ খান্ভাতাবে অশেষ সু ছদশা ভোগ 
করিতেছে, কিন্ত ছুনিরার বাড়তি ফসল, খুব কম 
'পরিমাণেই 'এদেশবাসী প্রয়োজনে নিয়োগ করা 
হইতেছে। ' আঁনতর্জ্জা তিক ফুড কাউন্দিলেয দরবারে 

এবং মার্কিন গবর্শমেন্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট 
আবেদন: করিয়া" আর্জিকার' জটিল . খাঁত-সঙ্কটের 
দিনেও ভারতের ন্ত মাসে দেড় লক্ষ সোয়া লক্ষ 
টনের বেশী খাঁড-আদায় কর! যাইতেছে না। অথচ 
বহু খা থাড উরবিজীতি অবস্থায় মত রাখিয়া উহার! 
নষ্ট’ করিতেছেন? “ভারগবর্ধ যুদ্ধের সময়ে অনেক 
দেশে নি্িত দৰবে জিনিষপন্জ সরবরাহ করিয়াছে। 
কিন্তু ভারতবর্ষের ছুদ্দিনে কোন দেশ তাহাকে কম 


ঘবৈ খাস্িসামগ্রী দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়। : 


বিনৈষ চেষ্টায় যদি বাঁ বাহির হইতে কিছু পরিমাণ 
খারভউব্য সংগ্রহ করা; "যাইতেছে, ও” সব 
আষদানীকৃত খাডৱব্যের জগ চড়া ইল যোগাইয় 
ভারতবর্ষ কুর হইতেছে ' | 

তারতের বর্ত্তমান - অনতবর্তী সরকার খা- 
ব্যজীমদানী সম্পর্কে এইসব 'অহবিধা ও অব্যবস্থা 
কাটাই উঠা সম্পর্কে তাহাদের সাধ্যা্চুরূপ চেষ্টার 
জুটি করিতেছেন ন! । . আঁকর্্জাতিক খাঁ, বোর্ডের 


উঁজোগে 'ফিছু দিন: পুর্বে । প্যারীতে এক 


টি 
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আন্তর্জাতিক খাত সম্মেলন অমুষ্ঠিত হয়। তারত” 
সরকার ভাঃ ফৈলালনাথ কাটজুর নেতৃত্বে 
এক প্রতিনিধিদলকে এঁ সম্মেলনে প্রেরণ করেন। 
ভারতে ফিরিয়া ডাঃ কাট সম্প্রতি যে 
দিয়াছেন, তাহাতে উক্ত প্রতিনিধিদল আস্তর্াতি 
সম্মেলনে তারতের জটিল খা্-সমন্তার কথা ও 
বিদেশ হইতে খান্ত আমদানী সম্পর্কিত অন্থুবিধার 
কথা, িস্তারিতভাবেই উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া 
আনা যায়। প্রথমতঃ, প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষের 
অন্ত বেশী খা বরাদ্দ করিবার জন্ত দাবী করেন।' 
দ্বিতীয়তঃ, ভারতের জন্তু যে খান মঞ্চুর করা হইবে 
আর্জেন্টিনা, ক্যানাডা প্রভৃতি দূরবর্তী দেশকে ' 
তাহা সরবরাহ করিবার নির্দেশ না দিয়া অষ্ট্রেলিয়া 
ও বর্গদ্বেশ শরমুখ নিকটবর্তী দেশ হইতেই তাহা 
সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে তাহারা আন্তর্জাতিক- 
থান বোর্ডকে, অনুরোধ ৰুরেন। তৃতীয়তঃ, 
আমদানীক্ৃত খাতের মুল্য যাহাতে ভাষ্য স্বরে 
নিয়ন্িত_ ও নির্ধারিত করা হয়, তাহার জস্তও' 
ভারতীয় গ্রতিতিষিদল খোঁলাখুলী দাবী (উথাপন 
করেন। 

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের এই সব দাবী যে' 
খুবই লদত, তাহাতে কৌন সন্দেহ নাই। আন্র্াতিফ- 
খান বোর্ড ভারতের অন্ত থাড বরাদ্দ করিতে গিয়া 
অনেক ক্ষেতে আর্দে টিনা, ও ক্যানাডার মত 
দূরবর্তী দেশ হইতে তাহা সংগ্রহ করিবার নির্দেশ 
দিতেছেন। অপর “দিকে ভারতের নিকটবর্তী 
ভুষ্ট্েলিয়া ও বুহ্ধদেশের বাড়তি খান্ত ভারতকে ' 
দয়ার সুবিধা ন! দিয়া রত বৃটেন ও কোরিয়ায় 
তাহা’ রপ্তানীর ব্যবস্থা, হুইতেছে। উহাতে 
আমদানীর অসুবিধা ও অনিশ্চিয়তা বেশী করিয়াই” 
দেখা দিতেছে। ক্যানাডা ও বরহ্মদেশ হইতে" 
ভারতে খাঁ প্রেরশের ব্যবস্থা হইলে এই অন্থবিধা 
ও "অনিশ্চয়তার হাত হইতে ' তাঁরতবর্ষ অনেকৰ’ 
পরিমাণে কৈহাই পাইতে পারে।) খান বণ্টন" 
সম্পিত উপরোক্ত রীতিনীতি চি 
আক্তর্রাতিক * খাঁ ' বোর্ড . তাঁহাদের পরবর্তী 
অধিবেশনে বিবৈচনা করিবেন বলিয়া ' ৰখা 
দিয়াছেন, ইহা ভরসার বিষয় বলিয়াই আমরা” 
মনে করি যেসব ' দেশ হইতে খাত সংগ্রহ 
করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তারতবর্ধকে খাঁজ 
সরবরাহ করিতে গিয়া সেই লব দেশ অনেক সময় 


||" অতিরিক্ত “ মুনাফাঁবৃত্তির ভাব দেখাইয়া থাকে ।- 
\ ' এঁবিবয়ে আর্জ্জেণ্টনার 'কথা বিশেষভাবে, উল্লেখ 


করা যাইতে পারে।  আর্জ্জেটিনার গবৰ্ণমেণ্ট” 
রণ্তানীরুত প্রতি বুসেল খাতের অন্ত ৩ দার, 
হইতে লাড়ে তিন ডলার পর্যন্ত মূল্য দাবী করেন? 
ধরতাবে আদায়ীকৃত মূল্যের মধ্যে এক ডলারের 
মত দেশের ক্ুষকেরা পায়। বাকী প্রায় সমস্বই: 
সরকারী মুনাফা হিসাবে গ্রহণ কর] হয়। ভারতের 
মত হুঃস্থ দেশকে খান্ধ যোগাইতে গিয়া আর্জেন্টিনায়: 
পবর্দেন্টের এই 'ুনাফাবৃতি নিতাস্তই অয়ুচিত।। 
ভারতীয় প্রতিনিধিরা এই শ্রেণীর মুনাফাবৃতির 
বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ উত্থাপন করিয়া 

প্রশংসনীয় 'সংসাহস ও কর্তধ্যজ্ঞানের পরিচয়. 
দিয়াছেন। আত্তক্জাতিক খান্ভ বোর্ড এই ধরশের' 
অনাচার দমনের ব্যবস্থা করিয়া, ভাষ্য দরে থাড: 


আয়দানীর; . সুযোগ ' প্রসারিত করিতে ধত্রপর ' 
হইবেন বলি! আমরা আশা করি.।. 







পূর্ববঙ্গের হিন্দুর অর্থনৈতিক ভবিয্ৎ 








আজ পূর্ব-বাংলার যুক্তি-আন্দোলন যখন 
"পাকিস্থানের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে, 
তখন পুর্ব্ববঙ্গের হিন্দু জনসাধারণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
গভীর ও ব্যাপক চিন্তার একাত্ত প্রয়োজন । বর্তমান 
প্রবন্ধে এই চিন্তাধারার একটা ক্ষুদ্র অংশকে রূপ 
দিবার চেষ্টা করিব। বলা সঙ্গত যে, হিন্দু বলিতে 
সমস্ত অ-মুসলমান এবং বিশেষ করিয়া ভদ্র মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর কথাই এই প্রবন্ধে স্থান পাইবে । বিষয়টি 
রাজনীতির দিক্‌ হইতে অনেকটা সহজ হইয়া 
আপিলেও, অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এখনও 
অত্যন্ত জটিল। দুই শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসন 
যে আধিক নিরাপত্তা এবং এ্রক্যের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছিল, রাদ্রনৈতিক পরিবর্তনের অবশীত্ভাবী 
ফল' হিসাবে সেই ভিত্তি প্রায় বিনষ্ট হইতে 
চলিয়াছে। ব্যজিগত দিক হইতে ইহার মধ্যে 
কত দুঃখ, কত ক্ষতি, কত দুশ্চিন্তা তাহার অবধি 
নাই? কিন্তু ইতিহাসের দাবীর নিকটে ইহাদের 
মূল্য অতি সামান্ত। আমাদের সমষ্টিগত এঁক্য 
যখন একবার ব্যাহত হইয়াছে, তখন ব্যক্তিগত 
অর্থনীতিকে 'তাহার সহিত সামঞ্জন্ত রাখিয়াই 
চলিতে হইবে। 


ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মী 


অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ ছিসাবে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলার কথা আসিয়া পড়ে । পূর্ব-পাকিস্থানের 
রাষ্ট্র যে ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে চলিয়াছে, 


"তাহাতে সংখ্যালঘু »ম্প্রদায়কে অন্ততঃ কিছুদিন | 


পর্য্যন্ত অগ্রীতিকর আবহাওয়ার মধ্যে বাচিতে 
হইবে। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে -দ্বণা ও 


বিদ্বেষের প্রবর্তন মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পরে | 
অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক, এই উপলব্ধি সংখ্যা |! 


গরিষ্ঠ নেতাদের যত শীত হুইবে, ততই মজল। 


উৎপীড়ন দ্বারা রাষ্ট্রের .কোনো দিক্‌ দিয়াই লাভ | 
হয় না। ইহাতে সর্ধা্গীণ আধিক বিপৰ্য্যয় | 
ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । জার্মানীর মতো পরাক্রাস্ত | 


রাজ্যও যাহা পারে নাই, পূর্ব-পাকিস্থানের মতো 
আধিক সঙ্গতিহীন. রাষ্ট্রে তাহা সম্ভব নয়। তবে 
. ছোটখাট উপদ্রব, অত্যাচার, ইংরাজীতে যাহাকে 


বলে 00-02015) হিন্দুদিগকে তাহা --লহা 


করিতেই হুইবে। যতদুর সম্ভব, ইহার বিরুদ্ধে 


শিক্ষিত, উদার মুসলমান জনমত গঠন করিবার | 
চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহার জদ্-এক্যবন্ধ ও | | 
£ এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সিএ, আই, আই, 

ন 8 রাজার 


সঙ্গতিসম্পন্ন একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন: করিবার 
উদ্ভোগ করা প্রয়োজন । ছুঃখের ন্ষয়, অনেক 


বড়ো! কাজের মধ্যে এই ছোট কাজটির কথ! ভুলিয়া 


যাইতে আমাদের বাধিভেছে না। 
বর্তমান প্রবন্ধের মূল বক্তব্যে, ফিরিয়া আস! 
যাক। পূর্ব-পাকিস্থানে হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত, 


সঙ্গতিসম্পন্ন, এ কথা প্রমাণ-প্রয়োগের, অপেক্ষা 
রাখে না। বড় বড় ব্যবপায়-কেন্ত্রে 
মুলধনের (mobile capital) বৃহত্তর অংশ 





--অধ্যাপক ্ীবীরেশচন্জ ভট্টাচার্য্য, এম-এ 


ক্ষমতা বর্তমান মন্ত্রিসভার নাই, কেন না শাসদ- 
পদ্ধতি এখনও এক্যেব্ধ বাংলার ভিত্তিতে সংগঠিত । 
আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব-পাকিস্থানের আথিক 
জীবনকে যদি একেবারে বিধ্বস্ত না হইতে হয়, 
তবে এই মূলধনের ব্যবহার পূর্ব-পাকিস্থানেই 
হওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলায় মূলধনের পরিমাণ 
গত কয়েক সপ্তাহে অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে, 
এদিকে পূর্র্ব বাংলা সম্পদ ও সঙ্গতিহীন হইয়া 
পড়িতেছে। এই অশ্বাভাবিক অবস্থা যদি স্থায়ী 
হয়, তবে পূর্ব-বাংলার হিন্দু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। ভবিষ্যতে হিন্দুর পক্ষে পূর্বব-বাঁংলায় 
স্রকারি দপ্তরে কার্ধ্যলাভ হু্ধর ; চাকুরিতে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধা সর্কাত্রই যখন 
লোপ পাইতেছে, পূর্ব-বাংলায় তাহার আশ! করা 
বৃথা । অতএব, ব্যবসায়ে এবং শিল্পে হিন্দুর 
যে মূলধন. ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার দ্বারা 
যাহাতে পূর্ব-বঙগের হিন্দু জনসাধারণের সহায়তা 
হয়, যাহাতে আধিক- জীবনে হিন্দুদের বর্তমান 
প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে লোপ না পায়, তঙ্ঞন্ত 
সতর্ক হওয়া প্রয়োন। ক্ষতির আশঙ্কা যদি 
অমূলক বলিয়া প্রতিপর হয়, তাহা হইলে পাকিস্থান 





হবার ভিলচ্বিতউত্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূত্ত ব্যাঙ্ক 


যাবতীয় কাজ করা৷ হুয় । 
হেড অফিস-_ 





, ৭১ ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা! 
| শাখাসমূহ 
|| বড়বাঁজার,স্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। . 
পেঁ-অফিস £ মিরকাদিম। 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
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হিন্দুদের হাতে রহিয়াছে। পুর্বব-পাৃকিস্থান 1 চরিত j পে I 


অব্যবহিত পূর্ক্বে, এই, মূলধনের অধিকাংশ ওঁ স্থান 
হইতে সরিয়৷ আসিবে এবং তাহাতে বাধা দিবার 


নিলি 








রাষ্ট্রে নৃতনভাবে ব্যবসা-বাঁণিজ্োর প্রবর্তনের অদ্য 
এই মূলধন আবার যখন ফিরিয়া যাইবে, তখন 
ক্ষতি হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। মূলধনের এই অস্ত 
( Panicky ) অপসারপকে . তখন মূর্খতা বলিয়া 
মনে হুইতে পারে। বস্তুতঃ, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত 
অধিকারের উপর পূর্বব-পাকিস্থান রাষ্ট্র অকস্মাৎ 
হস্তক্ষেপ করিবে, এরূপ আশঙ্কার কোলে! হেতু নাই! 
যাহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা হয়তে! নিজেদের 
টাকাকড়ি লইয়া পৃথিবীর সর্বত্রই বসবাস করিতে 
পারেন, ইহাতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অসুবিধা! 
হইবে না।' কিন্তু যাহারা সঙ্গতিহীন, পৈত্রিক - 
সামান্ক সম্পত্তিও হয়তো নাই, তাঁহার! কোথায় 
যাইবেন কে তাহাদিগকে কাজ ও আহার 
যোগাইবে ? ইহাদের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে পূর্বব-বাংলার এই মৃলধন অপসারণের 
হিড়িককে জনসাধারণের প্রতি, বিশেষভাবে 
অমুসলমান জনসাধারণের প্রতি চুড়ান্ত বিশ্বাস- 
ঘাতকতা .বলিয়া অভিহিত করা চলে। “আমি তো! 
বাচি, তাহার পর বান আসে আঁসুক’ (apres 
£101 15 361029)--এই ফরাসী প্রবাঁদবাক্যরি 
আজ বাংলা দেশের সমৃদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণীর প্রতি 
প্রযোদ্য। এই নীতি অনুসরণ করিলে ব্যক্তিগত- 


| ভাবে কয়েক সহ হিন্দু হয়তো বাঁচিবেন, কিন্ত 
| পূর্ব-বঙ্গে হিন্দুর সমস্ত জীবিকার পথ রুদ্ধ হইয়া 


| আগিবে। - এই - অগণিত জনসাধারণের তরফ 
| হইতে এই সর্বনাশ! নীতির প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া 


॥ প্রয়োজন। 


সম্প্রতি এই সতর্ক-বাণী উচ্চারণের বিশেষ 


| প্রয়োজন ঘটিয়াছে। যাহারা পুর্ব-পাকিস্থান হইতে 
| চল্তি মূলধন উঠাইয়া লইয়া পশ্চিম-বঙ্গে আমানত 
| রাখিতেছেন, তাহাদের এই জাতীয় কার্যক্রমের 


| ফলে ব্যা্কসমূহ পূর্ববঙ্গে ব্যবসা গুটাইতে বাধ্য 


বস্তুতঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শারীরিক ও মানসিক || চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যদুনাথ ল্লায় ২ ] 


| সুবিধাজনক .সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত || 
| অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের আমানত উঠাইয়া আনিয়া নিজের 


| জিম্মায় রাখিতে চান, তাহাদের নির্কদ্ধিতা 
| অপরিসীম । বর্তমানের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে 

| ব্যাক্ষের গ্যারাণ্টীর মূল্য পামাস্ত নয়। ব্যাঙ্কের 
| হাত হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া নিজেদের গৃহে 
( কিংবা বন্ধুবান্ধবের জিম্মায় রাখা আলিকার দিনে 
| কোনমতেই সমীচীন কিংবা নিরাপদ নয়। আবস্তাক 
| হইলে ইহার পরেও ব্যাক্ষের টাকা পূর্ব-বঙ্গ হইতে 
{ পশ্চিম-বঙ্গে সরান যাইবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত 
| ব্যাঞ্চের জিম্মায় সম্পদের নিরাপত্তা যাহাতে বজায় 
| থাকে ও সন্যবহার যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, 


|] হইবে। ইহার চেয়ে যাহারা আরও বেশী সাবধান, 


ইহাই কর্তব্য । অত্যন্ত বিদ্ময়ের বিষয়, কেহ কেহ 
পোস্ট আপিন হইতে টাকা তুলিয়া লইতেও দ্বিধা 
করিতেছেন না। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, 


| এই টাকার অঙ্ক সরকার দায়াবন্ধ এবং কোন 


সভ্যদেশের সরকারই প্রকান্তে নিজের দায় 
অস্বীকার করিতে পারেন না। টাকা তুলিয়া 
লইবার এই হিড়িকের ফলে শুধু যে তাহারা পূর্ব- 
বঙ্গের হিন্দু-নসাধারপের ক্ষতি করিতেছেন 
তাহাই নয়, রা SS উন্নত ব্যান্কিং 


গত ৎ৮শে জুলাই গণ-পরিষদে ভারতীয় 
ইউনিয়নের শাসন পরিষদের প্রকৃতি ও. ক্ষমতা 
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। স্থির হইয়াছে 
প্রেসিডেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধাঁন- 
মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন ; এই প্রধানমন্ত্রীর ' পরামর্শ 
অনুযায়ী মন্ত্রিগুন গঠিত হইবে। মন্ত্রিষগুল 
সম্মিলিতভাবে পরিষদের' নিকট দায়ী থাকিবেন। 
কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্তদের - 'সংথ্যান্থপাতিক 
প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে মন্ত্রিমগুল গঠনের 'পক্ষে' 
এবং মন্ত্রিমণ্ডলকে অনপসরণীয় করিবার পক্ষে দুইটি 
সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হুইয়াছিল। উহা 


সঙ্গতভাবেই অশ্রাহ্থ হয় । ভারতীয় ইউনিয়নের জগ্ত 


যে শাসন-ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে, উহ! মার্কিন 
আদর্শে প্রেসিডেণ্ট-প্রধান গবর্ণষেন্ট নছে, ভারতীয় 
ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা 
থাকিলেও উহা প্রধানতঃ, বৃটিশ “আদর্শে কেবিনেট 
গধর্ণমেন্ট | শেষোক্ত শ্রেণীর গবর্ণমেন্টে 'মস্ত্রি- 
মণ্ডলের হাতেই শাসনের প্রক্কত দায়িত্ব থাকে। 
কাছেই মন্ত্রিগুল একভাবাপয্ন না হইলে শাসন- 


















রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

কার্য সুঠুভাবে চলিতে পারে না। আইন সভার 
নিকট তাহাদের সম্মিলিত দায়িত্বও একান্ত 
প্রয়োজন ; কারণ তাহা না হইলে শাসনকার্ধ্ে 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া 
অসম্ভব। প্রেসিডেণ্ট-প্রধান - গবর্ণমেন্টে . মন্ত্রীরা 


সর্বক্ষমভা-সম্পন্ন প্রেসিডেণ্টের নিযুক্ত তাহার 


সহকারী মাত্র? কাজেই, আইন পরিষদ ভোটের 
জোরে তাহাদিগকে অপসারিত. করিতে পারেন 


না। এই শ্রেনীর, গবর্ণমেন্টে আইন পরিষদের 
সদস্তদের সংখ্যান্ুপাতিক ভিত্তিতে মন্ত্রী নিয়োগ 
করিলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না. 


* সং. সং * ৰ 


গত ২৯শে জুলাই সংখ্যালঘিষ্ঠ সাব কিটীর 
সুপারিশ পেশ করা হইয়াছে । . সাঁব কমিটী শাসন 
পরিষদে সংখ্যালখু সম্প্রদায়ের জন্ভ আসন সংরক্ষণের 
বিরোধিতা করিয়াছেন যে কারণে কেবিনেট 
গবর্ণমেন্টে আইন সভার ' সদস্তদের- সংখধ্যাঙ্ুপাতিক 
ভিত্তিতে শাসন পরিষদ গঠন” করা চলেনা, ঠিক 


সেই কারণেই সাংপ্রদায়িক ছারে শাসন পরিষদের 
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বর্গ" একান্তই বস্তুসত্তাহীন 
কিন্তু এব অপুর্ব কপ-সৌঁনায্যের 
- বিছ্যাচ্ছটায় রচে মোহের ইন্দ্রজাল 
এবং আনে দর্শকের বিপজ্জনক: 


ও নকল প্রসাধন, সামগ্রী বাজারে 
আত্মপ্রকাশ করেছে এসব '“র্ণমৃগের' গ্যায়ই 


বিভ্রান্ত করেছে কিন্ত -'একটু- সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক 
১ ই. রি হবার নি. i 3 ' 

=্লম্তাবনা-'-.কম ৷৷ বর্তমানে ধীর 
রিম়কল্যার! - এর সরবরাহ “রি 
পৃ্বাপে ক্ষ -বেশী। ইহা bs 










হিযকলয়ণ ওয়ার্ক কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত 
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আসন সংরক্ষণ অসম্ভব। সংখ্যালঘিষ্ঠ সাব কমিটী . 
আইন সভার জ্রগ্য যৌথ নির্ববাচন-ব্যবস্থার সুপারিশ 
করিয়াছেন; তবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জব 
আইন লভার আসন সংরক্ষিত করিতে বলিয়াছেন... 
স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা বর্জিত 
হইয়া যৌথ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হওয়া প্রত্যেক 
ভারতবাসীরই কাম্য হওয়া উচিত। সাম্তীনাপ্লিক 
নির্বাচন-ব্যবস্থা জাতীয়তা-বিরোধী// গণতন্ত্র- 
বিরোধী । ইহা মাহুযকে নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্ধীণ 
গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে দেয় না) মামুষ- 
মাব্রকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবার গণতান্ত্রিক শিক্ষায় 
ইহা দারুণ. বিদ্ব- ঘটায়। জাতিদেহে বিভেদ 
হৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বৈদেশিক শাসক এই প্রথা প্রবর্তন 
করিয়াছিল । যৌথ নির্ব্বাচনই সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রনায়ের 
বার্থ রক্ষার সর্কবোত্ক্ট উপায় ; পৃথক নির্বাচনে 
কার্যাতঃ রাষ্টরক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিরঙ্কুশ 
প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।- তাহার! সংখ্যালিষ্ঠদিগকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়! যথেচ্ছ আচরণের অবাধ 
অধিকার লাভ করে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আইন 
সভার আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও প্রশংসনীয় নছে। 
তবে, যতদিন ভারতবাসীর সাশ্ররায়িক বোধ 


সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইতেছে এবং বিভিন্ন সন্পরদায়ের 


শিক্ষায়, ও . অগ্রগতিতে কৃতকটা - ক্ষমতা লা 
আসিতেছে, ততদিন এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা! 
আছে। সাব কমিটী ১? বৎসর পরে সমগ্র ব্যবস্থার 
পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করিয়াছেন। আশা করা 
যায়” ১০ বৎসর পরে আসন . সংরক্ষপ-ব্যবস্থার আর 
প্রয়োজন হইবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির 
মধ্যে সাং্্রদারিক হারে সরকারী চাকরি বন্টনের 
সুপারিশ করা হইয়াছে; ইহার শ্বপক্ষেও যুক্তি এই 
যে, তারতবাপীর মনোভাব এখনও সাম্প্রদায়িকতার 


রর বিভ্রান্তি | অধুন! বিশুদ্ধ পণ্য দ্রব্যের উর্দ্ধে যায় নাই, সকল সম্প্রদায় সমান. উন্নতও নহে 
২৩) অত্যধিক- অভাব হেতু যে সব কৃত্রিম 


* "ক ক * 


_গত.৩০শে জুলাই ভারত গবর্ণমেন্ট জাতি-সজ্বে 


২২ সারবন্তহীন ও প্রতারণীমূলক'। বিখ্যাত? ‘হিমকল্যাণ ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। অস্থায়ী 
এর বনু .. অবিকল ও .অনুকূপ নকল বাজারে খরিদ্দারগণকে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট-ও ভারত গবর্ণষেন্ট একযোগে 


ওপন্দাজজ গবর্ণমেন্টের ' সহিত : ১৯৪৫ সালের 
বিমান-চুক্তি বাতিল করিয়াছেন? অতঃপর, ওলন্মা্ 
বিমান আর ভারতের কোনও. বিমান্ধ্ণাটী ব্যবহার 
করিতে- পারিবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামে রত 
ইন্দোনেশীয়দের সমর্থনে ভারত গবর্ণমেপ্টের কেবল 
এই”ছুইটী কাৰ্য্য অপ্রচুর মননে হইতে পারে, এই 
সম্পর্কে 'পঙ্ডিত জওহরলাল নেছরু বলিয়াছেন যে, 
ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে দ্রুত একটা মীমাংসা 


হওয়াই তাহাদের কাম্য ; এই অস্ত তাঁহার! অবিলম্বে 


এই প্রসঙ্গ জাতি-সছেব উত্থাপনের পক্ষপাতী । 


এখনই তাহারা 'ওঙন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত 


কূটনৈতিক ‘সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চান নাঃ 
ইন্দোনেশিয়ায় অস্্রশত্ব প্রেরণ করিয়া নেদার- 
ল্যাুসের, বিরুদ্ধে কাধ্যতঃ যুদ্ধরত হওয়াও তাছাদের 
ইচ্ছা নছে। ভারতবর্ষ কতৃক জাতি-সঙ্বে এই 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার, গুরুত্ব যথেষ্ট। লিঙ্গাজ্জাতি 
চুক্তির সর্ভ কাধে পরিণত হওয়ার পূর্বের 
ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান: বামপন্থী গবর্ণমেণ্টের 


উচ্ছেদ ঘটাইয়া- তথায় একটি তাবেদার গবর্ণমেন্টের 
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৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪৭ ] 


প্রতিষ্ঠা করা ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টেয় উদ্দেষ্য । এই 


জন্তই পূৰ্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহাদের এই 
আকস্মিক আক্রমণ । ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ 
যে, এই সামরিক তৎপরতার পশ্চাতে বৃটেন 
আমেরিকার, পরোক্ষ সমর্থন রহিয়াছে 
প্রসঙ্গ জাতি-সজ্বে উত্থাপিত হওয়! 
“তাহাদের মনঃপুত নহে। "কারণ তাহাতে 
ইন্দোনেশিয়ায় বৃটিশ বিমান ও অন্তরশ্ত্র ব্যবহৃত 
হওয়ার কথা এবং ইন্দোনেশীয় গবর্ণষেন্টের প্রতি 


আমেরিকার হুমকী প্রভৃতি অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ, 


উত্থাপিত হইবে। এখন, ভারতবর্ষের : তৎপরতার 
ফলে জাতি-সজ্ঘে বৃটিশ ও মাঁকিন প্রতিনিধি 
স্ম্ৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। 
'অবস্ত, আাতি-সত্জের সিদ্ধান্ত স্থির হইবার পূর্বেই 
সামরিক অবস্থা ইন্দোনেশীয়দের প্রতিকূল হুইয়া 
উঠা সম্ভব। কিন্তু ইন্দোনেশীয়রা প্রকৃতপক্ষে 
সম্মুখ যুদ্ধে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সাফপ্য আশাই 
করে না) সমগ্র -জাতির- পরিচালিত গেরিলা 
'তৎপরতাই তাহাদের ভরলা। 


গত ২৪শে ও ২৭শে জুলাই ময়মনসিংহে 
কংগ্রেস কর্মীদের এক সন্গেলন হইয়া গিয়াছে। 
এই সম্মেলনে বাংলার মুসলিম লীগের 
নেতাদিগকে অনুরোধ জ্রানান হইয়াছে 
তাঁহারা যেন মিঃ জিন্নার আশ্বাস অমুযায়ী পূর্ব 
বঙ্গের সংখ্যালধিষ্ঠদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন) 
"কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা নিবারণে তৎপর হুল। 
কংগ্রেস কন্্মীদিগকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আতঙ্কগ্রস্ত 
হিন্দুদের মনে সাহস সঞ্চার করিতে নির্দেশ দেওয়া 
'ছইয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদ্িগকে বলা হইয়াছে, 
তাহারা যেন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া 
ও অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া পলায়ন না করেন এবং 
পাকিস্থান হইতে মূলধন ভারত ইউনিয়নে 'ন! 
পাঠান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংশ্রেসকে হুই ভাগে 
“বিভক্ত না করিবার জন্যও সম্মেলনে, প্রস্তাব গৃহীত 
হুইয়াছে। সকল প্রকার রাজনৈতিক বন্দী ও 
"কৃষক আন্দোলন সংক্রান্ত বন্দীর মুক্তিও দাবী করা 
হইয়াছে। সম্মেলনের দাবী, অম্রোধ ও নির্দেশ- 
স্লি খুবই লময়োচিত। পুর্বববলের হণ |, 
'উৎকণ্ঠ! স্বাভাবিক । কিন্তু ' অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন 
‘লোকরা যদি” আতঙ্কিত -হুইয়া পূর্ববঙ্গ ত্যাগ 
"করেন, তাহা হইলে দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক 
"আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা আপনাদিগকে 
“অসহায় বোধ করিবে। শ্রীযুক্ত কিরপশক্কর রায়ের 
“এই উক্তি খুবই সত্য যে, 5 কোটী সঙ্ববন্ধ হিন্দু 
“নিরুপায় নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে- রাখা 
"উচিত যে, লীগ নেতাদের স্বন্ধে এখন একটি রাষ্ট্র 
স্পরিচালনের- দায়িত্ব পড়িয়াছে ; তাহারা এখন 
-সংখ্যালঘিষ্টদের সন্ধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার 
করিতে বাধ্য হছইবেন। প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম 
লীগ ' এবং পাকিস্থান: গবর্ণমেণ্ট' সচেষ্ট হুইলে 
গ্রামাঞ্চলের গুণ্ডা প্রকৃতির লোক অশান্তি হ্যা 
করিতে পারিবে না। আশার কথা, ঢাকার লীগ 
নেতারা এবং মিঃ মুরুল আমীন, মিঃ হাবিবুল্লা 


বাহার প্রভৃতি প্রাদেশিক নেতারা ইত্তিমধ্োই 


লীগের অন্থগামীদিগকে সংখ্যালথিট্ শ্রেণী সম্পর্কে 
মিঃ জিন্লার নির্দেশ কার্যে পরিণত করিতে 
পরামর্শ দিয়াছেল। , 


# | 


আথক জগৎ 


কেন্দ্রীয় ব্যবচ্ছেদ পরিষদের পক্ষ হইতে শে 
জুলাইয়ের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ক্ষমতা 


২৭ 


সর্ভাধীনে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে সম্মত 
হইয়াছে। মহাত্মাজী বড়লাটের এই বক্তৃতার 


হস্তাস্তরিত হইবার পর দুইটি ডোমিনিয়নে সংখ্যা- [মোটামুটি প্রশংসা করিয়া উহার প্রধান কট 


লঘিষঠদের প্রতি ষ্কায্য ব্যবহার করা হইবে ; তাঁহারা 
নাগরিকের পূর্ণ অধিকার লাভ করিবে। পরিষদ 
জানাইয়াছেন যে, কোনও ডোমিনিয়নই দাঙ্গা 
হাঙ্গামা সহ করিবে না। তাহারা ঘোষণা 
করিয়াছেন_-সীমানা কমিশনের . নির্ঘারণ তাহার! 
নির্ধিবাদে মানিয়া লইবেন। পাকিস্থানের পক্ষ 
হইতে মিঃ জিন্না-ও মিঃ লিয়াকৎ আলি এবং 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সর্দার বন্পভভাই প্যাটেল 
ও ডাঃ রাজেন্্র প্রশাদকে লইয়া এই ব্যবচ্ছেদ 
পরিষদগঠিত। হঁহারা কেবল লীগ ও কংগ্রেসের 
সর্বপ্রধান নেতাই নহেন--ইহারা দুইটি রাষ্ট্রের 
অধিনায়কও বটেন। ছুইটি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে 


সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্পর্কে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় _ 
সম্বন্ধে ছুইটি রাষ্ট্র. হয়ত নির্দিষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ" 


আশা হয যে, সংখ্যালঘিউদের 
হইবেন ) উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে একই 
প্রকার ব্যবস্থা হইবে। তারত বিভাগ হইয়া 
যাইবার পর সীমানা লইয়া আবার নৃতন বিরোধ 
আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাজেই সীমানা 
কমিশনের নির্ধারণ মানিয়া লইবেন বলিয়া ব্যবচ্ছেদ 
পরিষদের যে ঘোষণা--ইহা! খুবই সময়োচিত। 

গত ২৫শে জুলাই বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 
দিল্লীতে দেশীয় নৃপতিদের এক সম্মেলনে বক্তৃত! 
করিয়াছেন। তিনি নৃপতিদিগকে পাকিস্থান ও 
ভারতীয় ভোমিনিয়নের যে কোনও একটিতে যোগ 
দিতে অন্গুরোধ জানাইয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের 
ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া 
এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে বলা হইয়াছে । বডলাট 
বলেন-_অস্ততঃ দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয় ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে নৃপতিরা ষেন কোনও 
একটি ডোমিমিয়নের সহিত মিলিত হুন। বড়লাটের 
এই নির্দেশের ঘন্তই হউক, অথবা! অন্ত যে কোনও 
কারণেই হউক ত্রিবাঞ্ুর রাজ্যটি - কতকগুলি 


[রিল হি 


দেখাইয়াছেন যে, দেধীয় রাজ্যের এাদের সম্বন্ধে 
কোনও. কথাই বলা হয় নাই। কোনও’ দেশীয় 
রাজ্য. স্বাধীন ও স্বতম্র থাকা. অপেক্ষা একটি 
ডোমিনিয়নে উহার. যোগ দান নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় । 
কিন্ত রাজ্যের প্রঙ্গারা প্রকৃত, গণতান্ত্রিক অধিকার 
লাভ না -করিলে স্বাধীন ভারতের প্রগতিশীল 
নীতিতে-দেশীয় হৃপতিরা বিন স্তি করিতে পারিবে | 
কোনও রাজ্য বি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে, তাহা 
হইলে গণতান্ত্রিক ভারতের প্রভাব বহিভুত সেই 
রাজাটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির. ঘাঁটিতে পরিণত . 
হওয়া সম্ভব। কাজেই কোনও রাজ্যের স্বাধীন ও 


স্বতন্ত্র সত্তা স্বাধীন ভারতের পক্ষে গ্রত্যক্ষভাবেই 
রিপঞ্জনক। পক্ষান্তরে ভারতীয় ইউনিয়ন বা 
পাকিস্থান ভোমিনিয়নের অন্ততুক্ত হইলে দেশীয় 


'রাজ্যগুলি গণতান্ত্রিকতার প্রভাব রোধ করিতে 
পারিবে না। "বর্তমানে ' দেশীয় নৃপতিরা তাহাদের 
স্বৈরাচারী অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জগ্ত যে সর্ভই 


আরোপ করুক না ফেন, অদূর ভবিষ্যতে প্র্ধাদের 
গণতান্ত্রিক দাবী তাহাদের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য 
হইবে। তবে, ইহা সত্য--দেশীয় রাজ্যগুলি কোনও 
একটি ভোমিনিয়লে যোগ দিলেই সকল সমন্তার 
সমাধান হয় নাঃ দেশীয় রাজ্যগুলির 'গণতান্ত্রিক 
আত্মর্জতিষ্াই এই সংক্রান্ত সমন্তার চুড়ান্ত সমাধান। 


ব্রহ্মদেশের শোচনীয় ও লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদ-_-মায়োচিৎ দল এই 
হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল বলিয়া নাকি জানা 
গিয়াছে। ওঁ দলের নেতা ইউ শ এবং অন্যান্য 
কয়েকজনকে প্রকাশ্য আদালতে এই সম্পর্কে 


অভিযুক্ত করা হইবে। মায়োচিৎ ঘল নাকি 
মন্ত্রীদিগকে হত্যা করিয়া শাস্নযন্ত্র হস্তগত করিবার 
বড়যন্ত্র করিয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী 


পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই 
দলের নেতারা: ধৃত হন। সম্প্রতি থারওয়াডিড ও 
হেন্জাদা জেলায় বিদ্রোহ আশঙ্কা করিয়া বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। মায়োচিৎ 
দলের যে সব লোক গ্রেপ্তার হয় নাই, তাহারাই 
নাকি-কয়েকটি: জেলায় বিদ্রোহের চেষ্টা করিতে" 
ছিল। : 





সকল প্রকার রিং কাৰ্য্য করা [হয়। ৷ 
হেড অফিদ-_ পি? মিশন! রো এক্সটেনশন, কলিকাতা | 


পাখার কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং লনা | 


্ানৈজ্ংডিরেটর 
মিঃ আর, এস, মিত্র “বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





কলিকাতায় ছাপাঁখানার মালিকদের একটা 
সমিতি হুইয়াছে। ইহাতে নতুনত্ব নাই। আজকাল 
রেলের বাবু হইতে বাড়ীর রাধুনী বামুনদের 
পর্য্যন্ত সমিতি হইতেছে; ছাপাখানার স্বত্বাধি- 
কারীদের অপরাধ কী? এই সমিতির কর্দকর্তাদের 
সঙ্গে বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের সম্প্রতি একটা 


কলহ চলিতেছে । ইহাও বিশ্য়ের কিছু- নহে। 

এককালে সমিতি শুনিলেই বুবিতাম টাদা, এখন 

ভাবি কোন্দল! 
চা 


ফা * ফু 





8 









টি 


মেলে শত 
পচ 


লী ল্না মস স্বান্য হি ক্তিভ 


খেয়ালার খাতা . 


(স্রতামতের জন্ভ সম্পাদক দায়ী নছেন।) 











ুন্ধটা চলিতেছে খবরের কাগজের পাতাঁয়। 
ইহা স্বাভাবিক। লেখকদের “অস্ত্র কলম এবং 
ছাপাখানার আয়ুধ টাইপ। ইহাদের যোগাযোগে 
আমাদের পঠনের বিষয় হয়। ইহাদের গোলযোগেও 
আমরা পাইতেছি বিবৃতি, সযদ্রে লিখিত এবং 
সফরে মুক্রিত। | 

[2 2 নী গু 

_ বাংলাদেশের ছুইথানা প্রধান বাংল] দৈনিকের 
স্তস্তে এই ঝগড়াটার একটা বিশেষত্ব চোখে 





৫1764? 
ff 









' কর্তৃক ভাল এবং উত্তম ও উদ্বভ আজ পাইকায়ী 
হিসাবে নীলাম-বিক্রি করার প্রথা সুনির্দিষ্টভাবে প্রচলিত 
থাকবে। | | 


প্রধানতঃ দুই উপায়ে চলবে এই নীলাম-বিক্তি : 
(ক) স্থানীয় সাময়িক নীলাম বিক্ি-একডিপোতে 
কিছ্া একই এলাকার বিভিন্ন ডিপোতে অবস্থিত' ভাল উদ্ধত মাল 
, বিক্রি হবে, যতক্ষণ না*মদুদ মালের সবটা নিঃশেষিত হয়। 
অনুর উদ ত্ত মাল বিক্রির আগে তা সুষিধাজনক ভাবে পৃথক 
পৃথক ভাগে ভাগ করা হবে, যার মুল্যের পরিষাণ ২৫,০০০২ ট্যকা 
থেকে ১,০০,০০০২ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে । J 
খে) নীঙ্গাম বিক্রি-€১) স্তাল্‌ভেজ ডিপোতে উদ্ধার- 
প্রাপ্ত ভাঙ্গাচুরা মাল এবং অকেজো জিনিসপত্র) (২) সাময়িকভাবে 


সঞ্চিত উদ্ধত্ত মাল। 


খবরের কাগজে, বিশেষতঃ শ্বানীয় 
পত্রিকাগুলিতে, নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হবে কবে, কোথায়, কখন উক্ত 


তুই শ্রেণীর মালের নীলাম বসবে এবং ..ু 
তাতে মালের পরিচয় ও বিক্রির' চু 


সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া থাকবে । 

_. এই ধরণের বিজ্ঞপ্তি নিউ দিল্লীর 
ডিরেক্টরেট অব্‌ ভিসপো্জানৃঙ্গ' কর্তৃক 
" প্রচারিত ডিস্পোজালৃসৃ-এর পাক্ষিক 
' বুলেটিনেও প্রকাশিত হবে। এই 
বুলেটিনটি পেতে হুলে ৬ মাসের চাদা 
বাবদ & টাকা আগাম দিতে হয় । 
সংবাদ হাগুবিল ও পোস্টায়ের 

সাহায্যও প্রচার করা হবে। 


নিউ দিদ্ীশ্ঘ গভনমেন্ট অব্‌ ইতিয়ার ডিরেক্টরেট জেনারেল অব্‌ 
ডিস্পোজাল্স্‌ কর্তৃক প্রচারিত 


ঘোষণার জপেক্ষায় 
থাকুন। মালের সম্পুর্ণ 
বিবরণ এবং বিক্রির 
নিয়মাবলী ও প্রোগ্রাম 
জানতে হলে রিজিওনাল 
কমিশনারের 
নিল।, | 





৪6,592 







.পড়িতেছে। 'ধুগান্তর লেখকদের মুখপাত্র 
[ মুখ থুলিয়াছেন। “আননাবাজার' ছাপাখানার 
পরোক্ষ সহায়তা করিয়াছেন। কারণটা সাধ 
পাঠকের কাছে বোধ হয় তেমন স্পষ্ট নহে। 
যুগাস্তরের সম্পাদকীয় রচনাকারীদের মধ্যে আছে 
লেখক আর আনন্দবাজারের মালিকের আছে 
ছাপাখানা,__বুছৎ এবং নামকরা মুদ্রশালয় | 
, * ক এ * 


বগড়াটা মোটামুটি এই রকমের :-_্রস্থ 


রচয়িতারা বলিতেছেন, ছাপাখানার মালিক সমিতি 
কিছু দিন হইল বই ছাপাইবার ফর্খা প্রতি দান. 


এতটা বাড়াইয়াছেন, যাহা যিটাইয়া বাংলা বই- 


প্রকাশ করা লেখকদের পক্ষে অসস্তব। বাংলা বই 
ইংরেজী বইর মতো লাখে লাখে বিক্রয় হয় না।, 
তাহার দামও অল্প। ছাপাখানার বর্তমান দামে 
বই ছাপাইয়! বাহির করিতে হইলে লেখকদের. 
পুরাপুরি রবি ঠাকুর হইতে হইবে-_লেখার প্রতিভা 
এবং পতিসরে জমিদারী থাকা চাই ও 


ছাপাখানার মালিকের! ছিসাব কষিয়া দেখাইয়া 
দিতেছেন, তিন হাজার কপি বই বিক্রয় হইলে 
বর্তমান দামে ছাপা খরচ দিয়াও প্রকাশকের লাভ- 
থাকিবে । অঙ্কের সাহাষ্যে তাঁহারা প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, বই প্রকাশের মোট ব্যয়ের শতকরা 
মাত্র আট টাকা ছাপাখানা পায়, যদিও বই বেচিয়া 
দোফানদারেরা পায় পনর টাঁকা। লেখক, 
প্রকাশক ও খুচরা বিক্রেতারা তাহাদের লাভের 


অন্কটা একটু -কমাইলে, বাংলা বই আগের মতোই" 
“গৌরবে, প্রকাশিত হইতে থাঁকিবে। 
FY . চু " 
বাদ প্রতিবাদের শেষের কথাটা এই যে, 
গ্রন্থকারদের মজে, বাংল! বই তিলহাজাঁর বিক্রয় 
হইবে এমন নিশ্চয়তা খুব কম লেখকেরই আছে, 
সুতরাং যাহাদের প্রতিভা আছে অথচ "পপুলার 
খ্যাপিল” নাই, তাঁহাদের রচনা লোকচক্ষুর 
.অন্তরালেই রহিয়া যাইবে। এবং কে না জানে যে, 
যাহাদের সাধারণে আদর করে না, তাহারা! সকলেই 
এক একটি প্রতিভা।-_যেমন আমি ! 


- মুদ্বাকরদের মতে, বর্তমানে কম্পোজিটারদের" 
মাহিনা, ছাপার কালি, টাইপ ইত্যাদির দাম এত 
বাডিয়াছে যে, বর্তমান বদ্ধিত রেট বজায় না 
রাখিলে ছাপাখানার মালিকদের ছাপা চলিবে 
ফিন্তু খানা জুটিবে না} তাহা. ছাড়া বর্তমান রেট 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার চলতি দামের সঙ্গে সঙ্গতি 
রাখিয়া ঠিক করা হইয়াছে, সুতরাং কাহারো কোন 
আপত্তি থাকিতে পারে না। এবং কে না জানে 
যে, যাহা বিলাতে আছে বা ঘটে তাহাই এদেশের 
পক্ষে মোক্ষ ? 
- ফা রং bd bl 

"= আমার ছাপাখানা নাই। গ্রন্থকারও নহি। 
নুতরাং .চোখ বুদিয়|। অপ্রিয় কথা বলিবার সাহস 
আছে। আমার ধারণা এই যে, বর্তমানে প্রকাশিত 
বাংলা বইর এক বিশেষ অংশ এতই অপদার্থ যে, 
তাহা ছাপাখানার ব্যয়-বাহুল্যে ছাপা বন্ধ থাকিলে, 
কাহারও দুঃখিত হইবায় কারণ নাই। তাহাতে 
"সংস্কৃতির বিপদ” না ঘটিয়। অসাবধানী ক্রেতার 
নিষ্কৃতি ঘটিবারই আশা আছে। অপর পক্ষে 
আমাদের ছাপাখানার মালিকেরা যে শ্রেণীর কাজ 
দেন তাহাতে বন্ধিত দূরে থাকুক, কর্তিত হারে 
দাম দিতেও অনেক সময় আপত্তি হইতে পারে। 
বিলাত আমেরিকার নজীর টানিবার আগে, বিলাত 
আমেরিকার ছাপার উৎকর্ষ, ছাপার সময় এবং 
ছাপার নিভুলিতার সঙ্গে নিজেদের মুদ্রণের 

করা দরকার । বিলাতী বইতে আর হাই হউক 


চু 





৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৭৯ 





'অর্ক'কে ‘অশ্ব’ এবং 'অন্তাচল”কে ‘আস্তাবল’ ছাপ! 
হয় না! 







+ * * ** 


ছাপাখানার মালিকেরা মুদ্রণের মূল্য তাহাদের 
খরচ এবং তাহার উপরে একটা ষ্কায়সঙ্ত 
ভর অংশ ধরিয়া ঠিক করুন, তাহাতে আমার 
আপত্তি নাই। সেই ভিত্তিতে. বর্ততমান'দামই যদি 
যুক্তিযুক্ত হয়, তবে তাহা বহাল করিবার অধিকার 
তাহাদের পিশ্চয়ই আছে। তিন হাজার কপি বই 
বিক্রয় হইবার আশা নাই বলিয়া লেখকদের রচনা 
প্রকাশের সুযোগ- দিতে মুদ্রাকরদের লোকসান 
সহিতে হইবে, এমন জামাই. আবদার গ্রাহ্থ কর! 
যায় না।, ছাপাখানা বাহার] খুলিয়াছেন, তাহারা 
আর অন্ভ পাঁচটা ব্যবসায়ীর মতো জীবিকার্জনের 
দমাই ব্যবসায়ে নামিয়াছেন, খরের থাইয়া বনের 
মহিষ তাঁড়াইতে নহে । বিশেষতঃ ছাপাথানার 
কন্দ্রাদের বেতন বৃদ্ধির ধর্মঘটের বেলায় 'হাসান্‌ 


হোসেন্‌' বলিয়া বুক চাপড়াইবে অথচ ছাপাখানার ' 


দর বৃদ্ধির বেলায় আর্তরর তুলিবে, এমন হান্তকর 
অসঙ্গতি বাংলা! পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের 
পক্ষেও একটু বোধ হয় বেমানান দেখায়। : 
EAR ক ভর 

কিন্ত ছাপাখানার মালিকেরা পরিষ্কার ছাপা 
এবং নির্ধারিত দিনে কাজ দিবার রীতিটাও যদি 
প্রবর্তন না করেন, ত্বে ছাপার দাম বাড়াইলে 


যাহারা টাকা খরচ করিয়া, বই বা. . কাগল্পপত্ৰ 


ছাপাইতে বাধ্য হন, তাহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই আপত্তি 
করিবার কারণ আছে। এক ফর্দা ছাপায় পাচটা 
ভাঙ্গা টাইপ বেশীর ভাগ ছাপাখানারই অলঙ্কার । 
নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহের মধ্যে যে ছাপাখানা 
ছাপা শেষ করে, পেতো প্রায় “রেকর্ড” করিয়াছে 
বলা যাইতে পারে। আর ছাপার ভুল? হায়, 
যে-সকল গ্রন্থকার মুদ্রণ-প্রমাদগুলি লেখকের 
নিজন্ব অজ্ঞতা বলিয়া ভ্রয হইতে পারে এই 
আশঙ্কায় পুস্তকের শেষে একটা শশুদ্ধিপত্র” জুড়িয়া 
দেন, তাহারা দগ্ডরী বাডী হইতে বই বাঁধা হইয়া 
আসিলে এই ভাবিয়া আক্ষেপ 'করেন .যে, 
শিদ্বিপজের” অশুদ্ধি সংশোধনের জন্য পিছনে আরও 
একটা “বিশুদ্ধিপল্পঃ যোগ করা প্রয়োজন ছি! ছি 


পা 
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হেড অফিস £ 
বি, বি, ৪১৮ 


স্থাপিত 2 
১৯২৯ 


ক্লাইভ গ্রীট 
বি, বি রা 


বক ব্যান্ধ লিঃ. 


হেড অফিন :__৬১নং বহুবাজার রা 


৮১নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্্রীট 


কলিকাতা শাখা £₹_ 


- নিক যা 

চট্টগ্রাম, চদ্দননগর, রাজসাহী। সিরাজগঞ্জ, 

সান্তাহার, ' জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
জুদের হারঃ 

সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩/০ আন! 


‘ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 
বাজার চনতি শেয়ার ক্রয় 








কিছুকাল পূর্বে আমার এক বন্ধুর একটি 
বাংলা বই কলিকাতার একটি অভিবিখ্যাত প্রেস 
হইতে .ছাপা হইয়াছে, যাহার মালিক "প্রেস 
মালিক সমিতিগ্র: একজন উদ্যোক্তা ও উর্দ্ধতন 
কর্তা। এই প্রেসের প্রকাশ্য ছাপার রেট 
কলিকাতার দেশীয় ছাপাখানাগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী। গ্রন্থকার বইটির সুচারু এবং ক্রুত যুদ্রণের 
অন্ত এতই ব্যগ্র ছিলেন যে, তিনি ওঁ প্রকাশ্য রেটের 
উপরেও কিছুটা অপ্রকাশ্ত অতিরিক্ত মূল্য দিতে 


স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ছাপ! শেষ হইয়া গেলে 
্রস্তকার প্রেসম্যানেজারের কাছে একটি বিল 
পাঠাইয়া লেখেন, “যহাশয়, বইটির সমুদয় প্রুফ 
পাঠ ও সংশোধন বাবদ এই টাকাটা আমার প্রাপ্য 
হইয়াছে” বলা বাহুলা, ম্যানেজার মহাশয় 
উহাকে রসিকতা বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। 
কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রেসে একটিও বাংলা 
প্রুফ রিডার নাই, বাংলা বই বা অন্তাঙ্ক ছাপার 
প্রুফ দেখার ভার তাহাদের, যাহারা এগুলি ছাপিতে 
দেয়। ফলে, প্রত্যেক ছাপাই দেখিতে ঝকৃঝকে 
পরিষ্কার হওয়া সত্বেও ছাপার ভূলে তরি থাকে। 
কারণ প্রুফ দেখাটা অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতার 
অবকাশ রাখে । , উহা “টেকনিক্যাল জব.শ। 


* * +, ক 
বিলাতের কথা থাকুক, এদেশেরই ‘একটি 
বিলাভী ছাপাখানার কথা বলিতেছি। এক প্রবাসী 
বন্ধ তাঁহার একটি কৃষিবিষয়ক পুস্তিকা ছাঁপাইবার 
ভার দ্বেন। বন্ধু বিলাতে রহিয়া এ্যাগ্রিকালচারেল 
ভিশ্রি পাইয়াছেন, মোটা মাহিনার গবর্ণমেন্ট 
অফিসার, কাজেই তিনি যখন চিঠিতে বইটি 


082 
AH 


ll বাকি, ও বাকা 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্ব- 


৮ 
' “ তাল রেখে” চলবার 
2 AEE 
সুবিধা-রাঞ্জির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 

ও সজাগ। 


i 


ক্লাইভ  ষ্টীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ । | 











কোন একটি শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত ছাপাখানায় 
ছাপিতে দিতে লিখিলেন তখন উহাকে তাহার 
দাসমনোভাব মনে করিয়া ' কিছুটা বিরক্তই 
হইয়াছিলাম। বইটি ' ছাপা “ শেষ হইলে 
দেখা গেল এক পৃষ্ঠায় হুইটী বানান ভুল 
রহিয়া গিয়াছে । দোষটা আযারই। " প্রুফ 
সংশোধন করিয়া পপ্রিপ্ট অর্ডার” আমিই 
দিয়াছিলাম। কিন্তু প্রেসের সাহেব ম্যানেজিং 
ডিরেক্টার ভ্রানিবামাত্র সমুদয় ফর্স্মাটা বিনাব্যয়ে 
পুনরায় ছাপিয়া দিলেন। বলিলেন, “বইতে আমার 
প্রেসের নাম থাকিবে, পাঠকেরা তো জানিবে না 


যে, প্রুফ দেখিতে তুমি তুল করিয়াছ।” তাহার! 
আমার প্রেসের. বদনাম, করিবে। আমার 
ম্যানেজারের উচিত ছিল, 'ফাইগ্তাল প্রিণ্ট অর্ডার”- 
এর পরে নিজে সমস্তটা একবার পরীক্ষা করিয়া 
দেখা ।” | 


সা সং ৮ 


" ঘটনা দুইটি উল্লেখ করিলাম এই অন্ত যে, ইহা 
স্বারা আমাদের দেশী ও বিলাতী যুক্রাকরদের 
মনোভাবের একটা স্পষ্ট ধারণা ' লাভ করা যায়। 
আমাদের ছাপাখানার মালিকেরা ধরিয়াই 
লইয়াছেন যে, ছাপার তুল থাঁকিবে। ওদেশের 
ছাপাখানা পরিচালকের চাহেন ছাপার ভুল যেন 
কিছুতেই না থাকে । তাই বিদেশী যুদ্রাকরেরা 
ছাপার ভুলকে প্রেসের সুনামের হানিকর মনে 
করে। আমাদের ইহারা ভাবে, দায় গ্রস্থকারের ; 


"কারণ তাঁহাদের নিজের তো 25০ reputation 


to lose 


॥ 


জীবনবীমায় 


বোধে টি 


লাইফ এসিওরেল সোসাইটি 
লিমিটেড 
ভারতের প্রাচীনতম 
৬ প্রতিষ্ঠান 
জ্থাপিত-_-১৮৭১ 


কেম্জ্তিল্লো সর এণ্ড সন্লা 


চীফ এজেণ্টস্‌ £ 
৮নং-ক্লাইভ ইট, কলিকাতা । : 





ওয়াশিংটনে টিন কমিটির বৈঠক- সম্প্রতি 
আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে সন্সিলিত টিন 
কমিটির বৈঠকে ভারতকে জুলাই হইতে ডিসেম্বর 
(১৯৪৭) পর্যন্ত ছয় মায়ে ৫২৫ টন টিন দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত সাময়িকতাবে স্থির করা হুইয়াছে।.আগামী 
১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) তারিপের বৈঠকে এ সম্বন্ধে 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইবে। ভারতীয় প্রতিনিধিদের 
অনুরোধক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন 
দেশের টিন-সম্পর্কিত অবস্থা পর্যালোচনার জন্ত এ 
. বৈঠকে একটি উপ-সৃমিতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করা 


হুইয়াছে। এ সমিতিতে ভারতবর্ষ, ফ্রান্স ও: 


কানাডার প্রতিনিধিগণ সদন্ত থাকিবেন এবং ১৫ই 
আগষ্টের মধ্যে * তাহাদের কি Me 
করিবেন। - EINES 
রেলওয়ে SEEN রিনিদর লৰ 
--এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রেঙ্গল-আসাম 
ও উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের কর্চারীিগকে 
পাকিস্থান হইতে ভারতে 'ও ভারত হইতে পাকিস্থানে 
লইয়া যাওয়ার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত 
,ও পাকিস্থান গবর্ণমে্ট্বয় এ. দুইটি রেলওয়ের 
প্রত্যেকটির জগ্ত ছুইদ্বন করিয়া কর্ক্রচারী নিয়োগ 
করিবেন। হারা “ট্রানস্ফার অফিসার* নামে 
অভিহিত হইবেন এবং লাহোর ও কলিকাতায় 
ee অফিস থাকিবে। রেলওয়ের কর্মচারীদের 
উপরোক্ত বিনিময়'সম্পর্কিত যাবতীয় : সংবাদ: : ওর 








কর্দচারিগণ রেলকর্দচারীদের 'এক অঞ্চল হইতে 
অন্ত অঞ্চলে যাতায়াতে যাহাতে অগ্ঠান্ত অসুবিধা 
কিছু না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাঁখিবেন। 
নদী-উন্নয়ন সম্পর্কে আলো চনা__সম্প্রতি 
পিমলায় রায় বাহাছুর/এ, এন্‌, খোস্লার সভাপতিত্বে 
কেন্দ্রীয় সেচ.. বোর্ডের গবেষণা কমিটির সপ্তদশ 
বাধিক অধিবেশন হইয়া - গিয়াছে। ভারত 
গবর্ণমেপ্টের বিভিন্ন বিভাগের . প্রতিনিধিগণ ও 
অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্টের জনৈক পরিরর্শক-প্রতিনিধি 
ওঁ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।  নদী-উদ্নয়ন সম্পর্কিত 
বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী ক্করার ব্যাপারে যে 
সকল ইঞ্জিনীয়ারিং' সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে 
প্রধীনতঃ সেগুলি ওঁ বৈঠকে বিশেষভাবে আলোচনা 
করা হুইয়াছে' বলিয়া জ্ঞান!“ গিয়াছে । - নদীর 
শ্রোত- নিয়ন্ত্রণ ও নদী-আ্োতে -ভূমির ক্ষয়-ক্ষতি 
নিবারণ সম্পর্কে অবলম্বিত পদ্থাসযুহ, এবং. নদীর 
উপর সম্ভাব্য বাধ নির্মাণ ও উহার নক্সা সম্পর্কেও 
& বৈঠকে আলোচলা চলিয়াছিল | 
| কলিকাতা ' বিশ্ববিভালয়ের, সন্কোচ- 
সাধনের প্রশ্ন-বঙ্গ' বিভাগের ফলে কলিকাতা 
বিশ্ববিালয়ের' এলাকার-. সম্ভাবিত - সক্কোচনৈর 


প্রশ্নটি সম্পর্কে এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 


এরং পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ মনসা ছুইটি-এই,তিন 
ৃক্ষে7 মধ্যে পরানাপ চুলিতেছে, বলিয়া, সানা 


২১1 


স্ছসংবাদ 


আর্ধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


কর্মচারীদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে । ও 


গিয়াছে! পূর্ববঙ্গের যে বহুসংখ্যক শিক্ষা 
এক্ষণে কলিকাতা! বিশ্ববিভ্ভালয়ের সহিত সং 
আছে, আগামী ১৫ই আগষ্টের পরও সেই 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহিত 
ফোন সম্পর্ক রাখিতে দেওয়া হইবে কি না, ও 
পক্ষের মধ্যে. এক্ষণে প্রধানতঃ সেই বিষয়েই 
পত্রালাপাদি চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ । উপরোক্ত 
প্রশ্ন সম্পর্কে এবং' আনুবঙ্িক অন্তান্ভ ব্যাপার 
সম্পর্কে একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার উদেশ্যে 
শীত্রই উক্ত তিন পক্ষের প্রতিনিবিস্থানীয় ব্যক্তি- 
গণের এক সম্মেলনের অনুষ্টান ছি বলিয়া জানা 
পিয়াছে।" RT 

: কন্তরবা গান্ধী জাতীয় তি ট্রাঃ-- 
বর্তমান বৎসরে কন্তরবা গান্ধী ' জাতীয় স্থতি টাই 
৩৩৮৫০৪ টাকার মত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই 
পর্য্যন্ত এই ট্রাষ্টমোট ১০৭৩৪৪৩০৪/১ পাই সংগ্রহ 
করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে এই' টাকার সুদ 
স্বরূপ ৪৩৮৩৯৭।৮৭ পাই পাওয়া গিয়াছে। 

ঢাঁকেশ্বরী কটন মিলে কাজ আরম্ত__ 
দীর্ঘ ৪৫ দিন বন্ধ থাকিবার পর গত ২৪শে জুলাই 
হইতে ঢাকেশ্বরী “কটন মি কাজ আরম্ভ 
হইয়াছে । 

কলিকাতা ইলেক্টীক সাপ্লাই কর্পো- 
(রেশন জাতীয়করণ-_-পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণযেণ্টের 
শ্রমমন্ত্রী ডাঃ রঃ নুরেশচজ' ব্যানাজ্জি সম্প্রতি 


Ml 


বজ্র পারেন, ন্যাশনাল সেভিস কেট কিনন। | 


¥ 


. ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় ভি এক্ষণে নিরিহ 
_ মুল্যের ন্যাশনাল সেভিৎস সার্টিফিকেট কিনিতে পারিবেন। 


, 4 


' সদপ্তম্বের মিতব্যয়িতায় . উৎসাহ EEE 
উপকারের জন্য বিধিমত নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান, যেমন হাসপাতাল, 
| ক্লাব, স্কুল, মন্দির প্রভৃতি ৬০৯ টাকা পধ্যন্ত মূল্যের 







ন্যাশনাল সেভিৎস সার্টিফিকেট কিনিতে পারিবেন। 


ন্যাশনাল 


সেভিংস --ডিরেক্টরেট 
১, চার্ণক প্লেস, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত। 








৪ঠা আগস্ট, ১৯৪৭ ] 


আথিক জগৎ 





কলিকাতাস্থ এক হোঁসিয়ারী 'ফার্শ্ের কর্তিগপ কর্তৃক 
প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে 
ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে 
জাতীয়করণ করার এবং কলিকাতার উত্তর দিকস্থ 
পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ইচ্ছা তাঁহার 


আছে। . 
_. খাগ্ঠ-স্কট 
শ্রম রাজ্য হইতে ৭ হাজার টন চাউল আসিয়া 
কলিকাতা বন্দরে পৌছিয়াছে এবং জাহাজ হইতে 
"খালাস কর! হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এই চাউলের সমস্তই বাংলা 
[দেশের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন! 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট্রে চেষ্টায় অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে ৬ হাজার ৫৪২ টন গম আসিয়া কলিকাতায় 
পৌছিয়াছে। তাহ! হইতে আসাম, বিহার, 
উড়িষ্যা এবং বিহারের কয়ল! খনির জন্য ২ হাজার 
৭০০ টন গম বিতরণ করা হুইয়াছে। উদ্বত্ত 
অংশ ভবিষ্যতে বিতরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সঞ্চয় 
ভাগ্ারে জমা রাখা হইয়াছে। 


- ব্যক্তিগত 


এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারত গবর্ণ- 
মেণ্ট সর্দার হরদিৎ সিং মালিক, সি-আই-ই, ও- 
বি-ই, আই-সি-এস-কে কানাডায় তাহাদের 
হাই-কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ মালিক 


২৮৯ 


করেন। লেই সময় হইতে তিনি যে সব গুরুত্বপূর্ণ 
পদে কাজ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে লণ্ডনস্থ 
সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য 


দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী, নিউইয়র্কস্থ ভারতীয় 
বাণিজ্য প্রতিনিধি ও পাতিয়ালা রাজ্যের প্রধান 
মন্ত্রীর পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কয়েকটি 


আন্তর্জাতিক সন্দেলনেও তিনি তারতীয় প্রতিনিধি 
হিসাবে যোগদান করেন। 











১৯২২ সালে ভারতীয় সিভিল সাভিলে যোগদান 
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AY _ বারো সেকেণ্ড--আকাশে ওড়ার, 
এই হচ্ছে সর্বপ্রথম সার্থক অভিযান। অরভিল। 
(রাইট নামে একজন আমেরিকান. ১৯০৩ সালের + এ জ্রিনিস আছে যা আমাদের না হলেও 
১৭ই ডিসেম্বর এই অভিযানের ছিলেন কর্ণ! এমন' কিছু এসে যায় না এবং ঘা! এখনকার চড়া দামে না. 
নি 5 দেশ থেকে রা দেশান্তরে| [কি মন কেনাকাট! কিছু দিনের অন্ত বন্ধ রেখে। 
যাওয়া মাত্র ঘণ্ট। কয়েকের ব্যাপারে ডি Rt la Bh Eb হার আপনা হতেই নেষে। 
দাড়িয়েছে। কলকাতা থেকে দিল্লী ৯০০. মাইল। EE রা নে নেখালে, টাকা বাটা 
22557 9 মুল্য বা ইনফ্রেশনকে রোধ করা যাবে না। জাতি এবং ' 1 
লাগে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা এবং তাতে আরাম! : ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে তা কখনই বন্যাথফ নর । ক 3 
ও স্থব্ধা ছুই প্রচুর । এই প্রসঙ্গে মানুষের ! | 
না বল 85 আশ ০ [= লগ বীমা, সমবায় সমিতি, পোষ্ট অফিস সেতিংস্‌ ব্যাক, : 
হতে হয় সেই সঙ্গে বোমারু বিমানের কথা 
ভাবলে এই কথাই মনে হয় যে তৈমুর ও চিজ $ ' ন্যাশনাল সেভিংদ সার্টিফিকেট এবং সরকারী লোন-এ. 
খার পরাক্রম বুঝি এর কাছে কিছুই নয়--এমন ৰ টাকা গচ্ছিত রাখা ভালো।* , জমি, সম্পতি, সোনাঘানা, ' 
ভয়ক্কর এই বোমারু বিমান । আকাশে ওড়ার এই! .] গহনা, জা শি সামী নান বন্ধ নতুন! 
ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কি বেড়েই চলবে, না স্বপ্নের ! এসবের বর্তমান দাম ঘথে চড়া, ভববিস্ততে 7. ] 
মতো! খানিক পরে অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে? : ১ 


এই সমস্তার চারু সমাধান নির্ভর করছে রাষ্ট্রের 
অমখা অথবায়, বন্ধ কফন 


ভারত সরকারের ফাঁইনান্দ রিভাগ কর্তৃক প্রচারিত ৯** 


. রই বিবেক ও বিবেচনার সাহায্যে আমরা আরও একটি। 
! গুরুত্বপূর্ণ সস্তার সমাধান করতে পারি- 2 | 





















“বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়াস 
১৮০ ৯৮ (৯৯৪০) লিঃ " 
“17 1১৯৪৬ সালের কাৰ্যট-বিবরণী 


4" বেঙ্গল ওয়াটার-প্রফ ওয়ার্কস ভারতের জনপ্রিয় 
ই্বনামধষ্ভ 1, ওয়াটার-প্রুফ চ লির্খাধ কারখানার 
অগ্ঠতম। সম্প্রতি এই কোম্পানীর ১৯৪৬ ।সালের 
যে ক্া্ধ্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে 
তাহাতে- আলোচ্য বর্ষে সকল দিক হইতেই 
|কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি 'পরিস্ফুট হইয়া 
(উঠিযাছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হ্ইয়াছি। 
পাতো বর্ষে - কোম্পানীর মোট ৩৪ লক্ষ ৯৮ 
হাজার ২০৪ টাকার মালপত্র বিক্রয় হইয়াছে। 
ইহার পূর্বব বৎসর কোম্পানীর মালপত্র বিক্রয় 
'হইয়াছিল মোট ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাল্রার ২৮৭ টাঁকার। 
, আলোচ্য বর্ষে প্রধানতঃ বে-সামরিক জনগণের 
নিকটই মালপত্র বিক্রয় করিতে হুইয়াছে। 
তাছাড়া আলোচ্য বর্ষের ধর্মঘট, হত্যাকাণ্ড, দাঙ্গা- 
হাজামার তাগুব, ধ্বংস ও আতঙ্কের কথ! বিবেচনা 
করিলে পূর্ব বৎসরের মোট বিক্রয়ের তুলনায় 
আলোচ্য বর্ষের মোট বিক্রয়ের পরিমাপের এই যে 
সামান্ভ হাস পাইয়াছে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর 
. বলিতে হুইবে। কাৰ্য্য পরিচালনা ব্যয় ও অন্তান্ত 
যাবতীয় ব্যয় মিটাইয়া আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর 
নীট লাভ দাড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৬০ 
টাক । ইহার সহিত পুর্ব বৎসরের লাভের জের 
হিসাবে সংরক্ষিতৃ-:৩. লক্ষ ৮৮: হাজার ১৬০ টাকা 
যোগ দিয়া যে ১৪ লক্ষ ২6 হাজার ৭২০ টাকা 
দীড়াইয়াছে তাহা হইতে ১৯৪৫. সালের লভ্যাংশ 
বাবদ ৭২ হাজার. টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং. 
বিভিন্ন মছুদ্ তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছে ১ লক্ষ £০ 
হাজার টাকা এবং মহীশূর গবর্ণমেণ্টকে, আয়কর 
এবং বাংলার গবর্ণমেপ্টকে ‘ফিনান্স কর’ দেওয়ার 
ভন্ড গুদত হইয়াছে ১৭৯ টাকা | অবশিষ্ট ১২ লক্ষ 
৭৬ হাজার ৫৪১ টাকা হইতে সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত 
প্রেফারেজ্গ শেয়ারের অন্ত প্রেফারেন্দ অংশীদার- 
গণকে আয়করযুক্ত শতকরা বাধিক ৬২ টাকা, 
সম্পূর্ণ আদাযীক্কত-অভিনারী শেয়ারের জম্ভ সাধারণ 
অংশীদারগণকে আয়করমুস্ত শতকরা বাধিক ১৯২ 
টাকা এবং সম্পূর্ণ আদাযীকৃত ডেফার্ড শেয়ারের 
জন্য ভেফার্ড অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত_ শতকরা 
বার্ষিক ৫৭$ টাক! হারে আলোচ্য বর্ষের শেষ 
লভ্যাংশ দেওয়ার অস্ত ভিরেইরবর্গ সুপারিশ ' 
করিয়াছেন। এই লভ্যাংশ * দেওয়ার’ "ভমক 
কোম্পানীর মোট ৩ লক্ষ ' ২৩ হাজার উাঁকা -ব্যয় ". 
হুইবে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ ৫৩. হাজার €৪১:'টাকা - 
চলতি বৎসরের লাভের ৮ 'জের..টান! 
। Ls and TIED চিত 
কোম্পানীর উদ্র্তু: নিযে রেখ! যায়-যে ইছার ; 
আদায়ী মূলধন ১৪ লক্ষ টাকা? ব্যবসা সম্প্র- 
সারপের জন্তু মজুদ তহরিজ -১ - লক্ষ ৪০ হাজার 


৪৯৭ টাকা, ফন? পয়োজন্রে- জম্ত bs 


পি দা ০ ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্-বড়বাজার, স্টীমবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা! ও পাটন। 
উপযুক্ত সিকিউর্িটীতে টাকা ঘান্প দেওয়া হয় 
সকল প্রকার ন্যান্কিং কার্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ভিরে্্র-_ডাঁঃ সানি রায়চৌধুরী, এম-ডি 


জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এ এন্‌, 





- কোগ্গাী প্রসঙ্গ 


তহবিল ১০' লক্ষ টাকা। মাল সরবরাহ ও 
আন্ুষজিক ' ব্যয় বাবদ দেনা ২ লক্ষ ২১ হাজার 
৩৩৪ টাকা, লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলের জন্ত 
৬০ হাজার টাকা 1. মজুদ, তহবিলের. অস্ত ২ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা, লাভ ক্ষতির হিসাবে ১২ লক্ষ 
৭৬ হাজার ৫৪১ টাকা এবং অঙ্কাঙ্ক শ্রেণীর 


দায় লইয়া] আলোচ্য বর্ষের ''শেষে কোম্পানীর ' 


মোট দায়ের পরিমাণ ছিল . ৪৪ লক্ষ ৩৬ 
হাজাব ১২৯ টাকা) ইহার বদলে বৎসরের 
শেষে ' কোম্পানীর হাতে যে সব সম্পত্তি 
ছিল তাহার . প্রধান - প্রধান' দফাগুলি এইরূপ £ 
জমি ১ লক্ষ, ১৮ হাঁজার ৪২৩ টাকা, কারখানার 
বাড়ীঘর ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ২৫৮ টাঁকা, 
যন্ত্রপাতি ১ লক্ষ ৯৪ হাঁজার -৮৭২ -টাকা, 
আসবাব-পত্রে ৪৫ ভাজার ১৩৫ টাকা, মালপত্র 
৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৩১৪ টাকা, বাজারে 
পাওনা ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৬০ টাকা, অগ্রিম 
প্রদত্ত ৫৫ হাজার ৯২৮ টাকা, বিভিন্ন -ব্যান্কে মজুদ 
এবং হাতে নগদ ২৫ লক্ষ ৮৩ হাঁজার ১৮৯ টাকা। 
উদ্বর্ভপত্রের উল্লিখিত বিবরপাঁদি হইতে ইহা সুস্পষ্ট- 
রূপে প্রতভীষযান হয় যে, কোম্পানীর আর্থিক 
বনিয়াদ সুদ এবং ইহার দাদনলীতি সম্পুর্ণ নিরাপদ 
অথচ লাভজনক । 

" আলোচ্য বর্ষে কাঁবখানার গবেষণাগার ভবনের 
নির্দাপকার্ধ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে । কারখানার কতকগুলি 
পুরান ইমারতাদির পরিবর্তে নূতন ইমারতাদিতে 
কাজকর্ম চলিতেছে । কোম্পানীর কর্শচারিবৃন্দের 
বাসস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং 
কারখানার নিকটবর্তী স্থানে একখণ্ড অমিও ক্রয় 
করা হুইয়াছে। কিন্ত সিমেন্ট, ইস্পাত সংগ্রহের 
বিশেষ অন্থবিধার জন্য কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারী 
এবং শ্রমিকদের জগ্য যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দাপের 
ব্যাপক পরিকল্পনাটি কার্ধ্যকরী কর! সম্ভব হয় নাই। 
ভলার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে কতকগুলি. আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আমদানী 
করিবার “পারমিট” পাওয়া গিয়াছে। কোম্পানীর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ধবকল্িত 
ভ্রমণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে তাহার লব্ধ 
অভিজ্ঞতা হইতে রবার বো্টিং, ফ্লোরিংস এবং 


. বিনা কাপড়ে রবারের পাত প্রস্তুত করিবার, অদ্য 


কোম্পানীর পক্ষে উন্নততর পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
সম্ভব, হইবে), বিছা, খুবই কৃতিত্বের বিষয়, যে, 


. আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ১ লক্ষ ৪৪ হাঁজার' 


* ৫০০ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী করিতে সক্ষম 
হইয়াছে।. অ্তান্ধ বৎসরের "মত আলোচ্য বর্ষেও 
‘কোম্পানী ইহার শ্রমিকগণকে সুবিধাদরে খাস্ত- 
শহ্ সরবরাহ, বিনাব্যয়ে চিকিৎসার. সুযোগ, বিনা 


" ব্যয়ে অলখাবার এবং বিনা-.ভাড়ায় থাকিবার 
' বন্দোবস্ত করিয়া'দিয়াছেন। . 

* আলোচ্য বৎসরের অস্বাভাবিক, পরিস্থিতিতেও, 
বেঙ্গল- ওয়াটার-প্র্ লিঃ তাঁহার  গৌরবোজ্জল. 
তি অটুট বায়ে 


সক্ষম হইয়াছে। { 


সি, ব্যানাজ্জি, এ এম-এ ( কমাস ), টন 


ইহা কোম্পানীর ' পরিচালকগণের অনস্কসাধারণ 
কুতিত্বেরই পরিচায়ক! আমরা বাঙ্গালীর 
প্রতিভাদৃণ্ত হুঙ্টি এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটির অব্যাহত 
উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করি। | 2১০০ 
। লিলি বিস্কুট কোং, লিঃ 

বিগত ২৮শে জুলাই ১২-এ, রামনারাযণ 
ভট্টাচার্য্য লেনে লিলি বিস্কুট কোং, লিঃ-এর যুখ্যতম 
স্থাপয়িত! কর্মবীর. প্রতাপচন্দ্র শেঠের নবম স্থতি' 
বাধিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । -এই অনুষ্ঠানে 
কলিকাভার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্র রায়চৌধুরী 
মহাশয় পৌরোছিত্য করেন। - | | 

সভাস্থলে পুষ্প-সুশোভিত ' প্রতাগচন্দের 
একথানি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র স্থাপিত ছিল.) সভায়, 
বিশিষ্ট চিকিৎসক, সাংবাদিক. সাহিত্যিক, ব্যবলায়ী 
ও মহিলাবৃন্দ যোগদান করেন। 

প্রযুক্ত ভবানীচরণ দাসের ‘বন্দে যাতরস্ত 
সঙ্গীতের পর সভার কাৰ্য্য আরম্ভ হয়। পরীযুক্ত 
অশোকনাথ শান্তী, শ্রীযুক্ত সুপ্ৰসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত নীল দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত মন্মরমোহন বন্দ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী 
প্রমুখ-সুধীবৃন্দ শ্বর্মত প্রভাপচন্জের বিশিষ্ট গুণাবলী 
ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে দীর্ঘ. জীবন সাধনার 
কথা উল্লেখ করিয়া শ্রন্ধাগুলি জ্ঞাপন করেন। 

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র শেঠ, শ্রীধুক্ত প্রবোধচন্দ্র শেঠ, 
শ্রীযুক্ত অনস্তকুমার বহু ও শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে আদরযত্বে 
আপ্যায়িত করেন - ~ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

আলাগ্াঞ্স। টেস্সটাইলস্‌ (কোচীন ) লিঃ 
--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ 
টাকা। মেষ্উর ইগ্ডা্রীজ লিঃ--১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্তু প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাৰিক ৯৭২.টাকা। ইণ্ডিয়ান রাবার 
ম্যান্ুফ্যাকচারাস লিঃ--১৯৪৭. সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যস্ব..এক..বৎসরের অন্ত-প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। ইহার'পূর্বা বৎসরের 
অন্ত প্রতি. শ্রেয়ারে শতকরা বাধিক ২॥০ আনা 
হারে 'ত্যাংশ দেওয়া! হুইয়াছিল। বেজল 


"পেপার মিল কোং,জিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে 


ডিয়েম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের ।জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ২২1৯ আনা। ইহারাপূর্ব ছয় মাসের 
জনও. অহুরূপ, হারে লভ্যাংশ . দেওয়া হইয়াছিল। 


ওয়েভালি, জুট. মিলস কোং, লিঃ--১৯৪৭ 
'সালের '৩১শে জাহ্ুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত 


প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫২ টাকা। ইহার- 
পূর্ব ছয়:মাঁসের জন্ভও অন্কুক্ূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। ক্রেগী জুট মিলস্‌, লিঃ 
১৯৪৭-সালের ৩১শে. জাছুয়ারী পর্য্য্ব ছঘ মাসের 
অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৮॥* আনা 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্তও অয়ুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইরাছিল.। '_এদায়েন্দস জুট মিস্‌ 
{কোং লিড ১৯৪৭ সালের ৩১শে জাহুয়ারী 


মী পৰ্য্যন্ত ছয় ‘যানের জন্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বাধিক.া9.আনা। - ইহার পূর্ব ছয় যাসের অগ্তাও 
অনুন্রপ;-,হারে লভ্যাংশ ভিত হইয়াছিল। 

| য়া জুট মিলস, লিঃ_-১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ভ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক'৬1০ আনা। ইহার পূর্বব 


মু হয় মালের ভন্ভও অসুক্ূপ হারে লভ্যাংশ নি 


হইয়াছিল।- দি চাঁম্পদানী জুট কোং, লিঃ ৷ 
১৯৪৭ সালের ও১শে-মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাতিক ৪২ টাকা। ইহার, 
পূর্ব ছয় যানের, প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৮৯ টাকা হারে, লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


সত 











লি 








০ ৰা ডিন 


- ্াকা- বিনিময় = -- হার না হওয়া শা, জবি 
ও জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার যনোৰৃত্তি 


চা সদা , আপট--আলোচ্য প্রধল হইয়া উঠা প্রভৃতি আলোচ্য সপ্তাহের 
কলিকাতার-টাকার বাজারে খণের সমস্ত সাধারণভাবে কলিকাতার, শেয়ার বাজারের 


লা BS 
থার। 
খপগ্রহীতার সংখ্যাধিক্যই পরিস্কট থাকে এবং আগামী :সপ্তাহেও কলিকাতা শেয়ার টি 
ধারপভাবে আঁটা-আঁটি অরস্থাই শেয়ারসমূহের ঘর বৃদ্ধির তেমন কোন আশা নাই। 
টানি Ar বা তবে আগষ্ট মাসের শেবের দিকে শেয়ারসমূছের 
উঠ কিন ৬ ঘরে বার উড দখা বাবে, শশা বা খা! 
আবার বাজারে সচ্ছলতা পরিস্ফুট 
উঠে। টাকার বাজারে চাহিদা এবং যোগানের পাটের বাজার 
উঠানামাই [আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় টাকার কলিকাতা, ১লা আগষ্ট--কাচা পাটের নিয়ন- 
বাজারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তম মুল্য ধার্ধ্য করা, ট্যাক্স নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় 
bile VE RL MO সম্পর্কে গবর্ণযেন্টের পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট 
হইয়াছে, সেই: সপ্তাছে ,ভারত : গবর্ণমেপ্ট মোট ৪ - ঘোষণা না করার আলোচ্য বপ্তহেও কপিকাতার 
ফোটি &০' লক্ষৎ ২৫ হাজার : টাকার ট্রে্ারী-বিলং পাটের,বাজারের পাট. ক্রয়-বিক্রয়েচছ  জুনগৃপের 
রি মধ্যে অপেক্ষা: করিয়া থাকার . মনোরুতিই প্রবল 
করিয়াছেন। দেখা খায় "এবং ফলে আলোচ্য সপ্তাহে পাটের 


EL EY EE - গব্ণমেন্টের পাটনীতি “সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা 

নিয়ে বাটার ছার দেওয়া হইল :_ {নল কাজ হলে ৪ সন্দেহ 

< এ নাই। কিন্ত গরমে অস্তা্ভ জরুরী ব্যাপারে 
XR OO 2 ব্গ্ত থাকায় এই দিকে দৃষ্টি দিতে-পারেন নাই ' 

ডি এ. তিন মাস (৮ 8028 ৪. ৬৬. ৪ টা পাট ক্রয়-বিক্রয়েক্ছ জনগণকে বিশেষ 

ডি, এ. চার মাস (৮ :.৮)-৮ ১১ * তই ঝুঁকি লইয়া কাজকর্ম করিতে হইতেছে । আগষ্ট 

ডলার (প্রতি শত), ৩৪১৮০ মাপের মধ্যভাগে এঁচুর পরিমাণ পাট আঁমদানীর 


আশা করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি” তাহাদের 
'পাঁটনীতি সম্পর্কে শীঘ্র কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা না 
করেন, তাহা! হইলে পাট-ক্রয়েচ্ছু জনগণের পাট 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব--রিজার্ভ, ব্যাক্ষের 
গত হ৫শে ছুলাই তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা 


যায় যে, এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের 
শি ছিল? এ ভালা ক্রয় ব্যাপারে উৎসাহের. "অভাব : পরিস্ফুট.. হইয়া 
উঠিবে এবং ইহার ফলে পাটের বাঁজারের--বর্থমান 


টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার ;পরিমাণ ছিল তেজীভাব ব্যাহত হুইবে, এইরূপ অন্যান করা 
১২০৫০কোটি-৮৬ লক্ষ ৪০, হাজার, টাকা, ১৯৪৬ কঠিন মর। ও 


ক, | টির বিগ 
১২১৫ 55 হওক জুন.'মাসে পাটকলপ্তলিতে মোট ৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
১৮ই জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, তালিকাতুজ, ব্যাঙ্ক | 
পরিমাণ ছিল শীইট কাচা পাট ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৪৬ 
টেন টি ৩৪২ কোটি সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৭ সালের ৩০শে 
যথাক্রমে ৬৭৬ ঈ৩ লক্ষ চাক! ও ৩৪২ জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে পাঁটকলগুলিতে কাঁচা পাট 


৬৫ দক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। রে ব্যবহৃত হইয়াছে মোট ৫৩ লক্ষ ৯৫ হাজার 
ইহাদের পরিমাপ ছিল, . যথাক্রমে ৬৭১ C গাঁইট।' ১৯৪৫-৪৬ সালে. ৬৪ লক্ষ ৭৫ হাজার 


৮৪ লক্ষ » হাজার টাকা ও ৩৪৩ কোটি ৪৭. লক্ষ ইট কাচা পাট ব্যবহৃত হইয়াছে ৪ 
গণ হাজার - টাকা-। --১৯৪৬-সালের ১৯শে জুলাই. 


“তারিখে ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রযে ; ৮, টন ই | 
এপ রাহ সাদাডি 7 টা বা রা 
| রি ৪* সালে উৎপন্ন পাটজাত জব্যের পরিমাণ » “পক্ষ 


'হ হাজার টাকা। j Yl ৬৩ হানার! ৭৬ টন | ১৯৪৫-৪৬ সাঁলে সোট ১০ লক্ষ 
'l কোম্পানীর কাগজ ও-শেয়ার ৮৪ হাজার ৭৯৬ টন পাটজাত ব্য উৎপন্ন হইয়া- 
। কলিকাতা, .১লা” আগষ্ট_আলোচ্য সপ্তাহে . ছিল। 


কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত 
“অনা! পিয়াছে, কেনা-বেচা যেমন অনেকটা সঙ্ধীর্ণ 


_. সোনা ও রূপা 
কণিকা চলা, :আগৃষ্ট-আলোচ্য:” সপ্তাহেও 


'শীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তেম'নি দরের নিষ্নগতিও : কলিকাতা ও বোঘাইয়ের বাজারে লোনার . দরে. 
বস্তুতঃ সোমবার, হইতে ' 'নিয়গতি পরিস্ুট থাকে। কিন্তু এই নিয়গতি “খুব 


‘লক্ষ্য করা সিয়াছে। 
ah LL 
তাহাকে 'লাধারপভাবে : বন্ধা" অবস্থা 
পভিহিত কা মাতে পাতে। খর পরিনাণ, ।লৌনা পৌঁছানোর গুজব ছঢ়াইয়। পড়াই আলোচ্য 

[ শেয়ার” ডেলিভারি হওয়া, দিল্লী হইতে শেমার-. সপ্তাহের সোনায় দরের অবনতির প্রধানতম কারণ 
+ সমূহের দর বৃদ্ধির গ্রতিকূলে সংবাদ আশা, ক্ষমতা: বলিতে হইবে আলোচ্য: শৃপ্তাহৈ কলিকাতায় 


ধীর এবং দৃঢ়। উত্তয়-ভাল্লত হইতে প্রচুর' পরিমাণ 


 সর্কোচ্চ সোনার দ্র ১১৯০ আনা হইতে নামিয়া 
৯০৮০০ আন! হুইয়াছে। 
কলিকাতায় সর্ক্মোচ্চ সোনার দর ছিল ১০৯%/০ 


,গুলহাঁটি। 


. গত ভূন, মাসে পাটকলগুলিতে -. ৮২ হাজার - 


(লোনা আমদানী, জামনগর' বন্দরে ৩০০০০. তোল! 





পূর্ববর্তী বর্ধাছে 


আনা 1 বোঘাইয়ে 'সর্ব্বোচ্চ লোনার দর ১৯০০ 
আনা হইতে নামিয়া আলোচ্য সপ্তাহে ১০৯২ টাকা 
দাড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাছে বোশ্বাইয়ে সোনার 
সর্বোচ্চ দর ছিল ১১০২ টাক।। আলোচ্য 


'সপ্তাহে কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড 


গিনির লর্কোচ্চ দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৩ 


"টাকা ও ৭৩০ আনা'।' গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
' যথাক্রমে ৭২/০ আন! ও ৭২৭০ আনা। 


রূপা সোনার দরে অবনতি পরিশদুট থাকিলেও 
রূপার দরে কিন্তু . তেজীভাব বিশেষভাবেই 
পরিলক্ষিত হুয়। লাভাম্বেষিগণ কর্তৃক রূপ। মজুদ 
ব্যাপারে ঝুঁকিয়া পড়াই' ইছার অন্ভতম প্রধান 
কারণ। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও. বোস্বাইয়ের 
বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রনে 
১৭১০ আনা ও ১৭০%%০ আনা । আলোচ্য 
সপ্তাহে তাহা! যথাক্রমে ১৭৫০ আনা ও ১৭৭৪৩)৩ 
আনা দাড়াইয়াছে। j 


কেন্দ্রীয় ভূপরিমাপ প্রতিষ্ঠান গঠনের 
প্রস্তাব__কেন্দ্রীয় গবর্ণমেষ্ট যে তৃপরিমাপ 
পরিকল্পনা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা 
সম্প্রতি এক রিপোর্ট দাখিল. করিয়াছেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে । একটি জাতীয় ভূতত্ব ও ভূপরিমাপ 
‘সমিতি গঠন করা, তাহাকে আন্তর্জাতিক সমিতির 
সহিত সংযুক্ত করা এবং একটি কেন্দ্রীয় ভূপরিমাপ 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা--এই কয়টি প্রস্তাবের উপর 
ধর রিপোর্টে বিশেষ জোর ' দেওয়া হুইয়াছে। 
নিম্নলিখিত সদন্তগণকে লইয়া এ পরিকল্পনা সমিতি 
গঠিত হইয়াছিল £_-অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, মিঃ 
ডি, এন, ওয়াদিয়া, ব্রিগেডিয়ার গ্নেনি, ডাঃ গ্রাফ 
ছাণ্টার, কর্ণেল আহ্গুইন, কর্ণেল উইশলন, মিঃ 
বি, এল, গুলাতি, ডাঃ ওয়েষ্ট, ডাঃ দেশাও, ডাঃ 
এস, কে, ব্যানার্জি, ডাঃ কে, ভর, রমানাথন, 
রায় বাহাছুর এ, এন, খোঁসলা ও মিঃ এন, ডি, 
ভারতের ভূতত্ব-পরিমাপ সম্বন্ধে 
বর্তমান অবস্থার পর্য্যালোচন! করিয়া! রিপোর্টে 
বলা হইয়াছে যে, এই বিভাগের নির্দ্ধারিত পদ্থাস়্ 





কাজ করার ফলে, ভূতদস্থ উচ্চতর স্তরের কয়লা, 


তৈল-ও অন্ভান্ত খনিজ বস্তর লন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 
দেশের কোথায় কিরূপ খনিজ বন্ত আছে সে সম্বন্ধে, 


লক্ষ একটি 'যানচিন্রসন্বপিতত' পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় জরীপ 


বিতাগ তৈয়ার ' করিয়াছেন। রিপোর্টে তাহার 


‘সমর্থন করা হইয়াছে । দেশের জলতত্ব সম্পর্কেও 


রিপোর্টে আলোচনা করা হইয়াছে এবং জলতত্ব 
সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের উপরে বিশেষ গুরুত্ব 
স্থাপন কর! হুইয়াছে। .- 

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি-কংগ্রেপ 
ওয়ার্কিং ক্রমিটি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে 


' নিখিল ভারত রাষ্রীয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান 


করিবার সিদ্ধত্তি -করিয়াছেন। নিখিল ভারত 


ক্াসত্ীয় সমিতির" এই অধিবেশনে দেশের পরিবন্তিত 


অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং 


কংগ্রেসের কর্ণস্চী সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে । 





[ ৪ঠ আগষ্ট, ১৯৪৭ 








লন (গত): 


নিট (লিলা). 
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“কোম্পানীর কাগজ 5 ০3. ১ 
“কোম্পানীর কাঁগজ-_-শতকরা ৩২ 'স্বদ্নের, 9, *** 


৩২ টাকা সুদের খপপ্র (,১৯৬৩-৬৫ Js ডি 


৩ টাকা সুদের খণপন্র ( ১৯৬৬-৬৮ ).. *** 
৪২ টাকা সুদের ধণপত্র (১৯৬০২৭৯0৭০০ 
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দশম বর্ষ] 


Monday, 11th. August 1947, সোমবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৫৪ 


[ ১৫শ সংখ্য! 











রে জমির মূল্য বৃদ্ধি 


বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পর 
হইতে পশ্চিমবঙ্গে জমির মুল্য দিন দিনই ব্শৌ 
পরিমাণে: চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
কলিকাতার ১৫/২০ মাইল দুরে ছোট সহর বা 
পাড়াগায়ে যে পড়ো অমি পূর্বে কাঠা প্রতি 
৬০1৭০ টাকায় বিকাইত, ক্রমে চড়িয়া উঠিয়া 
আজ অনেকস্থলে তাহা প্রতি কাঠা ২৫০ টাকা 
হইতে. ৪৫০ টাকা দীড়াইয়াছে বলিয়া শুনা 
যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের দূরবর্তী জেলাসমূহেও 
অমির দূর রাতায়াতি বাড়িয়া, চলিয়াছে বলিয়া, 
খবর পাওয়া যাইতেছে। , বাংলার অন্য অনেক 
অঞ্চলের তুলনায়, পশ্চিমবঙ্গের জমি. অপেক্ষাকৃত 
অনুর্বর, তথাপি যে পশ্চিমবজে জমির দর 
এত' “দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, পূর্ববঞ্জ ' হইতে 
' হিন্দুদের এতদঞ্চলে ' 'সরিয়া আসার সম্ভাবনাই 
তাঁহার 'কারণ।' পূর্ববঙ্গ 'পাঁকিস্থানে ' অন্তর্ভুক্ত 
হওয়ায় সেখানকার হিন্দুরা, 'ধন-প্রাণ ও. মানসম্ত্রম, 
সম্পর্কে বিব্রত ' বোধ করিতেছেন. - নানারূপ্‌ 
আশঙ্কা হইতে কিছুসংখ্যক লোক পশ্চিমবঙ্গে 
বসতি স্থাপনের কথা চিন্তা করিতেছেন। 
এই অবস্থা দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গের জমির' মালিকরা 
তাহাদের লাভের সুযোগ সম্পর্কে অতিমাত্রায় 
সঙগাগ হইয়! উঠিয়াছেন। যে কোন জমির, জন্ত 
পূর্ববঙ্গের ক্রেতাদ্রের নিকট 'তীঁহার! অত্যধিক 
চড়া দূর হাঁকিতেছেন! .পশ্চিমবৃঙ্সের ; জমি 
বিক্রেতাদের এই ব্যবসাদারী , ও. াফারৃতি আমর! 
গত কয় মাস যাবৎ বিশেষ ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য 
করিস আসিতেছি। ' পাকিস্থান কায়েম হইতে 
চলিয়াছে বলিয়াই পূর্বববনের হিন্দুদের পক্ষে অতি 
মাত্রায় আশঙ্কিত হইয়া উঠা ঠিক.নহে'। যুসলিম 
রাষ্ট্রের নায়করা সংখ্যালঘু সম্প্রধায়ের. নাগরিক 
অধিকার ও ধনপম্পদ রক্ষা, করা সম্পর্কে যথেষ্ট 
ভরসা দিতেছেন। পাকিস্থান রাষ্ট্রের, গবর্ণমেণ্ট 
সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার 
অবিচার বরদাস্ত করিবেন না বলিয়াও তাহারা 
জানাইয়াছেন। ইহার: পর' অহেতুক - আতঙ্ক 
হইতে পূর্ববঙের হিন্দুদের পক্ষে দলে দলে পশ্চিষ” 
বঙ্গে সরিয়া আসার কোন যৌক্তিকতা আপাততঃ 





| সাময়িক ক প্রপঙ্গ 


আমরা কিছুই দেখিতেছি না। না তাহার হানে 
থাকিয়া নিজেদের অধিকার রক্ষায় দৃঢ়সন্বল্প হউন, 
ইহাই আমরা চাই। কিন্তু পূর্কযজ্দে এমন 
অঞ্চলও রহিয়াছে যেখানে অতি অল্লসংখ্যক হিন্দুর 
পক্ষে নিরুদেগে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহিত বসবাস 
করা বর্তমানে নিতান্তই কঠিন। সেরূপ ক্ষেত্রে 
অসহায় চিনা যদি পশ্চিমবঙ্গে 'সরিয়া আসিতে 


|... দহ =] 








রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, কাধ্যবিবরণী . 


২৯১-৯২ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্র ও পাকিস্থানের ;:. . |. 


ভিতর সহযোগ্রিতামূলক চুক্তি : 
রাজনৈতিক প্রসন্ন, ০; ২৯৪৪৯৫, 
. খেয়াজীর খাতা. 4 
আিক ছুনিয়ার খবরাখবর : - 
কোম্পানী প্রসঙ্গ , B 
| বাজারের হালচাল ' 












গ্রান--সেলফ, হেলফ, 


রে ৯০ | 


. পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা" ' 


7৪8০০ 


. ০০ | যে 
- সিভি ভল্ড শু জিলা 
. হেড অফিন--কলিকাতা . A 
"দেশের অর্য-সমৃদ্ধির। ক্রমনর্দন ও সংরক্ষণে 
. - ইহার অবদান গৌরবময় । 


ভারতের বিশি ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত। 
আঁধুনিকতম সর্বপ্রকার ব্যা্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। : 


চান, তবে তাহাদিগকে 'দোষ দেওয়া যায় না। 
পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের এমন অনেক চাকুরীয়া 
রহিয়াছেন, ধাঁহারা পাকিস্থান নিজের একান্ত 
আত্মীয়দিগকে অভিভাবকহীন অবস্থায়' রাখিয়া 
এখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। 
সেরূপ ক্ষেত্রে কেহ যদি পশ্চিমবঙ্গে: বসতি 
স্থাপনের উপযোগী জমি খরিদ করিতে আগ্রহান্িত 
হন; তৰে তাহাকে নিরস্ত করা চলে না। পূর্ববন্দের 
কোঁন' লোক: পশ্চিমবঙ্গে জমি খরিদ করিতে 
চাহিলে পশ্চিমবঙ্গের জমির মালিকরা উহাদের 
এই বিপদে তাহাদের নিকট হইতে ইচ্ছামত চড়া 
মূল্য আদায় করিবেন, ইহা কোন মতেই সঙ্গত 
বলিয়া * আমরা মনে" করি না। যুদ্ধের সময় 
হইতে লোকের' অনেক" প্রকার মুনাফাবৃত্তি 
সরকারীভাবে দমন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

টাকার জমি 
রা বর্তমানে যে 


টাকায় বিক্রয় 


' মুনাফাবৃতির ' নমুনা দেখাইতেছে,' তাহা অনেক' 
 চোরাকারবারীর অতিগাভের ' কারবারকে ম্লান 


করিয়া দিয়াছে। অসহায় ছুর্ঘত লোকদের ‘বিপদে 


J এইভাবে তাহাদের নিকট হইতে ফাঁকা মুনাফা 





, ফোন--কলিঃ ২৩৩৯ 
(৩ লাইন)" 






ম্যানেজিং ডিরে্টর--এস, সি, পাল 






২৮৮ 


আর্থিক জগৎ 





আদায়ের কারসাদ্ি খুবই নিন্দনীয় বলিয়! আমর! 
মনে করি। পশ্চিমবজের বর্তমান জনপ্রিয় 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে আইন করিয়া বা অভিনাব্দ জারী 
করিয়া অচিরে এই যুনাফাবৃত্তি বন্ধ করা উচিত। 
ববটেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট 
যুদ্ধের সময় হইতে নানাদিক দিয়া বৃটেনের 


অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনাইয়া আপিতেছিল। বর্তমানে 


সে সঙ্কট চরমে পৌছিয়াছে। বর্তমানে প্রতি মাসে 
বৃটেনকে বাহির হইতে প্রায় ১৫ কোটি পাউণ্ড 
বুল্যের মালপত্র আম্বানী করিতে হইতেছে। কিন্তু 
ও দেশ প্রতি মাসে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের 
বেশী মাল বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিতেছে না । 
ফলে বহির্বাপিজ্যের হিসাবে প্রতি মাসে ইংলগের । 
৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া ঘাটতি পড়িতেছে।.. 
বিদেশে ইংলণ্ডের লোকদের বিপুল পরিমাণ অর্থ 
নিয়োজিত থাকায় উহার সুদ বাবদ পূর্ব্বে যথেষ্ট 
আয় হইত। ইংলগ্ডের লোকেরা বিদেশে চাকুরী ' 
করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিত। তাহ! ছাড়া 
বৃটিশ. জাহাজ কোম্পানীগুলির দ্বারাও বৃটেনের 
যথেষ্ট অর্থাগম হইত । . কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সেই ধরণের আয় অনেক পরিমাণে উবিয়া 
গিয়াছে । ফলে সে ধরণের আয় দ্বারা এখন আর 
বহির্বাপিজ্যের ঘাটতি পুরণ ক্র! সম্ভবপর হইতেছে 
না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিপুল পরিমাপ 
ডলার খণ গ্রহণ করিয়া বৃটেন গত ১৯৪৬ সালের 
জুলাই হইতে তাহার বাণিজ্যগৃত দেনা পরিশোধ 
করিয়া আপিয়াছে। কিন্তু. ইতিমধ্যে ওর খপের 
টাকাও তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণে খরচ হুইয়া 
গিয়াছে।. বহির্বাপিজ্যের ঘাটতি যেভাবে বাড়িয়া 
চলিয়াছে, তাহাতে পের বাকী অংশও আগামী 
অক্টোবর, মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হইবে। কাজেই 
অবস্থার গতি দেখিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা প্রমাদ 
গণিতে সুরু করিয়াছে। . বৃটিশ পার্লামেন্টে, 
বৃটেনে অর্থমন্কট সম্পর্কে সম্প্রতি ছুই দিন. ব্যাপী 
এক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। . প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লি, 
বৃটেনের অর্থনৈতিক সমন্তা. সমাধানের অগ্ত 
দেশবাসীর সমক্ষে কতকগুলি কঠোর কার্যক্রম 
উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বল্পিয়াছেন-- বৃটেনের 
আধিক ভিত্তি উন্নত করিতে হইলে, বাহির হইতে 
এদেশে পণ্য আমদানীর পরিমাপ যথাসম্ভব হাস. 
করিতে হুইবে | আমদানী বাণিজ্য..মুখ্যতঃ ; 
অত্যাবন্ঠকীয় সামগ্রীতে সীমাবদ্ধ' করিতে হইবে।' 
পেট্রোল, বিদেশী ফিল্ম, বিদ্্ৌ কাঠ. পরসৃতি' 
যেসব কই ভোজ নাদ মাল. ৷ বাহির হইতে, বেশী 


সৈস্তবাহিনীর খরচপুত্র হাস করা সম্পর্কে একটি 
তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে নিয়োগ করা হইয়াছে 

বলিয়াও ২ান্ইয়াছেন 1 তবে মিঃ এটলি 

বলিয়াছেন ay সৈষ্কবাহিনীর 





আধিক' ভিত্তি উন্নয়নের জস্ত রপ্তানী প্রসার 
সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট ও “জনসাধারণকে বিশেষভাবে 
'মনোযোগী হইতে হইবে । ৯৯৩৮ লালের তুলনায় 
বৃটেনের রপ্তানী যাহাতে ১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধে 


শতকরা ১৪০ ভাগ ও দ্বিতীয়ার্দে শতকরা : ১৬০," 


ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, লে অগ্ঠ তিনি এক আবেদন 
উপস্থিত করিয়াছেন। গবর্ণমেট রপ্তানী" প্রসারের 
পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার জন্ত শিল্পব্যবসায়কে 
সকল রকমে সাহায্য, ও -উৎসাহ দিবেন বলিয়াও 
তিনি জানাইয়াছেল। 
নিৰ্দ্দেশ বৃটেনের সঙ্কট মোচন ও.এ-দেশের ুদ্ধোতর 
' আধিক উন্নতি সম্পর্কে বুশ গবর্ণসেন্টের-আত্তরিক 
আগ্রহ-তৎপরতাই সুচিত 'করিতেছে। কিন্ত 
বৃটেনের লোকেরা ষেরূপভাবেই চেষ্টা করুক না 
কেন, বিপুল রপ্তানী বাণিজ্য দ্বারা. পৃর্ধবের মত 
স্থায়ী সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলা তাহাদের পক্ষে আর 
সম্ভবপর হইবে না। ছনিয়ার পরিবর্তিত অবস্থার 
কথা প্বরণ রাখিয়া গনী, দারা জীবনযাত্রার 
সমুরত ধারা বজায় রাখার আশা তাহাদিগকে 
ত্যাগ করিতে হুইবে। ' টি ূ 
কলিকাতীর মৎস্ত সমস্ত, . 
ূর্ববজে পাকিস্থান . গবর্ণমেন্ প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার ফলে কলিকাঁতা সহরে' মৎস্তের যোগান 
হাস পাইতে পারে বলিয়া ইতিমধ্যে কোন কোন' 
মহলে আশঙ্কা দেখা যাইতেছে! .কলিকাতার মত 
বিয়াট নগরীতে মৎস্তের যোগান হাস “পাইলে 
জনসাধারণের খাস্তসমস্তা "তীত্র আকার' ধারণ 
করিবে, সন্দেহ নাই। ' কিন্ত পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠনের 
ফলে পূর্বের মৎস্তব্যবযায়িগণকে কলিকাতায়, 
মত্গ চালান দিতে দেওয়া হইবে না, কিংবা যত্ন 
রপ্তানী সম্পর্কে পূৰ্ব্ব পাকিস্থান ' সন্ককার নানারূপ 
নিয়ন্ত্রণ “আরোপ করিবেন, এরূপ: ধারণা আমরা 
সম্পূর্ণ অলীক বলিয়াই মনে করি। এক একটি 
বিশেষ মরশুমে মৎশ্তের যোগান বৃদ্ধি পায়। তখন 
মৎস্তবহুল বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ অধিক পরিমাপে 


 মত্স্ত ধরা পড়ে যে, স্থানীয় এবং? / নিকটবর্তী, 'অঙ্চল-. 


সমূহের চাহিদা মিটাইয়াও প্রতিদিন: ‘বহু পরিমাণ 
মধ কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। গোয়ালন্দ, 


পরিমাণে ইংলণ্ডে আরিতেছে,_ তাহার পরৰিযাধ- সিরাজগঞ্জ, রাদসাহী এবং মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি পূর্বা 


অচিরে হাম করিতে হইবে খা্দ্রব্য আমদানী 
করা বৃটেনের লোকদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন 
হইলেও তাহ! বর্তমানের তুলনায় অদূরতবিষ্যতে 
কিছু কিছু কমাইয়া দিতে হইবে। . কৃষির উন্নতি, 
সম্পর্কে জোর দিয়া দেশের বৃদ্ধিত, উৎপাদন দ্বার! 
বাত অভাব বসু পূৰণ করিতে হ হইবে।, 
বিদেশে € লক্ষ বৃটিশ গৈস্ত রাখিতে গিয়া সেই 
বাবদ বৃটেনের যথেষ্ট খরচপত্র হইতেছে। তাহাতে 
বাহিরে ওঁদেশের দেনার পরিমাপ বাড়িতেছে। 
সে বৰা প্ররপ রাখিয়া মিঃ এটলি আগামী ডিসেম্বর 
মাস মধ্যে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার সৈষ্ক বিদেশ হইতে 
দেশে সরাইয়া লওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। 


পাকিস্থানের মৎপ্তবহুল.অঞ্চলের সহিত কলিকাতার 
যোগাযোগ খুব বেশী এবং রেলযোগে অল্পলময় 
মধ্যেই স্থানীয় উদ্ব ত্ত মৃংস্ত কলিকাতায় রপ্তানী 
করার স্যোগ রহিয়াছে। পূর্ব, পাকিস্থানের 
_.শবর্ণমেন্ট এই অর্থকরী ব্যবসায়ে কখনই কোনন্ধপ 


বাধাবিদ্নস্্টি করিবেন বলিয়া মনে করার হেতু ' 


নাই। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বহরমপুর 
প্রভৃতি কয়েকটি সহরে নূতন সরকারী অফিযাদি 
স্থানাস্তরিত হওয়ায় এই সমস্ত স্থানে মৎস্তের চাহিদা! 
পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে, সত্য কথা । কিন্তু উক্ত 


' নহরসমূহ হইতে বহুসংখ্যক হিন্দু কর্মচারী এবং 


অধিবাসীও কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন 


মিঃ এটলির এই সমস্ত, 
॥৩৬ ভাগেব বেশী ছিল না। 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 


স্থানে চলিয়া আগিতেছেন। ইহার ফলে একমাত্র 


ঢাকা ব্যতীত পূর্বববজের অন্ভান্থ সহরে মতন এবং 
অন্যান্ত খাছপামগ্রীর চাহিদা পূর্বের তুলনায় 
খুব বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা! নাই। 
কলিকাতায় মত্ভ আমদানীর যে হি 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৪৬ 
রেল, নৌকা এবং লরীষোগে সারা বৎসরে ৬ লক্ষ 
মণের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর মত্ত কলিকাতায় 
আমদানী হইয়াছিপ। আগষ্ট মাস হইতে সাম্প্রদারিক 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার হাতটি না হইলে মোট আমদানীর 
পরিমাপ হয়ত আরও ২।১ লক্ষ মণ বেশী হইত | 


যাহা হউক, বিগত বৎসরের মোট আমদাশী ৬ লক্ষ 
. যণের:মধ্যে পূর্বপাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্গত চাকা, 


ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, যশোহর, 
রাজসাহী, পাবনা ও মুশিদাবাদ- জেলার বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে মত্ভ. আমদানীর পরিমাণ শতকরা 
'বাকী- ৬৪ তাগ 
২৪. পরগণা, খুলনা, বর্ধমান বিভাগের কয়েকটি 
জেলা, উড়িম্যা, মাদ্রাজ, বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ 
হইতে আতিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, 
কলিকাতা সহর মৎস্তের অন্ত একান্তভাবে 
পূর্ববঙ্গের উপর _ নির্ভরশীল নহে। বিহার, 
উড়িষ্যা, মাপ্রা্ এবং সংযুক্তপ্রদেশ হইতে 
আমদানীর পরিমাপ বৃদ্ধি করা খুব কঠিন 
নয়। এই সমস্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এবং 
রেলবর্তৃপক্ষের সহিত ' আলাপ-আলোচনা দ্বারাই 
ইহা সম্পন্ন করা যায়। ২৪ পরগণা, খুলন! এবং 
সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ '“জিয়ল” 
মত পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট এবং যানবাঁছনের 
অভাবের দরুণ 'এই শ্রেণীর বহু ' পরিমাপ মৎস্ত 
চালান দেওয়া সম্ভব হয় না 'এবং চালান ' দিলেও 
পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নষ্ট হইয়া যায়। 
মার্টিন রেলওয়ের উন্নতিসাধন করিয়া হাস্নাষাদু 
পৰ্য্যন্ত মোটরলরী যাতায়াতের রাস্তা হইলে এই 
অঞ্চল হইতে বর্তমানের তুঃ নায় আরও করেকগুণ 
বেশী মত্ত আমদানী হুইতে পারে। বর্ধমান 
বিভাগে খালবিলের সংখ্যা কম বলিয়া পুকুরে 
মত চাষ করিয়া কলিকাতা পর্যন্ত রপ্তানী করার 
সুযোগ আছে। মেধিনীপুর দেলার কাণি অঞ্চলে 
শীতখতুতে, প্রতি বৎসর বছপরিমাণ সামুদ্রিক 
মৎস্ত ধরা. পড়িয়া থাকে । যানবাহনের অভাবে 
এই সমস্ত মৎস্তের অধিকাংশই উপযুক্ত মূল্যে 
বিক্রয় হয় না। কাবির সমুক্রোপকৃলের বীবর- 
গণকে উপযুক্ত সাজসরগ্জাম সরবরাহ করিয়া গভীর 
সমুদ্রে মৎস্ত ধরার কল-্কৌশল শিক্ষা দিলে এই 
অঞ্চল হইতেও প্রচুর পরিমাণ মত্ত কলিকাতা 
এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্লান্ট স্থানে আমদানী করা 
সম্ভব-হুইবে। 

মধ্য সম্পদের সত্যবহার এবং কলিকাতা ও 
অস্তান্ত সরে মৎস্যের যোগান বৃদ্ধির অন্ত যাবতীয় 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলঘন কর! পশ্চিম বঙ্গের . 
গবর্ণমেণ্টের অন্ততম কর্তব্য হইবে বলিয়া আমরা 
মনে করি। 








১১ই-আগষ্ট,-১৯৪৭ '] 


আৰ্থিক জগৎ 





জমিদারী খাসের উপায় 


. বাংল], বিহার ও যুক্ত প্রদেশের আইন সভায় 
জমিদারী খাস সম্পর্কে বিল. উত্থাপিত হইয়াছে এবং 
এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে কয়েক, দফা আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে। জমির উপর জমিদার ও তালুকদার 
প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের শ্বত্ব ও অধিকার কিনিয়া 
লইয়া প্রকৃত চাষীদের ভিতর ক্বষি-জমি বণ্টনের 
প্রয়োজনীয়তা! আজ খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। 
এইভাবে জমি পুনর্ব'ণ্টনের র্যবস্থ! হইলে তাছাতে 
চাষাবাদের কারে উৎসাহ-তৎপরতা সঞ্চারিত 
হওয়ার ফলে কৃষির দিক দিয়] দেশের সমুচিত 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে । কৃষকদের আয়বৃদ্ধির 
ফলে তাহাঁদেরও যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হুইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু জমিদারা 
খাস করিয়া হইতে লইলে সেজগ্ঠ উপযুক্ত ক্ষতি- 
পুরণ দেওয়া দরকার। সেই ক্ষতিপূরণের টাকা 
কি ভাবে সংগৃহীত হইবে তাহাই বর্তমানে 
গবর্ণমেপ্টসমূহের বিবেচ্য বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছে। 
সরকারীভাবে অর্থ নিয়োগ না করিয়া কি ভাবে 
জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়া যায় এবং 
কৃষকদিগের ভিতর চাষের জমির স্বত্ব ও অধিকার 
বন্টন করিয়া দেওয়া যায়, তৎসম্পর্কে অনেকে 
চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। সম্প্রতি বিহার 
লরকারের' উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী 
ডাঃ শৈয়দ মামুদ এসম্পর্কে একটি পরিকল্পনা 
দেশবাসীর. সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন... তিনি 






বলিয়াছেন, জমি সরকারীভাবে" খাল না করিয়া 


উপযুক্ত শ্রীয়য সমবায় সমিতি ছার] তাহা খাস 
করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। “ধ্রামাঞ্চলে 
“উপযুক্তসংখ্যক সমবায় -সমিতি গড়িয়া তুলিতে 
পারিলে উহারা গ্রামবালীদের নিকট হইতে অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া তাহার বলে কৃষকদের পক্ষ হইয়া 
জনিদারী কিনিয়া লইতে, পারে। সমবায় সমিতি 
এইভাবে জমিদার ও তালুকদারদের হাত হইতে মুক্ত 
সমস্ত জমির মাপিক হইবে। চাষীদের ভিতর ওঁ জমি 


বণ্টন করিয়া সমিতি তাহা! যথারীতি চাষ করাইবার 


ব্যবস্থা করিবে.। জমির ফসল -ও আয়, সমবায় 


সমিতির মারফতে উহার সদক্তভুক্ত চাষীদের ভিতর" 
সুবণ্টিত হইবে গত বুদ্ধের সময় হইতে এদেশে 
কুষিপণ্যের দর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কৃষকদের আয় 


কিছুটা বাড়িয়াছে। সেই বৰ্ধিত আয়ের কতকাংশ 
সংগ্রহ করিয়া গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুপি তাহা দ্বার! 


এককালে সমস্ত টাকা পরিশোধ করা সম্ভবপর, না 
হইলে জমিদার ও তালুকদারদের প্রাপ্য কিন্তিবন্দী, 
হারে পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অমির 


_ উৎপর -ফগল বণ্টনের পুর্ব সমবায় সমিতি 
তাঁহার কতকাংশ সেই কিস্তি পরিশোধের দ্ধ 


রাখিতে পারিবে। 

গ্রাম্য সমবায়. সমিতির মারফ্তে জমিদারী ও 
তালুকদারী -খাস- করিয়া লওয়া সম্পর্কে ডাঃ 
মামুদের এই প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ 
নাই। কিন্তু .অন্থবিধার কথা হইতেছে এই 
যে, জমি ক্রয় ও যৌথভাবে তাহা চাষাবাদের 
অন্ত এদেশের গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতি আজও 
মোটেই কিছু গড়িয়া উঠে নাই। প্রয়োজনীয় 
মৃূলধনসমন্বিত উপযুক্তসংখ্যক পল্লীসমবায় সমিতি 





প্রতিষ্ঠা করিতে বিস্তর সময় লাগিবে. -. আর 
তাহাতে এদেশে জমিদারী খাসের ব্যবস্থা কার্যকরী 
হইতে যথেষ্ট বিলঘ, হইবে।. কৃষি ও কৃষকের 
কল্যাণের দিক. হইতে যেরূপ, বিলম্ব সঙ্গত. হইবে , 
কিনা, তাহ] ভাবিবার বিষয় | , 


“ বিডি দ্বার! কম দরে কাপড় 
. বিক্রয়ের প্রস্তাব 


বনজ সম্পর্কে বিবেচনার সত প্রাদেশিক 
গবর্ণমে্টসমূহের- প্রতিনিধিদের লইয়া ভারত 


সরকারের শিল্প-সচিব মিঃ সি রাজ।গোপালাচারীর, 


সভাপতিত্বে সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে এক সম্মেলন 
বসিয়াছিল। ই সম্মেল্ন এদেশের দরিদ্র ক্রেতাদের 
সুবিধার্ছ সাবগ্িডি দ্বারা কম দরে কাপড় বিক্রয়ের 
একটা, প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, বলিয়া প্রকাশ! 
বন্তের নিয়ন্ত্রিত দর খুব চড়া বলিয়া এদেশে অনেক 
গরীব লোক তাহাদের প্রয়োজনীয় কাপড় খরিদ 
রুরিতে পারিতেছে না। সাবসিডি বা অর্থসাহাষ্য 
দ্বারা অপ্রেক্ষাকৃত কম দরে বস্তু যোগাইবার ব্যবস্থা 
হইলে উছারা তাহাতে, অনেকটা উপকৃত হইবে, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু কি ভাবে ও কোথা হৃইতে 
সেই সাবগ্লিডি. প্রদান, করা হইবে তাহা ক্রিছুই 
প্রকাশ না হওয়ায়, এ নাত 
এখনও. নিশ্চিতভাবে কোন, কিছু. .ব 

পারিতেছি না। শুনা যাইতেছে, টব 


করিয়া মিল-মালিকরা যে লাভ পাইবেন তাঁহা 


হইতে একটা অংশ টানিয়ী নিয়া তাহার সাহায্যেই 
কম দরে গরীবদের অন্ত কাপড়" বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
হইবে। বর্তমানে যে দরে কাপড় বিক্রয় হইতেছে 
তাহাতে মিলমালিকদের - বেশ কিছু লাভ 
টাড়াইতেছে বগিয়াই সাধারণের ধারণা। এই 
অবস্থায় কাপড়ের বর্তমান দর বজায় রাখিয়া মিল- 
মালিকদের বর্তমান. লাভ হইতে যদি সাবসিডির 
জগ টাকা সংগৃহীত হয়, তবে বস্ত্রের ক্রেতাদের 
পক্ষে তাহাতে আপত্তির কোন কারণ দড়াইবে 
না। কিন্ত মিহি কাপড়ের এদর বর্তমানের তুলনায় 
শতকরা ১০ ভাগের মত বৃদ্ধি ' করিয়া পরে সেই 
বন্ধিত যুনাঁফাটা যদি সাবসিডির্‌- জম্ক; টানিয়া 
লওয়া হয় তবে তাহাতে িল-মালিকু খেপী 


থাকিলেও ক্রেতা সাধারণ তাঁহা স্রকারী, সুব্যবস্থা ৰ 


বলিয়া মনে করিবেন না? হি কাপড় যাহারা - 
পরে তাহাদের মর্ধে; নিয় আয়ের. লোক যথেষ্টই 


রহিয়াছে। তাহা ছাড়া চাহিদা অত, কন্ট্োল-: 
অমিদারী ও তানুকদারী ক্রয় করিয়া লইতে পারে। [ 





বেক ব্যান্ক লিঃ 
হেড অফিস-_ ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
্‌ নি মূলধন ২৫০০,০০০২ টাকা 


তি 9 ১২,৫০, ০০০২২ চর 
পা - ১২১৫০১০০০৬২ 9 
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ - --_ 
jy ১৩:০০ ,০০০২.টাকার উপর 
| - শাখাসমূহ 
কান্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর,” 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু'চুড়া, : 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজপাহী, শাত্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
















২৮৯, 


৯৪ 


দোকানে মোট] কাপড় না পাওয়ায় খুব গরীব 
লোকেরাও বর্তমানে “অনেক ক্ষেত্রে মিহি কাপড় 
কিনিতে বাধ্য হইতেছে। কাজেই গরীবর্দিগকে 
সাবসিডি দেওয়ার নাম করিয়া মিহি কাপড়ের দর 
বৃদ্ধি করিতে গেলে তাহার ফলে সকল শ্রেণীর 
লোককেই কম বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইবে । কাপড়ের মুল্য বর্তমানে যেরূপ চড়! 
রহিয়াছে, তাহাতে নৃতন করিয়া মোটা বা মিহি 
কোন শ্রেণীর. কাপড্ডের মূল্য বৃদ্ধিই আমরা সঙ্গত 
মনে করি না।, গরীবদিগকে কম দরে কাপড় 
বিক্রয়ের জন্ত যদি সাবসিডি দিতেই. হয়, তবে 
হয় মিল-মালিকদের বর্তমান লাভ হইতে সেই অর্থ 


যোগাড় করিতে হইবে, নতুবা সরকারী রাজকোষ . 


হইতেই তাহা সঞ্জুলান করিতে হুইবে । 

১৯৪৬ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের হিড়িক 
_ ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯৪৬ সালের শ্রমিক ধর্ধ্ঘট 
সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে 
জানা যায়, & লালে ভারতে শ্রমিক বিক্ষোভের 
বেশীরকম হিড়িক দেখা গিয়াছিপ। পাঞ্জাব প্রদেশ 
বাদে ১৯৩৯ সালে' সমগ্র 'বুটিশ ভারতে ৪০৬টি ও 
১৯৪৫ সালে ৮২০টি ধর্মঘট ঘটিয়াছিল। সেই হুলে 
১৯৪৬, সালে শ্রমিক ধর্দরঘটের সংখ্য! বাড়িয়া 
১,৬হ৮টি দীড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় 
ও ১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে এই বৃদ্ধির 
অনুপাত, দীড়াইয়াছে। যথাক্রমে শতকরা ৩০১২ 
ভাগ. ও ৯৮৭ ভাগ। 
১ হাজার ৬২৪টি র্সঘটের মধ্যে শতকরা ৩৭" > ভাগ 
মভুরী সম্পর্কিত দাবীদাওয়ার জন্য ও শতকরা 
৩০ ভাগ ধর্দঘট' কর্তৃপক্ষ ও বর্ধকর্তাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ হেতু সংঘটিত হইয়াছিল 
ধর্মঘট হেতু ১৯৪৬ সালে মোট ১ কোটি ২৪ লক্ষ 
১৭, হাজার -৭৬২-. রুজ (20818 ৫৪5৪--প্রতি 
শ্রমিকেপ্ধ দৈনিক কাজ) নষ্ট হৃইয়াছিল। 
১৯৪৫ সালে মোট ৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার 
৪৯৯, রোজ নষ্ট হইয়াছিল। অর্থাৎ এই 
দিক দিয়া ক্ষতির পরিমাণ এক বৎসরে 
শতকরা' ২১৩'৭.. ভাগ বাড়িয়াছিল। প্রতি শ্রমিক 
পিছু ১৯৪৫ শালে, €'৪ রোদ:১৯৪৬ লালে ৬'৫ 
রোজ নষ্ট হুইয়াছিল। . ১৯৪৫ সালে বৃটিশ ভারতে 
৭ লক্ষ ৪৭ হাজার €৩০ জন শ্রমিক ধর্মঘটে 
যোগ দিয়াছিল। ১৯৪৬ সালে সেই সংখ্যা 
বাড়িয়া ১৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৪৮ জন 
দাড়াইয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই 


ও রেশম কারখানায় অধিকসংখ্যক ধর্মঘট সংঘটিত 


7১৯৪৬ সালে 'বোম্বাই প্রদেশে ৫৪ৎটি - ধৰ্মঘট 
অ্ুষ্টিত হইয়াছিল ও তাহাতে ৭ লক্ষ, ৭৮ হাজার 








কাছ নই হয় । 


১৯৪৬ সালে মোট 


সকল ধর্খঘটের মধ্যে অধিকাংশই উহাদের উদেষ্য ' 
সাধনে ব্যর্থ হইয়াছিল। কাপড়ের কল এবং পশম ': 


এই শব : 


০ সপ 


হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ - 
ধর্মঘট সম্পূর্ণতংবা অংশতঃ সাফল্যনণ্ডিত হইয়া ' 
(ছিল: বৃটিশ ভারতের প্রধান শিল্পকেজ্্র হিসাবে 
[ 'বোঙ্ধাই ও বাংলায় বেশীসংখ্যক ধর্মঘট ঘটিয়াছিল। 


শ্রয়িক যোগ দিয়াছিল। ওঁ সালে বাংলায় মোট 
ধ্দঘটের -স্ংখ্যা দীড়ায় ৩৬৯টি। তাহাতে ৪ লক্ষ, 
. ৭৪ হাজার অল শ্রমিক যোগ দিয়াছিল। ধর্মঘটের ' 
বাংলায় ৪৭ লক্ষ ও বোঘাইযে ৩০ ক্ষ রোগের 


২৯০ 


"অনুন্নত দেশে অর্থ দান সম্পর্কে 

। বিদেশী পুঁজিপতিদের সর্ভ 

এসিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ কৃষি ও শিল্পের 
দিক দিয়া অনুন্নত থাকায় & সমস্ত দেশের অগণিত 
জনসাধারণের জীবনযাআর মান 'অস্তাপি খুব নিয় 
বহিয়াছে। এত বেশী পরিমাণ লোক তাহাদের 
হল্প আয়ের অন্ত সমুচিত পরিমাণ ভোগ্যসামিগ্রী 
ক্রয় ও ব্যবহার করিতে না পারায় তাহাতে ছুনিয়ার 
শিল্পোরত দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্য কাটতির 
পক্ষে নিদারুণ অন্থবিধার হি হইয়াছে। ফলে 





এসিয়া ও আফ্রিকার বহ দেশ ' অমুয়নত , 


থাকার জন্ভ পরোক্ষভাবে ছুনিয়ার শিল্পোরত দেশ- 


সযূহেরও যথেষ্ট ক্ষতির কারণ ধীড়াইয়াছে। 
_ এই অবস্থায় বিভিন্ন দেশের দূরদর্শী অর্থনীতিবিদরা' 


এখন হইতে” শিল্পোঙ্গত দেশসমুহকে . অনুন্নত 
দেশসমূহের আরিক উন্নতি সম্পর্কে বিশেষভাবে 
যত্পর হওয়ার, উপদেশ দিতেছেন। তীহারা 
বলিতেছেন, অনুন্নত দেশসমূহকে অর্থসাহাষ্য দিয়া ও 


য্রপাতি.সরবরাছ করিয়া যদি কৃষি ও শিল্পের দিক্‌ 


দিয়! উহছাদিগকে অগ্রসর করা. যায়, তবে গযব 
দেশে লোকের আয় বাড়িয়া যাইবে। ফলে 
তাহার! বর্তমানের তুলনায় বেশী তোগ্যসামন্তর 
ক্ৰয় ও ব্যবহার করিতে পারিবে। উহাতে একদিকে 
যেমন অনুন্নত দেশের লোকদের জীবনযাত্রার মান 
উদ্নত হইবে, অপর দিকে তেমনই শিল্পোন্নত দেশ- 
সমূহের উৎপন্ন পণ্য কাটতির দ্বিধা হইয়া তাহাদের 
সমৃদ্ধি বজায় রাখিবার পথও প্রশস্ত হুইবে। 
নিজেদের স্থায়ী কল্যাণের কথা ভাবিয়া বৃটেন, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পো্ত দেশের লোকরা 





প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত। 


"যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল 


পতি অভিনারী 


আঘিক জগৎ, 


যুদ্ধোতর যুগে এসিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশ- 
সমূহের আধিক উন্নতি সম্পর্কে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। 
কিন্ত ও সব দেশের পু'দ্রিপতিরা- অনুন্নত দেশে 
অর্থ-দাদন সম্পর্কে বর্তমানে যেরূপ বিরূপ 
মনোভাব দেখাইতেছেন? তাহাতে আমরা বিশেষ 
ভাবে নিরাশ হইয়াছি।, সাহায্য বা সহযোগিতার 
ভাব নিয়া উহারা এখনও কোন দেশে তাহাদের 
সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিতে প্রস্তুত নন? অর্থ 
দাদন করিয়া ফি ভাবে চড়া মুনাফা আদায় করা 
যাইবে, নিয়োজিত মূলধনের মায়ফতে কিতাবে 
শম্তনত দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
প্রভাব বিস্তার করা যাইবে--এখনও তাহার দিকেই 
উচ্ছাদের প্তেন দৃষ্টি স্তস্ত রহযাছে। মার্কিন 
" আন্তর্জাতিক 
বাবিজ্য-সন্মেলনের বিবেচনার জন্ত লম্ুতি বে 


প্রস্তাব উপস্থিত ক্রিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের 


সেলক্ষ্য ও উদ্ধেস্ত ভালভাবেই ধরা পড়িয়াছে। 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, শিল্পোরত দেশের 


পুঁজিপঁতির! যাহাতে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থ-রাঁদনে 


আগ্রহাম্িত ও উৎসাহিত হয় সেজন্য অর্ধ-দাদনের 
স্বাধীনতা, দাদিনী অর্থের নিরাপত্তা ও উহার 
উপর মুনাফা আদায়ের সুযোগ স্মুধিধা রক্ষা করার 
অগ্ত আস্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন (International 
০০৫০) গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
বাণিজ্য শন্মেলনকে সেই নিয়ম-কান্থন রচনা করিতে 
হইবে, অনুন্নত দেশের জনসাধারণ ও গবর্ণমেপ্ট 


যাহাতে সেই নিয়ম-কাছনের মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিতে 


৫,00,000 
৫২ টাকা করিয়া ৭৬০০০ অভিনারী শেয়ার ও.২৫২ টাকা করিয়া (৬%) রিডিমেবল কিউ- 


শেয়ারে প্রধমে ৩২ টাকা দেয়। 


কোম্পানীর বাংল! ও বিহারের চিত্রগৃহের নির্মাণ কার্য আরস্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের 
০০০০০591554 


ম্যানেজিং এজে 
মেনন বিকালের) দিমিটেড 


ভাঃ কে, ডি, 





ঘোষ রোড, খুলন!। 


আন্তর্জাতিক 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 


বাধ্য হয়, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে। 

বিদেশে অর্থ-দাদন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রতিনিধি দণের এই সর্ত তাহাদের নির্লজ্জ বাণিয়া 
ুদ্ধিরই পরিচয় দিতেছে।. ছুনিয়ার অনগ্রসর 
দেশসমূহের কুবি ও শিলোননতিতে সাহায্য করিবার 
কোন আগ্রহ ও এফানস্তিকতা উহাতে মোটেই 
প্রকাশ পায় নাই। অর্থ-দাদনের ভিতর দিয়া 
অমুন্নত দেশকে শাসন ও শোষণ করিবার আগেকার 
রেওয়াজ অক্ষুণ্ন বাখিবার চেষ্টাই এই প্রস্তাবে 
হুনপ ধরা পড়িয়াছে। বিদেশী পু'জিপতিধিগকে চড়া 
সুন যোগাইবার ও শিল্প -বাশিদ্য ক্ষেত্রে তাহাদের 
্বার্থ ও অধিকার মানিয়! নিবার সর্তে বিদেশী 
মূলধন আমদানী করিলে তাহার ফল যে সকল 
দিক দিয়াই ভয়াবহ হইয়া দীড়ায়, দুনিয়ার অনুন্নত ও 
অর্ধ-উন্নত দেশগুলি দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে 
বর্তমানে তাহা! বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। কাজেই 
সেরূপ কোন লর্তে আর তাহারা আবদ্ধ হইতে 
প্রস্তুত নছে। শিল্পোরত দেশের পুঁজিপতিরা যদি 
অস্ত দেশসমূহে অর্থ-দাদন করিতে চান, তবে 
ভবিষ্যতে প্রকৃত সাহায্য ও সহযোগিতার ভাৰ 
নিয়াই তাহাদিগকে সে বিষয়ে অগ্রসর, হইতে 
হইবে। অনুন্নত দেশগুলি তাহাদের সুবিধা ও 
সামর্থ্য অনুযায়ী দাদনী অর্থের উপর যে মুনাফা 
স্ায্যতঃ যোগাইতে পারিবে তাহাই তাহাদিগকে 
মানিয়া লইতে হুইবে। 

. সিভিল সাভিসের চাকুরীয়ারা 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে চলার এদেশে বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্টের রচিত সিভিলিয়ানতব্তরের “ইস্পাত 
কাঠামো+ ধ্বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে! 
ইণ্ডিয়ান _সিতিল_শ্ৰাভ্য়ের. মোট চাকুরীয়ার 


দল Panto shane dott. > et Ta পা সি 


সংখ্যা হইতেছে-ইইগুজন। উহাদের মধ্যে ৪৭৩, 


ভন হইতেছে ইউরোপরীয়। & ইউরোপীয়দের 





{| মধ্যে ৪০০ অন শ্বাধীন ভারতে চাকুরী করিবেন 
| না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বাকী ৭০ জনের 


ভিতর ৪০ জন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ও ৩০ জন 
পাকিস্থানে কান করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। মোট ৫২০ জন ভারতীয় 
মিভিলিয়ানের ভিতর ৩৮৫ জন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
চাকুরী করিবেন। উহাদের মধ্যে মুসলমানের 
সংখ্যা হইতেছে ১২ জন। ৭৮ জন সিভিলিয়ান 


|| পাকিস্থানে কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। 
| তাহারা সকলেই যুসলমান। কোন্‌ ডোষিনিয়নে 


চাকুরী করা ঠিক হুইবে €৭ জন হিন্দু সিভিলিয়ান 
এখনও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
৪৭০ জল ইউরোপীয় পিভিলিয়ানের তিতর ৪০০ 


| অন বিদায় গ্রহণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করায় শ্বেতাঙ্গ 


ব্যবসায়ীদের মুখপত্র 'ক্যাপিটেল তাহাদের ৩১শে 
জুলাই তারিখের সংখ্যায় গভীর ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই সব 'অভিজ্ঞ লোকদের সাতিগ. _ 


হইতে বঞ্চিত হুইয়া স্বাধীন, ভারত. বিশেষভাবে 


ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইহাই তাঁহাদের দত। কিন্ত 
শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানরা বিদায় প্রহণ- করাতে 
ভারতবাসীদের পক্ষে শোকাক্ত মোচনের. কোন 
হেতু নাই। এই সব পিভিলিয়ান তাহাদের, 
অভিজ্ঞতার জন্তু গর্ব করিতে পারেন, কিন্তু পরাধীন 
দেশে জবরদস্ত ম্বেচ্ছাচারী শাদন চালাইয়া যে 


অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, স্বাধীন ভারতে 
তাহা! কোঁন কার্ে আপিবে না । বৃটিশ ভারতের 







রিজার্ভ ব্যাক্কের কাধ্য-বিবরণী 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারদের বাধিক সাধারণ 
লভা উপলক্ষে সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেঙ্গীয় 
“পরিচালক বোর্ড বর্তমান বৎসরের ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, 
“তাহাতে ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর গতাম্থগতিক বিবরণ 
, ‘ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুত্ব- 
-পুর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। শাসন-যস্ত্রের বিভিন্ন 
স্তরে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যে সততার 
অভাব দ্বেখা যাইতেছে, বোর্ড তৎসম্পর্কেই সর্ধবা- 
পেক্ষা বেশী শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বোর্ডের 


=মতে এই ব্যাপক অসাধুতা দূরীভূত না হইলে 


পণ্য-নিয়নত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থাই ক্রমশঃ সমাজের 
‘দরিদ্র ও আইনাম্থবস্তী জনসাধারণের পক্ষে নানারূপ 
প্রতিকূল অবস্থার ছ্ৃষ্টি করিবে। বোর্ডের এই 
অভিমতে কিছুই নুতনত্ব নাই ঘটে, কিন্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের স্তায় একটী দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের 
-পরিচালকগণ মে এই সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
-করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন তাহাতেই বিষয়টার 
গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এই সম্পর্কে রিপোর্টে 
“আরও বলা হইয়াছে যে, শাসন-ব্যবস্থায় যে দুর্নীতি 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটিত না হইলে 
-আধিক ও সমাজজকল্যাণমূলক নানাবিধ পরিকল্পনা- 
সমূহও পরিত্যক্ত হইবে। বোর্ডের উক্ত অভিমত 
সম্পর্কেও দ্বিমত নাই। কিন্তু ছুর্নাতি দুরীভূত ন! 
হইলে নিয়্্রণ-ব্যবস্থাসযুহ দরিদ্র জনসাধারণের 
পক্ষে অন্থুবিধার সৃষ্টি করিবে বলিয়া বোর্ড যে মত 
প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমাদের বক্তব্য 
এই যে, এই আশঙ্কা বহ পূর্বেই সত্যে পরিণত 


হইয়াছে । যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই খান, 


বল্প, ওষধ, গৃহনির্দাপের , মালমসলা প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় অথচ ছুপ্রাপ্য পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন 


-ও মূল্য সম্পর্কে নানারপ নিয়ন ্রণ-ব্যবস্থা চালু করা 


_ স্ছইয়াছে।. সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্মচারী এবং 

ব্যবসায়ী ' সম্প্রদায়ের মধ্যেও দুর্নীতি প্রবেশ 
করিয়াছে এবং ইহার ফলে দরিদ্র ও আইনামুবর্ত্তা 
“জনসাধারণের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত মূল্য দিয়া প্রয়োজনীয় 
“খাস্ত, বস্তু ও গুধধাদি ক্ৰয় করা একপ্রকার অসম্ভব 
“ইয়া দীড়াইয়াছে। কেন্দ্রীয় বোর্ড এই বিষয়টীর 
প্রতি পাকিস্থান এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপযুক্ত 
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-করিয়াছেন-।. 

চলতি বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে 
“শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনোভাব 
সুবিদিত। রিজার্ভ ব্যাক্কের কেন্দ্রীয়. পরিচালক 
বোর্ডে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকায় 
-বোর্ডের রিপোর্টে বাজেট সম্পর্কে শিল্পপতি এবং 
ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধ মলোভাবই প্রকট হইয়াছে। 
উক্ত বাজেটে শিল্প-ব্যবসায়ের উপর যে ভাবে নানা 
, শ্রেণীর কর ধার্য করা হইয়াছে তাহাতে শিল্প- 
-ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, 
এবং ইহার ফলে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া দুরে 
“থাকুক প্রধান প্রধান শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ 
. ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। ' 

মুদ্রাম্কীতির ফলস্বরূপ ক্রমবর্ধমান প 
= সঙ্গে সঙ্গে মজুরীর হার যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে 











তৎসম্পর্কেও বোর্ড সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। 
শিল্পপপ্য ও ক্বযি-পণ্য বিশেষতঃ- খান্তের 
উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে বর্তমানের এই মুক্রাম্মীতি 
এবং ভজ্ঞনিত নানারূপ অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকার 
সম্ভব হইবে না। দেশের অভ্যন্তরে খাত্সশস্তের 
উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি না পাইলে দেশকে শীঘ্রই 
দেউলিয়া অবস্থায় উপনীত . হইতে হইবে। 
জীবনযাত্রার ব্যয় হাস করিয়া নির্দিষ্ট আয়-বিশিষ্ 
দরিজ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিক অবনতির 
গতিরোধ না করিলে শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহও 


ব্যর্থ হইবে বলিয়া বোর্ড অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। অংশীদারদের বাধিক সভায় ব্যাক্ষের 
গবর্ণর শুর চিন্তামন দেশমুখ যে বক্তৃতা দিয়াছেন, 
তাহাতেও পণ্যমূল্য হাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে 
পূর্ব পর্ব বৎসরের তুলনায় পণ্যমৃল্য যে অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে স্তর চিস্তামনের মতে তাহাই 
দেশের বর্তমান অর্থনীতি সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ এবং আশঙ্কাজনক ব্যাপার। বর্তমান 


পণ্যযুল্যের হার জনসাধারণের পক্ষে অসহনীয় 











[লীলা ৰা 
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৫8 এখন থেকে ডিম্পোজা্স-এর ডিরেউরেট জেনারেল 
কর্তৃক ভাল এবং উত্তম অবস্থার উদ্ধত মাল পাইকারী 


হিসাবে নীলাম-বিক্রি, করার 
থাকবে। 


"প্রথা সুনির্দিষ্টভাবে প্রচলিত 


। প্ৰধানতঃ rr হিজর 
(ক) স্থানীয় সাময়িক নীলাম বিক্রি--এক"ডিপোভে 
. কিমা একই এলাকার বিভিন্ন ডিপোতে অবস্থিত ভাল, উদ্ধত. মাল 
বিক্রি হবে, যতক্ষণ না“মজুদ মালের সবটা নিঃশেষিত হয়! 
মন্ধুদ উদ খাল বিক্রির আগে তা হুখিধাজনক ভাবে পৃথক 


| পৃথক ভাগে ভাগ করা হবে, যার মুল্যের পরিমাণ ২৫,০০০২ টকা: ূ 


থেকে ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে স্লীমাবন্ধ থাকবে। 
(৭) নীলাম বিক্রি-(১) স্তাল্‌ভেজ ডিপোতে উদ্ধার- 
ছি নিত (২) সাময়িকভাবে 


সঞ্চিত উদ্ধত মাল . 


৮ 


পত্রিকাগ্ুলিতে, নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হবে কবে, কোথায়, কথন উক্ত 
জুই প্রেণীর মালের নীলাম বসবে এবং 
তাতে মালের পরিচয় ও বিক্রির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া থাকবে । 


বাবদ ৫৯ টাকা আগাম দিতে হয় " 
.এ-ছাড়া স্থানীয়ভাবে নীলাম-বিক্রির 

সংবাদ হাগবিল ও পোস্টারের 

শাছায্যেও প্রচার করা হবে। 


০ হি শা 
এ 


খবরের কাগজে, বিশেষতঃ স্থানীয় চু 





২৯২ 


(The present levels themselves  ৪38+- 


intolerably high) হইয়া উঠিয়াছে। তাহার '. 


মতে কোন কারণেই কোন শ্রেণীর পণ্যের মুল্য 
আর বৃদ্ধি করিতে দেওয়া উচিত নহে। 
'শিল্পপতিগণকে মুনাফার পরিমাণ হাস” করিয়া 
এবং শ্রমিক-সম্প্রদায়কে মজুরী বৃদ্ধির দাবী প্রত্যাহার 
করিয়া পণ্যমূল্যের গতিরোধ কার্য্যে সহায়তা করার 
ভক্ত স্তর চিন্তামন প্রস্তাব করিয়াছেন। 1: '.. 
"৯৯৪৬ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৭ সালের 
জুন মাস: পৰ্য্যস্ত রিজার্ভ ব্যান্কের এক বৎসরের 
কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বোর্ড যে রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, আলোচ্য 
বৎসরে বিবিধ কারণৈ 'ব্যান্কের মুনাফা পূর্কবর্তা 
“বৎসরের তুলনায় € কোটী ৬ লক্ষ টাকা কম 
হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের মুনাফার পরিমাপ 


৮ কোটা ₹ লক্ষ টাকা। ১৯৪৬ সালের ৩্শে _ 


জুন পর্যন্ত এক .রৎসরে ব্যাঙ্কের য়োট ১৩ কোটী 


£৩ লক্ষ "টাকা মুনাফ! হইয়াছিল। . গবর্ধর হর ' 


' চিন্তামন দেশমুখ বলিয়াছেন যে, প্রধানতঃ ষ্টালিং 
মুদ্রায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে-পরিষাণ অর্থ নিয়োজিত 


আছে তাহা হইতে আয় হ্রাস পাওয়াতেই. ব্যাক্কের. . 


মুনাফার পরিমাণ হাস পাইয়াছে.। অবস্ত আলোচ্য 
এক বৎসরকাল মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'মোট ষ্টাপিং 
পাওনার কতকট! হাস পাইয়াছে, । ১৯৪৬ সালের, 


৩০শে জুন তারিখে পাওনা ষ্টার্লিংএর মোট পরিমাণ '- 


ছিল ১৬ শত ৯৪ কোটী টাকা |; "বৰ্তমান বৎসরের 
৩০শে জুন তারিখে ইহার পরিমাণ হাস পাইয়া 
মোট ১৫ কোটা ৬৬ লক্ষ টাকায় ধাড়ায়। এ. 
সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, মোট ষ্টালিং পাওনার 


পরিমাণ হাস অপেক্ষা ষ্টাপিংএ. নিয়োজিত অর্থ-. 


হইতে আয় হাসই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফা হাসের, , 
সর্কপ্রধান কারণ। ষ্টালিং আয় ব্যতীত এই সময়, 
মধ্যে বিবিধ খাতে ব্যাঙ্কের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহাতেও মুনাফার পরিমাপ কতকটা কমিয়া 
| [যাহে আলোচ্য বৎসরে ' ত্যাংশের হার, 





অনুমোদিত সুলথন --------- ২,0০0,00,000২ 
 বিক্রয়ার্থ ও বিক্রীত মূলধন ---₹--  ৭৫00,000২ 
মাদায়ীক্কত মূলধন --------- ৭৪,৪৩,১৩২২ 
মু তহঘিল  ----₹---- 


কলিকাতা". বাংলা বিহার 
হ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ পাটনা, গয়া 
মাণিকতলা, জোড়াসাকো 'রংপুর, বগুড়া '*ক্ীটী 
ভবানীপুর ্ চি বাঁকুড়া LAY - আপার বাজার -(র চী ) 
| হাওড়া 55 কক্েষ্ণনগর হাজারীবাগ, কোডারমা 
{| শালকিয়া 17... নবন্ধীপ, জলপাইগুড়ি "'-.' গিরিডি, পুরুলিয়া _ 
১ পশ্চিম ভার্ত--বোশ্বাই ' উত্তর ভার্ত--বেনারস, নিউ দিল্লী 
ৃ লিদেশী এজেন্টগণ.ঃ 
জণ্ডন- মিভল্যাণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


দারষের মোট সংখ্যা হাঁস পাইয়াছে। 


বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_৮৬, ক্লাইভ ট কলিকাতা, ।- 


- সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ ব্যবসায় করা হয়। 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 





শতকরা ৪৯ টাকায় অপররিবত্িত রাখা, হইয়াছে। 
‘ইহাতে ব্যাঙ্কের মৌট ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে: 
বাকী ৭- কোটী-৮হ-লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের” 
তহবিলে প্রদত্ত হইবে। পূর্ব বৎসরে ব্যাঙ্কের 
উদ্বত্ত আয় ১৩ কোটা ৪৩’লক্ষ টাকা কেন্রীয় 
দবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মুনাফা হাস 
হওয়ার দকণ আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারকে 


দেয় অর্থের পরিমাণ ৫ কোটী ৬৯ লক্ষত্থাস পাইয়াছে। |. 


আলোচ্য বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফা হাস 
কতক্টা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ‘বিগত 
কয়েক বৎসরে ব্যাঙ্কের আয়-ব্যয় ও মুনাফা সম্পর্কে 
নিয়ে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতেই 
আলোচ্য বৎসরের অবস্থা_ 
. হইবে।, 
2 গু, জি এ এয 
টাকা 
১৯৪১, (৩০শে ভূন পর্য্য্ত) ৩ কোটী ৮২ লক্ষ 
১৯৪২ CC চ 
১৯৪৩ 


) ৫৬ 
( ) 2 , ১৯ 
১৯৪৪ (5) ১ ৯ 
১28৫ 5.0 ৯১0০ ৬৭ 
১৯৪৬1 57) ১৫১১ ৫৯ 
। ১৯৪৭; 6৬ 0 ১০ 1 ১২ ৮. 
... রিজার্ভ, বযাক্ককে, জাতীয়, সম্পত্তিতে পরিণত 
করার অন্ত কিছু দিন পূর্বে এক প্রস্তাব উঠিয়াছিল। 
ইহার ফলে বহু সংখ্যক অংশীদার বর্তমান বৎসরের 
প্রথম দিক তাহাদের শেয়ার বিক্রয় করিয়! দিয়াছে । 
পননীব্যুক্তিগণ এবং. প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী, 
প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রথম হইতেই অধিকসংখ্যক 
শেয়ার কেন্দ্রীভূত ‘হইয়াছিল । ছোটখাট অংশী- 
'দারগণ তাহাদের শেয়ার . হস্তান্তর করিলে এই 
সমস্ত, ধনী ব্যক্তি, এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই 
অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়া নেয়। ইহার ফলে 


অস্তান্ত বৎসরের স্কায় আলোচ্য বৎসরেও অংশী- 


১৯৪০৬ 


900,000 


সম্যক উপলব্ধি. 











লালে অংশীদারের সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার ৬ শত- 
৯২। বর্তমান বৎসরের ৩০শে ছুন তারিখে ইহা 
হাস পাইয়া ৪৫ হাজার ৩১ এ দীড়ায়। পূর্ববর্তী _ 
বৎসর গড়পড়তা হিসাবে প্রতি অংশীদার ১০" নটী 
শেয়ারের মালিক ছিলেন । আলোচ্য বৎসরে 
অংশীদারের সংখ্যা হাস হওয়ার দরুণ অংশীদার 
প্রতি গড়পড়তা শেয়ারের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১১-১। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চালু হওয়ার পর হইতে কলিকাতা- 
এবং বোস্বাই_-বিশেষতঃ বোম্বাই কেন্দ্রেই ব্যাঞ্চের ' 
অধিক . সংখ্যক শেয়ার কেন্দ্রীভূত হুইতেছে। ' 
পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর বোস্বাই কেন্দ্রের অত্য্তরেই 
অধিক সংখ্যক শেয়ার কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কিন্ত 
আলোচ্য বৎসরে বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতা 


' কেন্দরেই বেশী সংখ্যক শেয়ার অন্ভাস্ত কেন্দ্র হইতে 





. ব্যয় _ নীট মুনাফা 
টাকা .. টাকা 
.৯ কোটী ৩ লক্ষ ২ কোটা ৭৯ লক্ষ 
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১১০৯৬, )) ১৩১, ৬৩ ১, 
& ৩৪ ১৩১১2050৮02 ই 8 এ 
চলিয়া “আিয়াছে,, বোম্বাই কেন্দ্রে আলোচ্য 


বধ্যারে -শেয়ারের সংখ্যা ৩০৮টা: বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। 
কিন্তু এই সময় মধ্যে কলিকাতা ‘কেন্দ্রে ১৬৮৯টা : 
অতিরিক্ত শেয়ার-.কেন্দ্রীভূত, হুইয়াছে। মাদ্রাজ 
এবং দিল্লী হইতেই -প্রধানতঃ- এই সমস্ত শেয়ার ' 
বিক্রয় হইয়াছে) কারপ,আলোচ্য, বৎসরে মাদ্রাজ" 
এবং দিল্লী, কেন্দ্রে শেয়ারের -.সংখ্যা.' যথাক্রমে 
১৩৮২, এবং ৬৫টা হাস পাইয়াছে। রঃ 

'ঝ্লিার্ড 'ব্যাক্ষের আয় হাস সম্পূর্ণ মাময়িক 
বলাই - মনে করা .অযৌজ্তিক হইবে .না।' 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার, অবদান হইলে শিল্প- 
ব্যবসায়ে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের আয়ও বৃদ্ধি: 
পাইবে সন্দেহ নাই । আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য: 
এবং স্বর্ণ -আমন্তানী সংক্রান্ত নিয়নত্রণসমূহ -শিখি' 


হইতে ব্যাঙ্কের মুনাফা বৃদ্ধির সহায়ত! হইবে। কিন্তু - 


ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড শাসন ব্যবস্থায় 
হুনীতি, উৎপাদন -বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, এবং 
পণ্যমুল্যের গতিরোধ সম্পর্কে যে সাবধানবাণী: 


| উচ্চারণ করিয়াছেন, তথিষয়ে পাকিস্থান ও ভারতীয়? 


যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ অবহিত না হুইলে দেশের 


| অভ্যন্তরে ভ্বতিক্ষ ও বিপ্লবের চি হইয়া সামাজিক 
| ও. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্ধ্যপ্ত করিয়া মক 
'বঙিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। 


চু 


জম-সংশোধন গর 
"গত ১৪ই. জুলাই তারিখের “আধিক ভগতে” 
“ভারতের শিল্পোর্তির একটি অধ্যায়” শীর্ষক ' 


| যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, , তাহাতে কিছু 


ভূলক্রটা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রবন্ধের লেখকের : 
নাম অধ্যাপক প্রীসত্যেন্রনাথ দেন, এম-এ, উহাতে : 


॥ ভ্রমক্রমে সেনগুপ্ত ছাপা হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, . 
| প্রবন্ধের শেষে খাঁ হিসাবে -বলস্পতির অপূর্ণতা 


শীর্ষক, মন্তব্যের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বাদ” 


| পড়িয়াছে-__-যথা, “কারণ কোন বনস্পতি ও উত্তিজ্জ 
॥ তৈলেই ভিটামিন ‘ক’ থাকে না) 





নিউইয়র্ক-গ্াশনাগ সিটি ব্যুঞ্ধ অব নিউইয়র্ক অস্ট্রেলিয়া__ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস 
মিঃ জে, সি, দাস স্যানেজিং ডিরেক্টর । 





আমরা এই'' 
সমস্ত লমের অস্ত দুঃখিত । E 


ভারতায় যুক্ত 


আগামী ১৫ই আগষ্ট তি এদেশ ভারতীয় 

ই ও পাকিস্থান নামে দুইটি স্বত্ত রাষ্ট্রে 
ভক্ত হইবে। কংগ্রেস তাহার হুচনাকাল হইতে 
ক স্বাধীন অথ ভারতের জগ্জ সংগ্রাম করিয়া 
আলিতেছে। কংগ্রেসের চেষ্টায় ভারতবর্ষ আজ 
স্বাধীন হইতে চলিয়াছে বটে, কিন্তু অখণ্ড ভারতের 
ভিত্তিতে সে স্বাধীনতা আসিতেছে না । মুসলিম 
লীগের জিদ ও বৃটিশ. গবর্ণমেন্টের মুসলিম-তোষণ 
নীতির ফলে শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে বিভক্ত 
করিয়া দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করাই স্বিরীকৃত 
হইয়াছে । সে অমুসারে আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্র ও পাকিস্থানের উদ্ভব ' হইবে। 


কিন্তু এই বিভাগ অবধারিত হইয়া দীড়াইলেও 


রাজনৈতির ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া এক অঞ্চলের 
সহিত অঙ্ক. অঞ্চলের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, 
তাহ! অচিরে হি করিয়া: -স্কল বিষয়ে পুরাপুরি 
'স্বাতন্ত্য গড়িয়া তোলা অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভবপর 
নহে। তাহা করিতে যাওয়া 1 সঙ্গতও নহে । কারপ 
ও উভয় রাহ ভিতর ব্যবসা- বাণিজ্য, পরিচালনা 
এবং ডাক ও তারের সংযোগ রক্ষা সম্পর্কে নিদারুণ 
বিশৃঙ্খলার হ্যা হইবে। পরিণামে : ভারতীয় 
'ুক্তরাষট্র ও পাকিস্থান--এ ছুইয়েরই যথেষ্ট অসুবিধা 
ও ক্ষতির কারণ দেখা দিবে। কংগ্রেসের নেতারা 
অতীতে- ভারতবর্ষকে অথও..রারার- জদ্ভ, সংগ্রাম 
. করিয়াছেন ।- তাহারা এখনও .. এই ছুই- নুতন 
রাষ্ট্রের ভিতর, যোগাযোগ ও সহযোগিতার-. বন্ধন 
অন্দু্- রাখিতে চান।, কিন্তু পাকিস্থান -লাভের 
পয় -লীগ ..নেতারা . তাঁহাদের উগ্র সাম্প্রদায়িক 
মনোভাব হইতে দুই রাষ্ট্রের যোগাযোগ, অঙ্গ 
রাখা সম্পর্কে কতদূর . আগ্রহ দেখাইবেন তাহাই 
“এতদিন সন্দেকের বিষয় ছিল... আর.লে.কারণে 
এদেশের লোকেরা, এক অঞ্চল; হইতে অন্ত, অঞ্চলে 
' যাতায়াত সম্পর্কে, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রানীতি এবং 
ডাক ও তারের সংযোগ - সম্পর্কে, বর্তমান স্যোগ- 
সুবিধা! ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ 
, করিভেছিল।.. বড়ই সুখের বিষয় -:এই যে, দুই 
ভাবী রাষ্ট্রের যুক্ত ‘সেপারেশন কাউন্সিল’ ওঁ সমস্ত 
' বিষয়, সম্পর্কে সাময়িকভাবে একট! বুঝাপড়ায় 
উপনীত হইয়াছেন বলিয়! বর্তমানে খবর প্রকাশিত 
হইয়াছে। কংগ্রেস ও. লীগ নেতারা ছুইটি, রাষ্ট্র 
গড়িয়া তোলার ব্যাপারে পারস্পরিক, সাহায্য ও 
- সহযোগিতার প্রয়োপ্রনীয়তা . স্বীকার করিয়া 
নিয়াছেন'। পারস্পরিক ': সুবিধার . জঙ্ “ তাহারা 
' আগামী ৩১শে' মার্চ (১৯৪৮) “পর্যন্ত ভারতীয় 
“যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের বর্তমান সংযোগ ও সম্পর্ক 
"সফল দিক দিয়াই যথাসম্ভব অক্ু্ রাখিতে চুক্তিবদ্ধ 
“ (Standstill Agreement ) হইয়াছেন বলিয়া 
"' প্রকাশ । এই খবরে উভয় রাষ্ের লোকেরাই যে 
খুব আনন্দিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভারতবর্ষ হুইটি শ্মতন্্ রটে বিভক্ত. হইলেও 
আগামী ছয় মাসকাল অন্ততঃ এদেশের লোকেদের 
' পক্ষে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখার: পক্ষে কোন 
অন্ুবিধা হইবে না, ইছা ভরসার কথা । : 


এ 


খুক্তরাষ্রের অন্তু হইবে। এই বিভাগ অঙুসারে ' 


ুক্তরাষ ও পাকিস্থানের ভিতর সহযোগিতামূলক ঢুকি 


ভারতবর্ষ অথণ থাকায় বর্তমানে এদেশের কাপড়, ইম্পাত, .চিনি প্রভৃতি পাইবে বলিয়া 
লোকেরা এক অঞ্চল হইতে ‘অদ্য যে. কোন অঞ্চলে স্থির হুইয়াছে। যে সব পণ্য সম্পর্কে কন্ট্রোল 
স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারিতেছে।. ১৫ই ব্যবস্থা চালু. আছে, উভয় রাই সেই কন্ট্রোল 
আগষ্ট হইতে পূর্ব, বাংলা, শ্ৰীহট্ট, পশ্চিম পাঞ্জাব, ব্যবস্থার, মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে। বিদেশে 
সিদ্ধু, বেলুচিস্থান 'ও উত্তর-পশ্চিম শীমাস্ত প্রদেশ পণ্য- রপ্তানী ও বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর . 
নিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্র স্থাপিত হুইবৈ। বাকী ব্যাপারেও উভয় রাষ্ট্র আপাততঃ মিলিতভাবে 
শ্রদেশসমূহ ও ‘অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতীয় _ কার্য্যনীতি অবলঘ্বন: করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
আগামী ছয় মাসকাল এদেশের প্রচলিত মুদ্রা 
পাকিস্থান অঞ্চলের রেলপথ, জাহাজপথ ও রাস্তা- ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্লোন পরিবর্তন-সাধন করা হইবে 
সমূহ পাকিস্থান রাষ্ট্রের ও ভারতের রেলপথ, না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উভয় রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
জাহাভপথ ও রাস্তাসমূহ ভারতীয় : যুক্তরাষ্ট্রের "কাজ পরিচালনা করিবে। ' উহার:'পরিচালনাধীনে 
অধিকারে যাইবে। ছুই রাষ্ট্রের সীমানা ধরিয়া পাকিস্থান: ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে একই: ধরণের 
যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে "স্বতন্ত্র বিধিনিষেধ জারী “নোট ও টাকা “চালু খীকিবে।': ছয় মাস পর 
করা হইলে প্রয়োজনীয় ' ছাড়পত্র বা অমুমতি অর্থাৎ আগামী এপ্রিল 'মীস' হইতে পাকিস্থানের 
ছাড়া : এক রাষ্ট্র হইতে অত বাষ্ট যানবাহন নোট সম্পর্কে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা .হইবে। 
চলাচল করিতে পারিবে 'না। স্বাধীনভাবে বর্তমানের চলতি নোটের- উপর 'যেখানে, ভারত 
চলাফেরা: করার সুযোগ ব্যাহত ' হইবে, 'গবৰ্ণমেণ্ট কথাটি লেখা থাকে সেখানে ‘পাকিস্থান 


উভয় রাষ্ট্রের লোকদের: ভিতর: সামাজিক 'ডোমিনিয়ন” কথাটি বাইয়া দিয়া তাহা ও রাষ্ট্র 


সংযোগ ও বাণিজ্যগত যোগাযোগ অস্ত্র রাখা “চালু করা হইবে । পাকিস্থানের জঙ্ক এরূপ নোট 
কঠিন : হইবে।। পাকিস্থান " ও ভারতীয় 'বর্তমানে নাপিকের সরকারী প্রেসে ছাপানোর 


‘যুজরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের ' ভিতর বর্তমানে যে ব্যবস্থা হ্ইয়াছে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস 
চুজি হইয়াছে তাহাতে আগামী ছয়'মাসকাল হইতে সেপ্টেম্বর যাস পর্য্যন্ত রূপ নোট প্রচলিত 


পর্যন্ত এই শ্রেণীর কৌন বিধিনিষেধ জারী না রাখিয়া অতঃপর অক্টোবর, মাস হইতে পুরাপুরি 
করাই স্থিয়ীকৃত হইয়াছে । বর্তমানে রেল, জাহার্জ স্বতন্ত্র ধরণের নোট ও টাকা স্থায়ীভাবে পাকিস্থান 
ও অন্য যানবাঙ্তন যেভাবে একস্থান হইতে অস্ত রাষ্ট্রে প্রবর্তন করা হইবে 1; সেই মুদ্রা কি ধরণের 


স্থানে চলাচল করিতেছে, ভবিষ্যাতেও তাহা সেই হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। .এসম্পর্কে 


ভাবেই, উভয় “রাষ্ট্রের ' ভিতর চলাচল করিবে। 
এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে যাইতে কিংবা মাল 
চলাচল করিতে কোন ছাড়পত্র দরকার হুইবে'না। 


এক করের গাড়ী অন্ত রাষ্ট্রে_পরবেশ ' করিলে 
যাত্রীদের পক্ষে টিকিট বদলানোরওঁ কোন'গ্রায়ৌজন 
দাড়াইৰে না। এখনকার মত ভবিষ্যতেও লোকে 


স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারিবে। 

- লোকের চলাচল সম্পর্কে যে'শ্বাধীনতা থাকিবে, 
ব্যবসা-বাণজ্য পরিচালনা সম্পর্কেও তাহারা সেই 
স্বাধীনতাই ভোগ করিতে 'পাইবে।; "এক যা 


হইতে অন্ত রাষ্ট্রে জ্রিনিবপন্র চলাচল- করিতে 


নূতন করিয়া কোন অন্বিধারি কারণ দাড়াহবে না। 


এক রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট অঙ্ক রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের 


সহিত আঁলাপ- আঁলোচনা না “করিয়া আভ্যন্তরীণ 


ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন নূতন বিধিনিষেধ 


জারী করিবেন না যে ভাবে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র 
গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে 
লোকের প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্ত উভয় 
রাষট্রকেই পরস্পরের উপর বিশেষভাবে নির্ভর 
করিতে হইবে। পাকিস্থান রাষ্ট্র কৃষিপণ্যের "' 
দিক দিয়! সমৃদ্ধ হইবে কিন্ত শিল্পপণ্যের দিক দিয়া - 
এই রাষ্ট্রের খুবই অভাব দেখা দিবে। - ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র শিল্পের দিক দিয়া অনেকটা উন্নত দেশ : 
হইবে, কিন্তু কৃষিপশ্যের দিক দিয়া, বিশেষ করিয়া 
খাতের দিক-দিয়া উহার ঘাটতি দীড়াইবে। এই 
অবস্থায় পরস্পরের সহযোগিতা ও নির্ভরতা 
খুবই প্রয়োজন হইবে। বর্তমানে যে চুক্তি হইয়াছে, 
তদস্সারে পাকিস্থান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তাহার 
উদ্ধত থাছদ্রব্য, পাট, তুলা প্রতৃতি চালান দিবে 
আর তৎবিনিময়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্্র হইতে কয়লা, 


'পাকিস্থান" রাষ্ট্রের নেতার! বিবেচনা করিতেছেন। 
১৯৪৮ - সালের: অক্টোবর মাস হইতে রিজার্ড 
ব্যাক্কের- স্থলে পাকিস্থানের জগত. ্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইবে বলিয়া শুন! যাইতেছে । 

উভয় রাষ্ট্রের ভিতর বর্তমানে যে চুক্তি 
হইয়াছে তাহাতে ডাক ও তার ব্যবস্থা সম্পর্কে 
আগামী” মার্চ "মাস পর্য্যন্ত কোন দিক দিয়া কোন 
প্ররিবর্তন সাধন-করা-হইবে না। . বর্তমান্র- দায় 
ভবিষ্যতেও এক মূল্যের ও একই ধরণের ষ্টাম্প 
‘উভয় রাষ্ট্রে প্রচলিত থাকিবে। কলিকাতা” হইতে. 
বোষ্বাই বা রাউলপিত্ডি চিঠি লিখিতে হইলে একই 
মূল্যের ও একই ধরণের পোষ্ট.কার্ড বা ডাক টিকিট: 
ব্যবহার করা যাইবে। টেলিফোন ও টেলিগ্রামের 
-হার' সম্পর্কেও কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে 
:না। বর্তমানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চিঠি 


ৰা টেলিগ্রাম পৌছাইতে যে সময় লাগে ভবিষ্যতেও 


লাগিবে। 
লোকের চলাফেরার স্বাধীনতা অক্ষর রাখা ও' 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের ভিতর ব্যবসা- 
বাণিজ্য, মুদ্রানীতি ও ডাক ও তার সম্পকিত 
যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্পর্কে 


উভয় রাষ্ট্রের ভিতর এই চুক্তি হওয়ার সংবাদে 


আমরা খুবই খুসী হইয়াছি। ভারতবর্ষ বিভক্ত 
‘হইলেও এদেশের , এক অঞ্চলের সহিত অন 
অঞ্চলের যোঁগনুত্র ছিন্ন হইবার নহে। জোর 
করিয়া বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে গেলে 
তাহাতে উভয় রাষ্ট্রই ছুর্বল হইবে। নানাদিক 
‘দিয়া যথেষ্ট'অসুবিধা ও ক্ষতির কারণও দেখা দিবে । 
ভারতীয় ..-ুক্তরাষ্্র ও পাকিস্থানের গবর্ণমেপ্ট 
পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখা 


সম্পর্কে আপাততঃ ছয় মাসকালের 'জঙ্ক একটা' , 


.চুজিপত্রে আধদ্ধ হইয়াছেন ইহ! তাল কথা। এই 
চুক্তি শেষ হওয়ার পর. তাঁহারা. সহযোগিতা! ও' 
সাহচর্য্যের দৃঢ়তর নুতন বন্ধন গড়িয়া, তুলিতে যরপর 
হইবেন বলিয়া আমরা আশী করি। ৃ 


আগামী ১৫ই আগষ্ট ভারতে বৃটিশ : শাসনের 

অবসান হইবে। গত অর্ধ শতাব্দী কাল 
জাতীয়তাবাদী ভারত যে মুক্তির স্বপ্ন: দেখিয়াছে, 
যে মুক্তির জন্ভ পাগল হুইয়া সহত্র সহস্র ভারতবাসী 
চিরদারিদ্র্য বরণ করিয়াছে, কারায়ন্ত্রপা ' সহিয়াছে, 
ফাসির রজ্জ. গলায় পরিয়াছে, ১৫ই আগষ্ট জাতির 
সেই মহাযুক্তি। রঃ দিন একাধিক শতাব্ধীর 
আত্মগ্রতিঠা I নত এক্য ও স্বাধীনতা 
চাহিয়াছিল। আকাক্কিত স্বাধীনতা সে লাভ 
' করিতেছে, কিন্ত ্রক্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, হয় নাই) 
ভারতবাসী বিভক্ত হইয়াছে, . ভারতবর্ষ, খণ্ডিত 
. ছইয়াছে। তাই অকুঠচিত্তে ভারতবাসী মুক্তির 
আনন্দে মাতিতে পারিতেছে না)...ভারাক্রান্ত 
মন লইয়া সে আরাধ্য স্বাধীনতাকে. বরণ, 
করিতেছে। এই শুভ মুহূর্তে ভারতের প্রত্যেক 
আতীয়তাবাদীর প্রতিজ্ঞা_এঁক্যের সাধনায় ব্রতী 
হুইব, বিদ্বেষ ছাড়িয়া, বিভেদ তুলিয়া আবার আমরা 
এক হুইব। বৃটিশ শাসনের অবসানকে আহুষ্ঠানিক- 
তাবে অভিনন্দন জানাইবার- অন্ত ১৪ই আগষ্ট মধ্য 
রাত্রিতে ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশন হইবে | 
এই দিন রাত্রি ১২টা বাজিবামাত্র ভারতবর্ষে 
'বৃটিশের কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি। তখন,হইতে ভারতের 
পর্ববপ্রধান শাসনকর্তা নিয়োগের অধিকারী একমান্র 
ভারতবাসী। ' এই সময় গণ-পরিবদে ভারতীয়দের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বড়লাট নিয়োগ করিবেন। 
পুর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লর্ড মাউপ্টব্যাটেনকেই এই 
পদে নিয়োগ করা 'হইবে। পরিষদের নেতা 
তাহাকে আহুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন 
করিবেন এবং ফেব্জ্রীয় মন্্িমগুলের নামও তাহাকে 
জানাইবেন। তাহার পর, ১৫ই আগষ্ট শুত 
প্রভাতে সারা ভারতের. সরকারী ভবনগুলিতে 
ইউনিয়ন ভ্যাকের পরিবর্তে সগর্বের উড়িবে জিবর্ণ 
পতাকা .ভারতবাসীর ' নিযুক্ত প্রাদেশিক 
_ শবৰ্ণররা সার্বভৌম তারতের প্রতি আছুগত্যের 
‘শপথ গ্রহণ করিবেন। 


ভারতীয় ইউনিয়নের ৯টা প্রদেশের রি 
বিশিষ্ট. কংগ্রেস নেতারা গবর্ণর পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন--চক্রবর্তা রাজাগোপালাচারী পশ্চিম- 
বলে, যুক্ত মঙ্গপররাস পাকতায্রা. মধ্যপ্রদেশ ও 





লি ০প্ভ্রীল ল্যান অব উঞ্িঞল্পসা ভিন 


ব্রাজনতিক প্রসঙ্গ 


বেরারে, শ্রীযুক্ত জয়রাযদাস চু বিহারে, 
ডাঃ কৈলাবনাথ কাটজু উড়িস্তায় এবং ডাঃ বিধানচজ্জ 
রায় যুক্তপ্রদেশে। ভাঃ রায় আমেরিকা হইতে 
প্রত্যাবর্তন না করা পর্য্যন্ত শ্রীমতী সরোদধিনী নাইডু 
যুজগ্রদেশের গবর্ণররূপে কাঞ্জ করিবেন । অবশিষ্ট 
চারিটি প্রদেশের গবর্ণরের মধ্যে ৎ জন ভারতীয়-_ 
আগামে ভার আকবর হায়দারী, পূর্ব-পাঞ্জাবে 
শ্ার চঙুলাল ত্রিবেদী। গবর্ণরের পদে বিশিষ্ট 
জাতীয় নেতাদের. নিয়োগ ভারতবাসী মাত্রকেই 
আনন্দিত ও গর্বিত করিবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের 
যাহারা সেনাপতি. ছিলেন, স্বাধীন ভারতের 
প্রাদেশিক শাসকের পদে তাহাদিগকে দেখিয়া 
ভায়তবানী মাই আনন্দিত হইবে, গর্ব, অমুতব 
করিবে। . “পশ্চিমে. _চুকরবন্তা...”--রান্াও 
সামরা.. _সাদর- __অভ্যর্থন. 

32 তিনি কংগ্রেসের একজন 
ঈর্বাপেক্ষা অধিক. প্রভাবশালী, নেতা। তিনি 
ধীরবুদ্ধি, বিচক্ষণ এবং অত্যন্ত বাস্তববাদী। মাদ্রাজ 
প্রদেশের প্রধানমন্ত্িরপে . রাজাজীর সাফল্য ' 


বলেন যে, এই আঘর্শের অন্ত এখন কংগ্রেদের 
কংশ্ে 


সকল শক্তি নিয়োজিত হইবে। 
সেক্রেটারীর এই বিবৃতি খুবই সযয়োচিত 
ইংরেদ শাসনের অবসানই কংগ্রেসের এ 
লক্ষ্য নহে_ জাতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে 
জনগণের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেলের আদর্শ, 
ইছাই পূর্ণ ম্বরাজের মর্ধার্থ। জনকর্তৃতাবীন 
অর্থনীতি সম্পর্কে গান্ধীজী নির্দিষ্ট নীতিতে কংগ্রেস 
বিশ্বাসী। এই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বৈদেশিক 
কর্তৃত্বের অবসান একান্ত প্রয়োজনীয় প্রথম 
সোপান।' সেই দোপান অতিক্রম করিবার পর 
কংগ্রেসের প্রয়োব্রনীয়তা ফুরায় নাই-_নুতন 
পরিস্থিতিতে নৃতন পদ্ধতিতে দ্বিগুণ উৎসাহে কান 
আরম্ভ করিবার সময় আপিয়াছে। 
* * * রং 

গত ২য়া আগষ্ট শ্ীধুক্ত শরৎচন্্র বসু সোস্তালিষ্ট 
রিপাবলিক্যান্‌ পার্টি নামে নূতন দল গঠনের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করিয়াছেন; সমাতাদ্্িক ভিন্তিতে 
সাধারপতঙ্বের প্রতিষ্ঠা এই দলের উদ্ষেস্তা। এই 





অসামান্ত | ফেবাংলা দেশে কাজ অপেক্ষা কথার. নূতন দল গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবে শরৎ বাবু তাহার 


“এবং বাস্তব দৃষ্টিতঙগী অপেক্ষ ভারপ্রবণত্ার প্রাহল্য - 
অনেক নক বেশী, . সেই দেশে রাজাদীর মত একজন, 


পক প পপাশত বাজি 


বান্তববাদীর বিশেষ প্রয়োজনীয়! ছিল বলিয়াই 


আমরা মনে করি । 
আলাতাতমা তাল দে 


ছি ক তক +. 

কোনও কোনও মহলে এই ধরণের কথ! 
উঠিয়াছে যে, কংগ্রেসের. প্রয়োজনীয়তা, শেষ 
হইয়াছে; এখন এই প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়! 
উচিত। গত ২রা আগষ্ট কংগ্রেসের জেনারেল 
সেক্রেটারী শীযুক্ত শঙ্কররাও দেও এই সম্পর্কে এক 


সুচিন্তিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, গঠনমূলক 


বিপ্লব কংগ্রেসের আদর্শ) কাজেই নেতিবাচক 
“তারত ছাড়ো” দাবী পূর্ণ . হইলেই কংগ্রেসের 


প্রয়োজনীয়তা শেষ হইতে পারে না। তিনি 


বলেন যে, কংগ্রেস গণতাস্ত্রিক শ্বরাজের, প্রতিষ্ঠা 
চাহিয়াছে ; সমাজতান্ত্রিক তিভিতে কৃষক, শ্রমিক 
ও বুদ্ধিখীবীদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা না আনা পর্য্যন্ত 
প্রকৃত গণতঙ্্ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে). অর্থনৈতিক 
সাম্যই গণতন্ত্রের প্রকৃত বনিয়াদ। তাহার পর, 
তিনি বিকেন্দরিক শ্রমশিল্পের ভিত্তিতে বিবর্তনমূপ ক 
মযাজ ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার কথা আলোচন| করেন এবং 


স্থাপিভ-_ডিজেম্বর--১৯১১ 
ৃ ভারতীয় বৃহত্তম জয়েপ্ট স্টক ব্যাঙ্ক রি | 
অনুমোদিত সুলধল সার রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ৩১৭১৮৯১৭০০৭ টাকা 
| বিলিকৃত মূলধন “ *,২,**,***৯ টাকা আবালতের পরিমাণ (৩:-৬-৪৭ তারিখে) ১,২৪৪,৯৮,৩৪৬/৪ পাই 
২০১/০২৪) টাকা . হেড অফিস--নহাপ্ সীম্ধী রোড, ফোর্ট, বোশ্বাই 


‘ দয তং সি 


হার এইচ, পি, মোদী,'কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | ১ 
বর বাররেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও বিভল্যাণড ব্যাঙ্ক লিঃ । 


ভারতের সর্ধত্র ৩৬০টীর অধিক ব্রীঞ্চ ও পে-অফিদ আছে। 


" ম্যানেজিং ডিরেউর £ ' হিং এইচ দি, ক্যাপটেন, জে, পি। 
নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ ১০০০০ 


ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার স্যাঞ্চিং কার্য্য করা হয় সর্ভাবলী পত্র লিবিয়া জামুন ৷ 2 


কলিকাতার শীখীসমূহ-_দেন অফিস্‌--১*০ 


» ক্লাইভ হ্বীট । বড়বাজার--*১, ক্রুশ হ্রীট ৪ নিউ মার্কেট--১ দিনে সীট 


| ভামবাজার-_-১৩৩ কর্ণওয়াজিস সীট ॥ হাটখোলা--+৫, শৌভাবাজার দ্ীট। তবানীপুর--৬-এ, রস! রোড | বঙ্গদেশ--চাকা, 
দায়ায়ণগঞ্জ, নীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, তৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপন্ত, রায়গঞ্জ, 





চাদপুর, কুল্টী এবং বোলপুর | বিহার--জাষসেদপুর, জাফরপুর, সাসারাম, গর্সা, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেনরয়া, নধুবাধী 
খৈগাড়িয়া, রকপউল, মোঁগাছিরা, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিহার, রা ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, 'বালিয় 
বরাগমিয়া, কলগঙ্গ সমন্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বমমংধি ও বসার ] 





- অভ্যস্ত ভাষায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি কট,ত্তির 
করিয়াছেন; তাহাদের আপোষকামী মনোভাবের 
অস্তই নাকি ভারত বিভক্ত হইয়াছে, পূর্ণ স্বাধীনতার 
পরিবর্তে ভারতবাপী ভোমিনিয়ন £েটাস্‌ 
পাইতেছে। তাহার পর, এই প্রস্তাবে পুনঃ পুনঃ 
নেতাজী ুভাষচজ্জের নাম উচ্চারণ করিয়া যুব- 
তারতের- বিশেষত: বাঙ্গালী যুবকদের মনে রেখা- 
পাত করিবার চেষ্টা হইয়াছে ; “বিপ্লব” ও. “বিপ্লবী 
শক্তির” কথা উল্লেখ করিতেও - তিনি ভোলেন 
নাই। পরিশেষে বহুবার বহু ব্যক্তি, কর্তৃক বহুভাবে 
বর্ণিত কতকগুলি সমাজতাস্ত্রিক বুলি আওড়াইয়া 
এবং “স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতঙ্লের দন্ত 
হাজার হাজার লোককে" তাহার দলে যোগ দিতে 
আবেদন জানাইয়া তিনি বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। 
' অনৈক ইংরাজ্দ মনীষী বলিয়াছেন, “লমাজতন্ত্বাছ 
ছুমড়ানো টুপিতে পরিণত হইয়াছে ; উহা! এখন 
সকলের -মাথাতেই খাপ ' খায়।” অভিমানহৃত 
বিফলকাম নেতা শরৎ বাবুকে সেই টুপি .মাথায় 
দিয়া আসরে নামিতে দেখিয়া আমরা বিশ্মিত ছুই 
নাই। এই বিচিত্র বেশে তিনি রাজনৈতিক 
রূ্লমঞ্চে অভিনয় করুন, “হাজার হাজার, লোক” 
তাঁছার অভিনয় দেখিয়া হাততালি দিক, আমাদের 
আপত্তি নাই। তবে, আমরা বলি, কংগ্রেস 
নেতৃবৃদ্দ্র প্রতি অহেতুক বিষোদগার করিলে . 
এবং নেতাজী নুত্ভাষচন্ত্রের সহিত কংগ্রেস নেতাদের 
বিরোধের পুরাতন কাহুদ্দী চটকাইলে তাহার 
অভিনয়ের সৌ বৃদ্ধি পাইবে না। সমাজতান্ত্রিক 
দল গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবে, শরৎ বাবু রাজাজীর 
নামোল্পেখ না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বক্রোক্তি 
করিয়াছিলেন। রাজাজী পশ্চিমবলের গবর্ণর 
নিযুক্ত হওয়ায় তিনি আর চাঁপিতে পারেন নাহ £ 
অত্যন্ত অশিষ্টভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন! 


তাঁহার এই আচরণে বাঙ্গালীমাত্রই লজ্জা বোষ 
করিবে | 


পা 


. ক পু 


গত হরা ও ওরা আগষ্ট ডাঃ শ্বানাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় পূর্ববঙ্গের 


১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৯৫ 





হিন্দুদের এক সম্মেলন হুইয়া গিয়াছে । এই 
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে 
“আতঙ্কিত হুইয়া পলায়ন না করিতে অনুরোধ 
"জানান হইয়াছে, পূর্ববঙ্গের 
রী অঞ্চল ত্যাগ না করিতে বলা হুইয়াছে, পূর্ববঙ্গ 
এ-ও পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমে্টকে সাম্প্রদায়িক 
সংখ্যানুপাতে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিতে 
স্রুরোধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সংখ্যালখিষ্ 
-লম্প্রদায়ের নিরাপ্রত্তার অন্য হিন্দু এলাকা গঠন, 
্পাফিস্থানে সংখ্যালধিষ্ঠদের শ্রদ্ধার যোগ্য পতাকা 
গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কিত: প্রস্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। পূর্ববঙ্গের. হিন্দুরা কোনও 
-বিশেষ অধিকার দাবী করেন, নাই-_তাহার! 
শনিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছেন $ পাকিস্থানের 


সাগরিকরূপে এ রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির অন্ত: আত্মনিয়োগ 


করিবার উপযোগ ব্যবস্থা সুষ্টি করিতে বলিয়াছেন। 
০০ 
বই * ক . 

গত €ই আগষ্ট খাঁজা : Ei তাহার 
ভি মিঃ সুহরাবন্দিকে_ ৩৪ ভোটে পরাস্ত 
: করিয়া পূর্কাবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের নেতা নির্বাচিত 
হইয়াছেন। এই নেতৃত্বের দ্বন্ব ব্যক্তিগত-_ 
নীতিগত নহে ; ইছার ফলাফল সম্পর্কে আমাদের 
কিছুই বলিবার নাই । এই নির্বাচন শেষ হুইবার 
পর পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুদ্চজ্্র ঘোষ 
খাজা _নাজিমুদ্দীনকে অভিনন্দন জানান। পূর্ব 
-বঙ্গের নব-নির্ববাচিত নেতার নিকট হইতে আমরা 
এই আশ্বাস শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, পূর্ববঙ্গ 


-গ্াছার! সংখ্যলঘিষ্ঠের প্রতি কেবল সঙ্গত ব্যবহারই- 


করিবেন না--তাহাদের সম্পর্কে উদার নীতিও 
“অবলম্বন করিবেন। আমরা আশা করি, তাহার 
“এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে কার্ষ্যে পরিণত 
হইবে! ডাঃ প্রফুন্তচন্র ঘোষ জানাইয়াছেন যে 
"ভাহার! নিজেদের কেবল হিন্দুর প্রতিনিধি ও হিন্দুর 
রক্ষক মনে করেন না--তাছার! ছিন্ব-মুসলমান 
-সকলের প্রতিনিধিরূপেই কাজ করিতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের 
শংধ্যালঘিষ্ঠরা এই উক্তিতে আশ্বস্ত হইবে । 

গত ৩১শে ভুলাই হইতে যুজগ্রাদেশিক হিন্দু 
মহাসভা এ প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্িমগ্ডলের বিরুদ্ধে: 
সত্যাগ্ৰহ আরম্ভ করিয়াছেন। কংগ্রেস মন্্ি- 
-অগ্ুলের নিকট মহাগভ! ৯ দফা দাবী উত্থাপন 
-ক্রিয়াছিলেন। সকল সরকারী চাঁকরিতে-_ 
“বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগে সাম্প্রদায়িক সংখ্যান্থপাতে 
লোক নিয়োগ করিতে হইবে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
পদে একমাত্র হিন্দু নিয়োগ করিতে হইবে, স্বরাষ 


সচিব হিন্দু হইবেন--ইহাই মহাসভার দাবীর প্রধান : 
কথা৷ যুক্তপ্রদেশে সরকারী চাকরিতে সাম্প্রদায়িক - 


এদংখ্যান্গপাঁতের আধিক্য ড৫121(92০) পরিত্যক্ত 
এহুইয়াছে। কাজেই, মহাসভার প্রথম দাবীর 
সমাধান হুইয়াই গিয়াছে । অগান্প্রদায়িক কংগ্রেস 
অস্িমগ্ুলের পক্ষে অন্ত সব দাবী পুরণ বরা 
'“অসস্তব | যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
গোবিদ্দবল্লত পম্থ বলিয়াছেন যে, হিন্দু মহাঁসভার 
এই আন্দোলন হিন্দু জমিদারদের আন্দোলন। 
-বৃটিশের আমলে তাহার! নিরাপদ ছিলেন, বৈদেশিক 


হিন্দু কর্ণচারীদিগকে বিভ্রান্ত 


শাসকের সহিত তাঁহারা সহযোগিতাও করিয়াছেন; 
এখন জমিদারী প্রথার অবসান নিশ্চিত জানিয়া 
তাহারা হিন্দু স্বার্থের নাম করিয়া জনসাধারণকে 
করিতেছেন। মুসলিম লীগের নীতির 
ফলে সম্গ্র দেশে যে সাম্প্রদায়িকতার হৃষ্টি হইয়াছে, 
সুবিধাভোগী শ্রেণীর পক্ষে তাছার সুযোগ লইতে 
সচেষ্ট হওয়াই শ্বাভাবিক। .পথ্থ-মগ্ত্িমগুল কঠোর 
হস্তে এই আন্দোলন দমন করিতে প্রবৃত্ত হুইয়া 
ঠিক কাল্সই করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে এই প্রতি- 
ক্রিয়াপস্থী সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সফল হুইলে 
অন্ত প্রদেশেও ইহার প্রভাব পতিত হইতে পারে। 
সর্ববোপরি,. ইহারা সক্রিয় থাকিলে প্রদেশে 
সামপ্রদায়িক শাস্তি আসিবে না। সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি ইহাদের শ্রেণীগত স্বার্থের বিরোধী । 

গত €ই আগষ্ট গান্ধীজীর, কাশ্মীর পরিদর্শন 
শেষ হুইয়াছে। কাশ্দমীরী জনসাধারণ তাহাকে 
বিপুলভাবে অভিনন্দন ল্লানাইয়াছিল।. কাশ্মীরের 
জননেতা! শেখ আবহুল্ল! এখন কারাগারে ; তাঁছার 
পত্নী ও সহকর্মী বেগম আবহুল্লা তিন দিন সর্বদা 
পান্ধীলীর সঙ্গেই ছিলেন। কাশ্মীরের, মহারাজা 
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' ভি, এম, দাস এ সঙ্গ লিঃ 
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এবং দেওয়ানও গাষ্টীজীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের অবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজী 
বলেন যে, ১৫ই আগষ্ট এই রাজ্যটি আইনতঃ 
স্বাধীন হইবে বটে, তবে এই অবস্থায় উছা থাঁকিৰে 
না। যে কোনও একটি ডোমিনিয়নে কাশ্দীর 
যোগ দিবে। পরান্ধীজী বলেন যে, শেখ আবছুল্লার 
নেতৃত্বে কাশ্মীরে ও জন্মৃতে সাম্প্রদায়িকতা দুর, 
হইয়া, সেখানে স্থানীয় - স্বাদেশিকতার (19691 
patriotism ) উদ্ভব হইয়াছে। তিনি আশা 
প্রকাশ করেন--কাশ্মীরীদের এই মনোভাবের 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ছুইটি ভোমিনিয়ন, কাশ্মীরের 
মহারাজা ও জনসাধারপ--এই চারি পক্ষের মধ্যে 
একটা সস্তোষজনক মীমাংসা. হইবে । এই মীমাংসা 
কিভাবে সম্ভব, সে সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তিতে 
কোনও ইঙ্গিত নাই। আমাদের মনে হয়, জনমত 
গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত 
হওয়াই প্রকৃষ্ট পস্থা। একটি রাজ্যে এই গণতাস্ত্িক 
পন্থা অবলঘিত হুইলে অগ্ভান্ত দেশীয় রাজ্যেও 
ইহার প্রতিক্রিয়া হৃষ্ট হুইবে। বস্তুতঃ, 
কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন জনমত গ্রহণের দাবী 
সম্বলিত এক স্মারকলিপি গান্ধীলীর, নিকট 
উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।- জাতীয় সম্মেলন 
নিজ শক্তিতে বিশ্বাসী । শেখ আবহুল্লা ও অগ্াস্ 
জাতীয় নেতাকে মুক্তি দিয়া জনমত গ্রহণের অথবা 
নূতন, নির্বাচনের. ব্যবস্থা করিলে পাকিস্থানের 
সহিত ফিলনকামী মুসলিম সম্মেলনের দাবীর 


'অস্তঃসারশূস্ততা .প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া জাতীয় 


সম্মেলনের দৃঢ় ধারণ] । 
এ * ক 

গত ৬ই আগষ্ট সীমানা কমিশনে শ্ৰীহট্ট সম্পর্কে 
উভয় পক্ষের সওয়াল শেষ হুইয়াছে। শ্রীহট্টের 
সঙ্গে আসামের একটা বিশাল অংশকে যুক্ত করিয়া 
পূর্ব পাকিস্থানে ঢুকাইবার জগ্ত মুসলিম লীগের: 
পক্ষ হইতে দাবী উঠিয়াছিল। সীমানা কমিশনের 
চেয়ারম্যান স্তর লীরিল র্যাডক্লিফ, নির্দেশ দেন-- 
যে সব জেলা শরতের সহ্তি সংলগ্ন হইলেও অন্ত 
কোনভাবে পূর্ব্ব পাকিস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, 
সেসব জেলা আসামের অন্তভু্ত বলিয়াই গণ্য 
হুইবে। এই নির্দেশে মুসলিম লীগ সংযত হয়। 
আসাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হয় যে,.. 
্রীহটের সহিত সংলগ্ন কাছাড়, খাসী ও অয়স্তী 
-পোৃহাড়, গারো! পাহাড় ও লুসাই পাহাড়--এই 
চাঁরিটি জেলার মধ্যে একমাত্র কাছাড় ব্যতীত অস্ত 
কোনও জেলায় শ্রীহট্টের সহিত সংলগ্ন সংখ্যাগুরু 
মুসলমান অঞ্চল নাই। এই কাছাড় জেলার 
একমান্র হাইলাকান্দি থানার ঢাকিন্‌ বদরপুর ও 
উত্তর কাঞ্চনপুর সঙ্গতভাবে পূর্ববজে যাইতে পারে 
বলিয়া আলাম গবর্ণমেন্টের অভিম্ত। 

দাতি-ল্দর নির্দেশে ইনমনেশিয়ারযদ্-িরতি 
হুইয়াছে। . তবে, রিপাবলিক্যান্‌ গব্ণমেন্টের 
দাবী অনুযায়ী উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীকে পূর্বের 
অবস্থানক্ষেত্রে সরাইবার ব্যবস্থা হয় নাই । মাকিন 
যুক্তরাই ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করিতে 
আগ্রহী । ওলন্দাজরা আমেরিকার এই প্রস্তাবে 
সম্মত হুইয়াছে। রিপাবলিক্যান্‌ গবর্ণমেণ্টের 
মনোভাব এখনও, অজ্ঞাত |! আমেরিকার প্রস্তাব 
আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপিত হইবার পুর্বে গই আগষ্ট 
রিপাবপিক্যান্‌ প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সরিফউদ্দিন বলেন 

কিউ হাজির যায তার 


' প্রসিদ্ধ ইংরেজ 'নাট্যসমীলোচক - জেমস্‌ 
গ্যাগেটের মৃত্যুসংবাদটা এদেশের ' সাময়িক 
পত্রিকায় খুব  সামান্তই' মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছে। বাঙ্গালী পরিচালিত ইংরেজী কাগঞ্জ- 
ুলির কথা ছাড়িয়াই দিলাম, তাহারা বাসে 


এসিড নিক্ষেপ, কর্পোরেশনের 'বেলৈষকারী ও 


ইউনিভাগিটি ইনটটিট্যুটে স 
কিছুতেই উৎসাহ দেখায় না শ্বেতাঙ্পরিচাগিত 
ইংরেজী কাগজেও অতি: ক্ষুদ্র -হরপে এক ফোলে 
তাছার মৃত্যুসংবাদটি ছাপা হওয়া ছাড়া আর কিছুই 
দেখি নাই। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দুরৈ থাকুক, একটি 
প্যারা রাফ নহে? নিক 

* শাক্ত», EAS 
' . এদেশের কাগজ--অর্থাথ খবরের কাগজগুলি 
ক্রমশঃ জীবনের ইপ্টেলৈকচুয়্টাল+ দিকটার সঙ্গে 
সম্পর্ক হারাইয়া 'ফেলিতেছে, লক্ষ্য বকরিয়াছিণ। 
পরাধীন দেশে স্বভাবত:ই-াজনীতির উপরে বেশীট! 
গুরুত্ব আঁরোপ'ক্র! হয় । : ইহাতে অবাক হওয়ার 


কিছুই নাই । কিন্তু ’অত্যন্ত ছিঃখৈর সঙ্গে বলিতে 1 


বাঁধা হইতেছি,' আমাদের বাবা; ফাকা ও ভ্যাঠা- ' 
মলায়দের আমলে দেশে 'রাজনৈতিক" "আন্দোলন : 


ছাড়াও আরও 'এফটা ' বিশেষ আন্দোলন ছিল ' 
যাহাকে 'মননন্্লতার--ইণ্টেলেকটুম্টালিজনের । 
প্রবাহ বলা যাইতে পারে। আমাদের ' নিজ. 


খেয়ালীর খাতা 


বা উই লে, 








,শ্ৰরণকালের মধ্যেই' উহার ক্রমশঃ বিলুপ্তি লক্ষ্য 


করিয়াছি): সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, অভিনয়-ও 
অন্তান্ত 'ললিতকলার চর্চা হয়. একেবারে উঠিয়া 
গিয়াছে, . নয়তো ' অত্যস্ত নীচু. স্তরে ‘নামিয়া 
iLL ll 


এক ক ক Fo 


একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই আছে। 
বাংলা মাসিক 'পন্রিকাগুলির় কথাই ' ধরুন । 
নবপরধ্যায়ের বজদর্পন, ভারতী ও সাধনার - সঙ্গে 
তুলনা করিতে চাহি না) কারণ সেগুলি রবীন্্রনাথের 
সম্পাদনা ও রচনা দ্বারা যেভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে, 
এখনকার কালে কোন মাসিক 'কাগজের- পক্ষেই 
তাহা সম্ভব নয়।’ - কিন্তু .অপেক্ষাকৃত- আধুনিক 
কালের প্রবাসী ও সবুজপক্ বাংলা মাসিক কাগজে 
যে ধারা :ও এতিহ্র /ৃষ্টি, করিয়াছিল, তাহাঁও 
এখনকার কাগলগুলি রক্ষা . করিতে পারে নাই। 
বর্তমান: প্রবাসী তাহার কঙ্কাল, তারতবর্ষ অপাঠ্য 
এবং বসুমতী নেতাজী সুাঁষের ছবি ভাঙ্গাইয়া 
বিকাইতেছে। - ইহাদের কোন একটা কাগজেও 
এক, ঘণ্টা: পড়িবার মতো বস্তু থাকে না। 
বিচিজরাপকে বোধ হ্য় বর্তমান শতকে বাংলা 


মাসিকপ্‌ত্র: জগতে শেষে পঠনযোগ্য পঞ্জিকা বলা fe 


যাইতে পারে।- | 
* * ফু 
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“ আমাদের রঙ্গালয়ের দিকে তাকাইলেও ঠিক" 
শী দৃপ্ত দেখা যাইবে। গিরীশচঙ্জের সময় বাংলা 
অভিনয় জপতে, একাধিক প্রথিতযশা অভিনেতা 
অভিনেত্রী ছিলেন, ধাঁছারা নিজেরা এক একটী 
প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইতে পাক্সিতেন। অমর দত্ত, 
অর্দেন্দু মুস্তফী, অমৃত মিত্র প্রভৃতির ধারাটি 
দ্ানীবাবু. ' পর্য্যন্ত বজায় ছিল।. কিন্ত শিশির 
ভাহুড়ীর পরে আজ পর্য্যন্ত আর. দ্বিতীয় কোন" 
রূপকার পাদপ্রদীপের সামনে আসিয়া দাড়ায়. নাই, 
যাহাকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিভারূপে. জনসাধারণ" 
স্মরণ রাঁখিবে।: পৌরাণিক নাটকে 'সীতা, ও 
সামাজিক নাটকে “ষোড়শ” আধুনিক যুগের শেষ 
নতুন নাটৰু।- উহ্থার-পরবত্তঁ আর সব অসার্থক ও» . 
অনাবন্তক অসুকরণ নাজ । 


* ক ক - 


' সিন্ষোকে আমি এমুগের বাঙালীর সংস্কৃতির: 
বাছনরূপে ধরিতে রাজী নই। কারণ, সিনেমার 
মধ্যে বাঙ্গালী ভাহার নিজশ্ব বৈশিষ্টযকে এখনও 
আরিফার করিতে পারে 'নাই। রবার্ট টেলর ও 
প্রিয়ার গাসনিকে বাঙ্গালীর ধুতি, পাঞ্জাবী ও শাড়ী 
পরাইয়া বাংলায় কথা _বলাইতে পারিলে যাহা 
হইত, বাংলা দিনেমাগুলি তাহার বেশী আর কিছুই: 


হয়ব... ওিনিষটা, .. এখনও ৷ আমাদের কাছে: 


ব্যাধ ব্যবসায় চা এক্ষণে রীনা পর্ন .. 
. মুল্যের ন্যাশনাল সেভিৎস কিক গাহে 


| ছে রিতা নি দান এবং: রিড 
' উপকারের জন্য বিধিমত নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান, যেমন, হাসপাতাল, 
ক্লাব, স্কুল, মন্দির প্রভৃতি ৬০১০১০ টাকা পৰ্য্যন্ত মুল্যের 
নাল সেভিং সার্টিবিকেট কলিতে পারিবেল। de ও 


I 


- ন্যাশনাল, -. সেভিংস ভিরেকুউরেট- 
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পুরাপুরি বিদেশী হুইয়াই রহিয়াছে । সমালোচকেরা 


বলিবেন, জিনিষটা যে বিদেশ হইতে আসিয়াছে 
তাহাতে আর সদ্দেহ কী? কিন্তু বিদেশ হইতে 
আসা ছিন্ষ যে বরাবরই বিদেশী রহিয়া যায় না, 
তাহার প্রমাণ আছে বাংলা কথা-সাহিত্যে। 
ইংরেজী 2060 বলিতে যাহা বুঝায়, সে-জিনিষের 
রশ আমরা প্রথম আস্বাদন করি ইংরেজী 
সাহিত্যে । কিন্ত আপন জারক শক্তির প্রভাবে 
বাঙ্গালী ওপস্ভাসিকেরা তাহাকে সম্পূর্ণ পরিপাক 
করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই' আমরা বন্ধিষের 
“্রফ্ককাত্তের উইল’, রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি” ও 
শরৎচঙ্ের দত!” পাইয়াছি। 
* * * * 
আধুনিক কালে আমাদের জীবনযান্রা ন 

বিদ্র বিপত্তিতে পরিপূর্ণ, নানাবিধ Be 
জটিল। ইহার মধ্যে কমনীয়তার স্থান অল্প-_একথা 
বলিয়া অনেকে হয়তো একটা কৈফিয়ৎ দিতে 


£' চাঁহিবেন। বলিবেন, মশাই সকালবেলা খুযভাঙ্গা 


মাত্রই যখন করলার দোকানে ‘লাইন দেওয়া+র 
কথা সর্বাপ্রে মনে আসে, চিনির অভাবে চায়ের 
পেয়ালা বিশ্বাদ, হরণিক্সের অভাবে খোকার পথ্য 
বন্ধ এবং ধুতির অভাবে বাছিরে বাহির হওয়! 
দায়, তখন সাহিত্য, সঙ্গীত, টাদের আলো, ফুলের 
সালের কথা তাবিবার সময় কোথায় ?.. | 
কথাটা নাও বটে এবং মিধ্যাও বটে. সত 
এইটুকু যে, রজব আগের বিন 
তুলনায় '্রনেক বেশী কঠিন ও আয়াসসাধ্য! আর 
মিথ্যা এই অন্য যে, বাহিরের এই বিড়ম্বনা আছে 
বলিয়াই অন্তরের বোধশজি, আনন্দলাভ, এবং 


আনন্দদানের মতা বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সব j 
চেয়ে বেশী। তাহা না হইলে' মামৰ ‘বাচিবে কী - 
লইয়া? কন্ট্রোল, আর রেশন আর ' ইনকিলাব | 


জিন্দাবাদ ছাড়া জীবনের য্দি আর কোন উৎসাহ, 
অবকাঁশ ও আনন্দের হ্ুযোগ না থাকে, হযে 


ভিয়ারনেস এলাডিন্দের মাত্রা কুড়ি টাকার আরগাঁয় | 
চল্লিশ টাকা হইলেও' আমাদের হুঃখ ঘুচিবেনা। | 


পাত কোটি সন্তানের "বঙ্গদননী 'যাহা করিয়া 
রাখিয়াছেন, তাহা আমর! জানি। কিন্তু একথাও 


ঠিক যে, ট্রেড ইউনিয়নও বড় জৌর ' তাহাদের | 


০০৮ মানুষ করিবে'না। : 
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গোড়ার প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাওয়া, প্রায়েজন। | 
বেম্স এ্যাগেট সম্পর্কে এদেশের শিক্ষিত-সমাজ | 
যথেষ্ট খবর রাখেন না, একথা আমি মানিতে প্রস্তুত রর 
অই। কিন্তু আধুনিক রাজনৈতিক হউগোলের রী 
চাপে তাহাদের মনোযোগ এক্ষণে আর অরাজ- পু 
নৈতিক ব্যাপারে ততথানি আৰ হয় লা, যতখানি | 


পুর্বে হইত । আমাদের কলেজ্র-জীবনে হাতি ও 
গস্ওয়াৰ্ছির স্তিযভার আয়োজন দেখিয়াছি। 


=~ 


, বলা বাহুল্য, এ্যাগেটকে আমি উপরোক্ত 


'সাহিত্যিক ও কবিদের সমপর্যযায়ের মনে করি না। 
‘আমার প্রতিপান্ত বিষয় এই ফে, এইচ, জি, is 


ওয়েলসের আন্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত-সমাজ ততখানি 


মমত্ব দেখায় নাই, যতখানি পূর্ববর্তী সদা | 


ভারতীয়দের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হুইয়াহিলেন। 
গান্ধীল্দী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 


" জীবনচরিত রচনাদ্বারা এদেশের বহু পাঠকের 


নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। একমাত্র. বিশ্ব- 
ভারতী পন্রিকায় “অন্নদাশঙ্কর রায় লিখিত একটি 
প্রবন্ধ ব্যতীত রোলার. মৃত্যুর পুরে আর ফোন 
বাংলা কাগজে তাঁহার সম্পর্কে কোন পঠনযোগ্য 
আলোচনা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। 
a a. জজ 
‘জিমি’ গ্যাগেটের।'সৃত্যুতে আধুনিক কালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যসয়ালোচক .আমাদের, মধ্য ,হইতে 
অপস্ৃত হইয়া গেলেন। - অতঃপর-কোন থিয়েটার 
বা সিনেমার 16256 :03£17গুলির সমালোচনা 
বিভিন্ন সাময়িক . পত্রিকার পাতায় -যখারীতি 
প্রকাশিত .হইবে বটে, কিন্তু অক্ষম রচনা ও 
প্রযোজনাকে কঠোর কবাধাত এবং সুন্দর নাটক ও 
অভিনয়কে অকুণ্ঠ স্ততিতে স্বীকার করিয়া লইবার 
মতো এমন সরস লিখনীর আর সন্ধান মিলিবে না৷ 
মিলিবে না কিছুটা দত্ত, কিছুটা আত্মবিশ্বাস বিজ্রড়িত 
রচনায় সমসাময়িক ইংরেজ লেখক, সাহিত্যিক, কবি, 


গায়ক, অভিনেতা ও.সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য . 


. ঘোষণা 





ৱিয়ে পরমা 





টেনীসনের মৃত্যুতে দেখাইয়াছিল। রমা রোল! ছি 


লাইট অব এসিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
৩৫১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা 
বাংলা, বিহার, উড়িয়া ও মধাপ্রদেশর 


বিভিন্ন সহে “বিহ্যৎশক্তি সন্নবন্নাহ 
কব্রর্নিবার্ন জন্য কার্য চলিতেছে! 


প্রীপশ্তপতি রায় গ্রীপস্তপতি মাইতি 
‘শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বেরা শ্রীসুধীরচন্দ্র সিংহ ও 
: প্রীতুরেশচন্দ্র বের! প্রভৃতি ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন। 


শেয়ার ও অন্যান্য বিবর্নণের জন্য লিযুন 


ও পরিচয়যুক্ত অভিনব সিরিজ 12০9, 10, 11, 
ইত্যাদি। 


5৪০ সিরিজ'পড়িভে পড়িতে যে-কথাট! বাঙ্গালা 
এই যে, বাঙ্গালী সাহিত্যিকের ঠিফ আত্মজীবনী 
বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা লিখেন না। রবীন্দ্রনাথের, 
'জীবনস্থৃতি” তাহার জীবনের চিত্র, আলেখ্য নয়। 
বক্ষিমবাবুর কোন ম্বলিধিত. জীবনী নাই। 
একমাত্র কবি নবীন সেন এদিক দিয়া 
একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন; যদিও নানা কায়পে_ 
বিশেষ করিয়া অনেক বেশী 1691-এর দিকে ' দৃষ্টি 
দেওয়ার ফলে-_তাহা তেমন সুখপাঠ্য হয় নাই। 
সরলা দেবী জীবন-সায়াহে একটি . সাময়িক ' 
পত্রিকায় তাঁহার যে আত্মজীবনী লিখিতে সুরু 


করিয়াছিলেন, তাহাতে সমসাময়িক কালের একটা 


স্ন্দর পরিচয় ছিল। হুর্তাগ্যের বিষয়, তিনি তাহা 
শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
--থেয়ালী। 







এও (ট্রেড নি 


ফু ¥ 


মৎস্ত শিল্পের উন্নয়ন শ্ীচেষ্টাই জানা গে 


৷ উন্নয়নের উদ্দেশে ভারত ” সবৰ্ণমেণ্ট সর্বভারতীয় 


গার খোলা” হইয়াছে 1:উক্ত গবেষণাগারে 'নদীর 


। বিব্ধি ..সমস্তা, সম্পর্কে 
ডাঃ টি, জে, অব্‌ ও প্রবেষপাগীরের প্রধান গবেষক 


খা তত শা 


নিযুজ হইমাছেন। তাহার সর দ্র 'থাফিবে 
1. পগভায়।' ০১১১৪৪১০৪০০: 


গপ’ ভ জা ০. 
তি বত ৭৯14 


চু 
2 হ। 
পর্যায়ের বিশেষ 


তত 










281 








। যে , জাধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মাছের চাষের" 


৷ ভিভিতে' গবেষণাগার খোলার ব্যবস্থা করিয়াছেন 
এই উদ্দেপ্তে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় -গবেষণা-' 


মোহ্লা ও দেশের . শুভ্যস্তরভাগ্বের.. মৎস্ডশিল্ের 


| 
ৰ 17 পাৰক! (5 2 ২০ Leos 


UTED ১ PIS Hane 





রর নিয্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি আপনার উৎহক্য থাকলে: 


le 
উহ ত সাগগ্রীর জামা! ঘা. জনসাধারবর কোছ থেকে টেণায় গ্রহণ হয়ে 
উল্লিঘিও ড্র উ্ র্ো দামদেযকারীয কাছে বিকি করা হবে। 


॥ - 2 


প্রয়োজনীয় বীনা মিক্রি এবং নিবচিত জব্যের এবিক পরিমাণ ও বিজিত 
মিক্রিয় হিন্তপ্তি । | 


বিক্রির দিয়মাৰলী, পদ্ধতি এবং ‘টেথারিএের শেষ তারিখ) '' , 
(191 ৷ তত, তি st বর. পনি 5 5552 ৮ 
তাহলে নীচে নাট ইংাজী্ে ভি? করে প্রাক নেৰে নামা: ৪ ঁ 


র়েজিস্টি ফরুন।- এর, আপনাকে হ'মাসের. চাদ! ররর ৫৯ টাকা অগ্ৰিম দিতে হযে |. 
| রি: Ls he 

| এবং তা পাঠাতে ভবে একমাত্র” ধু সরি অর্ডার (শুধ আনল পোষ্টান্ ‘অর্ডারের ' টি 
| মাহাধো ॥ চেক্‌ ৰা পোষ্টে, স্টাম্প সহযোগে প্রদণ্'অর্ধ পাঠালে তা' এরহ্ণ করা হবে না। ] 


5 ই, কলিকাতা, লা, কানপুর, খাতা এবং করাচিতে অবস্থিত 





Ez Mightly Bulletin.- Money Order Noe——————has been £. 


এক একর পরিমাণ ' জমিতে: উৎপন্ন ফসলের আর 
অপেক্ষা এক: একর জলশিয়ে' উৎপর 'নাছৈর চাষ 
হইতে বেশী লাভ-ইয় |. 'বিছ্যুৎ উৎপাদন ও মাছের 
চাব এই 'ছু-মুখী “পরিকল্পনাম্যারী: ভারতের. ভল- 
সম্পদ কাজে ‘দাগাইলে :আঁহারোপযোগী'আছের 
পরিমাণ" অনেক বৃদ্ধি পাইবে' এবং “দেশের 
খাঁভাবস্থারও অনেকটা সুরাহাটহইবে। 5.৯ 

‘ 'ভাঁরত-ওপাকিস্থানের' গুরুত্বপুর্ণ ঘটন।- 
বলীর: রেকর্ড--১৫ই.”আগষ্টের পর বৃটিশ ;জন- 
সাধারণকে ভারতবর্ষ, 'ও.' পাকিস্থানের: ন্য্যাপার 
সম্পর্কে 'নিয়্িততাবে- ওয়াকিবহাল বাখিবারতজন্ত 





পল অফিস সমূহে পিরিত = কু লেট কউ ৫৮ আনা দামে . 

- নিজে এসে কেনার প্রস্থ পাওয়া হারে। J 

ME ক 28 11 

টটটিতসিও ই EIR ISIE |: 

জার ০০০ টো রহ ট ]। 

C 1 4 ক টি 

৬৬ CUT এ ৯৬৪৪ তউ ও পে পো *" * CUT HERE রর রঃ 

৯৭০1 4610 ( EA Rt নর 7 

The Director of Publicity, en হব | 

| MM Directorate-General of Disposals, . | 8 )। 
ৰ ‘Ml _.Shabiahan Road,.NEW DELHL.: = ভচ- টি ৫ Lt নু i 
: Please enrol me as a মিশা Jor the Disposals Fart: lH i 


৪6660 you separately/Postal Order for Ra. 271 ভরা? 2 


চি 1... 
herewith, being ০ subscription for six moxths, ER 
E 71217) শন রী জাদু 
ই Name (in Bloch letters) 8 
4 ৮ 2 নী হি 5] 5 ws FY} বি 2 >. টি ্ নত, FEY ডি, ৬ - 1 
3 চার লিগ: Firms | | রিকি 8 এ 
* পে ৰ চি | 4 ১ 1 
রর Address (in - Block letters), এ 









2955 (in Block letters) 


* | Name of Trade Association 
2676825507৮ 





রক পর 4 of Dizpesals 
Industries and Supplies Department, New Dei. © °° - 


দেখা দিয়াছে! 


'আর্ধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


বৃটিশ বেতার কেন্ত্রে উভয় ডোমিনিয়নের সমস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ টনাসমূহের' রেকর্ড ' গ্রহণের ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। এতহদেশ্তে উক্ত' বেতার ' ্রতিঠানের 
রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফক্রিষ্টোফার এঞ্জেল সম্প্রতি 
লণ্ডন হইতে করাচীতে পৌঁছিয়াছেন। টিভি 


"ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের চাহি 
ক্াস_সয়াদিনীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে 
[পাটের অত্যধিক লি = হেতু আমেরিকা, 
নিউঞ্জিল্যাও, অষ্ট্রেলিয়া ও আৰ্ক্জেটাইন ভারতীয় 
পাটজাত দ্রব্য সম্পর্কে তাহাদের অর্ডারের শতকরা 
প্রায় ৫০ ভাগ নাকচ করিয়াছে। জানাগিয়াছে 
ষে, উপগ্নোক্ত দেশখুলি পাটের বিফল্প' অন্ত কিছু 
ব্যবহারের দৃঢ় স্বল্প করিয়াছে। তাহারা ইতি- 
মধ্যেই কার্পাসজাত ' সুতার থলে ও কাগছের থলে 
করিয়া “তাহাদের মাল' সরবরাহ করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে পাটের থলে ক্রয় 
করিতে যে মূল্য দিতে হয়, ওঁ সমস্ত থলে" তৈয়ার 
করিতে তাহা অপেক্ষা শতকরা: ২০ ভাগ কম খরচ 


- পড়ে। 


2 পি 


| '' ভারত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 


বাবদ ভারত গবর্ণমেপ্ট জাপান হইতে ৭ কোটি 
গর বন আমদানী করার মনস্থ করিয়াছেন । কোটা 
অদুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে ইহা বণ্টন করা হইবে । 


পাঁকিস্থাদের দেমার ' পরিনাণ দেনা 


. পাঁওনার ' . হিসাব-নিফাশের - গর: গ্লাসের 


অনুমানিক' মোট ২০০ কোটি হইতে ৪০০ কোটি 

টাক! পৰ্ষ্যন্ত .দেনার পরিমাপ ড়াইবে বলিয়া 
জানা গিয়াছে পাকিস্থানের. এলাকায় 'জনঠ 
সাধারণের যে বিভিন্ন রকমের গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি 


NT 


কোটি টাকা ।। ll 


[Se 


শি পরমাণু, শক্তির ং পিন সা 


৩৩ 
TOTAL 


Vl বিজ্ঞান সুদানে এক টন ইউরেনিয়াম. হইতে যে 
শক্তি উৎপাদন সত, তাহা: ৩০ লক্ষ টন” কয়লা 


। পোড়াইয়া যে শক্তি. পাওয়া বা অৃহার সমকক্ষ । 


বৃটেনের পরমাণু লইয়া. গরেষণারত, বৈজ্ঞানিক 
ধী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের 
[চেষ্টায় 'ব্যাপৃত . আছেন... তাহারা ও" পরিমাণ 
শক্তি উৎপাদিনের ভন 'ছুইটি ‘পরমাণু পুঞ্জ! ব্যবহার 


করিতে "বদ বাথ করিয়াছেন 'এবং' পরমাধু কেন্দ্রের 
সম্পর্কে গবেষণা কার্যে সাহাফযীর্ধে তাহাদের জঙ্ত 


ইতিমধোই ৫০ কষ তোপ বিছা উৎপাদন করিতে 


॥ ১০০৯৯ 


পারে এন একটি ষ i 'নিন্িত হইয়াছে J 
ক্লে ২০ হাজার কর্মচারী উদতত, হওয়ার সম্ভাবনা! 
‘রেলওয়ে 'মেনস্‌: ফেডারেশনের 
জেনারেল” কাউন্সিলের “অধিবেশনে. যোগদান 
করিতে আসিয়া "বি 'এ 'রেল''কর্দচারী সমিতির 


সভাপতি মিঃ প্রতুল ্াটা্ছি উপরোজ আশঙ্কা 
করেন। 


-১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ] 


কলিকাতার ড্রেন ব্যবস্থা__বাংলা গবর্ণমেপ্ট 
-কলিকাতা ও ইহার পার্খবর্তী অঞ্চলসমূহের জঙ্চ 
শীঘ্রই একটি উতর পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন 
_ বলিয়া জানা গিয়াছে। এই উদ্দেস্তে গবর্ণমেন্ট 
“বৃহত্তর কলিকাতা ড্রেনেজ সার্কেল” নাম দিয়! 
 আলীপুরে একটি অস্থায়ী দপ্তর ১০ 
করিতেছেন। -* 

অর্থাভাবে পুনর্ববসতি কাৰ্য্য ব্যাহত 
নোয়াখালী জেল ফরোয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী 
শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক’ ঘোব তারযোগে জানাইয়াছেন যে, 
- নোয়াখালীর হিন্দুদের পুনর্বসতি সংক্রান্ত তহবিলের 
প্রায় এক-চতুর্াংশ এখনও প্রদান করা হ্য় নাই 
. এবং এইজন্ত পুনর্ববসতির কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। 

বাংলা গবর্ণমেন্টের লাইব্রেরী বিভাগ 
_ বাংলা গবর্ণমেন্টের লাইব্রেরীগুলি সম্পর্কে 
পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ গব্ণমেপ্ট মাঁমাংসায় উপনীত 
হইয়াছেন বলিয়া বিশ্ব্তস্থত্রে জানা গিয়াছে 
বাংলা গবর্ণমেন্টের কলিকাতা ও দার্জ্জিলিংএ মোট 
হটি লাইব্রেরী আছে। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট দার্জিলিং 
'সাহিব্রেরীটি গ্রহণ করিবেন। রা 

পশ্চিম বর্জের কারা সংস্কার_ প্রকাশ, 
-পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিসভা পশ্চিম বঙ্গের কারা সংস্কারের 
কথা চিন্তা করিতেছেন। মস্ত্রিসভার জনৈক 
মুখপান্র বলিয়াছেন, জেলগুলিকে আমরা 





.সংশোধনাগারে পরিণত ..করিতে চাহি। আনা . 


গিয়াছে যে, কারাগারে ঘানি ও যাতা টানিবার 
যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা বন্ধ (করিয়া দেওয়া 
-হইবে। খানি চালাইবার অঙ্ক অতঃপর জেল- 
সমুহে বৈছ্যতিক শক্তি নিয়োগ কর হইবে। | 
ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের মান--শিল্প- 


“জাত দ্রব্যাদির মান নির্ধারণ ব্যাপারে.ভারতবর্ষকে , 


“বিশ্বের অগ্ঠান্ক সমৃদ্ধ দেশের সমপধ্যায়ে উন্নীত 
-ৰুরার উদ্দেশ্তে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ 
- বিভাগের উদ্যোগে ভারতীয় ষ্ট্যাওার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউশন 


. নামে একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ . 


“করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।. ওঁ প্রতিষ্ঠানটি 
আন্তর্জাতিক ষ্যাার্ডস্‌ প্রতিষ্ঠানের সদস্ত এবং 
.২৮০টিরও অধিক প্রতিষ্ঠান ইহার সত্যশ্রেণীতূক্ত 


- আছে। ওঁ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় - 


- গরবর্ণমেন্ট ৫ বৎশরকাল বাধিক ২ লক্ষ টাকা করিয়া 
অর্থ সাহায্য করিবেন; তাহা ছাড়া প্রাদেশিক 
. গ্বর্ণমেন্ট'ও দেশীয় রাজ্যসমূহ - এবং -শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহও উহাতে অর্থ সাহায্য 'করিবেন। এ 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্য একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক 
পরিচালিত হইবে । কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট, প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমুহ, দেশীয় রাঁজ্যলকল, বণিক . সভাসমূহ, 


শিল্পগ্রতি্ঠান প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ . ওঁ পরিষদের 


সধন্ক আছেন। কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ বিভাপের 
মাননীয় সদন্ত প্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি আছেন 
এবং উহার প্রথম ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন 
কেন্দ্রীয় শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পদার্থ 
বিদ্া গবেষপাঁগারের ভূতপূর্কা ডিরেক্টীর ডাঃ লাল, 
পি, বর্মপ। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদক ও 
ব্যবহারী উভয়েরই স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এ 
সকল দ্রব্যের মাদ নির্ণয় করা হইবে । শিল্পজাত 
ব্রব্যের গুণাগুণ খুব ভালভাবে বিচার করিয়া ও 
প্রতিষ্ঠান স্ট্যাপ্ডার্ড মার্ক” প্রচলনের ব্যবস্থা করিবার 





সুবিধাজনক সৰ্ঘ্ধে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 





আর্থিক জগৎ 


মনন্থ করিয়াছেন। দ্রব্যাদির মান নির্ণয় ও খুব আছে। সব রকম ভিটামিনও মাছে পাওয়। 
গুণাগুণ বিচারের জন্ত- সম্প্রতি . প্রতিঠিত.-জাতীয় যায়। বিবিধ খনিজ লবণও মাছের মধ্যে আছে। 
গবেষপাগারসমূহ ও অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের শ্রেঘশিল্সের কীচ। মালের মূল্যমান_- 
সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণ- 

খান্ত হিসাবে মাছ-_খা্ত হিসারে, মাংসে ষেপ্টের আধিক উপদেষ্ঠা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
যত প্রোটিন আছে, মাছেও ঠিক সেই পরিমাণ (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ ১০০) 
প্রোটিন. পাওয়া . যায়! তাছাড়া ক্যালসিয়াম, শ্রমশিল্পের কীচামালের বে দাণ্তাহিক' পাইকারী 
ফসফরাস এবং বিশের করিয়া আয়োভিনও মাছে মৃল্যমীন নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, 


[ইউনাইটে রা উস পূর্ববর্তী 
. Ee  { | আপ | ত: সপ্তাহে ৩৫৪৪। আলোচ্য সপ্তাহে তত্ত, 
ইণ্ডাষ্রীয়াল 


তৈলবীজ ও খনিজ কাঁচামালের মূল্য যথাক্রমে 
ব্যাজ হিলচ্মিতউিত্ত 


২৯৪ 



























৪, ১'৫ ও ৩" হারে বাড়িয়াছে এবং বিবিধ কীচা- 
- স্থাপিত ১৯৪০ 


মাল্রে দর '৩ হারে কমিয়াছে। 
ব্যক্তিগত 

.  সিডভিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক ' 

চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যছনাথ বায়. 





কেন্দ্রীয় শি বিভাগের এক- বিজ্ঞপ্তিতে 
। প্রকাশ; লওনের- রয়্যাল: কমিশন কলিকাতা 
'বিশ্ববিস্তালয়ের 'ভাঃ এ কে.সাহা, ডি-এস-দি এবং 
এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ের ডাঃ ক কে ভাটিয়া, 
'এএমএএস-সি, -পি-এইচ-ভিকে ৷. ১৯৪৭ পালের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার জগ বৃত্তি দান করিয়াছেন। 
7. মা *+% রঃ * * 

' ডাঃ এ সি উকীল কলিকাত! মেডিকেল কলেজ 
“ও হাসপাতালের" অধ্যক্ষ ও সুপারিণ্টেণ্ডে নিযুক্ত - 
হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। - উক্ত কলেজ ও 
' হাসপাতালের বর্তমান অধ্যক্ষ ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
লেঃ কর্ণেল “লিটন আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখ 
হইতে অবমর গ্রহণ করিতে চাহেন বলিয়া প্রকাশ । 
এই নিয়োগটি সাময়িকভাবে নাকি প্রায় ছয় মাসের 
জন্তু করা হইতেছে এবং তৎপর পাবলিক সার্তিস 

875 


















এ 








আগামী ১৫ই, আগষ্ট তারিখে যুক্ত বাংলার 
গবর্ণমেন্টের গুদামগুলিতে, যে খা্সন্তার মজুদ 
থাকিবে তাহা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
দুইটির মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার প্রশ্নটি লইয়া 
বঙ্গীয় বিভাগ. কাউন্সিগ্ বিশেষভাবে চিন্তা 
করিতেছেন বলিয়া জান! গিয়াছে। এতৎমম্পর্কে 
এরূপ এক প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ যে, 
উক্ত মজুদ খাত এমন হারে, ভাগ করিতে হইবে 
যাহাতে ইহার এক-তৃতীয়াংশ পূর্ববজ গবর্ণমেন্টের 
. হাতে এবং দুই-তৃতীয়াংশ কলিকাতা সৃহ পশ্চিম 
বঙ্গের ভাগে যায়। এই বিষয়ে উল্লেখ করা 
হইয়াছে, যে, বর্তমানে গব্ণযেণ্টের খাদ্বাশন্ত 
_পূৰ্ববব্ক্ এবং পশ্চিমবঙ্গে (কলিকাতা সহ) 
: উস হারেই বণ্টিত ও বিলি হইয়া থাকে। 
* Ed টে 

রি ইউনাইটেড প্রেস সরকারী ৭৭ জানিতে 

_ প্রার্য়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট'য়িশর ও বচ্মদেশ 
হইজে কয়েক জাহাজ চাউল ও বিদ্দেশ হইতে 
আরও কিছু গম বোম্বাই প্রদেশের জন্ত সংগ্রহ 

_ করিতে পারিবেন। 








” বেঙ্গল ওয়াটারপ্রন্ছ ' 
ওম্ার্কস 3১৯৪০) বন 
কলিকাতা *নাগনুর * বো ঘ।ই ' 

যা 2unnanneanensmomoned 





হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটি লিঃ 
"১৯৪৬ সালের কার্য্ববিবরণী 

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্দিওয়েন্দ সোসাইটি 
লিঃ বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জনপ্রিয় শক্তিশালী 
ইন্দিওরেন্স কোম্পানীসমূহ্রে অন্ভতম। সম্প্রতি 
এই কোম্পানীর ১৯৪৬ সালের বাধিক 
রিপোর্টের লঙ্গে যে উদব্তপঞ্জ সমালোচনার্থ 


আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে আলোচ্য ' 


বর্ষে শকল দিক দিয়াই 'হিসু্ানের উল্লেখযোগ্য | 
উন্নতি পরিশ্যুট হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমরা ' 


বিশেষ চাবি হইয়াছি। গত ১৯৪৫ সালে. 


কাগ্সানা প্রসঙ্গ 

৩৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, তহবিল বিনিয়োগ বাবদ 
আয় ৩০ লক্ষ ৬৯ ছাজার টাকা, অমি ও বাড়ী 
বিক্রয্ঘলিত লাভ বাবদ আয় ১৯ লক্ষ '১৫ ' হাজার 
টাকা ও অভ্ান্ড আয় লইয়া “হিদ্স্থানৈ'র মোট 

আয় দীড়াইয়াছে' ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৫. হাজার 
টাকা। ইহার মধ্যে পলিসিপ্রাহকগণের মৃত্যু 
বাবদ দায় ২৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, বীমার 
মেয়াদ পূর্ণ হওয়! বাবদ দায় ২১ ক্ষ: ১৭ হাজার 
টাকা, কোম্পানীর কাধ্য-পরিচালনা ব্যয়, আয়কর 
ও অষ্তান্ভ শ্রেণীর যারতীয় ব্যয় বাদে “হিনুস্থানে+র 
যে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা উদ্ধত হয়, 
, তাহা ৮৫ ভীবনবীম। তহবিলে স্তন্ত করা 


জন্ত মোট ৭৭ “হাজার হিং প্রস্তাব, লাহি 
ইহার মধ্যে ৬৩ হাজার ১২৭টি প্রস্তাবে এ বৎসরে 
শেষ পথ্যস্ত ১২ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার 
নুতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছিল । আলে 

বর্ষে ‘হিনুস্থান’ ১৪ কেটি: €৩.:জক্ষ. ২৪ হাজার 


টাকার নুতন বীমার অন্ত ৭০ হাজার ৮২৯টি প্রস্তাব : শতকরা ৯'৭৪ ভাগ মান ব্যয় হইয়াছে। ‘হিন্ুস্থানে”র 


পায়। “ইহার . নধ্যে ৬৪, . হাজার ২০৫টি প্রস্তাবে ' 
আলোচ্য বর্ষে-.শের পথ্যন্ত ১২. কটি ৪০ লক্ষ ৩; 


হাজার টাকার নুতন বীমাপত্র পরদান-করা হইয়াছে। ' 
ই নুতন কাজের অস্ত “হিনুোনের' শিয়া বাবদ ! হা হাত জাতে. 


‘আয়ের পরিমাপ বৎসরে ৬৫ লক্ষ ৮৮ হাজার. টাক ৷ 
(বৃদ্ধি পাইবে । - আলোচ্য বষেঁর,শেষে: হিসাবের : 


'চলতি -বীমার :' পরিমাপ. দীড়াইয়াছে ২ .:বাক্ষ ! 


A 
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৪৬ 'হাার '২১টি,.পলিসিতে .5৭. কোটি ৮৮-লক্ষ { 
৮৯ হাজার-টাকা। আলোচ্য রর প্রথম হইতেই £ 
ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামার তা হত্যাকাণ্ড, ধ্বংস ও 
আতঙ্কের দরুণ, মান্ছবের জীবন ও সম্পত্তির 
অনিশ্চয়তা হেতু দেশের: ব্যিরগা- “বাণিজ্যের বিপুল 


ক্ষতি হওয়া সন্বেও হিন্বস্থান’ পূর্ববর্তী বংসরের 


টু তুলনায় আলোচ্য বর্ষে নুতন কাজের পরিমাণ 


I> 8, 


' জনসাধারণের” ‘বিপুল আঁসথাই রত, হইতেছে, 


/সন্দেছ নাই। 


গত ১৯৪৫ সালে প্রিমিয়াম বাবদ ‘হিনদস্থানে'র 


. আয় দীড়াইযাছিল > কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৯ হাজার 
টাকা । দাদনী তহবিলের উপর ম্ঘ ও অন্তান্ড 
' শ্রেধীর আয় লইয়া. ১৯৪৫ সালে 'হিনুস্থানৌর Ue 
. আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৎ কোটি ২১ 

রা হাজার টাকা। 


Sian 
ছ “হিনুস্থানে'র আয়' দাড়াইয়াছে ২ কোটি 


AEE lt জনি ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 


ব্রাঞ্চ _বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরছাট, খুলনা ও পাটন!। 
: উপযুক্ত সিন্ষিউরিটিতে টাকা! ধার দেওয়া হয় 


ন্যাক্কিং 
ম্যানেজিং ভিরেক্র--ভাঃ অনলকুনার 





জেনারেজ ম্যানেজার মিঃ এম, জি, ৪৮৮৭ এম-এ (কমান) 


ক তহবিলের, পরিমাণ রান ৯ কোটি 
€ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে 
ইহার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল' ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ 
৯৭ হাজার টাকা। আলোচ্য বর্ষে কার্ধ্য 


£ পরিচালববৃন্দ কিরূপ বিক্টেনালম্বত উপায়ে 
, এবং দুরটুহিসংকারে কোম্পানীর কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছেন, বর্তমানের '-এই হৃর্থ,ল্যের বাজারে 


ভর্তীরবান হয়, সন্দেহ নাই! :' 
আলোচ্য বর্ষের শেষে, এহিদদম্থানের মোট : 
' সম্পত্তির গণ দ্বাড়াইয়াছে -১০ কোটি ১ লক্ষ 
টাকা । উদ্পতেরখিষরগাদি ৃষ্টে ইহা অস্পষ্ট 
» প্রতীয়মান হয়, যে: “হিন্স্থানের 'দাদননীতি সম্পূর্ণ 
“নিরাপদ” “অথচ লাভজনক আলোচ্য বর্ষে 
কোম্পানী আয়কর দিয়াও দাদনী তহবিলের 
উপর. নীট শতকরা বাধিক ৬০ আনা হারে সুদ 
অর্জন ফরিয়াছে। বর্তমানের সস্তা টাকার যুগে 
সম্পূর্ণ নিরাপদ দাঁদননীতিতে এত উচ্চহারে সুদ 
অর্জন করা ‘হিনুস্থানে'র পরিচালকমখ্রলীয় অনম্ত- 
সাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই । 
 “হিদুস্থান্ আলোচ্য বর্ষে অংশীদারগণকে, আর- 
করযুক্ত শৃতকর! বাধিক ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দিয়াছে। গত বৎসরে দেয় “হিনুস্থানে+র লত্যাংশের 
পরিমাণ ছিল আঁরকরমুক্ত শতকরা! বাধিক ৫২ 
টাকা। 
কোম্পানীর অংলীদারগণের হিসাবে সংরক্ষিত 
তহবিলে ২ লক্ষ টাকা মজুদ রহিয়াছে । সুতরাং 
ভবিষ্যতেও কোম্পানীর দেয় লত্যাংশের পরিষাপ 
হাস পাওয়ার আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে । 


রায়চৌধুরী, এম-ডি 


আলোচ্য বর্ষের শেবে দেখা NES 


‘ আলোচ্য বর্ষে ছিন্বস্থান - কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেক্স সোসাইটি লিঃ-র চল্লিশ বৎসর পূর্ণ 
হইয়াছে। এই হুদীর্ষকাল ‘হিন্দুস্থান তাহার 
গৌরবোজ্জল সাফল্য অব্যাহত রাখিয়াই চলিয়া 
আশিয়াছে। ইহা হহিন্ৃস্থানের পরিচালকগণের' 
অনন্ভসাধারণ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক । আমরা 
'বাঙ্গালীর ব্যবসা-প্রতিভার অস্ততম উচ্ছল নিদর্শন 


এই জনপ্রিয় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটির, অব্যাহত. 


‘উন্নতি ও স্থায়িত্ব ফামন! করি। . 


ইঠার্ণ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোং, লিঃ" 
আমরা জানিয়া হুধী হইলাম যে, মিঃ সি এল 
' ঘটক ইষ্টাৰ্ণ স্তাশনাল ইনশিওরেন্স কোং, লিঃ-র 
জেনারেল ম্যানেজাররূপে কার্য্যভার গ্রহণ. 
করিয়াছেন। দেশের ও দশের সেবার অস্ত 
তাহাকে বারবার বহুবিধ হুঃখকষ্ বরণ করিতে” 
.হইয়াছে। হাসিমুখে কারাবরণ করিতেও তিনি- 


। পরিচালনা বাবদ কোম্পানীর রিনিউয়েল প্রিশিয়াষের দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিছজ্জন সমিতিতেও 


তাহার যথেষ্টই খ্যাতি আছে। তাহার ভাঁয় কৃতী 
ব্যক্তির নু পরিচালনায় ইন্টার গ্রাশনাল 
ইনসিওরেন্দ কোং, লিঃ ক্রমবর্ধমান সাফল্যের পঞ্চ, 
অগ্রসর হউক, ইহাই আমরা কামনা করি। , 


নুতন যৌথ কোম্পানী 

ক্যালকাটা গ্যাস কোং. প্রেপ্রাইটরি]৮- 
লিঃ ভিরেটর_ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মৃখান্দি।- 
রেজিষ্ঠার্ড . . অফিস--৮॥ ভালহৌসি দ্বার, 
কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন_-৫ কোটি টাকা।, 
গ্যাস, পোড়াকয়লা ও আঁলকাতরার ব্যবসা। 
..বৈজন স্যাশনাল কোলিয়ারিজ লিঃ 
সরি এশ সি ঘোষ। রেজিস্টার্ড অফিস-_. 

১, বর্ধতলা রী, কগিকাতা | অমুমোদিত মুলধন ' 
7৮ কয়লাধনি ক্রয়, লী অথবা 
দখল ওয়া সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। | 

এলায়েড ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড কম্ট্রাকশন্‌_ 
“ালঃ-ডিরেক্টর--দিঃ বিভূতিভূষণ  যুখান্জি। 
রেজিস্টার্ড অফিস-২৯, বৃদ্বাধন বসু লেন, 
কলিকাতা। অনুমোদিত মুলধন-_৫ দক্ষ টাকা, 
ইঞ্জিনিয়ার, কন্‌টাফটর | 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ . . 
"কোটা ইণ্ডাট্রীজ লিঃ--১১৪৬ সালের ৩১শে” 
অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৬০ আনা ।" ‘ইহার পূর্কা বৎসরের" 


| “অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭/* আনা হারে" 


লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। রিলায়েন্স ফায়ার- 


| ত্রিক এণ্ড পটারী কোং, লিঃ_১৯৪৭ সালের 
হ৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যত্ত হয় মাসের ভস্তক গ্রাতি, 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। ইহার' পূর্ব 


হুইয়াছিল। জেনারেল ইনভেষ্টমেশ্ট এঞ্জ- 


ট্রাষ্ট কোং, নিঃ_১৯৪৭ সালের হ৮শে ফেব্রুয়ারী 
| পর্য্যন্ত ছয় মাসের 'জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
| বাধিক ২৪০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্ত 
| প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩০ আনা হারে 
| লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


j 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, .৮ই আগষ্ট-আলোচ্য সপ্তাহে" 


কলিকাতার টাকার বাজারে কাজকারবার সামান্তই 
হয়। টাকার বাজারে ,উত্ব্ত টাকা ছিল বলিয়া 
' মনে হয় না। শতকরা বাঁধিক 1০ আনা সুদের 
খুণের চাহিদা যথেষ্টই ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে 
সাধারণভাবে খণদাতা অপেক্ষা খপগ্রহীতার 
সংখ্যাধিকাই পরিস্ষুট থাকে এবং টাকার বাজারে 
অনটন লক্ষিত না হইলেও, টাকার সচ্ছলতাও 
পরিলক্ষিত হয় না। ব্যাঙ্কসমূহের নগদ টাকা 
মজুদ রাখার প্রচেষ্টাই আলোচ্য সপ্তাছে টাকার 
বাজারের অ'টা-আঁটি অবস্থার অন্গতম প্রবল কারণ 
বলা যাইতে পারে। | 

গত ১লা আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেন্ট মোট 
৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজ্জারী বিল 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্ছ বিভাগের নিকট বিক্রয় 
করিয়াছেন। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারের 
কাজকর্দ সামান্তই হুইয়াছে। 

নিয়ে বাষ্টার হার দেওয়া হইল £_- 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ***১ শিঃ €3হ পেঃ 
ও দৰ্শনী (CEE | 
ভি এ. তিন মাস (* *)৮**১ 
ডি. এ. চার যাস (* *) ১ ৮ ভতহ * 
ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ১লা আগষ্ট তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় 
যে, ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ 


9 Ee) 
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- ছিল ১১৮৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। 


এক সপ্তাহ পূর্ব ইহার পরিমাপ ছিল ১১৯৩ কোটি 
৬৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাঁকা | '১৯৪৬ সালের হর] 
আগষ্ট তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২১৮ কোটি 
২৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। গত ২৫শৈ ভুলাই 
রিজার্ভ ব্যাঞ্চের তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের চলতি 
ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬৭৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও ৩৪১ কোটি 
৮৮ লক্ষ" ২৪ হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পুর্বে 
হছাদের পরিমাণ ' ছিল যথাক্রমে ৬৭৬ কোটি 
৪৩ লক্ষ টাকা ও ৩৪২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা । ১৯৪৬ লালের ২৬শে জুলাই তারিখে 
ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২ কোটি 
৪২ হাজার টাকা ও ৩১৩ কোটি ৩ লক্ষ ৬ হাজার 
টাকা। ০ be ; 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৮ই-আগষ্ট-গত সপ্তাহে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে যে মন্দা 
অবস্থা পরিস্ফুট হুইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার তাহা বহুলাংশে দুরীভূত হয় এবং 
গোমবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের কেনা 
বেচা বুদ্ধির সঙ্গে পে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি 
পরি'ফুট হইয়া! উঠে। দালা-ছাঙ্গামার্জনিত অবস্থার 
উন্নতিই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী বলিতে হইবে। 
মঙ্গলবারেও এই উন্নতি একাস্তভাবেই অব্যাহত 


থাকে। বুধবার সোমবার ও- মঙ্গলবারের উন্নতি - 


অব্যাহত ত থাফেই; পরস্ধ বুধবার বিভিন্ন -বিভাগীয় 

শেয়ারসমূহের 

অপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণরের 

বক্তৃতা শেয়ারসমূহের দরবৃদ্ধির অমুকুল বলিয়! 
৫ 





কেনা-বেচা সোমবার ও মঙ্গলবার 


বাজারের হালচাল 


বিবেচিত হয় এবং বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের 
অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট 
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিকূলে কোন জ্রুত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না বলিয়াই কলিকাতার 
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের ধারণা জঅন্মে। 
তাছাড়া গ্তার ষন্মুখন চেট্ট্ি ভারত গবর্ণমেণ্টের 
অর্থসচিব নিযুক্ত হওয়ার সংবাদেও কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে আশাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি 
হইয়াছে, সন্দেছ লাই। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের কেনা-বেচাবৃদ্ধি না 
পাইলেও, বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দরে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। 
অদ্য শুক্রবার দাঙ্গ'-হাঙ্গামা জনিত অবস্থার . বিশেষ 
অবনতি দেখা দেওয়ায় বাজারের অবনতি ঘটিয়াছে 
এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের কেনা-বেচা 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারসমুছের দঘরও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই হাস পাইয়াছে। | 


কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট-আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার কাচা -পাটের বাজারে মন্দা অবস্থা 
বিশেষতাবেই পরিস্ফুট থাকে। বাজারে কাজ- 
কারবার সামা্ছই হয় এবং কাচা পাট ক্রয়-বিক্রয় 
ব্যাপারে উৎসাহের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। কাচা পাটের নিয়তম মূল্য ধার্ধ্য করা, 
ট্যাক্স নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 
পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট ঘোষপার অভাঁবই ইহার 
জন্য গ্রধানতঃ দায়ী বলিতে হুইবে। গবর্ণমেষ্টের 
পক্ষ হইতে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা 
করা হইলে অবস্থার উন্নতি হইতে পারিত, সন্দেহ 
নাই । কিন্তু গব্ণমেণ্ট অগ্যান্ত জরুরী ব্যাপারে 
ব্যস্ত থাকায় এই দিকে দৃষ্টি দিতে পারিয়া উঠেন 
নাই; ফলে কাচা পাটের বাজারের পাট ক্রয়- 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণকে বিশেষ ঝুঁকি লইয়াই কাজকর্শ্ 
করিতে হুইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, 
আগামী ১৫ই আগস্টের পর গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
পাটনীতি সম্পর্কে ছুম্পট ঘোষণা করিয়া. পাটের 
বাজারের কাজকর্দের "গতি অব্যাহত রাখিতেই 
সচেষ্ট হইবেন। অদূর ভতবিষ্যতেই গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের পাটনীতি সম্পর্কে হুম্পই ঘোষণা না 
করিলে গবর্ণষেণ্ট কর্তৃক অধুনানিযুক্ত পাট তদন্ত 
কমিটির কাৰ্য্য ব্যর্থ'তায়ই পর্য্যবসিত হুইবে, সন্দেহ 

lL ১০৫ 


আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে 
তেজীভাব পরিস্ফুট থাকে । কলমাদিকগণ ও 
পাটবিক্রেতাগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার 
মনোবৃত্তি প্রবল হইয়! উঠায় বাজারে পাটজাত 
দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে পাটের দরে 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 

পাক! বেগের বাজারে আলোচ্য সপ্যাহে কাজ- 
কারবার খুবই সামান্ত হয়। রপ্তানীর সামান্য 
কাজকর্ম ছাড়া এই বাঞ্জারে কোন কাজকর্ম হয় না 
বলিলেও চলে। 

কাচা বেলের বাজারেও মন্দা অবস্থা বিশেব- 
ভাবে পরিস্ষুট থাকে। কাজকর্মও সামা্ঠই হয়। 

আর্ আবহাওয়া ও ঝড়ের দরুণ মফ:ম্থল 
হইতে পাট আমদানীর কার্য্য অনেকটা ব্যাহত 
হয়। কিন্ত মফংশ্বলের পাট-ক্রয়েচ্ছু অনগশেরও 
পাট মজুদ ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ 
দেখা যাইতেছে না। মফ:শ্বলের পাট-ক্রয়েচ্ছু 
জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তিই 
যেন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 


| সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ঠ-আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাত! ও বোষধাইয়ের বাজারে সোনার দরের 
নিয়গতি অব্যাহত আছে। প্রচুর পরিমাণ সোনা 
আমদানীর সংবাদ বাজারে ছড়াইয়া পড়াই ইহার 
প্রধানতম কারণ বলিতে হইবে । আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোঘাইয়ের বাজারে প্রতিভরি 
সোনার সর্বোচ্চ দর দ্বীড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৯০ 
আনা ও ১০৯1০ আনা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ১০৮৫৭ আনা ও ১*৯২ টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোথাইয়ের বাজারে 
প্রতিখণ্ড গিনির সর্বোচ্চ দর ধাড়াইয়াছে ষথাক্রযে 
৭২৮০ আনা ও ৭২1০ আন!। গত সপ্তাহে ইহ! 

ছিল যথাক্রমে ৭৩২ টাক ও ৭৩৪০ আনা । 
বূপাঁ সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সামঞজন্ত রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বাজারে রূপার দরেও নিষ্নগতি 


পরিস্ফুট হুইয়া উঠে। গত সপ্তাছে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি ব্বপার সর্বোচ্চ 
দর দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৭৫৭০ আনা ও 
১৭৭%৬০ আনা | আলোচ্য সপ্তাহে তাহা! যথাক্রমে 
১৭৩০ আন! ও ১৭৭০ আনা দাড়াইয়াছে। 





হি | 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হুয়। 


0 হেড অফিস_পি-৭, মিশন রো্রক্সটেনশন, কলিকাতা । 


এ 


শাখারধূহ-উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং মুলনা। 


মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি 1 * 
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সোনার দর-_প্রতি ভরি (কলিকাতা) --+* 
tt) ত্র, (বোস্বাই) 


রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ***- 


পর (বোম্বাই) 
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 কারখানারই একটি অপরিহার্য-অম মনে করা উচিত এবং কারখানার ' 


ফর্ষীদের মনোঘত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার 
কাজে কখনো তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব হয় ন! তাই 
ক্কানটালের কাজটি নেহাত্না-করলে-নয় গোছের করে না 
চালিয়ে বেশ কত্রিভকর্ম/- লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি- ' 
বাবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়! উচিত। কানটীনে ভালো 
খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও ব্যবস্থা থাকা দূরকার 
কাটা তিনি রে LY । 










ং। 
৫। মিঃ বি, সি, ঘোষ, এষ এল এ, 
ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইনৃসিওরেন্দ 
কোম্পানী লিঃ। ; 

'৬। মিঃ এস, দত্ত (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) । 
EE EE BEVEL RB JOSS BELLA 
(শুন্যান্ত সংখ্যা ) 
অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ১৪১৭৫,০০০২ টাকা ||. 
তারের ১৪,৩৭০০০ টাকা! । 


৭,০০ ১০০০৯ টাক! 






করে মালিকরা শেষ পর্যন্ত মাভবানই হয়ে থাকেন । 


টী নার্কেট এক্সগ্যান্শন বোর্ড ক্যানটান সঞ্বন্ধে কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করছেন বিনামূল্যে 
এই পুন্তিকাগুলি পেতে হলে টী মার্কেট এক্সপ্যান্শন বোর্ড, ১০১ ক্লাইভ স্টীট, কলকাতা-_এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ॥ 
আপনার নাম আমাদের তাদিকার লিখে যাখা হবে এবং যথ্যসময়ে পুত্তিকাখুলি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।. 
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“বাংলার বনত শিল্পের অগ্রদূত - 


_ =মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


Al ওই দিতেন ডি 


জে এন সেন, 
জেনারেল ম্যানেজায় 
ক Ree 


¥ 











ey ₹ লৰহ্াদির. জনপ্লিয়তাল কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য, রা |... 


-. ইনংমিল | - 
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণী) | 






ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £_চক্রেবত্তী সম্স এণ্ড কোৎ bo ইট য়া 
উড ইন্িবেখ কোং লিঃ 

অবোর। অরোরা ইভে)মেট টাও লিমিটেড |: ৪নৎ ক্লাইভ রা কলিকাতা 
(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবন্ধ ) ॥ আমাদের বীমাপত্রের' ক্রেতা ও 


hs . হেড অফিস £১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা; - ॥ বিক্রেতা উভয়েই শ্রষ্ঠ শ্ববিঘা 
|. টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। [ও উদার সর্তাবলী প্ৰান্ত হন। 
| 
| 
! 








+ .,-; , স্থায়ী আমানতের হুদের হার ৷ কর্মনি্, পরিশ্রগী ও সহিষ্ণু কমা 
, ১ বৎসরের জন্যা ৫২ ৩ বৎসরের জন্য ৬২ * « এজেন্সি দ্বার বৰ আঃ 
২ বৎসরের শুন্য at ৪ বৎসরের জন্য ৬/০ | এ দ্বারা প্রদু আয় কথ্বিতে 


পারেন। ম্যানেজারের নিকট 
ALES SA 


ll ৫ বৎসয়ের জন্া ৭১ | 
| বিস্তারিত বিবর্রণের জন্য লিখুন। ৃ 


স্্নং বন্বাজার স্ত্রী, কপিকাতা__আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীবতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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৭ ARTHIK JAGAT 
-ব্যবসা- বাণিজ্য-শিল্প-অর্নীতি-বিষয়ক-সাত্তাহিক < 
নর | REE CE সম্পাদক জীধতীন্দনাথ ভট্টাচাৰ্য্য k প্রতি সৃখ্যা-৬/* আনা টু 
TEN NNT yumnewonuocutounnouwanionnurmnmnotunmnamonnnnmnnarnoon 
দশম বর্ষ] : ‘. Monday, 18th August 1947, সোমবার, ১লা ভাজ, ১৩৫৪ [ $৬শ সংখ্য। 











স্বাধীন ভাৰতেৰ জাতীয় গভাক| - 
এই পতাকা. ‘সামাজ্য বা সায়াজযবাযের প্রতীক নহে পরের উপর প্রভু বিভারের 
আহ্কাক্ষাও উহাতে প্রকাশ পায় না। উহা! স্বাধীনতার প্রতীকৃ-শুবু আমাদের স্বাধীনতা নহে, উহা. 
পৃথিবী ..সর্বাজনের -হ্বাধীনতান্ন নিদর্শন । যেখানে ভান্নতবাসীরা নহিয়াছেন না যেখানে ভারতীয় 
প্রতিনিধিরা! নিযুক্ত “আছেন, কেবলমাত্র সেখানেই এই পতাকা লইয়া যাওয়া হইবে না। দূর- 
দুরান্তরে, মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া, ভারতীয় নৌবহর যেখানেই উপস্থিত হইবে--সেখানেই এই পতাকা 
সগৌরবে উড়িতে থাকিবে । এই পতাকা স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী বহন করিবে । পৃথিবীর সকল . 
দেশে উহা একথাটিই--জানাইয়া দিবে যে; ভারতবর্ষ সকলেরই বন্ধু কামনা! করিতেছে এবং স্বাধীনতা- . 
বঞ্চিত সকলকেই সাহায্য করিতে ভারতবর্য ইচ্ছুক রহিয়াছে। এই এর্তকার সহিত আমাদের জাতীয় : 
আন্দোলনের স্মৃতি বিজডিত। যখনই আমরা নিরাশ . হইয়! ?*পড়িয়াছি,। তখনই এই পতাকা 
আমাদের মনে সাহস সঞ্চার করিয়াছে । বহু সহকম্মী তাহাদের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত এই পতাকা 
হন করিয়াছেন, এই পতাকায় একটি জাতিল্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম, উ্থান, পতন, বিপদ ও বিপধ্যয়ের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ আছে! সংগ্রামে জয়লাভের কাহিনীও এই পতাক্ষায় লিখিত ল্হিয়াছে। --জহরলাল নেহ্কে। 


&~ 


৩০৬ 


আর্থক জগৎ 





ধ্ালং পাওনা আদায় সম্পর্কে চুক্তি 
.বুটেনের নিকট ভারতের যে সাড়ে পনর শত 
কোটি টাকা মূল্যের ্টালিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে 
তাহা আদায় সম্পর্কে গত ১৫ই ছুলাই মধ্যে ছুই 
দেশের ভিতর একটা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা 
ছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের, চেষ্টা সত্তেও 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের টালবাহুনার জন্ত সেরূপ কোন 
চুক্তি হইতে পারে 'নাই। যুদ্ধের সময়ে বিপাকে 
পড়িয়া বৃটেন এদেশ হইতে ক্রেভিটে মালপক্স ও 
সাভিস গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। বিপাক কাটিয়া, 
যাওয়ার পর সে খপ পরিশোধ সম্পর্কে অনিচ্ছা বা 
অনাগ্রহ দেখানো বৃটেনের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। 
কিন্ত এই সঞ্চিত পাওনা বহির্বীণিজ্যের দ্রেনা- 
পাওনা যিটানোর ব্যাপারে ভারতের আজ বড় 
সম্বল হইয়া: দাড়াইরাছে। উনার উপর নির্ভর 
৪8 বাহির হইতে প্রয়োজনীয় খাস্য 
ও যন্ত্রপাতি আমদানীর . সুযোগ দেখিতে হইতেছে,। 
কাছেই পাওনা ' আদায় সম্পর্কে যদি কোন চুক্তি 
সম্ভবপর না হয় এবং উদ্ধত ষ্টালিং যদি অব্যবহার্য্য 
হইয়া দীড়ায়, তবে ভারতের আমদানী বাণিজ্য 
তাহাতে বিশেষভাবে খর্ব হুইয়া পড়িবে । অনেক 
অভ্যাবশ্তাকীয় দ্রব্য সম্পর্কে ভারতবাসীর প্রয়োজন 
ফিটানো কঠিন হইয়া দাড়াইবে। তাই ষ্টালিং 
পাওনার অন্ততঃ কতকাংশ আদায় সম্পর্কে যাহাতে 
বৃটেনের সহিত একটা সাময়িক চুক্তি সাধিত হয় 
সেজন্ত ভারত গবর্ণমেন্টকে তাড়াতাড়ি করিয়া এক 
প্রতিনিধি দল লণ্ডনে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। 
সেই প্রতিনিধি দলের চেষ্টায় ্টাপিং পাওনা আদায় 
ও ব্যবহার সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত 
বর্তমানে একটা মধ্যবর্তী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, 


ইহা সুখের বিষয়। এই চুক্তি অচ্ারে/-শ্থির'.. - 


হুইয়াছে-_ভারতের মোট পাওনা: ১১৭ কোটি 
টাপিংয়ের মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং ভারতের 
বৈদেশিক প্রয়োজন মিটাইবার অঙ্ক (আগামী ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এদেশকে ছাড়িয়া 'দেওয়া হইবে |. 
অধিকস্ত ৩ কোটি ষ্টালিং রিজার্ভ ব্যাক্কের নিত্য- 
নৈমিত্তিক দায় মিটানোর জঙ্ক উহার হাতে মন্কূত 
রাখা হইবে। ভারত সরকারের দেয় পেন্সন ও 
ভারতে বৃটিশীয়দের বিক্রীত সম্পত্তির মুল্য 
পরিশোধের অস্ত প্রয়োক্ষনীয় পরিমাণ ষ্টালিং বৃটিশ 
গবর্ণনেণ্ট নিয়োগ করিবেন। সমস্ত ষ্টালিং পাওনা 
পরিশোধ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ 
গবৰ্ণমেণ্টের ভিতর ভবিষ্যতে একটা চুড়ান্ত চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হওয়া সাপক্ষে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত 
এই মধ্যবর্তী ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে । ' 

ভারতের পাওনা ষ্টালিং সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের 
সহিত বর্তমানে অন্ততঃ একটা মধ্যবর্তী চুক্তিও 
যে সম্পর হইয়াছে,.তাহা এদেশের পক্ষে কিছুটা 
ভরসার কথা। তবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে, আগামী ছয় মাস কাল মধ্যে ভারতবর্ষকে 
ষে পরিমাপ ষ্টালিং ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
তাহা এদেশের মোট পাওনার তুলনায় খুবই 
'সাষাগ্ভ। রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশী হওয়ায় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অগ্য কয়েকটি দেশের সহিত 
ভারতের বধির্বাণিজ্য ক্রমেই এদেশের পক্ষে 
প্রতিকূল হইয়া দীড়াইতেছে। 
বাহিরের দেনা পাওনা মিটাইবার ব্যাপারে উদ্ধত 


এই ' সঙ্কটে ' 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ষ্টালিংই "ভারতের প্রধান সম্বল। সেই উ্ব ত্ত 
ষ্টালিংয়ের একটা সামান্ক অংশ মাত্র ভারতকে 
ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় আমদানী 
বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে ভারতের 
খুবই অস্থবিধা দীড়াইবে। বিলাস-প্রব্য ও হরেক 
রকমের ভোগ-লামগ্রীত আমদানী করা যাইবেই 
নাঃ অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও যন্ত্রপাতি উপযুক্ত 
মাত্রায় আমদানী করাও কঠিন হইয়া দীাড়াইবে। 
মিশরের উত্বত্ত ষ্টালিং সম্পর্কে প্রদেশের সহিত 
একটা মধ্যবর্ভা ' ব্যবস্থা , করিতে গিয়া বুটিশ 
গবর্ণমেন্ট মোট ৪০ কেটি ষ্টাপ্লিং পাওনার মধ্যে 
আগামী ডিসেম্বর মধ্যে ৪ কোটি 'ষ্টালিং, ছাড়িবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারতের পাওনা! মোট 
১১৭ কোটি ষ্টালিংয়ের মধ্যে সেইস্থলে মাত্র সাড়ে 
ছয় কোটি ধাপিং ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় 
ভারত সম্পর্কে বৃটেনের অনুদার গোড়া নীতিরই 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ।. 


| বিক্ষহঈ7 
বিষয় 












৫ 

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা 
সাময়িক প্রসঙ্গ 

- স্বাধীন ভারত 

সহরাঞ্চলে বাসগ্থহের সমন্া 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

খেয়ালীর খাতা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাধবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 


৩১৪-১৫ 
৩১৪-১৭ 

৩১৮ 
৩১৪-২২ 


মিশরে নৃতন কোম্পানী আইন 





গত ভুলাই. মাস.হইতে মিশর দেশে এক.নৃতন্‌ . 


কোম্পানী আইন বলবৎ, হইয়াছে । এই আইঢ 


নর 
৪র্ঘ ধারায় বলা হইয়াছে যে, মিশরে প্রতিষ্ঠিত 


হইতে হুইবে। তম ধারায়, এরূপ, নির্দেশ দেওয়! 
হইয়াছে যে, মিশর দেশের প্রত্যেক যৌথ 
কোম্পানীর কর্ণ্তচারীদের শতকরা ৭৫ জন এবং 
মজুরদের শতকরা ৯০জনকে মিশরবাসী হইতে হইবে 
এবং কোম্পানী কর্তৃক কর্দচারিগণকে প্রদত্ত মোট 
বেতনের শতকরা ৬৫ ভাগ এবং মন্জুরগণকে প্রদত্ত 
মোট বেতনের শতকরা ৮* ভাগ মিশরবাঁপীকে 
দ্রিতে হইবে। এই ব্যবস্থা কেবল মিশর দেশে 
স্থাপিত কোম্পানী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইবে না 


রঃ 
৩০৬-০৮ 
৩০৯-১০ 

৩১১ 
৩১২১৩ 


'লাভকরের 


[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 


মিশরে যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর শাখা, এজেন্সী 
অফিস ও অস্ত প্রকার অফিল রহিয়াছে, সেই সব 
অফিস সম্বন্ধেও উপরোক্ত নিয়মগুলি বলবৎ হুইবে । 
আইনের ৬ ধারার বিধান এই যে, প্রত্যেক 
কোম্পানীর অন্ততঃ শতকর! £১ ভাগ শেয়ার 
মিশরবাসীর নিকট বিক্রয় করিতে হুইবে। 
আইনের ১১ ধারায় এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে 
যে, মিশর গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য ও শিল্প-বিভাগের 
কর্খচারিগণ ইচ্ছামত যে কোন কোম্পানীর হিসাব- 
পত্র পরীক্ষা করিয়া আইনের উপরোক্ত ধারাগুলি 
মানিয়া চলা হইতেছে কি না, তাহা দেখিতে 
পারিবেন। 

স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, মিশরে যে সমস্ত 
বিদেশী কোম্পানী রহিয়াছে, তাহার পরিচালনা 
যাহাতে মিশরবাশীর স্বার্থের অমুকুল পথে ধাবিত 
হয়, তচুদ্দেশেই উপরোক্ত বিধানসমূহ বলবৎ করা 
হইয়াছে । ভারতবর্ষেও উপরোক্ত ধরণের 
আইনকানুন বলবৎ হওয়া বাঞ্চনীয়। আমরা 
আশা করি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্ট অবিলম্বে 
এই দিকে মনোনিবেশ করিবেন। 


নুতন বাজেটের গুজব 
এরূপ গুজব রটিয়াছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
ভোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উহার জন্তু ভারতীয় 
গণ-পরিষদে ( ১৫ই আগষ্ট হইতে উহাই ভারতীয় 
আইন পরিষদে পরিণত হইয়াছে ) চলতি বৎসরের ' 








অস্ত একটী নুতন বাজেট উপস্থিত করা হইবে। 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পর্গিযদের 
মধ্য দিয়া যে বাছেট পাশ করিয়া লওয়া 
হইয়াছে, তাহ! সমগ্র ভারতবর্ষের অন্য পরিকল্পিত 
ছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে 
বিধায় উক্ত বাজেটের রদবদল করা প্রয়োজনীয় 
হইয়াছে । এই কারণে চলতি সরকারী বৎসরের 


' যে ৭! মাস অবশিষ্ট আছে, তজ্জন্ত একটী নুতন 


বাজেট পাশ করাইয়া! তদমুযায়ী কাজ হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । এই সম্পর্কে শেয়ার বাজারে এরূপ ধারণার 
সরি হইয়াছে যে, নবনিযুক্ত অর্থলচিব সার বমুখম 
চেটি ব্যবসা, লাভকর এবং সম্পত্তি বিক্রয়জনিত 
( Business Profits Tex, 
Capital Gains Tax) বিরোধী বলিয়া 
আগামী বাজেটে এই ছুইটী ট্যাক্স পরিত্যক্ত 
হুইবে। এই ধারণার ফলে গত সপ্তাহে 
কলিকাতায় শেয়ার বাজ্দারে কিছু তেজী তাবও 
দেখা দিয়াছিল। শেয়ার বাজারের এই ধারণ! 
কত দূর সত্য, তাহা আমরা অবগত নহি। বদি 
উহা সত্য হয়, তাহা! হইলে উহা নিতাস্ত দুঃখের 
বিষয় হইবে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে দেশের লোক 
উছাই মনে করিবে যে, ভারতের নূতন গবর্ণমেপ্ট 
দেশের ধনী ব্যজিগপকে অধিকতর পরিমাণে 
ধনাগম করিবার শ্ুষোগদানের পক্ষপাতী এৰং 
দরিত্রের প্রতি উহাদের তেমন দরদ নাই। 


SALTS, .TINCTURES, 80086, 11601858165 AND 09065 OF . 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, 

. manufactured in our well-equipped 19007801869 under tte 
supervision of expert chemists. 


Only 'the best and select raw materiais are 20631529910 


t0 ensure guaranteed standards. 


We 2০ manufacture Techical 820 Fins Chemicals, Essential 
(8 20d Laboratory Roagents. 





তা আর 


১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ] আর্থক জগৎ ৩০৭ 


ভারত ও পাকিস্থানের বহিক্ধাণিজ্য উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বাণিজ্যে ভারতের পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত "বাণিজ্যে ভারতের 
গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ ভারতীয় £ কোটা টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য এবং পাকিস্থানের অঙ্থকৃল বাণিজ্য হুইবে ২৩ কোটা ৪৭ লক্ষ টাকা, | 
যুক্তরাষ্্র এবং পাকিস্থান_এই ছুইটী পৃথক রাষ্ট্রে ৫ ফোঁটা টাকা অনুকুল বাণিজ্য দ্াড়াইবে। উহার পক্ষান্তরে ভারতীয় বুজরাষ্ট্রদহ পৃথিবীর সকল] 
বিভক্ত হইল। ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ পৃথক সহিত বিদেশের বাণিজ্যের হিসাব যোগ করিলে দেশের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের প্রতিকুল ! 
হওয়ার ফলে ভারতীয় বহির্বাণিভ্যের অবস্থার যে উহাই মনে হয় যে, আপাততঃ পাকিস্থানসহ বাণিজ্য দীড়াইবে ৎ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা । 
ভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, বর্তমান y রতি 
ক্ষেত্রেও ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের সেইরূপ পরিবর্তন 
ঘটিবে। পাকিস্থান ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হওয়ার 
ফলে চট্টগ্রাম ও করাচী বন্দর দিয়া ভারতের যে 
বহির্কাণিজ্য চলে, তাহা এক্ষণে আর ভারতের , 
বহির্বাণিত্য বলিয়া গণ্য হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, 
এতদিন পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, সিদু, 
বেলুচিস্থান এবং উত্তর-পশ্চিয় সীমাস্ত প্রদেশের মধ্যে 
ভারতের অগ্ঠাগ্ত অঞ্চলের যে মালপত্রের আদান- 
প্রদান হইত, তাহ! ভারতের অন্তর্ববা পিজ্যের হিসাবে 
ধরা হইত । এক্ষণে এই বাণিজ্য ভারতীয় বুক্তরাষ্্ 
ও পাকিস্থান উভয়েরই বহির্ব্বাণিদ্য বলিয়া গণ্য 
হুইবে। 





৮১১ 
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এই সব পরিবর্তনের ফলে ভারতবর্ষ ও ইউস উর 

yj it ৬ - হতেও E00 E25 হজ 

পাকিস্থানের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ 5 উৰ 4 ie 
রং 552 এটি "Wt BAS ঠা 2 


দ্রাড়াইবে, তাহা বিচার করা ষাক। ১৯৪৫-৪৬ 
সালে ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় যুক্তরা্র ও. 
পাকিস্থানী বন্দরগুলির মারফতে যে পণাপ্রব্য 
আমদানী-রপ্তানী হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুদি দিয়া বিদেশ হইতে 
২০৯ কোটা ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী এবং ভারত হইতে বিদেশে ২৩৭ কোটী 
৫৮ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । কাজেই । 





এই বৎসরে ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রের অস্থকৃল বাণিজ্যের ১১৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট জ্রগতের লোক বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জানতে 
__ অর্থাৎ আমদানীর অতিরিক্ত রপ্তানীর পরিমাণ ৷ } পারলো যে, জাপানী শহর হিরোশিমার উপর একটি গ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত 
দীড়াইয়াছে ২৮ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা । পক্ষাস্তরে, | হওয়াতে শহরটি প্রায় নিশ্চিহ হয়ে গেছে। শহরটিতে কমপক্ষে আড়াই 
উক্ত বৎসরে পাকিস্থানের বন্দরগুলি দিয়! [লক্ষ লোকের ছিল বাস। দ্বিতীয় এ্যাটম বোমা কেলা হলো নাগাসাকি * 


নামে আর একটি জাপানী শহরের ওপন্ন এবং তার ফলে এশহ্রট্রিও 
| আর কোনে! চিহ্ন রইল না।, জগত এখন এই ভীষণ মারণান্ত্রের ভয়ে 
জড়সড়। ৷ | | | 


৩১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে 
এবং ২৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা মুল্যের মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে । কাজেই এই বৎসরে ূ 


পাকিস্থানের কোন অনুকূল বাণিজ্য তো হয়ই নাই, 5 কিন্ত জনকল্যা ঠাপের কাজে এটিদ-এর এই, অমিত -শততির প্রয়োগ ষে 1 











বরং প্রতিকূল বাণিজ্যের অর্থাৎ রপ্তানীর তুলনায় নেই এমন নয়। শক্তির উৎস হিসাবে আমরা কয়লা, তেল ও ইলেকটিকের . 
আমদানীগ আধিক্য দীড়াইয়াছে € কোটী হং লক্ষ . কথাই জানি। কিন্তু এযাটম যে এদের স্থান অনায়াসেই অধিকার করতে 
টাকা । পারে সেকথা জানি না। খরচাও তা'তে প্রচুর কম। মামুষের জীবনে 
, মৌলিক সম্পদ ও হিতের পরিমাণ বাড়ীতে খ্যাটম-এর অবদান একটু নয়। 

ফিড উহ! গেল ভারতবর্ষের বাহিরের . এখন এই অভিনব আবিষ্কারের ফল জনকঙ্যাণের কাঁঞ্জে নিয়োজিত হবে, . 
দেশগুলির সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের ' না তা সভ্যতার অভিশাপ হয়ে সম্পূর্ণ .নির্তর_করছে_ মানুষের, 
বাণিজ্যের হিসাব। ভারতবর্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সমবেত ওপর । রঃ টা 
ও পাকিস্থানের মধ্যে যে মালপত্রের আদান-প্রদান নী রর এ 

হুদশাগ্রস্ত মান্ষের জীবলের আব 

হয়, তাহা এই উভয় দেশের বহির্বাপিজ্যের সহিত সনশ্তার সমাধান এই সুবুদ্ধির ফলে হতে আর মনে রাখবেন যে উদ্ধত্ত অর্থ 
যুক্ত না করিলে উভয় দেশের বহির্ববাণিজ্যের পূর্ণ পারে- সমস্তাটি হচ্ছে এখনকার চড়া দাম। | গচ্ছিত রাখবার নির্ভরযোগ্য স্থান হচ্ছে 
বিবরণ পাওয়া ই সঠিক অযথা অর্থব্যর কবলে এবং যেখানে সেখানে | বীমা, সমবায় সমিতি, পোষ্ট অফিস 

শ য়া-যাইবে না। এই সম্বন্ধে টাকা থাটালে মূল্যেব মাত্রা আপন! হতেই | সেভিংস ব্যাঙ্গ, ন্যাশনাল €দভিত্স 
হিসাব-নিকাশ পাওয়া কঠিন। কারণ ভারতের বেড়ে যাবে ।, এই অবস্থায় মোড় ফেরাতে | সার্টিফিকেট এবং পরকারীলোন। 
অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে সঠিক হিসাব-নিকাশ রাখা হয় Heat CG ae ef অমি, সম্পত্তি, সোনাদানা, গহনা 
না। বিশেষতঃ, পাকিস্থান রাষ্ট্র পঠিত হওয়ার নিগ্গের উপকাঁবতো হবেই, উপবস্ধ মূল্য | পণাদ্রবা, শিল্পজ্জাত নাসগ্রী বা। অন্তান্ত 
ফলে ভারতের অভ্যস্তরস্থ উভয় রাষ্ট্রই অন্ত রাষ্ট্রে _ কমানোর কাজে আমাদেবকেও অনেক | অনিশ্চিত মুল্যের দ্রব্যের উপর অর্থবায় 
বেশী পরিমাপে মালপত্র রপ্তানী করিতে সাহাবা করা হবে। একথা মনে রাখবেন করবেন না। এখন এসবের ঘাম অনেক, 

বে» আল্রকেব দায়ে জিনিসপত্র কিনলে সম্ভাবনা 

এবং কম পরিমাণে মালপত্র আমদাঁনী করিতে চেষ্টা অর্থের বিনে হারার রানে, হর 2০৮০ 








বর্তমান অবস্থার বিশেষ প্রয়োজন না 


ক 
রিবে। অধিকস্ত বর্তমানে পাকিস্থানের যে থাকলে জিনিসপত্র কেনা উচিত নয়। 


মালপত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরসমুছ দিয়া 
রপ্তানী হয়, তাহা পাকিস্থানের বন্দরের মধ্য দিয়া 
রপ্তানীর চেষ্টা করা হইবে_-উহ্না খুবই মনে কর! 
যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ভবিষাতে কি 
দীড়ায়, তাহা অনুমান করা শক্ত! তবে বর্তমানে 
ভারতের অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সব হিসাব আছে, 
তাহা হইতে উহা মনে করা যাইতে পারে যে, এই, 


২ 


৩০৮ 


‘পুকুর চুরি’ 

গত ১৯৪৩-৪৪ সাল হইতে ১৯৪৬-৪৭ সাল 
পর্যন্ত ৪ বৎসরে বাংলার ছুইটি লীগ মন্্িসভার 
হাত দিয়া রাজন্ম ও মূলধন বিনিয়োগের খাতে 
মোটমাট ৬৫৩ কোটা টাকা খরচ হইয়াছে । এক্ষণে 
প্রকাশ যে, অভিটারগণ এই খরচার হিসাব পরীক্ষা 
করিয়া উদার মধ্যে ১৬০ কোটী টাকা খরচার 
যাথার্ধ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইতে পারেন লাই। 
কারণ এই যে, উক্ত ৪ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের হাত 
"দিয়! নগদ হিসাবে যে টাকা খরচা হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে অনেক টাকার খরচার কোন তাউচার বা 
টাকা প্রাপ্তির রসিদ পাওয়া যায় নাই। এই 
সময়ে গবর্ণমেপ্ট উহার সিভিল সাপ্লাই বিভাগের 
মারফতে কোটী কোটা টাকা মূল্যের যে খাডত্রব্য 
ও অন্তান্ত বহুবিধ জিনিষ বণ্টন ও বিতরণ 
করিয়াছেন, তাহারও একটা উল্লেখযোগ্য অংশের 
হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায় নাই। উহার অর্থ এই 
' নহে যে, লীগ মগ্রিগণ এবং উহাদের কর্ধচারিবৃন্দ 
উপরোজ সাকুল্য ১৬০ কোটা টাকাই তছকপ 
ফরিয়াছেন। ফিন্ধু উক্ত টাকার মধ্যে যে’ বন্ধ 
কোটী টাকা চুরি 'হয় নাই, তাহাও নিশ্চিতভাবে 
বলা যায় না। অন্ত দেশে এই বিপুল পরিমাণ 
অর্থের ব্যয় সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহের উদ্ভব হইলে 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষ একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন 
বলাইতেন এবং তদন্তে মন্িবর্দ বা কোন রাজ- 
কর্মচারীর অপরাধ প্রমাণিত .হইলে . তাহাদের 
কঠোর শাস্তি হইত। কিন্ত বাংলার লীগ মন্ত্রিগণ 
বরাবরই ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টকে বৃদ্ধানুর্ঠ 
প্রদর্শন করিয়া আপিয়াছেন। ৯৫ই আগষ্ট তারিখের 
পর আর এইভাবে, চলা অস্ত হইবে না বটে,। 
কিন্ত এই ভারি, হইতে অস্িবর্শের অধিকাংশই 
তির রাষ্ট্রের অধিবাধী, হইবেন এবং ভারতীয় 


কার কর্ণবারগশের পক্ষে উহাদিগকে শান্তি. 


দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং কলিকাতায় 
সহন সহস্র ব্যক্তিকে হতাহত এবং কোটা কোটী 
টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করিবার .জন্ভ দায়ী ব্যক্তিগণ 
যে তাবে উহাদের শাস্তি এড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, . 
ঠিক সেই ভাবে উপরোজ, ১৯০-কৌটা, টাকা. 
অপচয়ের অস্ত দায়ী ব্যক্তিগণেরও কেশস্র্শ বরা - 
যাইবে না। . পৃথিবীর যে.কোন'দেশের ইতিছাসেই 


উহা! একটি অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ব্যাপার.। '_':. 


মাজ্রাজে শিল্োন্লতির ব্যবস্থা 

নান্রাজ (প্রদেশে শিল্পোরতির - "ন্ত ‘উক্ত 
প্রদেশের কংগ্রেরী .ম্রিসতা এক. ফোটা টাকা 
বূলধন লইয়া ইতাহীয়াল এপ .ফিনাব্দ কর্পোরেশন . 
নামক একটা প্রতিষ্ঠান গঠনের যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, 
তৎপ্রতি আমরা বাংলার শিল্পবিভাগের মন্ত্র 


| শিলং ব্যান্কিং কণোবেশন লিঃ 


' হেড অফিস--স্পিভনু || কলিকাতা ত্রা্চ__১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
| টেলি ঃ-SHILLBANK WAR ‘—BANKSHILLO: 
y ফোন £ শিলং--১৬৩ £ ক্যাল-_৩৭৯৮ 
অন্তান্ত শাখ।-শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, টিটি শেল 
ও নওগগ। আসাম)। 
এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, ভ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী 
জেনারেল ম্যানেজার ৷ ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 








আর্থিক জগৎ 


ডাঃ হুরেশচন্দ্র ব্যানাক্ষির বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিতেছি। প্রস্তাবিত কর্পোরেশন একটি যৌথ 
কোম্পানী হিসাবে গঠিত হুইবে এবং উছার মোট 
মুলধনের অর্ডেক অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা স্বয়ং মাদ্রাজ 
গবর্ণমেপ্ট প্রদান করিষেন। বাকী টাকা উক্ত 
প্রদেশের ব্যাচ, বীম! কোম্পানী, সমবায় সমিতি 
প্রভৃতির নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া আদায় করা 
হইবে। এই টাকা দ্বারা মাদ্রাজ প্রদেশের 
প্রচলিত শিল্পগুলিকে তো সাহায্য ফর! ছইবেই, 
অধিকন্ধ এই টাকা হইতে দীর্ঘমেয়াদী খণ ছার! 
নৃতণ নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠার, কাজে সহায়তা করা 
হইবে। বাংলা দেশে বর্তমানে এরূপ বহু মাঝারি ও 
ছোট আকারের শিল্প রহিয়াছে, যাহা প্রয়োজনীয় 
মূলধনের অভাবে পঙ্গু হইয়া আছে। মূলধনের 
অভাবে এই প্রদেশে নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষেও 
বিশেষ অন্তরায় চাহি হইয়াছে, এই সব শিল্পের 
দাহায্যের অন্ত মাভ্রাজের অনুকরণে বাংলাতেও 
একটা ফিনাম্প কর্পোরেশন গঠিত হওয়া আবশুক। 
আমরা আশা করি, শিল্পমন্ত্রী ডাঃ ব্যানার্জি এই 
ব্যাপারে উদ্তোগী হইবেন। 


খান্দ্রব্য আমদানীর সমস্ত 
ভারতে খান্তত্রব্যের যথেষ্ট ঘাটতি রহিয়াছে। 
ভারত গবর্ণমেন্ট খাভদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে. পরিফল্পনাই তাহারা 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডান্ত্রীয়াল 


হ্ব্যাক্ষ্ক লিনন্বিতেজ্ত 
স্থাপিত ১৯৪০". 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


< চেয়ারম্যান-প্রীযুক্ত ষছলাথ ন্লায় 
নি সর্ভে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 















: যাবতীয় কাজ করা হুর । 
' হেড অফিস." 
৭, ওয়েলেরলী দেস, কলিকাত। 
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[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 


গ্রহণ করুন না কেন এবং যত মুসক্কলিততাবেই 
তাহার! তাহা কার্ধ্যকরী করুন না কেন, আগামী 
১ বৎসর মধ্যে দেশের উৎপাদন দিয়া 
এদেশবাসীর অভাব তাহারা মিটাইতে পারিবেন 
বণিয়া মনে হয় না। কাজেই বাহির হইতে খান 
আমদানীর সুযোগ তাহাদিগকে দেখিতেই হইবে? 
বাহির হুইতে খান্ত আমদানী সম্পর্কে বিশেষ 
অন্থুবিধার কথা এই যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, 
অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনা প্রভৃতি . দেশের 
ব্যবসায়ীর! & সব দেশের বাড়তি খান্ভ ফসল নিয়া 
বর্তধানে একটা মুনাফার খেলা সুরু করিয়াছে । 
খান্ভ ফসলের যোগান কম ও তাহার বেশী রকম 
চাহিদার কথা উল্লেখ করিয়া উহারা ক্রমেক্ক 
রপ্তানীষোগ্য খাগ্ঘদ্রব্যের দাম চড়াইয়া দিতেছে 
১৯৪৫ সালে অষ্ট্রেলিয়া প্রতি বুসেল ( এক বুশেল = 
৬০ পাউণ্ড ) গমের জ্ভ হ পাউণ্ড ২ শিলিং করিয়া 


দাম আদায় করিত। ১৯৪৬ সালে ও তুলনায় 


ঘিগুণ মূল্যে তাহারা ভারতে গম রপ্তানী করিয়াছে ॥. 
১৯৪০ সালে মাকিন যুজতরাষ্্র ভারতকে প্রতি 
বুসেল ১ ডলার ৬০ সেপ্ট দরে পম যোগাইয়!- 
ছিল। বর্তমানে উনারা প্রতি বুসেলের অন্ত ২: 
ভলার ৫০ সেন্ট হইতে ২ ভলার ৭৫ সেন্ট পর্যন্ত 
মূল্য দাবী করিতেছে। ক্যানাডার সহিত চুক্তি 
করিয়া বৃটেন ওঁ দেশ হইতে প্রতি বুসেল ১ ডলার 
৬০ সেন্ট দরে গম ক্রয় করিতেছে! কিন্ত 
ভারতবর্ষের নিকট যখন গম বিক্রয় করা হয় তখন 
ক্যানাডা দ্বিগুণ দর আদায় করিতে কমর করে 
না। এইভাবে মুগ্য বাড়িয়া যাওয়ার ফলে 
আমদানীকৃত খাশ্চপ্রব্য বাবদ ভারতবর্ষের যথেষ্ট 
অর্থ বাহির হুইয়া ঘাইতেছে। এদিক দিয়া 


সরকারী খরচপত্রের পরিমাণ বর্তমানে বাৎসরিক ' 


১০০- কোটি' টাকার মত ধীড়াইয়াছে। খাস্ত 
অমিদানীর দফায় এত বেশী খরচপত্র হওয়ায় 
ভারতের প্রীপ্তব্য বৈদেশিক সিকিউরিটি সম্পর্কে 
টান পড়িয়াছে। - অনেক প্রকার জিনিযের 
আমদানী বন্ধ করিয়া খানের জন্ত বেশী করিয়া 
প্রাপ্তব)' বৈদেশিক পিকিউরিটি ' - নিয়োগ 
করিতে হুইতেছে। কিন্তু এইভাবে সমস্তার 
সমাধান আশ! করা যায় না। চড়ামূল্যে বেশী 
পরিমাণ খান্ত আমদানীর ফলে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক 
সিকিউরিটির ক্রমেই অভাব দেখা যাইতেছে । এই 
অবস্থায় বিভিন্ন জিনিষের রানী বাড়াইয়া বেশী 
পরিমাণ বৈদেশিক সিকিউরিটি অর্জন. সম্পর্কে 
আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে । ভারতের 
বাছিরে তারতীয় ' মালের চাহিদা বিস্তর 
রহিয়াছে। অনেক দেশ দেজদ্ বর্তমানে চড়া 
যূল্য দিতেও প্রস্তুত আছে। জিনিষপন্ম- 
কোন ফোন দেশ করিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষে 


জিনিযষপত্রের উৎপাদন কম বলিয়া সেই সুযোগ 


এদেশবাসী বিশেষ কিছু গ্রহণ করিতে . পারিতেছে 
না। বেশী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়া তাহা 
বারা রপ্তানী রাড়াইবার চেষ্টা করা ভারতবাসীর 
পক্ষে বর্তমানে খুবই সঙ্গত। 





গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীন 
“ভোখিনিয়ন রাষ্ট্রের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
সআত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার এদেশ আজ 
লাভ করিয়াছে। সুদীর্ঘ দিনের পরবশতা কাটাইয়া 
“উঠিয়া বন্ধনমুজ ভারত আজ লমুজ্ছল গৌরবময় 
ভবিষ্যতের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বৃটিশ 
'গবর্ণষেপ্ট ভারতীয় গণ-পরিষদের হাতে এদেশের 
“শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। গণ-পরিষদ সে 
ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যে রূপায়িত করিবার 
-গ্ন্ত সর্বজজনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জ্রহরলাল 
নেহেরুর নেতৃত্বে এক জনপ্রতিনিবিমূলক মস্ত্রিসভা 
“গঠন করিয়াছেন। নুতন ব্যবস্থা অনুসারে 
ভোমিনিয়ন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ বৃটিশ 
রাষ্ট্র সমবায়ের অস্তভুক্ত থাকিবে । ইংলগ্ডের 
কাজা এদেশের মন্ত্রীদের ইচ্ছা ও পরামর্শ অনুসারে 
এদেশে গবর্ণর জেনারেল ও গবর্ণরসমূকে নিয়োগ 
করিবেন। তাহা ছাড়া, অন্ত সকল ব্যাপারেই 
ভারত তাহার পূর্ণ স্বাতন্থ্য ও স্বাধীনতা রক্ষা 
করিয়া চলিতে পারিবে । গবর্ণর জেনারেল ও 
গবর্ণর নিয়োগের নামমাত্র ক্ষমতাও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
স্থায়ীভাবে এদেশে কার্যকরী রাখিতে পারিবেন 
ন]! ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বরাবর তাহাকে 
বুষ্টিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত রাখাও চলিবে 
না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন 
ভারতীয় গণ-পরিষদের সদন্তয়া নিজেরা! বিচার- 
বিবেচনা করিয়া যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, 
ভবিষ্যতে তাহাই এদেশে পুরাপূরিভাবে বলবৎ, 
হুইবে। ভারতীয় গণ-পক্জিষদ পূর্ণ স্বাধীনতার 
-সক্বল্প গ্রহণ করিয়াছেন) স্বাধীন ভারতের শাসন 
কাঠামো রচনায় তাহারা অগ্রবর্তী হুইয়' 
'চলিয়াছেন। সে হিপাবে বৎসর খানেকের 
"মধ্যে ভারতবর্ষ ভোমিনিয়ন রাষ্ট্রের স্তর অতিক্রম 
রিয়া পুরাপুরি শ্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের 
-অর্ধ্যাদায় সমামীন হইবে। বৃটিশ রা সমবায় 
“হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার, এমন কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
.সছিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিবার পুর্ণ অধিকার 
“তখন ভারতবর্ষ লাভ করিবে। 


বৃটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীন ভারতের 
“অভ্যু্য়ের দিন ছিসাঁবে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট 
বরাবর এদেশে স্বরণীয় হইয়া] থাকিবে । ভারতবর্ষ 
এতদিন পরাধীন থাকায় কোন ব্যাপারে আত্ম- 
নিয়জ্ণের ক্ষমতা এদেশবাপীর ছিল না। নিজ 
দেশে আমরা পরবাপীর মত দিনযাপন করিয়াছি । 
আমাদের নিক ভাগ্য উন্নয়নের অতি সাধারণ 
অধিকারটুকু হইতে পর্য্যন্ত আমরা এতদিন 
বঞ্চিত ছিলাম । ইংরাঁত জাতি ভারতবর্ষকে 
পদানত রাখিয়া ইচ্ছামত এদেশকে শোষণ 
ও লুঠন করিয়াছে। শাসন ব্যাপারে ও 
“অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে জনকল্যাপের 
“সহিত সরকারী কার্য্যধারার কোন যোগ ছিল না। 
-আইন ও শৃঙ্খল। রক্ষার নামে এদেশে সাম্রাজ্যবাদী 
-শীলল কায়েম রাখা ও অর্থনৈতিক বিবিব্যবস্থার 
- নামে দেশীয় শিল্প-বাপিজ্ের গ্রতিকূলে এদেশে 
-বিদেশী শিল্প-বাঁণিজ্যর ভিত্তি চি করাই ছিল 


স্বাধীন ভারত 


ভারতে বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক শাসনতয়্ের যৃলগত 
লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধন করিতে গিয়! ইংরাজ 
জাতি ভারতের জাতীয় আশা-আকাক্ষা ও দাবী- 
দাওয়াকে পদদলিত করিয়াছে ।, হিন্দু ও মুসলমানের 
ভিতর বিভেদ হত করিয়া সুকৌশলে দ্লাতীয় 
আন্দোলনকে শক্তিহীন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। 
এদেশের শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের ভারতীয় 
উমেঘাররা কঠোর হস্তে বিপ্লব ও বিদ্রোহ দমন 
ফরিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সেই চওনীতির 
ফলে বছ দেশপ্রেমিক ও দেশপ্রেমিকাকে নানাতাধে 
লাঞ্কিত হইতে হুইয়াছে। বহু শহীদের রক্তে 
দেশমাতৃকার বেদী রঞ্জিত হুইয়াছে। দীর্ঘদিনের 
সেই জাতীয় হুঃখ-ছুর্ভেগ ও বিবা্দ-গ্লানির পর 
ভারতে স্বাধীনতার অরুণোদয় হুইয়াছে। এতদিন 
পরে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা! 
লাভ করিয়াছি । ' ১৫ই আগষ্টের উৎসব অনুষ্ঠানের 
ভিতর দিয়া রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তি ও জাতীয় অভ্যদয়ের 
সেই বার্তা প্রচারিত ও প্রতিধ্বনিত হুইয়াছে। 
একথা অবশ্ত সত্য যে, বিভক্ত ভারতের ভিত্তিতে 





যেভাবে এই স্বাধীনতা আমরা লাত করিয়াছি, 
তাছাতে উৎসব-আনন্দের ভিতরও ব্যথা-বেদনা! 
এবং উদ্বেগ-আশিঙ্কার দীর্ঘশ্বাস আমাদিগকে মোচন 
করিতে হইতেছে! কংগ্রেস স্বাধীন অখণ্ড 
ভারতের অন্য সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। 
সে অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে আমরা দেশের 
স্বাধীনতা পাই নাই। মুসলিম লীগের জিদ ও 
বৃটিশ গধর্ণমেপ্টের কারসাজির ফলে শেষ পর্ধ্যস্ত 
ভারতবর্ষে বিভক্ত করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও 
পাকিস্থান নামে দুইটি স্বাধীন শ্বতন্্র রাষ্ট্র গঠন 
করাই স্থিরীক্ৃত হুইয়াছে। উহাতে এদেশের 
রাজটনতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি স্বভাবতঃই 
কিছুটা ছূর্বল হইয়া পড়িবে। এক ভৌগোলিক সত্তা 
ও একই রাষ্-ব্যবস্থার জগ্ভ এতদিন এদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ভিতর নানাদিক দিয়া 
নিবিড় যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল! 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ায় সেদিক দিয়া 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা 
যাওয়ার আশঙ্কা আছে। মুসলিম লীগ নেতাদের 





২৩১০ 


উগ্র সাম্প্রদায়িকতার কথা হুবিদিত। তাহাদের 
পরিচালনাধীনে পাকিস্থান রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় তাহাদের নাগরিক অধিকার খাটাইবার ও 
নিজেদের ধন্সম্পদ ও. মানসম্ম রক্ষা করিয়া 
চলিবার হুযোগ . কতটা পাইবেন, সে ব্যয়ে 
সন্দেহের অবকাস অআছে।- কাজেই 
সমস্ত দিক, বিবেচনা করিয়া আমরা ভারত 
বিভাগের নীতি আস্তরিকতাবে ম্ানিয়া, নিতে 
পারিতেছি লা। ভরসার -কৃথা এই--কংগ্রেয় 
নেতারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাভার লইয়া 
এখনও এই রাষ্ট্রের সহিত: প্াকিস্থানকে একীভূত 
করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। মুসলিম-লীগের নেতারা 
বর্তমানে উক্য ও-সঙ্ঘশজির সার্থকৃতা স্বীকার “লা 
করিলেও. রাষ্ট্র - পরিচালনার গুরু, দায়িত্ব 
বৃহন করিতে ' গিয়া ভবিষ্যতে তাহারাও- একদিন 
পকিস্থানাকে 'হিন্ুস্থানের : - সহিত একীভূত 
ফরিবার - প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে... উপলদ্ধি 
ফরিবেন বলিয়া! আমরা আশা করি।- বাস্তববাদী ও 
আশাবাদী হিসাবে. বিভক্ত ভারতকে 
ভবিষ্যতে পুনরায় সম্মিলিত দেখিবার সাধ আমর! 
অবশ্যই পোষণ করিব" 





ভারতবর্ষ স্বাধীন... হওয়ায় রান নে - 


বিভেদ-বৈষম্য সত্বেও এদেশের আতীয়- অগ্রগতির- 
পথ অনেক দিক দিয়াই বিশেষ প্রশস্ত হইবে বলিয়া 
আমর! মনে করি । বিশেষ কবিয়া সর্কজনশ্রছের 
প্রগতিপস্থী .নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর 
উদ্ভোগে দেশের জনপ্রতিনিবিস্থানীয় ব্যক্তিদের 
নিয়া যেভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
গঠিত হইয়াছে, তাহাতে বর্তমান আত্মনিয়ন্ত্রিত 
শাসন-ব্যবস্থায়, ও রাষ্ট্রের জনত উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি 
_ অবশ্যই আশ] করা বাইতে পানে। পররাষ্ট্র সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারতীয়রা আজ যে নৃতল 
ক্ষমতা লাভ করিল, তাহাতে এখন হইতে আত্ত- 
অ্জীতিক রাজনৈতিক আসরে ভারতের স্বাধীন 
মতবাদ ধ্বনিত: করার যথেষ্ট সুযোগ হইবে। 
পরাধীন দেশ! এবং বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানব 
সমাজের পক্ষ' হইয়! ভারতের জাতীয় প্রতিনিধির! 
এখন হইতে গণমুক্তি ও গণ-শ্বাধীনতার দাবী নিয়! 
বিশ্বের দরবারে, সগর্ধ্ব উপস্থিত হইতে পারিবেন। 
উহাতে সাত্রাদ্য-বিরোধী আন্দোলন ও অধঃপতিত 
দেশসমূহের । রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খল- 
মুক্তির আন্দোলন বহুল পরিমাণে শক্তিশালী হুইবে, 
সন্দেহ নাই । 


. রুছিয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 
কেন্্রে-ও প্রদেশসমূছে জনপ্রতিনিধিদের বারা 
পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট' প্রতিঠঠিত "হওয়ায় 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী কার্য্যলীতির হুছুর- 
প্রসারী পরিবর্তন -সাধিত হইবে বলিয়া আমর! 
আশা. করিতে পারি,। “দীর্ঘদিনের. বৈদেশিক 
শাসন ভারতবর্ষকে চরম দারিদ্র্য ও হুঃখ-ছু্দিশার, 


পথে ঠেশিয়া দিয়াছে,। কুবি, শিল্প, যানবাছন ও 


ব্যঘসা-বাণি্য-কোন দিক দিয়াই এতফিন-জাতীয় 


উন্নতির কোন পরিকল্পনা আস্তরিকভাবে, কার্য্যকযী 


হয় নাই, বরং বৃটিশ. বাণিজ্যের . কল্যাণে 
দেশকে, সর্ক ব্যাপারে অভুনত রাখিবারই পাকা 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। . ফলে প্রচুর প্রাক্কতিক 
অনেক শ্রয়োজনীয়, জিনিষের অন্ত বিদেশের 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হুইয়াছে। এদেশের 
ল্রোফদের মাথাপিছু আয় অনেক দেশের তুলনায় 
সল্প যা অব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সকল দিক দিয়াই 


তাহাদের জীবনযাত্রার -ধারা. খুবই নিয়ন্তরে 


রহিয়াছে।- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই দারিদ্র্য. ও 


জীঁবিক! সমস্তা এদেশে ক্রমেই খুব. জটিল্‌ হইয়া 


দেখা, দিতেছে।, এই ধরণের অর্থনৈতিক দুৰ্গতি 
বর্তমান পবর্ণমেণ্টসমূহকে - 
সুযদ্ধল্লিতভাবে.কার্ধ্যে ব্রতী হইতে হইবে। দেশে 


মোচনের- ভজন্ত - 
খা, বস্ত্র প্রভৃতি যেটুকু পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, 
প্রথমে লোকের তিতর তাহা সুবণ্টনের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। অত্যাবশ্যকীয় জিনিবপত্র নিয়া 
ব্যবসাদারদের অসঙ্গত মুনাফাবৃত্তি ও তাহাদের 
চোরাকার্বার কঠিন হস্তে দূমন. করিতে হুইবে। 
পণ্যমূল্য নামাইয়া দিয়া তাহা জনসাধারণের 
নাগালের, ভিতর. আনিতে হুইবে। 

এইভাবে . লোকের বর্তমান - হুঃখ-ছূর্দশা 
মোচনের সঙ্গে নূতন গবর্ণষে্টসমৃহকে জাতীয় 
অভাব পূরণ-ও জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির স্থায়ী বিধি- 
ব্যবস্থা সম্পর্কেও আস্মরিকভাবে মনোযোগী হইতে 
হুইবে | এদেশে পণ্যের উৎপাদন কম বলিয়া 
তাহা দ্বারা ক্রমবন্ধিত অনসংখ্যার প্রয়োজন 
মিটিতেছে না। উৎপাদন ব্যবস্থার গলদ এবং 
শ্বার্থবাদীদের শোষণ বৃত্তির অন্ত সাধারণের 
মাথাপিছু আয়ও খুব নিয়স্তরে সীমাবদ্ধ হইয়া 
শাসনগত ক্ষমতা ও অধিকার 
সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে দেশের জাতীয় সরকারকে 
এখন হইতে এইসব ক্রটি-ব্চ্যিতি দূর করার আন্ত 
হুচিস্তিত পরিকল্পনা নিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পিতভাবে কার্য্যে 








কান্না ত শাল্লা ভিনি কুল 
অনুমোদিত মূলধন _ পাঁচ লক্ষ টাকা 


৫ টাকা করিয়া ৭৬,০০০ অ্ডিনারী শেয়ার, ২৫ টীকা করিয়া ৩,২*০ (৬৪%) রিডিমেবল 
কিউনিউিলটিত ভেবা শেয়ার -ও ২২ টাকা করিয়া ২০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে 
বিভক্ত । প্রতি অডিনারী শেয়ারে আবেদনের সহিত ৩. টাকা দেয় ও প্রেফারেন্স 
শেয়ারে ২৫২ টাকা দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১২ টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। 
গত ৬ই আগষ্ট "৪৭ কোম্পানীর খুলনা চিত্রগৃহের ভিত্তিস্থাপন চিত্রপরিচালক নীরেন 
লাহিড়ী ও মৌলভী আবুল হাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুসম্পনন হুইয়া গিয়াছে। 
চি? এজে লীর জন্য আবেদন Se Bod MEE শেয়ার পাওয়া যায়। 


মেসান: / বিল্লা ্রাদান” হয়া) লিমিটেড: 
ই কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলনা । 











[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 


ব্রতী হইতে হুইবে। চাষাবাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক 


সমুন্নত প্রক্রিয়ার অভাবে এদেশে একর প্রতি: 
পণ্যের উৎপাদন কম। জলসেচের সুবন্দোবন্ত করিয়া 
উন্নত সার ও বীলের প্রচলন বাড়াইয়া এখন হইতে 
ক্রধি-পণ্যের উৎপাদন . বৃদ্ধির 'মুব্যবস্থা করিতে 
হইবে। শিল্পের দিক দিয়া নানাকারণে ভারতবর্ষ 
আছ পর্য্যন্ত খুবই পশ্চাৎপদ। , সুপরিকল্পিত 
কাৰ্য্যস্থচী গ্রহণ. করিয়া সে বিষয়ে দেশে পরিপূর্ণ 
উৎসাহ-প্রেরণ।' সঞ্চার করিতে হইবে। ভোগ 
সামগ্রার উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় অনেক গুণ, 
বৃদ্ধি করিতে হইবে। জাহাজ, মোটর, বিমানপোত, 
ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারের সুব্যবস্থা. করিয়া 
জাতীয় আত্মনির্ভরক্নীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধির. পথ সর্বপ্রকারে প্রশস্ত করিতে হুইবে। 
দেশীয় শিল্পের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া বিদেশী 
শিলপ-বাশিজ্যের . অবাধ _. সুয়োগ ও . অন্তায় 
প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে হইবে। দেশের কল্যাণে- 
শিল্প সংরক্ষণ, যানবাহন সম্প্রলারণ ও বহির্ববাণিক্য 
নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । 


অর্থনৈতিক উন্নতির ম্পরিকল্লিত কার্ধ্যনীতি 
অবলঘ্বনের- সঙ্গে জনগণপের-- ভাঁগ্য উন্নয়নের অদ্য 
প্রয়োজনীয় অন্ত যাবতীয় ব্যবস্থা কার্য্যকরী করাও, 
এখন হইতে আমাদের আতীয়-সরকারের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্ত হওয়া, উচিত। পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি যাহাতে 
মুষ্টিমেয়ের মুনাফা! বৃদ্ধিতে পর্য্যবসিত না হয় এবং 
দেশের, উৎপন্ন খান্ত, বস্তু ও অন্ত ভোগ-পামণ্ী 
যাহাতে-জনসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য হয়, সে বিষয়ে 
তাহাদিগকে পরিপূর্ণ নর রাখিতে হইবে. | সেস্ক- 
প্রয়োজনমত জাতীয়করণ. নীতি, নিয়ন্রণ নীতি ও” 
সাবসিভি প্রদানের নীতি অবলম্বন করিতে হুইবে। 
দেশের অগণিত. জনসাধারণের প্রয়োজন ও স্বার্থ 
বিবেচনা করিয়া এখন - হইতে সরকারী. রাজেট- 


"রচনার ধারা, পরিবন্তিত করিতে. ছইবে। দরিজ্ত-: 


লোকদের বাঁচাইয়া ধনী ও” সঙ্গতিপন্নদের উপর, 
সরকারী, ট্যাক্সের চাপ গ্ত্ত করিতে. হইবে 
লোকের জীবনে সামাজিক অনাম্য ও.বন-বৈবম্যের। 
পাপ এতদিন বেশী করিয়া প্রশ্রয় - পাইয়াছে।” 
সাধারণের সুখ-্াচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্তু এবং তাহাদের, 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্ত মুইমেয়ের 
কায়েমী সুবিধা ও মুষ্টিষেয়ের বিলাস-বৈভব খর্ব 
করিতে হইরে। অবাস্তর ধরণের খরচপত্র বন্ধ 
করিয়া কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি অতি 
প্রয়োজনীয় আাতিগঠনমূলক, কাৰ্য্যে সরকারী অর্থ বেশী 
করিয়া নিয়োগ করিতে হইবে। দুর্নীতি, অপচয় ও 
অমিতব্যয়িতা বন্ধ করিয়! জাতীয় কল্যাণে গরকারী 
অর্থের পরিপূর্ণ সহ্যবহারের পথ প্রশস্ত করিতে 
হুইবে। বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার 


| আমলে এতদিন পরিকল্পিতভাবে জাতীয় উন্নতির 


কার্ধ্ে আমরা ব্রতী হইতে পারি নাই। সেন্ত যে: 
ক্ষমতা ও অধিকার থাকার প্রয়োজন, আমাদের- 
তাহা ছিল না। আজ প্রকৃত ক্ষমতা দেশবাসীর, : 
হাতে আসিয়াছে, দেশের শাসন-ভার বিশ্বস্ত 
জননায়কদের হাতে অপিত হইয়াছে। স্বাধীন 
ভারতের এই আত্মনিয়স্তরিত শাসন-ব্যবস্থায় এখন, 
হইতে জনকল্যাণ ও জাতি গঠনের আদর্শে সকল” 
দিক দিয়াই সরকারী কাঁধ্যনীতির মোড় লা 
বলিয়া আমরা আশা করি ।' | 


সহরাঞ্চলে বাসগৃহের সমস্য! 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সহরাঞ্চলের দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্ত জনসাধারণের পক্ষে বাসস্থানের বে সমস্যা 
দেখা দিয়াছে, তাহা সমাধানের জন্য এ পর্য্যন্ত 
সরকারী বা বেসরকারী কোনরূপ প্রচেষ্টার পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া আমরা বিল্ময়বোধ 
করিতেছি । খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসগৃহ ব্যতীত 
মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব । যুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়ায় এ দেশে এই তিনটি প্রয়োজনীয় 
বস্তরই অভাব হইয়াছে । গণ-আন্দোলনের ফলে 
খাছ্য এবং বক্ত্-সমন্তা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট সচেতন 
হইয়া নানারূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বাসগৃহের অভাব যোচনের 
অগ্ভ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গব্ণমেন্টলমূহ 
একপ্রকার নিশ্চে্টই আছেন, বলা চলে। উপরস্, 
স্বতন্ত্র পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব 
হইতেই করাচী, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি 
বিভিন্ন সহরে সরকারী আফিস এবং কর্মচারীদের 
বাসস্থানের অদ্ত জনসাধারণের বাড়ীঘর রিকুইজিশন 
করায় বাসস্থানের সমস্তা! পূর্ববাপেক্ষা আরও গুরুতর 
আকার ধারণ করিতেছে । 

যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পর ইউরোপ এবং 
আমেরিকার সহর, পল্লী এবং শিল্পা্চলেও বাসগৃহ্র 
অভাব দেখা দিয়াছে । কিন্ত এই সমস্ত দেশের 
গবর্ণমেন্ট পূর্ব হইতেই সতর্ক হইয়া সাময়িক এবং 
স্থায়ী বাসগৃহের সংখ্য! বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা 
কার্যে পরিণত করিতেছেন। কোন দেশের 
' গবর্ণমেপ্টই একক জনসাধারণের এই বিরাট সমন্তা 
'শমাধান করিতে পারেন না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, 
ফ্রান্স, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে গবর্ণসেপ্ট, 
মিউনিসিপালিটার দ্কায় আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, 
ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও বিল্ডিং সোসাইটা 
'প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় 
বাসগৃহের সমন্তা ষে ভাবে সমাধান করিবার 
'প্রচেষ্টা করিতেছেন, তৎসম্পর্কে ২৩শে জুন 
তারিখের 'আধিক ভ্রগতে” 'গৃহনির্দাণের মূলধন 
সমন্তাঃ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হইয়াছে । - 
‘১৯৪৬ সালের প্রথম ভাগে ভারত গবর্ণম়েণ্ট 
পল্লী এবং শিল্পগ্রধান অঞ্চলসমূছে দশ বৎসর সময় 
মধ্যে ২০ লক্ষ গৃহ নির্মাণের একটি পরিকল্পনা 
প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত 
করার জন্য গ্ভাশানেল হাউপিং এজেন্সী নামক 
একটী সরকারী বিভাগ ' গঠনেরও প্রস্তাব 
হইয়াছিল। কিন্ত গ্রধানতঃ রাজনৈতিক সমন্তার 
আবর্তে পড়িযা মধ্যবস্তী গবর্ণমেণ্ট উক্ত 
পরিকল্পনায় আর হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান 
লাই। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মধ্যে একমাত্র 
বোস্বাই সরকার আমেদাবাদে গৃহনির্খাণের একটি 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী গৃহনির্দাণের কাজ যে কবে আরম্ভ হইবে, 
তাহা এখনও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। 

ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা সর্বাপেক্ষ] 
অনবহল সহর । এই সহরেও বাসস্থানের যে তীব্র 
অভাব দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে অধিকাংশ 
ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিকগণ সেলামী, অত্যধিক 
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ভাড়া, দীর্ঘকালের ভাড়া আমানত প্রভৃতি নানারূপ 
অষ্তায় এবং অযৌক্তিক দাবী করিয়া দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্ত জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই মন্ত্রিসভার 
ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে যে বিবৃতি :দিয়াছিলেন, 
তাহাতে কলিকাতা সহরে বাসগৃছের সমস্তা 
সমাধানের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল? 
সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা হইতে বিভিন্ন 
ক্মাফিস যথাসম্ভব পশ্চিম বাক্গলার অন্ভান্ক সহর 
এবং মফঃশ্বলে স্থানান্তরিত করার একটী প্রস্তাব 
মন্ত্রিসভার বিবেচনাধীন আছে। কল্সিকাতার 
জনস্বাস্থ্য এবং খান্ভসমন্তা বিবেচনা করিয়াই মন্ত্রি- 
সভা এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ । কলিকাতার জনসংখ্যা কভকপরিমাণে 
হাস না পাইলে চাহিদ! অনুযায়ী খাছ্যবস্বর সরবরাহ 
হইবে না। দ্বিতীয়তঃ জনশ্বাস্থ্যেরও উন্নতিবিধাঁন 
কর! কষ্টপাধ্য হইবে। আফিসাদি কলিকাতা 
বাহিরে স্থানান্তরিত 'করা হইলে কলিকাতার 
স্বাস্থ্য ও খাস্তসমন্তার আংশিক সমাধান হইতে পারে 
বটে? কিন্তু ইহা! দ্বারা পরোক্ষভাবে বাসগ্ুহের 
সমন্তাও কতকটা সমাধান হইবে আশা করা যায়। 
কিন্ত ঘোষ মন্ত্রিসভা এই পরোক্ষ উপায় দ্বারা যদি 
কলিকাতার বাসস্থানের সমস্তা সমাধান করিতে 
প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তবে অনসাধারণ নিরাশ 
হইবে। কলিকাঁতার অধিকাংশ বাভীঘরই জীর্ণ 
এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নছে। উত্তর ও মধ্য 
কলিকাতার ক্ষুদ্র এবং অপরিসর গলিসমূছের ছুই 
ধারে যে সমস্ত পুরাতন এবং অস্বাস্থ্যকর বাসগুহু 
রহিয়াছে, তাহাদের সংস্কার না হইলে বাসস্থানের 
অভাব পুরণ হইল বলিয়া আমরা মনে করিব না। 

গৃহ নিৰ্ম্মাণের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা কার্য্যে 
পরিণত করার পক্ষে আমাদের দেশে মুলধনের 
প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বড সমন্তা। বর্তমান সময়ে 
অবশ্য গৃহনিশ্বাণের মাঁলমসল্লার অভাবও বিশেষ 
অন্তরায় । কিন্তু এ দেশের বিল্ডিং সোসাইটীসমৃহ 
প্রধানতঃ যূলধনের অতাবেই প্রসার লাভ করিতে 
পারে নাই। বিল্ডিং সোপাইটীর সংখ্যা এবং 
ইহাদের আধিক অবস্থা সম্পর্কে পৃথক কোন তথ্য- 
তালিকা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু এষ্টেট, ল্যাও্ড 
এবং বিল্ডিং কোম্পানী সম্পর্কে সরকারী যে তথ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়-_-১৯২৯-৩০ 
সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে এই শ্রেণীর 
যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ১০৮ হইতে ২২১টীতে 
পরিণত হইলেও সমষ্টিগতভাবে ইহাদের বিক্রীত 
এবং আদায়ীক্ৃত মূলধনের পরিমাণ এই সময় মধ্যে 
৩ লক্ষ টাকার বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু ব্যতীত অদ্য কোন 
প্রদেশে সমবায় গৃহনির্দাণ সমিতি নাই। ইউরোপ 
এবং আমেরিকায় সমবায় সমিতি এবং গবর্ণমেণ্টের 
সহযোগিতায় অল্প সময় মধ্যে বহুসংখ্যক বাসগৃহ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। তথাকার গৃবর্ণমেণ্টসমূহ প্রত্যক্ষ- 
ভাবে গৃহনির্দ্মাণের কোনরূপ দায়িত্ব সাধারণতঃ 
গ্রহণ করেন না; ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, বিল্ডিং 
সোসাইটী, এবং সমবায় গৃহনির্শ্মাণ সমিতি প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানরে এককালীন অর্থসাহায্য, অল্প সুদে 
যুলধন সরবরাহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চারের 
সুদ ও আসল পরিশোধ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি প্রদান 
প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে গৃহনিক্গাণ কাঁধে উৎযাহ 
প্রদান করিয়! থাকেন। 


এদেশে বিল্ডিং সোসাইটা এবং সমবায় গৃহ- 
নিৰ্ম্মাণ সমিতিসমূহের সংখ্যাল্পতা ও আধিক দুর্বলতা 
সুবিদিত। ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানীলযুহও 
সাধারণতঃ গৃহনির্মাপ ব্যবসায়ে দীর্ঘকালীন মেয়াদে 
অর্থবিনিয়োগ করার পক্ষপাতী নয়। কিন্ত 
সহরাঞ্চলে বাসগৃহের যে তীব্র সমস্ত দেখা দিয়াছে, 
তাহার আংশিক সমাধান করিতে হইলেও ব্যাঙ্ক 
এবং বীমা কোম্পানীসমূহকে উৎদাহিত কর! 
গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য হইবে । বিভিন্ন প্রদেশের 
সহরাঞ্চলে সমবায় গৃহনিক্মাণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করা 
বর্তমান সময়ে বিশেষ কষ্টনাধ্য ব্যাপার হইবে ন1। 
এতদিন অনাবস্ীক খপ বিতরণ কার্য্যেই প্রাদেশিক 
সমবায় বিতাগসমূহের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত 
হইয়াছে । গৃহনির্মাণ ব্যাপারে সহযোগিতা দ্বারা 
লমবায় বিভাগের উদ্দেস্তাও কতকটা সফল হইবে, 
আশা করা যায়। 

গৃহনির্শ্মাণ কাধ্যে বিভিন্ন বেসরকারী এবং 
আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান ব্যতীত 
গবর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে গৃহনির্ধাণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে 
নানাভাবে সাহায্য করিতে পারেন। ব্যাঙ্ক, বীমা 
কোম্পানী, বিল্ডিং সোসাইটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে 
গৃছনির্মাণকার্ষ্যে অর্থ বিনিয়োগ করাইতে সময়ের 
দরকার । কিন্তু -বর্তযান সমশ্তার আশু সমাধান 
করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে গৃহনির্ধাণেচ্ছু 
ব্যক্তিগণকে সাবসিভি বা অর্থসাহাধ্য করার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। ভারত সরকার বিগত বৎসর 
গৃহ নির্দাণের যে পরিকল্পনা করেন, তাহাতে গৃহ- 
নির্দাণের ব্যয় মধ্যে শতকরা ৫০২ টাক! সাবসিভি 
হিসাবে প্রদান করার প্রস্তাব আছে। অল্পআয়- 
বিশিষ্ট গৃহহীন ব্যক্তিগণই এই সাবসিডি পাওয়ার 
উপযুক্ত পাত্র! কোন কোন দেশে শাসনব্যবস্থা 
ক্রুটীর দরুণ অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিগণই এই . 
সাবসিডি বা অর্থসাহীষ্য লাভ করিয়াছে । কাজেই 
সাবলিডি প্রদানের পূর্ব্বে আবেদনকারী সম্পর্কে 
বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক দরিদ্রের 
পরিবর্তে ধনী ব্যক্তিগণ এই সাবনিভি পাইলে 
বাসগুছের ভাড়া হাস পায় না, বাসস্থান 
সমস্তারও সমাধান হয় না। গৃছনির্খাণের 
সাবসিভির বিরুদ্ধবাদীদের আর একটি অভিযোগ 
এই যে, ইহাতে মালমসল্লার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া 
গৃহনির্ঘ/ণের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে 
সাবসিভির পরিমাণ বুদ্ধি করিতে হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বেশীসংখ্যক ব্যক্তিকে সাবসিডি প্রদান করা 
অসম্ভব হইয়া দীড়ায়। এই যুক্তির সারবন্তা 
অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের 
জন্ত বিভিন্ন সময়ে গৃহনির্দাণের পরিকল্পনা করিয়1 
সাবসিভি প্রদান করিলে ব্যয়বৃদ্ধি কিয়ৎপরিমাণে 
রোধ করা যায়। 1 

সাবসিভি ব্যতীত দশ কিংবা পনর বৎসরের 
অন্ত নবনির্খিত গৃহের মালিকগণকে মিউনিসিপ্যাল 
কর হইতে রেছাই দিলেও গৃহনিরশ্মাপে উৎসাহের 
সঞ্চার হইবে। নবনির্মিত ঘরবাড়ীর ভাড়া বা 
অন্থাগ্থ আঁয় আয়কর হইতেও নিষ্চিষ্টকালের অস্য 
বাদ দেওয়া যাইতে পারে। গৃহনির্খাপ এবং ভাড়া 
দেওয়ার সময় সে সমস্ত দলিলপত্র প্রস্তুত ও 
রেজি করিতে হয়, তদ্বাবদ ষ্ট্যাম্পের ব্যয় লাগিবে 
না বলিয়াও গবর্ণমেন্ট নির্দেশ দিতে পারেন। 
গবর্ণমেন্ট সচেষ্ট হইলে গৃহনির্ঘাপের উৎসাহ 
প্রদানের জন্ত আরও বহুবিধ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। উৎসাহ 
প্রদানের বিভিন্ন পন্থা আপাততঃ ক্ষতিকর মনে 
হইলেও অল্পকাল মধ্যেই রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা 
লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে । 


ভারতীয় ভোমিনিয়নে যে কয়জন নূতন মন্ত্রী 
নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অর্থ বিভাগে 
স্তার বন্দুখম্‌ চেটি, শিল্প ও সরবরাহ বিভাগে ডাঃ 
শ্তামাপ্রমাদ, আইন বিভাগে ডাঃ আন্বেদকাঁর এবং 
সংযোগ বিভাগে মিঃ বরফি আমেদ কিদওয়াইর 
নিয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে 
একমাত্র মিঃ কিদওয়াই কংগ্রেসের একনিষ্ঠ ক্্মী। 
. যুক্তপ্রদেশে স্বরাষ্ট্র বিভাগের মগ্্ি্ূপে ইনি যথেষ্ট 
যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
ইছার নিয়োগে একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ কংগ্রেস 


ক্্মীকে উপযুক্ত মৰ্য্যাদা প্রদর্শন করা হুইয়াছে।, 


অ্য তিন জনের নিয়োগে ইহাই প্রতিপন্ন হইল 
যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য্য 
পরিচালনার প্রয়োজনে দলীয় মনোভাব সম্পূর্ণরূপে 
বর্জন করিয়াছেন; যোগ্যতাই তাহাদের নিকট 
সর্ধাগ্রগণ্য। ষোগ্য ব্যক্তির অতীতের আচরণও 
তাহার! উপেক্ষা করিয়াছেন। স্যার বন্দুখম্‌ চেটি 
অটোয়া চুক্তি সম্পর্কে জাতীয় ভারতের বিরোধী 
কাজ করিয়াছিলেন। ডাঃ  আম্বেদকারের 
সাম্প্রতিক আচরণ প্রশংসনীয় হইলেও অতীতে 
কংগ্রেসের সহিত তাহার খুবই তিক্ত সম্বন্ধ ছিল। 
হিন্দুমছাসভার নেতারূপে ডাঃ শ্তামাগ্রনাদও 
নানাভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া 
আপিয়াছেন। কিন্ত এই তিন জনেরই যোগ্যতা 
সন্দেহের অতীত। স্যার যন্মুখম্‌ ভারতের অগ্যতম 
শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিশারদ, ডাঃ আম্বেদকার আইন- 
শানে সুপপ্ডিত, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও সুযোগ্য 
ব্যক্তি । 


* * bd * 

গত ১০ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আইন 
অনুসারে বড়লাটের এক আদেশে যুক্ত দেশরক্ষা 
পরিষদের গঠন ও উহার ক্ষমতার বিবরণ ঘোষণা 
করা হইয়াছে। পূর্বেই ঘোষিত হইয়াছিল যে, 
পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল স্বতন্ত্র হইলেও যুক্ত 
দেশরক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদে লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেনের .অবস্থিতিতে মুসলিম লীগের 
আপত্তি নাই। তদমুসারে ঢেয়ারম্যানরূপে ভারতীয় 
ভোমিনিয়নের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, 
ভারতীয় ভোমিনিয়ন ও পাকিস্থানের 
সর্ধপ্রধান সেনানায়ক, ভারতীয় ভোমিনিয়নের 
দেশরক্ষা মন্ত্রী এবং পাকিস্থান ভোষিনিয়নের 
দেশরক্ষা মন্ত্রীকে লইয়া যুক্ত ঘেশরক্ষা পরিষদ গঠিত 
হইবে। সৈম্ক ও অফিসার এবং সেনাবাহিনীর 
সাজসরঞ্জাম বণ্টন ও চলাচল সম্পর্কে এই পরিষদের 
চুড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে । 


* # ক Ed 

স্বাধীনতা সপ্তাহ উপলক্ষে দিল্লীতে পত্তিত 
অওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 
বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১ই আগষ্ট পণ্ডিত 
নেহরু স্বাধীনতা সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন 
যে, ১৫ই আগষ্ট কেবল ভারত ও এশিয়ার 
ইতিহাসেই স্বরণীয় দিবস নহে--সমগ্র জগতের 
ইতিহাসে ইহা প্মরণীয়। ভারতের স্বাধীনতার 
সহিত এশিয়ার অন্তান্ত দেশের স্বাধীনতার সম্পর্কের 
কথা তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এশিয়ার 


রাজনতিক প্রসঙ্গ 


সকল দেশে বাহিরের শক্তির হস্তক্ষেপ বন্ধ করা 
স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য হইবে। আন্তর্জাতিক 
রাজনীতি সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর দুরদৃষ্টি এই 
উক্তিতে ন্ুস্পষ্ট। গত ছুই শত বৎসর যাবৎ 
এশিয়ার দেশগুলি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
শোধপক্ষেন্র ; ভারতবর্ষ ছিল সেই শোষণের 
প্রধান কেন্দ্র । ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের 
অবসান ঘটিলে এশিয়ার অন্তাপ্ত দেশেও সাত্রাজ্য- 
বাদের মুটি শিথিল হুইবে; সাস্রাজ্যবাদী শক্তি 
দুর্বল হইবে | কাজেই, ভারতের জাতীয় শক্তির 
এই বিজয় সমগ্র বিশ্বের লাআজ্যবাদ-বিরোধী 
শক্তিরই বিজয়। পর-রাজ্যের -শৌষণে সাম্রাল্য- 
বাদী শক্তিগুলি যেমন ক্যবন্ধ, তেমনি শোষিত 
দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামও পরস্পরের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্প,ক্ত । তাই, এশিয়ার সমস্ত শোষিত 
দেশ বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত হইলেই ভারতীয় 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিজয় সুমম্পূর্ণ হুইবে। সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেল স্বাধীনতা সপ্তাছে বক্তৃতা- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর এখন 
নিজেদের সংহত করাই সর্বপ্রধান কাজ । এই 
উদ্দেপ্যে তিনি সকল দলের ও শ্রেনীর সহযোগিতা 
প্রার্থনা করেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, 
পরাজয়ের মনোভাব অথবা কোনরূপ ভীতি হইতে 
কংগ্রেস দেশ-বিভাগের প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই । 
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রুত তৃতীয় শক্তির 
অপসরণ সম্ভব করিবার পক্ষে ভারত-বিভাগই 
সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ছিল। 


০ ক * + 

সমগ্র ভারত যখন স্বাধীনতার উৎসবে যোগ 
দিতেছে, তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা! গান্ধী 
কলিকাতা সহরতলীর এক পল্লীতে অহিংসা ও প্রেমের 
সাধনায় মগ্ন। স্বরাজসাধনার দীক্ষাগুরু আজ 
স্বরাত্রলাভের আনন্দে অকপটে যোগ দিতে অক্ষম 5 
কারণ তাহার পরিকল্পিত “পূর্ণ শ্বরাজ্ এখনও বহু 
দূর”। জাতির এই মুক্তিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
ও প্রেমের পৃ স্পর্শে মহিমান্বিত করিয়া পুর্ণ 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ছুরহ ব্রতের উদ্যাপন এখনও 
বাকী। তাই, মহাত্মার এই নিঃসঙ্গ ও নীরব 
সাধনা । কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
গান্ধীজী নোয়াখালি অভিমুখে রওনা হুন। ১৫ই 
আগষ্টের উৎসবের সময় পাকিস্থানের ভয়ার্ত 
সংখ্যালঘুদের পার্খে যাইয়া দীড়াইবার জস্ভ তিনি 
ব্যাকুল হুইয়াছিলেন। গত ৯ই আগষ্ট কলিকাতায় 
আপিয়া তিনি-জানিলেন--কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক 
অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটিয়াছে; পূর্বব পাকিস্থানকে 


“শান্ত রাখিতে হইলে কলিকাতায় শাস্তি প্রতিঠিত 


হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্থানের 
নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তাহাকে 
আশ্বীস দেন যে, তিনি এ অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের 
রক্ষার দায়িত্ব লইতেছেন। লমগ্রী বাংলায় 
শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতাকে শাস্ত করা যে 
একান্ত প্রয়োজন__-এই যুক্তি গান্ধীজী মানিয়া 
লইয়াছেন এবং পূর্ব পাকিস্থান সম্পর্কে খাজা 
নাজিমুদ্দবীনের আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছেন। ইহার পর ১৩ই আগষ্ট গান্ধীদী 


পুর্ব কলিকাতার একটি দাক্গা-বিধ্স্ত পল্লীতে 
বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। উভয় স্প্রদায়ে 
সম্প্রীতি স্থাপনের এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় মিঃ 
সুহরাবন্দি গান্ধীজীর সহযোগী হইয়াছেন। অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয়, এই পল্লীর হিন্দু যুবকগণ প্রথম 
দিন গান্ধীজীর নিকট তাহাদের অভিযোগ জানাইতে 
উপস্থিত হুইয়া খুবই অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল। 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে এই সব যুবকের মন তিক্ত 
হইবার কারণ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের 
শ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায় নিধ্বিশেষে সকল ভারতীয়ের 
সর্ধপ্রধান কল্যাণকামীর প্রতি এই অশ্রন্ধা কখনই 
সমর্থনযোগ্য নছে। 


* * * চর 

গত ১০ই আগষ্ট করাচীতে পাকিস্থান গণ- 
পরিষদের উদ্বোধন হুইয়াছে। অধিবেশনে ৬৯ 
জন প্রতিনিধির মধ্যে ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন। 
ছুই জন শিখ প্রতিনিধি তাঁহাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী পরিষদে যোগ দেন নাই। প্রথম দিন 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ মণ্ডলের অস্থায়ী সভাপতিত্বে 
অল্প সময়ের অস্ত পরিষদের কাজ চলে। উপস্থিত 
প্রতিনিধিরা নে দিন শপথ গ্রহণ কেন । পাকিস্থান 
গণ-পরিষদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ । 
এই দিন মিঃ জিরা পরিষদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হইয়া পাকিস্থানের পরিকল্পিত রূপ ও উহার নীতি 
ব্যাখ্যা করেন। এই দিন পাকিস্থানের জাতীয় 
পতাকা পরিষদে গৃহীত হয়। সংখ্যালধিষ্ঠ দলের 
নেতা শ্রীযুক্ত কিরপশক্কর রায় মিঃ দিন্নাকে 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, ভারত বিতাগ 
তাহাদের মনঃপৃত না হুইলেও উভয় পক্ষের 
অনুমোদিত এই ব্যবস্থা তাঁহারা অকুঠচিত্তে মানিয়া 
লৃইয়াছেন ) পাকিস্থানের নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
তাহারা গ্রহণ করিতেছেন। মিঃ জিন্না উত্তর দিতে 
উঠিম্া সর্বপ্রথম অতীতের তিক্ততা বর্জন করিতে 
বলেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, পাকিস্থানে সকল, 
নাগরিক সমান হইবে ও সমান অধিকার সম্ভোগ 
করিবে; পাকিস্থানে অন্ুশ্হত নীতির ফলে এই 
রাজ্যের রাক্ষনীতিক্ষেত্রে হিন্ু আর হিন্দু থাকিবে 
না, মুসলমান আর মুসলমান থাকিবে না। মিঃ 
জিনা পাকিস্থানে চোরাবাজার ও মুনাফালোলুপতা 
দুর করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; শাসন বিভাগের 
ছুনীতি, শ্বজনপাদন প্রভৃতির মূলোচ্ছেদ করিবেন 
বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সর্বোপরি, তিনি 
জানাইয়াছেন যে, জনকল্যাণের অন্ত-_বিশেষতঃ 
দরিদ্রের কল্যাপের জঙ্ক তাহাদের সকল শক্তি 
নিয়োজিত হইবে । মিঃ জিল্নার এই সাধু সঙ্কল্প 
সম্পূর্ণ সফল হউক, ইহাই আমাদের কামনা। 
তীব্র সাম্প্রদায়িক স্বাতস্যাবোধই আজ ভারতের 
সমাজদেছে সর্বপ্রধান ব্যাধি। পাকিস্ানে ও 
ভারতীয় ইউনিয়নে এই স্বাতশ্ত্যবোধ দূর করাই 
রাষ্্রনায়কদের প্রধান সকাজ। মিঃ দিয়া এই 
সম্পর্কে তাহার দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন দেখিয়া 
আমরা আশান্বিত হইয়াছি। চোবাবাজার, 
মুনাফালোনুপতা, শাসন বিভাগের দুর্নীতি প্রভৃতি 
আজ জাতিদেহে সাম্রাজ্যবাদী আঘাতের বিরাট 
ক্ষত। এই ক্ষত নিরাময় না হইলে কি ভারতবর্ষ, 


১৮ আগত, ১৯৪৭ এ 


শাবক অগস 








কি পাকিস্তান--কোন রাষ্ট্রেরই শু পরিচালনা ও 
সমৃদ্ধি সম্ভব নহে। 
» . . & 

গত ১১ই আগষ্ট পাকিস্থান গণ-পরিষদে এ 
রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা গৃহীত হইয়াছে। গাঢ় 
সবুজ বর্ণের সমকৌণিক পতাকার উপরিভাগের 
এক-চতুর্থাংশ সাদা হইবে) সবুর অংশের 
অধ্যস্থলে সাদা রুং-এর অর্দচন্্র ও ভারকা 
চিহ্নিত থাকিবে । এই পতাকা উপস্থাপিত করিয়া 
মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ বলেন যে, ইহা কোনও 
রাজনৈতিক দলের বা সম্প্রদায়ের পভাক! নহে-_ 
ইহা পাকিস্থান জাতির ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
পতাকা, সংখ্যালঘুদের প্রতীকরূপ সপ্ত বর্ণের 
মিশ্রপে উদ্ভূত শ্বেত এই পতাকায় স্থান পাইয়াছে; 
হহা শ্বাধীনতা ও সমানাধিকারের নিদর্শন। 
সংখ্যালঘি্ দলের সহকারী নেতা লালা ভীমলেন 
সাচার এই পতাকা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার 

জগ্ভ এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন । সময়ের 
₹ সংক্ষিপ্ততার যুক্তিতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা! 
করিয়া মিঃ লিয়াকৎ আলি পুনরাম্ম আশ্বাস দেন যে, 
ইহা ধৰ্ম্মীয় পতাকা নছে। তিনি বলেন যে, 
সময়ের অল্পতার জন্ভ পতাকা সম্পর্কে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করা যেমন 
সম্ভব হয় নাই, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিরাও পরিষদে এই পতাকা সর্বপ্রথম 
দেখিতে পাইলেন। “পরিষদ কর্তৃক পতাকা গৃহীত 
হইবার পর শ্রীবুক্ত কিরণশঙ্কর রায় জানান যে, 
সাহারা এ পতাকাকে পাকিস্থানের জ্রাভীয় 
পতাকারূপে মানিয়া লইতেছেন। এই প্রসঙ্গে 
'উল্লেখযোগ্য-_ সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী লাহোরে 
কয়েকন কংগ্রেস কর্মীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে 
ববলিয়াছিলেন যে, পাকিস্থান পতাকায় যদি সংখ্যা- 
সঘিদের সমান অধিকারের এবং তাহাদিগকে 
বরক্ষার আশ্বাস থাকে, তাহা! হইলে উহু! মানিয়া 
"লইয়া বিনা দ্বিধায় উহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা 
'উচিত এবং উহাকে অভিনন্দন করা কর্তব্য । তিনি 
“বলেন, “একমাত্র অর্ধচন্ত্র অস্কিত থাকার যুক্তিতে 
“এ পতাকাকে অভিবাদন করিতে অস্বীকার করা 
"উচিত নহে ।” 

চল * ক ক 
চট্টগ্রাম বিভাগে বগ্তার জল হাস পাইতে 

'আরস্ত করিলেও বস্তাবিধ্বস্ত অঞ্চলে জনসাধারণের 
দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের তিন- 
পঞ্চমাংশ প্লাবিত হইয়াছে; প্লাবিত অঞ্চলের 
“আয়তন ১৫ শত বর্গমাইল। পাঁচ হাজারের 
“অধিক গৃহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। প্রায় এক 
"কোটী টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
অন্যান করা হইতেছে। বহু গৃহপালিত পশু 
ভালিয়া গিয়াছে; কোথাও কোথাও পিতা- 
মাতা কতৃক পরিত্যক্ত শিশুদিগকে পাওয়া 
যাইতেছে। . নদী বহিয়া বহু মৃতদেহ ভাগিয়া 


আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে 
বিরাট পরিবর্তন সংক্রান্ত নানাবিধ তৎপরতা এবং 
সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলে চট্টগ্রামের এই 
ভয়াবহ অবস্থার প্রতি বাঙ্গালীর প্রয়োজনাঙ্চরূপ 
মনোযোগ নিবদ্ধ ছয় নাই। বস্কার পূর্ব্বে এই 
অঞ্চলে চাউল অত্যন্ত হুর্দ,ল্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
এখন স্বভাব্তঃ বস্ভাবিধবস্ত অঞ্চলে দারুণ খাগ্ভাভাব 
দেখা দিয়াছে। পানীয় জল দুষিত হওয়ায় 
সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপও আরস্ত হুহ্য়াছে। গত 
বৎসর এই অঞ্চলে বস্তার সময় বিমানযোগে খাভ 


৪ 


সরবরাহের ব্যবস্থা হুইয়াছিল। কিন্ত এবার এই 
ব্যবস্থা হয় নাই। দশবারখাঁনি বিমান এখন প্রধান 
প্রধান কর্মচারীদিগকে কলিকাতা হইতে পূর্ধবঙ্গে 
ইয়া যাইতে ব্যস্ত। বস্তাবিধ্বস্ত হিন্দু-মুসলমান 
নরনারীর প্রয়োজনে এই বিলাস লামর়িকভাবেও 
পরিত্যক্ত হয় নাই। যাহা হউক, এখন পূর্ব্ব ও 
পশ্চিম বদের গবর্ণমেন্টের এবং বাংলার সহদয় 
জনসাধারণের অবিলম্বে ছুর্গতদের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর 
হওয়া প্রয়ো্ন। নতুবা প্রাবনে যাহারা রক্ষা 
পাইয়াছে, অন্নাভাব ও সংক্রামক ব্যাধি হইতে 
তাহার! রক্ষা পাইবে না। 
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হব লরি ক্রি 


এখন থেকে ডিস্পোদজ্ধাল্‌স-এর ডিরে্টরেট জেনারেল 


ভাজ এবং উত্তম 


কর্তৃক 
হিসাবে নীলাম-বিক্রি করার্‌ 


থাকবে। 


উত্বত্ত মাল পাইকারী 
-প্রথা স্থনির্দি্টভাবে প্রচলিত 





 প্রধানতঃ ছুই উপায়ে-চলবে এই সীলাম-বিক্রি £ 

(ক) স্থানীয় সাময়িক নীলাম বিক্রি--এক'ভিপোতে 
কিম্বা একই: এলাকার বিভিন্ন ডিপোতে "অবস্থিত ভাল উষ্ণ ত মাল 
বিক্রি হবে, যতক্ষণ না“মজুদ মালের সবটা নিঃশেষিত হয়। 

মজুদ উত্ধভ মাল বিক্রির আগে তা সুষিধাজনক ভাবে পৃথক 


পৃথক ভাগে ভাগ করা হবে, যার 


মূল্যের পরিমাণ ২৫,০০০৯ ট্যুকা 


থেকে ৯,০০,০০০২ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। 
(খ) নীলাম বিক্রি--€১) স্তাল্ভেজ ডিপোতে উদ্ধীর- 
প্রাপ্ত ভাঙ্গাচুরা দাল এবং অকেজো জিনিসপত্র ; (২) সাময়িকভাবে 


সঞ্চিত উদ্ধ তত মাল। 


খবরের কাগজে, বিশেষতঃ স্থানীয় 
পত্রিকাগুলিতে, নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হবে কবে, কোথায়, কখন উক্ত 
ছুই শ্রেণীর মালের নীলাম বলবে এবং 


তাতে মালের পরিচয় ও বিক্রির, 


সংক্ষিপ্ত বিববণও দেওয়া থাকবে । 


এই ধরণের বিজ্ঞপ্তি নিউ দিদ্লীর ৪ 


ডিরেক্টরেট অব্‌ ভিসপোজাল্্ কর্তৃক 
প্রচারিত ডিস্পৌজাল্ফ*এর পাক্ষিক 
বুলেটিনেও প্রকাসিত হবে। এই 
বুলেটিনটি পেতে হুলে ৬ মাসের ঠাদা 
বাবদ ৫ টাকা আগাম দিতে হয়। 

"_ এছাড়া স্থানীয়ভাবে নীলাম-বিক্রির 
সংবাদ হাগবিল ও পোস্টারের 
সাহায্যেও প্রচার করা হবে। 








ঘোষণার অপেক্ষায় 
থাকুন। মালের সম্পুর্ণ 
বিবরপ এবং বিক্রির 
নিয়মাবলী ও প্রোগ্রাম 
জানতে হলে রিজিওনাল 





বাংলা . দেশের প্রথম .ভারতীয় ; গবর্ণর 
্রক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী কার্য্যভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। ভারতীয় গবর্ণর ভারতবর্ষে ইহার 
আগেও হইয়াছে । লর্ড সিংহ তাহাদের, মধ্যে 


সর্বপ্রথম ! তাহার পরে, স্তার চও্ুলাল ব্রিবেদীণ- 


কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে এবং বৃটিশকর্তৃত্বযুক্ত 
বাংলাদেশের প্রথম ভারতীয় গবর্ণর শ্রীরাক্জা- 
গোঁপালাচারী ৷ 


১৪ই আগষ্ট রাততি ঠিক একটার, অর্থাৎ ইংরেজী 
মতে ১৫ই আগষ্টের প্রভাতে রাজাজী শপথ গ্রহণ 
করিলেন। রাত ৯টা হইতে গবর্ণমেন্ট হাউসের 


দরজ্জায় ভীড় জমিতে সুরু হইল |. বারোটার. সময় . 


খয়ালার খাতা 


-,( মতামতের অদ্য সম্পাদক দায়ী নহেন।) 


ধৃতিপরিহিত দেখিলাম. চারু বাবুর মাথায় একটি 
খন্দরের . টুপী পধ্যন্ত। আই, সি, এসদের মধ্যে 
জনতিনেক ধুতিপরিছিত ছিলেন। লাটসাহেব 
স্বয়ং স্তাণেল পায়ে দিয়া সৈম্তদের “গার্ড অব 
অনার’ পরিদর্শন করিলেন। 


কাক ফা ক 








+ সবচেয়ে বিদ্ময়কর ব্যাপার ঘটিল পতাকা 
উত্তোলন  পর্ষের। পরে।' -মহ্ান্মোভান স্পোর্টিং 


মাঠের দিকটায় যে সদর দরজা আছে সেখানে 
প্রায় পাঁচ হাজার লোক জড় হইয়াছিল নতুন 
লাটকে দেখিতে । হঠাৎ কেমন করিয়া কোথায় 
কী হুইল জানিনা । দেখিলাম তাহারা সবাই 
গেটের ভিতরে চুকিয়া পড়িয়াছে। চুটিয়া 


জনতা এমন বিপুল হইল যে, গাড়ী চলাচল কঠিন। ,একেবারে রাঙাদজীর আসনের সামনে আসিয়া 


ইহা! একেবারে অস্বাতাবিক না হইলেও হামেশাই 
ঘটে, এমন নয়'। কিন্তু .সব'চেয়ে- আশ্চর্য্য লাট , 
সাহেবের বাড়ীর দরজায় পুলিশ আর রেটে 
আচরপ। লাঠি আক্ফালন : নাই, রক্তচ্ষু নাই; - 
হস্কার নাই। থাকা পর্যন্ত নাই। অত্যন্ত নরম- . 
কে বলিতেছে, “ভাই, রাস্তা ছোড় কর ঠাছরো, 
গাড়ীকো ঘুসনে দে|” হাওয়া সত্য সত্যই 
ব্দলাইয়াছে। 


গবর্দমেপ্ট হাউসের দোতলায় দরবার কক্ষটির 
সহিত পুরাতন অনেক বিশেষ ঘটনার শ্বৃতি অড়িত 


ফু * * 


দাড়াইল।: রাজাভী ছুই, হাত জোড় করিয়া 
জনতাকে প্রণাম ভানাইলেন,' হাতের ইদারায় 
তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন। ভেজা ঘাসের 
উপর তাহারা ‘বসিয়া পড়িল অনেকে রাজ্ঞাজীর 
দিকে ফুল ছুড়িয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। ফুল 
কি তাহারা বাড়ী হইতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল ? 
বন্দে মাতরম' ও ‘জয় হিন্দ” ধ্বনিতে সর্বপ্রথম 
গবর্ণমে্ট 'হাউসের আকাশ বাতাস ভরিয়া 
গেল! শরৎচন্দ্র বসুর জন্ত করুণা বোধ করিলাম! 


# গং ক ক 
গবর্ণষেণ্ট হাউসের অস্তান্ভ গেটেও জনতার 


আছে। এই কক্ষটিতেই লর্ড ওয়েলেসলী ফোর্ট অভাব ছিল না। তাহাঁরাই বা বঞ্চিত হইবে কেন? 
উইলিয়ম কলেজে পাশ, করা. ইংরেজ কর্মচারীদের পুলিশ তাহাদিগকে ঠেকাইতেছিল:। রাজা 
পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। লর্ড কার্জন এই বলিলেন--দরকার নাই। সমস্ত দরজা খুলিয়া 
কক্ষে এই সরকারী অত্যর্থন৷ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দেওয়া হইল। বগ্ার আোতের জলের মতো বালক 
রাজা পঞ্চম জর্জ যুবরাজরূপে যখন ভারতবর্ষে বৃদ্ধ, যুবা, বাঙ্গালী, হিদুস্থানী, স্রী-পুরু ঢুকিতে 
আসেন, তখন এই কক্ষেই একটি প্রীতি সম্মেলনের লাগিল গবর্ণমেন্ট হাউদে। তাহারা শুধু বাড়ীর 
অছুষ্ঠান করিয়াছিলেন । দরবার কক্ষের সিংহাঁসনটি 
যাহাতে গ্ররাজাগোপালাচারী বগিয়াছিলেন, তাহা .. প্রত্যেকটি ঘরে চুকিয়া দেখিল। সিঁড়িতে, 


ওয়ারেণ হেক্টিংসের আমলের । বোধ হয় নি বারান্দায়, অলিন্দে সর্বত্র কেবল মামুষের মাথা, 
করাইয়া দেওয়া নিশ্রয়োজন ' যে, এই গবর্ণমে বিরাট গবর্ণমেন্ট হাউসটি একটি মৌচাকের মতো 


হাঁউসটিতেই ভারতের পুরাতন বড়লাটর! দেখাইতেছিল, বেল! তিনটার সময়ও গবর্ণমেপ্ট 
রহ্য়াছেন, দিল্লীতে রাজধানী স্থানাস্তরিত হওয়ার হাউস be র্শকমুক্ত হয় নাই। 


9 ইহাই ছিল "তাইনা ছা । * * 4 


এই দরবার কক্ষে পূর্বতন আরও ভি 
গবর্পরের শপথ প্রহণ উৎসৰ দেখিয়াছি। এবারের 
উৎসব সভায় যে-জিনিবটা সকলের আগে চোখে 
পড়িল, তাহা হইতেছে ধুতি, চাদর এবং পাঞ্জাবী । 
শুধু মন্ত্রীদের নয়, অত্যাগতদেরও ৷, আই, সি, এস? 
(অর্থাৎ ভূতপূৰ্ব ) বীরেন চক্রবর্তী ও এ, ডি; থান - 





বিবি; ৪১৮ .. বি, বি, ২৯৮৯ 


ধর ব্যাঙ্ক লিঃ 


" হেড অফিস- ১৬১নং বহুবাঁজার' ্্ীট 


১৯২৯ 





ড্রেস সুট পরিয়া প্রায় হংস মধ্যে বকের ষ্কায় '| re ৮১নং ক্লাইভ স্্ীট 
শোভা পাইতেছিলেন। চীফ সেক্রেটারী সুকুমার ' কলিকা শাখা: ৮২ ২-এ, কর্ণওয়া'লিশ প্রা 
সেন লাউনজ'সুট পরিয়াই 'ত্বসিয়াছিলেন। ঠিক উজার? 
এক বছর আগে এমন ঘটনা: "ঘটিলে ঠিক এই. টি চন্দননগর, রাজনাহী, সিরাজগঞ্জ, 
রি তাঁহার প্রায় চাকরী _যোইবার আশঙ্কা | +. , আলপাইৎড়ি, | ময়মনসিংহ 
ক * ক ক | সুদের হার £ 

১৫ই সকাল বেলায় গবর্ণমেপ্ট হাউসে পতকা সেভিংস্‌ ২২ টাকা! ফিক্সড ৫০ আনা 

উত্তোলন সভায় এবটিও মূর্ণিং কোট দেখিলাম না। বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা ছয় 


জজ চাক বিশ্বাস, ফণি চক্রবর্তী ও রূপেন্্র মিত্রকে 





১ অঙ্গনে, প্রবেশ করিয়াই ক্ষাস্ত হইল না, দালানের . 
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এই ব্যাপারটাকে কোন কোন ব্যক্তি ভালো 
চোখে দেখেন নাই । আমাদের শৃঙ্খলাবোধ নাই, 
শিষ্ঠতার অভাব আছে এইরূপ অভিযোগ 
করিয়াছেন। আমি তাহাদের সঙ্গে একমত নহি। 
বরং আমি মনে করি-__জনসাধারণকে নির্বিবাদে- 
গবর্ণমেন্ট হাউসে ঢুকিতে দিয়া রাজাজী উপযুক্ত 
নেতার কাজ করিয়াছেন। সাধারণ লোক কুক 
নিয়মতান্ত্রিক তত্ত্বের ধার ধারে না। ছোটখাটো 
ব্যাপারের মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে বুঝাইতে হয় 
যে, ১৫ই আগষ্টের পূর্বের ভারতবর্ষ ও পরের. 
ভারতবর্ষ এক নহে। সে দিন তাহারা বুঝিতে 
পারিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের, গবর্ণর তাহাদেরই' 
আপন লোক, আগে যে বাড়ীর ব্রিসীমানায়- 
তাহারা ধেঁধিতে পারিত না আজ সেখানে যাইতে- 
তাহাদের বাধা নাই । আদ তাহারা স্থাধীন। 


MAE 
রি নিমের জিনিষপন্জ কিছু কিছু 
ভাঙ্গিয়াছে। .. খুবই সায়ান্ত । দশ লক্ষ লোকের 
ভীড়ে জিনিবপতর যে-পরিমাপ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা 


“থাকে, (জের কিছুই হয় নাই। রাঁজান্ডী নিজেই. 


বলিয়াছেন, এই” ছোটখাটো জিনিষপত্রের ক্ষতি 
নিয়া ‘কাহারও 'মার্থা ঘামাইবার দরকার নাই। 
ঠিক কথা 1; ছুইশ” বছরে ভারতবর্ষ অনেক ক্ষতি 
সহিরাছে, আজ বন্ধন-মুক্তির দিনে জনসাধারণের" 
আনন্দাতিশষ্যে যদি জনসাধারণের অর্থে নিম্সিত 
ও সঙ্ভিত গবর্ণমেপ্ট হাউসের একটা তৈলচিত্র' 
ছি'ড়িয়া থাকে, একটা ঝাড় লঠন ভাঙ্গিয়া থাকে বা 
‘একটা দেয়াল হাতের দাগে মলিন হইয়া থাকে,. 
তবে তাছাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নাই। 


গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ হোটেলে লাঞ্চের সময় সেদিন 
টিবরষ্ট্যারী তাঁহার অর্বেষ্টীয় সুরু করিলেন--হও 

ধরমেতে' ধীর, "হও করমেতে বীর, হও উন্নতশির,. 
রি ভোজন-কক্ষটিতে বিদ্যুতের 
সঞ্চার হইল, টের১পাইলাম। একটির পর একটি 
চর বাজিল--“বঙ্গ আমার জননী আমার,” “উঠপো 
ভারতলক্ী*। ,বহুক্ষণস্থায়ী :করতালিতে ডাইনিং 
হলটি মুখরিত হইল। অর্বেষ্টরা বাজাইয়া ষ্ট্যারী 
'ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এমন উচ্ছবৃসিত অভিনন্দন: 
পান নাই, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল |, 


নক * + * 

সমস্ত সরকারী ,ও বেসরকারী বাড়ীর শর্ষেই- 
চক্রলাঞ্ছিত ব্রিবর্ণ পতাকলা। - রাস্তার মাঝে মাঝে 
তোরণ সবচেয়ে আনন্দ বোধ করিলাম পুলিশ 
কোর্টের মারায় বৃহৎ (পতাকা উড়িতে দেখিয়া. 
মাত্র কয়েক ধইর আগেও ঠিক ও পতাকা লইয়া 
' লৌতাযাত্ৰ করার! অপরাধে এ দালানে লোকের 
জরিমানা বা জেল হইয়াছে। লালবাজার হেড 
: কোয়ার্টারসে ছুই জন সার্জেপ্ট্র সঙ্গে দেখা হইল. 
তাহাদের বুকে কাগজে ছাপ তিন রঙ্গের রায়, 
পতাকা পিন দিয়া আটা । বেশী দিন আগের কথা 
নয়, সুতরাং চেষ্টা করিলে তাঁহারা দুইজনেই বোধ 
হয় স্মরণ করিতে পারিবেন যে, এই পতাকা তুলিয়া 
ধরার অপরাধে বছ কংগ্রেস শ্বেচ্ছাসেবককে তাহারা 
ব্যাটন দিয়! পিটাইয়াছেন। 


bd ফু * সং 


সি কর কী, COE এ 


দির. ই. ক ই 


নবী সা 





কংগ্রেস নেতৃবর্গ সর্বদা বলিয়াছেন সাম্প্রদায়িক 
বিভেদ ইংরেজের প্ররোচনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইংরেজ ভারতবর্ষ না ছাঁড়িলে তাহা প্রশমিত 
হইবে না। অনেকেই তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন 
না। বিলাতী কাগজগুলি ব্যঙ্গ করিতেন । অনুমান 
ছি, ১৪ই আগষ্ট রাজিতে তাহারা নিজেদের 
বুঝিতে পারিয়াছেন। ইংরেজ শাসনের 
অবসান হওয়া মাত্রই কোন্‌ যাচুমন্তবলে 
কলিকাতার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দুর হুইয়া গেল? 
যে কলুটোল।, মুগিহাটা ও জ্যাকেরিয়া ট্রীটে বদ্দুক- 
ধারী হিন্দু পুলিশও একা যাইতে সাহস করিত না, 
সেখানে ধৃতিচাদরপরিহিত হিন্দু বালক, যুবক 
নির্ভয়ে অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে, মুসলমানের! 
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হাতে ত্রিবর্ণ পতাকা লইয়! জয়ধ্বনি করিতেছে 
“জওহরলাল জিন্দাবাদ", “গান্ধীজী জিন্দাবাদ” 
“লয় হিন্দ”"। সমস্ত মুসলমান পল্লী ত্রিবর্ণ পতাকায় 
১০ 

রাজাবাজারের রাস্তায় হিন্দু মেয়েরা হাটি 
উৎসব সজ্জা দেখিতে বাঁছির হইয়াছে, কলা- 
বাগানের সামনে মুসলমান ন্যেচ্ছাসেবকেরা বুকে 
ক্রিব্ধ ব্যাজ আঁটিয়া রাস্তার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছে, নাখোদ1 মসজিদের সম্মুখে যুসলমান 
যুবকের! হিন্দুদের শোভাযাত্রার উপরে গোলাপজল 
বর্ষণ, করিতেছে, ইহা মাত্র একদিন আগে কেহ 
কল্পনা করিলেও তাহাকে পাগলা গারদে পাঠাইতে 





হইত। এই বিল্রয়কর পরিবর্তনের কৃতিত্ব কাছার ? 
গাস্বীক্গীর কথা বলিব না, কারণ সেই মহাপুরুবকে 
প্রশংসা করিতে গেলেই হয়তো ছোট করিয়া 
ফেলিব। তিনি সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসার উর্দে। 
ছুইজন লোকের নাম করিব একজন শহীদ সুরাবন্দি 
ও অপর্‌ ব্যক্তি প্ৰাক্তন মেয়র ওসযান। পূর্বকার 
স্বতিকে জিয়াইয়া রাখিয়া এই শাস্তি প্রচেষ্টার এই 


ছইজন লোকের অংশ অস্বীকার করিলে আমর! 


ষত্রতারই পরিচয় দিব। তীহারা অতীতে 
কলিকাতার মুসলমান সমাজের নেতা ছিলেন, 
ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আমি হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়ের নেতারূপে দেখিতে চাই। 

_ খেয়ালী 





ন্বর্ণমুগ+ একান্তই বস্তুসত্তাহীন 

কিন্তু এর অপূর্ব বূপ-সৌন্দর্য্যের 
বিছ্যচ্ছটায় রচে মোহের ইন্দ্রজাল 

এবং 
বিভ্রান্তি । অধুন! বিশুদ্ধ পণ্য দ্রব্যের 
অভাধিক অভাব হেতু যে সব কৃত্রিম 
ও নকল প্রসাধন 
আত্মপ্রকাশ করেছে এসব বর্ণমৃগের' ন্যায়ই 
সারবস্তহীন ও প্রতারণামূলক। বিখ্যাত “হিমকল্যাণ' 
এর বহু অবিকল ও অনুরূপ নকল বাজারে বরিদ্ারগণকে 
বিভ্রান্ত ক'রেছে কিন্তু একটু সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক 


আনে দর্শকের বিপজ্জনক 


সামগ্রী বাজারে 


হিঘকলযাণ ওয্ার্কল * কলিকাতা, কর্তৃক প্রঢারিত 
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আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা 
সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্টের জনস্বাস্থ্য কমিশনারের 
গত ১৯৪৫ সালের বিবরণী প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
তাহা হইতে জানা যায় যে, বিশ্বের অনেক দেশে 
রোগ-গ্রতিষেধক ওঁষধ তৈয়ারের দিক দিয়া দ্রুত 
উন্নতি ঘটিতেছে। আধুনিক যুগে ভেষজ বিজ্ঞানে 
যেসব গবেষণা চলিতেছে তাহার ব্যবহারিক মূল্য 
"খুব বেশী। ভেষঙ্র ' বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 
গবেষণা কার্ধ্য চালানো -হইতেছে।  সেল্রঙ্ক লব 
বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ রাসায়নিক ও 


সভাসমূহে শ্রমিক প্রতিনিধিদের অন্ত ৩৮টি আনন 
নির্দিষ্ট আছে। ১৯৩৯-৪০ পালে নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করিবার অন্ত ৭৮টি ট্রেড ইউনিয়নকে মানিয়া 
লওয়া' হইয়াছিল) ১৯৪৪-৪৫ সালে উক্তরূপ 
ইউনিয়নের সংখ্যা দীড়ায় ২:৯। 

- জাহাজী ব্যবসায় সংক্রান্ত আলোচনা 
_ ভারতীয় ও বৃটিশ জাহাজী গ্রতি্ঠানগুলি যাহাতে 
পারম্পরিক সহযোগিতায় কার করিতে পারে, এই 


উদেস্তে ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে - 
আলাপ-আলোচনা সুরু করিবার কথা ভারত ' 


ভস্তান্ত শ্রেণীর কর্ম্মার প্রয়োঞ্ন হইয়াছে । এ লরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা 


কাছে অতিজ্ঞতাসম্পন্ন সংখ্যাতত্ববিদেরও দরকার 
আছে। ওঁ বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, 
সম্প্রীতি কয়েক বৎসরে ভেষত গবেষণার পরিধি 
অনেক্কাংশে বাড়িয়া . গিয়াছে । যেখানে পূর্বে 
মাত্র বীবাণু সম্পর্কে গবেষণ! চলিত, সেখানে এখন 
জৈব-রসায়ন, থান্তারির পুষ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা 
চালানো হইতেছে । ছোট ছোট গবেষণাগার 
এখন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুইয়াছে। 
ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়গুলিতেও এখন নানাধিকে 
গবেষণা চালানো হইতেছে । 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্রমোয়তি 

_প্ইত্ডিয়ান লেবার গেজেট” নামক পত্রিকার ' 
জুলাই (১৯৪৭) সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে 
দেখান হইয়াছে যে, দ্বিতীয্ন বিশ্বদমরের মধ্যে 
( ১৯৩৯-৪০) ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সদন্ত- 
সংখ্যা সকল দিক দিয়াই বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। ' উক্ত 
প্রবন্ধ লেখকের মতে যুদ্ধতনিত 'অবস্থার দরুণই ' 
এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। ১৯৩৯ ' সালে 
কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৫১ ছালার' 
১৩৭ । কিন্তু ১৯৪৫ সালে-উহা বৃদ্ধি পাইয়া 
২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৭৭ আনে দাড়ায় । রেলওয়ে, 


খনি, চা বাগান প্রভৃতিতেও এই ধরণের সংখ্যা” 
বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। যুদ্ধজনিত অবস্থার দরুণ ন নানাবিধ : 
জটিল সমস্তার উদ্ভব: হয় এবং মহার্ঘ্য ভাতা, 
বোনাস, ওভারটাইম, কাছের সময় বৃদ্ধি প্রতৃতির . 
প্রয়োজনীয়তা অন্থুভব করে এবং ট্রেড ইউনিয়নের 


মীমাংসাকলপে শ্রমিকগণ 


সদন্ত হয়।' এখানে একথা উল্লেখ করা! প্রয়োজন 
যে, উপরে যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাছা ১৯২৬ 
সালের ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে 
রেজেট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সদন্ত সংখ্যা 
মাঞ্র। ১৯৩৯-৪০ হইতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পৰ্য্যন্ত 
বেজেষ্টীক্কৃত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংখ্যা ৬৬৭ 
হইতে বর্ধিত হইয়া ৮৬৫ পৰ্য্যন্ত উঠে অর্থাৎ 
শতকরা ২৯৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উক্ত প্রবন্ধে 
আরও প্রকাশ যে, ট্রেড ইউনিয়ন সদন্তদের মধ্যে 
রেলওয়ে ও কাপড়ের, কলের, শ্রমিকদের সংখ্যাই 
সর্বাবিক। সংখ্যার দিক দিয়া জাহাজী শ্রমিক- 
গণের স্থান তৃতীয়। প্রদেশ হিসাবে বিচার 
করিলে দেখা যায় যে, বাললাদেশে রেজে্রীক্কত 
ট্রেড ইউনিয়নসমূছের সদন্ত সংখ্যা সর্ববাধিক। 


ইহার পর যথাক্রমে বোম্বাই, যাদ্রাদ, বিহার, 


যুক্ত প্রদেশ এবং দিল্লীর শ্থান। ১৯৩৫ লালের 
ভারত শাসন আইনে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন- 


গিয়াছে। স্বরণ থাকিতে পারে বে, কিছুদিন 
পূর্বে লপ্তনে ভারতীয় ও বৃটিশ জাহাজী প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধিদের বৈঠক ফাপিয়া গিয়াছিল। এখন 
উভয দেশের [সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা 


হইলে উহা ফলপ্রন্থ হইতে পারে লনা আশ 


করা যায়। ৮ 


নাজিং বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষ।_ভারত 
গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের ,এক বিজ্ঞপ্তিতে 


প্রকাশ, বিলাতে নাণিং বিষয়ে পোষ্ট-প্রাজুয়েট 
. ট্রেনিং গ্রহপের অন্ত ৪ জন মহিলা মনোনীত 


হইয়াছেন। তন্মধ্যে মিসেস পি. জি, অনল, মিস 


জি. এল, "হী ও মিস টি, নিসার কেন্দ্রীয়, 
গবর্ণমেণ্টের এবং মিস..কে. আর. অম্ল মাদ্রাজ 


গবর্ণমেণ্টের মনোনয়ন পাইয়াছেন। বিলাতে 
উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা হইতেছে এবং এ বিষয় গাহাদিগকে যথাসময়ে 
জানান হইবে। 


ইণ্ডিয়ান স্কুল অব. মাইন্স্‌-এর সম্প্রসারণ 


স্বাধীন ভারতের খনিজ উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জন্ত 


জীবনবীমায় 


দোষে কিন 


লাইফ এসিওরেলস সোসাইটি 


ঢকভ্জি্ন্ এণ্ড সম্মসা 


চীফ এজেন্টস্‌ £ 
৮নৎং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 





পুস্তক-পরিচয় 


হন্সিওরেন্স ওয়াল্ড _বীমা সম্পর্কিশ্ 


ইংরেছী মাসিক পত্র । সম্পাদক-_প্রীক্থরেশচন্্র ফু. 
এম-এ, বি-এল। ১৫ নং চিত্তরঞ্জন এ 
কলিকাতা হুইতে গ্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা আট 
আনা।: বাধিক মূল্য পাচ টাক]। | 
বীমা সম্পর্কিত দ্থপরিচালিত ইংরেজী মানিক 
পত্র ‘ইন্সিওরেন্স ওয়াল্ডে'র ১৯৪৭. সালের আগষ্ট 
সংখ্যাটি দেখিয়া -আমরা! প্রীত হইলাম । শ্বাধীনতা- 


' সংখ্যা" হিসাবে সুরঞ্রিত আকারে - উহা ছাপা--* 


হইয়াছে। স্বাধীনতার অর্থ, জাতীয় পতাকার 
তাৎপর্য ও বিভক্ত ভারতের নূতন শাসন- 
ব্যবস্থায় বীমা ব্যবসায়ের তবিষ্যৎ বর্ণনা 
করিয়া উহাতে সময়োচিত বিশেষ প্রবন্ধ ও 
সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে । বীম! 
ব্যবসা সম্পর্কে নাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় এবং খবরও 
উহাতে বহুল পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। এই 
বিশেষ সংখ্যাটি সুধীযহলে সমাদৃত হুইবে বলিয়া 
আমাদের ধারণা । 


শশী 


বিধানকল্ে ধানবাদের ইত্ডিয়ান স্কুল অব. মাইন্স্‌-এর 
পুনর্গঠনকাধর্য শী্রই সুপম্পন্ন হইবে। অতঃপর 
উক্ত স্কুলটি ইত্ডিয়ান স্থূল অব. মাইন্স্‌ এ্যাও 
শ্যাপ্লাইড, দ্িওলঙ্জি নামে অভিহিত হইবে । 
এই স্কুলটি পুনর্গঠনের এবং ইহার কার্য্যক্ষেত্র 
সমপ্রদারণের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে যথোপযুক্ত 
সুপারিশ করিবার জন্ত ভারত সরকার একটি 
কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। পুর্ব, খনি ও 
বিদ্যুৎ বিভাগের মিঃ ডি. এল. মন্ডুমদার উজ্ 
কমিটির সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান স্কুল অব. মাইন্‌স্‌- 
এর অধ্যক্ষ অন্ভতম সদন্ত ছিলেন। ভবিষ্যতে 


‘দেশে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ও তৃতন্ববিদ্গণের 


ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া কমিটি 
সুপারিশ করিয়াছেন যে, বৎসরে ২৪ জনের স্থলে 
৬০ জন করিয়া ছাত্র উক্ত স্কুলে ভর্তি করা হইবে । 
ইহাদের মধ্যে ৪৮ জন হইবে মাইনিং-এর ছাত্র 
এবং বাকী ১২ জন তৃতত্ববিভ্তার ছাত্র । পদার্থবিদ্ব। 
ও রসায়নশান্ত্ লইয়া আই. এস্‌-সি পাশ করিয়াছে, 
এমন ছাত্রগণের মধ্য হইতে পরীক্ষা লইয়া ছা্স 
ভন্তি করা হুইবে। পাঠ্য তালিকার পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন সম্পর্কেও কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন । 
কাপড়ের কলের শ্রামিকদের মূল বেতন 
নির্ধারণ_গত ১৯৩৯ সালের জীবন-ধারণের 
মানের উপর ভিত্তি করিয়া বোস্বাইতে কাপড়ের 


কলের শ্রমিকদের অন্ত মাপিক ৩০২ টাকা মূল 
বেতন ধাৰ্য্য করা হুইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমিকগণ 
মাগী ভাতাঁও পাইবে। বিভিন্ন স্থানে জীবন- 
ধারণের মান বিভিন্নপ্রকার। সেন্বগ্ত কেহ কেহ 
বলেন, শ্রমিকদের মাহিনার হারও বিভিন্ন হওয়া 
সম্ভব। সরকারী ইস্তাহারে এই সকল বিষয়েরও 
উল্লেখ আছে। 





১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ] 


ভারতীয় নাবিকদের যুদ্ধোত্তর পাওনা 
উাকাভারত গবর্ণষেন্ট “যুদ্ধ-বোনাস” বাবদ 
প্রাপ্য দেড় কোটি টাকা ভারতীয় নাবিকদের 
ধদেওয়া বন্ধ করিয়া দিতেছেন__এই ধারণার বশবর্তী 
টি. কলিকাতা জাহাজ চলাচল অফিসের 








শাবিকেরা & অফিসের মধ্যে হাজামা সুষ্টি 
করিয়াছিল বলিয়া ভারত. গবর্ণমেন্ট সংবাদ 
পাইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্টের বাপিজ্যও দপ্তরের 
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারতীয় নাবিকদের 
“যুদ্ব-বোনাস” বলিয়া! কোন টাকা পানা. নাই। 
"কেবল যুদ্বোত্তর খণের অর্থটাই তাহাদের পাওনা 
আছে এবং এতকাল দেওয়া যায় নাই। গত 
'জাঙগয়ারী মাস ( ১৯৪৭:)- হইতে “&-টাকা নাবিক- 


দিগকে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে।- 


নাবিকদের মোট যে ১. কোটি ৯০ লক্ষ টাকা 
গবর্ণমেণ্টের নিকট জম! ছিল, তাহার মধ্যে ৯১ লক্ষ 
টাকা ইতিপূর্ব্বে দেওয়! হইয়াছে এবং বাকী’৯৯ 
লক্ষ টাকা এই বৎসরের মধ্যেই দেওয়া যাইতে 
পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 
কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মঞ্জুরী 
ভারত গবর্ণমেন্ট শীঘ্রই কাপড়ের কলের শ্রমিকদের 
'ম্জুরীর হার নিদ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, এরূপ জানা 
গিয়াছে। এ সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বনের 
অন্ভ কেন্দ্রীয় শ্রম দণ্ডর হইতে প্রাদেশিক ও দেশীয় 
রাজ্যের গবর্ণমেণ্টসমূহকে অনুরোধ করা হইয়াছে । 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের কলসমূছে 


নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক লোক এখন নিদিষ্ট 


হারে বেতন পাইতেছে। কাজেই এ সম্পর্কে 
"অষ্টান্ত শ্রমিকদের দাবীও উপেক্ষা করা যায় না। 
নবস্ত্রশিল্প কমিটি আগামী- নবেম্বর. (১৯৪৭) মাসে 
“বিষয়টি ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 
"তবে নিত নিজ এলাকার ও মালিকদের মধ্যে 
“মন্ত্রীর হার সম্পর্কে কোনপ্রকার চুক্তি করা সম্ভব 
"হইলে, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগণ যাহাতে উ্থা 


কার্যকরী করার অন্ত, অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন - 
করেন, সেজপ্। তাহাদিগকে ভারত গবর্ণমেপ্ট, 


শা 


- 'অন্থরোধ করিয়াছেন। ও 


ব্যক্তিগত 


বর্ধমানের সিভিল শার্জ্জন ডাঃ অমুল্যচন্দ্র | 
“সেনকে ক্যান্বেল মেডিকেল স্কুলের সুপারিণ্টেণেণ্ট | 


পদে নিয়োগ করা হুইয়াছে। - 


৪ কণ - ক নত 


ডাঃ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী লেফ মেডিকেল কলেছ | 


"ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও হপারিকেজেট পদে 
নিযুক্ত হইতেছেন। 


কচ * Ld * 


কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাঃ পঞ্চানন | 


চাটাঙ্জিকে সার্জারীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করা 
‘হইয়াছে বলিয়! প্রকাশ। 


খাঁঠ্য-সঙ্কট 


থৈলের পরিবর্ডে কালো জামের বীচিকে | 


স্পশ্তধ্য্তরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া 
জানা গিয়াছে। পশ্তখাস্ হিসাবে ইহার যোগ্যতা 
নিতান্ত কম নয়, কারপ, প্রোটিন ও ক্যাললিয়াম 
"ইহাতে যথেষ্ট আছে। ইহার ব্যবহারের ফলে 


আর্থিক জগৎ 


৩১৭ 





শতকরা প্রায় ৭৫ তাগ খৈল বাঁচানো যাইতে 
পারিষে। লমান পরিমাণ খড়, খৈল এবং জামের 
বীচিচূর্ণ মিশা ইয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইতে হইবে । 
পরীক্ষা করিয়া ইহাতে বিশেষ সুফল পাওয়া 
গিয়াছে। | 
কফ চে ক কফ 
এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ 
গত জুন যাসে ₹৩টি প্রাদেশিক "আরও খাছ ফলাও” 
পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ সকল পরিকল্পনা 
অমুযায়ী কাজ চালাইতে মোট ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে। তাহার মধ্যে একমাত্র বোস্বাই প্রদেশেই 
পতিত অমি চাষোপযোগিকরণ, যাষ্িক চাষ ও 
সেচের প্রচলন, সার ও উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ এবং 
ফসলের কীট ও রোগ বীজাণু ধ্বংসের জন্ 
২৪ লক্ষাধিক-টাকা ব্যয়িত হইবে । অবশিষ্ট টাকা 
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মান্দা, সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব 
ও জবার রাজ্যে ব্যয় ইইবে। 


ফা ক ক * 


আগামী অক্টোবর মাসে ২ লক্ষ ৩১ হাজার 


টন খান্তশন্ত ভারতে আমদানীর সম্ভাবনা । ইহাতে 


কেন্দ্রীয় খাত দপ্তরে বিশেষ আশার সঞ্চার 
হইয়াছে। ' বর্তমান আগষ্ট "ও সেপ্টেম্বর মাস 
ছুইটিতে খাগ্য-সন্কট দেখা দিবার আশঙ্কা করা 
যাইতেছে । আগামী খারিব শন্ত বেশ আশীপ্রদ 
বলিয়াই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত ফসল 
না উঠা পৰ্য্যন্ত, বর্তমান বরাদ্দ ব্যবস্থায় যেরূপ 
খান্ধ সঙ্কোচ করা হইয়াছে, তাহার কোনও পরিবর্তন 


করা হইবে না। রা্পুতানা ও কাখিয়াবাড়ের ' 


কোনও অঞ্চলে খারিব শস্তের ত্য হয ফ্লাম 
হইবে না। 


হু Ed 












একটা সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায়। 





ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাধ লিমিট | 


রিনি রা হন কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন টাকা 





রা 


টানি জম HE 
“ক্যালকাটা স্কাশনাল”-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটী অতিশয় জনপ্রিয়, মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া 


বাধিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 








কেন্দ্রীয় কৃষি-দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
গুদামজাত খান্তবস্তর সংরক্ষণ ও পচন প্রভৃতি 
বিষয়ে আলোচনার জন্ত একটি আতন্তর্জীভিক 
খাদ্য সন্মেলনের অধিবেশন গত €ই হুইতে ১২ই 
আগষ্ট লণ্ডনে অমুঠিত হইয়াছে । সম্মেলনে 
ভারত গবর্ণমেপ্টের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব 
করিয়াছেন ডাঃ পৃথী। শম্ত-বৃক্ষাির রক্ষা সম্বন্ধে 
উপদেষ্টার কাজে ইনি নিষুক্ত। কেন্দ্রীয় খাস্ত- 
দপ্তরের গুদাম বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ সন্তাকে 
ছিলেন সবন্ত হিসাবে সম্মেলনে উপস্থিত 

লেন। 


ধারা জানিতে ঠা যে, 
বৎসরের অবশিষ্ট কালের মধ্যেই ভারতে অষ্ট্রেলিয়া 
গম পাঠাইবার  জঙন্ত উপযুক্তভাবে জাহাজের 
বন্দোবস্ত কর! হুইবে। প্রকাশ, ভারতের সহিত 
সাম্প্রতিক চুক্তি ' অঙুযায়ী ইতিমধ্যেই চুক্তির 
পরিমাণ অনুযায়ী গম জাহাঁজে বোঝাই করার 
ব্যবস্থা হুইয়াছে। "মরণ থাকিতে পারে, এই 
বৎসর অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত গমের 
পরিমাণ ইতিমধ্যেই ১৫০০০০০ বুশেল হঈয়াছে। 
নৃতন চুক্তিতে অবিলম্বে ২২৫০০০০ বুশেল গম ও 
৫০০০০০ টন ময়দা ভারতে পাঠাইবার . ব্যবস্থা 
হইয়াছে। প্রতিদানে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়াকে 
বন্ধিত পরিমাণে তিসির তৈল প্রদান করিবে। 
ফু * * * 
ভারত গবর্ণমেণ্টের খান বিভাগের একক্জন উচ্চ- , 
পদস্থ কর্মচারী সম্প্রতি বলেন যে, ভারতের খাস 
পরিস্থিতি এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছে 
যে, আমদানীকৃত থাস্তশস্ত জাহাজত হইতে খালাস 
করা মাত্রই নিঃশেষ হুইয়া যাইবে । ডোখিনিয়ন 
গবর্ণমেন্টের সম্মুখে.ইহা' অগ্ততম প্রধান ও প্রথম 
সমন্তা হইয়া দেখা দিবে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত 
ভক্ষের সমান, এবং জানা গিয়াছে যে, এই 
হক নিবারণের 'নাকি বিশেষ কোন সম্ভাবনাই 
নাই। আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বর 
৮২০57 বলিয়া আশঙ্কা করা 
যাইতেছে। - ০. 






২১০ ০,০ ০১০০ ০৯ 
৫০, ০০১০০০২ 


২৩,০ ০১০০০৯২ টাকার উপর 
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আজাদ হিন্দ সোপ ওয়ার্কস লিঃ 

বর্তমানে আমাদের দেশে সাবানের চাহিদা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। ' বিদেশী 
সাবানের আমদানীর পরিমাণ হান পাইয়াছে। 
স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান 
বত উন্নততর হইবে, সাবান প্রভৃতি ভ্রব্যের চাহিদা 
তত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই । 
_ স্বাধীন ভারতে সাবানের বিপুল হ্ুযোগ-সম্ভাবলায় 
উদ্্ধ ভীমান অলোকনাথ বাগচী, পাঁচ লক্ষ টাকা 
অনুমোদিত মূলধনে গঠিত আজাদ হিন্দ সোপ 
ওয়ার্কস লিমিটেড-এর কায়খানা স্থাপন করিয়াছেন। 
বিশিষ্ট রসায়নবিদ্গণের পরামর্শে বিভিন্ন শ্রেণীর 
সাবান এখানে প্রন্তত হুইতেছে। ইতিমধ্যেই 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন বাজারে ইছার চাহিদা হুইয়াছে। 
আশ! করা যায়, শ্ীমাম বাগচীর . সুযোগ্য, 
পরিচালনায় উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠীনটা আরও উন্নতিলাভ 


করিবে। প্রীক্ষিতীশচক্জ মিত্র ইহার ভিত্তি হুদুঢ় 
করিবার উদ্দেস্তে সহযোগীরূপে কার্ধ্য করিতেছেন। 


ইছাছাড়া বিশিষ্ট ইন্দিওরেন্স করা গ্রপশ্তপতি রায় 
ও বিখ্যাত চাউলকলদ মালিক ও জমিদার 


- 





জন্বাশীপ্ু্র” 





: সাদার ব্যাঙ্ক লিঃ 


-_.-. (সিডিউল্চ হ্যাঙক ) ূ 
হেড অফিস-_১৪, ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাতা । 


[ফোন £ ক্যাল-_ ৫৯৮৯ 


শ্বডম্বাজঞান্স- স্তানলাজাল 
০ ত সাউিলা 7 
ডাঃ অমলকুমার রি এম-ডি 


মিঃ এন নি য্যানার্চে, এম-এ কেমাস্ট: 
জেনারেল ম্যানেজার । : 


কোগ্মানা প্রসঙ্গ 
প্রীজ্ঞানেন্রনাথ বেড়া কোম্পানীর ভিরেক্উর বোর্ডে 
যোগদান করিয়াছেন। | 

নুতন যৌথ কোম্পানী 

হোমল্যাণ্ড ইশ্তাট্রীজ লিঃ--ডিরেক্টর_ 
মিঃ সুরেশচজ্্র নাগ। রেজিষ্টার্ড অফিস-_-১১।১, 
গচ্চা রোড, ফাষ্ট লেন, কলিকাতা |, অনুমোদিত 
মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। জমি ক্রয়ের ব্যবলা। 

ব্যাক ভায়মণ্ড পারফিউমারি ওয়ার্কস 
লিঃ_ভিরেউর-মিঃ সম্তোষচন্তর বসু । রেজিষ্টার্ড 
অফিস--১৬, রামটাদ ঘোষ লেন, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মুলধন--৫ লক্ষ টাকা । , সুগন্ধ 
জব্যাদির ব্যবসা! 

ছত্ডিয়ান কোকোনাট এণ্ড কয়ের 
হণ্ডাট্ীজ লিঃ__ভিরেক্টর__মিঃ এইচ কে সিংহ। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস পরী, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত :মুলধন- ২,০,০০৯ 


টাকা । নারিকেল:তৈলের ব্যবসা। 
সি আর পিকৃচার্স লিঃ--ডিরেক্টর_ 
মিঃ অখেন্দু মনুম্দার। . 


রেজিষ্টার্ড অফিস-- 










' শ্বসিত্ৰছাত 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 1-. 


৩, ম্যাদ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাক! । থিয়েটারের ম্যানেজারি ও মালিকের 
ব্যবসা। 

দি নিউ বেজল অয়েল মিলস লিঃ 
ভিরেউর-_মিঃ বি কে সিংহরায়। রেজিষ্ার্ড 
অফিস-_মহেজ্্রগঞ্জ পোঃ কালীগঞ্জ, দিনাজপুর |, 


রথ 


অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। তেল ও: 


. চাঁউলের ব্যবসা । 


ওরিয়েন্টাল নার্দেন্টস কর্পোরেশন, 
লিঃ ভিরেউর_নিঃ বিপিসাস্ভাল। রেজিষ্টার্ড, 
অফিস--১০, গবর্ণমেন্ট প্লেস, ইষ্ট, কলিকাতা ।, 


অন্ভুমোদিত মুলধন--৫ লক্ষ টাকা। সাধারণ 
সওঘাগরী ব্যবসা । | 12: 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বজবজ জুট মিলস্‌ কোং, লি:_১৯৪৭ 
সালের ৩*শে এপ্রিল পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ভ প্রতি. 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের অস্ত -প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক- 
১৫২ টাক! হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল।. 
স্যাশনাল কোং, লি--১৯৪৭ সালের ৩০শে 
এপ্রিল পর্যন্ত ছয় মাপের জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা” 
বাধিক ৭0০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জ- 
প্রতি শেয়ারে শতকর! বারধিক ১*২ টাকা হারে. 
লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। স্যাকলিয়ড এণ্ড- 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতফর! বার্ষিক 
১২।* আনা ।. ইহার পূর্ব বৎসরের জন্ভও অনুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। দি আনন্দ 
ব্যাস টি কোং, লি3-১৯৪৬ সালের ৩১শে- 


ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক -বৎসরেয় অন্ত প্রতি শেয়ারে 
- শরতকর! বার্ধিক ২০২ টাকা। ইহার পূর্ব 


বৎসরের. জন্ত - প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক- 
১২৫১" আনা হারে 


হইয়াছিল। আকু ট্পোর টি কোং, লিঃ 


৷ ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬২. 
| টাকা। ইহার পূর্ব বরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
। শতকরা! বার্ধিক ৫২ টাফা হারে লত্যাংশ দেওয়া- 


হইয়াছিল। দি বেটজান চিকোং, লিঃ. 
৯৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্ত্যস্ত এক বৎসরের- 


E| সহ পতি শেয়ারে শতকরা বার্ধক ৩০২ টাকা।, 
ইহার পূর্কা বৎসরের জুস্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা: 
বার্ধিক .২*₹ টাক! .. হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল । ' 





লভ্যাংশ দেওয়া 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৫৫ আগক্ট-আলোচ] সপ্তাহে 
টাকার বাজারে নিস্তে অবস্থা বিশেষভাবে 
পরিপ্ষুট থাকে। কলিকাতা ও বোঘাই ,উতয় 
স্থানেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চাহিৰামাত্ৰ পরিশোধ- 
যোগ্য খশের সুদ সাধারণভাবে শতকর। 
॥০ আনাই বহাল থাকে। কেহই সহজে টাকা 
হস্তান্তর করিতে রাজী না হইলেও ব্যাঙ্কের হাতে 
নগদ টাকা যে যথেষ্ট ছিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় 
না। আলোচ্য সপ্তাহে খপের সমস্ত চাহিদা 
মিটাইয়া উদ্ধত হওয়ার মত অর্থের অতাবই দেখা 
যার। " 

কলিফাভার বিনিময় বাজারের কাজকর্ম 
আলোচ্য সপ্তাহে খুবই সামাগ্ত হুইয়াছে। 
“রেমিটেম্দের+ কাঁজবর্দের পরিমাণ বিশেষভাবেই 
হাস পায়। কেবলমাত্র চা-এর রপ্তানী সংক্রান্ত 
কাজকর্ম সামাস্য হয়। এ 


নিয়ে বাটার হার দেওয়া হইল :-- 
টেলিঃ হুত্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিঃ ৫২ পেঃ 
এ দৰ্শনী (» ৪) ৮৮ চু Ld নু 
ভি এ. তিন মাস (৮ ৮১ ৮ ৬ ৪ 
ভি. এ, চার মাস (৮ *)*৮১ ৮ ৬? 
ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ৮ই আগষ্ট তারিখের হিসাব দৃষ্টে দানা যায় 
যে, ও তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ১১৯৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। 
এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১১৮৬ কোটি 
৭২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ৯ই 
আগষ্ট তারিখে ইহার পরিমাপ ছিল ১২২১ কোটি 
২১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা! গত ১লা আগষ্ট 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষলমূহের চলতি ও ' 


স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৮ কোটি 
৮৪ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও ৩৪২ কোটি ১১ লক্ষ 
৭০ হাজার টাক! এক সপ্চাহু পূর্বে ইহাদের, পরিমাপ 
ছিল যথাক্রমে ৬৭৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪২ হাজার 
টাকা ও ৩৪১ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাক! । 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট_কলিকাতা শেয়ার 
বাজারের এই সপ্তাহকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রাস্তবর্তা 
সপ্তাহ বিলে বোধ হয় অলঙ্গত হুইবে না । আসন্ন 
স্বাধীনতা এবং বিভক্ত ভারত আলোচ্য সন্তান 
কলিকাতা শেয়ার বাজারেয়্ উপর কিরুপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে, তাহা অবন্তই প্রপিধানযোগ্য । 
আসন্ন শ্বাধীনতা আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতা 
শেয়ার বাজারকে উচ্ছুসিতও করিয়া তোলে নাই, 
আবার ভারত বিভক্ত হওয়ার ভস্ত বিচলিতও 
করে নাই। অঙ্কাঙ্ক সাধারণ সপ্তাহ হইতে আলোচ্য 
স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সপ্তাহকে 
বিশেষ করিয়া দেখাইবার মত কিছু নাই বলিলে 
বোধ হয় খুব বেশী তুল করা হয় না। 
আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারের. কেনা-বেচা কম হইলেও, বিভিন্ন বিভাগীয় 
দরের দ্বিক হইতে সামান্ভ উন্নতিই 
পরিস্ফুট হুইয়া উঠে। মঙ্গলবার বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দরে সামান্ক হইলেও, সোমবার 
অপেক্ষা নিগ্নগতি লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং বিভিন্ন 
বিভাগীয় কেনা-বেচার বিশেষ 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হুয় নাই। বুধবার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এই শেয়ারসমূহ্ের নৃল্য উন্নতির দিকে 
ছিল, বাদারে কাজকর্মও বুধবার খুব সামান্তই 
হয়। আলোচ্য সপ্তাহে অবশিষ্ট যে কয়েকদিন 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে কেনা-বেচা হুইয়াছে, 
লেই কয়েকদিন সাধারণভাবে শেয়ারসমূছের 
দরে দৃঢ়ত| ও স্থিরতা বিশেষভাবেই পরিস্ফুট 
৫ 


বাজারের হালচাল 


থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে মঙ্গলবার চটকল শেয়ার 
বিভাগে এবং ইল্রিলিয়ারিং শেয়ার বিভাগে. দরের 
উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ,. - 

আলোচ্য সপ্চাহে হাওড়ার সর্ব্বোচ্চ দর 
দাড়াইয়াছিল ৮৫২ টাকা। সর্বনিয় দর 
দাড়াইয়াছিল ৮৪৮০ আনা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
৮৪৪০ আনা হইয়াছিল সর্ধবোচ্চ দূর | কাঁকনাড়ার 
সর্বোচ্চ দর হইয়াছিল ৫৭৯২ টাকা এবং শর্ববনিয় 
দর ছিল ৫৭৫২ টাকা। সপ্তাহে ৫৮৫২ 


টাকা ছিল পর্বোচ্চ দর | 

বযাকরের সর্কোচ্চ দ্র দীড়াইয়াছিল ২৯৮০ 
আনা এবং সর্ববনিয় দর ২৯7০ আলা। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে বরাফরের সর্বোচ্চ দর ৩১৪/০ আনা। 
সাউথ করণপুত্লায় সর্বোচ্চ দূর উঠিয়াছিল ৩৩।%০ 
আনা। পূর্ববর্ডী সপ্তাহে সাউথ করণপুরার 
সর্ব্বোচ্চ দর উঠিয়াছিল ৩৩০ আনা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভালগোরার সর্ক্বোচ্চ দূর ১৫।০ আনা! ছিল 
এবং সর্বনিয় দর হইয়াছিল ১৪৮৮০ আনা । 

ইত্ডিয়ান জায়রণ গ্যাণ্ড ফ্ীলের শর্ববোচ্চ দর 
৩৬৮০ আনা হইয়াছিল। সর্বনিয়ন দর ৩৫1০ আনা 
হুইয়াছিল। পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রশের 
সর্ধ্বোচ্চ দর ছিল ২৮%/০ আনা এবং সর্ধধনিয় দর 
ছিল ২৮২ টাা। 

কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট-আলোচ্য সপ্তাহেও 
পাটের বাজারের প্রায় অচল অবস্থা দূরীভূত হয় 
নাই। তবে আশ! কর! যাইতেছে, আগামী সপ্তাহে 
এই অচল অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইবে । ১৫ই আগষ্ট 
শুক্রবার হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হুইয়াছে। 
গত ছুই শত বৎসর ধরিয়া দেশবাসী যে স্বাধীনতার 


স্বপ্ন দেখিতেছিল, যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, 


ভারত-জননীর সহস্র সহস্র বীর সন্তান স্বাধীনতা 
সংগ্রামে জীবন বিসৰ্জ্জন করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা 
ভারতবাঁসীর করতল গত হ্ইয়াছে--১৪ই আগষ্ট 
রাক্সি ১২টার সময় তারতীয় জননেতৃগপ বুটিশের 
হাত হইতে ভারত-শাসন গ্রহণ করিয়াছেন। 
" সুতরাং কলিকাতা পাটের বাজারের এই সপ্তাহকে 


ফোন £ কল্গিকাতা--৩৪৩৬. 


| (লিড) ূ 
সকল্প প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কালকাতা । 


শাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলন]। 


| ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 


স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সপ্তাহ বলা 
চলে। আলোচ্য সপ্তাহ স্বাধীনতা লান্তের পূর্ববর্তী 
সপ্তাহ হইলেও, গত সপ্তাহ হইতে আলোচ্য 
সপ্তাহকে বিশেষ করিয়া দেখাইবার মত কিছু নাই 
বলিলে বোধহয় অসঙ্গত হইবে না । 

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও 
অচল অবস্থার অবসান ঘটে নাই। 

পাটজাত প্রব্যের বাজারেও বিশেষ উন্নতি দেখাঁ 
যায় না; তবে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে চাহিদা 
বৃদ্ধি বিশেষভাবেই পরি্ফুট থাকে । 

আলোচ্য সপ্তাহেও পাটের রপ্তানী বাজারে 
উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। সর্বোচ্চ বাঁধা দরেও 
কোন রকম মালই সংগ্রহ করা যায় নাই। | 

ঘফঃশ্বলের বাজারে নূতন পাটের আমদানী 
ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট-_-আলোচ্য সপ্তাহে 
মোনার বাজার দরে যথেষ্ট দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হুয়। 
কলিকাতায় লোনার দর সোমবার ১০৮1০ আনা 
হইতে বাড়িয়া বুধবার ১০৯%/০ আনা পর্যন্ত উঠে । 
বৃহস্পতিবার দর হয় ১০৯/০ আনা । বোম্বাইয়ে 
সোনার দর ১০৯২ টাক! হইতে ১১০২ টাকা 
পর্য্যন্ত উঠিয়া ১০৯/%০ আনায় নামে । বুধবার 
বাড়িয়া ১০৯৪০ আনা হয় এবং আবার নামিয়া 
১০৯7০ আনা হয়। 

রূপা সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও দৃঢ়তা দেখা 
গিয়াছে। রূপার প্রতি ১০০ ভরির দর কলিকাতায় 
সোমবার ১৭২২ টাকা হইতে মঙ্গলবার ১৭৩1০ 
আনায় উঠে। বুধবারেও ওঁ দরই ছিল। 
বৃহস্পতিবার আবার নাষিয়া ১৭২০ আনা হয়| 
বোগ্বাইয়ে রূপার প্রতি ১০০ ভরির দ্র সোমবার 
১৭৭২ টাকা হইতে মঙ্গলবার ১৭1৮০ আনা 
পর্য্যন্ত নামে $ বুধবার বাড়িয়া ১৭৬৪০ আনা হয় 
এবং আবার ১৭৬|* আনা পর্য্যন্ত নাষে। 


গ্রাম--ইউনে৷ ব্যাঙ্কাস' |] 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 5 । 
'_ (শতকরা বাধিক)” * 
কোম্পানীর কাজ ' pe 
৩২ টীকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৩০৬৫ ) eee | 0টি | 
৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৬-৪৮). ০০ | 7, 
৪২ টাকা সুদের খপপত্র (১৯৬০-৭০), টাও 
৫২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৪৫৫) এ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি.ক-_ ' যারা ৪ EES EE ০, ্ 
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বরেইতওয়েইট . | রঃ | ee | ১২৮৮০০১২৪৩৩], ms - পি = ; - 
জেষপ "০ *** ২৪২,০১7 ২৪1০ । | 8190-8), ২৪%০ : f 
নার্শালস 4% ০ i eee! ৬৮%/০-৪1)০ ২. শত টি টু ৬০-৬1৩)০ | i ij 
ভার্তিয়া ' 1. কু ১০৫ ২%০-২৫/৩ ২৫/০-২৪1৩)০ ছি চিত i | 
ভাশনাল আয়রন এণ্ড টাল ই ভি । উকি ML KEES ৫ চি ০ 
আর্থার বাটলার, | | ss — Kt ১৬৮০ F > IV: | 
টেক্সটাইল মেলিনারি ' ' ee [:১১৩০-১১৭০৯১%০ রি ১০১৯২ চি. 2 
খনি-_বার্ধা কর্পোরেশন "০০2০০ 8৮/০-৪1০ শক. 81/০- Bye 2 2 7 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন শত] ee 0৩/০৩/৮০ | ৩%/০-৩০ ৩া০-৩০০ | র 
্্যাক্ক- রিজার্ভ ব্যাক্ক অব ইত্ডিয়া . . *** ১, ১১৫]৩ ' ১৯৬২-১১৫২ ১১৬১-১২৪০, v 
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টিটি ীিনি 


[ ১৭শ সংখ্য। 











ডলার 'সঙ্কট ও ববটেন 

উপবুক্ত পরিমাপ ডলার সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়া বৃটেন তাহার আমদানী বাণিজ্যের দায় ও 
বৈদেশিক খপের দায় পরিপূরণে অক্ষম হইয়া 
পড়িয়াছে। বৃটেন হইতে বাহিরে মাল রন্তানীর 
তুলনায় গত যুদ্ধের সময় হইতে বাহির হইতে 
বৃটেনে মালপন্র আমদানী হইতেছে খুবই বেশী। 
ইহাতে বহির্বাণিজ্যের হিসাবে এ দেশের উপর 
অন্তান্ত দেশের উদ্বত্ত পাওনা দীড়াইতেছে। 
মাফিন যুজরাষ্্র ও ক্যানাডার মাল অধিক 
পরিমাণে বৃটেনে কাটতি হয় বলিয়া দেই উদ 
পাওনা বেশী করিয়া ভলারেই সঞ্চিত হইতেছে। 
শুধু ডলার পাওনা মিটাইবার এই অত্যধিক চাপই 
নহে, বিভিন্ন দেশের উদ্ধত ষ্টালিং পাওনা 


ডলারে রূপান্তরিত করিবার দায়ও আজ বৃটেনের 
উপর খুরুভাবে নিপতিত হইয়াছে'। বৈদেশিক 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


হইতে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল বলিয়া 
বৃটিশ চান্দেলার অব, এক্সচেকার ঘোষণা 
করিয়াছেন। 

বুটেনের/উপর দিয়া অর্থ নৈতিক সঙ্কটের যে 
ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে ডাঃ ডেপ্টনের 
এইরূপ ঘে।ষণায় আমর! বিশ্মিত হই নাই। কিন্ত 
বিভিন্ন দেশের পাওনা ষ্টালিংকে ডলারে রূপান্তরিত 
করিব সুবিধা দিতে বৃটেন অনিচ্ছুক হওয়াতে 
এখন হুইতে আত্মত্ঘাতিক দেনাপাওনার ক্ষেত্রে 


এক বিভ্রাট সুচিত হওয়ার লক্ষণই আমরা 


দায় হাস ও অধিকমাআয় ডলার অর্জনের অগ্ক ' 


বৃটেন তাহার রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর 
বিশেবভাবে জোর দিয়াছে। কিস্ধ সেদিক দিয়া 


যেটুকু উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহাতে সমস্যা ' 


সমাধানের পথ বিশেষ কিছু প্রশস্ত হইতেছে না। 
মার্কিন যুক্তরাষ্্রী হইতে বিপুল পরিমাণ ডলার 
খপ গ্রহণ করিয়া গত ১৯৪৬ সালের জুলাই হইতে 
. বুটেন তাহার উদ্ঘত্ত দায় মিটাইবার চেষ্টা 
করিয়াছে । সেই খণও ইতিমধ্যে নিঃশেষ 
হইয়া আসিয়াছে। কাজেই' অন্ত কোন উপায় 
না দেখিয়া নিজেদের গা বাঁচাইবার অস্ত 
বৃটিশ পবর্ণমেন্ট এক্ষণে তাহাদের দায় এডানো 
সম্পর্কে একট! চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 
বিভিন্ন দেশের উদ্বস্ত ষ্টালিং পাওনার 
বদলে উহাদ্িগকে ডলার ষযোগাইবার যে 
ব্যবস্থা এতদিন চলিতেছিল, গত ২২শে আগষ্ট 


হিল | 


| RG 


বিভক্ত বাংলার সীমানা ৩২৭ 
খাঁ্ত নিয়া রাজনীতি ও 

মুনাফাবৃত্তির খেলা ৩২৮-২৯ 
রাতনৈতিক প্রসঙ্গ ৩৩০-৩১ 
খেয়ালীর খাতা ৩৩২ 
আথিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৩৩৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩৩৪ 
বাজারের হালচাল  ৩৩৫-৩৮ 





দেখিতেছি। যুদ্ধের সময় বিপাকে পড়িয়া বৃটেন 
বিভিন্ন দেশের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়াছিল। 
ধারে মালপত্র সংগ্রহ করিতে গিয়াও বৃটেনের 


“বৈদেশিক দায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধের পরে 


্টালিংয়ের 


বৃটেন যথাসম্ভব শীঘ্র সেই দায়. পরিশোধ করিয়া 
দিবে বলিয়াই পাওনাদার দেশগুলি আশা 
করিয়া আসিতেছে। অনেক পাওনাদার দেশ 
প্রয়োজনীয় থান. 
বর্তমানে অসুবিধ! ভোগ করিতেছে। পাওনা 
বদলে সেই সমস্ত বৃটেন ও 
অন্তান্ত দেশ হইতে তাহারা পাওয়ার আশা 
করিতেছে। পাঁওনাদার দেশসমূহে প্রয়োজনীয় 
খাচ্চ সরবরাহ করিবার ক্ষমতা বৃটেনের নাই । 


ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে, 


ধন্তরপাতি সরবরাহ সম্পর্কেও তাহার সুযোগ-সুবিধা 
খুবই সীমাবন্ধ। ষ্টাপিং ভাঙ্গাইয়া ডলার পাওয়ার 
সুবিধা থাকায় এতদিন পাওনাদার দেশ- . 
সমূহ ষ্টালিংয়ের বিনিময়ে মাঞিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
ক্যানাডা "প্রভৃতি দেশ হইতে খান্ত ও যন্ত্রপাতি 
কভক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। এক্ষণে 
বৃটেন সেটুকু সুবিধা দিতে অশ্বীকৃত হওয়ায় 
পাওনাদার দেশসমূহকে ভীষণ মুদ্ধিলে পড়িতে 
হইবে। খাতাপত্রে পাওনা ষ্টালিংয়ের অন্ক বড়ই 
থাকিয়া যাইবে । কিন্ত উহার বদলে নগদ টাকা 
বা মাল পাওয়ার সুবিধা তাহারা বিশেষ কিছুই 
পাইবে না। পাওনাদার ঠকাইবার ও বৈদেশিক 
দায় এড়াইবার এই নয়া পদ্থা আন্তর্জাতিক দেনা- 


. পাঁওনার ক্ষেত্রে অনাস্থা ও বিশৃঙ্খলার ভাব 


sd ‘তুলিবে বরলিয়াই আমাদের আশঙ্কা 


“ভারত: মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক 

মার্কিন বুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ভিতর একটি 
বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের কথা উঠিয়াছৈ। ' প্রকাশ," 
ভারত সরকারের বাণিত্য সচিব মিঃ সি এইচ ভাবা 
ও ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডীর ভিতর 
ও বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলাপ-আলোচনা শ্থুক 
হইয়াছে। 'ভারত শাসন আইনে বৃটিশ বাণিজ্য 
স্বার্থ সম্পর্কে কতকগুলি সংরক্ষণ ব্যবস্থা সংযোজিত 
থাকায় এতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে অন্তান্ত 
দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সুযোগ 
বিশেষ কিছু পায় নাই। আজ ভারতে স্বাধীন 
ডোষিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে--ভারত 
শাসন আইনের উপরোক্ত সংরক্ষণী ব্যবস্থাগুলিও 
বর্তমানে বাতিল করিয়া দেওয়া ইন্য়াছে। এই 
অবস্থায় ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যগত স্বার্থ অনুযায়ী 
বিদেশের সহিত সমুচিত চুক্তি সম্পাদন করার 
স্থযোগ বর্তমানে এদেশের আগিয়াছে। মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি সমৃদ্ধ দেশের সহিত সেরূপ 
চুক্তির ব্যবস্থা হইলে তাহা, ভারতের পক্ষে বিশেষ 
কল্যাপকর হইবে বলিয়াই আযাদের ধারণা। 
বাহির হইতে প্রয়োজনীয় খান্ত ও শিলপোপযোগী 


Be প্রেত আত 


৩২৪ 


আর্থিক জগৎ 





যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ‘করার সমস্ত! আজ ভারতের সমক্ষে 

বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। এই ছুই দিক দিয়া 
ভারতকে বিশেষভাবে সাহায্য করার সঙ্গতি মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রহিয়াছে । .কেবল আমদানী বাণিজ্যের 
সুবিধার জপ্তই নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশী 
পরিমাণে ভারতীয় মাল বিক্রয়ের জন্যও ওঁ দেশের 
সহিত নিবিড় বাণিজ্যগত সংযোগ গড়িয়া তোলা 
প্রয়ো্দন। যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের 
বাণিজ্যে আমদানীর ' অঙ্ক দিন দিন যেভাবে 
বাড়িয়া চলিয়াছে, রপ্তানী সে পরিমাণে বাড়িতেছে 
. না। বাণিজ্যের গতি এইভাবে নিয়স্্রিত হইলে 
ভবিষ্যতে আয়ের চেয়ে দায়ের পরিমাণ বড় হইয়া 
দাড়াইবে। তখন মাঞ্চিন যুক্তরাষ্্র হইতে 
প্রয়োজনীয় মাল আনা বন্ধ করিতে হুইবে। সেই 
সম্ভবপর বিপদ" এড়াইবার অন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারতীয় মালের রপ্তানী বৃদ্ধির শ্ুযোগ অবশ্যই 
দেখিতে হইবে। মার্কিন গবর্ণমেন্টের সহিত 
আলাপ-আলোচনা চালাইয়া উভয় দেশের ভিতর 
একটা বাণিন্য চুক্তি সম্পাদন করা হইলে 
আমদাঁনীর সহিত রপ্তানীর সামজন্ত রাখিয়া ছুই 
দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক কল্যাণ করভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হইতে পারে। এইরূপ চুক্তি সম্পর্কে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে গবর্ণমেন্ট অচিরে 
আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। 

ভারতের পাওনা ধালিৎ ও তাহার 

ভবিষ্যৎ 

উদ তত ষ্টালিং পাওনার বদলে ডলার যোগাইবার 
রীতি বন্ধ হওয়ায়, ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়েব 
আতঙ্কের কারণ 
দাড়াইয়াছে। সুখের বিষয়, ভারত সরকারের 
নবনিযুক্ত. অর্থপচিব, মিঃ বগুখম চে 
সাংবাদিক লন্মেলনে এক বিকৃতি দিয়] 
এবিষয়ে জনসাধারণকে ফতকটা আশ্বস্ত 
করিয়াছেন ।.তিনি জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ 
গব্্ণমেণ্টের ঘোষণায় প্রথমে ব্যাপারটা 
যত বেশী অটিল বলিয়া মনে হইয়াছিল, আসলে 
তাহা! তত বেশী জটিল নহে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
ভারত গবর্ণমেন্টকে ইহা. খোলাখুলিতাবেই 
জানাইয়াছেন যে, ইাপিং পাওনা অস্বীকার করার 
_'অভিপ্রায়ে বর্তমান ব্যবস্থা অবলদ্ধিত হয়" নাই। 
ঠালিং পাওনাকে ডলারে রূপান্তরিত করা সম্পর্কে 
বরাবরের জলন্ত: একটা অস্গুবিধা হৃঙ্ি করাও 
তাহাদের উদ্দেশ্ট নহে। ডলার সংগ্রহের পক্ষে 
বর্তমানে বিশেষ 'অন্ুবিধা দেখা দিয়াছে বলিয়া 
বিভিন্ন দেশের পাওনা ষ্টালিংয়ের বদলে ডলার 
যোগাইবার ব্যবস্থা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা 
হইয়াছে মাত্র । অবস্থার গতি অন্থকুল হইলেই 
পুনরায় পূর্বকার সুযোগ-সুবিধা স্মস্তই পুনর্বহাল 
করা হইবে। তাহাছাড়া বিশেষ সুখের বিষয় 
এই যে, ভারতের ষ্টালিং পাওনার কতকাংশ 
-আদায় সম্পর্কে সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেশ্টের 
সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের যে মধ্যবর্তী: চুক্তি 
' হইয়াছে, উপরোক্ত ঘোষণার ফলে সেই চুক্তি 
বদ হইবে না। ভারতের মোট পাওনা! ১১৭ কোটি 
ষ্টাপিংয়ের মধ্যে সাড়ে ছয় কোটি ষ্টালিং আগামী 
ডিসেম্বর মাস মধ্যে এদেশকে ছাড়িয়া দেওয়ার 


[ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৭ 





কথা হুইয়াহে। সেই প্রতিক্রুতি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
রক্ষা করিবেন বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে 
জানাহয়াছেন। 

বিঃ" যগ্ম,খম্‌ চেট্টর এই বিবৃতিতে আমর! 


অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিতেছি। তবে বৃটিশ: 


গবর্ণমেণ্ট সাড়ে ছয় কোটি ষ্টালিং ভারতকে 


পরিশোধ করা সম্পর্কে তাহাদের মধ্যবর্তী চুক্তির 
সর্ব রক্ষা করিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দিলেও ষ্টালিং 


পাওনার তবিঘ্যৎ যে দিন দিনই অনিশ্চিত হইয়া 
দাড়াইতেছে, তাহাতে সন্দেছ নাই। 


সে হিসাবে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় খান্চ ও 
যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে এই পাওনার উপর 
একান্তভাবে নির্ভর করিয়া থাকা আর ভারতের' 
পক্ষে সঙ্গত নছে। উত্ব ত্ত ষ্টালিং আদায় সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণষেন্ট তাহার সদোর দাবী অবগ্ই 
উপস্থিত করিবেন। কিন্তু এই "পাওনা আদায় 
হইয়া না আপিলেও যাহাতে প্রয়োজনীয় খাত ও 
যন্ত্রপাতির আমদানী ব্যাহত না ছয়, সেক্জন্ত উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা এখন হইতেই তাহাদিগকে অবল্ঘন 
করিতে হইবে । মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা 
প্রভৃতি দেশে বেশী পরিমাণে ভারতীয় মাল 
রণ্তানীর ব্যবস্থা করিয়া অধিক পরিমাপ ডলার 


সিকিউরিটি অর্জন ও সংরক্ষণের চেষ্টা তাহাদিগকে 


দেখিতে হুইবে। সেবিষয়ে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি 
কি হইতে পারে, ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
তাহা বিশেষভাবে 
ষ্টালিং পাওনার বদলে ডগার যোগাইবার রীতি 


বন্ধ হওয়ায় বৃটিশ পাউগ্ডের দুর্বলতা ও 


. ছুদ্দিন ভাল করিয়াই ধরা পড়িয়াছে। ইহাতে 


ডলার ও অন্তাস্ত মুদ্রার হিসাবে 'ষ্টালিংয়ের মুল্য 
হাস পাইবার একটা আশঙ্কা রহিয়াছে ॥ যদি তাহা? 
বাস্তবিকই ঘটে, তবে ষ্টালিংয়ের সহিত টাকার 
নিবিড় যোগাযোগ হেতু এদেশের মুদ্রারও 
মূল্যাপকর্ষতা ঘটিতে পারে । সেরূপ অবস্থায় ভারতের 
সম্ভবপর ক্ষতি রোধ করিবার জন্য কি ব্যবস্থা 
অবলম্বনীয়, তাহাও ভারত সরকার এখন হইতে 
স্থির করিয়া রাখিবেন বলিয়। আমরা আশা 
করি। ' : 
জটিল খা্য-সমন্তা 

ভারত সরকারের খান্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষ 
খাতের দিক দিয়া বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা বর্ণনা 
করিয়া সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া 
আমরা আতঙ্ক বোধ করিতেছি। খাঁগ্ঠের দিক 
দিয়া মাদ্রাঞ্জ প্রদেশের অবস্থা খুবই জটিল। মজুদ 
থাগ্যন্রব্য যে ভাবে নিঃশেষ হুইয়া যাইতেছে, 
তাহাতে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ১৫ দিনের বেশী 


সময়ের খাগ্চ এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের হাতে - 


অবশিষ্ট থাকিবে না। গৃত বৎসর আগষ্ট মাস 


বৃটেনের ' 
আধিক দুর্য্যোগ সহজে কাটিবার সম্ভাবনা নাই। 


ভাবিয়া দেখা উচিত। 


মধ্যে মাদ্রাজ সরকার ১২ লক্ষ ২৬ হাজার টন খাস্ত 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। সেই স্থলে 
এবার তাঁহারা মাজ ১৯ লক্ষ ৫ হাজার টন খাদ্য 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ : হইয়াছেন ।-- বোদঘাই /৮ ০ 
গবর্ণমেণ্টের হাতে যে খাদ্য আছে, তাহাতে ও : 
সহরের প্রয়োজন কোনমতে মিটিয়া যাইবার 


আশা আছে। কিন্তু এবার গুজরাটে খারিক১_ 


ফসল না হওয়ায় ও এলাকার লোকদের প্রয়োজন 
মিটানো খুবই কঠিন হইয়া দীড়াইবে। আগামী 
১লা সেপ্টেম্বর বিহার সরকারের হাতে মনু 
খাতের পরিমাণ কমি ৮ হাজার টন দীড়াইবে। 
৮ দিনের বেশী সময় এই খান্ত দ্বারা চলিতে পারে 
না। পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে বাঙগলা সরকারের 
হাতে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ১৫ দিনের উপযোগী 
চাউল মজুদ থাকিবার কথা। কিন্তু তাহাদের . 
হস্তস্থিত খাদ্য পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভিতর 
সমভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া যাওয়ায় পশ্চিম 
বাংলা সম্পর্কে থাস্-সৃমন্তা জটিল হইয়া দেখ! 
যাওয়ার আশন্কা! আছে। পশ্চিম বাংলার অনেক 
প্রেলায়ই খাগ্ভের ঘাটতি রহিয়াছে । তাহা ছাড়া 
কলিকাভার মত একটি প্রকাণ্ড সহরের বিপুল 


'অধিবাসীর পরিপালন করিতে হওয়ায় পশ্চিম 


বাংলার গবর্ণমেণ্টের হাতে মদ্ভুদ খানের পরিমাপ 
বেশী থাক! প্রয়োজন। ভাগ-বাটোয়ারার পত্র 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের শল্তভাণ্ডার খুবই অমুপযুক্ত . 
হইয়া দাড়াইবার সম্ভাবনা আছে। কোচিন ও 
ত্রিবাছুর রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের হাতে আগামী ১লা 
সেপ্টেম্বর যে মজুদ খাত থাকিবে, তাহা দ্বারা 
& দিনের বেশী সময় লোকের প্রয়োজন বিটানো 
যাইবে না। 

এই সব বিবরণ হইতে খাছ্ের দিক দিয়া 
দেশের অবস্থার বিশেষ অবনতিরই পরিচয় পাওয়া! 
যাইতেছে । আগামী অক্টোবর মাসের পূর্বে নূতন 
খা-ফলল বাজারে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ১লা 
সেপ্টেম্বর প্রদেশগুলিতে মজুদ খান্তের যে পরিমাণ ' 
দাড়াইবে, তাহা দ্বারা অর্ধযাসকালও লোকের, 
প্রয়োজন মিটানো যাইবে না। অবস্থার গুরুত্ব 
'্মরণ করিয়া! ভারত গবর্ণমেপ্ট বাহির হইতে খান্ত 
আমদানীর ক্রুত ব্যবস্থা সম্পর্কে যত্বপর হইবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। মাথাপিছু রেশন 
খাতের পরিমাপ ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হাস 
করা হুইয়াছে। নূতন করিয়া তাহা কাটহাট 
করিবার সুব্ধা কম। তথাপি খাস্য-সমস্তার 
জটিলতা বুঝিয়া প্রয়োজন হইলে আরও কাটছাট 
করিতেই হইবে) আর জনসাধারণকে তাহা 


মানিয়াও নিতে হইবে। কিন্ত 'খান্তের সরবরাহ 


এফেবারে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখ! গেলে রেশন 
ব্যবস্থা চালু রাখার ভ্রগ্য সাময়িকভাবে কাটছাটের 
নীতি অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাউ । অনুর 


ভবিষ্যতে খাগ্ভ হইতে একেবারে বঞ্চিত হওয়ার ' . 


চেয়ে খানের শ্বলল যোগান অনুযায়ী বর্তমানে 
মাথাপিছু যথাসম্ভব কম খাস্ত ব্যবহার করাই শ্রেয়: 
তবে রেশন হ্রাসের পূর্বে স্বাধীন ভারতের বর্তমান 
ভনপ্রিয় গবর্ণমেণ্ট খাগ্ঠসংগ্রহের যাবতীয় সম্ভবপর 
পদ্থাই কাধ্যকরীতাবে অবলম্বন করিবেন ies 
আমর! আশা করি। 


২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৭ ] 


আর্ধক জগৎ 
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শর্করা শিল্পের সম্প্রসারণ 


লক্ষৌর এক খবরে প্রকাশ, বুক্তপ্রদেশ সরকার 
ধ প্রদেশে ৪টি নূতন চিনির কল স্থাপনের দিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে উদ্যোগী শিল্প- 
ব্যবসায়ীদের নিকট হুইতে আবেদন চাওয়া 
হইয়াছে। আবেদন পাওয়া পর ৪টি কল 
স্থাপনের লাইসেন্স দেওয়া হইবে৷. 


এদেশে শর্করা শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত 
করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
যুজপ্রদেশে নূতন চিনির কল স্থাপনের কথায় 
আমরা মোটেই সন্ত হইতে পারি নাই। ভারতে 
বর্তমানে মোট ১৫৪টি চিনির কল রহিয়াছে। 
তাহার মধ্যে ৭০টি যুক্তগ্রদেশে ও ৩৩টি বিহার 
প্রদেশে অবস্থিত । মোট ১৫৪টি কলের মধ্যে 
৯০৩টি উপরোক্ত ছুই প্রদেশে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় 
তাহা গোটা দেশের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর হয় 
নাই। শিল্পোন্নতির দিক দিয়া উহাতে বিভিন্ন 
প্রদেশের ভিতর অসামঞ্রস্ত ঘটিয়াছে। ইক্ষু 
উৎপাদনের সুযোগ-সম্ভাবনা থাকা সত্বেও অন্ত 
অনেক প্রদেশে তাহা উপেক্ষিত হইতেছে । বিহার 
ও যুক্তগ্রদেশের উৎপন্ন চিনি চালান দিয়! দূরবর্তী 
প্রদেশসমূহের অভাব মিটাইতে হইতেছে। ইহাতে 
চিনির দর বেশী পড়িতেছে। চিনির যোগান 
পাওয়ার প্রশ্ন যানবাহনের উপর বেশা 
পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। কোন 
কারণে যানবাহনের অব্যবস্থী বা অন্থবিধা 


দেখা দিলে বেশী দর দিয়াও চিনি পাওয়া কঠিন 


হইয়া দীড়াইতেছে। যুদ্ধের সময়ে এই শ্রেণীর 
বিপর্যয় ও বিভ্রাট আমরা এদেশে ভাল- 
ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই অবস্থায় বিহার ও 
যুজগ্রদেশে নূতন চিনির কল স্থাপন করিয়া শর্করা 
শিল্পকে ও ছুই প্রদেশে আরও বেশী পরিমাণে 
কেন্দ্রীভূত করিতে যাওয়া নিতান্তই অঙুচিত। 
ভার এরামের সভাপতিত্বে শর্করা শিল্প সম্পর্কে 
যে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, 
তাহারা শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সম্পর্কে 
বিশেষ সতর্ক নীতি অস্্রসরণ করার জন্ গবর্ণমেণ্টকে 
পরামর্শ দিয়াছেন । তীহারা বলিয়াছেন, ভারতের 
অন্তান্ঠ প্রদেশে উপযুক্তসংখ্যক চিনির কল গড়িয়া 
না উঠ্রাতে এই শিল্পের দিক দিয়া নিদারুণ অসামঞন্ত 
সৃষ্টি হুইয়াছে। ভবিষ্যতে এই অসামগ্রস্ত যাহাতে 
নৃতন করিয়া বৃদ্ধি না পায়, সেন্ত এখন হইতে 
চিনির কল স্থাপনের কার্ধ্যনীতি সরকারীভাবে 


নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ূ 


নূতন কল স্থাপনের অনুমতি না দিয়া অন্তাগ্ত 
প্রদেশের সুযৌগ-সম্ভাবনা অনুযায়ী নুতন কল 
স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শর্করা কমিটির 
সেই নির্দেশ ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন 
রহিয়াছে। এই অবস্থায় যুক্তপ্রদেশ সরকার ৪টি 


নূতন কল স্থাপনের অনুমতি দিতে গিয়া সেই: 


কমিটির নির্দেশের বিুদ্ধাচরণ করিতেছেন, ইছা 
বড়ই দুঃখের বিষয়। শর্করা শিল্পের দিক দিয়া 
অগ্ভান্ত প্রদেশকে যথাযোগ্য সুযোগ দিতে হইলে 
বিহার ও যুক্তপ্রদেশে নূতন চিনির কল স্থাপনের 
কোন প্রস্তাবই সমর্থন করা চলে না। সে হিসাবে 
ভারত গবর্ণষেন্ট যুক্ত প্রদেশে ৪টি নুতন কল 
স্থাপনের চেষ্টায় বাধা দিবেন বলিয়া আমরা আশা 


২ 












ফরি। চিনির কলের যন্ত্রপাতি বাহির 'হইতে 
যা কিছু আমদানী করা বর্তমালে সম্ভবপর, অগ্যাগ্ত 
প্রদেশের প্রয়োজনেই আপাততঃ তাহা একাস্ব- 
ভাবে নিয়োগ করা দরকার ৷ 


শিল্পে মূলধন নিয়োগের 
সোভিয়েট রীতি 


ধনতাম্ত্রিক দেশসমূহে সাধারণতঃ ব্যক্তিগত 
ও কোম্পানীগভ পরিচালনায় শিল্প-প্রত্বি্ঠানের 
কাজ নিয়ন্ত্রিত হুইয়া থাকে । এই ব্যবস্থাষ শিল্পের 
মূলধন সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি হইর্ল ভিনটি-_ 
(১) শেয়ার, বণ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া 
দীর্ঘমেয়াদী অর্থ গ্রহণ করা, (২) সাময়িক 
প্রয়োজন মিটাইবার অস্ত ব্যাঙ্ক হইতে খণ লওয়া, 
(৩) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লাভের কতকাংশ কল- 
কারখানা সম্প্রসারণে বা অন্যান্ত কাজে নিয়োগ 
করা। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সাম্যবাদী শাসন স্থরু 
হওয়ার পর হইতে ব্যক্তিগত বা কোম্পানীগত 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিল্প পরিচালনার রীতি উঠিয়া 
গিয়াছে। সে হিসাবে ওঁ দেশে এখন আর 
ব্যক্তিগত পুজি খাটাইয়া কিংবা কতিপয় ব্যক্তি 
মিলিয়া যৌথভাবে মুলধন নিয়োগ করিয়া শিল্প- 
ব্যবসায় গড়িয়া তোলার উপায় নাই। শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান চালাইয়া মালিক হিসাবে উহার মুনাফা 
আত্মসাৎ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে । 
সে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হইতেছেন 
রাষ্্র। কোন্‌ কোন্‌ শিল্পস্থাপন করিতে হইবে তাহার 
মূলধন, কীচামাল ও কার্ধ্য-পরিচালনা সম্পর্কে ফি 
ব্যবস্থা হইবে তাহা সমস্তই গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়া 
থাকেন। সেত্রগ্ভ উপযুক্ত সরকারী পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়া নুচিস্তিততাবে তাহা কার্ষ্যে প্রয়োগ 
করাই সেখানকার নিয়ম । শিল্পের যূলধন, সম্পর্কে 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে তিন প্রকার ব্যবস্থা অবলঘিত 
হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, সোভিয়েট গবর্ণমেপ্ট 
তাহাদের আয় হইতে সরকারী বাজেটে শিল্পের অন্ত 
প্রয়োজনীয় মূলধন বরাদ্দ করিয়া থাকেন। সরকারী 
পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প কারথানার যন্ত্রপাতি ক্রয়, 
কারখানা বাটী নির্দাণ প্রভৃতি কাজ চীলাইবার 
ভার সেখানকার সরকারী ই্ডাগ্রীয়াল ব্যাঙ্কের 
উপর গ্বস্ত। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী এ সব ব্যাঙ্ক 
উপরোক্ত কাজে অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ, শিল্প কারখানাসমূহকে সময়োচিত 
থপ দিয়! সাহায্য করিবার জন্ত রাশিয়ায় উপযুক্ত 


বেল ব্যাঙ্ক লিঃ 


ছেড অফিস-_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । I 
অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০ টাকা 
বিলিকৃত ১২,৫০, ০০০৬ % 





জলি 

কাল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 

খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু চূড়া, 

তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, 

বহরমপুর ( বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বাকুড়া, 

মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ |! 


















রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
লাভ হইতে তাহার কতকাংশ উহার ভবিষ্যৎ 
উন্নতিতে নিয়োগেরও ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানই সরকারী সম্পত্তি বলিয়া 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় লাভই গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। 
কিন্ত সেই লাভ সরকারী রাজকোষে গ্রহণ করিবার 
পূর্বে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রয়োজন বিবেচনা 
করিয়া উহার কতকাংশ এই প্রতিষ্ঠানের হাতেই 
রাখিয়া দেওয়া হয়। 


শিল্পে মূলধন নিয়োগের যে ছুই প্রকার ব্যবস্থা 
উপরে উল্লেখ করা হইল, তাহার তুলনামূলক 
আলোচনা করিলে সমাজতান্ত্রিক রীতিনীতির 
উপযোগিতা ও সার্থকতা বেশী করিয়াই আমাদের 
চোখে পড়ে । ধন্তাম্ তিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত প্রেরণা 
ও ব্যক্তিগত চেষ্টা-যত্বের উপর শিল্পের তবিষ্যৎ 
নির্ভর করিয়া থাকে । মুনাফার সুযোগ বুবিয়া 
লোকে শিল্প-সাধনার পথে অগ্রবস্তাঁ হয় । যে সব 
শিল্পে ঝুঁকি বেশী কিংবা মুনাফার সুযোগ কম, 
সে সব শিল্পে লোকে সহজে অর্থ নিয়োগ করিতে 
চায় না। ফলে দেশের প্রয়োজন সত্বেও 
অনেক প্রকারের শিল্প উপেক্ষিত হয়। 
উহাতে দেশে পূর্ণার্দ শিল্পোয্তির কাজ 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত 
লাভের জগ্ভ শিল্প-গ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়ায় 
শিল্প দ্বারা সাধারণের কল্যাণের পথও বিশেষ 
কিছু প্রসারিত হয় না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব সাক্ষাৎভাবে 
গ্রবর্ণমেন্টের উপর ছ্ত্ত থাকায় সেখানে উপরোক্ত 
ধরণের গলদ বিশেষ কিছুই প্রকাশ পায় না। 
দেশে কোন্‌ কোন্‌ শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন 
তাহা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেপ্ট সমস্ত দেশের 
অন্ত একটি শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
লেই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পের প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় মূলধনই সরকারীভাবে সরবরাহ করিবার 
ব্যবস্থা হয়। ব্যক্তিগতভাবে কেহু। উদ্ভোগী হুইল 
না বলিয়া কিংবা লোকে অর্থ নিয়োগ করিতে 
উৎসাহী হুইল না বলিয়৷ কোন প্রয়োজনীয় শিল্প 
সেখানে উপেক্ষিত হইতে পারে না। দেশের 
পক্ষে যে শিল্প প্রয়োজন, প্রাথমিক অসুবিধা ও 
ঝুঁকি দেখিয়া সরকার সে শিল্প স্থাপনে বিরত হন 
না। . আবশ্ুৰীয় মূলধন সরকারী রাজকোষ হইতে 
সরবরাহ করা হয়। মুনাফাবৃত্তির দিকে না গিয়া 
জনকল্যাণ ও জনশ্বার্থের ভিত্তিতে শিল্প 
পরিচালনার ব্যবস্থা হয়। শিল্প প্রসার সম্পর্কে 
সমাজতাঘিক রাষ্ট্রের এই আদর্শ ধনতান্ত্রিক 
রীতিনীতির চেয়ে অনেক বেশী কার্যোপযোগী ও 
কল্যাণকর সন্দেহ নাই। 


ভারতীয় পশম-শিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
উছার সমুচিত উন্নতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার অস্ত 
ভারত গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি (প্যানেল) নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এ কমিটির রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, 
হিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার সময়ে ভারতবর্ষে পশম 
স্থতা ও পশমবন্ত প্রস্তুতের অন্ত ১৫টি কল ছিল। 
যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে পশমের আমদানী 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে 


৩২৬ 


দেশীয় পশখ-শিল্পকে উৎসাহিত করিতে 
আরম্ভ করেন। উহার ফলে দেশে পশম 
হৃত! ও বন্ধ তৈয়ারের কল বাড়িয়াছে। বর্তমানে 
দেশে ২ হাজার ৩০০ বিহ্যুৎ চালিত ভাত, 
€০০ হস্তচালিত তাত ও ৫০ হাজার টাকু পশমবন্ত 
প্রস্ততে নিয়োজিত আছে । তাহ! ছাড়া ৩৭ হাজার 
৫০০ টাঁকুতে কেবল পশমহৃত! প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। যুদ্ধের পূর্বে এদেশে পশমের জিনিষ 
, তৈয়ার হইত ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে সেম্কলে 
১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাপ জিনিষ তৈয়ার 
হুইতেছে। সরকারী কমিটি বরাদ্দ করিয়াছেন, 
যুদ্ধের পরে প্রথম পাচ বৎসর ভারতে গড়ে বৎসরে 
৩ কোটি ৫ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাপ পশমের জিনিষ 
প্রয়োজন হইবে। কিন্তু সেজন্ড নূতন করিয়া 
কোন কল স্থাপনের প্রয়োজন নাই বলিয়া কমিটি 
মন্তব্য করিয়াছেন। . তাহাদের মতে দেশে 
যে সব কলচানু আছে এবং নৃতন যেসব কল 
স্থাপনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গৃহীত হইয়াছে 
(রেজেত্রীকৃত কোম্পানীসমূহ্ের ম[রফতে), তাহাতে 
ঠিক ঠিক ভাবে কাজ হইলেই দেশের অভাব 
টিমিতে পারে। তবে নুতন কল স্থাপনের 
_ প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও কমিটির মতে বর্তমান 





জয় হিন্দ 


আৰ্থিক জগৎ 
কলসমূছ্থের কার্যধারার উন্নতি ও তাহাদের 
টেকনিকের উন্নতিসাধনের যথেষ্ট আবশ্তকতা 
রহিয়াছে । দেশীয় পশমের কলের উৎপন্ন পশ্য- 
বস্তু বিদেশী পশমবন্ত্রের তুলনায় অনেক দিক 
দিয়াই নিয্বনষ্ট। পাতলা ধরণের সুন্দর পশমবন্ত 
ও আবরণ এদেশে বিশেষ কিছু তৈয়ার হয় না 
বলিয়া এখনও বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে সে 
সমস্ত আমদানী করিতে হয়। যুদ্ধের পূর্বে বাহির 
হইতে এদেশে যে সমস্ত পশমবন্ত্র ও আবরণ 
আমদানী হুইয়াছিল, প্রতি গে তাহাদের ওজন 
ছিল গড়ে আট আউন্স। অপর দিকে এদেশে 
উৎপর পশমবন্ত্রের ওজন ছিল গড়ে প্রতি পে 
১৬ আউন্স । দেশের চাহিদা মিটাইবার শুভ 
এখন হইতে আধুনিক কুচিসন্মত পাতলা পশম- 
বঙ্্র প্রস্তুতের দিকে দেশীয় পশম কারখানার 
মালিকদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবন্ধ হুওয়া 


উচিত। দেশীয় পশম-শিল্পের সুবিধার জন্ত 


বর্তমানে বিদেশ হইতে আমদানীক্কৃত পশমের উপর 
আমদানী কর ধার্য্য রহিয়াছে। কমিটি সেই কর 
বজায় রাখিবার ও এদেশে পশম-শিল্পের জন্ত 
আমদানীক্ৃত যন্ত্রপাতি বিন! শুক্ষে আমঙ্গানীর 


~~ 


যে সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুদের ১৩ লৎসৱের 
সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান সামান্য দলিলী অফিস হইতে একটা 


হিসাবে স্বাধীন ভারতে আত্ম- 


বিকাশের স্থযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইল তাহাদের আমন! 
আতন্তন্রিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । 
যদি নিজের বাড়ী কিঞ্ধা ও জমির জন্য টাকা সঞ্চয় করেন, তবে 


আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা ল্লাহুন। আমরা নানাবিধ রা 
দিয়া থাকি। | 
জ্ঞানী আম্বানতভেল্ স্হক্েন্ত্ হান ৪ 
৩মাসে ২]. ২ বৎসরে ৫৭, 
৬১ ৩৭. ৩ , ৬শ্‌. 
১ বৎসরে ৪. Ce 9 এণ, 


ও টালিগঞ্জ নিউ আলিপুরের নিকট সাপুরে আধুনিক রুচি ও 


নূতন স্বীম খোলা হুইবে । 








৩০৯নং রাসবিহারী এভিনিউ, নিক | 


স্বাস্থ্যসম্মত ২৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তায় ২৩ কাঠার গৃহ নির্শ্মাণ 
উপযোগী জমির ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। মূল্য ২০০০২ হুইতে 
২৬০০২ টাকা প্রতি কাঠা। শীঘ্রই বেলঘরিয়ায় পঞ্চাননতলায় 








[ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৭ 


সুবিধা দিবার অন্ত নির্দেশ দিয়াছেন। তার্তীয় 


পশন-শিল্পের উন্নতির দিফ হইতে কমিটির এসব 
নির্দেশ আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি । 


নূতন কথা চিন্র- স্বপ্ন ও সাধনা, 


এম পি প্রভাকলনের নূতন চিত্র "স্বপ্ন ও সাধনা” 


সম্প্রতি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। বুল, 
কাহিনীর দিক দিয়া নৃতনত্ব না থাফিলেও আধুনিক - 
পরিবেষ্টনী হাতি করিয়া সুন্দর বটনা-বিদ্ধাগ ও 
রুচিসম্মত সংলাপের সাহায্যে এই চিত্রের বিষয়- 
বস্তুকে উপভোগ্য করিয়া তোলা হুইয়াছে। 
ধনী হুছিতা কনকের (সন্ধারানী) সহিত 
ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা দরিদ্র যুবক অজয় চক্রবর্তীর 
(পরেশ ব্যানার্জ্জি ) প্রেম মামুলী ধারাকে অতিক্রম 
করিয়া সজীব ও জীবন্ত হইয়া! উঠিয়াছে। আধুনিক 
যুগের কুচি অনুযায়ী চিত্রধানিতে কারখানা জীবনের 
সুন্দর আলেখ্য সংযোদিত করা হইয়াছে! 
নায়িকার পিতা মিঃ রায় (জহর গাঙ্গুলী ) সাধারণ 
মিস্ত্রী হইতে বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার 


মালিক হুইয়াছেন। উচ্চশিক্ষিত নায়ক বড় 


চাকুরী লান্তের পথে নিজের জীবনের সার্থকতা না ' 


খুঁজিয়া ভারতে মোটর-শিল্প প্রতিষ্ঠার মত বিরাট 
আতিগঠন কানে আত্মনিয়োগ করিলেন । 
ডরিং রুম ও গার্ডেনের নিজ্জাব শান্ত 
আবেষ্টনীর বদলে নায়ক-নায়িকার দেখা সাক্ষাৎ ও 
প্রেমগুঞ্জনের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া দীড়াইল 
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও মোটর গ্যারেজ। 
কারখানায় যান্ত্রিক - বিপর্যয়, ও বৈদ্যুতিক 
ছর্ঘটনার ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের 
জীবন পরস্পরের ' নিকটতর হইল । স্বপ্নের 
সহিত সাধনার যোগ রাখিয়া বিবাছ-মিলনের 
গ্রন্থি রচিত হুইল। মোটর গ্যারেজে নায়ফের 
কর্মুখর জীবনের চিত্র দ্ববিখানাতে বেশ জীবন্ত- 
ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর “টরাষ্টিসিপে'র 
আদর্শ অনুসরণ করিয়া শিল্পপতি মিঃ রায় তাহার 
কলকারখানার শ্রমিকদিগকে লাভালাতের ভাগীদার 
হিসাবে গ্রহণ করিলেন। সময়োপযোগী নীতি- 
বাদ ছিসাবে ইহা ও বেশ উপভোগ্য, সন্দেহ" নাই। 
তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের স্বপ্র ও সাধনা ভালভাবেই 
ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হুইয়াছেন। নায়িকার 
ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীয় অভিনয়ও অনেক ক্ষেত্রেই 


সুন্দর হইয়াছে। বয়স্ক শিল্পপতি মিঃ রায়ের তুমিকায় 


জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইয়া 
উঠে নাই। এই বয়সে অহর গাজুলীকে যুবকের 
ভূমিকায় যানায় না। বৃদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইতে গেলে তাহার চেহারা. খাপ খায় না। 
গলার স্বর পরিবর্তন করিয়া ও হাবভাব ব্দলাইয়া 
বুদ্ধ সাদ্দিতে তিনি পারেনও না। আলোকচিত্র ও 
শব্বনিকণের দিক দিয়া চিত্রখানার কিছু কিছু ক্রি 


পৃতি বাধ! পায় নাই। 
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বহিয়াছে। তবে তাহাতে ছবি ও কাহিনীর 


সীমা নির্ধারণ কমিশনের সভাপতি স্তার সিরিল 
ব্যাড কিফের রায় প্রকাশিত হওয়ার পর তারত 
বিভাগ সম্পূর্ণ হইয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের তৌগোলিক 
সংজ্ঞা নির্দেশ হইল। কংগ্রেস-লীগ যতানৈক্যের 
“দরুণ ৩র। জুনের ঘোষণায় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যে 
-আন্দাজী বাটোয়ারা করিয়াছিলেন, তার 
র্যাভব্লিফের রায় তাহারই সর্বশেষ পরিণতি । 
শর! জুনের ঘোষণা হিন্দু, মুসলমান, শিখ অথবা 
কংগ্রেস কিংবা লীগ কাহারও পক্ষে সন্তোষজনক 
হয় নাই । ঘটনার চাপে পড়িয়া মন্দের ভাল 
ছিসাবেই দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল তাহা 
- *প্রহণ করিয়াছে । 
রায় সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য । বিভক্ত বাংলা 
‘ও বিভক্ত পাঞ্জাবের সীমা নির্ধারণের কাজ 
'আপোষ-মীমাংসার পথে সম্ভব হইবে না মনে 
করিয়াই কংগ্রেস ও লীগ নেতাগণ সীমান! কমিশন 
গঠনের প্রস্তাবে সন্্তিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন 
এবং উক্ত কমিশনের সভাপতি হিসাবে যে একজন 
ব্রিটিশ আইনজ্ঞ নিযুক্ত হইবেন, তাহাতেও 
“নেতৃবর্থের সম্মতি ছিল। এই পরনির্ভরতা পরস্পরের 
প্রতি অবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক দৈন্তেরই 
নামান্তর মা । 
,. হ্যার র্যাডক্লিফের রায় কোন সম্প্রদায় বা 
রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সন্তোষজনক হুয় নাই। 
বাংলা এবং পাঞ্জাবের সীমানা কমিশনের ভারতীয় 
সদশ্তগণ একমত হইতে লা পারায় তাহারা 
কমিশনের সভাপতি স্তার সিরিল র্যাভ,ক্লিফকে 
কমিশনের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং স্যার 
“পিক্জিল র্যাড_র্লিফ যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন, 
“তাহা একান্তভাবে তাহার ব্যক্তিগত মতামত 
হইলেও পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কংগ্রেস ও 
‘মুসলিম লীগ তাহা! মানিতে বাধ্য। প্অন্থান্ত 
“বিষয়ের” সহিত মুসলমান এবং অমুসঙলমান-প্রধান 
অঞ্চলসমূছের সংলগ্র অঞ্চলসমূহ বিবেচনা করিয়া 
বিভক্ত বাংল! এবং পাঞ্চাবের সীমা! নির্ধারণ করার 
জদ্ভ কমিশন নিযুক্ত করা হুইয়াছিল। বিভিন্ন 
‘অঞ্চলের সহিত মুসলমান এবং অমুসলমান-প্রধান 
অধ্লসমূছের নৈকট্য এবং সংলগ্নতা সহজেই 
বোধগম্য হয়| কিন্তু ‘অষ্তান্ত বিষয়” ( Other 
factors ) বলিতে কি কি বুঝায়, তাহা কংগ্রেস, 
'মুদলিম লীগ এবং এমন কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 
পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে বুঝাঁইতে চেষ্টা করেন নাই। 
কমিশনের সভাপতি যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় “অস্তাগ্ভ বিষয়” 
সম্পর্কে কমিশনের সদশ্তগণ এবং সভাপতির মনেও 
কোনরূপ সুস্পষ্ট ধারণা অদ্মে নাই। বাংলা ও 
পাঞ্জাবের উভর অংশের জন্ত কোনরূপ ভৌগোলিক 
সীমারেখা নির্দেশ করা যে অসম্ভব, তাছা কমিশনের 
সভাপতি স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম 
পাঞ্জাবের সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে সভাপতির 


সিদ্ধান্ত মোটামুটি ওর! জুনের ঘোষণায় উল্লিখিত. 


আন্দাজী বিভাগের অন্থুীপ হইয়াছে বলা যায়। 
কিন্তু পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে স্তার সিরিল 
ব্যাঙডক্লিফ কমিশনের বিবেচ্য কোন নীতি 
"অমুগরণ না করিয়া নিজের খেয়ালধুসীমতই তাঁহার 


সভার শিরিল ব্যাড ক্লিফের 


বিভক্ত বাংলার সামানা 


স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিলে 
অযৌক্তিক হইবে না । নদী এবং রেলপথের গতি 
যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার 
সীমান্ত রেখা টানা হইয়াছে বলিয়া সভাপতি 
স্তার পিরিল র্যাভক্লিফ. বলিয়াছেন। কিন্ত চলাচল 
ব্যবস্থাকে এরূপ প্রাধান্থ দেওয়ার ফলে পূর্বব ও 
পশ্চিম বাজলার সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে কমিশনের 
বিবেচ্য মূল নীতিফেই লজ্বন কর! হইয়াছে 
বলিয়া আমরা মনে করি। 

সীমা নির্ধারণ কমিশনের সভাপতির সিদ্ধান্ত 
অঙ্গুযায়ী চাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের (হিন্দুপ্রধান 
পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ) সমগ্র; রাজসাহী বিভাগের 
রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী এবং পাবনা জেলা; নদীয়া 
জেলার খোকসা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, মীরপুর, 
আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাবনী, ধঙ্গদা, চুয়াডাঙ্গা, 
জীবননগর, মেহেরপুর থান! এবং মাথাভারঙ্গা নদীর 
পুর্ব দিক পৰ্য্যন্ত দৌলতপুর থানার অংশবিশেষ ; 
বনগ্গাও ও গাইধাট! থানা ব্যতীত যশোর জেলার 
সমগ্র 5 রায়গঞ্জ, ইতাছার, বংশীহরি, কোসমান্দি, 
তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, ছেম্তাবাদ, 
কালিয়াগঞ্জ থানা এবং রেলওয়ে লাইনের পশ্চিমে 
বানুরঘাট থানার অংশবিশেষ ব্যতীত দিনাজপুর 
জেলার সমগ্র) জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া, 
পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ এবং পাটগ্রাম থানা ; মালদহ 
জেলার গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ 
এবং তুলাধাট থান!) খুলনা জেলার সমগ্র এবং 
পাথারকান্দী, রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর 
থানা ব্যতীত শ্রীহট জেলার সমগ্র ভূমি পূর্ববঙ্গের 
অস্তভৃক্তি হইল । বর্ধমান বিভাগ, কলিকাতা সহ 
২৪ পরগণা জেলা, মুশিদাবাদ ও দাচ্ছিলিং জেলা 
এবং জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া 
এবং যশোহর জেলার যে সমস্ত অঞ্চল পূর্ববঙ্গের 
অন্তভূক্ত হয় নাই তাহা নিয়া পশ্চিমবল প্রদেশ 
গঠিত হইল । 

অমুললমান-প্রধান খুলনা এবং মুললমান-প্রধান 
মুশিদাবাদ জেলাকে জোর, করিয়া যথাক্রমে পূর্ব 
ও পশ্চিমবঙ্গের অস্তভূ ক্রু করায় .হিন্দু এবং মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের :মনে ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক! 
যশোহর জেলার' অধিকাংশ পূর্বের অন্তভুক্তি 
থাকিবে বলিয়া শাসন সংরক্ষণের সুবিধার জন্য 
খুলনা জেলাকেও পূর্ববঙ্গের অন্তভূক্ত করা 
হইয়াছে। ইহা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার 
করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পূর্ব পাকিস্থানের 
রাছধানী চাকা হইতে খুলনা শাসন করা অপেক্ষা 
কলিকাতা হইতে ইহার শ!সন-সংরক্ষণ অধিকতর 
সহুজসাধ্য । খুলনা জেলার কৃবিসম্পদ হাত ছাড়া 
হইয়] যাওয়ায় আর্থিক দিক দিয়া পশ্চিমবল খুবই 
ছুর্বল হইয়া পড়িল। খুলন্! জেলার বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে প্রত্যহ প্রচ পরিমাণ মহগ্ভ কলিকাতায় 
আমদানী হইয়া থাকে। এই জেলাকে পূর্ব 
পাকিস্থানের অন্তভূক্ত করার দরুণ কলিকাভার 
লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর দৈনন্দিন খাস্ত মৎন্তের 
জোগাঁনও বিপৰ্য্যস্ত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা 
আছে। দার্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ি 
জেলার অধিকাংশ অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গের অস্তভূক্তি 


করা হইলেও এই ছুই জেলার সহিত কলিকাতা! 
কিংবা সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত অঞ্চলের 
সহিত সংযোগ রক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূক্তি দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি 
জেলার পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্থান রাষ্ট্রের সীমানা । 
যুদ্ধবিগ্রহের কথা বাদ দিলেও স্থানীয় গৌলযোগের 
দরুণও এই হুইটা জেলার সহিত পশ্চিমবঙ্গের 
যোগাযোগ বন্ধ হুইয়া যাইতে পারে। পার্বত্য 
চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানের 
সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ । কিন্ত অমুসলমান সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ এই জেলাকেও পূর্ববঙ্গের অস্তভূক্ত করা 
হুইয়াছে। এই জেলার সংলগ্ন স্বাধীন ত্রিপুরা 
রাজ্য ভারতীয় ভোবিনিয়নে যোগদান করিয়াছে। 
স্বাধীন ত্রিপুরার মধ্য দিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের 
সহিত আসামের হাইলাকান্দি, শিলচর, করিমগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা 
আছে। এই হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলামের 
অস্তভূ ক্তু করা হইলেও তাহাতে জনমতের সমর্থন 
থাকিত। 

কগিকাতা৷ ও শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাসমূই, 


দাঞ্জিলিং ও ভুয়াসের চা বাগান, রাণীগঞ্জের 


কয়লাখনি এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণ। 
ও দিনাজপুরের চাউল ব্যতীত পশ্চিম বাংলার 


৫ 


আর বিশেষ কোন আধিক সম্পদ নাই। পক্ষান্তরে, 


পরীহ্ট জেলাসহ সমগ্র পূর্ব ও উত্তর বাংলার যে 


উর্বর! ভূমি পূর্ববঙ্গের অস্তনূক্তি করা হইয়াছে, 


তাহাতে পূর্ব পাকিস্থানের কৃষিদণ্পদ অতুলনীয় 
হইবে, সন্দেহ নাই। এই বিস্তৃত অঞ্চলের পরিধি 
মধ্যে যে কোন শ্রেণীর কৃষিপণ্য উৎপাদন করা 
যায় এবং যথাযথভাবে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইলে 
পূর্ব পাকিস্থানে খাঁদ্ধ-সমস্তার কোনরূপ আশঙ্কা 
দেখা যায় না। 

পর্ব ও পশ্চিমবন্গের মোট ভ্বনসংখ্যা হইবে 
৬ কোটী ৩০ লক্ষ ৬ হাজার € শত ২€। ইহার 
শতকরা ৬৪৮৬ তাগ পূর্ববঙ্গ এবং ৩৫১৪ ভাগ 
পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হুইবে। মুসলমান এবং 
অযুসলষান অধিবাসীর সংখ্যা হিনাব করিলে দেখ! 
যায়, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার শতকরা 
€৪'৭৩ ভাগ মুসলমানের মধ্যে শতকরা ২৫'০১ 
পশ্চিমবঙ্গে এবং ৭০৮৩ ভাগ পূর্বববঙ্গে থাকিবে । 
ছুই প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫'২৭ 
ভাগ অমুসলমান অধিবাসীর শতকরা ৭৪০৯ ভাগ 
পশ্চিমবঙ্গে এবং ২৯'১৭ ভাগ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী 
হইবে। উভয় প্রদেশের মোট আয়তন ৭৭ হাজার 
৪ শত ৪২ বর্ণষাইলের শতকরা ৩৬২০ ভাগ 
পশ্চিমবদে এবং ৬৩৮০ ভাগ পূর্ববঙ্গের অস্ত ভুক্ত 
হুইবে। উভয় প্রদেশে কর্ষণযোগ্য ভূমির মোট 
পরিমাণ ৪৫ হাজার ২ শত ১৯ বর্ণমাইল। ইহার 
মাত্র শতকরা ৩৬৩ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে পড়িবে 
এবং বাকী ৬৪৩৭ ভাগ পূর্ববঙ্গের অন্ততুক্ষি 
হইবে। উভয় প্রদেশে যে আবাদযোগ্য পতিত 
জমি আছে, তাহার মোট পরিমাণ « হাজার 
৮ শত ২৯ বর্মমাইল। ইহার শতকরা ৪৪৮ ভাগ 
পশ্চিমবঙ্গে এবং ৫৫১৫ ভাগ পূর্বববঙ্ধে পড়িবে। 

( পরবর্তী অংশ ৩২৯ পৃষ্ঠায় ব্য ) 


যুদ্ধের সময় হইতে এসিয়া ও ইউরোপের 
কয়েকটি, দেশে জটিল খান্চসমন্তা মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। আর তাহা দেখিয়া মার্কিন যু্তরা্র, 
ক্যানাভা,  আর্ডে্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
রপ্তানীকারী দেশগুলি তাহাদের উদ্ধত খাভসামগ্রী 
নিয়া ছুনিয়ায় রাজনীতি ও ব্যবসাদারীর খেলা সুরু 
' করিয়াছে। বৃটেনে খান্তদ্রব্য বিশেষ কিছু উৎপন্ন 
হয় না। লে কারণে খান্ভের রপ্তানী বাণিজ্যে 
অংশীদার হওয়ার ও সেভাবে মুনাফা লুটিবার 
সুবিধা তাহার নাই। কিন্ত মান গবর্ণমেস্টের 
সহিত জোট পাঁকাইয় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট খাত নিয়া 
ক্লাজনীতির খেলা অমাইয়া তোলার ব্যাপারে 
নানাভাবে প্রেরণা সঞ্চার করিতেছেন। - ফলে 
একদিফে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুবিধা 
ও অপরদিকে অতিরিক্ত ব্যবসায়িক মুনাফার 
সুযোগ বিবেচনা করিয়া তাস্ুলারে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভা, আর্জেন্টিনা ও. অস্ট্রেলিয়ার 
উত্বত্ত খাভপ্রব্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। 
সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের (ইউনাইটেড গ্ভাশনস্‌ 
অর্দানাইজেসন ) অধীনে একটি ইপ্টারস্তাশনাল 
এমার্ডেন্দী ফুড কাউন্সিল বা আন্তর্জাতিক জরুরী 
খাত্ত কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। এ কাউন্সিলে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রতিনিধিদের একাধিপত্য 
থাকায় উহার মারকতে খা নিয়! রাজনীতি 
ও ব্যবসাদারীর খেলা ভালভাবেই প্রশরস্ 
পাইতেছে। এই কাউন্সিল একদিকে খান্ত আমদানী- 
কারী দেশসমূহের চাহিদা বড় করিয়া প্রচার 
করিতেছেন, অপরদিকে রণানীকারী দেশসমূহের 
প্রকৃত উৎপাদন কম ক্ষরিয়া, দেখাইয়া তাহার 
5. ভিত্তিতে ছিটেফোটা সাহায্যের মারফতে ছুঃস্থ 
' দেশসমূহের অভাব পূরণে ব্রতী হইয়াছেন। 
চাহিদার তুলনায় যোগান কম বলিয়া বিত 
হওয়ায় বণ্টনযোগ্য খাত ফসল সম্পর্কে ছুনিয়ার 
ঘাটতি দেশসমূহ্রে ভিতর কাড়াকাড়ি পড়িয়া 
রিয়াছে। আর সেই' অবস্থার ভিতর আত্তর্জ্জাতিক 
খান্ত কাউদ্ছিল রপ্তানীকারী দেশসমূহের পক্ষ হুইয়া 
আমদানীকারী দেশসমূহের নিকট হইতে লরবরাছ- 


"কৃত খান্ডের জন্ভ অত্যধিক চড়া মুল্য আদায় 


করিতেছেন। কোন্‌ দেশ কি পরিমাণ খান 
পাইবে তাহ! নির্ধারণ করিতে গিয়া উহাদের 
অসহায়তার স্থযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের 
সাত্রাজ্যবাদী নীতি অনুযায়ী উক্ত কাউন্দিল 
তাহাদের উপর ' রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের 
চেষ্টা করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদী কুটনীতি ও 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সুকৌশল ব্যবসাবৃত্তি 
সম্পর্কে ভারতের লোকেরা বিশেষ ওয়াকিবহাল 
নহে। ভারতে খান্ত-সন্কট দেখা যাওয়ার পর 
হইতে মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভা প্রভৃতি দেশে 
কি করিয়া খানের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হাস পাইতে 
আরম্ভ করিল তাহা এ দেশের লোকেরা বুঝিতে 
পারিতেছে না। যেসামান্ধ পরিমাণ খান এদেশ- 
বাসীরা বাহির হইতে আমদানী করিতে সমর্থ 
হইতেছে তাহার অস্ পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ 
বেশী মূল্য দিতে গিয়া, তাহাদিগকে ফতুর হইতে 
হুইতেছে। এ সমস্ত ভাগ্যের খেলা বলিয়া মানিয়া 
নিতেই ভারতবাসীরা অভ্যন্ত। কিন্তু খাস্ত-সমন্ত! 
কি করিয়া রাতারাতি একটা আন্তর্দাতিক 
সমন্তায় রূপান্তরিত হুইল, মস্কো হুইতে 
প্রকাশিত ‘নিউ টাইমস্‌’ পত্র একটি প্রবন্ধে 
(The Myth of the World Grain 
Deficit By R. Lapov. New ‘Times 
June 86, 1947-—Moscow) সম্প্রতি তাহা 
সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে : খান্ত 
নিয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, আর্জ্জেনটিনা, 


অষ্ট্রেলিয়া প্রমুখ প্রধান রপ্তানীকারী দেশসমূহের , 


কারসাজি ও খান্ত বণ্টন সম্পর্কে বৃটেন ও যাক্ষিন, 
যুজকাষ্ট প্রতাবান্ধিত আন্তর্জাতিক জরুরী খান্ত 
কাউন্সিলের ভ্রথঙ্ক কূটনীতি ভালভাবেই ধরা 
পড়িয়াছে। ও প্রযন্ককে ভিত্তি করিয়া আমরা 
বর্তমানে সেই কূটনীতি ও কারসাজি কিছু পরিমাপে 
উন্মোচিত করিবার প্রয়াস পাইব। 

গত ১৯৪৬ সালের ১১ই নে আতস্তর্্মাতিক 
জরুরী থাড কাউদ্দিল দুনিয়ার খাদের চাহিদা ও 
যোগান সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। 


sot 4৫8৫? vas বি,সি,দাস এন,এ, বি,এ0. 





&ঁ বিবৃতিতে ১৯৪৬-৪৭ লালে (১৯৪৬ সালের 
আগষ্ট হুইতে ১৯৪৭ সালের ভুলাই পর্য্যন্ত )' 
ছুনিয়ার় বিভিন্ন আমদ্বানীকারী দেশের চাহিদা 
৩ কোটি টন বলিয়া বণিত হয়। অপর দিকে ছুনিয়ার' 
রপ্তানীযোগ্য খানের পরিমাণ ধরা হয় ৎ কোটি' 
টন। কাজেই এ বিবৃতি অন্থপারে ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ছুনিয়ায় ১ কোটি টন পরিমাণে খানের" 
ঘাটতি দেখা যায়। এত বেশী পরিমাণে খাস্ের 
ঘাটতি হওয়া খুবই আতঙ্কের কথা। এইরূপ” 
আতঙ্ক হুষ্টির পূর্বে খান্য কাউন্সিল, সকল দিক" 
তালতাবে বিবেচনা করিয়া 'নির্ভরযোগ্য তথ্যের 
ভিত্তিতে অবস্থা নির্ণয় করিবেন বলিয়াই আশা 
করা গিয়াছিল। কিন্ত তাহারা তাহা করেন. নাই 1” 
ৰিভিন্ন দেশের আছুমানিক প্রাথমিক বরাদ্দের উপর 
ভিত্তি করিয়া তাহারা খান্ত ফসল সম্পর্কে বেশী 
রকম ঘাটতির কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। 
সুখের বিষয় ছুনিয়ার অনেক দেশে পরে খান 
ফসলের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়াই 
প্রমাণিত হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাথমিক” 
বরাদ্দের তুলনায় ওঁ সালে মার্কিন যুক্তরা্ু,. 
ক্যানাডা, আর্জেরপ্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ার অনেক বেশী 
গম উৎপন্ন হুয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে 
খাড ফসল স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কম হইলেও 
তাহা ১৯৪৫ সালের তুলনায় অধিক বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হুয়। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কে এই উন্নতি 
লক্ষ্য করিয়াও আত্তজ্জাতিক খাস্ত কাউদ্দিল- 
তাহাদের বরাদ্দ সংশোধন করেন নাই। তাহারা 
যথানিয়মে হুনিয়ায় খানের মোট ঘাটতি ১ কোটি" 
টন বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। ১৯৪৬ সালের" 
নবেম্বর মালে খান্ত ফসলের ফলন সম্পর্কে 
উৎশাহব্যঞ্জক চূড়ান্ত, বিবরণ পাইয়াও তাহারা 
আগেকার বরাদ্ধ পরিবর্তন করেন লাই? 
আমদানীকারী দেশসমূহের প্রয়োজন ৩ কোটি টন- 
বলিয়া বর্ণনা করিয়া আস্তর্জ্জাতিক খাত কাউন্সিল 
রপ্তানীকারী দেশসমূহে কম খান উৎপর হওয়ার 
অভ্ভুহাতে তাহাদিগকে মাত্র ২ কোটি টন খাও" 
বাহিরে চালান দেওয়ার নির্দেশ দেন। বাকী 
১ [কোটি টন রপ্তানী দ্বারা পূরণ করা অসম্ভব" 
বলিয়া তাঁহারা বর্ণনা করেন। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভা, আর্ছে্টিনা ও 
অ্ট্রেলিয়ায় গষের উৎপাদন ১৯৪৬-৪৭ সালে ত '-' 
কম হয়ই নাই, বরং ১৯৪৫-৪৬ সালের তুলনায় 
যুক্তভাবে উৎপাদনের পরিমাণ বেশীই দীড়ায়। 
১৯৪৫-৪৬ লালে এ চারি দেশে ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ" 
টন গম উৎপন্ন হুইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে সেই 
স্থলে € কোটি ৩৬ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়: 
ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জটিল খান্ত-সমন্তার কথা 
বিবেচনা করিয়া এই বাড়তি ফসল দৃষ্টে বাহিরে 
থান্ধ রপ্তানী পরিমাণ বৃদ্ধি করাই আন্তর্জাতিক 
খাত কাউন্সিলের কর্তব্য ছিল। কিন্ত তাহারা 
তাহা না করিয়। রপ্তানীর কোটা ২ কোটি টনেই 
সীমাবদ্ধ রাখেন) ১৯৪৫-৪৬ সালে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, আর্জেশ্টিনা ও অস্ট্রেলিয়া 
তাহাদের উৎপাদিত মোট ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টন 
গমের মধ্যে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টন বাহিরে রপ্তানী 
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করিয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে এ সব দেশের 
উৎপাদন € কোটি ৩৬ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া 
সত্বেও বপ্ডানীর পরিমাপ হাস করিয়া তাহা 
২ কোটি টনে নির্ধারিত করা হয়। দুঃস্থ দেশের 
লোকদের খথাদ্ধাভাঁব পূরণে আক্তজ্জাতিক খা 
কাউন্সিলের আন্তরিকতা যে কিরূপ বেশী এবং 
জনকল্যাপের জন্য রগডানীকারা দেশসমূহের দরদ 
যে কতদূর, এ ব্যবস্থা হইতেই তাহা প্রমাণিত 


হইতেছে নাকি? র্‌ 
কম উৎপাদনের নজীর যখন টিকিল না তখন 


আন্তর্জাতিক খাদ্য কাউন্সিল অস্ত রফম ছুতা 
উদ্ভাবন করিলেন। তাহারা বলিলেন, রপ্তানীকারী 
দেশসমূহে মজুত খাছ্যের পরিমাপ বৃদ্ধির জঙ্য 
১৯৪৬-৪৭ সালে & সব দেশসমূহ হইতে বাছিরে 
গম রপ্তানীর পরিমাণ ৩৯ লক্ষ টন পরিমাণে হাস 
করা হুইয়াছে। কিন্তু অন্ত অনেক দেশে থাছ্যের 
অভাবে যেখানে রিস্তর লোককে প্রাণ হারাইতে 
হইতেছে সেখানে গম মজুত সম্পর্কে আত্তর্জাতিক 
খান্ত কাউন্সিলের এই অতিরিক্ত বৌক সত্যই 
হাস্যকর । ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই মাঁকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্র, ক্যানাভা, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ায় মজুত 
গমের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ টন। উহা! দেখিয়! 
খাদ্য কাউন্সিল আশঙ্কিত হুইয়। উঠিয়াছেন। যুদ্ধের 
সময়ে যানবাহনের অন্থবিধার জগ্ত গম রপ্তানী 
করিতে ন! পারায় এ সব দেশে উহার তুলনায় 
অনেক বেশী গম মজুত থাকিত সত্য, কিন্ত 
স্বাভাবিক সময়ে ৭০ লক্ষ টনের বেশী গম কখনও 
ওঁ সব দেশে মজুত থাকিতে দেখা যায় নাই। 
১৯৩৬ সাল ও ১৯৩৭ সালে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের 
অবস্থা ভাল ছিল তখন এ চারি দেশে ৫৪ লক্ষ 
টন গম মজুত রাখিয়া বাড়তি ফসলের সমস্তটাই 
বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে 
এসিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে যখন খাস্ভা- 
ভাবে লোক মার! যাইতেছে, তখন ওঁ সব দেশ 
৭০ লক্ষ টন মজুত গম নিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া 
তাহার পরিমাণ আরও বুদ্ধি করিতে যত্পর 
হইয়াছে। দুনিয়ার সকল জাতির কল্যাণে 
স্থাপিত আস্তর্জাতিক খাগ্য কাউন্সিল রপ্ানী 
কমাইয়া মজুত খাদ্বের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে এ 
সব দেশের স্বার্থপর নীতি সমর্থন করিতেছেন, 
ইহা খুবই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। 

মার্কিন যুক্তরাষ্, ক্যানাভা, অস্ট্রেলিয়া ও 
আর্জেন্টিনায় ১৯৪৬-৪৭ সালে গো-মহ্যাবির 
খান্ত হিদাবে ১ কোটি « লক্ষ টন গম ব্যবহার 
করা হইয়াছে। গমের বদলে পশুখাস্ত হিসাবে 
ভুট্টা ও অন্থান্ক শ্রেণীর খাদ্য ব্যবহার করিলে 
বাহিরে রপ্তানীর জগ্ত বেশী গম পাওয়া যাইত । 
৭০ কোটি টন মজুত গম নিয়া সন্বষ্ট থাকিলে 


বাড়তি ফসলের লমস্তটাই ১৯৪৬-৪৭ সালে বাহিরে | 


চালান দেওয়া বাইত। নেভাবে ব্যবস্থা কৰিলে 
আমদানীকারী দেশসমূহের মোট ৩ কোটি টনের 
চাহিদা পুরণ করিতে -আন্তজ্জাতিক খাদ্য 
কাউন্সিলের পক্ষে কোন বেগ পাইতে হইত না। 
কিন্তু তাহাবা সেরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া 


অনেকটা ইচ্ছা করিয়াই দুনিয়ায় জটিল খান" | 


সমস্তার ভাব জিয়াইয়! রাখিয়াছেন। 
এই সব দিক হুইতে বিবেচনা করিয়া ‘নিউ 
টাইমস’ পত্রের প্রবন্ধকার সমস্ত ব্যাপারটাকেই 


৩ 






কতিপয় জাতির ছুরভিসন্ধিপূর্ণ চক্রান্ত বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। এসিয়া ও ইউরোপের কতিপয় 
দেশে বর্তমানে থাগ্ভাভাব দেখা দিয়াছে সভা, 
কিন্ত এই অভাব পূরণের উপযোগী খাত মার্কিন 
ুক্তরাষ্, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেশ্টিনা প্রমুখ 
রপ্তানীকারী দেশে নাই, ইহা একটা ভুয়া কথা। 
রপ্তানীকারী দেশসমূহ ইচ্ছা করিলে এবং 
আত্তর্জাতিক খাত কাউন্দিল তাহাদের উপর চাপ 
দিলে দুঃস্থ দেশসমূহের অভাব অতি সহজেই পুরণ 
করা যাইত। কিন্তু কয়েকটি কারণে সেরূপ . 
ব্যবস্থা হইতেছে না। প্রথমতঃ, চড়া দরে খান্ত 
আমদানী করিয়া বর্তমান সুযোগে বেশী মুনাফা 
লুটিয়া লওয়ার নেশা রপ্তানীকারী দেশসমৃহকে 
পাইয়া বলিয়াছে। বাড়তি ফসল উৎপর হওয়ার 
কথা প্রচার করিয়া বপ্তানীঘারা ছুঃস্থ দেশসমূহের 
নিকট হইতে খাদ্যের অন্ত চড়া মূল্য আদায় করা 
নিতান্তই অশোভন। তাই তাহারা মুনাফার ফন্দী 
হইতে উৎপাদন হাস, মুতের প্রয়োজনীয়তা ও 
যানবাহনের অসুবিধ! প্রভৃতির দোহাই তুলিয়াছেন। 
আর রগডানীকারী দেশসমূহের পক্ষ হইয়া ইণ্টার- 
গ্তাশনাল ফুড কাউন্সিল এইসব কারসাজির সমর্থন 
ও পরিপোষকতা করিতেছেন । দ্বিতীয়তঃ, খানের 
অভাব ও অপ্রাচূর্য্যের লক্ষণ দেখা গেলেই এই 
কূটনীতিক রেবারেষির যুগে তাহাকে রাক্গনৈতিক 
অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার রীতি কোন কোন 
সাম্রাজ্যবাদী দেশকে পাইয়া বসিরাছে। কতিপয় 
দেশে খাদ্যের অভাব লক্ষ্য করিয়া বৃটেন ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রধুরদ্ধররা আজ “ফুড রিপিফে”র 
নামে নাচিয়া উঠিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 
ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জ্জেণ্টিন| প্রমুখ উদ্বত 
দেশের বাড়তি ফসল নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে লইয়া 
তাহারা তাহাদের স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী উহা 


বণ্টনের নির্দেশ দিতেছেন। আত্তর্জাতিক খাছ 
কাউন্সিল এ বিষয়ে তাহাদের হাতের যন্ত্রশ্বরূপ 
হইয়া দাড়াইয়াছে। যে সব দেশ বৃটেন বা, 
আমেরিকার প্রভাবে থাকিতে কিংবা তাহ।দেব 


[কৃমি 





অনুমোদিত মূলধন 

বিলিকৃত ও . 
বিক্রীত মূলধন 

আঁদাঁয়ীরুত মূলধন 


সংরক্ষিত তহবিল 


মিঃ ঘি করে দত্ত 
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





সহিত মিতালী করিতে রাজী হইতেছে, আস্ত- 
্নাতিক থাদ্য কাউন্সিল তাঁছাদের সঙ্কটে তাহাদিগকে 
যথাসম্ভব খান্ত সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে । 
যেসব দেশ বৃটেন বা আমেরিকার আতাতে 
থাকিতে রাজী নয় কিংবা রাজনৈতিক কারণে 
ওঁ দুই দেশের দরবারে যাহাদের সমাদর নাই, 
তত্তর্জাতিক থান্ত কাউন্সিল রপ্তানীযোগ্য খাস্তের 
অভাব দেখাইয়া তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় সাহায্য 
হইতে কমবেশী পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে 
এইভাবে খান্ত সরবরাহের প্রশ্ন নিয়া দুনিয়ায় 
কতিপয় জাতির রাজনীতির খেলা ও মুনাফাবৃত্তির 
কারসাজি আজ জাকিয়া উঠিয়াছে। ‘নিউ টাইমস’ 
পত্রের এই প্রবন্ধ বুদ্ধোত্তর যুগের একটা বড়রকম 
আত্তর্জ্জাতিক ধাপ্লাবাজি সম্পর্কে আমাদিগকে 
সজাগ করিয়া দিতেছে! 





(৩২৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন ভেলায়, একই জমিতে প্রতি 
বৎসর ছুইটা কিংবা তিনটা ফসল উৎপন্ন হুইয়া 
থাকে | এই সমস্ত দোফললা, তেফসলা জমির 
হিসাব করিলে উভয় প্রদেশে মোট কর্ষণধোগ্য 
ভূমির পরিমাণ টীড়ায় প্রায় ৫৪ হাজার ৭ শত 
৮৪ বর্ণমাইল। ইহার শতকরা ৬৭২৯ ভাগই 
পূর্ববঙ্গে এবং মাত্র ৩২৭৯ ভাগ পশ্চিমবলের 
অংশে পড়িবে। 

লোকসংখ্যা এবং আয়তনের উর Ao 
বঙ্গ পূর্ববঙ্গের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত 1 
এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট অথচ সমস্তাবছুল একটী 
প্রদেশ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত 
শাসনব্যবস্থা অটুট রাখিয়া জাতিগঠনমূলক 
পরিকল্পনাসমূহ কার্ধ্যে পরিণত করিতে যে সক্ষম 
হইবে না, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত । ডোমিনিয়ন 
গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম বাংলার সাহায্য করিতে 
পশ্চাৎপদ হইবেন না বলিয়াই আমর! মনে করি! 
গ্তার সিরিল র্যাভক্লিফের সিদ্ধান্তে কোন সম্গ্রদায়ই 
সুখী হইতে পারে নাই। আমরা আশা করি, এই 
সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া নৃতনতাঁবে পূর্ব ও পশ্চিম 
বাংলার লীমানা নির্ধারণের অদ্ত শীঘ্রই 
জনসাধারণের দাবী উঠিবে। তখন অধিবাসীদের 
ইচ্ছার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এবং উভয় প্রদ্দেশের :- 
আর্থিক ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়া সীম! নির্ধারণ সম্পর্কে 
আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হওয়া দুইটা রাষ্ট্রের 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হয়ত অসম্ভব হইবে না। 









ং কৰ্ণে 
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মিঃ এন্‌ যি দত্ত 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


বুটিশের বন্ধন হইতে যুক্তি লাভের যুহ্র্ত হইতে 
কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে অপূর্ব 
উচ্ছাস উঠিয়াছিল, ১৮৫ আগষ্ট “ঈদ* উৎসব পর্যাস্ত 
তাহা সমানভাবে চলে । যুক্তি ও মিলনের আনন্দে 
কলিকাতাবাসী ৪ দিন প্রায় আত্মহারা হইয়াছিল । 
আকস্মিকভাবে হিন্দু-যুসলমানের এই অপূর্ব মিলন 
দেখিয়া যনে হুইয়াছে__মিলনের কি প্রবল আগ্রহ 
এতদিন অবরুদ্ধ ছিল! কৃত্রিম উপায়ে সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ জাগ্রত হওয়ায় মানুষের পাশবিকতা 
সাময়িকভাবে মাথা ভুলিয়াছিল বটে ; কিন্তু দেবত্ব 
পরাভব শ্বীকার করে নাই। জাতীয় যহামুক্তির 
ধ্জজালিক স্পর্শ-লাঁভমাত্র সেই দেবত্বের বিজ্রযবার্তা 
সগৌরবে ঘোষিত হইয়াছে। শ্বাধীনতা উৎসবের 
অব্যবহিত পরে এবার ঈদ যোখারক হিন্দু 
' মুসলমানের মিলিত উৎসবে পরিণত হুইয়াছিল। 
এই দিন কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমান অফপটে 
প্রম্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, এক সঙ্গে পানাহার 
করিয়াছে, মিলিত শোভাযাত্রায় “হিন্দু-মুসলিম এক 
হায়” ধ্বনি করিতে করিতে বিভির রাজপথ 
প্রদক্ষিণ করিয়াছে । 


1 রর 
ক চি * 


গত এক বৎসর সমগ্র তারতব্যাপী আত্মঘাতী 
বিরোধে প্রেম ও অহিংসার সাধক মহাত্মা গান্ধী 
অত্যস্ত ব্যথিত হুইয়াছিলেন। তিনি একাধিক 
বারে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আলোক 
দেখিতে পাইতেছেন না। তিনি নিজেকে নিতান্ত 
নিঃগঙ্গও মনে করিয়াছেন। এত দিনে প্রেমের 
বাণীর সার্থকতা দেখিয়! গান্ধীজী স্বর্তাবতঃ তৃপ্তি 
বোধ করিতেছেন। মহাত্মাজী নোয়াখালী যাইবার 
পথে কলিকাতায় আপিয়াছিলেন।, মিঃ জুহরাবন্দি 
তাহাকে বুঝান যে, কলিকাতায় শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 


হইলে নোয়াখালীতেও শান্তি আপিবে। খাজা: 


নাজিমুদ্দীনও বলেন যে, পুর্ধ্ব বঙ্গে শাস্তি রক্ষার 
দায়িত্ব তিনি লইতেছেন। মুসলিম লীগের এই 


রাজনতিক প্রসঙ্গ 


দুই জন নেতাকে আমরা ধদ্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
কলিকাতার মত সমগ্র পূর্ব বঙ্গেও বৃটিশ শাসন 
অবসানের উৎসবে হিন্দু ও মুপলমান এক লঙ্জে 
যোগ দিয়াছিল ; কোথাও সাম্প্রদায়িক কলহ এই 
উৎসবের পবিত্রতা নষ্ট করে নাই। মহাত্মা গান্ধী 
কলিকাতায় তথা সমগ্র বাংলায় সাম্প্রদায়িক 
বিরোধের অবসান দেখিয়া আনন্দিত হুইয়াছেন, 
আশান্বিতও হইয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিকুত্বেগ 
হইতে পারেন নাই। একমাত্র . পুত্রের ভগ্ 
দ্বেহশীলা জননীর যেমন সতত উৎকণ্ঠা, 'বাংলাব 
এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সন্ধেও মহাত্ম। গান্ধীর 
তেমনি সর্বদা উদ্বেগ ঃ তাহার মনে এই উৎক্ঠিত 
প্রশ্ন--ইহা আন্তরিক তো? ইহা স্থায়ী হইবে তো? 


* ক * ফু 


কলিকাতায় এই সাম্প্রদায়িক মিলনকে স্থায়ী 
করিবার উদ্দেশ্যে মেষর ্রীষুক্ত সুধীরচন্্র রায়চৌধুবীর 
সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় শান্তি সমিতি গঠিত 
হইযাছে। বিভির মহল্লার যুক্ত শাস্তি সমিতি 
স্থাপন করিয়া পুনর্বসতির কার্ধো মনোযোগী হওয়া 
এই কেন্দ্রীয় সমিতির উদেশ্য । গৃহত্যাগী পরিধার- 
গুলির দুঃখ দূর করা ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে 
স্থায়ী করিবার পক্ষে পুনর্বসতির গুরুত্ব সুদুরপ্রসারী। 
গত এক বৎসর কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমান প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া ছিল, তাহাদের পরস্পরের 
বাসস্থান ছিল ভিন্ন এলাকায়; তাহাদের 
চলিবার পথ, তাহাদের দৈনন্দিন বাজারও 
পৃথক্‌ হইয়া গিয়াছিল। দৈনন্দিন জীবন- 


, যাত্রায় এই ক্রমপ্রসারিত দূরত্ব..পাঁরস্পরিক সন্দেহ 


।ও অবিশ্বাস বাঁডাইয়া তুলিতেছিল। এই সন্দেহ ও 
অবিশ্বাসের মূল উৎপাটিত করিতে হইলে অবিলম্বে 
দুইটি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাসের ব্যবস্থা হওয়া 
প্রয়োজন ঃ পূর্বের স্কায় প্রতি দিন স্র্ধ্যোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে পরম্পরের সাক্ষাৎ ও মিলন আবশ্তক। পূর্ব 
ও পশ্চিম বাংলায় স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেপ্ডে 





অথবা! ‘স্পেশ্যাল ট্রেনের জন্য সিট বুক করিবার উদ্দেশ্ঠে 


অর্থ সংগ্রহ করিতেছে । স্তনসাধারণকে তাহাদের 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। উপদেশ দেওয়৷ হইতেছে যে, 
তাহারা যেন ও সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে যোগাযোগ 
সংস্থাপনের পূর্বে তাহাদের সদ্বভিপ্রায়ের সত্যতা প্রতি- 
পান করিয়া লন। কারণ, এইরূপ কোন অননুমোদিত 
কার্ধের দায়িত্ব ব! স্বীকৃতি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মানিয়া 


' লইতে বাধ্য নহেন। 


# 





(জনারেল ম্যানেজার ৪ 
হই আছ ও নি রস হস্ত তক 


. 


CEM 
এ 
i 


EEE ডি সক বানী 


রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে যে, কতিপয় 
ব্যক্তিবিশেষ নিজদিগকে' 'ভ্রমণকারী .এজেণ্ট অথব৷ 
' তাহাদের মধ্যবর্তী লোক বলিয়া নিজদের পরিচয় দিয়! 
জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়া এএক্সকারসন গাড়ী’ 


k বাধ্য হুইয়াছে। 
[| মুসলমান নিরাশ্রয় হইয়া লাহোরে আসিয়াছে। 


{| হইয়াছে-_-কোনও অঞ্চলে অশাস্তি চলিতে থাকিলে 
সর সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে তাহার অগ্য 
সর দায়ী করা হইবে। নেতৃত্বয় জনসাধারণের নিকটও 





বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ হাবিবুল্লা 

বাহার মাহায্ম! গান্ধীর নিকট উভয় প্রদেশে 
কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত শাস্তি মিশন প্রেরণের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অহুমোদন 
লাভ.করিয়া এই প্রস্তাব অমুযাষী কাঁজ হইতেছে 
দেখিয়া আমরা আনন্দিত হুইলাম। চট্টগ্রাম 
বিভাগের বন্যাপীড়িত হিন্দু ও মুসলমানের 
সাহাব্যার্থ পূর্ব ও পশ্চিম বলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও 
আমাদিগকে আশাম্বিত করিয়াছে । 


ফা ক ঙ্ * 

এই সময় পূর্ব্ব বঙ্গের অন্কতম মন্ত্রী মিঃ মুকুল 
আমীন্‌ পূর্ব ও'পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেস-লীগের যুক্ত 
মঙ্গিমগুল গঠনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করিষাছেন, 
তাহা আমরা খুবই সঙ্গত যনে করি। মিঃ আমীন্‌ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী 
ডাঃ গ্রফুল্পচন্র ঘোষ ও পূর্ব বঙ্গের কংগ্রেপ 
পার্লামেন্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর 
রায়ের সহিত তাঁহাদের এই প্রসঙ্গের আলোচনা 
কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই আলোচনা, 
ফলগ্রহ হউক, ইহাই আমাদের কামলা । বিভক্ত 
বঙের জনসাধারণের মধ্যে বর্তমানে যে মিলন ও 
সৌন্রাত্রের স্রোত বছিতেছে, ইহা যদি বাংলার 
শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে 
বাংলায় গঠনমূলক কাৰ্য্য নিরাপদে ও সুষ্ুভাবে 
চলিতে পারিবে। যুক্ত মন্ত্রিমগুল গঠনের পথে 


, পূৰ্ব্বে যে সব বিদ্ন ছিল, তাছা এখন বহু পরিমাণে 
দূরীভূত হইয়াছে।, 


সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
মীমাংসার প্রশ্ন এখন আর ওঠে না) কারণ 
এই মীমাংসার জগ্ভই ভারত আজ বিভক্ত। 
জাতীয়ন্তাবাদী মুসলমান সংক্রান্ত সমন্তাও বাংলায় 
নাই ; বাঙ্গলার আইনসভার সকল যুসলমান সঘন্তই 
লীগপস্থা। এখন কেবল বিভাগ বণ্টনের গুরুত্ব 
হীন ব্যাপার লইয়া যুক্ত মন্িমণ্ডল গঠনের প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ না হওয়াই উচিত । 


ক * + * 
গপত ১৫ই আগষ্ট সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতার 
উৎসব করিয়াছে; করে নাই কেবল দুর্ভাগা 
পাঞ্জাব। পালাবের বিভিন্ন অঞ্চলে দারুণ অশাস্তি 


র্‌ চলিতেছে । প্রকাশ, লাহোরের ৩ লক্ষ হিন্দু ও 


শিখ অধিবাপীর শতকরা ৭৫ অন অস্ত্র যাইতে 
অমৃতসর হইতে ৭০ হাজার 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের পক্ষ হইতে 
পাপ্রাবে শাস্তি প্রতিষ্ঠার অন্ত সম্মিলিতভাবে চেষ্টা 


& আরম হইয়াছে। এই উদ্দেস্তে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
ঘি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও পাকিস্থানের প্রধান- 
5 মন্ত্রী মিঃ 

| গিয়াছিলেন। 
&ু অশান্তি দমনের জন্ত শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি 


লিয়াকৎ আলি সম্প্রতি পাঞ্জাবে 
তাহারা পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবের 


গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 


স্থির 


শান্তির আবেদন জানাইয়াছেন। গত ১৫ই আগষ্ট 


| ক্ষমতা হস্তাস্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত শাসন 





২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩৩১ 





আইনের ৯৩ ধারা অস্ুদারে পাঞ্জাবে গবর্ণরের 
শাদন প্রতিচিত ছিল। ১৫ই আগষ্ট হইতে 
পাঞ্জাব সম্পর্কে দায়িত্ব বর্তাইয়াছে ভারতীয় 
ইউনিয়ন ও পাকিস্থান গবর্ণমে্টের উপর। এখন 
সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, জননেতাদের 
প্রচেষ্টার পাঞ্জাব শীঘ্রই শান্ত হইবে। বিশেষতঃ 
কলিকাতা! ও বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পাঞ্জাবে 
'অন্থকুল প্রতিক্রিয়া সুষ্টি করাই সম্ভব । 


গত ১৭ই আগষ্ট সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত 
‘ঘোষিত হইয়াছে। উহা ঠিক কমিশনের সিদ্ধান্ত নহে 
কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সীরিল র্যাড ক্লিফের 
রোয়েদাদ। কমিশনের হিন্দু ও মুপলমান 
সদন্তরা একমত হইতে পারেন নাই। তাই, শ্তার 
সীরিল তাহার নিজস্ব সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সমগ্র 
‘চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগ পুর্ব বঙ্গের 


“অস্তভূক্ত হইয়াছে ; সমগ্র বর্ধমান বিভাগ পশ্চিম ' 


বঙ্গে গিয়াছে । বরাজসাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, 
র্নাল্গসাহী ও পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্দী 
‘বিভাগের খুলনা জেলা সমগ্রভাবে পূর্ব্ব বঙ্গের 
"অস্তভূক্ত হইয়াছে! প্রেসিডেন্দী বিভাগের 
কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও মুশিদাবাদ এবং 
রাজসাহী বিভাগের দাৰ্জিলিং সমগ্রভাবে পশ্চিম 
বঙ্গের মধ্যে আলিয়াছে। নদীয়া, যশোহর, 
দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী ও মালদহ জেলাকে বিভক্ত 
করিয়া ছুইটি প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া 
“হইয়াছে । প্রীহট্টের ৪টি থানা বাদে অবশিষ্টাংশ 
পূৰ্ব্ব বঙ্গের সহিত যুক্ত হুইয়াছে। পাঞ্জাবে সমগ্র 
মুলতান ও রাওলপিগ্ডি বিভাগ এবং লাহোর 
বিভাগের গুজরাঁণওয়ালা, শেখপুরা ও শিয়ালকোটু 
'জেলা লইয়া পশ্চিম পাঞ্জাব গঠিত হুইবে। 
‘সমগ্র জলম্ধর বিভাগ ও আম্বালা বিভাগ এবং 
লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা লইয় পুর্ব 
"পাঞ্জাব গঠিত হইবে। গুরুদাসপুর ও লাহোর 
'জেলাকে দুইটি প্রদেশের মধো ভাগ 
করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । স্তার সীরিল বলিয়াছেন 
যে, সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠ সংলগ্ন: অঞ্চলগুলি 
একত্রে করিয়া উপযুক্ত সীমারেখা অঙ্কনের পথে 
'অলজ্ব্য ভৌগোলিক বিশ্ন রহিয়াছে। নদী ও 
রেলপথের অখণ্ডতা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া! তিনি 
দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা 
-করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ধোবপা! অনুসারে 
লংলগ্র হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান প্রধান অঞ্চল দৃষ্টে 
এই সীমানা নির্ধারিত হইবার কথা। ইহা ছাড়া 
“প্অগ্যান্ত বিষয়” বিবেচনা করিবার অধিকার সীমানা 
কমিশনকে দেওয়া হইয়াছিল। এই অধিকারবলেই 
স্তার সীরিল বলিতেছেন যে, তিনি নদী ও 
রেলপথের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্তু এই নীতি সর্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হয় নাই। 
এই প্রয়োজনে সমগ্র খুলনা পূর্বববঙ্গে যাইবার 
অথবা সমগ্র মুশিদাবাদ পশ্চিম বঙ্গে আসিবার 
প্রয়োজন ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম এই যুক্তিতে 
পূর্ব বঙ্গের অস্তভূক্তি হইয়াছে যে, উহা পশ্চিম 
বঙ্গের সংলগ্ন নহে। অথচ পশ্চিম বঙ্গের সহিত 
অসংলগ্ন সমগ্র দাজ্জিপিং এবং জলপাইগুড়ির 
অধিকাংশকে পশ্চিম বঙ্গের সহিত 
যুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের 





অবশিষ্টাংশের সহিত এই ছুইটি জেলার কোনরূপ 
যোগ রাখা হয় নাই। মোটের উপর, শ্তার সীরিল 
সীমানা নির্ধারণে কোনও নীতি ঠিকভাবে অনুমরণ 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার রোয়েদাদে 
হিন্দু-মুসলমান কেহই সন্তুষ্ট হয় নাই। কিন্ত এখন 
এই সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ করা বৃথা । কংগ্রেস 
ও মুসলিম লীগের নেতারা পূর্বেই ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, তাঁহার! সীমানা কমিশনের 
নির্ধারণ নির্বিবাদদে মানিয়া লইবেন। এখন 
কেবল কংগ্রেস ও লীগ নেতারা আপোষে সীমানা 
পরিবর্তন করিতে পারেনঃ অথবা উভয় পক্ষের 
সম্মতিক্রযে আন্তর্জাতিক সালিশীর ব্যবস্থা হইতে 
পারে! ইছা ছাড়া সীমানা পরিবর্তনের আর 
তৃতীয় পন্থা নাই। সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত 
প্রকাশিত ছইবামাত্র পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
থালা! প্তার নাজিমুদ্দীন এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ জনসাধারণকে শান্ত থাকিবার 
ভ্ন্ত আবেদন জানাইয়াছেল এবং প্রয়োজনমত 
আপোবে সীমানা পরিবর্তন করিতে সচেষ্ট হইবেন 
বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গের একটি 
নির্দয় সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই। আপোষে 
সীমানা] পরিবর্তন হওয়া আর সম্ভব নহে; কারণ 
কোনও পক্ষই যাহা পাইয়াছেন, তাহা ছাড়িতে 





প্রস্তুত নন। পপেওয়া-নেওয়ার” মনোভাব না 
হইলে কখনও আপোব-মীমাংস! হয় না। কাঁজেই 
এই ব্যাপার লইয়া আর বেশী মাতামাতি না করিয়া 
যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা নিঞ্ধিবাদে মানিয়া 
লওয়াই আমর] সঙ্গত মনে করি । 


ফ্‌ ৰ চা *. 


গত ১৫ই আগষ্ট হায়দ্রাবাদ রাজ্যটি স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন ছইয়াছে। এই দিন ষ্টেট কংগ্রেসের পক্ষ 
হইতে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল, রাজ্যের 
কর্তৃপক্ষ তাহা বলপূৰ্বক বন্ধ করেন। স্থানে স্থানে 
ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা হইয়াছে 
বঙিয়াও অভিযোগ শোনা গিয়াছে। এই স্বাধীনতা 


উপলক্ষে হায়দ্রাবাদের নিজাম বৃটিশের প্রতি 


. তাহার ধকাস্তিক আম়ুগত্যের কথা উল্লেখ করিয়া 


হায়দ্রাবাদকে বৃটিশ কমনওয়েল্থের মধ্যে রাধিবার 


জন্য করুণ আবেদন জানাইয়াছেন। ইতিপূর্বে বৃটিশ 
শ্রমিক গবর্ণমেন্ট জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা 


, ভারতের কোনও দেশীয় রাজ্যকে পৃথকভাবে বৃটিশ 


কমনওয়েল্থের মধ্যে যাইতে উৎসাহ দিবেন না। 
কাজেই, প্রজাদের দাবী উপেক্ষা করিয়া কমন- 
ওয়েল্‌থের মধ্যে যাইবার অন্ত নিজাম বাহাদুরের 
যে আগ্রহ, তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্পই। 


খিদে নিয়ে ফেউ কখনো ভালে! কাজ করতে পারে না পেট ভরে খেতে পেলেই তবে কর্মীদের কাজে উৎসাহ আসে, 

” কালও হয় ভালো । কারখানার কলকজা চালু রাখতে যেমন তেল-কয়লার প্রয়োজন, শ্রমিকদের কর্মক্ষম রাখতে 
ছলেও তেমনি তাদের খাওয়া-পক্সারর বাবস্থার প্রয়োজন । ভালে! একটি ক্যানটান কারখানার আধুনিক সাজসজ্জার . 
মতোই একটি অপরিহার্য অঙ্গ । ক্যানটানশুলোকে সব সময় বেশ তকৃতকে বব্ঝকে রাখা এবং সেগুলোতে ভালে! 
'আলো হাওয়াব বাবস্থা কর! বিশেষ ক'রে দরকার | খাবারটা যাতে বেশ উপাদের ও পুটিকর হয় অথচ সেই সঙ্গে 
সন্তাও হর সেদিকে নম্জয় রাখতে হবে, কেন না সাধারণ কর্মীদের পক্ষে বেশি দাম দিয়ে তাল্লো ধাবার কেনা সম্ভব 
লয়। আয় এই সঙ্গে ক্যালটানে প্রচুর ভালে! চায়ের ব্যবস্থা রাখা চাই, কারণ চা সব দেশে সব শ্রেণীর কর্মীদেরই 
শ্রিয়। ক্যানটীন চালানো সঙ্বস্ধে বার বেশ অভিজ্ঞতা আছে তেমন একজনের হাঁতে এ কাজটার ভারু ছেড়ে দিন, 
দেখবেন দু'দিনেই কারখানার হাওয়া গেছে বদলে,-খুশি মনে কর্মীরা কাছে লেগে গেছে, তাদের উতৎসাহউস্তমের 

| ০০০০০ ০০০০০০০০০০০০০৫০০০০ 


tA ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এন্দপ্যাসশন বোর্ড ক্যামটীন সদ্বণ্যে ফর়েকট 


আপনার সাদ ক টিকালা ছিয়ে'কদিশবার কর ইহিযা, ইপ্রিয়ান UC 


Kk পুশ্বিক] প্রকাশ কয়ছেন। হিদামূল্যে এই পৃত্তিকা গুল পেড়ে হনে 


মি মার্কেট একপ্যান্শন বোর্ড, ১:১ ক্রাইভ ল্ট্রাট, ফলকাডা'_ 


এই টিকামাহ পত্র লিখুন | আপনা নাষ আবাদের তালিকার লিথে রাখা ভবে এবং যথাসময়ে পৃত্তিকান্ডলো আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া কবে ও 
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A শু 

আগামী ৩১শে আগষ্ট রাত্রি বারোটার পরে 
বাংলাদেশ বহুদিনের একটি অনুবিধাজনক প্রথা 
পরিত্যাগ করিষে। ভারতবর্ষের অস্ভান্ক জায়গার 
শ্যায এখানেও ইণ্ডিয়ান ষ্টযাওার্ড টাইম অয়ুসরণ 
করা হইবে। যাঁহাদের রেলে ট্রাযারে ঘন ঘন 
বাংলার বাহিরে যাতায়াত করিতে হয়, ট্রাঙ্ক 
_ টেলিফোনে দিল্লী, লাহোর, এলাহাবাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখিতে হয়, তাহারাই শুধু জানেন 
, বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে ছুই রকম সময় 
রাখিবার ঝামেলা কতখানি । 
রি ক. . ক . 
। * ইংরেজ আমল হইতেই কলিকাতাঁর সময় 
ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সময় অপেক্ষা তফাৎ । 
ঠিক.কথা বলিলে বরং আরও সোজা করিয়া বলা 
যায় যে, ইংরেছের অস্ঠই কলিকাতার ঘড়ি অন্ত 
আর সব জায়গার ঘড়ি হইতে চব্বিশ মিনিট 
আগে চলিয়াছে। কলিকাতায় সাহেবের! যাহাতে 
' আপিসের'পরে ফিরিয়া যাইয়া ক্লাবে টেনিস্‌ বা 
হুই্ট খেলিতে পারেন সেই জন্য বিকাঢ়লর দিকে 
সময় সাশ্রয় করিবার এই ফনি। সকালের দিকে 
আপিসে চব্বিশ মিনিট আগে যাইতে হুহত বটে, 
কিন্ত তাহাতে সাহেবদের কোন ক্ষতি নাই, কারণ 
তাহারা সাড়ে আটটায় ব্রেকফাষ্ট খাইয়া আপিসে 
_ আলে এবং ১টার সময় হোটেলে লাঞ্চ খাইতে 
বাহির হইয়া যাঁয়। বাঙ্গালী কেরাণীদের অসুবিধার 
শেষ নাই। সকালে উঠিয়া বাজার করিয়া আসান 


: সারিতেই মাপিসের বেলা হয়, সাত তাড়াতাড়ি 


নাকে মুখে হুঃমুঠো গুজিবার সময় পাওয়া দায়! 
ডেইলী প্যাসেঞ্জারদেরতো সকালে চা-এর সময়ই 
ভাতের সময়। 
* চি ফু ্ 

যুদ্ধ সুরু হইলে এই ব্যবস্থার বদল হয়। যুদ্ধের 
সময় সাময়িক প্রয়োজনের উপর অন্ত কাহারে! 
কথা খাটে না। তাই সামরিক কর্তৃপক্ষ যখন 
দেখিলেন বাংলাদেশে যে সকল খাটি ও সৈষ্য আছে 
তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়ার সময় এই সময়- 
বিভ্রাট লইয়া গোলমাল ও ভুলের সৃষ্ট হয়, তখন 
ঢালা হুকুম দিলেন, ওসব ‘'to obtain Calcutta 
time add twenty 00011010065” হাঙ্গামা 
আর চলিবে না। সব এক হো যায়েগা { হইলও 
তাহাই । কলিকাতার ঘড়ির কাটা মধ্য রাত্রে 


চব্বিশ মিনিট পিছাইয়া দেওয়া হইল। করাচী 
হইতে শিলং এবং কাশ্মীর হইতে কেপ কোমরিণ 
পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে এক ইণ্ডিয়ান ষ্্যাগ্ার্ড 
টাইম প্রচলিত হইল। 

ক ফু 


ফু চা 


আপানীদের বিরুদ্ধে বার্থায় যখন যুদ্ধ তখন 





খখয়ালার খাতা 


(মতামতের জচ্ক সম্পাদক দায়ী নহেন।) 





সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলা । সে অঞ্চলে সূৰ্ধ্যোদয় 
হয় অনেকটা আগে । কাজেই ভারতবর্ষের সময়কে 
অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ার্ড টাইমকে-_একঘণ্ট' 
আগাইয়া দেওয়া হইল। কলকাতার ক্লাইভ 
স্রীটের বড সাহেবেরা খুশী হইলেন! 


কিন্তু যুদ্ধ তো অনস্ভকাল অবধি চলিতে 
পারে না। একদিন তার শেষ আছে। ১৯৪৫ 
লালে জাপান আত্মসমর্পণ করিবার কিছুকাল পরে 
সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ফুরাইল। ঘড়ির 
কাটাফে তাহার পুরাতন পথে ফিরাইয়া আনা 
হইল, সুরু হইল পুরাতন ইণ্ডিয়ান ষ্র্যাপ্ডার্ড টাইম । 
কিন্ত কলিকাতায় নহে | এখানে তখন বিঃ আর, 
জি, কেসীর রাজত্ব চলিতেছে ;--স্বেতোজ আই. সি, 
এস এডডাইসার । ম্ৃতবাং তাঁহারা ঠিক ফরিলেন 
ইণ্ডিযান ষ্ট্যাপ্ডার্ড টাইমের চাইতে একঘণ্টা আগে 
যে সময় চলিতেছে, বাংলাদেশে ভাহাই বজায় 
থাকিবে । সুরু হইল বেঙ্গল টাইম । এলাহাঁবাদে 
যখন কাছারীর উকীলবাবুরা আহারাদির পরে সবে- 
মাত্র গায়ে চাপকান চডাইতেছেন আলিপুরে 
এজলাসে বসিয়া ডাইবেটিস রোগাক্রান্ত বুদ্ধ 
সাব মহাশয় তখন প্রায় এক ঘণ্টা ভন্ত্রায় 


টুলিতেছেন ! 
ক 


বেজল টাইম বাঙ্গালীরা কেহই পছন্দ করে না। 
কিন্ত কলিকাতার নিজন্ব একটা! আলাদা সময 
রাখিবার পক্ষপাতী কেহ কেহ আছেন। তাহারা 
পুরাতন ক্যালকাটা টাইম অর্থাৎ ইত্ডিয়ান ট্ট্যাপ্ডার্ড 
টাইম হইতে চব্বিশ মিনিট বাড়তি সময় রাখিবার 
পক্ষপাতী । তাহারা বলেন, ইহা অধিকতর 
বৈজ্ঞানিক । আমার উহাতে আপত্তি আছে। 
“বৈজ্ঞানিক কথাটা অত্যন্ত 5185120 এবং ঘড়ির 
সময় সম্পর্কে পুরাপুরি “বৈজ্ঞানিক” হইতে হইলে 
শুধু কলিকাতার সময়কে সমস্ত বাংলা দেশের সময 
বলিয়া চালানো চলে না। কারণ মাপ্রাজে যখন 
বেলা দশটা, কলিকাতায় তখন ১০টা ২৪ এবং 
কুমিল্লায় তখন ১০টা ৩৩ মিনিট । অর্থাৎ আপনি 
শিয়ালদছ ষ্টেশনে টিকিট কিনিয়া চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসে 
চাপিয়া বসিলে গোয়ালন্দে পৌছানো পর্য্যন্ত 
প্রত্যেক ষ্টেশনে একবার কবিয়া ঘডির কাটা না 
ঘুরাইলে আপনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন 
প্রমাণিত হইবেন না। 


* ক ক 


গু Ld 


প্রাদেশিক ভাষা বাংলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু 
কানেড়ী যাহাই হউক সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা 
যেমন একটা 201600 হওয়া দরকার_তা সে 
ইংরেজীই হউক, হিন্দীই হউক বা হিন্দী উর্দু, 
মিশ্রিত হিন্দুস্থানীই হউক--সমগ্র ভারতবর্ষের ঘড়ির 
সময়ও এক হুওয়া প্রয়োজন । ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের 
মন্ত্রিসভা এই সত্যটি বুঝিতে পারিয়াছেন দেখিয়া 
খুশী হইলাম। তাহাদিগকে ধন্যবাদ | 


“What Delhi does to-day Calcutta 
does to-morrow” এই বর্লিয়া যাহারা অঙ্গযোগ 
করিতেছেন তাহাদিগকে বলিব যে, মন্ত্রিসভা গ্লঠন 
করিতে দিল্লীর নির্দেশ ছাড়া যদি আমাদের না 
চলে,তবে ঘড়ির অঙ্ক মিলাইতে দিল্লীর অনুসরণে. 
দোষ নাই। আর যাহারা কলিকাতার সময় 
ইত্িয়ান ষ্ট্যাগ্ডার্ড টাইমের সঙ্গে মিলিয়া এক 
হইয়া যাওয়াতে বাঙ্গালীর নিজশ্ব কোন বৈশিষ্ট্য 
রহিল না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, তাহাদের 
সাত্বনার অন্ধ বলিতেছি--যতদিন বাংলাদেশে 
নেতার দল আছে ও তাহাদের চেলারা আছে, 
যতদিন সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি 
ছাপিবার সুযোগ আছে ততদিন বাংলার বৈশিষ্ট্য 
নষ্ট হইবে না। আর যাহাই হউক আমাদের, 
দলাদলির কৃতিত্ব কাডিয়া লইবে এমন সাধ্য 
কাহার? 

* চু # ক 

নেতার কথায় বাংলা মন্ত্রিসভার প্রসঙ্গ মনে 
পড়িল । বাউণ্ডারী কমিশনের রায় বাহির হইয়াছে। 
পশ্চিম বঙ্গ ও পূৰ্ব্ব বলের আয়তন সম্পর্কে এখন, 
আর সংশয়ের অবকাশ নাই। যে কথাটা এক্ষণে 
সর্বপ্রথম মনে আসে তাহা হইতেছে এই বে, বাংলা 
দেশে (বাংলা দেশ বলিতে আমি অবস্ত পশ্চিম- 
বঙ্গকেই বুঝাইতেছি, পূর্ব বাংলাতো অনেক দিন, 
আগেই পূৰ্ব্ব পাকিস্থান হইয়া গিয়াছে | ) বর্তমানে 
মন্ত্রিসভার আয়তন কীরূপ হওয়া উচিত? মনে 
রাখা প্রয়োজন, আগের বাংল! দেশের ( অর্থাৎ 
পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ মিলাইয়া যে অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ ) 


তুলনায় এখনকার বাংলাদেশ এক-তৃতীয়াংশ 
যাত্র। 


* E * সং 


পুর্ব্ব বাংলার আয়তন পশ্চিম বাংলার ভবল।, 
পূর্ব বাংলার মষ্ত্রিসভার বর্তমান সদন্ত সংখ্যা 
মাত্র (তিন__প্রধানমন্ত্রীকে লইয়া। নানিযুদ্দিন 
বলিয়াছেন আর চারজন মন্ত্রীকে পরে 
নিযুক্ত করা হুইবে। পুরা মন্ত্রিসভার সামন্ত, 
সংখ্যা তখন হইবে , সাত। সেই হিসাকে. 
পশ্চিমবঙ্গে তিনজন ফিদা বড় জোর ,চার জন মন্ত্রী 
হইলেই যথেষ্ট । বর্তমানে আছে দশজন | অবিলম্বে 
এই সংখ্যা হাস করা প্রয়োদ্ঘন। খণ্ডিত পাঞ্জাবের 
দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে পারি, পূর্ব্ূপাঞ্জাবে মজিসংখ্যা 
মাত্র হুই। সিজ্ধুতে তিন। . . 


০ bl * চা 

পার্লামেপ্টারী রাজনীতির সঙ্গে ফাহাদের 
কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাহারাই জানেন, মস্তি 
সংখ্যা বাড়হিতে হয়, কাছের চাপে নয়, দলের 
চাপে! ষে ভোটসংখ্যার উপর মগ্নিতের স্থায়িত্ব 
নির্ভর করে, তাহার জঙ্য কিঞ্চিৎ মূল্য দিতে হয়। 
সে মূল্য হয় মন্ত্রিপদ, নয়তো পার্শানেন্টারী 
সেক্রেটারী । কিন্তু দল রাখিবার দুর্বলতা একবার 
ধরা পড়িলে শেষে কোথায় থামিতে হইবে তাহার 
সীমানা থাকে না। 
চাইতে মন্ত্রিপদের উমেদার বাড়িয়া যায়। ফজলুল 
হক, সহীদ সুরাবদ্দি ও খাজা নাৰিমুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা 


‘করিলে প্রফুল্পবাবু এ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান সঞ্চয়- 


করিতে পারিবেন, যাহা তাহার কাজে লাগিবে। 





সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হুইল- পূর্বাঞ্চলের রি রর _খেয়ালী 
উন্লতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান আৰ্ল স্বান --১৯৪৬ সালের নূতন | 
বীমা কিয়া দেশের শিল্প ইনসিওরেন্স কোৎ লিঃ [|জীবন বীমার পরিমাণ ৃ 
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পরে পরিষদে সদশ্কসংখ্যার - 


ৃ আর্ধিক-ছনিয়ার খবরাখবর 


বিলাতের অর্থ নৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের 


চেষ্টা বৃটিশ পালমেন্টে ১৮ খন্টা ১৮ মিনিট 
'ালোচনার পর গত ১২ই আগষ্ট সরবরাহ ও 
চাকুরী সম্পর্কিত বিলটি গৃহীত হইয়াছে। বিরোধী 
দলের মতে ইহা ত্বারা অর্থনৈতিক সঙ্চট দুর 
করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেপ্টফে ডিক্টেটরী ক্ষমতা 
দেওয়া হইল! 

সংবাদপত্রের জামানত ও বাজেয়াপ্ত 
অর্থ-জানা গিয়াছে য়ে, ভারতীয় সংবাদপত্র 
জেরুরী ক্ষমতা) আইন অনুযায়ী সংবাদপত্রের 
মুদ্রাকর ও প্রকাশকগণ গবর্ণমেপ্টের নিকট যে অর্থ 
জামানতশ্বরপ দাখিল করিয়াছিলেন এবং ১৯৪৬ 
সালের আগষ্ট মাস হইতে যে জামানতের টাকা 
'বাজেয়াণ্ড হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেন্ট প্রত্যর্পণের 
সিদ্ধান্ত করায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫ শত টাকা 
বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ছাঁপাখানার মালিককে 
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে । 'এই ব্যাপারে 
অচুমান ৫০টি সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সংশ্লিষ্ট 
আছে। 

ভারভে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ 
প্রস্তুতের ব্যবস্থা--উচ্চ শ্রেণীর সন্ত সংবাদপত্র 
মুদ্রণের কাগজ এদেশে প্রস্তুতের উদ্দেন্তে ষ্কাশনাল 
নিউজ প্রিন্ট এও পেপার মিলস্‌ নামে একটি নৃতন 
কোম্পানী গঠিত হ্ইয়াছে। এই কারখানাটি 
মধ্যপ্রদেশের চীদনীতে স্থাপিত হুইবে। উক্ত 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে, 
তাঁহার! দৈনিক ১ শত টন করিয়া কাগছ্ উৎপাদন 
করিতে পারিবেন। তাঁহারা ভারতীয় বনজ সম্পদ 
“ব্যবহারোপযোগ্ী করিবার অন্ত গবেষণা চালাইবার 
উদ্দেস্তে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিবেন। 


খান্য-সঙ্কট 


ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের এক 
ইত্ভাহারে প্রকাশ, আগামী ২৫শে আগষ্ট হইতে 
জেনেভা নগরীতে আন্তর্জাতিক খাত ও কৃষি 
পর্ধিবদের যে তৃতীয় বৈঠক বসিতেছে, তাহাতে 
একদল ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। 
বিহার গবর্ণষেণ্টের অর্থ-সচিব বাবু অন্গ্রহনারায়ণ 
সিংহ উক্ত দলের নেতা এবং কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের 
যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ এস ওয়াই কৃষ্ণস্বামী বিকল্প নেতা 
মনোনীত হুইয়াছেন। রামপুর রাজ্যের প্রধান 
নী কর্ণেল বসির হোসেন জাইদী, দান্ষিণাত্যের 
দেশীয় বাজ্যসমূহের প্রতিনিধি মিঃ ও বীরবসগ্া, 
' পাটনার রায় বাহাহুর শ্তামনন্দন সহায় ও গ্রামাঞচল- 
বাসী সঙ্ঘের প্রতিনিধি মিঃ সি বালী রেড্ী এ 
প্রতিনিধিদলের সদস্ত এবং কটক্ের কেন্দ্রীয় চাউল 
গবেবপাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ কে রামিয়া, কেন্দ্রীয় 
কুষি বিভাগের অর্থ ও সংখ্যাতত্ব উপদেষ্টা মিঃ 
নাটু, কোক্নোরের পুষ্টি গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ 
পষ্টব্ধীন ও কেন্দ্রীয় কৃষি. বিভাগের সহকারী 
সম্পাদক মিঃ এস এম শ্রীবাস্তব উপদেষ্টা মনোনীত 
হুইয়াছেন। 


সম্পাদকের কাদও করিবেন। 





মিঃ ্রীবান্তব প্রতিনিধিদলের 


ব্যক্তিগত 


ভাঃ জীবরাজ মেটা ভারতীয় ডোমিনিয়নের 
চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত 


গত ১২ই-আগন্ট রাত্রে লগডনস্থ ইণ্ডিয়া আফিস 
হইতে ঘোষণা করা হয় যে, স্যার উইলিয়ম 
প্যাট্রিক প্পেন্দের স্থলে স্তার হরিলাল অয়ফিষণ 


হইয়াছেন। গত ১৫ই আগষ্ট হইতে তিনি দাস কানিয়া ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত 


কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন । 


VAY 
Ait 


ও ব্যবসায়-জগতের 


5 মেটাবার 
জন্ত এবং অগ্ভকার দিনের সর্ব- ' 


প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 

সঙ্গে' তাল রেখে চলবার 

উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 

সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 

কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ 


২নং ক্লাইভ ্রীট, 
কলিকাতা 














হইয়াছেন। ষ্টার উইলিরম বর্তমানে ভারতের 
সালিশী (উরবিউস্ভালের চেয়ারম্যান । 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল। 





চেয়ারম্যান হ্রীয়ুক্ত যদ্রনাথ রায় 
নুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক লংক্রাস্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
হেড অফিস 
| ৭, ওয়েলেসলী প্রেস, কলিকাতা 


শাখাসমূহ 
বড়বা জার, প্তাসবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাঁটন! সিটা। 
পে-অফিস £ মিরকাদিম। 


জেনারেল ম্যানেজার £ ‘ 
এর চ্যাটার্জি, বিবি-কম 3 সি,এ, আই, আঁ আই, 








ফোন £ ৫১৩০ গা 


২ হাওড়া ১২। ময়মলসিংহ হ২। হুমক! 
৩) কালীঘাট  ১৩। নবদ্বীপ  ২৩। গয়া উস 
৪। মাণিকতলা ১৯৪। নারায়ণগঞ্জ ২৪। হাজারীবাগ ৩৪ | 
&| শ্তামবাজার ১৫। নরসিংদী ২৫ কাটিহার তেজপুর 
বাজিল! রাজসাহী ২৯ মুর যুক্তপ্রদেশ 
৬। বরাকর ২৭। মজ্রঃফরপুর ৩৭। বেনারস 
৭। বরিশাল ১৭। সিরাজগঙ্জ  ২৮। পাটনা 
৮। ঢাকা ১৮। বগুড়া ২৯।. রাজী উড়িন্কা 
৯1 জলপাইগুড়ি ১৯। ভাগলপুর ৩০! সাকচী ৩৮। সিকাই কেল্লা 
১০1 কৃষ্ণনগর ২০। চাইবাস! ৩১। সাহেবগঞ্জ (ইষ্টার্ণ ষ্টেট এজেক্দী) 
( অখণ্ড সংখ্যায়) 
অন্ুমোদ্বিত মুলধন ৮ ৫০১০০১০০০২ টাক 
বিক্রীভ মুলধন $8,91৫,000 
আদায়ীকৃত মূলধন 2 ১৪১৩৭১০০০, টাকা 
মজুত ee ৭,০০,০০০ টাকা 
এস দত্ত, | জে এন সেন, | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার 


১৫, ইত ইট কলিকাতা । 


নূতন যৌথ কোম্পানী 
রেডিয়েষ্ট কেমিক্যাল (ইণ্ডিয়া), লিঃ 
ভিরেক্টর-_মিঃ এম সাফিউল্লা। রেডিষ্টার্ড অফিস 

২১৫০১ লোয়ার চিৎপুর রোভ, কলিকাতা । 
অস্কুমোদিত মূলধন__€ লক্ষ টাকা । রাসায়নিক ও 
ওবধ ব্যবসায়ী । 

. , বাইনুলমদ কারখান!' লিঃ_ডিরেটর_ 
মিঃ এস হুক চৌধুরী । রেজিষীর্ড অফিল-_শালগড় 
মাছ্‌য়া রোড, কুটিয়া, নদীয়া । অনুমোদিত মুলধন 

, ১ লক্ষ টাকা। টাকা লেনদেন ও ভাড়া 
দেওয়ার জিনিবপত্রাদি ক্রয়ের ব্যবসা । 
ধন্বস্তরী প্রেস লিঃ ডিরেইউর--মিঃ ভি এন 

সেন। রেঞিষ্টার্ড অফিস--€৫, হারিসন রোড, 

কলিকাতা। অনুমোদিত বূলধন--১ লক্ষ টাকা। 
মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা । 


' মেট্রপলিটন শেয়ার এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট 
+ কিঃ _ভিরেউর- বিঃ ভি এন বন মভুমদার। 


, -রেঝিষ্টার্ড অফিস- কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন-€ লক্ষ টাকা। শেয়ার ব্রোকারির 
ব্যবসা ‘ 


কোগ্মানী প্রসঙ্গ 


দধি ঘুসলিম ভ্যাশন্যাল গ্লাস ওয়ার্কস্‌ লিঃ 
-প্রমোটর-__মিঃ আবদুল সামাদ। রেজিষ্টার্ড 
অফিস- নোয়াপাড়া, তান্তার, ঢাকা । 

রাজস্থান ডেয়ারী এগু গ্যাক্রিকালচার 
লিঃ__ভিরেউর-_মিঃ  হনুযানপ্রসাদ বর্দা। 


রেজিস্টার্ড অফিস-_-৩, হরিশক্কর লেন, কলিকাত1। , 


অনুমোদিত যুলধন-_€ লক্ষ টাকা । মৎস্ত-চাষ ও 
শুকরের খোঁয়াড়ের ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ইণ্ডিয়া জুট কোং, লিঃ-_-১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মালের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ২॥০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাতিক ৩৭০ 
আন] হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । মেঘনা 
মিলস কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৭1 আনা ইহার পূর্ব্ব ছয় মালের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধষিক ১২ 
টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
বিরল! জুট-ম্যান্ুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ 
১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


5, 


জঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা! 
ইহার পূর্ব বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক' ২০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। বেজল কোল কোং, লিঃ--১৯৪৭ 
সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা! বাঁধিক ১২২ টাকা ইহার 
পর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকর! বার্ষিক 
২০২ টাকা ছারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
শ্বেইরখাটা। টি কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্ভ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২২০ আনা ইহার 
পূর্ব বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বারধধিক 
১৯৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
দি জ্রালতিবারি টি কোং, লি:-_১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৪২ টাকা ইহার পূর্ব 
বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৯৯ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


১৯৪৭ জালের শ্রম-বিরোধ আইন. 


জানা গেল যে, পাকিস্থান সরকারের সম্মতি 
সহকারে ভারত গবর্ণমেন্টের শ্রম-বিভাগ ১৯৪৭ 













| সালের শ্রম-বিরোধ আইন অনুযায়ী নূতন ধারা- 
|| সমূহ চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করিয়াছেন। ওঁ সকল 
| ধারা গত ১২ই আগষ্ট তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের 
8 অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা 
নৃতন ভারত গবর্ণমেন্ট শাসিত অঞ্চলসমূহে প্রযোজ্য 
হুইবে। পূর্ববর্তী আইনের বলে কেন্দ্রীয় ব্যবসা 


ভি গর বনজ বিরোধ ধারাসমুহ গঠিত হইয়াছিল এবং এ সকল 


| ধারাসুযায়ী শ্রধশিল্লাগাযে সালিশী গঠন ও তাহার 
৮ ss EDN St | কাৰ্যপ্ৰণালী দিত হইত। বর্তমান আইন ওঁ 
ব্যানেজিং ডিরেটর--ডাঃ অমলকুমার এম-ডি | সকল ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রচলিত হইবে। 


রায়চৌধুরী 
জেনারেল ম্যানেজার_মিঃ এল্‌, সি, ৪১০ 


মোরা হতে টা? নিমিটড | 


| ঘৱোৱা (ভারতীয় কোম্পানী আইনে মিভিবন্ধ )” 

] হেড অফিস ₹__১০৯, কর্ণওয়ালিশ ছ্রীট, কলিকাতা | 
ূ টাকা খাটাইবার নিলাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
| 


বিভিন্ন ভ্রব্যাদির পাইকারী নুল্যমান__ 
একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত | 
গবর্ণমেণ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় , 
ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস= ১০০) 
বিভিন্ন দ্রব্যাদির পাইকারী মুল্যের যে মাসিক মান, 
নির্ণন্ন করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, ১৯৪৭ 
সালের জুন মাসে খাভবন্ত, শ্রমশিলের কাচামাল, 
আধা-তৈয়ারী মাল এবং তৈয়ারী মালের মৃল্যমান 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার যথাক্রমে ২৮, '৯, "২ এবং "২ হারে বাড়িয়াছে। 
' ১ বৎসরের জন্য ৫২. ৩ বৎসরের জন্য ৬২ খাতবস্তর মধ্যে ডালের মূল্যই এ মাপে বেশী 
২ বৎসরের জন্য ৫০ ৪ বৎসরের জন্য ৬০ 


বাড়ে; প্রধানতঃ পাটনায় ছোলার দাম অত্যধিক 
বুদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য মাসে উচার দাষ ১০" 
হারে বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ও মাসে কলিকাতায় 
চা ও বাঙ্গালোরে কফির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বিবিধ থাবস্তর দামও ‘৮ হারে বাড়ে। শ্রমশিল্পের 
কাঁচামালের মধ্যে ও মাসে ভৈলবীজের দায ২৫ 
হারে বাড়ে। তাহা ছাড়া একশ্রেণীর তুলা ও 
কাচা পশমের দাম বাড়িবার ফলে তত্তন্দাতীয় 
কাচামালের মূল্য '৭ হারে বৃদ্ধি পার । আধা- 
তৈয়ারী মালের মধ্যে চামড়া, উত্ভিজ্জ তৈল ও 
খৈলের দর যথাক্রমে ১৪, ১১ ও ১৬ হারে 
বাড়িয়াছে। আলোচ্য মাসে তৈয়ারী মালের 
মধ্যে কাপড় ও অন্তান্ত বিবিধ মালের ফুট যথা- 
ক্রযে '৩ ও "১ হারে বাড়িয়াছে। 


৫ বৎসরের অন্য ৭২ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 


রর তত 
স্হান 


শিলং ব্যান্কিং কগেৱেধন লিঃ. 


হেড অফিস--প্ণিজসং কলিকাতা তরাঞ্চ :--১৫নৎ ক্লাইভ স্ট্রীট 
এত —=SHILLBANK টেলি চি 
| ফোন £ শিলং--১৩৬ £ ক্যাল--৩৭৯৮ 


অঙ্তান্ক শাখ।-_-জ্রীহটট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


(আসাম) ! 








এস্‌, দন্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার | ". 


জীপ্রকুল্পকুমার চৌধুরী 
-. ম্যানেজিং ডিরেক্টর! 








ৰ 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৎ২শে আগষ্ট-আলোচ্য সপ্তাহে 
“কলিকাতার টাকার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হ্য় না। তবে আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে 
টাকার চাহিদার (তুলনায় টাকার যোগানের 
প্রাচুধ্যই বিশেষভাবে পরিস্ফুট থাকে। বিভিন্ন 
ব্যাঙ্কলমুছের মধ্যে চাছ্বামাত্র পরিশোধযোগ্য 
পের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা বাধিক ॥০ 
"আনা এবং বোম্বাইয়ে শতকরা বার্ষিক ।০ আনা 
বহাল থাকে । আলোচ্য সপ্তাহে খণের সমস্ত 
চাছিদা মিটাইয়া উদ্বত্ত হওয়ার মত অর্থের কোন 


“অভাবই দেখা যায় না। . 
আলোচ্য সপ্তাহে ফলিকাতার বিনিময় বাজারে 


গত সপ্তাছের তুলনায় কর্মচাঞ্চল্য বিশেষভাবেই 

-পরিস্বুউ হুইয়া উঠে। “রেমিটেন্দের+ কাঁজকর্সের। 

পরিমাণও বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পায়। চা-এর রপ্তানী 

সংক্রান্ত কা্কর্শও ভালই হয় । | 
নিকলে বাটার হার দেওয়া হইল £-_ 

“টেলি; হুর্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিঃ ৫২২ পেঃ 

ও দর্শনী ভি 


ভি. এ. তিন মাল (ত ৮) * ১ ৮ ৬৮ * 
“ভি. এ, চার মাস (* ৮) ১১ ৮ তই ? 
'ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের হিসাব--রিভার্ড ব্যাঙ্কের 
-পৃত ১৫ই আগষ্ট তারিখের হিসাব দৃষ্টে জান! যায় 
"যে, ও তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ১১৯৯ কোটি ৩৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা। 
এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১১৯৩ কোটি 
'৭১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ১৬ই 
-আগ তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২১৫ কোটি 
-৮৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। গত ৮ই আগষ্ট তারিখে 
‘রিজার্ভ ব্যান্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের চলতি 
এও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৪ 
।কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৩ হাতার টাকা ও ৩৪১ কোটি 
৩৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে 
ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৮ কোটি 
4৮৪ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও ৩৪২ কোটি 
১১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকাঁ। ১৯৪৬ সালের ৯ই 
আগষ্ট তারিখে ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭৩৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ও 
,৩১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা । 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

-কলিকাভা, ২২শে আগই&--আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার ও মঙ্গলবার মুসলমান পর্ব ইদলফেতর 
উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। 
আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 


অভিব্যক্তিই বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
উন্নতির প্রধানতম কারণ, সন্দেহ নাই। মধ্যবর্তী 
সময়ের অন্ত বৃটেন ষ্টালিং খণ বাবত ৬ কোটি ৫০ 
লক্ষ পাউণ্ড ছাড়িয়া দিবে'__এই মর্শে সম্প্রতি সংবাদ 


প্রকাশিত ' হওয়াও বুধবারে কলিকাভার 'শেয়ার | 


/ 


বাজারের হালচাল 
বাজারের বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দরের 
উন্নতির অন্ততম কারণ। বৃহস্পতিবার কলিকাতার 


শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের 
দরে আরও উন্নতি পরিশ্ফুট হইয়া উঠে এবং 





H 


আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাছারেও 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই 
তবে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে “স্পেকুলেশনের” 


প্রভাব যথেষ্ট পরিমাপ বিদ্যমান থাকায় পাটজাত” 


সাধারণভাবে শেয়ারসমূছের. কেনা-বেচাও বৃদ্ধি দ্রব্যের বাঞ্জার দরে তেমন কেরন অবনতি দেখা 


পায়। লণ্ডনে কোম্পানীর কাগজসমূছের দরের 
উন্নতিই ইহার জন্ত বহুলাংশে দায়ী । অন্ত শুক্রবার 
কলিকাতা শেয়ার বাজারের আবার অবনতি ঘটে। 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের কেনা-বেচা হালের 
সঙ্গে সঙ্গে, মূল্যের দিক হইতেও অবনতি পরিস্ফুট 
হুইয়া উঠে। বৃটেন কর্তৃক পাওনা ষ্টাপিং-এর 
লেন-দেন বন্ধের সম্ভাবনাই ইছার প্রধানতম কারণ 
বলিতে হইবে। শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে ‘বৃটেনের 'বৈষরিক বিপর্যয়ে ভারতের 
সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে, এইরূপ মনোভাব 
বিশেষভাবেই অভিব্যক্ত হুয় এবং ইহার ফলে 
শেয়ার ক্রুয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে যেন হতাশার 
ভাব পরিস্ফুট হুইয়া উঠে। ফলে কা্ডকর্দ 
সামান্তই হয়। 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২২শে আগই__আলোচ্য সপ্তাছে 
কাচা পাটের বাজারে মন্দা অবস্থা বিশেষভাঁবেই 
পরিস্ফুট থাকে । পাট কিক্রয়েচ্ছু জনগণ পাট 
বিক্রয় ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইলেও পাট ক্রেতাগণ 
পাট ক্রয় ব্যাপারে ভেমন কোন উৎসাহ দেখান নাই। 
তাছাড়া আলোচ্য সপ্তাহে পাটের আমদানী বৃদ্ধি 
পাওয়ায় সাধারণভাবে পা বিক্রয়কারী জনগণের . 
মধ্যে পুরান মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিবার 
মনোৰৃত্তিই প্রবল হুইয়া উঠে এবং ফলে আলোচ্য 
সপ্তাহে কাচা পাটের দরে অরনতি দেখ! যায়।, 
স্পারভাইজড. জাট বটম আলোচ্য সপ্তাহে ২৭]০ 
আনা দরে কাজকারবার হুইয়াছে। মাত্র কয়েক 
সপ্তাহ পূর্বেই ইহার সর্বনিম্ন দর ছিল প্রতিমণ 
৩০২ টাকা । কলযালিকগণও আলোচ্য সঞ্তা্ে . 


পাট ক্রয় ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ 
দেখান নাই। ৃঁ 


শু 





সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাষ্য কর! হয়। 
হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


যায় নাই। পাটজাত জ্রব্যের বাজারের চাহি! 
বৃদ্ধি ও অব্যাহতই থাকে । 

পাটের রগানী বাজারের কাজকর্ম্ম ও সামান্রই 
হুয়। রণ্তানী বাজারেও পাটের দরে নিম্নপতি 
লক্ষ্য করা গিয়াছে । 

মফঃখ্বলের বাজারে নূতন পাটের আমদানী 
সাধারণভাবে ভালই ছিল। 


সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২২শে আগ্-আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে লোনার দরে 
গত সপ্তাহের তুলনায়ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
সোনার চাহিদা! বৃদ্ধিও ইহার অন্ততম প্রধান কারণ 
বলিতে হুইবে। ল্াভান্বেষিগণ টাকা খাটাইরার 
নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে সোনা মজুদ ব্যাপারেই 
আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করায়, 
আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের উন্নতি অব্যাহত ত 
থাকেই, পরস্ত গত সপ্তাহের তুলনায়ও ইহা! বৃদ্ধি 
পায় । আলোচ্য সণ্তাছে কলিকাতায় প্রতি ভরি 
সোনার সর্বক্বোচ্চ দর ্রাড়াইতেছে ১১১৷/০ আনা। 
গত সপ্তাছে ইছা ছিল ১০৯%/০ আন! । বোদাইয়ের 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি তরি গোলার 
সর্বোচ্চ দর দীাড়াইতেছে ১১২০ আন!। গত 
সপ্তাহে ইছা ছিল ১১০২ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি পণ্ড 
গিনির সর্ধ্বোচ্চ দ্র দীড়াইতেছে যথাক্রমে ৭৩২ 
টাকা ও ৭৪২ টাকা । 


ূপা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরের উন্নতিও অব্যাহত 


* থাকে । আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতি 


১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর দাড়াইতে ছে ১৭৬২ 
টাক1। গত সপ্তাছে হছা ছিল ১৭৩০ আনা 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজ্জারে প্রতি ১০০ 
ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর দ্রীড়াইতেছে ১৭৫৯ টাকা। 
গত সপ্তাহে ইহা ছিল ১৭৭২ টাকা। 














মক 


শাখাসমূহ-উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং ধুলনা। 
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দ্র মূল্য_বার্ষিক সভাক ৯২ সম্পাদক_ প্রীঘতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৬০ আনা 

[াঠা|াযা|ঠ||]াাা!ঠা]া]]া]|াঠা]]া]]াাযা|যাযা]াযাতায]া]াঠা]াা]াা|া]াা|া|া|াা/া|ঠাাা|া]]|]]াহাা]া]া]া]া|াহাঠা!||]া||া]াা|া]া]া]া]া||নি 
দশম বর্ষ ] Monday, 1st September, 1947, সোমবার, ১৫ই ভাদ, ১৩৫৪ [ ১৮শ সংখ্য! 
ধালিং সঙ্কট ও ভারত সাময়িক [াময়িক প্রসঙ্গ যোগাইবার রীতি বন্ধ হওয়ায় এ সব দেশ হইতেও 


পিং পাওনার বদলে গুলার যোগাইবার রীতি 
বন্ধ হওয়ায় ভারতীয় আমদানী বাশিজ্যের উপর 
' তাহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। 
একথা সত্য যে, ভারতের ষ্টালিং পাওনার কতকাংশ 
ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণষেণ্টের সহিত 
ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্প্রতি যে মধ্যবর্তী চুক্তি 
হইয়াছে, উপরোক্ত ঘোষণার ফলে তাহা রদ হইবে 
না। কিন্ত এ চুক্তি অনুযায়ী ভারতের পাওনা! 
সাড়ে ৬ লক্ষ ষ্টালিংয়ের বদলে আগামী ডিসেম্বর 
পর্যান্ত এদেশকে প্রস্নোজনমত 'ভলার যোগাইবার 
কথা দিলেও ভারতবর্ষ যাহাতে বিশেষ প্রয়োজন 
ছাড়া -ষাপিংয়ের বদলে ডলার পাওয়ার দাবী 
উপস্থিত না করে, সে বিষয়ে এদেশের গবর্ণমেশ্টের 
নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট 
ক্রটি করেন নাই । নামে আবেদন হইলেও উহা 
প্রকারান্তরে ভারত গবর্ণমেন্টের উপর: একটি 
পরোক্ষ নির্দেশ ছাড়া আর কিছু নহে। কেননা 
ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভ। প্রভৃতি দেশ 
হইতে ডলার মুল্যে যে মাল আমদানী করিবে, 
(বুটিশ গবর্ণমেন্ট অনাবশ্তক' বলিয়া মনে করিলে 
ষ্টালিংয়ের বদলে ডলার' যোগানোর অক্ষমতা 
জানাইয়া সুকৌশলে তাহা বন্ধ করিয়া দিতে 
পারেন। ভারতের যত 'পাঁওনাদার দেশসমূহের 
দায় পরিশোধ করা বা না করার প্রশ্ন যখন 
নিছক বৃটেদের' ইচ্ছা ও মঙ্জির উপর নির্ভর 
করিতেছে, তখন যে কোন সময়ে সামান্ত ছঁতা 
অবলম্বন করিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে যে তাহার 
আটকাইবে না, তাহা বেশ ধারণ! করা যায়। 
কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের আবেদনের মর্দ বুবিয়া 
ভারত গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই সজাগ হুইয়াছেন। 
তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্র ও ক্যানাভা হইতে এদেশে 
জিনিষপত্রের আমদানী যথাসম্ভব কনাইবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। কেহ কেছ মনে করিতে পারেন যে, 
ষাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা হইতে আমদানী 
. কমাইতে হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও ষ্টালিং 
এরিয়ার দেশগুলি (যে সব দেশের মুদ্রা ইংলণ্ডের 
পাউণ্ড মুদ্রার সহিত সংযুক্ত) হুইতে বেশী জিনিষ 
আমদানী করিবার পক্ষে ভারতের কোন অস্গুব্ধার 


কারণ দাড়াইবে না। বৃটেন তাহার লি না। বৃটেন তাহার নিজের স্বার্থে 
বরং ভারতে বেশী মাল কাটতি সম্বন্ধেই তৎপর 
হইবে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে অবস্থার গতি দীড়াইয়াছে 
সম্পূর্ণ অন্করূপ। ভারতে বেশী মালপত্র বিক্রয় 
করিয়া, কিভাবে এদেশের দায় পরিশোধ করা 


যাইবে, বৃটেন_সে্বিষ্য়ে বর্তমানে, মোটেই কোন 


গরজ দেখাইতেছে না। বর্তমান ডলার সঙ্কটে 
ক্যানাডা ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশী পণ্যসম্ভার 
রপ্তানী করিয়া কি করিয়! ডলার আহুরণ করা যাইবে, 
সেবিবয়েই বৃটেনের লোকদের মনোযোগ নিবন্ধ। 


| 


সামযিক প্রসঙ্গ yg ৩৩৯-৪২ 
আখথিক সমষ্তায় শ্রীযুক্ত সরকারের" 
{ উপদেশ-বাণী ৩৪৩ 
I স্বাধীন বাংলার খাঁত্য-সমস্তা ৩৪৪-৪৬ 
| -_কে, কে, সেন ক 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৩৪৭-৪৮ 
ধেয়ালীর খাতা ৩৪৯ 
আথিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৩৫০৫১ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ শর 
| 


বাজারের হালচাল 


ভারত বৃটেন ও ষ্টার্লিং এরিয়ার অন্াগ্ত দেশ হইতে 
কমমাল খরিদ করিলে এ সব দেশের মাল বেশী 
পরিমাণে ক্যানাড! ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালান 
দিয়৷ অধিক পরিমাণ ডলার সংগ্রহ করা যাইবে। 
তাই, ভারতবর্ষকে আমদানী কমাইবার জন্য 
অন্থরৌধ করিতে গিয়া বৃটেন ও ষ্টালিং এরিয়ার 
দেশ হইতেও তাহাকে কম মাল আনাইবার 
নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। তারত গবর্ণমেন্ট 
সেই নির্দেশ অনুযায়ী ও সব দেশ হইতেও 
আমদানী কমাইবার - ব্যবস্থা করিতেছেন। 
আর্জেনা, উরুগুয়ে, ব্রেজিল, হ্যা, বেলজিয়াম, 
সুইডেন প্রভৃতি ষ্টালিং এরিয়ার বহিভূ্তি 
দেশগুলি হইতে আমদানী হাস করিবার কোন 
নীতি ভারত গবর্ণমে্ট অবলম্বন করিতেছেন না 
সত্য, কিন্ত ট্রার্সিং পাওনার বদলে ডলার 


মালপত্রের আমদানী শ্বাভাবিকভাবেই . সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে মালপত্র 
বিক্রয় করিয়া এ সব দেশের হাতে যে উদ্বত্ত 
ইঃলিং থাকিত, তাহা ডলারে রূপাস্তরিত করিয়া 
তাহারা ক্যানাডা ও মার্চিন যুক্তরাষ্রী হইতে 
প্রয়োজনীয় মাল সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু 
বৃটেন ষ্টালিংয়ের বদলে ডলার যোগাইবার রীতি 
বন্ধ করিয়া দেওয়ায় খু সব দেশ সে সুযোগ এখন 
আর একেবারেই পাইবে না। ফলে মালের বদলে 
মাল পাওয়ার সর্ব ছাড়া অন্ত কোন ভিত্তিতে ও 
সব দেশ এখন হইতে আর ভারতের সহিত কাঁজ- 
কারবার, চালাইতে চাহিবে না। কাজেই ষ্টাপিং 
ডলার সঙ্কটের ফলে ভারতীয় আমদানী বাণিজ্য 
সকল্‌ দিক দিয়াই কোণঠাসা হইবে। আর '. 
তাহার অবশ্থস্তাবী পরিণতি হিসাবে এই ছুর্দিনে' '" 
ভারতের লোকদিগকে অনেক জিনিষের উপযুক্ত 
যোগান হইতে বঞ্চিত হইতে হুইবে। | 

পাকিস্থান হইতে খান্ত রপ্তানী বন্ধ 

হওয়ার সম্ভাবনা - ... 

এসোসিয়েটেভ' প্রেস বিশ্সতহত্রে অবগত" 
হইয়াছেন যে, পাকিস্থান রাষ্ট্র আগামী এপ্রিল 
মাস পর্য্যন্ত ভারতে বা অন্তর কোন খান্্রব্য 
রপ্তানী করিতে পারিবে না। ইহার কারণ হিসাবে 
একদিকে কম ফসল উৎপন্ন হওয়ার কথা ও 
অপরদিকে পাকিস্থানের কয়েকটি অঞ্চলের ঘাটতি 
পরিপূবণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । বেশী 


. বৃষ্টিপাত ও বস্তার অস্ত পূর্ব বাংলায় ধান ফসল 


নষ্ট হইতে চলিয়াছে। উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে 
সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবে আগামী নবেম্বর মাসে 
খারিফ_ফসল (বান, চীনা ও কলাই ) ভাল ফলিবে 
বলিয়া আশা করা যায় না! তাহাছাড়৷ 
পাকিস্থানের গরর্ণমেণ্ট আগামী এপ্রিল মাসে রবি ' 
ফসলও (গম, বালি, ছোলা ) বিশেষ কিছু উৎপন্ন 
হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। ফলে 
পাকিস্থানের প্রয়োজন মিটাইয়া এ রাষ্ট্রের হাতে 
রপ্তানী করিবার মত উদ্বত্ত ফসল থাকিবে না 
বলিয়াই. মনে হইতেছে। পাকিস্থানের বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাবেই কিছু উদ্ব ফসল 


আর্থিক জগৎ 


[ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ . 











৩৪০ ' 
উৎপন্ন হইতে পারে। ' পূর্ব বাংলা, বেলুচিস্থান 
ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ঘাটতি মিটাইতেই 


। এই উদ্ধত নিঃশেষ হইবে | কাজেই ভারতীয়, 


যুক্তরাষ্ট্র ও অন্তান্ত দেশে আগামী এপ্রিল পর্য্যন্ত 
পাকিস্থান হইতে কোন খাছ্াত্রব্য রপ্তানী করা 
সম্ভব হুইবে না। রি 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লোকের চাহিদার তুলনায় 
খা্ভ্তব্যের যোগান কষ! কয়লা, লোহা, বন্ধ 
প্রভৃতির বদলে পাকিস্থান হইতে কিছু পরিমাপ 
খাদ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
লোকেরা আশা করিতেছে। সিজু গবর্ণমেণ্টের 
. লঙ্গে এবিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণষেণ্টের একটা 
রফাও হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এক্ষণে পাকিস্থান 
হইতে আগামী এপ্রিল মাল পর্য্যন্ত ফোন খাদ্য 
রপ্তানী হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এসোসিয়েটেভ 


প্রেস উপরোক্ত খবর প্রকাশ করাতে আমরা ' 


বিস্মিত ও আশক্ষিত হইলাম । খবর পড়িয়া বুঝা 
যাইতেছে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের বড কর্তাদের ইচ্ছা 
ও নির্দেশ অন্থদারেই এসোসিয়েটেড প্রেস করাচী 
হইতে ও সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। চট্টগ্রামে 
' বপ্তা দেখা যাওয়া ছাড়া গত কিছুদিনের ভিতর 
পাকিস্থান অঞ্চলে ফসণ হানিকর আর কোন নুতন 
বিপাক বা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা 
অবগত নহি। ইহাঁতেই সমস্ত পাকিস্থীনে আগামী 
এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ভাল ফমল ফলিবার সম্ভাবনা 
নাই বলিয়া ওঁ রাষ্ট্রের কর্ণবাররা কি করিয়া, ধারণা 
করিয়া বগিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি 
না। কয়লা, লোহা, বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্তকীয় 
জিনিষ সম্পর্কে পাকিস্থান ভারতের উপর নির্ভরশীল । 
সেই সব জিনিষ পাওয়ার জন্ত ভারতের লোকদেব 
প্রয়োজনীয় খাস্ভ . যথাসাধ্য পাকিস্থানের পক্ষে 
সরবরাহ করা দরকার । তাহা ছাড়া ভারতের 
লোকদের সুহিত যে বহুদিনের যোগস্থন্র রহিয়াছে 
তাহাতে পাকিস্থানের লোকেরা এদেশের 
লোকদিগকে তাঁহাদের ছুর্দিনে খাদ্য রপ্তানী না 
করিয়া পারে' না| এইরূপ অবস্থ। সত্বেও থাছা 


ফসলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা ভালরূপ তনন্ত . 


না করিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের অতি-উৎ্লাহথী 
কর্তৃপক্ষ করাচীতে বসিয়া যেভাবে খাদ্য রগডানীর 
কথায় মাথা চুলকাইতেছেন তাহাতে আমরা বিস্ময় 
বোধ করিতেছি । এইরূপ অসহযোগ মনোভাব 
সত্বেও পারস্পরিক কল্যাণের অন্ত ইহাদের সহিত 
বাণিজ্যগত আদান-প্রদানের সুসঙ্গত তিত্তি গড়িয়া 
তোল! কিভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর 
হইবে, তাহাই.ভাবিবার বিষয়। 
ভারত সরকারের বাঁজেট 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত 
গবর্ণমেন্ট,তাহাদের চলতি বৎসরের জগ্ক একটি 


নূতন বাজেট উপস্থিত করিবেন বলিয়া গুজব শুনা ' 


যাইতেছিল। 'নুতন অর্থপচিব মিঃ ষণ্য,খম চেটি 
ব্যবসায়িক লাভকর ও সম্পত্তি বিক্রয়ত্রনিত লাভ- 
করের বিরোধী ছিলেন। সে হিসাবে তাহার 
উপস্থাপিত বাজেটে এই হুইটি ট্যাক্স পরিত্যক্ত 
হইবে বলিয়া শেয়ার বাজারে কচিকর লল্পনা- 
কল্পনাও সুরু হইয়াছিল. কিন্তু সম্প্রতি 
নূতন দিল্লী হইতে এসৌসিয়েটেড প্রেসের এক 
খবরে বলা হইয়াছে যে, চলতি আধিক বৎসর 


i 


সম্পর্কে কোন নূতন বাজেট উপস্থিত করিবার 
সঙ্কল্প ভারত পরবর্ণমেণ্টের নাই । এদেশ ভারত ও 
পাকিদ্থানে বিতক্ত হওয়া সত্বেও পূর্বকায় বাজেট 
অনুযায়ীই ছুই রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের 
আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষিত হইবে। চলতি বৎসরের 
বাজেট অস্ুধায়ী শুক্ক ও ট্যাক্সের যে হার বাধিয়া 
দেওয়া হইয়াছে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ 
পর্য্যন্ত তাহা হারে বজায় রাখা হইবে। উভয় 
গবর্ণমেন্টের ভিতর এবিষয়ে একট! বুঝাপড়া 
ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। দ্বিধা-বিভক্ ভারতে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঘন্ঠ একটা আলাদা বাজেট 
রচিত হইলেই তাহা সুখের বিষয় হইত। তবে 
পূর্বকার বাজেটের নীতি ও প্রস্তাব সম্পর্কে 
আপাততঃ কোন মৃলগত পরিবর্তন সাধনের ইচ্ছা 
যখন ভোমিনিয়ন গবর্ণমেন্টের নাই, তখন নূতন 
বাজেট ছাড়াও কাজ চালাইবার ব্যবস্থা অবশ্যই 
হইতে পারে। মিঃ বশ্মুথম চেঠি অর্থপচিব হইয়াছেন 
বলিয়া ট্যাক্স সম্পর্কে আমরা অবিলম্বে কোন পরি- 
বর্জনের আশা করি নাই। ভারতের নূতন ভোমিনিয়ন 
মস্ত্িসভা যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে কাজ পরিচালন! 
করিবেন। মিঃ বগ্ু,খম চেটি অর্থপচিব হওয়ার 
পূৰ্ব্বে অর্থনৈতিক বিষয়ে কি মতবাদ পোষণ 
করিতেন, তাছা.দ্বারা এখন ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্টের 


কার্য্যনীতি স্থির হইবে না। কংগ্রেদ গবর্ণমেণ্টের 


নীতিবাদ ও আদর্শবাদের সহিত সামগ্তন্ত রাখিয়া 
ও যৌথ দায়িত্বের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাকে 
অর্থসচিবের কাজ নির্বাহ করিতে হুইবে। অর্থ- 
সচিব নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল ও 
অন্ত কংগ্রেস নেতাদের নিকট সে বিষয়ে সুস্পষ্ট 
প্রতিশ্রতি তিনি প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 
কাজেই মিঃ ষণুখম চে অর্থসচিব হওয়ায় কংগ্রেস 
নেতাদেরণএনির্দেশ ও সমর্থন ছাড়া স্বকীয় মতবাদ 
অমুযায়ী ট্যাক্স রিলিফ. সম্পর্কে ও অগ্ান্ত বিষয়ে 
কোন স্বাধীন কার্ধ্যনীতি তিনি অঙ্গসরণ করিতে 
পারিবেন বলিয়া আমর! মনে করি না। কংগ্রেসের 
নীতিবিরন্ধ কোন অতিরিক্ত কনসেশন বা সুবিধা 
যদি দেশের বড় ব্যবসায়ীরা তাঁহার নিকট প্রত্যাশী 


« করেন, তবে তাহা তাহাদের পক্ষে আত্মপ্রভারপারই 


সামিল হইবে। 


পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের শ্রম ও 


শিল্পনীতি 

'শিল্লোকয়ন; শ্রমিকবিক্ষোভ নিবারণ এবং 
শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তি প্রভৃতি সম্পর্কে 
পশ্চিম বঙ্গ সরফারের নীতি কি হইবে তাহা 
বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পবিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্রীযুক্ত 
সুরেশচন্দর ব্যানাঙ্জি সম্প্রতি রাইটার্স” বিন্ডিং-এ 
অন্ুঠিত সাংবাদিকদের ‘ এক সভায় ঘোষণা 
করিয়াছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানদমূহকে ক্রমশঃ জাতীয় 


' দীর্ঘকাল যাবৎ 


সম্পত্তিতে পরিণত করা, রেশম, হস্তচালিত তাঁত ও 
লবণ প্রভৃতি কুটার-শিল্পের উন্নতি, শ্রমিকদের 
আয় এবং স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, শ্রমিকবিক্ষোভ' নিবারণের 
অন্ঠ কলকারখানায় শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি 
নিয়া ওয়ার্বস্‌ কমিটী নিয়োগ এবং শ্রমিক-মালিক 
বিরোধ নিষ্পতির জন্ত উ্রাইবিউনেল গঠন ইত্যাদি 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের শিল্প ও শ্রষনীতির লক্ষ্য 
হইবে বলিয়া ডাঃ ব্যানাজ্জি উল্লেখ করিয়াছেন । 

শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সম্পর্কে ডাঃ 
ব্যানার্জি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৩০ কোটা টাকা 
ক্ষতিপূরণ দিয়া ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে 
কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের " 
পরিচালনা ভার গবর্ণমেণ্ট শ্বয়ং গ্রহণ করিবেন। 
উক্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় করার জগ্ত যে বিপুল পরিমাণ 
অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা কি উপায়ে সংগ্রহ 
করা যায় তদ্বিষয়ে ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত 
পঞ্জালাপ চলিতেছে | 

শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা বর্তমানের 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমন্ত] | শ্রমিকবিক্ষোতের ফলে 
বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া দুরে থাকুক 
অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা 
হাস পাইয়াছে। কলকারথানার কর্তৃপক্ষের 
সহিত সময়ে সময়ে শ্রমিকদের যে বিরোধ 
দেখা দেয় তাহা গোড়াতেই আপোয়-নীমাংলা 
হইয়া গেলে উৎপাদন ব্যাহত হয় না।. এই 
উদ্েস্তে গবর্ণমেন্ট শ্রমিক ও মালিকদের 
প্রতিনিধি নিয়া শিল্প বিরোধ আইনের 
বলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্কস্‌ কমিটী গঠনের 
নির্দেশ দিবেন। 
অনুসন্ধান করার জন্ত ইতিমধ্যেই ছুইটী ট্রাইবিউনেল 
নিযুক্ত হইয়াছে। 

কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন 
একটা প্রথম শ্রেণীর বিলাতী প্রতিষ্ঠান ।. একচেটিয়া 
ব্যবসা করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর 
লক্ষ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ, বোনাস ও পেন্সন বাবদ 
ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া থাকে । কলিকাতায় 
বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব কলিকাতা কর্পোরেশন 
কিংবা গবর্ণমেণ্টের উপর ্ভন্ত হওয়া উচিত.বলিয়! 
জনসাধারণ দাবী করিয়! 
আসিতেছে । উক্ত প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হুইবে বলিয়া মন্ত্রী মহোদয় যে 
সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সকলেই 
সুখী হইবে সন্দেহ লাই। শ্রমিকবিক্ষোভ 
নিবারণ এবং শ্রমিক-মাপিক বিরোধ নিষ্পত্তির 


'* জন্য ওয়ার্কস্‌ কমিটী ও ট্রাইবিউনেল গঠনের যে 


প্রস্তাব করা হুইয়াছে তৎসম্পর্কে সাধারণভাবে 
কোনরূপ মতামত প্রকাশের সময়' আসে নাই। 
ওয়ার্কস্‌ কমিটী ও ট্রাইবিউনেলসমূছের কার্য্যকারিতা 
প্রত্যক্ষ করিয়াই সরকারী নীতির সমালোচন। 
করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইবে। পণ্যমূল্যের 
সহিত মন্ত্রীর সমতা রক্ষা না করিলে শ্রমিক- 
বিক্ষোভ অরশস্তাবী। সেইরূপ সমতা সাধনে 
ওয়ার্কস্‌ কমিটী ও ট্রাইবিউনেল বিশেষভাবে 
সহায়তা করিবেন বলিয়া আমরা আশ! করি। 


i 





চটকল এবং বন্ত্রশিল্প সম্পর্কে ' 


১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


বাসস্থান-দ্মস্তা সমাধানের উপায় 

এদেশের সহরাঞ্চলে লোকের বাসস্থান-সমন্া 
বর্তমানে খুবই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কিভাবে 
এই সমস্তা সমাধান করা যাইতে পারে তাহা সকল 
শ্রেণীর নাগরিকদের পক্ষেই একটা ভাবিবার বিষয় 
হইয়া দাড়াইয়াছে। গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে যথেষ্ট 
চিন্তা করিতেছেন। এই অবস্থায় মাদ্রান্ছ হাউসিং 
কমিটির চেয়ারম্যান ও মাদ্রাজ কর্পোরেশনের 


ভুতপূর্ব্ব চীফ ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান বাহাদুর এল ' 


ভেঙ্কটরুষ্চ আয়ার সম্প্রতি মাদ্রাজ্জের রোটারী 
ক্লাবে এক বক্তৃতায় ও সহরের লোকদের বাসস্থান 
সমস্তা সমাধান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা 
আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
তিনি বলিয়াছেন, মাদ্রাজ সহরের মোট জনসংখ্যা 
১২ লক্ষ ৩৫ হাজার। উহার মধ্যে ৯ লক্ষ ২ 
হাজার লোকের আয় মাসে ৫০ টাকার নীচে। 
> লক্ষ ৬ হাত্বার লোকের আয় ৫০ টাকা হইতে 
. ১০০ টাকার মধ্যে) ৯৫ হাজার লোকের আয় 


5০১০০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্যস্ত। ২০০ 
টাকার বেশী মাসিক আয়সম্পন্ন লোকের সংখ্যা 
ওঁ সহরে ৭৮ হাজারের বেশী নহে গড়ে প্রতি: 


_ পরিবারে ৬ জন করিয়া লোক রহিয়াছে। সে 
হিসাবে ৫০ টাকার নিম্ন আয়সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর 
নাগরিকদের জঙ্ভ ১ লক্ষ €৪ হাজার বাড়ী দরকার । 
” * উপরোক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক- 
, দের আন্ত যথাক্তয়ে ২৭ হাজার, ৯৬ হাজার ও 
১৩ হাঙ্গার বাড়ী প্রয়োজন। প্রতি বাড়ীতে 
অস্ততঃপক্ষে ২টি করিয়া ঘর থাকিতে হইবে। 
সেরূপ ' ছুই খয়যুক্ত বাড়ী তৈয়ার করিতে ৩৫০ 
বর্গ ফুট জমি দরফার। আর সেগ্স্ত যুদ্ধপূর্ব 
সময়ের হারে খরচ পড়িবে হার ৭৫৩ টাকা 
হইতে ৩ হাজার টাকা । প্রথম তিন শ্রেণীর 
নাগরিকর! পুরাপুরি নিজ খরচে জমি ক্রয় ও বাড়ী 
তৈয়ারে সমর্থ নয়। কাজেই উহাদিগকে 
উপযুক্ত বাসস্থান পাওয়ার সুবিধা দিতে হইলে 
জমি ও অর্থ দিয়া উহাদিগকে সাহাষ্য করিতে 
+ হইবে । কিংবা সরকারী খরচে বা কোন 
প্রতিষ্ঠানের খরচে বাড়ী তৈয়ার করিয়া) ক্রমে 
* ক্রমে উহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। গবর্ণষেপ্ট,' বা কর্পোরেশন 
নিজেদের দায়িত্বে সমস্ত নাগরিকদের অগ্ত বাড়ী ঘর 
তৈয়ার করিতে পারেন লা। শেক্সপ করিতে গেলে 
যেমন বিস্তর টাক! প্রয়োজন, তেমনই লোক- 
সানের আশঙ্কাও রহিয়াছে । তবে গবর্ণমেন্ট ও 
কর্পোরেশন নিজেদের অধীনস্থ চাকুরীয়াদের জঙ্ত 
বাড়ীঘর তৈয়ার করিয়! দিয়া সেইটুকু পরিমাপে 
লোকের বাসস্থান-সমস্তা অবশ্যই সমাধান করিতে 
পারেন। আর বর্তমান অবস্থায় ভাহা করা খুবই 
উচিত। বস্তি অঞ্চলে পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়া 
দিয়া দরিদ্রদের বাসস্থান-সমন্া সমাধানেও উহার! 
'সাহাষ্য করিতে পারেন। শিল্প কারখানার 
মালিকরা কারখানার শ্রমিকদের অন্ত উপযুক্ত বাস- 
ভবন তৈয়ার করিবার কাজে হাত দিলে তাহাতেও 
বাসস্থান-সমগ্ডা সমাধানের পথ প্রশত্ত হইতে 
পারে। সমবায় বাসস্থান সমিতির মারফতে অন্তান্ত 


শ্রেণীর লোকদের বাসস্থান সংস্থানের কাজ চালানো 
বাইতে পারে। 


আর্থিক জগৎ 


৩৪৯ 








বাসস্থান-সমন্তা সমাধান সম্পর্কে রার বাহার 
এল ভেঙ্কটকৃষ্ আঁয়ারের এইসব নির্দেশ আমরা 
খুব সময়োপযোগী বলিয়াই মনে করি। সহরাঞ্চলের 
বাসস্থান-সমন্তা দিন দিন যেরূপ জটিল হুইয়া 
উঠিতেছে, তাহাতে এই সমন্তা সমাধানের জ্র্ক 
সকল দিক হইতে এরূপ সমবেত প্রচেষ্টা একাস্ত 
আবশ্যক । 

পাকিস্থান রাষ্ট্রের শিল্পনীতি 

পাকিস্থান রাষ্ট্রের শিল্পনীতি কি হইবে, ওর 
রাষ্ট্রের সরকারী মুখপত্র ‘ডন’ সম্প্রতি সেবিষয়ে 
কিছুটা আভাষ দিয়াছেন। ওঁ পত্র লিখিয়াছেন, 
পাকিস্থান রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার শিল্প 
গড়িয়া তোলা সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
বিশেষভাবে যত্রপর হইবেন। যে সব শিল্প 
একেবারেই স্থাপিত হয় নাই তাহাদের ন্থযোগ 
সম্ভাবনা বিচার করার অন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
নিয়োগ করা হইবে। কয়লা, লোহা, তৈল প্রভৃতি 
যৌলিক উপাদানের নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কারের অন্ত 
তৃতত্ববিদরা শীঘ্রই অরীপ ও ত্দত্তের কা আর্ত 
করিবেন। জাতীয়করণ নীতি অবলম্বন করিয়া 


আর্থিক জগতের 
শারদীয়া সংখ্যা 
আগামী অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
'আরধিক জগতে'র শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত 
হইবে। সুচিন্তিত প্রবন্ধ-সম্তারে বৃহৎ. 
আকারে এ সংখ্যাটি বাহির করা হইবৈ। এ 
সংখ্যার জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা- 
ব্যবসায় সম্পর্কে এবং অন্তাম্য অর্থনৈতিক ও 
সমাঙনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত প্রবন্ধ 
আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ আগামী 
'১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পাদকের নিকট' 
পৌছান আবশ্যক । . 
শ্রীস্ধাংশুভূষণ রায় 
যুগ্ম-সম্পাদক, আর্থিক জগৎ 

















সরকারী মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীনে পাকিস্থান রাষ্ট্র 
মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজ নির্বাহ 
করা হুইবে। ওঁ ধরণের পরিকল্পনা কার্যে 
পরিণত করিতে বিপুল অর্থবায়ের প্রয়োজন 
দাড়াইবে। সেই অর্থ পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 


| বেদ ব্যাঙ্ক নিঃ | 


হেড অফিস--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০ ০৩৯২ টাকা 


9 ১২,৫০, ০০০৯২ n 





বিক্রীত + ১২,৫০ ১০০০২ ” 
আদায়ীকৃত মুলধন ও 
, ১৩,০০ »০০০২ টাকার উপর 


_শাখাসমুহ_ 
কাল্না, কাটোয়া, কাৰি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 


খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, ' চু'চূড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, 








বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বাকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাছসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ | 








কিভাবে সংগ্রহ করিবেন ‘ডন? পত্র সে সম্পর্কেও 
আভাষ দিয়াছেন। এওঁ পত্র জানাইয়াছেন, 
শিল্লো্নতির জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট স্তাশনেল সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট বাহির 
করিবেন। গ্রচারকার্য্যদ্বারা সাধারপকে এ 
সার্টিফিকেট ক্রয়ে উৎসাহিত করা হইবে। . দেশের 
কল্যাণে এরূপ বণ. ক্রয় করা যে সকলের পক্ষেই 
সঙ্গত তাহা সাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া 
দেওয়া হইবে । ওঁ স্তাশনেল সেভিংস সার্টিফিকেটের 
বিশেষত্ব এই হইবে যে, উহার ক্রেতাঁদিগকে কোন 
সুদ যোগাইবার প্রতিশ্রুতি পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
দিবেন না। সুদ পাওয়ার কোন সর্ত থাকিবে না। 
শিল্প স্থাপিত হইলে তাহা হুইতে অজ্জিত লাভের ' 
অংশ বও ক্রেতারা পাইবেন--গুধু এইরূপ একটা 
কথা থাকিবে। | 

পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট দেশে ব্যাপকভাবে শিল্প 
প্রসারের কাছে ব্রতী হইতে চাহেন তাহা তাল 
কথা । যেসব এলাকা নিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত 
হইতেছে তাহাতে শিল্প কারখানার সংখ্যা দিভাস্ত 
কম। ইহাতে শিল্পপণ্যের দিক দিয়া পাকিস্তানকে 
বাহিরের উপর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হইতে 
হইবে। সেই পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবার অন্ত 
ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পক্ষে অচিরে শিল্প সংগঠনে 
ব্রতী হওয়া খুবই গ্রয়োজন। পাকিস্থানে কয়লা, 
লোহা ও তৈলের যোগান ন! থাকায় সেদিক 
দিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের বড় রকম অসুবিধা দেখা 
দিবে। এই সব মৌলিক সম্পদ আবিষ্কার 
সম্পর্কে পাকিস্থান গবণমেণ্ট অচিরেই উপযুক্তরূপ 
তদন্ত ও অরীপ কার্য চালাইবার সঞ্চল করিয়াছেন, 
ইহা খুব সুখের কথা। মৌলিক শিল্প জাতীয়করণ 
সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের সম্বল্পও খুব 
সময়োপযোগী বলা চলে। 


শিল্োন্তির জন্য অর্থ সংগ্রহের. রি 
ডিক | 


শিল্পপ্রসার সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
উপরোক্ত নীতি আমর! সমর্থন করি। কিন্ত 
তাহারা শিল্পোপ্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহের অগ্ক- বিনা সুদে ভ্তাশনেল 
সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট বিক্রয় করিবার যে পরিকল্পনা 
স্থির করিয়াছেন বলিয়া ‘ডন’ পত্র খবর দিয়াছেন, 
তাহার সাফল্য ও সার্থকতা সম্পর্কে আমরা বিশেষ 
আশান্বিত নহি। যুদ্ধকালীন অরুরী প্রয়োজনেও 
বিনা সুদে বণ্ড বিক্রয় করিয়া যেখানে উপযুক্ত 
পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের আশা কোন গবর্ণযেণ্ট 


, করিতে পারেন নাই, সেখানে শিল্লোব্লতির জন্তু '.. 


বিনা সুদে বণ বিক্রয়ের সুযোগ এদেশে তেমন কিছু 
আছে কি? উন্মপ বও বিক্রয়ের ' অন্ত জোর 
প্রচারকার্য্য চালানো হইবে বলিয়া' ‘ডন’ পন্স 
প্রকাশ করিম্বাছেন। এই শ্রেণীর বণ ক্রয় করা 
যে দেশবাসী মাত্রেরই কর্তব্য তাহা জনসাধারণকে 
বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও ওঁ 
পত্র ব্যজ্ঞ করিয়াছেন। এই সব ব্যবস্থা যদি বিনা 
সুদী বড ক্রয়ে সাঁধারণকে বাধ্য করার সামিল হুর 
তবে তাহা খুবই হুঃখের বিবয় হইবে । পাকিস্থানের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা টাকা দাদন সম্পর্কে 
সেরূপ কোন বাধ্যবাধকতা কিছুতেই মানিয়া নিতে 
পারিবে না। ভ্তাশনেল লেভিংস্‌ সার্টিফিকেট ক্রয় 


৩৪২ 


আর্থিক জগৎ 





করিলে শিল্পের অর্জিত লাভের অংশ দাদনকারীরা 
পাইবেন বলিয়া অবস্ত কথা দেওয়া হইবে । কিন্ত 
সেরূপ সর্ত সাধারণ দাদনকারীদের দিক হইতে 
খুব উৎসাহ্ব্যপ্তক নহে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে 
শিল্পের লাভের অংশ পাইবার আশায় বর্তমানে 
টাকা ' নিয়োগ করা অনেক দাঁদনকারীর পক্ষে 
সম্ভবপর নহে । পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট শিল্প পরি- 
চালনা সম্পর্কে প্রকৃত হুব্যবস্থা কতটুকু করিতে 
পারিবেন তাহা না বুবিয়! ভবিষ্যৎ লাত সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন। শিল্পের লাতের অংশ 
প্রদান করিবার সর্তভে যদি পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
সরকারী বগ বিক্রয় করেন তবে প্রভাবশালী 
পুঁজিবাদীদের মুনাফাবৃত্তির চাপে পাকিস্থানে শিল্প- 
প্রচেষ্টার ভিত্তি খুব দূর্বল হুইয়া পড়িবারও আশঙ্কা 
আছে। কাজেই বিনা সুদী সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট 
বাহির করার যৌক্তিকথা ও সার্থকতা আমরা 
বিশেষ কিছুই দেখিতেছি না। 

ইংলগ্ডে খাঁত্রব্য ও অন্য ভোগ-সামগ্রীর 


. দল সম্প্রতি লণ্ডন পিয়াছিলেন, অধ্যাপক জে সি 
কুমারাপা তাহাদের পরামর্শদাতার কাজ 
করিয়াছিলেন। তিনি লগ্ন হইতে ফিরিয়া 
সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট এফ 
বিবৃতিতে ইংলপ্ডের দোকদের বর্তমান অবস্থা 
বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ৩৫ 
বৎসর পূর্বের প্রথম যখন ইংলণ্ডে যাই তখন খান্তের 
দিক দিয়া এ দেশের লোকদের অবস্থা যাছা ছিল, 
এক্ষণে সে তুলনায় তাহা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। 
রেশনিং ব্যবস্থার কল্যাণে এক্ষণে বহুবিধ খাচ্চত্রব্য 
সাধারণের নাগালের ভিতর আসিয়াছে । ধনসম্পদ 
ভালভাবে বণ্টিত হওয়ায় সাধারণের জীবনযাত্রার 
মান সম্পর্কে এক্ষণে অনেকটা উৎকর্ষ লক্ষিত 
হুইতেছে। .বুটিশ গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রদের ছুঃখ-দু্দিশ 
মোচনে বিশেষভাবে যত্তপর হুইয়াছেন। খান্তজ্রব্যের 
মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত সাবসিভি দিয়! 
জনসাধারণকে তীঁহারা উহা কম ঘরে সরবরাহ 
করিতেছেন 1” আমি আশা করি, আমাদের দেশের 
গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা লাভ 
করিবেন এবং খাস্-সূল্য হাঁসের অন্ঠ একদিকে 
সাঁবসিভি প্রদান ও অপর দিকে চোরাবাজার 
দমন সম্পর্কে আস্তরিকভাবে উচ্ছোগী হুইবেন। 
ইংলগ্ডের খাস্ত-সমস্ত। সমাধানে এ দেশের 
লোকদের চেষ্টাযত্বও কর্ম নহে। খানের অভাব 
পুরণের আন্ত তাহারা বাড়ীর আনাচে কানাচে 
তর্লিতরকারীর চাষ করিতেছে। নিজেরা 
পরিধেয় বস্রের ব্যবহার কমাইয়া দেশের উৎপর 


শিলং ব্যাক্কিং কগোবেশন লিঃ 


হেড অফিস-_স্শিভনগু 
টেলি :-SHILL BANK . 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


বস্ত্র অধিক পরিমাণে বাছিরে রপ্তানী করিতেছে ও 


তাহার বদলে বাহির হইতে বেশী পরিমাণ খান্তত্রব্য 
সংগ্রহ করিতেছে! আমি দেখিয়া বিস্মিত 
হুইয়াছিলাম যে, এদেশে গান্ধীজী যে বস্ত্র ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, ১৯৪৭ সালে গড়ে প্রত্যেক 
বুটেনবাপী মে তুলনায় কম বন্ত্র ব্যবহার 
করিতেছে । বিলাস-দ্রব্যের আমদানী কমাইয়া 
বৃটেনের লোকেরা বাহিখ হইতে থাস্তন্রব্য ও অন্ত 
প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রী আমদানীর উপরই ঘোর 
দিয়াছে। সেরূপ আমদানীর স্ুবিধার্থ পণ্য 
উৎপাদন ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের দিকে 
তাছারা বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছে । 
ইংলগ্ডের অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে ও দেশের 
গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ খাস্ত-সমস্তা ও ভীবনযাত্রা * 
সমন্তা সমাধানে যে কিরূপ আন্তরিকভাবে উদ্ভোগী 
হইয়াছে, অধ্যাপক কুমারাপ্পার বিবৃতিতে তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের বর্তমান জাতীয় 
ছুর্য্যোগে ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্ট ও  ইংলগ্ডের 
জনসাধারণের উপরোক্ত দৃষ্টান্ত এদেশেও সর্বথা 
অস্থকরপযোগ্য বলিয়া আমরা যনে করি । 


ভারতে বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ 

ভারতে স্বাধীন ভোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় এদেশস্থ বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলির কায়েমী স্থযোগ-স্থবিধা দূর করিবার সুযোগ 
আজ আসিয়াছে। ভারত শাপন আইনের '১১১ 
হইতে ১২১ ধারায় এদেশে বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্যের 
অঙ্গুকুলে কতকগুলি রক্ষাকবচ জুড়িয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। সেই সুযোগে ভারতে বড় বড় শিল্প- 
কারখানা পরিচালনা করিয়া বৃটিশ বণিকেরা 
এতদিন এদেশে একচেটিয়া লাভের ব্যবসা 
চালাইয়াছে, অসম প্রতিযোগিতা হৃতি করিয়া 
দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের অশ্রগতিতে বাধ! দিয়াছে । 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূছ 
যাহাতে দেশীয় শিল্প-বাপিজ্যের অনুকূলে বিদেশী 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন বৈযম্যমূলক ব্যবস্থা 


. অবলম্বন করিতে না পারে সেতজ্বন্ভ এ সব 


ধারায় নানা অনুচিত নির্দেশ পরিকল্পিত 
হুইয়াছিল। ব্যবস্থা পরিষদসযূহে উপস্থাপিত 
কোন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব ভারতস্থ বৃটিশ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত 
হইলে বড়লাট ও গবর্ণরদিগকে তাহা সরাসরি 
অগ্রাহ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল । 
ফলে বৃটিশ শিল্প ব্যবসায়ের কায়েমী সুযোগ-সুবিধ! 
এদেশের শিল্প ও বাণিজ্যন্বার্থের প্রতিকূলে 
জানিয়াও তাছা লোপ করিবার ক্ষমতা এদেশবাসীর 
ছিল না। রক্ষণত্তক্ষের ব্যবস্থা করিতে গিয়া 
এদেশে দেশী ও বিদেশী শিল্পের ভিতর, কোন 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :--১৫নং ক্লাইভ ট্রাট 
নর 


ই ক্যাল--৩৭৯৮ 


অস্তান্ শাখ। শ্রী, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


ও নওগাঁ। (আসাম) ৷ 


এল্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কৰ, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 


জীপ্রকুরকুমার চৌ 
ম্যানেজিং দ্র 





হইতে 'পারেন্‌। 


[ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


তারতম্য করা চলিত না। দেশীয় শিল্পের সুবিধার 
জন্ত এদেশের গবর্ণমেণ্ট বাহিরের আমদানীকত 
মালের উপর কোন রক্ষণত্তক্ধ বসাইলে ভারতে 
বিদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহও : 
তাহার সুবিধা পৃরাপুরিভাবে ভোগ করিত। 
কোন শিল্পের জন্য সরকারী অর্থপাহায্যের ব্যবস্থা 
করিলে এদেশে এ শ্রেণীর বিদেশী প্রতিষ্ঠানফেও 
নিধ্বিচারে অমুরূপ সুবিধা প্রদান করিতে হইত | 
ভারত শান আইনে একটিমাত্র অনুকূল নির্দেশ 
এই ছিল যে, ভারতবর্ষে সমিতিতৃক্ত না হইলে 
এদেশের গবর্ণমেন্ট যে কোন নুতন বিদেশী শিল্প 
প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষণত্তক্ষ সম্বন্ধে ও অন্তান্ত বিষয়ে 
দেশীয় কোম্পানীর অন্ুব্রপ সুবিধা দানে অশ্বীকৃত 
কিন্তু এই বিধানও বৃটিশ 
কোম্পানীসমূছের পক্ষে বিশেষ ফিছু অস্থুবিধাজনক 
হইয়া উঠে নাই। পুরাতন কোম্পানীসমূহ এই 
ধারার আমলে আলে না বলিয়া তাহারা পূর্বের 
মত যথারীতি সুবিধা! পাইয়াছে । যে সব বিলাতী 
কোম্পানী ব্যবসার জস্ভ এদেশে নূতন কারবার 
খুলিয়াছে তাহার! এ বিধান হইতে রেহাই 
পাওয়ার জন্তু রাতারাতি ‘ইণ্ডিয়া লিমিটেড? 
ফাদিয়া বপিয়াছে। এইভাবে বিলাতী কোম্পানীকে 

ভারতে রেনে্রীকৃত করিবার পক্ষে কোন বাধা 
ছিল না। ফলে রক্ষপণ্তন্ক সম্বন্ধে ও অন্তাস্ঘ বিষয়ে ' 
উহারা দেশীয় কোম্পানীসমূছের অনুরূপ হুবিধা 
ভোগ করিয়াছে। ভারতবর্ষে স্বাধীন ভোমিনিয়ন ... 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে ভারতের গবর্ণর ' 
জেনারেল সম্প্রতি এক অর্ডার জারী করিয়া ভারত 
শাসন আইনের বৃটিশ বাণিজ্যন্বার্থ সংরক্ষণযূলক 
বিধি-বিধানগুলি তুলিয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় 
এদেশে বৃটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের কায়েমী সুযোগ- 

সুবিধা লোপ করা সম্বন্ধে ভারতীয় ভোমিনিয়ন 

গবর্ণমেপ্ট অচিরেই তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ 

করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। ভারতের 

অর্থ নৈতিক স্বার্থ দেখিতে হইলে সমস্ত বিদেশ 

প্রতিষ্ঠানের মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইয়া অচিরে 

তাহা দেশীয়দের হাতে হত্তাস্তরিত কর! ভারত 

গবর্ণমেস্টের কর্তৃব্য। বৃটেনের নিকট ভারতের যে 

ষ্টালিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে, বৃটিশ গবণমেন্ট 

তাহা পরিশোধ .করার কোন সুব্যবস্থা এখনও 
করিতে পারিতেছেন না। উদ্ধত ষ্টালিংরের 
কতকাংশের বদলে বিলাতী শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিনিয়া 
লওয়া হইলে সেই পাওনা আদায়ের একটা 
আংশিক ব্যবস্থা হইতে পারে। বিলাতী প্রতিষ্ঠানের 
মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে অচিরেই 
কোন কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করা যদি ভারত 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে একাস্তই সম্ভবপর না 
হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠানের কায়েমী স্ষোগ-সুবিধা লোপ করা 
সম্পর্কে অবিলম্বে তাহাদিগকে মনোযোগী হইতে 


হইবে। রক্ষণ-গুন্ধ সম্পর্কে, কাঁচামাল সরবরাহ 
বিষয়ে ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে দেশীয় 
শিল্পগ্রতিষ্ঠানের সমপর্ধ্যায়ে উছাদিগকে পরিপূর্ণ 
নৃবিধা দানের রীতি বন্ধ করিতে ছইবে। এদেশের 
স্বার্থ ও প্রয়োজন অনুযায়ী শেয়ার বিক্রয়, কার্ধ্য 





. পরিচালনা ও লোক নিয়োগ সম্পর্কে উহাদের 


কার্ধ্যনীতি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। 
বর্তমান নেহেরু সরকারকে এসম্বন্ধে অচিরেই 
আমরা বিশেষভাবে উচোগী দেখিতে চাই। 


সি 


আর্ষক সমস্যায় প্রীত সরকারের উপদেশ-বাণী 


গত ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে ভারতবাসী 
দেশশামনে আত্মকর্তৃতলাভ করার ফলে ভারতবাসীর 

ধিক অবস্থার উন্নতি বিধানের পক্ষে যে সমস্ত 
অন্তরায় ছিল তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী অন্তরায় বিদুরিত হুইয়াছে। আমাদের 
বৃটিশ শাসকগণ এদেশের অর্থনীতিক উন্নতির অঙ্ক 
ক্লোন কাজই করেন নাই--একথা বলিলে সত্যের 
-অপলাপ করা হুইবে। কিন্তু বুটিশ শাসকগণ 
এদেশের উন্নতির জন্ত যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন, 
তাহা এরূপ মন্থরগতভিতে এবং এলোমেলোতাবে 
অগ্রসর হইয়াছে, যাহার ফলে এদেশের অধিবাসিগণ 
তাহার সুযোগ-সুবিধা একপ্রকার কিছুই পায় 
-নাই বলা যাইতে পারে। এক্ষণে আমাদের 
বিশ্বাসভাজন নেতাগণ আমাদের দেশশালনের 
অব্যাহত ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। কাজেই, 
বর্তমানে দেশ হুসমঞ্জসভাবে এবং ক্রতগতিতে 
অর্থনীতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহা খুবই 
আশা করা যায়। | 

কিন্ত সর্বালীণভাবে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি- 
‘বিধান করিতে হইলে (এই ব্যাপারে যে অগণিত 
সমস্তা রহিয়াছে, তাহা কি নীতি অবলঘ্ধনে সমাধান 
, করা হইবে অপ্রে তাহা স্থির করিয়া তৎপর 
. কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্তক। নচেৎ দেশের 
' আঁথিক উন্নতির নামে সমস্রিগতভাবে দেশবাসীর 
'আধিক অবস্থার অবনতি ঘটা বিচিত্র নছে। দৃষ্টান্ত- 


স্বরূপ দেশের অর্থনীতিক উন্নতিবিধান সম্পর্কে, 


কর্মপন্থা অবলম্বনের পূর্বে দেশের সমস্ত কৃষি ও 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নেশনেলাইজেশন বা জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট উহার 
পরিচালনাতার গ্রহণ করিবেন কিনা, গবর্ণমে্টের 
'ট্যাক্সনীতি কিরূপ হইবে, শ্রমিকদের সম্বন্েই বা 
"কির্নপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে ইত্যাদি মূলগত 
সমন্তা সম্পর্কে যথাযথ কর্তব্য অবধারণ করিয়া 
কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

সুখের বিষয়, এই সব ব্যাপারে দেশের প্রবীণ 
ও বছদশীঁ ব্যবসায়িগণ বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা 
করিতেছেন। এই সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার 
"স্বাধীনতা সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্চন সরকার 
. এদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির মূলকথা৷ (Essentials 
‘of Future Economic Policy) সম্বন্ধে যে 
“উপদেশ-বাণী প্রদান করিয়াছেন তত্প্রতি আমর! 
দেশের রাজশক্তি এবং জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিতেছি । জাতীয়করণ অর্থাৎ দেশের 
সমস্ত অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানকে সরকারী 
-পরিচালনাধীনে আনয়ন সম্বন্ধে বর্তমানে দেশে যে 
রব উঠিয়াছে তৎসহন্ধে শ্রীযুক্ত সন্মকার বলেন যে, 
রুশিয়া ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশেই দেশের সমস্ত 
অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানকে সরকারী পরিচালনাধীনে 
আনয়ন করা হয় নাই। উহার কারণ এই যে, 
কোন দেশেই এক কলমের খোঁচায় সমস্ত অর্থ- 
নীতিক প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত 
করা সম্ভবপর নহে । ইংলগ্ডের মত উন্নত দেশেও 
এই জাতীয়করণ একটা অতি ছুরূছ ব্যাপারে 
পরিণত হইয়াছে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য 
.প্রৃতিষ্ঠানগুলিকে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সফলতার 


সহিত পরিচালিত করাইতে হইলে তক্ন্ত অভিজ্ঞ, 
সতভাসম্পন্ন ও কর্মকুশল গবর্ণমেন্ট আবশ্তক। 
আমাদের দেশে এখনও এই শ্রেণীর গবর্ণমেণ্ট গড়িয়া 
উঠে নাই। বিশেষতঃ, বর্তমানের এই পরিবর্তনের 
যুখে আমাদের গবর্ণমেপ্টকে এক্ধপ পর্বতপ্রমাণ 
বাধাবিক্বের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, যাহার 
ফলে উছার পক্ষে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ পরিচালনার দিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া 
সম্ভবপর হুইবে না। এজন শ্রীযুক্ত সরকার 
বলেন যে, বর্তমানে এদেশের গবর্ণমেন্ট যদি দেশের 
কতকগুলি শিল্পের পরিচাঁলনাভার' শ্বয়ং গ্রহণ 
করিয়া অষ্কাম্ক শিল্পের পরিচাঁলনাভার আপাততঃ 
দেশের অভিজ্ঞ ও কর্ণকুশল শিল্প-ব্যবসায়ীর হস্তে 
গস্ত রাখেন, তাহা হইলেই দেশের অর্থনীতিক 
উন্নতির পথ প্রশত্ব হইবে। এই সম্পর্কে 
তাহার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হইতেছে যে, গবর্ণষেন্ট 
প্রথমে বিদ্যুৎ শিল্পের গ্ভায় মৌলিক শিল্পসমূহ এবং 
যে সমস্ত শিল্প অনসাধারণের দ্বারা গঠিত ও 
পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা নাই, মাত্র সেই সব 
শিল্পেরই পরিচালনাভার গ্রহণ করুন এবং এই সব 
শিল্প ছাড়া অগ্ভান্ত শিল্প যাহাতে জনসাধারণ 
কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে তৎপ্রতি 
সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হউক। অবস্ঠ 
এই সব ক্ষেত্রে যাহাতে কোন শিল্পব্যবসায়ী 
কোন একচেটিয়া অধিকার করায়ত্ত করিতে 
না পারে এবং উহার! যাহাতে অত্যধিক লাভ না 
করে তত্প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। 
শ্রীযুক্ত সরকার দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ 
বাস্তব দৃষ্িভদ্দী হইতেই যে এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং দেশের শিল্প পরিচালন! সম্পর্কে 
যে বর্তমানে উহা অপেক্ষা সমীচীন প্রস্তাব আর 
কিছু হইতে পারে না, তাহা আমরা অসঙ্কোচে 


স্বীকার করিব। ' 


দেশের ট্যাক্সনীতি সমন্ধে শ্রীযুক্ত সরকারের 
অভিমত এই যে, জনসাধারণের কল্যাপজ্জনক 
কাজের আন্ত গবর্ণমেপ্টকে অবশ্তই দেশের শিল্প 
ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ট্যাক্স ধাৰ্য্য 
করিতে হইবে। কিন্তু অত্যধিক ট্যাক্সের ফলে 
দেশে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন যাহাতে হাস না পায় 
এবং শিল্পের মারফতে সাঁধারপের ভীবিকা- 
নির্বাহের পথ যাহাতে খর্ব ন! হয়, তত্প্রতি 
গবর্ণমেন্টকে সতর্ক থাকিতে হুইবে। শিল্পে মূলধন 
নিয়োগ করিয়া জনসাধারণ যাহাতে অর্থসঞ্চয় 
করিতে পারে এবং সঞ্চিত এই অর্থ যাহাতে 
শিল্পব্রব্য উৎপাদনের কাজে পুনঃ নিয়োজিত হইতে 
পারে তৎপ্রতিও গবর্ণমেণ্টকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 
বর্তমানে দেশের সমক্ষে যে সঙ্কটভনক বেকার 
সমন্তার আবির্ভাবের আশঙ্কা দেখা মাইতেছে, 
তাহাতে দেশের প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে আহার 
সঞ্চিত অর্থ শিল্পজ্রব্যের উৎপাদনের পথে নিয়োজিত 
করিতে সাহসী হয়, উহ! দ্বারা নিজে লাভবান 
হইয়া উহারা যাহাতে লোকের চাকুরীর ক্ষেত্র 


'হত্টি করিতে পারে এবং ট্যাক্স দিয়াও উহার! 


নিজেদের ভোগের অন্ত ভাষ্য পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত 
রাখিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়াও পবর্পমেণ্টের 


পক্ষে সমীচীন হইবে । ইদানীং কি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
লাভ, কি ব্যক্তিগত আয় সমস্কের উপর অত্যধিক 
হারে ট্যাক্স ধার্ধ্য করিবার যে ঝৌক দেখা দিয়াছে 
তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে শ্রীযুক্ত সরকার 
উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শিল্পে সরকারী কর্তৃত্ব বা নেশনেলাইজেশন স্ব - 
তাহার অভিমতের ভ্ভায় ট্যাপ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
তাঁহার উপরোক্ত অভিমতও দেশবাসীর সং্পূর্ণ 
সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আমরা মনে করি । 
দেশের শ্রমিক-নমন্তা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার 
যে মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন তাহ 
নিঃসন্দেহে দেশবাসীর অধিকতর দৃষ্টি আক 
করিবে । এতদিন পর্য্যন্ত দেশে এরূপভাবে প্রচার- 
কার্ধ্য হইয়াছে যে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে 
একটা রফা হইলেই দেশে শিল্পোৎ্পাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, 
দেশে যদি শিল্পের উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে 
শিলপত্রব্য ব্যবহারকারী, মজুর, শিল্পপরিচালক এবং 
শিল্পের অংশীদার-_-উহ্বাদের সকলের স্বার্থের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হুইবে। যদি শিল্পজাত 
স্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়া হারে বজায় রাখা হয়, 
তাহা হইলে শিল্পত্রব্য ব্যবহারফারিগণ ক্রমে অধিক 
পরিমাণে শিল্পদ্রব্য ব্যবহারে অক্ষম হইবে । ফলে 
শিল্পের গ্রপার ব্যাহত হুইবে। মজুয়গণ যাহাতে 
পেট ভকিয়া খাইতে পারে এবং সন্ত্টচিত্তে কাজ 
করিতে পারে তৎপ্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । এজপ্ত উচ্ছার্দিগকে একটা সর্ব্বনিম্ন হারে 
বেতন তো দিতেই হইবে, অধিকন্তু উছারা যাহাতে 
সর্বনিম্ন বেতনের অভিরিক্ত- বেতন পাইতে পারে 
তৎপ্রতিও দৃষ্টি, দিতে হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
পরিচালক এবং বিশেষভাবে উহাদের মধ্যে যাহারা 
কারিগরি বিদ্তায় অভিজ্ঞ তাহাদিগকে যথোপযুক্ত 
হারে পারিশ্রমিক দিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
প্ীযুক্ত সরকার বলেন যে, রুশিয়ার মত দেশেও '' 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণফে সর্বোচ্চ হারে বেতন 
দেওয়া! হুইয়া থাকে । পরিশেষে যাহারা শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার যূলধন, 
জোগায় তাহারাঁও যাহাতে উহাদের প্রদত্ত অর্থের ' 
উপর সঙ্গত হারে লভ্যাংশ পায় তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । নচেৎ কেহ শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ' 
করিতে অগ্রসর হইবে না। সরকার বলেন 
যে, শিল্পক্ষেত্রে উপরোক্ত চারটা স্বার্থ রহিয়াছে 
এবং এই চারটী স্বার্থের সমন্বয় না ঘটা পর্য্যন্ত 
এদেশে শিল্পোয়তির আশা বুথা। যাহারা শিল্প- 
পরিচালনায় অভিজ্ঞ তাঁহারাই জ্রানেন যে, শিল্পের . 
মূলধন এবং শিল্প চালাইবার মত কারিগরি বিস্তা- 
সম্পন্ন ব্যক্তি সংগ্রহে কত বেগ পাইতে হয়। 
শিল্পদ্রব্যের মুল্য অত্যধিক চড়িয়া গেলে উহা 
বাজারে বিক্রয় করিতে কিরূপ অসুবিধা হয় তাহাও 
তাহারা বিশেষভাবে অবগত আছেন। অস্ত . 
শ্রমিকের অন্ত শিল্পের কি প্রকার ক্ষতি হয় তাঁহাও . 
তাহারা অবগত আছেন। কাজেই শিল্পে উপরোক্ত 
চার শ্রেণীর স্বার্থের সমন্বয় সাধনের অন্ত শ্রীযুক্ত 
সরকার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে 
অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, তাহা যেকোন অভিজ্ঞ শিল্প- 
প্রিচাজকই স্বীকার করিবের। 


আমরা "প্রথমেই বলিয়াছি যে, দেশের 
অর্থনীতিক উন্নতি সম্পর্কিত উপরোক্ত বিবিধ সমন্তা , 
সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকারের অভিমত দেশের রাজশক্তি 
এবং জনসাধারণের বিশেষভাবে পর্যালোচন। 
করিয়া দেখা উচিত। এখালে আমরা উহার 
পুনরুক্তি করিতেছি । কারণ, আমাদের তৃঢ়বিশ্বীস 
যে, এই সব ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সরকার যে নীতি ও 
কর্ধপন্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, দেশের বর্তমান 
অবস্থায় তাহা অপেক্ষা কার্যযকরী নীতি আর কিছু 
হইতে পারে না। 


স্বাধীন বাংলার খাগ্ত-সমস্থা 


গত ৮ই আগষ্ট ইষ্টাৰ্ণ চেম্বারস্‌ অফ. কমাসের 
বাৎসরিক অধিবেশনে ,প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কে, এন্‌, 
দালালের অভিডাষণের উত্তরে পশ্চিম বঙ্গের 
প্রধান মন্ত্রী ভাঃ ঘোষ বলেন, পসর্ধপ্রথমে 
আমার গবর্ণমেপ্ট বর্তমান নিদারুণ খাদ্--সমন্তার 
সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে।” তিনি 
পরিহাসচ্ছলে আরও . বলেন, “লোছা-লকর, 
ষন্পপাতি ইত্যাদি দ্বারা শিল্প-সংগঠন হয় বটে, কিন্ত 
এই সব লোহা-লক্কর চিবাইয়া খাওয়া যায় না। 


আগে জনসাধারণের পেটের অর্থাৎ খাবার যোগাড় 
করিতে হইবে”... 


কথাটি খুবই সত্য । . "১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যেই 


স্বাধীন পশ্চিম বাংলার দুরূহ ধাশ্ড-সমস্তা' দূর করা 


একান্ত প্রয়োজন । যে ভাবে উত্তরোত্তর প্রত্যেকটি 
যাইতেছে, 'তাহার 


খাদ্বদ্রব্যের দাম বাড়িয়া 
সমাধান না হইলে অচিরে শিল্প-বাণিজ্য ও মাছুষের 
নৈতিক জীবনযাত্র! ভাঙ্গিয়া পড়িবে । এই সম্পর্কে 
অর্নেকের ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা! আছে। আমারও 
একটি পরি কল্পনা মনে হইতেছে, দিনে প্রবন্ধাকারে 
জানাইতেছি। লো 

১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে জাপানী বোমার 
চাপে চট্টগ্রাম হইতে আমি চট্রগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং 


এণ্ড ইলেকৃট্রিক সাপ্লীই কোম্পানীর হেড অফিস: 
কলিকাতায় লইয়া আসি চট্টগ্রামে থাকাকালীন 


১৯৩০ সাল হইতে ট্টগ্রামে বাঙ্গালীর নিজস্ব একটি 
কাগব্দের কল স্থাপনের অস্ত আমি উদ্ভোগী ছিলাম । 
জার্মানীর বিখ্যাত কাগজের মিলের যন্ত্রপাতি 
সরবরাহকারী ভয়টেণ্ট কোম্পানীর দ্বারা একটি 
সম্পূর্ণ স্বীন করাইয়া লই। চট্টগ্রামে অপর্ধ্যাপ্ত 
8১ পাওয়া যায়। ডি অন্তরায় হইল জল। 





-.কে কে জেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চট্টগ্রাম 








ইঞজিনীয়ারিং এণ্ড ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ 








কর্ণফুলী নদীর জল লবণাক্ত। এ ছাড়াও কয়লা, 
কেমিক্যাল ইত্যাদি লইয়া আরও খুঁটিনাটি অনেক 
অসুবিধা আছে। কলিকাতায় আসিয়া গলার 
তীরে সবের উপকণ্ঠে কাগদের মিলের জম্য একটি 
সুবিধ'জনক স্থান খুঁজিতে থাকি। এই উপলক্ষে 
গঙ্গায় ছুই ধারে হুগলী, ব্রিবেধী, কাল্না, 
কাটোওয়া, নবদ্বীপ আরও অনেক স্থানে ঘোরাফিরা 
করি। এই পরিক্রমার সময় আগাছা ও অজলে 
পরিপূর্ণ বহু পতিত জমি আমার চোখে পড়ে। 
তাহার পরিমাণ কয়েক লক্ষ একর। মশা, মাছি, 
ও ম্যালেরিয়ার সিগক্রিড লাইনে পরিণত হইয়া 
আছে। অঙ্গুস্ধানে জানিতে পারিলাম, পঙ্গার 
ধারে এই রকম বহু জমি কলিকাতার শিল্পপতিরা 
ভবিষ্যতের আশার স্বল্প মূল্যে কিনিয়। ফেলিয়া 
রাখিয়াছেন। একটি বড় জুট মিলের সংলগ্ন 
অনুমান প্রায় হাজার বিঘা খালি অমি আমার 
চোখে পড়িল। ইহ! মিলের বাউগ্ডারীর মধ্যে 
এবং বড় সাহেবদের বাড়ীর সঙ্গে খোলামেলা 
জায়গা হিসাবে খালি পড়িয়া আন্ে। কোন 
বাগানও নাই, এই সব অমি কলিকাতার ৩০ 
মাইলের মধ্যে। তাহা! ছাড়া ৬০৭০ মাইলের 
মধ্যে ষে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড অনাবাদী পড়িয়া, আছে, 
তাহাতে কবকেরা কোন কোন জায়গায় সাধান্ত 
ফসল উৎপাদন করে। কৃষকদের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া জানিলাম, জলের অভাবে তাহারা ভাল. 
ফসল ফলাইতে পারে না। ইহা একটি প্রধান 
কারণ বটে ; কিন্ত আমার মনে হয়, এই কৃষকদের 
আধুনিক যস্তরপাতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
চাষ করিবার কোন অভিজ্ঞতা নাই। তাহাদের 

৪১৪১১৯৯৭ আরও মনে হুইল, ১১৬ 
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মা ব ৰা নি কর্ণোরেশন। ৃ 





(৩১-১২-৪৬ তারিখের ব্যালেন্স সীট হইতে উদ্ধত') 
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অন্যান সম্পত্তি 










মিঃ এন, সি, দত্ত 


লিমিটেড কোম্পানীও হইয়াছে। 






































প্রতি তাহাদের বিশেষ আগ্রহ নাই। তাহারা চায়' 
মিলে চাকরী । কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছে যে,- 
মাটি কচলাইয়! কিছুই হয় না। 
শত কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার অনেক 
বড় বড় লোক ক্ৃবিকার্ধের উদ্দেস্তে কলিকাতা 
হইতে ৬০1৭০ মাইলের মধ্যে অনেক অমি 
কিনিয়াছেন বা! বন্দোবস্ত লইয়াছেল। কয়েকটি 
পূর্বেকার 
গবর্ণমে্টের কৃষিবিভাগের ফাইলের মত এই ।সব' 
বড়লোকের অমিও বথাপূর্বং চিৎ হইয়া হাঁ 
করিয়া পড়িয়া আছে। ক্কষিও একটা শিল্প । তাই 
কৃষিকে ক্ৃষিশিল্পই বলে। একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান-. 
স্থপরিচাঁলিত করিতে পরিচালকের প্রত্যেকটি, 
খুঁটিনাটি বিষয়ে যেরূপ অভিজ্ঞতা থাক! প্ৰয়োছন, 
তজ্রপ কৃষিশিক্পের সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞতা! থাকা. 
প্রয়োজন। বরঞ্চ কৃষিশিল্পে অন্ভান্ত শিল্প অপেক্ষ] ' 
বেশী অভিজ্ঞতা ও সাধনার প্রয়োজন। কৃষি সখের- 
বাগান-বাড়ী নছে। ' 

কলিকাতায় লব্বগ্রতিষ্' প্রায় ৩০০ শত শিল্প” £ 
প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উদ্ধতন - 
কর্মচারী হইতে শ্রমিক পর্য্যন্ত গড়পড়তায় এক' 
হাঁজার লোক নিযুক্ত থাকে । কোম্পানী বেতন, 
বোনাস ও মাগগি ভাতার টাকা দিয়াও এই সকল 
শ্রমিকদের দ্বারা মিল চালাইয়া বিস্তর লাভ করে। 
এই সকল প্রতিষ্ঠান কর্ধচারীদের টাকা দেয়। আমি 
ডাঃ ঘোষের ভাষায় বলি, “টাকা তো ইহারা 
চিবাইয়া খাইয়া উদর ভন্তি করে না।” টাকার 
বিনিময়ে ইহারা উচ্চহারে কলিকাতার বাজার 
হইতে অনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া খাতসামপ্রী 


‘কিনিয়া খায়। কোন ফোন প্রতিষ্ঠান নিজের 
!| বনু খান্তসামন্রী কিনিয়া রাখে এবং কর্চারীদের 


বশে রাখিবার জন্ত উহ! বিতরণ করে। আমি. 
নিজের চোখে দেখিয়াছি, ট্রাকে ট্রাকে চাউল,.. 
আলু, ভাল ইত্যাদি বাজার হইতে যখনই এই 


|| সকল প্রতিষ্ঠানের ঘরে চলিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে 
[|| .বাদারের বাকী জিনিষগুলির দাম চড়িয়৷। উঠে। 


এই সকল বড় প্রতিষ্ঠান একমুষ্টি খাও উৎপাদন ' 
করে নাঃ) বাদার হইতে কিনিয়া খায়, খাওয়ায়' 
ও মুনাফা করে। ফলে জনসাধারণ বঞ্চিত হয়? 
আমি জিজ্ঞাসা করি, খাস্সামগ্রী উৎপাদন করা৷ 
এই সকল শিল্পপতিদের নৈতিক দায়িত্ব নয় কি? 
বাঙ্গালীর খানের মধ্যে মোটামুটি নিয়লিখিভ - 
জিনিবগুলি প্রয়োজন £--0১) চাল ; (২) ভাল ;- 
(৩) তরা-তরকারী যথা-_আলু: পটল, ঝিডে, কুমড়া, 
শাঁকসজী, বাধা ও ফুলকপি, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ' 
(৪) মাছ, (৫) মাংস, (৬) ডিম, (৭) দুধ। 


| আমি প্রস্তাব করি, পশ্চিম বঙ্গে যে সমস্ত জমি. 


পতিত আছে, তাহা মালিকগণের নিকট হইতে 


প্র তাহারা বর্তমানে ষে খাজনা পায়, সেই খাজলায় ' 
, |] গবর্ণষেন্ট ১০ বৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত নিন |. 
i প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যাহারা ৫০০ হইতে উর্দ্বতয় 


সংখ্যক কর্শ্মচারী নিযুক্ত রাখে, তাহাদিগকে - 


চল! সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭] 


উপরোক্ত জমি বিশেষ ব্যবস্থায় বিলি করিয়া 
( কয়েক বৎলরের অদ্য ) খাছাপামগ্রী উৎপাদন 
করিতে আইনতঃ বাধ্য করা হউক। উদাহরণস্বরূপ, 
কোন মিল বা! ফ্যাক্টরী যদি ১০০০ হানার কর্শচারী 
পাষে তবে তাহাদের জন্ভ গড়পডতা প্রতি মাসে 
আধমণ হিসাবে বৎসরে, ৬০০০ মণ খাস্ত- 
সামগ্রী টাকার জোরে বাজার হইতে ছিনাইয়া 
লওয়া হয়। নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে এই সকল 





আর্থক জগৎ 


প্রতিষ্ঠানকে যে কোন প্রকারে ৬০০০ মণ 
থাছাসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইবে। কোন 
প্রতিষ্ঠানের ভাগে যে জমি পড়িল, তাছা হয়ত 
ধানের উপযোগী নয়। গবর্ণমেণ্টের সক্রিয় কৃষি 
বিভাগের নির্দেশ অনুসারে তাহাদিগকে আলু' বা 
পটল উৎপাঁদন করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট হারে 
বিক্রয় করিতে হইবে । মোটের উপর, উহারা 
যে পরিমাণ খাস্তসামগ্রী বাজার হইতে কিনিয়া 


৩৪৫ 


ত পপি 


নেয়, তাহাদিগকে সেই পরিমাণ যে কোন প্রকারের 
থাস্তসামগ্রী উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে। না 
হইলে এই সকল শিল্পপতিদের কলিকাতায় ভিড় 
করিয়া জনসাধারণকে খাগসামগ্রী হইতে বঞ্চিত 
করিবার কোন গ্ায়সঙত অধিকার নাই। যাহা 
হউক, এই সকল খুঁটিনাটি বিষয় গবর্ণমেণ্টের- 
আইনাভিজ্ঞ পরামর্শদাতার! স্থির করিতে পারিবেন । 
প্রয়োজন হইলে আমিও বিনা পারিশ্রমিক 





স্পত ও ভারতীয় রুষক -- 


বর্ষা চাষীদের হয় সমৃদ্ধ করে, না হয় তে! সর্বস্বান্ত করে । 
সুপরিকল্পিত সেচ-ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির জল প্রচুর 
পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়, অপর দিকে এ জলের অন্থা্র 


বিশেষ প্রয়োজন আছে। 


বড় বড় বাঁধ তৈরী ক'রে কৃষিকার্য্যের জন্যে জল 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করা যায়--এজন্যে পর্য্যাপ্ত ইস্পাতের 
প্রয়োজন হবে। 
সাহায্যে বৃষ্টির জল ধরে রেখে 
অনাবুষ্টির জন্যে শস্যহানির 


এই রকম একটা পরিকল্পনা হচ্ছে 
বাংলায় দামোদর নদের উপর বাঁধ নির্বাণ 
এখানে নদী প্রবাহকে 
সংযত ক'রে বন্তাতয় দূর কর! 
হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেচের 
ঘন্ভে জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
করা হবে। 
| ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও 
কলকজা ভারতের চাষীদের 


করা। 
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দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষীল কোং লিঃ, হেড 


এই সব বাঁধের 





কাজে লাগবে। 


তাঁর! 


অনিষ্ট হবে লা। 





বেশী শস্ত পান। 


ংশ গ্রহণ করবে! 





আধুনিক. ট্যাকুটর, 
শর্ত কাটার যন্ত্র, মজবুত ইস্পাতের 
লাঙ্গল ও বিদে-র (২৪45) সাহায্যে 
এখনকার চেয়ে অনেকগুণ 
বেশী শন্য উৎপন্ন করতে পারবে। 
ইস্পাতে তৈরী বী-ইনফোস ভ করা 
গোলায় শস্তাদি রাখলে পোকামাকড়, 
ই হুর ও প্রকৃতির হাতে শস্তের কোনো 













এই নক্মাতে দেখানো হয়েছে যে, অন্ত দেশের 
চাষীরা আধুনিক প্রথায় চাষ ক'রে প্রতি একরে 
ভারতেও যাতে অনুরূপ বা 
অধিকতর ফলন হয়, ইস্পাত সে বিষয়ে স্বীয় 


চটি হুস্জগাভ : 
প্লেট * রেল * কড়ি * চাদর * জয়েষ্ট 
পাইলিং * হুইল টায়ার ও এ্রেকেল 
হাই কার্বন ষ্থাল * বিশেষ মিশ্র ইস্পাত 
ও যন্ত্রাদির হস্পাত * চাষের যন্ত্রপাতি 


সেলস অফিস £ ১০২-এ, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা । 


৩৪৬ 


আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। আশা! করি, 
কেছ ভুল বুঝিবেন না। বিভিন্ন শিল্পপতিদের 
হাতে জমি পড়,ক, ইহা আমার উদ্দেশ্য নছে। 
আমার উদ্দোস্ত, আধুনিক যন্ত্রপাতিণহ (ছোট বড় 
ট্যাইর, জল সেচন ও নিফফাশনের পাম্প__ইলেক্‌- 
ট্রিসিটি না পাওয়া গেলে, ছোট ছোট অয়েল 
ইঞ্জিন, উন্নতধরণের দেশীয় লাঙ্গল, গরু বা মহিষ, 
টিউব ওয়েল, বহু প্রকার সার, কৃষকদের উপযুক্ত 
বাসস্থান ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের 
কৃবিশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথম কয়েক 
বৎসরের জগ্ভ এই সকগ শিল্পাভিজ্ঞ পরিচাঁলকগণের 
সহযোগিতা আবপ্তক এবং তীহাদেরও কায়মনো- 
রাক্যে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই কাৰ্য্যে যোগদান 
করা একাস্ত কর্তব্য । 
বৎসর মাগৃগি ভাতার জন্য লক্ষ লক্ষ টাঁকা খরচ 
করিয়া থাকেন। খাছ্াদ্রব্যের মূল্য হাঁস পাইলে 


উহ্থারা এই খরচের হাত হুইতে নিষ্কৃতিলাত করিতে 
পারেন। কিন্ত যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশের আবাদ- 
যোগ্য জমিতে খান্তশন্ত উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা 
না হয়, ততদিন খাচ্যাপ্রব্যের মুল্য হাসের আশা 
ছরাশা মাক্র। সেই হিসাবে এদেশে খাদ্ধপ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্তার সহিত এই সব শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। 


এই সব প্রতিষ্ঠান প্রতি . 


আর্থিক জগৎ 


প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সহিত সংশ্লিই না থাকিলেও 
এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান চা 
শিল্পে__যাহা একটা ক্ৃষিশিল্প ভিন্ন আর কিছু নহে 


এবং যে শিল্প চূড়াত্তরূপ বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালিত 
হইতেছে, তাহাতে উহারা বিশেষ অভিজ্ঞ। এই 
সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
এবং বৈজ্ঞানিক পন্থ! অবলম্বনে কৃষিকার্ষ্যে আত্ম- 
নিয়োগ করেন, তাহা হইলে উহারা যে দেশের 
খাদ্য-লমন্তা সমাধানে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে 
পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা 
নগরীর যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান কোটি কোটি 
টাকার ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারেন, তাহাদের 
সুবৃহৎ অফিসে একটি কৃষিবিতাগ খুলিয়া উপযুক্ত 
লোকজন রাখিয়। ৫০০ হইতে ১০০০ হাজার বিঘা 
জমি উপরোক্ত যন্ত্রপাতিদ্বারা তছাদের পক্ষে সুদ্রলা 
সফল! কর! অতি সহজসাধ্য । আমি প্রস্তাব করি, 
এই বৎসরেই ২৫।৩০টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিয়া 
কাজের ভার দেওয়া হউক। গবর্ণমেপ্ট এই 
পরিকল্পনা অঙস্ুমোদন করিলে এই বিষয়ে আমি 
আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব। 

কলিকাতা নগরীর চতুষ্পার্শে ৩০ মাইলেব 
মধ্যে সখের বাগান-বাড়ীতে ও অগন্তাগ্ক যে সকল 
খালি ও পতিত জমি পড়িয়া আছে, তাহাদের 
মালিকগপকে গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে 
কোন একটি ফসল উৎপাদন করিতে আইন করিয়া 
বাধ্য [করা হউক--উহাও আমি চাঁই। আমার 
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ভারতীয় জীবন-বীমার ইতিহাসে 'হিন্দস্থান' প্রতি যৎসরট 
' জাতির দেব! ও সমৃদ্ধির এক একটা গৌরবময় অধ্যায় রচনা 
করিয়া চলিতেছে: ১৯৪৬ সালে সে গৌরব আরও বৃদ্ধি 


1 


পাইয়াছে। ইহার মুলে রহিয়াছে একদিকে যেমন 
এহিন্দন্থানের” আধিক সংস্বীলের সারবস্তা, বীমা-পত্রের 
নিরাপত্তা ও পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য, অন্রদিকে তেমনি 
আছে দেশবাসীর আনরিক সহযোগ ও শুভেচ্ছা । 
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কলিকাতা। 

















[ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


মনে হয়, সকলে উঠিয়া পড়িমা লাগিয়া গেলে 
আগামী ১৯৪৮ সালের মধ্যে গ্রথযতঃ কলিকাত! 
সরে খান্কসামগ্রীর প্রাচূর্য্য হইবে এবং দেখিতে 
দেখিতে এই উৎপাদনপ্রণালী সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের 
গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িবে এবং অনুর ভবিষ্যতে 
পশ্চিম বঙ্গ কৃষিদম্পদে পরম ধশ্বর্ধযশ[লিনী হছইবে। 
বলা বাহুল্য, এই সকল পতিত জমি একবার আবাদ 
হইলে এবং উপরোক্ত" যন্ত্রপাতিসহ চাষ চলিতে 
থাকিলে. উহা হইতে বৎসরে তিনটি ফসল ন! 
হউক, ছুইটি ফসল পাওয়া অনিবাধ্য। 
আমাদের পশ্চিম বাঙ্গর উপকণ্ঠে বঙ্গোপসাগর 
নামে যে বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহাতে 
বহুপ্রকার অগণিত মাছ আছে। ট্রলার 
(Trawler ) দ্বারা জাপান, ইতালী ও অন্তাঙ্ক 
দেশের মত মাছ ধরিলে তাহা সমস্ত বাংল! ও 
অন্ঠান্ত প্রদেশে সরবরাহ করা যাইতে পারে। 
ট্রলারে রেফ রিজারেটর ( Refrigerator )এর 
ঘর থাকিবে। কয়েকটি দ্রুতগামী লঞ্চ, ট্রীমার 
(রেফ্রিজারেটর সংযুক্ত ) ডায়মগ্ুহারবার বা 
অ্যান্য জায়গায় মাছ পৌছাইয়া দিবে। বরফযুক্ত 
ট্রাকে মাছ কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে আসিবে। 
ভারমগুহারবারের মত এইরূপ কয়েকটি স্থানে 
“Dehydrating Factory াপন করা প্রয়োজন । 
এই মাছ টিনে সংরক্ষণ করিয়া সমগ্র ভারতে 
পরিবেষণ করা চলে। শুটকী মাছ হিসাবেও 
বিভিন্ন জায়গায় তাহার খুব চাহিদা হইবে। ব্যবস! 
হিসাবেও ইহা খুব লাভজনক । গবর্ণমেন্টের 
উৎসাছ ও সহযোগিতায় শতকরা ৫২ টাকা 
গ্যারা স্টিভ, ডিভিডেগ্ডে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিয়া 
উপযুক্ত লিমিটেড কোম্পানীর উপরও পরিচালনার 
ভার দেওয়া যায়। 
উপরোক্ত লবণজলের মাছ কেহ কেহ 
প্রথমে খাইতে চাহিবে না। কিন্তু চা’এর 
মতন ভালভাবে ' পরিবেষণ করিতে পারিলে 
সকলেই উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ক্রমশঃই গ্রহণ 
করিবে। যাহা হউক, তথাপি পুকুরের মাছেরও 
প্রয়োজন। আমি কাগজের কলের জমি খুঁজিবার 
জন্য পশ্চিম বঙ্গের নান! আয়গায় যখন ঘুরি, তখন 
বহু ছোট পুকুর, বড় পুকুর, দীধি, বিল ও জলা 
আমার চোখে পড়িয়াছে। ইহার সংখ্যা যে কত, 
ইহা আমি বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের 
Survey Reporta পাওয়া যাইবে । এই 
সকলের অধিকাংশই অপরিষ্তৃত ও শেওলা পরিপূর্ণ, 
ভুর্্ধ ও ম্যালেরিয়ার ডিপো। অনতিবিলম্বে 
আইন করিয়া মালিকগণকে তাহাদের দীঘি, 
পুষ্করিণী বা বিল সংস্কার করিয়া রুই, কাত লা 
ইত্যাদি মাছের চাষ করিতে বাধ্য করা হউক এবং 
প্রতি বৎসর ৪০৫০ হাত পুকুরে কমপক্ষে নিজের 
গ্রয়োজন বাদে অন্ততঃ পাঁচ মণ মাছ গবর্ণমেন্টের 
পারমিট অনুষারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হউক । 
এই পরিকল্পনায় এক বৎসরের মধ্যে বর্তমান 
৩২1৪২ টাকা ঘরের মাছের সের ০1১২ টাকায় 
আসিয়া নামিবে। গবর্ণমেণ্ট চাহিলে আরও বিস্তৃত 
আলোচনা করিতে উৎস্থক আছি। এই ভিপার্টমেপ্টে 
কয়েকজন সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত অফিসারের প্রয়োজন। 
ডাঃ ঘোব বলিষাছেন, “মারোয়াড়ীরা . গরুকে 
“গোমাতা” বলেন।” আমি প্রস্তাব করি, হুখ 
সরবরাহের ভার বর্তমানে তাহাদিগকে দেওয়] 
হউক। কলকাতার উপকঠে চারিদিকে চারিটি 
[ বৃহৎ Dairy Firm খুলিয়া প্রত্যেকটিতে ১০1১৫ 
হাজার গাভী রাখা অগস্ভব নয়। এই দ্বাপর 
যুগে বর্তমান বিহারে বিরাট রাজার ৬০ হাজার 
গাভী-ধন ছিল। শ্রীবুক্ত বিড়লা, ডালমিয়া, জালান 
প্রমুখ ধনী ব্যবসায়ীরা এক কোটি টাকা মূলধনে এই 
কাজ অতি সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে পারেন । 
শ্ীবুক্ত বিড় লা যদি ছুই আনা সেরে দুগ্ধ সরবরাহ 
করিতে পারেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গবাপীর] তাহাকে 
“বিরাট রাজ” উপাধিতে ভূষিত করিব । 
উপরোক্ত পরিকল্লনাগুলি কার্যকরী হুইলে 
প্রায় দুই লক্ষ লোকের অল্প সংস্থান হুইবে। 





স্বাধীনতা দিবস হুইতে কলিকাতায় যে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা 
এখনও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী 
প্রতিদিন কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তাহার 
প্রার্থনা সভায় শাস্তির বাণী প্রচার করিতেছেন। 
“মিঃ সুহরাবর্দি এই কার্যে তাহার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। 
গত হ৬শে আগষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে 
এক শাস্তি-শোভাযাত্রার আয়োজন করে। তিন 
'যাইলব্যাপী এই শোভাযাত্রা দীর্ঘ আট মাইল পথ 
অতিক্রম করিয়াছিল। ৌভাবাত্া আবার 
“্জিয় হিন্দ”, “হিন্দু-মুসলিম এক হো,” “আজাদ 
হিন্দুস্থান,” "আজাদ পাকিস্থান” প্রভৃতি ধ্বনিতে 
দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তোলে । কলিকাতায় 
পুনর্বঙতির কাধ্যও আবস্ত হইয়াছে। বহু গৃহচ্যুত 
পরিবার এক বৎসর পরে তাহাদের নিজ নিজ 
বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেছে। অবশ্ত এই কাৰ্য্য 
আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না ; কারণ 
কপিকাতার বাড়ী ও জমির মালিকরা এই ব্যাপারে 
সহযোগিতা দুরের কথা--প্রতিবন্ধকই ন্ট 
করিতেছেন। মহাত্মা গাস্বী এক প্রার্থনা সভায় 
এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন.। 
ভারতীয় গণ-পরিষদে ইউনিয়নের ক্ষমতা 
সংক্রান্ত কমিটার দ্বিতীয় রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা 
চলিতেছে ।, এই রিপোর্টে কেন্দ্রকে শক্তিশালী 
করিবার স্থপারিশ করা হুইয়াছে ; অবশিষ্ট ক্ষমতা 
( Residuary powers) কেন্দ্রে রাখিতে বলা 
উ হইয়াছে! এই কমিটীর চেয়ারম্যান পণ্ডিত নেহরু 
বলিয়াছেন, “ভারত বিভক্ত হইবার পর এখন 
আমরা গকলেই এই বিষয়ে একমত যে, কেন্গ 


দুর্বল থাকিলে জাতীয় স্বার্থের হানি ঘটিবেঃ . 


ইহাতে দেশে শাস্তি রক্ষা করা, একান্ত প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলির লমন্ব্র সাধন এবং আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
সমগ্রভাবে ভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপন অনম্ভব 
হইবে ।” কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে মোট ৮৭টি 
বিষয় রাখিবাঁর অন্ত সুপারিশ করা হুইয়াছে। 
প্তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য 
‘দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, 'যোগাযোগ, মুদ্রাব্যবন্থা, 
_ বৈদেশিক ব্যবসা, ৰীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ, 
খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ইত্যার্দি। নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি প্রদেশের হাতে থাকিবে-_পুলিশ, জেল, 
“জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, জল সরবরাহ, সেচ, কুবি এবং 
ধন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে কেন্দ্র ও প্রদেশের 
“মিলিত কর্তৃত্বের সুপারিশ করা হইয়াছে-_ফৌজদারী 
আইন, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, কারখানা, শ্রমিক 
কল্যাণ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিকল্পনা । প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুধ 
‘রাখিয়া কেজ্কে শক্তিশালী করাই ইউনিয়ন 
ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটার সুপারিশের লক্ষ্য। 
সমগ্র ভারতের সর্ববিধ উন্নতি সাধনের অস্ত 
খে ইছা একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা 
সমান নহে; ইউনিয়নের অন্তভূক্ত বিভিন্ন 
দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে বিশেষ 
তারতম্য আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে 


কেন্দ্রকে 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

দুর্বল রাখিয়া ইউনিটগুলির হাতে বেশী ক্ষমতা 
দিলে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা প্রশ্রয় পাইবে, আত্তঃ- 
প্রাদেশিক গ্রতিহন্দিতা ও বিরোধ পরোক্ষ উৎসাহ 
লাভ করিবে ; সমগ্রভাবে স্বাধীন ভারত শক্তিশালী 
হুইয়া উঠিতে' পারিবে না। অর্থনৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিফ কল্যাণের জন্ত শৃজিশালী 
কেন্দ্রের মারফৎ ভারতের বিভিন্ন অংশের অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক মিচ সমঘয়সাধন 
একান্ত গ্রয়োজন। 


* bd ফু * 


গৃত ২৬শে আগষ্ট ভারতীয় গণ-পরিষ্ধে সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠ সাব-কমিটীর রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে। 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-ব্যবস্থার অবসান, প্রাদেশিক 
ও কেন্দ্রীয় পরিষদে মিলিত নির্বাচন-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন, বিভিন্ন আইন পরিষদে জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে সুসংগঠিত সম্প্রণায়গুলির জন্য প্রথমে 
দশ বৎসর পর্য্যন্ত আসন সংরক্ষণ--এই রিপোর্টের 
উল্লেখযোগ্য সুপারিশ । মুসলিম লীগ ও তপশীলী 
শ্রেণীর প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 


তাহাদের ছুইটি সম্প্রদায়ের সদস্তদের নির্বাচনের 
অন্ত নিজ লিজ সম্প্রদায়ের নিশ্িষ্টসংখ্যক ভাট 
লাত বাধ্যতামূলক করা হউক । সাব-কমিটা 
অধিকসংখ্যক ভোটে এই প্রস্তাব অগ্রাহ 
করিয়ান্েন। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর 
জাতীয় জীবনে বিভেদ ষ্ষ্টর উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক 
নির্ববাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিল। ছুই জাতি- 
তত্ত্বের উদ্ভব, স্বতন্ত্র সাশ্রদায়িক' রাষ্ট্রের দাবী 
প্রভৃতি এই ব্যবস্থার অবশ্তন্তাবী পরিণতি । এখন 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হুইবার পর 
জাতীয়তাবোধ যাহাতে অখণ্ড হয়, তাহার প্রতিই 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন; এখন রাজনীতিক্ষেত্রে 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তি বিভাগ সৃষ্টি করিলে উহ! জাতীয় 
আত্মহত্যারই তুল্য হইবে । তবে, . এখনও 
সাম্প্রদায়িক শ্বাতন্ত্রবোধ দূর হয় নাই। ভাই, . 
আগামী কিছু কালের অস্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। আশা করা 
যায়, আগামী দশ বৎসর যদি দেশের শাসনকার্ধ্যে 
সাম্প্রদায়িক সক্কীর্ণতা কিছুমাত্র প্রশ্রপ্ন লাভ না 





যর দিক মন দিন, 


রঃ ও 


| . আপন আহত দিবার অবাক বাসিত 
বেশ সমঝে চলেন! জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্তড যে সব 
।জিনিসু আঁপনি দরকারী বলে মনে করেন তা কেনার, 


দিকেই হয়তো বা আপনার ঝোক রয়েছে। কিন্ত 


। খিতবায়ীই হোন আর যাই হোন, জিনিষপত্রের দ্বায বরা-। 
“বরই এরূপ চড়া থাকুক এ আপনি নিশ্চই চাননা। টাকা 
"দিয়ে জিনিস কিনে যেন কুলনোই যায় না-এত দাম! 
. তাই দাম কমানোর ব্যাপারে আপনার উচিত নয় কি 
'সাহাষ্য কর? কাজটি এমন কিছু ০ জিনিস 
উদর তলা চা 


/ঘতটা পারেন চাকা জমিয়ে 
এবং জমানো টাকা নিয়ের যে 

কোন একটিতে গচ্ছিত রাখুন ২ 

' বীমা, সমবায় নমিতি, পোষ্ট 
' অফিস সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক, লেভিংস 
“বাশ স্তাশনাল সেভিতল সাটি - 
ফিকেট এবং সরকাবী লোন! __ 


মূল্য ব্ধি 


অযথা অর্ধ বন্ধ রাখুন টুর 
1. পুচ সি (৩ 
ভারত সরকারের কানা বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত | 


Rt ৮ 


এতে আপনার চাকা নিল্নাপদে! 
থাকবেএবংবেশাফছু লাভও হবে 
অমি-জন ঘর-বাড়ী, গহনা, ; 


সোনাদানা, পণডব্য এবং 
শিল্পজাত সাসগ্রী বর্তমান দরে 
কিনবেন না, তাঁতে আপনার! 
অর্থের র অপবায় হবে! মিতা, 


রোধ করুন 


পতি 





৩৪৮ 


. আর্থিক জগৎ 





করে, তাহা হইলে তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 
পক্ষ হইতেই আসন সংরক্ষ-ব্যবস্থ। তুলিয়া দিবার 
প্রস্তাব আসিবে । 4 | 
* * * 

গত ২২শে আগষ্ট সীমান্তের নব-নিযুক্ত গবর্ণর 
স্তার জর্জ ক্যানিংহাম কংগ্রেস মস্ত্রিিগলকে পদচ্যুত 
করিয়াছেন। সীমান্তের আইল পরিষদে কংগ্রেস 
দলেরই সংখ্যাধিক্য। এই জন্ভই মুসলিম লীগের 
দাবী অনুসারে, এই পরিষদকে উপেক্ষা করিয়া 
সীমান্তের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্ত জনমত গ্রহণের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহার সমর্থনে যুক্তি দেখান 
- ছয়, সীমান্তের সংখ্যালঘিষ্টরা. তাহাদের জনসংখ্যার 
গন্পাতে বেশী প্রতিনিধিত্ব (Weightage) 
পাইয়াছে। যাহা হউক, সীমান্তের জনমত কিঞ্চিৎ 
অধিকসংখ্যায় পাকিস্থানের অন্তভূক্ত হইবার 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন কুরিয়াছে। সীমান্তের কংগ্রেস 
ও খোদাই ধিদ্রমৎগার দল শ্বতম্ত্র পাঠানস্থানের 
দাবী তুলিয়া জনমত গ্রহণ সংক্রান্ত "পাকিস্থান- 
হিনদস্থানের* ঘবদ্দে অংশ গ্রহণ করেন নাই। এদিকে 
সীমান্তের আইন পরিষদের মাত্র একজন সদস্ত 
দলত্যাগ করিয়াছেন । কংগ্রেস দল এখনও পরিষদে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ঃ মন্ত্িত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার 
অবিসংবাদী গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁহাদেরই 
তবুও স্যার জর্জ কংগ্রেস মন্ত্রিমগ্ুলকে পদচ্যুত 
করিয়াছেন। এই ধরণের কাজ তাঁহার নূতন 
নহে। ১৯৪৩ সালে 'সীমান্তে গবর্ণর থাকিবার 
সময় এই ব্যক্তি আইন পরিষদে কংগ্রেসের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা থাক! সত্বেও খা সাহেব মগ্্িষওলকে 
পদচ্যুত করিয়াছিব্নে। অব্ত, সীমাস্তের জনমত 


গৃহীত হইবার পর এই কথা বলা চলে 


যে, পরিবদের বর্তমান সদন্তদের প্রতি এখন 
তোটদাতাদের পূর্বের ষ্কায় পরিপূর্ণ আস্থা নাই। 
সেরূপ ক্ষেত্রে সীমান্তের আইন পরিষদ ভায়া নৃতন 
নির্বাচনের আদেশ দেওয়াই প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
উপায়। অথচ স্যার ভর্জ খা সাহেব মন্ত্রিমগুলকে 
পদচ্যুত করিয়া মুসলিম লীগের নেতা থা আবদুল 
কাযুম খাঁকে নৃতন মস্ত্রিগুল গঠনের জন্চ আহ্বান 
আনাইয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে শীমাস্ত 
প্রদেশে আইন পরিষদের নিকট দায়িত্ববিহীন 
সংখ্যালখিঠ দলের প্বৈরাচারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
ইইতেছে। . * 
. চে * ক্র 


পাঞ্জাবে এখনও প্রবল সাম্প্রদায়িক অশাস্তি 


পশ্চিম পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে 





৫২ টাকা করিয়া ৭৬০*০ অভিনারী শেয়ার, ২৫ টীকা করিয়া ৩২০০ (৬৪%) রিডিমেবল 
কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ও ২২ টাকা করিয়া ২০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে 
বিভ্তক্ত। প্রতি অর্ভিনারী শেয়ারে আবেদনের সহিত ৩২ টাকা দেয় ও প্রেফারেন্স 
শেয়ারে ২৫২ টাকা দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১ টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। 
গত ৬ই আগষ্ট ”৪৭ কোম্পানীর খুলনা চিত্রগৃহের ভিত্তিস্থাপন চিত্রপরিচালক নীরেন 
লাহিড়ী ও মৌলভী আবছুল হাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্ুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 
শেয়ার ও এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন। এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়। 


ম্যানেজিং এজেন্টস ঃ 
. মেসাস”বিল্লা ব্রাদার্স ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 
ডাঃ কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলনা । 


[ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





রব তুর! সংযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বিরত থাকিতে বলেন বটে, কিন্ত তাঁহার বিবৃতিতে: 


এই অঞ্চলের কোনও সংবাদই আসিতেছে না; 
পলায়িত ব্যক্তিদের নিকট হইতে ভয়াবহ অবস্থার 
কথা শোনা যাইভেছে। ভারতীয় ইউনিয়নের 
কর্তৃপক্ষ বিমান ও লরীর সাহায্যে বিপজ্জনক 
এলাকার সংখ্যালঘিদিগকে অপসারণ করিতে 
আগ্রহী। কিন্তু পাকিস্থান ও পশ্চিম পাঞ্জাবের 
কতৃপক্ষ এখনও এই সম্পর্কে সহযোগিতা করিতে 
অগ্রসর হন নাই। পূর্ব পাঞ্জাবের অবস্থা পূর্ববাপেক্ষা 
উন্নত হুইয়াছে। ‘পশ্চিম পাঞ্জাবের এই দাঙ্গা 
হয়ত পূর্ব পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক হানাহানিরই 
প্রতিক্রিয়া । পাকিস্থান রেডিওয় পূর্ব পাঞ্জাবের 
অবস্থাকে এত দূর অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করা 
হইয়াছিল যে, পুর্র্ব পাঞ্জাবের পবর্ণমেন্ট তাহার 
প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাকিস্থানের 
গবর্ণর জেনারেল মিঃ জিরা এই সব বিক্কৃত ও 
অতিরঞ্জিত সংবাদে বিশ্বাস করিয়া গত ২৪শে আগষ্ট 
পূর্ব পাঞ্জাব সম্পর্কে অত্যন্ত উগ্র বিবৃতি দিয়া- 
ছিলেন। ইহার ফলও অশ্তভ হওয়া সম্ভব! তিনি 


পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠদিগকে 'প্রতিশোধ গ্রহণে 


LE) 
| 


ব্যাঙ্গিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকাঁর দিনের সর্ব- 


প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 


সঙ্গে তাল রেখে চলবার 

উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 

স্ববিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 

কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ । 


২নং ক্লাইভ ই্ট্রীট 
কলিকাতা . 




















পুর্ব পাকিস্থানের মুসলমানদের হুর্তির প্রতি এত 
বেশী ভোর দেওয়া হয় যে, তাহাতে বিরুদ্ধ 
প্রতিক্রিয়াই হ্ষ্টি হইয়া! থাকিবে । 
* সা » * 

বৃটিশের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের স্বজাতি প্রাদেশিক 
সঙ্কীর্ণতাও মাথা উচু করিয়াছে। বিহারে, আসামে 
এবং দাঞ্জিলিং-এ বাজালী-বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত, 
কুৎপিতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশিষ্ট প্রাদেশিক. 
সংবাদপত্ৰগুলি, অশিষ্টভাবে বাজালীকে আক্রমণ 
করিতে ইতস্তত: করেন লাই। ছুই শত বৎসরের' 
গোলামজ্ঞাতি মুক্তি লাভ করিধামাত্রই মনের সকল' 
সনকীর্ণতা দূর করিতে পারিবে বলিয়া অবস্ত আশা 
করা যায় না। তবে ইহাও সত্য যে, স্বাধীনতা 
সম্ভোগের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে এই 
সন্কীর্ণভার উর্দ্ধে উঠিতে হুইবে। মহাত্মা গান্ধী 
প্রশ্ন করিয়াছেন--বাঙ্গল! যদি বাঙ্গালীর জঙ্ক হয়, 
বিহার যদি বিহারীদের অস্ত এবং আসাম যদি 
অসমিয়াদের জঙগ্ক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ 
কাহার জন্য ? বস্তুতঃ, এই প্রাদেশিক সঙ্ধীর্ণত! 
দুরীভূত না হইলে ভারতবর্ষ কখনও শক্তিশালী 
আতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিবে না।, 
সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিক সঙ্ধীর্ণত! জাতীয়তার 
পথে সমান বিশ্র। - 


+ * * * 
সম্প্রতি পূর্বব বলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্ধীন 
এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, চট্টগ্রামে ও. 
নোয়াখাপির ফেণী মহকুমায় বস্কার ফলে দশ লক্ষ 
লোক বিপর হুইয়াছে। সমগ্র আউশ ফসল এবং- 
আমনের বীন্জ নষ্ট হুইয়! গিয়াছে। সংক্রামক ব্যাধির 
প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়াও মিঃ নাজিমুদ্দীন 
আশঙ্কা প্রকাশ করেন? পুক্ধরিণী ও কূপের জল. 
দুষিত হুইয়া গিয়াছে । মিসেস নেলী সেনগুপ্তা, 
বন্তাপীড়িত চট্টপ্রামবাসীর . দারুণ খাগ্াতাবের 


কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ও 


কমিটীর নিকট তার করিয়াছেন। 

ট্টগ্রামবাসীর সাহায্যের অস্ত ইতিমধ্যে সারা 

বাজলাব্যাপী চেষ্টা আরম্ভ হুইয়াছে। ছুই একটি- 
সাহায্য প্রতিষ্ঠান পূর্বেই বন্তাপ্রপীড়িতদের 

সাহায্যের জন্ক অগ্রসর হুইয়াছিলেন। বঙ্গীয়' ' 
প্রাদেশিক কংপ্রেম কমিটীর পক্ষ হইতে এই সব 
প্রতিষ্ঠানের কার্ষ্যের সমম্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে একটি- 
সমহ্বয় কমিটী গঠিত হইয়াছে। মিঃ নাজিমুদ্দীনের- 
অনুরোধে মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি তাহার এক প্রার্থনা 
সভায় ভারতীয় ইউনিয়নের থোদ্ধমন্ত্রী ডাঃ রাজেন্দ্র 
গ্রসাদকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, বরহ্মদেশ' 
হইতে যে চাউল আসিতেছে, তাহা হইতে € শত 
টন চাউল যেন চট্টগ্রামে নামাইবার ব্যবস্থা হয়।, 
আমর! আশা করি দেশবাসী চট্টগ্রামের বিপন্ন 


- অধিবাসীদের সাহায্যের জন্ত মুক্তহন্তে অথ দান: 


করিবেন। 





কলিকাতা! সহরে ছুইটি সরকারী উচ্চ শিক্ষা 
| প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলি একান্তভাবে মুসলমানের 
জন্ভ। ইসলামিয়া কলে ও লেডী ব্র্যাবোর্ণ 
কলেজ। প্রথমটি ছেলেদের এবং দ্বিতীয়টি 
মেয়েদের । বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা 
এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা 
এইরূপ সাম্প্রদায়িক ধরণের কোন শিক্ষায়তন 
রাখিবেন না। পূর্ববঙ্গের লীগ গবর্ণমেন্ট ও কলেজ 
দুইটি তাহাদের এলাফায়--হয় ঢাকায়, নয়তো 
চট্রগ্রামে--সরাইয়া লইয়া যাইবেন এইরূপ 
আয়োজন করিতেছেন বলিয়াও খবর বাহির 
হইয়াছিল। কিন্ত সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের মন্ত্রী হামিছুল 
হক চৌধুরী কলিকাতায় প্রফুল্ল মন্ত্রিসভার সঙ্গে 
আলোচনা করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে 
মনে হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার পূর্বব সিদ্ধান্ত 


বদল হইয়াছে | . ১ 
* কে * 

এই ব্যবস্থা! সমর্থন করিতে পারিতেছি 
না। এই কলেজে ছুইটির জন্মকথা যাহার! 
জানেন, তাহারা স্মরণ: করিতে পারিবেন, 
কিভাবে সরকারী অর্থে-_অর্থাৎ মোটামুটি 
হিন্দুদের অর্থে-পৃথকভাবে মুসলমান ছাত্রদের 
পুরাপুরি হিচ্দুবিত্বেবী গড়িয়া তূলিবার আগ্রহে এই 
শিক্ষায়তন দুইটির কৃষ্টি হুইয়াছিল। কলিকাতায় 
হিন্দুদের অর্থে যে-সকল বেসরকারী কলেজ আছে, 
সেগুলিতে মুসলমান ছাত্রের শুদ্ধ দরজা খোলা। 
সরকারী কলেজগুলিতেও তাহাই । কিন্ত সেখানে 
মুসলমান ছাত্রের! হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে সমানভাবে 
মেলামেশা! করিয়! স্বভাবতঃই সাম্প্রদায়িকতামুক্ত 
“হইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িকতা ভাঙগাইয়া! ধাহাদিপকে 
নেতৃত্ব বজায় রাখিতে হয়, তাহাদের পক্ষে তাহা 
কচিকর নয়। কাজেই তাহারা মুসলমান ছাত্রদের 
জনক আলাদা কলেজ করিলেন। ইহার উদ্যোক্তা 
ছিলেন বাংলার রাজনীতিক বহুরূপী আবুল কাশেম 
+ ফজলুল হক। 

অনবরলে নাছষের মনের থে ভাবশ্রাহিতা থাকে 
তাহাকে ভালো ও মন্দ ছুই কাজেই সমানভাবে 
লাগানো যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
স্কুল ও কলেজ এই কারণেই অত্যন্ত মারাত্মক ফল 
প্রসব করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 
শিক্ষায়তনগুলি বন্ধ করিয়া দিবেন জানিয়া আশ্বস্ত 
হইয়াছিলাম। কী কারণে তাহারা যত পরিবর্তন 
করিলেন, তাহ! ভাবিয়া পাইতেছি না। কাজটা 
তাহারা ভালো করিলেন না। 
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সাশ্রদায়িক এঁক্য স্থাপনের অঙ্গ হিসাবে এই 
কলেজগুলি তুলিয়া দিয়! মুসলমানদের মনে আঘাত 
দেওয়া অন্ুচিত-_-এই" ধারণা দ্বারাই গ্রফুল্প মন্ত্রিমভা 
এই নতুন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ 
বলিতেছেন। কথাটা সত্য হইলে বলিব, প্রফুল্ 
বাবু ও তীহার সহবকক্ত্রীরা শুধু যে আহাম্মুকী 
করিতেছেন, তাহা! নে, আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত 
,করিতেছেন। কাউন্সিলে, কর্পোরেশনে, ডিট্র্ট 
বোর্ডে, মিউনিসিপ্যালিটিতে, চাকুরীতে সর্বত্র 
মুসলমানদের জগত পৃথক ব্যবস্থার ফলেই মুসলিম 
লীগ, পাকিস্থান এবং নোয়াখালী । ইংরেজ 
দিয়াছিল সেপারেট ইলেক্টোরেট- পুথক নির্ব্বাচন। 
মুসলমান নেতারা তাহাকে নির্বাচনের ক্ষেন্র হইতে 


Fo 3 


খেয়ালী খাতা 


( মতামতের অদ্য সম্পাদক দায়ী নহেন। ) 


জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষের ও বিভেদের আগুন 
জ্বালাইতে। তাঁহারা মুসলিম বিস্তার়তন, মুসলিম 
চেম্বার অব কমার্স যুসলিম জার্ণেলিষ্ট 
এসোসিষেশীন, এমন কি মুসলিম ট্রেড ইউনিষন 
পর্য্যস্ত খাডা করিযাছেন! এই পৃথক হুওযাব 
প্রবুত্তিকে আর একতিল এবং এক দণ্ডও প্রশ্রয় 


দেওয়া উচিত নছে। 
[ খেয়ালীর এই সব মস্তব্য পাওয়ার পর জানা 
গিয়াছে যে, উপরোক্ত ভুইী শিক্ষাপ্রতিঠঠানকে 


. অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালনা করা 


হইবে এবং উহাতে সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
প্রবেশাধিকার থাঁকিবে। মাত্র এই ছুইটী 
প্রতিষ্ঠানে 'যুসলমানদেব জন্য কিছুসংখ্যক আসন 
সংরক্ষিত রাখা হইবে । সম্পাদক ] 


* * * + 


এই সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠান গড়িযা তোলার 
রাজনৈতিক কুফল কী হইয়াছে, তাহা আজ আর 
কাহারও অন্তানা নাই। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও 
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি কী ভাবে দেশের স্বার্থকে 
এক ও অবিভাজ্য না ভাবিয়া হিন্দুর স্বার্থ ও 
মুমলমান স্বার্থ হিসাবে দেখিয়াছে, তাহার একটা 
দৃষ্টান্ত নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এইখানে উল্লেখ 
করিতে পারি। বছর কয়েক পূর্বে কেন্দ্রীয় 
সরকারেব একজন বাণিজ্য সচিব ভারতবর্ষের 
কয়েকটি প্রধান বাণিজ্যকেঞ পরিদর্শনে বাহির 
হন। কিছুটা সাংবাদিকের গুৎনুক্য এবং কিছুট! 
তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের কাঝণে আমিও 
তীহার সঙ্গী হই। দেখিলাম, তিনি যে সকল 
চেম্বার অব কমাসেরি সঙ্গে আলোচনা করিলেন, 
তাহাদের বক্তব্যটা কলিকাতা, বোম্বাই ও করাচীতে 
একই প্রকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থপ্রপোদিত। 
মুসলমানদের চেম্বারগুলি সর্বত্রই বিদেশ হইতে 
বেশী মাল আমদানীর নিরঙ্কুশ অধিকার চাহিল 
এবং অন্ান্ভ চেম্বারগুলি ( যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের 
লোকই সদন্ত ) আমদানী বন্ধ করিবার জঙ্ক 
অনুরোধ জানাইল ! 
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সাধারণ পাঠকের কাছে এই পরম্পর-বিরোধী 
দাবীর কারণটা হয়তো তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্ত 
ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যাহার! খবর 
রাখেন, . তাহারা জানেন, মুসলমান ব্যবসায়ীর! 
শতকরা নিরানব্বই জনই ইনম্পোর্টার__বিদেশ 
হইতে মাল আমদানী করিয়া এদেশে বিক্রয় করেন। 


অন্ভান্ক চেম্বারের সদশ্তরা বেশীর ভাগ য্যাহ্ফেক- 


চারাস--এদেশে কলকারখানা স্থাপন করিয়া মাল 
তৈয়ার করেন। দেশে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠা দ্বারা 
দেশকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বড করিয়া গড়িয়া 
তোলার প্রয়োজন তর্ক দ্বাবা বুঝাইবার প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু যাস্ুষ সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে তখনই 
ছাঁভাইয়া উঠিতে পারে, যখন সে নিজ্ঞকে প্রথমে 
দেশের সন্তান ও পরে সম্প্রদায়ের লোক--315চ 
Indian second Muslim .or Hindu— 
ভাঁবিতে অত্যন্ত হুয়। তাহার আগে নয। 
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ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানেরা যে সকল ম্ুযোগ- 
স্থবিধা ভোগ করিতেছিলেন, তাহার সবগুলি 
পুরাপুরি বজায় রাখিয়া মুসলযানদের আস্থা লাভের 
জন্ক যে সকল ব্যক্তি বক্তৃতা ও লেখনী চালনা 
করিতেছেন, তীহারা নিশ্চয়ই মহৎ লোক। কিন্ত 
তাহারা রিয়ালিষ্ট নহেন। মুসলমানের ষ্কায়তঃ 
যে-সকল সুযোগ-সুবিধা! পূৰ্ব্বে ভোগ করিয়াছেন, 
তাহা বর্তমানেও ভোগ করুন এবং ভবিষ্যতেও 
করিবেন )ইহাতে যে আপত্তি করিবে সে 
সমাজড্রোহী, দেশদ্রোহী । কিন্তু ইংরেজ হিন্দুদের 


অব্য করিতে ও মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয়তাবাদ 

হইতে দুরে রাখিবার অন্ত যে-সকল অস্তায় সুবিধা 

মুসলমানকে দিয়াছেন, অতঃপর আমরা তাহার 

একটাও বজায় রাখিব না। ইহাতে মুসলমানেরা 

খুসী হইলেন, কি গোসা করিলেন, তাহা লইয়া 

আমরা মাথা ঘামাইতে রাজী নই। 
bd ক * 


ভারতীয় ডোমিনিয়নে যে-সকল মুসলমান 
সংখ্যালঘু হিসাবে রহিলেন, তাঁহাদের প্রতি সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ সম্প্রদায় উদার ব্যবহার করিবেন, ইহা 
আজকাল হামেশাই শুনিতে পাই। পাকিস্থানে 
যে-সকল হিন্দু অনুরূপভাবে সংখ্যালঘু সম্প্দায়ে 
পরিণত হইলেন, তীহারাও ঠিক ওঁ রকম উদার 
ব্যবহার আশা করেন। আমি এই ছুইটারই 
বিরোধী । আমরা মুসলমানদের প্রতি উদার 
ব্যবহার করিব না- স্তায়সঙ্গত ব্যবহার করিব। 
generous হইব না, 183 হইব । পাকিস্থানে 
মুসলমানদের কাছ হইতেও কোন উদারতা প্রত্যাশা 
করিব না, গ্ভাষ্য ব্যবহার চাহিব। 

ফ ক * *+ 

মুসলমানেরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশকে 
দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহাদের pound of flesh 
আদায় করিয়াছেন। আন্ত তাহাদের যে-অংশ 
ভারতবর্ষে রছিয়াছেন, তাহারা আমাদের বা 
ভারতমাতার প্রতি অন্থুরাগবশতঃ রহেন নাই। 
নেহাৎ দায়ে ঠেকিয়াই রহিয়াছেন। আমরা 
তাহাদের প্রতি বিদ্বেব-বিমুক্তদ্ূপে ষোল আন! 
্তাকসসঙ্গত ব্যবহার করিব। যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
পাকিস্থানে রহিয়াছেন, তাহারাও পাকিস্থানের প্রতি 
প্রীতিদ্বার। চুঅনুপ্রাণিত হইয়া রহেন নাই, অন্ত 
উপায় নাই বলিয়াই রহিয়াছেন। তাহারাও পাকিস্থান 
কর্তাদের কাছে যেটুকু তাহাদের প্রাপ্য তাহাই 
পাইবেন। ইহার বেশী করিতে গেলে আত্ম- 
প্রতারপা হইবে, চাহিতে গেলে আত্মাবমানন] 

| 


যঃ + bd * 

৷ সংখ্যালঘুদের ‘প্রীতি অর্জ্জনের” কথাটা শুনিতে 
মধুর এবং বলিতে ভালো। কিন্ত তাহার পিছনে 
একট! কাণ্ডজ্ঞান থাকা প্রয়োজন মনে করি! 
পারিবারিক তুলনা দিয়া বলিতে পারি, যে 
পিতামাতা শিশুর প্রীতিলাভের অন্ত তাহার সমস্ত 
অসঙ্গত আব্দার পূরণ করেন, তাহারা নিজেদের 
ক্ষতি এবং শিশুর সর্বনাশ ছুইই একসঙ্গে সাধন 
করেন। 5০116 child কথাটা! কেবল ব্যক্তিগত 
জীবনে নর, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও সমান ভয়াবহ। 

চা bd * 

বর্তমান হিন্দু-মুসলিম মিলনের আবহাওয়াকে 
আমি ক্ষু্ করিতেছি বলিয়। যাহারা দোষারোপ 
করিবেন, তাহার] হয় নির্বোধ 'নয়তো জাগিয়া 
ঘুমাইতেছেন। হিন্দু-মুসলিম মিলন আমি তাহাদের 
মতোই কাম্য মনে করিয়া থাকি, কিন্তু সে-মিপন 
সত্যকার বাস্তব ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন মনে 
করি। জোড়াতালি ও ঘুষ দিয়া যে-মিলন, তাহা 
ধোপে টিকে না। ভারতবর্ষে এক জাতি, এক রাষ্ট্র 
সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব আমাদের লক্ষ্য। 
সেই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া সর্ব শ্রেণী ও সর্ব 
ধর্মের নরলারীর জগ্ত ভারতবর্ষের রাষ্্ব্যবস্থা 
পরিকলিত ও পরিচালিত হইবে। ইহার জন্য 
সকল সম্প্রদায়ের প্রীতি আমরা চ্চায়নিষ্ঠট ব্যবহারের 


+ 


. দ্বারা অর্জন করিতে যেমন চেষ্টিত হইব, তেমনি 


পরিপামে বৃহৎ কল্যাপের খাতিরে বর্তমানে কোন 
শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের তুষ্টিবিধানে অসমর্থ হইলেও 
ছুঃখিত হইব না। সর্দার পেটেলের প্রতিধ্বনি 
করিয়া বলিব, “ছোট ভাই-এর ভালোবাসা পাওয়ার 
আগ্রহে এমন কিছু করিব ন! যাহাতে বড় ভাই-এর 
মরণ !” খেয়ালী 


আর্থিক ছ্রনিয়ার খবরাখবর 


রেডিও টেলিফোনে সংবাদ পাঠানোর 
ব্যবস্থা_-এক সরক্কারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, 
গত ১১ই আগষ্ট (১৯৪৭) হইতে ভারতীয় ষ্যাওডার্ড 
টাইম অনুসারে প্রত্যহ বেলা সাড়ে আটটা হইতে 
১২-১৫ মিনিটের মধ্যে বেতার টেলিফোন যোগে 
বিদেশে সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 

‘মাদ্রাজ ইলেকট্রিক কর্পোরেশন 


মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টা ২২শে আগষ্ট ছইতে 
মাদ্রাজ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত 


করিয়াছেন। 


বল্স-বিভাগ ও শিক্পশ্রমিক-_প্রকাশ, বর্তমান ' 


বঙ্গ-বিভাগ অনুযাষী শিল্পশ্রমিকদের শতকরা 
৮৪ অন পশ্চিমবঙ্গে এবং শতকরা ১৬ জন পূর্ব্ববঙ্গে 
আছে |] '- 

বোম্বাই সহরে 
সহরের দরিদ্র পল্লীতে ও বস্তিতে ভ্রমণ করিষা 
সম্প্রতি লেডী মাউপ্টব্যাটেন যে অভিক্ঞতা লাভ 
করিয়াছেন, তাহার ফলে তিনি এইরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ ক্রেন যে, নূতন ভারতে, বিশেষতঃ 


বোদ্বাইয়ের মত সরে আমাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 


প্রাথমিক কর্তব্য হইবে-_বাভী তৈয়ার এবং বস্তি- 
সংস্কার পরিকল্পনায় হাত দেওয়া । মাননীয়া লেডী 
-. কোল্ভিল এবং পাঁষেলা মাউণ্টব্যাটেনও এই 
ভ্রমণকার্ষ্যে তাহার সঙ্গী ছিলেন। 

সংবাদপত্র মুদ্রপের কাগজ--গত ১৯শে 
আগ কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের 
সেক্রেটারী মিঃ এম এ ভেঙ্কটরমণের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ সম্পর্কিত 
উপদেষ্টা সমিতির বৈঠকে সংবাদপত্র মুদ্রপের 
কাগজের ব্যবহার সম্পর্কিত বর্তমান নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
ও ইহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। 

বিহারের বাজালী-প্রধান অঞ্চল__ 
জামসেদপুরে সম্প্রতি বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী 
সম্মেলনের বাঁধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 
যানভূম, সিংছভূম, সাওতাল পরগণা, পুণিয়া 
প্রভৃতি যে সকল অঞ্চল তাবা, সংস্কৃতি ও 
ধতিহাসিকতার দিক হইতে বাঙ্গালী-প্রধান, 
তাহাদিগকে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত 
করিতে উক্ত সম্মেগনে একটি দিদ্ধাস্ত গৃহীত হয়। 
এই সিদ্ধান্তে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৪২ 
সালে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ওঁ সমস্ত অঞ্চলকে 
জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলার 'বুক হুইতে 
ছিনাইয়া বিহার প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।, 


ট্যাক্স ও শুক্ষের পরিবর্তন হইবে না 


প্রকাশ, ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, বর্তমান বর্ষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্টের 
ট্যাক্স বা শ্ুক্কের কোন পরিবর্তন হইবে না । আরও 
প্রকাশ যে, বর্তমান বর্ষের বাকী সমগ্মের ল্রন্ক কোন 
নুতন বাঁজেটও পেশ করা হইবে না। ভারত ও 
পাকিস্থান উভয় গবর্ণষেণ্টই বর্তমান ব্যবস্থা বজায় 
রাখিতে সন্মত হইয়াছেন। 

যুদ্ধ ব্যবস্থার জন্য শতকরা ২৮ ভাগ 
বরাচ্দ__-আগামী ১লা জুলাই হইতে যে নূতন 


গৃহ-সমস্যা বোম্বাই 


মাকিন বাজেট চালু করার প্রস্তাব হইতেছে, 
তাহার সমর্থনে প্রেপিডেপ্ট উম্যান বলেন যে, 
যুদ্ধ ব্যবস্থার জন্ত মোট বাজেটের শতকরা £৮ ভাগ 
বরাদ্দ করা হইয়াছে। 

ভারতের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ 
বৃদ্ধি-_ভারতের বাজেট বরাদ্দ হইতে দেখা যায় 
যে, যত টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে অনুমান করা হইয়াছিল, বাস্তব পক্ষে ঘাটতি 
তদপেক্ষা অধিক হইবে । ১৯৪৭-৪৮ সালের 
মোট ঘাটতির পরিমাণ ১২] কোটি টাকা হইতে 
বাড়িয়া প্রায় ২৯1০ কোটি টাকা হইয়াছে । 
ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ__আয়কর ও 
অতিরিক্ত মুনাফা কর সম্পর্কে কতকগুলি পরিবর্তন 
করিতে গবর্ণমেপ্টের সন্মত হওয়া | এতদ্যতীত বেতন 
কমিশনের সুপারিশ কার্যে পরিণত করিতে 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় প্রার ৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি 
পাইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, সেনাদলের 
জন্তু ব্যয় কম করিয়া ধরা ছইয়াছিল। ইহ! ৪০ 
কোটি টাকা বাড়িয়া প্রায় ২২০ কোটি টাকা 
হইবে। ইছা উল্লেখযোগ্য যে, ভারত বিভক্ত 
হওয়ার পূর্বে সমগ্র ভারতের জন্য এই সমস্ত ব্যয় 
বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্ত ভারত বিভন্ত 
হওয়া সত্ত্বেও ঘাটতির পরিমাণ আশাতিরিজ হাস 
পাইবে না। কারণ “যে অনুপাতে ব্যয় শ্বাস 
পাইবে, সেই অঙ্থপাতে আয়ও কম হইবে। 

পাকিস্থান 'ডোমিনিয়নের টকশাল 
বিশ্বস্তহত্রে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্থান 


ডোমিনিয়নের টাকশাল লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
০৯১১৬ 











চেয়ারম্যান-_্্রীয়ুক্ত যছুনাথ রায় 
নুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হুয়। 
হেড অফিস-- 

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ 
বডবাজার,শ্ত'মবাক্ার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটন! সিটা। 


পেঁ-অফিস 3 মিরকাদিম । 


জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি,এ, আই, আই, 








পুস্তক-পরিচয় 

স্থাগুবুক অব. .কমাৰশিয়াল বেজলি 
( Hand-Book of Commercial Bengali )- 
_-অধ্যাপক শ্রীপ্তামন্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ । 
প্রকাশক--এ মুখার্জি এণ্ড কোং, ২নং কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা | মূল্য পাঁচ টাকা । 

কলিকাতা বিশ্ববিচ্তালয়ের বি-কম পরীক্ষায় 
কমাশিয়াল বেঙ্গলি বা বৈষয়িক বাংলাকে 
পাঠক্রমের অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। সেই 
পাঠক্রমের উপযোগী করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শ্ামসুনার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান পুস্তকখানি রচনা 
করিয়াছেল। পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া উহ্হাতে অর্থনৈতিক বিষয়কে ইংরাজী 
হইতে বাংলায় ও বাংলা হইতে ইংরাঁজীতে 
অনুবাদ করিবার স্ুসঙ্গত রীতি বর্ণনা করা 
হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কতকগুলি তর্জমা পুস্তকটির 
অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। অর্থনীতি বিষয়ক 
বাংলা রচনা হিসাবে উহাতে লেখকের ৫১টি, 
সময়োচিত প্রবন্ধ ছাপা হুইয়াছে। বাংলা ভাষায় 
অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা এখনও বিশেষ 
প্রসার লাভ করে নাই। সে কারণে অর্থনৈতিক 
শব্দের ঠিক ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ স্থির করা ছাত্রদের 
পক্ষে অনেক সময়েই কঠিন হুইয়া পড়ে । গ্রন্থকার 
সে অঙ্গুব্ধা দূর করিবার অন্ত প্রয়োজনীয় ও 
নুগ্রচলিত ইংরাজী বৈবয়িক শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ 
পুস্তকটিতে সংযোজিত করিয়াছেন। ইহাতে 
সকল দিক দিয়াই বর্তমান পুস্তকটি ' বি-কম 
পরীক্ষার্থীদের খুবই উপযোগী হইয়াছে। 
কমাশিয়াল বেঙ্গলি বা বৈষয়িক বাংলা সম্পর্কে 
বৃহৎ আকারের এরূপ উপাদেয় পুস্তক পূর্বে আর 
প্রকাশিত হয় নাই। শে হিসাবে বি-কম 
পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে উছা অনুমোদিত 
হইতে দেখিলে আমরা সুখী হুইব। প্রন্থধানি 
যাহাতে গবর্ণমেন্ট কমাশিয়াল ইনষ্টিটিউটের 
ছাঝদেরও কাজে লাগে উহ! রচনা করার সময়ে 
লেখক সেবিষয়েও দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কাজেই এ 
দিক দিয়াও পুস্তকটির উপযোগিতা ও সার্থকতা 
বথেষ্টই রহিয়াছে । 

বাংলা বর্ধলিপি ০৩৫৪)__প্রশিশিরকুযার 


আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত। প্রকাশক-_সংস্কৃতি 
বৈঠক, ১৭নং পণ্তিতিয়া প্লে, বালিগঞ্জ, 
কলিকাতা । মূল্য ছুই টাকা । 

সম্প্রতি এই সুপরিচিত বাংলা ইয়ারণি বা 
বাধিকীর ১৩৫৪ সালের সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । 
রাদনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 
খেলাধূলার দিক দিয়া এ দেশ সম্পর্কে অনেক 
সময়োচিত জ্ঞাতব্য বিষয় উহাতে ছাপা 
হইয়াছে। ডাকমাশুলের হার, ওলন ও মাপ 
প্রভৃতি বিষয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 
বিশিষ্ট বাঙালীদের সংক্ষিপ্ত আীবন-চর্রিতও উহার 
অন্তভূক্তি করা হুইয়াছে। এই বাধিকীটি সাধারণের 


খুব কাঁদে আসিবে বলিয়। আমাদের ধারণ] | 














i 


গত চার বতদর যাবৎ লাহোরে একটি টাকশাল 
চলিতেছে। মনে হয়, ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল 
হইতে নোটের উপর “পাকিস্থান” কথাটি মৃত্রিত 
হইবে । 


চলা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 





পাকিস্থানের নূতন ডাক টিকিট-_প্রকাশ 
‘যে, পাকিস্থানের ডাক টিকিটের আকার তারতীয় 
ইউনিয়নের ডাক টিকিটের মতই হইবে। কর্তৃপক্ষ 
ইহা মঞ্জুর করিয়াছেন। পাকিস্থান ডাক টিকিটে 
কোন প্রতিকৃতি থাকিবে ন! বলিয়া মনে হয় এবং 
ইহার পরিবর্তে একটা অর্দচন্ত্র এবং একটি 
তারকা থাকিবে এবং নীচে পাকিস্থান’ লেখা 
থাকিবে । বিভিন্ন মূল্যের ডাক টিকিটের মধ্যে 
পার্থক্য কেবলমাত্র বিভিন্ন রং-এ প্রতিফলিত 
হইবে। ১৯৪৮ সালের জাহুয়ারী মাস হইতে 
পাকিস্থানের ডাক টিকিট গবর্তিত হইবে বলিয়া! 
"আশা করা যায়। . 

‘বেঙ্গল টাইমে বিলোপসাধন-__একটি 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
পশ্চিম বদের গবর্ণমেন্ট ৩১শে আগষ্ট মধ্য রাজি 
হইতে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত সরকারী অফিসে 
ভারতীয় ষ্টযাণ্ডার্ড টাইম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। অন্ত ১লা সেপ্টেঘ্বর হইতে 
সমস্ত সরকারী - আফিসে সোমবার হইতে 
শুক্রবার পর্য্যন্ত বেলা ১০টা হইতে অপরার্‌ ৫টা 
(ভারতীয় ষ্যাপার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং শনিবার 
‘বেল! ১০টা হইতে ১টা ৩০ মিনিট পৰ্য্যন্ত কাজ 
“চলিবে । 

প্রাদেশিক গবর্ণরদের বেতন--সম্রতি 
এক আদেশ জারী করিয়া গবর্শরদের বেতন হাস 
করা হুইয়াছে। অতঃপর প্রত্যেক গবর্ণর সমান 
বেতন পাইবেন এবং ইহা বাঁধিক ৬৬ হাজার টাকা 
নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
বর্তমান গবর্ণরদের সম্পর্কে এই আদেশ প্রযুক্ত 
"হুইবে না। ১৫ই. আগষ্টের পূর্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই, 
বাংলা ও যুক্তগ্রদেশের গবর্ণরগণ বাধিক ১ লক্ষ 
‘২০ হাজার টাকা, পাঞ্জাব ও বিহারের গবর্ণর ১ 
'লক্ষ টাকা, মধ্যপ্রদেশের গবর্ণর ৭২ হাজার টাকা, 
আসাম ও উড়িষ্যার গবর্ণর ৬৪ হাজার টাকা বেতন 
পাইতেন। গবর্ণরগণের বেতন আয়-করযুক্ত নহে, 
ফলে তাহারা ১৫ই আগষ্টের পর হইতে প্রক্কত 
“প্রস্তাবে মাসিক ৩ ছাপার টাকা বেতন 
-পাইতেছেন। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫ কোটি লোক নিহত 
মঃ ভার্গীর নামক রুশ অর্থনীতিবিশেষজ্ঞের 
হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে: আহ্বমানিক 
€ কোটি লোক নিহত হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
১ কোটি লোক নিহত হুইয়াছিল। উক্ত রুশ 
অর্থনীতিবিশেষজ্ঞের প্রদত্ত হিসাব অমুধায়ী মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি € শত লোকের মধ্যে ১ জন, 
জার্মানীর প্রতি ২০ জনে (বিমান আক্রমণে নিহত 
ব্যক্তি সমেত) ১ জন নিহত হইয়াছে। তিনি 
রাশিয়ার নিহত সংখ্যার কোন হিসাব দেন নাই । 
১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে ৫ হাজার কোটি পাউণ্ড 
ব্যয়িত হয়। পক্ষান্তরে, বিগত মহাযুদ্ধে ব্যয়িত 
হুয় ২৫ হাজার কোটি পাউওড। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
যে কয়টি দেশ যোগ দেয়, তাহাদের মোট জনসংখ্যা 
ছিল ৮০ কোটি? ইহার মধ্যে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ 
লোককে যুদ্ধার্থ সমাবেশ করা হয়। তখন ১৪টি 
‘ দেশে যুদ্ধক্ষেত্ৰ বিভ্তৃত ছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধে যোগদান- 
কারী দেশসমূহের জনসংখ্যা ছিল ২০০ কোটি; 
- এই সম্পর্কে ১১ কোটি লোককে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত কর! 
"হয় এবং কয়েকটি দেশে বোম! বর্ধিত হওয়] ছাড়াও 
৪০টি দেশে যুদ্ধক্ষেত্ৰ প্রসারিত ছিল। 


আঘা-ভৈয়ারী মালের মূল্যমান-_এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেপ্টের 
আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে -( ১৯৩৯ 
লালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ ১০০) আধা- 
ভৈয়ারী যালের যে সাপ্তাহিক, পাইকারী মূল্যমান 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উহ! গত 
২৬শে জুলাই তারিখে ২৫৭৪ ছিল। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহা ছিল ২৫৮৬ | আলোচ্য সপ্তাহে 
থইলের দাম *১ কমিয়াছিল, অন্তান্ভ জিনিষের দাম 
১৪ বাড়িয়াছিল। এওঁ সপ্তাহে চামড়া, খনিজ তৈল, 
উ্ভিজ্ঞ তৈল, সুতা ও ধাতুর দাম উঠানামা করে 
নাই। আধা-তৈয়ারী মালের জুলাই মাসের 


গড়পড়তা দাম দীড়াইয়াছে ২৫৬'২, পূর্ববর্তী মাসে 


ওঁ দাম ছিল ২৫০'৭। 

সম্পুর্ণ তৈয়ারী মালের মুল্যমান--এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ( ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ =১০০ ) সম্পুর্ণ 
তৈয়ারী মালের যে সাপ্তাহিক পাইকারী মৃল্যমান 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উহা ১৯শে 
ও শে জুলাই (১৯৪৭) তারিখে যথাক্রমে 
২৭৫" ও ২৭৪*৯ ছিল। গত ১২ই জুলাই তারিখে 
উহা ছিল ২৭৫১ (সংশোধিত )। জুলাই মাসের 
গড়পডতা পাইকারী বৃল্যমান দড়াইয়াছে ২৭৪"৯, 
পূর্ববর্তী মাসের এ মূল্যমান ছিল ২৭৩"৫।, 

যৌথ ব্যবসায়ের মুলধন-__আানা গিয়াছে 
যে, গত ২৮শে জুলাই ( ১৯৪৭) পৰ্য্যন্ত এক সপ্তাহে 


ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৪টি যৌথ প্রতিষ্ঠানকে ৪ কোটি * 


৭২ লক্ষ ২১ হাজার ৪৩০ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের 
অনুমতি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৪ কোটি ২২ 
লক্ষ ২১ হাজার ৪৩০ টাকা অবিলম্বে এলং ৫০ লক্ষ 
টাকা দীর্ঘ মেয়াদে খাঁটাইতে হইবে । মঞ্জুরীকৃত 
মূলধনের মধ্যে একটি ভূমি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে ৫০ 
লক্ষ টাকা, একটি শর্করা প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানকে ৩৭ 
লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩০ টাকা, পশমী কাপড় ও সুতা 
তৈয়ারের অন্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ লক্ষ টাকা, 
সাময়িক পক্তিকাদি প্রকাশের জন্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে 
২০ লক্ষ টাকা, কয়লা খনির উন্নতির অন্ত একটি 
প্রতিষ্ঠানকে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা! মুল্যের শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হুইয়াছে। 
খাগ্ঠ-সন্কট 

মাদ্রাজের খান্তমন্ত্রী ডাঃ রাজন ভারত গবণ- 
মেণ্টের থাগ্তসচিব ভাঃ রাজেন্র গুসাদের নিকট 
মাদ্রাজের বর্তমান খাস্ত-সঙ্কটে অবিলম্বে খাদ 
সরবরাহের জন্তু এক আবেদন করিয়াছেন। 
তিনি জানাইয়াছেন যে, মজুদ খাতের পরিমাণ 
অত্যন্ত কম। আগামী কয়েক সপ্তাহের ভিতর 
যদি খাত সংগ্রহ করিতে না পারা যায় এবং বাহির 
হইতে সাহায্য না আসে, তাহা হইলে উপবাস 
করা ভিন্ন গত্যস্তর থাকিবে না। 

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে ৩ হালার টন গম 
করাচীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতীয় 
ইউনিয়নের ঘাটতি এলাকায় অবিলম্বে এই গষ 
পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। 


t . [) £ 


৩৫৯ 


সম্প্রতি পাকিস্থান রাষ্ট্রের খান্ত-সচিব মিঃ 
গজনফর আলি আশ্বাস দিয়া বলেন যে, সিল, 
পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের উদ্ধভ খান্তশন্ত ভারতীয় 
ইউনিয়নের ঘাটতি এলাকায় পাঠান হইবে । এই 
বিষয়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুরাপুরি প্রতিপানিত 
হইবে বলিয়া তিনি জাঁনান। 


ব্যক্তিগত 


কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের ‘কমাস সেমিনারের” 
১৯৪৭-৪৮ সালের জস্ত নিয় লিখিত ব্যক্তিগণ কর্ণ কর্তা 
নির্বাচিত হইয়াছেন £-- 

প্রেসিভেপ্ট-_ডাঃ জে. পি. নিয়োগী 

ভাইস-প্রেসিডেন্ট__অনিল সাহা! 

সেক্রেটারী- অনিল চট্টোপাধ্যায় 

সহকারী সেক্রেটারী-_হুরেন বিশ্বাস 

কোবাধ্যক্ষ_ _-ছিজেন তট্টাচাধ্য 

সভ্যগণ--সুধীন ব্যানাজ্জি, কমল সেন, জ্যোতি 
বন, মানস দাস, অনিল ব্যানাক্জি, বিশ্বেশ্বর সাহা। 


বৈদেশিক ও বহির্ভারত দুরের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, ব্রহ্ম ও ভারত গবর্ণষেণ্ট উভয় দেশে নিজ 
নিজ রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে একজন করিয়া হাই- 
কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
তদমুযায়ী ডাঃ এম, এ, রউফ, বার-গ্যাট-ল, গত 
১৫ই আগষ্ট হইতে রেুনে প্রথম ভারতীয় হাই- 
কমিশনার নিযুক্ত হুইয়াছেন। ডাঃ রউফ ব্রহ্মদেশে 


ভারত গবর্ণষেণ্টের প্রতিনিধিরপে কাজ 
করিতেছিলেন। 
ক্রু 


সং * সু 


শত ১১ই আগষ্ট কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের লেকচারার ও 
প্রফেলারগণের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- 
চ্যাব্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানাজ্জী সর্বসন্মরতি- 
ক্ৰমে কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 
পোষ্ট-গ্রাুয়েট বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইতেই শ্রীযুক্ত 
ব্যানাজ্জী ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন A 


ভানা গিয়াছে যে, শ্তার ভিক্টর টাণার 


, পাকিস্থানে কাত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করায় 


তাহার স্থলে মিঃ নরহরি রাও কেন্দ্রীয় ফিনান্স 
বিভাগের প্রধান সেক্রেটারী নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
ভারতের পাওনা ষ্টালিং সম্পর্কে সাময়িকভাবে 
ব্যবস্থা করিবার অন্ত মিঃ রাও এক্ষণে লগ্নে বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্টের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। 


মিঃ কে জি আম্বেগাওকার ফিনাম্দ বিভাগের 
সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন। 


* রং 

প্রকাশ, ভারত টন বাণিজ্য বিভাগের 
অস্থায়ী সেক্রেটারী মিঃ ওয়াই এন হুথতাঙ্কর 
মিঃ তি জি ওয়ারেণের স্থলে যানবাহন বিভাগের 
সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে 
মিঃ সুখতাঙ্কর লগ্ুনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনার, 
আমদানী বিভাগের চীফ কন্ট্রোলার, ভারত 
গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী প্রভৃতি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। 


*+ 


ক ফু 
জানা গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
সলিসিটর স্তার ধীরেন্্রনাথ মিত্র লগ্ডনস্থ ভারতীয় 
হাই-কমিশনারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 


মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোৎ, লিঃ 
১৯৪৬ সালের কার্যবিবরণী 

সম্প্রতি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেম্দ কোং, 
লিঃ-এর ১৯৪৬ সালের যে কাধ্যবিবরণী আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে আলোচ্য বর্ষে সকল 
দিক হইতেই কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
, পরিশ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত 
হুইয়াছি। 
৩ কোটি ২০ লক্ষ ৭৭ ছাজার ৬৭৫ টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে 'মেট্রোপলিটন' 
৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯৩ টাকার নূতন 
বীমার অস্ত প্রস্তাব পায়। ইহার মধ্যে আলোচ্য 
বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৫ হাঁজার 
২২৮ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষের শেষে ‘মেট্রোপলিউনে'র চলতি 
বীমার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯ কোটি ১ লক্ষ 
৩০ হাজার ৫৪৫ টাঁকা। দাঙ্গাহাঙ্গামার তাণ্ডব, 
হত্যাকাণ্ড ধ্বংশ ও আতঙ্কের মধ্যেও আলোচ্য 
বর্ষে নুতন কাজের পরিমাণ ২২ লক্ষ টাকারও 
উপর বৃদ্ধি পাওয়ায় “মেট্রোপলিটনের উপর 
অনসাধারশের বিপুল আস্থাই সুচিত হইতেছে, 
সন্দেহ নাই। 

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ 'মেড্র- 
পলিটনে'র মোট আয় দীড়াইয়াছে ৪২ লক্ষ 


৪৮ হাজার ৯৫৩ টাকা। ইহার মধ্যে পলিসি-, 


গ্রীহকগণের মৃত্যু বাবদ ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার 
১০৫ টাকা, বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ২ লক্ষ 
৭ হাজার ২৫১ টাকা ও চিরস্থায়ী “ভিস্এবল্ষেণ্ট 
বেনিফিট” বাবদ ২৫* টাকা দাবী হয়। কাৰ্য্য 
পরিচালনা ব্যয় ও অগ্তান্ভ শ্রেণীর ব্যয় বাদে 
বাকা টাকা 'মেট্রোপলিটনের জীবনবীমা তহবিলে 
স্তত্ত করা হুইয়াছে। গত ১৯৪৫ সালের 
শেষে “মেড্রোপলিটনের জীবনবীমা তহবিলের 
পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল' ৬৬ লক্ষ ৩৬ হাজার 
৯৬২ টাকা । আলোচ্য বর্ষে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া 
৮৫ লক্ষ 8৪ হাজার ৫৪১ টাকা দীড়াইয়াছে। 
এক বৎসরের মধ্যে জীবনবীম] তহবিলের পরিমাণ 
৷ এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়া সত্যই প্রশংসনীয়। নূতন 

বীমা বাবদ কোম্পানী ইহার প্রিমিয়াম আরবের 
শতকরা ৯০ ভাগ এবং “সিঙ্গল” প্রিমিয়ামের শতকরা 
৭ ভাগ খরচ করিতে বাধ্য হইলেও আলোচ্য 
বর্ষে রিনিউয়েল প্রিমিয়াম সম্পর্কে কোম্পানীর 
ব্যয়ের হার অপেক্ষাকৃতকম। গত ১৯৪৫ সালে 





গত ১৯৪৫ লালে “মেট্রোপলিটন” - 


সাহা ব্যাক 


হেড অফিস__-১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ফোন__ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাধ বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাটি, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিক্ষিউপ্লিটীতে টাকা ধান দেওয়া হয় ! 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাষ্য রা | : 
ম্যানেজিং ভিরে্টর_-ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-?ি 
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্জি, এম-এ এক্স ) 


(কাণ্পানা প্রসঙ্গ 


রিনিউয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ২১০৮ ভাগ . 


কাধ্য পরিচালন! বাবদ ব্যয় করা হুইয়াছিল। 
আলোচ্য বর্ষের অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও 
'যেট্রোপলিটনে+র ব্যয়ের হার শতকরা ১৯৫৬ 
ভাগ দাড়াইয়াছে। সুষ্ঠ, পরিচালনা এবং সততার 
গুণেই ইহা সম্ভব হইয়াছে বলিতে হইবে । 

আলোচ্য বর্ষের শেষে “মেক্রোপলিটনের মোট 
সম্পত্তির পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯৪ লক্ষ ৭১ হাজার 
২৮৮ টাকা | উদ্বর্ পত্রের বিবরণাদি দৃষ্টে 
'মেকট্রোপলিটনে”র দ্া্ননীতি নিরাপদ অথচ 
লাভজনক বলিয়া সুম্পষ্ট ধারণা জন্মে। আলোচ্য 
বর্ষে ‘মেট্রোপলিটন’ দাদনী তহবিলের উপর 
শতকরা ৪০৭ টাকা ছারে সুদ অর্জন করিয়াছে 
বর্তমানের সস্তা টাকার যুগে নিরাপদ দাদন 
নীতিতে এইরূপ হারে সুদ অন্জ্রন করা পরিচালক- 
মণ্ডলীর খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক । আমরা এই 
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি 
কামনা করি। 

নুতন যৌথ কোম্পানী 

শিল্প সম্পদ লিঃ- ডিরেক্উটর-_মিঃ কমলচন্র 
নাগ। রেজিষ্টার্ড অফিস--৩, ম্যাঙ্গো লেন, 
কলিকাতা । অন্মোদিত মূলধন_-১ লক্ষ টাক1। 
পুস্তক প্রন্ধাশের ব্যবসা । 


তমলুক ট্রান্সপোর্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্টীাজজ 


লিঃঁডিরেক্টর--মি£ঃ গজেন্্রলাথ গরিযা। 
রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস-_-তমলুক, মেদিনীপুর। অনুমোদিত 
যুলধন--৫ লক্ষ টাকা। সাধারণভাবে জিনিষপত্র 
বাহকের ব্যবসা । 

শ্রীহমূমান ফ্লাওয়ার এণ্ড অয়েল মিলস 
লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ দওরাম  তাপুরিয়া। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_২০৭এ, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মৃলধন--১ লক্ষ টাকা। 
চাউল, তেল এবং ময়দার কলের ব্যবসা । 

সিংহ মাইকা জাঞ্সাই লিঃ--ডিরেক্টর_ 
মিঃ জে, এন, সিংহ । রেজিষ্টার্ড অফিস-৪এ ও বি, 
বামময় রোড, কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন 
৫ লক্ষ টাকা। অভ্রথনি ক্ৰয় ও লী্ঘ নেওয়া 
সংক্রান্ত ব্যবসা । 

দি মুক্তি প্রিণ্টাস“ লিঃ _ভিরেকউউর-_মিঃ 
এস, আর, সেনগুপ্ত । রেলিষ্টার্ড অফিস-_-৩১, 
আত্ততোব মুখাজ্জি রোড, কলিকাঁতা। অস্থমোদিত 
যূলধন-_-১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর ও প্রকাশকের 
ব্যবসা ৷ 








৯৬৬১ 


দি জায়েন্টিফিক পেইণ্ট এণ্ড কালার 
ওয়ার্কস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ পি, এন, রায়। 
রেভিষ্টার্ড, অফিপ্--পি৪৬৮, সাদাণ এভেনিউ, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন---€ লক্ষ টাকা। 
রং লাগানর ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


টাটা! আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ 
১৯৪৭ পালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা! বাধিক ১৮২ টাকা । 
ইহার পূর্ব বৎসরের জনম্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা! 
বাধিক ২৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। কামারহাটি কোং, লিঃ_-১৯৪৭ 
সালের ৩০শে জুন পধ্যস্ত,ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৭০ আনা। ইহার পূর্ব 
ছয় যাসের জন্তও অন্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। কাঁকনাড়া কোং, লিঃ ১৯৪৭ 


| 


সালের ৩০শে জুন পধ্যস্ত ছয় মাসের অস্ত প্রতি - 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জনও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । মিমটি কোং, লি 2-7১৯৪৬ শালের, 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৭1০ আনা। ইহার 
পূর্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়! 
হইয়াছিল। মুরফুলনী (আসাম) টি কোং, 
লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্ভও অনুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল, 
লিঃ_-১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত এক 
বৎসরের জ্রন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২২ 
টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাঁধিক ১০৯ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া, 
হইয়াছিল । | 


চিনির উৎপাদন ও চালান-_চিনি সংক্রান্ত 
হিসাব হইতে দেখা যায় যে, গত ২২শে জুলাই 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারতের 
সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ, 
৯২২২৪৯ টনে অপরিবন্তিত রহিয়াছে । আলোচ্য। 
সপ্তাহে মোট ১৯০৫২ টন চিনি চালান দেওয়া 
হইয়াছে। এওঁ সপ্তাহ পর্য্যন্ত মোট চালানের, 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫৮১৩০১ টন। মন্দ টুচিনির, 
পরিমাণ হইয়াছে ৩৪০৯৪৮ টন। 

খাডদ্রব্যের মূল্যমান--এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের আধিক. 
উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ লালের, 





{ আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ-১০০) খাত্তদ্রব্যের. 
॥ যে সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন 
। || তাহাতে দেখা যায়, উহা গত রা আগষ্ট (১৯৪৭) 
{ পর্যন্ত ২৮২১ ছিল) পূর্ববন্তাঁ সপ্তাহে উহা চিল, 


২৮০৯ (সংশোধিত) ; গত বৎসর এ সপ্তাহে উহ! 


{ ছিল ২৪৯৮। আলোচ্য সপ্তাহে তওুল জাতীয়, 
| দ্রব্য ও ভাইলের দাম উঠা-নামা করে নাই। অস্তান্ত 


খাভ-দ্রব্যের দাম ২'৯ বাড়িয়াছিল। 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৯শৈ আগষ্ট আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতার টাকার বাঁজারে লচ্ছলতার অভাব 
হয়নাই। বিভিন্ন ব্যাঙ্বসমূহের মধ্যে চাহ্বামাব্র 
পরিশোধযোগ্য খণের সুদের হার কলিকাতায় ছিল 
শতকরা বাধিক' ॥০ আনা এবং বোদ্বাইয়ে ছিল 
শতকরা বাষিক 1০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণ ষ্টালিং বাজ্জার হইতে 
ক্রয় করিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
বিশেষ কর্খবচাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
কলিকাতার বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
প্রভূত পরিমাণ ষ্টালিংও বিক্রয় করা হয়। সপ্তাহের 
প্রথমভাগে 'রেষিটেন্দে'র কাজকর্দের পরিমাণ 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও সধ্যাহের শেষভাগে 


রেমিটেন্সের কাজবর্খের আবার হ্থাস ঘটে। 

নিয়ে বাষ্টার হার দেওয়া হইল ৫. 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫৩ পেঃ 
ও দৰ্শনী 6৮ 27247 sr 3 ও 
ডি. এ. তিন মাল (০ ৮) ১৮১ ৮ ৬৮ সা 
ডি. এ. চার মাস (* ৮) ১১১ * ভতহ ৪ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেপ্ট ২ কোটি 
1৭১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ 
ব্যাক্কের ইন্মবিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 

গত হ২ংশে আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেপ্ট ৩ কোটি 
৪০ লক্ষ টাকার ট্রেঞ্জারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্ছ 
বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_রিজার্ড ব্যান্কের 
গত ৎ২শে আগষ্ট তারিখের হিসাব দৃষ্টে ডান! যায় 
যে, এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ১১৯১ কোঁটি ৬০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। 


এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিপ ১১৯৯ কোটি 


৩৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ২৩শে 
আগষ্ট তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২০৯ কোটি 
৯১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। গত ১৫ই আগষ্ট 
তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূছের 
চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬৭৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ২ হাজার টাকা ও ৩৪৩ কোটি 
৫৮ লক্ষ > হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে 
ইহাদের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে &৮৪ কোটি 
৬৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ও ৩৪১ কোটি ৩৪ লক্ষ 


৬৫ হাজার টাকা। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট . 


তারিখে ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪২ কোটি 
৩২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ও ৩১৫ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ 
হাজার টাকা 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট__বৃটেনের বৈষয়িক 
বিপর্ধ্যয়ে ভারতের সমুহ ক্ষতির আশঙ্কায় গত 
সপ্তাহের শেষ ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
যে মন্দা! অবস্থা পরিস্ফুট হুইয় উঠিয়াছিল, আলোচ্য 
সপ্তাহের সোমবার তাহা দূরীভূত ত হয়ই, পরস্থ 
সোমবার কলিকাতা শেয়ার বাজার তেজী ছিপ 
এবং বাদ্ধারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের 
বিকিকিনিও অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। সোমবার 
চটকলের শেয়ারসমূহের বিকিকিনিই অধিক 


৫ 


নবাজানের হালচাল 


পরিমাপে হয়। আলোচ্য সপ্তাহের মল্গলবারও 
বাজার তেজী ছিল এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের বিকিকিনি মোটামুটি ভালই হয়। বুধবার 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের কেনা-যেচাঁর পরিমাপ হাস পাইলেও 
শেয়ারসমূছের দরে দৃঢ়তা ও স্থিরতা লক্ষ্য কর! 
গিয়াছে । বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে শেয়ারসমূহের কেন৷-বেচায় তেমন উৎসাহ 
না থাকিলেও, শেয়ারসমূহের দর প্রায় অপরি- 
বণ্তিতই থাকে। বোম্বাই হইতে শেয়ারসমূছের 
দর বৃদ্ধির প্রতিকুলে সংবাদ আসায় অন্ত শুক্রবার 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন শেয়ারসমূছের 
কেনা-বেচা হাসের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও 
উল্লেখযোগ্য অবনতি প্রিরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
পাঞ্জাবের দাঙ্গাহাঙ্গামাজ্নিত অবস্থার দ্রুত 
উন্নতি না হইলে আগামী সপ্তাহেও কণিকাতার 
শেয়ার বাজারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
দেখা যাইবে বলিয়া যনে হয় না। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৯শে আগই-_১৫ই আগষ্ট শুক্রবার 
হইতে ভারত শ্বাধীন হুইয়াছে, সে আজ প্রায় দুই 
সপ্তাহের কথা হইলেও, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট কাচা 
পাটের নিম্নতম মূল্য ধার্ধ্য করা, ট্যাক্স নির্ধারণ 
প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন 
নাই। গবর্ণষেণ্টের পক্ষ হইতে এই সমস্ত বিষয় 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হইলে পাটের বাজারের 
অচল অবস্থার উন্নতি হইতে পারিত, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট এখনও এই দিকে দৃষ্টি 
দিতে পারেন নাই । ফলে আলোচ্য সপ্তাহে পাটের 
দরে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়। করাচীর 
সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, পাটের মৃল্য অত্যন্ত 
হাস পাওয়ায় পাকিস্থান ডোমিনিয়নের বাণিজ্য 
সচিব মিঃ চুক্দ্ীগড় বিমানযোগে ঢাকা যাত্রা 
করিয়াছেন। প্রকাশ, পাটের মৃল্যহাস বন্ধ কর! 
সম্পর্কে তথা পাটের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে উপায় 
উদ্ভাবনকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বনের জগ্ভ পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেপ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার 
উদ্দেশ্তেই তিনি ঢাকা রওয়ানা হুইয়াছেন। . 

পাটের মুল্য প্রতিমণ ৩৫২ টাকা হইতে 
হাস পাইয়া পাইয়া ২০২ টাকায় দাড়াইয়াছে। 





ফোন ঃ কল্গিকাতা--৩৪৩৬ 





পাট সমস্তা সম্পর্কে আলোচনার জগত 
একটি সন্মেলনও আহ্বান করা হইয়াছে। 
আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকায় এই 
সম্মেলন অহ্ষ্ঠিত হইবে। ইতিমধ্যেই 

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এতদসম্পর্কে পাকিস্থান 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচন! করিয়াছেন 


আশা করা যায়, গবর্ণমেপ্টের নীতি ঘোষিত হইলে 
পরত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পাটের বাজারে যে 
অচল অবস্থা পরিস্ফুট রহিয়াছে, তাহা অস্ততঃ 
বহুলাংশে দূরীভূত হইবে। 
সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২৯শে আগই--আর্পোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোদ্বাই বাজারে সোনার দরে তেমন 
কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। 
তবে সোনার দরে গত সপ্তাহের দৃঢ়তা ও স্থিরতা 
বর্তমান থাকিলেও, আলোচ্য . সপ্তাহে সোনার 
চাহিদা হাস এবং উত্তর ভারত হইতে সোন 
আমদানীর অভাবের দরুণ গত সপ্তাহের তুলনায় 
আলোচ্য সপ্তাছে সোনার দরে সাশাম্ক অবনতিই 
যেন পরিস্ুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ দর 
ঈাড়াইয়াছে ১১১৮/০ আনা এবং সর্বনিম দর 
১১০৮/০ আনা । গত সপ্তাহে ইছা ছিল যথাক্রমে 
১১১৮০ আনা ও ১১১1/০ আন!। বোম্বাইয়ের 
বাদ্ারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভুরি সোনার 
সর্ব্বোচ্চ দর দাড়াইয়াছে ১১২1০ আনা এবং সর্বনিষ্ন 
দর ১১০০ আনা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে 
১১২1৮ আনা ও ১১১%০ আনা! আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্াইয়ের বাজারে প্রতি 
খণ্ড গিনির সর্বোচ্চ দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৮1০ 
আন! ও ৭৪1০ আনা। 

কর্ূপা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোষ্বাইয়ের খাজারে রূপার দরের উন্নতি অব্যাহত 
থাকিলেও, উভয় বাজারেই রূপার দরের উঠা-নামা 
লক্ষ্য করা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় 


প্রতি ১০০ ভঙ্গি রূপার লর্বেবাচ্চ দর দীড়াইতেছে ' 


১৭৬২ টারা। গত সপ্তাহেও ইহা ১৭৬২ টাকাই 
ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর দাড়াইতেছে 
৯৭৫০ আলা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল ১৭৩/০ 
আনা। 


গ্রাম-_ইউলো ব্যাঙ্কাস 


ন্াকর্ ইউনিয়ন লিমিটে 


(নিডিউল্ড ) 


সকল প্রকার ব্যান্ষিং কাধ্য করা হয়। 
হেড অফিস--পি-4, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


শাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং ধুলনা। 


ম্যানেজিং ডিরেউর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি । 

















সোনার দর-_প্রতি ভরি ( কলিকাক্কা ) 
ঞ্ পর (বোম্বাই) 
ন্বপার দর--প্রতি ১০০ ভরি ( কলিকাতা ) 
পরী 0] (বোস্বাই ) 
গিনির দর--প্রতিখান! ( কলিকাতা ) 
রী রী € বোস্বাই ) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 


-" (শতকর! বাৰিক ) 
কোম্পানীর কাগজ | 
কোম্পানীর কাগজ-_-শতকরা ৩২ 'সদের 
৩২ টাকা সুদের ধুণপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
৩১ টাকা সুদের খণপন্র ( ১৯৬৬-৬৮ )' 
৪২ টাকা সুদের ধণপত্র ( ১৯৪০-৭০ ) 
৫২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি ক 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 
টান কর্পোরেশন-_অি . 


* [1 ১৭৫২-১৭৩০০ 





২২শে আগষ্ট 


১১১০ 
১১২৪০-১১২%০ 
১৭৬৯ 


৩৬৮/০-৩৬]৩ 
২৯/০-২৮৮৩)০ 
১১1%০-১ ১1৮৩ 
২৬%০-২৬২ | 
৭০-৭ 


পপ 


১১০-১১০ 
৪৮/০-৪8৩/০ 
৩7০/০-৩]৩ 
১১৭ 
৭৬২-৭৫%০ 
১৮1৮০-১৮০ 
১১৮০ 


২৯1৮%০-২ ৯ 
৬1%০ “৬০ 
K 6৯৮৩ 
৩৩1৩/০ 


১২০/৪-১২/৩ 









২৫শে আগষ্ট 


১১১৮০ 


১১২ ]০-১১১৪/* 


১৭৬২ 


১৭৫২ 
৮৩ 
৭8০ 


৩৭/০-৩৬/০ 
২৯৮৪০-২৯২ 
১১1৮%০-১১৮০ 
১২1০-১২%০ 
৭$/৩-৭1/০ 
২6-২৫০ 
১১৮০-১১৯ 
8৮০ 
৩1%০-৩%/০ 
১১৬২-১১৫৯ 
। ৫৯৭৪৯. 
১৮০ 
১২%০ 


২৯৪০-২৯7০ 
৬0৩/০-৬৪০/০ 
[4 ০০/০-৫০ NN 
“১১৮০৩ 
৮1৮%০-৮1০ 
১৫1০-১৪৮৪৮%০ 
৮1০-৮% 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ২ _চক্রুবস্তীঁ সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া ) 








২৬শে আগষ্ট 





১১১]০-১১১1৩/০ 
১১১৮০-১১১1০ 
১৭৫৭০ 
১৭৪৮৩-১৭৩//০৩ 
৭৩৯ 
৭81০ 


৩৭৮০-৩৬১০ 
২৯/৩/০-২৯৩/০ 
১১৭/৩-১১৪৩ 
২৭৮০-২৬]৭ 
৮২৭1০ 
৪৮%০-৪৮০ 
৩% ০-৩/০ 
১১৬৯০১১৪৭ 
৭৫২. 
৯২৬ 


৪ ৭৯৮৪৬ 


৩০॥০-৩০॥/০ 
6) o-bi/o 
& ১০-৫০০ 
১২২২-১১%০ 
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Monday, Sth September, 1947, সোমবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৫৪ 


[ ১৯শ সংখ্য! 





ডলার সঙ্কট, ন! ধার্লিং সঙ্কট? 
বৃটেন, ফ্রান্স, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি 
দেশের লোকের! উপযুক্ত পরিমাণে ডলার সংগ্রহ 
করিতে না পারিয়া মাকিন যুক্তরাধ হইতে 
প্রয়োজনমত মালপত্র আমদানী- করিতে অসমর্থ 


" হইয়াছে। বৃটেনের প্রাপ্তব্য ডলারের পরিমাণ কয়: 


বলিয়া & দেশ অুষ্তান্ভ 'দেশের পাওনা ষ্টালিংকে 
ডলারে রূপান্তরিত করিবার যথোচিত সুযোগ 
প্রদানে অস্থীকত হইয়াছে | এই ধরণের বিপর্য্যয়কে 
এক কথায় ‘ডলার সঙ্কট বলিয়া আখ্যাত করা 
হইতেছে । আমদানীর অসুবিধা ও উদ্ব শত ষ্টালিং 
পরিশোধের অক্ষমতা এ সন্কটেরই অবস্তস্তাবী 
, প্রতিক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। কিন্ত 
ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিলে ডলার সঙ্কট নাম দিয়া 
.., উহার দায়িত্ব এড়াইয়া + যাওয়ার চেষ্টা বৃটেনের 
পক্ষেও অঙ্কান্ত দেশের পক্ষে নিতান্ত হাঁহ্তকর 
বলিয়াই মনে হুইবে। বৃটেন বাহিরে বেশী 
' পরিমাণ মাল রপ্তানী করিতে না পারায় এবং তাহার 
বিদেশস্থ সম্পত্তি বহুল পরিমাণে খোয়াইয়া যাওয়ায় 
: বর্তমানে বিদেশীদের চোখে ওঁ দেশের আধিক বনিয়াদ 
অনেকটা দুর্বল বলিয়া মনে হুইতেছে। সেকারণে 
বৃটেনের ষ্টালিং মুদ্রাও তাহার পূর্বকার প্রাধাঙ্ক 
হারাইতে বপিয়াছে। 'ষ্টালিংয়ের বিনিময়ে 


ডলার পাওয়া বা উহা ভাঙ্গাইয়া যে কোন 


দেশ হইতে মাল সংগ্রহ করা এখন আর সম্ভবপর 
হইতেছে না'। কাজেই বৃটেনের বর্তযান সঙ্কট 
তাহার অন্তনিছিত আধিক ছূর্বলতারই সঙ্কট। 
সেহিসাবে ডলার সঙ্কট লাম না দিয়া উহাকে 
ইার্দিং সঙ্কট বলিয়া আধ্যাত করাই অধিকতর 
সঙ্গত । - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “নিউজ, উইক” নামক 
সাময়িক পত্র সম্প্রতি একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের 
মারফতে তাহা বেশ খোলাধুলিভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। এ পত্র লিখিয়াছেন_-“আসল সমস্ত! 
দাড়াইয়াছে এই যে, বৃটেন, ফ্রান্স প্রতৃতি 
ইউরোপীয় দেশ ও মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা 
প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ বর্তমানে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ, মাল রপ্তানী 
করিতেছে, তাহার চেয়ে বেশী মাল তাহারা এদেশ 
হইতে, আমদানী করিতে চাহিতেছে। তাহারা 
যাহা দিতেছে তাছার চেয়ে বেশী পাইবার আশা 


এ 


সাময়িক প্রপঙ্গ 
করিতেছেন যে পরিমাণ মালের দাম মিটাইতে 
তাহারা: সক্ষম, তাহার চেয়ে বেশী মাল তাহার! 
পাইবার দাবী করিতেছে সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
যে পরিমাপ পণ্য তাহারা উৎপর করিতেছে, তাহার 
চেয়ে বেশী পণ্য তাহার] ব্যবহার করিতে চাহিতেছে । 
বাহির হইতে বেশী পণ্য আমদানী ফরিয়া তাহা 
ব্যবহার করিতে হইলে তজ্জন্ত রপ্তানী বাড়ানো 
দরকার। কিন্তু তাহারা রপ্তানীর 'জঙ্ক বেশী পণা 
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গ্রাম__শেজ্সহের 


নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


(সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং ). 


হেড অফিস--কলিকাতা 
সন্সূ্ল” নিৰ্ভত্লো=ায EET 
শঅঁভিঙ্ঞগান 
: _'_ আমানতকারীর ন্ুুবিধার্থে_ 
লাভজনক স্বক্সমেয়াদী আমানতের ব্যবস্থা 


 নিয়মাবলীর জন্য আবেদন করুন| 
'ভারতেল বিশিষ্ট ব্যবসা -কেত্রে শাখ! প্রতিষ্টিত। 


প্রস্তুতে সমর্থ হইতেছে না। 'ভ্রিনিষপত্রের 
আমদানী কমাইয়া কষ পরিমাপে তাহা! ব্যবহার 
করিতেও উহার! রাজী নহে । ফলে স্বতাবতঃই 
মাল কিনিবার উপযোগী ডলার সম্পর্কে ই লব ' 
দেশের টান পড়িয়াছে। ডলারের অভাব বা 
অপ্রাচুর্য্যের জন্তু এই অস্থবিধা টি হয় নাই, এই 
অন্থবিধা সৃষ্টি হইয়াছে ডলার পাওয়ার 'উপযোগী 
মাল বিভিন্ন দেশ যোগাইতে পারিতেছে না বলিয়া। 
কাজেই মার্কিন মুন্বার নাম অঙ্কুসারে.আমদানীকারী 
দেশসমূহের বর্তমান সঙ্কট ডলার লঙ্কট নামে 
আখাাত হওয়া মোটেই সমীচীন নছে।' ডলারের 
হিসাবে ক্রীত মালের বদলে বৃটেন ট্রালিংয়ের 
হিসাবে, ফ্রান্স ক্রা্ষের হিসাবে, মেলিকো পেসোর 
হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণ মাল যোগাইতে সমর্থ নয় 
বলিয়া! বর্তমান সঙ্কট দেখা দিয়াছে । সে দিক হইতে 


, বিবেচনা করিলে বর্তমান সম্কটকে ডলার সঙ্কট না 


বলিয়া ষ্টালিং স্কট, ভ্রান্ক সঙ্কট, পেলো সঙ্কট, 
প্রভৃতি বলাই শ্রেয়ঃ। 

. পাটের মূল্য হাস 

মফঃশ্বলে পাটের মুল্য দিন দিনই নামিয়া 
যাইতে আরম্ত করিয়াছে। পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের 
কবকদের পাটই প্রধান অর্থকরী ফনল। পাটের 
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রপ্তানী বাণিজ্য ও তাহার আয় সম্বল করিয়া 
, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট এ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তিত্তি 
সুদৃঢ় করিবার স্বপ্ন ' দেখিতেছেন। কাজেই 
এহেন পাটের মুল্য পড়িয়া যাওয়াতে' পাকিস্থানে 
হাহাফার ধ্বনিত হইয়াছে। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
"বাণিজ্য সচিব মিঃ চুন্দিগড় বাংলায় আসিয়া পাট 
সমন্ধ. সমাধানের অস্ত কলিকাতা ও, ঢাকায় 
কয়েকটি বৈঠক বসাইয়াছিলেন। পূর্ব পাকিস্থানের 
প্রধান মন্ত্রী নাজিযুদ্দীন লাছেবও পাটের ভবিষ্যৎ 
তাবিরা আকুলতা ও ব্যাকুলতা! জানাইতে কসুর 
করিতেছেন না। কিন্তু মূল সমন্তা সমাধানের পথ 


এখনও মোটেই আগাইয়। আলিতেছে না। এবার' 


বাংলা দেশে গতবারের তুলনায় দেড়গুণ জমিতে 
পাটের চাষ হৃইয়াছে। অথচ পাট ও চটের চাহিদা] 
এবার অন্তান্ত বারের তুলনায় কম বলিয়াই মনে 
হইতেছে । ইহাতে যোগান ও চাহিদার শ্বাভাবিক 
নিয়মে পাটের দর কিছু নামিয়া আসা বিচিত্র নহে। 
তবে & কারণে এত শীত্র পাটের দর এরূপ 
নিন্নাভিমুখী হইত না] । পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
পাট চলাচল সম্পর্কে নানারূপ বিভ্রাট - ঘটাইয়া 
. নিজেরাই , বিপদ ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। আগষ্ট 
যাসের প্রথম হইতে ঢাকায় সরফারী দণ্ুরের 
মালপত্র প্রেরণ করিবার অন্ত গবর্ণমে্ট রেলের 
যালগাড়ী বেশী পরিমাণে রিজার্ভ করিতে আরম্ভ 
করেন।. ফলে গত ১০ই আগষ্ট হইতে প্রয়োজনীয় 
মালগাড়ীর অভাবে রেলযোগে পাট চলাচল বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। রেলে পাট চলাচল করিবার 
সুযোগ এখন যদিও বা আবার কিছু কিছু দেওয়া 
হইতেস্ে, অনেক জেলা হইতে ফ্যাট ও 
ামারযোপে পাট রপ্তানী নূতন করিয়া বন্ধ করা 
হুইয়াছে। এহেন অবস্থায় পাকিস্থান 'গবর্ণমেন্ট 
আবার পশ্চিম বঙ্গে পাট রপ্তানী সম্পর্কে পাইসেম্লের 
কড়া! ব্যবস্থা প্রবর্তনে সচেষ্ট হুইয়াছেল। 
যে পাট রপ্তানী করা হুইবে, তাহার" উপর প্রতি 
মণে হুই আনা. করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। যে 
' জেলা হইতে পাট, খরিদ করা হইবে, লে জেলায় 

লাইদেন্দ, পাওয়া যাইবে লা। ময়মনসিংহে পূর্ব 
পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের যে কমাশিয়াল ট্যাক্স 
অফিসর ' রহিয়াছেন, : তাহার নিকট দরখাস্ত 
করিয়া উপযুক্ত লাইসেব্স সংগ্রহ করিতে হুইবে। 
এই সব অটিল বিবিব্যবস্থা ও যানবাহন বিশ্রাটের 
অন্ত মফঃশ্বলে, পাট বিকি- কিলির কাছ মোটেই 
অগ্রসর হইতেছে 'না। মফর্থেদের ব্যাপারী, ও 


ব্যবসায়ীরা পূর্বে যে পাট ফিনিয়াছিলেন, তাহাই 


তাহারা চালান, দিতে পারিতেছেন, না৷ 
এই অবস্থায় নূতন করিয়া পাট ক্রয় করিয়া তাহারা 
কি করিবেন? সাশ্্রদায়িক হাঙ্গামাঁর আশঙ্কা 
যেখানে আজও দূর হয় “নাই, লেখানে বেশী পাট 
কিনিয়া মফঃম্বল কেনে তাহা মন্তুত রাখা নিরাপদ 
নছে। পূর্বেকার" ক্রীত পাট কলিকাতায় চালান 


দিয়া তাহার, মূল্য আদায় করিতে না পারিলে, , 
নি নূতন করিয়া পাট ক্রয়ের জন্ত টাকা নিয়োগ করাও: 


ব্যবসায়ীদের পক্ষে কঠিন | নূতন পাট ফদল যখন 
সবেমাত্র বাজারে উঠিতে' আঁরন্ত হইয়াছে, তখন 
পাট ক্রয়, মদত. ও চালান দেওয়ার এই অসুবিধা 
স্বভাবতঃই বাজারে একটা অবসাদের তাব ষষ্ট 


‘আমাদের আন্তরিক 


আর্থিক জগৎ. 


[৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





করিয়াছে। ফলে উদার মূল্যও নিরাত্যিখী 
হইয়া দীড়াইয়াছে।. 


যানবাহনের অস্থবিধ। সামরিক । বিন্ধ পশ্চিম 
বঙ্গে পাট ঃণ্তানী করিতে হইলে তজ্জন্ত লাইসেন্স, 
লইতে হুইবে ও কর দিতে হইবে বলিয়া ষৈ নিয়ম 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট প্রবর্তন করিতেছেন, তাহার 
পিছনে তাহাদের অপহযোগী মনোবুত্তি 'ও অতি- 
লোভের কারপান্ছি পুরামাত্রায়ই বলবৎ রহিয়াছে । 
পশ্চিম বঙ্গের চটকলগুলি পাটের বড় খরিদ্দার । 
এদেশ হইতে বাহিরে যে কাচাপাট রপ্তানী হয়, 
তাহার বেশীর ভাগ কলিকাতার ব্যবসায়ীদের 
মারফতেট চালান হুইয়া খাকে। পাকিস্থানে 
কোন চটকল গড়িয়া উঠার আগেই এবং চট্টগ্রাম 
বন্দর দিয়া ব্যাপকভাবে পাট রপ্তানীর ব্যবস্থা 
হওয়ার পূর্বেই যদি পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের চটকল ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাট 
বাবসায়ীদের সম্পর্কে এরূপ অসহযোগ নীতি 
অবলম্বন করেন তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় পাটের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবার আশঙ্কাই 
আমরা দেখিতেছি। 


দেশের সেবায় সষবিসর্জর 


সাম্রদায়িক দাহ নিবারণের জন্ত কণিকাতায় 
শাস্তি মিশন পরিচালনা করিতে গিয়া সুপরিচিত 
কংগ্রেস কর্মী শচীন্্রনাথ মিন্র ও স্থতীশ 


বন্দ্যোপাধ্যায় আততায়ীর দ্বার! নির্মমভাবে আঁহত 


হইয়াহিলেন। সম্প্রতি হাসপাতালে তাঁহাদের 
জীবনাত্ত ঘটিয়াছে। হুইদ্রন প্রতিভাবান দেশ- 
কর্মীর এই মর্খাস্তিক অকালমৃত্যুতে আমরা 
বিশেষভাবে শোকাহত হুইয়াছি। পরলোকগত 
শচীন্তরনাথ মিত্র কেবল একজন কংগ্রেস, বর্ম 
হিসাবেই খ্যাতিমান ছিলেন না, সাহিত্য সেবী 
ও সাংবাদিক হিসাবেও তিনি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন ৮ কলিকাতায় কংগ্রেস সাহিত্য 
সজ্বের তিনি অষ্তম সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরাজী 
সাপ্তাহিক পত্র “ফ্িন্ডম্যান” ও বাংলা পাক্ষিক পত্র 
“সংগঠনের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক । 
তাহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল' দীর্ঘদিনের । 


" এ্র.ছুইটি . পত্র প্রকাশ ও ‘পরিচালনা উপলক্ষে 


তাহার সহিত আমাদের 'সাহচর্য্য ও সৌহত্তের 
বন্ধন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। এহেন বদ্ধু্রনকে 
হারাইয়া আমরা মুহ্মান হইয়াছি। 

" শগীন্রনাথ মিত্র ও শ্বতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


তাহাদের জীবনের স্থমহান আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
দেশের ও দশের সেবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। 


'আগ্রিকার শোকে ইহাই আমাদের একমাত্র 


সাস্বনা। এই ছুই বিশিষ্ট কর্ম্মার পরলোক গমনে 
আমরা তাহাদের শোকসন্তপ্ আত্মীয়শ্বলসনকে 
সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিতেছি। | 


ম্যালেরিয়া ধ্বংসের সফল অভিযান 


ধোম্বাই' সরুকারের ্বস্থ্যসচিব ডাঃ এম ভি 
গিন্ডাঁর, ওঁ প্রদেশে ম্যালেরিয়া ধ্বংসের অভিযান 
চালাইয়া তাহাতে বিশেষতাবে সফলকাম 
হইয়াছেন, বোম্বাই প্রদেশে কানাড়া ও ধারওয়ার, 


জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশী ছিল। 


গত বৎসর অক্টোবর. মাসে ডাঃ গিল্ডার ও ছুই 


জেলার এক হাজার প্রামে মখকধ্বংগকারী 
ভিডি টি পাউডার ছড়ানোর একটা সীম গ্রহণ 
করেন। ইতিমধ্যে তিনবার এই ' পাউডার 
ছড়ানো হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যেই এই 
ব্যবস্থার ফলে কানাড়া ও ধারওয়ার জেলার 


গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা যথেষ্ট পরিমাণে -. 


কমিয়া আপিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অতিতত 
ডাক্তাররা এই সব অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বিশ্বয়ের 
সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে, ম্যালেরিয়ার বীঞ্জবাহী 
মশকের সংখ্যা গত কয় মাসে বিশেষভাবে হাল 
পাইয়াছে। মশককুল ধ্বংশ হওয়ার ফলে লোকের 


উপর এই রোগের আক্রমণ বিশেষভাবে ফমিয়া 


আপিয়াছে। ম্যালেরিয়ার বীন একবার মানুষের 
দেহে প্রবেশ করিলে তাহা সম্পূর্ণ দূর হইতে 
কিছুটা সময় লাগে। এখন কানাড়া ও ধারওয়ার 
জেলায় মযালেরিয়া-আক্রান্ত নূতন রোগী মোটেই 
দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাদের পূর্বে 
ম্যালেরিয়া হইয়াছিল, শুধু সেইরূপ লোকদেরই 


. মাঝে মাঝে এই রোগ হইতে দেখা যায়। ইহাদের 


শরীরে রোগের যে বীর প্রবেশ করিয়াছে, তাহা! 
২৩ বুৎসয় মধ্যে নির্,ল হইয়া গেলে ম্যালেরিয়ার 
ধ্বংসলীলা হইতে, কানাড়া ও ধায়ওয়ার জেলা 
একেবারে . মুক্ত হুইবে বলিয়া আশা কর! 
যাইতেছে । ডি ডি টি পাউডার ছড়ানোর ফলে 


,ম্যালেরিয়াবাহী যশককুল ধ্বংশ হইয়া যাওয়ায় 


এখন যে নূতন করিয়া' ম্যালেরিয়ার . আক্রমণ 
সম্ভবপর হইতেছে না, এক বৎসরের নিয়বয়স্ক 


শিশুরাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। পূর্ব কানাড়া ,; 
ও ধারওয়ার জেলায় গ্রামাঞ্চলে এক . বৎসরের ' 
নিয়বয়্ধ শিশুদের মধ্যে শতকরা দশ ভাগ', 
ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইত। গত এক বৎসরে 


যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের 
একজনেরও আজ পর্য্যন্ত এই রোগ হয় নাই। 


ডাঃ গিল্ডার প্রবন্তিত  স্বীমের অভূতপূর্ব .. 


( 


সাফল্য দেখিয়া সকলেই খুব আঁশাঘিত হইবেন, : 
সন্দেহ নাই। বাংলার ম্যালেরিয়ার ধংসলীলার . 


ফলে প্রতি বৎসর বহু লোক মারা যাইতেছে ।' 


বহু জনপদ উৎসন্ন হুইয়া যাইতেছে । ডি ডি টি 
পাউডার ছড়াইয্া ম্যালেরিয়াবাহী দশককুল্‌ ধ্বংস 
করিবার ব্যবস্থা হইলে এঁরূপ অকালমৃত্যু ও 


শোচনীয় ক্ষতি হইতে দেশ রেহাই পাইতে পারে। 


প্রতি দশ লক্ষ লোকের বসতি অঞ্চলে উপযুক্ত 
পরিমাণ ডি ডি টি ছড়াইবার ব্যবস্থা করিতে ৪ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করা দরকার 'বলিয় ডাঃ গিল্ডায় বরাদ্দ 


করিয়াছেন। জাতীয় ছুঃখশোক নিবারণের দিক, 


দিয়া যে সুফল উহা হইতে পাওয়ার আশা আছে, 


তাহার কথা বিবেচনা করিলে এরূপ অর্থবায় সর্বথা :" 


সার্থকই বলিতে হইবে । ডাঃ গিম্ডারের স্বীম ও 
তাহার ফলাফল সম্পর্কে খোজ লইয়া পশ্চিম 
গবর্ণমেপ্ট ও রব পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টকে আমরা 
বাংলায় তাহা ব্যাপকভাবে কার্ধ্যকরী করার 'জন্ত 
অনুরোধ করিতেছি। 


৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩৫০৯ 





ভারতীয় মন্যশিল্প 
ভারতীষ মন্তশিল্পের বর্তযান অবস্থা ও তবিষ্যৎ 
স্মুযোগ সন্তাবনা! বিবেচেনাব জন্ক ভারত গবর্ণমেণ্ট 
একটি প্যানেল বা বিশেষ কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ও কমিটির যে রিপোর্ট 


' প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! দৃষ্টে জান! যায়, ভারতে. 


বর্তমানে ৪টি মদৈর কারখানা আছে। উহাদের 
মধ্যে পাঞ্জাবের মারি নামক স্থানে অবস্থিত 
কারখানাটি পাকিস্তানে পড়িয়াছে। ওঁ সব 
কারখানায় বৎসরে ৪০ লক্ষ ২০ হাতার গ্যালন 
বিয়ার (যবাদি হইতে প্রস্তত মন্ত) মস্ত প্রস্তুত 
করা সম্ভবপর । কিন্তু কার্ধ্যত: এ ' তুলনায় কম 
পরিমাণ মদ & লব কারখানায় উৎপন্ন হুইতেছে। 
যুদ্ধের পূর্বের ভারতবর্ষে বৎসরে ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার 
৯০০ গ্যালন বিয়ার কাটতি হুইত। উহার মধ্যে 
৩৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৮০০ গ্যালনই বাহির হইতে 
আমদানী করা হইত। ভারতে প্রস্তুত মন্ত 
গুণে নিকৃষ্ট, উৎপন্ন বিয়ার শ্রেণীর মদের পরিমাণও 
কম। সেজগ্ভই ভারতে বেশী পরিমাণে বিদেশী 
বিয়ার ব্যবহৃত হইতেছে । ভারতে প্রস্তুত মদ্য গুণে 
উৎকৃষ্ট হইলে উহ! বিদেশী মদের স্থান অধিকার 
' করিতে পারে। ইহাতে এদেশ হইতে বাহিরে 
অর্থ বাহির হইয়া যাওয়াব একটা পথও বন্ধ হইতে 
পারে। ভারতে বিয়ার শ্রেণীর মদ প্রস্তুতের 
উপযোগ। উৎকু্ট বাঁণির যোগান বেশী নাই। অগ্ভ 
কয়েকটি কারণেও ব্যাপকভাবে বিয়ার প্রস্তুতের 
সুযোগ-সুবিধা এদেশে কম । সে হিসাবে এদেশের 
উৎপন্ন মদ চালান দিয়া বাহিরের বাজারে বিদেশী 
মদের সহিত প্রতিযোগিতায় দীড়ানো কঠিন। 
" কাজেই রপ্তানী বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া 
মুখ্যতঃ ভারতের. প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থাই 
ভারতীয় মতশিল্পের উদ্যোক্তাদের কর্তব্য | 
ভারতের কোন কোন প্রদেশে মাদক বর্জনের 
কাধ্যনীতি সুরু করা হইয়াছে। শে হিসাবে 
্ এদেশে যুদ্ধোত্তর যুগে বৎসরে ৪০ লক্ষ গ্যালনের 
বেশী বিয়ার কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা কম ।' ভারতে 
বর্তমানে ষে ৪টি কারখানা চালু আছে, এ সমস্তের 


উৎপাদন, শক্তি পৃরামান্রায় কাজে লাগানো হইলে 


উপরোক্ত পরিমাণ বিয়ার ও সমস্তের ভিতর 
উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই এদেশে নূতন 
কোন মদের কারখানা স্থাপন না করিয়া সরকারী 
প্যানেল বা বিশেষ কমিটি বর্তমান কারখানা- 
. খুলিফেই ঠিক ঠিকভাবে পরিচালন! করিবার 


নির্দেশ দিয়াছেন। দেশীয় মদ্তশিল্পের সুবিধার 


অন্ত কমিটি বিদেশ হইতে আমদানীকৃত মদের 
উপর শ্ুন্ধ বাড়াইবার জন্য [ম্রপারিশ করিয়াছেন। 
গবর্ণমেট গৈষ্কদের জদ্ভ যে মদ ক্রয় করেন, তাহা 
বিদেশ হইতে সংগ্রহ না. করিয়া এদেশ 
হইতে সংগ্রহ করিবার কথাও কমিটি 
বলিয়াছেন। কমিটির এ সব নির্দেশ আমরা খুব 
সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। লোকের 
আধিক ও নৈতিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া 
এদেশে মদের কাটতি ও ব্যবহার বন্ধ হওয়াই 
আমরা বাঞ্ছনীয় মলে করি। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত 
উহ বন্ধ ৰুর! সম্ভবপর ন! হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মদ 
তৈয়ারের শিল্প-কারখানা চালু রাখ! ছাড়া উপায় 
/ লাই । দেশে মদের যোগান না থাকিলে বাহির 
২ 


হইতে লোকে বেলী পরিমাণে উহা আমদানী 
করিবার চেষ্টা করিবে। উহাতে দেশের অর্থ 


বাহিরে চলিয়া যাইবে । যতদিন মাদক বর্জনের - 


কার্ধ্যনীতি পূরামাত্রায় সফল না হইবে, ততদিন 
লোকের ব্যবহার্য মদ বাছির হইতে না আনাইয়া 
এদেশে প্রস্তুত করাই সঙ্গত। 


পশ্চিম বঙ্গের সরকারী চাকুরী 
কলিকাতা এবং পশ্চিম বলের অন্তান্ত স্থান 
হইতে অধিকাংশ মুসলমান সরকারী কর্ধচারী 
পূর্বব বঙ্গে চলিয়া যাওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের বিতিন্ন 


. সরকারী বিভাগ পুনর্গঠন এবং উচ্চ পদসমূছে যোগ্য 


ব্যক্তির নিয়োগ প্রয়োজন হইয়াছে। বিভাগ 
পুনর্গঠন এবং নিয়োগ সম্পর্কে প্রত্যেক বিভাগের 
অগ্ক বিভাগীয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়া 
এক একটী সাঁবকমিটী গঠিত হুইয়াহে। বিভিন্ন 
মাবকমিটীর রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া চূড়ান্ত নির্দেশ 
দারুনর জন্য একটা প্রধান কমিটীও গঠন করা 
হইয়াছে । আমর] যতদূর অবগত আদি, প্রধান 
কমিটী কৰ্তৃক বিভাগ পুনর্গঠন এবং উচ্চপদে 
কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের পূর্বেই 
বিভিন্ন বিভাগীয় সাবকমিটীর রিপোর্ট কার্য্যকরী 
করা হুইতেছে। অবস্ত প্রধান ফমিটীর অস্ভুমতি 
সাপেক্ষেই সাবকমিটী-সমূহের নির্দেশমত সংগঠন 
এবং কর্মচারী নিয়োগের কাজ আরম্ত হইয়াছে। 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান কমিটী সাঁবকমিটীর 
রিপোর্টসমৃ বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া সাব- 
ফমিটীর রিপোর্টই সমর্থন করিবেন বলিয়া আশঙ্কা 
হইতেছে । পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের আধিক অবস্থা 
এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়াই বিভিন্ন 
বিভাগের পুনর্গঠন অথবা সম্প্রসারণ করা যুক্তিযুক্ত 


"হুইবে এবং যোগ্যতম বাঁক্তিকেই বিতিন্ন বিভাগের 


দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করা উচিত হুইবে। কিস্ত 
কোন কোন ক্ষেত্রে সাবকমিটীর রিপোর্ট যে ভাবে 
প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা 
ব্যক্তিগত স্বার্থকেই প্রাধা্ধ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া 
আমরা শুন্তেছ্ি। কোন স্থাক্সী কিংবা অস্থায়ী 
বিভাগকে তুলিয়া দেওয়া, ব্যয়সক্ষোচের অন্ুহাতে 


. একটী বিভাগকে অপর একটী বিভাগের সহিত 


সংযুক্ত করা প্রভৃতির অন্ত যে সমস্ত সুপারিশ করা 


ক > 
হইয়াছে তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থও কোন 
কোন ক্ষেত্রে জড়িত আছে বলিয়া কেহ কেছ 


সন্দেছ ফরিতেছেন। উচ্চপদে নৃতন কর্মচারী 
নিয়োগ সম্পর্কেও এরূপ অভিযোগ আমাদের 
কর্ণগোচর হইতেছে । পার্ক সাভিন কমিশন 


কতৃক অযোগ/ বিবেচিত হওয়া সত্বেও কোন কোন 


কর্মচারীকে সেই পদেই পুনর্ছাঁল করা হইয়াছে 


বলিয়া সংবাদ পাওয়া, গিয়াছে। এই সমস্ত 
অভিযোগ সত্য হুইলে পূর্বতন লীগ মগ্্রিগুল 
এবং বর্তমান কংগ্রোপী মগ্ত্রিসভার পার্থক্য কি তাহা 
জনসাধারণের পক্ষে অমুধাবল করা কষ্টকর 
হইবে। আমাদের বিশ্বীস বর্তমান মঞ্্রিসভার, 
সদ্ভ্গপ বিভাগ পুনর্গঠন এবং কর্খ্চারী নিয়োগ 
সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামাইতে চাহেন না। 
উচ্চপদস্থ কর্দচারিগণ যে সমস্ত প্রস্তাব পেশ 
করিতেছেন বিনাবিচারে তাহাই মন্ত্রীদের সমর্থন 
লাভ করিতেছে । এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 
মন্ত্রিগণ সফল ক্ষেত্রে অধীনস্থ কর্তচারীদের কথামতই 
কাজ করিবেন ইহা সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য নহে? 
ম্্িগণ তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হইয়া 
বিভাগ পুনর্গঠন এবং উচ্চপদে নিয়োগের ব্যাপার- 
সমূহ বিশেষভাবে আলোচনা না করিলে ইহার ' 
ফলে নানাদিক দিয়াই এই প্রদেশের জনসাধারণ 
ক্ষতিগ্রস্ত তইবে। 
পাকিস্থানের লোরুদের শিল্প ও 
ব্যবসাগত প্রচে৪1 ৃ 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের গবর্ণযেণ্ট শিল্প প্রসারের 
অস্ত বিশেষভাবে উদ্ভোগী হইতেছেন-_সে খবর 
গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ। করিয়াছি। ওঁ রাষ্ট্রের 
লোকদের ব্যবসাগত উদ্ভোগ-আয়োজনের *নুতন 
খবরও যথেষ্টই পাওয়া ধাইতেছে। পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের কোন জাহাজী কোম্পানী নাই। প্রকাশ, 
পাকিস্থানের কর্ণবারর শীঘ্রই “জিন্া দ্রীম নেভিগেশন? 
কোম্পানী নামে একটি বড় জাহাজ কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই যৌথ কোম্পানীর 
অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ডুইবে ,৫০ লক্ষ 
টাকা। পাকিস্থান রাষ্ট্রে জাহাজ তৈয়ারের 
ব্যবস্থা করা ও সেজন্ত কারখানা স্থাপন ও 
পরিচাঁলমা কর] এ কোম্পানীর কাজ হুইবে। 


| টালীগ, দক্ষিণ | 
8 কলিকাতা, ঢালা, 
দমদম, নন্নানগৱ্ন, 


| আলমবাজার ও |" 


দেওঘর। 
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৩৬০ 


করাচীর' কতিপ্‌য় শিলোতোগী শীত্রই ১ হাজার 





' টন মাল বহনের উপযোগী একটি মোটরচালিত 


ফাঠের পোত, প্রস্তুতের কাজে হাত 'দিবেন। 
এক বংসর মধ্যে এই পোতটি নি্ন্িত হইবে। 
উদার নাম রাখা হইবে 'কওদে আন্দম’। পশ্চিম 
পাঞ্ধিস্থানের মুসলিম নেতারা জাছাজী ব্যবসায়ে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন! পূর্ব পাকিস্থানের মুসলিম 
ব্যবদায়ীরা. প্রথমে মনোমোগ নিবন্ধ করিয়াছেন 
ব্যাঙ্ক স্থাপনের দিকে । ঢাকায় ‘মুসলিম কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক’ নামে এক ব্যান্ক গড়িয়া তোলার আয়োজন 
'ছইতেছে। এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মুলধন 
হইবে £ কোটি টাকা। এ মূলধন ১০* টাকা 
মুল্যের ৫ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত হইবে। কতিপয় 
বিশিষ্ট মুসলিম ব্যবসায়ীকে নিয়া "এ ব্যাঙ্কের 
পরিচালক বোর্ড গঠিত হুইবে। ব্যাঞ্ধের তাবী 


* ভিরেকউরগণ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা ইতিমধ্যে 


& কোম্পানীর শতকরা ৪০ তাগ শেয়ার ক্রয় 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । চট্টগ্রাম, লাহোর, 
করাচী, 'পেশোয়ার, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে 
ও ব্যাঙ্কের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করা 'হইবে। : 

॥' 'জাহাজী -বাবসা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কে 
পাকিস্থানের এইউদ্বোগ প্রশংশনীয়  বলিয়াই 
আমরা মনে করি। তবে হিন্দু-মুসললমানের 
সমবেত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার কোন লক্ষণ উহাতে 
পরিশ্যুট বনয়। মুললিম নেতারা সাম্প্রদায়িক 


, বীতিতে এই শ্রেণীর বাবলা প্রতিষ্ঠান গড়িক়া 


তুলিতে উল্োগ্ী হইয়াঁছেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
নামও তাহারা সাম্প্রদায়িক রেওয়া অনুযায়ীই 


' দাড়া করিতেছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাহায্য 


ও সহযোগিতা লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত. 
প্রচ পাক্ন্থানে শিল্প ও ব্যবসা সম্প্রসারণের 
কাছ চালানো, হইবে বলিয়া আমরা আশা 


ঝরিতেছিলীম। বর্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ. ক্ষণ 
আমরা পিন না ইহা মিহি চি 
বিষয় 





ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যান্ক লিমিটেড | 


হেড অফিস--ক্যালকাটা ্যাশনাল ব ব্যাঙ্ক বি্ডিংস্‌, মিশন রো, ; কলিকাতা ৷ 


' আৰ্থিক জগৎ : 


আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে সম্পর্কে 

এ নয়৷ ব্যবস্থা - - 
মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্লনা ।খ্যেষিত হওয়ার পর 

ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড বঙ্গ বিভাগের . সিদ্ধান্ত 





অন্ঠযায়ী আসাম বেঙ্গল রেলওয়েকে পুলর্ণঠিত 
“করিবার সঙ্কল প্রকাশ করেন। ১বি এ রেলওয়ের, 


কতকাংশ পশ্চিম বঙ্গে, কতকাংশ্‌ পূৰ্ব্ব পাকিস্থানে 
ও কতকাংশ -আসাম প্রদেশের অস্ততুক্ত হওয়ায় 
উহার কর্তৃত্ব ও পরিচালনা সম্পর্কে তিন, প্রকার, 
ব্যবস্থা কার্য্যকরী কর! হইবে বলিয়া জানানো, 
হয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় আপাততঃ. 
নদীয়া ও মুশিদাবাদ দ্রেল! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপক্ষে 
পাকিস্থানের. অন্তভূক্ত হইয়াছিল। উহাতে 
শিযালদহ হইতে আরম্ভ করিয়া কীচড়াপাড়া 
পর্য্যন্ত বি এ রেলওয়ের এক তাগের সামানা 
নির্দেশিত হইয়াছিল। বেলও্য়ে বোর্ড এই 


'অংশকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের! সহিত, যুক্ত করিয়া 


দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এ অংশের না 
ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ রেলওয়েতে পরিগণিত হুইবে বলিয়া 
কথা ছিল। কিন্ত ভার সিরিল রেডক্লিফ বাউগ্তারী * 
কমিশন বা সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে” 
সম্প্রতি বে নির্দেশ দিয়াছেন তাহাতে মূর্নিদাবাদ ' 
জেলা সম্পূর্ণতঃ ভারতীয়: যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূ ক্ত 
হইয়াছে, নদীয়া, যশোহর, মালদহ ও দ্বিনা্পুর 
জেলার কতকাংশও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর 
আসিয়াছে । ইহাতে নূতন করিয়া বি এ রেলওয়ের, 
৫০০ মাইল রেলপথ কলিকাতা সার্কেলের অন্তহূক্ত 
হইয়াছে। ফলে .পূর্ববকার বিধিব্যবস্থা সম্পর্কেও, 
আজ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা 
দিয়াছে। গণ-পরিষদের পশ্চিম বঙ্গের ছুইজন' 


'স্্ত--পঙ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ও মিঃ এস, লিং. 


বুয়ার রেলওয়ে সচিব ডাঃ জন: ' মাথাইয্বের.. 
সহিত দেখা করিয়া সম্প্রতি সে. পুনব্রিবেচনা দাবী' 
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[৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থান্রে সীমা হইতে 
পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা পর্য্যন্ত বিএ রেলওয়ের 
অংশটি ইট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত যুক্ত, করিয়া 
দেওয়া, স্থির হইয়াছিল এ রেলওয়ের যে অংশ 
আলামের অন্তভূক্তি তাহা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে | 





নাম দেওয়া ও পাতে ওঁ রেলওয়ের হেড আফিস 
স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সীমানা 
নির্ধারণ কমিশনের রায় প্রকাশিত হওয়ার পর 
পশ্চিম বদ ও আলামের অন্তুক্তি বি এ রেলওয়ের 
মোট পরিসর দড়াইয়াছে প্রায় চুই ছাজার মাইল । 
এত বড় একটি রেলপথকে চুই তাগে বিভক্ত না্‌ 
করিয়া উহার পুর্ববকার নাম যথারীতি বজায় 
রা।খয়া তাহা একটি ইউনিট হিসাবে পরিচালনা : 
করাই উপরোক্ত প্রতিনিধিঘবয় যুক্তিযুক্ত বলিয়া" 
মনে করেন। কাজেই পাণুতে হেড আফিস এ' 


সরাইয়া তাহা কলিকাতাতে বজায় রাখার কথাই' 


তাহারা বলিয়াছেন। বি এ রেলওয়ের হিন্দু 
কর্মচারিগণ পাকিস্থানে ন! থাকিয়া হিন্দস্থানে 
থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ ককিয়াছেন। বি' এ 
রেলওয়ের একটা বড় অংশ পাকিস্তানে পড়ায় এত 
বেশী লোককে নিযুক্ত রাখার স্যস্তা বড় হইয়া 
দেখা দিয়াছিল। এক্ষণে নূতন করিয়া বিএ 


'রেলওয়ের ৫০০ মাইল রেলপথ ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রের 


অন্ততৃক্তি হওয়ায় সেদিক দিয়াও সমস্তা সমাধানের 
সুযোগ হইবে বলিয়া তাহারা আশা করেন,। 


' পত্তিত মৈত্র ও মিঃ এগ সি মন্ুনদারের এই দাবী 


খুবই সঙ্গত। রেলওয়ে সচিব ডাঃ জন মাথাই, 
এই দাবীর দ্যাযাতা স্বীকার করিয়া রেডক্লিফ 
স্থপার্নিশকে ভিত্তি করিয়া বি এ রেলওয়ে সম্পর্কে 
ূর্বকার দিদ্ধান্ত যথাসম্ভব সংশোধন করিতে রাজী, 
হইয়াছেন, ইহা খের বিষয়। এরি 
রূপা্জলি পিকচাসের ‘অলকানন্দা’ ছবিখানা 
আজ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ লহরের বিভিন্ন সিনেমা 
গৃহে প্রদর্শন .করা,.হুইতেছে। এই ছবির কাহিনী 
রচনা করিয়াছেন নাট্যকার শ্রীযুক্ত . যন্মথ রায়। ' 
উহাতে অভিনয় করিয়াছেন অহীন্্র চৌধুরী, রবি 
রায়, প্রমীলা ক্রিবেদী, পৃপিমা ও অন্য অনেকে. 
কিন্ত: নামের সমারোহ থাকিলেও 'বিষয়বস্ত ও 
ঘটনার্‌-দিক দিয়া বৈচিত্র্য না থাকায় চিত্রটি মোটেই 
চিভ্তাকর্ষক হইয়া উঠে নাই । অলকানন্দা নামটার 
একটা মাধুর্য আছে। একজন লোকের প্রিয়তয়া 


'পত্বীর শ্বৃতিবিজড়িত এই ভবনটি ব্যুবলায়ী বন্ধুর 


কারসাজিতে হোটেলে পরিণত হওয়ার কাহিনীও 
নিতান্তই, করুপ।. কিন্ত চিত্রধানার বারী অংশ 
সস্তা রসিকতা ও.ভাড়ামি দ্বারা এমনই তপু যে, 
হুরুচিসম্পন্ন দর্শকের মনে উহা আনন্দের . বদলে 
বিরক্তিই অগ্সাইন়া হোলে ;বেশ্লী। অবাস্তব-:ঘটনা 
সাজাইয়া ও সামগগ্গুহীন, প্রলাপোক্তি রেকর্ড 
করিয়া ফিল্মের নামে লোকভুলানো। এই ফাকা 


আড়ম্বর কবে বন্ধ হুইবে, তাহাই আমরা 
ভাবিতেছি। অসংলগ্ন বিষয়বস্তু ও লঘু 


হান্ত পরিবেশের অণ্ড অধিকাংশ, ভূমিকাতেই 
অভিনয়ের ধারা নীচুন্তয়ের হইয়াছে । তন্ন 
গহহারা ও পত্বীছারা বৃদ্ধের ভূমিকায় অধীন চৌধুরী 
এবং, কপট ব্যবস্নায়ী বঙ্ধুর ভুয়িকায় রবি, রায়ের 
অভিনয় উচ্চাদের ভ্তরে-পৌছিয়াছে, সন্দেহ নাই,। 


উত্পাদন -হৃদ্মির সমস্যা! 


ধান্ত: এবং অতি প্রয়োজনীয় শিল্পপপ্যসমূহের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করার জঙ্ক দেশের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ জনসাধারণ শিল্প গ্রতিষ্ঠানের 


এবং 


কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জ্রানাইয়াছেন। - যুদ্ধের 


প্রতিক্রিয়ায় এদেশে বাহির হইতে চাউল,. গম 
প্রভৃতি খ্াস্থশস্তের আমদানী হাল পাইয়া চাহিদার 
তুলনায় খাচ্ের জোগ্রানও .কমিয়া যায়। তখন 
সহরাঞ্চলে রেশনিং বা বরাদপ্রথার প্রবর্তন, বিদেশ 
হইতে সরকারী প্রচেষ্টায় খান্ত আমদানী, খাদ্ধ- 
পণ্যের মুল্য ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিভিন্ন 
পন্থায় খান্ত-সমস্তা সমাধানের প্রচেষ্টা আরম হয়। 
লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগল্জ, কয়লা, বিভিন্ন 
শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য এবং ওধধ প্রভৃতি শিল্পপণ্য 
সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই 
সমস্ত ব্যবস্থার ফলেও খাস্য এবং প্রয়োজনীয় শিল্প- 
পণ্যের.জোগান চাহিদা সিটাইতে সক্ষম হয় নাই-।' 
ফলে, 'নিয়ন্ত্রিত প্রণ্যের চোরাঁকারবার এবং 
অনিয়ন্ত্রিত খাছ ও শিল্পপণ্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইয়াই চলিয়াছে। থাছয-সমস্তার গুরুত্ব অন্থধাবন 
করিয়া গবর্ণনেন্ট যুদ্ধ ,চলিতে থাকা অবস্থাতেই, 
ন্ধাস্ত ফলাও আন্দোলন” প্রবর্তন করেন এবং এই 
বাবর প্রতি বৎসর কেন্ত্রীয়. এবং প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টপমূছের বহুপরিমাণ অর্থ এখনও ব্যয়িত 
হইতেছে।; যুদ্ধ-বিরতির পর রিভিন্ন কলকারখানায় 
যুদ্ধের মাল-মসল্লার পরিবর্তে জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপন্ন হইয়া শিল্পপপ্যের জোগান 
অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইবে, আশা করা গিয়াছিল। 
যুদ্ধ শৈষ হইলে- বিদেশ. হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের, 
‘কলকজা'আয়ানী করিয়াও শিল্পপপ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি, করা যাইবে, এরূপ ভরসা জন্মিয়াছিল। 
কিন্ত এই আশাও ফলবতী হয় নাই বিগত কয়েক 
বৎসর মধ্যে খাস্যশন্তের উচ্চ মূল্যের দরুণ বিভিন্ন 
শ্রেণীর খান্তশন্ড, তরিতরকারী প্রভৃতির উৎপাদন 
অন্পবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে। কিন্তু ভারতবর্ষ 
ঘিধা বিভক্ত হওয়ায় খা্াশন্তের, উদ্ব ত্ত , অঞ্চল 
'পাফিস্থান রাষ্ট্র হইতে আশাহুরূপ চাউল,. গম 
প্রভৃতি খান্ভ আমদানী করার সুযোগ নাই। 
বর্তমান বৎসরে .. পৃথিবীর অষ্কান্ধ. শ্থানেও 
তীব্র খান্ভাভাব দেখা দিয়ান্তে। এই 
অবস্থায় আমেরিকা, ব্রঙ্গদেশ প্রভৃতি খান- 
রপ্তানীকারী দেশ হুইতেও যথেচ্ছ থাড আমদানী 
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হইয়াছে। | 3 
' বর্তমান ডলার সঙ্কট ভারতের থান্ত ও শিল্প- 
পণ্যের জোগান সম্পর্কে নুতন এক সমন্তার শি 
করিয়াছে ।, বিদেশ হইতে খাস্ত ও শিল্পপণ্য 
আমদানী করার খে স্বাধীনতা ছিল, ডলার সঙ্কটের 
ফলে তাহা বিশেষভাবে ক্র হইয়াছে। ' 
পৃথিবীর মধ্যে খান্ধশন্ত আমৰ! 


রিপারিকান গবর্ণমেণ্ট, বন্ধুত্বের পিদর্শন হিলাবে 





খত রি 
প্রধান উৎস এ 
আমেরিকা, ব্রঙ্গদেশ এবং ইন্দোনেশিয়া । ব্ৰহ্মদেশ '* 
এবং ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও 
"স্বাভাবিক ব্যবসায়-বাণিজ্য অনুকূল হয় নাই. 
"বলিয়া এই ছুই দেশ হুইতৈ আমর্ধানীর' আশা, 
'এখনও লম্পুর্ণ অনিশ্চিত।- ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন 








সম্প্রতি শিল্পপণ্যের পরিবর্তে ভারতে কিয়ৎপরিমাণ 
চাউল রপ্তানী করিয়াছেন) ব্রন্ধদেশ হইতেও সামান্ত 
পরিমাণ চাউল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক সংবাদে 
প্রকাশ, বন্যার ফলে বহ্মদেশের ধান ফল বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। ইত্যবস্থায় খাড আমদানীর 
অন্য একমাত্র, আমেরিকার উপরই নির্ভর করিতে 
হয়। জাপান ও আর্দেনীর পরাজয়ের পর 
কলকজা এবং শিল্পপণ্যের জন্ভও বর্তমানে আমরা 
আমেরিকার মুখাপেক্ষী। ইংলণ্ড হইতে শিল্প- 
পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির জস্ঘ বৃটীশ পবর্ণমেণ্ট আপ্রাণ 
চেষ্টা, কৰবিতেছেন। কিন্তু আমেরিকার ' শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহ অল্প সময় মধ্যে, যেরূপ যুদ্ধের মাল- 
মসয্ার পরিবর্তে জনসাধারণের প্রয়োভ্তনীয় পণ্য 
উত্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা 
এখনও সম্ভব হয় নাই । : কাছেই দেখা যাইতেছে, 
বর্তমানে খাগ্কশন্ত ॥ও: শিল্পপীপ্যের জন্য এদেশ 
আমেরিকার উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল ।, 
আমেরিকা হইতে পণ্য আমদানী কুরিলে ডলার 
মুদ্রায় তাহার মূলঃ পরিশোধ করিতে হয়। যুদ্ধের 
ফলে, আমেরিকার সহিত ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য 
সঙ্কুচিত হইয় পূর্বেই ভারতের পক্ষে বৈদেশিক' 
মুদ্রার অভাব ঘটিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির. 
অন্ত পাউও ষ্টালিং ডলারে পরিবর্তিত কর! যাইবে 
না বলিয়া, বৃটাশ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি যে ঘোষণা 
করিয়াছেন, তাহাতে ডলার ছিসাবে মুল্য দিয়া 


' এব'সর্বেন্ট! ও 


আমেরিকা কিংবা অন্তাস্ত দেশ হইতে ভারতে 
খাছ এবং অ্তা্য পণ্য আমদানীর সুবিধাও অস্ত্ছিত 
'হইয়াছে। আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারত- 
বর্ধকে ৬ই কোটী ষ্টালিং মুদ্রার বদলে ভলার 
যোগাইতে বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট প্রতিশ্রুত আছেন 
বটে $” কিন্তু, ইংলণ্ডের ' বর্তমান অবস্থা যেরূপ 
তাহাতে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত চারি মাস "সময় মধ্যে 
খুব বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ভারতবর্ষকে ষটালিং. 
পরিবর্তন করিয়া ডলার ব্যয় করিতে না দেওয়াই 
ইংলণ্ডের নীতি হুইবে বলিয়া মনে হয়। ইংলগ্ডের 
আধিক সঙ্কট আলোচনার জগ্ভ সামাজ্যের বিভিন্ন 
দেশের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন আহ্বান করা 
হুইয়াছে,তাহাতেই ভারতের, উপর এরূপ পরোক্ষ . 
চাপ দেওয়া হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। 
মান, সময়ে এবং অদূর তবিম্যতে ডলার বা 
বৈদেশিক মুদ্রার এই তীব্র অভাব" অঙ্গুধাবন ধরিয়া 
ভারত গবর্ণমেন্ট আমদানী বাণিজ্য যথাসম্ভব 
সন্ভুচিত করিতে তৎপর হইয়াছেন এবং এই সঙে 
ইংলগের স্কায় রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক, 
মুদ্রা সঞ্চয় করার অগ্তও জনসাধারণকে আহ্বান, 
করিয়াছেন। 

পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত রপ্তানী বৃদ্ধি 
অসম্ভব । ‘উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে একদিকে রপ্তানী 
বৃদ্ধি হইয়া খান্ত, কলকজা এবং শিল্পপণ্য আমদানীর 
জঙ্ক 'ভলার মুদ্রা সঞ্চিত হুইবে ; অপর দিকে 
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উৎপাদন বৃদ্ধির দরুণ মুদ্রানীতি, ও চোরাকারবার 
দমন হইবে এবং দেশের অভ্যন্তরে পণ্যমূল্যের 
উর্ধগতিও রোধ করা যাইবে । _ | 

| খাস্তশন্ত, শিল্পের কীচা মাল এবং শিল্পপণ্যের 
উৎপাদন বুদ্ধির ডম্ভ জননায়কগণ যে. আবেদন 
করিয়াছেন, তাহা সার্থক করিতে কৃষক, শ্রমিক, 
, শিল্পপতি এবং সর্বোপরি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, 
কিষাণ সভা এবং ট্রেড ইউনিয়নসমুহ্ধের এঁকাস্তিক 
সমর্থন এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে । উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 
কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারকার্ধ্য 
করিলে সুফল হইবে আশা করা যায়। , 
| উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে যে সমস্ত অস্তরায় বর্তমান 
আছে, তন্মধ্যে সাশ্ররদায়িক গোলযোগ সর্বপ্রধান। 
ক্কষিপ্রধান পাঞ্জাব সাজ্রিদায়িক অশান্তির অশান্তির দরুণ 
অক্ষভূমি হইতে চলিয়াছে। সিন্ধু উঃ পঃ সীমাস্ত- 
প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সশঙ্কচিত্তে 
'বাস করিয়া স্বাভাবিৰু কাদতকৰ্শ্দে মনোযোগ দিতে 
পারিতেছে না । পাঞ্জাব, কলিকাতা এবং বোম্বাই 
প্রভৃতি স্থানে পুনরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির যে 
আগুন জলিয়া উঠিয়াছে, তান্মতে বছ সংখ্যক 
ফলকারখানাতেই রীতিমত কাজ চালান অসম্ভৰ 
হইয়া পড়িয়াছে। সাম্প্রদায়িক অশান্তির দরুণ 
পণ্য চলাচলেও অসংখ্য বাধাবিযের হুষ্টি হইয়াছে। 


পাঞ্জাবে হাজার হাজার মালগাড়ী এক এক স্থানে 
আটক পড়িয়া আছে। মালগাড়ীর অতাবে দেশের 


সর্বত্রই : কয়লার চলাচল ব্যাহত হইয়া শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। দেশের 
অত্যস্তরে সাম্প্রদায়িক গ্রীতি ও সত্তাব ফিরাইয়া দেশ 
আনিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও অন্ত কংগ্রেস 
নেতারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছেন। 
তাহাদের এই আশা কখন এবং কি তাবে 
কলবতী হুইবে তাহা এখনও ভবিষ্যতের 


+ লী 


5 শ্রীঃডিতের শু ত্িথ--- 


টু রোগের কল্যাণের মধ্য দিয়ে 


শী পীর 


গর্ভে। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক অশাস্তি 

প্রশ্রয় পায় নাই, সেই সমস্ত স্থানে যানবাহন ব্যবস্থার 

উন্নতি সাধন করিয়া পণ্য চলাচলের সুযোগ না 
SAT 


' দিলে৷ উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সার্থকতা থাকিবে 


না। ভারত সরকারের বিগত বাজেটে যে ভাবে 
শিল্প-ব্যবসায়ের উপর কর ধার্ধ্য হইয়াছে, তাহাতেও 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে 
বলিয়া শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীমহল বলিয়া থাকেন। 
কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত 
সকল বিষয়ে আমরা একমত না হইলেও বর্তমান 


॥ সমস্ত! বিবেচনায় ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে 


আমর] এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ 
করি। শিক্প-ব্যবসায়ের উন্নতির প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিয়া আগামী বৎসরের বাছ্েট রচিত 


হইবে এরূপ আশ্বাস উতয় ভোমিনিয়নের 


গবর্ণঘেন্টই দিতে পারেন। বিশেষ প্রয়োজনীয়, 


শিল্পসমূছের উৎপাদন নির্দিষ্ট পরিমাপের বেশী 


“হইলে উৎপাদন বোনাস হিসাবে বর্তমান বৎসরের 


আদায়ীকৃত' করের একট! অংশ প্রত্যর্পণ করা 
হইবে বলিয়াও ছুইটা ডোমিনিয়নের গবর্ণমেন্ট 
ঘোষণা করিলে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা হইবে 
বলিয়া আমরা মনে করি। নূতন যন্ত্রপাতির 
অভাবে বহুসংখ্যক শিল্পগ্রতিষ্ঠান বিকল হইয়া 
পড়িতেছে। ইংলণ্ড হুইতে পাওনা ষ্টাপিংএর 


পরিবর্তে এই সমস্ত য্্রপাতি বখাসন্ভব আমদানী 
ই করার অস্ত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রচেষ্টার 


দরকার | ডলার মুদ্রার অভাবে অস্ভান্ত 


দেশ হইতে কলকজা আমদানীর বিশেষ সুযোগ 


নাই। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কান্দ যন্ত্রপাতির 
অতাবে বিকল হইয়াছে, তৎসম্পর্কে যাবতীয় তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া আমদানীর ব্যাপারে খাম্যশস্তের 

এই সমস্ত ব্রপাতি আমধানীর সুযোগ 
দেওয়া কর্তব্য । 


be 


সেবাত্রতের 


কল্যাণময় স্রপটী ফুটে ওঠে । এই ব্রত সফল 
করার জন্য প্রয়োজনীয় বারের ই! আমরা 


তৈরী করি।' 


, অকৃত্রিম প্রাকৃতিক রবারের তৈরী আমাদের এই 
উপকরণঞ্চলি ভারতের সর্ধবত্র গৃহে ও. চিকিৎসা- 
লয়ে গীড়িতের শুজ্রযায় ব্যবহৃত হচ্ছে। - 


EE 


[ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


ধর্মঘট এবং অন্ভান্ক শ্রেণীর শ্রমিক বিক্ষোভ- 
উৎপাঁদন হাসের সর্বপ্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ 
কর! হইয়া থাকে। জীবনযাত্রার ব্যয় যে ভাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে, মন্তুরীর হার তদস্থপাতে বৃদ্ধি না 





'পাইলে শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের 


হুষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি না 
করিয়া বর্তমান সময়ে দেশ ও জাতির স্বার্থে 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তায় কথা বুঝাইতে 
চেষ্টা করিলে বিশেষ ফল হুইবে না।, যুদ্ধের 
কয়েক বৎসর. শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ যথেষ্ট 
লাভ করিয়াছেন । বর্তমান সময়ে লাভের একটা 
অংশ তাহারা অনায়াসে বোনাস বা বন্ধিত মনতুরী 
হিসাবে শ্রযিকদিগকে দিতে পারেন। এই সম্পর্কে. 
জলনায়কগণ আবেদন করিলে শিল্পপতিগণ দেশের 
এই সঙ্কট মুহূৰ্ততে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন না 


, বলিয়াই আমাদের বিশ্বাপ। অবশ্য যে সমস্ত 


প্রতিষ্ঠানে মন্তুরীর মোট পরিমাণ এখনও- 
অপেক্ষাকৃত কম আছে, মেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কেই এরূপ আবেদন অধিকতর যুক্তিযুক্ত 
হুইবে। শ্রমিক বিক্ষোভ ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধির- 
পক্ষে আরও একটা অন্তরায় আছে। এদেশের- 
কারখানালমূহের পরিচালনা এবং শ্রম পর্যবেক্ষণের" 
( Supervision of Labour.) কাজ বিশেষ 
ক্রাটপূর্ণ। এই ক্রা্টর দরুণ বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে 
শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণও 
অপেক্ষাকৃত কম। . পরিচালনা 9 পর্যযবেক্ষণে' 
ক্রটিবশতঃ অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকগণ নির্দিষ্ট ৭1৮ 
ঘণ্টার মধ্যে সাধারণতঃ ৩।৪ ঘণ্টার বেশী কাজ করে: 
না। বাকী সময় বৃথা নষ্ট হয়। শ্রমিকদের মধ্যে 
কাজ বণ্টনের দক্ষতার, অভাবেই এই অপচয় ঘটে । . 
ইহার ফলে উৎপাদন হাস এবং ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়! ' 

থাকে। পরিচালনা এবং পর্য্যবেক্ষণের গলদ 
যথাসপ্তব দুর করিয়া শ্রমিকদের জীবনধারপোপযোগী 
মন্ধুরী, ছুটী, চাকুরীর স্থায়িত্ব, চিকিৎসা! ব্যবস্থা এবং 
আম্ুঙ্গিক আঁরও কয়েকটা সুযোগ-সুৰিধি। দিলে, 
শিল্পপপ্যের উৎপাব্ষন বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি করা 
মোটেই অবাস্তব মনে হুইযে না। 


সুধা পরখ, হট্ধহাটায় ব্যাগ, আইন খ্যাগ, 
এর রিং ও কুশন, এরায় বেড, রায়ের, 
. 'এঞ্রণ, ডাকার ধনতামা, রবারের বেও প্যান, 
 ইতাফি। রর : 


বেঙ্গল" ও যা টার প্র ক এক, 


২ আগে 





৭. থোৱাৰ, = 


যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ছুই বৎসরেরও বেলী সময় 
অতিক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এদেশে যে 
বস্ত্র-সমন্তা দেখা দিয়াছ্ধিল তাহা আজও দূর 
হইতেছে না। বরং কাপড়ের কলসমূছের উৎপাদন 
নূতন করিয়! হাস পাওয়ায় এবং বস্তা বণ্টন সম্পর্কে 
অব্যবস্থা ও হুমীতির মাঝ বাড়িয়া চলায় পূর্বের 
: তুলনায় বস্তের হুশ্রাপ্যতা ও হুম্ুপ্যতা দিন দ্বিনই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৪ সালে ভারতের _মিল- 
উৎপাদন ৪৮০ কোটি গঞ্জ পর্য্যন্ত 
৪০০ কো ঢাইয়াছে। উৎপাদন হাসের 
সঙ্গে বস্তু নিয়া চোরাকারবারীদের মুনাফাবৃত্তির 
খেলাও ভাল করিয়া সুরু হইয়াছে। 
সরকারী অফিসর তাহাদের লাভের ফন্দী হইতে 
চোরাকারবারের প্রশ্রয় দিতেছেন। ফলে সরকারী 
রেশন ব্যবস্থা সত্বেও. মাথাপিছু নিদ্দিষ্ট পরিমাণ 
কাপড় , জনসাধারণ পাইতেছে না। কাপড়ের 
মুল্য সরকারীভাবে নির্ধারিত থাকা সত্বেও অনেক 
ক্ষেত্রে বেশী দরে কাপড় সংগ্রহ করিতে গিয়া 
তাহাদিগকে ফতুর হইতে হইতেছে। কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে মধ্যবর্তী জাতীয় . সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় . বন্্-সমন্তা সমাধান সম্পর্কে সুগম্কল্লিত 
“ বিধিব্যবস্থা অবলঘ্িত হইবে বলিয়া সফলে আশা 
করিয়াছ্ধিল। কিন্তু মিঃ সি রাজাগোপালাচায়ীর 
' পরিচালনাধীনে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাছ 
বিভাগ গত এক ধৎমর এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
কোন দুব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। শিল্প 
বিভাগের নথিপত্র নিয়া রাজাভী বিস্তর গবেধণ! 
- করিয়াছেন- বস্ত্র-সমন্তা লমাধান সম্পর্কে জুনির্দেশ 
প্রদানের জগ্ত অনেক কমিটি, , কমিশন ও 
কমফারেক্দও বসানো হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন 
নির্দেশ ও বিভিন্ন প্যান কার্যকরী করার কোন চেষ্টাই 
হয় নাই। রাকাজীর চোখের সযক্ষে দেশের বস্র- 
সমন্তা দিন দিল জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে, আর এই 
তীক্ষুখী কংপ্রেস নেতা কায়েমী স্বার্থের বিরাগ- 
ভাজন হওয়ার ভয়ে কোন বিষয়ে দৃঢ়সন্করভাবে 
ফোন কার্ধ্যনীতি অবলম্বন না করিয়া নিপিণ্ত 
দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। অস্তর্বভী 
সরকারের মিয়াদ শেষ হুইয়াছে। স্বাধীন ভোমিনিয়ন 
রাষ্ট্রে আজ পূর্ণ ক্ষমতাশালী নূতন জাতীয় সরকারের 
গোড়াপত্তন হুইয়াছে। রাজাজীর স্থলে ভাঃ 
শ্যামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখন ভারত সরকারের 
শিল্প ও সরবরাহ. বিভাগের শচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। 
জনগণের ছুঃখ মোচন কংগ্রেস ও হিন্দমহালতা 


foo 


উভয়েরই ব্রত। সে হিসাধে দেশের খান ও বঙ-সমনা 0. 


সম্পর্কে এই শ্বাধীন অনপ্রতিনিধিমূলক 'গবর্ণমেপ্ট 
অচিরেই বিশেবভাবে অবহিত হইবেন এবং কায়েমী 
স্বার্থের প্রতাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিয়া দশের 
ছঃখ দূর কর! 'সম্পর্কে সুসঙ্কল্লিততাৰে সময়োচিত 
কাধ্যনীভি' অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমর] আশা 
করি। খান্-সমন্তা সমাধান সম্পর্কে গঠনমূলক 
কাজ কি হইতে পারে তাহা ইতিপূর্বে আমর! 
কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। বস্ত্রসমন্তা_ 
সমাধান সম্পর্কে আমর! ভারতীয়, ভোমিনিয়ন 


মিতার নিকট কি. আশা করি এবং তাহারা, [| 





৩ 


বস্্র-সমস্া ও গলৰ্ণমেণ্ট 








অচিরে ও. সস্তা সমাধানের অদ্র কি সব 
ব্যবস্থা অবলঘন করিতে পারেন বর্তমান প্রবন্ধে 
_তাহা আমরা, বর্ণনা করিব। 
বর্্-সমন্তার কথ চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই 
কনট্রোল’ বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা আসিয়া পড়ে। 


যুদ্ধের সময় হইতে গবর্ণমে্ট বন্ধের উৎপাদন ও . 


বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। কিন্তু এই ক 
ব্যবস্থার মহিমা, এমনই যে, ইহাতে উৎপাদনও 
বাড়িতেছে না, চোরাফারবারের রের ছূর্নীভি দিত 
হইয়া সকলের পৃক্ষে ৮ গ্ডাঁষ্য দরে উপযুক্ত পরিমাণ 
কাপড় পাওয়ার পথও প্রশস্ত হইতেছে না। 
ইহা দেখিয়া! কেহ কেহ বন্ু-সমন্তা সমাধানের আন্ত 
প্রথমে এ সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি লোপ করিবার কথা 
বলিতেছেন। তাহাদের যুক্তি এই যে, ‘কনট্রোল’ 
উঠিয়া গেলে চোরাকারবারীর! ভাহাদের বন্ধ 
প্রকাশ্ড বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। 
মিলমালিকরা সরকারী কর্তৃত্ব হইতে রেহাই পাইয়া 
অধিক বস্ত্র উৎপাদনে উৎসাহিত হইবেন! 
ফলে বাজারে বস্তের যোগান বাড়িয়া যাইবে, 
জনসাধারণও প্রয়োজনমত তাহা সংগ্রহ করিতে 


পারিবে । “কন্ট্রোল” উঠিয়া গেলে চোরাবাজারের : 


বুক্কায়িত বন্ধ বাহির হইয়া আসিবে ইহা সত্য কথা । 
কিন্তু অনসাবারপ ্য্য দরে উহা সংগ্রহ করিতে 


তাহা সংগ্রহ ‘করা কঠিন হইবে। কাজেই 


কন্ট্রোল উঠিয়া গেলেই তাছাতে গৃরীব্র_ হত 


দূর হইবে বলিয়া! আমরা যনে করিতে, পারি না. 


বরং নূতন করিয়া বন্ধের ছুর্ঘ ল্যতা বৃদ্ধির সুযোগ 
না দিয়া সুপরিকলিতভাবে কন্ট্রোল ব্যবস্থা 
চালাইয়া যাওয়াই আমর! সৃতি বিয়া, ' মনে 
করি। গবর্ণমেন্ট যদি গরীবের EES মোচনে 
জুসঙ্চদ্লিত হন তবে কন্ট্রোল ব্যবস্থার 

মিলের উৎপাদন বুদ্ধি ও বস্সের যোগান a 
নির্ধারিত পরিমাণে ও নিধি সদ্যে জনসাধারণকে মূল্যে জনসাধারণকে 
তাহা সরবরাহ করা অবস্তই সন্তবপূর। আর 
বর্তমান সঙ্কটে তাহার চেয়ে ব্যবস্থা আর কিছু 
হইতে পারে ন!।__ গবর্ণমেপ্টের টালবাহলা, 
তাহাদের দিধাগ্রস্ত মনোভাব ও"সরকারী কর্দচারী- 
দের হুর্নাতির ফলে বস্ত্রের কন্ট্রোল ব্যবস্থা এদেশে 
ঠিক ঠিকভাবে চালানো হইতেছে না। তাহাতেই 
বন্্র-সমন্তা সমাধানে কন্ট্রোল ব্যবস্থার ব্যর্থতা 


টি 


| 
| 


দেখা দিয়াছে। গ্বর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের গলদ 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁহাদের ক্ষমতা যথোচিততাবে 
পয 

প্রয়োগ করিতে হুসঙ্কল্লিত হন, তবে কন্ট্রোল 
ব্যবস্থার মারফতে দেশের জনসাধারণ যে সুবিধা 
পাইতে পারে অন্ত কোন অবস্থায়ই তাহ! সম্ভবপর 


পারিবে কিনা সে ব্যয়ে আমাদের যথেষ্ট সনে নহে। দ্রেশের ও দশের কল্যাণে সেভাবেই 


রহিয়াছে। মুল্য নিয়ন্ত্রণের সরকারী ব্যবস্থা উল 
গেলে হু সুযোগ বুঝিয়া মিলমালিক, ও ব্যবসায়ীরা! 
সকলেই বিভিন্ন শ্রেনীর বস্ত্রের অস্ত বেশী মূল্য 
হাকিতে আরম্ভ করিবেন। কাঁপড়ের যোগান যখন। 
চাহিদার তুলনায় বাস্তবিকই কম তখন সেই' 
. মৃূনাফাবৃজি-কিছুতেই রোধ করা! যাইবে ন!। ফলে! 
প্রকাশ্য বাজারে কাপড় মিলিলেও চড়া দরের 
জন্য দির জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাপে 











নিউইর্ক-_সতশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক 


বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস ₹-৮৩৬, ক্লাইভ ছাট কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন --------- : ২৯00,00,000২ - 
বিক্রয়ার্থ ও SE মূলধন ------ ৭৫00,000২ . 
--------- . 98,890,5৩২ 
মনু তহবিল 217-------5 ১৭00,000২ 
হবি ব্যবসায় কর! হয়। বু 


বিদেশী এজেন্টগণ 8. 


জগুন- মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিং 


মিঃ জে, সি, দাস_ ম্যানেজিং ডিরের ৷ 


বন্র-সমন্তা সমাধানে আমর! নূতন ভোমিনিয়ন 
গবর্ণমেন্টকে উদ্তোর্টী দেখিতে চাই । 


) 


কন্ট্রোল ব্যবস্থা! বজায় রাখাই যদি গবর্ণমেণ্ট 


স্থিয় করেন তবে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির অন্য মিল- 
সমুহের, কাজ যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে 
জূিরেই তাহাদিগকে উদোগী হইতে হইবে। 
কি উপায়ে বস্তরের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর 
সে বিষয়ে প্রথমে সমুচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 

















অস্ট্রেলিয়া ব্যাঙ্ক অব নিউ ওয়েলস 






৩৬৪ 


হইবে। পরে তদ্রম্যায়ী মিলমালিকদ্িগকে 
কার্যকরী নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে। যদি 
খিলমালিকরা সে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে 
সন্মত না হয় তবে জনকল্যাপের খাতিরে 
তাহাদিগকে সে বিষয়ে বাধ্য করিতে, হইবে । 


মিজসমূছে বস্সের উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি কর! 
বায় গে প্রশ্ন নিতাস্তই জটিল । তবে সরকার কর্তৃক 
নিয়োজিত কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ও বিষয়ে 
কয়েকবার তদন্ত করিয়াছেন। ফলে বন্ত্রের 
উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে নানাবূপ স্ুনির্দেশও 
তাহাদের নিকট হুইতে পাওয়া গিয়াছে /(য়িলগুলি' 
যদ্ধি মিহি কাপড়ের উৎপাদনের দিকে জোর 
না দিয়া মোটা ফাপড় উৎপাদনে তাহাদের 
কাধ্যশক্তি যথাসম্ভব কেন্দ্রীভূত করে এবং অনেক 
শ্রেণীর বসন্ত তৈয়ারের জস্ভ অনেক নম্বরের সুতা 
ব্যবহার না করিয়া, তাহার! যদি কতিপয় নম্বরের 
হুতায় মোটামুটি কয়েক ধরণের বস্তু তৈয়ারে 
প্রবৃত্ত হয় তবে বস্তরের মোট উৎপাদন বর্তমানের 
তুলনায় বৃদ্ধি পাইতে পারে। ) তাহা ছাড়া 
একদল শ্রমিকের স্থলে ছুই দল দল শ্রমিক 





০ 


শপ 


পরিমাণে কমল হইয়াছে। শ্রমিক 
তাওব বজায় থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধির কোন 


আর্থিক জগৎ 


কার্ধ্যে পরিণত করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
ফরি। কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ' মধ্যে 
বিক্ষোভের ভাব আত্মপ্রকাশ করায়, তাহারা কাজে 
অমুপস্থিত থাকায় এবং সময় সময় ধর্দঘট ঘোষণা 
করায় । মিলসমূহের উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে । এই সব কারণে ১৯৪৬ সালে ভারতের 
মিলসমূছে বস্ত্রের উৎপাদন ৯ কোটি ৩০ লক্ষ গজ 
বিশ্দেভের 


পরিকল্পনাই সম্যকভাবে' সফল করিয়া তোলা 


যাইবে না। কাজেই উহা নিবারণ সম্পর্কে বর্তমান 


গবর্ণমেপ্টকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হুইবে। 
কাপড়ের কলের শ্রমিকদের বিক্ষোভ দুর করিবার 
সুসঙ্গত উপায় হুইতেছে (প্রত্যেক মিলের আয়, 


মন্ত্রীর হার ও কর্দনিয়োগ্ব, সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা - 


সম্পর্কে নজর রাখিয়! শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ 
মিটানোর জন্ত নিরপেক্ষ সালিশী ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী 
করা 01৮57 ট্রাইবিউনিয়েল মারফতে . 

ভালভাবে সমাধা হইতে পারে। শ্রমিক 
তি ও তত্ডনিত উৎপাদন হ্রাসের ক্ষতি 


' দিয়া ("I-5৪ ) মিলের কাজ ,চালানোরি/নিধারণের সন্ত আমরা গবর্ণযেন্টকে অচিরে ও 


ব্যবস্থা হইলে তাহাতে বন্তের উৎপাদন নিশ্চিতভাবে 
বাড়ানো যাইতে পারে বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞের 
ধারণা। এ সব নির্দেশকে কেন্দ্র কিয়া বস্ত্রে 
উৎপাদন বুদ্ধির একটি -সম্যক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা ও অচিরে তদহ্যায়ী মিলসমূহের কার্য নিয়ন্ত্রণ 
কর! গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত । 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কেবল বন্ধের উৎপাদন 
বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেই হইবে না, 
যিলগুলি যাহাতে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী. যথাযথ 


ব্যবস্থা অবলদ্ধনে অচিরেই বাধ্য হয় সে বিধানও 


গবর্ণমেন্টকে করিতে হইবে । যুদ্ধের সময়ে দেশ- 
রক্ষা বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইবার সমন্তা 
গবর্ণমেন্টের নিকট বড় হুইয়া দেখা দিয়াছিল। 


বস্তু প্রস্তুত করিতে বাধ্য করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। _ ফলে 
মিলের উৎপাদন বৎসরে. ৪৮ ৪৮০ কোটি গুজে গজে 
পৌছিয়াছিল। প্রয়োজনে যাহা করা ' 
| হইয়াছিল জনসাধারণের « 


ছল ৭ বর্তধানে গবর্ণমৈষ্ট মিল- 
| মালিকদিগকে কোন নির্দেশ 'দিতে গিয়া উহ! 


কার্যকরী করা সম্পর্কে তাহাদের যক্সিরউপরই : 
নির্ভর : ন।- ফলে গবরর্থেন্টের  সে- 
র্বলতার সুযোগ মিল-মালিকরা' ভাল করিয়াই 


গ্রহণ করিতেছেন। নানা ছুঁতা অবলম্বন করিয়া ' 


+ প্রয়োজনমত সরকারী দপ্তরে দরবার করিয়া 
সেই সব নির্দেশ তাহারা 
আইতেছেন। বন্ত্ের উৎপাদন বৃদ্ধির অস্ত কোন 
্বীম কার্ধ্যকরীভাবে যদিও বা গ্রহণ কর! হয় 
মিলমাপি কারসাজি ও সরফারী তদারকী 
ব্যবস্থার ত্রুটির ভন্ তাহা পূরাপুরি সাফল্যের পথে 
১, অতপর হইতে পারে না। এইরূপ দ্বিধাএরস্ত 
lh নীতির ফলেই বস্তের উৎপাদন বাড়ানের পরশ 
4 | আজ নিতান্ত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। ডাঃ 
স্তাযাপ্রসাদের নেতৃত্বে ভারত সরকারের শিল্প ও 
সরবরাহ বিভাগ সেই হুূর্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া 
সুসঙ্কললিতভাবে বসন্তের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা 


তখন তাহারা মিলগুলিকে অর্ডার অন্থ্যায়ী বেশী 


বিষয়ে উদ্যোগী দেখিতে চাই। 


বন্ত্রের উৎপাদন বুদ্ধির সুবন্দোবন্ত করিয়া 
তৎপর গবর্ণমেন্টকে বস্তু বণ্টন ও বঙ্ধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার ক্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা সম্পর্কে আস্তরিক- 
ভাবে ধত্রপর হইতে হুইবে। বিভিন্ন প্রদেশের 
ঘস্য মাথাপিছু বসত বরাদ্দ করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট 
এতদিন কোন কোন ক্ষেত্রে অহেতুক পক্ষপাতিত্বের 
ভাব দ্েখাইয়াছেন'। সেই গলদ সংশোধন করিয়া 
বস্ত্রের যোগান অন্থ্যায়ী এখন হইতে বিভি্ 
প্রদেশের জদ্ভত মাথাপিছু একই হারে বস্ত্র 
যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। মিলের 
উৎপর বস্তু হাতে পাইয়া তাহা বিভিন্ন প্রদেশে 
বণ্টন ও চালান দেওয়া সম্পর্কে 
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সিউিউলতুড ব্যাক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যছুনাথ নায় 
সুবিধাজনক সর্তে জাবারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
' যাবতীয় কাজ করা হয়। 


বড়বাজার,প!মবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা! সিটী। 2 
' পরেন্সফিস £ মিরকাদিম । 
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এ চ্যাটার্জি, বি-কমঃ সি,এ, আই, আই, ; 


[ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


কনট্রোলে'র কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ে অযথা বিলম্ব 
ব্তিশস্ষিনিতি সস 

করিয়া থাকেন। বান্বাহনের অব্যবস্থার 
খান ও | 1" 
পারে না। এই সব অসুবিধা দুর করিবার অন্ত 
গবধমেন্টকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে । 
বস্তের নির্ধারিত মূল্য যাহাতে সাধারণ ক্রেতাদের 
নাগালের বাহিরে না যায় সে বিষয়ে 
গবর্ণমেপ্টকে লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। দরিদ্র জন- 
সাধারণকে প্রয়োজনীয় বস্ত্র ক্রয়ের যোগ 
দেওয়ার অগ্থ মিলমালিক ও ব্যবসায়ীদের লাভের 
মাত্রা যথাসম্ভব হাঁস করিতে হুইবে। সাবপিভি 
বা সরকারী অর্থ সাহায্য দিয়া কম দরে সাধারণকে 
বনজ যোগানের প্রয়োজন হইলে সে বিষয়ে দ্বিধা 
করা চলিবে লা। তবে বস্সের উৎপাদন, বণ্টন 
'ও উদার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণধেন্ট যে ব্যবস্থাই 
অবলম্বন করুন না. কেন, হুনীতি ও অপচয়ের 
সুযোগ বর্তমান থাকিলে সাধারণের কল্যাপের 
. দিক হইতে তাহা পরিপূর্ণর্নপ সার্থক হৃইয়া উঠার 
আশা নাই। সরকারী বিভাগের অক্ষমতা, 
কর্মচারীদের ছুর্ণাতি ও চোরাকারবারীদের লাভের 
কারসাঞ্জির ফলে জনকল্যাপমুূলক অনেক ব্যবস্থা 
ইতিপূর্বে ব্যর্থতায় পর্য্যবনিত হইয়াছে। এ কারণে 
বন্ত্রের কন্ট্রোল ব্যবস্থাও এতদিন জনস্বার্থের ২ 
দিক হইতে তেমন ফলপ্রস্থ হুইয়া উঠিতে পারে 
নাই। বন্তর-সমক্তা সমাধানের জগ নৃতন সঙ্কল্প ও 
নৃতন পরিকল্পনা নিয়া কার্ষ্যে ব্রতী হইতে হইলে 
বর্তমান নেহেরু সরকারকে সেই ধরণের হুর্নাতি 
অপসারণ সম্পর্কেও সময়োচিত কঠোর ব্যবস্থা , 
অবলম্বনে প্রস্তুত হইতে হইবে । দেশের ও দশের 
বার্থ বিবেচনা করিয়া! কোন: বিষয়েই হারা 
পশ্চাদপদ হইবেন না বলিয়া আমর] আশা 
করি। 
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ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুর 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোপা প্রতিষ্ঠান। 
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কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করিবার 
‘উদ্দেশ্যে গত ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি হইতে যহাত্মা! 
-গান্ধী অনশন আরস্ত করেন। তাঁহার দৃঢ় পণশ__ 
কলিকাতায় শাস্তি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তিনি 
‘এই অনশন ত্যাগ করিবেন না। হরা সেপ্টেম্বর 
প্রাতে তাঁহার নোয়াখালি যাত্রা করিবার কথা 
'ছিল। পে সিদ্ধান্ত তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য 
-হুন। .গাস্ধীজীর পাঞ্জাব যাওয়ার জন্ত জরুরী 
অহুরোধ আসিয়াছিল। সে অন্থুরোধ রক্ষা করিতেও 
তিনি অসমর্থ হুন। তাহার খেদোক্তি, 
“ ."কলিকাঁতায্ আশার বুদ্বুদ ফাটিয়া গিয়াছে; 
এখন কোন্‌ মুখে আমি পাঞ্জাবে যাইব ।” 
₹ ‘দীর্ঘ ৭৩ “ঘণ্টা অনশনে থাকিবার পর ওঠা 
সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তিনি অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। 
বাঙলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি 
‘দিয়াছেন যে, তাঁহারা জীবন পধ্যস্ত বিপন্ন করিয়া 
কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। কয়েক 
ব্যক্তি মহাত্মাজীর নিকট যাইয়া তাহাদের অস্রশত্রও 
অর্পণ করিয়াছে । এদিন কপিকাতার অবস্থারও 
. “বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। / | 
* i * Ld 
কলিকাতায় “আশার বুদ্বুদ্ণ ফাটাইয়াছিল 
কাহার? ৩১শে আগষ্ট সেপ্টেম্বর রাত্রিতে একটি 
লোকের মাথায় ব্যাণ্ডেজ অড়াইয়া লইয়া 
যে সব ব্যক্তি গান্ধীজী, বাসস্থানে উপস্থিত 
হয়, তাহারা কাহারা? কাহাদের গোপন 
নির্দেশে ও প্ররোচনায়--কাহাদের বলে তাহারা 
গান্ধীভীর মাথা লক্ষ্য করিয়া লাঠি তুলিতে সাহসী 
হইয়াছিল, তাঁহার দিকে ইট ছুঁড়িয়াছিল? পূর্বে 
কয়েক দিন গভীর রাত্রিতে তথাকথিত “জাতীয় 
বেতার কেন্দ্র” হইতে মুসলিম-বিরোধী প্রচার 
চালাইতেছিল এবং গান্ধীজীকে ইতর ভাষায় 
গাপিগালার্ঘ করিতেছিল কাহার! ? ইফারাই 
কলিকাতায় নুতন' করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি 
করে) ইহারাই কলিকাতায় স্বাধীনতা-দিবসের 
দেই মহামিলনকে ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর হুয়। 
রাজনৈতিক অথবা বৈষয়িক স্বার্থে অন্ধ এই চক্রীর 
দল পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া 
দুর্বত্তদিগকে লেলাইয়া দিয়াছিল। পশ্চিম 
পাঞ্জাবের সংখ্যালঘুদের প্রতি ছরদের জঙ্ত নহছে_ , 
নিছক ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থে ইহারা 
কলিকাতায় হত্যা,ও লুঠনের ভাগুব সৃষ্টি করে। 
টি ক + ফু *# 
কলিকাতার যে লব শান্তিকামী অধিবাসী 
স্বাধীনতা! দিবসে “হিন্দু মুসলিম এক হও” ধ্বনিতে 
'মাঁতিয়াছিল, ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিবেশীকে আবেগ- 
"ভরে বুকে জড়াইয়! ধরিয়াছিল, তাহাদের আজ সেই 
জ্রাতৃপ্রেমের দারুণ পরীক্ষা । স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের 
মতলব ব্যর্থ করিয়া ও ভুর্ব-ত্তদের শাস্তির. 
ব্যবস্থা করিয়া সহরে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব 
তাহাদের ; ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব_অহিংসা ও 
প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক মহাত্মা গান্ধীর জীবন 
রক্ষা পাহিয়াছে . বটে। কিন্তু কলিকাতাবাসীর 
দায়িত্ব শেষ হ্য় নাই । কলিকাতাবাপীর পক্ষ 
হইতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া নেতৃবৃন্দ মহাপুরুষের 
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ন্লাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন, সে প্রতিশ্রুতি পালনে সাহায্য 
করিবার গুরু দ্বায়িত্ব প্রত্যেক কলিকাতাবালীর 
স্বন্ধে পতিত হুইয়াছে। কলিকাতায় শ্বার্থাহেষী 
ও গুগ্ডাদের তৎপরতা বন্ধ করা যদি সম্ভব 
না হয়, তাহা হইলে অতি সত্বর ইছার 
প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব্য বাংলায় আগুন জঙলিবে ) 
আবার তাহার পাণ্টা প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম বঙ্গ 
জ্বলিয়া উঠিবে। দেখিতে দেখিতে সারা বাংলা 
ছারখার হইয়া যাইবে | সাম্প্রদায়িক বিদ্বেধানলে দগ্ধ 
হইয়া বাংলা যাহাতে শ্বশান না হয়, তাহার জন্ত 
ক্যবন্ধ হইয়া অটল প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে 
প্রত্যেক কণিকাতাবাসীকে, প্রত্যেক বাঙ্গালীকে। 
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পাঞ্জাব শ্মশান হুইয়াছে। সম্প্রতি পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট ও ভারতীয় যুক্তরাষ্্রীয় গবর্ণমেণট 
একযোগে পাঞ্জাবে শাস্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্ক তৎপর 
হইয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের সমন্ধে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করাই এখন পাঞ্জাবের সর্ববুছৎ 
সমন্তা। পুলিশ ও লেনাবিভাগে, সাম্প্রদায়িক বিষ 
এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের 


~ 


পুলিশ ও সৈস্ভের রক্ষপাধীনে আশ্রয়প্রার্থীরা আর ' 
নিরাপদ নছে। তাই, পশ্চিম পাঞ্জাবের নিরাশ্রয় 
'সংখ্যালধিঠদের রক্ষার জদ্ভ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
সৈগ্ত এবং পূর্ব পাঞ্জাবের নিরাশ্রয়দের শিবির 
রক্ষার জঙ্ত পাকিস্থানের লৈগ্ভ মোতায়েন করিবার 
' ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঞ্জাবে শান্তি রক্ষার উদ্দেস্তে 
সশ্মিলিত সীমানা রক্ষী বাহিনী গঠিত হুইয়াছে। 
শাস্তি রক্ষা সম্পর্কে এই বাহিনী সম্পূর্ণ অপদার্থ 
। প্রমাণিত হওয়ায় উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
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পাণ্তাবের কোন্‌ অংশে ধনপ্রাণ হানি অধিক, 
কোন্‌ অংশে প্রথম নৃশংস হানাহানি আরম্ভ হয় 
এবং কোথায় উহার প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে হত্যা 
ও অগ্নিসংযোগ চলে, সে আলোচনা আজ বৃথা! 
আক্রমণ ও পাণ্টা আক্রমণ, প্রতিশোধ ও পাল্টা 
প্রতিশোধের পরিপতি কতদুর-ভয়াবহ হইতে পারে, 
তাহাই পাঞ্জাবের শিক্ষা! পশ্চিম পাঞ্জাবে যে সব 
অযুসলমান ' প্রিয়জন হারাইয়াছে ও নিঃসহ্বল 
হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের 
অন্ুক্ূপ অবস্থার সংবাদ আদৌ সাস্বনা নহে। 
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ঠিক তেমনি পশ্চিম পাঞ্জাবে অমুসর্লযানদের হুর্গাতির 
সংবাদে পূর্ব পাঞ্জাবের দুর্গত মুসলমানদের হিয়া 
ছুড়ায় নাই। প্রতিশোধ ও পাল্টা প্রতিশোধের 
' বর্ধর নীতির ফলে সমগ্র পাঞ্জাব পুড়িয়া ছারখার 
হইয়াছে মান্র। এখন এই সমৃদ্ধ প্রদেশটি ঘোর 
সুভিক্ষ ও নহামারীর লম্মুখীন। নবহৃষ্ট ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের গঠনকার্যে এই প্রদেশ 
এখন বিশাল বি্ন্বরূপ। সাম্প্রদায়িক স্ধীর্ণতায় 


অন্ধ তথাকথিত নেতার দল নিরাপদ দুরর্থে থাকিয়া. 


প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিশোধ নীতিতে প্রশ্রয় 
দিয়াছিলেন। 'লক্ষ, নর-নারী বুকের রক্ত দিয়া 


হইতে আর্ট হইয়াই সাময়িকভাবে আসন সংরক্ষণের 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর, নিদিষ্ট 
সংখ্যক সাম্প্রদায়িক “ তোট লাভ বাধ্যতামুলক 
হইলে প্রকৃতপক্ষে যৌথ নির্বাচনের উদেশ্যই ব্যর্থ 
হুইয়া বায়। সাম্প্রদায়িকতার বীজ ইহাতে পুষ্টি 
GALA RPE AE Dad iil 
হইবার আশঙ্কা থাকে। : 


সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিটার পক্ষ হইতে টি 
গণ-পরিষদে সুপারিশ ছিল যে, সংখ্যালঘি্ঠ 
সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্ত 


ইহার অগ্ত প্রায়শ্চিতত করিয়াছে ; আরও কয়েক । জাসনের ভর প্রতিতদ্বিতা করিতে পারিবেন। 


লক্ষ হয়ত অনাহারে ও সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর 
কোলে চলিয়া পড়িবে। 

গত ২৯শে আগষ্ট ভারতীয় গণ-পরিষদে 
- সুংখ্যালঘিষ্ঠ সংক্রান্ত সাব কমিটার রিপোর্ট গৃহীত 
হুইয়াছে। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে এই মর্দে 
এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, সাম্প্রদায়িক 
তিত্তিতে সংরক্ষিত আসনগুলির জন্ত নির্বাচিত 
হইতে হুইলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট 
সংখ্যক ‘ভোট পাইতে হইবে । এই প্রস্তাব 
গণ-পরিষদে অগ্রাহ্ হইয়াছে। প্রস্তাবকদের 
প্রধান ঘুক্তি-এইরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা না 
থাকিলে সাম্প্রদায়িক তিত্তিতে আইন পরিষদে 
আসন সংরক্ষণের উদেশ্য ব্যর্থ হয়| এই যুক্তির, 
উত্তরে বলা যায়, প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় 
লাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ অঙ্কায়। 
ইহার ফলে শাসন ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব 
হইতে মুক্ত হয় না। কিন্ত, সাম্প্রদায়িক স্বাতজ্ত্য- 
বোধ যতই কৃত্রিম হউক, ভারতবর্ষের রাজনীতি 
ক্ষেত্রে গত ৪০ বৎসর ইহার প্রবল প্রভাব ছিল। 
ইহাকে এখন্ই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা বাস্তব 
রাজনীতি নহে। এই কারণেই শাসনতঙ্গের 
রচয়িতারা কতক পরিমাণে গণতান্ত্রিক আদর্শ 








দিভিউম্ড ব্যাড . 
হেড অফিস-_১৪, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাত|। ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্ৰাঞ্-বড়বাজার, স্টীমবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পান! । 


উপযুক্ত সিক্িউরিটাতে টাকা! ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কাষ্য কলা হয়। 
ম্যানেঘ্সিং ডিরেক্টর--ডাঃ অমজাকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি' 
জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এম্‌, জি, ব্যানার, এম-এ ( কমার্স“) 
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খিলং ব্যান্ধিং কগেৱেশন লিঃ 


মিঃ খৈতান পণ-পরিবদে এই মর্শ্দে এফ সংশোধন 
‘প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, এই সম্পর্কে পশ্চিম 
বাংলার প্রসঙ্গ এখন যুলতুবী রাখা হুউক। 
তাহার যুক্তি--র্যাডর্লিফ রোয়েদাদের ফলে পশ্চিম 
বাংলায় মুসলমান ও তপশীলীদের মোট সংখ্যা 
শতকরা ৫০ জন হইবে ; এইরূপ অবস্থায় পর ছুইটি 
সম্প্রদায়কে সংরক্ষিত আসন ব্যতীত অন্ভ আসনের 
অন্ত আর প্রতিদ্বন্িতা করিতে দেওয়া উচিত নহে। 
মিঃ খৈতানের সংশোধন প্রস্তাব অনুসারে গণ- 
পরিষদে এই বিষয়ে পশ্চিম বাংল! সম্পর্কিত 
শিদ্ধাস্ত মুলতুবী রাখা হুইয়াছে। আমরা মিঃ 


খৈতানের যুক্তি সমর্থন 'করিতে পারিতেছি না। 
'নির্য্যাচন ব্যবস্থা হইতে সাম্প্রদায়িকতার নির্বাসন 


যুজরাষ্ট্রের আদর্শ । সাময়িকভাবে সাম্প্রদায়িকতার 
ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইলেও ক্রমে 
সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল প্রার্থী ইচ্ছামত তাহাদের 
নির্বাচকমণ্ডলী স্থির করিতে পাক্সিবেন--এইরূপ 
অবস্থার হ্্টি করাই: যুক্তরাধ্রীয় শাসন ব্যবস্থার 
উদ্দেষ্য। বস্তুতঃ এই, উদ্দেশ্তের অন্ভই সংখালবিষ্ঠ 
সম্প্রদারের প্রার্থাদিগকে অরক্ষিত আসমের অন্ত 
প্ৰতিদ্বন্দিতা করিবার শ্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। 
এই স্বাধীনতা হরণ করা হইলে শাসনতন্ত্র আদর্শ 


কুপন হইবে। 


. কলিকাতা ডা আচ ১-১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
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এস্‌, দম্ভ, এম-এ, বি-কম, আঁর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 


ৰ 
৭ | 












পশ্চিম বলের মন্ত্রী প্রযুক্ত যাদবেজ্নাথ পাজা, 
রাধানাথ দাস এবং বিমলচন্ত্র সিংহ পদত্যাগ 
করিয়াছেন। গত ওরা সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলার 
গবর্ণর তাহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। ওঁ 
দিনই শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রলাদ চৌধুরী ও চারুচজ্জ- 
ভাণ্ডারী মন্ত্রী নিযুক্ত হুইয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছেন ।' 
প্রযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি ও কমলরুষণ রায়ও 
পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যতদূর 
জানা গিয়াছে-কোনও নীতিগত মতবিরোধের' 
জন্ত এই তিন জন (হয়ত পাচ জন) মন্ত্রী পশ্চিম' 
বঙ্গের ঘোষ-মন্ত্রিগ্ডলের সহিত অসহযোগিতা 
করেন নাই--দলগত রাঁজনীতিই তাহাদিগকে 
অসৃহযোগিতা করিতে প্ররোচিত করিয়াছে।- 
বাংলার এই চরম হৃদ্দিনে দলগত রাজনীতি- 
কংগ্রেশকর্্মীদের এঁক্য এইভাবে নষ্ট করিতেছে 
ইহা! বড়ই পরিতাপের নিবয়। কংগ্রেসকর্সীদের 


'দলীয় সন্ধীর্ণতা কিরূপ অঘস্ভ অবস্থা ছাটি করিতে 


পারে, মাত্রাজের সাম্প্রতিক ইতিহাস তাহার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহুবিধ সমন্তাবিক্ষু্ধ বানলাক় 
যাহাতে মাদ্রাজের ঘটনার পুনরতিনয় না হয়, 
প্রত্যেক হ্বদেশছিতৈষীর শে বিষয়ে অবহিত: 
হওয়া প্রয়োজন । 

চট্টগ্রামে বস্তাবিধবস্ত অঞ্চলে এখন দারুণ" 
খাতাভাব; সহঅ সহস্র পরিরার অর্কাশনে দিন: 
কাটাইতেছে। স্থানে. স্থানে কলের! ' বসস্তের 
প্রকোপও আরম্ভ হইয়াছে। বস্তার জলে & 
অঞ্চলের আউশ ধাস্ত সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে ; আমন 
ধানের বীজও পচিয় গিয়াছে । আমনের বী্- 


সরবরাহের ব্যবস্থা যদি না হয়, তাহা হইলে? 


চট্টপ্রাযে ১৯৪৩ সালের মত বিরাট ছুতিক্ষ হইতে: 
পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। পূর্ব বঙ্গ ও- 
পশ্চিম বল সমবেতভাঁবে চট্টগ্রামের দুর্গতদের: 
সাহায্যের অন্ত অগ্রসর হুইয়াছিল। পূর্ব বঙ্গ 
আন বিচ্ছিন্ন হইলেও চট্টগ্রাম যে বাংলারই অচ্ছেন্ত 


" অংশ, এই মনোভাব প্রাধাস্ত লাভ করিয়াছে। কিন্তু, 


ছুর্ভাগ্যবশতঃ কঙ্গিকাতায় আবার ' অশান্তি দেখা! 
দেওয়ায় এই আর্তব্রাণকার্য্যে স্বভাবতঃই বির 
সৃষ্টি হইতেছে । 





, শ্রমশিল্পের কাচামালের যুল্যমান-__এফ- 
সরকারী বিজ্ঞপ্ডিতে প্রকাশ, , ভারত -গবর্ণমেপ্টের" 
আখিফ উপদেষ্টা সর্বব-ভারতীয় ভিত্তিতে ( ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ =১০০) শ্রষ- 
শিল্পের কাঁচামালের যে সাপ্তাহিক পাইকারী 
মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা' যায়, 
উহা গত ২৬শে জুলাই (১৯৪৭) পৰ্য্যন্ত ৩৭২"২ 
ছিলঃ রবী সপ্তাহে উহা দিল ৩৭৪'৫। গত 
বৎলর গু সপ্তাহে ছিল ২৯৭: । আলোচ্য সধ্যাছে- 
তৈলবীজ ও খনিজ ভ্রব্যের দাম যথাক্রমে '৪ ও "৮- 
বাড়িয়াছিল, কিন্তু তত্তজাতীয় দ্রব্য ও বিরিধ 
দ্রব্যের দাম যথাক্রমে '৭ ও '২ কমিয়াছিল। জুলাই 
মাসের গড়পড়তা দাম দীড়াইয়াছে ৩৭১1 
পূর্ববর্তী মাসে ও দাম ছিল ৩৪১৫ । 


“চার জন নিহত, কুড়িজন আহত” এই ধরণের 
হেডলাইন খবরের কাগজে আজ্রকাল নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট 
হইতে উহার সঙ্গে আমাদের প্রায় প্রত্যহ সকালের 
নিয়মিত পরিচয়। কয়েক বছর আগেও সংবাদ- 
পত্রের প্রথম পাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় একজন 
, নিহত হইয়াছে সংবাদ পাইলে আমরা উৎকঠিত 
হুইতাম। এখন আর বিচলিত হই না। হৃদয়ের 
অনুভূতি ঘা খাইয়া খাইয়া ভোঁতা হইয়া 
আসিতেছে! 
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সংখ্যার পিছনে যে রক্তমাংসের মাছৰ থাকে 

সে সম্পর্কে পাঠকেরা সর্বদা সচেতন নয়। 


অপরিচয়ের দূরত্বে একথা আমাদের প্রায়ই মনে . 


থাকে না, যে লোকটি আফিস হইতে ফিরিবার পথে 
পিছন হইতে ছোরার আঘাত পাইয়া অথবা বন্দুকের 
গুলীতে মরিল সে আমাদেরই আর পাঁচজনের মতো 
ফোন, একটি মহিলার স্বামী, বিধবার পুত্র এবং 
শিশুদের পিতা । নিজেদের পরিচিত ব্যক্তি, 
আত্মীয়স্বজন বা বদ্ধুবাঙ্ধবদের মধ্যে কেহ নিহত 
বা আহত হইলেই দাঙ্গার প্রকৃত অবস্থাটা আমরা! 
মর্দান্তিকরূপে অনুভব করি । কংগ্রেস কর্মী শচীন 
মিত্রের মৃত্যুতে সেই আত্মীয়বিয়োগ বেদনা প্রত্যক্ষ 
রুপে অস্গুতব করিলাম । টি 
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শচীন্্র মিত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সময়ের দিক 
দিয়া বেশী নয়। কিন্ত এই লোকটির প্রতি আমার 
বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, প্রীতি ছিল এবং তাহার চাইতেও 
বড় কথা এই যে, তাঁহার উপরে আস্থা ছিল। 
সাময়িক.ফ্যাসনে গা ভাসাইয়া দিয়! বিখ্যাত হওয়ার 
প্রতি যুবক বয়সে যে ছুর্ববলত1 থাকে, এই লোকটি 
স্পূর্ণকূপে তাহা হইতে মুক্ত ছিলেন। পরবর্থা- 
কালে কংগ্রেসের সংগঠনকার্ধ্যে তিনি যে কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন তাহার মূলে ছিল এই সস্তায় বাহবা 
কুড়াইবার স্পৃহাহীনতা। ইহা খুব সামাস্ত কথ! নয়। 
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আজ স্মরণ করিতেছি, এই লোকটির সঙ্গে 
প্রথম পরিচয়ে একটু বৈচিত্র্য ছিল। ১৯২৮ সালের 
মার্চ-এপ্রিল যাস হুইবে। কবি নজরুল ইসলাম 
একদিন আসিয়! বলিলেন তাহার সঙ্গে বিকালে 
এক ছ্বাত্রসভায় যাইতে হইবে। বলিয়া রাখা 
ভালো, তখনকার দিনে কেবল ছাত্রদের সভা- 
সমিতি আঘিকার মতো এত বছল হয় নাই। 
সুতরাং কিছুটা কৌতুহল এবং কিছুটা নজরুলের 
অনুরোধে রাজী হইলাম । নজরুলের উপরে তার 
ছিল উদ্বোধন সঙ্গীতের। “আমরা ছাত্রদল, 
আমরা শক্তি আমরা বল” গানটি নজরুল সেদিনই 
রচনা করিয়াছিলেন। পরে গাঁনটি নজরুলের 
কোন্‌ বইতে ছাপা হুইয়াছে জানি না। উহাতে 
একটা লাইন ছিল “আমর তাজ। খুনে লাল করেছি 
সরহ্বতীর শ্বেত কমল।” তরুণ শ্রোতারা এথানটায় 
উত্তেজিত হইয়া ঘন ঘন হাততালি দিয়াছিল, 
মনে পড়িতেছে। 
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খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন। ) 


হেহুয়ায় যেখানে বটকৃষ্ণ পালের মৃ্তিটি উহার 
কাছে, সভার আয়োজন। উদ্ভোক্তা, বক্তা, 
সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবকদলের ক্যাপ্টেন সমস্ত কিছুই 
শচীন্্র মিত্র। সভার আলোচ্য বিষয় স্কটিশ চার্চ 
কলেজে স্রাইক | কলেজের অধ্যক্ষ ওয়েট সাছেব 
কোন এক ছাত্র বা ছান্ত্রীকে কি লইয়া ভঙ্সনা 
করিয়াছেন কিম্বা এ রকমই আর কিছু ছিল 
বিক্ষোভের কারণ। কলেজে গ্রাইক, পিকেটিং 
ইত্যাদি জোর আন্দোলন। পরিচালক শচীন 
মিত্র। বোধ করি তখন থার্ড ইয়ারের ছাল্র। 
“ফরোয়ার্ড কাগজ্ষে বিবৃতি এবং আবেদনও কম 
ছাপা হইতেছে না। (বশীর ভাগেরই শ্বাক্ষরকারী 
শচী মিআ। 

ক কি ক 

“অধিক জগতের’ পাঠকেরা এই সময়ের মধ্যে 
নিশ্চয়ই জানিয়াছেন যে, আমি একজন অত্যন্ত 
অনাধুনিক মতবাদের লো । শৃঙ্খলা নিয়মামু- 
বত্তিতাকে আমি বেশী পছন্দ করি, দ্রীইক, এবং 
ইন্কেলাব জিন্দাবাদে আমার উৎসাহ কম--এক 
কথায় বলা যাইতে পারে--আমি একজন ঘোরতর 
€রিঅ]াকশনারী”। কাজেই শুনিয়া অবাক হইবেন 
না যে, সভার পরে নজরুলের মধ্যস্থতায় শচীক্্র 
মিত্রের সঙ্গে যখন আলাপ হুইল তথন প্রাইক কর! 
উচিত কি অনুচিত ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে 
ঘোরতর মতদ্বৈধ হুইল। তর্ক, আক্রমণ, কঠিন 
মন্তব্য কিছুই বাৰী রহিল না। উহার পরে 
উভয়ের মধ্যে মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক 
কিন্ত যাহা! স্বাভাবিক তাহা হুইল না। দিন চার 
পাচ পরে শচীন মিত্র একদিন আমার আস্তানায় 
আসিয়া হাজির। তাহার পরে আমরা দুইজনে 
ছুই রাস্তায় গিয়াছি। তাহার রাস্তার শেষে 
জেলখানা, আমার রাস্তার শেষে খবরের কাগজ । 
কিন্ত দুইজনের মনের যোগাযোগ ছিল। 
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১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, 


একটি প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী হয। জনৈক 
সাংবাদিক বন্ধুর অনুরোধে উহা , দেখিতে 
গিয়াছিলাম। ফিরিয়া, আসিয়া এই 'খেয়ালীর 
খাতা"য়ই উহার প্রশংসা করিয়াছিলাম। তখন 
ভরানিতাম না উহার উদ্যোক্তা কাহারা। হঠাৎ 
একদিন একটি খদ্দরপরিহিত সৌম্যদর্শন ব্যক্তি 
একেবারে বাড়ীতে আসিয়া দেখা করিলেন। 
প্রথম কথায়ই কহিলেন, “আপনি ‘খেয়ালী’ তে?” 
‘হা’ বলিব কি-না” বলিব তাহা ভাবিতেছিলাম। 
আগন্তক বাধা দিয়া কহিলেন, "্অন্বীকার করিবেন 
না, আপনাকে আমি জানি! আপনি. সেই, 
যিনি নয় বছর আগে হেদোতে ছাত্রসভায় স্ট্রাইক 
করা লইয়া তর্ক করিয়াছিলেন। আমার নাম” 
আর বলিতে হুইল না। চিনিতে পারিজাষ। 
অনেক কথা হইল। প্রাচীরপত্র প্রদর্শনীর 
উদ্ভোক্তাদের মধ্যে তিনিই প্রধান জানিতে 
পারিলীম। তাঁহার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ প্রায় সাত 
বছর পরে। 
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গত এক বছরের মধ্যে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
বাড়িয়াছিল। নিরক্ষর দেশে কী করিয়া শিক্ষা 
প্রচার সম্ভব, মানুষকে নাগরিক বুদ্ধি ও দেশাত্মবোধে 
উদ্দীপ্ত করা যায়, সে সম্পর্কে আমার কতগুলি 
বাতিক অর্থাৎ ইংরেজীতে বাহাকে বলে' 
ইডিওসিনক্রেসিস্‌ আছে। তাহা লইয়া বহু 
আলোচনা ও প্ল্যান হুইয়াছে। বাংলাদেশে 
সরকারী প্রচার বিভাগটিকে কী ভাবে" সত্যিকার 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিতে পারা 
যায় সে-সম্পর্কেও আমরা ভাবিয়াছিলাম। কথা ছিল, 
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পরফুল্লবাবুর ( প্রধানমন্ত্রী ) 
সঙ্গে সে বিষয়ে আমর! আলোচনা করিব। আন্ 
আর তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিল না। 

আমি কলম চালাইতে পারি, কাজ করিতে 
পারি না। তিনি কহিতেন “কুছ পরোয়া নাই, 
আপনি লিখুন । তাহাই যথেষ্ট।” তাহার মৃত্যুর 
দিন সকাল বেলার দিকেও ‘সংগঠন’ যেখানে ছাপা 
হয় সে ‘ওমেগা' প্রেসে” তাহার সঙ্গে কথা 
হইতেছিল, পূর্ব বাংলার মুকুন্দ দাসের যাত্রাদলের 
মতো একটা ভ্রাম্যমাণ স্বদেশী পালাগানের দল 
গড়িয়া তোলা যায় কিনা, যাহারা গান ও অভি- 
নয়ের মধ্য দিয়া দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া 
তুলিবে। পালা লিখিবার প্ল্যান পর্য্যন্ত হইয়াছিল। 
হুইলনের একজনও তখন ভাবিতে পারি নাই যে, 
তাহার নিজ জীবনের পালাগানহ শেষ হইয়া 
আসিয়াছে, যবনিকা পতনের আর বিলম্ব নাই ! 

বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে কংগ্রেস 
কর্মীদের মধ্যে আমার কিছু কিছু জানা. শোনা 
আছে। তাহাদের মধ্যে খ্যাতিমান লোক অনেকই 
আছেন। কিন্ত আজ. স্বতিকে মম্থন করিয়া 


_ দেখিতেছি, এই মানুষটি সকলের . মধ্যে একটু 


বিশেষ ধরণের । তিনি দেশ সেবার এমন একটি 
পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন. যে-পথে হাঁটার পালা 
দীর্ঘ এবং বসার ক্ষণ কম। সেইখানেই তাহার 
মহত্ত্ব ও 
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তাহার মৃত্যু 'বৃথা যাইবে ন! একথা স্বয়ং. 
মহাত্মাজী বলিয়াছেন। তাহার আত্মদানে দেশের 
সাম্প্রদায়িক মিলনের পথ প্রশত্ততর হইবে একথা 
সম্পাদকেরা। লিখিয়াছেন। হয় তো দুইটাই সত্য । 
কাল নিরবধি এবং পৃথ্বী বিপুলা। কিন্ত যাহারা 
তাহার অন্থরাগী এবং প্রিয়জন তাহাদের কাছে 
ইহ! কি যথেষ্ট সান্বনা বহন করে? করে না। 
কারণ তাহার মৃত্যুতে দেশের যে-ক্ষতি, তাছ! 
নির্ব্যক্তিক ; তাহাকে হাতে ধরা ছোঁয়া যায় না। 
সে বনহুর মধ্যে মিশিয়া আপনার সত্তা হারাইয়া 


একাকার হুইয়া যাইবে । অথচ যাহারা আত্মীয়তা 


বা প্রীতির বন্ধনে' এই নিরভিমান, নিরলস 
কর্মাটির সহিত কোনে! না কোনোরপে যুক্ত 
ছিলেন, তাহাদের বেদনা সহজে দুর হইবার নছে। 
তাহাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা নিবেদনের 
জন্তই এবারের খেয়ালীর খাতায় পরলোকগত 
দেশসেবকের এক অখ্যাত বন্ধুর এই স্বাক্ষর রহিল। 

খেয়ালী । 


. আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 


তুলার অবাধ রস্তানী-_পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে করাচী বন্দর হইতে তুলার 
অবাধ রণ্তানীর অনুমতি প্রদান করিয়াছেন ।- 
আগামী নবেম্বর. মাসের শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা 
বলবৎ থাকিবে । সর্বনিষ্ন ও সর্বোচ্চ দর শীঘ্রই 
ঘোষণা করা হইবে । 
ভারভীয় কারিগরী বিদ্যা পরীক্ষার 
ফলাফল--ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের 
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৭ সালের ছুন ও জুলাই 
মাসে গৃহীত পরীক্ষায় নিয্ললিখিত পরীক্ষারিগণ 
ক্কৃতকার্ধ্য হইীছেন £--১। সর্বব-ভারতীয় কারিগরী 
বিভ্ভায় উপাধি_রাঁজমোহন কুছাঁর, আর, এম, 
মেহতা, শিবচরণ লাল এবং উত্তমভিৎ সিং। 
হ। সর্ধ-ভারতীয় কারিগরী বিস্যায় নিদর্শনপত্র 
( সার্টিফিকেট )-__হুরিশ্চন্্র বন্মা (প্রথম শ্রেণী ), 
জগৎ মোহন ও শুকদেব চোপরা'( সাধারণ শ্রেণী ), 
রাও স্বামীগ্রসাদ শ্রীবাস্তব ও ভি, কৃষ্ণস্বানী 
(ফম্পার্টমেপ্টাল)1 ৩। সর্ধ-ভারতীয় স্কাপত্য 
বিভায় মধ্য পরীক্ষা-_বঘুবীর লাল বাওয়া ও তান 
প্রকাশ, মাথুর। তাহা ছাড়া, ৫' জন পরীক্ষার্থী 
এক বা একাধিক বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় পাশ 
করিতে পারেন নাই। 
কৃষিকার্ষ্যে সংখ্যাভস্বের প্রয়োজনীয়তা 
বৈজ্ঞানিক পুনজ্জাগরপের ক্ষেকরে সংখ্যা তত্বজ্- 
দিগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাছ করিতে হয়; যে কোন 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরিকল্পনা তৈয়ার এবং এ 
পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে 
সংখ্যাতত্ববিদ্যার প্রয়োজন আছেই, তাহা ছাড়া 
. কোন দেশের উন্নয়নকার্ধ্যে মূলতঃ কি কি প্রয়োজন 
তাহা! স্থির করিতে গেলেও উছার প্রয়োজন হয়” 
গত ২১শে আগস্ট নয়াদিল্লীতে কৃষি-সংখ্যাতত্ববিদ্যায় 
উচ্চতর শিক্ষার ক্লাস খুলিতে গিয়া তারতীয় কৃষি 
গবেষণা পরিষদের সহকারী সতাপতি স্যার দাতার 
সিং উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। যাহাতে 
প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেপ্টসমূহ শিক্ষিত 
সংখ্যাতত্বন্ত পাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কৃষি 
গবেষণা পরিষদ ১৯৪৫ সালে কৃষি সংখ্যাতত্তে ছুইটি 
ক্লাস খুলেন। ও উপলক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি 
কমিশনার মিঃ আর, এম, শে শস্য উৎপাদনের 
পরিমাণ নিরূপণ ও কৃষি গবেষণার পরিকল্পনা 
তৈয়ার ব্যাপারে সংখ্যাতত্তের প্রয়োজনীয়তা কি 
তাহা বুঝাইয়া দেন। এসকে ভারতীয় কৃবি 
গবেষণা পরিষদের উপদেষ্টা ডাঃ পি, ভি সুখতমে 
কৃষি ও পশুপালন গবেষণায় সংখ্যাতত্বের আবশ্য- 
ক্ষতার কথা বলেন। আন্তর্জাতিক সংখ্যাতত্ত্ 
, প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ব সংখ্যাতন্ব কংগ্রেসে 'ডাঃ সুধতষে 
ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্রসমূহের রেকর্ড 
স্থাপন-_-এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, দেশের 
স্বাধীনতার পূর্বাহে ভারতের সরকারী চাকুরী 
বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলি রেকর্ড তৎপরতা দেখাইয়াছে। 
একমাত্র ভুলাই মাসেই ওঁ লকল কেন্দ্র মারফতে 
» হাজার ৭ শত ৩০ জন লড়াই-ফেরৎ লোকসহ 
মোট ১৬ হাজার ৬ শত ৫৪ জন প্রীর্থার চাকুরী 
জুটিয়াছে। পূর্ববর্তী মাস ও গত বৎসরের ওর 


মাসের তুলনায় উহা যথাক্রমে ১ হাজার ৭ শত 
৯৩ও ৮ হাতার € শত ৫৯ জন বেশী। উক্ত 
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানা যায় যে, পুনর্বাসতি ও 
বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের মারফতে আলোচ্য মাস 
পর্য্যস্ত মোট ৎ লক্ষ 2 হাজার ৭ শত ৪৫ জন্‌ 
প্রার্থীর চাকুরী হইয়াছে এবং এ চাকুরীয়াদের 
মধ্যে ১ লক্ষ ৪১ হাজার, ৩ শত ১৩ অন যুদ্ধে 
যোগদান করিয়াছিলেন। - 
ভারতীয় রেল কর্মচারীদের বেতন-_- 
ভারত গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বোর্ডের গত ৩১শে 
জুলাই তারিখের এক ইস্ভাারে বেতন: সম্পর্কায় 
নিয়মাবলীর সংশোধন বিষয়ে বলা হুষ যে, ১৯৪৭ 
সালের রেলকর্ধচারীদের বেতন এবং মাগ গীভাতা 
বিষয়ে যে সকল নিয়মাবলী অগৌপে প্রবর্তিত 
হইবে, তাহা সাধারণতঃ গত ২১শে জুলাই 
তারিখে অসামর্বিক কর্দচারীদের সম্পর্কে ঘোষিত 
ব্যবস্থামুষায়ী ঠিক করা হইবে। উক্ত ইস্তাহারে 
আরও ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৪৭ সালের ১৬ই 


আগষ্ট হইতে ও সকল নূতন নিয়মাৰলী বলবৎ 
হইবে। 


ভারত-সিংহুল বাণিজ্য-_সম্প্রতি সিংছলস্থ 
ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধির রিপোর্ট প্রকাশিত 
হুইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, যে সব 
ভারতীয় পণ্য সিংহলে রপ্তানী হয়, সে সম্পর্কে 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সতর্ক হওয়া প্রয্মোজ্জন। 
ভারতীয় পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি কর্িতেই হুইবে, 
সেই সঙ্গে উহার মৃল্যও যাহাতে অন্যান্য দেশজাত 
পণ্যের অধিক না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। 
এ সম্পর্কে যদি সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হয়, 
তবে যুদ্ধের কয়েক বৎসর হইতে সিংছলে' ভারতীয় 
মালের বে চাহিদা মুটি হইয়াছে, তাহা আর নাও 
থাকিতে পারে এবং মুল্যের দিক্‌ দিয়া ভারতীয় 
পণ্যের ছয়ত অন্যান্য বিদেশী পণ্যের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে ছইবে। বাণিজ্য প্রতিনিধি 
প্রস্তাব করিয়াছেন_-ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় 
অভিজ্ঞ বাবসায়ীদের মধ্যে মধ্যে পিংহলে যাওয়া 
প্রস্নোজন। বাণিজ্য প্রতিনিধির মে মালের (১৯৪৭) 
রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ইতিপূর্ক্েই সেখানকার 
বাজারে প্রতিযোগিতা! দেখা গিয়াছে । দোকান- 
পাট বহুপ্রকার নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যে পূর্ণ । রপ্তানী, 
ব্যবসায়ীদের জানিয়! রাখা তাল যে, সিংহলী 
ক্রেতারা যুদ্ধকালীন সময়ের তুলনায় আজকাল বেশী 
খুঁটিনাটি করিয়া জিনিষপত্র বিচার করে। অন্যান্য 
দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ হইতে অধিক পরিমাপে 
সতী কাপড় সিংহলে চালান যাঁয়। বর্তমান 


বৎসরের জাঙ্য়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত ৫ মাসে ভারত - 


হইতে. পিংহলে ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৩০৪ 
গল্প কাপড় চালান শিয়াছে। গত বৎসর ওঁ সময়ে 


গিয়াছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৬৬ গজ | 





আয়কর সম্পর্কে বিধি-ব্যবস্থা-যাছাতে 
ভারত ও পাকিস্থান উভয় ডোমিনিয়নেই একই 
ব্যক্তির নিকট হইতে আয়কর আদায় না করা হয়, 
এই উদ্দেশ্যে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এক চুক্তি. 
সম্পাদিত হইয়াছে বলিষা' এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ। আয়কর সংক্রান্ত কতকগুলি নৃতন ব্যবস্থা 
এই চুক্তিতে করা হইয়াছে। কোনও ব্যক্তির 
“গোটা আয়ের জন্চ উভয় রাষ্ট্রেই আয়কর জম! 
দিয়া পরে আয়কর মকুব বা ফেরতের জগ্ত উভয় 
রাষ্ট্রে দরখাস্ত করিতে হুইবে না। যে রাষ্ট্রে খর 
ব্যক্তির আয়ের যতটুকু অংশ পড়িবে, কেবল সেই 
অংশটুকুর জন্যই এ রাষ্ট্র হইতে আয়কর গ্রহণ করা 
হইবে। অতিরিক্ত মুনাফা-কর ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে 
এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই 


' আগষ্ট তারিখে কোনও ব্যক্তির আয়কর সম্প্চিত 


কাগজপক্রা্দি যে গবর্ণমেণ্টের কাছে ছিল কিংবা, 
উভয় গবর্ণমেপ্টের সম্মতিক্রমে ও তারিখের পরে 
যে গবর্ণষেণ্টেক্ক হাতে যাইবে, তীহাকেই উদ্থা 
ফেরৎ দিতে বা প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে | এইরূপ ক্ষেত্রে উভয় গবর্ণমেপ্টই অতিরিক্ত 
মুনাফা-করের কিয়দংশ ফেরৎ দিতে স্বীকৃত 
হুইয়াছেন। 

. অডিটর-সার্টফিকেট আইনের পরীক্ষা 
- কেন্দ্রীয় বানিজ্য দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
আগামী ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
কলিকাতা, দিল্লী, করাচী ও লাহোরে অভিটর- 
সার্টিফিকেট আইনের আত ও অন্ত পরীক্ষা গ্রহণ 
করা হইবে । আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) 
পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য দপ্তর, 
সিযলায় এই সম্পর্কে দরখাস্ত লওয়া ছইবে। ১০ই 
ও. ১১ই ডিসেম্বর আস্ত পরীক্ষা এবং ৮ই, ৯ই, ১০ই 
ও ১১ই ডিসেম্বর অস্ত পরীক্ষার দিন ধার্য 

। 


কোক-কয়লার মূল্য বৃদ্ধি_২ংশে আগষ্ট 
তারিখের গেজেট অব ইতিয়ার এক অতিরিক্ত 
সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে যে, 
এ ভারিখ হইতে বাংলা ও বিহারের খনি অঞ্চলের 
কয়লার দর প্রতি টনে ৫ টাকা ১১ আন! 
হিসাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত 
গবর্ণযেশ্টের নির্দেশ অমুদারেই ইহা করা 
হুইয়াছে। গত ॥₹ই জুলাই (১৯৪৭) হুইতে 
হিসাব ধরিয়া বাংলা ও বিহারের খনি অঞ্চলের 
কয়লার দর টন প্রতি ৩ টাকা ৮ আনা বাড়াইবার 
অনুমতি গবর্ণযেণ্ট দিয়াছেন । 

যৌথ প্রতিষ্ঠানের মুলধন-_দানা পিয়াছে যে, 
গত ৪ঠা আগই (১৯৪৭) পৰ্য্যন্ত এক সপ্তাহে ভারত 
পবর্ণমেন্ট ৬টি যৌথ প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ 
টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দীৰ্ঘ মেয়াদে 
এবং ৬* লক্ষ টাকা অবিলম্বে খাটাইতে হইবে! 
ও মঞ্ুরীকৃত: মূলধনের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে 
কাগজ তৈয়ারের অন্ত ১ কোটি টাকা, পাটি, চা, 
লাক্ষা প্রভৃতির ব্যবসায়ের জন্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে 
২৫ লক্ষ টাকা এবং ফিতা তৈয়ারের জগ্ত একটি 
প্রতিষ্ঠানকে € লক্ষ টাকা মঞ্চুর করা হইয়াছে। 


৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


. নিখিল ভারত আবহাওয়া দণ্ডর--ভারত 
গবর্ণমেণ্টের সংবাদ চলাচল বিভাগের এক 
"বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারতবর্ষ ছুইটি ডোমিনিয়নে 
‘বিভক্ত হওয়ায় ফলে নিখিল ভারত আবহাওয়া 
'প্রতিষ্ঠাীনটিও ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে 
| ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর ও পাকিস্থান আবহাওয়া 
দপ্তর নামে ছইটি শ্বতঙ্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুইয়াছে। 
-নূতন ভারতীয় আবহাওয়া দণ্তরের মারফতে 
ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্গত বিমান ও নৌ 
চলাচল, কৃষি ও জনগণের আবহাওয়া! সংক্রান্ত 
, সকল কাৰ্য্য পরিচালিত হইবে। এরূপ পাকিস্থান 
এলাকার কাধ্য পরিচালনা করিবে পাকিস্থান 
“আবহাওয়া দপ্তর । উহার সদর অফিস করাচীতে 
থাকিবে । পশ্চিম পাকিস্থানের আবহাওয়া 
সংক্রান্ত কার্ধ্যাবলীর তাঁর পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
-পর্ধ্যবেক্ষণ- বিষয়ের ভিরেক্টর-জেনারেল ১৫ই 
"আগষ্ট তারিখেই গ্রহণ করিয়াছেন। এ দিন 
চ্টগ্রামস্থ পূর্ব-পাকিস্থান আবহাওয়া দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত অফিসারও তাহার এলাকার ভার গ্রহণ 
'করিয়াছেন। কিন্তু চট্টগ্রাম আবহাওয়া কেনে 
তার যোগাযোগ ও অনঙ্কাম্য সুবিধা প্রবর্তন না হওয়! 
“পর্য্যন্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ সংশ্লিষ্ট বন্দর, 
জাহাজ ও দেশাত্যন্তরস্থ প্রতিষ্ঠান বা জ্রনগণকে 
'জানানো সম্ভব নয়। শেজন্ক অন্তর্ধর্তীকালের 
ন্ন্ত ঠিক হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেন্টের 
কলিকাতাস্থ আবহাওয়া অফিসই ঢাকা বেতার 
কেন্দ্র মারফতে এপ সংবাদ পরিবেষণ করিতে 
বাকিবে। | 
মানবের আয়ুক্ষাল বৃদ্ধির প্রচেষ্টা _ 
সম্প্রতি সোভিয়েট ভাক্তারগণ এই আশা প্রকাশ 
করিয়াছেম যে, তাহাদের আরব্ধ বৈজ্ঞানিক 
-গবেধণাসমূছ সফল হইলে মানবের জীবনের মেয়াদ 
সাধারণতঃ ১২০ বৎনর এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে 
১৭৫ বৎসর পর্য্যস্ত বন্ধিত করা যাইবে । 
বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা 
-করিষার দ্াবী_গত ৩১শে' আগষ্ট রবিবার 
বপরাহে ‘নিখিল ভারত বঙ্গভাষ! প্রচার সমিতির 
উদ্যোগে মহাবোধি সোসাইটি হলে এৰ বিরাট 
লভায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র 
ভাষা করিবার দাবী জানান হুয়। ডাঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বক্তা 
- বাংল! ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার অনুকূলে যুক্তি 
"প্রদর্শন করিয়া সভায় বক্তৃতা করেন। 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও ‘বণ্টনের সুব্যবস্থাই 
ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব 


" মাননীয় ডাঃ স্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ৩১শে ' 


১ আগষ্ট কলিকা'তার বিভিন্ন বণিক সমিতির এক 
মিলিত বৈঠকে মন্তব্য করেন যে, ‘ভারতীয় তৃর্থিক 
ধ্রবসিয়া যাইবার যে আশঙ্কা সম্প্রতি দেখা 

কি ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র 
পায় হইতেছে ভারতীয় মলিক ও শ্রমিকদের হাতে 

হাত মিলাইয়া কা করা। বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
ডাঃ যুখার্জ্জি বলেন যে, অন্ন ও বস্তু না 
কুটিল সাধারণ লোকের কাছে শ্বাধীনতার 
(কোন অর্থই বোধ হয় 'না। কিরূপে সেই 
ব্যবস্থা করা যায় তাহাই হইল আসল সমন্তা। 


আর্থিক জগৎ 
বর্তমানে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরবরাহের ! 


দ্য! কদিতে হযে -ভাঃ নাকি আরও . 


বলেন যে, দাজাহাদ্গামা। কাঁচামালের অভাব, 
শ্রমিক অপন্তোষ এবং কোন কোন ক্ষেত্র 
মালিকদের উৎপাদনে শৈধিল্যই সাম্প্রতিক 
উৎপাদন হাসের কারণ . 


খাষ্য-সঙ্কট 
ভারত গবর্ণমেণ্টের খান্য দপ্তরের জনৈক যুখ- 
পাঁত্রের মতে সেপ্টেম্বর হইতে আগামী নবেম্বর 
নৃতন ফসলের আমদানী না হওয়া পর্যন্ত দেশের 
খান্ত-সমস্তা খুবই গুরুতর থাকিবে । তাহার মতে 
মজুদ খান্ভশস্তের পরিমাণ খুবই অল্পহেতু কোন 
কোন ঘাটতি অঞ্চলের অবস্থাই 'বিশেষ করিয়া 
সঙ্কটদ্নক হইবে! তিনি আরও বলেন যে, 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টপযূহ যথাসাধ্য 
সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টা . করিতেছেন, কিন্তু কোন 
কোন প্রদেশে শম্ত সংগ্রহ বিশেষ সন্তোষজনক 
হইতেছে না। 


“ কী ছ 3 
আগামী ২৭শে লেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘাটতি অঞ্চলের 
অধিবাসীদিগকে খান্ত সরবরাহ করিতে ভারতের 
মাসিক ৩৫০,০০০ টন খান্তের প্রয়োজন, . কিন্ত 
বিদেশ হুইতে ভারত পাইবে মাত্র ২৬৪,০০০ টন। 
ইহার মধ্যে গম ৫৫,২০০ টন, ময়দা ৩৬,০০০ 
টন, চাউল ৯১,০০০ টম। অক্টোবর ও নবেঘর 
মাসের আমদানীর পরিমাণ উপরোক্ত পরিমাণ 
অপেক্ষা কিছু বেশী হটৰে বলিয়া আশা করা যায়। 

ক ঙ ক চর 
কর্তৃপক্ষীয় সহল হইতে জানা গিয়াছে যে, 
সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে ৭২ 
হাজার টন খাত প্রেরণের কথা আছে, বৃটেন 
তাহ! গ্রহণ করিবে না। ডলারের অতাবে 
ইউরোপের - অঙ্ক কয়েফটি দেশও বরাদ্দ শল্ত 
প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হুইবে। অবস্ত, ভারত 
সম্পুর্ণ বরাদ্দ শন গ্রহণ করিবে বলিরাই যনে 


হইতেছে। বৃটেন ভারতকে প্রয়োজনীয় ডলার . 


যোপাইয়া দিবে বলিয়াই আশা করা হইতেছে। 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের জন্ভ «১ হাজার টন 
গম, ১২ হাজার টন ময়দা ও ৪২৫০০ টন অন্তান্ত 
শন বরাদ্দ করা হুইয়াছে। অক্টোবর মাসে 
ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান মিলিয়া ৪২,৫০০ টন গম 
ও ৩৪ হাজার টন আল্তান্তড খানশন্ত বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। 
ঙ চি * ক 

সম্প্রতি খুলনায় চাউলের দর অকম্মাৎ প্রতি 

মণ ৪০২ টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। 
কফ ফা ষ ক 

ময়মনসিংহে চাউলের শোচনীয় অভাব দেখা 
দিয়াছে। লহরে ২৮২ টাকা মণ দরে এবং 
গ্রামাঞ্চলে ৩৫২ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় 
হুইতেছে। সহরের গবর্ণমেন্ট কন্ট্রোল দোকানেও 
চাউল পাওয়া যাইতেছে না। 

< . “ রে 

হবিগঞ্জ বাজারে চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে 
এবং চাউলের দ্র অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাইয়া প্রতিমণ 
২০২ টাকা হইতে ৩৮২ টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। 


ক ক * ক. 


৩৬৯ 





পাবনার বাজারে ৩০ টাকা! মণ দরে চাউল 
বিক্রয় হইতেছে এবং চাউলের ছুতিক্ষ দেখা, 
দিয়াছে । 
Ed Ld ছু Ll 
কুড়িগ্রাযে চাউলের দর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া 
২৮ টাকা মণ ঘরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। 
লা =» a # 
নারায়ণগঞ্জে ৩২ টাকা মণ দরে চাউল বিজয় 
হইতেছে এবং দর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। 
* ফু * * 
রংপুর সহরে চাউলের মূল্য মণ প্রতি ২৩২. 
টাকা হইতে ৩০২ টাকা উঠিয়াছে। | 


& £ কচ & 

, গোপালগঞ্জে রেশনের দোকানে চাউল পাওয়া 
বাইতেছে না। বাজারে অতি অন্ন পরিমাপ চাউল 
পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা! ৩০২ টাকা মণ দরে 
বিক্রয় হুইতেছে। 

ব্যক্তিগত 

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান পরিষদের ২৫শ 
লন্মেলন এবং বিশ্ব-পরিসংখ্যান সম্মেলনে যোগদানের 
জন্ত মিলিত জাতি সংঘের প্রধান সম্পাদক ও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
বলা হইয়াছে। আগামী ৬ই ও ১৮ই লেপ্টেম্বরের 
মধ্যবর্তী সময়ে ওয়াশিংটন সহরে উভয় সম্মেলনের 
বৈঠক হইবে। এই শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 
যোগদান এবং ভাবের আদান-প্রদান হুফলদান 
হইবে বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেশ্ট এই নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধ্যাপক মহলানবিশের 
নেতৃত্বে নিরলিখিত প্রতিনিধি দল পাঠাইবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন £-_ / 

(১) অধ্যাপক প্রশাত্তচন্্র যহলালবিশ-_- 
(দলপতি ), মিলিত জ্বাতি সংঘের পরিসংখ্যান 
কমিশনের ভারতীয় প্রতিনিধি ) (২) ডাঃ পি, ভি, 
ম্খতমে__ভারতীয় কৃবিগবেধণা প্রতিষ্ঠানের 
পরিসংখ্যান-উপদেষ্টা ; (৩) অধ্যাপক আর, সি, 
বস্থ__( কলিকাত! বিশ্ববিস্ভালয় )) (৪) অধ্যাপক 
কে, বি, যাধব--চলাচল বিভাগের অর্থনীতিবিদ 
এবং পরিসংখ্যানক ; (৫) অধ্যাপক তি, কে, 
আর, ভি, রাও--(দিল্লী বিশ্ববিস্তালয় )? 
(৬) মিঃ এস, হুত্রক্ষণ্যম-_ভারত [সরকারের 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টার অধীনস্থ পরিসংখ্যানক |. 
প্রতিনিধি দলের সম্পাদকের পদেও ইনি নিযুক্ত 
হইয়াছেন। গাণিতিক বিষয়াদি ছাড়া, লোক- 


সংখ্যা, জাতীয় আয়, পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ' 


বিষয়েও সম্মেলনে আলোচনা হইবে, আশা করা 


, যায়। 


কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব চীফ 
হঞ্জিনীয়ার ভাঃবি এন দে গত মঙ্গলবার বিমান” 
যোগে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন । ভিনি 
কলিকাতার মেঘ্বরের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে 
আমেরিকার নাগরিক ও যিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে ' 
বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনা করিবেন। রি 


স্তার সিভি রযণ আগামী এপ্রিল মাসে (১৯৪৮) 
আন্তজাতিক পদার্থবিস্তা সম্মেলনে যোগদানের 
অন্ত ফ্রান্সে গমন করিবেন.বলিয়! জানা গিয়াছে । 


নুতন যৌথ কোম্পানী - 
হিন্দুস্থান কলোনাইজেশন লিঃ ডিরেক্টর 
»যিং পি, এন, রায়। রেছিষ্ার্ড অফিস-_পি ৪৬৮, 
সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা । অষ্ণুযোদিত মুলধন 
৫ লক্ষ টাকা। জমি ক্ৰয়-বিক্ৰয় সংক্রান্ত 
ব্যবসা । ১: 
শিক্পালদছ কোল্ড ষ্টোরেজ এণ্ড 
ট্রান্সপোর্ট লি:_ডিরেক্টর_মিঃ এন, সান্যাল। 


রেঝিষ্টার্ড অফিস--৩, হিন্বুস্থান রোড, 
কলিকাতা । অন্কুমোদিত মূলধন-_€ লক্ষ Ul 
ঠাণ্ডা খাভব্রব্যাদির ব্যবসা । 


দি আন্দামান এণ্ড নিকোবর কোং, 
লিঃ_ডিরেক্টর-মিঃ সরযুপতি সিংহ । রেজিষ্টার্ড 
অফিস-_৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । অস্থমোদিত 
মূলধন--১০ লক্ষ টাকা। জমি ক্রয় ও দখল 
সংক্রান্ত গ্রতিষ্ঠান। 

' দি মুসলিম 'কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লি: 
ভিরেউর-_মিঃ এম, এ, ইম্পাহানী। রেছিষ্ঠার্ড 
অফিস-_বেরাণীগঞ্চ, চাকা । অমুমোদিত মূলধন 
॥ € কোটি টাকা। কারেণ্ট .একাউণ্টএ টাক! 
আমানত গ্রহণের ব্যবসা । 


ভিন্টরী ছুট প্রডাক্টস্‌ লিঃ-ডিয়ে্টর_- 


মিঃ এন, এ, ইম্পীহানী।  রেজডিষ্টার্ড অফিস - 


“জ্যোতি বিন্ডিংস, কোর্ট রোড, চট্টগ্রাম। 
অস্মোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা । স্পিনিং ও 
উইভিং-এর ব্যবসা | 

পাকিস্থান ইণ্ডাষ্ীজ এণ্ড ল্যাণ্ড 
ডেক্সেলপমেঞ্ট লিঃ_-ডিরেক্র-_-মিঃ সাজাদালী 


চৌধুরী । রেঘিষ্টার্ড অফিস-_-৯৫, তালতল! লেন, . 


- কষলিকাভা।, অনুমোদিত যুলধন_৫০ লক্ষ টাকা । 
জেনারেল মার্টেপ্ট। | 

ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল সিণ্ডিকেট লিঃ 
ফিরি পি, বাকা । রেজিট্টার্ড অফিস 
- চিত্তরঞ্জন 'এভেনিউ, কলিকাতা ৷" 
অনুমোদিত মূলধন_-৫০ লক্ষ টাকা। এজেন্ট ও 
ম্যানেছিং এজেপ্ট। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

টাটা সসযর়েল ,মিলস্‌ কোং, লিঃ--১৯৪৭ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা 'বাধিক ৮২ টাকা । ইহার পূর্ব 
বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিফ ৯২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। হুকুমটাদ জুট 
মিলস্‌, লিঃ_১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত 
এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক 
৩৩৯ টাকা । ইহার পূর্ব্ব বৎসরের অসন্ত কৌন 


লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। শেভিয়ট মিলন্‌ 
কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের" ৩১শে ' মে '.পর্যযস্ত 


২৯৮০ 


কোগ্সানা পি 


ছয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা ৰাখিক ৮২ 
টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্ক প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাকা-হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। ডেণ্টা জুট মিলস্‌ কোং, লিঃ 
১৯৪৭ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
২০২ টাঙ্কা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
বরুয়া চিন্বার কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি, শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ১১০ আনা । ইহার পূর্ব বৎসরের 
জন্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা 
হারে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। বানারঙন্বাট 
টি কোং, লিঃ_১৯৪৬ 'সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের, জঙ্ঘ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১০০২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের অন্ত 


প্রতি শেয়ারে শতকর] বার্ষিক ৭৫২ টাকা হারে ' 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। চুনাভূর্ট টি 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৯৫২ টাকা। ইহায় পূর্ব বৎসরের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭০২ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্স কোং, লিঃ 
--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩২ টাকা। ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। এন্‌গ্মো 
টি কোং, লিঃ--১৯৪৬ লালের ৩১শে ডিসেম্বর: 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শের়াগে শতকরা 
বাখিক ১২৫০ আলা। ইহার পূর্বব বৎসরের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বারধিক ১০২ টাকা হারে 
লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 


বাজারের হালচাল 
(৩৭১ পৃষ্ঠার পর ) 


ইহার কারণম্বরূপ' এইরূপ অন্যান করা যাইতে 
পারে যে, বাজারে পণ্যের এখনও যথেষ্ট অভাব 
রহিয়াছে ।: কিন্তু চোরাবাজারে বেশী দর দিয়া 
প্রচুর পরিমাণ পণ্য সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন 
ব্যাপার নয়।” চোরাবাজার দৃঢহস্তে 'দমিত না 


' হইলে শেয়ার বাজারে স্থায়ী তেভীভাব ফিরিয়া 


আসিবে বলিয়! মনে হয়,না। শেয়ার বাজারের 
ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে চোরাবাজার কি অবশ্থা সুচনা 
করে, তাহারই উপর ক্ষলিকাতার শেয়ার বাজারের 
শেয়ার ক্রুয়বিক্রয়ে বহু অনগণ নির্ভর করিতেছে, 
এইরূপ অনুমান করা কঠিন নয়। জন্মাষ্টমী 
উপলক্ষে আগামী. সোমবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজার বন্ধ থাকিবে। আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর 
মঙ্গলবার হইতে কলিকাতা শেয়ার - বাজারে 
প্রতিদিন ১১-৩০ সিডনি 
[কা্কারবার চলিবে'। | 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৫ই সেপ্টেম্বর_-পাকিস্থান 
ভোমিনিয়নের বাণিজ্য সচিব মিঃ চু্ীগড় পাটের 
নল্যহাস বন্ধ করা তথা, পাটের মূল্য, বৃদ্ধি সম্পর্কে 
সম্প্রতি চাকায় এক' সম্মেলন আহ্বান করিয়া- 
ছিলেন। সরকারীভাবে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে পাটনীতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা 
করা না হইলেও সম্মেলনে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
পাটনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 

হইয়াছে বলিয়! দানা গিয়াছে। | 
. আলোচ্য সপ্তাহে, আলগা পাটের বাজারে 
তেজীতাবৰ পরিস্কুট ধাকে। 'মিলমালিকগণ পাট 


ক! 


ক্রয় ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান এবং কেনা- 
বেচার কাজকর্দও সাধারণভাবে ভালই হয়। 
' পাকা বেলের কাজকর্ম্ম বুদ্ধি না পাইলেও 
মুল্যের দিক হইতে উন্নতি লক্ষ্য কর! .গিরাছে। ' 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারের . কাজকর্ম 
আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় ভাল হয় 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ৫ই গেপ্টেমর - আলোচ্য সপ্তাহে" 
কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
গত সপ্তাহের অবনতি পরিস্ুট থাকে । সোনার" 
চাহিদা হ্বাসই ইহার প্রধানতম কারণ বলা যাইতে 
পারে। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের- 
বাজারে গ্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছিল' 
যথাক্রমে ১১১৮৮%০ আনা ও ১১২০ আনা ॥, 


: আলোচ্য সপ্তাহে তাছা দীভাইয়াছে বধাক্রমে 


১১১৩০ আন! ও ১৯১৩০ আনা । গত সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বনিয় ঘর দীড়াইয়াছিল ' যথাক্রমে, 
১১০%/০ আনা ও ১১০০ আনা। আলোচ্য স্থানে 
তাহ। ্বড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৯৮০ ‘আনা ও 
১০৯০ আনা। 

কপা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও- 
বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার" 
সর্বোচ্চ ও সর্বনির দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে“ 
১৭৩]০ আনা ও ১৭৪॥০ আন! এবং ১৭৬২ টাকী' 
ও ১৬৭/০০ আনা। গত সপ্তাহে ইহ! ছিল- 
যথাক্রমে ১৭৬২ টাকা ও ১৭৪॥০ আনা এবং" 
১৭৫৷০ আন! ১৭৩/ আলা | 


J 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৫ই সেপ্টেম্র-_আলোচ্য সপ্তাহেও 
ক্রলিকাতার টাকার বাজারে টাকার চাহিদায় 
তুলনায় টাকার যোগানের প্রাচুর্য্যই বিশেবতাবে 
পর্নিন্ডুট থাকে। বিভিন্ন ব্যাঞ্চসমূহের মধ্যে 
চাহিবামাজ পরিশোধযোগ্য খণের, সুদের হার 
কলিকাতায় শতকরা বাধিক ॥০ আনা এবং 
বোস্বাইয়ে শতকরা বাধিক-)০ আনাই বহাল 
থাকে । 

গত ৪ঠা জুলাই হইতে ট্রেজারী বিলের জন 
টেণ্ডার আহ্বান করা অনির্দিষ্টকালের জঙ্ 
স্থগিত রাখা হইয়াছিল, গত হরা সেপ্টেম্বর হইতে 
তাহা আবার চালু কর! হুইয়াছে। গত হরা 
সেপ্টেম্বর তারিখে তারত গবর্ণমে্ট তিন মাসের 
মেয়াদী ৎ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেও্ডার 
আহ্বান করিয়াছিলেন, তম্বাবঙ্ষ মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪ কোটি ১১ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা । ৯৯৮৬ পাই মূল্যের আবেদন সমস্তই 


মুর হইয়াছে এবং ৯৯৮০৩ পাই মূল্যের আবেদন- 


গুলির মঞ্জুর. হইয়াছে শতকরা ৩৮ ভাগ । মোট 
২ কোটি টাকার ট্রেভারী বিল গৃহীত হইয়াছে 
এবং সুদের ছার বার্য্য হইয়াছে শতকরা বাধিক 
1%৮ পাই। 
আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর বুধবার টাতার্ড টাইম 
১১ পৰ্য্যন্ত বোদ্বাইয়ে এবং ৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 
কলিকাতা, ফাপপুর এবং মাঁদ্রাজে কাজকর্প বন্ধ না 
হওয়! পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আহৃত তিন 
মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
জন্য টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের আবেদন 
মুর হইবে, তাহাদিগকে ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার 
টাকা দাখিল করিতে হইবে। অষ্তাল্প সর্ভাদি 
পূর্ব । 
' গত ৎ*শে আগষ্ট তারিখে, যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে, সেই সণ্যাছে ভারত গবর্ণমেপ্ট ৩ কোটি 
৪২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ 


। ব্যাক্ষের ইন্দু বিভাগের নিকট বিক্রয় ফরিয়াছেন। 


.আলোচা সপ্তাহে সাধারণভাবে কলিকাতার 
বিনিময় বাজারে নিস্তে ভাব পরিশ্দুট থাকে। 


'রেমিটেন্সের কাজকর্দও সামাস্তই হয়। 
নিয়ে বাটার হার দেওয়া হইল :- 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিঃ ৫৩২ পে 
"গর দৰ্শনী (৮757: এ 
ভি. এ. তিন যাস (৮ ৮) *০ ১ ৮৬8৮ 
১. ডি. এ. চার যাস (* ৮) ১ * ভুত ৪ 
ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৪ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_রিজার্ড ব্যাক্কের 
গত হ৯শে আগষ্ট তারিখের হিলার দৃষ্টে জানা 
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যায় যে, এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের 
পরিমাণ ছিল ১১৮০ ফোটি ৫৭ দক্ষ ৫৩ হাজার 


টাফা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল 
১১৯১ কোটি ৮০ হক্ষ +& হাজার টাকা। 


১৯৫৬ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ইহার পরিমাণ ' 


ছিল ১২০৬ কোটি ৭৮ জক্ষ ৩৬ হাতার টাকা। 
গত হংশে আগষ্ট তারিখে রিজার্ভ ব্যাক্কের 
তাল্কিভুক্ত ব্যান্থসমুছের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৯০ কোটি 
৪৯ তক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ও ৩৪৩ কোটি ৭৯ দক্ষ 
৬ হাজার টাকা। এক লগ্াহ পুর্বে ইহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৭৫ ফোটি ৩৬ লক্ষ 
২ হাজার টাকা ও ৩৪৩ কোটি ৫৮ ক্ষ ১ হাজার 
উাকা। ১৯৪৬ সালের হ<শে আগষ্ট তারিখে 
ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৯ কোটি ৯ লক্ষ 
৮৯ হাজার টাক! ও ৩১৭ কোটি ৫৪ লক্ষ 
৯৬ হাজার টাফা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, €ই সেপ্টেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহের 
গোম, বৃহস্পতি ও শুক্র এই তিন দিন মাক্র 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে ফাজকারবার হুইয়াছে। 
মঙ্গলবার কলিফাতায় প্রবল বারিবর্ষণের ফলে 
ট্রাম, বাস ও সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল সমগ্র 
দিনব্যাপীই বদ্ধ থাকায় সহরেয় স্ুল-কলেছ, 
কলিকাতা শেয়ার বাজার এবং অন্তান্ত যাবতীর 
ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান একেবারেই বন্ধ ছিল। বুধবার, 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা 
লহরে সাম্প্রদায়িক শ্ীক্য প্রতিষ্ঠীকল্পে যে অনশন 
আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার প্রতি পূর্ণ সহান্থৃভৃতি 


প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা শেয়ার বাজার-হনধ 
থাকে। 
গত সপ্তাহের এথমতাগে কলিকাতার শেয়ার 


' বাজারে যে চ্ঢ়তা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য 


সপ্তাহের সোমবার তাহা ব্যাহত হয় এবং বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের বিকি-কিমি হাসের সঙ্গে 
সঙ্গে শেয়ারসমূহের দরের গতিও নিষ্লাতিমুখা 
থাঁকে। বেক্ীয় গবর্ণমেপ্টের বাজেটে ঘাটতির 
পরিমাণ আরও বেশী হইবে এবং অন্তর্বর্জীকালের 
অন্ত নুতন বাজেট রচিত হওয়ার সম্ভাবনাও 
নাই, ইহা প্রকাশিত হওয়াই সোমবার কলিকাতা 
শেয়ার বাজারের নিস্তেজ অবস্থার অনঙ্কতম প্রধান 
কারণ বলা যাইতে পারে। বৃহস্পতিবার আবার 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখা! বায় 
এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরও বৃদ্ধি 


, পায়। অন্ত শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার. বাজারে 


সিাবস্থা লক্ষিত হয় ; বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার 


' সমূহ্রে দরে তেমন ফোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি- 


অবনতি দেখা না গেলেও, শেয়ারসমূছের কেনাবেচা 
বৃদ্ধিই পায়। নু 

দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামকে লাকল্যমণ্ডিত করিয়া 
ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হইয়াছে, ভারত- 
বাসীর পক্ষ হুইতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের 
শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে আজ তিন সপ্তাহের 
কথা। কিন্তু ভরিত বিভক্ত হইয়া ভারত 


“ভোমিনিয়ন এবং পাকিস্থান ভোমিনিয়নে পরিণত 


হুইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং বিভক্ত 

ভারত কলিকাতা শেয়ার বাজারকে এখন পর্য্যন্ত 

সামাস্ক প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াও মনে, হয় না। 
(৩৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ), 





ফোন £ কলিকাতা-_-৩৪৩৬ 


গ্রাম-_ইউনো! ব্যাঙ্কাস 


ব্যাঙ্ক টন লিমিটেঢ 


সকল প্রকার ধ্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
হেড অফিস-_পি-?, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


শাখাসমূহ--উত্তরর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং ঝুলনা। 


- ম্যানেজিং-ডিরেকউর £ 


মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আইবি। 


৩৭২ 


সোনার দর-_প্রতি ভরি ( কলিকাতা) 
এ ও (বোদ্বাই) 
রূপার দর-- প্রতি ১০০ ভরি ( কলিকাতা! ) 
$$ প্র (বোস্বাই) 
গিনিব দর-_প্রতিখানা (কলিকাতা) 


8. প্র (বোদ্বাই)' 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
(শতকরা বাধিক ) 


কোম্পানীর কাগজ-_ 

কোম্পানীর কাগজ-__শতকরা ৩২ দের 
৩২ টাকা সুদের. খপপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
৩২ টাকা সুদের খর্ণপত্র ( ১৯৬৪-৬৮ ) 
৪২ টাকা হুদের খপপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) 
৫ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) 

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি ক- 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 
টাল কর্পোরেশন--অডি 
ব্ৰেইতওয়েইট 
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আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ১১%/০-১১/০ ও ১১1০/০-১১1/০ | ১১৫৮০-১১৪০০ 
চাশনাল টুবাকো! ৪০1০ ৪০২-৩৮৮০/৩ ৩৯1০-৩৮]০ শি 
মার্টিন বাণ ২০৮০ ২০1০ ২০1/০-২০২ ২০৮০ 
ভারত এয়ারওয়েজ ৯৯ 3১ নি টি 
জানডিন হেওারসন ১০০ ২০৩২০১৯৯২ ২০০২ ২০১২-২০০২ ১৯৯২ 
মেটাল কর্পোরেশন cee — = = avo 








সঞ্চয় করতে হ'লে আজই 
আমাদের নিকট আন্ত 
ককুন__ | 


দি হৃগদী ব্যান্ধ লিঃ 
রঃ ৪৩, ধর্ম্মতলা ্রীট, কলিকাতা 


ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০ ৬১, ৬২, 
২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 









a আর এম্‌ গোস্বামী, ভি এন্‌ মুখাজ্জা, 
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[৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





পা ২ 








1ম 11. 


[বাধ্য খ্য়াল ব্যাক লিঃ 


(একটি শিডিউজ্ড ব্যাঙ্ক ) 
“কমার্শিয়াল হাউস”, 
১৫, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা 
ডিরেক্টর বোর্ড". 
১। মিঃ এন, লি, চক্র, ডিরেক্টর £ স্তাশনাল 
স্বীল কর্পোরেশন লিঃ) বাসন্তী কটন মিলস 
লিঃ ; যহালক্মী কটন মিলস লিঃ ইত্যাদি। 
২। রায় বাহাদুর জি, ভি, সোয়াইকা 
প্রোপ্রাইটার £ঃ সোয়াইকা অয়েল মিলস । 
'ভিরেক্টর : দি বেজল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল 





৬ 





ক্যা খেকে শুরু কয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি 
আমদানি পর্যন্ত যত-বাবস্থাই কর! বাক না 
কেন, একটি ফানটীন না ছলে কখনো 
তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না। 
তার কারণ কঠোর পরিশ্রমের ফাকে কর্মীদের 
'জম্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্ত-কিছু 
, খাওয়া দাওয়ার বাবস্থা করতে লা পারলে তাদের 
পক্ষে একটানা কাজ করে যাওয়।-অসস্তব। তাই কানটীনকে 


প্রপার্টি কোং লিঃ) দি বেজল ফাইন স্পিনিং 
এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ) বার্কমায়ার 
ব্রাদার্স লিঃ ; ভাঞ্জিনিয়া সিগারেটস্‌ ইত্ডিয়া 
লিঃ) সোয়াইক! বনম্পতি প্রোভাক্স্‌ লিঃ । 
ম্যানেজিং ভিরেরীর £ সোয়াইক ব্রাদার্স 
লিঃ) সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইমপোর্ট 
লিঃ) সোয়াইকা ষ্টাণ্ড অয়েল এগ ভার্ণিল 






ফারখানারই একট অপরিহার্য-অঙ্গ মনে কয়া উচিত এবং কারখানার 
"মতই এক্স হুবাবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আলো-হাওয়া, 
আয়েশ-আয়াম এবং পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটানকে 
কর্মীদের মনোমত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার 
কাজে কখনো! তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব হয় না। তাই 
ক্ষানটীনের কাজটি নেহাৎ্না-করলে-নয় গোছের করে ন! 


কোং লিঃ; সোয়াইকা সোপ ওয়ার্কস লিঃ। 
৩। মিঃ জে, সি, মুখাজ্, ভূতপূৰ্ব 
চীফ এফজিকিউটিভ অভিসার, কলিকাতা 
কর্পোরেশন, ভিরেউ্টর £ আসাম বেঙ্গল 
সিমেন্ট কোং ইত্যাদি । 


চালিয়ে বেশ করিতকর্ম! লোকের হাতে এক্স সমত্ত বিধি- কর্মীরা সবজে কাজে কামাই করে না এবং | 
্যবস্থার .ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। ক্যানটানে ভালো শিল্গাকলে কোন বিক্ষোত স্হির আশঙ্কাও ৪। মিঃ ডি, এন, দত্ত, পার্টনার, এদাস - 
খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েয়ও বাবস্থা থাকা দরফার অনেকখানি কমে যায়। তাই ক্যানটানের ব্যবস্থা কিথ এণ্ড কোং । 


৫। নিবি সির 








13185868254 | 


টি... ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইনৃসিওরেষ্ন 
ৃঁ . কোম্পানী লিঃ। 
৬। মিঃ এপ, দত য্যোনেনিং ভিরেউর)। 
ইতিান টা নাকি এমপান্ধন বোর্ড কাটান সে করেকট পিক প্রকাশ করছেন বিনা সা ন 
এই পুস্তিকাপ্চলি খেতে হলে টা মার্কেট এক্সপ্যান্শন বোর্ড, ১৯১ ক্লাইভ কাট, কলকাতা-_এই ঠিকানায় পহ লিখুন ॥ ॥ ৫ শুল্যাস্ত সংখ্যা) 
আপনার নাম আমাদের তালিকায় লিখে খা হবে এবং বসন ৃস্তিকাগুনি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। . -. | অনুমোদিত মুলধন ৫০০০০০০১ টাকা! 
ৃঁ .বিক্রীত মুলধন ১৪,৭৫,০০০২ টীকা 


গর মুলধন ১৪,৩৭০০০০২ টাক! 


৭, ০০ »০০০৯ 


জে এন সেন, 
জেনারেল ম্যানেজার 


ই ইরা 


টি কোং লি 
৪নং ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা । 
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রন্ত শ্ুবিা 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্মনিষ, পরিশ্রগী ও সহি কণা 
এজেন্সি দ্বার প্রদুর আয় কনিতে 
 পানেন। ম্যানেজারের নিকট 
আজই আবেদন কক্ষন। 














ঘরোরা। ঈভেঠট টাও লিমিট 


(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবন্ধ ) " 
হেড অফিস £১০৯, কর্ণওয়ালিশ গ্রীট, কলিকাতা । 
টাক] খাটাইবাদ্প নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 

স্থায়ী আমানতের, সুদ্বের হার. “ 
১ বৎসরের জন্য ৫৯ ৩ বৎসরের জন্য ৬২. 


, ২ বৎসরের অন্য ৫0০ : ৪ বৎসরের জন্য ৬০ 
৫ বৎসরের জন্য ৭২ 
















১২২নং বন্ধবাজার স্ত্রী, কলিকাতা_-আধিক জগৎ প্রেসে শ্ফতীস্্রলাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


be 


“PHONE : B. Fe 6382 






Monday, 1: 


১৯৪৩ সালের পুনরাৰত্বি ?. 


১৯৪৩ সালে চাউলের যোগান ৰুম পড়ায় ও 
উহার বুল্য অত্যধিক চড়িয়া! যাওয়ায় বাংলায় নিদারুণ 


হুতিক্ষ হুচিত হইয়াছিল। ফলে লক্ষ লক্ষ লোককে . 


অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে হুইয়াছিল। খানের 
দিক দিয়া পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে অবস্থার 
সুতি যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ১৯৪৭ সালে 
১৯৪৩ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে বলিয়া 
আশঙ্কা হইতেছে। পশ্চিম বদের গ্রামাঞ্চলে 
চাউলের অভাব তত মারাত্মক নহে বটে, কিন্ত 
কলিকাতা সহর ও অভ্ত €টি রেশন এলাকায় 
নিয়মিত খা সরবরাহের সমন্তা' 'দটিল হইয়া দেখ! 
দিয়াছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গের 
গবর্ণমেন্ট মফঃম্বল হইতে চাউল বিশেষ কিছু সংগ্রহ 
করিতে পারিতেছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারও এই 
এলাকার প্রয়োজন” ও চাহিদ! অশ্রয়ামী নিয়মিত 
চাউল ও গম রপ্তানী করিতে অনেকটা অক্ষম হইয়া! 
পড়িয়াছেন। গত ১লা সেপ্টেমবয় ২৪ হাজার টন 
চাউল ও ১ হাজার টন গম মিলাইয়া পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের হাতে মোট ৩৯ হাজার টন খান মজুত 
ছিল। বৃহত্তর কলিকাতার অন্ত মাসে ৩০ ছাজার 
টন চাউল দরকার | এগ্রদেশে অন্ত যে ৫টি সহরে 
রেশন ব্যবস্থা বলবৎ. হুইয়াছে তাহার ভস্তও মাসে 
২ হাজার টন চাউল দরকার । বড় শিল্পকারখানার 
মালিকদের মারফতে মাসে ৮ হাজার টন করিয়া 
ডাউল বণ্টিত হুয়। গ্রামাঞ্চলে ঘাটতি এলাকা- 
লমৃছেও মাসে ৪ হাজার টন করিয়া] চাউল সরবরাহ 
করিতে হয়। সে হিসাবে ১লা সেপ্টেম্বরের মজুত 
চাউল ও পম দিয়! এই মাসের প্রয়োজন মিটানো 
সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
বাহির হইতে, কেন্দ্রীয় সরকারের মারফতে কি 
পরিমাণ খাভ্রব্য পাইবেন এবং নিজের! মফঃস্বল 
হইতে কি পরিমাণ চাউল ক্রয় করিতে পারিবেন 
তাহার উপরই রেশন এলাকা ও ঘাটতি এলাকার 


প্রয়োজন মিটানোর সমন্তা নির্ভর করিতেছে। ' 


যদি উপবুক্ত পরিমাণ খাস অচিরেই সংগৃহীত না হয়, 
তবে আগামী আমন:ফলল বাজারে ন! উঠ] পর্য্যন্ত, 
রেশন ব্যবস্থা চালু রাখ! কঠিন হইয়া দীড়াইতে 

পারে। কিন্ত পূর্ববঙ্গের সমন্তা এখন আর তবিধাৎ 





ARTHIK JAGAT 
NU বগা 





সাময়িক প্রসঙ 


বিপর্ধ্যয়ের সস্তা নহে। সেখানকার সহরে ও 
গ্রামাঞ্চলে বর্তমানেই রীতিমত চুরি দেখা 
'দিয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে চাউলের নিদারুণ 
অভাব ও অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির খবর পাওয়া 
যাইতেছে। অনেক স্থলেই চাউলের মণকরা ল্য, 
গত কয়েক সপ্থাছহের মধ্যে ১৭1১৮ টাকা হুইতে 
৪৯1৫০ টাকায় উঠিয়াছে। এত বেশী দরে 
প্রয়োজনীয় চাউল সংগ্রহ করা দরিন্র লোকদের 
পক্ষে সম্ভবপর নহে। ফলে পূর্ব বলের অনেক 
স্বলেই অনাহার ও অর্ধাহারের করুণ আর্তনাদ 
সুরু হইয়াছে । পূর্ব বঙ্গে রেশন ব্যবস্থা বিশেষ 





কিছু চালু হয় নাই। ঢাকা ও অঙ্ক কা ও অন্ত ছুঁই একটি. 


| 
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সহরে লোককে মাথাপিছু নিদিষ্ট হারে নির্দ্ধারিত 
পরিমাণ চাউল বযোগাইবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাকিস্থান গব্ণমেণ্ট 


নির্বিচারে মাথাপিছু চা্টল ছাটাই করিয়া সেই ' 


দায়িত্ব ভার ইতিমধ্যে যথাসম্ভব লাঘব করিয়া 
ফেলিয়াছেন। ফলে পূর্ব বঙ্গে জনসাধারণের 


ছুঃখ-দর্দশ আজ চরমে পৌছিবার * উপক্রম 


হইয়াছে। 

মীছ্য-দমস্তা সমাধানের সরকারী চে 
.. পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টে, লোকের আস্থাভাজন 
কংগ্রেসী সদন্তর] রহিয়াছেন। তাহারা এ প্রদেশের 
খাত্ত-সমন্তা সমাধানে সাধ্যান্ক্ূপ চেষ্টা 
করিতেছেন । এই গবর্ণমেণ্টের বেসামরিক মাল 


মাঠাঠারা! ১৯১০01টাটাটিটি টি 
15: September, 1947, সোমবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৪ 


80001), NO: C. El ; 






প্রতি সংখ্যা ০ আনা 


[ ২০শ সংখ্যা 


[সরবরাহ বিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত চারচন্র ভাণ্ডারী 
সম্প্রতি এক লাংবাদিক সম্মেলনে জানাইয়াছেন, 





" রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার উপযোগী চাউল 


ও গম সংগ্রহের জন্ভ বর্তমানে তীছারা সম্ভবপর 
যাবতীয় ব্যবস্থা অবলহনেই উদ্ভোগী হুইয়াছেন। 
প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষ ও অন্ত কতিপয় সগ্্রী 
মফঃস্বলে গিয়া নিজেদের প্রভাব খাটাইয়া 
চাউল যোগাড় করিতেছেন। ' অধিক পরিমাণ 
খান্তের চালান পাওয়ার ভন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট জ্বরুরী আবেদ্নও পেশ করা হইয়াছে। 
খান্ধ সম্পর্কে অপচয় ও চুনীতির সুযোগ বন্ধ 
করিয়াও গবর্ণমেণ্ট অবস্থার উন্নতি সাধনে 
বন্ধপরিকর হুইয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতা ও বিবৃতিতে 
চর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের প্রতি সহামুভূতি জানানো 
ও পাকিস্থানের ঞস্ক তাহাদিগকে ধ্বার্থত্যাগের 
পরামর্শ দেওয়া ছাড়া পূর্ব বঙ্গের সরকারী কর্তৃপক্ষ 
বর্তমান ছুঃখ-ছুর্দশা মোচনের কাধ্যকরী ব্যবস্থা 
এখন পর্যযস্ত বিশেষ কিছুই অবলম্বন করিতেছেন 
না। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে যেটুকু খান্ত তাঁহারা 
আমদানী করিতে পারিতেছেন পরকাঁরী অফিসর 
পালন ও চাকা. সহরের রেশন যোগাইতেই তাহ! 
নিঃশ্ষে হইতেছে। পূর্ব বের অনেক মফণশ্বল 
কেন্দ্রে চাউলের নিবারণ অভাব সত্বেও সরকারী 
ভাবে সেসৰ: জায়গায় চাউল প্রেরণের বিশেষ 
কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। চাউলের মূল্য ধাপে 

ধাপে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও তাহা রোধ করার অন্ত 
কোন কার্যকরী . বিধান গবর্ণষেপ্ট অবলম্বন 
করিতেছেন নাঁ। পাকিস্থান খা্সম্পদে হুসমৃদ্ধ 
হইবে, প্র রাষ্ট্রের সফল লোকই ভুখ-্থাচ্ছন্দ্ে 
দিন কাটাইতে পারিবে--এমনই ধরণের তরসা 
এতদিন মুল্লিম লীগ নেতারা দিয়া আসিয়াছেন। 
সেই দুদিন আসার পূর্বে যাহাতে পাকিস্থান 
গোরস্থানে পরিণত ন! হয় সু তাহাদের দেখা 


পশ্চিম পাঞ্জাবের গব্ণমেপ্ট একটি অডিনান্স 
জারী করিয়া গবর্ণমেন্টের অন্গমতি ছাড়া এ প্রদেশ 
হইতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তি বাহিরে 


A 


৩৭৬ | 


চালান করা নিষিদ্ধ কিয় দিন) উহাতে 
| পশ্চিম পাঞ্জাবের ব্যান্ক পরিচাই করা ও ব্যাঙ্কের 
, “আমানতকারীরা স্বভাবত:ই আতঙগরন্ত' হইয়া: 
' পড়েন। পাকিস্থান রাষ্ট্রের / 'অন্তান্ত - প্রদেশেও 
উহাতে লোকের মনে একটা, আশঙ্কার সঞ্চার হয়... 
. এই অবস্থার কথা জরানিয়া ভারত সরকারের অর্থ 
বিভাগ.পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের নিকট এক প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন: করেন। ব্যাঙ্ক অভিনান্দ সম্পর্কে সমস্ত 
ব্যাপারটা জানাইবার' অস্ত তাহারা উক্ত 
গৃবর্ণমেণ্টের নিকট . দ্বাবী উপস্থিত করেন। ওঁ 
সঙ্গে উহাও তাঁহার! জানান: যে, ব্যাঙ্ক সম্পর্কে 
উপরোক্ত ধরণের কোন অভিনাব্জ জারী করিবার 
আইনগত ক্ষমতা "ও অধিকার পশ্চিম পাঞ্জাব 
গব্ণমেণ্টের নাই । পাকিস্থান ডোমিনিয়ন 
গবণমেন্ট সেরূপ অর্ডিনান্স জারী করিতে পারেন 


বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন বাধা হ্ত্টি . 


করা হইবে না বলিয়া উভয় রাষ্ট্রের ভিতর যে 
চুক্তি হইয়াছে, তাহ! বলবৎ থাকিতে এরূপ কোন 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে যাওয়া পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে নিতাস্তই অশঙ্গত। যদি 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট এ সম্পর্কে অবিলম্বে কোন 
সস্তোবজনক কৈফিয়ৎ না দেন এবং বদি এন্ধপ 
ব্যাঙ্ক অভিনান্স বলবৎ রাখাই তাহার! স্থির করেন, 
তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট পাণ্টা ব্যবস্থা 
হিসাবে এদেশ হইতে পাকিস্থানে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি 
চলাচল সম্পর্কেও অনুরূপ বিধান বলবৎ করিতে 
বাধ্য হইবেন বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টকে 
নানে হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের 
এই সময়োচিত প্রতিবাদে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের 
সুনতির উদয় হুইয়াছে। তাহারা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়া জানাইয়াছেন যে, ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সরানো 
সম্পর্কে পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টকে নিষেধাজ্ঞ। 
পারীর ক্ষমতা দিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট একটি 
অন্িনান্স বাছির করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত সেইরূপ 
ক্ষমতা পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেপ্ট কার্যে প্রয়োগ 
করেন নাই। ফলে এ প্রদেশ হইতে ব্যাক্ষের সম্পত্তি 
অন্ত ' প্রদেশে সরাইয়া লওয়ার পক্ষে কার্য্যতঃ 
কোন বাধাও কড়া নাই। ইছার পর গত 
১*ই সেপ্টেত্বর পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট এক 
ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া ভ্রানাইয়াছেন যে, 
এ প্রদেশ হইতে ব্যান্কের 'সম্পত্তি অন্ত প্রদেশে 
চালান করা বাইবে নাঃ বলিয়া যে অভিনান্স 
গবর্ণমেন্ট জারী করিয়াছিলেন, তাছা তাহারা 
প্রত্যাহার করিয়াছেন। 


পাকিস্থান ভোমিনিয়ন গবর্ণষেন্ট ও নি 
পাঞ্জাবের গবর্ণমেণ্টের বিবৃতির ভিতর কোন 
" লামগ্রন্ত না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম | 
একটিতে বলা হইয়াছে, ভোমিনিয়ন গবর্ণমেন্ট 
পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেপ্টকে অভিনাম্স জারীর 
ক্ষমতা দ্রিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা কার্য্যতঃ 
প্রয়োগ করেন নাই। অপরটিতে বলা হইয়াছে, 
পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট নিজের! অভিনান্দ জারী 
করিয়াছিলেন, তবে তাহারা ১০ই সেপ্টেম্বর তাহা 

' প্রত্যাছার করিয়াছেন। ব্যাপারটা হুই দিক হইতেই 
আপত্তিকর । অন্ত গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহার 
অর্ধ্যাদা রঙ্গ! করিবার শিক্ষা যে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 


‘ আৰ্থিক জগৎ. 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





এখনও 'পান: “নাই; এবং অর্ডিনান্স জারীর ‘মত 


জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে পাকিস্থানী প্রদেশের “7 


গবর্ণমেপ্ট- যে:-তীহাদের «ক্ষমতারঃ২দৌড় পর্য্যন্ত 
বিচার করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নন,ইছা দ্বারা তাহাই 
সুচিত. হইয়াছে। যাহা হউক, 'ভারতীয় যুক্তরা 
গবর্ণমেণ্টের সময়োচিত প্রতিবাদে শেষ পর্য্যন্ত 
পাকিস্থান ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্ট ও পশ্চিম পাঞ্জাব 
গবর্ণমেন্ট উভয়েরই সুবুদ্ধিব উদয় হইয়াছে এবং 
তাহারা ব্যাঙ্ক অডিনাদ্দট বাতিল করিয়াছেন, 
ইহ! সুখের বিষয়। 
পাকিস্থানের সিডুলড . ব্যাঙ্কসমুহে 
সাধারণের আমানতের পরিমাণ 
পাকিস্থানে ব্যাক্ষের সংখ্যা কত এবং তাহাদের 
সম্পত্তির পরিমাপ কিরূপ সে বিষয়ে বিস্তারিত 
সঠিক বিবরণ পাওয়া কঠিন। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
যে সাপ্তাহিক বিবরণ প্রকাশিত ছয় তাহাতে 
বর্তমানে পাকিস্থানের সিডুলভ ব্যাঙ্কদমূহের মোট 
সম্পত্তি ও দায় আলাদাভাবে প্রদর্শন করা 
হইতেছে । ভারতীয় ' যুজরাষ্ট্রেরে তুলনায়, 
পাকিস্থানের ব্যাঙ্ক সম্পদ্দ কিরূপ এবং পাকিস্থানের 
্যাঙ্কসমূহে লোকের কি পরিমাণ টাকা গচ্ছিত, 
রহিয়াছে, উচা দৃষ্টে তৎসম্পর্কে একটা! ধারণা করা 
যায়। গত ২২শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল 
তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সিডুলড ব্যাঙ্কসমূহে 
চলতি ও স্থায়ী আমানতে সাধাবণের ৯২৯ কোটি 
৩৪৬ লক্ষ টাকা মদত ছিল। অপর দিকে 
পাকিস্থানের পিডুলভ ব্যান্কলমূহে সাধারণের মোট 
আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৯২ লক্ষ 
টাকা । ইছা হইতে বুঝ! যায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
পিডুলভ ব্যাস্কসমূছে সাধারপের যে টাকা গচ্ছিত 
আছে তাহার তুলনায় পাকিস্থানের পিডুপভ ব্যাঙ্ক- 
সমূ্থে সীধারণের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ শতকরা 
১১ ভাগের বেশী নছে। পাকিস্থানের লোকসংখ্যা 
অনুপাতে এই আমাঁনতী জমার পরিমাণ খুব কযই 
বলিতে হইবে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পুর্বে পুর্ব বাংলা (শ্হ সহ), গিজ্ধু, বেলুচিস্থান, 
পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
সিডুলভ ব্যাঞ্চলমূহে সাধারণের মোট আমানতী 
টাকার পরিমাণ উহার চেয়ে বেশী ছিল। প্রথমতঃ 
ওঁ সব অঞ্চল নিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
ও দ্বিতীয়তঃ পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
সাম্প্রদায়িক দা দেখা যাওয়ায় লোকে এঁ সব 
অঞ্চলের ব্যাঙ্ক হইতে কতক পরিমাণ টাকা 
সরাইয়া লইয়াছে। ছিতীয়ত: কিছু পরিমাণ 
ব্যাঙ্কও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তাহাদের অর্থ তহবিল 
ও কাজকারবার স্থানাস্তয় করিয়াছে । উহার 
ফলেই পাকিস্থানের সিডুলড ব্যাঙ্কসযূহে আমানতী 
জমার পরিমাণ কম দড়াইয়াছে। সম্প্রতি 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পশ্চিম পাঞ্জাবে ব্যাঙ্ক অভিনাব্দ 
জারী করিয়া সাধারণের আশঙ্কা ও অনাস্থার ভাব 


নূতন করিয়া বাড়ীইয়া তুলিয়াছেন। উদ্ধার ফলে, 


পুনরায় পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে টাকা 
সরাইয়া লওয়ার কৌক দেখা যাইতেছে। 


কলিকাতায় ন্যায্য মূল্যে মৎস্ত 


"'. কলিকাতার বাজারে মাছের দর বাড়িয়া চলায়. 


নাগরিকর! তাহার বিরুদ্ধে খারা হুইয়া উঠিয়াছে। 
খাত্তদ্রব্য নিয়া এইরূপ মুনাফাবানি তাহাদের 
ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। নিজ হাতে গ্থায়ের 
দণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহার! খুচরা! বিক্রেতাদের 
মারধর করিতে ও উহাদের মাছ লুটপাট করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। এই বিভ্রাট হুষ্টি হওয়ার ফলে 
কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চলে মাছের বিকিকিনি, 
সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 

জনসাধারণের এই বিক্ষোভ লক্ষ্য; করিয়া 
কলিকাতার মৎ্গ্ত-সমন্তা সমাধান সম্পর্কে পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। 
কৃষি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ছেমচন্্র নক্কর 
গত ১১ই লসেপ্টে্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় মাছের দর 
বাড়িয়া গিয়াছে, ইছা সত্য কথা । তবে কাছাদের ও 
মুনাফাবাজির ফলে এইরূপ দর বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা 
অবিলম্বেই বলা কঠিন। যে সব অঞ্চল হইতে ' 
কলিকাতায় মৎস্ত আমদানী হয়, সেই সব অঞ্চলে 
মাছের দর সম্পর্কে থো্খবর লওয়ার অন্ত 
গবর্ণমেন্ট অফিসর নিয়োগ করিয়াছেন। সেই সব 
তথ্য গবর্ণমেণ্টের হাতে আমিলে কলিকাতায় 
মাছের দূর অত্যধিক কিনা, তাহা তাহারা স্থির 
করিতে পারিবেন; প্রয়োজনমত প্রতিবিধান- 
মূলক ব্যবস্থাও তখন অবলঘন করা হুইবে। . 
যুক্ত নস্কর নাগরিকদিগকে সেপর্য্যন্ত ধৈষ্য ধরিতে 
অমুরোধ করেন। ইতিমধ্যে যাহাতে নূতন কোন 
বিশৃঙ্খলা হাটি করা না হয়, সেবিষয়ে তিনি ক্রেতা 
ও বিক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। মন্ত্রী. 
মহোদয় বলিয়াছেন, কলিকাতার জনসংখ্যা যেরূপ 
বিপুল, তাহাতে লোকের প্রয়োজন যিটাইতে হইলে 
এই লহরে প্রত্যহ আট হাজার মণ মাছের যোগান 
প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যহ এই সহরে 
হুই হাজার মণ হইতে আড়াই ছাল্সার মণের বেশী 
মাছ আলে না। গবর্ণমেন্ট একদিকে মাছের মূল্য 
সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। অপর দিকে তাহারা 
কলিকাতায় উহার যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কেও ব্যবস্থা 
উড়িষ্যা হইতে চিন্কা হদের 
মৎস্ত কলিকাতায় আমদানী করা সম্পর্কে 
ইতিমধ্যেই তাহারা উত্তোগী হইয়াছেন। প্রত্যহ ৫০ 
মণ করিয়া চিন্তা হৃদের মৎস্ত কলিকাতায় আমদানী 
করা যাইবে বলিয়! গবর্ণষেন্ট আশা করেন। মাছের 
উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী , 
পরিকল্পনাও গবর্ণমেন্ট প্রস্তত করিতেছেন 
বলিয়: শ্রীবুক্ত নস্বর মহাশয় ভ্রানাইফ্সাছেন। 
কলিকাতায় নাগরিকরা তাহাদের বিক্ষোভ ধ্বনিত 
করিবার ফলে এই সহরের জটিল মত্ভ-সমন্তা সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টে্র মনোযোগ নিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহারা 
এই সমস্তা সমাধানে বিশেষভাবে ব্রতী হুইয়াছেন, 
ইছা খুব ভয়সার কথা। 


অবলম্বন করিতেছেন। 


১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


ডলার সঙ্কট সম্পর্কে ডাঃ রাও 
সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভিকে 





আর ভি রাও সম্প্রতি দিল্লীর “ইত্ডিয়ান নিউজ ' 


ক্রনিকেল পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ডলার সঙ্কটের 
কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি 


লিথিয়াছেন, আজ যে ডলারের অভাবে বৃটেন ও 
অস্ুবিধা' 


অষ্য অনেক দেশের বেশী রকম 
দেখা দিয়াছে বৃটেনের অদূরদর্শা নীতিই তাহার 
জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী। প্রথমতঃ বৃটেন 
তাহার 'প্রয়োজনীয় মাল যথাসম্ভব অগ্ঠান্ত দেশ 
হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ন] করিয়া প্রধানতঃ 
মার্কিন যুক্তরা্ হইতেই তাহা! আমদানী করিবার 
চেষ্টা করিয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বুটিশ মালের 
রপ্তানী তেমন কিছু বাঁড়িতেছে না। এই অবস্থায় 
মাকিন যুক্তরাষ্্রী হইতে ইংলগ্ডে অধিক যাল 
আমদানী হওয়ার ফলে শ্বভাবতঃই বৃটেনের পাওনা 
.ডলার নিঃশেষ হুইয়া আসিয়াছে । অনেক বাজে 
মাল আমদানী করিয়া বৃটেন তাহার ডলার 
খোয়াইয়াছে। ফলে এখন ডলাঁরের অভাবে এ 
দেশ মার্কিন যুক্তরা্র হইতে একাতস্ত প্রয়োজনীয় 
মালও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অধিক 
কি, পাওনাদার দেশলমৃহকে উদ্ব ত্র ষ্টালিং ডলারে 
রপাস্তরিত করিবার যেটুকু সুবিধা বৃটেন দিয়াছিল 
তাহাও আদ্র তাহাকে বন্ধ করিতে হইতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানীষোগ্য পণ্যের 
, দর বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ দিয়! বৃটেন প্রকারান্তরে 
. নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। মার্কিন পণ্যের 
জগত বেশী রকম দাবী-দাওয়। হওয়ায় গত নয় মাসে 
উহার মূল্য ধাপে ধাপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। বৃটেন 
ও দর বুদ্ধি সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করে নাই, 
বরং নির্বিচারে যে কোন মূল্যে মার্কিন ভ্রব্যসামগ্রী 
কিনিবার আগ্রহ দেখাইয়া উহাতে বিশেষভাবে 
সাহায্য করিয়াছে। ফলে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই তাহার ডলার তহবিল খোয়াইয়া গিয়াছে । 
মার্কিন যুক্তরাষ্্র হইতে যে বিপুল ভলার, খপ গ্রহণ 
করা হইয়াছিল তাহাঁও অতি শীঘ্র নিঃশেষ হইয়াছে। 
আর ডলারের অভাবে ইংলগেক় লোকদের সাধারণ 
প্রয়োজন মিটানো আজ কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 
বৃটেনের অদুরদর্িতার জন্য ষ্টালিং এরিয়ার 
দেশগুলিকেও (যেসব দেশের মুদ্রা ইংলগ্ডের 
ঠাপিং মুদ্রার সহিত যুক্ত) আজ যথেষ্ট দুর্ভোগ 


ভূগিতে হইতেছে। ডাঃ রাওয়ের এই নস্তব্যের 
ভিতর দিয়া ডলার-ষ্টালিং সঙ্কটের রহন্ত 
ভালভাবেই উন্মোচিত হইয়াছে। | 


মার্কিন দেশের রধ্বানীষোগ্য পণ্যের দর যে 
হাঁরে বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে দুনিয়ায় অনেক 
দেশের পক্ষেই এ দেশ হইতে বেশী মাল'সংগ্রহ 
করা আর সম্তবপর হইবে না। এইভাবে বিভিন্ন 
দেশ তাহাদের আমদানী হাস করিতে বাধ্য হইলে 
মার্কিন রপ্তানী বাণিত্র্যের সঙ্কট দেখা দিবে। 
মার্কিন যুক্তরা্্র তাহার তৈয়ারী মাল বেশী 
পরিমাণে বাহিরে চালান দিতে না পারিয়া শেষ 
পর্ধ্স্ত যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সে কথা 
"মরণ করাইয়া দিয়! ডাঃ রাও মার্কিন গবর্ণমেপ্টকে 
উপযুক্ত দুরদশিতা নিয়! এখন হইতে রপ্তানী দ্রব্যের 
মুল্য হাস করিতে বলিয়াছেন। রপ্তানীযোগ্য 
মালের মুল্য কমাইলে যদ্দি উৎপাদনকারীদের.দিক 
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, হইতে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তবে উৎপাদনকারী- 
_দিগকে সাবসিডি বা সরকারী অর্থসাহাষ্য দিয়] 


রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হাঁস করার .কথা৷ মার্রিন 


, গবর্ণমেন্ট ভাবিয়া দেখিতে পারেন। ডাঃ রাওয়ের 


এই নির্দেশ মার্কিন গবর্ণষেন্টের পক্ষে সর্ধধা 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। 


কয়লার উৎপাদন ও বণ্টন 


“যুদ্ধের সময়ে দেশে কয়লার বেশী রকম অভাব 
দেখা গিয়াছিল। যুদ্ধের পরে এই অভাব কাটা ইয়া 
উঠা যাইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট আশা দিয়াছিলেন। 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি আজও 
লক্ষিত হইতেছে না। মাঝে মাঝে কয়লার 
যোগান বদ্ধ হইয়া শিল্প-কারথানার 'কাজ ব্যাহত 
হইতেছে। সহ্রাঞ্চলে জালানী কয়লার অভাবে 
লোকের বিস্তর অসুবিধা সৃষ্টি হুইতেছে। এই 
বিভ্রাটের কারণ কি তাহা জনসাধারণ বুঝিতে 
পারিতেছে ন! } গবর্ণমেন্টও তাহার কোন কৈফিয়ৎ 
দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। কয়লার 
উৎপাদন সম্পর্কে খোজ লইলে জানা যায়, ১৯৪৫-৪৬ 
সালে যেস্থলে এদেশের খনিসমূহে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ 

হাজার টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল, 
১৯৪৬-৪৭ সালে সেস্থলে ২ কোটি ৬২ লক্ষ ১৮ 
হাজার টন কয়লা উত্তোলিত হুইয়াছে। কয়লার 
খনির শ্রমিকেরা ঠিক ঠিকভাবে কাজ চালাইতে 
প্রস্তুত নয় বলিয়াই উহার উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। 
১৯৪৫ সালে ও ১৯৪৬ সালে খনি ধর্মঘটের ফলে 
শ্রমিকদের যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার দিনের ও 
১০ লক্ষ ২২ হাজার দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। 
১৯৪৭ সালে এ সম্পর্কে অবস্থা আঁরও অবনতির 
দিকে গিয়াছে। এ বৎসর প্রথম ৪ মাসেই 
শ্রমিকদের ৫০ লক্ষ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে 
(কমা পত্রে প্রদত্ত হিসাব)। জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি 
পাওয়ার জঙ্ক শ্রমিকরা বর্তমান মজুরী নিয়া শস্তষ্ 
থাকিতে প্রস্তুত নয়। পে কমিশনের স্থপারিশ 
দেখিয়াও তাহারা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কয়লার 
খনিতে শ্রমিক ধর্দঘট ও শ্রমিক অমুপস্থিতি বাড়িয়া 
চলার ইহাই কারণ। যাহা হউক শ্রমিক বিক্ষোভ 
সত্বেও কয়লার খনিসমূহে বর্তমানে যে কয়লা 


নিরাপদ ও লাভজনকভাথে 


খাটাইতি চান? 
আমাদের “ভ্ড্রাম্মী আমাল” জমা রাখুন 
সুদের হাল ঃ 
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আরও বেশী সময়ের জগ্য হইলে আরও উচ্চহারে সুদ দেওয়! হয়। 
লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানাল হয়। 


আমর! জমি ক্রয়-বিক্রয় এবং উন্নয়নকল্পে সুবিধাজনক সর্তে 
জমি লইয়া থারি। 


_ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


স্থপিত--১৯৪১ সাল 
১২, চৌরঙ্গী দগী স্কোয়ার, কলিকাতা । 





উৎপন্ন হইতেছে, দেশের চাহিদার দিক দিয়া বিচার 
করিলে উহ্থার ঘাটতি তেমন বেশী কিছু" নছে। 
এডভাইসরী প্ল্যানিং. বোর্ডের রিপোর্টে বলা 
হইয়াছে, কয়লার ' খনিসমূহে বর্তমানে উৎপাদন 
কতকটা হাস পাইলেও উৎপর কয়লা ঠিক ঠিকভাবে 


'' চালান ও বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে তাহাদ্বার! 


দেশের সাধারণ চাহিদা বহুল পরিমাণে মিটানো 
সম্ভবপর হইতে পারে। সেই চালান ও বণ্টন 
ব্যবস্থা সম্পর্কে মাঝে মাঝে বিভ্রাট ঘটিবার ফলেই ' 
দেশে কয়লার অভাব পুনঃ পুনঃ নিদারুণ হইয়| 
দেখা দিতেছে। খনি অঞ্চলে এক মাসের উৎপন্ন 
কয়লা মজুত রহিষাছে। কয়লার বেশী রকম অভাব 
সত্বেও যানবাহনের অভাবে খনি অঞ্চল হইতে 
তাহা চালান দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। 

এইরূপ অবস্থায় কয়লা-সমস্তা সমাধান করিতে 
হইলে গবর্ণমেপ্টকে প্রথমতঃ উৎপাদন বুদ্ধির ভম্ 
খনি শ্রমিকদের বিশ্বোভ দূর করিতে হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ উৎপন্ন কয়লা চালান ও বণ্টনের সুবিধার 
অস্ত উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ী চালু রাখিবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । গবর্ণমেপ্ট সুসঙ্চল্লিতভাবে 
এই ছুই দিক দিয়া এখনও কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন 
না, ইহা দুঃখের বিষয়। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের লবণশিল্প 

বিভক্ত ভারতে লবণের যোগান সম্পর্কে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কিরূপ দীড়াইবে, 
কেন্দ্রীষ খাছ বিভাগের একজন দায়িত্বশীল অফিসর 
ইউনাইটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট 
সে বিষয়ে সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি 
জানাইয়াছেন, যুক্ততাবে ভারতে বৎসরে লোকের 
ব্যবহারের অন্য ৬ কোটি মণ লবণের প্রয়োজন 
দীড়াইত। অপর দিকে এদেশে মোট লবণ উৎপন্ন 
হইত ৫ কোটি মণ। এঁ৫ কোটি মণের মধ্যে 
৩ কোটি ৭০ লক্ষ মণ লবণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্ততুক্ত অঞ্চলে উৎপন্ন হইত। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের লবণের প্রয়োজন বৎসরে 
৪ কোটি মণ। আঁ রাষ্ট্রে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মণ 
লবণ উৎপাদিত হইলে তাহাতে বাৎসরিক ৩০ লক্ষ 
মণ ঘাটতি দ্বীডাইবার কথা । কিন্তু ভারতীয় 
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যুক্তরাষ্ট্রে লবণ প্রস্তুতের যে বেশী রকম স্থযোগ- 


সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ ঘাটতি দুর করা- 


এই রাষ্ট্রের লোকদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে। 
লবপশিল্প ভালভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিলে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উহাক্স বাৎসরিক উৎপাদন ৭ 
কোটি ২০ লক্ষ মণ পৰ্য্যন্ত বাড়িতে পারে। লে কথা 
স্বরণ করাইয়া. দিয়া উক্ত অফিসর সাধারণকে এ 
শিল্প সম্পর্কে বেশী পরিমাণে মনোযোগী হওয়ার 
‘নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ খুব সুচিন্তিত ও 
“বিবেচনার যোগ্য সন্দেহ নাই। - 

'গত এপ্রিল মাস হুইতে এদেশে লবণ-কর 
তুলিয়া দেওয়া হুইয়াছে। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের 
বিষয় এই যে, & কর উঠিয়া গেলেও কম দরে লবণ 
পাওয়ার সৌভাগ্য এদেশবাসীর এখনও হয় নাই । 
ব্যবসায়ীরা লবণ মজুত রাখিয়া অল্প অল্প 
পরিমাণে তাহা বাজারে ছাড়িতেছে। আর স্বল্প 
যোগানের ফণা. তুলিয়া লবণের জন্য সাধারণের 
নিট হইতে চড়া দর আদায় করিতেছে। লবণ 
সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের এই মুনাফাবৃত্তি দেখিয়া 
গান্ধীজী ও অঙ্ক কংগ্রেস নেতারা বিশেষ ব্যথিত 
হুইয়াছেন। এই মুনাফাবৃত্তি দমনের অন্ত খাত 
সচিব ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ উপযুক্ত পরিকল্পনা স্থির 
করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। লবণ নিয়া 
ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তির খেলা অনেককাল যাবৎ 
অব্যাহতভাবে বহিয়া চলিয়াছে। এই খেলা বন্ধ 
করার জন্ত যত শীঘ্র সমুচিত ব্যবস্থা 5০ 
ততই মঙগল। 


ভারত হইতে বিদেশে যে মাল রপ্তানী হয় 
এবং বিদেশ হইতে এদেশে যে মাল আসে, সেই 
বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলি এতদিন 
কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতীয় 
উপকূল বাণিজ্যের কিছুটা অংশই শুধু উহার! 
পাইত। সম্প্রতি সিদ্ধিয়া ফ্রম নেভিগেশন 





কোম্পানীর চেষ্টায় বহির্বাপিজ্য ক্ষেত্রেও ভারতীয় ' 
সম্প্রসারিত 
হইযাছে'। ওঁ কোম্পানী 'মৃর্ষিন যুক্ত রাষ্ট্র হইতে , 


জাহাজী ব্যবসায়ের অধিকার 


৫টি "লিবার্টি সিপ' কিনিয়া তাহা ভারতীয় আমদা নী- 
রপ্তানী বাণিজ্যের কাজে নিয়োগ করিয় ছের্ন । 


এই «টি জাহাজ ৫০ হাজার টন মাল বহন . 
মার্কিন যুক্তরাষ্ত্ী হইতে '' 


করিবার উপহোগী। 
ভারতে আসিবার সময়ে উহারা ৪৮ হাজার টন 
থাদ্ধসামগ্রী নিয়া আপিয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষ 
ও ব্রহ্ধদেশ, সিংহল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
আমদানী-রপ্তানীর কাজ চালাইবার কাছে 
উচাদিগকে নিয়োগ করা হইয়াছে । আপাততঃ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর আটলাণ্টিক. মহাসাগরের 
বন্দরসমূহ পর্যন্ত এ সব জাহানর-যাতায়াত করিবে | 
অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার পশ্চিয অঞ্চলের 
বন্দর পর্য্যন্ত উহাদের কাক্রকারবার সম্প্রলারিত 
করিবার ইচ্ছা সিদ্ধিয়া কোম্পানীর রহিয়াছে । 
সিদ্ধিয়া কোম্পানীর জাহাজপমূহকে বহির্বাপিজ্যের 
অংশ দিতে বৃটিশ জাহাত্ঘ কোম্পানীসমূহ রাজী 
হুইয়াছেন। যে সব' আমদানীকারক ও রপ্তানী- 
কারক অন্ত কোম্পানীসমৃছের জাহাজে মাল চলাচল 


' করিতে সর্ভবন্ধ হুইয়াছিলেন, সিদ্ধিয়া কোম্পানীর 


জাহাজে মাল চলাচল করা সম্পর্কে তাহাদিগকে 
আজ অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে । বাহিরের 
সহিত মাল' আদান-প্রদানের কার্ছে এইতাবে 
পিন্ধিয়া কোম্পানীর অধিকার ও প্রভাব সম্প্রসারিত 
হওয়া খুবই সুখের বিষয়। ইণ্ডিয়া ষ্টীম 

কোম্পানী নামক ভারতের অন্ত একটি জাহাজী 
প্রতিষ্ঠান ৮টি “লিবার্টি সিপ’ ক্রয় করিয়াছেন। 
বহির্বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে তাছারাও উদ্যোগী 
হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের 
আয়তন বিপুল । সে হিসাবে ভারতের সব কয়টি 
আাহাজী কোম্পানীর পক্ষেই বাহিরের সহিত মাল 
আদান-প্রদানের কাজে যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণের 
সুযোগ রহিয়াছে। এইভাবে ভারতীয় 





টাকা খাটীইতে চান ? 
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৫ও৬৯, 


ইহা নিরাপদ, 


বেঙ্গল শেয়ার টিনা ঘিষিকেট 


_-লিমি টে ভ-- 
“শেয়ার ডিলাস “হাউস” কলিকাতা। 





নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক 


উল উপ লাই লিলি কালি সিল নিলি 
বহির্কাণিদ্য ক্ষেত্রে ভারতীয় জাহাজী কোম্পানী- 
সমূহের সুযোগ ও অধিকার সম্প্রসারিত হুইয়া - 
দেশের অর্থ দেশে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হউক, 
ইহাই আমরা চাই। 


| পাকিস্থানের তুলা 

পি ও পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্থানের অন্ততু জর 
হওয়ায় এ রা তুলা ফসলের দিক দিয়া খুবই সমৃদ্ধ 
হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রদেশে ও 
দেশীয় রাত্যে ব্যাপকভাবে তুলার চাষ হয় বটে, 
কিন্তু সিম ও পশ্চিম পাঞ্জাবের জমিতে যে তুলা 
উৎপন্ন হয় ভারতে উৎপন্ন তুলার চেয়ে তাহা অনেক 
বিষয়ে উৎকট। এদেশে লক্ষ আঁশযুক্ত তুলা যাহা 
কিছু উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় সমজ্ঞটাই উৎপন্ন হয় 
সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবে । মাঝারি ধরণের তুলার 
বেশীর ভাগও এওঁ ছুই অঞ্চলেই জন্মিনা থাকে। 
ভারতের উৎপন্ন তুলার বেশীর ভাগই ছোট আঁশযুক্ত। 
পাকিস্থানের তুলার তুলনায় তাহা অন্ত অনেক . 
বিষয়েও নিকৃষ্ট। তাহাছাড়! বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, পাকিস্থানে জমির অলসেচের 
বন্দোবস্ত থাকায় একর প্রতি তুলার উৎপাদন 
বেশী। ভারতের জমিতে উদ্ধার ফলন পে 
তুলনায় খুবই কম। পাকিস্থানে প্রতি একরে 
গড়ে ১৫৫ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হয়; ভারতে 
তুলা জন্মে প্রতি একরে গড়ে ৭৬৫ পাউণ্ড । 
ফলে অপেক্ষারুত কম জমিতে তুলার চাষ হইলেও 
পাকিস্থানে তুলার যোগান বেশ ভালই পাওয়া 
যাইতেছে। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিদ্ধু ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯৪৫-৪৪ সালে ' 


(মোট ২৮ লক্ষ ১৮ হাজার একর জমিতে তুলার 


চাষ হইয়াছিল। উদ্থাতে & চারিটি প্রদেশে মোট 
১১ লক্ষ ৭১ হাজার বেল ( এক বেলে ৪০০ পাউণ্ড 
হিসাবে) তুলা উৎপন্ন হুইয়াছিল। অপরদিকে ' 
১৪৪৫-৪৬ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৬০ 
হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল । আর 
তাহাতে তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল ২ লক্ষ ৭ হাজার 
বেল। ৮৮ লক্ষ ৪ হাজ্রার একর বেশী জমিতে 
তুলা! চাষ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের 
তুলনায় মাত্র ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার বেল বেশী তুল! 
উৎপাদন করিতে সমর্থ হুইয়াছে। ইহাতে একর 
প্রতি তুলা উৎপাদনের দিক দিয়া হিনুস্থানের 
দৈগ্ঘই প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব পাঞ্জাব ভারতীয় 
যুক্তরাধ্রের অন্থতুক্তি হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশেষ 
হুঃখের বিষয় এই যে, পাঞ্জাবে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা 
উৎপাদনের জমি মুখ্যতঃ পশ্চিম পাঞ্জাবেই অবস্থিত। 
ভারতে কাপড়ের কলসমূহ বৎসরে যে তুলা 


' ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার এক-চতুর্ধাংশ আসে 
& পাকিস্থান হইতে। পাকিস্থানের তুলা অধিকাংশই 


উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া বাহিরে রপ্তানীর ঘস্ও উদ্ধার 
দাবী-দাওয়া বেশী। পাকিস্থানের তুলা সম্পদ তাহার 
বাণিজ্যগত সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট সাহায্য 
করিবে লন্দেছ নাই। 


মিঃ ষণ্য,খম চেটি ভারতীয় ভোষিনিয়ন 
গবর্ণমেণ্টের অর্থলচিবের পদে বৃত হওয়ায় এদেশের 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মোটামুটি ' খুসীই হুইয়াছেন। 
কিন্ত স্বাধীন ভারতের “জাতীয় গবর্ণমেন্ট কায়েমী; 


 স্ার্থের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়া পরিপূর্ণ, 


অনকল্যাণের ভিত্তিতে অচিরে এদেশে নুতন 
অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া 
স্বাছারা আশা করিতেছেন, এই নিয়োগে তাহারা 
সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মিঃ চেটি তাহার 
রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে কংগ্রেস সদস্ত 
হিসাবে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবদে স্থান লাভ 
করিয়াছিলেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় দিয়া তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রের 
সময়ে পরিষদে কংগ্রেপী দলের চীফ ছইফ 
'হইয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সংশ্রব ত্যাগ 
করিয়া পরে তিনি বৃটিশ স্বার্থের উমেদার হিসাবে 
“এক নুতন ভূমিকা অভিনয় করিতে আরম্ত ফরেন। 
১৯৩২ সালে তিনি বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি 


হিসাবে এদেশের পক্ষে সর্বথা ক্ষতিকর, বহুলিন্দিত 


' অটোয়! চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যাককিন যুক্তরাষ্ট্র 
"ভারতীয় পার্চেন্জিং মিশনের সভাপতি হিসাবে কাজ 
করিতে গিয়াও ভারতের স্বার্থের বদলে নানাভাবে 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেরই তিনি পরিপোষকতা 
করিয়াছিলেন। এদেশে ধনী ও গরীবের নিদারুণ 
বিভেদ-বৈষম্য দূর করিবার অন্ুষ্হাতে গত বৎসর 
"অন্তর্বর্তী সরকারের বাঁজেট উপস্থিত করিতে গিয়া 


-অর্থসচিব লিয়াকৎ আলী খান যখন উচ্চ আয় ও 


ব্যবসায়িক লাভের উপর কর বুদ্ধি করেন, তখন 
মিঃ ষগ্মূখম চে কায়েসী স্বার্থের পক্ষ হইয়া 
তাহার . বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ ধ্বনিত 
করিয়াছিলেন। তাহার এ ধরণের কার্ধযাবলীতে 
. এদেশের জনসাধারণ তাহার সম্বন্ধে মোটেই আস্থা 
‘বা ভরসা বোধ করিতে পাক্জিতেছে না। এছেল 
ব্যক্তিকে অর্থপচিবের পদে-নিয়োগ করিবার ফলে 
কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়া 
প্রকৃত জনকল্যাপের ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক 
কার্য্যধারা নিয়ন্ণ বর্তমান জাতীর গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে কঠিন হুইবে বলিয়াই অনেকে মনে 
করিতেছেন। মিঃ বশ্ম,খম চে বৃটিশ স্বার্থের 
'উষেদার হিসাবে ভারতের স্বার্থহানিকর যে সব 
কাজ করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমরা অতীতে তাহার 
"যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছি। কিন্তু তিনি অর্থসচিব 
নিযুক্ত হওয়াতে নূতন ভোমিনিয়ন গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষে কায়েমী স্বার্থের প্রভাব কাটাইয়া উঠা ও 
ভনকল্যাপের কাজে তাহাদের পক্ষে আগাহয়া 
যাওয়া কঠিন হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা লোকের 
মনে দেখা দিয়াছে, সে আশঙ্কা অনেকটা ল্রযাত্মক 
বলিয়াই আমরা মনে করি। ১৫ই আগষ্ট হইতে 
এদেশের শাসন ব্যাপারে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
‘যে নৃতন যুগের স্থচনা হইয়াছে, তাহাতে এদেশের 
তথাকথিত বৃটিশ-ধেবা রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতি- 


বিদ্বরাও তাহাদের পূর্বেকার মনোভাব পরিবর্তন . 


করিতে বাধ্য হইতেছেন। মিঃ ষখ্খম চেটির 
মনোভাব ও নীতিবাদ সম্বন্ধেও ইতিমধ্যে যথেই 


"পরিবর্তন বটিয়াছে, সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া 


 অর্থসটিবের ভাষণ 


ভারতের বর্তমান ভোঁমিনিয়ন, মন্ত্রিসভা যৌথ 
দায়িত্বের ভিত্তিতে কাক্ষ পরিচালনা করিতে 
হুসন্কলিত। মিঃ বণ্ম,খম চে অর্থসচিব হওয়ার পূর্বে 


অর্থনৈতিক বিষয়ে কি. মতবাদ পোষণ করিতেন, 


তাহ! দ্বারা এখন ডোমিনিয়ন 'গবর্ণমেন্টের কার্যয- 
নীতি স্থির হইবে না। কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের 
নীতিবাদ ও আদর্শবাদের সহিত সামঞ্জও রাখিয়া 
ও যৌথ দায়িত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাকে 
অর্থসচিবের কাজ নির্বাহ করিতে হইবে | অর্থ- 
সচিব নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল ও 
ঘন্তান্ত কংগ্রেস নেতাদের নিকট লে বিষয়ে সুস্পষ্ট 
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প্রতিশ্রুতি তিনি প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই. 
কাজেই মিঃ বগ্নখম চে অর্থসচিব হওয়ায় 
কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের নীতি ওলট-পালট হইয়া 
যাইবে এবং এই ব্যক্তিটি কায়েশী স্বার্থের পক্ষ 
হইয়া গবর্ণমেপ্টের জনকল্যাণমূলক কার্য্যস্ুচী ব্যাহত : 


করিতে চাহিবেন বা করিতে পারিবেন, তাহা 


আমর! বিশ্বাস করি না। বরং মিঃ চেটি তাহার 
পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা নিয়া কংগ্রেস ' নেতাদের 
লাহচর্য্যে কংগ্রেসের আদর্শবাদ ও নীতিবাদকফে 
বাস্তব সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী কার্ধ্যক্ষেত্রে কল্যাঁপ- 
করভাবে রূপায়িত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন 


ই শি স্মা 





অনু 





কুলে 


নিমলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আপনার গুৎসুক্য থাকলে £-- 


৯। উদ্ধত সামগ্রীর তালিকা ঘা' জনদাধারণের কাহ থেকে টেতার গ্রহন করে 
উল্লিধিও মিজার্ড মূলের উরে নর্ষোচ্চ দামদেরকারীর কাছে বিক্রি করা ছবে। 


২ প্রয়োজনীয দীলাম বিক্রি এবং নিবচিত অব্যের অধিক পরিহা ও মিত্ৰিভ 


পর্যায়ের বিশেষ 


বিক্রিয় হিন্তণ্তি 


* ৩) বিক্রির নিয়মাবলী, পদ্ধতি এবং টেণারিএর শেষ তারিখ) 


8) উদ্ধত অব্যাদি সম্বন্ধে অন্যান্য খযর। 


তাহলে নীচের ক্লুপনটি ইংবাদীতে ভঙি করে" গ্রাহক হিনেযে আপনায় নাষ 
রেজিস্ট্রি করম । এর জন্তু আপনাকে ছ'নাসলের চা! বাবদ ৭ টাক অগ্রিদ দিতে হবে 
এবং তা' পাঠাতে হৰে একমাত্র শুধু মনি অর্ডার অধবা আনজ্রশ্ড পোষ্টা্গ অর্তারের 
মাহাত্যে ॥ চেক বা পোষ্ট সটাল্প সহযোগে প্রদত্ত অর্থ পাঠালে তা'গ্রহণ করা হবে না। 


নয়া দিল্লী, বোস্বাই, কলিকাতা, লাহোর, কামপুর, মাত্রা এবং করাচিতে অবস্থিত 
ডিল পোজালদ এর অফিস সমূহে পরিমিত লংখ্ক বুলেটিন প্রত্যেকটি 0* আনা দাষে 


লিজে এসে কেনার জন্ক পাওয়া হাবে। 
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বলিয়া আমরা আশ! করি। মাত্রাজে ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের স্বর্ধনার উত্তরে সম্প্রতি তিনি যে 
ভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে তীছার সে সহযোগিতা- 
যুলক উদার মনোভাবের পরিচয়ই আমরা পাইয়াছি। 
উগ্র সমাঁজভস্সবাদীং মনোভাব শিয়া কারেমী 
. স্বার্থবিলোপের কোন কথা তিনি বলেন নাই সত, 
কিন্ত কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী যথাসম্ভব শাত্তিপূর্ণ- 
তাবে দেশের স্বার্থ ও জনস্বার্থ সম্প্রসারণের কাজ 
চালাইয়৷ যাওয়ার ইচ্ছা তিনি ভালভাবেই প্রকাশ 
করিয়াছেন। 
খাত, বস্ত্র ও অন্য অত্যাবশ্রকীয় দ্রব্যসামগ্রীর 
বেশী রকম অভাব দেখা যাওয়ায় দেশে লোকের 
হুখছুর্দিশা চরমে উঠিয়াছে। এই দুর্দশা মোচন 
করিতে হইলে একদিকে সব কিছুর উৎপাদন বৃবাঞ্ধ 
করা প্রয়োজন, অপরদিকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী 
যাহাতে লোকের ভিতর নুবন্টিত হয়, তাছার 
ব্যবস্থা করাও দরকাঁর। দেশে স্বাধীন জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণ এ ছুই বিষয়ে 
তাহাদের আসর মনোযোগ দাবী করিতেছে। 
দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অতিলাভের 
কারসাজি বন্ধ না হইলে জিনিবপঞ্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধি ও তাহাদের সুবণ্টনের পথ প্রশস্ত হইবে না 
বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। সে জগ্ভ বর্তমান 
নেহেরু সরকার সকল শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ 
লোপের জন্ভক অচিরেই এদেশে কড়াকড়িভাবে 
নিয়ন্ত্রণ নীতি ও জাতীয়করণ নীতি কার্যকরী 
করিবেন বলিয়া তাঁহারা আশা করিতেছেন। 
কায়েমী স্বার্থবাদীদের লাভের কারসাজি বন্ধ না 
হইলে যে জিনিষপত্রের উৎপাদন 'বৃদ্ধি পাওয়ার 
ও তাহা! সাধারণের নিকট সুপ্রাপ্য ও সুলভ 
হওয়ার আশ নাই, তাহা বর্তমান অর্থসচিব 
স্তার যণ্য,খম চেটিও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কিন্ত 
সে অস্ত অচিরেই জাতীয়করণ নীতি অবলম্বন 
করিয়া শিল্প-ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সরকারের 
“হাতে গ্রহণ করা তিনি সঙ্গত বা সম্ভবপর বলিয়া 
মনে করেন লা। সবেমাত্র এদেশে জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট প্রতিন্তিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ শিল্প- 
ব্যবসায়ীদের সরাইয়া দিয়া কিংবা তাহাদের 
বিরাগভাজন হুইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির সুব্যবস্থা 
করিবার মত সঙ্গতি বা সামর্থ্য আজও এ 
গবর্ণষেণ্টের হয় নাই। যদি ইহা সত্বেও গবর্ণমেপ্ট 
সেরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যান, তবে 
উৎপাদন বাঁড়িবার বদলে উৎপাদন সম্পর্কে নূতন 
করিয়া বিভ্রাট হুষ্টি হওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে। 
তাই শিল্প ও ব্যবসা-বাশিজ্য পরিচালনায় ব্যক্তিগত 
সুযোগ ও অধিকার লোপের প্রশ্ন আপাততঃ 
মুলতুবী রাখিয়া মিঃ চেটি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সহিত যথাসম্ভব 
সহযোগিতার বন্ধন গড়িয়া তোলার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছেন। দেশের ও দশের স্বার্থে গবর্ণমেণ্টের 
স্থিত এরূপ সহযোগিতা করার জগ্ভ সকল শ্রেণীর 
পুঁজিপতি, শিল্প-পরিচালক ও ব্যবসায়ীদিগকে 
তিনি আহ্বান করিয়াছেন । তবে একথা তিনি 
ভাল করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন যে, আধুনিক 
যুগে পণ্য উৎপাদন ও: ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে 
অবাধ শ্বাধীনতা ও অবাধ অধিকারের পুর্ববকার 


রেওয়াজ একেবারে বাতিল হুইয়া গিয়াছে। 
পণ্য উৎপাদন, পণ্য বণ্টন ও তাহার মূল্য 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





নির্ধারণের ধারা যাহাতে দেশের অধিকাংশের, 
স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, সে জঙ্ত এই সব 
ব্যাপারে সকল দেশের গবর্ণমে্টকেই নজর রাখিতে 


হইতেছে। প্রয়োপ্ধনমত সে বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ নীতি, 
বলবৎ করিতেও তাহারা বাধ্য হইতেছেন। 


জনশ্বার্থের খাতিরে এদেশের গবর্ণমেন্টও প্রয়োজন 
মত সেরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে ক্রুটি 
করিবেন না । . আর যুগোপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে 
এদেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগকে তাহা 
মানিয়া নিতেই হইবে । 


দেশে ইনফ্লেশনের ভাব বলবৎ থাকায় 


.পণ্যযূল্য বৃদ্ধি হেতু জনসাধারণের অবর্ণনীয় ছুঃখ- . 


দুর্দশা দেখ! দিয়াছে। কেবল জনসাধারণের 
ছুঃখছুর্দশাই নহে, পণ্যমৃল্য বৃদ্ধির জন্য প্রকারান্তরে 
দেশে উৎপাদন বুদ্ধির পরিকল্পনাও ব্যাহত হইতে 
চলিয়াছে।. বর্তমান মন্তুরী দ্বারা জীবনযাত্রা 
নির্বাহ কর! সম্ভবপর' নয় বলিয়া শ্রমিকরা বেশী 
মাহিয়ানা ও বেশী ভাতা দাবী করিতেছে । সে 
দাবী কলমালিকরা ও শিল্প পরিচালকরা যথোচিত- 
ভাবে পূরণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া পুঁছি 
ও শ্রমের ( Capital and Labour) সংগ্রাম 
আত নিদারুণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; 
ধর্মঘট ও শ্রমিক অনুপস্থিত্তির ফলে পণ্যসামগ্রীর 
উৎপাদন সম্পর্কে মন্দা দেখা দিয়াছে । এই 
অবস্থার প্রতিকারের জছ্' মিঃ বগ্মুখম চে ইন- 
ফ্রেশন দমন সম্পর্কে তাঁহার জোর সঙ্কল্প জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অর্থসচিব হিসাবে 
আমার প্রথম কর্তব্য হইবে পপ্যসামত্রীর মূল্য 
বৃদ্ধি বন্ধ করা ও এদেশের লোকদের আয় ও 
শঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমে ক্রমে পণ্যের 
দাম গ্তাষ্য স্তরে নামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। 
এই কাজে আমি এদেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
সহযোগিতা পাওয়ার আশা করি। শ্রমিক ও 
কেরাণীর! ঘন ঘন মাহিয়ানা বৃদ্ধির দাবী করিতেছে 
বলিয়া শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে 
দোষ দিতেছেন। কিন্তু শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীরা যেখানে পণ্যের মুল্য বাড়াইয়া 
প্রতিনিয়তই" নিজেদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেখানে শ্রমিকদের 
মাহিয়ানা বৃদ্ধির দাবী কিছুই অসঙ্গত নহে । 
ইনফ্লেশনের পাঁকচক্রের ফলে এইরূপ অবস্থার ছুটি 
হইয়াছে। সকল দিক হইতে মূল্যবৃদ্ধির স্থযোগ 
বন্ধ করিয়া আমরা সেই পাকচক্রের অবসাঁন 
ঘটাইতে চাই ।” দেশবাসীর স্বার্থের দিক হইতে 
তাহার এই সঙ্কল্ল আমরা খুব উৎসাহ্ব্যঞ্জক 
বলিয়াই মনে করি। 

মিঃ য্ম,খম চে অতঃপর তাঁহার বক্তৃতায় 
ট্যাক্স নির্ধারণের আধুনিক রীতিনীতি সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। এদেশে ধনী-গরীবের বিভেদ- 
বৈষম্য যেরূপ বেশী, সেরূপ আর কোথাও বড় একটা 
দেখা যায় না। সঙ্গতিপর লোকেদের উপর বেশী 
হারে কর বসাইয়া সেই বিভেদ-বৈষম্য যথাসম্ভব 
দুর করা বর্তমান জাতীয় সরকারের কর্তব্য বলিয়! 
অনেকে মনে করিতেছেন। ব্যাপকভাবে আতি- 


গঠনমূলক কাজ সুরু করিবার অন্ত সেভাবে 
সরকারী আয় বৃদ্ধি করা ' দরকার বলিয়াও অনেকের 


ধারণা | কিন্তু এদেশের ধনী লোকেরা ও শিল্প- 


ব্যবসায়ীরা সেভাবে ট্যাক্স নির্ধারিত হওয়ার 


পক্ষপাতী নন। অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থসচিব 
মিঃ লিয়াকৎ আলী থান গত বৎসর যখন নূতন 
করিয়া উচ্চ আয়ের উপর কর বৃদ্ধি করিবার ও 
ব্যবসায়িক লাভ ও সম্পত্তি বিক্রয়ঞ্জনিত লাভের 
উপর বেশী হারে কর বসাইবার প্রস্তাব করেন, 
তখন তীাছারা উহার বিরুদ্ধে সজোর প্রতিবাদ 


"ধ্বনিত করিয়াছিলেন! ট্যাক্স বাড়িলে উৎপাদন 


বৃদ্ধি সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের উৎলাহ-উদ্তম লোপ 
পাইবে_ এ অজুহাত তাহারা বিশেষভাবে উত্থাপন 
করিয়াছিলেন। বর্তমান গবর্ণমেন্টের ট্যাক্সনীতি 
কি হইবে, তাহা বর্ণনা করিতে গিষা নূতন অর্থসচিব 
উভয় প্রকার দাবীর ভিতর যথাসম্ভব সামঞ্জস্ত' 
রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
“বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী 
তাহাদের উপর করের চাপ নির্ধারণ করাই 
আধুনিক যুগে ট্যাল্পনীতির মূল ভিত্তি হইয়া 
দাড়াইয়াছে। সমাজে ধনবৈবম্যের গ্রানি দুর 
করিবার সমন্ধ আধুনিক দুনিয়ার রাজ্রনীতিবিদ ও. 
অর্থনীতিবিদরা ট্যাক্সের মারফতে ব্যক্তিগত আয়ের 
সীমা বাধিয়া দেওয়ার কথা পর্য্যন্ত চিন্তা 
করিতেছেন। এ যুগের সে নীতি ও ধারা এদেশের 
শিল্পপতি'ও ব্যবসায়ীপিগকেও স্বীকার করিয়া 
নিতে হইবে, আর তজ্জন্ এখন হইতে তাহাদিগকে 
প্রস্তুত হইতে হইবে । অর্থ সঞ্চয় করিয়া রকফেলার 
বা রথচাইন্ডের মত ধনী হওয়! যে আধুনিক জগতে 
সম্ভবপর নয়, ইহ! তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। 
তবেধেরপ বেশী ট্যাক্স বসাইলে ব্যবসায়ীর! 
উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে তাহাদের উৎসাহ হারাইয়া 
বলিতে পারেন, এদেশে সেরূপ বেশী ট্যাক্স না 
বসানোৌও আমাদের নীতি হুইবে। কেন না, 
সেটুকু বিবেচনা যদি আমরা না দেখাই, তবে তাহা 
যে হংস শ্বর্ণভিত্ব প্রসব করে, তাহাকে মারিয়া 
ফেলারই সামিল হইবে । এর্সপ হংসকুল যাহাতে 
বাচিয়া থাকিতে পারে, মে বিষয়ে আমরা অবস্তই 
লক্ষ্য রাখিব। তবে স্বর্ণভিন্ব প্রসব করা বন্ধ 
হইলেও যে আমরা তাহাদিগকে সমভাবে স্ুষোগ- 
সুবিধা দিতে থাকিব, তাহা মেন কেহ মনে না 
করেন)” 

দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের 
আসর কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিয়া 
মিঃ যন্ম,খম চে ষ্ট যেভাবে পণ্যের উৎপাদন, বৃদ্ধি, 
উহার বণ্টন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহাদের, 
সহযোগিতা দাবী করিয়াছেন, তাহা আমরা থুব' 
প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। উগ্র সমাজতান্ত্রিক 
মতবাদ নিয়া কায়েমী স্বার্থ লোপ, জাতীয়করণ 
নীতি প্রবর্তন ও সুকঠোর ট্যাক্সভার চাপাইবার 
কোন জবরদস্ত সঙ্কল্প তিনি প্রকাশ করেন নাই সত্য, 
কিন্ত দেশের স্বার্থে পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও মূল্য 
স্থিরীকরণ সম্পর্কে যথোচিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি 
কাধ্যকরী করিবার ইঙ্গিত তিনি ভালভাবেই 
করিয়াছেন। আধুনিক যুগধারা অঙ্ষায়ী এদেশের 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে তাহাদের সঙ্গতি অন্থযায়ী 
বেশী কর যে প্রদান করিতে হুইবে, সে কথাও 
তিনি সুকৌশলে তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
দেশের শিল্পব্যবসায়ীদের  কর্তব্যবুদ্ি জাগ্রত 
করিয়া ও তীহাদের সহযোগিতা লইয়! এইভাবে 
উৎপাদন বুদ্ধির কান্দে ও লোকের ছুঃখমোচনের 
কাজে ব্রতী হওয়াই বর্তমান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
সঙ্গত | শিল্প-ব্যবসায়ীদেরও উচিত দেশের ও দশের 
স্বার্থে সেরূপ সহযোগিতা প্রদানে আত্তরিকভাবে 
উদ্যোগী হওয়া । যদি তাহারা তাহা না করেন, 
মিঃ ষগ্মথম চে উর মৃদু সতর্কবাণীতে বদি তাহারা 
নিজেদের কর্তব্য বুঝিতে না পারেন, তবে নেহেরু 
সরকারকে জনকল্যাণের খাতিরে ভবিষ্ৃতে 
রা ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হইবে, সন্দেহ 
নাই। 


কলিকাতা খা্- সমস্যার আর এক অধ্যায় 


সম্প্রতি উত্তর কলিকাতাঁর কোন সিনেমা গৃহে 
গুণ্ডা সম্প্রদায় কর্তৃক অধিক মূল্যে সিনেমা টিকিট 
বিক্রয় নিয়া যে হাঙ্গামা হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া 


কলিকাতা সহরের বিভিন্ন বাজারেও পৌছিয়াছে। , 
‘আলু পাওয়া যাইত, তাহার অস্ত বর্তমানে বার 


এক মাপের অধিফকাঁল কলিকাতায় মাছের দাম 
প্রতি সের ২০ টাকা হইতে ৩০ টাকার মধ্যে 
বর্তমান আছে। এই অগ্নিযূল্য দিয়া নাছ ক্রয় 
করা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সাধ্যাতীত। 
সিনেমা টিকিটের চোরাকারিবার বন্ধের অন্ত 
উপস্থিত জনতা সঙ্যবন্ধ হুইয়া যে উত্তেজনার 
পরিচয় দেয়, উচ্চমুল্যে মাছ বিক্রয় সম্পর্কেও সম্প্রতি 
সেরূপ হাঙ্গামার খবর পাওয়া যাইতেছে। কিছু 
দিন পূর্বে শ্রীরামপুর এবং কলিকাতার নিকটবর্তাঁ 
কয়েকটা বাজারে মৎস্ত ব্যবসায়িগণকে ১॥০ টাকা 
সেরের বেশী দরে মাছ বিক্রয় করিতে নিষেধ করা 
হয়। ক্রেতাগণকেও ইহার অধিক মূল্যে মাছ 
ক্রয় না করার জঙ্ভ অন্থরোধ করা হয়। ফলে 
এই সমস্ত বাজারে মাছের জোগান হাস পাইয়া 
যায়। বিগত সপ্তাহে দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন 
বাজার এবং উত্তর কলিকাতার হাঁতিবাগান 
বাজারেও মৎন্তের মুল্য বেসরকারীভাবে প্রতি সের 
১৫০ টাকা হিসাবে 'বাধিয়! দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়। 
বিভিন্ন পল্লীর যুবকগণপই এই কাধ্যে বিশেষ 
উৎসাহী। এরূপ কম মুল্যে মাছ বিক্রয় করিলে 
সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা করিয়া কোন কোন স্থানে 
মত্ত ব্যবসায়িগণ এই নির্দেশ যানিয়া নেয় নাই। 
ফলে ছোটখাট হাঙ্গামা এবং কোন কোন মাছের 
দোকান লুট হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । এই 
হাজামা ও উত্তেজনার ফলে দক্ষিণ কলিকাতার 
কোন বাজারে মাছের জোগান নাই. বলিলেই 
চলে। উত্তর কলিকাতাতেও আমদানীর পরিমাণ 
বিশেষ হাল পাইয়াছে। মাছের খুচরা! ব্যবসায়ি- 
গণের অভিমত এই যে, প্রতি মণ মাছের জন্ত ৮০২. 
টাকা হইতে ১০০২ টাকার উপর পাইকারী মূল্য 
দিয়া তাহারা খুচরা ২]০ টাকা হইতে ৩২ টাকার 
কমে মাছ বিক্রয় করিতে পারে না। কিন্ত 
জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে যে সমস্ত ব্যক্তি 
সত্ববন্ধ হইয়া এই উচ্চমূল্য হাস করিবার প্রচেষ্টায় 
আছেন, তাহারা খুচরা ব্যবসায়ীদের যুক্তি অনুধাবন 
করেন না, কিংবা বুবিয়াও ইহা নিয়া কোনরূপ 
আলোচনা করিতে নারাজ। মাছের পাইকারী 
ব্যবসাস্িগণ তাহাদের নাগালের বাহিরে বলিয়া 
খুচর] দোকানদারগণকে সায়েস্তা করিলেই মাছের 
মূল্য হাস পাইবে, এই ত্রাস্ত ধারপার বশবর্তী হইয়াই 
তাহারা বর্তমান পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। চতুর 
আড়তদারগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষতির আশঙ্কা 
দেখিয়া মৎস্ত রণ্তানীর বিভিন্ন কেন্দ্রে নৎস্ত চালান 
না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং ইহার ফলে 
মৎস্ত আমদানীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কেন্দ্র শিয়ালদহ 
ষ্টেশনে বিগত কয়েকদিনের মধ্যে মৎস্ত আমদা'নীর 
পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী হাস 
-পাইয়াছে। ঘটনার এই গতিতে গবর্ণমেন্টেরও 
টনক নড়িয়াছে এবং কৃষি ও মথগ্ত বিভাগীয় 
কর্দচারিগণ মুল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান এবং 
মৎন্ত ব্যবলায়ীদের অহিত আলাপ-আলোচনার 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 


দু 





॥, জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতে মৎস্তের মূল্যের . 
ষ্যায় কলিকাতা সহরে গোল. আনুর দামও. 


উপধুর্ণপরি বৃদ্ধি পাইয়া: চলিয়াছে। শীতকালে 
প্রতি,সের তিন আনা হইতে চারি আনা দূরে যে 


আনা হইতে চৌদ্দ আনা মুল্য দিতে হয়। আমরা 
সংবাদ পাইলাম, কোন কোন বাঁজারে আলুর খুচর! 
ব্যবসায়িগণকেও প্রতি সের আট আনার বেশী দরে 
বিক্রয় না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। 
ইহার উত্তরে এই দোকানদারগণ বলে যে, প্রতি মণ 
২৩২ হইতে ২৪২ টাকা পাইকারী দরে আলু ক্রয় 
করিয়া প্রতি সের.আট আনা মূল্যে টি করা 
তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।  " 

খুচরা ব্যবসায়িগণ, অতিরিক্ত "মুনাফার লোভ 
হইতে সম্পুর্ণ মুত্ত-_-আমরা এরূপ অভিমত পোষণ 
করি না। যুদ্ধের কল্যাণে ও চোরাকারবারের 
মহিমায় বিভিন্ন স্তরের অধিকাংশ ব্যবসায়ীই সুযোগ 
পাইলে ঘ্যায্য মূল্য অপেক্ষা বেশী দাম পাইবার 
লোভ স্বরণ করিতে পারে না। যুদ্ধ, ছুতিক্ষ, 
সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এবং সরকারী দমননীতির 
জন্চ অনসাধারণ এতদিন এই সমস্ত মুনাফাশিকারীর 
বিরুদ্ধে সঙ্ববদ্ধভাবে দাড়াইতে সক্ষম হয় নাই। 
স্বাধীনতা লাভের উদ্দীপনায় এবং কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে চোরাকারবারী 
এবং মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার 
সুযোগ আসিয়াছে। 

মাছ, আলু এবং অগ্তাস্ত উরি কোন 
নিয়ন্ত্রিত মূল্য নাই। যোগান বৃদ্ধি পাইলে এই 
সমস্ত খাদ্বদ্রব্যের মুল্য অবশ্ত হাস পাইবে। কিন্ত 


- এই সমস্ত পণ্য ব্যতীত বহুসংখ্যক নিয়ন্ত্রিত পণ্য 


যথা দিয়াশলাই, এলুদিনিয়ামের বাসন, কুইনাইন, 
হপিক্স্‌ ইত্যাদি প্রকাশ্তভাবে চোরাবাদারের 
দামে বিক্রয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট চোরাকারবার 
দমন করিতে সমর্থ হন নাউ । বরং সরকারী 
কর্মচারীদের গোপন সহায়তাঘেই চোরাঁকারবার 
ব্যাপক হইতেছে, জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ধারণা 
জন্মিয়াছে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট 
এই সম্পর্কে অবহিত হুইয়া চোরাকারবার দমনে 
কয়েকটী উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ন! করিলে 
জনসাধারণই এই কার্যে অগ্রসর হুইবে বলিয়া! 
আমাদের মনে হয়। 


এনায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :--ঢাকা 
কলিকাত। অফিস--৩নং ম্যালেো| লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুর ' 
এলায়েভ ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


হরেশচন্দ্র ভট্াচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


অজিতকুদার সোম 
ভিরেউর-ইন্-চার্জ 





দ্ধ, মাছ, মাংস, ডিম, আলু ও শাকসর্জী 
প্রভৃতি সকল শ্রেণীর খান্তপণ্যের মূল্যই বৎসরের 
এই সময়ে বৃদ্ধি পাইরা থাকে । শীতখতুতে এই . 
সমস্ত পণ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে 
মূল্যও হাস পাইতে থাঁকে.। যুদ্ধের সময় সামরিক 
বাহিনীর জন্ভ বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ 
'এ্কটী পরিকল্পনা অনুযায়ী শাকসজী উৎপাদন 
করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে জনসাধারণের নিকট 
বিক্রয় করার অন্তও শাকসন্জী উৎপাদনের অপর 
একটা পরিকল্পনামত কাজ আস্ত হইয়াছিল। 
কিন্ত যুদ্ধ শেষ হুইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ' 
পরিকল্পনার কাজও বন্ধ হুইয়া যায়। তৃতপূর্বব 
গবর্ণর মিঃ কেসীর আমলে বাংল! গবর্ণমেন্টের 
মৎ্ন্ত বিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় । যৎন্তের উৎপাদন 
এবং আমদানী বুদ্ধির জন্ভ এই সরকারী বিভাগটা 
এতদিন কি করিয়াছেন, তাহা আমাদের জিজ্ঞান্ত |, 
আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত কয়েক বৎসর পূর্বে 
উচ্চ মাহিয়ানায় একজন স্পেশাল অফিসর নিযুক্ত 
কর! হুইয়াছিল। তাহার প্রচেষ্টার ফলে আলুর 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া! ছে, জনসাধারণের পক্ষে এরূপ 
মনে করার কোন হেতু আছে কি? কলিকাতার 
খান্ত-সমন্তা সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে দোষ 
দেওয়া চলে না। কার্ধ্যভার. গ্রহণের পর এই 
বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমান বৎসরে সমগ্র 
দেশে চাউল ও গমের যে তীব্র অভাব আশঙ্কা 
করা যাইতেছে, কলিকাতা সহরে আগামী ২৩ 
মাস মধ্যে মাছ, আলু, ডিম এবং অগ্ভান্ত তরি- 
তরকারিরও সেরূপ অভাব দেখ! দিবে বলিয়া আমরা 
আশঙ্কা না করিয়া পারি না। কলিকাতায় ষে 
সমস্ত মাছ, ডিম, ও তরিতরকারি আমদানী হয়, 
তাহার বেশীর ভাগ আসে পূর্ববঙ্গ হইতে । যশোর :. 
ভেলা হইতে এই সমস্ত পণ্য রপ্তানীতে বাধা ' 
দেওয়া হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন সহরেও এবার 
খাগ্ছদ্রব্যের চাহিদা বেশী হইবে । এই অবস্থায় 
আগামী কয়েক মাস কলিকাতায় তরিতরকারি, 
ডিম ও মাছের জোগান খুব কম হুইবে বলিয়াই মনে 
হয়! সরকারী কর্শচারিগণ এই বিষয়ে অবহিত 
থাকিলে পুর্ব হইতেই কলিকাতার দ্য ব্রহ্মদেশ 
হইতে গোল আনু এবং উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বিহার ও 
সংযুক্তপ্রদেশ হইতে মাছ আমদানী করার ব্যবস্থা 
করিতে পারিতেন। কিন্ত তাহাদের অবহেলার দরুণ 
ইহা হয় নাই। মাছ, ডিম ও শাকসজীর ভ পুর্কাবল 
গবর্ণমেপ্টের সহিতও কোন একটা বন্দোবস্ত করা 
যাইত । রেশন চাউলের বরাদ্দ হাস করায় 
খাগ্চাভাবের তীব্রতা আমরা অনুভব করিতে আরম্ত 
করিয়াছি। এই সঙ্গে মাছ, আলুং ডিম এবং 
শাকসজীও যদি হুশ্রাপ্য হইয়া পড়ে, তবে গরীব ও 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রাণ ধারণ করার উপায় 
কি? গাম্ধীজীর প্রচেষ্টায় কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক 


শান্তি ও সন্ভাব ক্রমশ: পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 
ডাঃ ঘোঁৰ এবং তদীয় সহকম্মিগণ এখন আসন্ন 
থাস্ভাভাব সম্পর্কে মনোযোগ দিলে কলিকাতার 
জনসাধারণের খান্ভ-সমন্তা কতকটা সমাধান হইতে 
পারে। 


কলিকাতায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পশ্চিম বঙ্গের 
নেতৃবৃন্দের উপর এবং কলিকাতাবাসীর উপর অর্পণ 
করিয়া মহাত্মা গান্ধী গত ৭ই পেপটেম্বর পাঞ্জাবের 
,পথে দিল্লী রওনা হইয়াছেন । কলিকাতা ত্যাগের 
পুর্বে তিনি জানান -যে, শ্রীযুক্ত নির্ক্লচন্জর 
চট্টোপাধ্যায়, মিঃ সহীদ সুহরাবন্দি প্রভৃতি নেতার 
সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহার] মহাত্বাজীকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, 
প্রয়োজন হইলে নিজ নিজ জীবন ৰিপন্ন করিয়া 
তাহারা কলিকাতায় শান্তিরক্ষা করিবেন। 
মহাত্মাত্রী বলেন যে, সরকারী সেনাবাহিনীর 
সাছাষ্যে রক্ষিত শাস্তি তিনি চাহেন না) 
কলিকাঁতাবাশীর নিজেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাস্তিই 
তাহার কাম্য। যদি পুনরায় কলিকাঁতার শাস্তি 
ব্যাহত হয়, তাহা হইলে আমরণ অনশন করা 
ব্যতীত তাহার আর গত্যত্তর থাকিবে নাঃ তিনি 
এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ ছেলেখেল1 করিতে চাছেন 
না যে, বিবদমান পক্ষদ্য় শান্ত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি 
অনাহারে থাকিবেন। মহাত্মা গান্ধীর চরিব্রগত 
দৃঢ়তা যাহারা জানেন, তাঁহারা এই 'উক্তির গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিবেন। মহাত্মাজ্জী অনশন ভঙ্গ করিয়া 
কলিকাতা ত্যাগ করিলেও এই মহানগরীর শাস্তি 
অব্যাহত রাখিয়া তাহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব 
এখনও কলিকাতাবাসাঁর উপরই . রুহিয়াছে। 
আশার কথা এই--কলিকাতার শাস্তি এখনও 
ব্যাহত হয় নাই। ' সমাজভ্রোহীর্িগকে শায়েস্তা! 


করিবার জন্ত কলিকাতার যুবশক্তি সম্ঘবদ্ধ 
হুইয়াছে। 


1 চে * * 

তবে আশঙ্কার বিধয় এই যে, এক বৎসরব্যাপী 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় গুপ্তাশ্রেণীর লোকের 
সাতে যে সব বে-আইনী অন্ত্রশস্র জমা হইয়াছে, 
'তাহা এখনও উদ্ধার হয় নাই। মহায্মাজীর নিকট 
অভিসামান্ত অস্ত্র জমা দেওয়া হইয়াছিল। বে- 
'আইনী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতা 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না? সাম্প্রদায়িক 
হাঙ্গামা বাধাইয়া হউক অথবা অন্থভাবেই হউক, 
গুণ্াশ্রেণীর লোক এই অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা ও 
লুঠন চালাইবে। বন্ততঃ,. গত ১৫ই আগষ্ট 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বন্ধ হইবার পরই সহরে লুঠন, 
রাহাজানি, ভীতি প্রদর্শন করিয়া অর্থপংগ্রহ 
প্রভৃতি অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
হর! সেপটেম্বর পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ 
হইলে এই সব অপরাধ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। 
সম্প্রতি আবার সশন্র ডাকাতি ও রাহাজ্রানির সংখ্যা 
বাড়িতেছে। কলিকাতায় স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইলে পুলিশ ও গোয়েনা বিভাগের 
অবিলম্বে এই বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত। অবশ্য, 
প্রত্যেক সচ্চরিব্র নাগরিকের আগ্যা 


ব্যবহারের গণতান্ত্রিক অধিকারে আমরা বিশ্বাসী। 


আমরা মনে করি-_শতাবী কাল আগেয়ান্্ 
ব্যবহারে অনভ্যতন্ত থাকায় জাতির ভীরুতা 
বাড়িয়াছে, জাতি কাপুরুষ হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক 
"অশান্তির সময় নিরপরাধ শিশু, বুদ্ধ ও স্ত্রীলোকের 
, উপর যে আক্রমণ চলে, তাহা এই কাপুরুযোচিত 
মনোভাবেরই পরিচায়ক | বস্তুতঃ, সাম্প্রদায়িক 


(চলিয়া থাকে । 


রাজনৈতিক. প্রসঙ্গ 


দাজার সময় কাপুক্লষোচিত র সময় কাপুরযোচিত হত্যাকাওই বেশি 
প্রত্যেক সচ্চরিব্র নাগরিকের 
আশ্মেয়াস্ত্র ব্যবহারের আইনসঙ্গত অধিকার থাকিলে 
এই ধরণের অপরাধ কমিয়া আলিবে | এখন 
কলিকাতার অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত $ এখানকার 


শান্তিপ্রিয় সচ্চরিত্র নাগরিকরা নিরস্ত্র, আর বহু ' 


মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র গুণ্ডাশ্রেণীর হাতে। 


নত |) E | 

মহাত্মা গান্ধীর শরীর ও মনের বিশ্রাম লাই। 
তিনি দিল্লী পৌছিবার পূর্বেই সেথানে আগুন 
জ্বলিয়া উঠে। গত ৯ই সেপটেম্বর তিনি দিল্লীতে 
পৌছিবার সময় পর্য্যস্তও সেখানে' আগুন জবলিতে- 
ছিল। তাহার প্রার্জাব যাত্রা বন্ধ হইয়াছে। তিনি 
দিল্লীর, আগুন নিভাইবারু, অন্ত “করেজে ইয়া 
মরেজে” পণ গ্রহণ করিয়াছেন ।, ভারত গবর্ণমেণ্ট 
দিল্লীর অশান্তি দমন করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন) হত্যার চেষ্টা, নারীহরপ, 
বলাৎকার, ডাকাতি প্রভৃতি মৃত্যুদণ্ডুলক অপরাধ 
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । পুলিশ ও মিলিটারী 
গুলী চালাইবার অবাধ অধিকার পাইয়াছে। 
পুলিশের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের জন্ভ কঠোর 
ব্যবস্থা অবলদ্বিত হইবে বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। গত ৯ই গেপটেধর ভারতীয় 
ভোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে পাঞ্জাব ও 
দিল্লীর অবস্থা সম্বন্ধে এক বেতার বক্তৃতা 


করেন। তিনি বলেন যে, গত তিন সপ্তাহকাল 
পূ্ধ্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে ভ্রমণের সময় তিনি বহু 
ভষঙ্কর ব্যাপার দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন ; গত 
কয়েক দিন পাঞ্জাবে ও দিশ্লীতেও তাহার ভয়ঙ্কর 
অভিজ্ঞতা হইয়াছে। ইহা দমন করিতে কোনরূপ 
দৌর্বল্য প্রদর্শিত হইবে না) কারণ যাহষের 
জীবনই কেবল বিপন্ন নয়--জাতির আীবনও আজ 
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বিপন্ন হুইয়াছে। পণ্ডিত নেহরুর ভাষায়--আছজ 
যে সঙ্কট আগিয়াছে, তাহা “ভারতের আত্ম! ও 
সত্তার সঙ্কট |” লাশ্্রদায়িক দাঙ্গা আজ প্রতিশোধ 
ও পাণ্টা প্রতিশোধের এক বিষাক্ত চক্রে পরিণত 
হুইয়াছে। পূর্ব পাঞ্জাবের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম 
পাঞ্জাবে এবং তাহার পাণ্টা প্রতিক্রিয়ায় দিল্লীতে 
আগুন জলিয়াছে। দিদ্ধু প্রদেশে এতদিন 
সাম্প্রদারিক অশান্তি প্রসারিত হইতে পারে নাই। 
কিন্তু এবার পাকিস্থানের রাজধানী করাচীতে 
রক্তপাত হইতেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই 
বিষাক্ত চক্র আজ ভারতের নবলন্ধ স্বাধীনতাকে 
অর্থশৃস্ত করিয়া তুলিয়াছে) হিন্দু, মুসলমান ও শিখ 
যেন নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে আগাইয়া বাইতেছে। 
পণ্ডিত অওহরলাল সত্যই বলিয়াছেন যে, আঞ্জ 
ভারতের আত্মা ও সত্তার সঙ্কট উপস্থিত । 


* * * চি পা 

পাঞ্জাবের দাঙ্গায় ।নরাশ্রয়দের জন্ত যথাযথ 
ব্যবস্থা করা এক বিরাট সমস্তা হইয়া দীাড়াইয়াছে । 
পাকিস্থানস্থি্ত ভারতীয় যুজরাধরীয় প্রতিনিধি মিঃ 
পরীপ্রকাশ সমপ্রতি এক বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব 
ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ১০ লক্ষ অধিবাসী ইতিমধ্যে 
বিপজ্জনক অঞ্চল ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে 
আশ্রয় লইয়াছে; আরও ৪ লক্ষ অধিবাসী স্থান 
ত্যাগ করিতেছে । নিরাশ্রয় নরনারীকে সাহায্য 
দানের ও তাহাদের পুনর্ববসতির ব্যবস্থা এরূপ বিপুলু 
সমস্ত! হইয়া দীড়াইয়াছে যে, ইহার জপ্ত ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রকে একটি নূতন বিভাগ খুলিতে হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র নিয়োগী এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জ্রপ্য প্রধান মন্ত্রী, সহকারী 
প্রধান মন্ত্রী, দেশরক্ষা মন্ত্রী যোগাষে।গ ব্যবস্থার 
মন্ত্রী এবং সাহায্য ও পুনর্ববপতি বিভাগের মন্ত্রীকে 
লইয়া একটি বিশেষ ফমিটী গঠিত হইয়াছে। 
প্রধান দেনাপতিও এই কমিটীর কাজে সহায়তা 
করিবেন | 

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিমগুল সংক্রান্ত সমন্তার এখনও 
সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই। গতপূর্ব্ব সপ্তাহে ৩ জন 
মন্ত্রীর পদত্যাগের পর গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ- 
বিহারী মাইতি পদত্যাগ করিয়াছেল। ঘোষ- 
মন্ত্রিষগুলের বিরুদ্ধে বেশ একটা উপদঙীয় চক্রান্ত 
চলিতেছে । সম্প্রতি মেদিনীপুরের কংগ্রেস 
কম্মীদের এক সভায় মন্ত্রিমশুলের গঠন সম্পর্কে এক 
আপত্তিকর প্রপ্তাব গৃহীত হইয়াছিল। এই (প্রস্তাব 
অনুমোদনের অদ্ভ মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের 
কার্ধ্যকরী সমিতির অধিবেশন আহুত হইয়াছে। 
সম্প্রতি কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য্য কু্পালনী 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের 
কংগ্রেস কম্মাদের এই আচরণে বিস্ময় প্রকাশ 
করেন। ইহাকে তিনি কংগ্রেসের ইতিহাসে 
অভিনব ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন যে, কংগ্রেশ ছুইটি নীতির দ্বারা চালিত 
হইয়া থাকে-মন্ত্িসতার এক্য এবং যুক্ত দায়িত্বৈর 
সহিত মদ্্রিমগুলের কাধ্য নুভ্ুভাবে পরিচালনা। 
এই কারণেই প্রাদেশিক কংগ্রেকে কখনও 
মন ত্রিমগুল গঠনে বা দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিতে .দেওয়া হয় নাই। কংগ্রেস সভাপতির 


১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 
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এই বিবৃতি সত্তেও ডাঃ ঘোষের বিরোধী দল 
নিরস্ত হন লাই। গত ৭ই সেপেম্বর ২৩ জন 
পরিষদ সদস্তসহ পশ্চিম বঙ্গের কিছু কংগ্রেস বন্দী 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্র গান্ুপীর সভাপতিত্বে মিলিত 
হইয়া এক প্রস্তাবে ডাঃ ঘোষকে ১৫ই আগষ্ট 
তারিখে গঠিত মগ্ত্রিমগুলকে পুনরায় বহাল করিতে 
অনুরোধ জানান। ওঁ দিন বৈকালে পার্লামেপ্টারী 
দলের এক সভায় ডাঃ ঘোষের বিরোধী পক্ষ ভোটে 
হারিষা যান। এই দিন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরণাস জালান 
ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক যথাক্রমে বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত 
হন। শ্রীধুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতির স্থানে' মন্ত্রী 
নিয়োগ সম্পর্কে উপদ্বলীয় রাজনীতি এখনও 
নানারূপ বাধা হি করিতেছে । 


* ক # * 


ত্রিবান্ধুর রাজ্যের ভূতপূরব্ব দেওয়ান এ রা 
স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাখিবার অস্ত আস্ফালন করিয়া '. 


ছিলেন। পরে, প্র রাজ্যটি ভারতীয় ইউনিয়নে 
যোগ দিতে সম্মত হয়। সম্প্রতি ব্রিবান্ধুরের 
মহারাজা শাসনতন্ত্র সংস্কার করিতে রাছী 
হুইয়াছেন। মহারাজার অধিকার ও বিশেষ 
ক্ষমতার প্রশ্ন বাদ দিয়া তিনি রাজ্যে দায়িত্বশীল } 
গবর্ণমেণ্ট গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 
প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এখন 
নির্বাচন হইবে এবং নির্বাচিত পরিষদ শাসনতন্ত্র 
সম্পর্কিত খসড়া মহারাজার অনুমোদনের অন্য পেশ 
করিবেন। দেশীয় রাজ্যের জাগ্রত প্রজাশক্তি যে 
অয়, ত্রিবান্ধুরে তাহা প্রমাণিত হইল। 


ৰ # * 

কেহ দেখিয়া শিখে, কেহ বা ঠেকিয়া শিখে। 
মহীশুর ও হায়দ্রাবাদ দেখিয়া শিখে নাই ; এই 
ছুই রাজ্যের শ্বৈরাচারী নৃপতির! দনননীতিয় দ্বারা 
প্রজাশক্তিকে স্ববশে আনিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। 
হায়দ্রাবাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয় নাই। 
ইহার বিরুদ্ধে সেখানে প্রবল আন্দোলন আর্ত 
হইয়াছে ; জনসাধারণ,ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আসিবার 
অন্ত দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ। মহীশূর ভারতীয় ইউনিয়নে 
যোগ দিয়াও জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক অধিকারে 
বঞ্চিত রাখিতে চাহে। মহীশূর ষ্টেট কংগ্রেসের 
পক্ষ হইতে দায়িত্শীল প্রজাতান্জিক গবর্ণমেণ্টের 
অভ ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। 
হায়দ্রাবাদে ও মহীশূরে এই আন্দোলন দমনের 
অন্ত নিপ্ঘম অত্যাচার চলিতেছে । মহীশুরে জনতার 
প্রতি বহুবার গুলী চলিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা 
শতাধিক। কিন্তু জনগণ অনমনীয় ; স্বৈরাচারী 
শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্ত তাহারা দৃঢ়পণ । 
হায়দ্রাবাদেও লাঠি ও গুলী চলিয়াছে ; অভিন্তাম্ন 
জারি করিয়া আন্দোলনকারীর প্রতি কঠোর শান্তির 
ব্যবস্থা হইয়াছে । এখানেও জনগণ বিন্দুমাত্র দমে 
নাই; ছাত্রগণ আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়াছে । 
গত ৬ই সেপ্টেম্বর দেওয়ান কর্তৃক দায়িত্বশীল শাসন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে সহীশূরের মহারাজার এক 
প্রতিশ্রুতিপত্র পরামর্শ কমিটীর সভার - পঠিত 
ইইয়াছিল। ইহাতে দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট গ্রতিষ্ঠার 


পা 


অনিশ্চিত আশ্বাস আছে। কংগ্রেলের সুস্পষ্ট 
প্রধান দাবী- নির্ববাচিত গবর্ণমেন্ট ও শাসনতন্ত্র 
রচনার জন্ভ গণ-পরিষদ আহ্বান । এই সম্পর্কে 
মহারাজার প্রতিশ্রতিপত্রে কিছুই উল্লেখ করা হয় 


নাই! ষ্টেট কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই এখন 
কারাগারে । কাজেই, মহারাজার এই ঘোষণা ] 
সমন্ধে তাহাদের মনোভাব জানিবার উপায় নাই। 


খুব সম্ভব'তাহারা ইহ] অগ্রাহ্ত করিবেন। 
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- এ ক্চেলই হচ্ছে আজকের দিনে সত্যতার প্রাণ। বাষ্প এবং 
/ইলেকটিক দিয়ে কিছু কাজ চললেও তেল ছাড়া গতিশীল জগতের 
| চলাচল ব্যবস্থা বজায় রাখা অসম্তব। এছাড়া শিল্পপ্রচেষ্টা বা" 
(গৃহের জন্য ইলেকটি,সিটি উৎপাদনের ব্যাপারটি তেলের সহযোগিতা 
।না পেলে কোনও কাজে আসে না। ভারতের অগণিত পল্লীতে এবং 
(কোটি হোট শহরে এখনও রাস্তায় বা ঘরে বাতি ভ্বালতে নির্ভর করতে 
[হয় তেলের উপরেই সত্য কথা বলতে কি, মানুষের জীবনে প্রকৃতির 
' এত বড় দান খুব কমই আছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এ অমূল্য 
'দানকেও মানুষ ধ্বংসের কাঁজে লাগাতে দ্বিধা বোধ করেনি । | 


আকাশ, জল ও স্থলপথে তেলের সাহায্য নিয়েই সৈন্যরা লক্ষ 
[লক্ষ ঘরে অশান্তির আগুন দ্বেলেছে, হাজার হাজার পল্লী ও নগর, 
ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। প্রকৃতির দানের এভাবে 
।অপব্যবহার করলে তা মানুষের শত্রু হয়ে দাড়াবেই। 


- একথা আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন কি 


১.৭ 


যে, বাড়তি অর্থের সদ্যযনহাব না কবলে তা 
1বিত্রেব বেদলে শক্ররই সামিল হয়ে উঠে? এখন 
জিনিসপত্রের স্ব্বরাহ এবং কাজকর্ম পর্যাধ নয় | 
1, |এই সময়ে যদি আপনি খরচের দিকে তেমন 
| * নজর না দেন না বেখানে-সেখানে টাকা খাটাতে 
,হ্থুরু করেন, তাহলে মুল্যের জাত্রাক্রমেই বেড়ে 
,চলবে। একেই বলে সুত্রা্থীতি ৰা! ইন্ক্রেশন 1 
{ | আপনার বিষের পক্ষে তো! বটেই জাতিব পক্ষেও 
{ তা খিপদকে ডেকে আনবে কিছুদিনের জক 
: | কেনাকাটা বন্ধ রেখে ঘাম কমানোর কাজে 
(সকাষতা কক্ুন। আপনার অর্থেরও_-তাতে 
অনেক সাশ্রয়, হৰে। 4, 


i 












এ বিষরে আপনি বীমা, সববার সমিতি, পো 
অফিস সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ভাশলাল লেভিংস্‌ 










নির্ভর করতে পারেন।  « 
জমি, সম্পত্তি, লোনাদান!, গহনা; পণ্যবা, 
শিলজাত সামগ্রী থা অন্তান্ত -অপিশ্চিত || 
হুল্যের ব্রব্যেত উপর এখন অর্থব্যর়' করবেন 
না। এসবের বর্তমাম দাম অনেক, তবিদ্ভতে 
তা পড়ে বাওয়ারই লত্তাবন! বেশি । & ৰ্ 
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সাবাস]. 
আমাদের ছেলেদের সম্পর্কে বলিতেছি। 

_ তাহারা জাগিয়াছে। চোরাকারবারী, মুনাফা- 
শিকারী “ও দাঁও-মারিবার-ওভ্তাদ মহলে আতঙ্ক 
দেখা দিয়াছে। ইহা শ্বাভাবিক। অসহায় 
ক্রেতাদের শোষণ কর! 'যায়, পুলিশকে ঘুষ এবং - 
ইনস্পেষ্টয়, বাবুদের কিনিয়া ফেলা চলে। কিন্ত 
সঙ্ববন্ধ ছেলেদের উদ্তত, ক্রোধের হাত এড়ানো 
যায় না! তাহারা যে অধুধ প্রয়োগ করে তাহার 
নাম উত্তম-মধ্যম-_সোজ! বাংলায় যাছাকে- বলে 


মারা ম্যালেরিয়া জরে কুইনাইলের স্বীয় তাহা দক: তি 


অব্যর্থ ফলপ্রদ 1" 
সহ 
পপ + ১৩ ক 


অতি সাবরানী. ‘নৈষটিক _নীতিবাগিশেরা কে 
কেহ বলিতেছেন, এটা ভালো হইতেছে না। 
যাহারা বে-আইনী' চোরাফারবার করে তাহাদিগকে 
শান্তি দেওয়ার অন্ত তো আইন আছে, আদালত 
, 'আছে।- আমার ভ্রবাব,_আইন আদালতে 
চোরাবাজ্কার বন্ধ হয় নাই এবং হইবে না। 
প্রথমতঃ ‘আইন রক্ষা করিবার মালিক যাহার! 
তাহাদের সঙ্গে অনেক সময়ে -চোরাকারবারী ও 
সুনাফাখোরদের বখরা থাকে, অপরাধীকে আদালত 
পর্য্যন্ত যাইতেই হয় না। যদিবা কালেভর্দ্রে-_ 
কিছুটা নিজের বোকামী আর কিছুটা বা বখরার 
ভাগ লইয়া মতইৈধের ফলে কোন কালোবাজারী 
আদালতে অভিযুদ্ত হয় তবে তাঁহার যে শাস্তি হয় 
তাহা হাণুকর । ' যে-লোক বাজারে হাজারে টাকা . 


কালোবাজারে কামাইতেছে আদালতে একশ টাক! . ্ 


জরিমানা গুণিয়া দিলে পে পুনরায় ৃর্ণোমে ব্যাক অর্থাৎ ুট্রধাতের অব্যর্থ ফল ফলিল। লরী 


' ‘চালকের! সাবধান হুইল, কর্তৃপক্ষ কতগুলি রাস্তায় 


মার্কেটিং করিলে অবাক হওয়ার কিছু নাই। ' 
| * | *# * Ll | 
খানদ্রব্যের চোরাঁকারবারীদের কাছাকাছি 
ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইয়া ফাসি দেওয়া উচিত--একথা 
.. ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন। 
এই লোকটি শৃম্যগর্ভ আপ্ডালন করিবার পানর 
নছেন। যাহা বলেন, .তাহা তিনি করেন। 
ছুর্ভাগোর বিষয় ক্ষমতা তাহার হাতে আসিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই সাম্প্রদায়িক দাজা-হাজামার ব্যাপারে 
তাহাকে এতবেশী ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে যে, অন্য 
দিকে নর দেওয়ার মতো, অবকাশই তিনি 
পাইতেছেন না ! প্রাদেশিক মন্তিমণ্ডলী করিতেছেন 
কি? তাঁহারা 'ক্বক-মজছুর-রাজ করিবেন, 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই, ঠ্যুন কোম্পানী, ব্যবসা-বাশিজ্য 
ভাশগ্ালাইজেশন করিবেন ইত্যাদি বড় বড় কথা 
বেতার বক্তৃতা ও সভা সমিতিতে বলিয়া 
বেড়াইতেছেন | ও লব বৃহৎ, ব্যাপার তাহারা 
পারেলতো করিবেন, দেখিয়া খুশি হইব। কিন্ত 
আপাততঃ হুই একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করিলে ক্ষতি 
কি? ব্লাক মার্কেটের অপরাধে দশ বছর সশ্রম 
- কারাদণ্ড হুইবে এমন আইন করুন না ফেন? 
"যেমন বন্ধের খের-পবর্ণমেণ্ট করিয়ান্ধেন। 


ধা 
নিলে_taking- law in their own hands — 


চি ক ক 5 
, বলেন নিজহাতে আইনের ব্যবস্থা: 


 খেয়ালীর যাত 


. (মতামতের জ্ত সম্পাদক দায়ী নহেন। ) ' 


সমাজে . বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, তীহাদ্যিকে পরশ, 
করিব,_লাড়ে ছি তিন টাকা সের মাছ, হাজার টাকা 
সেলামীতে ত 'গ্লড়ী, পাঁচ টাকা" দাষে হরলিকস্‌ 
রি যে-সমত্জ আবনধারণ করিতে হয়, সে- 
রিশার আর বাকী কোন্থানে ? 
রা হাতে: আইন, তাহাদের হাতে কিছু 
গিয়া দিছেই যেে-সমাজে ছুঙ্কৃতকায়ীরা পার পাইয়া 
যায় দেখালে ক্রিছুকাল আমার আপনার নিজহাতেই 
আইন লইতে হইবে, তাহা -না- হইলে আইনকর্ত। 
এবং আইন যাননি হি হুইবে না। 


একটা? খুব ইদানীং কালের ঘটনা উল্লেখ 
বন 2 দাপানী বুদ্ধের শেষভাগে 
১৯৪৪ /কৃলিকাতায় ‘মিলিটারী লরীর 
উপ তা পার এমন দিন ছিল না 
যখন-অন্ততঃ দশজন লোক চাঁপা . না পড়িত। 
খবরের/কাগজে প্রবন্ধ, গবর্ণমেন্টের কাছে দরখাস্ত, 
কর্পোরেশনে প্রস্তাব পাশ, কিছুতেই কিছু হইল 
না. ।রিলিটাহী। কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে প্রেস 
কন্ফারেন্স করিয়া ঘোষণা করিতেন, লী ড্রাইভার- 
দের দণ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। ব্যস্‌ এ 
পর্যন্তই । অবশেষে গ্রে ষ্্রীট-চিত্তরপ্জন এতিনিউর 
মোড়ে একদিন একটি মিলিটারী লরী একটি চাপা 
দেওয়া মাত্রই আশে-পাশের ছেলেরা লরীটিকে 
আটক করিয়া ড্রাইভারকে আধমরা মার দেয় এবং 
লরীটিতে .অগ্রি-সংয়োগু করে| এই ব্যবস্থা পর 
পর তিন চার দিল িকাতার' বিভিন্ন পল্লীতে 
ঘটিল। চাপা .দিলেই ড্রাইভারকে ধরিয়া প্রচুর 
প্রহার ও গাড়ীতে অন্নি-সংযোগ । এই মুদ্টযোগ 


মিলিটারী গাঁড়ী চলাচল নিবিদ্ধ করিলেন, ‘বিশেষ 
ধরণের রী” চাঁপা পড়িয়া লোকের প্রাপনাশ বন্ধ 
হইল। আইন নিজ হাতে লইয়া অনসাধারণ 
আইনকে বলবৎ করিল। 
ফু * * ক্ষ 

লিনেমার টিক্ষেটের চোরাবাজার নতুন নয়। 
প্রকৃতপক্ষে ইছাকেই কলিকাতার আদি ও অক্কত্রিষ 
ব্যাক মার্কেট বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব 
হইতেই উহা চলতি ছিল। পুলিশের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া ফল হয় নাই, পুলিশের দৃষ্টির 
সন্মুখেই উহা চলিয়াছে। সিনেমা কর্তৃপক্ষের 
নিকট আবেদন নিরর্থক হইয়াছে, কারণ সিনেমার 
টিকিট বিক্রেতাদের কাহারও কাহারও এ কারবারে 
গুগ্ডাদের সঙ্গে বখরাছিল। অবশেষে ছেলের দল 
তাহাদের নিজস্ব দাওয়াই প্রয়োগ করিয়াছে, রোগ 
সারিতে বিল হয় নাই। নতুন নিয়মে চার আনার 
টিকিট দশ আনায় বিক্রয় চলিবে না। “কিউতে 
দাড়াইয়! টিকিট কিনিতে হইবে। অবশ্য সিনেমায় 
কর্তৃপক্ষ টিকিট বিক্রয়ের জানালা সংখ্যায় না 
বাড়াইলে ক্রেতাদের হয়রাণি. কিছুটা রহিয়াই 
যাইবে। ূ এ , 


কেন. মাছের দাম বাড়িয়াছে তাহ! ব্যাখ্যা 


করিতে যাইয়া গবর্ণমেপ্ট বলিতেছেন, কলিকাতায় 


বাছে আমদানী কম, চাঁছিদার তুলনায় যোগান 
অল্প--ইত্যাদি, ইত্যাদি । মৎস্ত-শচিব--যিনি নিজে 
একজন মত্ভজীবী এবং জনরব সত্য হইলে মত্ত 
ব্যবসায়ী ৰটেন-_-তিনি নৌকার অভাব, জাল 
রুনিবার হুতার কমতি ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া যাছ 
রুম ধ্রা পড়িতেছে বলিয়াছেন। তাঁহাকে একটা 
সহজ কথা কেছ লিজ্ঞাসা করিতেছে না। তাছা 
এই বে, যুদ্ধের সময় কলিকাতায় যখন বহু সহন 
গৈষ্ক ছিল, মিলিটারী ক্নট্রাষ্টরেরা তাহাদের জন্ত 
প্রত্যহ বাজার হুইতে বহু শত মণ মাছ কিনিত, 
তখন মাছের সর্কোচ্চ খুচরা দাম ছিল আড়াই 
টাকা। এখন যুদ্ধ নাই, গৈষ্ক নাই, মিলিটারী 
কনট্রাইর'নাই। এখন সেই মাছের সাড়ে তিন 
টাকা দাম হুইল কেন? নৌকা তখন বতগুলি 
ছিল এখন তাহা অপেক্ষা কমে নাই, বাড়িয়াছে, 


মাছের জাল,, টা ছিপ তখনকার চাইতে 
এখন অল্প লে” | 


বাগানে মেছুনীরের বিরুদ্ধে এই অভিযানে 
কোন কোন ‘ফ্যাসিষ্টবিরোধী” সম্পাদকের কোমল 
হয়ে ব্যথা লাগিয়াছে দেখিয়া যথেষ্ট কৌতুক 
বোধ করিতেছি। দৈনিক 'বাংলা পত্রিকার মধ্যে, 
থাক, নাম করিয়া আর শক্ত বাড়াই কেন ?-- 
কোন একাট লিখিয়াছেন, বাজারে নিরপরাধ খুচরা 
মত্ত ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেওয়া অম্থচিত।' 
তাহাদের দোষ নাই। মাছের পাইকারেরা চড়া 
দাম নেয়, স্তরাং তাহাদের নিকট, হইতে যাই 
কিনিয়া " বাজারে কম 'দামে বিক্রয় করা কিরূপে 
সম্ভব ? পাইকারদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
প্রয়োজন |” কেন? পাইকারেরা অত্যন্ত অর্থ- 
পিপাস্থ এবং যুনাফাখোর ইহা সকলেই জানে। 
তাহাদিগকে সায়েস্তা করা প্রয়োজন মানিলাম | 


‘কিন্ত খুচরা বিক্রেতাদের ছাঁড়িতে হুইবে কেন? 


বরং পাইকারদেের পকেটে হাত পড়িবার শহল 
উপায়ই তো খুচরা বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। 
খুচরা বিক্রেতার] যদি নীলামে না বায় কিছ! চড়া 
দামে মাছ না কেনে তবে তো. পাইকারের! 
তাহাদের মাছ ঘরে সাজ্ঞাইয়া পয়সা উপায় 
করিতে পারে না। সাধারণ ক্রেতার সঙ্গে 
খুচরা বিক্রেতাদেরই সাক্ষাৎ মোকাবিলা । 
পাইকারের সঙ্গে কারবার যেছুনীদের সঙ্গে, আমার 
আপনার পঙ্গে নছে। 
* * * * 
গোড়ায় হাত দেওয়ার যুক্তিট! শুনিতে ভালো, 
কিন্ত কার্যকরী নয়। হবুচক্জ রাতার রাজ্যে 
গবুচন্ত্র মন্ত্রীর বিচারে এক কুমারকে ফাসি দেওয়ার 
গল্প আছে! গল্পটি এই, ঝড়ে সাধু নামক এক 
নাবিকের নৌকা নদীতে ডুবিয়৷ যায়। নাবিক 
বাজদরবারে নালিশ আনাইলে মন্ত্রী বলিলেন 
কুদ্তকারে ধূত্রকার ৰ 


তাতে ডুবলে! সাধুর নাও । 
কুমার- আগুন আলিয়াছিল, তাছাতে ধোয়া হয়, 
সেই বেয়া, হইতে মেহ এবং মেঘ হইতে ইত্যাদি) 
| “(শেষাংশ ৩৮৫ পৃষ্ঠায় অব্য ) মা 


আর্ধিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 


পুর্বে বিক্রয় কর-_রিয়েন্ট প্রেস’ 
বিশ্বস্তহল্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ 
সরকার বর্তমান বিক্রয়কর আইনের সামান্য 
সংশোধনের কথা চিস্তা করিতেছেন। মাদ্রাজের 
নজীর অনুযায়ী ইহা সংশোধিত হইবে। ' ইহার 
“কলে, কোন জিনিষ বিক্রীর সময় একবার কর: 
ধার্যের পরিবর্তে বছ্বার কর খার্য্যের ব্যবস্থা 
হইবে । আরও ভান! গিয়াছে যে, নুতন 
সংশোধনের ফলে এই খাতে বর্তমানে ২ কোটি 
টাকা রাজস্বের পরিবর্তে উচ্থা ৭ কোটি টাকায় 
দাড়াইবে। | | 

হায়দরাবাদে রেজর ব্লেড কারখান। 
প্রতিষ্ঠার উদ্ভম-_সম্প্রতি আমেরিকার কোন 


ফার্শ্মের প্রতিনিধি মিঃ জি আর মিড হায়দরাবাদে, 


রেজর ব্রেড কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেপ্তে নিজাম 
গবর্ণমেপ্টের অনুমতি লাভের অস্ত হায়দরাবাদে 
উপস্থিত হইয়াছেন । হায়দরাবাদে এই রেজর ব্লেড 
কারখানাটি স্থাপিত হইলে ইহা ভারতের মধ্যে 
সর্বপ্রথম রেজর ব্লেড কারখানা বলিয়া পরিগণিত 


হইবে। প্রস্তাবিত কারখানাটিতে মাসে ১৩ লক্ষ 


ব্লেড তৈয়ার করা সম্ভব হইবে এবং বর্তমানেই 
কারখানা! প্রতিষ্ঠার অনুমতি পাওয়া গেলে এক 
বৎসরের যধ্যেই'কারখানাটি চালু হইবে । 

রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রবর্তনের ব্যবস্থা 
বাংলা গবর্ণমেণ্ট কৰীজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের নামে তিনটি 
পুরষ্কার ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে । বাংলায় সাহিত্য এবং বিজ্ঞান 
“বিষয়ক মৌলিক গবেষণার অন্ত প্রতি বৎসর 
‘প্রতিটি €*০০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। 
আরও জান! গিয়াছে যে, দোড়াসীকোস্থিত কবির 
পৈতৃক বাটী উদ্ধার করার চেষ্টা হইতেছে। প্রায় 
এক বৎসর পূর্বে নিখিল ভারত রবীন মেমোরিয়াল 
কমিটি এই উদ্দেষ্তে € লক্ষ ৩০ হাজার টাকা অর্পণ 
করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আলোচনার অস্ 
“পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট শীঘই রবীন মেমোরিয়াল 
"কমিটির সাধারণ সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিবেন। 

মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে মনোনয়ন 
ব্যবস্থা বিশ্বস্তস্থজ্রে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম 
বঙ্গ গৰবর্ণমেন্ট জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, 
ইউনিয়ন ও লোকাল বোর্ডে সদন্ত মনোনয়ন প্রথা 
তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শীল্পই এই 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন আরী করা হইবে। 
আইন আরী না হওয়া পর্য্যস্ত সর্বপ্রকার মনোনয়ন 
বন্ধ রাখা হুইবে। 

কেন্দ্রীয় দণপ্তরসমুহ্ের নূতন নাম-_ 
.কেন্্রীয় স্বরাষ্ট্র দরের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, এখন 
হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের দণ্তরসমূহের নিয্নলিখিতরূপ 
নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে :- স্বরাষ্ট্র, বহির্ভারত 


ও পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, বাণিল্য, যোগাযোগ, অর্থ, 


যানবাহন, রেল, শিক্ষা, স্বাস্থ, কৃষি, খাদ্য, শিল্প ও 
সরবরাহ, দেশীয় রাজ্য, আইন, শ্রম, পূর্ত-খনি ও 
"বিদ্যুৎ এবং সংবাদ ও েতার-_এই সমৃদয় বিভাগকে 
এখন হইতে সচিব-দণ্ডর নামে অভিহিত করা 
হইবে। | 


আয়কর সম্পর্কে ভারত-পাকিস্থান চুক্তি 
-আয়ফর সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে যে চুক্তির কথা গত ২৬শে আগষ্ট ১৯৪৭ 
তারিখে ঘোষণা. করা হইয়াছিল তাহাতে এমন 
ব্যবস্থা ছিল না যে, কোন ব্যজির উপর উভয় 
ডোমিনিয়নই আয়কর ধাধ্য করিলে, তাহাকে সেই 
করের কিছু অংশ ফেরৎ বা রেহাই দেওয়া হইবে; 
যাহাতে উভয় ডোমিনিয়নে কর ধার্য না হয় 
তাহারই ব্যবস্থা করা হ্ইয়াছিল। ভারত ও 
পাকিস্থান গবর্ণবেন্টদ্বয় স্থির করিয়াছেন যে, 
করদাতাকে তীঙ্ছার মোট আয়ের পরিমাণ 
জানাইতে হইবে এবং এই মোট আয়ের যতটা 
অংশ যে ভোমিনিয়ন হইতে পাওয়া গিয়াছে, ততটা! 
অংশের উপর সেই ভোমিনিয়ন কর ধার্ধ্য করিতে 
পারিবেন। এই চুক্তি ১৫ই আগষ্ট হইতে কার্ধাফরী 
হইবে এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষকে না জানাইয়! 
চুক্তির মেয়াদ শেষ করিতে পারিবেন না। কোন্‌ 


ধরণের আয়ের কতটা অংশ কোন্‌ ভোমিনিয়নে 


পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হুইবে সে সম্পর্কে 
একটি তালিকাও এ চুক্তির সহিত তৈয়ার করা 
হুইয়াছে। 

ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্ট_এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্রিতে প্রকাশ, ভারতীয় এতিহাসিক 
রেকর্ডস্‌ কমিশনের হুপারিশক্রমে ভারত সরকার 
ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ভিপার্টমেপ্ট-এর নাম 
পরিবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখন 
হইতে উক্ত বিভাগ গ্ভাশাগ্ভাল আকিভ.স্‌ অব 
ইণ্ডিয়া (জাতীয় প্রচীন দ্রলিলপত্র রক্ষা বিভাগ ) 
নামে পরিচিত হুইবে। ৰ 








শেয়ার বিক্রয় করিবার ভম্য সুদক্ষ এজেপ্ট 
চাই। কর্মদক্ষতা অনুসারে সন্তোষজনক পারি- 
শ্রমিক (বেতন ও কমিশন) দেওয়া হয়। কোম্পানী 
সুপরিচিত ও চালু ব্যবসা ৷ ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌, 
মিটাস ট্রেডিং কনসার্ণ লিঃ ১০নং ক্লাইভ রো, 
কলিকাতা-_-১, ঠিকানায় পত্র লিখুন | 





দিন্তী-পাঞ্জাব বিমান চলাচল বৃদ্ধি 


ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ' ভারত- 
বর্ষের বিমান চলাচল প্রতিষ্ঠানগুপির সহযোগিতায় 
ভারত সরকার দিল্লী ও নিম্নলিখিত স্থানগুলির 
মধ্যে বিমান চলাচল বুদ্ধি করিয়াছেন 
দিল্লী-করাচী-দিল্লী-_দৈনিক চার ক্ষেপ ( ইণ্ডিয়ান 
গ্াশন্তাল এয়ারওয়েজ লিঃ এবং এয়ার-ইণ্ডিয়া 
লিঃ); দিল্লী-লাহোর-দিল্লী__-দৈনিক তিন ক্ষেপ 
( ইণ্ডিয়ান দ্কাশঙ্তাল, এয়ারওয়েজ লিঃ )) দিল্লী- 
অমৃতসর-দিল্লী--দেনিক ছুই অথবা তিন ক্ষেপ 
(ভারত এয়ারওয়েজ লিঃ) ; দিললী-কোয়েটা-দিল্লী-- 
দৈনিক এক ক্ষেপ ( এয়ার সাভিসেস অব. ইত্তিয়া 


লিঃ); দিল্লী-রাওয়ালপিত্ডি-দিললী-দৈনিক এক 

ক্ষেপ ( ইণ্ডিয়ান ষ্কাশম্কাল এয়ারওয়েজ লিঃ এবং 

ভালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ লিঃ)। শীগ্রই পেশওয়ার 

পর্য্যন্ত দৈনিক এক ক্ষেপ বিমান চলাচল সুরু করা! 

হইবে। এতদ্যতীত ছয় সাতটি বিশজন যান্রিবাহী 

বিমান এবং একটি পাঁচজন যাক্রিবাহী বিমান, 
পশ্চিম পাঞ্জাবে যাতায়াতের জস্ত বেসরকারী 

ব্ক্তিগপের অন্ধ পাওয়া যাইবে। এই সম্বন্ধে 

প্রয়োজনীয় ভথ্যাদি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির 

নিকট হইতে জানা যাইবে--ভালমিয়া জৈন 

এয়ারওয়েজ লিঃ, ভারত এয়ারওয়েজ লিঃ, অদ্বিকা 

এয়ারলাইনস্‌ লিঃ, মিস্ত্রী এয়ারওয়েজ লিঃ। 
বেসরকারী ব্যক্তিগণের জন্ত নিয়োজিত বিমানসমূহে 

ভাড়ার হার হইবে মাথাপিছু. “প্রতি নাইল 

চার আন]। রর 


খেয়ালীর থাতা৷ : 

(৩৮৪ পৃষ্ঠার পর) 
সুতরাং কুমারকে শূলে চাপাও। যাহারা খুচরা 
বিক্রেতাকে ছাড়িয়া শুধু পাইকারকে ধরিতে . 
বলিতেছেন, তাহারা গবুচন্দ্রের মাসভুতো! ভাই । , . 


* Ll * * 


খুচরা বিক্রেতাদের নিরপরাধ বলিয়া কাছুনী 
গাহিবারই বা অর্থ কি? পাইকারদের বিক্রয় 
দাম সম্পর্কে ও সম্পাদকের নিজের কাগজেই যে 
বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখিতেছি 
শিয়ালদহ নীলামে ৮০ টাক! হইতে ১০০ টাকা 
মণ দুরে মাছ বিক্রয় । তবে খুচর! বিক্রেভারা : 
৩ টাকা, ৩৪০ আনা সের মাছ বিক্রয় করিবে কোন্‌ 
যুক্তিতে ? শিয়ালদ্হ হইতে লেক বাজারে 
আসিতেই ৮০ টাকা মণের প্িনিষ ১২০ টাকা এবং 
১০০ টাকা মের মাল ১৫০ টাকা হুইয়া যায়, 
মাছ ছাড়া এমন আর কিছু আছে কি? কম 
ওজনের বাটখার! দ্বারা দেড় লেরের দাম লইয়া . 
পাঁচপো দেওয়ার কথাটা না হয় নাই ধরিলাম 1) 
খুচরা বিক্রেতারা যদি শুধু গায়ে খাটিয়াই এই বিপুল 
লাভ করিতে পারে, তবে পাইকারও ভালো 
মানুষ সাজিয়া কেন বলিবে না, “কর্তা, দাদন 
দিয়াছি হাজার কয়েক টাকা, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, 
গোয়ালন্দে কর্ধচারী রাখা, মাল চালানো, রেল 
ভাড়া, ওয়াগণ পাইতে রেলের বাবুদের পাঁন- 
খাওয়ার খরচ-_-লব কিছু পোষানো চাই তো ? 


# গু রা ad 


আসল কথাটা এই মাছের ব্যাপারে পাইকার 
ও খুচরা বিক্রেতা ছুইই ছুই হাতে পয়সা লুটিতেছে, 
‘নিরপরাধ’ উচ্ছাদের মধ্যে একজনও নয় | নিরপরাধ 
যদি কেহ থাকে সে ক্রেতা । তাহাকে বাচাইতে 
উনাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করা 
উচিত। ছেলেরা পাইকারের সন্ধান প্রানেনা, 
খুচরা বিক্রেতাকেই চোখে দেখিতে পার ভাহাকেই 
ধরিয়াছে। খুব ভালোই করিয়াছে । পাইকাগকে 
যে-দিন পাইবে তাহাকেও ধরিতে ছাড়িবে না । 
সে-দিনও তাহাদিগকে ঠিক এমন অকুষ্ঠভাবেই 
বাহবা দিব। .. ও খেয়ালী 


৩৮৬ 


করাচীতে অয়েল ইঞ্জিনের সাহায্যে 
ক্রেণ চালনা- রেলওয়ের জনৈক মুখপাত্র সম্প্রতি 
করাচীতে বলেন যে, কয়লায় অন্াববশতঃ মেল- 
এক্সপ্রেস, মাল পাঁড়ী প্রভৃতি করাচী বিভাগের 
সমস্ত ট্রেণই অয়েল ইঞ্রিনের সাহায্যে চলিতেছে। 

পাকিস্থানের জন্য বৃটিশ কর্মচারী 
ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থ সংবাদদাতা 
জানাইয়াছেন বে, হুবিধাজনক সর্ডে ৩ হইতে € 
বৎসরের মেয়াদে চাকুরী গ্রহণের অস্থরোধ 
জানাইয়৷ পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ৪ শত অবসরপ্রাপ্ত 
বৃটিশ অফিসার, আই সি এস ও পুলিশ কর্মচারীর 
নিকট পত্র লিখিয়াছেন। . অবিলম্বে কাৰ্য্যে 
যোগদানের জ স্তও অন্গুরোধ জানান হইয়াছে । 
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'হিমকল্যাণ এর সরবরাহ 
পৃব্বাপেক্ষা বেশী। ইহা 


আর্থিক জগৎ 


করাচীর ব্যাঙ্কসমুহ হইতে টাকা তোলার 
হিড়িক- ব্যাক্কে মজুদ অর্থ ও দ্রব্যাদি সম্পর্কে 
পশ্চিম পাঞ্জাবে অ্ভিন্কান্স জারী হওয়ায় করাচীতে 
এবং পাকিস্থান ভোমিনিয়নের অস্যা্ক কেন্দ্রীয় স্থলে 
ব্যাঙ্ক হইতে আমানত জমা তুলিয়া নেওয়ার হিড়িক 
দেখা যায়। পাকিস্থানের অগ্তান্ক অঞ্চলেও পূর্ব 
পাঞ্জাবের অমুরূপ ব্যাঙ্ক অডিগ্ঠান্সি জারী হইবে 
এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সহম্র সহস্র অমুসলমান 
আমানতকারী সম্প্রতি করাচীর ব্যান্কলমূহের সম্মুখে 
ভীড় করে। এই সম্পর্কে অনুমান করা হইতেছে 
যে, ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন ব্যান্কে মজুদ রাখার 
অন্ত পাকিস্থানের ব্যাক্কগুলি হইতে এই যাবৎ ১০ 
কোটি টাকা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। নগদ 


1, [১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ 


টাকা ব্যতীত প্রভূত পরিমাণ শ্বর্ণ, রৌপ্য এবং 
অষ্তান্ধ মূল্যবান দ্রব্যও বিমানযোগে দিল্লী ও. 
বোদ্বাইতে প্রেরণ করা হুইয়াছে। | 

ষ্টালিং-এর মুল) হ্রাসের সম্ভাবনা 
লগুনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বৃটেন ষ্টালিং- 
এর মূল্য হ্রাসের কথা চিন্তা করিতেছে। অনেকের 
বিশ্বাস, লণ্ডনে আন্তজ্জীতিক অর্থসম্মেলনেই এই. 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হুইবে। ষ্টালিং-এর মুল্য 
হাস পাইলে ভারতের টাকা লইয়া সমন্তা দেখা' 
দিবে। হয়, ষ্টালিং এলাকা হইতে টাকা সরাইযর়া 
আনিয়া বিশ্বের বাজারে ইহাকে শ্বাধীন মর্ধ্যাদ্বা 
দিতে হুইবে, অথবা বৃটেনের সহিত ভারতের 





'ভাগ্যকে জড়িত রাখিতে হুইবে। 














ন্বর্মূগ” একান্তই ' বস্তুসত্তাহীন 
‘কিন্তু এর অপূর্ব কপ-সোৌন্দর্য্যের . 
বিদ্যচ্ছটায় রচে মোহের ইন্দ্রজাল 
এবং 
বিভ্রান্তি। অধুন! বিশুদ্ধ পণ্য দ্রব্যের 
অত্যধিক অভাব হেতু যে সব কৃত্রিম 
ও' নকল প্রসাধন 
, আত্মপ্রকাশ করেছে এসব স্বর্ণমৃগের' শ্যায়ই 
ইউ সারবস্তহীন ও প্রতারণামূলক । 
এর বহু অবিকল ও অনুরূপ নকল বাজারে খরিদ্বারগণকে 
বিভ্রান্ত ক'রেছে কিন্তু একটু সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক 


আনে দর্শকের বিপজ্জনক 


সামগ্রী বাজারে 


বিখ্যাত ‘হিমকল্যাণ’ 
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আর্থিক জগৎ 
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মাদ্রাজ পুলিশের পুনর্গঠন--অলসেবা 
এবং মাদকত্রব্য বর্জনের (প্রথমে ১৬টি জেলা ও পরে 
সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে) ব্যবস্থা করিবার উদ্দেস্তে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট পুলিশ খাহিনীর পুনর্গঠন 
করিতেছন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পর্য্যন্ত 
শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল পুলিশের কা । 
এই পুনর্গঠনের ফলে ব্যয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা 


 নাই। নির্দিষ্ট জেলাসমূহে আবগারী বিভাগীয় 


কর্চারিগণ পুলিশ বাহ্রীর অস্তভূক্ত হুইবে। 
হুই বৎসরের মধ্যেই বিশেষ ধরণের একটি ট্রেপিং 
স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইবে । জনসেবা সম্পর্কেও 
পুলিশকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইবে । 

ভারতীয় রবার শিল্পের উন্নয়নকল্পে 
ভুপারিশ- সম্প্রতি ভারতীয় রবার বোর্ডের 
উদ্বোধনী সভায় ভারতের শিল্প ও সরবরাহ সচিব 
মাননীয় ডাঃ শ্রামাগ্রসাদ মুখার্জি তীহার 
ভাষণে বলেন যে, রবার উৎপাদক, রবার ব্যবসায়ী 
এবং দেশের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া রবারের মূল্য ও আমদানী নীতি নির্দ্ধারণ 
করাই হইবে কেন্দ্রীয় রবার বোর্ডের প্রধান কর্তব্য । 
ডাঃ মুখার্জি আর বলেন যে, ভারতীয় রবার শিল্পের 
ক্ষেত্রে আজ নূতন সমস্ত৷ দেখ! দিয়াছে । পূর্ব 
ভারতে উৎপন্ন রবারের সমস্তটাই বিদেশে চালান 
যাইত। দেশে তাহার কিছুই চাহিদা ছিল না। 
কিন্তু এখন ভারতে উৎপন্ন রধারের সমস্তটাই 
ভারতে ব্যবহৃত হয়! তাহ! ছাড়াও কিছু পরিমাণ 
ধার বিদেশ হইতে আমদানীর প্রয়োজন হয়! 

পশ্চিম পাঞ্জাবে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি 
অপসারণ--পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণর গত 5৪ঠা 
সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক কর্তৃক পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে সম্পত্তি 
অপসারণ নিষিদ্ধ করিয়া এবং মালিক বিহীন বাড়ী 
দখলের ক্ষমতাদান-ও মজুদ খান্ভ-ব্যবহ্থারের ক্ষমতা 


" দান করিয়া ষে অগ্ভিষ্ভাঙ্স জারী করিয়াছিলেন, গপত 


১০ই সেপ্টেম্বর আর একটি অডিদ্কান্স জারী করিয়া 
তাহা প্রত্যাহার গাও রর 
পুর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট ক শক্ষা-সংক্রান্ত 
অডিনাল্স জারী- পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি 
পূর্বব্দ শিক্ষা-সংক্রান্ত অভিগ্ঠান্দ জারী করিয়াছেন । 
অধুনা ঢাকায় যে ইপ্টার মিডিয়েট ও মাধ্যমিক 
শিক্ষাবোর্ড আছে, এতদ্বারা পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক 
শিক্ষাবোর্ড তাহার স্থান গ্রহণ করিবে । এখন হইতে 
এই বোর্ড প্রবেশিকা ও উচ্চতর মাদ্রাসা সার্টিফিকেট 
পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিৰে। নবহৃষ্ট 'মাধামিক 
শিক্ষা বোর্ডে বিভিন্ন শিক্ষায়তন্রে প্রতিনিধি 
থাকিবে। 
সমুদয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন 
হইয়াছে | 
মৎস্যাভাব--গত রত 
€১১ই সেপ্টেম্বর) রাইটাস” বিন্ডিং-এ এক সাংবাদিক 
বৈঠকে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মৎস্ত বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রযুক্ত হেমচন্ত্র নক্কর বলেন যে, 
কলিকাতার বাজারগুলিতে মাছের যৃল্য যুক্তিসঙ্গত 
ভাবে কমাইয়া আনার অন্ত পবর্ণমেন্ট যে সকল 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহা! এক সপ্তাহের, মধ্যে 
ফলপ্রহ্থ হইবে বলিয়া আশা কর! -যায়। শ্রীযুক্ত 
নস্কর আরও জানান যে, মাছের. মুল্য বাধিয়া 
দিবার কথাও গবর্ণমেন্ট চিন্তা করিতেছেন। 


গ্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও জানান যে, খান্তের 


উপযুক্ততার দিক দিয়া নগরীর অধিবাসীদের 
অন্ধ দৈনিক ৮০০০ মণ মাছের গ্রয়োজন। কিন্ত 
কখনও এই পরিমাণ মাছ কলিকাতায় আমদানী 
হয় নাই। ২০০০ হইতে ২৫০০ মণ মাছ কিছুকাল 
হইতে কলিকাতায় আমদানী হইতেছে। সেপ্টেম্বর 

মাসের ৬ই তারিখে মাত্র ১০৩০ মণ মাছ 
নার আমদানী. হুইয়াছিল। , 


৫ 


অডিনান্দ জারীর সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের ' 


খাঁ্য-ঙ্কট 

লগডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত 
কুষ্ণ মেনন সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, খণ স্বরূপ খাস 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারতীয় গবর্ণমেন্ট 
বৃটেন ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব 
করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, “এই সম্পর্কে 
কোনরূপ ব্যবস্থা করা না গেলে ভারতে শীড্রই 
১৯৪৩ সালের অমুরপ খা্তাভাব উপস্থিত হইবে ।৮ 

ys s ও ৰ 

মিশর সরকারের ভুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
বর্তমানে কলিকাতায় আছেন। তারতের 
খান্তাভাবের আশঙ্কা সমন্ধে তাহারা বলেন, ভাদ্রত- 
বর্ষে চাউলের অবস্থা সন্কটজনক বলিয়া, উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। অনুর ভবিষ্যতে মিশর হইতে ভারতবর্ষ 
বহু সহস্র টন চাউল ও গম পাইতে পারে। 
কারণ, এইবার মিশরে শশ্তের শববস্থা ভাল, তাহারা 


বলেন যে, গত ছুন মাসে ১৫ হাজার টন পাটজাত. 
দ্রব্যের বিনিময়ে মিশর ২০ হাজার টন চাউল ও 


গম ভারতে সরবরাহ করিয়াছে। 
সঃ কঃ ক ফা 

পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের খাত্ত, কৃষি এবং স্বাস্থ্য 
বিভাগের এক সরকারী ইস্তাহারে সম্প্রতি উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, পাকিস্থানের খাস্তাবস্থা 
পর্ধযালোচনা করিয়া দেখা গেল, পূর্বে যেরূপ 
ধারণা করা গিয়াছিল, তাহা না হইয়া অবস্থা ক্রমেই 
সঙ্গান হইতে চলিয়াছে। 


ব্যক্তিগত 


পশ্চিম বলের সার্জন ভেনারেল ও জনস্বাস্থ্য 
বিভাগের ডিরেক্টরের পদ ছুইটিকে একত্র করিয়া 
একটি পদের হুষ্টি করা হইয়াছে । এই পদের 
নাম হইবে পশ্চিম বঙ্গ হেল্থ সাভিসসমূহের 
ডিরেক্টর। ডাঃ এসি চ্যাটাঞ্ছি, এম বি,ডিপি 
এইচ এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 
ক * কা bl | 
প্রবর্তক লত্ঘের সভ্য এবং প্রবর্তক কমাশিয়াল 
কর্পোরেশন লিঃ-এর ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্প্রসাঘ 
ঘোষ সম্প্রতি ভারত সরকারের অন্ভতম প্রতিনিধি 
হিসাবে বিমানযোগে. জাপান যাত্রা করিয়াছেন। 
ভারতের সহিত জাপানের আমদানী রপ্তানী 
সংক্রান্ত জাপানের বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তিনি 
পরিদর্শন করিবেন। আনুমানিক তিন সপ্তাইকাল 


জাপানে অবস্থান করিয়া ফিরিবার পথে তিনি. 


সাংহাই এবং হুকংও পরিদর্শন করিবেন 
+ ক * ক 
লক্ষৌ বিশ্ববিস্ালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক 
ডাঃ রামনারায়ণ, শকসেনা দেরাছুন ডি এ ভি 
কলেছের্‌ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হুইয়াছেন।' দেরাছুন 
ডি এ ভি কলেজ গত বৎসর হইতে প্রথম শ্রেণীর 


কলেজে উন্নীত হইয়াছে। এই কলেজে হুইন .' 
, সিনিয়র অধ্যাপক বাজানী। একজন ইংরেজীর 


অধ্যাপক প্রীবুক্ত সতীশচন্তর তটাচার্য অপরজন 


, দর্শনশা স্তরে অধ্যাপক প্রযুক্ত সত্যভূষণ বায় । 


বু bd ফ্ ক 


ডাঃ জীবরাজ্ মেহতাকে ভারতের মস্তি সভার 


স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। . 


+ এ * * 


|] 


জাতীয় উন্নতির 


পুস্তক পরিচয় 

এন ইন্উ্রীভকশন টু মনি ( An Intro- 
duction To Money )--অধ্যাপক কত্তরটাদ 
লালওয়ানী, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক--এ, মুখাজ্জাঁ 
এণ্ড কোং, নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! । 
মূল্য__সাড়ে তিন টাকা । 

টাকাপয়সা নিয়া সকলেই আমর1. মাতামাতি 
করি বটে, কিন্তু অর্থ ও মুদ্রাতত্ব বিষয়ে এদেশে 
সাধারণের জ্ঞান যেরূপ সীমাবদ্ধ, সেরূপ আর 
কোথায়ও বড় একটা দেখা যায় না। কঙ্গিকাত! 


" বিশ্ববিচ্ভালিয়ের লেকচারার ও জয়পুরিয়া কলেজের 


অধ্যাপক মিঃ কন্তরটাদ লালওয়ানী তাহার বর্তমান 
ইংরাজী পুস্তকটিতে সেই অর্থ ও যুড্রাতন্ব নিয়! 
আলোচনা করিয়াছেন। দুনিয়ায় অর্থের ব্যবহার 
কিভাবে প্রসারলাভ করিল এবং কি প্রয়োজনে 
কোন্‌ শ্রেণীর মুদ্রা প্রচলন করা হইল সংক্ষিগ্রভাবে 
লেখক এই গ্রচ্থে তাহার বিবর্তনমূলক ইতিহাস . 
বিবৃত করিয়াছেন। মুদ্রার মুল্য, বাহিরের সহিত 
উদ্ধার বিনিময় এবং পণ্যব্রব্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সহিত উহার সম্পর্ক এই পুস্তকে বর্ণনা করা 
হুইয়াছে। এ সম্পর্কিত মূল নীতিবাদগুলিও সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যা কুরা হইয়াছে। বিশ্বব্ভালয়ের অর্থ- 
নীতির ছাত্রদের সুবিধার্থ প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 


বিভিন্ন বিষয়ক প্রশ্নাবলীও উহাতে যুক্ত করা 
হইয়াছে । অল্প পরিসরের ভিতর অর্থ ও যুদ্রানীতি 
সন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ আলোচনা! ইত্তিপূর্বেংএদেশে 
খুব কমই হইয়াছে । সকল বিষযে ভারতের অবস্থা 
ও ভারতের সমস্তা বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ায় 
পুস্তকটির উপযোগিতা ও সার্থকতা যথেষ্ট বাড়িয়া 
গিয়াছে । সুধী পাঠক সমাজে ও শিক্ষার্থী মহলে 
এই পুস্তকটি সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণ] । 

ইকনমিক জিওগ্রাফী ( Economic 
Geography )- মিঃ ভি আর মির, এম-এ 
(এভিন) প্রণীত । প্রকাশক--এ মুখার্জী এণ্ড কোং, 
২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা | মূৃল্য-_প্রথম 
খণ্ড ছুই টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড তিন টাকা। 

এই ইংরাজী পুস্তকটিতে ছুনিয়ার অর্থনৈতিক 
সম্প্দ--তাহার অবস্থান ও তাহা নিয়া ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ধারা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, 
হইয়াছে । পুস্তকটি ছুই খণ্ডে বিতভ্ত। প্রথম. 
খণ্ডে ছুনিয়ার খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ ও শিল্প 
সম্পদ প্রভৃতি নিয়া সাধারণভাবে আলোচনা করা 
হইয়াছে । 'কোন্‌ দ্রব্য কোথায় কি পরিমাপে 
পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন ও রণানী 
সম্পর্কে কোন্‌ দেশের অংশ কিন্পপ তাহা উহাতে 
দেখানো হুইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে খনিজ 
সম্পদ এবং কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া ইউরোপ, 
আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়া 
মহাদেশের বিভিন্ন দেশের অবস্থা ও তাহাদের ব্যবসা 
বাণিজ্যের ধারা, আলাদাভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। 
ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও এদেশের লোকদের 
অর্থনৈতিক কার্যধারাত কথা বিস্তারিতভাবে 
এই খণ্ডে আলোচিত হুইয়াছে।, বিভিন্ন দেশের 
অর্থনৈতিক সম্পদ এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাঁশিত্যের 
দিক দিয়া বিভিন্ন দেশের স্ুযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভের পক্ষে এই পুস্তকটি খুবই উপযোগী । 
কৃষি, শিল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া এদেশে 
সমুচিত পরিকল্পনা গঠনের 
উপর বর্তমানে বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে । 
এই সময়ে এই পুস্তকখান- বিশ্ববিস্ভালয়ের 
শিক্ষার্থাদেরত বটেই, সাধারণেরও বিশেষ কাজে 
লাগিবে বলিয়া আমাদের ধারণ! 


নূতন যৌথ কোম্পানী 
ওয়েষ্ট ঘুসিক কোল কোং, লিঃ. 
ভিরেক্টর-__মিঃ জি ভি ভট্টার। রেছিষ্ার্ড অফিস 
--৩৫, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন--২০ লক্ষ টাকা । কয়লাখনি লীজ নেওয়ার 
ব্যবসা। 


গোয়াব্জ ডি কোলিয়ারিজ লিঃ . 


. ভিরেউর- মিঃ লি ভি তট্টার। রেজিষ্টার্ড অফিস 
--১৪শ২, ওল্ড চীনাবাজার ট্রীট, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন- লক্ষ টাকা। কয়লাখনি 


লী লওয়। সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। , . 
বয় ইলেকট্রিক্যাল কোং, লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ কে কে বন্থু। রেজিষ্টার্ড অফিস 
১৯০ সি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা | 
অনুমোদিত মূলধন--৫€ লক্ষ টাকা । ইলেফ্ট্রক 
ল্যাম্প ও পাখার বাবসা । 
০ 'কুইমোল ল্যাবরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
--ভিরেকউর--মিঃ কালিদাল চ্যাটার্জি । রেজিষ্ার্ড 
অফিস--২০, বারওয়ারিতলা রোড, বালহাটা, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন-_-€ লক্ষ টাঁকা। 
ক্লিনিকেল ও প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরী । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

টিটাগড় পেপার মিলস কোং, লিঃ. 
১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক 
প্রতি শেয়ারে শতকর! বাধিক ১*২ টাকা। ইহার 
পুর্ব ছয় মালের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 
১২/০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
বাঙ্গালোর উলেন, কটন অণ্ড সিদ্ধ মিলস 
কোং, লিঃ--১৯৪৭ লালের ৩০শে ভুন পর্ধ্যস্ত হয় 
মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে (প্রেফারেল্স ) শতকরা 
_ বাধিক ৩২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্তও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
উড়িক্ত। মিনারেলষ্‌ ডেভেলপমেন্ট কোং, 


লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
৯ মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ধিক ২? 


আনা। ইহার পুর্ব ছয় মাসের অস্ও অনুরূপ ' 


হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। নিউ ডুয়া্স” 
"টি কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১৫৯২ টাকা। 'ইহার পুর্ব বৎসরের জন্ত 
প্রতি শেয়ায়ে শতকরা বাধিক ১১০২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল।' লেড, টি কোং, 
_লিং_১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেখর পর্যন্ত এক 
. বৎসরের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২1০ 
, আনা। ইহার পূর্কা বৎসরের জন্তও অঙ্কু্ূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। কিংস লি- 
গোলাধাট-জাসাম টি কোং, লিঃ--১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ভ 


কোগ্ানী প্রসঙ্গ 


প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩০২ টাফা। 
ইহার পূর্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ায়ে শতকরা 
বাধিক ২৭॥০ আমা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়া- 
ছিল। নম্বরনদি টি কোং লিঃ_-১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 


শ্বফস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা 
_শ্রফস্‌ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কার্যাবলী যে. তাবে 
পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে এই ব্যাঙ্কের 
আমানতকারীদের স্বার্থ বিপর হুইবে বিবেচনা 
করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এই ব্যাঙ্ককে গত সোমবার 
৮ই সেপ্টেম্বর হইতে ফোন আমানত জমা গ্রহণ 
না করিবার অন্ত আদেশ জারী করিয়াছেন 

বঙ্গীয় বিভাগ পরিবদ্ব_ প্রকাশ যে, বঙ্গীয় 
বিভাগ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন আগামী ৎ২শে 
ও ৩শে ডিসেম্বর চাকার বসিবে। পূর্ব বঙ্গের 
গগবর্ণর এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। 

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সস্মেলন--নিখিল বঙ্গ 
কলেজ ও বিশ্ববিভালয় শিক্ষক পমিতির সম্পাদক 
জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার সাম্প্রদায়িক -দাজা- 
হাজামার দরুণ নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিভালয় 
শিক্ষক সম্মেলনের ঘাবিংশতিতম অধিবেশন বন্ধ 
রাখিতে হুইয়াছিল। এ সম্মেলন এক্ষণে আগামী 
₹৭শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়িতে অন্গৃতিত 
হুইবে। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বিজ্ঞান 
কলেজের অধ্যাপক সত্যেন্ত্রনাথ বসু সভাপতিত্ব 
করিবেন। | 

টাকশালের নূতন নাম-__কলিকাতা ও 
বোষদ্বাইয়ের টীকশালের নাম পরিবর্তন করিয়! 
ভারত সরকারের টশাকশাল নাম রাখা হুইয়াছে। 
পূর্বে ইহাদের নাম ছিল বোদাই ও কলিকাতাস্থ 
সম্রাটের টণাকশাল। 

আফগীানিস্থানে ভারতীয় বস্তরের চাহিদ। 
কাবুলে অবস্থিত ভারত সরকারের বাণিজ্য প্রতি- 
নিধি গত জুন মাসের বে রিপোর্ট পাঠাইয়াছ্ছেন, 
তাহাতে জানা যায় যে, সম্ত! ও টেকসই বলিয়! 
ভারতীয় সুতার ছিট প্রভৃতি কাপড়ের চাছিদ! 
আফগানিস্থানে বেশ আছে। এই ক্ষেত্রে একমাত্র 
প্রতিযোগী রাশিয়া এই পর্য্যন্ত ভারতের সঙ্গে 
আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। ব্যব্গায়ীদের নিকট 
হইতে এ সকল কাপড় কিনিয়া আফগান গবর্ণমেপ্ট 
সরকারী ব্যবস্থায় বিক্রয় করেন। সাধারণ বাজার 
দর অপেক্ষা তাহা প্রায় দ্বিগুণ এবং ভারতীয় 
কাপড়ের কলের নির্দিষ্ট দরের তিনগুণ। ও 
বিবরণীতে আফগাশিস্থানের প্রয়োজ্জন ও কচির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিবার অস্ত ভারতীয় উৎপাদক 





. ব্যবসায়ীদের অন্থরোধ কয়া হইয়াছে। 
১৪ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী-_সন্সিলিত - 


পক্ষের প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ম্যাকআর্থার 
১৪ জন ভারতীয় বে-সরকারী প্রতিনিধিকে 
জাপানে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন। উক্ত 
ব্যবসায়ী দলের মধ্যে সকলেই বস্তু ক্রয় সম্পর্কে 
জাপানে আপিতেছেন। ইহাদেয় মধ্যে ছুইজন 
কাপড়ের কলের সাজ-সরজাম ক্রয় করিতেও 


ইচ্ছুক: 


প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬1০ আনা । ইহার 
পূৰ্ব্ব বৎসরের জন্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 
৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
সিল্গটম টি কোং (১৯৪৬), লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি শেয়ারে ॥০ আনা । 


রেলপথ, রাস্তা, বিষান বা জলপথযোগে যে শব 
মাল আমদানী হয়, সেগুলির উপর সহর-কর 
বসাইবার জন্ত কলিকাতা কর্পোরেশন গত কয়েক 
বৎসর যাবৎ যে চেষ্টা ফরিতেছিলেন, এক্ষণে 
তাহাতে কর্পোরেশন কিছু সুফল পাইয়াছেন। 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এতৎ সম্পর্কে কর্পোরেশন 
কর্তৃপক্ষের নিকট সম্প্রতি এক পত্রযোগে এইরূপ 
জানাইয়াছেন বলিয়া গ্রকাশ যে, কর্পোরেশন 
কর্তৃপক্ষ যেসব দ্রব্যের উপর কর ধাধ্য করিতে 
চাছেন, সেগুলির তালিক! এমনভাবে পরিবর্তন 
করা দর্নকার হইতে পারে, যাহাতে উক্ত তালিকা 


' হইতে দরিপ্রতর শ্রেণীর অত্যাবস্তাক বলিয়া পরি- 


গলিত ভ্রব্যাদি যেন বাদ পড়ে। এতৎ সম্পর্কে 
তারত গবর্ণমেপ্টও জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ 
যে, কলিকাতা কর্পোরেশন যেরূপ ধরণের কর 
ধাৰ্য্য করিতে চাহেন, প্রাদেশিক আইন সভা! 
বিধিলম্ষতভাবে কর্পোরেশনকে সেক্সপ কর ধার্ধ্য 
করার ক্ষমতা দিয়া আইন পাশ করিতে পারেন। 
কি কি ধরণের এবং কতগুলি দ্রব্যের উপর দেরূপ 
কর ধাধ্য করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার সঠিক 
বিবরণ এখনও জান! যায় নাই। 


বাজারের হালচাল 
(৩৮৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

লোনা আমদানী এবং দাঙ্গা-ছাঙ্দামার অনিশ্চয়তার 
দরুণ সোনার চাহিদা হাসের ফলেই আলোচ্য 
সপ্তাহে সোনার দরে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে, 
সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ইী এবং 
বৃটেন বর্তৃক সোনার সরকারী দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
নাই বলিয়া সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হুইরাছে, 
তাহাও আলোচ্য সপ্তাহের, পোনার দরের 
নিয়গতির অভতম প্রধান কারণ বলিতে হুইবে। 
গত সধ্যাহে কলিকাক্ষা ও বোম্বাইয়ের বাজারে 
প্রতিতরি সোনার" সর্ব্বোচ্চ ও সর্ধনিয্ দর 
ছ্াড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১১১৩* আনা ও, ১১১/৩৯ 
আন! এবং ১১০৮/০ আনা :ও ১১০০ আনা। 
আলোচ্য সপ্তাহে তাহ! যথাক্রমে ১১০৮০ আনা 
ও ১১০৪৮ আনা এবং ১১০/* আনা ও ১০১1/৯ 
আনা দীড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনির সর্বোচ্চ 
ও সর্ধনিয় দর দড়াইতেছে যথাক্রমে ৭৩/০ আনা 
ও ৭৪২ টাকা এবং ৭৩২ টাকা ও ৭৩৪০ আনা। 
গত সপ্তাহে ইহা ছিল বখাক্রমে +৩০ আনা ও, 
৭৪২ টাকা এবং ৭২৪০ আনা ও ৭৩]০ আন] 


বূপা- সোনার দরের “অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সামপ্রস্ত রক্ষা করিয়া আলোচ্য পপ্ডাহে কলিকাতা . 
ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও অবনতি লক্ষ্য 
করা পিয়াছে।. আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের বাবারে প্রতি ১০* তরি রূপার 
সর্বোচ্চ 'ও সর্ধবনিয় দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
১৭০০ আম্া ও ১৭০]৩০ আনা এবং ১৪৮৯ 
আনা ও ১৪৪৩/০ আনা । গত সপ্তাহে ইছা ছিল 
যথাক্রমে ১৭৩০ আনা ও ১৭০৪০ আনা এবং 
১৭৬২ টাকা ও ৯৬৭।%* আনা । 





টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১২ই সেপ্টেঘ্বর-_ আলোচ্য সপ্তাছেও 
স্কলিকাতার টাকার বাজারে বেশ সচ্ছলতাই দেখা 
'গিয়াছে। ভারত গবর্ণষেপ্টের ট্রেজারী বিলের 
অস্ত যে পরিমাণ টাকা গত সপ্তাঙ্থে উপস্থিত কর! 
"হইয়াছিল তাছাতেও টাকার বাজারে সচ্ছল 
অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য বিভিন্ন 
ব্যাঙ্কের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোবযোগ্য খণের 
‘লেন-দেন বেশী হয় নাই। কিন্ত শতকরা বাধিক 
'&০ আনা সুদে খপণের যোগান যথেষ্টই ছিল। 
ব্যা্কসমূছের নিকট প্রচুর পরিমাপ অর্থ মনু ছিল। 
কিন্ত বর্তমান অনিশ্চয়তার দরুণ তাহারা শতকরা 
বাধিক ॥* আনা নদের কমে টাকা সরবরাহ 
-করিতে চাহে নাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় 

"বাজারের কাজ-কারবার গত সপ্তাহের তুলনায় 
বেশ ভালই হয়। চা-রপানীর কাজ-কারবারই 
“উদ্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ‘রেমিটেন্সের’ কাজ- 
কারবারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোলার মিঃ কেলে 
“সম্প্রতি ব্যাঙ্কারগণের সঙ্গে মিলিত হন এবং বিনিময় 
নিয়ন্ত্পবিধি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে ভারত 
-গব্ণমেন্টের নীতির ব্যাখ্যা করেন। বাট্রার হার 
অপরিবন্তিতই থাকে । নি্ধে বাষ্টার হার দেওয়া 
‘হইল :_ 
টেলি: হৃণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** 
& দৰ্শনী এ COE 
ডি. এ. তিন মাস (₹ ৮) +: ১ 
‘ভি. এ. চার মাস (৮ *) ১ 
ভলার (প্রতি শত) 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব_-রিজার্ড ব্যান্ধের 
গত €ই সেপ্টেম্বর তারিখের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় 
‘ যে, ও তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ১১৮২ কোটি ৯38 লক্ষ ৭১ হাজার টাঁকা। 
এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১১৮০ কোটি 
€৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালে ৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার পরিমাপ ছিল ১২০৭ কোটি 
৭৯ লক্ষ ৮১ হাঞ্জার টাকা। গত ২৯শে আগষ্ট 
" তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষসমূহের 
চলতি আমানতের পরিমাণ ছিল ভারতে 
‘৬২৭ কোটি ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা এবং 
_" পাকিস্থানে ৬৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। 
"এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ, ছিল ভারতে 
৬২৫ কোটি ২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা এবং 


১শিঃ ৫২২ পেঃ 


৩৩১৮০ 


পাকিস্থানে ৬৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। 


গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ছিল ভারতে ৩০৫ কোটি »২ লক্ষ 
৮৫ হাঞ্জার টাকা এবং পাকিস্থানে ৩৯ কোটি ৪ লক্ষ 
১১ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইছার 
- পৃরিমীণ ছিল ভারতে ৩০৪ কোটি ৩৩ লক্ষ 
৩০ হাজার টাকা এবং পাকিস্থানে ৩৯ কোটি 
- 8৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা! ১৯৪৬ সালের ৩০শে 


আগষ্ট তারিখে রিজার্ভ ব্যান্কের তালিকাভুক্ত 


বাজাদের হালচাল 


ব্যাঙ্কসমূদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 


‘ছিল যথাক্রমে ৭৪৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৮ হাজার 


টাক! ও ৩১৮ কোটি ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১২ই সেপ্টেম্বর--জন্মাষ্টদী উপলক্ষে 
আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজার বন্ধ থাকে | আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবার 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের কেনা-বেচায় বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হয় ন! 
এবং শেয়ারসমূদ্ধের দরেও লামান্ত অবনতি পরিস্যুট 
থাকে। বুধবার কলিকাতা শেয়ার বাজারের 
কাজকর্দ অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকে এবং বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরও অপরিবন্তিতই ছিল। 
আর্জেপ্টাইন হইতে পাটজাত ভ্ত্রব্যের একটা 
বুছদাকারের অর্ডার আগার সংবাদের সঙ্গে সঙে 
চটকলসমূুহে অধিকতর ঘণ্টাব্যাপী ফাজ করা 
হইবে বলিয়া সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে কলিকাতার শেয়ার ক্রুয়-বিক্রয়েচ্ছু জন- 
গণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসে এবং ফলে 
বৃহস্পতিবার শেয়ারসমূছের বিকি-কিনি বৃদ্ধি না 
পাইলেও, শেয়ারসমূছের দরে সামাস্ত উন্নতি 
পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অস্ত শুক্রবার কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের 
দরে বৃহস্পতিবারের উন্নতি ব্যাহত হয় না) তবে 
পাঞ্জাবের দালা-হাজামাজনিত অবস্থার তেমন 
কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত না হওয়ার ফলে 
শুক্রবার 'কলিকাতার শেয়ার বাজারেয় শেয়ার 


' ক্রুয়-বিক্রয়েচ্ছে জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া 


থাকার মনোবৃত্তিই প্রবল হুইয়া উঠে এবং বাজারের 
কাজকর্সের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না। 
দাঙ্গা-ছালামার্জনিত অবস্থার সুস্পষ্ট উন্নতি না 
হইলে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে আবার 
উন্নতি লক্ষিত হুইবে না, এইরূপ অনুমান করা 
কঠিন নয়। এ 


ফোন 2 কজিকাতা-_-৩৪৩৬ 


পাটের বাক্রার 

কলিকাতা, ১২ই সেপ্টেম্বর-_-আলোচ্য সপ্তাহে 
পাটের সকল বাজারেই গত সপ্তাহের তুলনায় 
তেজীভাব্‌ পরিদ্ফুট হইয়া, উঠে। খারাপ আঁব- 
হাওয়ার দরুণ কলিকাতায় অধিক পরিমাণ পাট 
আমদানী না হওয়ার ফলে কলিকাতার পাটের 
যোগানের তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াই আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাভাঁর পাটের বাজারের তেদ্রীভাবের 
প্রধানতম কারণ বলিতে হুইবে। পাটজাত দ্রব্যের 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষভাবে তেজীভাৰ 
পরিশ্ফুট থাকে । বৃটেন হইতে পাটজাত দ্রব্যের 
অর্ডার আসাই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, সন্দেহ 
নাই। তাছাড়া আর্জেপ্টাইন হইতে, থান্শন্তের 
বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণ পাটজাত দ্রব্যের অর্ডার 
আসাও আলোচ্য সপ্তাহের পাটের বাজারের 


তেজীভাবের অন্য দায়ী । 
অল্প সময়ের সর্ভে ডেলিভারি দেওয়ার অন্ত 


পাটজাত ভ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রবল 
চাহিদ! বিমান থাকে । কিন্ত এক্ষেত্রে বিক্রেতার 
অভাব বিশেবভাবেই লক্ষ্য করা যায়! 
পাফাবেলের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে তেমন 
কোন উল্লেখযোগ্য কাব্রকারবার না হইলেও দরের 
দিক হইতে সাধারণভাবে তেজীভাবই লক্ষিত হয় । 
কাচাবেলের বাজারে সপ্তাহের আগাগোড়াই 
অল্লবিস্তর কার্-কারবার হয় এবং দরের দিক 
হইতেও উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । ম্থুপারভাইজড 
ভাট ৎ*২ টাফা হইতে ৩০২ টাকা এবং জাট 
মিডল ২৭০ আনা হইতে ৩০৪০ আনা পর্য্যন্ত 
বিক্রয় হইয়াছে। 
সোন। ও রূপী 
কলিকাতা, ১২ই পেপ্টেম্বর-_আলোচ্য সপ্ডাছে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
গত সপ্তাহের তুলনায়ও নিয়গৃতি লক্ষ্য করা 
গিয়াছে। উত্তর ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণ 
(৩৮৮ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


গ্রাম--ইউনে| ব্যাঙ্কাস” 


ব্যাঙ্ক” ইউনিয়ন লিমিটেড 


( সিডিউল্ড) 


সকল প্রকার ব্যাকিং কাৰ্য্য করা হয়। 


হিউউরিন টি মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


পাখার বলিকতি। দক্ষিণ কলিকাতা এবং সুলনা। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি । 





আথিক জগৎ 
সাপ্তাহিক বাজার দূর 


৩৯০ [ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 
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কোম্পানীর কাগজ-_শতকর! ৩২ শ্রদের *** = ie শা _ নি 
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(মোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


ওই নিলেন | 


হস্গাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যঘহারেই বোধগম্য হইবে | 





ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ £-চক্রেবত্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( ) 
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কাপড়ের কঙ্গ__নিউ ভিক্টোরিয়া কটন রদ 


বেনারস 
'কাণপুর টেক্সটাইলস্‌ 
এল্গিন কটন মিলস লিঃ 
কেশোরাম 
বঙ্গলঙ্ষী 
ঢাকেশ্বরী 
বঙ্দেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
মহালক্ষী 

স্কাখজের কল--ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ 
জ্বগোপাল পেপার মিলদ্‌ লিঃ 
টিটাগড় 

বটকল--অকল্যাড ছুট দিলস্‌ লিঃ 
এ্যাংলে! ইণ্ডিয়া জুট মিস্‌ লিঃ 
প্রেসিডেন্সী | 
রিলায়েপ্ল ৪. ৬5 
কাকনাড়! ভি ইউ ক 
হাওড়া ul 28৮2 
ইণ্ডিয়া 8 
মেধনা 8 ৬ 
ট্যাগার্ড রঃ 
, এলায়েন্দ রনির, 


চিনির কল-_বেলন্ুন্দ সুগার কোং লিঃ 
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ 
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শ্াশনাল টুবাকো 
, মার্টিন বাণ 
তারত এয়ারওয়েজ 
হেণ্ডারসন 
মেটাল কর্পোরেশন 
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সাপ্তাহিক বাজার দর 
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ফোন ঃ শিলং--১৬৬ 








শিলং ব্যাক্িং কগেরেশন লিঃ 


কলিকাত৷ তা আখ £ ১৫নং ক্লাইভ ট্রাট 


অঙ্গান্ত শাখ।-ভ্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


আসাম)। 


| ও নওগঁ। ( 
“ এস্‌, দন্ত, এম-এ, বি-কষ, আর-এ, প্রীপ্রফুললকুমার চৌধুরী 
ক্রেনারেল ম্যানেজার । রন ফ্যানেজিং ডিরেক্টর! 





টেলি £--35 709571740 
ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 


Le MEE 
রা মা ব্যান্ক 


মহামান্য ব্রিপুরাধিপতি 
সকল প্রকার ব্যার্কিং হার্য্যের 
সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান । 


কার্যকরী মুলধন 


pA ETE উপর. 
সি দক্ষটাকার উপর 


১২৯ ক্লাইভ কাহাফ কলিকাতা | 





[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





(W.M এভিওলভ্র বহু 


,...,0,. মন্র্যাগ কোয়াদিটি 
. , ডি/ক্যাপ ২৪ পাউণ্ড ৫০০ তরুর্ 

. "২ প্রতি পাউণ্ড ॥৫ পাই . 

, (মিলের নিয়ল্লিত দরে) 







ক - ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ 
বামার লরী এণ্ড কোং, লিমিটেড 
১০৩, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 


সাদার ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস--১৪, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা | ফোন--ব্যাল ৫৯৮৯ 
বাৎ--বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন1। 


উপযুক্ত সিহ্কিউদ্লিটিতে টাকা ঘা দেওয়া হয়! 


সকল প্রকার ব্যাহিং কাধ্য কল্পা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেইর-_ডাঃ অসলকুমার 'রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যামেজার--মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজিদি, এম-এ ( কমার্স“) 





























পপ খু 


১২নং.বন্ধবাছার ট্রাট, কলিকাতা_-আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীবতী্রনাথ ভট্রাচার্ধ্য দ্বারা সম্পাদিত, মুত্রিত ও প্রকাশিত 


১1 


ইউনাইটেড 


|" জ়ারম্যান-ীযুক্ত যদুনায রায় || 








ইণ্ডাস্ট্রীয়াল, 


হ্যাক ভিলম্ষিভেত্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


সুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যান সংক্রান্ত | 
যাবতীয় কাজ করা হয়। ূ 
| হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা ' 
শাখাসমূহ 
ৰড়ৰাছার,গাঁমবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটা। 


- পে-জফিস £ মিরকাদিৰ। 
জেনারেল হ্যান্জোর £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সিএ, আই, আই, 

















৪৩, ধর্মতল। ইট, কলিকাতা 
কোন £ ফ্যাল্‌ ইং৬০, ৬১, ৬২, 


২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪8৫ 


আর এম্‌ গোন্ছানী, তি এম্‌ সুখাজ্জা, | 
চীফ একাউল্ট্যাপ্ট এম্‌এদ্‌-এ 
ম্যানেজিং ভিরেউর 


$ রর 


PHONE : B. B.-6382 


ga 


000 


মূল্য-_বাধিক সডাক ৯ 
দশম বর্ষ] 
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সম্পাদক শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য 


১ শি ০. 2506 


[00000717171] বা নাট 


প্রতি সংখ্যা /* আনা 


া01500001077011007517000217707001700171001701001001111100707550505007001070 
Monday, 22nd September, 1947, সোমবার, ৫ই আশ্বিন, 


১৩৫৪ [ ২১শ সংখ্য! 








রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি 


১৯৩৪ লালের রিজার্ড ব্যার্থ আইনটি যে তাবে 
রচিত হ্ইয়াছিল, তাহাতে সিডিউন্ড, শ্রেণীর 
বহ্ভূর্তি কোন ব্যাঙ্ককে অর্থ সাহায্য করার ক্ষমতা 
ও ব্যাঙ্কের ছিল না। সিভিউন্ড ব্যাঙ্কের সম্পত্তির 
জামিনে ওঁ সব ব্যাক্ককে টাকা কর্জ দেওয়ার 
বিধান দ্বিল সত্য, কিন্তু কি ধরণের সম্পত্তিয় 
জামিনে ওঁরূপ সাহায্য প্রদান করা যাইবে, 
.তাহাও আইনটিতে কড়াকড়িভাবেই নির্ধারণ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর 
সিকিউরিটির ভিত্তিতে ছাড়া অন্ত কোন ভিত্তিতে 
অর্থ প্রদান করার সুবিধা ছিল না। তাহা ছাড়া 
প্রদেয় অর্থ নির্দিষ্ট. সময়ের মধ্যে, আদায় করিয়া 
লওয়া সম্পর্কেও রিজার্ড ব্যাঙ্কের উপর একট! বাধ্য- 
বাধফতা আরোপ করা হইয়াছিল। এই সব 
ব্যবস্থার ফল এই দীড়াইয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
নন্‌-গিডিউন্ড ব্যাঙ্কসমূছ্ের বিপদে উহাদিগকে 
কোন অর্থ সাহাযা করিতে পারিতেনই না) 
গ্রহণযোগ্য সিকিউরিটি সম্পর্কে আইনগত কৃড়া- 
কড়ির জগ্য সিভিউজ্ড ব্যাঙ্কলমূছের বিপদেও 
উহাদিগকে বেশী কিছু সাহায্য প্রদান করা এ 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের পক্ষে কঠিন ছিল। গত ২*শে 
সেপ্টেম্বর ভারত সরকার এক অভিনান্স জারী 
করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সম্পর্কে এ সব দিক 
দিয়া একটা সময়োচিত পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। 
পূর্বেকার বিধি-নিষেধ ' তুলিয়া দিয়া তীহারা 
সিডিউন্ড বা নন্‌-সিভিউন্ড--সমস্ত শ্রেণীর ব্যা্কেই 
উহাদের বিপদাপদে সাহায্য কর! সম্পর্কে রিজার্ভ 


' 'ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দিয়াছেন। কি লব পিকিউরিটির 


জামীনে পিভিউন্ড ব! নন্‌-সিডিউজ্ড ব্যান্কে 
অর্থসাহায্য করা যাইবে, ভারত গৰবর্ণমন্ট তাহা 


“রীধিয়! দেন নাই। এবিষয়ে বিচার ও বিবেচনার , 
" ভার' তাহারা ' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উপরই” 


ছাড়িয়া দিয়াছেন । যে ধরণৈর শিকিউরিটি রিার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, তাহার! 
তাহার জাখিনেই সিডিউন্ড বা নন্‌-পিভিউন্ড 
ব্যাস্কসমূহকে উছাদের বিপদে অর্থসাহাষ্য করিতে 
পারিবেন। দেশের বিপন্ন ব্যাক্কসমুহকে সাহায্য 


"করা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা ও সুযোগ 


সম্প্রদারণের এই ব্যবস্থা ভারত গবর্ণষেণ্টের পক্ষে 
খুবই সঙ্গত হুইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


যুদ্ধের পরে এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সন্মুখে 


নানারপ অর্থনৈতিক লমস্তার উদ্ভব হইয়াছে । . 


তাহা ছাড়া সাম্প্রদায়িক দালা-হালামার ফলে অনেক 
ব্যাঙ্ককে নিতাস্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আজ একটা 
প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে. হইতেছে। 
গুন্ব ও আতঙ্কের ফলে অনেক সময়ে আমানত- 
কারীরা একযোগে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার 
ঝৌফ দেখাইতেছে।, অপরদিকে ব্যাঙ্কের দাদনী 
টাকা নানাভাবে আটক পড়িয়া যাওয়ায় উছারা 
তাড়াতাড়ি সে সমস্ত তুলিয়া পাঁওনাদারদের 
সমবেত দাবী ষথোচিতভাবে মিটাইতে অসমর্থ 
HE | এই ধরণের অপ্রত্যাশিত oli Doli 
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বাজারের হালচাল 
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বাংলায় গত এক বৎসরে কতকগুলি নন্-সিডিউন্ড 
ব্যাঙ্কে ফাজকারবার বদ্ধ করিতে হুইয়াছে। 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার হিড়িক দেখা যাওয়ায় উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে বর্তমানে অনুরূপ ব্যাঙ্ক-সঙ্কটের নমুনা 
দেখা যাইতেছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
এইরূপ সঙ্কট দেখিয়াও এতদিন নীরব দর্শকের 
ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। বাংলার নন্- 
সিভিউল্ড ব্যাক্ষসমূছের বিপদে.ভাহারা তাহাদিগকে 
কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই? তাহাদের নিকট 
সাময়িক সাহায্যের জগ্ভক আবেদন করা হইলে 
তাহার! আইনগত অক্ষমতা জানাইয়া ও মৌখিক 
সহাম্ুহুতি দেখাইয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন । 
ফলে উপযুক্ত সম্পত্তি থাক! সত্বেও প্রয়োজনীয় 
নগদ টাকার অভাবে ইরা দাবী না 


মিটাইতে পারিয়া কতকগুলি ব্যাঙ্কে নিতান্ত 
অসহায়ভাবে দরজা বন্ধ করিতে হইয়াছে । এইরূপ 
শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অনেকেই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক আইনের সমুচিত সংশোধন দাবী 
করিতেছিলেন। সিভিউন্ড ও নন্-সিভিউন্ড 
নির্ধিশেষে লকল ব্যাঙ্কের বিপদাপদেই যাহাতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখোচিত সাহায্য করিতে পারেন, 
তাহাদিগকে সেরূপ ক্ষমতা প্রদানের কথা অনেকেই 
বলিয়া আসিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
নিজেরাও সেরূপ ক্ষমতা পাওয়ার অন্ত গবর্ণমেপ্টের 
নিকট দাবী করিতেছিলেন। ভালমত গবর্ণমেণ্ট 
বর্তমানে একটি অভিনান্দ জারী করিয়া রিজার্ভ 
ব্যান্কের সুযোগ ও অধিকার সেদিক দিয়া বিশেষ- 
ভাবে প্রসারিত করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। , 
দেশের ও দশের কল্যাণে রিজার্ভ ব্যাক কর্তৃপক্ষ 
ক্ষমতা যথোচিতভাবে প্রয়োগ করিবেন এবং 
তাহাতে অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আনিকার ছুদ্দিনে 


। অবাঞ্চিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া আমর! 


আশা করি। 
ভারতীয় বহির্বাণিজ্য 

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত ১৯৪৬ 
সালের নবেম্বর মাসের বিৰরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাস নিকটবর্তী হুইয়া 
আসিয়াছে, অথচ এখন পর্য্যন্ত গত নবেদ্বর মাসের 
বিধরণই মান্ম গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছেন। বহির্বাণিজ্যের বিবরণ প্রকাশ করা 
সম্পর্কে এই বিলঘ খুব শোচনীয় বিধয় বলিয়াই 
আমর! মনে করি। ইছাতে এই শ্রেণীর রিপোর্টের 
উপযোগিতা ও সার্থকতা ক্ষু্র হইতেছে । দেশের 
অর্থনৈতিক গতিধারা বুঝিতে হইলে ও শিল্প ও 
ব্যবসাগত উন্নতির কোন পরিকল্পনা স্থির করিতে 
হুইলে বহির্বাশিজ্যের তথ্য-বিবরণ বিশেবতাৰে 
অবধারণ করা প্রয়োজন। সেই সব বিবরণ খুব 
দেরীতে প্রকাশিত হওয়ায় সকল বিষয়েই লোকের 
অসুবিধ। হুইতেছে। ভারতের বর্তমান জাতীয় 
সরকার তথ্য বিবরণ প্রকাশ সম্পর্কে এই ধরণের 
ত্রুটি ও গাফিলতি কাটাইয়া উঠিতে বিশেষভাবে 
সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা-আশা করি। 

গত নবেঘর মাসে ভারতে বাঞ্ছির হইতে 
২৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার নাল আমদানী হুইয়াছে। 


/ 
$ 


৩৯৪ 


গত অক্টোবর মাসে ২৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার মাল 
আসিয়াছিল। সে হিসাবে আলোচ্য মালে 
আমদানীর পরিমাণ ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা 
"পরিমাণে বাড়িয়ান্ছে। বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, 
আমদানী বাড়িলেও রপ্যানীর পরিমাণ আলোচ্য 
মাসে বৃদ্ধি পায় নাই। বরং পূর্বের তুলনায়. তাহা 
কিছু হ্বাসই পাইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে ভারত 
হইতে বিদেশে ২৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মালপত্র 
বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল। নবেম্বর মাসে সেস্থলে 
২৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার ভারতীয় মালপত্র 
বাহিরে রপ্তানী হুইয়াছে। রপ্তানী' হ্রাসের এই 
গতি দেশের স্বার্থের দিক হইতে খুব ক্ষতিকর 
বলিয়াই আমরা মনে করি। এই ছু্িক্ষের দিনে 
বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ খাস্ধ-সামপ্রী 
আমদানীর প্রয়োজনীয়তা ভারতের সমক্ষে বড় 
হইয়া দেখা দিয়াছে। শিল্পের অন্ত যন্ত্রপাতি 
আমদানী না করিলেও এদেশের চলে না। বুটিশ 
গবর্ণমেপ্ট ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের বদলে ডলার 
যোগাইবার ব্যবস্থা কতক পরিমাণে বন্ধ করিয়া 
দেওয়ায় এখন হইতে ওঁ সব জিনিষ আমদানীর অদ্য 
ভারতবর্ষকে তাহার রপ্তানী বাণিজ্যের উপরেই 
বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতে হইবে । মালের 
বদলে মাল দিতে না পারিলে বাছির হইতে 
প্রয়োজনীয় জিনিষ যথোচিত পরিমাণে সংগ্রহ করা 
যাইবে না। কাজেই এই সময়ে ভারতীয় রপ্তানী 
বাণিজ্য হাস পাওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার । 
কিভাবে এদেশে বেশী পণ্য-সাষগ্রী উৎপাদন 
করিয়া অধিক পরিযাণে তাছ! বাহিরে বিক্রয় করা 
যায়, লেবিষয়ে অচিরেই একটি সমুচিত পরিকল্পনা 
স্থির করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । 


পাটের উপর ট্যাক্স 


১৯৪১ সালে বাংলা সরকার একটি আইন 
প্রণয়ন করিয়া চটকলওয়ালাদের ক্রীত পাট ও 
রপ্তাণীর জন্তু বিক্রীত বেলবন্দী পাটের উপর 
প্রতিমণ ছুই আনা হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। সেই কর অস্তাবধি চালু আছে, 
আর তাহাতে বৎযরে ৪৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
সরকারী আয়ের সংস্থান হইতেছে। মফঃস্বল 
হইতে ফড়িয়াদের মারফতে পাট চালান হইয়া 
প্রধানতঃ কলিকাভাতেই তাহা চটকলওয়ালা ও 
বপ্ানীকারকদের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে । 
সে হিমাবে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টই দ্ভায়তঃ আজ 
এই ট্যাক্সের বেশীর ভাগ পাওয়ার অধিকারী । 
তাঁহারা তাহা আদায়ও করিতেছেন। পাট মুখ্যতঃ 
পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের সম্পদ হইলেও চট্টগ্রাম বনারটি 
ভালভাবে গড়িয়া না তোলা পর্য্যন্ত এবং পূর্ববঙ্গ 
উপবুক্তলংখ্যক চটকল স্থাপন না করা পর্ধ্যস্ত 
পূর্বব পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট পাট্‌-করের মোটা অংশ 
পাইবার আশা করিতে পারেন না। কিন্তু ষ্কায় 
ও নীতির দিক দিয়া যাহা পারা যায় না, তাহারা 
অনেকটা গায়ের জোরে তাহা করিতে উদ্যোগী 
হুইয়াছেন। পাকিস্থান হইতে পশ্চিম বঙ্গে পাট 
রপ্তানী করিতে .হইলে তজ্জপ্ত লাইসেন্স লইতে 
হইবে বলিয়! তাঁহারা নিয়ম করিয়ছেন। রপ্তানী- 
কারীদের নিকট হইতে তাঁহারা প্রতিমশে দুই 
আনা হারে করও আদায় করিতেছেন বলিয়া 
প্রকাশ। ইহাতে কলিকাতায় চটকলওয়ালাদের 


আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





নিকট বিক্রীত পাট ও..রপ্তানীকারকদের নিকট 
বিক্রীত পাটের উপর ছুই দিক দিয়! ট্যাক্স ভার 
চাপিয়াছে। প্রথমে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিয বঙ্গের 
বিক্রয়কেন্দ্রে পাট চালান করিতে গিয়া চালান- 
কারীদিগকে কর দিতে হইতেছে । পরে পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমে্ট সেই চালানী পাট্রে উপর আর 
একদফ! কর আদায় করিতেছেন। রপ্ত নী- 
কারকদের মারফতে যে পট ও চট বিদেশে 
প্রেরিত হয়, তাহার উপর ভারত সরকার একট! 
শুদ্ধ আদায় করেন। লেই শুক্কেব কথ! ধরিলে 
পাটের উপর বর্তমানে তিন দফা কর আদায় 
হইতেছে, বলা চলে। এইরূপ অতিরিক্ত ট্যাক্স ভার 
চাঁপিবার ফলে পাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানাদিক 
দিয়া বিশেব আশঙ্কার কারণ দেখ! দিয়াছে। 
প্রথষতঃ, পাট ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকর! 
নিজেদের গাটের টাকা হইতে কর প্রদান না 
করিয়া তাহা পাট উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে 
আদায়ের চেষ্টা করিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত 
কম দরে পাট কিনিয়া তাহারা নিজেদের স্বার্থ 
যোল আনাই রক্ষা করিতে পারেন। সেরূপ 
অবস্থায় অধিক সরকারী ট্যাক্সের ফলে এদেশের 
পাটচাষীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
পাট ব্যবসায়ী, চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকরা 
বেশী দরে পাট ও চট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া কর 
/বাবদ প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে 
পারেন৷ সেরূপ অবস্থায় রপ্তানীকৃত পাট ও চটের 
দাম অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইবে । বিদেশের বাজারে 
পাট ও চটের দর বৃদ্ধি পাইলে বিদেশীরা উহা 
ক্রষের পরিমাণ হাঁস করিতে পারে, পাটের বদলে 
পাটের অঙুকল্প জিনিষ ব্যবহারে তাহারা বেশী রকম 
ঝোৌক দেখাইতে পারে। কাজেই উতয় ক্ষেত্রেই 
অত্যধিক করের অন্ত শেষ পর্যন্ত পাটচাষীদেরই 
ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে । সেকথা বিবেচনা করিয়া 
তিনদ্রফা কর আদায়ের বর্তমান রীতি বন্ধ হওয়া 
আমরা একান্ত প্রয্নোজ্জন বলিয়া মনে করি। পূর্ব 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম বঙ্গে রপ্তানীক্ুত পাটের উপর 
যে কর আদায় করিতেছেন, তাহা যেমন বে-আইনী 
তেমনই নিতান্ত অবাঞ্চিত বল! চলে। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের সহিত পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
যে চুক্তি (Standstill Agreement) হইয়াছে, 
তাচাতে উভয় গবর্ণমেণ্টই হুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আপাততঃ কোন প্রতিবন্ধক 
হৃষ্টি করিবেন না বলিয়া কথা দিয়াছেন। সেই 
প্রতিশ্রুতি অস্থযায়ী পূর্ব বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব বঙ্গ 
হইতে কলিকাতায় রপ্তানীক্ৃত পাটের উপর 
দ্বায়তঃ কোন কর আদায় করিতে পারেন না। 
সেই হিদাবে আমরা এওঁ কর অবিলম্বে তুলিয়া 
দেওয়ার দাবা করিতেছি । 


ভারতের কাচশিল্প 


ভারতের কাঁচশিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
এ শিল্পের সমুচিত উন্নতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার 
অস্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি প্যানেল বা বিশেষ 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ও বিশেষ 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। এই রিপোর্ট 
দৃষ্টে জান! যায়, এদেশে কীচন্রব্য উৎপাদনের জঙ্ক 
১২৩টি কারখানা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে ৭৯টি 
কারখানা যুক্ত প্রদেশে ও ১৭টি কারখানা বাংলা 


দেশে অবস্থিত। ১৯৪৫ সালে উপরোক্ত ১২৩টি 

কারখানার মধ্যে ৯৮টিতে ১ লক্ষ ৫৩ হারার 

৪৫০ টন কীচদ্রব্য প্রস্তত হইপ্লাছিল। ভারতের 

উৎপন্ন কীচত্রব্য দ্বারা এদেশের চাহিদ| মিটে ন!।। 
এদেশের উৎপন্ন জিনিষ অনেক ক্ষেত্রে লোকের 
পহন্দপইও নহে। শে কারণে এতর্দিন খুব বেশী 
পরিমাণ কীচদ্রব্য বাহির হইতে ভারতে আমদানী 

হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট 

১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার কাচদ্রব্য বাহির হইতে 

এদেশে আমদানী হইয়াছিল । বিভিন্ন প্রকার 

কীচন্্রব্যের মধ্যে এ সালে ২৯ লক্ষ টাকার কাঁচের 

চুড়ি, ২৯ লক্ষ টাকার বোতল ও শিশি, ১৮ লক্ষ 
৯ হাজ্জার টাকার কাচের মাল! ও মুক্তা এবং 

২৫ লক্ষ টাকার কাচের পাত বিদেশ হইতে এদেশে 
আসিয়াছিপ। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হুইতে 

১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার কাচের প্লিনিধ বাহিরে 

রানী হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে ৫৭ লক্ষ টাকার, 

পিংছলে ৯ লক্ষ ৭ হালার টাকার, ইরাপে ৭ লক্ষ 

৬ হাঞ্জার টাকার ও মাঁলয়ে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার 
মাল রপ্তানী হইয়াছিল। যে সব দেশ যুদ্ধের পুর্বে 

ভারতে বেশী পরিমাণ কীচদ্রব্য রপ্তানী করিত, 

এক্ষণে তাহার! বিশেষ কিছু কীচন্্রব্য রপ্তানী 

করিতে পারিতেছে না। জাপান ছিল বড় 

রপ্তানীকারক। যুদ্ধে বিশেষভাবে ঘায়েল হওয়ার 

ফলে ওঁ দেশ এখন আর মোটেই মাল পাঠাইতে 
পারিতেছে লা। বিতিম্ন রপ্তানীকারক দেশ 
কাচের ব্যবসা-বাপিজ্য কমাইতে বাধ্য হওয়ায় 

ভারতে ও ভারতের নিকটবর্তী দেশসমূহে এদেশীয় 
উৎপন্ন কীচদ্রব্য বেশী -পরিমাশ কাটতির সুযোগ 
অপিয়্াছে। সে কথা স্বরণ করাইয়| দিয়া 
উপরোক্ত বিশেষ কমিটি ভারতীয় কীচশিল্পের 

উদ্ভোগীদিপকে তাহাদের উৎপাদন বাড়াইবার 
পরামর্শ দিয়াছেন। আগামী « বৎসরে কাচের 
চুড়ির উৎপাদন ১৯ ছাঞ্জার ৮০০ টন, বোতল ও 
শিশির উৎপাদন ১ লক্ষ টন, কাচের মালা ও মুক্তার 

উৎপাদন ৪ হাজার ২০০ টন ও কাচের পাতের 

উৎপাদন ৪ ফোটি ২০ লক্ষ বর্ণ ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা 
যাইতে পারে বলিয়া তাহারা জানাইয়াছেন। 
এদেশের উৎপর কাচের বোতল, দোয়াত দানি, প্লেট 
ও পেপারওয়েট প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিদেশী জিনিষেক্র 
তুলনায় অনেকাংশে নিকষ্ট। এ গলদ দূর করা 
সম্পর্কে কমিটি শিল্লোস্তোগীদের মনোষোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে 
ব্যবহৃত কাচের আসবাব ও চশমার জন্ত ব্যবহৃত 
উৎকই কাচ এদেশে এখনও তৈয়ারী হইতেছে না। 
ফলে বাছির হইতে এই সমস্ত আমদানী করিয়াই 
দেশের চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতে 
এই সমস্ত কাচের জিনিষ প্রস্তুত সম্পর্কেও কমিটি 
দেশের শিল্পোস্ভোগীদিগকে বিশেষভাবে অবহিত 
হইতে বলিয়াছেন। দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
কমিটির ওঁ সব নির্দেশ খুব বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়াই আমর! মনে করি | 


২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩৪৫ 





সম্প্রতি ১৯৪৬-৪৭ সালের ( অর্থাৎ গত 
বৎসরের ) পাট ফসল সম্পর্কে যে সর্বশেষ 
পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাছাতে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের হিসাবে পাটের 
চাষ ও উৎপাদনের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানে যুক্তভাবে ও সালে 
যোঁট ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছিল। তাহাতে মোট ৫৫ লক্ষ ৫০ 
হাজার বেল পাট উৎপন্ন হ্ইয়াছিল। 
১৮ লক্ষ ৮০ হাজার একর পাটের জমির মধ্যে 
€ লক্ষ ২১ হাজার একর অর্থাৎ শতকরা ২৭*৭ 
ভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার 
একর অর্থাৎ শতক) ৭২*৩ ভাঁগ পাকিস্থানে 
অবস্থিত। মোট যে- ৫৫ লক্ষ €০ হাজার বেল 
পাট উৎপর হইয়াছিল তাহার মধ্যে ১৪ লক্ষ 
৭৪ হাজার বেদ অর্থাৎ শতফরা ২৬৬ ভাগ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ও ৪০ লক্ষ ৭৬ হাক্গার বেল 
অর্থাৎ শতকরা ৭৩৪ ভাগ পাকিস্থানে 
উৎপন্ন হইয়াছিল। পাটের দিক দিয়া ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা পাঠকর! যাহাতে তাল করিয়া 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, সেলন্ত পশ্চিম বঙ্গের 
বিভিন্ন জেলায় (দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া, 
অলপাইগুড়ি ও যশোহরের ক্ষেত্রে শুধু পশ্চিম বলে 


অন্ততৃক্ত অংশে ) কুচবিহার, ত্রিপুরা রাজ্য, বিহার, 


উড়িয্যা, আসাম (শ্ৰীহট্ট বাদে) ও নেপাল রাঘ্যে 
পাটের চাষ ও উৎপাদন সম্পর্কে ১৯৪৬-৪৭ লালের 


পুর্ণ বিবরণ নিয়ে উদ্ধত করা হইল। 

পাটের অমি পাটের উৎপাদন 

(একর) (বেল) 
মুশিদাবাদ ২৬,৬৫০ ৮৫,২৮৪ 
২৪ পরগণ। ২৪,০৭৫ ৭৭,০৪০ 
জলপাইগুড়ি ১৯,৩১১ &০১৪০২, 
হুগলী ১৯,০৬৫ 6১,০১০ 
মালদহ ১৭,৬৬১ ৫৬,৫১৭ 
নদীয়া ১৬,৭৩৬ ৫০,২০৯ 
দাত্দিগিং ১,২৭০ 8,১৯০ 
দিনাজপুর ১০,৮৭৫ ৩২,৬২৬ 
মেদিনীপুর ৬১৭১৫ ২১১৪৯০ 
যশোহর ৪,৯২৭ ১৮,২৩১ 
বর্ধমান ৩,২৪০ ১১,৩৪০ 
হাওড়া ৩,৩৩৫ ১০,৬৯০ 
বাঁকুড়া ২০০ ৬৪০ 
বীরভূম | 6৫ ২১০ 
পশ্চিম বঙ্গ (মোট) ১,68,১২৫ 8,12,৮৭৫ 
কুচবিছার ২৬,৮২৫ ৫৬৫৫৫ 
অিপুরা রাজ্য ১০,০৪০ ২২১০০ 

পশ্চিম বঙ্গ . | 
(দেশীয় রাজ্যসছ) ১,৪০,৯৫০ ৫১৫৮,৪৩৩ 
বিহার 2,88,200 , ২১৫০,৭০০ 
উড়িষ্যা! ২৩,৮০০ t৮,০২০ 
আসাম ১,৬১,৫০০ 8,0৭,৩০০ 
নেপাল শা ২,০৪,০০০ 


ভারতীয় যুক্রাধ্র ৫,২১,১৫০  ১৪,৭8,8৫* 
| সারা বাংলায় ১৯৪৬-৪৭ লালে ১৫ লক্ষ ২৬ 
হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছিল। 
পশ্চিম বাংলায় ও পূর্ব বাংলায় পাটের জমি ছিল 













যথাক্রমে ১ লক্ষ ৯১ হাম্দার একর (শতকরা 
১২.৫ ভাগ) ও ১৩ লক্ষ ৩৫ হাতার একর (শতকরা 
৮৭.৫ ভাগ)। সারা বাংলায় সালে মোট পাট 
উৎপন্ন হইয়াছিল ৪৫ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল। 
উহার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের অংশ ছিল ৫ লক্ষ 
৫৮ হাজার বেল (অর্থাৎ সারা বাংলার মোট উৎপন্ন 
পাটেব ১২২ ভাগ) ও পূর্বব বঙ্গের অংশ ছিল 
৪০ লক্ষ ১ হাজার বেল (অর্থাৎ শতকরা ৮৭৮ ভাঁগ)। 
১৯৪৬-৪৭ সালের পাট ফসল সম্পর্কে মনে রাখা 
দরকার যে, ১৯৪০ সালেব তুলনায় এঁসালে পূর্ব্ব বঙ্গে 
ও পশ্চিম বঙ্গে পাটের জযি আট আনা পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, পশ্চিম বঙ্গ পৃথক হওয়ায় 
আগামী বৎসর হইতে এ রাষ্ট্রে পাটের জযি নিয়ন্ত্রণের 
কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। এপ্রদেশের 
চটকলগুলির সুবিধার জগ্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণযেপ্ট 
এপ্রদেশে যথাসস্তব বেশী জমিতে পাটের চাষ 


, করিতে দিবেন, সন্দেহ নাই! তাঁহাঁতে পশ্চিম 


বঙ্গে পাটের উৎপাদন ভবিষ্যতে দ্বিগুণ ত 
বটেই, তার বেশীও বুদ্ধি পাইতে পারে। 
পশ্চিম বঙ্গে ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অষ্কান্য প্রদেশে 
পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এই রাষ্ট্রের 
চটকলগুলিফে কীচামালের দিক দিয়া যথাসম্ভব 
আত্মনির্ভরশীল করিবার চেষ্টা সঙ্গত । 
নুতন খা্য কমিটি 

১১৪৩ সালে 'ভারতবর্ষে যখন অটিপ খাদ্য- 
সমস্তায় সুচন! হইয়াছিল তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট 
স্তার ধিয়োঁভোর গ্রেগরীর সভাপতিত্বে একটি 
খান্ভ কমিটি ( Foodgrains Policy Com- 
INittee ) গঠন করিয়াছিলেল। সেই কমিটি 
এদেশের খাত্ভ-সমন্ডার কথা হিষেচনা করিয়া তাহা 
সমাধানের অন্ত কতকগুলি নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট এদেশের খান্ক-সঙ্কট নিবারণের 
অস্ত গত কর বৎসর যাবৎ সেই নির্দেশ অনুযায়ী 
কা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উহাতে খাস্ত- 
সমন্তার সমাধান হয় নাই | বরং যত দিন যাইতেছে 
খাস্ত-সন্কট ততই ভটিল হইয়া দেখা দিতেছে। 
তাহার উপর বর্তমানে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা 
অন্নযায়ী ভারতবর্ষ হুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় 
খান্তের উৎপাদন ও যোগান সম্পর্কে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বলিয়াই মনে 
হইতেছে। এই অবস্থায় খান্তের দিক দিয়া ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে তদস্ত করিবার ও সেইরূপ 





| বেন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


ছেড অফিস-_২, ক্লাইভ রো, কলিকাভা। 


. অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা 
বিলিকৃত গ্গ ১২১৫০৯০০০১২ % 
বিক্তীত + ১২,৫০,০০০৩ » 


আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ , 
১৩,০০১০০০১ টাকার উপর 
- শাখাসমূহ ' 
কাঁল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু চুডা, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বছরমপুর (বেঙ্লল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজলাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ ।' 














তদন্তের ভিত্তিতে নূতন করিয়া খাগ্যনীতি নির্ধারণ 
করিবার প্রয়োজনীয়তা আজ বড় হইয়া দেখা 
দিয়াছে । ভারতীয় ডোমিনিয়ন গবর্ণমেপ্ট 
তাই স্যার. পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে -. 
একটি নূতন খান্ত কমিটি গঠল করিয়াছেন। শেঠ 
ঘনপ্তামদাস বিরলা, স্যার শ্রীরাম, ডাঃ রাঁমমনোহর 
লোহিয়া, ঠাকুর ফুল সিং, ঠাকুর দীপনারায়ণ সিং, 
মিঃ হুসেন ইমাম, ডাঃ ভি কে আর ভি রাও, 
মিঃ আর এল গুপ্ত, মিঃ ডি এস বাখলে; মিঃ ডি 
আর শেঠ, যিঃ ডি এন মেটা ও মিঃ আঁর এ 
গোপালস্বামী এ কমিটির সদস্ত মনোনীত 
হুইয়াছেন। আগামী € বৎসর খান্বের দিক দিয়া 
ভারতের অবস্থা কি দীড়াইবে, দেশে খাদ্যপ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে কি সব বিধিব্যবস্থা দরকার 
হইবে, বৎসরে কি পরিমাণ খাদ্য বাহির হইতে 
আমদানী করিতে হইবে এবং বর্তমান সরকারী 
খাঁদ্যনীতি সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোন্‌ দিক- দিয়া 
কি পরিবর্তন সাধন করিতে হুইবে, কমিটি সমস্ত 
বিষয় বিবেচন! করিয়া তৎসম্পর্কে সমুচিত নির্দেশ 
প্রদান করিবেন। 

যে উদ্দেশ্য নিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত 
কমিটিটি গঠন করিয়াছেন তাহা! আমরা সর্বথা 
সমর্থন করি। কমিটিতে অনেক বিশেষজ্ঞকে 
লওয়া হইয়াছে তাহাও ভাল কথা। ভারতবর্ষ 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়াই যে কেবল 
থাদ্যের দিক দিয়া নূতন করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অবস্থা বিশ্লেষণ ও বিবেচনা কর! দরকার তাহা 
নহে) ১৯৪৩ সালের গ্রেগরী কমিটির নির্দেশে 
এমন কতকগুলি গলদ ছিল, যাহার জন্ভও নূতন 
করিয়া এদেশের অস্ত সরকারী খাদ্যনীতি স্থির 
করিবার বিশেষ প্রয়োজন দাড়াইয়াছে। গ্রেগরী 
কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বৎসরে বাহির 
হইতে ১০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা 
করিলেই এদেশের (হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান 
মিলাইয়া) অভাব মিটিয়া বাইবে। কিন্ত এই 
বরাদ্দ খুবই অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে। 
বছরে ১০ লক্ষ টনের চেয়ে বেশী খাদ্য আমদানী 
করিয়াও বর্তমানে এদেশের লোকদের খাদ]াভাব 
পুরণ কর! যাইতেছে না। কাজেই খাদ্যের দিক 
দিয়া দেশের অবস্থা পুনর্ষিবেচনা-. করিয়া' সকল 
বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞ কমিটি সুচিন্তিত নির্দেশ 
প্রদান করিবেন বলিয়া! আমরা আশা করি। 
খাদ্য সম্পর্কে এদেশের জনসাধারণ ক্রমাগত যে 
ছুর্ভোগ ভোগ করিতেছে, তাহা! দূর করিবার জন্ত 
নির্ভরযোগ্য তথ্যবিবরপের 'উপর তিত্তি করিয়া 
সুপরিকল্পিত সরকারী কাধ্যনীতি অনন্ত হওয়া 
একাস্ত প্রয়োজন । 


বাংলার শোচনীয় জনস্বাস্থ্য 

বাংলা দেশে লোকের স্বাস্থ্য যে দিন দিন কিরূপ 
অবনতির দিকে যাইতেছে এবং রোগ-শৌকের 
হিড়িক যে এগ্রদেশে কিরূপ বাড়িতেছে, বাংলা 
সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর সম্প্রতি 
এক বিবৃতিতে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
বলেন- বাংলায় লোকদের স্বাস্থ্য, বিশেষ করিয়া 
পশ্চিম বাংলার লোকদের স্বাস্থ্য বহুদিন হইতেই 
খারাপের দিকে বাইতেছিল। বুদ্ধের ফলে ও ১৯৪৩ 
সালের ছুর্ভিক্ষের ফলে এই অবনতি আরও ভ্র্ততর 


৩৯৩ 


হুইয়াছে। সামরিক বিভাগের কাজে লোক 
নিয়োগের জন্ভ শারীরিক যোগ্যতার যে মান 
নির্ধারিত আছে, সেই মান অন্গযাক়্ী বিচার করিতে 
গেলে, শতকরা ১০ অনের বেশী বাঙ্গালী শারীরিক- 
ভাবে যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে ন!। 
এপ্রদেশের জনম্বাস্থ্য উন্নয়নের অন্ত অচিরে 
বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা নিয়! কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হওয়া 


প্রয়োজন । কেবলমাত্র অন্ুস্থকে হুশ্থ করা নর, 


শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়া জাতিগত 
উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ় করাও এইরূপ পরিকল্পনার লক্ষ্য 
হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যাপক 'কার্য্যধারা 
অনুসরণের জস্ত সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের পুনর্গঠন 
প্রয়োজন । তবে শুধু মাত্র স্বাস্থ্য বিভাগের 
প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যোন্নতির কার্য সাফলামত্তিত হইবে 
না। অন্ঠান্ত সরকারী বিভাগসমূছের সহযোগিতাও 
সেজন্ক প্রয়োজন । বাংলায় বিভিন্ন রোগের 
প্রকোপ বর্ণনা করিতে গিয়া মিঃ এ, সি, চ্যাটাজ্জাঁ 
বলিয়াছেন, য্যালেরিয়া এগ্রদেশের প্রধান সমস্তা | 
ম্যালেরিয়া-বিরোধী অভিযানে শিক্ষামূলক প্রচার 
কার্য ও জনসাধারণের সহযোগিতা দরকার । 
শিল্পাঞ্চলে যন্সারোগ ভয়াবহরূপে বাড়িয়। চলিয়াছে। 
বসন্ত, কলেরা, আমাশয় এবং 'এপ্টারিক' জাতীয় 

জরও বেশী প্রসার লাভ করিতেছে । যৌন ব্যাধি 
" সুরে, এমন কি প্রামাঞ্চলেও ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। 
এই সব রোগ নিবারণের 'অগ্ভ আইন প্রণয়ন 
প্রয়োজন। মাতৃমজল ও শ্রিশুমলল সম্পর্কে নর 
না দিলে জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে না। 
সেম্বন্তও স্বাস্থ্যগত ও আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে । 


আর্থিক জগৎ 





বাংলার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে মিঃ চ্যাটাজ্জা যে 
বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা খুবই আতঙ্কনক। এদিক, 


দিয়া আমাদের জাতীয় অবনতি বহুদিন যাব ৎই 
আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। কিন্ত বিদেশী 
শাসনের আমলে প্রতিকারের সুযোগ আমাদের 
বিশেষ কিছু ছিল লা। আত্মনিয়নত্রিত শাঁসন- 
ব্যবস্থার আমলে জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভার দৃষ্টি 
ও মনোযোগ সে বিষয়ে পুরামাত্রায় নিয়োজিত 
হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। স্বাস্থ্যো্নতির 
কাজে গবর্ণষেন্ট যে সহযোগিতা চাছিবেন 
জনসাধারণ তাহা! প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। 


মাছের ঘর ' 

কলিকাতায় মাছের দর ক্রমাগত বুদ্ধি পাওয়ায় 
নাগরিকরা খারা হুইয়া উঠিয়াছিল | মারধর ও 
লুটপাটের ফলে যাছের বাদার কোন কোঁন অঞ্চলে 
কিছুদিন বন্ধ ছিল। বর্তমানে আবার ধীরে ধীরে 
বাজার খোলা হইতেছে। মাছের যোগানও 
কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু মাছের দর 
কমাইবার অঙ্ক ও সব হ্রগোল সৃষ্টি হইলেও উহার 
দর কমিবার কোন লক্ষণ আজও দেখা যাইতেছে 
না। যথানিয়মে কলিকাতার বাজারে পুনরায় 
প্রতি সের ২৪০ টাকা ৩. টাকা, এমন কি ৩০ 
টাকা দরে পর্য্যন্ত মাছ বিক্রয় হুইতেছে। 

মাছের দর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা যায়, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে চিন্তা 
ভাবনা করিতেছেন। তবে কলিকাতার বাজার 


সম্পর্কে তদন্ত করিয়া! মাছের বর্তমান মূল্য কতদুর 


অসঙ্গত এবং উহ! নিয়া এখানে কিরূপ মুনাফা 










bd 


টাকা খাটাই 










৩ মাসের জন্য শতকরা ৩৯ 
৬.মাজের জন্য শতকরা ৩1০ 


ফোন :-ক্যাল £ ১৪৬৪---১৪৬% 





নিরাপদ ও লাভজনকষভাবে 


আরও বেশী সময়ের জন্য হইলে আরও উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়। 
লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানান হুয়। 


আমরা জমি ক্রয়-বিক্রয় এবং উন্নয়নকল্পে সুবিধাজনক সর্তে 
জমি লইয়া থাকি । 


ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


স্থাপিত--১৯৪১'সাল 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 





তে চান? 


আমাদের “ক্ঞান্লী আঁলান্তত” জমা রাখুন 
৪ সুদের হার £ 





৯ মাসের জন্য শতকর। ৩॥০ 
১ বৎসরের জন্য শতকরা ৫২ 


গ্রাম ১5090151065 





| শিলং ব্যান্িং কণোরেশন লিঃ | 


টেলি £-SHILLBANK 
ফোন : শিলং--১৬৬ 


অন্তান্ত শাখা-_্রীহটট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


(আসাম) । 


নানা Es 
জেনারেল ম্যানেজার । 


হেড অফিস-__স্পিভনহু, 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :-১৫নৎ ক্লাইভ ষ্রীট 


টেলি :--BANKSHILLO 
ফোন 2 ক্যাল--৩৭৯৮ 


ত্র চৌ 







[ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





বাজি চলিয়াছে, তাহা স্থির করা সম্ভবপর নহে। 


তাই মফ:স্থলের যে সব অঞ্চল হইতে কলিকাতায় 
মাছ আমদানী হয়, সেই সব অঞ্চলে মাছের দর 
সম্পর্কে খোজ খবর লওয়ার অন্ত গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত 
অফিসর নিয়োগ 'করিয়াছেন। নেই লব তথ্য 
গবর্ণমেন্টের হাতে আসিলে তদমষায়ী পরে তাহার! 
মাছের দর সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন 
বলিয়া জানাইয়াছেন। কবে পৰ্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের 
তদন্ত শেষ হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। 
তবে ইতিমধ্যে “স্বাধীনতা পত্রের রিপোর্টার 
গোয়ালন্দ হইতে লেখানকার বিক্রয় কেন্দ্রে ইলিশ 
মাছের দর বর্ণনা করিয়া এ পত্রে যে বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইলিশ মাছ নিয়া 
কলিকাতার মৎস্ত ব্যবসারীদের মুনাফাবৃত্তি তাল 
করিয়াই ধর] পড়িয়াছে। গোয়ালন্দের নিকটবর্তী 
কালুধালি নামক স্থানে ৩ হাজার মৎস্তজীবী পল্নায় ' 


. বুকে মাছ ধরিয়া থাকে। দৈনিক প্রায় ৪৭৫ মণ 


হইতে ৫০০ মণ মাছ কালুখালি হইতে চালান হয়। 
সেখানকার মধ্গ্রজীবীর! গড়ে ৪টি মাছ ৩॥০ টাকা 


হইতে ৪২ টাকায় বিক্রয় করিয়া থাকে। ৪টি 


,যাছের ওজন কম পক্ষে ৩ সের হইবে। সে 


হিসাবে কালুখালিতে প্রতি সের ইলিশ মাছের 
দর দ্রাড়ায় ১/৬ পাই হইতে ১৯০ আনা, পর্য্যন্ত 
নিকারীদের মারফতে কালুখালি হইতে কলিকাতায় 
মত রপ্তানী হয়। উহার! এক ডোল (দেড় মণ) 
মাছ যত্গরজীবীদের নিকট হইতে ৭৫ টাকা হইতে 
৮০ টাকায় কিনিয়া থাকে । সেই এক ডোল 
মাহ কানুখালি হইতে কলিকাতায় পাঠাইবার 
খরচ-_ বস্তাবন্দী করার ব্যয় ৪০ আনা, বরফ বাবদ 
ব্যয় ৩০ আনা, চট 7০ আনা, রেলের মাশুল ২০/০ 
আনা, কুলী 1০ আনা-__মোট ৭০/০ আনা। 
বরফের চোরাবাজারী রেট ও রেলের ঘুষ ধরিয়া 
মোট ১১২ টাকা খরচ ধরিলেও কোন ক্রমে দেড় 
মণ মাছের দর ৯১২ টাকার বেশী হইতে পারে 
না। প্রতি মণের দর ইহাতে ৬০২ টাকার মত 
দাড়ায়। ব্যবসায়ীদের ষ্কায্য মুনাফা মণ প্রতি 
১২২ টাকা করিয়া ধরিলে কলিকাতার বাজারে 
মাছের বিক্রয়যোগ্য দর হওয়া উচিত প্রতি সের 
১॥০ আনার মত। অথচ কলিকাত্যর বাজারে 
ইলিশ মাছের দর দাড়াইয়াছে বর্তমানে দের প্রতি-* 


আড়াই টাকা হইতে তিন টাকা। পাইকারী 


ব্যবসায়ীরা যে মাছের ব্যাপারে কিরূপ মুনাফা 
বৃত্তি চালাইয়াছে, গোয়ালন্দ অঞ্চলের পাঁচ সিকা 


' দরের ইলিশ কলিকাতায় আড়াই টাঁকা হইতে 


তিন টাকা দরে বিক্রীত হওয়াতেই তাহা! বুঝা 
যাইতেছে। পশ্চিন বঙ্গ গব্ণমেণ্ট সঠিক তথ্য 
সংগ্রহ রুরিয়া প্রক্নপ মুনাফাবৃত্তি দমনে অচিরে : 


উদ্ভোত্বী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি! 


পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়ন পিকল্সনা- 


যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুদলিম লীগ মন্ত্রিসভার 
আমলে অবিভক্ত বাংলার জন্ভ বহুসংখ্যক উর্নয়ন- 
মুলক পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচিত হুইয়াছিল। 
ভারতবিভাগ ও বঙ্গবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত 
পরিকল্পনা বাতিল হুইয়া গিয়াছে প্রধান মন্ত্র 
ডাঃ প্রফুল্লচন্্র ঘোষের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে 
প্রকাশ যে, পক্ষকাল মধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের দ্য 
নূতন পুনর্গঠন পরিকল্পনাসমূছ প্রস্তুত হুইবে। 
এই সংবাদে দেশবাসীমাত্রই সুখী হইবেন, সন্দেহ 


নাই । অর্থাভাব, খাওসঙ্কট, সাম্প্রদায়িক গোলযোগ, 


মন্ত্রিত্ব নিয়! ' কংপ্রেণী মহলে ঘনোমালিগ্ত 
প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সমক্কা বর্ত্তমান থাকা সত্বেও 
ডাঃ ঘোষ এবং তাহার সহকপ্নিগণ এত অল্প সময় 
, অধ্যে পুনর্গঠন পরিকল্পনা গ্রস্তত ও কার্যকরী 
করিতে যে মনস্থ করিয়াছেন, তাহাতে 
"জলসাধারণের সম্ন্তাসমূ সমাধানের জগ্ত তাহাদের 
"আত্তরিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। 
সাম্প্রদায়িক অশান্তির অন্ত বিভক্ত পাঞ্জাবের কোন 
অংশেই যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন- 
কূপ আলোচনাও সম্ভব হইতেছে না। পূর্ব 
পাকিস্থানের গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে নীরবতা 
“অবলম্বন করিয়াছেন। 


লীগ মঞ্রিমণ্ডলীর আমলে অখণ্ড বাংলার . 


“দ্ধ যে সমস্ত যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, 
তাহাদের রূপ ও বিবরপ জনসাধারণের অবগতির 
-জন্ত প্রকাশ কর] হয় নাই। একটী বর.-বুক বা 
নীল মলাটের কেভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনার উদ্দেস্ত 
এবং পরিকল্পনাসমূহ কাধ্যকরী করিতে হইলে 
"বিভিন্ন বেতনে নান! শ্রেণীর কতগুলি চাকুরির 
বন্দোবস্ত করিতে হুইবে, তাহা সন্নিবেশিত করা 
“হইয়াছিল মাত্র। পরবর্তীকালে উক্ত কেতাবের 
অন্তর্গত বছ্দংখ্যক পরিকল্পনা পরিবন্তিত ও 
-পরিবদ্ধিত করা হুয়। কিন্তু বিভিন্ন পরিকল্পনা 
সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কি হুইল, তাহা প্রকাশিত 
য় নাই। মন্ত্রিসভার সদন্তগ্গণ রাজনীতি ও 
কন্ট্রাই বণ্টন নিয়া এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এই 
“পরিকল্পনার বিষয়বন্ত সম্পর্কে মনোযোগ দেওয়ার 
অবসর করিতে পারেন নাই। উচ্চপদস্থ সরকারী 
_ -র্মচারিগণ রাইটার্স বিন্ডিং এবং এগ্ডারসন হাউসে 
বসিয়া বিভিন্ন বিভাগের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন 
-এবং পরে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা 
করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও 
'প্রাধান্ত স্থির করেন। ভারত সরকারের প্রদত্ত 
-অর্থঘার] কয়েকটী পরিকল্পনা সম্পর্কে ইতিমধ্যে 
কাঁজও আরম্ভ করা হৃইয়াছিল। সরকারী 
কর্মচারীদের দ্বারা প্রস্তুত পরিকল্পনাঁসমূহে দেশের 
'উন্নতিমূলক কোন প্রস্তাব ছিল না, আমরা এরূপ 
অভিযোগ করি না। কিন্ত বহুলংখ্যক পরিকল্পনার 
সহিত জনসাধারণের যে কোনরূপ স্থার্থসম্পর্ক 
ছিল না, তাহা ব্ল-বুকখান! পাঠ করিলেই প্রতীয়মান 
হয়। এই সমস্ত পরিকল্পনায় জনসাধারণের স্বার্থ 


অপেক্ষা পোষ্য ও আত্মায়বর্ের চাকুরির বাবস্থা 
করার অন্ত ব্যক্তিগত স্বর্থের প্রাধান্গই বেশী পরিমাণ 
“পরিলক্ষিত হয়। দেশবিভাগের ফলে এই সমস্ত 
পরিকল্পনা বানচাল হুইয়া জনসাধারণের অর্থের 
অপচয় নিবারিত হইয়াছে, ইছ! সুখের বিষয়। 


পশ্চিম বলের ছপ্ঠ প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা- 
সমূহ সরকারী দপ্তয়ে কি ভাবে প্রস্তুত ফর! হইতেছে, 
তাহা আমরা জ্ঞাত নছি। লীগ মগ্রিমগ্ডলীর 
র.বুকের অনুকরণে একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের 
দ্বারাই যদি উক্ত পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত হয়, তবে 
তাহাতে গলদ থাকিবে বলিয়া আশঙ্কা করা 
অযৌক্তিক নছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া দেশের 
সমন্তাসমুছ আলোচনা করার যত ক্ষমতা এখন 
পধ্যস্তও বহুসংখ্যক সরকারী কর্সচারী আয়ত্ত 
করিতে পারেন নাই। 
কটাক্ষপাত করা আমাদের উদেশ্য নয়। 
পশ্চিম বঙ্গের সরকারী বর্খচারীদের মধ্যে 
বহুসংধ্যঙ্ক যোগ্য ব্যক্তি আছেন। কিন্তু প্রত্যেক 
বিভাগের বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার "জন্য 
এরূপ যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া 
আমাদের ভরসা হয় না। বঙ্গবিভাগের ফলে 
বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদসমূছে নূতন নূতন কর্মচারী 
নিয়োগ করা হইয়াছে। ছাদের পক্ষে ইচ্ছা 
সত্বেও অল্প সময় মধ্যে বখার্থ উন্নয়নমূলক 


পরিকল্পন! প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে কিনা, তাহাও . 


বিশেষ বিবেচ্য । জনসাধারণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের 
নানারপ সষন্তার সহিত বিশেষ পরিচিত বহুসংখ্যক 
ব্যক্তি সরকারী. চাকুরির বাছ্রে আছেন। 
আইনসভা, শিল্প-ব্যবসায়, বিশ্ববিস্ভালয় ও অন্থান্ 
শিক্ষায়তন এবং ডাক্তারী, এজিনিয়ারিং প্রভৃতি 
পেশায় এমন অনেকে আছেন, হাহািগকে বিশেষজ্ঞ 
বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রধান 
প্রধান পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করার সময় এই 
সমস্ত ব্যক্তির উপদেশ ও সহযোগিতা অত্যাবশুৰু 
বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান গৰর্ণমেপ্ট 
অন্থরোধ করিলে ইহারা বিন! পারিশ্রমিকেও বিভিন্ন 
বিভাগের পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে সাহায্য 


করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিবেন লা বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। 


বিশেষজ্ঞ না হইলেও উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের . 


কয়েকটী বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের মতামত 
জ্ঞাপন করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
কলিকাতা সহর নিয়া পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ খান্ত 
সম্পর্কে ঘাটৃতি অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । 


স্বাভাবিক সময়ে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, 


সংযুক্তপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত বাজপুভানা এ্‌রং পূর্বাঞ্চলে দেশীয় 
রাজ্য ছইতে পশ্চিম খান্তপণ্য আমদানী 
করার সুযোগ আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এবং 
আগামী কয়েক বৎসর মধ্যে এই সমস্ত অঞ্চল 
হইতে প্রয়োজনীয় খান আমদানী করার নানা 
অন্তরায় আছে। খাগ্ভাভাব পশ্চিম বঙ্গের 
সর্বপ্রধান সমন্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
অল্লমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনার সাহায্যে অধিক 
খান্ত উৎপাদনের প্রচেষ্টা এই প্রদেশের 'পক্ষে 
অত্যাবশ্তক। বিনামূল্যে অথবা অল্পমূল্যে বীজ 
বিতরণ, ছোটখাট সেচ ব্যবস্থা, বিভিন্ন 
ফসল উৎপাদনের জন্ত সার বিতরণ প্রভৃতি 
বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা যত শী্র সম্ভব ব্যাপক- 


ভাবে কার্যকরী কর! প্রয়োজন। খান্ত ফসলের 


কাহারও উপর অন্তায় , 


মধ্যে ধান, গম, তৈলবীজ, তরিতরকারি প্রভৃতির 
উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী ন! 
হইলে এই প্রদেশে থাদ্ম-সমন্তার সমাধান হইবে 
না। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল, জলপাইগুড়ি, 
দাচ্িলিং গ্রতৃতি স্থান মতন্তের জন পূর্ববঙ্গের উপর 
বিশ্ভাঁবে নির্ভরশীল। মত্ভ্তের যোগান কি 
ভাবে বৃদ্ধি করা বায়, তৎসম্পর্কেও শ্বল্পমেয়াদী কোন 
পরিকল্পনা কার্যকরী করা দরকার । 

পশ্চিম বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে জনম্থাস্থ্যের অবস্থা 
শে]চনীয়। প্রায় সর্বত্রই ম্যালেরিয়া জনসাধারণের 
আয় ও কর্মমশক্তি ক্ষয় করিতেছে। ম্যালেরিয়া 
বিতাড়ন এবং মংপুর সরকারী কারখানার 
কুইনাইনের উৎপাদন বুদ্ধির জন্ভও একটা কার্ধ্যকরী 
পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। 

- কলিকাতা এবং কলিকাতার চতুলপার্শ্ববর্ত্তা . 
অঞ্চল ব্যতীত পশ্চিম বঙ্গের গ্রামসমূহ্থে রাস্ভাঘাটের , 
অবস্থা বর্ণনাতীত। পূর্ববঙ্গ বর্ষাকালে নৌকার 
সাহায্যে যাতায়াত করার ন্ুবিধা আছে। কিন্তু 
পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রামাঞ্চলে বর্ষাকালে 
চলাফেরা করিতে অন্গুবিধার অস্ত নাই । রেলস্টেশন 
এবং প্রধান প্রধান বাজার হইতে বিভিন্ন গ্রামে , 
যাতায়াতের রাস্তার আমূল সংস্কার সাধন করা 
অত্যাবপ্তক। | 

শিমোন্নয়নের পরিকল্পনা সম্পর্কে সর্বাগ্রে 
বন্ত্রাভাবের কথা উল্লেখ করিতে হয়। '. কলিকাতা! । 
সহরের আশেপাশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্ত 
যুদ্ধের পূর্বে বহুসংখ্যক কোম্পানী রেলের 
হুইয়াছে।. এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটা 
কারখানার অঙ্ক জমি ক্রয় এবং এমনকি বাড়ীঘর 
প্রস্তুতের কাজও আর্ত করিয়াছিল। কিন্ত মূলধন, 
গৃহ নির্মাণের মালমসল্লার অভাব এবং কলকজ! 
আমদানীর অনুবিধার দরুণ আয়ন্ধ কার্ধ্য সম্পূর্ণ 
করিতে সক্ষম হয় নাই। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
যাহাতে চালু হইতে পারে, তথ্বিষয়েও একটা 
অল্পমেয়া্দী পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন আছে 
বলিয়া আমরা মনে করি। কলিকাতা! ইলেক্ট্রিক 
সাপ্লাই, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জঙ্ত 
আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। মাদ্রাজ ও 
বোষ্বাই প্রদেশের গ্ভায় যাত্রিবাহী মোটর-বাস- 
সমৃহকেও জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে পরিচালনা করার 
সুযোগ আছে। জাতীয়করণের এই সমস্ত 
নানাবিধ প্রস্তাবও উন্নয়ন পরিকল্পনার অস্তভূক্তি 
করা যাইতে পারে। | 

অধিক লোক সমাগমের ফলে কলিকাতার 
বাসগুছের সমস্তা, জনস্বাস্থ্যের অবনতি এবং খান্ত- 
শঙ্কট দেখা দিয়াছে | কলিকাঁতার অধিবাসীদের 
জন্ত সহরের. অভ্যন্তরে এবং উপকণ্ঠে অধিকসংখ্যক 
বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ, জল সরবরাহের উন্নতি, রাস্তাঘাট 
পরিষ্কৃত রাখার ব্যাবস্থা এবং হাসপাতালসমূহে 
বর্তমানের তুলনায় অধিকসংখ্যক রোগী পরিচর্যার 
জন্ক ইম্প্রভ,মেন্ট ট্রাষ্ট এবং কর্পোরেশনের সহ- 
যোগিতায় বিভিন্ন পরিকল্পন! কার্যকরী করা যাইতে 
পারে। 

(শেবাংশ ৩৯৮ পৃষ্ঠায় রব ) 


পাকিস্ান রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সকটের সূচনা 


পাকিস্থান রাষ্ট্রে নানাদিক দিয়া অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের সুচনা লক্ষ্য করা বাইতেছে। খাছত্রব্যের 
যোগান সম্পর্কে, শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে ও সরকারী 
রাজন্ব'স্ল্পর্কে নিদারুণ অব্যবশ্থা ও বিশৃঙ্খলার খবর 
খ্ুতিনিয়তইসেখান হইতে পাওয়া যাইতেছে। 
 বৃষটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত বিভাগের পরিকল্পনা 
আঁটিয়া পূর্ব হইতে*পাকিস্থানের উচ্ছল অর্থ নৈতিক 
ভবিষ্যতের কথা প্রচার করিতেছিলেন। পাকিস্থান 
খান্ধ ও কাঁচামালের দিক দিয়া সুসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে 
পরিপত হইবে, ওঁ রাষ্ট্রের লোকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
অবধি থাকিবে লা--এমনই লব ভবিষ্যদ্বাণী "তাহারা 
আমাদিগকে শুনাইতেছিলেন। মুসলিম লীগের 
নেতারাও পাকিস্থানের ভিতর দিয়া বেহস্ত. মিলিয়া 
যাইবে বলিয়া জুনসাধারণকে বুঝাইয়া ছিলেন। কিন্ত 
পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর এক মাস না যাইতেই 
সেখানে নিদারুণ খান্-সন্কট সৃষ্টি হইয়াছে। 
খান্তের উপযুক্ত যোগান না থাকায় পূর্ব পাকি- 
স্থানের গ্রামাঞ্চলে ও লহরে হাহাকার ধ্বনি 
উঠিয়াছে ।:.চাউলের মণফরা মূল্য ১৫/২০ টাক! 
হইতে এক মাস মধ্যেই কোথায়ও বা ৩০1৪০ টাকা, 
কোথায়ও বা ৫০1৬০ টাকা এবং কোথায়ও বা ১০০ 
টাকা পর্য্যস্ত পৌছিয়াছে। অজ্জাহার ও অর্দ্ধাহারে 
লোকের শোচনীয় হু£খ-ছুর্দশার কথা শুনা 
যাইতেছে অনাহার মৃত্যুর 'মর্শস্ধদ ছুঃসংবাদও 
মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে । পাকিস্থান 
ব্রডকাহ্ঠিং কর্পোরেশনের সতর্ক সংবাদ পরিবেষণ 
নীতি ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সংবাদ দলনের 
কারসাজি সে বিবরণ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে 
না। পূৰ্ব্ব বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট খাতের যোগান পাওয়ার 
জন্ত. পাকিস্থান ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্টের দরবারে 
তদবির করিতেছেন। 'অবিলম্ষে বেশী পরিমাণ খাদ্য 
যোগাইবার ব্যবস্থা না হইলে পূর্ব পাকিস্থানকে 
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৩৩৪৯ 
৫ও৬,, 


আসর ভয়াডুবি হইতে বাঁচানো যাইবে না বলিয়াও 
তাঁহারা জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু 
পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত পরিমাণ 
খাদ্য চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন 
না। দাক্গা-হাজামার ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবে শন্ত 
রোপণ ৪ শন্ত নিড়াইবার কাজ্জ যথেষ্ট পরিমাণে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। পাকা শঙ্ক ক্ষেতে পড়িয়া 
নষ্ট হইতেছে । ফলে খাত্তের দিক দিয়া পশ্চিম 
পাঞ্জাবের উদ্ব ত দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আপাততঃ 
বিলুপ্ত হুইয়াছে। উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে 
সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবে আগামী নবেম্বর মাসে 
খারিফ_ ফলল (ধান, চীনা ও কলাই) ভাল 
ফলিবে ন! বলিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিতেছেন। 
আগামী এপ্রিল মাসে রবি ফসলও ( গম, বালি, 
ও ছোল1) বিশেষ কিছু উৎপর হইবে না বলিয়া! 
তাহারা আশঙ্কা করিতেছেন। সিন্ধু প্রদেশের 
কিছু উদ্বত্ত গম ছিল ; তাহাই পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
একমাত্র সম্বল হুইয়া দীড়াইয়াছে। সেই উদ্ব শু 
হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট একদিকে পাকিস্থানে 
আগত মুসলমান আশয়প্রার্থীদিগকে অন্ন 
যোগাইতেছেন এবং অপরদিকে পূর্বব পাকিস্থানে 
কিছু কিছু গম প্রেরণ করিতেছেন। এই সামাষ্ক 


যোগান: দ্বারা পূর্ববঙ্গের অতাৰ মিটিবার নহে। ' 


সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার গলদ ও কন্ট্রাউরদের 
মুনাফাবৃত্তির জগ্ভ ওঁ স্বল্প যোগানও প্রামাঞ্চলের 
হুঃস্থ লোকদের ভিতর পৌছিতে পারিতেছে না। 
এই অবস্থায় অচিরে লোকের ছুঃখ-ছুর্দশা দূর 
হওয়ার কোন আশা আমরা দেখিতেছি না। 
সিদু ও পশ্চিম পাঞন্পাবে আগামী ফসল ভাল 
হইবে লা বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণমে্ট যে পূর্বাভাস 
প্রচার করিয়াছেন তাহাতে তবিষ্যাৎ সম্পর্কেও তরসা 
বোধ কর] কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 


৪২ ৮ 


ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক 


বেল মেয়াৰ ডিলাঘ মিিকেট 


_লিমিটেড-_ . 
“শেয়ার ডিলাস হাউস”, কলিকাতা । 





পূর্ব পাকিস্থানের গ্রামাঞ্চলে চা্টলের মূল্য 
ধাপে ধাপে বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্ত, পূর্বব 
পাকিস্থানের কৃষকদের প্রধান অর্থকরী ফসল 
পাটের দর আজ নিয়নাভিমুখী হুইয়া দীড়াইয়াছে। 
পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গের বিক্রয়কেন্দ্রে পাট 
চালান দিতে হইলে লাইসেন্স লইতে হইবে ও. 
কর দিতে হইবে বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট, নিয়ম' 
করিয়াছেন। উহ্নাতে পাট ক্রয় সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা 
নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। দাক্গা-ছাজামার 
আশঙ্কায় তাহারা টাকা লইয়া মফঃস্বল কেনে 
গিয়া পাট ক্রয়ে সাহসী হইতেছেন না। 
পাট বাজারে উঠিবার মুখে উহা বিক্রয় 
সম্পর্কে এই অসুবিধা হ্যাট হওয়ায় স্বভাবতঃই' 
উহার দর ' পড়িয়া যাইতে আরস্ত করিয়াছে। 
খাদ্যদ্রব্য ও অন্ত নিতাব্যবহারধ্য দ্রব্যের দর যেখানে 
প্রতিনিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে সেখানে পাটের 
দর নামিয়া আসাতে গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও মধ্য- 
বিভদের ছুঃখ-ছুর্শশা আজ অবর্ণনীয় হইয়া দেখা' 
দিয়াছে! 

পাকিস্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম? 
ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়াও এ রাষ্ট্র তেমন 
অগ্রসর নহে। দুঃখের বিষয় শিল্প-বাণিছো্যের সে 
অতি সাধারণ বনিয়াদও আজ দাঙ্গা-হাঙ্গামার' . 
ফলে এবং পাকিস্থানী নীতির ফলে ভাঙ্গিয়া 
পড়িবার উপক্রম হুইয়াছে। মুসলমান সমাজের" 
লোকেরা . এতদিন শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে বিশেষ" 


ফোন মনোযোগ দেয় নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের 


(৩৯৭ পৃষ্ঠার পর) 

সমগ্র বাংলার প্রায় ২৯ লক্ষ একর পতিত 
অমির মধ্যে পশ্চিষ বলেই প্রায় ২০ লক্ষ একর 
পতিত জমি রুহিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত 
পরিবার দূর্ঘটনায় পতিত হইয়া পশ্চিম বে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে এই সয়স্ত পতিত 
জমিতে বসবাস এবং চাষবাসের জঙ্ক স্থাপিত 
করার জন্তও একটা পরিকল্পনা কার্যকরী করার 
প্রয়োজনীরতা আছে। দলবন্ষভাবে পূর্বাবজের 
অধিবাসিগণ বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া অহেতুক ভয়ে 
পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসুক, ইহা] আমরা মোটেই - 
সমর্থন করি না। কিন্ত ঘটনাশ্রোদ্ে অলভোপাহ 
হইয়া যাহারা দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, 
তাহাদের পুলর্ধসতির জন্ত একটী পরিকল্পনার বিশেষ 
প্রয়োজন । পাঞ্জাবে বর্তমানে যে লোকাপসারণ 
হইতেছে, তাহার গ্রতিক্রিয়াতে ভবিষ্যতে বাংলা 
দেশে যে কি ঈমন্তা দেখা দেয়, তাহা বলা যায় না। 
পুনর্বসতির একটী পরিকল্পনা থাকিলে এনপ সমন্তার 
সমাধান করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে বলিয়া 
আমর] মনে করি। . 

অর্থাতভাববশত:  ব্যয়সাপেক্ষ নানাবিধ 
পরিকল্পনা কার্যকরী করা এক! পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হইবে ন! সত্য, কিন্ত 
জনসাধারণের প্রকৃত হিতমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত 
হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট অর্থলাহায্য করিতে 
পশ্চাৎপদ হইবেন না বিয়াই আমাদের আন্তরিক 
বিশ্বাস আছে। 


২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭] 





লোকেরাই নিজেদের মুলধন খাটাইয়া শিল্প ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তোলার কিছুটা চেষ্টা 
করিয়াছে। শিল্প-বাপিজ্যকে সাহায্য করিবার 
উপযোগী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান পাকিস্থানে বিশেষ 
নাই। যাহা কিছু আছে তাহাও মুখাতঃ হিন্দুদের 
চেষ্টায়ই গড়িয়া উঠিয়ুছে। কিন্ত পাকিস্থান 
গবর্ণযেণ্টের নীতিবাদ সম্পর্কে ও তাহাদের অর্থ- 
নীতিক বিবিব্যবস্থা সম্পর্কে আশাখিত হইতে না 
পারিয়া উহারাও আজ হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন । 
শিল্প-বাপিজ্যে নূতন করিয়া অর্থ দাদন্ে তাহার! 
সাহসী হইতেছেন না| নানা আশঙ্কায় ও দাল্গা-. 
হাজামার চাপে সব কিছু গুটাইয়া লইয়া পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সরিয়া পড়ার 
চেষ্টাই বরং আজ থাকার হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে 
দেখিতে হইতেছে। পশ্চিম পাঞ্জাবে ব্যাপক 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুটতরাজের ফলে সেখানকার 
হিন্দু ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছেন। কাজকারবার বন্ধ করিয়া তাহাদিগের 
মধ্যে অনেককে নিজের ও পরিবার পরিজনদের 
প্রাণরক্ষার ছগ্ত হিন্দুদ্থানের দিকে চুটিয়া আসিতে 
হইতেছে। হিচ্দুর ব্যবসা-বাণিজ্য ও হিন্দুর ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান আজ সেখানে অনেকটা অচল দশায় 
উপনীত হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এক 
ব্যাঙ্ক অভিনাব্দ জারী করিয়া পাকিস্থান হইতে 
ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সরাইয়া লওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা 
জারী করিয়াছিলেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেপ্টের 
প্রতিবাদে পরে উহা তাহারা তুলিয়া লইতে বাধ্য 
হইয়াছেন সত্য, কিন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের এই 
খামখেয়ালী নীতি দেখিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া 
উঠিয়াছেন। তাহারা সময় থাকিতে ব্যাঙ্কের 
সম্পত্তি সরাইয়া লওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে 
করিতেছেন। পূর্ব পাকিস্থানে কোন দাঙ্গা-ছাঙ্গাম! 
না ঘটায় এবং পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট ব্যাঙ্ক সম্পর্কে 
কোন বিধিনিষেধ জারী করা হুইবে না বলিয়া 
কথা দেওয়ায় এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
কোন' বিভ্রাট এখনও দেখা যায় নাই। তবে 
পাকিস্থান ভোমিনিয়ন গবর্ণমেন্টের মনোভাব ও 
তাহাদের কার্যযনীতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দু 
ব্যবসায়ীরা+ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরুদ্বিগ হইতে 
পারিতেছেন না। আর সে কারণে শিল্প-বাণিজ্যের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির জ্রন্ভ অর্থ নিয়োগ করিতে এখন 
তাহাদের বিশেষ অনিচ্ছা ও অনাগ্রহ লক্ষ্য করা 
যাইতেছে। সিদ্ুপ্রদেশে পশ্চিম পাঞ্জাবের অঙ্থরূপ 
অবস্থা ইতিমধ্যেই প্রায় সুরু হওয়ার উপক্রম 
হইয়াছে। সেখপুরা ও ভাইবন্দ সম্প্রদায়ের হিন্দুরা 
সিদ্ধুপ্রদেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে 
এতদিন বিশেষভাবে সাহায্য শ্রিয়াছিল। 
তাহাদের ধনগম্পদ সিদ্ধুর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
বিধানে বিশেষভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল। 
পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর. তাহাদিগকে এ 
প্রদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ হইতে বিপুল মূলধনও 
অপচ্যত হুইয়াছে। সম্প্রতি করাচীতে দাঙ্গা-হাঙ্গাম! 
আরস্ত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু সমাজের লোকেরা 


দলে দলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সরিয়া যাইতে আরম্ভ. 


করিয়াছে। যে সব লোক সরিয়া যাইতেছে 


তাহারা যাহাতে শ্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধন, 


বু 


আর্থিক জগৎ 





৩৯৯ 





সম্পদ সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতে না পারে সে যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরসমূহের মারফতে তাহারা মাল 


বিষয়ে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট নজর রাখিতেছেন। 
ভাকবিভাগের মারফতে করাচী হইতে সোনারপা 
চালান দেওয়াও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। কিন্ত ইহাতে আতঙ্কের মাত্রা আরও বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, মাল চলাচল প্রভৃতি 
সম্পর্কে পাকিস্থান" ও ভারতীয় যুক্তরাষ্্ গবর্ণমেন্ট 
কোন বাধা ছুষ্টি করিবেন না বলিয়া উভয় গবণ- 
মেণ্টের ভিতর চুক্তি হুইয়াছিল। পাকিস্থান 


রপ্তানী ও আমদানী করিতেছে । ইহাতে শুক্কের 
দফায় পাকিস্থান রাষ্ট্রের আয় আরও পড়িয়া যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে। পাকিস্থান অঞ্চলে যে আয়কর 
আদায় করা হয় তাহার একটা বড় অংশ হিন্দু 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাই যোগাইয়৷ আসিয়াছে। 
হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির! তাহাদের কাজ-. 
কারবার গুটাইয়া হিন্দুস্থানে সরিয়া আনিতে আর্ত 
করায় আয়করের দিক দিয়া পাকিস্থান গবর্ণমে্টের 


গব্ণমেণ্ট সে চুক্তির মর্যাদা রক্ষা না করায় হিন্দু রা্স্বে খুবই ভাটা দেখা দিবে সনেহ নাই। 


ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশী করিয়া আশঙ্কিত 
হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে নিজেদের ধনসম্পদ নিয়া সরিয়া পড়িতে 
বাধ্য হইতেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্যোগী ছিল। 
তাহারা সবিয়া পড়ায় পশ্চিম পাকিস্থানে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সমূহ ছুর্দিন দেখা দিয়াছে । অভিজ্ঞ 
হিন্দু ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কারদের সহযোগিতা 
ও মূলধন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় পাকিস্থানের 


- ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতি ও আথিক উন্নতির সমন্তা 


নিতান্ত জটিল হুইয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই। 
পাকিস্থানের নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
লোকদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া 
এই নুতন রাষ্ট্রের আধিক বিপদ ডাকিয়া 
আনিতেছেন, ইছা! নিতান্তই ছুঃখের বিবয়। 
পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট সামান্য আয় লইয়া এই 
রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রক দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
তাহাদের অদূরদশা নীতির ফলে সরকারী আয়ের 
স্থযোগ-সম্ভাবনা দিন দিন আরও হাস পাইতেছে। 
ফলে সেদিক দিয়াও পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের সম্মুখে 
এক বড় রকম অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনাইয়! 
আসিতেছে । করাচী ও চট্টগ্রাম এই দুইটি 
বন্দরই শুধু পাকিস্থানে পড়িয়াছে। সে হিসাবে 
আমদানী রপ্তানী শুষ্কের দিক দিয়া পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টেরে আয় হইবে ভারত সরকারের 
আয়ের তুলনায় খুবই কম। দাল্গা-হাঙ্গামার 
জঙ্ক সন্নিকটবর্তী ভারতীয় প্রদেশসমূহের 
লোকেরা এই সকল বন্দর দিয়া ব্যবসা 
বাণিঞ্জ্য চালানোর কাজ বঙ্ক করিতেছে । ভারতীয় 


ইহাতে শিল্পোর্তি ও জাতিগঠনের ব্যয়বহুল 
পরিকল্পনা নিয়া অচিরে কার্যে ব্রতী হওয়া দূরের 
কথা, উপযুক্ত অর্থের অভাবে দৈনন্দিন শাসনকার্ধ্য 
পরিচালনা করাই পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
দুর হইয়া দীভাইবে। পাকিস্থান গবর্ণমেশ্টের 
বড়কর্তারা অবশ্য বিদেশ হইতে খণ ও শিল্লোপযোগী 
মূলধন পাওয়ার অন্ত চেষ্টা করিতেছেন । পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের ওয়াশিংটনস্থ রাজদুত মিঃ ইন্পাহানী 
সম্প্রতি এক বক্তৃতায় সেজগ্ক আবেদন, 
জানাইয়াছেন। কিন্তু কোন দেশই পাকিস্থান 
' গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিবার জন্ভ আগাইয়া 
আসিতেছেন না। ফলে অর্থাভাবে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টকে শেষ পর্য্যন্ত ফাকা নোট ছভাইবার 
কাধ্যনীতিই অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা 
হুইতেছে। যদি তাহা করা হয় তবে এ রাষ্ট্রে 
ইনফ্রেশনের গতি বৃদ্ধি পাইবে । নিত্যব্যবহার্ধ্য 
দ্রব্যসামপ্রীর দর অত্যধিক চড়িয়া তাহা অন- 
সাধারণের লগালের বাহিরে গিয়া দাড়াইবে। 
ইনফ্লেশন হৃষ্টি হইলে তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে 
জনসাধারণকে রক্ষা করিবার অন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশন প্রথায় তাহা! সুবণ্টনের 
ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের অল্লসংখ্যক অনভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়া 
ব্যাপক রেশন ব্যবস্থার সে গুরু দায়িত্ব বহন করিতে 
পারিবেন না। কাজেই ফাকা নোট ছড়াইয়! 
ইনফ্লেশনের গতি বৃদ্ধি করিলে তাহা পাকিস্থালে 
নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হুচনা করিবে। 
মুসলিম লীগের নেতারা যদি পাকিস্থানের আধিক 
কল্যাণ ও এ রাষ্ট্রের জনসাধারণের সুথস্বাচ্ছন্দ্য 
দেখিতে চান তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু 
নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের অধিকার ও স্বার্থ 
রক্ষা করা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
পূর্ণ সম্প্রীতির ভাব বজায় রাবিয়া পারস্পরিক 
সহযোগিতায় শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে যতুপর 
হওয়া তাহাদের পক্ষে একাস্ত কর্তব্য । 


| মিটার্স ট্রেডিং কনসার্ণ লিঃ | 


১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন 
নিব্রয়ার্থ মূলধন 


২০,০০,০০০২ টাকা! 
৫,00,000, টাকা 


কোম্পানীর কাজকারবার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি ইহাকে 
পাবলিক কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা! হইয়াছে। 


অগ্নি, মোটর এবং জীবন বীমা সংক্রান্ত চীফ এজেন্সি, মওস্য-চাষ, আমদানী সংক্রাস্ত 
এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ কোম্পানীর কাজকারবারের অস্তভু ক্ত । প্রসূপেক্টীসের 
সর্তানুসারে জনসাধারণের নিকট এক্ষণে শেয়ার বিক্রয় করা হইতেছে। বিশেষ বিবরণ 
এবং সর্তাদির জন্য অমৃগ্রহপূর্ব্বক ম্যানেজিং এজেন্টদের নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন! 


উপযুক্ত পারিশ্রমিকে এজেন্সির জন্য সন্্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে 
আবেদনপত্র সাদরে আহ্বান কর! হইতেছে। 





স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী আন্র, প্রাপের রুদ্ধ 
আবেগ ঢালিয়া মুক্তিনাধকদিগের অমর আম্মার 
উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে । গত ১০ই 
সেপ্টেম্বর অন্নি-যুগের পুরুষসিংহ যতীন মুখাঞ্জি ও 
তাহার ৪ জন সহকর্মীর স্বৃতিপুদ্জা করিয়া বাঙ্গালী 
ধন্ত হইয়াছে । 'এককব্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলার 
এই ‘টি যুবক বালেশ্বরে সর্বপ্রথম আগ্রেয়ান্ত 
হাতে লইয়া বৈদেশিক সাত্রাজ্যবাদীর সম্মুখীন 
হইয়াছিলেন ; বাঙালী যুব-সমাজ তাঁহাদের নিকট 
হইতে সশস্ত্র শ্বাবীনতা-সংগ্রামের প্রথম দীক্ষা 
প্রইণ করিয়াছিল। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালী 
যতীন দাসের স্মৃতিতর্পণ করিয়াছে । আঠার 
বৎসর পূর্বে লাহোর জেলে ইনি তিলে তিলে 
দেহ ক্ষয় করিয়া সাম্রাজ্যবাদী ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ 
ভারতে রাজনৈতিক বনীদিগকে অপমানিত করিয়া 
পৈশাচিক উল্লাস বোধ করিত; স্বাধীনতা- 
সৈনিকদিগকে কারাগারে নরঘাতক ও ভস্করদিগের 
সমপর্ধ্যায়ভুক্ত করিয়া রাখা ছিল তাহার বর্বর 
রীতি । বীর যতীন দাস এই অবমাননার প্রতিবাদে 
আহার ত্যাগ করিয়া তিলে তিলে দেহ ক্ষয় করেন। 
গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালী শ্রন্ধা নিবেন করিয়াছে 
সম্ভোষকুমার মিত্র ও তাঁহার মৃত্যু সহযাত্রী 
তারকেশ্বরের উদ্দেশে। যোল বৎসর পূর্বে 


হিষ্জলীর বন্দিশালায় হঁহারা বৃটিশ বুলেটে প্রাণ 
ত্যাগ করেন। নিরন্তর বন্দীকে বৃটিশ সাযরাজ্যবাদীর 
পুলিশ সেদিন কাপুরুষের মত রী করিয়া, 
মারিয়াছিল। 
ক * * 
দিল্লীর সাম্প্রদায়িক অবস্থা অনেকটা শাস্ত' 
হইয়াছে। ‘পাঞ্জাবের বন এখনও 


এলি বণিকধন 




















ঘারে 











€দিডিউন্ড ও ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক) 
শীখাসমূহের তালিকা ? 
কলিকাতা বিহার আলাম... 
১। বড়বাজার ১৯। মালদহ ২১। দেওঘর ৩২। গৌহাটি 
ৎ। হাওড়া ১২। ময়মনলিংহ ২২। ছুমকা ৩৩) জোড়হাট 
৩। কালীঘাট ১৩। নবদ্বীপ ২৩। গয়া তি রর 
৪1 মাশিকতলা  ১৪। নারায়ণগঞ্জ ২৪। হাজারীবাগ ৩৫1 পিলে 
£1 স্তীমবাজার . ১৫. নরসিংদী ' ২৫। কাটিহার কি 
বাজল। রা হ৬। যুজ্গের যুক্ত 
৬। বরাকর a ৬, 
৭। বরিশাল ২৮! 
vine ise Helin উড 
৯। জলপাইগুড়ি ১৯। তাগলপুর ৩০। সাকচী ৩৮। লিরাই কেল্লা 
১০ |. কৃষ্ণনগর ২০। বাসা ৩১। সাহেবগঞ্জ (ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট এজেন্সী) 
( অখণ্ড সংখ্যায় ) 
অনুমোদিত মুলধন 2 €০১০০,০০০২, টাকা 
বিক্রীত মূলধন $8,19৫,000, টাক। 
আদায়ীকৃত মুলধন, ১... ১৪৩৭%১০০০২ টাক! 
মজুত | ৭,০০,০০০ টাকা 
এস দত্ত, জে এল সেন, | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেনারেল ন্যানেজার | 
| ছেড অফিস :“কমাপিয়াল হাউস” 


1858 





ক্যালকাটা! কমাশিয়াল বা লিঃ 


| মালিক ফিরোজ খা হন্‌ প্রভৃতি সোৎসাহে প্রস্তাব 





১৫, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা । 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
স্বাভাবিক হয় নাই) স্থানে স্থানে আশ্রয়- 
প্রার্থীদের প্রতি আক্রমণ চলিতেছে । পাঞ্জাবের 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপকতা ও ভীবধত! 
সম্পর্কে ক্রমেই লোমহর্ষক সংবাদ পাওয়া! 
যাইতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি, এক 
বিবৃতিতে জানাইয়াছেন--পাঞ্তাবে মোট মৃতের 
সংখ্যা ১৫ হাজার বলিয়া যে হিসাব করা হইয়াছে, 
তাহা মোটেই নিভূল নহে / মৃতের সংখ্যা ইহার 
দ্বিগুণ, এমন কি ত্রিগুণও হইতে পারে।' সম্পত্তি- 
ছানির পরিমাণ এখনও হিসাব করা সম্ভব হয় নাই) 
উহা কয়েক কোটিতে পৌছাণ সম্ভব | পাঞ্জাবের 
ছুই অংশ হইতে আশ্রয়প্রার্থীব সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতেছে ; এখন উহা! প্রার ৫০ লক্ষে পরিণত 
হইয়াছে। কি ভারতীয় ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ, 
কি. পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ কেহই অধিবাসী 
বিনিময়ের ঘারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সংক্রান্ত সমস্তার 
সমাধান চাহেল নাই। কিন্ত তাছাদের আয়ত্তের 
বাহিরের ঘটনাম্বোত আল তাহাদিগকে এই বিশাল 
সমন্তার সম্মুখীন কক্গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী মানুষের 
অস্তনিহিত শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাসী । তিনি বিশ্বাস 
করেন-_সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ্রনিত এই উদ্মত্ততা 
স্থায়ী হইবে না তাই, অধিবাসী বিনিময়কে 
প্মারাত্মক ফাঁদ” আখ্যা দিয়া তিনি উহ হইছে 
সকলকে দূরে থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ভিনি 
বলিয়াছেন যে, উভম্ব ডোষিনিয়নের কর্তৃপক্ষ 


জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরাইয়া আনিয়া 
তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাইবার 
ভদ্য সচেষ্ট হুউন। মহাত্মা গান্ধীর এই 'উপদেশ 
কাৰ্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে কি না, তাহাতে 
কারণ 


সন্দেহ রিবা আছে। তীর 


ফোন £ ৫১৩০ (টিলা) 





1 সামরিক শিক্ষা দেওয়া 


ৃ হইবে। 
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ভোধিনিয়ন ও পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষঠর। মাছের 
চরম হিংস্রতা প্রত্যক্ষ করিয়াছে; বিশেষতঃ 
তাহার! দেখিয়াছে যে, পুলিশ ও সেন! বিভাগে 
মারাত্মকভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে । 
কাজেই, তাহাদের মনে এইরূপ ধারণা হওয়া খুবই 
সম্ভব যে, উভয় ভোমিনিয়নের কর্তৃপক্ষের আস্তরিক 
ইচ্ছা থাকা লব্বেও আকন্িক হিংস্রতা হইতে 
সংখ্যালবিষ্ঠ্দিগকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের 
নাই? শাস্তিরক্ষার অম্ভ তাঁহাদের অবলঘ্বন-_-সেন। 
ও পুলিশ বিভাগের প্রবল সাম্প্রনায়িকতা সংখ্যা- 
লঘিঠদের পক্ষে স্থায়ী আশঙ্কার বিষয় | 


ক * * চে 


পাঞ্জাবের এই দারুণ বিপর্যয়ের সময় 


। পাকিস্থানের শ্রেষ্ঠ নেতাদের ছুই একটি অসংযত 


উক্তি অত্যন্ত দুঃখের কারণ হুইয়াছে। মিঃ জিন্া 
এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে কেবল ভারতীয় 
ইউনিয়নের মুসলমানদের হূর্গীতির কথা উল্লেখ করার 
মহাত্ম৷ গান্ধী মর্মাহত হন। তিনি দুঃখ করিয়া 
বলেন--স্বসম্প্রদায়ের পাশবিকতা ঢাকিয়া রাখিবার 
চেষ্টা সঙ্গত নহে। মিঃ লিয়াকৎ আলি খ! ভারতীয় 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই যর্ধে এক অঠিযোগ করেন 
যে, সংখ্যালঘিষ্টের অপসারণ সম্পর্কে ইউনিয়ন 
তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছে ন! ; ইউনিয়নের 
কর্তৃপক্ষ পাকিস্থানের ধ্বংস কামনা করেন।' পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু ইহার উত্তরে বলিয়াছেন__ 
অনিবার্ধ্য কারণে সংখ্যালধিষ্টদের অপসারণে কিঞ্চিৎ 
বিলম্ব হওয়ায় এই ধরণের অভিযোগ অত্যন্ত 
অষ্তায় ; ভারতীয় ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ পাকিস্থানের 
ধ্বংস কামনা করা দুরে থাকুক, তাঁহাদের অনেকে 
এই আশাই পোষণ করেন যে, সদিচ্ছা ও 
হুব্যবারের দ্বারা পাকিস্থানকে ভারতীয় ইউনিয়নের 
সহিত মিলিত হুইবাব জগ্চ আগ্রহাঘিত করিয়া 
ভোলা! সম্ভব হইবে। পশ্চিম পাঞ্াব লীগ কাউন্সিলে 


গ্রহণ করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের প্রত্যেক 
বুবককে-_বিশেবতঃ সীমান্ত অঞ্চলের যুবকদিগকে 
হউক। ভারতীয় 


ঢু ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই রপসক্ফারও আয়োজন 
ঢু দেখিয়া চৌধুরী খালিকুজ্ছমীন শঙ্কিত চিত্তে 
| বলিয়াছেন যে, বর্তমানে হত্যা ও পাণ্টা হত্যার 
॥ যে বীভৎস চক্র হুঙি হইয়াছে, পশ্চিম পাঞ্জাব 
[ লীগ কাউন্সিলের গৃহীত প্রস্তাবের ফলে সেইরূপ 
[ রণসজ্জা ও পাণ্টা রণলজ্জ! এবং সন্দেছ ও 


পাণ্টা সন্দেছ্রে আর এক বিষাক্ত চক্ত হৃষ্ট 
তিনি পশ্চিম পাঞ্জাবের লীগ 
নেতাদিগকে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অন্যায় 


উত্বান্ত সংখ্যালঘিটদের মনে আস্থা ফিরাইয়া 


আনিবার অন্ত, সংখ্যাগরিষ্ঠদের মন হইতে বিছেষে 


[ দুর করিবার অন্য সচেষ্ট হইতে বলেন। 
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জাতি-সঙ্বের পাকিস্থানী প্রতিনিধিমওলের 


{নেতা স্তার মহম্মদ আফরুল্লা খ নিউ ইয়র্কে 
|: পৌঁছিয়া হুমকী শুনাইয়াছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নে 


মুসলমান হত্যা নিবারিত না হইলে তাহারা 
এই প্রশঙ্গ জাতি-সজ্বে উথাপন করিবেন । কত দুর 


২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 





নিলজ্জ ও দায়িতজ্ঞানহীন হইলে এই ধরণের উক্তি 
করা সম্ভব, তাছা সহজেই অমুমেয়। শ্বজাতি 
ও স্বদেশের প্রতি বিন্দমাত্র দরদ থাকিলে সমগ্র 
তারতবাসীর এই কলঙ্কের কথা বিশ্বসভায় প্রকাশের 
কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। ভারতের 
এই আত্মঘাতী বিরোধের জঙগ্ত দায়ী কে, 
'সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ কাহার] প্রথম 
ছডাইয়াছে, তাহা বৃটিশ আমলাতন্ত্রের এই 
পোষ্যটির অজানা নাই। ভারতীয় ইউনিয়নে 
মুসলমান হত্যা চলিতেছে, আব পাঁকিস্থানে 
_ অমুসলমানদের গায়ে যে সঙ্গেহে হাত বুলানো 
হইতেছে না_ইহাও এই ব্যক্তি ভাল করিয়াই 
জানেন। বিশেষতঃ, ভারতীয় ইউনিয়নের 
'গ্রব্ণমেণ্ট যে এই হত্যাকাণ্ডের ছপ্ত প্রত্যক্ষভাবে 
দায়ী নহেন, ইহা দমনের জন্ত তাহারা যে প্রাণপণ 
শক্তিতে চেষ্টা করিতেছেন_-ইহাও এই ব্যক্তিটি 
অবগত আছেন । অবশ্ত, স্তার মহম্মদ কোথা হইতে 
প্রেরণা লাভ করিয়া এইরূপ নিল জ্জ উক্তি 
করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সম্প্রতি 
লগনের প্রতিক্রিয়াপস্থী সংবাদপত্রগুলি দিল্লীর 
ব্যাপার লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচার 
আরম্ভ করিয়াছে। সেই লণ্ডন হইতে নিউইয়র্কে 
পৌছিয়াই শ্যার মহন্মদের এই অর্ববাচীনোচিত 
উক্তি। সুতরাং বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও! 


¥# ফু *# *্ 
হায়দ্রাবাদে ও মহীশূরে গণ-আন্দোলন সমান- 
ভাবেই চলিতেছে। শ্বৈরাচারী নৃপতিদের 


নিপীড়নও চলিতেছে সমান হিংস্রতার সহিত । 
নির্বিচারে গুলী চলিতেছে, যথেষ্ট লাঠি চলিতেছে। 
দুইটি রাজ্যের আন্দোলনেই কৃষক ও ছাত্ররা 
অগ্রণী । হায়দ্রাবাদের গ্রামবাসী আবগারী 
আইনের প্রতিবাদে হাজার হাজার তালের গাছ 
কাটিয়া ফেলিতেছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর করিম- 
নাগুর ভেলায় গ্রামবাসীর এক জনতার প্রতি গুলী 
চালাইয়া হায়দ্রাবাদের পুলিশ ৬ জনকে হত্যা 
করিয়াছে । লাড.সাভালিতে কতকগুলি গৃহে 
তল্লাসী করিবার সময় পুলিশ গ্রামবাসীদের প্রতি 
দারুণ অত্যাচার করে; গুলী চালাইয়া! ছুইঞ্জনকে' 
হত্যা করিয়া সমবেত গ্রামবালীকে ভাড়াইয়া দেয়। 
গত ১৬ই সেপ্টেম্বর মহীশূর পুলিশ থুমকুর জেলায় 
একটি জনতার প্রতি গুলী চালাইয়া৷ ১০ জনকে 
হতাহত করিয়াছে। ছুইটিরাদ্যেই ধৃত ব্যক্তির 
সংখ্যা সহত্র সহস্র । হায়দ্রাবাদের জনগণ ভারতীয় 
ইউনিয়নে প্রবেশ করিবার ভম্ভ বদ্ধপরিকর; 
ইহার ভন্ যে কোনও মূল্য দিতে তাহারা প্রস্তুত । 
মহীশূরের অধিবাদী গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ 
করিবার ভঙ্ভ প্রাণপণ করিয়াছে। এই হুইটি 
রাজ্যের বর্তমান আন্দোলন সমগ্র ভারতবাসীর 
স্বাধীনতা আন্দোলনেরই অঙ্গ) হায়দ্রাবাদ ও 
মহীশ্রের জনগণের আন্দোলনের সাফল্যের উপর 
ভারতের স্বাধীনতার পূর্ণতা বহু পরিমাণে নির্ভর 
করিতেছে। : 
kd * ৰ কু 

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে নিউ ইয়র্কে জাতি- 
নত্বের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন আরস্ত হইয়াছে। 
বর্তমান অধিবেশলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) ৫৫টি 
'বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবার, জাতি-সভ্যে 
* ৬ষ্টি প্রসঙ্গ আলোচনা করিবেন। ইহাদের মধ্যে 
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কতকগুলি বিষয় অত্যন্ত বিতর্কমূলক ; যেমন 
প্যালে্টাইন ও গ্রীসের সমস্তা, ভেটো প্রথা, দক্ষিণ 


‘আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা প্রভৃতি । মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিমগ্ল সোভিয়েট রুশিয়ার 
সহিত শক্তি-পরীক্ষার দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া এবার পরিষদে 
আসিয়াছেন। স্বস্তি পরিষদে সোভিয়েট কুশিয়া 
ভেটোর জোরে যে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিঘ্ন 
হৃষ্টি করিয়াছে, সেই সব বিষয়ে সাধারণ পরিষদে 
ভোটাধিক্য লাভ করিবার জন্ত তাঁহারা সচে্ 
হইবেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল 
দলাদপি আরম হইয়াছে, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট 
হওয়া ভারতবর্ষের উদেশ্য নহে। ভারতীষ 
প্রতিনিবিমগুলের নেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত 
বলিয়াছেন যে, বর্ণ-বৈষম্য, অঙ্ক দেশে বৈদেশিক 
লৈম্ের অবস্থিতি, উপনিবেশিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
ভাবতবর্ষের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল; ভারতীয় 
প্রতিনিধিরা কোনরূপ দলাদলির মধ্যে না যাইযা 
এই সব নীতিগত প্রশ্ন বিবেচনা “করিয়া ভ্রাভি- 
সঙ্গে তীছাঁদের কর্মপন্ধতি. স্থির করিবেন। 
ভারতবর্ষ একাধিক শতাব্ীর দাঁসতব-শৃঙ্খল চূর্ণ 
করিয়া এখন স্বাধীনতার গৌরবময় আসনে অধিঠিত 
হইয়াছে। বর্ণ-বৈধয্যের অবমাননা, বৈদেশিক 
সৈগ্ভের ভার ও ও্পনিবেশিক নীতির জালা 
ভারতবাসী মর্শে যর্দে উপলদ্ধি করিয়াছে । বিশেষতঃ, 
সে জানে--বর্ণ-বৈষম্য সাম্রাজ্যবাদী পরভুত্বেরই 
বিশিষ্ট রূপ? সে বোঝে- বৈদেশিক সৈস্কের তারমুক্ত 
না হইতে পারিলে স্বাধীনতা কথার কথা মাত্র। 
সর্বোপরি, ভারতীয় ইউনিয়নের নেতারা ভ্রানেন 
--সমস্ত ওপনিবেশিক অঞ্চল আস্মপ্রতিষ্ঠ না হওয়া 
পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ অঞ্চলের স্বাধীনতা পরিপূর্ণ 
নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে না। ভারতের 
নিজস্ব স্বার্থে, তাহার নব-লক্ধ স্বাধীনতার 
নিরাপত্তার একাস্ত প্রয়োজনে ভারতকে দলগত 
রাজনীতির উদ্ধে“ যাইয়া এই সব নীতিগত প্রশ্ন 
লইয়া দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। 
El কা তি নত 

জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন আর্ত" 

হইবার অব্যবহিত পূর্বে এই মর্শে এক সংবাদ 


রটিয়াছিল যে, সোভিয়েট কুশিয়া ইরাণকে আক্রমণ 
করিতে উদ্ভত। সংবাদটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, 
জাতি-সঙ্ষের সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব 
সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারের ছুষ্ট মনোভাব লইয়া 
যে এই সংবাদ রটানো হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত 
হইতে বিলম্ব হয় নাই। কুশিয়ার সহিত ইরাপের 
বিরোধের কথা মিথ্যা নছেঃ তবে সে বিরোধ 
সশস্ত্র সঙ্বর্ষের রূপ লইবার আশু সম্ভাবনা নাই। 
গত বৎসর আগষ্ট মাসে ইরাণ' গবর্ণমেপ্ট উত্তর 
অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়াকে তৈল নিফাশনের 
অধিকার দিতে চাহিয়াছিলেন। এই-.সম্পর্কে তখন 
যে চুক্তি হয়, ৭ মাসের মধ্যে আইন সভায় সে 
চুক্তিপত্র উত্থাপন করিয়া যথারীতি অমুমোদন 
করাইয়া লইবার কথা ছিল। কিন্তু ইরাণের 
প্রধান মন্ত্রী ঘাভাম্‌ হুলতানে অস্তাপি উহা আইন 
সভায় উত্থাপন করেন নাই। গত বৎসর এই 
চুক্তি হইবার পর সুলতানে মন্ত্রতা ইরাণের 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক তুদে 
দলটিকে কঠোর হস্তে দমন করিয়াছেন। গত ' 
নির্বাচনে সন্দেহজনক কৌশলে সুলতানের নিজস্ব 
দল তথাকথিত ডিমোক্রেটিক্‌ পাটি জয়ী হইয়াছে; 
আইন সভায় এখন এ দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই 
ধরণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইরাপে এখন 
আমেরিকার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল? 'ইরাপের 
পুলিশ বিভাগে আমেরিকার কর্তৃত্ব সুপ্রতিটিত ; 
ইঙ্গ-ইরাণীয়ান্‌ তৈল কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার 
আমেরিকার কুক্ষিগত। আমেরিকার নিকট 
হইতে ইরাণের £ কোটী ডলার খণ লাভের 
সংবাদও পাওয়া পিয়াছে। আমেরিকার এই 
প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে এবং তাহার পরোক্ষ 
প্ররোচনাতেই নাকি সুলতানে মগ্িসভা রুশ-ইরাণ 
তৈল-চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করিতে সাহসী হুইয়াছেন। 
ইরাণের সমগ্র তৈলসম্পদে একচ্ছত্র প্রভুত্ব 
প্রতিষ্ঠার ক্রুর অভিসন্ধি লইয়াই নাকি মার্কিন 
যুজরাষ্ট্রের অঙুচরর! জুলতানে মন্ত্রিসভাকে মতলব 
দিতেছে । ইহা ছাড়া, ইরাঁপের সামরিক গুরুত্ব_ 
বিশেষতঃ, এখানকার বিমানধীটী হইতে রুশিয়ার 
তৈল অঞ্চলে বোমাবর্ষণের সুবিধাও নাকি 
আমেরিকাকে ইরাণ সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত 


করিয়া তুলিয়াছে। 





দি কুষিল| ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ] 


স্থাপিত--১৯২২ 


রেজিস্টার্ড অফিস-_৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মুলধন 
বিলিকৃত ও বিক্রীত মুলধন__ 


ত ত 
০৭১ | 


বাধ মুলধন 





লণ্ডন £ বারক্রেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, 


মধ্যপ্রাচ্য £ বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, এণ্ড ও) 


ম্যানেজিং ডিরে্টর--ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার" -এট-ল 


(৩১শে চৈত্র, সন"১৩৫৩, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ 


বৈদেশিক এজেণ্টসমুহ ৫ 
আমেরিকান : গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং শব নিউ ইয়র্ক, 
অস্ট্রেলিয়ান : ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্যানাড! £ বারকেজ ব্যাঙ্ক (ক্যোনাডা) 


২,০০)০০, এ 
১১০০১০১০০০৯ 
যারে Ei 
২৪১০০১০০০৯৬ 2 9 
১৯৩১২৫১০০১০০০৯৬ 3 93 


১৬১০০১০০১০০০১২ টাকার উপর 


মালয় £ হণ্ডিয়ান ওভারসীজ, ব্যাঙ্ক লিঃ 











গত লঞ্চাছে মাছের বাজারে প্রফিটিয়ারিং__ 
মুনাফাবাভির-_-কথ! লিখিয়াছিলাম। সে সম্পর্কে 
পাঠকদের কাছ হইতে অনেকগুলি চিঠি 
আসিয়াছে। মাছ ছাড়া অন্তান্ত আরও নিত্য- 
প্রয়োজনীয় বহু জিনিষেই পাইকারী ও খুচরা 
বিক্রেতারা যে খরিদ্দারকে শোষণ করিতেছে, 
পত্রপ্রেরকগণ তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। 
প্রত্যেক লেখকেরই অন্থরোধ তাহার চিঠিতে 
উল্লিখিত ভিনিষটি যাহাতে দ্কায্যদামে পাওয়া যায়, 
সে ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্টের কাছে এই খেয়ালীর 
খাতার মারফতে আমি যেন দাবী জানাই | 

পত্রলেখকদের প্রতি আমার সহাতির অভাব 
নাই। অভাব আছে আবিক জগতের পাতায় । 
সেখানে স্থান শীমাবন্ধ। সুতরাং আশা করিতে 
, পারি, তাঁছার! আমাকে ক্ষমা করিবেন। 
গ্রফিটিয়ারিং সর্বক্ষেত্রেই দোষণীয়,। তা সে 
মাছের বাজারেই হউক, কয়লার দোকানেই হউক, 
কিন্বা ফাঁণিচানের কারখানায়ই হউক, এবং সকল 
ক্ষেত্রেই তাঁহা দমনের অদ্য গবর্ণমেন্টের উদ্ভোগী 
হওয়া প্রয়োল্রন। সর্বসাধারণের পক্ষ হইতেও 
গবর্ণমেপ্টকে সর্বাজিপ সহযোগিতা দেওয়ার 
প্রয়োজন আছে, একথা ইহার আগেও বলিয়াছি, 
এখনও বলিতেছি। 


* 

শুধু একটি গতর হইতে খানিকটা উদ্ধত ন! 
করিয়া পারিলাম না| তাহার কারণ এই যে, পত্র- 
লেখক এমন একটি বিষয়ের, প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন, যাহার সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সচেতন 
ছিলাম না। আমাদের মিষ্টান্ন বিক্রেতারা | মুদিয়ালী 
রোড হইতে পত্রলেখক বলিতেছেন_-“এই খাবারের 
দোকানগুলি ক্রেতার নিকট হইতে এখন শতকরা 
' ৪০০ ভাগ বেশী দাম আদায় করিতেছে, কোন 
কোন ক্ষেত্রে তাহার চাইতেও বেশী। বাড়ীর 





খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের জঙ্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


ভাড়া ৪০ টাকার স্থলে ৮০ টাকা হইয়াছে দেখিয়া 
খবরের কাগজে লেখা-লেখি চলিতেছে, গবর্ণমেপ্ট 
রেন্ট কন্ট্রোল বসাইয়াছেন, নতুন অভিনাম্দ জারীর 
কথ! পৰ্য্যন্ত শোনা যাইতেছে । অথচ ক্ষুদ্র, বৃহৎ 
এবং বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের দল “সগৌরবে+ 


ছুইপয়সার সন্দেশ ছুই আনায়, পাচ আনা সেরের . 


দই ছুই টাকা বারো আনা ও চৌদ্দ আনা সেরের 
রাঝড়ি সাড়ে পাঁচটাকা দামে বিক্রয় করিতেছে । 
প্রকাশ্য দিবালোকে এই 'লুঠের’ কি কোন 
প্রতিকার নাই ?” ? 


ঞফ * *+ * 


প্রশ্নটা অগ্রাহ করিবার মতো নহে। 
কলিকাতার খাবারের দোকানগুলি “প্রফিটিয়ারিং”- 
এর রেকর্ড করিতেছে, বলা যাইতে পারে। 
তাহারা তাহাদের কাঁচামাল কন্ট্রোল দামে 
কিনিবাব নুবিধা পায়। রেশনিং বিভাগ হইতে 
প্রত্যেক খাবারের দোকানের লন্য নির্দিষ্ট চিনির 
বরাদ্দ আছে, আটা বা ময়দার বরাদ্দ আছে, কয়লা 
পাওয়ার ব্যবস্থা আছে! তাহার দাম বাঁধ! ।, 
কোন খাবারওয়াল! ব্ল্যাক মার্কেটে চিনি, ও 
ময়দা কিনিয়া ব্যবপায় চালায় এবং সেই জ্ভই 
তাহার মিষ্টার্নের দাম বাঁড়াইতে হইবে--এই যুক্তি 


' দিয়া অজ্ঞ লোকদের ধোঁকা দেওয়া যাইতে পারে, 


সকলকে নয়। এত বিপুল পরিমাণে চিনি বা 
ময়দা জোগাইতে পারে এমন র্যাক মার্কেট লাই। 
বরং, সত্য কথ! বলিলে বলিতে হইবে যে, খাবারের 
দোকানদারেরাই তাহাদের বরাদ্দ চিনি, ময়দা 
ইত্যাদি সন্দেশ, রসপোল্লা ও চুড়ি না বানাইয়া 


সোজা ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রয় করে। তাহাতে বেশী 


লাভ এবং পরিশ্রম কম। কিছুকাল পূর্বে এই 
বরাদ চিনি ও ময়দা কালোবাজারে বিক্রয়ের 
প্রতিযোগিতা লইয়া সহরের দুইটি বিশেষ নামকরা 





মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কলহের পরিণতি 


গ্রাম_ ইউনো ব্যাঙ্কাস” || 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য কর! হয়। 
হেড অফিস- পি-, মিশন রো! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


গাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা । 


. ম্যানেজিং ডরেক্টর £ 
| রী মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 





ফৌজদারী আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছিল, সে-কথ! 
পাঠকদের যধ্যে অনেকেই বোধ হয় স্বর্ণ করিতে * 
পারিবেন। 


+ + 

কলিকাতায় কয়লার যে কালোবাজার বর্তমান, 
তাহাতে মাল জোগান হয় কোথা হইতে --এই প্রশ্ন 
বাংলা গবর্ণমেন্টের সিভিল সাপ্লাই ভিপার্টমেণ্টের 
কয়লা সরবরাহ কার্যে নিযুক্ত একজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীকে ঘিজ্ঞাসা করা হুইপ্লাছিল। জবাবে . 
তিনি যে-লকল জোগানদারের নাম করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে সহরের মিষ্টান্ন বিক্রেতাদের নাম 
ছিল। চিনি, ময়দা বা কয়লার হুশ্রাপ্তা ও 
মহার্ধ্যতা যে সন্দেশ রধগোল্লার দাম বুনধপূর্র্ব মূল্যের 
চতুণ্ডণ হওয়ার কারণ নয়, তাহার আরও প্রমাণ 
আছে। বিলাতী খাবারের দোকান-__কন্‌্ফেকৃশনারী 
--কপিকাতায় যেকয়টা আছে তাহার 
কোনটাতেই জিনিষের দাম চারগুণ বাড়ে নাই। 
ফারপের পেষ্ট ও ফেরাৎসিনির এসর্টেড কেক 
যুদ্ধের আগে দাম ছিল দেড় টাকা ভক্ঞন, এক্ষণে 
হইয়াছে তিন টাকা-_অর্থাৎ ছুই আনার গ্রিনিষ 
চার আনা হুইয়াছে। বলিয়া দেওয়া নিশ্রয়োন 
যে, উহাদের মালমসল্লা__চিনি, আটা, ময়দা ইত্যাদি 
এবং কয়লা আমাদের বাঙ্গালী খাবারের দোকান- 
গুলির মতো একই স্থান হইতে আসে। 

* * *+ ক 

পত্রলেখৰু মাছের বাজারের গ্কায় এই প্রকাধ্য 
চোরাবাজার-এর প্রতি যুবক সম্প্রদায়ের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছেন। বিভিন্ন পাড়ায় যুবকেরা 
মাছের দাম কমাইয়া ও দুই জানা পেরালার চা এক 
আনায় আনিয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের 
কৃতজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছেন। ছেলেরা উদ্ভোগী 
হইয়া মাছের বাজারে ও রেস্তোরায় চড়াও না 
হইলে ইহার কোনটাই সম্ভব হইত না। এই ছেলের 
দলকে ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে 
সমাজের বহু দুর্নীতি দূর হইতে বিলম্ব হইবে না। 
১৫ই আগষ্টের পরে কিছু পরিমাণে দেশের এক- 
শ্রেণীর মধ্যে এই দায়িত্ববোধটা দাগিয়াছে যে, দেশটা 
আমাদের, দেশকে ভালোভাবে শাসন করিবার, 
উন্নত ও সমৃদ্ধ করিবার দায় আযাদের। এই 
নতুন চেতনাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে পারিলে 
বহু ছুঃসাধ্য কাদ সহজে হুইবে। যে-কাজ বিপুল 
ব্যয়সাপেক্ষ, জনসাধারণের সহযোগিতায় তাহা 
অল্প খরচে সমাধা হুইবে । 


* * * ফু লগত 


'মাঁমুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক সমা্হিতকরী 
বুদ্ধি আছে, তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার ভার 
দেশনেতাদের এবং সেই জাগ্রত মনোভাবকে কাজে 
লাগাইবার ভার গবর্ণমেণ্টের। সম্প্রতি আমাদের 
দেশে দেশনেতারাই দেশের গবর্ণমেন্ট চালাইবার 
অধিকারী হুইয়াছেন। দেশের ভালো করিবার 
পক্ষে ইহার চাইতে অনুকূল অবস্থা আঁর নাই। 
সুতরাং আমাদের গবর্ণমেন্ট যদি বর্তমানে জনগণের 
এই নব জাগ্রত কর্তব্যবোধফে যথার্থ জনছিতকর 
কর্ে নিয়োদ্রিত না করিতে পারেন, তবে 
তাহাদের ক্ষমা'নাই | 


€শেষাংশ ৪০৪ পৃষ্ঠায় ব্য) 





আর্থিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 








ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই . কর্পোরেশন-- ও পাঞ্জাব পীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তের সর্ভাদি 


পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শ্রমসচিব ডাঃ সুরেশচন্র 
বন্যোপাধ্যায় সম্পতি পুনরায় ঘোষণা করেন যে, 
কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে 
ছুই বৎসরের মধ্যেই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিপত 
করা হইবে। বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমার্স” 
হলে নিখিলবঙ্গ ইলেকৃট ট্রক কনৃট্রাক্টর্প এসোসিয়ে- 
শনের বাণ্মাসিক সাধারণ সভায়, বক্তৃতা প্রশঙ্গে 
'ভাঃ ব্যানাঙ্জি উপরোক্ত থোষণা করেন। 

আমেরিকার নিকট ইংলগ্ডের স্বর্ণ 
বিক্রুয়_ব্যান্ক অব ইংলণ্ড নিউইয়র্কের ফেডারেল 
রিজার্ভ ব্যান্কের নিকট ছুই কোটি পাউণ্ড মূল্যের 
সোনা বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে 
‘ঘোষণা করা হইয়াছে । 

নৃতন পাঁচ টাকার নোট-__ভারতের রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক শবপ্রই এক নূতন ধরণের পাঁচ টাকার নোট 
বাহির করিবে। ইহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
অনুমোদিত হইয়াছে । নূতন নোটটি লম্বায় ৫ ইঞ্চি 
ও চওড়ায় ২১ ইঞ্চি হইবে এবং ইছাতে ষষ্ঠ জর্জ্জের 
চিত্র থাকিবে। 

বাড়ী ভাড়। অগ্ভিষ্ান্স বিধান__কলিকাতা 
গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, পশ্চিম বাংলার গবর্ণর ১৯৪৭ সালের 
-১৬ই লেপ্টেম্বর হইতে আরও ছয় মাসের অন্ত 
১৯৪৬ সালের কলিকাতার বাড়ী ভাড়া সংক্রান্ত 
'অভিস্তান্সের বিধানসমূহ বলবৎ রাখার নির্দেশ 
দিয়াছেন। 

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-শ্প্রতি 
'আসাম ব্যবস্থা পরিধদ্ধে গৌহাটি বিশ্ববিপ্তালয় বিলটি 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হুইয়াছে। বিলের ধারা 
অনুযায়ী . গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিস্তালয়ের পৌনঃপুনিক 
ব্যয়ের জন্ভ বাধিক অন্যুল ৫ লক্ষ টাকা মঞ্চুর 
"করিবেন । 

ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন--আপগানী 
ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় অর্থনৈতিক 
-সন্মেলনের ত্রিংশত্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। 
: শষ্টার্ণ ইকনযিষ্ট” পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ পি এস 
 লোকনাথন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। সভায় 
(0১) পত্ভ1 টাকা-নীতি, (২) ভারতের বাণিজ্য 
“নীতি, (৩) ভারতে কৃষি-শ্রমিক সমন্তা সম্পর্কে 
আলোচনা হইবে। দশ টাকা অভ্যর্থনা কমিটির 
ল্লাহাধ্য-ফি' ধাৰ্য্য করা হুইয়াছে। 

পাট সম্পর্কে পূর্বববঙ্গ সরকারের 
“নির্দেশ- পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের এক সাম্প্রতিক 
ইস্তাহারে পাট রপ্তানীকারকদের যথাসম্ভব শর 
: নাম রেছিস্ী করার অস্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
যে যে রপ্তানীকারক নাম রেজ্িষ্্রী করিবেন না, 
তাহাদিগকে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা 
করা হইতে পারে এবং প্রথম শান্তির পরেও যিনি 
নাম রেজেট্রী করিবেন না, তাহাকে প্রত্যহ ১০০২ 
টাফা করিয়া জরিমানা করা হইবে। 


বাংল। পাঞ্জাবের সীমানা কমিশনের 
সিদ্ধান্ত- ইত্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় 
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেপ্ট বাংলা 


সুবিধামত, উপায়ে পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক। 
গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে, যদিও তাহারা মনে 
করেন যে, কয়েকটি অঞ্চলের দিৰু দিয়া সীমানা 
কমিশনের সিদ্ধান্ত অসস্তোষঙ্নক ও অসঙ্গত 
হইয়াছে, তবুও তাঁহারা কমিশনের সিদ্ধান্ত মানিয়া 
লইয়াছেন। কেননা, উভয় পক্ষই কমিশনের 
সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন বলিয়! সম্মতি দিয়াছিলেন। 

কলিকাতা। বিশ্ববিস্তালয়ের সমাবর্তন 
উওসব__আগামী হরা অক্টোবর সকাল ৮-৩০ 
মিনিটের সময় ৩৫নং বালিগপ্র সাকু'্লার রোডে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বার্ধিক সমাবর্তন উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইবে । বাঙ্গালোর ভারতীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের ডিরেক্টর শ্তার জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ সমাবর্তন 
উৎসবে বক্তৃতা দিবেন। 

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 
ডাঃ সর্ধপক্লী রাধাকষ্ণজন সম্প্রতি জামসেদপুরে 
এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্ষে বলেন যে, 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া না গেলে রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়! দীড়ায় | সেই 
জগ্ই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দিন 
হইতেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জগ্ভও আমরা 
চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। এই উদ্দেস্ত লইয়াই 
মহাত্মা গান্ধী চরকা প্রবর্তন করিয়াছেন। ছান- 


লাধারশের হুর্গতি মোচনই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। 


. লাইফ এপিওরেল্গ সোসাইটী 
লিমিটেড 


ভাঁরতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিভ-_১৮৭১ 


দৰ্জ্তিল্গা ত্র এণ্ড হলন্ 


চীফ এজেন্টস্‌ £ 
৮'নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 





পুস্তক পরিচয় 

(১) স্বতন্ত্র ও মিশ্র নির্ব্বাচন, (২) 
পাকিস্থানী খতিয়ান £--মওলানা আহমদ 
আলী প্রণীত) মূল্য প্রথমখানার আট আনা এবং 
দ্বিতীয় খানার চার আনা) প্রাপ্তিস্থান__নবধুগ 
অফিস, ১২৩নং লোয়ার সাকুলার রোড, 
কলিকাতা । 

দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা! 
হিসাবে মওলানা আহমদ আলীর নাম সুপরিচিত । 
দেশে যে সমস্ত যুসলযান দেশপ্রেমিক বিরুদ্ধ পক্ষের 
প্রলোভনে মুগ্ধ এবং ভীতিগ্রদর্শনে ভীত হইয়া 
আদর্শজরষ্ট হন নাই, যওলানা সাহেব তাঁহাদের 
অগ্গতম। আলোচ্য পুস্তক ছুইখানার মধ্যে প্রথম- 
থানাতে তিনি এদেশে কি ভাবে বুটীশ বড়যন্তরে 
ফলে পৃথক নির্বাচন প্রথার উদ্ভব হইল এবং উহার 
জন্ত দেশের সকল সম্ত্রদায়েরই কি প্রকার অনিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় পুস্তকথানাতে পাকিস্থানের ফলে যুগলমান 
সম্প্রদায়েরই কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইবার 
আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 
আমরা অকুঠচিত্তে বলিতে পারি যে, এই দুইখান! 
পুস্তক পাঠ করিলে সকলেই উপকৃত হৃইবেন। 


পুস্তক ছুইখানার বহুল প্রচার কামনা করিতেছি। 


জনসাধারণ যাহাতে অরবস্ত্রের অভাবে কষ্ট না 
পায়, তজ্জন্ত অধিক খাত্ত ও অধিক বস্তা উৎপাদন 
করিতে হইবে। প্রথমেই আমাদিগকে উৎপাদন 
বৃদ্ধির দিকে মন দিতে হইবে | 

দামোদর পরিকল্পনা--জানা গিয়াছে যে, 
দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতীয় 
ডোমিনিয়নের মন্ত্রিসভা কর্তৃক কেবল যে নীতিগত-” 
ভাবেই অনুমোদিত হইয়াছে তাহা নহে, পরস্থ 
এই পরিকল্পনাকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে । 

হাওড়ায় ছাত্রীদের নূতন কলেজ-_হাওড়া 
সহরে শিবপুরে মেয়েদের একটি নুতন কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। কলেঙ্গটিতে গত বৎসর' 
হইতে আই এ ক্লাস চলিতেছে ; বর্তমান বৎসর 
হইতে আই এস 'সি ক্লাদ খোলা হইয়াছে। 
হুপরিচিত কংগ্রেপকল্মাী অধ্যাপক গ্রীবিজয়কৃষ্ণ 
ভট্টাচার্য এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং আরও বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 
কলেছের ছাত্রীদের অন্ত মোটর বাসের ব্যবস্থা! 
হইয়াছে । ডিসেম্বর মাস হইতে হোষ্টেলও খোলা 
হইবে। | 

গ্রীসে মাকিন বদাপ্যতা- গ্রীসের অরুরী 
অবস্থা নিরসনের ছন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্র সমপ্রতি ব্যাঙ্ক 
অব গ্রীসের হস্তে অগ্রিম ১ কোটি ডলার খণ 
দিয়াছেন বলিয়া নরকারীভাবে ঘোষণা করা 
হইয়াছে। উক্ত অগ্রিম প্রদত্ত > কোটি ডলার 
হইতে গ্রীসের প্রয়োজনীয় আমদানী দ্রব্যের মূল্য 
দেওয়া হইবে। গ্রীসে মার্কিন যিশনের প্রধান 
কর্মকর্তা মিঃ ডাইট গ্রিনওজ্ড-এর আব্দেনক্রমে 
উক্ত অগ্রিম ডলারের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


৪০৪ 


. আর্থিক জগৎ 





তিত্তিতে পুনর্গঠিত করা সম্পর্কে মাদ্রাজ এসেম্বলীতে 
ভাঃ রাজন শীঘ্রই এক প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। 
এসেম্বলী অফিসে এই প্রস্তাব সম্পর্ডে বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ 
করা হইয়াছে । 
বেতারে পুর্বব ও পশ্চিম পাকিস্থানের 
ভিতরে যোগীাযোগ-করাগীর সাম্প্রতিক 
সংবাদে প্রকাশ, বেতার মারফৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্থানের ভিতর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা 
হইতেছে। পাকিস্থান নৌবহরের জগ্ঠ যে বেতার 
যন্ত্রের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা করার 
জগ্ভ শীশ্রই একদল নৌবাহিনীর অফিসার চট্টগ্রামের 
পথে যাত্রা করিবেন । প্রকাশ যে, সংবাদ প্রেরণের 
ধাটি হিসাবে চট্টগ্রামে একটি পাইন স্থাপন করা 
হুইয়াছে। 


ভুইবার বিবাহ প্রথা রহিভ-সম্রতি, 


মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে বে-সরকাৰী বিল আলোচনা - 


কালে হিন্দুদের মধ্যে দুইবার বিবাহ প্রথা রহিত 
করার জন্ভ বেজওয়াদার মিঃ একালেশ্বর রাও যে 
বিল আনয়ন করেন, তাহার আলোচনা শেষ 
হওয়ার পূর্বেই আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। 

মাদ্রাজে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কার্য্য_ 
মাত্রা ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি এক প্রশ্নোত্তর 
প্রসঙ্গে মাদ্রাজের পূর্ত্তপচিব জরীডক্তবৎসলম 
জানান যে, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কার্ধ্যের জঙ্ক 
১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত “গবর্ণমেপ্ট মাড্রা্জ পবর্ণ- 
মেণ্টকে বিভিন্ন খাতে এককালীন ৬ ক্কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন । ..শ্রীভভ্তবৎসলম 
আরও জানান যে, উপরিউক্ত টাঁকা' একমাক্স 
ঘুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অস্ত দেওয়া হয় নাই। 
‘ফসল বাড়াও আন্দোলন, যুদ্ধ-ফেরৎ ব্যক্তিদের 
শিক্ষা এবং বিদেশে ছাত্রদের শিক্ষ: প্রভৃতি বিষয়ে 
ব্যয়ের অভ টাকাও ইহাতে ধর! হইয়াছে। 
* সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ-_নম্্রতি নয়া 
দিল্লীতে অম্ণুঠিত সংবাদপত্র মুদ্রপের কাগজ 
সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির সভায় যে সুপারিশ 
করা হয়, তদমুলারে ভারত গবর্ণমের্ট ১৯৪৭ সালের 
সংবাদপত্র মুক্্রপের কাগজ নিয়ন্ত্রণ নং) আদেশের 
কড়াকড়ি নিয়োক্তরূপে হাঁস করিয়াছেন :--(১) 
দৈনিক সংবাদপত্র ব্যতীত অন্থান্ত সংবাদপত্রফে 
ছবির জন্ভ বহিরাবরণ পৃষ্ঠা ছাড়া চারি পৃষ্ঠা সংবাঁদ- 
পত্র মুদ্রপের কাগজ নহে এইরূপ কাগজ ব্যবহার 
করিতে দেওয়া হইল। (২) সমস্ত সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপনের স্থান বুদ্ধি করিয়া মোট স্থানের 
শতকর! ৫* ভাগ করা হইল। 

পশুরোগসংক্রাস্ত গবেবলী- ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে পশু রোগ সম্বন্ধে 
তথ্যাদি সংগ্রহ ও পশুরোগের চিকিৎসা বিষয়ক 
একটি বিবরণী সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কুষি-গবেধণা পরিধদ 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
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উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
বীমা করিয়! দেশের শিল্প 


নাণিজ্যকে বাড়াইয়া 


in 
Il তুলুন। 


পশুরোগের যে সকল চিকিৎসায় বিশেষ ফল 
পাওয়া গিয়াছে এবং যে সকল সমল্লা সম্বন্ধে আরও 
গবেষণার প্রয়োজন, সেই বিষয়েও বিবরণীতে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 

ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট কলেজ্জের সম্প্রসারণ-_ 
জানা গিয়াছে যে, দেশময় ফরেঈ অফিসারের 
চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াষ দেরাদুনের ইত্ডিষান 
ফরেই কলেজের সম্খীসারণ চলিতেছে । 

দোকান সম্পত্তি বিনিময়--এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, দিল্লীর সদব বাজার ও টাঁদনি- 
চক অঞ্চলের অনেক যুনলমাঁন ব্যবসায়ী তাভাদের 
দোকাঁন-পাট ও বিবয়-সম্পন্তি -বিক্রষ অথবা 
বিনিময়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে 
নিযুক্ত স্পেশাল য্যাজিষ্ট্রেটেক সহায়তায় প্রয়োজনীয় 
বাবস্থাি অবলম্বন কবা তইতেছে বলিয়া উক্ত 
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লধ কৰা হইয়াছে? 

রপ্তানী লাইসেক্সের আবেদন-_এদেশ 
হইতে নিয়ন্ত্রিত পপা বপ্তানীর জগ্য আবশ্যক 
অন্থমতি চাহিয়া যে সকল আবেদন করা হুইাঁছে, 
তাহার মধ্যে অনেকগুলি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে । 
কোন কোন পত্রে আবশ্যক সমস্ত বিবরণ দেওয়া 
হয় নাই। কোন কোনটিতে বা পর্ববলিখিত পত্রের 
কোন উল্লেখ নাই) ফলে অনাবশ্থাক পত্র লেখা- 
লিখিতেও বিলম্বের কায়ণ ঘটে। সেল্রন্ক তাঁরত 
গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ 


কব! হইয়াছে যে, রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তার + 


নিকটে উপবোক্তত উদ্দেশ্যে প্রেরিত আবেদনপত্রে 
যেন সমূহ বিববণ থাকে, নতুবা অসম্পূর্ণ আব্দেন 


একেবারে বাতিল হইয়া যাইতে পারে। 
. খেয়ালীর খাতা 
(৪০২ পৃষ্ঠার পর ) 
তত্ব ছাড়িয়া তথ্য উল্লেখ করিতেছি | তাহাতে 
আমার ব্তব্যটা স্পষ্ট হইবে সমপ্রতি কলিকাতায় 


খাদ্য সরবরাহের অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া 
উঠিতেছে । পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীরা বিভিন্ন জেলায় 
ঘুর্রিয়া ধান ও চাল সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন । 
তাছা থাকুন। কিন্ত এদিকে কলিকাতার রেশনিং 
কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, বেলেঘাটা, মাশিকতলা ও 


- ভবানীপুর অঞ্চলে কয়েক লক্ষ কুট! কার্ড আছে, 


যাহার মারফতে প্রতি সপ্তাহে বহু শত মণ চাল, 
আটা ও চিনি চোরাবাজারে চালান হইতেছে । 
এই চুরি কিংবা ভুয়াচুরিটা বন্ধ করিতে পারিলে 
কলিকাতার রেশনিং অনেক, খাছ্যশস্ত বীচাইতে 
পারিত্বেন যাহার ফলে সাপ্তাহিক বরাদ্দ কাহি 
আর এলত bh না। 
# » 

এই 0 জাতি বন্ধ করিবার সাধ্য রেশনিং 
কর্তৃপক্ষের নাই। পাড়ার ছেলেদের আছে। 
রেশনিং বিভাগের ইনম্পে্র তদস্ত করিতে আসিলে 
তাহাকে সহজেই ধারা দেওয়া যায়। কুটা কার্ডের 
দরখাশুকারী বাজারে গিয়াছে, ডাঁক্তারখানায় 
গিয়াছে ইত্যাদি অদুহাতে তদন্ত ব্যর্থ করিতে 


কষ্ট পাইতে হয় না। তিন চারবার হাঁটাইাটির . 


পরে ইনস্পেতর আপনিই হয়রাণ হইয়া হাল 
ছাড়িয়া দেয়। কিন্ত পাডার লোকদের চোখে 
ধূলা দেওয়া যায় না| তাহারা কোন্‌ বাড়ীতে 
কতজন লোক আছে, তাহার খবর রাখে কিম্বা 
খবর লইতে পারে! রেশনিং ডিপার্টমেন্ট যদি 
পাড়ার ছেলেদের সহযোশিতা পান; তবে 
অনায়াসেই বহু ঝুটাঁকার্ড ধরিতে পারেন। 


লিউ 


জাৰ্ল্ব্যস্ছান্স 
ইনসিওরেন্স কোঁৎ লিঃ 


আধ্যশ্বান ইনসিওলেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 


॥  [২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


প্রফুক্পবাবু তাহার মন্ত্রিদলে আটজন সদন্ত 
লইফাছেন। ভূপতি মজুমদার শপথ গ্রহণ করিলে 
সংখ্যা নয় জন হইবে । জনৈক পদত্যাগী মন্ত্রীকে 
পুনরায় গ্রহণের যে শলাপরামর্শ চলিতেছে, তাহা 
সফল হইলে মোট ফড়াইবে দশ | এই দশজনের: 
একজনকে একটি নতুন দগ্ুরের ভার দেওয়া হউক। 
সে দপ্তরের নাম হইবে_ Ministry of Social 
উহার কাজ হইবে_ বেসরকারী 





Service. 


. লোকদের সাহায্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে 


প্রদেশের উন্নতি সাধন, চোরাবাদার দমন ইত্যাদি।, 
Ministry গোড়াতেই মারিতো গণ্ডার জুটিতো- 
ভাওার জাতীয় বৃহৎ পরিকল্পনায় হাত না দিয়া, 
শুধু কলিকাতাকে লইয়া কাজ সুরু করিবে।' 
তাহার পর ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষের মফঃম্বলে' 
প্রসারিত করিবেন। 
৯. ৪ ন . 

কলিকাতায় প্রত্যেক পাড়ায়ই একটা দুইটা 
ক্লাব, সজ বা সমিতি আছে। ইহাদের মুখ্য কাজ 
এতকাল ছিল সযস্বতীপূজা ও দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান, 
ও একটা ছোটখাট লাইব্রেরী চালানে:!। গত, 
বৎসর দাঙ্গার সময় আত্মরক্ষা! ব্যবস্থায় ইহাদের 
তৎপরতার কিছুটা পরিচয় পাওয়! গিয়াছিল।' 
এই ক্লাবগুপির সদন্ত সংখ্যা অনেক | Ministry- 
of Social Service এই বিভিন্ন ক্লাধগুলিকে লইয়া 
একটা মিলিত সমিতি গঠন করিবেন, যে-সসিতি 
পূর্ক-নি্দিষ্ট প্ল্যান অস্থুযায়ী একটি একটি পল্লীতে, 
এক এক দিন কাজ করিবে । এই সমিতির স্বেচ্ছা-- 
প্রণোদিত সহায়তায় পল্লীর পথঘাট পরিষ্কার হইবে, 
সংক্রামকব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইবে, 
চোরাবাজার ও প্রফিটিয়ারিং ধরা পড়িয়া নিমূল' 
হইবে। সমিতির একটি মহিলা বিভাগ করা 
যাইতে পারে, যাহার সদপ্তারা বাড়ীর অন্দর। মহলে: 
ঢুকিয়া কাজ করিবেন। 


+ * Ll * 
পশ্চিম বাংলায় কয়েক'হাজার সরকারী.কর্শচারী 
উদ্বংস্ত হইয়াছে । তাহাদের কোন চাকুরী দেওয়া 


যাইতেছে না বলিয়া পুরা মাহিনায় হুই মাসের ছুটি. 


দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে প্রদ্ধেশের বাজেট: 
হইতে ৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হইবে । এই 
বিপুল জনবলদ--1080 [১০%767--এই নতুন দপ্তরে 
সমাজ-হিতকর' সহর বা গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় 
নিযুক্ত করিলে তাহাদেরও চাকুরী যাওয়ার ভয় 
থাকিবে না, দ্েশেরও উপকার হুইবে। প্রফুল্লবাবু 
ও তীহার মন্ত্রিসভা বদি সত্যই এবিবয়ে আগ্রহশীল 
হন, তবে আমি এজন্য একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা 
তৈয়াৰী করিয়া দিতে রাজী আছি এবং তাহাকে. 
প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, তাঁহার অস্ত কোন 
পারিশ্রমিক, সরকারী চাকুরী, খবরের কাগজে 


নাম ছাপা, এমনকি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকারও 
প্রত্যাশা'করিব না। 
_খেয়ালী 
নো] 





_১৯৪৬ সালের নুতন. [ 
জীবন বীমার পরিমাণ | 
৭০২ লক্ষ টাকার উর্দে | Il 
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২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ : 





বিদেশে কারিগরি ও যন্ত্রবিস্তা শিক্ষা 
পুর্ব বাংলা গবর্ণমেপ্ট ইংলণ্ডে এবং আমেরিকার 
কারিগরি ও যন্ত্রবিষ্ঠা শিক্ষার জন্ভ মোট ১৫ হাজার 
টাকার ১১টি বৃত্তি দিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃতি 
বাহার পাইবেন, আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম- 
ভাগে তীহারা বিদেশে রওনা হইবেন বলিয়া 
আশা করা যায়। 

মাদ্রাজে জমিদারী প্রথা বিলোপ 
সংক্রান্ত বিদ-াদ্রাজ পরিবদের সাম্প্রতিক 
অধিবেশনে জমিদারী প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত বিলের 
খসড়া আলোচনা হুইয়া উহা গৃহীত হয়। 
১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের গেজেটে উক্ত [খসড়া 
বিল প্রকাশিত হইয়াছে । 

ভারতীয় ইউনিয়নে পাট পরিস্মিভি-- 
১৯৪৭ সালে পশ্চিম বঙ্গ ও ভারতীয় ইউনিয়নের 
অপরাপর পাটোৎপাদনকারী প্রদেশসমূছে পাট 
পরিস্থিতি ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯শে সেপ্টে” 
পর্যন্ত প্রতিদিন একটু একটু করিয়া রাইটার্স 
বিল্ডিং হইতে প্রকাশ করা হুইবে। ০৭৯ 

ইটালীতে বেকারের সংখ্যা--ইটাশী 
গণ-পরিষদের সদন্ত সিনর টেরসা নৌস্‌ সম্প্রতি 
টিপ নিউ এজেন্সির নিকট বলেন যে, ইটালীতে 
বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৫ লক্ষ হইবে। 

 টেবিফ বোর্ড ও পণ্যমুল্য নির্ধারণ 
বোড- ভারত গবর্ণমেন্ট টেরিফ বোর্ড ও পণ্যমূল্য 
নির্ধারণ বোর্ডকে একত্রিত করিবার প্রস্তাব 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 
এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হুইটি প্রতিষ্ঠানের 
কাজ পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে অড়িত যে, 
তাহাদের এক সঙ্গে একত্রিত করিলে আরও 
সুবিধা হইবে । 


(ফোন-_বি, বি, ৪৮৪৯) 
যুক্ত জগন্নাথ কোলে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কোলে, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দালাল, 
শ্রীযুক্ত রামনর্লিনী চক্রবর্তী প্রভৃতি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর 
বি বি, মণ্ডল, বি-এল, জেনারেল ম্যানেজার । 
এইচ, বি, মণ্ডল, € অনারারী ম্যাজিষ্েট ) ম্যানেজার, হেড অফিস | 





তিসি ও ভিসির তৈল রপ্তানী--সম্প্রতি 
প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, এই 
বৎসরে বেসরকারী ব্যবসায়ী অথবা! ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের মার়ফৎ আরও ১৪ হাজার ১২০ উন 
তিসি এবং ৪ হাজার ১৪৫ টন তিসির তেল 


৪8০৫ 





লইতে চাহেন না; তীঙ্কারা জনসাধারণের শ্বেচ্ছাকৃত 
সহযোগিতার উপরই নির্ভর করিবেন,। 
| * * + ‘ 
ভাগলপুরে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৩ই 
সেপ্টেম্বর হইতে সহরে রেশন-প্রথা বাতিল করা 


বপ্ডানীর জাইচ্হ্দে দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত হইল। জানা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র সরকারী 


সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেল। যাহারা রপ্তানী 
করিতে ইচ্ছা ফরেন, তাহারা যেন সংশ্লিষ্ট বন্দরের 
এক্সপোর্ট ট্রেড. কন্লোট্রার-এর সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করেন। কোথায় রণ্তানী করিতে হইবেন 
প্রভৃতি যাবতীয় বিবরণ তাহার নিফট পাওয়া 


যাইবে। 
খাচ্ঠ-সঙ্কট ' 

গত শুক্রবার, ১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় 
সরকারী দণ্তরখাপায় পশ্চিম বঙ্গের অ-সামরিক 
সরবরাহ বিভাগেক মন্ত্রী শীযুক্ত চারুচজ্জ ভাণ্ডারী 
বর্তমান খান্ত-সঙ্কট অতিক্রম করিবার উদ্দেস্তে 
সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে গ্রবর্ণমে্ট হইতে অবিলম্বে 
খাঁ্ভশন্ড সংগ্রহের তীব্র প্রচেষ্টা আরম্ভ করার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অসামরিক সরবরাহ 
সচিব অবশ্ত বলেন যে, পশ্চিম বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে 
গুরুতর খাত-সঙ্কটের ফোন আশঙ্কা নাই। এতৎ- 
সম্পর্কে তাহাদের উদ্বেগ শুধু কলিকাতা! ও অন্তান্ত 
রেশনিং এলাকা লইয়াই। কলিকাতায় প্রতিমাসে 
এক্ষণে ৩০ হাজার টন চাউল এবং ১৯ হাজার টন 
গম ও গমজাত জ্বব্য লাগে । শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী 
গবর্ণমেন্টের বর্তমান খান্ভশন্ত সংগ্রহ প্রচেষ্টায় 
জনসাধারণকে শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত পূরণ 
সহযোগিতা করার জন্ত সনির্কন্ধ অম্ুরোধ জানাইয়া 
বলেন: যে, বর্তমান গবর্ণমেন্টের নিকট মছুদ খাগু- 
শল্তের পরিমাণ কম থাকার দরণই এই নূতন 
প্রচেষ্টা আরস্ত কর! হুইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে 
কাছারও নিকট হইতে জোর করিয়া ধান চাউল 





কর্মচারী এবং অত্যাবস্তক বিভাগসমুছের লোকেরা 
পুরা রেশন পাইবেন। বাক্তারে চাউল ও গম 
৩৫২ টাকা হইতে ৪০২ টাকা মণ দরে বিক্রয় 
হইতেছে । 
্ ফ্ * * FE] 
' ফরিদপুরে চাউলের দর যণ প্রতি ৪৫২ টাকা 
উঠিয়াছে। . 
‘ bd * # ঙা 
বাগেরহাটে ৩২২ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় 
হইতেছে। 
চাউলের অতাবের দরুণ চাকা সহরের বহু 
রেশন দোকানে চাউলের পরিবর্তে গম সরবরাহ 
করা হইতেছে । 


চট্টগ্রাষে ৬০২ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় 
হইয়াছে। - 


» ফ * 


ও + Ll La] 
জামালপুরে চাউলের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইয়া প্রতি বণ ৪*২ টাফা.দরে বিক্রয় হইতেছে। 


ব্যক্তিগত 

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্দিলার মিঃ 
ডব্লিউ এ বার্ণস পদত্যাগ করায় সাহার স্থলে শ্রীযুক্ত 
দেবেশচজ্ ঘোষ কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের 


প্রতিনিধি হিসাবে কর্পোরেশনের কাউদ্দিলার ' 


নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
* * * ফু 

ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গুজরাটে ও পশ্চিম ভারতীয় 
দেশীয় রাজ্যগুলির জন্ত মিঃ এন্‌ এম্‌ বুচ ও কুমার 
প্রীবানে সিংজি যথাক্রমে আঞ্চলিক কমিশনার 
ও ডেপুটি আঞ্চলিক কমিশনার নিযুক্ত, হইয়াছেন। 
রাজকোটে তাহাদের প্রধান কার্য্যালয় থাকিবে। 

গর |) . . 

রেলওয়ে বোর্ডের ট্রাব্পোর্টেশান্‌ মেম্বার মিঃ 
জি এ রওলারসান অবসর গ্রহণের প্রাক্কালীন বিদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন। বেজল-আসাম রেলওয়ের 
ফুতপূর্ব্ব জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ভি পি 
ভাগারকার তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন । 

আর্ত অপসারণের সমক্তাসযুহ সমাধানের জন্য 
রেলওয়ে বোর্ডের একটি অতিরিক্ত সদন্তের পদ 
সুষ্টি করা হইয়াছে এবং রেলওয়ে বোর্ডের 
সেক্রেটারী মিঃ তি নীলকাস্তন সেই পদে নিযুক্ত 





যা 


সম্প্রতি ১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতাস্থমিটাস” 
ট্রেডিং কন্সার্ন লিঃ-এর প্রস্পেক্টাসের এক কপি 
আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। ১৯৪২ সালে 
প্রাইভেট কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং বর্তমানে কোম্পানীর ক্াজ- 
কারবারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ২০ লক্ষ টাকা 
অনুমোদিত মূলধন লইয়া ইহা পাবলিক 
কোম্পানীতে রূপান্তরিত হুইয়াছে। কোম্পানীর 
বিক্রয়ার্থ মূলধন দীাড়াইয়াছে € লক্ষ টাকা। 

বাংলা, বিহার, উড়িঘ্যা এবং আসামে জীবন- 
বীমা এবং খ্যাতনামা কোম্পানীসমূহের অগ্নি ও 
মোটর বীমা, ইঞ্জিনিয়ারিং, মৎস্তচাষ এবং আমদানী 
সংক্রান্ত কাজকারবারে কোম্পানী ইতিমধ্যেই 
উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। 

কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্ণের মধ্যে কতিপয় 
জন্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। কোম্পানীর 
কাজকর্ধ পরিচালনার পুরোভাগে রহিয়াছেন 
মিঃ এস পি মিত্র, এম-এ। ব্যবসায়ী মহলে 
মিঃ মিত্র ইতিমধ্যেই সততা ও ভ্তায়নিষ্ঠতার গুণে 
সুপরিচিত হুইয়া উঠিয়াছেন। আমরা আশা করি, 
কোম্পানী তাহার সুদক্ষ পরিচালনায় ক্রমবর্ধমান 
সাফল্য অর্জন করিবে। 

যুদ্ধোত্তর যুগের বেকার সমঙ্তা সমাধানকল্লে 
এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে 
দ্বিমত নাই । ইহার সুষোগ-সম্ভাবনাও বিপুল। 


কোগ্গানা প্রসঙ্গ 
১১, ত্যান্সিটুর্ট রো, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলধন-_৫ লক্ষ টাকা। জমি ক্রয় ও দখল সংক্রান্ত 
ব্যবসা । 

অটো হাউস (ইণ্ডিয়া) লিঃ_ ডিরেক্টর 
মিঃ ফণি সিংহ । রেজিষ্টার্ড অফিস-__৬০, ধর্ম্মতলা 
সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন_€ লক্ষ 
টাকা। যাত্ৰী চলাচলের মোটরের ব্যবসা । 

জন ওয়ার্কস্‌ লিঃ_ভিরেক্টর-_মিঃ জে.বি 
চক্রবর্তী। রেছিষ্টার্ড অফিদ--৭, মোয়ালো লেন, 
কলিকাতা ৷ অনুমোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা! | 
মুদ্রাক্রের খ্যবসা।, | 











কিন্তু শেয়ার-ক্রয়েচু জনসাধারণের সহান্ভৃতি ' 


দ্বারাই শুধু কোম্পানীর পক্ষে সাফল্য অঞ্জন 
করা সম্ভব। আমরা আশা করি, কোম্পানী জন- 
সাধারণের এইরূপ সহামুভূতি লাতে বঞ্চিত 
হইবে না। 


নুতন যৌথ কোম্পানী 


ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্ল্যানিং কোং, লিঃ 
ডিরেকউর--মিঃ এস কর। রেজিস্টার্ড অফিস 


আবশ্যক 


শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য সুদক্ষ এজেণ্ট 
চাই। কর্মদক্ষতা অন্থসারে সন্তোষজনক পারি- 
শ্রমিক (বেতন ও কমিশন) দেওয়া হয়। কোম্পানী 
সুপরিচিত ও চালু ব্যবসা । ম্যানেজিং এজেন্টস্‌, 
মিটাস ট্রেডিং কনসান“লিঃ, ১০নং ক্লাইভ রো, 
কলিকাত!- ১, ঠিকানায় পত্র লিখুন। 








হাওড়! ল্যাণ্ড ট্রা্ট লিঃ_ ডিরেক্টর 


মিঃ মহাদেব খায়া । রেজিষ্টার্ড অফিস-__ 
১৪২১৭, নরপিংহ দত্ত রোড, হাওড়া । অনুমোদিত 
মৃলধন--€ লক্ষ টাকা । জমি ক্রয়বিক্রয়কারীর 
ব্যবসা। | 

ডি এন গুপ্ত লিঃ--ডিরেইর-_ছিঃ যুরারিলাল 
চারিয়া। রেজিস্টার্ড অফিপ-_৭ জি, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মৃলধন_-& লক্ষ টাকা। 
ব্রোকারি এবং পাট সংক্রান্ত এজেন্সির 
ব্যবসা । 

আর কে ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ_-ডিরেক্টর__ 
মিঃ বি কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস__২এম, 
কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা। অহ্ৃমোদিত মূলধন__ 
€ লক্ষ টাকা । জমি উন্নয়নের ব্যবসা । 


ক্লাইভ রো, 


শতাব্দীর শিল্পী লি:-_ডিরেক্টর-_মিঃ কিরীট 
সেন। রেঞিষ্টার্ড অফিদ--৭া২এ, বিভন রী, 
কলিকাতা । অঙ্গমোদিত মূলধন__১ লক্ষ টাকা 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং, লিঃ 
১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২॥০ আনা। 
ইহার পূর্ব বৎসরের জদ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১৭০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। ত্রাডবারি মিলস্‌ লিঃ-১৯৪৭ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎনরের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক (প্রেফারেক্স ) 
৩৫২ টাকা । ইহার পুর্ব বৎসরের জন্ত প্রতি 


২শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭২ টাকা হারে লভ্যাংশ 


দেওয়া হইয়াছিল। শ্্রীকুক্চরাজেন্র মিলস্‌ 
লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩*শে জুন পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ল্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১৬২ টাকা। ইছার পুর্ব বৎসরের অদ্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ২৪২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। চেমত্র! 
পিক. এষ্টেটস্‌ লি_-১৯৪৭ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা। ইহার পুর্ব বৎসরের 
জন্তও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
দ্রাঞ্দ্রিলিং রোপওয়ে কোং, লিঃ_-১৯৪৭ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩॥০ আনা। ইছার 
পূর্ব বৎসরের জন্তও অহুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। অটল টি কোং, (১৯৪৩) লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা।' 
ইহার পূর্ব্ব বৎসরের ভ্রন্ত প্রতি শেয়ারে শতকর! 
বাৰিক ৫২ টাকা ছারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 


















তৈরী করি। 












, দ্ীরভিতের শু ভি) -- 


; রোগের ব্কল্যাপের মধ্য দিয়ে 
) কল্যাপময় ক্ূপটী ফুটে ওঠে। এই ত্র সফল 
+ করার জন্তু প্রয়োজনীয় রবারের উপকরণ আমরা এ 


অকৃত্রিম প্রাকৃতিক রবারের তৈরী আমাদের এই 
: উপকরণগুলি ভারতের সর্বত্র গৃহে ও চিকিৎসা- 
লয়ে গীড়িতের স্তজ্রীষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 
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টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর_আলোচ্য সপ্তাছেও 
টাকার বাক্জারে টাকার অসচ্ছলতা কিছুই 
ছিল না। বিভিন্ন ব্যান্কসমূহ্রে নধ্যে চাহিবামাক্স 
পরিশৌোধযোগ্য 'ঞধণের সুদের হার কলিকাতায় 
EEO NE Se আমা এর বোস্বাইয়ে শতকরা 

বাধিক।০ আনাই বহাল থাকে। 
গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
'তিনমাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
, -ষে টেগডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার অন্ত মোট 
আবেদনের পরিমাণ হীড়াইয়াছিল ৬ কোটি ৫০ 
লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । ৯৯%%৬ পাই মূল্যের 
সমস্ত আবেদনই মঞ্জর হইয়াছে এবং ৯৯৮%৩ পাই 
মূল্যের আবেদনের মঞ্জুর হইয়াছে শতকরা ৮৫ 
ভাগ। মোট ২ কোটি টাকার ট্রেদারী বিল গৃহীত 
হইয়াছে এবং হ্থদের' হার ধার্য হইয়াছে শ্রতকরা 


বাধিক 1৮২ পাই। 
গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেপ্ট 


"তিনমালের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেদ্দারী বিলের . ood 


যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্বাবদ্ব মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ 
৭৫ হাজার টাকা। ৯৯৮০৯ পাই মুল্যের আবেদন 
সমত্তই মঞ্জ,র হইয়াছে এবং ৯৯৮৮৬ পাই মুল্যের 
আবেদনের মঞ্চর হইয়াছে শতকরা ৭৫ ভাগ। 
নি্মূল্যের সমপ্ত আবেদনই অপ্রাঙ্থ হইয়াছে। 
, মোট ৪ কোটি টাকার ট্রে্জারী বিল গৃহীত হইয়াছে 
- এবং [স্থদের হার ধার্ধ্য হইয়াছে গড়ে শতকরা 
-বাধিক।%০ আনা। 

আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
টাইম বেলা ৯১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ২২শে 


গলেপ্টেম্বর সোমবার কাজ কর্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত . 


কলিকাত।, কানপুর এবং মাদ্রা্জে ভারত 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আহত তিন মাসের মেয়াদী ৪ 
কোটি টাকার ট্রেঞারী বিলের অন্ত টেগার গৃহীত 
হইবে । ধাহাদের আবেদন মঞ্জুর হইবে তাহাদিগকে 
-হ৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার টাকা! দাখিল করিতে 
-ইইবে। অন্ঠান্ত সর্তাদি পূর্বববধ। 

গত €ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট ৪ কোটি ৮২ লক্ষ 
৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ড ব্যাফের 
ইন্্ বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। গত 
>২ই সেপ্টেম্বর যেসপ্াহ শেষ হইয়াছে, “সেই 
. সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেপ্ট ৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার 
ট্রে্ারী বিল রিজার্ভ ব্যাক্কর ইসস বিভাগের নিকট 
বিক্রয় করিয়াছেন। 

আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে কলিকাতার 
বিনিময় বাজারে নিস্ভেত্ ভাব পরিস্ডুট থাকে। 
কেবলমাত্র চা-রপ্তানী সংক্রান্ত কাজকারবার 
সামান্থ হয়। আলোচ্য সপ্তাহে “রেমিটেন্দের 


কাঞ্জকারবার তেমন হয় না। বাট্রারর হার 
অপরিবর্তিতই থাকে । . 
নিয়ে বাটার হার দেওয়া হইল £-- 

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ €২২ পেঃ 
প্র দৰ্শনী 5 ৪7 চা » Eo) 
ডি. এ. তিন মাস 1?) ** ১৮ ৬% 

ভি, এ. চার মাস (৮ *)--- ১ * শত * 
“ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 


) 


বাজারের হালঢাল 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
,গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের হিলাব দৃষ্টে জানা যায় 
যে, এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ 
ছিল ১১৮২ কোটি €৮ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ।. এক 


সপ্তাহ পুর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১১৮২ কোটি 
৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ১৩ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২০৩ কোটি 
৫৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। গত ৫ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যা্কসমূহের 
চলতি আমানতের পরিমাণ ছিল ভারতে 
৬৩২ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৯ ছাজার টাকা এবং 
পাকিস্থানে ৬৫ কোটি ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। 
এক সপ্তাছ পূর্ব্বে ইহার পরিমাপ ছিল ভারতে 
৬২৭ কোটি ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা এবং 
পাকিস্থানে ৬৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। 
গত €ই সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ছিল ভারতে ৩০৬ কোটি ৩০ লক্ষ 
৯২. হাজার টাক! এবং পাকিস্থানে ৩৯ কোচি 
৬৯ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার 
পরিমাণ ছিল ভারতে ৩০৫ কোটি ৯২ লক্ষ 
৮৫ হাজার টাকা এবং পাকিস্থানে ৩৯ কোটি ৪ লক্ষ 
১৯৪৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত ব্যাক্কসমূহ্র 
চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭৫২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ও ৩১৯ 
কোটি ৪৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা । 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর--আলোচ্য 
সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেরার বাজারে 
শেয়ার ক্রয়-বিত্রয়েচ্ছ জনগণের মধ্যে অপেক্ষা 
করিয়া থাকার মনোবৃত্তিই পরিশ্ফুট হুইয়া উঠে ; 
ফলে, কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোন উল্লেখ- 
যোগ্য পরিবর্তন যেখা যায় না এবং বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দরও প্রায় অপরিবন্তিত থাকে। 
মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাতারের বিক্রেতা- 
গণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা' দেয় এবং ফলে বাজারে 
বিক্রেতার সংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ার দরুণবিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দর উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পায়। 
বুধবারও কলিকাতার শেয়ার বাজারে কাজকারবার 
অপেক্ষাকৃত অল্প হয় এবং শেয়ারসমূহের দরেও 
কোন উন্নতি দেখা যায় না। বৃহস্পতিবার প্রথম 
দিকে বাঞ্জার কম্তির দিকে ছিল। কিন্তু শেষে 
বাজারের উন্নতি দেখা যায়। অন্য শুক্রবারও 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে শেয়ারসমূহের বিকি- 
কিনিও সামাছই হয়। | 

পাটের বাজ্ঞার 

কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার পাটের বান্ধারে তেজীতাব পরিশ্ফুট 
থাকিলেও বাজারে সাধারণভাবে কাজকাববার 
সামান্ধই হয়। আলোচ্য বৎসরের গত জুলাই 


আগষ্ট যাসে ৩ শাক্ষ ৬৫ হাজার ৪ শত বেল 
পাট আমদানী করা হুইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের 
জুলাই আগষ্ট মালে € লক্ষ ৮৯ হাজার বেল 
পাট আমদানী করা হইয়াছিল। 

' আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে 
পাট ব্যবসায়িগশের মধ্যে পাট বিক্রয়ের প্রবৃত্তি 
দেখা যায় এবং ফলে পাটের দরে সামান্ত অবনতি 


পরিশ্ফুট থাকে। 

পাকা বেলের বাজারে উল্লেখযোগ্য তেমন 
কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। চাহিদার তুলনায় 
যোগানের পরিমাপ হাস পাওয়ার দরুণ পাকা 
বেলের বাজারে তেজীভাব অব্যাহতই থাকে। 


আলগা পাটের বাজারে কাজকারবার উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পাইলেও দরের দিক হইতে 
উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। জাট মিডল 
৩১1০-৩২২ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে এবং 
জাট ব্টম ২৮০-২৯২ টাকায় সামান্ক 
কাজকারবার হুইয়াছে। ভিষ্র্ট মিডল বিক্রয় 
হইয়াছে ৩১1০ আনা দরে। ইউরোপীয়ান মিডল 
এবং বটম যথাক্রমে ৩৩. টাকা এবং ৩০২ টাকা 
দরে কাজকার্পবার হইয়াছে এবং সুপারভাইজড 
জাট মিডল এবং বটম৷ যথাক্রমে ৩২২ টাকা ও ২৯২ 
দরে আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় কাজ- 
কারবার হইয়াছে । 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিষ্ন দর দাড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১১০০ আনা ও ১০০২ টাকা এবং 
১১০৮০ আনা ও ১০৯৮০ আনা । গত 
সপ্তাহে ইহা? ছিল যথাক্রমে ১১০৮০ আনা 
ও ১১০/০ আনা এবং ১৯০৯৮০ আনা ও ১০৭৪৮০ 
আনা। আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের 
বাজারে প্রতি খণ্ড গিনির গর্ক্বোচ্চ ও সর্ববনিয় 
দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে ৭৩।০ আনা ও ৭৩৯ টাকা 
এবং ৭৪২ টাকা ও ৭৩4০ আনা। গত 
সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ৭৩৮০ আনা ৭৪২টাকা 
এবং ৭৩২টাঁকা৷ ও ৭৩1০ আনা 

বূপা-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
ও সর্ধনিয় দর দীড়াইরাছে যথাক্রমে ১৭০২ টাকা 
ও ৯৬৯০ আনা এবং ১৮৭৮০ আনা ও ১৬৫৮০ 
গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৭০০ আনা ও 


১৭০১০ আনা এবং ১৬৮০০ আলা ও ১৬৪৩০ _.. 


'আলা। 





| আৰোৰ| ইনভেটমেট টা) লিমিটেড 


(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবদ্ধ ) 
হেড অফিস £১০৯, কর্ণওয়ালিশ ্টাট, কলিকাত। ৷ 


টাক] খাটাইবার নিল্লাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার 
১ বৎসরের জন্য ৫৯ ৩ বৎসরের জন্ত ৬২ 


২ বৎসরের জন্য ৫॥০ 


৫ বৎসরের জন্য ৭ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 





৪ বৎসরের জান্যু ৬০০ 





৪০৮, ৷ 


আর্থিক জগৎ 





সোনার দর-_প্রতি তরি ( কলিকাতা) 
্ ওঁ (বোম্বাই), 


কোম্পানীর কাগজ- শতকর! ৩৯ স্রদ্ের 
৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৪৩-৬৫ ) 
৩ টাকা স্থদের ধূপপত্র ( ১৯৪৬-৬৮ ) 
৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) 
৫২ টাকা সুদের খুণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) 

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি ক-- 
ইণ্ডিয়ান আয়রপ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 
ষ্টাল কর্পোরেশন__অন্তি 


ইত্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন 
কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক 








[ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





সাপ্তাহিক বাজার দর 
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== নম] ত কান্ত 
অনুমোদিত মূলধন -_ পাঁচ লক্ষ টাকা 

৫২ টাকা করিয়া ৭৬১০*০ অডিনারী শেয়ার, ২৫২ টাকা করিয়া ৩২৯০ (৬৪%) রিডিমেবল 
কি উমিউলেটিভ প্রেফারেম্স শেয়ার ও ২২ টাকা করিয়া ২০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে 
বিভক্ত। প্রতি অর্ভিনারী শেয়ারে আবেদনের সহিত ৩. টাকা দেয় ও প্রেফারেন্স 
শেয়ারে ২৫২ টাকা দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১২ টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। 
গত ৬ই আগষ্ট *৪৭ কোম্পানীর খুলনা চিত্রগৃহের ভিত্তিস্থাপন চিত্রপরিচালক নীরেন, 


লাহিড়ী ও মৌলভী আবদুল হাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 
শেয়ার ও এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন। এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়। 
| ' ম্যানেজিং এজেণ্টস £ | 


সেসাস” বিল্লা ব্রাদার্স ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 





ভাঁঃ কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলনা । 














১৮ই সেপ্টেম্বর | ১৯শে সেপ্টেম্বর 
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২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


সাপ্তাহিক বাজার দর 





মেটাল কর্পোরেশন ১ * পল 
























SALTS, TINCTURES, AOUAE, 
supervision of expert Chemists 


- x to ensure guaranteed standards. 





INJECTABLES AND ORUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P C. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped laboratories under the 


Only the best and select raw materials are used in TPRUINOTG 


We also manufacture Technical aad Fine Chemicals, Essential 






Os aad Laboratory Reagents. 
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প্রতি সংখ্যা ৮০ আনা 


বালক সক ীজলাথ সাপ 
Monday, 2900 September, 1947, সোমবার,, ১২ই আশ্বিন, ১৩৫৪ 


[ হ২শ সংখ্য 





খা্য রেশনিং ব্যবস্থার সঙ্কট 

ভারতে নূতন করিয়া! ছুতিক্ষের কালছায়া দেখা 
দিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মাল্রাজ, বোম্বাই ও 
পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ এবং মহীশুর, ত্রিবান্ধুর, কোঁচিন 
প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য খাতের দিক দিয়া ঘাটতি 
অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। এই সব অঞ্চলে কষ 
বেশী পরিমাণে রেশন প্রথায় খাত বণ্টনের 
ব্যবস্থা হুইয়াছে। গবর্ণমেপ্টের হাতে মছুদ 
খাদ্যের . পরিমাণ বিশেষভাবে হাস পাওয়ায় 
অদূরভবিষ্যতে এই সব অঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা বদ্ায় 
রাখার সমন্তা অটিল হইয়া দেখা দিবে। মাদ্রাজ 
প্রদেশে যে সব'লহরে ও গ্রামাঞ্চলে রেশন প্রায় 
খাদ্য যোগানে হয়, সেই সব এলাকার প্রয়োজন 
হইতেছে মাসে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন। কিন্ত 
মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের হাতে আগামী ১লা অক্টোবর যে 
মজুদ খাস্ভশন্ত থাকিবার কথা, তাহা দ্বার! ১৫ দিনের 
বেশী সময় চলিবে না। আগামী ৯লা অক্টোবর 
বোম্বাই ও পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেণ্টের হাতে 
খাত্বদ্ব্যের পরিমাণ যাহা দাড়াইবে, তাহা দ্বারাও 
১৫ দিনের বেশী সময় সাধারণের রেশন সরবরাহ 
: করা যাইবে না। ত্রিবান্ধুর ও কোচিনে খাছাদ্রব্যের 
যোগান এত কম যে, আগামী ১লা অক্টোবর ৭ দিনেয় 
রেশন যোগাইবার উপযোগী খাই মাত্র এ সব 
রাত্যের গবর্ণষেন্টসমূছের হাতে থাকিবার কথা। 
' * সেপ্টেম্বর মাস মধ্যে সরকারীভাবে যে খান্ত 
সংগৃহীত ও বাহির”হইতে যে খাস্ত আমদানী 
হইবার কথা আছে, তাহা মিলাইয়াই 
উপরোক্ত বরাদ্দ বরা হইয়াছে। গবর্ণমেপ্টসমূছ 
যদি নিজ নিজ এলাকায় আশানুরূপ খাঁত্য সংগ্রহ 
করিতে না পারেন এবং জাহাজ বিভ্রাট বা অঙ্ক 
"কোন কারণে যদি বিদেশ হইতে প্রত্যাশিত 
খাগ্দ্রব্য আসিয়া ন! পৌছে, তবে আগামী ১লা 
অক্টোবর উপরোক্ত পরিমাণ খাস্তও গবর্ণমেণ্ট- 
সমূহের হাতে থাকিবে ন!। যদি সেই অবস্থা ঘটে, 
তবে অনেক প্রদেশেই ধাত রেশন ব্যবস্থা বানচাল 
হইয়া যাইবে । রেশন প্রায় খান্ত বণ্টিত হওয়ায় 
খাসদ্রব্যের গুণাগুণ যাহাই দীাড়াক না কেন, মীথা- 
পিছু নির্ধারিত পরিমাণে ও নিঙ্দি্ মূল্যে 
সহরাঞ্চলের নাগরিকরা খাস্ত পাইয়াছে। ইহাতে 


তাহারা অনেক প্রকার ছৃশ্িন্তা ও হাঙামা হইতে, 


সাময়িক প্রস 


রক্ষা পাইয়াছে। এই খাড-সঙ্কটের বিনে এহেন 
রেশন ব্যবস্থা যদি অচল হুইয়া পড়ে, তবে খাস্তের 
হুশ্রাপ্যতা ও হুর্শ,ল্যতার জন্তু জনসাধারণের হুঃখ- 
ছুর্দশার সীমা থাকিবে না। কাজেই ভবিষ্যৎ 
দুদ্দিনের কথা ভাবিয়া বর্তমান রেশন ব্যবস্থা চালু 
রাখা সম্পর্কে আমরা সকলকেই গবর্ণযেপ্টের সহিত 
সহযোগিতা করিবার অন্য আহ্বান করিতেছি । 
পশ্চিম বঙ্গ গব্ণমেশ্টের বেসামরিক মাল সরবরাহ 
সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্র ভাণ্ডারী পশ্চিম বঙ্গে রেশন 
ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য জনসাধারণের সমবেত 














গ্রচেষ্টা ও সহযোগিতা দাবী ককিয়াছেন। 

Le শিবা, 

ূ বিষয় , পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪১১-১৪ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কৃষিধণ 8১৫-১৬ 
পাটের ভবিষ্যৎ 8১৭-১৮ 
রাঙনৈতিক প্ৰসঙ্গ 8৪১৯-২০ 
খেয়ালীব খাতা ৪২১ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৪২২-২৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 8২৪ 
বাজারের ছালচাল ৪২৫-২৮ 





কলিকাতায় অন্য হইতে মাথাপিছু খান্ত রেশনের 
বরাদ্দ কমাইয়া সপ্তাছে জনপিছু মাত্র ১ সের 
চাউল ও ১২ 'ছটাক আটা দেওয়ার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । দেশে খাচ্চ-সমন্তার জটিলতা হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া! শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী সকলকে খান্ত হাসের এই 
ব্যবস্থা মানিয়া নিতে অমুরোধ করিয়াছেন। 
তাহা! ছাঁডা খাঁনের চোরাঁকারবার বন্ধ করিয়া ও 
মজুদ খাদ্য গবর্ণমেন্টের হাতে ছাড়িয়া দিয়া 
গবর্ণমেন্টের কার্যে সহায়তা করিবার অন্ত তিনি 
ব্যবসায়ী ও মজুদরদারদের নিকটও আবেদন 


উপস্থিত করিয়াছেন। এ প্রদেশের খাদ্য-সমস্তা 
সমাধানের জন্য ও এ প্রদেশে রেশন ব্যবস্থা চাজু 
রাখার জগ অনসাধারণের এরূপ সহযোগিতা! 
একাত্ত দরকার । ৩ বর্তমান কং ংশ্রেসী মন্ত্রিসভার 
কাজে সে তাবে অলপাবারণ সাহায্য ও সহযোগিতা 
করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 





কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের অভিনব আবিষ্কার 
মাকিন বৈজ্ঞানিক ডাঃ আরভিং লেংমুইর ও 


তাহার কতিপয় সহকর্মী কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত 


ঘটাইবার এক অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন যে, আকাশের উড়স্ত মেঘের 
উপর বিমানপোত হইতে বরফের কণা ছড়াইয়া ' 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত 
ঘটানো যায়। নিছক গবেষণার ভিতরই তিনি 
এই প্রণালীকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। 
ওয়াশিংটনে মাক্ষিন সামরিক কর্তৃপক্ষের সমক্ষে ' 
কৃত্রিমভাবে শিলাবৃষ্টি সৃষ্টি করিয়া তিনি তাছা 
কাৰ্য্যত: প্রদর্শনও করিয়াছেন বলিয়া গ্রকাশ। 
ডাঃ লেংমুইরের মতে১২০* ডলার মূল্যের শুষ্ক 
বরফ দ্বার! সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃষ্টিপাত ঘটানো 
সম্ভবপর । বৃষ্টিপাতের এই অভিনব প্রণালী 
আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে মাকিন সামরিক কর্তৃপক্ষ 
এই প্রণালীকে ভবিষ্যতে সামরিক ষ্টরেটেজি ব! 
কূটনৈতিক অন্ত্ৰ হিসাবে ব্যবহারের কথা চিন্তা 
করিতেছেন। . অপর দিকে মাকিন কষকর! জমির 
শেচব্যবস্থার প্রয়োজনে বিমানপোত ভাড়া করিয়া 
যেখলোকে বরফ ছড়াইয়া বৃষ্টি তৈয়ারের পরীক্ষা 
করিতেছে। ন্‌ 

আকাশের চলমান মেঘ লক্ষ্য করিয়া তাহার 
উপর বিমানপোত হুইক্যে বরফের কণা ছড়াইয়া 
দিলেই যখন বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা, তখন মার্কিন 
সামরিক কর্তৃপক্ষ যত চেষ্টাই করুন না কেন, 
আপবিক বোমা হৈয়ারের প্রক্রিয়ার মত এই 
প্রক্রিয়াটিকেও তাহারা গোপন করিয়া রাখিতে 
পারিবেন না। কাজেই এই আবিষ্কারের ভিতর 
দিয়া মানব-সমাজের কল্যাণ ও সুথ-সমৃদ্ধি অফুরন্ত- 
ভাবে বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা আশা 
করিতেছি? প্রয়োজনীয় খান্ত ও কাঁচামালের 
অন্ত সকল দেশের জনসাধারপকেই কৃষির উপর 
বহুল পরিমাপে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু জল- 
সেচের সুবিধা ছাড়া জমিতে কৃবিপণ্য ভালরূপ 
ফলিতে পারে না । বৃষ্টিপাত জ্লসেচের স্বাভাবিক 


অবলম্বন। কিন্ত সেই বৃষ্টিপাত সম্পর্কে প্রকৃতির 
কার্পণ্য অনেক স্থলেই নিদারুণ অস্থবিধার হাটি 
করিয়া থাকে । সময়মত বৃষ্টি ছয় না .বলিয়াও 
অনেক স্থলে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাঁকে। 


৪১২ 





আর্থিক জগৎ 





অবশ্য উন্নত দেশসমূহের লোকেরা বৃষ্টিপাতের 
অনিশ্চয়তার উপর এখন আর, নির্ভর করিয়া, 
বসিয়া নাই। কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা গড়িয়া 
তুলিয়া তাহারা কৃষি জমির প্রয়োজন যথাসম্ভব 
উহ! দ্বারা যিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্ত 
এইরূপ ব্যবস্থায় লকল ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল 
পাওয়া যায় না। পৃথিবীর নানাদেশে এক্সপ শু 
ভূভাগ ও মরু অঞ্চল রহিয়াছে, যেখানে কৃত্সিমভাবে 
দল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করা লম্ভবপরও 
নহে। এইরূপ অবস্থায় কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত 
ঘটাইবার যে প্রণালী বর্তমানে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহ! দ্বারা ভবিষ্যতে কৃষির সমুচিত উন্নতি 
সাধনের ও বান্ধত খাদক ফলল ত্বারা অনসাধারণের 
প্রয়োজন মিটাইবার যথেষ্ট হুযোগ-সম্ভাবনাই 
আমরা দেখিতেছি। এই প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে 
অনুত্যত হইলে সময়মত বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া যে কোন 
দেশের ভূমিতে ফসল ফলাইবার অুব্যবস্থা কর! 
' যাইবে। অনেক অনাবাদী জমি চাষাবাদের 
আমলে আসিবে । যে জমিতে বৎসরে একটি 
ফল উৎপর হয়, তাহাতে ছুইটি বা তিনটি ফসল 
উৎপাদন করা বাইবে। তুমির উর্বরতা বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে বর্তমানের তুলনায় একর প্রতি গড়ে 
বেশী ফলল, উৎপন্ন হইবে। সর্বোপরি, যে সব 
মরুভূমি অঞ্চল বর্তমানে চাষাবাদের পক্ষে এবং 
বসতি বিস্তারের পক্ষে নিতান্তই অস্থপযোগী, 
ভবিষ্যতে তাহাও সুসমৃদ্ধ লোকালয়ে পরিণত করা 
বাইবে। বরফ তৈয়ারের অন্থবিধা যখন নাই 
এবং বিমানপোত হইতে মেঘলোকে উচা ছড়াইয়া 
দেওয়া যখন মান্ুবের পক্ষে ছুঃসাধ্য নছে, তখন ওঁ 
সব নুযোগ-সন্তাবনা বাস্তবে পরিণত করা কঠিন 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কাছেই 
আণবিক শক্তি আবিষ্কারের বুদ্ধকালীন কৃতিত্বের 
মত কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের বর্তমান আবিষ্ারকেও 
আমরা একটা! যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া ধরিতে 
পারি। ' 


কলিকাতায় মত্স্ত সরবরাহ 

কলিকাতায় মাছের চড়া মূল্যের অন্ত যে সমস্তা 
দেখা দিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গের কৃষিমন্ত্রী যুক্ত 
হেমচন্ লস্কর সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
. তাহা! নিয়! আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 
ৰুলিকাতার জনসংখ্যা যেরূপ বিপুল, তাহাতে 
লোকের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে এই শহরে 
প্রত্যহ আট হাজার মণ মাছের যোগান প্রয়োজন । 
কিন্ত এই শহরে গড়ে প্রত্যহ ছুই হাতার মণ হইতে 
আড়াই হাজার মপের বেশী মাছ আসে না। 
সম্প্রতি আবার নৃতন করিয়া এই যোগান সম্পর্কেও 
ভাট! দেখা দিয়াছে । গত কিছুদিনের হিসাব দৃষ্টে 
জানা যার, এই সহরে বর্তমানে প্রত্যহ মাছ সরবরাহ 
হইতেছে মাত্র ৭০০ মণ। কলিকাতার মাছের 
চড়া দূর লক্ষ্য করিয়া অনেকে উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু 
কলিকাতায় মাছের যোগান যেখানে প্রয়োজনের 
তুলনায় খুবই অল্প, সেখানে মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া কোন সুফল পাওয়া 
যাইতে পারে না। সেরূপ ব্যবস্থা করিলে বরং 
মাছের যোগান আরও পড়িয়া যাইৰে। তবে 
মাছের দূর নিয়ন্রণ না করিলেও উহার দর কি 


টী 


[ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





হওয়া উচিত, তৎসম্পর্কে সাধারণকে আভাস দেওয়ার 
জগ্ঘ গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় মাছের পাইকারী দর 
যাহ] দীড়ায়, তাহা রীতিমত প্রকাশ করিবার 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত নস্কর জানাইয়াছেন। 
কলিকাতার প্রধান প্রধান বাজার ফেন্দে ওঁ দর 
টানাইয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণষেন্ট আশা করেন, 
এ ভাবে পাইকারী দর রীতিমত প্রকাশ করিবার 
ফলে খুচরা বিক্রেতারা তাহাদের মুনাফাবাজি বন্ধ 
করিতে বাধ্য হুইবে। | 
কিভাবে কলিকাতায় মাছের যোগান বাড়ানো 
যায়, শ্রীযুক্ত নস্কর অতঃপর তাহা নিয়া আলোচন! 
করেন। তিনি -বলেন, কলিকাতায় পুর্বে বে 
মাছ আসিত, তাহার শতকরা ৬০ ভাগের যোগান 
পূর্ব বঙ্গ হইতে পাওয়া যাইত। সম্প্রতি সেই 
যোগান বিশেষভাবে কমিয়া! গিয়াছে। পুর্বব বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট মৎস্ক চালান সম্পর্কে কোন বাধা হয 
করেন নাই। বেসরকারী এজেপ্টরাই এই বাধ! 
সৃষ্টি করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। যাহা হউক, 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে পূর্ব বঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। পূর্ব 
বঙ্গ হইতে পশ্চিম ৰজে যাহাতে রীতিমত মাছের 
চালান পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে তাহারা চেষ্টা 
করিতেছেন। কলিকাতায় মাছের যোগান 
বাড়াইবার জগ গবর্ণথেন্ট যেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা 
জেলার নানা কেন্দ্রে অফিলার২প্রেরণ করিয়াছেন। 
তাহার! কলিকাতায় মত্ঠ প্রেরণের সুযোগ-সুবিধা 
বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন । উড়িষ্যা হইতেও 
দৈনিক কিছু পরিমাণ মাছ পাওয়ার .ব্যবস্থা 
হইয়াছে । গবর্ণযেণ্ট তাহাদের নিজন্থ চেষ্টায় যে 
মাছ সংগ্রহ করিবেন, তাষ্চা নির্বাচিত ব্যবযায়ীদের 
মারফতে নির্ধারিত দরে এই সহরে বিক্রয় করিবার 
ব্যবস্থা হইবে। মাছের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে 
দার্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছিসাবে গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম 
বাংলার বিভিন্ন জেলায় পুকরিণীসমূহে মাছের চাব 
করিতে ও বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরিবার জুবন্োবস্ত 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। মাছের যোগান 
বৃদ্ধি ও মূল্য হাস সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
এই চেষ্টা জনসাধারণের কল্যাণে তাহাদের 
প্রশংসনীয় উদ্ভোগশীলতারই পরিচয় দিতেছে। 


মাথাপিছু বন্ত্রের যোগান 

সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেস অব. ইণ্ডিয়া এক 
সংখ্যাতন্ববিদের মতবাদ উদ্ধত করিয়া দিল্লী হইতে 
এদেশের জটিল বস্তু সমস্তা সম্পর্কে এক বিবৃতি 
দ্রিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, ভারতের লোকেরা 
যুদ্ধের পূর্বেই দুনিয়ার অন্ত অনেক দেশর লোকদের 
তুলনায় গড়ে মাথাপিছু কম কাপড় পরিধান 
করিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা মাথাপিছু 
গড়ে বৎসরে €€ গজ বস্তু ব্যবহার করিত । বৃটেন, 
পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ ও জাপানের 
লোকেরা গড়ে বন্ ব্যবহার করিত যথাক্রমে ৪৫ 
গল্প, ৩৫ গজ, ২৫ গজ ও ২০ গন্দ। সেইস্থলে 
ভারতের লোকেরা মাথাপিছু গড়ে মাত্র ১৬২ গজ 
বন্ধু ব্যবহার করিত। যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে 
অবস্থার আরও অবনতি ঘটিরাছে।" দেশের 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বনের উৎপাদন বাড়িতেছে 
না) বরং তাহা পূর্বের তুলনায় আরও নামিয়া 
যাইতেছে । ফলে এদেশের লোকেরা গড়ে বৎসরে 


বর্ধমানে মাথাপিছু ১১ গঞ্জের বেশী বস্ত্র পাইভেছে 
না। 


উপরোক্ত লংখ্যাতত্ববিদ মাথাপিছু গড়ে 
১১ গজ বস্ত্রের যোগান ধরিয়া বন্ত্রের দ্রিক দিয়া 
এদেশের লোকদের সুখ হুদা পরিমাপ 
করিয়াছেন। মোট জনসংখ্যা হিসাবে মোট 
উৎপাদনের পরিমাপ বিবেচনা করিলে মাথাপিছু 
বস্ত্রের যোগান এরূপ দীড়াইবার কথা বটে, কিন্তু 
এদেশের অধিকাংশ লোক যে এই পরিমাণ বস্ত্র 
বৎসরে পাইতেছে না, তাহাতে সংশয় নাই। 
বর্তমানে দেশে যে বস্ত্র উৎপন্ন হুইতেছে, তাহাতে 
দেশের ধনী লোকেরা বৎসরে ১১ গজের বেশী 
বন্ত ব্যবহার না করিলে তবেই পরীবরা প্রত্যেকে 
ওঁ পরিমাপ বস্তু পাইতে পারে। কিন্ত সরকারী 
* রেশন ব্যবস্থা সত্বেও মাথাপিছু বৎসরে ১১ গন্ধ 
বস্তু ব্যবহার করিবার মত দুর্ভোগ ধনী লোকদিগকে 
এখনও ভোগ করিতে হইতেছে না। রেশন | 
কর্তৃপক্ষকে ভজাইরা যদি বা তাহারা বরাদ্দের 
অতিরিক্ত কাপড় যোগাড় করিতে না পারেন, বেশী 
দামে চোরাবাদ্দার হইতে অতিরিক্ত কাপড় সংগ্রহ 
করা তাহাঘের পক্ষে কঠিন নছে। কাছেই গড়ে 
প্রত্যেক লোকের ১১ গঞ্জ কাপড় পাওয়ার কথা 
থাকিলেও ধন! ও প্রভাবশালী লোকদের অতিরিক্ত 
প্রয়োজন মিটাইয়া যে কাপড় অবশিষ্ট থাকে, তাহা 
দ্বারা সাধারণের ১৯ গজের কোটা মোটেই পুরণ 
হয় না। রেশন কর্তৃপক্ষ মাথাপিছু বৎসরে নিদিষ্ট 
পরিমাণ বস্ত্র যোগাইবার কথা দিয়া শেষ পৰ্য্যন্ত 
সে দায়িত্ব পালন করিতে পারেন লা। লহরের 
রেশন দোকানে যদি বা ২।১ যাস বাদে কাপড় 
পৌছায় গ্রামাঞ্চলের রেশন দোকানে বৎসরে 
২।১ বারের বেশী কাপড়ের চালান পৌঁছায় না। 
যে চালান পৌছে, তাহাতে লোকসংখ্যা অন্গপাতে 
কাপড় থাকে খুবই অন্থপযুক্ত। ফলে মফঃম্বলের 
লোকদিগকে ১১ গজের চেয়েও অনেক কম কাপড় 
পাইয়া দিন গুব্তরাণ করিতে হয়। মফঃম্বলে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় না পৌছিবার বড় কারণ 
রেশন কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও ধনীদের সুবিধার 
অন্ত সহরাঞ্চলে চোরাবাারের, ছৃষ্টি। দেশের 
উৎপন্ন বস্ত্র দেশের লোকের ভিতর লমভাবে 
বণ্টন করার ভিতরই রেশন প্রথার 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। 
এক দিকে সরকারী অফিমারদের নীতি ও অপর 
দিকে চোরাকারবারীদের কারসাির জঙ্ভ 
রেশন ব্যবস্থার যেরূপ সার্থকতা এদেশে এখন 
পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। স্বাধীন 
তারতে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিনূলক গবর্ণযেণ্ট 
প্রতিষ্টিত হওয়ার পর এই ধরণের পলদ সমূলে 
উৎপাটিভ করুর্নিবার ব্াবস্থ। আহা একান্ 
প্রস্থোজন। 


] 
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ফেরিওয়াল1দের বিরুদ্ধে অভিযান 

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ফেরিওয়ালা 
অপসারণ কার্ধ্য ব্রতী হুইয়াছেন। তাঁহার নির্দেশে 
পুলিশ সহরের ফুটপাত হইতে ফেরিওয়ালাদের 
বিদায় করিতে তৎপর হইয়াছে । গত ১৫ই 
সেপ্টেম্বর হইতে এই কাজ সুরু হইয়াছে। 





ইতিমধ্যেই সহরের রাস্তাগুলি এতদূর পরিষ্কার 


হইয়াছে যে, ফেরিওয়াল! নামধেয় ব্যক্তিদের আনম 
আর বড় একটা সম্কানই পাওয়া যায় না। রাস্তায় 
দোকান মেলাইয়া ও পসরা সাজাইয়া যাহারা হরেক 
রকমের জিনিষ বিক্রি করিত, তাহারা আজ উধাও 
হইয়াছে । ফেরিওয়ালার ভীড়ে ও যেখানে 
সেখানে উনারা দোকান সাজাইয়া বসিবার ফলে 
কলিকাঁতাৰ ফুটপাতে চলাফেরা করা ক্রমেই হুর 
হুইয়া দাডাইতেছিল ; সহরের শৌনর্য্য ও নাগরিক 
সুথ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলুগ্ড হইতে চলিয়াছিল। সে হিসাবে 
ফেরিওয়ালাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কমিশনারের এই 
অভিযানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারের 
একটা মর্খাস্তিক দিকও রহিয়াছে। লোক সখ 
করিয়া ফেরিওয়ালার জীবন বাছিয়া লয় না। 
অর্থোপার্জনের অস্ত কোন উপায় না দেখিয়া 
নিজের জীবনযাকআঞা নির্বাহ ও পরিবার 
প্রতিপালনেৰ জগত এরূপ ব্যবসা তাহারা অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হুয়। ফেরিওয়ালাদের ভীড়ে লোকের 
চলাফেরার অন্ুুবিধা ঘটিয়াছিল, মহানগরীর 
ফুটপাতের কদর্য্যতা বাড়িয়াছিল। কিন্তু এই 
বরণের ব্যবসা ঘারা কষেক সহশ্র অসহায় লোক 
যে নিজের ও পরিবার-পরিজনদের গ্রাগাচ্ছাদন 
মিটাইতে কতটা সক্ষম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
-নাই। ফেরিওয়ালাদিগকে ফুটপাত হইতে 
বিদায় করিয়া দেওয়ায় তাহাদের জীবনযান্ঞার 
প্রয়োজন মিটিয়া যায় নাই। এই ব্যবস্থার ফলে 
বরং কয়েক সহস্র লোকের ছুঃখ-ছুর্দিশা নিদারুপভাবে 
বুদ্ধি পাইল, বলা চলে। নাগরিক জীবনের, 
' নিয়মাম্্বন্তিতা রক্ষার জন্তু পুলিশ কমিশনার 
ফুটপাত হইতে ফেরিওয়ালাদের অপসারণ করিতে 
পারেন, কিন্ত এই সব লোকের জীবিকা সম্বন্ধে 
একট] কিছু ব্যবস্থা না করিলে সমন্তার সমাধান 
হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কাজেই 
_ঞফেরিওয়ালাদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হওয়ার 
পর হইতে উহাদের সম্পর্কে একটা সুপরিকল্পিত 
ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আমরা গবর্ণমেন্ট ও 
' কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নিকট আশা করিয়া 
আঁপিতেছি। গবর্ণমেন্ট ও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 
বর্তমানে সে বিষ্য়ে অগ্রবর্তী হইয়াছেন জানিয়া 
আমরা সুখী হইলাম । বর্তমানে ৫ হাজার লোক 
কর্পোরেশনের লাইসেন্স নিয়া কলিকাতায় 
দ্রিনিষপত্র ফিরি করিয়া থাকে । ভবিষ্যতে 
লাইসেন্সের সংখ্যা বাড়াইয়া অধিক পরিমাণ 
লোককে এরূপ ব্যবসা চালাইবাঁর জন্ত অম্ভুমতি 
দেওয়া হছইবে। তবে রাস্তায় যেখানে সেখানে 
ভীড় করিয়া উহারা জিনিষপঞ্স বিক্রি করিতে 
পারিবে না। উহাদের অন্ত সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে 
উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। 
ফেরিওয়ালাদের অস্ত আলাদ! বাজার হ্ৃষ্টি করিবার 
প্রচ্চ কলিকাতা কর্পোরেশন ও কলিকাতা পোর্ট 
কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কিছু জমি ছাড়িয়া দেওয়ার 
২ 


আর্থিক জগৎ 
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কথা উঠিয়াছে। এ্ররূপ স্থান পাকাপাকিভাবে 
নির্বাচিত হইলে ফেরিওয়ালারা তাহাদের গসরা 
সাজাইয়া সেখানে থরিদ্দারদের নিকট জিনিষপত্র 
বিক্রয় করিতে পারিবে । ফেরিওয়ালাদের সম্বন্ধে 
এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে জানিয়া আমরা খুবই 
আনন্দিত হইলাম । ইহাতে ফেরিওয়ালাদের 
অবাঞ্ছিত ভীড় হইতে সহরের রাস্তাগুলি যেমন 
মুক্ত হুইবে, তেমনই নির্ধারিত অঞ্চলে পণ্যসামগ্রী 
বিক্রির সুবিধা পাইয়া ফেরিওয়ালারাও তাহাদের 
ভীবনোপায়ের জঙম্ত ম্কায্যভাবে চেষ্টা করিতে 
পারিবে । এই পরিকল্পনা যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত 
হয় ততই মঙ্গল । 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি 
লেনিনগ্রেভ বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক মহা- 
পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যারন সম্প্রতি কলিকাতায় 
আসিয়া! এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
লোকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সোভিয়েট 
রাষ্ট্রে কোন বেকার সমন্তা নাই। গবর্ণমেণ্ট 
প্রত্যেক লোকের জন্তু কাজের সংস্থান করিয়া 
থাকেন। সেখানে লোকের আয় মাসে ৩০০ রুবল 
(৩০০ কুবল প্রায় ১৫০ টাকার সমান) হইতে 
৩ হাজার কবল। রাশিয়ায় ১৬০ জন বিশেষজ্ঞ 
নাগরিক মাসে ১৭ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপার্জন 
করিয়া থাকেন। শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-জীবনের 
নানাক্ষেত্রে উহাদের যথেষ্ট দান রহিয়াছে। 
তাহাদের এইরূপ অধিক আয় সম্বন্ধে রাষ্ট্র কোন 
বাধা হ্যা্টি করেন না। কিন্তু তাহারা তাহাদের 
অতিরিক্ত আয়' ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখিতেই পারেন, 
উহা উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া ব্যক্তিগত 
প্রতিষ্ঠানের মারফতে কোন মুনাফা আয়ত্ত 
করিবার সুযোগ তাহারা পান না। ব্যক্তিগত 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জঙ্ত এ অর্থ তাহারা খরচ করিতে 


~~ 


পারেন, কিংবা উত্তরাধিকারীদের জন্ত লেই অর্থ 
তাহারা সঞ্চিত রাখিয়া যাইতে পারেন। 
মহাপত্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন অতঃপর খাদোর 
দিক দিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিধিব্যবস্থার 
কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গম, কুটি, 
আলু, চিনি প্রভৃতি সমস্ত ' অত্যাবশ্তাকীর খাদ্য- 
দ্রব্য সম্পর্কেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে কড়াকড়ি রেশন 
প্রথা বর্তধান। জনপিছু কি পরিমাণে ও কি 
মূল্যে ও সব খাদ্য যোগানে হইবে, তাহা গবর্ণমেপ্টই 
স্থির করিয়া থাকেন । কুপন দিয়া রেশন দোকান 
হইতে তাহা জনসাধারণকে সংগ্রহ করিতে হয়। 
জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট 
পরিমাণ খাদ্য যোগাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, 
গবর্ণমেন্ট তাছ! আলাদাভাবে বেশী দরে বিক্রয় 
করিয়া থাকেন। আনপিছু যে বরাদ্দ নির্ধারণ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী খাদ্য- 
দ্রব্য পাইতে হইলে আলাদা দোকান হইতে বেশী 
দরে উহা সংগ্রহ করা যায়। তবে সেরূপ ক্ষেত্রে 
দাম এতই বেশী পড়ে যে, অনেকেই তাহার সুযোগ 
গ্রহণ করিতে পারে না। দৃষ্টান্তম্বরূপ বলা যায় যে, 
রেশন প্রথায় যদি প্রতি সের আট আনা দরে চিনি 
যোগানো হয়, রেশনের অতিরিক্ত চিনি পাইতে 
হইলে তাছার অন্ত মূল্য দিতে হয় প্রতি সের 
২৮ টাকা। রেশন প্রথায় লোকের প্রয়োজন 
উপযোগী যে খাদ্যের বরাদ্দ নির্ধারিত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে, তাহার চেয়ে অধিক খাদ্য পাইবার 
অস্ত জনসাধারণ যাহাতে লালায়িত না হয়, সেজস্কই 
আলাদাভাবে সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত 
চড়াহারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। রাশিয়াতে বিলাস- 
দ্রব্যের দরও এমনই চড়াহারে নির্ধারিত 


হয়। 
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চিনির উৎপাদন হাস 
গত ১৯৪৫-৪৬ লালে ভারতের চিনির কল- 
গুলিতে ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন, 
হইয়াছিল। ভারত সরকারের সুগার কন্ট্রোলার 
 জানাইয়াছিলেন-_-১৯৪৬-৪৭ সালে দেশে চিনির 
উৎপাদন বাড়িয়া সাড়ে দশ লক্ষ টনের মত 
ড়াইবে। কিন্তু তাহার সে বরাদ্দ অর্থহীন বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । ভারতীয় চিনির কলমালিক 
সমিতি সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৬-৪৪৭ সালে এদেশে চিনির 
উৎপাদন, ত বৃদ্ধি পায়ই নাই, বরং তাহা! পূর্বের 
তুলনায় ২৪ হাজার টন কমিয়া মোট ৯ লক্ষ 
২১ হাজার টনে দাড়াইয়াছে। এই ৯ লক্ষ ২১ হাজার 
টনের মধ্যে ৯ লক্ষ ২ হাজার টনই ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কলসমূহে উৎপন্ন হইয়াছে। বাকী ১৯ হাজার 
- টন চিনি মাত্র পাঁকিস্থানে উৎপয়, হুইয়াছে। 
. এদেশে চাহিদার , তুলনায়, চিনির যোগান কম 
বলিয়া বর্তমানে রেশন প্রথায় দ্বনপিছু খুব কম 
পরিমাণে তাহা বণ্টনের ব্যবস্থা হুইয়াছে। চিনির 
উৎপাদন নুতন করিয়া কমিয়া যাওয়ায় মাথাপিছু 
বরাদ্দ ভবিষ্যতে আরও হাস পাওয়ার আশঙ্কা 
দেখা যাইতেছে। 
ভারতীয় চিনির কলমালিকদের বিবৃতি হইতে 
জানা যায়, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে 
এবার চিনির উৎপাদন কমে নাই, বরং পূর্বব 
বৎসরের তুলনায় কিছু বেশী হইয়াছে। কিন্ত 
বিহার ও বাংলায় এবার চিনির উৎপাদন শতকরা 
১৭ ভাগ পরিমাণে হাস পাইয়াছে। আর তাহাতে 
১৯৪৪-৪৭ সালে চিনির মোট উৎপাদন 
১৯৪৫-৪৬ লালের তুলনায় শতকরা ২"£৪ ভাগ 
কমিয়া গিয়াছে। 
ভারতের চিনির কলগুলির অধিকাংশ বিহার 
ও যুক্তপ্রদেশে অবস্থিত । ১৯৪৬-৪৭ সালে এ ছুই 
প্রদেশে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৩৩ টন চিনি উৎপন্ন 
হুইয়াছিল। সমস্ত ভারতের উৎপন্ন চিনির তুলনায় 
এই পরিমাণ শতকর! ৭৩ ভাগ | ভারতীয় দেশীয় 
.বাজ্যগুলিতে শতকরা ১০*৭ ভাগ চিনি উৎপন্ন 
বোম্বাই প্রদেশে চিনি উৎপন্ন 


হুইয়াছিল। 





গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোৎ লিমিটেড । 
রিয়েপ্টালই পুনরায় সর্বাগ্রে চলিয়াছে, আর অন্তান্ত সকলে তাহার অনুসরণ 
বৰত । মালয় ও ব্রহ্মদেশবাসী পলিসি-হোল্ডারদের সম্পর্কে ওরিয়েপ্টালই 
সর্বপ্রথম উদার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভাপ অধিকারকালীন বাতিল বীমা পলিসি- 


গুলিও চালু করিবার সুযোগ দিতেছেন, কিন্তু ইহার জন্ত বাকী প্রিমিয়ামগুলির 
উপর কোন সুদ বা সন্তোষজনক স্বাস্থ্যের প্রমাণ চাওয়া হইতেছে না। 


আর্থিক জগৎ 


হইয়াছিল সমস্ত ভারতের উৎপন্ন চিনির শতকরা 
৭ ভাগ। বাকী শতকরা ৯'৩ ভাগ চিনি অন্ান্ত 
প্রদেশলমূছে উৎপর হইয়াছিল । 

১৯৪৫-৪৬ সালে দেশে ১৪৫টি কলে চিনি 
উৎপাদনের কা চলিয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে 
সেস্থলে ১৪২টি কলে চিনি উৎপাদনের কা 
চলিয়াছিল। ইক্ষু যোগান ভালন্ধপ পাওয়া যায় 
নাই বলিয়া কতকগুলিতে মাত্র আংশিকভাবে 
কাজ হইয়াছিল । ১৯৪৬-৪৭ সালে দেশে চিনির 
উৎপাদন হাস পাইবার ইহাই প্রধান কারণ। ভারতে 
ইক্ষুর যোগান কম বলিয়া এবং ভাল শ্রেণীর হক্ষু 
খুব কমই উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া এদেশে বেশী 
চিনি উৎপাদনের সুবিধা হইতেছে না। এদেশে 
চিনির যোগান বাড়াইবার জন্ভ ইক্ষু সম্পর্কে এই 
মারাত্মক গলদ দূর করিবার নুব্যবস্থা অচিরে 
কার্যকরী হওয়া গ্রয়োজন | 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শোচনীয় 
আথিক অবস্থা 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্দেলার 
শ্রীধুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি পিনেট 
সভায় এক বক্তৃতায় বিশ্ববিস্তালয়ের বর্তমান ও তবিব্যৎ 
আধিক ছুদ্দিন সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
একটি অঙিনান্স জারী করিয়া পূর্ব বঙ্গ ও শ্রীহট্টের 
কলেজ ও উচ্চ ইংরাজী বিভ্ঞালয়গুলিকে কলিকাতা! 
বিশ্ববিস্তালয়ের আওতা হইতে সরাইয়া লওয়ার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসাম গবর্ণমেন্টও এ 
প্রদেশের ক্ষুল-কলেজসমূহকে লইয়া একটা স্বতন্ত্র 
বিশ্ববিভাঁলয় গড়িয়া তোলা সম্পর্কে এক বিল পাশ 
করিয়াছেন। এরূপ বিধি-ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের এলাকা খর্বতর হইয়া পড়িবে। 
গত ১৫ই আগস্টের পূর্বে কলিকাতা বিশ্বধিদ্ভালয়ের 
অন্তর্ভূক্ত হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৩০০টি 
ও কলেজের সংখ্যা ছিল ১২০টি। উহার মধ্যে 
‘১৩ শত হাইস্কুল ও ৪০ টি কলেজ ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধীনে ও ২২০টি হাইস্কুল ও ১৭টি 
কলেজ আলাম বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধীনে যাইবে | 
ফলে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অধীনে হাইস্কুলের 


মাজারে মো স্নানের এ 
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১৯৪৬ সালে নূতন বীমার পরিমাণ 
তহবিল (৩১-১২-৪৬ ) 


ব্রাঞ্চ অফিস-_ওরিয়েপ্টাল 





উদার নীতিই আমানের ক্রমবর্ধমান 
জনপ্রিয়তার মুল কারণ 


~~ 


ফোন--কাল্গ ৫০০ 


ofl 


প্রায় ২৮,৬০,০০,০০০ টাকার উপর 


++. 


[ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 





সংখ্যা ও কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৭৯টি ও ৬৩টি 


দীাড়াইবে। এইভাবে বহু স্কুল ও কলেজ সরিয়া 
যাওয়াতে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের এলাকা 
সন্কীর্তর হইবে) তাহাদের আয় যেই কিয়া ' 
যাইবে । ভাইস্‌-চ্যান্দেলারের বরাদ্দ এই যে, ইহাতে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের আয় বাৎসরিক ১০ লক্ষ 
টাকার মত হাস পাইবে । চলতি বরের ছিসাবে 
ক্ষতির পরিমাণ দীড়াইবে ৮ লক্ষ টাকার মত। 
বিশ্ববিভালয়ের বাজেটে ১৪ লক্ষ টাকার মত 
স্বাভাবিক ঘাটতি রহিয়াছে । তাহার উপর নূতন 
করিয়া এই ক্ষতি দেখা যাওয়ার ফলে বিশ্ববিষ্ভালয়ের' 
কাঞ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে খুবই অস্থুবিধার কারণ 
ঘটিবে। আধিক অবস্থার দিক দিয়া এত বড় 
সঙ্কট ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা বিশববিদ্তালয়ের সন্ুখে 
আর দেখা যায় নাই। উপযুক্ত সাহায্য ও 
সহযোগিতা ছার! এই বিপদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে 
রক্ষা করিবার অন্ত ভাইস্-চ্যান্সেলার ভারত 
গবর্ণমেণ্ট, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ও দেশের সঙ্গতিপন্ন 
লোকদের নিকট আবেদন উপস্থিত/করিয়াছেন। 
কলিকাতা (বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে শিক্ষা-দীক্ষা 
প্রসারের ব্যাপারে দীর্ঘকাল যাবৎ যে বিশিষ্ট অংশ 
গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন ও জাতি গঠনের কাজে 
উহার দান যেরূপ বিপুল, তাহাতে বিভক্ত বাংলায় 


ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধ্যধার] যথাসম্ভব অক্ষুপ্ন রাখার 
অন্ত গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উহাকে সর্বতোভাবে 
সাহায্য করিবেন বলিয়া আমর! আশা করি। 


নূতন কথাচিত্র--নৌকাড়ুবি . 
“বোম্বে টকিজের? প্রথম বাংলা ছবি ‘নৌকাডুবি’ 
সম্প্রতি কলিকাতার কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ 
করিয়াছে। রবীন্রনাথের লেখা উপন্যাস 
সুপরিচিত পরিচালক নীতিন বসুর কলাকৌশল। 
সে ছিলাবে একটি কথাচিত্রের প্রাথমিক সাফল্যের 
পক্ষে যাহা প্রয়োজন, এই ছবিখানার পিছনে তাছা 
যথেষ্টই রহিয়াছে। তথাকথিত নামকরা 
অভিনেত্রীদের বদলে বিশিষ্ট ভূমিকার অন্ত কতিপয় 
নৃতন অভিনেত্রী নির্বাচিত হওয়াতে সেদিক দিয়াও 
ছবিখানি সম্পর্কে দর্শকদের আকর্ষণ লুটি ছইয়াছে। 
বোম্বে টকিজের মত প্রথম শ্রেণীর ফিল্ম প্রতিষ্ঠান 
ও নীতিন বন্থর মত কৃতী পরিচালকের নিকট 
আমরা যতটুকু আশা করিয়াছিলাম, ততটুকু 
সাফল্যের নিদর্শন আমরা ইহাতে পাই নাই সত্য, 
তবে মোটামুটিভাবে ছবিখানি উপভোগ্যই 
হইয়াছে। ঝড়ের রাত্রে পদ্মানদীর বুকে 


| নৌকাড়ুবির যে ভয়াবহ ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া 
|| মূল কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে, ছবির প্রথম দিকে 
|| সে মর্দন্যব দৃশ্য বেশ সুন্দয়ভাবে পরিশ্ুট করিয়া 


তোলা হুইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্ধ্যোগ ও ধ্বংস 


{ লীলার এরূপ চিত্র বাংলা কথাচিত্রে ইতিপূর্বে 


কমই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ব্রাহ্ম 


| বালিকা হেমনলিনীর ভূমিকায় নৃতন অতিনেত্রী 
| মীরা সরকার খুবই সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন । 

আনন্দ ও বিষাদের ভিতর তরুণী জীবনের মনস্তত্ব- 
[ মূলক তাঁবাবেগ তাহার অভিনয়ে নিখু'তভাবে 


ধরা পড়িয়াছে। বঞ্চিত প্রেমিক ও কপট বদ্ধ 


| অক্ষয়ের ভুমিকায় পাহাড়ী পান্যালও সু-অভিনয় 
এ করিয়াছেন। কমলার ভূমিকায় মীর! মিশ্র ও 
|| রমেশের ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্ধ্যের অভিনয় সকল 
৪৪১৫৫,০০১০০০২ টাকার উপর । 

আমাদের চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনাসমূহ আপনার জীবন-বীম! ~ 
সংক্রান্ত সর্বপ্রকার প্রয়োজন - মিটাইতে সক্ষম | 


হেড অফিস--ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস, ফোর্ট, বোম্বাই । 
এসিওরেন্দ বিল্ডিংস, ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


ক্ষেত্রে আশানুরূপ না হইলেও তাহাদের অভিনয় 
মোটামুটিভাবে মানানসই ও চলনসই হইয়াছে, 
বলা চলে । অনেক ঘাত-প্রতিধাতের পর রমেশের 


|| সহিত হেমনলিনীর যে নির্বাক মিলন দৃষ্তে ছবির 


যবনিকাপাঁত ঘটিয়াছে, সেই দৃশ্তাটির করুণ মাধুর্য ও 


| তাহাতে মীরা সরকারের সুনিপুণ অভিনয় সকলেরই 


মৰ্ম্ম ম্পর্শ করিবে, সন্দেহ লাই। 


নিজাঙ ব্যাক-ও কাষিঝণ 


ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ বলিয়া রিভ্বার্ড ব্যাঙ্ক 
“আইনের প্রণেতাগণ কৃষিকার্য্য এবং কৃষিপপ্যের 
“বিক্রয় ব্যাপারে কৃষকদিগকে অল্পম্ূদে খপ সরবরাহ 


করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭নং ধারার অন্তর্গত বিভিন্ন 
উপধারায় এই খপদানের নিয়মাবলী সঙ্গিবেশিত 
করা হইয়াছে। তের বৎসর হুইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। কিন্তু এই সময় মধ্যে কৃষক 
-এবং কৃষিপপ্যের ব্যবসায়িগণ সমগ্রভাবে রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক হইতে যে অর্থ খণ হিসাবে পাইয়াছেন, 
তাহার পরিমাণ এত নগণ্য যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
“আইনের উল্লিখিত ধারার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
"অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিভেছেন। রিজার্ভ 
ব্যান্ত আইনের কঠিন বিধানের দরুণই যে ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ এই শ্রেণীর খণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে 
সমর্থ হন নাই, ইহা সত্য কথা। কিন্তু জনসাধারণ 
"আইনের নিয়মাবলীর ধার ধারে না এবং কৃষিধণ 
সরবরাহ সম্পর্কে প্রধানতঃ ব্যাঙ্কের পরিচালক- 
পণকেই দায়ী করা হইয়া থাকে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
আইন অঙুগারে সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের মারফতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে অল্প সুদে অলমেয়াদী খপ 
পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সমবায় আন্দোলনের 
পৃষ্ঠপোষকগণ এবং এমন কি সমবায় সমিতিসমূহের 
প্রাদেশিক রেছিষ্্রাঃগণও এই ব্যাপারে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে দ্বিধা 
বোধ করেন না। | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭নং ধারা অনুযায়ী 
‘উক্ত ব্যাঙ্ক কোন কৃষক কিংবা কষিপণ্যের 
ব্যবসায়ীকে প্রত্যক্ষভাবে খণ সরবরাহ করিতে 
পারে না। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা 
"তালিকাতুক্ত কোন ব্যাঙ্কের মারফতে এই খণ 
“দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয়তঃ, কবিকার্ষ্যের 
স্জদ্ত দীৰ্ঘকালীন খণ সরবরাহ করাও উক্ত ব্যাঙ্কের 
পক্ষে বে-আইনী। কোন স্থলেই নয় মাসের বেশী 
সময়ের জগত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষিকার্যের অস্ত অর্থ 


দাদন করিতে পারে না। আইন অন্থসারে বিভিন | 
অবশ্তমের কৃষিকার্ধ্য ( Seasonal Agricultural | 
এবং কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় | 


‘Operations ) 
সম্পর্কিত বিল ব্যতীত কৃষিবিবয়ক অন্ত কোন 
“শ্রেণীর বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভিস্কাউণ্ট করিতে 
পারে না। 


‘হইতে কৃষিবিষয়ক খপ গ্রহণের সুবিধা পাইবে, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে তাহার কোন উল্লেখ নাই। 
কিন্ত ১৯৩৮ সালে একটী সাকুলার জারী করিয়া 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সমবায় ব্যা্কপমূহকে 


-খপদানের কয়েকটা সর্ত প্রবর্তন করেন। এই | 
সাকুলার মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে খণ গ্রহণ | 


করিতে হইলে প্রাদেশিক সমবায় ব্যান্কসমূছের 


পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অন্যায় রিজার্ভ |ু 
"তহবিল গঠন, অল্পমেয়াদী দাদন ও দীর্ঘমেয়াদী | 


দ্বাদনের পৃথক হিসাব প্রস্তুত, মোট দাদনের কি 
"অংশ অনাদায়ী তাহার পরিমাণ নির্দেশ, আয়- 


ব্যয়ের উপযুক্ত হিসাব বা ব্যালেন্স সীট প্রণয়ন, 
রিজার্ভ ব্যাক্ষের নিকট অডিট রিপোর্ট পেশ এবং 


সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের আভ্যন্তরীণ কার্ধ্যাবঙ্ী 
পরিদর্শনের জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কয়েকটা সুবিধা 
প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানান্নপ সর্ত 


আরোপ করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর এফটী - 
উল্লেখযোগ্য সর্ভ এই যে, ককষিকাধ্য সম্পর্কিত খণ 


পাইতে হইলে সমবায় ব্যাক্কসমূহকে প্রত্যহ অল্প- 
মেয়াদী আমানতের শতকরা ২1০ টাকা এবং 
দীর্ঘমেয়াদী আমানতের শতকরা ১২ টাকা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট নগদে গচ্ছিত রাখিতে হুইবে। 
বলা বাহুল্য, সমবায় ব্যাঙ্ষলমূছের আভ্যন্তরীণ 
কার্ধ্যাবলী সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই শ্রেণীর 
তথ্যান্দদ্ধানের প্রচেষ্টার ফলেই সমবায় ব্যাক্কসমূহ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে কৃষিকার্ধোর জঙ্ক অল্প সুদে 
খণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অধিকাংশ 
সমবায় ব্যাক্কেই নানা শ্রেণীর অল্প-বিস্তর গলদ 
আছে। এই সমস্ত গলদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গোচরী- 
ভূত করিতে সমবায় ব্যাক্কস্মূহের কর্তৃপক্ষ পারত- 
পক্ষে সন্মত না হওয়াতেই এই দিক দিয়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উদ্দেস্ত সফলতা লাভ করে নাই। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭৫৪) (গ) উপধারা 
অনুযাক্সী নিয়ন্ত্রিত গুদামের (warehouse) 
রলিদের জামিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কবিপণ্যের 
বিক্রেতাদিগকে সমবায় ব্যাক অথবা তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কের মারফতে খণ খান করিতে পারে। 
কিন্তু দুই একটা প্রদেশ ব্যতীত কোন প্রদেশেই 
নিয়ন্ত্রিত গুদাম প্রতিষ্ঠার অন্ত কোনরূপ আইন 
প্রণীত হয় নাই। কাজেই উল্লিখিত উপধারার 
বিধানও কাধ্যতঃ অকেজো! হুইয়া রহিয়াছে । 
১ বিগত আগষ্ট মাসের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটানে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কষিখণ বিভাগের প্রধান কর্ধকর্তীা 
মিঃ কে, সৃব্বারাঁও একটা তথ্যবহুল প্রবন্ধে কৃবিখণ 
88288698588 ব্যাঙ্কের যে সমালোচনা 





রা ব্যাঙ্কি কর্ধোরেধন 


হুশ. ভিন সি তে ত == 


রেজিস্টার্ড অফিস--৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা । 
১৩১০০১০০১০০ ০৬ টাকা 


করা হইয়া থাকে, তাহার বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, কৃষিখ্রণ সরবরাহ ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
সহামুভূতিশীল থাকা সত্বেও, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের ক্রটা ও গুদাসীন্তের 
অগ্যই কৃষক সম্প্রদায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭নং 
ধারার সুবিধা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। 
যে সমস্ত সর্ভ সাপেক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ব্যান্ক- 
সমূহকে খপ দিয়া থাকেন, ব্যাক্কিং নীতির দিক 
হইতে তাহার খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে, আমরাও 
স্বীকার করি। কিন্ত এই ব্যাপারে সমবায় ব্যাঙ্ক- 
সমূহ এরূপ অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অন্থন্ধান কার্যে এত দীর্ঘ সময় ব্যয়িত 
হয় যে, প্রয়োজনের সময় অভীদ্দিত খপের অর্থ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যাঁয় না। দ্বিতীয়তঃ, . 
নানা শ্রেণীর হিসাবপক্স প্রস্তুতের কাজ দ্বারা 
সমবায় ব্যাক্ষসমূহকে অযথা তারাক্রাস্তও করা 
হইয়া থাকে । সমবায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট নগদ অর্থ মজুদ রাখা সম্পর্কে সমবায় ব্যান্কের 
পক্ষ হইতে নগদের পরিবর্তে সরকারী ধণপত্র মনু 
রাখার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
তাহাতে সম্মত ছয় নাই। মিঃ সুব্বারাও বলেন, 
দাদনের নিরাপত্তার জন্য এই তহবিল মন্দ রাখার 
প্রয়োজন নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পদ বৃদ্ধি 
এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর অন্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ 
রাখাই ইহার প্রকৃত উদেশ্ত। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
সমূহ খণ গ্রহণ না করিলেও অল্লমেয়াদী আমানতের 
শতকরা পাচ ভাগ এবং দীর্ঘমেয়াদী আমানতের 
শতকরা ছুই ভাগ রিজার্ভ .ব্যাক্ষের নিকট মজুদ 
রাখিতে বাধ্য । প্রাদেশিক সমবায় ব্যাক্ষসমূহকে 
খপপ্রহণকালেই এই নগদ অর্থ মন্ধুদ রাখিতে বলা 
হয় এবং ইহার হার তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের 
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৪8১৬ 


তুলনায় অর্ধেক মাত্র । দ্বিতীয়তঃ, সরকারী খণপজ হিলাব রাখার জন্যও রিছার্ডব্যাক্কের একটা অবথা 


আর্থিক জগৎ 





মভুদ রাখা হইলে দৈনিক নিয়তম পরিমাণ মজুদ ' কীজ বৃদ্ধি পাইবে। 1 


অর্থ তহবিলে আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করার 
জন্য খপপন্রসমূহের দৈনিক মূল্যের উঠতি পড়তি কার্যকলাপ অনুসন্ধান ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


. খাটালে তা ব্যক্তিগত এবং জাতীয় 


এবং ভার অধিকারী হলে আপনি নিজেও 





স্পব্দের জগতে টেলিগ্রাফ, টেলিকোন এবং বেতারের পর র্যাডার একটি 


_ অভিনব আবিষ্কার। সৃন্ষম রেডিও তরঙ্গের প্রতিধ্বনির সাহায্যে দূরে অবস্থিত অদৃশ্য 


বস্তুর অবস্থান এতে বোঝা যায়।, দূরত্ব, অন্ধকার, কুয়াশা প্রভৃতি কারনে কোনও বশ্বর 
অবস্থান বোঝা-না গেলেও র্যাডার-এর সাহায্যে আরজ তা বোঝা সম্ভব হয়ে উঠেছে । 
যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার ব্যাপারে. . এযন্ত্রটির সাহায্যে শত্রপক্ষীয় বোযারু বিমানের 
আগমনধ্বনি ধরা, চলে এবং এইজন্যই ব্রিটেনের উপর ষখন' শত্রুপক্ষের আক্রমণ হয় 
তখন প্রতিরোধের কাজটা অনেক সহঞ্জ হয়ে উঠে। যুদ্ধের শেষের দিকে মিত্রপক্ষের 
আক্রমণের বেগ বাড়ার সঙ্গে এ যন্ত্রটির সহযোগিতা ছিল বলেই শক্রপক্ষের 
বুদ্ধোপকরণ বিনষ্ট করা মন্তব হয়েছিল । | 


র্যাডার-এর ব্যবহার শাস্তির সময়ে যে নেই এমন নয়? সমুদ্রপথে খারাপ 
আবহাওয়ার মধ্যে জাহাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এর সাহায্যে চলতে পারে । এছাডা 


র্যাডার-তরঙ্গের পথ ধরে বিমান নিরাপদেই লক্ষ্যস্থলে এসে পৌছুতে পারে। এই 


কারণেই আজ যাতায়াতের কাজ অনেকটা সুগম" হয়ে উঠেছে। বুদ্ধের সময় যার 
ব্যবহার ছিল শুধু অন্তর হিসেবে, শাস্তির সময় সেই হয়েছে সুবিধার সহায়। 


আপনার নিজের ক্ষেত্রেও এমন একটি 
শক্কিশালী জন আছে যা ইচ্ছা করলে 
আপনি হাজার হাজার লোকের অশান্তির 
কাজে প্রয়োগ কবতে পাবেন, আবার ইচ্ছ! 
কবলে আপনি তা শাস্তির কাছেও লাগাতে 
পারেন | সেটি কী জানেন? লেটি হচ্ছে 
আপনার উদ্ধত অর্থ । ভেবেচিস্তে খবচ 
মা করলে কিবা যেখানে সেখানে টাকা! 





বর্তমানে জিনিসপত্রের সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়, 


















জন্য কেনাকাটা বন্ধ রেখে লচ্ছল দিনের 
আশার থাকা উচিত নয় কি? আর মনে ল্লাথবেন 
যে উদ্ধৃত অর্থ যুদ্ধিমানের মতো খাটানোই 
উচিত। এব্বিয়ে আপনি বীমা, লহবায় সমিতি, 
পোষ্টঅফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক, ন্যাশানাল সেভিংস্‌ 
সার্টিফিকেট এবং সরকারী লোন-এর উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। জমি, সম্পত্তি, 
গহনা, সোনাঘানা, পন্য-তব্য, শিল্পজাত সামগ্রী 
বা অনাযান্য অনিশ্চিত মুল্যের ভ্রব্যের উপর 
অর্থব্যয়, করা এখন ঠিক হবে না। ভবিষ্যৃতে 
AR 


অর্থনৈতিক কাঠামোতে খুন ধরাতে 
পাবে। একেই বলে ইদফ্লেশন বাস্কদ্রাক্ীতি 
উদ্ধ স্ত অর্থ জাতীর সচ্ছলতারই পবিচায়ক 


সপে লাভবান হবেন। 


খণদানকালে সমবায় ব্যাঙ্ষসমূছের আভ্যন্তরীণ 


দামও যথেষ্ট চত়া। এই অবস্থা কিছুদিনের 


« 


[ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


কর্দচারিগণ খামধখেরালী করিয়া! অযথা কালক্ষেপ 
করিয়া থাকেন, এরূপ অভিযোগ নূতন নয়।, 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক যে স্থলে ছুইযাসকাল মধ্যে দাদন, 
দিয়াছেন, সেই দাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছুই বৎসরেরও অধিককাল সময় 
লাগিয়াছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষিধণ ব্যাপারে 
যে আরও উদার মনোভাব অবলম্বন করিতে পারেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৯৩৮ সালের সাকুলারের' 
পরিবর্তে সমবায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে দ্রুততার সহিত. 
কাধ্য সম্পন্ন করার জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভরফ- 
হইতে একটী পরিবন্তিত নিক্ষমাবলী প্রস্তুত কর! 
প্রয়োজন | নগদ অর্থের বদলে সরকারী খণপত্র 
মজুদ রাখার জন্ত সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের তরফ হইতে 
যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের" 
পক্ষে কেন গ্রহণযোগ্য হইবে না, তাহাও আমরা; 
হৃদয়ঙ্গম করি না। খপপত্রের মূল্যের দৈনিক উঠ তি. 
পড় তির হিসাব রাখা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়মিত. 
কাজ। কুষিখপবিভাগ অনসাধারণের স্বার্থ 
বিবেচনায় এই হিসাব রাখার দায়িত্ব হইতে মুক্ত- 
হইতে পারে না। | 

নিয়ন্ত্রিত গুদাম প্রতিষ্ঠা না করার জঙ্ক মিঃ" 
ব্বারাও প্রাদেশিক গর্ব্ণমেণ্টকে দায়ী 
করিয়াছেন। কিন্ত এবিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কি. 
কোন কর্তব্য ছিল ন1? /আমাদের যতদূর প্মরপ 
হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘকাল পরে 
১৯৪৫ কি ১৯৪৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত 
গুদাম স্থাপন সম্পর্কে একটা আইনের খসড়া প্রণয়ন 
করিয়া প্রাদেশিক ঈবর্ণমে্টসযুছেরে নিকট তাহ! 
প্রেরণ করেন। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে অগ্রণী হইলে বর্তমানে বিভিন্ন- 
প্রদেশে আমরা বহুসংখ্যক নিয়মিত গুদাম দেখিতে, 
পাইতাম । 

আইনের নিয়ম অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নয় মাসের" 
বেশী সময়ের জন্য কোনরূপ কৃষিখপ প্রদান করিতে. 
পারেন না। এই সম্পর্কে অবশ কৃষিধ্ণবিভাগকে- 
কোনভাবেই দায়ী করা যায় না। কৃবিকার্যের 
পক্ষে নয় মাসের মেয়াদ যে খুব কম, তাহা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক আইনের প্রণেতাগপও অনুধাবন করিতে, 
সক্ষম হন নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন" 
করিয়া কৃবিখণের মেয়াদ নয় মাসের পরিবর্তে 
একবৎসর করার পক্ষে কোনরূপ অন্তরায় আছে; 
বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত দেশের কৃষিকার্ধ্যের' 
সম্পর্ক খুব কম। কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে 
কষিধণ সম্পৰ্কিত বিশেষ ব্যবস্থা থাকার দরুণ প্রথম: 
হইতেই জনসাধারণ আশা করিয়াছিল যে, রিজার্ভ" 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর অল্প সুদে কৃষিধণ পাওয়ার 
পক্ষে আর কোন অন্তরায় থাকিবে না। কিস্ত- 
ঘটলাপ্রবাহে এবং নানারূপ ক্রঠিবিচ্যুতির ফলে 


জনসাধারণের আশা মোটেই:ফলবতী হয় নাই । দীর্ঘ 
তের বৎসরকাল মধ্যে কষিখণ সরবরাহ ব্যাপারে: 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে 
কুষিধণ বিভাগটি উঠাইয়া দিলেও দেশের বিশেষ, 
কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া যনে হয় না। কৃষিখণ 
বিভাগের কাৰ্য্যকলাপ »ম্পর্কে বিশেষ স্রমুসন্ধান 
করার জন্ড আমর] বেস্ত্রীয় অথব্ভাগকে অন্থরোধ, 
করিতেছি। গুয়োজন. হইলে রিজার্ভ ব্য 
আইনের ১৭নং ধারারও আমুল সংশোধন করিতে 


হইবে। 





১৯৪৭ সালে ভারতে কি পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছে এবং তাহাতে এ বৎসর কি 
"পরিমাপ পাট উৎপর হওয়ার সম্ভাবন! রহিয়াছে, 
তৎসম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি তাহাদের চূড়ান্ত 
পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। নামে চৃড়াস্ত 
পূর্বাভাস হইলেও উহাতে উড়িয্যা প্রদেশের 
বিবরণ সংযোজিত করা পরবর্ণযেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর 
তয় নাই। সে হিসাবে পূর্বাভাসটি এখনও 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, উড়িম্যা 
প্রদেশের গত ১৯৪৬ সালের বিবরণ হইতে এ 
প্রদেশের এবারকার উৎপাদন সম্পর্কে একটা ধারণা 
করা যাইতে পারে। উপরোক্ত পূর্বাতাস অনুযায়ী 
উড়িষ্যা ছাড়া পুর্ব্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, 
বিহার এবং দেশীয় রাজ্য কুচবিহার ও ত্রিপুরা 
মিলাইয়া এবার ভারতে ২৬ লক্ষ ৮২ হাঞার 
৮৫৫ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, আর তাছার 
ফলে মোট ৮৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৭৫ বেল পাট 
উৎপন্ন হইবে। উডিব্যা প্রদেশে ও নেপাল রাজ্যে 
৩ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে 
ধরিলে এবার ভারতে পাটের যোগান দীড়াইবে 
৮৭ লক্ষ ৯৪ হাতার বেশ অর্থাৎ মোটামুটিভাবে 
৮৮ লক্ষ বেল। 


গত ১৯৪৬ সালে নেপাল রাজ্যসহ সমস্ত 
ভারতে ৫€ লক্ষ ৫২ হাজার বেল পাট উৎপন্ন 
হুইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে সে স্থলে ৮৮ লক্ষ বেল 
পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এবার 
পাটের উৎপাদন ৩৩ লক্ষ বেল পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাওয়ায় বাজারে নানাদিক দিয়া উহার কি 
প্রতিক্রিয়া দাড়াইবে, তাহাই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচনা করিব । 


১৯৪৭ সালে দেশে পাটের উৎপাদন ৮৮ লক্ষ 
বেল দীড়াইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । কিন্ত 
১৯৪৭-৪৮ সালের মরগুমে ( ১৯৪৭ সালের জুলাই 
হইতে ' ১৯৪৮ সালের জুন পর্য্যস্ত ) পাটের মোট 
যোগান বলিতে শুধু উহাকেই বুঝাইবে না। 
দেশের অভ্যন্তরে পাট খরচ করিয়া ও বাহিরে 
রপ্তানী করিয়া গত ১৯৪৬-৪৭ সালের শেষে যে 
পাট উদ্বত্ত ছিল, তাহাও ও সঙ্গে যোগ দিতে 
হইবে। গত ১৯৪৬ সালে দেশে ৫৫ লক্ষ 
৫২ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। জুলাই 
মাসে এ পাট যখন বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়, 
‘তখন পূর্ব বৎসরের পাটের মধ্যে ১০, লক্ষ বেল পাট 
আড়তদার ও মহাজন প্রভৃতির ছাতে ও ২৫ লক্ষ 
৪০ হাঙ্ার বেল পাট-চটকলওয়ালাদের হাতে 
উদ্বত্ত ছিল। আগেকার উদ্বত্ত এই ৩৫ লক্ষ 
৪০ হাজার বেল পাট ও ১৯৪৬ সালে নূতন উৎপন্ন 
€হ লক্ষ ৫২ হাজার বেল পাট মিলাইয়া ১৯৪৬-৪৭ 
সালে দেশে পাটের মোট যোগান দাড়াইয়াছিল 
৯০ লক্ষ ৯ হাজার বেল। গত ১৯৪৬ সালের 
জুলাই হইতে ১৯৪৭ সালের জুন পর্য্যস্তব এ ৯০ লক্ষ 
৯২ হাতার বেল পাটের মধ্যে €৩ লক্ষ ৯৩ হাজার 
বেল পাট চটকলসমূছে ব্যবহৃত হুইয়াছিল। 
জনসাধারণ গৃহস্থাপির কাজে ৫ লক্ষ বেল পাট 


খরচ করিয়াছিল। তাহ! ছাঁড়া ১৩ লক্ষ ৪৯ ছাজার 


৩ 


পাটের ভবিষ্যৎ 


বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছিল। কাজেই 
১৯৪৬-৪৭ সালের মোট যোগান হইতে এ 
মরস্তমের শেষে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার বেল উদ্ধত 
ছিল, বলা চলে । 

১৯৪৭ সালের উৎপন্ন [৮৮ লক্ষ বেল পাটের 
সঙ্গে গতবারের উদ্ধত ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার বেল 
পাট যোগ করিলে এবার পাটের মোট যোগান 
দাড়ায় ১ কোটি ৬ লক্ষ ৫০ হান্জার বেল। এই 





পরিমাণ পাট লইয়া গত জুলাই হইতে চলতি 


১৯৪৭-৪৮ লালের মরশুয সুরু হইয়াছে। কিন্ত 
এত বেশী পরিমাণ পাট এবার কাটতি হওয়ার 
সুযোগ আছে কি? 

ভারতের চটকলগুলি গত জুলাই ও । আগ 
মাসে মোট ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার বেল পাট ব্যবহার 
করিয়াছে। 
উহ্বারা পাট ব্যবহার করিবে বলিয়া আশা করা 
যায় না। যদি উহারা সেরূপ করে বলিয়াও ধরা 
যায়, তথাপি চটকলগুলিতে ১৯৪৭-৪৮ সালে 
উদ্ধপক্ষে ৫৭ হাজার বেলের বেশী পাট খরচ 
হওয়ার আশা নাই। গৃহস্থালীর প্রয়োজনে বৎগরে 
গড়ে ৫ লক্ষ বেল পাট খরচ হয়! এবারও তাহাই 
হইবে বলা যায়। পাট রপ্তানী সম্পর্কে অবস্থার 
গতি বর্তমানে খুব আশ্াগ্রদ নছে। রাজনৈতিক 
অনিশ্চয়তার ভিতর বিভিন্ন দেশ উহ্বাদের.আধিক 
উন্নতির পরিকল্পন] বিশেষ কিছুই কার্ধ্যকরী করিতে 
পারিতেছে না। খাদক ও অষ্ত নিতাব্যবহার্য্য 
দ্রব্যাদি বাহির হইতে সংগ্রহ করা সম্পর্কে অনেক 
দেশের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবন্ধ রহিয়াছে। 
প্রাপ্তব্য যানবাহন ও, প্রাপ্তব্য বৈদেশিক সিকিউরিটি 
সেই সমস্ত আমদানীর কাজেই বেশী করিয়া 
নিয়োজিত হুইতেছে। অধিক পাট খরিদের 
আগ্রহ বর্তমানে কোন দেশেরই বেশী দেখা 
যাইতেছে না! সে অন্ত উপযুক্ত বিধিব্যবস্থাও 
তাহারা করিতে পারিতেছে না। . পাটের চড়া 
মূল্য দেখিয়া পাটের অনুকল্প পদার্থ দিয়া জাতিগত 
প্রয়োজন মিটাইবার বেশী রকম চেষ্টাও সুরু 
হইয়াছে | কাজেই ১৯৪৭-৪৮ সালে বাহিরে 


নূতন করিয়া পাটের রপ্তানী বাড়িবার সম্ভাবনা 
নাই। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাহিরে ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার 


বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই হারে' 








শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য সুদক্ষ এজেণ্ট 
চাই। কর্ণ্মদক্ষতা অনুসারে সস্তোষন্রনক পারি- 
শ্রমিক (বেতন ও কমিশন) দেওয়া হয়। কোম্পানী 
সুপরিচিত ও চানু ব্যবসা । ম্যানেজিং এদেণ্টসৃ, 
মিটাস ট্রেডিং কনসান লিঃ, ১০নং ক্লাইভ.রো, 
কলিকাতা--১, ঠিকানায় পঞ্স লিধুন। 





হি... ২২ 
রজত লও 


বেল পাট কাটতি হুইয়াছিল। এবার ১৩ লক্ষ 
বেলের বেশী পাট বাহিরে রপ্তানী হুইবে বলিয়া 
আমরা আশা করিতে'পারি না। এইভাবে বিচার 
ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে. ১৯৪৭-৪৮ সালের 
মোট যোগান ১ কোটি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার বেল 
পাটের মধ্যে এবার' ৭৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট 
কাটতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, বলা চলে। 
কাজেই এবারকার, উৎপন্ন পাটের মধ্যে ৩১ লক্ষ 
৫০ হাজার বেলই প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং এইরূপ 
উদ্বত্ত দ্রাড়াইবার জন্ভ এবার পাটের দর চড়িবার 
কোন আশা নাই। 

একে প্রয়োক্গনাতিরিক্ত পাট রা হইবার 
ফলে পাটের দাবী-দাওয়া স্বভাবতঃই এবার কম? 
তাহার উপর পূর্ব্ব বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট, পাট চলাচল 
সম্পর্কে অবাঞ্ছিত বিভ্রাট খটীইয়া উদ্ধার 
ক্রয়-বিক্রয়" সম্পর্কে 'বাধা হুষ্টি করিতেছেন। 
আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে ঢাকায় সরকারী 
দপ্তরের 'মালপত্র প্রেক্ণণ করিবার অন্ত 
গবর্ণমেণ্ট। রেলের মালগাড়ী বেশী পরিমাণে রিজার্ভ 
করিতে আরম্ভ, করেন। ফলে প্রয়োজনীয় যাল- 
গাড়ীর অভাবে রেলযোগে পাট চলাচল বন্ধ হয়। 
পরে যদিও পাট চলাচলের জগত মাঙগগাড়ী ছাড়া 
হয়, পূর্ব বঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে পাট রপ্তানী 
সম্পর্কে কড়া লাইসেন্স নীতি প্রবর্তন করিয়া 
পূর্ব বঙ্গ গরর্ণমেপ্ট এ বিষয়ে নৃতন করিয়া এক বাধা 
সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। কেবল লাইসেন্স - 
লওয়ার বাধ্যবাধকতাই নহে, পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে 
যাহারা পশ্চিম বে পাট রপ্তানী করিবেন, 
তাহাদিগকে প্রতি মণে ছুই আনা করিয়া ট্যাক্সও 
দিতে হইতেছে। এই সব জটিল বিধি-ব্যবস্থা ও 
যানবাহন বিভ্রাটের জগ্ঠ মফঃশ্বলে পাট বিকি-কিনির 
কাজ এবার তেমন কিছু অগ্রসর হইতেছে না। 
সাম্প্রদায়িক, হালামার আশঙ্কায় ব্যাপারী ও 
ব্যবসায়ীরা টাক! লইয়! মফঃম্বলে যাইতে এবং 
বেশী পাট; কিনিয়া. মফংম্বল কেন্দ্রে তাহা মজুদ 
করিয়া রাখিতে সাহসী হইভেছেন না বলিয়াও 
পাটের বিকি-কিনি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । একে 
বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার উপর এই সব 
অবাঞ্চিত বিভ্রাট--ফলে মফঃম্বলে পাটের দর 
এবার নিয়াভিমুখী হুইয়া দীড়াইয়াছে। পাট 
বাংলার কৃষকদের, বিশেষ করিয়া পূর্ব বাংলার 
কৃষকদের প্রধান অর্থকরী ফসল। কাজেই পাটের 
মূল্যের নিষ্লগতি তাহাদিগের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
করিয়া তুলিয়াছে। খান্য, বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য- 
ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মুল্য কোন দিক দিয়াই কমিতেছে 
না; অথচ কৃষকদের আয়ের পক্ষে যাহা প্রধান 
সম্বল, সেই পাটের দাম ধীরে ধীরে নামিয়া 
যাইতেছে। ইহাতে জনসাধারণের ছুঃখ-চূর্দিশা 
অফুরস্ত হইয়া দেখা দিবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা 
হইতেছে। ' 

পাটের মূল্য ভবিষ্যতে চড়া হারে বলবৎ 
রাখিতে হইলে চাহিদা অন্থপাতভে উহার 
যোগান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। 
শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের প্রভাব “কাটাইয়া 
উঠিয়া এতদিন সুসঙ্কল্লিতভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
বাবস্থা অবলম্বন করা কঠিন ছিল। এখন ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হওয়ায়: এবং প্রদেশসমূহে প্রকৃত জল- 
প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমে্ট প্রতিষ্টিত হওয়ায় 
ভবিয়্যতে সেরূপ ব্যবস্থা কার্ধ্করী: কর! কঠিন 


8১৮ 


আর্থিক জগৎ 





হুইবে না । তৰে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া ছুই পৃথক 
রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় পাট চাষ নিয়ুগ্রণ করিয়া 
তাহার পরিপূর্ণ সুফল পাওষার পক্ষে নূতন অন্গুবিধাও 
হাতি হইবে, সন্দেহ নাই । এ দেশের উৎপন্ন পাটের 
শতকরা ৭৪ ভাগ পাকিস্থানে ও শতকরা ২৬ ভাগ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপর হইয়া থাকে। 
পাকিস্থানের পাট ওঁ রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচুর হইলেও 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাট এ রাষ্ট্রের পক্ষে ক্কুবই 
অপ্রচুর। এ দেশের ১০৬টি চটকলের সব কষটিই 
ভাক্ষতীক্স যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত । হিন্দুস্থানের পাট 
স্বারা এই সব চটকলের চাহিদা যথালভ্তব মিটাইবার 
অন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে পাটের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যত্বপ্র হইবেন। পশ্চিম 


বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আপামে রর্তষানে যে 
পরিমাপ জমিতে পাটের চাষ হয়, ভবিষ্যতে তাহা 
সে তুলনায় যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইবে । 
পাকিস্থান পবর্ণমেন্ট পাটের মূল্য বাড়াইবার জম্ক 
উহার চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিবেন। কিন্তু 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট এবং বিবার, উড়িম্যা ও 
আসামের গবর্ণমেন্টের সঁমক্ষে এপ নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অবলম্বনের কোন প্রয়োজনীয়তা দীড়াইবে না। 
ভারতীষ যুক্তরাষ্ট্রে বহুসংখ্যক চটকল] থাকায় 
হিন্দুপ্বানে বেশী পাট উৎপন্ন হইলেও তাহার 
কাটতির পক্ষে কোন অন্গুবিধা ঘটিবে না। কিন্তু 
হিন্দুপ্থানে পাটের উৎপাদন বাড়িতল পাকিস্থানে 
পাট চাষ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলফ্িত হইলেও 


[ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


তথায় পাটের মূল্য বিশেষভাবে নামিয়া যাওয়ার 
আশঙ্কা আছে। এইরূপ পাকচক্র হইতে 
পাকিস্থানের কৃষকদিগকে রক্ষা করিতে হুইলে 
পাকিস্থানের গবর্ণমেপ্টের পক্ষে ভবিষ্যতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পূর্ণ সম্প্রীতির ভাব বদ্ধায় ; 
রাখিয়াই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে হুইবে। সকল 
বিষয়ে পারস্পরিক সুবিধা! দানের রীতিতে যদি * 
দুই রাষ্ট্রের অর্থনীতিক কার্ধ্যধারা নিয়ন্ত্রিত হয়, 
তবে পাট সম্পর্কে হিন্ুস্থানের সহিত পাকিস্থানের 
একটা আপোষ-রফা অবশ্যই হইতে পারে। 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট যদি সেন্প আপোষ-রফ! 
সম্পর্কে গরজ না দেখান, তবে পাটের ভবিষ্যৎ 


নিতান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়াইবে | 





_ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ব্যবস্থা-- 


১৯৩৯ থেকে 28৫ পর্য্যন্ত যুদ্ধকালীন কয় বৎসরে ভারতে যে নানা পরিবর্তন এসেছে 
তার মধ্যে বড় বড় শহরে ও শহরতলীতে শশিল্প-সংক্রান্ত কম্মতৎ্পরতার প্রসার হচ্ছে 
অন্যতম! এর ফলে পল্লী অঞ্চল থেকে জনসংখ্যার গতি শহরের দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে 


শহরগুলোর লোকসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। অথচ এই 


অতিরিক্ত লোকের জন্য নূতন বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করা সম্ভব হয়নি। . 

বর্তমানে সরকার ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের 
মধ্যে বহু আধুনিক বাসগৃহ নিম্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন । 
এসমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী ক'রে তুলতে প্রচুর পরিমাণ ইস্পাতের 





মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট এধরনের একটি . 
পরিকল্পনা করেছেন যা অনুযায়ী প্রত্যেক 
শহরে নানা ধরনের একশোখানা ক’রে 
বাড়ী তৈরী করা হবে। 
আরাম ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ক'রে 
বাড়ীগুলির নক্সা করা হয়েছে । 


প্লেট * রেল * কড়ি 














বাসিন্দাদের 


ইস্পাতের কড়ি, চাদর ও অন্যান্য 
উপাদান "সাধারণের বাসগৃহ” সুদৃঢ় 
করবে। 
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বোত্বাই, আামেদাবাদ ও শোলাপুরে জনপিছু মেঝের আয়তন 


এধং বিশেষজ্ঞদের যতে ন্যুনতম যতটুকু প্রয়োজন তা এই 
নক্মাতে দেখানে। হয়েছে। জনমাধারণের নুনতম প্রয়োজনের 
চেয়ে প্রশস্ততর বাসগুছের ব্যবস্থায় ইম্পাত স্বীয় অংশ গ্রহণ 
করবে। ঈঁ 
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দি টাটা আয়রণ এণ্ড ট্রীল কোং লিঃ, ছেভ সেলস অফিস £ 


পাইলিং * হুইল টায়ার' ও এক্সেল * 


হাই কার্বন ষ্টীল * বিশেষ মিশ্র ইস্পাত 
ও যন্্াদির ইস্পাভ * চাষের বন্ পাতি 


১০২-এ, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
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দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর অক্লান্ত পরিশ্রমের 
ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে; দিল্লীর অবস্থা প্রায় 
শান্ত হইয়াছে। ন্অবস্থার আরও উন্নতি হইলে 
মহাত্মাজী পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ 
প্রয়োজন বোধ করিলে সিন্ধু প্রদেশও পরিদর্শন 
করিবেন। গত সপ্তাহে পাকিস্থানের রাষ্রনেতাদের 
কয়েকটি অসংযত উক্তি অত্যন্ত দুঃখের কারণ 
হইয়াছিল। তাহারা পাকিস্থানের প্রতি ভারতীয় 
ইউনিয়নের বিরূপতার কথা উল্লেখ করেন। সুখের 
বিষয়, গত ২০শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় ইউনিয়নের 
ও পাকিস্থানের মন্ত্রীরা এক বুক্ত-বিবৃতিতে 
জানাইয়াছেন যে, ছুইটি ভোষিনিয়ন পরস্পরের 
প্রতি কোনরূপ শক্রভাব পোষণ করেন না 5 তাহারা 
মুক্ত কঠে ঘোষণা করেন__ভারতীয় ইউনিয়ন ও 
পাকিস্থানের বিরোধ কেবল নীতির দিক হইতেই 
ক্ষতিকর নহে, ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রেরই সর্বনাশ 
হুইবে। আমরা আশা করি, ভারত ও পাকিস্থানের 
মন্ত্রীদের অকুণ্ঠ ঘোষণার পর ছুইটি রাষ্ট্রের 
সহযোগিতার পথ সম্পূর্ণ নির্ব্বিগ্র হইবে) ছুইটি 
রাষ্ট্রের অধিবাসী তীহাঁদের শ্রদ্ধেয় নেতাদের প্রতি 
আস্থা রাখিয়া তাহাদের নীতি ও পন্থা সম্পূর্ণরূপে 
সমর্থন করিবেন । অতীতের সম্প্রদায়গত সন্েছ ও 
অবিশ্বাসের ফলে ভারতবর্ষ আজ বিভক্ত ও হূর্ববল ; 
তাহার সমন্তা বছগুপবন্ধিত। এখন যদি রাষ্ট্রপত 
ভিত্তিতে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস গ্রবলতর হইয়া 
উঠে, তাহা হইলে ভারতবাসী জাতি হিসাবে 
নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে আগাইয়া যাইবে। 
bd . গু গু 
গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ' নয়া দিল্লীতে 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ 
হইয়াডে। নেতৃবৃন্দ দেশের বর্তমান সমন্বটজনক 
পরিস্থিতি সমন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ওয়ার্কিং 
কমিটীর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পর এক 
বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, 
কংগ্রেস ভারত-বিভাগে সম্মত হইলেও দুই গাতি 
তত্ব কখনও মানিয়া লয় নাই) দেশের এই বিপুল 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ সত্বেও কংগ্রেসের জাতীয় রূপ 
পরিবর্তিত হয় নাই। কংগ্রেল নেতৃবৃন্দ ভারতীয় 
ইউনিয়নের সংখ্যালঘুর্দিগকে আশ্বাল দিয়াছেন যে, 
ংপ্রেস গবর্ণষেন্ট তাহাদের স্বার্থরক্ষার অন্ত যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করিবেন) তবে, তাহাদের দিক 
হইতেও কংগ্রেল গব্ণমেন্টের প্রতি নিরছুশ 
আনুগত্য থাক! প্রয়োজন। পাকিস্থান হইতে 
আগত আশ্রয় প্রারথাদিগকে নিরাপত্তার আশ্বাস 
১ দিয়া বলা হইয়াছে যে, আশ্রয়প্রার্থারা যেন 
ভারতীয় ইউনিয়নের শীসনতস্ত্রের অসাম্প্রদায়িক 
রূপের কথা "মরণ রাখেন ; এখানে তাহাদিগকে 
অন্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিবেশীর সহিত শাস্তিতে বাস 
করিতে হইবে । কংগ্রেদ ওয়াকিং কমিটীর এই 
বিবৃতি খুব. সঙ্গত এবং সময়োচিত হুইয়াছে। 
সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া-শক্তির তৎপরতার ফলে 
ভারতে যে বিরোধের অগ্নি প্রজলিত হইয়াছে, 
তাহাতে অগণিত লোকক্ষয় ও সম্পত্তিহানিই চূড়ান্ত 
ক্ষতি নহে__ইহাতে ভারতের জাতীয় এঁতিহ ও 
জাতীয় ভাবধার| বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখ! 
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ল্নাজনৈতিক্ক প্রসঙ্গ 


দিয়াছে $' সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা সর্বগ্রাসী হুইয়! 
উঠিতেচে। মানুষ এখন কেবল “পাকিস্থানের” 
সহিত অঙুপ্রাসের অগ্থই ভারতীয় ইউনিয়নকে 
“হিদদুস্থান” বলে নাঃ পাকিস্থান মুসলমানের রাষ্ট্র, 
আর ভারতীয় ইউনিয়ন ছিন্দুর রা্--_এইরূপ একটা 
ধারণা বন্ধমূল হুইতেছে। কাজেই, দেশবাসীকে 
স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল যে, 
কংগ্রেস ছুই জাতি তত্বে বিশ্বাসী নয়; ভারতীয় 
ইউনিয়ন হিন্দু রাষ্ট্র নহে এবং পাকিস্থানও মুসলমান 
রাষ্র নতে। 

* 


+ ক * 

বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
সংগ্রাম শেষ হইবার পর এখন কংগ্রেসের আদর্শ 
কি হইবে এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহার গঠনগ্রণালী 
কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া 
প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিবার জন্ক প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীদিগকে লইয়া 
একটা কমিটী গঠিত হুইয়াছিল। সম্প্রতি এই 
কষিটীর সুপারিশ প্রকাশিত হুইয়াছে। কমিটা 
সুপারিশ করিয়াছেন-_সঙ্গত ও” শাস্তিপূর্ণ উপায়ে 


সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গর্ত 
কংগ্রেস এখন কাজ করিয়া যাইবে । এই উদ্দেস্তে 
কৃষির জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা, বৃহৎ 
ও মুল শ্রমশিল্পগুলি জাতীয়করণ প্রভৃতি সম্পর্কে 
কতকগুলি হুনিন্দি্ট প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, 
অতঃপর কংগ্রেস একদলীয় প্রতিষ্ঠান হুইবে, 
তাহার ভিত্তি জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
প্রলারিত থাকিবে । এখন কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক - 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুইবে ; কাজেই বলা হইয়াছে 
যে, কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের আর প্রয়োজন নাই। 
ওয়াকিং কমিটীর বর্তমান অধিবেশনেই এই সুপারিশ 
সম্বন্ধে বিবেচনা করা হুইবে। মুপারিশগুলি 
সম্গ্রভাবে গৃহীত হওয়াই সম্ভব। সাম্রাজ্যবাদ ' 
বিরোধী সংগ্রামের সময় দেশের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী 
শক্তি কংগ্রেসের পতাকাঁতলে সমবেত হইয়াছিল। 


এই সংগ্রাম শেষ হইবার পর কংগ্রেস আর বিভিন্ন 
শক্তির মিলনক্ষেত্র থাকিতে পারে না; উহার 
একদলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়াই উচিত। 
স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষের দিকে জনগণই ছিল 








পশ্চিম বঙ্গে কতকগুলি নূতন চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
অনুমতি লাভের জচ্য পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন 


করিবার: সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


যে সমস্ত পক্ষ পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ নূতন চিনির 


কারখানা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন ১৯৪৭ সালের ১০ই অক্টোবর অথবা 
তাহার পুর্বে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করেন। আবেদনের সঙ্গে তাহাদিগকে 
নিয়লিখিত বিষয়ে পূর্ণ বিবর্ণ প্রদান করিতে হইবে £- 


(ক) নামও প্রতিষ্ঠানের ঠিকাঁন। ; 


(খ) প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (মালিকী, ভাগাভাগি অথবা রেছিত্রিকৃত যৌথ কোম্পানী )) 
(গ) হুত্বাধিকারী, অংশীদার অথবা ভিরেক্টরবর্গের নাম; 

(ঘ) হুলধন- তন্ুমোদিত, বিজিকৃত, আদায়ীকৃত ; 

ডে) ব্যাঙ্কারদিগের নাম ও ঠিকানা; 


€চ) গুস্তাবিত কারখানার স্থান 


রেজওয়ে (শন এদং চেশন হইতে 


( মৌজা, খানা এবং গেলা, সর্বাপেক্ষা নিকটবর্ভাঁ 
স্থানের দূরত্ব দেখাইতে হইবে )। 


(ছ) কারখানা স্থাপনের জন্য দখলীকৃত জমির পরিমাণ (অথবা দখল করার 


জগ প্রস্তাবিত )) 
(জব) 


প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির আদর্শ এবং শিল্পজাত দ্রব্য প্রজ্ততকরণে যে পদ্ধতি 


অবলম্বন করা হুইবে (সালফাইট-করণ, ডবল সালফাইট-করণ, কার্কান-ৰুরণ, 


ডবল কার্বন*্করণ ) 


(ঝ) যেদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করা হুইবে; ২ 

€ঞ) যন্ত্রের দৈনন্দিন নিষ্পেষণ ক্ষমতা (নে ); 

(ট) কারখানার নিজন্ব ইন্ফু উৎপাদনের জমি থাকিবে কিনা; কারখানার 
নিজস্ব জমি থাকিলে উহার স্থান এবং সেই উদ্দেশ্যে যে জমি 
পাওয়া যাইবে, তাহার পরিমাণ ; 

(ঠ) হক্ষু সরবরাহের অন্যান্য সংস্থান (যে স্বান হইতে ইক্ষু আনিতে হইবে, তাহার 
ও রেলওয়ে ষ্টেশনসমুহের উল্লেখ করিতে হইবে )। 

যন্ত্রের নিষ্পেষণ ক্ষমতা ৬০০ টনের কম অথবা ১:০০ টনের বেশী হইতে 


পারিবে না। ১০০০ টনের 
থাকিতে হইবে । 


কম নিষ্পেষণ ক্ষমতাবিশিষ্ট যন্ত্রের বিস্তৃতির সুযোগ 


কে সেন, আই-সি-এস, 
ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ, পশ্চিম বঙ্গ 
৭, কাউন্সিল হাউস গ্রীট, কলিকাতা 
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কংগ্রেসের প্রাণ ও শক্তির উৎস । এই জনকল্যাণের 
জম্ক গণতান্ত্রিক প্রথার অবদান খটাইয়া সমাজ- 
তান্ত্রিক প্রথার প্রবর্তনই কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া 
সঙ্গত। এই লক্ষ্য অম্যায়ী প্রতিষ্ঠান হিদাবে 
কংগ্রেসের তিত্তি জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
প্রসারিত থাকাও একান্ত গ্রয়োজন। 
মি * FY ক E 
গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটীর কার্য্যকরী সমিতি বিপুল ,ভোটাধিক্যে 
স্থির করিয়াছেন__কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটাকে এই 
মর্ক্সে অনুরোধ জানান হুইবে যে, বাংলার অঞ্চলগত 
কংগ্রেস গঠনের কাজ এখন স্থগিত থাকুক । এই 
সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। 
অনিবাধ্য কারণে বাংলা আজ বিভক্ত হইলেও 
বাঙ্গালী জাতি এবং বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তি বিভক্ত 
হইয়া যায় নাই। কাজেই, এখনই অঞ্চলগত 
ভিত্তিতে কংগ্রেলকে পুনর্গঠিত করিতে সচেষ্ট হওয়া 
উচিত নছে। বাংলা বিভক্ত হওয়া! সত্বেও বাঙ্গালী 
জাতির যে অনিষ্ট এখনও হয় নাই, পশ্চিম বঙ্গের 
জন্ত স্বতন্ত্র কংগ্রেল গঠিত হইলে সেই _অনিই 
নিকটবৰ্ত্তী হইবে । 
গত ২২শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় যথারীতি 
লাইসেন্স লইয়া জন্মাষ্টনীর মিছিল বাহির 
হুইয়াছিল। এই দিন নবাবপুরের এবং পর দিন 
ইসলামপুরের মিদ্ধিল বাহির হইবার কথা। 
নবাবপুরের মিছিলটি একটি মসজিদের সম্মুখে 
আনিলে “নমাজের সময়"--এই অন্ুহাতে সমবেত 
মুসলমানগণ বান্ভভাণ্ডে আপত্তি করে। পুন 
পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী থাজা লাজিযুদ্দীন ও স্থানে 
উপস্থিত হইয়া মিছিল যথারীতি অগ্রসর হইবে 
বলিয়া নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁহার কথায় মুসল 
মানগণ কর্ণপাত করে না। উত্তেজন! ক্রমে বুদ্ধি 
পাইতে থাকায় & দিন মিছিল স্থগিত থাকে) 
পর দিন ইসলামপুরের মিছিলও স্থগিত রাখা হয়। 
প্রধান মন্ত্রী. খাজ! নাজিযুন্দীন জানাইয়াছেন যে, 
মুসলমানদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি এই 


আর্থিক জগৎ 


ব্যাপারের মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং 
মিছিলের অন্ত আর একটি তারিখ ধার্ধ্য করিবেন। 
আমর! আশ! করি, প্রধান মন্ত্রীর চেষ্টায় ব্যাপারটির 
সুমীমাংসা হইবে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কগণ 
সংখ্যালঘুদের ধর্ণসংক্রান্ত অধিকার রক্ষার হুম্পঃ 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার 
দাষিত্ব আজ পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের গবর্ণমেন্টের উপর 
পডিয়াছে । ঢাকায় হিন্দুদের বহুকালের ণাগরিক 
ও ধর্ধগত অধিকারে যদি আজ বিশ্ব ঘটে, তাহা 
হইলে সমগ্র ভারতের হিন্দুগ্ণ মর্দাহত হইবে । 
ইহার অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় ইউনিয়নের 
কতৃপক্ষ সেখানকার সংখ্যালঘুদের ধর্শসংক্রান্ত 
সঙ্গত অধিকার রক্ষায় অন্থবিধার সন্দুখীল হইতে 
পারেন। 


* ক্ৰ + চা 


হায়দ্রাবাদে ও মহীশূরে কঠোরহস্তে গণ-' 


আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা চলিতেছে । হায়দ্রাবাদে 
সংবাদপত্রের ক রুদ্ধ হইয়াছে, অহিংস জনতার 
প্রতি গুলী চলিতেছে, গৃহদাহ, এমন কি নানী- 
নির্যযাতনের পংবাদও পাওয়া গিয়াছে । কারাগারে 
রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অমাহুষিক ব্যবহার 
করা হইতেছে; ইহার প্রতিবাদে বহু বন্দী 
অনশন করিয়াছেন। মহীশৃরের স্বৈরাচারী 
কতৃপক্ষ এক দিকে নির্মমভাবে গণ্-আন্দোলন 
দমন করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; অন্ত দিকে শাসন 
সংস্কার সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়! 
আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভেদ ঘটাইতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। ইতিপূর্বে মহীশৃরের দেওয়ান শাপন 
সংস্কার সম্পর্কে বে প্রতিশ্রুতি শুনাইয়াছিলেন, 
তদমুযায়ী গত ২৪শে পেপ্টের মছারাজার এক 
ঘোষণা প্রকাশিত হুইয়াছে। রাজা ও রাঙ্গা 
1বশেব ক্ষমতায় এবং বাজপরিবারসংক্রান্ত ব্যাপারে, 
ভারতীয় ভোমিনিয়নের সহিত রাঞ্জের শাসন- 
তান্ত্রিক সম্বন্ধ সম্পর্কে, সামরিক বিভাগে, সংখ্যা- 
লঘুর স্বার্থে এবং সর্বোচ্চ বিচাব-ব্যবস্থায় রাজার 
সংরক্ষিত অধিকার থাকিবে । অন্ত সব বিষয়ে 
মধ্িমগুল সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব লাভ করিবেন । 








৷ শিলং 
হেড অফিস-__শ্শিভদগ্‌ 


টেলি :-SHILLBANK. 


ব্যান্ধং কণোবেশন লিঃ 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :__ নেতাজী স্থভাষ রোড 
টেলি :--BANKSHILLO 


ফোন ; শিলং--১৬৬ ফোন £ কযাল--৩৭৯৮ 
অন্তান্ত শাখা- শ্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
ও নওগাঁ| (আসাম) ৷ 
দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, জীপ্রফুললকুসার চৌধুরী 
. জেনারেল ম্যানেজার | ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! 

















[ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


নিয়-পরিষদটি সর্বজনীন, .€ভাটাবিকারের ভিত্তিতে 
নির্বাচিত হইবে ) উর পরিষদের কিছু সদন্ত 
মনোনীত হইবেন। কেবল নির্বাচিত সদন্তরাই 
মঙ্নিযগ্ডল নির্বাচন করিবেন। মন্ত্রিমগুলও কেবল 
তাহাদের নিকটই দায়ী থাকিবেন। মহীশৃর ষ্টেট 
কংগ্রেসের প্রধান দাবী-_শাসনতন্ত্র রচনার অস্ত 
গণ-পরিষণ আহ্বান করিতে হইবে । সেই দাবী 
এড়াইয়া এই শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্বের মনঃপূত হইবে বলিয়া মনে হয় না? 


*+ bl ফ bl 





কাধিয়াবাড ও গুল্পররাট ষ্টেটস্‌ এজেন্সীর 
জুনাগড় রাজ্যটি পাকিস্থানে যোগ দেওয়ায় এক 
অভিনব সমন্তার স্ষ্টি হইয়াছে । এই রাজ্যের 
প্রায় ৭ লক্ষ অধিবাসীর শতকরা ৮০ জনই হিন্দ, 
কিন্ত শাসক বংশ মুদলমান। পাকিস্থানের সহিত 
জুনাগডের ভৌগোলিক সামিধ্য নাই ; তবে উচা 
সমুক্্রোপকৃলবর্তী রাজ্য বলিষা সমুদ্রপথে সিন্ধু 
প্রদেশের সহিত সংযোগ রক্ষিত হইতে পারিবে 
বলিয়া রাজ্োর কর্তৃপক্ষ আশা করেন! জুনাগড়ের 
চারি ধাবের সকল রাজ্যই ভারতীয় ইউনিয়নে 
যোগ দিয়াছে। এই রাদ্যটি পাকিস্থানে যাওয়ায় 
ভাগতীয় হউশিয়পের অগ্ভূক্ত রাজ্্যগুলির সহিত 
সংযোগ রক্ষা করা হঃসাধ্য হইয়াছে । নবনগরের 
ভাম সাহেব ভ্বুনাগড়লংক্রান্ত দমস্তার উল্লেখ করিয়া 
এক দীর্ঘ বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, এই পাজ্যটির 
অদ্ভুত আচরণে ভাগতীয় ইউনিয়নের পক্ষে তাহার 
অগুভূক্ত রাজ/গুলিকে রক্ষা কা 'দুঃশাধ্য হুইবে; 
ভবিষ্যতে ভারতায় ইউনিয়নে আক্রমণ পরিচালনার 
অগ্ঠ জুপাগড় পাকিস্থান ও হায়দ্রাবাদের খাটিতে 
পরিপত হইবার আশঙ্কাও আছে। সর্বোপরি, 
ভুনাগড়ে সাম্প্রায়িক পক্ষপাতিত্ব বৃদ্ধি পাওষার 
হিন্দুরা এ রাজ) ত্যাগ করিতেছে) ইহার ফলে 
সমগ্র কাখিয়াবাড়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অগ্নি 
প্রজ্লিত হওয়ায় এ অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠ 
মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন হইবার আশক্ক। দেখা দিয়াছে। 
জাম সাহেবের বিবৃতির উত্তরে জুনাগড়ের দেওয়ান 
সার শাহ নেওয়াজ ভুট্রো এক বিবৃতিতে 
বপিষাছেন যে, কাধিয়াবাড় পাজযগুলি যদি 
গুনাগড়ের সহিত পূর্বের সস্ভাব রক্ষা করে, তাছা! 
হইলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা 
নাই। অর্থাৎ, উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি 
কাখিয়াবাড়ের অগ্ভাপ্ত রাজ্যগুপিয় স্কন্ধে দোষ 
চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। জাম সাহেবের 
আশঙ্কা অত্যন্ত গুরুতর । আমরা আশা করি, 
ভারতীয় ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে পাকিস্থানের 
কর্তৃপক্ষের সছিত আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে 
সন্তোবজনক যীমাংলা করিতে সচেষ্ট হইবেন । 


ফু * * * 


আগামী ১লা জানুয়ারী বহ্ধদ্রেশ পূর্ণ স্বাধীনতা 
লাভ করিবে । বৃটিশ কমন্ওয়েলুথের মধ্যেও 
সে থাকিবে না! কয়েক মাল পুর্বে বর্গের 
পরলোকগত জননেতা জেনারেল আউক্র সান্‌ 
গপ-পরিষদে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বরহ্মদেশ 
বৃটিশ কমন্ওয়েলথের বাহিরে সার্বভৌম শ্বাধীন 
রাষ্ট্রে পরিণত হুইবে। পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে ব্রহ্মবাসীর এই দাবী অস্বীকার করা সম্ভব 
হয় নাই। ব্ৰহ্মদচিব লর্ড পিওয়েল্‌ সম্প্রতি 
ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। গত ১৮ই 
পেপ্টে্বর লগ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রচ্মদেশ বৃটিশ কমনৃ- 
ওয়েলুথের বাহিরে যাইবে-এই ভিত্তিতেই 
বুটিশের পরিকল্পনা স্থির হইবে। অক্টোবর মাসে 
এই সম্পর্কে একটি বিল পালাষেণ্টে উথ্থাপন করিয়া 
বর্তমান বৎসরের মধোই প্রয়োজনীয় আইন পাশ 
করাইয়া লওয়া হইবে । প্রতিবেশী ব্রহ্মবাঁসীর এই 
রাজনৈতিক মুক্তির সংবাদে প্রত্যেক ভারতবাপী 
আনন্দিত ; বশ্বী জাতির প্রতি তাহাদের অভিনন্দন 
আস্তুরিক। 


পুলিশের কাজের প্রশংসা করিবার মতো 
সুযোগ ভারতীয় সাংবাদিকদের পালে বড় একটা 
ঘটে না। অন্ততঃ অতীতে ঘটে নাই। ম্ুতরাং 
বর্তমানে সেই অঘটিতপূর্ব কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া 
নিজেই খুশি হইয়াছি। কলিকাতা পুলিশ 
কলিকাতার, বিশেষ করিয়া আফিস পাড়া ও 
খর্মঘতলাব ফুটপাথ হইতে ফিরিওয়ালা তাড়াইয়া 
ভদ্র, শিক্ষিত ও মাঞ্জিতরুচির নাগরিকদের কৃতজ্ঞতা 
সিন কিয়াছে। 

* * 


ক্লাইভ ট্রাট, এসপ্লেনেড, নেবেন 
সকাল দশটা হইতে সন্ধা সাড়ে ছটা পর্যন্ত 
"ফুটপাথে কাঁহাবও হাটিবার সাধ্য ছিল না। সারি 


সারি দোকান পাত!। দোকানের সওদ] ও. 
‘ক্রেতার ভীড়ে বাধ্য হইয়া ফুটপাথ ছাড়িয়া রাস্তায় 
নামিয়া চলিতে হুইত। তাহাতে পথচাত্রীদের 


"বিপদ, মোটরচারীদের বিরক্তি এবং মোঁটরচালকদের 
হয়রানি। কারণ একটু 'অসাবধান হইলেই 
অপরের প্রাণনাশ এবং সাবধান হইতে গেলে ব্রেক 
'চাপিতে চাপিতে নিজের প্রাপাস্ত। 
* El * *” 

ফুটপাথের এই দোকানপগুলি শুধু লোক- 
'চলাচলের্ অসুবিধা ঘটায় তাহা নয়, আরও 
একাধিকরূপে সমাজের ক্ষতি করে। ডিপ- 
পোছেলের পচা মাল চালাইবার প্রধান আড্ডা, 
ব্যাধি হ্তির আড়ং এই দোকানগুলি। ছুই 
পয়সার দেশলাই এক আনায়, একটাকা বারো 
"আনার বেবী ফুড তিন টাঁকাষ বেচিবাব দালালও 
'ইভারা। সহরে চোরাক্ষারবারের বৃহৎ হে ' সকল 
"পাইকারী রাঘব বোহাল আছে, তাহাদের গুচরা 
এজেণ্ট শফরী এই ফুটপাথের দোকাঁনদারেকা । 
ইহাদের তাভাইলে পরোক্ষে র্যাকমার্কেটে মন্দা 
দেখা দিবে । কারণ পয়সাওয়ালা ক্রেতাদের পক্ষে 


.ক্লাকমার্কেটের সন্ধান পাওয়া ইচ্ছা থাকিলেও ' 


:সম্ভব হয় না, যদি লা এই প্রকাশ্ত ফুটপাথের 
দালালরা, দুল্রাপ্য জিনিষের সওদা সাজাইয়া 
-বসে। 
* * * *» 

আরও একটা উপকার আছে। অবশ্য 
‘indirect | ভাহা হইতেছে এই যে, পুলিশের 
শ্বুষের রাস্তা বন্ধ। ফুটপাথে দোকান করা 
কর্পোরেশান আইনে নিষিদ্ধ । কিন্ত দিনের পর 
দিন, মাসের পর মাস ও ব্ছচবের পর বছর এই 
দোকানগুগি পুলিশের নাকের নীচেই নির্ক্বিবাদে 
কেমন করিয়া চলিষা আসিতেছে, সে-কথা অনেকেই 
জানেন না? জানিতে হইলে একদিন কষ্ট করিয়া 
ঘণ্টাখানেক এ দোকানগুলির কাছাকাছি দ্রাড়াইয়! 
খাকিতে হইবে। দেখা যাইবে, লালপাগড়ী 
পরিহিত জযাদার সাহেব আসিলেই প্রত্যেক 
দোকানদার তাছার হস্তে কিঞ্চিৎ গুগ্রিয়া দিতেছে । 
ব্যস! আর কোন বাধা-বিদ্ব নাই। জনশ্রুতি 
এই যে, এই বকশিলের দস্তর মতো রেট বাঁধা আছে 
এবং মাসের শেষে সংগৃহীত এই বকশিস সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ হইয়া থাকে । পুলিশের 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ইহ! জানিতেন না, এমন মনে 
করিবারও কোন কারণ নাই। 

# bd ক . 

ইতিপূর্বে পুলিশ কমিশনারের! ইহা বন্ধ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানি না। হয়তো 
তাহাদের নিজেদের আগ্রহ থাক! সত্বেও ইহা সম্ভব 
হয় নাই, এই ফিরিওয়ালার দলে সে-সময়কার 
মস্্রিগুলের স্বজাতিসংখ্যা বেশী থাকাটাও বোধ হয় 
তাহার একটা কারপ। এবারে সেকারণ নাই। 
তাই ফিরিওয়াল ও দোকানদারের দল অগ্ত ব্রাস্তা 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের জন্ক সম্পাদক দায়ী নহে) 








ধরিয়াছেন। যে-রাস্তাটা সব চেয়ে সহজ | একটা 
লাল ঝাণ্ডা, অন পঞ্ধাশেক লোকের একটা 
শোভাযাত্রা । ইনকিলাব জিন্দাবাদ চে'চানি। 
তাহার পর একটা সমিতি গঠন করিয়া খবরের 
কাগজে ‘প্রস্তাব’ ছাপা। ইহাদের হুঃখে বক্ষে 
সাতারপানি বছাইবার জঙ্ভ এক শ্রেণীর সম্পাদকতো 
কলম উচাইয়া বসিয়াই আছেন | ' ইতিমধোই 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনও পাঠানো! হইয়াছে । 
কিন্ত প্রুক্পবাবুর অন্ত আর কি গুণ আছে*বা নাই, 
তাহা লইয়া তর্ক থাকিতে পারে। অন্ততঃ একটা 
বিষয়ে তাহার ভক্ত এবং সমালোচকেরা একমত । 
তাহা এই যে, তাঁহার ০১311805-_ছেদ-_ 
আছে) যাহাতে একবার ভালো যনে করিয়া 
হাত দিবেন, জনপ্রিয়তা হারাইবার ভয়ে তাহা 
হইতে তিনি পিন্ধপা হওয়ার পাত্র নছেন। 
সেইটুকুই আমাদের ভরসা । 


কলিকাতার পুলিশ আরও একটা কাক 
করিয়াছে এবং সেটাও ভালো কাজ। রাস্তায় 
মোটরগাড়ী, মোটরলরী, ট্রাক ইত্যাদি ফেলিয়া 
রাখা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইহার প্রয়োজন ছিল। 
যুদ্ধের ফলে দেশে নতুন মোটরগাড়ী আসা বন্ধ 
হইযাছিল। পুবানো মটর-_যেগুলি যুদ্ধের আগের 
দিনে ভাঙ্গা লোছার দরে মল্লিকবাজারে বিক্রয় 
হুইত-_তাহাই এখন লোকে ব্যবহার করিতেছে । 
সেগুলির মেরামত প্রায় লাগিয়াই থাকে এবং তাহারই 
সুযোগে শহরের অলিতে গলিতে মোটর 
মেরামতের কারখান। পল্াইয়াছে।, একটা ভালো 
গ্যারেজ চালাইতে হুইলে যে পরিমাণ জায়গার 
প্রযো্জন, তাহা ইহাদের প্রায় কাহারও নাই। 
কাজেই রাস্তার উপরেই ইহার! গাড়ী মেরামত 
করে এবং গাড়ী ফেলিয়া রাখে। রাস্তা যে পথ 
চলিবার জগ্ঘ এবং চলমান যানবাহনের অন্ত, 
সে-কথা অনেক রাস্তা দেখিলেই আর বুঝিবার যো 
নাই। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার ও বাস-মালিকরা 
এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অপরাধী এবং গত তিন 
চার দিনের মধ্যে ইহাদের অনেকেরই মোটা মোটা 
অর্থদণ্ডের ফলে চৈতন্ভোদয় হইয়াছে জানিয়া 
খুশি হইলাম । 


আর একটি ব্যাপারের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে চাই । গরু এবং মহিষ। না, 


. গু ক 


মারিতে হইবে লা। তাড়াইতে হুইবে। শুধু 
ফুটপাথ বা রাস্তা হইতে নহে, ভদ্রপল্লীর মধ্য 
হইতে। দক্ষিণ কলিকাতায়, বিশেষ করিয়া 
বালীগঞ্জ এলাকায় ধাহাদের বাস, তাহারা অনেকেই 
এই গৃহপালিত জন্তদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ । বাড়ীর 
পাশে যেখানে একটু খালি জায়গা পড়িয়া আছে, 
সেখানেই পশ্চিমা গয়লাদের এমন এক একটি 
গোশালা স্থাপিত, যাহা! মহাভারতের যুগে বিরাট- 
রাজের পক্ষেও শ্লাঘার, বিষয় হইতে পারিত। 
কেবল খালি জায়গা নহে, পথধাট সর্বত্রই এই 
গো"মহিষের অবাধ চারপভূমি। এমন অনেক 
বাড়ীর খবর রাখি, যাহারা একতলা ও দোতলার 
একদিকের দররজা-জানাল! সর্বদা বন্ধ রাখিতে বাধ্য 
হুন,নতুবা গোময় ও গোষুত্রের পবিত্র ‘সুবাসে’ 
উদরের অন্ন বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম ! 

শহরের বাসস্থানের ঠিক মাঝখানে এমন 
অপরিচ্ছন্নুতার চিহ্ন একমাত্র কলিকাতা ছাড়া 
আর কোন আধুনিক শহরে আছে বলিয়া আমার 
জানা নাই। ভারতবর্ষেও নয়াদিদ্লীতে এমন 
অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার নাই, আইনের সাহায্যে 
শহরের মধ্যে গরু রাখা সেখানে নিষিদ্ধ । শহরের 
একপ্রাস্তে গরু রাখার জ্ঞন্ত মিউনিসিপ্যালসিটি 
হইতে আলাদা ব্যবস্থা আছে। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কাছে অবশ্য কোন ভালো ব্যবস্থাই 
আশা করি না। পুলিশের কাছে আবেদন 
করিতেছি । বালীগঞ্জের Buffalo Avenue ও 
C০ Park গুলিকে তাহারা বন্ধ করুন এবং 
মোটর গ্যারেজে গোপালন নিথিদ্ধ করুন 


নবনিযুক্ত পুলিশ কমিশনারের উপরে বহু 
লোকের মন প্রসন্ন নহে । . অতীতে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন দমনে তাহার কাৰ্য্যকলাপ . সম্পর্কে 
বছলোকেই বহু প্রকার অপ্রিয় মন্তব্য. করিয়া 
থাকেন, এমন কি তরীহাকে পুলিশ কমিশনার নিধুক্ত 
করাতেও প্রুল্পবাবু অনেক সমালোচনার কারণ 
হুইয়াছেন। আর কিছু না হোক, কলিকাতা 
শহরকে কিছুটা পরিমাপেও এই সকল কদর্ধ্যতার 
হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারলে পুলিশ 
কমিশনার সমালোচকদের মুখ বন্ধ এবং আমাদের 
মতো লোকের কৃতচ্ছতা অর্জন করিবেন । 


সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কার্য করা হয়। 
হেড অফিস:-পি-৭, মিশন রো. এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


গাখাসধুহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি । 





' আর্ধিক ছ্ুনিয়ার খবরাখবর 


কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সরকারী বার্তা 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারসমূক্রে 
নিকট প্রেরিত বার্ভাসমূহ দিনে ছুইবার করিয়া 
প্রচারের ব্যবস্থা অলু ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক করা 
হুইয়াছে,।: প্রত্যহ বেল! দশটার সময় ৪১১৫ এবং 
SE বিটারে ১০ মিনিট করিয়া এবং রাত্রি 
৭-৪৫ মিনিটের সময় ৬০৪৮ এবং ৪৮৪৭ মিটারে . 
১৫ মিনিট করিয়া এগুলি প্রচার করা হইবে। 

নিখিল ভারতীয় গৃহপালিত পশুপক্ষী 
প্রদর্শনী-_নিখিল ভারত গবাদি পঞ্ড প্রদর্শনীর 
কার্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত করিযাছেন যে, পরবর্তী 
উত্তর. আঞ্চলিক এবং সপ্তম: নিখিল ভারতীয় 
প্রদর্শনী আগামী ১৯৪৮ সালের ১৬ই হইতে হ১শে 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এবং চতুর্থ নিখিল ভারতীয় 
প্রহপালিত পক্ষী প্রদর্শনী আগামী ১৬ই হইতে 
১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিল্লীতে হইবে। ওঁ 
উপলক্ষে ভাল ভাল জাতের গরু ও মহিষ নিলামে 
বিক্রয় করা হইবে। 

আধা-তৈয়ারী মালের মুল্যমান-_এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত পবর্ণমেণ্টের 
আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ -১*০) আমা- 
তৈয়ারী মালের যে লাণ্তাহছিক পাইকারী মূল্যযান 
নির্ণর করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উন্ধা গত 
৯ই ও ১৬ই আগষ্ট (১৯৪৭) পৰ্য্যন্ত যথাক্ৰমে 


২৫৮২ ও ২৫৮৩ ছিল। হর! আগ তারিখে 

উহা! ছিল ২৫৮৩ । 
আমদানী ব্যবসায় নিয়ঞ্জণ--এক সরকারী 

বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ১লা ভুলাই 


[এইই ইজ 





তারিখের আমদানী ব্যবলায় নিয়ন্ত্রণ সম্পফিত 


বিজ্ঞপ্িটি এবং বর্তমানে চালু ২, ৪৪৬ ও ৯নং' 


ঢালাও সাধারণ লাইসেন্স ১৪ই আগষ্ট (১৯৪৭) 
৷ তারিখ পর্য্যন্ত যেভাবে সংপোধন করা হইয়াছে, 
তাহা এ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক 
অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হুইয়াছে। নয়! 
দিল্লীস্থ সরকারী প্রকাশনী বিভাগের ম্যানেজার্রের 
নিকটে উহ! কিনিতে পাওয়া যাইবে । ূ 

নিখিল ভারতীয় কারিগরি শিক্ষা 
পরিষদ -গত ১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর 
নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় কারিগরি শিক্ষা 
পরিষদের পর্যবেক্ষণ কমিটি এবং যোগাযোগ 
স্থাপন কষিটির যে সভা হইবার কথা ছিল, তাহা 
স্থগিত রাধা হইয়াছে । 

আন্তর্জাতিক অর্থভহবিলের রিপোর্ট 
_ “অর্থাভাব-পীড়িত অঞ্চলগুলি সর্বত্রই স্থায়িত্ব ও 
উন্নতির অন্তরায় । বিশ্ব এক বিরাট পরিবর্তনের 
দিকে অগ্রসর হুইতেছে। এই পরিবর্তনের মুখে 
আমাদিগকে সমবেত চেষ্টার ঘারা উৎপাদন বৃদ্ধি 
ও জীবন-ধারপণের উন্নত মান্‌ বাছিয়া লইতে 
হইবে, অথবা আধিক সংঘর্ষ ও দাঁবিজ্যের 
দিকে অগ্রসর হইতে হুইবে।” আত্তর্জাতিক 
অর্থ-তবিলের ডিরেক্টরগণ গত ৩০শে 
জুন (১৯৪৭) পর্য্যন্ত আধিক বৎসরের যে 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উপরোক্ত 


মন্তব্য করা হুইয়াছে। ওঁ রিপোর্টে আরও বল৷ 
হইয়াছে যে, যে সব দেশের যথেষ্ট উৎপাদন-ক্ষমতা! 
ও উদ্বত্ত মাল রূপ্তানী করিবার ক্ষমতা আছে, সেই 
সৰ দেশ হইতে আবশ্যক মাল আমদানী করিয়া 





স্বাধীনতার মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 





আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ 


ময়মনসিংহ, পাঁটনা, পুরুলিয়া, 
তেজপুর, শিলচর, গৌহাটী, শিলং, 


ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত। 








মলা বদন 


হেড অফিস নুর টার সুভাষ রোড, কলিকাতা 
স্থাপিত ১৯১০ ইং 


_ ডিনক্ভিউল্ড ব্যাজ 


কলিকাতা, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, কলেজ গ্ীট, স্যামবাজার, 
কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, মালদহ, তমলুক, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ঢাকা, 
মানিকগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, রাজ্জসাহী, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট, 





১৫ লক্ষ টাকার উপর 
২ কোটা 
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রাচি, বেনারস, লক্ষৌ, মাদ্রাজ, 
করিমগঞ্জ ৷ 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়। দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ 








এদেশের পুনর্গঠন কাজ চালানো যাইতে পারে। 
যদি পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ না হয়, তবে আস্ত- 
জ্দতিক সহযোগিতার জলন্ত যে গঠনমূলক চেষ্টা 
ইতিপূর্বে করা হইয়াছিল, তাহা ব্যাহত হইবে। 
ইউরোপ ও পূর্ব্ব প্রাচ্যের দেশগুলিতে উৎপাদন ' 
বৃদ্ধি হইলে ওঁ সকল দেশের পুনর্গঠনের অগা 
আবশ্যক দ্রব্যগুলির অতাব মিটিয়া যাইবে। 
আলোচ্য বৎসরে পাঁচটি নৃতন রাষ্ট্র ও তহবিলের 
সদন্ত হইয়াছে। ইহা লইয়া তহবিলে 'মোট সদন্ত 
সংখ্যা দীডাইল ৪৪ । আরও ছুইটি রা সদগ্ 
হইবার অঙ্ক তহবিলের নিকটে আবেদন দাখিল 
করিয়াছে । গত ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করা 
হইয়াছিল যে, ১লা মার্চ (১৯৪৭) হুইতে অর্থ" 
বিনিময় কার্ধ্য চালানো হইবে । এ সময়ে সদস্ত 
রাষ্ট্রদের নিকট হইতে দেয় চাদাও পাওয়া 
গিয়াছিল। নিউ ইয়র্ক, লগ্ন, সাংহাই, প্যারী ও 
বোস্বাহিতে স্বর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে ।. 
ভারতীয় ফরেস্ট রেঞ্জার কলেজ-_ 
দেরাছুনস্থিত ভারতীয় ফরেষ্ট রেঞ্জার কলেজটি 


প্রাচ্যের মধ্যে ঝনবিস্তাবিষয়ক প্রাচীনতম 'কলেজ । সি 


সম্প্রতি এই কলেঞ্জটির ১৯৪৫-৪৬' সালের কার্ধ্য- 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা 
যায়, বলবিস্ভায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অভাব মিটাইবার, 
জগ্ভ আলোচ্য বৎসরে কলেটিকে দেড় গুণ 
বাড়ানো হইয়াছে। ওঁ কলেজটির পরিসর 
এখন আরও বাড়ানো হুইতেছে। একদিন কলেজটি 
বনবিতা বিষয়ে পৃথিবীর বৃদ্ত্তম কলেজে পরিণত 
হুইতে পারে। এ কলেজে অরপ্য-সংরক্ষণ, অরণ্য- 
পরিচালনা, অরণ্য-পরিমাপ, অরণ্যের সদ্যাবনার, 
অরণ্য আইন, উত্তিদ বিদ্যা, ভূতত্ব, ভূমি-বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা 
ছাড়া হাতে-কলমে কা শিখিবার অস্ত শিক্ষার্থীদের: 
বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণেরও ব্যবস্থা করা হুয়। 
রাশিয়ায় চাউল উৎপাদনের ব্যাপক 
ব্যবস্থা --সোতিয়েট সরকার রাশিয়ায় চাউল, 
উৎপাদন পরীক্ষা-কেন্্র কুবান উপত্যক! ও ইউক্রেন, 
পর্য্যস্ত পরিব্যাণ্ত অঞ্চলে ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা 
করিয়া নৃতন নূতন ধরণের চাউল উৎপাদন, 
করিতেছেন। পূর্বে এই চাউল উৎপাদন এলাকা 
শুধু মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত লীমাবন্ধ ছিল। যুদ্ধোভর 
পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনা! অস্থলারে পাঁচ বৎসরাস্তে- 
সোভিয়েট রাশিয়ার চাউল উৎপাদন এলাকার 


পরিমাণ ৭৫০,০০০ একর হুইবে। 
রিহন্দ বাধ পরিকল্পন1--রেওয়া পবর্ণমেন্ট 


রিহন্দ বাঁধ পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন 
করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, বাঁধের কাজ শীপ্রই 
আরম্ভ করিতে হুইবে। রিহন্দ বাধের কাজ শেষ: 
হইলে ইহা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বাধগুলির অন্ঠতম 
হইবে। 'রেওয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া রিহন্দ নদী 
প্রবাহিত হইতেছে। 

সিন্ধু হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী রপ্তানী 
নিষেধ--পিছ্ু প্রদেশ হইতে যন্ত্রপাতি সমেত 
সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী রপ্তানী নিষিদ্ধ 
করিয়া সিদ্ধু সরকার সম্প্রতি এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন। . Vy 


২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ] 





মাদ্রাজের গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি . 


সরবরাহের ব্যবস্থা__সম্প্রতি মাত্রা ব্যবস্থা 
পরিষদে প্রধানমন্ত্রী রামস্বামী রেড্ডিয়ার ঘোষণা 
করেন যে, মাদ্রাজের গ্রামাঞ্চলে বৈচ্যুতিক শক্তি 
সরবরাহের অস্ত মাল্রাজ সরকার মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
২ কোটি টাকার গ্রিনিষপত্রের অর্ডার দিয়াছেন । 
শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার_ চীনা 
সংবাদপত্র চায়নীজ গ্রেস-এর গত ২১শে 
সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই 
বৎসরের শান্তির অন্ত নোবেল পুরস্কার গাস্ধীজীকেই 
দেওয়া উচিত। উক্ত পত্রিকার মতে গান্ধীজীর 
স্তায কেছই শাস্তির জন্ভ এতবার নিপ জীবন 
বিপন্ন করেন নাই । 
পণ্যল্রব্যের মুল্য মান-__এক সংবাদে প্রকাশ, 
তারত গবর্ণমেন্টের আধিক উপদেষ্টার নির্ধারিত 
মান অনুসারে খাদ/দ্রব্য, শ্রমশিল্পের উপযোগী 
কাচামাল, আংশিক তেয়ারী দ্রব্য ও সম্পূর্ণ তৈয়ারী 
জব্যের মূল্য ভুলাই মাসে € ১৯৪৭) যথাক্রমে 
"৪, ১১৫ ও 'ৎ হারে বাড়িয়াছিল। আলোচ্য 
মাসে খাদ্যজ্রব্যের মধ্যে ভাইলের দাম ৪'৮ 
ৰাঁড়িয়াছিল অগ্কান্ত খাদ্যদ্রব্যের দাম "২ কমিয়াছিল। 
তওল জাতীয় খাদাজ্রব্যের দাম "৪ বাড়িয়াছিল। 
ওঁ মাসে শ্রমশিল্লের কাচামালের মধ্যে তন্তজাতীয় 
ভ্ব্যের দাম "৩ কষিয়াছিল। তৈলবীজের দাম 
৪'১ বাডিয়াছিল। “বিবিধ দ্রব্যের যুলা "২ 
কমিয়াছিল। ওঁ জুলাই মাসে আংশিক তৈয়ারী 
পণ্যের মধ্যে চামড়ার দাঁয ২ কমিয়াছিল। কিন্ত 
খনিজ দ্রব্যের দাম *৬ বাড়িয়াছিল। আলোচ্য 
মালে সম্পূর্ণ তৈয়ারী 'মালের মধ্যে পাটজাত 
জব্যের দাম '২ বাড়িয়াছিল। 
শুদ্ধ নারিকেল শীস আমদানীর বরাদ্দ 
--ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ দগ্ুরের 
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের 
ভক্ত ৮ হাজার টন নারিকেল তৈল বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। যে সমস্ত আবেদনকারী বরাদ্দ সম্পর্কে 
কোন নোটিশ পান নাই, তাহাদের জগ্ক কোন 
বরাদ্দ করা হয় নাই বলিয়! ধরিয়া লইতে হইবে । 
যে সকল আবেদনকারী তৈল বরাদের নোটিশ 
পাইয়াছেন, তাহাদিগকে আবশ্তক রপ্তানী ও 
আমদানী লাইসেন্সের অন্ত যথাক্রমে ফিলিপাইন 
পবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেশ্টের প্রধান আমদানী- 
নিয়্পণকর্তীর নিকটে পত্র লিখিতে হুইবে। উক্ত 
৮ হাজার টন তৈল ছাড়া ভারতবর্ষের জন্ 
ফিলিপাইন হইতে ১০ হাজার টন, মালয় হইতে 
৫ হাজার টন ও ওলন্াজ অধিকৃত পূর্বব-তারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ হইতে ১০ হাজার টন শু নারিকেল 
শালের বরাদ্দ কর! হইয়াছে। প্রধান আমদানী- 
নিয়নত্রণকর্ত। ফিলিপাইন দ্বীপপুপ্র হইতে নারিকেল 
তৈল ও শুফ শাঁস আমদানীর জগ্ক বিভিন্ন রকমের 
যে শকল লাইসেন্স মঞ্চুর করিয়াছিলেন, তাহার 
মাল এখনও পাওয়া যায় নাই। প্র সকল 
লাইসেন্সের মালিক্িগকে অ-বরাদ্দ ১০ হাজার 
টন শুদ্ধ নারিকেল শাস বিলি করিয়া দেওয়ার অন্ধ 
ফিলিপাইন গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ করা হুইয়াছে। 
_ কাছেই এ সকল লাইসেন্সের মালিকগণ যেন উক্ত 


গবর্ণমেণ্টের সহিত পঞ্জালাপ করেন। 
৫ 





আর্থিক জগৎ 


৪২৩ 











খান্ঠ-সঙ্কট 

: এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৮শে আগষ্ট (১৯৪৭) 
পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে 
৩ হাজার ৫০০ টন গম, ২ হাজার ৪০০ টন 
ময়দা, ১৫ হাজার টন চাউল, ১ হাজার ৩০০ 
টন ভুট্টা, ৮০* টন জোয়ার ও ৯ হাজার ১০০ টন 
মিলো আমদানী হইয়াছে। ইহা লইয়া বর্তমান 
বত্সরে ভারতে বিদেশী খাস্শস্ত আমদানীর মোট 
পরিমাণ দীড়াইল--গম ৩ লক্ষ ৪৯ হাঁজার 
১০০ টন, ময়দা ৬৬ হাজার ৬০০ টন, চাউল ৩ লক্ষ 
৪৪ হাজার ৭০০ টন, ভুট্টা ১ লক্ষ ২৩ হাঁজার 
৭০০ টন, জোয়ার ১৬ হাদার ১০* টন, যব ১ লক্ষ 
৪৯ হাজার ৫০৯ টন, নিলো ৩ লক্ষ ৬১৯ হারার 

৩*০ টন এবং ওট্স ৮ হাজার ২০০ টন। 

ন বা [J u 

পশ্চিম বঙ্গের অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত 
চারুচন্র ভাণ্ডারী ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির 
সহিত গত ১৮ই সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাৎকারে বলেন 
যে, কলিকাতা ও পশ্চিম বলের অগ্ভান্ত বরাদ্দ 
এলাকায় আমরা সরবরাহের ব্যাপারে যথেষ্ট 
অসুবিধায় পড়িয়াছি সত্য । কিন্তু কোনরূপ হুক্তিক্ষের 
আশঙ্কা দেখা যাইতেছে না। তবে ধান্য সংগ্রহ 


ব্যবস্থার উন্নতি ন! হইলে বর্তমান বরাদ্দের পরিমাপ 


বজায় রাখা সম্বন্ধে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। 
শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী আরও বলেন যে, জনগণের 
গবর্ণমেণ্ট হিসাবে প্রদেশের নরনারীদ্বিগকে 
বাচাইবার নৈতিক দায়িত্ব তাহাদের | এই দায়িত্ব 
পালনের জন্ত তাছারা সর্বদাই সচেতন আছেন। 


EE) # গু . / 
পূর্কা বাংলার মন্ত্রী মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী 
এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সমপ্রতি জানান যে, সিন্ধু 
সরকার আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে খাস্তশন্ত 
প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 


পু bd Ld ক 


শ্রীঘরে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার , 


হইতে চাউল অদৃশ্য হইয়াছে এবং শ্রীহট জেলা 
ছতিক্ষের সন্মুখীন হুইয়াছে। শ্রীহট সহরে ২৮২ 
টাকা ও হবিগঞ্জে ৩৮২ টাকা মণ ঘরে চাউল 
বিক্রয় হইতেছে । 


নিরাপদ ও লাভজনকভাবে 
খাটাইতে চান? 


আমাদের “ভ্জাল্পী আঁসান্তত” জমা রাখুন 
৪ সুদের হার ৪ 


টাকা 


৩ মাসের জন্য শতকর। ৩২ 
৬ মাসের জন্য শতকর। ৩।০ 


ফোন কাল £ ১৪৬৪--১৪৬৫ 


১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, ক 


. চট্টগ্রামের বিধ্বস্ত এলাকা হইতে অনাহারে 
মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সাতকানিয়া 
হইতে ৭ জনের এবং বোয়ালথানি হইতে এক 
জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের 
খান্ত পরিস্থিতি আতঙ্কজনক হইয়া দীড়াইয়াছে। 


" আমন ধানের চারার অভাবে কৃষকগণ বহু জমি 


পতিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। 
খু Ld ক ও, 
মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় চাউলের অবস্থা আরও 
খারাপ হুইযা দীড়াইয়াছে এবং মূল্য এখন মণপ্রতি 
৪৫২ টাকায় উঠিয়াছে। 


সা [ [ ধু 
পাবনা জিলার অন্তর্গত বেরায় ৩৫২ টাক! 
হইতে ৪০২ টাকা মপদরে চাউল বিক্রয় হইয়াছে । 


ব্যক্তিগত 


জি আই পি রেলওয়ের চীফ, টরাঙ্দপোর্টেশান্‌ 
সুপারিলটেণ্ডেণ্ট মিঃ এন্‌ এস সেন বি বি এও সি 
আই রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত 
হইয়াছেন। তৃতপূর্বব জেনারেল ম্যানেজার মিঃ 
কে সি বাখলে রেলওয়েসমূছের চীফ, কমিশনার 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 

* ফা Ld Ll 

ভারত গবর্ণমেন্টের রেলওয়ে দণ্যরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, অযোধ্যা-প্রিছৃত রেলওয়ের 
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এফ. সি বদ্ধর রেলওয়ে 
বোর্ডের সদন্ত, নিযুক্ত হুইয়াছেন। মিঃ বি বি 
বর্থা তাহার স্থলে প্র রেলওয়ের জেনারেল 
ম্যানেজার নিযুক্ত হুইয়াছেন। তিনি বর্তমানে 
এলাছাবাদে ই আই রেলওয়ের বিতাগীয় 
তত্বাবধায়কের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। 

ক রঙ গু ক 

ভারত গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতস্থ চীন-রাষট্রূত 
মাননীয় ডাঃ লো চিয়া-বুয়েন চীন দেশে চলিয়া! 
যাওয়ায় তাঁহার উপদেষ্টা মিঃ টি ডি সিন তাহার 
অস্থুপস্থিত কালের অঙ্ক রাষ্ট্রদূতের ভার প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 









৯ মাসের জন্য শতকরা ৩০ | ' 
১ বৎসরের জন্য শতকর1৫২ 









আরও বেশী সময়ের জন্ত হইলে আরও উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়। 
লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানান হয়। | 


আমর] জমি ক্রয়-বিক্রয় এবং উন্নয়নকল্পে সুবিধাজনক সর্তে 


ল্যাণ্ড ্া্ট অব ইত্ডিয়া লিঃ 


তা। 
গ্রাম £="Aryoplants” 





হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ 
১৯৪৬ সালের রিপোর্ট 

৩০নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, 
ইনসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪৬ সালের বাবিক 
রিপোর্টের সঙ্গে যে উপর্তপত্র সম্প্রতি সমালোচনার্থ 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, 
গত ১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬- সালে হাওড়া 
ইন্সিওরেন্স' কোং, লিঃ-এর সকল দিক দিয়াই 
সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে হাওড়া ইন্সিওরেজ্” ৩০ লক্ষ ২১ 
হাজার ৭৫০ টাকার নুতন বীমার জন্ত ১ হাজার 
৪৬২টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১ হাজার 
২১৬ টি প্রস্তাবে আলোচ্য বর্ষে শেষ পর্য্যস্ত ২৫ লক্ষ 
২৩ হাজার টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করা 
হইয়াছে । ১৯৪৫ সালে ইছার পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আলোচ্য 
বর্ষের প্রথম হইতেই বর্শঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামার তাণ্ডব, 
হত্যাকাণ্ড, ধ্বংশ ও আতঙ্কের দরুণ মানুষের জীবন 
ও সম্পত্তির অনিশ্চয়তাহেতু দেশের ব্যবসা- 
বাণিজ্যের বিপুল ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী 
বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে নূতন কাজের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হওয়ায় 'হাওড়া 
ইদ্সিওরেব্ন'-এর প্রতি জনসাধারণের আস্থাই সুচিত 
হইতেছে, বলিতে হইবে। 

আলোচ্য বর্ষে অগ্নি বীমা, সামুদ্রিক বীমা 
মোটর বীমাসছ বিবিধ বীমা সংক্রান্ত নীট . আয় 
দ্রীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২ হাজার. ৫৭৩ টাকা 
১১ আনা, ১২ হাজার ৯৯১ টাকা ১ আনা ৯ পাই 
ও ১৪ হাজার ৩৭১ টাকা ৭ পাই এবং সামুদ্রিক 
বীমা ও বিবিধ বীমা সংক্রান্ত দ্বাবীর পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৫০ টাকা ১ আনা ও ৭২২. 
টাকা । আলোচ্য বর্ষে অগ্নি বীনা সংক্রান্ত কোন 
' দ্রাবী উত্থাপিত হুয় নাই। অগ্নি বীমা, সামুদ্রিক 
বীমা এবং বিবিধ বীমা সংক্রান্ত তহবিলের জন্তু 
উল্লিখিত বিভাগীয় আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ 
সংরক্ষণ করিয়া এই সমস্ত বিভাগ সংক্রান্ত লাভের 
পরিমাণ যে ২৭ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে, তাহা! 
কোম্পানীর পরিকল্পনা উন্নয়ন কার্যে ব্যয়িত 
হইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে উদ্ভূত ১১ হাজার 'টাকার 
দাবী লইয়া কোম্পানীর মোট দ্রাবীর পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ১৫ হাজার € শত টাকা । ইহার 
মধ্যে আলোচ্য বর্ষেই ৭ হাজার € শত টাকার 
দাবী মিটান 'হওয়ায় প্রবশিষ্ট দাবীর পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৮, হাদ্রার টাকা । 

আলোচ্য বৎসৱের শেষে আদায়ী মূলধন ৮ লক্ষ 
৭৫ হাজার টাকা লইয়া ‘হাওড়া ইন্সিওরেন্স'-এর 
মোট দায়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ৎ লক্ষ ৫৭ 
ছাঁজার ৫৯০ টাকা। এই দায়ের বদলে ‘হাওড় 
হম্লিওরেন্স”-এর হাতে আলোচ্য বর্ষের শেষে যে 
সম্পত্তি ছিল, তাহা ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে 
বলিয়াই কোম্পানীর উর্পর্রৃষ্টে প্রতীয়মান 


হয়। অপেক্ষাকৃত তরুণ গ্রতিষ্ঠান' হইলেও 


কলিকাতাস্থ হাওড়া 





(কাগপ্সানা প্রসঙ্গ ' 


কোম্পানীটি ইতিমধ্যেই বেশ নির্ভরযোগ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। কর্ধবীর আলামোহন দাশ, এই 
কোম্পানীর ভিবেক্টর বোর্ডের চেয়ারষ্যান। 
আমরা আশ! করি, তাহার সুযোগ্য পরিচালনায় 
হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ ক্রমবর্ধমান সাফল্য 
অঞ্জন করিতে লক্ষম হুইবে। 

নুতন যৌথ কোম্পানী : 

টাকা! জুট ট্রেডিং কোং, লিঃ--ডিরেক্টর 
_মিঃ টি আর আলান। বেন্লিষ্ার্ড অফন - 
৪৪1২, ঈশ্বরচন্দ্র শীল বাছাছুর দ্র, ঢাকা। 
অচ্থমোদিত মূলধন--২৫ লক্ষ 'টাকা। স্পিনিং ও 
উইতিং-এর ব্যবসা। 

‘ফরিদপুর জুট ট্রেডিং কোং, লিঃ 
ডিরেইউর-মিঃ টি আর জালান। রেজ্জিষ্টার্ড 
অফিস-_নকুন্দী। অম্থমোদিত যূলধন--২৫ লক্ষ 
টাকা । স্পিনিং ও উইভিং-এর ব্যবসা । 

সোলার ফিল্ম এণ্ড রেডিও কর্পোরেশন 
লিঃ ডিরেক্টর_মিঃ সত্যজীবন  মন্গুমদার ৷ 
রেজিষ্টার্ড অফিন--২৭৮, আপার চীৎপুর রোড, 
কলিকাতা । অন্থযোদিত মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা। 
থিয়েটারের মালিক অথবা ম্যানেজার । 

বগুড়া ট্রেভারস লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ 


চতুভূক্ত আগরওয়ালা। রেকিষ্টার্ড অফিস-_পোঃ 


বগুড়া, জিলা বগুড়া। অন্থমোদিত মূলধন --১ লক্ষ 
টাকা। পাটের ব্যবসা। 

শীতলক্ষ্যা জুট কোং, লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ 
গুলাবচাদ বেরা। রেন্রিষ্টার্ড অফিস--পোঃ-- 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডাস্ত্রীয়াল 


হ্যা লিনিডেড 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিভিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান-_ শ্রীযুক্ত য্রনাথ ল্লায় 
সুবিধাজনক অর্থে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার,্তামবাজার, হাটখোলা (কগিকাতা), 


চাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
সিটা। 


পে-অফিস $ মিরকাদিন। 
জেনারেল ম্যানেজার ? 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম? পি,এ, আই, আই, 




















চরমুগ্ডরিয়া, ফরিদপুর । অঙ্ুমোদিত মূলধন 
৫ লক্ষ টাকা । পাটের ব্যবসা । 

দি ইন্টার ন্যাশনাল গ্ল্যাষ্টিকস্‌ এণ্ড 
সিন্ধেসিস্‌ লিঃ__ডিরেউর-__মিঃ কে সি দান। 
রেকিষ্টার্ড অফিস-_-২৭1২18 বি, কীকুলিয়া রোড, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--৪৫ হাজার 
টাকা। প্র্যান্টিকসের ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

পীল কর্পোরেশন অব বেল্লল লিঃ_ 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। 
ইছার পূর্ব বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে ৮৭০ আনা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। কেশোরাম 
কটন মিলস,, লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্ধ্যস্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৫০২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকবা বাধিক ৩*২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। মহীশুর স্পিনিং 
এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিঃ-১৯৪৭ 
সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্ 


প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০২ টাঁকা। ইছার 
পূৰ্ব্ব বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা! বার্ষিক 


"৩০২ টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া হ্ইয়াছিল। 


বিস্রা ষ্টোন লাইম কোং, লিঃ--১৯৪৭ 
সালের '৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৫০ আনা। ইহার 
পূৰ্ব্ব ছয় মালের জন্তু প্রতি শেঘারে শতকরা বার্ষিক 
১৯৩৪০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
টাইড ওয়াটার অয়েল ফোং হেণ্ডিয়), জিঃ 
১৯৪৭ সালের,৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতফর1 বার্ষিক ১০২ টাকা । 
ইহার পুর্বব ছয় মাসের জরন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বার্ষিক ৭/০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
বেলভিভিয়ার জুট মিস্‌ কোং, লিঃ--১৯৪৭ 
সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অদ্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০২ টাকা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জন্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। 


পাটের বদলে কাপড়- জান! সিয়াচছ যে, 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট পাটের বদলে অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে কাপড় সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন । 
অস্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেন্টের সহিত এই সম্পর্কে 
আলোচনার জন্ত মন্ত্রী মিঃ হামিছুল হক চৌধুরী 
শী্রই অষ্ট্রেলিয়া ষাইবেন | 

ওষধ নিয়ন্ত্রণ আদেশ-_পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
বর্তমান ‘ড্রাগ কন্ট্রোল’ তুপিয়া দিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। শীত্রই এই 
সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। সরকার 
আশা করেন যে, ড্রাগ কন্ট্রোল অর্ডার প্রত্যাহার 
করিয়া লইলে বাজারে পর্য্যান্ত ওধ্ধ পঞ্জ পাওয়া 
যাইবে। 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৬শে সেপ্টেম্বর--আলোচ্য সপ্াছে 
টাকার বাারে| টাকার যোগান সাধারণভাবে 
মন্দ ছিল না। ন আলোচ্য সপ্তাহে টাকার 
চাহিদাও বেশ. ছিল) বিভিন্ন ব্যাক্কের মধ্যে 
চাঁহিবাঁমাত্র পরিশোধযোগ্য খণের আদ 
কলিকাতায় শতকরা বাধিক ॥০ আনা এবং 
.বোথ্বাইয়ে শতকরা বাঁধিক 1০ আনাই বহাল 
থাকে। তবে মাঝে মাঝে টাকার যোগানে যেন 
কিছু অনটন দেখা গিয়াছে বলিয়! মনে হুয়। 

, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত পবর্ণমেণ্ট 
তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের যে টেগুঃর আহ্বান করিয়াছিলেন, তত্বাবর 
“মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৯ কোটি 
৮৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । ৯৯৮%৯পাই মূল্যের 
আবেদন সমস্তই মঞ্চর হইয়াছে, ৯৯৪৮৬পাই 
মূল্যের আবেদন মধ্চুর হইয়াছে শতকরা ৮৯ স্ভাগ। 
তরিস্ন মূল্যের আবেদন সমস্তই অগ্রাহু হুইয়াছে। 
মোট ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত 
হইয়াছে এবং সুদের হার ধার্ধ্য হইয়াছে শতকরা 
বাধিক।/১০পাই। 

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা 
্র্যানার্ড টাইয ১১টা পর্য্যন্ত বোথাইয়ে এবং ২৯শে 
সেপ্টেম্বর সোমবার কাজকর্ম বন্ধ না ছওয়! পর্য্যন্ত 
কলিকাতা, ক্বাদপুর এবং মাদ্রাজে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক আহত তিন মালের . মেয়াদী ৪ কোটি টাকার 
ট্রেঙজারী বিলের জদ্ত টেগার গৃহীত হুইবে। 
খাহাদের আবেদন মঞ্জুর হইবে, তাহাদিগকে ওরা 
অক্টোবর শুক্রবার টাকা দাখিল করিতে হুইবে। 
অন্থান্ত সর্ভাদি পর্ব্ববৎ। 
গত ১৯শে শেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট ৮ কোটি ৪১ লক্ষ 
টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইসস বিভাগের 
| নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। | 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
কাজকর্ণ সাধারণভাবে ভালই হয়) চা এবং পাট 
সংক্রান্ত রপ্তানী বিলের কাজও উল্লেখযোগ্যভাবে 
বুদ্ধি পায়। তবে আলোচ্য সপ্তাছেও রেমিটেন্সের 
কাছকারবার তেমন হয় না। বাট্টার হার 

“অপরিবর্তিতই থাকে। 
| নিয়ে বাট্টার হার দেওয়া হইল ঃ-- 
-টেলিঃ হৃত্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫২২ 
খু দৰ্শনী ডে 
ডি. এ. তিন মাস (৫ ৮) ১ 
"ডি. এ. চার মাস (৮ ৮) ৮৮৮৯ * তই” 
“ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 

রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব-_রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
-গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'হিসাব দৃষ্টে জান! 
যায় যে, ও তারিখে ভারতে চলতি নোটের 
পরিমাণ ১১৭৮ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। 
'-এক সপ্তাহ পুর্ব ইহার পরিমাপ ছিল ১১৮২ কোটি 

৫৮ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। ১৯৪৬ সালের ২০শে 
‘সেপ্টেমর তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল 
১১৯৪ কোটি ২১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা । গত,১২ই 
“সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত 
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বাজারের হালচাল 


ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে তারতে ৬৩৪ কোটি ৮০ লক্ষ 


২৪ হাজার টাক! ও ৩০৬ কোটি:১১ লক্ষ ৭২ হাজার 


টাকা এবং পাকিস্থানে ৬৪ কোটি ৪১ লক্ষ 
৪৪ ছাপার টাকা ও ৩৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৮ হাজার 
টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাপ ছিল 
যথাক্রমে ভারতে ৬৩২ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৯ হাজার 
টাকা ও ৩০৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা এবং 
পাঁকিস্থানে ৬৫ কোটি ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ও 
৩৯ কোটি ৬৯ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের 
১৩ই সেপ্টে্র তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা- 
ভুক্ত ব্যাক্ষসমূ্র চলতি ও স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৫৩ কোটি ৭৬ লক্ষ 
২ হাজার টাকা ও ৩১৯ কোটি. ৫২ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৬শে সেপ্েম্বর__-আলোচ্য 
সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
ক্রেতাধিক্যের দরুণ বাঞ্জারের উন্নতি হইয়াছে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাক্কসমূছকে সাহায্য করার 


নীতি ঘোষিত হওয়াই আলোচ্য শপ্তাহের : 


সোমবারের ক্রেতাধিক্যের অন্কতম প্রধান কারণ, 
সন্দেহ লাই। মঙ্গলবার অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার 
দরুণ বিক্রেতাগণের মধ্য অস্থিরতা দেখা ‘দেয় 
এবং ফলে বিক্রেতাব সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় 
সমস্ত বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দর হাস পায়। 
বুধবার প্রথম, দিকে কলিকাতা! শেয়ার বাজারে 
শেয়ারসমূহের দরে অৰনতি পরিস্ফুট থাকিলেও, 
শেষের দিকে বাজারের উন্নতি লক্ষ্য কর! গিয়াছে । 
বৃহস্পতিবার বাজারের উঠা-নাম! বেশী হয় নাই। 
শেয়ারসধূহের দর প্রায় একভাবেই রৃহিয়াছে। 
বাদ্ধারে বিকিকিনিও মাঝামাঝি রকমের হইয়াছে । 
অন্ত শুক্রবারও কলিকাতা শেয়ার বাজারে তেমন 
কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। বাজারে কাজ- 
কারবার সামাস্তই হয়। | 


পাটের বান্তার 


কলিকাতা, ২৬শে সেপ্টেঘ্বর-_বাঁজারে কাচা 
পাটের আমদানী হাস পাওয়ার ফলে আলোচ্য 
সপ্তাহে পাটের বাজারে তেজী ভাব পরিস্ফুট 
থাকে। যানবাহন চলাচল ব্যবস্থার অন্ুবিধার 
জন্ত আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারের কাজ- 
কারবার বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। পাট সরবরাহ 
ব্যবস্থার অব্যবস্থা এবং অনিশ্চয়তার দরুণ পাটের 
দূরের সাম্প্রতিক তেলী ভাব অন্ততঃ কিছুকাল 
থাকিয়া যাইবে বলিয়াই অনুমিত হইতেছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাভারে তেজী 
ভাব লক্ষিত হয়। ‘হেভি পিজ' রেডি ১০৯২ টাকা 
এবং হেভি লিজ অক্টোবর ও ডিসেম্বরে 
ডেলিভারি হওয়ার সর্তভে যথাক্রমে ১০৯২টাকা 
ও ১০৯০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। 
বিটুইল রেডি ১১৪২টাকা এবং অক্টোবর ও 
ডিসেম্বরে ডেলিভারি হওয়ার সর্তভে যথাক্রমে 
১১২৪০ আনা ও ১১০৪০ আনা দরে আলোচ্য 
সপ্তাহে ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। . 


আলোচ্য সপ্তাহে পাকা বেলের কাঁজকম্বও 
ভালই হইয়াছে। তবে পাকা বেলের বাজারে 
দরের গতিতে উঠা-নাম! লক্ষিত হুইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাছে কাচা বেলের বাছারে কাজ- 
কারবার সাধারণভাবে ভালই হইয়াছে। কাচা 
বেলের বাজারে দরের গতিতে উঠা-নামা পরি 
লক্ষিত হইলেও সাধারণভাবে গত সপ্তাহের তেজী 
ভাব বিস্তমান থাকে । অক্টোবর-্নবেষ্ধর মাসে 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্থে সুপারভাইজ্রড ভাট 
৩৪২ টাকা এবং মিডল বটন ৩১২ টাকা দরে 
আলোচ্য সপ্তাহে কাজকারবার হইয়াছে | 

গত আগষ্ট মাসে ৯১৯৫৮ বেল পাট রপ্তানী 
করা হইয়াছে এবং জুলাই ও'আগষ্ট মাসে ১৯৮৫৪৭ 
বেল পাট রপ্তানী করা ছইয়াছে। ১৯৪৬ পালের 
আগষ্ট' মাসে ৫৪১৭৭ বেল পাট রপ্তানী কর! 
হইয়াছে এবং জুলাই ও আগষ্ট মালে ১৯১৪৩৫ 
বেল পাট রপ্তানী কর! হুইয়াছে। 

| সোন! ও রূপা 

কলিকাতা, ৎ৬শে সেপ্টেমর--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজ্জারে সোনার দরে 
বেশ উঠা-নামা করিয়াছে। কলিকাতা ও 
বোশ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভরি 
সোনার সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন. দর দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১৯১/০ আনা ও ১১০/০ আনা এবং 
১১০%%০ আনা ও ১০৯০ আনা । গত সপ্তাহে 
ইহা ছিল যথাক্রমে ১১০০ আনা ও ১০০২ টাকা 
এবং ১১০৪০ আনা ও ১০৯০/০ আনা । আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে. প্রতি 
খণ্ড গিনির সর্বোচ্চ ও সর্বনিষ্ন দর দীড়াইতেছে 
যথাক্রমে ৭৩০ আনা ও ৭৪২ টাকা এবং ৭৩%/০ 
আনা ও ৭২৪০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ৭৩।০ আনা ও ৭৩২ টাকা এবং ৭৪২ 
টাকা ও ৭৩০ আনা । . | 

ূপা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোন্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০৭ ভরি বনপার 
সর্বোচ্চ ও সর্ধণিক্ন দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
১৬৯০ আনা ও ১৪৮1০ আনা এবং ১৬৮০০ আনা 
ও ১৬৬০ আনা । গত সপ্তাহে ইছা ছিল যথাক্রমে 
১৭০২ টাকা ও ১৬৯০ আন! এবং ১৬৭৪০ আনা ও 
১৬৫৮০ আনা। b 


বৈদেশিক বাণিজ্য-বিষয়ক তথ্যাদি 
কলিকাতায় ১নং কাউন্সিল হাউস ষ্্রীটে অবস্থিত 
বাণিন্য-সংবাদ-পরিচালন দণ্ডরে (ডিরেক্টর অব, 
কমাশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, নাম রেণিষ্টার্ড করান 
নাই এমন অনেক ব্যক্তি ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
বিদেশের বাণিজ্যিক তথ্যাদির নিমিত্ত বিদেশস্থ 
ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধির নিকটে সরাসরি 
পজাদি লিখিয়া থাকেন। এই পন্থায় প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি পাইতে স্বভাবতঃই বিল ঘটিয়া থাকে । 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এই 
সম্পর্কে তাহারা যেন অতঃপর বাপিজ্য-নংবাদ-' 
পরিচালন দপ্ুরেই চিঠিপত্র লেখেন, কিছ! বিদেশস্থ 
ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধির কাছে পূর্বে পত্র 
লিখিয়া থাকিলে তাহার একটি নকল এ দপ্তরে 
পাঠান। কোন ব্যক্তি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যদি 
বিদেশস্থ ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিনিধির সহিত 
পরিচিত থাকেন অথবা তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, তাহা হুইলে তাহার! এরূপ চিঠি- 
পত্রের ষোগাষোগ রক্ষা করিতে পারেন। বাণিণ্য 
প্রতিনিধি নিক বিবেচনান্যায়ী এ সকল পত্রাদির 
জবাব সরাসরি অথবা বাণিজ্য-তথ্য-নিয়ন্্ণকর্তার 
মারফৎ দিবেন। 
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সাপ্তাহিক রাজার দর 





























₹ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 











১৯শে সেপ্টেম্বর | ২২শে সেপ্টেব। ২৩শে সেপ্টেম্বর] ২৪শে। সেপ্টেম্বর] ২৫শে গেশ্টেম্বর| ২৬ শে সেপ্টেম্বর 
সোনার দর--প্রতি তরি (কলিকাতা ) 3 ১১০/০ + + 2১১০/০ (১১০1/০-১১৩।৩ ১১০০ ১১১/০ ১১০W/০ 
এ রখ € বোম্বাই ) ১৯০৮/০-১৩ ৯৮৩ | ১১০/০-১ ০৯৮৫৪ 1১ ১০৮৮%/৩-১৩ ১ ১০1৮০-১১০/০ ৯১০1০০১০৯/০ ১০৯৮৩/০-১০৯] 
রূপার দর--প্রতি ১০০ তরি ( কলিকাতা ) ১৭০২ ১৬৮৪৯ ১৬৮০ ১৬৮০ ১৬৯২ ১৬৯1০ 
tt] রী ( বোম্বাই ) ১৬৭1০-১৬৭%০ ] ,১$৬৮১-১৬৬1০ ১৬৬৮৪০-১৬৬|০ | ১৬৮1০-১৬৭]০ ১৬৮1৮০-১৬৭২ ১৬৭০০-১৬৬৫০ 
পিনির.দর-_প্রতিখানা ( কলিকাতা) ৭৩৯ ৭৩%৩ ৭৩1০ ৭৩1৬ ৭৩০ ৭৩০ 
&ঁ (বোম্বাই) ০৪ ৫৪ ৭৪২ ৭০ ৭৩০ ৭২০ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
কোম্পানীর কাগজ-_ | 
কোম্পানীর ফাপজ-__শতকরা ৩. সুদের ১৬০৮৩ সপ ১৬০৪০ = eg — 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৪৩-৪৫ ) ১৪২০/০ Ea 22 - রে 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৪-৪৮ ) ১০২1০ ১০১৮০ ০ == — 
৪২ টাকা সুদের গুপপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) ES শা টি 2 ১০৫ ১১৩৪/৩ = 
৫৭ টাকা সুদের খুণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫) +. - রী SS — > 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি.ক-_ ক 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল কোং লিঃ ৩১০০-৩০৪০০ | ৩৩৩০-৩২০০ | ৩২1/০-৩১৮০ | ৩১৮০/০-৩১1০ | ৩২দ%৯-৩২1/০ | ৩২/০-৩১৮০/* 
গ্রীল কর্পোরেশন--অভি + | R8ne-x8%/e  [হ৬/০-২৫০০ | Repe-xsHe | হ৪1০-২৪%* | ২৫/৮/৯-২৫/০ ২৪1০ 
কুমারধুবী-_অণি + is ১০1৮/০-১০%৩ — ৯৫০-৯%০ ৯৮০/০-৪দ০ ৯৮৮০৭৯1০৩ 
ব্রেতওয়েট «| = a টা ৮ রি = 
জেসপ ২২৯, ২২৮০ ২১৮৪ ২১৪/০-২ ১৪৩ = ২১৮%৪-২০৫৬ 
মার্শালস্‌ ক ভু ৬৪৮০ ৬৮৮%৩-১1৩/০ ৬1০৬ ৬৫১/৬-৬০ ৬7৮৬-৩1৩/৩ 
শা ২৪1%৯ ২৪1০-২৪%৯ Ez লহ 
ক্কাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল জগ ১০৯-১০1/৯ সা ১৩1০ ১০1০ ১০।০-১৬৮০ ' ১০৯২ 
আর্থার বাটলার HE — ১৪/০-১৪৷/e = ১৫7/৯-১৪৮৮৩ ১৫৮০ -১৫।০- 
টেক্সটাইল মেসিনারি eee | ৮15৯-৮০০ ৮7%*-৮৮৪ ৮1/০-৮৮০ ৮৮/৬-৮/৬ ৮৩/০-৮/৩ ০ 
খনি-_বার্দা কর্পোরেশন ৪1০-8/০ :8/-৪৩/০ [:৪০/৯-৬৮০০ | ৪/০-৩৭৮/০ ৪৮7৪৯ ৪/০-৪২ 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৩/০-২৮৮৬ ৩1০-৩/ ৩০%/০-২৮%৩ ৩২-২৮৩/০ ৩/০-৩২ ৩/৬-৩২ 
ধ্যাক্ক- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইতিয়া + | ১১৪৯-৯১২৯ | ১১৪২০১১৪)০ ১১৬২ ১১৫২-১১৪২ এ ১১৪-১১২২ 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক ৬৬1০১ ৫৯৯ স্পা ৬৭২-৬৫৯ — = — 
ক্যালকাটা গ্ভাশনাল য্যাঞ্চ ঃ — — = — = de. i= 
বেঙ্গল সেন্টাল ব্যাঙ্ক 2০ ১১৪ সপ ১১1০-১১1০ — — ১১০-১১০ 
কুমিল্লা ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশন *** Fy A | 2 — — — 
হুগলী ব্যাঙ্ক 0S ০০০ — ১৩০ ৪৬2 — = 
ছিন্দুন্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক Es সা ৪১২ — - — 
ছিন্দুস্থান কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক — = Sle টি টি রে 
তারত ব্যাঙ্ক . 1 — — ৭৮০ চি এ 
কয়লা-_বরাকর ফোল্‌ কোং ? Eo ২৬/০-২৬২ | ২৪৬৪-২৪৮০ — A ২৪1৮০ 
তালচের ২ ৬1০ ৬1০ sje ৬৪ ৬1০ ৬1৩/০-৬।০. 
রাদীগঞ্জ ০ 5 * — = = = ২৪1৮০ ভি 
ইকুইটেবলা * টি ০ — ৪৫২. ৪৬1%০ — 
সাউথ করণপুবা নি ২৮/০ ২৯/০ ২৬০ ৭১ এ Fab 
রি ডা ১৪1০ — = পে == 
সেপ্টাল ইণ্ডিয়া ৯২-৮দ৮০ ৯৩/০-৮৪/৩ — ৮]০-৮1/৬ ৮৮০-৮!+/০ = 
নিউ চুরুলিয়া এ পপ? — — — — স্পা 
- ৰোগতা — HEE = সিন = ৬ 
ভালগোরা ++ 5১ ১২৫৬০ — ১২৮০ EE ডি ন 
সিয়ারসোল = নি = 2 = = 
এর রে 

















বলা ES ব্যান ie এলায়েড ব্যাঙ্ক নি 
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লেখ শোয় হাহ 


ih 
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| সঞ্চয় করতে হ'লে আজই 
| আমাদের নিকট আলন্ত 


দি হুদ ব্যাঙ্ক লিঃ 


৪৩, ধর্ম্মতলা৷ স্াট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০, ৬১, ৬২। 
২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ ং 





1 চীফ, একাউন্ট্যাপ্ট এম এল্‌-এ “গ্ধুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচাৰ্য্য, এম দুহি + বি. খান .. এস. এস, এ 
পু ম্যানেজিং ভিরেকর যু ্‌ টি ELAN 
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২ ১১ ৪৯২. 1৮. 33 


৩৩৪, k ৯ 9 


81০ S১০ 
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৫ও৬,, 


ইহা নিরাপদ, 


নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক 


বেল শেয়ার ভিনার্গ মিট 


লিমিটেড 


EL. rw; ০//০ ৪৮৫১- | 


এ ৫৫3: 44 বি,সি,দাস 4৪০৪, (4, 20 









নিিউন্ড ব্যাক 


হেড অফিস-_-১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
. আঞবড়বাজার, ম্টামবাজার, ভবানীপুর, বলিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 


উপযুক্ত সিছিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়? 
সকল প্রকার ঘ্যাক্কিং কাধ্য কল! হয়। 


| জেনারেল ম্যানেজাব_মিঃ এল, জি, ব্যানার, এ এম-এ ( কমার্স ও 











ম্যান্ডেং ভিরেইর-ড়াঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি KE ৰ 


7 
. [২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ 


WA 
আগ 


ব্যাঙ্ষি ও ব্যবসায়-জগতের . 
উরি 
জন্য এবং'অগ্কার দিনের সর্ব-.. 
প্রকার বাঁণিজ্যগত সমুন্ততির 

, সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
_ উদ্দেশ্যে. আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
. ও সজাগ। 
'২নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
রি 








এবং শাখাসমূহ I 














| হেড অফিস: ম্থাপিতঃ ক্লাইভ ষাট |: 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০. ||; 


রর ব্যান্ধ লিঃ 


/ হেড অফিস £-_-৬১নং বছুবাজার ট্রাট 


৮১নং নেতাজী, সভা রোড 
কলিকাতা শাখা ঃ *_৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট 










অন্যান্য শাখা : 

চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 
সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, 
সেভিংস্‌ ৎং টাকা ॥ ফিক্সড ৩০ আলা! আনা +, 
গর চলতি শেয়ার করি কন হয় | 











IE ১২২নং বন্ধবাজার সী, কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেসে তীর ভট্টাচাৰ্য্য দারা পা ও প্রকাশিত '. 


TEAL মি B. 6382 - 


REGD. NO. 0. 2506 





111 || |] 1100. | Ul হায়? lll 11, গা গাদা যাগ] 
Monday, 6th October, 1947, সোমবার, নিল ১৩৫৪: 





ভেজাল খাদ্যের: বিরুদ্ধে অভিযান 

খাতজব্যের মুল্য যত বৃদ্ধি, পাইতেছে তাহাতে 
ভেজাল মিশাইয়া অধিক মুনাফা করিরার রেওয়াজও 
ততই. বাড়িয়া. চলিয়াছে। এদেশে জনম্থাস্থ্যের 
অবস্থা এমনই শোচনীয়, তাহার উপর খাত্তদ্রব্য 


সম্পর্কে ভেজালের' এই , মারাত্মক' উপদ্রব দেখা . 


‘যাওয়ায় আমাদের জাতীয় অধোগতি আছ চরমে 
পৌঁছিবার উপক্রম “হইয়াছে । জনসাধারণের 
"অসুবিধা, স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগ-শোকের বিনিময়ে 
এফ শ্রেণীর 'অতিলোভী ব্যবসায়ী এইভাবে 
তাহাদের মুনাফা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। 
দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ইহা একটা জঘন্যধরণের 
‘অপরাধ হইলেও বাংলার, পূর্ববর্তী লীগ গবর্ণমেপ্ট 


প্রভাবশালী, ব্যবসায়ীদের বিরাগভাজন হওয়ার || 


তয়ে .ভেজালের এই উপদ্রব দূর করা সম্পর্কে 


বিশেষ কিছু অবহিত হুন নাই। পশ্চিম বঙ্গে : 


ৰুংগ্ৰেস গবর্ণমেন্ট প্রতিষিত হওয়ার সঙ্গে এই. 


শ্রেণীর ‘হীন. কারসাজি ও দুর্নীতি সম্পর্কে আজ ' 


মন্লিমওলীর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিয়োজিত হইয়াছে। 
তাহার! জনম্বার্থ ও জনগ্বাস্থ্যের খাতিরে এই 
অনাচারের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়াছেন'। 
বাহির হইতে আনীত: গম ময়দার কলের ,মারফতে 
' আটায় পরিণত করিয়া তাহা রেশন প্রথায় জন- 
সাধারণকে সরবরাহ কর! হুইয়া থাফে। এই, 
সরবরাহকৃত, আটায় ভেজাল থাকে বলিয়া প্রায়ই 
ক্রতিযোগ উঠিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান 
মন্ত্রী ভাং প্রফুল্ল ঘোষ উহাতে ময়দার কলের 
কষার্য্যধারা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া গত হ৬শ্রে 
সেপ্টেম্বর বাঝ্রে এক পুলিশদল সহ কলিকাতায় 
আপার সাকু্লার রোডের মারওয়াড়ী ফ্লাওয়ার 
বিলে হানা দেন। খালাতল্লালের ফলে এ ময়দার 
‘কলে ১৫০টি থলিয়া ভর্তি সাদা পাথর আবিষ্কৃত 
হয়। গুঁড়া করিয়া এ সমস্ত আটার ভিতর 
মিশানোই মিল কর্তৃপক্ষের 'উদেশ্ত ছিল বলিয়া 
মনে হয়। পুলিশ এই সব পাথর সরাইয়া 
লইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলের কর্তৃপক্ষস্থানীর কয়েক- 
অন লোককে গ্রেপ্তারও খর! হইয়াছে। 
ভিতর কেবল পাথরগু'ড়া মিশানোর রেওয়াজই 


দেশে বৃদ্ধি পায় নাই, উছার ভিতর তেঁডুল-বীচিও : | 
আজ বেশী পরিমাণে মিশ্রিত করা হইতেছে ॥ 


' মামলা রুদু করা হইয়াছে। 





আটার , 


সাময়িক প্রসঙ্গ 





'কলিকাতার পুলিশ কর্তৃপক্ষ হাওড়া ও জোড়াসীকো 


এলাকায়, কতিপয় ময়দার কল তল্লাল করিয়া 


সেই সমস্ত হইতে যেষ্ট . তেঁতুল-বীচি উদ্ধার 


করিয়াছেন। মেছুয়াবাজারের একটি ময়দার 
কলে ২৪৫টি থলিয়াপূণ তেঁতুল-বীচি পাওয়া 


|. জি 





বিষয় ' ' পৃষ্ঠা - 
সাময়িক প্রসল ৪২৯-৩২ 
বনত-সমন্তা সমীধানের | 
' সরকারী কর্মপন্থা ৪৩৩৩৪ 
রপ্তানী বৃদ্ধির-সযন্তা ৪৩৫ 
"রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৪৩৬-৩৭ , 
খেয়ালীর খাতা 5৩2 
আধিক হুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 


‘ 888-8৮ 


গিয়াছে। এ সব মিলের মালিক ও কর্মচারীদের 


আছে। তাহাদের বিরুদ্ধে সরকার রন হইতে 


| 


ত 


থান্দ্রব্যে তেজাল মিশানোর অপরাধে যাহারা 
অপরাধী, তাহাদিগকে ধরিয়া উপযুক্ত শান্তি দিবার 
এইরূপ চেষ্টা পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই 
প্রশংসনীয় :বলিয়া আমর! মনে করি। কেবল 
আটার ভিতরই ভেজাল মিশানে! হইতেছে না, 
চাউল, তেল, ঘি, ছুধ--সব কিছুতেই আজ ভেজালের 
প্রাধান্ত দেখা যাইতেছে। জনলাধারণের স্বার্থ 
রক্ষার জঙ্ক ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আজ সকল 
ক্ষেত্রেই ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান নুরু . হওয়া 
প্রয়োজ্ন। পশ্চিম বল গবর্ণমেপ্ট সুসঙ্কল্লিতভাবে 


‘সেই কাজে ব্রতী হইবেন এবং অপরাধীর পদ- 
0. মৰ্য্যাদা ও প্রভার-প্রতিপত্তির তোয়াক! না করিয়া 


সকলফেই কঠোর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিবেন 


“বলিয়া আমরা আশা করি। 


বাংলায় বস্ত্র বণ্টন সমস্তা 
' বেক্ল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের গুদামে 
৬৫ হাজার .বেল কাপড় মজুত রহিয়াছে: এবং 
বজ্জের অভাবে লোকের ' বেশী রকম ছঃখ-ুদশ! 


'দেখিয়াও পশ্চিম .বঙ্গ গবর্ণমেন্ট তাহা বণ্টনের 


ব্যবস্থা করিতেছেন না বলিয়া অভিযোগ 


| ১ পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের বেসামরিক 


_(সিডিউন্ড ও নিয়ারিং) 


ফোনঃ টি iad 


হেড অফিস_কলিকাতা 
Baik নিৰ্্ভত্ৰশোগায ES ia RAG 


জাজ রর 
[লাভজনক হল্সমেয়ার্দী আমানতের ব্যবস্থা 
। নিয়মীবলীর জন্য 'আবেদন করুন। 
ভারতের বিশিষ্ট ব্যবস! কেন্দ্রে শ্রাখ! প্রতিষ্ঠিত। 
ম্যানেজিং ডিরে্টর_এস্‌, সি, পাল 


Nv 





8৩০ 


মাল সরবয়াহ সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্্র ভাণ্ডারী 
সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সেই অতিযোগ 
খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বেঙ্গল 
টেক্সটাইল এসোপিয়েশনের গুদামে বিস্তর কাপড় 
মন্ধুত রহিয়াছে, ইহা সত্য কথা; তবে তাহা 
পৃশ্চিম বের প্রাপ্য নহে, উছা পূর্ববঙ্গের প্রাপ্য। 

গক্অবিতজ্ঞ বাংলায় ভারভ সরকারের সরবরাহকৃত 
কাপড়ের মধ্যে গত ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত যাহা 
অবশিষ্ট ছিল তাহার শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ববঙ্গের 
ও,৪০ তাগ পশ্চিম বলের প্রাপ্য বলিয়া সেপারেশন 
কাউন্সিল বা! " বাটোয়ারা পরিষদ নির্দেশ 
বিয়াছিলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে ১৪ই আগষ্ট 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেস্টের যাহা প্রাপ্য দাড়াইয়াছিল 
এবং তাহার পর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে কাপড় তাহারা 
পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে শতকর। ৯৮ ভাগই পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে বপ্টনের ব্যবস্থা ৰুরিয়াছেল। 
মোট কাপড় ছিল ২৪ ছাদার ৮২৪ বেল। তাহার 
মধ্যে ১৬ ছাজার ৩৬৬ বেল মফঃহলের অন্ত ও 
৯» হাছার ৯০৮ বেল ফলিকাতার জন্ভ ছাড়িয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাকী ৫৫০ বেল কাপড় 
বণ্টন সম্পর্কে শীস্রই ব্যবস্থা. অবলঘ্বিত হুইবে। 
সে ছিসাবে পশ্চিম বলের প্রাপ্য কাপড় বিশেষ 
কিছু গুদামে সঞ্চিত থাকে নাই। যে বিস্তর 
পরিমাপ কাপড় গুদামে অবণ্টিত অবস্থায় মন্ধুত 
রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহা আসলে 
পূর্ববঙ্গের প্রাপ্য কাপড়। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
এখনও উহ! সরাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন 
'নাঁ বলিয়াই ইহা এইভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। 
পশ্চিম বলের জন্ভ সরবরাহ্ক্কত কাপড় গুদামে 
বেশী সময়, যন্ধুত - লা রাখিয়া জনসাধারণের 
প্রয়োদন মিটাইবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা ধুসর 
বণ্টন ও চালানের ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া 
আমর. সুখী হইলাম। কিন্তু উপরোক্ত কাপড় 
স্বারা,এ প্রদেশের লোকদের চাহিদা! মিটিবে, না। 
শারদীয়! পৃক্কা নিকটবর্তী। এই সময়ে হিন্দু 
অনসাধারণ ত্বভাবতঃই কিছু বেশী কাপড়ের দরকার 
, বোধ করিবেন| পশ্চিম. বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সে 
' প্রয়োদনের কথ! ভাবিয়া আরও কাপড় যোগাড় 

ও বণ্টনের জন্তু সচেষ্ট যি হা সুখের 
বিবয়। Re 

পশ্চিম বঙ্গের শব টিত সত ক কাপড়ের খোজ 
করিতে গিয়া পূর্ববঙ্গের প্রাপ্য বিস্তর পরিমাণ 
কাপড় অবশ্টিত ও মন্তুত থাকার যে খবর প্রকাশিত 
হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ববঙ্গের লৌকদের বর্ত্তমান 
'অভাব-অনটনের কথা ভাবিয়া তাহাতে আমরা 
ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া পারি না। পূর্ববঙ্গের 
মন্ত্রীরা বক্তৃতা ও বিবৃতিতে জনকল্যাপের অন্ত 
তাহাদের আগ্রহ জানাইতে ত্রুটি করিতেছেন না। 
কিন্তু পূর্কবলের মফস্বল অঞ্চলে অসংখ্য লোক 
প্রয়োজনীয় কাপড়ের যোগান হইতে বঞ্চিত থাকা 


সত্বেও এই মহত কাপড় নিয়া তাহাদের ভিতর - 


কেন আজও বণ্টন করা হইতেছে না, সে ০ 
তাহারা দিবেন কি? 


আবাদযোগ্য পতিত জমি সম্পর্কে 


যুক্তপ্রদেশে ৬০ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি 
উপযুক্তর্ূপ সংস্কারের অভাবে আজ পতিত অবস্থায় 


আর্থিক জগৎ 


পড়িয়া রহিয়াছে । এই জটিল খাত-গঙ্কটের দিনে 
এত বেশী জমি অকধিত থাক! খুবই পরিতাপের 
বিষয়। যুক্তপ্রদেশ সরকার তাই এই' সক জমি 
যথাসম্ভব সত্বর চাষাবাদের “আমলে " আনিবার 
বাবস্থ। করিতেছেন। যুক্ত প্রদেশে যে প্র্রাস্বত্ব আইন 
বলবৎ আছে তাহার বিধান অন্থদারে যুক্ত প্রদেশ 
সরকার যে কোন ভূয্যধিকারীকে তাছার্‌ অধীনস্থ 
পতিত অমি চাষাবাদ সম্পর্কে নোটিশ দিতে 
পারেন। এরূপ নোটিশ দেওয়| হইলে অমিব 
মালিক ছয় মাল কাল মধ্যে জমি চাষাবাদের 
ব্যবস্থা ফরিতে বাধ্য। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এখন 
দেখিতেছেন যে, এই জটিল খান্ত-সঙ্কটের দিনে 
আবাদযোগ্য পতিত জমি চাষাবাদ সম্পর্কে ছয় 
মাল পৰ্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়! থাকা ঠিক নহে। তাই 
তাহারা একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া পরবর্ভা 





৪ 


[ ৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 





''মুল্য নির্ধারণ করিয়া থাকেন। 


কলিকাতায় বাড়ীর মুল্য ও ট্যাক্সের হার 

কলিকাত! কর্পোরেশন প্রতি ছয় বংসর অন্তর 
বিভিন্ন ওয়ার্ডের জমি ও বাড়ীর তেনুয়েসন বা 
এই নিয়ম 
অন্গসারে বর্তমানে »নং ওয়ার্ডে ভেলুয়েসনের কাজ 
চালানো হুইতেছে। গতাছছগতিক ব্যাপার 
হিসাবে এই ধরণের ভেলুরেসন সম্পর্কে কোন 
আপত্তি বা অতিবোগ উঠিবার কথা নহে। কিন্ত 
এবার একট! কারণে প্েকুপ আপত্তি উত্থাপিত 
হইহাছে। শুনা যাইতেছে, কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 
জমি ও বাড়ীর তেলুয়েদন করিতে পিয়া এবার 
উহাদের মূল্য বেশী হারে বরাদ্দ, করিতেছেন। 
বর্তমানে নানা কারণে এ সরে জমি ও বাড়ীর 
দর পূর্বের তুপনায় বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ন্মপ চড়! দরে কিছু কিছু সম্পত্তি হস্তাস্তরিতও 


কৃষি মরশুম হইতেই এই প্রকার জমির কতকাংশর হুইতেছে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ দেই অস্বাভাবিক 


অন্ততঃ বাধ্যকপ্পীভাবে চাষাবাদের আমলে আনিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। কোন পতিত জমি চাযাবাদে 
উপযোগী বলিয়া মনে করিলে গবর্ণমেপ্ট এরূপ 
.আভিনান্স বলে মাপিকপ্িগের উপর নোটিশ জারী 
করিবেন। সেই নোটিশ পাওয়ার এক পক্ষ কাল 
মধ্যে মালিকদিগকে ভেলা কর্তৃপঞ্ষের নিকট 
উপস্থিত হুইপ্না পরবর্তী কষে মরশুযে উপরোক্ত 
অমি যথারীতি চাষাবাদ করা হুইবে বলিয়। 
কথা দিতে হুইবে। যদি নাপিকরা 
সেরপ প্রতিশ্রুতি না দেন তবে গবর্ণমেন্ট 
সেই জমি নিজেদের বর্তৃষ্কাধীনে লইবেন এবং 
উপধুক্ত এক্জেপ্টের মারফতে তাহা চাবাবাদের 
ব্যবস্থা কিবেন। পাকিস্থান অঞ্চল হইতে আগত 
আশ্রয়প্রার্থীদিপের ভিতর এনব জমি বণ্টনের 
ইচ্ছাও পবর্ণেণ্টের রহিয়াছে। মালিকরা যদি 
এই লব অনি ছাড়িয়া না দিলনা নিঞ্জেরা তাহা 
চাষাবাদ করেন, তবুও এই সব কাদে বিস্তর নূতন 
লোক নিয়োগের সুযোগ হইবে । আর তাহাতেও 
আশ্রয় প্রার্থারা কর্খনংস্থানের একট! হ্ুবিধা পাইবে, 
সন্দেহ লাই। 

এই জটিল থান্ত-সমন্তার দিনে আবাদযোগ্য 
পতিত জমি কাছে লাগানো সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশ 
সরকারের এই পরিকল্পিত ব্যবস্থা আমরা খুব 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। একথা সত্য 
যে, অনেক জমি বনে-জঙ্গলে আচ্ছন্ন থাকায় এবং 
অনেক জমিতে অলসেচের সুযোগ নাই বলিয়া 
আবাদযোগ্য পতিত জমির সবটাই অবিলঘে 
চাষাবাদের আমলে আনা যাইবে না। কিন্ত 
গব্ণমেণ্টের ব্যবস্থার ফলে যুক্তগ্রদেশের মোট 
৬৬ লক্ষ কর্ষণযোগ্য পতিত জমির মধ্যে যদি 
€* হাজার একর ভমিও অবিলম্বে চাষাবাদের 
আমলে আসে, তবে তাছাতেও এ প্রদেশে খাদ্যের 
যোগান ৩ লক্ষ ২০ ছ্বাদ্বার টনের মত বাড়িয়া 
যাইবে। আর তাহাতে দেশের লোকের যথেষ্ট 
উপকার হইবে, সন্দেছ নাই। পশ্চিম বঙ্গে বিস্তর 
কর্ষণযোগ্য জমি বর্তমানে অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া 
বহিয়াছে। লোকের খাদ্য-লমন্তা সযাধানের জন্ত 
ুক্তপ্রদেশের অনুরূপভাবে এপ্রদেশেও আবাদ- 
যোগ্য পতিত মি চাষাবাদ সম্পর্কে একটা 


কড়াকড়ি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া দরকার | 


দরকে ভিত্তি করিয়াই বর্তধানে ৯দং ওয়ার্ডে 
জমি ও বাড়ীর মুল্য নির্ধারণ করিতেছেন বলির! 
প্রকাশ! কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ বাড়ীর 
উপর আদারী ট্যাক্সের হার শতকর২০২ টাক! 
হইতে বাঁড়াইর৷ সমপ্রতি শতকরা ২২২ টাকা 
নির্ধারণ করিয়াছেন। অস্বাভাবিক চড়। হারে 


জমি ও বাড়ীর মৃগ্য নির্ধারণ করিয়া বদি এন্নপ 


বেশী হারে তাঁছার উপর কর বসানো হয় তৰে 
এ লছরের করদাতাদিগকে বিশেষ অন্থবিধা ও 
বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, সন্দেহ; নাই। 
কাজেই সময় থাকিতে সজাগ হইয়া ৯নং. ওয়ার্ডের 
কিছু সংখ্যক করদাতা এক যুক্ত-বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়া! উপরোক্ত তেঙ্গুয়েশন নীতির বিরুদ্ধে 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিযাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। তাঁহার! বলিয়াছেন, “যুদ্ধকালীন 
মুত্রান্ষীতি এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্ত 
কলিকাতায় বাহিরের লোকের তীড় হওয়াতেই 
কলিকাতায় অমির দর অন্বাভাবিকরূপে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কর ধার্ধ্য 
করা হইলে লহ্রবামীদের উপর চূড়ান্ত অবিচারই 
করা হুইবে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে আমরা 
ইছাও নিবেদন করিতে চাই যে, যাহারা নিজ 
বাড়ীতে বসবাস করেন তাঁহাদের সকলেই এক 
একঞ্জন ধনকুবের লছেন। ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ ব্যক্তিই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এবং 
উহাদের ট্যাল্স প্রদানের ক্ষমত| লীমাবন্ধ। আশ! 
করি, কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এই সব ফথা বিবেচনা 
করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন।” 


= আমরা ৯নং ওয়ার্ডের করদাতাদের এই আপত্তি 


সঙ্গত বলিয়াই মনে করি যুদ্ধের সময়ে জমি ও 
বাড়ীর মূল্য বেশী রকম বৃদ্ধি পাওয়ায় এক শ্রেণীর 
বাড়ীওয়ালা তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তাস্তর করিয়া 
বেশ কিছু মুনাফা করিয়া লইতেছেন, ইছা সত্য 
কথা। কিন্ত ধাহারা জমি ও. বাড়ী হত্তাত্তর 
করিবেন না, এ সাময়িক চড়া মুল্য ঘারা তাহাদের 
লাভের সুযোগ বাড়িবার কথা নহে। বিশেষ 
বাড়ীভাড়ার উপর ও শেলামী প্রথার উপর কড়া 
নিয়স্ত্রণ নীতি প্রবর্তনে যত্ুপর হুইয়া গবর্ণমেন্ট 
শেরূপ লাভের সুযোগ সকল দিক ' দিয়াই সীমাবদ্ধ 
করার পাকা ব্যবস্থ! করিতেছেন । কাজেই 
অস্বাভাবিক ছারে জমি ও বাড়ীর মুল্য নির্ধারণ 
করিয়! তাহার উপর শতকরা ২২ টাকা হারে কর 
বসাইলে অনেক মধ্যবিত্ত বাড়ীওয়ালার পক্ষে তাহা 
শুরুতার হইয়া .দীড়াইবার সম্ভাবনা আছে। সে 
কথা ভাবিয়া কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ভেলুয়েসন 
সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উদার ও বিবেচলাসম্মত 
কার্ধ্যনীতি অঙমুলরণ করিবেন বলিয়া আমর! 
আশ! করি। . 
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আঘিক জগৎ 





. রপ্তানী বৃদ্ধির,একটি উপায় 

রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বাড়িয়া চলায় 
ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের. গতি ক্রমেই এদেশের 
পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দীড়াইতেছে। বৃটেনের 
নিকট উদ্ব ত ষ্টালিং পাওন! সঞ্চিত থাকায় তাহা 
নিয়োগ করিয়া বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণের 
একটা সুবিধা ছিল। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উদ্ধত 
ষ্টালিংয়ের বদলে ডলার ঘোগাইবার ব্যবস্থা অনেক 
পরিমাণে বাতিল করিয়া দেওয়ায় এক্ষণে তাছ! 
দ্বারা এরূপ ঘাটতি যিটাইবার অন্থবিধা দেখা 
। দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের 
কাজকারবার বেশী। এ দেশ হইতে বর্তমানে 
প্রভূত পরিমাণ মাল এদেশে আমদানী হইতেছে। 
উপযুক্ত পুরিমাণ ডলারের সংস্থান না হইলে সেই 
। আমদানী বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। কাজেই 
বিপদ দেখিয়। একদিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট আজ 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্রতী হইয়াছেন, 
অপরদিকে তাহারা রপ্তানী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা 
স্থির করিতেছেন । বিদেশে বেশী পরিমাণে 
ভারতীয় মাল কাটতি হইলে তাহার ফলে বেশী 
পরিমাণে অন্ত দেশের সিকিউরিটি এদেশবাসীর 
: আয়ত্তে আসিবে । তাহা! দ্বারা বাহির হইতে 
প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করাও তখন ভারতের 
পক্ষে সম্ভবপর হইবে। সে হিসাবে রপ্তানী 
সম্প্রসারণের যে ফোন কার্য্যনীতিই বর্তমানে 
আমরা সমর্থনযোগ্য .বলিয়া মনে করি। তবে 
্প্তানী - সম্প্রসারণ অর্থে বর্তমান যুগে কেবল 
বাহিরে মালপত্রের চালান বৃদ্ধিই বোঝায় না, 
বিদেশে দেশীয় জাহাজী কোম্পানী, বীমা কোম্পানী, 
ব্যাঙ্ক কোম্পানী প্রভৃতির কার্ধ্যধার] প্রসার করিয়া 
তাহাদের সাণ্ভিল দ্বারা বৈদেশিক আয়ের সংস্থান 
করাকেও এক প্রকারের রপ্তানী বাণিজ্যই বলা 
হইয়া থাকে। এই ধরণের অদৃষ্ত রপ্তানী 
' ( Invisible Exports ) দ্বার! অতীতে ইংলণ্ড, 
আৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ মোটা রকম জাতীয় 
+ আয়ের অধিকারী হইয়াছে । উহা দ্বারা বাহিরের 
' পাওনা মিটানো সম্পর্কে তাহারা বেশী রকম 
সুবিধা পাইয়াছে। জাতীয় স্বার্থে এখনও এরূপ 
_ রপ্তানী প্রসার সম্পর্কে উহারা আস্তরিকতাবে চেষ্টা 
করিতেছে । কলিকাঁতার মারওয়াড়ী চেম্বার অব 
কমাসের সভাপতি মিঃ বি এল জালান এক 
বিবৃতিতে ওঁ ধরণের অদ্ৃপ্ত রপ্তানীকেও ভারতের 
রপ্তানী বৃদ্ধির পত্বিকল্পনায় অনস্তভুক্ত করিবার 
প্রস্তাব ' করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারত 
হইতে বিদেশে ও বিদেশ হইতে ভারতে মাল 
চলাচলের কাজে এখনও বিদেশী জাহাজ কোম্পানী- 
গুলিই প্রভৃত্ব করিতেছে। ভারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীর অধীনে দূর সমুদ্রপানী জাহাজের সংখ্যা 
বাড়াইয়া উহাদের মারফতে সেই মালপত্র 
চলাচলের ব্যবস্থা হইতে পারে। চক্রশক্তির 
পরাজয় ঘটায় তাহাদের জাহাজী ব্যবসায় আজ 
বিশেষভাবে ঘায়েল হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় 
জাহাজী কোম্পানীগুলিকে সেই ব্যবসায়ে অংশ 
গ্রহণের সুযোগ দিলে তাহা! ছারা বেশ কিছু 
আয়ের সংস্থান হইতে পারে। অন্থরূপভাবে 
ভারতের বিমান চলাচল (কাম্পানীকেও বিদেশে 


বিমান চলাচলের কাজে উৎসাহিত করা যাইতে. 


সু 


' পারে। 








, বিদেশে এদেশের ব্যাঙ্ক ও বীয়! 
কোম্পানীসমূহের কাধ্যধারা প্রলারের ব্যবস্থা 
করিয়া তাহা দ্বারাও মোটা আয়ের সংস্থান হইতে 
পাবে। বিদেশী টুরিষট (Tourists) বা পর্যটকরা 
বেশী সংখ্যায় এদেশ পরিভ্রমণ করিতে আসিলে 
তাহাদিগকে সার্ভিস যোগাইরা বৈদেশিক সিকিউ- 
বিটি পাওয়ার হুবিধা হইবে। সুইজারল্যাও্ড, 
ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশ এরূপ টুবিষ্ট 
আকর্ষণের নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়! তাহা দ্বারা 
বিশেষভাবে লাভবান হইতেছে । এদেশেও সেই 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিষা স্রফল পাওয়া যাইতে 
পারে। অদৃশ্য রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে 
মিঃ জালানের এই নির্দেশ খুবই হুচিস্তিত। 
এইরূপ রপ্তানী প্রসার সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
পরিপূর্ণভাবে মনোযোগী হইবেন আশা 
করি। 
ভারতে সমবায় আন্দোলন 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিধধণ বিভাগ সম্প্রতি 
ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে গত ১৯৪৪-৪৫ 
সালের বিবরণ দিয়া একটি রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন। এ রিপোর্ট দৃষ্টে গত ১৯৪০ সাল 
হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ভাবতে সমবায় 
আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য প্রসার লক্ষ্য করা যায়। 
১৯৪০ সালে ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতির 
সংখ্যা দীড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৬০ | 
১৯৪৪-৪৫ সাল পৰ্য্যন্ত সেই সংখ্যা বাড়িয়া ১ লক্ষ 
৫৯ হাজার ৬৩৩টি দীড়াইয়াছে। সমবায় সমিতির 
সদন্ত সংখ্যার দিক দিয়াও আলোচ্য সময়ে ভারতে 
সমবায়ের বেশ ক্ষিছু প্রসার সাধিত হইয়াছে। 
১৯৪০ সালে সকল শ্রেণীব সমবায় সমিতির মোট 
সন্ত সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৪২ জন। 
১৯৪৫-৪৫ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩ লক্ষ 
&০ হাজার ১৮০ জন দীড়াইয়াছে। 

১৯৪৪-৪৫ সালে সমবায়ের দিক দিয়া ভারতের 
এই উন্নতি উল্লেখযোগ্য হইলেও এই বিরাট দেশের 
আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুপাতে সমবায়ের প্রসার 
এখনও তেমন সস্তোবজনক বলা চলে না। এদেশে 
প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু এখনও সমবায় 
সমিতির সংখ্যা মাত্র ৪৩৩টি আর প্রতি জন পিছু 
সমবায় সমিতির মূলধন হইতেছে মাত্র ৪২ টাকা । 
তাহাছাড়া বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
এ পৰ্য্যন্ত এদেশে মুখ্যতঃ কেবল সমবায় খপর্দান 





চেড অফিস-_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা 
বিজিকত 


১২১৫০ ০০০২২ % 


f তর তত সঃ ১২, ৫০ 2০০০ গ 


আদায়ীকৃত মুলধন ও রিজার্ভ 
১৩,০০,০০০২ টাকার উপর. 


{ -শাখাসমুহ_ 
কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, ' চু'চুভা, 
তমদুক, নওগা, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈছাটী, 


বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাত্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 











বেদ ব্যাঙ্ক লিঃ | 


৪৩৬ 


সমিতিই গড়িয়া উঠিয়াছে । সমবায় পণ্য উৎপাদন 
সমিতি, সমবায় পণ্য বিক্র্ন সমিতি, সমবায় গৃছ 
নির্মাণ সমিতি ও সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি প্রভৃতি 
এদেশে এখনও.বিশেষ প্রচলন 'লাভ করে নাই। 

সমবায় প্রথায় সম্বন্ধ হইয়া লোক সঙ্ঘশক্তির 

বলে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্ত অনেক কিছু 

সুব্যবস্থা করিতে পাবে। সে হিসাবে এদেশে 

বিভিন্ন শ্রেণীর উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় 

সমিতি গড়িয়া তোলা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও 

জনসাধারণের মনোখোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হওয়া 

প্রয়োজন । 


ভারতে খনিজ তৈলের যোগান কম! যে 
সব খনি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ! এই 
বিরাট দেশের অভাব মিটাইবার পক্ষে মোটেই 
উপযোগী নছে। আধুনিক যুগে নানা কাজে 
খনি তৈলের ব্যবহার যেরূপ, বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহাতে ভারতবর্ষকে সমুন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশে 
পরিণত করিতে হইলে এদেশে তৈলের যোগান 
বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ যত্ব নিতে হইবে । ভারতে 
এমন পাহাড়িয়া অঞ্চল অনেক রহিয়াছে, যে সব 
স্থানে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইবার খুবই সম্তাবনা 
আছে বলিয়া সাধারণের ধারণা । তৃতত্থবিদের 
মারফতে উপযুক্ত জরীপ কার্য পরিচালনা করিলে 
সেই সব খনির সন্ধান মিলিয়া যাইতে পারে। 
ভারতে স্বাধীন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সঙ্গে আজ সেভাবে তৈল সম্পদ আবিঞার ও 
আহরণের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া সাধারণ আশা! 
করিতেছে । সুখের বিষয় ভারতীয় ভোমিনিয়ন 
গবর্ণমেষ্ট ইতিমধ্যেই সে সম্পর্কে তাহাদের 


- মনোযোগ নিবন্ধ করিয়াছেন। তাহারা মীঘই 


বুরো৷ অব. মাইনস্‌ নামে খনিসম্পর্কিত এক উপদেষ্টা 
কমিটি গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই 
কমিটি ভারতে নুতন খনিজ . সম্পদ 
আবিষ্কার সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিবেন। 
কোথায় কি সম্পদ পাওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে 
গবেষণা ও জরীপ কার্য পরিচালনা করিবেন। 
রাঁজপুতানায় ও কািয়াবাড়ে পেট্রোলিয়ামের খনি 
রহিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারপা। গবর্ণমেপ্ট 
ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে উপযুক্তরূপ খোঁজ-খবর 
লওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের 
সাহায্যে শীস্বই এ বিষয়ে ব্যাপক জরীপ ও তদন্ত 
কাৰ্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা ,হইবে। প্রাকৃতিক 


'সম্পর্দের সন্ধান ও তাহা আহরণ করিয়া দেশকে 


এখর্য্যমণ্ডিত করা সম্পর্কে ভারত সরকারের এই 
চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় । 


EY 


দিল্লী ও পূৰ্ব্ব পাঞ্জাবের কতকগুলি ব্যাক্কের 
কা্য্যধার! পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রসারিত ছিল। পশ্চিম 
পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটায় উহাদের সম্পত্তি 
সেই. অঞ্চলে কম বেশী পরিমাণে আটক 
পড়িয়া গিয়াছে । অথচ পশ্চিম পাঞ্জাবের অনেক 
আমানতকারী তাহাদের আমানতী হিসাব এ 
প্রদেশ হইতে ব্যাঙ্কসযূহের ভারতন্থ আফিসসমূহে 
লরাইয়! লইয়াছেন। এইভাবে আমানতী আমার 


+ 


৪৩২ . 


আর্ক জগৎ 





পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে ব্যাক্কগুলি হইতে 
টাক! তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে বেশী রকম দাবী- 
দাওয়া হইতেছে । দেশের অনিশ্চিত অবস্থার 
ভন্ভও দাবী-দাওয়া বাড়িতেছে। অথচ ব্যাঙ্কসমূহ্রে 
সম্পত্তি কতক ' পরিমাণে পশ্চিম পাঞ্জাবে 
আটক পড়িয়া যাওয়ায় উছারা আমানত পরিশোধের 
কাজে সেই "সম্পত্তি নিয়োগ করিতে পারিতেছে 
না। এই অবস্থায় কতকগুলি ব্যান্কের বিপদ দেখা 
'দিয়াছে। বর্তমানে যে কোম্পানী আইন বিধিবদ্ধ 
রহিয়াছে তদনুসারে সকল ব্যাঙ্ককেই আমানতকারী- 
দের দাবী পরিশোধ করিতে হইবে । বদি তাহারা 
তাহ! না পারে তবে তাহাদের বিরুদ্ধে আয়ানত- 
কারীর] আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে । 
কিন্ত অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের ভন্য' আজ পূর্ব 
পাঞ্জাব ও দিল্লীর কতকগুলি ব্যাঙ্কের পক্ষে 
আমানতকারীদের দাবী পরিশোধ করা যেভাবে 
কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে তাহাতে এ সব ব্যাক্কের 
কর্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া! যায় না, আর সে কারণে 
উচ্থাদের সাময়িক অক্ষমতার অন্ত উচ্াদের বিরুদ্ধে 
'ফোন আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাওয়াও 
ঠিক নছে। এরূপ ব্যবস্থা অবলঘনের ফুলে যদি কোন 
ব্যাঙ্ক তাহার দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য, হয়, 





তবে তাহার ফলে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
বিশৃঙ্খল! হৃষ্টি' হইবে । উহাতে শেষ পর্য্যন্ত 
আমানতকারীদেরও যথেষ্ট ক্ষতির কারণ ঘটিবে। 
তাই কতিপয় ব্যাক্ষের - বর্তমান দুর্দশার কারণ 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট-তাহাদিগকে রক্ষা 
ফরিবার জম্ক সমপ্রতি একটি ব্যাঙ্ক অভিনান্স জারী 
করিয়াছেন। এই অরিনাম্দটিতে দিল্লী বা পূর্ব 
পাঞ্জাবের রেজিষ্টিকৃত কোন ব্যাঞ্চের বিরুদ্ধে কেছ 
কোন আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকিলে 
কিম্বা অবলঘ্বন করিতে চাহিলে তাহার বিবেচনা 
তিন মাসের জন্য যুলতুবী 'রাখা সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হুইয়াছে। উপরোক্ত 
অর্ভিনান্স অমুসারে এইরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়া 
কেন্দ্রীয় সরকার নিউ ব্যান্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ, 
ট্রেভাদ” ব্যাঙ্ক লিঃ ও লক্ষ্মী কমাপিয়াল ব্যাঙ্-_এই 
তিনটি ব্যাঙ্ক সম্পর্কে প্রত ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে 
একটি মক্রেটোরিয়াম অর্ডার জারী করিয়াছেন। 
ওঁ অর্ডার অন্থপারে উক্ত ব্যাক্ষদমূছের বিরুদ্ধে 
কোন পাওনাদার আগামী তিন মাস কোন মামলা- 
মোকদ্দম! রুজু করিতে পারিবে ন! বলিয়া নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । এইঘতিন মাস উপরোক্ত তিনটি 
ব্যাঙ্ককে আমাতনকারীদের চলতি জমার শতকরা! 








[ ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 


দশ ভাগ (সর্ক্বোচ্চে যাহার পরিমাণ আড়াই ,শত 
টাকার বেশী ,তইতে পারিবে না) মান্র শোধ 
করিতে বলা হইয়াছে।, পাকিস্থানৈ ব্যাক্কসমূহ্র 
বে শাখা আফিস ছিল সেই সব শাখা আফিসের 
কোন আমানতকারী ব্যাঙ্কের হেড আফিলে টাকা 
পাওয়ার দাবী করিলে ও তাহাদের দাবী স্কায্য 
বলিয়া মনে হইলে উপরোক্ত ব্যাক্কসমূহ সেই সব 
পাওনাদারদের প্রত্যেককেও উদ্ধপক্ষে আড়াই 
শত টাকা প্রদান করিতে পারিবে । আগামী 
তিন মাস পর্য্যন্ত ও তিনটি ব্যাঙ্ক তাহাদের কোন 
সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না কিংবা সাধারণের 
নিকট হইতে কোন নূতন আমানত গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। ব্যাঙ্কগুলিকে যে হারে আমানত 
শোধ করিতে বলা হইয়াছে উদ্ধারা যদি সেই 
হারে আমানত প্োধ করিতে না পারে তবে 
গবর্ণমে্ট সেজগ্ভ উহাদিগকে অর্থসাাধা করিবেন । 
সরকারীভাবে যে অর্থ প্রদান করা হইবে তাহা 
আদায় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি .সর্তত করিবেন। , 
পাকিস্থানে ব্যাঙ্কসমূহের যে শব শাখা আফিস ছিল 
সেই সব 'আফিসের কাগজপত্র ও সম্পত্তি উদ্ধার 
করিয়া আনা সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পবর্ণমেণ্ট 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা 
চালাইবেন। . 

দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে দিল্লী ও পাঞ্জাবে যে সমস্ত 
ব্যাক্কের আজ অসুবিধা ও সঙ্কট দেখা দিয়াছে 
তাহাদের সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের এই জরুরী 
ব্যবস্থা আমর! খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে কগ্গি। উহাতে ব্যাক্ষসমূহ তাহাদের ভরাডুবি 
হইতে রক্ষা পাইবে। পাওনা মিটানো সম্পর্কে 
তিন মাস সময় ' পাইয়া নিজেদের বিপদ কাটাই! 
উঠিবার সুবিধা পাইবে দি 4 


রিহান্দ নদী শোন নদী হইতে রেওয়া রাজ্যের, 
ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । রেওয়া রাজ্যের . 
গবর্ষেণ্ট ও নদীতে একটি বিরাট বাধ নির্মাণের ' 
পরিকল্পনা! গ্রহণ করিয়াছেন। এই বাধটি নির্মিত 
হইলে তাহ! পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধগুলির মধ্যে অন্ততষ 
হইবে। বীধটির উচ্চতা হইবে ৩০* ফুট। 
মাত্রাজের মেথুর নদীর বাধটি ভারতে বৃহত্তম বাধ 
বলিয়া খ্যাত। রিহান্ম,নদীর বাধটি উহারংতুলনায় . 
৮৩ ফুট বেশী উচ্চ হুইবে। বাঁধের সঙ্গে জল্‌ 
সংরক্ষণের যে আধার নিন্মিত হইবে তাহার পরিসর 
হইবে ১৮০ বর্গমাইল । এই পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিতে ১৫ কোটি টাক! ব্যয় হুইবে। জলমোত 
নিয়ন্ত্রণ ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে জলন্রোত 
হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও এ পরিকল্পনার 
অত্তভূক্ত হইয়াছে । এই স্কীম অমুযায়ী ৩ লক্ষ 
কিলওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হুওয়ার সম্ভাবনা 
রহ্পাছে। উৎপন্ন বিছ্থাৎ বাবদ প্রতি ইউনিটে 
খরচ পড়িবে মাত্র এক পাই। রেওয়া রাজ্যে 
জমির জল সেচের স্ুর্যবস্থা নাই। ওঁ বাধ নিম্মিত 
হইলে তাহাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 'অমির জল সেচের 
হুবাবস্থা করা যাইবে । উৎপন্ন বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা 
এ, বাজ্যের শিল্পোক্পতি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা 
হইবে।; রেওয়! গবর্ণমেন্ট প্র বিচ্যুৎ শক্তি নিয়োগ 
করিয়া ব্যাপকভাবে সিমেণ্টশিল্প, বন্্রশিল্প, কাগিজ- 
শিল্প, কাচশিল্প, চিনিশিল্প, এলুমিনিয়-শিল্প প্রভৃতি 
গড়িয়া তুলিতে যনস্থ করিয়াছেন । রেওয়া রাজ্যের 
গবর্ণমেণ্টের এই উত্তোগ অষ্তান্ক দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণমেন্টদের অস্গৃকরপযোগ্য বলিয়াই আমর! 


.অনে কৰি। 





বন্ত্র-সমস্ঠা সমাধানের সরকারী কর্মপন্থা .. 


এদেশের বন্ত-সমন্তা সমাধানের জদ্ভ ভারতীয় 
(ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্ট একটা নূতন ক্পস্থা ঘোষণা 
করিয়াছেন। অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 
এডহক কমিটি বা বিশেষ কমিটি কাপড়ের মূল্য 
নির্ধারণ সম্পর্কে ও বন্তোৎপাঘন বুদ্ধির ব্যবস্থা সম্পর্কে 
যে লব নির্দেশ দিয়াছিপেন মূখ্যতঃ তাহাকে ভিত্তি 
করিয়াই বর্তমান গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য সচিব মিঃ 
পি এইচ. ভাবা সম্প্রতি বোদ্বাইয়ে টেক্সটাইল 
কন্ট্রোল বোর্ডের ইগ্াস্ত্রী কমিটির বৈঠকে নূতন 
কর্মপন্থা অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই নূতন কর্মপন্থার 'মূল কথা হুইল £-(১) ৩০ 
নম্বরের নিয় শ্রেণীর সুতায় প্রস্তুত মোটা ও মাঝারি 
কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করা হইবে না। তবে অধিক 
বন্ত্র উৎপাদন সম্পর্কে মিল মালিকর্দিগকে উৎসাহ 
দেওয়ার জগ্ড ৩০ নম্বর ও তাহার উৰ্দ্ধ নম্বরের 
স্থতায় প্রস্তুত মিছি বস্্রের দর প্রতি. পদ্প ছয় আনা! 
হারে বৃদ্ধি করা হইবে। উক্ত নম্বরের মিহি 
সুতার দরও অনুরূপভাবে বাড়ানো হইবে। 
(২) কাপড়ের উৎপাদন' বৃদ্ধির দম্ভ কাপড়ের 
কলের শ্রযিকদের কাজের সময় বাড়াইয়া সপ্তাহে 
“দৈনিক ৯ ঘণ্ট! হারে নির্ধারণ করিতে হছইবে। এই 
ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে অতিরিক্ত সময় কাজ করিবে 
তাহার জন্ত স্বাভাবিক মজুরী অন্থপাতে তাহার! 
দ্বিগুণ মন্ধুরী পাইবে। (৩) যুদ্ধের, সময়ে 
‘যেরূপ বেশী হারে  যিলসমূহে বন্তের 
উৎপাদন হইয়াছিল সেইরূপ বেশী ভারে এখন 
-হুইতেও মিলসমূহে বন্ত উৎপাদন করিতে হইবে। 
'অনেক রকমের বস্ত্র তৈয়ারের জগ্ত বহু নম্বরের 
সভা ব্যবহার না করিয়া মিলসমূহ যদি কতিপয় 
' নম্বরের সুতায় মোটামুটি কয়েক প্রকার বস্তু, বিশেষ 
করিয়া মোটা! বস্তু প্রস্তুতের কার্য্যে বেশী পরিমাণে 
বার হয় তবে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িতে পারে। 
"", (৪) মিছি বল্পের উপরোক্তরূপ মুল্য বৃদ্ধির ফলে 
যে আয় বৃদ্ধি হুইবে তাহা মিলমালিক ও 


. মিল শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ছুই বৎসরেরও বেশী সময় 


"অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এদেশে যে 
বন্্র-সমন্তা দেখা দিয়াছিল তাহা আজও দূর 
হইতেছে না । বরং কাপড়ের কলসমূছের উৎপাদন 
-নৃতন করিয়া হাস পাওয়ায় এবং বন্ বণ্টন সম্পর্কে 
অব্যবস্থা ও ছুঁনতির মাত্র! বাড়িয়া চলায় পূর্বের 
“তুলনায় ছুপ্রাপ্যতা ও ছুর্ঘ,ল্যতা দিন দিনই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কংগ্রেমের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের ' জন- 
সাধারণ তাহাদের নিকট এই সমস্তা সমাধানের 
জন্য প্রকৃত সুব্যবস্থা আশা করিতেছে। কিন্তু বর্তমান 
‘নেহেরু সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ পি এইচ ভাবা 
‘উপরোক্ত যে কর্্মপদ্থা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা! 
. দেখিয়া জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ কিছু আশ্বস্ত 
হওয়া কঠিন; প্রথমে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির: কথাই 
ধরা যাউক। মিলমালিকরা দাবী করিয়াছিলেন 
বর্তমানে মোটা কাপড়ের যে মূল্য নির্ধারিত আছে 
"তাহা স্কাষ্য মূল্যের চেয়ে কম। কাজেই উহার 
মূল্য বাঁড়াইতে হুইবে। মোটা. কাপড়ের মূল্য 
-বাড়াইলে তাহারা মিছি কাপড়ের দর কমাইয়া 


দিতেও প্রস্তুত বলিয়া .ভ্রানাইয়াছিলেন। মোটা 
কাপড়ের দর বৃদ্ধি করিলে দেশের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ 
হইবে আশঙ্কায় গবর্ণমেন্ট তাহা করেন নাই। 
তবে মিলমালিকর্দিগকে কোন. দিক দিয়া বেশী 
প্রাপ্যের ছৃবিধা না দিলেই নাকি নয়! তাই '৩০ 
নম্বরের নিম্ন শ্রেণীর সুতায় প্রস্তুত কাপড়ের মূল্য 
বৃদ্ধি না. করলেও গবর্ণমেণ্ট ৩০ নম্বর ও তাহার 
বেশী নম্বরের সুতায় প্রস্তুত বস্ত্রের দর প্রতি গজ 
ছয় আনা হারে বুদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
এই প্রস্তাব কাধ্যকরী হইলে ৩০ নম্বরের সুতা ও 
তাহার বেশী নম্বরের সুতায় প্রস্তুত কাপড়ের দর 
জোড়া প্রতি পৌনে চার টাকা করিয়া বাড়িয়া 
যাইবে । এই মুল্য বৃদ্ধিতে মিহি বস্তু ব্যবছার- 
কারীদের তরফ হইতে যথেষ্ট আপত্তি 
উঠিবার সম্ভাবনা আছে। মিহি বন্ত্রের বর্তমান 
বিক্রয়মূল্য উহার উৎপাদন খরচের তুলনায় খুব 
বেশী বলিয়া মিলমালিকরা এই মুল্য কতকট! হাস 
করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তথাপি যিছি বন্সের মূল্য 
গঞ্জ প্রতি ছয় আনা হারে বাড়াইয়া দেওয়া উহাকে 
নিতান্ত হর্দ,ল্য করিয়া তোলার ব্যবস্থা ছাড়া আর 
কিছু নহে। পড়তা উৎপাদন খরচ' কম জানিয়াও 


মিলযালিকদিগকে বেহিসাঁবী মুনাফার সুযোগ - 
“দেওয়ার জন্তু সরকারীভাবে মূল্য বৃদ্ধির এই ব্যবস্থা: 


ভারতের স্বাধীন জাতীয় সরকারের পক্ষে নিতান্তই 
অশোভন । . যুদ্ধের সময়ে বন্দরের মূল্য বেশ কিছু 
বেশী হারে নির্ধারণ কর! হুইয়াছিল। যুদ্ধের পরে 
বন্ত্রের মূল্য দিন দিন হাস পাইবে বলিয়া যেখানে: 
লোকে আশা 
দিগকে থলোভিতও হং করিবার নামে 





এদিন ক 


যগোহৰ- খন টন যান্ধ লিমিটেড | 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 

+৯৯লহু লাইক উল্টে 

ভিিভলল শাভীশ্ৰ ভিত্ভেল ল্যাব 
স্ঞালান্ডক্ত্রিভ জ্ইল্সাছ্ছে। 


শাখা. £ ভবানীপুর, খুলনা | 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং 


করিতেছে সেখানে মিলমালিক- 


চেয়ারম্যান, 
এ বাহ 


নৃতন করিয়া বসন্তের এই মৃল্য বৃদ্ধি বই 
পরিতাপের বিষয়। , 

মিঃ ভাবা ভানাইয়াছেন জনসাধারণের ব্যবনার্য্য 
মোটা কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন চাপিয়। বাওয়ার 
জদ্চই তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া আজ মিহি 
বন্কেরে দর বৃদ্ধি করিতে হইতেছে । কিন্ত 


৩০ নম্বর ও তাহার উর ঘরের সৃতয় 
প্রস্তুত সকল কাপড়কেই মিহি বন্ত্র ধরিয়া যে 


তাবে মিলের উৎপন্ন অধিক পরিমাণ বস্ত্রের দর 
বৃদ্ধি ক্ষরা হইয়াছে তাহাতে সাধারণ 
ক্রেতাদিগকেও এই দর বৃদ্ধির খেসারত ভালভাহে 
ভোগ করিতে হুইবে। তাঁহাছাড়া ইহাও মনে 
রাখা দরকার যে, কন্ট্রোল দোকানের মারফতে, 
বর্তমানে যেভাবে কাপড় বণ্টিত হইতেছে তাহাতে 
মোটা বা মিছি বিচার করিয়া বস্ত্র ক্রয় করিবার 
সুবিধা দেশের গরীব লোকেরা এখন আর বিশেষ 
কিছু পাইতেছে .না। মোটা! বস্ত্র কম উৎপন্ন 
হইতেছে বলিয়া ও বণ্টন ব্যবস্থায় যথেষ্ট গলদ 
রহিয়াছে বলিয়া অনেক সময় কেবল মিহি বন্্রই 
মফংশ্বল কেন্দ্রে গিয়া হাজির হইতেছে । মোট। 
কাপড় ন! পাইয়া ইহাতে সাধারণ লোককে অনেক 
ক্ষেত্রে তাহাদের নিত্যকার প্রয়োজন মিটাইবার 
জগ্ধ রেশন দোকান হইতে মিছি কাপড়ই ক্রয় 
করিতে হইতেছে.। সে সব দিক দিয়া দেখিতে 


গেলে মিহি বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি গরীব লোকদেরও 
যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইবে সন্দেহ নাই। 


মিহি বন্ডের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া, মিলমালিকদের 
মুনাফার সুযোগ বাড়াইলে তাহাতে তাহার! 










ফোন £ কমিকাতা--২০৪৪ 


জ্যানেেন্ল নিত্জত্ক্ষ 


কাধ্য কর] হয় 





[শিলং ব্যান্কি কগেরেশন লিঃ 


হেড অফিস- স্পিন 
টেলি :ঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


অন্তান্ত শখ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


ও নওগা (আসাম)। : 
১ দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, ভীপ্রকুল্পকুমার চৌধুরী 
রঃ Ee জিপ ম্যানেজিং ভিরেক্য়। 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ £-_নেতাজী সুভাষ রোড 
টেলি :-BANKSHILLO 


ফোন £ সি 








৪৩৪ 


অনসাধারণের দাবী অনুযায়ী অধিক পরিমাণ মোটা - 

কাপড় প্রন্ততে উদ্যোগী হইবেন বলিয়া গবর্ণমেপ্ট 
আশা করিতেছেন। কম. পরিমাণ মিহি বন্ধ 
উৎপাদন করিলেও মিলসমূহের তাহা দ্বারা বেশী 
লাভ হইবে। কাজেই বেশী পরিমাণ মোটা 
কাপড় উৎপাদন করিয়া তাহা দ্বারা কিছু কম লাভ 
হইলেও মিলমালিকদের পোযাইয়া যাইবে। কিন্ত 
জনকল্যাপের খাতিরে যিলমালিকরা তাহা! করিতে 
আগ্রহণীল হইবেন বলিয়া আশ! করা সহজ হইলেও 
সেরূপ আশা কার্যত: ফলৰতী হওয়ার সম্ভাবনা 


আর্থিক জগৎ . ক 


বাস্তবিক আছে কি? মোটা কাপড় উৎপাদন 
করিলে লাভের সুযোগ কম, মিহি কাপড় উৎপাদন 
করিলে তাহাতে লাতের সুযোগ বেশী। এই 
অবস্থায় মিলমালিকদের পক্ষে মিহি কাপড় 
উৎপাদনের দিকে অধিক পরিমাণে মনোযোগী 
হওয়াই স্বাভাবিক | জনকল্যাপের দাবী উপেক্ষা 
করিয়া যুদ্ধের সময়ে অনেক মিলমালিক মোটা 
কাপড়ের বদলে বেশা পরিমাণে মিহি ফাপড় 
উৎপাদন করিয়াছেন। এখন মিছি কাপড়ের দর 
যেখানে প্রতি গজে ছয় আন! হারে বাড়াইয়া 












































[ ৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 


দেওয়া হইয়াছে সেখানে তাহারা নূতন করিয়া 
মিছি কাপড় উৎপাদনের উপরই জোর দিবেন 
বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। ৃ 
গবর্ণমেপ্ট মিহি কাপড়ের দর বাড়াইয়া মিল- 
' মালিকদের যুনাফাবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতেছেন । 
কিন্ত কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি এসমস্তের মূল লক্ষ্য 
হইলেও তাহার সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পাকা! 
ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই অবলম্বন করিতেছেন ন! 
নূতন কর্ধপন্থা ঘোষণা! করিয়া তাহারা অবশ্ত 
মিলসমূকে উহাদের উৎপাদন যুদ্ধের সময়কার 
মত ৪৮০ কোটি গজ পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। মিছি কাপড়ের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কলমালিকদিগকে লক্তইচিতত বেশী পরিমাপ 
জনসাধারণের ব্যব্হার্য্য মোটা কাপড় তৈয়ারে 
মিলের কার্যক্ষমতা নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। 
অনেক শ্রেণীর সুতায় হরেক রকমের কাপড় 
প্রস্তুতের রীতি বন্ধ করিয়া কতিপয় নম্বরের সুতায় 
মাত্র করেক শ্রেণীর কাপড় প্রস্তুতে যদ্্পর হইলে 
তাহাতে বন্ধের উৎপাদন সহজেই বাড়িতে পারে 
বলিয়। তাঁহারা জানাইয়াছেন। অধিকস্ত বেশী 
কাপড় উৎপাদনের অন্ত মিল শ্রমিকদের দৈনিক 
কাৰ্য্যকাল ৮ ঘণ্টা হইতে ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
করিবার নির্দেশও তাহার] দিয়াছেন । এই সমস্ত. 
নির্দেশ কাব্যে পরিণত হইলে তাহাতে মিলসমূহে, 
বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে সন্দেহ নই ' 
কিন্ত এই সমস্ত কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে 





' সরকারীভাবে কড়াকড়ি ধরণের কোন ব্যবস্থা 


অবলম্বনের কিছুমাত্র আভাষ মিঃ ভাবার বক্তৃতায়, 
পাওয়া যায় নাই। তাহার বক্তৃতা হইতে ইহাই 
বুঝা যাইতেছে যে, মিছি কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি 
পাওয়াতে মিলমালিকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মোট! 
কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে যত্বপর হইবেন 


' বলিয়া গবর্ণমেন্ট আশ্বস্ত আছেন, আর উৎপাদন 


বৃদ্ধির অন্ত সব উপায়গুলি যথাযথ কার্ধ্যকরী করার 


পাইয়াছে। ইহার মুলে রহিয়াছে একদিকে যেমন 
‘্ধিন্দ,স্থানের' আধিক সংস্থামের সারবন্তা, বীমা-পত্রের 
নিরাপত্ত। ও পরিচলদ-পদ্ধতির নৈপুণ্য, অন্যদিকে তেমনি 
জাছে দেশবাসীর আত্তরিক সহযোগ ও শুভেচ্ছা। 


অন্তও তাহারা একান্তভাবে মিলমাঁলিকদের উপরই 
নির্ভর করিতে চান। কিন্তু সব কিছু এইভাবে 
_ মিলমালিকদের মরজি ও কর্তব্যবুদ্ির উপর 
ছাড়িয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টেক্ পক্ষে সঙ্গত হুইবে . 
বলিয়া আমরা মনে করি না। মিলের উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে সব নির্দেশ দিয়াছেন 
মিলমালিকরা যদি স্বেচ্ছায় তাহা কার্যকরী করিতে 
প্রস্তুত থাকেন তবে তাহা' তাল কথা। কিন্ত 
এই সব নির্দেশ উহাদের মনঃপূত না হইলে 
নিজেদের স্বার্থে তাহারা যাহাতে উহা! বাতিল বা 
অগ্রান্থ করিতে ন! পারেন সে বিষয়েও গবর্ণমে্টের, 
পক্ষে সজাগ হওয়া দরকার । বসন্তের অভাবে 
দেশের জনসাধারণ গত কয় বৎসর যাবৎ অবর্ণনীয়: 
ছুঃখহুর্দশা ভোগ করিতেছে। এই ছঃখ-ছুর্দিশা। 
অপনোদনের আন্ত সত্তা দরে বেশী কাপড় 
যোগাইবার নুসন্কপ্লিত কাধ্যনীতি গবর্ণমেণ্টকে 
অবলম্বন করিতে হুইবে। বস্তোৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের স্ুপরিকলিত নির্দেশ, 
মিলমালিকরা যথাযথ কার্ধ্যে পরিণত করেন ভাল, 
তাহা না হইলে অনকল্যাণের খাতিরে বর্তমান 
জাতীয় সরকারের সে বিবয়ে তাহাদিগকে বাধ্য 


এরা করাই সঙ্গত হুইবে । 





জোনপাঘটিড নিও সানাটাট,নি: 
হিন্ুস্থান বিল ডিংম্‌ * $নং চিতরপ্রন এভেনিউ, কলিকাতা। 










আন্তজ্জীতিক 'বাণিজ্যের দিক দিয়া ইংলণ্ড ও 
ভারতবর্ষ উভয়েই এক মহাগঙ্কটের সম্মুখীন 
হইয়াছে। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ইংলণ্ডে রপ্তানীর 
তুলনায় আমদ্রানীর পরিমাপ বৃদ্ধি এবং যুন্ধব্যপদেশে 
বিভিন্ন দেশে সামরিক ব্যয়ের দরুণ বৃটেনের 
বৈদেশিক যুদ্রা, বিশেষতঃ ডলার তহবিল আজ 
নিংশেষিত- প্রায়। বুটাশ গবর্ণমেপ্ট অনস্কোপায় 
হইয়া রানিং মুদ্রাকে ডলার এবং অষ্তান্ভ বৈদেশিক 
মুদ্রায় রূপাস্তরিত করিবার ন্ুবিধা প্রত্যাহৃত 
করিয়াছেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে 
আমদানী হাস করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধির জলন্ত নানাবিধ 
কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বৃটেনে 
রপ্তানী বুদ্ধির সমন্তা এরূপ গুরুত্র যে, বৃটীশ 
গবর্ণমেপ্ট শিল্প-প্রতি্ঠানের শ্রমিকদের খ্যজি- 


স্বাধীনতা! ক্ষ করিয়াও বিভিন্ন শিল্পে নির্দিষ্ট শ্রেণীর ' 


শ্রমিকগণকে কাজ করিতে বাধ্য করিতেছেন:। 
যুদ্ধের ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য মূল্যের দিক 
দিয়া না হইলেও পরিমাপে হাস পাইয়াছে, সন্দেহ 
নাই। ইহা.সত্বেও বুটেন ও আমেরিকার সামরিক 
ব্যয় এবং ইংলণ্ডে মালপত্র সরবরাহের দরুণ যুদ্ধের 
কয়েক বৎসর আমদানীকত পণ্যের মূল্য দিয়াও 
আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের নিকট ভারতের বহু অর্থ 
পাওনা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের অস্ত 
ভারতীয় মুন্রা এতদিন বৃটেনের পাউণ্ড ষ্টালিংএর 
সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়া ভারতের এই পাওনা 
অর্থও ঠাপিং মুদ্রার ছিসাবেই ইংলণ্ডে সঞ্চিত 
আছে। আঁধিক ছুরবস্থার অজুহাতে বুটাশ 
গবর্ণমেপ্ট তাহা পরিশোধ করেন নাই। সম্প্রতি 
তারত গবর্ণমেন্ট ও বৃটীশ গবর্ণষেণ্টের মধ্যে যে 


চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে মোট পাওনা 


প্রায় ১৫ শত কোটী টাকার ষ্টালিংএর অতি সামান্ত 
অংশই আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পাকিস্থান সহ 
তারতবর্ষকে পরিশোধ করার ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
তারতের প্রাপ্য অবশিষ্ঠ পরিমাপ, অর্থ এখন 
প্রকৃতপক্ষে বুটাশ গবর্ণমে্ট আটক করিয়া 
রাখিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

পাওনা ঠার্সিং আটক পড়িয়া যাওয়ায় এবং 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ষ্টালিং মুদ্রা ডলারে পরিবর্তন 
করিবার অধিকার পরত্যাহৃত হওয়ায় ভারতের 
পক্ষেও আজ বৈদেশিক মুদ্রার একান্ত অভাব দেখা 
দিয়াছে । এই অভাব মোচনের উদ্দেশে ভারত 
গব্্ণমেপ্টও বৃটেনের গ্ভায় কঠোরভাবে আমদানী 
, নিয়ন্ত্রণ করিয়া বহির্ভারতে ,রপ্ানী বৃদ্ধির জন্ত 
শিল্পপতি ও  ব্যবসায়িগণকে আহ্বান 
আনাইয়াছেন। 

রধ্ানী বৃদ্ধির এই আন্দোলন বা এক্সপোর্ট 
ড্রাইভ সফল করিতে হইলে ভারত গবর্ণমেন্টকে যে 
সমস্ত বাস্তব সমন্তার সন্মুখীন হইতে হইবে, বর্তমান 
প্রবন্ধে আমরা তাহাই মোটামুটি আলোচনা 
করিষ। 


রপ্তানী বৃদ্ধির প্রধান উপায় দেশের অভ্যন্তরে 

উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘন ঘন 

শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে শিল্পপপ্যের উৎপাদন 

ক্রমশঃই হাল পাইতেছে। পূর্ববর্তী ২৩ বৎসরের 
৩ 


ন্নত্তানা হবদ্ধির সমস্যা 





তুলনায় বর্তমান বৎসরে সিমেপ্ট, বস্তু, লৌহ ও 
ইম্পাত, চিনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পপ্রতিষ্টানের 
উৎপাদন যে' অপেক্ষাকৃত কম হুইবে, তাহ! বিগত 
কয়েক মাসের উৎপাদনের হিসাব হইতেই 
প্রতীয়মান হুয়। শ্রমিক-মালিক বিরোধের যে 
দেশব্যাপী বস্তা আসিয়াছে তাহার সময়োচিত 
প্রতিকার না হুইলে রপ্তানী বৃদ্ধির আন্দোলন সফল 
হওয়া দুরে থাকুক, ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামো সম্পূর্ণ বিপৰ্য্যস্ত হইয়! যাওয়ার আশঙ্কা 
আছ্ধে।' সম্প্রতি বোম্বাই” সহরের ' কাপড়ের 
কলসমূছের শ্রমিকগণ ইত্তার্িয়েল কোর্টের 
রোয়েদাদের প্রতিবাদে যে ধর্মঘট হুরু করিয়াছে 
তাহাতে বোম্বাইর প্রায় সমস্ত কাপড়ের কলের 
কাজ বন্ধ' হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেপ্টও 
এই সম্পর্কে অনষনীয় মনোভাব অবলম্বন 
করিয়াছেন। এই শ্রেণীর একটা ব্যাপক বিরোধ 
সত্বর ষীযাংসিত না হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া দেশের 
অন্তান্ত অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করিবে, এরূপ 
আশঙ্কা কর] অযৌক্তিক নয়। 

রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের 
ভঙ্ক কঠোরভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি 
না হইলে আমদানী হাসের ফলে পণ্যের জোগান 
হাস পাইয়া মুদ্রাম্ফীতির সমন্তা আরও তীব্র হইয়া 
দেখা দিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বিগত 
২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে বোধাইর ইণ্ডিয়ান 
মার্চেপ্টস্‌ চেম্বারে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে 


কেন্দ্রীয় অর্থসচিব মিঃ ষুুতম্‌ চোটি স্পষ্টভাবেই 


শ্বীকার করিয়াছেন যে, আমদানী নিয়ন্ত্রণের দরুণ 
মুদ্রাম্ফীতি এবং পণ্যমৃল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে (“The 
rigidity of our import Programme has 
aggravated inflationery tendency” )। 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের নীতি যথাসম্ভব শিথিল না 
করিলে মুদ্রান্ফীতির আংশিক প্রতিকার করাও 
অসম্ভব । 

রপ্তানী বৃদ্ধির আর একটা সমস্যা আলোচনা 
করা আমরা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। 
বর্তমান প্রবন্ধের প্রারস্তে ইহ! উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, আমাদের রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ হাস 
পাইলেও মূল্যের দিক্‌ দিয়া ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় নাই। বরং যুদ্ধের পূর্বে পণ্য রপ্তানী, করিয়া 


, ভারতের যে আধিক আয় হইত, বর্তমানে রপ্তানী 


পণ্যের পরিমাণ হাস পাওয়া সত্বেও পূর্ববাপেক্ষা 
বেশী আয় হইতেছে। .'ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্পর্কে বে সর্বশেষ তথ্যতালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা ১৯৪৬ সালের এপ্রিল হইতে 
ভিসেম্বর পর্য্স্ত নয় মাসের জগ্ভ। ইহাতে দেখ! 
যায়, এই সময় মধ্যে ভাতবর্ষ হইতে গড়ে প্রতি 
মাসে ২৩ কোটী ৬ লক্ষ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানী 
হুইয়াছে। পক্ষান্তরে ১৯৩৮-৩৯. সালে গড়পড়তা 

মাসিক ১৩ কোটী €৬ লক্ষ টাকার বেশী মূল্যের 
পণ্য রপ্তানী হয় নাই। ১৯৩৮-৩৯ সালেক রপ্তানী 
বাণিজ্যের সহিত . ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রথম নয় 
মাসের রপ্তানী বাণিজ্যের তুলনা করিলে দেখ! 


, যায়, এই সময় মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটা রপ্তানী পণ্যের . 


মূল্যই অসম্ভব 'বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানী পণ্যের 


এই মূল্যবৃদ্ধি ভারতের পক্ষে আপাঁতলাতের 
কারণ হইলেও বিভিন্ন পণ্যের 'রপ্যালীর পরিমাণ 


' যে ভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহা ভবিষ্যতের পক্ষে 


অশ্ুভজ্জনক বলিয়াই মনে করা উচিত। যুদ্ধের 
ফলে ভারতবর্ষ হইতে খান্চপণপ্যের রপ্তানী হাস 
করা হইলেও ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রথম নয় মাসে 
গড়পড়তা মাসিক ৪ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকার খাস্য 
পণ্য বিদেশে রপ্তানী হয়ঃ কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে 
মাসিক পণ্য রপ্তানীর মূল্য ৩ কোটী 
২৭ লক্ষ টাকার বেণী হয় নাই। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে মাসিক গড়ে ১ কোটী ৮৭ লক্ষ 
টাকা মুল্যের ২ কোটা ৯২ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী 
হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭. লালে মাসিক চা রপ্তানীর 
পরিমাণ. ৎ কোটী ৪৭ লক্ষ পাউণ্ডে হ্রাস পাওয়া 
সত্বেও চা বপ্তানীর মাসিক মূল্য দীড়াইয়াছে ংকোটা 
৬৬ লক্ষ টাক! ।, উত্ভিজ্জ তৈল, থৈল, চীনাবাদাম, 
তিসি, চামড়া, তুলা, পাট, পশম প্রভৃতি 
কীচামাল ১৯৩৮-৩৯ সালে মাসিক গড়ে ৬ কোটা 
$১ লক্ষ টাকার বেশী রপ্তানী ছয় নাই । ১৯৪৬-৪৭ 
সালে মাসিক ৭ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকার এই শ্রেণীর 
কাচামাল রপ্তানী হইয়াছে । ভারতবর্ষ হইতে 
যে সমস্ত শিল্পপণ্য বিদেশে রপডানী হয়, তন্মধ্যে 
ট্যান করা চামড়া, লৌহ (918 1701), হতা, বস্তু 
এবং পাটজাত দ্রব্যই প্রধান। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
মাসিক গড়ে ৩ কোটা ৯৬ লক্ষ টাক মূল্যের এই 
সমস্ত শিল্পপণা রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৬- 
৪৭ সালে ইহা বুদ্ধি পাইয়া মাসিক গড়ে ১০ কোটা 
৭৮ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়। 

- পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন দেশে মুদ্রাক্ষীতির 
দরুণই ভারতবর্ষ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ পণ্য 
রপ্তানী করিয়াও মূল্যের দিক দিয়া লাভবান 
হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর রপ্তানী পণ্যের মুল্য বর্তমানে 
যে হারে পৌছিয়াছে অদবর ভবিষ্যতে তাহা আরও 
বৃদ্ধি পাইবে বসিয়া আশ! করা যায় না। বরং 
অগব্যাপী যে আধিক সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা 
যাইতেছে, তাহা আংশিৰুভাবেও বাস্তবে পরিণত 
হইলে ভারতীয় পণ্যের মূল্য হাস পাইতে বাধ্য । 
এই অবস্থায় মূল্যের উপর নির্ভর না করিয়া রপ্তানী- 
যোগ্য পণ্যের পরিমাপ বৃদ্ধির দিকেই অধিক 
মনোযোগ দেওয়া গবর্ণমেন্ট এবং ব্যবসায়ী মহলের - 
আস্ত কর্তব্য বলিয়া আমর! মনে করি। 


পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও রপ্তানী বাণিজ্যে 
একটি নৃতন সমস্ত৷ হৃঠি করিয়াছে। কীচাপাট, 
তুলা এবং কাচা চামড়া ভারতের রপ্তানীষোগ্য 
প্রধান পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্ত 
পাট, কয়েকটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর তুলা এবং বছ 
পরিমাণ চামড়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । করাচী এবং চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া 
এই সমস্ত পণ্য রপ্তানী হইলে ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সন্দেছে নাই। 
বিগত বৎসরেও গড়পড়তা মাসিক ৩ কোটী ৭৬ 
লক্ষ টাকা মূল্যের পাট, তুলা এবং চামড়া বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছিল। এই সমস্ত পণ্যের বেশীর 
ভাগ পাকিস্থান রাষ্ট্রের বন্দর'হইতে রপ্তানী হইলে, 
ষে ক্ষতি হুইবে, তাহা 'পরিপুরণের জগ্য ভারতীয় 
ডোমিনিয়ন হইতে অন্তান্ত শ্রেণীর পণ্য রপ্ানীর 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা এক প্রকার বাধ্যকরী হইবে। 

যুদ্ধের পূর্বে জার্দেনী, জাপান, ব্ৰহ্মদেশ এবং 
ষ্রেটস্‌ সেটেলয়েপ্ট ভারতীয় পণ্যের বড় ক্রেতা 
ছিল। এই সমস্ত দেশে এখনও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই 
বর্তমানে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রেও পূর্ববীপেক্ষা 
সঙ্কুচিত আছে, ধরিয়া নিতে হইবে। দিতীয়তঃ, 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের যে 
প্রচেষ্টা চলিয়াছে, তাহাও 0 বৃদ্ধির 


/উদ্ধেপ্তপাধনে অন্তরায় হাটি করিবে 


. গতত্রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ৭৯ বৎসর 
পূর্ণ হইয়াছে । আমর! তাহার উদ্দেশে আমাদের 
শ্রদ্ধার অর্ধ্য নিবেদন করিতেছি। তিনি আরও 
দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন ) তাহার 
আশর্ববাদে ও উপদেশে আমরা আমাদের পত্তত্বকে 
অয় করিয়া বীরতোপ্যা স্বাধীনতা সম্ভোগের যোগ্য 


হই ইহাই কামনা । তাঁহার নিকট হইতে 


দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ও তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত 
হইয়া আমরা পরবশতা হুইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি । 
তাহার আশীর্ববানী শিরোধাধ্য করিয়া, তাহার 
উপদেশে শক্তি শঞ্চয় করিয়া আমর] স্বাধীন 
ভারতকে মহিমাম্বিত করিয়া তুলিতে পারিব বলিয়া 
আশা রাখি, অচিরে এই আত্মঘাতী বর্বরতার 
অবসান ঘটিবে বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস করি। 


' বত, মুসলিম রাষ্ট্র টির উদ্দেশে মুসলিম 


লীগ দীর্ঘ কাল ধরিয়া যে সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে, শ্বতন্র রাষ্ট্র হু 
হইবামাত্রই, সে বিদ্বেষের বিবক্রিয়ার অবসান 


(সম্ভব নহে। উত্তর ভারতের সাম্প্রতিক বিরোধের 
প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় ইউনিয়নকে হিন্দু রাষ্ট্রে 
পরিণত করিবার এক দাবী উঠিয়াছে ; পাৰিস্থানে 
অযুপলমালদের প্রতি যে অত্যাচার চলিতেছে, 
তাছার প্রতিশৌধে উত্তর ভারতের মুসলমানদের 
প্রতি পাণ্টা আক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
'পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণার জস্ভও ভারতীয় 
ইউনিয়নের নিকট দাবী জানান হইতেছে । যুদ্ধ 
ঘোষণা সংক্রান্ত দাবীর উত্তরে গান্ধীজীর এক 
সাম্প্রতিক উক্তি বিল্ৰান্তি হট্টি করিয়াছিল। তিনি 
বলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থানের মধ্যে 
'যে মতবিরোধ, তাহা পারস্পরিক আলোচনার ঘারা 
দুর করিতে হইবে; যদি সেভাবে 'দূর করা সম্ভব 
: , না হয়, তাহা হইলে মধ্যস্থতার ব্যবস্থা প্রয়োজন ) 





. অনুমোদিত মূলধন 
মজুত তহবিল, 


(প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ 


30 একাউন্ট খোলা যায়। 


Fa oa OR 
| ক্যানকাট। ন্যাধনাল ব্যান্ধ লিমিটেড : 


হেড অফিস- ক্যালকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংসৃ. . 
মিশন রো) কলিকাতা] । 


আদায়ীক্কত মূলধন ৫0,00,00,000২ টাকা ' 
+ ২৩,০০, 200, টাকার উর 


ভারতীয় বাহাদুরের মধো “বালক ভাপনল' একটা শক্তি- 
শালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। ' সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের 
সহায়তায় “ক্যালকাটা ন্যাশনাল” আপনার যাবতীয় -ব্যাঙ্কিং 


"মাত্ৰ Sui Halen দিয়া এ বযা্ে একটা কারেন্ট একাউণ্ট 
- খুলিতে পারেন । মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস -. 
উপর ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় 


এক বংসরের ভন স্থায়ী আমানত এ্রহণকর। হয় এবং শতকরা ২, টাক! - 
রব সদ দেওয়! হয়। 


“ক্যালকাটা ন্যাশনাল” : আপনার. একটি একাউণ্ট রাখুন 


মযাস্থের সাহাযে। বিরোধের অবসান অসম্ভব হুইলে- 
তখন যুদ্ধ ব্যতীত আর গত্যান্তর থাকিবে না। 
তাহার এই উক্তি এমনভাবে প্রচারিত হইয়াছিল 
যে, অনৈকের ধারণা হয়_-আজন্ অহিংসার পুঞ্রারী 
অকশ্বাৎ যুদ্ধকামী হই! উঠিপানেন। তিনি যে 
ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ বন্ধ করিবার উপর 
বিশেষ পোর দিয়াছিলেন; তাহাতে কোনও গুরুত্বই 
আরোপ কর! হয় না। এই ভূল ধারণার 


নিরসনের জন্ত গান্ধীজীকে ছুইটি বিবৃতি দিতে 


হয়। 
ঙ* * * 


আমরা ইতিপূর্কে বলিয়াছি যে, সাম্প্রদায়িক 
বিরোধে অগণিত প্রাণ ও অপরিমিত ধনক্ষয় 
অপেক্ষাও বেশী ক্ষতি এই যে, ইহাতে জাতীয় 
ধতিহ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে । ভারতকে 
হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করিবার বে দাবী, তাহার 
উত্তরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঠিক এইরূপ 
উক্তিই করিয়াহেন। তিনি বলিয়াছেন, “ভারতকে 
হিন্দু রাষ্ট্র করিবার দাবীতে মুললিম লীগের বিজয় 
সুচিত হইতেছে ; এই বিজয়ের তুলনায় পাকিস্থান-- 
লাত্জনিত বিজয় নগণ্য ।” পণ্ডিতত্রী দৃঢ়তার 
সহিত বলেন যে, তাহার হাতে শাসন-ক্ষমতা থাকা 
পর্য্যন্ত ভারত কখনও হিন্দু রাষ্ট্রহইবে না) এই 
দাবী বদি সত্যই তারতের জনগণের দাবী হয়, 
তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ রিবেন। পণ্ডিতত্রী 
গতীর হুঃখের লছিত বলিয়াছেন যে, চ্চারতের 
আত্মধাতী বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
ভারতের মর্যাদা অত্যন্ত ৰুমিয়া গিয়াছে $ আর 
স্বদেশে গবর্ণমেপ্ট সমস্ত গঠনমূলক কাদ ত্যাগ 
করিয়া এই একটি মাত্র সমন্তা লইয়া এখন বিব্রত। 
আজ এই সাম্প্রদায়িক বিরোধে অন্নবস্তরহীন, 
শিক্ষান্থীন, স্বাস্থ্যহীন ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতা 
লাভ সত্যই অর্থহীন হইতেছে। তাহার কোনও 







২,00,00,002২ টাকা 

















সেভিংস ব্যান্তের জমা টাকার? 







পমল্ঞার সমাধান দূরে থাকুক, তাহার ছুঃধ 
বাড়িয়াছে ) লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ স্ৃ্লহারা, 
আশ্রয়ছারা, নিঃয | আর, যে ওপনিবেশিক 
ঝাজ্যগুণি ভারতের স্বাধীনতায় উৎসাহ পাইয়াছিল, 
ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় নিজেদের বন্ধনরজ্জু 
ছিন্ন করিতে পারিবে বপিয়া আশ। করিয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে নৈরাশ্র আপিয়াছে। ভারতে 
প্রতিবেশী হত্যার হিংঅ তাণ্ডব দেখিয়া তাহারা 
বিশ্মিত হইয়াছে, ব্যধিত হইয়াছে। 
| এ কথা অন্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, 
ভারতীয় ইউনিয়নের লীগপন্থী যুপলমানদের 
অতীতের আচরণ আজ হিন্দু রাষ্ট্রপংক্রান্ত দাবী 
উত্থাপনে সাহায্য করিয়াছে; পণ্ডিত জওহরলাল 


, নেহরুর মত প্রগতিপস্থী জাতীয়তাবাদীদের পক্ষেও 


আজ এই নূতন প্রশ্নের সন্মুখীন হইতে হইতেছে । 
ভারতীয় ইউনিয়নের লীগপস্থী মুসলমানরা দুই 
জাতিতন্থে আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন) মুসলমানদের 
অন্ত ম্বতন্্ রাষ্ট্র দাবী করিয়াছেন। তাহাদের 
নিজেদের পক্ষে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবিত ফল 
তাহার! চিন্তা করেন নাই। ছই জাতি তত্তে 
বিশ্বাসী ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রকামী মুসলমানদের 
সম্পর্কে সন্দেহ অমূলক হুইতে ' পারে, কিন্ধ 
অযৌক্তিক নহে । সুখের বিষয়, বিশন্থে হইলেও 
তাঁরতীয় ইউনিয়নের মুসলিম লীগের নেতার! এখন 


তাহাদের ভূপ বুঝিতে পারিতেছেন। উড়িষ্যার 


লীগ নেতা মিঃ লুতফার রহমান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিয়াছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নের যুসলমানদের' 
বিশাল ভ্রান্তি হইয়াছে; হুই জাতির কথা 
তাহাদিগকে ভুলিতে হুইবে। তাহার পর, 
যুক্তপ্রদেশের লীগ নেতা মিঃ লারি ভারতীয় 
ইউনিয়নে মুসলিষ লীগের নীতি পরিবর্তন করিবার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বিবৃতি দিদ্নাছেন। 
ওঁ প্রদেশের নবাব মহম্মদ ইস্মাইল খা ও মিঃ 
হাসান আহম্মদ শাহও সুযুক্তিপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছেন। 
ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলিম নেতাদের অবিলঘে 


মিলিত হইয়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাছাদের 


নীতি ঘোষণা করা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে 
করি। তাহারা লীগপন্থী মুললমানদিগকে অচিরে 
এই ভাবধারায় উদ্ব দ্ধ করিয়া তুলুন যে, জাতীয়তার 
ভিত্তি ধর্ম নহে--উহার ভিত্তি রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ম্বারথ। ইহাতে সংখ্যালঘি্ সম্পর্কে 
ভারতীয় দায়িত্ব পালন অনেক সহজ হইবে | | 


সম্প্রতি এই মর্ত্বে এফ সংবাদ 'যটিয়াছিল যে, 
পাকিস্থান সম্প্রদারিক সমন্তার সমাধানের অঙ্ক 


. বৃটেনে ও বৃটিশ কমনওয়েলুখের সাহায্য চাহিয়াছে। 
এই সাহায্য কি ধরণের, তাহা জানা যায় নাই। 


বৃটেন ও বৃটিশ কমন্ওয়েলথের ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজীল্যা্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতবর্ষের 
সাম্প্রদায়িক সমন্ডার সমাধানে কিভাবে সাহায্য 


সাম্প্রধায়িক সমস্যা দুইটি ভোমিনিয়নের নিজন্ব 


সমন্তা । ইছাতে বাহিরের ফোনও শক্তির সালিলীর 


‘কোনও ' সুযোগ 'নাই। ০ ইউনিয়ন ও 


৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭ ] . 


পাকিস্থান রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কোনও বিরোধ ঘটে, 
তাহা হুইলে অবস্ত সালিশীর প্রয়োজন হইতে 
পারে। পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ ভালভাবেই জানেন 
“যে, তাহাদের প্রচারিত বিতবষের ফলেই . এই 
আগুন 'অপিয়াছিল। ১৫ই আগস্টের এউজ্জালিক 
স্পর্শে সে আগুন নিভে নাই বলিয়া ভারতীয় 
ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষকে দায়ী কর! চলে না। 


ক * bd * 











মিঃ চাঁচ্চিল সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন 
যে, তিনি ভারতের এই রক্তপাতে বিস্মিত হুন 
নাই । তাহার ধারণা--এই হত্যাকাণ্ড আরও 
প্রবল হুইবে ; বৃটিশের পক্ষপুট হইতে ভারত 
বাহিরে যাওয়াতেই এইরূপ ঘটিতেহে। এই 
উক্তির উত্তরে মহাত্ম! গান্ধী বলিয়াছেন যে, মিঃ 
চাচ্চিপ নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া ভারতের অবস্থা 
‘দেখিয়া যাইতে পারেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত 
‘ঘোষণা করেন--ভারত বিভাগের ব্যবস্থার মধ্যেই 
এই বিরোধের বীর দ্বিল। মিঃ চার্চিল ভারতের 
ব্রাতীয় আকাঙ্ক্ষার পুরাতন শক্র। তাঁহার পক্ষে 
ভারতের এই আত্মঘাতী বিরোধে উল্লসিত হওয়াই 
স্বাভাবিক । কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
মধ্যেও ভারতবাশী ইহা বিস্বৃত হয় নাই যে, 
একাধিক শতাব্দী ধরিয়া চার্চিলের স্ব্গাতি ভারতে 
‘যে ভেদ-নীতি অস্থঘরণ করিয়াছে, তাহারই বিষে 
ওভারতবাসী আজ জবলিতেছে। 

ক ফু * + 

পূৰ্ব্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন গত 
শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর 
-লীরায়ণগঞ্জে এক 
সাম্প্রদায়িক শাস্তিরক্ষা করিতে আবেদন 
'্লানাইয়াছেন। তিনি বলেন-_সাশ্প্রদায়িক হানা- 
হানিতে পাঞ্ধাবে বিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে ) বাংলায় যেন 
উহার পুনর্ভিনয় না ঘটে।' তিনি এই কথাটির 
উপর জোর দেন যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরই 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। 
'আগামী পুজা যাহাতে পূর্ব বঙ্গে শান্তিতে 
অতিবাহিত হইতে পারে, তাহার অন্ত পূর্ব বঙ্গের 
-জনশ্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী ও প্রাদেশিক লীগের 
,সেক্রেটারী' মিঃ হাঁবিবুল্লা বাহার এবং আস্ত 
“কয়েকজন লীগ নেতা বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিবেন, 
“স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর শাস্তির 
আবেদন এবং লীগ নেতাদের. এই শাস্তিরক্ষার 
'তৎপরতার আমরা প্রশংসা করি। কিন্ত আমরা 
দেখিয়া ছুঃখিত হইলাম যে, চাকার এক শ্রেণীর 
অত্যুৎসাহী পাকিস্থানী্দিগকে পূর্ব বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
লায়েস্তা করিতে পারিলেন না। ইহারা কোনও 
অবস্থাতে এবং. কোনও সময়ে মসজিদের: নিকট 
বাজনা বাঁজাইতে দিতে রাজী. নহে । .নাজিমুদ্দীন 
-গবর্ণমেষ্ট ইহাদের অগ্তায় জিদ বন্ধ করাইতে 
ন! পারায় চাকার বিখ্যাত জন্মাষ্টমী মিছিল এই 
বৎসরের মত স্থগিত রহিয়াছে । নবাবপুর ও 
-ইললামপুরের মিছিল কমিটী সাধারণভাবে দেশের 
-এবং বিশেষভাবে ঢাকার বর্তমান অবস্থার কথ! 
বিবেচনা! করিয়া মিছিল স্থগিত বাখিয়াছেন। 
বলা বাহুল্য, ঢাকার ও সমগ্র পূর্ব বদের হিন্দু 
সম্প্রদায় ইহাতে র্দাহত হইয়াছেন | 


[ 4 


বক্তৃতায় : সর্ববতোভাবে - 













আর্থিক জগৎ 


পশ্চিম বাংলার .গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন্‌.যে, 
বাংল! এই প্রদেশের সরকারী ভাষা! হইবে) এখন 
হইতে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের সমস্ত কাজ বাংলায় 
হইবে। আমরা ঘোষ-মস্রিলভাকে এই সিদ্ধান্তের 
অন্ত ধন্যবাদ জানাইতেছি। বৈদেশিক' শক্তির 
শাসন ও শোষণ হইতে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
বৈদেশিক ভাষার বন্ধন হইতেও জাতি মুক্তি 
চাহিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিম বাংলার 
মন্ত্রিমগুলীর ছুর্নীতি-বিরোধী অভিষাঁনকে অভিনন্দন 
জানাইতেছি। এই অভিযানের ফলে আটায় 
মিশাইবার অন্ত সংগৃহীত দেড় শত থলিয়! 
সোপষ্টোন, প্রচুর তেঁতুলের বীচি এবং অন্যান 
জিনিষ আবিষ্কৃত হুইয়াছে। অক্কাস্ক বহু ছুর্নীতি- 
মূলক তৎপরতাও ধর পড়িয়াছে। আমরা আশা 
করি, খাচ্ছদ্রব্যে সকল প্রকার ভেজাল নিবারণের 
অস্ত পশ্চিম বলের মগ্ত্রিমগল ক্রমে আরও তৎপর 
হইবেন। থান্ে বিষ মিশাইয়া জাতিকে তিলে 
তিলে মারিয়া যাহারা মুনাফা শিকার করে, 
তাহাদের প্রতি কঠোরতম শাস্তির বিধানই জাতির 
দাবী। আশা করি, পশ্চিম বলের কর্তৃপক্ষ ইহা 
স্বরণ রাখিয়া কাজ করিবেন। 


* ফু * ক 


ভারত গব্ণমেন্ট দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন 
যে, তাহারা, জুনাগড় সংক্রান্ত সমন্তার সমাধান 
করিবেনই। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্র 
মিঃ লিয়াকৎ আলী এক বিবৃতিতে নবনগরের 
জাম সাফেবের উক্তির উত্তর দিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, নিজের 
ইচ্ছা অনুযায়ী জুনাগডের নবাবের যে কোনও 
ভোমিনিয়নে যোগ দিবার অবাধ অধিকার আছে; 
জুনাগড়ের নবাবের অভিসন্ধির কথা তুলিয়া 
জাম সাহেব কাথিয়াবাড়ের অমুসলমান রাজ্য- 
গুলিকে উত্তেজিত করিয়াছেন। জাম সাহেব 
অবস্য . যথারীতি এই অভিযোগ অস্বীকার : 


৮ ১ ৯ 


£ ফরিদপুর, হাঁজিগঞ্জ, 


ও তিনসুকিয়া । 


দিল্ী-_-৪৮ ও ৪৯, টনী চক।. ,. 








মিঃ বি, কে, দত্ত, 
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কুমিল্লা, চাদপুর, 
রা জলপাইগুড়ি, ঝালকাঠি, খুলনা, ময়মনসিংহ, 

- নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ( ঢাকা) 
আসাম £_ছাতক, ডিব্ৰুগড়, ডিগবয়, গৌহাটি, জৌড়হাট, শিলং, শিলচর, শ্রীহ্ 


৪৩৭ 


করিয়াছেন। ভুনাগড়ের নবাবের নিত ইচ্ছা 
অনুযায়ী যে কোনও ভোমিনিয়নে যোগ দিবার 
শাসনতান্তিক অধিকার কেছ অস্বীকার করে 
না। ঠিক তেমনি জুনাগড়ের শতকরা ৮২ 
অন অধুমলমান প্রজার ইচ্ছা 'অন্ুঘায়ী 
রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবার শাসনতন্ত্র- 
বহিভূর্তি নৈতিক অধিকারও অনস্বীকার্য্য। 


‘বস্তুতঃ, জুনাগড়ের প্রজার! এই অধিকার প্রতিষ্ঠার 


অন্য দচপণ। কয়েক দিন পূুর্ববে মিঃ শ্তামলদাস 
গান্ধীর নেতৃত্বে বোস্বাইয়ে জুনাগড়ের অধিবাসীদের 
অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গবর্ণমেণ্ট 
এখন জুনাগড়ের সংলগ্ন রাজ্য রাজকোটে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে । এখান হইতে জুনাগড়ের 
বিরুদ্ধে প্রজাদের আন্দোলন পরিচালিত হুইবে। 
ইতিমধ্যে রাজকোঁটে অবস্থিত জুনাগড় ভবন 
"অস্থায়ী গবর্ণমেপ্ট” অধিকার করিয়া লইয়াছে। 

# কঃ রা ঙ্ঃ 
কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের নেতা--ভারতীয় 
দেশীয় রাজ্য প্রজ্জা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সেখ . 
আবছুল্পা এবং তাহার সহকর্মীরা কারামুক্ত - 
হইয়াছেন। আমরা তাহাদিগকে অভিনন্দন 
ভানাইতেছি। কিছুদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী 
কাশ্মীরে গমন করিয়া বলিয়াছেন যে, সমস্ত রাজ- 


নৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিবার পর গণভোটের 
সাহায্যে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়াই 
যুক্তিস্গত। কাশ্মীরের নৃপতি হিন্দু, কিন্ত রাজ্যের ' 
অধিকাংশ প্রজা! ,মুসলমান। কাজেই, কাশ্মীর 
পাকিস্থানে ধাইবে, না ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ 
দিবে__গণ-ভোটের লাহাষ্যে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করাই উচিত আমরা আশা করি, জাতীয় 
সম্মেলনের নেতাদের মুক্তি এই গণ-ভোট গ্রহণের 


পূর্ব-সুচন!। 








শাখাসমূহ 
কলিকাতা £_৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রী, ২২, ক্যানিং ই্রীট, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, 
হাইকোর্ট, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, বালিগঞ্জ শ্তামবাজার ও কলেজ 'ধ্রীট। , 
বাংলা ঃ--আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কোর্ট 


চকবাজার (বরিশাল), চট্টগ্রাম, ঢাকা, 


পুরানবাজার, ও টাঙ্গাইল । 


বিহার ও উড়িস্তা £__তাগলপুর, কটক, পাটনা ও রণচি। ডা 
যুক্তপ্রদেশ ও নধ্যপ্রদ্রেশ £_এলাহাবাদ, বেপারস, কাপুর, অব্বলপুর ও লক্ষ । , 
বোম্বাই £__ন্তার ফিরোজ শা? মেটা রোড এবং মানাবি। 


' এজেন্সী ₹_জিজ্াপুর ও পেনাং । 


রে - মিঃ এম্‌, সি, দত্ত, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





'খেয়ালীর খাতায়” গত হুই সপ্তাহ ধরিয়া ষে 
সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছি সেগুলি যথেষ্ট 
পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ নহে বলিয়া গুটি' ছুই পাঠক 
অনুযোগ বরিয়াছেন। তাঁহাদের স্বরণ করাইয়া 


দেওয়া প্রয়োজন যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ‘খেয়ালী’র - 


এলাকার বাহিরে । তাছার অন্ত আমাদের দৈনিক 


পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আছে। পড়িয়া. 


দেখিষেন,কীরূপ জ্ঞানগর্ভ এবং পগাষ্ভীর্য্যপূর্ণ। 
হাসি, ঠাট্টা বা চপলতার লেশমাত্র নাই। 
“থেয়ালীর খাত!’ খেয়ালরসের ব্যাপার । সে-রসে 
যাঁহাদের রুচি নাই, তাহারা! বৃখাই উহার নধ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা খুজিয়া নিজেদের মুল্যবান 
সময় নষ্ট করিবেন। তাঁহারা যেন দয়া করিয়া 
স্মরণ রাখেন, আমি ফুল ফোটাই, ফল ফলাই ন1। 


# ফু ® * 


একজন পত্রলেখক আমাকে তিরস্কার করিয়া 


* বলিয়াছেন,--“শ্বাধীনতা লাভের পর এই প্রদেশের 


জাতীয় মন্িলভাকে আমরা দেশের বৃহৎ সমন্তা- 
গুলি সমাধানে চেষ্টিত দেখিতে চাই। ফুটপাতের 
ভিখারী বিতাড়নে সময় নষ্ট কর! তাহাদের উচিত 
নয়।” হৃইবেও বা। কিন্ত আমার ধারণা অন্ত 


~ 


= 


রেজিঃ অফিস £৪ ক্লাইভ রী, 


পপ লন 


পাটি পি 


থেয়ালীর খাতা : 


(মতামতের জগ্ত সম্পাদক দায়ী নহে) 


রকম। আমি জানি বৃহৎ, সমন্তা স্মাধান করার 


ক্ষমতা প্রফুল্ল মঞ্্রিসভার নাই। ইহা প্রফুল্পবাবু 
ও তাহার সহকর্মীদের প্রতি ফোন প্রকার অশ্রদ্ধা 
বা আস্থাহীনতার কথা নয়, কঠোর বাস্তবতার 
কথা। প্রাদেশিক কোন মগ্্রিসভারই ক্ষমতা নাই 
আবাদের বর্তমান লমভার সমাধানে Kk 

কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি। 
আমাদের প্রধান সমন্তা খাগ্ভ। দেশের প্রত্যেক 
লোককে ছুই বেলা হই যুঠো খাইতে দেওয়ার যে 
আদর্শ জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য তাহা 
কঠিন কাজ। তাহা সিদ্ধ হইতে এখনও অনেক 
সময় লাগিবে। বর্তমান ব্যাপক ছুত্তিক্ষ নিধারণ 
ও রেশন এলাকাগুলিতে রেশন ব্যবস্থ! চালু রাখার 
যে দায়িত্ব তাহাও পুরাপুরি পালন করা কোন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেশ্টের পক্ষেই সম্ভব নয়, যদি না 
কেন্দ্রীয় সরকার খাস্ত সরবরাহ করেন। বিদেশ 
হইতে খান আমদানীও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার 


কর্ম নয়। 
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অশনের পরেই বসন, খাওয়ার পরেই পরা। 
সেখানেও প্রাদেশিক মস্ত্রিসভার ক্ষমতা সামাস্ক। 


,.. (সিডিউজ্ড) 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়| | 
', হেড অফিপ_পি-?, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা। 
শাখাসমৃহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং বুলনা। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এন, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি | 


| 


্থাপিত-_-১৯২২ 


বালীগঞ্জ শাখা--২১০৷১৭, রাসবিহারী এভিনিউ ূ 
(গড়িয়াহাটা জংশনে ) 
ধর্মতিল। শাখা-__১৫৭-বি, পর্মতলা স্রীটে 
গত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে । 





মিলজাত সমস্ত বন উৎপাদনের তদারক করেন 
কেন্দ্রীয় সরকার, বণ্টন করেন, দাম বাঁধিয়া দেন 
কেন্দ্রীয় সরকার। প্রাদেশিক সরকার নতুন মিল 
স্থাপনে ।কেন্জ্রীর স্রযকারের অনুমতি ছাড়া পারেন 
না। মিলের যন্ত্রপাতি আনিবার লাইসেন্স দিবেন 
কেন্দ্রীয় সরকায়। দেশী তাতের বন্তর বুনিবার" 
সুতার জল্ত নির্ভর করিতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুগ্রহ ও বিবেচনার উপরে। প্রফুল্লবাবুরা' 
জনগণকে চরকা কাটিতে উপদেশ দিতে পারেন, 
তাহার বেশী আর কিছু নয়। 
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অন্ন ও বস্ত্র কথা বলিলাম। এক্ষণে আরও- 
একটা জিনিষের কথা উল্লেখ করিতেছি যাহার 
অতাষ প্রত্যহ সকাল বেলায়ই আমাদের গৃহিণীক্া 
অঙ্থতব করেন এবং যাহার অন্ত তৃত্যদের প্রত্যহ- 
অস্ততঃ ছুই ঘণ্টা লাইনে দীড়াইতে হয়। কয়লা ।, 
জিনিষটা! বিলাত হইতে আসে না । বাংলা দেশেই 
এবং বাংল! দেশের গায়ে বিহারে পাওয়া যায়। 
কয়ল|৷। এত কাছে যে জিনিষ মাটির নীচে. 
আছে তাহাই কলিকাতা সহরে অপর্যাপ্ত; 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না। ইহা 
বিশ্বয়ের ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও. 
প্রফুল্লযাবুদের হাতে নয়। খনি হইতে কয়লা 
উঠাইবার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন 1, 


|||. যে কয়লা উঠানো হয় তাহাও খুশী মতো যেখানে: 


সেখানে চালান দেওয়ার ক্ষমতা প্রাদেশিক, 
গবর্ণমেন্টের হাতে নয়। বরাকর হইতে পাটনায়' 
এবং রাণীগঞ্জ হইতে ফপিকাতায় কয়লা আনিতে, 
হইলে বিহার এবং বাংলা সরকার উভয়কেই নির্ভর 
করিতে হয় বেক্ত্রীয় গবর্ণমেণ্টের যানবাহন 
বিভাগের সচিব ডক্টর জন্‌ মাথাই”র উপরে ।, 
তিনি যাহাকে যে পরিমাপ ওয়াপন দিতে পারেন 
তাহা দ্বারা তাহার করলার অভাব বা শ্বচ্ছলতা। 
নির্ণয় হয়। 
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বড় সমন্তার কোনটাই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের" 
চেষ্টায় মিটিবে না, সুতরাং ' বড় কথা বলাটা- 
প্রাদেশিক মন্ত্রীরা যত শীড্র ছাড়েন ততই ভালো । 
তাহার! কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত নীতি ও. 
কাৰ্য্যক্ৰম অনুসরণ করিয়া বৃহৎ সমন্ত| সমাধানে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, নেতৃত্ব করিতে. 
পায়েন। নিজের উদ্ভোগে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং- 
কম চটকৃ্‌দার হইলেও সত্যিকার কান্দ কতটুকু. 
তাহার! করিতে পারেন তাহা ঘারাই তাহাদের 
বিচার হইবে | চোরাবাজার দমন করুন, মুনাফা-- 
খোরদের সায়েন্তা করুন, সহরকে পরিফার পরিচ্ছন্ন 
ও সুশ্রী করুন, বাসগৃছের সংখ্যা . বাড়ান, ছুধ 
সরবরাছ্থের ব্যবস্থা করুন_ আমরা ছুই হাত 
তুলিয়া তাঁছাদের জয়ধ্বনি করিব, বড় দাবী; 
তুলিব না। | 


#3 ৬ ৬ পর 





৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭ ] 


বড় না হইলেও প্রয়োজনীয় এবং নিজ 
কর্তৃত্বাধীন এমনই একটি মহৎ কাজ প্রফুল্লবাবুর 
নম্িসতা সম্প্রতি করিয়াছেন, যাহার ভস্ত 
তাহাদের অকুঠ সাধুবাদ করিতেছি। বাংলাকে 
সরকারী তাধারূপে গ্রহছণ। রাইটার্স বিন্ডিংএ 





- সরকারী কাগজপত্র এখন হইতে বাংলায় লেখা 


হইবে--এই আদেশ তাঁহারা জারি করিয়াছেন। 


চীফ সেক্রেটারী ইতিমধ্যেই প্রধান কর্দসচিব' 
হইয়াছ্নে। এ A | 


প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে বাংলায় কবি গভীর 
হুঃখের লঙ্গে গান বীধিয়াছিলেন-_ 
কাহার ভাষা, হায়, 
ভুলিতে সৰে চায় 
শে ষে আমার অননীরে! 
আজ তিনি বাচিয়া নাই। নইলে দেখিতে 
পাইতেন, ও গানটির পংক্তি বদল আবশ্যক 
হইয়াছে। ‘ভুলিতে’ স্থলে ‘শিখিতে’ হুইবে। 
বাংলা সেক্রেটারীয়েটের যে সকল ঝাম্ু' সিভিলিয়া- 
নেরা কিছু দিন পৃর্বেও নিজ শিশু পুত্র ড্যাডী 
না বলিয়া বাব! বলিলে মৃচ্ছিত হইতেন, তাহারা 
সকলেই কহিয়া বাংলা রপ্ত করিবার জন্য 
লাগিয়া পিয়াছেল। কলিকাতার পুস্তক 
বিক্রেতাদের নিকট সংবাদ লইয়া আ্রানা গেল, 
গত কয়েক দিনের মধ্যেই সুবলচন্্র মিত্রের 
English to Bengali Dictionary 
কাটতি বাড়িয়! গিয়াছে । 
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সরকারী কাগজ্পপত্রে বাংলা ভাষাকে সত্য 
সত্যই চালু করিতে হইলে, শুধু সরকারী নির্দেশই 
বথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। কতগুলি আহ্ুবঙ্গিক 
ব্যবস্থা না করিলে বিদ্ভাসাগর প্রবর্তিত বিধবা 
বিবাহের ভায় বাংলাও আইনতঃ স্বীকৃত কিন্ত 
কাধ্যতঃ অপ্রচলিত হুইয়া রছিবে। সেই ব্যবস্থা 
গুলির প্রথম__বাংলাদেশে যে-সকল 'অ-বাঙ্গালী 
কাজ করিবে আগামী হুই বৎসরের মধ্যে বাংলা 
লিখিতে না পারিলে তাহাদের চাকুরী থাকিবে ন! 
এই হুকুম দিতে হইবে এবং ছুই বৎসর পরে 


দি গ্ৰামোফোন কোগ্াানী লিঃ 


আর্থিক জগৎ 


সরকারী কাগজপ্জ-বাহা বিদেশে বা ভিন্ন 
প্রদেশে পাঠাইতে হুইবে তাঁহা বাদ দিয়া--সমস্তই 
বাংলায় লিখতে হইবে। যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণষেণ্ট 
তাহাদের হিন্দী না জানা কর্জচারীদের হিন্দী 
শিখিবার অন্ত একবৎসর সময় দিয়াছেন। বাংলা 
গবর্ণমেপ্ট তাঁহাদের অ-বাজালী কর্তচারীদের বাংলা 
শিখাইবার অন্ত নিজন্য রাশ খুলিবার ব্যবস্থা করিলে 
আরও ভালো! হয়। 


দ্বিতীয়তঃ বাংলা সর্টহাণ্ড টাইপিষ্ট সংগ্রহ। 
বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা আঙুলে গোপা বায়। 
বাংলা স্টহাও্ড কেছ শিখে না কারণ বাংলা সর্ট- 
হাও শিখিয়া টাকা উপার্জন করা চলে না। 
যতদূর স্বরণ হইতেছে ১৯৩৭ সালে নৃতন শাসনতন্ত্র 
প্রাদেশিক আইন সন্ভায় যে-সকল সদন্ত বাংলায় 
বক্তৃতা করেন তীহাদের বক্তৃতা লিখিবার জন্য 
ব্যবস্থা পরিষদে জন চারি বাংলা স্হাণ্ড টাইপিষ্ট 
নেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে 


চাকুরীগুলির তিনটি অনেক কাল খালি পড়িয়া 


কলিকাতায় মাছের সরবরাহে বৃদ্ধির 
চেষ্টা--কলিকাতায় নৎস্তাতাব ও মৎন্তের দুর্মম ল্যতা 
নিবারণের জন্ভ পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট কতকগুলি 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচিত ফরিয়াছেল। স্থানীয় 
বাজারসমূহে মাছের সরবরাহ বুদ্ধির দস্তা একটি 
পরিকল্পনা রচনা হইতেছে । কলিকাতার চাকুরিয়া 
লেক ও ময়দানের পুকরিপীগুলিতে মাছের চাষ 
করাই উক্ত পরিষল্পনার অন্ততম ধান কার্য্য। 
কলিকাতা ও কলিকাতার চতুষ্পার্শবন্তাঁ ৩৩৪. বিঘা 
জলা জায়গায় মাছের চাষ করারও পরিকল্পনা করা 


হইয়াছে। কতকগুলি পুক্ত্িণীতে মাছের পোনা 


রাখা হইবে জনসাধারণের মধ্যে যাহার! ব্যক্তি- 
গততাবে মাছের চাষ করিতে চাছেন তাহাদিগকে 


& পুরিধীুপি হইতে পোনা সরবরাহ করা 
হইবে। আশা .করা যায় যে, আগামী বৎসর 
এপ্রিল ও যে মাসে গব্ণমেপ্টের মংস্ত বিতাগ 
কলিকাতাঁর বাজারগুলিতে € শত মণ মাছ 
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থাকে। একজন ভদ্রলোক মাত্র নিযুক্ত হন। 
গবর্ণষেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় অবিলঘে 
বাংলা স্টহাও শিখাইবার ব্যবস্থা করুন, তাহাদের 
নিজস্ব কমাশিয়েল কলেজেও উহ! অস্ততম পঠনীয় 
বিষয় নির্বাচিত করুন। 


ক |] * Ed 

বাংলা সর্টহাত্ডের প্রথম উত্তাৰক বোধ হয় 
রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ স্বর্গগত দ্িজেজ্রনাধ ঠাকুর 
মহাশয় । তাহার “রেখাক্ষর বর্ণমালা” নামক 
পুস্তকটি বর্তমানে হুশ্রাপ্য । হয়তো পুরাতন 
লাইব্রেরী ও শান্তিনিকেতনে খোঁজ করিলে পাওয়া 
যাইতে পারে । উদ্ধাৰে আয়ও আধুনিক ও উন্নত 
করা সম্ভব কিনা! তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বিচার 
করিয়া দেখিলে নতুন শিক্ষার্থীদের উপকার হইবে । 
আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বাংলা ভাবার প্রচার ও 
প্রসারের উদ্দেস্তে উৎসাহী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
লইয়া একটি প্প্যানিং কমিটি” নিয়োগ করিলে 
উাডাতাডি বল নার রভার্লা আছে! 
খেয়ালী 


সরবরাহ করিতে পারিবেন। আগামী ২ বৎদরে 


১৩৩৬ মণ মাছ উৎপাদিত হুইবার সম্ভাৰন!। 
পৃথক পাবলিক সান্তিস কমিশন__ 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার শীঘ্রই একটি পাষলিক নাণিস 
কমিশন গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া 
জালা গিয়াছে। এই সম্পর্কে স্মরণ থাকিতে পারে 
বে, সন্মিলিত বাংলার অন্ত যে পাবলিক সাভিস 


কমিশন ছিল প্রদেশ বিভাগের পরে তাহ! ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া হয়। 


কলিকাতা৷ কর্পোরেশনে যৌথ নির্বাচন 
গ্রথাঁ_-কলিকাতা কর্পোরেশনে বর্তমানের পৃথক 
নির্বাচন প্রথার পরিবর্তে যুক্ত-নির্বাচন প্রথা 
প্রবর্তন করিয়া পশ্চিম ৰঙ্গ গবর্ণমেন্ট শ্রীপ্রই একটি 
অভিন্তাঞ্গ জারী করিতে চাহেন বলিয়া জান! 
গিয়াছে । ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচন হইবে । আরও 
প্রকাশ যে, সংখ্যালঘুদের অঙ্গ আসন সংরক্ষণ 
কর! হইবে। | 





আর্ধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 








কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে ধর্ম্মঘট-__গ্রকাশ, 
কলিকাতার শিল্পাঞ্চল শ্রম সম্বন্ধীয় বিরোধের 
ফলে ১২টি বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১১৫১০ জন 
কর্মী বর্তমানে কার্যে যোগদান করিতেছেন না। 

' তন্মধ্যে রহিয়াছে ৫টি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্সের ৭০৯৬ 
কর্মচারী এবং ৩টি বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৪০*০ 
কর্দচারী। একটি চটকলের . ৪০৭৫ জন কর্মচারী 


ইতিপূর্বে ধর্মঘট করে ; গত মঙ্গলবার এই ধর্মঘট ' 


মিটিয় গিয়াছে । ২*শে লেপ্টে্বর যে-সপ্তাহছ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ১১টি ফার্দের ৯৩৪৫ . জন ধর্শঘট 
করিয়াছিল। তন্মধ্যে ছিল ৩টি কাপড়ের কলের 
২৩০০ জন এবং টি, পাটকলের - ৪২৭৩ জন 
কর্মচারী । ৃ 
ইংরেজী শিক্ষা লোপের ব্যবস্থা-_উড়িস্যা 
গবর্ণমেণ্টের এক সাম্প্রতিক প্রেস নোটে জানান 
হইয়াছে যে, গবর্ণমে্ট' বর্তমান লেসন হইতে 
প্রদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক 
শ্রেধগুলিতে ইংরেজী শিক্ষার প্রথা উঠাইয়া 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত 'করিয়াছেন। আগামী বৎসর 
মাধ্যমিক শ্রেণী হইতেও" ইংরেজী শিক্ষার রীতি 
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বেঙ্গল সেন্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £ ৮ ৮৬ ক্লাইভ রী কলিকাঁতা। 


অনুমোদিত মূলধন ----;---- ২,00,00,000১ 
'বিক্রয়ার্ ও বিশ্রীত মূলধন ------ ৭৫,00,000২ 
মাদায়ীক্কত মূলধন --------- ৭৪,৪৩,১৩২২ 
মন তহবিল --------- ১৭,00,000২ 


সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় করা হয়। 


হ্যারিসন রোড, স্যামবাজার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ পাটনা; গয়া 
মাণিকতলা, জোড়াসীকো রংপুর, বগুড়া রদ, 
বড়বাজার, বন্বাজার টা চর 
হাওড়া কৃষ্ণনগর হাজারীবাগ, কোডারমা 
শালকিয়া " নবধীপ, জলপাইগুড়ি গিরিডি, পুরুলিয়া 
পশ্চিম ভারত-_বোস্বাই উত্তর ভারত- বেনারস, নিউ দিল্লী 
বিদেশী এজেনটগণ $ 
লগুন- মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


রি রা লিড 
মিঃ জে, সি, দ্বাস_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


অবোর! ইনভেটমেট, ট্রাই লিমিটেড 
(ভারতীয় কোম্পানী আইনে দমিতিবন্ধ ) 
হেড অফিস ₹_-১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্টীট, কলিকাতা | 
টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
স্থায়ী আমানতের হৃদ্ের হার 


: ৫ বৎসরের জন্য ৭২ 


. বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 


স্উ্নইয়া দেওয়া, যায় কিনা, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 


তাহাও বিবেচনা করিতেছেন, আনা গিয়াছে । 

বহু বিবাহ বন্ধ করার প্রস্তীব-_মধ্যপ্রদেশ 
ও বেকারের ব্যবস্থা পরিষদের ছুইজন যঞিলা 
লদন্তা শ্রীমতী হৃভদ্রাকুমারী চৌহান ও শ্রীমতী 
রাধাদেবী গোয়েক্ক! হিন্দু সমাজে পত্নী বর্তমান 
থাকিতে স্বামীর বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া এক 
প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। . প্রস্তাবটি পরিষদের 
অক্টোবর অধিবেশনে আলোচিত হইবে । 

পল্লী স্বাস্থ্য কেক্দ্র-_-প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করিয়া! 
স্বাস্থ্যনিবাস (হেল্থ সেন্টার ). খুলিবার এক 
পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। এই পরিকল্পনাকে 
কার্ধ্যকরী করিয়া তুলিবার দ্রদ্ধ যথাসাধ্য অর্থসাহায্য 
করিতে অর্থপচিব প্রীঅননদাগ্রসাদ চৌধুরী ' জন- 
সাধারণের নিকট এক আবেদন জানাইয়াছেন। 

পশ্চিম বঙ্গে চিনির কল প্রতিষ্ঠার উদ্ভম 
_ প্রকাশ যে, পশ্চিম বন্ধে কয়েকটি নূতন চিনির 
কল প্রতিষ্ঠার দন্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেণ্ট ভারত 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি লাভের চেষ্টা 









বিহার , 
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করিতেছেন । যাহারা এইন্প নূতন কল স্থাপন 
করিতে চাহেন, তাহাদিগকে পশ্চিম বঙ্গের শিল্প 
ভিরেউরের নিকট আবেদন করিতে জানান 
হইয়াছে । 

বিহারে ক্ষতিপুরণ দিয়া জন্িদারী 
লোপের উদ্ভোগ- ছোট ছোট জমিঘারগণকে 
নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ দিয়া অধিদারী প্রথ। 
লোপেক ব্যবস্থা করায় উদ্দেস্তে বিহার গবর্ণমেন্ট 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিফট হইতে ৫€০ কোটি টাকা 
খপ গ্রহণের অন্ত আলোচনা! চালাইতেছেন, 
জানা পিয়াছে। 

ভারতের ষ্টালিং পাঁওনা-_ভারতের পাওনা 
টাপিং উদ্ব তের যে ৮৫ কোটি টাকা পরিশোধের 
ব্যবস্থা হইয়াছে, তন্মধ্যে পাকিস্থানের প্রাপোক্ন 
পরিমাপ ৬ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া 
৯ কোটি টাকা করা হইয়াছে। পুরর্বসতি কার্যে 
নিমিত্ত আরও অধিক অর্থ মঞ্চুরের জন্ত পাকিস্থানের 
প্রধান মন্ত্রীর আবেদন অনুযায়ী ইছা হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ। ৰ 

কলিকাতার রাজপথে ছুর্ঘটন।__গত 
জাছয়ারী যাস হইতে ৯ মাসে কলিকাতায় 
১৩৭ জন রাস্তার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছে। 
তন্মধ্যে জাল্ুয়ারী মাসে ৯৭ জন, ফেব্রুয়ারীতে 
১৫ জন, মার্চে ১৯, এপ্রিলে ২১, যে মাসে ১৯, 
জুলাইয়ে ১০, আগৃষ্টে ১৪ এবং 'লেপ্ক্গ মাসে 
১১ জন মার! গিয়াছে। 

করাচী হইতে সোনা-রূপার পার্শেল__ 
করাচীর বিমান বিভাগ বোম্বাই ও তারতের অন্ত 
স্থানের সোনা ও রূপায় পার্শেল গ্রহণ করিতেছে 
না।. কাষ্টমস্‌ কর্তৃপক্ষ বিমান, অথবা! .জঙগপথে 
করাচী হুইতে সোনা ও রূপার পার্শেল গ্রহণে 
অমন্মত হুইয়াছেন। 

ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
জাহাজ ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি- সম্প্রতি 
ভারতীয় জাহাল সম্মেলন জানাইপ্লাছেন যে, 
ভারত, বৃটেন ও ইউরোপের. অভাক্ত দেশের মধ্যে 


| বাণিছোযের অন্ত ইণ্ডিয়া টিমশিপ কোম্পানী 


লিমিটেড তাছাদের জাহাজ ব্যবহার সম্পর্কে 
বৃটেন ও ইউরোপের অভস্ভাভ দেশের জাহাজ 
কোম্পানী সম্মেলনের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন 
করিয়াছেন। 

ভারতীয় সিভিল সাভিসের নাম - 
পরিবর্তন-_সম্প্রতি প্রকাশিত এফ সরকারী . 
বিজ্ঞধিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, “ভারতীয় 
সিভিল সার্ভিস’ ও ‘ভারতীয় পুলিশ’ নাম তুলিয়া 
দিয়া তৎপরিবর্তে ‘অল ইত্ডিয়া এডমিনিষ্ট্রেটিভ 
সার্ভিস” ও ‘অল ইণ্ডিয়া পুলিশ সাভিল” নায় রাখা 
হইবে। এখন হইতে উপরোক্ত সাণ্ভিস ইণ্ডিয়ান ' 
এভবিনিষ্রেটিত সারির (আই-এ-এস) এবং ইণ্ডিয়ান 
পুলিশ সাতিল (আই পি এস) হুইবে। 


L 


৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭] ' 


কৃষ্ণনগরে কৃষি কলেজ স্থাপন-_ আগামী 
বৎসরের ভুলাই মাস হইতে কৃষ্ণনগরে একটি 


পূর্ণাঙ্গ কৃষি, কলেজ স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা 


করা যায়। এই ফলেজটিই সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃষি কলেজ হুইবে। এই কৃষি কলেজ 
স্থাপনের জঙ্ক স্থানীয় অধিবাসীরা যাহাতে ৫ লক্ষ 
“টাকা এবং বিনামূল্যে € শত একর জমি দান করে 
'তজ্জন্ত গবর্ণমে্ট এক. আবেদন প্রচার করিতে 
'চাছেন। 

অ-মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
সিদ্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ খুরো৷ শিকারপুরে সম্প্রতি 
"এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন বে, গবর্ণমেষ্ট ছিনুগপক্ষে 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিষ্ট সাধনের সুযোগ 
দিবেন না। সংখ্যালবিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা 
‘যে সকল জআায়গা-জমি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য 


ফেলিয়া যাইতেছে, গরবর্ণমেন্ট সেগুলি দখল . 


করিবেন! 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের টিনার 


'ভিপার্টমেপ্টের হিসাব অনুসারে বর্ত্তমান ১৯৪৭-৪৮ 
সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাজস্ব ৩ কোটি টাকা 
উদ্বত্ত হইবে বলিয়া যনে হয়। উদ্তৃত হওয়ার 
কারণ এই যে, বাজেটের অনেক খাতে বহু টাকা 
ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হুইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের 
দরুণ গে টাকা ব্যয় 'হয় নাই। কর্তৃপক্ষ মনে 
ক্রেন না যে, ভবিষ্যতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
বাছস্বের আয় দ্বারা ব্যয় কুলাইতে পারিবেন। 
পূর্ব বঙ্গ হইতে অতিরিক্ত যে ৩ হাজার কর্মচারী 
"পশ্চিম বঙ্গে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের বেতন 
দিতেই উক্ত উদ্ধত টাকার অধিকাংশ খরচ হইয়া 


সাইবে। 
আসামে স্ট্যান্ডার্ড টাইম প্রবর্তন-_৩শে 
“সেপ্টেম্বর মধ্য বাক্সি হইতে আসামে ষ্ট্যাণডার্ড 


"টাইম প্রবর্তিত হইয়াছে। 
বাংলা তাৰাদরকা রী ভাঁৰাঞলে গণ্য 


হুইবে-_পশ্চিম বঙ্গ সরকার আগামী ছুই বৎসরের 


_ মধ্যে বাংল ভাষাকে সরকারী ভাবারূপে প্রবর্তন 


"করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
‘হইয়াছে যে, এখন হইতে. সেক্রেটারিয়েট ও অস্তান্ত 


সরকারী অফিসের নথিপত্রে মন্তব্য যথাসস্তব ' 


“বাংলা ভাবায় লিপিবদ্ধ করা হুইবে। . .. 
কাপড়ের মিলের বিরোধ মীমাংসার 


“চেষ্টা__পশ্চিম ৰদের সমস্ত কাপড়ের মিলের . 


শ্রযিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের সালিশীর 
পা রানির নিন 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। b 





আর্থিক জগৎ 


খাভবস্তর সাপ্তাহিক মৃল্যমান--ভারত 
গবর্ণৰেণ্টের আখিক উপদেষ্টা বর্বর ভারতীয় 
ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ 
সপ্তাহ-১০০) খান্ঘবন্তর পাইকারী দরের যে 


সাপ্তাহিক মান নির্ণর করিয়াছেন, তাহাতে জানা 


যায়, গত ভই সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত উহা ২৮০.৬ ছিল; 
রা সপ্তাহে ছিল ২₹৮৯২। আলোচ্য সপ্তাহে 
তও্ডলজাতীয় খাস্ত-শন্ত ও ডালের দর অপরিবর্তিত 
ছিল, শুধু বিবিধ -খাস্ভ সামগ্রীর মূল্য "১ হারে 


কমিয়াছে। . 
থান্ঠ-সঙ্কট 


মাপিকগঞ্জের থাড পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কট- 
জনক হইয়া পড়িয়াছে। ছুত্িক্ষের কালোছায়া 
সর্বত্র দৃষ্ট হুইতেছে। চাউলের প্রতি মণের মুল্য 
৪৫১ টাকা হইতে ৫৫২ টাকায় উঠিয়াছে। 


৪৪৯ 


জানা গিয়াছে, গম সংগ্রহের অন্ত অক্টোবর 
মালে যে প্রতিনিধিদল অষ্ট্রেলিয়া গমন করিবেন 
উহাতে ৪ অথবা ৫ জন সদস্ত থাকিবেন। খাস্ত 
সচিব ডাঃ প্রগাদই প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করিবেন 
বলিয়া আশা করা বায়। ডাঃ প্রসাদ ব্যতীত অর্থ ও 

খান্ত বিভাগের তরফ হইতে একজন করিয়! সন্ত 
রিনি যো ফিস | 


গজ ৬ ক 
“সম্প্রতি দা চাউলের বরাদ্দ যে 
পাচছটাক করিয়া হাস করা হইয়াছে, আমর! 
তাহা পুনর্বহাল করিবার চেষ্টা করিতেছি”_-গত 
বুধবার পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ভাঃ" প্রফুল্লচজ্জ 


অন্তে বাহির হুইয়া আসিলে অপেক্ষমান রিপোর্টার" 
গণের প্রশ্লের উত্তরে উপরোক্তন্নপ আশ্বীসঙ্ভনক 
উক্তি করেন। 








জম ইউনাই টেড 


ক্্ভিলাত্ 
চীফ এছেন্টস্‌ঃ 
৮নং ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা 






ইণ্ডান্ট্রীয়াল 


ন্ব্যাক্ষ্র লিন্সিডেড 
| . স্থাপিত ১৯৪০ . 





শাখাসমূহ 
ৰড়বাজার,শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 


এণ্ড সনম্ম্য চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 


পাটনা সিটী। 
পেঁ-অফিস 3 মিরকাদিষ। . . 





এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি,এ, ই রা 
১১১১১১১১১১১ 
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Ce sad Labora 


SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES “AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. 4 
manufactured in our well-equippsd 18801810155 under | 
Supervision of expert chemists.” 


"Only the best and select raw materials are used in man 
OSDIR, ৃ 


পি 
We also manufacture Technical and Fine 0৯552 Essontial 


tory Reagents. 





88২ 


পশ্চিম বের খাসা বা সম্পর্কে জনৈক সরকারী 
মুখপাত্র আলোচনা শ্রশজে জানান যে, সাম্প্রতিক 
খা সংগ্রহ প্রচেষ্টার কলে চাউলের অবস্থার যথেষ্ট 
উন্নতি দেখা গিয়াছে । উক্ত খাত সংগ্রহ প্রচেষ্টার 
বিশেষ উৎসাহজ্নক ফল পাওয়া গিয়াছে । অক্টোবর 
মাসের প্রথমার্ধে চাউল সংগ্রহের ব্যাপারে গবর্ণমেপ্ট 
আরও উন্নতি আশ! করেন। 
লণ্ডন ও মেলবোর্পের অষ্ট্রেলিয়া মহলের সংবাদে 
জানা গেল বে, গুষ্ট্রেলিয়ার বর্তমানের উৎপন্ন গম 
হইতে. ভারতের অস্ত যথেষ্ট পরিমাপ গম পাওয়া 
যাইতে পারে। | 

চি * | 

প্রকাশ, চোরা [কারবার বন্ধ করার উদ্দেন্তে 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট শীদ্রই একটি অ্ভিন্যান্দ জারা 
করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। | 


এ 0 ক কট 


প্রকাশ, বিহার প্রদেশে পাটনা সহর ব্যতীত 


অপর কয়েকটি সহরে রেশনিং ব্যবস্থা সাময়িক-' 


ভাৰে বাতিল করা হুইয়াছে। মাদ্রাজের খান্ত 
পরিস্থিতিও খারাপ। শীঘ্রই বরাদ্দের পরিমাণ 
১* আউন্স, হইতে কমাইয়া ৮ আউন্স করিতে 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। বোষ্বাইয়ের 
. অবস্থাও ভাঁল-নছে। 


আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 





জেল! ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাসানারাদ থানার 
অধীন ছিল্গলপঞ্জ ছাটে হঠাৎ চাউলের দর মণ. প্রতি 
১৬২ টাক! হইতে ২৪২ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
নত ক Oe রঙ 

নড়িয়ায় (ফরিদপুর) ভয়ঙ্কর খাচ্-সন্কট উপস্থিত 
হুইয়াছে। চাউলের বূল্য মণপ্রতি ৩৭২ টাকায় 
পৌছিয়াছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে । 

ক এ কু 

মাদারীপুর অঞ্চলে চাউলের দয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। চাউল প্রতিমণ ৩৫২ টাকায় এবং 
আমন ধান্ত প্রতিমণ ২০২ টাকা দরে বিক্রয় । 
হইতেছে ূ 

+ | ¢ Ld 

এলাসিন (ময়মনসিংহ) অঞ্চলে চাউলের দর 
মপপ্রতি ২৭২২৮২ টাকা হইতে বাড়িয়া বর্তমানে 
€০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। Co 
টাকা মণ দরেও চাউল হৃপ্রাপ্য। 

* * ফু *+ 

সম্প্রতি লক্ষৌ বিশ্ববিভালয়ের কার্য্যকরী 
সমিতির এক সভায় সমাভতন্ত্রী নেত! আচার্ধ্য 
নরেজ দেব সর্ববসন্মতিক্রমে লক্ষৌ বিশ্ববিস্তালয়ের 
ভাইস-চ্যাব্দেলার নির্বাচিত হুইয়াছেন। বিদায়ী 
তাইল-চ্যাব্সেলার টু রাজা বিশ্বেশ্বরদয়াল প্রসাদ 
আচার্ধ্য নয়েন্র দেবের নাম প্রস্তাব করেন। 


চি * চে 


নি তে A 


প্রথমার্ধে বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর 
জেলা হইতে প্রায় ৮ লক্ষ মণ চাউল সংগৃহীত 
হুইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। নিকট ও 


'দুরবর্তা স্থান হইতে চাউল সংগ্রহের জন পশ্চিন 


বঙ্গ মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে সমগ্রভাবে চেষ্টা করা. 
হইতেছে । 'এই সম্পর্কে বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থ 
সচিব ফটক যাত্রা করিয়াছেন। যাহাতে 
গবর্ণমেপ্টকে সাহায্য করা হয়, তহুদ্দেত্তে কতকগুলি 
দেশীয় -ক্সাজ্য ও জমিদারের সহিতও পত্রালাপ করা 
হইয়াছে। 
hd bl Ll চি 

গত সোমবার হাওড়া জেলার ফোঁনা ও, 
সাফরাইল হইতে বহু লোক কলিকাতায় আসে 
এবং ফ্রী স্কুল ট্রাটে অসাঘরিক সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রীর অফিসের সম্মুখে সমবেত হয় এবং মন্ত্রীকে 
তাহাদের এলাকায় চাউলের দারুণ অভাবের 
কথা জানায়। 


সম্প্রতি পশ্চিষ পাকিস্থান কর্তৃক প্রেরিত 
৭ হাজার টন চাউল-বোঝাই একখানি জাহাজ 
চট্টগ্রামে পৌছিয়াছে। এই চাউল সমেত মোট 
১৪ হাজার টম খাস্তশন্ত পশ্চিম পাকিস্থান পূর্বব 
পাকিস্থানের জন্ত প্রেরণ করিয়াছে । কয়াচী 
হইতে সম্প্রতি জাহাঅযোগে আরও যে ৭ হাজার 
টন চাউল প্রেরিত হইয়াছে, বর্তযান সপ্তাহে 


কেন্্ীয় গবর্ণমেন্ট পশ্চিম বঙ্গকে চাউল সরবরাহ জানিতে পারা গিয়াছে যে, অক্টোবর মাসের তাহা আসিয়া পৌছিলে মোট খান্ন্তের পরিমাণ 


করিবার অন্য উড়িব্যা ও আসাম গবর্ণমেপ্টকে 
নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া ডানা গিয়াছে। আরও 
জানা গিয়াছে যে, কেঙ্গীয় গব্মেন্ট পশ্চিম বলের 
জন্ত (সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মোট ৬৫ ছাজার. 
টন খান্তশন্ত বরাদ্দ করিয়াছেন? তন্মধ্যে আসাম 
১* হাজার: টন, উড্ভিব্যা ৩ হাজার টন এবং 
পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাছ্যসমূহ ং হাজার টন 
সরবরাহ ' করিবে । অবশিষ্টাংশ বিদেশ হইতে 
আমদানীক্কৃত খাছশস্ত হইতে সরবরাহ কর! হইবে। 
অক্টোবর মাসে ভারতে ২ লক্ষঙ হাজার টন 
খাস্ভশন্ত আমদানী হুইবে বলিয়া জানা গিয়াছে, 
' তন্মধ্যে ৪৫ হাঞ্জা টন চাউল। ওর খান্শন্ত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, বন্ধ, মিশর 
ও তর্ক হইতে আসিবে সেপ্টেম্বর, বাসে মোট 
প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন খান্তশন্ত আমদানী 
ডি | 
ক 

ভারতের খান্ত পরিস্থিতি এখনও উদ্বেপ- 
জনক। জানা বায়, কলিকাতা ব্যতীতও অপর 
কয়েকটা সরে খাঘ্ব-শন্তের বরাদ্দের.. পরিমাণ 
আরও হাস করিতে হুইয়াছে। কলিকাতায় খাত- 


শন্তের বরাদ্দের পরিমাণ ৮ আউন্স ; কিন্তু কোচিন 
ও ব্রিবান্থুরে উহা [আরও হাঁস করিয়া ৬ আউন্স 


করা হুইয়াছে। 


002. তি চল তি াহ্্দ্দ্ 9 


la স্লায়ার অব. ই ইণ্ডিয়া 
সি এসিওরেন্স কোম্পানী | 
| 


কা সাল 


- উন্নতির পরিচয় 
জম্পত্তির পরিমাণ 
৭১২,০০০ টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ 
১৯/১৩,০০,৯০*২ টাকার উপর 
দাবী শোধ 
৯,৩৫,০*,০০০২ টাকার উপর 








ডি, এম, দাস এণ্ড সঙ্গ লিঃ ' 
চীফ .এজেণ্টস. 


বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম | 


| 
এ 
ূ 


২৮, ডালহোসি স্কোয়ার, কলিকাতা ।. 


০ লিল ররর | 
রি তু ০ 


ৰ 
L 
হা 
| 
"| 


২১ হাজার টন হুইবে। 
নু রক ক ষ্ঠ 

পুর্ব বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের খাভসচিব মিঃ ছুরুল' 
আমিন “ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেন) 
যে, তাহার দৌত্য সাফল্যমপ্তিত হুইয়াছে 
পূর্ব বজে অনশনক্রিষ্ট লক্ষ লক্ষ নরনারীর সাহাব্য- 
কল্পে ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট ৫ হাজার টন খাভশম্ত সরবরাহ 
বি 


* | 
ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা 
যহকুমার কোন কোন শ্রামে চাউল ৩২২ টাকা 
হি তাত! 


আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারে চাউল ৩৬২. 
টাকা মণ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে । 


ব্যক্তিগত 


জানা গিয়াছে, যে, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও 
প্রশ্থকার ডাঃ নবগোপাল দাস, ভারতীয় 
ভোমিনিয়নের শ্রম দপ্তয়ের অধীন পুনর্বসতি ও 


বিনিয়োগ শাখার ডিরেক্টার-জেনারেলের কাধ্যভায় 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই নূতন পদে যোগদানের 


পূর্বে তিনি বাংলা ও আসামের পুনর্বসতি ও 
বিনিয়োগ শাখার আঞ্চলিক ডিরেক্টায় ছিলেন। 


বাংলার বাণী লিঃ__ভিরেউর--বিঃ বীরেজ্র- 
নাথ বসু। রেজিস্টার্ড অফিদ-_-১০1১বি, ইন্দ্র রায় 
রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মৃলধন-_-১* লক্ষ 
টাকা। স্বত্বাধিকারী, মুক্রীকর ও প্রকাশকের 
ব্যবসা । ২ 

হিন্দুস্ছান সীট এণ্ড মেটাল কোং, লিঃ 
ভিরেক্টর-_মিঃ নরেজ্্রনাথ বন্থ। রেলিষ্টার্ড অফিস 
২২১৫, কাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । 
অন্গুমোদিত মূলধন--€ লক্ষ টাফা। ধাতুপাতের 
বাবস!। ০ 

এস এম হানিফ ( ঢাক! ), লিঃ-ডিরেন্টর 
মহম্মদ হানিফ । রেজিট্টার্ড অফিষ _নারায়ণগঞ্জ, 
ঢাকা। অহৃমোদিত মুলবন--৫ লক্ষ টাকা। 
'উষবের ব্যবসা । | 
:'. ছিন্দ প্ন্যা্টিকস্‌ ওয়ার্কস লিঃ__ভিরেউর-_ 
মিঃ বি কে মোহতা। রেডিষার্ড অফিস- ২০৩১, 
স্থারিসন রোড, কলিকাতা । অঙ্ণুমোদিত মূলধন 
_২৫ লক্ষ টাক| । ' আসবাষপত্রাদির ব্যবসা। 

কমাপিয়াল . কেমিক্যাল ইণ্ডা্রী্ 
(ইণ্ডিয়া), লিঃ_রেলিষ্টার্ড অফিস_-১০৩, 
আমহা্ট স্ৰী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাৰা। রাসায়নিক ব্যাদি প্রস্তুতের 
ব্যবসা। 

মিন্ক সাপ্লাই সনা লিঃ--ডিরে্টর_ 
মিঃ নরেশলাথ বসু। রেডিষ্টার্ড অফিস-_৩৬, 
ওয়েলিংটন স্রাট, কলিকাতা ৷ ' অমুমোদিত মূলধন 
--€ লক্ষ টাকা। সুখের ব্যবসা ৷ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

চিতাত্ভালসা জুট মিলস্‌ কোং, লিঃ 
১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭1০ আঁনা। ইনার 
পূর্ব ভয় যাসের জন্তও অঙ্থুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইরাছিল। এন্পীয়ার জুট কোং, লিঃ 
--১৯৪৭ সালের ৩*শে জুন পর্য্যস্ত য় মাসের 
অন্ত প্রতি 'শেয়ারে শতকরা. বাধিক ১৫২ টাকা] 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। কেলভিন জুট কোং, লিঃ 
১৯৪৭ সালের ৩০শে জুল পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১০২ টাকা । ইহার 
পর্বব হনয় মাসের জন্ভও অমুরূপ হারে লত্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। নেলিমারল। জুট মিলস 


ভারভীয় প্রধান সেনাপতি --১৯৪৮ সালের 


১লা জাছুয়ারী হইতে একজন ভারতীয়কে ভারতের 
প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হইৰে। ভারত 
প্ববর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দেশের সৈল্ত- 
বাছিদীয় নেতৃত্ব তার একজন ভারতবাসীর হত্তেই 
থাকা উচিত। 





কোম্লাবী প্রসঙ্গ : 


কোং, .লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১০২ টাকা। ইহার,.পূর্বব ছয় মাসের জন্তও 
অরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
প্রেসিডেন্সি জুট মিলস কোং, লিঃ__১১৪৭ 
সালের ৩*শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ভ প্রতি 


' বেতার বোগ্ে সংবাদ আদান-প্রদ্দান-২ 
কলিকাতার সহিত পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত মহকুমার 
সদরগুলিফে বেতারস্থত্রে সংযোগসাধন করার 
একটি প্রস্তাব সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া আনা গিয়াছে। 
কলিকাতা ও বিষ্ষি্ন জেলার সরকারী সদয় 
কার্ধ্যালয়গুলির মধ্যে বেতারযোগে সংবাদাদি 


ছু. টির 


শেয়ারে শতকরা! বাধিক ৩০ আনা। ইহার পূর্ব 


ছয় মাসের জঙ্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। হেষ্টিংস মিল, লিঃ__১৯৪৭ সালের 
৩১শে মাচ পর্য্যন্ত ছয় যানের জত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । ইহার পূর্ব হয় মাসের 
জন্ভ কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। 


আদান-প্রদান ব্যবস্থা ব্-বিভাপের পূর্বেই বর্তমান 
ছিল। উক্ত নূতন পরিকল্পনা শীদ্রই কার্যকরী 
করা হুইবে বলিয়া আশা করা. যায়। ইছাতে , 
আরামবাগ, খড়াপুরের মত কয়েকটি মহকুমাকে 
অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
প্রাদেশিক রাজধানী এবং পল্লী অঞ্চলের মধ্যে 
ঘনঘন সংযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ হওয়ার 
দরুপই নাৰি এই পরিকল্পনা করা হুইতেছে। 


~~ 


এক শুভ যোগাযোগের ফলে ১৯৪২ সাল হইতেই যে 
‘কিরীট চিহ্ন আমর! ব্যবহার করিয়া আসিতেছি তাহাই 
এক্ষণে ভারতের জাতীয় প্রতীক স্বরূপ গণ্য হইয়াছে « 





বাংলার বন্তর-শিপ্পের অগ্রদূত 


=মোহিনী মিলম্‌ bine 


ঞাই সিলেলশ্ত 
বস্্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ কারণ ব্যবহারেই সি ম্য হইবে | 


১নং মিল | হি 
কুষ্টিয়। (নদীয়া ) ১ পরগণা), 


ম্যানেজিং এজেপ্টসূ ক সন্দ এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়া ) 















টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ওরা অক্টোবর--আলোচ্য সপ্তাহে 
কপিকাতার টাকার বাজারে টাকার যোগানের 
প্রাচুর্য বিশেষভাবেই পরিশ্ফুট থাকে। 'বিতিন্ 


ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাতজ্র পরিশোধযোগ্য . 


খপের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা বা্িক 
॥* আনা এবং বোম্বাইয়ে শতকরা বাধিক ।০ 
আনাই বহাল থাকে'। : 
*চাছিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ টাকার 
যোগানে কিছু অনটন পরিশফুট হইয়া উঠে, 
সন্দেছ নাই। ১ 


গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট ' 


তিন মাসের মেয়াদী '৪ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের যে টেগার 'আছ্বান করিয়াছিলেন, তথ্বাবদ 
যোট আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল € কোটি 
৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৯৯৮০৬ পাই এবং 
তদুক্ধ মূল্যের" আবেদন সমস্তই মঞ্জুর হইয়াছে । 
৯৯৭৮৩ পাই. মুল্যের আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে 
শতকরা ৭০ ভাগ। মোট ৪ কোটি টাকার 
ট্রেল্গারী বিল গৃহীত ছইয়াছে এবং সুদের হার 
ধার্ধ্য হইয়াছে শতকরা বাধিক 1৮৯ পাই ৷. 

আগামী ৭ই অক্টোবয় মঙ্গলবার বেলা ষ্টযা্ার্ড 
টাইম ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ৬ই অক্টোবর 
সোমবার কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতা, 
কানপুর এবং মান্্াজে ভারত “গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
আহত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের জন্তু টেগার গৃহীত হইবে। 
বাছাদের আবেদন মঞ্জুর হইবে, তাহাদিগকে 
১০ই অক্টোবর শুক্রবার , টাকা দাখিল করিতে 
. হুইবে। অন্ভান্ত সর্তাদি পুর্বববৎ। | 

গত হ৬শে সেপ্টেম্বর যে সপ্াহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্পষেপ্ট ১ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ড ব্যাঙ্কের ইন্্য বিভাগের 
নিকট বিক্রয় কৰিয়াছেন। 

আলোচ্য সপ্তাছেও .কলিকাতার বিনিময় 
. বাজারের কাছকারবার মোটামুটি ভালই হয়। 
চা এবং পাট সংক্রান্ত রপ্তানী বিলের কার্দকারবার 


নিরাপদ ও. লাভজনকভাবে, 


টাকা খাটাইতি চান? 


আমাদের “হ্ান্সী বআম্মাত্ভ" জমা রাখুন 


৪ সুদের হাম £ 
, ৯ মাসের জন্য শতকরা ৩1০ 








ও নাসের জন্ত শতকরা ২০ 
৬ মাসের জন্য শতকরা ৩২ 


ল্যাণ্ড 


রিনা ১৪৬৪---১৪৬৫ 
৬ 





তবে মাঝে মাঝে টাকার ভি, এ. 


আরও বেশী সময়ের অন্ত হইলে আরও উচ্চছারে সুদ দেওয়া হয়। 
লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানান হুয় 


আমরা জমি ক্রয়-বিক্রয় এবং উন্নয়নকল্পে সুবিধাজনক সর্তে 
জমি লইয়! থাকি। 


ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


স্থাপিত--১৯৪১ সাল ' 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা | 





বাজারের হালচাল : 


রি « ti } 
গত পপ্তাছের মতই উল্লেখযোগ্যতাবে বৃদ্ধি পায়। 
তবে গত সপ্তাহের মত. আলোচ্য সপ্তাছেও 








" রেষিটেন্লের কাজকরেবার তেমন হয় না। বাটার 


হার অপরিবন্তিতই থাকে। নিম্নে বাটার হার 
দেওয়া হইল £__ 

টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায় )***১ শিঃই ৫২২ পেঃ 
ধী দৰ্শনী Ce oi sr 
ভি. এ. তিন মাস (* *) ৮১১১১ * উঠ * 
ভি. এ. চার মাস (”* *).-.. ১ * ভ্তহ * 
ডলার (প্রতি শত) . ৩৩১৮৪ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব--রিজার্ড ব্যান্কের 
গত হ৪শে সেপ্টেম্বর- তারিখের হিসাবদৃষ্টে জানা 
যায় যে, ও তারিখে ভারতে চলতি নোটের 
পরিমাণ ছিল ১১৭৩ কোটি €৮ লক্ষ ৫৬ হাজার 
টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল 
১১৭৮ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৩ হাতার টাকা । ১৯৪৬ 
পালের ৎ৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইছার পরিমাণ 
ছিল ১১৮৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। 
গত ১৪শে সেপ্টেক্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাক্কের, 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসযূছের চলতি ও হ্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ভারতে ৬৩৫ 
কোটি ২০ লক্ষ৩ হাজার টাকা ও ৩০৭ কোটি 


৩২ লক্ষ ৮৮ হারার টাফা এবং পাকিস্থানে ৬৪ কোটি : নহে: 


৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও ৩৮ কোটি ৫৩ লক্ষ 
৪৮ হাজার টাকা" এক তাহ পূর্বে ইহার 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে তারতে ৬৩৪ কোটি ৮০ লক্ষ 
২৪ হাজার টাকা ও ৩০৬ কোটি ১১ লক্ষ ৭২ হালায় 
টাকা এবং পাকিস্থানে ৬৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৪ 
হাজার টাকা ও ৩৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৮ হাজার 
টাকা । ১৯৪৬.সালের ₹*শে সেপ্টেম্বর তারিখে 


, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাতুক্ত ব্যাক্কদমূছের চলতি 


ও স্থায়ী“ আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭88 কোটি ১৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ৩১৯ কোটি 
৬৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ওর] অক্টোবর-_আলোচ্য সপ্তান্থের 
সোমবার প্রথম দিকে .কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
















১ বৎসরের জন্য শতকরা 811০ 












গ্রাম 28150015505 


বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারলযূধের দরে অবনতি ঘটিলেও 
শেষের দিকে কলিকাতা শেয়ার বাজারে তেজী-. 
ভাব পরিস্কুট হইয়! উঠে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি 
সংক্রান্ত পরিকল্পনার লজে সঙ্গে মিছি কাপড়ের দরও 
গঞ্জ প্রতি ছয় আনা বৃদ্ধি করার সঙ্কল্ ঘোষিত 
হওয়াই সোমবার শেষের দিকে শেয়ার বাজারের 


, উন্নতির প্রধানতম কারণ। মঙ্গলবারও ইঞ্জিনিয়ারিং 


বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দর ' বেশ বৃদ্ধি পায়। 
অবস্ত মঙ্গলবার অন্তান্ত বিভাগীয় শেয়ারসমূহের 
দরের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। বুধবারও 
কলিকাতার -শেয়ার বাজারে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। বুধবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের দরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারসমুছের কেনা- 
বেচাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বোস্বাইয়ের ' 
তারতীয় বণিক সভার তরফ হইতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত বশুখম চেট ও 
বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত ভাবাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন 
কালে "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আধিক অবস্থ! অত্যন্ত 
হুদুচ। যুদ্ধ-বিধ্বপ্ত পৃথিবীতে বছ'দেশের আবিক 
বিপৰ্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের অবস্থা খুবই 
ভাল। খণ প্রহণের, ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
সেকা 'আৰায়ের রা জোন জানে হেয় 

”-্অর্থ সচিবের এইরূপ মন্তব্য শেয়ার ক্রয়- 
ধিকয়েছ, জনগণের মধ্যে আস্থার, সঞ্চার করে, 
সন্দেহ নাই। বৃহস্পতিবার মহাত্মা গান্ধীর ৭৯তম 
অন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ 
থাকে। অন্ত শুক্রবার প্রথম দিকে বাজার তেজী 
থাকিলেও শেষের দিকে শেয়ার বিক্রয়েচ্ছ, জন- 
গণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে বাজারের 
অবনতি ঘটে । 


কলিকাতা, ওরা অক্টোবর-আলোচ্য সপ্তাছেও 
সাধারণভাবে পাটের সকল বাজারেই তেজী ভাব 
বিদ্কমান থাকে । আলোচ্য সপ্তাছে ট্রেনে পাট 
চলাচল ব্যবস্থার কয়েক দিনের অস্ত সুবিধা হইলেও 
শেষ পর্যস্ত, ট্রেনে পাট চলাচল ব্যবস্থা, ব্যাহতই 
হইয়া যায়। অবস্য আলোচ) সপ্তাহে জলপথে 
পাট চলাচল ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখ! 
যায়। প্রকাশ, ইষ্ট. ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে পাট 
ব্যবসায়িগণের সঙ্গে ট্রেনে পাট চলাচল ব্যবস্থার 
সুবন্দোবস্তের অস্ত শ্ীপ্রই আলাপ-আলোচনা 
চালাইবেন। কিছুদিন পুর্বে, “জুট ট্রান্সপোর্ট 
এডতাইসরী কমিটি প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ করা ‘হইলে 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উদাসীমতায় তাছা পরিত্যক্ত 
হয়। যাহা হউক, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বর্তমান 
কার্যাবলী প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে। . 

আলোচ্য সপ্তাছেও পাটজাত জ্রব্যের বাজারে 
গত সপ্তাহের উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! 
গিয়াছে । “হেভি সিল” রেডি '১১১টাঙ্কা ' দরে 
বিক্রয় হইয়াছে। ‘হেভি সিভ” অক্টোবরে ও 
ডিসেম্বরে ডেলিভারি হওয়ার সর্তে যথাক্রমে ১১২২ 
টাকা ও ১১১২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়ছে। বি টুইল 
রেডি ১১৭২ টাকা এবং অক্টোবর ও ডিসেম্বরে 
ভেলিতারি হওয়ার সর্তে যথাক্রমে ১১৭২ টাকা 
ও ১১৫৭* আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 


্ + 


৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭ ] 
আলোচ্য সপ্তাহে পাকা বেলের বাজারে 





ফাষ্ট এবং লাইটনিংস অক্টোবরে ডেলিভারি 


হওয়ার সর্ভে যথাক্রমে ১৭০২ টাকা ও ১৬৫২ টাকা 
দরে ফেনা-বেচা হইয়াছে । 

কাচা বেলের বাজার দরের গতিতে উঠা-নামা 
পরিলক্ষিত হইলেও সাধারণভাবে গত সপ্তাহের 
তেজীভাবই বিগ্কমান থাকে । অক্টোবর ও নবেম্বর 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে জাট বট যথাক্রমে ৩৩২ 
টাকা ও ৩৩1৯ আনা দরে কাজকারবার হুইয়াছে। 
স্থপারভাইজভ. জাট মিডল ৩৩1০ দরে হত্তান্তরিত 
হয়], 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ওরা অক্টোরর--আলোচ্য সপ্তাহে 

কলিকাতা ও বোষ্বাহয়ের বাজারে সোনার দরে 


বৃহত্তর কলিকাতা পরিকল্পনা--কলিকাতা 
কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিলার সম্প্রতি 
এক বেতার বক্তৃতায় কলিকাতার অদবরবর্তী স্থানে 
‘ছোট ছোট শহর তৈরী করার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা 
করিয়া বলেন, “এই সফল সহর কলিকাতার 
' সহিত সংলগ্ন উপনগরে পরিণত হইবে না। 
সহরতলীকে বৃদ্ধি না করার জন্তই এই পরিকল্পনা । 
কেন না, সহরতলী যতই বাড়ে কর্পোরেশনের 
দায়িত্বও ততই বেশী হয়, জমির দর অশ্বীভাবিক- 
ভাবে বাড়িয়া যায় এবং সহরে লোকসংখ্যা 
“অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। পরিকল্পিত এই 
সহরগুলি কলিকাতা হইতে ২৫1৩০ মাইল দূরে 
গ্রামের পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হুইবে। 
পৃথিবীর অন্তান্ত নানাস্থানেই এধরণের ছোট 
সহর আছে। 
পশ্চিম বাংলায় উদ্ধত জমির পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়া উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত কল-কারখানা স্থাপন 
করার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এক সহরের সহিত 
অন্ত সহরের যোগাযোগ স্থাপন করার অদ্য ট্রেন, 
বাস ইত্যাদির বন্দোবস্ত থাকিবে । জমির মূল্য 
কলিকাতা হইতে একশো ভাগ কম হইতে 
পারিবে । কলিকাতা সহরে যে সব কঙ্গ-কারখান! 
স্বানাভাবে কোনক্রমে টিকিয়া আছে সেগুলি এই 
'নৃতন সহরে উঠিয়া আশিবে। সঙ্গে সঙ্গে বনু 
শ্রমিক অস্বাস্থ্যকর বাসা ত্যাগ করিয়া কলিকাতার 
বাহিরে চলিয়া যাইবে। বসবাসের অন্ত স্বতস্ত 
"এলাকা থাকিবে । ফ্যারীগুলি সহরের একধারে 
"থাকিবে এবং ভবিষ্যতে সেগুলিকে প্রয়োজন হইলে 
বাড়াইবার মত স্থান রাখ! হইবে। ফ্যা্টরীগুলির 
ভম্ত “মিউলিয়ামের? ব্যবস্থা থাকিবে । টেকনিক্যাল 
স্কুল থাকিবে। শ্রমিকরা ফ্যাক্টরী হইতে দুরে 
“ছোট ছোট কুটিরে বাস করিবে। তাহাদের 
কুটিরের পাশে জমিতে পরিবারের শাকসক্জী 
উৎপাদিত হইতে পারিবে । ক্লাম্তাগুলি পিচ 
দেওয়া না হইতে পারে, কিন্ত বাধানো, হইবে | 
-শ্রমিক পরিবারদের কয়েকজন একপগ্র মিলিয়া 





আর্ধিক জগৎ 
গত সপ্তাহের তুলনায় অবনতি পরিস্ফুট, থাকে। 
সরকারীভাবে সোনার দরের পরিবর্তনের আত 
কোন সম্ভাবনা না থাকায় এবং আশ্রয় প্রাধিগপ 
কর্তৃক প্রকাষ্ত বাজারেই সোনা বিক্রয় করা সম্ভব 
হইতে পারে মনে করিয়া লাভাম্বেষিগণের আলোচ্য 


সপ্তাহে সোনা মজুদ ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহ: 


প্রকাশ না করাই আলোচ্য সপ্তাহের সোনার দরের 
অবনতির অগ্কতম প্রধান কারণ বলিতে হইবে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বীইয়ের বাজারে 
প্রতিভরি সোনার সর্ধ্বোচ্চ ও সর্বনিষ্ন দর 
ধাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১১০1%০ আনা ও . ১০৯৩০ 
আনা এবং ১০৯৪০ আলা ও ১০৭৮/০ আলা । 
গত সধ্বাহে ইছা ছিল যথাক্রমে ১১১/০ আনা 


ও ১১০৷০ আনা এবং ১১০৭০ আনা ও ১০৯০ 


সমবেতভাবে রান্না করিতে পারিবে। ছেলেরা 
অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পড়িবে । সহরের চারিদিকে 
থাকিবে সবুদ্র ধানের অমি । কলিকাতা সহর 
বিশেষ কোন পরিকল্পনা করিয়া তৈরী হয় নাই। 
যখন লোকসংখ্যা কমিবে এবং কলকারখানা নুতন 
ছোট সহরে স্থানাস্তরিত হুইবে; তখন কলিকাঁতাকে 
নূতন করিয়া গঠন করা সহজ হইবে। এই অস্ত 
পাঁচ বৎসর করিয়া পঁচিশ বৎসরের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা উচিত । 

কলিকাতার উন্নতি করার সঙ্গে সমপ্র পশ্চিম 
বলের উন্নতি অঙ্লাঙ্গীভাবে জড়িত। সরকারকে 
এক্সগ্ক প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিতে হইবে, 
এমন কি অডিন্কান্স পাশ করারও দরকার হুইতে 
পারে। 

কলিকাতায় আটা সরবরাহ_পশ্চিম- 
বলের রেশনিং বিতাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন 
যে, কলিকাতায় গম পৌছিতে বিলম্ব হওয়ায় উহা 
ভাঙ্গানোয় বিলম্ব ঘটিতেছে। আগামী সপ্তাহে 
রেশন দোকানে আটা সরবরাহ করা হুইবে। 
যাহারা আটা চান তাহারা যেন আগামী সপ্তাহে 
বুধবার বা উহার পরে রেশন নেন। সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে যাহারা আটা পাইবেন না, তাঁহারা 
মোট বরাদ্দের সমতুল্য পরিমাণ চাউল নিতে 
পারিবেন। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের সমস্ত রেশন 
দোকান এই নির্দেশাহ্যায়ী চলিবে। 

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও অনুম্পত দেশ- ভারতের 
প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এন এন মেহতা সম্প্রতি 
আমেরিকার লেকসাক্‌লেসে এক বক্তৃতায় বলেন যে, 
রাষ্ট্রসজ্বের বৈষয়িক কমিটিতে কেবলমাত্র শিল্পোন্নত 
ইউরোপীয় ও আমেরিকান দেশগুলির প্রতিই দৃষ্টি, 
দেওয়া হইতেছে । অথচ সত্যিকার দৃষ্টি দেওয়া 


উচিত ছিল অনুন্নত দেশগুলির প্রতি । সর্ব- ' 


হারাদের অন্ত যতদিন পর্য্যন্ত বাচার উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ না কর! হইতেছে, ততদিন পৃথিবীর অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন । 


ইহা ছিল যথাক্রমে ১৪৯৷০ 





সরবরাহ করিতে পারা যাইবে। 
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আনা । আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের 
বাজারে প্রতিখণ্ড গিনির সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় দর 
দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৩ আনা ও ৭৩২ টাকা 


' এবং ৭২২ টাকা ও ৭১২ টাকা । গত সপ্তাহে ইহা 


ছিল যথাক্রমে ৭৩] আন! ও ৭৪২ টাকা এবং 
৭৩০৫ আনা ও ৭২/০ আনা । 

: পা সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া, আলোচ্য সপ্তাহে রূপায় 
দরেও অবনতি পরিষ্কট থাকে । আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম দর 
দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬৬1০ আনা ও ১৬৫২ টাকা 
এবং ১৬৫৪০ আনা ও ১৪৩২ টাকা । গত সপ্তা্ে 
আন] ও ১৬৮]৪ 
আনা এবং ১৪৮০০ আনা ও ১৬৬০ আনা। 





পশ্চিম বঙ্গের 'গবর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারী 
পদত]াগ করায় তাছার স্থলে ভারতীয় ভোমিনিয়নের 
অর্থসচিব মিঃ আর কে যণু,খন চেটি গণ-পরিষদের 
সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন 1 

ক # FY 

আধুনিক পদ্ধতিতে ঢাকা সহরের উন্নতি- 
বিধানের ভম্ক পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে মিঃ 
ই সি কোলম্যান ছিগস সম্প্রতি ঢাকা আলিয়া 
পৌছিয়াছেন। মিঃ হিগস্‌ বের একজন প্রসিদ্ধ 


ডাঃ £ যোগেন্সনাথ মৈত্র সমপ্রতি কলিকাতা 
কর্পোরেশনের *নং ওয়ার্ড €মুচিপাড়া ) সাধারণ 
নির্বাচন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কর্পোরেশনের 
কাউন্নিলার নির্বাচিত হুইয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
তুলসীচরণ রায় পদত্যাগ করায় এই আসনটি শৃন্ত 
হ্য়। 


Ld ক্ৰ 
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কু * চি 
বরোদার দেওয়ান শ্তার বি এল মিত্র অবসর 
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THETA jl: থা | TURTLE 11 
নি 13th চু 1947, নার লে জন ১৩৫ 


ভারত সরকারের অর্থনীতি 

প্রকাশ, আপামী ১৭ই নবেম্বর যখন ভারতীয় 
গণ-পরিবদের অধিবেশন বসিবে তখন অর্থসচিৰ 
মিঃ বগ্নুখম চেটি ভারত সরকারের একটি নূতন 
বাজেট পেশ করিবেন। গত ফ্রেক্রয়ারী মাসে 
অবিভক্ত ভারতের জগ্য চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালের 
যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছিল, ভারতবর্ষ 
ত্বিধা বিভক্ত হওয়ায় সেই বাজেটের ভিত্তি বর্তমানে 

ক পরিবণ্তিত হইয়া পিয়াছে। খত ১৫ই 
আগ্ঠের পর' নানা কারণে আয়-ব্যয়ের দরফাগুলি 
সম্পর্কেও সরকারী ' বরাদ্দের যথেষ্ট অদলবধল 
খটিয়াছে । সেই. হিসাবে; ভারতীয় যুজরাষ্ে 
সরকারী আধিক অবস্থার গতি বিশ্লেষণ ও নানা- 
দিক দিয়া আয়-ব্যয়ের যথাসম্ভব সামঞ্জন্ত বিধানের 


স্স্ত নূতন করিয়া এই রাষ্ট্রের একটি বাজেট 


রচনার প্রস্তাব আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে কৰি) 


ভারত গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে অনেক 
জিনিষের আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় 
আমদানী শুক্ধের দফায় তাঁহাদের আয় বিশেষ- 
ভাবে পড়িয়া যাইতে আরস্ত করিয়াছে । দেশে 


পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ হাস পাওয়ায় সে 


কারণেও উৎপাদন শুষ্ক ও আয়-ব্যয়ের দফায় 
রাজন্মের ঘাটতি দেখা যাইতেছে । অথচ সরকারী 


' খরচ না কমিয়া নানা দিক দিয়া যথেষ্ট 


N 


পরিমাণে বাড়িয়।, চলিয়াছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
ফলে সাহায্য ও পুনর্গঠনের যে অকরী প্রয়োজন 
দেখা দিয়াছে, . তাহাতে কেবল এই দফাতেই 
সরফারী ব্যয় &০ কোটি টাকার মত দীড়াইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হইতৈছে। যুদ্ধোতর পুনর্গঠনের 
জন্ত ভারত গবর্ণমে্ট কুবি শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 
যানবাহন সম্পর্কে কতকগুলি পরিকল্পনা, . স্থির 
করিয়াছিলেন। বর্তমান স্বাধীন ভারতে সেই 
সমস্ত পরিকল্পন! অন্ততঃ আংশিকভাবে অচিরে 
কার্ধ্যফরী হইবে বলিয়া সকলে আশা করিতেছে। 
(সেই ধরণের, আশা-আকাজ্চার সহিত সামপ্রস্ত 
রাখিয়া সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের তিত্তিতে অর্থ- 


সচিবকে নুতন বাজেট পেশ করিতে হইবে। 


টি 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


সরকারী ব্যয় যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং অদূর 
ভবিষ্যতে তাহা! আরও বাড়িয়া যাওয়ার যেরূপ 
সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে আয় বৃদ্ধির যাবতীয় 
সম্ভবপর পরিকল্পনা অর্থসচিবকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। মিঃ যধ্য,খন চেটি অর্থসচিব হওয়ায় গত 
এপ্রিল মাস হইতে প্রবণ্ডিত নৃতন ট্যাল্সগুলির মধ্যে 
কয়েকটি কিছু পরিমাণে রদবদল হওয়ার আশা 


কেহ কেহ করিতেছেন। বিস্তু ভারত সরকারের . 


বর্তমান আধিক অবস্থা যেরূপ “তাহাতে আমরা 
সেরূপ কোন পুনবিব্চেনার সম্ভাবনা মোটেই 
দেখিতেছি,না। বরং ভারত সরকারের উত্থাপিত 
এইট 'ভিউটিঅ বিলটি তাড়াতাড়ি পাশ করিয়া 


বিষয়-সুচী 
বিষয় 


লামধিক প্রসঙ্গ 

ছুনতি দমনে পশ্চিম বঙ্গের 
গবর্ণমণ্ট 

ভারতবর্ষে বেসামরিক 


বিমান চলাচল 
রাতনৈতিক প্রসঙ্গ 
খেয়ালীর খাতা 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের জালচাল 


৪8£৭-৫৮ 
৪৫৯-৬০ 
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লইয়া এদেশে মৃত্যুকর বসাইয়া অচিরে কিছু নূতন 
আয়ের সংস্থান করিবার চেষ্টাই অর্থসচিব করিবেন 
বসিয়া শুনা যাইতেছে। দেশের লোকের অভাব 
পূরণের অন্য এদেশে উৎপাদন বৃদ্ধির কাধ্যনীতি 
দরকার। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে আয়কর ও 
উৎপাদন শুক্কের দফায় সরকারী রাজন্বও বাড়িবে, 
সন্দেহ নাই। বন্ত্রশিল্প সম্পর্কে এক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়া কাপড়ের 'ফলের উৎপাদন বাৎসরিক 
১০০ কোটি গঞ্জের মত বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা 
হইতেছে। অন্তান্ শিল্প সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট শীত 
উৎপাদন বুদ্ধির পরিকল্পনা কার্যকরী করিবেন 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 


৫৮২৮০), NO. 0. 2506. 


[ ২৪শ সংখ্য। 


কলিকাতার লোকদের বাসস্থান-সমস্তা 

কলিকাতা সরে লোক বাড়িয়া চলার সঙ্গে ' 
তাহাদের বাসস্থান-লমন্তা দিন দিনই জটিল হইয়া 
দেখা দ্রিতেছে। একে বাড়ীঘরের সংখ্যা কম, 
তাহার উপর ধনী শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের 
নিজস্ব ম্ুখস্থবিধা ও লাভালাভের সুবিধা! হইতে 
কিছুসংখ্যক বাড়ী সম্পুর্ণতঃ বা অংশতঃ খালি 
রাখিতেছে । ফলে নবাগতরা ত বটেই, অনেক 
পুরাতন অধিবাসীও বর্তমানে থাকিবার উপযোগী 
বাড়ী পাইতেছে না । পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট এই 
বাসস্কান-সমশ্তা সমাধানের জগ্য সম্প্রতি কতকগুলি 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা 
সুখের বিবয়। গত ৯ই অক্টোবর একটি অর্িনান্স . 
জারী করিয়া গবর্ণমেপ্ট ঘোষণা! করিয়াছেন যে, 
কলিকাতা সহরে কোন বাড়ী সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ 
খালি থাকিলে তাহার! লোকের বাসম্থাম-সমন্তা 
সমাধানের অস্ত তাহা দখল করিয়া লইতে পারিবেম। 
দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেপ্ট এ সঙ্করের বাসস্থান-সমন্তা 
সমাধানের জন্ত কলিকাতার সন্নিকটে নূতন সর ও 
বাসৌপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়া, এ লব হইতে 
কিছু পরিমাণ লোক সেই সব জায়গায় স্থানান্তর 
করিবার কথাও চিস্তা করিতেছেন বলিয়া জ্বানা 
গিয়াছে। বাংলার পূর্ববর্তী গবর্ণমেপ্ট 
কাচড়াপাড়ায় একটি নূতন সর গড়িয়া তোলার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা 
সেই কাজে বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট সেই পরিকল্পনা কার্ষে) 
পরিণত করা সম্পর্কে আস্তরিফভাবে ব্রতী হইবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন । কলিকাতা লোকের 
ভিড় কমাইবার জস্ত এই সহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে 
আরও কয়েকটী ছোটখাট সর স্থাপনের বিষয়ও 
গবর্ণমেন্ট : বিবেচনা কবিতেছেন। গবর্ণমেপ্ট 
জানাইয়াছেন, এই শ্রেণীর নূতন সহর ও 
বাসোপনিবেশ গড়িয়া তুলিবার ভদ্ধ তাহার! 
একটি ডেভেলপ মেপ্ট কর্পোরেশন স্তাপন করিবেন। 
ওঁ কর্পোরেশন ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় 
মূলধন সংগ্রহ করিবে। ভিবেঞ্চারের টাকা ও 
তাহার সুদ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট গ্যারান্টি 
দিবেন ডেভেলপমেপ্ট কর্পোরেশনের পরিচালক 
বোর্ডে গবর্ণষেণ্টের প্রতিনিধি ও ডিবেঞ্চার, 
ক্রেতাদের, প্রতিনিধিরাও থাকিবেন। 


৪8৫০ 


আর্থিক জগৎ 








বাদস্থান-সমস্তা সমাধান সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের এই সব উদ্যোগ আমরা খুব প্রশংসনীয় 
বলিয়াই মনে করি। বাসস্থানের অভাবে আজ 
কলিকাতা সহুরে বছ লোককে যেখানে পরিবার- 
পরিজন লইয়! প্রায় পথে দীড়াইতে হইতেছে 
সেখানে কোন বাড়ীওয়ালা তাছার বাড়ী সম্পূর্ণতঃ 
বা অংশতঃ খালি রাখিবে, ইহা কিছুতেই সমর্থন- 
যোগ্য নছে। কাজেই, সেরূপ বাড়ী দখল করিয়া 
তাহা কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত। 
কীচড়াপাড়া ও অন্ত কয়েকটি স্থানে নৃতন 
বাসোপনিবেশ গড়িয়া তোলার যে সঙ্কল্প গবর্ণমেণ্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন,বাসস্থান-সমন্তার স্থায়ী সমাধানের 
পক্ষে তাহা খুব দুরদৃষ্টিসম্মত স্বীম বলিয়াই আমরা 
মনে করি। কলিকাতা সহরে লোকের ভিড় যে 
ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাছাতে' সহর বিকেন্্রী- 
করণ ও সপ্রিকটবর্তী অঞ্চলে আফিস স্থানান্তর 
ও বাসপোনিবেশ স্থাপনের যথাসম্ভব ব্যবস্থা ছাড়া 
এই সহরের সুখ-শাত্তি বজায় রাখিবার আর কোন 
উপায়ই দেখা যাইতেছে না | কাজেই কলিকাতার 
“বাসস্থান-সমস্তা লাঘবের- অন্ত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম । 
ভেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন স্থাপন ও সরকারী 
গ্ারাট্টিতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাহা! উন্নয়ন 
কার্ধ্যে খরচ করিবার পরিকল্পনাও পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের কার্যকরী বুদ্ধিরই পরিচয় দিতেছে। 


পাটের মুল্য ও কৃষকের স্বার্থ 

সম্প্রতি বগুড়ায় এক পাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। বাংলার ভূৃতপূর্ব প্রাধানমন্ত্রী মিঃ 
এ কে ফছলুল হক ত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করিয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি পাটের 
বর্তমান সমন্তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করেন এবং পূর্ববঙ্গের কৃষকরা যাহাতে এই 
দুর্দিনে পাটের ষ্যাধ্য মূল্য পায়, সেগ্ত কতকগুলি 
কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থ! অবলম্বন সম্পর্কে পূর্ব 
পাকিস্থান গবর্ণমেশ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 
তাহার নির্দেশিত বিধিব্যবস্থাগুলি এইরূপ £- 


(১) পাট সম্পর্কে সুম্পই সরকারী নীতি ঘোষণা 
কর] । (২) আবাদ খরচা ও বর্তযান সংসার খরচার 
দিকে নজর রাখিয়া পাটের দর অন্ততঃ পঞ্চাশ 
টাকায় বাধিয়া দেওয়া । (৩) সেই দরে সরকারীভাবে 
পাট কিনার ব্যবস্থা করা। (৪) পাট রণানীর 
জঙ্ত মালপাড়ী ও ষ্টামারের ব্যবস্থা করা। (৫) 
পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের নিজস্ব বন্দর চট্টগ্রাষ হইতে পাট 
রণ্তানীর ব্যবস্থা করা । (৬) যতদিন তাহা! সম্ভবপর 
না হয় ততদিন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের 
সঙ্গে দরবার করিয়া কলিকাতা বন্দর হইতে পাট 
রপ্তানীর ব্যবস্থা করা। কিন্ত পুর্ব পাকিস্থান 
সরকার যাহাতে পাট শুস্ক হইতে বঞ্চিত না হন, 
সেজস্ত টদেশিক রপ্তানীর ভিত্তিতেই ইহা করিতে 
হইবে । (৭) লিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, 
চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, তিস্তামুখঘ!ট প্রভৃতি 
বড় ঝড় উৎপাদন কেন্দ্রে অবিলম্বে চটকল খোলা! 
এবং বড় বড় গঞ্জে আড়তে জুট প্রেসিং কল স্থাপন 
করা। (৮) বিন! সরকারী অন্থমতিতে পাকিস্থান 

, এলাকা হইতে পাট রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়!। 


পাট সমস্তা সমাধান সম্পর্কে মিঃ ফল্রলুল 


[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 





হকের এই সব দাঁধাতে পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট 
কতদূর কর্ণপাত করিবেন, তাহা আমরা 
জানি না। তবে বাহৃতঃ পাটচাষীদের কল্যাণের 
জন্ভ পরিকল্পিত হইলেও মিঃ ফললুল 
হকের ওঁ সব দাবীর ভিতর এমন সব অসঙ্গতি ও 
একদেশদ্রশিতার ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে, যাহার 
অন্ত এসমস্ত অচিরে ঠিক ঠিকভাবে কার্য্যকরী 
করিতে গেলে পুর্ব বাংলার কৃষকদের কল্যাণের 
বদলে অকল্যাপেরই কারণ খটিবে বলিয়া আমাদের 
ধারপা। প্রথমতঃ, পাটের মুল্য যণ প্রতি ৫০ টাকা 
নির্ধারণ করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা 
বর্তমান অবস্থায় সমর্থন করা যার না। 
কুরকদেক্ স্বার্থের অন্ত পাটের মূল্য স্থির করিয়া 
দেওয়া অযৌক্তিক নহে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় 
এবার পাটের যোগান যেরূপ বেশী দেখা" 
যাইতেছে, তাহাতে €০ টাকার মত উচ্চ 
স্তরে উহার দর নির্ধারণ করিতে গেলে 
পাটের বিশেষ কাটতি হইবে না। হন্তস্থিত 
পাট বিক্রম করিয়া অচিরেই কৃষকদ্িগকে 
জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োক্গনীয় অন্তর লব জিনিষ 
ক্রয় করিতে হইবে । পাটের মুগা অত্যধিক 
চড়াইয়া দেওয়ার ফলে যদি উহার বিক্রয়ের, 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ১৭ই অক্টোবর আধধিক জগতে"র 
শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। 
্রীপ্রীশারদীয়া পূদ্জা উপলক্ষে আগামী ২০শে 
'অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত 'আধিক 
জগৎ’ কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। ২০শে. ও 
২৭শে অক্টোবর এবং ওরা নবেম্বর “আর্থিক . 
জগৎ’ বাহির হইবে না। “আর্থিক জগতে'র 
পরবর্ী সংখ্যা আগামী ১০ই নবেম্বর 
প্রকাশিত হইবে । ze 


অন্থবিধা দেখা দেয়, তবে সে অবস্থায় কৃষকদের 
ছুংখছর্দশা সহজেই অন্থমেয়। অবশ্ত মিঃ হক 
লেপ ক্ষেত্রে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টকে উপযুক্ত 
অর্থ নিয়োগ করিয়া! কৃষকদের পাট কিনিয়া 
রাখিবার নির্দেশ বিরাছেন। কিন্ত সেরূপ অর্থ- 
সঙ্গতি পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের আছে কি? পাট 
কিনিয়! মদ্তুত রাখিবার মত গুনামই বা তাহাদের 
আছে কোথায়? মিঃ ফদলুল হুক পাকিস্থানী 
নীতির পরিপোঁষকতা করিয়া বিনা অনুমতিতে 
পূৰ্ব্ব বঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে পাট রপ্তানী হইতে 
না দিবার এবং পশ্চিম বঙ্গে যে পাট রপ্তানী হইবে 
তাহার উপর শুষ্ক আদায় করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেল। . পূর্বব বঙ্গে পাট ব্যবছার করিবার 
উপযোগী চটকল নাই। পূৰ্ব্ব বঙ্গ হুইতে বাছিরে 
পাট রপ্তানী করিবার মত বড় বন্দর লেখানে 
আও গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং এন্ধপ নির্দেশ 
অনুযায়ী কাদ হুইলে তাহাতে পাটের বাঙ্জারে 
নিদারুণ অবসাদেরই সুচন! দেখা দিবে। পশ্চিম 
বঙ্গে পাট রপ্তানীর বাধা ঘটায় উহার বুন্য নামিয়া 


যাইতে আরম্ভ করিবে । কাজেই পাট বিক্রয় 


সম্পর্কে পাকিস্থানী গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও 
অধিকার জাহির ৰুরার সময় এখনও আসে নাই” 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্প্রীতি ও 
সহযোগিতার ভাব ছিন্ন করিয়া তাহারা যদি 
তাহা করিতে চান, তবে পুর্ব বলের চাষীদের 
কল্যাণের বদলে তাহা দ্বারা তাহাদের অকল্যাণই 
ডাকিয়া আনা হইবে। 


পাকিস্থান রেলওয়ের দুর্দিন 

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে নানা 
ভাবে ওঁ রাষ্ট্রের রেলপথগুপির দুর্দিন দেখ! 
দিয়াছে । পাকিস্থানে কয়লার বিশেষ কিছু যোগান 
নাই। এদিক দিয়া পাকিস্থানের রেলওয়েফে 
চিন্দুস্থানের কয়লা সম্পদের উপরই নির্ভর করিতে 
হয়। দেশ বিভক্ত হওয়ার পরও ভারত গবর্ণমেপ্ট 
পাকিস্থানের রেলওয়েকে এদেশ হইতে করলা 


যোগাইতেছেন সতা; কিন্ত সেই করল! পাইতে 
দেশের বর্তমান অবস্থায় পাকিস্থান রেলওয়েকে 
স্বভাবতই যথেষ্ট 
হইতেছে । ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে উপযুজসংখ্যক 
মালগাড়ী নিয়োগ করিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের নর্থ 
ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের অন্য কয়লা চালান দিতে 
পারিতেছে না। ফলে কলিকাতা হুইতে 
জাহাজযোগে ভারতের সমুক্রোপকুল ঘুরিয়া 
পশ্চিম পাকিস্থানে কয়লা পৌছাইতে 
হইতেছে। ইহার ফলে কয়ল! বাবদ খরচ 
বেশী পড়িতেছে, যোগান অনিয়মিত বলিয়া 
রীতিমত ট্রেন চালানোও সম্ভবপর হইতেছে না । 
পূর্ব পাকিস্থানে অবস্থার পতি এত বেলী 
শোচনীয় না হইলেও সেখানেও ট্রেন 'বন্ধ রাখার 
রীতি কম বেশী পরিমাণে অমুস্থত হইতেছে। 
তাহার উপর আর এক দিক দিয়াও পাকিস্থানী 
রেলপথগুলির অন্বিধ! দেখ! দিয়াছে । পাকিস্থানী 
শাসনে মুসলমানদের রেলভাড়া দিবার কোন্‌ 
প্রয়োত্রনীয়তা থাকিবে না মনে করিয়া অনেক 
মুসলমান যাত্রী বিন! টিকিটেই রেল ভ্রমণের আনন্দ 
উপভোগ করিতে চাহিতেছে। পাঞ্জাবে 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম! চলিতে থাকায় আশ্রয় প্রার্ধাদের 


অসুবিধা তোপ করিতে 


ভিড়ের জন্ত টিকিট ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ অনেক " 


পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে। ফলে সকল দিক 
দিয়াই আদ পাকিস্থানী রেলপথণমৃছ্থের ক্ষতি ও 
অন্থবিধার কারণ  দ্রাড়াইয়াছে। প্রকাশ, 
গত ১৫ই আগষ্ট হইতে এ পৰ্য্যন্ত নর্থ ওয়েষটার্ণ 
রেলওয়ের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত নীট 
লোকপান হইয়াছে । পাকিস্তান হওয়ার পূর্বের 
লাহোর ষ্টেশনের গড়ে প্রাত্যহিক আয় ছিল ১লক্ষ 
টাকা! বর্তমানে তাহ! নামিয়। দৈনিক ৪০ টাক! 
পর্য্যন্ত ঈাড়াইয়াছে। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
অর্থসঙ্কতি অতি সামান্ক। রেলের আর হালের 
এই গতি তাহাদের 'আধিক অবস্থাকে আরও 
শোচনীয় করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই। 


স্পা 


১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭]. 


" আর্থিক জগৎ 
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পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
পারস্পরিক সম্পর্ক 


ভারতবর্ষ ছুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর 
পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট ছুই 
রাষ্ট্রের লোকদের সামাদিক ও অর্থনৈতিক 
যোগাযোগ অঙ্কণ রাখা সম্পর্কে একটি চুক্তি 
( Standstill Agreement) করিয়াছিলেন। 
লোকের চলাফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন! 
ও যানবাহন সম্পর্কিত সংযোগ রক্ষা সম্পর্কে 
আপাততঃ ছয় মাস কাল কোন নূতন বিধিনিবেধ 
জারী করা হইবে না বলিয়া তাহারা এ চুক্তিতে 
সর্তবন্ধ হইয়াছিলেন। কোন দিক দিয়া ছুই 
রাষ্ট্রের ভিতর যাছাতে কোন তিক্ততা না ঘটে 
এবং উতয় অঞ্চলের লোকেরাই যাহাতে পূর্ব্বের 
ভায় তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক যোগা- 
যোগ বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, সে জগ্কই 
এরূপ ব্যবস্থ। অবলম্িত হইয়াছিল । কিন্তু পাকিস্থান 
গবর্ণযেন্টের স্বার্থপর অদূরদর্শী নীতির ফলে সে 
আশা আজ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। ক্ষমতা 
প্রয়োগের নেশা আজ তাহাদিগকে এমনই পাইয়া 
বসিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেপ্টের সহিত সম্প্রীতি 
রক্ষা করিবার ও পারস্পরিক চুক্তির সর্তাবলী 
মানিয়া চলিবার কোন গরজই এখন আর তাঁহারা 
দেখাইতেছেন না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে সরকারী- 
ভাবে যাছা করা সম্ভবপর নহে, ভিতরে ভিতরে 
মুসলিম লীগের টাইদের প্ররোচনা দিয়া তাঁহার! 
তাহাদের মারফতে তাহা করাইয়া লইতেছেন। 
দাঙ্গা-হাঙ্গাম। ও নানারপ উদ্বেগ-আশক্কার ভম্য 
সংখ্যালঘ্িষ্ঠরা" পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও.উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া 
আসিবার চেষ্টা করিতেছে । ষ্যাপ্ট্টীল এপ্রিমেণ্ট 
অঙ্গুপারে লোকের চলাফেরা ও মালপত্র চলাচল 
সম্পর্কে কোন বাধা সুটি করা হুইবে ন! বলিয়া 
কথা থাকিলেও, পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট তাহাদিগকে 
কোন ধনসম্পত্তি নিয়া আসিতে দ্বিতেছেন না। 
পাকিস্থান হইতে সোনা, কাপড়, ওধধ, 
সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি নিয়া আসা যাইবে 
না বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণষেণট নিষেধাজ্ঞা 
জারী করিয়াছেন। মুসলিম ভ্তাশনাল গার্ডরা 
সেই সমস্ত খোঁজ করিতে গিয়া রেলের যাত্রীদের 
ও দুর্গত পথচারীদের নাজেহাল করিতেছে। 
পূর্ব পাকিস্থান অঞ্চলে এখনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে 
নাই। কিন্তু পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট পূর্ব 
পাকিস্থান হইতে হিন্বস্থানে লোকের সাধারণ 
চলাফেরা সম্পর্কেও বাধা ছবি করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। তাহাদের নির্দেশ ও সমর্থনে মুললিম 
স্কাশনাল গার্ডর৷ পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গগামী বে 
কোন ট্রেণ ত্ল্লাস করিতেছে। লসোনা-রূপা, 
চাউল, ওঁষধ, সিমেণ্ট, কাগজ প্রভৃতি পাইলে 
যাত্রীদের নিকট হইতে তাহারা তাহা ত ছিনাইয়া 
'লইভেছেই, সামান্ত বাসন-কোসন লইয়াও তাহারা 
কোন পরিবারকে আসিতে দিতেছে না বলিয়া 
প্রকাশ। পাকিস্থানে হিন্দুদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্কে নানাভাবে বাধা হৃষ্টি করা হইতেছে; 
অধিকন্তু পাকিস্থান হইতে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করার 
সময়ে খানাতল্লাসী করিয়া যাত্রীদিগকে অন্ধায়ভাবে 

বি 





বিব্রত করা হইতেছে। ভারত গরর্ণমেণ্ট দেশে 
হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার অধীর আগ্রছে এই 
সব শ্তনিয়াও পাণ্টা ব্যবস্থা কিছু অবলম্বন 
করিতেছেন না। ভারতবর্ষ হইতে সকল লোকই 
এখন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রয়োজনীয় যে কোন 
মালপত্র নিয়া বিনা বাধায় পাকিস্থানে প্রবেশ 
করিতে পারিতেছে। কিন্তু পাকিস্থানী গবর্ণমেণ্টের 
উপরোক্ত কার্যনীতি অব্যাহতভাবে চলিতে 
থাকিলে তাহারা কতদিন এরূপ উদার ব্যবস্থা 
বজায় রাখিতে পারিবেন, তাহাই প্রশ্ন । পাকিস্থান 
হইতে যাহারা পরিবার-পরিজন লইয়া হিন্দুস্থান 
আসিবেন, পরিবার-পরিজ্ঞনদের প্রয়োজনীয় বস্তু, 
আসবাব ও বাসন-কোসন সঙ্গে করিয়া আনিবার 
অধিকার তাহাদের অবশ্তই থাকা উচিত 
পাকিস্থান গবর্ণমে্ট সে অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ 
করিয়া কেবল লোকের ' স্বাধীন চলাফেরায় বাধ! 
হৃতি করিতেছে না, চুই রাষ্ট্রের ভিতর প্রয়োজনীয় 
সংযোগ রক্ষাও কঠিন করিয়া তুলিতেছেন। 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট সূদ্দি এরূপ কার্ধ্যনীতি পরিবর্তন 
না করেন, তবে ভারত গবর্ণষেন্টকে বাধ্য হইয়া 
পাণ্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । অবাঞ্চিত 
র্ষোরেষি ও শক্রতার ভ্ন্ভ ছুই রাষ্ট্রের 
লোকেদেরই যথেষ্ট অসুবিধা ও ক্ষতিগ্র কারণ 
দাড়াইবে। সে শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে 
পাকিস্থান গবর্ণষেপ্টকে সঙ্জাগ করিয়া দেওয়া 
আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি । 

ভারতীয় বহির্বাণিজোর নয় মাস 

গত ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসে বাহির হইতে 
ভারতে ২৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মালপত্র 
আমদানী হুইয়াছিল। অপর দিকে ভারত হইতে 
২৫ কোটি ২৭ জক্ষ টাকার ভিনিষ বাহিরে রপ্তানী 
হইয়াছিল। উহাতে ও মাসে বহির্কাণিভ্যের 
মোট খতিয়ানে ভারতের খাটতি দীড়াইয়াছিল 
২ কোটি €৭ জক্ষ টাকা। রগানীর তুলনায় 
আমদানী বাঁড়িয়া চলার এই গতি দেখিয়া আমরা 
আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলায এবং রপ্তানী বৃদ্ধিব 
পরিকল্পনা কার্ধাকরী করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টেব 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সুখের বিষষ, 
সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত ১৯৪৬ সালের 
ডিসেম্বর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় 
কিছুটা উন্নতি লিপিবন্ত হইয়াছে । নবেম্বর মাসের 


1 বেন ব্যান্ক লিঃ ! 


ডেড অফিস-_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২৫.০০,০০০২২ টাকা 


গ ৯, ৫০ 200 

+ ১২.৫০ ৯০০০২ গ 
চি জিন 

১৩০,০০০ টাকার উপর 
শাখাসমূহ 

কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, - 
খঙ্গাপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু'চুডা, 
তমলুক, নওগী, নবস্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর ( বেঙ্গল ), বাপেবহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহব, বাচ্তসণচী, শান্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিবাঁজগঞ্জ ॥ | 






























তুলনায় বাহিরে ভারতীয় মালের রপ্তানী ৭ কোটি 
৭২ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৪৬ সালের 
ডিসেম্বর মাসে তাহা মোট ৩২ কোটি ৯৯ লক্ষ 
টাকা দীড়াইয়াছে। অপরদিকে আমদানী 
মাত্র ৎ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ডিসেম্বর 
মাসে মোট ৩০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা হইয়াছে। 
উহাতে ঘাটতির বদলে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের 
মোট খতিয়ানে গত ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর 
মাসের হিসাবে তারতের অনুকূল উদ্ব তু দীড়াইয়াছে 
২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা । 

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৬ 
সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতীয় বহির্ববাশিজ্যের 
হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়, এ ৯ মাসে 
একদিকে ভারত হইতে বিদেশে ২২৫ কোটি 
৮৯ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল, অপর 
দিকে এ ৯ মাসে বাহির হইতে ভারতে ২০৩ কোটি 
৯৮ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। 
কাজেই ওঁ = মাসে বাণিজ্যের মোট থতিয়ানে 
ভারতের ২১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা অন্থকূল উদ্বৃত্ত 
হইয়াছিল। অর্থাৎ মোঁট আমদানীর তুলনাপ্ন 


রপ্তানীর এ পরিমাণ আধিক্য হইয়াছিল। 


১৯৪৫ ও ১৯৪৪ লালের এপ্রিল হইতে ভিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতের অশ্যকুল উদ্বত্তের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ও ২৯ কোটি 
৮ লক্ষ টাকা। বহির্বাপিজ্যের মোট হিসাবে 
একটা রপ্তানী আধিক্য বজায় থাকিলেও ইহা মনে 
রাখা দরকার যে, বর্তমানের এই উত্বন্ত ভারতের 
পূর্কেকার স্বাভাবিক উন্বত্ের অনুপাতে সামান্। 
খান ও যন্ত্রপাতি বেশী পরিমাণে প্রয়োজন বলিয়া 
আগামী কয় বৎসর ভারতকে মোট আমদানী 
বাণিজ্য বাড়াইতে হইবে. সেই বাড়তির কথা 
মনে রাখিয়া দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় 
রাখিবার জদ্ভ এখন হইতে রপ্তানী বৃদ্ধির দিকে 
গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। 


ব্হ্মদেশে ভারতীয় বীমা 

' ব্ৰহ্ম গবর্ণষেণ্ট বিনিময় নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রবর্তন 
করিয়া যে ভাবে তাহা কাধ্যে পরিণত করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয়, বীমা 
কোম্পীনীসমূছের বরহ্মদেশস্থ শাখা আফিসগুলি 
খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছে। ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট স্থির 
করিয়াছেন, ব্রহ্দেশে প্যে সব বিদেশী বীমা 
কোম্পানী রহিয়াছে তাহাদিগকে উদ্বৃত্ত তছবিল 
বাহিরে প্রেরণ করিতে তাহারা দিবেন না। 
উত্বত্ত তহবিল প্রেরণ বন্ধ করিবার নামে তাঁহারা 
কা্যতঃ বরহ্ধদেশস্থ ভারতীয় বীমা! প্রতিষ্ঠানগুলির 
পক্ষে এদেশস্থ হেড আফিসে টাকা প্রেরণ অসম্ভব . 
করিয়া তুলিয়াছেন। পলিসি-গ্রাহকদের নিকট 
হইতে শাখা আফিসসমূহ যে প্রিমিয়াম পাইতেছে 
বিনিময় ব্যবস্থার কড়াকড়ির জদ্ভ তাহার! তাহ! 
ভারতস্থ হেড আফিসে প্রেরণ করিতে পারিতেছে 
না। ইহাতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূছের 
ব্রহ্গদেশস্থ শাখা আফিসগুলির পক্ষে 'এ দেশে 
বীমা ব্যবসায় পরিচালনা করা কঠিন হইয়া . 
দাড়াইয়াছে। বন্দ চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি 
বিষয়টি বিবেচনা করিয়া এই আশঙ্কা! প্রকাশ ' 


8৫২ 


পা 


আর্থিক জগৎ ' 


[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 





ফরিয়াছেন যে, হেড আফিসসমৃহে টাকা পাঠাইবার 
সুবিধা অচিরে বদি পুনঃপ্রতিষ্ঠা না কর! হ্য়, 
তবে তারতীর বীমা কোম্পানীসমূছের ব্রহ্মদেশস্থ 
শাখা আফিসগুলি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। 
ব্রহ্মদেশস্থ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমৃছ সম্পর্কে 


ব্ৰঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এই অবিবেচনা দেখিয়া আমরা 


থুবই-ব্যখিত হইয়াছি। বহুদিন হইতে কতকগুলি 
ভারতীয় কোম্পানী এ দেশে গিয়া বীমার কাছ 
পরিচালনা করিতেছে । ব্রহ্ছদেশে বিস্তর ভারতীয় 
' থাকায় সেখানে তাহাদের কাজকারধারের যথেষ্ট 
নুবিধাও রহিয়াছে । ব্রঙ্মদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর 
বীমা কোম্পানী আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু গড়িয়া 
উঠে নাই। এই অবস্থায় বিনিময় নিয়ন্ত্রণের 
কড়াকড়ি করিয়! ভারতীয় কোম্পানীসমূহ্ের কাজে 
অন্ুবিধা হি করা ব্রহ্ম গবর্ণমেশ্টের পক্ষে খুব্‌ই 
অযৌক্তিক । ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও এদেশের 
গবর্ণমেপ্ট আজ পর্য্যন্ত এদেশস্থ বিদেশী বীমা 
কোম্পানীসমৃহের কার্য্যধারা সম্পর্কে কোন কঠোর 
বৈষধ্যমূলক নীতি অবলম্বন করেন নাই। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অস্থমত্তি লইয়া তাহাদের মারফতে 
বিদেশস্থ ছেড আফিসে ' অর্থ প্রেরণের সুযোগ 
বৈদেশিক বীমা কোম্পানীর শাখা 'আফিসগুলি 
পূর্ণ মাত্রায়ই ভোগ করিতেছে। ব্রহ্ম পবর্ণমেন্ট 
, সেরূপ নীতি অনুসরণ না করিয়া নানা বিধিনিষেধ 


দ্বারা ওঁ দেশে ভারতীয় বীনা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব 
বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। কতিপর বৎসর 
পূর্বেও যে দেশ ভারতের সহিত যুক্ত ছিল, সে 


দেশের গবর্ণমেপ্টের পক্ষে ভারতীয়দের প্রতি এই 


আচরণ খুবই 'পরিভাপের বিষয় । 


মাছের দর ও কৃষি মন্ত্রীর ক্কীম 
কলিকাতায় মাছের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় এসহরের 
ভ্রনসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 


জ্ঞাপন করিয়াছিল। পশ্চিয বঙ্গ গবর্ণষেণ্টের কৃষি 


মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হেমচজ্জ নক্ষর এই দর বৃদ্ধি নিবারণ 
সম্পর্কে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া কথ! 
দিয়াছিলেন। কিছুদিন তদন্ত ও বিচার-বিবেচনার 


পর শ্রীযুক্ত নম্কর এ সম্পর্কে কয়েকটি ছোটখাট- 


পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা 
দ্বারা মংস্ত সমহ্তার সমাধানের পথ তেমন কিছু 
প্রশস্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। মৎস্ত ব্যবশায়ে 
কায়েমী স্বার্থের যে আধিপত্য রহিয়াছে, তাহ] 
খর্ব না করিতে .পারিলে মাছের দর হান পাই বার 
আশা নাই। গবর্ণষেপ্ট কায়েশী স্বার্থের মুনাফা- 


,বাঞ্ির উপর . এখনও হাত দিতে প্রস্তুত নন, 


ইহাই মত্ত সমস্ত! সমাধানের বড় অন্ুবিধ] হইয়া 
ঈাড়াইয়াছে। কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক 
মিঃ কে পি চ্যাটার্জি ‘অমৃত বাজার পত্রিকায়’ 
এক প্রবন্ধ লিখিয়া সম্প্রতি সেদিক' হইতে কৃষি 


শিলং ব্যান্ধিং কণোরেশন লিঃ 


হেড অফিস_-ন্পিভগু 


টেলি :-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


কলিফাতা ব্রাঞ্চ :-_নেভার্জী সুভাষ রোড 
তির :—BANKSHILLO 


£ ক্যাল--৩৭৯৮ 


অঙ্কান্ত শাখ-_শ্রীহট্, হবিগঞ্জ করিমগঞ্জ, গোঁহাট, শিলচর 


এস্‌, দন্ত, এম-এ, বি-কম, Ge 
ক্রেনারেল ম্যানেজার । 


অনুমোদিত মূলধন 


আছ্রায়ীকৃত মূলধন (0,00,00,000 টাকা 


তহবিল, 


ভারতীয় ব্যান্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা ন্যাশনাল” একটা শক্তি-: 
শালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান । সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের 
সহায়তায় “ক্যালকাটা স্যাশনাল?” আপনার যাবতীয় ব্যাক্কিং 


প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ। 


মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট, একাউন্ট 
খুলিতে পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাক! জমা দিয়া একটা সেভিংস 


একাউণ্ট খোলা যায়। 


উপর ১1০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।' 


এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২। টাকা 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।' 


“ক্যালকাটা শ্যাশনালে" আপনার একটা একাউণ্ট রাখুন 
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মন্ত্রীর স্বীনসমূহ আলোচনা করয়াছেন। এদেশে 
নাছের দূর চড়া থাকার গোড়ার কথা হুইল এই 
যে, মাছ ধরিবার জায়গা যাঁহাদের মাঁলিকালাধীনে 
রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের শ্বত্বাধিকার বলে 
ধীবরদের নিকট হইতে অত্যধিক বেশী পাওগ্া 
আদায় করিতেছেন”! ধীবররা লাভের কারসাজিতে 
অভ্যস্ত নয়। তথাপি নদী, খাল, বিল ও অলাশয়ের 
মালিকদের অত্যধিক পাওনা যোগাইতে গিয়া 
উৎপাদন কেন্দ্রে বিক্রীত মৎস্তের দ্র বেশী 
দাড়াইতেছে। তাহার উপর পাইকার ও ব্যাপারীরা 
সেই মৎস্ত সহ্রাধলের বিক্রয় কেন্দ্রে চালান 
করিতে গিয়া অধিক মুনাফা-বৃত্তি দ্বারা মাছের 
দর শে তুলনায় অনেক বাভাইর। তুলিতেডে |. 
কৃষি মন্ত্রীর পরিকল্পনায় ওসব কায়েমী স্বার্থবাদীদের 
মুনাফা-বৃত্তি খর্ব করার কোন ব্যবস্থা নাই দেখিয় 
মিঃ চ্যাটার্ক্দি ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট 
ধীররদের মাছ ধরিবার ইজারা ব্যবস্থা সম্পর্কে 
কিছু বলিতেছেন না। নদী, খাল, বিল প্রভৃতিতে 
মাছ ধরিতে গিয়া! মালিকরিগকে যে কর দিতে 
হয়, তাহা! খুব অধিক কিনা সে প্রশ্ন তাঁহার! 
বিচার করিতে প্রস্তুত নন । ব্যাপারী ও পাইকারর। ' 
যে ঘরে মাছ বিক্রয় করে, তাহা! তাহাদের ক্রয়- 
মূল্য ও চালানী খরচ অনুপাতে সঙ্গত কিনা, 
তাছাঁও তাঁহারা বিবেচনা করিবেন ন।| কৃষি 
মন্ত্রীর মূল নির্দেশ হইল--ফলিকাতার মাছের 
পাইকারী দর যাহা দাড়ায়, গবর্ণষেন্ট প্রধান 
প্রধান বাজার কেন্ত্রে সাধারণের অবগতির অন্ত 
তাহ! টানাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। 
তাবে পাইকারী দর রীতিমত প্রকাশিত 
হইবার ফলে খুচরা বিক্রেতারা তাহাদের মুনাফা- 


। বাছি বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে, ইহাই কৃষি 


মন্ত্রীর আশা । কিন্ত কেবল আশা-ভরসায় বিশেষ 
কোন সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মিঃ চ্যাটার্জি 
মনে করেন না। কলিকাতার বাজারে মাছের 
দর হ্বাস করিতে হইলে রেল ও যোটরযোগে 
যে মাছ প্রত্যহ কলিকাতায় আমদানী * হয়, 
প্রথমে তাহার দর পাইকারী দর, প্রকৃত খরচ ও 
ভাষ্য মুনাফার অমুপাতে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । 
প্রকৃত খরচের সহিত প্রতি মণে ব্যবসায়ীদের 
ষ্কায্য মুনাফা দশ টাকা যোগ করিয়া মাছের যে 
পড়তা দর দীড়াইবে সেই হারেই মাছের পাইফারী 
দর সাব্যস্ত করিতে হুইবে। সেই পাইকারী 
দরের সহিত আর কিছু লাভ যোগ করিয়া খুচরা 
বিক্রেতাদিগকে কলিকাতার বাঁঞজারে মাছ বিক্রয় 
করিতে দিতে হুইবে।' এরূপ ব্যবস্থা হইলেই 
কলিকাতায় মাছের দর স্কায্য স্তরে সীমাবদ্ধ হইতে 


পারে। মাছের দর নিয়ন্ত্রণ করা হইলে তাহাতে 
মাছ বাঞ্জার হইতে অরৃশ্ত হইবে বলিয়া কৃষি মন্ত্রীর 
ধারণা । কিন্তু মিঃ চ্যাটাজ্জির মতে সেরূপ আশঙ্কার 
বিশে কোন কারণ নাই। প্রথমতঃ, মাছ অল্প 


(|| সময়ে নষ্ট হইয়া বায় বলিয়া চাউল, গম প্রভৃতির 


যত উচছা গোপনে মছুত করিয়া রাখার উপায় 


নাই। দ্বিতীয়তঃ, গবৰ্ণমেণ্ট ফলিকাতার রেল্ষ্টেসন 


ও মোটর টাগ্সিনাসে মাছের বেচাঁকেন! সম্পর্কে 
নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিলে মাছ অস্ত কোন 
উদ্দেশ্তে সরাইয়া লওয়ার পথ বন্ধ হইবে । মাছের 
দর নিয়ন্ত্রণ করিলে যদি পাইকারর1 জোট করিয়া 
মাছ আমদানী ও বিক্ৰয় বন্ধ করে, তবে তাহাদের 


স্থলে নুতন ব্যবসায়ীদিগকে লাইসেন্স দিয়া মাছের 


ব্যবসা ঠিকঠিকভাবে চালু রাখা যাইতে পারিবে। 


| কাজেই মিঃ কে পি চ্যাটার্ির মতে মাছের মূল্য 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পবর্ণমেন্টের পক্ষে দ্বিধা! করিবার 
কোন সঙ্গত কারণ নাই। আমর অধ্যাপক 


৮ 'চ্যাটাঙ্জির এই সৰ মন্তব্য পবর্ণমেণ্টের বিবেচনাৰ 
| যোগ্য বনিয়াই মনে করি ।. 


দর্নাতি দমন পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমণ্ট 


বৃটিশ শাসনের সুত্রপাত হুইতে শাসকগোষ্ঠী 
এবং অধীনস্থ ক্ষুদে সরকারী কর্ম্চারিগণ 
অলসাধারপের চক্ষে যে গ্রতৃত্বের মর্যাদা লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই বিভিন্ন সরকারী 
শ্রাফিলে নানারকম দুর্নীতি প্রবেশ করে। 
"অশিক্ষিত গ্রাম্য জনসাধারণের পক্ষে উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মচারীদের সান্নিধ্য লাভ করা একপ্রকার 
"অসম্ভব ছিল। হুনাঁতিপরায়ণ কর্চারীদের 
কাৰ্য্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিবাদ করার ' মত জনমতও 
সৃষ্টি হয় নাই এবং ঘটনাপরম্পরায় কদাচিৎ কোন 
কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রফান্ত প্রতিবাদ হইলে 
'উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট 
কর্মচারীর পক্ষাবলম্বন করিয়] প্রতিবাদের বিষয়বস্ত 
ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। ছুর্নাতি 
সম্পর্কে শীলনকর্তৃপক্ষের  ওুঁদাসীন্য এবং 
আনসাধারণের অসছায়তার সুযোগে যে অবস্থার 
টি হয়, তাহাতে সরকারী মহলের প্রায় সর্বস্তরেই 
ুর্নাতিব প্রসার হয় । পুলিশ বিভাগ এবং দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী আদালতের কর্দচারিগণকে ঘুষ 
দেওয়া বহুপূর্বোই রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। 
এই সমস্ত বিভাগ্গের অধিকাংশ কর্মচারীই উৎকোচ 
গ্রহণ তাহাদের গ্ভাষ্য পাওনা বলিয়া হিসাব করিয়া 
থাকেন এবং জনসাধারণও এই উৎকোচ প্রদান 
আদালতব্যয়ের আইনামুগ অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে 
অত্যন্ত হইয়া পড়ে। | 
__ যুদ্ধের সুযোগে নবনষ্ট সামরিক এবং বেসামরিক 
সরবরাহ বিভাগ্সমূহের চাকুরিয়াগণ আমদানী, 
রপ্তানী ও মুল্য নিমন্ত্রণ, রেশনিং, পারমিট প্রদান 
প্রভৃতি বিভিন্নবিবয়ক আইনের ফাঁকে বে-আইনী 
অর্থ আদায়ের (]116%9] gratification) বিশেষ 
সুযোগ লাভ করে। পণ্য চলাচলের জন মালগাড়ী, 
জাহাজ এবং ্টামারের যে অভাব দেখা দেয়, তাহার 
ফলে রেলবিভাগ এবং ট্রীযার কোম্পানীর 
কর্মচারিগণের . পক্ষে উপরি অর্ধোপার্জনের 
স্বর্ণস্নষোগ উপস্থিত হয়। রাস্তাঘাট, সেতু, 
বিমান অবতরণ ক্ষেত্র এবং সামরিক ও বেসামরিক 
প্রয়োজনে বাড়ীথর নির্ধাণে ঠিকাদার এবং 
“তত্বাবধায়ক কর্থচারাদের মধ্যেও অন্তায় স্বার্থ সম্পর্ক 
পড়িয়া উঠে। 


জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া ব্যক্তিগত শ্বার্থ- 
শসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী মহলের 
মধ্যে যে টাকার ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছিল, 
এখনও তাহার জের অবশ্য চলিতেছে । কিন্ত 
বিগত ১৫ই আগষ্টের পর হইতে দেশের সর্ববন্তর 
পয পরিবন্তিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে 
উৎকোচদাত| এবং উৎকোঠচগ্রহীতাদের মনে 
দ্বিধা ও সক্কোচের ভাব উদয় হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক । অন্তাগ্ত প্রদেশের বর্তমান অবস্থা 
সম্পর্কে আমাদের ঠিক ধারণা নাই । কিন্ত 
কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বপ অঞ্চলে, 
“ছুর্নাতিপরায়ণ সরকারী কর্চারী ও সমাজদ্রোহী 
মছুতদার এবং চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে যে 
একটা শক্তিশালী জনমত গঠিত হইতে চলিয়াছে, 
তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। গবর্পমেঞ্ট 


] 








সম্প্রতি কয়েকটা ময়দার ' কল হইতে পাথরের 
গুঁড়া ও তেঁতুলের বীচি উদ্ধার করিয়াছেন। 
কয়েকজন নজুতদারও হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে। 
চোত্বাকারবার সম্পর্কে জনমত , হুট হওয়ায় 
জনসাধারণের সক্রিয় সহাম্ুভুতির সাহায্যেই 
গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত মমাজবিয়োধী কার্যকলাপ 
রোধ করার অস্ক সচেষ্ট হইয়াছেন । পরিবন্তিত 
আবহাওয়ায় সরকারী কর্মচারীদেরও যে মানসিক 
পরিবর্তন হইতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। কিছুদিন পূর্বেও বে-সাষরিক সরবরাহ 
বিভাগকে হুর্নাতির আকর বলিয়া অভিছিত 


করা হুইত। কিন্তু সম্প্রতি ' উক্ত বিভাগের 


কয়েকজন কর্মচারী মন্ধৃত থাদ্যশন্ত উদ্ধার এবং 
উর্ধতন কর্থচারীদের গোপন ব্যবলায় ফাস করার 
ব্যাপারে যেবূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, 





স্পা 





তাহ! বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। বেলামরিক 
সরবরাহ বিভাগের সকল কর্ণচারীই অসাধু 
আমরা এরূপ অভিযত পোষণ করি না। কিন্তু 
বহুসংখ্যক কর্মচারী বিগত কয়েক বদর যে 
ভাবে অর্থোপার্জন করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র 
বিভাগটাই লোকচক্ষে হেয় হইয়া গিয়াছে। 
উৎসাহী কর্দচারিগণ ছুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের 
কাৰ্য্যকলাপ প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়া 
উক্ত বিভাগটীর প্রযো্নীয়তা প্রতিপর করিতে 
সক্ষম হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে যে সন্দেছ আছে, তৎসম্পর্কেও জন- 
সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিবেন বলিয়া 
আশা করা যায়। | 
সরকারী কর্মচারীদের আচরণ সম্পর্কে বহু 
পুরাতন যেপমত্ত নিয়মকাচুন আছে, তন্মতে কোন 


| 


টাকার দৃলা কেনা জিনিস দিযেই যাঁচাই ছয় জানেন 
কি? দ্ৃদ্ধের আগে দশ টাকার একটি নোটের বিনিময়ে 
যা পাওয়া যেতো আজকের তুলনায় তা অনেক গুণ বেদী 
নয় কি? এর কারণ আব কিছুই নয়, জিনিসপত্রের দাম 
গেছে €& থেকে'তিন গুণ বেড়ে । অর্থের মূল্যও তাই 
অৰ্দ্ধেক অথবা তিন ভাগের এক ভাগে এসে দাড়িয়েছে । 
দাম না কমালে অর্থের মুধ্য কম্তেই থাক্‌বে। ঘাম 
কমানে ছই প্রকারে হতে পারে। প্রথমতঃ উৎপাদন 
বাড়িয়ে, একান্টি এখন করা হুচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ 
দ্রিনিসপত্রের ব্যবহার কমিয়ে, একাজাটতে চাই আপনার 
সহযোগিতা । জিনিসূপত্ধ যতদিন প্রচুর পরিমাণে না 
পাওয়া যায় ততদিন কেনাকাটা, যথাসম্ভব বন্ধ রাখুন 
এবং সেই স্থধোগে যতটা পারেন টাঁক। সঞ্চয় করুন। 
অর্থের মূল্য এই ভাবেই বেড়ে উঠবে । | 


গুমানো টাকা আপনি নিশ্চিন্ত খাকবেই আাঁভও পাহে 
যনে যীষা, সমবায় সমিতি, প্রচুর । , , 
সেভিংস ব্যাস্ত, পোষ্ট অফিস বর্তমান দরে জমি-জমা, ঘর- 


'সেজিংস্‌ বা, ভাশনাল বাড়ী, গহনা, 'সে্‌নাদানা, পণ্য 


লাটিফিকেট এবং সরকাহী অব্য, শিল্পন্সাত সামগ্রী কেনা 
লোন-এ গ্রচ্ছিভ রাখতে পারেন। যুক্তিযুক্ত নয়। অর্ধের কান্ট: 
টাকা আপনার নিরাপদে তে! মুল্য আপনি তাপ্ডে পাবেন নাঃ 
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সরকারী কর্ণচারী ফুল ও ফল ব্যতীত কোন 
উপহার গ্রহণ করিতে পারেন না, বিবাহাদি 
উপলক্ষে ' অনাত্মীয় ব্যক্তির নিকট হইতে 
অলঙ্কারাদি গ্রহণ ফ্রিতে পারেন না এবং 
চাকুরীস্থলে জমি ক্রয় বা বাড়ী-ঘর নির্মাণ 
করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা কাহারও 
অবিদিত নাই যে, এই সমস্ত নিরমকাম্থুন ফেতাবেই 
নিবন্ধ আছে। অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারেই এই সমস্ত 
নিয়মকানুন বিনান্বিধায় ভঙ্গ করিয়াছেন এবং 
এতদিন ইহা কোনক্ষেত্রেই গঠিত আচরণ অথবা 
. অপরাধ বলিয়া ধরা হয় নাই। সম্প্রতি পশ্চিষ- 
“ বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট বর্দচারীদের আচরণ সম্পর্কে 
_ দুইটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আদেশ জারী করিয়াছেন । 
একটী আদেশ দ্বারা প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারীকে 
১৯৪৭ লালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তাহাদের 
নিজের স্ত্রী, সন্তান, পোষ্য ইত্যাদির নামে 
কিংবা ফেনামীতে যে সব সম্পত্তি ছিল তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ পেশ করিতে বলা 
ভবিষ্যতে প্রতি বৎসয়ই সম্পত্তির এরূপ হিসাব 
| উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে। 
[দ্বিতীয় আদেশ দ্বারা ওত্যেক সরকারী চাঁকুরীয়াকে 
'ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়াখেলা এবং ব্যবসায় 
'হিলাবে শেয়ারবাজারের কেনা-বেচায় যোগদান 
করিতে নিষেধ করা হুইয়াছে। ঘোড়দৌড় 
এবং শেয়ার্বাজারের ফাটকাবাজীতে. উৎসাহী 





হইয়াছে ।. 


কথা 


আর্থক জগৎ 


[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 





কর্দচারিগণ নিজেদের কর্তব্য কার্ধ্যে মনোযোগী 
হইতে পারেন না এবং অর্থাতাব ঘটিলে নানারূপ 
হুর্নীতিযূলক উপায় অবলম্বন করিতেও অভ্যস্ত 
হইয়া পড়েন। এই নূতন আদেশ দ্বারা সরকারী 
কর্মচারীদের চছুনীতি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, 
পরোক্ষতাষে আংশিক দূরীভূত হইবে, আশা 
করা যায়। ধন-সম্পত্তির হিসাব দাখিল করার 
যে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে, তাহাতে বহুসংখ্যক 
কর্মচারীর অসুপায়ে (অজ্ফিত অর্থের কোনরূপ 
সন্ধান পাওয়া যাইবে বন্দিরা আমরা মনে 
করি না। যুদ্ধের বাজারে কন্টাক্ট ও পারমিট 
বিতরণ করিয়া যে সমস্ত কর্মচারী আশাতীত 
অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই 
ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চলে সরিয়! পড়িয়াছেন। পূর্ববব্ 
হইতে এই শ্রেণীর যে সমস্ত কর্ণ্চারী 
পশ্চিমবঙ্গে আলিয়াছেন, উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের 
অতাবে তাহাদের ধন-সম্পত্তিরও বিশেষ হদিস 
পাওয়া! যাইবে না। কোন ফোন কর্মচারী সারা 
জীবনের মত সঞ্চয় করিয়া পূর্বেই চাকুরীতে 
ইস্তকা দিয়াছেন | 

পরিবর্তিত রাষ্টরব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের 


ছুনাঁতি যে বহুলাংশে হাস পাইবে, তাহা আমরা 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি! সরকারী চাকুরীয়াদের 
বাদ দিলেও বেসরকারী মলে 
যে দুর্নীতির প্রসার হইয়াছে, তাহাতেও 
জনসাধারণ অতিষ্ঠ হুইয়া পড়িয়াছে। লৌহ ও 

















- বাংলার বন্ত্র-শিণ্পের অগ্রদূত | 
=মোহিনী মিলম্‌ লিঃ. 


ঞাজ ভ্বিলেলল্ 
বদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহার্নেই বোধগম্য হইবে । 


| ১নং মিল ls ২নং মিল ০ 
কুষ্টিয়। ( নদীয়া) বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ঃ_ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদ্বীয়। ) 








দি কুমিল্লা! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
্ৈ ৫ 9 
স্থাপিত -১৯২২ 
রেজিস্টার্ড অফিস-__৪, ক্লাইভ দ্বীট, কলিকাতা | ' 
অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০, ০০০২ টাকা 
বিজিকৃত ও বিক্রিত মূলধন ১১০০১৬১০০০৯ 
আদায়ীকৃত মুলধন ( অগ্ৰিম কলসহ ) ৭৪৫০০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ ফাণ্ড_ ২৯১০০১০০০২৬ 9 39 
আমানত - ১৩,২৫০০, ০০০৭৬ 53 39 
কার্যকরী মুলধন ১৬১০০১০০১০০০২ উপর 
€৩১শে চৈত্র, সন ১৩৫৩, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ 
বৈদেশিক এজেণ্টসমূহ £ 


গুম : বারক্রেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকান £ গ্যারাণ্টি ট্রাট কোং অব নিউ ইয়র্ক, 
অস্ট্রেলিয়ান ঃ ব্যাফ অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্যানাড! : বাররেজ ব্যাঙ্ক (ৰ্যানাডা) 
মধ্যপ্রাচ্য £ বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ভি, সি, এগ ও) । মালয় : ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ. ব্যাঙ্ক লি 
ম্যানেজিং ডিরেইর-_ডাঃ এস, বি, দত্ত এম- এ পি-এচ-ডি (ইকন) লগুন, বার-এট-ল ' 











ইস্পাত, করগেট টিন্‌, কাগজ, সিমেন্ট, বিভিন্ন 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত পণ্যসমুহ 
সহজে পাওয়ার উপায় নাই $ কিন্ত চোরাবাজারের 
গুপ্তপথ জানা থাকিলে এই সমস্ত পণ্য সংগ্রহ 
করা বিশেষ কষ্টকর হয় না। জনসাধারণের, 


অত্যাবশ্যক পণ্য, বস্তু, কুইনাইন এবং অঙ্কান্ভ 


কয়েকটা উবধ, হলিকস, গ্লাক্সো প্রভৃতি ছুগ্ধজাত 
বিদেশী খান্ত প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত বৃল্যে পাওয়ার: 
সুযোগ খুব কম লোকেরই আছে। মিছি বস্ত্র 
আসা মাত্র তাহ! সম্পূর্ণভাবে ব্যবসারীর আত্মীয়, 
ও পোষ্য মহলে বিতরিত হুইয়া যায় বলিয়া 
অভিযোগ শুনিতে পাওয়া বায়। আট আনার: 
কুইনাইনের গ্রেস্ক্রিপসনের অন্ত অনর্থক ডাক্তার" 
ড্যফিরা চারি টাকা দর্শনী দিতে হয়. এবং 
নির্দিষ্ট ভাক্তারখানার প্রেসৃক্রিপসন হাজির করিলে. 
প্রায়ই উত্তর পাওয়া যায়, “কুইনাইনের ক. ' 
ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন বাধ্য হইয়া, 
চোরাবাজারের সুল্যেই কুইনাইন ক্রয় করিতে 
হয়। হলিকস্‌ নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা এক টাকা 
হুইতে দেড়টাকা বেশী দরে প্রকাশ্যভাবে, 
বিক্রয় হইতেছে । | 

অধিক লোক সমাগষের ফলে কপিকাতা' 
সহরে বাসস্থানের যে অভাব দেখা দিয়াছে, এই 
সুযোগে বাড়ীর মালিকগণ সেলামী এবং অত্যুচ্চ 
হারে তাড়া হাকিয়া আর এক শ্রেণীর ছুর্নীতির 
পরিচয় ছিতেছেন | পূর্বববন্তাঁ গবর্ণমেপ্ট বাড়ী 
ভাড়া -নিয়ন্ত্রণের জন্ত একটি অডিগ্তান্দ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত ইহাতে সেলামী প্রথা বন্ধ হয় 
নাই কিংবা নূতন তাড়াটীয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত. ' 
ভাড়ায় বাসস্থান পাওয়ারও সুযোগ ঘটে নাই 
সেলামী গ্রহণ করা ফৌজদারীতে সোপর্দ হওয়ার 
মত অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে বলিয়া গৰর্ণমেপ্ট 
একটি অভিষ্তাব্স প্রপয়ন করিবেন, সম্প্রতি এরূপ 
সংবাদ প্রকাশ হুইয়াছে। কিন্ত এই অভিজ্ঞান্সের 
ফলেও সেলামী প্রথা বন্ধ হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণা হয় না। 

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বসবাসেচ্ছু ব্যক্তিগণের 


চাছিদার দরুণ জমির মালিকপণ কলিকাতার 
আশে পাশে এবং ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, 
বর্ধমান প্রভৃতি জেলার অত্যন্তরে বহু কালের 
পতিত জমিবু মৃল্যও দিনের পর দিন বৃদ্ধি 
করিয়া চলিয়াছেন। আশ্রয়প্রারথীদের অসহায়, ' 
অবস্থার স্যোগ গ্রহণ করিয়া অর্থ আদায়ের এই 
শ্বণিত অভিসন্ধিও সামাজিক হুনীতির পরিচায়ক । 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং অমি ও বাড়ীর 
মালিকগপের এই দুনাঁতি দমন করিতে হইলে 
কঠোর আইনের সঙ্গে সক্রিয় জনমত সৃষ্টি 
করাও বিশেষ গ্রয়োজন। এই সমস্ত ছুর্নাতি, 
সম্পর্কে জঙুসন্ধানের অঙ্ক পুলিশের এন্‌ফোসমেণ্ট 
বা ভিটেকুটাভ বিভাগের উপর বিশেষ ভার 
অর্পণ করা যাইতে পারে । পুলিশকে অস্পুসন্ধান 
কার্ধ্যে সহায়তার অন্ত কলিকাতায় ওয়ার্ড 
পুনর্গঠনাকাঁজ্পী ও শান্িসেনা এবং মফম্বল 
অঞ্চলে স্থানীয় জনলাঁধারণের এক একটি কমিটী 
গঠন করিলে সহজেই ' এই শ্রেণীর হূর্নাতিমূলক 
কার্যকলাপ হাস পাইবে বলিয়া! আশা করা যায় 
বিশিষ্ট কংগ্রেস কম্সিগণকেই সর্বপ্রথম এই 
ব্যাপারে অগ্রণী হইতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী ও 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীভাঃ ঘোষকে আমাদের গ্রস্তাবটী 
বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। ৃ 


১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ ] 





(ইহার অনুলিপি রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট 


আর্থিক,জগৎ 


, 8৫৫ 








ষ্টক কোম্পানীজ, বেন্গল-এর অফিসে দাখিল করা হইয়াছে ) 


_ পেণীন ধ্যাণ্ড ল্যাকার্স লিমিটেড 


--১৯১৩-৩৬ সনের ভারতীয় কোম্পানী আইনান্ুযায়ী রেজিস্বিকৃত-_ 
' রেজিস্টার্ড অফিস £ ২, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাত। 


, অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ মূলধন...... 


***৫৮০৭১৯৫০৯০৯৯ টাকা 


প্রত্যেকটি ১০২ টাকা মূল্যের ৩৯,০০০টি অডিনারী শেয়ার, প্রত্যেকটি ১০০২ টাকা মূল্যের ১,০০০টি রিডিমেবল কিম্যুলেটিভ প্রেফারেন্দ 
শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ৫ টাকা মূল্যের ২০১০০৯*টী ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত । 
প্রত্যেকটি অর্ডিনারী ও ভেফার্ড শেয়ারের জগ্য আবেদনের সহিত যথাক্রমে ৫২ টাকা ও ২1০ টাকা এবং শেয়ার বিলির এক মাসের 
মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে৷ কিম্যুলেটিভ ৫ওফারেন্স শেয়ারের জঙ্ক সম্পুর্ণ টাকাই আবেদনের সহিত দিতে হইবে। প্রতি আবেদনপত্রে 


১২ টাকা করিয়া প্রবেশ ফী লাগে। 

, অর্ডিটস’ 
মেসাস” এইচ, সি, দাস এ্যাণ্ড কোং 
রেছিষ্টার্ড ইনকরপোরেটেড, এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টস, 

১1১, ভান্সিটার্ট রো, কলিকাতা । 


ব্যাঙ্কাস 
দি সেণ্ট ল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়| লিঃ 
দি হিন্দুস্থান সার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 


বোর্ড অব_ডিরেক্টস” 


১। মিঃ এস চ্যাটার্জি, ব্যাঙ্কার এযাগু মাচে পট, 
প্রোপ্রাইটার--এরিয়ান প্রাপ্টার্প এঘ্রেন্সিং 
ম্যানেজিং এজেণ্টস__লেবং শ্যাণ্ড মিনারেল 
ল্রিং টি কোম্পানী লিঃ, আসাম টি কোং লিঃ, 
এরিয়ান পেপার মিলস্‌ লিঃ) ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর-_বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিশ্ডিকেট 
লিঃ, মাইক! যাইনিং এযাণ্ড ট্রেডিং কোং অব. 
ইত্ডিয় লিঃ, এরিয়ান সিল্ক খ্যাণ্ড কটন মিলস্‌ 
লিঃ, গ্তাশনাল নিউট্্রমেপ্টস্‌ লিঃ, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। ১২, চৌরলী স্কোয়ার, কলিকাতা । 

২। মিঃ পি, কে, সরকার, বি, এস্‌সি, বি, এল, 

. জমিদার, ডাইরেক্র_-দি হাউস লিঃ, দি যশোর 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিং ইত্যাদি ইত্যার্দি। ৪1এ, 
কুপ্তলাল ব্যানাপ্ধে রোড, কলিকাতা । 

৩। মিঃ এম, এল, জমাদ্দার, জমিদার ও 

ব্যাঙ্কার, ডাইরেক্টর--দি হাউস লিঃ, আলিপুর 
ভুয়া টি কোং লিঃ ইত্যাদি ইত্যাদি 
পি ৩২৫এ, "কবীর রোড, কলিকাতা।। 

৪1 মিঃ ভি, সরকার, এ, এম, লি, এইচ, ই, 
কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার, ৪এ, কুগ্জলাল ব্যানাজি 
রোড, কলিকাতা । | 

৫1 মিঃ বীরেন্দ্রকুমার মিত্র, মাচেন্ট এযাও 
ল্যাণ্ড হোল্ডার; প্রোপ্রাইটার-_মেলাল” ভি, পি, 
মিটার এযাড কোং, ৩৩, হরিশ মুখার্জি রোড, 

' ফলিকাতা।। 


* উদ্দেষ্ঠয ঃ 

কোম্পানীর অমুষ্ঠানপত্র পরিচালনের উন্দেস্তে 
এবং বিশেষ করিয়া সর্বপ্রকার পেন্ট, বাণিশ ও 
কেমিক্যাল ওস্তত করিয়া বিক্রয় করিবার জনত 
একটি আধুনিক পেন্ট ও বালিশ ফ্যাক্টরী আরম্ভ 
করিবার উদ্দেষ্যে কোম্পানী পঠিত হইয়াছ। 

কোম্পানী কর্তৃক ইতিপূর্বেই সংগৃহীত টালিগঞ্জস্থ 
বিস্তৃত জমির উপর ( কলিকাতা কেন্রুস্থল হইতে 
ড্রামে ও বাসে মাত্র আধ ঘণ্টার রাস্তা ) আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত যন্পাতি সমন্বিত ফ্যাক্টরীর নির্মাপকার্য 


মাত্র সামা দুরদৃষ্টি থাকিফ্ই পেন্ট ইত্তীস্্রী 
কি বিরাট ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাভা সভক্দেই 
অনুধাবন করা যাঁয়। বলাবাহুল্য, বত'্নানেই পেণ্ট 
বাণিশ ও আন্মধক্জিক দ্রব্যের বিপুল চাহিদা আছে 
এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন শিল্পের 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি 
পাইযব, বিদেশী মাল আসিষাও দেশীয় এই শিল্পকে 
হঠাইতে পারিবে না। কারণ সন্ভাঁয় মজুব ও এই শিল্প 
সংক্রান্ত কাচামাল এখানে প্রচুব পাওয়া যাইবে । 


শেয়ার বিলি আরস্তের ন্যুনতম পরিমাণ 
ন্যুনপক্ষে ২৫০০০২ ( অভিনাবী ও ডেফার্ড ) 
টাকাব শেয়ার বিক্রয় কটালই ডাইরেউরগণ শেয়ার 
বিলি আরস্ত কবিতে পারিবেন। 


ডাইরেক্টর হইবার যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক, 
৯৫০০২টাঁকার শেয়ার ) প্রতি। মিটিংএ ৩২২ 
ও নীট লাভের ২২%। 
ভাইরেক্টরদের স্বার্থ : 
মেসার্স পি, কে, সবকার, এম, এল, সমাদ্দার 
ও ডি, সরঞ্কাব কোম্পানীর মানেজিং এজেণ্টস্‌ 


মেলার” হাউস লিঃ-এর ডাইরেক্টর ; ইহা ছাভা 
আঁর কাহারও কোন স্বার্থ নাই । 


ম্যানেজিং এজেল্টস্‌ £ 

নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতাশ্য মেসার্স” 
হাউস লিঃ (লা এ্যাণ্ড শেয়ার ডিলাস”) 
কোম্পানীর আর্টটকেজ্স্‌ বলে ২০ বৎসবেক ভগ্গ 
কোম্পানীর প্রথম ম্যানেজিং এজ্ঞেপ্টস্‌ নিযুক্ত 
হইয়াছেন। এই ম্যানেজিং এজেন্নি ফার্ম 
পারিশ্রমিক বাব্দ মাসিক ১০০০২ ও নীট লাভের 
১০% পাইবেন (স্পেশাল রিজ্রলিউশান দ্বারা 
অঞ্ুবীকূত। 


কোনক্রমেই ২৫০০২ টাকার বেশী হইতে 


পারিবে না। 

| প্রমোশন ব্যয় £ | 
প্রমোশন বাবদ কাছাকেও কোন টাকা দেওয়া 

হয় নাই বা হইবে না। ১ 


£৫ 

প্রেফারেন্ন শেয়ারহোন্ডার : ভোট নাই; 
অঙ্কান্য শেয়ারছোন্ডার £ হাত তুলিয়া এক ভোট 
-পোলে শেয়ার প্রতি এক ভোট । 

শেয়ারের অন্য আবেদন ? 

এতৎসং্লিষ্ট ফরমে আবেদন করিতে হুইবে; 
এই আব্দেনের ফরম্‌ কোম্পানীর হেড অফিসে 
কোম্পানীব বোকাস” মেসার্স কে, কে, সিংহ 
অথবা মিটা্স এণ্ড কোং, মেশ্বরস্‌, ক্যালকাটা 
ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশান্‌, ২নং রয়াল এক্সচেঞ্জ 
প্লেগ, কঙ্গিকাতা অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কাসএর 
যে কোন অফিসে পাওয়া যাইবে ; প্রবেশ ফি ও 
আবেদনের লহিত, দেয় টাকা সহ এ দরখাস্ত 
কোম্পানীর রেচিষ্টার্ড অফিস অথবা কোম্পানীর 
ব্যাঙ্কার্সদি সেপ্টযাল ব্যান্ত অব. ইণ্ডিয়া লিঃ ও 
দি হিন্দুস্থান মাকেপ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর যে কোন 
অফিসে পাঠাইতে হইবে। 

আবেদন গৃহীত ন! হইলে আবেদনের সহিত 
প্রেরিত সম্পূর্ণ টাকাই ফেরৎ দেওয়া হইবে। 
বিলিকৃত শেয়ারের সংখ্যা আবেদনে উল্লিখিত 
সংখ্যার কম হইলে উদ্ব ত্র টাক! বিলি বাবদ আদায় 
দেওয়া হইবে। 

্বাক্ষর__এস্‌ চ্যাটাজ্জি, পি কে সরকার, 
এম এল সমাদ্দার, ভি সরকার, বি কে মিত্র, 

'.. ভাইরেউরবর্গ - 


- তাঁং--২২৷৯৪৭ 


শেয়ার ক্রয়ের আবেদনের ফরম্‌ 


পেণ্টস্‌ খ্যাণ্ড ল্যাকার্স লিমিটেডের ডাইরেক্টরগণ সমীপেষু 


২, বুয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেশ, কলিকাতা । 


তদ্রমহোদয়গণ, 


আমি/আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতিটি ১০০২/১০২/৫ টাকায়... 
প্রেফারেত্স/অভিনারী/(ডফার্ড শ্রেয়া আমার/আমাদের নামে বণ্টন 


৪282 লি 
করিতে ২ আপনাদিগকে 


অনুরোধ করিতেছি। কোম্পানীর স্বারকলিপি ও অনুষ্ঠান পত্রোক্ত সতর্ণমুযায়ী উপরোক্ত সংখ্যক, 
বা তদপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক শেয়ার আমার/আমাদের নামে বণ্টন করা হইলে আমি/আমরা' 
উহা গ্রচণে সম্মত আছি । আমি/আমার অত্র সহ প্রতিটি শেয়ার বাবদ............:..আমা হিসাবে 
প্রবেশ ফী ১২ টাকা লইয়া মোট............ টাকা ক্রস্‌ চেক বা মণিঅর্ডারর্যোগে পাঠাইলাম ৷ শেয়ার 
বণ্টনের এক মাসের মধ্যে বক্রী টাকা দিতে সন্্রত আছি । শেয়ার বণ্টন ব্যবস্থাচুসারে আমি/আমরা' 
আমার/আমাদের নাম মেম্বারদের রেজিদ্রী বছির অস্তভুক্ত করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ 
জানাইতেছি। 
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সম্পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে এবং আগামী পুজার পূর্বেই পূর্ণ নাম.*৮:০৭৫০০৮০৭১৯৯৯০৯০০০২৯১৪৮০০০৯১ 

কোম্পানীর প্রস্তুত. মাল বাারে বাহির হইয়া ঠিকানা... ০০৬৬৬০০৮০০৮০০৮০০০০০০০০১০০০৭০-০ 

‘যাইবে আশ! করা যায়। ভা esate rat ites V স্বাক্ষর 
' আগামী ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৭-এ শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইবে। 


নিউ ০১১ টিটি উউসিউ নিটল 


তু 


ভারতবর্ষে বেসামরিক বিমান চলাচল 





গত কয় বৎসরে সারা বিশ্বে রেসামরিক 
বিমান চলাচল ব্যবস্থার ক্রুত সম্প্রলারণ ঘটিয়াছে। 
অতি সত্বর এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাত্রী 
চলাচল করিবার ব্যাপারে অন্ত যে কোন শ্রেণীর 
যানের তুলনায় বিমানপোত অনেক ' বেশী 
উপযোগী । বিমানপোত সাহায্যে জরুরী ডাক, 
খঁধধপত্র ও সংবাদপত্র চলাচল ত্বারা ক্ষিপ্রতার 
_ সহিত জনগণের প্রয়োজন যিটানোও অনেক বেশী 
সহজ। কাজেই অধিকসংখ্যক বিমানপোত তৈয়ার 
ও ব্যাপকভাবে তাহা কাজে লাগানো সম্পর্কে 
সকল উন্নতিশীল দেশেরই মনোযোগ আজ বিশেষ- 
তাবে নিয়োজিত হইয়াছে । ভারতবর্ষ বিশাল 
দেশ। এদেশে রাস্তাঘাট ও রেলপথের অভাব 
আজও বথেষ্টই রহিয়াছে । রাস্তাঘাট ও রেলপথ 
যদি ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণে তৈয়ার হয়, তবুও 
এই বিশাল দেশে এক স্থানের সহিত অন্থস্থানের 
যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপার সহজ হুইবে না। 
এইসব কারণে বিমান , চলাচল সম্পর্কে ব্যাপক 
বিধি-ব্যবস্থা অবলস্িত হওয়া এদেশে একাস্ত 
প্রয়োজন। বড়ই সুখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে 
দেশীয় বিমান চলাচল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ক্রমেই বেশী পরিমাণে এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
করিতেছে । আর ভারত সরকারও নানাভাবে 
এই ব্যবসা সম্পর্কে উৎসাহ্‌-প্রেরপা সঞ্চার 
করিতেছেন। ফলে গত কয় বৎসর যাবৎ ভারতে 
বিমান চলাচলের ব্যবসায় বেশ প্রসার লাভ 
করিয়াছে। - 

১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ভারতে 
বেসামরিক বিমান চলাচলের অগ্ মাত্র টি কোম্পানী 
নিয়োজিত ছিল। তাহাদের নিযুক্ত বিধানপোতের 
সংখ্যা ছিল ২১টি। ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই 
কোম্পানীর সংখ্যা বাড়িয়া ৪টি ও নিযুক্ত বিমান- 
পোতের সংখ্যা বাড়িয়া ২৫টি দড়ায়। তারপর 
এক বৎসরে বিমানপোত চলাচলের ব্যবসা 
নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্প্রসারিত 
হইয়াছে। ভারত সরকারের শিভিল এভিয়েশন 
ডিরেক্টর সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা দৃষ্টে রানা যায়, চলতি ১৯৪৭ সালের গত 
এলা জুলাই ভারতে ৯টি কোম্পানী বিমানপোত 
চলাচলের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। আর এ তারিখে 
তাহাদের নিযুক্ত বিমানপোতের সংখ্যা ছিল 
১৬১টি। এ বিমাঁনপোতগুলির অন্ত ১৯০ "জন 
পাইলট ও ১১১ জন ক্রু ছিল। বর্তমানে (গত 
>১ল৷ জুল্সাই ) কোম্পানীগুলি ২১টি কুট বা নির্ধারিত 
বৈমানিক রাস্তা দিয়া বিমাল সাভিস পরিচালনা 
করিতেছে । দেশের অভ্যন্তরের কটগুলি ছাড়া 
কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত বিমানপোত 
চলাচলের একটি রুটও রহিয়াছে । এই ২২টি 
রুটের মোট পরিসর ১৫ হাজার মাইল। ১৯৪৭ 
সালের ১লা জামুয়ারী রুটের সংখ্যা ছিল ১৪টি, 
আর তার পরিসর ছিল ১০ হাজার ৫১৭ মাইল। 
কাজেই ছয় নাসে বিমানপোত চলাচলের পরিসর 
শতকরা ৪২ ভাগ বাঁড়িয়াছে, বলা চলে। ১৯৪৬ 
সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় নাসে 
ভারতীয় কোম্পানীর পরিচালিত বিমানপোভ- 


সমুহে ৬৭ হাজার ৫৫৪ ভ্রন যাত্রী চলাচল 
করিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের প্রথম ৬ মালে সেই 
স্থলে যাত্রী চলাচল করিয়াছে ১ লক্ষ ২১ হাজার 
৬০ দ্রন। অর্থাৎ যাত্রী চলাচলের দিক দিয়া 
কোম্পানীসযূছের কার্য্যধারা শতকরা ৭৯ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট মাল বহনের দিক হতে 
বিবেচনা করিলে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালের 
দ্বিতীয়ার্ধে বিমানপোতগুলি যেস্কলে ৫৫ লক্ষ টন 
মাইল চলাচল করিয়াছিল, ১৯৪৭ লালের 
প্রথমার্ঘে সেইস্থলে তাহারা ৭০. লক্ষ টন মাইল 
চলাচল করিয়াছে। যাত্রী ছাড়া বিমানপোতগুলি 
১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসে ৯৭২ টন মাল ও 
৩২৪ টন ভাকবাছন করিয়াছে । ১৯৪৬ সালে 
সার] বৎসরে উহ্বার! মাল ও ডাক বহুন করিয়াছিল 
যথাক্ৰমে মাত্র ৪৫৮ টন ও €৮৮ টন। 

১৯৪৬ সাঁলের ৩১শে ডিসেম্বর ভারতে রেজেট্রিকৃত 
বিষানপোতের সংখ্যা ছিল ৪০৩টি। ১৯৪৭ 
সালের ৩০শে ভূন রেষ্ট কৃত বিমানপোতের 
সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৪৮২টি । বৈমানিক বা পাইলটের 
সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। ১৯৪৪ সালের 
নবেম্বর মাদ হুইতে ভারত সরকার ভারতীয় 
শিক্ষার্থীদিগকে বিমানপোত চালনা শিক্ষা দেওয়ার 
জগ্ত সাহারাঁনপুরে একটি পিভিপ এভিয়েশন ট্রেনিং 
কেন্দ্র স্থাপন করেন। এওঁ কেন্ত্রটতে বর্ধমানে 
বহুসংখ্যক যুবককে ধিমানপোত চালনা শিখানো 
হইতেছে । বিমানপোত চালনা শিখানোর অন্ত 
এবং বিমানপোত ভ্রমণে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার 
অন্ত বোম্বাই, কলিকাতা, পাটনা, মান্রা, লাহোর, 
দিল্লী এবং করাচীতে ৭টি ফ্লাইং ক্লাব ছিল। 
বর্তমান বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ছুইটি ও উড়িগ্যান্ 
একটি নূতন ক্লাব গড়িয়া উঠয়াছে। উডিন্যার 
ফাইং ক্রাবটিকে চালু করিবার জন্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট 
উহাকে অর্থগাহাষ্য করিবার বিষন্ন বিবেচনা 
করিতেছেন । ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে নূতন 
কয়েকটি বিমান খাটি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। পাকিস্থান গবর্ণমেন্টও কতকগুলি 
নূতন বিমান খাটি নির্মাণে তৎপর হুইতেছেন বলিয়া 
প্রকাশ। - 
এই সব বিবরণ হুইতে বর্তমান চলাচগের 
প্রশার সম্পর্কে আমরা এদেশের উল্লেখযোগ্য 
উন্নতিরই পরিচষ পাইতেছি। বর্তমান 
বেসামরিক বিমান চলাচল বাবলা সম্পর্ক 
একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
বিভিন্ন কোম্পানীর- পরিচালিত বিমান- 
পোতগুলি নি্দিউ সময় অনুযায়ী রীতিমতভাবে 
একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাতায়াত করিতেছে । 
চলাচলের ব্যাপারে কোন শোচনীয় দুর্ঘটনা এখন 
পর্য্যন্ত ঘটে নাই। উহ! ভারতীয় পাইলটদের 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। নূতন নূতন বিমান 
সাতিস খোলা সম্পর্কে ভারতীয় কোম্পানীসমৃষ্থের 
তরফ হইতে প্রতিনিয়তই ভারত সরকারের 
লাইসেন্সিং বোর্ডের নিকট নূতন নৃতন আবেদন 
উপস্থিত কর! হইতেছে।: অদূর ভবিষ্যতে বিমান 
চলাচলের দিক দিয়া ভারতবর্ষ আরও বেশী উন্নতি 
দেখাইতে পারিবে, দন্দেছ লাই। 


. গ্রহণ করিতে পারিবে না। 


তবে ভারতীয় বিমান চলাচল ব্যবসা সম্পর্কে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এ দেশের কোম্পানী- 
গুলি এখনও বিদেশের সছিত বিমান যোগাযোগ 
স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ কোন কৃতকাধ্যতা দেখাইতে 
পারিতেছে না। একমাত্র কলিকাতা রেছুন রুট 
ছাড়া অন্ধ কোন রুটে বাহিরে বিমানপোত 
চলাচল হয় না। ভারতের উপর দিয়া যে সব 
আন্তর্জাতিক বিমান সান্তিস পরিচালনা করা হুয়, - 
তাহাতে ভারতীয় কোম্পানীর বিমান 

এখনও অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই । এই সব 
দিক দিয়া তারতীয় কোম্পানীসমূহের কার্য্যধবারা 
প্রপার সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে য্ধপর 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


তাহাছাড়া আর একটি বিষয়ও এই প্রণঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার আছে । বিমান প্রমণ 
আরামপ্রদ। ভারতের মত বিরাট দেশে একস্থান 
হইতে অগ্তস্থানে কম সময়ে যাতায়াত করিতে 
উহু! বিশেষ প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু এদেশে 
অধিকাংশ লোকের আয় যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে 
সস্তা ভাড়ায় যাতায়াত সম্ভবপর না হইলে 
অনেকেই বিধান চলাচলের সুযোগ বিশেষ কিছু 
সেজন্ত যথাসম্ভব 
সস্তা ভাড়ায় এদেশে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন'। কিন্তু পবর্ণমেণ্ট ও 
ভারতীয় কোম্পানীলযূহ সেবিষয়ে বিশেষ কিছু 
মনোযোগ দিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের 
পরে বিমান চলাচলের ব্যাপক প্রসার সাধিত 
হইলেও বিমান চলাচলের ভাড়া অনেকটা পূর্বের 
মত চড়! হারেই বলবৎ আছে। ভারত সরকারের 
সিভিল এভিয়েশন ডিরেক্টর প্রতি ছয় নাস অন্তর 
যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে কোম্পানী ও 
বিমানপোতের সংখ্যা, যাত্রী ও মালবহনের পরিমাণ 
প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! 
হয়। কিন্ত কোম্পানীসমৃহের আয়-ব্যয় ও 
লাভালাভ সম্পর্কে কোন বিবরণ উহাতে দেও! 
হয় না। লে-ছিপাবে কোম্পানীনমুহের অধিক 
মুনাফাই বেশী ভাড়ার কারণ কিনা, তাহা সঠিক 
বুঝিবার উপায় নাই। তবে সেইরূপ কারণেই 
এদেশে বিমান ভ্রমণের ভাড়া চড়া হারে বঙ্গায় 
থাকিতেছে বলিয়া সাধারণের ধারপা। গবর্ণমেপ্ট 
এ সম্পর্কে খোজখবর লইয়া দরকারমত তাড়ার 
হার যদি নিয়ন্ত্রণ করিবার বাবস্থা! করেন, তবে 
সাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত হইতে . পারে। সত্তা 
ভাড়ায় বিমান চলাচল সম্ভবপর হইলে তাহাতে 
নানাভাবে জনসাধারণ বিশেষ উপরুতও . হইতে 
পারে। 


ভারতে বিমান চলাচল ব্যবসায়ের সমুচিত 
উন্নতিসাধন করিতে হইলে প্রয়োদ্রনীয় শ্রেণীর 
উপযুক্তসংখ্যক বিমানপোত দরকার । বর্তমানে 
বিদেশ হইতে বিমানপোত ক্রয় করিয়া সেই 
প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই 
ভাবে বিযাঁনপোত সম্পর্কে বরাবর বিদেশের 
মুখাপেক্ষী হুইয়। থাকা ঠিক নহে। চাছিদা 
অমুযায়ী উপধুক্তনংখ্যক বিমানপোত পাওয়ার 
অন্য এবং দেশের টাকা দেশে রাখার জন্ভ ভারতবর্ষে 
বিমানপোত তৈয়ারের ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে 
হইবে। বাঙ্গালোরে একটি কারখানা যুদ্ধের লময় 
হইতে স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে বর্তমানে 
বিযমানপোত তৈয়ারের কার্যকরী ব্যবস্থা হইতেছে, 
ইহা ভাল কথা। কিন্ত এদেশের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্তু বিযানপোত নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে ইহার 
চেয়ে আরও বেশী তৎপরতা আমরা আমাদের 
স্বাধীন জাতীয় সরকারের নিকট আশা করি। 
বর্তমান নেহেরু সরকার সে-সম্পর্কে এখন হইতে 
সুসক্ষল্লিতভাবে কার্ধ্যে অগ্রসর হউন ইহাই 
আমাদের দাবী। 


1 


উত্তর ভারতের দাল্প্রদায়িক পরিস্থিতি এখনও 
জাতীয় জীবনের সর্বপ্রধান সমস্থা) জাতীয় 
নেতৃবৃন্দের মনোযোগ এখনও প্রধানতঃ ইহার 
প্রতিই নিব্ধ। এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে 
হত্যাকাণ্ড আর চলিতেছে না বটে, তবে, আশ্রয়- 
প্রার্থীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ এখনও বন্ধ 
হয় নাই। নির্ধিদ্ে আশ্রয় প্রার্থীর অপসারণই 
এখন প্রধান লমন্তা। অক্টোবর মাসের হ্বিতীয় 
সপ্তাহে পশ্চিম পাঞ্জাবের বিভিন্ন শিবিরে ১৪ লক্ষ 
৩১ হাজার অমুসলমান আশ্রয়গ্রার্থা স্থানান্তরে 
খাইবার জগ্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল। পূর্ব পাঞ্জাৰ 
ও পূর্ব পাঞ্জাবের বিতির দেশীয় রাজ্যের শিবির- 
গুলিতে মুসগমান আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রার 
১২ লক্ষ । এই সন্তানকে ৪ লক্ষ অমুদলমান 
“অধিবালীর একটি দল পূর্ব পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে 
আরস্ত করে; লয়ালপুর হুইতে পায়ে হাটিয়া 
"তাহারা এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। 
Ld + * * 
প্রত ৪ঠ! অক্টোবর পশ্চিম পাঞ্জাব, সিদ্ধ ও 
স্উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংপ্রেদ নেতারা 
এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা বলেন 
“যে, পশ্চিম পাঞ্জাবে, সীমান্ত প্রদেশে, বেলুচিন্থানে 
এবং কতক পরিমাণে পিশ্ধুপ্রদেশে পাশবিক 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে; পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের 
কঠোর সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ফলে এক-দশমাংশ সংবাদ ও 
বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। এই সব নেতা 
সহ বৎসর যাবৎ জনকল্যাণকর কার্যে বিশেষতঃ 
সাম্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হিলেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর তাহাদের 
খারণা হইয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্থানে তাহাদের 
আর স্থান নাই; পাকিস্থান গবর্ণযেণ্টের আশ্বাসের 
প্রতিও তাহাদের বিশ্বাস নাই। পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে ব্যক্তিগত সম্পন্ত সহ অমুগলমানদের 
অপগারণ, অপহ্বতা নারীর উদ্ধার, আশ্রয়প্রার্থ 
খশিবিবের কউন্নতিনাধন, আশ্র্প্রার্থাদের স্থাবর ও 
অন্থাবর সম্পন্ন উসবুক্ত যুপা প্রনান, তাহাদের 
পুনর্ববলতির ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে এই সব কংগ্রেদ 
‘নেত! ৬টি সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। 
তাহারা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, তাহাদের সম্পর্কে 
“আশ্রয় প্রথা" শব্দটব প্রয়োগ অত্যান্ত অগ্তার । 
তাঁছার! চিরদিন 'থাবীনত। ও ক্র অন্ত সংগ্র 1ম 
“করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা লাভ করিবার পর 
ভারত-ভূমিতে তাহারা কি আশ্রয় প্রার্থী ? 
| * * + * 
পশ্চিম পাকিস্থালের ফংগ্রেশ নেতৃবৃন্দের এই 
'বিবৃতির পর গত ৭ই অক্টোবর কংগ্রেসের 
“প্রেসিডেন্ট আচার্য্য ক্পালনী বোম্বাইয়ে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাকিস্থান হইতে 
আগত লোকর্দিগকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে 
হইবে) পাকিস্থান ইহাদের কামা ছিল না, 
শটনাবিপর্ধ্যয়ে ইচারা জাতীয় ভারত হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের ভারতে 
'আসিবার ' অধিকার অস্বীকার করিলে কংপ্রেসের 
এীতিহ অন্বীকার করা হয়। আচার্য্য কুপালনীর 
বারপাইহারা ভারতে আসায় ভারতের অর্থ- 


ছিল। 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


নৈতিক পুনর্গঠনে কোনও বিদ্ব ঘটবে না। একটি 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান-_-ভারত বিভাগ সঙ্গত 
হইয়াছে কিনা তাহা ভবিষ্যৎ এ্রতিহাসিক বিচার 
করিবেন। তবে, তাহার ধারণা-১৬ই মের 
পরিকল্পনা ও ভারত-বিভাগ এতছ্ভয়ের মধ্যে 
শেষোক্ত ব্যবস্থা কম অনিষ্টকর। আমরা আচার্য্য 
কৃপালনীয় সহিত এই বিষয়ে. সম্পূর্ণ একমত। 
সম্প্রতি এই মর্দে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
অতিযোগ শোনা বাঁ যে, তাহারা ভারত বিতাগে 
সম্মত হওয়াতেই উত্তর ভারতে এই বিপর্ধ্যয় 
ঘটিয়াছে। কিন্ত ভারত বিভাগের বিকল্প হিসাবে 
১৬ই নে'র পরিকল্পনা গৃহীত হইলে সমগ্র পাজাৰ 
প্রদেশে, পিদ্ধুতে, সীমান্তে ও বেলুচিস্থানে এবং 
সমগ্র বাজলায় ও আসামে মুসলিম লীগের 
কর্তৃত্ব প্রতিঠিত হুইত। গত ১৫ই আগষ্ট ভারত 
ও পাকিস্থান ভোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই 
এই ছুই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার বহ্নি প্রজ্ছলিত 
হুইয়াছিল। ১৬ই মে’র পরিকল্পনা অমুযায়ী দেশরক্ষা 
যানবাহন ও পররাদ্রীয় বিভাগ ফেন্ত্রের হাতে 
আপিলে এই ছুই “অঞ্চলে ' মুদলিম লীগের 
সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করা সম্ভব হইত কি 
প্রকারে ? সাম্প্রদায়িক হানাহানিই বা বন্ধ, হইত 
কির্ূপে ? বরং এখন পশ্চিম বাঙলা, পূর্বব পাঞ্জাব 
ও আসামকে মুসলিম লীগের প্রভাব হুইতে মুক্ত 
রাখা সম্ভব হইয়াছে । ১৬ই মে’র পরিকল্পনায় এই 
অঞ্চলগুলিও তাহাদের খপ্পরে যাইবার ব্যবস্থা 

ভারতীয় ইউনিয়নের ( রি 
বিনিময়ের পক্ষপাতী ছিলেন ন এ চি 
আয়ত্তের বছিভূতি ঘটনাবলী তাহাদের স্বন্ধে এই 
গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে । পশ্চিম পাকিস্থানের 
কংশ্রেস নেতৃবৃন্দ পাকিস্থান গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে 
সুম্প্ট অতিষোগ করিয়াছেন যে, তাহারা ও 
অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের অবস্থান চাহেন না বিশ্বের 


| হাউ জারজ ডি জনিভি বাযানত। 


হেড অফিস £_-১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
স্থাপিত ১৯১০ ইং 


শিনিক্ভিশজ্ভ্ র্যা 


আদায়ী মূলধন ও নিজার্ভ 
কাধ্যকরী তহবিল 





অফিসসমূহ 
কলিকাতা, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, কলেজ স্বীট শ্তামবাজার, 
কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, মালদহ, তমলুক, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ঢাকা, 
মাণিকগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, রাজসাহী, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, শ্রীহটট 
ময়মনসিংহ, পাটনা, পুরুলিয়া, রশীচি, বেনারঁস, লক্ষে, 
তেজপুর, শিলচর, গৌহাটী, শিলং করিমগঞ্জ । 


অনমতকে বিল্রান্ত করিবার উদ্দেস্টেই তাঁছারা 
আশ্বাসবাণী শুনাইয়া থাকেন। পাকিস্থানের 
নেতাদের প্রক্কৃত মনোভাব যাহাই হউক না কেন, 
সিদ্ধ হইতে অমুসলমান ব্যবসায়ীদের অপসরণে 
সেখানকার অর্থনীতিক্ষেত্রে বিপধ্যয় খটিবার 
সম্ভাবন! দেখা দিয়াছে । ইহা পাকিস্থানের নেতা- 
দের আশঙ্কা জাই করিয়াছে বলিয়াই সিঙ্গুর প্রধান- 
মন্ত্রী মিঃ খুরোর সুর কখনও গরম, কখনও নরম 
হইতেছে । গত ৭ই অক্টোবর সিদ্ধুর গবর্ণর মিঃ 
গোলাম হোসেন ( তাঁছাদের কায়দে 
আজমের পক্ষ হুইতে সিদ্ধুর সংখ্যালঘুর্দিগকে 
অমুরোধ জানাইয়াছেন বে, তাহারা যেন সিদ্ধ 
পরিত্যাগ না করেন। তিনি বলেন যে, কায়ঘে 
আজম এবং মহাত্মা গান্ধী ছুইঅনই অধিবাসী 
বিনিময়ের বিরোধী । এদিন পাকিস্থানের প্রধান- 
মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খা এক বেতার বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
বিরোধ আত্মহত্যার তুল্য। উত্তর ভারতের 
সাম্প্রতিক হানাহানির জন্ত পাকিস্থানের মুসলমান 
অধিবাসীর “আংশিক” দারিত্ব স্বীকার করিয়া! 
তিনি মুললমানদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, 
পাকিস্থানকে গড়িয়া তুলিবার জন্তু সংখ্যালঘুদিগকে 
রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। মিঃ সুহরাবন্দি 
মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে উত্তর ভারতে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার কান্দে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি 
করাচীতে কংপ্রেল, লীগ ও ভরাতীয়তাবাদী মুলল- 
মানদিগকে লইয়া একটি শাস্তি কমিটী গঠন 
করিয়াছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে যাহাতে 
আস্থার ভাব ফিরিয়া আসে এবং পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্ট যাহাতে তাহাদিগকে রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা 
করেন, সেজগ্ত তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা 
করিতেছেন। মিঃ সুহরাবন্দির এই চেষ্টা বদি 
সফল হয় এবং সিক্কুর সংখ্যালঘুর মনে যদি আস্থা 
ফিরিয়া আসে, তাহা! হুইলেই পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্টের আস্তরিকতা প্রতিপন্ন হইবে । , 


১৫ লক্ষ টাকার ডপন্ন 
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মাদ্রাজ, 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ 


ব্যবসায়িবর্গ বার! সুপরিচালিত ৷ 





/ 


৫৫৮ 


আর্থিক জগৎ 





' পশ্চিম পাকিস্থানের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় 
পূর্ব পাকিস্থানেও আগুন জলিতে পারে, এই 
আশঙ্কায় সম্প্রতি পূর্বব বঙ্গ হইতে দলে দলে লোক 
চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব বঙ্গ 
মঙ্লিষগুলের নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কতকগুলি 
লোকের ' পক্ষে জন্মাষ্টমীর মিছিলে বাধা দেওয়া 
সম্ভব হওয়ায় লোকের শঙ্কা বাড়িয়াছে ; তাহাদের 
ধারণা জন্নিয়াছে যে, সমাজদ্রোহী শ্রেণীকে দমন 
করিবার উপযুক্ত শক্তি পুর্ব বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
নাই। সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ 
দাস পুর্ব বঙ্গবাসীর উদ্দেশে এক বিবৃতিতে 
আানাইয়াছেন যে, তাহাদের পক্ষে দেশ ত্যাগ 
বিপধধ্যয়কর হইবে । তিনি নাজিমুদ্দীন গবর্ণমেণ্টের 


সহিত সর্ববতোভাবে সহযোগিতা করিতে পরামর্শ: 


দেন। চাকা ছেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেপ্ট 
শ্রীযুক্ত শ্রীশচজ্ছ চ্যাটাঙ্ছিও হিন্দুদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া পলায়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ঢাকায় 
সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি শাস্তি 
কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের 
কোনরূপ আশঙ্কার কারণ নাই__এই কথা আমরা 
বলি না) নিরাপদ দুরত্ব হইতে তাহাদিগকে 
অযাচিত উপদেশ দিবার স্পর্ধাও আনরা করি না। 
তবে, আমাদের মনে হয়, অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন 
ব্যক্তিরা বদি দেশ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে 
দরিদ্র হিন্দুরা অপছায় হইয়া পড়িবে ; গুণ্ডাশ্রেণীর 
মুসলমানরাও ইহাতে উৎসাহ পাইবে । একটি 
বিরুদ্ধ দল নাজিমুদ্ধীন গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করিতে 
তৎপর । ইহারা খুণ্তাশ্রেমীর যুললমানদিগকে 
উৎসাহ দেয়। হিন্দুরা নাজিযুদ্দীন গবর্ণযেপ্টের 
সহিত সহযোগিতা করিলে তীহাদের পক্ষে বিরুদ্ধ 
দলের চক্রান্ত ব্যর্থ করা সহজ হইতে পারে। এই 
প্রদলে উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি মিঃ নাজিযুদ্দীন 
যশোহরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সরকারের সহিত 
আলোঁচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এখন হইতে পাকি- 
স্থানে সরকারী চাকরিতে নিয়োগের সময় শতকরা 
৩০ জন হিন্দু লওয়| হুইবে । আমাদের মনে হয়, 
যে সব হিন্দু কর্মচারী এখন পাকিস্থানে যাইতে 
ইচ্ছুক এবং বে দব মুসলমান, কর্মচারী ভারতীয় 
ইউনিয়নে আসিতে আগ্রহী, তাহাদের বদলির 


টাকা 


৩ মাসের জন্য শতকরা ২।০ 
৬ মাসের জন্য শতকরা ৩২ 


ফোন :_ ফ্যাল ঃ ১৪৬৪-১৪৮৫ 





নিন্নাপদ ও লাভ জনকজাবে 


খাটাইতে চান? 
আমাদের “ক্ছাস্মী আবী” জমা রাখুন 
_ ও স্থদের হার 8 


আরও বেশী সময়ের জগ্চ হইলে আরও উচ্চছারে সুদ দেওয়া হয়। 
' লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানান হয়। 


আমরা জমি ক্রয়-বিক্রয় এবং উন্নয়নকল্লে সুবিধাজনক সর্তে 
জমি লইয়া থাকি। 


ল্যাণড ট্রাষ্ট অব ইত্ডিয় লিঃ 


্থাপিত--১৯৪১ সাল | 


১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 





ব্যবস্থা করিয়া অবিলম্বে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু 


ও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাহ্ুপাতে সরকারী 
চাকরির সাম্প্রদায়িক হার স্থির করা উচিত। 
“এখন হইতে” হিন্দু নিয়োগের আশ্বাস 
পর্যাপ্ত নহে। 
* * ফচ ফু 

সম্প্রতি বেরারের জাতীয়তাবাদী মুসলমান 
নেতা ডাঃ ছাসাঁন, বিহারের মিঃ আবছল কুয়ায়ুম 
আন্দারী এবং বোস্বাইষের মিঃ বেল্ভি প্রভৃতি 
৯ জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান ভারতীষ 
ইউনিয়নের মুসলমানদিগকে জাতীয় ভাব্ধারায় 
উদ্ব,প্ত হইতে এবং কংগ্রেসে যোগ দিতে পরামর্শ 
দিয়াছেন। তারতীয় ইউনিয়নের কোনও কোনও 
জীগপস্থী মুসলমানও তাঁহাদের পূর্বের ভ্রান্তি 


স্বীকার করিয়া কংগ্রেসে যোগ দিবার আগ্রহ 


প্রকাশ করিয়াছেন । ঠিক এই সময় এক সংবাদে 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ 


লিয়াকৎ আমি খাঁ ভারতীয় ইউনিয়নকে . 


জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা পূর্ব পাঞ্জাব এবং 
পূর্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগ্ুলির মুসলমান ব্যতীত 
অন্ত কোনও স্থানের মুসলমান আশ্রয়প্রার্থাফে 
পাকিস্থানে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। বস্তুতঃ, 
ভারতবর্ষের ৪] কোটী মুসলমানকে গ্রহণ করিবার 
শক্তি পাকিস্থানের নাই, ভারতীয় ইউনিয়নের 
লীগপস্থী, মুসলমানরা এই নির্দঘম সত্য উপলদ্ধি, 
করুন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বতন্ত্র বার গঠন 


করিলে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানকে হিন্দুর 


“ক্রুট মেজরিটিশ্র আক্রমণ হইতে রক্ষার উপযোগী 
শি যে অঞ্ডিিত হয় না, পূর্বে ইহা পাকিস্ানকামী 
নেতারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই। ভারতীয় 
ইউনিয়নের লীগপদ্থী মুসলমানরা ষদি এখন 
তাহাদের ভূল বুঝিয়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বৰ্জ্জন 
করেন এবং কংপ্রেসে যোগ দেন, তাহা হইলে 
কংগ্রেস শক্তিশালী হইবে। যাহারা এখন হিন্দু 
রাষ্ট্রের জিগীর তুলিয়াছে, তাহাদের চক্রাস্তও ব্যর্থ 
কর! সহজ হইবে। ইহা ভারতীয় ইউনিয়নের 
মুমলমানদের পক্ষে মঙ্গল ঃ ভারতীয় ইউনিয়নের 
বর রা অস্তও প্রয়ো্ন। 


গু * 


তা aaa aan ame 






৯ মাসের জন্য শতকরা ৩॥০ ) 
১ বৎসরের জন্য শতকরা 811০ 
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, যোগ দিবার শাসনতান্ত্রিক 


[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 


পশ্চিম বঙ্গের ঘোষ মস্্রিষগুলকে আমরা. 
আস্তরিক ধচ্বাদ জানাইতেছি। তাহাদের 
ছুনীতি বিরোধী অভিযানের ফলে জনসাধারণ 
উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে বে, দেশের, 
শাসনক্ষমতা প্রন্কত গণ-প্রতিনিধির হাতেই, 


গিয়াছে। গত সপ্তাহে শাত্তিসেনা ও পুলিশের 
চেষ্টায়, প্রচুর মন্তুত খাস্ ও ভেজাল দিবার নানারূপ- 
বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। চোরাবাজার দমন 
করিবার অস্ত কঠোর শাত্তিরও ব্যবস্থা হইতেছে।, 
এই' সম্পর্কে ঘোষ মন্্রিষগুলের পরিকলিত- 
অভিম্থান্দে € বৎসর হইতে যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর, 
লাইসেম্দ বাতিল, প্রদেশ হইতে বহিষ্কার এবং" 
বিন! বিচারে আটকের ব্যবস্থা হইবে। বিচার 
বিভাগের মন্ত্রী শ্রীধুত মোহিনীমোহন বঙ্গণ' 
প্রত্যেক জেলার বিচার বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে 
ওঁ বিভাগের হুনাতি দুর করিবার জন্ত কঠোর' 
ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। ঘোষ মন্ত্রিমগুল 
পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত সরকারী কর্মচারীকে নির্দেশ 
দিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালের ১লা জান্থুয়ারী প্রত্যেক 
কর্মচারীর সম্পত্তির পরিমাণ কত ছিল, তাহা 
ভানাইতে হইবে। কর্মচারীদের ঘোড়দৌড় খেলা 
ও ফাটকা খেলা নিষিদ্ধ হুইয়াছে। কোনও- 
কর্মচারীর আয়ের অঙ্থপাতে সম্পত্তির 'পরিমাণ 
বেশী প্রমাণিত হইলে তাঁহারা কৈফিয়ৎ দিয়া 
থাকেন যে, ঘোড়দৌড় খেলিরা অথবা ফাটকা' 
খেলিয়া তাহার! অতিরিক্ত উপার্জন করিয়াছেন ।, 
এই সুযোগ এখন বন্ধ হইয়াছে । তাহার পর,. 
ঘোষ মন্ত্রিমগুল স্কায়পরায়ণ ও সৎ কর্মচারীর 
সাহায্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ছুর্নাতি সম্বন্ধে 
তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই সম্পর্কে উল্লেখ- 
যোগ্য, কয়েকদিন পূর্বে কর্পোরেশনের মেয়র 
শ্ৰীযুত শ্ুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্পোরেশনে 
ছুর্নীতির, অভিযোগ করিয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন 
এই সম্পর্কে তদস্তের ব্যবস্থা হওয়ায় তিনি পদত্যাগ- 
পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন 1 





ভুনাগড় রাজ্য সম্পর্কে hi নূতন "পরিস্থিতির, 
উদ্ভব হইয়াছে । গত «ই অক্টোবর ভারত গবর্ণমেপ্ট- 
জানান যে, কাঁথিয়াবাড়ের যে সব রাক্স্য ভারতীয় 
ইউনিয়নে যোগ. দিয়াছে, তাহাদের অস্থরোধে, 
পৌরবন্দরে সৈশ্তবাহিনী প্রেরিত' হইতেছে; 
ভলপথেও যুদ্ধ-জাহা যাইতেছে । ভারত. 
গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে বলা হয় যে, জুনাগড়ের, 
পকিস্থানে যোগ দিবার “অধিকার তাহারা স্বীকার 
করেন লা। তাহার! এ রাজ্যের জনমত গ্রহণের! 
দ্বারা উহার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে বলেন ।। 
জুনাগড়ের' মধ্যবর্তী বাবরিয়াবাদ ও মংরোল" 
ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়। পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্টের যুক্তি এই যে, এ দুইটি রাজ্য জুনাগড়ের ' 
অধীন, উহাদের পৃথক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার. 
নাই। ভারত গবর্ণমেপ্ট পাকিস্থানের এই যুক্তি. 
মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। ভারত গবর্ণ- 
যেপ্ট কাধিয়াবাড়ে' সৈচ্ভ পাঠাইলেও তাহার! এই 
সমন্তার শান্তিপূর্ণ মীধাংয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। গত ৭ই অক্টোবর পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
এক বিবৃতিতে জুনাগড় সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের 
সহিত আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ" 
করিয়াছেন। তবে, তাহাদের সর্ত--সৈল্ত অপসারণ 
করিয়া লইতে হুইবে । জুনাগড়ের পাকিস্থানে 
অধিকার এবং" 
বাবরিয়াবাদ ও মংরোলের ভারতীয় ইউনিয়নে 
যাইবার অনধিকারের প্রতি পাকিস্থান গবর্ণসেপ্ট' 
জোর দেল। যাহা হউক, এখন শান্তিপূৰ্ণ 
আলোচনার দ্বারা এই ব্যাপারের মীমাংসা হইকে 
বলিয়া আশ! করা যায় এবং তাহা হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। - 


ৰ 


অনেককাল মনে করিয়া রাখার মতো আনন্দ- 
দায়ক ব্যাপার আজকালকার দিনে হাযেশী 
খটে না। সুতরাং গত শনিবার কলিকাতার 
লাটগ্রাসাদে যে গানের আসর বসিয়াছিল তাহার 
অর গবর্ণর শীচক্রবর্তা রাজাগোপালাচারীর কাছে 
কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। এই তৃপ্তিদায়ক অনুষ্টানে 
যাহার! উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের সৌভাগ্য 
ঈর্যা করিবার যোগ্য । লাটপ্রাপাদে নিমন্ত্রণের 
অন্ত নয়, কারণ সেখানে অনেক লময়েই অনেক 
“অপদার্থের আমন্ত্রণ হইয়া থাকে। ঈর্ষা এই 
কারণে যে, এমন চমৎকার গানের আসর কচিৎ 
কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে । : 


রা 
চা * » ক্রু 


পুরাকালে,সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীর সমাদর 
ছিল রাজসভায়। রাজা দেশের গুণীদের নি 
পরিষদ দলের মধ্যে স্থান দিতেন। তাহাতে শিল, 
সাহিত্য ও সঙ্গীতকলার সম্মান বাড়িত, চর্চা বেশী 
হইত এবং প্রসার ঘটিত, রাজারা নিজেরাও 
খ্যাত হইতেন। রাজার এশবর্ধ্য ক্ষণস্থায়ী, কবি ব! 
সরকারের স্থষ্টি অবিনশ্বর | মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
রাজ্যবৈভবের আজ চিহনমাত্র নাই, কিন্তু কালিদাসের্‌ 
কাব্য যুগধুগাস্ত অতিক্রম করিয়া বিশ্বজনের 
গ্রহের বস্তু হইয়া রহিয়াছে । বাদশাহ আকবরের 
প্রতাপ-গ্রতিপত্তি আঁঞ্জ ইতিহাস পুস্তকের পাতায়, 
কিন্তু তানসেনের সঙ্গীত রহিয়াছে গায়কদের কঠে। 


গু গু রি ৮ 


ইংরেজ যখন দেশের রাজা হইয়া বসিল, দেশের 
প্রাণেক্র সঙ্গে শাসনকর্ার তখন আর কোন যোগ 
রহিল না । সেতো ভারতীয় নয়, সে বিদেশ হইতে 
“আসিয়াছে । লে রাজস্ব আদায় করিয়াছে, রাজ্য- 
শাসন করিয়াছে । যে-সাহিত্য সে বোঝে না, 
যে-সঙ্গীত তাহার কাছে অর্থহীন, তাহার প্রতি 
মমত্ববোধ প্রত্যাশা করা তাহার কাছে অঙ্কায়, 
এদেশের শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকেরা তাই 
এতকাল রাজ সম্মানে ভূষিত হন নাই ।*ম্যাজিষ্ট্রে- 
পত্নী ব1 পুলিশ সাহেবের নামে হাসপাতাল বা স্কুল 
প্রতিষ্ঠা: করিয়া অপদার্থ জমিদারপুজবেরা 
রায়বাহাছুর - হইয়াছেন, কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার 
প্রহার করিয়া internationalist এবং dena- 
i০৷৭li5ed বাঙ্গালী আই, সি, এসেরা নাইটভ্ড 
পাইয়াছেন। বিগ্ভাসাগর, গিরিশ ঘোষ, শরৎচন্ত্র, 
রুবিবর্থা বা আবুল করিম নিরুপাধিক 
মরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্তার হুইয়াছিলেন নোবেল 
প্রাই্ প্রাপ্তির পরে এবং স্যার মহম্মদ ইকবালকে 
নাইট করার পিছনে সাহিত্যিক অপেক্ষা 
রাজনৈতিক কারণ বেনী ছিল। 
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আজ দেশের পট পরিবর্তন হইয়াছে। 
ভারতীয়েরাই ভারতবর্ষের শাসক হইয়াছে। তাই 
ভারতীয় শিল্পকলা ও সাহিত্যেরও যথোচিত 
আদর সুরু হইয়াছে । কবি, শিল্পী ও গুণী ব্যক্তির! 
'স্বাজঘারে সম্মানের সহিত আমন্ত্রিত হইতেছেন। 
ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী নিজে একমন উ'চুদরের 


খেয়ালীর খাতা 


মতামতের অর্ক সম্পাদক দায়ী নহে) 


হল তত্ত্ব তত = 
গাহিত্যিক । রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত রহিয়। 


এফমান্র সাহিত্য রচনা দ্বার], ইংরেজী সাহিত্যে 
তিনি স্থায়ী কীত্তি রািয়া যাইতে পারিতেন' একথা 


ইংরেজেরাও স্বীকার করে। There is hardly 
a dozen men alive who write so 


beautiful English as Nehru does— 
ইহা জনৈক বিশিষ্ট এমেরিকান সমালোচকের 
অভিমত। বাংলার গবর্ণর শ্রীযুক্ত রাজা- 
গোপালাচারীও একজন রসজ্ঞ ব্যক্তি । সম্প্রতি 
বাংলার হুইজন বিশিষ্ট গীতশিল্পীকে তিনি গবর্ণমেণ্ট 
হাউসে আমন্ত্রণ করিয়া তাহার গুপগ্রাহিতার 
পরিচয় দিয়াছেন। 


| ক্ৰ * এ * 
লাটপ্রাসাদে ভারতীয় গান গাছিবার দৃষ্টান্ত 
ইহাই প্রথম নহে । যতদুর স্মরণ হইতেছে, লর্ড 
রোনান্ডসে নর্তকী গহরজ্ঞানকে গবর্ণমেপ্ট হাউসে 
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কি রত 
রি মঢাণ ব্যান 
_লিমিটেড-- 


। পৃষ্ঠপোষক £ 
মহামান্য ত্রিপুরীধিপতি 
সকল প্রকার" ব্যাক্কিং কাষ্যর 
সর্বাপেক্ষা নিল্লাপদ প্রতিষ্ঠান । 
কার্যকরী মুলধন 


৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার উপর 


আমানত--৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর 
কজিকাতা অফিস £ 
১০২1৬, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা ৷ 
₹ চীফ অফিস : আগরতলা ( ত্রিপুরা ষ্টেট ) 
''_ প্রিয়লাথ হ্যানাজি , 
ত্রিপুরা হাইকোর্টের . এডভোকেট 
- ম্যানেজিং ডিরেইউর 4 

















নিমন্ত্রণ করিয়া গান শুনিয়াছিলেন। রোনাল্ডসে 
নিঞ্জে পণ্ডিতব্যক্তি চিলেন। তাহার রচিত 
Heart of Aryavarta বইটি এদেশে ও বিদেশে 
সমাদর লাত করিয়াছিল। বাংলাভাষার প্রতিও 
তাহার শ্রদ্ধা ছিল। কলিকাতা টাউনহলে বঙীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল তিনি 
তাহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং যতদুর ম্বরণ 
হইতেছে সম্মেলনে বন্দে যাতরম সঙ্গীত গীত হওয়ার 
সময় তিনিও উপস্থিত সদন্ত ও সাছিত্যিকগণের 
মতো শ্রদ্ধাভরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 
* * * + 
রাজাজী প্রথমে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচম্কে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়াছিলেন, বাংলার জীবিত সঙ্গীত- 
সাধকদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্বীকৃত ও সম্মানিত হওয়ার 
উপযুক্ত ব্যক্তি কৃষ্ণচন্ত্র। সঙগীতশান্ত্রে পাশ্ডিত্য 
ও জনপ্রিয়তা প্রায়ই হাতে হাত ধরিয়া চলে না। 







গ্রোম--ইউনে৷ ব্যাঙ্কাণ 


্যাঙকার্স ইউনিয়ন লিমিটেয 


(সিডিউন্ড) 


| সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্য করা হয়। 


হেড অফিস_পি- & মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
শাখাসফূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলল! । 


। ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 








ইট ইতি 


ইথিরেখ কোং লিঃ 


৪নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ সুবিধা 
ও উদান্ সর্তাবলা প্রান্ত হন। 
কর্খনিষ্, পরিশ্রগী ও সহিষ্ণু ব্রন্মা 
জেলি দ্বার প্রদুর আয় করিতে 
পারেন। ম্যানেসারের নিট 
আজই আবেদন কক্ষন। 









৪৬০ 


আর্থিক জগৎ 





[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 





বরং যে যত বড় ওস্তাদ জনসাধারণের কাছে সে তাহা সঙ্গীত সমালোচকের! বিচার করিবেন। 


তত কম প্রিয়। কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রচলিত ধারণার 
ব্যতিক্রম । সঙ্গীতে দক্ষতাও যেমন তীছার 
অসাধারণ, লোকপ্রিয় গায়ক হিসাবে খ্যাতিও 
তেমন তাঁহার বহু বিস্তৃত। তাছার সম্মানে 
গীতরসিকের! আনন্দিত হুইয়াছেন। 


* * bd চে 


ঠিক ওস্তাদ বলিলে যাহা বুঝায় পঙ্ক মল্লিক 
তাহা নহেন। কিন্ত সকল দেশে ও সকল কালে 
'্বতাবশিল্পীর যে সৃষ্টি ক্ষমতা লইয়া কাব্য, সাহিত্য, 
ভাক্ষর্যা, চিজ্ান্কণ ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অল্প, হুই 
চারটি প্রতিভাবান লোক দেখা দেয়, তিনি 
তাহাদেরই একজন। তান, লয়, মান ইত্যাদি 
সহযোগে ব্যাকরণ সম্মতরূপে নিখুঁত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
এক কথা, আর হারের লীলায়, কণ্ঠের মাধুর্য; ও 
পানেয় ভঙ্গীতে একটা মায়ালোক রচনা করা 
অন্ত ব্যাপার। প্রথমটা পক্ষদ মল্লিক পারেন কিনা 


সি 


টেলিগ্রাম £ যেশখু 


কিন্ত দবিতীয়টা তিনি পারেন এবং তাহার মতে! - 
আর অল্প সংখ্যক গায়কই পারে--একথা আমরা 
সাধারণ শ্রোতারা” সবাই জানি) এই অপূর্ব 
সুরের মার়ালোক হ্ৃহির পরিচয় ছিল শনিবারের 
লাটপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত তাঁহার গানের আসরে । 


ক * * # 


একটি বিশেষ কারণে পঞ্চন মল্লিক আধুনিক 


শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে আদৃত। তাহা এই যে, ' 


এযুগের শিক্ষিত মন যে-গানের মধ্যে তাহাদের 
হৃদয়ের যোগ অগ্ুভব করে, সেই বববীন্দ্র-সঙ্গীতকে 
তিনি প্রচারিত ও অরনপ্রিয় করিয়াছেন |. বাংল! 
সিনেমায় ববীন্্র-সঙগীত প্রবর্তন করেন 
তিনি। রেডিওতে ববীন্্র-সঙ্গীতের রয়েলটি 


‘হইতে বিশ্বতারতী কর্তৃপক্ষ যেখানে বৎসরে 


আড়াই'শত টাকা পাইতেন, সেখানে আজ 
তাহারা যে পাঁচ হছাজ্জার টাক! পাইতেছেন 


ফোন £ কলিকাতা-__-২০৪৪ 


যখোহৰখুলন। ইউনিয়ন ব্যান্ক লিমিটেড 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্টীট, কলিকাতা। 


২৭৫ ক্লাইভ ট্রীর্টে 


জ্যাক নিভে 


ভিিভলল শাভী ত্র জিতলেন যা 


স্ছানাসহুল্লিভ হইইন্লাছেহ। 
শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 
প্রগতিনীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


সর্বপ্রকার ন্যাক্কিং 





ইউনাইটেড 
ইগ্াষ্ট্রীয়াল 


হ্ব্যাক্র ভিলম্বিভেত্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যদুনাথ প্রায় 
ুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 











শাখাসমূহ: 
বড়বাজার,শ্তংমবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 


ঢাকা, লারায়ণগঞ্জ চাদপুর, ময়মনসিংহ 
পাটনা সিটী।, 


পে-অফিস £ মিরকাদিয | 
জেনারেল ব্যান্জোর £- 
v 1] চ্যাটার্জি, বি-কম ? সি,এ, আই, আই, 











৮নং ক্লাইভ রা, কলিকাতা? : 





চেয়ারম্যান, 
' কায় ভ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর - 


জীবনবীমায় 


বোনে মিটচুয়্যাল 


লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী 
_লিমিটেড 
ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত-_১৮৭১ 


দতিল্াল্ল এণ্ড স্লল্্ 
চীফ এছেন্টস্‌ £ 


তাহার মূলে পন্বত্র মল্লিক। বাঙ্গালী 
এবং অবাঙ্গালী গৃহস্থের মেয়ের! বে রবীন্্রনাথের 


পান শিখিতেছে তাহার কৃতিত্বও পক্কঞ্জ মল্লিকের । 
যে সঙ্গীত একমাত্র ব্রাহ্ম সমাজের মুদ্টিমের কয়েকটি 
লোকের বাড়ীতে সীমাবদ্ধ ছিল, দেই 'অপাংক্রেয়ন 
‘বৃবিঠাকুরের গান” প্রধানতঃ পঙ্কজ মল্লিকের জন্ভই 
আজ আপামর সাধারণের আগ্রহের বস্তু । বাঙ্গালী 
শিক্ষিত লমাজ পক্ষ মল্লিকের নিকট কৃতজ্র যোধ 
করিবেন । 


Ld চি | এ 


, সে রাত্রির আসরে পঙ্কজ মল্লিক নয় খানা গাল 
গাছিয়াছেন। তিনখানা মীরার ভজন, একখানা 
তুলসীদাল ও একখানা শ্ুরদাসের | বাকী চার খানা 
রবীন্দ্রনাথের | ইহার মধ্যে "শুনি মৈ হরি আওনকি 
আওয়াজ” ও 'ভেঙেছে হুয়ার, এসেছ জ্যোতির্খয়” গান 
ছুইখানি সব চাইতে ভালো লাগিয়াছে। কথা ছিল 
একঘণ্টা গান হইবে, কিন্তু গায়ক যখন গান বন্ধ 
করিলেন তথন শ্রোতার] নিজের হাতঘড়ির পানে 
তাকাইয়া প্রথম টের পাইল যে, দেড়তপ্ট। সময় 
‘অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে । গবর্ণর রাজাজী গানের 
আগে ও পরে পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে বহক্ষণ আলাপ 
করিলেন এবং নিক্পছত্তে অড়ির মালা গলার 
পরাইয়া দিয়া সঙ্গীতশিল্পীর সঘর্ঘনা জানাইলেন। 
লোকায়ত্ত সরকারের লোকনায়ক গবর্ণর 
লোককাস্ত গায়ককে লোকোত্বর সন্মান দান. 
করিলেন। 

ফু ** ফ্ ফু 

এই গানের আসর সম্পর্কে একটি অভিযোগ ' 
এবং একটি অনুরোধ আছে। অভিযোগ এই যে, 
লাট প্রাসাদে নিমন্তরপকর্তাক! এই. ধরণের অনুষ্ঠানে 
নিমন্ত্রপের ফর্দে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন ও 
মাঝ্রাজ্ঞানের পরিচয় দেন নাই। গুণী ও রস 
ব্যক্তিদের বদলে রিটায়ার্ড হাকিম বা অনারারী 
ম্যাজিষ্রেটদের সঙ্গীতের আলরে দেখিলে গায়কেব্র 
গলার হর আপনি বেস্ুরা হইয়া ওঠার আশঙ্ক। 
থাকে। দ্বিতীয়তঃ শিশু ও বালকের দলকে এই 
আসরে আনিবার সার্থকতা কী? উচার! নিজেরা 
গানের রম পাইবে ইহ! মনে করা যেমন হান্তকর, 
উহারা গোলমাল না করিয়া চুপচাপ বগিয়! রহিবে 
ইহা আশা করাও তেমনি অঙ্তায়। গবর্ণমেন্ট 
হাউনে তারতীয় গবর্ণর আছেন বলিয়াই সেখানে 
সর্বসাধারণের হাট বপিবে ইহ! বরদাস্ত করিতে 
রাজী নই। 108210990 ভাল, কিন্ত 


Democracy with vengeance মারাত্বক | 


. গু “ পু 


' অনুয়োধ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেনের 
কর্তৃপক্ষকে । ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্ট' হাউসে পুনরায় 
এইরূপ সঙ্গীতানুষ্ঠান হইলে, তাহারা যেন উহা 
রীলে করিবার ব্যবস্থা করেন। শ্রোতারা অত্যিকার 
ভালো জিনিষ শুনিবার সুযোগ পাইবে। সম্পূর্ণ 
অম্ুষ্ঠানটি ক্রীলে করিবার পক্ষে টেক্নিক্যাল 
অন্বিধা থাকিলে অন্ততঃ উহার একটা রেকর্ড কর! 
প্রোগ্রাম পরে বেতারে প্রচার করা নিশ্চন্থই কঠিন 
নয়। 


“খেয়ালী 


আর্থিক হ্ুনিয়ার খবরাখবর 


যুদ্ধোত্তর পুননিয়োগ ব্যবস্থা ভারতীয় 
কর্ধবিনিয়য় কেন্জ্রসমূহের চেষ্টায় গত ১লা 
হইতে ১৪ই আগষ্ট (১৯৪৭) তারিখের মধ্যে 
মোট ৫ হাজার ৮৫৯ জন দরখাত্তকারীকে কর্মে 
নিযুক্ত করা গিয়াছে বলিয়! এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে ; ইছাতের মধ্যে লড়াই- 
ফেরতের সংখ্য। ছিল ৩ হাজার ৯৪৫ | কর্্মবিনিময় 
কেন্দ্র এবং পুনর্কাসতি বিভাগের যুক্ত প্রচেষ্টায় 
অভাবধি মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩৩ ভবন্কে 
কার্ধ্য নিযুক্ত করা গিয়াছে ; ইহাদের মধ্যে 
'ড়াই-ফেরতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪৫ হাজার 
হ৭৭। গত ১৪ আগষ্ট (১৯৪৭) তারিখ পর্য্যন্ত 
ভারতে মোট ২৩৩টী শিক্ষাকেন্রে কাজ 
হুইতেছিল এবং ১লা হইতে ১৪ই আগষ্টের মধ্যে 
১ হাজার ১৩৯ জন লড়াই-ফেরৎ কর্্মাকে এই 
. সকল কেন্দ্রে নিযুক্ত করা হুইয়াছে। এ তারিখ 
পর্য্যন্ত মোট ৪১ হাজার ৯৪১ জন লড়াই-ফেরৎ 
কর্থা শিক্ষাকেশ্্রসমূছে নিযুক্ত হইয়াছেন । এ 
সময়ের মধ্যে মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে মোট 
৯১ অন লড়াই-ফেরৎ মহিলাকে নিযুক্ত করা 
হইয়াছে। উল্লিখিত সময়ে মোট শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ২৪, ইহার মধ্যে 
যুদ্ধের ফলে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা ছিল ১ 
হাজার ১২৬ এবং লড়াই-ফেরৎ মহিলার সংখ্যা 
ছিল ১ হাজার ৫০। | 

শিল্প প্রসারে সরকারের সাহায্য--মূলধন 
লিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ১৫ই সেপ্টেম্বরে 
০১৯৪৭) সমাপ্ত সপ্তাহে ৯টা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
নিমিত্ত মোট ৎ কোটি ১ হাজার ২৪০ টাকা 
ভারত পবর্ণমেন্ট মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়! জানা 
'গিল্পাছে। হাল্কা কাপড় এবং নক্পাদার টালি 
ভৈয়ারীর জগ্চ যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ও ২০ লক্ষ 
টাকা খাটাইবার অঙুমতি দেওয়া হইয়াছে । 
‘লোহার সরঞ্জাম, বণ্ট, প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্যও 
১০ লক্ষ টাকা খাটাইবার অনুমতি দেওয়া 
'হুইয়াছে। 

ভারতস্ ফরাসী সম্পন্তি_ অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসীগণ ভারতে আসিয়া 
মান্ত্াঞ্জ, উড়ি ্যা ও বোদ্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে 
যে সকল কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলির 
অস্তিত্ব বর্তমানে আর না থাকিলেও, এ সকল 
"অঞ্চলে ভীহারা এখনও নানাপ্রকার সুধ-সুবিধা 
‘ভোগ করিয়া আগিতেছেন। ভারত গবর্ণমেন্টের 
পররাষ্ট্র দগ্ডু্দেরে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ফরাসী 
গণতািক গবর্ণষেণ্ট এ সকল অঞ্চল বিনাসর্থে 
ভারতীয় ভোমিনিয়নকে ছাড়িয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এ্রন্ধ ৬ই অক্টোবর তারিখে 
উভয় গবর্ণমেণ্টের সন্্তিক্রমে মাজ্রা্জের 
অসোলিপত্তমে একটি উৎনব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 


সিনকোন! চাষ বৃদ্ধ পরিকল্পনা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এখন যে পরিমাণ 
পিনকোনা রহিয়াছে, তাছাতে পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা 
সম্পুর্ণ মিটান শস্তব হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
“এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, সমগ্র ভারতের চাহিদা 


যাহাতে মিটান সম্ভব হয়, তজ্্চ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার সিনকোনা চাষ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা 
করিতেছেন। এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কৃষি সচিব শীঘ্রই দার্জিলিং জেলার মংপু সফরে 
যাইভেছেন । 

পশ্চিমবন্দে অধিক পরিমাণে পাট 
উৎপাদ্নন-_বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে পাট 
চাষের পরিযাণ ছুই-তৃতীয়াংশ হাস পাওয়ার 
ফলে পশ্চিমবঙ্গ যাহাতে পাট সংক্রান্ত ব্যাপারে 
আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তজ্জন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার পাট চাষের উপর যে বিধিনিষেধ 


' রহিয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা সম্ভব কিনা, সে 


সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন, জানা 
পিয়াছে। 

বর্ধমান হইতে আসাম পর্য্যন্ত রেলপথ-_ 
প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের স্থলপথ, জলপথ এবং 
রেলপথ বুদ্ধির অন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক 
ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। বর্ধমান 


৯ 


হইতে মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়া গঙ্গা পার হইয়া 
যালদহের ভিতর দিয়া দিনাজপুর এবং সেইখান 
হইতে ইংলিশ বাজারের মধ্য দিয়া বিহার 
সীমান্ত পার হুইয়া পুণিয়া জেলার মধ্য দিয়া 
জলপাইগুড়ি জেলা হুইয়া শিলিগুড়ি অতিক্রম 
করিয়া সেবক পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘ জাতীয় সড়কের 
পরিকল্পনা করা হইতেছে। এই রাস্তার পাশে 
পাশে রেলপথ নির্মাণ করার প্রস্তাবও বিবেচনা! 
করা হইতেছে । 

আসামে জ্রমিদ্ধারী প্রথা উচ্ছেদ 
প্রকাশ, আসাম গব্ণষেপ্ট জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতের অস্ভান্ত 
যে সমস্ত প্রদেশে অমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হুইবে, 
সেই সমস্ত স্থানে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, 
তাহা পৰ্য্যালোচনা করিবার অন্ত গবর্ণমেন্ট একজন 
স্পেশ্যাল অফিলার নিয়োগ করিয়াছেন। 
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আর্থিক জগৎ 





নিমিত্ত বিদেশে বৃটেনের সশস্ত্র বাহিনীর গৈষ্তসংখ্যা 
হাস করিবার জগ্ত বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী 
যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বৃটিশবাহিনীর নেতৃস্থানীয় 
ব্যজিগণ মস্িসতার সহিত পরামর্শ করিয়া নীতি 
হিসাবে তাহ! প্রহণ করিতে সম্মত হুইস্াছেন। 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের দেশরক্ষা সচিব মিঃ এ, তি, 
আলেকজাওার গত মে মাসে বিদেশে বৃটিশ সৈন্ত- 
বাছিনীর ব্যয়ের যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহাতে 
জানা যায় যে, বর্তমান বৎসরে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ 
ডলারেরও অধিক ব্যয় হইবে। ভারতবর্ষ ও 
মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন সৈগ্ৃসংখ্য হ্রাস করিলে 
সহজেই ব্যয়সঙ্কোচ সম্ভব হুইবে বলিয়া মনে করা 
হুইতেছে। 
পাকিস্থান রেলপথের আয় হ্রাস 
ভারতীয় যুক্তরাষ্রী হইতে পাকিস্থানে আশ্রয় প্রার্থী 
সমাগম হেতু বিন] টিকিটে ভ্রমণ বৃদ্ধি এবং কয়লার 
অভাবের দরুণ গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৫ই 
অক্টোবর পর্য্যন্ত ছুই মাস কালের মধ্যে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ 
রেলওয়ের প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ক্ষতি 
হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । পাঞ্জাবে 
সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য -উক্ত রেলপথে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্ক মাল চলাচল প্রায় বন্ধ 
রহিয়াছে । লাহোর ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ 
গড়ে এক লক্ষ টাকা আয় হইত; এক্ষণে এ আয় 
 স্াস পাইয়া মাত্র দৈনিক ৪০২ টাকা দীড়াইয়াছে। 
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের যে অংশ পাকিস্বানে 
পড়িয়াছে, ও অঞ্চল হইতে মাসে ২ কোটি টাক! 
আয় হইত, কিন্ত বর্তমানে এই অঞ্চল হইতে মাসে 
৫০ লক্ষের বেশী আয় হইতেছে না। 
' কলিকাতা মেডিক্যাল: কলেজে 
অভিরিক্তসংখ্যক ছাত্রভত্তির ব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, 
মেডিক্যাল কলেজের কাজ ছুই সিফটে পরিচালনা 
সম্পর্কে বর্তমান বৎসরে যে অতিরিক্তসংখ্যক ছাত্র 
, ভন্তি করা হইবে, তাহাদের সংখ্যা হইবে ১০০ 
ভ্রন, পূর্ব ঘোষণামুষায়ী ১২৫ জন নহে। 
কলিকাতা কর্পোরেশনে যুক্ত নির্বাচন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন-কলিকাতা কর্পোরেশনের 
গঠনতন্ত্র সম্পর্কে এবং নির্বাচন ব্যাপারে হুদুর- 
প্রসারী কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এক অভিস্ভা্দ জারী 
করিয়াছেন। (ক) কর্পোরেশনে বর্তমানে যে 
পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আছে তাহা তুলিয়া দিয়া 
তৎপরিবর্তে সংখ্যাল্ঘু সম্প্রদায়গুলি ও তপশীলী 
সমাজের অগ্য নির্দি্টসংখ্যক আসন সংরক্ষণসহ 
কর্পোরেশনে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন, (খ) 
কর্পোরেশন হইতে মনোনয়ন প্রথার উচ্ছেদ, (গ) 
ইউরোপীয় ব্যৎ্সা-বাণিভ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধি- 
মূলক কাউন্সিল রগণের বর্তমানের সংখ্যা ১০ হইতে 
কমাইয়া ২ অন করা, (ঘ) এতদিন যাবৎ যে 
সব ভারতীয় ব্যবসা-বাণিভি]ক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব 
ছিল না তাঁহাদের গ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা এবং 
(ড) কর্পোরেশনের মোট সদশ্তসংখ্যা ৯৮ হইতে 
বুদ্ধি করিয়া ১০০ কর! (তন্মধ্যে € ভন অন্ডার- 
ম্যান) উপরোক্ত পরিবর্তনগুলির মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । অভিছানসটি সোমবার 


(৬ই 


,[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ 








অক্টোবর ), অপরাহে কলিকাতা গেজেটের এক 
বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই অগিগ্তান্স 
অবিলঘ্বেই কার্যকরী হুইবে এবং আগামী মার্চ 
মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সাধারণ 
নির্বাচন হইবার কথা আছে, তাহ! এই অি্যান্সের 
ধারাগুলি অমুসারেই অন্ুঠিত হইবে । 

পশ্চিমবঙ্গে বস্তরের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা 
পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র উৎপাদন যাহাতে বৃদ্ধি পায়, 
তজ্জস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট 
২ লক্ষ যাকু চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা ছাড়া 
বন্ত্রশিল্পের অন্ত একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ 
করা হইতেছে বলিয়াও আনা গিয়াছে। 

বেতার পরিচালনায় যোগ্যতার উপাধি 
--বেতার পরিচালনায় যোগ্যতা বিষয়ে উপাধি 
লাভের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা ৩১শে অক্টোবর (১৯৪৭) 
জব্বলপুব ডাক ও তার শিক্ষা কেন্দ্রে অন্ুঠিত 
হইবে বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকা 
হইয়াছে। Rd 3 

শ্রমশিল্পের কাঁচা মালের মুল্যমান-_ 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেষ্টের 
আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ( ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ =১০০ ) শ্রমশিল্পের 
কাচা মালের যে সাপ্তাহিক পাইকারী যৃল্যমান 
নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহ? গত 
৬ই ও ১৩ই সেপ্টেম্বর ( ১৯৪৭ ) তারিথে যথাক্রমে 
৩৪৬৪ ও ৩৬৮৬ ছিল, গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে 
উহা ছিল ৩৬৪'৯। 

খাষ্য-সঙ্কট 

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, আগামী ২০শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত এক মাসে প্রতি হুই দিনে গড়ে 
তিনথানি করিয়া জাহাজে ১৮৫,৫০০ টন খাছাশস্ত 
বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়া পৌছিবে। এই 
খাতের মধ্যে গম ও ময়দা যথাক্রমে ৬৯,৭০০ টন ও 
৪৩,৫৯০ টন এবং চাউল ৩৭,২৯০ থাকিবে । 
যাকিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা হইতে 
যথাক্রমে ৭৫,০০০ টন, ৪১,২০০ টন এবং ৩০,৩০০ 
টন খাম্ভশন্ড প্রেরিত হুইয়াছে। 

ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় খান্ত সংক্রান্ত প্রতিনিধি 
দলের নেতা ওয়াশিংটন যাত্রার পথে সম্প্রতি 
বুয়েনস আয়ার্স ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতীয় পাটের 
পরিবর্তে আর্জ্নে ণ্টিনা হইতে থাদ্শন্ত আনাইবার 
ব্যাপারে যে অন্থবিধা দেখা দিয়াছিল তাহ! দূর 
করিবার জন্ভ তিনি আঁলোচনা চালাইতেছিলেন। 
তিনি রয়টারেক্স প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, 
সমন্তার সমাধান হইয়াছে এবং এখন ভালভাবেই 
ভারতে খান্তশন্ত প্রেরণের কাৰ্য্য চলিতেছে । 


» ক * * 


সংবাদপঞ্জের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক 


সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খান্ছমন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
চারুচন্্র ভাগারী জানান যে, 





মন্দ খাঁভশত্তের, 


অবস্থার সামাস্ত উন্নতি হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
রেশনের পরিমাপ কিছু বাড়াইয়া দিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। আগামী ২০শে অক্টোবর হইতে. 
প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ২ সের ৩ ছটাক করিয়া রেশন: 
পাইবেন) ইহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ চাঁউল' 
১ সের £ ছটাঁক এবং সর্বোচ্চ গমজাত দ্রব্যের 
পরিমাণ ১৪ ছটাক। কঠোর পরিশ্রমকাঁরী 
শ্রমিকেরা ৮ ছটাক চাউল ও ৬ ছটাক গমজাত, 
দ্রব্য বেশী পাইবে। 
ঙ রা কফ * 
পূর্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাজিযুদ্দীন যশোর, 
খুলনা এবং অর্থসচিব মিঃ হামিদুল তক চৌধুৰী 
বরিশালে খাম্ভ অভিযান চালাইয়া ভাল ফল' 
পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যশোহরে ৎ লক্ষ 
মণ এবং খুলনাতে দেড় লক্ষ' যণ ধান-চাউল' 
পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
ব্যক্তিগত f 
ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে আগামী ২৫শে 
ও ২৬শে অক্টোবব বেলা ‘টার সময় বাঙ্গালী 
সঙ্গ কর্তৃক বাগালী সম্মেলন অমুষ্ঠিত হইবে। 
সম্মেলনের মূল সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত এস্‌, 
এম্‌, ভট্টাচার্য । আবুল হাসেম এম্‌, এল্‌, এ 
প্রথমদিন সম্মেলন উদ্দোধন কবিবেন এবং দ্বিতীয়, 
দিন সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন শ্রীযুক্ত সত্যেঙ্গনাথ 
মজুমদার। সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সোমনাথ লাহিড়ী 


“ম্বাধীনতা), শ্রীযুক্ত হেমেন্্রপ্রসা ঘোষ, শ্রীযুক্ত 


বিবেকানন্দ মুখার্জি (ধুগাস্তর?, মওলানা আহম্মদ 
আলী নেবধুগ), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
(আথিক জগৎ) প্রভৃতির বক্তৃতা করার সম্ভাবনা 
আছে। 


ঙ্ ক 
এক শংবার্দে প্রকাশ,, ভারতস্থ শ্তামরাজ্যের 
প্রতিনিধি ডাঃ আনাৎ খোমান গত ৪ঠা অক্টোবর 
তারিখে ভারত গবর্ণমেন্টের পররাষ্ দপ্তরে পশ্ডিভ. 
অওহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে 
শ্যাম গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আনীত পরিচয়, 
পঞ্জ দেখাইয়াছেন। 
bl 


*+ * 


* ক * 
সুদুর প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাই- 
ব্যুন্কালের বিচারক ডাঃ রাধাবিনোদ পাল টোকিও. 
হইতে গত সোমবার অপরাহে তাহার অনুস্থা 
স্ত্রীকে দেখিতে আঁসিয়াছেন। কলিকাতায় তিনি. 
অনির্দিষ্টকালের জন্তু অবস্থান করিবেন । 
ক bd ক ফু 
নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের জলপাইগুড়ি. 
অধিবেশনে ( ২৮শে" সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) ১৯৪৭. 
৪৮ সালের জন্য নিয়োক্ত ব্যক্তিগণ কর্ণ্বকর্তা ও 
কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন ।, 
সভাপতি--অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা 
বিশ্ববিভ্তালয় ), ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট--অধ্যক্ষ আই 
বি মন্তুমদার (এ সি কলেজ, জলপাইগুড়ি ), 
অধ্যক্ষ--ডাঃ এম সহিদউল্লা (এ এইচ কলেজ, 


বগুড়া ), অবৈতনিক হম্পাক-__অধ্যাপক সুকুমার 
ভট্টাচার্য্য ( আশুতোষ কলেজ ), অবৈতনিক যুগ্ম 
সম্পাক্ক--অধ্যাপক ভি বি সিংহ (আশুতোব 
কলেজ) ও অধ্যাপক সিতাংশু মৈত্ৰ (বঙ্গবাসী 
কলেজ ), অবৈতনিক কোবাধ্যক্ষ_অধ্যাপক আরু 
এস রায় (রিপপ কলেজ )। 


পেণ্টস্‌ এণ্ড ল্যাকাস লিঃ 

অস্ত্র পেন্টস্‌ এণ্ড, ল্যাকা্স লিমিটেডের 
একটি গ্রস্পেক্টাস বা অনু্ঠানপত্র মুদ্রিত হইযাছে। 
রং, বাঁণিশ ও অঙ্ক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের উদ্দেস্ঠ 
নিয়া এই 'কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। এই 
কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ € লক্ষ 
টাকা । এই মূলধন ১০২ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার 
অর্ভিনারি শেয়ার,১০০২ টাকা মূল্যের ১ হাজার 
রিডিমেবল কিম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার এবং 
৫২ টাকা যূলোর ২০ হাঙ্জারটি ডেফার্ড শেয়ারে 
বিভক্ত । ওঁ ' সমস্ত শেয়ার বর্তমানে বাঁজারে 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! হইয়াছে। 

ভারতবর্ষ রং ও বাণিশ শিল্পের দিক দিয়া এখন 
পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু উন্নতি দেখাইতে পারে নাই। 
কিছু সংখ্যক পেপ্টস্‌ এও বাণিশ কারখানা 
' রহিয়াছে আর তাহাতে সামান্ত পরিমাণে রং ও 
বাধিশ উৎপর হইতেছে) উহা দ্বারা দেশের অভাব 
মিটে না বলিয়! প্রতি বৎসর বাছির হইতে, বিস্তর 
পরিমাণে এ সমস্ত আমদানী করিতে হইতেছে। 
রং ও বাণিশ তৈয়ার করিতে যে সব উপাদান 
দরকার, তাহার প্রায় সমস্তই এদেশে পাওয়া যায়। 
তথাপি রং ও বাণিশের 'দিক দিয়া এদেশ এখনও 
অনেক পরিমাণে পরমুখাপেক্ষী রহিয়াছে, ইহা 
নিতাস্ত ছুঃখের বিষয়। 'তাই ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিয়োজিত রং ও বাণিশ শিল্প সম্পর্কিত প্যানেল 
এদেশে এই শিল্পের সমুচিত উন্নতি সাধনের নির্দেশ 
দিয়াছেন। নুতন কারখানা স্থাপন করিয়া! তাহারা 
বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ রং ও বালিশ 
উৎপাঁদন করিবার কথ! বলিয়াছেল। বিশেষভাবে 
রং ও বাণিশ উৎপাদনের উদেশ্য নিয়! বর্তমান 
“পেন্টস এও. ল্যাকার্স কোম্পানীটি স্থাপিত 
হইয়াছে, ইহা খুবই সুখের বিষয়। এদেশে রং ও 
বাণিশ তৈয়ারের শ্বাস্ভাবিক সুযোগ-সুবিধা 
রহিয়াছে। . এসব জিনিষের চাহিদাও দেশে 
বিপুল। সে হিসাবে এই শ্রেণীর কোম্পানীর 
ভবিষ্যৎ উজ্জল। বর্তমান পেণ্টস্‌ এণ্ড, ল্যাকাস” 
লিমিটেডের পরিচালক বোর্ডে কতিপয় অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। টালিগঞ্জে এই কোম্পানীর 
একটি সুসজ্জিত কারখানাও ইতিমধ্যেই গড়িয়া 
উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই অবস্থায় বর্তমান 
কোম্পানীর দ্রুত সাফল্য সম্পর্কে আমরা 
আশা ও তরসা পোষণ করিতেছি। দেশের 
সঙগতিপঙ্ন লোকেরা এইরূপ কোম্পানীর শেয়ার 
ক্রয় করিয়া দেশের শিল্লোন্নতিতে সাহায্য করিতে 
ও তৎ্সঙ্গে নিজেদের লাভের পথ প্রশস্ত করিতে 
আগ্রহশীল হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


নুতন যৌথ কোম্পানী 
রামগড় ফার্ম্মসূ এণ্ড ইণ্ডাষ্্রীজ লিঃ 
ভিরেউর_-মিঃ বজীনারায়প সিংহ। অনুমোদিত 
মুলখন--১ কোটি টাক!। খনিজ ভূমি দখল ও 
লীজ নেওয়ার ব্যবসা । 
সিচ্ছেটিক মোল্ডাস” লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ 
সত্যনারায়ণ পাচিপিয়া | ' রেছিষ্টার্ড অফিস-_ 
১১, আর্দেনিয়ান ট্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
৫ 













(কান্মানী প্রসঙ্গ 


" মৃলধন--১০ লক্ষ টাকা । সর্বপ্রকারের প্ল্যাষ্টিকসের 


ব্যবসা । 

কামিনী পিকৃচাপ+ লিঃ--ডিরেক্টর_সমিঃ 
হ্বরাক্রবন্ধু ঘটক। রেজিস্টার্ড অফিস--৪০, মলঙ্গ! 
লেন, কলিকাতা । অন্থমোদিত যুলধন--৫০ লক্ষ 
টাকা। সিনেমা ফিল্মের ব্যবসা । 


ষ্যাশন্যাল ডেয়ারী পোলট্রি এণ্ড 
ফিসারী কোং, লিঃ_ ডিরেক্টর--মিঃ অশোক 
ঘোব। রেডিষ্টার্ড অফিস--২৪, ধ্্যাপ্ড রোড, 
কলিকাতা । অন্ুযোদিত মৃল্ধন-__€ লক্ষ টাকা। 
ভেয়ারী, ফান্সিং প্রভৃতির ব্যবসা । 

হস্পাহানী লিঃ ডিরেইউর--মি: এ 
ইম্পাহানী । রেজিষ্টার্ড অফিস--৫৭, এজরা গ্রীট, 
কলিকাতা ।' অনুমোদিত মুলধন-_-৫০ লক্ষ টাকা । 
জেনারেল মার্চেন্ট। 

পাবলিকেশনস্‌ এণ্ড এলায়েড এ্টি- 
ভিটিজ লিঃ _ডিরেক্টর-_যিঃ এস যুখার্জি। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_৪৫, আমহা্ গ্রীট, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত মুলধন-_১ জক্ষ টাক! । স্বত্বাধিকারী ও 
সংবাদপত্রের প্রকাশক । 


হিন্দুস্থান সাইন কর্পোরেশন দি 


ভিরেকঈর-মিঃ রাজীশচন্দ চাটাঞ্ডি। রেজিস্টার্ড 
অফিস--১১, ভ্যাম্ষিটার্ট রো, 'কলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা। ফিল্ম 
শিল্পের ব্যবসা । 

মোহতা কনসার্ণস্‌ লিঃ--ডিরে্টর_ 


শ্রবাতন মোহতা। রেজিস্টার্ড অফিস--২২, 
বেলভেডিয়ার রোড, কলিকাতা । অস্থযোদিত 
মূলধন_-১০ লক্ষ টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির 
ব্যবসা । 


ভারত হ্যাশনাল প্রেস লিঃ__ডিরেক্উর-_ 
মিঃ অনিলকুমার ঘোষ। 
৫1১১ কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । ' অন্থমোদিত 
মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর ও কালি, কলম, 
কাগজ প্রভৃতি বিক্রেতা | 

মভার্ণ কোলোনিজ লিঃ__ডিরেউর-_মিঃ 
রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস-_-২, চার্চ লেন, 
কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা। 
ম্যানেজিং এজেন্দির ব্যবসা। | 


রেলিষ্টার্ড অফিস-_. 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


মহীশুর সুগীর কোং লিঃ_-১৯৪৭ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের ভগ্য প্রতি শেয়ারে 


শতকরা বাধিক ২০২টাকা। ইছার পূর্বব বৎসরের 


অগ্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
ন্যাশনাল টুব্যাকো কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের . 
ত্য প্রতি শেয়ারে (প্রেফারেম্ম ) শতকরা বাঁধিক 
€টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জস্ত অনুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। আভডজয় 
কোলিয়ারিজ লিঃ-১৯৪৭ সালের ৩১শে 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাঁখিক ২০২টাক11, ইহার পূর্ব্ব বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হ্ইয়াছিল। বেজল 
ভাড়িকোল কোং লিঃ-১৯৪৭ সালের ৩*শে 
জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ২০ আলা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের ভ্রষ্ও 
অনুরূপ হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। দি 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ জিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২টাকা। দি কোরিয়া 
কটন মিলস্‌ কোং লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের ভরম্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা : 
বাধিক ৫২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । নর্থঘ-ওয়েষ্ট কোল 
কোং--১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্ধ্যন্ত ছয় 
মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ 
টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জদ্তও অন্থরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া ভইয়াছিল। দিলারাম 
টি কোং লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের ভ্রন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৭॥০আন!|। ইহার পূর্ব বৎসরের জন্তও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। দি 
ক্যালকাটা সেফ ভিপৌজিট--১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ২॥০শআল!। ইহার পূর্ব বৎসরের 
জম্কও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 





ঢসণ্ভীাল্ন ব্যাজ অব ইহ্ল্স। ক্লিও 


[| কি 
স্থাপিত-_ভিজেম্বর--১৯১১ 


ভারভীয় বৃহত্তম জয়েন্ট স্টক ব্যাক 
রিজার্ত ও অন্মানহ্য তহবিল 
***২ টাক! আমানতের পরিমাণ (৩:-৬-৪৭ তারিখে) ১০২৯ ১১৮০৪৯১৮৩৫৭ টাকা 


*** টাক! 


৬৩1০০ 

৫,৭৫০ 
₹১৭৬১*৪১৫৮*২ টাকা 
৩,১৪,২*১৬৮০২ টাকা! 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিকৃত যূলধন 
বিজ্রীত মূলধন 

" আদায়ীকৃত মূলধন 


স্যার এইচ, পি, যোদী, কে, বি, ই, চেরারয্যান | 


কলিকাভার মেন অফিস-+১* ০ 


লন এদেন্টস্‌ £ বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাক লিঃ! 
ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার য্যাঞ্চিং কাধ্য কর! হয় | সর্ভাবলী পত্র লিখিয়! জামুন । 
, নেতাজী হভাষ রোড; বড়বাজার-_*১, ক্রুশ ছ্রীট ৪ নিউমার্কেট--১*, লিওসে গ্রীট। 
হ্ামবাজার-_১৩৩, কর্ণওয়ালিস ই্টাট । হাটখোলা-_৭*, শোভাবাজান স্ট্রীট; 
চট্টগ্রাম, লারার়পগঞ্জ, যীরকাদিম, জলপাইগুন্ি শিলিগুভি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর; ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপশু. 
রারগঞ্র, চাদপুর, বুল্টী এবং বোলপুর । বিহার-ানসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, পরা, হাপরাঃ জয়নপর, সীতামারি, বেটিয়া, 
মধুবানী, খাগাড়িয়া, রকসউল, নৌগাভিরা, ভাগলপুর, পানা, পানা সিটি, কাটিহার, কিবাশগঞ্জ, ফরবেশগপ্র, সাহেষগণ্র, 
বালিত, বৈরাগনিয়া, কলগহ সমত্বিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘরঃ বনমংধি ও বক্সার | উড়িয়া--সম্বলপুর, রাযগড়, বালের | 


৩,১৮১০১১৪৪ ** টাকা 


হেড অফিস---বহহাত্ম| গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 
তের সৰ্ব্বত্ৰ ৩৬৬টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, পি, ক্যাপটেন, জে, পি। 


নিউইরক এজেস্টস্‌ £ দি গ্যারি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


ভবানীপুর--৮-এ, রসনা রোড । বঙ্গদেশ-_ টাকা, 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতার টাকার বাজারে টাকার যথেষ্ট স্বচ্ছলতা 
ছিল। কলিকাতায় শতকরা বাধিক ॥* আনা 
স্ৃদে এবং বোধাইএ শতকরা বারেক 1০ আনা 
সুদে খণদাতা যথেষ্ট পরিমাপেই ছিলেন, বরং ও 
সুদে খণপ্রার্ধথাই আশামুরূপ ছিলেন না। 

গত ৭ই অক্টোবর তারিখে ভারত গবর্ণষেপ্ট 
তিনমাশের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজায়ী 
বিলের ষে টেপ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তথ্বাবদ 
মোট আবেদনের পরিষাণ দীড়াইয়াছিল ৬ কোটি 
৫১ লক্ষ টাকা। ৯৯৮৮৬ পাই এবং তত্র মূল্যের 
আবেদন 'সমস্তই মঞ্জুর হুইয়াছে। ৯৯৭৮৩ পাই 
মূল্যের আবেদনের মঞ্চুর হইয়াছে শতকরা ৬৭ 
ভাগ। মোট ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত 
হইয়াছে এবং সুদের ভার ধার্ধ্য হইয়াছে শতকরা 
'বাধিক 1১০ আনা । 

আগামী ১৪ই অক্টোবর মঙ্গলবার বেলা ষ্ট্াপ্ডার্ 
টাইম ১১টা চুপর্য্যস্ত বোত্বাই; কলিকাতা, কানপুর 
এবং মাদ্রাজে ভারত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক আহত তিন 
মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞারী বিলের 
ভজন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে । ধাছাঁদের আবেদন 
মঞ্জুর হইবে, তাহাদিগকে ১৭ই "অক্টোবর শুক্রবার 
টাকা দাখিল করিতে হইবে অন্তাস্ত শর্তাদি 
পূর্বববৎ । bl 

গত ওরা অক্টোবর যে সন্তাহু শেষ হয়ছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত পবর্ণমেপ্ট ২ কোটি ২* লক্ষ 
টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন বিভাগের 
নিফট বিক্রয় করিয়াছেন। : 

কলিকাতার বিনিময় বাজারের তেজী ভাব 
আলোচ্য সপ্তাছেও অব্যাহত থাকে । চা এবং পাট 
সংক্রান্ত রপ্তানী বিলের কাজকারবার সাধারণভাবে 
ভালই- হয়। “রেমিটেন্দের। কাকর্খ আলোচ্য 


বাজারের হালচাল 


লগ্ডাহেও তেমন হয় না। বাষ্টার হার অপরিবর্তিতই 


থাকে। নিয়ে বাটার হার দেওয়া হইল £__ 


টেলিঃ হুডি (প্রতি টাকায় ).**১ শিঃ $$ পেঃ 
ওঁ দৰ্শনী 1০-:77215-5 ্ 
ভি, এ. তিন মাস (৮ ৮) ***১ ৩৬৯৮ * 
ভি. এ. চার মাস (৮ *)--- ১ * ৬ই ০ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


গত ওরা' অক্টোবরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১১৭৯ কোটী ১৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১১৭৩ কোটি 
৫৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ৪ঠা 
অক্টোবর তারিখে ইহার পরিমাপ ছিল ১১৯৫ কোটি 
€৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা । গত ২৬শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ্রে 


"চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 


ভারতে ৬৩৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ও 
৩০৭ কোটি ৯১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা এবং 
পাকিস্থানে ৬৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ১১ হাজার টাকা 
ও ৩৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাঁকা। এক 
সপ্তাহ পূর্ব ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ভারতে 
৬৩৫ কোটি ২* লক্ষ ৩ হামার টাকা ও ৩০৭ কোটি 
৩২ লক্ষ ৮৮ হাজার, টাকা এবং পাকিস্থানে ৬৪ 
কোটি ৪ লক্ষ ৪২ হাক্বার টাকা ও ৩৮ কোটি ৫৩ 
লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।, ১৯৪৬ সালের ২৭শে 
সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্চসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৭৪৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার 
টাকা ও ৩২১ কোটি ৪০ লক্ষ ৮৩ হানার টাকা। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর--আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থা 
সাধারণতঃ ভালই ছিল এবং বাজারে বিভিন্ন 


Sand 


রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবাব্রতের SE B04 

“ কল্যাণময় রূপটা ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল «গা... 
1 করার জন্য প্রয়োজনীয় রবারের উপকরণ আমরা 
'-. তৈরী করি। 


টা... 


অকৃত্রিম প্রাকৃতিক রবারের তৈরী আমাদের এই 


_. উপকরণগুলি ভারতের সর্বত্র গৃহে ও চিকিৎসা- ' 
লয়ে গীড়িতের শুজ্ধধায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 


কী . 
ওয়াটারপ্রুফ 


বেঙ্গল 


বিভাগীয় শেয়ারসমূহ্রে কাঁ্তকারবারও ভালই হয়। 
মঙ্গলবার কলিকাতা শেয়ার বাজারে তেমন কোন. 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় নাই। মঙ্গলবার 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহ্র দর প্রায় একভাবেই 
থাকে। বুববারও কলিকাতা শেয়ার বাজারের 
কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যার লাই। 
বুধবারও বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দর প্রায় 
অপরিবর্তিতই থাকে । বৃহস্পতিবার বাজার বন্ধের 
সময় বিক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াস্ শেয়ারসমূহের 
দর কমিয়া ষায়। অন্ত শুক্রবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারের অবনতি পরিস্ফুট হুইয়া উঠে। ' বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের কেনা-বেচাও সামাস্ভই হুয়। 
মহালয়া উপলক্ষে ১৩ই এবং ১৪ই অক্টোবর 
কলিকাতা শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে । আলোচ্য 
সপ্তাহে শেয়ারদমূহের দর হাসের তেমন কোন, 
সঙ্গত কারণ দেখ! যায় না। পুজা উপলক্ষে দীর্ঘ 
দিন শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে বলিয়াই বিক্রেতা- 
গণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা! দেয় এবং ইহার জন্যই 
প্রধানতঃ আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ারসমূছ্র দরে 
অবনতি লক্ষিত হুয়। ' 


পাটেরবাজার . 

কলিকাতা, ১*ই অক্টোবর--আলোচ্য সপ্তাছে 
ট্রেপে এবং ছ্টীমারযোগে পাট চলাচল ব্যবস্থার 
সামান্ত উন্নতি পরি'ফুট হুইয়া উঠিলেও নগদ মূল্যে 
সঙ্গে সঙ্গে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে। পাটের 
সরবরাহ আশানুরূপ ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে নগদ মূল্যে পাট ক্রয়ের 
চাহিদা যথেষ্টই বিতমান থাকায় পাটের বাজারে 
তেজী ভাব বিশেবতাবেই পরি্ফুট খাকে। তাছাড়। 
কয়লা সরবরাহ হাঁস পাওয়ার দরুপও চটকল 
মালিকগণ যথেষ্ট উদ্বেগ অনুভব করেন। “প্রকাশ 
ষে, আলোচ্য সপ্তাহে একটি চটকলকে কয়ল! 
অন্ঠাবে কাজ বন্ধ রাখিতে হুইয়াছিল। ইংলগ্ডের 
সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ডাণ্ডির কল মালিক- 


রবার ক্লথ, হুট্ওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, 
এয়ার রিং ও কুশন, এয়ার বেভ,'রবানের 


এপ্রণ, ডাক্তারী দস্তালা, বারের .ৰেড প্যান 


ইত্যাদি । 


ওয়ার্কস 
কলিকাতা প্র এ নাগপুর ৬! বোম্বাই 


(১৯৪০ ) 


লিঃ 





১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ ] 


গর্ণকে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী সংক্রান্ত কাজ- 
কারবার শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করার জন্তু অন্থরোধ 
করা'হুইয়াছে। ইহাতে ফাটকা বাজারে উল্লেখ 
যোগ্য উন্নতি লক্ষ্য কর! পিয়াছে। কিন্তু সংবাদে 
জান! যায় যে, ডাঁঙ্ডির কলমাপিকগগণের হাতে 
যথেষ্ট পরিমাণ পাট মজুদ্র আছে। রপ্তানী সংক্রান্ত 
কাজকারবার শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করিতে 
হইলেও, তাহাদের পাটের অভাব না হওয়ারই 
কথা। শ্রমিক সমন্তাই ডাণ্ডির কলমালিকগণের 
হুইল গ্রধান সমন্তা । চটকলসমূছে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা 
কাত করা হুইবে বলিয়াও ফাটকাওয়ালাগণ 
-গুপ্ধব ছড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে । কিন্ত একথা 
অতি সত্য যে, বর্তমানে চটকললমূহে ৬০ ঘণ্টা 
কান্দ করা হইলে কয়লার অভাবের দরুণ অবস্থার 
তেমন কোন উন্নতি হইবে না। কিন্তু ফাটকা- 
ওয়ালাগপের গুজব ছড়াইবার ফলে আলোচ্য 
সপ্তাহে পাটের বাজারে তেজী ভাব বিদ্যমান 
থাকে এবং 'গানি ফাটক!” বাজারে অবনতি লক্ষ্য 
করা যায়। 


আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে 
“ম্পেকুলেশন+ সংক্রান্ত কাজকারবার ভালই হয়! 
যথাসম্ভব দ্রুত ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে পাটজাত 
দ্রব্যের চাহিদা যথেষ্টই 'ছিল। কিন্ত বিলম্বে 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদায় 
“স্পেকুলেশন? লক্ষিত হয় নাই । “হেভি লিজ” রেডি 
১১৩২ টাকা দরে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয় 
হইয়াছে । গত সপ্তাহে বিক্রয় হইয়াছিল ১১১৯ 
টাকা দরে। “ছেতি লি” অক্টোবর, ডিসেঘর, 
মার্চ ও জুন বাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে বথাক্রযে 
১১৩২ টাকা, ১১৩1” আনা, ১১৩, টাকা ও ১০৮]০ 
আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে । বি টুইল রেডি ১১৯২ 
টাকা দরে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয় হইয়াছে! 
গত সপ্তাছে বিক্রয় হইয়াছিল ১১৭২ টাকা দরে। 
অক্টোবর, ডিসেম্বর, মার্চ ও জুন মাসে ডেলিভারি 
দেওয়ার সর্ত্যে বি টুইল যথাক্রমে ১১৮॥* আনা, 
১১৮৭ টাকা, ১১৩২ টাকা ও ১০৮1০ আনা দরে 
আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয় হইয়াছে। 
পাকা বেলের বাঞ্জারে আলোচ্য সধ্যাহে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই। 
কাচা বেলের বাজারে কলমালিকগণ ‘ফরওয়ার্ড’ 
কা্জকারবারে কোন উৎমাহ দেখান নাই। সঙ্গে 
সঙ্গে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে নগদ মূল্যে সামা 
কাজকারবার হুইয়াছে। মিডল এবং বটমের 
সর্বোচ্চ মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে দীড়াইয়াছে যখা- 
ক্রমে ৩৫৭ টাকা ও ৩২২ টাক1। 
সোন! ও রূপ! 
কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর-_আলোচ্য সণ্তাছে 
কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
গত সপ্তাহের তুলনায় প্রাণহীন নিম্ভেজ অবস্থা 
পরিল্দুট থাকে। আশ্রকপ্রাধিগণ কর্তৃক বিপাকে 
পড়িয়া লোন! বিক্রয় ও লাভাম্বেবিগণ কর্তৃক মন্দ 
সোনা বাজারে ছাড়াই আলোচ্য সপ্তাহের সোলার 
বরের অবনতির অন্ততম প্রধান কারণ! আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোশাইয়ের বাজারে প্রতি 
তরি সোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় দর টাড়াইরাছে 
বথাক্রনে ১০৭/০ আনা ও ১০৪1/* আনা এবং 







আর্থক জগৎ 





১০৭২ টাকা ও ১০২০ আনা। গত সপ্তাছে 


ইহা ছিল যথাক্রমে ১১০%০আনা ও ১০৯৩/০ 
আনা এবং ১০৯৮০ আনা ও ১০৭৮/০ আন] । 
আলোচ্য সপ্তা্থে কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের বাজারে 
প্রতিখণ্ড পিনির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ৭৩২ টাকা ও ৭১২ টাকা এৰং ৭০0০ 
আনা ও ৬৭২, টাকা। গত সপ্তাহে ইহ! ছিল 
যথাক্রমে ৭৩০ আনা .ও ৭৩৯ টাকা এবং ৭২২ 
টাকা ও ৭১২ টাকা] । 

বূপাআলোচ্য সণ্তাহে কলিকাতা ও 
বোথাইয়ের বাজারে রূপার দরেও অবনতি লক্ষা 
কর! গিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬৩৭০ আন! 
ও ১৬৪২ টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে 
১৬৬]০ আনা ও ১৪৫৮০ আন!। 


আপ 


নবেম্বর হইতে প্রদেশে মাল বিক্রয়ের উপর 
সর্ববপ্রধষ বিক্রয়-কর আদায় করা হইবে বলিয়া সিদু 
সরকার স্থির করিয়াছেন। “সেলস্‌ ট্যাক্স 
কমিশনারের পরিচালনায় একদল বিশেষ কর্ধচারী 
বিক্রয-কর আদায়ের গন্ধ নিযুক্ত হইয়াছে 
এবং অফিনারগণ দোকানপত্রের হিসাব প্রণয়ন 
করিতেছেন, জানা পিয়াছে। 





৪8৬৫ 


বজীয় কাগঞজজ নিয়ন্ত্রণ--পশ্চিদবদ 
গবর্ণমেপ্টের এক সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা 
গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় বঙ্গীয় কাগজ নিয়ন্ত্র 
আদেশ সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, 
'তাহা অবিগঙ্ে কার্যকরী না হইয়া ১৯৪৮ সালের 
১লা জানুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে । . 

গৃহদখল ও উচ্ছেদ অভিম্তান্স জারি 
--পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট একটি প্রেপনোটে 
আানাইয়াছেন যে, বাংলার গবর্ণর গৃহ দখল ও উচ্ছেদ 
অর্ডি্কান্স (১৯৪৭) জারী করিয়াছেন। প্রদেশ , 
বিভাগের ফলে স্থান পন্কুলান সম্পর্কে যে অন্বাভাবিক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সমাধান করাই 
উক্ত অভিস্তান্সের উদ্দেশ্য। গবর্ণমেন্ট কতকগুলি 
খালি বাড়ী বা অর্ধেক খালি বাড়ী দখল করিবেন। 
জাতীয় বাড়ীর ঠিকানা এবং মালিকের নাম 
নিম্ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হুইবে-_প্ীআর এন 





"ভট্টাচার্য্য, স্পেপ্তাল অফিসার, ল্যাণ্ড রেভিনিউ 


ভিপার্টমেণ্ট, রাইটার্ল বিন্ডিং। 


কলিকাতায় ১৪৪ ধারা প্রত্যান্বত-_- 
কলিকাতা লহরের কমিশনার ১৪৪ ধারা 


অঙুযারে যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা ৯ই 


অক্টোবর হুইতে প্রত্যাহার করিয়াছেন। 





লা ব্যাঙ্কিং কর্ণোরেশন | 
রেজিস্টার্ড অফিস--৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্টরীট, কলিকাতা । 


২৩,০০১০০১০০০৬ টাক! 


২১২০১০০১০ 9 it রঃ 


৭৮১০১৩৯৮৯২৮. 


৪৬৩৬ 


















আর্থিক জগৎ 
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অনুমোদিত মূলধন __ পাঁচ লক্ষ টাকা 


৫২ টাকা করিয়া ৭৬,০০০ অডিনারী শেয়ার, ২৫ টাকা করিয়া ৩২৯০ (৬৪%) রিডিমেবল 
কি উমিউলেটিভ প্রেফারেম্স শেয়ার ও ২২ টাকা করিয়া ২০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে 
« ।বভক্ত। প্রতি অডিনারী শেয়ারে আবেদনের সহিত ৩২ টাকা দেয় ও প্রেফারেন্স 
শেয়ারে ২৫২ টাকা দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১২ টাকা ভর্তি ফি দিতে 'হুয়। 
“ গঁত ৬ই আগষ্ট ১৪৭ কোম্পানীর খুলনা চিত্রগৃহের ভিত্তিস্থাপন চিত্রপরিচালক “নীরেন 


লাহিড়ী ও মৌলভী আব্ছুল হাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 
, শেয়ার ও এজেন্দীর জম্য আবেদন করুন। এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়। 


ম্যানেজিং এজেণ্টস £ | 
মেসাঁনবিল্ল! ব্রাদার্স ( ইত্ডিয়া ) লিমিটেড 


ডাঃ কে, 


ডি, ঘোষ রোড, খুলন!। 





ময়যনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুর 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


অজিতকুমার দোম 
ডিরেক্উর-ইন্-চার্জ 


হরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যাজেজিং ডিরেটটর 
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সঞ্চয় করতে হ'লে আজই 
আমাদের নিকট আন্রম্ভ ' 


করুন-- 


দি হুগলী ব্যান্ধ লিঃ 


৪৩, ধর্ম্মতল! প্রাট, কলিকাতা 


ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০, ১, ৬২, 
২৩৮৯, ২৪২৭, ২৪৪৫ 
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ব্যাঙ্ষিং ও ব্যবসায়-জগতের 
১; বৎসরের জন্য শতকরা ৩1০ ৭ বৎসরের জন্য শতকরা ৪৮* |... ০. ক্রমবধর্মান চাহিদা মেটাবার 
৪২ ৮ ১, .. জহ্য এবং অগ্যকার দিনের সর্ব- 

প্রকার বাণিজ্যগত সমুয্নতির 
লঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
ইহা নিরাপদ, স্বিধা-রাঞ্জির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 


বেদ খেয়াৱ লাম” ষ্ঠ | কল 


_লিমিটেড-₹ 
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| টালা, 
:.. ধেখনর ০৪৮৫৪, 4 ০ 
সিিিজিনিছি. দের 











| = সিরা 
অফিসঃ স্থাপিত 2 রাইড ষাট 
ৰি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


গর্ব ব্যাঙ্ক লিঃ 


ছেড অফিস :--৬১নং বছুবাজার ষ্ট্রাট 


১ 86268? রঃ বি, সি দাস : 2858, হি 






| কলিকাতা .._ ৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড || 
শাখাঃ-_৮২২-এ, কর্ণওয়ালিশ হট | 
দাভিউজ্ড ব্যাঙ্ক | (অন্যান্য শাখা; 
হেড অধিস-_98, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত।। ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ চট্টগ্রাম, চন্দমনগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, " 
ব্রা বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাটি, খুলনা ও পাটন।। | সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
উপযুক্ত সিহিউলিটিতে টার ধার দেওয়া হয় ! ত সুদের হার £ 
সকল, প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য হর! হয়। ডা রা 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যান্জোর--মিঃ এম, সি, ব্যানাভিন্র, এম-এ ( কমাস”) বাজার.চলতি শেহার ত্রয্নহত্রয় বরা হয় 




















১২২নং বন্ধবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা--আথিক জগৎ প্রেসে শরীযতীজ্্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


শারদীয়া 
সং 
খ্যা, 
১৯৪৭ 
] 
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| 





bd 

















িজ্বল্ সহী 


' বিষয় (0! পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠ 


be 
. ৯। মাতৃপুজ্া ১, ৭1 হিসাবতত্ব . ২০ 
_ প্রীশৈলেন্দ্কুমার রায় চৌধুরী, এমএ (কমার্স) 
হ। তারতের নুতন শিল্পনীতি fl | | ২ ৮1 ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ২৩. 
_ শ্রীদেবেজ্রনাথ ঘোষ, এম-এ | এ _ প্রীরবীন্্রনাথ রায় চৌধুরী রর 
৩। বাসম্থান-পরিকল্পনা রা ৬. ৯। আসন্ন বিশ্ব-সঙ্কটে তারত ও পাকিস্থান ২৬ 
_অধ্যাপক শ্রীবিনয়েস্রবাথ বন্দ্যোপাধ্যার সুকুমার মিত্র, এমএ ৃঁ 
".8| তারতের খান্য-সন্কট } ৯» ১০ ভারতে জল-বিহ্্যুতের সম্ভাবনা | ৩৬ ১ 
-অধ্যাপক শ্ৰী ্তামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ _ শ্রীলমীরকুমার রায়চৌধুরী 
৫1 তারতীয় জাহাজী মি ১৩. ১১। পেনিপিলিন £ তাহার প্রয়োগ ও ব্যবহার ৩২ 
055 ঘোষ _ ভীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এস্‌-সি 
৬ মহানগরী কলিকাতা! | | ‘১৭ ৯২। জীবন-বীমা প্রচারের সার্থকতা. ৩৬ 


_অধাপক গ্রীধীরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ _ প্রীদাবিজ্রীগ্রসর চট্টোপাধ্যায় , 


্‌ 


| 
গারফেক্ণন গ্রাম োডাট্য লিঃ 

















হেড অফিস-_-৩1১, ব্যাঙ্কশাল ফ্ীট, ফ্যাক্টরী_৮, বীরপাড়া লেন, দমদম | 
' _ 'ফোন-__কলিকাতা ৪৩৬৩ | গ্রাম--পারফিন্নীাস . ' 


. দুইশত বৎসরের পলাধীনতার প্রানি ঘুঢাইয়া আজ আমরা রায়নৈতিক্ক মুক্তিলাভ 
করিয়াছি। কিন্ত অর্থনৈতিক মুক্তি ভিন্ন আমলা প্রকত স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্বে | 
দরবারে সম্মান পাইব না। ল্লাই্ঢেতনান্ন সাধে সাথেই তড়িংগতিতে চাই জিন্স, বাণিজ্য |i: 
ও ব্যবসায়ের দ্রত প্রসার ও প্রচার এবং বিদেশ্গর অর্যনেতিক শোষণ | হইতে মুক্তি; ‘তবেই | 
হইব আমর প্রন্কত স্বাধীন । 

২০ লক্ষ টাকা মূলধনে শঠিত এই নৃহৎ যৌখ কাঢশিল্স প্রতিষ্ঠানটি শ্রেভম আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যন্্রদধার! সুসজ্জিত করা হইয়াছে | বিদেশে হাতে-কলমে শিক্ষিত টকনিসিয়ানেরর 
পল্লিঢালনায় ফ্যাক্টরীর কাজ আরম্ভ হুইয়াছে। পূজার পূর্বেই ইহাতে প্ৰস্তত মাল 
বাজারে চালু হইবে আশা করা যায় । । 


ইহাকে শক্তিশালী করিতে আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই রঃ 





শেয়ার ও এজেন্সির জন্য লিখুন £ 


ম্যানেজিং এজেণ্টম_পা্ৰক্ষেন্্ট. জাস ই্ঠা্রীভ্ফ লিঃ : 
টি টিউন =| 











|| প্রগতির যুগে 





























। ভারতীয় পশম শিল্প 








N 
--শীহেমেন্দ্নাথ দাশ, এম-এস-সি, বি-এল্‌ 


--আশুতোব তট্টাচাৰ্য্য 


স্বাধীন ভারতের বীমা-ব্যবদায় 
স্পোপাল রায় 


পশ্চিম বঙ্গের লবপ-শিল্প 
_শ্রীজিতেত্ত্রকুষার নাগ, (স্পেশাল অফিসার, সণ্ট ) 


পূর্ব এশিয়ায় ডলার সাম্রাজ্যবাদ 
“শী অতুল দত্ত 





৫ 


[4 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] আর্থিক জগৎ 
৯০। পাকিস্থানের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ ৩৯ ২০। ভারতীয় টাকার বহ্যূপ্য 
_শ্রীতুবাররপ্রন পল্রনবীশ, এম-এ __বিনয়রঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 
28 সোভিয়েট কৃষিব্যবস্থা ৪৩ ২১। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের অধিকার 
- কুমারী ছিনী গুছ কউ প্রুল্পচন্জ্র চক্রবর্তা 
১৫। আধিক উন্নতি ও বিজ্ঞান ৪৬ ২২। ভারতের শর্করা শিল্প 
_ শ্রীত্িজেন্সনাথ ভট্টাচার্য্য 


বিতক্ত তারত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
-_ শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল 


২৩ 


জপ 


আপবিষণ যুগের শিল-রিপ্রব 
_প্রভাতকুমার গোস্বামী, এম-এ 


২৪ 


২৫ । তারত পাওনাদার মহাজন--ইংলণ্ড দেন্দার খাতক 


-_শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বনু 


কলকাতার বাঁসস্থান-সঙ্কটের শ্বরূপ 
--অধ্যাপক 'প্ৰমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


মানুষ এগিয়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান 
শিল্পকলার দ্রুত উন্নতি করে চলেছে । জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্তানিকরা 


সানব-কল্যাণে নব নব আবিষ্কারের তথ্য 


পুন্তকের মধ্য দিয়ে ! 


প্রচার কনছ্েন 


এই সব প্রয়োজনীয় পুন্তক যেমন তেমন হইলেই চলে ন!। 
হওয়া চাই ক্ষচিসম্মত, সুন্দর অথচ টে কসই। 


বাসন্তী বাইিং ওয়ার্ক 


4 
৬৬৯-১5 সিজ্জাপুশ ষ্টীভ, ুনিনন্কাভা-৯ 


সুচী ৬০ 


























৬৫ 


৬৮ 


৭৬ 


৮০ 

















































































































Ee [ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 


























জগতের জাতিসঙ্ে ভারতের যথাযোগ্য স্থান লাভের সুযোগ আজ এসেছে । 
স্বাধীন ভারতের মি গড়ে তুলতে আপনিও সাহায্য করতে পাঁরেন। 


দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন সমস্ত দেশবাসীর 
সহযোগিতা-_ এবং আপনার আত্তরিকতা প্রকাশের বিশিঃ 


উপায় ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কেনা।, 


জাতীয় জীবনের পরিকণ্পনায় আপনার 
WUT | 


ন্যাশনাল সেভিং সাটিফিকেট 
কিনুন 


প্রতি দশ টাক! ১২ বছরে বেড়ে পনর টাকা 'হয়। 





সম্পূর্ণ নিরাপদ্ভাবে টাকা খাটিয়ে, আয়করবিহীন সুদে আপনার . 
সঞ্চয় বাড়াবার সহজ উপায় ন্যাশনাল সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট । 





ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং ' অত্যান্ত জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ স্ববিধার বন্দোবস্ত আছে। 


ন্যাশনাল হা ডাইরেক্ট্ররেট 
১নং চার্ণক প্লেস, কলিকাতা । ১ 





























স্মাি স্ফুতি স্পুি সম সু ডি সুজ = 






































নিভভাঞ্পল স্হভী 


বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন পৃষ্টা 
অক্ষয়কুমার লাহা- ৬. এগুরুজ্র কেমিক্যালস্‌ ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ ৬৬ 
আর মিত্র ( পারফিউমার ) ৭ ওরিয়েপ্টাল ল্যাও ইনভেষ্টযেপ্ট লিঃ ২০ 
আশুতোষ দা এণ্ড কোং ১২ কষলালয় ঠ্টোর্স লিঃ সুচী 19/০ 
আসাম বেঙ্গল পেপার মিলস্‌ লিঃ ৭১ কমাণিয়াল ব্যুরো! ৮৫ 
ইউনাইটেড ইত্ডিয়! প্রপার্টিজ লিঃ ৫১ কাদল কালি ১০ 
ইউনাইটেড ইও্ডাষ্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ €৭ ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ২৭ 
ইণ্ডিয়া ওয়াটারপ্রুফিং এণ্ড ডাইয়িং ওয়ার্ক ৭৩ - ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাক্ক লিঃ ৩১ 
ইণ্ডিয়া পিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ L ৪৬ ক্যালকাটা মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ ৪৩ 
' ইত্ডিয়ান লাইফ এযান্থরেন্স কোং লিঃ 2 ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট কোং লিঃ ৭৭ 
ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ ৭৮ কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ৬১ 
ইম্পিরিয়াল টি কোং ৭৩ কুমিল্ল! ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশন লিঃ ৩৫. 
ইনার্ণগ্ভাশনাল ইন্‌স্থারেন্দ কোং লিঃ ূ ৭০ গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী | ৪৮ 
ইউ এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্লিওরেন্স কোং লিঃ | ৬৬ গ্লোব নার্শরী 2 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েজ | সুচী 1৩/০ টাচ i রর 
এ, মুধাক্ডা এণ্ড কোং | ১১ ঘি, ডি, এণ্ড কোং নু 
এম, বি, সরকার এও সনদ ২য় কভার জুবিলী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৩৫ 


৯5 





রূপছারী লিমিটেড 


১০৯, কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কলিকাতা ৪ 
অনুমোদিত মুলধন --.৫,০০,০০০, বিক্রীত মুলধন " ৩১০৫১৪১০২ 
আদায়ীকৃত মুলধন-..১,১৯,৩৫৪২ অগ্রিম কলসহ ভিপোন্িট... ১৬,৮৩০২ (১৩৭৪৭) 

| প্রস্তাবিত অনুমোদিত মুলধন-_ পঞ্চাশ লক্ষ টা (সাধারণ সভায় গৃহীত সাপক্ষে) 

] * “রাপছা য়া” চিত্রগৃহ কালনা সহরে গত ৬1৭৪৭ তারিখে উদ্বোধন হইয়াছে । 

“িপছায়া” শ্তামবাজার অঞ্চলে চিত্রগৃহের নির্মাণ কাৰ্য্য অক্টোবর হইতে রীতিমত চলিতেছে । 

“রিপদ্ধয়া” শ্যামপুর (হাওড়া ), বজব্জ ( চড়িয়াল ), বৈদ্ধনাথপুর (হাওড়া) ও বাকুড়ায় নিশ্মীণ 

কাৰ্য্য চলিতেছে, শীন্রই উদ্বোধন হইবে। ইহা ছাড়া পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন সহরে ও মহকুমায় জমি 

সংগ্রহ হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ূ 


ফস 


* যে সমস্ত সম্পত্তি ও যন্ত্রপাতি ক্ৰয় করা হইয়াছে, তাহার বর্তমান বাজার-মূল্য দিগুণ। 
* বিভিন্ন চিত্রগৃহের প্রদর্শন-যন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানীর জন্য “ইম্পোর্ট এজেণ্ট” মেসার্স“ ফটোগ্রাফিক 
| ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সী কোং ছিঃ EE চুক্তি হইয়াছে এবং তজ্জন্ অগ্রিম টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে) 
| অন্যান্য যাবতীয় বিবরণ কোম্পানীর অফিসে খোঁজ করিলে বা পত্র পাঠীইলে জানা যাঁয়। 


আঁক্কাদ হ্রিন্ক_ সোল শুল্লাক্ুহন্‌ ছিলও | 
সেলস্‌ অফিস-_-১০৯, কর্ণওয়ালিস লাট, কলিকাতা-_৪ ফ্যাইরী- কাণীপুর 

















সাবান শিল্পে জাতীয় যৌথ প্রতিষ্ঠান আজাদ হিন্দ সাবান বর্তমানে "বার ও টুইন কেক”-এর ভারতের 
বিভিন্ন বাজারে বিপুল চাহিদা হই তেছে। বিশিষ্ট সোপ টেব নোলজিষ্টুগণের সহায়তায় সাবান প্রস্তুত 
: প্রণালী আরও উন্নততর কর! হইভেছে। 
| এজেণ্টস্‌ (ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান") £ 
| কাশ্পীর- এপেন্স ইত্ডাস্রীঘ, শ্রীনগর, কাশ্মীর ষ্টেট । 
॥ বোন্ছে প্রেলিডেব্সী--এ, লি, প্যাটেল, বোস্ে। 
ঈ ॥ মাদ্রাজ প্রেলিভেজ্জী- পিল্লাই এণ্ড কোং, মারা 
| নধ্যপ্রদেশ-_সেন্টাল ইণ্ডিয়া ট্রেডিং রর নাগপুর | 
ঢু যুক্তপ্রদেশ- এলায়েড ট্রেডোন? 


জিন্ধুপ্রদে শ-_( পাকিস্থান )--সুক্কর ষ্টোস, করাচী। 
বিদ্েশীয় এজেণ্টস্‌ ঃ 


বৃঃ ইষ্ট আক্রিকা- ইউনাইটেভ, মার্কেটিং এজেন্সী, (উগাণ্ডা 
কেনিয়া কলোনী )। 

ৃ সিঙ্গাপুর এ এল, মার্টিন, সিঙ্গাপুর। 

| মহীশুর'*'মালিক ব্রাদাস? বাঙ্গালোয় রেঙ্গুন--ইণ্ডিয়া ওভারসীজ কোং, রেজুন। 

| হায়ভ্রীবাদ--(দাক্ষিণাত্য )-্টাঙধ ট্রেশনারী কোং। সিংহল-_ইউনিভাসলি ইম্পোর্টাস/ কলম্বো । 

| পশ্চিম বাংল? ও পুর্ব্ব পাকিস্থানের প্রত্যেক জেল! হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তি 


~~ 





বা তিষ্টানের নিকট হইতে অ আবেদনপত্র আহ্বান করা | যাইতেছে 1. 


| CE YEMEN BCC লালসার 
সপ ts ee! 
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সুচী 14, | আথক জগৎ চা [ শারদীয়! সংখ্যা, ১৯৪৭ 








টাটা আররণ এণ্ড টীল কোং লিঃ ৩৩. পিওয় ফুড সাপ্লাই কর্পোরেশন ৪৮ 
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ ৫৬ নি ue 
ছুলালের তাল মিছরি | ১ম.কভার পিপলস্‌ ক্রেভিট ব্যাঙ্ক লিঃ 5 হাত, 
নর্ঘ ইতিয় পটারিজ এণ্ড মাইনিং লিঃ . ৭৫ পরি এও ইওইরী়াল মেশিন লিঃ রিয়ার 
ভাশনাল কেমিক্যাল এও সণ্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া ) লিঃ | ১৬: পি সি: আচা এও আদার SL OS 
ডাশনাল সেতিং সার্টিফিকেট : | সুচী।০ পি, শেঠ এণ্ড কোং ( সুবমা ) | | de 
স্তাশনাল ট্েডার্স | ২২, ৩৪ চিজ ক এণ্ড কোং. এ ১ সুচী ॥০ 
নিউ এজ পাবপিশাস লিমিটেড | ৫৩ বগুড়া ব্যাঙ্ক লিঃ | - ৫৮ 
নিউ ইণ্ডিয়া 'এস্বরেন্স কোং লিঃ 50৬৯ বলম্খ মাস ওয়ার্কস | ৯ ৃ ১৮ 
নি হা ্‌ 4 ২৬ বানৰী বাহ 2 j . ৷ সুচী ১, 
নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 8৭. বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ : kr * এ 
পপুলার ল্যাড ট্রাষ্ট লিঃ মা "৪১ বালিগঞ্জ ল্যা্ড এণ্ড লোন এজেন্সি লিঃ | l ৫৪ 
পারফেকশন গ্রাস ওয়ার্কস লিঃ | | সুচী ৮০ বিস্তাপাগর কটন মিলস্‌ লিঃ | ৮১ 
প্রবর্তক সন্ত | | । ৫৯ ব্যান্কাস” ইউনিয়ন লিঃ Oo 


ওনার 






















বেল ব্যাঙ্ক লি 


হেড অফিস- ২, ক্লাইভ রো, কলিকাত|। 








jn 


মনের মত ' পরিচ্ছদ শুধু 






UL 

















; ব্যক্তিগত সৌন্দরধ্যকে বাড়িয়ে 
অনুমোদিত মুল্ধন --- ২৫,০০,০০০২ টাকা পিজা 
বিলিকত ৮ --- ১২,৫০,০০০২৬ ” এর আয়োজন অপরিহার্ধ্য। ; 
বিক্ষীত ৮... -7 ২,৫০,000, ৮ AME ২5 4 
আদায়ীকত মূলধন ও উঠি 
_ রিজার্ভ =-- ১৩,০০,০০০২ 28৮৭1 
| . টাকার উপন 






_ শাখাসমূহ 
কালনা, কাটোয়া, কাধি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, খড়গপুর, খুলনা, 
ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু'চুড়ী, তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, 
নাটোর, নৈহাঁটা, বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, 
বীকুড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, 
শাস্তিপুর, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ ৷ 


\ 



























শারদীয়! সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


আধিক জগৎ 








বিজ্ঞাপন 

ব্যাঙ্ক অব কমাস লিঃ ৰ 
বেঙ্গল ওয়াটারগ্রুফ ওয়ার্ক (১৯৪০) লিঃ 
বেঙ্গল কার্ডবোর্ড ইপ্ডাই্রীদ এও প্রিন্টার্স লিঃ 
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 

বেঙ্গল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 
বেঙ্গল শেয়ার ডিলান সি্িকেট লিঃ 
ভারত অয়েল মিলস্‌ 

ভারতী ইত্তাস্রীজ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টস্‌ লিঃ 
ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ 

অনন্তর ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিঃ 

অহালক্্ী কটন মিলস্‌ লিঃ 


মহালক্ী ব্যাঙ্ক লিঃ. - 


মার্কেন্টাইল ব্যাঞ্চ লিঃ 
মিলান এণ্ড কোং 


মেট্যাল ডেকরেটিং এণ্ড সেপিং কোং লিঃ 
যশোহর খুলনা! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রথুনাথ দত্ত এণ্ড সন্দ 


পৃষ্ঠা _ বিজ্ঞাপন ূ | ০৫৭ 
৬৯. রিয়াল এষ্রেট এণ্ড কমাশিয়াল কর্পোরেশন লিঃ 


৭৬. ন্বপছায়। লিঃ 


£ "৭৫ রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস 


সুচী ।৮০ লক্ষ্মী ঘি 

৩৬৮ ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইত্ডিরা'লিঃ 
শিলং ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশন লিঃ 
সপ্তবি চিত্ৰমণ্ডলী লিঃ | 


সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৬ পিটিজেন্ল অব ইণ্ডিয়া মিউচ্যুয়াল ইন্সিওরেল্স কোং লিঃ 


সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ 


৪ 


'ই৩ সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 


/সুবল দত্ত এণ্ড সন্দ লিঃ 
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ i 


২৫ সেন্টিনেল এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ 2 


সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ 
ষ্টযাণ্ডার্ড ফটো, এনগ্রেতিং কোং 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪৩ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্লিওরেন্স সোসাইটী লিঃ 


১৪ হিন্দুস্থান সণ্ট ওয়ার্কস লিঃ 









এই শুভ উজানে... 


le পুজার অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে 
আত্মীয় বন্ধুর মিলন উত্সবে । এবছরের পুজা 


| স্বাধীন ভারতে প্রথম, তাই এবারকার উৎসবের আনন্দ যে আরো বেশী তাতে সন্দেহ নেই । 
j আমরা জানি যে, ভ্রমণ ছাড়া এ উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যুদ্ধের পর থেকে এখনও আমরা স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরে আসতে পারিনি; তার জম্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এবং আপনাদের কাছ থেকে আরো 


কিছুদিনের সময় চাই ৷ 


~~ 


এ বছরের পৃঙ্জায় আপনাদের জন্য রেল চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারা গেল না ব’লে আমরা দুঃখিত । 
তবুও কামনা করি আপনাদের পুজার আনন্দ সার্থক হয়ে উঠুক । 


5 ইহ ইণ্ডিয়ান * আসল * নেঙ্গল লাগপুন্র 





পাছ্লিক র্লিলেসনস্‌ অস্রিলসাল্প শুর্কুক গ্রচাক্কিত 


এ লা 


আর্থিক জগৎ [ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 
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স্বাধীন ভারতকে গড়ে তুলবে 


ভারতের শিল্প ;_ 
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ফোন-বড়বাজার ৬৩৮২ 


কবআা-বার্উসা টি এত | 


১০ম বর্ষ - টা 





কলিকাতা, ২শে অক্টোবর, সোমবার, ১৯৪৭ 


কার্ধঢালয়--১২২মং বছুবাজার ফ্রুট 
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বৎসরাস্তে শারদীয়া পূজা উৎসবের 
শুভলগ্ন আজ সমাগত। এবারকার পুজা 
উত্সবের বিশেষত্ব, উহা স্বাধীন ভারতে 
শৃঙ্খলমূক্ত জাতির মাতৃপূজা। এতদিন 
পরবশতার বন্ধন পাশ আমাদিগকে নির্বার্য্য 
করিয়া রাখিয়াছিল। বিদেশী শাসনের 
রথচক্রে নিম্পেষিত ও শোষিত হইয়া আমরা 
নিজ্জীরতা ও নিষ্পন্দতার স্তরে নামিয়া 
গিয়াছিলাম। মাতৃপূজার উৎসাহ, আনন্দ 
ও গৌরব আমর প্রায় হারাইয়া'বসিয়াছিলাম। 


. এবার স্বাধীনতার স্পর্শে নূতন করিয়া. 


আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাণের সাড়া দেখা 
দিয়াছে। বন্ধনমুক্ত সন্তান দল তাহাদের 
নবোদ্ধদ্ধ প্রাণাবেগ নিয়া অঙ্নান মনে এবার 
মাতৃপূজার অর্ঘ্য সাজ্াইবার সৌভাগ্য অর্জন 
করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের পটভূমিকায় 
" মহামাতার পুজা উৎসব ভাই এবার অপরূপ 
সার্থকভায় সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। 

একথা সত্য যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন 
ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রের মৰ্য্যাদা লাভ করিলেও 
. এদেশের জাতীয় দুর্য্যোগ এখনও, অপনোদিত 
হয় নাই। বাহিরের শক্ত দূর হইলেও 
ভিতরে আমাদের শক্রর অবধি নাই। 
সমাজদ্রোহী কালাপাহাড় ও ঘরবৈরী 
মীরজাফরের দল দেশের প্রগতি ও 
অগ্রগতির বিরোধী হইয়া দীড়াইয়াছে। 
হিংসা, রেষারেষ্টি অপচয় ও ছুঃখতাপের 
গ্লানি সুজন’ করিয়া উহারা গঠনমূলক . কাজের 
মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে । সমাব্ববিরোধী 
কাৰ্য্যকলাপ ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের 
এই তাগুবলীলা দেখিয়া দেশের হিতকামী 
মাত্রেই আজ ব্যথিত ও মর্ম্মাহত। জাতীয় 
উৎকর্ষের পথে ও সর্বজনকল্যাণের পথে 
আগাইয়া চলিতে হইলে সাম্প্রদায়িক হীনতা 


মাতৃপূজ। 


ও সঙ্থীর্ণতা আমাদিগকে পরিহার করিতে 
হইবে আত্মঘাতী ঘরোয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে 
হইবে । মানবকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ 
ভাবধারাকে সব কিছুর উপরে স্থান দিতে 
হইবে যে বিরোধী শক্তি আমাদের জাতীয় 
অগ্রগতির পথে বাধা হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা 
সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা করিতে হইবে! 
সেজস্ত আত্মশক্তির বিকাশ প্রয়োজন, তুর্ব্বার 
সঙ্কল্প নিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া দরকার। 
সেই শক্তি ও জঙ্কল্প লাভের জন্য নবোতসাহে 


'আজ মাতৃপূজা অনুষ্ঠানের সার্থকতা 


রহিয়াছে । আমাদের এই পুজা অস্থরদলনী 
দেবী দশভুজার পুজা । অন্যায়, অবিচার, 
অজ্ঞতা ও অশুচিতার মূর্ত বিগ্রহম্বরূপ যে অস্থুর 
তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য দেবী দশ প্রহরণ 
হস্তে শক্তিত্বরূপিণীরূপে আবিভূতা 
হইয়াছিলেন। সেই মহাদেবীর পুজা অর্চনার 
ভিতর দিয়া অন্যায় ও অসত্যকে পদদলিত 
করিয়া সত্য ও শ্ায় প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট । 
দেশের বর্তমান অবস্থায় এইরূপ শক্তি সাধনার 
প্রয়োজনীয়তা যে যথেষ্ট রহিয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

আমাদের এই মহাপুজা- সর্ধবিদ্বনাশিনী 


_কল্যাশদাফ়িনী দেবীর পূজ্জা। আমাদের সমাজে 
অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও দুঃখ-দারিত্র্ের গ্লানি আজ. 


পু্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষির দিক দিয়া 
দীর্ঘদিন যাবৎ বছ প্রকার অব্যবস্থা চলিতে 
থাকার ফলে দেশের অগণিত চাষীদের দূর্ভোগ 


কাটিতেছে'না। খানের দিক দিয়া আমাদের 


ঘাটতি পুরণ হইতেছে না। শিল্প-বাণিজ্যের 
স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্বেও 
একদিকে নানা অবাঞ্চিত প্রতিবন্ধকের 
দরুণ এবং অপর দিকে লোকের সমুচিত 
আগ্রহ তৎপরতার অভাবে সেক্ষেত্রে 


আমাদের জাতীয় প্রগতি বিশেষ কিছু সম্ভব 
হইয়া উঠিতেছছে না। অর্থনৈতিক অধোগতির 
সঙ্গে শিক্ষার অভাব ও স্বাস্থাহীনক্ছার জ্বালা 
লোকের জীবন অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। 
সুপরিকল্পিত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 
জাতীয় অবসাদ ও ছুঃখ-গ্লানি দূর করিবার জন্য 
আমরা আজ্জ বিশ্বনাশিনী কল্যাণদায়িনী 
জননীর নিট রা ও শক্তি প্রার্থনা 
করিব। 

এদেশে পল্লীবাসীদের নিরানন্দ জীবনে 
নূতন প্রাণম্পন্দন জাগাইয়া হুলিবার দিক 
দিয়াও শারদীয়া পৃজ্জা উৎসবের একটা বিশেষ 
সার্থকতা রহিয়াছে । এই সময়ে প্রবাসীরা 
আসিয়া গ্রামাঞ্চলের আত্মীয়বন্ধুদের সহিত 
মিলিত হন। তাহাতে মফস্বলের গাড়োয়ান, 
নৌকার মাঝি ও মুটে প্রভৃতির ছ'পয়সা বেশী 
রোজগার করিবার সুবিধা হয়। গৃহপ্রত্যাগত 
ধনিকেরা যে পূজা উৎসবের আয়োজন করেন' 
গ্রামের মুদী ও সাধারণ দীন-ছুঃখীরা নানা- 
ভাবে উপকৃত হয়। মুষ্টিমেয়ের হাতে 
কেন্দ্রীভূত অর্থ অনেকের ভিতর বন্টিত ও 
সঞ্চারিত হওয়ার পথ পায়। পল্লী অঞ্চলের 
ছোটখাট শিল্প ও ছোটখাট ব্যবসা নব 
উৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। সবের্বাপরি 
পুজা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গ্রামের ধনী-নিধন 
ও উচ্চ-নীচের ভিতর একট! সৌহার্দ্য বন্ধন 
স্থাপিত হয়। ' কাজেই গ্রামাঞ্চলের লোকদের 
জীবনে নূতন গতিবেগ ও নূতন প্রাণস্পন্দন 
সঞ্চারের পক্ষে এরুপ পুজা উৎসবের 
প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। সে হিসাবে 
স্বাধীন ভারতের 'পল্লীতে পল্লীতে মাতৃপুঞ্জার 
উৎসব স্গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই 
আমাদের কামনা । | 


ভারতের মতন শিল্পনীতি 


_১৫ই আগষ্টরের পর ভারতবর্ষের জাতীয় 
জীবনে একটি নূতন অধ্যায়ের সুচনা 
হইয়াছে । এই নূতন যুগের প্রারস্তে জাতীয় 


জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবনব কর্ম্মনীতি. 


অনুসরণের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে দেখা 
আমাদের কর্ম্মনীতির প্রধান উপজীব্য -ছিল 


বৈদেশিক শাসন ও , শোষণের বিরুদ্ধে 


আপোষহীন সমালোচনা ; সত্যিকার সংগঠন- 
কাজে আমাদের না ছিল উপযুক্ত সুযোগ, 
না ছিল সার্থক প্রেরণা । তাহা হইলেও 
প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী -এই 
- দিনটিরই অপেক্ষা করিতেছিল একাস্তিক 
আগ্রহে ও বেদনায় । এই দিনটি যখন 


আসিল তখনই আরস্ত হইল স্বাধীনতার অগ্নি- 


পরীক্ষা। আগামী দিনগুলির অসংখ্যসংঘাত 
ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আমাদের প্রমাণ করিতে 
- হুইবৈ যে, ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
বা কৃপ্িক্ষেত্রে_ কোথাও হীনবল নহে। 
অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির 
মেরুদণ্ডই যে একটি সামন্তন্তপূর্ণ অগ্রগামী 
শিল্পনীতি তাহা বলাই 'বাছুল্য। ভারতীয় 
কেন্দ্রীয় সরকার বা পশ্চিম বঙ্গের প্রাদেশিক 
সরকার কিরূপ শিল্পনীতি অমুসরণ করিবেন 
তাহার একটি বিস্তৃত স্বরূপ এখনও স্থিরীকৃত 
হয় নাই অথবা জনসাধারণের কাছে উদঘাটিত 
হয় নাই। (দেশের চতুর্দিকে যখন উৎপাদনের 
দৈন্য প্ৰকট হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে 'ঘরে” নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুম্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে 
তখন যে. দেশবাসী গবর্ণমেন্টের নিকট 'হইতে 
অতি স্বর একটি সুচিন্তিত শিল্প-পরিকল্পনা 
আরশ! করিবে বা দাবী করিবে তাহা অন্থুমান 
করা যায়। এতদিন কেন্দ্রে বা প্রাদেশিক 


সরকারী দপ্তরে যে শিল্পনীতি অনুসরণ করা 


হইয়াছে তাহার স্বরূপ অনেক দিক 'দিয়াই 
পরিবন্তিত করিতে হইবে, কারণ এতদিন 
সত্যিকার জনমঙ্গলের সন্ত কোন শিল্পনীতিই 
গঠিত হয় নাই বা কার্যকরী হয় নাই। 

{পুরাতন শিল্পনীতি 

ব্রিটিশ সরকার যে শিল্পনীতি অনুসরণ 
করিত তাহা মুখ্যতঃ ছিল নেতিবাদী.। 
দেশের শৃঙ্খল! রক্ষা ও অর্থ নৈতিক শোষণের 
দিকেই, ছিল সে নীতির দৃষ্টি। ইংরেজ 
বণিকদের স্বার্থ এবং ব্রিটিশ শিল্পের বাজার 


হিসাবে ভারতবর্ষ ছিল সংরক্ষিত। সুতরাং ' 


ভারতীয় শিল্পোন্নতির জন্য যে সেই. গবর্ণমে্ট 


করিয়া স্মরণ করিবার প্রয়োজন নাই। বিংশ 


_ জ্রীদেবেজ্্রনাথ ঘোষ এম-এ 


শতাব্দীর প্রারন্তে স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় উ 


শিল্পের উন্নতির জহ্ত একটি বলিষ্ঠ 
প্রেরণার. স্থষ্টি করে সত্যি, কিন্ত, সেই 
প্রেরণা সাফল্য অর্জন করিতে পারে না 


নানা কারণে। প্রথমতঃ তখন আমাদের 


উপযুক্ত যান্ত্রিক শিক্ষা ছিল না এবং শিল্প- 
পরিচালনার উপযুক্ত অভিজ্ঞতাও ছিল না। 


অথচ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা -ছিল যথেষ্ট। 


আর. ছিল অসহযোগী সরকারী নীতি সেই 
সময়ে যদি সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা 
পুর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইত, তাহা হইলে স্বদেশী 


যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মাত্র ৪০ বৎসরের . 


মধ্যে বাংলা দেশেই ৪০ .কোটি টাকারও বেশী 


মূলধন অপচয় 'হইত না | “তাহার পর আসিল, 


প্রথম বিশ্ব-সংগ্রাম। ভারতীয় শিল্প প্রসারের 
পক্ষে এ ছিল একটি; সুবর্ণ-স্যোগ-।- কিন্ত 
করেন - নাই-_এরমাত্র: যুদ্ধ৷. রসদ. ৪ 
যুদ্ধের সাজ-সরপ্াম 'তৈরী ছাঁড়1। . ফলে 
প্রথম- . বিশ্ব-সংগ্রামের ' পর - ভারতবর্ষে 


বহুমুখী শিল্পোয়তির সম্ভাবনা, থাকিলেও. তাহা 


কার্যে পরিণত. করিবার - অন্য- উপযুক্ত 
আয়োজন ও আবহাওয়া ছিল না। ১৯১৬-১৮ 
সনে” যে -শিল্প কমিশন (Industrial 
Commission ) বলিয়াছিল--তাহার তদন্ত 


ফলে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ হয় এবং কমিশন, 
- কতগুলি প্ৰয়োন্গনীয় সিদ্ধান্ত করেন । দেশের 


শিল্প প্রসারে গবর্ণমেন্টের আরও. অংশ গ্রহণ 
করিতে ' হইবে, -কারিগরী শিক্ষার বহুমুখী 
উন্নতি করিতে হইবে এবং- শিল্প. গবেষণার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে, হইবে-_-এইগুপি ছিল 
প্রধান প্রধান সুপারিশ । এই স্ুপারিশগুলির 
ফলে দেশে একটি নূতন ভাবধারার স্মুচনা, 
হয়।- অনেকগুলি প্রদেশে একটি বিশিষ্ট শিল্প 


বিভাগ স্থাপিত হয়, শিল্প শিক্ষার প্রসারের , 


জন্য বিভিন্ন ধরণের শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং মাদ্রাজ প্রদেশে বিশেষ করিয়া সরকারী 


সাহায্যে হুই একটি নুতন শিল্প সংগঠনের . 
ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক 
. স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পুর্ব পর্য্যন্ত এই নূতন 


ভাবধারা বা কর্ম্মনীতি বিশেষ কিছু. সাফল্য 


অর্জন করিতে পারে নাই ৷" ৮ 
বাংলা দেশের কথা বলিতে গেলে, এই 


অসাফল্য বিশেষ করিয়া ধরা পড়ে । কারিগরী 


‘শিক্ষার জন্য. অনেকগুলি ছোট বড়-প্রতিঠান 


রাজ করিতেছে এবং প্রতি. বৎসর বিভিন্ন 
শিল্পে বহু -সংখ্যক কারিগর তৈরী হইতেছে । 
এই কারিগরদের প্রয়োজন যে নাই তাহা নয়, 
তবে এই কারিগরী শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই. খুব 


উচু ধরণের নহে; ফলে বাংলা দেশে যে 
কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নূতন নূতন 
শিল্প গঠনের পক্ষে খুব সহায়ক হইতেছে না। 
তাহার পর সরকারী নীতির ফলে. যে সব 
প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদের 
কার্ধাফ সস্তোষজনক হয় নাই। প্রথমতঃ দেশী 


. শিল্পকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য যে আইন 


(State Aid to Industries Act) 
প্রণয়ন করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এই আইনের কার্যযক্ষেত্র 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং খণ দানের সর্ভ এত 
কঠিন যে, সাধারণ শিল্পের পক্ষে এই সুযোগ 


গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।, ফলে যে স্যামান্ত 


অর্থ খণ দানের জন সরকারী বাজেটে বরাদ্দ 
করা হয় তাহার অধিকাংশই অব্যবহৃত থাকিয়া 
যায়. । সম্প্রতি অবশ্য এই আইনের সংশোধনের 
নত চেষ্টা, চলিতেছে । আরও একটি. প্রতিষ্ঠান, 
গড়িয়া উঠিয়াছিল মাঝারি ধরণের শিল্পকে 
আধিক সাহায্য দিরার জন্ত। ইপ্তাপ্্িয়াল 
ক্রেডিট সিণ্ডিকেট প্রধানতঃ গঠিত. হয় 
মুক্তিপ্রাপ্ত . রাজনৈতিক বন্দীদের শিল্পক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার ভন্ত.। কিন্তু জন্সাধারণের 
নিকট- হইতে- উপযুক্ত মূলধন পাওয়া যায় না 
এবং যে কার্য্যের জন্য ইহার গঠন .হয় তাহাও 
সুষ্ঠুরূপে সাধিত' হয়.. না।'. তাহার পর 


.দিগ্ডিকেটের কর্তৃপক্ষ এবং বাংলা, সরকারের ' 


মধ্যে যে চুক্তি ছিল তাহা“উপযুক্তরূপে পালিত 
হয় নাই বলিয়া-প্রতিষ্ঠানটি উঠিয়া গিয়াছে; 
রাজনৈতিক বন্দীদের - সহায়তায় একটি , 
মৃৎশিল্পের কারখানাও গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়া: ' 
ছিলেন। শোনা যায় যে, তাহাও, এখন 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে। বাংলাদেশে সরকারী. 
শিল্পনীতির এই ফলাফল এই সাক্ষ্য দিতেছে 
যে, নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্ন্ত রক্ষা ' 
করিতে হইলে পশ্চিম বাংলার নূতন সর কারের 
নূতন : পরিকল্পনা স্থষ্টি করা এবং নূতন 
শিল্পনীতি গ্রহণ করা দরকার হইবে । :. « 
. দ্বিতীয় মহাসংগ্রামের পর . 

-১৯৩৯ সনে যে যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে 
বিপধ্যস্ত করিয়াছিল, শিল্পক্ষেত্রে তাহার 
ফলাফল বিবেচনা করিলে দেখা যায়-যে, প্রথম 
বিশ্ব-সংগ্রামে, যেমন ভারতবর্ষ বেশী কিছু 
লাভবান, হয় নাই, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামেও 
পুর্বাতন অভিজ্ঞতা সত্বেও বেশী কিছু লাভবান 
হইতে পারে নাই। সরকারী নীতি. যুদ্ব- 


সামগ্রী ও যুদ্ধের সাজসরঞ্রাম সংগ্রহেই 


বেশী মনোযোগী ছিল এবং এই সংগ্রহ কাজের 
পিছনে যে একটি সহাহুভূতিপূর্ণ কর্মপন্ধতি 
দ্বারা! দেশের ছোট্রড় সকল রকমের শিল্পের 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 


আর্থিক জগৎ 











বহুমুখী প্রসার সম্ভব করা যাইত তাহা! 
সরকারী যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে ছিলনা । বড় 
বড় আদর্শবাদের উল্লেখের অভাব ছিল না। 
যেমন কুটার ও ক্ষু্র শিল্পের প্রসারের জন্য 
গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে ' যথেষ্ট উদারতা 
দেখাইয়াছিলেন এবং অনেক কোটি টাকার 
পণ্য কুটার ও ছোট শিল্প সরবরাহ করিয়াছে 
বলিয়া সরকারী ঘোষণাও দেখিয়াছি । কিন্ত 
যুদ্ধের রণদামামা এবং কোলাহল থামিয়া 
যাওয়ার পর সেই কুটার-শিল্পগুলি কোথায় 
এবং তাহাদের অবস্থা আজ কেমন তাহা 
ভাবিয়া দেখিবার দিন আজ আপিয়াছে। 
বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় কোন কোন দিকে কিছু কিছু প্রসার 
হইয়াছে কিন্ত এই প্রসারকে- আরও বৃদ্ধিশীল 


করিতে হইলে একটি অগ্রগামী ' শিল্পনীতির 


অবশ্য প্রয়োজন হইবে | 

ইতিমধ্যে দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি 
উপযুক্ত শিল্পনীতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা 
করিয়াছেন। বোম্বে প্ল্যান নামে অভিহিত 
একটি পরিকল্পনা পেশ করেন কয়েকটি 
শিল্পপতি ও অর্থনীতিবিদ । তাহারা কুটার- 
শিল্প ও বৃহৎ কারখানা শিল্পের একটি সামগ্রস্ত- 
পূর্ণ প্রসারের পক্ষপাতী এবং আধুনিকতম 
সমাজভন্ত্রবাঁদের কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া ধনিক 

















































£ কলিকাতা--৩৪৩৬ 


ও শ্রমিককে প্রণালীরদ্ধ পদ্ধতির মধ্যে একত্র . 


করিতে চাহেন। এই পরিকল্পনার ভাল- দিক 
আছে সন্দেহ নাই এবং সমালোচনাযোগ্য 


, ক্রুটি-ব্চ্যিতিও অনেক আছে। তবে সবচেয়ে - 


যে জিনিষটি সমালোচিত হইয়াছে তাহা 
হইল এই পরিকল্পনার সীমাবদ্ধ কার্য্য- 
কারিতা। ভারত সরকার ১৯৪৫ সনের 
এপ্রিল মাসে একটি বিস্তৃত বিবৃতিতে অনেকটা 


এই পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি শিল্পনীতি 


ঘোষণা করেন। সেই শিল্পনীতি বর্তমান 
ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জানা 
যায় নাই, তবে ভারত সরকারের শিল্পনীতি 


অনেকাংশে যে জাতীয় কংগ্রেসের ভাবধারা-. 


নুসারে নৃতনভাবে গঠিত হইবে তাহা আমর! 
আশা করিতে পারি । 

বিভিন্ন প্রদেশে ইতিমধ্যেই নৃতন 
পরিস্থিতিতে নূতন শিল্পনীতি অনুসরণের 
ইঙ্গিত পাওয়া. গিয়াছে। আসাম . প্রদেশে 
বন্ত্রশিল্প, - মৃৎশিল্প প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প 
সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে গঠিত হইবে বলিয়া 
' সরকারী ঘোষণা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত 
হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, বোম্বে এবং মাদ্রাজেও 
সরকারী শিল্পনীতি যে অধিকতর সক্রিয় ও 


অগ্রগামী হইবে বা হইতেছে, তাহার খবর' 


আসিয়া পৌছিতেছে। মাদ্রাজে ইতিপূর্বে 
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সকল প্রকার ব্যাং কাধ রর! হয়। 


বির মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


 শাখাসমূহ_ উত্তর কলিক্কাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং স্থলনা। 


* 


ম্যানেজিং ডিরেক্রর £ 


“মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি 8৫ 
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গ্রাম--ইউনো ব্যাঙ্কান” 


রস ইটনিয়ণ লিমিটেড 


“একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রসারের নিমিত্ত 


সরকারী আওতায় গঠিত হইতেছে। ভারত 
সরকারের শিল্প পরিকল্পনাতেও এই ধরণের 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব আছে। 
বাংলাদেশ যে এই সব ভাবধারা ও কর্ম্মনীতির 
দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

স্বাধীন ভারতের শিল্পনীতি 

১৫ই আগষ্টের পর সম্পুর্ণভাবেই একটি, 
নূতন পরিস্থিতির জন্ম হইয়াছে । নূতন. 
পরিস্থিতিতে নুতন আদর্শের প্রয়োজন 
অবশ্যম্ভাবী । কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলিতে 
কংগ্রেস গবর্ণমেপ্ট গঠন করিয়া সংগঠন কাৰ্য্যে 
অগ্রসর হইতেছেন। স্বাধীনতার দায়িত্ব ও 
অধিকার আজ ভারতীয় জনসাধারণের . 
করায়ত্ত। পশ্চাতে যতই. . পরাজয়, 
গ্লানি ও অস্াফল্য আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টাকে 


' মসীলিপ্ত করিয়া থাকুক না কেন আমাদের দৃষ্টি. 


নিবদ্ধ করিতে হইবে সম্মুখের দিকে আমাদের 
এখন.বৈদেশিক শাসন ও শোষণকে সবচেয়ে 
বড় শক্র মনে করিলে চলিবে না। - আমাদের 
সবচেয়ে বড় বাধাবিপত্তি এখন আমাদের 
আদর্শের অসম্পুর্ণতা . এবং. অভিজ্ঞতার ' 
অপ্রীচ্র্য্ের মধ্যেই খু'জিতে হইবে: - 

কংগ্রেসী গবর্ণমেন্টের আদর্শ ও. প্রচেষ্টা 
মহান্‌ এবং একাস্তভাবেই জনমঙ্গলকামী।- 
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আর্থিক জগৎ 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 








কিন্তু আদর্শ ও প্রচেষ্টার মৈত্রী: এমনভাবে 
হওয়া প্রয়োজন যাহাতে কোন দ্বিধা ও 
সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না: এবং যাহা 
দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে উদ্ন্ধ করিতে 
সমর্থ হইবে। বর্তমানে আমাদের সম্মুখে 
এখনো কংগ্রেসী শিল্পনীতির যথার্থ স্বরূপ 
উদ্ঘাটিত হয় নাই । এই স্বরূপ অতি শীত্রই 
ষে প্রণালীবন্ধ পরিকল্পনার আকারে দেশের 
সম্মুখে তুলিয়া ধরা দরকার. তাহাতে. সন্দেহ 
নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সম্মুখে 
০ তিনটি সমস্তা রহিয়াছে (১). কংগ্রেসী শিল্প- 
নীতির কার্য্যকরী স্বরূপ ; (২) কুটার-শিল্প 
ও কারখান! শিল্পের মধ্যে সামপ্ুস্ত স্থাপন 
করা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হুইলে তাহা 
কিরূপে-সম্ভব ; (৩) বর্তমান ভাবধারামুযায়ী 


দেশের-সরকার বিশেষ বিশেষ শিল্প সম্বন্ধে, 


সমাজতম্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করিবেন কিনা। 
কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত 


হইয়া বরাবর কুটার-শিল্পের বছ প্রসার এবং 


(Village Community) সংগঠনের 
পক্ষপাতী । বড় বড় কারখানা শিল্প দেশের 
জনসাধারণকে সহর 'ও শিল্পকেন্দ্রে টানিয়া 
আনে- অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এবং কৃত্রিম 


জীবনযাত্রার মধ্যে: এই ছূর্গতি হইতে রক্ষা 


সাতার ভিৰি 


ফোন বি, বি-৪২৮৯ 


৬৪, হারিসন রোড, কলিকাতা £ 


পাইতে হইলে শিল্পকে করিতে হইবে গ্রাম- 
মুখী'.এবং- মজুরেরা আপন । আপন -গৃহে 


পারিবারিক আবহাওয়ায় শিল্প কাজ করিয়া 
শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে' 


পারিবে এবং জীবনে ' ষাহাকিছু সুন্দর ও 
মহান্‌ তাহার অনুধাবন করিতে পারিবে । 
যেসর শিল্পকে গ্রামদেশে বিকেন্দ্িত করা 
সম্ভব নয় সেগুলি অবশ্য বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে 
পরিচালিত হইবে, কিন্ত যেসব শিল্প, বিকেন্দ্রিত 
করিবার সুযোগ আছে তাহাদের কেন্দ্রীভূত 
সম্মেলনকে ধ্বংস করিতে হইবে । এই নীতির 
ফলে দেশে কর্ম্মম্ুযোগ হইবে পর্যাপ্ত এবং 
বেকার সমস্ার অস্তিত্ব থাকিবে না। মোটা- 
মুটীভাবে কংগ্রেসী. শিল্পনীতির আদর্শ এই। 
এই আদর্শের বিরুদ্ধে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই 
বিরুদ্ধ মত পোষণ করিবেন না। কিন্তু মুস্কিল 


এই-_কিভাবে এই আদর্শকে কাধ্যকরী করা 


সম্ভব। ভারতের চারিদিকে যে অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতি রহিয়াছে এবং যাহার সঙ্গে তাল 
রাখিয়া তাহার চলিতে হইবে রাজনীতি ও 
অর্থনীতির জটিল আস্তঙ্জীতিকতার মধ্য দিয়া, 
তাহার সহিত এই আদর্শবাদের সামন্স্ত 
রক্ষার কার্য্যকরী স্বরূপ এখনও উদঘাটিত হয় 
নাই। একটি 'দৃষ্টাস্ত দিয়া এবিষয়ে একটু 


“আলোচনা কর! যাইতে পারে। খাদি একটি 






ভোলানাথ গেগার টন লিমিটেড 


২১নং বিডন ফ্রীট, কলিকাঁতী--৬ 


_ বিক্রয় কেক 


৫৮নং পটুয়াটুলি, ঢাকা -। 





কুটার-শিল্প-বৈদেশিক শোষণের বিরুদ্ধে 
একটি মূর্তিমান প্রতিবাদ হিসাবে আমাদের 
জাতীয়তাবোধকে এতদিন উদ্ধদ্ধ করিয়াছে । 


-এই খাদিশিল্পকে এখন দেশের শিল্পনীতিতে 


একটি বিশেষ স্থান দিতে হইবে। প্রথমতঃ 
দেখা যায় খাদির পিছনে সমগ্র জাতীয়তাবাদী 
জনসাধারণের সাগরহ সহানুভূতি, থাকা 
সব্বেও উহা আত্মপ্রতিষ্ঠ শিল্প হিসাবে মাথা 
উচু করিয়া দাড়াইতে পারে নাই, অথবা. 
মিলজাত.সতা ব্যবহার করিয়! যে হস্তবয়ন' 
শিল্প বাচিয়া আছে তাহাকেও স্থানচ্যুত করে: 
নাই। . কারখানা শিল্পের (বস্ত্র কারখানা ) 
কথা নাই 'উল্লেখ..করিলাম। ইহার প্রধান 
কারণ হইল . খাঁদিশিল্প অর্থনৈতিক ভিত্তিতে. 
হুর্ধল। খাদি .মজুরকে এত মজুরী দিতে. 
পারে না অথবা বাজারে এমন দামে বিকায় 
না যে, তাহাতে সুতা কাটুনী ও বয়নকারীদের' 
উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান হইতে পারে। 
এখন দেশে বস্ত্র সরবরাহের এত অপ্রার্র্য্য 


'ষে, খাদিশিল্পকে জনসাধারণ সাদরে গ্রহণ, 


করিতে পারে!।. .কিন্তু এখন গ্রহণ করিলেও. 
ভবিষ্যতে যখন মিলবস্ত্রের আবির্ভাব হইবে 
তখনও কি লোকে উহা অশকড়াইয়া থাকিবে ?.. 


এর উত্তরে খাদিধন্্ীরা বলিবেন যে, বিশেষ 
' বিশেষ অঞ্চলে মিলস্থৃতা,ও মিলবস্ত্রের প্রবেশ 





গ্রাম _ বিস্তাসেবা 







রংপুর ও দিনাজপুর । 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 
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সরকারী নীতিতে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইবে যাহাতে খাদি সংরক্ষিত শিল্পের 
( Protected industry ) মত বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদি- 


শিল্পকে এইভাবে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন, 


অস্বীকার করা যায় না দুই কারণে প্রথমতঃ 
দেশে বস্ত্রের অভাব, তাহার যতটা অংশ 
পুরণ করা সম্ভব ততটা করা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় । 
দিতীয়তঃ দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্থা 
সমাধানের একটি সহজ ও কার্য্যকরী উপায় 
এই | তাহার উপর গ্রামবাসী শ্রমিকদের 
পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
কর্মস্বযোগ ও আধিক উপার্জনের উপায় 
হিসাবে খাদিশিল্পকে অস্বীকার করা যায় না। 
কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দেশের 
শিল্পোন্নতির কথা যদি বিবেচনা করা যায় 
তাহা হইলে প্রথমেই মনে হয়-_এই ধরণের 
সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিল্পের স্থায়িত্ব দেশের 
জনসাধারণের উপর একটি করভারের মতই 
চাপিয়া থাকিবে । যখন দেশের বিভিন্ন 
তঞ্চলে--যেখানে খাদি সংরক্ষিত শিল্প হিসাবে 
গ্রহণ করা হয় নাই-_-হরেকরকমের 'মিলবস্ত 
সস্তায় প্রচুর পরিমাণে আসিরে এবং লোকে 
আর্থিক কারণে সেই দিকে ঝুঁকিতেছে তখন 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ কি শেষরক্ষা করিতে 


মতই বাধ্যতামূলকও হয় তাহা হইলেও দেশের 
নৃতন নূতন প্রয়োজন কি খাদিতে পূর্ণ হইবে ? 
তাহার পর দেশের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইবেই এবং দেশের অর্থনৈতিক পরি- 
কল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্যই হইল মানুষের জীবন- 
যাত্রার মান ক্রমশঃ সভ্যজ্গতের সমান স্তরে 
উন্নীত করা। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে 
আমাদের প্রয়োজনের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্য 
বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন লাভ করিবেই। 
কাজেই পরিধেয় বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কিত 
শিল্প হিসাবে খাদিরও পরিবর্তন করিতে 
হইবে। বর্তমানে কারখানা বস্ত্রশিল্প ও খাদি 
বা হস্ত-বয়নশিল্পের একটি সামগ্তস্ত স্থাপন 
সহজসাধ্য ঠইলেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আগামী 
দিনের অবশ্যস্তাবী পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত 
রাখার প্রয়োজন হইবে । 

খাদি সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, অন্তান্ত 
কুটার-শিল্পগুলি সম্বন্ধে কম বা বেশীভাবে 
তাহা প্রযোজ্য । আমরা কোন ধরণের 
শিল্পকেই বর্তমানের অনুপযুক্ত হিসাবে বাদ 
দিতে পারি না বা অবাঞ্চনীয় বলিয়া মৃত্যুদণ্ড 
দিতে পারি না। অনাবিষ্কৃত দেশে নূতন 
রাজপথ তৈরী করার মত আমাদের শিল্প- 
প্রসার নীতি হওয়া দরকার ৷ 

এই সম্পর্কে দেশের সরকার কোন্‌ কোন্‌ 
শিল্প তা চিনি আনিবেন বা সমাজ- 











পারিবে? চরকা বা যদি প্রাথমিক শিক্ষার 




















করার সুবিধা পাওয়া যায়) 


আপনার বাড়ীতে গৃহচিকিতসক হিসাবে 
সর্বদা এক টিউব “বোরোলীন” রাখিবেন। 


, সকল ডাক্তারখানা, ষ্টোস 
ট্রেসনারী দোকানে বিক্রয় হয় । 


চাহিবেন ॥ 





কাটা, পোড়া, হাজা, ব্রণ, মেচেতা, খোস, 
পাঁচড়া, পাকুই, নালী ঘা, ফোড়া, 
ঘামাচি, চুলকানি, কানের পুঁজ, কানের 
আভ্যন্তরীণ ঘা ও অস্ত্রোপচারের ঘা এবং 
অন্যান্য সর্বপ্রকার চর্মরোগের শ্রেষ্ঠ 
নিরাময়কারী ওঁষধ এমনকি মুখের 
বসন্তের দাগ মিলাইয়া মুখগ্রী সুন্দরতর 
করিতে “বোরোলীন” অদ্ভিতীয়। 
“বৌরোলীন” ভারতের বড় বড় 
হাসপাতালে বহুল পরিমাণে সুফলের 
3 মমি সহিত ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকগণ ইহার উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেন। 
“বোরোলীন” একটি এ্যাণ্টিসেপ্টিক ক্রীম । ইহা সুদৃশ্য 
টিউবের মধ্যে থাকার জন্য বাহিরের কোন দুষিত পদার্থ ইহার 
ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না এবং প্রয়োজনমত ব্যবহার 


দিয়ে থাকেন। 


হাঁপানি প্রভৃতি রোগে অবহেলা না করে আজ থেকেই 
“এ্যাজমলীন” সেবন করুন। 


মূল্য বড় শিশি-৫২, ছোট শিশি--৩৬ হস্পিট্যাল 


সাইজ__৯২। 


সকল ওষধের দোকানে পাওয়! যায়। 


এজেন্ট রাইমার এণ্ড কোং, 
আশুতোষ মুখার্জি রোড, 
বিহার ষ্টকিষ্ট: সমাদ্দার ফার্মেসী, কদমকুয়া, পাটনা । 
ইউ, পি, এজেন্ট ঃ সি আর ঘোষ, রান্ট স্কোয়ার, লক্ষৌ! 
TET 


কলিকাতার 


2১৪, 


বোশ্বাই এজেণ্ট ঃ 


CU EO হাঁপানি, সর্দি, কাসি, জাতক হুপিং কফ, 
কফ দ্বারা কঠনালী বা ফুসফুসের অবরোধ, কফ ক্ষরণ, কফের 
সহিত রক্তপড়া এবং যন্স্রার প্রাথমিক অবস্থায় সেবন করিলে 
অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যায় । 

ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ 
লোক “্যাজমলীন”এর প্রশংসা করেন ও রোগীদের ব্যবস্থা 


তন্ত্রীকৃত করিবেন সে প্রশ্নও অবশ্য প্রয়োজনীয়। 
এ সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে বিশেষ 
কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিয়াছে। নীতির দিক দিয়া 
জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় কতগুলি 
শিল্পের যে সরকারী আওতায় আসা দরকার 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ 
বর্তমান পুঁজিবাদী শিল্প প্রসার সত্যিকার 
জনমঙ্গলের পরিপোষক নয়, এ তথ্য অনেক- 
ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । প্রতিটি দেশে 
অর্থনৈতিক জীবনের প্রারস্তে পুঁজিবাদীরা 
প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছে সত্য, কিন্ত 
বিভিন্ন দেশের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার আলোকে 
দেখা যায় যে, সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে 
দেশের গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট তাহাদের চেয়ে 
অনেক বেশীভাবে ও সুষ্ঠভাবে জনমঙ্গল সাধন 
করিতে সমর্থ । সুতরাং সেই দিকে ভাবধারা 
ও কর্ম্মনীতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। 
ভারতবর্ষে যে হইতেছে বা হইবে তাহা 
অপ্রত্যাশিত নহে। কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র 
এখনও কৈশোরের অবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই, 
কাজেই আমাদের ভুল করিবার বা সেজন্য 
কষ্ট ভোগ করিবার সুযোগও বেশী। সেইজন্য 
আমাদের সমাজতম্ত্রীধেষা শিল্পনীতি অত্যন্ত 
সাবধানে এবং ধীরে ধীরে কার্যকরী করিতে 
হইবে। . 
































কলিকাতা । 





























নূতন রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়ায় দেশবাসীর 
নানা আকাতক্ষা-আশা রূপ পাইতে চাহিতেছে। 
প্রতি আকাজ্ষার পিছনে থাকে অভাব। 
থা, বস্ত্র ও বাসস্থানের স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতেই 
মানুষ ও সমাজ গড়িয়া উঠিবে £ তিনেরই 
দেশে অভাব। আর অভাব স্বাস্থ্য ও শিক্ষার। 
পশ্চিম বাংলার সরকার এ বিষয়ে মনোযোগী 
হইতেছেন বলিয়া প্রকাশ । খাদ্য ও বস্ত্র 
সমস্যার সমাধানে নিখিল ভারতীয়, এমন কি 
আস্তজ্জাতিক সহযোগিতা দরকার । শিক্ষা- 
পরিকল্পনার নানা হেরফের সম্পর্কেও বন্থ 
পাঠকই পরিচিত । স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও উন্নতি 
আজ নীতি হিসাবে গৃহীত। আজ এই ক্ষুদ্র 
নিবন্ধে বাসস্থান-ব্যবস্থার কয়েকটি অর্থনৈতিক 
দিক আলোচনা করিব। 

সহর, সহরতলী ও গ্রামের বাস-ব্যবস্থার 


- আলোচনায় সাধারণতঃ সহরেরই প্রাধান্য হয়; 


কেননা সুরে লোকের হাতেই ক্ষমতা । 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি গোড়ার গলদ 
অনেকক্ষেত্রেই এই “সহরে” দৃষ্টিভঙ্গি ও 
সহরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হইতে ৷ জবাহরলাল 
নেহরু কলিকাতা করপোরেশনের মানপত্রের 
প্রত্যুত্তরে একবার সোজাস্থজি ঘলিয়াছিলেন যেন 
তিনি “গাঁও-ঘেষা” পছন্দ করেন না প্রত্যেক 
গ্রাীমকেই সহরের সুযোগের অধিকারী তিনি 
করিতে চান। অধুনা পশ্চিম বাংলার প্রধান 
মন্ত্রিমহাশয়ও এই মতের পৃষ্ঠপোয়কতা 
করিতেছেন, মনে হয়। কিন্ত আর এক দিক 
আছে। সমাজতত্ববিদ্দের নিকট. গ্রাম ও 
পল্লী-সমাজের বিশিষ্ট অবদান আছে? অর্থ- 
নৈতিক বিকল্পের মধ্যেও সেই পল্লী প্রাণ 
নবরূপ পরিগ্রহ করিয়া স্বাতন্ত্য লইয়া বাঁচিয়া 
থাকে । ভারতবর্ষে অন্ততঃ সেই পল্লীপ্রাণের 
নবজাগরণের উপর অনেক কিছু, নির্ভর করে। 
এমন কি এও বলা যায় যে, সরে দৃষ্টিভঙ্গিকে 
পল্লীর বহুর স্বার্থে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে 
পরিণত করা ভারতের সুষ্ঠ, জীবনের পক্ষে 
আবশ্যক । কিন্তু এই কথা.বলা*. ভিন্ন এই 
তর্ক লইয়া আর কালক্ষেপ করিতে চাই না। 
স্বয়ং-সম্পুর্ণ পল্লী-সমবায় 
ভারতের শিল্প-শাস্তগ্রস্থসমূহে নগর- 
পরিকল্পনা বর্ণিত আছে।: তাহার মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল ব্বয়ং-সম্পূর্ণ নগর রচনা। এই 
পরিবত্তিত যুগে সেই পর্যায়ের পরিকল্পনাকে 
কয়েকটি পল্লীর সমবায়ে গঠিত পল্লী-গোষ্ঠি 
রচনায় কাজে লাগান যায়।: বিদেশেও এই 
নীতিতে পল্লী-সমবায়ে গঠিত নূতন সমাজ- 
গোষ্ঠির প্রবর্তন হইতেছে. এবং বড় বড় 


বাসস্থবান-পনর্নিকন্ন! 


অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সহরকে “ঠেকা” দিবার জন্তই কয়েকটি সহর- 
তলীর বিন্যাসও হইতেছে। আজ এ 
আলোচনা পশ্চিম দেশসমূহে বহু গবেষকের 
সেবা লাভ করিমাছে--এদেশে প্রত্যেক 
পরিকল্পনাতেই গৃহনিন্মাণের ব্যবস্থার হিসাব 
দেখান হয়, কিন্তু তাহার পশ্চাতের দৃষ্টিভঙ্গি 
সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলায় 


' নূতন অঞ্চলে লোক সমাবেশের সম্ভাবনা 


আছে--কেননা, দামোদর ও মোর স্কীমের 
নদী-ও-সেচ ব্যবস্থাগুলিতে নৃতন “পত্তন” 
হইবে ; এবং সরকারী উৎসাহে নানাস্থানে 
নূতন প্রতিষ্ঠান অফিস ও বিদ্ছাভবন 
প্রতিষ্ঠিত হইলে কলিকাতার “রক্তচোষা” টান 
বন্ধ হইতে পারে । এই সুযোগে সেসব স্থানে 
নৃতন স্থাপত্য ও আবাস-ব্যবস্থা প্রবর্তন 
সম্ভব। জঙ্গে সঙ্গে বড়বাজারের উন্নতির মত 
বহু পল্লী ও ছোট সহরের কুশ্রী ও বিশৃঙ্খল 
বস্তির অনুরূপ আবাসেরও নিঃশেষ 
দরকার । 

ইহার জন্য চাই পথঘাটের ব্যবস্থা ঃ 
যানবাহনের সুবিধা £ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের 
অবস্থিতি-নির্দেশ ও আধিক ব্যবস্থা ই এবং 
সমবেত কার্য্যের নৃতন পধ্যায়ের প্রবর্তন, তা 
সমবায়-সমিতির মধ্য দিয়াই হউক বা আইন- 
সৃষ্ট পল্লী-পঞ্চায়েতের মারফতই হুউক। 
একটি বিশেষজ্ঞের হিসাবমত পরিকল্পনা 
দিতেছি। সহ অধিবাসীর জন্য একটি 
পল্লী। প্রতি বিঘায় ৪1৫টি মাত্র বাড়ী 
রাস্তার ছুধারে সাজান নয়, খোলা জায়গা, 
ছায়া-রৌদ্র শান্তিনীড়। কেন্দ্রীয় কোন স্থানে 
পল্লীর প্রাণম্বরূপ পঞ্চায়েৎ-ঘর। মেয়েদের ও 


ছেলেদের এবং গ্রাম্য বৃদ্ধদের শিক্ষাগার ও. 


আড্ডাঘর, শিশুদের বিনোদ-আশ্রম। গ্রামের 
মাঝখানে ধূলা উড়াইয়া পহরে যাইবার কোন 
পথ নয়। 

. সহরগুলির বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষুদ্র মহল্লায় 
বিভাগ করাও প্রয়োজন। 


লোক একত্র বাস করুক ও অধ্যাপক ম্যাক 





হাজার পাঁচেক 


আইভারের বর্ণিত “Communality” বা 
নূতন সমাজ-প্রীতির নিকট আত্মদান করুকৃ। 
আরও বড় সহর ও নগর গঠনেরও নূতন : 
বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার । 

এই সম্পর্কে অধুনা-প্রকাশিত সমবায়- 
পরিকল্পনা কমিটির (Saraiya Committee, 
1945) বক্তব্য দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রণিধান- 
যোগ্য । কেননা রাষ্ট্র যদি পূর্ণ দায়িত্ব লইতে 
না পারে, তবে বিত্তশালী শ্রেণীর অন্ুগ্রহপ্রার্থী 
না হইয়া বাসস্থান সমস্তা সমাধানের অন্থপথ 
সমবায়। তাহারা এক জায়গায় ঠিকই 
বলিয়াছেন যে, গৃহনিম্্ীণের জন্য কোম্পানীর! 
সস্তায় বাড়ী তৈয়ারের জন্য, ব্যস্ততা দেখায়, 
কিন্তু ভাবী বাসিন্দার স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনের 
প্রতি সম্যক নজ্জর দেওয়া সম্ভব তাহাদেরই 
সমবেত চেষ্টায় গঠিত সমবায়-সমিতির ৷ 
এক প্রকারের গৃহনিম্মাণকল্পে সমবায়-সমিতি 
চেষ্টা করিবে ভাড়াটে বাড়ী তৈরী করিতে 
বা কিনিতে, যাহাতে কিস্তি হিসাবে ভাড়াটে 
ক্রমে কিনিয়া লইতে পারে। অন্ত প্রকারের 
সমিতির উদ্দেশ্য অর্থ-দান, সুবিধাজনক-সর্তে ' 
মালমসলা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, সভ্যের 
গৃহনিম্মাণের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
ইয়োরোপের বহুদেশে প্রথম ধরণের সমিতির 
বহুল প্রচলন হয়। নিম্নমধ্যবিত্ত ও মজুরদের 
জন্যই ইহার .মধ্যে অনেক সমিতির বেশীর 
ভাগ অর্থ-সামর্থ্য ব্যয়িত হইয়াছিল । এই 
গৃহ-সমস্তা-সমাধানের প্রচেষ্টাকে ভিত্তি করিয়া 
সমবায়ের ভিত্তিতে অন্যান্ত বহু অর্থনৈতিক 
সংগঠন-প্রয়ামও গড়িয়া ওঠে ৷ 

ভারতবর্ষে মাদ্রাজ ৪ বোম্বাই প্রদেশেই 
এই জাতীয় সমিতি ভাল .ফল দেখাইয়াছে। 
মান্রাজের গৃহনিন্মাণ পমিতিগুলি সাধারণতঃ 
৪১% সুদে বিশ বৎসরের জঙন্ টাকা দাদন 
করে। তবে সভ্যের শেয়ারে-বিনিয়োগ-করা- 
টাকার পাঁচগুণের বেশী টাকা দেয়, না এবং; 
হাজার দশেক টাকাই দাঁদনের প্রচলিত: 
সীমা! সরকারী ইঞ্জিনিয়ার ও সমবায়, 
বিভাগের কর্মচারীরা গৃহনিম্মাণ ও ব্যবস্থাদি। 
পরিদর্শন করেন । বোম্বাই-এ ভাড়ার কিস্তিতে, 
বাড়ীর স্বত্বাধিকারী হইবার প্রচেষ্টাই. সভ্যদের। 
সমধিক সমর্থন লাভ করিয়াছে । 

কলিকাতার ও পশ্চিম বাংলার পল্লীর ও; 
সহরের আবাস-সমস্তায় জনসমর্থন ও। 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সমন্বয় উপরোক্তভাবে। 


|: হইতে পারে। শুধু তাই নয়, লড়াই-কেরত! 
৯ গৃহনিশ্মাণ ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের সহায়তা! 
নু ই EG দৃষ্টান্ত গঠিত! 


| 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৩৭ ] 
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আর্থিক জগৎ 
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মজুর-দুভার-মিস্ত্রীর সমবায়-সমিতির গঠন 
এবং সমগ্রভাবে গ্রামাঞ্চল ও সহরের পুনর্গঠন 
পরিকল্পনা হাতে লওয়া দরকার । স্বল্পব্যয়ে, 
'সর্ধশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা নির্ধারণ করিবার জন্য 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় কমিটি গঠন_ এমনকি 
এরূপ কমিটিকে ইম্প্রুভমেনট ট্রাষ্টের অনুসরণে 
অর্থগ্রহণ, দাদন, পুনর্গঠন সম্পর্কে আইন 
করিয়া ক্ষমতাদানও সমর্থনযোগ্য ৷ 
ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত 

রাষ্ট্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের , সহযোগিতাই ইংলণ্ডের বহু জন- 
হিতকর কাধ্যের ভিত্তিত্বরূপ। গৃহনিন্মাণ 
ব্যাপারে প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে ব্যবস্থা হয়, 
তাহাতে গৃহনিম্মাণ ব্যাপারে আর্থিক ক্ষতি 
কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দেওয়া হইত । কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর প্রয়োজনের তাগিদে তাড়াতাড়ি বেশী 
খরচে বহু ফ্ল্যাট সমন্বিত বড় বাড়ী তেয়ারী 
হয়, যা ইতিমধ্যেই “সেকেলে” হইয়া 
দাড়াইয়াছে। গৃহনিন্মাণ ব্যাপারে অর্থসাহায্য- 
'দানের নানা ব্যতিক্রম ও নীতিগত বৈষম্য এই 
সম্পর্কিত আইন ও অর্থব্যবস্থা ' বিশেষজ্ঞের 
গবেষণার বস্তু করিয়া দাড় করাইয়াছে। 
মোটামুটিভাবে এ অভিজ্ঞতা লইয়াই ১৯৪৬ 


সালে -একটি নূতন আবাস-গৃহ সম্পর্কিত. 


আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যে ভাড়ায় ফ্ল্যাট 
ভাড়া দেওয়া যায়, তাহাতে গৃহনিম্্ীণের খরচ 
পোষায় না বলিয়া যে আধ্কি সাহায্য 
4(958039195) দেওয়া হয়, তার পরিমাণ এইরূপ 
৯০০ বর্গফুটের মধ্যে তিনটি শয়নঘর 
সম্বলিত একটি গৃহের অন্য বাধিক ক্ষতির 
হিলাব ২২ পাউণ্ড? ইহার সাড়ে ষোল পাউণ্ড 
-গভর্ণমেন্ট ও সাড়ে পাঁচ. পাউণ্ড স্থানীয় 
স্বায়ন্তশানন প্রতিষ্ঠান দিবে ৬০ বৎসর 
পর্য্যন্ত । এই ব্যবস্থার নীতিগত সমালোচনা 
এই যে, অর্থসাহায্যের অনুপাতে গৃহনিশ্মাণের 
খরচও বাড়িতে থাকে। আমার অভিন্ততা 


এই যে, সমবায়-সমিতি বা প্রতিনিধিত্বমূলক ' 
কমিটির মারফং গৃহনির্শ্মাণ না. করিলে এই 


অৰ্থসাহায্য (5895145) প্রথায় পেশাদার 
গৃহনিৰ্ম্মাণ কোম্পানী ও ঠিকাদাররা নিজেদের 
মুনাফা বাড়াইবে, খরচের হারও. বেশী 
'দেখাইবে। অনুরূপ কুফল ফলিয়াছে অতীতে 
'রেল-নিশ্মাণ . সংক্রান্ত সাবসিডি ব্যবস্থায় 
বিদেশী, 
তহবিল হইতে এই টাকা 
সরাইয়াছে। | 

বিলাতে সরকার গৃহনির্শ্মাণ ব্যাপারে নানা 
আইনকান্থনের বাঁধ বাঁধিয়। দিয়াছেন £ 
মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে প্রতি বিঘায় 
১২টি গৃহের স্থান সঙ্কুলান, রান্নাঘর, স্সানাগার, 
আধুনিক অন্যান্য সুবিধা প্রভৃতি ইহার 


এঁ উপায়ে 


কোম্পানীরা ভারত সরকারের ' | 






উদ্দেশ্ত। ভাড়াও অবশ্য হারবীধা। কিন্ত 
সেদেশে জনমত আবাস-সংগ্রহের দায়িত্ব 
কর্তৃপক্ষের উপর দেওয়ায় সমালোচকরা প্রায়শঃই 
দাবী করিতেছেন, “ভাড়া কমাও, না হলে 
জীবন যাত্রার মান কমান ছাড়া গত্যন্তর নাই 
দারিদ্রের ও মধ্যবিত্তের পক্ষে ।” উপরের দৃষ্টান্ত 
যে গৃহের জন্য ২২ পাউণ্ড অর্থসাহায্যের 
ব্যবস্থা আছে তাহার ভাড়া ৩১ পাউগ্ডের কিছু 
বেশী। আবাস-সংগ্রহের এই ব্যবস্থায় সরকারী 
দায়িত্ব কম নয়। 

মানুষের বাসযোগ্য গুহ চাই, 

ভারতবর্ষে জাতীয়-পরিকল্পনা কমিটি ও 
অগ্যান্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গৃহনির্শ্মাণের 
যে প্রস্তাব আছে তাহা কার্যকরী করা 
দরকার! জীবনযাত্রার মানের উন্নতি 
অনেকাংশে নির্ভর করে বাস-ব্যবস্থার উপর ৷ 
উহার উন্নতির সঙ্গে আমুষঙ্গিক বহু সুখ- 
স্ববিধার কথা মানুষের মনকে অধিকার করে। 
এ ব্যাপারে নজর দিলে, জনসাধারণকে চল্তি- 
আবহাওয়া হইতে টানিয়া আনার প্রচেষ্টায় 
একই সঙ্গে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিবে 
মনে হয়। বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ 
সুরু হইলে, মান্ুষের-যোগ্য-আবাস দিয়া 
আলোর সঘ্যবহারে প্রবুদ্ধ করা দরকার গণ- 
মনকে, বাসগৃহ জাতির প্রগতির ও মনোবৃত্তির 
একটা নিদর্শন। উহাকে মন্দিরে পরিণত 
করিতে হইলে, এবং যেমন মানুষ আজ একা 
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চলে না, ক্ষুদ্রতম গৃহকেও সমাজ-গোষ্ঠির 
পারিপান্থিকের সঙ্গে মিল খাওয়াইতে হইবে । 

কিছুদিন পূৰ্ব্বে একজন বাঙ্গালী 
ইঞ্জিনিয়ার আপন অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের 
ভিত্তিতে তাহার “Bengal Plan” বইয়ে 
গৃহনিম্মাণ, গৃহসজ্জা, গৃহনিম্মাণের মালমসলা 
প্রস্তুত সম্পর্কে ষে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন 
তাহাতে বোঝা যায় যে, সহজলভ্য জিনিষ 
দিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে জনসেবায় উদ দ্ধ 
সরকার ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের 
সহযোগে আমরাই সমবেতভাবে এ ব্যাপারে 
উদ্যোগী হইলে প্রচুর সংস্কার প্রবর্তন করিতে 
পারি। গ্রন্থকার চক্রবর্ত্তা মহাশয় দেড় মাইল 
লম্বা, এবং ২৫০ বিঘার একটি উপনিবেশের 
যে পরিকল্পনা দিয়াছেন তাহার সহিত আমার 
প্রস্তাবমত সমাজশাস্তামুষায়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও 
সরকারী সহযোগ ও আইনগত ক্ষমতা জুড়িয়া 
দিলে পশ্চিম 'বাংলায়, অল্পদিনে দেখাইবার 
মত আবাস-ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব । 


এ যুগের অর্থনীতি শুধু উপাজ্জন ও 
উৎসঙ্জনের পথ দেখাইয়া ক্ষান্ত নয় £ সমাজের 


বাচিয়া থাকিতে পারে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও 
ভবিষ্যতের নানা দুশ্চিন্তার হাত হইতে 
অব্যাহতি পাইয়া তাহার সন্ধানে অর্থনীতিবিদ 
প্রচেষ্টা “মাথার উপর ছাদ” যে দেশে বহুরই 
নাই--সেখানে স্বাধীনদেশের অন্য অধিকার 


প্রস্তাবকে মুখর করিবার জন্যই এই প্রবন্ধ । 
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চু) আনন্দময়ী /রস্থজ্ললীর বন্দলাগীতিতে 
2 . দিঅগলে আজ মুখরিত / প্ররগর্ত তার 
হারিঃ-শস্যসম্পদ্‌, ৮77% পরে শোভা ও 
পুজারণীর ?জিন্ী সাজে আাত্জিতা __ মেন 
সে উদ্দান্ছ। বনাশমার্রে, বিহগকতে, এ 2 
শ্রোতান্িনীবনে” সনর্লেই বেজে উঠেছে, ET 
শারদীয়া- আবাহনের আলিব্বচনলীয় আলন্দ-গৃহ্ছিলা /' 
দু'শ বছরের পরাশীনভার প্রাতীটি বহুর' আমরা মায়ের সআর্চ্চনা . 
করোছি, /বিনন্ড হা্খালিত হাত প্রাতিমৃহত্তে আরশ করিয়ে দিয়েছে 
আমাদের গালি; আমাদের অপমান এবং সন্তানাইসাবে আমাদের 
অমোগ্যতা / দীসৰ্বগলের সে বন্ন-গানি কগাটেয়ে আত আমরা 
মুক্ত জীবনের গোঁরবমন পঞে পা ফেলে ভলোঙ্ছি _ ভাই 
জাতীয় মছোগসাৰ ! | 






আজ আমরা ফতাঙ্জলিলুটে প্রানি? জানাব -- সা; আমাদের 
সাও: দাও, শ7ভি দাও, সমৃদ্ধি দাও / আমরা মেন শিক্ষা- 


নি.কেলেন ৩ কোং লিঃ 


জবাকৃস্্ম হাউস*কলিকাজ 


ন্‌ 


২০৭০ 
তে 


। 


ভারতের খাদ্ধ-সঙ্কট কি চিরস্থায়ী হবে? 
১৯৪৩ খুষ্টাব্দের মহামন্বম্তরের পর থেকে আজ 
‘পর্য্যন্ত একটি দিনের জন্তও এদেশে খাছ- 
সচ্ছলতা ' দেখা যায় নি। প্রথম দুটো বছর 
তবু কেটেছিল যাহোক করে, গত বৎসর 
দেশে খাগ্ভাভাব থাকলেও তা তত মারাত্মক 
হয়ে উঠতে পারেনি, এবস্থর কিন্তু অবস্থা 
ক্রমেই সাংঘাতিক হয়ে উঠেছো।, 
দুঃখের কথা, যে বাঙ্গলাদেশের বুকের ওপর 
১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা চলেছে 
এবারের শোচনীয় খাদ্য-সমস্তার চাপ সেই 
বাঙ্গলার ওপরই পড়েছে সব চেয়ে বেশী। 
বাঙ্গলায়, বিশেষ করে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় (ত্রিপুরা, 
চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি ন্দেলার বন্যাপ্লাবিত 
অঞ্চলেই বিশেষ করে) দুর্ভিক্ষের কবলিত 
হয়েছে হাজার হাজার সর্বহারা নরনারী। 
সমগ্রভাবে আজ বাঙ্গলার এমন কোন অঞ্চল 
নেই ( বর্ধমান জেলার্র অবস্থা ওরই মধ্যে 
চলনসই ) যেখানে জনসাধারণের ভাগ্যে 
নিরুপদ্রবে দুবেলা ছুমুঠো অন্ন জুটছে । 


খাণ্যের: জন্য হাহাকার 


পাকিস্থান হোক আর হিন্দুস্থান হোক, 
ভারতের সর্বত্র খাতের জন্য হাহাকার 
উঠেছে। নদীমা তৃক শস্বশ্তামল পুর্র্ব বাঙ্গলার 
শোচনীয় অবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে; 
মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, বিহার, বোম্বাই, 


মাদ্রাজ, সাধারণ সময়কার এই সব উদ্বন্ত ॥ 
এলাকায় 'এবওসর দেখা দিয়াছে প্রচণ্ড 


থাগ্ভাভাব। সিন্ধু, উড়িয্যা এবং পাঞ্জাবে 
কিছুটা খাদ্যশস্য উদ্বত্ত হয়েছে, কিন্তু সার! 
দেশের ঘাটতির তুলনায় তা একান্ত নগণ্য। 


এছাড়া পাঞ্জান্বর ভয়াবহ 'সাম্প্রদাফ়িক' 
_ হাঙ্গামায় যে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয়েছে এবং 


খান্ভশস্ত যেভাবে নষ্ট হয়েছে, সে ক্ষতির 
পরিমাণ হয় না। পাঞ্জাব কতদূর কি করবে 
বলা যায় না, সিন্ধু ও উড়িষ্যা হয়তো ৫* 
হাজার টন হিসাবে গম ও চাউল বাইরে 
পাঠাতে পারে। এদিকে এ. বৎসরের প্রথম 
থেকে উপরিউক্ত বিভিন প্রদেশ ঘাটতি পূরণের 
যে নিয়্তম দাবী জানাচ্ছে, তার একটা হিসাব 
নিয়ে দেওয়া হল। বাঙ্গলার অবস্থা প্রথমটা 


ঠিক বোঝা যায় নি বলে বাঙ্গলা প্রথম থেকে | 


বড়রকমের দাবীদার হয় নি, এখন দাঙ্গা ও 
বঙ্গবিভাগের ফলে ঘাটতি প্রকাশ পাওয়ায় 
এদের তুলনায় বাঙ্গলার অবস্থা অনেক খারাপ 
হয়ে পড়েছে। 


(বাস্বাই--২ লক্ষ ৫০ হাজার টন গম ও 
২ আম ২7 কাঁতোৰৱ টিনা চাঁট , হাকাদোতি__ও 


ভারতির খাগ্ভ-সঙ্কাট 


-_ অধ্যাপক শ্রীশ্যামনুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ 
লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল ও ১ লক্ষ ২০ 
হাজার টন গম ; বিহার--১ লক্ষ টন গম; 
হায়দরাবাদ-_৫৪ হাজার টন গম; মধ্যপ্রদেশ 
৭০ হাজার টন গম।.. 

বলা নিশ্রয়োজন, এই বিরাট ঘাটতি 
পূরণ" করতে হ’লে বিদেশ থেকে প্রচুর 
পরিমাণ খা্ঠশস্য আমদানী করা দরকার, কিন্ত 
সাম্প্রতিক খাস্য-সঙ্কট আন্তজাতিক হওয়ায় 
ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আপ্রাণ, চেষ্টা সত্বেও 





“আমদানী আশানুরূপ হচ্ছে না। ভারত 


সরকারের খান্য-সদস্য ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গত 
বৎসর ‘হিন্দুস্থান টাইমস্‌’ পত্রিকার বাধিক 
সংখ্যায় আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, 
১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে থাগ্-সম্কট 
থাকবে না। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভার 
সে আশা পূর্ণ হয়নি এবং গত বৎসরের 
তুলনায় এবৎসর (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে) ভারতের 
খাছ্ধ-সঙ্কট অনেক বেশী তীব্র হয়ে উঠেছে। 
অবস্থা সত্যিই এত শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে, 
ডাঃ রাজেন্দ্র পরসাদের ন্যায় আশাবাদী ব্যক্তিও 
গত ১০ই মে বাঙালোরের এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে ' বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন, 
ভারতের এবতসরের ঘাটতির পরিমাণ ৪৫ 
লক্ষ টনের মত। এর অর্থ হচ্ছে, দেনিক 
যদি মাথাপিছু ১২ আউন্স করে খাদ্য ধরা যায়, 
তাহলে এবছর ভারতের প্রায় ৩ কোটি 
লোকের খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। এই 


সম্মেলনে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বীকার করেন 
যে, ভারতের দুঃসহ খাগ্ঘ-সঙ্কট নবেম্বর মাসের 
আগে শেষ হবে ' না। এহিসাবে এখনও 
অন্ততঃ দেড়মাস ভারতের বর্তমান খাগ্ঠাভাব 
চলতে থাকবে এবং সম্ভবতঃ যত দিন যাবে 
তত তীব্রতর হয়ে উঠবে । 


খাগ্যশস্য উৎপাদন 

কৃষিপ্রধান্‌ দেশ ভারতবর্ষের এই প্রচণ্ড 
খাগ্ঠাভাব ছুর্ভাগ্যের ' বিষয়, সন্দেহ নেই। 
যুদ্ধের জন্য সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের 
খান্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি 
হয়েছে, তার উপর সাম্প্রদায়িক ভাঙ্গামায় 
এদেশের ফসল নষ্ট হয়েছে অনেক । ভারতে 
বৎসরে গড়ে ৪৫ লক্ষ হিসাবে লোক বেড়েছে, 
অথচ এই বাড়তি লোকেদের অঙ্নসংস্থানের 
উপযোগী না বাড়ছে চাষের জমি, না বাড়ছে 
জমির ফসল ৷ ( ভারত সরকারের। অধিকতর 
খা্ঠ ফলাও’ আন্দোলনের ফলে খাগ্শস্তের 
উৎপাদন কতকটা বাড়লেও বাড়তি লোক- 
সংখ্যার হিসাবে তা কিছুই নয়।) ভারতবর্ষে 
খাগ্শস্যের উৎপাদন এই ছুঃসময়েও যদি 
না বাড়ে তা হলে আর কবে বাড়বে? 
এদেশে উৎপন্ন শস্যের একটা হিসাব নিচে 
দেওয়া হ'ল, এথেকে আমাদের খাচ্ঠ-পরিস্থিতি 
সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাতে 
পারে।' 





The Friendiy Company 


\ 


THE INDIAN LIFE ASSURANCE 0. LID. 


Only three little words, but words that mean much 
more than the insignia of a company, 


Words that signify the ability of this company 
ta fulfill every promise and obligation to policy- 
holders. 


Words that signify, because of sound  under- 
writing and conservative business methods, the 
stability of a company being builded for the great- 


est of service to policyholders, 


Are you, as a Life Underwriter, interested in such 
a company? You will find it pays to be friendly 
with India’s Quality Company. 


“THE FRIENDLY COMPANY” 
Estd: 1892 


‘ILACO’ House, Karachi 


Chief Office :—BOMBAY FOR INDIAN UNION 


|| 


1771161007৮ 40171001075 


J. L. FERNANDEZ~—Chitef Agent for Bengal, Bibar. 


Orissa & Assam. 
3, Mangoe Lane, Calcutta. 
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বাজরা ৮৯১৪ ০৯০০০ 


আন্তর্জ্জাতিক থান্-পরিস্থিতি 

প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও এবৎসর 
ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে বন্ধ পরিমাণ খাদ্য-শস্ত 
আমদানী করতে সমর্থ হয়েছে; এ ব্যবস্থা 
কিন্তু আসছে বছর চলবে বলে মনে হয় না। 
অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে, হিন্দুস্থান 
ইউনিয়ন বা পাকিস্থান এ বৎসরের মধ্যে যদি 
সমস্যার সমাধান করতে না পারে, তাহলে 
আগামী বৎসরের সঙ্কটে বিদেশ থেকে খাদ্য 
আমদানী সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। প্রথমতঃ 
ক্ষমতালোলুপ প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে যে 


৯৩,০০১৩০০ 


রেষারেষি শুরু হয়েছে তাতে আসছে বছর , 


পৃথিবীর শাস্তি পুনরায় বিপন্ন হওয়া অসম্ভব 
নয় এবং সেরকম কিছু ঘটলে ১৯৪৩ খুষ্টাব্দের 
মন্বস্তরের মত ভারতবাসীকে অসহায়ভাবে 
দলে দলে মৃত্যু বরণ করতে হবে। এর চেয়ে 
গুরুতর কথা হচ্ছে, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রায় 
সবটাই ইয়োরোপে নিদারুণ খাদ্য-সঙ্কট বর্তমান 
থাকবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। 
সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের খান্ক ও 
কৃষিবিভাগ ( United Nations Food 
and Agricultural Organisation ) 
অবস্থার পর্য্যালোচনা করে এই আশঙ্কা 
সমর্থন করেছেন। ভারা এসম্পর্কে চরম 


সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, 





১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের খাদ্য-সঙ্কটে মানুষের প্রাণ 


0H) ane 6০৫ কপার IRD 
কর্ঘ নখ | হত ২9 ৫2৮৮৪ ৮৯০ 


আর্থিক জগৎ - 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 





১৯৪৫-৪৬ পর্য্যন্ত পাঁচ 
বলরের পড়পড়তা উৎপাদন 
উন) 
২১৭০১৯৩১০০০ 
১১০০১৫৪১০০০ 
৯৪১৮৩,০ ০০ 
বাঁচানই সমস্তা হয়ে দাড়াবে (‘The food 
problem of 1947-48 is a matter 
| অবশ্য 
এই বৎসর এশিয়ার খাছ্ধ-সন্কটও যে তীব্র হবে 
এ আশঙ্কা তারা অস্বীকার করেননি, তবে 
পরিস্থিতি যদি ইয়োরোপ এবং এশিয়া উভয় 
মহাদেশের পক্ষেই শোচনীয় হয়, তাহলে 
শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত সম্মিলিত জাতিসভ্ঘের খাছ 
ও কৃষি বিভাগের কার্যকরী সাহায্য যে বিপন্ন 
ইয়োরোপকে বাগাতেই আগে পৌছুবে, এই 
অপ্রিয় সত্য এশিয়াবাসীর স্মরণ রাখা উচিত । 
এই সম্ভাবনা স্মরণ রেখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের 
অবিলম্বে সবদিক থেকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে 
ওঠবার জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। আস্ত- 
জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ 
রপ্তানীযোগ্য উদ্বত্ত থাকলে তবু আশা ছিল; 
তাদের ভাণ্ডারে উদ্বত্ত খাগ্শস্ত যে একেবারেই 


of saving human lives, )। 


নেই একথা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে একাধিকবার 


ঘোষণা করেছেন। আন্তর্জাতিক জরুরী 
খাদ্য সমিতির ( International Emer- 
gency Food Council) সেক্রেটারী' 
জেনারেল মিঃ ডেনিস ফিটজেরাল্ড গত ৯ই 
জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্যশস্য সম্মেলনে 


( World Cereals’ Conference ) 


খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন যে, ১৯৪৬-৪৭ 
খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ঘাটতি দেশগুলি তাদের 









কাছে যে পরিমাণ খাদ্যশস্তের দাবী জানিয়েছে? 
তাদের হাতের রপ্তানীযোগ্য খাদ্যশস্কের চেয়ে 


. তা প্রায় ২ কোটি টন বেশী। তিনি স্পষ্টই 


বলেছেন যে,. এ অবস্থা চলতে দেওয়া সম্ভব 
নয়। আগামী বৎসর যুদ্ধোত্তর তৃতীয় খাদ্য- - 
সঙ্কট থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে খাদ্যশস্য 
সংগ্রহ এবং বণ্টন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতিসাধন 
করা অত্যাবশ্যক বলে তিনি মত প্রকাশ 

করেছেন। ৭* বিশ্ব খাদ্য প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর 
জেনারেল স্যার ভূন বয়েড ওর একজন খাদ্য- 
শস্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তিনিও গত ২৬শে 
আগষ্ট জেনেভা সম্মেলনে সমাগত গ্রতিনিধি- 
দের বলেছেন যে, আগামী শীত ও বসম্ভকালে 
ইউরোপের কোটি কোটি লোককে দারুণ 
খান্ধ-সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে; যুদ্ধের সময় 
তাদের যে অবস্থা ছিল, এবারের অবস্থা হবে ; 
তার চেয়েও খারাপ এশিয়ার খাদ্বের 
অবস্থার উন্নতিরও কোন আশ! নেই; তিনি 
আরও বলেছেন যে, পৃথিবী এখন ছুটো 
বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছে, প্রথমটি হচ্ছে 
অনুর ভবিষ্যতের ছুভিক্ষ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ন্যায় আর্থিক সঙ্কট । খাত্য- 
সঙ্কট কিভাবে দূর করা যায়, তার চেষ্টা 
করছেন অনেকেই, কিন্তু স্তার জন আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছেন, যে, পৃথিবীর খান্-পরিস্থিতি 

যে পধ্যায়ে এসে দাড়িয়েছে, তাতে পূর্ণ সঙ্কট 
সমাধাৰের আশা খুবই কম। স্যার জন 
বয়েড ওর প্যারিস থেকে আর একটি বিবৃতি 
দিয়েছেন গত ২০শে সেপ্টেম্বর এবং এই 


বিবৃতি দুর্গত এশিয়ার পক্ষে আরও -নৈরাশ্থা- ' 


জনক। এবার তিনি একরকম. পরিষ্কার 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, ১৯৪৮ ধৃষ্টাব্দের ফসল 
ওঠবার আগে পৃথিবীর নন 
দুরীভূত হবার কোনই আশা নেই। এই 

বিবৃতিতে তিনি ইউরোপের আসন্ন খান্ঠ-সন্কট 
সম্পর্কেই বেশী আলোচনা করেছেন এবং 
বলেছেন যে, আগামী শীতকালে ইয়োরোপ- টং 
বাসীকে গত বৎসরের শীতকালের সমান 
পরিমাণ খাগ্ভ যোগাতে হলে যে পরিমাণ 
খাদ্য লাগবে, স্বেচ্ছায় রপ্তানীকারী দেশগুলির 
উদ্বত্ত খাদ্যশস্তের চেয়ে তা ৯০ লক্ষ টন 
বেশী । বল! বাহুল্য, এই অবস্থা যদি 


, ইয়োরোপের হয়, তাহলে এশিয়ার খাদ্য- 


পরিস্থিতির উন্নতি না হ’লে পরিণামের 
শোচনীয়তা সহজেই অনুমেয় ৷ 


* খুবই দুঃখের কথা, এই মক্ষটজনক সময়ে 
প্রকৃতিও ভারতের উপর নির্দয় হয়ে উঠেছেন। 
১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গম ও 
ধানের চারাগুলিতে একরকম পোকা হয়ে (Rust): 
প্রায় ২০ লক্ষ টন ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। 

1 “Frugal management of grain is 
an absolute vecessity if the world is 
to avoid a third severe DOE bread 
ration crisis next year.” 1 
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. উদ্ধত দেশের মুনাফার ত্তি 

ভারতে প্রচণ্ড খাদ্য-সম্কট দেখা দেওয়ায় 
ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন 
উদ্ধত্ত দেশের দ্বারস্থ হতে হয়েছে । ভারত- 
বর্ষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই 
রকম উত্বত্ত দেশের অধিকাংশই কিন্তু রপ্তানী- 
কৃত খাদ্যদ্রব্যের জন্য অস্বাভাবিক বেশী দাম 
_ আদায় করছে। বারা ভারতের ঘনিষ্ঠতম 
প্রতিবেশী, সুখে দুঃখে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক । 
ভারতের সন্কটকালে কিন্তু ব্রন্মদেশও চাউল 
রপ্তানীর ব্যাপারে মুনাফা লুটতে ছাড়ছে না। 
১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতবর্ষ ব্ৰহ্মদেশ 
"থেকে গড়ে এক টন চাউল সংগ্রহ করেছে 
১৭ পাউণ্ড ১৭ শিলিংয়ে, ১৯৪৬ খুষ্টান্দের 
'শেষার্দে এই চাউলের জন্য দিতে হয় ২০ 
পাউণ্ড ৭ শিলিং। চলতি বসরে কিন্তু ভারত- 
বর্ষকে ব্রহ্মের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চাউলের জস্ত 
৩৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
চাউলের জন্য '২১ পাউণ্ড খরচ করতে 
হচ্ছে। ক্যানাভা, আর্জেন্টিনা, মাকিন 
, যুক্তরাষ্ট্র” অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উদ্বত্ত, দেশ 
একইভাবে ভারতবর্কে শোষণ করছে। 
আর্জেন্টিনার স্থানীয় বাজারে প্রতি বুশেল 
গমের দর এক ডলারেরও কম, ভারতবর্ষ 


কিন্তু এই এক বুশেল গম কিনতে বাধ্য হচ্ছে 
কম বেশী সাড়ে তিন ডলার দিয়ে। যুদ্ধের 
সময় অস্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষকে ৪৮০ পাউণ্ডের 


প্রতি বস্তা গম বিক্রী, করেছে ১ পাউণ্ড ১৪ 


শিলিং দরে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দেও এই গমের দর 
ছিল ২ পাউণ্ড ৪ শিলি এখন ভারতবর্ষ 
একান্ত নিরুপায় হয়ে অষ্ট্রেলিয়া থেকে এই- 
রকম এক বস্তা গম ৪ পাউণ্ড ৮ শিলিং দিয়ে 
কিনে আনছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বৎসরের 
তুলনায় এ বৎসর ভারতবর্ধকে শতকরা কমপক্ষে 
২৫ ভাগ বেশী দরে গম বিক্রী করছে। 
বলা নিপ্রয়োজন, উপরিউক্ত উদ্ত্ত দেশ- 
সমূহের অন্যায় যুনাফাবৃত্তিই এইরকম চড়া 
দামের জন্য দায়ী; ভারতবর্ষ নিরুপায় এবং 
. অসহায় জেনেই এদের পক্ষে এই অসঙ্গত 
চোরাকারবার সম্ভব হচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য 


যদি দর বাড়ত, তাহলে যুদ্ধের এতদিন পরে: 


এভাবে অবিশ্বীস্ত মূল্যবৃদ্ধির কোনই অর্থ 
থাকতো না। আন্তর্জাতিক খাদ্যপ্রতিষ্ঠান 


সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু মার্কিন , 


যুক্তরাষ্ট্রাদি শক্তিমান, উদ্বৃত্ত ও মুনাফাখোর 
দেশগুলির উপর এই প্রতিষ্ঠানের যে বিশেষ 
কোন প্রতিপত্তি নেই, বিপন্ন ভারতকে রক্ষার 
অসমর্থতাতেই তা প্রমাণিত হচ্ছে। সম্প্রতি 
প্যারিসে অনুচিত আত্তজ্জাতিক খাছশস্ত 


bee এটিই eae bee ber ge অত এই 
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সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা 
ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু আন্তর্জাতিক 
মজুতদারদের এই জুলুমবাজী সম্পর্কে তীব্র 
মন্তব্য করে খাগ্যবোর্ডের নিক্ষিয়তাকে যখন 
আক্রমণ করেন, তখন অবশ্থ লজ্জার খাতিরে 
সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, এই 
মুনাফাবৃত্তি অন্যায় ও এটা কমানো দরকার 1 
কিন্তু কার্যযক্ষেত্রে তাদের প্রস্তাবের বিশেষ 
কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। 

বর্তমান অবস্থায় বিদেশ থেকে আমদানীর 
জন্য তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা না করে 
ভারতবাসীকে নিজেদের আত্মরক্ষার দায়িত্ব 
নিজেদের নিতে হবে। পরিস্থিতি শোচনীয় 
হয়ে পড়েছে বলে দেশে খাগ্-সচ্ছলতা হয়তো 
না থাকতে, পারে, কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ 
ও জনসাধারণ সমবেতভাবে চেষ্টা করলে এবং 
স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী, খাগ্োন্নতি 
পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্য্যকরী করবার ব্যবস্থা 


0152 conference views with concern 
the high prices which many countries 
are charging for wheat, rice, and other 
cereals at the present time and urges 
that any action by exporting or im- 
porting Countries which is practicably 
to modify such conditions be under- 
taken as soon as possible. 
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, বাঙ্গাল! কাব্য সাহ্ছিত্যের কথ। 


শ্ীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ. 


Dr. B. B. Ghose, PH.D. (Econ.), 8865; 
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Prof. A. Das Gupta, M.A. 
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১০৪0, 0 
(Econ.), London. 


‘যুগান্তর’ সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


. জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী (২য় সং) 
যুগান্তর’ সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


জীবন- মৃত্যু ( কাব্যগ্ৰন্থ ) 


--বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় . 
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হলে অবস্থা এখনকার তুলনায় কিছুটা ভাল 
হবেই। খাগ্যাভাবের সময় অপচয় বন্ধ করতে 
রেশন ব্যবস্থা চালু রাখা নিশ্চয়ই দরকার, 
তবে এই সঙ্গে এটাও দেখা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য 
যাতে সব দেশবাসী একই হারে খাবার পেতে 
পারে! একেতো ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে 
এখনো রেশন ব্যবস্থা প্রসারিত হয় নি এবং 
খাদ্ধ-সঙ্কট ও চোরাবাজারী জুলুম এই গ্রাম 
. অঞ্চলেই চলছে সবচেয়ে বেশী, তার ওপর, 
বিভিন্ন প্রদেশে নিদ্ধারিত খাদ্যের পরিমাণেও 
তফাৎ আছে। বোস্বাইয়ে প্রতিটি পূর্ণ 
বয়স্কের রেশন কার্ডে এখনো দৈনিক ১২ 
আউন্স হিসাবে খাঘ্য দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধ, 
দুভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যাভাবের পেষণে 
বাঙ্গলাদেশই ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
বিপন্ন হয়েছে, এক্ষেত্রে একজন বল্লবাসীকে 
একজন বোম্বাইবাঁসীর তুলনায় কম খেতে 
দেওয়ার কোন যুক্তি, থাকতে পারে না। 
অবশ্য একথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য, সারা 
দেশে সরকারী খাগ্ভ বণ্টন ব্যবস্থায় সমতার 
"সৃষ্টি করা; তা না হলে দৈনিক ১২ আউন্স 
খানও যে একজন পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসীর 
শরীর রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়, একথা নিয়ে 
আলোচনা নিশ্রয়োজন ৷ 


ভারতবর্ষের বৎসরে খাদ্য দরকার ৬ কোটি 
৪০ লক্ষ টন, কিন্ত এদেশে এখন উৎপন্ন 
হচ্ছে সাড়ে ৫ কোটি টনের মত ( এর সঙ্গে 
৩০ লক্ষ টন ছোলা! যোগ করলে মোট খাদ্য 
৫ কোটি ৮০ লক্ষ টন দীড়ায়)। বলা 
নিশ্রয়োজন; এ অবস্থায় বিদেশ থেকে 
আমদানীর উপর নির্ভর না করে উপায় নেই 
এবং বিদেশ থেকে আমদানী যখন অনিশ্চিত 
হয়ে পড়ছে,” তখন এদেশের খাবার দিয়ে কাজ 
চালাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেই হবে। 
এজন্য সারাদেশে কঠোরভাবে রেশন প্রথা 
প্রবর্তনের প্রয়োজন এবং সরকারী খান্ত 
বিভাগের যে কোন দুনীতি প্রকাশ পেলে 
তজ্জহ্য চরম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা 
অত্যাবশ্যক | মুনাফাখোর মঞ্জুতদারেরা এবং 
অপদার্থ লোভী সরকারী কর্মচারীরা খাদ্য 
বাতি এ করে 888 তাদের 








ব্যবহারের জন্য ১নং শ্লাগ 
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[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 





খুনীর শাস্তি দেওয়া দরকার। ১৯৪৩ 
খষ্টাব্দের মহামন্বস্তরের সময় এদের শয়তানী 
দেশের চুড়ান্ত সব্ধনাশ করে, শাসনতান্ত্রিক 
পরিবর্তনের পরও এই ররুম পাপিষ্ঠদের খুঁজে 
বার করতে গাফিলতি করা জাতীয় সরকারের 
পক্ষে নিদারুণ কলঙ্কের পরিচায়ক । মজুত- 
দারেরা অভাব বাড়িয়ে খাগ্মূল্য বাড়াঁবার 


'জশ্যই বাজারে মাল ছাড়ছে না এবং সরকারও 


দরকারমত বাজার থেকে খাছ সংগ্রহ করতে 
পারছেন না। এই অন্যায় কেন চলবে? 
গত বৎসর ভারতবর্ষে মোট যে খাছশস্তয 
উৎপন্ন হয়েছে সরকার তার শতকরা পনেরো! 
ভাগ মাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছেন। সংগৃহীত 
খাছযশস্তের এই স্বল্পতা থেকে স্পষ্টই বোঝা 
যায়, এক শ্রেণীর মুনাফাখোর মজুতদার বাধা 
দিচ্ছে বলেই খাবার বাজারে আসছে না। 


মস্তুতদারদের ব্যবসায়-চক্র এত শক্তিশালী, 


হয়ে উঠেছে যে, উদ্বত্ব প্রদেশ পাঞ্জাব এবং 
সিন্ধুতে পর্য্যন্ত গত বৎসরের ফসলের শতকরা 
৩০ ভাগের বেশী সরকারী কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ 
করতে পারেন নি। এই প্রদেশ ছুটির 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা একান্ত সাম্প্রতিক 
দুর্ঘটনা । সরকারী কর্তৃপক্ষ গত বৎসরের 
শেষ থেকে এবছরের জুলাই মাস পর্য্যন্ত 
খাঘসংগ্রহের যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন । 
সুতরাং সরকারী খাদ্ভসংগ্রহ প্রচেষ্টায় বাধা 
দিয়ে যে মজ্জতদার ৷ ও চোরাকারবারীরা 
দেশে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, আর সেই সঙ্গে 
রেশন ব্যবস্থা বানচাল করে দুতিক্ষকে ডেকে 


আনছে, সেই সব দেশদ্রোহীদের শায়েস্তা 


করতে কর্তৃপক্ষের যে কোন ব্যবস্থাই. সাধারণ 
দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে । এদের 
খুঁজে রার করাও অবশ্যই খুব কঠিন 
নয়। ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ 
দীর্ঘকাল নানাভাবে অসাধ্য সাধন করে 
এসেছেন, এখন জাতীয় সরকারের আমলে 
তাদের দিয়ে ধান চাল মঞ্জুতকারীকে ধরা 


যাবে না, একথা ভারতবাসীর পক্ষে বিশ্বাস, 


করা অসম্ভব। বলা বাহুল্য, মঞ্জুত-বিরোধী 
পরিকল্পনা শুধু স্বল্পমেয়াদী নয়, ভারতের 
খাগ্ঠ-সমস্তার সমাধান হতে যখন বিলম্ব আছে, 


তখন এটাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবেও - " 


গ্রহণ করতে হবে এবং সে হিসাবেই 
অপরাধীদের শাস্তি দেবার সময় সরকারকে 
কঠোর হতে হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষকে 
যেকালে সারাদেশে শ্যায্যমূল্যে খান্যসংগ্রহের 


48৯ সেক্ষেত্রে চি ৷ উৎপাদন, 


ছেলেদের হাওয়ার বন্দুক 
নিকেল ফিনিস্‌ এবং হাক্কা 
দ্বাম__২৭%০ 


Phone. Cal 3353 











সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থায় তাদের হাত থাকা 
অবাঞ্ছনীয় নয়। তারা ১৯৪৬৪৭ ও 
১৯৪৭-৪৮ ধুষ্টাব্দে-_-এই ছুই বৎসরে সরবরাহ- 
কৃত খাষ্যশস্তে সাহায্য বাবদ ৩৭ কোটি ৩৫ 
লক্ষ টাকা সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন, 

কিন্ত' এই সরকারী সাহায্যদানের , ফুলে 
উপকার যদি কিছু হয়ে থাকে, তা হয়েছে 
অপেক্ষাকৃত সচ্ছল রেশন এলাকাভুক্ত 
সহরবাসীদের, মজুতদার ও লোভী 


ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে গ্রামের অগণ্য 


নগণ্যকে তাদের সাধ্যাতীত চড়া দরে খাবার 
কিনে খেতে হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় 
কম হলেও এখনও দেশের যে সব অধিবাসী 
রেশন এলাকায় বাস করছে, তারা রেশনহীন 
এলাকার অধিবাসীদের তুলনায় ঢের কম দরে 
চাউল কিনতে পারছে । . 

আগেই বলা হয়েছে, ভারতের খা্য-সমস্যা। 
এখনও বেশ কিছুকাল চলবে বলে কর্তৃপক্ষকে 
খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতিন্চক স্বল্পমেয়াদী ও 
অবিলম্বে কার্যকরী করতে" হবে। রেশন 
এলাকা বিস্তৃত করা' এবং মন্ত্ুত-বিরোধী 
অভিযান যেমন স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার 
অন্তৃভূক্ত, তেমনি বিদেশ থেকে যথাসম্ভব 
খাদ্যদ্রব্য আমদানী, দেশে অধিকতর খাদ্য 
ফলাবার আন্দোলন, পতিত জমিতে চাষের 
ব্যবস্থা, চাষের জমি ও উৎপন্ন শস্যের হিসাব 
রাখা, বাজার দর বেঁধে দেওয়া, ব্যবসাদারদের 
মুনাফাবৃত্বি কঠোর হস্তে দমন করা, সরকারী 
অর্থসাহায্য দিয়ে বাজারের খাবারের দর 
নিচের দিকে রাখা, গম ও চাউলের অনুকল্প 
খাদ্য হিসাবে ফল, মিষ্টি আলু ও গোল আলু, 
নানাপ্রকার শাকসজ্জী, উর সয়াবীন, মাছ, 


' ছাগল, মেষ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির চাষ 


বাড়ানো ইত্যাদি ব্যবস্থা হওয়া দরকার। 
১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর স্যার জন 
উডহেডের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন বসে, 
সেই কমিশন রিপোর্টে আশা প্রকাশ 
করেছিলেন যে, ভারতে ভবিষ্যতে আর দুর্ভিক্ষ 
হবে না। তাদের আশার ভিত্তি যে কি 
রকম দুর্ববল ছিল, ভারতের বর্তমান থাদ্য- 
সঙ্কটই “তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিদেশী 
আমলাতান্ত্রিক সরকারের আমলে যাই হয়ে৷ 
যাক, এখন যখন এদেশে জাতীয় সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন কৃষিজীবী এই বিরাট 
দেশকে খাদ্যের জন্য বিদেশের দুয়ারে ভিক্ষুক, 
সাজ্ববার লজ্জা থেকে মুক্তি দেওয়াই এদেশের 
কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য । 

ভারতের খাছ্য-সমস্যা সমাধানে সরকারের 
দায়িত্ব অসীম হলেও দেশবাসীর কর্তব্যও কম 
নয়। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থামাতে সারা 
দেশে বিরাট শান্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে, 
জনকল্যাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সঙ্ঘবদ্ধ 
শক্তিকে এবার মজ্জুতদার-বিরোধী আন্দোলন 
পরিচালনায় ও চোরাকারবার দমনে নিয়োজিত 
হতে হবে। .খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও 
বণ্টন ব্যবস্থায়ও তাদের এবং সমগ্রভাবে 
সমস্ত দেশবাসীকে সরকারী কতৃপক্ষের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে হবে। দেশের লোককে 
এখন বুঝতে হবে যে, সরকার তাদেরই 
প্রতিনিধি এবং তারা চেষ্টা না করলে এই 
বিরাট সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা 


আপি শি শা পি জাতে এ 


আলোক ভার পা পাপ পরা ই 


ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় 


আমাদের চারিদিকেই অভাব” জাতি 
হিসাবে পরিচয় দিতে গেলেই অতীতের 
কাহিনী দিয়া আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিতে হয়। বিদেশী শাসনের চাপে সকল 
শিল্পই যে দারুণ আঘাত খাইয়া লুগ্তপ্রায় 
হইয়া গিয়াছে, সে কথা আর লিখিয়া নূতন 
করিয়া প্রচার করার প্রয়োজন নাই, ইহা 
আজ সর্বজনবিদিত! তন্মধ্যে যে সকল 
শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, 
আন্দোলন হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেই লোকে 
বেশী জানে। সেই হিষাবে লোকে জ্ঞাহাজী 
কারবার ও তৎসম্পর্কে ভারতের ক্ষতি সম্বন্ধে 
তত জানে না। 

ইহার একটা কারণ আছে। জাহাজী 
শিল্পের দ্রইটী দিক রহিয়াছে, যাহার 
প্রত্যেকটীতেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং 
জনসাধারণের সহিত ছুইটি ব্যাপারেই 
যোগাযোগ কম। জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্পে অর্থ 
ছাড়াও বিশেষ জ্ঞানের দরকার, তাহার অভাব 
রহিয়া গিয়াছে ।. .প্রতিদণ্বী স্থ্টি করিবার 
ভয়ে বিদেশী যে কেবল বিশেষজ্ঞ দিতে নারাজ 
তাহা নহে, একেবারে নিম্মিত জাহাজ বিক্রয়েও 
তাহার উৎসাহ নাই। 


টাকা পড়িয়া যায় এবং দেশের স্বাধীনতা না 
থাকিলে আন্তজ্জীতিক কোনও ক্ষেত্রেই স্থান 


; থাকে না, আর আন্তর্জাতিক els 





রা দায়ি 


| .. ন্ত্ৰাঞ্র দায়িত্ব অজ্ঞ. জনসাধারণের হুন ও ভাতের | 


ব্যবস্থা করা কিন্তু 


" পড়িয়া দেশ আজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। এই ধ্বংসের হাত 
. হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে আমরা রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা 
আমরা লবণ যোগানের দায়িত্ব লইতেছি। 
আমাদের বিভিন্ন কারখানায় যে লবণ তৈয়ারী হইতেছে | 
তাহাতে অনায়াসেই দেশের অধিকাংশ চাহিদার যোগান | 
দিতে পারি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন! . | 


করিতে চাই। 


কারখানা . ' , কেমিক্যাল 


পাত 






৫, কমাশিয়াল বিল্ডিং ৫ 


দ্বিতীয়তঃ, সমুদ্র ' 
পথে মাল বহনের কার্ধ্যে কয়েক সহল্র কোটি 


বস্তা ( গঞ্জাম ) 


াণনাল কেমিক্যাল এণ্ড 


াণনাল ওুল্াঁল্কস্ন (ইণ্ডিয়া) ভিন5হ্ 
| হেড অফিস ? 
নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


_কাঁলীচরণ। ঘোষ 


ক্ষেত্রে ত কথাই নাই। স্বাধীন দেশ তাহার 


স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতি দেশেই স্ব স্ব বাণিজ্য 
সচিব বা ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করিয়া রাখে । 
সেই সচিব কেবল যে তাঁহার দেশের যে সকল 


মাল নিজ অবস্থানক্ষেত্রে বিক্রী হইতে ' 


পারে তাহার সন্ধান দেন তাহা নহে, অধিক- 
মাত্রায় যাহাতে সেই সকল পণ্য বিক্রীত হয়, 
তাহার চেষ্টাও করেন। ' কিন্তু আরও এক 
বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ দৃষ্টি থাকে। তাহার 
দেশের মাল যদি তাহার দেশের জাহাজে 
আনীত হুইয়া থাকে, যাহাতে তাঁহার দেশের 
পণ্যাদি নামাইয়া দিয়া খালি জাহাজ ফিরিয়া 


। যাইতে না হয়, তাহার জন্য নিজ দেশের 


প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাণিজ্য সৃষ্টি করিয়া 
খালি জাহাজ বোঝাই করিবার ব্যবস্থা করেন । 
জাহাজ খালি গেলে বন্থ টাকা লোকসান হইয়া 
,ষায়। স্বাধীনভাবে কাজ করিতে না পারিলে 
সকল সুযোগ পাওয়া যায় ,না। বিদেশী 
প্রতিপক্ষ স্বাধীন ট্রেড কমিশনারের চাপে 
আপনার দাবী খর্ব্ব করিয়া বাস করিতে হয়। 


_ ইংরাজের আওতায় পড়িয়া ভারতবর্ষ , এক. 


অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বাস করিত। 
ইংরাজ্জের স্বার্থের সংঘাতে নিজেকে সর্ব্বদাই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। সে কারণে 
এতদিন. ভারতীয় জাহাজী শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সুষ্ঠরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 

ভারতীয় পণ্যবাহী বিরাট পোতবহর 





চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের হাতে | 


কারখানা 
গুরুবাই-চিন্ক। (উড়িয্যা ) 


কারখানা ২ 








প্ৰয়োজন ৷ কেবল ভারতীয় পণ্যাদি বহন 
করিলেই কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রচুর 
লাভবান হইতে পারে। ভারতের সমুদ্রতীর 


৪,৫০০ মাইলেরও অধিক বিস্তৃত। এই 
তীরে তীরে বৎসরে আন্ততঃপক্ষে ৭০ লক্ষ টন 
পণ্য স্থানান্তরিত হয়, যাত্রীর সংখ্যা 


পশ্চিম কূলে অন্ততঃ ১৫ লক্ষ এবং ব্রহ্ম ও 
ভারতবর্ষে যাতায়াত মিলিয়া ৫ লক্ষ হইবে । 
১৯৪৫-৪৬ সালে বিদেশ হইতে মাল 
আসিয়াছে ৬৪:৪ লক্ষ টন এবং গিয়াছে ৩৭৪ 
লক্ষ টন। 

_. সমুদ্রপথে পণ্যবহন ব্যাপারে বিদেশের 
তুলনায় ভারতের স্থান অতি নগণ্য । ১৯৩৮ 
সালে, যুদ্ধের প্রাককালে, এক শত টন বা 
ততোধিক ওজনের মাল বহন করিতে পারে, 
এরূপ পোতসমষ্টির ৬৭ কোটা টন মাল 
বহন করিবার ক্ষমতা ছিল, তন্মধ্যে বাম্পীয় 
পোতগুলির বহনশক্তি ছিল ৫'২ কোটা টন 
এবং মোটর বা খনিজ তৈল যন্ত্রচালিত 
পোতের বহনশক্তি ছিল ১৫ কোটী টন। 
এই বিরাট পোতবহরের মধ্যে ভারতবর্ষে 
প্রথম শ্রেণীভুক্ত পোত ২'৩ লক্ষ টন ও দ্বিতীয় . 
শ্রেণী অর্থাৎ খনিজ তৈলচালিত , পোতের 
বহুনশক্তি মাত্র ১২ হাজার টন। যুদ্ধের 
মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন, হয় নাই, হয়ত 
ভারতবর্ষের মোট কিছু, ক্ষতি হইয়া 
থাকিবে। 








কৃষিলঙ্্ী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর 
স্বত্বাধিকারী শ্অমরনাথ রায়, এফ, আর, 
এইচ, এস ( লণ্ডন ) প্রণীত । 


কয়েকথানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুস্তক 


হা টাকা, 
২0০ » 


বাংলার সব্জী-- 

চাষীর ফসল 
আদর্শ ফলকর _- 
পুস্পোদ্ঠান 

সরল পোলট্রি পালন 
সরল সারের ব্যবছার-_ 
৭| মাছের চাষ 


৮ পণ্ড খান্তের চাব-_ ১৫০ | | 


১। 
২ 
৩ 
৪৭ 
৫ 
| 
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বর্তমান খাদ্য-সঙ্কট 
জর, (দেহের, নয়_মনেরও 
মনের ধোৰাক যোগার 


কাগজ 
| রা বত কাগজ রো 
রছুনাথ দন্ব এণ্ড সঙ্গ 











ও ন্বান্বতীন্ম হেনশন হনাম্মীীক্স : 
জআসলাোনিকাত্ৰক ত ভিক্র্রেভা ॥ 


রি 
০০২৫ NE Vere cl MUNI EERE Sc OPE ET ATES SSE ৮০৪: এ ১১২৯০০০- 
ক +” 
“ 3 


“ভোলানাথ ধাম”  ৩৩৷২, বিভন গ্তরীট, কলিকাতা--৬ 
ৃ ফোন-বি, বি, ৪১৭৫ গ্রাম_“নোট পেপার” 


-স্ভ্া হর 
২০, সিনাগগ্‌_ স্ট্রীট, কলিকাতা , ৬, ডেভিড জোসেফ, লেন, কলিকাতা, 
৫৮, পাটুয়াটুলি, ঢাকা. 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭] 
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১৯৪৫-৪৬ সালে আমাদের যে অবস্থা, 
তাহাতে কেবল একটি কথাই মনে পড়ে, 
আমরা কতদিনে আমাদের এ দেন্ত ঘুচাইতে 
পারিব? মাল লইয়া আসিল ৯,৯০৫ খানি 
জাহাজ এবং মালের পরিমাণ -৬৪লক্ষ 
৪২ হাজার টন, তম্মধ্যে ইংরাঁজের অংশ ১,১৬০ 
এবং ৪৫লক্ষ ২৯ হাক্জার টন অর্থাৎ যথাক্রমে 
শতকরা ৪০ ও: ৭০ভাগ। অর্থাৎ জাহাজের 
সংখ্যার » তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মাল বহন 


করিয়াছে । 
এরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় জাহাজ মাল 


বহিয়া আনিল ১ লক্ষ ৫২ হাজার টন এবং 
জাহাজের সংখ্যা দাড়াইল ৩৮৮। [একটা 
কথা মনে রাখিতে হইবে; একই জাহাজ 
যদি কয়েকবার যাতায়াত করিয়া ' থাকে, 


তাহাদের বিভিন্ন সংখ্যা ধরা হইয়াছে ' 


সুতরাং ইংরেজের ১১৬০ অথবা ভারতীয় 
৩৮৮ ব্বতন্ত্র পোত’ নহে, একই পোত 
এক বা ততোধিক সংখ্যায় যাতায়াত 
করিয়াছে । ] এই হিসাবে জাহাজের অংশে 
পড়িল শতকরা ১৩৩ এবং মালের বেলায় 
মাত্র ৪ অর্থাৎ জাহাজের আধার কেবল যে 
ক্ষুদ্র তাহা নহে, হয়ত বহু সময়ে বিনা মালে 
জাহাজ চলাচল করিতে হইয়াছে। 


1, Searchlight, Patna ; 
55. Swaraj, Calcutta. 





ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে দেশীয় 
পৌোতের (native craft ) একটি ক্ষুদে 
স্থান আছে। অর্থাৎ ৭১৬ খানা পোতে 
বিদেশ হইতে মাল আসিয়াছে ৫৬,৫৪৮ টন, 
গড়ে প্রতি পোতে মাত্র ৭৮ টন। 
ভারতীয় বন্দর হইতে পণ্য বহনের হিসাব 
লইলে দেখা যাইবে, অবস্থা আরও খারাপ । 
২,৫৭২ খানা জাহাজে লইয়া গেল ৩৭৪ লক্ষ 
টন পণ্য, তন্মধ্যে যথাক্রমে ইংরাজের অংশ 
৬৬৪ এবং ২৪৬ লক্ষ টন। শতকরা হিসাবে 
দাড়ায় ২৫৮ ও ৬৫, অর্থাৎ ' মোট জাহাজের 
মাত্র সিকি সংখ্যায় মোট পণ্যের তিন ভাগের 
ছুই ভাগ বহুন করিয়াছে । 
সে হিসাবে ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা 
৪০৪ এবং মালের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৬ হাজার 
টন মাত্র। অর্থাৎ জাহাজের অনুপাতে, 
মোট জাহাজের সংখ্যায়,_শতকরা ১৫৭ 
'আর পণ্যের ওজনে শতকরা মাত্র ৪। দেশীয় 
ক্ষুদ্র পোত ১,০৩৯ খানি ৮০,৬০৮ টন মাল 
লইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ প্রতি জাহাজ (নৌকা 
যঃ ঠিক) মাল লইয়া গেল মাত্র ৭৭ 
| | 
১ তাহার পর পণ্য বহনের ক্ষেত্র বা প্রসার 
লইয়া আলোচন! করিলে অবস্থা আরও হীন 











FOR YOUR PRINTING MACHINE INSTALLATION PLAN—CONSULT US. 
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বলিয়া মনে হইবে।. আমাদের বাণিঞ্জেযর 
সীমা সিংহল ও ব্ৰন্দে নিবদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। পূৰ্ব্বে বলিয়াছি- “বড় জাহাজে” 
মাল আসিয়াছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার টন, 
তন্মধ্যে সিংহল হইতে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ও 
ব্ৰহ্ম হইতে ৩১৯৭৫ টন । ব্ৰহ্ম হইতে যে মাল 
আসিয়াছে, তাহা পাল-তোলা নোঙরযুক্ত 
অর্থাৎ “3811108” জাহাজে । যে মাল 
গিয়াছে, পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৬ হাজার উন, 
তাহার ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন সিংহলে আর 
১,১৮৪ টন ব্রদ্ষে। ইহা ছাড়া ইরাকে মাল 
গিয়াছে :৪,৯১৮ টন এবং আরব হইতে মাল 
আসিয়াছে ৩,৩২০ উন। ইরাক হইতে আরব 
বন্দর পর্য্যন্ত জাহাজ কোনও পণ্য বহন করিতে 
পাইয়াছে কি না, তাহা জানা নাই। এই 
তালিকা হইলেই ভারতের সমগ্র জলপোতের 
আশ্রয় বিদেশীর বন্দর তালিকা শেষ হইল। 
ইহা কম দুঃখের কথা নয়। 

আমাদের প্অর্ণবপোত” আর “ভারত 
সাগরময় ভ্রমণ” করে না। তবে যে পরিচয় 
রহিয়াছে, তাহা হইতেই বোঝা যায়, ইহা 
তাহার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু সে 


না 


Goss Unitube Rotary Press 





for economic production of quality newspapers 
৬৬: are booking orders for tubular Goss Unritube 5 Newspaper Presses of the most advanced 


unit type for prompt delivery at, very attractive prices. 
Some GOSS UNITUBE PRESSES 
have already been booked. 


The following leading Newspapers are using Cox- O-Type Flatbed Rotaries :— 


2. Indian Nation, Patna ; 8. 39058691087 Bombay ; 4. Swadbinata, Calcutte; 


We invite you to send us details of your press requirements for quotetion end technical advice. 
WE ALSO OFFER 90988 COX-O-TYPE FLATBED ROTARIES UPTO 16 PAGES 


" We undertake all kinds of Printing Machine repair and errection work. | 


PRINTING & INDUSTRIAL MACHINERY LTD. . 


. Importers of high class Printing, Book-Binding and other allied Machinery. 
Telegrams : “PLATENPRESS'’. P-14, BENTINOK STREET, CALOUTTA  Telephones.: Cal. 2812 & 8767 


SOLE AGENTS FOR INDIA FOR GOSS PRINTING PRESS COMPANY, OHICAGO. 


{ 
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দিনের হয়ত এখনও কিছু বাকী, তবে শীই 
উদয় হইবে, এ আশা করা অন্যায় হইবে 


না। 


জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
কতগুলি সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে করা 
ভুল হইবে না। সকল স্বাধীন দেশই জাহাজ- 
শিল্পকে নানারূপ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে । 
এমন কি যাহাদের প্রকাণ্ড নৌবহর আছে, 
তাহারাও প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে কুষ্ঠিত 


হয় না। আমাদের দেশে এতদিন এ সুযোগ 


ছিল না। ভারত গবর্ণমেন্ট বক্তৃতার দাবা 
সহানুভূতি করিত মাত্র। কিন্ত কাজে কিছুই 
করে নাই৷ কারণ,_নামে ভারত সবকার 
মাত্র, কাজে ইংরাজের স্থার্থরক্ষা তাহার 
মূলনীতি । 


ভারতে যে সকল জাহাজী ব্যবসায় বহু 
_ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চালু রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল, তাহারা বিদেশীর প্রতিদ্বন্দিতায় 
পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার, বন্ধ করিতে 
বাধা হইয়াছে। নির্লঙ্জভাবে ভাড়ার হার 
কমাইয়। ইহারা ভারতীয় কোম্পানীকে সমূলে 
উৎপাটিত করিয়া, তাহার পর ধীরে ধীরে 
নিজ মূর্তি প্রকাশ করিয়াছে । আজ জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এইভাবে দেশীয় 
নুতন কোম্পানীর সহিত বিদেশী কোম্পানীর 
প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। 
জাহাজ নিম্মাণের কেন্দ্র স্থাপন করিতে প্রচুর 
মূলধনের সহিত বহু সুযোগ-সৃবিধার 
' প্রয়োজন । রাষ্ট্রশক্তি নিজের হাতে না 
থাকিলে এ সকল লাভ করা যায় না। শোনা 
যায়, ভিজ্ঞগপট্টমে নূতন কেন্দ্র নির্বাচনের 
পূর্বের নানাকারণে কলিকাতা হুগলীর তীর 
এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত 





ব্যবস্থা 





থাকা 
কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ীর 
জমি এবং পছন্দমত 
বাড়ী তৈরী করার 
সুবিধামত, 






হইয়াছিল ; কিন্তু ইউরোপীয় অধ্যুষিত পোর্ট 
কমিশনার মনে করিলেন, কলিকাতায় এই 
কেন্দ্র খুলিতে না দিলে, দেশীয় কোম্পানী 
আর কোথাও উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া পাইবে ' 
না। স্বতবাং তাঁহারা বিবিধ আপত্তি করিয়া 
কলিকাঁতার সন্নিকটে কোনও স্থান ইজারা 
' দিতে সম্মত হইলেন না। জানি না ভিজগ- 
পট্টমৈ কলিকাতা হইতে বেশী অস্থবিধা 
‘হইয়াছে কি না, কিন্ত বিদেশী মনোবৃত্তি 
যে আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া 
আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, চেষ্টা ব্যাহত 
করিয়াছে, সেই আপদ এতদিনে দুর 
হইয়াছে । ৃ 

দেশে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ করিতে পারিলে বনু 
লোকের অন্নসংস্থান হইবে অর্থাৎ উপার্জনের . 
পথ উন্মুক্ত হইবে ; দেশের মধ্যে বহু কীচা 
মালের নূতন ব্যবহার চলিবে । কিন্ত 
সব্বাপেক্ষা প্রয়োজ্রন বিশেষজ্ঞ লোকের। 
এত দিন নিজেদের শিল্প না থাকার্য় কেহই 
শিক্ষা করিতে পারে নাই। বিদেশে যাহাতে 
শিখিবার সুযোগ পায় তাহার জন্য বৃত্তিদান 
করা প্রয়োজন । ইহাতে বর্তমান জাহাজী 
কোম্পানী ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা 
থাকিলে কাজের সুবিধা বাড়িবে। হয়ত 
অনেক দেশ এ শিক্ষাদানে অসম্মত হইবে । 
সেখানে ভারত সরকার একটু চাপ দিলে কাজ 
ভাল হইবে। যাহারা আমাদের বন্দরে 
মাল আনিবে তাহাদের সহিত আমাদের 
ছাত্রদের শিখাইতে বাধ্য থাকিবে, এরূপ 
সর্ত করিয়া লওয়া স্বাভাবিক ৷ 

যতদিন জাহাজের ইপ্রিন অথবা জাহাজ । 


চাঁলাইবার কলকন্জা এদেশে নির্মিত না 
হইতেছে, ততদিন বিদেশীর নিকট কিনিয়া 


২ 







৫ হই 
নিয়েই যত ভাবনা 
ভালতী ইগ্াহ্টীজ 0৩ 


* + ডেভেজপমেপ্টস্‌ লিমিটেড 
এই ছুঃয়ের সমাধানে ব্রতী ৷ 










চেয়ারম্যান মহারাজ কুমার সিভাংশুকান্ত আচার্য 


শেয়ার ও বিভূত বিবরণের জম্ম থোজ করুন 
১৭নং সদানন্দ রোড, কলিকাতা-_-২৬ 


পাওয়া যাইবে, 





লওয়া চলিবে। কেবল যে স্বার্থহানির 
আশঙ্কায় অনেক দেশ ইঞ্জিন বিক্রয় করিতে 
সম্মত হইবে না তাহা নহে, যুদ্ধের, পর হয়ত 
সেই সকল দেশ আপনাদের" প্রয়োজন 
মিটাইতে প্রতি বৎসর প্রস্তুত সমস ইঞ্জিন 
ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকিবে। তবে চাপ 
রাখিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে যে " 
সে বিষয়ে সন্দেহ 


নাই। 


ইঞ্জিন ও জাহাজের বিবিধ ধাতব অংশ 
করিতে যে সকল দ্রব্যাদি লাগে, যুদ্ধের 
অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে, 
সে প্রকার মিশ্রিত ধাতু এখানে প্রচুর তৈয়ারী 
হইতে পারে। তাহা ছাড়া যে সকল বড় 
বড় কারখানা যুদ্ধের নানা সরঞ্জাম 
প্রস্তুত করিতেচিল, তাহারা স্বচ্ছন্দে এ 
পারিবে । | 

দ্ধের কল্যাণে ধনীর হাতে আরও 
ধনাগম হইয়াছে । দরিদ্র দেশ বলিয়া আমরা 
নিজেদের বহু দুর্বলতা ঢাকিয়াহ্ছি-__-অনেক 
শিল্প সৃষ্টিতে বাধা পাইয়াছি। আজ অর্ণব- 
পোত নিৰ্ম্মাণে যে মূলধনের প্রয়োজন হইবে, 
তাহার অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই 
তাহা ছাড়া সরকারী সাহায্য পূর্ণরূপে 
পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। | 

সকল দিক দিয়াই নানা সুযোগ উপস্থিত । . 
কিন্তু এই যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন শ্রমিক- 
সঙ্কট উপস্থিত, ইহার উপায় কি হইবে, 
তাহা ভাবিয়া পাই না। 


খাওয়া 


আধুনিক কৃবি-ব্যবস্থা! এবং 
দায়িত্বে কুটির শিল্প ও 
মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের 
জন্য অর্থনৈতিক 


সংস্থান 














এক সময়ে কলিকাতা মহানগরী ভারতে 
ব্রিটিশ "সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান নগৃরী বলিয়া তাহার 
, খ্যাতি, প্রাসাদময়ী নগরী বলিয়া ছিল তাহার 
বিপুল গৌরব । ক্রমে ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যের 
বিবর্তনের সংগে সংগে কলিকাতা প্রথমে হইল 
বাংলা দেশের রাজধানী, এখন সে শুধু পশ্চিম 
বাংলার শাসনকেন্দ্র মাত্র । কিন্তু প্রাসাদ- 
গৌরবে এবং জনবলে তাহার প্রাধান্য আজও 
অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। আয়তন হিসাবে অন্য 
অনেক নগরী অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও 
* জনসংখ্যার দিক দিয়া কলিকাতা বিপুল 
আকার ধারণ করিয়াছে। 


প্রশস্ত রাজবসত্তে বিশাল জনতা দেখিয়া 
স্তম্ভিত হইয়া যাই, ক্ষুদ্ৰ গলিপথে আবর্জনার 
স্তূপ দেখিয়া শংকিত হই। এই অগণিত 
প্রাসাদ, সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র কুটির, সকলই লোকে 
পূর্ণ। এমন কি রাজপথে পর্যন্ত তিল ধারণের 
স্থান .নাই। পথ চলিতে জনসমুদ্রের টানে 
ভাসিয়া যাই, যানবাহনে দীড়াইয়া চলিবার 
স্থানটুকু পর্যস্ত জোটে না। ইহার উপর 
বাহির হইতে লোক সমাগমেরও বিরাম নাই! 
বেলা দশটায় নগর প্রান্তের স্টেশনগুলিতে 
দাড়াইয়া এই দৈনন্দিন জোয়ার লক্ষ্য করি। 
চারিদিক হইতে কেহ বা বৃত্তির খাতিরে, কেহ 
বা ব্যবসার স্বার্থে, কেহ বা নিছক বেড়াইবার 
জন্যই মহানগরীতে আসিয়া ভিড় করে। 
চারিদিকে সাম্প্রদায়িক অশান্তি কিংবা 
আশংকার জন্যও প্রতিদিন নূতন লোক 
আসিয়া জোটে। ইহাদের ভিড়ে শহরের 
কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যার 
অস্বাভাবিক স্ফীতি অতি সহজেই চোখে 
' পড়ে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম 
জনল্মোত পথে প্রান্তরে বহিয়া চলে, সন্ধ্যার 
পর তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখি নগরীর ভ্রমণ- 
উদ্ভানগুলিতে। চাহিয়া চাহিয়া মনে হয়, 
এ সমস্যার কি কোনো প্রতিকার নাই? এই 
যে চারিদিক হইতে জনতার স্সোত আসিয়া 
এই মহানগরীর বুকে ছুরস্ত কল্লোল 
জাগাইয়াছে, ইহার ফলে আহার, বাসস্থান, 
শিক্ষা স্বাস্থ্য_সকল দিক্‌ দিয়া সংকট ও 
বিশুখলা__এই অসহনীয় অবস্থার ভার লাঘব 
করা কি একেবারেই অসম্ভব? যদি অবিলম্বে 
এই সমস্যার প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে 
বাংলা দেশের সভ্যতার .এই প্রাণকেন্দ্রে যে 
বিপর্যয় উপস্থিভ্‌, হইবে, মহানগরীর ' জীবন- 
বিধায়কগণ তাহা উপলদ্ধি করিতে পারিতেছেন 
না কেন? 


মহানগন্নী কলিকাতা 

অধ্যাপক শ্ীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ 
বিগত পাচ ছয় বৎসরে কলিকাতা নগরীর 
লোকসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আধুনিক কালে নগরীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির 
প্রধান কারণ শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার । দেখা 
গিয়াছে যে, প্রাচীন শহরগুলির লোকসংখ্যা 
হ্রাস পাইয়া আধুনিক শিল্প-নগরীগুলির 
লোকসংখ্যা ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছে । 
লক্ষৌ, বারাণসী, পুণা প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ 
নগরগুলির লোকসংখ্যা গত কয়েক 
দশকে শতকরা দশ বারো ভাগ হাস 
পাইয়াছে। পক্ষাস্তরে, আহমদাবাদ, কাণপুর, 
জামশেদপুর প্রভৃতি আধুনিক শিল্পকেন্দ্রগুলির 
জনসংখ্যা ক্রমশ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ, ১৯০১ সনে আহমদাঁবাদের জনসংখ্যা 
ছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার। ১৯২১ সনে 
শতকরা প্রায় ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া তাহা 
দাড়াইয়াছিল ২ লক্ষ ৭৪ হাজারে । জনসংখ্যার 
এই বিপুল স্ফীতি যে শিল্প-বাঁণিজ্যের 

প্রয়োজনে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কলিকাতার সমস্যাও ইহার ভম্ুরূপ? 
কিন্ত সমসাময়িককালে এই সমস্তার তীত্রতা 
যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। 
শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনেই লোকসংখ্যা এরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা বলিয়া সমস্তাটিকে 
লঘু করিয়া দেখা চলে না। দেখা যাইতেছে 
যে, ১৮৯১ হইতে ১৯৩১-_-এই চল্লিশ বৎসরের 
শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষার প্রসারে কলিকাতা 
নগরীর লোকসংখ্যা মোট চার লক্ষের মতে! 

বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যথা,_ 


বৎসর লোকসংখ্যা শতকরা বৃদ্ধি, 


১৮৯১ ৭,88,২৪৯ 


১৯০১ 2,২১,৩৮০ ২৩-২৪% 
৯-১০০% 


৩-৪% 


১৯৩১ ১০% 
১৯২৯১ ৮০% 


শতকরা হিসাবে এই চল্লিশ বৎসরে লোক 
সংখ্যার' বৃদ্ধি হইয়াছিল মোট ৫৬ ভাগ। 
কিন্তু ১৯৩১ হইতে ১৯৪১, এই দশ বৎসরে 
কলিকাতার লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় ৮০ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া মহানগরীর জনসমুদ্রকে 
বিপুলাকার করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৪১ সনের 
আদমনুমারীতে কলিকাতার লোকসংখ্যা, 
দাড়াইয়াছে ২১ লক্ষের উপরে। অথচ , 
১৯৩১-১৯৪১ দশকে শিল্প-বাঁণিজোর বৃদ্ধি যে 
খুব দ্রুত হইয়াছে, এমন বলা চলে না। লোক- 
সংখ্যার এই বৃদ্ধি এমন অস্বাভাবিক দ্রেত 
ঘটিয়াছে যে, কোনো একটি কারণকে ইহার 
মূল হেতু বলিয়া" ধরা চলে না। তবে 
১৯৩৯ সনে যুদ্ধ বাধিবার সংগে সংগে জন- 
' সংখ্যা অতি দ্রুত হারে বাড়িয়া যাইতেছে। 
সম্প্রতি রেশন কার্ডের হিসাব অন্ুসারে 
কলিকাতার জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ বলিয়া প্রকাশ 
করা হইয়াছে। এই হিসাবে যথেষ্ট ক্রুটি 
থাকিবার সম্ভাবনা, কেন ন! বে-আইনি রেশন 
কার্ডের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। কিন্তু 
এই ক্রুটি স্বীকার করিয়া লইলেও, বর্তমানে 
এই শহরের লোকসংখ্যা ৩৫-৩৬ লক্ষের কম 
হইবে না। অর্থাৎ ১৯৪১ হইতে ১৯৪৭-- 


১৯১১ ১০১১৩,১৪৩ 


১৯২১ ১০,৪৬,৩০০ 


১১,৪৬৩,৭৭১ 





ন্যাক্কিং ব্যবসায়ের শত 
বিপধ্যয়ের অগ্রি-পরাক্ষায় 
সগৌনবে উত্তীর্ণ = 


bd 
কক 


সুদৃঢ় আধিক 

বনিয়াদ 
ও সুপরিচালনার | শ্যামবাজার, শিব 
জন্য সুপরিচিত । 





ম্যানেজিং ডিরেক্টার 


গিন্য ক্রেডিট ব্যান 


সকলপ্রকার ব্যাং কাধ্য করা হয়। ' 





ভিলন্মিতিতজ্ভ, 
হেড অফিস? 





৬নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 
ফোন 3 ক্যাল--৩৪৬ 
- ও ব্ৰাঞ্চ: 
পুর, পাটনা, বাঁচি, রঘুনাথপুর, শ্যামনগর । 








: এস, চৌধুরী -.- 


১৮ 


আর্থিক জগৎ, 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 





এই-ছয় তু, বৎসরে কলিকাতার লোকসংখ্যা 
শতকরা ৬০ হইতে ৭০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কলিকাতা শহরের মোট আয়তন ধরিয়া 
হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি বর্গ- 
মাইলে প্রায় লক্ষাধিক লোক কোনো রকমে 
মাথা গুঁজিয়া আছে। প্রতিটি লোকের 
জন্য মাত্র ৩০০ শত বর্গফুট স্থান,_ইহার 
মধ্যে পথ, ঘাট, বাজার, মাঠ ইত্যাদি বাদ 
দিয়া স্বাস্থ্রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য স্থানটুকুও ' 
মিলে না। এই সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে 
অবহিত হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য 
কতব্য। 

ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের অনেকেই 
এই সমস্যার ছারা বিব্রত, কিন্তু সমবেত 
উদ্যোগের দ্বারা ইহার প্রতিকার করিবার জন্য 
তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন আজও 
হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য এই 
যে, যাহারা এই .সমন্যার দ্বারা গীড়িত, 
তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র, বড়জোর নিরীহ 
মধ্যবিত্ত মাত্র। সকলেই জীবিকা অজর্নের 
সুবিধার জন্য এই শহরে আসিয়া ভিড 
করিয়াছে, স্থানাভাবের কষ্ট সহ্য করিয়াও 
এই নগরীতে জীবিকা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছে ।. . কিন্ত জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির 
অনুপাতে ‘বাসযোগ্য গৃহের সংস্থান অতি 
সামান্যই বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সনে কলিকাতায় 
বাসযোগ্য", গ্ুহের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ 
৭৬ হাজার! . ইহার পর গৃহনির্মাণের গতি 
ক্রমেই ন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের 
চাকুরি এবং যুদ্ধজনিত শিল্প প্রসারের জন্য 
কলিকাতার লোকসংখ্যা স্ফীত হইয়াছে, অথচ 
যুদ্ধ চলিতে থাকা কালে নূতন গৃহনির্মাণ নানা 
কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। মাল-মশলার 


--%500০9০৮ Calcutta 





অভাবে নূতন গৃহনির্মাণ এখনও আশাঙ্থ্রূপ 


অগ্রসর হইতেছে না। গৃহনির্দাণ কলকাতার 
মৌলিক সমস্তাগুলির মধ্যে অন্ততম প্রধান 
সমস্তা। কিন্তু ইহ! ছাড়াও আরও অনেক 
কিছু ভাবিবার আছে। 


প্রথমতঃ যানবাহনের সমস্তা। কলিকাতার 
বিভিন্ন রাস্তায় বত'মানে প্রায় ৬০০ শত 


? মোটরবাস এবং ৩০০. ট্রাম চলাচল ' করে। 


এক সময়ে ইহাকেই ই থে বলিয়া মনে হইত) 
কিন্ত বর্তমানে লোকসংখ্যার এই অস্বাভাবিক 
বৃদ্ধি দেখিয়া যানবাহনের সংখ্যা বাড়াইবার 
প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। কিন্তু যান- 
বাহনের ভিড় সাধারণত একটি বিশেষ সময়েই 
গুরুতর আকার ধারণ করে। সকালে আফিদ 
অভিমুখে এবং বিকালে গৃহাভিমুখে_ 
জনত্মোত এই দুইটি ধারা ধরিয়াই বহিয়া চলে 
অতএব, কেবলমাত্র যানের সংখ্যা বাড়াইয়। 
এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সংগে 
সংগে অন্ত উপায়ও আবিষ্কার করিতে হইবে । 

ইহার পর আসে পথ-ঘাঁটের আবর্জনা 
সমস্তা। বর্তমানে কলিকাতার পথে-ঘাটে 
প্রতিদিন প্রায় পাচ হাজার মণ আবর্জনা 
জমে । নগর-সভার তত্বাবধানে আবর্জনা- 
বাহী লরীর সংখ্যা ইহার তুলনায় অতি নগণ্য । 
অথচ শহরের অধিবাঁসিগণের স্বাস্থ্য যাহাতে 


বিপন্ন না হয়, তাহার জন্য. এই আবর্জনার,. 


দ্রেত অপসারণের ব্যবস্থা করা একাস্ত 
আবশ্যক 

পানীয় জলের সমস্যা, খাছ ও অন্যান্য 
অত্যাবশ্যক বস্তু সরবরাহ করিবার সমস্যা, 


- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্তা, ইত্যাদির উল্লেখ 


মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। কিন্ত 


ফোন £ কলি:--৫৭৩৩ - 


কহ গ্লাস ওয়াস 


বতীয় কাচের দ্রব্যের জন্য 


দু 


প্রোপ্রাইটরদূ £ 
এস, আর; দাস এণ্ড কোং 


কারখানা ঃ ০১ 
চি হাওডা রোড, হাওড়া), 





fh ০ গু র 
এ, সোয়ালো লেন, কলিকাতা । | 


সমস্ত সমস্তার মূল, যেখানে, একটু বিস্তারিত 
ভাবে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক । 


আমরা কেন্দ্রীভূত শিল্প-ব্যবস্থার কথা 
বলিতে চাহিতেছি। কলিকাতা বাংলার ' 
শাসনকেন্দ্র, বাহিরের সহিত ইহার যোগাযোগ? 
ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়, সেইজন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে 
যে সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা, হইয়াছে, তাহাদের - 
অধিকাংশই কলিকাতায় কিংবা কলিকাতার ' 
উপকণ্ঠে স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প-স্থাপনের 
ব্যাপারে কলিকাতার বাহিরে অন্যান্য -স্থানের 
কথা সর্বদা উপযুক্তরপে বিবেচিত হইয়াছে 
কি না, সে বিষয়ে আমাদের্;সন্দেহ আছে । 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের ইহাই ধর্ম। 
গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় তাহারা একই ল্রোতে 
ভাসিয়! চলেন ; এবং সেইজ্রম্যই সমব্যবসায়ীরা " 
প্রায় সর্বত্র একই কেন্দ্রে সমবেত হইয়া 
সেখানকার স্থানীয় সমস্তাগুলিকে - জট্রিল 
করিয়া তোলেন অন্তান্ত : দেশের অভিজ্ঞতা 
হইতেও দেখা গিয়াছে যে, শিল্পের: , স্থান- 
নির্বাচন (localisation ) প্রায় কোনো. 
ক্ষেত্রেই খুব যুক্কিসিদ্ধ উপায়ে সম্পন্ন হয়.না। 


সেইজন্য স্থান-নির্বাচনের ব্যাপারে . রাষ্ট্রের, . ' 


হস্তক্ষেপ অনেক সময়ে অত্যাবশ্যক হইয়া 
পড়ে। 

নটি হইবে যে, পূর্বের 
অনেরু তুল ক্রুটি এখন আর সংশোধন করিবার 
উপায় নাই। যে সকলু শিল্প কলিকাতায় 
কিংবা তাহার উপকণ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 
করা অসম্ভব, কিংবা সম্ভব হইলেও বাঞ্ছনীয় 
নয়। কিন্তু নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির: 
অবস্থিতি যাহাতে কলিকাতার সমস্যাকে 
আরও মারাত্মক করিয়া না. তোলে, তাহার 
জন্য দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
সম্ভব এবং নিতান্ত অত্যাবশ্যক ৷ “এই. সকল 
শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের ০০ 
করিয়া লইতে হইবে। 


শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ বলিতে আমরা যে 


, প্রাচীন, ক্ষুদ্রতর শিল্প-ব্যবস্থায় ' “ফিরিয়া 


যাইবার কথা বলিতেছি, এমন নয়। 
উৎপাদনের মাত্রা এবং উৎপাদন-পদ্ধতিকে 
অক্ষুঃ ও অপরিবতিত রাখিয়া স্থানগ্নত- 
বিকেন্দ্রীকরণের কথা মাত্র বলিতেছি। পশ্চিম 
বাংলার ছোট ছোট শহরগুলির মধ্যে 


প্র বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। পূর্ব 


বংগে ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম যতটা শিল্পপ্রধান, 
পশ্চিম বংগে সেরূপ মাঝারি আকারের 
শহরের একান্ত অভাব'। অনেক ছোট ছোট 


| শিল্প পশ্চিম বাংলার ছোট , শহরগুলিতে 


সরাইয়া লওয়া, চলিতে পারে। একমাত্র 


| কলিকাতাে শিল্প-বাণিজ্যের ফেজ না করিয়া . 


শারদীয়া সংখ্যা) ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 








শিল্পগুলিকে বাহিরের ছোট শহরগুলিতে 
ছড়াইয়া দিতে হইবে। পশ্চিম বাংলার 
অনেক শহর গ্রামের উন্নত সংস্করণ মাত্র । 
সেখানকার লোকবসতি অল্প, শিল্পপ্রয়াস 
নিতান্ত নগণ্য । এই শহরগুলিকে শিল্প-কেন্দ্র 
কূপে পরিগণিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে । 
কেবল এই উপায়েই কলিকাতার বর্তমান 
মারাত্মক লৌক-সমস্তাঁর যথার্থ সমাধান সম্ভব । 

ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পের এই বিকেন্দ্রী-করণ 
কার্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব । ইহার জন্য কেন্দ্রীয় 
এবং প্রাদেশিক, এই উভয় সরকারের 
সম্মিলিত' সহযোগিতা আবশ্তক। কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্তব্য ছোট ছোট শহরগুলির 
সহিত রেলপথের সংযোগ-ব্যবস্থাকে আরও 
উন্নত করিয়া শিল্প-কৈন্দগুলিকে নানাস্থানে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবার সুযোগ করিয়া 
দেওয়া । প্রাদেশিক সরকারের কর্তব্য শ্রমিক- 
সংগ্রহ, 'মূলধন-সংগঠন এবং বিক্রয় ব্যাপারে 
বাহিরের -শিল্পপতিগণকে সহায়তা করা। 
কলিকাতা কিংবা তাঁহার অব্যবহিত উপকণ্ঠে 
যাহাতে নূতন কারখানা স্থাপিত না হয়, 
“ইহাই প্রাথমিক উদ্দেশ্ত। কিন্তু কলিকাতা 
বাহিরে: যাঁহারা শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্োগী 
‘হইবেন, তাহারা যাহাতে গুরুতর অসুবিধায় 
পতিত .না হন, সে ব্যবস্থাও অবলম্বন করা 
“একান্ত অপরিহার্য । প্রধানত, শ্রমিক-নিয়োগ 
‘এবং জিনিবপত্র ক্রয়রিক্রয়ের ব্যাপারেই এই 
অসুবিধা আত্মপ্রকাশ করে। সেই জন্য 
কলিকাতার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে 
সরকারের প্রধান কর্তব্য হইবে নিয়োগ ও 
ক্রুযবিক্রয়ের ব্যাপারে বাহিরের শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সমান সুবিধা ভোগ 
করিতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। 
কলিকাতায় না থাকিয়াও শিল্পগুলি যাহাতে 
কলিকাতার 'সুবিধাগুলি পায়, সরকারের 
স্েহৃষ্টি যাহাতে শুধু কলিকাতায়ই সীমাবদ্ধ 
না থাকে, তাহার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা 
আবশ্যক । 

কেবল ' তাহাই নয়। যুদ্ধের কল্যাণে 
সরকারের অনেক অতিরিক্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইয়াছে । সরকারের সকল বিভাগের 
সংগেই জনসাধারণের দৈনন্দিন সম্বন্ধ 
রহিয়াছে, .এমন ''নয়। অথচ সরকারের 
'উচ্চতন বিভাগসমূহের অধিকাংশই কলিকাতায় 

অধিষিত। ' আমাদের মনে হয়, রেকর্ডস 
জি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়গুলি 


অনায়াসেই কলিকাতার বাহিরে থাকিয়া | 


কাজ চালাইতে পারে। মফস্বলের ছোট 
ছোট শহরগুলিতে এই 'সকল বিভাগকে 
সরাইয়া নিবার কার্য এখন হইতেই আরম্ভ 
করা কর্তব্য । | 


কলিকাতার শাসন এবং শিল্প ব্যাপারে 


যাহারা অপরিহার্য, তাহাদের সংখ্যাই সামান্ত 
নয়। ইহার উপর, ছুভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক 
তাণ্ডব এবং আতঙ্কের ফলে এক শ্রেণীর 
অপ্রয়োজনীয় লোক কলিকাতার জন-সংখ্যাকে 

স্ফীত ' করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই নিঃস্ব, কেহ বা নিজেদের ধনসম্পত্তি 
লইয়া কলিকাতায় আবাস স্থাপন করিবার 
কল্পনা করিতেছেন । প্রথম শ্রেণীর লোকদের 
সম্বন্ধে সরকারের কর্তব্য সুস্পষ্ট । ইহাদের 
রক্ষা করিবার সামাজিক দায়িত্ব সরকারের । 
কিন্ত কলিকাতার মত জনবহুল সহর অপেক্ষা 


অল্প ব্যয়ে এবং অধিক আরামে মফস্বলের 


দুঃস্থ আবার্সে ইহাদের জন্য স্থান করিয়া 
দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ । দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোকেরাও কলিকাতায় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ৷ 
ইহাদের মধ্যে অনেকে মফম্বলবাসী হইলে 
স্বল্পতর ব্যয়ে বাস করিতে পারিতেন, কলিকাতার 
স্থায়ী অধিবাসীদের পক্ষেও.সুবিধা হইত। এ 
ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় কি না, 
সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে । 

আমাদের মনে হয়, এই সকল উপায় 
অবলম্বন করা সময়-সাপেক্ষ হইলেও নিতাস্ত 
অসম্ভব নয়। কিন্তু কলিকাতার জনসংখ্যা 
যে অদূর ভবিষ্যতে সহসা কমিয়া যাইবে, এরূপ 
আশা পোষণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া 
থাকাও আমাদের চলিবে না। পূর্বে আমরা 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কলিকাতার 
বাহিরে প্রভৃতসংখ্যক শিল্পকেন্্র যতদিন না 
গড়িয়া ওঠে, ততদিন কলিকাতার জন-সমস্তার 
স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় । ইহার জন্য প্রয়োজন 
সরকারি শিল্প-বিভাগের পুনর্গঠন এবং নিশ্ছিদ্র 
প্রয়াস। কিন্তু ভবিষ্যতে যে ব্যবস্থাই হোক্‌ 
না কেন, কলিকাতার পক্ষে আশু প্রয়োজন 
বাসস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অগণিত গৃহহীন 
পরিবারের ভদ্রভাবে জীবন যাপনের স্থযোগ 
করিয়া দেওয়া। বাসযোগ্য গৃহ বাড়াইবার 
উদ্দেশ্য লইয়া সরকার যে পরিকল্পনাই করুন 


না কেন, জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন তাহার 
পিছনে থাকিবে । কিন্তু কেবলমাত্র ভাড়া-বৃদ্ধি 


কিংবা ‘সেলাম’ বন্ধ করিবার জন্য যে প্রয়াস, 


তাহা আন্তরিক হইলেও, জনসাধারণের মূল, 


সমস্তার সমাধান তাহা দ্বারা হইবে না। 
বিশেষত, খীহারা মালিকের নিকট হইতে 
বাড়ী ভাড়া লইয়া পুনরায় অন্য কাহাকেও সে 
বাড়ী ভাড়া দেন, তাহাদের লাভপিপাসাকে 
সংযত করিবার কোনো উপায়ই খুঁজিয়া 
পাওয়া হুর । গৃহপ্রার্থীর তুলনায় গৃহের সংখ্যা 
যদি নিতান্ত সামান্য দাড়ায়, তাহা হইলে 
এ অবস্থার উদ্ভব হইতে বাধ্য । 

বড় বড় শহরের লোকসংখ্যা অতি 
স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায় এবং অতি 
স্বাভাবিকভাবেই নগরীর গৃহগুলি উপরের 
দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। 
কলিকাতাতেও ইতিপূর্বে তাহার ব্যতিক্রম 


* দেখা যায় নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্ভোগে 


গৃহ-নিৰ্শ্মাণ নানা কারণে বন্ধ হইয়! রহিয়াছে। 
এ অবস্থায় সরকারের কর্তব্য- যে. সকল গৃহের 
উপরের তলায় নিমণ কার্য চালানো সম্ভব, 


করাও 
তত্পরতা যেন সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যেই 


১৯ 





সেই গৃহগুলি অধিকার করিয়া তথায় গৃহ- 


নির্মাণের ব্যবস্থা করা। গৃহ-নির্মাণ বলিতে 
অর্থের বিনিয়োগ এবং মাল-মশলা, হাতুড়ি- 
হাতিয়ার সংগ্রহ, দুই-ই বোঝায় । ব্যক্তিগত- . 


ভাবে যাহারা অর্থ বিনিয়োগ করিতে প্রস্তুত, 
সরকারের কর্তব্য মাল-মশলা সংগ্রহ করিতে 
তাহাদিগকে সাহায্য করা। কিন্ত এ সম্বন্ধে 
সরকারকে উৎসাহ প্রদর্শন করিতে দেখা যায় 
না। অবশ্য, আমাদের দেশে গৃহ-নিম্মীণের 
উপযুক্ত মাল-মশলার উৎপাদন খুব বেশী 
নয়-__অন্যান্ত দেশ হইতেও এদিক হইতে 
সাহায্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব । কিন্তু হিসাব 
নিলে দেখা যাইবে, যুদ্ধের" পূর্বে যে পরিমাণ 
সিমেন্ট আমাদের দেশে প্রস্তুত হইত; বর্তমানে 
তাহার প্রায় দ্বিগুণ উৎপন্ন হইতেছে । অথচ 
যুদ্ধের সময়ে সামরিক কাজে সিমেন্টের যে 
ব্যবহার হইত, তাহার অবসান ঘটিয়াছে ৷ তথাপি 
গৃহ-নির্মাণের কার্য আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে 
না কেন, ইহা এক রহস্য বটে। অন্যান্য, . 
উপকরণের মধ্যে ইট,. লোহা প্রভৃতির 
উৎপাদন সাময়িকভাবে বাঁধা জম্মাইতে পারে, * 
কিন্তু সে বাধা দূর করিবার সামর্থ্য আমাদের 
হাতেই রহিয়াছে। এই সকল উপকরণ 
যাহাতে বর্ধিত হারে উৎপন্ন হইতে পারে, 
যাহাতে যথাযোগ্য বণ্টনের অভাবে গৃহ- 
নির্মাণের কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়, এবং প্রয়োজন 
হইলে সরকার যাহাতে নিজের উদ্যোগে 
গৃহ-নির্মাণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এই 
সমস্ত ব্যবস্থাকে একটি ব্যাপক গৃহ-নির্মাণ 
পরিকল্পনার ( Housing Programme ) 
অস্তভুক্ত করিয়া, তদনুসারে কার্যে উদ্যোগী 
হইবার জন্য নবগঠিত পশ্চিম বংগ'সরকারের 
তৎপর হওয়া উচিত । ব্যক্তিগত উদ্যোগে 
গৃহনির্মাণ করিবার প্রবৃত্তি সকল দেশেই হ্রাস 
পাইতেছে। বিশেষত, মধ্যবিত্ত সমাজে 
নিজস্ব বাড়ী করিবার কল্পনা করাও দুরাশা। 
কলিকাতা শহরে মধ্যবিত্ত ভাড়াটেদের সংখ্যা 
নিতান্ত নগণ্য নয়। গৃহ-নিৰ্মাণ করিবার 
ব্যাপারে ইহাদিগকে আথিক সাহায্য দিয়া 
উৎসাহ প্রদান করা ইহাদের পক্ষে 
এবং সমাজের পক্ষেও শুভপ্রদ হইবে।, 


ইহারা যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে গৃহনির্মাণের 


, যোগ্য ভূমি কিনিতে পারে, সে জঙ্য সরকারি 


উদ্যোগে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা 
চলিতে পারে কিনা, তাহাও বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে হইবে। অন্তত সরকারের নিজস্ব 
কর্মচারিগণও যদি এই সুযোগ গ্রহণ করিতে 
পারেন তাহা হইলেও যথেষ্ট । সরকারের 
কোনো কোনো দপ্তর, কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে শহরের উপকণ্ঠে সরাইয়া নেওয়া 
চলিতে পারে কিনা, এ প্রসংগে তাহাও . 
বিবেচ্য । এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে 
উপায় নিদেশ করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। 
তাহার আবশ্যকতাও নাই। কিন্তু 

স্মস্যাটি যে গৃহ নির্মাণের ত্বরায়ণ দ্বার 
সম্প্রতি সমাধান করিতে হইবে, সরকার যেন 
তাহা হৃদয়ঙ্গম করেন। গৃহ-নির্মাতাগণকে 
শাসন করা যেমন সংগত, গৃহনিমাঁণের ব্যবস্থা 
আবশ্বক। সরকারের 


নিঃশেষ ন! হইয়া যায় । 


নাম শুনিয়া ভয় পাওয়ার মৃত বিষয় 
হইলেও আপাতদৃষ্টিতে যাহা নীরস, যথার্থ 
গুণগ্রাহীর নিকট তাহাও যে 'সরস হইয়া 
উঠিতে পারে, তাহা ধৈর্যশীল পাঠকগণ 
নিশ্চয়ই অবগত আছেন। অবশ্য লেখকের 
কৃতিত্বের উপরও নীরসে রস-সঞ্চার 
অনেকখানি নির্ভর করে, তবে দরদী মন আর 
সন্ধানী দৃষ্টি-_এ দুয়ের সমস্থয় হইলে লেখকের 
ক্রটিবিচ্যুতিও তেমন মারাত্মক বাধার সৃষ্টি 
করিতে পারে না । 

আপনার কি টাকা চাই? এ প্রশ্নের 
কি উত্তর, তাহা বালক হইতে আরম্ভ করিয়া 
বৃদ্ধ পর্ধ্যস্ত সকলেই অবগত আছেন। অন্ত- 
. সংখ্যক আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ব্যতীত সকলেরই 
টাকা চাই। কেহ টাকা চান ক্ষুধায় অন্ন, 
* লজ্জায় বস্ত্র জুটহিবার জন্য, কেহ চান ভোগ- 
বিলাসের জন্য, কেহ চান বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থায় অর্থের সহিত যে সম্মান ও প্রতিপত্তি 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহা লাভ করিবার 
জন্য । বিঘ্যা অঞ্জন, পরিবার প্রতিপালন, 
দেশ ও সমাজের সেবা--সব কিছুই অর্থের 
উপর নির্ভরশীল। বিশ্বময় কর্মক্োতের মূল 
।উৎস হইতেছে অর্থের প্রতি আকর্ষণ. 
"_.,কৃপণেরা. অর্থের জন্যই অর্থ চায়, কিন্ত 
সাধা রণতঃ মানুষ অর্থ চায় খাদ্য ও বস্তু সংগ্রহ 
' করিবার জন্য, বিদ্যা ও সম্মান অর্জ্জন করিবার 
.জম্য। প্দারিদ্র্যদোষঃ গুণরাশিনাশী”-- 
' অর্থোপার্জন আত্মোন্সতির জন্যও একান্ত 
অপরিহার্য্য। 3 

কি ভাবে অর্োপার্জন করা যাইতে 





ঘর... বীরেশ বসু, এম-এ, বি-কম্‌ 

ূ পি, বি, কু," 
পরিমল.গুপ্ত, এম-এ, বি- কষ্ট, 
পি, সি, রর 





হিসাবতত্ 


_জ্রীশৈলেজ্জকুমার রায়চৌধুরী, এম্‌ এ (কমা). 





পারে, এই চিন্তা দরিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া 
লক্ষপতি ধনী পর্য্যন্ত সকলেরই প্রধান চিন্তা ৷ 
এই চিন্তার ফলেই অর্থ নৈতিক কার্য্যকলাপের 
স্থষ্টি হইয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে 


ভোগোপযোগী করা, নূতন নূতন ফসল 


উৎপাদন করা, চাহিদা অনুসারে এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে দ্রব্য প্রেরণ__ প্রধানতঃ 
এইগুলিই হইল অর্থনৈতিক কাৰ্য্যকলাপ ৷ 
বীহাদের সামর্থ্য আছে, তাহার! নিজেই কল- 
কারখানা স্থাপন করিয়া বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন 
করেন, ধাহাদের নিজের সামর্থ্য নাই, তাহারা 
এরূপ কার্য্যকলাপে শ্রম বা মূলধন বিনিয়োগ 
করিয়া একটা নির্দিষ্ট আয় করিয়া থাকেন। 
কেহ বা বুদ্ধিজীবীরূপে অর্থ উপার্জন করেন। 

সমাজভুক্ত ব্যক্কিমাত্রেরই অল্পবিস্তর টাকা 
পয়সার লেন-দেন করিতে হয়, আয়ের সঙ্গে 
ব্যয়ের সামপ্রস্ত-বিধান করিয়া চলিতে হয়, 
টাকা পয়সার একটা মোটামুটি হিসাব 
রাখিতে হয়। যাহার আয় কম, লেন-দেনের 
পরিমাণও তাহার কম, অতএব কাগজ-কলমে 
লিখিয়া কোন হিসাব রাখা তাহার পক্ষে 
হয়ত নিষ্প্রয়োজন । কিন্তু যাহার লেন-দেনের 
পরিমাণ অধিক, তাহার পক্ষে শুধু স্মৃতিশক্তির 
উপর নির্ভর করিলে চলে না, হিসাব লিখিয়া 
রাখিবার প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ, যাহারা 
নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের জন্য কাজ করে, তাহারা 
ছাড়া অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সহিত 
যাহারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাহাদের ' প্রায় 
প্রত্যেকের পক্ষেই হিসাব রক্ষা অত্যন্ত 
প্রয়োজন! হিসাবকে কুষি-শিল্প-বাঁণিজা 


এন, সি, ঘোষ 
এ এন, বন 
, ডি,সিসরুকার . 
| এন, সি প্রামাণিক 
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প্রভৃতি ব্যবনার কঙ্কাল বলা যাইতে পারে? 
_নীরস কঙ্কালকে আশ্রয় করিয়া যেমন টি 
হয় সুঠাম দেহের, তেমনই হিসাবকে আশ্রয়" 
বাঙ্গালী কর্পনা-বিলাসী, তাহার! চাকুরী- 
করে, কেহ কেহ বা বুদ্িবৃত্তিকে ব্যবহার করিয়া 
অর্থোপার্জন করে বুদ্ধিজীবীরূপে ; বাণিজ্য" 
বিষয়ে বিদ্যালয়ের উপাধি ধারণ করিয়া 
ব্যবসায়ে না নামিয়া চাকুরী করাই শ্রেয়ঃ- 
মনে করে। “সাধারণতঃ পরীক্ষা পাশ করিতে 
'পারিলেই সন্তুষ্ট হয়, লব্ধ জ্ঞানের' 
উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য তেমন চেষ্টা 
উদ্যোগ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।, 
শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি বাঙ্গালী: বিমুখ ।- 
দারিজ্রযবশতঃ অনেকের  পৃক্ষে ব্‌ড ব্যবসায়ে 
নামিবার উপায় নাই। বাংলার অর্থবানেরা 
অধিকাংশই জমিদার, জমিদারির বিলুপ্তি 
আসন্ন জানিয়াও তাহাদের অর্থোপার্জনের নূতন” 
পথ গ্রহণ করিবার মত উৎসাহের বা সুবুদ্ধির: 
একান্ত অভাব । বাহারা ব্যবসায়ে নামিয়াছেন, 
অজ্ঞতা তাহাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায় । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্প-ব্যবসায়ে নামিবার' 
পূর্ব সম্ভাবিত লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে কোন ধারণা 
না নিয়াই কেহ কেহ যাত্রা সুরু করিয়াছেন 
এবং “ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র” এই সান্থন! 
বাক্যকে শেষ অবলম্বন করিয়াছেন । 


প্রকৃতপক্ষে হিসাবতত্বটী ছুব্বোধ্যও নয়, 
নীরসও নয়_নিপ্রয়োজন ত নয়ই। 
সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও আগ্রহের 
অভাবে এই ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে যে, 
হিসাবতত্বটী দু্ব্বোধ্য। যদিও পূর্ণাঙ্গ হিসাব- 


: বিদ্যার মধ্যে দুর্ক্বোধ্য বিষয়ও রহিয়াছে সত্য, 
{ তথাপি ইহার মূলতত্বটি তেমন ছূর্ব্বোধ্য নহে। 


| ওরিয়েন্টাল ল্যান ও ইনভেট্টমেণ্ট | 

___ভিলভ্িভড 

.২৯,ফরিয়াপুকুর ফ্রীট, কলিকাতা-$ 

| Es কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে 

ঘর? বাড়ী .ও জমি ক্রয় এবং বিক্রয়ের 
| জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 


যে কোন ব্যবসায়ী বা শিল্প-পরিচালকের পক্ষে 
হিসাবের মূলতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একাস্ত 


} আবশ্যক । হিসাবতত্ব সম্বন্ধে অনভিন্ঞ ব্যক্তির 
{| পক্ষে শিল্প-বাণিজ্যে অবতীর্ণ হওয়া এবং 
{| অন্ধের দেশভ্রমণে নির্গত হওয়া প্রায় একই 
| কথা। তবে যে কোন শান্তর প্ৰণালীবদ্ধভাবে" 
j অধ্যয়ন না করিয়াও যেমন তৎসম্বন্ধে অল্পবিস্তর 
টু জ্ঞান সঞ্চয় করা সম্ভব, সাধারণ ব্যবসায়িগণ, 


হিসাবতত্ব সম্বন্ধে সেরূপ কোন . প্রণালীরদ্ধ 
জ্ঞান অৰ্জ্জন না করিয়া ব্যবহারিক জ্ঞান সঞ্চয়- 
করিয়া থাকেন; কিন্তু ,হিসাবতৰ সম্বন্ধে. 
অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়া ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হওয়ার 
ফলে, শিল্প-ব্যবসাকে মিতব্যয়িতার সহিত 
পরিচালনা কর! বা ক্ষতির কারণগুলি অবগত, 
হইয়া ‘তাহা দুর করা তাঁহাদের পৃক্ষে 


পাপা 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


২১ 








, প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে । অনেক ব্যবসায়ী 
মনে করেন, আরো পাঁচজন লোক বন 
এই ব্যবসা করিয়া লাভ "করিতেছে, 


. তখন তিনিও করিবেন না কৈন?:, অথচ 


' একই প্রকার ব্যবসায়ে নামা সত্বেও বিভিন্ন 


; ব্যক্তি বিভিন্ন পরিমাণ লাভ করিতেছেন, 


ইহার কারণ কি? মূলধনের অভাব. এবং 
ব্যবসায়িস্ুলভ অন্যান্য গুণের অভাব ছাড়াও 
হিসাবের ভুল বা আদৌ হিসাব না রাখাই 
যে বহু ব্যবসায়ীর প্রভূত ক্ষতির কারণ, তাহা 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।' 
এতদ্দেশে যৌথ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ( Joint 
5০0 0০.) স্থাপিত হইবার পর হইতে 
. ওঁরূপ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ বৎসরাস্তে 
একখানি বাধিক লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং 
উদ্বর্তপত্র ( Balance-Sheet ) পাইয়া 
থাকেন. যৌথ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তির প্রায় 
প্রতি ঘরেই বৎসরে এক ছুই খানা উদর্তপত্র 
‘দেখিতে পাওয়া যায়। উৎর্তপত্রই ব্যবসায়ী 
হিসাবের ( mercantile account )-এর 
. শেষ রূপ । সংক্ষেপে একটা প্রতিষ্ঠানের দায় 
ও সম্পত্তি, লাভ-ক্ষতি ও আর্থিক সঙ্গতির 
হিসাব উদর্তপত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। 


বিভিন্ন পুস্তকের ভিতর দিয়! যে হিসাব রক্ষিত 


] 





জেরা বিদ্লা বৰ 


সেন্ট্রাল অফিস--১৩।১৭, কলেজ পাট, ৪ 2 
| enh ররর ্ 


"করিয়া প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত । 


হয়, তাহাই পরিণত অবস্থায় উদর্তপত্রের 
ভিতর আত্মপ্রকাশ করে। স্থুলভাবে উদর্ত- 
পত্র প্রস্তুত প্রণালী বুঝিতে পারিলে হিসাব- 
তত্র মূলতথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে, বলা 
যায়। .কিন্তু এমন বহু দৃষ্টাস্ত আছে, যেখানে 
কোন কোন ব্যবসায়ের কর্ণধার ব্যবসা পরি- 
চালনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও 
ব্যবসায়ের লাঁভ-ক্ষতি হিসাব করিতে গিয়া 
বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া যাহা 
উদ্ধত্ত থাকে, তাহাকেই লাভ বলিয়া অর্ভিহিত 
করেন। হাতে যে মাল মজুত রহিল, তাহা 
হিসাবের অস্তভু ক্ত করেন না। আবার কেহ 
কেহ নগদ ও ব্যাক্কে গচ্ছিত টাকাকে লাভ 
বলিয়া গণ্য করেন! ছোট ও মাঝারিধরণের 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে হিসাবতত্ব সম্বন্ধে এরূপ 
ভ্রান্ত ধারণা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের বহু দৃষ্টান্ত 
রহিয়াছে, অথচ ইহারাই ব্যবসা পরিচালন! 
করিতেছেন! 


যৌথ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে আইনানুসারে 


হিসাব রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া 
তাহারা যে ভাবেই হোক হিসাব রাখিয়া 
থাকেন এবং বৎসরাস্তে সরকার কর্তৃক 


অংশীদারী 


( Partnership ) ব্যবসায়েও হিসাব রাখার 





বাংল ও বাঙ্গালীর গোৰ ক 
চিত্র প্রদর্শক, পরিবেশক, প্রযোজক ও পরিচালনায় দীপ্ত অভিযান সুরু হয়েছে__ 


ছায়। $ কায়৷ লিমিটে 


' অনুমোদিত মুলধন- ৫,০০,০০০২ টাকা: প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারের মুল্য ৫২ টাকা ও ২৫২ টাকা 
প্রতি অডিনারী শেয়ারে আবেদনের সঙ্গে ৩ টাকা 
দেয় ও প্রেফারেন্স শেয়ারে ২৫২ টাকা! দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১২ টাক! ভর্তি ফি দিতে হয়। 


সুদ আর্থিক ভিত্তি, স্পন্লিচিত ডিরেক্টর বোর্ড ও সুপরিটিত ম্যানেজিং এজেণটস্‌ দ্বারা পরিচালিত। 
| আমরা আমাদের অগণিত পৃষ্ঠপোষক ও অংশীদারদের ৬শারদীয়ার অভিনন্দন জীনাইতেছি। 
হিটার রি ডি লরি রিড 


ঝা bl 


| রাডার কোম্পানীর অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য বাংলা, হন উড়িষ্যা, আসাম, 
ইউ পি ও সি পি’তে সন্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী একেন্ট.ও অর্গানাইজার আবশ্যক । এজেন্সী সর্তাবলী উত্তম, এজেন্সী 
টিং * ও অন্যান্য জ্ঞাতব্যের জন্য কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে অথবা সেন্ট্রাল অফিসে পত্র লিখুন। 


বাপ ১এজেপ্স্‌ 


দার ( ইণঞ্জয় 


হেড অফিস-ডাঃ’ক্কে; ডি, ঘোষ, রাড (খুলনা ) 








প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে সব ব্যবসা বা 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাঁহাদের 
কোন সুসংবদ্ধ হিসাব রক্ষিত হয় না, যদি না 
আয়কর প্রভৃতি আইনগত প্রয়োজন উপস্থিত 
হয়। মফঃস্বল অঞ্চলে দেখা যায় যে, সুসংবদ্ধ 
হিসাব না রাখার দরুণ বহু ব্যবসায়ের উপর 
আয়কর-কর্তৃপক্ষ ইচ্ছানুসারে (arbitrary) 
কর ধার্ধ্য করেন, যাহা প্রকৃত লাভের হিসাবে 
অত্যধিক ; কিন্ত সেরূপ ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীরা 
হিসাবতত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় প্রকৃত 
হিসাব রক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করেন না। হিসাব রক্ষার ব্যয়কে তাহারা 
অনেকটা অপব্যয়ের মত জ্ঞান করেন। 
ব্যবসায়ীর পক্ষে হিসাবতত্ব সম্বন্ধে ইহা 
অপেক্ষা অধিক অজ্ঞতার পরিচয় বি 
পারে? 

অনেকের হয়ত ধারণা যে, রি 
পাশ্চাত্যের দান ; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। 
আমাদের বাংলা হিসাবপদ্ধতিও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
এবং ইহার সাহায্যেই ব্যবসায়ের আয়-ব্যয় 
এবং সম্পত্তি ও দায় নিরূপিত হইতে পারে। 
চর্চা এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলা হিসাব- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। 
মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইলে পর ষখন 
বাংল! ভাষার সমাদর আরও বৃদ্ধি পাইবে, তখন 





|) লিমিট 


বাল hela সক এশার ১ a স্পা কু 





২২. 


আর্থিক জগৎ 


1 শারদীয় সংখ্যা, ১৯৪৭ 





হয়ত বাংলা হিসাব-পদ্ধতি সম্বন্ধেও লোকের 
জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
শিল্পাদিতে পাশ্চাত্য দেশগুলি এদেশের 
তুলনায় বহুগুণ উন্নত। অতএব শ্বাভাবিক- 
ভাবেই শিল্প-ব্যবসায়ের পক্ষে ' অধিকতর 
উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য এ দেশগুলিতে 
হিসাবতত্ব সম্বন্ধে চর্চা ও গবেষণা হইয়া থাকে 
এবং এর ফলে এঁ সব দেশের হিসাব-পদ্ধতিও 
উন্নতি লাভ করিয়াছে । বর্তমানে এ দেশের 
ছুই একজন সুধী ব্যক্তি বাংলা ভাষায় হিসাব- 
বিষয়ক পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেছেন, ইহার 
ফলে আশা করা যায় যে, একদিক দিয়া যেমন 
অধিকসংখ্যক লোক হিসাবতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভ করিতে পারিবেন, সেরূপ পাশ্চাত্য 
হিসাব-পদ্ধতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে 
এ-দেশীয় হিসাব-পদ্ধতিও উন্নতিলাভ করিতে 
পারিবে । 

হিসাবকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে. বিভক্ত 
করা হইয়া থাকে 80১) আয়-ব্যয়ের 
হিসাব (Financial Account ) এবং (২) 
উৎপাদন ব্যয়ের হিসাব (Cost Account) | 
সাধারণতঃ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি যে হিসাব 
রাখে, তাহাকেই আয়-ব্যয়ের হিসাব বলে। 
আয়-ব্যয়ের হিসাব ছাড়াও উৎপাদনকারী 
( manufacturing ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
দ্বিতীয়োক্ত হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে, যদিও এজন্য কোন আইনগত 
বাধ্যবাধকতা, এখন পর্য্যন্ত স্থষ্টি হয় নাই ।' 
অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, উৎপাদন ব্যয়ের 
হিসাব রাখিলে শুধু যে কোন জিনিষের 
উৎপাদন ব্যয় কত, তাহাই জানা যায় এমন 
নহে, ইহার সাহায্যে কি ভাবে উৎপাদন ব্যয় 
ত্রাস করা যাইতে পারে, ,কি কারণে 
ব্যয়বৃদ্ধি বা ক্ষতি হইতেছে তাহাও অবগত 
হওয়া ষায়। এমন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে, যেখানে কোন প্রকার ব্যয়নিরূপণ 


পরিমাণ অবগত হওয়া প্রয়োজন ৷ 


(০০988) প্রণালী প্রচলিত নাই, সে 
ক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া 
অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় । উৎপাদন 
ব্যয় নিরূপণ করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ রাখিবার 
প্রয়োজন এবং ইহা ব্যয়সাধ্যও. বটে, কিন্ত 
যেকোন শিল্প বা ব্যবসায়ে নীমিতে যেমন 
কতকগুলি ব্যয় অপরিহার্য জানিয়া তাহার 
সংস্থান করিতে হয়, তেমনই শিল্প-প্রতিষ্ঠা- 
কারীর পক্ষে উৎপাদন ব্যয় নিরূপক 
(Cost Accountant) নিয়োগ ও 
সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ব্যবসায়ে 
নামা উচিত। বর্তমানে . দেশে যখন 
ব্যাপক শিল্প-প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, 
তখন ভাবী শিল্প-প্রতিষ্ঠাকারীদের পক্ষে এ 
বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শিল্প 
রাষ্ট্রায়ত্ত হইলেও উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের 
প্রয়োজন থাকিবে, কারণ উৎপাদনের অপব্যয় 


একদিক দিয়া যেমন মূলধন নিয়োগকারীর . 


ক্ষতি করে, তেমনই উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইলে ভোগকারীরও ( customer ) ক্ষতি 
করে। এই অপব্যয় রোধ করিবার জন্যই 
ব্যয় নিরূপণের একান্ত প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে হিসাবের যে আর একটি 
শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন, তাহা 
হইতেছে মালের হিসাব (Stock Account)। 
আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা হিসাবের এই 
শাখাটিকে সর্র্বদীই উপেক্ষা করিয়া থাকেন, 
অথচ ইহা মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। চুরি 
বা অন্যান্য উপায়ে ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয় ও রোধ 
করিবার জন্য যেমন মালের হিসাব রাখা 
প্রয়োজন, তেমনই কোন নির্দিষ্ট দিনে ব্যবসায়ের 
লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করিবার জন্য মজুত মালের 
বিশেষ- 
ভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাচা মালের 
সঠিক হিসাব রাখা অত্যন্ত আবশ্যক ।, 


"ShAFEGUARD 


STEEL “CABINET 





Our Cabinets made from hardened and হ 
ন রা steel provide unique চন 
\ to your valued Possessions 


SAFE FIRE PROOF 


5 
ted: 


A: 


Tested by every‘known device, our sturdy ই 
eafes have proved to be the most resistant ৮. 


হান, 


to moths, fire and burglary. 





কারণ, 
কোন একটা সামান্ত উপাদানের অভাবে 


হয়ত বহু শ্রমিকের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ 
হইয়া যাইতে পারে। তখন এ সব অলস 
শ্রমিকের মঙ্তুরিরূপে যে অপব্যয় হইবে, তাহা 


.উপেক্ষণীয় নহে। এজন্য ব্যবসায়ীর পক্ষে 


মালের ' সঠিক হিসাব রাখা অত্যন্ত 
গ্রয়োজন। 

এই প্রবন্ধে হার বিভিন্ন অঙ্গ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নহে । 
তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধটি বৃহৎ, পুস্তকের 
আকার ধারণ করিবে । এই প্রবন্ধে হিসাব- 
তত্বের মূল কথা, শিল্প-ব্যবসায়ে তাহা 
প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবসায়ী ও 
শিল্প-পরিচালকগণের পক্ষে হিসাব সম্বন্ধে 
সুস্পষ্ট ধারণা রাখার আবশ্যকতা সন্বন্ধেই 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। বর্তমানে 


'দেশে শ্রমিক-অসস্তোষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে 
'এবং ইহাতে . দেশব্যাপী বিরাট অর্থনৈতিক 


সঙ্কট সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা 
করা হইতেছে । মূলধন ' নিয়োগুকারীরা 
(Capitalists) এই বলিয়া শ্রমিকের মজুরি 
বৃদ্ধির দাবী প্রত্যাখান করিতেছেন যে, বদ্ধিত 
হারে মজুরি দিতে গেলে লাভ থাকে না। 
এই কারণেও শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান 
গুলির পক্ষে সঠিক হিসাব রাখা প্রয়োজন, | 
যাহাতে হিসাবের সাহায্যে তাহারা প্রমাণ 
করিতে পারেন যে, বাস্তবিকই বন্ধিত মঞ্জুরি 
প্রদান তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

- পূৰ্ব্বকালে রাজাদের এক নাম ছিল চাঁরচক্ষু, 
অর্থাৎ চররূপ চক্ষুর সাহায্যে রাজা রাজ্যের 
কোথায় কি হইতেছে, তাহা দেখিতে পান 
এবং রাজ্য শাসন করেন। ব্যবসায়ীদের 


সেইরূপ হিসাবচক্ষু নাম দেওয়া যাইতে পারে, 


কারণ একমাত্র হিসাবের ভিতর দিয়া তাহারা 
ব্যবসা কি ভাবে চলিতেছে, কোথায় কি ক্রুটা- 
বিচ্যুতি ঘটিতেছে, লাভ-ক্ষতি কিরূপ হইতেছে, 
সবই দেখিতে পান। যে ব্যবসায়ী এ হেন 
হিসাবতত্বকে উপেক্ষা . করেন, তিনি চক্ষুহীনের 


ভাগ্য বরণ করিতেছেন বলা অত্যুক্তি হইবে 


না। 

আশা করা যায়, আমাদের মধ্যে হিসাঁব- 
তত্বের আলোচনা যতই বৃদ্ধি পাইবে, যতই 
ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যবসায়ী 
মহলকে সচেতন করিয়া তোলা যাইবে, ততই 
লোকের এই ভাস্ত ধারণা দুর, হইবে যে, 
হিসাবতত্ব অত্যন্ত হুর্ব্বোধ্য, অত্যন্ত নীরস এবং 
অনেকটা নিশ্রয়োজনও বটে। অর্থ নী 
থাকিলে জীরনের সব রসই শুকাইয়া যায়। 
অতএব রসপ্রদায়ী অর্থ সঞ্চয় করিবার পক্ষে 
অতি প্রয়োজন হিসাবতত্বটী যদিও ক্ষণিকের 
জন্য কাহারে! রস ভঙ্গ করে, তবুও এই ভাবিয়া 
ইহা উপেক্ষা করা উচিত যে, রসের এই ভাটা 
জোয়ারেরই শুচকমাত্র। 


ভারতের (বদেশিক বাণিজ্য 


ভারতের বহি্র্বাণিজ্যে কতগুলি উত্বেগ- 
জনক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। শিল্প- 
ব্যবসাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য এই দেশ 
'নানারকম নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য সম্পর্কেও 
অনেকটা পররমুখাপেক্ষী। তাহা ছাড়া, 
পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ও শিল্পবিস্তারের 
উদ্দেশ্যেও প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানী 
করা দরকার। উহার মূল্য পরিশোধের জন্য 
"রপ্তানী বাণিজ্যও বিস্তার করা প্রয়োজন । 
কিন্ত দেশের মধ্যে ব্যাপক ঘাটতির ফলে 
রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ানো যাইতেছে না। 
অন্যদিকে, নূতন কোন কোন খাতে আমদানী 
বাড়াইতে বাধ্য হওয়ায় বহির্ববাঁণিজ্যে 
"স্বাভাবিক লাভ উবিয়া গিয়াছে । 

যুদ্ধের সময় বৈদেশিক বাণিজ্যে সম্পূর্ণ 
‘লাভ ও অন্তান্ত খাতে লগ্মী বাবদ বৃটেনের 
'নিক্ট এখনও প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা পাওনা 
আছে। ন্যায্য কিস্তিবন্দী হারে সেটা আদায় 
-হুইলে অত্যাবশ্যক আমদানী সম্পর্কে গুরুতর 
"অসুবিধা ঘটিত না। কিন্তু বৃটেন উহার 
অধিকাংশই আটক করিয়াছে। আগামী 
-৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ মাসে মাত্র 
সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড ( ৪৬ কোটি টাকা ) 
"পরিশোধ করিবে । 

অন্ত দিকে, খাদ্ধ-সঙ্কটের জন্য গত বৎসর 
হইতে শস্ত আমদানীর পরিমাণও বাড়িয়া! 
গিয়াছে । ১৯৪৪-৪৫ সনে ৭ কোটি টাকার ও 
১৯৪৫-৪৬ সনে ৮ কোটি টাকার খাদ্ধ-শস্ত 
"আমদানী হইয়াছিল। সরকারী মুখপাত্রগণ 


প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার পরিমাণ গত ~~ 


‘বৎসর (১৯৪৬-৪৭ ) প্রায় ৭০ কোটি টাকা 


এবং চলতি বৎসরে প্রায় ৯* কোটি টাকা |. 
বাড়িয়াছে! বৃটেনের দেয় কিস্তি হইতে এই | 
খরচটাও সম্পূর্ণ উন্থুল হইবে কি না সন্দেহ। | 
অথচ আপাততঃ ইহা কমাইবারও উপায় | 


নাই। খাগ্ের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী ; 


' সেজন্য সর্ধবাগ্রে ইহা আমদানীর ব্যবস্থা করিতে [ 
হইয়াছে। তাহার পরে বহি্ব্বাণিজ্যে লাভের [ 


অবশিষ্টাংশ অন্তান্য অত্যাবশ্যক পণ্য ও যন্ত্র 


পাতি আমদানীর জন্য ব্যয় করা হইবে। | 
অর্থাৎ রপ্তানী না বাড়িলে ও মালগুলি দরকার | 
মত আমদানী করা যাইবে না। তাহা ছাড়া, (| 
বৈদেশিক তহবিলের চাপ কমাইবার জন্য { 
বিলাসোপকরণ আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া ॥ 


হইয়াছে। 


নিত্যব্যবহাৰ্য্য নানা রকম মাল সম্পর্কে | 


ভারতবর্ষ অনেকটা পরনির্ভরশীল। আমদানী 


কমিয়া গেলে এই জিনিষগুলির গুরুতর ঘাটতি | 







_শ্রীরবীজ্নাথ রায়চৌধুরী 





পড়িবে। তাহার ফলে দর আরও চড়িবে, 
খাইখরচ বাড়িবে এবং পরবর্তী কালে 
পড়তা খরচও চড়িয়া যাঁইবে। মাত্র আভ্যন্তরীণ 
সরবরাহ বাড়াইয়াই ইহার প্রতিকার করা 
যাইতে পারে । কিন্ত, শিল্পে অনগ্রসরতার 
জন্য আপাততঃ এখানে যথেষ্ট মাল তৈয়ারী 
করা সম্ভব নয়। উৎপাদন খানিকটা রাঁড়িতে 
পারে, তাহাতে ন্যুনতম চাহিদা পুরণ হইবে 
না। অতএব আমদানী একেবারে বন্ধ কিম্বা 
অত্যধিক হ্রাস করা চলে না; , সম্ভবমত 
ক্ষেত্রে উৎপাদন যথাসাধ্য বাড়াইয়া মাত্র 
খানিকটা! কমান যাইতে পারে। উৎপাদন 
বাড়াইতে পারিলে সকল দিক দিয়া অবস্থার 
উন্নতি ঘটিত। কিন্ত, সে ক্ষেত্রেও বিদেশ 
হইতে যন্ত্রপাতি ও অত্যাবশ্যক উপাদানগুলি 
আমদানী করার জন্য বৈদেশিক তহবিল 
দরকার। 

রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই 
তাহার প্রকৃষ্ট উপাঁয়। কিন্ত সেদিক দিয়া 
সম্প্রতি কতগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে। 
রপ্তানীর পরিমাণ . এবং বহির্বাণিজ্যের লাভ 
বৃদ্ধি পাওয়া দুরে থাকুক, ক্রমশঃ কমিতেছে। 
যুদ্ধের প্রাকাল হইতে বহির্র্বাণিজ্যের পরিমাণ 
সম্পর্কে নিম্নলিখিত হিসাবে অবস্থার 


' ক্রমাবনতি বুঝিতে পারা যাইবে £__ 


বৎ্গর আমদানী* রপ্তানী লাভ 
(কোটি টাকা) (কোটি টাকা) 

যুদ্ধের প্রাকালীণ 

৩ বৎসরের গড় রি ১৪৪ ৯৮০ ৩ 


NE ১৯৩৯) 


১৯৩৯৪ ৬৭ ১৫৬ ২০৪ 8৮ 
১৯৪০-৪১, ১৪৫ ১৮৭ ৪২ 
2৯৪১-৪২ ১৫৮ ২৩৮ ৮০ 
১৯৪২-৪৩ ১৩৩ ১৮৭ ৮৪ 
১৯৪৩-৪৪ ১০৭ ১৯৯ ৯২ 
৯৯৪৪-৪৫ ১৮৭ £১১ ৯৪ 
১৯৪৫-৪৬ ২১৭ '-. ২৪০ ২৩ 


১৯৪৬-৪৭ 
(নবেম্বর এ ১৫৬ 
৮মাস) 

দেখা যাইতেছে যে, বহির্ব্বাণিজ্যে লাভ 
যুদ্ধের প্রাক্কালে বাধিক গড় ৩৬ কোটি টাকা . 
হইতে বাড়িয়া ১৯৪৩-৪৪ সনে ৯২ কোটি 
টাকায় উঠিয়াছিল। পরবর্তী ছুই বৎসরে 
উহা তদপেক্ষা তিন-চতুর্ধাংশ কমিয়া বা্ধিক 
মাত্র ২৩২৪ কোটি টাকায় ঈদাড়ায়। গত , 
বৎসরের (১৯৪৬-৪৭ সনের) সাশ্বৎসরিক হিসাব 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই ; মাত্র এপ্রিল- 
শবেম্বর পর্যস্ত ৮ মাসের হিসাব পাওয়া 
গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, অবস্থার 


১৭৫ ১৯ 





' * বৈদেশিক আমদানী হুইতে বৈদেশিক পণ্য 
রপ্তানী বাদ দিয়া এদেশে ব্যবন্বত মোট বিদেশী 
মালের হিসাবটা এখানে দেওয়া হইয়াছে। 

















|| এন, ব্যানাজ্জী, বি-এস-সি, বি-এল, 
ম্যানেজার, সেনট্রাল অফিস 


(৯৯৯ মহাভারত 
ধুলিয়ান, বেলভাঙা, বোলপুর, ওরজা বাদ; কুড়িগ্রাম, 
উলিপুর (রংপুর ) ও বেনারস। 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়. : 


ক্লিয়াবিংএর সকল প্রকার, সুবিধা, ও ব্যবস্থা আছে । 
চেয়ারম্যান $ 
__ কাশিমবাজারের মাননীয় __ 


মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাছর এম-এ, ভর -এ, 





সেন্ট্রাল অফিস £ 

৮-বি, লালবাজীর গ্রীট_ 
ফোনঃ কলিঃ ৩৭৫৮ 

ও ৩০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, 
ফোন £ কলি: ৭১৭৭ 












বি, এন, রায়, এম-এ, বি-এল, || 


5 
\N 


















২৪ 
আরও অবনতি ' ঘটিয়াছে। যুদ্ধবিরতির 
_ অব্যবহিত পরে তৎকালীন আমলাতম্্র সরকার 


আমদানী সম্পর্কে অধিকাংশ বাধানিষেধ 
তুলিয়া লইয়াছিলেন। তখন, শুধু নিত্যব্যবহার্ধ্য 
মাল; নয়-_বিলাসোপকরণ সহ অঁগ্যাম্য অল্প- 
প্রয়োজনীয় 'পণোর আমদানীও. বাড়িয়াছিল। 
তাহার ফলে বহিবর্বাণিজ্যে লাভ কমিয়া যায় । 
১৯৪৪-৪৫: সনে এপ্রিল-নবেম্বর ৮ মাসে 


২৪ কোটি টাকা লাভ ছিল; ক্রমশঃ কমিয়া : 


১৯৪৫-৪৬ সনে উহা! ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকায় 
দাড়ায়। ভার, পরে গত বৎসর এ সময়ের 
মধ্যে খানিরুটা বাড়িয়া উহা ১৯ কোটি টাকায় 
উঠিয়াছিল। কিন্তু পরবন্তাঁ চারি মাসে প্রচুর 
খান্চ আমদাঁনীর ফলে লাভটা আবার নিঃশেষ 
হইয়া গিয়াছে। সরকারী মুখপাত্রগণ আভাষ 
দিয়াছেন যে, এখন বৈদেশিক বাণিজ্যে আয় 
অপেক্ষা বেশী খরচ হইতেছে। এখন যে 


-$ পরিমাণে মাল রপ্তানী হয়, তাহা দ্বার! 


. প্রয়োজনান্ুসারে অত্যাবশ্যক মাল আমদানী 
করা সম্ভব হইবে না। তাহারা সর্ববাগ্রে খাদ্য 
আমদানী করিবেন। তৎপরে উদ্বত্ত অর্থ 
দ্বারা অন্যান্য জিনিষ বা যন্ত্রপাতি আমদানীর 
অনুমতি. দিবেন। অথচ দেশের বর্তমান 
অবস্থায় তিন রকম জিনিষই আমদানী করা 
দরকার । মাত্র বিলাসোপকরণ আমদানী বন্ধ 
করা যাইতে পারে । অতএব, আমদানী 
বাড়াইবার অন্যান্য উপায় অহ্বেষণ করিতে 


স্থির করা চলিত। বৃটেনও অনুরূপ সমস্যার 
সম্মুখীন হইয়াছ্ছে 1. সেখানে জাতির নূযুনতম 
প্রয়োজনের ভিত্তিতে;বিভিন্ প্রকার আমদানী 
পণ্যের চাহিদা, পণ্য রপ্তানীর সামর্থ্য ও 
ঘাটতির 'পরিমাণ হিসাব করিয়া দরকারমত 
চাহিদা কমাইবার এবং, উত্পাদন ও রপ্তানী - 
বাড়াইবার পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে। মধ্যে 
মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে উহা 





আর্থিক জগৎ 
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পুনধিববেচনার পরে সরকার নূতন লক্ষ্য 


(target ) স্থির করিয়া দেন। ভারতেও 


সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে এই রকম একটা .. 


হিসাব তৈয়ারী দরকার। কোন্‌ জিনিষ 


কতটা পরিমাণে দরকার, দেশে উৎপাদন: 


বাড়াইয়া কতটা বেশী মাল পাওয়া যাইতে 
পারে, তহদ্দেশ্ঠে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, 
বিদেশ হইতে মালের শ্রেণীভেদে ন্যুনতম 
আমদানীর, পরিমাণ এবং তাহা সংগ্রহের 
উপায়-_ ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি হিসাব 
তৈয়ারী. করিলে জাতির বৃহত্তর মহত্তর 
কল্যাণের পথে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
করা যাইবে । এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি অবিলম্বে সংগ্রহ ও সঙ্কলন 
করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ 
জানাইতেছি। 


রপ্তানী বাণিজ্য বিস্তার করাই অবশ্য 
আমদানী বাড়াইবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ। 
কিন্তু, মাত্র আমাদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন 
অনুসারে উহু! বাড়িবে না! পূর্বে এদেশ 
হইতে প্রধানত; কাঁচা মাল রপ্তানী হইত। 
যুদ্ধের প্রাকালে মোট রপ্তানীর মধ্যে শতকরা 
৪৮ ভাগ কাঁচা বা আধ-কাচা (mainly 
unmanufactured) মাল প্রেরিত হইয়া- 
ছিল। 'যুদ্ধের সময় কতকটা বৈদেশিক 
চাহিদা হাস, কতকটা জাহাজে স্থানাভাব ও 
কতকটা ভারতে যুন্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারী 
চাহিদার ভম্য উহার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস 
পায়। উহার স্থানে বিদেশীয়' রাষ্ট্রগুলির 
আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের ও যুদ্ধপ্রচেষ্টায় 
সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার অধিকতর 
পরিমাণে তৈয়ারী মাল রপ্তানীর ব্যবস্থা 


“করিয়া দেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে মোট রপ্তানীর 


মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ তেয়ারী মাল ছিল। 
ক্রমশঃ বাড়িয়া উহার পরিমাণ ১৯৪৩-৪৪ সনে 
ও তৎপরবর্ত্তা বৎসরে শতকরা ৫৩ ভাগে 
দ্বাড়ায়'। সম্প্রতি উহা আবার কমিতেছে। 
নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বিভিন্ন প্রকার 


মালের চাহিদা বুঝিতে পারা যাইবে £-- 


মোট রপ্তানী বাণিজ্যে বিভিন্ন প্রকার পণের: 
শতকরা হার. 

থান, চা, মদ কাচা বা তৈয়ারী 

: ও তামাক আব-কাচা মাল মাল 


শতকরা শতকরা শতকরা; 

১৯৩৬-৩৯ হং ৪৮ ২৬ 
(গড়) 

১৯৩৪-৪০ ১৯: ৪২ ৩৭ 
১৯৪০-৪১ হং ৩৩ ৪৩- 
১৯৪১-৪২ ২৫ ২৮ ৪৬. 
১৯৪২-৪৩ ২৫. ২৩ ৫১. 
১৯৪৩-৪৪ ২৪ হং ৩ 
১৯৪৪-৪৫ হত ২১ ৫৩৭ 
১৯৪৫-৪৬ ২৩ ২৯ ৪৬. 
১৯৪৬-৪৭ 

(নবেম্বর পর্য্যন্ত 

টা | ৩৩ ৪৭ 


পূর্ব যুগে রপ্তানী কাচা মালগুলির মধ্যে 
পাট, তুলা, চামড়া, তৈলবীজ ও খনিজ ধাতুই 
ছিল সর্ধ্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের সময় 
বিদেশে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসের ও জাহাজে 
স্থানাভাবের জন্ত রপ্তানী কমিতে থাকে। 
তবে তুলা ব্যতীত অন্ত কোন মালই পড়িয়া- 
ছিল না। যুন্ধপ্রচ্ষ্টায় অত্যাবশ্যক বলিয়া 
ভারত সরকার বা মিত্রশক্তিগুলি এগুলি 
কিনিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়, মিত্রশক্তির 
যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে ও বৈদেশিক ঘাটতি 


“পূরণের জন্য কতগুলি তৈয়ারী মাল রপ্তানী 


বৃদ্ধি পায়। তন্মধ্যে তৃলাজাত বস্ত্র ও সুতাই 
সব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৮-৩৯ সনে 
মাত্র ৪॥ কোটি টাকার বন্ত্র (১৮ কোটি গজ), 
ও পৌণে দুই কোটি টাকার তা ( পৌঞে 
চার কোটি পাউণ্ড ) রপ্তানী,/ হইয়াছিল । 
পরবর্তী কালে উহার পরিমাণ কি ভাবে বাড়িয়া, 
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আর্ধিক জগৎ 
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যুদ্ধের পরে আবার কমিতেছে সে বিবরণ“ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে না। মাত্র খাদ্ধশস্ত ব্যাঙ্কের সহিত অবিলম্বে আলোচনা আর্ত 


নিয়ে লিপিবন্ধ করিতেছি £-- 
বৎসর বন্ধের রগডানী সুতার রপ্তানী 


(কোটি গঞ্জ) (কোটি পাউণ্ড) | 


১৯৩৮-৩৯ ১৮ ০. রি 
১৯৪১-৪১ ৭৭ | ৯ 
১৯৪হ-৪৩ « ৮২ ৩ 
১৯৪৩-৪৪ ৪৬ ং 
১৯৪8-8৫" ৪২ ১৪ 
১৯৪৫-৪৬ ২ 88 Kd. 
১৯৪৬-৪৭ 

€নবেশ্বর পর্য্যন্ত { ১৮। তি 
৮ মাস) শি 





(জাসদ (কোটি টাকা) 
-: ১৯৩৮-৩৯ ৪| ১৪ 

১৯৪১-৪২ 
১৯৪২-৪৩ ৩৯ ৪ 


১৯৪৩-৪৪ ৩৬] ৩ 
১৯৪৪-৪৫ ৩৩৪ ২! 
১৯৪৫-৪৬. ২৯ ১ 
১৯৪৬-৪৭ 

(নবের পর্য্যস্ত } ১৪ ‘8 


যাস) 

আরও কতগুলি তৈয়ারী মাল রপ্তানী 
হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছিল, এখন কমিতেছে। 
জাপান ও জার্মানীর উৎপাদন ক্ষমতা চূর্ণ 
হইয়া. যাওয়ায় এবং অন্যান্য দেশে উৎপাদন 
হ্রাস পাওয়ায় বিদেশে প্রচুর মাল বিক্রয়ের 
সুযোগ আছে বটে; কিন্তু সেখানে চাহিদা- 
মত অধিকাংশ, মালই এখানে তৈয়ারী হয় না। 
'যেগুলি তৈয়ারী হয়, তাহাও স্থানীয় চাহিদার 
পক্ষে নগণ্য-_সেজন্ রপ্তানী করিবার বিশেষ 
কোন সুযোগ নাই। অন্য দিকে, যুদ্ধের পূর্বের 
বিদেশে প্রেরিত অধিকাংশ কাঁচা মালের 
উত্পাদন কমিয়াছে ও স্থানীয় চাহিদা 
বাড়িয়াছে। (সেজন্য উদ্ধ ত্তের পরিমাণ নগণ্য । 
আবার র্বার, তুলা, অভ্র প্রভৃতি কতগুলি 
কাচামালের প্রাচুর্য্য থাকিলেও বিদেশে চাহিদা 
কমিয়া গিয়াছে । উহা দ্বারা রপ্তানী বাণিজ্য 


বিস্তারের সাহীষ্য হইবে না। 
মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য 


দেশের চাহিদামত মাল পাঠাইয়া রপ্তানী 
বাড়ানো আমাদের পক্ষে অত্যন্ত. কষ্টকর ৷ 
সেজন্য, আমাদের সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া 
আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্তমূলক 
ব্যবস্থা স্থির করা দরকার ৷ সহজে রপ্তানীযোগ্য 
কতগুলি মালের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে; 
আবার, . আভ্যন্তরীণ ঘাটতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে 


অন্যান্য মালের উৎপাদন বাড়াইয়া এ সকল. 


ক্ষেত্রে আমদানী কমাইতে হইবে । এইভাবে, 

একদিকে রপ্তানী বৃদ্ধি ও অন্যদিকে আমদানী 

হাস না করিলে যন্ত্রপাতি, অশ্যান্য উপাদান ও 

অত্যাবশ্যক জিনিষগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে 
৭ 


সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে বাধিক 
অন্ততঃ ৭৫ কোটি টাকা আমদানী কমিবে। 
এ টাকা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানীর 
জম্য খরচ করা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে, 
উৎপাদন বাড়াইয়া নানা প্রকার জিনিষের 
আমদানী কিছু কিছু হাস করা দুঃসাধ্য নয় । 

আমদানী পণ্যের শ্রেণীভেদে বর্তমান 
প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও 
বহির্ববাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। 
আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যেদেশে 
পাওয়া যাইতে পারে, সেখানে বেশী মাল 
পাঠাইতে পারিলে মূল্য পরিশোধের জন্য 
বেশী বিব্রত হইতে হইবে না। বৈদেশিক 
বাণিজ্যে দেয় টাকা বৃটিশ জাতি ডলার 
মুদ্রায় ভাঙ্গাইয়া দিতে অসম্মত হওয়ায় 
পাউণ্ড মুদ্রার মারফতে সর্বত্র লেনদেন চলিবে 
না। পাউণ্ড এলাকার সহিত বাণিজ্যে লাভ 
হইলেও সে টাকা পাউণ্ড এলাকায় আটক 
থাকিবে। অথচ, ভলার মুদ্রার অভাবে 
প্রয়োব্দনীয় জিনিষপত্র আমদানী করা যাইবে 
না। সেজন্য, বিভিন্ন এলাকার সহিত 
বাণিজ্যে যথাসম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াই বাগ্থনীয়। 
বাড়াইতে পারিলে এই সমস্তার সমাধান 
হইতে পারে। অবশ্য, আমাদের প্রয়োজন 
অনেক বেশী; উহার সম-পরিমাণ 
মাল সেখানে বিক্রয়ের সুযোগ 
আপাততঃ নাই। তথাপি, যথাসম্ভব রপ্তানী 
বাড়াইলে কিছু বেশী মাল আন! যাইবে। 
তারপরে, অন্তান্ত দেশের মত আমেরিকা 
হইতে মাল সংগ্রহ করিয়াও কিছু কিছু যন্ত্র 
পাতি আনানো যাইতে পারে। সে উদ্দেশ্যে 
885554881৯৯ পুনর্গঠন 





' আমানতের সব্নাপেক্ষা 


আমেরিকায় রপ্তানী. 


সর নত ত ৰ ছল কি অ টি ক 


হেড অফিস £_-১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
স্থাপিত ১৯১০ ইং 
৷ সিডিভলড ল্যাল্ . 
আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ 
কার্যকরী তহবিল 





মুহু 
কলিকাতা, বেলে ঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, কলেজ গ্রীট, শ্তামবাজার, 
‘কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, মালদহ, তমলুক, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ঢাকা 
মাণিকগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, রাজসাহী, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, হট 
ময়মনসিংহ, পাটনা, পুরুলিয়া, রাঁচি বেনারস, লক্ষে, মাদ্রাজ, | ' 
|. তেজপুর, শিলচর, গৌহাটী, শিলং, করিমগঞ্জ । 
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
:। দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
_ব্যবসা্িবর্গ দ্বারা রিতা | 


করা উচিত। *। : 
ভারত বিভাগের জন্যও নবগঠিত দুইটি 
রাষ্ট্রের অর্থনীতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে 
নূতন; নূতন, জ্রটীল সমস্তার;. উদ্ভব 
হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকটি মাল” পাকিস্থানেই সর্বাধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এগুলি হাতছাড়া 
হওয়ায় ভারতীয় ইউনিয়নের বহির্ব্বাণিজ্যে 
সমতা রক্ষার অসুবিধা 'ঘটিবে। আবার, 
পাট, তুলা, খাদ্যশস্য প্রভৃতি কয়েকটি 
জিনিষের জন্য ভারতবর্ষ পাকিস্থানের উপর 
আংশিকভাবে নির্ভর করে। উহার বিনিময়ে 
সেখানে তৈয়ারী মাল, খনিজ সম্ভার, চিনি, 
তৈলবীজ প্রভৃতি পাওয়া দরকার। কিন্ত 
পণ্য বিনিময় সম্পর্কে সন্তোষজনক একটা 
ব্যবস্থা না হইলে এ সকল পণ্য সম্পর্কে নূতন . 
অসুবিধার স্থষ্টি হইবে। স্বতন্ত্র পাকিস্থান 
রাষ্ট্র গঠনের ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য. 
হাস পাওয়ার আশঙ্কা ঘটিয়াছে। সে ক্ষতি 
পূরণের উপায়গুলি অন্বেষণ করা উচিত । 
বহিব্বাণিজ্যের গতি বিশ্লেষণ করিয়া 
মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদন 
বৃদ্ধি ও ঘাটতি পূরণ, জাতীয় সম্পদ ও বেকার 
লোকবল সগ্যবহার এবং শিল্পবিস্তার প্রভৃতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছুরূুহ সমস্যার সমাধান করার 
জন্য বিদেশ হইতে কতগুলি মাল আনানো 
ও বিদেশে কতগুলি মাল পাঠানো 'দরকার। 
বর্তমান সামর্থ্য, প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার 
দিক হইতে শ্রেণীভেদে উহার পরিমাণ স্থির 
করিলে সকল দিক দিয়া সুবিধা হইবে। 
তৎসম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া একটি 
সময়োপযোগী. নীতি রচনার জন্য আমরা 
জাতীয় সরকারকে অন্থুরোধ জানাইতেছি। 








১৫ লক্ষ টাকার উপল 
২ কোটী ,, »%. 






























আস নিশ্ব- সকটে ভারত ও পাকিস্থান 


সুকুমার মিত্র, এম-এ 








দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই 
আবার: বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনাইয়া 
উঠিয়াছ্ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ জগতের 
ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । * এই 
শ্রেষ্ট ধনিক রাষ্ট্রে আজ আসন্ন সঙ্কটের 
কৃষচ্ছায়া দ্রুত ঘনাইয়া উঠিতেছে। খ্যাতনামা 
সৌভিয়েট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ভার্গা 
সম্প্রতি এক' বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন 
হইয়াছে, শীন্রই তাহা ‘প্রকাশ্য বিস্ফোরণে? 
পরিণত হইবে 1 | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে গিয়া অধ্যাপক ভাগ 
বলিয়াছেন যে, এই সঙ্কট অতি-উৎপাঁদনের 
'সঙ্কট.[. অধ্যাপক ভার্গার বিশ্লেষণ কঠোর 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । নিয়লিখিত 
তথ্যগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বুঝা 
যাইবে। 

প্রথমতঃ ১৯৪৬ সালের হিসাব অনুযায়ী 
দেখা যায় যে, সমগ্র ধনিক জগতের মোট 
উৎপাদন শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ মাকিন 
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রেজিগার্ড অফিসঃ 





মাণ্ডভি, বরোদা 































ব্যাক অফ. বলোদা বিল্ডিং 


যুক্তরাষ্ট্রের করায়ত্ত। চেষ্টা করিলে মাঙ্কিন 


“যুক্তরাষ্ট্র তাহার উৎপাদন শক্তি আরও অনেক 


বাড়াইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৬ সালে 
ধনিক রাষ্ট্রগুলির বিদেশে মোট লগ্মীর পরিমাণ 
ছিল ৩৮৭০ কোটি ডলার। এই বিরাট লগ্মীর 
অর্দেকেরও বেশী অর্থাৎ ২০৩০ কোটি ডলারই 
হইতেছে মাফিন ধনিকদের ৷ বর্তমানে মাঞ্কিন 
লগ্নীর পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে। তৃতীয়ত, 
বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানী বাণিজ্যে 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে বর্তমানে যত 
ডলারের মাল আমদানী করে, রপ্তানী করিয়া 
থাকে বৎসরে তদপেক্ষা ১২শত কোটি ডলারের 
বেশী মাল । চতুর্ঘতঃ, মার্ক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
তবর্ণভাণ্ডার সমগ্র জগতের ঈর্ধার বস্তু । ১৯৪৭ 
সালের জুন মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, 
পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশের স্বর্ণ 
ভাণ্ডারে যেখানে ১৫২০ কোটি ডলার মূল্যের 
স্বর্ণ আছে, সেখানে একা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ভাণ্ডারে মঙ্ূত আছে ২১শত কোটি ডলার 
মূল্যের স্বর্ণ । এই বিপুল সম্পদ এবং বিরাট 


৯ 
লিমিটেড 


-(অংশীদারগণের সীমাবদ্ধ দায়িত লয়! বেদ! রাজ্যে সংগঠিত) 


২১৫০১০০ 93৯ টাকা 


| লিও বিধা মূলধন --.- ১,২৫,০০,০০০১ টাকা | ৰ 
৩২,৫০,০০৯ টাঁকা 


| রর 





{ কলিকাতা অফিস $ 


| ৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ রেস, নি 








8৫-৪৭, এপোলো ছ্রীট, 


উৎপাদন শক্তিই আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 
দ্রুত সঙ্কটের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। 
সারা জগতে যখন খাত, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষের 
বিপুল চাহিদা রহিয়াছে, তখন এই অবস্থাকে 
অত্যন্ত পরস্পর-বিরোধী”'বা রহস্তময় বলিয়া 
সাধারণ লোকের নিকট মনে হইতে পারে; 
কিন্তু ধনতন্ত্রের মুনাফাতত্ব ধাহাদের জানা 
আছে, তাহাদের নিকট ইহা আদৌ বিস্ময়কর 
বা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইবে না। 

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপ এবং সাম্রাজ্যবাদী 
শাসনে বিপর্যস্ত ও যুদ্ধের আঘাতে পঙ্গ, 
এশিয়ার দেশগুলির আজ সর্ব্বপ্রকার জ্রিনিষের 
প্রয়োজন আছে, কিন্তু কিনিবার সামর্থ্য 
তাহাদের একেবারেই নাই । ইহারই ফলে 
সমগ্র জগতের আধিক ভারসাম্য নষ্ট হইয়া 
ভয়াবহ সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি-উৎপাদনের সঙ্কটের 
আকারেই তাহার সুচনা হইয়াছে । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্কট সম্পর্কে কোন 
মতদ্বৈধ না থাকিলেও সঙ্কটের গভীরতা সম্পর্কে 





















ভারতের প্রধান অফিস £ 






ফোঁট, বোম্বাই 
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জীবন, অগ্নি, টা টন ও বন করা হয়। 
































শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 





মতত্বৈধতা . আছে। আশাবাদীরা এখনও 
প্রচার করিতেছেন যে, সঙ্কটের জন্য ভয় 
পাইবার কিছু নাই, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে 


যে ভাটা দেখা দিবে, তাহা স্বল্পস্থায়ী হইবে 


এবং উহার ফলে বড়জোর ৭০ হইতে ৮০লক্ষ 
লোক বেকার হইবে ॥ আশাবাদীদের মতে শীজ্জুই 
এই অবস্থার অবসান হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে 
নূতন জোয়ার:আসিবে। কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞ 
ও অর্থনীতিবিদ ইহা বিশ্বাস করেন না। 
তাহারা পুথ্থানুপুন্খভাবে বিশ্লেষণ করিয়! 
আসন্ন সঙ্কটের কৃষ্ণচ্ছায়ার মধ্যে আশার 
সামান্য আলোকও দেখিতে পান নাই। 
টাইম্‌স্‌’-এ বিখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ স্যার 
আর্থার গ্লেটার লিখিয়াছেন যে, অন্তান্য দেশের 
হাতে ডলারের পরিমাণ দ্রুত হাস পাইতেছে। 
যে সময় মন্দা সুরু হইতেছে, ঠিক সেই সময় 
ডলারের পরিমাণ খুব হ্রাস পাইলে স্বল্পস্থায়ী 
ন্দা অতি দীর্ঘ স্থায়ী এবং অপ্রতিরোধ্য 
অর্থনৈতিক সঙ্কটে পরিণত হইতে পারে। 
স্যার আর্থার শ্লেটারের সতর্কবাণী আজ বর্ণে 
বর্ণে সত্য প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। 
বৃটেনের ডলার সঙ্কট আজ চরমে উঠিয়াছে 
এবং সমগ্র ধনিক জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য 
বিপৰ্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ঠিক 
এই সময়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক সঙ্কটের 





ডিরেক্টর বোর্ড ঃ 


সুচনা হইয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন 
ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ ওয়ালেস সম্প্রতি 
ডেয়তে শ্রমিক-দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কয়েকটা ক্ষেত্রে 


ইতিমধ্যেই আধিক মন্দা সুরু হইয়াছে। 


দি-আই-ও-র (মাকিন শ্রমিক কংগ্রেম ) 
সভাপতি মিঃ মারে এক বেতার-বক্ৃতায় 
বলিয়াছেন যে, যে আধিক মন্দার আশঙ্কা 
করা যাইতেছে, তাহা সহজেই এমন আকার 
ধারণ করিতে পারে, ষাহার নিকট গত 
(১৯২৯-৩০) আধিক মন্দা নিতান্তই সামান্ত 
বলিয়া মনে হইবে । 
বুটেনে সঙ্কটের রূপ 

সমগ্র ধনিক জগতে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট 
ঘনাইয়া আসিতেছে, সকল দেশে তাহার রূপ 
বা প্রকৃতি এক নহে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
আকারে এবং বিভিন্ন কারণে এই সঙ্কট 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পরই ধনিক জগতে বৃটেনের স্থান। বৃটেনের 
সঙ্কট মাফিন সঙ্কটের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত, কিন্তু ইহার প্রকৃতি ভিন্ন। অধ্যাপক 
ভাগী বলেন যে, বৃটেনের সঙ্কট অতি 
উৎপাদনের সঙ্কট নহে; উহা বাণিজ্য সমতা 
রক্ষা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ষ্টালিং ব্যবস্থার সম্কট। অধ্যাপক ভার্গার 


(পিডি উল্ড) 
কা শ্িল্লালল হাউস 


১৫, নেতাজী সুভাষ (রাড, কলিক্কাতা। 


J ২৭ 
অভিমত কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করিলে বৃটেনের সঙ্কটের রূপ পরিষ্কার হইয়া 
উঠিবে |: ণ 

শিল্প-বিপ্লব বৃটেনেই প্রথম হইয়াছিল 
এবং তাহার ফলে: শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের . 
জগতে বৃটেন দীর্ঘকাল অপ্রতি্ন্বী ছিল . 
বলিলেই চলে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত 
দেশে শিল্প-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন হটিতে 
সুরু করে। তবু বিরাট সাম্রাজ্য, বিদেশে 
বিপুল লগ্নীর কারবার, বিশাল বাণিজ্য পোত- 
বহর প্রভৃতি হইতে যে আয় বৃটেনের হইত 
তাহারই সাহায্যে এতদিন শিল্পোৎপাদনে 
হটিয়া যাওয়ার ধাক্কা সামলাইয়া আসিয়াছে । ' 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ধাক্কা সামলাইবার এই 
শক্তিটুকুও বৃটেন হারাইয়াছে। বিপুল 
পরিমাণ রপ্তানীর দ্বারাই 'বুটেন আজ 


. আত্মরক্ষা করিতে পারে । অথচ আত্মরক্ষার 
এই অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রেই অসংখ্য '"? 


+৭ 


বাধার স্থষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ, উৎপাদন 
বাড়াইবার জন্য যে সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও 
শিল্প সংগঠনের প্রয়োজন, বৃটেনের তাহা নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, ্টালিংএর মারফৎ বৃটেন এতদিন 
সাআাজ্যভুক্ত অথবা তাহার প্রভাবাধীন 
দেশগুলির উপর যে অর্থনৈতিক আধিপত্য 
বজায় রাখিয়াছিল, সেই আধিপত্য প্রায় চূর্ণ 











শ্রীএন সি চন্দ্র, ডিরে্টর £ স্কাশনাল টীল কর্পোরেশন লিঃ; 
বামস্তী কটন মিলল লিঃ) মছালক্মী কটন মিলস লিঃ প্রভৃতি । 
রায় বাহাছুর জি ভি সোয়াইকা, প্রোপ্রাইটর £ সোয়াইকা 
অয়েল মিলস $ ডিরেক্টর £ বেঙ্গল ইব্দিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি 
কোং লিঃ; বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইতিং মিলস লিঃ; 
বার্কমায়ার ব্রাদার্স লিঃ ঃ ইউনাইটেড কলিয়ারীজ লিঃ) 
সোয়াইকা বনম্পতি প্রভাক্টপ লিঃ ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 
. সোয়াইকা বাদাস লিঃ ; লোয়াইকা এক্সপোর্ট এড ইমপোর্ট 
লিঃ; সোয়াইকা ষ্ট্যা্ড অয়েল এণ্ড বাণিশ কোং লিঃ) 
সোয়াইক! সোপ ওয়ার্কস লিঃ । 
শ্রীজে সি মুখাঞ্জি, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্কা চীফ 
একজিকিউটিত অফিসার ) ডিরেক্টর £ আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট 
কোং প্রভৃতি। | 

৪। ভ্রীডি এন দত্ত, অংশীদার, এযাদ্দাস কীথ এও কোং । 

৫1 জবি সি ঘোষ, এম-এপ-এ, ডিরেক্টর £ ক্যালকাট! ইন্সিওরেন্স 
কোং লিঃ। ll | 

৬। ভ্রীএস দত্ত, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর )। 
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২৮ 

আমদানী ও তৈয়ারী মাল 'রপ্তানীর স্বর্ণযুগ 
বৃটেনের অতীত হুইয়াছে। তৃতীয়তঃ, মার্কিন 
_ যুক্তরাষ্ট্রের খাতক হইয়া একদিকে বৃটেন তাহার 
হারাইয়াছে এবং অপরদিকে চোরা বাজারের 
দরে খান ' ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া খণের 
অধিকাংশ টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছে ।' 
এই মাকিন খপই বৃটেনের. রপ্তানী বাণিজ্য 
প্রসারের পথে বিপুল বাধার স্থষ্টি করিয়াছে । 

চতুর্থত» সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য নূতন 
আকারে চালু রাখিতে গিয়া বিপুল সামরিক 
শক্তি বজায় রাখা, জার্ম্মাণীতে খান্য সরবরাহ 
করা ইত্যাদির জন্য বৃটেনকে বিরাট ব্যয়ের বোঝা 
বহন করিতে হইভেছে। অবস্থা এইভাবে 
সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মিঃ বেভিন 
আজ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে অসন্তুষ্ট করিয়াও 
সমগ্র বুটিশ কমনওয়েলথে এক শুল্ক 
_ ব্যবস্থা চালু করিবার প্রস্তাব আনিয়াছেন। 

ভারতবর্ষের সমস্ত! 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে যে সঙ্কটের 
সুচনা হইয়াছে, ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে তাহার 
ছায়াপাত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রচুর পরিমাণে 
আমদানী করা প্রয়োজন ; কিন্তু ভারতবর্ষের 
বিপুল পাওনা ষ্টালিং বৃটেনে আটক পড়ায় 
ভারতবর্ষের পক্ষে কিছুই আমদানী করা সম্ভব 
হইতেছে না। আপাততঃ বৃটেন মাত্র সাড়ে 
ছয় কোটি পাউণ্ড দিতে চাহিয়াছে। ইহার 
মধ্যে পাকিস্থান দেড় কোটি এবং ভারত সাড়ে 


চার কোটি পাউণ্ড পাইবে বলিয়া প্রকাশ। ' 


এই সামান্য টাকার অধিকাংশ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 





CHITRAWALI 





TEZPUR, 


. দ্বারা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য জিনিষ এক. ব্যাপক 


আর্থিক জগৎ [শারদীয়া সংখ্যা, ৩৯৪৭, 
বাজারের দরে খাদ্ধ-শস্ত ক্রয় করিতেই ব্যয় এই সঙ্কটের প্রচণ্ড আঘাত.ভারত ও পাকিস্থান 
হইয়া যাইবে। বাকী-যাহা৷ থাকিবে, তাহার সহা করিতে পারিবে না এবং ফলে শেষ পর্য্যন্ত 

বিশৃঙ্খলা ও, অরাজকতার সা 
কেনা খুবই কঠিন হইবে। ইহার ফলে ভারত হইবে। ৯ 
ও পাকিস্থানের শিল্পোন্নতি গুরুতরভাবে ' fe 
ব্যাহত হইবে। এই কারপে পাকিস্থান 


করিতেছেন। কিন্তু মদ, মোটরকার প্রভৃতি | 
বিলাসদ্তব্য আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া এবং অ. “খন হইতেই ভারত ও 
অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বা অল্প-প্রয়োজনীয় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়-সঙ্কল্প না হইলে সমগ্র 


জিনিষপত্র আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে টাকা ভারতবর্ষ সঙ্কটের, আবর্তে চুর্ণবিচূণ হইয়া! 
বাঁচানো যাইবে, তাহা বর্তমান অবস্থায় আদৌ যাইিবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভরতবর্ষে 
যথেষ্ট নহে। বৃটেনের নিকট হইতে পাওনা নবযুগের সুচনা হইয়াছে। বৈপ্লবিক: 
ষ্টালিং হইতে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই নবযুগের উদ্বোধন 
পাইবার সম্ভাবনা না থাকায় এই সমস্যা না করিতে পারিলে . স্বাধীনতার স্বর্ণ-উষা 
আরও জটিল হইয়াছে। সমস্যা সমাধানের সঙ্কটের ঘনাদ্ধকারে দীর্ঘকালের মত আবৃত 
জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি “আমদানী যথা- হইয়া যাইবে । CO 

সম্ভব কমাও এবং রপ্তানী যতদুর সম্ভব বাড়াও'__ অর্থনৈতিক সঙ্ধটকে প্রতিরোধ করিনা 


এই নীতি অনুসরণ করিবেন বলিয়া আভাষ 
দিয়াছেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বুটেনও এই 
নীতি অনুসরণ করিতেছে । মুস্কিল হইতেছে 
এই যে, প্রত্যেক দেশই যদি রপ্তানী বাড়াইবার , 


নুতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারত: ' 
ও পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে নিম্নলিখিত পন্থা- 
গুলি অবলম্বন করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 


আর্ছেন্টিনা প্রভৃতি দেশ হইতে চোরা- 


টোকা 





REGD. OFFICE : 


{ THE PREMIER FILM COMPANY OF ASSAM }; 
Its First Present—An Assamese Social Picture রা 
99 
“SHIRAJ”? 
‘To be screened’ during Puja 


Shares of the Company are still on sale ‘at par. 


ও আমদানী কমাইবার নীতি অনুসরণ করে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে £_- 


তাহা হইলে কি হইবে? প্রকৃতপক্ষে ইহা (১) জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
সমস্যা সমাধানের কোন পথ নহে। প্রত্যেক আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ । আমদানী 


দেশ যদি এই নীতি অনুসরণ করে, তাহা হইলে রপ্তানী সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেন্টই ইতিমধ্যেই 
শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্ব-বাঁণিজ্যে অচল অবস্থার . এই নীতি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সাময়িক- 
সৃষ্টি হইয়া আসন্ন সঙ্কটকে আরও গভীর ও ভাবে বা জোড়াতালি দেওয়ার মনোভাব 
দ্রুত করিবে। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় লইয়া এই নীতি অনুসরণ করিলে চলিবে না। 
| পাঁচ” বা দশ বৎসরের জন্য বিস্তারিত ও 
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া আমদানী ও রপ্তানী 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমদানী 
হাস ও রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য কঠোরভাবে কোন 
|| নীতি অনুসরণ না করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী 
নু ব্যবস্থা অবলম্বন করাই উচিত হইবে। (২) 
প্র কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা। কৃষি 
ও শিল্পে ' উৎপাদন বৃদ্ধি ‘করিতে হইলে 
| সৰ্ববাণগ্রে একদিকে জমিদারি প্রথা প্রভৃতি 
58 মধ্যযুগীয় প্রথার অবসান ঘটাইয়া ভূমিব্যবস্থার 
|| আমূল সংস্কার করিতে হইবে এবং অপর দিকে 
: || শ্রয়িকদের শ্যাষ্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে ॥ 
| একমাত্র এই 'ভাবেই কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনের 
|.) সু পথে সৰ্ব্বাপেক্ষা কঠিন বাধা দূর করা সম্ভব 
আমলের কাঠামো বজায় রাখিয়া উৎপাদন 
বৃদ্ধির সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য ॥ 
(৩) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জাতীয়করণের 
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শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


ব্যবস্থা । ভারতবর্ষের ন্যায় শিল্পে পশ্চাৎপদ 


র ধনিক রাষ্ট্রের 
' অনুসরণ করিয়া ধাপে ধাপে শিল্পোন্নয়নের 
সম্ভাবনা নাই। গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ 
৷ শিল্পই এখানে বৃটিশ ধনিকদের' করায়ত্ত, এ 
'" কথাও ম্মরণ রাখিতে হুইবে। মূলধনকে 
ভারতীয় মুদ্রায় রূপাজ্তরিত এবং জনকয়েক 
ভারতীয় ডিরেক্টর গ্রহণ করিলেই এই সকল 
শিল্প জাতীয় শিল্পে পরিণত হইবে, ইহা মনে 
কর! বাতুলতা মাত্র। কংগ্রেস যে জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিটি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই 
কমিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ জাতীয়করণের জন্য 
"বহু পূর্বেই সুপারিশ করিয়াছেন। ভারতের 
. বর্তমান প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে: উক্ত কমিটির 
. সিদ্ধান্ত সম্বলিত স্মারকলিপিতে লিখিয়াছেন, 
“দেশরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পসমূহ, প্রধান প্রধান 
. শিল্পসমূহ এবং জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ 
(পাবলিক ইউটিলিটিজ) রাষ্ট্রের সম্পত্তি 
করিতেই হইবে.**অন্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 
প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ সম্পর্কে বিবেচনা করিলে 
দেখা যায় যে, পরিকল্পনার ধরণই এমন যে, 
উক্ত শিল্পগুলি কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
' প্রয়োজন হইবেই+**1৮ ২ 

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি সমরশিল্প, কয়লা, 
বিদ্যুৎ, ধাতু, ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিকেল, জল, 


আর্থিক জগৎ .: 
গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, 
যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ১৮টী 
শিল্পকে জাতীয়করণের সুপারিশ 'করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত মধ্যকালীন 


গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গঠিত এডভাইসরি প্ল্যানিং 


বোর্ড এইগুলির মধ্যে মাত্র কয়লা, খনিজতৈল, 
লৌহ ও ইস্পাত, মোটর, বিমান ও জলপথে 
যাতায়াতের ব্যবস্থা জাতীয়করণের পক্ষে 


রায় দিয়াছেন । বোর্ডের সুপারিশের বিরুদ্ধে - 


এবং ব্যাপক জাতীয়করণের পক্ষে অধ্যাপক 
কে, টি, শা তাহার .যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য 
রিপোর্টের সহিত লিপিবদ্ধ করেন, তাহা এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ ভারত সরকার ও 
পাকিস্থান সরকার এখনও পর্ধ্যস্ত জাতীয়করণ 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই, ইহা শুধু দুঃখের বিষয় নহে, বিপদের 
কথাও বটে । 

(৪) বৃটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্তকরণ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ 
গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বৃটিশ ধনিকদের করায়ত্ত। 
ভারতে বিগত ছুতিক্ষ ও নিদারুণ মুদ্রাস্ফীতির 
মূল কারণ হইতেছে ভারতের পাওনা ষ্টালিং 
বৃটেনে আটক রাখা । আক বৃটেন দুরবস্থায় 
পড়িয়াছে বলিয়া বৃটিশ ধনিকগোষ্ঠীর প্রতি 
করুণা প্রদর্শনের কৌন কারণ বা অবস্থা 
ভারতবর্ষের নাই। পাওনা ষ্টালিং শোধের 
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জন্য সমস্ত বৃটিশ শিল্প ও সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত 


'করা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্ত কোন পথ নাই। 


জাতীয়করণের সমস্তাও একমাত্র এইভাবেই 
বহুল পরিমাণে সমাধান করা সম্ভব হইবে। 
(৫) সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের 


“সহিত স্বাধীনভাবে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন । 


ইহার ফলে একদিকে ইঙ্গ-মাফিন একচেটিয়া 
আধিপত্য হইতে ভারত ও পাকিস্থান মুক্তি 
পাইবে এবং অন্যদিকে রপ্তানী বাণিজ্য 
প্রসারেরও সুবিধা হইবে। (৬) মমুদ্রাম্ফীতি 
নিবারণ ,এবং কৃষিশিল্লোন্নয়নের জন্য ভারত ও 
পাকিস্থান কর্তৃক বিপুল খণ গ্রহণ। জন- 
সাধারণ, বিশেষ করিয়া ধনীরা যাহাতে খণ- 
পত্র ক্রয় করে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। এততঘ্যতীত প্রয়োজন অনুযায়ী 
বিভিন্ন পণ্যের মূলা নিয়ন্ত্রণ, কঠোরভাবে 
চোরাবাজার দমন, খাচ্ধদ্রব্যাদির রেশনিং খাদ্ত- 
শস্ত সংগ্রহের উন্নততর ব্যবস্থা প্রভৃতি চালু 
রাখিতে হইবে। একমাত্র এই সকল পন্থা 
অনুসরণ করিয়াই ভারত ও পাকিস্থান আসন্ন 
সঙ্কটের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে 
বলিয়া মনে হয়। এই সকল পন্থা অনুসরণ 
করা সহজ নহে, এ কথা সত্য, কিন্তু যেখানে 
জীবন-মরণের প্রশ্ন উঠিয়াছে, যেখানে নূতন 
জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের কঠোর কর্তব্য সম্মুখে 


' রহিয়াছে, সেখানে কোন কঠিন কার্য সম্পাদনে 


রাষট্রনায়করা বিমুখ হইবেন বলিয়া জনসাধারণ 
মনে করিতে পারে না এবং রাষ্ট্রনায়কদের 
পশ্চাতে দাড়াইবার জন্য আজ জাগ্রত জনগণ 
সঙ্কল্পবন্ধ। তাহারা জানে পক্ষুরস্ত ধারা 
নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি ৷” 





HG /7%% 


সা ০ AS, »রেস্‌ 
কোম্পানী লিমিটেড 


“(হেড অঙ্কিস : ব্ৰোল্লাই ) 


Ee ১৪, ‘ক্লাহুভ. ভাট :: কৃলিহ্যাতা-:,: | 





ভারতে জল-বিহ্যতের সম্ভাবন। 


-_ »শ্রীসমীরকুমার রায়চৌধুরী 


আঞ্জ জগতের প্রত্যেক দেশের সভ্যতা 
নির্ভর করে সেই দেশে কতটা শক্তির উৎস 
আছে তারই ওপর। এমন একদিন ছিল 
যখন এই পৃথিবীর মানুষেরা তাদের কাজ করে 
দেবার জগ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত তাদের 


নিজেদের ছুটো হাত আর তাদের ক্রীতদাসের . 


ওপর । কিন্তু ক্রমেই মানুষের বুদ্ধির বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে নানারকম শক্তির উৎস আবিষ্কৃত 
হয়, যার ফলে মানুষকে তার সভ্যতা, তার 
শিল্পসম্পদকে গড়ে তোলবার জন্য আর ক্রীত- 
দাসের শক্তির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। 


আজ মানুষ অফুরস্ত শক্তির অধিকারী হয়ে ' 


শিল্পজগতে বিপ্লব আনতে সক্ষম হোয়েছে। 


শ্রমশিল্পকে গড়ে তুলতে পারে এবং 
মানুষকে নানারকমে নুখ-্থাচ্ছন্দ্য দিতে পারে 
এমন যেসব শক্তি আছে, তাঁর ' মধ্যে তিনটে 
হল প্রধান__€ ১) কয়লা, (২) পেট্রোলিয়ম, 
ও (৩) বিদ্যুৎ । আমরা এখানে জল থেকে 
যে বিদ্যুতের স্থষ্টি হয় সেই বিদ্যুৎ এবং ভারতে 
তার কিরকম সুযোগ-সম্ভাবনা রয়েছে, তা, 
আলোচনা করব। প্রথমে খুব সংক্ষেপে দেখা 
যাক, ভারতে কয়লা ও পেন্রোলিয়মের 
অবস্থাটা কী। 

কয়লা খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া গেলেও 
আমাদের দেশের কয়লার সম্বন্ধে কতকগুলো 
অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, গুণের দিক দিয়ে 
ভারতীয় কয়লা নিকুষ্ট। সাধারণতঃ ভারতীয়, 
“কয়লার দাহশক্তি আমেরিকা বা ফুরোপের 
খনির কয়লার চেয়ে বেশ কম। দ্বিতীয়ত» 
এখানকার কয়লাখনিগুলো৷ অত্যন্ত অসমান ও. 
এলোমেলোভাবে ছড়ানে!। ভারতের কয়লার 
শতকরা আটানব্বই ভাগ আসে মাত্র একটা 
অঞ্চল থেকে--সে অঞ্চলের নায় হল-- 
গণ্ডোয়ানা অঞ্চল ( তিনি 5915) 
বাংলার রাণীগঞ্জ, বিহারের ঝরিয়া, বোকারো, 
গিরিডি, মধ্যভারতের উদেরিয়া, সোহাগপুর, 
সিঙ্গরলী, মধ্যপ্রদেশের মোহপানি, শীপুর, 
ইয়োতমল প্রভাত আর হায়দ্রাবাদের সস্তি, 
দিঙ্গরেণী প্রভৃতি নিয়ে এই অঞ্চল বা ‘বেষ্ট’ 
গঠিত। প্রচুর লোহার অধিকারী হয়েও 
কয়লার পরিমাণ অতি নগণ্য হওয়ায় মাদ্রাজ 
প্রদেশ আজ শিল্পসম্পদে বিশেষ উন্নতিলাভ 
করতে পারছে না। সিন্ধু ও যুক্তপ্রদেশে তো 
কয়লা একেবারেই নেই। কাপড়ের মিল 
চালাবার জন্য বোম্বাইকে প্রায়ই দক্ষিণ 
আফ্রিকার কয়লা আমদানী করতে হয়। 
পাঞ্জাবেও কয়লা আছে, কিন্তু তার পরিমাণ 
ধন্যা ৮ চলে! 
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পেট্রোলের অবস্থা তো আরও সঙ্কটজনক ৷ 
ভারতের শেষ ছু'প্রান্তে মাত্র কিছু পরিমাণে 
পেট্রোলিয়ম পাওয়া . যায়। পূর্ব প্রান্তে 
যেখানে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়, সেটা হল 
আসামের লখিমপুর জেলায় ডিগবয় খনিতে । 
আর পশ্চিম প্রান্তে যে যে জায়গায় পেক্রো- 
লিয়ম পাওয়া যায়, সেগুলো হল উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু প্রদেশ আর 
পাঞ্জাবের খোর অঞ্চল ( Khaur field )। 
জগতে অন্য সমস্ত দেশের তুলনায় ভারতে 
পেট্রোলিয়ম উৎপাদনের স্থানের পরিমাণ 
হোল শতকরা ০:৫২ ভাগ। কাজেই দেখা 
যাচ্ছে, শিল্পসম্পদে উন্নত হতে হলে এবংব্যবসা- 
বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
চলতে হলে ভারতকে শুধু কয়লা বা পেট্রো- 
লিয়মের শক্তির ওপর নির্ভর করলে চলবে না । 
আরও কোন শক্তির সন্ধান ভারতকে করতেই 
হবে। আর অন্যান্ত শক্তির মধ্যে প্রধান 
একটা হল বৈদ্যুতিক শক্তি। এই বৈদ্যুতিক 
শক্তি আবার ছ'রকমের আছে-_এক তাপস্ষ্ট 
বিহ্যৎ (Thermal Electricity) আর এক 
হল জল বিহ্যৎ ( Hydro-electricity ) | 


আমরা এখানে শুধু জল-বিদ্যাতের বিষয়েই ' 


আলোচনা করব। 


ভারতে জল থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি 
আহরণের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার পথে 
কতকগুলো বাধা আছে । প্রথমতঃ, ভারতে 
বৃষ্টি খুব সাময়িক, অথচ যে শক্তি উৎপন্ন 
করা হবৈ, তা হওয়া দরকার অবিচ্ছিন্ন । কাজেই 
এখানে ব্যয়বহুল সংরক্ষণী কাধ্যপ্রণালীর 
( Storage Works ) প্রবর্তন অপরিহার্য্য 
হয়ে পড়ে, যেটা নাকি আমাদের মত দরিদ্র 
দেশের পক্ষে সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। 


উত্তরের পাহাড় অঞ্চলে সংরক্ষণী কার্ধ্য প্রণালী" 
" প্রবর্তনের উপযোগী এমন প্রচুর জায়গা আছে, 


যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই .' বেশী ৷ 


কিন্ত এখানেও একটা অসুবিধা আছে। এ (' 
সব পার্বত্য অঞ্চলের দূরত্ব এত বেশী যে, 
. ওখান থেকে যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তির দরকার, 
সেখানে ওঁ শক্তি গিয়ে পৌছতে পারে সা। 


এই অসুবিধা সম্বন্ধে একজন ভূ-তত্ববিদ যা 
বলেছেন, তা’ এখানে উল্লেখ করলে 
নেহা অপ্রাসঙ্গিক হবে না. 
The rivers of the northern high 
lands and of Burma are capable 
of generating much power, but 
it has got to be sent to distances 
varying from 500 to 1000 miles 


Nal শী পে আপাতত পা 





before it could reach dense 
Populations and soit must await 
further in the 
transmission otf aE id over 


long distances.--..-.” 


যাই হোক, ওপরের এ সব অস্থুবিধা সত্বেও 
আমরা একথা খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি . 
যে, ভারতে জল-বিছ্াতের ভবিষ্যৎ খুবই 
উজ্জল ও নানা সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। জল. 
থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই 
বোম্বাই, মহীশূর, কাশ্মীর, মাপ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ 
ও পাঞ্জাবে কাধ্যকরী করা হয়েছে । বোম্বাই 
প্রেসিডেন্সীতে পশ্চিমঘটি অঞ্চলের লোনাভ-লা, 
নিলামূলা, ও অন্ধভ্যালি--এই তিনটে 
জায়গায় বৈদ্যুতিক শক্তির বিরাট কেন্দ্র খোলা 
হয়েছে । লোনাভ-লা কেন্দ্রটা ঠিক ভোরঘাটের 
( Bhor Ghat) ওপরেই অবস্থিত । 
ভোরঘাটে লোনাভ লা, ওয়ালবন, সিরাওয়াট! 
নামে যে তিনটে হৃদ আছে, সেখানে বৃষ্টির জল 
এসে জমে । সেখান থেকে এঁ জলকে আবার 
খাল আর পাইপের সাহায্যে বোম্বাই-এর ৪৩ 
মাইল দূরে ঘাট পর্বতমালার পাদদেশে 
অবস্থিত খোপলী নামে এক জায়গায় আনা 
হয়। খোপলীর এই কেন্দ্র প্রায় ৫০,০০০ 
হাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন . বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করতে পারে। এই কেন্দ্র বোম্বাই-এর 
পঞ্চাশটারও বেশী বড় বড় মিলকে বৈদ্যুতিক 
শক্তি সরবরাহ করে। “অন্ধভ্যালি শক্তি 
সরবরাহ কেন্দ্র” The 8747 Valley 
Power Supply Company) অন্ধ 
নদীর ধারে ভিরপুরীতে অবস্থিত । অন্ধ- 
পরিকল্পনা প্রায় ৬০,০০০ হাজার অশ্বশক্তির 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। . বোম্বাই-এর প্রায় 
চল্লিশটা মিল এই পরিকল্পনা থেকে বৈদ্যুতিক 
শক্তি নেয়। বোশ্বাই-এর দক্ষিণ-পূর্ব 
নিলামুলা.নদীর ধারে ভীরা (Bhir৭) বলে যে ' 
জায়গাটা আছে, :৯২৭ সালে সেখানে বেশ 


improvements 


বড় ধরণের একটা বৈছ্যতিক শক্তি সরবরাহ 
কেন্দ্র গড়ে উঠে । ওপরের এ তিনটে কেন্রই 
বোশ্বাই-এর টাটা শ্যাণ্ড সন্ন্‌ কোম্পানীর 
উদ্ভম ও কর্ম্মক্ষতার গুণে গড়ে উঠেছে । 
যুক্তপ্রদেশে প্রথমে কৃষি ব্যবস্থা ও শ্রম 
শিল্পের উন্নতির জন্য উচ্চ-গাঙ্গেয় অঞ্চলে 
কতকগুলো কেন্দ্র খোলা হয়। হুরিছার 
থেকে মীরাট পধ্যন্ত যেখানে. গঙ্গানদী বয়ে 
গেছে, এর ভেতর প্রায় বারোটা জল- 
প্রপাত আছে। এ প্রপাতগুলো থেকে 
শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 


০ EA পি ও বিজি টি mo 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭] 


আর্থিক জগৎ 





১৯২৬ সালে এক পরিকল্পনা স্থির করেন। 
ফলে বাহাছুরবাদ, মোহমদপুর, চিতৌরা, 
সালারা, ভোলা, পালরা, সুমেরা এই কটা 
জায়গায় সাতটা বৈছ্যতিক শক্তি সরবরাহ 


কেন্দ্রের স্থপ্তি হয়েছে । যুক্তপ্রদেশের অনেক 


জায়গায় কুয়ো থেকে জল তুলে ক্ষেতে দেবার 
জন্য এ বৈদ্যুতিক শক্তিকে ব্যবহার করা হয়। 

মাত্রীজেও, কতকগুলো বড় বড় জল- 
বিদ্যুতের বা হাইড্রো-ইলেক্‌টি, সিটির কেন্দ্র 
গড়ে উঠেছে। ১৯০২ সালে মহীশূরের কাবেরী 
নদীর ধারে ভারতের সর্ব্বপ্রথম জল-বিছ্যুতের 
পরিকল্পনা বাস্তব রূপ ধারণ করে। তখন 


এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কোলারের. 


‘সোনার খনিতে শক্তি সরবরাহ করা । কিন্ত 


এখন এঁ কেন্দ্র শুধু যে কোলার খনিকে শক্তি 


দিচ্ছে তা নয়, বাঙ্গালোর এবং মহীশুরের 
আরও ২০০টা শহরকে বিছ্যৎ সরবরাহ 
করছে। এ কেন্দ্রটা কোলার খনি* থেকে 
৯২ মাইল দূরে শিব-সমুদ্রমে অবস্থিত। 
“মেতুর জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা” 
Hydro-electric Scheme) ঠিক মেতুর- 
এর বাঁধের (Metur Dam) নীচেই। 
জগতের দীর্ঘতম বাঁধগুলোর মধ্যে মেতুর বাঁধ 


পুল হল একট! এ বাধ প্রথমে জল-সেচনের 
অন্ত তৈরী হয়েছিল, কিন্তু পরে ও সেচনের 
As toa সহজেই বি 























(Metur 


০০৯85 





উৎপাদনের কাজে লাগান হয়। মাদ্রাজ 
আরও প্রায় চারটে কেন্দ্র আছে, তার মধ্যে 
“পাইকারা হাইডরো-ইলেক্টিক স্কিম” হল 
একটা । সম্প্রতি মাব্রাজের তিনেভেলী জেলায় 
আর একটা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার 
চেষ্টা চলছে। . 


পাঞ্জাবের উহল নদী-পরিকল্পনা [0৮] 


River Scheme) নর্থ, ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে 
ও অমুতসর, লাহোর, লুধিয়ানার মত বিরাট 
শিল্প-নগরীগুলোকে শক্তি সরবরাহ করে। 


কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের ৩৪ মাইল 


উত্তর-পশ্চিমে বারামুল্লাতে . একটা জল- 
বিদ্যুতের কেন্দ্র খোলা হয়েছে । এই কেন্দ্রটি 
শক্তি উৎপাদনের জন্য ঝিলাম নদীর জলকে 
ব্যবহার করে। 

সম্প্রতি ভারতে তিনটে বড় বড় 
পরিকল্পনা গ্রহণ, করা হয়েছে, এবং কোন 
কোন জায়গায় কিছু কিছু প্রাথমিক কাজও 
আর্ত হয়েছে । এ পরিকল্পনা হুল, দামোদর 
পৰিকল্পনা, কোশী পরিকল্পনা আর হীরাকুন্দ 
বাধ বা মহানদী পরিকল্পনা । এই তিনটে 
পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে পরিণত হবে, সেদিন 
ভারতের পক্ষে খুবই সুখের দিন। ওঁ কাজে 
সফলতা লাভ করতে হলে কি প্রাদেশিক 
কি কেন্দ্রীয় ছুই গবর্ণমেন্টকেই তৎপর ও 
উদ্যোগী হতে হবে। এই ব্যাপারে বিদেশী 
সাহায্য গ্রহণ একেবারেই অপরিহার্ষ্য। 
আমেরিকায় টেনেসী ভ্যালী পরিকল্পনাকে 
যারা . রূপদান করেছে এমন কতগুলো 





কালকটা হ্যামনাল ব্যান নিট 


হেড অফিস 2 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সি মিশন রো, কলিকাতা 


অনুমোদিত মূলধন 
আদায়ীরুত মুলধন 
মজুত তহবিল 


২১০০১০০ ০০০২ টাকা 
৫০, ০০ 1090 টাক! 
২৩,০০ dad টাকার| 
-__উদ্ধে |" - 





৩১ 


৯ 


ইঞ্জিনিয়ার বা বিশেষজ্ঞকে আনতে হবে। 


জাপান থেকেও কিছু বিশেষজ্ঞ আনলে ভাল 
হয়! কেন নাঃ জল-বিহ্যৎ উৎপাদনের. 
ব্যাপারে জাপান খুবই অগ্রসর। আমেরিকাকে 
শ্রমশিল্পে খুব উন্নতশীল দেশ বলেই জানি। 
কিন্ত ওখানে আবাস বাড়ী ও কল-কারখানার 
শতকর! ৭৫টা বিছ্যুৎ-সঙ্জিত। অথচ জাপানে 
এসব বাড়ীর শতকরা .৯১টা বিছ্যুৎ-সঙ্ঞজিত। 
যেহেতু জাপান একসময়ে উগ্র-নমরপন্থী ছিল, 
সেই হেতু তার কাছ থেকে সব সময়ে শত হাত 
দুরে থাকব, গৌড়ামিকে আমাদের মন থেকে 
তাড়াতে হবে আমাদের লক্ষ্যে এগুনো 
নিয়ে কথা, এ লক্ষ্যে পৌছানর পথে যাদেরই 
দ্বারা সাহায্য পাবার আশা 'আছে, তাদেরই 
সাহায্য নিয়ে এ কাজে আমাদের এগিয়ে 


পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে পারা যায়, 

তাহ'লে উড়িষ্যা হবে ভারতের ইউক্রাইন।» 
আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে 

পারি, যদি. দামোদর ভ্যালী, মহানদী ভ্যালী . 
আর কোশীনদী পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ 
দেওয়া যায়, তাহলে সমগ্র ভারত হবে জগতের 
ইউক্রাইন। শুধু ইউক্তাইন . কেন, এ 
পরিকল্পনা সফল হ'লে ভারতে আরও 

কতকগুলো টাটানগর, বান্মিহাম, সেফিল্ড বা 

এ ( Dnepropetrovosk ) 

আশ্চর্য্য নয় । 


















































_ ভারতীয় ব্যান্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা ম্যাশনাল” একটি শক্তিশালী এবং 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান । সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা! হ্যাশনাল” আপনার 
যাবতীয় ব্যাঙ্গিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । | 
মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। 
মাত্র ১০২ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের 
জমা টাকার উপর-শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে 
“ক্যালকাটা হ্যাশনালে” আপনার একটা একাউন্ট রাখুন । 
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"সুদ দেওয়া হয়। * 
















































পেনিসিলিন ঃ তাহার প্রয়োগ ও ব্যবহার . - 


_ ভ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এয-এস্‌-সি 


' পেনিসিলিন আজ আমাদের কাছে অনেক 
পুরানো 'হয়ে গেছে। এর স্মরণীয় 
, আবিষ্কার-কাহিনী আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 

ইতিহাস-পৃষ্ঠায়' স্থানান্তরিত হয়েছে। তবু 
আজ এই যে পুরানো কাস্ুন্দি ত্বাটতে বসেছি, 
তার কারণ--এর প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে 

শুধু মুষ্টিমেয় চিকিৎসক-সম্প্রদায় ব্যতীত জন- 
সাধারণ তেমন সম্যক অবগত,নন। দেখেছি 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও যখন শোনৈন কাকেও 
পাঁচ লাখ পেনিসিলিন "দেওয়া ' হয়েছে, ' তখন' 
তারা হক্চকিয়ে যান বিপুল বিশ্বয়ে ; ভাবেন, 
4 কী এক ভীষণ ব্যাপার ঘটেছে। অথচ এই 


সব সাধারণ জিনিষগুলি - টার? 
প্রত্যেকেরই জানা উচিত৷ | 


১৯২৯. ! খৃষ্টাব্দে :-. অধ্যাপক মি 
পেনিসিলিয়াম্‌ নোটেটাম্‌ নামে ছত্রাক জাতীয় 
এক প্রকার উদ্ভিদ' নিয়ে গবেষণা, করছিলেন, 
তখন সহস! তার. বীজাণুপ্রতিষেধক (auti- 
bacterial) কার্যকারিতা লক্ষ্য করে বিস্মিত 
হন। পেনিসিলিয়াম্‌ নোটেটামের নির্য্যাসে 
তিনি দেখতে পান, যদিও -কয়েক প্রকার 
জীবাণু প্রভাবিত হয়নি তথাপি তার সংস্পর্শে 
এসে অনেক রকম রোগজীবাণুই স্তব্ধ ও ধ্বংস 
হয়ে গেছে। পেনিসিলিয়াম্‌ জাতীয় উদ্ভিদের 
এই গুণাবলীবিশিষ্ট নি্যাসকে ফ্লেমিং সর্ব্ব- 
প্রথম নাম দিয়েছিলেন পেনিসিলিন। কিন্তু 
আজকের পেনিসিলিন ও ফ্লেমিং আবিষ্কৃত 
পেনিসিলিন এক বস্ত নয়। আজ বাজারে 
যে পেনিসিলিনের প্রচলন তা ফ্রেমিং-এর 
পেনিসিলিন অপেক্ষা বহুগুণে সংশোধিত ও 
উন্নততর হয়েছে। এই পেনিসিলিন . আমরা 
পেয়েছি মাত্র ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ফ্লোরে ও তাহার 
সহকন্িবৃন্দের প্রচেষ্টায় । 

পেনিসিলিন হল একপ্রকার জৈব এসিড। 
কিন্ত এসিড অবস্থায় তেমন স্থিতিশীল না 
হওয়ায় পেনিসিলিন সাধারণতঃ সোডিয়াম্‌ 
অথবা ক্যালসিয়াম লবণরূপে ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। পেনিসিলিন লবণ ঈষৎ পীতাভ চূর্ণ. 
বা পাউডার রূপে দেখতে পাওয়া যায়। 


প্রত্যেক মিলিগ্রামে ১৯০০ ইউনিট শক্তিশালী 
পেনিসিলিন বিদ্যমান : থাকে। কিন্ত 
একেবারে বিশুদ্ধ পেনিসিলিনের শক্তি হল 
প্রত্যেক মিলিগ্রামে ১৬৫০ ইউনিট । 

এই ইউনিটের কথা এবার বুঝিয়ে বলছি। 
পেনিসিলিয়াম নোটেটামের ৫০ সি-সি 
নির্য্যাসে . একজাতীয় ্্যাফাইলো-ককাস 
বাঁজাণুকে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখা গেছে। 
তাই ৫০ সি-সি'নির্ধ্যাসকে ধরা হয়েছে একটা 
ইউনিট ৷ অর্থাৎ এ ৫০ সি-সি 'নির্ধ্যাস 
থেকে যেটুকু সামান্ত পেনিসিলিন ছেঁকে নিতে 
পারা যায়, সেইটুকুতেই এক ইউনিট শক্তি- 
শালী পেনিসিলিন তৈরী হয়ে থাকে। একজন 
লোককে দৈনিক ১০০,০০০ (এক লাখ) 
ইউনিট -পেনিসিলিন দেওয়া হচ্ছে_ কথাটা 
শুনতে যত বড়, আসলে তা লক্ষাংশের একাংশ 
মাত্র |. “অর্থাৎ এ এক লাখ ইউনিটের মধ্যে 
নিহিত থাকে মাত্র এক গ্রেণ বিশুদ্ধ 
পেনিসিলিন । বাজারে: আজকাল- যে 
সোডিয়াম লবণ-যুক্ত পেনিসিলিন কিনতে 
পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকটি শিশিতে থাকে 
এক লাখ অক্সফোর্ড ইউনিট। এ ছাড়া এখন 
আধার একটা আন্তর্জাতিক ইউনিটও নির্ণাত 
হয়েছে, কিন্ত তা অনেকাংশে অক্সফোর্ড 


ইউনিটের মত বলে পৃথকভাবে আলোচনার 
প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায় না। , 
আরন্ররতায় অথবা তাপাধিকো পেনি- 


সিলিনের বিশিষ্ট গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায় 
এমন কি ঘরের স্বাভাবিক তাপও পেনি- 
সিলিনের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই শৈত্যাধার 
বা রেফ্রিজারেটরে পেনিসিলিন সংরক্ষিত হয়ে 
থাকে। কিন্তু তাও এক বছরের অধিককাল 
সঞ্চিত রাখা চলে না। তাই তা যত তাজ। 
ও নতুন হয়, ততই ভাল । অম্ন এবং ক্ষার- 
পদার্থেও পেনিসিলিনের কার্যকারিতা নষ্ট 
হয়ে যায়। এ ছাড়া হাইড্রোজেন পাঁর- 
অক্সাইড, পারদ, তামা, সীস৷ প্রভৃতি গুরু 


ধাতব পদার্থ আমোনিয়া ম কাব্বোনেট এবং 


পটাশিয়াম পার্ম্যাঙ্জানেট পেনিসিলিনের 
পক্ষে ক্ষতিকর! আআলকোহলও সম্ভবতঃ 













হেড অফিস :--শিলং 
টেলি £ 85111085 ফোন £ শিলং ১৬৬ 


এস্‌, দণ্ড, এম-এ, বি-কম্‌, আর-এ, 
_ জেনারেল ম্যানেজার 


তে ৰ 
্রাযাহি। ক্রপোলেশন লিঃ 


কলিকাতা অফিস £১৫, নেতাজী সুভাষ রোড 
অস্তানত ব্রাঞ্চ ; জীহটু, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গোছা, নওগাঁ, (আসাম ) শিলচর। 





টেলি £ Bankshillo ফোন £ ক্যাল ৩৭৯৮ 


পি, (কে, 3 
' ম্যানেঞ্চিং ডিরেক্টর 









ক্ষতিকর, কিন্তু সিরিঞ্জ পরিষ্কারের জন্যে 
যেটুকু আযালকোহলের প্রয়োজন হয়, তাতে 
পেনির্সিলিনের ক্ষতি করতে পারে না কয়েক 


. প্রকার ব্যাক্টেরিয়ার সংস্পর্শে এলে 


পেনিসিলিন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, কারণ 
এ সব ব্যাকটেরিয়া থেকে পেনিসিলিনেক্র 
নামে যে এন্জাইম স্ষ্ট হয়, তা-ই পেনি- 
সিলিনের পক্ষে মারাত্মক। তাই পেনি- 
সিলিনকে এমন সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ ও 
ব্যবহার করতে হয়, যাতে তা সর্বপ্রকার 
থেকে পেনিসিলিন কিনে আনার পর বাড়ীতে 
সে পেনিসিলিন বড় জোর চার দিন অবিকৃত 
অবস্থায় থাকতে পারে । অবশ্য রেফ্রিজারেটর 
থাকলে আরো দিন দশেক রাখা চলতে . 
পারে। কিন্ত তারপরেই তার সমস্ত গুণাবলী 
নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। 

রবারের,আবরণযুক্ত শিশিতে যে ১*১০০০০ 
ইউনিট পেনিসিলিন থাকে, তার সঙ্গে ছুই 
থেকে দশ সি-সি বিশুদ্ধ স্যালাইন মিশিয়ে 
নিয়ে পেশীতে সঞ্চালনের জন্যে ইনজেকশন 
প্রস্তুত করা হয়। রক্ত যাতে দুষিত জীবাণু ' 
প্রতিরোধক্ষম হতে ও থাকতে পারে, সেজন্যে 
প্রত্যেক তিনঘণ্টা অন্তর ১৫,০০০ থেকে 
২০,০*০ ইউনিট পেনিসিলিন পেশী মধ্যে 
সঞ্চালিত করা উচিত। এই সময়ের প্রতি 
লক্ষ্য রাখা একাস্ত আবশ্যক । তিন ঘণ্টা 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে 
রক্তের রোগ-জীবাণু গ্রতিরোধকারী ক্ষমতা 
লুপ্ত হয়। ফলে আবার গোড়া থেকে 
০০UI5€ বা চিকিৎস! প্রণালী সুরু করতে 
হয়। 

পেনিসিলিনের একটি বিশেষ ক্ষমতা হল. 
যে, তা অতি দ্রেত এক সেল থেকে অন্য সেল 
ভেদ করে দেহের রক্ত-প্রবাহে উপনীত হতে 
পারে। যে কোন পেশীতে ইন্জেক্শনের 
ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই রক্তে পেনিসিলিনের 
প্রাচূর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তার 
পরেই তা’ দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রায় 
তিন ঘণ্টা পরে রক্ত পেনিসিলিন শূন্য হয়ে 


পড়ে। তাই তিন ঘণ্টা অস্তর ইন্জেক্শন 
দেওয়ার নিয়ম । 
কিন্ত পেনিসিলিন যায় কোথায় ? পূর্বেই 


বলেছি, এর সেল বা 'টিসুভেদ ক্ষমতা 


অসাধারণ । তাই সহজেই তাঃ রক্ত থেকে 


- কিডনিতে পরিশোধিত হয় এবং প্রত্রাবের 


মঙ্গে সমস্ত নির্গত হয়ে যায়। 

অনেকে হয়ত মনে করবেন, পরিমাণ 
অধিক হলে স্থায়ীকালও দীর্ঘ হবে_ অর্থাত , 
১৫০০ ইউনিটের পরিবর্তে যদি ৫০,০০০ 
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৪ 


কলিকা তা। 


ফীল কোঁৎ 


ক্লাইভ ট্ট্রাট, 


য়রণ এণ্ড 
১০২-৩, 


আঁ 





১৩৪ 
ইউনিটের একটি ইন্জেকৃশন প্রদত্ত হয়, 
তা*হলে তিনঘণ্টার পরিবর্থে অস্তুতঃ ছয় ঘণ্টাও 


রক্তে পেনিসিলিনের অবস্থিতি দেখতে পাওয়া 
যায়। 
তিন ঘণ্টার বেশীক্ষণ তা” কিছুতেই থাকবে না। 
"অর্থাৎ পরিমাণের কম-বেশীর সঙ্গে স্থিতি- 
শীলতার কোনই সংল্রব নেই! কিন্তু তাই 
বলে যদি ১৫,০০৪ ইউনিটের বদলে মাত্র 
-%০০* ইউনিট প্রযুক্ত হয়, তা’ হলে তা? 
৩০-৪০ মিনিটের বেশী রক্তে থাকতে 
পারে না। 

শুধু -পেশীতে নয়, সরাসরি শিরায় 
সঞ্চালনও চলতে পারে, কিন্ত মুখ দিয়ে 
পেনিসিলিন সেবন করা চলে না এইজন্ে যে, 
পাকস্থলীর ক্ষরিত অম্নরসে তার কার্য্যকারিত! 
ও গুণাবলী বিনষ্ট হয়ে যায়। 

বিভিন্ন দেহ-টিসু ভেদ করে যাবার ক্ষমতা 
থাকলেও পেনিসিলিন কিন্তু রক্ত থেকে মস্তিষ্কে 
পৌঁছতে পারে না, তাই মেনিনজাইটিস নামক 
দুরস্ত মস্তি রোগে মেরুদণ্ড বিদীর্ণ করে 
পেনিসিলিন প্রয়োগ করতে হয়। . 

সম্প্রতি জানা গেছে, প্রত্যেক তিন ঘণ্টা 
অন্তর যদি ১৫,০০০ অথবা ২০,০০০ ইউনিটের 
পরিবর্তে ৫০,০০০ ইউনিট পেনিসিলিনের 
ইন্জেকৃশন দেওয়া যায়, তাহলে রোগের কাল 
সংক্ষিপ্ততর হতে পারে। এছাড়া সরাসরি 
শিরায় যদি একনাগাড়ে ২৪ ঘণ্টা ধরে ফোটা 
ফোটা পেনিসিলিন সঞ্চালিত হয়, তাহলে 
১০০,০০০ ইউনিটের স্থলে ২০০১০*০ ইউনিটের 
ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া রোগীর 


পক্ষে কষ্টকর এবং সময়ে সময়ে শিরা রুদ্ধ- 


হয়ে যাবারও আশঙ্কা থাকে । 

, পেনিসিলিন সেবনে তেমন বিষময় প্রতি- 
ক্রিয়া দেখা যায় না। জবর, মাথাঘোরা, 
গা-বমি, ছট্ফটানি প্রভৃতি: লক্ষণগুলি 
পেনিসিলিনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
করে না! তবে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে ৮১০ 
দিন পেনিসিলিন চিকিৎসার পরে খানিকটা 
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কিন্তু এ হল একেবারে ভ্রান্ত ধারণা 


রর Large stocks of all standard sixes are held by 0a 
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চাঞ্চল্য দেখা যেতে পারে। শুধু সিফিলিসের 


বেলায় জর, গুটি, খেঁচুনি, অস্থিরতা, লিক্ফ, 
প্রদেশের স্ফীতি প্রভৃতি নানারূপ বেদনাকর 


প্রতিক্রিয়া ঘটে, কিন্তু তা-ও ২৪ ঘণ্টা পরে 
ক্রমশঃ কমে আসে। 

পূর্ব্বেই বলেছি, সব রকম রোগেই পেনি- 
সিলিন চলতে পারে না। তাই যে সব 
রোগ-জীবাণু পেনিসিলিনের ছারা সাফল্যের 


"সঙ্গে প্রতিহত হতে পারে, তারই বিবরণ নিম্নে 


দেওয়া হচ্ছে। 

(১)  ধ্যাফাইলো-কক্কাস-_ব্যাধি- 
জীবাণুর আক্রমণ (St. pyogenes or 
Staph aureus)—লোম-ফোৌড়া, কার্বাঙ্কল, 
সেলুলাইটিস, অষ্টিয়োমাইলাইটিস ( দুৰ্ব্বল 
শিশুরা সাধারণতঃ হাম থেকে ওঠার পরে 
এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে এবং এর 
ফলে তাদের অস্থি ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভঙ্গ,র হয়ে 
মৃত্যুকে ত্বরাশ্থিত করে দেয়), সেপ্টিসিমিয়া 
বা ক্ষতহুষ্টি (প্রসবাস্তে স্ত্রী জরায়ুতে সহজেই 
এই ব্যাধির আক্রমণ ঘটতে পারে এবং 
সেক্ষেত্রে প্রস্থতির জীবন-হানির আশঙ্কা 
থাকে), হদয়াভ্যন্তরে ক্ষত (ulcerative 
endocarditis), প্রজনন ও মৃত্র-নালীর 
ব্যাধি, ব্রস্কো-নিউমোনিয়া, চোখ, কান ও 
নাকের পুঁজনিত বদ্ধতা ও স্ফীতি, সাইনাস, 


থন্বোসিস প্রভৃতি ব্যাধিগুলি এই পর্যায়ের 


অন্তভূক্তি এবং পেনিসিলিনের আয়ভ্তাধীন। 

ফোড়া, সেলুলাইটিস্‌। লিক্ফ্যাঞ্জাইটিস 
প্রভৃতি রোগে প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর 
৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ ইউনিট পেনিসিলিন 
প্রয়োগ বিধেয়। কিন্তু ক্ষতহৃষ্টি অথবা মুখের 
মেলুলাইটিসের ন্যায় যেখানে ভয়াবহ বিষাক্ত- 
কর অবস্থার স্থষ্টি হয়েছে, সেখানে সরাসরি 
শিরায় একনাগাড়ে ২৪ ঘণ্টায় 
থেকে ৩০০,০০০ ইউনিট পেনিসিলিন দৈনিক 
সঞ্চালিত করতে হবে । 

(২) ষ্টেপ্টো-কক্কাস (806০৮ 


haemolyticus or pyogenes and 


২৫০,০০০ 
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“C, 1 pans rise superior because , 
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Strept. EE )_ চোখ এবং প্রজনন 
ও মুত্র-নালীর ব্যাধি, পেরিটোনাইটিস, নিউ- 
মোনিয়াঃ টনসিলাইটিস গলায় ঘা, 
এরিসিপেলাস, ইম্পোটিগো ( Impetigo ), 
ক্ষতুষ্টি প্রভৃতি রোগগুলি স্ট্রোপ্টো-কক্কাস 
জীবাণুর আক্রমণ-ঘটিত এবং ঠিক 
্যাফাইলো-কক্কাসের ম্যায় পেনিসিলিনের 
দ্বারা প্রভাবিত। 

(৩) ভিপ্লোকক্কাস (10191০90003 
pneumoniae ) নিউমোনিয়া ৷ পূৰ্ব্বে ৰ 
ট্যাফাইলো এবং ষ্ট্যাপ্টো-কক্কাস নিউমোনিয়ার 
উল্লেখ করেছি-_এ হল নিউমোকক্কাস 
নিউমোনিয়া । দৈনিক থেকে 
১৫০১০০০ ইউনিট পেনিসিলিন প্রয়োগ করতে 
হয় এবং সাধারণতঃ তিন দিনে সফল পাওয়া 
যায়। ফুস্ফুসের পর্দায় জলে ভদ্তি হয়ে 
গেলে অর্থাৎ 610[52119 ঘটলে সরাসরি 
প্লরায় পেনিসিলিন প্রয়োগ করা হয়। 

(8) মেনিঞ্জোকক্কাস ( Neisseria 
meningitidis) -মেনিনজাইটিল । বর্তমানে 
সাল্ফোনামাইডইন্জেকৃশনে বিরাট সাফল্য 
দেখা গেলেও পেনিসিলিনও যথেষ্ট কার্য্যকরী। 
মেরুদণ্ড বিদীর্ণ করে দৈনিক ১০,০০০ থেকে 
২০০০5 ইউনিট পেনিসিলিন একবার অথবা 
দু'বার সঞ্চালিত করতে হয় মস্তিক্ষ-মেরু-রসে 
cerebro-spinal fluid), এবং ১oe,০০০ 
ইউনিট পেনিসিলিন প্রয়োগ করতে হয় পেশী 
বা শিরার মধ্য দিয়ে। 

(৫) গণোকক্ধাস্‌ ( Neisseria 
gonorrhoeae )\—গণোরিয়া | পর্বে 
্যাকাইলো এবং ই্টরেপ্টো-ককাস গণোরিয়া 
আমরা দেখতে পেয়েছি প্রজনন ও মূত্রনালীর 





১০০,০০০ 


ব্যাধির উল্লেখে-_এ হল গণোকক্কাস গৃণোরিয়া । 
২৪ ঘণ্টায় সর্বসমেত ১০০,০০* ইউনিট 


পেনিসিলিন প্রদত্ত হলেই সাধারণতঃ গণোরিয়া 


. উপশম হয়। কিন্ত প্রত্যেক হু’ঘণ্টা অন্তর ৫ 
বারে ৩০,০০০ ইউনিট করে ১৫০,০০০ ইউনিট 


প্রয়োগ করাই ভালো । গণোরিয়া খুব 
বাড়াবাড়ি হলে যদি ' দৈনিক ১০০,০০০ থেকে 

১৫০,০০০ ইউনিট প্রযুক্ত হয়, তা’ হলে তা’ 
না হতে চার পাঁচ দিন সময় লাগে 
অর্থাৎ এ ক'দিনই ইন্জেকৃশন .চালিয়ে যেতে 
হয়। গণোরিয়া সংক্রমণে যেখানে সদ্কোজাত 
'শিশুর চিরতরে অন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে” 
সেখানে অবিরত ফোটা ফোটা পেনিসিলিন 
চোখে লাগিয়ে যেতে হয় প্রত্যেক সি-সি' তে 
যেন ১,০০০ থেকে ১,৫০০ ইউনিট পেনিসিলিন 
থাকে। | 

--(৬)--ক্ৰষ্টাডিয়াম Clostridium ) 
_-অক্সিজেন ব্যতীত যেসব ব্যাক্‌টেরিয়া বাঁচতে 
বা বাড়তে পারে না। তাই এদের বলা হয় 
আনিরোবিস (Anaerobes) | যুদ্ধে, দাঙ্গায় 
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অথবা রাস্তার কোন দূর্ঘটনায় যখন কেউ. 
ভীষণভাবে আহত হয়, যখন কারো হাড় 
ভেঙ্গে যায় এবং গভীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত 
ঝরতে থাকে, তখন মাটিতে যে টিটেনাঁস এবং 
গ্যাস-গ্যাংগ্রীনের ব্যাসিলাস রয়েছে, তারা 
সহজ আক্রমণের সুযোগ পায়। 

(ক) টিটেনাস ( C1, tetani )— 
সাধারণতঃ গরু ঘোড়ার মলে এই জীবাণু 
থাকে এবং তা" রাস্তার ধূলার সঙ্গে মিশে যায়। 
যখন কোন দুর্ঘটনায় দেহের কোন স্থানে 
ক্ষতের সঞ্চার হয় অথবা পায়ের পাতা কিম্বা 
পায়ের নখের কাছে যদি কোন তুচ্ছ ক্ষতাংশ 
থাকে, তা'হলে এই ব্যাকটেরিয়া উক্ত পথে 
সহজেই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ধীরে 
খীরে যে তীব্র বিষের (6০110 ) সঞ্চার করে, , 


টি” শতকরা ৯০ জন মৃত্যুমুখে পতিত 
য় 

(খ) গ্যাস-গ্যাংগ্রীন (C1. welchii 
Cl. septique & Cl. oedematiens ) 
--আঘাতপ্রান্তির ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
বেদনা, অবসন্নত৷ এবং ছটফটানি প্রভৃতি 
লক্ষণগুলির প্রকাশ পায়, বমি হতে থাকে, 
চোখ বসে যায় এবং স্পন্দন ক্ষীণ হতে 
ক্ষীণতর হয়ে আসে। এর পর অকম্মাৎ 
রক্তপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু 


ঘনিয়ে আসে । 
উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ 





করা হলে পেনিসিলিন বিশেষ পি 


লী বিলী ইপিগরেশা 


ক্কোস্পানী ছিলুন্মিতউি 


(কেনিয়ায় সমিতিবন্ধা ) 


অথরাইসভ, ক্যাপিটাল -- শিঃ ২,0০০,000 
ইন্সুড -- শিঃ ২,000,000 


£3 


পেইড আপ -- শিঃ 
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টোটাল এ্যাসেটসব -- শি ১,১৩,৫০,০০০ উদ্চে | 





“লাইফ পলিসী” লর্বোচ্চ "বোনাস্” প্রতি 


অদ্ভ বাৎসরিক ১০২ দশ টাকা হিসাবে প্রথম ত্যানুয়েলনেই 
দেওয়া হইয়াছে । খরচের ছার শর্বনিষ্ন ২৩'৬৬% থাকায় প্রত্যেক 
ত্যালুয়বেসনেই বোনাস প্রদান করা হুইয়াছে। 
জীবন বীম! পলিলীই ভারতে সর্বোভঘ। সঞ্চয় ও বিপদকালীন 
শ্রেষ্ট বান্ধব হিসাবে আপনিও “ভুবিলীতে” পলিসী গ্রহণ করুন। 


'॥ বাংলা, বিহার, উড়িস্যা ও আসামের সর্বত্র অর্গেনিজেনলের 
কাজে অভিজ্ঞ, প্রতিপন্িশালী ও উৎসাহী কর্মী চাই। | 
স্বয্মং সাক্ষাৎ করুন অথব! লোভনীয় সর্তাবলীর জন্যে লিখুন। | 


_ অব নিউইয়র্ক 
আর, জি, প্যাটেল অষ্ট্রেলিয়া ই_গ্াশনাল ব্যাঞ্চ অব 
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ. 


|: লোক্যাল অফিল $= 
| ৫৮, নেতাজী সুভাষ রোড, 
| কলিকাতা 
ফোন-_বি, বি ১১৭৮ 
গ্রাম-পষ্টারলাইট* 





প্রতিপন্ন হয়েছে৷ 


ইণ্ডিয়া ব্রাঞ্চ : 
পোঃ বক্স নং ১৮৪ বৌন্ছে -১ 
_ সাউথ ক্যালকাটা রিপ্রেজেন্টেটিভ__ 
' মেসার্স রেডিও মিউসিয়াম . 
- . অপোজিট-পুর্ণ থিয়েটার ... 


আর্থিক জগৎ 


কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চারের 
বেলায় দেখা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত টিসুকে বাদ 


- দিয়ে ক্ষতস্থান সেলাই করে দিয়ে পাঁচ দিন 


যদি প্রত্যহ ১০০,০০০ ইউনিট পেনিসিলিন 
দেওয়া হয়, তাহলে জীবনহানির আশঙ্কা থাকে 
না। কিন্তু সব সময়ে শুধু পেনিসিলিনে কাজ 


‘হয় না । ছুরিকাহত অথবা বোমাবিধ্বস্ত অংশে 


গ্যাস-গ্যাংগ্রীন প্রতিরোধ করতে হুলে সাল্‌- 
ফোনামাইড ও পেনিসিলিন পাউডার একত্রে 
মিশিয়ে ক্ষতের ভিতরে ভাল করে ঢেলে দিতে 
হয়। তারপরে দুষিত ও মৃত টিস্থুকে 
অপসারিত করতে হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 
অস্ত্রোপচার, সাল্ফা-ডাগস এবং পেনিসিলিন 
এই তিনেরই প্রয়োজন । 

(গ) বিষাক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য (০০ 
poisoning—Cl, botulinum }— 
সাধারণতঃ টিনের মাংস অথবা যে মাংস ভাল- 
ভাবে সিদ্ধ হয়নি, তা’ থেকে এই খাত্যবিষের 
উদ্ভব হয়। পচা সন্জী অথবা ফলমূল থেকেও 
তা” ঘটতে পারে। বোটুলিনাম ব্যাসিলাস 
সাধারণতঃ শুকরের অস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। 
তার বিষ্ঠা থেকে ক্রমে ওঁ জীবাণু পতঙ্গের 
দ্বারা ফলযূলেও ছড়িয়ে পড়ে । ফলমূল, যদি 
তাজা থাকে, তাহলে তার কার্যকারিতা লোপ 
পায়, কারণ রুগ্ন টিসু ব্যতীত .তা’ প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে. 'না। পেনিসিলিন 
প্রয়োজন প্রয়োগে সফলের আশা করা যায়। 

(৭) -তিন ঘণ্টা অন্তর 


শাখাসমূহ £ 


৫00,000 কলিকাতা, বাংলা, 


হানার টাকার 


এজেন্সী £ 
“ছুবিলীর” 


শাখাসমুহ $ 


ক্যানাডা £-ব্যাঙ্ক অব 


l | মিহি কে দত্ত, 




























বৈদেশিক বিটি কারবার এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার 
ব্যাক্কিং কাৰ্য্য সুষ্ঠভাবে সঙ্মন্ন করা হয়। 


বিহার, উড়িয্যা, যুক্ত প্রদেশ, 
মধ্যপ্ৰদেশ, দিল্লী ও বোম্বাই- 
এর বিভিন্ন ব্যবস। কেন্দ্রে। | 


মাদ্রাজ, সিঙ্গাপুর ও পেনাং। 
ভারতের বাঁহিরে 


লণ্ডন £-ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক £-ব্যাঙ্কাস ট্রাষ্ট কোং- 


ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


৩৫ 
8০১০ ০০ ইউনিট করে মোট ২১৪০ ০১০০০ 





" ইউনিট পেনিসিলিন দিতে হয় সাড়ে সাত 


দিনে। এর সঙ্গে অবশ্য আরে! দরকার ০*০৯ 
গ্রেন নিয়োশ্যালারশিন ( Neo-balarsine ) 
অথবা *"০৬ গ্রেন মেফারসাইড ( Mapbar- 
5106 ) ইন্‌জেক্‌শন দৈনিক দশটা: করে। 
আসে-নিক ইন্জেক্শন-জনিত বিষপ্রতিক্রিয়া 
তীব্র হলে তা? বন্ধ করে দিতে হয় এবং 
সেস্থলে 3,০০০,০০০ ইউনিট পেনিসিলিনের 
প্রয়োজন হয় এ নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে । 

বর্তমানে প্রাথমিক সিফিলিসের চিকিৎসায় 
দৈনিক ৩০০১০০০ ইউনিট প্রয়োগ করা হয় 
১৩ দিন অথবা দৈনিক, ৫০০,০০০ ইউনিট 
দেওয়া হয় ৮ দিন ধরে। কিন্ত সিফিলিস ‘ 
পুরানো হয়ে গেলে অর্থাৎ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে ' 
( secondary cases ) দৈনিক উক্ত পরিমাণ 
ইন্‌জেক্‌শনের প্রয়োজন হবে যথাক্রমে ১৬ 
দিন এবং .১০ দিন--অর্থাৎ ৫,০০০,০০০ 
ইউনিট । ঢ 

(৮) এছাড়া আস্থা, আ্যাক্টিনো- 
মাইসেস বোভিস, ট্রিপোনিমা প্যালিডিয়াম 
এবং ডিপ থিরিয়া রোগেও পেনিসিলিন বিশেষ 


কাধ্যকরী । 

হাম, বসন্ত, আমাশয়, টাইফয়েড, 
প্যারা-টাইফয়েড, যক্মা, লিশম্যানিয়া, 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অন্যান্ত সকল ব্যাধি- 
জীবাণুই পেনিসিলিন চিকিৎসার বাইরে 


পেনিসিলিনকে তারা পরাস্ত করেছে। 





| 
ET 





$-১নৎ ক্লাইভ ঘটি রা" কলিকাতা । 


আসাম, 


মন্ট্ৰিল 


কলিকাতায় ৪নং ক্লাইভ ঘাট স্্ীটে 
ব্যাঙ্কের নিল্রস্ব ভবন । 
মিঃ এন সি, দত্ত, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 















 জীবন-বীম! প্রচারের সার্থকতা 


_প্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


কিছুকাল আগে সংবাদপত্র সম্বন্ধ 
-ইংরাঁজিতে একটি অতি সুন্দর বর্ণনা পড়িয়া- 
ছিলাম। সংবাদপত্রকে বলা হইয়াছে “I'he 
Light 2০৩৪০ নিম্নে সেই বর্ণনাটি উদ্ধত 
করিবার লোভ সম্বর করিতে পারলাম 
নাঃ 

The Light House 

To get the vital information 
he needs to steer a safe course, the 
mariner eagerly seeks out the 

. helpful beam of the light house. 
. ‘Likewise, people in all walks 
‘of life turn eagerly each day to 
the newspaper for the information 
by which they chart the course of 
their daily lives. 

This daily dependence on the 
newspaper by the whole of the 
people gives the newspaper its 
power as an advertising medium. 
Through the newspaper the 
advertiser reaches an assured, 
constant audience, 


অর্থাৎ নিরাপদ যাত্রার জন্য. নাবিক চায় 
অত্যাবশ্যক সং 
বাতিঘরের সন্ধান করে! : 

সেইরূপ সকল শ্রেণীর লোক, নিজেদের 
দৈনন্দিন জীবনের পথ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 
প্রত্যেক দিন খবরের কাগজের দিকে চাহিয়া 
- থাকে খবরাখবরের আশায়। 
| সংবাদপত্রের উপর এই সমগ্র জনসমাজের 


: নির্ভরতাই তাহাকে. প্রচারপত্র হিসাবে '' 


শক্তিশালী করে-_এই সংবাদপত্রের মারফতেই 
বিজ্ঞাপকগণ পাঠকগণের কাছে উপস্থিত হন 
এবং সে পাঠকবর্গের সংখ্যা স্থায়ী ও সুনিশ্চিত। 
সমাজ জীবনের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব যে 
কতটা প্রবল তাহা উপরোক্ত কথাগুলি হইতে 
বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের 
সংবাদপত্রগুলি__বিশেষতঃ দৈনিক কাগজগুলি 
রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে যতখানি 


সহায়তা করিয়াছে ততথানি - সহায়তা . 


সামাজিক চেতনা বা সমাজ-সেবার . বৃহত্তর 
কল্যাণ সাধনের জন্য করে নাই । উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে বে জীবন-বীমার 
সমাজ-সেবার প্রত্যক্ষ কল্যাণ সাধনের দিকে 
অন্যান্য দেশের সংবাদপত্র অবহিত. সেই 
জীবন-বীমার বাণী প্রচার বা প্রচারের 
সহায়তায় আমাদের দেশের দৈনিক কাগজ- 
গুলি কিছুই করে নাই।- অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয় হইলেও একথা স্বীকার করা উচিত। 
বীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে অবহিত 
একমাত্র আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য 


--সেই কারণে সে সাগ্রহে . 


করিলেন । 
, অস্তনিহিত শঙ্কা ও বিপদের সহিত অটিয়া 


সম্পর্কিত ও নিছরু বীমা-সম্পকিত সাময়িক 


পত্রিকাগুলি ৷ অথচ জীবন-বীমা কোম্পানী- 
গুলির নিকট হইতে দৈনিক কাগজের যথেষ্ট 
আয় আছে, সেই অনুপাতে যে সকল সাময়িক 
পত্রিকাগুলি বামা-কোম্পানীগুলির প্রচার 
বিষয়ে প্রধানতঃ সহায়ক তাহাদের আয় 
তুলনায় অনেক কম। 

সমাজ-কল্যাণ বা সমাজকে আর্থিক 
উন্নয়নের পথে অগ্রসর করিবার পক্ষে জীবন- 
বীমা যে মানুষের জীবনে অপরিহাধ্য এবং 
বীমাকম্মিগণ যে মহৎ কার্যে ব্রতী আছে 
উদ্দেশ্য যে মহৎ এ বিষয় সভ্যদেশে 
এবং. শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত। জীবন- 
বীমার পরিকল্পনা ও আদর্শ, ইহার 
উদ্দেশ্য ও কাৰ্য্যক্ৰম “বহুজনহিতায়” এই 
আদর্শের উপরই সংস্থাপিত। এক দিক হইতে 
জীবন-বীমাকে সত্যসত্যই ব্যবসা বা শিল্প- 
পর্য্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ইহাকে 
মানব সমাজের অনন্যসাধারণ সেবার উপায়- 
স্বরূপই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সভ্যতা 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, কালক্রমে কয়েকজন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রিয়জনের প্রতি তাদের 
ভালবাসা, যাহাতে তাহাদের জীবনাস্তের পরও 
প্রকাশ প্রায়, তাহার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন 
বর্তমানের জটিল সভ্যতার 


উঠিতে পারা একা কোনও ব্যক্তির পক্ষেই 
সম্ভব নহে। 
করিতে হয় সমাজের বহুজনের সমবেত চেষ্টার 
উপর--এই সমবেত চেষ্টার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
কার্ধ্যকরী হইতেছে জীবন-বীমা। প্রতি বৎসরই 

দুর্ঘটনা, বেকারসমস্তায় শত সহত্র 


পরিবার জীবন-যুদ্ধের মধ্যে একান্ত অসহায় -- 


হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের 
আধিক সঙ্গতি নাই বলিলেই হয়। খুব কম 


পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী অর্থের 
" সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন। একমাত্র 


জীবন-বীমার দ্বারাই এই গুরুভার লাঘবের 
ব্যবস্থা কর! সম্ভব হইয়া থাকে! 
জীবন-বীমার প্রয়োজন একাস্মভাবে 
জনসাধারণেরই । কারণ দেখা গিয়াছে যে, 
দারুণ অভাবের সময় নির্ভরযোগ্য এমন 
আধ্িক সাহায্য লাভের উপায় আর দ্বিতীয়টি 
নাই। বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও 
ব্যবস্থায় জীবন-বীমার প্রয়োক্ষন- থাকিবেই, 
কারণ জীবন ও মৃত্যুর সহিত সংশ্লিষ্ট এই জীবন- 
বীমা ;জীবনে জীবন ধারণের সুব্যবস্থার 


ইহার জন্য তাহাকে নির্ভর ' 


জন্য, মৃত্যুতে তদানুষঙ্গিক দারিদ্র্য, অসম্মান ও 
নৈরাশ্য হইতে নিস্তার পাইবাঁর জন্য জীবন- 
বীমার সার্থকতা! চিরকালই কৃতজ্ঞতার সহিত 
স্বীকৃত হইবে । 

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, এরূপ 
একটি . মহৎ সেবাকার্যের প্রয়োজন ও 
উপকারিতা সম্পর্কে আমাদের দৈনিক কাগজ- 
গুলি সম্পূর্ণ নির্বিকার । এত বড় একটা 
আর্থিক সংগঠনের প্রচেষ্টাকে তাহারা যে 
পূর্বাপর উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন 
তাহার কারণ হয়ত তাহাদের জীবন-বীমা 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব অথ 
এমনও , হইতে পারে যে, দৈনিক পত্রিকার 
সম্পাদকগণের এ বিষয়ে. ষে- কোনও কর্তব্য 
আছে এবং সে কর্তব্য যে দেশসেবারই কর্তব্য 
তাহা তাহারা বিস্মৃত হইয়া থাকেন। গত 
দশ বৎসরের ভারতীয় দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা 
উল্টাইয়া দেখিলে আমাদের এ কথার তাৎপৰ্য্য 
উপলব্ধি হইবে । দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় এক 
বীমার বিজ্ঞাপন ছাড়া জীবন-বীমার 
প্রচারকল্পে অর্থাৎ জীবন-বীমার প্রয়োজন 
ও উপকারিতা সম্পর্কে কোনও প্রবন্ধ, 
সম্পাদকীয় মন্তব্য বা সাপ্তাহিক ব্যবসা-বাণিজ্য 
কলমে তাহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও 
লেখা বড় একটা প্রকাশিত হইতে দেখ! যায় 
না। বৎসরে একবার মাত্রব_-বীমা কোম্পানী- 
গুলির বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ (Annual 
Report and Balance Sheet) পাদপুরণ 


হিসাবে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে 


দেখা য়ায়__তাহাও কোম্পানীর তরফ হইতে 
লিখিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ বাণিজ্য সম্পাদক 
বেতন যাহাই পান না কেন তিনি যে বীমা- 
বিষয়ক আলোচনা করিবার কর্তব্য হইতে 
ছাড়পত্র পাইয়াছেন এমন কথা মনে হইবার 
কারণ আছে এবং হয়ত এমনও হইতে পারে 
যে, তাহাদের বীমা সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা বা 
জ্ঞান নাই অথবা তাহা অর্জন করিবার কোনও 
দায়িত্ব বা ইচ্ছাও তাহাদের নাই। পূর্ব্বে 
বিজ্ঞাপনদাতা বীমা কোম্পানীর বাৎসরিক 
কাধ্যকলাপের সমালোচনাটি দৈনিক পত্রগুলি 
বিনামূল্যে ছাপাইয়া সৌজন্য দেখাইতেন__ 
যাহাকে আমরা ‘Courtsey Review’ 
বলিতাম। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে দেখা 


যাইতেছে যে, এই সমালোচনা প্রকাশের জন্য 
তাহারা বিজ্ঞাপনের দাম বলিয়া এমন বদ্ধিত 
হারে গ্রহণ করিতেছেন যাহা সকল কোম্পানীর 


পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞাপনের 


সাধারণ হার অপেক্ষা তাহা দেড় গুপ। অর্থাৎ 


- অবস্থা দাড়াইয়াছে এইরূপ- সারা বছর বীমার 


বিজ্ঞাপন দাও--তাহার “বিল” আমরা ক্রমশঃ 
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বদ্ধিত হারে করিয়া যাইব__বাৎসরিক 
হিসাব-নিকাশের আলোচনা ছাপাইব, কিন্তু 
তাহার জন্য আরো বদ্ধিত হারে দাম দিতে 
হইবে। কিন্ত দৈনিক কাগজের তরফ হইতে 
আমরা একটি লাইনও জীবন-বীমার সম্পর্কে 
লিখিব না। সে জায়গাটুকু বরং “খেঙ্জুর 
গাছের সাতটি মাথা”__“একই গর্ভে ৮টি 
“সন্তান”, “কাটাল গাছে ফজ লি আম”, “নরদেহে 
ছাগলের মুখ” জাতীয় সংবাদ ছাপাইব, অথবা 
“Wit and Humour” বা ঠাট্টা-বিদ্রপ ও 
মজাদার কথাবার্তা ছাপাইয়া পাঠকের 
মনোরঞ্জন করিব, কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া 
থাকিবার, স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলিবার, খাইয়া 
দাইয়া মানুষের মত জীবনধারণ করিবার 
এবং পরিবারকে পথে বসাইয়া গেলাম না-- 
সাধ্যমত তাহার ব্যবস্থা করিয়া গেলাম, এই 
সাত্বনা লইয়! মরিবার যে অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় 
জীবন-বীমা, সে সম্বন্ধে তাহাকে বলিবার কোনও 
দায়িত্ব বা কর্তব্য আমাদের দেশের দৈনিক 
কাগজের নাই । কোনও দিন কোনও দৈনিকের 
সম্পাদকের শ্রীহস্ত লিখিত বীমা সম্পর্কিত 
কোনও বাণী, মন্তব্য বা আলোচনা আমরা 
দেখিতে পাই না। 

এ সম্পর্কে অর্থাৎ, জীবন-বীমার বাণী 
প্রচারের জস্, তাহার প্রয়োজন ও সার্থকতা 
সম্বন্ধে অবিরাম প্রচারকার্য্য চালাইয়া 
যাইতেছেন-_বাণিজ্য বিষয়ক এবং বীমা পত্রিকা- 
গুলি এবং কোম্পানীর তরফ হইতে স্ব স্ব 
গপ্রচারবিভাগের অসংখ্য পুস্তক ও বিজ্ঞাপন । 
আজ আমাদের দেশবাসী জীবন-বীমার বিষয় 
যাহা কিছু জানিয়াছে ও শিখিয়াছে, তাহার 
জন্য একমাত্র কৃতিত্ব ও প্রশংসার দাবী করিতে 
পারেন- বীমা বিষয়ক পত্রিকাগুলি এবং বীমা 
কোম্পানীর প্রচার বিভাগগুলি। কিন্ত এ 
সম্পর্কে দৈনিক কাগজের কোনও সহায়তা 
নাই, উৎসাহ নাই ; তাহারা এ বিষয়ে সম্পুর্ণ 
নির্বিকার হইয়াও যখন বীমা কোম্পানীর 
কাছ হইতে নিয়মিত বিজ্ঞাপনের দরুণ টাকা 
পাইতেছেন, তখন এ বিষয়ে নাকে কাঠি দিয়া 
হাচিবারও প্রয়োজন নাই) ইহা দৈনিক 
কাগজের পক্ষে গভীর লজ্জার কথা হইলেও, 
ইহাকে সমাজদ্রোহী কার্য বলিয়া আখ্যা 
দিলেও বীমা কোম্পানীগুলির লজ্জাও 
ইহাতে কম নহে। তাহারাই বা 
এই প্রকার অন্তায় তোষণনীতি পরিহার 
করিয়া--দৈনিক কাগজের সহিত সম্পূর্ণ অসহ- 

. যোগ করিতে পারিলেন না কেন? যাহারা অর্থাৎ 
বাঁমা বিষয় লইয়া যে সকল পত্রিকা আলোচনা! 
করে, বীমার বাণী প্রচার করে এবং তাহার 
জন্য বীমা কোম্পানীর কাছ হইতে তাহারা 
যে মূল্য পায়, তাহা ' দৈনিকের তুলনায় খুব 
কম। আমরা তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ 


সহযোগ স্থাপন করিয়া একবার এই দৈনিক 
কাগজগুলির ঘুম ভাঙাইবার চেষ্টা করিতে 
পারিব কি? 


আমরা সাধারণের সঞ্চিত অর্থের ম্াস- 


রক্ষক। জীবনের স্থায়ী মূল্য ও সার্থকতা, 
পরিবারের প্রধান ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের 
ইতিকর্তব্যতা, ভবিষ্যৎ সংস্থানের উদ্দেশ্যে 
বর্তমানের ত্যাগের মূল্য, শিশুর হাস্তকলরবে 
মুখরিত গৃহের পরিবেশ, তাহারই জন্য অর্থাৎ 
সাংসারিক সুখশাঞজ্ি ও আনন্দ বিধানের জন্য 
শ্রমন্থীকার করিবার প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা 
পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক বেশী অবহিত 
হইয়াছি। কিন্ত এই অবহিত করিবার দিকে 


আমাদের দেশের দৈনিক কাগজগুলির কোনও ' 


সহায়তা নাই। বীমাকন্মাঁ হিসাবে সমাজের 
প্রতি এতখানি অবহেলা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, 
সন্দেহ নাই এবং আমরা দৈনিক কাগজের 
এই কর্তব্যহীনতা ভূলিতেও পারি না, ক্ষমা 
করিতেও পারি না। 


সভ্য জগতে দৈনিক কাগজের সম্পাদকগণ 
জনসাধারণের মত গঠন ও পরিবর্তন করেন, 
কিন্ত হতভাগ্য ভারতবর্ষে দৈনিক কাগজের 
সম্পাদকগণ জীবনের দুর্য্যোগ ও দুর্দিন হইতে 
আত্মরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় যে জীবন-বীমা, 
তৎসম্বদ্ধে জনসাধারণের কাছে তাহারা কোনও 
মতামতই প্রকাশ করিলেন না- তাহাদের 


মনোভাব ও অভিমত জীবন-বীমা সম্পর্কে 
অনুকূল করা ত দুরের কথা । 

এমন বহু লোক আছে যাহারা সমবেত 
কণ্ঠে “কোরাস” সঙ্গীতের পক্ষপাতী নহে, 
আবার কেহ কেহ বা যন্ত্রসমবায়ে তাললয়ের 
সামপ্রস্ত সাধনে যে এক্যতানের স্থষ্টি হয়, 
তাহাও পছন্দ করেন না। কেহবা ফুটবল 
খেলা দেখিবার জন্য রাস্তাটুকু পারাইয়া 
যাওয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করিবেন না, কেহ বা 
জোর করিলেও কিছুতেই বায়স্কোপ দেখিবে 
না। তাদের পরিবেশ, শিক্ষা ও মনের গতি, 
যতই বিভিন্ন হউক না কেন-_একটি বিষয়ে 
তাহারা সকলেই একমত হইবে, প্রতিদিন 
খবরের কাগজ পড়া সম্পর্কে কেহ বলিবে না 
যে, আমি খবরের কাগজ পড়ি না--বা পড়িব 
না। পৃথিবীতে কি ঘটছে না ঘটছে, সেটা 
জানবার আগ্রহ মানুষের আদিমতম মনোবৃত্তি 
এবুং তার বাহন একমাত্র খবরের কাগজ । 
ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে-_-অসংখ্য এবং 
অবিরাম, যেগুলি এক সঙ্গে করে জনসাধারণের 
কাছে পরিবেষণ করে সংবাদপত্র । মানুষের 
জানবার কৌতূহলের তৃপ্তি সাধনে এবং 
সময়মত ঘটনার তাৎপর্য ৷ উদ্ঘাটিত 
করে তার ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত করবার 
পক্ষে সংবাদপত্রের উপযুক্ততা কে অস্বীকার 
করিবে? সেইজন্যই ব্যক্তির সঙ্গে জগতের 
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যোগস্থত্ৰ রক্ষা করিয়া চলে . সংবাদপত্র) 
অন্তান্ত বাহন অপেক্ষা সংবাদপত্রই মানুষ 
এবং তার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে 
অতি সহজেই ধারণা ও জ্ঞান জন্মাইতে পারে 
এবং আধুনিক জীবনের গতির পথে 
আমাদিগকে চালিত করিতে পারে; কোন্‌ 


বিষয়টি জীবন-সমস্তায় গুরুতর এবং কোন্‌ 


বস্তুটি ক্রয় করিবার প্রয়োজন সাংসারিক 
জীবনে অপরিহার্ষ্য, তাহারও নির্দেশ দিতে 
পারে। এ যুগের পাঠক সংবাদপত্রের 
বিজ্ঞাপন ও সম্পাদকীয়’ আলোচনার উপর 
অনেকখানি নির্ভর “করিয়া থাকে ; সেইজন্যাই 
সংবাদপত্রকে জনমতের স্থ ্টিকর্তা বলা হইয়া 
থাকে। | 

__ বীমা কোম্পানীর কর্তব্য এস্থলে সুস্পষ্ট । 
তাহাদের কর্তব্য বীমা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য 
ও প্রত্যেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সংবাদপত্রের 
গোচরীভূত করা। তাহাতে জনসাধারণ 
জীবন-বীমা সম্পর্কে যাহা সত্য এবং যাহা! 
তাহাদের অতি অবশ্য জানা দরকার, তাহা 
পত্রিকা সম্পাদকের লেখার মারফতেই জানিতে 
ও' বুঝিতে পারিবে। জীবন-বীমা সম্পর্কে 
যাহা সত্য, যাহ! জনসাধারণের জ্ঞাতব্য তাহার 
সম্যক প্রচারের দাবী করিব আমরা সমবেত- 
ভাবে সংবাদপত্রের. সম্পাদকের কাছে। 
আমাদের দাবী মানাইতে পারিব। যদি 
তাহারা জীবন-বীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা 
বুঝিবার জন্য কষ্ট্বীকার করেন, সময় দিতে 
চাহেন, তাহা, হইলে আমরা তাহাদের ইচ্ছা 
পূরণের 'জন্য সর্বদাই তৎপর থাকিব। 


LLU UE AEC 


পথে পা বাড়াইতে চাহেন না। কিন্তু আজ 
আমাদের যে আর্থিক সমস্তা এমন জটিল ও 
ভয়াবহ হইয়! উঠিয়াছে, সেই আরিক -সমস্তার 
সমাধানকল্পে জীবন-বীমার অনেক কিছু করিবার 
ক্ষমতা আছে বলিয়াই তৎ্প্রতি উদাসীন থাকা 
আজিকার দিনে অবশ্য-কর্তব্যের অবহেলা 


" বলিয়াই আমরা সংবাদপত্রের তীব্র নিন্দা 


করিব। এ কর্তব্য পালন করিলে জীবন-বীমা, 
কোম্পানীকে কৃতার্থ করা হইবে না__ ইহাতে 
দেশবাসীরই পরম উপকার সাধিত হইবে। 
“জাতীয়তাবাদী” পত্রিকা বলিয়া অহঙ্কারে বুক 
ফুলাইব, কিন্তু জাতির আধিক উন্নতির কথা 
ভাবিব না অথবা পথ. থাকিলেও সে পথের 
নির্দেশ দিতে. আপন আপন ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিব না_-এমন যুক্তি কেবল এই দেশেই 
চলে। আমরা বলিব, জীবন- বীমার 'প্রয়োজন 
ও সার্থকতার - কথ! হৃদয়ঙ্গম 'করিয়৷ দৈনিক 
কাগজগুলির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারিগণ 
তাহাদের মনোভাবের পরিবর্তন করুন। কারণ 
আজিকার আঘিক কল্যাণসাধনের সর্বোত্তম 
উপায়কে তাহারা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে 


পারেন না। জনসাধারণের কল্যাণে তাহাদের . 


লেখনী নিযুক্ত হউক-_জয়যুক্ত হউক__ইহাই 
আমরা চাই। তাহারা যেন" মনে না করেন 
যে, তাহারা সর্ধবজ্ঞ-_সবজান্তার বুদ্ধিতে দেশ 
মাটি হইয়াছে, জাতি উৎসন্নের পথে আসিয়া 
পড়িয়াছে। তাহারা জীবন-বীমা সম্বন্ধে 
জানিতে চেষ্টা করুন_আমরা সৰ্ব্বদাই তথ্য 
সংগ্রহে বিষয়-শিক্ষা ও বন্ত-বিবেচনার ব্যাপারে 


তাহাদের সাহায্যে আসিতে প্রস্তুত 


আছি। আমরা ঠিক গল্পের মত করিয়া 






টেলিগ্রাম £ 
সঞ্চয়, কলিকাতা ৷ 


মেল ব্যালকাট 





জীবন-বীমার কথা বলিয়া যাইব ; 


টেলিফোন £ 


কলিঃ ২১২৫ এবং ৬৪৮৩ 


ব্যাক 


_ লিঙ্সিত্ দু 


ন্যাক্ষ্ অক্ষ সৈস্মনলিং শোঁদ্ৰীপুত্ৰ লিনও 
(সংযুক্ত) 
হেড অফিস £ ৯-এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত।|। 


বিক্রীত মুলধন-- 


আদায়ীকত মূলধন 
কাধ্যকরী মূলধন 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর : 


শ্রীযুক্ত দেবীদাস রায়, বি-এ | 


২০ লক্ষ টাকা 
প্রায় ১২ লক্ষ টাক। 
প্রায় ২ কোটি টাকা 





সেক্রেটারী £ 
শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার নিয়োগী, বি-এ 





[ শারদীয়! সংখ্যা, ১৯৪৭ 





বলিব, উপযুক্ত বাহনের অভাবে সংবাদপত্রের | 
টা অভাবে যে কথ! 
বলিবার সুযোগ পাই নাই--সে কথা নান। 
ভাবে বলিব--ঘরে ঘরে জীবন-বীমার বার্তা 
বহন করিয়া চলিবে আমাদের দেশের বার্তাবহু 
দৈনিক কাগজগুলি। 
" সংবাদপত্রের পক্ষপাত অনুরাগ 

এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, খবরের 
কাগজের সম্পাদক মাত্রেরই রাজনীতির উপর 
অনুরাগটাই বেশী-এ বিষয়ে তাহাদের * 
পক্ষপাতিত্ব আছে--সেটা বোধ হয় তাহারা ' 
নিজেও অস্বীকার করেন না। ইহাতে দোষের 
কিছু: নাই এবং আমাদের দেশে আলোচ্য 
বিষয়ের প্রথম ও প্রধান স্থান যে রাজনীতি 
অধিকার করিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক; কিন্তু 
তাহার অব্যবহিত পরের বিষয় যে ছোট গল্প, 
উপন্যাস, কবিতা বা হাসিটিপ্লনি বা সিনেমার 
আলোচনা নহে, “একথা বোধ হয় জ্রোর 
করিয়াই বলা যাইতে পারে। আমরা 
এতদিন ত পরাধীনতার দোহাই পাড়িয়! 
অনেক কিছু ছূর্বলতার ছাপাই গাহিয়াছি। 
এখনও কি এই আত্মন্বাতস্্যের পথে আমাদের 
চোখ খুলিবে ন1? এখনও কি আমাদের 
সামাজিক ' ছুর্গতি সম্বন্ধে আমাদের সংবাদ- 
গত্রগুলি অবহিত হইবেন না? কত বাজে খবর, 
তুচ্ছ ব্যাপার ও লব্ুচিন্তের "পরিচায়ক রচনায় 
দৈনিকের পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ হইতে দেখি__কিস্ত 
কখনও ত দেখি না উপার্জনশীল অভিভাবকের 
মৃত্যুতে অসহায়' সঙ্গতিহীন পরিবারের কি 
হূর্গতি ও-কি. বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় 
তাহার মন্মাস্তিক বেদনায় সংবাদপত্রের 
সম্পাদকগণ , ব্যথিত হইয়াছেন বা তাহার 
প্রতিবিধানের উপায় যে এই জীবন-বীমা তৎ- 
সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিয়াছেন বা সে 
সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্দ্ধ করিয়াছেন । 
জীবন-বীমা বর্তমানের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
এবং ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত আরামের ব্যবস্থা 
এবং নিজের মৃত্যুর পর প্রিয় পরিজনের 
গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিবার পক্ষে য়ে 
কতখানি সহজ ও কার্যকরী উপায়, তৎসম্পর্কে 
এখনও কি সংবাদপত্রের মারফতে বলিবার 
সময় আসে নাই? আমাদের মনে হয়, 
ভারতীয় সাংবাদিক সংঘের পক্ষে সমবেতভাবে 
বীমা-প্রচারের কার্য্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। 
কোম্পানী বিশেষ তাহাদের সাহায্য চাহে না 
সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিক হইতে যাহা 
শ্রেয়, যাহা একান্ত করণীয়, তাহারই জন্য 
সংবাদপত্রের নিকট আমাদের আবেদন । 
ইহা ত দেশ ও জাঁতিরই সেবা । এই দাবী 
মানবীয় ধর্মের, মানুষের কথা, সংসারের 
কথা, পরিবারের কথা মানুষের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা, তাহার ব্যথা ও 
আনন্দ, তাহার ব্যর্থতা ও মন্ঘবেদনা- ভাহার 
মানুষের মত বাঁচিবার ও মরিবার কথা--ইহা! 
কি সংবাদপত্রের আলোচনা ও প্রচারের পক্ষে 
উপযুক্ত বিষয় নহে? ইচ্ছা থাকিলে 
আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি সমাঁজ- 
সংগঠনের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা 
করিতে পারেন । দেশ অনেকটা পরাধীনতা 
ও. পরবশতা 'হইতে আজ. যুক্ত_ পূর্ণ 
স্বাধীনতার পথে দেশ ও জাতিকে অগ্রসর 
করিয়া দিবার দায়িত্ব কি দেশীয় সংবাদপত্র- 
গুলি এখনও এডাইয়। চলিবেন? 





পাকিস্থানের অর্থনতিক ভবিষ্যৎ 


ভারত বিভাগের দরুণ পাকিস্থানের স্ষ্টি 
হওয়ায় ধাহারা উল্লসিত হইয়াছেন, বিষাদমগ্ন 
হইয়াছেন তাঁহাদের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক 
বাক্তি। উল্লসিতদের মধ্যে যেমন কেহ কেহ 
পাকিস্থানের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার মানসে 
সংখ্যালঘুদের উপর * অত্যাচার অবিচার 
করিতেছেন, তেমনি বিপদের আতিশয্যে কেহ 
'কেহ অবশিষ্ট ভারতের সংখ্যালঘু অধিবাসীদের 
উপর পাল্টা অত্যাচার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ 
করিতেছেন, । বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ক্রিয়া 
এবং প্রতিক্রিয়া উভয়ই ভ্রাস্ত। পাকিস্থান 
যখন একবার স্বীকৃত হইয়াছে, তখন 
'বৈজ্ঞানিকভাবে অমুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া 
'দেখা যাউক ইহার অর্থনৈতিক ভিত্তি 
কতখানি দৃঢ় এবং সক্ষম রাষ্ট্র হিসাবে ইহার 
"ভবিষ্যৎ কি প্রকার । যদি অনুসন্ধানে প্রমাণিত 
হয় যে, ইহা মৌলিক অর্থনৈতিক কারণবশতঃই 
দুর্বল হইতে বাধ্য, তখন অখণ্ড ভারতের 
সমর্থকগণ এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
“পারিবেন যে, নিজের গরজেই পাকিস্থান 
আবার ভারতের সঙ্গে মিলিত হইবে । আর 
যদি দেখা যায় যে, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে 


ইহার অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় তবে 


- দ্রীতুষাররঞ্জন পত্রনবীশ, এম-এ: 


দিদইতললিকিজ্ 


করিতে হইবৈ যাহাতে ভারত ও পাকিস্থানের 
পুনমিলন ঘটে । 


আমাদের প্রথমে দেখা প্রয়োজন, 


পাকিস্থানের মোটামুটি অর্থনৈতিক সৃম্পূদ কি. 


আছে; ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমাদের 
পরবর্তী আলোচনা, গড়িয়া. উঠিবে_ যথা 
পাকিস্থানের, -অর্থনৈতিক- ভবিষ্যৎ: কি।. 
আমরা এই প্রবন্ধে যে সকল হিসাব উল্লেখ 
করিব, উহাদের অধিকাংশই:এইষ্টার্ণ ইক্নমিষ্ট” 
পত্রিকার পক্ষ হইতে প্রকাশিত “হিন্দুস্থান ও 
পাকিস্থান সম্বন্ধে গোড়ার কথা” শীর্ষক ইংরেজী, 
পুস্তিকা এবং ডাঃ এস্‌ পি চ্যাটাঙ্ছি- লিখিত 
“বিভক্ত বাংলার ভৌগোলিক রূপ” শীর্ষক 
ইংরেজী পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
হিসাবগুলির, অধিকাংশই ' ১৯৪১ সালের 
আদমন্তুমারী অনুসারে । উপরোক্ত উভয় 
হইবার পূর্বে সন্কলিত হইয়াছে, সুতরাং 
আমরাও আমুমানিক বিভাগ অন্ুসরপ করিয়া 


রই প্রন করিলাম। 


কষি 

সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা ৩৮৬ কোটি. 
উহার মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা” 
৩১৭ কোটি ও পাকিস্থানের. ৬৮ কোটি। 
ভূমির পরিমাণ অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার 
ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ২৫৪ "ও পাকিস্থানের 
২০৬। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; সুতরাং 
আমাদের লক্ষ্য করা আবশ্যক লোকসংখ্যার 
অনুপাতে ভূমির দিক রি 85 
স্থান 'কোথায়। 


, (হাজার টি 
- কথিত কর্ষণযোগ্য খাভশল্গের 
জমী : পতিত : অধীন 
ভারত ২৩৭ 86 ১৯৮ 
পাকিস্থান :8৪. ২৪ 0 ৩৭ 


জনসংখ্যার অনুপাতে কর্ষণযোগ্য পতিত 
জমীর হিসাবে ভারত অপেক্ষা পাকিস্থান 
লাভবান এবং করিত জমী ও খাগ্যশস্তের অধীন 
জমীর দিক দিয়া উভয়ের অবস্থাই "মোটামুটি | 
সমান । সমগ্র ভারতবর্ষে বছরের পর বছর 
ক্রমেই খাগ্ঠাভাব তীব্রতর হইতেছে; সুতরাং যে 
অংশের ভাগে কর্ষণযোগ্য পতিত জঙ্গী বেশী 


পড়িবে, খাগ্তাভাব ' দূরীকরণে সেই অঞ্চল, 


হেড অফিম-_-১৪, নেতাজী সুভাষ, রোড, কলিকাতা! | 
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শ্ভনাজ্জাহ্ব-. ০্যাম্মা জার 


শুনা ও পান৷ 1 


স্বঠিনল্ক্হাড 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। ' 


উপযুক্ত সিকিউন্লিটিতে টাকা ধার (দওয়া হয়। 
I 


8588 চর নক এম-ডি 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


মিঃ এন সি ব্যানার্জি, এম-এ (কমা) 


জেনারেল ম্যানেজার । 





Be 





অপেক্ষাকৃত সুবিধালাভ করিবে ইহা সুস্পষ্ট । , 
ইক্ষু চাষ হয়, পাকিস্থানে হয় ৫৫ লক্ষ একর 


দেখা যাইতেছে, পাকিস্থানের এই দিক দিয়া 
সুবিধা রহিয়াছে । ভার উপর, সেচ-ব্যবস্থাধীন 
জমীর পরিমাণও লোকসংখ্যার অনুপাতে 
পাকিস্থানে বেশী। অতএব, খাচ্চশস্ত. বিষয়ে 
পাকিস্থানে নিঃসন্দেহে কষিগত সুবিধা 
রহিয়াছে । 


শিল্প বিষয়ে নিয়লিখিত হিসাব ‘ ১৯৪২ ) 
লক্ষণীয় $= 
কাপড়ের কল 
পাটের কল 
চিনির কল 
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ৩৮ -- 
সিমেন্ট চুপ ও মৃৎশিল্পের কারখানা ৫৭. ৮ 
কাগজের কল-কারখানা 55. = 
কাচের কারখানা ১১২ € 

ভারতের জনসংখ্যা পাকিস্থানের 
জনসংখ্যর পাঁচগুণেরও কম? ' কিন্তু উপরের 
হিসাবে দেখা যায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভারতে 
কলকারখানার সংখ্যা পাকিস্থানের তুলনায় 
অনেক বেশী ৷ পৃথিবীতে যত পাট উৎপন্ন হয়, 
উহার শতকরা ৭২ ভাগেরও অধিক উৎপন্ন 


হয় পাকিস্থানে, কিন্ত সেই পাটেরই একটিও - 


কল পাকিস্থানে না থাকাতে এই বিষয়ে 
পাকিস্থানকে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইতে 
হইবে । আবার ভারতও নিশ্চয়ই এই বিপুল 
সংখ্যক পাটকলের কাঁচামাল যোগান দিবার 


জন্য উত্তম বীজের ব্যবস্থা, উন্নততর সারের 


ব্যবস্থা প্রভৃতি উপায়ে পাট উৎপাদন 
বাড়াইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। ইতিমধ্যেই 
সরকারী ও বেসরকারী গবেষণাগারে এই 
বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং পাট সম্বন্ধে 
প্রাকৃতিক সুবিধা থাক! সত্বেও পাকিস্থানের 
(পক্ষে শীত উহা হইতে আশাম্ুরূপ ফললাভ 


করা কঠিন। 
ভারতে মোট ১৮৯ লক্ষ একর জমীতে 


' তুলা চাষ হয় এবং পাকিস্থানে মোট ৩৮ লক্ষ 
একর জমীতৈ তুলা জন্মে। কিন্ত ভারত ও 
পাকিস্থানে কার্পাস কারখানার সংখ্যা 
যথাক্রমে ৮৫৭ ও ১৫; দৃশ্যতঃই, পাকিস্থানে 
কারখানার সংখ্যা আরও বাড়ান প্রয়োজন। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম 
অঞ্চল পাকিস্থানের অন্তভূক্ত হওয়ায় পূর্ব 
পাকিস্থানেই কারখানা আরও অধিক সংখ্যায় 
স্থাপিত হওয়া “দরকার । কিন্তু স্থাপিত 
হইলেও পূর্ব্ব পাকিস্থানে কারখানা চালাইবার 
মূল শক্তি কোথায় 1 . মধুপুর, ভাওয়াল কিংবা 
সুন্দরবনের কাঠ জ্বালাইয়া অথবা আফ্রিকা 
হইতে কয়লা আনয়ন করিয়া উহার সাহায্যে 
পুর্ব পাকিস্থানে কারখানা চালু রাখা কি 
সম্ভব? পূৰ্ব্ব পাকিস্থান সম্বন্ধে আমরা পরে 
আরও বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি । 


পাকিস্থানের মধ্যে উহাদের 


আর্থিক জগৎ 





শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 





ভারতে যেখানে ৩৪ লক্ষ একর জমীতে 


জমীতে। কিন্ত ভারতে ও পাকিস্থান 
চিনির কলের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৬ ও 
১৫1 এই ক্ষেত্রেও পূৰ্ব্ব অনুচ্ছেদের 
মন্তব্য অনেকাংশে প্রযোজ্য । 

লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার অভাব 
নিশ্চয়ই পাকিস্থানে তীক্ষভাবে অনুভূত 
হইবে । কাগজের কলও পাঁকিস্থানে নাই 
কিন্ত সুন্দরবনের , বনসম্পদের' সহায়তায় 
কাগজের কল স্থাপন ও চালনা সম্ভব হইলেও 
লৌহ আকরের অভাবে লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানার কল্পনাও অবান্তর । 

বহমান নদ-নদীর সুবিধা পাকিস্থানে 
যথেষ্ট রহিয়াছে। জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করিয়া উহার সাহায্যে কলকারখানা 
চালান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহাকে মুল শক্তি 


হিসাবে ব্যবহার করিবার পরিকল্পনা শীঘ্রই ' 


কাৰ্য্যে পরিণত হইতে পারে. বিশেষজ্ঞগণ 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, চেষ্টা করিলে 
ভারত ও পাকিস্থান যথাক্রমে ১৩ লক্ষ 
কিলোওয়াট ও ২৪ লক্ষ কিলোওয়াট জলজ- 
বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করিতে পারেন । 
শিল্পায়নের নিমিত্ত যে সকল খনিজ 
পদার্থের অবশ্য প্রয়োজন ভারত ও 
বন্টন হার 


নীচে দেওয়া হইল $__ 
ভারত পাকিস্থান 

কয়লা (টন) ২৫০ লক্ষ ১৯ লক্ষ 
পেট্রলিয়ম (গ্যালন ) ' ৬৫৯ ” ২১১ ৮ 
ক্রোমাইট (টন) € হাজার ২১ হাজার 
তাত্র ২৮ লক্ষ — 
লৌহ আকর * ১৪ * == 
ম্যাঙ্গানীজ * ণ — 
ম্যাগনেসাইট * ২৩ * — 
শ্ল্র (হন্দর ) GT 
(ভারতীয় রাজ্যগুলির হিসাব এখানে ধরা 
সম্ভব হয় নাই )। 

এখানে লক্ষণীয় যে, কেবলমাত্র 


পেট্রলিয়ম ও ক্রোমাইট ব্যতীত অন্যান্য 
সকল প্রকার প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থেই 


. পাকিস্থান দুৰ্ব্বল । এই সকল মূল উপাদান 


ব্যতীত শিল্পায়ন অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য 
তো বটেই। বর্তমান জগতে শিল্পবিষয়ে 


আমেরিকা শীর্ষস্থানীয় যেমন মূলধনের' 


তাহার অভাব নাই, তেমনি শিল্পগঠনের 
মৌলিক উপাদানসমূহ দ্বারাও আমেরিকা 
বিশেষরূপে সমুদ্ধ। এমন অবস্থায় পাকিস্থান 


যে তাহার শিল্পোন্নতির জন্য আমেরিকার, 


সাহায্য প্রার্থনা করিবে, ইহাতে বিশ্ময়ের কিছু 
নাই। কিন্ত একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ 


_ করা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে 


না। যুদ্ধের পরবর্ত্ধা কালে আমেরিকা নিজের 
উৎপাদিত মালের জন্য বাজার দখল করিতে 
অত্যন্ত ব্যগ্র। বিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠিত 
করিবার অজুহাতে মার্শাল-পরিকল্পনার 
পশ্চাতে যে কি আসল উদ্দেশ্য নিহিত আছে, 
আজ আর উহা কাহারও অজানা নয়। সুতরাং 
শিল্পবিষয়ক সহায়তার বিনিময়ে যাহাতে 
আমেরিকার অর্থনৈতিক সাআজ্যবাদের 
নাগপাশে পাকিস্থানকে বেষ্টিত হইতে না হয়, 
পাকিস্থানের কর্ণধারগণ নিশ্চয়ই সেজন্য সজাগ 
ও সতর্ক আছেন । | 
বাণিজ্য . 

আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রধানতঃ 
উত্তম রাস্তাঘাট ও রেলপথের বিস্তার 
প্রয়োজন। ভারতের যেখানে মোট ৩২ 
হাজার মাইল রেলপথ আছে, সেখানে 
পাকিস্থান রহিয়াছে প্রায় ৮্হাজার মাইল, 
এই রেলপথ সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত ও, 
পাকিস্থানে যথাক্রমে ৬৮ কোটি ও ১৭৮ 
কোটি টাকার মূলধন নিয়োজিত আছে 
ভারতে যেখানে রাস্তাঘাটের মোট পরিমাণ 
২৪৬ হাজার মাইল, পাকিস্থানে সেখানে আছে 
প্রায় ৫০ হাজার মাইল! যাতায়াত ব্যাপারে 
পাকিস্থানের অবস্থা ভারতের তুলনায় নিকৃষ্ট 


নয়। 
উপার্জন 
ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে বাৎসরিক যে 
উপাৰ্জ্জন হইয়া থাকে ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে উহার তুলনামূলক হিসাব দেওয়া 
গেল £= 


ভারত পাকিস্থান 
(কোটি টাকা) (কোটি টাকা) 
খনি ইত্যাদি ৯৪ হত 
বন্প ও সুতা 88 ২৭ 
ধাতু ও ধাতব দ্রব্য ৬৫ ১৮ 
গৃহনিশ্বাণ ইত্যাদি ৭৮ ১৯ 
যানবাহন ১০৪ ১৮ 
অর্থবিষয়ক ' ২০ ৩৮ 
মোট আয়ের শতকরা মোটামুটি ৬৫ ভাগ' 
ভারতের অংশে যায়। ১৯৪৪-৪৫ সালে 
ভারত হইতে ৩৯৯ কোটি ও পাকিস্থান হইতে. 
৭৪ কোটি টাকার কর আদায় হইয়াছে । 


উপরোক্ত উপাদানসমূহ সকলেই, 
চেতনাহীন এবং রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক* 
চেতনাযুক্ত মানবজাতির সক্রিয় হস্তস্পর্শেই 
মাত্র ইহারা ফলপ্রস্থ হয়। সুতরাং এই 
সকল জড়পদার্ঘের পরিণতি সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে অধিবাসিগণের শিক্ষা-দীক্ষার উপর - 
এই বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে 


_পাকিস্থানে বর্তমানে ভারতের তুলনায় যথেষ্ট 


সুবিধা রহিয়াছে । সমগ্র ভারতবর্ষে অক্ষর- 
ভ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ১২৫) 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


হিন্দুদের মধ্যে এই সংখ্যা যুক্তপ্রদেশের 
শতকরা ৮ হইতে আরম্ভ করিয়া, বোস্বাইর 
শতকরা ১৯৫; এবং মুসলমানদের সংখ্যা 
পাঞ্জাবের শতকরা ১৩ হইতে বাংলার শতকরা 
১৬; তবে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের হার খুবই 
কম। বাংলা এবং পাঞ্জাবে মুসলমানের অক্ষর- 
জ্ঞানের তুলনায় হিন্দুর অক্ষর-জ্ঞানের অনুপাত 
নিশ্চয়ই খুব কম হইবে না; বিশেষতঃ যখন 
আমরা কাধ্যক্ষেত্রে দেখিতেছি যে, সমগ্র 
ভারতের ন্যায় বাংলা ও পাঞ্জাবেও কৃষি-শিল্প 
প্রভৃতি সর্ববক্ষেত্রেই হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা 
উন্নততর স্থানে অবস্থিত। দীর্ঘকালব্যাপী 
এঁতিহোর অধিকারী এই হিন্দু-সমাজকে শত্রু 
ভাবিয়া অত্যাচার না করিয়া যদি মিত্রভাবে 
ইহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়, তবে 
. পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ খুব অমুজ্জল হইবার 
কথা নহে। কিন্তু যদি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার 
কুক্ষিগত হইয়া পাকিস্থানের কর্ণধারগণ 
তাঁহাদের নবলব্ধ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, 
তবে ভয় হয় অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্থান 
হয়ত বিশ্বের দরবারে স্থায়ী আসন লাভে 
অসমর্থ হইবে । 
পুর্ব পাকিস্থান 
এইবার আমরা পুর্ব পাকিস্থান সম্বন্ধে 
৯5 করিতেছি। সমগ্র 
0680 ls 883 
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ও মেঘনাই নদ-নদীসমূহের মধ্যে প্রধান 
ইহাদের প্রত্যেকটিরই উৎস পূর্ব বঙ্গের 
বাহিরে; সুতরাং নদনদীর সাহায্যে 
কৃষি উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা কার্যে 
পরিণত করিতে হইলে পুর্ব বঙ্গ তথা পূর্ব 
পাকিস্থানকে প্রতিবেশী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
অন্তর্গত প্রদেশসমূহের সহযোগিতা লাভ 
করিতেই হইবে । 

পুর্ব বঙ্গে নিম্নভূমির অনুপাত পশ্চিম বঙ্গ 
অপেক্ষা অধিক ; পশ্চিম বঙ্গের গড় উচ্চতা 
১০০ ফুট কিন্তু পুর্ব বঙ্গের ৫০ ফুটেরও কম! 
পশ্চিম বঙ্গে বারিপাতের হার বৎসরে ৬০ ইঞ্চি 
পূৰ্ব্ব বঙ্গের হার ৭০ হইতে ১৪০ ইঞ্চি। 
মোটামুটি হিসাবে পূৰ্ব্ব বঙ্গ কর্ষণযোগ্য জমীর 
হিসাবে সমৃদ্ধ, পশ্চিম বঙ্গ ততটা নয়। 
সুতরাং পুর্ব বঙ্গের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ কৃষির 


‘উপরই গড়িতে হইবে । 


পুর্ব বঙ্গের মোট 'জমীর শতকরা ৫০'২ 
ভাগ কধিত হুইতেছে। অনাবাদী জমী ও 
কর্ষণযোগ্য পতিত জমীর পরিমাণ যথাক্রমে 
শতকরা ৯৫ ও ১১৬ ভাগ । মোট জমীর 


_এক-পঞ্চমাংশ চাষের অযোগ্য । ধান ও পাট 


প্রধান শস্ত ; তারপরই স্থান পাইতে পারে 
চা ও সিক্কোনা। কোন কোন অঞ্চলে তামাক 
এবং ইক্ষুর চাষও হয়, কিন্তু এই দুইটি দ্রব্যের 


পরিব্যাপ্ত। তুলা প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামেই 
জন্মে। . অর্থকরী ফসলের মধ্যে নারিকেল 
ও লঙ্কার নামও করা যাইতে পারে । তৈলবীজ 
এবং ডালের দিক দিয়া পূর্ববঙ্গ বিশেষ 
অভাবগ্রস্ত ৷ 

চাঁউলের ব্যাপারে উভয় বলেই ঘাটতি 
থাকিবে যদিও পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক অবস্থা 
এই বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
অনুকূল । পূর্বের রংপুর, পাবনা, রাজসাহী, 
ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলা 
নিজেদের উৎপাদন দিয়া নিজেদের চাহিদা 
মিটাইতে সমর্থ । পূর্বববঙ্গে বর্তমানে চাউলের 
ঘাটতির প্রধান কারণ পাটচাষের উপর 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপণ। পাঁটচাষের জমীর 
শতকরা ৮২ ভাগ পূর্বববঙ্গে অবস্থিত । যদি এই 
বিশাল ভূমির কিছু অংশও আউশ ধানের জন্য 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে অনায়াসেই পূর্ববঙ্গ 
চাউলের ঘাটতি মিটাইতে পারা যায়। 
পাটচাষের কিছু জমী এইভাবে ছাড়িয়া দিলেও 
পাটের উপর পূর্ববঙ্গের একচেটিয়া অর্ধিকার 
বজায় থাকিবে! 

জ্বালানি হিসাবে কাঠের প্রয়োজনীয়ত! 
শিল্পক্ষেত্রে এবং গৃহস্থের নিকট খুবই অনুভূত 


হয়।- সমগ্র বঙ্গদেশে মোট জমীর প্রায় 


এক-দশমাংশ স্থান ব্যাপিয়া সরকারী রিজার্ভ 


চাষোপযোগী ভুমি বেশ বিস্তৃত স্থান ব্যা্ি Vl জঙ্গল রহিয়াছে । ইহা মধ্যে শতকরা 


















































আপনার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে_ | 
আপনিও কোগ্মানীর সভ্য ভ্রণীভূক্ত হইয়া কলিকাতার উপকণ্ে “অরবিদনগরে” 
স্বাস্থ্যকর জায়গায় একখানি বাড়ার মালিক হইতে পারেন! 


গুলার ল্যাণ্ড ট্রাট লিমিটেড 


(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবদ্ধ ) 
আঅন্সুণ্োলিত 075 - - - ৫৮৮০০০ ০০০২২ পা ভননক ভা! 


১০২ দশ টাকা করিয়া ৪০ ১০০০ অভিনারী শেয়ার, ২৫২ টাকা করিয়া (৬৯%) রিডিমেবল্‌ কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স 
শেয়ার ও ১২ টাকা করিয়া ১০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত । প্রতি আবেদনের সহিত ১২ টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। 
মাত্র ২০০ অডিনারী শেয়ার ক্রয় করিলেই সভ্যশ্রেণীভূক্ত হওয়া যায়। 


* জমির সু শত যতন যা শন ৫ কাহারে বে ও রী টাকা মাসিক নান 
কিস্তিতে ৫ বৎসরে শতকরা ৬২ টাকা সুদে 
* HEE IN ER NE রজার 
* কোম্পানীর অবশিঃ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উত্তম সর্ভে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ইউ পি ও রঃ 
সি পি'তে অন্্রান্তবৎশীয় পুরুষ ও মহিলা এজেণ্ট ও অর্গ্যানাইজীর আবশ্যক ৷ 
_- ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ _- 


মের! বিল্ল| ত্রাদার্গ (ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 


হেড অফিস--১৬৷১৭, কলেজ হাট, কলিকাতা | | 
লি 











সেন্ট্রাল অফিস £_ডাঃ কে, ডি, ঘোষ রোড, থুলন!। 
বিঃ টি বঙ্গের সম্জান্ত ও El বংশীয় 80058 দাবী অগ্রগণ্য । 
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আর্থিক জগৎ 


[ শারদীয়া সংখ্যা, -১৯৪৭ 





৫৬৪ ভাগ দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবনে, ১৫ ভাগ 
উত্তর বদের জলপাইগুড়ি ও দাজ্জিলিং 
জেলায়। . সুন্দরবনের খুলনার অংশ পুর্ব 
পাকিস্থানের অন্তর্গত হওয়ায় বনসম্পদের দিক 
দিয়া পাকিস্থান বিশেষ লাভবান হইয়াছে । 
ইহ! ছাড়াও পুর্ব্ব বঙ্গে বাখরগঞ্জের দক্ষিণ- 
পশ্চিমাংশে (শতকরা ১ ভাগ ), ময়মনসিংহ 
ও ঢাক! জেলায় ( মধুপুর ও ভাওয়াল জঙ্গল 
-__শতকরা ২ ভাগ), চট্টগ্রাম ও পার্বত্য 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে (শতকরা ২৭ ভাগ )- অর্থাৎ 
মোট শতকরা প্রায় ৩* ভাগ জঙ্গল রহিয়াছে। 

বঙ্গদেশের বিশাল লৌহ ও কয়লা 
সম্পদের সমগ্র অংশই পশ্চিম বঙ্গের ভাগে 
পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, 
পুর্ব বঙ্গের পাহাড় অঞ্চল পেট্রলিয়মে সমৃদ্ধ ; 
কিন্তু অন্য বিশেষ খনিজের সম্ভাবনা পূর্বব বঙ্গে 
নাই বলিলেও চলে । গারো! পাহাড়ে কয়লা 
আছে কিনা এবং থাকিলেও উহা কি স্তরের, 
তাহা এখনও স্থির হয় নাই । 

আধুনিক জগতে শক্তি প্রধানতঃ কয়লা 
হইতেই আহরণ করা হয়। কিন্তু পূর্বব বঙ্গের 
ভাগে কয়লা না থাকায় এই বিষয়ে পূর্ব 
পাকিস্থানে বিশেষ সমস্তা ইতিমধ্যেই দেখা 
দিয়াছে। কয়লার অভাবে পাকিস্থানের" ট্রেন 
চলাচল ব্যাহত হইয়াছে । অবশ্য পাকিস্থানের 
কর্তৃপক্ষের অনেকেই-এই বাস্তব পরিস্থিতিকে 
উপেক্ষা করিতেছেন। গত শর! সেপ্টেম্বর 
কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের বাণিজ্য সচিব 
মিঃ চুন্্রীগড় চট্টগ্রামে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব 
' বঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ বহু, জমীও এখানকার 
খুব উব্বর। বারিপাত বিশেষ নিয়মিত এবং 
অনায়াসেই এই অঞ্চলে ছুই-তিনটি ফসল 
প্রতিবৎসরই জন্মান সম্ভব । তিনি আরও 





হহাঞ্জী , 
০মাজ্জা 


বলেন যে, এই অঞ্চল যাহাতে শিল্পবিষয়ে 
সমৃদ্ধ হইতে পারে, তাহার জন্য পাকিস্থান 
সরকার যথাসাধ্য সাহায্য কর্বেন। কয়লার 


জন্য পূর্ব বঙ্গকে পশ্চিম বঙ্গের মুখের দিকে , 


চাহিয়া থাকিতে হয়; সুতরাং পুর্ব্ব পাকিস্থানকে 
বেশীর ভাগ বৈদ্যুতিক শক্তির উপরই নির্ভর 
করিতে হইবে৷ জলজ-বিছ্যৎ উৎপাদনের 
উপযোগী স্থান নির্বাচন ব্যাপারে সরকার 
অবিলম্বে মনৌষোগ 'দিবেন। ইতিমধ্যে 
অর্পকালব্যাপী পরিকল্পনার সাহায্যে কিভাবে 
আরও বৈ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইতে 
পারে সরকার সেই চেষ্টা করিবেন বলিয়াও 
তিনি ঘোষণা করেন । বাণিজ্য সচিবের এই 
উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম বঙ্গ 
তথা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষভাবে শক্তি 
আহরণ করাই পাকিস্থানের নীতি । ন্বয়ংপূর্ণ 
হওয়ার নীতি নীতির দিক দিয়া প্রশংসনীয় 
বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ফল কতখানি 
দাড়াইবে উহাই বিচার্য্য ৷ 


পাট যদিও পূর্ব বঙ্গেই সবচেয়ে বেশী 


জন্মে কিন্ত এই অঞ্চলে এই 'শিল্পটির মোটেই 
প্রসার নাই। সমগ্র পাটকলই পশ্চিম বঙ্গে । 


পূৰ্ব্ব বঙ্গের শিল্পের মধ্যে মাত্র চাউল, চিনি, চা. 


ও বস্ত্রের বিষয়ই উল্লেখ করা চলে । পূর্বব বে 
যদিও কাচামালের অভাব নাই, কিন্তু শক্তির 
অভাবে এই অঞ্চলে কলকারখানা বিশেষ 
গড়িয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে যদি তৈল 


কিংবা জলজ-বিছ্যুৎ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন 


করা যায় তবেই এই অঞ্চলে শিল্পায়ন 
সম্ভব । 

সমগ্র বঙ্গে সকল প্রকার রাস্তার মোট 
পরিমাণ ১৮হাজার মাইল ; ইহার মধ্যে ৮৮ 


জর ENE টি 
৮ 


প্রভৃতি যাবতীয় মনোরম 
হোসিয়ারী দ্রব্যের জন্য-- 


মিলান এণ্ড কোম্গাণী 


7 “হোসিয়ালী দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক 
| ১০৯-১১০, থোতরা৷ পটি সতী, কলিকাতা । 


ফোন-__বড়বাজার £ ৪০৭৩ 


টেলিগ্রাম--1110900579, Calcutta 


উত্তর ভাল্পত ও যুক্তপ্রদেশের বিক্রয়কেন্্র-গোরুলিয়া, বেনারস। 
কেবলমাত্র পাইকারী বিক্রয় হয় 





্ বিবি হন | 


হাজার মাইল অর্থাৎ শতকরা ৪৯ ভাগ পূর্ব বঙ্গে 
পড়িয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্বব বঙ্গের 
আর এক দিকে বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে__ 
উহা হইতেছে জলপথ । অসংখ্য নদী-নালা- 
খাল-বিলে পূর্ণ হওয়ার দরুণ পূর্বব বঙ্গে জলপথে 
যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সহজ । রেলপথেরও 
অধিকাংশ পূর্ধব বঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে। সুতরাং 
যাতায়াত ব্যবস্থার দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গ 
অপেক্ষা পুর্ব বঙ্গ লাভবান । 


শ্রীহট জেলায় শতকরা ৮০৬ ভাগ ভূমি 
কর্ষণযোগ্য এবং মোট জমির শতকরা ৫৫৮ 
ভাগে বর্তমানে চাষ হয়। মোট করিত জমির 
শতকরা ৮৮ ভাগে সেচকার্ধয চলে । মোট 
কধিত জমীর শতকরা ৯০৫ ভাগ অঞ্চলে ধান 
চাষ হয়, € ভাগে অন্যান্য খান্য-শস্তের চাষ 
হয়, তৈলবীজ চাষ হয় শতকরা '৬ ভাগে, 


পাট শতকরা ২ভাগ জমীতে, চা শতকরা ৪*২ 


ভাগ জমীতে, শতকরা ১৬ ভাগ জমীতে শাক- 
স্জী ও ফলের চাষ হয় এবং অন্যান্য ফসলের 
চাষ হয় শতকরা '৬ ভাগ জমীতে । 

শিল্পের দিক দিয়া শ্রীহটে চা-ই উল্লেখ- 
যোগ্য । চা-বাগান আছে প্রায় ১০০টি; 
কাঠ সম্পর্কিত কারখানা আছে ৪টি; একটি 
তেল কল, ইঞ্জিনীয়ারিং কারথানা একটি এবং 
একটি সিমেন্টের কারখানা শ্রীহট্টে আছে। 
শ্ৰীহট্ট 'জেলা কৃষি ও শিল্প উভয় দিকেই 
মোটামুটি সমৃদ্ধ ; সুতরাং ইহার অস্তভু ক্রির 


ফলে পাকিস্থানের লাভ 'হইবারই কথা । 


মোটের উপর কৃষির দিক দিয়া পুর্ব বঙ্গ 
উন্নত এবং শিল্পের দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গ । 
খাগ্ক-শস্তের হিসাবে কোন অংশই হয়ংপূর্ণ 
নয়; তবে কৃষির ব্যাপারে পূর্ব বঙ্গের যে 
প্রাকৃতিক সুবিধা রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিলে নিজের 
থাগ্ঠাভাব পূর্বব বঙ্গ নিজ ভূমি হইতেই পুরণ 
করিতে সমর্থ হইবে। পুর্ব পাকিস্থান যদি 
কৃষির উপর জোর দিয়া হল্যাণ্ডের অনুসরণে 


' নিজেকে পরিচালিত করে, তবে শিল্প বিষয়ে 


ত্রুটি থাকিলেও একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে পূর্ব 
পাকিস্থান গঠিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া 
মনে হয় না। হল্যাণ্ডের শিল্প ব্যাপারে প্রাকৃতিক 
সুবিধা নাই, কিন্তু কৃষি এবং পশু পালনে 
হল্যাণ্ড অতিশয় সমৃদ্ধ । কৃষিজ ও দুগ্ধজাত 
দ্বব্যাদির বিনিময়ে হল্যাণ্ড নিজের শিল্পজাত 
দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করিতেছে। পূর্ব্ব 
পাকিস্থানেও কি অনুরূপ নীতি অনুসরণ করা 
চলে না? যদি পূর্বব পাকিস্থান ইহার হিন্দু,ও 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিগণের 


" সহযোগিতা কামনা করিয়া নিজের রাষ্ট্রনীতি 


'পরিচালনা করে, চিনি হনব বাতা 





_ সাম্প্রদায়িক হানাহানিই আজ ভারতের 
একমাত্র অমস্তা নয়, খান্ঠ-সমস্যাও ব্যাপক 
সংকটের রূপ নিয়েছে। বস্তুত, দুভিক্ষের 
পদধ্বনি আজ অস্পষ্ট নয়, দেশব্যাপী তার 
হানা সুরু হয়েছে। “্ছৃভিক্ষের দ্বারে বসে” 
নিয়তই মনে পড়ে “সজল সুফল! শ্ত- 
.স্ামলা” দেশে ছুভিক্ষের এ তাণ্ডব বার বার 
কেন দেখা. দেয়। বোধহয়, কোথায় কোন 
গলদ রয়েছে । অথচ বিগত বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষত 
বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়লেও এবং হিটলারীয় 
বর্বর বাহিনীর দানবীয় নির্মমতায় ভয়ানক- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সোভিয়েট রুশিয়ায় 
“তো কই খাগ্যশস্তের অভাব দেখা দিলো না। 
বরঞ্চ গত বছরে সোভিয়েট অন্নাভাবগ্রন্ত 
পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলোকে প্রচুর 
পরিমাণে খাতশস্ত সাহায্য দিয়ে অনশনের 
হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা 
ও সোভিয়েট কৃষিব্যবস্থার এই পার্থক্য তাই 
বেশ সুস্পষ্ট। এ পার্থক্য দূর করা সম্ভব ও 
উচিত কিনা এবং তার জন্য কোন্‌ পথে 
সরকারী নীতি পরিচালিত হওয়া উচিত 





কুমারী হিনী গুছ . -. 








প্রভৃতি জরুরী ও বিতর্কমূলক সমস্যাগুলোর 


প্রতি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা শুধু সোভিয়েট কৃষি- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাইছি, 
অবিশ্তি সংক্ষেপে এবং সাধারণভাবে । 
আজকের সোভিয়েট কৃষিব্যবস্থার মূল 
কথা হলো “যৌধীকরণ” (collectivisa- 
₹i০n)। এই যৌথীকরণের ফলেই কৃষিকার্ে 
ব্যাপকভাবে আধুনিকতম যাস্ত্রিক উপকরণ 
ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে, 
অজ্ঞ কৃষককে ওয়াকিবহাল, শিক্ষিত করা গেছে। 
এই ব্যবস্থার কপ্যাণে শুধু যে তাদের বাড়ীঘর, 
খামারাদিতেই বিছ্যাত্শক্তি সরবরাহ করা 
গেছে, তাই নয়, পুরোনো রুশিয়ার “আধার” 
পল্লীকেও সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির আলোকে 
সমুস্তাসিত করা সম্ভব হয়েছে। কুড়ি বছরেরও 
কম সময়ের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিরক্ষর 
‘মৌজিক’-কে (০0০10) সাক্ষর, শিক্ষিত ও 
সম্পন্ন করা গেছে। আজ আর কাজ দেখে 
সে ভয়ে পালায় না। সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতা 
যোশেফ ষ্টালিনের ভাষায় বল! চলে, আজ 


সঙ 


বিপ্লবের আগে রুশিয়ায় কৃষিব্যবস্থার 


কী রূপ ছিলো, সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি 


ধারণা না থাকলে বিপ্লবোত্তর কৃষিব্যবস্থার 
সাফল্যের সার্থকতা স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া 
কঠিন। তাই সংক্ষেপে প্রাকৃবিপ্রব কৃষি- 
ব্যবস্থার আলোচনা করা দরকার | ১৯১৭ 
সনের আগে জারের শাসনকালে রুশিয়ায় মোট 
১৬ কোটী ৭* লক্ষ একর (৫০ কোটা ১০ লক্ষ 
বিঘে) ভালো ” জমির মালিক ছিলো মাত্র 
২৮ হাজার বড় বড় জমিদার। অর্থাৎ 
জমিদার প্রতি দখলী জমির পরিমাণ ছিলো 
৫ হাজার ৯৬৪ একরেরও (১৭ হাজার ৮৯২ 
বিঘেরও) বেশী। অপর পক্ষে ১ কোটা 
কৃষক পরিবারের হাতে ছিলো মাত্র ১৯ 
কোটা ৭০ লক্ষ একর বা ৫৯ কোটী ১০ লক্ষ 
বিঘে জমি অর্থাৎ গড়ে কৃষক পরিবার পিছু 
অমি ছিলো মাত্র ১৯৭ একর বা ৫৯৭ 


বিঘে এবং এই সব জমির" অনেকগুলোই 


ছিলো আবার অন্র্বর। আর ১৯ কোটী ৭*লক্ষ 





“শুভ কমপথে থর নিয় গান” 


জাতির সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছে জয়যাত্রার পথ। 

নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিতে, আধিক 

দৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে এবং দেশময় 
,,শিল্প-ব্য বসাংয়ের প্রচার, ও প্র-সারে 
, অগ্রণী জাতীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান। 


হ্্যাঁভক্কাউ। 


[মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস-_৭-এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


প্রভিডণ্ট ফাণ্ড ডিপোজিট একাউণ্ট ৪ 
আমাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ডিপোজিট 


যগোহৰ খুলন 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! । 
ফোন--কলিকাত। ৩২৯৯. 


= শাল! 
[ee হলনা ও জানু নীপুর | 


কলিকাতায় হ্যাকের নিজস্ব ভবনে 
(হড অফিস । আর্থিক ভিত্তি সুদ্য |' 









রী 


$— 0০৫৪ 


ক্রিয়ানিং-এর স্ুবন্দাবন্ত সহ উ . একাউন্টে ৫২ টাক! হিসাবে বৃ 
গালে রর সাত ই রঃ 

| £ 
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দেওয়া হয়। 


১ *+ * ক 





সুষ্ঠ পরিচালনায় র্রিয়ারিং-এর, সুবিধা সহ 
সকল রকম ব্যাক্কিং কার্য্য করা হয়! 
৩ বৎসরের স্পেশাল. ডিপোজিট আকর্ষণীয়। 







"চেয়ারম্যান $ 


রক শোনা ঘোষ 





88 


টিতে লুল 


ছিলো 'কুলাক'রা (বড় বড় জোতদার)। কৃষক 
সাধারণের শতকরা ১৫ জনই ছিলে! ভূমিহীন 
' কৃষিমজুর- জমিদার আর জোতদারদের জমিতে 
জন’ খেটে জীবিকা নির্বাহ () করতো তারা। 
কুলাকদের দখলী জমি বাদ দিলে সাধারণ 
কৃষক পরিবারের দখলী জমির গড় পরিমাণ 
ছিলো ৭ একর বা ২১ বিঘে। , শতকরা 


৩০ জন কৃষকের লাঙলটানার ঘোড়া ছিলো - 


না, নিজেদের কৃষিযন্ত্রাদি না থাকায় শতকরা 
৩৪ জনকেই কুলাকদের শরণাপন্ন হতে হতো । 
অনেকের তো আবার সেকেলে কাঠের লাঙল 
. ও মইও ছিলো না। জমির ওপরে চাপ বেশী 
থাকায় জমির আয়তন ছোট হয়ে ওঠে। 
টুকরো টুকরো হয়ে পড়ায় আবার জমিগুলো 
ঘোড়ার লাঙল ব্যবহারের পক্ষে. অগ্তপযুক্ত 
হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সারের 
কথা না তোলাই ভালো, কারণ বড় বড় 
ছ'একজন জমিদার ছাড়া অধিকাংশ্রে কাছেই 
ওসবের অস্তিত্বই ছিলো অঙ্ঞাত। ফলে 
গরীব কৃষক না পারতো খাজনা মেটাতে, না৷ 
তাদের নিজেদের পেট চালাতে । তাই ধার 
নিতে হতো কুলাকদের কাছ থেকে এবং ক্রমশ 
ধার শোধ করতেই জমি খুইয়ে ভূমিহীন 
কৃষিমজুরে পরিণত হতো মালিক কৃষক । আর 
একটি বিসদৃশ বিষয়ও লক্ষণীয়। জমিদাররা 
রুশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র 


১৩ ভাগ হলেও তারাই কিন্তু মোড়লী করতো 


খান্ভশস্তের বাজারের শতকরা ৭১৬ ভাগের 
ওপর। ফলে অন্ন যারা যোগাতো, অন্নাভাবে 
মরতো তারাই । 

বিপ্রবের ফলে ১৯১৭ সনে মঞ্জুর” ও 
কৃষকরা বণিক আর জমিদারদের উৎখাত করে 
বড় বড় জমিদারী আর সম্পত্তিতে জন- 
সাধারণের মালিকানা কায়েম.করে। জমির 
' ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা বাতিল করে দিয়ে 
গণ্য করা হলে! । জমির লড়াইয়ে জয়ী হলো 
কৃষক সাধারণ । ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ 
পাবার ফলে বড় বড় জমিদার আর জারের 
দখলী মোট ৩৭ কোটি একর (১১১ কোটি 
বিঘে) জমি বিলি করে দেওয়া হলো কৃষকদের 
ভেতরে বিনি নজরানা ও মূল্যে আবাদের 
জন্য । এ ছাড়া কৃষকদের দখলী আগেকার 
জমি তো ছিলোই।. জমিদার আর ভ্রারের 
উচ্ছেদে কৃষকরা বছরে দেয় ৫০ কোটি স্বর্ণ রুবল 
খাজনার বোঝা থেকে মুক্তি পেলো। উপরস্ত 
জমিদারদের গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত 
' প্রয়োজনীয় পশুগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়েও 
কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। 
ও পরিচালনায় টুকরো টুকরে৷ জমির সর্বনাশা 





| আৰ্থিক.জগৎ, 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭, 





মোহ কাটিয়ে সমাদতান্তরিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে থাকে। অবিশ্যি কাজটি খুব সহজ 
ছিলো না। ২ কোটিরও বেশী ছোট ছোট 
কৃষকের সম্পত্বিগুলো একত্রিত করা যে 
সহজ নয়; সে কথা সবাই মানবেন । লেনিনের 
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কাল করেই 
সুফল পাওয়া গেল। প্রথমে সোভিয়েট 
নিয়োগ করেন। আধুনিকতম যন্ত্রপাতির 
উৎপাদন শিল্প সংগঠন ছাড়া সম্ভব নয়। তা 
ছাড়া রাসায়নিক সারের উৎপাদনও আধুনিক- 
তম শিল্পোন্নতির ওপরে নির্ভরশীল। টুকরো 
জমি ও সেকেলে লার্ডলের সর্বনাশা বাধন 


ছি'ড়ে কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত . 


করবার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রকে কয়েক বছর 
তাই অক্রান্ত পরিশ্রম ও ব্যাপক প্রচার চালাতে 
হয়েছে, হাতে-কলমে পদ্ধতি ও উপকরণের 
প্রয়োগচাতুর্য দেখাতে হয়েছে কৃষকদের মাঝে, 
তাদের শেখাতে হয়েছে একান্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠা 
সহকারে । আর.দরাজ হাতে কৃষিখণ, দিয়ে 
কৃষককে সংঘবদ্ধ করা হয়েছে, যোগানে 
হয়েছে কৃষি-সরপ্তাম ও যন্ত্রপাতি । শিল্প 
সম্প্রসারিত হওয়ায় কৃষি-যন্ত্রপাতির ও 
'বিব্ধি সরঞ্জামের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়ে 
যায়, কৃষক সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা 
মেটানোর জস্- কৃষি-যস্্রপাতির সরবরাহও 


সহজ ও সলভ হয়। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থায় বর্তমানে প্রায় ১২২ 
কোটী একর (৩৬৬ কোটী বিঘে-) জমি 
আবাদ করা হচ্ছে । যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলো 
ক্রমশই সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে এবং সোভিয়েট 
কৃষকও দিন দিনই যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান অনুরাগী 
হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যৌথ 
কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবিভাজ্য তহবিল 
ছিলো ২১০* কোটী কুবল। নিচের বিবরণী 


থেকেই এই সমৃদ্ধির একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যাবে। . | 
যৌথীকরণ ১৯৩০ ১৯৩২ ১৯৪০ 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান 

(হাজারের অংকে ) ৮৬ ২২৪ ২৪৩ 
রাষ্্রীয় কৃষি প্রতিষ্ঠান (একক ) ১৪৩ ২৬৯৪ ৩৯৫৭ 
যৌথ কুবি-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী 

কৃষক পরিবারের শতকরা 

হার ২৩৬ ৬৫০ ৯৩৫ 


মেশিন ও কলের লাঙল কেন ১৫৮ ২৬৬০ ৮৩৫০ 
কলের লাঙল হোজারের অংকে) ৭২ ২০৪ ৫২৩ 


কম্বাইন (combines) ৮ ২ ২৫ ১৮৩ 


উৎপাদন বিবরণী ' ১৯১৩ ১৯৩০ ১৯৩৩ ১৯৪০ 
খাভশন্তাদি 

(লক্ষ টনের অংকে) ৮,০* ৮১৩০ ৯১০০ ১১৯০ 
তুলো li ৭ ১১ ১৩ ২৫ 
সার ial ১৪ = = ৩০৬ 
চা টেনের অংকে) e৫৫০ = - ৩৫,৬০০ 


সমবায় সমিতি গড়ে তার হাতে যদি যৌথ 
আবাদের উদ্দেশ্যে নিজের নিজের সম্পত্তি 
কৃষক ছেড়ে দেয় তবেই যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান 
গড়ে ওঠে। এইভাবে সকলের যে' সাধারণ 
সম্পত্তি হলো তাতে থাকে কৃষকদের জমি, 
দালান, চাষের যন্ত্রপাতি, পশু ইত্যাদি। 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান মাত্রেরই অনির্দিষ্ট কালের 
জন্য 'বা বরাবরের জন্য জমি ব্যবহারের 
অধিকার থাকে কারণ জমি যে রাষ্ট্রের সম্পত্তি ; 
জমি খরিদ-বিক্রী বা ভাড়া-বিলি' চলে না। 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনটা বিভিন্ন 
শ্রেণীতে ভাগ করা চলে ; (১) যুক্ত চাষ সমিতি 
( Joint Tillage Society ), (২) আর্টেল 
( Artel) ও (৩) কমিউন (Commune) 1 
যুক্ত চাষ সমিতি ব্যবস্থায় কৃষকরা সাময়িক- 
ভাবে এক মরশুমের জন্য যুক্তভাবে চাষ-আবাদ 
করবার উদ্দেশ্যে জমি একত্র করে। তবে 
প্রত্যেকেই নিজ্রন্থ গোরু-বাছুর ইত্যাদির ' 
ওপরে অধিকার অব্যাহত থাকে, নিজ নিজ 
জমি নিয়ে ইচ্ছে করলে তারা ফসল কাটার 
পরে সমিতি ছেড়েও আসতে পারে । আনীত 
বিষয়-সম্পত্তির পরিমাণকে মানদণ্ড হিসেবে 
ধরে উৎপাদিত ফসলের বিভাগ করা হয়। 
অবস্থাপন্সের অন্ুকূল বলে. এই ব্যবস্থা বাতিল 
করে দেওয়া হয়েছে। ' 

' আর্টেল হলো বন্ুল-প্রচলিত বর্তমান 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের রূপ। এ সম্বন্ধে 
পরে আলোচনা করা যাবে। কমিউন 
ব্যবস্থায় নিজস্ব বলে কৃষকদের কিছুই থাকে 
না। এ ব্যবস্থারও বেশী প্রচলন নেই। 

সাধারণ রুশ পল্লী জীবনের বিশেষ 
উপযোগী বলে আর্টেল ব্যবস্থার প্রচলন খুবই 
বেড়েছে। এই ব্যবস্থায় সকল উৎপাদন 
উপকরণ ( means of production )-- 
যেমন, জমি, যন্ত্রপাতি, ভারবাহী পশু, গোরু- 
ভেড়া, গোলাবাড়ী, কারখানা সবই চিরদিনের 
জন্য যৌথ সাধারণ সম্পত্তি বলে পরিগণিত 
হয়। অবিশ্যি কৃষক পরিবার. নিজত্য হিসেবে 
তাদের বাড়ী, এক ফালি বাগান, গৃহস্থালীর 
জিনিষপত্র, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, একটা 
গোরু, কয়েকটা শুয়োর, মুরগী ও ছাগলও রেখে 
এই সব ব্যক্তিগত সম্পত্বি থেকে কিছু রোজ- 
গারও করতে পারে। এ সবের ইচ্ছেমতো কেনা- 
বেচা করায়ও কোন বাধা নেই। জরুরী দরকারে 
মঞ্জুর নিয়োগের অধিকারও তার আছে। 
একবার জমি নিয়ে আর্টেলে যোগ 
দিলে আর কিন্ত সেই জমি ফিরিয়ে 
নেওয়া যায় না। তবে আর্টেল ছেড়ে 
দিতে চাইলে পল্লী সোভিয়েট আর্টেলের 
বাইরে অবস্থিত জমি ফিরিয়ে দেয়। ১৯৩৯ 
সনেই আর্টেল ষথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং 
মোট যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৭৫ 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 








ভাগই ছিলো আর্টেল। এই ব্যবস্থাধীনে 
উৎপাদিত ফসল ভাগাভাগির ব্যাপারে 
কাজের রোজ'কে হিসেবের ‘একক’ ( unit ) 
ধরা হয়, সম্পত্তিকে নয় । ফলে কুলাকদের 
প্রাধান্যবৃদ্ধির আশংকা দুর হয়। ১৯৩০ সনে 
সরকারের জারী করা “মডেল ষ্্যাট্যুট ফর 
এগ্রিকালচারাল আটেলস্‌্”-এ তাই ব্যক্তিগত 
কর্মযোগ্যতাকেই পাওনার অধিকারী হিসেবে 
স্বীকার করে নেওয়া হয়, সম্পত্তির দাবী 


জন্য কৃষকদের নিয়ে কতকগুলো ব্রিগেড বা 
দল গড়ে তোলা হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য 
বিভিন্ন দল-_যেমন, “ভূমিদল?, ‘পশুদল’ 
( Cattle Brigade ) ইত্যাদি । এই শ্রম 
বিভাগের ফলে বিশেষ যোগ্যতা (Specialisa- 
197) অর্জনের সুযোগ মেলে কাজ ভাগাভাগি 
করে নেওয়ায় সকলকেই সব কিছু শিখতে হয় 
না, তাই প্রত্যেকে পৃথক পৃথক দিকে বিশেষ 
অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে । 

প্রতিটা ব্রিগেড-এ শ'খানেক কৃষককর্মী 
থাকে । এদের ৭৮ জনকে নিয়ে আবার 
উপদল তৈরী করা হয়। কাজকর্মের পরিকল্পন। 
ও পরিচালনার জন্য দায়ী থাকে ব্রিগেডের 
নেতা। স্ত্রী, পুরুষ ও বয়স্ক নিবিশেষে সমান 
কাজের জন্য সকলেই সমান মঞ্জুরী পায়। 

সমবায় সমিতির সাস্রা প্রত্যেকেই যাতে 
সমান অধিকার নিয়ে একযোগে কাজ করতে 
পারে এবং প্রতিষ্ঠানের যৌথ আয় যাতে সকল 
সদস্তের ভেতর যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগাভাগি 
করে দেওয়া যায়, তার জন্য সোভিয়েট সরকার 
প্রত্যেকের কাজের ন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে 





১৫ 





‘কাজের রোঁজের একক’ ( workday unit ) 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যৌথ প্রতিষ্ঠানের 
কৃষকের গড়ে মাথাপিছু একদিনের নির্দিষ্ট কাজকে 
এক ‘একক’ বলা হয়। কাজের রকমারি 
অনুসারে এই কর্মএকক'-এরও পীর্ঘথক্য 
ঘটে। নির্দিষ্ট গড় বরাদ্দের বেশী কাজ করলে 


তার জন্য মজুরীও সেই হারে বেশী দেওয়া হয়। 


সমবায় সমিতির সাধারণ অধিবেশনে 
সভাপতি, পরিচালকবর্গ ও হিসাব-পরীক্ষক 
নির্বাচন করা হয়। বেছন বোনা, শস্য তোলা, 
বাড়ীঘর তৈরী, জল নিষ্কাশন, সদস্য গ্রহণ বা 
বর্জন, যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী 
আয় ভাগাভাগি প্রভৃতির নীতি সবই সমিতির 
সাধারণ বৈঠকে ঠিক করা হয়। প্রতিষ্ঠানের 
আয়ের অধিকাংশই “কাজের রোজের একক”- 
এর ভিত্তিতে কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া 
হয়। প্রসংগত ইউক্রেনের “ষ্টালিন কৃষি 
প্রতিষ্ঠানের” কথাই উল্লেখ করা যায়। উক্ত 
আয়ের শতকরা মাত্র ৪'৩ ভাগ 
দেওয়া হয়েছিলো সরকারকে কর হিসেবে 
এবং শতকর। ০৮. ভাগ ব্যয়িত হয়েছিলে। 
পরিচালনার কাজে । এই খবরের মধ্যে কিন্তু 
প্রতিষ্ঠানের জন্য কেনা ৮টী বিদ্যুৎ উৎপাদক 
ইঞ্জিন ও ৯টী গাড়ীর দামও ধরা হয়েছে । 
মজুরী হিসেবে কৃষকরা য়ে শুধু নগদ টাকা 
পায় তাই নয়; ফসলের অংশও তারা পায়। 
ফসলের প্রথম অংশ দিতে হয় সরকারকে 
খাজনাবাবদ ; বাঁধা সম্তাদরে খাদ্যশস্য, তুলো, 
মাংস ইত্যাদি সরকারের কাছে বেচতে হয় । 
দ্বিতীয় অংশ যায় “মেশিন ট্র্যা্টর' কেন্দ্রে 
তাদের সাহায্যের দাম হিসেবে । বাকী ২ 
83558050521 কৃষকরা “কাজের রোজের 
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সি ১১০০০ 


জীবনের মধ্যে সংহত করে। 
ল্রাতৃবিরোধের রক্তধারায়, বন্ায় ভেসে যায় তাদের সুখের নীড়। 
নূতন করে ঘর বাঁধতে তাদের মনে আবার আশা জাগে। 


নীড়ের সন্ধান খোজে । 
গৃহ-হারা আশ্রয়হীনদের আমরা সাহায্য করতে চাই আমাদের 


পি ৩১, মিশন (1 এক্সটেনশান £ 


ভিসি সী ও তলে --- 
ধূসর প্রান্তর, ঘন-বন-রেখার মায়া, নীল আকাশের সোনালী আলো, জিপ সী ও বেদের মনকে 
উতলা করে তোলে; খর রৌদ্রে আর বন্ধুর পথে তারা ছুটে চলে গ্রামে গ্রামে, দেশ দেশান্তরে | 
তাদের এই স্থিতিহীন যাযাবর বৃত্তি বৃহৎ জীবন আদর্শের প্রতিকূল। কোনিও মহৎ আদর্শ 
তাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে না। ধুপ-ছায়া ঘের! মধুর স্বপ্ন ভাদের জীবনে অবান্তর । 


সভ্য মানুষ, কহ্মা মাহুষ চায় গৃহকোণে সুখের নীড়। তারা কর্মশক্তিকে আদর্শ দ্বারা সমৃদ্ধ 
কিন্তু দুখের দিন যখন নামে মামুষের জীবনে-- 


দ রিয়াল এটো 
৫& কমাশিয়াল কগেরেশন লিমিটেড 


£ কলিকাতা । 


নিয়লিখিত উপায়ে আমর! আপনাকে সাহায্য করব ঃ 
* বাসগৃহের পরিকল্পন। 
* নিৰ্ম্মাণ ও নক্সীকরণ 
* বিক্রীর মুল্য নির্ধারণ, বন্ধক ও বীমা 
* পরিচালনা, ভাড়া, পত্তনী ও সর্বব- 
প্রকার ভুসম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা 





একক' অনুসারে তাদের পাওনা পায়। 
উল্লিখিত “্টালিন» প্রতিষ্ঠানে কৃষকরা প্রত্যেক 
'কর্মএকক'-এ ১১ পাউণ্ড খাগ্শস্তয ও নগদ 
৫ ক্ুবল ১০ কোপেক পেয়েছিলো । কোন 
কোন পরিবার মোট ৬*৭ টন খাদ্ধশস্ত ও 
৬৯১৩২ রুবল নগদ পেয়েছিলো । 

যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলোর এ সফলতার 
মূলে রয়েছে আরও ছুটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের 
সাহায্য- মেশিন ট্রাক্টর কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় কৃষি 
প্রতিষ্ঠান! মেশিন ক্র্যাক্টর কেন্দ্রগুলোর 
মালিক হলেন সরকার নিজে । এইসব কেন্দ্র- 
গুলো যন্ত্রপাতি, মিস্ত্রি, যন্ত্রবিৎ, কৃষি-বিজ্ঞানী 
প্রভৃতি জুগিয়ে যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলোকে 
নিয়তই সাহায্য করে। এছাড়া আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতি ও সাঁজ-সরপ্রামে সজ্জিত রাষ্ট্রীয় 
কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলো যৌঘথীকরণ প্রচেষ্টায় 
প্রভূত সাহায্য করেছে এবং করছে। বস্তুত 
এই তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান _-যৌথ কৃষি- 
প্রতিষ্ঠান, মেশিন ট্র্যাক উর কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় 
কৃষি-প্রতিষ্ঠান__-সংগঠন হিসেবে স্বতন্ত্র হলেও 
এরা পরস্পরের সহযোগী, পরস্পরের 
পরিপূরক । এদের সার্থকতা ও সাফল্য 
অন্যদের ওপরে বিশেষ নির্ভরশীল । এই 
তিনের সমবেত চেষ্টাতেই সার্থক হয়ে উঠেছে 


প্রাণীর সৃষ্টিতে । উদাহরণ হিসেবে রঙীন 
তুলো, চিরস্থায়ী গম প্রভৃতির উল্লেখ করা 
যায়। বিজ্ঞানের সোনার কাঠির পরশে 
সোভিয়েট কৃষিলক্্মী আজ প্রাণপ্রাচূর্ধে সমৃদ্ধ 
ও সার্থক, নব স্থষ্টির সাধনায় ও প্রতিভায় 
0815 মহিমাহিতা। 











কিন্তু তবুও তার! নূতন 


ক্ষমতা অন্ুযায়ী। 
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০ 


আখিক উন্নতি ও বিজ্ঞান 


_ গ্রীহেমেন্্রনাথ দাস, এম্এস্‌-লি, 


দীর্ঘকালের পরাধীনতার পর, শৃঙ্খলমুক্ত 
হয়ে আজ আমরা আবার স্বাধীনতার অরুণা- 
লোকের সামনে এসে ধীঁড়িয়েছি। আজ 


: আর আমরা বৈদেশিক শাসকদের শৃঙ্খলিত 


কৃতদাস নই। কিন্তু আজ আমাদের স্মরণ 
করবার দিন এসেছে, অত্যাচারী শাসকের 
কবলমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরাধীন জাতির 
সমস্ত সংগ্রামের অবসান হয় না। স্বাধীনতা 
লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতির জীবন সংগ্রাম 
শতগুণ বেড়ে যায়। পরাধীন জাতির চেয়ে 
স্বাধীন জাতির দায়িত্ব অনেকগুণ বেশী। 
দেশের শ্রেষ্ঠত্ব, জাতির সুখ, সমৃদ্ধি, রাষ্ট্রের 
শক্তি, সবেরই মূলে নিহিত থাকে তার আধিক 
সচ্ছলতা । যেজাতির আখিক অবস্থা সচ্ছল, 
সে দেশের লোকের দে ও মন ছুইই থাকে 
সুস্থ। সুস্থদেহে, -স্থিরস্তিফে সে দেশের 
লোক সর্ধবিষয়েই. অতি দ্রুত উন্নতি করে 
পৃথিবীর -জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাগারকে সমৃদ্ধ 
করে তোলে। কাজেই, স্বাধীন ভারতকে 
পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির সমান হয়ে 
ধাড়াতে হলে সর্বাগ্রে তাকে দেশের অর্থ- 
নৈতিক দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ভারতের 
আধিক ছুরবস্থার জন্তেই আজ দেশের লোক 


রোগ, শোক, চিন্তায় একেবারে জঙ্জরিত হয়ে 


রয়েছে। দেশের আধিক অবস্থার উন্নতি না 
হলে, এদের এ অবস্থা কোন মতেই দূরীভূত 
হবে না। আর দেশের বহুকষ্টাঞ্দিত 
স্বাধীনতাও চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব ,হবে 


না। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব, ব্যবহারিক. . 


ক্ষেত্রে নানা রকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ 









ইতি মিকিটরিটি নয 


_লিমিটেড- 
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা । 





শপাশ্বাসস্ূূহ ও. 
মগরা, জগন্দল, ভবানীপুর, কীকিনাড়া ও মুন্সীগঞ্জ । 


বি-এল্‌ 


করে ভারতের আধিক অবস্থার উন্নতিসাধন 
করে তার এ ক্লীবত্ব দূর করতে হবে; রোগ- 
জরাগ্রস্ত ভারতবাসীকে স্বাস্থাবান করে 
তুলতে হবে। | 

আমাদের এ দেশে নেই এমন জিনিষ 
নেই। "ভারতের খনিজ পদার্থ, ভেষজ ও 
নানারকম শিল্পজাত দ্রব্যের খ্যাতির জন্যে 
একদিন সুদুর পারস্য, ইতালী, গ্রীস প্রভৃতি 
দেশের বণিকরা - এদেশে ' বাণিজ্য-স্ত্র 
স্থাপন করতে আসে। তার অনেক পরে, 


, আমাদের পূর্বতন শাসক ইংরেজ এবং ফরাসী, 


ওলন্বাজ, পর্ত,গীজ ও অন্তান্ত অনেক জাতি 
ভারতে বাণিজ্য করতে আসে। সুতরাং 
এর থেকেই বোঝা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উপাদান বা কাচা মালের এদেশে কিছুমাত্র 
অভাব নেই। এখন আমাদের প্রয়োজন 
বুদ্ধিমত্তা, প্রয়োগ-কৌশল, দেশজাত দ্রব্যের 
সঘ্যবহার ও ভাল পণ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে 
উৎপাদনের শক্তি। পাশ্চাত্যের লোকেরা 
বলে, “India is rich, but her people 
are poor”. 

পৃথিবীর সব দেশের লোকই ব্যবসা- 
বাণিজ্য করে থাকে, কিন্ত এক জাতি ব্যবসা: 
বাণিজ্যে ফেঁপে ওঠে, আবার অপর জাতি 
মোটেই কিছু করতে পারে না। এ পার্থক্য 
কেন হয়? ব্যবসায় তীক্ষ ব্যবসাদারী বুদ্ধির 


প্রয়োজন হয় সত্য, কিন্তু সেইটাই ব্যবসার 


স্ব নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, 
জাপান প্রভৃতি যে সব দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে 
OA a EARLE 






















হয়েছে, একটু তলিয়ে দেখলে ' দেখা যায়, 
তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে 
তাদের, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ । 
বৈজ্ঞানিক ..প্রক্রিয়া প্রয়োগ না করে, 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে, সাবেকি 
গৃহশিল্প প্রথায় কাজ করে বর্তমান যুগে 
দেশকে কোন মতেই শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত করা 
সম্ভব হবে না। প্রথমতঃ, হাতের কাজ ভাল 
হয় না; দ্বিতীয়তঃ সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য দেখতে 
অবিকল এক রকম হয় না; তৃতীয়তঃ, হাতে 
তৈরী করে কোন জিনিষেরই “৪55 
production” .করা সম্ভব হয়. না, যেহেতু 


হাতে যন্ত্রের মত তাড়াতাড়ি কাজ হয় না। 


একটা দৃষ্টাস্ত দি,--যে পেরেকের একটী হাতে 
তৈরী করতে গেলে খুব ভাল মিশ্ত্রীর প্রায় 
পাঁচ মিনিট সময় লাগে, সেই পেরেক যন্ত্রের 
সাহায্যে প্রতি মিনিটে ছ’শ করে তৈরী হয়। 
তা ছাড়া হাতে তৈরীর চেয়ে কলে তৈরী 
পেরেক দেখতেও অনেক ভাল হয় এবং 
প্রত্যেকটী পেরেক এক রকম হয়। এইটেই 
হলো বর্তমানের যন্ত্রযুগ ও অতীতের হস্ত- 
যুগের মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য । . সুতরাং 
বিজ্ঞানের জ্ঞানে বলীয়ান পৃথিবীর অপর 
জাতির সঙ্গে প্রতিতবন্িতা করে মাথা তুলে 
দাড়াতে হলে ভারতকেও ব্যাপকভাবে 
ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসার বাড়াতে হবে। 
আজ বিজ্ঞানের উৎকর্ষে পাশ্চাত্য দেশ- 
সমূহে, বিশেষ করে আমেরিকায় খান্ধ-দ্রব্য, 
প্রসাধন সামগ্রী ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য্য 
নানা রকম বস্তু, ছেলেদের খেলনা ও নানা 
,ব্ুকম সৌখিন জিনিসপত্র সম্পূর্ণ যন্ত্রের 
সাহায্যেই তৈরী হচ্ছে। অনেক কাজের যন্ত্র 


ইজি কেবল একটা 


করে কারিগর মাঝখানে ফাঁড়িয়ে থেকে যুগপৎ 
অনেকগুলি করে যন্ত্রের তদারক করতে পারে। 
সাধারণ ছাপাধানার প্রেস আর সংবাদপত্র- 
ছাপা আধুনিক “রোটারী প্রেসের’ দিকেই 
চেয়ে দেখুন। সাবেকি ধরণের প্রেসে আস্তে 
আস্তে এক একখানি করে কাগজ ছেপে ঘণ্টায় 
১২০-২০* খানি কাগজ ছাপা হয়। আর 
অতি আধুনিক আমেরিকান রোটারী মেসিনে 


_ এক ঘণ্টায় আশি হাজার থেকে এক লক্ষ 


“সিট? (sheet) ছাপা হয়। 


জাতিকে ব্যবসায় মাথা তুলে দাড়াতে হলে 
সময়কে জয় করতে হবে, আর তা করতে 
গেলে, চাই দেশের ফলিত বিজ্ঞানের উৎকর্ষ 
সাধন । আমাদের দেশের চাষীরা যে সময়ে ' 
যত জমি চষে, পাশ্টাত্যের চাষীরা আধুনিক 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


8৭ 











বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লিখিত '্ট্যাক্টর” 
(Tractor) ক্যাটার্পিলার” (Caterpillar) 
প্রভৃতির সাহায্যে তার চেয়ে অনেক অল্প 
সময়ে অনেক বেশী জমি চাষ করতে পারে। 
লাঙ্গলের চেয়ে ্র্যাক্টীরে অনেক নীচু পর্য্য্ত 
মাটী খনন করা যায় ; ফলে ট্র্যাক্টারে চষা 
মাটীতে গাছ অনেক নীচু থেকে থাস্চ সংগ্রহ 
করতে পারে। এতে ফসলের পরিমাণ 
অনেক গুণ বেড়ে যায়। 

ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে হলে কেবল 


বন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি করলেই হবে না; 


বিজ্ঞানের অন্যান্ত শাখাতেও উন্নতি করা চাই। 
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ব, প্রীণিবিজ্ঞান, 
উদ্ভিব্বিঞ্ঞান, কৃষিবিদ্ঠাঃ মনোবিজ্ঞান, শরীর- 
বিজ্ঞান ও ওঁষ্ধ বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে 
দুষ্টি দিতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকর্ষের 
জম্যে এই বিষয়গুলির পু'থিগত দিক ছেড়ে, 
এগুলির ফলিত বা ব্যবহারিক দিকের প্রতিই 
দিতে হবে বেশী দৃষ্টি। 

পাশ্চাত্যের বড় বড় ব্যবসাদার জাতিরা 
শুধু যে যন্ত্রজ্জাত জিনিসই বাজারে চালান দেয় 
তা নয়, তারা জান্তব ও কৃষিজাত বা উদ্ভিদ- 
'জাত দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী 
"করে থাকে। ওরা এক একটা ব্যবসায়ে 
ফলিত Bilis ৯০ শাখা-লনধ জ্ঞান 
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প্রয়োগ করে। এতে সময় সংক্ষেপ হয়, 
রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ বছ গুণ বেডে যার 
এবং অর্থাগম হয় প্রচুর ৷ 

এ দেশের চাষীর! প্রকৃতির ওপর বহুল 
পরিমাণে নির্ভর করে থাকে। যে বছর 
আকাশে জল না থাকে, সে বছর আর তাদের 
দুর্গতির সীমা থাকে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের 
চাষীরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জল- 
সেচের ব্যবস্থার হারা সব সময় তাদের “ক্ষেত্রে 
জল সরবরাহ করে থাঁকে। এতে অনাবৃষ্টির 
ভয় তাদের আদৌ থাকে না। সারের 
ব্যাপারে তাঁরা রাসায়ন বিজ্ঞান-লব্ধ-জ্ঞানের 
প্রয়োগ করে। গাছের বৃদ্ধি ও প্রচুর 


' ফলোৎপাদনের জন্যে যে যে রাসায়নিক পদার্থ 


প্রয়োজন, সেগুলি নির্বাচন করে বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এতে 
গাছ অতি দ্রুত বাড়ে এবং ফলও প্রচুর ধরে। 
সোভিয়েট রাস্তার কৃষি-বৈজ্ঞানিক লাইসেক্কো 
(Lysenk০) এক অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া 
উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রক্রিয়ার নাম হলো 
ভার্ণালিজেস্যান ( Vernalisation) বা 
দবাসম্তীকরণ।” এ প্রক্রিয়াটী অত্যন্ত রহস্ত- 
জনক। মালদহের বা বোম্বাই আমের আ'ঠি 
বাঙ্গলা দেশের মাটীতে রোপন করে যে গাছ 


আমের মত না হয়ে টক হয়। কাশ্মীরের, 
আঙ্গরের বীক্ঘ রোপণ করে বাঙ্গলা দেশে যে 
আঙ্গ,র সঞ্চয় হয়, তার ফল কাশ্মীরী আঙ্গরের 
মত মিষ্ট হয় না) ভীষণ টক হয়। কিন্ত 
লাইসেক্কোর প্রথায় এ আমের আঠি বা 
আঙ্গ,রের বীজ 'ভার্ণালাইভ করে নিলে, 
যেখানেই সে বীজ রোপন করা হউক না কেন, 
তার ফল আদি বীজের ফলের মতই হবে। 
ভার্ণালিজেন্তানের আরও কতকগুলি সুবিধা 
আছে। খতুর.বৈচিত্যে বা মাটীর অন্ুবর্বরতার 
জন্যে যে জায়গায় আদৌ ফসল হয় না বা 
গাছ জন্মায় না, ভার্ণালাইজ. করা বীজ 
রোপণ করলে অনায়াসেই সেখানে সে গাছ 
জন্মায় ও প্রচুর ফসল হয়। পূর্ব্বে রাস্তার 
ভলগা উপত্যকায় আদৌ চাষ হত না; আজ 
ভার্ণালাইজ করা বীজ রোপন করে এ অঞ্চলে 
প্রচুর ফসল ফল্ছে। এ প্রক্রিয়ার আরও, 
ছুটা খুব বড় সুবিধা আছে; একটা হচ্ছে, 
ভার্ালাইজ করা বীজ হতে যে গাছ জন্মায় 
তাতে খুব তাড়াতাড়ি ফসল ফলে। কাজেই 
যে ক্ষেত্রে আগে বছরে মাত্র দুবার ফসল 
পাওয়া যেত, এখন সেখানে অনায়াসেই বছরে : 
চারবার ফসল পাওয়া যায়; তা ছাড়া এ 
প্রক্রিয়ায় ফসলের পরিমাণও যায় খুব বেডে। 
































পু পু ০ 

















তাহলে ভেবে দেখুন, ২ ৪০০৪০ 




















আব্ুনিকতম সর্বপ্রকার হ্যাক্কিং রম ঢাকুরূপে সপ্পর হয়। | 


কাধ্যকপ্ী তহবিল তিন কফোসি টাকার ডপন 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ মিঃ এস, দি, পাল | 
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: প্রক্রিয়ায় আজকের রাস্তার কৃষির কি বিস্ময়- 
কর উন্নতি সাধিত হয়েছে । লাইসেক্কোর এই 
প্রথা প্রয়োগে পরিত্যক্ত সাইবেরিয়ায়ও আজ 
প্রচুর ফসল ফল্ছে। কত অল্প পরিশ্রমে 
:আজ রাশীকৃত বেশী ফসল ফলাতে পেরেছে । 
অবসর সময় তারা আজ কত কাজে লাগাতে 
পারছে। সুজলা সুফলা ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে কৃষির উন্নতির চেষ্টা করলে দেশের 
আধিক অবস্থা অনেক সচ্ছল হতে পারে। 

বাণিজ্যের জন্যে কৃষিজাত ত্রব্যের চাহিদা 
কম নয়। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর ফল জনম্মায়। 
অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে ফল রপ্তানী 
' হুয়। আজ আমেরিকা ও সোভিযেট রাস্তাও 
এই ব্যবসায় নেমেছে । তারা আজ নানা রকম 
ফল আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বায়ুবদ্ধ 
আধারে ভরে, কিম্বা ফলের শাঁস থেকে জলীয় 
অংশ বাদ দিয়ে (By dehydration) কিন্বা 
পেন্টোজ (pentose) নামক শর্করার 
সাহায্যে আচার, চাটনী তৈরী করে বায়ুবদ্ধ 
আধারে ভরে বিদেশে রপ্তানী করছে। হল্যাণ্ড, 
ডেন মার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে 
প্রচুর গরু আছে। এ সবদেশ বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে ছানা ও দুধকে শুদ্ধ করে গুঁড়ো করে 
বায়ুবদ্ধ কোটায় ভরে বিদেশে চালান দিচ্ছে। 
এতে তাদের প্রচুর অর্থাগম হয়। দুধকে 
পাউডার করায় রপ্তানীর পক্ষে স্থান সংক্ষেপ 
হয় যথেষ্ট । আমাদের দেশে এ সব ব্যবসায় 
কারোর কোন দৃষ্টিই নেই। স্বাধীন ভারতে 
এইসব নতুন ব্যবসার প্রবর্তন হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন । 

ভারতবর্ষে ভৈষজ্য-তরু (Medicinal 
herbs ) প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। একদিন 
জার্মানী থেকে প্রতিনিধি এসে এদেশের গাছ 
জান্মা নীতে পাঠিয়ে তার থেকে ওষুধ তৈরী 
করে এবং সেই ওষুধ বিদেশে রপ্তানী করে 
প্রচুর টাকা লাভ করত। আজ আমেরিকা ও 
অপর কয়েকটী দেশের প্রতিনিধি এদেশ থেকে 
নানা রকম গাছ-গাছড়া ও বীজ সংগ্রহ করে 
এদেশে চালান দিচ্ছে। 


ইপডা্্রীয়াল এজেন্সী ই 





যাবতীয় মালপত্র রা ব্যবস্থা করা হয় রি 


২৬, রমার 
পুতিন বাজার... 


চেণ্ট প্রতিড়েট 


ইনলিওরেন্স লিমিটেড 


সোসাইটি । 


দেশীয় গাছ: 





স্বীয় লরী ও অভিজ্ঞ কশ্মীদের ব্যবস্থায় 


ভারতের অষ্ততম প্রাচীনতম প্রভিডেণ্ট 


আর্থিক জগৎ 





গাছড়াজাত দ্ৰব্যে কি পরিমাণে অর্থাগম হতে 


পারে, তা আমাদের বেঙ্গল-কেমিক্যাল্‌, বেঙ্গল 
ইমিউন্লিটা প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে, ভৈষজ্য স্বাধীন ভারতের অর্থাগমের 
একটা বিশেষ উৎস । 


ভৈষজ্যের মত খনিজ পদার্থের জন্যও 
দীর্ঘকাল ধরে ভারতের খ্যাতি আছে। 
এখানের খনিতে তাত, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি 
ধাতু গুলি ত পাওয়া! যায়ই, তা ছাড়া কয়লা, 


অজ্ঞ ও অন্তান্য সমস্ত রকম খনিজ পদার্থই 


প্রায় আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ক'খানি 
জার্মান জাহাজ এই ভারতেরই কোন এক 
অংশ থেকে মাটী কেটে জাহাজ বোঝাই দিয়ে 
নিয়ে যেত। স্থানীয় লোকে জিজ্ঞাসা করলে 
জাহাজের নাবিকরা বলত, জাহাজের 
ভারসাম্য রাখার জন্যেই তাঁদের মাটী নিতে 
হয়। পরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেল, 
ও মাটীতে রেডিয়াম্‌ ও ইরিভিয়াম্‌ নামক মহা- 
মূল্যবান পদার্থ দুটা প্রচুর পরিমাণে আছে। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভারত নানারূপ খনিজ 
পদার্থে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ফলিত-ভূতত্বের 
প্রসার করে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের এদিক 
দিয়েও অনেক আধিক উন্নতি হতে পারে । 


ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ফলিত রসায়ন এ 
দেশে অনেক দিন প্রচলিত হয়েছে । এই 
বিদ্যার প্রসারে দেশে অনেক ব্যবসাই গড়ে 
উঠেছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের অপর স্বাধীন দেশের 


জা ভোজন করিয়! ইহার একমাত্র! 

সেবনে তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হুয়। 
মূল্য_সডাক ১৮০ আনা 

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী 


পোঃ পুলশিটা (ভায়া কোলাঘাট), যেদিনীপুর । 


পির ফড 
সাপ্লাই কর্পোরেশন 


যাবতীয় খান্ত-সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা 
দরে সরবরাহ করা হয়। 
খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ঃ 
ল্যান্সডাউন মার্কেট £ কলেজ গ্বীট মার্কেট 
' ফোন ঃ কলিকাতা-_৪২৪৬ 
শ্রীযুত হরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 
| ম্যানেছিং ভাইরেক্টার। 











ওয়ার্ডেন অব ওয়ার্ডেন অব ইণ্ডা্টীজ লিঃ 





১৫, নেতাজী সুমভাষচন্দ্র রোড, 
কলিকাতা-১ 


রর উপযুক্ত কমিশনে বা মাসিক মাহিনায় য় কমা আবশ্যক, 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 


বৈজ্ঞানিক বন্ত্রপাতি-সমদ্থিত গবেষণাগারের 
প্রয়োদন। 

প্রাণিতত্বের 'দিক থেকেও অনেক হি 
করবার আছে। ইউরোপ ও আমেরিকায়, 
রেশম-কীট পালন, মৎস্যপালন, পশুপালন, 
মক্ষিকাপালন প্রভৃতি বাবসায়ে বিপুল 
অর্থাগম হয়। এদেশের লোকের এ সব 
ব্যবসার দিকে কোন দৃষ্টিই নেই। এ দেশের 
প্রাণিতত্ব বিভাগ কতকগুলি পুঁধিগত গু 
শিখিয়েই মাষ্টার অব সায়েন্স ডিগ্রী দিয়ে 
ছেড়ে দেন। তারা যর্দি ফলিত- প্রাণি- 
বিজ্ঞানের বিভাগ খুলে এই সমস্ত বিষয়- 
গুলিতে পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহলে 
ছাত্রেরা প্রাণিবিজ্ঞানের বিদ্যা তাদের স্বাধীন 
দেশের অনেক কাজে লাগাতে পারে। 
Zoological Survey of India-র ডক্টর 
হোরা মৎস্য-চাঁষ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার জন্য 
একটি বিভাগ খুলেছেন। তার উৎসাহ ও 
আয়োজন প্রশংসনীয় । আশা করা যায়, 
তার প্রচেষ্টায় আমাদের দেশে এই নতুন 
ব্যবসাটার বিস্তৃতি ঘটিবে। এসব আলোচনা 
থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের অনেক 
কিছুই করবার আছে। দেশ আমাদের স্বাধীন 
হতে চল্লো, কিন্তু অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন 
দেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে। তারা আজ আধুনিক বিজ্ঞানের বলে 
বলীয়ান হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা শাখায় 
অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তাদের 
সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
লোকের চোখে বড় হতে গেলে, দেশের আর্থিক 
অবস্থা সচ্ছল করতে গেলে যতশীত্্র সম্ভব 
ফলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা করতে হবে। শক্রর হাতথেকে 
দেশরক্ষার জন্য কেবল আণবিক বিজ্ঞানে 
গবেষণার আয়োজন করলেই চলবে না, 
বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলিতেও দেশের 
লোকের বুৎ্পন্ন হতে হবে, নচেৎ স্বাধীন 
ভারতের স্বাধীনতা ও মর্ধ্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা 
কঠিন হবে। া 


জয়ন্তী স্পিনিং মিলন লিঃ 

লীই কলিকাতার উপকণ্ঠে অন্ন 
২০,০০০ টাকু দ্বারা হৃতা প্রস্তুতের আয়োজন 
ফর! হইতেছে। 









নব নব পরিকল্পনা দ্বারা দেশের শিল্প- 
সম্পদকে গড়ে তোলার অগ্ঠ বিভিন্ন প্রচেষ্টায় 


নিযুক্ত আছে। 







অতি প্রাচীন কালেও ভারতে পশমের 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এঁতরেয় ব্রাহ্মণে 
কার্পেট এবং বন্তু বয়নের অন্যতম উপাদান 
হিসাবে পশমের উল্লেখ আছে। পুরাণের, 
বিশেষতঃ মহাকাব্যের যুগে রাজ-পরিচ্ছদ 
বর্ণনায় বহুস্থানে পশমের উল্লেখ দুষ্ট হয়। 
গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণেও মিহি পশম 
বন্ত্রের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে কাশ্মীরী 
শালের খ্যাতি ইউরোপ পর্্যস্তও বিস্তৃত 
হইয়াছিল। হস্তচালিত তাত সাহায্যেই 
এই সমস্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম বস্ত্রাদি তৈরী 
হইত। উনবিংশ শতকের শেষভাগে ভারতে 
সর্বপ্রথম যন্ত্রচালিত তাঁতের ব্যবহার প্রচলিত 
হয়। কিন্ত প্রথমে এ সমস্ত তাতের 
কারখানায় পুরু ও অমস্থণ কম্বল প্রভৃতি তৈরী 
হইত; ক্রমে বিভিন্ন ধরণের বন্ত্র-কম্বলাদি 
তৈয়ার আরম্ভ হয়। 

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কাণপুর এবং ধারিওয়ালে 
প্রথম মিল স্থাপিত হয়। খুব সম্ভবতঃ এ 
অঞ্চলে জল সরবরাহ ও শ্রমিকের প্রাচুর্য্য 
ছিল বলিয়াই এ স্থানে মিল দুইটি স্থাপিত 
হয়। কয়েক বৎসর পর. বোম্বাইয়ে ১টি 
এবং বাঙ্গালোরে ১টি মিল স্থাপিত হয়। 
কাণপুর, ধারিওয়াল এবং বোষম্বাইয়ের মিলে 


৩১৯ ১ ই 








চাই গণদবতা 


ভারতীয় পশম শিল্প 


- আশুতোষ ভট্টাচার্য্য 





প্রথম হইতেই ভারতে উৎপন্ন মিহি পশম 


ব্যবহৃত হইতে থাকে । আপাকান (০1560) 
সূতা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও 
ভারতীয় মিহি পশম দ্বারা পশমী বস্ত্র তৈরী 
হইত, শুধু সহরাঞ্চলের মিহি পশমী বস্ত্রের 
চাহিদা অস্ট্রেলিয়ার মেরিনো পশমের সাহায্যে 
মিটানো হইত ৷ 


১৯১৪-১৯ ' সালের, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
ফলে ভারতীয় পশম শিল্পের প্রসার 
সাধিত হয়। সৈশ্দলের প্রয়োজনে গরম 
বন্র তৈরীর জন্য সমস্ত মিল এবং হস্ত- 
চালিত তাত নিয়োজিত হয়। কম্বল, 
গ্লেটকোটের কাপড়, ফ্রানেল, সার্জ প্রভৃতির 
চাহিদাই ছিল বেশী। যুদ্ধ সমাপ্তির পরও 
জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার 
জন্য ২৯১৯-২০ সালে বোম্বাই, অমৃতসর এবং 
বাঙ্গালোরে আরও ৬টি পশম কল স্থাপিত 
হয়। এ সময়ে পশম শিল্পে নিয়োজিত 
মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি টাকা দীড়ায়। 
কিস্ত'সরকারী চাহিদা বন্ধ হওয়ায় এবং উদ্ত্ত 
সামরিক মাল বিক্রয় ও অপর্য্যাপ্ত বৈদেশিক 
আমদ।নীর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশম 
শিল্পে যে সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল, তাঁহা সন্কটাপন্ন 
হইয়া পড়ে। ১৯৩০-৩৫ সালের বিশৃঙ্খল 
বিনিময় ব্যবস্থা এবং আমদানীকৃত বৈদেশিক, 
বিশেষতঃ জাপানী বস্তরের আমদানী বুদ্ধির 


ভুলি 
এ ৩৩০০৬ ৪ i জে 


সে ০১০৯ 


র প্রতিষ্ঠা 


ফলে ভারতীয় পশম শিল্পের অবস্থা শোচনীয় 
হইয়া উঠে। ১৯৩০-৩১ সালে বৈদেশিক 
এবং জাপানী বস্ত্রের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৫৫১১৬,০০০. গঞ্জ এবং ১২১,০০০ গজ; 
১৯৩৪-৩৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে 
১,৩৭,৩৫১০০০ গজ এবং ৭২,৬৮,০০০ গজ 
দাড়ায় ৷ 

জাপান হইতে কাটা-কাপড়ের অবাধ 
আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আপাকান পশমী 
সূতা ও কাপড়ের, (worsted yarns) 
আমদানী বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ভারতীয় . 
পশম শিল্প প্রসারের সহায়ক হয়! আপাকান 
সূতা ও কাপড়ের আমদানীর ফলে অমৃতসরে 
ছোট ছোট বহু উইভিং মিল এবং লুধিয়ানায় 
বহু হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়। ১৯৪১ 
সালে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইলে, 
আপাকান সৃতার আমদানী বন্ধ হইয়া যায় 
কিন্তু ভারত সরকার যুক্তরাজ্য এবং অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে আপাকান সৃতা ও কাপড় আমদানী 
করিতে সমর্থ হওয়ায় এ শিল্পের প্রসার 
অব্যাহতই থাকে । ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় ভারতে মোট 
১৫টি পশম কল ছিল। এঁ মিলগুলিতে ৫০৯০০ 
পশমী সৃতা তৈরীর উপযোগী টেকো, ৩৭,৫০০ 
আপাকান স্থতা তৈরীর উপযোগী 


টেকো এবং ২,৩০০ বযন্ত্রচালিত তাত 






স্বাধীনতা নাহি এসেছে, কিন্ত ুঃখ-ছুদশা ঘুচল কই? ঘুচবে না__ 
ঘচতে পারে ৭1; কিষাণ-মজদ্ররদের স্বাধীনতা না এলে পারবে না: 
, এদেশ দ্লাড়াতে। তারাই শিল্প-কষির বহু উৎপাদন দ্বারা দেশকে 
করবে অমিত হলশালী। নুদ্ধিজীবীকে নামতে হবে তাদের 
সমপর্যায়ে, তাদেরই উৎপাদন নিয়ে করতে হবে ব্যবসা আর বাণিজ্য । 
কিষাণ-মজদ্রর ও শিলী-ব্যবসায়ার মিলিত পঞ্চায়েত-_অর্থাং দেশের 
: “গণদেবতা”- প্রতিষ্ঠা করবে মিলনের হ্র্শরাজ্য। তাতে থাকবে না 
.. অঙিক্ষা, অস্বান্থয, দালিদ্র্য আল অপ্রম | | 










মহালক্ষসী কটন মিলের অরমিকগণ -এই আদর্শেরই অনুসরণ 
করছে। ভ্রাতৃত্বের প্রীতিঘন্ধনে পরিচালকদের সহিত মিলিত হয়ে 
তারা খাটছে_দিন নাত খাটছে-এই মিলনের রাজ্যেরই প্রতিষ্ঠা 


রী কটন মিলম্‌ লিমিটেড 


ম্যানেজিৎ এজেপ্টস্‌-এইচ দত্ত এও সঙ্গ লিঃ ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 
ফোন £ ক্যাল : ৫১৩০ (পাঁচ লাইন) | 





€০ 





ও ৫০০ হাতের তাত ছিল। ১৯৩৫ 
সালে পশম শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের 
পরিমাণ, ছিল ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা । ১৯৩৯ 
সালে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩। কোটি 


টাকা দীড়ায়। কম্বল তৈরীর জন্য ১৯৪৩. 
সালে এলাহাঁবাদে ১টি এবং বাজালোরে ১টি . 


পশম কল স্থাপিত হয়। সরবরাহ বিভাগের 
নির্দেশে সামরিক বিভাগের সাজ-পোষাক 
প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ভারতীয় পশম কলগুলি 
২৩ সিফ টে কাজ আরম্ভ করে এবং গ্রধানতঃ 
সার্জ্জ, সাং ফ্লানেল এবং ওভারকোটের 
কাপড় প্রস্ততকরণে নিয়োজিত থাকে । যুদ্ধ 
আরস্ত হওয়ার পূর্ব বৎসর মিলগুলির বাধিক 
উৎপাদন ছিল ৭ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু ১৯৪৪ 
সালে ইহা ছিগুণেরও বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া 
১৫ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায়। 
বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ, বিশেষতঃ প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর হইতে মিলগুলিতে 
মিহি পশমী বস্ত্র উৎপাদনের ঝৌক লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। নৈপুণ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
মিলগুলিতে উৎকৃষ্ট এবং বিচিত্র বস্ত্রাদির 
"উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্ত ভারতীয় মিলগুলি 
প্রাগ যুদ্ধযুগে আমদানীকৃত সস্তা নিকৃষ্ট কম্বলের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারে 
‘নাই ৷ কাচামাল হিসাবে পরিত্যক্ত (91০৭5) 
পশমের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া 
মনে হয়। যুদ্ধোত্তর যুগেও ভারতীয় মিল- 
গুলির জন্য “বিলিয়ার্ড” কাপড়, গ্রেটকোট 
ও ওভারকোটের কাপড়, গ্যাবারডাইন এবং 
উন্নতধরণের সাজ-পোষাক তৈরীর উপযোগী 
মিহি এবং আপাকান পশম আমদানী করিতেই 
হইবে। অন্যথায় ভারতীয় পশম শিল্পের 
অগ্রগতি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা ৷ 
কাচামাল 
এই শিল্পে প্রয়োজনীয় প্রধান কাচামাল-- 


পশম, পশমের সহিত মিশ্রণের জন্য বিভিন্ন - 


ধরণের কৃত্রিম তন্ত, রপ্ক দ্রব্য এবং রাসায়নিক" 
উপকরণাদি। 

ভারতীয় পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হইতেও 
পরিমাণে পর্য্যাপ্ত। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যা্ 
প্রভৃতি দেশে পশমের জন্ই প্রধানতঃ মেষ 
পালিত হয়। মেষের এবং তজ্জাত পশমের 
উন্নতির জন্য এ সমস্ত দেশে বিজ্ঞানসম্মত 
বিধিষ্যবস্থা অবলম্থিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মেষ পালন 
করা হয়। ভূমির এবং আবহাওয়ার বৈচিত্র- 
বশতঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের 
৷ মেষ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে মেষের সংখ্যা ৫০৮৯ 

লক্ষ, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট সংখ্যার শতকরা 
৬৬৯ ভাগ। মেষের সংখ্যা ভারতের দক্ষিণ ও 


পুর্ববাঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু তুলনায় ' 


পশমের পরিমাপ অল্প। মাদ্রাজে মেষের সংখ্যা 
১৪৪১ লক্ষ, অর্থাৎ ভারতের মোট মেষসংখ্যার 
শতকরা ২৮৩ ভাগ। পাঞ্জাবের মেষসংখ্যা 
৫৩'৩ লক্ষ অর্থাৎ, মান্রাজের প্রায় ৬, কিন্ত 
পশমের উৎপাদন প্রায় ২ গুণ। মহীশৃর এবং 
মান্রাজের মেষসংখ্যা যথাক্রমে ভারতের মোট 
সংখ্যার শতকরা ১১৮ ভাগ এবং ৬০ ভাগ। 
ভারতে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তা ৩২টি 
এবং 
১৩১টি মেষ আছে। মাদ্রাজ, আজমীর- 
মারওয়ার, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে প্রতি 
বর্গমাইলে যথাক্রমে ১১৫, ১৮ এবং ৭৪টি 


প্রতি হাজার মানুষে গড়পড়তা 


আর্থিক জগৎ 


মেষ আছেঃ - আসাম, মধ্যপ্ৰদেশ, এবং 


বেরারে আছে যথাক্রমে ১, ৪ এবং ৮টি 
মেষ ১৯২২-৪২ এই ২* বৎসরে ভারতের 
জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২২ ভাগ, আর 
মেষসখখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২২৩ ভাগ 
(মোট ৭৫ লক্ষ )। 

ভারতবর্ষে ৩০ রকমের মেষ আছে, তন্মধ্যে 
গোদাবরী, মান্দ্য এবং নেলোরজাতীয় মেষ 
পশমশুন্য । গুরেজ (কাশ্মীর) কাঘানি 
( হাজার! জিলা), কাথিয়াবাড়ী ( গুজরাট ), 
কারণা (কাশান। ষ্টেট) জাতীয় মেষের পশম খুব 
মিহি; মস্থণ এবং দীর্ঘ-আশযুক্ত। এতছ্যতীত 
অন্য সকল মেষের পশমই অসমস্থণ, পুরু এবং 
হম্ব-আশযুক্ত। সমগ্র ভারতের মোট মেষ- 
সংখ্যার হিসাবে মেষপ্রতি উৎপাদিত পশমের 
গড়পড়তা ওজন মাত্র ১৯ পাউণ্ড । 
১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাব" অনুসারে ভারতীয় 
পশমের মোট উৎপাদন ৮ কোটি ৫০ লক্ষ 
পাউণ্ড অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর মোট, উত্পাদনের 
শতকরা ২৪ ভাগ মাত্র! 

পৃথিবীর পশমের বাঞ্জারে ভারতীয় 
পশমের “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া উল”-_এই অপখ্যাতি 
আছে। কার্পেট এবং গালিচা ব্যতীত অন্ত 


, কোন জিনিষ ভারতীয় পশমদ্বারা প্রস্তুত করা 


সম্ভব নয়__ইহাই বিদেশী পশম ব্যবসায়ীদের 
বদ্ধমূল ধাবণা ৷. ভারতীয় পশমের অধিকাংশই 
পুরু এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলে ও গুরেজ, কাঘানি, 
প্রভৃতি শ্রেণীর মেষের মিহি এবং দীর্ঘ-আ শযুক্ত 
পশম ছারা সার, ওভারকোটের কাপড়, উৎকৃষ্ট 
কম্বল, গেঞ্জী, মোজ৷ প্ৰভৃতি প্রস্তুত হয়৷ 


ভারতবর্ষকে পশম আমদানী, রপ্তানী 
উভয়ই করিতে হয়। স্থলপথে আঁফগানি- 
স্থান, পারস্য, মধ্য এশিয়া, তিব্বত প্রভৃতি 
দেশ হইতে এবং জলপথে পারস্ত, 
ইরাক, অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য হইতে 
ভীবতে পশম আমদানী হয়। স্থলপথে 
আমদানীকৃত পশমের সংগ্রহকেন্দ্র--অযৃতসর, 
কালিম্পং শিকারপুর এবং মুলতান ; 


করাচী বন্দর! পাঞ্জাবের ফার্জিলকা দেশীয় 
পশমের বৃহত্তম বিক্রয়কেন্দ্র ৷ 

অধিকাংশ ভারতীয় পশমই আপাকান 
সুতা তৈরীর অনুপযোগী |" সুতরাং আপাকান 
সূতা শিল্প ( Worsted Industry ) কাচা 
মালের জন্তা বৈদেশিক আমদানীর উপর 
নির্ভরশীল । অধিকাংশ ভারতীয় পশম এবং 
স্থলপথে আমদানীকৃত পশম ছারা পুরু কাপড়, 
কম্বল প্রভৃতি তৈরী হয়। ভারতীয় পশমের 
বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা 
না হইলে মিহি এবং নরম কাপড় তেরীর 


জন্য ভারতীয় মিলগুলিকে পরমুখাপেক্ষীই' 


থাকিতে হইবে? 
মোটামুটি ভারতীয় মিলগুলি কর্তৃক 
ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পশম এবং তজ্জাত 
দ্রব্যাদির বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £_- 
২. অমচ্থণঃ: সামরিক বিভাগের 
জন্ত কথল ও কাপেট। 
‘টুইডে’'র ও ওভার- 
কোঁটের কাপড়, 
কম্বল, ব্যাগ, এবং 
সার্জের পোড়েন 
সুতা (weft), 


১] সমতল মেষ" মিছি £ 


জাতি পশম 


পশম 
আমদানী-রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র বোশ্বাই এবং 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 


সার্জের সূতা, নিমুশ্রেমীর 
হোপলিয়ারী, সৈম্কদের জদ্ 
রঙ্গানো কম্বল এবং পুরু 
ছোসিয়ারী। 


পার্জের টানা হৃতা (warp), 
আপাকান পোড়েন স্বতা, 
মোজ্ঞা:গেপ্জীর সুতা, টুইভ, 
বনাত ও ওভারকোটের 
কাপড় । 

হহ্ব-আঁশযুক্ত £ ফ্লানেল, ওভার- 
কোটের কাপড় ও অতি সুস্ব 
বনাত। 

দীর্ঘ-আশযুক্ত ঃ হোসিয়ারী এবং 
আপাকাঁন হৃতা। 


. গ্রাম্য পশমশিল্প 


প্রাগযন্ত্রযুগে গ্রাম্য পশম শিল্প উত্তর 
ভারতে প্রচুর পশমী কাপড় সরবরাহ 
করিয়াছে । কিন্তু ক্রমে রুচি-পরিবর্তন এবং 
ইটালী এবং পোল্যাণ্ড হইতে আমদানীকৃত 


। রা 
মেবজ্জাত পশম 


"৩1 দো-আঅশলা 
awe: | 


নিকৃষ্ট ধরণের সম্তা পশমী কাপড়ের সঙ্গে 


প্রতিযোগিতার ফলে তন্তবায় সম্প্রদায়কে 
কেবলমাত্র দরিদ্রের জন্য মোটা কম্বল তৈরীর 
কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হয় । ১৯৩৯ সালে 
যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার সময় সংযুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
জাম্মু কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং , মহীশৃরে 
হস্তচালিত তাত ছিল। যুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ায় গ্রাম্য শিল্পিগণ সাময়িকভাবে 
হইলেও উপার্জনের সুযোগ লাভ করিল। 
মিলগুলি সম্পূর্ণভাবে সামরিক প্রয়োজনে 
নিয়োজিত থাকায় এবং ইটালী ও অন্যান্ 
দেশ হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ীয় জন- 
সাধারণের কম্বল, র্যাগ, টুইড প্রভৃতির 
ক্রমবদ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য সরবরাহ 
বিভাগকে গ্রাম্য. পশম শিল্পের শরণ নিতে 
হয়; ফলে কুটির শিল্প সাময়িকভাবে সঙ্জীবিত 
হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধকালীন চাহিদার 
শতকরা ২৫ ভাগ পুর্ণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল । কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
সরকারের ভারতীয় শিল্পকে সপ্ীবিত রাখিবার 
প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হওয়ায় অন্যান্য শিল্পের 
সঙ্গে তাঁত শিল্পের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া 
উঠিতেছে। এই অত্যাবশ্যকীয় উটজ 
শিল্পটিকে বাঁচাইয়া রাখা একান্ত কর্তব্য ; কিন্তু 
সরকারী সাহায্য ব্যতীত ইহার পক্ষে আত্মরক্ষা 
করা মোটেই সম্ভবপর নহে। 


কার্পেট শিল্প 

লাহোরে কার্পেট তৈরীর জন্য প্রথম 
ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়। বিগত শতাব্দীতে 
এ শিল্প মৃতপ্রায় ছিল। ইউরোপীয় এবং 
মাফিণ বাজারে ভারতীয় কার্পেট আদর লাভ 
করায় এ শিল্প পুনঃ সঞ্ধীবিত হয় এবং প্রসার 
লাভ করে। কাশ্মীর, অমৃতসর, আগ্রা, 
গোয়ালিয়র এবং জয়পুরে উৎকৃষ্ট কার্পেট 
তৈরী হয় ; মির্জাপুর এবং ভাদোই সস্তা এবং 
মাঝারি কার্পেটের এবং 'বাঙ্গালোর টেবল্ক্লথ, - 


৯১০ ০১০৩ ০ 


. নিকৃষ্ট ধরণের কার্পেট প্রভৃতির (Drugget) 


নিশ্বাণকেক্দ্র। মিজ্জাপুর এবং 

জেলার নিকৃষ্ট ধরণের কার্পেট হস্তচালিত 

তাতে তৈরী হয়। | 
কার্পেট শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা ৩০-৪০ 

হাজারের মত এবং তাত সংখ্যা ৮ হাজার 

হইতে ১০ হাজার! ১৯৩৮-৩৯ সালে 


শারদীয়া সংখ্যা ১৯৪৭ ] 


i 


আর্থিক জগৎ 





প্রায় ৯ কোটি পাউণ্ড ওজনের কার্পেট 
র্যাগ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 

বিলাসন্্রব্য হিসাবে ইহার্‌, চাহিদার উঠ.তি 
পড়তি ঘটে। মোট উৎপাদনের শতকরা 
১০ ভাগই ভারতীয় চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট । 
মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশেই 
ইহার চাহিদা বেশী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে 
উৎপন্ন কার্পেটের তুলনায় ভারতীয় কার্পেট 
“কোন দিক দিয়াই হীন নহে, কিন্তু উৎপাদন 
ব্যয় বেশী পড়ে বলিয়া ইহার পক্ষে পারস্য এবং 
চীন্জাত কার্পেটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় অণটিয়া 
উঠা সম্ভবপর হইতেছে না। 

প্রাকৃযুদ্ধযুগের তুলনায় জীবনযাত্রার 
মান উন্নয়নের ফলে কার্পেট বয়নকারীদের 
বেতন ৩ হইতে ৪ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে 
এবং ভারতীয় পশমের মূল্যও অসম্ভব বাড়িয়া 
গিয়াছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় এরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে যে, ইউরোপীয় এবং মাকিণ বাজারে 
কার্পেটের কাট্তি কমিয়া যাইবার আশঙ্কা 
'দেখা দ্রিতেছে। কার্পেট উৎপাদন হাঁস পাইলে 
ভারতীয় পশম শিল্প গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। 

যুদ্ধের পূর্ব্বে ১॥ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের 
সস্তা কার্পেট ভারতে আমদানী, হইত। এই 
চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । যন্ত্রনিম্মিত 
কার্পেট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষ এই 
চাহিদা পূরণে সমর্থ হইবে এবং নিকটব্তাঁ 
'দেশসমূহে কার্পেট রপ্তানীও করিতে পারিবে । 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভারতীয় পশমের 
কারখানাগুলির জন্য কীচামাল অর্থাৎ পশম 














প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী করা 


নাইটে ইতি পাটি লিঃ 


হেড অফিস ৫৩ ও ৪, হেয়ার ফ্টীট, কলিকাতি11'- 


সংমিশ্রণকরতঃযেন তেন প্রকারেণ ব্যবসায়ীদের 


এই কোম্পানী বর্তমান যুগের সর্ধপ্রধান ও এ 
জটালতম গৃহসমন্ত। দূর করিতে এবং ভুমির - 
উন্নতিসাধন করিয়। স্বাধীন ভারতের জমি ও 
বাড়ীর বন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। 


বিস্তান্নিত িবরণের জন্য লিখুন 


মেঘার্স ইউনাইটেড ঢ্রেডাগ 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


হয়। এই আমদানীর পরিমাণ যুদ্ধের গত 
পাচ বৎসরে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।:, 
১৯৩৯-৪* সালে যেখানে ৫ লক্ষ পাউণ্ড 
মূল্যের পশম আমদানী হইয়াছিল, ১৯৪৩-৪৪ 
সালে সেখানে ৪* লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পশম 
আমদানী হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে মিহি 
পশমের চাহিদা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, 
তাহাতে পশম উৎপাদক, শিল্পী এবং 


 ব্যবসায়িগণ চিরাচরিত রক্ষণশীলভা এবং 


গতান্ুগতিকতা বৰ্জ্জন করিয়া পশমের উন্নতি 
বিধানে যত্বপর না হইলে ভারতীয় পশমের 
বাজারে অস্ট্রেলিয়ার মেরিনো পশমের এক- 
চেটিয়া অধিকারের আশঙ্কা মোটেই অমূলক. 
হইবে না। করাচীতে নিখিল ভারত পশম 
ব্যবসায়ী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বিদেশী 
পশমী কাপড়ের উপর আমদানী শুন্ক বসাইবার 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু শুধু 
বিদেশী মালের উপর আমদানী শুষ্ষ বসাইয়া 
কোন দেশীয় শিল্পকে উন্নত এবং স্বয়ংপূর্ণ 
করা যায় না! ভারতীয় পশমের উৎকর্ষ 
বিধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা না করিয়া 
শুধু “স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়া বা শুল্ক-$ 
প্রাচীর তুলিয়া” পশম-শিল্পকে রক্ষার ব্যবস্থা 
বাতুলতা মাত্র । 

ভারতীয় প্শমের নিকৃষ্টতার প্রথম ও 
প্রধান কারণ- শ্রাম্য পশম উৎপাদক ও 
ব্যাপারীদের অনভিজ্ঞতা ও ওদাসীন্য ৷ মেষকে 
পরিষ্কৃত না করিয়াই তাহার লোম . ছাটাই 
করা হয়; এবং পশমের শ্রেণী বিচার 
না করিয়াই . বিভিন্ন শ্রেণীর পশম 









৫১ 


নিকট বিক্ৰয় করা হয়। উৎপাদক এবং 


ব্যাপারীদের নিকট হইতে পরিষ্কৃত, মিহি, . 
পুরু হিসাবে পৃথকভাবে সংরক্ষিত পশম 
পাওয়ার ব্যবস্থা না হইলে ভারতীয় 
পশম কদর লাভে সমর্থ হইবে না! * 
উপযুক্ত পরীক্ষকদারা কর্তিত মেষলোমগুলিকে 
ছাটাই-ঘরে শ্রেণী অনুযায়ী বাছাই করিয়া 
পরে বিভিন্ন শ্রেণী হিসাবে পশম বস্তাবন্দী 
করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে সুফল 


পাওয়া যাইবে । 
, মেষ প্রজননেও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা 
অবলম্বন করিলে সুফল সুনিশ্চিত । 


উত্তমাশার স্পেন মেরিনো, : ফ্রান্সের 
রেমবোলেট, জার্মানীর নিগ্রেটি মেরিনো এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন প্রভৃতি মেষের সমন্বয়ে 
অষ্ট্রেলিয়ার বর্তমান মেরিনো মেষের উৎপত্তি 
হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেষ- 
"প্রতি পশমের গড়পড়তা উৎপাদন ছিল ৮৮৬ 
পাউণ্ড এবং.১৯৩৯-৪০ সালে ৯.৪৬ পাউণ্ড । 
বিদেশীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মেষের সমন্বয়ে ভারতীয় 
মেষের সঙ্কর প্রজননের ব্যবস্থা করিলে অনুরূপ 
ফললাভ সুনিশ্চিত । হিসার ( Hissar ) 
এবং অন্তান্য স্থানে অস্ট্রেলিয়ার মেরিনো মেষের 
সহিত ভারতীয় মেষের পরীক্ষামূলক সঙ্কর 
প্রজননের ব্যবস্থা দ্বারা আশাতীত সুফল 
পাওয়া গিয়াছে । ব্যাপকভাবে সঙ্কর 
প্রজননের ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় মেষের 
সংস্কার সাধন করিতে পারিলে ভারতের পশম 
শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথ প্রশস্ত হইবে, 
সন্দেহ নাই। 
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স্বাধীন ভারতের বীমা ব্যবসায় 


- গোপাল রায় 


০ 





আমরা আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে 
উপস্থিত। দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণসাধনের 
পথে পরাধীনতার যে অন্তরায় ছিল, তাহা 
এখন বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই অবস্থায় 
দেশকে সমৃদ্ধ এবং দেশবাসীর দৈনন্দিন 
জীবনের মানদগ্কে উন্নীত করিবার ব্যাপারে 
নানারপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এই 
পরিস্থিতিতে স্বাধীন ভারতে বীমা ব্যবসায়ের 
স্থান কি হইতে পারে, তাহাই সংক্ষেপে 
আলোচনা করিতেছি । ' 

বীমা ব্যবসায় আমাদের দেশে এখনও 
খুব প্রচলিত হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহের 
ভুলনায় বলিতে গেলে ইহা এখনও কৈশোর 
অতিক্রম করে নাই, বলা চলে। অত্রাবস্থায় 
স্বাধীন ভারতে বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে কিছু 
বলার পূর্বে বীমা সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা 
বলা প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য দেশে 
প্রচলিত বহুবিধ বীমা ব্যবসায়ের মধ্যে 
একমাত্র জীবন-বীমাই আমাদের দেশে 
কতকটা প্রসারতা ও জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছে এবং অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত বীমা ও 
মোটর-বীমা অল্পবিস্তর আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। 
অন্য বহুবিধ বীমা ব্যবসায় এদেশে এখনও 
আরম্তই হয় নাই। 

এই সকল বীম! ব্যবসায়গুলির প্রকার- 
ভেদে, ইহাদিগকে. তিন শ্রেণীতে ভাগ করা 
যাইতে পারে £- 

(১) শিল্প-বাণিজ্য সম্পকিত বীমা 


_ যেমন অগ্নি বা নৌ বীমা ইত্যাদি। 


(২) ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও দায়িত্ব 
পালন সম্পর্কিত বীমা_যেমন, জীবন-বীমা। 

(৩) শিল্প ও সমাজগত নিরাপত্তা 
এবং স্বার্থসংরক্ষণ সম্পর্কিত বীমা, যেমন 
শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ( Workmen's Com- 
pensation ) বীমা, বেকার (Unemploy- 
ment ) বীমা, দুর্ঘটনা ( Accident ) বীমা, 


রোগ (১i০kne58 ) বাঁমা, তৃতীয় পক্ষের - 


স্বার্থ সংরক্ষণ (Third-party Risk) 
বীমা, শিলাবৃষ্টি (Hailst০rmছে) বীমা) 
কৃষিজাত শস্ত ( Agricultural Crops ) 


বীমা, বৃদ্ধ বয়সের পেনশন (01d Age - 


Pension) বীমা, বিবাহ ও শিক্ষা 
( Marriage & Education) সম্পর্কিত 
বীমা ইত্যাদি। . 

প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাধারণ বীমা ব্যবসায় 
অধুনা আমাদের দেশে অল্পবিস্তর প্রচলিত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছুকাল পূর্র্ব পর্য্যন্ত 
বিদেশী কোম্পানীগুলিই এই ব্যাপারে 
একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। অল্পকাল 


যাবৎ আমাদের দেশীয় কয়েকটি কোম্পানী 
এই সকল ব্যবসা আরস্ত করিয়াছে বটে, কিন্ত 
বড় বড় বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত 
প্রতিযোগিতায় তাহারা যেমন অন্ুবিধা 
ভোগ করিতেছে, : তেমনি এই সকল 
বিদেশী কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধভাবে নানারূপ 
কৌশলের ভিতর দিয়া এখনও এই শ্রেণীর 
ব্যবসায়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। 
ফলে নানারপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া 
দেশীয় কোম্পানীগুলি ঠিকভাবে অর্থাৎ 
স্বদেশী আদর্শে ও স্বদেশের প্রয়োজনের 
অনুকূলভাবে গড়িয়া উঠিতে পাঁরিতেছে না। 
ভারতের নবলন্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে 
যখন ব্যাপক শিশ্পপ্রচেষ্টার পরিকল্পনা 
হইতেছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে এই সকল 
বীমা ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা খুবই বৃদ্ধি 


পাইবে, সন্দেহ নাই। কাজেই এই সকলের ' 


উপর বিদেশী প্রভুত্ব খর্বব করিয়া এবং ক্রমে 
অবলুপ্ত করিয়া কি ভাবে খাঁটি জাতীয় আদর্শে 
এইগুলিকে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে, সেই 
বিষয়ে এখন হইতেই তৎপর হওয়া প্রয়োজন । 
আবশ্যক বোধ হইলে এইগুলিকে জাতীয়করণ 
নীতিতে ষ্টেটের সহায়তায় গড়িয়া তুলিতে 
সচেষ্ট হইতে হইবে এবং বিদেশী প্রভার এবং 
অসমান প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণরূপে দুর করিতে 
হইবে । তবে এই ব্যাপারে Re-insurance 
বা পুনবাঁমার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন 
হইবে এবং পুনবাঁমার ব্যাপারেও যে টাকাটা 


এখন বিদেশী কোম্পানীর মারফৎ বিদেশে 


চলিয়া যায়, তাহা বন্ধ করিতে হইবে । মোট 
কথা, স্বাধীন ভারতে এই ব্যবসায়টিকে 


বিদেশীর প্রভৃতাধীনে রাখিয়া ০০০ 
চলা সঙ্গত হইবে না। 


উপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্ণিত জীবন-বীমার" 


কথা এবার বলিতেছি। স্বাধীন ভারতে 
ইহার প্রসারতা লাভের সুযোগ খুবই বৃদ্ধি 
পাইবে । আমাদের 'দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। 
একে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য কম, তদুপরি 


প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক লোক এই 


কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া অন্যান্য কৃষি- 


প্রধান দেশের তুলনায় আমরা দৈন্য বা নিঃস্ব 


অবস্থায় কাল কাটাইতে বাধ্য হইয়াছি। 
অত্রাবস্থায় দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন 
মিটানই আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল, সঞ্চয় 
কিছু করিবার সাধারণতঃ উপায়ই ছিল না। 
সেই জন্যও জনসাধারণের মধ্যে জীবন-বীমা 
এতকাল প্রসারতা লাভ করে নাই। জাতীয় 
গভর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পের প্রসারের 
সঙ্গে একদিকে যেমন বহু লোকের অর্থাগমের 


. এবং 


নূতন নূতন উপায় বাহির হইবে, তেমনি কৃষির 
উপর লোকের নির্ভরশ্ীলতাও কমিবে। ফলে 
আমাদের আর্ধিক অবস্থার পরিবর্তন এবং 


. সেই সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের মানদণ্ডও 


উন্নততর হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা 
যাইতে পারে। সেই অবস্থায় জীবন-বীমার 
প্রয়োজনীয়তা ঠিকভাবে বুঝাইতে পারিলে 


.. এই ব্যবসায়ের যে বিরাট কর্মক্ষেত্র ও 


সাফল্যের সুযোগ রহিয়াছে, তাহা বিশেষ- 
গবেষণা না করিয়াও বলা চলে । 
জীবন-বীমার প্রয়োজন ব্যক্তিগত। ইহা 
ব্যক্তিবিশেষের বাদ্ধক্যের এবং তাহার অকাল- 
বিয়োগে তাহার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের 
আর্থিক সচ্ছলতা ও নিরাপত্তা বিধানের উপায়- 
স্বরূপ করা হইয়া থাকে । নিজের কর্তব্য ও 
দায়িত্ববোধ এবং সেই সঙ্গে পরিণত বয়সের 


সুখশাস্তিস্পহাই ইহার" অনুপ্রেরণা । ইহা 


ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল 


এবং নিজের অকাল-বিয়োগে জীবনের মূল্যকে 
সঞ্চয় ক্ষমতার অনুপাতে মূলধনে পরিণত করে 
বলিয়া ইহার মধ্যে সমাজ সেবার একটা প্রশ্নও 
আছে। উপার্জনশীল লোকের তিরোধানে 
সমাজে যাহারা অসহায় অবস্থায় দারিদ্র্য 
যন্ত্রণা ভোগ করিত, ইহা তাহাদিগকেও সমাজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দেয় এবং এই ভাবে 
সমগ্র সমাজ্তে একটা আধিক সচ্ছলতা বহন 
করিয়া আনে। আমাদের দেশে সমাজ- 
হিতকর অন্য কোনরূপ বীমা প্রচলিত না: 
থাকায় সমাজের আধিক সচ্ছলতা ও 
নিরাপত্তা বিধানের ইহাই একমাত্র ব্যবস্থা ৷ 
এই জন্যই ইহা বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত, 
হওয়া প্রয়জেন_ বিশেষতঃ সমাজ যেখানে 
অসচ্ছল, সেখানে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও 


‘সমধিক । এই সত্য এবং তথ্য যদি বীমা 


কম্মিগণ সকল পরিবারে পৌছাইতে পারেন 
শিল্প-ব্যবসায়ের প্রসারে আমাদের 
আয়ের পথ যদি প্রশস্ততর হয়, তাহা হইলে 
জীবন-বীমা ব্যবসায় নিশ্চিতরূপেই প্রসারতা' 
লাভ করিবে । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বিবেচনা 
করিতে হইবে । আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, 
বলিয়া যতক্ষণ আমাদের শিল্পের প্রসার ন! হয়, 
ততক্ষণ দৈনন্দিন প্রয়োজনের অনেক জিনিষ: 


বিদেশ হইতে আনিতে হইবে । এইভাবে 
আমাদের দেশের অনেকটা মূলধনই বিদেশে 
চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা । সেইজন্য একদিকে 
যেমন আমাদের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতে, 
হইবে, অশ্থদিকে তেমনি আমাদের রপ্তানী 
বৃদ্ধি করিবারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 
তাহা না হইলে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া 
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শারদীয়! সংখ্যা, .১৯৪৭ ] 


সত্বেও একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় বনু 


জিনিষের জন্যই আমাদিগকে বাহিরের 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে, অন্যদিকে 
(তেমনি আস্তজ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা 
কোন উদ্ধ ত্ত গড়িয়া তুলিতে পারিব না। 
ব্যবসায়ে আমদানী-রপ্তানী নিয়া অনেক 
আলোচনা হয় বটে, কিন্তু বীমা-ব্যবসায় বাবদ 
যে একটা মোটা রকম টাকা বাহিরে চলিয়া 
যায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাদানুবাদ নাই। 
পাশ্চাত্য বনু বীমা কোম্পানী এদেশে বীমা- 
ব্যবসায় চালাইয়া যাইতেছে, তবে অধুনা 
আমাদের জাতীয় ভাবধারা জাগ্রত হওয়ার 
' দরুণ অন্ততঃ জীবনবীমার ব্যাপারে সরাসরি- 
ভাবে তাহারা দেশীয় কোম্পানীগুলির তুলনায় 
অনেক কম বীম-প্রস্তাব সংগ্রহ করিতেছে 
বটে, কিন্তু অগ্নিবীমা প্রভৃতির ন্যায় জীবন- 
বীমার ব্যাপারেও বীমা-পরিমাণের পুনর্বামা 
( Re-insurance ) বাবদ বহু টাকা 
সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং এই টাকার একটা 
মোটা অংশ নানাভাবে বাহিরে চলিয়া যায়। 
আমাদের জাতীয় সম্পদের এই বহির্গমন” 
সর্ব্বতোভাবে বন্ধ করা খুবই প্রয়োজন । 
অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত জীবনবীমার ব্যাপারে 
দাবী শোধ বাবদ কতকটা টাকা আবার আমর! 
ফিরিয়া পাইতেছি বটে, তবে এই দাবী শোধ 
দীর্ঘমেয়াদী বলিয়া প্রিমিয়ম বাবদ লব্ধ 
ভারতীয় মূলধন দ্বারা শিল্প সংগঠনের যে 
সহায়তা হইতে পারে, তাহা যাহাতে 
একাস্তভাবে ভারতীয় শিল্পের প্রসারের কাজে 
লাগিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত হওয়া 
প্রয়োজন । 

জীবনবীমার যেমন ব্যক্তিগত বা সমাজগত 
একটা দিক আছে, তেমনি জাতিগতও একটা 
দিক আছে। ইহাতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের 
প্রসারের সুবিধা পাওয়া যায়। প্রিমিয়ম 
বাবদ সংগৃহীত বিভিন্ন লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় 
একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া একট! বিরাট তহবিলে 
পরিণত হয় এবং ইহার একটা বিশেষ অংশ 
শিল্পসংগঠনে মূলধনরূপে প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। বীমা-তহবিলের এই 
অংশ যদি জাতীয় আদর্শে এবং - জাতীয় 
গভর্ণমেন্টের তত্বাবধানে জাতি সংগঠনের 
কাজে লাগান যায়, তাহা হইলে শিল্প প্রসারের 
ব্যাপারে আমাদের মূলধনের অভাবেরও 
কতকটা নিরসন হইতে 'পারে। এইভাবে 
জীবনবীমা যেমন জাতি সংগঠনের সহায়ক 
হইতে পারে, তেমনি সেই শিল্পে নিয়োজিত 
লোকদের জীবনবীমার দ্বারা ' আবার 
লাভবানও হইতে পারে। এইভাবে শিল্পের 
প্রসার ও জ্ীবনবীমা ব্যবসায়ের প্রসারকে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত করিয়া নিতে পারিলে 
শিল্প, জীবনবীমা এবং সেই সঙ্গে দেশ ও 
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জাতির কল্যাণ হইতে পারে। স্বাধীনতার | 


দ্বারদেশে উপনীত এবং সেই সঙ্গে জাতি 
গঠনের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইয়া এই 
বিষয়টিও স্থির-ধীর ভাবে আজ আমাদিগকে 
বিবেচনা করিতে হইবে৷ 

এইবার পূর্বে উল্লিখিত তৃতীয়, শ্রেণীর 
বীমার কথা বলিতেছি। এইগুলি সমাজ 
সংগঠন এবং শিল্পের কল্যাণের পক্ষেও নিতান্ত 
অপরিহার্য । তবে দেশের বর্তমান পরি- 
'স্থিতিতে গভর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন 
এইগুলির ' গড়িয়া ওঠা বা প্রসারতা লাভ 
করা সম্ভব নয় এই সকলের প্রবর্তনের 
দায়িত্ব গভর্ণমেন্টকেই নিতে হইবে। অবশ্য 
দেশের বর্তমান অবস্থায়ও গভর্ণমেন্ট কয়েকটি, 
বিষয়ে কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেমন 
শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ গভর্ণ- 
মেন্ট বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছেন এবং 
কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক কিরূপ ক্ষতিপূরণ 
পাইবে ইহাও গভর্ণমে্ট স্থির করিয়া দিয়া 
থাকেন। তেমনি শ্রমিক যদি কোন দুর্ঘটনার 
ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাহার 
পরিবার, একট! নিদ্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ পাইয়া 
থাকে। এইভাবে যান্ত্রিক যানবাহন ইত্যাদির 
ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনা বা তৃতীয় পক্ষের 
( Third party ) কোন ক্ষতি বিষয়ক 
বীমাও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ 
যে পর্য্যন্ত না এইরূপ বীমা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 
হন, সে পর্য্যন্ত সেই সকল যানবাহন রাস্তায় 
চলিতে দেওয়া হয় না। 

এই অংশে বর্ণিত অন্ান্তরূপ বীমাপত্র 
আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই এবং 
বোধ হয় আমাদের পরাধীনতাই ইহার 
অন্যতম কারণ। কারণ বিদেশী গভর্ণমেণ্ট 
তাহার নিজের দেশের নাগরিকদের সম্বন্ধে 
যতটুকু সচেতন, এদেশের অধিবাসীদের 
কল্যাণ সম্বন্ধে ততটুকু সচেতন ছিলেন না। 
যাহা হউক, সমাজের ও সেই সঙ্গে জাতির 
কল্যাণের জন্ত এই সকল বীমার অবিলম্বে 
প্রচলন হওয়া আবশ্যক । আমার মনে হয়, 
গভর্ণমেন্ট যেরূপ শিল্প, সেচ ইত্যাদি ব্যাপারে 


ব্যাপক পরিকল্পনা করিতেছেন, সেইরূপ এই' 


সকল ব্যাপারেও তাহাদের একটা ব্যাপক 
পরিকল্পনা: করিতে এবং অনতিবিলম্বে তাহা 
কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রয়াস 
পাওয়া উচিত। কারণ, এখন আমাদের ভাগ্য 
নিজেদের হাতেই আসিয়াছে এবং আমাদের 
প্রয়োজন ' আজ আমাদ্িগকেই মিটাইতে 


হইবে। 


ভারত গভর্ণমেন্টের বাণিজ্য বিভাগের 
অন্তর্গত একটা বীমা বিভাগ আছে এবং বীমা- 
বিষয়ক কার্ধ্যাবলী পরিচালনার একজন 
ইনসিওরেন্স সুপারিণ্টেণ্ডেটও আছেন । তিনি- 


দৃম্টিপাত 


॥ যাযাবর ॥ 

[তৃতীয় সংস্করণ ] | 
শুধু রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে নয়, প্রসঙ্গ 
নির্বাচন ও ভাষার কারুশিল্পের দিক থেকেও 
“দৃষ্টপাত” বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক 
নতুন দিগস্তের সন্ধান দিয়েছে। কয়েক 
মাসের মধ্যে পরপর তৃতীয় মুদ্রপের 
প্রয়োজনীয়তাই এর প্রমাণ। 


ধর্দের ভিত্তিতে ভারত খণ্ডিত হুইতে পারে 
কি না, হিন্দু'ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি 
হিসাবে বাচিয়া থাকিতে পারিবে কি না 


। প্রভৃতি বহু ছুরহ প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও 


সমাধানের ইঙ্গিত আছে এ সংক্ষিপ্ত 
পুষ্তিকাটিতে | আট আনা। 
॥ বাহির হলে 
প্রাণ নহ্বা 
॥ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ॥ 
নবতম উপপ্াস 
দেশ মৃন্ময় নয়, চিম্ময়। দেশের বেদনা, 
দশেরই বেদনা । এই বেদনার সত্যকাঁর 
অনুভূতি মানুষের প্রাণে আনে বস্তা, জাগায় 
শতাব্দীর পুঞ্জীভূত সংস্কার, জড়তা ও গ্লানি 
দূর করবার বহ্নিপিপাসা। কথার তুলিতে 
এই ভাববন্তার অপূর্ব ম্ষোদধাটন। 


© 

ধূসর (গোধূলি 

॥ বুদ্ধদেব বস্থ ॥ 

[ দ্বিতীয় সংস্করণ ] 
আন্তত্ত পরিমার্জিত ও পরিবন্ধিত। বুদ্ধদেব 
বন্ুর পরিণত সাহিত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন, 
ভাবার লাবণ্য, ব্যঞ্জনার সংযম ও বিশ্লেষণের 
সুন্ম্ম দীপ্তিতে “ধূসর গোধূলি” বাংলা 
উপন্ভাসের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ও সার্থক হুষটি। 


আঠালো শ' সাতান্ের ঘিদ্রোহ 
॥ অশোক মেট! ॥ 
সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসে যে গণ-বিদ্রোহকে 
এতদিন বিকৃত করা হয়েছে, সে বৈপ্লবিক 
গণ-অভ্যুতথীনই ভারতের বৃহত্তর মুক্তি- . 
সংগ্রামের সার্থক ভূমিকা সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষবিহীন মুক্তিকাম ভারতবাশীর শ্বরার- 
চেতনার প্রথম অভিব্যক্তি । বহু প্রামাণ্য 


তথ্য ও দুল্রাপ্য চিন্রসম্ঘপিত। ' ঢু’ টাক! 


সাগর শুকায়ে যায় 
॥ আশাপুর্ণ। দেবী ॥ 
রহুস্যমধুর গল্পগ্রন্থ, কাটু নিস্ট পিসিয়েল অঙ্কিত 
অনবদ্য প্রচ্ছদপট,। .-_তিন টাকা 


মিত্তির বাড়ী: 

॥ আশাপুর্ণা দেবীর ॥ 
নবতম উপন্ভাস , 
সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের আকাশে 'যে 
কারণে ঝড় ওঠে, বিদ্যুৎ চমকায়, তারই 
নিখুত প্রতিচ্ছবি, মনস্তত্বেব ক্র বিশ্লেষণে 
উপভোগ্য । --তিন টাক! আট আনা 


| 


-২২,-ক্যানিং গ্রীট, কলিকাতা! 
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বীমা কোম্পানীগুলির কাধ্যাবলী পর্য্যালোচনা 


করিয়া থাকেন এবং বীমাকারীদের দিক হইতে 
প্রিমিয়ম বাবদ প্রদত্ত টাকার নিরাপত্তার 
বিষয় যেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তেমনি 
. ব্যয়ের: হার নির্ধারণ, তহবিলের নিরাপত্তার 
জন্য লগ্মি-নিয়ন্ত্র, বীমা সংগ্রাহকদের প্রাপ্য 
পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য 
করিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্যাবলীর জন্য 
গভর্ণমেণ্ট একদিকে যেমন ভারতীয় 
বীমা আইনের সংশোধন করিয়াছেন, 
অপরদিকে তেমনি আরও কতগুলি 
সংশোধনী প্রস্তাবও আইন পরিষদে উত্থাপিত 
করিয়াছেন। এই সকল নিয়া ইতিমধ্যে 
যথেষ্টই বাদান্থুবাদ চলিতেছে এবং কতগুলি 
প্রস্তাব সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি উঠিয়াছে। 
আমার মনে হয়, বর্তমান নূতন পরিস্থিতির 
মধ্যে দাড়াইয়া জাতীয় কল্যাণ ও বীমা 
ব্যবসায়ের, প্রসারের দিক হইতে এই সকলের 
বিবেচনা হওয়া প্রয়োজন । এই সকল ছাড়াও 
উপরে তৃতীয় শ্রেণীতে বর্ণিত বীমা-ব্যবস্থাগুলি 
প্রবর্তনের জন্যও এই বীমাবিভাগকেই তৎপর 
হইতে হইবে। তাহাদের শুধু বীমাকারীদের 
প্রহরীর মত বসিয়া প্রচলিত বীমাপ্রতিষ্ঠান- 
বিন ভি তম 
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চলিবে না জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 


দেশের এবং জাতির কল্যাণের জন্যও 
তাহাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। কারণ 
ইংরেজী আমগাতন্ত্রের অধীনে নিঝপ্কাট 
চাকুরীর দিনের অবসান হইয়াছে, ইহা যেমন 
তাহাদিগকে অবহিত হইতে হইবে, তেমনি 
স্বাধীন ভারতে নিজের দেশ ও সমাজের প্রতি 
তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া দেশের 
শির্পবাণিজ্য. যাহাতে বিভিন্নরূপ বীমার সুযোগ- 
সুবিধা লাভ করিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থাও 
তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে করিতে হইবে। 
তাহাছাড়া ‘পাশ্চাত্য দেশগুলি যেভাবে 
আমাদের দেশে বীমাব্যবসায় বিস্তার করিয়া 


একটা মোটা রকম টাকা বিদেশে নিয়া 


যাইতেছে, সেইভাবে প্রাচ্যের দেশসমূহে, কিংবা 
আরও ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে বহির্ভারতে 
ভারতীয় বীমার বিস্তার সাধন করিয়া ভারতের 


বাহির হইতেও দেশের জন্ত একটা কার্ধ্যকরী - 


মূলধনের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও বিদেশে 


চলিয়া যাওয়া মূলধনের স্থলবর্তা 'আর একটা” 


মূলধন পাওয়া যাইতে পারে এবং ইহাকেও 
শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের কাজে লাগান যাইতে 
পারে। ভারতবর্ষের ম্যায় প্রাচ্যের দেশসমূহে 
এখনও বীমাব্যবসায় ততটা বিস্তারলাভ করে 


নাই এবং মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অনেক 
স্থানেই তাহাদের নিজস্ব কোন বীমাপ্রতিষ্ঠান 
নাই। কাজেই এই দিক দিয়াও ভারতীয় 
বীমাব্যবসায়ের একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া 
রহিয়াছে এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি 
যেমন এই সকল অঞ্চলে নিজেদের ব্যবসায়ের 
বিস্তার সাধন করিতে পারে, তেমনি সেই সেই 
দেশে বীমাব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার সহায়তা 
করিতে পারে। অবশ্য যুদ্ধের পূর্ব্বে কয়েকটি 
বীমা কোম্পানী এই সকল স্থানে ব্যবসায় 
আরম্ত করিয়াছিল এবং যুদ্ধের পরেও ছুই 
একটি কোম্পানী আবার সেইস্থানে গিয়াছে 
বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন 
কৃতকাধ্যতা তাহারা লাভ করতে পারে নাই। 
আমরা যদি এই সকল স্থানে সাফল্যের সহিত 
বীমাব্যবসায় চালাইতে পারি এবং বীমা 
কোম্পানীগুলি যদি জাতীয় ন্বার্থে 
অনুপ্রাণিত হইয়া কার্যে আত্মনিয়োগ 


আশাকরি, বীমা কোম্পানীগুলি 
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3 | বালি যা এ& লোন এদেশ লিঃ 


জমি উন্নয়ন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কাধ্যে ১২ বতসন্নের অভিন্ততাসপ্রন্ন কলিকাতার অন্যতম 


সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান । ৰ 
আপনি কি বাড়ীর জন্য টাকা জয়াইতোছন ? 


তবে আমাদের (1০ 0০০০ স্থায়ী আমানতে টাকা রাখুন-_ইহ নিরাপদ ও লাভজনক । 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার £ 













































বি ষ্টেশন, বাস, ট্রাম ও বাঙ্জার হইতে ৬ মিনিট ও 












৬ মাসের জন্য শতকরা ৩২ os | ২ হুৎসৱেল্র জন্য--শতকরা ৫, টাকা 
১ বৎসরের জন্য-শতকনা ৪. টাকা ৩ বংসরের জন্য--শতক্করা ৬২ টাকা 
LAND & HOUSING SCHEME 



































আমাদের স্কিমে ৩ কাঠা অমির উপর দক্ষিণ খোলা ৩ 
খানি খরযুক্ত আধুনিক রুচি অমুধারী ছোট ছোট বাড়ী 
হাউসিং ক্ষিমে বিক্রয়ের জন্ত শীত্রই তৈয়ারী হুইবে । 
মুল্য--১৮,০০০২ হইতে ২৫,০০০২ টাক! 









টালিগঞ্জে নিউ আলিপুরের লাগাও ৪এ বাস টামিনাসের 

নিকট হিন্দু পল্লীতে আধুনিক রুচি ও স্বাস্থ্যসম্মত ২৪ ফুট 
প্রশস্ত রাস্তায় ছোট প্লট । 

যুল্য- ২০০০২ হইতে ২৬০০২ প্রতি কাঠা। 























অনুষ্ঠানপত্রেপ্- জন্য লিখুন £ 
নি স্ুক্জান্কী- ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 

১*৯নৎ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা 
প্রাতে এবং সন্ধ্যায় অফিদ খোলা থাকে । 





ফোন £ পি-কে ৯৭৬ 






























পশ্চিম বঙ্গের লবণ-শিল্ 


_ শ্রীজিতেজ্জকুমী'র নাগ (স্পেম্তাল অফিসার, সল্ট ) 


রা হা 
আজ বেশী পরিমাণে পরনির্ভরশীল। কেন 
এমন অবস্থা হইয়াছে সে দুর্ভাগ্যের কথা 
পুনরাবৃত্তি করার আবশ্যক নাই, বরং এই 
পরনির্ভরতা কি ভাবে দূর করিতে হইবে 
আমাদের সেই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। 
কুটার-শিল্পের আশু উন্নতি করিয়াই হউক 
বা অচিরে কতকগুলি কারখানা স্থাপন 
করিয়াই হউক, লবণ সম্বন্ধে আমাদের স্বাবলম্বী 
হইতে হইবে । 

রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে গৌরবমণ্ডিত 
‘করিতে হইলে দেশের শিল্প, কলা, সাহিত্য 
এবং কৃষ্টি সকল কিছুরই শ্শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজন । 
শিল্প দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহার উন্নতি 
‘হইলেই দেশের উন্নতি, জনের উন্নতি । আজ 
যখন সকল শিল্পের প্রতি দেশের জাতীয় 
সরকারের নজর পড়িয়াছে তখন আশা করি, 
সকলেই সাধারণভাবে শিল্পকলার পরিব্যাপ্তির 
সহায়তা করিবেন । 


আমাদের লবণ-শিল্পের পুনবিকাশের জন্য 
আমি কয়েকটা কথা বলিতে চাই । যে লবণ- 
শিল্পকে আমরা পরাধীনতার যুগে হারাইয়া- 
ছিলাম তাহাকে আমরা পুনরায় ঠিক পূর্ব্বের 
মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। শতবর্ষ আগে 
‘সমুদ্রের উপকুলবত্তা প্রায় সব স্থানেই প্রচুর 
লবণ প্রস্তুত হইত। তাহার উল্লেখ শুধু 
ইতিহাসে নয়, তাহার নিদর্শনও পাওয়া যায় 
তটবন্তা গ্রামাঞ্চলে । সুন্দরবনের সপ্তমুখী 
নদীর মোহনার মুখে বুড়া-বুড়ির তটে লোনা 
জল জ্বাল দিবার মুণ্পাত্রের কত যে ভগ্নাংশ 
'দেখিলাম। মাটীর চুল্লীর মৃত্তিকাস্ত,পও স্থানে 
স্থানে কত পড়িয়া আছে। 

এই মৃত কুটীর-শিল্পের প্রাণ দিলেন 
গান্ধীজী তাহার ডাণ্ডি অভিযানে । ধরসিনায় 
লবণ আইন অমান্য করিয়া তিনিই দেখাইলেন 


"কি ভাবে তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী লবণ . 


প্রস্তুতির অধিকার হইতে বঞ্চিত। ১৯৩০ 
সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে উপকূলবর্তী 
জেলার বাদিন্দারা স্বাধীনভাবে পুনরায় 
লোনা জল হইতে আহার্য লবণ প্রস্তুত, 
করিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ কুটীর-শিল্পে 
“লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে তাহা 
“নিকটস্থ হাটে বাজারে বিক্রয় হয় বিনা শুক্ে 
১৯৪৫ সাল পৰ্য্যন্ত এই কুটার-শিল্পের প্রসার 
খুবই বাড়িয়া যায়, বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামে 
যুদ্ধের সময় যখন প্রায়ই লবণের টান পড়িত, 
তখন এই স্বদেশী লবণ কলিকাতার বাজারে 
বিক্রয় হইত. ইহা আসিত সুন্দরবন হইতে । 








তমলুক ও কীথি হইতে স্বদেশী লবণ বাকুড়ায় 
পর্যন্ত বিক্ৰয় হইত । 

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাহিরের 
লবণ পুনরায় প্রচুর পরিমাণে আমদানী 
হওয়াতে এই কুটার-শিল্পীদের উৎসাহ বহু 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। লবণ শুল্ক উঠিয়া 
যাওয়াতে ইহাদের কোন সুবিধাই হয় নাই; 
কারণ ইহারা শুল্ক দিত না। সাধারণের 
সুবিধা হইলেও দেশী লবপপ্রস্ততকারকদের 
কোন সুবিধা হয় নাই। বিদেশী ও ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের সুলভ করকচ লবণের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ইহাদের সিদ্ধ 
লবণ দাড়াইতে পারিতেছে না। | 

কি ভাবে এই কুটার-শিল্পটিকে বাঁচাইয়া 
উহার উন্নতিবিধান করা যায়. তাহাই আজ 
বিবেচ্য । আমাদের এখন মাত্র দুইটি জেলা 
২৪ পরগণ! ও মেদিনীপুর-_পমুদ্র' সীমানায় 
পড়িয়াছে, এই ছুইটির দক্ষিণ; দিকের গ্রাম- 
গুলিতেই, লবণ-শিল্প নিবন্ধ ।' যা কয়েকটি 
লবণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাও ওই 
অঞ্চলে । মেদিনীপুরের কাথি ও তমলুক 
মহকুমা এবং ১৪ পরগণার ডায়মণ্ুহারবার 
ও বসিরহাট মহকুমা_-এই চারিটী মহকুমার 
অধিবাসীরাই একমাত্র পশ্চিম বাংলার কুটার- 
শিল্পে লবণ প্রস্তুতির রি সা 
রাখিয়াছে। 

তমলুকে লবণের বড় কারখানা নাই; 
কারণ বড় কারখানার পক্ষে এদিকটা সেরূপ 
উপযুক্ত নহে। কীখিতে ছুইটা কারখানা 
আছে বহুদিন হইতে বেঙ্গল সন্ট ও 
প্রিমিয়ার সণ্ট কোম্পানী। ইহাদের নিকট আর 
একটা কারখানা বসাইবার জন্য একটা যৌথ 
কোম্পানী চেষ্টা করিতেছে। ২৪ পরগণার 
সুন্দরবন অঞ্চলে মৌশানি, স্ুধীরগঞ্জ, শিশির- 
গঞ্জ ও শ্যামনগরে কয়েকটী কারখানা কয়েক 
বৎসর যাবৎ কাজ করিতেছে । 

এই সকল প্রতিষ্ঠানকে সরকার পক্ষ হইতে 
সাধ্যমত উৎসাহ ও উপদেশ দেওয়া হয়। 
মৌশানীর লোকমান্য, শিশিরগঞ্জের পাইওনীয়ার 


এবং শ্যামনগরের হিন্দুস্থান, কোম্পানী সকল, 


প্রতিষ্ঠানই কিছু কিছু লবণ প্রস্তুত করে বা 


করিয়াছিল কিন্তু কোনটাই আশানুরূপ কাজ 


করিতে পারিতেছে না । 
‘এই সব কারখানার কাজ বিশেষ কিছু 


* অগ্রসর না হওয়ার কারণ বাংলার কারখানার 


জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে কোনরূপ 
সুবিধাদানের বন্দোবস্ত হয় নাই, যেরূপ 
অন্যান্ত স্থানে, বিশেষ করিয়া মাদ্রাজে আছে। 
সামান্য সেশ (০953) লইয়াও যদি লবণাক্ত 


জলের রিজার্ভয়ার সংরক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকার 
ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলির অশেষ উপকার হইতে যেরূপ উপকৃত 
হইয়াছে মান্রাজের লবণের কারখানাগুলি ৷ 

মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলের কারখানাগুলি 
এইরূপ উন্নতি করিয়াছে যে, সেখানে লবণের 
জন্য অধিবাসীদের কুটার-শিল্পের উপর বিশেষ 
নির্ভর করিতে হয় না। কিন্তু আমাদের 
অবস্থা বিরূপ, আমরা যতদিন না কমাশিয়াল 
স্কেলে লবণ প্রস্তুত করিয়া দেশের চাহিদার 
অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক মিটাইতে পারিতেছি, ততদিন 
যে ভাবেই হউক লবণের কুটার-শিল্পকে 
বীচাইয়া রাখিতে হইবে এবং তাহার 
ক্রমোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কি 
ভাবে তাহা পারা যাইতে পারে তাহার 
আভাস দিতেছি £-(১) কুটার-শিল্পে যে 
পুরাতন পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুত, হয়: তাহার 
যথেষ্ট উন্নতি করিতে হইবে । লোনা মাটা 
সংগ্রহ না করিয়া তাহার পরিবর্তে লবণাক্ত 
জলকে রৌদ্রের তাপে ঘনীভূত করা প্রয়োজন; 
ইহাতে সহজেই ঘন লোনা জ্বল পাওয়া 
যাইবে । চট্টগ্রামে ১৯৪২ হইতে ১৯৪৫ 
সালের মধ্যে মাত্র তিন বৎসরে কক্সবাজার 
অঞ্চলে ছুলা হাজরার মলঙ্গীরা এই প্রণালী 
সাফল্যের সহিত চালু করিয়াছে । 

যেখানে এই পদ্ধতি প্রচলনে বিস্তৃত 


ভূমির অভাব হইবে সেখানে অবশ্য লোনা . 


মাটী হইতে লোনা জল পাওয়া ছাড়া উপায় 


নাই। এই পুরাতন পন্থাও উন্নত করা যায়. 


মাটাকে ভালরূপে জোয়ারের লোনা জলে 
চাষ করিয়া তীব্র লোনা মাটা বা ‘কুশ’ সংগ্রহ 
দ্বারা । ইহাতে পরিস্রত জল খুব ঘন হয় 
যাহা জ্বাল দিতে না দিতেই “লবণ পড়ে বা 


' রৌদ্রে খিতাইয়া রাখিলে ২১ “দিনেই লবণের 


দানা পড়িতে থাকে। এই উন্নত উপায় 
ছটা চালু করিবার জন্য আমরা সচেষ্ট 
আছি, কিছু কান হইয়াছে বলিয়া সংবাদও 
পাইয়াছি। কাথির 

গ্রামবাসীরা কিছু কিছু শিখিয়াছে। নন্দী- 
গ্রামে ও সাগরে প্রচারকার্য্যের ফল এখনও 
ভাল হয় নাই। (২) জ্বাল দিয়া লবণ 
প্রস্তুত করার স্থলে রৌদ্রতাপে যতটা ঘন করা 
যায় তার চেষ্টা করিতে হইবে । কুটারের 
অঙ্গনের এক পাশে মাটীর, কাঠের বা সিমেন্ট 
বা লোহার চাদরের প্যান রাখিয়া ঘন লোনা 
জল হইতে লবণ . নিকাশ করিতে হইবে । 
বর্তমান অবস্থায় এই পদ্ধতিই ব্যয়ের দিক 
দিয়া সর্বাপেক্ষা সমীচীন। পুরী জেলার 
অস্তরাং-এ ( কোণারকের উত্তরে দেবী নদীর 


॥ 


৫৬ 


নিকট অস্তরাং, উড়িয্যার লবণ-শিল্পের অন্যতম 
প্রধান কেন্দ্র), দেখিয়াছি এই প্রণালীতেই 
লবণ প্রস্তুত হইতেছে। 

যদি কক্সবাজারের লোক বর্শ্মা হইতে 
*'মাটীর বদলে সাগর জল হইতে' লোনা জল 





পাইবার পদ্ধতি শিখিয়া থাকে এবং অস্তরাং-. 


এর লোক মাদ্রা্ অঞ্চল হইতে সোলার 
(8015: রৌদ্র) প্রণালী শিখিয়া থাকে, 
আমাদের : : মেদিনীপুর-সুন্বরবনের লবণ 
চাষীদেরও এই উন্নত পদ্ধতি অবিলম্বে গ্রহণ 
করা উচিত।: উহারা. আপনা হইতেই 
শিখিয়াছে। সুন্দরবন, তমলুক এবং কাথিতে 
এখনও প্রচুর পতিত জমি পড়িয়া আছে, 
- যাহা নিত্য জোয়ারের লবণাক্ত জলে প্লাবিত 
হইতে থাকে । .এই জলকে বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া 
ঘনীভূত করা যায়। (৩) পারস্রুতি যন্ত্রে 
উন্নতি স্থানাভাবে লোনা মাটার চাষীদের 
শুধু মাটার লবণ ভাগ বৃদ্ধিকরণে নিবন্ধ 
থাকিলেই চলিবে না-_-ফিল্টার করিবার 
যে “মায়দা বা বারী” তাহারা ব্যবহার 


হইবে । . স্টামদেশের সমুদ্রকূলবর্তী লোরেরা 
. মোটা গাছের গুড়ির গোড়ার অংশ হইতে 
. দরারীর এক উন্নত কৌশল দেখাইয়া থাকে; 


: কারণ কাঠই একমাত্র তীব্র লোন! জলে ক্ষয় ' 


আর্থিক জগৎ 


' 1 শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 





লাভ করে না। (৪) যেখানে, বা যখন 
বর্ধা-বাদলে জ্বাল দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে 
না, তখন কাঠের চুল্লি অপেক্ষা কয়লার চুল্লির 
ব্যবহার করিলেই ভাল হইবে--তবে সুন্দর- 
বনে কাঠ ছাড়া গত্যন্তর নাই। চুল্লি এমন- 
ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যাহাতে 
সর্বাপেক্ষা, কম জ্বালানী হইতে সর্বাপেক্ষা 
বেশী লবণ পাওয়া যায় কারণ জ্বালানীই 
তখন প্রধান খরচ। কড়ার চেয়ে ২২ গজ 
বা ২৬ গজ.লোহার চাদরে (৭ ফুট ১৫৩ ফুট ) 
প্যান ব্যবহার করিতে পারিলেই ভাল। 

(৫) আমাদের কুটীর-শিল্লের লবণ যেমন 
খুব পরিষ্কার দানা ও সাদা ধবধবে হয় তেমনি 
অপরিষ্কার ময়লা রঙ্গের লবণও অনেক গ্রামের 
বাজারে দেখা যায়। তাহার কারণ জ্বাল 
দিবার সময় মোটে যত লওয়া হয় না এবং 
লোনা পরিস্রুত জলে বিশেষ কাদার পরিমাণ 
থাকিয়া যায়। হাটে দোকানে ভালরপ স্থান 
পাইতে হইলে কুটার-শিল্পের লবণ পরিষ্কার 
হওয়া চাই। কীথির লবণ অবশ্য খুব সুন্দর 
এবং পরিষ্ষার.কিস্ত কিছুদিন বাদে এই লবণও 


ময়লা হইয়া আসে; তার কারণ সোডিয়াম 


ক্লোরাইড ছাড়া অন্তান্ত কতকগুলি লবণ 
জাতীয় দ্রব্য, বিশেষ করিয়া ম্যাগ্রিসিয়াম 
ক্লোরাইড, ম্যাগ্লিসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম 


' সালফেট এবং সোডিয়াম সাল্‌ফেট ( খাড়ি ) 


প্রভৃতি ইহাকে ময়লা করিবার চেষ্টা করে। 


' প্রথমটা ত বাতাস হইতে. অনবরত জলীয় 


অংশ টানিয়া সমস্ত পদার্থটাকে 'ভিজা ও. 
ময়লা করিয়া দেয়।, অতএব কোয়ালিটা 
উন্নত. করিতে হইলে এমনভাবে জাল 


দিতে হইবে যাহাতে এইগুলি আহার্ষ্য 


লবণের সঙ্গে মিশিয়া না থাকে।' 
তৈয়ার করিয়া সদ্য স্ভ ভাল ওজন পাইবার 
লোভে প্রস্তুতকারক সব জলটাই মারিয়া লবণ 
নিকাশ করে। কিন্তু ব্রাইনের শেষাংশের মায়া 
কাটাইয়া গাছদমেত তাহার সমস্ত লবণাংশ 
দানা ইাকিয়া তুলিবার পর ফেলিয়া দিলেই: 
দুষিত অংশকে অনেকটা বাদ দেওয়া যায়। 
তবে কুটার-শিল্পে কিন্ত আমাদের 
বাংলার মোট লবণের চাহিদা কোনদিন মিটিতে' 
পারে না। কুটার-শির্পে যতটা পাওয়া যায়৷ 
ভাল কিন্তু তার সঙ্গে অন্ততঃ ২০টা কারখানা 
চলা চাই এবং প্রত্যেকটা হইতে কম পক্ষে 
দেড় লক্ষ মণ লবণ পাইতে হইবে। যে পাঁচটা, 
কোম্পানী কান্দ করিতেছে তাহারা অন্ততঃ 
প্রত্যেকে ১লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করুক এবং 
পাচ বৎসরের মধ্যে আরও ১৫টী কারখানা 
যাতে হয় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে-_৮টী 
কাণি অঞ্চলে, ৭টী সুন্দরবন অঞ্চলে । জায়গা, 








সেই শুভ দিন ! 


প্রায় আঠার বছর আগে যে দিন এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত 
এই ব্যাঙ্ক জাতির অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ঘথীশক্তি সাহায্য ক'রে এসেছে । আগামী কালের ' 
ভারত সম্বদ্ধি ও শান্তির ধারক হিসেবে জগতের শীর্ষস্থান লাভ করুক! কিন্তু এই বপু 
সেই শুভদ্বিনকে ত্বরান্বিত করবার 





১, ১০২১, নেতাজী স্থভাযষ রোড, কলিকাতা । 





র্‌ 
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সম্বন্ধে যেটুকু প্রাথমিক সার্ভে করা হইয়াছে 
তাহাতে ১৫টা কারখানার ভাল জায়গা মিলিবে 
বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে হয়ত বেশীর ভাগ 
স্থানে যাতায়াতের অসুবিধা হইতে পারে 
কিন্তু সে সমস্ত শীঙ্ দুর করিতে জাতীয় সরকার 
প্রস্তুত থাকিবেন। “মাদ্রাজ, ও বোম্বাই অঞ্চলে 
সৰ্ব্বগ্ুদ্ধ প্রায় ৫ শত লবণের কারখানা আছে। 
বোম্বাই ১ কোটী মণের উপর লবণ প্রস্তুত 
করে! ২০০৷১০০ বিঘা জায়গা নিয়া ছোট 
ছোট বহু কারখানা আছে। ' 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র পশ্চিম বাংলাই 
বহির্দেশ হইতে কলিকাতার বন্দরে লক্ষ লক্ষ 
মণ লবপ আমদানী করে। বর্তমানে হিন্দুস্থান 
তাহার মোট চাহিদার চারিভাগের তিনভাগ 
মিটাইতে পারে ; বাকি এক-চতুর্থাংশ বিদেশ 
হইতে বাংলা, আসাম ও পুর্ব বিহায়কে কিনিতে 
হয়। তিনভাগের একভাগ মাদ্রাজ উপকূলে, 
এক ভাগ কেরলা, বোম্বাই, কাথিয়াবাড় এবং 
কচ্ছ দেশে এবং একভাগ মধ্য ভারতের সম্বর 
প্রভৃতি হুদগুলিতে প্রস্তুত হয়। মদ্্রদদেশের 
তিউতিকোরিণ, . কাথিয়াবাড়ের ওখ, কচ্ছ 
দ্বীপের কাওলা এবং ' রাজপুতানার অরশ্বর 
পরিক্ষার করকচ তৈয়ারী করিয়া রীতিমত 
গুড়াইয়া বাংলার বাজারে প্রেরণ করে। ' 

বাংলার জল বাতাস বৃষ্টি প্রভৃতি আমরা 
যা করিয়া দেখিয়াছি ; এগুলি কোন অংশে 








আর্থিক জগৎ ol ৫৭ 
লবণ-শিল্প উন্নতির প্রতিকূল ' নহে। সমুদ্রের পারিবে এবং ভা যেদিন পারিবে সেদিন সত্যই 
লোনা জল কক্সবাজার হইতে দিঘা পর্য্যন্ত আমাদের এই নূতন প্রদেশ লবণ সম্বন্ধে 


- স্বাবলম্বী হইবে । 


নেপাল, ভুটান ও পূর্ব বিছারে বরাবর কলিকাতা 
ও চট্টগ্রাম বদর হইতে লবণ চালান যায়--তাহা 
ধরিলে «০ লক্ষ মণ লবণ প্রয়োজ্ন। 


ইউনাইটেড 
হইণ্ডাষ্টীয়াল 


হ্যাক ভিন্মিভেত্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূত্ত ব্যাঙ্ক 
'চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যদ্নাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ কর৷ হয় । 

হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 


স্থানে স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। 
কোন স্থানেই তাহা বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
সাগরজল হইতে বিশেষ কম লোনা নয়। 
রীতিমত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে কয়মাস 
লবণ প্রস্তুত হয় সেই কয় মাস বঙ্গোপসাগরের 
জল মাদ্রাজ হইতে বঙ্গের কূল পর্যন্ত সমান 
থাকে বরঞ্চ মজানদীর মোহনার উত্তরে 
জোয়ারের জল অনেক বেশী লবপাক্ত। 
বাতাসের আব্র্তা (huদেidity ) তাপ ও 
বৃষ্টির পরিমাণ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে এইটুকু 
বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি মাদ্রাজ 
হইতে কোন অংশে খারাপ নহে। আবহাওয়া 
পর্যবেক্ষণ অফিসের ৫৬ বৎসরের রেকর্ড 
হইতেও আমরা দেখিয়াছি নিয় বাংলার 
আদ্রতা গড়ে মাদ্রা ও বোশ্বাইয়ের 
উপকূলের চেয়ে কম। 

অতএব আবহাওয়া ভাল নয় বলিয়া 
বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যদি প্রায় সমান 
বায়বীয় অবস্থায় মাদ্রাজ দেড় কোটা মণ, 
বোম্বাই ১ কোটী মণ লবণ প্রস্তুত করিতে 
পারে পশ্চিম বাংলাও একদিন না একদিন | 
অন্ততঃ ৫০লক্ষ মণ লবণ * প্রস্তুত করিতে 


* পশ্চিম বাংলায় ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা 
অন্থসারে মোট চাঁহিদা ৩৭ লক্ষ মণ AS আসাম, 



















বড়বাজার,শ্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 
পে-অফিস £ যিরকাঁদিম। 
জেনারেল য্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বিকম; সি,এ, আই, আই, 
তারার 



















| মেটা ঢেকরেটিং এণ্ড মণিং কোং লিঃ 


চি 


অফিস £ a 
৮-বি, লালবাজার ষ্রীট 
( বিকালীর বিচ্ডিং ) 
কলিকাতা। 


ম্যানেজিং ভিরেক্উর-_. 


পি কে মুখাচ্জী, এক্োয়ার, এম-এ, বি-কম ক্যোল), 
আর-এ (ইত্ডিয়া), এফ-আর-ই-এস্‌ লেগুন)। 


১। জে? 


বিশেষজ্ঞ । জমিদার । 


৩। এন, ডি, নন্দী, বি-এস-সি, বি-ই 
7৪1 এন্‌, কে, সেন, এক্কোয়ার, 


এন, EE SU ER 
' হিমানী ওয়ার্কস্‌ ) চেয়ারম্যান-হিনুস্থান ব্যাঙ্ক 

লিঃ ও ইষ্টাৰ্ণ মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ। 
২ ৷ রি, বি. বোস, এস্কোয়ার--জাপান ও. 
' আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, 


সর্বপ্রকার টিনের ছাপাই, সাইনবোর্ড ও কোটা | প্রস্তুত করা হয়। 


ওয়ার্কসূ 8 
৩৪, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড 
টালিগঞ্জ । 
প্রস্তুতকারক ২-- 
১। ধোঁভ ২। .লঠন ৩।' খেলনা 
8 বিজ্ঞাপনের উতর টিন পোষার ও 


ক্যালেণ্ডার ৫1. সরুল প্রকার টিনের 
ছাপ! বাক্স । - | 
ডিরেক্টর বোর্ড 
৫1 ডি, এন, , এক্ষোয়ার-ব্যাঙ্কার ও 
রেট ম্যানেছিং ডিরেটর- শেয়ার টা লিঃ. 
৬1 পি, কে, » এক্ষোয়ার, এম-এ, 


বি-কম (ক্যাল:), আর-এ (ইত্ডিয়া ),. এফ- ' 
আর-ই-এস (লণ্ডন), ডভিরেক্টর-_শেরার ট্রাই 
লিঃ ; চেয়ারয্যান--ইষ্টার্ণ এডভাঁরটাইজিং 
এজেন্সি লিঃ) ডিরেক্টর=-ইণ্ডিয়া ‘মিউচ্যুয়াল " 
প্রতিভেন্ট সোসাইটি লিঃ $' “ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
কেমিক্যাল এণ্ড ইণ্ডাষ্ীয়াল গ্রাল ইত্ডাই্রী 
লিঃ) ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মেট্যালযরেড  লিঃ। 


সিটমেট্যালে 


এম-এ, অমিদার ॥ 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য আণ্ডাররাইটার অথব। প্রতিপত্তিশালী অর্গানাইজার আবশ্যক 
হাত ১৫ বৎসর যাবৎ কোম্পানী ন্যুনতম ভিভিডেণ্ড শৃতকর। ১০২ টাকা করিয়া! দিয়া আসিতেছে। 


পু য়ায় ডলার সাম্রাজ্যবাদ 


অর্থনীতির সহিত রাজনীতির যোগ 
অচ্ছেন্ত। এমন কি বলা চলে__অর্থনীতিই 
জাতীয় জীবনের প্রকৃত কাঠামো ; রাজনীতি 


তাহার বহিরাবরণ। তাই, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 


প্রাচীন ও প্রতিক্রিয়াশীল হইলে কোনও নূতন 
প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শ জাতীয় জীবনে 
খাপ খাইতে পারে না। . যুদ্ধোত্তর আমেরিকা 
ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমেরিকা আট্লারটিক 
সনদের আট দফা স্বাধীনতা ও প্রেসিডেন্ট 
, কুজ্জভেপ্টের চতুর্ব্ব্গ স্বাধীনতার সমর্ধক। সে 
সাআাজ্যবাদ-বিরোধী; . গণতন্ত্র তাহার 
রাজনৈতিক আদর্শ। 
ধনতান্ত্রিক ; তাহার সমস্ত শিল্পে ও বাণিজ্যে 
মাত্র ৮টি বড় ব্যবসায়ী দলের একচ্ছত্র 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। এই অর্থনৈতিক 
' খাটামোর সহিত সু-উচ্চ গণতান্ত্রিক ও 
সাআজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শ 
খাপ খাইতে পারে না। রকৃফেলার, মর্গ্যান 


‘প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অঙ্ক ঠিক থাকা 


চাই। স্বদেশে মুনাফা শিকার অসম্ভর হইলে 
' বিদেশে এই শিকারের অভিযান প্রয়োজন । 
কালেই, আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রের আদর্শ ও 
সাআাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি ঠিক থাকে 
কেমন করিয়া ? 
আমেরিকার রড সম 
+ গত যুদ্ধের সময় আমেরিকার উৎপাদন- 


কিন্ত তাহার অর্থনীতি - 


মুনাফার গড় পরিমাণ ছিল ৪ শত 
ডলার ; যুদ্ধের সময় উহা! বাড়িয়া ১ হাজার: 
কোটী ডলারে দড়ায়। এই মুনাফার অঙ্ক 
ঠিক রাখিবার জন্য যুদ্ধের পর মাকিন ধনিকরা 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার জন্য ট্র ম্যান গবর্ণ- 
মেন্টকে প্রভাবিত করে.। মূল্য নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া 
যাওয়ায় চড়া দামে মাল বেচিয়া কিছু দিন 


মুনাফার অঙ্ক ঠিক রাখা সম্ভব ইয়। শ্রমিকের 


মঞ্জুরী কমাইয়া উৎপাদনের ব্যয় হাস 
করিবারও চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এইভাবে 
চিরদিন মুনাফা লুট! যায় না। পণ্যমূল্য যদি 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর মঞ্জুরী কমে, তাহা! 
হইলে ক্রমে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি সঙ্কুচিত 
হইয়া আসে; তাহাদিগকে শুধিয়া মুনাফার 
হার বজায় রাখা অসম্ভব হয়। কাজেই, এই 
পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজার চাই। 
কিন্তু অসুবিধা এই যে, যুদ্ধোত্তর জগতের ক্রয়- 
ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, 
আমেরিকার নিকট হইতে মাল কিনিলে 
তাহার মূল্য পরিশোধ করার পথেও এখন 
প্রবল বাধা । সর্বত্র ডলারের দারুণ অভাব। 
ডলার সংগ্রহের জন্য আমেরিকার নিকট 
বেচিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। সে নিজে 
প্রায় তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ 


“-উৎপা্ন করে; আর দেশীয় পুঁজিপতিদের 


' স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আমদানী শুক্কের বিশাল 


ক্ষমতা দ্বিগুণ বাঁড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্বের: 


মান পু'জিপতিদের ট্যাক্স বাদে বাৎসরিক 


শিরশল বাঙ্গালীর জাতীয় 


যান লিমিটেড 


(স্থাপিত--১৯১৭ লাল ) 


গু 


কলিকাতা! অফিস__ ২০, স্ট্যাণ্ড রোড । 
টেলিফোন £ ক্যাল ১২৬৬ 


অন্যান্য শাখা- বগুড়া ও জয়পুরহাট |. 
ডিরেকুরগণ £ 


মিঃ নির্মমলচন্ত মুখাজ্জি 
৮: মণীজ্দনাথ সেন 
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2. মিঃ রুক্সিণীকান্ত সাহ! 
ডাঃ জুরেক্্রমৌহন মণ্ডল 

ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর--মিঃ অশ্বিনীকুমার আচার্য্য 

এজেন্ট, কলিকাতা অফিস--মিঃ শরৎকুমার আচার্য 


ডাঃ ভবানীচরণ কু, 


চক 
৬০ 


প্রাচীরের দ্বারা তাহার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি 
সুরক্ষিত । 8388 বিভিন্ন দেশকে 


তর মা 


মিঃ মনমোহন টা 


» হেমস্তকুমার আচার্ধয 
ডাঃ সুরেন্দ্র চন্দ্র সেন 


-সর্ধ্বপ্রকার ব্যার্কিং কাধ্য করা হয়। 





সপ খনিশিল্পেও 
EW বুদ্ধিমানের কাজ। 
মু. রেলপথ নির্মাণে অথবা হাক্কা শিল্প স্থাপনে 
এ মাফিন মূলধন নিরাপদে নিয়োজিত হইতে 
মু পারে। 
সর করিয়া সেখানে মার্কিন ইঞ্জিন ও ওয়াগন 
প্র ব্যবহারের ব্যবস্থা করা বেশ চলে। চীনে, 
টু কাপড়ের কল বাইয়া তাহার জন্য যন্ত্রপাতি 


দরাজ হাতে ডগা খণ দিয়া 'মাকিন পণ্য 
বেচিবার ব্যবস্থা হইতেছে ; এই প্রয়োজনেই 


মার্শাল পরিকল্পনা ' অনুযায়ী পশ্চিম 


ইউরোপকে ৬ শত কোটি ডলার সাহায্য দিবার 


আয়োজন । মাফিন ধনিকদের আশা-এই- ' 


তাবে নিঃস্ব দেশগুলি পুনর্গঠিত হইলে মাঞ্কিন 
পণ্যের স্থায়ী বাজার পাওয়া যাইবে । 
আমেরিকায়' মুনাফার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত 
হওয়ায় সেখানে নূতন মূলধন লগ্নী করা আর 
বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমেরিকায় প্রতি 
বৎসর জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ ২ হাজার ৮শত 
কোটি ডলার। এই অর্থের একটা মোটা অংশ . 
এখন স্বদেশের একট! ব্যবসাক্ষেত্র ছাড়িয়া 
বিদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়োজিত 
হইতে চায়। কিন্তু এই অর্থের দ্বারা মাঞ্কিন 
ধনিকরা অন্য দেশে আমেরিকার প্রতিছন্থী 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তুলিতে পারে না। 


তাহার এমন সব শিল্পে মুলধন নিয়োগ করিতে 


চায়, যাহ! তাহাদিগকে মুনাফা যোগাইবে ; 
আবার তাহাদের স্বদেশের শিল্পগুলির 
প্রতিঘণ্বী না হইয়া তাহাদের সহায়ক হইবে। 
যেমন মধ্য প্রাচ্যের তৈল শিল্প; ইহা মাকিন 
মূলধন নিয়োজিত হইবার একটি উৎকৃষ্ট 
ক্ষেত্র। তৈল বেচিয়া মোটা লাভ; ব্যাপক- 
ভাবে বিমান চলাচলের ব্যবসা করিবার সুযোগ ; 
আবার অন্যান্য দেশে বিমান ও মোটরের 
চাহিদা বৃদ্ধি। মাকিন ইস্পাতশিল্পে কাচা 
মাল যোগান দিবার জন্য বিদেশের বিভিন্ন 
মাকিন মুলধন লগ্নী করা 


সৌদী আরবে রেলপথ নিশ্মাণ 


সরবরাহের ভার আমেরিকা লইতে পারে । 


ডলার সাম্রাজ্যবাদের দুইটি ঘাটী . 
তৈয়ারী মাকিন পণ্য বিক্রয়ের জন্য এবং 


% মাকিন মূলধন লগ্ন করিবার জন্য আমেরিকার 
প্রি তখন ব্যাপক তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে 
' দ্র তাহার ডলারের অভিযান বিশ্বব্যাগী। যুদ্ধের 
₹ ৰ পূৰ্ব্বে ইউরোপে জার্্ানীর ও. এশিয়ায় 

|| জাপানের উন্নত . শ্রমশিল্প আমেরিকার 
'' |] প্রতিদন্বী ছিল । এখন পরাজিত জাতিরূপে 
সর জাপানে এবং পশ্চিম জার্মানীতে আমেরিকার 


গত কয়েক বর যাবৎ ডিভিডেও দে দেওয়। হইতেছে। র্‌ ্ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধের বিঘোধিত নীতি 


অনুযায়ী চলিতে. হইলে এই ছুইটি দেশের 


ইহা, ছাড়া, বিদেশে | 


le 


ক্ষান্দীন ওত ভিন জ্ঞান, 


|. হজ প্রবর্ধক গঞ্জ 


প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে প্রবর্তক-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় কে 
জীবনে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন অন্থভব করেন । - সেই 









আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বাবলম্বন সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবর্তক-সঙ্ঘ যে 
শি নিত £ প্ৰতিষ্ঠানগুলি পরিচালন! করিতেছে স্বাধীন ভারতর্ষের |. 
অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠনে তাহ! বিশেষ সহায়তা করিতেছে। — 


তি ব্যাঙ্ক লিল শিল্প সংগঠন সহায়লীল ' প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান | 
| ক্লিয়ানিং-এর পরিপূর্ণ সুবিধাসহ যাঘতীয় ন্যাক্কিং কাজ করা হয়। ক্যাস সার্টিফিকেট 
|] ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের আকর্ষণীয়- স্বাস আছে। ন্লদের হার সেভিংস--২২ টাকা, স্থায়ী . 
ৃ আমানত--৩।1) আলা । 


€ প্রবর্তক টাউ লিঃ সঙ্জের মূল ব্যবসাকেন্তর যাহা নিয়োক্ত ব্যবসা ও শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি 
পরিচালনা কলিতেছে। সমুদয় লভ্যাংশ জাতির কাজে ব্যয়িত হইয়া থাকে। 


& প্রবর্তক জুট মিলম্‌ লিং_ বাংলার নিজন্ব পাট কল । ' কারখানার সম্প্রসারণ কার্ধ্য অভিজ্ঞ || 
বিশেষাজ্ঞের তত্বাবধানে ঢলিতেছে।' মিলস্‌_বেলঘরিয়া, ব্যারাকপুর দাক রোড, 
২৪ পন্পশণা, ফোন ঃ বড়বাজার-_৪২৬০। 


||| প্রবর্তক কমাশিয়াল কর্পোরেশন লিঃ- আন্তর্জাতিক বানিজ্য, প্রতিগ্ান। ভারতবার্ধর - 
| যে ৩১টি কোপ্ধানী জাপানের সহিত বাণিজ্যাধিকার পাইয়াছে, তাহাদের' মধ্যে' | 
|. ... অন্যতম ছাপাখানার যন্ত্রপাতি, কাগজ, বোর্ড, পাট ও পাটজাত, লন্ত আমদানি ও { 
Jl ন্নতানিকানরক | 
আছ প্রবর্তক ফারনিসার্স লিঃ__আগুনিক কটিসম্মত আসবাবপত্র নির্মাতা। স্থসজ্জিত শো-করুমটি-.- 
| কলিকাতার, অন্যতম ভ্তে. শো-্ম্ব। . কারখানা- ট্যাংরা, রি কলিকাতী-- 
|. ১৪৮০ | 
|| $ প্রবর্তক প্ৰিণ্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ_আগ্বনিক. যন্ত্র, উচ্ শ্রণীর' ব্লক .ও ুদ্রণের 
ৰ জন্য বিখ্যাত। কারখানা_৫২।৩, বৌবাজার ্টীট, কলিকাতা, 1, ফোন বড়বাজার-- 0 
[|] ৫১২২। টি 
||| প্রবর্তক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌_- কারখানার যন্ত্রপাতি সন্ততি বসান ইয়াছে। এখানে -| 
| বিবিধ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈয়ার হইতেছে কারখানা-_ ট্যাংরা, ‘ফোন '* 
কলিকাতা-_-১৪৮০। শী AS 
|| ® প্রবর্তক পাবলিশাস-_বিশত' ৩২ বৎসর ধরিয়া সচিত্র মাসিকপত্র. “প্রবর্তক” পর্নিটালনা 
iE করিতেছে। প্রশ্ন ও জাতীয় সাহিত্য, গক্স, উপন্যাস, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক : 
| গ্রন্থের প্রকাশক । ' মফঃহ্বলের অভাৱ সযগ্রে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। | 


| . প্রবর্তক কুটার শিপ্প-_কেত্রসমূহ কুমিলা, চট্টগ্রাম, চন্দননগর, ঢাকা, বরিশাল, রাজযাহী, 


পাবনা, কলিকাতা ।, এজেক্সি-বাংলার অন্যান্য বড় বড় জেলায় । be খাদি 
গাওয়া ঘৃত ও সরিষার তৈল সরবরাহ করা হয়। - 











| প্রধান কাৰ্য্যালয় _৬১, বৌবাঙার ইরা কলিকাতা। ' . - ফোন- বড়বাজার,.৪১% 8১৮... 
Ee টেলিগ্রাম_-“প্রবর্তক” = ০১ 
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আৰ্থিক জগৎ 





কালীন; শি্পনভিনিগকে তাহার 
সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে হয়; কারণ 
' জার্মানীতে তাহার! নাৎসীদের সহযোগী 
ছিল; আর জাপানে তাহারা সামরিক 
গোষ্ঠীকে- শক্তি যোগাইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন 


এই--এঁ শিল্পপতিদের সম্পত্তি কাহাকে 


দেওয়া হইবে? আমেরিকার নিজের অর্থনীতি 
' সমাজতান্ত্রিক নহে; সমাজতান্ত্রিক নীতি 
অনুযায়ী জার্মানী ও জাপানের এঁ সম্পত্তি 
, জীতীয়করণে সে উৎসাহ দিতে পারে না। 
ইহা তাহার ধনতান্ত্রিক' স্বার্থের অত্যস্ত 
 পরিপন্থীও বটে। তাই, জান্মানী ও 
জাপানের প্রাগযুদ্ধকালীন শিল্পপতিদিগকে 
আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায়; ইহাদিগকে 
মার্কিন শিল্পপতিদের দালালরূপে ব্যবহার 
- করাই এখন তাহার উদ্দেশ্য । আমেরিকা- 
' চায়-ইউরোপে জার্মানীর এবং এশিয়ায় 
জাপানের শিল্পপতিদের সহিত মার্কিন ধনিকরা 
ঘনিষ্ঠভাবে দল বাঁধিবে; এ দুইটি দেশের 
উন্নত শ্রমশিল্প মার্কিন শ্রমশিল্পের শাখারূপে : 
কাজ করিয়া ইউরোপে ও এশিয়ায় প্রতিপত্তি 
_ বিস্তার করিবে। 

সম্প্রতি চীনের নিকট হইতে আমেরিকার - 
বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ শোনা গিয়াছিল 
যে, আমেরিকা চীন অপেক্ষা জাপানের প্রতিই 
অধিকতর মনোযোগী । এই অভিযোগ অর্ধ, 
সত্য। চীনের প্রতি আমেরিকার মনোযোগ 
কম নহে। তবে, চীনারা যদি মনে করিয়া 
থাকে যে, জাপানের পরাজয়ের পর 
কুয়োমিন্টাং নিয়দ্ত্রিত চীনকেই আমেরিকা 
তাহার সমকক্ষ সহযোগী করিয়া তুলিবে, 
তাহা ‘হইলে তাহারা ভ্রান্ত। চীনের 
'বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ সে শোষণ করিতে 
চায় । তবে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে জাপানের পূর্ব্বের 
গুরুত্ব অক্ষুঃ রাখিয়া সমগ্র এশিয়ার জন্য 
তাহাকে আমেরিকার দালালরূপে ব্যবহার 
“করাই ্রম্যান-মার্শালের নীতি। এই গন্য 
. জাপানের বামপন্থী দলগুলিকে কঠোর হস্তে দমন 
করা হইয়াছে। . গত বৎসর নির্বাচন স্থগিত 
' রাখিবার জন্য সমস্ত প্রগতিপন্থী দলের দাবী, 
এমন কি সুদূর প্রাচ্য কমিশনের সুপারিশ 
পর্য্যস্ত উপেক্ষা করিয়া এপ্রিল মাসেই জাপানে 
সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়৷ এইভাবে 
কৌশলে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীদিগকে 
' নির্বাচনে জয়ী হইবার সুযোগ দেওয়া 
হইয়াছিল। জেনারেল ম্যাকৃ-আর্থারের চূড়াস্ত 
, কতৃ ৰবাধীনে ইহারাই এখন জাপানের ভাগ্য- 
। নিয়ন্তা । জাপানের প্রাগ-যুদ্ধকালীন সামরিক 
গোষ্ঠীকে সাহায্য করিবার অপরাধে শিল্পপতি- 
দিগকে শাস্তি দিবার প্রশ্ন চাপা পড়িয়া 
, গিয়াছে। জাপানের অর্থনীতিক্ষেত্রে মিৎসুই, 
 মিতসুইবিশি, সুমিটোমে! প্রভৃতি একচেটিয়া 
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এখন মাকিন ধনিকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী; 
এশিয়ায় তাহাদের স্বার্থ সণ ও সারের 
সোল্‌ এজেন্ট। 

- চীনে ডলারের খেল! 


চীনে আমেরিকা কুয়োমিন্টাং গভর্ণমেণ্টের 
সমর্থক। বিশ্ববাসীকে শোনান হয়, একমাত্র 
কম্যনিষ্টরাই চিয়াং কাই-সেক্‌ ও কুয়োমি্টাং 
গভর্ণমেন্টের বিরোধী । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
চীনের সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তি_-এমন কি 
কুয়োমিণ্টাং দলের একটি অংশও এই গভর্ণ- * 
মেণ্টের বিরুদ্ধে। চীন রাজ্যটি বিশাল, ইহার 
প্রাকৃতিক সম্পদও অফুরস্ত। তাই, আমেরিকা 
অকৃপণ হস্তে এখানে ডলার ব্যয় করিতেছে। 
যুদ্ধ শেষ হইবার পর চীনকে আমেরিকা 
বিপুল- পরিমাণে সাহায্য ' করিয়াছে। 
অর্থে, সমরোপকরণে এবং অন্যান্ত 
উপায়ে সে চীনকে সাহায্য করিয়াছে মোট 
৪ শত কোটী ডলার। অথচ, ৮ বগসরব্যাপী 
জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় চীনকে আমেরিকার 
সাহায্যের পরিমাণ মাত্র ৬১ কোটী ডলার। 
এত সাহায্য পাইয়াও চিয়াং কাই-সেকের 
কম্যুনিষ্ট-বিরোধী অভিযানের সাফল্য এখনও 
০ কোটি ডলার 


বিনিময়ে আমেরিকা চীনের নিকট, হইতে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক সুবিধা আদায় 
করিয়াছে 


(১) একটি বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তিতে 
চীনে ও আমেরিকায় চীনা ও আমেরিকানদের 
সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া 
হইয়াছে । এই চুক্তির ফলে আমেরিকার . 
একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা চীনে ব্যবসা করিবার 
অবাধ অধিকার লাভ করিয়াছে। স্বল্প পুঁজির 


' চীনা ব্যবসায়ীরা তাহাদের সহিত প্রতি- 


যোগিতায় অ'টিয়া উঠিতে পারিবে না। এই 


Ee চীনা গভৰ্শয়ে্ট ত্মাইনের দ্বারা 


তাহাদিগকে বাঁচাইবার অধিকার ত্যাগ 
করিয়াছেন; চীনের মাটিতে; চীনা ও. 
আমেরিকান ছুইয়ের ব্যবসা করিবার অধিবার, 
যে সমান। বলা বাহুল্য, দরিদ্র’ চীনারা" 
আমেরিকায় যাইয়া সমান "অধিকারের বলে 
মাকিন ধনিকদের ' সহিত ব্যবসায়ে প্রতি- 
যোগিতা করিবার স্বপ্নও কখনও দেখিবে না। : 
(২) চীনা-মাকিন বিমান চুক্তিতে চীন 
হইতে অন্য য়ায়গায় এবং চীনের অভ্যন্তরে 
বিমান, চালাইবার অবাধ ও একচেটিয়া 
অধিকার আমেরিকা লাভ করিয়াছে 


করিয়া আমেরিকা চীনে তাহার সামরিক কর্ৃ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 


দক্ষিণ কোরিয়া আমেরিকার আর একটি, 
তৎপরতার ক্ষেত্র। বহু দিন চীনা সাআজ্যের 
অস্তভূক্ত থাকিবার পর উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে কোরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া- 
ছিল। কিন্তু সে স্বাধীনতা স্থায়ী হয় নাঃ 
অল্পকালের মধ্যেই জাপান তাহার স্ন্ধে 
চাপে । তাহার পর, ৩* বৎসর ধরিয়া এই 
দেশটি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে ।- 
কোরিয়ার পিপ লস্‌ পার্টি ও কম্যুনিষ্ট পার্টিই 
সর্বাপেক্ষা , শক্তিশালী ও জনপ্রিয়। এই 
দুইটি দলের নেতৃত্বে ১ লক্ষ সৈন্য জাপানীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। জাপানের: 
পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৫ সালে আগষ্ট 
মাসে গণ-নির্বাচিত পিপ লস্‌ রিপাবলিক- 
কোরিয়ার শাসনক্ষমতা হস্তগত করে।' 
মিত্রপক্ষ স্থির করেন_ কোরিয়াকে সম্পূর্ণরূপে 
জাপানের কবলমুক্ত করিবার জন্য এঁ দেশটি 
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কিছু কাল মিত্রশক্তির কন্তৃতাধীন থাকিবে। 


তদমুসারে ' কোরিয়ার .. মোট ২॥ কোটা 
অধিবাসীর মধ্যে ৮০ লক্ষ কোরিয়ান্‌ অধ্যুষিত 
উত্তরাঞ্চল সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বাধীন 
হয়। রাজধানী সিউল্‌ সহ দক্ষিণ অঞ্চলে 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকার । এই 
অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটী ৭০ লক্ষ । 
উত্তর অঞ্চল শ্রমশিল্পপ্রধান ; দক্ষিণ অঞ্চল 
কৃষিপ্রধান। উত্তরাঞ্চলে পিপলস্‌ কমিটিকে 
স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের কর্ম্মসূচী 
অনুযায়ী জাপানের সহযোগী শিল্পপতিদিগকে 
উচ্ছেদ করা হইয়াছে । খাজনা বিশেষভাবে 
কমাইয়া দেওয়ায় জমিদারী প্রথা একরূপ 
এ গিয়াছে; কারণ অধিকাংশ 
জমিদারই অবস্থা প্রতিকূল বুঝিয়া সরিয়া 
পড়িয়াছে। 


দক্ষিণ অঞ্চলে আমেরিকার প্রতিনিধি 
জেনারেল হজ পিপলস ' কমিটী ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছেন। তিনি কিম্‌ কু ও ডাঃ সিংমান্‌ 
রীর প্রবাসী প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্টকে দক্ষিণ 
কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । আমেরিকার 
টাই চিয়াং কাই-সেকের তদারকে চুংকিং-এ এই 
গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ সিংমান্‌ রী 


* ১৯১৯ সাল হইতে আমেরিকায় নিব্বাসিত' 


ছিলেন। স্বদেশের এই ২৫ বৎসরের রাজনৈতিক 
আন্দোলন ও পরবস্তী ভাবধারার সহিত 
তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। আমেরিকার 
খড় ব্যবসায়ীদের সহিত তাহার যোগ 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রকাশ, তিনি আমেরিকার 


আঁ ল্ল ও ল্ক টি 
শনাক্ষল্যঞ্নুর্ণাঁ সন্ত 
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৬. 
ওরিয়েন্টাল্‌ মাইনিং কোম্পানীকে ১০ লক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে স্থায়ীভাবে মাকিন 
ডলারের বিনিময়ে উত্তর কোরিয়ায় উপনিবেশ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাই হইয়াছে । 


খনি ইজারা দিবার গোঁপন চুক্তিপত্র 
তৈয়ারী করিয়াছেন । তিনি মাকিন বিমানে 


চড়িয়া কোরিয়ায় পৌছিবার পরই জাপানের 


সহযোগী শিল্পপতি ও জমিদারদিগের সহিত 
সংযোগ স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে 
আমেরিকার সহিত সহযোগিতা করিতে 
প্ররোচিত করেন। ডাঃ রী নিজেই স্বীকার 


করা হইবে। আমেরিকা এখন এই রীর 
মারফত সমগ্র কোরিয়ায় নিজ প্রভৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহী। মস্কো 
চুক্তি অনুসারে কোরিয়ায় প্রকৃত "গণতান্ত্রিক 
গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ দেশটিকে ৫ 
বৎসর ৪টি শক্তির (আমেরিকা, বৃটেন, 
রুশিয়া ও চীন ) ট্রাষ্টীসিপের অধীন রাখিবার 
কথা ৷ এই গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা এখনও সম্ভব হয় 
নাই ; কারণ আমেরিকা দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে 
ক্ষমতাশালী করিয়া রাখিতে চায়। কোরিয়াকে 
মাফিন উপনিবেশে পরিণত করিবার জন্য 
ইহাই তাহার প্রয়োজন । 
ডলারের চাকায় বাধা ফিলিপাইনস্‌ 
গত বৎসর জুলাই মাসে ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা 
করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার এক তাবেদার গভর্ণমেন্ট 
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নর ১১৪৩ 
১৯৪২ « 





নিউ ইতিয়া 


| এস্থযরেন্স কোগ্মানী লিমিটেড ্‌ ূ 


হন অফিস £ 


হেড অফিস £ 


মেনুয়েল রক্সাস নামক জাপানীদের সহযোগী 
এক ব্যক্তিকে মাঞক্কিন, সঙ্গানের সাহায্যে 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রেসিডেন্টের আসনে. 
প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । ফিলিপাইন ট্রেড 
প্যান্ট অথবা বেল বিলের দ্বারা এ দেশের 
অর্থনীতিকে মাকিন ডলারের চাকায় বাঁধিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। সাম্প্রতিক সং 

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার বিমানর্াটা 
ও সামরিক খাটা নির্মাণের এক চুক্তি 


হইয়াছে। 
ইন্দোনেশিয়ায় শ্যেন দৃষ্টি 
ইন্দোনেশিয়ার প্রতিও আমেরিকার শ্যেন 
দৃষ্টি পড়িয়াছে। ওলন্দাজ তৈল কোম্পানী 
ও মাঞ্চিন ষ্ট্যাপ্ডার্ড কোম্পানী সম্মিলিতভাবে 
ইন্দোনেশিয়ায় বিমান হইতে ফটোগ্রাফ 
লইবার ব্যবস্থা করিয়াছে ।. ইন্দোনেশিয়ার 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থান 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এই ফটোগ্রাফের উদ্দেশ্য । 
আমেরিকা ওলন্দাজ ' গভর্ণমেন্টকে ২ কোটি 
ডলার খণ দিতে চাহিয়াছে; এই অর্থের মোটা 
অংশ এই কার্যে ব্যয় হইবার কথা। ক্ষুদে 
ওলন্নাজ গভর্ণমেন্ট আমেরিকার পরোক্ষ 
উৎসাহেই ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিককে ধ্বংস 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। আমেরিকা 


স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘকে এড়াইয়! 
ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে মোড়লী করিতে 
আগাইয়া আসে । 





ল্যাক্ত্ত হিলম্িজেজ্ভ 
স্থাপিত-_-১৯২২ 
না রেঙিষ্টা্ড অফিস_-৪, ক্লাইভ ষ্টচ, কলিকাত!। 
ধু : অনুমোদিত মূলধন ৯ ২১০০১০০ ১০০০২ টাকা 
রি বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন... ১ ১০০৯০০১০ ০০২২ টাকা ; 
মরু; আদায়ীকৃত মুলধন (অগ্রিয কলসহ) ৭৪১৫০১০০০২ টাকার উপর | 
ঠি | রিজার্ভ কাণ্ড 25৮১০ 
i : আমানত + ১৩,২৫,০০,০০০ 5 
Be : কার্যকরী মূলধন * ১৬,০০,০০ ১০০০২ 9 
ৃ (৩১শে চৈত্র, সন ১৩৫৩, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭), 
শাখাসমূহ $ 
৩৪০৮৬৫১০০০১ ঘ্। বালিগঞ্জ , বরিশাল bl জোড়হাট 
মি | চট্টগ্রাম চাদপুর পাটনা সিটি 
= তত ৮৬০০০ মন) কুমিল্লা নিতাইগঞ্জ মজঃফরপুর 
ৃ নারায়ণগঞ্জ পুরাপবাজার দ্বারভাঙ্গী ১ 
ময়মনসিংহ গৌহাটা ভাগলপুর 
রাঘসাহী ডিব্ৰুগড়, নওগাঁ, বোম্বে . 
পাবন! ধুবড়ী কলবাদেবী (বোম্বে) 





বিদেশীমুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত বেল ৃ 
বৈদেশিক ; 


এজেণ্টগণ ঃ f 


লগুন--বার্কলে ব্যাঙ্ক লি 


বোম্বাই 


আমেরিকা গ্যারাপ্টি Fe কোং অব নিউ হয 

“ অষ্ট্রেলিয়া-ব্যান্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ ( সিডনী ) 
কানাড।-বার্কলে ব্যাঙ্ক ( কানাডা ) 
মিডল ইষ্ট_বার্কলে ব্যাঙ্ক (ভি, সি, ও) 
মালয়-_ইত্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 

ম্যানেজিং ভিরেইর-_ডাঁঃ এস্‌, বি, দত্ত, এম-এ, পি-এইচ- ডি 


( ইকন ) লণ্ডন, বার-এট-ল। | 


j 


সর্বপ্রকার বীঘার বৃহত্তম ভারতীয় os ৃ 
পি. জীবন £ অগ্নি £ নৌ ঃ হূর্খটন। ন | 





১৬ 


ভারতীয় টাকার বাহুল্য 


ভারতীয় টাকার বহিমূ্য কি হারে 
নির্ধারিত হওয়া উচিত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
জ্ঞাপন করার জন্য ‘হিষ্টন ইয়াং কমিশন” 
ভারত সরকার কর্তৃক ১৯২৫ খৃঃ অব্দে নিযুক্ত 
হইয়াছিল। সেই সময় ১ শিলিং ৪ পেনী 
ও ১ শিলিং ৬ পেনী এই দুইয়ের 'ভিতর কি 
হার স্থির হওয়া উচিত, বিভিন্ন মহল হইতে 
তাহার স্বপক্ষে ও রিপক্ষে অভিমত জানান 
হইয়াছিল, যদিও সেই সময়ে এই আলোচনা 
যথেষ্ট গুরুত্ব পাইয়াছিল। ভারতীয় অর্থ- 
নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া এই 
আলোচন! পরবর্তী কালে নব নব পর্য্যায়ে 
পুনরালোচনা হইয়াছে এবং হইবে ৷ বর্তমানেও 
উপস্থিত হইয়াছে ; কারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
ভাণ্ডার (International Monetary 
Fund) তার সমস্ত স্দস্ত দেশকে পৃথিবীর 
অন্যান্ত দেশের সহিত তাহাদের নিজ নিজ 
মুদ্রার হার কি হইবে তাহা ভাণ্ডারকে 
৷ জানাইতে বলে এবং ভারত সেই ভাণ্ডারের 
সদস্য হওয়ার দরুণ .তারও টাকার বহিমূল্য 
নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠিয়াছে। 

এখানে স্বভাবতই কৌতুহল জাগে 
টাকার বহিমূল্য আবার কিরূপ? প্রত্যেক 
দেশের মুদ্রা দেশের অভ্যন্তরে জিনিষগীত্রের 
বিনিময়ে মধ্যস্থতা করে। কিন্তু বর্তমান 
পৃথিবীর উৎপাদন ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও 
রতি কারণে' গেএরপ্‌ যে, টিটি দেশকে 





১৯৪৫ 








“স্থির হইত। 


৪৩, ধর্ম্মতল! ষ্টরীট, কলিকাতা । 
(সিভিউল্ড ও ক্লিয়ারিং ব্যান্ক ) 


আনা জ্ঞাঘ্ানা্তি 


_বিনয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


- তার একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যও পৃথিবীর 


অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
সেইজন্যই ক্রীত.মালপত্রের মূল্য পরিশোধের 
জন্য প্রায় প্রত্যেক দেশের বাহিরে মুদ্রা 
বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। যে হারে অর্থাৎ 
অনুপাতে (৪৪০) মুদ্রা বিনিময় সম্ভব হয় 
ইহাই মুদ্রার বহিমূল্য। 

ভারতীয় মুদ্রাকে এই সেদিন পর্যযস্তও 
ষ্টালিংএর সহিত যুক্ত করিয়া রাখার দরুণ 
আমাদের্‌ টাকার বহিমূল্য ষ্টালিংএর মাধ্যমে 
ভারত গভর্ণমেন্ট স্থির 
করিয়াছেন যে, যতদিন পর্্যস্ত আমাদের ষ্টালিং 
ফিরাইয়া না পাইতেছি ততদিন আমাদের 
টাকা ট্টালিংএর সহিত বাঁধা থাকিবে এবং 
তাহার পর মুক্ত মুদ্রা হিসাবে জগতের যে 
কোন দেশৈর সঙ্গে তার বিনিময় সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে পারিবে। সেইজন্তই উপরোক্ত 
ব্যবস্থানুসারে বর্তমান , সময়েও আমাদের 
টাকার 'বহিমূর্ল্য ১ শিলিং: ৬ 'পেনীতে 
নির্ধারিত হইয়া আছে। 

কিছুকাল পূর্বে ভারত সরকার তাহার 
টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেনীতেই 
নিদ্ধীরিত থাকিবে বলিয়া আন্তর্জাতিক 
মুদ্রা ভাগডারকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাইয়! 
দিয়াছেন। নীচের আলোচনা হইতে আমরা 
বুঝিতে পারিব এই সিদ্ধান্ত বর্তমান সময়ে 
কতটা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভারতীয় 
এ উতর রি গুরুত্বপূর্ণ বি এবং উহার 


১৯৪৭ সালের 


১৯৪৬ 
৩০শে ভবন পর্য্যন্ত 





৭,৫৩,০০০ 
৩,88,৫৫,০০০ 
৬৬,৩৪,০০০ 








সংরক্ষিত তহবিল... 
| আমানত es 
নগদ তহবিল নু 
| কোম্পানীর কাগজ, 
| শেয়ার ইত্যাদি ... 
| হিসাব সংখ্যা 


১১৫৫১২৩১০৪০ 
৪২,৭৩৮ 





১৪৪৬ 


 উল্লাতির নিষ্ঠ 


১২,০০,০০০ ১২,০০,০০০ 


8,১$,২৩,০০০ 
১১২৩১৯৮১০০০ 


৪১০৯১৯৪১০০০ 
১১০৮১৯৬১০০০ 
৭৮,২৪৬,০০০ ১,০৩,৪০,০০০ 


৫৫,০১২ ৫৭,৭৪৮ 


১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 








আমানত বৃদ্ধি ৬৫ লক্ষ টাক! 
হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি ১২০০০ 


আর, এম, গোস্বামী 
চীফ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট 
















কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি বৃদ্ধি ২৫ লক্ষ টাকা। 
নগদ তহবিল বুদ্ধি ১৫ লক্ষ টাঁক1। 


ভি, এন, যুখাজ্জি, এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ভিরেইউর 


স্থিরীকরণে যতদূর সম্ভব জনমত বিচার করিয়া 
দেখিতে হইবে ।, 

‘হিণ্টন ইয়াং কমিশনের? সময়ে ভারতীয় 
টাকার বহিযূল্য অবশেষে ১ শিলিং ৬ 
পেনীতে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের 
জাতীয়তাবাদী. জনমত এই হারে টাকার 
বিনিময় সম্পর্ক স্থাপনে বিরোধিতা করিয়াছিল! 
ভারতের বিদেশী সরকার সেই সময় জনমতকে 
উপেক্ষা করিয়া শাসকগোষ্ঠীর বৃহত্তম সুবিধার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উপরোক্ত হার স্থির 
করিয়াছিলেন । যদিও তৎকালে ভারতীয় 
জনমত ১ শিলিং ৬ পেনীর বিরোধিতা 
করিয়াছিল কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় উপরোক্ত 
হারে টাকার বিনিময় সম্পর্ক স্থাপনে 
তাহাদের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। 

অর্থনীতির নিয্নমান্থুসারে ছুই দেশের 


,ভিতর বিনিময় হার উভয় দেশের মুদ্রার ক্রয়- 


ক্ষমতার সমতার উপর নির্ভর করে । উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যদি ভারতবর্ষে এক 
সের চিনির দাম এক টাকা .হয়.ও আমেরিকায় 
দুই পাউণ্ড চিনির দাম তিন'ডলার হয় তাহা 
হইলে আমরা এক টাকার বহিমু'ল্য 
আমেরিকার বাজারে তিন ডলার হিসাবে স্থির 
করিতে পারি। বর্তমানে ভারতবর্ষ ও 
আমেরিকায় দ্রব্যমূল্যের সুচক-সংখ্যা যথাক্রমে 
২৫৩ এবং ১৪৩ (১৯৩৯ সালের দ্রব্যমূল্যের 
সৃচক-সংখ্যা ১০০ ধরিয়া)। কোন দেশের 
সুচক-সংখ্য! সেই দেশের 'মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতারই 
পরিচায়ক । . যখনই আমরা দেখিতেছি যে, 


| দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে 


যে, টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কারণ 


| মুদ্রার দারা কতটা মালপত্র ও “সাভিস' ক্রয় 
] করা যায় তাহাকেই মুদ্রামূল্য বুঝায়। সেই 
॥ জন্তই টাকা যদি ‘কম অথবা বেশী ক্রয় করে 
{ তবেই বুঝিতে হইবে টাকার মূল্য বাড়িয়াছে 
॥ অথবা কমিয়াছে। উপরোক্ত সুচক-সংখ্যা 
|- হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, টাকার মূল্য 
দু সাধারণ সময় হইতে কমিয়াছে। তাই কেউ 


কেউ টাকার বহিমূল্যকে ১ শিলিং ৬ পেনী 


ৃ হইতে কমাইয়া ১ শিলিং ৪ পেনী অথবা 
মু কাছাকাছি কোথাও স্থির করিবার জন্য মত 
॥ প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় 


টাকার বহিমুল্যকে বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে। 


পর তাহাদের বক্তব্য এই যে, টাকার বহিমূপ্য যদি 


টাকার ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুযায়ীই স্থির 


. হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্তমান অবস্থানুসারে 


টাকার বহিমূল্য কমাইয়া আনা উচিত। কারণ 
আমাদের দ্রব্যমূল্যের সৃচক-সংখ্যা ১০০ হইতে 
২৫৩ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে! কিন্তু আমাদের 


শারদীয়া'সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 
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নামক চিন? প্রখানকাধ্য এতাবৎকাল ও ভবিষ্যতেও 


ল্যাঁ ডেভালপমেন্ট ও 
বিল্ডিং সোসাহটি 


আক্রান্ত ব্যাপারেই নিবন্ধ ছিল ও থাকিবে এই কার্যে ইহারাই প্রথম ব্রতী 
এখন "হইতে এই কোম্পানী 


নামে অভিহিত ' ও পরিচিত হইবে। 


কারণ জার ডে বাঞ্চিং আইন বিল অনুসারে কোন প্রতিষ্ঠানই ব্যাঙ্কি সংক্রান্ত 
এবং অন্য কোনরূপ ব্যবসা একসঙ্গে করিলে, ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত হইতে পারিবে না। 
মাননীয় হাইকোর্ট, বাংলাগভর্ণমেন্ট ও ভারতগভর্ণমেণ্টের ফাইনাব্স, ডিপার্টমেণ্টের 
অমুমতিক্রমে এই নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং .২৮শে জুন ১৯৪৭ সালে বালিগঞ্জ 
ব্যাঙ্কের শেয়ার হোল্ডারগনের এক বিশেষ সাধারণ সভায় এই নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব: 
সর্ববসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। 


পুর্ব্বের ম্যায় স্থায়ী আমানত নিজলিখিত 
হারে গ্রহণ করার কাজ চলিবে 


৩ মাসে শতকরা ১॥০ টাক! ৬ মাসে শতকর! ২২ টাকা ১ বৎসরে শতকরা ৩০ টাকা 


২ বৎসরে » ৪২ +» ৩ বংসরে ৮. 8০ » ৫ বৎসরে, ১১ ৫২ টাকা 
১* বৎসরে শতকরা ৬. টাকা 


- ৮৯৭ 
বালিগঞ্জ রিয়্যাল প্রপাটি গ্যাণ্ড বিন্ডিং সোসাইটি 
কর্তৃক প্রচারিত 
বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং স, গড়িয়াহাটা রোড, কলিকাতা 
ম্যানেজিং 'ডিরেষ্রদ্বয় :- প্রোফেসর এন্‌, সি, মৈত্র * ডাঃ এস্‌, এন সিংহ 





Lai 


৬৪." 


আর্থিক জগৎ 





মতে অর্থনীতির এই সাধারণ নিয়ম বর্তমান 
অবস্থায় আমাদের টাকার বহিমৃপ্য নির্ণয় 


করার পক্ষে একমাত্র উপায়, বা সহায় নহে।' 


এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে 
আমাদের আরও অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনা 
করিতে হইবে । 
প্রথমতঃ বর্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নহে। যুদ্ধের সময় 
নানাবিধ যুদ্ধসংক্রাস্ত বাধানিষেধ বাণিজ্য 
ব্যবস্থার, উপর আরোপিত হইয়াছিল এবং 
“এই অবস্থা আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া বলবৎ 
থাকার সম্ভাবনা' আছে। এই ' সমস্ত 
বাধানিষেধ মালপত্রের অবাধ চলাচলের পথে 


বিদ্ব্বরূপ ৷ যাহার! টাকার বহিমূল্য কমাইয়া 
আনার পক্ষপাতী তাহারা তর্ক তোলেন যে, 
অচিরেই এই সমস্ত বাধানিষেধ উঠিয়া যাইবে ' 


মনে করিয়া যদি বর্তমানে টাঁকার বিনিময় হার 
কমাইয়া ধাৰ্য্য করা হয় তাহাতে দোষ কি? 
উপরোক্ত এই ব্যবস্থায় (যখন মালপত্রের 
অবাধ চলাচলের বাধা বর্তমান) টাকার 
বহিমূল্য কমাইলে কি হইবে তার উত্তরে ইহা 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, টাকার বহিমৃপ্য 
কমাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আমদানী মালের 
মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং অচিরেই দেশের 
অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। এই 
সঙ্গে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইতি- 
পূ্ব্বেই মুদ্রাস্ফীতির দরুপ দেশের অভ্যন্তরের 
দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই 
হেতু উপরোক্ত ব্যবস্থার দরুণ যদি দেশের 
দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দেশের 
আধিক কাঠামো যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহা 
বলাই বাহুল্য ৷ , দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে জীবন- 
যাত্রার মান বাড়িয়া যাইবার জন্য 'শ্রমিক 
ধর্মঘটের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার 
: ফলে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিকল 
হইয়া যাইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে । 
উপরোক্ত কারণে সেইজশ্যই আমরা অর্থনীতির 
নিয়মানুবর্তী হইয়া টাকার বহিমূল্যকে 
নামাইয়া আনিতে, পারি না। তবে 
আংশিকভাবে অর্থনীতির “মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার 
ক্ষমতা” এই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া আমরা 
লাভবান হইতে পারি যদি আমরা টাকার 
মূল্যকে না কমাইয়া অতিরিক্ত উৎপাদন দ্বারা 
্রব্যসমূহের মূল্যস্তর কমাইয়া আনিতে পারি 
এবং লাভের অংশ যদি দ্রব্যমূল্যের ভিতর 
বেশী থাকে তবে মূল্যহাস করা বাজারের মন্দা 
( depression ) অথবা কতকগুলি লোকের 
বেকার হইয়া পড়া বুঝায় না। ইহা ঠিক যে, 
বর্তমান পণ্যমূল্যে লাভের অংশ খুব বেশী এবং 
তাহা আমরা কমাইয়া আমাদের দ্রব্যমূল্যকে 
মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার সমতায় নিয়া আসিতে 
পারি। 


[ শারদীয়া সংখ্যা, '১৯৪৭ 





দ্বিতীয়তঃ, স্বাভাবিক অবস্থাতেও 
অধ্যাপক ক্যাসেলের তথ্যান্সাবে কোন দেশের 
মুদ্রার বহিমূল্য নির্ণয় করা ‘মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার 
সমতা'র নিয়মান্থুসারে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়। 
কেবলমাত্র আস্তজ্জাতিক বাণিজ্যদ্বারা যে ঠিক্‌ 
ঠিক্‌ বিনিময় হার নির্ণয় করা সম্ভব নয়, এই 
সত্য লর্ড কেইনেস্‌ তাহার “Monetary 
Reform” পুস্তকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক বাণিক্্য দ্বারা 
বিনিময় হার স্থির করা যাইত যদি 
আন্তজাতিক বাণিজ্যে যে সমস্ত পণ্য চলাচল 
করে সেই সমস্ত পণ্যের মাধ্যমে আমরা ছুইটি 
দেশের তুলনামূলক টাকার ক্রয়ক্ষমতার সমতা 
বাহির করিতে পারিতাম , কিন্তু অর্থনীতির 
এই নিয়মে ছুই দেশের বিনিময় হার স্থির 
করায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র দেশের 
অভ্যন্তরেই চলাচল করে .এইরূর্প একটি ও 
ততোধিক পণ্যের তুলনামূলক মূল্য দ্বারা এই 
বিনিময় সম্পর্ক স্থির. ৪ লর্ড 
কেইনেস্‌ বলিয়াছেন যে, মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার 
সমতা এই নিয়ম অবস্থামুসারে কাজ করিয়া 
থাকে। সকল সময়ের জন্য এই' নিয়ম 
কখনই কাধ্যকরী হইতে পারে না। কাজেই 
অর্থনীতির এই নিয়মান্ুসারে যে আমাদের 
টাকার বহিমূল্যকে নামাইয়া আনিতেই হইবে, 
তার কোন নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নয় । 

যদিও আমাদের টাকার বহিমূল্য বর্তমান 
ব্যবস্থাতে বেশী করিয়া দেখানো হইয়াছে, তাহা 
নামাইয়া কেন মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার সমতায় নিয়া 
আসিতে পারি না তার তৃতীয় কারণ এই যে, 
এখন পর্য্যন্ত আমাদের ষ্টালিং পাওনা আমাদের 
নিকট ফিরাইয়া দেওয়া, হয় নাই। যদি 


টাকা ও ট্টালিংএর বিনিময় হার কমাইয়া 


আমরা আমাদের ষ্টালিং পাওনা গ্রহণ করি, 
তাহা হইলে আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা 
হইতে অনেক কম পাইব এবং ইহা আমাদের 
পক্ষে কখনই কাম্য হইতে পারে না। ‘যুদ্ধের 
সময় আমাদের অশেষ ও অবর্ণনীয় ছুঃখ- 


' ছর্দশার ভিতর দিয়া এই টাকা ইংলণ্ডে জমা 


হইয়াছে । ইংলগুকে এই ধার দেওয়ার পেছনে 
উদ্দেশ্য ছিল যে, যুদ্ধোত্তর ভারতকে শিল্পোন্নত 
করার কাজে এই সঞ্চিত সম্পদ একটী বড় 
অংশ গ্রহণ করিবে। তাই এখনই আমরা 
অর্থনীতির নিয়মানুসারে যদি টাকার মূল্য 
কমাইয়া .আনি, তাহা হইলে তার ফল 
ভারতের কল্যাণের পরিপস্থীই হইবে না কি? 

আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি,, কোন 
দেশ তার উদ্ব ত্ত পণ্য অন্য দেশে চালাইতে 
না পারিলে এ দেশ তাহার মুদ্রার বহিমূল্য 
কমাইয়া রপ্তানি বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া 
তোলে । কি উপায়ে এই রপ্তানি সম্ভব হয়, 
তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে । 
উপরোক্ত দেশ যদি তাহার নিজস্ব মুদ্রার 
বহিমূল্য কমায়, অর্থাৎ যদি সে তাহার মুদ্রার 
পরিবর্তে বাহির হইতে কম মূদ্রা গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে বাহিরের দেশগুলি এই উদ্ধত্ত 
দেশটি হইতে কম মূল্যে মালপত্র ক্রয় করিতে 
পারে এবং সেইজন্যাই মুদ্রার বিনিময় হার 
নিম্নস্তরে রাখিয়া রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার 
সম্ভব করে। উপরোক্ত এই আলোচনার 
প্রয়োজন হইল কারণ টাকার বহিমুল্য 
কমাইবার দলের মতে আয়াদের টাকার 


বহিমুল্য বেশী করিয়া দেখান থাকার দরুণ 
আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে 
এবং অচিরেই যদি আমরা টাকার মুল্য 
কমাইয়া সমতায় (Parity) নিয়া আসি তাহা 
হইলে আমরাও আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য : 


. বাড়াইয়া বাণিজ্যিক গতি অনুকূলে রাখিতে 


পারি। উল্লিখিত যুক্তি সমর্থন করিতে হইলে 
প্রথমেই আমাদের নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন 
হইতেছে ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের রপ্তানি 
বাণিজ্য উৎসাহিত করিব কিনা? আমাদের 
রপ্তানির বেশীর ভাগ অংশ হইতেছে কাচামাল 
এবং অদুরভবিষ্যাতে ভারতের শিল্পায়নের জন্য 


অধ্নিকাংশ কাঁচামাল দেশের অভ্যন্তরের . 


প্রয়োজন মিটাইবে। শিল্পের প্রয়োজন 
মিটাইয়া যদি কিছু উদ্ধ ত্ত থাকে তবে তাহাই 
ভারতবর্ষ রপ্তানি করিতে পারিবে । এই 
অবস্থায় আমাদের রপ্তানি, বাণিজ্যকে জিয়াইয়া 
রাখার অথবা উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তা 
বর্তমানে উঠে না এবং সেই হেতু আমাদের 
টাকার, বহিমৃল্যকে কমাইবার কোন 
প্রয়োজনই বর্তমান সময়ে গুরুত্ব পাইতে 
পারে না। 
উপরোক্ত অবস্থাসমূহ ছাড়া আর একটি 
বিষয়ের প্রতিও আমাদের মনোযোগ দিতে 
হইবে। বর্তমান ভারতের শিল্পায়নের জন্য 
ভারতকে বাহির হইতে বহু যন্ত্রপাতি ও কোন 
কোন স্থলে প্রয়োজনীয় কাগমালও সংগ্রহ 
করিতে হইতেছে । এই অবস্থায় আমাদের 
টাকার বহিমূল্য বেশী উচ্চস্তরে নির্ধারিত, 
রাখা আমাদের পক্ষেই সুবিধাজনক, কারণ 
আমাদের এক টাকার দাম বাহিরের 
মুদ্রান্থুসারে বেশী থাকায় আমদানীকৃত মাল- 
পত্রের দাম দেওয়ার সময় আমাদের কম 


টাকা দিতে হইবে! সবার চাইতে বড় কথা 


হইতেছে ভারত খান্ঠ-শস্তের দিক হইতে, 
পরমুখাপেক্ষী এবং প্রতি বৎসর তাহাকে বহু. 
কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য-শস্য আমদানী 
করিতে হয়। এই অবস্থায় যদি আমরা' 
আমাদের টাকার বহিমূল্য কমাইয়া আনি, 
তাহা হইলে এই আমদানীকৃত খাদ্য-শস্ত. 
বেশী দামে ক্রয় করার দরুণ দেশাভ্যন্তরে 
খান্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে. 
সত্যিই আমাদের কল্যাণ হইবে কি? 
আমাদের আলোচন! হইতে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি যে, বর্তমান সময়ে" 
টাকার বহিমূ্ল্য কোন ক্রমেই কমান উচিত 
নয় এবং ১ শিলিং ৬ পেনী হারে (যাহা এতাবৎ 
কাল পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল) টাকার বহিমূল্য 
স্থির রাখা আপাততঃ সমীচীন হইবে। ভারত 
সরকারও আন্তঙ্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারকে এই 
হারে তাহার সমর্থন জানাইয়া তাহাদের 
সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছেন! অর্থনৈতিক 
নিয়মের বেদীমূলে আমাদের দেশের বৃহত্তম 


,কল্যাণকে বলিদান করিতে পারি না। 


ভারতায় ন্রাষ্ুব্যবস্থায় জনগণের অধিকার 
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ডিসেম্বর হইতে আগষ্ট/ ভারতীয় গণ- 
পরিষদের এই নয় মাসের জীবন বিচিত্র ঘটনা- 
বন্ুল ৷ গণ-পরিষদকে “টেনিস কোর্টে” মিলিত 
হইতে হয় নাই, অথবা নেহরু “এই পরিষদে, 
ভিন্ন পরিষদে, প্রাস্তরে কিম্বা বাজারে” মিলিত 
হইবার যে দৃঢ়তা প্রকাশ করেন, তাহারও 
প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। ভারতীয় 
রাজনীতির কুটিল আবর্তত বিশ্ময়করভাবে গণ- 
পরিষদের রূপাস্তর ঘটাইয়াছে। অখণ্ড 
ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ডিসেম্বর 
মাসে পরিষদ মিলিত হইল, খণ্ডিত মাতৃভূমির 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাহার অবসান 
ঘটিবে। অসম্ভব আপোষ-মীমাংসার ভিত্তির 
উপর দ্বৈত সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
কীলক টুকাইয়া এবং বৃটিশ পালিয়ামেন্টের 
সমক্ষে গণ-পরিষদ রচিত শাসনতন্ত্র পেশ 
করিবার বিধান সংযোগ করিয়া মন্ত্রী-মিশন যে 
গণ-পরিষদ স্থষ্টি করেন, জুলাই মাসে তাহার 
মৃত্যু ঘটে। আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের বাধা- 
নিষেধের অবসান ঘটে। বাধাবন্ধহীন 'এই 
গণ-পরিষদই ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করিতেছেন । 


মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পিত গণ-পর্ষিদ যে 
প্রকৃত সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নহে, সভাপতি 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় 
তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
“জম্ম হইতেই এই পরিষদ কতগুলি 
বাধানিষেধের দ্বারা গণ্ভীবদ্ধ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
কালে, অথবা আলাপ-আলোচনার সময় এই 
বিধিনিষেধ অস্বীকার করা, লঙ্ঘন করা অথবা 
বিস্মৃত হওয়া আমাদের উচিত হইবে না৷” 
ডাঃ জয়াকর কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন, 
আমরা নিঃসন্দেহে সার্বভৌম পরিষদ, 
কিন্ত যে ঘোষণা আমাদের স্যষ্টি করিয়াছে, 


তাহার বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যেই আমরা ' 


সার্র্বভৌম। উভয় পক্ষের (কংগ্রেস ও লীগ) 
সম্মতি ব্যতীত এই বিধিনিষেধের গণ্ডী 
অতিক্রম করিবার অধিকার আমাদের নাই ।” 
কিন্ত দেশ বিভাগের সিদ্ধান্তের কলে ভারতীয় 
গণ-পরিষদের এই বাধা-কণ্টকিত “সার্বব- 
ভৌমত্বের অবসান ঘটে। সাম্প্রদায়িক, 
দ্বৈত-সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সীমাবদ্ধ দুর্বল কেন্দ্র, 
মণ্ডলীগঠন প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ কণ্টক এবং 
“ৰবটিশ গবর্ণমেন্টের নাচের আসরে” শাসনতন্ত্র 
পেশ করার অবমাননাকর সর্তের অবলুপ্তি 
ঘটে। সভাপতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন 
এক্ষণে আমাদের সার্বভৌমত্ব অনেক 


স্পষ্ট, আরও সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত হইল 1৮, 


১৭ 


_জীপ্রফুল্পচজ্ চক্রবর্তী 


রাজনীতির এই অচিন্তনীয় রপান্তর/গণ- 
পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গীরও আমুল পরিবর্তন ঘটায়। . 


ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত পরিষদের যে 
তিনটি প্রারস্তিক অধিবেশন হয়, তাহাতে লীগ 
সদস্যদের অনুপস্থিতি এবং সামন্তশক্তির 
অনিশ্চিত মনোভাব সত্বেও গণ-পরিষদ 
মন্ত্রীমিশনের প্লান অন্ুসারেই ভাবী 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা করেন। কিন্ত 
বিভাগের সিদ্ধান্তের পর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব 
বাস্তব অব স্থার পটভূমিকায় স্বকীয় আদর্শ ও 
অভিপ্রায় অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে 
মনোযোগী হন। নেহরু কমিটি এপ্রিল 
অধিবেশনে ইউনিয়নের ক্ষমতা ও' একতেয়ার 
সম্পর্কে যে প্রাথমিক রিপোর্ট দেন এবং পরে 
আগষ্ট অধিবেশনে যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা 
হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তনের প্রমাণ মিলিবে। মাত্র তিনটি 
ক্ষমতাবিশিষ্ট দুৰ্ব্বল কেন্দ্রীয় সংস্থা, 'অবশিষ্ট 
ক্ষমতাসহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী 
প্রাদেশিক ইউনিট এবং প্রাদেশিক মণ্ডলীর 


নাম আঞ্চলিক সাব-ফেডারেশন, কেন্দ্রীয়, 


সংস্থায় সাম্প্রদায়িক দৈত-সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্ত 
প্রদেশ ও মণ্ডলীতে ক্লোটাধিক্যের শাসন, 
ইহাই ছিল মন্ত্রীমিশন' পরিকল্পিত অখণ্ড 
ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের ছক। 
বিভাগের পর গণ-পরিষদ এই ব্যবস্থার 
অবসান ঘটাইয়া শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংস্থা, 





সুতরাং 


দেশ' 


EG 57/2্ত: 


{a 


অবশিষ্ট ক্ষমতাচ্যুত প্রাদেশিক অটোনমি 
ও সৰ্ব্বত্ৰ সংখ্যাধিক্যের শাসনের ভিত্তিতে 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। সর্দার 
প্যাটেল সম্প্রতি এক বক্তৃতায় স্পষ্টই বলেন 
- শতকরা আশীজনকে লইয়া এক শক্তিশালী 
সুসংহত জাতি গঠন করিব বলিয়াই আমরা 
শতকরা বিশজনের বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার 
দাবী মানিয়া লইয়াছি। গণ-পরিষদের 
বিভাগোত্তর সিদ্ধান্তের মধ্যে এই “এক জাতি” 
সৃষ্টির সুস্পষ্ট ছাপ বিগ্ধমান। ভাষা ও 
আচারগত বিভিন্নতা সত্বেও ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে এক “মৌলিক এক্য” 
রহিয়াছে। সঙ্কীরণ শ্বাতস্ত্য-প্রবণত্যকে প্রশ্রয় 
দিলে, তাহার পরিপুষ্টির বা রিস্তৃততর ক্ষেত্র 
করিয়া দিলে এই “মৌলিক এক্য” ক্রমেই 
ক্ষীণ ও দুৰ্ব্বল হইয়া আসিবে। “এক 
জাতির” আদর্শ বিলীয়মান হইয়া যাইবে। 
গণ-পরিষদ “মৌলিক একতার” 
পটহুমিকার উপর এক জাতির রিয়ালিটিকে 
প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছেন' 
শক্তিশালী ও ব্যাপক ক্ষমতার' অধিকারী 
কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে । গোটা ভারতে 
এক মহাজাতি স্থষ্টির যে উপাদান রহিয়াছে, 
ভাবী কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিচালনাধীনে তাহা 
নূতন প্রাণশক্তি লাভ করিবে অথচ আঞ্চলিক 
বিশিষ্টতার প্রাণহানি ঘটাইবে না। 


ঘটনাপঞ্জী গণ-পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গী রূপাস্তর 
ঘটাইলেও তাহার আদর্শ সংক্রান্ত শপথ 





৬. ২৪ ডি লোড » নিজ 





= ভ্ৰাঞ্চ = 


টালীগঞ্জ, 
টালা, দমদম, 
আলমবাজার ও 





Es Greg: নিও বি,লি,দাস এম.এ,বিএত 


দক্ষিণ-কলিকাতা, 


বরানগর, 
দেওঘর। 


পপ 





৩৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 





অদ্যাপি অক্ষু্ আছে। জনসাধারণের সার্বব- 
ভৌমিক * অধিকারের ভিত্তিতে “স্বাধীন 
সার্বভৌম ভারতীয় রিপাবলিক” গঠনের যে 
শপথ কাধ্যারস্তের প্রাক্কালে তাহারা গ্রহণ 
করেন, আজও তাহা বলবৎ । ভাবী শাসন- 
তন্ত্রকে এই শপথের পটভূমিকাতেই বিচার 
করিতে হইবে । সকলের প্রতি সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার করিবার, 
সকলকে সমমর্ধ্যাদা ও সমান সুযোগ দিবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়! গণ-পরিষদ কার্ধ্যারস্ত করে। 
ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ধর্্মাচরণের স্বাধীনতা, 
অনগ্রসর ও সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত নিরাপত্তা 
বিধানের শপথও গ্রহণ করা হয়! গত পাঁচটি 
অধিবেশনে পরিষদ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহাকে এই বিঘোষিত আদর্শের 
পটভূমিকাতেই বিচার করিতে হইবে। 
সুতরাং ভাবী রাষ্ট্রে জনগণ কি কি অধিকার 
পাইবে, সর্ধ্বাপ্ঠে তাহাই বিবেচ্য । 

জনগণের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে 
মৌলিক অধিকার কমিটি ছুই দফা রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছে। দ্বিতীয় রিপোর্টের সঙ্গে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাময়িক রাজনৈতিক 
অধিকার সম্পর্কেও একটি রিপোর্ট পেশ করা 
হয়। কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা অদ্যাপি 


অসমাপ্ত থাকিলেও গণ-পরিষদ মোটামুটিভাবে 


| ইট এও & য় নি 


2 ক্কোং-> ভিলও 


প্যাটেল কমিটির রিপোর্ট 
করিয়াছে । 

ভারতীয় জনগণের মৌলিক অধিকার 
নির্ণয় করিতে গিয়া প্যাটেল কমিটি এযাংলো- 
ক্যাকসন্‌ জগতের আদর্শই অনুসরণ 
করিয়াছেন। ইঙ্গ-মাকিন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় জনগণ যে মৌলিক অধিকার ভোগ 
করে, ভারতীয় রাষ্ট্রের জনগণও তাহার সব 
কয়টি অধিকারই পাইবে । এছাড়া যুদ্ধোত্তর 
যুগের নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্্রব্যবস্থায় জনগণের 
যে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, ভারতীয় জন- 
সাধারণ তাহার কয়েকটিও ভোগ করিবে। 
জনগণের এই মৌলিক অধিকারকে মোটামুটি 
ছুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণে 
কতগুলি অধিকার ভোগ করার জন্য আইনের 
সাহায্য লইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 
বাকী কতগুলি অধিকার “মৌলিক অধিকার” 
বলিয়া স্বীকৃত হইলেও আপাততঃ থাকিবে 
রাষ্ট্রীয় নীতি নিদ্ধারণের দিগত্র্শনের মত। 
রাষ্ট্রের নিকট এই শ্রেণীর অধিকার দাবী করার 
“নৈতিক অধিকার জনগণের থাকিবে বটে, 
কিন্ত আইনের আশ্রয়ে উহা আদায় করিবার 
দাবী কর! চলিবে লা । 

এই মৌলিক অধকারসমূহ দাবী রাষ্ট্রে 


অনুমোদন 








সি, ৯৯৯ 
২সি,সি;১সি,সি;২সি, সি 
টাইফয়েড ও বসম্তরোগে অব্যর্থ গঁধধ 
এণ্টিম্যল (কুইনাইন ও সিনকোনাবিহীন ) ম্যালেরিয়া 
নিউরো 


ডন 
ক্যাফালন 





সৰ্ব্বত্ৰ সমভাবে প্রযোজ্য । মুখ্য মৌলিক 
অধিকারের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও স্্রী-পুরুষ 
নির্বিবশেষে সকলের সমানাধিকার, ধর্ম্মাচরণের 
স্বাধীনত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও 
ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা এবং আইনের 
চক্ষে সকলের প্রতি সমদ্রশিতা অন্যতম । 
সমানাধিকার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
সনাতন' বর্ণাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থা হইতে 
অস্পৃস্ততার কলঙ্ক দূর করা হইয়াছে। 
ভারতের ভাবী হিন্লুসমাজে সকলেই পঞ্চম 
না হয় কেহই নহে। ধৰ্ম্মাচরণের স্বাধীনতার 
সঙ্গে সঙ্গে বলপুর্ব্বক ধর্ম্াস্তরিতকরণ নিবিদ্ধ 
ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা 
হইয়াছে । এ ছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্কদের খনি, 
কারখানা অথবা বিপজ্জনক কর্মে নিয়োগ, 
জবরদক্তিমুলক শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতি 
কুপ্রথাও দণ্ডনীয় অপরাধের পর্যায়ে পড়িবে । 
জাতিধৰ্ম্মনিবিবশেবে সমস্ত নাগরিকই 
ইউনিয়নের যত্রতত্র বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও কাজকণ্্মন করিতে পারিবে । “এই বিষয়ে 
এবং সরকারী কার্যে লোক নিয়োগের ব্যাপারে 
রাষ্ট্র সকলের প্রতিই সমদর্শা ব্যবহার 
করিবেন। 

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পত্তির অধিকার 
স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, স্থাবর বা 


স্নায়বিক দৌর্বল্য 
শ্বাসযন্ত্রের পীড়া 




















হেপাড়িন অজীর্ণ ও যকৃৎদোষ 
ূ ইসি ( লৌহঘটিত ) রক্তহীনতা ও দৌর্ধ্বল্য 
স্থাপিত_১৯১৩ | ূ নান যাবতীয় পীড়া 
হেড অফিন--বোস্বাই | ভূতি 
“রাইমার কোম্পানী এবং অন্তান্য সঙ্গাত্ত ওবধের 
- ভিন পরিমাণ l দোকানে পাওয়া যায় ৷” 
৩ কোটা টাকার উর্দ্ধে | | ওর বে ম্যান (হত৷) [মাঃ ) ng 
১০৪, ন্‌ 
সম্পত্তির পরিমাণ লেবরেটরী £ এ 
প্রায় ১ কোটী টাকা গ'ঙ্গুলীপাড়া, পাইকপাড়া, কলিকাতা 
- টেকনিক্যাল এডভাইসর ঃ--ডাঃ এম, এন, গ্রোস্বামী, ডি, এস্‌, সি 
| কলিকাতা বিশ্বধিতালয়ের রসায়নাগারের প্রধান অধ্যাপক | 
| | এ উত্তম সুবিধাজনক পর্ভে উবধাদি ও শেয়ার বিক্রয়ের অন্ত _ 
চীফ এজেণ্টম্‌ | | ** প্রতিনিধি ও এদ্েপ্ট আবশ্যক | র 
| ঘোঁষ এণ্ড চৌধুরী আসাম অফিস £_মিঃ এন, কে, বহু, এম্‌-এ, বিএল | 
রা িভারো | ষ্টেশন রোড, ডিব্ৰুগড় . 
কলিকাতা । মাদ্রাজ অফিস £ £-মিঃ কে, ভু ভি, (কে, মূর্তি বি-এস-সি । 
| 
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অস্থাবর কোন সম্পত্তিই বিনা ক্ষতিপূরণ 
দখল .করা চলিবে না। জাতীয় সরকার 
অথবা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কখনও যদি কোন 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অথবা স্থাবর সম্পত্তি 
জাতীয়করণে উদ্যোগী হন, তবে উপযুক্ত, 
ক্ষতিপূরণ দিয়াই তাহাকে এ সম্পত্তি দখল 
করিতে হইবে । সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
অথবা যুদ্ধোত্তর যুগের নয়া-গণতন্ত্রে কায়েমী 
স্বার্থবানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার যে 
নীতি অন্ুস্থত হয়, ভারতের ভাবী রাষ্ট্রব্যবস্থায় 


তাহার স্থান নাই। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা হানিকর : 


"কোন জরুরী অবস্থা দেখা না দিলে সাধারণ 
নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া জনসাধারণ 
শাস্তিপূর্ণভাবে সভাসমিতি ও দল গঠন 
করিবার, যত্রতত্র অবাধ ভ্রমণের এবং মতামত 
প্রকাশের পুর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে। 
প্রচলিত আইনের বিধানভঙ্গ না করিলে বিনা 
বিচারে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া চলিবে না, 
তবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আটক রাখা চলিবে। 
জনগণ নিরুপত্রবে যাহাতে এই সমস্ত অধিকার 
ভোগ করিতে পারে, ইহার পরিপন্থী আচরণ 
যাহাতে উপযুক্ত দণ্ডলাভ করে, এজন্য সর্ব্বোচ্চ 
বিচারালয়ের ক্ষমতা ও একতেয়ারের মধ্যে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইবে। 
" কিন্তু জনসাধারণের সমানাধিকার বা ব্যক্তি- 
স্বাধীনত৷ মূল্যহীন হইয়া পড়ে যদি অর্থনৈতিক 
জীবনে তাহার তাৎপর্য্য প্রতিফলিত না হয়। 
একজন কোটিপতির সহিত একজন নিঃসম্বল 
. বেকারের রাজনৈতিক সমানাধিকারের মূল্য 
কি? জনগণের সমানাধিকারের নীতি 
তখনই সার্থক হয়, যখন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি 
নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে জ্ঞান, বুদ্ধি বা 
সামর্থ্য অনুসারে জীবিকার্জনের সুনিশ্চিত 
প্রতিশ্রুতি পায়, কাজ করিলে বা করিতে 
চাহিলে জীবনযাত্রার একটা নির্দিষ্ট মান 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে । সমানাধিকারী 
নাগরিকদের এক বিরাট অংশ যদি অন্নচিন্তায়, 
'রোগে, শিক্ষার অভাবে মানব জীবনের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, দারিদ্র্যের 
পীড়ন প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ না 
পায়, তবে কোটিপতির সহিত এই তথাকথিত 
সমানাধিকার তাহাদের নিকট অর্থহীন । 
'শিক্ষায়তনের সমস্ত দুয়ার খুলিয়া দিলেও 
অর্থের অভাবে উহা চিরকালই তাহাদের 
'নিকট অর্গলবদ্ধ। 
জনগণের জসমানাধিকারবাদের এই 
তাৎপৰ্য্য নীতি হিসাবে স্বীকার করিলেও 
ভারতের ভাবী রাষ্্রব্যবস্থা এ সম্পর্কে কোন 
সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে পারে নাই। 
সুপরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্্রব্যবস্থাতেই 
জনগণের পক্ষে এই অধিকার লাভ করা 


সম্ভব। দুনিয়ার সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় 


এ অধিকার তাহারা পাইয়াছে। কিন্ত 
ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক বুনিয়াদের 
উপর গড়িয়া উঠে নাই। দেশে আজিও 
দাআজ্যবাদের বন্ধন-জর্জ্জর ধনতাস্ত্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থা বিদ্যমান শাসনতন্ত্রেও তাহার প্রভাব 
প্রতিফলিত। শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ ক্রমিক 
পরিবর্তনে আস্থাবান। সুতরাং জনগণকে 
সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী বলিয়। স্বীকার 
করিয়াও গণ-পরিষদ তাহাদের সকলকেই 
জীবিকার্জনের সুনিশ্চিত আশ্বাস দিতে 
পারেন নাই। বর্তমান সমাজব্যবস্থার সহিত 
আপোষ করিয়া এই অধিক্যুরকে রাষ্ট্রীয় নীতি 
নির্ধারণের বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । ব্যক্তিস্বাধীনতার ম্যায় আইনের 
আশ্রয়ে এই সব অধিকার কেহই দাবী করিতে 
পারিবে না। তবে প্রত্যেকেই যাহাতে 
জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সঙ্গতি পাইতে 
পারে, সমান কাজের জন্য শ্্রীপুরুষনির্কিশেষে 
সকলেই যাহাতে সমান পারিশ্রমিক পায়, 
অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে জাতীয় সম্পদ 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির করায়ন্ত হইয়! যাহাতে সমষ্টি- 
স্বার্থের হানিকর হইতে না পারে, তাহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াই রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হইবে। 


' জনসাধারণের কাজ করিয়া অশ্সসংস্থান করিবার . 


অধিকার যাহাতে কার্য্যকরী হয়, সকলেই 
যাহাতে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পায়, 
কর্মহীন, বৃদ্ধ, রুগ্ন অথবা পঙ্গ, যাহাতে 
সরকারী সাহায্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রের 
“আর্থিক সঙ্গতি ও উন্নতির” সহিত তাল 
রাখিয়া তাহার ব্যবস্থাও করা হইবে বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে! কিন্তু রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতি 
ও উন্নতি এক অনির্দিষ্ট বিষয়। ভিন্ন 
মতাবলম্বীরা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ 
করেন। তাছাড়া জাতির “আর্থিক সঙ্গতি ও 
উন্নতি” 'রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির উপর 
নির্ভরশীল । ভিন্ন নীতির ভিন্ন ফল। স্বতরাং 
ভবিষ্যৎ গবর্ণমেন্ট_ তথা ক্ষমতাবান রাজনৈতিক 
দল কি নীতি অবলম্বন করেন, “জাতির সঙ্গতি 
ও উন্নতি” তাঁহার উপরই নির্ভর করিবে । 
বস্তুতঃ ক্ষমতাবান রাজনৈতিক দলই হইবে 
জাতির সামর্থ্য ও সঙ্গতি সম্পর্কে 
চূড়ান্ত রায়, দিবার অধিকারী । জনমত 
কোন দাবী করা সর্তেও গবর্ণমেন্ট যদি 
বলেন, জাতির আর্থিক সঙ্গতি দ্বারা এই 
দাবী মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে 
জনমতের দাবী অসহায়। শাসনতত্ত্রে যদি 
এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার কোন 
নির্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও কতকটা আশ্বস্ত 
হওয়া যাইত । কিন্তু একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা 
ছাড়া অপর কোন অধিকার সম্পর্কেই সময় 
নির্দেশ করা হয় নাই । শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী 


হইবার দশ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক 


সমস্ত বালকবালিকার জন্য বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে, এই 
শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে একমাত্র এই বিষয়েই 
একটা সুনির্দিষ্ট সময়-নির্দেশ পাওয়। গিয়াছে! _ 
জনগণের রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে অধিকাঁর তাদের 
প্রাপ্য, ভারতীয় রাষ্ট্র সেই অধিকার লাভের 
সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না । 
জনগণের এই অধিকার আপাততঃ রাষ্ট্রীয় 
নীতি নিদ্ধারণের দিগ দর্শন হিসাবে থাকিলেও, 


কতদিনে তাহারা এই অধিকার ভোগ করিতে 
পারিবে অথবা আদৌ পারিবে কিনা, তাহা 
নির্ভর করিবে কি ভাবে তাহারা তাহাদের 
রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে তাহার 
উপর। আদর্শ সংক্রান্ত প্রস্তাবে গণ-পরিষদ 
এই মূলনীতি স্বীকার করিয়াছেন যে, জনগণই 
হইবে ভাবী রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার 
উৎস। এই নীতির অর্থ__ভাবী রাষ্ট্রের 
যাহারা কর্ণধার হইবেন, তাহাদের সকলকেই 
জনসাধারণের প্রতিনিধি হইতে হইবে। 
প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি প্রত্যক্ষ ব! 
পরোক্ষ হইতে পারে । এই নীতি কার্য্যকরী 
করার পক্ষে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার 
অত্যাবশ্যক । মৌলিক অধিকারের মধ্যে 
প্রাপ্তবয়স্কদের (২১ বৎসর বয়স্ক) এই 
অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তাছাড়া প্রাদেশিক 
ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট গঠনে বৃটিশ পালিয়া- 
মেপ্টারী পদ্ধতি প্রবর্তন করায়, উভয় স্থানে 
ধাহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন তাহারা 
সকলেই হইবেন সংখ্যগরিষ্ঠ নাগরিকদের 
প্রতিনিধি। কেননা, প্রাদেশিক আইনসভার 
সদস্ত নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার সমস্ত 
প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই পাইয়াছে। ইউনিয়ন 
প্রেসিডেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণর নির্বাচনের 
অধিকারও তাহাদের | সুতরাং জনগণ যদি . 
এই ভোটাধিকার স্থুবিবেচনার সহিত ব্যবহার 
করিতে পারে এবং এমন প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিতে পারে, যাহারা প্রগতিশীল সমাজ 
ব্যবস্থার পক্ষপাতী এবং প্রতিক্রিয়াশীল 
স্থিতাবস্থার বিরোধী, তবে আজ সে অধিকার 
ভোগ করিবার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি 
পাইবেন--অথচ বাস্তব জীবনে 

অধিকারের মূল্য সর্বাধিক, অগৌণেই ভাহা 
বাস্তব জীবনে রিয়ালিটি হইয়া দেখা দিতে 
পারে। অপর পক্ষে প্রতিনিধি নিব্বাচন 
সম্পর্কে যদি প্রতিক্রিয়াশীলতার পোষক কোন 
ভাবালুতা প্রাধান্য লাভ করে-_রূপ তাহার 
যাহাই হউক না কেন,_-তবে আজ যাহা 
পাওয়া যাইতেছে, আগৌণেই তাহাও 
কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিবে। সুতরাং অগ্যকার 
ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও ভবিষ্যতের সমস্ত শুভ 
সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর 
ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতির উপর। 
নিজেদের পায়ে কুড়াল মারিবার দুর্ব্ব,দ্ধি 
জনগণের হইবে না, নিজেদের শুভাশুভ 
বুঝিবার মত রাজনৈতিক চেতনা তাহাদের 


* আছে-_না থাকিলে জাগ্রত হইবে, এ আশা 


অবশ্যই কর! যায়। বস্তুতঃ এই বিশ্বাস, এই 
ভরসার উপরেই ত’ গণতন্ত্রের বুনিয়াদ 
দাঁড়াইয়া আছে। | 


শর্করা শিল্প ভারতের উন্নতিশীল জাতীয় 
শিল্পগুলির অন্যতম। সম্পূর্ণরূপে জাতীয় 
মূলধনে পরিপুষ্ট ও জাতীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত 
এই শিল্প বর্তমানে ভারতের দ্বিতীয় প্রধান 
শিল্প হিসাবে গণ্য হুইয়াছে। এতিহাসিক 
তথ্যান্ুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, শিল্প 
হিসাবে ইহা খুবই প্রাচীন এবং ইহার একটা 
বিশেষ এঁতিহাও আছে। শর্করার, প্রধান 
উপাদান যে ইচ্ষু, ভারতবর্ষই সেই ইক্ষুর 


আদি ভূমি এবং আজ পর্য্যস্ত সমস্ত পৃথিবীর ' 


মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষুর 
উৎপাদন করে। 

ভারতবর্ষে এই শিল্পটী কুটার-শিল্প ও 
কারথানা-শিল্প এই উভয়ভাবেই চলিতেছে । 
প্রধানতঃ ইক্ষু, তালের রস ও খেজুরের রস 
হইতেই চিনি ও গুড় প্রস্তুত হয়। শর্করা 
শিল্প” এই প্রবন্ধে আমরা প্রধানতঃ বাষ্প বা 
বিদ্যুৎ শক্তিতে চালিত ও কারখানা হিসাবে 
পরিচালিত শর্করা শিল্পের কথাই আলোচনা 
করিব। ইক্ষু হইতেই এই সমস্ত কলে সাদা 
চিনি প্রস্তুত হয়। কাজেই ইক্ষুই ভারতীয় 
শর্করা শিলের প্রধান কাচা মাল। সুতরাং 
এই শিল্পের কথা আলোচনা করিতে গেলে 
প্রথমতঃ ইক্ষুর কথাই বলিতে হয়। 

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে ৪০ লক্ষ 
একর জমিতে প্রায় তিন কোটা হন্দর ইক্ষু 
উৎপন্ন হয়। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও 
বাংলাতেই সৰ্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষু চাষ হয়। 
টি Rl পরিমাগফ ফসল 8988 টা 


্‌ আমাদের তৈয়ার নিয়লিখিত দ্ব্যগ্ুলি 


ভারতের শর্করা শিল্প 


--শ্রীদ্বিচজন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


সত্বেও প্রতি একরে গড়পড়তা খুব কম ফসল 
ফলে বলিয়া ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড দেশের 
অগণিত লোকের বিরাট চাহিদা পূরণের জন্য 
কিছুকাল পুর্ব পধ্যন্তও আমাদিগকে সস্তা 
বিদেশী চিনির উপর নির্ভর করিতে হইত। 
কিন্ত শর্করার জন্য ভারতবর্ষের সে পরনির্ভর- 
শীলতা আজ বিদুরিত হইয়াছে। আজ 
আর আমাদিগকে ইহার জন্য জাভার মুখের 
দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। ১৯২৯-৩০ 
সালে আমরা ১৫*১৭ কোটা টাকার চিনি জাভা 
হইতে আমদানী করিয়াছিলাম | ইহার পর 
১৯৩০-৩১ সালে ১০॥ কোটী টাকার,' তৎপরে 
১৯৩৪-৩৫ সালে ২ কোটি টাকার, ১৯৩৫-৩৬ 
সালে ৩৬ লক্ষ টাকার, ১৯৪০-৪১ সালে মাত্র 


২৪ লক্ষ টাকার চিনি বিদেশ হইতে আমদানী 
করা হয়। ভারতবর্ষে জাভা চিনির আমদানী 
১৯৩০-৩১ সালের পর হইতে কিরূপ 


দ্রুতগতিতে কমিয়া গিয়াছে, উক্ত হিসাব 
হইতে তাহা লক্ষ্য করা যাঁয়। ফলে 
ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতবধ ক্রমশঃ 
শর্করা শিল্পে স্বাবলম্বী হইয়াছে। 
অতঃপর ক্রমশঃ ১৯৪০-৪২ সালে দেশে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইল। 
কিন্ত আমরা অন্য দেশের মত এই উদ্বত্ত চিনি 
বিদেশে রপ্তানী করিতে পারি নাই। জাভার 
কলওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বৃটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদ আন্তর্জাতিক শর্করা বৈঠকের প্রহসন 
দ্বারা আমাদের স্বার্থকে বলি দিল। আমরা 
259 টি সি পি ই 


বাজারে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে । 


গায়ে মাখা সাবান 


ইক্সোরা টয়লেট সোপ 
বেঙ্গল টাকিস বাথ সোপ 


সাবান 


| কাপড় কাঁচা 


বেঙ্গল সোপ 


কেশতৈল-_ 


বেঙ্গল ঘ্লিসারিণ 


হোয়াইট ফোম্‌ 
হোয়াইট ফোম 


সোপ 


(সিঙ্গল) 
(ডবল) 


বেঙ্গল বার সোপ 


তে bl পারফিউমড, হেয়ার 
টুথপেষ্ট হোয়াইট ফোম টথ পে 


বেজল না এণ্ড কেমিক্যাল 


চি ভা 
রি দীনেন্দ্র ট্রীট, কলিকাতা । 
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৪২১৪ | 


বঞ্চিত হইলাম! দেশেও ১৯৪০-৪১ সালে 
এবং ১৯৪১-৪২ সালে প্রতিক্রিয়াশীল ভারত. 
সরকার, আইন করিয়া সর্বাধিক চিনি, 
উৎপাদনের পরিমাণ বাধিয়া দিল। আজ 
ভারত বিভক্তভাবে স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন 
সরকার নূতন চুক্তিত্বার! পূর্বোক্ত অবিচারের 
প্রতিকার করিবেন আমরা এই দৃঢ় আশ। 
পোষণ করি। 

ভারতবর্ষে শর্করা, শিল্পে আধুনিক যন্ত্র 
পাতির প্রবর্তন যে ঠিক কবে হইয়াছিল সে 
সম্বন্ধে সঠিক বলা যায় না। কিন্তু শিল্পটী 
যে অতি অন্নকাল আগে আরম্ভ হইয়াছে 
সে সম্বন্ধে সন্দেহই নাই। এই শিল্পটা প্রথম 
দিকে জাভার শর্করা শিল্পের প্রতিযোগিতায় 
একেবারে কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু 
শীঘ্রই এদিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । 
ইক্ষু ভারতবর্ষের প্রধান শস্যগুলির অন্যতম ॥ 
কাজেই এই শিল্পের সহিত ভারতের অগণিত, 
চাষীব স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে । 
ইহা ছাড়া মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ও শিল্পপতি 
প্রভৃতি বহুশ্রেণীর স্বার্থ আছে। কাজেই 
এই শিল্পটাকে রক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণ 
দাবী করিয়া দেশে এক বিরাট আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। অবশেষে ভারত সরকার 
১৯৩২ সালে শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেন। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা এই 
শিল্পের পক্ষে মৃতসপ্জীবনীর মত কাজ 
করিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে সেই সময় হইতেই 
শিল্পটীর সূত্রপাত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি 


প্র হয় না। 


১৯৩২ সাল হইতে ১৯৪১ সাল- এই দশ 
বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শর্করা শিল্পে এক 
অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে । ১৯৩২ 
সালে আমাদের দেশে মোটে ৩১টী চিনির 
কল ছিল। সেই স্থলে ১৯৪১ সালে আমাদের ' 
দেশে চিনির কলের সংখ্যা দাড়ায় ১৬১টী ॥ 
বর্তমানে অবশ্য চলতি কলের সংখ্যা হইতেছে 
১৫৩টা । ইন্ষুর চাষও এই কয় বৎসরে অনেক 
বাড়িয়া গিয়াছে । পুর্বে যেখানে ২৫ লক্ষ 
একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইত বর্তমানে 
সেখানে ৪০ লক্ষ একরেরও অধিক জমিতে 


'ইক্ষর চাষ হইতেছে। 


চিনির উত্পাদনের দিক দিয়াও যথেষ্ট 
উন্নতি দেখ! যায়। ১৯৩৯-৪* সালে ভারতে. 
চিনির উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌছিয়াছিল। 
উক্ত বৎসর এদেশে ১৪ লক্ষ টন চিনি উৎ্পন্ন- 
হয়? ইহার পর ১৯৪২-৪৩ সালে ১০ লক্ষ 
৭০ হাজার "৭০০ টন; ১৯৪৩-৪৪ সালে 
প্রায় ১২ লক্ষ টন; $১৯৪৪-৪৫ সালে ৯ লক্ষ 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


৬৯ 


"পি 





৫৮ হাজার টন এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ৯ লক্ষ 
৪৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়। বর্তমান 
বৎসরে ৯ লক্ষ ২২ হাজার টন চিনি উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

বর্তমানে শর্করা! শিল্পে ৩৩ কোটী টাকারও 
অধিক মূলধন নিয়োজিত আছে । আমাদের 
দেশের ১ কোটার অধিক কৃষক ইক্ষু উৎপাদন 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ইহা ছাড়া 
২১ হাজার শ্রমিক, তিন হাজারের অধিক 
কারিগর ও বিশেষজ্ঞ এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। 
এই সমস্ত দিক হইতে বিচার করিলে দেখা 
যায়, আমাদের এই শিল্পটা অতি অল্প দিনে 
আশাতীত রকম উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
কিন্তু বর্তমানে একটা সামগ্রিক বিশ্বযুদ্ধ 
সবেমাত্র শেষ হুইয়াছে। ইহার ফলে পৃথিবীর 
সর্ব্বক্ষেত্রে নানা প্রকার বিরাট পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে। সুতরাং আঁজ মহাযুদ্ধের পট- 
ভূমিকায় আমাদের শর্করা শিল্পকে বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখিতে হইবে । তবেই আমরা ইহার 
বর্তমানের প্রকৃত অবস্থা ও যুদ্ধোত্তর সুযোগ- 
সম্তাবনার কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিব । 

' বর্তমান অবস্থা পৰ্য্যালোচনা করিতে 
গেলে দেখা যাইবে, দেশে আমাদের 
অত্যাবশ্যকীয় খাছ্যসামগ্রীর বিরাট ঘাটতি 
রহিয়াছে। শর্করাও ইহার মধ্যে আসে। 
অতিরিক্ত উৎপাদন ত দূরের কথা, চাহিদার 
হিসাবে বিচার করিলে বর্তমানে আমাদের 
বাধিক ১৬ লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন । সেস্থলে 
আমাদের মোট উৎপাদন মাত্র ১০ লক্ষ টনের 
মত। বর্তমান কলসমূহের উৎপাদন, ক্ষমতা 
যদিও ১৪ লক্ষ টন তথাপি দাঙ্গা-হাঙ্গামা, 
ধর্মঘট প্রভৃতির ফলে বর্তমান বৎসরে চিনি 
উত্পন্ন হইবে মাত্র ৯ লক্ষ 7২ হাজার টন। 
ফলে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টন ঘাটতি 
দাড়াইতেছে। ইহার বহুবিধ কারণ আছে। 
প্রথমতঃ, এদেশে কলসমূহের সংখ্যা হ্রাস 
পাইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভারত সরকারের 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা অন্যান্ত দেশের সরকারী 
সংরক্ষণ ব্যবস্থার তুলনায় ক্রটিবহুল । সরকার 
সংরক্ষণ দান করিয়া একদিকে যেমন বিদেশী 
চিনির উপর কর বসাইয়াছেন, তেমনই 
অন্যদিকে দেশী চিনির উপরও উৎপাদন শুল্ক 
বসাইয়্াছেন। ফলে সংরক্ষণপুষ্ট বিদেশী শিল্পের 
মত আমাদের শর্করা শিল্প সবল ও সুস্থভাবে 
বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই । উৎপাদন শুক্কের 
জন্য চিনির পড়তা পড়িয়াছে বেশী। কাজেই 
লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দামী চিনি অপেক্ষা 
সত্তা গুড় তৈয়ারীর ও ব্যবহারের দিকে 
মন দিয়াছে। এইগুলি ছাড়া আমাদের 
শর্করা শিল্পের কতকগুলি. মূলগত গলদ 
আছে। ইহাতেও আমাদের উৎপাদন 
' কমিতেছে ও পড়তা বেশী পড়িতেছে। ভারতীয় 





ইক্ষু নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও গড়পড়তা একর প্রতি 
উৎপাদন কম। ফলে ভারতে প্রতি একরে 
উৎপন্ন ইক্ষু হইতে যে চিনি পাওয়া যায়, 
কিউবাতে তাহা অপেক্ষা তিনগুণ, জাভাতে 


ছয়গুণ ও হাওয়াইতে ৭ গুণ অধিক চিনি 


পাওয়া যায়। ইহার কারণম্বরূপে ভারতবর্ষে 
অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষুর চাষ, ইক্ষু হইতে 
রস বাহির করিবার জন্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার, অপরিণত অবস্থায়ই ইক্ষু 
কাটিয়া ফেলা, বৎসরের এক সময়েই সমস্ত 
ফসল ফলানো, কল হইতে বহুদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


'জমিতে ইক্ষুর চাষ প্রভৃতিকে দায়ী করা চলে। 


উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও প্রাকৃতিক 
কারণেও অবশ্য ভারতীয় ইক্ষু জাভার ইচ্ষু 
অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট । জলবায়ুর গুণে জাভার 
ইক্ষু আমাদের ইক্ষু অপেক্ষা অনেক বেশী 
রসাল ও অনেক বেশী পুষ্ট হয়। ইহার উপর 
উন্নত কৃষিব্যবস্থা আছেই। ফলে জাভা 
আমাদের. তুলনায় যথেষ্ট সুবিধা পাইতেছে। 
ইহা ছাড়া জাভার চিনির কলগুলি প্রথম 
শ্রেণীর আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত, 
কাজেই তাহারা পরিপূর্ণভাবে তাহাদের মাল- 
মশল্লা ব্যবহার করিতে পারে । ফলে তাহাদের 
অপচয় ত কম হয়ই. অধিকন্ত উৎপাঁদনও অনেক 
বেশী হয় । কাজেই তাহারা আমাদের অপেক্ষা 
যথেষ্ট কম দামে চিনি বাজারে ছাড়িতে পারে । 
অন্য কয়েকটি দিক দিয়াও এদেশে শর্করা 
শিল্পের গলদ সুস্পষ্ট। এদেশে চিনির কল- 
গুলিতে চিনির যে গাদ বা মাৎগুড় (চিনি 
তৈয়ারী করিবার পর যে ময়লা অংশ থাকে) 


পাওয়া যায়, তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্ত 
জাঁভাতে চিনির এই মাৎগুড় হইতে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে নানা প্রকার অন্ুকল্প দ্রব্য 
(By-products) তৈয়ারী করিয়া উচ্চ মূল্যে 
বিক্রয় হয়। কাজেই জাভার কলওয়ালার! 
এই উপরি আয়ের জন্য স্থূলভে চিনি বিক্রয় 
করিতে পারে। সুতরাং যুদ্ধোত্তর জগতে 
আমাদের যদি অন্য দেশের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় নামিতে হয় এবং শিল্প-প্রসারের ও 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সুযোগ-সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রশস্ত 
করিতে হয়, তবে আমাদের শর্করা শিল্পের 
এই মুলগত গলদগুলি দূর করিতেই হইবে। 
উপরস্ত জাভা প্রভৃতি দেশের আদর্শে 
আমাদের শিল্পকেও যুগোপযোগী করিয়া 
গড়িয়া তুলিতে হইবে । এজন্য অবশ্য দেশের 
সরকারের সক্রিয় সমর্থন আবশ্যক,। সুখের 
বিষয়, দীর্ঘ ছুই শতাব্দী পরে ভারতের শৃঙ্খল- 
ভার মুক্ত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় সরকার 
কর্মভার গ্রহণ করিয়াই পূর্বতন শিল্পনীতি 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা শর্করা শিল্পের 
যুদ্ধোত্তর ব্যাপক সংগঠন ও উন্নতির জন্য 
একটা প্যানেল গঠন করিয়াছেন। এই 


প্যানেল নিয্ললিখিতরূপ নির্দেশ দিয়াছেন :- 


(১) এদেশে চিনির উৎপাদন বার্ষিক 
১৬ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে। 
ইহার মধ্যে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন দেশের 
লোকদের ব্যবহারে লাগিবে। বাকী ৫০ 
হাজার টন বিদেশে রপ্তানী হইবে। (২) 
এদেশের চলতি কলগুলিতে ১৩ লক্ষ টনের 


১ 





“অর্থ এক বিশ্বজনীন শক্তির স্থূল চিহ্ন। 
এই শক্তি যখন পৃথিবীর উপরে প্রকাশ 


পায়, তখন তার ক্রিয়া হয় প্রাণের ও 


জড়ের স্তরে; বাহা জীবনের পরি- 


পূর্ণতার জন্য এ শক্তিটী অপরিহার্য্য ৷” 


শ্রীঅরবিন্দ 









ব্যাঙ্ক ঘফ কমার্স লিং 


(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ) 
১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত।। 
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আর্থক জগৎ 





বেশী চিনি উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। সুগার 
ইণ্ডা্ী প্যানেল এজন্য চলতি কলগুলির 
সম্প্রসারণ করিয়া ও নূতন কল বসাইয়া 
ঘাটতি পূরণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। এই 
ব্যবস্থা অনুসারে যে কলগুলিতে ৮০০ টনের 
কম ইক্ষু মাড়ান হয়, তাহাতে পুরাপুরি 
৮০০ টন ইক্ষু মাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। ইহার ফলে, আরও এক লক্ষ টন 
উৎপাদন বাড়িবে। (৩) অতিরিক্ত ২ লক্ষ 
টন চিনি উত্পাদনের জন্য ভারতে ২০টী নূতন 
কল স্থাপন করিতে হইবে ।' ভারত সরকার 
ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, বরোদা, বিহার ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটা করিয়া 
কল স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন। বাকী 
১৫টা কল নিম্নলিখিতরূপে স্থাপিত হইবে । 
মাত্রাজে ৩টী, বাংলাতে ৩টা, বোম্বাইয়ে ২টা, 
মহীশুর বা বরোদা রাজ্যে ১টা, পাঞ্জাবে ২টা, 
পাঞ্জাবের 'দেশীয় রাজ্যে ১টী, আসামে ১টী, 
সিন্ধুতে ১টী ও' উড়িষ্যা প্রদেশে ১টী। 
প্যানেল বরাদ্দ করিয়াছেন, চলতি কলগুলির 
সম্প্রসারণের জন্য ৪* হাজার টন ও নুতন 


কল স্থাপন করিতে ৪০ হাজার টন যন্ত্রপাতি 


লাগিবে। এই পরিমাণ যন্ত্রপাতির মূল্য 
দাড়াইবে ১১ কোটী হইতে ১২. কোটী 
টাকা ৷ : 


এই গুলি ছাড়াও প্যানেল শর্করা শিল্পকে 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে বণ্টনের ;, সুপারিশ 
দিয়াছেন, যাতে এক এলাকায় শিল্প 
সীমাবদ্ধ হইয়া না পড়ে । ইহার ফলে বন্টনের 
অসুবিধা হয়। আর এক দিক দিয়া 








হইয়াছে । 








আমানতী জম! আছে। 








ঙ্নং 





ঢক্কোস্পানী হিনন্সিতিক্ঞ , 


স্থাপিত ১৯ গ০ 


শতকরা ১০২ টাকা নুতন প্রিমিয়াম ও ৮২ 
টাক। রিনিউয়েল প্রিমিয়াম কেবলমাত্র বীমা- 
কারীদের জন্য তহবিলে জমা করা হয়। | 

৭,৫০,০০০, টাকারও উপর দাবা মেটান 





' [ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭, 





প্যানেলের নির্দেশ খুবই যুগোপযোগী । 
তাহাদের মতে শর্করা শিল্পের যন্ত্রপাতির 
অধিকাংশই আমাদের দেশেই তৈয়ারী করা 

আমরা আশা করি, জাতীয় সরকার সর্বব- 
প্রযত্বে সুগার ইণ্ডাস্ী প্যানেলের এই 
নির্দেশগুলি কাধ্যকরী করিতে যত্নবান 
হইবেন। 

চিনির পরিত্যক্ত অংশ হইতে প্রস্তুত বহু 
অনুকল্প দ্রব্য 
পারে। আমাদের দেশে পেট্রোলের উৎপাদন 
অত্যন্ত কম। ফলে আমরা বহু টাকার 
তৈল বিদেশ হইতে. আমদানী করি। দেশ 
স্বাধীন হওয়ার ফলে ইহার আমদানী, ও 
ব্যবহার আরও বাড়িয়া যাইবে। ইহার 
প্রতিকারের জন্য চিনির কল হইতে প্রাপ্ত 
মাতগুড় হইতে প্রচুর পরিমাণে স্ুরাসার 
( Power alcohol ) তৈয়ারী করিয়া 
আমরা পেট্রোলের বদলে ব্যবহার করিতে 
পারি। আমাদের চিনির কলগুলি এইদিকে 
নজর দিলে আমাদের একটা বিরাট 
সমস্যার সমাধান হয় এবং প্রতি বৎসর 
ইহার জন্য বিদেশে যে কোটী কোটা টাকা 


- চলিয়া যায়, তাহাও কতকাংশে রক্ষা 


পায়। 

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমাদের 
এখন হইতেই শর্করা শিল্পের উন্নতির জন্য 
নিয়লিখিত বিষয়গুপির উপর নজর দিতে 
হইবে £--0১) আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 





রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট কোম্পানীর 
কাগজে পলিসির মোট দাবীর ৫৫% অধিক 
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আধুনিক যুগের, মানুষের জন্য নুতন ধরণের ইনস্থ্যুবেস পলিসি। 
অনুসন্ধান করুন-- 
সি এল ঘটক, জেনারেল ম্যানেজার ' 
ম্যাঙ্গো লেন, 


কলিকাতা । . | 





আমাদের বাজারে চলিতে : 













ইক্ষুর.চাষ করিয়া জমিতে অধিকতর ফসল 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
(২) ইক্ষুর বাজ, ইচ্ষুর শ্রেণী, গুণাগুণ 
প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার 
স্থাপন করিয়া অধিকতর পুষ্ট, রসাল ও মিষ্ট 
ইন্ষুর 'উতপাদন বাড়াইতে হইবে। 
(৩) এরূপভাবে নানাশ্রেণীর ইক্ষুর চাষ 
করিতে হইবে, যাহাতে বৎসরের সব 
সময়ই সমানভাবে ইক্ষুর যোগান পাওয়া 
যায়। তাহা না হইলে এক সঙ্গে সমস্ত 
ফসল . উঠাইলে কৃষক দামের দিক হইতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়৷ কলগুলিও এক সময়ে অধিক 
চাপে কাজ করিয়া বৎসরের বাকী সময় 
অনর্থক বসিয়া থাকে । ৃঁ 

এইত গেল চাষের দ্রিক। কলগুলির দিক 
হইতে দেখিতে গেলে (১) মাঝারি ধরণের 
কল দেশব্যাপী ছড়াইয়া স্থাপন করিতে হইবে 
( Decentralisation ), যাহাতে দেশের 
সর্বত্র সমানভাবে কলের সুবিধা পাওয়া যায়। 
ইহাতে বিক্রয়ের সুবিধা হইবে। (২) 
প্রত্যেক কলের নিজস্ব ইক্ষুর জমি থাকিবে। 
(৩) উন্নতধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা, 
উৎপাদন শুক্ক হাস, বিদেশে চিনি রপ্তানীর 
ব্যবস্থা, ভালরূপ বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য 
এখন হইতেই আন্দোলন করিতে হইবে এবং 
সরকারকে এবিষয়ে অবহিত, করিতে হইবে । 
(৪) প্রত্যেক কলে অনুকল্প দ্রব্য তৈয়ারের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

এই সমস্ত করা হইলেও আর এক দিকে 
নজর না দিলে শিল্পের দিক দিয়া. আমর! 
কিছুতেই-লাভবান হইতে পারিব না। সেদিক 
হইতেছে আমাদের শ্রমিকদের অবস্থার 


| উন্নতি। পূর্বেই ৷ বলিয়াছি, শর্করা শিল্পে 
| ২২ হাজারেরও অধিক শ্রমিক নিযুক্ত আছে। 
| শিল্প সম্প্রসারণ ও নূতন কল স্থাপন করিলে 
| শ্রমিকের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে। 
মু সমাজদেহের এই অজ্ঞাত অংশ আজ বহুদিনের 
| অত্যাচারে অবিচারে বিক্ষুধ। তাই - আজ 
| আমাদের সম্বদয় মনোভাব নিয়া শ্রমিকদের 
| অবস্থার উন্নতি, বাসস্থান, আহার, শিক্ষা 


প্রভৃতির ব্যবস্থা দরাজ হাতে করিতে হইবে। 


|| তাহা না তইলে শিল্প “চলিবে না। শর্করা 
| শিল্পের শ্রমিকদের, অবস্থার অনুসন্ধান . ও. 


বিচার করিয়া “রিজে কমিটী” তাহাদের 


| রিপোর্টে যেসব সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন, 
॥ আমরা সরকারকে অবিলম্বে তাহা কার্যকরী 
॥ করিতে অন্থুরোধ- করি । . তারপর, আস্তে, 
| আস্তে মারও 
| পারিলেই আমাদের শর্করা শিল্পের ভিত্তি, 
| হইবে দৃঢ়. এবং অন্যান্ত দেশের শিল্পের মত 
প্র আমাদের দেশের শিল্পও মাথা উচু করিয়া 
শী দীড়াইতে পারিবে । 


উন্নতির . ব্যবস্থা করিতে 


বিভক্ত ভারত ও মধ্যবিত্ত 


ভারত বিভক্ত হইয়াছে, বিভক্ত হইয়াছে 


বাংলা ও পাঞ্জাব । কিন্ত আমরা ডোমিনিয়ন ' 


ষ্টেটাস্‌ লাভ করিয়াছি। গত ১৫ই আগষ্ট 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
"হাতে এবং পাকিস্থানে মুসলিম লীগের নেতৃ- 
বৃন্দের হাতে শাসন-ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছেন । 
আমরা ইচ্ছা করিলেই এই ডোমিনিয়ন 
স্রেটাসকে পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিণত করিতে 
পারি। একথা আমরা শুনিয়াছি। ছুই 
শত বৎসর ধরিয়া যে স্বাধীনতার জন্য 
ভারতবাসী সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, 
'সে স্বাধীনতা আজ আর ভবিষ্যতের 
সুখন্বপ্র নয়, এ কথাও কি আমরা 
শুনি নাই ? আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ শাসনের 
অবসান হইয়াছে । ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাব 
বিভক্ত হওয়ার তীব্র বেদনার মধ্যেও আত্মহারা 
হইয়াই আনন্দোগুসবের অর্ঘ্যে স্বাধীনতাকে 
আমরা স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়াছি, বরণ 


করিয়াছি উৎসবের দীপালী সাজাইয়া ৷ কিন্ত - 


ক্ষমতা-হস্তাস্তরের ছুই মাসের মধ্যে আমরা 
কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি? দ্বিতীয় 
বিশ্বসংগ্রামের পাঁচ বৎসর এবং যুদ্ধোত্বর ছুই 
বৎসর-_মোট সাত বৎসর ধরিয়া দুর্ম্ম ল্যতা, 
দুষ্পাপ্তা ও চোরাবাজারের নিষ্পেষণে 
ভারতবাসী নিষ্পেষিত হইয়াছে । তেরশ’ 
পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে বাংলায় ৩৫ লক্ষ লোক তে 
না খাইতে, পাইয়াই মরিয়া গেল। আমাদের 
'খাদ্যাভাব বাড়িয়াই চলিয়াছে, বন্ত্রাভাব 


॥ 


আসিয়া ঠেকিয়াছে চরম সীমায়। 


_জ্ীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল 


সহর 
অঞ্চলে বাসগৃহ সমস্তার কোন সমাধানই এ 
পর্য্যন্ত হয় নাই। আমাদের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যা্দির উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে । কিন্তু 
জীবিকানিব্বাহের ব্যয় ক্রমেই অভ্রভেদী 
হইয়া, উঠিতেছে। জনসাধারণের আয়ের 
অদ্ধেকেরও অধিক ব্যয়িত হয় চোরাবাজারে 
জিনিষ কিনিতে। আমরা একটা ব্যাপক 


অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে 
চলিয়াছি। ক্ষমতা হস্তাস্তরের পর 
ভারত ও পাকিস্থানের, রাষ্ট্রশক্তি এই 


সঙ্কট-মুক্তির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন, 
এই আশাই সকলের মনে স্থান পাইয়াছিল। 
কিন্তু ভারত বিভক্ত হওয়ার ফলে শাসন- 
পরিচালন ব্যাপারে যে-সকল সমস্যার স্থষ্টি 
হইয়াছে, সেগুলির সুষ্ঠ সমাধান ব্যতীত 
অর্থনৈতিক সঙ্কট পাড়ি দিবার উপযুক্ত শক্তি 
কি ভারত, কি পাকিস্থান-_কাহারও পক্ষেই 
অর্জন করা সম্ভব নয়। ভারতের ভৌগোলিক 
বিভাগ এবং সরকারী কম্মাচারীদের বণ্টন যতটা 
সহজ হইয়াছে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বণ্টন 
ততটা সহজ নয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্ব 
এই সকল বিষয়ের বিভাগ সম্ভব হয় নাই। 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই সকল বিষয়ের 
বিভাগ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই, 
শুধু ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখা সম্পর্কেই 
তাহারা একমত হইয়াছেন। কিন্তু অনির্দিষ্ট 
কালের জন্য যে মুলতৃবী রাখা সম্ভব নয়, তাহ" 





| 











রাষ্টপতি ক্ষপালনী ও প্রযুক্ত! স্থচেত! 
দেবীল্ন আশার্বাণী লইয়া সংগঠিত 
জাতীয় কাগজ-শিল্স . প্রতিষ্ঠান | 


হামাম বেঙ্গল (গেণার মিলা 


এ - লিন সি তে ভ-- 
অনুমোদিত সুলথন $ 


নিউজ প্রিণ ও অন্যান্য যাবতীয় 
কাগজ প্রস্তুত দ্বারা জাতীয় শিল্পের 
সমৃদ্ধি সাধনই একমাত্র লক্ষ্য । 
ম্যানেজিং এজেণ্টসৃঃ 
| এ লি স্ুশ্বাজ্জ্তি এস ক্রাচ্লীস্ন” লিঃ 
| রেজিষ্টর্ড অফিস : £৭, হেষ্টিৎস ্রট £ £ কলিকাতা । 














শ্রণী 


সহজেই বুঝা যায় । এতদিন পর্য্যন্ত অখণ্ড 
ভারতের পটভূমিকায় ভারতের রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা গড়িয়া উঠায় বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
সামগ্রস্ত স্ষ্টি হইয়াছিল । ভারত বিভক্ত 
হওয়ায় এই সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা 
আর নাই। কোন অংশের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় বিশৃঙ্বলা স্বষ্টি না করিয়া অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজা খুব সহজ ব্যাপার 
নয়। তাই ১৯৪৮ সনের ৩ ১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে একটা স্থিতাঁবস্থা 
( stand 5011) চুক্তি হইয়াছে। মধ্যবরত্তা 
কালের জন্য একটা শাসনতন্ত্র অবশ্য প্রব্তিত 
হইয়াছে । আগামী মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
উহা কার্ধ্যকরী থাকিবে। নূতন আইন রচিত 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত সমস্ত শাসন পরিচালন 
কাধ্য প্রচলিত আইন অনুসারেই নিব্বাহ 
করা হইবে। কিন্তু ৩১শে মার্চের আর 
পুরাপুরি ছয় মাসও বাকী নাই। এই অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে অতিদ্রত ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা দ্বারা 
শৃঙ্খলার সহিত ভারত বিভাগের, কার্ধ্য 
সুসম্পন্ন করিবার গুরু দায়িত্ব আমাদের 
সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু ভারত বিভাগের 
ফলে যে-সকল জটিল সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে, 
সে-গুলি অধিকতর জটিল ও বিপজ্জনক হইয়া 
উঠিয়াছে পাঞ্জাবের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক 
হাঙ্গামার জন্য । অখণ্ড ভারতের সংখ্যালঘু- 
সমস্যা বিভক্ত ভারতের পাকিস্থানে দেখা 


' দিয়াছে ভয়াবহ নূতনরূপে। সকলের মনই 
'" গভীর আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
‘|. ইহার সুমীমাংসা না হইলে ভারত ও 


পাকিস্থানের মধ্যে. স্থায়ী বিরোধ লাগিয়া 
থাকিবার আশঙ্কায় অনেকই উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিয়াছেন। স্বাধীনতার রক্তরঞ্জিত ভয়াবহ 


< প্রভাতী রূপ দেখিয়া জনসাধারণ ভীত, সন্ত্রস্ত, 


বিমুঢ। স্বাধীনতার প্রথম সূর্য্যালোকে জন- 


|’ গণের সুখশাস্তি, সচ্ছলতা, নিরাপত্তা আজ 
| আরও বহদুরবর্তা বলিয়াই মনে হইতেছে। 


কংগ্রেস অথণ্ড স্বাধীন ভারত চাহিয়া- 


শক কোটা টাকা | ছিল। কিন্তু ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করা 


| সম্ভব হয় নাই। মুসলিম লীগ যে আকারে 


পাকিস্থান চাহিয়াছিল, সে আকারে পাকিস্থান ' 


| না পাইলেও ঈপ্নিত পাকিস্থান তাহাদের 
0 লাভ হইয়াছে । তথাপি পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক 
| হাঙ্গাম৷ বাধিয়া উঠিল কেন? 
{ পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই বা কের 
'সশঙ্কচিত্তে দিন কাটাইতেছে? কংগ্রেসের 


পুর্ব- 


নেতৃবর্গ ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় 


| প্রতিশ্রুত ৷ পূর্ববপাপ্তাব এবং দিল্লীর হাঙ্গামায় 


৭২ 


আর্থিক জগৎ 





কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া 
সংখ্যালঘুদ্িগকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্ত 
পশ্চিম পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার 
' ব্যাপারে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যবস্থা 
করিতেছেন না, তাহা পরোক্ষভাবে স্বীকৃতই 
হইয়াছে। ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
নিপীড়িত হওয়ার কোন আশঙ্কাই নাই, 
পাকিস্থানে সংখ্যালঘু নিপীড়নের ইহাই যদি 
যুক্তি হয়, তাহা! হইলে পাকিস্থানের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কি সত্যই 
ভয়াবহ নহে? আবার পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িক 
হাঙ্গামা যদি ভারতেও সংক্রামিত হয়, তাহা 
হইলে ভারত ও পাকিস্থান এক বিরাট ধ্বংস- 
স্তুপেই কি পরিণত হইবে না? ইহার 
পরিণামে যে আনুষ্ঠানিক (formal) 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি, 
তাহাও বিলুপ্ত হইবে, ভারতে ও পাঁকিস্থানে 
আবার কায়েম হইয়া বসিবে বৃটিশের 
প্রত্যক্ষ শাসন। দেশকে এই মহতী 
বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য 









এভন বি-এ, 






এজেন্সী ম্যানেজার ৷ 
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ত্বাধীনতা অর্থ যদি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর জম্য অন্নবস্ত্র ও 'বাসগৃহের সংস্থান করা 


হয়, স্বাধীনতার সার্থকতা যদি হয় দরিদ্র ও 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকার নিরাপত্তা বিধান, 
তাহা হইলে যতদিন দেশে সাম্প্রদায়িক 
হাঙ্গামা থাকিবে, ততদিন কিছুতেই এই উদ্দেশ্য 


‘সিদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। সাম্প্রদায়িক 


হাঙ্গামার ফলে জীবনের যে বিপুল অপচয় 


হইয়াছে, ভবিষ্যতে কোন দিনই তাহা পূরণ 


হইবে না। লক্ষ লক্ষ লোক জীবনের শেষ 


মুহূর্ত পর্য্যন্ত হাঙ্গামার ক্ষতচিহ্ন দেহে ধারণ 


করিয়া বাচিয়া থাকিবে । সম্পত্তি বিনষ্ট 
হইয়াছে কোটি কোটি টাকার।' লক্ষ লক্ষ 
লোক একাস্ত নিঃস্ব অবস্থায় পৌছিয়াছে। 
আশ্য়প্রাথীদের অন্য,ভারত ও পাকিস্থান উভয় 
গবৰ্ণমেণ্টকেই অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইতেছে, 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয়ও বাড়িয়াছে। 
কিন্তু হাঙ্গামার ফলে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের 
বিপুল ক্ষতি হওয়ায় পণ্যের উৎপাদন কমিয়া 
গিয়াছে। উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে 
জীবিকানির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি ও সরকারী 
রাজন্বের হাসের মধ্যে ।  হিন্দু-মুসলমান- 
নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয়, 
গবর্ণমেন্ট বিব্রত, জনসাধারণ বিভ্রান্ত । এই 
অবস্থায় কাহাদের লাভ হয় তাহা যদি আমরা 


ভারতের স্বাধীনত। 


তখনই সার্থক হবে যখন ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী আখিক 
সচ্ছলতা উপভোগ কন্পনে। জীবনবীমা জাতির ও ব্যক্তিগত 
' জীবনের আধিক সচ্ছলতা আনবার প্রধান উপকরণ! 


দিতে অর হা্ুয়া | 


উচ্যুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 


১৭৭-এ, চিত এভিনিউ, কলিকাতা । 


স্বিও লিড এসা- ম্ান্রাম্সা 
জেনারেল ম্যানেজার। 


মিঃ NE চক্রবন্তী, বি-এল, 





বুঝতে পারি, তাহা হইলে হাঙ্গামার মূল 
উৎসের সন্ধানও আমরা পাইব। হাঙ্গামা 
যতদিন চলিবে, ততদিন উৎপাদন বুদ্ধির জন্য 
কোন চেষ্টাই সার্থক হইবে না, জনগণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য কোন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়িবে ; 
কি পাকিস্থান, কি ভারত- কোন রাষ্ট্রকেই 


শক্তিশালী করিয়া গঠন করা সম্ভব হইবে না।' . 


ইহাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী এবং স্বদেশী 
কায়েমী স্বার্থবাদী ছাড়া আর কাহারও লাভ 


হইবার সম্ভাবনা নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদি 


এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা 

হইলে হাঙ্গামা নিরোধ ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার 

উপায়ের সন্ধানও তাহারা পাইবেন । 
বুটিশের ভারত ত্যাগের স্বরূপটিই প্রথমে ' 


আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন । 


দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে 
পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে প্রাকৃযুদ্ধ 
যুগের ওঁপনিবেশিক শাসন “ও শোষণ পদ্ধতি 
নিশ্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শোষণের 
কাজ নির্ধিত্ব করিবার জন্যই উপনিবেশের 
উপর রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করিবার 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরে প্রত্যক্ষ / 
রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন 
আর নাই। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় 
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পুঁজিপতিগণ বৃটিশ মূলধনের প্রতিযোগিতাকে 
নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল রূপেই দেখিতে 
পাইতেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারতীয় 
মূলধনের সহিত বৃটিশ মূলধনের সংমিশ্রণের 
ফলে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে 
গড়িয়া উঠিয়াছে সহযোগিতা । ভারতের 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণ স্বদেশী শিল্পপতিদের 
শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার আবরণে আবৃত হওয়ায় 
তাহার ূপ-_তাহার শোষণ পদ্ধতি বদলাইয়া 
গিয়াছে। কাজেই ভারতের উপর বৃটিশের 
রাজনৈতিক আধিপত্যের রূপেরও খোলস 





_ বদলাইবার প্রয়োজন হইয়াছে । স্বাধীনতার 





জন্য ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে সাত্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে এতদিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, 
আজ ভারতের কায়েমী স্বার্থ সেই সাআজ্য- 
বাদের সাহায্য ও সহযোগিতায়ই শাসনতন্ত্র 
কর্ণধার হইয়া বসিয়াছে। কিন্ত তাহার পূর্বের 
বৃটিশ সাআজ্যবাদীরা ভারতকে করিয়াছিল 
দিধা-বিভক্ত। এই দ্বিধা-বিভক্ত ভারতের 
এক অংশে হিন্দু কায়েমী স্বার্থ, আর এক 


অংশে মুসলিম কায়েমী স্বার্থ গদীতে. 


বসিয়াছে। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ ভারত 
বিভাগেরই অনিবাধ্য পরিণতি । কিন্তু ভারত 
বিভাগের প্রকৃত ভাৎপর্্য কি? অখণ্ড 


ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের আত্ম-' 





ব্যবহার করুন। 


| iwow. | 


প্রন্ততকাদ্ক 


ইণ্ডিয়া (ঘাটারঞফিং ৷ 


এণ্ড ডাইয়িং ওয়ার্কস 


ফোন: কলিকাতা ৪৪৮ 


৬০/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


তাই ভারতের ভৌগোলিক 





মজনুত, সকল ল্লকম আবহাওয়ার উপযোগী 
নির্ভরযোগ্য ওয়াটাব্রপ্রফ 


গভীর জলঝড়ের মধ্যেও আপনার মাল যদি নিরাপদে 
পাঠাইতে চান, তাহা হইলে এই কোম্পানীর ব্রিপল 


আর্থিক জগৎ 


৭৩ 


নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবীতেই ভারত ' এবং কংগ্রেস-লীগ এক হওয়ার ধ্বনি মুসলিম 


বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা । দিয়াছে, এই 
কথাই আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু আত্ম 
নিয়ন্ত্রণের এই অধিকারের দাবী মুসলিম 
জনগণের স্বাধীনতা অর্জন ও সমাজতন্ত্রী সমাজ- 
ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার জন্য গণ-বিপ্লবের রূপ গ্রহণ 
করে নাই। মুসলিম লীগের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের 
অধিকারের অর্থ মুসলিম অভিজাত ও ধনী 
শ্রেণীর আত্ম-নিয়ন্ত্ণের অধিকার মাত্র। 
বিভাগ 
ছাড়া মুসলিম লীগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আর 
কোন পথ দেখিতে পায় নাই। কারণ, 
আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাকীকে 
গণ-বিপ্লবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে 
দেশকে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হয় না, 
প্রয়োজন হয় কায়েমী স্বার্থের বিলোপ । লীগ- 
পন্থীরা মুসলিম কায়েমী স্বার্থের বিলোপ 
চান নাই, তাহারা চাহিয়াছেন এমন একটি 
দেশ, যেখানে হিন্দু মূলধনের প্রতিযোগিতা 
শূন্য হইয়া মুসলিম মূলধন অবাধে প্রসার লাভ 
করিতে পারে। কংগ্রেস নেতৃত্ব গণ- 
বিপ্লবের আশঙ্কায় সমাজ বিন্যাসের সর্ব্বনিয়- 
স্তর কৃষক শ্রমিক শ্রেণী হইতে এঁক্যের বনিয়াদ 
গড়িয়া তুলিতে, চেষ্টা করেন নাই। মুসলিম 
লীগের সহিত আঁপোষ-মীমাংসার . প্রয়াস 
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লীগকে শক্তিশালী করিয়া এঁক্যের 
বনিয়াদকেই দুৰ্ব্বল করিয়াছে এবং শক্তিশালী 
করিয়াছে বুটিশের ভারত বিভাগের 
প্ররোচনাকে ৷ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ 
সাআজ্যকে রক্ষা করা এবং ভারতে বুটিশের 
অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাই 
বুটেনের ভারতীয় নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। 
ভারত বিভক্ত হইলে যদি সুবিধা হয়, বৃটিশ 
তাহাতে দ্বিধা করিবে কেন? ১৯৪৬ সালের 
১৬ই আগষ্ট হইতে মুসলিম লীগ ও বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় যে প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষ সুরু হইয়াছিল, তাহাই ভারত বিভাগের 
দাবীকে প্রবল করিয়া ভুলিয়াছে। ভারত 
বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অস্তঃকলহ ও সাম্প্র- 
দায়িক হাঙ্গামার অবসান তাহাতে হয় নাই। 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় লিপ্ত বিভক্ত ভারতে 
গণ-বিপ্লব বা গণ-অভ্যুথানের কোন আশঙ্কাই 
থাকিবে না। এক্যবদ্ধ বৃটিশ ও স্বদেশী 
মূলধনের শোষণ নিব্বিত্বেই চলিতে থাকিবে 
এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের 
খাঁতিরেই বিভক্ত ভারতের দেশীয় শাসকশ্রেণী 
বৃটিশ সাআজ্যবাদকে গোপনে রক্ষা করিবেন। 
ও সমাজতান্ত্রিক 





ইশিরিয়াল চা | 
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৫৬ ভ্ভাল্জ্রভীন্স চা 


ইন্পিৰিয়াল টি কোং 
৪নং রাজা উড়সণ্ট ট্াট, কলিকাভা। 
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আর্থিক জগৎ 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 





নেতৃত্বের প্রভাব একটুকু ক্ষুণ্ন হয় 
নাই। বরং ভারত বিভক্ত হওয়ায় 
বুর্জোয়া নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হইয়া 
উঠিয়াছে। ভারত বিভাগের পুর্বে ভারতে 
যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আগুন জ্বলিয়া 
উঠিয়াছিল, ভারত বিভাগের পরেও সেই 
আগুন নির্বাপিত হয় নাই। ইহার জন্য 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই দায়ী। কিন্তু শুধু 


বৃটিশ সাআাজ্যের উপর দোষ চাপাইয়া আমরা 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কি? আমরা কেন 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা 
বাধাইবার সুযোগ দিতেছি, তাহা কি 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবিবার বিষয় নয়? বিভক্ত 
ভারতে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের সহিত স্বদেশী 
কায়েমী স্বার্থের এঁক্যবদ্ধ ভূমিকার স্বরূপ যদি 
আমরা বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই শুধু 
গণ-বিপ্লবের প্রস্তুতির মধ্য দিয়া দেশকে আমরা 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইতে রক্ষা করিতে 
পারিব। এই দায়িত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। 
আবার কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের প্রধান অস্ত্রও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশ 
দোছুলচিত্ততার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল দলের 
শক্তি বৃদ্ধি করে, আর এক দল কৃষক-শ্রমিক 
আন্দোলনের মুখপাত্ররূপে গ্রহণ করে বিপ্লবীর 
ভূমিকা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্মুখে বড় বাধা 
এইখানেই । এমন কি, যাহারা বিপ্লবীর 
ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহারাও বিপ্লবের 
কর্মকৌশলের ব্যাপারে একমত হইতে পারেন 
না। তাহাদের এই অনৈক্যের ফলে জন- 
সাধারণ বিভ্রান্ত হয় এবং শক্তিশালী ' হইয়া 
উঠে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। বিভিন্ন বামপন্থী 
নলকেই ইহার প্রতিকারের পথের সন্ধান 
করিতে হইবে, পরিবর্তন করিতে হইবে 
তাহাদের কর্ম্মকৌশলের। 
ভারত বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিভক্ত 
ভারতের প্রত্যেক অংশে সামন্ততান্ত্রিক 
অভিজ্ঞাত শ্রেণী ও শিল্পপতি শ্রেণী পরস্পরের 
স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে এঁক্যবদ্ধ হইয়াছেন। 
আজ উভয় শ্রেণী মিলিয়া একটি শ্রেণী গঠিত 
হইতে চলিয়াছে। ভারত বিভক্ত হওয়া 
সত্বেও অভিজাত ও ধনী শ্রেণী যখন এঁক্যবদ্ধ 
হইয়া অধিকতর শক্তিশালী হইতে চলিয়াছে, 
সেই সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দোছুলচিত্ততার 
জন্য কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী শক্তিশালী 
হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই 
'দোছুলচিত্ততার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা 
, যায়, উহা একদিকে অর্থনৈতিক আর 
একদিকে মানসিক। ইংরাজ শাসনের দেড়- 
শত বৎসরে ইহাদের সামন্ততাস্ত্রিক 'ব্যবস্থার 
নিরাপদ জীবিকা ধ্বংস হইয়া . গিয়াছে । 
বাস্তব দিক হইতে আজ ইহারা সর্ধ্বহারা_- 


নিজের মানসিক শ্রম বিক্রয় ছাড়া জীবিকা 
অর্জনের জমার কোন উপায় ইহাদের নাই। 
কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় ইহারা একদিকে 
বিত্তশালী, আর একদিকে দরিদ্র জনগণের 
মাঝখানে অবস্থিত। পুঁজিপতি ও শর্বব- 
হাঁরাদের মাঝখানে অবস্থিতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিয়াছে । ধনী- 
শ্রেণীতে উন্নীত হইবার আশা এবং সব্ধহার! 
শ্রমিকে পরিণত হইবার আশঙ্কার ছন্দে 
ইহাদের মন ক্ষতবিক্ষত। প্রতিদিনের আধিক 
ঝড়ঝাপ্টার আঘাতে ইহারা ছুর্ববলচিত্ত। 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে,মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
বিত্তবানদের অনেকটা ষমগোত্রীয় । সর্বহারা 
শ্রমিকে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা হইতে মুক্ত 
থাকিবার জন্য ধনী শ্রেণীর উপর, ইহারা একান্ত 
নির্ভরশীল । কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মাঝখানে 
অবস্থিত বলিয়া বিপ্লবের গতিধার। নির্ধারণে 
এই মধ্যবিত্ত শ্রেশীই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়া থাকে। ঘূর্ভেগ্য ব্যাষ্টিলদুর্গের পতনে 
নেতৃত্ব করিয়াছিল প্যারী নগরীর মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীই। আবার হিটলারের ঝটিকাবাহিনী 
জান্্নানীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীই গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
ভারত ও পাকিস্থানের হিন্দু-মুসলমান- 
নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতদিন কোন্‌ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং বিভক্ত. 
ভারতেই বা তাহারা কোন্‌, ভূমিকা গ্রহণ 
করিবে? সাম্প্রদায়িকতার দুর্গ ব্যাষ্টিলছূর্গের 


পাষাণ প্রাচীর অপেক্ষাও ছুর্ভেছ্য। আবার 
ভারত ও পাকিস্থানের কায়েমী 
স্বার্থবাদীদের ঝটিকাবাহিনী. গড়িবার 


আহ্বানও, তাহাদেরই সম্মুখে উপস্থাপিত 
রহিয়াছে । 

অখণ্ড ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম 
সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য, 
ভারত বিভাগ বিজ্ঞানসন্মত ব্যবস্থা কিনা, সে 
প্রশ্নের আলোচনা আমরা করিব না। কিন্ত 
ভারত বিভাগের জন্য যে-দকল যুক্তি 
উত্থাপিত হইয়াছে, বাংল! ও পাঞ্জাব বিভাগের 
জন্য সেই সকল যুক্তিই সমান জোরালভাবে 
প্রযোজ্য । আবার বাংলা ও পাঞ্জাব অথণ্ড 
রাখিবার অনুকূলে যে-সকল যুক্তি লীগপস্থীরা 
উপস্থিত করিয়াছিলেন, ভারতকে অখণ্ড 
রাখিবার পক্ষেও সেই সকল যুক্তি তেমনি 
জোরালভাবেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
যাহারা ভারত বিভাগ যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, 
তীহারাই আবার বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ 


যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না, ইহার কারণ শুধু, 


মানসিক গঠন ৷ মানসিক গঠনকে বাদ দিয়! 
যুক্তির কোনো নিবন্ধ মূল্য আছে কিন! 
ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যাপারে 
তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। বস্তুতঃ, মানসিক 


গঠনের দিক হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একাধারে 
জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং . বামপন্থী । 
প্রতিদিন প্রতিমুহুর্থে জীবিকা অঞ্জনের জঙ্ 
বিত্তবানদের কাছে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়া 
ইহাদের মনে বামপন্থী মনোভাব জাগ্রত 
হয়। স্বাধীনতা অজ্জ্িত হইলে এই লাঞ্ছনার 
অবসান হইবে ভাবিয়া বিদেশী শাসকের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইহারা জাতীয়তাবাদী । 
কিন্তু সাম্প্রদায়িক পরিবেশের মধ্যে জন্ম গ্রহণ, 
'লালিতপালিত ও বদ্ধিত হওয়ার ফলে 
ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিটীকে অনেকটা 
সহজাত বলিয়া মনে হইয়া থাকে! আমাদের 


নিৰ্ম্মম বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, ' 


পুলিশ বিভাগের ভারতীয় কর্শ্মচারীরাও কঠোর 
নির্দয় হস্তে স্বাধীনতা আন্দোলন দমন 


করিয়াছে, দেশপ্রেমিকদের উপর নিন্ম ১ 


অত্যাচার চালা ইয়াছে। দেশপ্রেম, জাতীয়তা- 
বোধ তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র ছায়াপাতও 
করে নাই। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট 
হঠাৎ দেখা গেল, সেই পুলিশ বিভাগই সম্পূর্ণ- 
রূপে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হইয়া 
উঠিয়াছে। ইহার কারণ আলোচনা করিবার 
স্থান এখানে নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে কত গভীর, তাহার 
পরিচয় ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা যেমন সুগভীর, 
তেমনি সাম্প্রদায়িকতা আবার বহুরূপী । 
প্রয়োজনমত জাতীয়তাবাদের এমন কি 
সমাজতত্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের রূপ গ্রহণ 
করিবার সামর্থাও ইহার আছে। ইহারও 
পরিচয় কি আমরা পাই নাই? ধনতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্র উভয়েরই নিন্দা করিয়া যীহার! 
নিরপেক্ষ সাঁজিতে চান, তাহাদের মানস 
বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়__আমসলে 
তাহারা ধনতন্ত্রেরই ছদ্মবেশী * রক্ষকমাত্র । 
তেমনি সান্প্রদাগিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের 
নিন্দা করিয়া বাহারা বামপন্থী সাজিতে 
চাহিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও অনেক প্রচ্ছন্ন 
সান্প্রদাক়িকতাবাদীর দেখা পাওয়! যায়। 
কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীনে কৃষক ও শ্রমিক 
আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী যাহারা 
নহেন, তাহারাই আবার মুসলিম লীগ 
মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মুসলিম 
কৃবক শ্রমিকদের, মধ্যে প্রচার কার্ষ্য 
চালাইয়াছেন। কিন্ত তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন 
যে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় যদি একটা 
স্বতন্ত্র দাতিই হয়, তাহা হইলেও কোন প্রকৃত 
বিপ্লবই জাতির যে কোন দাবী সমর্থন করিতে 
পারেন না। পাকিস্থানে যদি শারিয়ত 
অনুযায়ী মুসলিম ধৰ্ম্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতেই, 
লীগ নেতারা ইচ্ছুক হন, মুসলিম কম্মনিষ্টরা 
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তাহা সমর্থন করিবেন কি? বিভিন্ন শ্রেণী 
লইয়া জাতি গঠিত। সুতরাং মুসলিম জাতির 
স্বার্থ রক্ষা করা এবং মুসলিম কৃষক 
শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা এক জিনিষ 
নয়। এই সত্য যদি তাহারা কম্যুনিষ্ট, 
সমাজতন্ত্রবাদী প্রভৃতি বামপন্থী দল উপলব্ধি 
করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু-সুসলমান 
নিহিবশেষে কৃষক শ্রমিককে সঙ্ববদ্ধ করিয়া 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইতে দেশকে তাহারা 
রক্ষা করিতে পারিতেন। এখনও তাহারা 
তাহা করিতে পারেন। 

বুজ্োয়া শ্রেণীই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা 
স্থপ্টির প্রেরণা যোগাইয়। থাকেন, সাম্প্রদায়িক 
হাঙ্গামাকে প্রবল করিয়া তোলেন, ইহাই 
যদি সত্য হয় তাহা হইলে শ্রেণীসচেতন 
সর্ধ্হারাঁদের নেতা হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত 
বামপন্থীদের ভূমিকা কি হইবে তাহা কি 
'ভাহারা জানেন না? বুর্জোয়া শ্রেণীর 
বিলোপ না হইলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 
নিঃশেষ পরিসমাপ্তি সত্যই সম্ভব কি না, 
তাহা সন্দেহের বিষয়! কিন্তু ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার মধ্যেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 
'তীব্রতাকে সর্ব্বনিয়স্তর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়াও 
অসম্ভব নয়। : কিন্তু পাকিস্থানের সংখ্যালঘূরা 
ধনসম্পদ বাড়ীঘর সব ফেলিয়া হিন্দুস্থানে 





কলিকাতা। 





ডরতক্ভ = অঞ্াপভি্ব সহে 


নর্থ ইণ্ডিয় রি 


৫৫ মাইনিং লিঃ 


মাইনিং কাৰ্য্য এখন চলিতেছে 
চায়না ক্লে, সোপষ্টোন, ফেলদ্পার, কোয়াটস্‌, . 
বেড়ি, গারনেট, মাইক! ইত্যাদি বাজারের 
চাহিদার কিছু অংশ পূৰ্ণ ক'রতেছে। ঘুউন্নত: 
প্রণালাতে আরে। উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পন।! 
রহিয়াছে। ভারতে খনিজ দ্রব্যের "চাহিদ। 
অনেক বেণী এবং ক্রমণঃ আরে! বৃদ্ধি পাইবে। 


বিবরণের অন্য নি 
৩1৬নং ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার 


, ফোন: কলিঃ ৫৪৯ 


[ব্রা কিছু শেয়ার এখনও বাকী আছে। | 


চলিয়া আসিলে হিন্দুস্থানের বুজ্জোয়ারা এই 
সকল বিপন্ন নরনারীকে শোষণ করিয়া 
লাভবান হইবে না এই আশায় “তাহারা 
হাঙ্গামার ইন্ধন যোগাইয়া থাকেন, এমন 
কথা আমরা শুনিয়াছি কিন্তু পাকিস্থান 
হইতে সংখ্যালঘুদিগকে উৎখাত করিতে 
পারিলে পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 
দরিদ্র ব্যক্তিরা ত্বাহাদের ধন সম্পত্তি 
জমি জমা পাইয়া আসুখে সচ্ছন্দে 
থাকিতে পারিবে এইরূপ প্রচারকার্য্যও কি 
পাকিস্থানে হাঙ্গামার ইন্ধন যোগায় না? 
সামাজিক সম্পদের এইভাবে যে বন্টন হইবে 
তাহাতে দরিদ্রের দুঃখ ঘুচিতে পারে কি? 
যদি সমাজতন্ত্রের পথেই দরিদ্র জনগণের 
জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়, 
তাহা হইলে সমগ্র ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ ও 
সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্যাকে নুতন দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে 
দেখা প্রয়োজন । কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী লইয়াই ভারত ও পাকিস্থানে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘুশ্রেণী ধনীরা। 
এই সংখ্যালঘু ধনীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক, 
শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর আধিপত্য 
করিতেছেন । দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক শক্তি তাহাদেরই দৃঢ় মুষ্টিতে রহিয়াছে। 
ভাহারাই এই বিরাট জনশ্রেণীকে সাম্প্রদায়িক 
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ছল-চাতুরীতে ভুলাইয়া নিজেদের অবস্থা 
সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
যদি হিন্দু ও মুসলিম কায়েমী স্বার্থের ঝটিকা 
বাহিনীতে পরিণত হইতে না চান, তাহা হইলে 
সম্প্রদায়নিবিবশেষে কৃষক শ্রমিককে সঙ্ঘবন্ধ 
করিয়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকেই যে শুধু 
প্রতিরোধ করিতে পারিবেন তাহা নয়, 
সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাও তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব হইবে। কিন্ত দোছুলচিত্ততার 
জন্য কৃষক শ্রমিকের দুর্বার অভ্ঠ্যথানকে 
বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়াও আবার তাহাদের 
পক্ষে বিচিত্র নয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় 
হইতে এপর্যন্ত বহুবার মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই 
দোছুলচিত্ততার পরিচয় দিয়া বিপ্লবকে বার্থ 
করিয়াছেন। ভারতেও যদি তাহারা এই ' 
ভাবে বিপ্লবে রুখিয়া দাড়ান তাহা হইলে, 
ভারতের কৃষক শ্রমিকদের এবং নিজেদেরও 
বহু ছুর্গতির কারণ তাহারা হইবেন। আর 
যদি সমাজতাস্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি 
আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ভারত বিভক্তই 
থাকুক আর আবার জোড়াই লাগুক দেশে 
সাম্প্রদায়িক শান্তি আবার ফিরিয়া আসিবে। 
নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। 
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আণণিক যুগের শিল্প-বিপ্লব 


আমেরিকা থেকে যেদিন এই সংবাদ 
প্রকাশিত হলো যে, টি, এন, টি-র চেয়ে 
হাজার গুণ শক্তিশালী বিস্ফোরক সমম্থিত 
আণবিক বোমা তৈরী হয়েছে, সেদিন সারা 
বিশ্বে একটা কৌতুহল তরঙ্গ প্রবাহিত হলো । 
জাপানের বুকে যে আণবিক বোমা ফেলা 
হয়েছিল তাতে কি ভয়াবহ ফল সংঘটিত 
হয়েছে তা কারও অজানা নেই, কিন্ত সেই 
সঙ্গে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, 
এই বোমাই প্রধানতঃ যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করেছে। 
কিন্তু দুঃখের কথা এই ' মানুষের উদ্ভাবনী ও 
গঠনমূলক প্রতিভার সবচেয়ে বড় এই দান 
সর্বপ্রথম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ’লো ধ্বংসের 
মুত্তিমান বিগ্রহরপে । 

তার ফলে আজ সর্বত্র আণবিক শক্তিকে 
“মানব সভ্যতার বড় শত্রু” বলে অভিহিত 
করা হচ্ছে । এমন কি যে হিটলারীয় জাশ্মাণী 
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে জাতীয় কৌলীম্যের 
দোহাই দিয়ে ফ্যাসিজমের খাঁচায় এনে 


পরেছিলেন সেই নীতির সমর্থক জার্ম্মাণ 


বৈজ্ঞানিক যোদ পৰ্য্যস্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন 
“এই সব দ্বণিত বৈজ্ঞানিকদের থামিয়ে 
দেবার মত কি কেউ নেই? তাদের কি 
বস্তবন্দী ক'রে বেঁধে রাখতে কেউ পারে 
না?” এই শ্রেণীর সমালোচকদের সঙ্গে 
আছেন আর এক শ্রেণীর লোক-_-য।রা 
বিজ্ঞানকেই নিব্ধাসন দিতে চান। তাদের 
কথা এই যে, বিজ্ঞান পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতি 
করছে। এরা সবাই মানব সভ্যতার 
ইতিহাসকে অস্বীকার করেন, অস্বীকার করেন 
মানুষের কল্যাণমুখী প্রকৃতিকে । মাগুষ 


তের শর. 


_ প্রভাতকুমার গোস্বামী এয-এ 


প্রকৃতির, সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছে এবং ' 


সংগ্রামের মধ্য দিট়ি গ্রকৃতিরও যেমন 
রূপান্তর ঘটাচ্ছে ঠিক সেই সঙ্গে নিজেরও 
পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এইখানেই মানুষের 
সঙ্গে অন্যান্য জন্তুর পার্থক্য। 
. অন্যান্য জন্তর সঙ্গে মানুষের আর একটি 
পার্থক্য এই যে, মানুষ নিজের শক্তি প্রয়োগ 
ছাড়াও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। আদিম 
যুগের মানুষ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রকৃতির 
সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল । এইভাবে 
প্রথমে ক্ষুদ্র, তারপর আরও একটু বড়, আরও 
একটু শক্তিশালী__ পর্যায়ক্রমে এইরূপ 
নানা যন্ত্র নিয়ে মানুষ সংগ্রামে নেমেছে এবং 
ক্রমাগত আছও তার পারিপাশ্থিক অবস্থাকে 
রূপান্তরিত করে চলেছে! 

আদিম মানুষ প্রথম প্রকৃতির ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার দৈহিক শক্তি নিয়ে । 
প্রথম যে মানুষ সেই দৈহিক শক্তির সঙ্গে 
একটি সাধারণ যন্ত্র প্রয়োগ ক'রে প্রকৃতিকে 
জয় করবার চেষ্টা করেছিল সেই প্রথম 
বৈজ্ঞানিক। কিন্তু পৃথিবীতে প্রথম শিল্প- 
বিপ্লব স্থষ্টি হ’লো যখন মানুষ আগুন 
আবিষ্কার করতে পাঁরল। সূর্যের আলো 
এবং বিদ্যুতের আলো আদিম মানুষ শুধু 
দেখেছিল এবং সেগুলি ছিল মানুষের কাছে 
আকস্মিক ব্যাপার । কিন্তু এমন দিন এলো 
যেদিন মানুষ আলো স্থষ্টি করতে এবং তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলো। সেই দিন মানুষ 
জন্ত-জঅগতে একটা পৃথক আসন লাভ করলো । 
এই আগুনেরও ছুই দিক ছিল। এর যেমন 
ধ্বংসকারী দিক, তেমনি এর কল্যাণমুখী দিকও 


ছিল এবং আমরা জানি এই আগুনের 
সাহায্যেই মানুষ প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে 
লৌহ যুগে পদার্পণ করলো। আগুন, লোহা 
এবং কৃষিকাধ্য__এর সঙ্গে মানুষের ক্রমবর্ধমান 
কারিগরী প্রতিভা মানুষকে সভ্যতার দিকে 
একধাপ এগিয়ে দিল। কিন্তু এই নূতন, 
শক্তিকে করায়ত্ত করলো এক শ্রেণী ;_ ফলে, 
আরস্ত হ’লো মানুষের দাসত্ব । 

তারপর যখন বারুদ আবিষ্কার হ’লো 
এবং এই বারুদকে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করার ' 
শক্তি পেল মানুষ তখন সামস্ততান্ত্রিক সমাজে 
স্থষ্টি হ’লো প্রভূত্ব নিয়ে বিরোধ | 

তারপর এলো কয়লা । মানুষ কয়লার' 
সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করলো, আবিষ্কৃত, 
হ’লো বাম্পীয় পোত। সাআজ্যবাদীরা এই 
বাম্পীয় পোতে ভর করে পৃথিবী জয়ে 
বের হলো। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রধানত ছিল তেলের 
শক্তির যুদ্ধ । এই যুদ্ধের শেষ অঙ্কে শক্তির 
আর এক নতুন উৎসের মুখ খোলা হ'য়েছে__ 
সেই শক্তি হ’লো আণবিক শক্তি। তেলকে 
একচেটিয়া ক'রে রাখবার প্রচেষ্টা সফল হ’তে 
পারেনি, কারণ ভেলটা মূলতঃ খনিজ । কিন্ত 
আণবিক শক্তি প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার 
দান। এই শক্তিকে আমেরিকা একচেটিয়া 
ক'রে রাখতে চাইছে । বিরোধ বেধেছে 
এইখানে । 

আণবিক শক্তি ধ্বংসের দূত হিসেবে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'লেও এই বিপুল শক্তির 
একটা কল্যাণমুখী দিক আছে । আমেরিকার 
রাষটরধুরত্বরগণ এই শক্তি নিয়ে যে খেল! 


তারপরে এলো তেল । ," 


রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবাব্রতের 
কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল 
করার জন্য প্রয়োজনীয় রবারের উপকরণ আমরা 


তৈরী করি। 


£ অকৃত্রিম প্রাকৃতিক রবারের তৈরী আমাদের এই 
উপকরণগুলি ভারতের সর্বত্র গৃহে ও চিকিৎসা- 
লয়ে গীড়িতের শু শষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 


যাচি 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রচফ 


ওয়ার্কস 


কু 


রবার রথ, হুটওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, 
এয়ার রিং ও কুশন, এয়ার বেড, রবারের 
এপ্রপ, ডাক্তারী দস্তান!, রবারের বেড প্যান 
ইত্যা্দি। 


($১৯80 ) লিঃ. 


কলিকাতা ৪ নাগপুর € বোস্বাই 








আর্থিক জগৎ 





শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭] 


খেলছেন তাতে শুধু এর ত্রাসের দিকটাই 
আমাদের চোখে পণ্ড়ছে, চাপা পড়ে যাচ্ছে 
কল্যাণমুখী দিক । আণবিক শক্তি নিয়ে এই 
বিপজ্জনক খেলা দেখে মানবকল্যাণকামী 
বৈজ্ঞানিকগণ পর্য্যন্ত সচকিত হ'য়ে উঠেছেন । 
তার! আজ বুঝতে পারছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ 
ও একচেটিয়া বণিকী শক্তির কাছে 
বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা বন্ধক পড়ে বিজ্ঞানের 
মহান অবদানগুলি যে ভাবে সভ্যতা ধ্বংসের 
জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে এখনই সাবধান না 
হ'লে পৃথিবীতে বিপৰ্য্যয় আসবে । কেমন 
ক'রে এই ভবিষ্যতের বিপর্যয় রোধ করা 
যেতে পারে, তার আভাষ দিয়েছেন বিশ্ব- 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন। 
“আণবিক শক্তি উৎসারিত করে আমাদের 
এই যুগে যে মহা-বিপ্রবী শক্তি স্থষ্টি হ’লো, 
প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আগুন আবিষ্কারের 
পরে তার আর কোন তুলনা নেই। যে 
কোন রকমের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধারণাই 
বিশ্বের এই আদি-শক্তির যুগে অচল । কারণ 
অজানা গোপন কিছুই নেই, আত্মরক্ষার 
কোনও উপায়ও নেই, দুনিয়ার জনগণের 
জাগ্রত চেতনা, জ্ঞান ও দাবী ভিন্ন নিয়ন্ত্রণেরও 
অন্য কৌন উপায় নেই।” আণবিক শক্তি 
নিয়ন্ত্রণের অর্থ আণবিক শক্তিকে কেবলমাত্র 
মানবকল্যাণে নিয়োজিত করা। আগবিক 
শক্তির কল্যাণমুখী সম্ভাবনা বর্ণনা করতে 
গিয়ে বৈজ্ঞানিক স্যার লরেন্স ব্যাগ আরও 
অগ্রসর হয়েছেন_-“এই নূতন শক্তি বিশ্ব- 
রাষ্ট্রের পত্তন করবে। বিশ্বের মানবতাকে 
একত্র করার প্রচেষ্টায় সভ্যতার এটা হবে 
সর্বশেষ ধাপ ৮ যেমন ক'রে আগুন আবিষ্কার 
করে মানুষ বর্ধবর যুগ থেকে সভ্যযুগে পদার্পণ 
করেছিল, যেমন কয়লার সাহায্যে বাম্পীয় 
পোত চালিয়ে এক শ্রেণীর লোক সাত্রাজ্য 
পত্তন করেছিল, কয়লা ও রেল যেমন বাণিজ্য 
ও শিল্পের নব নব পথ খুলে দিয়ে এক দেশের 
সঙ্গে আর এক দেশের অপরিচয়ের ব্যবধান 
লুপ্ত করেছে, ঠিক তেমনি করেই আপবিক 
শক্তির অধিকারী নূতন যুগের মানুষ বিশ্ব-রাষ্ট্র 
রচনা করতে পারবে__-এই বিশ্বাস অনেকের 
মনেই জেগেছে । এখন সবই নির্ভর করছে 
এই নুতন শক্তিকে কি ভাবে ব্যবহার করা 
হবে, তার ওপরে । 


আণবিক শক্তি লুকিয়েছিল পরমাণুর 
অন্তস্থলে (০1503) ৷ আমরা এতদিন ধরে 
কয়লা বা পেট্রোল থেকে যে শক্তি কাজে 
লাগাচ্ছিলাম, তা পরমাণুর ওপরের আবরণের 
শক্তিমার। পরমাণুর অশ্র:স্থলের জড়পদার্থ 
যদি কোনও কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তখন 
তার জায়গায় বিকশিত হয় আণবিক শক্তি। 


৭ ৫১ 


জড় যে বিনাশপ্রাপ্ত হ'য়ে শক্তিতে রূপান্তরিত 
হ'তে পারে, তা আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর 
রিলেটিভিটি মতবাদ থেকে প্রায় ৪০ বছর 
আগে প্রথম প্রমাণ করেন। আইনষ্টাইন 
বলেছেন যে, এক গ্রাম জড় বিনাশপ্রাপ্ত 
হ’লে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা ২৬০০ টন 
কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তার 
সমান। এই শক্তির সাহায্যে ৪০০০ অশ্ব- 
শক্তির (যে শক্তি প্রতি সেকেণ্ডে এক পাউণ্ড 
ওজনকে ৫৫০ ফুট টানতে পারে সেটা হচ্ছে 
এক অশ্বশক্তি ) একটা ইঞ্জিন এক বৎসর 
চালানো যায়। কথাটা অন্তুত মনে হ'তে 
পারে, কিন্তু জাপানের ওপরে যে 


আণবিক , বোমা ফেলা হয়েছিল সেই 
বোমাই এর সত্যতা প্রমাণ করেছে। আণবিক 
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উপায় উদ্ভাবিত হযষেছে-_-সেফ ডিপোজিট ভপ্ট বা ভূগর্ভস্থ রত্বকক্ 
ইহার অষ্কতম। ভপ্টের ব্যবহার পাশ্চাত্য জগতে অনেকদিন থেকেই 
আমাদের দেশে ইহার প্রচলনে ক্যালকাট! 
সেফ ভিপোজিট কোম্পানী অগ্রণী। এই সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের 
তণ্টে আপনার ধনরত্র, অলক্কারাদি ও দলিলাদি, য়া কিছু আপনার 
কাছে মুল্যবান, রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। 
লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপদ ও দৈব- 
'ছুবিপাকে এই ভণ্টে আপনার ধনরত্বা্দি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। 


প্রচলিত ভগয়েছে। 
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বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
চখ-শাত্তি ও নিরাপত্তার জস্ভ নানাবিধ 


মুল্যবান জব্যাদি আমাদের ভণ্টে 
রেখে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করুন। 


SAB AE চি 
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বোমায় হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র জড় 
বিনষ্ট হয়েছিল; তার ফলে যে বিস্ফোরণ 
স্থষ্টি হয়েছিল, তা ২০,০০০ টন টিএনটি'র . 
সমান | কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, 
এই বিপুল শক্তিটাই যথেষ্ট নয়, শক্তি 
উৎপাদনকারী বস্তুর আয়তন এবং ওজনের 
কথাও চিন্তা করতে হবে। ২০০০ টন কয়লা 
দিয়ে কোনও শক্তি উৎপাদন করতে হ'লে 
সেই কয়লা আনা-নেওয়ার ব্যাপারটা সহজ 
তো নয়ই, উপরস্ত যে আধারে রেখে তাকে 
জ্বালানো হবে, তার আয়তন চিন্তা করা 
দরকার। একটা ট্রেন চালাতে একটা কয়লার 
বগি দরকার। কিন্তু আণবিক শক্তি যদি 
শিল্পপ্রচেষ্টায় নিয়োগ করা সম্ভব হয় তা হ'লে 
শক্তির আধার অসম্ভব রকম ছোট হতে 


প্রি ই পি ই. ৩ শু 
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আর্থিক জগৎ 





বাধ্য । সে অবস্থায় ট্রেনের সঙ্গে কয়লার 
গাড়ী, ষ্টীসারের মধ্যে কয়লা জ্বালাবার জন্যে 
অত বড় জায়গার দরকার হবে না, এমন কি 
এরোপ্লেন বা মোটর গাড়ীতেও পেট্রোল ট্যাঙ্ক 
রাখবার প্রয়োজন হবে না। অতি অল্প 
পরিমিত স্থানে বিরাট শক্তিকে আটকে রাখা 
যাবে। এ অবস্থায় পৃথিবীর শিল্পপ্রচেষ্টায় 
যে একটা মহাবিপ্পব আসবে, তা বলাই 
বাছল্য। 

আণবিক শক্তিকে কতভাবে কাজে 
লাগানো যায়, তার জন্যে গবেষণা চলছে। 
” কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক আশা করেছেন 
- যে, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বড় বড় বৈদ্যুতিক 
ষ্টেশনে কয়লার বদলে ইউরেনিয়াম বা 
প্লটোনিয়াম ধাতু আণবিক জ্বালানি হিসেবে 
ব্যবন্ধত হবে। আণবিক জ্বালানির মস্ত 


. *এস্থুবিধা হচ্ছে এই যে, একবার চার্জ দিলে 


আণবিক চুল্লী বৎসরাধিক কাল চলবে। এ 
অবস্থায় কে কয়লা আর তেল দিয়ে ইঞ্জিন 
চালাবাঁর কষ্ট স্বীকার করে? তা ছাড়া সব 
দেশে কয়লা আর তেল যথেষ্ট নেই, আর 
যেখানে এক আধ সের ইউরেনিয়াম আমদানী 
.-একুরলে চলে সেখানে কে হাজার হাজার মণ 
কয়লা আমদানী করে? 

তবে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একদল বলছেন 
যে,জাহাজে আণবিক ইঞ্জিন বসানো চলতে 
পারে। কিন্তু ভারা বলেন যে, খুব ছোট 
আণবিক ইঞ্জিন বড় বেশী ভারী হবে। এই 
জন্যে তারা সন্দেহ করেন যে, মোটর্কারে- 
কোনওদিন আণবিক ইঞ্জিন" বনানো নাও 





“বিরাট জলাশয় তৈরী করা যাবে । 


চলতে পারে। যদি কোনও প্রকারে সম্ভব 
হয়, ডা হলে মোটর-শিল্পে অভাবনীয় পরিবর্তন 
আসবে ।. এক পাউণ্ড ওজনেরু ইউরেনিয়াম 
ভত্তি একটা টাইপরাইটারের মত আয়তন- 
বিশিষ্ট শক্তি-উতপাদক যন্ত্র ২৫০,০০০ গ্যালন 
গ্যাসোলিনের সমান শক্তি উৎপাদন করবে। 
একটা মোটর এই শক্তির সাহায্যে অনায়াসে 
৫,০০০,০০০ মাইল চলবে, এর মধ্যে আর 
গ্যাসোলিন ভর্তির প্রয়োজন হবে না। 
বিমানপোতে যদি আণবিক ইঞ্জিন 
চালানো যায় তা হ'লে দ্রুত যাতায়াতের যে 
ব্যবস্থা হবে, তা এতদিন ছিল কল্পনাতীত । 
ঘণ্টায় হাজার মাইল যাওয়া একটা সাধারণ 
ব্যাপার। অর্থাৎ ১০ টার সময় কলিকাতা 
থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বোম্বাই গিয়ে 
১১টার অফিস করা--যদি অবশ্য আধিক 
সামর্থ্য থাকে__কিছু কঠিন কাজ হবে না। 
অনেকে তো আণবিক ইঞ্জিন চালিত বিমানে 
চন্দ্রলোক পরিদর্শনের কথাও চিন্তা করছেন । 
রোগ নির্ণয়ে ও রোগ নিরাকরণে আণবিক 
শক্তির বিস্তর প্রয়োগ হবে বালে আশ! করা 
যাচ্ছে। আণবিক বিস্ফোরণের যে প্রচণ্ড 
শক্তি, তার সাহায্যে মরু বা বৃষ্টিহীন দেশে 
যে স্ম্ত 
কাজ ভিনামাইটের দ্বারা করা হচ্ছে, 
ডিনামাইটের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ শক্তি- 
শালী আণবিক- শক্তি সে কাজে প্রয়োগ 
করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। ভূ" 
নিয়ে যে কয়লা রয়েছে সেখানে আণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রচণ্ড তাপ- ও চাপের 








ইণ্ডিয়ান 


মিঃ কিরণশঙ্কর রায় 
মিঃ তারাচরণ চট্টোপাধ্যায় 


দিল্লী 








ইন্মিৱেষ্ন কোং লি 


হেড অফিস-_মিশন রো, ধা 
ভারতের শ্রেষ্ঠতম জীবনবীম! 


' প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে “ইণ্ডিয়ান 
ইকনমিকের স্থান গৌর 


বিগত ভ্যালুয়েশনে সুদের ছাত্র মাত্র শতকরা তিন টাকা চারি আনা 
ধরা হইয়াছে এবং গেই ভ্যালুয়েশনের উপর বোনাস দেওয়া হইয়াছে ঃ 


আজ্ীবন বীমায়_ _হাজারকর! - ১২২ 
মেয়াদী বীমায়__হাজারকর! ১০২ টাকা 
বোর্ড অব ডিরেক্টরস্‌ 

মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান মিঃ ইন্দ্রনারায়ণ রায় 


অন্কান্য অফিসসমূহ : 
বোম্বাই £ ক্যালকাটা ভ্ভাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌, ফিরোও্ শা মেট। রোড, বোদ্বাই। 
মাদ্রাজ £ পাচিয়াপ্। হল, অর্জ্ টাউন, মাদ্রাজ 
£ নসর বিল্ডিং, ফেজ বাজার, দিল্লী । SN. 
পাটনা, বেনারস, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, - 
% ঢাকা, রাদ্রসাহী, চট্রগ্রাম, শিলং, ভিক্রগড় । 
লাভজনক সর্ত্ে সন্দ্ান্ত এজেণ্ট ও অর্গানাহজার আবশ্ঠক 


ইবন 


বময় ।% 


মিঃ রাজেন্দ্র সিং সিংগী ও 
মিঃ মণীজ্র মোহন ভট্ট চার্য, 


ম্যাণেঙ্সার 

















[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 





ফলে কয়লা হীরকে পরিণত কর! যেতে পারবে 
বলেও অনেকে আশা করেন। 

আণবিক শক্তি বৈছ্যতিক শক্তিকে 
অকেজো করে দেবে । এক গ্রাম ইউরেনিয়াম 
এর সাহায্যে ১১,৭০০ কিলোওয়াট বিছ্যুৎ 
স্থষ্টি করা যায় অর্থাৎ এক গ্রাম কয়লা পুড়িয়ে 
সৃষ্টি করা শক্তির চেয়ে এই নূতন শক্তি হবে 
৫০লক্ষ গুণ। এ অবস্থায় প্রত্যেক 
বাড়ী -ও কারখানায় সরবরাহ লাইন ছাড়া 
সস্তায় বিদ্যুৎ পরিবেষণ করা চলবে । 

যুদ্ধের জন্তে--মাঙ্ুষধ্বংসকারী মারণাস্ত্র 
প্রস্তুতের জন্যে বড় রাষ্ট্রগুলি যে পরিমাণ 
অর্থ ব্যয় করেছে, তার এক-ভগ্নাংশ অর্থ 
আপবিক শক্তির কল্যাণমুখী প্রচেষ্টায় ব্যয় 
করলে পৃথিবীর শিল্পপ্রচেষ্টায় মহা বিপ্লব 
ঘটানো যে সম্ভব হ'বে, উপরের আলোচনা 
থেকেই তা বুঝতে পার! যাবে । 

যুগে যুগে মানুষ নতুন নতুন শক্তিকে 
অবলম্বন করে শিল্প গড়ে তুলেছে! কয়লা, 
তেল প্রভৃতি খনিজ পদার্থ তো আছেই; 
জলকেও মানুষ শক্তি হিসেবে কাজে 
লাগিয়েছে, কিন্তু এই সব শক্তি অফুরজ্ঞ নয় 
এবং সর্ব্বত্র একইভাবে, নেই। _ 
শতাব্দীর মানুষ যে দু'টি প্রধানতঃ ব্যবহার ' 
করে, তা হচ্ছে কয়লা এবং তেল। বৃটেনের 
এর মধ্যে শুধু একটিমাত্র আছে, আর একটি 
অন্য রাষ্ট্র থেকে শোষণ করছে। আমেরিকার 
কয়লা, তেল দুই-ই আছে। ইতালীর 


কোনওটীই নেই। ভারতবর্ষে যা কয়লা 
আছে, তার পরিমাণ! বেশী নয়। তেলের 
অবস্থাও তো শোচনীয় বলা চলে। 


কয়লা এবং তেলের খনির সীমা আছে। 
থনিগুলি ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে এবং এমন 
দিন আসবে যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
সুতরাং আজই হোক আর কালই হোক, . 
শক্তি উৎপাদনের জন্যে মানুষকে নতুন পথের 
উদ্ভাবন করতে হবে; আণবিক শক্তি সেই 
নতুন পথের একটা ধাপ। অবশ্য 
ইউরেনিয়াম সব দেশে নেই। কিন্ত 
ইউরেনিয়ামের ব্যবহার কয়লা বা তেলের মত 
অত বেশী পরিমাণে করার দরকার হবে না । 
তাই আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা সহজ হবে। 
তবে কথা উঠতে পারে যে, ইউরেনিয়ামেরও 
শেষ আছে। নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি আগেই 
বলেছি যে, মানুষকে নিত্যনতুন পথের সন্ধান 
করতে হবে।' ইউরেনিয়ামের সাহায্যে 
উত্পাদিত শক্তির পর অন্য কোন শক্তি যে 
উৎপাদিত হবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে? 
তাই নব নব সম্ভাবনার পথে আজ এই নতুন 
শক্তি শিল্প-বিপ্লবের যে সম্ভাবনা জাগিয়েছে, . 


. তাকে সার্থক করে তুলতে হবে. . 


ভীতির সংখ্যা, ১৯৪৭ 





৭৯ 








( এই রি এক সি রি অব জার ন কোন্পানীক। | বেঙ্গল-এর রক দ্বাধিন কর। হইয়াছে) 
ওল পে ক্ট্টাস, 


সাপ্ুহি চিত্রমপ্ডলী লিমিটেয 


(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী রেজিষ্টীকত ) 


বোর্ড অব, ডিরেক্উস“ঃ 
১। মিঃ সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী, সলিসিটর ও 
মেয়র--কলিকাতা কর্পোরেশন। 


২। মিঃ অগজ্জেটাতি সরকার, জমিদার ও- 


ভুয়েলার, ১৩১, বৌবাজার রী, কলিকাতা । 
৩। মিঃ বিনয় ব্যানাঞ্জি_মার্চেন্ট, 
আপার সাকুর্লার রোড, কলিকাতা 


৪1 মিঃ বলাই দত্ত_মার্চে্ট ও জমিদার, 
১৫, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা । 


€। মিঃ ছবি বিশ্বীস-ফিম্ম ও ষ্টেজ আটিষ, 

' ৩৩৪, নেতাজী স্ুভাষচন্র রোড, টালীগঞ্জ |. 

৬। মিঃ নীরদচজ্দ্র খোষ--মার্চেণ্ট ও জমিদার, 
১৮৷১এ, ঘোষ লেন। 


৭! মিঃ নিতাইচরণ পাল--জমিদার, ডিরেক্টর 
শাবি, কে, পাল এও কোং, কাউন্সিলার, 
ফপিকাতা কর্পোরেশন ) ৯২, শোভাবাজার সা | 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
মেসার্স চিত্র-চক্র এণ্ড কোং, 
১৩, আপার লাকুলার.রোড, কলিকাতা । , 
ফোন নং বি বি ২৯৮১ 
মেসার্স অমলেন্দু চাটাঞ্জি এণ্ড কোং, 
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ফ্রী, কলিকাতা ৷ 
সলিসিটর স্‌ 
মেসাসডি, সি, মিত্র এণ্ড কোং, 
৬, ওল্ড পোষ্ট অফিপ গ্রীট, কলিকাতা । - 
আইনসংক্রান্ত উপদেধ৷ 
মিঃ জুনীলকুমার মৃখাজ্, এম, এ) বি, এল, 
"এডভোকেট, ১৫৮, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা । 
রেজিগীার্ড অফিস 
১৩, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা । 
মুখবদন্ধ £ 
কোম্পানীর মেমোরেও্ডাম অব এসোলিয়েশনে 
বর্ণিত উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্রের ছবির 
উৎপাদক, নির্দাতা ও চলচ্চিত্রের ছবি, সাজ- 


১৩ 


সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও ফিল্ম ব্যবলায় চালাইবার এবং এ 
- বণ্টন, ভাড়া, ইজারা, প্রদর্শন, শিক্ষা দেওয়া এবং 


প্রত্যেক প্রকারের চলচিত্রের ছবি ও ফিল্মের 
"আদান-প্রদানের উদ্দেশ্তেই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে। . 

আমাদের দেশে আলোক চিত্র গ্রহণ এখন 
পপর্যস্তও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। ইউরোপের 
* আদর্শ অনুযায়ী উৎকর্ষ লাত করিতে হইলে 
আমাদিগকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে হুইবে। 
টেকনিক্যাল বিষয়ের নৈরাস্তনক অনগ্রসরতার 
কথা বাদ দিলেও ভারতীয় ফিল্ম এখনও সম্ভা 
আবেগ-প্রবণ ছবি উৎপাদন করিতেই ব্যস্ত, যাহা 





জীবনের বাস্তব দিক কদাচিৎ স্পর্শ করে। এই 
অনপ্রসরতার অষ্যান্ক বহু কারণের মধ্যে এতদিন 


- পর্য্স্ত আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা অন্ততম 


প্রধান কারণ ছিল। এই রাজনৈতিক পরাধীনতা 
আমাদের জাতীয় নব জাগরণের ইতিহাশের 
আলোক চিত্রে ব্বপায়িত করিবার প্রত্যেক চেষ্টাকে 
কঠরোধ করিয়া হত্যা করিয়া আসিয়াছে। 

এক্ষণে আমরা আমাদের কার্যযপ্রণালী 
স্বাধীনভাবে স্থির করিতে পারি বলিয়াই ফিল্ম-শিল্প 


উন্নয়ন সংক্তান্ত এক নূতন অধ্যায় আমাদের সম্মুখে. 


উন্মুক্ত রহিয়াছে । আমরা কেবলমাত্র হান্ধা ধরণের 
চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত ফিল্ম: উৎপাদন করিয়াই 
সন্তষ্ট হইতে পারি লা। ইউরোপের সমস্ত দেশেই, 
বিশেষতঃ রাশিয়ায়, এই শিল্প সামাজিক উন্নতি 
সংক্রান্ত অগ্রগতির উদ্দেশে কাজে লাগান হইয়াছে । 
ভারতের ফিল্ম-শিল্পের উৎপাদক এবং পৃষ্ঠপোষক- 
গণের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর__এই শিল্পকে দেশের 
লোকের নিকট শাস্তি, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বাণী 
প্রচারের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের 
পক্ষে যাহা কিছু কল্যাণপ্রদ, উৎপাদকগণকে যথেষ্ট 
যোগ্যতা সহকারে তাহাই প্রচার করিতে হইবে । 


সপ্তবি চিত্রমগ্পী লিঃ এই উদ্দেসশ্তেই প্রতিঠিত, 


bile EE Hl ও ব্যবস্থাপকগণ ইউ 





দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং জনগণেয় সহায়তা, 
সাহচর্য্য ও সমর্থনের বিনিময়ে এই বিরাট 
পরিবর্তনের সময়ে দেশের সেবার তাছাদের 
নিরভিমান দান উপস্থাপিত করিতে পারিবেন, 
বলিয়া আশা পোষণ করেন। 


অনুমোদিত এবং বিক্রয়ীর্থ মুলধন 


২,০০,০০০ 


() প্রতি ২৫২ টাকা মূল্যের ৩,৬০০ ০০ 


কিউমুলেটিভ- প্রেফারেন্স শেয়ার । টি ১ 


(5) প্রতি ১০২ টাকা মুল্যের ১০১,০০০ 
অভিনারী শেয়ার । 
(ii) প্রতি ১২ টাকা মূল্যের ১০,০০০ ডেফার্ড 
শেয়ারে বিভক্ত এবং নিয়োক্তভাবে দেয় £-- 
অর্ভিনারী এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের অঙ্ক 
আবেদনের সঙ্গে ৫০% 
শেয়ার বিলি হইবার পর ৫০% 
ডেফার্ড শেয়ারের টাকা 'একু সঙ্গে সম্পূর্ণ' 
শোধ করিতে হইবে । 
এখনও শেয়ারের অঙ্ক আবেদন ম্যানেজিং 
এজেণ্টসূ-এর অফিসে গ্রহণ করা হুইতেছে। 
‘প্রমোশন মানি 
কাহারও মিকট প্রমোশন মানি’ দেওয়া হয় 


‘নাই এবং হইৰেও না। 


সপ্ত চিতরগুলীর 


প্রথম ছবি 








তত 


নি 


ভন পাওনাদার মহাজন ইংলগ দন্দার খাতক 


যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলগ্তের নিকট ভারতের 
১৩১৪ শত কোটী টাকা দেনা ছিল, তাহাতে 
ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের নিকট দেন্দার ছিল! কিন্তু 
যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ভারতের সেই দেনা 
শোধ হইয়া এখন ইংলণ্ডের নিকট ভারতের 
এ পরিমাণের চেয়ে কিছু, বেশী টাকা পাওনা 
দাড়াইয়াছে। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল, 
অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, 
কারণ অর্থনীতিবিদ্‌ ছাড়া অনেকে ইহা ঠিক- 
ভাবে বুঝিতে পারেন না। এই প্রবন্ধে 
আমি উহার যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা 
করিব। 
গত যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড 
ও আমেরিকায় বহুবিধ মাল রপ্তানি করা 
দরকার হইয়া পড়ে। - ভন্্রন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট 
রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের মারফতে প্রচুর পরিমাণে 
কাগজের নোট ছাঁপাইয়া, এদেশের যে সমস্ত 
মাল বিক্রেত»__তাহাদের মালের মূল্য উক্ত 
কাগজের টাকায় পরিশোধ করিয়া দিলেন 
এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় উক্ত 
মালের মূল্য, বিলাতী ষ্টালিং ব্যালেন্সে 
রূপান্তরিত করিয়া ইংলপ্ডের নামে খরচা 
লিখিয়া রাখা হইল। ইংলণ্ডের হিসাবের 
খাতায়ও উক্ত প্রকারে উক্ত ষ্টালিং ব্যালেন্স 
ভারতের প্রাপ্য বলিয়া জমা করিয়া রাখা 
হইয়াছে। শুধু ইহাই শেষ নহে। আমেরিকা 
যখন “জনসন এণ্ড নিউট্র্যালিটী গ্যাক্ট' (John- 
son and Neutrality Act) অনুসারে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ 
করিয়া দিলেন, তখন ভারতীয় যে সমস্ত মাল 
আমেরিকায় রপ্তানি হইতে লাগিল, তাহার 
মূল্য টাকায় না লইয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
আমেরিকান ডলারে’ লইতে লাগিলেন। 
আর সেই সমস্ত ‘ডলার’ ইংলগুকে দিয়া দেওয়া 
হইল। ইংলণ্ড আবার সেই সমস্ত ডলারের 
পরিবর্তে আমেরিকা হইতে নগদ মূল্যে 
তাহাদের আবশ্যকীয়, মাল খরিদ করিতে 
লাগিলেন। এদেশীয় মাল বিক্রেতাদিগের 
প্রাপ্য টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজের নোটের 
দারা পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং হিসাবের 
_ খাতায় এ টাকার ষ্টালিং ব্যালেন্স ইংলগ্ডের 
নামে পাওনা করিয়া রাখিলেন। এ দেশের 
কাচা, পাকা বহুবিধ মাল ইংলণ্ডে ও 
আমেরিকায় রপ্তানি হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে 
যাহা রপ্তানি করা হইল, তাহার প্রাপ্য মুল্য 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খাতায় ষ্টালিং ব্যালেন্সে খরচ 
লিখিয়া রাখা হইল, কিন্তু আমেরিকা নগদ 
দামে ডলারে’ যাহার মূল্য পরিশোধ করিলেন, 
সেগুলিও ইংলগুকে দিয়া উক্ত উভয় টাকাই 


“শ্রীবিজয়কুষ্ণ বন্ধ 





টার্সিং ব্যালেন্দে হিসাবের খাতা ভন্তি হইয়া 


রহিল। এদেশীয় মাল বিক্রেতারাও তাহাদের 


‘প্রাপ্য টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মার্ফতে 


কাগজের টাকায় পাইয়া খুসী হইয়া ঘরে 
ফিরিলেন। কি সুন্দর ব্যবস্থা ! ভারত গবর্ণ- 
মেণ্টের নির্দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেশে কাগজের 
টাকা ছড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতির বন্যা সৃষ্টি 
করিয়াছেন, যার ফলে আজ জিনিসের মূল্য 
অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং টাকার মূল্য 
কমিয়া _গিয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যে 
হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। 

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মামু- 
সারে ক্রেতাকে মালের মূল্য হিসাবে বিক্রেতার 
দেশের মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হয়। কারণ 
বিক্রেতাই এক্ষেত্রে পাওনাদার, সুতরাং তাহার 
সুবিধার্থে এঁনিয়ম প্রচলিত। অর্থনীতিবিদ্‌ 
পণ্ডিতের বলেন, এসম্বন্ধে চারিটা নিয়ন 
আছে,_€১) সর্ধজনগৃহীত ব্বর্ণ প্রেরণ করিয়া 
(২) বিক্রেতার দেশে 'পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা 
বিল অব এক্সচেঞ্জের সাহায্যে দেন! পাওনার 
হিসাব ঠিক রাখিয়া (৩) খণ গ্রহণ দ্বারা (৪) 
কিংবা শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োজিত সিকিউরিটী 
বিক্রয় করিয়া । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যদি স্বর্ণ 
কিংবা আমাদের দেশীয় রৌপ্যমুদ্রায় এই সমস্ত 
মালের মূল্য পরিশোধ করিতে হইত, তাহা 
হইলে এরকম বেপরোয়াভাবে এদেশে যদৃচ্ছা 
মালের অর্ডার দেওয়া কখনই সম্ভব হইত না। 

যুদ্ধের সময় ভারত গবণমেন্ট নূতন উদ্ধামে 
প্রচুর পরিমাণে নোট ছাপাইয়া ফেলিলেন, 
আর সেই নোটের সিকিউরিটা রহিল বিলাতের 
ষ্টালিং ব্যালেন্স। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন 
কোনো দৃষ্টান্ত আছে কিনা সন্দেহ। বহুদিন 
হইতে আমাদের একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
অভাব ছিল, গত ১৯৩৫ সালে সে অভাব পূর্ণ 
হইল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সফল হয় 
নাই। আজ কয়েক বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
ত্বর্ণ ও বৌপ্যের পরিমাণ কিছুমাত্র বুদ্ধি পায় 
নাই, বৃদ্ধি পাইয়াছে শুধু কাগজের নোট ও 
বিলাতের ষ্টালিং ব্যালেন্স । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
উদ্দেশ্য হইল যে, এদেশেব বাজাবে কাগজের 
নোট কিংবা নিকেলের টাকা যাহাই ছাড়া 
হউক না কেন, তৎপরিবর্ত্তে সর্ধজনগৃহীত 
স্বর্ণ রৌপ্য কিংবা যে সমস্ত দেশের সহিত 
আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য” সংক্রান্ত আদান 


প্রদান চলে, তদ্দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ রাখা ৷ 
কারণ বদি আমাদের বিদেশ হইতে কোনো' 
মাল খরিদ করিতে হয়, তবে তাহার মূল্য 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফতে সেই দেশের মুদ্রায়: 
রূপাস্তরিত করিয়া শোধ দিবার সুবিধা হয়। 
গত ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন তারিখের' 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে» 
তাহাতে জানা যায়, এ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে 
মজুত ছিল; 
মজুত নোট ১৭,২ ১,১০,০৬৮ টীকা! 
বাজারে চলতি নোট ১২,৩৬,৮৭,৩৬৫৪৫২ » 
বর্ণ 88,8১,৪৪,৭২৭২ » 
১৬৫০১০১১১৩২ % 


ষ্টালিং ব্যালান্স ১১৩৫৩২১৮৯১৩ ১৭২ ছি 

উল্লিখিত হিসাবদৃষ্টে জান! যায় যে, বাজারে 
যে ১২৩৬ কোটা টাকার উপর নোট ছাড়া ' 
আছে, তন্মধ্যে উক্ত নোটের সিকিউরিটী 
স্বরূপ বিলাতের নিকট আমাদের পাওনা 


‘হুইল ১১৩৫ কোটী টাকার উপর। স্বর্ণ ও 


রৌপ্য মাত্র ৬১ কোটা টাকার মত মজুত ৷ 
বাকী সবটাই দেন্দার বৃটেনের ষ্টালিং ব্যালেন্স 
পরিশোধ করার দয়ার উপরই নির্ভর 
করিতেছে । ূ 
চাচ্চিল সাহেব তে পরের মাথায় কাঠাল 
ভাঙ্গিয়া এত বড় যুদ্ধটা জিডিয়া লইলেন এবং 
ভারতবর্ষকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ডোমিয়ন 
স্বাধীনতা দিলেন। ভারতের অর্থসঙ্গতি 
সমস্তই. বিলাতের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। 
এখন ইংলণ্ড যদি সরলভাবে আমাদের 
পাওনাটা পুরাপুরিভাবে শোধ করিয়া দেন, 
তবেই ভারতবর্ষ পাওনাদার মহাজন এবং 
ইংলণ্ড দেন্দার খাতক-_-একথার সার্থকতা বুঝা 
যাইবে। - 
এই প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া আমার একটা 
পুরাতন কাহিনী মনে পড়িয়া গেল। মাননীয় 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ১৯০৫ সালে 
প্রথম স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন 
কলেজ স্কোয়ারের একটী সভায় নিম্নলিখিত 
গানটী হয়, উহার দুটী পদ আমার মনে 
আছে, নিয়ে দিলাম-_ 
এতে মানুষ কদিন বাঁচে 
আপনার ঘরের ধন লুটিয়ে দিয়ে 
ভিক্ষা কর পরের কাছে! 
আপনার পদ্মপুকুর লুটিয়ে দিয়ে 
ফুল নিতে যাও শিমুল গাছে। 
এতে মানুষ কদিন বাঁচে। 


কলকাতার ঘাসন্থান-সঙ্কটের স্বরূপ: 


কলকাতায় বাসের জন্য ভাড়াটে বাঁড়া 
পাওয়া অধিকাংশ অত্যন্ত কঠিন কাজের 
চাইতেও কঠিনতর হয়ে দীড়িয়েছে, ভুক্তভোগী 
মাত্রেরই এই -অভিজ্ঞতা। পড়াশুনার জন্য, 
চাকুরীর জন্য, ব্যবসার জন্য এবং অন্যান্য নানা 
প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই লক্ষ লক্ষ লোককে 
কলকাতা থাকতে হয়। গত যুদ্ধের সময় 
থেকেই সুবিদিত কারণসমূহের অন্য সরকারী 
কাজে তথা ভাগ্যাম্বেষীর ভিড়ে কলকাতার 
জনসংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বেড়ে চলেছে। 
সাম্প্রতিক দেশব্যাগী বিরাট রাজনৈতিক ও 
ভৌগোলিক পরিবর্তন বা বিপর্যয়ের ফলে এই 
, নবাগত জনসমষ্টির চাপ অনিবার্ভাবেই আরো 
বাড়ছে। বর্তমান অবস্থায় কলকাতা ছেড়ে 
যাওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্ত কলকাতায় 
থাকাও প্রায় সমানই অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। 
ভাড়াটে বাড়ী মিলবে না, মেসে স্থান নেই, 
এই বিপুলরকমের বাড়তি জনসংখ্যার মাথা 
গুজবাঁর স্থান মিলোবার সুস্পষ্ট রাষ্টরিক ও 
নৈতিক দায়িত্ব থেকে গবর্ণমেন্ট নিঙ্জেকে যেন 
চমৎকারভাবে যুক্ত করে নিয়েছেন, উপযুক্ত 
কর্মপন্থা নির্ণয় এবং নিজেদের চেষ্টায় তথা 
সরকারের উপর যথাষথরূপ চাপ দিয়ে ত! 
কাজে পরিণত করবার জন্য শক্তিশালী জনমতও 
আজ পর্যস্ত তৈরী হয়ে উঠল না। বৃহত্তর 
কলকাতার আয়তন ও ভূমির পরিমাণের 
তুলনায় এর ওপর এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার 
চাপ কমাবার জন্য কলকাতার" চারিদিকে 
আধুনিক জীবনের সর্ব সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যে 
ব্যবস্থাসমস্থিত কতকগুলো উপ-নগর গড়ে 
তুলে ইলেকট্রিক ও ট্রামবাসের সাহায্যে 
সেগুলোকে মহানগরীর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া 
এবং বস্তি উন্নয়ন ও নুতন সব বাসস্থান 


নির্মাণের পরিকল্পনার সাহায্যে পরিচ্ছ্, | 


উজ্জল, সুন্দর কলকাতা গড়ে তোলবার 
প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনার কথা আমরা বারবার 
কলকাতা কর্পোরেশন কতৃপক্ষের কাছ থেকে 
শুনেছি। গত মাযেও কর্পোরেশনের চীফ 
এক্জিকিউটিভ অফিসার এই সম্পর্কে প্রায় 


বিজ্ঞানসম্মত করে নাগরিকমন-উচাটনকারী | 
এক বিবৃতি দিয়েছেন । কিন্তু তার কিছু পরেই | 
প্রকাশিত হয়েছে যে, এবারও কর্পোরেশনের | 
বাজেটে বহু লক্ষ ' টাকা ঘাটতি হতে যাচ্ছে, | 
এবং প্রায় এ সঙ্গে সঙ্গেই মেয়রের পদত্যাগ ৰ 


এবং কর্পোরেশনের হিমালয়প্রমাণ আভ্যন্তরীণ 
জগ্লাল ও কেলেস্কারী সম্বন্ধে তার চাঁঞ্চল্যকরী 
বিবৃতি সংবাদপত্রে বের হয়েছে। 
থেকে অন্ততঃ এটুকু বোবা যাচ্ছে যে, টাকার 
ক্রনিক অভাবরূপ অজুহাত কাটিয়ে, এই 





এ সব 


Es ose bad Ec Un LEE 
সীমাহীন ছুর্নীতি ও উপদলীয় চক্রান্ত-সম্ভূত 


অব্যবস্থার দুস্তর সমুদ্র ঠেলে জনকল্যাণকর, 
এমন কি ছোট ছোট পরিকল্পনাও জনস্বার্থে 
কার্যকরী করবেন, আমুল পরিবর্তন না হওয়া 
পর্যন্ত এমন সাধ্য বর্তমান কর্পোরেশনের আর 
হবে না। কলকাতার বাজার ও বস্তি 
সংস্কারের জন্য ভূতপূর্ব ছোটলাট কেসী 
সাহেবের প্রতিশ্রুতি এবং তার পরবর্তী 
কতৃপিক্ষীয়দের উক্তি ও বিবৃতির পরিণামও 
আমরা দেখেছি। অন্নবন্ত্-র্যাশনিংসস্তৃত 
ক্লেশ ও হয়রাণির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার লক্ষ 


লক্ষ গরীব এবং মধ্যবিত্তের পক্ষে বাসস্থান- ' 


সমস্তাও অবর্ণনীয়রূপ মারাত্মক হয়ে উঠেছে। 
সেলামীর রকমফের 

এমনিতেই তো কলকাতাতে প্রয়োজনের 
তুলনায় ভাড়াটে বাড়ীর সংখ্যা অনেক কম, 
তার ওপর পূর্ববঙ্গ থেকে আত্প্স্তবাস্তত্যাগী 
হিন্দুদের বৃহত্তর কলকাতায় এসে ভিড় করা, 
কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। এখানে আলাদা 
আলাদা “নিরাপদ” সাম্প্রদায়িক অঞ্চলসমূহ 
স্থষ্টি করে বাসস্থান সমস্তায় যে নূতন জটিলতা 
এনে দিয়েছিল, তার জের এখনো সম্পুর্ণ 
না মেটা, _এসব কারণেও থাকবার উপযোগী 


(এবং অনুপযোগীও 1) নূতন ভাড়াটে বাড়ী 


পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দীাড়িয়েছে। 
কাউকে বাসা খুঁজে দেওয়ার জন্য অনুরোধ 
করতে না করতেই অনেক ক্ষেত্রে সেও 
পাল্টা তার জন্য অনুরূপ অনুরোধ করে 


বসকে, এ অন্তত অভিজ্ঞতা বহু বাসাপ্রারথীরই কিন্ত বর্তমানে ছোট বড় বাসা _নিবিশেষে 


|' আমাদের সন্ধল্প --- 


স্ব স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন 
| স দেশের বন্ত্-সমস্তার সমাধান 

| স হিন্দ্‌-যুসলমানের মৈত্রীভাব 

| গঠনে আমাদের অক্ু$ সাহায্য প্রদানের 
সফল্ম আমন্না গ্রহণ কনিয়াছি। 


মিল ৪ সোদপুর, ২৪ পরগণা। 
সিটি অফিসঃ ১%নৎ কলুটোলা। ই্রীট, কলিকাতা । 








হয়ে থাকে। সে যে কৌতুক করে ওরকম 
করবে তা নয়; আসল কথা, প্রতিদিন 
রাস্তাঘাটে গরীব ও মধ্যবিত্ত যে সব মানুষের 
সঙ্গে দেখ! হয়, তাদের অনেকেই হয় বাসা নামক 
তাদের বর্তমান নরককুণ্ড থেকে পরিত্রাণার্থ 
উপযুক্ততর গৃহ ও পরিবেশের সন্ধানে ঘুরছে, 
অথবা আদৌ বাসা না পেয়ে এর তার ঘাড়ে 
থেকে দিন কাটাচ্ছে এবং বাসা খুঁজছে 
তাই ওরকমটা হয়। অনেক করে বাসার 
সন্ধান মিললেও সে বাসা ভাড়া করবার 
স্ুযোগলাভ অতি দুর্লভ, ঈর্যযনীয় সৌভাগ্য__ 
প্রায় টাদ ধরার সামিল--এই তিক্ত, ক্রেশ- 
দায়ক অভিজ্ঞতার অধিকারীও হয়েছেন 
বহুজ্জনই । গত যুদ্ধের সময় যুদ্ধ থেকে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাত বিভিন্ন কারণ- 
সমবায়ে চোরাবাজার, নরঘাতী মুনাফাশিকার, 
অতিব্যাপক উৎকোচ-গ্রহণ প্রভৃতিরূপে 
সহস্র ধারায় ছুর্নীতির উৎস খুলে গেছল, 
কলকাতার বাড়ীওয়ালারাও সে পরম মাহেন্দ্র- 
ক্ষণের শিক্ষা .একাস্তভাবেই শিখে নিতে 
ভোলেন নি। বাড়ীর ভাড়া তারা রাতারাতি 
দ্বিগুণ, তিনগুণ করে বাড়াতে থাকেন, আর 
সবার উপরে “সেলামী” গ্রহণরূপ মহা তান্ত্রিক- 
বিদ্যায় আত্মদীক্ষিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
অতি দ্রুত মন্ত্রসিদ্ধির পথে এগিয়ে চলেন। 
দু'তিন বছর আগেও ৫০৬০২ টাকা থেকে 
সুরু করে বড় জোর ছ'তিন শ' টাকা “সেলামী, 
দিলেই বাসা বা ঘর ভাড়া মিলতে পারত, 









মিনমূ লিং 











৮২ আর্থিক জগৎ [ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 
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জাতীয় শব্ণমেণটের ঘাধয়ে 
এই জাতীয় দ্রব্যাদির অগ্রনায়ক 
পুনগঠন ও শিল্পায়নের জন্য 8 
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লবণ ও তজ্জাতীয় ভব্যাদি ... দি হিন্দ স্থান সল্ট ওয়ার্কম্‌ লিঃ 

শিল্প, সম্পত্তি ও কৃষি ...  -. ইণ্ডাষ্টীজ এণ্ড প্রপার্টিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 

রাসায়নিক পদার্থ ও উষধ প্রস্তুত . বনঙ্গপ্রী কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল 
” বিজ্ঞান --- | ) ওয়ার্কস্‌ লিঃ ৃ 

নাস ও মৃক্ময় পাত্র 0) ০ বেজল সিরামিক ওয়ার্কমূ লিঃ 

সংবাদ ও পাবলিপিটি *-. -. গ্রেটার ইণ্ডিয়া নিউজ এণ্ড পাবলিসিট 

সার্ভিস লিঃ 

সাবান ও সুগন্ধি ্রব্যসমূহ -.. ৮ + বঙ্গভ্রী সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কম্‌ 

চামড়ার দ্রব্যাদি ও জুতা ...  -* হোম ইণ্ডাষ্টীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 

ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক :--- ** , ফরওয়ার্ড এজেন্সি 


জাতির এই সমস্ত দুর্বাহ কর্তব্য কাৰ্য্য দ্বারা সগ্মদের অপচয় প্রতিরো 
করিতে এবং ‘জাতীয় সপ্পদ' ব্বদ্ধি করিবার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ ও 
সাহায্য করার প্রত্যেকেরই জন্মগত অধিকার রহিয়াছে । 


1 


বিশেষ ভষ্ব্য ৪-০স্পল্লান্র» উন্কিউ০ বণ্ডনক্ৰান্রী এন্বহ, 
অন্যান্য স্নগ্লাদ্কাক্ষিল্র জলন্ত আত্ন্বদল কল ? 


২, ক্লাইভ ঘট ফ্রীট, কলিকাতা । 





শশী টি শিশির, 


এ 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 


আৰ্থিক জগৎ 








হাজারের ঘরে সেলামী চাওয়া হয়, এরকম 
ক্ষেত্রই অত্যন্ত বেশী । বলা বাহুল্য, সেলামীর 
টাকাটা ঘুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই এর 
(কোন রসিদও দেওয়া হয় না-_বাড়ীওয়ালা 
যেন পাণ্ডা, নুতন বাসারূপ দীর্ঘ-ঈঞ্িত 
 'দেবমন্দিরে প্রবেশলাভের সৌভাগ্যের জন্য 
এই গুপ্ত, বাধ্যতামূলক প্রণামী! কোথাও 
“কোথাও আবার বাড়ীওয়ালাকে ছাড়া তার 
ম্যানেজারকেও আলাদা সেলামী 'দিতে হয়। 
ভাড়া দেওয়া হবে এরকম বাড়ী বা বাড়ীর 
/ অংশ কোথাও কোথাও বা একজন দরওয়ানের 
জিম্মায় থাকে, বাড়ীওয়ালা বা তার ম্যানেজার 
'কেউই হয়তো সেখানে থাকেন না। সেরকম 
ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শুধুমাত্র বাড়ীটাকে 
খুলে তার ভেতরটা দেখাবার জন্য দরওয়ান 
বা চাকর উৎকোচ (সেলামীই আর কি!) 
আদায় করে, এরকম অভিজ্ঞতাও কারো 
কারো হয়েছে। 

বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের 
অপেক্ষাকৃত সজ্জন বলে বিবেচনা করেন, তারা 
“সোজাসুন্দি সেলামী গ্রহণরূপ স্থুল পদ্ধতির 
দিক দিয়ে না গিয়ে ন্ুন্মতর রাস্তার আশ্রয় 
ন'ন।এট খিচীয় শো ভদ্রনপ্তানদের মধ্যে 
কেউ বলবেন, সেলামীর দরকার নেই, তবে যে 
বাড়ী বা ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে, সেখানে 
অনেকগুলো ফানিচার আছে, তা এত হাজার 
টাকায় আপনাকে কিনে নিতে হবে। বলা 
বাহুল্য, ফানিচারের আসল দাম যদি হয় 
পাঁচশ’ টাকা তো তিনি তার দাম ধরে 
দেবেন কয়েক হাজার। কেউ কেউ আবার 
বলেন যে, সেলামীটেলামী দিতে হবে না 
‘কিছু, তবে বাড়াটার সংস্কারকার্ধের জন্য 
আপনাকে গোড়াতেই এত টাকা দিতে হবে, সে 
টাকাটা পরে মাসে মাসে ভাড়া থেকে কেটে 
'নেওয়া যাবে । বলা বাহুল্য, সেরকম ক্ষেত্রে 
বাড়ী সাধারণতঃ একান্ত জীর্ণ অবস্থায় থাকে 
এবং তার মেরামতি কাজে অনেক ক্ষেত্রে এমন 
কি হাজারের ঘরে টাকার দরকার হয়। আর 


পোহাতে হয়, 


কেউ কেউ আবার বলেন, আমার অর্ধনিক্সিত 
বাড়ীটার নির্মাণ শেষ করতে প্রয়োজনীয় 
বাকী টাকাটা আপনি দিন, পরে মাসে মাসে 


ভাড়ার টাকা থেকে তা কেটে নেবেন। এ | 


ক্ষেত্রেও ভাড়াটিয়ার অবস্থা পূর্বোক্ত ক্ষেত্রের 


মতনই হয় সাধারণতঃ। কেউ কেউ আবার | 
ও সমস্ত কিছু করেন না, ছ'মাস বা এক 
বছরের বাড়ী ভাড়া অগ্রিম দাবী করে বসেন, (রি 










এবং এরকম ক্ষেত্রে সর্বত্রই যে ভাড়াটিয়াকে 
আইনসম্মতভাবে রসিদ দিয়ে দেওয়া হয়, তা 
নয়। এই রকমের বহুবিধ জুলুম আছে। 
হাউস রেন্ট, কন্ট্রোল অর্ভার-এর 
নিদেশ্াবলীকে কৌশলে কলা দেখিয়ে গত 
পাঁচ বছর ধরে কলকাতার অধিকাংশ বাড়ী- 
ওয়ালাই অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে বাড়ীভাড়া 
বাড়িয়েই চলেছেন_-১৯৩৯ সালের তুলনায় 
এখন কলকাতার বহু বাড়ীর ভাড়াই তিন গুণ 
চার গুণ হয়ে গেছে। কোন পুরানো ভাড়াটে 
কোন কারণে হঠাৎ উঠে গেলে নূতন ভাড়াটের 
বেলায় সহজেই নূতন করে খুসীখেয়ালমত ভাড়া 


তারা ধার্য করার সুযোগ পান এবং তা করেও . 


থাকেন। কিন্তু বহুদিনকার কোন পুরানো 
বাসিন্দা যদি বাড়ীওয়ালার এই নির্লজ্জ 
স্বৈরাচার, এই সীমাহীন অর্থপৃষ্,(তা মিটাতে 
সমর্থ বা ইচ্ছক না হয়, তবে তাকে তুলে 
দেওয়ার জন্য বহু ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে 'নানারূপ জুলুমের আশ্রয় নেওয়া হয়। 
এই প্রসঙ্গেই আর একটা অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন 
এসে পড়ে। কথাটা এই যে, মোটা সেলামী 
দিয়ে এবং অন্তায্য, চড়া ভাড়ার হারে রাজী 
হয়ে বাসা ভাড়া করেও অনেক ক্ষেত্রে 
ভাড়াটিয়াদের স্বস্তি থাকে না। . নিবিচার 
অর্থলোভ এবং মুনাফাশিকারের অভ্যাসের 
দিক দিয়ে যে সব বাড়ীওয়ালা অধিকতর ঝানু, 
বিনিয়াদী,_তীরা একটী পরম সত্য কখনই 
বিস্মৃত হন না। তা হচ্ছে এই যে, বর্তমান/ 
ভাড়াটিয়াকে কোনব্রমে তুলে দিতে পারলেই 
এর জায়গায় নূতন ভাড়াটিয়া পাওয়া যাবে 
এবং সেই সঙ্গে আর এক দফা সেলামী- হয় 


অঞ্জন সমস্তে নিখুত্জ্ভাঁন্নে 


| বলক তৈয়াৰী করাইতে চান ? 


এই সর্তে রাজী হয়ে যদি কেউ বাসা ভাড়া | 
করেন তো উক্ত টাকাটা বাসাভাড়া মারফত 
কেটে নিতে প্রায়ই তাকে অনেক ঝামেলা | 
এবং শেষ পর্যস্ত | 
সব টাকাটা এভাবে তিনি কচিৎই ফিরে পান। প্র 
" এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে | 


আঘানদেৰ নিকট খোজক করুন / 


আমরা সকল প্রকার লাইন, হাফটোন, ইলেক্‌ট্রো, ষ্টিরিও প্রভৃতি ব্লক 
যত্রুসহকারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে করিয়া থাকি। 


সর্বপ্রকার ছবি ও ব্লক ছাপার কাজও করিয়! থাকি। 


ট্যাার্ড ফটো এনপ্রেতিং কোং 


| ব্লক মেকাস'+ ডিজাইনাস এণ্ড আট প্রিপ্টাস 
১নৎ রমানাথ মজুমদার ছ্রীট, কলিকাতা। 


৮৩ 


তো আগের বারের চাইতেও বেশি। তা ছাড়া 
ভাড়াটাও নূতন ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে আরো 
কিঞ্চিৎ (বোঝার ওপর শাকের আটি প্রায় 
সর্বদাই চলে, এই মন্ত্রে তারা বিশ্বাসী 


সুতরাং দ্বিগুণ-তিনগুণ ভাড়ার ওপর আরো . ' 


নয় দু’'চার টাকা 1) বাড়ানো সম্ভব করা যেতে 
পারে। এইভাবে যর্ত বার ভাড়াটিয়াকে 
উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে, ততবারই উক্ত 
লাভের সম্ভাবনা । . - 
জনসাধারণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে 
সচেতনতর হচ্ছে, নিক্রিয় গবর্ণমেন্টও নানা- 
রকমের চাপে কিছু কিছু দৃষ্টি দিতে বাধ্য 
হচ্ছেন, তাই বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে যে অংশ 
এই স্থকার্ষে অত্যুৎ্সাহী, তাঁরা তাদের পথ 
সর্বদা যথেষ্টরূপ সুগম দেখতে পান না। তবু 
এরই মধ্যে যতটা পারা যায় স্থবিধে করবার 
জন্য ‘হাউস্‌ রেপ্ট, কন্ট্রোল অর্ডার’-এর ক্রুটা 
ও দূর্বলতাগুলির সুযোগে আদালতে 
ভাড়াটিয়ার “ বিরুদ্ধে নানারপ মিথ্যে 
অভিযোগ করে, ভাড়াটে বাড়ী বা ক্ল্যাটটা 
তার নিজের বসবাসের জন্যই জরুরী দরকার 
এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে (কোন কোন 
ক্ষেত্রে অবশ্য বাড়ীওয়ালার একথা সত্যই, 
কিন্তু সে সব ক্ষেত্রের কথা আমরা ধরছি না) 
একই বাড়ীর ভাড়াটিয়াদের কলহ বা 
মনোমালিহ্যের সুযোগ নিয়ে এক এক করে 
তাদের একাধিককে উচ্ছেদের চেষ্টা করে, 
বাড়ীওয়ালা তার এই নীচ উদ্দেশ্য সাধনের 


প্রয়াস পান। অবস্থার গতিকে বাধ্য হ'য়ে 
অনেক ফ্ল্যাটে একাধিক ভাড়াটিয়া পরিবারকে 


একই পায়খানা ও বাথরুম ব্যবহার করতে 


হয়। এক পক্ষের গোয়াতুমি ও অভদ্রতা, 









৮১ 


আর্থিক জগৎ 


[ শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 








এবং নাগরিকবোধ ও সহনশীলতার অভাব 
অথবা ছু'পক্ষেরই কমবেশী 'দোষে এ নিয়ে 
দু'পক্ষের সম্পর্ক ক্রমশঃ হয়তো অত্যন্ত তিক্ত 
হ'য়ে ওঠে। বাড়ীওয়ালা বা ভার স্থানীয় 
প্রতিনিধি যদি অমানুষ হন, উপরোক্ত উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য উপযুক্ত সময়ের জন্য যদি তিনি 
ও পেতে থাকেন, তবে এরকম অবস্থায় 
দু'পক্ষের বিরোধ মীমাংসার জন্য অকপট 
প্রয়াসের বদলে এক 'পক্ষ অবলম্বন করেন। 
অবস্থা চরমে উঠলে এক ভাড়াটিয়া যখন অন্ত 
ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে 'গুণ্ডামনী এবং মিথ্যা 
অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ও আদালতের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, বাড়ীওয়ালা বা তার 
ম্যানেজার অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য- 
. ভাবে তাতে সাহায্য করেন, ইন্ধন যোগান। 
তাছাড়া নিজেই গোড়া থেকে উস্কানি ও 
ইন্ধন "যুগিয়ে বন্ধুভাবাপন্ন ছুই ভাড়াটিয়ার 
সম্পর্ক নষ্ট. করার কাজও কোথাও কোথাও 
তারা করে থাকেন। : উদ্দেশ্য অবশ্য এ 
একই)-_ভাড়াটিয়া উচ্ছেদে। কেন, তাও 
আগেই উল্লেখ করেছি। কোন কোন 
বাড়ীওয়ালা আবার তার বাড়ী বা ফ্ল্যাটের 
সবটাই তার নির্দিষ্ট ভাড়ায় কোন এক ব্যক্তি 
ভাড়া নিতে চাইলেও তা দেবেন না, বাড়ী 
বা ফ্ল্যাটটাকে ভাগ করে ছ'তিন জন লোককে 
'দেবেন।, তিন.রুমের. একটা ফ্ল্যাটকে তিনটা 
পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, এবং একটা 
পরিবার ছাড়া আর কারুরই রান্নাঘর নেই, 
এরকম দুষ্টা্জ কলকাতার বাঁড়ীভাড়ার বিচিত্র 
ইতিহাসে অনেক মিলবে। ছুই ভাড়াটেকে 
‘তখন বাধ্য হয়ে প্যাসেজে রাঙ্না করতে হবে, 





. কলিকাতা, কাশী ও তাহার ভিডি আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার যে জমি 
আছে, উহার দর বাড়িয়া ইতিমধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে । 
স্থায়ী আমানতে অর্থ-বিনিয়োগের অথই ইহার পূর্ণ সুবিধা পাওয়া। ট্রাষ্টের 
প্রতিষ্ঠা হইতেই অংশীদারগণকে নিয়মিত লভ্যাংশ, দেওয়া হইতেছে। 


শেয়ার ও জ্ায়ী আয়া 
বিডির 
লা ট্রাট ঘৰ ইণ্ডিয়া লিং 
১২, চৌরছী, কনিকা 
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আর ধোয়ার জ্বালায় তৃতীয় ভাড়াটে অতিষ্ঠ 
হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, এরকম ক্ষেত্রে 
তিনটা পরিবারেরই জন্য থাকে একটা মাত্র 
বাথরুম এবং একটা মাত্র পাইখানা। আর, 


তাই সবাই মিলে ব্যবহার করতে গিয়ে, 


দৈনন্দিন খুটিনাটি, অসন্তোষ ও তিক্ততা 
জমে জমে কোন কোন ক্ষেত্রে, শেষ পর্যন্ত 
অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে ওঠে, আর বাড়ীওয়াল। 
পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত উপায়ে তার সুযোগ 
নে'ন।. ভাড়াটিয়াদের পারস্পরিক কলহের 
সম্ভাবনা উন্মুক্ত রাখবার এবং তাঁরা তাদের 
সাধারণ অভিযোগগুলো নিয়ে একসঙ্গে যাতে 
কখনো বাড়ীওয়ালার বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হতে 
না পারে, সেজন্তই বাড়ী বা ফ্ল্যাটকে এ ভাবে 
ভাগ ভাগ করে ভাড়া দেওয়া তারা পছন্দ 
করেন, এ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। 
ভাড়াটিয়াদের মধ্যে দুর্বল ও" সন্থীর্ণচিত 
এবং সমাজচেতনাহীন কয়েক জনকে নিয়ে 
নিজের একটী পেটোয়া কুটচত্র গড়ে রেখে 
তার সাহায্যে স্যায্য অভিযোগকারী ‘বিদ্রোহী’ 
ভাড়াটিয়াদের আদালতে তথা বাইরে জব্দ 
করার ব্যবস্থাও কোন কোন বাড়ীওয়ালার 
তরফ থেকে করে রাখা হয়। | 


বল! বাছল্য, বিশেষতঃ গত ক'বছর ধরে ' 


কলকাতার ভাড়াটে বাড়ীর বাসিন্দাদের 
অসুবিধা এবং অভিযোগের বাস্তব কারণসমূহ 
বেড়েই চলেছে। জল সরবরাহ ব্যাপারে 
ক্রমাগত অসুবিধা ( অনেক ভাড়াটে বাড়ীতেই 
ইলেক্‌ট ট্রক পাম্পের সাহায্যে ওপরে কেন্দ্রীয় 
ট্যাঙ্কে জল তোলা হয় এবং তার নিয়ন্ত্রণের 
কলকাঠি বাড়ীওয়াল! বা তাঁর ম্যানেজারের 


আমাদের শেয়ারে বা 
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I চোর-বদমায়েস-গুণ্ডার দল,, 


হাতেই থাকে) লেগেই আছে। তাছাড়া, 
খরচ বাঁচাবার জন্য বিন! মেরামতিতেই বছরের 
পর বর একই পুরানো পাম্প দিয়ে কাজ 
চালাবার জন্য যখন তখন সে পাম্প বিকল 
হয়ে যায় এবং তখন দোতলা, তিনতলা, চার- 
তলার ভাড়াটেদের দিনের পর দিন প্রয়োজনীয় 
জলের সবটাই,সেই একতলা! থেকে বয়ে বয়ে 
ওপরে নিয়ে যেতে হয়। পুরানো ভাঁড়াটে- 
বাড়ীমাত্রেই 'এ ব্যাপার হামেদা ঘটে । 
ইলেকটি,ক ওয়্যারিং যথাকালে সুষ্ঠ ভাবে না 

সারানোর জন্য যখন তখন বাল্ব “ফিউজড+ 
হয়ে যায়, ইলেক্‌ট্ট্রিসিটি সরবরাহের বিচ্যুতি 
ঘটে, বছ' পুরানো ভাড়াটে বাড়ীতে এ 
অভিজ্ঞতাও সাধারণ হয়ে দাড়িয়েছে । তারপর, 
বিশেষ করে অলিগলির বহু ভাড়াটে বাড়ীর 
অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্ন আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং 
নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা আর কি 
বলব ! ভাড়াটিয়াদের এসব বিশেষ অসুবিধা ও 
অভিযোগের কারণ দূর করতে, বাড়ীওয়াল। 
বা তার ম্যানেজারের ওদাসীন্য বা দীর্ঘকাল 
ধরে গড়িমর্সি অর্থপূর্ণ। গরীব ও মধ্যবিত্তের 
প্রতি ধনী কায়েমী স্থার্থবাদীর তাচ্ছিল্যপূর্ণ 


সাধারণ মনোভাবের প্রতিফলন তো এ 


ব্যাপারে রয়েছেই। তা. ছাড়াও, তারা 
জানেন, ত্যক্তবিরক্ত হয়ে কোন ভাড়াটিয়া 
শেষ পর্যন্ত চলে গেলে এই সামগ্রিক 
বাসস্থান-সংকটের সুযোগে মোটের ওপর 
তাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। 

কলকাতার বস্তিগুলি ভারতীয় জীবনের 
ন্নায়ুকেন্দ্র সম্পদ্শালিনী কলকাতা মহানগরীর 
মহাকলক্বন্বরূপ,_ কথাটা! বলেছেন ভারত ও -. 
ভারতের বাইরের অনেক মনীষী । তবু আজ 
পৰ্যন্ত সামান্যই. প্রতিকার হয়েছে। 
বস্তিগুলোর শোচনীয় অবস্থার যথার্থ চেহারাটা! 


| না দেখলে বিশ্বেস করা কঠিন। সহরের, 
| বস্তিগুলি সম্বস্কে অনেকের অন্তত সব ধারণা" 
॥. আছে (অন্ততঃ কিছুদিন আগ পর্যন্তও 


ছিল ) সেখানে নাকি শুধু যত রাজ্যের সব. 
নয় ভিখারী, 
ভবঘুরে ও সমাজতাড়িতের দল বাস করে 


{ অর্থাৎ সভ্যতার একান্ত উপকণ্ঠের নেহাৎ 
॥ সব হতভাগ্য জীব, যাদের সম্বন্ধে সভ্যতার 
- |]. কোন নাড়ীর টান বা নৈতিক দায়িত্ব থাকবার 
॥ কথা নয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তো মোটেই 
॥ তা নয়। "সুন্দরী মহানগরীর গর্ব, চোখ: 
॥ ঝলসানো বড়ো বড়ো সব প্রাসাদৌপম 
॥ বাড়ীতে যেমন ভালোমন্ন, সৎ. বদমায়েস, 
রী শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব রকমের লোকই বায় 


করে, বস্তিগুলোতেও তাই। নেহাত অর্থ-. 
নৈতিক কারণেই তারা বড় বড়- দালানে বা 


শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ ] 





মাঝারো রকমেরও ভালো বাড়ীতে বাস করবার 
সুযোগ না পেয়ে মহানগরীর বস্তিতে বস্তিতে 
টালির ছাদ দেওয়া তথাকথিত সব ছোট ছোট 
পাকাবাড়ী অথবা দীনতর খোলার ঘর ভাড়া 
করে মাথা গু'জতে বাধ্য হয়। অবশ্য বস্তি- 
গুলোর মধ্যেও অপেক্ষাকৃত উঁচুনীচু স্তরের 
আছে। কিন্তু কমবেশী সব বস্তিতেই জল- 
সরবরাহ, পাইখানা, সমান, আলো ও নদর্ণমার 
ব্যবস্থা অবর্ণনীয়রূপ শোচনীয়! কবুতরের 
খোপের মত ছোট ছোট, নোনাধরা ঘরদরজা- 
সম্পন্ন এক একটা ঘরে নরনারী ছাগলভেড়ার 
মত গাদাগাদি হয়ে বাস করে, পাইখানা ও 
স্নানের ব্যাপারে প্রায়ই কোনোরূপ আবরু 
রাখা সম্ভব হয় না, বহুকালের এদো, 
পচা পুকুর ও ডোবা এবং উপচে-পড়া 
মল-আবর্জনায় ভরা নরকসদৃশ ড্রেনগুলি 
থেকে নিরস্তর তীব্র হুগন্ধ আর বিবিধ 
রোগের বীজাণু চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। এ অবস্থার প্রতিকার করতে হলে, 
বস্তিগুলোকে অন্ততঃ মোটামুটিরকম মানুষের 
বাসোপযোগী করতে হ'লে কিছু টাকা খরচ 
প্রয়োজন, বস্তির মালিকেরা তাতে রাজী ন'ন। 
কেনই বা ভার! তা করবেন! তারা জানেন 
যে, অপেক্ষাকৃত সম্তাভাড়ার জন্য যে গরীব 
ও নিম্নমধ্যরিত্ের দল এখানে আশ্রয় খুঁজে 





আর্থিক জগৎ 
নিয়েছে, বস্তির সংস্কার না করলেও বাধ্য হ'য়ে 
এখানেই তারা থাকবে। রর 


বাসা না মিলবার অন্য, মেসে হোষ্টেলে 
সিট না পাওয়ার জন্য যে শত শত যুবক মেসে 
হোষ্টেলে আত্মীয়বন্ধুদের “পারমানেন্ট, গেষ্ট 
(permanent guest) হয়ে ঝুলে থেকে 
কাটাচ্ছে, তাদের ছুরবস্থার কথাও এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ করি।' যেখানে তারা আছে, সেখানে 
আসলে তো তাদের কোনো জোর (locus 
৪0৭i) নেই। তাই গত অক্টোবরের প্রথম 
সপ্তাহে কলকাতায় খাগ্ঠ-র্যাশন আরো কমিয়ে 
দেওয়াতে মেস-হোষ্টেলগুলির অস্থবিধা আরো 
বেড়ে যাওয়াতে এই শ্রেণীর ‘গেষ্ট ”দের 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদায় দেওয়া হয়েছে। 





* এখন তাদের ছুর্গতি সহজেই কল্পনা করা যেতে 


পারে।, 
ইমৃপ্রুভমেন্ট ট্রা&, 

আলোচনাপ্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে 
পড়ছে। কলকাতায় বাসস্থান-সংকট 


এমনিতেই এত তীব্র হয়ে উঠেছে, তার ওপর 
কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, কলকাতাকে 
পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করবার নামে বস্তি- 
অঞ্চল ও পুরানো সব বাড়ী ভেঙ্গে 
দেবার যে নীতি অনুসরণ করছেন, বর্তমান 


৮৫ 


পরিস্থিতিতে তাকে আমরা মোটের ওপর 
অনিষ্টকর বলেই মনে করি। যে সব ক্ষেত্রে 
তারা বাড়ী ভাঙ্গছেন বা ভাজতে চাচ্ছেন 
(অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাসিন্দাদের একান্ত 
আপত্তি সত্বেও), সেখানে গৃহের মালিকদের 
তার! ক্ষতিপুরণম্বরূপ টাকা দিচ্ছেন অবশ্য! 
কিন্তু কলকাতায় জমির দাম যে ভাবে বেড়েছে 
এবং গৃহনির্মাণের মালমশলা মিলানো যে রকম 
কঠিন, আর পেলেও তার দাম ‘যেরূপ অসম্ভব 
রকম চড়া তাতে করে এ ক্ষতি পূরণের টারা! 
দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কলকাতার অন্ত কোন 
অংশে নূতন বাড়ী তৈরী বা নূতন বাড়ী কেনা 
প্রায় অসম্ভব। গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় 
উপকরণ এরকম দুর্ঘট হওয়াতে ইম্প্রুভমেন্ট 
ট্রা্টও যে ও সব জায়গায় তাড়াতাড়ি করে 
নৃতন বাড়ী তুলতে পারবেন, এব$ কতগুলো 
লোকের বাসস্থান-সমস্যার সমাধানে সাহায্য 
করতে পারবেন, তার ভরসাও খুব কম। 
এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
হচ্ছে এই । বাড়ী বা বস্তিগুলোর মালিককে 
তো ইম্প্রন্ভমেন্ট ট্রাষ্ট, ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে 
দিলেন, কিন্তু খুব বেশির ভাগ জায়গাতেই 
দেখা যাবে যে, মালিকের! ওখানে বাস করেন 
না, বাস করে ভাড়াটিয়া বাসিন্দার দল। 
টাকা নিয়ে মালিকেরা হয় তো 
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Electrical Insulation offers almost limitless scope 
in planned industrialization. The manufacturers of 


products present their mite to the cause. 


JEDY 


Their aim 


. has always been to better the best—remembering that 
only the fittest survive and stand the test of time. 
Nevertheless your patronage and Co-operation are, 


essential. 


JE DY Insulation Items : 
| BLAOK TAPE 


EMPIRE OLOTH (Supplies limited by availability of tabric) 
BLACK (Low Tension) & 
YELLOW (High Tension) Varnish 
MICANITE SHEET, TAPE ete. 


' Manufacturers — 


COMMERCIAL BUREAU 


Gram.: ‘‘BLAKTAPE”. 


28, STRAND ROAD, CALOUTTA 


Phone: Oalcutta 4470. 
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তুললেন বা ব্যবসায়ে লাগালেন, ক্ষতি তাদের 


হলেও হ’ল সামান্তই । কিন্তু বাড়ী, বস্তি, 


ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে স্ত্রীপুত্র নিয়ে যে গরীব 
মধ্যবিত্ত ভাড়াটিয়ার দলকে উচ্ছেদ করা হ’ল, 
এই ক্রমবধ মান বাসস্থান-সংকটের মধ্যে নৃতন 


আশ্রয় তাদের কোথায় মিলবে ? ইম্প্রভমেন্ট, 


ট্রাষ্টের নীতির একটা আঘাতে তো এই কাণ্ড 
ঘটছে,__কিস্ত, বাড়ী বা বস্তির মালিকদের কথা 
ছেড়েই দিলুম, গবর্ণমেন্ট, কর্পোরেশন, ট্রাষ্ট, 
কেউই তো এদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার 
নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার ও পালন করতে 
এগিয়ে আসছেন বলে আঁমরা দেখছি না। 
মনে রাখতে হবে, চাকুরী, ব্যবসা প্রভৃতির জন্য 
এদের কলকাতা থাকতেই হবে, জীবিকাজনেরই 
জহ্য এখান ছেড়ে এদের চলে যাওয়ার 
উপায় নেই। একথা মনে রাখলেই 
এদের রথ অনেকটা উপলব্ধি করা সহজ 
হবে। 
দাঙ্গার সময় কলকাতার মুসলমান- 


সংখ্যাগুরু অঞ্চল থেকে হিন্দু এবং হিন্দু অঞ্চল ' 


থেকে মুসলমান' 'যেরকম ব্যাপকভাবে চলে 
এসেছিল, বাসস্থান-সঙ্কটে তা একটি নুতনতর 
জটিলতা যোজনা করেছে । কলকাতায় শাস্তি 
ফিরে আসা এবং কংশ্লেসী গরর্ণমেন্টের 
নিরপেক্ষ তদারকে রথ কক কাজ এগোনোর 


1, UW 03 ১ অর্ডার সাপ্রায়াস। 


সাথে সাথে এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকার 
হওয়া সুরু হয়েছে সন্দেহ নেই, তবু নানা 
কারণে মনে হয়, এ কাজ সুসম্পন্ন করতে 
এখনো অনেক সময় লাগবে। | 
কলকাতায় ভাড়াটে বাড়ী ও বাসস্থান- 
সমস্তার কয়েকটা দিক ওপরে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হ'ল। চাহিদা ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী সরবরাহ হ’লে অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট 
নিয়মানুযায়ী এখানেও সমন্তাটার সুরাহার 


' পক্ষে অনেক সাহায্য হ'ত সন্দেহ নেই, কিন্ত 


তা হয় নি। একে জমির অত্যধিক দাম, তার 
ওপর গৃননির্মাণব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে, তাই 
গত ক'বছরে কলকাতায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির 
তুলনায় নূতন বাড়ী তৈরী খুব কমই হয়েছে। 
যাও বা তৈরী হয়েছে তাদের মধ্যে সিনেমা, 


সরকারী বা সামরিক প্রয়োজনের প্রতিষ্ঠান, ' 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির , ব্যবহারের জন্য 
যত বেশি সংখ্যায়, ভাড়াটিয়া গৃহস্থের 
বসবাসের জন্য ততটা নয়। অর্থাৎ না 
গবর্ণমেন্ট, না পুঁজিপতি বাড়ীওয়ালারা, 
সাধারণ গৃহস্থের বাসের ব্যবস্থা করাটা কেউই 
হয় জরুরী নয় লাভজনক মনে করেন নি। যে 
অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক 
কাঠামোর মধ্যে আমরা বাস করছি, তার 

মনস্তত্ব বুঝবার পক্ষে এই ব্যাপারটা! বেশ 
অর্থপূর্ণ । 
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সরকারের করণায় 
স্বাধীন ভারতে পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় 
গবর্মেন্ট চোরাকারবার, ভেজাল, ও 


* বহুরূপী ছুর্নীতিকে দূর করবার এবং : 


জনস্যধারণকে মেরে অত্যধিক মুনাফার 
লোভকে দৃঢ়হৃস্তে সংযত করবার জন্য ইতি- 
মধ্যেই কাজে লেগেছেন। কলকাতার "লক্ষ 
লক্ষ অধিবাসীর পক্ষে অতিমাত্রায় জরুরী এই 
ক্রমবধমান বাসস্থান-সংকটের সমাধানের , 
জন্যও অবিলম্বে তারা অবহিত হবেন; আমরা 
আশা করি। বহু সমস্যার মত এই সমস্তাটারও 
পূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে খাটি সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার্থ ব্যবহৃত ভাড়াটে 
বাড়ীগুলিও রাষ্ট্র একেবারে নিজের হাতে নিয়ে 
নেবেন এবং নির্দিষ্ট ন্যায্য ভাড়ায় জন- 
সাধারণকে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ' 
কিন্ত সে আদর্শ অবস্থায় পৌছুতে এখনো 
স্পষ্টতঃ কিছু দেরী আছে। ইতিমধ্যে এই 
সমস্যার যথাসাধ্য সম্ভব সম্তোবজনক সমাধানের 
জন্য নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলো৷ অবলম্বন করবার 
জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাই । 

(১) খুসিমত “সেলামী” নেওয়া বাড়ী 
নিয়ে চোরাকারবার ছাড়া আর কিছু নয়। 


কলিকাতা । 


Xx 





আমরা, মিনার জিনিষ উত্তমরূপে - | 
প্রস্তুত করিয়া থাকি! 


সো-রুমে সকল প্রকার জিনিষ 

ক্র বিক্রয়ের জন্য তৈয়ারী থাকে৷ 
আমাদের জিনিষ আমাদের নিকট 
বিক্রয় করিলে পান বাদ না দিয়া 
খরিদ করিয়া থাকি ও বদলাইয়া 
নূতন গহনা দিয়া থাকি। 


আমাদের সমস্ত জিনিষে পি, বি, 
ষ্টাম্প থাকে । 
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বন্ধ করবার জন্য সরকার এন্ফোসমেন্ট 
“বিভাগের এক নির্ভরযোগ্য অংশকে একান্তভাবে 
নিযুক্ত করুন, সৎ ও উপযুক্ত পুলিশ 
কর্মচারীদের বেছে তাদের সাহায্যার্থ দিন। 
,সেলামী প্রথা রদ করবার জন্য অর্ভিস্থান্স জারী 
করা হবে বলে কিছু দিন আগে মন্ত্রী শ্রীযুত 
কালীপদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, তার কি 
হ'ল জানা যায় নি। কালোবাজার, 
'চোরাবাজার, ভেজাল, সরকারী কর্মচারীদের 


'_ উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি একেবারে বন্ধ করবার . 
জন্য, দোষ প্রমাণিত হলে অপরাধীদের প্রতি | 
“তাদের অর্থ বা সামাজিক পদমর্যাদানিহিশেষে 
। কঠোর দণ্ডের অম্নুশাসন দিয়ে ' কয়েকটা ] 
অভিন্যান্প পশ্চিম বঙ্গ সরকার সম্প্রতি | 
j দেশের গরীব | 
জনসাধারণের মুখের দিকে ' আদৌ না | 


জারী করেছেন। 


চেয়ে, বেপরোয়া সেলামীর কারবারী বাড়ী- 


ওয়ালাদের এই সমাজবিরোধী কুপ্রবৃত্তি ॥ 
দমন করবার জন্য অনুরূপ কঠোর একটা { 
অর্ডিন্থান্সও সরকার আর দেরী না করে জারী | 
করুন, দৃঢ়ভাবে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করুন। | 
-বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে, অতান্পসংখ্যক হলেও, | 
ভালে লোকও অবশ্য আছেন, সুযোগ পেয়েও | 


অন্যায় লাভের লোভ ধারা দমন করেছেন,__এ 
অডিম্যান্সে তাদের ভয় পাবার কিছু নেই, 
‘বরং তাদের এ শক্তি যোগাবে ।, 


(২) এনফোস মেন্ট বিভাগ ও পুলিশকে নিয়ে | 


সরকার একটী বিশেষ তস্ত-কমিটি গঠন 
"করুন, ১৯৩৯ সালের পরে বাড়ীওয়ালারা 


আজ ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত ধাপে ধাপে কি হারে | 


ভাড়া বাড়িয়েছেন সে সম্বন্ধে সে কমিটি তদন্ত 
"করবেন । জীবন ধারণের ব্যয় বেড়ে যাবার 
জন্য হাউস রেণ্ট, কন্ট্রোল অর্ডার শতকরা 


‘যে হারে ভাড়া বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছিলেন | 


তাও তারা কতোখানি লঙ্ঘন করেছেন.সে 
সম্বন্ধেও কমিটি করবেন তদন্ত । : . তারপর 
সেই কমিটির রিপোর্ট শুনে সরকার, প্রয়োজন- 
'মত ক্ষেত্রে, বর্তমানে চলতি বাড়ীভাড়ার হার 
স্যায়সম্মতভাবে পরিবর্তনের নিদেশ দিতে 
পারেন। এখন থেকে যে সব বাড়ী ভাড়া 
দেওয়া হবে, সেগুলোর ওপরও নজর রাখা 
এএই কমিটির কর্তব্য হবে । 


(৩) হাউস্‌ রেন্ট, কন্ট্রোল অর্ডার’ এমন 
-করে সংশোধিত করতে হবে, যাতে করে ওটার 
বর্তমান ক্রুটা ও ফাকগুলো! দুর হয়, যাতে করে 


“সেগুলোর সুযোগে বাড়ীর মালিকেরা আদালতে : 


গিয়ে ভাড়াটিয়াদের, আর অন্যায়ভাবে জব্দ 
করতে না পারে, ভাড়াটিয়ারা তাদের সব 
স্যায্য অভিযোগের প্রতিকার পেতে পারে। 


(৪) সামরিক কতৃপক্ষ সৈন্যদের সত নিমিত 


‘যে সব ছাউনি ও ব্যারাক ছেড়ে দিয়ে গেছেন, 


সেগুলি এবং সহর ও সহরতলীর অন্য অনেক 
অল্পব্যবহ্ৃত ব্যারাক ও . গুদাম প্রভৃতি 
সংস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করে উপযুক্ত ভাড়ায় 
সেখানে গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারদের 
বসানো হোক। কলকাতার সহরতলীতে 
এবং বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন অংশে বড়- 
লোকদের যে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী 
আছে,'যেখানে তারা শুধু ন'মাসে ছ'মাসে 
গিয়ে থাকেন, শ্যায্য সর্তে সরকার সেগুলো 


তাদের কাছ থেকে লাীজ্ নেবার ব্যবস্থা করুন 
এবং সেখানে বদতি করান। ও রকম এক 
একটা বাগানবাঁড়ীতে বছ পরিবারের বসতি 
সম্ভব হবে৷ 

(৫) কলকাতা এবং. তার আশপাশের 
জমির দাম পূর্ব থেকেই হু হু করে চড়ছিল 
নানা কারণে । (সেগুলোর মধ্যে প্রধান একটা 
কারণ অবশ্য, গত যুদ্ধে চোরাবাজার আর 
কন্ট্র্যাকূটের টাকায় যারা রাতারাতি ফুলে 





> বৎসরের জন্য শতকরা ৩॥০ ৭ বৎসরের জন্য শতকরা ৪8০ 
২ | টি 33 33 


৩৩৪, 


৪২ 
39 2 


৫ও৬্ড,, 2৯ 


৮ 
তে 


৯ 
81০ ১০ 


ইহা! নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক, 


বেঙ্গল শেয়ার ডিনাঘ গিঙিকেট 


-_লিমিটেড 





“শেয়ার ডিলাস হাউস”, কলিকাতা । 


৮৮ 


আধিক জগৎ | 


1 শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭ 








উঠেছিল, সেই জলের-মত-আসা টাকার এক 
অংশ জমি কেনার ফাটকাবাজীতে লাগানোর 
নেশা ; এই বাজার তারাই প্রথম গরম করা 
সুরু করে ।) বঙ্গবিভাগ হয়ে যাওয়ার ' পর 
সাধারণ কারণে তথা পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের 
অসহায়তা এবং এদিকে জমি কেনবার 


বন্টনের ব্যবস্থা করুন। এই রকম সব 
ব্যক্তিদের অবিলম্বে গৃহনির্মাণার্থ সরকার, 
কনট্রোল দামে, প্রয়োজনীয় মালমশলা 
সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। এই রকম সব 
জায়গায় তথা অন্যত্র, সুষ্ঠু ও নির্দিষ্ট 
পরিকল্পনাহযায়ী গরীব ও মধ্যবিত্তদের জন্য 






আগ্রহাতিশয্যের অস্তায় সুযোগ নিয়ে উপযুক্ত গৃহসমূহ নির্মাণ করে যথাসম্ভব কম 
জমির মালিকরা আরো নিরক্কুশভাবে জমির . ভাড়ায় (অর্থাৎ মুনাফার উদ্দেশ্য আদৌ না 
দাম বাড়াচ্ছেন। অবিলশ্বে সরকারকে '' রেখে") সরকার তাদের ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
'অর্ভিষ্তান্স জারী ক'রে সমাজের শতকরা করুন। সোভিয়েট রাশিয়া এবং অন্তান্ত 
নিরেনবব_ই জন মানুষের পক্ষে এই অত্যন্ত উন্নতিশীল দেশের দৃষ্টান্ত ও কার্যপ্রণালী থেকে 
বিপজ্জনক ব্যাপারটা বন্ধ করতে হবে।: সরকার এদিক্‌ দিয়ে সাহায্য পেতে পারেন। 
অন্ভিষ্তান্সে সুস্পষ্ট বিধান থাকবে যে,গত ১৫ই শুধু সরকারী কর্মচারীদের জন্যই নয়, পরস্ত 
আগস্টের আগে ( অথবা তারও আগের একটা রাষ্ট্রের অন্য সবার জন্যও বাসস্থান-সমস্যার 
তারিখ নির্দিষ্ট করা দরকার হতে পারে) _ সমাধান করা সরকারের সমান দায়িত্ব, একথা 
পশ্চিম বঙ্গের যেখানে যে জমির দাম যা ছিল, মনে রাখতে হুবে। 
তার চাইতে এক পয়সা বেশিও নেওয়া চলবে (৭) যে সব উদার জমির মালিক তাঁদের 
না এবং নিলে সে অন বিশেষ কঠোর দণ্ডের , জমির ওপর অবিলম্বে বাড়ী তৈরী করে 
ব্যবস্থা করা হবে।. ' সরৰার-নির্দিষ্ট ন্যায্য ভাড়ায় তা সর্বসাধারণকে 
(৬) কলকাতার আশেপাশে যেসব ভাড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দেবেন, তাদের গৃহ- 
পতিত জমি পড়ে রয়েছে, সে সব জমির নির্মাণের যাবতীয় মালমশলা অবিলম্বে কন্ট্রোল 
মালিকেরা জমি যে বল্পমূল্যে অনেক দিন মূল্যে পাবার ব্যবস্থা সরকার করুন। যে সব 
আগে কিনেছিল, শুধু সে দামটা তাদের দিয়ে, দালানের মালিক অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেবেন, 
_ (ুক্তিযুক্তরূপ অল্প মুনাফাও . দেওয়া যেতে' ভীঁদের দোতলা বা তিনতলা বাড়ীর ওপরে 
পারে।) সে সব জমি সরকার অর্ঙিম্যান্স আরো! দু'এক তলা তুলবার জন্য তারা ইচ্ছুক 
করে এখনই দখল. করে নি'ন। পূর্ববঙ্গ হ'লে, তাদেরও সরকার অনুরূপ সুবিধা দিন্‌। 
থেকে আগত তথা: অন্যান্য আর যাদের (অবশ্য, বলা বাহুল্য, উক্ত সব বাড়ী গীথুনীর 
জমির সত্যকার: জরুরী প্রয়োজন, তাদের দিক্‌ দিয়ে যথেষ্টরকম মজবুত আছে কিনা 
মধ্যে তা সরকারের ক্রয়-মূল্যের চাইতেও এবং ওগুলোর ওপর আরো ছ'এক তলা 
কম দামে অথবা যথাসম্ভব অল্পমূল্যে নির্মাণ করা নিরাপদ কিন, তা আগেই 






REMEMBER 


RADIO IS NOT LUXURY 
IT IS A NECESSITY 
ECHOPHONE RADIOS 
By World Famous HALICRAFTERS 


5 Valves, AC/DC. All-wave 3 Bands, Band Spread 
Tuning, Bakelite Cabinet. Rs. 400/ ) 


Bf 7 5 Valves, Dry Battery. All-wave 8 Bands, Ideal 
EL 5" Receiver for Muffasil. Rs. 575/- (without Battery 


ANDREA RADIOS (U.S.A) 


























সবুজ, 



















speaker Amperite-Dynamic চা Various | 
other Spareparts and Valves. 


Please Enquire: 


Radio & Photo Stores 


P-36, Ganesh Chandra Avenue, 
CALCUTTA-12 Phone: Cal. 7170 


রয়েল র্‌, পারমান্ণ্টে বল, 
বেগুণে, লাল] 
88808885057 


Eredar oe Nd ie ন ছাড়া | অফিলে ও সাধারণ 
: AC. DC. 2 Better. | | রবার ফ্যান্পের কালি, লিখিবার জন্ত, ব্যাক 
রা এ মাকিং কালি, গুড়া bcs EE 
‘fF MODERN LIGHTING SYSTEM ও বড়ি কালি, 
| Sylvania (U.S.A.) FLUORESCENT FIXTURE || ইত্যাদি 
P.A. Sound System, University Reflex Loud- “এজেন্সী ও মূল্য পুস্তিকার জন্য পত্র লিখুন 


বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষ। করিয়ে নিতে হবে, 
যা নাকি কর্পোরেশন সাধারণতঃ করে 
মনি | 


আমরা হু'চারটে পন্থার কথা বললুম, 
সরকার উঠ্োযীট: হলে আরো পথ সবাই মিলে 
সহজেই, ধুঁজে পাওয়া, যাবে। একটা অভূত- 
পূর্ব এতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত 


অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে পরিচ্ছন্ন... 
কলকাতা গঠনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন তারা, 
সুতরাং এই. অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ ৮ 
তাদের করণীয় আছে অনেক কিছু। সর্বশেষে, 
বাড়ী ও জমির মালিকদের মধ্যে ধীরা আগামী, 
কালের পৃথিবীর বিপুল পরিবর্তনের মর্মকথা' 
উপলব্ধি করতে পারছেন, স্বাধীন ভারতকে 


তাঁদের উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তত 


আছেন, এই সমস্যা সমাধানের জন্য তারাও, 
নিজেরাই এগিয়ে এসে অন্য সবার সঙ্গে 
হাত মিলোবেন, শোষণ ও প্রতিক্রিয়ার 
যাবতীয় দুর্গ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে 
নেবেন, এই আশা আমরা পোষণ করছি ॥ 
কলকাতার বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে সমাজ্জ- ' 
চেতনাসম্পন্ন, প্রগতিশীলদের, সংখ্যা নিজ 
থেকেই বাড়লে সব পক্ষেরই কল্যাণ। 
আবহাওয়া নির্মল ও শাস্তিপূর্ণ করতে ত। 


সিছিনিকরিইনায়ড রন: | 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাজিগলির অন্য অন্যতম-- ' 















সুলেখা 
(লখার কালি 

















PHONE : ie B. 2 
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যাামা/াাজাাযামহাযারযারাযামাগাাতা 









SEINE াারাযারাাারোঠাারযামরাারাতরারেরারমাজাহ রে 


1 ARTHIK JAGAT 
রঃ ব্যবসা |-বাণিজ্য- শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক- সাপ্তাহিক 


সম্পাদক জ্ৰীঘতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


re En nT 
Monday, 10th November, 1947, সোমবার; ২৩শে কার্তিক, ১৩৫৪ 


REGD. NO. ০. 2506 






[ ২৫শ সংখ্য। 








খাণ্যশস্তের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মহাত্বাজী 


খাদশস্তের মুল্য, চলাচল এবং বণ্টক সম্পর্কে 
সরকারী নিম্রপ' শিথিল করা হইবে, কিংবা 
এক্কেবারে তুলিয়া দেওয়া হইবে তদ্দিষয়ে বিগত 
পাছে লয়াদি্ীতে শুর তপুর্ণ াজোচনা হইয়াছে। 
ভারত সরফায়ের খাস্বিভাগের । গ্রতিনিধিগণ 


প্রাদেশিক খাস্ত-মস্তিগণ এবং এমন কি মহাত্মা ১, 


গান্ধীও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। 
আমাদের ৩ই মন্তব্য €কাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ? 
হয়ত খাঁছশন্ত চ্িযিত্ণ সম্প্কে ভারত হরকাঁযের ' 
সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবে ।- - 
মহাত্মাজীর. অভিযত এই যে, দেশের অত্যন্তরে 
খাদ্যশন্ত ॥এবং তৈলবীজের "যথেষ্ট জোগান 
ঝছিয়াছে। .কিন্ত কধক ও-ব্যবষায়ীদের সততায় 
অবিশ্বীস.করিয়া যে নিরস্ত্র ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহার .ফলেই চোরাবাজারের প্রসার এবং 
খাদ্যশস্তের অভাব ঘটিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় অনসাধাৰণের স্বার্থ বিবেচনায় বিদেশে 
খাদ্যশন্তের রপ্তানী বন্ধ করা যোটেই কষ্টকর নয়। 


রপ্তানী বন্ধ হইলে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে - 


' অজন করার প্রবৃত্তি বন্ধ হইলে দেশে খাদ্যশহ্বোর 
অভাব ঘটিবার কোন ফারণ 'লাই। মহাত্মাজী 
' খাদ্যশন্ত এবং অন্যান্ত পণ্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত 
করার স্বপক্ষে অভিমত দিয়াছেন । তবে নিয়ন্ত্রণ 
উঠাইয়া দিলে খাদ্যশস্তের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া 
দরি্ত জনসাধারণের অন্বিধা হইবে আশঙ্কার তিনি 
সরকারী খাদ্যশন্তের দোকানসমূহ চালু রাখার 
উপদেশ দিয়াছেন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মুলে কৃষক, 
ব্যবসায়ী এবং অনসাধাহণ সম্পর্কে যে অবিশ্বাস 
রহিয়াছে, তাহা অশ্বীকার করিয়া লাভ নাই। 
গান্ধীজী এই অবিশ্বীস-ছট আবহাওয়া দূর করিতে 
চাহেন। v 
তৈলবীজ এবং REE বাতিল 
করার সঙ্গে সঙ্গেই তৈর্পবীজ এবং তৈলের জোগান 
বৃদ্ধি পাইয়া মূল্যও হাস পাইয়াছে। সম্প্রতি 
ভারত গবর্ণমেন্ট ডালের চলাচল সম্পর্কেও নিয়ত 
উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে ডালের বূল্যও 
বর্তমানের তুলনায় কতফট]ধহ্নাস পাইবে আশা, 
করা যায়। কিন্তু ধান, চাউল, পম, আটা, যষদা, 





সাময়িক প্রসঙ্গ, 


জোয়ার, বজ্র রা গুভৃতি শঙ্ভ সম্পর্কে এরূপ আশা কর! 
যুক্তিযুক্ত হুইবে কিনা তাহাই গবর্ণমেন্টের প্রধান 
সমন্তা। গান্ধীজীর মতে দেশের অভ্যন্তরে যথেষ্ট 
পরিমাণ খাদ্যশহ্যের জোগান আছে? ফিন্তু নিয়গ্রিত 
মৃহায কবক ও ব্যবসাদারদের আশানুরূপ না হওয়ায় 


এই মন্ুদ শল্ত প্রাদেণিক' গবর্ণমেষ্টসমূহ ক্রয় বা 


সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। সরকারী 
খাদ্য “এবং বেসামরিক সরবযাঁছ বিভাগ- 
সমূহ তথ্যতালিকা উদঘাটন করিয়া বরাবরই বলিয়া! 
আসিতেছেন--চাহিদাক় ' তুলনায় এদেশের খাদ্য 
উৎপাদন কম। . 
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. সম্প্রতি যে খাদ্যশস্ত :সাক্রোন্ত কমিটা গঠিত হইয়া 


ছিল তাহার রিপোর্ট ভিত্তি করিয়াই বর্তমানে 
আলোচনা চলিতেছে, গান্ধীজী ব্যতীত কয়েক- 
জন প্রাদেশিক মন্ত্রীও নিয়ন্ত্রণ রহিত করা স্বপক্ষে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অপরপক্ষে কয়েকজন 
আদর্শ হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমর্থক 
না হইলেও এখনই . নিঃসরণ তুলিয়া দেওয়া 
উচিত বলিয়া মনে করেন না। , খাস্ডসচিব 
ডাঃ রাভেঙ্র প্রসাদ কোন্‌ পক্ষ অবচম্বন 
করিবেন তাহার কোনরূপ ইজিত পাওয়া যায় 
নাই। সম্মেলনের আলোচনা ভারত সরকারের 
মহিসভা বিবেচনা করিয়া এই হম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
, প্রকাশ করিবেন) 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গাস্বীজীর অভিমত প্রকাশ 
হওয়ার পরও তারত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্র ও সুতার উপর 
নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিতে রাজী হন নাই। থান্ত- 
শস্তের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও ভারত গবর্ণমেন্ট গান্ধীজীর 
অভিপ্রায়ামুযায়ী সিদ্ধান্ত করিবেন কিনা তৎসম্পর্কে 
সন্দেহের কারণ আছে। 'থাগ্ঘশস্তের নিয়ন্ত্রণ 
উঠাইয়া নিলে কেন্্রীয় খান্ত বিভাগ এবং প্রাদেশিক 


। সরবরাহ বিভাগসমূছ্ের বিলুপ্তি অবপ্তস্তাবী। 


কাজেই এই সমস্ত. ;বিভাগের কর্ণচারিগ্রণ বে 
নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া নিয়গ্রণ বজায় 
রাধিতে প্রয়াস পাইবেম, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। 
কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং 'কেন্ত্রীয় মন্ত্রিসভার 
অন্ভান্ সদন্গণ পান্ধীজ্জীর এরূপ নুস্পঃ অভিষতের 


বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়াও আশা করা, 


যায় না। আমাদের, যতদুর মলে হয়, ভারত 
গৰর্ণমেপ্ট বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় একটা 
মাঝামাঝি পন্থাই বাছিয়া লইবেন। চিনির উপর 
নিয়ন্ত্রণ সম্ভবতঃ: উঠিয়া যাইবে। ই 
নিয়ন্ত্রিত মূল্য কতকটা বৃদ্ধি হুইতে পারে এবং 
কলিকাতা,.বোষ্বাই ও.মাদ্রাজ বাদে অন্তান্য সহরের 
রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথাও উঠিয়া যাইতে পারে। 
খাঁন্ভশন্তের চলাচল সংক্রান্ত নিয়ন্রণও যথাসম্ভব 
শিথিল করা হইবে বলিয়া আবাদের বারণ! 
হইতেছে। 

বীজ আলু সরবরাহের অব্যবস্থা - 

পশ্চিম বঙ্গের হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, 
বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় যে. নৈনিতাল আলু 
অন্মিয়া থাকে, তাহার 'বীজ দাঞ্জিলিং, সিকিম 
সিমলা, বিহার ও রেলুন হইতে আসিয়া থাকে। 
কাণ্তিক মাসের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের 
মধ্যভাগু পর্য্যন্ত আবুবীজ রোপন করিবার মরশুম। 
কোন কারণে এই সময় অতীত হুইয়া গেলে আলু, 
চাষের আর সুযোগ থাকে না। বিগত কয়েকবৎসর 
যাবৎ আহুবীজের চলাচল এবং বিক্রয়মূল্য 
গবর্ণষেন্ট কর্তৃক নিয়স্িত হইয়া 'আসিতেছে। 
নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থার ফলে বিগত ছুই বৎসর বিভিন্ন 
মোকামে আলু চাষী সময়মত বীজ সংগ্রহ করিতে 
পারে নাই এবং আলুবীজের ব্যবলায়িগণও নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার ক্রটীর দরুন .নালারূপ কারসাজি , করিয়। 
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স্কবকদের নিকট হইতে বেশী মুল্য আদায় চলিয়া আম্মক--উহা কাহারও অভিপ্রেত নছে। 


করিয়াছে । শেওড়াঙ্কুলি বাজারে বিহার হইতে কিন্ধ ভুনাগড়, কাশ্মীর, হায়প্রাবাদ, ব্রিপুরা প্রভৃতি 
আমদানীক্ৃত বীজ প্রতিমণ ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্য লইয়া ভারতীয় যুক্তযাষর এবং 
বিক্রয় হইয়াছে বলিয়াও আমর জ্ঞাত আছি। পাকিস্থানের মধ্যে যে যুদ্ধ যাবিবার উপক্রম 
". কৃষক সম্প্রদায়ের আশ! হইয়াছিল, কংগ্রেস হইয়াছে, তাহাতে; পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে 
মস্ত্রগুলের আমলে উপযুক্ত সমরে স্ায্য মূল্যে আতন্ধগ্রন্ত হওয়া স্বাভাবিক । এরূপ অবস্থায় 
বীজ আলু পাঁইবার সব্ধি! হইবে। কিন্ত আমর! যাহার! কোন অবস্থাতেই প্রযোধ না মানিয়া 
যতদুর সংবাদ পাইলাম, বীদ আলুর ব্যাপারে পশ্চিমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের সাহায্য 
এবারেও গবর্ণমেন্ট পূর্ববর্তী লীগ গবর্ণমেপ্টের ৮ is পুনু্সতির ব্যবস্থা করিতেই হইবে । আমরা 
ক্রুটীপূর্ণ নীতি অগ্রসরগ করিয়া চলিয়াছেন। ১ “গিয়া আনলিত হইলাম যে, দ্বয়ং.ভারত সরকার 
দাঞ্ছিলিংএ বীজের বুল্য প্রতিমণ ১৭২ টাকা, এই খিবরে অবহিত হইয়াছেন এবং বাস্তত্যাপী 
নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই মূল্যে কোন পারমিট হিন্দুদের সাহায্য ও পুনর্বসৃতির জগত 
প্রাপ্ত ব্যবসায়ী বীজ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই। একটা পরিকল্পনা রচনার অন্ত তাহারা পশ্চিম 
গব্র্ণমেন্ট অতঃপর দাঙ্দিলিংএর মূল্য বৃদ্ধি ফরিয়া বলের গবর্ণমেন্টকে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, 
প্রতিমণ ১৮॥* আনায় নির্জীরিত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণধেন্ট ইতিমধ্যেই একটা 
ইহাতেও কোন সুফল হয় নাই।.ঘুম এবং দাৰ্জিলিং পরিকল্পনা! স্থির করিরা তাহা ভারত সরফারের 
জেলার অগ্তান্ত মোকামে বীজ আনু পচিয়| নষ্ট নিকট দাখিলও করিয়াছেন। এই সংবাদে পূর্ব 
হইতেছে এবং ব্যবলায়িগণ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বীজ . বঙ্গের হিন্দু মাত্রই মনে বল পাইবেন। তবে তাহারা 
না। পাইয়া চলিয়া আগিতেছে। সিমলা এবং যদি পশ্চিমবঙ্গ ৰ! ভারত সরকারের সাহায্যের 
রেছুনের বীর এখনও আসিয়া পৌছায় নাই ; কবে প্রত্যাশায় বাড়ীঘর ও জবিজায়গ! ত্যাগ না' করিয়া 
কি পরিমাণ আসিবে, তাহারও' কোন নিশ্চয়তা লঙ্যবন্ধতাবে এবং সাহসের সহিত সর্বপ্রকার 


নাই। এদিকে পশ্চিম বঙ্গের আলুবাঁজ বিক্রয়ের বিপদের সন্মুখীন হন, তাহা হইলেই অধিকতর 


বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রত্যহ হাজার হাজার আলু চাষী দুরদশিতার পরিচয় দিবেন। 


বী্ জের অন্ত: আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া পূর্কা পাকিস্থানে শিল্পের প্রসার 
যাইতেছে। . ॥ পূৰ্ব্ব পাকিস্থানে শিল্পের গ্রগারের আন্ত বিদেশী 
আলু পশ্চিমবঙ্গের কয়েফটী জেলার . প্রধান পৃজিপতিদের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাওয়া 


অর্থকরী ফসল। দাঞ্দিলিং বীজের) চাষের সদর বাইকে তৎসন্বন্ধে করাচীতে . জনৈক প্রতিনিধি 
প্রায় অতীত হুইয়া পিয়াছে। অথচ এক লক্ষ মণ 


দাঙ্্িলিং বীজ সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া সত্বেও যে, পূর্ব পাকিস্থানের শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলি খুব 


বিভিন্ন জেলায় এগর্ধ্যস্ত ১০ হাজার যপ বাজ বেশী লাভজনক হইবে বিধায় বিদেশ হইতে মূলধন 
পৌছিয়াছে কি ন! সন্দেহ । আগামী ছুই সপ্তাহ ন! পাওয়ার কোন কারণ নাই; এজ আশ্বামও 


মধ্যে সিমলা এবং রেজুনের বীজ আমদানী না পাওয়া গিয়াছে। “কিন্তু বিদেশী পূজিপতিগণ 


হইলে পশ্চিমবঙ্গে এবার, আর আনুচায সম্ভব বাহাতে আমাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতে 
হইবে না। নিয়ন্ত্রিত মুলো রি করার দ্বায়িত্ব ন! পারে, তদ্বিযয়ে আধার্দিগকে চিন্তা করিতে 


করিতে সমর্থ না হন, তবে নিরণ করার কি ইউনাইটেড, 
ইণ্ডান্ট্রীয়াল 


প্রয়োজনীয়তা ছিল ? আমাদের বিশ্বাস, দাজ্দিলিং 
বীজের মুল্য ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ না হইলে বহু 

দ্বার লিনস্িচতেভ 
স্থাপিত ১৯৪* 


পরিমাণ বীজ এতদিনে পশ্চিমবলের বিভিন্ন জেলায় 
সিডিউলভূক্তংন্যাক্ক 


চলিয়! আসিত। কৃষককে হয়ত একটু বেশী মূল্য 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত; যছুনাথ নায় 


দিয়া বীজ, ক্রয় করিতে হুইত;' কিন্ত ইহাতে আলু 
চাষ বন্ধ হওয়ার কোন সন্তাবন) থাকিত নাণ 

সুবিধাজনক সর্কে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাম্ত করা হয়। 








সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ! 
আমরা, জ্ঞাত নছি। সরকারী অব্যবস্থার দরুন 
কৃষক দাজ্জিলিং বীজ ক্রয় করিতে পারে নাই। 
সিমল! এবং রেন্গুনের বাজ সগীর্কেও এরূপ অব্যবস্থা 


যাহাতে না ঘটে ভজ্জন্ত আমরা মাননীয় কৃষক হেড অফিস 
সম্ত্রীকে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি] ' ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, i 
বাস্তত্যাগী পূর্ববঙ্গের হিন্দু EYEE 


পশ্চিমবদের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের 
মর গীত কমল রায় এরূপ অভিমত চাকা ARN টাপুর, অযমনসিহে 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, " বর্তমানে পাটনা-সিটা। | 
প্রত্যহ পূর্ববঙ্গের প্রায় ৩ শত করিয়া হিন্দু পে-অফিস £ মিরকাদিম | 
নিজেদের বাস্ততিটা ত্যাগ ফরিয়া কলিকাতার ররর 
আসিতেছে এবং এইভাবে বাস্বত্যাগীদের সংখ্যা 
দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। পূর্ববঙ্গ হইতে হিদ্দুগণ 


বড়বাজার,স্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 








ন্মেনারেল ম্যানেজার £ 
.এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সিএ, আই, আই, 





খানা! নাঘিমুন্দীনকে দিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন , 





[ ১০ই নবেম্বর, ১৯৪৭ 


হইবে |” পূর্ব পাকিস্থানে যে চটশিল্প, কাগজশিল্প,. 
শর্করাশিল্প প্রভৃতি অনেক প্রকার শিল্প লাভজনক 
পথে পরিচালিত হইতে পারে, তথিবয়ে খা! 
নাজিমুদ্দীনের লহিত আমরা একমত। বিদেশী ' 
পৃজিপতিগণের নাকে দড়ি দির! খুরাইরার তিনি 
যে কথা বলিয়াছেন, তাহা! হইতেও আমরা তাহার 
ছুরনৃষ্টির পরিচয়. পাইতেছি। কিন্ত বিদেশের 
' দিকে তিনি:কেন্:তাকাইয়া আছেন, তাহা আমর! 
উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব পাকিস্থানে 
শিল্পের প্রসারের সুযোগ-সুবিধা থাকিলেও আগামী 
৫1৬ বৎসরের মধ্যে ও দেশের পক্ষে শিল্পে এবং জল- 
বিছা উৎপাদনে ২৫ কোটী টাকার বেলী মূলধন 
বিনিয়োগ করা সম্ভবপর নহে এবং পূর্ব 
পাকিস্থানের হিন্টু ও মুসলমানদের সঞ্চিত অর্থ 
হইতেই এই মূলধনের অধিকাংশ সংগ্রহ করা 
সম্ভবপর । কিন্তু এই কাজে হিন্দুদের নিকট হইতে 
যদি মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে অপ্রে 
ছিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন এবং পর্ব ব্যাপারে 
উহাদের নিরাপত্তা বিধান করিতে হুইবে। খাজা 
নাঞ্জিযুদ্দীনের গবর্ণষেন্টের যে উছাই উদ্দেস্ত, তাহা 
তিনি অনেকবার ৰাক্ত করিয়ছেন। এই দিক 
দিয়! চেষ্টা না করির! তিনি যদি পূর্বব পাকিস্থানকে 
বিদেশী, প.দ্িপতিদের নিকট বন্ধক দেন, তাহা. 
হইলে ও দেশের হিন্দু-মুগলমান কেহই তাহাকে 
ক্ষমা করিবে না। 


» কাত) 


1: চাদ আদায়ে জবরদত্তি 
আনন্দবাজার পত্রিকা ফরিদপুর হইতে জনৈক- 
ভদ্রলোক লিখিতেছেন £-- "' 


" “পূর্ববঙ্গ পাকিস্থান গবর্ণষেন্টের ফরিদপুর 
জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা, নগরকান্দা, সহগরপুর 
খানার সমস্ত অধিবাসীদের নিকট হইতে “কায়েছে . 
আজম রিলিফ .ফও্ড" ছেডিং দিয়া ছাপান রসিদ 
সাহায্যে থানার দারোগা, ইনস্পেক্টার, সার্কেল 
অফিগাঁর প্রভৃতি স্থানীয় ইউঃ বিঃ প্রেপিভেণ্টদিগকে- 
সঙ্গে লইয়া ছুই টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্ধ্যস্ত 
টাদা আদায় করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
অফিসার সাহেবের! হিন্দুদ্িগকে বলিতেছেন উহা 
না দিলে পাকিস্থানে থাকা চলিবে না এবং 
যুললমানদিগের নিকট বলিতেছেন, তোমরা টাকা 
না দিলে কর্মচারীর বেঁতন দেওয়া যাইবে না, 
পাকিস্থান নষ্ট হইয়া যাইবে এবং চিরদিন কিন্দুদের 
পদানত হইয়া থাকিতে হুইবে । প্রতি ইউনিয়নে 
কমপক্ষে গড়ে হাজার টাকার কষ চাদ! আদায় 
করা হয় নাই। ভাছার পর পথপ্রদর্শক অফিসারগপ 

চলিয়া গেলে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও গ্রাম্য 
মাতব্বরগণ সকসঙ্গে কৃত্রিম রছি ছাপাইয়া এন্প- 
ভাবে চাদা আদায় করিতে আরম্ত করিয়ার্ছেন যে, 
নিতাস্ত দীন-দরিব্রও রক্ষা পাইতেছে না।৮ 
আমরা ময়মনসিংহ ও অক্তান্ত হ1১টি 
জেলা হুইতেও অনুরূপ ধরনের সংবাদ 
পাইয়াছি। দারোগা, সার্কেল অফিসার 
প্রভৃতির এই জরবদস্তি যদি স্তার লাজিমুদ্দিনের 
গবর্ণমেন্টের নীতি না হয়, তাহা হইলে 
উহা! অবিলম্বে বন্ধ হওয়ানআবশ্তক । পাকিস্থানের 
্বার্ধের জন্তই উহা! প্রয়োঞ্ছন। সংখ্যালঘু 
চালা উপর যদি এইরূপ অবরদস্তি চলিতে থাকে, 
হইলে পূর্ব পাকিস্থানের সমস্ত হিন্দু তাহাদের 
. নিত অর্থ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্থানাস্তরিত করিতে 
বাধ্য হইবে এবং উঠার ফলে পাকিস্থানের জাঁতি- 
" গঠনমূলক কাৰ্য্যে অর্থের অভাব ঘটিবে। 
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পাট চাষের সমস্ত! 


অন্তত্র পশ্চিম বাদলা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তত অংশে পাট চাষ বৃদ্ধি ও পাট চাষের 
প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধ লেখার পর 
জান! গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্থান . হইতে 
কলিকাতায় যথোপযুক্ত পরিমাপ পাট আমদানী 
হইতেছে না বিধায় কলিকাতার নিকটব্ত্ীঁ 
চটকলগুলির-কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হুইয়াছে। 
এদিকে পাকিস্থানের লগ্ুনস্থিত ছাই কমিশনার 
মিঃ ইব্রাহিম রহিমতুল্লা এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
পাকিস্থান সমস্ত কাচা পাট বিদেশে রপ্যানী করিয়া 
বিদেশে অবস্থিত চটকলগুলিকে থলে ও চট 
প্রস্তুতে সুযোগ দিবে--তথাপি উহ পশ্চিম বদের 
চটকলগুলিকে পাট জোগাইয়া কোন সাহায্য 
করিবে না। পাকিস্থান যদি সত্য সত্যই 
এরূপ নির্বছ্িতামূলক নীতি অবলম্বন করে, 
তাহা হইলে ভজ্ঞন্ভ ভারতীয় চটকলগুলির 
যে প্রকার ক্ষতি হইবে, তাহার তুলনায় 
পাকিস্থানের ক্ষতি হইবে অনেক বেশী! 
কারণ বিদেশে অবস্থিত চটকলগুলির সংখ্যা কষ 
এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধে জার্দানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড 
প্রভৃতি দেশে অবস্থিত চটকলগুলির কিরূপ অবস্থা 
হইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। “পাকিস্থান যি 
পাট বিক্রয়ের ব্যাপারে তারতীয় যুক্তরারকে বাদ 
দিয়া অন্ত দেশের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে 
উহার উৎপন্ন পাটের' অর্দেকও বিক্রয় হইবে কিন! 
সন্দেছ। যাহা! হউক, পাকিস্থানের বর্তমানে যে 
প্রকার মতিগতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে পশ্চিম 
বাংলা, আসাম, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে আগামী 
মরশুমেই যে-'বর্ততমানের তুলনায় অনেক বেশী 
জমিতে পাটের চাষ করা প্রয়োজনীয় ছইয়া 
উঠিয়াছে, তাহা বলাই আমাদের উদ্েম্ত। আগামী 
মরগুমে পাটের বীজ বপনের আর € মাল কাল 
বাকী আছে । উহার পূর্বেই পাট চাষের প্রসার 
সম্বন্ধে ভারত সরকার এবং বাংল! . সরকারের নীতি 
ও কর্ণপন্থা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। নচেৎ আগামী 
কয়েক মাসের মধ্যে কলিকাতার নিকটবন্তা 
চটকলগুলি কাচা পাটের অভাবে অচল হুইয়া 
ভারত গবর্ণমেন্টের বহু কোটি টাকা ক্ষতি এবং 
ভারতের বেকার সমস্তার তীব্রতা বৃদ্ধি অপরিহার্য 


করিয়৷ তুলিবে। 
মিঃ ড্রাইভারের অভিভাষণ 


ইত্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের দ্বিতীয় 
ব্রমাসিক অধিবেশন উপলক্ষে সভাপতি মিঃ 
ডি, সি, ড্রাইভার তাহার অভিভাবণে দেশের 
বিভিন্ন সমন্তা সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত 
করিয়াছেন, তাহাতে ' শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায় । 


দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক 

অশান্তি এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে 

লোকাপসারপের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিঃ 

ড্রাইতার সত্যই বলিয়াছেন, “দীর্ঘকাল আমরা 

ক্ষমতাহীন হুইয়াও শান্তিতে: বাস করিয়াছি, 

কিন্তু এখন ক্ষবতালাভ করিয়াও শাস্তি 
স্ 











le 


আথিক জগৎ 


হারাইয়াছি।৮ ডাঃ রাজেন্দ্র গ্রসাদের স্থলে ডাঃ 
বিধানচন্্র রায়কে খাচ্চসচিব এবং প্রীগজীবন 
রামের পরিবর্তে সমাদ্রতন্ত্রী দলের নেতা 


শ্রীয়প্রকাশ নারায়পকে শ্রমসচিব নিযুক্ত 


করার অস্ত তিনি প্রভাব “করিয়াছেন। কি 


কারণে এই ছুইটী দপ্তরের কর্ণধার পরিবর্তনের 


প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, . মিঃ ড্রাইভার 
তাহ! বিস্তারিত আলোচনা 'করেন নাই বলিয়া 


তাহার এই প্রস্তাবের তাঁৎপর্ধ্য আমর! হৃদয়ঙ্গম . 


করিতে পারি না। 

অর্থনৈতিক সমস্তাসযুহ আলোচনা করিতে 
গিয়া মিঃ ড্রাইভার বিগত বাজেটে শিল্পব্যবসায়ের 
উপর যে সমস্ত অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইয়াছিল, 
তাহা রহিত করার জন্য অর্থসচিব মিঃ যখমখষ 
চেট্টির নিফট অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
খাভশন্ত, কয়লা এবং মোটা বস্ত্র ব্যতীত অগ্যান্ 
পণ্যের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার শুন্ক তিনি 
জ্বপারিশ করিয়াছেন। বৃটেনের নিকট পাওমা, 
লিং সম্পর্কেও তিনি নৈরাশ্ত প্রকাশ করিয়াছেন। 

অস্ঠাচ্য শিল্পকে বাদ দিয়া পশ্চিমবঙ্গের 
একমাত্র রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির ভম্য তিনি 
যে সরকারী পৃষ্ঠপৌধকতার প্রয়োজন উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত না হইয়া 
পারি নাই। তীহার অভিমত এই যে, বন্তরশিল্প, 
শর্করাশিল্প প্রভৃতি গব্ণমেপ্টের সহায়তা ব্যতীত 
প্রসার: লাত করিতে পায়ে এবং রাসায়নিক 
শিল্পের উর্নতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাজলার় 
অচ্যা্ক শ্ল্লিও গভিয়া উঠিবে। রাসায়নিক 
শিল্পের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্ত 
অচ্যান্ত শিল্পকে বাদ দিয়া একমাত্র বাসায়লিক 
শিল্পের উন্নতি সম্পর্কেই সরকারী প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ 
থাকুক বর্তমান গবর্ণমেণ্টও এরুপ কোন প্রস্তাব 
মানিয়া লইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। ' 

কলিকাত1 ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে 
জাতীয়করণের ভগ্য পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেপ্ট যে 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন, মিঃ ড্রাইভার তাহা 
সমর্থন করিতে পারেন' নাই। তাহার যতে 
বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যাপারে খণ করিয়া 
৩০ কোটী টাকা ব্যয় করার কোন সার্থকতা! 
নাই। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে বাদ 
দিয়া এই ৩০ কোটী টাকা দেশের কৃষি ও শিল্পের 
উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হওয়াই তিনি অধিকতয় 


| বেসন ব্যান্ধ লিঃ | 


হেড অফিদ-_২, ক্লইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা 
বিলিকৃত 


ক ১২,৫০০ ০০৯ গা 
বিক্তরীত »  N,৫০,০০০ % 


আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ 
১৩,০০,০০৩২ টাকার উপর 


শাখাসমূহ | 
কাল্না,-কাটোয়া, কাখি, কষা কৃষ্ণনগর, 
খক্লাপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরুগুরিয়া, চু'চুডা, 
তমলুক, নওগাঁ, লবন্ধীপ, নাটোর, নৈহাটা, 
বহরমপুর ( বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
. মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর, 


সাহেবগঞ্জ ও সিরান্রগঞ্জ । র 


নি 
ut 
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যুক্তিযুক্ত মনে ফরেন। মিঃ. ড্রাইভারের এই 
প্রস্তাবে বুটাশ বণিকসম্প্রাদা খুশী হইবেন, সন্দেছ 
নাই ; কিন্ত কলিকাতা! ইলেক্রক সাপ্লাই সম্পর্কে 
অনসাধাপণের যে মনোভাব ছৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে' 
তাহার এই প্রস্তাব দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ 
সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 


ভারত সরকারের খণ 
তারত'সরকারের রাজস্ব বিভাগ হইতে ঘোষণা 
করা ' হইয়াছে, যে, আগামী ১৫ই নবেঘ্র তারিখে 
ভাবত সরকার অনধিক ৪০ কোটী টাকা খণ গ্রহণ 
করিবেন। এই খণের উপর শতকরা বার্ধিক ২3 
টাকা হারে নদ দেওয়া হইবে এবং এই সুদ আয়কর- 
ধার্য্যযোগ্য হইবে । সুদের টাকা প্রত্যেক বৎসর 


+১৫ই যে ও ১৫ই নবেম্বর---এই দুইটী যাখাসিক 


কিদ্তিতে এবং আসল টাকা ১৯৬২ সালে পরিশোধ 
করা হইবে। ধাহাদের হাতে ১৯৪৭-৫০ সাজে 
পরিশোধযোগ্য শতকরা বাধিক ৩1০ টাকা সুদের 
খণপর্র আছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে এই খপপত্রের 
বদলেও নূতন খপপঞ্ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং 
এরূপ ক্ষেত্রে ৩০ টাকা সুদের প্রতি ১০০ টাকার 
খণপন্রের বদলে উপরোক্ত হ$ টাকা সুদের 
১০০ টাকার খ্ণপত্র প্রদান করা হইবে। 

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ১৯৪৭-৫০ সালে 
আসল টাকা পরিশোধযোগা শতকরা বার্ষিক ৩1০ 
টাকা সুদের খণপত্রকে অপেক্ষাকৃত অলন্গুদের 
খণপত্রে পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যেই এই নূতন 
খণের কথা ঘোষণা কর! হইয়াছে । তারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাত্তের পর জাতীয় মন্ত্রিপতার আমলে 
উ্ভাট প্রথম খণ। কিন্তু বর্তমান সময় খণগ্রহণের , 
পক্ষে প্রকেবাশ্রেট অনুকূল নয় । কাশ্মীর, জুনাগড়,' 
ভায়দ্রাবাদ, পাপ্তাব ইত্যাদির ব্যাপারে দেশে এক 
অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হুইয়াছে। এই সব 
ব্যাপারে ভারত সরকারের বহু অর্থবায় হইবে। 
এই কারণে তারত সরকারকে অধিক সুদে বহু 
কোটা টাকা খ্বণ গ্রহণ করিতে হুইবে--এক্সপ 
বাজারে একটা ধারণা জন্মিয়াছে। এরূপ অবস্থান 
দা্বনকারিগণ যদি উপরোক্ত পৌনে তিন টাকা 
সুদের খপপত্র ক্রয় করিতে তেমন আগ্রহান্থিত না, 
হয়, তাহা হইলে উহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু হইবে 
না। তাহা সত্বেও অমর! মনে করি যে, ভারত 
সরকারের পক্ষে এই খ্পপত্র বিক্রয় করিতে বেগ 
পাইতে হইবে লা।' কারণ টাকার বাজারের 
অবস্থা যাহাই হউক ন! কেন, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের 
শক্তি ও সুনাম প্রতিষ্ঠার জঙ্ক ভারতের ব্যাঙ্ক ও 
অক্গাঙ্ক দাদনকায়ী প্রতিষ্ঠানসমৃ.যে কিছু কম দে 
হইলেও তারত গবর্ণমেন্টকে টাকা ধার দিবে, 
তাছাতে সন্দেহ নাই । গবর্ণষেণ্টের তরফ হইতে 
ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ১৫ই নবেম্বর 
তারিখে খপ গ্রহণের কাজ আরম্ভ করিয়া এ দিনই 
উহা শেষ করা হইবে ।. এই একদিনের মধ্যেই 
পারত সরকার ৪০ কোটী টাকা অপেক্ষা অনেক 
বেশী টাকার গ্রপপত্রের অন্ত আবেদন পাইবেন, 
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উহাই আমাদের সুনিশ্চিত ধারণা । .*. 


বিদ্বেশস্থিত ভারতবাসীর বিপদ 

লণ্ডনে ভারতীয়দের যত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, 
তাহারা সকলে মিলিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
টাকা পাঠান সম্বন্ধে কড়াকড়ি শিখিল করিবার জন্ত 
পণ্ডিত জওছরলাল নেহুরুকে অচুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। 'একথ! সকলেই জানেন যে, বিদেশে 
ভারতবাপীর যে পাওনা হইতেছে, তাহা ছাতা 
ভারত সরকার যাহাতে আবশ্তকীয় খাত্তত্রব্য, 
কলকজা! ও শুঙ্কান্ত জিনিষ ক্রয় করিতে পারেন 
তজ্জন্ত তাহারা বিদেশ হুইতে বিলায-সামঞ্জী এবং 
অগ্তান্য অপ্রয়োজনীয় ভিমিবপত্রের আমদানী 


। বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । অধিকন্ধ তাছারা ভারতীয় 


বিনিময় ব্যাক্কসমূছের উপর এরূপ নির্দেশ জারী 
করিয়াছেন যে, ভারত সরকারের অনুমতি না লইয়! 
উহার. যেন কোন অবস্থাতেই ভারতবাশীর নিকট 
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হইতে টাকা লইয়া উহার বিনিময়ে বিদেশে বিদেশী 
যুদ্রা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন। এই 
আদেশের ফলে বিদেশে বর্তমানে যে সব ছাত্র 
অধ্যয়ন করিতেছে এবং বিদেশে অবস্থিত ব সমস্ত 
ভারতবাসী উহাদের খরচার জ্রন্য উছাদের ভারত- 
বর্ষস্থিত আত্মীয়-শ্বক্ষনের উপর নির্ভরশীল, তাহ'দের 
চূড়াস্তূপ বিপদের স্ত্টি হইয়াছে । কারণ 
মুদ্রা বিনিময়ের কড়াকড়ির জন্য ভারতীয় 
অতিতাবকগণ টাকা দিলেও উহার. বিনিময়ে 
উহ্থারা পাটটগু, ফ্রাঙ্ক বা শুলার পাইতেছেন 
না। এই সম্পর্কে সম্প্রতি একটী ঘটনার 
কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি । 
কলিকাতায় জনৈক অবসরপ্রাপ্ত' উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মচারী উচ্চশিক্ষা লাতের জনা তীছার কন্যাকে 
লণ্ডনে পাঠান এবং যাইবার সময় তীছার 
সঙ্গে হা৩ মাসে খবাচব উপযুক্ত টাকা দিয়া দেন। 
কিন্তু উক্ত তডকগ্াটী ইংলণ্ড পৌছিয়া জানিতে 
পাবেন যে, ভীঙাকে কলেজে পড়িবার সারা 
বৎসরের খরচ একসঙ্গে দিতে হইবে । এদিকে 
কোন হোষ্টেলের সুবিধা না পাওয়াতে তীহাকে 
একজন ল্যাগুলেডীর বাড়ীতে বাস করিতে 
হইতেছে এবং প্রতি সপ্তাছে তাহাকে আহারের 
ও বাসস্থানের টাকা প্রদান ফরিতে হইতেছে। 
উপরোত্ত, উচ্চপদস্থ কর্শ্মডারী এই সংবাদ জানিবার 
পর একটা খ্যাতনাম! ব্যান্কের মারফতে লগ্ডনে 
টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া জানিতে 
পারেন যে, ভারত সরফাৰের অনুমতি ব্যতীত 
এই টাকা পাঠান যাইবে না। ছঃখের বিবয়, গত 
হু মাঁস কাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও উক্ত ভদ্রলোক 
ভারত সরকাবের অনুমতি পান নাই। কাজেই 
টাকাও পাঠান হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বিদেশে 
অবস্থিত কল্যার জন্ত ভঙ্রলোকের কি প্রকার 
দুশ্িবার কারণ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয় । 


এই ভদ্রলোকের জায় আরও অনেকে যে অমুরূপ 


ধবনের বিপদে পড়িয়াছ্ধেন এবং অর্থাতাবজেড় 
বিদেশে অবস্থিত ভারতীষ চার ও অগা অনেকের 
ষে পড়ীস্তনা ও কাতকর্নে ব্যাঘাত শা তইয়াছে, 


তাছ সহজেই অনুমান ফরা যাইতে পারে। , 


এত্রহ্য উক্ত বিষয়ের প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ 


দিয়া বিদেশে অবস্থিত ভারভীয়গণ যাহাতে 


উদ্ধাদের খরচার উপযুক্ত পরিমাপ টাকা পাইতে 
পায়ে: তজ্জপ্ত কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করা আবশ্তক 
বলিয়া আমরা মনে করি । আশা করি, প্রধান 
মন্ত্রী পশ্তিত নেহেরু অবিলম্বে এই ব্যবস্থা 
করিবেন। 


পণ্যজ্ব্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 


অভিনব নির্দেশ 


ব্যাপকভাবে চোর(কাঁরবার চলিতে থাকায় 
দেশে খানও অন্ত অত্যাবগ্তকীয় শ্রেণীর 
পণ্যব্রব্য বণ্টন সম্পর্কে নিদারুণ অসুবিধা 
দেখা দিয়াছে । জ্রিনিবপঞ্জের দরও অত্যধিক 
পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে জনসাধারণের 
ছুখ-ছদ্দশার আজ আর সীমা নাই। লক্ষ 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 





সক্ষল 





অন্ত তৃতীয় 





* দিভডিউহ্ড ব্যাজ 


হেড অফিস_-১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন- ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাধ বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর,বসিরহাটি, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউর্িটিতে টাকা.ধার দেওয়া হয়। 
প্রকার হ্যার্কিং কাধ্য কনা রী হয় Ll 
জিং ডিরে্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এয- ০ 
তে , ব্যানাজ্জিঃ এম-এ ( কমার্স“) ° | 


জেনারেল, ম্যানেজজার--মিঃ এন, সি 


আর্থিক জগৎ 


ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই ছঃখ-ছুর্দশী 
লাঘবের জন্তু সম্প্রতি একটি স্কিম গবর্ণমেন্টের 
লমক্ষে উপস্থিত ফরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
সকলের অন্ত একই দরে খাস্ত ও অন্ন 
জিনিযপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া এদেশে 
দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ 'ও অহ্বিধ! দুর 
করা যাইবে নাঁ। ধনী লোকেরা তাছাদের 
বেশী অর্থ ম্পত নিয়া চোরাকারবারের 
মারফতে সেই ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে বিকল 
করিবে । চোরাবাজার বন্ধ করিয়া পরীবের জন্তু 
স্তায্য দরে গ্িনিষপত্র বণ্টনের সুব্যবস্থা করিতে 
হইলে গবর্ণমেন্টের উচিত এদেশে তিন প্রকার 
দরে প্রিনিবপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা । প্রথমতঃ, 
দরিদ্র জনপাধারণকে কম দরে নির্ধারিত পরিমাণ 
দ্রব্য সরবরাহের জন্তু এক শ্রেণীর সরকারী 
দোকান স্থাপন করিতে হুইবে | জিনিষপত্ররের 
দব যাহাতে সাধারণের নাগালের বাহিরে না যায় 
সেজন্ত সরকারী সাবপিভি বা অর্থ সাহায্য দিয়া 
এব দোকানের বিক্রীত পণ্যের দর নিয়ন্তরে 
বাঁধিয়া দিতে হুইবে । গরীব কৃষক, মুর 
ও কেরাপীদের উর্ধে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপত্ন 
মধ্যশ্রেশীর লোক রহিয়াছে তাহাদের জঙ্ত 
কিছু বেশী মূল্যে ছিনিষপত্র বিক্রয়ের লাস 
আর এক শ্রেণীর সরকারী দোকান স্থাপন 
করিতে হইবে । উক্ত মধ্যবিত্তরাই শুধু ওসব 
দোকান হইতে দ্রব্যাদি পাইবেন। দেশের 
বিত্তশালী সম্প্রদায়ের লোকদের জগ্ত বর্তমান 
বাজার অনুযায়ী চড়া দরে ভ্ত্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের 
শ্রেশীর দোকান ও বাজার স্থাপন 
করিতে হইবে । ধনী লোকদিগফে এই বাজান 
হইতে বেশী দর দিয়া জিনিষপত্র ক্রয় করিবার যথেষ্ট 
সুযোগ দেওয়া হইবে। কৃষক, মুর ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর লোকের! যদি তাহাদের নির্ধারিত রেশন 
পাইয়া সম্ভই না থাকে তবে টাকা বাঁচাইয়া 
তৃতীয় শ্রেণীর বাঞ্জার হইতে চড়া দরে অতিরিক্ত 
দ্রব্য'তাহারাও সংগ্রহ করিতে পারিবে । এই 
ভাবে আয় অনুপাতে, প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রী 
কিনিবার স্যোগ পাইলে প্রনসাধারণের হুঃখ 
ছুর্দাশা যথেষ্ট পরিমাণে লাঘব হইবে | সঙ্গতিপন্ন 
লোকেরা চোরাবাজ্রার সৃষ্টি করিয়া পণ্যের রেশন 
ব্যবস্থা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচল করিবার 
কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবে না। দরিদ্র 
জনলাধারপের জগ্চ সাবপিভি সাহায্যে কম দরে 
প্রব্যলামগ্রী যোগাইয়া গবর্ণমেণ্টে যে ক্ষতি 
হইবে, ধনী শ্রেণীর নিকট চড়া দরে জিনিষপত্র 
বিক্রয় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর দোকান মারফতে 
তাহা তাঁহারা পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন | 

ডাঃ বাধাকমল মুখোপাধ্যায় সোভিয়েট 
রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রেশন সপ ও 
প্রিভিলেজভ- মার্কেটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 
উপরোক্ত নির্দেশসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, 
সন্দেহ লাই। কিন্তু এদেশে আজ এই পদ্ধতিতে 
দ্রব্যসামগ্রী বণ্টন ও তাহার মুল্য নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা হওয়া কঠিন বপিয়াই আমরা মনে করি। 





বিভির লোকের আয় সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া. 
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' ফা করিতেছে। 







[ ১*ই নবেম্বর, ১৯৪৭ 


তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং 
তাহাদের জন্ভ তিন প্রকারের দোকান হয করা 
যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ . ব্যাপার । এদেশের 
সরকারী দগুরগুলি সে কার্যতার গ্রহণ করিতে 
বর্তমানে সক্ষম বলিয়া মনে করা যায় না। গত 
বার বৎসর এদেশে সরকারী রেশন ব্যবস্থা ও 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া ডাঃ 





মুধাঞ্ডি' হতাশ হুইয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গতিপন্ন 
লোকদের বেপরোর! চোরাকারবার বদ্ধ 
করিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া 


উহাদিগকে চড়া মূল্যে জিনিৰ কিনিবার একটা 
আলাদা! যোগ দিধা, আপোষ ব্যবস্থায় তিনি 
গরীবের স্বার্থ যথাসম্ভব সংরক্ষণ করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেকার আর্যলাতাপ্ত্রিক 
গবর্ণমেন্টপমুছের. অকুতকার্ধাতা দেখিয়া 
চোরাকারবার দমনে বর্তমান; আতীয় সরকারও 
ব্যর্থ হইবেন বলিয়া আমরা এখনও ধরিয়া লইতে 
প্রস্তত নহি। জাতীয় সরকারের পিছনে 
জনগণের যে আগ্রহ, সমর্থন ও স্ষেচ্ছামূপক 
সহযোগিতা রহিয়াছে, তাহাতে উহারা আন্তরিক- 
ভাবে কার্যেয প্রবৃত্ত হইলে চোরাবাজ্ার দমন 
করিয়া দ্রব্যসামগ্রীর্র বন্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


সম্পর্কে তাহারা সফরকান হুঈবেন বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস! 
শ্রমিক সম্পর্কিত আইন 


আগামী ১৭ই নবেম্বর তারিখে ভারতীয় 
গণ-পরিষদের যে অধিবেশন বসিবে, তাহা শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের কাজ না করিয়া ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন 
সতার কাজ করিবে । এই অধিবেশনে শ্রমিকদের 
বার্থ সম্পর্কে কতিপয় আইন বিবেচিত হুইবে 
বলিয়া আানা পিয়াছে। এই সব আইনের' মধ্যে 
ট্রেড ইউনিয়ন আইনের সংশোধন এবং শ্রমিকগণকে 
দেয় সর্বনিয় বেতন ধার্ধ্য করিবার অন্ত একটী 
আইন-_এই হুইটা আইন অগ্ততম। বর্তমানে 
দেশে যে কারখানা আইন বলবৎ আছে, এদেশের 
অনেক কারখানা তাছার আমলে পড়ে না বলিয়া! 
এই সব কারখানার পরিচালকগণ শ্রমিকদের 
উপর নানাভাষে অবিচার করিতেছে। উদ্ধার 
প্রতিকারের অস্তও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিবদের 
আগামী অধিবেশনে একটী আইনের খসড়া পেশ 
কর! হইবে বলিরা আনা গিয়াছে । এতঘ্যতীভ, 
আইন সভার আগামী অধিবেশনে আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক লঙ্ষবের গিদ্ধান্তমু বলবৎ করিবার 
জন্তও একটা আইনের খসড়া বিবেচনার্থ 
পেশ করা হইবে। উহা ছাড়া ' ভকপমূছে যে. 
সমস্ত শ্রমিক কাজ করে, তাহাদের শ্বার্থসংরক্ষণের 
জগ্কও একটি আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইবে। 

ভারতের বিভিন্ন কারখানা, চা, রবার ইত্যাদির 
ধাগান, রেল, ট্রাম, জাহাজ ইত্যাদি যানবাহন এবং 
বিতিন্ন খনিতে বর্তমানে অর্ধ কোটীর মত শ্রমিক 
তারতের মোট জনসম্রির 
তুলনায় উহাদের সংখ্যা শতকরা ২ ভাগেরও কম 
হইলেও উহাদের কাজের উপর সমগ্র ভারতবাপসীন্র 
স্থথস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বহুলপরিমাণে নির্ভর 
করিতেছে । এই লব শ্রমিক যাহাতে সুস্থ, সবল 


পপ) অবস্থায় সম্ত্চিত্তে কাজ করে, তন্দন্ত জাতীর 


গবর্ণমেষ্টের চেষ্টা করা অবশ্ত কর্তর্য। বিশেষতঃ, 
বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক শ্রমিকগপকে নানাতাঁবে 


| ক্ষেপাইয়া দেশে অনর্থের শৃতি করিয়াছে । ইদানীং 
| বহু কারখানাতে ধর্ধধটের দরুন 
॥ লোকের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবগ্তকীয় 
| কাপড়, লবণ, চিনি, গৃহসরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য, করলা 
J ইত্যাদির উৎপাদন বহুলপরিযাণে হাস হইয়া 


দেশের 


লোকের ছুংখ-ছুর্দশাকে আরও অসহনীয় করিয়া ' 


এ তুলিয়াছে। এ জন্তু ভারত গবর্ণমেপ্ট কাল বিলম্ব 
এ না করিয়া শ্রমিকদের সন্তপ্টিবিধানের অস্ত বে 


একাধিক আইন প্রণয়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন, 
তাহা দেশবাপীমাত্রেরই সমর্থন লাভ করিবে 
বলিয়া আমরা আশা করি। 


পশ্চিম বঙ্গে পাটঢাষ বৃদ্ধির প্রচেষ্ট| 





পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে গত মল্পলবার 
/সেক্রেটারিয়েট ভবনে পাটচায সমন্ধে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে 
বেল চেম্বার অব কমাস? বেঙ্গল স্যাশম্কাল চেম্বার 
অব কমাস” ইত্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি 
সমস্ত বপিকসভার প্রতিনিধিগণ যোগদান 
করিয়াছিলেন। বৈঠকের আলোচনায় প্রকাশ 
পার যে, খাঙ্গলার ১০৪টী চটকলের মধ্যে সমস্ত 
'চটকলই পশ্চিম বাঙ্গলায় পড়িয়াছে এবং এই 
সব কলে বৎসরে ৮০ লক্ষ (?) বেল পাটের 
প্রয়োজন হয় ; কিন্তু উহার মধ্যে বর্তমানে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলা, ত্রিপুরা ও 
-কুচবিহার রাজা, আসাম, বিহার ও উড়িগ্যায় মাত্র 
"২৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে । এরূপ 
অবস্থায় আগামী ৩ বৎসর কালের মধ্যে ভারতীয় 
খুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে ভারতীয় চটকলগুলির 
প্রয়োজনীয় পাটের অস্তুত:ঃ শতকরা ৫০1৬* ভাগ 
স্পীট উৎপন হয়, তজ্জগ্ত যথোপযুক্ত বিলিব্যবস্থা 
অবলম্বন করা আবশ্তক | 

পশ্চিম বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের এই উত্তম আমরা 
অর্ধাস্তঃকরণে সমর্থন করি। বর্তমানে ভারতের 
যে সমস্ত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত 
হইয়াছে, তাহাতে অফুরন্ত কৃষিজ, খনিজ ও বনসম্পদ 
রহিয়াছে । লৌহ, কয়লা, তৈল, অত্র প্রভৃতি 
বছগ্রকার খনিজ সম্পদে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ | কৃষিজাত 
সম্পদের মধ্যে খাভশন্তের, ব্যাপারে ভারতবর্ষ 
এখনও ম্বাবম্ী নহে বটে--কিন্ত দামোদর, 
অহানদী, কোশী প্ৰভৃতি কয়েকটা বৃহদাকার 
সেচপরিকল্পনা চালু হইলে ভারতের থাগ্তাভাব 
-সম্পুর্ণভাবে বিদুরিত হইবে | তুলা, চা, তৈলবীজ, 
ইক্ষু প্রভৃতি ভারতে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে উৎপন্ন 
ত্য়। সুতরাং মোটামুটিভাবে খনিজ ও কৃষিজাত 
জব্য সম্পর্কে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে শ্বাবলম্বী। গন্ধক 
"প্রভৃতি যে কতিপয় দ্রব্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষ 
'পরনির্ভরশীল, তাহাও বিদেশ হইতে সহজেই 
"আমদানী করা বায়। কিন্তু পাটের অবস্থা] 
ভিন্নকূপ। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে পাট উৎপন্ন হয়, 
“তাহার এক-চতুর্থাংশ মাত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং বাকী তিন-চতুর্থাংশ 
কাচা পাট ও থলে, চট ইত্যাদি রূপে বিদেশে 
“রপ্তানী হয়। কিন্তু এদেশে যে শতাধিক চটকল 
রহিয়াছে, সেই সব চটকলের প্রয়োজনাম্থরূপ পাট 
“ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয় না এবং এই ঘাটতি 
পাটের জন্ভ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে পাকি- 
স্থানের উপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষ লত্বা জীশযুক্ত 
'তুলার ব্যাপারেও স্বাবলম্বী নহে। তবে উহা! পূর্ব 
আফ্রিকা, মিশর, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 
একাধিক দেশ হইতে ক্রয় করা যায়। কিন্ত 
পাকিস্থান ভিন্ন অন্ত কোন স্থান হইতে পাট সংগ্রহ 
করা সম্ভবপর নহে। অন্ত কথায়, ভারতীয় 
চটকলগুলির ভাগ্য বহুলভাবে একমাত্র পাকিস্থানের 
অঙ্জির উপর নির্ভরনীল। পাকিস্থান যদি 
-ভারতবর্ষকে পাট প্রদান করে, তাহা হইলে 


“ভারতীয় চটকলগুলির কান্দ চলিতে পারিবে 
এবং উহ! যদি ভারতকে পাট দিতে অশ্বীকৃত হয়, 


' মারফতে. প্রত্যক্ষ ও, পরোক্ষতাবে 


তাহা হইলে চটকলগুলির কাজ বৎসরে ৯ মাস 
অচল থাকিবে। এরূপ একটা অবস্থা ভারতীয়, 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মানিয়! লওয়! কিছুতেই সমীচীন 
হইতে পারে না! কারণ ভারতীয় চটকলগুলির 
৫1৬ লক্ষ 
ভারতীয় জীবিকা নির্বাহ করিতেছে, এই সব 
চটকলে ভারতবাসীর ৪1৫ কোটা টাকা মুলধন 
খাটিতেছে এবং চটকলগুলির নিকট হুইতে 


'আদায়ীকৃত আয়কর হিসাবে এবং থলে ও চটের 


উপর রপ্তানীশুদ্ক হিসাবে ভারত সরকায়ের বৎসর 
ৰৎসর ১০1১২ কোটা টাকা করিয়া আয় হইতেছে। 
কাঁচা পাটের অতাবে ভারতীয় চটকলগুলি যদ্দি 


কাজ বন্ধ করে-_অথব! অন্যত্র স্থানাস্তরিত হয়, “ 


তাহা হইলে বেকার সমন্তা এবং সরকারী রাজশ্যের 
দিক হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতি 
হইবে । এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা সরকার ভারতীয় 
চটকলগুলিকে অনতিবিলম্বে কাচা পাটের ব্যাপারে 
অল্লবিস্তর স্বাবলম্বী করিবার জন্তু যে প্রচেষ্টায় ব্রতী 
হইয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিবার ভাষা খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না। - 
এক্ষণে দেখা যা'ক যে, ভারতীয় যুক্তরাং 
অবস্থিত চট কলসমূহ এবং এই রাষ্ট্রের অলসাধারণের 
গৃহস্থালীর, প্রয়োজনে ব্যবহৃত পাটের অন্ত তারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে কত পাট উৎপাদন কর! সম্ভবপর । 
গত ১৯৪০ সালে তারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী জমিতে 
পাটের চাষ হয় এবং এই বৎসরের হিসাব হইতে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোটমাট কি পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হুইয়াছে ও হইতে পারে, তাহ! আমর! 
জানিতে পারি। নিয়ে এই হিসাব দেওয়া 
হইতেছে. 
২৪ পরগণা 
মুৰ্শিদাবাদ 
বর্ধমান, 
বাকুড়াও বীরভূম 
মেদিনীপুর 
হুগলী 
হাওড়া 
জলপাইগুড়ি 
দাঞ্জিলিং 
কুচবিহার রাজ্য 
ত্রিপুরা, 


৮০৭৫০ একর 
১১৬৩০০ 
১৯৮৫০ ৯ 
৩৫০ 
২৪৪০০ ,, 
৬২১০৬ ;,, 
১৫৪৫০ ১ 
১০০৩০০ 
€৫০৩ 
৪৫১০০ 
১৮০০০ ২ 
মোট 8৮৮৩০০ ,, 

এই সব জেলার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার 
সামান্ত অংশ পাকিস্থানের মধ্যে পড়িয়াছে। 
পক্ষান্তরে, দিনাজপুব, মালদহ ও নদীয়া 


জেলার অর্দেক এবং যশোহর জেলার 
কতকাংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অত্তভূত্ত 
হইয়াছে। শেষোক্ত ৪টী জেলার পাটের 


জমির মোট পরিষাণ ৭ লক্ষ একরের উপর। 
উহার মধ্যে অন্ততঃ পৌনে তিন লক্ষ একর পাঁটের 


Fo 


জমি তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভু ক্র হইয়াছে. বলিয়! ' 


মনে করিলে অন্তায় হইবে না। এই হিসাবে 


বাংলার যে অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্তি 
হইয়াছে, তাহাতে ১৯৪০ সালের পাটের জমির 
পরিমাণ দীড়ায় ৭! লক্ষ একর। উহার সহিত, , 


) 


বন্ধিত করা যাইতে পারে। 


ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের পাটের অমি যোগ 


করিলে উহা! নিম্নলিখিত মত দীড়ায়__ 

বাংলা ৭৫০০০০ একর 

বিহার (১৯৩৭ সালের হিসাব) ৩০০০০০ 9১ 

আসাম (শ্রীছট্ট বাদে) ৩০৯০০০ 9) 

উড়িয্যা ২৮৪৩৩ ১, 
মোট ১৩৮৭৪৩৩ 


এই ছিসাবে দেখা যার যে, বর্তমানেই তারতীর 
যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার একর পাটের জমি 
রহিয়াছে! সেচকার্ধ্য এবং উদ্নতধরনের সারের 
ব্যবস্থা হইলে এই অমিতেই প্রতি একরে ৩৫ 
বেগ পাট উৎপর হুইবে--এরূপ ধরিয়া বৎসরে প্রায় 
৫* লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইতে পারে। বর্তমানে 
মাদ্রাজ গ্রদেশেও কিছু কিছু পাট উৎপন্ন হইতেছে 
এবং সংযুক্ত প্রদেশে খুব ভাল পাট উৎপন্ন হইতে 
পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই ছুইটা প্রদেশে পাটের জমির পরিমাণ অনায়াসে 
মোটের উপর 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলের 
কোথায় পাটচাষের হ্ুযোগ-নুবিধা রহিয়াছে, 
তাহা! যদি বিশেষজ্ঞের দ্বারা তদন্ত করান হয় 
এবং যেখানে যেখানে পাট চাষের সুযোগ রহিয়াছে 
সেই লব স্থানে গবর্ণমেণ্ট যদি কৃষকপণফে পাট 
চাষে উৎসাহ ও সাহায্য দান করেন, তাহা হইলে 
আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ঘুক্তরাষ্ট্ে 
বৎসরে €০ লক্ষ বেল কেন, এক কোটা বেল পাট 
উৎপাদন করাও কোন কঠিন কাজ হুইবে বলিয়! 
মনে হয় না। এই সম্পর্কে আর্জ্দেণ্টিনা, ব্রাজিল 
প্রভৃতি দেশে পাটচাষের প্রসারের ব্যাপারে ও. 
সব দেশের 'গবর্ণমে্ট যে সমস্ত বিলিব্যবস্থা 
করিতেছেন, তাহা হইতে তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
অন্তভূক্ি বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজা. বিশেষ 
শিক্ষালাভ করিতে পারে । 


আমরা মনে করি যে, ভারতীয় চটকলগুলি 
কাঁচা পাটের অভাবে বিপন্ন হুইয়া যাহাতে 
ভারতের সরকারী রাজন্থ এবং জীবিকা সংস্থানের 
পথে বিস্ৰ সুষ্টি করিতে না পারে, তজ্জন্ত অবিলম্বে 
ব্যাপকভাবে চেষ্টা হওয়া আবশ্বাক। বাংল! 
সরকার এই বিষয়ে উদ্ভোগী হইয়াছেন বটে--কিনছ্ধ 
এই কাজে অনতিবিলম্বে সমপ্র ভারতবর্ষের অবহিত 
হওয়া প্রয়োজন কারণ ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্থান . 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাট রগানীর পক্ষে নানা 
প্রতিবন্ধক হৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রের 
কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে পাটচাষের সুযোগ রহিয়াছে, 
বর্তমানে যে সব অঞ্চলে পাটের চাষ হইতেছে 
সেই সব অঞ্চলে কি ভাবে পাটচাষের সম্প্রধারণ , 
কর! বায়, জমিতে পাটের ফলন বৃদ্ধি করিবার জগ্ভ 
কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা 'দরকার/. চাবীকে 
পাটচাষে কি ভাবে উৎসাহ দেওয়া যায় ইত্যাদি 
বিষয় সম্পর্কে পরামর্শদানের অন্ত ভারত সরকার 
অবিলঘ্ে একটা কমিশন গঠন করিলে ভাল হয়৷ 
আমরা আশা করি, ভারত সরকারের কৃষি ও শিল্প 
বিতাগ এই ব্যাপারে অগ্রণী হুইবেন। এই 
ব্যাপারের প্রতি আমরা বিশেষভাবে ভারত 
সরকারের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রদাদ 
মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আক করিতেছি । 


a“ 


ভারত সরকারের বস্ত্রনীতি 


দীর্ঘকালের জল্পনা-কল্পনা এবং আলোচনার পর 
ভারত সরফাঁয়ের বহ্থপ্রত্যাশিত বন্তুনীতি ধোব্তি 
'হইয়াছে। বিগত এক বৎসরকাল মধ্যে বস্ত্রের 
উৎপাদন, মুল্য এবং নিয়ন্রণ' ্রল্পর্কে, মিল- 
মালিফদের সহিত গবর্ণমেণ্টের 'বহু আলোচন! 
হইয়াছে। এই সমন্ত আলোচনা ভিত্তি করিয়া 
যেসমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং মিল- 
মালিক ও সরকারী যুখপাত্রগপ সময়ে সময়ে যে 
সমস্ত বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারপের 
বিরজির কারণ ঘটিয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ 
হইবে না। এক সময়ে সংবাদ প্রকাশিত হইল-__ 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের মতামুযায়ী কাপড়ের 
কন্ট্রোল রছিত করা হইবে। ইহার কয়েকদিন 
পরেই জানা গেল, ভারত গবর্ণমে্ট বঙ্ত-নিয়নত্র 
তুলিয়া দিবায় পক্ষপাতী নছেন 5 কিন্তু উৎপাদন 
বৃদ্ধি ও বণ্টন-্য্যবস্থার উন্নতির অগ্ত বন্্-শিল্পের 
মালিকদের নিকট কয়েকটা গুরত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত তাল 
রাখিয়া মিপ-মালিঝগণের তরফ হইতেও নানারূপ 
বিবৃতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভায়্ত 
সরকারের এই টালবাহন1] এবং হ্বিধার জন্ত জন- 
সাধারণ বিভ্রাস্ত হইল, কিন্তু বন্ত্রসমন্তার কোনরূপ 
লমাধান হইল না। এই সময় হইতে বন্তরশিল্পের 


বন্তরে উৎপাদন হাস পাইয়া বন্ধসমন্তা পূর্বাপেক্ষা 
আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। 
বস্ত্র সম্পর্কে 'গবর্ণষেণ্টের সাম্প্রতিক ঘোষণার 
সর্ববাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই বে, কাপড় এবং 
সুতার নিয়ন বর্তমানে তুলিয়া দেওয়া হইবে না। 
চাছিদার তুলনায় বন্ত্রের উৎপাদন এবং জোগান 
অত্যন্ত কম থাফার দরুণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত 
হইলে বন্পের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে, বলিয়াই 
ভারত সরকারের সুষ্পষ্ট অভিমত। কাজেই 
' নিয়ন ব্যবস্থা বজায় থাকিবে। উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইলে নিয়ন্ত্রণ শিখিল অথবা রছিত করা সম্ভব 
হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের ধারণা । 

বন্ধুনীতি' সম্পর্কিত ঘোষণার, খন্তান্ভ বিষয় 
শিপ £(১) বসন্তের উৎপাদন ৮০ কোটী 
গজ বৃদ্ধি কৰ ৷. রফমারি বঙ্ছের উৎপাদন ন নিয়ন্ত্ৰণ 
এবং অপেক্ষাক্কৃত মিছি বন্ত্র উৎপাদনের জন্ক বেশী 


" নম্বরী সৃতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া বস্ত্রের মোট 


উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা হইবে। (২) বন্ধের 
মূল্য বৃদ্ধি করার জদ্ত মিলমালিকপণ যে দাবী 
জামাইতেছেন, তৎসম্পর্কে একুটি শুদ্ধ বোর্ড 
(Tariff উজ গঠন করিয়া রক উজ 
বোর্ডের নির্দেশ গ্রহণ করা ছইবে। (৩) 
মিলসমৃ কর্তৃক বিক্রীত হৃতার উপর একটি 
লারচার্ছদ ধার্ধ্য করিয়া এবং কোটা ছোন্ডারদের 
দালালীর ছার হাস করিয়া! ও মিহি বস্রের বাড়তি 


সূল্য দ্বারা একটি তহবিল ( Rqualisation , 


Fund) গঠন কর! হইবে)! উক্ত তহবিলের 


অর্থ শ্রমিকদের ওতার টাইম ও বর্ধিত মঞ্জুরী এবং , 
বিবিধ শ্রমিককল্যাপমূলক ব্যবস্থায় ব্যয় করা, 
উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে শ্রমিকগণের . 


'হুইবে। 


সহযোগিতা অর্জনের জন্ত শ্রমিক ও মিল- 
মালিকগণের প্রতিনিধি নিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং 
বিভিন্ন কাপড়ের কলে এক একটি কমিটী গঠন 
করা হুইবে। জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিকগণ 
যাহাতে বর্তমানের তুলনায় বেশী সময় কাজ করে, 
তজ্ডুষ্ক গবর্ণমেন্ট শ্রমিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্তে একটি 
আবেদনও প্রচার করিবেন। উৎপাদন বৃদ্ধির 
অন্ভ রকমারি বনের উৎপাদন হাস এবং বেশী 
নম্বয়ী সুতার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার যে সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতেই তাহা 
কার্যকরী করিয়া অধিকসংখ্যক লোকের ব্যবহার 
উপযোগী বঙ্ছোর (Standard Variety ) 
উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া 
হুইবে। ূ 

শ্রমিকবিক্ষোভ, শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজের 
সময় নয় ঘণ্টা হইতে আট ঘণ্টার পরিবর্তন 
এবং' উচ্চ মূল্যের লোভে মোটা বস্ত্র 
উৎপাদন হাস ফরিয়া মিহি বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির 
দিকে মিলমালিকদের যে আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় 
ইত্যাদি কারণেই বন্ধের মোট উৎপাদন বিশেষ- 
তাবে হাস পাইয়াছে। এই উৎপাদর্ন হাসের 
সঠিক কারণ নির্ণয় এবং বছরের মূল্য সম্পর্কে বিশদ 


আলোচনার অস্ত ভারত সরকার বর্তমান বৎসরের 
বিভিন্ন কেজে ঘন ঘন শ্রথিকবিক্ষোভ সুরু হওয়ায় ' 


করেন উক্ত কমিটা উৎপাদন বুদ্ধির ব্যবস্থা 
হিসাবে রকমারি বঙ্ছের উৎপাদন হাস এবং বেশী 


* নম্বরী রী সুতার প্রচলন নিষিদ্ধ করার জন্তু নুপারিশ 
' করেন। এই ব্যবস্থা চালু হইলে মিলের বন ৪০ 


কোটী গজ এবং হস্তচালিত তাঁতের বস্তু ৪০ কোটী 
গঞ্জ অর্থাৎ মোট বস্তু উৎপাদনের পরিমাপ 
৮০ ফোটা গঞ্জ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা 


.গিয়াছিল। বন্ত্রের মূল্য পরিবর্তন সম্পর্কে কমিটী 


যে সুপারিশ কয়েল, তাহার ফাল জনসাধারণের 
ব্যবহারযোগ্য মোটা বঙ্কের মূল্য বৃদ্ধি করারও 
প্রস্তাব ছিল। ধোটা যন্ত্রের যূল্য কম বলিয়া 
ইহাতে মিলযালিকগণের মুনাফাঁও কম হুইয়া 
থাকে। মূনাফা বৃদ্ধির শুষ্ক মিলমালিকণণ মোটা 
বন্ধের উৎপাদন হ্বাঁস করিয়া মিছি বন্ধের উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিতে যে সচেষ্ট হইয়াঁচিলেন, তাহা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে । কমিটী যিলমালিকদের 
মুনাফা অটুট রাখার উদ্দেস্তের বশবর্তী হইয়া 
মোটা বঙ্ছের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। ইহার 
ফলে মিহি বস্ত্রের উৎপাদন হাস পাইয়া মোটা 
বঙ্্ের উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে বলিয়া কমিটীর 
ধারণা জন্নিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের 
উপর ধেঁ অবিচার হয়, মিলমালিকদের চাপে পড়িয়া 
কমিটী হয়ত তাহা “ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাহা 
হউক, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য সম্প্কাঁয় বিভাগীয় 


কৃষিটীর স্থপাঁরিশসযুহ ভারত সরকার পণামুল্য 





বোর্ডের (Commodity Prices, 


ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন ।' 
গবর্ণমেন্ট তল্মতে ১লা ডিসেম্বর হইতে উক্ত 
কার্য্যকরী করার মনস্থ করিয়াছেন । | 

বস্তের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির ভষ্টয বিতাগীয 
কমিটী মোট। বন্রের যুলাবৃদ্ধির শুন্য যে সুপারিশ 
করিয়াছিলেন, পণ্যমূল্য বোর্ড দরিদ্র অনসাধারণের 
স্বার্থ বিবেচনায় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই ।' 
দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ এবং মিলমালিকদের, 
মুনাফার হার বজায় রাখার উদ্দেস্তে বোর্ড মিহি, 
বস্তের মূল্য পূর্বের তুলনায় আরও বৃদ্ধি করিয়া 
মোটা বঙ্গের উৎপাদন বৃদ্ধির দরুণ মিলমালিকদের' 


যে মুনাফা, হাঁস হইবে তাহা পূরণ করার স্মপারিশ- 
করেন। মুল্য সম্পর্কে বিভাগীয় কমিটী এবং পণয-- 


মূল্য বোর্ডের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট- 
এই ব্যাপারে সর্বশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারেন নাই এবং এই সম্পর্কে নির্দেশ, 
দানের জগ্ভ একটা শুষ্ক বোর্ড গঠনের প্রস্তাবং 
করিয়াছেন। 


এই নবনির্ধারিত বন্নীতির দ্বারা বন্তরের- 


উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া দেশের বস্ত-সমস্তার কতটুকু: 


সমাধান হুইবে, তৎসম্পর্কে এখনও কোন অভিমত 


প্রকাশ করা যায় না। ডিসেম্বর মাস হইতে. 


উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা চালু হইলে পর ইহার, 


কার্ধ্যকারিতা বুঝা যাইবে । আলোচ্য ঘোষণা, 


দ্বারা গরর্ণষেণ্ট অনশাধারণ এবং মিলমালিক 
উভয়ের স্বার্থের সমবয় সাধন করিতে প্রয়াস: 
পাইক়াছেন। মিলমালিকদের দাবী অগ্রান্থ করিয়া 
বনতশিল্পে পূর্ণ সরকারী কর্তৃত্ব চালু করিতে 
গবর্ণমেপ্ট এখনও সাহস পাইতেছেন না 'বলিয়াই 
মনে হয়। উক্ত ঘোষণায় বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
কোনরূপ উল্লেখ না থাকায় আমরা বিন্মিত 
হইয়াছি। বণ্টন ব্যবস্থায় যে গলদ আছে, তাহা, 
গবর্ণমেন্টও প্রকাশ্ততাবে শ্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। উৎপাদন বৃদ্ধির দম্ভ কি ব্যবস্থা, 
অবলম্বন কর] হুইল, জনসাধারণ তাহা নিয়া মাথ! 
ঘামাইতে প্রস্তুত নয়! বন্টন ব্যবস্থার নানা স্তরে- 


(যে ক্রটা-বিচ্যুতি আছে, তাহাই জনসাধারণের 
বেশী দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে। প্রত্যেক মিল' 


কর্তৃপক্ষদ্বারা বিভিন্ন মোকামে বস্তু বিক্রয়ের -খুচ.র1 


দোকান খোলা হুইবে বলিয়া কিছুকাল পুর্বে 
একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। বণ্টন ব্যবস্থার. 


গলদ দূর না হইলে এই 'প্রস্তাবামুযায়ী খুচরা 
দোকান খুলিয়া হুষ্ঠ, বণ্টনের জন্ত মিল কর্তৃপক্ষকে 


দায়ী করা বিশেষ অযৌক্তিক হইবে বলিয়া মনে: 


হয় না। কোটা-ছোন্ডারদের কমিশনের হার 
শতকরা ৩১ টাকা হইতে হাস করিয়া ১০০ টাকা 


করার দরুন বণ্টন ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে আরও ক্রুটী-- 
বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা, 
বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতির জদ্ভও- 
গবর্ণমেপ্টকে তৎপর হইতে আমরা অভুয়োধ করি চর 


হইতেছে। 


Board ), 
বিবেচনার অস্ত পেশ করেন। পপ্যবূলা বোর্ড"! . 
বিভাগীয় কমিটীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কায় সুপারিশ. 
মানিয়া লইয়াছেন এবং ইছা কার্ধ্যকরী করার অদ্য" 





সমগ্র বাজলায় হুর্গাপৃজা ও ঈদ পর্ব বদ 
ভাবে উদযাপিত হুইয়াছে। সয়গ্রভাবে পূর্ব ও 
পশ্চিম বাঞ্জলার অবস্থা বিবেচনা করিলে কোনও 
কোনও জায়গার সামান্ত স্থানীয় গোলযোগ 
উপেক্ষণীয়। উত্তর ভারতের আগুন নিতে নাই; 
সেখানে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা এখনও সময় সময় 
আত্মপ্ৰকাশ করিতেছে) কাশ্ীর, ভুনাগড় ও 
হায়দ্রাবাদের ব্যাপার লইয়া পাকিস্থান ও ভারতীয় 
ইউনিয়নের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততার হট হইয়াছে। 
কিন্তু বাজলার হিম্দুমুসলমান ইহাতে বিচলিত হয় 
নাই। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া নিজেদের গৃহের 
শাস্তি ন্ট হইতে তাহারা দেয় নাই। উত্তর 
তারতের ঘটনা হইতে বাঙালী এই শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছে যে, অষ্করে শ্বসম্প্রদায়ের প্রতি নিগ্রহের 
প্রতিশোধে প্রতিবেশী ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি 
অত্যাচারে মাতিলে সমগ্রভাবে সামাজিক ড্বীবনে 
বিপর্ধ্যয়ই ঘটিয়া থাকে। বাজলার হিন্দু- 
মুসলমানের এই শুভ বুদ্ধি সতত জাগ্রত থাকুক, 
ইহাই আমাদের কাযনা। 


ও * চা ৯ 


গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের উদ্দে্তে মহীশূর 
রাজ্যে গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে যে গণ-আন্দোলন 
আরম্ভ হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইয়াছে; 
মহীশূরের শাসক গণ-শক্তির নিকট: নতিশ্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত ১১ই অক্টোবর 
ষ্টেট কংগ্রেসের কারামুক্ত নেতাদের সহিত যহীশুর 
গবর্ণমেপ্টের এক চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে গণ- 
পরিষদ আহ্বান সংক্রান্ত কংগ্রেসের দাবী মহীশূর 
গবর্ণমেন্ট মানিয়া লইয়াছেন। এই পরিষদ সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে শাসনতন্ত্র চালনা করিতে পারিবে ; 
মহারাজের শ্রমতা নির্ধারণের অধিকারও এই 
পরিষদের থাকিবে। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট সম্পর্কে 
স্থির হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসই 
মন্রিযণ্ডল গঠন করিবে ) দেওয়ান সেই মস্ত্রিগুলের 
ভোটবিহীন অন্ততম মন্ত্রী হইবেন মান্র। তাহার 
প্র, গত ২৪শে অক্টোবর ষ্টেট কংগ্রেসের সভাপতি 
মিঃ কে, লি, রেড্ডি নূতন মন্ত্রিষগল গঠন 
করিয়াছেন। ওঁ দিন শপথ গ্রহপের পর তিনি 
মন্তব্য করেন, “মহীশুরে নৃতন' যুগ আরম্ভ হইল।” 
মহ্থীশৃরের শ্বাধীনতা-সংগ্রামের বিজ্রয়ী সৈনিক- 
দিগকে আমরা আস্তরিক' শ্তভেচ্ছ! জি 
করিতেছি। 

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগ হইতে 
কাশ্মীরের পরিস্থিতি সমগ্র ভারতে দারুণ ,চাঞ্চল্য 
সৃষ্টি করিয়াছে। অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে 
কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই মর্স্সে অভিযোগ 
কর! হইতেছিল যে, পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট কাশ্মীর 
রাজা অবরোধ করিয়াছেন; ভারতবর্ষ হইতে, 
প্রেরিত মালপত্র তারা কাশ্মীরে যাইতে 
দিতেছেন লা। এই সময় পাকিস্থান রেডিওয় 
কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করা 
" হইতে থাকে। ইহার পর, ২২শে অক্টোবর 
- পাকিস্থানের মধ্য দিয়া দলে দলে উপজাতীয় এবং 
» বিদায়তোগী পাকিস্থানী সৈষ্ভ কাশ্মীরে প্রবেশ 


ত 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


করিতে থাকে। তাহারা ভে বাছে। তাহাৰা, আদিক অনশ্ে 
সন্জিত ; সেনা ও রসদবাহী লরী, পেট্রোল-_ 
কিছুরই অভাব তাহাদের ছিল না! সীমান্ত 
প্রদেশের হাজারা জেলার মধ্য দিয়া কাশ্মীরের 
জাফরাধাদ জেলায় প্রবেশ করিবার' পর তাহারা 
হত্যা, লুঠন, অগ্নি-সংষোগ ও নারীহরণ করিতে 
করিতে শ্রীনগরের পথে*বারমূলা পর্য্যন্ত আগাইয়া 
আসে। এখানে তাহারা বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা 
জালাইয়া দেওয়ায় শ্রীনগর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। 
দক্ষিণ জন্মুতেও পুন্ধ অঞ্চলে আব্রমণক্কারীরা 
প্রবেশ করে। এই সময় কাশ্মীর গবর্ণমেন্ট ভারত 
গবর্ণমেন্টের সাহাধ্যপ্রার্থী জয় এবং সাহায্য দানের 
পথে বিস্র অপসারণের অষ্ক কাশ্মীর রাজ্যকে 
ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তভূ্তি করাইতে সম্মত হয়। 
ভারত গবর্ণমেণ্ট এই শর্তে কাশ্বীরকে ভারতীয় 
ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত করাইয়াছেন যে, বর্তমান 
বিপদ উত্তীর্ণ হইবার পর ফা'শ্মীরী জনসাধারণের 
অভিমত গ্রহণ করিয়া এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ চুড়ান্ত- 
ভাবে স্থির করিতে হুইবে। কাশ্মীরের গণ- 
আলোলনের নেতা শেখ আবছুল্লার নেতৃত্বে 











গবর্ণষেণ্ট গঠন করিয়া সারা রাজ্যব্যাপী প্রতিরোধ 
আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার পরামর্শও দেওয়া হয়। 
কাশ্মীরের মহারাজা উভয় সর্ভই মানিয়া লইয়াছেন। 
তদবধি, আকাশপথে এবং স্থলপথে দলে দলে 
ভারতীয় গৈল্তু কাশ্মীর প্রবেশ করিতেছে। জাতীয় 
সম্মেলন নামক কাশ্মীরের গণ-প্রতিষ্ঠানটি রাজ্য- 
ব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করিয়াছেন। 
সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় বিমানবাহিনী 
ও স্থলবাহিনীর পাণ্টা আক্রমণে হানাদারী দলগুলি 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ? সর্বত্র তাহাদের 
অগ্রগতি প্রতিহত হুইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হ্েচ্ছাসৈনিকগুলি ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিতেছে; 
তাহাদের নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী শিরায় আন্দোলন 
গড়িয়া উঠিতেছে। 


চা * * * 


কাশ্মীরের সমন্তা সাম্প্রদায়িক সমন্তা নহে। 
কাশ্মীরের অধিবাসীর শতকরা ৮৫ জন মুসলমান $ 


\ 


কাশ্মীরের শাসক হিন্দু। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট 


কার্যযতঃ স্বৈরাচারী হিন্দু নৃপতিকে ক্ষমতাচ্যুত 


















































ভারতীয় জীবন-বীমার ইতিছাসে 'হিন্দ,স্থাম' প্রতি বৎসরই 
্‌ জাতির সেবা! ও সমৃদ্ধির এক একটা গৌরবময় অধ্যায় রচনা | 
করিয়। চলিতেছে? ১৯৪৬ লালে সে গৌরব আও বৃদ্ধি ১.৭ 
পাইয়াছে। ইহার মুলে রহিয়াছে একদিকে যেমন 
‘হিন্দ স্থানের’ আধিক সংম্থামের সারবস্তা, বীনা-পজ্জের 
নিরাপত্তা ও পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য, অন্যদিকে তেমনি 
আছে দেশবাসীর আস্তরিক সহযোগ ও শুভেচ্ছা! 





' তাহার আশঙ্কা হয়। 


৪৭৬ LV 
করিয়াই কাশ্মীরকে তারতীয় ইউনিয়নের অস্তভূক্তি 


করাইয়াছেন। অন্তর্বর্তী কালের জন্ত শসনক্ষমতা , 


লা করিয়াছে জাতীয় সম্মেলন); ইহা 
অসাস্তরদাস্সিক প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার অধিকাংশ 
নেতা! ও সমর্থক মুসলমান। বর্তমান সঙ্কট উত্তীর্ণ 


হইবার পর চূড়ান্তভাবে কাশ্মীরের তবিষ্যৎ নির্ধারণ ' 


করিবে কাশ্মীরের জনসাধারণ। এই সুষ্ঠু গণতা গ্রিক 
ব্যবস্থা সত্বেও পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট অভিযোগ 
করিয়াছেন যে, “গ্রবঞ্চনা ও বলগ্রয়োগের” দ্বারা 
কাশ্মীরের তারতীয় ইউনিয়নে প্রবেশের ' ব্যবস্থা 
হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন যে, 
কোনও সভ্য গবর্ণমেন্ট দুরে থাকুক, কোনও সভ্য 
মানুষ যে এইরূপ ভাবা প্রয়োগ করিতে পারে, 
তাহা তাহার ধারণার অতীত ছিল। পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট কাশ্মীর আক্রমণের দায়িত্ব অস্বীকার 


করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্থানের মধ্য দিয়া ছুই 


শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আক্রমণকারীরা 
কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে |« তাহারা' যে সব 
অন্রশব্র ব্যবহার করিতেছে, .তাহা. উপজাতীয় 
অঞ্চলে তৈয়ারী হয়. না) লরী, পেট্রল, প্রভৃতিও, 
তাহাদের পক্ষে সংগ্রহ কর! সম্ভব নছে। .পাকিস্থান 
সেনাবাহিনীর কয়েকজন সেনাপতি আক্রমণকারী- 
দিগকে পরিচালনা করিতেছে বলিয়াও শুমা যায়; 
একজন সেনাপতিকে নাকি আহত অবস্থায় দিল্লীতে 
স্বানাস্তরিত কর! হুইয়াছে। পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
যাহাই বলুন, তাহাদের সমর্থনে ও সহযোগেই যে 
কাশ্মীরে এই আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা 
সন্দেহের অতীত। মুসলিম লীগ এতছিন কাশ্মীরের 
জাতীয় আন্দোলনের' রিরোধিতা, করিয়াছে) 
জাতীয় সম্মেলনের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের স্বৈরাচারী 
শাসকের দমননীতির প্রধান সমর্থক ছিল মুসলিম 
লীগ। লীগ নেতাদের আশ] হিল-_শ্বৈরাচারী 
নীতিয় সমর্থক হিসাবে পাকিস্থানই মহারাজ! হরি 
সিং-এর অধিকতর প্রিয় হইবে? প্রজাদের প্রতি 
 শ্বৈরাচারী আধিপত্য অন্ধুধ থাকার আশায় তিনি 
'_ হিন্দু হইয়াও পাকিস্থানে যোগ দ্রিতে ইতস্ততঃ 
করিবেন না। কাশ্মীরী জনসাধারণের ইচ্ছা 
অস্কযায়ী এওঁ রাল্যের ক্ষবিয্যঃ নির্ধারণের গণতাত্রিক 
দাবী মুসলিম লীগ কখনও উত্থাপন করে নাই। 
এদিকে রাজা হরি সিং পশ্চিম পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক 
অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া! উঠেন, পাকিস্থান 
যোগ দিলে স্বৈরাচারী আধিপত্য দূরে থাকুক, 
ব্যজিগত নিরাপত্তাও অক্ষুধ্ণ থাকিবে ন! বলিয়া 
তাই, তিনি কাশ্মীরে 
পাকিস্বান-বিরোধী মনোভাব হৃতির উদেশ্তে 
জাতীয় সম্মেলনের নেতাদের মুক্তি দেন। ইহাতেই 





হেড অফিস-_স্গিভশছু, 
' টেলি :ঃ-SHILLBANK 
1. ফোন £ শিলং--১৬৬ 


অস, দত্ত, এম-এ, বি-কষ, te | 
জেনারেল ম্যানেজার । 


শিলং ব্যান্ধিং কগণোঁবেশন লিঃ 


অনা শাখা_জ্রীট হবিগঞ্জ করিমগঞ্জ, গৌহাটা, 


(আসাম) । 






আর্থিক জগৎ ' 


পাকিস্থানের নেতারা প্রমাদ গণেন। কাশ্মীরের 
মুসলমান জনসাধারণের প্রতি জাতীয় সম্মেলনের 
অলাধারণ প্রভাবের কথা তাঁহার! জানিতেন।, 
সেখানে মুসলিম লীগের চিরাচরিত রীতি অমুধায়ী 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাইয়া পাকিস্থানে যোগ 
দিবার আন্দোলন সি করা সম্ভব ছিল না। এই 
জন্ভ বাহির হুইতে উপন্লাতীর ও বিদায়তোগী 
পাকিস্থানী সৈঙ্ক লেলাইয়া দিয়া উহাকে তাহারা 
কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বলিয়া রটাইতেছেন 
এবং “ইগলাম বিপন্ন’ ও “্যুললমানের প্রতি 
অমানুষিক অত্যাচার” বলিয়! তারম্বরে চীৎকার 
করিতেছেন। পূর্বেই বণিয়াছি-_কাশ্মীরের এই 
সংগ্রামের সহিত সাম্প্রধারিকতার সম্পর্ক নাই।' 
ইহা প্রগতিশক্তির সহিত প্রতিক্রিয়াশক্তির সংগ্রাম,. 
ফ্যাসিজমের সহিত গণতন্ত্রের সংগ্রাম । সম্প্রদায়গত. 
স্বার্থের নামে অক্রমণ-নীতির সমর্থন খোজা 
ফ্যাসিস্ত রীতি । রঃ 
Ed bad bd [ 

ভুনাগড়ের লমস্তা এক নূতন অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে। ছুনাগড়ের অভ্যন্তরে 
অবস্থিত বাবরিয়াবাদ ও মংরোল- তারতীয়ন 
ইউনিয়নে যোগ : দিয়াছিল। ভারত গবর্ণমেপ্ট- 
এই ছুইটি অঞ্চল রক্ষার জন পসৈস্ত 
প্রেরণ করিয়াছেন। কাধিয়াবাড়ের মানভাদার 
নামক থানাটি পাকিস্থানে যোগ দিয়াছিল। এখানে 
প্রচুর অঙ্্রশস্ত্র আমদানী হইতেছে জানিতে পারিয়া 
ভারত গবর্ণমেণ্ট মানভাদারকে সামরিক . বিভাগের 
রক্ষণাধীন করিয়াছেন; রাজকোটস্থিত রিজিওগ্রাল্‌ 
কমিশনার মানতাদারের শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছেন । এদিকে শীগ্যামল দাস গান্ধীর নেতৃত্বে 
গঠিত অস্থায়ী ভুনাগড় গবর্ণমেপ্টের স্বেচ্ছা- 
সৈস্ত এ রাদ্যের বহু গ্রাম অধিকার করিয়ান্ধে। 
ভুনাগড়ের নবাব করাচীতে প্রস্থান করিয়াছেন । 
তাহার দেওয়ান পদত্যাগ করিয়াছেন। পাকিস্থান 
গবর্ণষেপ্ট তারত গবর্ণমেণ্টের যানভাদার অধিকারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ব্যতীত আর কোনরূপ 
উচ্চবাচ্য এখনও করেন নাই। মনে হয়, তাহারা 


“কাশ্মীর লইয়া অত্যধিক ব্যস্ত বলিয়। এদিকে 


মনোযোগ দিতে পায়িতেছেন লা। তবে, শোনা 
বায়, ভুনাগড়কে উপলক্ষ করিয়! সিঙ্গুর সীমান্তে 


পাকিস্থানী সৈষ্ক সন্নিবিষ্ট হইতেছে । 


হায়দ্রাবাদের প্রতিনিধিদের সহিত ভারত 
গবর্ণসেন্টের আলোচনা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল । 


গত ৎ৭শে অক্টোবর হায়গ্রাবাদের প্রতিনিবিমণ্ডল 


ধখন নিলামের সহিত পরামর্শ শেষ করিয়া দিয়া 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :__নেতাজী সুভাষ রোড 
টেলি :_-BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাজ-.৩৭৯৮ 






উপ্রকুল্পকুমার চৌধুরী : 
- ম্যানেজিং ডিরেক্টর! 










[ ১*ই নবেম্বর, ১৯৪৭ 


দিল্লী রওনা হইবার অঙ্ক প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই 
সময় ইত্যেছাছুল-মুসলমীন নামৰ মুসলিম লীগের 
হায়দ্রাবাদ শাখা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ইহার 
ফলে প্রতিনিবিমগ্ডলের দিল্লী যাত্রা স্থপিত হয়। 
ইহার পর প্রতিনিবিমণ্প, ভাঙ্গিয়া দেওয়া 
ছইয়াছে। অন্যতম প্রতিনিধি স্বর ওয়াপ্টার 
ঘংটন ও স্তর সুলতান আমেদ হায়স্রাবাদ তযাগ 
করিয়াছেন) দেওয়ান ছত্ডারির নবাৰও পদত্যাগ 
করিয়াছেন। এখন নবাব মই নওয়াজ অং-এর 
নেতৃত্বে নৃতন প্রতিনিধিযণ্ডুল ভারত, গবর্ণমেশ্টের 
সহিত আলোচনার প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। এদিকে 
হারদ্রধাদের গণ-আন্দোলদ সমানভাবেই 

চলিতেছে) নিঞ্জাম সরকার অত্যন্ত কঠোর হস্তে 

সে আন্দোলন, দমন করিতেছেন। হায়ন্রাবাদের 
সহিত, ভারত গীবর্পমেপ্টের কি ভাবে মীঘাংসা 

হইবে, তাহা! বলা, শক্ত |. তবে, ইছা সত্য যে, ' 
কাশ্মীর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাত করিবার পর ভারত 
গবরণমেন্ট হায়দ্রারাদের নিজামের করাচী হইতে 
উদ্দীপনা লাভের পথ :খোল! রাখিয়া কোনরূপ 
মীমাংসা করিতে সন্মত হইবেন ন!। নিজ্জাসের 
প্রতিনিধিমগুল অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করিলে 
তাহারা আলোচনা বন্ধ করিয়া এই দাবীও করিতে 


‘পারেন যে, রাজ্যের প্রজাদের অভিনত অনুযায়ী 


রাজ্যের ভবিষ্যৎ স্থির A নীতি মানিয়া লইতে 
হইবে! এ ০ ০ 


গত ২৭শে অক্টোবর হইতে নয়া দিল্লীতে 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের, এসিয়া সম্মেলনের 
অধিবেশন চলিতেছে।, মহাযুদ্ধের পর যখন 
জাতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শ্রমিক, মালিক 
ও গৃব্ণমেণ্টর প্রতিনিধি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হইয়াছিল। তিন পক্ষের আপোবে 
শ্রমিকদের ভাগ্য কিয়ৎ পরিমাপে উন্নত করিয়া 
শ্রেণীগত শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা নষ্ট করাই ছিল 
এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্গেস্ট । কিন্ত এই প্রতিষ্ঠান 
শ্রমিকদের বহু কল্যাপকর কার্ধ; করিয়াছে। ৪৮ 
ঘণ্টা কাজের সপ্তাহ নির্ধারণ, খনির মধ্যে মেয়ে 
মন্তুর নিয়োগ বন্ধের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের লতা, 
শোভাযাত্রা ও সংগঠন করিবার অধিকার স্বীকর্তি 
--এই লব এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। এই অন্ত যে 
সব উগ্রপন্থী শ্রমিক সংগঠন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠান 
হইতে দুরে ছিল, তাহারা ক্রমে ইহার 
সহিত সংশ্লিষ্ট হুইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর প্রতিষ্ঠিত জাতি-সক্বের সমাধি হইলেও 
এই শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কাছ বন্ধ হয় নাই।। 
ভারতের শ্রমিক প্রতিনিধি মিঃ এন, এষ, 
যোশী ৰহু’ পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের এশিয়ার 
আঞ্চলিক সন্ষেলন আহ্বানের প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছিলেন।. এতদিনে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। 
বর্তমান সন্মেলনে এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ দ্যান হাউ তেরে! 

গত সই নীতি ইঙ্গ-বর্ধা চুক্তিতে ব্হ্মদেশের 
স্বাধীনতা স্বীকৃত হুইয়াছে।, আগামী, জানুয়ারী 
মাসের ব্রহ্ছদেশ বৃটিশ কমন্ওয়েলথের বাহিরে 
যাইয়া শ্বতন্্ লাধাণতন্ত্রে পরিণত হছুইবে। ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পর যথানস্তব শীত্র বৃটিশ-বাহিনী 
বহ্ষদেশ ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মবাসীর স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সাফল্য দেখিয়া প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী 
ভারতবাসীই আনন্দিত। 


\ 


আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


. শিল্প প্রসারে. সরকারের সাহায্য 
মুলধন-নিয়স্রপ পরিকল্পনানযায়ী হ্ল্সমেয়াদী 
পরিকল্পনার লভ ৮৫ লক্ষ «* হাতার টাকার এবং 
| শীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ১ কোটি €০ লক্ষ টাকার 
সুলধন নিয়োগের অনুমতি গত ২₹৯শে সেপ্টেম্বরের 
(৯৯৪৭) পক্ষাস্তকাল মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 
' দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আলকাতরা 


হইতে রং ও অন্তান্ভ জব্য উৎপাদনের জগ্ভ ১ কোটি 


অন্ত ৫০ লক্ষ টাকা ) ধাতুর চাদর হইতে হারিকেন 
লঠন ও অন্যান্ত দ্রব্যাদির অন্ত ১০ লক্ষ টাকা এবং 
ব্যাক্কিং ও ম্যানেজিং এজেম্সির জ্ভ্ ছুইটি 
শিরা পট সত দিযে 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। 

- শস্য ও জমির সার-_কেন্দ্রীয় কবি দপ্তরের 


এক যুখপাত্রের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, 


১৯৫১-৫২ সালে তায়তে ৩০ লক্ষ টন অধিক শন 


ETE EY EE SR CET 
এই সার যতদিন দেশে তৈয়ার না কয়া, যাইতেছে, 
ততদিন পর্য্যন্ত উহা বিদেশ হইতেই আমদানী 
করিতে হইবে। বিদেশ হইতে ইহার আমদানী 
নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক জরুরী খাও পরিষদ 
ছারা এবং ভারতের পক্ষে ১ লক্ষ টনের বেশী 
এ্যামেনিয়াম সালফেট পাইবার আশা কম। 
সুতরাং ভারতে বর্তমানে যে লকল কারখানায় 


টাকা) কিক-সোডা ও অন্তান্ড উপজাত জব্যাদির 


ফলাইতে হইলে বর্তমান বৎসরেই এ্যামোনিয়াম রাসায়নিক সার তৈয়ার হয়, সেখুপির উৎপাদন 





ঠিক লেই রকম আমাদের উদ্ধত বার্থ ভালো কাকে ও মদদ 
কাজে নিয়োগ করার ভার নিউর ক্ষরহ্থে আমাদেরই ওপর । অযথা 
অর্থব্যয় করবো অধবা যেখানে সেখানে টাকা খাটালে সুল্যোয় 
| পরিমাণ বেড়ে যাবেই এবং তাতে ছুঃখ দুর্দশা বাড়বে বই কমবে 
মা। কিন্তু অর্থের সাশ্রয় করলে উপকার আছে-_ভেবে চিন্তে 
টাকা খাটালে ভাবতের ভবিষ্যত গঠনে অনেকটা] সহায়তা তো 
হবেই আপনার নিজের এবং আছিন ক্ষেত্রও তা উন্নতির ভিত। 
যচনা ফয়বে। 


তং , ~~ 






















জিনিসপত্রের সরবরাহ আজ কম এবং দামও অনেক । 
সেইজগ্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্িলিষ কেনা এখন উচিত 
নয়। এতে আমাদের মূল্য কমানোর ধাজে 
সহায়তা হবে। টাকা খাটাতে হলে খুডতিমানের মতোই 
খাটাবেন। এ বিষয়ে বীমা, সমধায় সমিতি, দেভিৎস্‌ 
ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস সেভিংসূ ব্যাঞ্ধ, শ্তাশনাল সেভিংন্‌ 
সাটিফিকেট এবং লরকারী লোন সম্পূর্ণ নির্তরযোগ্য। . 


জমি, সম্পত্তি, সোনাদানা, গহনা, পপ্যদ্রধ্য এবং 
শিল্পছাত' সামগ্রী প্রস্ততি অনিশ্চিত মুল্যের দ্রব্যেব উপর 
টাকা নষ্ট করবেন ন! এবং তা বিশেষ নিরাপদও নয়। 
এ সবের বর্তমান দাম অনেক, ভবিষ্যতে -_'" 
তা পড়ে যাওয়ারই 
খেলি 


€ 


পুরাকালের যুদ্ধরথ থেকে আর্ত করে আজ 

' কালকার কামান, ট্যাঙ্ক, বর্মপরিহিত গাড়ি প্রত্তির 
ক্ষেত্র এই চাকাকে, মানুষ মারণান্রের অংশ হিসেবে, 
খ্যবহার করতে ছাড়েনি এ-থেকে এ-কথাই প্রশাগ 
হয় যে, আমাদের সম্পদ ও আরক্ক জ্ঞান 
ভালো কাজে এবং মন্দ কাজে নিয়োগ করার ভার 
নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আমাদের ওপরেই । 


EE 
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ভারত সরকারের ফাইমান্স' রিভাগ কর্তৃক প্রচারিত 


পপ 


8৮ 


আর্থিক জগৎ 





বৃদ্ধি এবং নূতন নূতন কারখানা স্থাপন অগৌণে 
হওয়া উচিত বলিয়া মুখপাত্র মহাশয় মন্তব্য করেন । 
কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সমগ্রভাবে সমুদয় 
শস্যের জভ্ভ ভারতে বাৎসরিক ১৫ দক্ষ উন 
নাইট্রোজেন দরকার । গোময় হইতে বৎসরে 
৩ জক্ষ ২০ হাজার টন নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। 
দেশের উৎপন্ন খৈলেয় অর্দেকও যদি জমির 
সাররূপে ব্যবহার করা যায়, তবু বৎসরে ১০ লক্ষ 
উন দাইট্রোজেনের ঘাটতি পড়ে। 
ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা 

খ]কিবে" ভারত গবর্ণযেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ 
, দণ্ডরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৮। সাজের 
প্রথম তিন মাসে ভারতীয় ভোমিনিয়ন, পাকিস্থান 
ও দ্রেশীয় বাজ্যগুলিতে বণ্টনের জন্ভ মোট দেড় 
লক্ষ টন ইন্পাতের বরাদ্দ করা হইয়াছে।- ভারত 
ও পাকিস্থান এই হুই ভোমিনিয়নের মধ্যে 
সম্পাদিত শ্থিতাবস্থা চুক্তির ফলে, পাকিস্থানও 
ভারতের সহিত বরান-মাফিক ইল্পাত পাইবে। 
ইস্পাতের ঘাটতির ফলে, নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা চালু 
রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। নিম়লিখিততাঁবে 


ইম্পাতের বরাদ্ধ কর! হইবে £-(১) শিল্প সংরক্ষণ 
ও প্যাকিং_-১১ হাজার টন, (২) ছ্রীল প্রসেসিং 
শিল্প--৩৯ হাজার টন, (৩) সরকারী উন্নয়ন 
পরিকল্পনা--১৫ হাজার টন, (৪) ব্যক্তিগত 
শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা--১১ হাজার টন, (৫) রপ্তানী 
--১] হাজার টন, (৬) গবর্ণমেণ্টের বাড়ী নির্দাপ 
পরিক্না-৪ হাজার টন, (৭) প্রাদেশিক ও দেশীয় 
রাজ্য-_-&২ হাজার টন। ওঁ নিয়ন্্রণ-বর্ভা সর্বশেষ 
১০ই নবেম্বর (১৯৪৭) পর্য্যস্ত বরাদ্দ সার্টিফিকেট 


মঞ্জুর করিবেন। মভুদকারীদের নিকটে ১লা 
ডিসেম্বর (১৯৪৭) পর্ধ্যস্ত এবং উৎপাঁদনফারীদের . 


নিকটে ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) পর্য্যন্ত চাহিদাপত্র 
দ্রাখিল কর] চলিবে। 

বাদ্বপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডিগ্রী 
অন্থুমোদন-_-পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তারত গরবর্ণ- 
মেণ্টের সম্মতিক্রমে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 


ডিগ্রীকে, ইঞ্জিনিয়ারিং চাকুরীতে যোগদানের * 


পক্ষে বিশ্ববিস্তালয়ের ও ভারতের অন্থান্ত অন্ুমো দিত 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর সমতুল্য 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেদ। 





EATEST NAME IN RUB 








আপনার নি কট বস্ত্র 
গুডইয়ার ব্যবসায়ীর, 
কাছে শাদা বেনীযুক্ত : 
 গুভইয়ার- টায়ারের 
পুরা সেট পাইবেন। 


[১*ই নবেম্বর, ১৯৪৭ 


পল্লী অঞ্চলের পথ-ঘাট উন্নয়ন পল্লী 
অঞ্চলের রাক্বাগুলির উন্নতি বিধান ও সংস্কার 
সাধনের কার্য্যাদি আরম্ভ করার অস্ত পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট বিন! বিলন্বে জেলা বোর্ডগুলি ও মিউনিসি- 





প্যালিটিগুলিকে অর্থসাহাষ্য মধুর করিতে চাছেন,, 


জান! গিয়াছে। এতদ্‌ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই 
ও সমস্ত স্বায়তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ 
এলাকার রাস্তাগুলির উন্নতি ও সংস্কার সাধনের 


জন্ভ কিরূপ ব্যয় পড়িতে পারে, তৎসম্পর্কে , 


গবর্ণমেপ্টের নিকট হিসাব পাঠাইবার অন্ত পত্র 
প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া গ্রকাশ। - | 

আমেদাবাদে পাঁচ কোটি টাকা মুল্যের 
কাপড় মজুদ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামার 
দরুন গত দেড় মাসে আমেদাবাদ সহরে প্রায় ৫০ 
হাখার গাইট কাপড় মদ্থুদ হইয়াছে। , ইহাঁর- 
মুল্য প্রায় পাচ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে 
পাকিস্থান অঞ্চলের অন্ত নির্ধারিত এক কোটি. 
টাকার কাপড় আছে। 

চট্টগ্রামের নিকটে কয়লা আবিষ্কার 
চট্টগ্রাম সহয়ের উত্তরে সীতাকুণ্ড পাহাড়ের নিকট 
একটি কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া 
জান! গিয়াছে। সন্ধানীদল কর্তৃক আবিষ্কৃত উত্ত 


, কয়লা ও বিতির খনিজ পদার্থের নমুনা লইয়া 


পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টের শিল্পবিভাগের ভিরেকউর মিঃ: 
আজম সম্প্রতি ঢাক! রওন! হুইয়াছেন। ঢাকা 
বিশ্ববিভালয়ে উক্ত নমুনাসমূহ পরীক্ষা করা হইবে। . 

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ "সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ. 
পশ্চিনবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এক- আইন প্রণয়ন করিয়া 
এই প্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়স্রণ করিবেন, 
জানা গিয়াছে। এই আইনটি বোম্বাই ইলেকটি- 


সিটি আাক্টের অনুরূপ হইবে বলিয়া প্রকাশ। - 


এই আইনামুযায়ী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে কোন 
লোফকে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, তাহাকে 
নিদ্ধি্ উপায়ে বৈহ্যতিক শক্তি ব্যবহার হাস, 
করিতে হইবে । 

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন-_সম্প্রভি- 
মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় লরকারীতাবে গৃহীত. 
এক প্রস্তাবে উল্লেখ করা রইয়াছে যে, ভারতের 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্বে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ 
গঠন প্রয়োজন। গণ-পরিষদকে ইহার আগামী- 
অধিবেশনে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে. 
অনুরোধ করা হুইয়াছে। 


যন্ম্ম। রোগের প্রতিরোধ চেষ্টা-_বন্ষা 
' যোগ প্রতিরোধে সাধারণ চিকিৎসা ব্যবশায়িগণের 


সহযোগিতা লাভের উদ্দেস্টে ‘ভারতীয় যক্ষা 
নিরোধ-প্রতিষ্ঠান” দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্ত, 
উচ্চতর শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
'উপাধিধারী ডাক্তারগণকেই এই শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে শিক্ষা, 
দান আরম্ভ হইবে। শিক্ষাকাল হইবে তিন সপ্তাহ ।- 
স্রী-পুরুষ নিধ্বিশেষে নাম রেজেস্রীকুত সকল, 
ভাক্তারই এই শিক্ষা লাভের যোগ পাইতে 
পারিবেন। 

. ভারতীয় লাক্ষা! 'শিল্পের বিপদ-_ 
ভ্যালাইট+ নামে কৃন্মিম উপায়ে প্রস্তত লাক্ষা, 
বাজারে দেখ! দিয়াছে বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ 


৯ 
৮৯ 


১০ই নবেম্বর, ১৯৪৭ ] 


খাঁটি লাক্ষা অপেক্ষা ইহার বাজার দর অর্ধেকেরও 
কম। ব্যবহারিক দিক দিয়াও ইহার যোগ্যতা 
খাঁটি লাক্ষার চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। খাঁটি 
লাক্ষার গুণাগুণের প্রভেঘ ঘটিতে দেখা ঘায়। 
কিন্ত এই লাক্ষাকে বহুবার অনায়াসে 'ব্যবছার 
করিতে পারা বায় । সুতরাং ভারতীয় লাক্ষাকে 
এই নূতন প্রতিছন্বী সম্বন্ধে হাঁশিয়ার হইতে 
স্থইবে। 
ভারতীয় অর্থনৈতিক স্থার্থরক্ষার প্রস্তাব 
_ গত ১লা নবেম্বর বোস্বাইতে অথনৈতিক উপদেষ্টা 
কমিটি ও বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ কমিটির এক যুক্ত 
বৈঠক হয়। তারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য দপ্তরের 
প্েক্রেটাবী গ্তার রাঘবন পিল্লাই এ বৈঠকে বলেন 
বে, সম্প্রতি জেনেতা সরে ভারত ও বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে শুচ্ক নির্ধারণ সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে তাহাতে প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয় 
ছিল- জাতীয় অথনৈথিক স্বাৰ্থ ও ভারতের 
সম্মত শিল্প । ১৮ই নবেম্বয় তারিখে শুল্ক নির্ধারণ 
হম্পর্কিত সর্ভাবঙ্গী প্রকাশিত হইবে। ভার পিল্লাই 
বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে, বিশ্ব-বাপিজ্য 
সনন্দের ফলে ভারতের শিল্লোন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত 


হইবে না। | ৰ 

ভারতীয় বিমান-শিল্পের ভবিষ্যুৎ"_-১০ই 
নবেম্বর কাঁজালোরে হিন্দুম্থান এয়ারত্যাফ টু 
লিমিটেডের পরিচালক সভার এক বৈঠক হইবে। 
তাঙ্কাতে ও গুতিষ্ঠানের ভবিধ্যৎ সম্পর্কে অবঙদ্িত 
ভারত গব্ণমেন্টের নীতি এবং এদেশে বিমানশিল্প 


স্থাপন সম্পর্কে বিস্তৃত্ভাবে আলোচনা] করা হইবে। 


& বৈঠকে মাননীয় ভাঃ শ্যামাগ্রালাদ মু 
যোগদান করিবেন । মাননীয় সর্দার বলদেৰ সিং, 
রেলওয়ে বোর্ডের প্রতিনিধি এবং বিমান চলাচল 
চম্পর্ষিত ডিরেক্টার জেনারেলকেও ও বৈঠকে 
যোগদান করিবার ভদ্ভ আমন্ভণ করা হইয়াছে । 
লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা সম্প্রতি 
লবণ সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় ভারত পবর্ণমে্ট 
লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, 
জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে প্রকাশ যে 


লবণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের তার অর্থ বিভাগ 


হইতে শিল্প ও সরবয়াহ বিভাগের উপর অপিত 
হইবে। গবর্ণমেপ্ট যদিও এ পর্য্যন্ত এই . বিষয়ে 
কোন আদেশ জারি করেল নাই, তবে প্রকাশ যে, 
একজন লবণ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। তাহার 
অধীলে কয়েকজন টেকনিফেল গ্যাসিষ্ট্যান্ট 
থাকিবেন। লবণ বিভাগ অধিক পরিমাণে লবণ 
উৎপাদনের সমস্ত সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবন 
করিবেন। 

_. চোরাকারবারের অপরাধে - কঠোর 
শান্তি প্রকাশ, খান্শন্ত সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণষেণ্ট এক অ খসড়া রচনা 
করিয়াছেন | খাছুশন্ড মজুদ করায় এবং খাভশকে 
মুনাফা করার অপয়াধে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম 
কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, আস্তরীণ, 

. বহিষ্কার এবং বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা 


করা হুইয়াছে। 
খা্ঠ-সঙ্কট 
পোলিশ লরকারের বহছ্ঃবাণিজ্য বিভাগের 
আমন্ত্রণে বোদ্বাই-এর বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ আর 
. এন লানাবতী সম্প্রতি মক্ষো হইতে বিমানযোগে 
ওয়ারশ” অভিমুখে বাত্রা করিয়াছেন। তিনি 


বলেন যে, আগামী বৎসরের প্রথমদিকে . রুশিয়া 
ভারতে প্রচুর, পরিমাণে খাভশন্ত ও রাসায়নিক 
সামগ্রী পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন & 





আর্থিক জগৎ ' 
গত ২৫শে সৈপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ 
হইতে ভাঁয়তে ৎ২ হাজার ৭০০ টন মিলো, 
১৮ হাজার ২০০ টন পম, ১২ হাজার ৮*০ টন 
চাউল ও ৪ হাজার ১০* টন ময়দা আমদানী 
হইয়াছে। উহা লইয়া বর্তমান বৎসরে ২৫শে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারতে আমদানীরুত খান্ভশস্তের 


পরিমাণ দীড়াইয়াছে নিয়কূপ-_৪ লক্ষ ১৮ হাজার 
টন গম, ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ টন মিলো, ৪ লক্ষ 
৭ হাজার ৮০০ টন চাউল, ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫০০ 
টন যব, ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩০০ টন ভুট্টা, 
৯৪ হাজার ৫০ টন ময়দা, ১৭ হাজার ৯০ টন 
জোয়ার এবং ৮ হাজায় ২০০ টন ওট্‌স্‌। | 


8৭৯ 


ব্যক্তিগত 

বিশ্বস্তসথত্রে জানা গিয়াছে যে, স্তার সর্বপল্লী 
রাধাককফ্চন অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্তালয়ের ভাইস- 
চ্যাব্দেলারের পদ গ্রহণের জঙন্ অমুরুদ্ধ হন। তিনি 
& পদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা পিয়াছে। 
বর্তমান বাতস্থা শুদ্কযায়ী তিনি বৎসরে আট মাস 
অব্মফোর্তে কাজ করিবেন। 
তে. . রর 
প্রকাশ, জেনেভা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে 
বিহারের রাজস্ব মন্ী গীঅমুগ্রহনারায়ণ সিংহ ভারত 
গবর্ণমেন্টের খান্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত 
হইবেন। ডাঃ রাজের প্রসাদ তারত. ভোমিনিয়ন 

পার্লামেপ্টের সভাপতির কাজ করিষেন। 


নিরাপদ ও লাভজনকভাঘে 


টাকা! 


খাটাই 


তে চান? 


আমাদের ‘জ্ছাস্সী আসনতে” জমা রাখুন 
সুদের হার $ 


SHE তা 
৬ মাসের জন্য শতকরা ৩২ 


৯ মাসের জন্য শতকরা ৩1০ 
১ বৎসরের জন্য শতকরা ৪11০ 


আরও বেশী সময়ের অন্ত হইলে আরও উচ্চহারে, সুদ দেওয়া হয়। 
লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানান হয়। 


আমরা জমি ক্রয়-বিক্রয় এবং উন্নয়নকল্পে সুবিধাজনক 'সর্তে 
জমি লইয়া থাকি। 


ল্য ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ. 


স্াপিত_-১৯৪১ সাল 


১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


ফোন্‌ ঃ--ক্যাল £ ১৪৬৪-১৪৬৫ 


| টেলিগ্রাম £ যেশখু 


গ্রাম ১4001810652 


ফোন £ কলিকাতা--২০৪৪ 


যশোহৰ-খুলন| ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাত।। 


২৭৫ ক্ৰাছভ ষ্টীডে 


শ্য্যাস্ক্ে্ িজ্ঞ সৰ 


স্থানাসস্ুল্মিভ হুইন্সাত্জি। 


শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 
প্রগতিশীল ও নির্ভরঘোগ্য জাতীয় 'প্রতিষ্ঠান। ' 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং 


_ রেজিঃ অফিস ই ৪ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 





বালীগঞ্জ শাখা__২১০১৫, রাসবিহা্ী এভিনিউ 

bs (গড়িয়াহাটা জৎপনে ) 
ধৰ্ম্মতলা শাখা-_১৫৭-বি, ধর্শতলা সীট 
গত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে। 
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১০ 


' চেয়ারম্যান 
শি ঘাৰ বাহাদুর 











BE 


পন 





সপ্তধি চিত্রমণ্ডলী লিমিটেড 


সম্প্রতি কলিকাতায় সেপ্ডধি চিত্রণ্ুপী 
লিমিটেড নামে একটি নূতন কোম্পানী আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর 
কর্ম্মতৎপরতা, গঠননৈপুশ্য ও সৎ উদ্দেশ্য আমাদের 


মুগ্ধ করিয়াছে । কতিপদ্র বিস্তশালী খ্যতি ও' 


লঙ্রান্ত নাগরিকের নাম এই শিল্প-গ্রতিষ্ঠানটির 
পরিচালকমণ্ডলীর অস্ততৃক্তি রহিয়াছে। পৌর- 
সভাধিনায়ক শ্রীযুক্ত হ্ুধীরচন্ত্র রায় চৌধুরী, 
প্রখ্যাত স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও জমিদার ৮পি বি সরকারের 
পুত্র ও ৬বি সরকারের 'পৌত্র শ্রীযুক্ত অগজ্জেযোতি 
সরকার, বর্তমান বাংলার ম্বনামধন্ত মঞ্চ ও 
চিত্াভিনেতা৷ (শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস, সুবিখ্যাত ওধধ 
ব্যবসায়ী বি, কে পাল এণ্ড কোম্পানীর ডিরেক্টর 
ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার প্রীধুক্ত 
নিতাইচন্ত্র পাল, সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও খ্যাতনামা 
ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বলাই দত্ত, শ্রীবুর্ভ নিরোদচন্র 
ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিনয় বন্দ্যোপাধায়ের নাম তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য | সপ্তর্ধি চিত্রমগ্ডলী লিঃ-এর ম্যানেজিং 
এছেপ্টস্‌ মেসাস্ চিত্র চক্র এণ্ড ফোং। অক্লান্ত কল্মা 
শীযুক্ত অচিস্তকুমারের আয়োজনে এই নবগঠিত 
চিত্র প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । , ' 

, লৱ্ৰ্ষি চিত্রমগ্ডলীর প্রথম চিত্র পরিচালনার 
গুরু দায়িত্বতার গ্রহপের জন্ভ চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন 
খ্যাতনামা নাট্যকার ও চিন্রপরিচালক শ্রীযুক্ত 
বিধায়ক ভট্টাচার্য, সঙ্গীত পরিচালনার দ্বায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীধুক্ত চিত্ত রাঁয়। প্রথম চিত্রের 
মাম হইতেছে "শুধু ছবিঃ। প্রীধুক্ত ভট্রাচার্যযই 
ইহার কাছিনীকার। দেশের যুগ সন্ধিক্ষণে জাতির 
জীবনযাত্রায় যে বিপুল পরিবর্তনের সম্ভতাবন] 


দেখা দিয়াছে, "কোম্পানীর প্রথম চিত্রে তাছারই . 


আভাষ পরিশ্ফুট করিবার অন্ত কর্তৃপক্ষ পরিচালক 
৪1৬ প্রদান করিয়াছেন । প্রকাশ 
যে, ইতিমধ্যে এই ছবিতে অভিনয় করিবার অদ্য, 
শ্রীযুক্ত ছবি , বিশ্বাস, শ্রীমতী লরযুবালা, শ্রীমতা 
রেণুক! রায়, শ্রীযুক্ত সস্তোব সিংহ, শীযুক্ত অচিত্তা 
কুমার প্রযুধ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ চুক্তিবদ্ধ 
হুইয়াছেন। গত অক্টোবর মাসেই শুভ মহ্রৎ 
সুম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান মাস হইতেই 
নিয়মিতরূপে চিত্র গ্রহণ সুরু 'ছইবে, আশা করা 
যাইতেছে। 

ঢাকেশ্বরী কটন মিলসূ লিমিটেড 

গত অক্টোবর. মাসে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
লিমিটেডের রজ্ত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া 
গিয়াছে। ঢাকেশ্বরী, কটন মিলস্‌ লিমিটেডের 


=ডুগবেড়িয়া দ্যাণ্ড বৰগোৱেশন =, ৷ 


কোপ্পানা প্রপঙ্গ 


'এ্যাকুটিং চেয়ারম্যান মিঃ. এস পি রায় গত ৭ই 


সেপ্টেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কোম্পানীর ২৪শ 
বার্ধিক সাধারণ সভায় চাকেশ্বরীর রজত জয়ন্তী 
উৎসব সম্বন্ধে উল্লেখ . করিয়/ছিলেন। কোম্পানীর 
২৪শ বাৰিক সাধারণ সভায় চাকেখরীর? উৎপত্তি 
সন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ রায় বলেন যে, দীর্ঘ 
২৫ বৎসর যাবৎ নানা প্রকার তাগ্যবিপর্ধ্যয় অতিক্রম 
করিয়া ‘ঢাকেশ্বরী’ আজ শুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাপড়ের কুল বঙিপ্নাই পরিগণিত হয় নাই, 
পর্ব এক্ষণে ইহা” সমগ্র তারতের শক্তিশালী, 
জনপ্রিয় কাপড়ের কলগুলিরও অন্ভতম, সন্দেহ 
নাই। 

কোম্পানী য্যানেক্সিং ভিরেক্উর মিঃ হুর্ধ্যকুমার 
বসু ঢাকেশ্বরী কটন খিলস্‌ লিমিটেডের ১৯৪৬ 
সালের কার্ধযাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দান প্রসঙ্গে 
বলেন যে, নানা প্রকার বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল 
অবস্থা সত্বেও “ঢাকেশ্বরী” আলোচ্য বর্ষেও তাহার 
হুনাম, অক্ষুণ্ন , রাখিতে সক্ষম হুইয়াছে। তিনি 
বলেন, “ঢাকেশ্বরী” আজ দেশের প্রথম শ্রেণীর 
কাঁপড়েব কলগুলির পর্ধ্যায়ভুক্ত। মিঃ বস্তু 
'্াকেশ্বরীর? শ্রমিকদিগকে যে সমস্ত সুষোগ- 
সুবিধা দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য 
করেন যে, শ্রধিকগপকে ঢাকেশ্বগী” যে সমস্ত 
নুযোগ-ম্থবিধা দিয়া থাকেন, তাহা অনগ্ঠম্লত। 
মিঃ বম পরিচালকষণ্ডপীর প্রতি পূর্ণ আস্থা 


প্রকাশ করার জন্তু কোম্পানীর অংশীদারগণকে , 


ধন্ধবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এই আশ! পোষণ 
করেন যে, আসানসোলে টঢাবেশ্বরীর’ তৃতীয় 
ইউনিট স্থাপন পরিকল্পনা শীঘ্রই কার্ধ্যকরী হইলে 
দেশের প্রচণ্ড বস্পাতাব বহুলাংশে দূরীভূত হুইবে 
এবং সেক্ষেত্রে অংশীদারগপও বর্ধিতারে লভ্যাংশ 

ত পারিবেন। 
সি ণাকেশ্ববীর” তৃতীয় ইউনিট 
খোলা হইলে 'মেসাস” স্বদেশী এণ্টারপ্রাইজ লিঃ 
কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ফরিবেন-- 
এই মর্দে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় কোম্পানীর 
বিপুলসংখ্যক অংশীদার কর্তৃক এক প্রস্তাবও 
অনুমোদন করা হইয়াছে। 

চাকেশ্বরীর আলোচা বৎসরের ছিসাব দৃষ্টে 


জানা যায় যে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক, প্রতিকূল 


অবস্থা সত্বেও কোম্পানীর মোট ৭ লক্ষ ২৪ 
হাজার ২৫ টাক্কা ৪ আনা ৩ পাই লাভ 
হইয়াছে। ক্ষয় পূরণ এবং অন্তাস্ত অবন্যরক্ষণীয় 


তহবিলের জন্ত অর্থের ব্যবস্থা করিয়া কোণগানীর . 


আলোচ্য বর্ষে নীট লাত দীড়াইয়াছে ৩ লক্ষ 


৯৫ হাদ্ৰার ৫৯ টাকা ৯ আনা ৮ 1 


নিরাপদ বাসগৃহ ও অর্থ নিয়োগ . .  « 


নিজ পে ধন-প্রাণের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ ' বাসগৃহ 
এবং বর্তমান আর্থিক বিপধ্যয়ের নিরাপদ ও লাভজনক অর্থনিয়োগ 


এই ছুইটী সমন্তা এখন 


সকলকেই ভাবিয়ে ' তুলেছে। 


| মি পদ ও স্বাস্থ্যকর হিন্দু পল্লীতে অবস্থিত বাড়ী নির্মাণের উপযোগী, 
কলিকাতা সহরের নিকটবর্তী আমাদের মনোরম জমি আপনার 


এই দুইটা সমস্তাই দূর করিবে। 


কোম্পানী এক হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে, সুবিধাজনক অর্তে, সর্বসাধারণের 
নিকট হইতে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করে।. 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন 


ন্িহাল্র লোন আঅক্ষিস্ন লিঃ 


৪৯, সেন্ট্রাল এ 








, কলিকাত।। no 


4 অফিস --১৩৯৷১১, 








ট্যাক্সেশন রিজার্ভ প্রভৃতির জনত অর্ধের ব্যবস্থা 
করিয়া পূর্ব বৎমরের তের তহবিল সমেত সৰ্ব্তদ্ধ 
কোম্পানীর মেট লাত হইয়াছে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার 
৯৮২ টাকা ৭ আনা ১০ পাই। .ডিরেক্উরবর্গ উক্ত 
টাকা নিম্বোস্ত উপায়ে ব্যয় করিবার অন্ত 
সুপারিশ করিয়াছেন | | 

(১) র্িভিমেবল্‌ কিউষুলেটিত প্রেফারেক্স 
শেয়ারের জন্ত শতকরা ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া বাবদ ২৩৯৮৩1০ আনা 3 (২) সাধারণ 
শেয়ারের জন্য কর ধার্য্য সাপেক্ষ শতকরা ১০৯ 
টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া বাবদ ৩৩০,১৩৯২ 
টাকা) (৩) রিজার্ভ ফণ্ড ২৫০,০০ ; মোট 
৩,৯,১১২|০ আনা। অবশিষ্ট ৫,৮৫৯/৩০ আনা 
পরবর্তী বৎসরের লাভ ক্ষতির হিসাবে জমা দেওষার 
জন্ভ সুপায়িশ করা হুইয়াছে। BO 

১৯৪৭ লালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
রে বাৰিক সাধারণ সভার মুপতুবী অধি- 
বেশনে অংশ্ঈদারগণ কর্তৃক ;উল্লিখিত র 
রা | রত সুপারিশগমূছ 

ঢাকেশ্বরী বাংলা তথ! সমগ্র তারতের ভনপ্রিয় 
শক্তিশালী কাপড়ের কলগুলির অন্ততম। ক 
বুনন, “ফিনিস, এবং টেকসই-এর জন্ক ঢাকেশ্বরীর 
ব্রা সর্ব্বাপেক্ষা অর্ধিক দনপ্রিরত। অর্জন করিতে 
সক্ষম হইয়াছে এবং' এই জন্ভই ইহার চাহিদাও 
খুব বেশী। ঢাকেশরীকে সুপ্ৰতিষ্ঠ করিবার মুখ্য 
কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন কোম্পানীর অক্লান্তু- 
কর্মী এবং অভিজ্ঞ ম্যানেজিং ডিরে্টর মিঃ এস কে 
বনু । সাধারণভাবে কোম্পানীর উন্নতি এবং" 
শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে ভিরে্উটরবর্গের মধ্যে যাহার! 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মিঃ 
এস লি রায়, এ কে চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম 
বিশেষভাবে উল্লেধষোগ্য। আমরা ঢাকে্বরীর 
অব্যাহত উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করি। 

নূতন যৌথ কোম্পানী 

হিন্ুস্থাম মাইক! ভিলা” লিঃ_ডিরেউর . 
মিঃ এল, এস, কানোরিয়া। রেঝিষ্টার্ড অফিস 
১৮, মল্লিক হ্রীট, .কলিকাতা। অনুমোদিত 
মূলধন--১০ লক্ষ টাকা। খনি সংক্রান্ত ব্যবসা । 

ইত্তাপ্বীয়াল সার্ভিস এণ্ড ইঞ্জিনিয়ার্স 
লিঃ-ডিরেকটর--মিঃ বি, এন, রায়। রেজিষ্টার্ড 
রূপা রোড, কলিফাতা। 


অনুমোদিত যুলধন--৫ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ার । ও | 


মহাবীর কমার্শিয়াল কোং, লিঃ ডিরে্টর 
মিঃ বৈজনাথ সাহু। রেনিষ্ার্ড অফিন--৮, 
রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিফাতা। অনুমোদিত 
মূলধন--> লক্ষ টাকা। দাদনী ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

খাটাউ মেকে্জ কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের 
৩০শে ছুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ১৪২ টাকা । ইহার পুর্ব বৎসরের 
জন্তও অরূপ ' হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
দি বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটিক কোং, লিঃ 
১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্ধ্যস্ত ছয় মাসের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে ৩৪? আন! । দি বোন্ছে ইউগ্েণ্ড! 
কোং, লি:--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের অস্ত প্রতি শেয়ারে ৪২ টাকা। দি 
কানাস! টি এণ্ড প্রডিউস কোং, লিঃ_-১৯৪৭ 
লালের ৩১শে মার্চ পর্য্স্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ধক ১২/* আনা। টাটা 
পাওয়ার কোং, লিঃ--১৯৪* লালের ৩*শে জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের 'জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বার্ষিক ৭7 আনা। ইহার পুর্ব বৎসরের 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকয়া বাধিক ৭২ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া! হইয়াছিল। 


_ টাকা ও বিনিময় 
“ কলিকাতা, ৭ই নবেহ্বর__আলোচ্য সপ্তাহে 
-কলিকাতার' টাকার বাজারে টাফার সচ্ছলতা 
“বিশেবভাবেই পরিশ্ফুট ছিল, একথা বলা চলে। 
শতকরা বাধিক ॥০ আনা সুদে খণদাতা আলোচ্য 


সপ্তাহে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিলেন | বরং ওঁ সুদে 


ধনপ্রার্থাই আশানুরূপ ছিলেন না । শতকরা বাক 
'|* আনা সুদে কোন কোন ব্যাঙ্ক আলোচ্য সপ্তাহে 
' “কল টাকার” আদান-প্রদান করিয়াছে। 

গত ৪81 নবেম্বর তারিখে.‘ভারত গবর্ণমেপ্ট 
“তিন মাপের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী 
“বিলের যে টেশ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তন্বাবদ 
“মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল € কোটি 
৬৫ লক্ষ টাকা। ৯৯৪৮৩ গাই এবং তদুর্ধ মূল্যের 
"আবেদন সমন্তই মঞ্জুর হইয়াছে । ৯৯৭%* আনার 
মুল্যের আবেদনের মঞ্জুর হইয়াছে শতকরা 
৭১ ভাগ । মোট ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল 
গৃহীত লইয়াছে এবং সুদের হার ধার্য হুইয়াছে 
“শতকরা বাধিক ॥০ আনা। 

আপামী ১১ই নবেগ্বর মজলবার বেলা ষ্যাণডার্ড 


টাইম ১১টা পর্য্যন্ত বোস্বাইয়ে এবং ১০ই নবেম্বর " 


“সোমবার কাজকর্ম বন্ধ ন! হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতা, 
কানপুর এবং মান্রাজে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
। আহত তিন মাপের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার টেও্ডার 
গৃহীত হইবে । যাহাদের আবেদন মঞ্জুর হুইবে, 
তাহাদিগকে ১৪ই নবেম্বর শুক্রবার টাকা দাখিল 
করিতে হইবে। অন্তান্ক সর্তাদি পূর্বববৎ। 
গত ৩১শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেন্ট,৬ কোটি ১৯ লক্ষ 
-&০ ছাজার টাকার ট্রেজানী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ইন বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াতেন। 
আলোচ্য সপ্তাঙ্ে ফলিকাতার বিনিময় 
বাজারের কাজবর্দে উন্নতি পরিশ্মুট হইয়া উঠে। 
"চা, পাট প্রভৃতি রপ্তানী বিলের কাজকর্ম সাধারণ- 
ভাবে ভালই হয়। রেমিটেন্দের কান্দকর্দ অবস্ত 
-সামান্তই হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বোদাই প্রচুর 
পরিমাণ ং ক্রয় করে। ডলার বিক্রেতার 
সংখ্যা আলোচ্য সপ্তাহে সামাস্কই ছিল? কিন্ত 
'ক্রেতার সংখ্যা ছিল না বলিলেও চলে। বাটার 
“হার অপরিবন্তিতই থাকে। নিয়ে বাট্টার ছার 
, দেওয়া হইল ২২ 
-টেলিঃ হৃণ্তি (প্রতি টাকায় )---১ শিঃ ৫২ 


'ঞ দৰ্শনী AS SEE i 
"ভি এ. তিন মাস (* ৮) ১ [) ৬৬ » 
ডি. এ. চার মাস (৮ ৮)১৮ ১ " ত ” 
ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


স্গত ৩১শে অক্টোবরের হিলাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
. শী তারিখে ভারতে. চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১১৯৩ ৩৯. লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ . ছিল ১১৯৩ কোটি 
“৭৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা । গত ১৭ই অক্টোবর 
ও ১০ই অক্টোবর তারিখে ইহার পরিমাপ 
- ঈীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১১৯০ কোটি ৭ লক্ষ 
১৫ হাজার টাকা ও ১১৮৬ কৌটি ৮০ লক্ষ 
৭১ হাজার টাকা । গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমুহের চলতি 
১৩ স্থায়ী আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
“যথাক্রমে ভারতে ৬৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৫ হাজার 
টাকা ও ৩১৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭9 হাজার টাকা 
এবং পাকিস্থানে ৬৮ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার 
[টাকা ও ৩২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। 
“এক সপ্তাহ পূর্ববে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
ভারতে ৬৪৭ কোটি ২৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ও 
-৩১৪ ফোটি ৬৪ লক্ষ ৯ হাজার টাকা, এবং 
স্পাকিস্থানে ৬১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা! 





বাজারের হালচাল 


ও ২৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা! গত 
১০ই অক্টোবর তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ভারতে ৬৪১ কোটি ৮১ লক্ষ .৬৭ হাজার 
টাকা ও ৩১৪ কোটি ৩৫. লক্ষ ৩৩ হাজার টাঁকা 
এবং পাকিস্ানে ৫৯ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯৩ হাজার 
টাকা ও ২৬ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। 
গত ওর! অক্টোবর] তারিখে ইহার পরিমাঁপ' ছিল 
যথাক্রমে ভারতে ৬৩৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৫৩. ছাতার 
টাকা ও ৩০৯ কোটি ২* লক্ষ হ৭ হাজার টাকা 
এবং পাকিস্থানে ৯৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ও 
টাকা ও ৩৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৭ই নবেষ্বর-_পাঠকবর্থকে বিজয়ার 
গ্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি। উতয় বাংলাতেই 
দুর্ণোৎসব নির্কিয্ে সম্পন্ন হইয়াছে । সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি, হুর্গোৎসবেরী মধ্যে উভয় বাংলাতেই 
অঙ্কু্ন ছিল। পূৰ্ব্ব ' বঙ্গের হৃর্গাপৃজ্জার 
আনন্দোৎশবের কোন বিৰরণ আমরা তেমন লা 


.পাইলেও, কলিকাতা মহানগরী পুজার উৎসবানন্দে 


উচ্ছল হুইয়াই উঠিয়াছিল। আমাদের স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর এই প্রথম ছুর্োৎসব | 'কান্জেই 
শ্বতঃ উৎসারিত আনন্দ যে কুলপ্লাবী হুইয়। উঠিবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

পুজার আনন্দোৎসবের মধ্যে আমাদের 
অর্থনৈতিক জীবনের কথা একেবারেই আমর! 
বিস্বৃত হুইয়া গিয়াছিলাম। অবস্তা শারদীয়া 
পূজা উপলক্ষে ছুই সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতা, শেয়ার 
বাজার বন্ধ থাকায় আমাদের শেয়ার বাজারের 
আলোচনা করার সুযোগ ছিল না। আলোচ্য ' 
সপ্তাহের সোমবার পৃজার বন্ধের পর কলিকাতার 
শেয়ার বাজার প্রথম খোলে। সোমবার সকল, 
বিভাগেই শেরারসমূছের দরের হ্রাস ঘটে । 'অবশ্ত 
বাজার বন্ধের সময় এইদিন বাদ্ধারের সাধান্ত 
উন্নতি দেখা যায় । মঙ্গলবার বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দর প্রান অপরিবন্তিতই থাকে। 
বুধবার কলিকাতা শেয়ার বাজারে শেয়ার 
বিক্রয়েচ্ছু অনগণের সংখ্যাধিক্য সুপরিস্ষুট হুইয়া 
উঠে এবং ফলে বুধবার, বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার 
সমূহের দরে অবনতি 'দেখা যায়। বৃহস্পতিবার 
কলিকাতা শেয়ার বাজারের আরও অবলতি ঘটে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রেতার চাপে শেয়ারসমূহের 
দরের অবনতি দেখা বায়। অন্ত শুক্রবার 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য 


| ফোন £ কলিকাভা--৩৪৩৬ 


ব্যান্ধাযা ই 


পরিবর্তন দেখা বায় নাই। তবে শুক্রবার 
শেষের দিকে বিভিন্ন বিভাপীয়'শেয়ারসমূছের দরে 
সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। কাশ্মীর 
আক্রমণ সংক্রান্ত ঘটনার মারাত্মক বিকৃত প্রচারের 
ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি আরও বিপর্যস্ত 
হওয়ার সম্ভাবনার ফলে শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের 
মধ্যে ব্যাপক অন্থরতা দেখা দেওয়াই আলোচ্য 
সপ্তাহের শেয়ারসমূহের দর বৃদ্ধির অন্তত প্রধান 
কারণ বলিতে হইবে৷ তা ছাড়া বধ্রনিয়ন্্র 
সংক্রান্ত ব্যাপারে তারত গবর্ণযেণ্টের নীতি ঘোষিত 
হইতে বিলম্ব হওয়া, পাট শিল্পের সমূহ অসুবিধার 
কথা বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হওয়াও আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বালারের অবনতির 
কারণ বল! যাইতে পারে । 

- . পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৭ই নবেম্বর_আলোচ্য সপ্তান্থে 
রেলে এবং দেশীয় নৌকায় বর্ধিত পরিমাণ পাট 
আমদানী হুওয়ার ফলে পাটের দরে সামান্ 
অবনতি দেখা যায় । 
. আলোচ্য সপ্তাহে পাটগ্রাত দ্রব্যের বাজারে 
কাঞজ্কারবার সামান্থই হয়। 

পাকা বেলের বাজারে কাজকর্থের পন্গিমীপও 
অল্পইহয়। ' " 


কাচা বেলের বাজারে ডিষ্টি্ট তোষা ৩৩২ টাক! - 


এবং মিডল বটম ৩০২ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে । 
বিক্রেতার সংখ্যাধিক্য ছিল। ইউরোপীয়ান জুট 
এবং ভাট ও ডিষ্রি্ট যথাক্রমে ৩৫২ টাকা ও ৩২২ 
টাকা মণ দরে কাজকারবার হইয়াছে । 
| সোনা! ও রূপ! 

কলিকাতা, ৭ই নবেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহে 
গোয়! ও পাকিস্থান হুইতে প্রচুর পরিমাণ সোনা 
আমদানী সত্বেও সোনার দরে গত সপ্তাছের তুলনায় 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য কর! 
যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে উভয় বাজারে 
প্রতিভরি সোনার সর্ধ্বোচ্চ দূর ছিল ১০৫1০ আন৷ । 
গত সপ্তাছে ইহ! ছিল ১০৩০ আনা। 

ব্বূপা- আলোচ্য সপ্তাহে সোলার উন্নতির 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সামপ্রস্ত রক্ষা! করিয়া রূপার দরেও 
সামান্ত উন্নতি দেখা যায়। গত সপ্তাহে উভয় 
বাদ্দারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৫৬1৯ 
আনা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ১৫৯০ আনা 
দাড়াইয়াছে। দীপালী উৎসবের অন্ধ রূপার 


চাহিদা বৃদ্ধিই আলোচ্য সপ্তাহের রূপার দরের 
উন্নতির অষ্ততম প্রধান কারণ বলিতে হুইবে। 


॥ (সিডিউন্ড) . ‘ ll 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য করা হয়। | 
| হেড অফিস-_পি-%, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। 


. শ্লাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাভা এবং খুলনা । 
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২. ০ ঈন্কুত তহবিল... ২৩,০০,০০০, টাকাল,উর্ধ . |. লিমিটেড 


-'" ভারতীয় ব্যান্বসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা হ্যাশনাল”' একটা শক্তি- রি | ', ভারতের প্রাচীনতম 
+  * শালী: এবং প্রগতিশীল গ্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসূমুহের ::,৮%: 2 টা 
' . সহায়তায় “ক্যালকাটা ম্তাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যান্কিং "৭ ছু... রঃ প্রতিষ্ঠ নি a 
প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ। .. - -** , স্থাপিত--১৮৭১ । 
মাত্র ১০০২, টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট একাউন্ট Kd দকেন্জ্িলাত্ৰ এণ্ড সন্ৰ ; 
- খুলিতে পারেন। মাত্র ১০২ দশ, টাকা জমা দিয়া একটা সেজিস “৮ টি jj 7 ' 
- “ব্ৰ্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার ch চীফ এজেণ্টস্‌£ 1 ১৮ *" 
উপর ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। | 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা! ২॥* টাকা 
| হিসাবে সুদ দেওয়! হয়। 


“ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটি একাউণ্ট ন্লাখুন' 














বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ |: 
রি শী? 
বাংলার বন্র-শিপ্পের অগ্রন্ত রব ব্যান লিঃ 
=মোহিনী মিলম্‌ লি || পপ 
সাজ bl এ 


*_৮১নং নেতাজী সুভাষ 
0007, ওই নিলেন এ] কলিকাতা শাখা ২:৩; বৰ্বওয়াদিশ ই 
বিশ্ঞাদি্ জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । | জরা ভারা 


| ট্রাম চন্দননগর, বাজসাহী, নি 
নং মিল ২নং মিল - তা 
- কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়! (২৪ পরগণা) 8 রা নিত 


তং , ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং সেভিংস্‌ ২ টাকা ফিক্সড ৩৪০ আনা 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়া ) বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 
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, তিনি তাহার 


PHONE : B. 6882 





Monday, 17th November 1947, চরহ বা আগে ১৫ 





ধনতদ্রবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্থানী জেহাদ 


. পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের খাণ্তসচিব মিঃ গজনফর 
আলী খান সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ধনতম্্রবাদের 
বিক্দ্ধে কতগুলি গালভরা বুলি আওড়াইয়াছেন। 


তিনি বলিয়াছেন, ধনতন্ত্রবাদের কবলে পড়িয়া 


দেশের, শ্রমিক ও ত্ৃষক অফুরন্ত ভুঃখগ্রানি লহ 
করিতেছে, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
লাভের. পথে ধনতন্রবাদ নিদারুণ অন্তরায় হইয়া 
দীড়াইয়াছে। কাজেই. জনকল্যাপের খাতিরে 
ধন্তন্ত্রের বনিয়াদ উৎপাটন করিবার বিশেষ, 
প্রয়োজন রহিয়াছে । আর সে সুযোগ আজ 
ভালভাবেই দেখ! দিয়াছে। সেদিনকার রাজ! 
গজজনফর আলী আজ মি: গজনফর আলীতে 
পরিগণিত হইলেও 1 আমর! যতদুর আনি 
বিপুল জমিদারী স্বত্ব 
এখনও প্রজ্জাদের ' কল্যাণে বিলোপ করিয়া 
দেন নাই। বিনাশ্রমে সেদিক দিয়া একটা 
বড় রকম আয় এখনও তিনি তোগ 
করিতেছেন। এই অবস্থায় তাহার মুখে উপরোক্ত 


 সবাজতাস্রিক বুলি কিঞ্চিৎ অশোতন সন্দেহ নাই। 
. তবে ধনতন্তবাদের নানা গলদ ও ক্রটি-বিচ্যুতির 


কথা সুযিদিত। আর আভিকার ছুনিয়ায় উছার 
বিরুদ্ধে অনেক কিছু জেহাদ প্রতিনিয়তই শুনিতে 
হয়। সে হিসাবে মিঃ গজনফর আলীর মুখে 
এইসব উক্তি শুনিয়া, আময়| বিশ্মিত হুই নাই। 


তবে ধমতত্রবাদের বিক্নৃত্ধে তীহার অভিযোগ বে - 


আন্তরিক নহে এবং মুখ্যতঃ পাকিস্থানের হিন্দু 
পুঁতিৰাদী স্বার্থ খর্কা করার অভিসন্ধি নিয়াই যে 
তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান লীগ সী হিসাবে এ 
ধরণের অভিযান সুরু করিয়াছেন, ভীহীর বক্তৃতার 
শেষ অংশে তাহা. পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়াছে। 
তিনি বলিয়াছেন, “পাঞ্জাবে যে ধ্বংসাত্মক নরষন্ত 
অস্ুঠিত হইয়াছে তাহার ফলে একদিক দিয়! বিশেষ 
হৃফল পাওয়া গিয়াছে। উহাতে অমি ও মূলধন 
সম্পর্কে অনেক পুঁজিবাদী কায়েমী স্বার্থ ধ্বসিয়! 
পড়িয়াছে। আমরা এসব স্বার্থ পুনজ্জাবিত ও 
পুনর্কহাল.. করিতে যাইব লা। আমরা এখন 
হইতে গরীবদিগকেই শুধু পুনর্বসতি ও পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিবার চেষ্টা করিৰ ৷” 










সাময়িক প্রসঙ্গ, 


পশ্চিম পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক | দাঙ্গায় হিন্দু 
সম্প্রদায়ের লোকেরাই মুখ্যতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
ওঁ দাঙ্গার ফলে শিল্পি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
হিন্দুদের ব্ছদিনের শ্বত্ব ও স্বার্থ কিচর্ণ হইয়া 
গিয়াছে | . ধনতন্ত্রবাদের বিরদ্ধে অভিযান হিসাবে 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট যদি সেই সব স্বার্থ পুনঃ- 


প্রতিষ্ঠার স্থযোগ দিতে অঙ্থীরূত হন, তবে তাহা* 


ধ্রকদেশদর্শাতাঁবে ছিন্দস্বার্থ দলনেরই দলনেরই সামিল 


সাময়িক শ্ীসঙ্গ 
রগামী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ 
খান্ভ-সমন্ভা ও তাঁছার সমাধান 

+" =-জীহরেজ্জনায়ারণ ভট্রীচার্ধ্য - 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 8৯১-৯২ ' 
খেয়ালীর খাতা "৪৯৩ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর | ৪৯৪-৯৫ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ . ‘82৬ 
বাজারের হালচাল ৪৯৭-৫৬০ 


৪৯৬ 








নোয়াখালী ইটমিয়ন'্যাঙ্ক লিঃ 


(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ান্নিং )* 


গ্রাম_শ্ল্লেহেল্ ফোন £ কলিঃ-_২৩৩৯ ( ৩ লাইন ) 
| হেড আফিন--কলিকাতা | 
সল্প” নি্ভত্ৰশো=ায আল্ুনিক্কভস্ম 
ও ভিজ্লীন্দ - 


. আমানতকারীর সুবিধার্থে 


লাভজনক ব্বল্সমেয়াদা, আমানতের ব্যবহ্থ। 


নিয়মাবলীর. জন্য আবেদন 'করুন। . 
ভারতের বিশিষ্ট ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত। 


REGD. NO. ০. 2909 


ী|ীঠীটাি টিটি) 2 


[ ২৬শ সংখ্যা 


হইবে। হিন্দু প.জিবাদের স্থলে মুসলিম প.ভ্িবাদ 
পাক্ষিস্থানে জাকিয়া বসিবে। কাজেই ধনতন্ৰ- 
বাদের বিরুদ্ধে মিঃ গজ্জনফর আলী খাঁর আক্রমণ 
প্রকারান্তরে মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থেরই , 
কারসাছি এবং অভিযান বলা চলে। 
পাটশুদ্ক লইয়া বিরোধ 

[ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যে'পাট রপ্তানী হয় 
তাহার উপর ১৯১৬ সাল হইঢত ভারত গবর্ণমেন্ট 
একটা শুষ্ক আদায় করিয়া আসিতেছেন। 
বর্তমানে এই শুদ্ধ হইতে ৫॥ কোটি, টাকার মত 
আয় হুইতেছে। এদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও 
পাকিস্থানে বিভক্ত হওয়ায় & পাটশুক কোন্‌ 
গবর্ণমেন্ট পাইবে তাছা নিয়া ছুই রাষ্ট্রের ভিতর 
সম্প্রতি এক বিরোধের স্ৃচন| হ্টয়াছে। এদেশে 
উৎপন্ন পাটের শতকর1 ৭৫ ভাগ পূর্ব পাকিস্থানে 
উৎপন্ন হইলেও উপযুক্ত বন্দরের অভাবে এবং পাট 
বেবদদী করা সম্পর্কে ম্বব্যবস্থার অভাবে 
রপ্ডানীযোগ্য পাটের শতকরা! ৯০ ভাগই ফলিকাতা 


বন্দরের মারফতে বাহিরে প্রেরিত হুইতেছে। 
বাকী “শতকরা দশ ভাগ মাক চট্টগ্রাম বন্দরের 
যারফতে রপ্তানী হুইয়া থাকে। শতকরা ৯০ 
তাগ পাট কলিকাতা! বন্দর়'দিয়া রপ্তানী হওয়ায় ও 











ম্যানেজিং ডিরেউর_এস্‌, সি, পাল 





৪৮৩৬ 





পাটের উপর আদায়ী শুদ্ধ বর্তমানে গ্তাষ্যতঃ 
কেন্দ্রীয় সরকারই পাইতেছেন (উহার একটা বড় 
অংশ অবস্ত শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
প্রাপ্য হইবে )। পাট জ্তন্ক বাবদ আয়ের বেশী 
অংশ এইভাবে ভারতীয় ইউনিয়ন 'গবর্ণমেন্টের 
হাতে চলিয়া যাওয়া পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট বরদাস্ত 


, আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭ 





পাকিস্থানে পাটের অন্ধকারময় 
ভবিষ্যৎ 


পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পাট শুদ্ধ বাবদ' আদায়ী 
৫] কোটা টাকা রাজস্বকে বড় করিয়া দেখিতেছেন । 
উহা] আজ্মসাৎ করিবার জন্ত তাড়াহুড়া করিয়া 


করিতে পারিতেছেন না। নিজেদেয় স্বার্থ তাহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত পাটের উপর 


সংরক্ষণে উদ্প্রীব হইয়া তাহারা সম্প্রতি আলাদা- শ্বতদ্্রভাবে শুল্ক ধার্ধয করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ 
তাবে পাটশ্ুদ্ক আদার সম্পর্কে একট! ব্যবস্থা অদুরধর্শী কার্ধ্যনীতির ফলে পাকিস্থানে পাটের 
করিয়াছেন। গত ১৩ই আগষ্ট করাচী হইতে তবিষ্যৎ কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাড়াইবে তাহারা 
এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট তাহা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। এদেশে মোট 


জানাইয়াছেন, পাকিস্থান হইতে ভারতীয় উৎপন্ন পাটের মধ্যে ৬০ লক্ষ বেলের মত পাট 
টং যে | পাট রপ্তানী হয় এখন হইতে কলিকাতার চটকলপমূছে কাটতি হইয়া থাকে। 
তাহার উপর তাঁহারা একটা শুদ্ধ রপ্তানীক্ৃত পাটের শতকরা ৯০ ভাগ কলিকাতা 


আদায় করিবেন। পুর্ব পাকিস্থান হইতে বন্দর দিয়াই বিদেশে প্রেরিত হুইয়া থাকে। পশ্চিম 


স্থলপথে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাট রপ্তানী করিতে বে চটকলগুলি ও পশ্চিম বঙ্গের ব্যবসায়ীরা 


যদি রপ্তানী শুদ্ধ দিয়া পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয়ে 
চি অন্বীকৃত হন, তবে পাকিস্থানের পাট বিক্রন করা 


প্রতি মণ কাচা পাটে ৩ টাকা ক তারা ভবিষ্যতে কঠিন হুইয়া দীড়াইবে। পাটের কাটতি 
দিতে হইবে। ব্যাহত হইলে তাহার দাম পড়িয়া গিয়া চাষীদের 


পাকিস্থান গবর্ণযেন্টের এই বৈ রা শোচনীয় ক্ষতির কারণ দেখা দিবে। যদি 
. শরতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্ট এখনও কোন মন্তব্য চটকলওয়ালারা ও ব্যবসায়ীরা পাট শুদ্ধ পা: 
করেন নাই । তাহারা কিভাবে উহা গ্রহণ চাষীদের নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা করেন, 
করিবেন তাহা আমর! জানিনা। তবে আমরা এ তবে কৃষকদিগকে সেই অনুপাতে পাটের কম দর 
ঘোষণাকে পাকিস্থান গবর্ণষেট্টে নিতান্ত ' পাইয়া সন্ধষ্ট থাকিতে হুইবে। চটকলওয়াল। ও 
অবিবেচনামূলফ 'কার্য্যনীতি বপিয়াই মনে 
করিতেছি। ভারতবর্ষ বিতক্ত হওয়ার 
সময় ভারতীয় যুভরাষ্্ী ও পাকিস্থানের প্রদের টাকা "আদায় না করিয়া পেই ট্যাক্স 
ভিতর, একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি ( Standstill পোষাইয়া লওয়ার অগ্ত রপ্তানীকৃত চট ও পাটের 
£8:550৩56) সম্পর হইয়াছিল। এ চুক্তিতে দর বৃদ্ধি করিতে পারেন। সেরূপ ক্ষেত্রে বিদেশের 
উভয় গবর্ণমেন্টই ছুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আপাততঃ কোন প্রতিবন্ধক 
তর বিদেশের লোকদের বেশী ঝৌক দেখা! দিবে। 
উপর কোন আমদানী বা রপ্তানী প্তন্ধ ধার্য্য করা ফলে পাটের কাটতি কণিয়া পূর্ব পাকিস্থানের 
হইবে না বলিয়া তাহারা পারস্পরিক সর্ভত আরোপ কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার পথই প্রশস্ত হুইবে। 
করিয়াছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত পাটের পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পাট ফসল ভারতীয় 
উতর থয য় পাকিস্থান গরম যুক্তরাষ্ট্রে চালান দেওয়া সম্পর্কে যে প্রতিবন্ধক 
বর্তমানে সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন। পারস্পরিক 

সংযোগ রক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ অঙ্গ শৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে পাণ্টা জবাব হিসাবে 
রাখার অঙ্ক ছুই রাষ্ট্রের তিতর স্থিতাবস্থা চুক্তি ভারত্ঠীয় যুক্তরাষ্ট্রের চটকলগুপির সুবিধার 
হইয়াছিল। পাকিস্থান গবর্ণমে্ট সেই চুক্তি ভজ অন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশে 
করায় সকল দিক দিয়াই একটা বিভ্রাট ও ব্যাপকভাবে পাট চাষের ব্যবস্থা করিতে 
বিশৃঙ্খলা শ্ষ্টি হওয়ার আশঙকাই আমরা আজ . পারেন। শেরপ ক্ষেত্রেও পাঁটের যোট যোগান 


দেখিতেছি। এই অদূরদর্শী কার্য্যনীতির ফলে 
হয়ত পাকিস্থান ও ভারতের ভিতর একটা শুন্ধ-যুদ্ধ অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ার ফলে পাকিস্থানের পাট 
অসুবিধা দেখা দিবে। পরিণামে 


বাধিয়া যাইবে। পাকিস্থান সরকারের বর্তমান কাটতির 
ঘোষণার পাণ্টা অবাব দিতে পিয়া ভারতীয় পাকিস্থানের কৃষকরা নিদারুণতাবে ,ক্ষতিগ্রস্ত 
যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্থানে হুইবে। পাটের পড়তি আয় দিয়া বাহির হইতে 
প্রেরিত কয়লা, লোহা, কাপড়, সুতা, চিনি, তৈল লব কিছু অত্যাবস্তকীয় নিনিয সংগ্রহ করা 
প্রভৃতির উপর রপ্তানী শুদ্ধ বসাইতে পারেন। পাকিস্থান গবর্ণবেশ্টের পক্ষে ছুঃসাধ্য হইয়া 
সেরূপ ব্যবস্থা হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের এতদিনকার দীড়াইবে। কাজ্জেই যেদিক দিয়াই বিচার কর! 
সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হইবে । বেশী দরে উপরোক্ত যাউক না কেন, পাট শুষ্ক নির্ধারণের বর্তমান 
জব্যলামন্জরী কিনিতে গিয়া পাকিস্থানের জনসাধারণ পাকিস্থানী ঘোষণা আমরা নিতাস্ত অসঙ্গত ও 
নিদারুণতাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অদুরদর্শী ব্যবস্থা বলিয়াই মনে ক্রি । 


* ব্যবসায়ীরা . কৃষকদের নিকট হইতে শুক্ধ বাবদ 


বাজাতে পাট ও চটের দর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
পাটের অমুককল প্রিনিষ উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে 


ববাটশ বাজেট 


। সম্প্রতি হাউস্‌ অব কমনস্-এ বৃটিশ সরকারের 
১৯৪৭ সালের একটি অতিরিক্ত বাঁজেট উপস্থিত 
করা. হইয়াছে । চেক্ষোলার অব এল্লচেকার 
জানাইয়াছেন যে, দুইটি কারণে বৃটিশ সরকারকে 
আত এই অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিতে 
হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট দেশের লোকের তিতর 
দেশের উৎপন্ন দ্বিনিবপত্রের ব্যবহার 'লঙ্কোচ 
করিয়া তাহ! অধিক পরিমাণে বাহিব্রে রপ্তানী 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন । লোকের হাতে 
বাড়তি আয় সঞ্চিত হইলে জিনিযপত্রের ছুপ্রাপ্যতার 
ভিতর তাহারা সেই বর্ধিত আয় নিয়া একটা বড় 
রকম ইনফ্লেশনের তাব হৃষ্ট করিতে পারে। নুতন 
করিয়া ইনফ্লেশনের গতি বাড়িয়া চলা জন- 
সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর হুইবে। তাই 
প্রথমতঃ, ইনফ্লেশন প্রতিরোধের জন্ত সাধারণের 
বাড়তি আয় টানিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
নৃতন ট্যাক্সের প্রস্তাব সংযোজিত করিয়া এই 
অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহা 
ছাড়! খাত সরবরাহ সম্পর্কে বেশী পরিমাণ দাবসিভি 
দিতে গিয়াও সরকারী খরচপত্র মিটাইবার অন 
নূতন করিয়া একটি বাজেট ও ট্যাক্সের প্রস্তাব 
উপস্থিত করিতে হইয়াছে। এই অতিরিক্ত 
বাঞঙ্জেটে যেসব নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব পেশ 
করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রফিট ট্যাক্স 
বা মুনাফা কর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শতকরা 
১২॥ ভাগের স্থলে ও ট্যাক্স শতকর। ২৫ ভাগ 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কোম্পানীলনূছের 
বশ্টিত ও অবশ্টিত মুনাফার একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ এইভাবে ট্যাক্সের মারফতে সরকারী 
রাজকোবে টানিয়! লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই 
ট্যাক্সের ফলে বৃটিশ গবর্ণহেস্টের বৎসরে 
৮ কোটি £০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত আয় 
হুইবে। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ইতিপূর্বে তামাকের 
উপর ট্যাক্স যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন । 
নূতন করিয়া মে ট্যাক্স আর. বাড়ানো 
হয় নাই। তবে নানা শ্রেণীর মদের , 
উপর কর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
হুইস্থির উপর ট্যাক্সের ছার প্রতি গ্যালনে ১ পাউণ্ড 
১৩ শিলিং ৪ পেনি করিয়া! বাড়ানো হইয়াছে। 
এই নূতন ট্যাক্সের ফলে প্রচলিত ধরণের এক 
বোতল হইস্কির দর ১ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চড়িয়া! 
যাইবে । পার্চে্স ট্যাক্স বা খরিদ করের আওতায় 
কোন নূতন জিনিষ অন্বভূক্তি করা হয় নাই। তবে 
উহার হার সকল দিক দিয়াই পূর্বের তুলনায় 
বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । তাহ! ছাড়া বাছির 
উপর করও নানা দিক দিয়া বৃদ্ধি কর! হুইয়াছে। 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বর্তমান অতিরিক্ত বাজেটে 
যে সব নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত করা 
হইয়াছে, তাহাতে বাৎসরিক হিসাবে গবর্ণমেপ্টের 
২০ কোটি ৮* লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত: আয়ের 
সংস্থান হুইবে। , 


১৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আথক জগৎ 
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"শিল্প শ্রমিক ও কৃবকদ্ের ভিতর 
আয়ের অসামঞ্জস্ত 

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
 সজ্বের আঞ্চলিক এশিয়া সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসজে 
হার গ্রাম একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এ 
সন্মেলনের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তিনি বলেন, এশিয়ার দেশসমূহে শিল্প শ্রমিকদের 
আয়ের তুলনায় কষিকাধ্যে নিয়োজিত লোকদের 
আয়ের অসামঞ্জন্ত দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সজ্বের নিকট হইতে প্রেরণা 
পাইয়া এশিয়ার দেশসমূহ শিল্প শ্রমিকদের মজুরী 
ও হুথ-্বাচ্ছনদা বাড়াইবার অঙ্ক ক্রমেই বেশী 
মনোযোগ দিতেছে। শিল্প শ্রমিকরা সম্বন্ধ 
বলিয়া তাহারা তাহা ‘সহজে আদায় করিতে 
সমর্থও ভইতেছে! কিন্তু দেশের অধিকাংশ 
বলিতে যাহাদের বুঝায়, সেই কৃষককুলের আয় 
বৃদ্ধি ও ছুর্দশী যোচনের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই 
অবলদ্বিত হইতেছে না । জ্ঞাতীয় আয়ের একটা 
বিপুল অংশ শিল্প শ্রমিকদের স্ুথ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে 
নিয়োছিত হওয়ায় কৃষকদের জগ্ত তাঁহার খুব কম 
অংশই নিয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে। কৃষরদের 
আয় উপযুক্ত পরিমাণে বুদ্ধি না পাওয়ায় তাহাদের 
জীবনযাত্রার ' সমুচিত উন্নতি অসম্ভব হইয়া 
ঈাড়াইয়াছে। শিল্প শ্রমিকদের অত্যধিক সুখ- 
সুব্ধার জঙ্কু এইভাবে অগণিত ক্ুধকদের আয় 
বৃদ্ধির দাবী উপেক্ষা করিয়া চলা স্রার শ্রীয়ামের 
মতে খুবই অসঙত | শিল্প শ্রমিক ও কৃষকদের 
ভিতর জাতীয় আয় বণ্টন সম্পর্কে এই বিরাট 
অসামগ্তল্ত দূর করার জন্তু তিনি এশিয়! সম্মেলনের 
প্রতিনিবিদিগকে বিশেষভাবে বজাগ হইতে 
বলেন) 


ভারতে ও এশিয়ার অন্তান্ক দেশে শিল্প 
শ্রমিকদের আয়ের তুলনায় 'কৃষিজীবীদের গড়পড়তা 
আয়ের পরিমাণ যে বর্তমানে কম, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। গবর্ণমেন্ট শিল্প শ্রদিকদের আয় 
বৃদ্ধির অন্য নানা কারণে চেষ্টা করিতে বাধ্য 
হুইতেছেন। কৃষকদের দিক হইতে সঙ্বন্ধ চাপ 
নাই বলিয়া তাহারা কৃষকদের আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে 
সেরূপ মনোযোগ দিতেছেন না, ইহাও লত্য কথা। 
হার শ্রীরাম এই অসামঞ্জন্ত সম্পর্কে এশিয়ার 
গবর্ণমেপ্টপমুছের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ইহাঁতে 
আমরা সন্তষ্টই হুইয়াছি। কিন্তু একজন বড় 
শিল্পপতি হিসাবে তাহার বক্তৃতায় তিনি শিল্প 
শ্রমিকদের বন্ধিত পাওনা সম্পর্কে যে বিরূপ ইঙ্গিত 
করিয়াছেন তাহাতে আমরা ক্ষোভ না জানাইয়া 
পারি না। এদেশে শিল্প শ্রমিক ও কবক উভয়ের 
আয় ও জীবনযাত্রার মানই এতদিন নিয় ছিল। 
শ্রমিকরা তাহাদের সম্বন্ধ প্রচেষ্টা দারা মালিকদের 
নিকট হইতে বর্তমানে কিছুটা বেশী মজুরী আদায় 
' করিতে সমর্থ হইতেছে । কৃষকরা সঙ্ববন্ধতীর 
অভাবে এখনও তাহাদের গ্কাষ্য প্রাপ্য আদায় 
করিতে পারিতেছে না। কৃষকদের অবস্থা দেখিয়া 
আমাদের ছঃখ হয়; কিন্তু শিল্প শ্রমিকরা কিছুটা 
বেশী আয়ের অধিকারী হইয়াছে বলিয়া আমাদের 
ক্ষোভ নাই। শিল্প শ্রমিকদের পাওনা হাস করা 
এই অলামঞ্জন্ত দুর করার দুসঙগত উপায় নহে। 


২ 
i 


শিল্প শ্রমিকদের মত কৃষকরাও যাহাতে বদ্ধিত 
আয়ের অপ্িকারী হয় তাহার ব্যবস্থা করাই এই 
অসামঞ্জন্ত দূর করার প্রক্নষ্ট পন্থা বলিয়া আমরা 


মনে করি। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পবর্ণমেপ্টকে'" 


আক্ত সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইতে 


হইবে। 
পূর্ব বঙ্গের শিল্পোন্নাত 

পর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাভিমুদ্দীন 
সম্প্রতি করাচীতে এক বক্তৃতায় এ রাষ্ট্রের 
শিল্পোরতি সম্পর্কে সরকারী অভিলাষ বাক্ত 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব বঙ্গকে 
পুরা মাজার শিল্পসমদ্ধ করিয়া তুলিতে দশ বৎসর 
লাগিবে। শিল্লোন্নতির প্রথম ধাপ হিসাবে 
গবর্ণমেণ্ট সর্বাগ্রে জলবিদ্যুৎ তৈয়ারের পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার কথা বিবেচনা করিতেছেল। 
চট্টগ্রামের বড়খাঁলে ভলম্রোত হইতে বিদ্যুৎ 


উৎপাদনের প্রাথমিক বিধিব্যস্থা অবলম্বন করা টী 


হইতেছে। এই স্বীসম কার্যে পরিণত হইলে 
৩০ ভাজার কিলওয়াট রিদ্যুৎ উৎপাঁদনেষ ল্বিধা 
হইবে । চট্টগ্রাম বদর গঠনে ও নিকটব্র্ী 
অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে ডল সিঞ্চনে এ বিছ্বাৎ ব্যবভার 
করা যাঁইবে। উহা ছাড়া পুর্ব বঙ্গ গবর্ণমে্ট 
গোমতী নদী ও সোমেশ্বরী নদীর জলমোত হইতে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে অপর দুইটি স্বীমও 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া খাজা নাজিমুদ্দীন 
ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আশা করেন আগামী 
৪1৫ বৎসরকাঁল মধ্যে ও সব স্বীম যথাযথ কার্ধো 
পরিণত করা সম্ভবপর হুইবে। তবে প্রধানমন্ত্রী 
এ কথাও জানাইয়াছেন যে. গোমতী নদী ও 
সোমেশ্বরী নদীর ক্ষীষ সাফল্যমণ্ডিত করিয়া 

* তুলিতে হইলে ভারতীয় যুক্তরা্ গবর্ণমেপ্টের 
সহযোগিতা দরকার হইবে, আর সে সম্পর্কে 
তাহাদের সহিত একটা বুঝাপড়ায় উপনীত হইতে 
হইবে । 
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পূর্ব বঙ্গ কৃষির দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইলেও 
ও রাষ্ট্র শিল্পের দিক দিয়া খুবই পশ্চাৎপদ। কয়লা, 
লোহা, ইস্পাত, কাপড়, চিনি, দেশলাই প্রভৃতি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পজ্রব্য ওঁ রাষ্ট্রে বিশেষ কিছু 
পাওয়া যায় না। এসব দিক দিয়া একান্তভাবে 
পরনির্ভরশীল থাকিলে কোন দেশের সমৃদ্ধি ও 
এ্থধ্য বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। এই পরনির্ভরশীলতা 
দুর করার জঙ্ সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নতি 
সম্পর্কে পুর্ব বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের * মনোযোগ 
আকৃষ্ট হওয়া দরকার। খাজা নাজিমুদ্দীন 
সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা ফরিতেছেন ইহা সুখের 
বিষয়। বিছ্যুৎ শক্তি ছাডা আধুনিক যুগে ব্যাপক 
শিল্পসাধনা সম্ভবপর নহে। পূর্ব বলে কয়লার 
যোগান না থাকায় ভরলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিয়া এই প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ 
করিতে হুইবে। খাঁজা নাজিমুদ্দীন শিল্পোন্নতির 
প্রথম চেষ্টা হিসাবে সেই জলবিষ্ুৎ উৎপাদনে 
লরকারী উদ্ভব নিয়োগ করিতে চান, ইহা ভাল 
কথা। গোমতী ও সোমেশ্বরী ন্দীর জলম্রোভ 
হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইলে ভারতীয় 
যুজরাষ্ট্র গবর্ণমেপ্টের সহযোগিতা . প্রয়োজন | 


. প্রধানমন্ত্রী সেই সহযোগিতা লাতের ভগ্ত চেষ্টা 


করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন, ইহা তাঁহার বাস্তৰ 
দৃষ্টিভঙ্গি ও দুরদশিতারই পরিচয় দিতেছে । কেবল 
জলমোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কেই নহে 
কয়লা, লোহা, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্লোন্ন তির 
অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গ 
যেরূপ বেশী পরিমাণে বাহিরের উপর , নির্ভরশীল, 
তাহাতে সে সমসন্তের উপযুক্ত যোগান পাইবার 
ভন্থ অন্ততঃ আগামী কতিপয় বৎসর পার্শ্ববত্তা 
তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ও রাষ্ট্রের পক্ষে 
এফাস্ত প্রয়োজনীয় হইবে। ভারতীয় যুজরাষ্টের 
সহিত সম্প্রীতির ভাব বজায় রাখিয়া সেই 
সহযোগিতা আদায় করাই পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
কর্ণধারদের কর্তব্য, 


১৯৪৬-৪৭ সালে জগতে খানের চাহিদ। 
ও যোগান 

১৯৪৬-৪৭ সালে দুনিয়ার বিভিন্ন আমদানীকারী 
দেশের তরফ হইতে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন গমের 
চাহিদা দীড়াইয়াছিল। এই চাহিদা পূরণের জন্য 
বিভিন্ন রপ্তানীকারী দেশ মোট ২ কোটি ৬০ লক্ষ 
টন গম (ভুট্টা সহ) সরবরাহ করিয়াছিল। এই 
রপ্তানীর ব্যাপারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্ছেপ্টাইন, 
ক্যানাভা ও অস্ট্রেলিয়া প্রধান অংশ গ্রহণ 
১৯৪৬-৪৭ সালে এ সব দেশের 
মোট -রপ্তানী দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১ কোটি 
২০ লক্ষ টন, ৪৫ লক্ষ টন, ৭০ লক্ষ টন ও ১ লক্ষ 
টন] গমের দিক দিয়! হুনিয়ার মোট প্রাপ্তব্য 
যোগান যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমানে বিশেষ 
কিছু হাস পায় নাই । কিন্ত চাউলের দিক দিয়া মোট 
যোগান যুদ্ধের পুর্বব সময়ের তুলনায় যথেষ্ট হাস 
পাইয়াছে। যে সব দেশ পূর্বে বিস্তর পরিমাণ 
চাউল রপ্তানী করিত, এক্ষণে তাহারা সে 
তুলনায় খুব কম পরিমাপ চাউল রপ্তানী 
করিতে পারিতেছে। যুদ্ধের পূর্বে দুনিয়ার 


| বিভিন্ন '' রপ্তানীকারী দেশের. বাৎসরিক 


৪৮৮ 


আর্ক জগৎ 


[ ১৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭ 








'রপ্তানীযোগ্য চাউলের পরিমাণ ছিল ৭১ লক্ষ টন। 
১৯৪৬-৪৭ লালে তাহা কমিয়া মোট ২১ লক্ষ টনে 
দীড়ায়। এ সালে জগতের ৩টি প্রধান চাউল 
রপ্তানীকারী দেশ--ব্রহ্মদেশ, ফরাসী ইন্দোচীন ও 
শ্তামের রপ্তানীযোগ্য চাউলের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টন, ৮৭ হাজার টন 
ও ৪ লক্ষ ২০ হাজার টন। ভারতের লোকসংখ্যা 
বিরাট । চাউল ও গম ছুই দিক দিয়াই এদেশে 
গত কয় বৎসর যাবৎ বিপুল ঘাটতি দেখ! 
যাইতেছে। ফলে এদেশের অগণিত জনসাধারণের 
জীবনধারণের জন্ত বাহির হইতে খাস্ত .আষদানীর 
বিশেষ চেষ্টা গবর্ণমেপ্টকে করিতে হইতেছে। 
কিন্ত বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের অসংখ্য 
লোকের নিদারুণ ছুঃখ-ছুর্দঘশ। সত্বেও - রপ্তানী- 
কারক, দেশগুলি এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ খান্ত 
রপ্তানী করিতে রাজী হইতেছে না। যে সরবরাহ 
পাওয়া যাইতেছে তাহার জন্ভও রপ্তানীকারক 
দেশগুলির অত্যধিক মুনাফা জোগাইতে হইতেছে । 
গত ১৯৪৪, ১৯৪৫ ও ১৯৪৪ সালে ভারতবর্ষ 
বিদ্রেশ হইতে মোট যে খান্ত পাইয়াছে তাহার 


হিসাব নিম্নে উদ্ধত করা হইল :- 
ভারতে খান্ত আমদানী . 
গম চাউল ময়দ| 
(টেন) (টন) (উন) 
১৯৪৪ €,৬৩,০১৮ — ৫৯,৬৪৩ 
১৯৪৫ ৭,৯৩,৫৫২ ৫২,৪৩৪ ১০৭৩৯ 


১১,৮৩,১৬৩ ৩,২৫,৫২৮ ১,৬১,২৭৭ 
' ইক্ষুচাষের উন্নতি 
ভারতে চিনির কলের উৎপাদন দিন দিন হাল 
পাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে গত ১৯৪৩-৪৪ লালে 
এদেশে চিনির কলসবুছে মোট চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছিল ১২ লক্ষ ২৪ হাজার টন। উৎপাদন 
ক্রমে হাস পাইয়!] ১৯৪৬-৪৭ সালে তাহা ৯ লক্ষ 
২২ হাজার টনে দরাড়াইয়াছে। দুনিয়ার. অন্ত অনেক 
দেশের তুলনায় এদেশে পূর্বেই মাথাপিছু কম চিনি 
ব্যবহৃত হইত। উৎপাদন হ্রাস পাওয়াতে এক্ষণে 
মাথাপিছু চিনি ব্যবহারের মাত্রা আরও 
শোচনীয়তভাবে হাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রায় 
দেড় শত চিনির কল রহিয়াছে। ঠিক ঠিকভাবে 
সেই সমস্ত কলে কাজ চলিলে এদেশে প্রায় ১৫ 
লক্ষ টনের মত চিনি উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্ত 
বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে কতকগুলি 


১৯৪৬ 





৭. স্থাপিত-_ভিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্বম জরেণ্ট ইক ব্যাঙ্ক ) 
অনুমোদিত ৬)৩০১**,০০০২ টাক! রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ৩,১৮,৫১,০০০১ 
বিলিকৃত নলৰ. HEAR টাকা আমানতের পরিমাণ (৩:-৬-৪৭ তারিখে) ১,২০,১৮৪৯,৮৩৪, টাকা 
বিশ্লীত মূলধন &,৭৬,*৪,৫৮০ টাকা! | 
না মূলধন ৩,১৪,২০,৬৮০ টাকা! হেড অফিস --হহাস্থা প্রান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 


শ্তার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 


£ বারক্রেস ব্যাঙ্ক লি: ও মিভল্যাঁ ব্যাঙ্ক লি: । 
রিনি ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 


সকলা প্রকার য্যাঞ্চিং কার্য্য করা হয় । সর্তীবলী পত্র লিখিয়া জানুন । 
কলিকাভার শাখীসমূহ-_মেন অফিস--১**, নেতাজী সুভাষ রোড) বড়বাজার-_-*১, ক্র ষ্টরীট ৪ নিউমার্কেট_-১., লিওসে স্ীটঃ 
্তামবাজার- ১৩৩, কর্ণওয়ালিস ই্রাট । হাটখোলা-_৭*, শোভাবাজার ট্রীট ; ভবানীপুর---এ, রস! রোভ। বঙ্গছেশ-_ ঢাকা) 
চট্টগ্রাম, দারায়পগণ্র, যীরকাদিম, জলপাইগুদ্ি, শিলিগুড়ি? বর্ঘমান। দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপন্ত 
প্র, চাদপুর, কুঙগটা এবং বোলপুর | বিহার-_জামসেদপুর, নজাফ_রপুর, সাসারাব, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীভাবারি, বেটিয়া, 


স্লায়গ 
। রকুসউল, শনোঁগাচিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্র, ফরবেশগল্প, সাক্ষেগঞ্জ , 
সি রা ফলগঙ্গ সমত্তিপুয়, পুরুলিয়া, দেওঘয়, বমষংখি ও বার | উড়িয়া--সম্বলপুর, রায়পড়, বালেশ্বর | 


লি চসশতালল ল্যান অব ভুতি ভিলও 


ভারতের সর্বত্র ৩৬৬টীর অধিক ব্রাধ ও পে-অফিস আছে | 


কল বন্ধ' আছে। আর অনেকগুলিতে , মাত্র 
আংশিকভাবেই কাজ চলিতেছে । চিনির কল- 
সমূহের এই অবস্থা ঘটবার মুখ্য কারণ__এদেশে 
"ইক্ষুর উপযুক্ত যোগানের অভাব। বর্তমানে মাত্র 
৩৯ লক্ষ একর জমিতে ইচ্ছুর চাব হুইতেছে। 
এদেশ সম্পর্কে আর একটি বিশেষ অহ্থবিধার কথা 
এই যে, অস্ত অনেক দেশের তুলনায় ইক্ষুর জন্ত 
আবাদী জমিতে এদেশে একর প্রতি ইক্ষর উৎপাদন 
কম, উৎপন্ন ইক্ষু গুণেও নিকট জাভায় প্রতি 
একর জমিতে গড়ে ১ ছাঙ্গার ২৬ মণ ইক্ষু, উপর 
হয়। ভারতে ইক্ষু উৎপর হয প্রতি একরে, গড়ে 
মাত্র ৩০৭ মণ। কাদ্েেই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপযুক্ত 
পরিযাণ ইক্ষু পাওয়া যাইতেছে ন| বলিয়াই এদেশে 
চিনির কলপমূছে ঠিক ঠিকভাবে কার্প চালানো 
যাইতেছে না। দেশে কলের চিনির যোগানও 
লে কারণে খুবই কম দীড়াইতেছে। চিনি সম্পর্কে 
জনসাধারণের এই অভাব ও অন্থবিধা দূর করিতে 
হইলে এদেশে ইক্ষু চাষের উন্নতি সম্পর্কে সরকারী 
মনোযোগ বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া 
প্রয়োজন। বিদেশী আমলাতাস্ত্রিক গবর্ণমেন্ট 


এ সম্পর্কে অনেকবার অনেক পরিকল্পনা গঠন 


করিয়াও তাহা কার্যে প্রয়োগ করেন নাই। 
অনেকবার অনেক স্কীম অনুমোদন করিয়াও শেষ 
পর্য্যন্ত অর্ধাভাবের অদ্থুছাত দেখাইয়া তাহা বন্ধ 
রাখা হইয়াছিল। বড়ই হ্ুখের বিষয় এই যে, 
ভারতে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সঙ্গে ইক্ষু চাষ উন্নয়নের মত প্রয়োজনীয় কাজে 
ইতিমধোই তাহাদের মনোযোগ আকুই হইয়াছে। 
সম্প্রতি স্তার দতর সিংয়ের সভাপতিত্বে নূতন 
দিল্লীতে কেন্দ্রীয় হক্ষু কমিটির এক বৈঠক 
বনিয়াছিল। এ কমিটি আলাম, বিহার, 
মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িস্যা ও যুক্ত- 
প্রদেশের গব্ণযেপ্টসমূহের উপস্থাপিত ইক্ষু চাষ 
উন্নয়নের পঞ্চবাধিকী পরিফল্পনাশমৃহ বিবেচনা 
করিয়া! তদ্বাবদ তাহানিগকে ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা সাহায্য প্রদানের গিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ 
সাহায্যের ফলে অচিরেই উপরোক্ত প্রনেশপমূছে 
ইক্ষু চাষের উন্নতিধূলক বিধিব্যবস্থ। অবলখ্িত 
হুইবে। ইক্ষু সম্পর্কে ভালরূপ গবেষণার ব্যবস্থা 
করিয়া কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহের কাছে সেদিক দিয়াও সহযোগিতা 
করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। ইক্ষু চাষের 





ম্যানেজিং ডভিয়েইর £ মিঃ এইচ, দি, ক্যাপটেন, জে, পি! 
নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ দি গ্যারান্টি রাই কোং অব নিউইয়র্ক 




















উন্নতি সম্পর্কে এই সব ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারে 
প্রশংসনীয় উদ্ভোগশীলতারই পরিচয় দিতেছে 
পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে চিনির কলের সংখ্যা কম 
যে কয়েকটি কল আছে ইক্ষুর উপযুক্ত যোগানে 
অভাবে তাহাতেও ঠিক ঠিকভাবে চিনি উৎপাদনের 
কাজ চালানো সম্ভবপর হয় না। কাছেই এই 
প্রদ্দেশেও ইক্ষু চাষের উন্নতি সম্পর্কে সুপরিকল্পিত 
সরকারী চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত. কোন স্বীষ 
উপস্থিত না করায় কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি এখনও এই 
প্রদেশের জন্ত কোন সাহায্য বরাদ্দ করেন নাই । 
এঁ কমিটি পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেন্টকে অচিরে ইক্ষু 
চাষের উন্নতি সম্পর্কে একটি পঞ্চবাধিকী প্রাদেশিক 
পরিকল্পন! প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন । 
সেই পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইলে কেন্দ্র ইক্ষু 
কমিটি এ প্রদেশকেও উপযুক্ত অর্থ সাহায্য প্রদান 
করিবেন বলিয্না কথা দিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে 
ইক্ষু চাষের উন্নতি সম্পর্কে এ প্রদেশের গবর্ণমেন্ট 


সত্বরই একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন বলিয়া 
আমর] আশা করি। 


ববটেনের কয়লা! শিল্প 

দিল্লীতে অষ্কুষ্ঠিত আত্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের 
শভায় যোগদানের অন্ত বৃটেনের গ্ভাশনেল 
ইউনিয়ন অব্‌ কোল মাইন ওয়ার্কাসের সভাপতি 
ষিঃ লথার (Lawther) এদেশে আগমন 
করিয়াছেন। সম্প্রতি দিল্লী হইতে কলিকাতা! 
আসিয়া তিনি এক বক্তৃতায় বৃটেনের কয়লা শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেন। বর্তমানে বৃটেনে 
কয়লার উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
মিঃ লথারের মতে কয়লা শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে 
শ্রমিক গবর্ণমেন্টের নীতি, শ্রমিকদের কার্ধ্যক্ষমতা 
ও উহাদের গ্তাষা যন্ধুবীর ব্যবস্থাই এই উন্নতির 
মূল কারপ। বৃটেনে সাত লক্ষ কয়লা শ্রমিক . 


'াশনেল ইউনিয়ন অব্‌ কোল মাইনস্‌ ওয়ার্কাসের 


শদস্ভ । এ দেশের যেপব শ্রমিক মাটীর নীচে 
কয়লাথনির অভ্যন্তরে কাজ করে, তাহারা মাথাপিছু 
গড়ে সপ্তাহে ভাতাসহ ৫ পাউণ্ড (৬৬ টাকার উপর) 
করিয়। মন্ধুরী পার়। খনির বাহিরে যাহারা কাজ 
করে তাহারা পায় সপ্তাহে ৪॥ পাউণ্ড। প্রতি 
শ্রমিক গড়ে প্রতিদিন এক টন করিয়া কয়লা 
উত্তোলন করে। ইংলগে প্রতি টন করলার মূল্য 
৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪০ টাকার যত। বিঃ লথারের 
মতে ইংলণ্ডে প্রতি শ্রমিক পিছু দৈনিক কয়লা 
উৎপাদনের পরিমাণ, বেশী বলিয়াই অধিক মজুরী 
সত্তেও সেখানে এত সত্তাদরে কয়লা বিক্রয় সম্ভবপর 
হইতেছে। বৃটিশ-শ্রযিক গবর্ণমেন্ট কয়লা শিল্পকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করায় সেখানকার 
কয়লা শ্রমিকরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়াছে। 
কোম্পানী বা যষালিকদের মুনাফার জঙ্ক এখন 
আর তাহারা শ্রম নিয়োগ করে না; তাহারা 
তাহাদের শ্রম নিয়োগ করে রা ও জাতির 
কল্যাপের জন্ভ। এই বিশ্বাস ও ধারপা সঞ্চারিত 
হওয়ার ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কয়লার মোট যোগানও বাড়িয়া 
গিয়াছে। বৃটেনের করলা শ্রমিকরা! সপ্তাহে ৫ দিন 
করিয়া মোট ৪০ ঘণ্টা কা করিয়া থাকে। সপ্তাহে 
ছুই দিন বিশ্রাম ছাড়া তাছারা বৎসরে ১২ দিন 
যাহিনাসহ ছুটি পায়। 

বৃটেনে কয়লা শিল্পের বর্তমান উন্নতির মূলে 
এ দেশের গবর্ণমেণ্টের সর্বপ্রকার হৃব্যবস্থাই নিহিত 
রহিয়াছে। ভারতে কয়লা শিল্পের সমুচিত উন্নতি- 
সাধন করিতে হইলে বৃটেনের অন্থকরণে এদেশের 
কয়লা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা ও. 
শ্রমিকদের য্ুরী বৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষমতা! বৃদ্ধির 
চেষ্টা কর! একান্ত প্রয়োছ্ছন । 


রপ্তানী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ 


বিগত ৮ই নবেধ্বর ভারত সরকারের বাশিঞ্য- 
ননী মিঃ ভাবা এন্সপোর্ট এড ভাইগরি কাউন্সিপ 
” বা রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কিত পরামর্শদ[তা 
কাউন্সিলের অধিবেশনে যে অভিভাষণ প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা হইতে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে 
ভারত সরকারের বর্তমান নীতির কতকটা পরিচয় 
পাওয়া যায়। থান্ত এবং অভিগ্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি আমদানীর অন্ত যে বৈদেশিক * মুদ্রার 
প্রয়োজন, তাহ! সংরক্ষণ এবং যথাসম্ভব বৃদ্ধি করাই 
রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্ত বলিয়| গবর্ণমেন্ট 
“মনে করেন। বিদেশ হইতে থাগ্ত, কলকজা এবং 
অষ্যান্ত প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রুব্য ' আমদানীর অন্ত 
আগামী কয়েক বৎসর বারধিক সোয়া শত হইতে 
‘দেড় শত কোটী টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োদ্ন 
হইবে। ইহা ব্যতীত বৈদেশিক ব্যাক্ষিং, বীমা, 
ও জাহাজী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্য অনসরপ্রাপ্ত 
বৃটীশ কর্মচারীদের পেন্সন প্রভৃতি বিভিন্ন “অদ্য” 
আমদানীর জন্তও প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫ কোটা 
"টাকা বিদেশে প্রেরণ করিতে হুইবে। পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, ফলে তারতের রপ্তানী বাণিজ্য 
মারফৎ আয়ের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটী টাকা! 
হাল পাইয়াছে। এই সমস্ত মিলিয়া বর্তমানে 
বাধিক দুই শত হইতে সোয়া ছুই শত কোটী টাকার 
‘বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন দেখা যায়। অনাবশ্তক 
পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের 
নিকট পাওনা ষ্টাপিং ও ইহার সুদ দ্বারা এক শত 
‘কোটী টাকার উপর বৈদেশিক ব্যয় মিটান যাইবে 
বলিয়! মিঃ ভাবা হিসাব করিয়াছেন । কিন্ত ইহার 
-পরেও এদেশের পক্ষে বাধিক প্রায় এক শত কোটা 
টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন থাকিয়া যাইবে | 
উক্ত এক শত কোটী টাকার মধ্যে পঁচাত্তর কোটা 
টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আগামী ৩ বৎসরে 
রপ্তানী বুদ্ধি করিয়া সংগ্রহ করার জন্ত বাণিগ্য-মন্ত্রী 
.পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সভ্যদের নিকট প্রস্তাব 
করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানী 
হয়, তন্মধ্যে পরিমাপ ও মূল্যের দিক দিয়া পাট ও 
পাটজাত দ্রব্য, তুলা, কতা ও বস্তু, চা, তৈলবীজ, 
এবং চামড়াই সর্বপ্রধান। বর্তমানে দেশের 
অভ্যন্তরে সূতা, বস্ত্র ও তৈলবীজের যে অভাব 
রহিয়াছে, তাহাতে রপ্তানী পণ্য ছিলাবে এই তিনটা 
পণ্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া বায় না। 
পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতীয় ইউনিয়ন 
-হইতে পাট, তুলা এবং চামড়ার রপ্তানীও হ্রাস 
পাইবে, সন্দেহ নাই। ইত্যবস্থায় পূর্বের যে সমস্ত 
পণ্যের মারফত ভারতের বেশী আয় হইত, বর্তমানে 
তাহাদের উপর বিশেষ নির্ভর করা চলে না। 
এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বাণিজ্য-সচিব কাঠের 
খেলনা ও কাঠের কাজ, পিতল ও এনামেলের 
.তৈজস, স্বৰ্ণ, গৌপ্য এবং রেশমের কারুকার্য্য- 
লমঘ্বিত পণ্য, নারিকেলের ছোবরা এবং ইহা 
“হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন দ্রব্য, গালা এবং গালাজাত 
রব্যাদি প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি 
করার প্রয়োন্রনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন। এই 


শ্রেণীর কোন পণ্যকে রপ্তানী বাণিজ্যে পৃথকভাবে 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া চলে না। কিন্তু সমগ্রভাবে 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত বহুবিধ পণ্যের "রপ্তানী বৃদ্ধি 
পাইলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চিত 
হইতে পারে। 

যুদ্ধের পূর্ব্বে অল্পমূল্যের শিল্পপণ্য উৎপাদন 
এবং পরপ্তানীর ব্যাপারে জ্ঞাপান সর্বপ্রধান স্থান 


"অধিকার করিয়াছিল, পরাজিত হুইয়া জাপান 


সেই প্রাধান্য হারাইয়াছে। ভারত হইতে এই 
শ্রেণীর অল্পমূল্যের পণ্য রপ্তানী বুদ্ধি করার যে 
স্বযোগ আলপিয়াছেঃ তাহাতে এদেশের রপ্তানী 
বাণিধ্য প্রসারের খুবই সুবিধা হইয়াছে । যুদ্ধের 
ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে বিরাট পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে, তাহাতে পণ্য বিক্রয়ের নূতন নৃতন 
ক্ষেত্রেও উন্মুক্ত হুইয়াছে। জাপান ও জার্দেনী 
যুদ্ধের পূর্বে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম দেশ, মধ্য- 
প্রাচা, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা প্রমুখ দক্ষিণ 
আমেরিকান দেশস্যুছ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকায় পণ্য 
রপ্তানী করিয়া" প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ অর্থ 
আয় করিত । এই লমস্ত দেশে রপ্তানী বৃদ্ধির যে 
হুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তত্প্রতি ব্যবসায়ীদের 
পক্ষে অতি সত্বব মনোযোগ . দেওয়া উচিত, হুইবে 
বলিয়া বাণিক্য-মন্ত্রী অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন । এই সমস্ত দেশের সহিত 
বাপিপ্য সম্পর্ক কি ভাবে উন্নত করা যায়, 
তদ্বিষয়ে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্ভ একটা 
সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে, মিঃ ভাবা তাহাও উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যে কেন্দ্রীয় 
বাপিজ্যদপ্তর তৎপর হইবে, এরূপ আশ্বাসও 
দিয়াছেন। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ি- 
গণ ব্যক্তিগতভাবে প্রচেষ্টা না করিয়া সঙ্ববদ্ধভাবে 
ব্যবসায় করিলে যে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে, 
মিঃ! ভাবা তদ্বিষয়েও পরামর্শদাতা কাউন্সিলের 
মনোযোগ আকর্ষণ করেন। রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে 
গবেষণার জন্ক ইংলগ্ডে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। 
ইহার অমুকরণে এদেশেও একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উল্লেখ করেন। 
রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ প্রায়ই 
প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব বোধ করিয়া থাকেন। 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বার! রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কিত 
অন্তান্ত সুযোগ-সুব্ধা লাভ করাও তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব হয় না। 'ব্যবপায়িগণ একটী বা 
ততোধিক প্রতিষ্ঠানে সক্ঘবদ্ধ হইলে তাহাদের এই 
সমস্ত অন্থবিধাও বহুলাংশে দূরীভূত হইতে পারে। 
পণ্য রপ্তানীর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
বাণিদ্য-মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয়ঃ 
অদূর ভবিষ্যতে এই নিয়ন্ত্রণ বিশেষ শিথিল করা 
হইবে না। যুদ্ধের সময় জাহাজের অভাব এবং 
প্রয়োজনেই বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যের 
রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করা হুইয়াছিল। কিন্তু বিগত 
ছুইবৎসর যাবৎ মুদ্রান্ফীতি রোধ করার জদ্কই এই 
নিয়ন্ত্রণ চালু রাখা হইতেছে। নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে 
বেশী পরিমাপ পণ্য রপ্তানী হুইয়া দেশের অভ্যন্তরে 
পণ্যের যে অভাব দেখা দিবে, তাহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি 
অবশ্যম্ভাবী এবং মুগ্রান্ফীতির অস্কান্ধ উপসর্গও 
প্রতিরোধ কর] কঠিন হুইয়! দড়ায়। উৎপাদন 
এবং আমদানী হালের ফলে মুদ্রান্ফীতিজনিত 
উচ্চমূল্যের গতি এখনও অব্যাহত আছে। কাজেই 
রপ্তানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দেওয়া যে 
গবর্ণমেণ্টের অতিপ্রেত নয়, মিঃ ভাবা প্রকারাস্তরে 
তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। 
পণ্য সম্পর্কে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং 
রপ্তানী বৃদ্ধির পরিকল্পনা বর্তমানে পরম্পর-বিরোধী । 
এদেশে কৃষি ও শিল্পপপ্যের উৎপাদন বর্তমান সময়ে 


/ 


চাহিদার তুলনার কম এবং দেশের জনসাধারণের 
প্রয়োঞ্জন যধাসম্তভব ন! মিটাইপা বিদেশে পণ্য- 
রপ্তানী কর! অযৌক্তিক । এই পরম্পর-বিরোধী 
দাবী সম্পর্কে বাণিজ্ঞ-মন্ত্রী কোনন্ধপ প্রস্তাব বা 
নির্দেশ দেন নাই। উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বিষয়টা বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়া চুড়ান্ত নির্দেশ দিবেন বলিয়া 
তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

কলকারখানার উৎপাদন হাস, স্বতন্ত্র পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের অভ্যুদয়, যুত্রাস্ষীতি, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির দরুন রপ্তানী বৃদ্ধি সমস্ত! 
আরও জটীল হুইয়া উঠিয়াছে। মিঃ ভাবার 
অভিভাষণে রপ্তানী বৃদ্ধির যে সমস্ত পন্থা নির্দেশ 
করা হইয়াছে তাহাতে অভিনবত্ব নাই বটে, কিন্ত 
রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কিত যাবতীয় সমন্তাই ইহাতে 
বিস্বৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । দেশের অভ্যন্তরে 
উৎপাদন বুদ্ধি না পাইলে রপ্তানী বৃদ্ধির আশ! 
সদুরপরাহত বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক নয়। 
এই কারণে বর্তষান সঙ্কটকে রপ্তানী বৃদ্ধির সমস্ত! 
না বলিয়া প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্ত! বলিয়া 
অভিহিত করাই উচিত। উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে 
যে সমস্ত অন্তরায় আছে, অবিলধে তাহ! দূর লা 
করিলে রপ্তানী বৃদ্ধির আলাপ-আলোচনা একেবারেই 
বিফল হুইবে বলিয়! আমরা মনে করি। পৃথিবীর 
সকল দেশেই বর্তমানে খাও এবং জনসাধারণের . 
অতিপ্রয়োজনীয় অন্ধান্ পণ্যের অভাব রহিয়াছে। 
ক্ষুধার্ত দেশসমূহে থান, বস্তু, উধধ এবং অষ্তাষ্য 
নিত্যপ্রয়োজ্জনীর পণ্যের পরিবর্তে কাঠের খেলনা, 
বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্যসমন্বিত সৌধীন শিল্পপ্রব্য- 
সমূহের বিশেষ কাটতি হুইবে বলিয়াও আমাদের 
মনে হয় না। খাদ্ত এবং এদেশের প্রয়োজনীয় 
শিল্পের কাঁচামাল রপ্তানী করা সম্ভবপর নয়। 
কাজেই রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের অভ্যন্তরে 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যের উৎপাদনের 
উপরই বর্তমানে বিশেষ জোর দেওয়া আমরা 
যুজিযুক্ত যনে করি । 

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন বর্তমান সময়ে আমর! 
যুদ্ধের পুর্ববকার তুলনায় কম পরিমাণ পণ্য রপ্তানী 
করিয়াও রপ্তানী বাণিজ্য, দ্বারা বেশী অর্থ আয় 
করিতেছি। যুদ্ধজনিত এই সুবিধা দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হুইবে না সত্য। কিন্তু আগামী ২1৩ বৎসর মধ্যে 
বিভিন্ন দেশে পণ্যমূল্য খুব বেশী রকম হাঁস পাইবে 
বলিয়া আশা করা যায় না। এই কারণে শিল্প- 
পণ্যের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও রপ্যানীদ্বারা 


আয় বুদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের সুবিধা 
হইতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের 
নিত্/প্রস্নোজনীয় যে সমস্ত পণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা 
নির্বিচারে রপ্তানী করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। 
কিন্তু সৌখীন এবং এদেশে অপেক্ষারুত অনাবশ্তুক 
বলিয়া বিবেচিত শিল্পপণ্যসমূহের উৎপাদন ও 
রপ্তানী বৃদ্ধি হইলে জনসাধারণের উপর অবিচার 
ন! করিয়াও বৈদেশিক মুত্র সঞ্চয়ের উদেশ্য সফল 
হইতে পারে । এই লমস্ত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্ভ কাচাযাল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যাহাতে 
শিল্পপতিগণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন, অবিলঘে 
তাহার ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকারকে আমর] 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। 


খাগ্-সমস্ত! ও তাহার সমাথান 


বিদেশী শালন হইতে যুক্ত হইয়া আমাদের দেশ 
আজ এক বিরাট খাভ-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, 
যার আশু প্রভীকার না হইলে আবার সেই 
পঞ্চাশের ছুতিক্ষ বা তার চেয়েও ভয়ানক ছুতিক্ষ 
দেখা দিতে পারে। কিন্ত সুখের বিষয়, দায়িত্বশীল 
জাতীয় সরকার “এ বিষয়ে সম্যক অবহিত 
হইয়া পূর্কোহ এর” সমাধানের জরন্ভ সবিশেষ 
যত্ুপর হইয়াছেন। বর্তমানের খাত-সঙ্কটরে 
এড়াইতে হইলে প্রথমতঃ, আমাদের প্রয়োজন 
তিনটি ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া। 
এই তিনটা প্রাথমিক ব্যবস্থা হইতেছে ঃ_ 
(১) খাস্ত সংগ্রহ, (২) থাস্ত বণ্টন ও (৩) পরিচালন, 
ব্যবস্থা । এই তিনটি ব্যবস্থার সমন্বয় ও সুপরি- 
চালনা দ্বারাই রেশন প্রথা চালু রাখা সম্ভবপর । 
' এইবার এই তিনটি প্রথা প্রচলনে সুবিধা ও 
অসুবিধার বিষয় আলোচন! করা যাউক । প্রথমতঃ, 
খাদ্য সংগ্রহ-_খা্ সংগ্রহ ব্যাপার সরাসরি 
সরকারের পরিচালনাধীনেই নিয়স্রিত হওয়! 
প্রয়োজন | সরকারী কর্মচারীর তন্বাবধানেই 
খাস্তশন্ত সংগ্রহের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে 
পারে। তবে জনসাধারণ ও স্থানীয় লোকদেরও 
সহযোগিতা যে একেবারেই প্রয়োজন হইবে 
লা, ভাহাও নছে। স্থানীয় লোকেরা সরকারী 
কর্চারীদের কাজের ম্ুবিধার অন্ত যতটুকু 
সম্ভব সাহায্য করিবেন, সরকারও তাহাদের 
সহায়তা দাবী করিবেন। - উভয়ের সহযোগিতা 
ব্যতীত কোন কাজই সম্ভব হইবে না। এখন 
এই সংগ্রহ ব্যাপারে কৃষককে তাহার . দ্রব্যের 
নির্ধারিত মূল্য অবস্তই দিতে হইবে। এখানে 
বলা প্রয়োজন, সরকারী সংগ্রহকেন্ত্র হইতে কৃষকের 
বাড়ী যদি দুরে হয়, তবে কৃষককে সংগ্রহকেন্দ্ 
শন্ত আনিবার দরুন গাঁড়ীভাড়া ইত্যাদি বাবদ 
স্তায্য খরচপত্রাদিও এ নির্দ্ধারিত মূল্যের সঙ্গেই 
দিতে হইবে। কৃষককে তাহার শস্তের মূল্য 
ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া উচিত। কৃষকদের 
প্রাপ্য মূল্য হইতে তাহাদের যাহাতে বঞ্চনা করা 
না হয়, ব] অনর্থক হয়রানি না হয়, তাহার দিকেও 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এক টাক! হিসাবে বোনাস 
দেওয়ার যে প্রস্তাব. সরকার করিয়াছেন, ভাহাও 
মন্ুতদারদিগকে সরকারের নিকট ধান বা চাউল 
বিক্রয়ে উৎদ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। 


খান্ঠ বণ্টন ব্যবস্থা আমাদের মতে সরকারী 
পরিদর্শন অধীনে ব্যবপায়ীদের হাতে ছাড়িয়া 
দিলেই ভাল হয়। সরকার নির্দিষ্ট উপযুক্ত 
পরিমাণ খাস্তশন্ত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের হাতে দিয়া 
দিবেন এবং বণ্টনের একটা মোটামুটি খসড়াও 
তাহাদের দিবেন। ব্যবসায়ীরা নিজেদের 
তত্বাবধানে সেই খসড়া অনুযায়ী কাজ করিবেন। 
সেইবপ সুপারিশ ছুতিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে 
রহিয়াছে । ব্যবসায়ীদের কাছের উপর নজর 
স্বাখিবার জঙ্ত সরকার কয়েকজন পরিদর্শকের উপর 


ভ্রীহরেজ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, 
ম্যাচেজিং ভিরেক্উর, পিওর ফুড সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ 


১ 








ভার দিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়িগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জন- 
সাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন; 
উহাদের ব্যবসায়ও বজায় থাকিবে! আর সরকারের 
একটা মস্ত সুবিধা হইবে যে, বিলি -ব্যবস্থার ভদ্ক 
তাহাদের নূতন করিয়া কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিতে হুইবে না। উহাতে খরচপন্র বাচিবে | 
সংগ্রহ ব্যরস্থায় তাহারা বেশী অর্থ নিয়োগ করিতে 
পারিবেন। ফলে সংগ্রহ ব্যবস্থা অধিকতর 
শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। 

সরকার যতই উদ্তোগ ও আয়োজনই করুন 
না কেন, জনসাধারণের কার্যকরী সহায়তা ভিন্ন 
তাহা সাফল্যষণ্ডিত হওয়া কঠিন। তাই সকল 
বিষয়েই সাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা আর সহাম্থভূতি 
আবশ্তক | জনসাধারণ তাহাদের সুথ-সুব্ধার 
দিকে যেমন সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন, তেমনই সরকারও 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন ন! হইয়া 
তাছাদের সাধ্যমত সাহায্য ও সহযোগিতা 
করিবেন। চোরাকারবারী আর মজুতদারদের উপর 
কড়া নজর রাখিবেন ) ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দিবেন; 
নিজ নিত এলাকায় থান্ত বিলির ব্যবস্থার জস্ত 
স্থানীয় কমিটি গঠন করিবেন। নিজেদের মধ্যে 
ভূয়! রেশন কার্ডের ব্যবছার বন্ধ করার জগ্ত স্থানীয় 
কহিটিগুলি সচেষ্ট হইবেন) রেশন কার্ড মারফৎ 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত খান্ত সামগ্রী লইয়া যাহাতে 
চোরাকারবার না চলিতে পারে, তাহার অন্ত প্রচার 
কাধ্য চালাইবেন। স্থানীয় এলাকায় আইন ও 
শৃঙ্খলা বঞ্জায় রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। এখানে 
একথা বলা বোধ হয় অস্ত হইবে না যে, স্থানীয় 
কমিটিগুলিকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দলগত স্বার্থের 
উর্ধে থাকিয়া কার্ধ্য পরিচালনা করিতে হবে-। 
ব্যবসায়ী আর জনসাধারপ্রের মধ্যে একটা সহজ ও 


লি 
ত্রিণু| মঢাণ ব্যাঙ্ক 
_লিমিটেড-__ 








সকল প্রকার হ্যাক্কিং কাষ্যের 
সর্বাপেক্ষা নিল্লাপদ প্রতিষ্ঠান । 


কার্ম্যকরী মুলধন 
৪ কোটি ৩* লক্ষ টাকার উপর 
আমানত--৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার উপর 
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১০২৬, ক্লাইভ ই্রাট, কলিকাতা ৷ 
‘চীফ অফিস £ স্বাগরতল। (ত্রিপুরা ষ্টেট ) 
প্রিয়নাথ ব্যানাক্জি 
ত্রিপুরা হাইকোর্টের এডভোকেট 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 









সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন না কৰিলে কোন কাজই" 
আজ হুসমাধা হইবার উপায় নাই। তাই সকলের 
সহযোগিতা আর কার্যকরী সাহায্য অপরিহার্য 
খাত-সঙ্কট সমাধানের অস্ত | 

ইহা' ছাড়াও ছোটখাট কয়েকটি সুবিধা-- 
অসুবিধার কথা বিবেচনা করিবার আছে | প্রথমতঃ, 
বর্তমান রেশনিং প্রথায় কলিকাভার সরকারী ও. 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের কোটাস্ছু-. 
যায়ী খান্তশন্ত কলিকাতা খাস্তভাগার হইতে. 
সরবরাহ কর! হুইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার একটু 
পরিবর্তন করিলে বেশ কিছুটা সুবিধা হুইতে 
পারে। যেমন ধরা যাউক, রেলওয়ে বিভাগের 
প্রয়োজনীয় যে চাউল পরবরাহ করা হয়, 
কলিকাতাস্থ সরকারী গুদাম হইতে সেগুলি' 
সরবরাহ না করিয়া অঙ্ক স্থানের ' সংগ্রহকেন্র- 
হইতে সরাসরি তাহা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা 
করিতে পারা যায়। রেল রিভাগ সরকারের" 
অমুমোদনে নিজেদের প্রয়োজন ' মাফিক সংগ্রহ-- 
কেন্দ্র হইতে চাউল: লইবেন ও নিজেদের, 
ব্যবস্থাম্থযায়ী অন্তত্র প্রেরণ করিবেন। হইচাতে. 
রেলবিভাগেরও সুবিধা, সরকারেরও কম সুবিধা: 
নয়_খান্ত আনার খরচ বাচিয়া যায়, উপরস্ যান-- 
বাহনের অন্ত যে অসুবিধা প্রায়ই দেখা যায়, 
তাহারও একটা সুরাহ! হুইয়া যায়। তারপর 
বর্তমাণের ব্যবস্থান্ছয়ায়ী সরকারী সঞ্চ়কেন্ত্র- 
হইতে আঞ্চলিক কেন্দ্রে রেশন দ্রব্য প্রেরণ করা 


হয়, তারপর সেই আঞ্চলিক কেন্দ্র হইতে তাহা' 
বিক্রয়কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। এই ব্যবস্থার . 
পরিবর্তন করিয়া সিভিল শাপ্লাই-এর সঞ্চয়কেন্স - 


" হইতে একবারে বিক্রয়কেন্দ্রে খাস্তলামগ্রী বিলি. 


করা যাইতে পারে। হহাতে যানবাহনের 
খানিকটা সুরাহ] হয় এবং শ্রমিকের ব্যয় লাখব 
হয়। যে যানবাহন পূর্বে এই কাজে নিযুক্ত. 
থাকিত, সেইগুলি কলিকাতার আশপাশের নিকটস্থ- 
সংগ্রহকেন্্র হইতে খাস্চদ্রব্য আনার কাজছে- 
নিয়োগ কর! যাইতে পারে । ইহাতে মালগাড়ীর 
অভাববশতঃ অনিবার্ধ্য অন্থুবিধাতেও পড়িতে হয়, 
না। মিল হইতে আটা, ময়দা প্রভৃতি আনিয়া 
গুদামজাত করার পরিবর্তে সরাসরি তাহা বিক্রয়-- 
কেন্দ্রে সরবরাহ করিতে পারা যায়। ইহাতে 
অসুব্যাতো বিশেষ কিছুই নাই, বরং সুবিধাই 
প্রচুর। কৃষকের কাছ হইতে জ্রীত সামগ্রী” 
যানের অভাবে'নই্ হুইয়া যাইবে, আর অন্তস্থানের - 
লোকেরা খান্তাভাবে যরণকে বরণ করিয়া লইবে,. 
এরূপ অবস্থা কখনই সহা করা যাইতে পারে না। 
রেলবিভাগ উপযুক্ত মত মাঁলগাড়ী দিতে না 
পারিলে লরীযোগে বা নৌকাযোগে প্র মন্তুত খা. 
বিলিব্যবস্থা কর] প্রয়োজন | 


উৎপন্ন শঞ্ডের সদ্ব্যবহার করা দরকার, নতুবা 
এই বিশ্বব্যাপী খাগ্ত-সঙ্ষটের মাঝে আমাদের দেশের 
সঙ্কট ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া মহামারী ছুত্তিক্ষকে- 
ভাকিয়া আনিবে। ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী 
ও জনসাধারণ প্রভৃতি সকলকেই নিজ নিজ স্বার্থ 
ত্যাগ করিয়া দেশের ও দশের স্বার্থের জ্ত- 
একযোগে কাজ করিতে হইবে । তবেই যদি এই- 
সঙ্কট হইতে দেশ পরিত্রাণ পাইতে পারে। 


কাশ্মীরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর 
অভিযান গত এক সপ্তাহে বিশেষ সাফল্য লাভ 
/ করিয়াছে। শ্রীনগর হইতে পশ্চিমাভিমুখী রাস্তায় 
বারমুলা নামক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সহরটি ভারতীয় 
“ সৈষ্কের অন্তভূক্তি হইয়াছে । ভারতীয় সৈগ্ক এখন 
উর্ির নিকটবর্তী) মোছরার পাওয়ার হাউস 
তাহারা অধিকার করিয়াছে । আক্রমণকারীরা 
এই পাওয়ার হাউস ' ধ্বংশ করিয়া দেওয়াতেই 
শ্রীনগর অন্ধকারাচ্ছর হুইয়াছিল। আক্রমপকারীরা 
এখন কোহালামুখী রাস্তা ধরিয়া পলায়ন 
করিতেছে; পলায়নের সময় তাহারা পার্বত্য 
নদীর সেতুগুলি ধ্বংস করিয়া দিতেছে বলিয়া 
পশ্চান্ধাবন ছুঃসাধ্য হইয়াছে । আক্রমপকারীদের 
মধ্যে যাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় 
লইছেছে, তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে। সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
পুনরায় কাশ্মীর পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি 
বারমুলায় আক্রমণকারীদের অঙ্ুুঠিত পাশবিক 
ধ্বংসলীলা দেখিয়! মৰ্দ্দাহত হন। তিনি কাশীরী- 
দিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে 
শত্রুর কবলমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈম্ত 
সেখান হইতে প্রত্যাহার করা হইবে না। 
কাশ্বীরীদিগকে প্রয়োজনীয় জব্যাদি সরবরাহ 
করিবার প্রতিশ্রুতি তিনি নিয়াছেন। 
* ফু ক 


* 

এখন ইহা একরূপ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
ছইয়াছে যে; সীমাস্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী আবহুল 
কোয়াযুম খীর উদ্যোগে এবং লাধারণভাবে 
পাঁবিস্থালের সহযোগে কাশ্মীর অভিযানের ব্যবস্থা 
হয়। আবুল কোয়ায়ুম খাঁ সীমাস্ত অঞ্চলের 
আফ্রিদীদের কাসীর লুঠনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 
তাহাদিগকে শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 


সীমান্তের পাঠানদের মনোযোগ এই দিকে আর্ট. 


করিয়া “স্বতন্ত্র পাঠানীস্থান” সংক্রান্ত আন্দোলন 
নিশুভ করিবার অভিসন্ধিও তাঁহার ছিল। 
পাকিস্থানের নেতৃব্ন্দ আশা করিয়াছিলেন যে, 
বাহির হইতে কাশ্মীরে আক্রমণ -আরসু হইলে 
সেখানকার মুসলমানরা উৎসাহী ,হইয়া উঠিবে) 
পাকিস্থানে যোগ দিবার ভগ্ক রাঁঙ্যময় ব্যাপক 
বিদ্রোহ দেখা দিবে। এক পক্ষ কালের মধ্যে 
পাকিস্থানী নেতাদের সামরিক ও রাজনৈতিক 
চক্রান্ধ_হুই-ই ব্যর্থ হইয়াছে। সামরিক ক্ষেত্রে 
ভারতীয় সৈস্ের প্রত্যাখাতে আক্রমণকারীরা 
পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া! পলায়ন করিতেছে। 
আর রাঁজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক তা-বিরোধী- 
মুসলিম লীগের পুরাতন শক্ত জাতীয় সম্মেলন আজ 
সুপ্রতিষ্ঠিত । এই সম্মেলনের নেতা শেখ 
আবছুল্লার নেতৃত্বে কান্মীরের হিদ্দুঃ মুসলমান ও 
শিখ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হইয়াছে। 
পাকিস্থানী নেতাদের সামরিক ও রাজনৈতিক 
উদ্দেস্ত এইভাবে ব্যর্থ হইবার পর এখন তাহারা 
মীমাংসার আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাশ্ীরী 
জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করিয়া এ রাজ্যের 
ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে স্থির হইবে। পাকিস্থান 


দুটি 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

নেতারা এখন পূর্বের ওঁন্কত্য ত্যাগ করিয়া এই 
ব্যবস্থা মানিয়া লইতে সম্মত হইতে পারেনঃ 
কারণ এখন গোপন চেষ্টার দ্বারা জনমত প্রহণেব 
ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করিতে প্রয়াসী হওয়াই 
তাহাদের একমাত্র পথ। অবশ্য, শেখ আব্দুল্লা 
বলিয়াছেন-_পাকিস্থান হইতে আগত আক্রমণ- 
কারীরা বারযুলা, উরি, পাট্রান্‌ এবং মজ্রঃফরাবাদে 
হত্যা ও নুঠনের যে তাও চালাইয়াছে, তাহার 
পর হয়ত জনমত গ্রহণের প্রয়োজনই হইবে না 
কাশ্মীরীরা পাকিস্থানে যাওয়ার কথা আর শুনিতেই 
চান্ছিবে না। 


* * * ক 

গত ৯ নবেম্বর তারতীয় সৈষ্ত জুনাগড়ে প্রবেশ 
করিয়াছে। জুনাগড়ের দেওয়ান শাহ নেওয়াজ 
ভূত্তো নবাবের সম্পদ্িক্রমে রাক্যে শীস্তিরক্ষার 
ভগ্কা ভারতীয় সৈষ্ক আমন্ত্রণ করেন । জুনাগডের 
নায়েব দেওয়ান মেজর হাতি জোন্স্‌ অস্থায়ী 
গবর্ণমেপ্টের নেতা! ভ্রীধুত শ্বামলদাঁস গান্ধীর সহিত 
আলোচনায় প্রবৃত্ত, হইয়াছিলেন। মেজর চার্ড 
ভ্োন্সের পরামর্শে জুনা?ড়ের নবাব ও দেওয়ান 
এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। দেওয়ানের 
গক্ষ হইতে হল! হইয়াছে যে, জুলাগ্ড় ভারতীয় 
ইউনিয়নে যোগ দেয় নাই-রাঙ্ে) রক্তপাত 
নিবারণের উদ্দেস্তে ভারতীয় সৈষ্ক আহ্বান করা 
হইয়াছে মাত্র । প্ররৃতপক্ষে রাজ্যে রত্তপাত 
নিবারণের আগ্রহে নহে নবাবের সিংহাসন 
বক্গার একাত্ত গয়োজনেই এই ব্যবস্থা । অস্থায়ী 
গবর্ণমেণ্টের শ্থেচ্ছাসেনাবাহিনীর দ্বারা সমগ্র 
ছুনাগড় অধিকৃত হইবার উপতম হইয়াছিল। এই 
গবর্ণমেণ্ট রাজ্যে পজাতস্র প্রতিষ্ঠা করিলে নবাবের 
পক্ষে জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিবার পথ চিরতরে রদ্ধ 
হইয়া যাইত। ভারতীয় ইউনিয়নের সামরিক 
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ভারত গবর্ণমেপ্ট জুনাগড়ে সৈষ্ক প্রেরণ করিয়া 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টকে আলোচনার জন্ভ আমন্ত্রণ 
করিয়াছেন। পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট এই বলিয়া 
উণ্টা চাপ দিতেছেন যে, পাকিস্থানের অন্তভূপ্তি 
ভুনাগড়ের দেওয়ান ও নবাবের ভারতীয় সৈগ্ 
আহ্বানের অধিকার নাই? ভারতীয় সৈগ্ক অপসারিত 
না হইলে এবং জুনাগড়ে শাস্তি স্থাপিত না হইলে 
তাহারা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন না । পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের অভিনব যুক্তির তাৎপর্য্য এই যে, 
ভুনাগড় সম্পর্কে সেখানকার অধিবাসীর কোনও 
অধিকার নাই, নবাব ও দেওয়ানের কোনও 
অধিকার নাই-_-অধিকার একমাত্র পাকিস্থান 
গবরমেন্টের ! প্রকৃত কথা--কাশ্মীরকে লক্ষ্য 
করিয়াই পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট জুনাগড় সম্পর্কে 
সমগ্র চক্রাস্তটা করিয়াছিলেন। এখনও যাহাতে 
কাশ্মীর সম্বন্ধে “দর কষাকষি” করিতে সুবিধা হয়, 
তদুদেশ্যেই তাহারা, জুনাগড় সম্পর্কে অবান্তর 
নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্ন তুলিয়া অচল অবস্থা বজায় 
রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন । এই সমস্ত৷ রাজনৈতিক 
চালে নিশ্চয়ই সুবিধা হইবে না, কারণ দুইটি 
রাজ্যের জনসাধারণই ঘোর পাকিস্বান-বিরোধী । 
| |) | » 


হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা যাহা 
অহুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। হায়দ্রাবাদের নূতন প্রতিনিধি- 
মওলের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের আলোচনার 
সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। 
তবে, বিশিষ্ট সংবাদ সরবরাহ গ্রতিষ্ঠানগুলি 
জানাইয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট হায়দ্রাবাদকে 
মহীশূর ও কাশ্মীরের মত দায়িত্টীল গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠা করিয়া সোজাম্বজি ভারতীয় ইউনিয়নে 
যোগ দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাহারা দাবী 


সাহায্য চাছিবার ইঙ্ধাই প্রকৃত কারণ! । জানাইয়াছেন যে, ইত্েছাছুল মুপলেমীন্‌ নামক 






















অনুমোদিত মুলধন 
বিক্রয়ার্থ ও বিক্রীত মূলধন 
মাদায়ীন্কত মুলধন 
মুত তহবিল 


কলিকাত৷ 


নিউইয়র্ক--ছ1শনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক 
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বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :--৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


গল ক 


সব্ধ প্রকার ব্যাঙ্কিৎ ব্যবসায় কর! হয়। 


_ শাখাসমূহ = 


হ্যারিসন রোড শ্যামবাজার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ পাটনা; গয়া 

মাণিকতলা, জোড়াসীকে। রংপুর, বগুড়া রশচী 

বড়বাজার, বন্থবাজার বহরমপুর, পাবনা তি 

ভবানীপুর ড় আপার বাজার (বাঁচী ) 

হাওড়া কৃষ্ণনগর i হাজারীবাগ, কোডারমা 

শালকিয়া নবীপ, জলপাইগুড়ি গিরিডি, পুরুলিয়া 
পশ্চিম ভারত- বোম্বাই উত্তর ভাঁরত-_-বেনারস, নিউ দিল্লী 


বিদেশী এজেণটগণ £ 
লগ্ন-_মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


মিঃ জে, সি, দরীস- ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 


= 


২,00,00,000২ 
1৫,00,000২ 

৭8,8৩,১৩২২ 
১৭00,000২ 














বিহার 


অষ্ট্রেলিয়া ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস 


৪৯২ 


ফ্যাসিস্ত প্রতিষ্ঠানটি হায়দ্রাবাদের সংখ্যাগরিউদের 
উপর যে অত্যাচার চালাইতেছে, তাহ! অবিলম্বে 
বন্ধ করিতে হইবে। প্রতিনিধিমণ্ডল নাকি প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন__ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিবার 
প্রসঙ্গ আপাততঃ স্থগিত ব্বাখিয়া “স্থিতাৰস্থা চুক্তি" 
আরও এক বৎসর বহাল রাখা হছউক। ভারত 
গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাব অপ্রাহ্‌ করিয়াছেন। এদিকে 
হায়দ্রাবাদে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ 
হইয়াছে, কর্তৃপক্ষের নিক্ষিয় সমর্থনে অথবা সক্রিয় 





সহযোগে ইত্তেছাছুল মুসলেমীন্‌ সাম্প্রদায়িক দাজা . 


বাধাইয়া তাহা দমন করিতে চেষ্টা করিতেছে। 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নাম করিয়া” সেনাবাহিনীকে 
গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে লেলাইয়। দেওয়া হইতেছে ) 
তাহারা নির্কিচারে গুলী চালাইয়া নিরীহ 
গ্রামবাসীধিগকে হত্যা কর্িতেছে। ভারত 
গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার প্রহসন বজায় 
রাখিয়া কঠোর হস্তে রাজ্যের গণ-আন্দোলন দমন 
করাই হায়দ্রাবাদ কতৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল। তারত 
গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সে অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়াছেন। 
সর্দার প্যাটেল দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন__নিজাম 
যদি এখনও শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া থাকেন, এখনও 
যদি তিনি রাজ্যের জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
চলিবার আশা পোষণ করেন, তাহা হইলে 
ছুনাগড়ের নবাবের মতই তাহার অবস্থা হইবে 


সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যবর্ত্তা ত্রিপুর!- 
রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ চাঞ্চল্যের তি হইয়াছে। এই 
রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী হিন্দু, রাজ্যের শতকরা ৭৫ জন 
অধিবাসীও হিন্দু। রাজ্যটি স্বভাবতঃ ভারতীয় 
ইউনিয়নে যোগ দিয়াছিল। ত্রিপুরা রাছ্যের 
সীমান্তের বাহিরে কুমিষ্লা জেলায় (বর্তমানে 
পাকিস্থান) চাকৃলা রোলানাধাদে ত্র রাজ্যের 
হৃপতির ব্যক্তিগত জমিদারী আছে। এই 
জধিদারীতে সম্প্রতি এক শ্রেণীর মুসলমান 
আন্দোলন আরস্ত করিয়াছে যে, ত্রিপুরা অর্থনৈতিক 
ও ভৌগোলিক দিক হইতে পূর্্বলেরই অঙ্গ। 


দ্ুতরাং ব্রিপুরাকে পাকিস্থানেই যোগ দিতে হইবে। 


কাশ্মীরের অন্থকরণে ত্রিপুরা বাধ্য আক্রমণ 
চালাইবার জন্তও নাকি আয়োদ্গন চলিতেছে? 
চাক্লা রোসানাবাদে বহিরাগতের ভিড় হুইয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


ভারত গব্ণমেন্ট ত্রিগুরাকে রক্ষা করিবার জন্ত 
প্রস্তুত হইয়াছেন; এই রাজ্যকে প্রয়োজনীয় 
সাহাধ্য দিবার জন্ত আলাম গবর্ণমেপ্টকে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । করিমগঞ্জের মধা দিয়া এই 
রাজ্যের সহিত আলামের, ঘোগহুত্র দৃঢ় করিবার 
ব্যবস্থাও হুইতেছে। ক্রিপুবার প্রকৃত 
অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্তে সর্দার প্যাটেল! রাজ্যের 
নাবালক রাজার অভিতাবিকা মহারামীকে 
ডাকাইয়াছেন। তিনি এখন দিল্লীর পথে। 


# 


দেশীয় রাজাগুলিকে কেন করিয়া ভারতীয় 
ইউনিয়নের সহিত পাকিস্থানের যে বিরোধ, ইহা 
ছাড়া এ সব' রাজ্যের প্রজাদের গণতান্ত্রিক 
অধিকারের দাবীও এখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে। বহু নৃপতি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ 
দিলেও তাহারা প্রজাদের গণতাক্জিক দাবী স্বীকার 
করিতে ইতত্ততঃ করিতেছেন। অনেকে ইতিমধ্যে 
গণ-আন্দোলনের নিকট নতিশ্বীকার করিতে বাধ্য 
হইলেও সকল নৃপতির চৈতস্তোদয় এখনও হয় 
নাই। সম্প্রতত নীলশিবি ও কোলাপুরের নৃপতি 
রাজ্যের প্রজাশক্তির সংহত আপোষ করিতে বাধা 
ছইয়াছেন। ছুইটি রাজ্যেই গণ-প্রতিনিধিদের 
হাতে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হুইযাছে। গত ই 
নবেম্বর হইতে মশিপুরে ষ্টেট কংগ্রেসের আন্দোলন 
আরম্ভ হইয়াছে। টেট কংগ্রেসের দাবী--অন্তর্ব্তা 
শাসন পরিষদ ভাদ্গিয়া দিতে হুইবে, গণ-পরিষর 
আহ্বান করিতে হইবে এবং ১৯৪৮ সালের ১লা 
এপ্রিলের মধ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেপ্ট প্রতিষ্ঠা 
করিতে হুইবে। ইম্ফষলে সরকারী অফিসগুলিতে 
পিকেটিং চলিতেছে, ব্যাপক ধর্দঘট আরম্ভ 
হইয়াছে, প্রজ্লারাজও কায়েম হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ 
এখন তীছার্দের অভ্যন্ত পন্থায় প্রত্থা আন্দোলন 
দষন করিতে সচেষ্ট । গত নবেম্বরে পুলিশ 
বত্যাপ্রহীদের প্রতি ৬০টির অধিক গুলী নিক্ষেপ 


' করে ; ফলে বিশ জন আহত হইয়াছে। 


* * * * 


আগামী ৩০শে নবেম্বর সুপ্রীম ক্যাপ্তারের 


প্রধান কেন ভাঙ্গিমন। দেওয়া হইবে'। ইহার পর 
ভারত ও পাকিস্থানের সেনাবাহিনীর পুনর্থঠনকল্লে 


বৃটিশ প্রতুত্বাধীনবুক্ত কেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান আর _ 
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- [ ১৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭, 





থাকিবে না| ম্ুপ্রীয কন্যাণ্ডারের প্রধান কেন্ত্র 
ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কারপহ্বরূপ বলা হুইয়াছ যে, 
সংশ্লিষ্ট প্রধান পক্ষত্বয়ের (ভারত ও পাকিস্থান) মধ্যে 
প্রয়োজনীয় শুভেচ্ছা! ও সহযোগিতার অভাব ছেতু 
প্রাক্তন বৃটিশ ভারতের দন্ত বাহিনীকে ছুইটি নৃতন্‌ 
ও ম্বতন্্ গৈঘ্ববাহিনীতে রাপাস্তরিত করা ক্রমেই 
অগস্তব হইয়! পড়িয়াছে। ৩০শে নবেম্বর সুপ্রীষ 
কম্যাগডারের কেন্দ্র গুটাইয়া লইবার প্রস্তাব ভারত 
গবৰ্ণমেণ্টের ) পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট আগামী 


১লা এপ্রিল পর্যন্ত ও প্রতিষ্ঠান বজায় রাখার ' 


পক্ষপাতী ছিলেন। তাতের সমর বিভাগে বৃটিশ 
প্রতৃত্থের অবপান ঘটাইবার এই সিদ্ধান্ত সমীচীন, 
হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। সুপ্রাম 
কম্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি নিরপেক্ষভাবে 
যোগ্যতার সহিত কাতর করেন নাই বলিয়া সন্দেছ 
করিবার কারণ আছে। পাঞ্জাবে শাস্তিরক্ষার 
উদ্দেশ্বে এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে সীমান্তরক্ষী 
বাহিনী গঠিত হইয়াছিল, তাহার! চরম অপনার্ধতার 
পরিচয়ই দিয়াছে । উত্তর তারতের সাশ্্রবার়িক 
হাজামায় বৃটিশ সামরিক কর্মচারীদের "গোপন 
হস্ত’ থাকিবার অভিযোগও শোন! গিয়াছে । এই 
সব অভিযোগ যদি মিথ্যা হয়, পাঞ্জাবে সীমান্তরক্ষী 
বাহিনীর অপদার্ধত1 বদি ইচ্ছাকৃত না হয়, তবুও 
স্বাধীন ভারতের সমর বিভাগে যত সত্ব পর- 
কর্তৃত্বের অবসান ঘটে, ততই মঙ্গল। 
*+ *+ * * 

গত সপ্তাহে কপিকাতার ভারতীয় মুসলমানদের 
ছইটি সন্মেপন হুইয়াছে। ডাঃ আর, আমেদের 
সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমানর। সমবেত 
হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ভারতীয় 
ইউনিয়নের মুগলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান থাকা 
উচিত নহে। পক্ষান্তরে, মিঃ ৃহরাবন্দির নেতৃত্বে 
মুসলিম লীগপস্থী মুসলমানরা মিলিত হুইয়া স্থির 
করেন যে, সমগ্রভাবে, ভারতীয় ইউনিয়নের 


মুসলমানদের লহিত অনুললমানদের সহযোগিতা 


সম্ভব করিবার অন্ত মুপলমানদের শ্বতন্ত প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমোক্ত সম্মেলনে 
ভারতীয় ইউনিয়নের মুনলমানধিগকে সাম্প্রদায়িক 


শ্বতিন্ত্য বিস্বৃত হইয়া জাতীয় শক্তির সহিত 


মিলিত হইতে নির্দেশ দেওয়! হয়; শেষোক্ত 
সম্মেলনে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্য অক্ষুধ 
রাখিয়া জাতীয় শক্তিতে বিভেদ ঘটাইবারই সিদ্ধান্ত 
স্থির হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানরা যদি 
এখনও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষময় ফল 
উপলব্ধি না করেন, তাহা! হইলে তাঁহারা নিজেদের 
সর্ধবনাশই ডাকিয়া আনিবেন। মুশদিষ লীগের 
ন্পুরাতন রাজনৈতিক মস্ত নূতন বোতলে ঢালিলে” 
উ্ছা দোবশূষ্ধ হইবে না। ভারতীয় ইউনিয়নের 
মুসলমানরা এখন বদি দেশের বৃহত্তর গণতাস্ত্রিক 
শক্তির সহিত মিলিত হ্ইয়া সকল প্রকার 
সাম্প্রদারিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাড়ান, তাহা 
হইলে সংখ্যালঘু ছিসাবে তাছারা! যেমন নিজেদের 
মঙ্গল সাধন করিবেন, তেমনি উহাতে ভারতীয় 
ইউনিয়নেরও সর্ববাজীণ মঙ্গল হইবে। 


এ 


দ্রীপাদ্ধিতায় শহরের আলোকসজ্জা দেখিতে 
ন্যাহির হইয়াছিলেন ? আপিল পাড়ায় ও ময়দানের 
“দিকে আগিয়াছিলেন ? গবর্মেন্ট হাউল ও ফোর্ট 
উইলিয়ম দেখিয়াছিলেন? দেয়ালীর রান্ত্িতে 
এবং তার পরের রাত্রিতে ? না দেখিয়া থাকিলে 
ঠকিয়াছেন। ছুইটিই আলোকমালায় ঝলমল 


1 -করিতেছিল। দেশের যে শুধু শাসনব্যবস্থা বদল 


হইয়াছে তাহ! নছে,-হাঁওয়াও বদল হইয়াছে। 
১৫৫ আগষ্টের পর হইতে ছোটখাট! নানা 
"ব্যাপারেই তাছা চোখে পড়িতেছে। 

কলিকাতার লাটগাহেবের বাড়ীর আলোক- 
সজ্জা ইতিপূর্বে আরও অনেকবার দেখিয়াছি। 
-খুব বেশী দিনের কথা নয়, পরলোকগত রাজা পঞ্চম 


' সঅর্জেয় পঁচিশ বছর রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে পর: 


ফ্লাড লাইটের সাহায্যে সমস্ত বাড়ীটাকে 
আলোকিত করা হুইয়াছিল। নতুন রাজা যষ্ঠ 
“অর্জের রাজ্যাভিষেকের সময়ও তন্রপ। কিন্ত 
গত মঙ্গলবার রাত্রিতে গবর্ণযেন্ট , হাউসে যে 
"আলোকসজ্জা হইরাছিল, এমন কুচিসম্মত সুন্দর 


' “আলোকমালা ইতিপূৰ্বে এ বাড়ীতে আর দেখা 


স্যায় নাই, বলা যাইতে পারে । 


& » গা টি 


ঠিক আনি না, দেরালীতে  গবর্ণমেপ্ট ছাউসে 
আলো দেওয়ার পরিকল্পনা প্রথমে কাহার মাথায় 
-আপিয়াছিল। অঙ্গমান করিতেছি, গবর্ণর পত্নী 
“লেডী প্রতিমা মিত্রের । এই মহিলাকে যাহারা 
জানেন, তাহাদের কাছে ইহা বিশ্বয়কর কিছুই 
-নহে। কাক্ষফলার প্রতি তাহার আগ্রহ অসাধারণ ) 
“সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে তাহার অনুরাগ যথেষ্ট। 


_ এককালে সুগায়িকা বলিয়া তাহার বিশেষ সুনামও 


-ছিল। এইখানে উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না 
যে, বাংলার আদি সাহিত্যিকদের মধ্যে অস্ততম 
মহারথী ন্বর্গগত রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় লেভী 
।মিন্রের মাতামছ ছিলেন। 


ক ক . চি 


অবপ্ত দেয়ালীর আলোকলত্জার পিছনে 


-স্বয়ং স্কার বি, এদের উৎসাহ ছিল শুনিলেও অবাক 


হুইৰ না। কেন, তাহা ব্যাখ্যা করিবার আগে 
ফয়েক বছর আগেকার একটি -ঘটনা উল্লেখ 
করিতেছি । তখন গবর্ণমেণ্ট অব ইত্ডিয়ার শৈল- 


"বিহার রেয়া্দ ছিল। সাধারণতঃ পূজার সময়টা 


গবর্ণমেন্ট সিসলাতে রহিত বলিয়। দিল্লীপ্রবাসী 
বাল্লালীদের হুর্ণাপূজাটা পিমলাতেই হইত এবং 
বিশেষ আড়ঘরের.সছিতই হুইত | মহাষ্টমীর দিনে 
পিমলা' কালীবাড়ীতে রাত্রিতে একটা ভোজের 
ব্যবস্থা সেই দুর্থাপৃজার অঙ্গ । করাচী হইতে, 
“চিংড়ি এবং কলিকাতা হইতে ভীমনাগেন সন্দেশ 
নেওয়া হইত । আসন পাতিয়া বসিয়া অন্ত আর 
দশলনের সঙ্গে স্তার বি, এলকে একাধিকবার শাল 
পাতায় লেই ভোজে যোগ দিতে দেখিয়াছি । 
কাহার পাতে মাছ পড়ে নাই, কাহাকে আর 


1 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


একটা সন্দেশ দিতে হইবে, নিজে দাড়াইয়া তাহা 


তদারক করিতেছেন, দেখিয়াছি । 


*# * * ও 


সে-ব্ছর, বোধ হয় উনিশ শ চল্লিশ, কিছ! 


'একচল্লিশ হুইবে--সরকারী কর্দচারীরা' ছুইভাগে 


সিমলা হইতে দিল্লী ফিরিতেছিলেন। ফলে পূজার 
সময় অর্ধেক বাঙ্গালী কর্ধচারী সিমলায় এবং 
অর্ধেক দিল্লীতে বিভক্ত হুইয়া পড়িলেন। পুজার 
অন্ত চাদ! যাহা উঠিয়াছিল, তাহাতে ছুই জায়গায় 
পূজার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। সুতরাং ছুই 
জায়পায়ই ভোজের ব্যাপারে মিতব্যয়িতার 
প্রয়োজন দেখা দিল। নয়াদিক্লীর পূজায় অষ্টমীর 
দিন পলারের বদলে সাধারণ খিচড়ির ব্যবস্থা স্থির 
হইল। পূজার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা স্তার বি, এল 
পূজার মণ্ডপে লমন্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কি নাই, 
খোজ লইতে আসিয়া সে-কথা শুনিলেন। 
বলিলেন, “সে কি কথা হে, মহাষ্টনী দিন ছেলে- 
মেয়ের দল প্রদাদ নিতে আসবে, খিচুড়ি খাবে 
কি? বরাবর যা হয়ে আসছে, এবারও তাই হবে। 
পোলাও করতে কত টাকা আর বেশী লাগবে, 
শ’ তিন-চারেক ? কাল সকালে তোমরা কেউ 
আমার বাড়ী এসে সে টাকাটার চেক নিয়ে যেও ।” 


* [ * + 

হুট পরিহিত প্ডার বি, এল, মিটারের টাই, 
কলারের নীচে যে ব্রজেন্্রলাল মিত্র লামক 
ভদ্রলোকটি সর্বদাই বর্তমান ছিল, সে কথাট। 
প্রমাণের জগ্ডই যে শুধু উপরের কাহিনীটা বলিলাম, 
তাহা নছে। স্যার ব্রজেজ্ের প্রতি সত্যি সত্যিই - 
আমার একট] বিশেষ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আছে। 
ধাহারা ভারতবর্ষে গবর্ণমেপ্টের “বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ও আলোলনের দ্বারা কারাবরণ ও বহুবিধ নির্ধযাতন 
সহিয়াছেন, তাহাদের দেশপ্রীতি লইয়া ফেহ তর্ক 
করে না। কিস্ত যাহার! দীর্ঘকাল বড়লাটের 
এক্সিকিউটিভ কাউন্দিলর রছেন, তাহাদের বেশীর 
তাগ লোককেই আমরা লাধাপতঃ ব্রিটিশ 


গবর্ণমেন্টের অন্নপ্রহপুঃ্, জাতীয়তাবিরোধী ব্যক্তি 


বলিয়া মনে করি। একাধিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনায় 


হ্তার বি, “এল, সম্পর্কে বারংবার আমার এই 
কথাটাই মনে হুইয়াছে যে, এই লোকটির দেশ- 
প্রীতি, আত্মনন্ব/ন ও তেজহ্িতার পরিচয় দেশের 
লোক বিশেষ কিছুই জানিতে পারিল না। 
i + + | Ld + 
অত্যন্ত সুখের বিষয়, গণ-পরিষদের তিতরে 
ও বাহিরে তাহার নিদ কাজের ফলেই সম্প্রতি 
লে তথ্য দেশবাসীর জানার হুষোগ হইয়াছে । 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে তারতীর ডোমিনিয়নে যোগ 
দিতে রাজী করানো, মুগলিম লীগের পাণ্ডা ভূপালের 
নবাব বাহাছুৰের হুরভিনদ্ধি ও অপচেষ্টা বার্য 
করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল চেম্বার অব প্রিন্সেস্কে 
পরলোকে প্রেরণ--ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে 
এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কংগ্রেণকে 
ভার বি, এল, যে সহায়তা করিয়াছেন তাহার 
ভন্ড জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ চিরকাল তাহার 
নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবে। কংগ্ৰেস কতৃপক্ষ এবং 
ভারত গবর্ণমেপ্টের বর্তমান কর্ণবারগণ দেয় 
রাজ্যের সহিত ফেন্দ্রীর সরকারের সম্পর্ক নির্জারণ 
ব্যাপারে শ্তার বি, এলেয় বুদ্ধি ও পরামর্শের উপরে 
কতখানি নির্ভর করিয়া থাকেন, তাহা ইহা দ্বারাই 
প্রযাণ হইবে যে; ১৫ই আগষ্ট তাহাকে কোন একটি 
প্রদেশের স্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত করিবার একান্ত ইচ্ছ! 
সব্বেও সর্দার পেটেল, পণ্ডিত নেহেরু তাহা! করেন 
নাই। তাছারা বলিয়াছেন, দেশীয় রাজ্যের 
ব্যাপার আরও ভালোরূপে মীমাংসা না হওয়া 
পর্য্যন্ত স্তার বি, এলকে দিল্লীতে গণ-পরিষদে 
থাকিতেই হইবে । | 
# + 
কলিকাতায় বিশেষ সম্প্রদায় পরিচালিত 
৪খানা-_ছুইখানা ইংযেলী ও ছৃইখানা বাংলা-- 


খবরের কাগজ আছে--সআাধিক জগতের পাঠকের! 
(৪৯৫ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) i 
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হেড অফিস__পি-৭, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা ৷ 
- শ্রাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা । 
ট X 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ রর 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





আর্বিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 


কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্্রগুলির কাৰ্য্যকলাপ 
-_প্রথমতঃ লড়াই-ফেরৎ লোকদিগকে কোন 
চাকুরীতে নিয়োগের শ্ুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য 
কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর হইতে বর্শবিনিময় কেন্গুলি 
স্থাপন করা হইয়াছিল । ইহাদের পরিসর ক্রমশঃই 
বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে ৫২টি 
কেন্দ্র আছে। তাহা ছাডা দেশীয় রাঘ্যগুলিতেও 
২১টি ওঁরপ কেন্দ্র আছে। গত জুলাই মাস পর্য্যন্ত 
কর্মবিনিময় কেন্দ্রগুলির দ্বারা ২ লক্ষ লোকের 
চাকুরী স্থির করিয়া দেওযা হইয়াছে । এখন 
পূর্কা-পাঞ্জাব ও দিল্লীর বাস্তহারাদের পুনর্কসতি 
বিনিময় কেন্দ্রগুলির অধিকতয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন 
হইতেছে । দিল্লীর কেন্দ্রীয় ও একটি আঞ্চলিক 
অফিস ছাড়াও যুক্তপ্রাদেশে ৩০টি, পূর্ব পাঞ্জাবে 
৫টি, পশ্চিম-পাঞ্জাৰ ও আসামে ৭টি, বিহার ও 
উড়িষ্যায় ৫টি, বোম্বাইতে ৯টি, মধ্যপ্রদেশে ৪টি ও 
মাদ্রাছে ১০টি কেন্দ্র আছে। মান্রাজে ১৫টি 
জেলা কেন্তও আছে। লড়াই-ফেরৎ জ্রীলোকদের 
চাকুরী খুঁজিয়া দেওয়ার জগ্ভ প্রতোক আঞ্চলিক 
কেন্দ্রে এক একটি করিয়া পৃথক শাখা অফিস 
আছে। 
বাণিজ্য বিষয়ে ডিপ্লোমা পরীক্ষার 
ফলাফল--এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত 
জুল-জুলাই মাসে (১৯৪৭) নিখিল ভারত কারিগরী 
শিক্ষা পরিষদের অধীনে বাণিজ্য বিষয়ে যে 
. ডিপ্লোমা পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে 
নিয়লিত্তি পরীক্ষাধিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন: 
দেবকীনন্দন গুপ্ত, নাগরাজ্া ' রাও, বেণুগোপাল 
রাও, চত্তর্চাদ জৈন এবং হকুমটাদ গোয়েল। 
পূর্ত দপ্তরের কন্ট্রীক্টারদের, রে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের পুষ্থ দপ্তরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যে সকল কনৃট্রাক্টার কেন্দ্রীয় 
পূর্ভ দপ্তরের অধীনে নাম রেক্ছ্ী করিতে চান, 
& দণ্ডরের প্রধান ইঞ্জিনীয়ারের নিকট তাহাদের 
আবেদন দাখিলের শেব .তারিখ বাড়াইয়া ১লা 
ডিসেম্বর (১৯৪৭) করা হুইল। পাকিস্থান হইতে 





আগত বাস্তহারা কন্ট্রাক্টারগণও এই. সুযোগ 
পাইবেন । কনুট্টাক্টীরদের নাম রেজেস্রী 
সংশোধিত নিয়ম-কান্ছন ও আবশ্যক যোগ্যতার 


' বিবরণ নয়াদিল্লীস্ক কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের প্রধান 


ইঞ্জিনীয়ারের নিকটে পাওয়া যাইবে । 

ভারত ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান 
-গত ১৯১৯ সালে ৎ৯শে অক্টোবর আমেরিকার 
ওয়াশিংটন নগরে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
সম্মেলনের বৈঠক হয়। সে সময় হইতে আজ 
পর্য্যন্ত ২৮ বৎসরকাল ভারতবর্ষ ওঁ প্রতিষ্ঠানের 
সদন্ড থাকিয়া এবং তাহার নীতির সহিত 
অবিচ্ছি্রভাবে সহযোগিতা করিয়া আসিতেছে 
এবং বিশ্বের শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং সমগ্র 
মানব ভাতির নৈতিক ও বাস্তব মঙ্গল সাধনের 
প্রচেষ্টা করিতেছে । প্রথম ছুই বৎসরকাল 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর আটটি প্রধান শিল্পোর্নত দেশের 
অন্ততমন্ধপে ওঁ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সভায় 
স্থায়ী আসন লাভের দাবী করিয়াহিল। কিন্ধ 
তাহা অহ্থমোদিত হয় নাউ । ১৯২২ সাল হইতে 
ভারতবর্ষ পরিচালক সভার স্থায়ী সদন্ত হইয়া 


,আপিতেছে। ১৯৩৪ সালে মাঁকিন 'যুক্তরাষ্্রী ও 


রাশিয়ার মত ছুইটি বিপুল শিল্লোপ্নত দেশ 
আস্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান করিলেও 
ভারতের মর্ধ্যাদা তাহাতে ক্ষ হয় নাই। 
পৃথিবীর যে সব দেশের লোকের মাথাপিছু আয় 


সর্বাপেক্ষা কম, ভারতবর্ষ ভাহাদের অস্ভতম |. 


তথাপি আন্তর্জাতিক শ্রধিক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত 
টাদার দিক দিয়! ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান অধিকার 
করে। ভারত বরাবরই নিয়মিতভাবে এবং 
বথাসময়ে তাহার দেয় চাদা দিয়া আসিয়াছে। 
১৯৪৮ সালে তাহাকে ১১ লক্ষেরও অধিক টাকা! 
দিতে হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতবর্ষ 
হইতে'ও প্রতিষ্ঠানে বাধিক সম্মেলনে চারজন 
করিয়া প্রতিনিধি পাঠানো হয়__২ লন পগবর্ণমেণ্টের, 
১ জন মালিকদিগের এবং ১ আন শ্রযিকদিগের | 
বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির কোন 
প্রতিনিধি আত্তর্াঁতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে ছিল না ” 
১৯৪৫ সাল হইতে দেশীয় রাজ্যের একজন 
প্রতিনিধিকে উপদেষ্টাকূপে এ সম্মেলনে পাঠানো 
হয়। তারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র স্যার 
অতুল চ্যাটার্জি ১৯২৭ সালে আস্তর্াতিক শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠানের বার্ধিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন। 


নিরাপদ ও লাভজনকভাবে 


টাকা খাটাইতে চান? 
আমাদের ০নভাল্ী ভ্নালতিহত জমা রাখুন 
৪ সুদের হার £ 


৩ মাসের জন্য শতকর! ২ 
৬ মাসের জন্য শতকরা ৩২ 


৯ মালের জন্য শতকরা ৩॥০ 
১ বৎসরের জন্য শতকরা 81০ 


আরও বেশী সময়ের জঙ্ক হইলে আরও উচ্চছারে হুদ দেওয়া হয়। 
লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানান হয়। 
আমরা জমি ক্রয়-বিক্রয় এবং উন্নয়নকল্পে সুবিধাজনক সর্তে 
জমি লইয়া থাকি। 


স্থাপিত--১৯৪১ সাল ৃ 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


ফোল শাক্যাল £ ১৪৬৮৪--১৪৬৫ 


Etre TS 


ll 
| ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইত্ডিয়া 1 লিঃ 


গ্রাম £-“‘Aryoplants” 


বস নিয়ন্ত্রণ বহাল থাঁকিবে--ভারতস 
সরকার বস্তু নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহাদের নীতি ঘোষণা” 
করিয়াছেন; উহ্থার প্রধান বিষয়গুলি এইরূপ-_. 
(১) কাপড় ও সুতা নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকিবে )- 
(২) উৎপাদন বৃদ্ধি; (৩) হুক্ম বন্র ও রকমারী 


। বল্পু উৎপাদনের পরিমাণ হাস ? (৪) মূল্য নির্ধারণ 


সম্পর্কে টেরিফ বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ) (৫)- 
অতিরিক্ত কার্ধ্যের জন্য পরমিকদিগকে ক্ষতিপূরণ. 
দান। 

পশ্চিম বঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন-_. 
পশ্চিম বঙ্গ গব্ণমেণ্টের এক প্রেস নোটে উল্লেখ - 
করা হইয়াছে যে, নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চিম বঙ্গ" 
প্রদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদন্ত নিষুক্ত- 
হইয়াছেন £--মিঃ' বি কে বসু, আই সি এগ 
(অবসরগ্রাপ্ত), সভাপতি এবং ডাঃ নীলরতন ধর” 
ও অধ্যাপক জে পি নিয়োগী। 

কেরোসিন সরবরাহ হ্বাস__একটি- 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কেরোসিনের টিন বা 
অষ্কপ্রকার পাত্র তৈয়ারীর উপযোগী পাতটিলের- 
অভাববশতঃ ভারত গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইয়া ১৯৪৭.. 
সালের ১লা" নবেম্বর হইতে বেসামরিক কার্যে 
ব্যবহৃত কেরোসিনের পরিমাণ শতকরা . দশ- 
তাগ হারে কমাইয়া দিয়াছেল। ভারতে লৌহ 
ও ইম্পাত উৎপাদন হ্থাস পাওয়ায় পাতটিনের- 
এত অনটন ঘটিয়াছে। | 

বাণিজ্য জাহাজের বিক্রয় বা হস্তান্তর 
নিরন্ত্রণ_-এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় বাণিজ্য” 
জাহাজ সম্পর্কে একটি জরুরী আইন সম্প্রতি ভারত 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক চালু কর! হইয়াছে। ইহার ফলে: 
কোনও ভারতীয় বাণিজ্য জাছাজ প্রতিষ্ঠান" 
গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়] কোনও জাহাজ অন্ত দেশে 
বিক্রয় বা হত্তাত্তরিত করিতে পারিবেন না।, 
বর্তমানে পৃথিবীর সর্ধবজ্র, জাহাঁছের বিশেষ খাটৃতি- 
দেখা যাইতেছে । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে 
জাহাজের অভাব আরও না বাড়িতে পারে সেই- 
অগ্ভই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। যুদ্ধের সময়েও : 
এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু ভারত রক্ষা 
আইনের মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে তাহা বাতিল" 
হইয়া যায়। 

ভারভীয় শুল্ক সমিতি কর্তৃক তথ্য- 
সংগ্রহের উদ্ভম-_পাট, তুলা, রেশম ও পশমের ' 
কারখানার ব্যবহৃত নলীর উৎপাদন সম্পর্কে বিভিন্ন" 


“উৎপাদক, ব্যবহারিক ও আমদানীকারী ব্যবসায়ীদের” 


মতামত আহ্বান করিয়া কেন্দ্রীয় শুন্ধ সমিতি 
ইতিপূর্বে প্রশ্নপত্র বিতরণ করিয়াছিলেন ।: কেবল' 
হৃতীবন্ত্রের কারখানায় ব্যবহৃত নলী সম্পর্কেই 
তাহারা এ পর্য্যন্ত উত্তর পাইয়াছেন। ' পাট, 
রেশম ও পশমের কলে ব্যবহৃত নলী সম্পর্কে, 
আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ তাহাদের মতামত জানাইতে 
ইচ্ছা করিলে আগামী ১লা ডিসেম্বর € ১৯৪৭ )- 
তারিখের মধ্যে নিয়লিখিত ঠিকানায় তাহা 
জানাইবেন £ সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড, 
কমট্রাক্টর বিল্ডিং-_নিকোল রোড, ব্যালার্ড এষ্রেট: 
_বোস্বাই। 


* ১৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭ ] 


তারত-পাকিস্থান বাপিজ)-ব্যবস্থা-- 
এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত ও পাকিস্থান উত্তয় 
গ্বর্ণমেপ্টের ' মধ্যে পারম্পরিক সম্মতিক্রমে 
স্থিবীকৃত হইয়াছে যে, উভয় রাষ্ট্রের যধ্যে বিনা 
. সক পণ্যক্সয্য আমদানী-রণ্ডানী কর! চলিবে। 
বে সকল ব্য ভারত ডোমিনিয়ন ছাড়া অন্ত কোন 
রা হইতে বিনা গুন্কে পাকিস্বানে প্রথম আমদানী 
হইয়া ভারতের বন্দরে পৌছিবে, লে সফল স্রব্য 
সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে না। 
ভ্ঞার়তের নূতন শাসনতন্ত্র সম্প্রতি 
প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, ভারতের নূতন শাসনতম্ত্রের অর্থ- 
নৈতিক ধারালমুহ পরীক্ষা করিয়া.রিপোর্ট দেওয়ায় 
অস্ত ভারতীয় গণ-পরিবদের সভাপতি একটি 
'/বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন ।, মিঃ এন আর 
সরকার ইহার সভাপতি এবং মিঃ ভি এস সুন্দরম 
ও অর্থ বিতাগের ভেপুটি সেক্রেটারী মিঃ এম তি 
রজচারী ইহার সন্ত নিযুক্ত হইয়াছেন । 


খান্য-সঙ্কট 


জান! গিরাছে যে, গত ₹৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত 
এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ১১ হাজার 
১৫৯ টন গম, ১* হাজার ২০০ টন ময়দা, ৯ হাজার 
৩০* টন চাউল, হ হাজার ১০: টন জোয়ার, 
১ হাজার ২০* টন যব ও ১** টন তুষ্টা আলিয়া 
পৌছিয়াছে। উহা! লইয়া ১৯৪৭ সালে তারতে 
'আমদানীক্কত বিদেশী খাদ্যশন্তের মোট পরিমাণ 
স্নাড়াইয়াছে--৪ লক্ষ ৬৭ ছাজার ৭০০ টন গম, ৪ লক্ষ 
28 হাজীর ৭** টন চাউল, ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টন 
নিলে, ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৭০৪ টন বব ১ লক্ষ ৩৬ 
হাজার ৭০০ টন ভুট্টা, ১ লক্ষ ৩৬ ছাজার ৬০০ টন 
ময়দাঃ ২১ হাজার ৮০০, টন জোয়ার ও ৮ ছাজার 


২** টন ওটস্‌। 
ব্যক্তিগত 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের কর্তৃপক্ষ হুইজন 
বিদেশী অধ্য।পককে বিশ্ববিভালয়ের ১৯৪৭ সালের 
পরিবন্ধিত বক্তৃতামালা দিবার অন্ত আমন্ত্রণ করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হঁছাদের মধ্যে একজন 
ইংলগ্ডের রয়্যান্ডইনটিটিউটের প্রাক্তন প্রেলিভেপ্ট 
অধ্যাপক আলেকজাও্ডার ফিন্লে। তিনি আগামী 
জাচুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিষেন বলিয়া 
আশা করা যায়। অপরজন হুইতেছেন নিউইয়র্কের 
এশিয়ান ইনহিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ আর্থার 
আপছাম.পোপ। তিনি আগামী নবেম্বর মাসের 
মাঝামাঝি ভারতে আসিৰেন বলিয়া আশ! 
করা যায়। 
খেয়ালীর খাতা 
(৯৩ পৃষ্ঠার পর )' 
তাহা পড়েন কিনা, জানি লা।' পড়িলে অবস্থাই 
কাশ্মীরের ব্যাপারে, তাহাদের সাংবাদিকতার 
নমুনাটা লক্ষ্য করিয়া থাফিবেন। হেড লাইন, 
ব্যানার হেডিং এবং সংবাদ দেওয়ার 
কাঁদায় সর্বদাই ভারতীয় সৈগ্কেরা কিছুই 
করিতে পারিতেছে মা এবং ' পাকিস্থানী দ্রস্থ্যরা 
জয়লাভ করিতেছে, কাশ্মীরের জনসাধারণের 
- সমৰ্থন ও সহায়তা পাইতেছে- এই তথ্যটা-কখনও 





* আর্থিক জগৎ 


ব! খোলাধুলিভাবে কখনও বা খুরাইয়া ফিরাইয়া 
প্রচার করার চেষ্টা চলিতেছে । অর্থাৎ দন্থযদল 
জয়লাভ করুক এবং ভারতীয় সৈগ্ভবাহিনী 
পরাজিত হুউক--এই একাস্তিক কামনাটা মনে 
চাপিয়া রাধা তাহাদের, পক্ষে আর সম্ভব 
হইতেছে না। 


* ক * * 


বিষয়টা একবার ভালো করিয়! ভাবিয়া দেখুন। 


ভারত গবর্ণমেষ্ট যুদ্ধ করিতেছেন একদল আক্রমণ- 


কারীর বিরুদ্ধে। সেই ভারতবর্ষেরই বুকে বসিয়া 
একদল লোক শত্রুদের জয়লাভ কামনা করিতেছে, 
শক্রুবিতাড়নে ভারতীয় টৈম্ভদের অসুবিধায় ও 
বিলম্বে উল্লসিত হইতেছে। যদি তুলনামূলক দৃষ্টান্ত 
দিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে --রাশিয়া ইংলগ্ড 


আক্রমণ করিলে বিলাতের ডেইলী হেরাল্ড যদি 


"ইংরেজ সৈভদের অগ্রগতি প্রতিরোধ”, “রুশ 
সৈভদের লিভারপুল দখল", “ইংরেজ জনসাধারণ 


কর্তৃক রুশ সৈশুদের সহায়ত!” ইত্যাদি ছেড লাইন- 


দিয়া খবর ছাপিতে থাকে, ভবে অবস্থাটা যে-রূপ 
দীড়ায়-ইহাও তাহাই। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সময় 
এই ধরণের কার্ধ্যকে পঞ্চমবাছিনীর পরিচায়করূপে 
গণ্য করা হইয়া থাকে যাহার শান্তি প্রাণদণ্ড। 
ভারতীয় ভোষিনিয়নের অন্তর্গত পশ্চিম বাংলা 
প্রদেশের রাজধানী কলিকাতা সহরে তাহা অবাধে 
চলিতেছে |] ১. - - 


কা 
ভারতীয় ভো রিমির জবিষানীযের ও সকলকে 
রাষ্ট্রের প্রতি আুগত্য দেখাইতে হইফে-_এই কথা। 








৪৯৫ 


বারবার বলা হয় বলিয়া বিশেষ সম্প্রদায়ের কেহ ' 
কেহ সম্প্রতি উন্না প্রকাশ করিয়াছেন। তারা 

বলেন, আমর! তে! বলিয়াছিই,আমরা রাষ্ট্রের প্রতি 

অনুগত, ইহার চাইতে আর বেশী কি চাও?, 

আস্থগত্যের আবার প্রমাণ দিতে হুইবে কেন? 

ফেন,__সেই -প্রশ্লের ভবাব কাশ্মীরের প্রশ্নে 

তাহাদের সংবাদপঞ্জগুপির মনোতাবের মধ্যেই 

দিনের আলোর মতো হুষ্পষ্ট হুইয়া উঠিয়াছে। 

যে-সকল বাভ্তবতাবর্দিত আদর্শবাদী “হৃদয় 

জয়ের" কথা বলিতেছেন, তাঁহারা এই ব্যাপার ' 
হইতে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিলে নিজেরা উপকৃত 

হইবেন, দেশেরও কল্যাণ হুইবে। 


* * কা * 


এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্টের নিকট 
একটা প্রশ্ন করিতে চাই। 'প্রেস-এডভাইসর+ 
নামে তীছাদের একজন কর্মচারী আছেন । ভদ্রলোক 
একজ্রন সিতিলিয়ন। তিনি ফি নাসিকায় সর্ষপ 
তৈল প্রদান করিয়া নিদ্রা দিতেছেন? ইতিপূর্বে 
দেখিয়াছি, তিনি গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বক্তৃতার 
* মধ্যেও আপত্তিকর উক্তি দেখিতে পান, পণ্ডিত 
নেহরুর বক্তৃতার অংশবিশেষ সেম্সর করিয়া 
থাকেন। কিন্তু উপরে যে খবরের 'কাগজগুলির 
কথা বলিলাম, তাহাদের এই পঞ্চমধাহিনীর 
আচরণ ছুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, অবলোকন 
করিতেছেন। টু শব্ষটিও করিতেছেন না। 


Believe it or not { } 
- খেয়ালী 


| _ টেলিগ্রাম ঃ কাটা মামি ফোন: কলিঃ ৫১৩০ (৩ লাল) | কলিঃ ন ব্যাঙ্ক | 
| 


EBLE 
| ( সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 








বোর্ড 


|. ১। ভ্ৰী৷ এন, সি, চক্ত্র, ভিরেউর £ ত্বাশনাল টাল কর্পোরেশন লিঃ) 
বাসন্তী কটন মিলস লিঃ) মহালক্ষী কটন মিলস লিঃ প্রভৃতি । 

২।' রায় বাহাদুর জি, ভি, সোয়াইকা, প্রোপ্রাইটর £ সোয়াইকা 

অয়েল মিলল; ভিরেইর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্ট 

কোং লিঃ) দি বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ) 

ৰাৰ্কযায়ার ব্রাদাস লিঃ ; ইউনাইটেড কলিয়ারিজ লিঃ) সোরাইকা! 

ৰন্পতি প্রোডাক্টস লিঃ 3 ম্যানেজিং ডিরেক্টর : সোয়াইকা ব্রাদার্স 

লিঃ) সোয়াইকা এক্সপোর্ট এও হমপোর্ট লিঃ) সোয়াইকা ্যাণ্ড 
অয়েল এণ্ড বাণিশ কোং লিঃ; সোয়াইকা লোপ ওয়ার্কস লিঃ! 


৩। 


কোং লিঃ প্রভৃতি। 
৪1 
| | ৫1 জ্রীবি,সি 
কোং লিঃ। 


জানি মুলধন 
বিক্রীত মুলধন 
আদায়ীকৃত মুলধন 





& জে, সি, নুখাজ্জি, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভুতপূর্কা চীফ 
; একজিফিউচিভ অফিসার ; ডিরেক্টর 


ভ্ী ডি, এন, দ্রত্ত, অংশীদার, এযাজাস কীথ এণ্ড কোং । 
, ঘোষ, এম-এল-এ, ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স 


৬। শ্রী এস, দত্ত, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর )। 





£ আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট 


৫০,০ ০০০০৯ 
১৪,৭৫১০০০২২ 
১৪,৩৭,০ ৩০২ 

৭০০১০ ০০৯. 





জে, এন, সেন, 
জেনারেল ম্যানেজার 


১৫, নেতাজা সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


সি 


নুতন যৌথ কোম্পানী 
সামলা-বৈস্তনাথপুর কোলিয়ারিজ এণ্ড 
ইপ্তাট্ীজ সি ডি, আগরওয়ালা। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_২*১; হারিসন রোড, কলিফাতা | 


কাগ্জানা প্রসঙ্গ 
অনুমোদিত যূলধন-_২০ লক্ষ টাকা। খনি দখল 
সংক্রান্ত ব্যবদা। 


রিয়েল নন্দ্বা কোলিয়ারী লিঃ ভিরেউর 


মিঃ সত্যকিন্কর মণ্ডুপ। রেজিার্ড অফিল_-. 





হেড অফিস £১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
ৃ স্থাপিত ১৯১০ ইং 


হিনক্ভিউজুভ স্বটাজ্র 


১৫ লক্ষ টাকার উপন্ন 
২ কোটি ১ » 


আদায়ী মূলধন ও রিজার্ড 
-্কা্যরুরা তহবিল 


কলিকাতা, বেলৈঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, কলেন্জ ্রীট, শ্যামবাজার, 








আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও- দহ ডং: 


.ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা, সুপরিচালিত। 









৪নং নেতাজী সুভাষ রোড়, কলিকাতা । 
আমাদের, বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ বুলিব! 
ও.উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্ধনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিঞ্ক কর্মী 






*ন্-খাস্যভলা ফ্টাট ১ তু; লট নি লট লা 





ড় 
[|ইণ্ডাধরীয়াল 


ম্যাল্ঃ ভিনন্নিতডেড 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান ষ্টরয়ুক্ যহুনার লায় 


সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


যাবতীয় কাজ করা হুর়। 


বড়বাজার,শ!মবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়যনসিংহ ' 
পাটনা সিটী। 


পেজ কর ২ দিরকািন। 
জেনারেল ম্যানেজার £ 








এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি,এ, আই, আই, 


-৩০শে ভূন 


৮ৎ, কেসি হ্রাট, ফলিকাতা। অনুমোদিত হূলধন 
--£ লক্ষ টাকা। খনি সংক্রান্ত কাছের ব্যবসা । 

হিন্দুম্থান ফায়ারব্রিকস্‌ এণ্ড পাটারিজ 
শি লা অফিন__৪৬, কারবালা ট্রাঙ্ক 
লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ 
টাক1। পাটারির ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
গ্র্যালকেলী এণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন 
অব ইগডয়া লি:--১৯৪৭ সালের ৩০শে 
ছুন পর্য্যন্ত এক, বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ৪২ টাকা। ইহার পূৰ্ব্ব বৎসরের 
জন্তও অগ্ুদ্ূপ হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
চম্পারণ সুগার কোং, লি১--১৯৪৭ সালের 


” ৩*শে ভুন পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে 


শতকরা বার্ষিক ১২ আনা। ইহার পূর্ব বৎসরের 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা 
হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। জমস্তিপুর 


সেন্ট্রাল সুগার কোং, লিঃ__১৯৪৭ সালের 


৩০শে জুন পর্য্যন্ত এফ বৎসরের অস্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা । “ইছার পূর্ব্ব বৎসরের 
জন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩দ* আন্‌! 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। অন্ধ ভ্তেলি 
পাওয়ার. কোং,  লিঃ_-১৯৪৭ সালের 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭০ আনা। 
ইহার . পূর্ব বৎসরের অগ্তও হস্ন্্প- হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । শোলাঁপুর স্পিনিং 
এণ্ড উইন্ডিং কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ২*২ টাকা। ইহার পূর্বক . 
বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 


| ২৫৯ টাকা হায়ে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


Ca) 


বাজারের হালচাল 
(৪৯৭ পৃষ্ঠার পর9 

তুলনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা না গেলেও গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য - 
সপ্তাছে সাষান্ত অবনতিই যেন পরিস্দুট হুইয়া উঠে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি তরি 
সোনার সর্বোচ্চ মূল্য দাড়াইয়াছে ১০৪।/* 'আনা। 
গভ সপ্যাছে হছা ছিল ১৫1 আন!। আলোচ্য * 
সপ্তাহে বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার 
সর্বোচ্চ, দর দড়াইয়াছে ৯০৪/* আনা। গত 
সপ্তাহে ইহা ছিল ১০৪/০ আনা। আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোত্বাইয়ের বাজারে গ্রাতিখণ্ড 
পিনির পর্ষোচ্চ দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
৭০২ টাকা ও ৬৯1৮০ আঁনা। গত সপ্তাহে ইহা 
ছিল বথাক্রমে৭ৎ২ টাকা ও ৬৯২ টাকা। টু 

রূপা আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্ব্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৮ টাকা ও 
১৫৮০/০ আন! ! গত সপ্তাছছে ইছা ছিল যথাক্রনে 
১৫৮৭০ আন! ও ১৫৯০ আনা। 


এরি 


বীমা করিয়া দেশের শিল্প 
| মাহ মি 
পর . 


টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর-_আলোচ্য সধ্যাছের 
স্বল্পপরিসর কাধ্যকালের মধ্যে কলিকাতার টাকার 
বাশ্রারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্ধচাঞ্চল্য 
-পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে আলোচ্য সন্তাহেও 
টাফার চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের 
প্রাচুধ্যই বিশেষভাবে পরিশ্ুউ থাকে । আলোচ্য 
সণ্ডাহেও  খ্পপ্রার্থীর তুলনায় খণদাতার 
সংখ্যাধিক্যই বিশেষতাবে বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন 
ব্যাক্ষননূহের মধ্যে চাহিবানাত্র পরিশোধের সর্তে 
-খণের সুদের হার শতকরা বাধিক ॥০ আনাই 
বহাল থাকে। 

গত ১১৪ নবেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট 
-তিন' মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের যে টেগার আহ্বান করিয়াছিলেন, তত্বাবদ 
.মোঁট আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪ কোটি 
*৭৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৯৯৪০৩ পাই এবং 
"তৰু মূলোর আবেদীন 'সমন্তই মঞ্জুর হইয়াছে 
-৯৯৪%০ আনা মূল্যের আবেদনের মধুর হইয়াছে 
শতকরা ৮৫ ভাগ । মোট ৪ কোটি টাকার ট্রেআরী 
বিল,গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের হার বার্ধ্য হইয়াছে 
-শতকরা বাধিক ॥০ আন1। 

আগামী ১৮ই নবেম্বর মঙ্গলবার বেলা ষ্ট্যাতীর্ড 
টাইম ১১টা পর্য্যন্ত বোমাইয়ে এবং ১৭ই নবেম্বর 
সোমবার কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কলিকাতা, 
কাপপুর এবং মাজ্রাজে ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
'আহুত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার 
টেও্ডার গৃহীত হুইবে। বীছাদের আবেদন মঞ্চুর 
হইবে, তাহাদিগকে ২১শে নবেম্বর শুক্রবার টাকা 
' দাখিল করিতে ছইবে। অস্থাস্ত Ul 

গত ৭ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে, সেই 
_ লপ্তাছে ভারত গবর্ণমেপ্ট ৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার 

. ট্রেম্সারী বিল রিজার্ভ ব্যান্কের ইচ্থ বিভাগের নিকট 

বিক্রয় করিয়াছেন। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
"মাঝামাঝি ধরণের কাজকর্দ হুইয়াছে। রপ্তানী 
বিল সংক্রান্ত কাদকর্ম্মও খুব সামান্তই হইয়াছে। 
রেমিটেন্সের চাহিদা অবশ্ত মাঝামাঝি রকমের 
“ছিল। বাটার ছার অপরিবর্তিতই থাকে | নিয্নে 
- বাটার হার দেওয়া হইল £-- 
. টেলিঃ ছঙ্জি (প্রতি টাকায় ),**১ শিঃ ৫২২ 
নী en 


পেঃ 


ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 
রিজার্ভ ব্যান্কের হিলসাব--রিলার্ড ব্যাক্ষের 
-পূঁ্ত ৭ই নবেঘ্বরের ছিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২০০ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। এক 


"সপ্তাহ পূর্বে ইছার পরিমাণ ছিল ১৯৯৩ কোটি 


৩৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। ১৯৪৬ সালের ৮ই 
-নবেম্বয় তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২০৪ কোটি 
৮৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা । গত ৩১শে অক্টোবর 
-" তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষসমূের 
“চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
ভারতে ৪৫০ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৯ হাঁজার টাকা ও 
৩১৩ কোটি ১৪ লক্ষ ২৬ হাঙ্জার টাকা এবং 








উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 


বাজারের হালচাল 


পাকিস্থানে ৭০ কোটি ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা 


ও ৩১ কোটি ১১ লক্ষ ৯২ হাজার টাক । এক 
সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ভারতে 
৬৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৫ হাদার টাকা ও ৩১৩ 
টন এবং পাকিস্তানে 
৬৮ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬* হাজার টাকা ও ৩২ কোটি 
€৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা । ১৯৪৬ লালের ১লা 
নবেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কমমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাপ 
ছিল যথাক্রমে ৭৪০ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৮ছাজার 
টাকা ও ৩২৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩১ হান্দার টাকা। 


কোম্পানীর কাগঙ্গ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহে 
মাত্র সোম, মঙ্গল ও শুক্রবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারে কাজবর্থ হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের 
বুধ ও বৃহস্পতিবার কালীপূজা ও দীপালী উৎসবের 
অন্ত কলিকাতা শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। 
আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের কেনা-বেচা 
বৃদ্ধির সে সঙ্গে, মূল্যের দিক হুইতেও উন্নতি 
পরিস্ফুট হুইয়া উঠে'। মঙ্জলবারও কলিকাতা 


শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছ্র, 


বিকি-ফিনি ও যুল্যের দিক হইতে তেমন কোন 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। মঙ্গলবার বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারলমূছের দর প্রায় একতাবেই 
থাফে। বোম্বাই হইতে শেয়ারসমূহ্র ঘর বৃদ্ধির 
অনুকূলে সংবাদ আসা, কাঁচা পাট আমদানীর 
পরিষাণ বৃদ্ধি ও পাট সরবরাহ ব্যবস্থার ক্রমোম্নতি . 


শু J 


হল 2 
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এবং বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিকল্পনা ঘোষণাই 
আলোচ্য সপ্তাহে দোষ ও মঙ্গলবারে কলিকাতা 
শেয়ার বাজারের উন্নতির অন্ততম প্রধান কারণ 
বলা. চলে। পাকিস্থান হইতে পাঁট রপ্তানী 
ব্যাপারে পাকিস্থান গবর্ণষেপ্ট কর্তৃক রপ্তানী স্তন্ধ 
ধার্ধ্য করার সিদ্ধান্ত ঘোবিত হওয়ার, ফলে শুক্রবার 
প্রথমদ্িক দিয়া কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
অনেকটা অবনতি লক্ষ্য করা পেলেও, শুক্রবার 
বাজার বন্ধের সময় শেয়ারসমূহ্থের দরে কতফটা 
উন্নতি লক্ষ্য কর! গিয়াছে। ) - 

পাটের বাসার 
' * কলিকাতা, ১৪ই নবেদ্বর-_আলোচ্য সপ্তা্ছে, 
রেলে ও জলপথে পাট আমদানী সংক্রান্ত ব্যবস্থার 
প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং কাশীপুরে প্রচুর 
পরিমাণ পাট আমদানী হওয়ার ফলে, সঙ্গে সঙ্গে 


' ডেলিভারি দেওয়ার লর্তে পাটের মূল্য হাস পায়। 


হাটখোলা এবং কাশঈীপুরের পাটের বাজারে পাটে 
দর. মণপ্রত্তি ২২ টাকা হাস পায়। ফাট্কা 
বাজারের দরের অবনতি লক্ষিত হয় এবং কীচা, 


* এবং পাকা বেলের বাপ্রায়েও পাটের দরে অবনতি 


পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
মফংশ্বলের বাজারে পাটের দরে উঠা-নাা 
লক্ষ্য করা গেলেও, মূল্যের ' দিফ' হইতে তেমন 
কোন দুম্পষ্ট অবনতি লক্ষ্য কর! যায় নাই। 
সোন। ও রূপ৷ 
. কলিকাতা, ১৪ই নবেঘ্বর--কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার ঘরে গত সপ্তাহের 


(৪৯৬ পৃষ্ঠায় জষটব্য) 
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৬৬৮৯৪ টু 
ব্যাঙ্ক ৩৫২- 
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কয়লা--বরাকর ফোল্‌ কোং হং 
তালচের ০48 = 
রাণীগঞ্জ ্ = 
2 ৪০1 
সাউথ করণপুরা ২৪৭০ 
ভূলনবরারি ১১1৪ 
সেপ্টাল ইত্ডিয়! *** |, ৬৮৮০-৪০৩)৬ 
, নিউ চুরুলিয়! . 24১০ উ 
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'.! সকল প্রকার ব্যাহ্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। 


ভিরেউর-_ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি 
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__সাপ্তাহিক বাজার দর En 
bles উই কবেষর | ১২৫ নবহে ১৪ই নবেম্বর 
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কেশোরাম . eu ১৮৮৩ — সপ 
বঙ্গলক্ষী = — EL 
চাকেশ্বরী id = — ডি 
বঙ্গেশ্বরী কটন যিলস্‌ | == - মিটি 
মহালক্ষী ' =; ৪8০ suo 
কাগজের কল-_ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ *** ll ১৭৭-248 ~— 
প্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ তত ]৯৯৮০-১০৭% ১১২ | নী 
টিটাগড় রন ৩৯২-৩৮/%০ ৩৯৪ 
ডটকল--অকল্যাও জুট মিলস্‌ লিঃ ce ২৮০২ ৩০৮২-২৯০২ |. 22 
এ্যাংলে! ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ ee ২ ৩৫২২-৩৩৭২, | ৩৪৯২-৩৪৯২ ৩৪৬২-৩৪৩২ 
i কামারছাটি DY eg ৩৪ ৬৮২২ স্‌ ১ r ৬৮০ ৬৮০২ ৬৭২২-৬৭০২ 
নদীয়া ০ ৪ টি i ৯৮০-৯৬২ ১০০২ ৯৮৪০ 
প্রেপিভেন্সী ডি 7 & ৎ তিনি & ৮/০ ৮%০-৮২ ৭০ 
রিলায়েন্স রি ৭৫৮০-৭৫1 ৭৭২ el রঃ 
কাকনাড়া চারার = ৫৪৩২-৫৩৮২ ৫৪৩২ ৫৩১ 
হাওড়া » 1৮৮. ৮০৯ ত | ৭৮০০-৭৭৬ 
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৪৩, ধর্ম্মতল! গ্রাট, কলিকাতা 


ফোন ঃ ক্যান্‌ ২২৬০, ৬১, ৬২, 


আর এদ্‌ গোস্বামী, ভি এন্‌ দুখাজ্ভ, 
চীফ. একাউণ্ট্যাষ্ট এস্‌ এমএ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





৫ | - আৰ্থিক ০ 
3B জগৎ [ ১৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭ 












খাসমুহ-. ৃ 
কলিকাতা £৪, লাইভ খাট ইট, ২২, ক্যানিং রী, দক্ষিণ কদিকাতা, বড়বাজার, 
হাইকোর্ট, নিউ নার্কেট, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, স্তামবাজার ও কলেছ ট্রী। 
". বাংলা $--আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মপবাড়িয়া, বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), ফোর্ট 
’ ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কুমিল্লা, চাদপুর, চকবাজার, (বরিশাল), চট্টগ্রাম, চাকা, 
ফরিদপুর, হাঁজিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ঝালকাঠি, .খুলনা, ময়মনসিংহ, 
- নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, নবাবগঞ্জ (ঢাক );, পুরানবাভার, ও টাঙ্গাইল । 
আসাম £_ছাতক, ডিব্ৰগড়, ভিগবয়, গৌহাটি, “জোড়হাট, শিলং, শিলচর, শরীহট্ট 
. ও তিনস্ুকিয়া। 
বিহার ও উড়িষ্যা ১_-তাগলপুর, কটক, পাটনা.ও রটি। মির 
‘যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যগ্রদেশ £-_এলাহারাদ, বেণারস, কাণপুর, en 
বোম্থাই £_্তার ফিরোদ শা? মেটা রোড এবং মান্মবি। Hl Ef 
দিল্লী--৪৮ ও ৪৯, চাদনী চক । | | 
চন্দননগর (ফরাসী রাজ্য ) শাখা নীত্রই খোলা হইবে। . 
এজেন্দী :-_মাদ্রাজ, সিদাপুর ও পেনাং। 



















মিঃ বি, কে, দত্ত, 
_ ডেপুটি ম্যানেজিং ডিকেউর 









] ১ বৎসরের জন্য শতকরা চা এর 
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ye b) < fy ১৯ ১১৩১০০৬০৩৬২ টাকার উপর | 
_লিমিটে ভব ২. | | 
শেয়ার ডিলাস” হাউস” কাঁলকাত]। না 
ডট. 7 পো 
শিলং ব্যান্কিং কগোবেশন লিঃ | lL 
হ্ডে অফিস-_স্পিভসঞ, কলিকাতা ব্রাঞ্চ :_নেভাভী স্বভাব রোড || 1 1 
টেলি :-~SHILLBANK টেলি :_BANKSHILLO - $ 
ফোন £ শিলং-১৬৬ ফোনঃ ক্যাল--৩৭৯৮. 9 I b 
অঙ্তানত শাখা--জীহট, হবিগঞ্জ করিমগঞ্জ, গৌহাটী, চি . 
(আসাম) । ৰ ই | 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িয্য। ও আসাম 
শাহ ন বি | $৮ ভালহোডি কলিতাতা। | 
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পরলোকে অবিনাশচন্দ্র দেন. 

মেসার্স ভি, এম, দাস এপ সন্দ-এর ম্যানেজিং 
ভিরেক্টর স্বনামধখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী-ও শিল্পব্রতী 
অবিনাশ্চন্্ সেন, মহাশয় গত ১৬ই নবেম্বর 
হাজাযীবাগে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমদ 
. করিয়াছেন। নানা ক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্ব 19 
সাফল্য দেখাইয়া পরিণত বয়সে তিনি লোফাত্তর 
গমন করিয়াছেন। এদেশে লোকের স্বাভাবিক 
আমুফীলের দিক দিয়া বিচার করিলে ইছা তেমন 
শোকাবহ বলিয়া.মনে হইবে না সত্য) কিন্তু তাহার 


যত কর্ম্মামুরাগী ও; ক্কৃতী ক্যবসায়ারু, এই মৃত্যু ' 


আমরা , বাঙলার ' বাবসা, জীবনের, দিক হইতে 
পরুন ক্ষতিকর ও শোচনীয় বলিয়াই' মনে করি। 
ব্যকিগতভাবে বাছারা এই অমায়িক দেহপ্রবণ . 


। ব্যত্তিটির সহিত, পরিচিত. ছিলেন বা 
সংশ্র্শে ' আসিয়াছিজ্ন, তাহার! তাহার ' 
, পরলোকগমনে সমধিক মর্মাহত হইবেন 


সেদ্দেহ ''নাই। শ্রীযুক্ত সেন ‘আথিক জগতে'র 


, পরম হুদ ও হিতাকাজ্টী ছিলেন। এই পর্রের 


bl 


' চীফ, এজেণ্ট. হন। 


রি 


হুচনাকাল হইতে নানাঁতাবে তাঁহার সাহায্য 
ও পৃষ্ঠপোষকতা আমর! বহুল পরিমাণে লাভ 
করিয়াছি। কাজেই আজ তাহাকে হারাইয়া 
আমরা, ' গভীর আ্ছীয়বিরোগ ব্যথা অনুভব 
করিতেছি। ', 

৷ জীুযুক্ত অবিনাশ লেন অপুর জেলার চট 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনে এম্পায়ার 
অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইব্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট 
হিসাবে তিনি তাহার ব্যবসা-জীবন শুরু করেন। 
কর্মতৎপরতা৷ ও সাফল্যের পরিচয় দির! ক্রমে ক্রমে 
তিনি এই কোম্পানি বাংলা, বিহার ও আসামের 
এতদঞ্চলে ও কোম্পানীর . 
1 বিপুল : ”'রর্দ্প্রসারের মূলে তাহার র্যক্তিত্ব “ও 
কর্ধানুর়াগই _ বেশী “পরিমাণে: নিছিত' ছিল। চা 
+ ব্যবসাসে' কৃতিত্বের ' ভম্ভও।'-তিনি দেশে যথেষ্ট, 
সুনাম অর্জন কর্যাছিলেন।' 
সংসদ বেঙ্গল স্কাশনেল চেম্বার অব কমাসে'র তিনি - 


সভাপতি হইয়াছিলেন। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের 
দিক দিয়াই নহে, এপ্রদেশে- সবাজকল্যাণ ও 


- আতিগঠননূলক কাজেও তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 


' সভাপতি ছিলেন । 


সুপরিচিত বণিক 


ব্যবসা, বাণিজ্য শিল্প-অৰ্বনীতি -বিষয়ক- ১ 


সম্পাদক-_-জতীন্দরনাথ ভট্টাচার্য 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


করযাছিদেন। তিনি দ্রিপুরা হিতদাধিনী লভার 
“লোকছিতে তিনি বনু অর্থ 
দান করিয়াছিলেন। “তিনি জার নিজ গ্রামে 
হাসপাতাল ও .বিভালয় গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। 
এহেন কৃতী ব্যক্তিয় লোকাস্তর গমনে শকলেই 
বিশেষ ব্যথিত হইবেন সন্দেহ, নাই। তাহার 





 শোকসত্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে এই শোকে আমরা 


আস্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 
অমুসলমানদ্ের ধন-সম্প'ত আটক 
সম্পর্কে পাকিস্থানী হুমকি « 
-নসাধারণের অর্থ ও মুল্যবান পতি 
' লিৰ্ধাপদভাবে মজুত রাখার শুষ্ক পশ্চিম পাজাবের 
। আহার ও অন্তত সহরে.যে সব সেফ, ডিপজিট 
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বাজারের হালচাল: 





ভণ্ট ছিল, পশ্চিম পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু 
হওয়ার পর হইতে সে সমস্ত বন্ধ আছে।, ওঁ সব. 


ভণ্টের মালিক ও পরিচালক অন্কে ক্ষেত্রেই উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ' , 


অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোক; , অর্থ ও 
মুল্যবান ধনসম্পদ মঞ্তুতকারীদৈর শতকরা ৯৫ ভাগও 
' অমুসলমান | , পরিচালকদের অধিকাংশ - বর্তমানে 
, ভারতীয় যু সবিয়া আসিয়াছেন। লাহোরে 
ও অভ্ভান্ত সহরে *ছিম্দদের পক্ষে অবস্থা, এখনও 
: আশঙ্কাজনক মনে হওয়ায় তাহারা সেই সব স্থানে 
গিয়। ভণষ্ট খুলিয়া যথারীতি উহার কাজ সুরু 
করিতে সাহসী হইতেছেন 'না। হিন্দু 


, মন্ভুতকারীদের . অনেকে অন্তত্রঅবন্থান করিতে 


চি 





" ভারতে - রহ্য়াছেন) 





চিজ আনা 
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Monday, 24th November, 1947, সোমবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ 


[ ২৭শ সংখ্য! 








| বাধ্য হওয়ায় তাঁহারাও ওঁ সব .ভণ্ট খোলা! সম্পর্কে 


এখন পর্য্যন্ত কোন দাবী উত্থাপন করিতেছেন না । 
কিন্ত পাকিস্থান গব্ণষেন্ট.: পশ্চিম পাঞ্জাবে 
সংখ্যালঘুদের আশঙ্কার কারণ দূর করিতে না 
পারিলেও তাহারা সেফ. ভিপজিট '7প্টের 
ম্তকারীদের স্বার্থ প্রয়োজনের দোহাই” দিয়া 
পর সব ভণ্ট অবিলঘ্বে - খুলিয়া দিবার দাবী 
করিতেছেন? পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণমেন্ট 
কিছুদিন পূর্ব এক ইদ্ডাহার : প্রকাশ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, যে'সব সেফ ভিপদ্দিট ভণ্ট বন্ধ 


রহ্যাছে,, উহাদের মালিক বা পরিচালকদিগকে - 


২০শৈ নবেম্বরের ভিতর সে সমন খুলিতে 'হইবে। 
য্দি তাঁহারা তাহা না "করেন, তবে পাকিস্থান 
গবর্ণমে্ট সে সমস্ত, নিজেদের . জিম্মায় গ্রহণ 


করিবেন। পাকিস্থান গ্রবরমেন্টের এই সঙ্বল্পের . 


কথা শুনিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
অহরলাল নেহরু তার যোগে উহার বিরুদ্ধে তীর 


প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, “পশ্চিম ' 


পাঞ্জাবের লাহোরে ও অন্তান্ত সহরে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের কাজ চালাইতে যাওয়া এখনও 
অমুসলমানদের পক্ষে নিরাপদ নহে। এইরূপ 
অবস্থায় ২*শে নবেম্বরের মধ্যে তণ্টসমূহ খোলা 
না হইলে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট তাছা দখল করিয়া 


লইবেন বলিয়া যে হুমকি দেখাইয়াছেন তাহা খুবই ' 


অমুচিত। 'পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট যদি উহা করেন, 


(তবে তাহা বিস্তর পরিমাণ ‘ধন-সম্পত্তি অস্ভায়ভাবে 
. আত্মসাৎ করিবারই সামিল হইবে |” 











Emenee রি 


ওঁ তারের . 


কোন জবাব না পাইয়া পণ্ডিত নেহরু পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টকে একটি দ্বিতীয় তার প্রেরণ করিয়াছেন। . -; 


যদি ভণ্টসমূহ খুলিবার উপরই জোর দেন, , তবে 


পাকিস্থানস্থ ভারতীয় : ডেপুটি হাই কমিশনারের 
সমক্ষেই তাহা খুলিতে হইবে। অর্থ ও ধন-সম্পত্তি 
মভুতকারীদের ‘মধ্যে, ধাহারা এখন পাকিস্থানে - ' 
আছেন, তাহারা তাহাদের ‘সে ধন লইতে 
পারিবেন। কিন্তু যে লৰ মন্ুতকারী বর্তমানে ; 
তাছাদের। . অসপন্থিতে 


তাহাদের গচ্ছিত অর্থসম্পাদ : 
অন্ত কেহ ম্পর্শ ঝরিতে.প 





অফিসর রা 


” 


তু 


৫৯২ 


আক জগৎ .. a 





পাকিস্থান গবরণমে্ এখনও পণ্ডিত নেহরুর 
তারের কোন জবাব ছ্ধেন'নাই। ২০শে নবেম্বরের 
পর ওঁ সমস্ত সরকারী ছ্িদ্বা় লওয়ার যে হুযকি, 
তাহারা দেখাইয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত সে স্র্কে 
তাহার! কি করিয়াছেন বা করিতেছেন তাছাও 
আল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ভই অবস্থায় 
পশ্চিম পাঞ্জাবের গেফ, ভিপর্িট ত্টগুলি ও 
তাহাতে মুত অর্থসম্পদ সম্বন্ধে খুবই উদ্বেগের 
“কারণ দীড়াইয়াছে। এসব সেফ, ডিপজিট 
‘ভণ্টে অর্থ ও মুল্যবান সম্পত্তি মহুতকারীদের 'যধ্যে 


. শতকরা ৯৫ ভাগই অমুসলমান। কাজেই ভণ্টগুলি 


সরফারী কর্তৃত্বে লওয়া সম্পর্কে পাকিস্থান পবর্ণ-, 
মেপ্টের আগ্রহ ও বৌক যে কেন এত বেশী তাহার 
কারণ আমরা ভালভাবেই . হৃদয়ঙ্গম করিতে 


“ 'পারিতেছি। পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 


লোকদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করিয়া 
তাহাদের অনুপস্থিতির অদ্ুাতে যদি তাহাদের 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা 


হয়, তবে ওঁ ধরণের খামখেয়ালী নীতির ফ্লে ছই ' 


ভোমিনিয়নের ভিতর প্রয়োজনীয় সম্প্রীতি ও 
সংযোগের বন্ধন ছিন্ন হইবে। পাণ্ট! ব্যবস্থা হিসাবে 
ভারত স্বাবর্ণষেন্ট যে সব বিধান অবলম্বন করিতে 
বাধ্য" হইবেন, তাহাতে ' পাকিস্থান রাষ্ট্র ও 
পাকিস্থানের লোকদের যথেষ্ট ক্ষতি এবং 
অসুবিধার কারণ ঘটিবে। পে সমস্ত কথা বিবেচনা 
করিয়া পাকিস্থান পবর্ণমেন্টের, সুমতি হইবে এবং 
লাহোর ও জন্তান্ত সহরের সেফ. ভিপজিট তণ্টগুলি 

* সম্পর্কে তাহাদের শঙ্কল্লিত জুলুমী ব্যবস্থা তাহারা 
বন্ধ রাখিবেন বলিয়! আমরা আশাকরি | 


নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়। লওয়ার দাবী 
' জিনিষপত্রের ক্রয়, বিক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কে ' 


" খাবতীয় কন্ট্রোল ব্যবস্থা তুপিয়া লওয়ার জন্ত : 


মহাত্ম! গান্ধী যে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন 
ক্যালকাটা ভাশনাল 'ব্যাক্ষের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শচীক্রমোহন 
তট্টাচার্ধ্য তাহা সমর্থন করিয়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে 


, এৰ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 


এদেশে যেভাবে যর কারী কন্ট্রোল ব্যবস্থ। চালান! 
‘হইতেছে তাহাতে সরকারী কন্ট্রোল অফিমরসমূছ, 
অতিরিক্ত মুনাফাকারী ব্যবসায়িগণ ও সহরাঞ্চলের 
১ এক শ্রেণীর আয়েসী অধিবাসী ছাড়া আর কেছ 
ধর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমর্থন করেন না। 


কন্ট্রোল ব্যবস্থার ছুর্নাতির ফলে জলপাধারণ করা! 
উবার বিরুদ্ধে রীতিমত খাপপা হইয়া উঠিয়াছে। 7 


সেজন্ত উহ! উঠাইয়া লওয়। সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর 
দাবী তাহারা আন্তরিকত্তাবে সমর্থন করিতেছে, 


“, কন্ট্রোল ব্যবস্থা যাহার! চালু রাখিতে চান, 


তাহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, দেশে চাউল, . 
আটা, বন প্রভৃতির যোগান যেরূপ কম তাহাতে 
কন্ট্রোল উঠিয়া গেলে জনসাধারণের হঃখ-দুর্দশা 
বাড়িয়া যাইবে। কিন্ত জনসাধারণ জালে যে, 
' কন্ট্রোল ব্যবস্থার জন্তই দিনিবপজের যোগান 
দিন দিন আরও কিয়া বাইতেছে। সরকারী, 
“গুদামে পোকার উপদ্রব বাড়িয়া! চলার মনত 


শস্তের বথেষ্ট অপুচর ঘটিতেছে। 'তাহা ছাড়া 
কন্ট্রোল ব্যৰ খার ফন্থীতে কাপড়, ও 


অন্ত জিনিষেব উৎপাদন বৎসর বৎসর' ভাস করা 
হইতেছে বলিয়াও সাধারণের মনে সন্দেহ 
রহিয়াছে তথাকথিত সমান্রতন্তরবাদীর!1 
বলিতেছেন, কন্ট্রোল. ব্যবস্থা তুপিয়া লওয়া হইলে 
পবর্ণমেণ্ট সফাজতারিক নীতিতে জিনিষ্পত্রের্ 


বণ্টন ব্যবস্থা নিয়রণ করিতে সক্ষম নেন বলিয়া 


লোকের ধারণ। ‘হুইবে কিন্ত বর্তমান কন্ট্রোল 
ব্যবস্থাকে সমাজতগ্নবাদী নিয়মকানুন হিনাবে 
লাহির করিয়া তাহার সাফাই গাঞ্িবার চেষ্টা 
শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্ষের মতে ভারতে সমাজতত্্রধাদের 
অব্মীননাই বল! চলে। এদেশের বর্তমান 
ছ্নীতিমূপক কন্‌টোল ব্যবস্থ। যদি সমাজতন্ত্বাদ 
হয় তবে এইরূপ সমাঅতন্ত্রবাদ এদেশের লোকেরা 
স্বশাভরেই উপেক্ষা করিবে । 

বৰ্ত্তমান কন্ট্রোল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রে 
ভট্টাচার্ধ্যের মত একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর 
উপরোক্ত মন্তব্য আমর! খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
কনে করি। যত শীঘ্র এই সব ব্যবস্থার অবসান 
ঘটে জনস্বার্থের দিক ছইতে ততই মঙ্গল। 


পাট শুদ্ধ ও তাহার সমস্ত! 
পাকিস্থান পবর্ণষেণ্ট পূর্বব পাকিস্থান হুইতে 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত পাটের উপর রপ্তানী 
শুদ্ধ আদায়ের সঞ্চ্প প্রকাশ করায় তাহাতে নানা 


দিক দিয়! অটিপ সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ 
ছুই রাষ্ট্রের পারম্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে 
কোন বাধা সৃষ্টি করা ছইবে না বলিয়া পাকিস্থান 
গ্বর্ণমেন্ট ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্টের ভিতর 

যে চুক্তি হইয়াছিল উহার দ্বারা তাহা তঙ্গ করা 
হইয়াছে! . দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থান -গবর্ণমেপ্টের 
উপরোক্ত কার্ধয দ্বারা মাল চলাচল সম্পর্কে ব্যবসা 


“বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক নিয়ম ও রীতি লঙ্ঘন করা 


হইয়াছে | কলিকাতার .বন্দর দিয়া পাকিস্থানের 
বাহিরে যেসব রপ্তানী হয় তাহার উপর আদারী শুক 
বস্তা শ্অিহাতে পাওয়াই পাকিস্থান পরবর্ণযেণ্টের 


লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধনের অন্ধ কোন উপায় না 


দেখিয়া তাঁহারা! পাকিস্থান হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রেরিত পাটের উপর সরাসরি শুষ্ক বদাইয়াছেন। 
প্রকাশ,আলাম প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্ততূক্তি 
হইলেও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট পূর্বব বঙ্গের ভিতর 
দিয়া কলিকাতা বন্দরে প্রেরিত আসামের পাটের 
উপরও & অন্ধ আদায় করিতেছেন। এই সব 
ব্যবস্থার ফলে ম্পষ্টতঃই আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ 
হইয়াছে) কেননা কলিকাতার বন্দর 
দিয়া রপ্তানীক্কত পাটের উপর আদায়ী ট্যাক্স 
ভ্তায্যতঃ.তারতীয় যুক্তরাষ্্রেরই গ্রাপ্য। সুইজার্ল্যাণ্ড 
ইটালীর, বন্দর দিয়া মাল রণ্যানী করে বলিয়া এ 
রপ্তানীকৃত মালের উপর আদারী ট্যাক্স স্থইজার্ল্যাগড 
' শবর্ণমেন্ট -দাবী করিতে পারেন না। ভারতীয় 
বন্দরের ভিতর দিয়া নেপাল, ভুটান, ছায়স্রাবাদ 
ও আফগানিস্থানের মাল; রপ্তানী হয় বলিয়া 
উহ্থাদের উপর আদায়ী শুভ. সমস্ত দেশের 
গবর্ণষেন্টের প্রাপ্য হয় নাঁ। ভারত পবর্ণষেন্ট 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের ঘোষণা সম্পর্কে, এখনও 
কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। পাণ্টা 
ব্যবস্থা হিসাবে পাকিস্থানের সঙ্গে তাহারা! শুদ্ধ যুদ্ধ 
হুক করিবেন কিনা তাছাও এখনও জানা যায় নাই। 


EE পাটের উপর যদি প্রতিণে ৩ টাকা 
| করিয়া শুক আদায় করা -হয় তবে তাহার ফলে 


[ ২৪শে নবেম্বর, ১৯৪৭ 





আশা করা যাইতেছে এ সধ্যাছে ভারত সরকারের 


বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থসচিব স্তার 
যন্মুধন চেট তাহার বন্তৃতায় বিষয়টি বিপ্তারিত- * 
ভাষে আলোচনা করিবেন . এবং এ সম্পর্কে 
নিজেদের কার্য্যনীতি ঘোষণা করিবেন। পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট আলাদাভাবে পাটন্তক্ষ বসাইয়া যেভাবে . 
ষ্যাওটীল এপ্রিমেন্টকে ভঙ্গ করিয়াছেন তাহাতে 
তাহাদিগকে সমবাইয়া দেওয়ার অন্ত ভারত 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে কঠোর নীতি অবলহন: করা 
প্রয়োজন। 


পাটশিল্লের উপর প্রতিক্রিয়া 


, পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট আলাদাভাবে পাট 
সতক্ক নির্ধারণ করায় ভারতীয় যুক্তরাষ্রীয 
'পাটশিল্পের উপর তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
“দেখা .আশকা, রহিয়াছে! পূর্ব ' 
কলিকাতার চটকলগুলির 


বেশী মূল্য দিয়া চটকলগুলিকে ব্যবহার্য পাট 
ক্রয় করিতে হইবে। জ্রীত' পাটের মুল্য বৃদ্ধির 
ফলে কলসমূহে চটের উৎপাদন খরচও বাড়িয়া 
যাইবে। ব্যবসায়ী .মহুলের ধারণা “ও শুন্কের 


“কলে চটকলে প্রতি টন চটের উৎপাদন খরচ 


৮০ টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে । চটকলওয়ালারা 
ইতিমধ্যে যে পাট ক্রয় করিয়াছেন তাহা ছাড়া 
আরও ১৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় কয়| হুইবে বলিয়া 
তাহারা ব্যবসারীদের সহিত চুক্তিবদ্ধ আছেন। 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট শুষ্ক বযাইবার ফলে ও 
চুকিক্কত পাটের আন্ত তাহাদিগকে হ কোটি ২৫ 
লক্ষ টাকা অধিক মূল্য দিতে ছইবে। বেশী দরে । 
পাট, কিনিবারু ফলে তাহা হইতে উৎপন্ন চট 
চটফলওয়ালাদিগকে বর্তমানের চেয়ে চড়া দরে 
বিদেশে বিকাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । মাকিন ' 
যুক্তরাষ ও অন্ঠান্ত দেশে পাটের বদলে উহার 
অমুকল্প ভ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই লোকের 
বেশ ঝৌক দেখা গিয়াছে। নুতন পাট শুষ্কের ফলে 
চটের দর নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইলে ভাহাতে 
পাটের অমুকল্প' জিনিয আরও ব্যাপকতাবে চানু 
হইবে । ফলে চটের কাটতি হাস পাইয়া চটকল- 
গুলির ছুর্দশা ঘটিবে। চট্ট বিক্রয়ের অসুবিধা , 
ঘটিবার ফলে যদি উহার উৎপাদন হাস করিতে ছয় 

তে তাহা প্রতিক্রিয়ায় পাটের ব্যবহারও সতুচিত 
হুইয়া’ আলিবে। পাকিস্থানের পাট তখন বহুল: 
পরিমাপে উদ্ধত থাকিয়া যাইবে। কষ ঘরেও ২২ 
কৃষকরা তাহ! সময়মত বেচিবার সুযোগ পাইবে 
না। কাজেই পাকিস্থানে আলাদাভাবে পাটত্তৰ্ 
বসাইবার ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত পাকিস্থানের কৃষকমের 
সমূহ ক্ষতির কারণ হুইয়। ঈীড়াইবে। 


২৪শে নবেম্বর, ১৯৪৭ ] 


—— 





শিল্প সংরক্ষণ ও জনস্বার্থ 


তারতবর্ষে এর্তদিন যেভাবে দেশীয় শিল্পের ভঙ্ক 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলিত হইয়াছে, তাহাতে ক্রেতা- 
সাধারণের স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় নাই। 

} বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশের প্রতিযোগিতায় যাহাতে 


দেশীয় শিল্প বিপর্যস্ত না হয়, সেস্ত প্রথম অবস্থায়, 


দেশীয় শিলের সুবিধার্থ রক্ষণতুদ্ধ বসানো ‘দরকার, 
তাহা আমরা অস্বীকার করি .না 1: রক্ষণত্ডক 
বসিলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম দরে 
মাল বিক্রয় কর' বিদেশী রপ্তানীকারকদের পক্ষে 
সম্ভবপর হয় নঃ। ফলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
উৎপয দ্রব্যের পড়ত! খরচ বেশী পড়া সত্বেও দেশের 
বাজারে তাহারা সে মাল সহঙ্ছে বিক্রয় .করিতে 
পারে। উহাতে দেশীয় শিল্প উৎসাহিত হয়! 
ক্রমে ক্রমে শিল্পের দিক দিয়া দেশের বনিয়াদ 
সুদূঢ় হইয়া উঠে। এ সমস্ত খুবই সত্য সন্দেহ 
নাই; কিন্তু একটা কারণে এদেশে শিল্প সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার জন্তু ক্রেতাসাধারণ বেশী রকম 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এদেশে এতদিন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের দাবী অনুযায়ী তাহাদিগকে সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার সুযোগ দিতে গিয়! গবর্ণমেণ্ট উহাদের 
উৎপন্ন মালের গুপাপ্তণ ও মুল্য সম্পর্কে কোন দর্তয 
করেন নাই। ফলে অনেক দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
মালিকরা বক্ষণত্তত্বকে স্থায়ী ব্যবস্থা ছিসাবে 
ধরিয়া সেই সুযোগে উৎপর দ্রব্যের অস্ত ক্রেতাদের, 


নিকট হইতে সমভাবেই চড়া মূল্য আদায় করিয়া? 


চলিয়াছে। রক্ষণত্তক্কের জঙ্ক দেশের বাজারে 
কম দরে বিদেশী পণ্য বিক্রীত হইতে পারে না। 
দেশীয় শিলপ্রতিষ্ঠানের "মালিকরা তাই তাহাদের 
উৎপর দ্রব্যের মূল্য কমাইবারও কোন গরঞ্জ বোধ 
করেন না। বাহির হইতে প্রতিযোগিতার সুবিধা 
ন! থাকায় শিল্পপপ্যের ্ট্যাপ্ডার্ড উন্নত করিবার 
চেষ্টাও তাহারা বিশেষ কিছু দেখান না। ইহার 
, ফলে এদেশের জনসাধারণ চড়া দরে নিকৃষ্ট ধরণের 
মাল কিনিয়া ক্রমাগতই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
শিলোন্নতির ম্ুবিধার্থ আমদানীকৃত বিদেশী 
জিনিষের উপর প্রয়োজনমত রক্ষণশুদ্ধ বসানো 
হউক, তাহা আমরা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা 
সর্ভে সংরক্ষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখিয়া! দেশীয় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানকে বরাবর অহেতুক মুনাফাবৃত্তির সুযোগ 
দেওয়া আমর! সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। 
শিল্প সংরক্ষণের নামে বরাবর ক্রেতাসাধারণকে 
শোধিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়াও আমাদের 
যতে অন্গচিত। কাজেই স্বাধীন ভারতে জাতীয় 
সুক্কার প্রতিঠিত হওয়ার পর এই দিক দিয়! 
সরকারী টেরিফ'পলিসি বা শুষ্ক নীতির উপযুক্ত 
পরিবর্তন সাধিত হওয়া দরকার । বড়ই সুখের 
বিষয় এই যে, টেরিফ বোর্ডের নবনিযুক্ত 
প্রেসিডেণ্ট মিঃ বি, এল, যেটা সম্প্রতি বেঙ্গল 
 স্তাশনেল চেম্বার অব কমা্ে এক বক্তৃতায় সে বিষয়ে 
অনসাধারপকে উপযুজরূপ আশ্বাস ও ভরসা 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__বর্তমান যুগে কেবল 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ও লগ্রিকারকদের স্বার্থের দিক 
হইতে শিল্পগ্রতিষ্ঠালের সার্থকতা বিচার করিলে 
চলিবে না, শিল্পগ্রতিঠানের কাধ্য পরিচালনার 
ধারা জনস্থার্থের পক্ষে কতদূর অনুকূল ও সহায়ক, 
এ 





আর্থিক জগৎ 


৫০৩, 





সেদিক দিয়াও উহাদের সার্থকতা পরিমাপ করিতে 
হুইবে। শিল্প পরিচালনার প্রথম অবস্থায় বিদেশী 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে উহাকে সংরক্ষিত রাখা 
দরকার হইলে দেশের শিল্লোন্নতির সুবিধার্থ 
দেশের ক্রেতাসাধারণকে সে্ল্প কিছুটা ক্ষতি 
স্বীকার .করিতেই হুইবে। কিন্তু যাহারা সে 
হ্বার্থত্যাগ করিবেন, রক্ষণত্ুন্কের সুবিধা পাইয়া 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের : মালিকরা ম্ুপরিকপ্লিতভাবে 
যথাসম্ভব কম. দরে পণ্য উৎপাদন ও 
বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে কিনা, সে প্রশ্ন উাপন 
করিবার অধিকার তাহাদে অবশ্যই আছে। 
রক্ষণতক্ষের সুবিধা পাইয়া! দেশের শিরপতিরা 
যাহাতে ভবিষ্যতে ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে 
উদাসীন না থাকিতে পারে, সে বিষয়ে নৃতন টেরিফ 
বোর্ড বিশেষভাবে নজর রাঁখিবেন | যিঃ জি, এল 
মেটার এই উক্তি জনম্বার্থের দিক হুইতৈ খুব 
ভরসাব্যঞ্জক বলিয়াই আমরা মনে করি। রত 


এশিয়ার দেশসমূহে সমাভকল্ণমূলক 


বিধিব্যনস্থা 
সাধারণ লোকদের ভীবন্যাত্রার মান উন্নত 
করিবার জঙ্য পাশ্চাত্যের প্রগত্পস্থী দেশসমূহ 
নান! সমাজকল্যাখমূলক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিয়াছেন। লোকের ভ্রীবিকা, চাকুরী ও মজুরীর 
স্বাযিত্ব সম্পর্কে ও বেকার, বার্ধক্য, বোগদশীয 


শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদান সম্পর্কে , 


সেসব দেশে নানা বিধান কার্যকরী হইয়াছে। 
এশিয়ার দেশসমূহ অনুন্নত বলিয়া ও সব দেশে 
সমাজ্ঞকল্যাণমূলক কার্য্যধারা আজও বিশেষ কিছু 
গুবলছিত হইতেছে না। ব্ডই ছুঃখের হ্ষিয় এই 


যে, সমাজকল্যাণের দিক দিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডের 
এই পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা সম্প্রতি দিল্লীতে ' 


অন্তুঠিত আত্বঞ্াতিক শ্রমিক সঙ্ঘের আঞ্চলিক 
এশিয়া সম্মেলনে বিশেষভাবে উত্থাপিত হইয়াছিল 
এবং এশিয়ার লোকদের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 
ওঁ সম্মেলন একটি বিশেষ প্রস্তাব পাঁশ করিয়াছেন। 
এ প্রস্তাবে প্রাচ্য দেশসমূহের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন 
সমাজকল্যাপমূলক বিধিব্যবস্থার কথা বর্ণনা! করা 
হইয়াছে এবং এ সমস্ত কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে 
এশিয়ার ' গবর্ণমেপ্টসমুহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হইয়াছে । ওঁ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, এশিয়ার 
দেশসমূহে লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নীত 


৷ বেসন ব্যান্ক লিঃ 
0 
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অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০ টাক! 
বিলিকৃত 7 ১২,৫০,০০০ » 
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আদায়ীকৃত মুলধন ও রিজ্ঞার্ভ 
॥১৩,০০,০০০ টাকার উপর 
শাখাসমূহ _- 
কান্না, কাটৌয়া; কাখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুণ্রিয়া, চু চুডা, 
তমলুক, নওগা, নবদ্বীপ, নাটোর, 'নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 



















করার জন্য প্রথমে . গবর্ণমেণ্টসমূহকে খান্তের 
উৎপাদন বৃদ্ধি, মন্ধুরীর হার বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণ 
বাসস্থানের সংস্থান ও বাধ্যকরী শিক্ষা! প্রবর্তন 
সম্পর্কে উদ্ভোগী হইতে হইবে । এই সব দিক 
দিয়া সুব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে তাহাতে সাধারণ- 
ভাবে লোকের জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত হইবে। 
আহার, বাসস্থান ও শিক্ষা সম্পর্কে এই সব প্রাথমিক 
ব্যবস্থা ছাড়া যুগোপযোগী নীতিতে সাধারণের ' 
সুখস্থাচ্ছন্দ্া বৃদ্ধির অগ্ঠাপ্ত বিধানও পবর্ণমেপ্ট- " 
সমূহকে অবলম্বন করিতে হইবে। রোগ, বার্ধক্য 
ও অকর্দণয দশায় এবং কোন কারণে বেকার হইয়া 
পড়িলে লোককে যাহাতে পরিবার-পরিজন নিয়া 
পথে বসিতে না হয় সেজন্ত এ সব অবস্থার উপযোগী 
বীমা স্কীমসযূহ প্রবর্তন করিতে হুইবে। বিপর্যয় 
ও ঘাত-গ্রতিঘাতের তিতর তাহাদের সাহায্য ও 
ভাতা পাওয়ার. পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। 
মজুরীর স্থারিত্ব, প্রভিডেণ্ট ফ্যণ্ড, চিকিৎসার সংস্থান 
এবং বার্ধক্য পেন্সন দ্বারা সাধারণভাবে কল- 


কারখানার শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 





অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে । এশিয়ার 
অগণিত জনসাধারণকে উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ 
দিতে হইলে এ সব ধরণের সমাজকল্যাপমূলক 
কার্ধ্যনীতি অচিরে ব্যাপকভাবে অন্নশ্যত; হওয়া 
প্রয়োজন । কাজেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সজ্বের 
আঞ্চলিক এশিয়া সম্মেলনের এ প্রস্তাব আমর! 
আস্তরিকভাবে সমর্থন করি এবং এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশের গবর্ণমেন্টসমূহ এ সব নির্দেশ অচিরে 
যথাসম্ভব কার্যে পরিণত করিতে যত্রপর হইবেন 
বলিয়া আশা করি। 


পশ্চিম বঙ্গে খানের চাহিদা ও যোগান 


এদেশে যুদ্ধের সময় হইতে জনসাধারণের 


স্যবহাধ্য কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সম্পর্কে 


সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি ও রেশন ব্যবস্থা .কার্ধ্যকরী 
হইয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণ এই সমস্তের 
লক্ষ্য হইলেও নান] অব্যবস্থা ও ছুনাঁতির অদ্য এসব 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা প্রকৃত সুফল বিশেষ কিছু 
পাওয়া যাইতেছে ন! । মহাত্মা গান্ধী তাই জিনিয- 
পত্রের কনট্রোল ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার দাবী 
করিয়াছেন। তাছার এও দাবী অনুসারে নিখিল 
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি তাহাদের দিল্লী অধিবেশনে 
কনট্রোল ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া লওয়া 
সম্পর্কে কেন্সীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার- 
শমূহকে , নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ খুবই 
সঙ্গত এবং বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট তদচুযায়ী এখন হইতে 
নিয়ন্ত্রণ নীতি ও রেশন নীতি প্রত্যাহার সম্পর্কে 
তৎপর হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের সমন্তা খাগ্যের দিক দিয়া 
এমনই জটিল যে, অগ্ভান্ত দ্রব্যের কন্ট্রোল তুলিয়া 
লওয়া সম্পর্কে এই প্রদেশের গবর্ণমে্ট রাজী 
হইলেও খান সম্পর্কে সেই ব্যবস্থা সত্বর উঠাইয়া 
লওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব । পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেপ্টের বেসামরিক মাল সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত 
চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী কিছুদিন পূর্বে এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন যে, আগামী বৎ্সরও পশ্চিম বঙ্গে 
লোকের চাহিদার তুলনায় খান্তের যেরূপ ঘাটতি 
পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে+.তাহাতে খাচ্ছের, 


৫০৪ 


আর্থিক জগৎ 
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উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইলে 
এপ্রদেশে এ দিক দিয়া বড় রকম বিশৃঙ্খল! চটি 
হওয়ার আশঙ্ক। আছে। পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা 
২ কোটি ১১ লক্ষ। বাহির হইতে ক্রমাগত 
আশ্রয়প্রার্থা আনিবার ফলে এ সংখ্যা বাড়িয়া 
আগামী বৎসর ৎ কোটি'৪২ লক্ষের মত দীড়াইবে। 
রেশন এলাকার ৮০ লক্ষ লোকের অঙ্ক বৎসরে 
৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৪০০ টন খাত. দরকার! 
এগ্রদেশে রেশন এলাকার বাহিরে বাকী যে 
ভনসমষ্টি থাকিবে তাহাদের অস্ত প্রতিজনে দৈনিক 
অর্ধসের হিসাবে বৎসরে ৩৪ লক্ষ ৫০ হারার টন 


খান্শন্ত প্রয়োজন। কাজেই মোটমাট আগামী ' 


বৎসর চাউল দরকার হুইবে ৪১ লক্ষ ৬৬ হাঁজার 
টন। অথচ আগামী বৎসর পশ্চিম বঙ্গে ৮৮ লক্ষ 
৪২ হাজার একরের বেশী পমিতে ধানের চাষ হইবে 
বলিয়া আশা করা যায় না। প্রতি একর আবাদী 
জমিতে ১০ মণ চাউল উৎপন্ন হুইবে বলিয়া! ধরিলে 
আগামী বৎসর এগ্রদেশে চাউলের যোগান পাওয়] 
“ যাইবে ৩২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪০৭ টন। কাজেই 
দেখা যাইতেছে আগামী বংসরও এপ্রদেশে প্রায় 
৯ লক্ষ টন পরিমাণে চাউলের ঘাটতি দ্রাড়াইবে। 
এইরূপ ঘাটতির ভিতর নুপরিকলিত নিয়ন্ত্রণ নীতি 
ও রেশন নীতি ছাড়া লোকের অভাব মিটানো 
সম্ভবপর নহে। তাই আগামী বৎসরও পশ্চিম 
বঙ্গে খান্ সম্পর্কে উহা ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে 
হইবে | 

খাতের দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গের যেরূপ ঘাটতি 
রহিয়াছে তাহাতে এই প্রদেশে আরও কিছুকাল 
ও সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি ও রেশন নীতি প্রযুক্ত 
রাখা আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
+ তবে খু ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে গিয়া পশ্চিম বঙ্গের 
বর্তমান জনপ্রিয় মস্ত্রিসভাকে ছুইটি বিষয়ে 
কার্ধ)করী বিধিব্যবন্থ। অবলম্বন করিতে হুইবে। 
কন্ট্রোল ব্যবস্থায় নানাপ্রকার হুর্গীতির আধিক্য 
দেখা যাওয়াতে এ ব্যবস্থা বাতিল করার দাবী 
উঠিয়াছে। খান্ত সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি ও রেশন 
নীতি বহাল রাখিতে হইলে সেই ছুর্নীতি ও 










৩ মাসের জন্য শতকরা ২॥০ 
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'সাভিস গড়িয়া তুলিবেন। 


নিরাপদ ও লাভজনকভাবে 


টাকা খাটাইতে চান? 
আমাদের *নতন্পী আবাল” জমা রাখুন 
ঃ সুদের হার ৪ 


৬ মাসের জন্য শতকরা ৩২ 
আরও "বেশী সময়ের জগ্ত হইলে আরও উচ্চছারে সুদ দেওয়া হয়। 
লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানান হয়। 


আমরা জমি ই এবং উন্নয়নকল্পে সুবিধাজনক সর্তে 





অপচয় হইতে এ ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখার ুলঙ্কলিত 
চেষ্টা অবপ্তই পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টকে করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ থান্তের উৎপাদন ও যোগান 
বাড়াইয়া যথাসম্ভব শীত যাহাতে কন্ট্রোল 
ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যায় সে বিষয়েও 


তাছাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে | ও সব. 


বিষয়ে সমুচিত তৎপরতার পরিচয় না পাইলে 


গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে স্বভাবতঃ ই লোকের ক্ষোভের 


কারণ দীাড়াইবে। 


ইউরোপের সহিত ভারতের হিতৰ 
বিমান-সার্ভিস 


গত কর বৎসরে তারতে বিমান চলাচল 
ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। তবে বিশেষ 
পরিতাপের বিষয় এই 'যে, এদেশের কোম্পানী- 
গুলির কার্ধ্যধারা . বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরেই 
সীমাবদ্ধ হুইয়া রহিয়াছে । একমাত্র কলিকাতা- 
রেঙ্ুণ রুট ছাড়া অন্ত কোন রুটে বাহিরে দেশীয় 
কোম্পানীর বিমানপোত চলাচল হয় না। 
বিদেশের সহিত বিমান যোগাযোগ স্থাপন সম্পর্কে 
দেশীয় কোম্পানীগুলি এখনও কোন অংশ গ্রহণ 
করিতে পারিতেছে না। ভরসার কথা ভারত 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে ওঁ ক্রুট দূর করা সম্পর্কে 
সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহার! স্থির করিয়াছেন, 
ইউরোপের সহিত তাহারা ভারতের নিজন্ব বিমান 
সেন্রন্ধ কতিপয়, 
লনধপ্রতি্ঠ . দেশীয় ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় 
তাহারা এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারগ্তাশনেল লিমিটেড 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্ভোগী হইয়াছেন। 
গবর্ণমেন্ট ও কোম্পানীর শতকরা ৪৯ ভাগ হইতে 
শতকরা ৫১ ভাগ- শেয়ার গ্রহণ করিবেন। 
কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন হইবে ৭ কোটি 
টাকা। ২ কোটি টাকা আদায়ীন্কত মূলধন নিয়া 
এই প্রতিষ্ঠান /কাজ সুক্ক করিবে। আঁশ! 
করা যাইতেছে আগামী ১৯৪৮ সালের মে 
মাস হইতে কোম্পানী ইউরোপে র্বীতিমততাবে 
বিমানপোত চলাচল করিতে আরম্ভ করিবে,। 









)) 


৯ মাসের জন্য শতকরা ৩॥০ 
১ বৎসরের জন্য শতকরা ৪0০ 


ল্যাণ্ড টি অব ইণ্ডিয় লিঃ 


১২, চৌরদী স্কোয়ার, কলিকাতা 


£—“‘Aryoplants” 











' পোষণ করিবেন বলিয়াই আমরা 






প্রথমে বোম্বাই হইতে ' কায়রো হইয়া লণ্ডনে 


বিমানপোত চলাচল করিবে। যেসব দেশের 
'উপর-দিয়! বিমানপোত যাইবে সেই সব দেশের 
গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টকে পারস্পরিক 
চুক্তি ও সর্ত-বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত 
এয়ার সাভিযটি খোলার পূর্বে বোস্বাই, দিল্লী ও 
কপিকাতার বিমান খ্বাটিগুলির বিশেষ উন্নতি সাধন 
করিতে হইবে । আন্তর্জাতিক বিমান-সাভিসের 
প্রয়ো্ন অনুযায়ী এসব স্থানে বিশ্রাম স্থান, 
হাসপাতাল ও হোটেল প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিতে 


হইবে । ইউরোপে বিমান চলাচলের এ সাভিসটি 


যাহাতে পুরাপুরিভাবে এদেশের স্বার্থ অনুযায়ী 


নিয়ন্ত্রিত হয় এবং গবর্ণষেণ্টের নিয়োজিত অর্থ 
.বাহাতে নিরাপদ থাঁকে সেম্গ্ক তারত সরকার “এয়ার 


ইণ্ডিয়া ইণ্টারগ্ভাশনেল লিমিটেডের পরিচালন! 
সম্পর্কে তীছাদের বিশেষ কর্তৃত্ব খাটাইবার ব্যবস্থ! 
করিবেন। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে উপযুক্ত 
সংখ্যক সরকারী সান্ত নিয়োগ করা হইবে । 
কোম্পানীর চেয়ারয্যান গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত 
হইবেন। বিদেশী বিমানপোত কোম্পানীসমূছের 
প্রতিযোগিতার সমক্ষে এই কোন্পানীকে নু প্রতিষ্ঠ 
করিবার ভগ্ প্রথমাবন্থায় যদি সরকারী লাবলিভি 
বা অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে ভারত 
গবর্ণমেন্ট তাহ! প্রদান করিতেও দ্বিধা করিবেন না 
বলিয়া জানাইয়াছেন। কোম্পানীর কাজে লাভ 
দড়াইলে  লাবসিভির টাকা কাটিয়া লওয়ার 
ব্যবস্থা হইবে। ইউরোপের সহিত ভারতের 
নিজন্ব বিমানপোত সা্িস গড়িয়া তোলা সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেশ্টের এই সুপরিকল্পিত উদ্ভেগ 
আমর! বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি । 


ব্ৰহ্মদেশীয় চাউলের মুল্য বৃদ্ধি 

সম্প্রতি ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের নূতন বাজেট 
উপস্থিত করিয়াছেন। এ বাজেটের আয়ব্যয়ের 
হিসাব নিয়া কোন আলোচনা! আমাদের পক্ষে 
অপ্রাসজিক। বে এ বাজেটে ব্রহ্ম গবর্ণমে্টের 
ফিনান্স সেক্রেটারী সরকারী আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে 
এমন একটি প্রস্তাব উপস্থিত! করিয়াছেন, ভাগ্তের 
স্বার্থের দিক হইতে যাহার বিরুদ্ধে আমরা 
প্রতিবাদ না পানাইয়া পারি না। ব্ৰহ্মদেশ 
'হুইতে বাহিরে চাউল রণানীর ব্যবসা সরকারী 
কর্তৃত্বাধীনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ।: ব্রহ্ম গবর্ণষেন্ট 
তাঁহাদের নূতন বাজেটে রপ্ডানীযোগ্য চাউলের 
দর বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। যে হারে দর বাড়াইবার প্রস্তাব 
হইয়াছে, তাহাতে চাউল 
গবর্ণমেন্টের এ বৎসর ৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত 
আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ভারতবর্ষে 
যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা এদেশের 
লোকদের 'চাছিদা মিটে ন! বলিয়া প্রতি বৎসরই 
বাহির'হইতে এদেশকে আমদানী করিতে 
হুয়। সেই আমদানী বাণিজ্যে বর্মা চাউল একটা, 
বড় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ছুনিয়ায় খানদ্রব্যের 
নিদারুণ ঘাটতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট 
ইতিপূর্ববেই তাহাদের রপ্তানীকৃত চাউলের দর 


 চড়াইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে 'পুনরায় তাঁহারা সেই. 


হার বৃদ্ধি করায় ভারতের নিদারুণ ক্ষতির 
কারণ দেখা দিয়াছে । প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে 
তারভের অগণিত .ছুতিক্ষপীড়িত ,লোকদের প্রতি 
ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট সমবেদনা ও সহাচ্ুতূতির ভাব 
যেখালে 


রপ্তানীর দফায় ' 


৮ 


আশা করিতেছি, সেখানে রপ্তানীকৃত চাউল সম্পর্কে ' 


তাহাদের এই অতিযুনাফাবৃত্তি খুবই পরিতাপের 
বিষয় । 


গত এপ্রিল মাস হুইতে যে সরকারী বৎসর 
“আরস্ত হুইয়াছে, সেই বৎসরে রেল বিভাগের 
-আয়ব্যয় সম্বন্ধে বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে একটী 
"বাজেট উপস্থিত করিয়া তাহা ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদ দ্বারা মঞ্চর করাইয়া লওয়া হুইয়াছিল। 
কিন্ত এই বৎসরের সাড়ে চার যাস-:কাল মানত 
"অতিবাহিত হওয়ার পর গত ১৫ই আগষ্ট তারিখ 
"হইতে ভারতবর্ষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র'ও পাকিস্থান 
‘ভেদে বিতক্ত হইয়াছে। এই বিভাগের ফলে 
"ভারতীয় রেলপথগুলির একটা .উল্লেখযোগ্য অংশ 
"পাকিস্থানের অস্তভুক্তি হইয়াছে। অবিকস্ত দেশ 
বিভাগের পর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থারও নানা 
দিকে বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এই 
সমস্তের সমষ্টিগত ফলে রেলের আয়-ব্যয়ে অনুমিত 
“আয়-ব্যয়ের তুলনায় বিশেষ অগামন্জন্ত উপস্থিত 
“হইয়াছে। এন্ড ভারতীয় পার্লামেন্টে গত ২০শে 
নবেম্বর তারিখে চলতি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগ 
‘তারিখ হইত্চে আগামী ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ 
'তারির পর্য্যন্ত সাড়ে দাত মাপের অন্ত একটা 
“নূতন বাজেট উপস্থিত করা হুইয়াছে। 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সমগ্র, বৎসরের অন্ত 
"ভাতের সমস্ত রেলপথলমুছের আয়-ব্যয়ের হিসাব 
দাখিল করা হয়, সেই সময়ে এরূপ অনুমান করা 
-হুইয়াছিল যে, চলতি বৎসরে ভারতীয় রেলপথ- 
গুলির মোটমাট আয় হইবে ১৮৩ কোটী টাকা 
এবং পরিচালনা ব্যয়, মৃল্যাপকর্ষ তহবিল, খপের 
"নুর, ভারত সরকারকে দেয় অর্থ ইত্যাদি সমস্ত 
ব্যাপারে ব্যয় হইবে সাড়ে ১৯৩ কোটী টাকা । এই 
-ভাঁবে লড়ে দশ কোটা টাকা ঘাটতি হইবে 
আশঙ্কা দেখা দেওয়াতে রেলকর্তৃপক্ষ রেলের যাত্রী 
-ও' মালের ভাড়া! কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া উক্ত 
"ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করেন। 
উপরোক্ত বাজেট উপস্থিত করার পর নান! 
দিক দিয়া রেলবিভাপের রাজন্বে বিবিধ গ্রতিকূল 
"অবস্থার উদ্ভব হয়। পাকিস্থান সৃষ্ট হওয়ার ফলে 
ভারতীয় রেলপথগুলির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 
উহার অন্ততূক্তি হওয়াতে রেলের আয়-ব্যয়ের উপর 
“যে প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা উপরেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, বেতন কমিশনের নির্দেশ 
" সমুহ অধিকতর উদ্বারতার সহিত কার্যকরী করার 
দরুণ লোকজনের বেতন বাঁবদই রেলবিভাগের 
-ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত 
১৫ই আগষ্ট হইতে আগামী ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
-সাড়ে সাত্ত যাস কালেই এন্ত ব্যয় বাড়িবে সাড়ে 
-হৎ কোটা টাকা। এতহ্যতীত কয়লার মুল্য বৃদ্ধি 
পাওয়ার আন্ত এই সাড়ে সাত মাছে রেল বিতাগের 
ব্যয় ২ কোটী টাকা বুদ্ধি পাইবে। অন্তদিকে 
অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় কয়ল। ও খাগ্তশন্ত দেশের 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে বহন করিবার কাজে 
রেলের অধিকাংশ মাল গাড়ী নিয়োজিত থাকাতে 
মালের ভাড়ার দিক হইতে রেলপরগুণির আয় 
"অনেকটা হাস পাইয়াছে। এই সব কারণে 
আলোচ্য সাড়ে সাত মাসে বিবিধ দফায় ১ কোটা 
-২৪ লক্ষ টাকা আয় ধরিয়া সমস্ত রেলপথের ১০৮ 


কোটী ২৪ লক্ষ টাকার বেশী আয় হইবে না। 
পক্ষান্তরে উক্ত সাড়ে সাত মাসে রেলের 
পরিচালনা ব্যয় ও মুল্যাপকর্ষ তহবিল বাবদ ' ১০৭ 
কোটী ১৮ লক্ষ টাকা এবং খণের সুদ বাব্দ ১৩ 
কোটা ৪৪ লক্ষ টাকা--এই ছুই দফাতেই রেল 
বিভাগের ব্যয় দীড়াইবে একুনে ১২০ কোটী 
৬২ লক্ষ টাকা । ফলে আলোচ্য সাড়ে সাত মাসে 
রেলবিতাগের ঘাটতি দ্নীড়াইবে ১২ কোটী 
৩৮ লক্ষ টাকা । এস্বলে উল্লেখযোগ্য যে, গত 
ফেরারী মাসের ৰাজেট অনুযায়ী চলতি বৎসরের 
রেলের আয় হুইচ্চে ভারত গবর্ণমেপ্টকে সাড়ে 
সাত কোটা টাকা দেওয়া হইবে এবং উন্নয়ন 


তহবিল ও মজুদ তহবিলে ৫ কোটী টাকা করিয়া ' 


দ্বস্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হুইয়াছিল। কিন্ত 
বর্তমানে রেলের আয় হাস ও' ব্যয় বৃদ্ধি হেতু 
আলোচ্য সাড়ে সাত মাসের বাজেটে ভারত 
গবর্ণষেণ্টকে দিবার জগ্ভ কোন অর্থের বরাদ্দ কর! 
হয় নাই এবং উপরোক্ত ছুইটী তহবিলেও কোন 
অর্থ দেওয়া হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করা 
হুইয়াছে। এই লব অর্থ প্রদান করিলে রেল 
বিভাগের ঘাটতি উপরোক্ত ১২ কোটী ৩৮ লক্ষ 
টাকার উপর আরও ১০১২ কোটা টাকা বেশী 
হইত। | 

তাহ! হউক রেল, কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত ১২ ফোটা 
৩৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের জন্তু আগামী ১লা 
জানুয়ারী হইতে রেলপথসমূছে যাত্রী ও মালের 
ভাড়া বৃদ্ধি করিতে সিদ্ধস্ত করিয়াছেন। বর্তমানে 
রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণকালে প্রথম 
তিন শত মাইলের জম যথাক্রমে প্রতি মাইলে 
২৪ ও ১২ পাই হিসাবে এবং তৎপরবর্তা সমস্ত 
রাস্তার প্রতি মাইলে.ষথাক্রমে ১৮ ও ৯ পাই হারে 
ভাড়া আদায় করা হয়। তন ব্যবস্থা অনুযায়ী 
আগাগোড়া সমস্ত "রাস্তার অন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে প্রতি মাইলে যথাক্রমে ৩০ ও ১৬ পাই 
হিসাবে ভাড়া দিতে হইবে। ইন্টার ক্লাসের 
ভাড়ার হার বর্তমানে গড়প্ড়তায় প্রতি মাইলে 
€'৪৭ পাই হিসাবে নির্দধাঠিত রহিয়াছে। 


ভাড়া বদ্ধিত করিয়া ভাকগাড়ীতে ভ্রমণকালে 


প্রতি মাইলে ৯ পাই এবং অভিনারী গাড়ীতে ' 


ভ্রমণকালে প্রতি মাইলে দাড়ে ৭ পাই ভাড়া দিতে 
হুইবে। ' তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বর্তমানে গড়পড়তায় 
প্রতি যাঁইলে ৩৬ পাঁই। উহা বদ্ধিত করিয়া 


ডাকগাড়ীতে € পাই. এবং অডিনারী গাড়ীতে 
৪ পাই করিয়া নির্দিষ্ট করা হুইয়াছে। মালের, 


ভাড়াও অন্ন্ূপভাবে বর্ধিত করা হইয়াছে । তবে 
ভাড়া বৃদ্ধির জন্তু যাহাতে খান্তপ্রব্য ও রীজশঙ্তের 
দ্য বৃদ্ধি না পায় তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে), 
ই ভামানেরিনি উনিই এরূপ ধারণা যে, 
দেশ স্বাধীনত| লাভ করিলে লোকের উপর ট্যাক্সের 
বোঝা কমিবে। সেই ছিসাবে শ্বাধীন্তা লাভের 
সর্গেঃ সঙ্গে রেলের ভাড়া কমা দূরে থাকুক উহা 
আরও বুদ্ধি, পাওয়ার অন্ত অনেকেই মনঃক্ষুধ 
হইবেন | কিন্তু এই বিষয়ে দেশের সর্বসাধারপকে 
প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে হুইবে । এদেশে 
ট্যাক্সের ছার পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে ধাৰ্য্য 
ট্যাক্সের তুলনায় অনেক কম। উহা সত্বেও 
আমরা যে সর্ব প্রকার ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাই তাছার কারণ হইতেছে এই যে, আমাদের 
আয় অতি সামান্ভ এবং অতি কষ্টে জীবনযাত্রার 


ব্যয় নির্বাহ করিয়াও .এই লামাগ্ক আয় হইতে _ 


ট্যাক্স দিবার মত কোন অর্থ উদ্বত্ত থাকে না। 
বিশেষতঃ বর্তমানে জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যবিক 
বৃদ্ধি ছ্তু কতিপয় শ্রেণীর লোক-_বিশেবভাবে 
চাকুবীভীবী ও মন্ডুর; যাহাদের আয় টাকার ছিসাবে 
সুনিন্দিষ্ট, তাহাদের ছঃখ-ছুর্দশ! চরমে উঠিয়াছে। 
রেল ভ্রমণে ব্যয় বৃদ্ধি হেতু উছাদের ছুঃখ-দর্ঘশ! আরও 
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এই. 


রেল বিভাগের নুতন বাজেট 


চরমে উঠিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাও স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, ভারতের রেলপথগুলি একটা 
বৃহৎ জাতীয় সম্পদ এবং এই সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখার 
উপর দেশের শিল্পবাণিক্যের উন্নতি, জনসাধারণের ' 
আয়বৃদ্ধি, জীবনয়াত্রার আদর্শের উন্নতি এবং দেশের 
জনসাধারণের কার্ধের সংস্থান ইত্যাদি বহু বিষয় 


, নির্ভর করিতেছে ।- কাজেই বর্তমানে এই সব 


রেলপথে যে ঘাটতি দীড়াইয়াছে, কষ্টকর হইলেও 
দেশের জনসাধারপণকেই অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া 
তাহা পৃবণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্ত 
উপায় নাই। কারণ ভারত গবর্ণমেণ্টের সাধারণ 
রাজন্বেও নানা কারণে বিপুঙ্গ পরিমাণ ঘাটতি 
পড়িয়াছে এবং আগামী সপ্তাছে ভারত সরকারের 
যে বাঞ্জেট উপস্থিত হইবে তাঁছা হইতে দেশবাসী 
উহ] জানিতে পারিবে । উহা ছাড়া দেশে রেলপথ 
বিস্তার, সেচকার্য্যের প্রসার, রাস্তাঘাট নির্মাণ 
ইত্যাদির অগ্ঠও ভারত গবর্ণমেন্টকে বিপুল 
পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে 
এবং খপ গ্রহণ ছাড়া এই মূলধন সংগ্রহের 
অস্ত উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় আলোচ্য 
বাজেটে রেলবিভাগের যে ঘাটতি দেখা 
যাইতেছে, তাহা খপ গ্রহণ করিয়া পূরণ 
করতঃ যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত 
রাখার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবপ্ত . 
রেলের পরিচালনা ব্যয় হাঁস করিবার অস্ত 
জনসাধারণ দাবী করিতে পারে। কিন্তু একমাত্র - 
বেতন কমিশনের নির্দেশ অঙুযায়ীই রেলের 
কর্মচারীদের কথঞ্চিৎ সচ্ছলতা বিধানের অস্ত যখন 
সাড়ে সাত মাসে সাড়ে বাইশ কোটা টাকা ব্যয় 
বাড়িয়া যাইতেছে, তখন রেলের পরিচালনা ব্যয় 
ত্রাস করিবার কতটা কি সুযোগ রহিয়াছে তাহা 
আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। যতদিন 
পর্ধযস্ত রেলের কর্্চারীদের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস 
না পাইবে, রেলের প্রয়োজনীয় কয়লা ও অন্ত 
বহুবিধ সাজসরঞ্জামের মূল্য না কমিবে এবং 
দেশের অত্যন্তরে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবাধভাবে 
রেলপথে যাত্রী ও মালের চলাচল আরম্ত না 
হুইবে, ততদিন পধ্যস্ত রেলের পরিচালনা ব্যয় 
উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যাইবে বিয়া 
আমাদের মনে হয় লা।. 

রেল বিভাগের আলোচ্য বাজেট সম্বন্ধে আর 
উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। তবে একথা 
শুনিয়া সকলেই সুখী হইবেন যে, রেল কর্তৃপক্ষ 
আগামী সাড়ে পাত মাসকালের মধ্যেই তিনটা 
নূতন রেলপথ নির্মাণের কাছ আরম্ভ করিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে উত্তরবঙ্গের বে 
অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূক্ত হইয়াছে 
তাহাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার জগ্চ 
একটা রেলপথ অগ্গ্তম। এই তিনটা রেলপথের - 
জন্য আগামী সাড়ে সাত মাসে সোয়া কোটা টাকা 
ব্যয়ের বরাদ্দ করা হুইয়াছে। | এতত্যতীত বিভিন্ন 
প্রদেশে রেল. ও বাস ,কোম্পানীর মিলিত 
পরিচালনায় বাস চলাচলের ব্যবস্থার অস্তও 
সাড়ে ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হুইয়াছে। . 
পশ্চিম বঙ্গকে ভারতীয়: ধুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীন 
অঞ্চল দিয়! আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার আগ 
প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কিছু বলার আবশ্যক নাই। 
কারণ, আসাম হইতে পশ্চিম বঙ্গে আসাফালে 
ইদানীং বছ মালগাড়ী পারিস্থানে অনূস্ত হইতেছে 
এবং এরত্রগ্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতি 
হইতেছে। ৮78 


. খাঁ, বস প্রভৃতি পণ্যের উপর বর্তমানে যে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা 'কন্ট্রোল” আছে তৎসম্পর্কে 
নিখিল ভারত রাষ্ট্রীর সমিতিতে সম্প্রতি যে প্রস্তাব 
' গৃহীত হইয়াছে, নানা দ্বিক দিয়াই তাহা বিশেষ 
. ভাৎপর্যাপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবটা নিন্নন্ূপ :_- 
“খান-পপ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের দরুণ 
জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যে ভাবে 
ব্যাহত'হইতেছ্ছে, তাহাতে নিখিল তারত রাষ্ট্রীয় 
‘ সমিতি আশঙ্কিত হুইয়াছে। পপ্যনিয়ন্্রণের ফলে 
চোরাবাজায়, মৃদ্ধৃতঙ্গারী. ও অগ্কান্ত শ্রেণীর 
চুনীতির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং জনসাধারণের 
আত্মণির্ভরতা হাস পাইয়া খান ও বস্ত্র 
উৎপাদনের উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হুইতেছে। 
এরূপ অবস্থায় রাষ্রীয় সমিতির অভিমত এই 
যে, জনসাধারণের ক্ষতি না করিয়া নিয়ন্ত্রণ বা 
কন্ট্রোল’ রহিত করার প্রশ্ন সম্পর্কে বত সত্ব 
সম্ভব কেন্দীর ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের 
বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য" গবর্ণমেন্ট- 
সমূহকে কোন সময় না দিয়া এখন হইতেই 
কৰুন্ট্রোল’ তুলিয়া দেওয়ার জন্ত একটি সংশোধন 
প্রস্তাব হুইয়াছিল। ৬৫-৫৫ ভোটে উক্ত সংশোধন 
প্রস্তাবটি বাতিল হুইয়াছে। . 


খান্শন্ড এবং বস্ত্র ব্যতীত চিনি, লৌহ, সিমেন্ট, 


কয়লা প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পপণ্যের উৎপাদন, 


চলাচল, বণ্টন এবং মূল্য সম্পর্কেও দরকারী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা বলবৎ আছে । ' বৈদেশিক মুদ্রার অভাহ অতাবের 
দরুণ আমদানী বাণিজ্য এবং দেশের অভ্যন্তরে নানা 


শ্রেণীর পণ্যের জোগান কম বলিয়া রপ্তানী বাণিজ্য 


সম্পর্কেও নানাবিধ নিয়ঞ্রণ রহিয়াছে । কিন্তু এই 
সমস্ত নিয়ন্ত্রণের সহিত কোটি ফোটি জনসাধারণের 


বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। খান্শম্ত এবং 





স্্দের 
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টাক টান 


আমাদের “ক্ভায়ী আমানতে” জমা রাখুন 





পণ্যনিয়ন্্রণর মেয়াদ 

বন্সের মূল্য ও পোগান সম্পর্কেই . অগণিত 
জনসাধারণ সর্বাপেক্ষা বেশী আপ্রহশীল। যুজ্ের 
পর জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা 
বিভিন্ন প্রদেশে মগ্রিসভা গঠিত হওয়ার পরও 
থান্ত এবং বন্ধু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় 
নাই। কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রীয় শাসনভার গ্রহণের 
ফলেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। 
১৫ই আপসষ্টের পর দেশের অতাত্তরে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
ষে মানসিক পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া আশা করা 
গিয়াছিল, তাহাও সফল হয় নাই। চোরাবাজার 
ও মজুত করার প্রবৃত্তি দিন দিন বাঁড়িয়াই 
চলিয়াছে ৫. গবর্ণষেণ্ট খাতশস্তের নিয়ন্ত্রিত মৃল্য 
বৃদ্ধি করিয়া এবং শঙ্ক সংগ্রহের জন্ত বোনাস 








ঘোষণা করিয়াও গ্রয়োজনমত খাতশন্ত সংগ্রহ; 


করিতে সক্ষম হইতেছেন না। বস্ত্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধি ও বণ্টন সম্পর্কে কেন্্রীয় গবরণমেপ্ট ক্রমান্বয়ে 
৩৪টি পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্ত 


ইহাতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি না হুইয়া ক্রমশঃ, 


হাস পাইতেছে। . বণ্টন ব্যবস্থারও গলদ দূরীভূত 
হইতেছে না। নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধানসমূহ কার্য্যকরী 
করার আন্ত বেযামরিক সরবরাহ এবং রেশনিং 
বিভাগে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আছেন, 
সমষ্টিগততাবে তাহাদের মধ্যেও বিশেষ পরিবর্তন 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।' প্রায় প্রত্যক্ই 
অসাধু কর্মচারীদের ছু্দীতিমূলক কীত্ডিকাছিনীর 


পরিচয় প্রকাশিত হুইতেছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 


যনোভাবও তক্জপ। যুজের বাদ্ারে যে সমস্ত 
ব্যবসারী নিয়ন্ত্রিত পণ্য বিক্রয় করার অধিকার লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই অতি 
লোভের প্রবৃত্তি সংযত করিতে পারেন নাই। 


প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের 


হার 
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ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক 


বেদ শ্য়োর ডিলাম মিষডিক্টে 


_-লি মিটে ড-_ 
“শেয়ার ডিলাস” হাউস”, কলিকাতা । 


" দেশের সর্বত্র 











bad 


উপর শন্তায় প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহাদের কেন 


কেহ কন্ট্রোলের দৌলতে এখনও লক্ষ লক্ষ টাকা- 
উপার্জনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি 
বিহায় প্রদেশে মাতগুড় ( molasses ) ব্ক্রিয়ের- 

লাইসেন্দ প্রদান সম্পর্কে যে সমস্ত গণ্যমান্ত লোকের- 

নামোল্পেখ হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে লঙ্ষায়, 

শির অবনত করিতে হয়। 

, আমরা স্বাধীন হইয়াছি। জনসাধারণেক" 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পিত 
হইয়াছে। কিন্ত প্কন্ট্রোল” নামৰ সরকারী - 
ব্যবস্থায় জনসাধারণের অবস্থা পূর্বে যাহা ছিল ' 
তাহার পরিবর্তন কোথায়? বরং যুদ্ধকালীন কড়া 
শাসনে ছুনীতিপরায়ণ লোকের মনে কতকট! 
ভয় ছিল।. বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় অঙ্কায় করিয়া ' 
দণ্ড পাওয়ার ভয় এবং আশঙ্কাও যেন দূর হইয়াছে ।.. 

খান্যশন্ত এবং বন্ধ সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণের - 
ব্যর্থতা এবং জনসাধারণের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া যাবতীয়  নিয়ন্ত্রযূলক বিধানসমৃহ- 
রহিত করার অস্ত বিগত ২৩ মাস মধ্যে? 
অনসাধারণের এক নিখুত 
দাবী করিতে থাকে। শিলব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের '' 
প্রতিনিধিগপও এই দাবী সমর্থন করেন ॥ 
নেতৃস্থানীর যে সমস্ত ব্যক্তি এই দাবীর) 


"স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাদের বলেই 


যে জনম্থার্থের প্রতি সহান্ুভূতিসম্পর হইয়া ইহা 
সমর্থন করিয়াছেন, তাহ! নে এই দাবীর পিছনে- 
সম্প্রদায় ও: ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থও যে জড়িত 
আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহাই হউক 
সর্বশেষে এই ব্যাপারটী গাস্থীভ্রীর মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। বিগত একপক্ষকাল' মধ্যে- 
যহাত্মাজী প্রকান্তে বারবার মত প্রকাঁশ- 


করিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণ চালু রাখার কোন সার্থকতা .. 


নাই। গান্ধীদীর অভিমত এই . যে, দেশের 


অভ্যন্তরে খাগ্ভশন্তের অভাব নাই। 
নিয়ন্ত্রণের ফলেই সর্বত্র চোরাবাজারের উদ্ভব 


হইয়া খাতের কৃত্রিম অতাব দেখা দিয়াছে। রায় 


সমিতি বর্তৃক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রস্তাবটা- 
পাশ, হওয়ার পরও বিগত ১৭ই নবেম্বর তারিখের 
প্রার্থনাস্তিক সতায় গান্ধীজী বলিয়াছেন - 
“জনসাধারণের অভিপ্রায়কে উপেক্ষা করিয়া 
তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের মতকেই কি প্রাধান্ধ - 
দেওয়া! হইবে? মন্ত্রিগণ জনসাধারণের প্রতিনিধি । 
তাহারা জনসাধারণের কথ! ন! "শুনিয়া কি সরকারী - 
কর্মচারীদের কথামত কান করিবেন? এই- 
সরকারী বিশেবজ্ঞগণ এতদিন প্রতিহিংসার 
মনোবৃত্তি নিয়া শাসনকার্ধ্য চালাইয়াছে। এখনও, 
কি তাহারা এরূপ করিবে? ভূল করিয়া তাহা, 
হইতে শিক্মালাভ করার সুযোগ কি জনসাধারণকে 
দেওয়া হইবে না? কনট্রোল রহিত করিলে, 
যদি জনসাধারণের অপকার হয়, তবে প্রয়োজন. 
হইলে পুনরায় কনট্রোল চালু করা যায়। মন্ত্রিগণ 
যে এই ক্ষমতার অধিকারী তাহা কি তাহারা 
অবগত নহেন?” গ্রান্থীতীর এই উক্তিতে- 


তাৎপর্যাপূর্ণ একটা ইঞ্জিত আছে যে, কনট্রোল' 


সম্পর্কিত কায়েমী শ্বার্থবিশিষ্ট সরকারী বিভাঁগ- 
সমূহই কনট্রোল তুলিয়া না দিবার অন্ত বস্রিগণকে 


কিন্ত 


নদ 


২৪শে নবেশ্বর, ১৯৪৭ ] 
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প্রণোদিত করিতেছেন । বিগত ১*ই নবেম্বরের 
“আর্থিক শুগৎ”এ সামরিক প্রসঙ্গে আময়াও 
অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি. 
£েটস্ম্যানত পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া বোম্বাই 
শুদেশের প্রান বেসামরিক সরবরাহ কমিশনার 
এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতি মিঃ 


‘৩, ডি, গোত্র, আই-সি-এস গান্ধীজীর 


অতিমত খন করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন, 
তাছাতেও গান্ধীজীর উক্তি সমর্থিত হয়। মিঃ 
গোরওয়াল! তাহার' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, চাহিদার 
তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে খান্ত এবং বন্পের জোগান 
ক্ম। এই অবস্থায় গাম্বীভ্তীর অভিপ্রায় অমুযায়ী 
নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে খাত ও বন্তের স্রল্য এরূপ 
বৃদ্ধি পাইবে যে, দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে তাহ! 
ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকিবে না । ফলে বহুলোক 
অনাহারে প্রাণত্যাগ' করিবে এবং বন্ত্রে অভাবে 
উল থাকিতে বাধ্য থাকিবে? কন্ট্রোল তুলির! 
দিলে গাণ্যের মূল্য যে বৃদ্ধি হয়, তঘিষয়ে তিনি 
যোটরগাড়ী ও বোম্বাই প্রদেশে খড় নিয়ন্তরপের 


কথা উল্লেখ করিয়াছেন! বর্তমানে মোটরগাড়ীর . 


কোন নিয়ন্ত্রিত মূল্য নাই। কিন্তু ইহাতে 
কাছার পক্ষে ভ্তাষ্যমুল্যে মোটরগাড়ী ক্রয় 
করা সম্ভবপর হয় না। বোদ্বাই প্রদেশে 


একবার খড়ের মূল্য নিয়স্রণ রহিত করা. 


হইল। লঙ্গে সঙ্গে গুড়ের মুল্য শতকরা ৫০ হইতে 


। ১০* ভাগ বৃদ্ধি পাইল। মিঃ গোরওয়ালার মতে 


ব্যবয়ামীদের . মধ্যে যে মুনাফার প্রবৃত্তি আছে 
তাহার ফলেই নিয়ঞ্রণ উঠাইয়া দিলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি 
পায়। বর্তমান প্রবন্ধে মিঃ গোরওয়ালার মতামত 
আলোচন! করা উদেশ্য নহে। একথা বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, নিয়ন্ত্রিত মূল্য থাকা সত্বেও প্রফাশ্ত 
রাজপথে বহুসংখ্যক পণ্য বেশী দামে বিক্রয় 
হইতেছে। দিল্লীর কনটপ্লেসে পূরাদমে এখনও যে 
চোরাকারবার চলিতেছে আচার্য্য কৃপালনী তাহা 
বা্রীয় সমিতির অধিবেশনেও ব্যক্ত, করিয়াছেন। 


বিতীয়তঃ নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলেই পণ্যযূল্য বৃদ্ধি : 


পাইবে, নির্বিচারে এরূপ আশঙ্কা করাও কোন 
হেতু নাই। টতৈলবীজ এবং উত্তিজ্জ তৈলের, নিয়ন 
রহিত করার শঙ্গে সঙ্গেই তাঁরতের সর্বত্র তৈলবীঙ্ 
ও তৈলের বুল্য হাস এবং সন্ধবরাছ যে বিশেষ বুদ্ধি 


he পাইয়াছে, তাহা আমর! "প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 


আমাদের ধারণা এই যে, গান্ধীজী যে উদ্দেপ্তের 
বশবর্তী হইয়া যাৰতীয় নিয়্ৰণ রহিত করার জঙ্ক 
সত প্রকাশ করিতেছেন, মিঃ গোরওয়ালার মত 
প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ সিতিলিয়নও তাহা! হৃদয়জম 
ফরেন নাই। রঃ 

* নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা রহিত করার অন্য গান্ধীজীর 
সমর্থনপুষ্ট দাবী উঠিয়াছে। কিন্ত নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়। 





দিলে খান্ত ও বন্ত্ের অভাব এবং মূল্য বৃদ্ধির দরুণ 
যে গণ-আন্দোলন দেখা দিবে তাহার আশঙ্কাও 
আছে। এই ছুই পরম্পরবিরোধী অবস্থার মধ্যে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে পারিতেছেন না। স্যার পুকষোভযদাস 
ঠাকুরদাসের স্তাপতিত্বে খান্শন্ত সংক্রান্ত বে 
ফমিটী গঠিত হয়, তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় 
নাই। কিন্তু এই রিপোর্ট আলোচনা এবং বর্তমান 
অবস্থা বিবেচনায় খাঁভনীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টকে উপদেশ দেওয়ার অন্ত প্রাদেশিক 
খাতমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনও সম্প্রতি নয়াদিস্লীতে 
আহ্বান করা হুইয়াছিল। প্রকাশ, উক্ত সম্মেলনেও 
কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। সম্ভবতঃ রাষ্্রীয 
সমিতির নির্দেশের অপেক্ষায় ডোমিনিয়ন মস্তি 
সভাও কোনরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা অসমীচীন 
বোধ করিয়াছেন। বজ্ত্রের নিয়ন্ত্রণ চালু রাখা 
হইবে বলিয়া কয়েকদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত, হইয়াছে। 
বন্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বেস্তরীয় 
গবর্ণমেপ্ট বিগত কয়েকমাস মধ্যে ৩৪ বার সরকারী 
বন্ত্রনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্ত অন্তান্ত বারের 


গৃহীত নীতি দ্বারা অবস্থার কোনরূপ উন্নতি ঘটে 
নাই। 


নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কিংবা রহিত করা-_-এই, 
সমন্তা নিয়া ডোমিনিয়ন 'মন্ত্রিসভা বিশেষ বিব্রত 


রেজিঃ অফিস £ ৪ ক্লাইভ ট্রাট, 






দি কুমিল্ল৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 





বালীগঞ্জ শাখা--২১০1১, ল্লাসবিহারী এভিনিড 
| গড়িয়াহাটা জংশনে ) 
ধর্মতিল] শাখা__১৫৭-বি, প্রন্মতলা হীট, 
গত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে। 


বাংলার বন্তর-শিপ্পের অগ্রদূত 
-মোহিনী মিলম্‌ লিঃ= E 


ঞাই সিলেনন্ত 


হস্ত্রাদিল উনপ্রিয়তাল কারণ ব্যবহালেই বোধগম্য হইবে |. 


১নং মিল (=|. ২নং মিল | 
কুষ্টিয়া (নদীয়। ) বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) - 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £_চক্লেবত্ত সন্স এণ্ড কোং 
| পোঃ কুষ্টিয়। বাজার ( নদীয়। ) 


হইয়া পড়িয়াছিলেন সন্দেহ নাই। গান্ধীজীর 
সুস্পষ্ট এবং বারংবার ঘোষিত অভিমত উপেক্ষা 
করার বিষয় নয়) অপরদিকে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে 
থান্ত ও বন্্ের অভাব এবং সৃণ্য বৃদ্ধির আশশ্কাও . 
ব্তমান। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই সম্পর্কে, 
আলোচা প্রস্তাবটা গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নীতি 
নির্ধারিত করিয়া দেওয়ায় মন্ত্রিসভার পক্ষে খুবই ' 
সুবিধা হইল। অতর্কিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ 
বাতিল করিলে খান্ত, বস্তু এবং অন্ভান্ভ প্রয়োজনীয় 
পণ্যের প্রকাস্ত ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হ্য়! যাওয়ার 
বিশেষ সম্ভাবনা । অসাধু এবং মুনাফাশিকারী 
ব্যক্তিগণ এই সুযোগে পণ্য মজুদ করিয়া বে অস্তায় . 
উপার্জনের সুযোগ খুঁজিবে তাহা, এক প্রকার 
নিশ্চিত। চোবাবাজারের কার্ধ্যকলাঁপ বদ্ধ করার 
অন্ত পূর্ব হইতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে। এই ভন্ক গবর্ণমেপ্টকে প্রয়োজনীয় 
লময় দিতে হুইবে। রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবে 
গবর্ণমেপ্টকে প্রকৃতপক্ষে এই সময়ই দেওয়া 

হুইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী কর্দচারিগণ 
যে বাধাবিদ্প চাটি করিবেন, তৎসম্পর্কেও কেন্দ্রীয় 
এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিগণকে সতর্ক থাকিতে হইবে। 

নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ এবং 
বণ্টন সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের “মধ্যে প্রতিযোগিতার 

চিহ্মাত্র নাই।, এই প্রতিযোগিতার অভাবই || 
চোরাবান্বারের কারপ। জনসাধারণের স্বার্থের 

খাতিরে যত লত্বর এই প্রতিযোগিতা ফিরাইয়া 

আনা যায়, , তদ্বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং 

প্রাদেশিক ' গবর্ণমেন্টপমুহের সচেষ্ট হওয়া 

কর্তব্য। 





স্থাপিত-_১৯২২ 














ভারত স্বাধীন হইবার পর গত" ১৫ই নবেম্বর 
দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্্রীয় সমিতির প্রথম 
অধিবেশন আরম হুয়। দেশের বিভিন্ন সমস্ত! সম্পর্কে 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই অধিবেশনে গৃহীত 
হইয়াছে! কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্টের সহিত কংগ্রেয 
কার্য্যকয়ী সমিতির সম্বন্ধ সম্পর্কে কিছু কাল 
যাবৎ রাষ্ট্রপতি আচার্ধ্য কৃপালনীর সহিত অন্াস্ত 
কংগ্রেল নেতার মতদ্বৈধ চপিতেছিল। তিনি 
মহাত্মা! গান্ধীর পরামর্শে রাষ্ট্র সমিতি এই 
অধিবেশনে পদত্যাগ করির়াছেন। ডাঃ রাজেহ 
প্রসাদ তাহার স্থানে সভাপতি নির্বাচিত 
হইপ্রাছেন। পদত্যাগ সম্পর্কে আচার্য্য কৃপালনী 
বলেন, “আমি সরিয] ছ্াড়াইলে আমার 
স্থলাভিষিক্তের সহিত গবর্ণমেণ্টের সহযোগি তাঁর 
পথ যদি বাধাযুক্ত হয়, তাহা হইলে আমা, 
অপেক্ষা অধিক স্থখী কেহ হইবে না।” আচার্য 
কুপালনীর সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক অচ্ছেন্ভ। তিনি 
পদত্যাগ করিলেও তাঁহার সুচিন্তিত পরামর্শ ও 
একাস্তিক সাহচর্য; হইতে কংগ্রেল কর্মীরা! কখনও ' 
বঞ্চিত হুইবেন না।' তাহার এই পবত্যাগ্ে 
কংগ্রেসের প্রতি আহছগত্যের শৈথিল্য প্রকাশ পার 
নাই_ইছা তাহার দৃঢ় আদর্শনি্ারই পরিচায়ক । 
যিনি তাহার স্থলান্তিবিজ্ হইলেন, তিনি বিভিন্ন 
সময়ে দেশের লঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের 
কর্ণ বারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি ' গণ-পরিষদের 
প্রেলিভে্ট এবং খান্ধমন্ত্রীরপে তাহার অসাধারণ 
; দক্ষতার পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে। 


এ 


bed শত 


নিখিল ভারত রাহী সমিতির ' অধিবেশনে 
আচার্ধা কৃপালনী তাহার উদ্বোধন বক্তৃতায় 
কতকগুলি স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। উদ্ধাম ভাব- 
প্রবণতায় ও আদর্শবিলাসে প্রশ্রয় না দিয়া সম্পূর্ণ 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি বিভিন্ন সমস্ত সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন।, এই. বক্তৃতায় প্রত্যেক 
দেশভক্তেরই যথেঃ চিন্তার' উপকরণ আছে। 
আচার্য্য কৃপালনী ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমামদের 
'লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, ভাঁছাদের পক্ষে ভারত 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশই 
যথেষ্ট নহে, কার্ষ্যের দ্বারা এই আমুগত্য সপ্রযাণ 
করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় 
ইউনিয়নের দেনা ও পুলিশ বিভাগে অমুসলমানের 
সংখ্যা অধিক; ইহাদের সাহায্যেই ভারত 
গবর্ণমেন্টকে দেশে শাস্তি রক্ষা. করিতে হয়। 
পাকিস্থানে অমুললঘাঁনদের প্রতি অত্যাচার যদি বন্ধ 
না হয়, তাছা হইলে ভারতীয় ইউনিয়নের এই 
সব পুলিশও গৈষ্কের সাহায্যে শাস্তি রক্ষা করা 
সফর হইযে। অতএব ভারতীয় ইউনিয়নের 
‘মুসলমানের! যদি সঙ্যবন্ধ হইয়া পাকিস্থানকে 
অমুললমানদের প্রতি সঙ্গত আচরণ করিতে বাধ্য 
করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা প্রন্কত 
নিরাপত্তা লাভ করিবেন। আদর্শের দিক হইতে 
পাকিস্থানে -সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণের সহিত 
তারতে সংখ্যালুদদের প্রতি আচরণের কোনও 
সম্পর্ক থাকা উচিত নছে। তারত গবর্ণমেপ্ট নীতি 


হিসাবে ই£1 গ্রহণ করেন নাই_-করিবেনও ন!। 
কিন্তু পাকিস্থানের সাম্রদারিক উৎ্পীড়ন যে ভারতে 
প্রতিক্রিয়া হই করে এবং ভবিতেও করিবে 
ইছা বাস্তব সত্য। -. 
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, আচার্ধয কৃপালনীর অভিযোগ, পাকিস্থান এক 
একট সমন্ত। শট করে এবং ভারত পৰ্ণবেনী 
তাহার সমাধানে প্রবৃত্ত হন, সপ্তাবিত সমন্ত|' 
অনুমান করিয়া তাহার! প্রস্তুত হইতে পারেন না।- 


পশ্চিম পাকিস্বানে সংখ্যাপবুদের উংপীঢ়নে যে 


সমগ্তার হুই হুইয়াহে, পূর্ণ পাকিস্থানে তাহার 
পুনরাবৃত্তি ন! হইবার নিশ্চন্নতা নাই। এই সম্পর্কে 
পূর্ব হইতে ভারত গবর্ণমেন্টের প্রস্ততি প্রয়োজন 
বলিঘা তিনি মনে করেন। পাকিস্থানের সংখ্যা- 
লবুদের সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের দায়িত্বের কথা 
উল্লেখ করিয়া তিনি এই বিরয়ে হু্প্ট নীতি 
ঘোষণা করিতে বলেন। পাকিস্থান সম্পর্কে 
তোবণ নীতির বিরোধিত| করির! আচার্য কৃপালনী 
বলেন যে, এই নীতি ত্যাগ করির! পাকিস্থানের 
ক্রম-বর্ধধান ক্ষুধা বন্ধ করিবার অন্ত প্রয়োজনযত 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক ।' 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধির 
প্রয়োঙ্জনীরতার কথা তিনি বিশেষষ্ধাৰে উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন_অনলাধারপকে এমনভাবে, 
শিক্ষা দেওয়া ও অন্বলহ্ফিত করা প্রয়োজন, যাহাতে 





প্রত্যেক জনপদে ও পন্ীতে শিক্ষিত: নাগরিক 
পেনাদল গড়িয়া ওঠে। জনসাধারণ তাহাদের 
রাষ্ট্রকে শক্তিণালট করিয়া তুলিতে অতান্ত আগ্রহী, 
গবর্ণমেন্টও এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন 
এবং সে সর্ষে হয়ত পরিকল্পনাও স্থির 
করিতেছেন। আচার্য্য কৃপালনীর 'ভিযোগ-_ 
ভারত গবর্ণষেন্টের এই ইচ্ছা! ও পরিকল্পনা সমন্ধে 
আনপাধারশ সম্পর অগ্ত। তাহাদের বিশ্বাস ও, 
উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে লা, তাহার! অস্থির 
হুইয়! সাঞ্খবারিক প্রতিঠানের নেতৃত্ব খৃঁধিতেছে। 
নিঃলন্ছেছে বল! যাইতে পারে যে, আচার্য্য 
ক্কপাপনীর এই উক্তিতে জনসাধারণের প্রকৃত 
মনোভাঁৰ প্রতিফলিত হুইয়াছে। পাকিস্থানের 
সহিত তারতের বিরোধ কাহারও কাম্য নহে; 
উভয় শিশু রাষ্ট্রের পক্ষেই এই বিরোধ ভয়াবছ। 
কিন্ত ইহাও সত্য যে, পাকিস্থানকে অন্তায়ভাবে 
তোষণ করিলে এই বিরোধ নিবারিত হইবে নাও, 
উপযুক্ত দৃঢ়তা অবলম্বন এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধিই 


ছুইটি রাষ্ট্রের বিরোধ নিবারণের প্রস্কত উপায়। 
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আন্ত ম্মাতিক প্রতিষ্ঠান নন্বেঃ সুতরাং পাকিস্থানে 
ইহার শাখা থাকিবার প্রয়োজনীয়ত! তিনি বোঝেন 
না। প্রনঙ্গটি বিতর্কমূলক। কংগ্রেস অনা শ্্রধায়িক 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান). এখন নূতন পরিস্থিতি 
অনুযায়ী কর্ম্মপন্থ। গ্র€ণ করিয়া পাকিস্থানে কাজ 
করিবার অধিকার এই প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়ই আছে। 
কিন্ত ভারতীয় কংগ্রেলের শাখ! প্রতি্ঠানর়পে ইহা 
পাকিস্থানে কাঁধ করিতে পারে বলিয়া আমরাও 
যনে করি না। এই হুইটি এখন স্বতন্ত্র শ্বাধীন 
রাষ্ট্রঃ ইহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও শ্বতন্্ 
হওয়া উচিত। ভারতীয় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা সম্পর্কে এআ চার্য্য|ুকপালনী একটি অত্যন্ত 
সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন-- 
কংগ্রেস মহাস্ম! গান্ধীর 'আতর্শ অস্ত্ষায়ী বিকেন্রিক 
অর্থনীতির তিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গঠন করিবে, না 
লমাতান্ত্রিক আদর্শ অমুযায়ী কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি 
গড়বে--তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির করিষার' সময় 
আসিয়াছে । কংগ্রেসের শ্বাধীনত! সংগ্রাম আজ 
‘জয়যুক্ত ) সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
মতবাদের সমবায়ে যে লাভ্রাজ্যবাধ-বিরোধী 
“যুক্তফ্র'ট” গড়িয়া উঠিয্নাছিল, তাহা জার এখন 
নাই। এখন সমাজ গঠনের দুম্পঃ পরিকল্পনা 


পাইয়া কংপ্রেলকে অগ্রদর হইতে ছইবে। কংগ্রেস 


এখন সংগ্রামমূলক পৰ্য্যায় অতিক্ৰম করিয়া গঠন" 


মূলক পর্যায়ে উপনীত হুইয়াছে। 
১ + ক * 
গত সপ্তাহে দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র 


সমিতির অধিবেশনে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে । প্রস্তাবগচলিয মর্ম নিমলিখিতরূপ 
--(১) পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের বহুসংখ্যক 
অধিবাসীর স্থানত্যাগে উষ্বৈগ প্রকাশ কয়া হইয়াছে 
এবং উতয় গবর্ণষেপ্ট যাহাতে সংখ্যালঘুদিগকে 


উপযুক্ত নিরাপডাঁর আখ্বায দিয়! গ্ৃহত্যাগীদিগকে- 


২৯৯৯ 
ভবিষ্যতে শ্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে সম্মত করান, 


শত 
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সে অদ্ত অনুরোধ জানান হইয়াছে। (২) অখণ্ড 
ভারত ও অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শ পুনরায় জ্ঞাপন 
করিয়া ভারতকে বনু ধর্থ সম্প্রদায় অধ্যুষিত 
লৌকিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত 
"গৃহীত হইয়াছে) ' লংখ্যালঘুদ্িগকে প্রয়োজনীয় 
আশ্বীলও দেওয়া হইয়াছে । (৩) দেশীয় নৃপতি- 


, দিগকে ভানান হইয়াছে যে,. তাহারা যদি 


"শালনকার্য্যে রাজ্যের প্রজাদের অভিযতকে চুড়ান্ত 
বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে 
প্রতিষ্ঠিত রাখা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হুইবে না। 
4৪) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের বিদ্ধ সমালোচনা করিয়া একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। (£) একটি প্রস্তাবে 


-বেশরকারী সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলা হইয়াছে 


যে, উহ! রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিষ্নহচক ) 
সুসলিম স্কাশঙ্কাল গার্ড, রাষ্রীম় সেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি 
ভাঙ্গিয়া দিবার অগ্ত এ সব প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ 
জানান হুইয়াছে। ($) প্রাদেশিক পবর্ণসেপ্ট- 
“গুলিকে যথাসম্ভব শীত্র নিয়ন্্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার 
“উপায় চিন্তা করিনার অনুরোধ জানাইয়া' একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। (৭) কংগ্রেসের লক্ষ্য 
“স্থির করিবার জগ্ভ একটি কমিটী এবং কংগ্রেসের 
বর্তমান গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের সুপারিশ করিবার 
সদ্য একটি কমিটী গঠিত হুইয়াছে। কংগ্রেসের 
“আদর্শ ও নীতির সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই 
“যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবগুলি রচিত, 
“তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, প্রথম প্রস্তাব 
“সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য-_সংখ্যালঘুদের স্থানত্যাগ 
"যতই অবাঞ্চিত হউক, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা 
পরিবর্তন করিবার কথা চিন্তা না করিয়া ভবিষ্যতে 
“আর যাহাতে এই ঘটনার পুনরভিনয় না হয়, 
“তাহার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। উত্তর 
"ভারতে যে কয়েক লক্ষ লোক গৃছ্ত্যাগ করিয়া 
“আসিয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় শ্বস্থানে পাঠাইবার 
চচিস্তা ত্যাগ করিয়া নূতন জায়গায় তাহাদের 
“প্রতিষ্ঠার কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োঞ্জন | 
তাহা না করিলে আশ্রয়প্রার্থী সংক্রান্ত সমন্তা 
“অনি্দিষ্টকাঁল পর্য্যন্ত অমীমাংসিত থাকিবে এবং 
“কআতিগঠনযুূলক কার্ধ্ বিদ্ন সৃষ্টি হইবে । বেসরকারী 
, সেনাবাহিনী সংক্রান্ত প্রস্তাবটি সময়োচিত 
-হুইয়াছে। কিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণমেশ্টের 
“নিকট অধিলঘে সুশম্ডিত দেশ্রক্ষী বাহিনী গঠনের 
.দ্বাধী জানানও উচিত ছিল। আচাৰ্য্য ক্বপালনী 
সত্যই বলিয়াছেন--জনসাধারণ তাহাদের বরকে 
"শক্তিশালী করিয়া তুলিতে অত্যন্ত আগ্রহাম্বিত ; 


তাঁহারা এই সুযোগ পাইতেছে না বলিয়াই : 


সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। 


+ ক * ক - 


হিন্দু মহাঁসভার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ 
-করিয়া ডাঃ প্রনুন্পগন্্ ঘোষ বীরভূম পল্লী কেন্দ্রের 
“উপনির্বাচনে জয়যুক্ত হইয়াছেল। ডাঃ ঘোষ 
পশ্চিম বঙ্গের শাসনভার ,প্রহণ করিয়া 
সুনাফালোলুপতা, চো়াবার্নার ও ছুর্নীতির বিরুদ্ধে 
-লংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। তাই তিনি 
-সমাজপ্রোহীদের চক্ষুশূল। ইহারা সাম্প্রদায়িক 
ৰ | 








আথিক জগৎ . 


হানাহানি আরম্ত করিয়া ঘোষ-মন্ত্রিংগুলকে বিব্রত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের সে চেষ্টা 
ব্যর্থ হুইয়াছে। এখন ইহার! হিন্দু মছাঁদতার 
পিছনে দীড়াইয়া ডাঃ ঘোষকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা! 
পরিবদের আসনে বঞ্চিত রাখিতে সচেষ্ট 
হইয়াছিল। ইহারা প্রচার করিয়াছিল__ডাঃ ঘোষ 
তথা কংগ্রেদ হিন্দু স্বার্থের প্রতি উদাসীন; 
মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতসম্পর | ডাঃ ঘোষ 
পূর্ববঙ্গবাণী বলিয়াও ভাহার' বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
প্ররোচিত করা হুয়। উগ্র সাম্প্রদাস্িক প্রতিক্রিয়া 
শক্তির অপচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে; 
কংগ্রেসের আদর্শ_জ্াতীয়তার আদর্শ বিভয়গর্বে 
সমুরত রহিয়াছে।, 





কাশ্মীর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় 
সৈশ্তের অভিযান সাফল্যের সহিত অগ্রসর 
হইতেছে । কাশ্মীর উপতাকায় আক্রমণকারীরা 
সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে । সম্প্রতি পাকিস্থানের 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলির এক বিবৃতিতে 
কাশ্মীর সম্পর্কে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিট মিঃ 
জিল্নার প্রস্তাবাবলী প্রকাশিত হুইয়াছে। ১লা 
নবেম্বর লাহোরে মিঃ জিলা প্রস্তাব করেন 
কাশ্মীরের যুধ্যমান পক্ষ্য়কে ছুইটি গবর্ণমেণ্ট 
অস্ত্র সঘরণ করিতে নির্দেশ দিন এবং সেই 
নির্দেশ উপেক্ষিত হইলে ছুই ডোমিনিয়নের পৈন্ক 
এ রাজ্যে প্রবেশ করুক; ইহার পর ছুই 
ভোমিনিয়নের ঠৈগ্ভ ও উপজাতীয়র! কাশ্মীর 
হইতে সরিয়া আলিলে ছুইটি ডোমিনিয়নের 


৫০৯ 


গবর্ণর জেনারল সম্মিলিতভাবে ওঁ রাজ্যের 
শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট 
জানাইয়! দিয়াছেন যে, কাশ্মীর হইতে 
আক্রমণকারীর! বিতাড়িত না হুওয়! পর্যান্ত 
কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে তাহার! 
প্ৰস্তত নন। কৌশলে পাকিস্থানী গৈষ্ককে 
কাশ্মীরে প্রবেশ করাইবায়. এবং জাতীয় 
সম্মেগনকে শাসনক্ষমতায় বঞ্চিত করিবার এই 
প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট উত্থাপন করিয়া 
মিঃ জিন্না তাঁহার কুটনীতিজ্ঞানের দৈস্তই প্রকাশ' 
করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেন্ট যে এই প্রস্তাব 
সম্পর্কে বিবেচনা করিতে চাছিবেন না, ইহা যে 
কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির সহজবোধ্য । । 


নীলগিরি 'রাঁজোর আভ্যন্তরীণ শাপ্ডি রক্ষার 
উদ্দেশে ভারত পবণমেণ্ট রাজ্যের শাসনভার 
গ্রহণ করিয়াছেন ; উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
এঘ্েণ্টরূপে কাজ করিবেন। নীলগিরি্ে 
উপলক্ষ করিয়৷ পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাজাগুলি 
সম্পর্কে এক অভিনব পরিস্থিতির উত্তব হুইয়াছে। 
উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের ছোট বড় মোট ৪০টি 
দেশীয় রাজ্য 'গত আগষ্ট মাসে ইষ্টাণ েটুল 
ইউনিয়ন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। 
সম্মিলিতভাবে নৃপতিদের খ্বৈযশাসন অক্ষুণ্ন রাখিতে 
সচেষ্ট হওয়াই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ । 
নীলগিরির ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান হস্তক্ষেপ 
করিতে অগ্রপর হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট জানাইয়া 
দিয়াছেন 'ষে, ইঠ্টার্ণ প্রেস ইউনিয়ন বে-আইনী 
প্রতিষ্ঠান; তাহারা উহাকে মানেন না। তাঁহারা 
উড়িম্যা ও ছত্রিশগড়ের ১৬টি “এ” ও “বি” শ্রেণীর 
রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন বলিয়াও 
শোনা যাইতেছে) 





ক্থাপিত-_-১১৩৪ 


 বিষুগুর ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস- বিষুপুর। শাখা_বাকুড়। ও পুরুলিয়া । 
_কলিকাতা শাখা 
৬২নং নেতাজী সুভাষ রোড ও ১৩৭নং বছবাজার ষ্রাট 
( ফোন-_বি, বি, ৪৮৪৯ ) (কোলে বিল্ডিং) 


শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কোলে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কোলে, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দালাল, 
শ্রীযুক্ত রামনলিনী চক্রবর্তী প্রভৃতি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর 
বি, বি, মণ্ডল, বি-এল, জেনারেল ম্যানেজার । 





এইচ, বি, মণ্ডল, (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ), ম্যানেজার, হেড অফিস 


হালা ২৩ ক্কাল্লা ভিলি্িক্রে 22552 











অনুমোদিত মূলধন __ পাঁচ লক্ষ টাক! 


৫২ টীকা করিয়া ৭৬,০*০ অডিনারী শেয়ার, ২৫২ টাকা করিয়া ৩,২০০ (৬৪%) রিডিমেবল 
কিউমিউলেটিভ প্রেফারেম্মদ শেয়ার ও ২২ টাকা করিয়া ২০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে 
বিভক্ত । প্রতি অঙিনারী শেয়ারে আবেদনের সহিত ৩২ টাকা দেয় ও প্রেফারেন্স 
শেয়ারে ২৫২ টাকা দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১২ টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। 
গত ৬ই আগষ্ট :৪৭ কোম্পানীর খুলনা চিত্রগৃহের ভিত্তিস্থাপন চিত্রপরিচালক নীরেন 
“লাহিড়ী ও মৌলভী আবছুল হাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 
শেয়ার ও এজেব্সীর জন্য আবেদন করুন। এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।. 


ম্যানেজিং এজেণ্টস £ ? 
মেসাঁস“বিল্লা' ব্রাদার্স ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 


ডাঃ কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলন|। 





গ্রত শুক্রবার কলিকাতায় ব্যবস্থা পরিবদের 
প্রথম অধিবেশন হুইয়াছে। নানাদিক দিয়াই এই 
অধিযেশলটি, নূতন মনে ছইল। স্বাধীন ভারত- 
বর্ষের মানব ছিসাবে সদস্তগণ এই প্রথম আইন 
সভায় বদিলেন। বিচ্ছিন্ন বাংলার এক অংশের 
ক্ষুত্রতর অংশের-_প্রতিনিধি হিসাবেও প্রথম। 
এই পরিষদ আর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ নয়, ৪ 
ৰঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ 1, 


ভি টির এই 
পরিবর্তনটা চোখে পড়ে। পরিষদ কক্ষটি 
আড়াইশত 'সদস্তের বসিবার উপযুক্ত করিয়া 
তৈয়ার . করা হুইয়াছিল। সেখানে এখন সদস্ত- 
সংখ্যা মা নব্বুই। শুক্রবার দিন পরিষদ কক্ষটি 
তাহার বেশীর ভাগ শুষ্ভ বেকি লইয়া বিরলকেশ 
বৃদ্ধের টাকপড়া, মাথার সভায় i 
লরফার পক্ষীয় আস্রনগুলি তবুও যদিবা 
ভণ্তি, স্পীকারের বামে বিরোধী দলের রে 
সদস্তরা প্রথম তিনটি মাত্র বেঞফিতেই শেব। ভাঙ্গা 
"১ আসরের সামনে থিয়েটার করিতে অভিনেতার! 
, যেমন অস্বস্তি বোধ করেন, পরিষদ-কক্ষে বক্তৃতা 
ফরিতে দীড়াইয়া সদস্যগণ সেরূপ নার্ভীসনেস্‌ বোধ 
মতি 


. শুরু সংখ্যায় * নহে, চেহীরায়ও পরিষদের 
পরিবর্তনটা সামান্ত নয়। নিছক খদ্দরপরিহিত 
ব্যতিদের মন্ত্রীর আসনে এই পরিষদে কোনদিন 
দ্বেখা যাইবে, একথা এক বছর আগেও তাবা সম্ভব 
ছিল না। নিছক! কথাটা এই জন্ত ব্যবহার 
করিলাম এই যে, ১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত 
শাসনের আমলে প্রথম মন্ত্রিসভায় অর্থসচিব 

, নলিনীরপ্রন সরকারকে খন্দর পরিতে দেখিয়াছি 
কিন্তু সেই খন্দরপরাটা ছিল পোবাকী--যেষন 
লাইট হাউস ব্রেসায়ারে রাত্রিতে নাচে যাইতে 
হইলে ড্রেস সুট পরা হয়।' বর্তমান মন্ত্রীদের. 
খঙ্গয় পরাটা ফ্যাশান নয়, _প্যাশান্‌। 


মুসলীম লীগ সদস্যের বিরোধী দলের "ভূমিকায় 
-ওপোজিশানে--আসিলেন। ইহা! অবস্ত এই 
পরিষদে ঘটনার দিক দিয়া একেবায়ে নতুন নয়। 
ইতিপূর্বে ১৯৪২ সালে, ফজলুল হুক-্তামাপ্রসাদ 
'মম্িত্বের আমলে তাঁহারা একবার অল্লকালের জনত 
বিরোধী দলের আসনে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
কিন্ত সেবারের সঙ্গে এবারের তফাৎ এই যে, 
| 


ফোন £ কলিকাতা-_৩৪৩৬/ 


5 কলিকাত। 


|- 
| 
| 
| 
|. 


“কিছু আছে। 


য়া লীর খাতা 


মেতামতের জন্ সম্পাদক দামী নহেন ) 








তখন মুসলীম লীগ অবিলম্বে মন্ত্রিত্ব দখলের আশা 
ঝাখিতেন। এবার তাহাদের সে সম্ভতাবনামাত্র 
নাই। য়ে পাকিস্থানের দোহাই পাড়িয়া তাহার! 
ভোট জোগাইয়াছিলেন এবং যে পাকিস্থানের 
আশায় তাহার] গত দশ বছর দেশকে সাম্প্রদায়িক 
বিষ-বগ্তায় ভাসাইয়া লইয়াছেন, সেই পাকিস্থানই 
একদিন তাহাদিগকে শক্তিহীন মাইনরিটিতে 


পরিণত করিয়াছে । হায়, তাহাদের এই ভুববন্থা 
ঘটিতে পারে একথা কি তাহারা একদিনও 


ভাবিতে পারিয়াছিলেন ? ' ইংরেজীতে “ব্যুযার্যাং” 
বলিয়া একটা শব্দ আছে। তাহার বাংলা যাহার! 
ডানেন না, তাহার! আইন পরিবদের লীগ সদস্যদের 
অবস্থাটা একবার দেখিয়া আসুন | 


* * ক চা 


স্পীকারের দক্ষিণে ও. বামে সংশ্যদের চেহারা 
বদল নতুন ব্যাপার । কিন্তু তাহার চাইতেও নতুনতর 
সেটা মাঝধানের আলনগুলি 
সম্পর্কে । ' সেখানে মুবোগীয় সদন্তগণ বলিতেন। 
দেখানটা এখন, একেবারে কাকা। পূর্ব্বকার 
পরিষদে: তাহাদের সংখ্যা ছিল পঁচিশ, যদিও 
জনসংখ্যার অনুপাতে একটিমাত্র আলনও তাহাদের 
পাওনা ছে |: বর্তমান পরিবদে বিশেষ স্বার্থের 
প্রতিনিধি হিসাবে তাহারা দুইটি আসন পাইয়াছেন 
_-একটি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স হইতে, আর 
একটি ক্যালকাটা ট্রেড, ইণ্ডিয়ান ছুট মিলস 
ইত্যাদি মিলাইয়া। . এই হুইজন নতুন করিয়া 
এখনও নির্বাচিত হন নাই; সুতরাং গত শুক্রবার 
০:28 


, আযার' নিজের দৃঢ় বিশ্বাস, তাবীড়ালের 
নি ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ ইতিহাস 
রচনা করিবেন, তখন ভারত বিতাগের দায়িত্ব 
অনেকটা নিক্ষেপ করিবেন বাংলা ব্যবস্থা পরিষদের 
এই পচিশজন সদস্তের, উপরে | কথাটা নিশ্চয়ই 
অত্যন্ত অবিশ্বান্ত মনে হুইভেছে। সুতরাং একটু 
বিস্তৃত করিয়াই ইছার আলোচন! করিতেছি 
১৯৩৭ সালে প্রথম নির্বাচনে যিষ্টার ভিন্না ও 
তাহার লীগ কোথাও পাত্তা পাইলেন লা।, 
বাংলাদেশে তাহার প্রধান অনুচর নাজিমুদ্দিনকে 
তাহার নিজের আযিদারী পটুয়াখালীতে ধরাশায়ী . 
করিলেন ফজ্রলুল হক। পাঞ্জাবে শুর সিকান্দর ও 
ছটুরামের সম্মিলিত ইউনিয়নিই দল জিন্লার দলকে 
নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়া ভাড়িল। 


না 


গ্রাম__ইউনে। ব্যাক্কাস+ 


যাঙ্কাম উন দিন 


( সিডিডন্ড ) 


সকল প্রক্কার ব্যাঙ্ক কার্য করা হুয়। 
হেড অফিস-_পি-৫, মিশন রো! এক্সটেনশন, কলিকাতা | 


দক্ষিণ টিন এবং খুলনা |, 


| X 
জিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, নস বি-এ, এ-আই-আই-বি lI 


চি 


আভা বেন তো তাঁহাদের টিন প্রায় রছিল নাঃ 


বলিলেই হুয়। 


ষ্ * ফু 2২ 
| এইভাবে যখন মুসলীম লীগের ভবিষ্যৎ. 
অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বর্তমান সঙ্কটাপনন, ঠিক সেই 
সময়ে বাংলার গবর্ণর শ্তার জন এপ্ডারসন, চীফ, 
সেক্রেটারী স্তার রবার্ট রীড ও জনৈক অদূরদশী 
বাঙ্গালী ভদ্রলোকের চেষ্টায় স্তার নাজিযুদ্দিন ও, 
ফন্জলুল হকের মধ্যে মিলন ঘটে । কোয়ালিশন 


*মনত্রিমগুল গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার সাহাষা- 


লইয়াই লীগ বাংলাদেশে ন্ুপ্রতিঠিত হয়|, 

বাংলায় লীগের প্রতিষ্ঠা অন্তান্ত প্রদেশের নিরুৎসাহ 

লীগপস্থীদের মনোবল রায় রাখিতে সহারতা 

করে, ধীরে ধীরে জিল্লার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। 

ক্রমশঃ পাঞ্জাব, আলাম ও যুক্তপ্রদেশে তাহাদের, - 
শক্তি বাড়ে। 


+ * * ও 


এই মন্ত্রিসভার. পতন ঘটাইতে পারিলে লীগের: 
এই প্রতিষ্ঠা ও প্রতাব বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হুইত। 
পতন একেবারে ছুঃসাধ্যও ছিল লা, বদি এই পচিশটি- 
মুরোগীয় সদন্ত লীগদলকে সাহায্য না করিত।, 
বাংলাদেশের হিন্দুরাই ভারতী জাতীয় আন্দো-. 
লনের প্রবর্তক । . বাংলাছেশের বিগ্রবীরাই, 
কারণ ছিল ॥ 


মুসলমানেরা যে অ€1211088০ অর্থাৎ সংখ্যান্থপাতে * 
বেশী আপন পাইয়াছে, বাংলাদেশের হিন্দুদেয় যে: 


শুধু তাহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল তাহা 


নহে, হিন্দুদের সংখ্যা অমুধায়ী যতগুলি আসন: 
তাহাদের প্রাপ্য, তাহা হইতেও কয়েকটি কাটিয়া ১ 
লইয়া যুরোগীয়দের দেওয়া হইয়াছিল। উদ্দেশ্য, 
হিন্দুদের শায়েস্তা করা। এই পরিকল্পনার মুলে-' 
ছিলেন স্যার উইলিয়াম প্রেণ্টিস নামক একজন 
পিতিঙিয়ানঃ ই,' সি, বেস্থল নামৰ ক্লাইভ গ্রীটের . 
একজন সাহেব ও ভিলিয়্ন” নামক একজন ' 
স্বচ , চা-ব্যবসায়ী। গ্রে্টেস বাংলার চীফ. 
সেক্রেটারী হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি পরবর্তী - 


কালে 'স্তার এভোয়ার্ড বেস্থল নামে লর্ড - 


লিন্লিখগোর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর হুইয়াছিলেন . 
এবং ভিলিয়স “সাহেবকে বিপ্লবী যুবফেরা তীহার- 
আপিলে: 'ুকিয়া- পিস্তল দিয়া কত্যার চেষ্টা, 
ফরিয়াছিল। 


হক্‌-নাজিযুদিন মন্ত্বিসভার ' বিরুদ্ধে অনাস্থা 

প্রস্তাব এগারো, তোটে অগ্রাহ্‌ হয়। bait) 
দলের নেত! ছিলেন তখন ম্যাকিনন মেফেল্রির"- 
বড় সাহেব স্রার জঞ্জ ক্যাম্পবেল। তীছাকফে 
বিরোধী দলের নেত! শরৎবাবু নিয়পেক্ষ থাকিতে : 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্যার অর্জ্জ বলিলেন, . 
' পরিষদের সদন্ত হিসাবে তাহারা নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র 
রছিতে পারেন না, (ইহারই পরে অর্থাৎ হুরাবন্ধী - 
মন্ত্রিসভায় সময়ে তাঁহারা কংগ্রেল ও লীগ দলের; 
তোটাভূটিতে নিরপেক্ষতার বড়াই করিয়াছেল,. 

কারপ তখন লীগের বথেষ্ট ভোট সম্বল ছিল, 

সাহেবদের সাহায্যের আর প্রয়োজন ছিল না! ). 
তাহারা যে দল গবর্ণমেপ্টে থাকিবে তাহাকেই 
সমর্থন করিবেন। স্থতরাং পচিশটি মুবোপীয়ান, 

ভোটের সাহায্যে লীগ মহিমা রক্ষা পাইল। ' ₹. 


: যে দল মন্নিসত! ঠন করিবে তাহাকে; 
ফুরোপীয়ান ঘল সাহায্য করিবেন--এই নীতি 
যে কতখানি ৬ 8 
“ও শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিমগুলীর সমমর়। সাহেবরা 
নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে 98৮ ফি ভোট.. 

( পরবর্তী অংশ ৫১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) ' 


এেপা্পিপপাশিশীশশিশীটি 7 


আর্ধিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


অধিক পরিমাণ ভিসি ও রেড়ি রপ্তানীর 
জিজ্ধান্ত_ভারত হইতে অস্ট্রেলিয়ায় তিসি এবং 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রেড়ি রণ্ডানীর পরিমাণ 
নির্দিষ্ট করিয়া থাত্রমে গভ ১৫ই মে ও ১২ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে ছুইটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হুয়। 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্ততে প্রকাশ, ভারত গব্ণমেণ্ট 
উক্ত পরিমাপের উপরে আরও ৩' হাজার টন 
ভিপি অস্ট্রেলিয়ার ও ৫. হাজার উন রেড়ি 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করিবেন বলিয়া, 


স্থির করিয়াছেন। হিজ্ঞপ্িতে আরও গুকাশ যে, 


রপ্তানীকারফ প্রতিষ্ঠানগুলি এই অতিরিক্ত মাল 
চালান দিবার শুষ্ক নিকটবস্তা ব্দদরস্থ রপ্তানী 
বাণিজ্য, নিয়ন্ত্রণকর্তীর নিকট হইতে অনুমতি 
লইতে হইবে। | 
জাতীয় শিল্প প্রসারে উৎসাহ দ্বান--গত 
১৩ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ' হইয়াছে, উহাতে 





f 


ডি 


বর্ষা চাষীদের হয় সমৃদ্ধ করে, না হয় তো সর্বস্বান্ত করে। 
সুপরিকল্পিত সেচ-ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির জল প্রচুর 
পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়, অপর দিকে এ জলের অন্যত্র 


বিশেষ প্রয়োজন আছে। 


বড় বড় বাধ তৈরী ক'রে কৃৃষিকার্য্যের জন্যে জল 
সরবরাহ নিয়ন্জিত করা যায়--এজন্যে পর্য্যাপ্ত ইস্পাতের 
| প্রয়োজন হবে। এই সব বাঁধের 
সাহায্যে বৃষ্টির জল ধারে রেখে, রি 
অনাবৃষ্টির জন্তে শম্তহানির 


৪ এই রকম একটা পরিকক্কনা হচ্ছে 
বাংলায় দামোদর নদের উপর বীধ নিষ্ধাণ 
এখানে নদী প্রবাহকে 
সংযত করে বস্তায় দূর কর! 
হবে, আর লঙজে সঙ্গে সেচের 
জনে জল সরবরাহের ব্যবস্থা! 


ঃ 


করা। 





+ 











কাজে লাগবে । শাধুনিক ট্র্যাক্টর, 
শন্ত কাটার হস্ত, মজবুত ইম্পাতের 
লাঙ্গল ও হিদ্ে-য় (৪৪৮০৪) সাহায্যে 
তারা এখনকার চেয়ে অনেকগুণ 
বেশী শম্ভু উৎপর ফরতে পারবে। 
ইস্পাতে তৈরী বী-ইনফোসভ ঝরা - 









করা হবে। গোলায় শন্তাদি রাখলে পোকামাকড়, 
i ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও ইহুর.ও প্রকৃতির ছাতে শশ্তের কোনো 
কলকব্জা তারতের চাষীদের 





অনিষ্ট হবে না। 


এই নন্সাতে দেখালে! হয়েছে যে, অন্ত' দেশের 
চাষীরা আধুনিক প্রথায় চাষ করে প্রতি একরে 
বেশী শন্ক পান। ভারতেও যাতে অনুরূপ বা 
অধিকতর ফলন হয়, ইম্পাত লে বিষয়ে স্বীয় 


প্লেট * রেল * কড়ি * চাদর * জয়ে 
পাইলিং * ছুইল টায়ার ও একেল 
হাই কার্বন স্টীল * বিশেষ মিশ্র ইস্পাত 
ও যন্ত্রাদর ইস্পাত * চাষের যন্ত্রপাতি 


দি টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোং লিং, হেড সেল্স অফিস 2 ১০২-৩, নেতাজী বুষ্ভা রোড, কলিকাতা 
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১২টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মোট ২ কোটি ৮০ লক্ষ 
১৫ হাজার ৩৪০ টাকার মূলধন খাটাইবার 
অন্থুমতি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়াছেন বলিয়া জান! 
গিয়াছে । মূলধন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অঙ্্যায়ী 
ইহা করা হুইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বল্প মেয়াদী 
এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা! অমুদারে যথাক্রমে 
১,কোটি €৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৬৮ টাকা এবং 
, ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাক! মঞ্ুর কর] হইয়াছে ৷. 
একটি. ইস্পাতের কারখানা এবং একটি বীম' 
কোম্পানীকে যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাক] 
প্রারম্ভিক মূলধন হিদাবে খাটাইবার অনুমতি 
দেওয়া হইয়াছে এবং একটি ব্যাঙ্ককেও ৩ লক্ষ 
টাকার মুলধন খাটাইবার অনুমতি মধুর করা 
হুইয়াছে। “ | 

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশন--বিশ্বন্তস্ুত্রে আঁনা গিয়াছে যে, 
সম্প্রতি কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসতা এবং 
ভারত 'গবর্ণমেণ্টের পূর্ভসচিব মিঃ এন ভি 
শ্যাডগিলের মধ্যে যে আলোচন! হয়াছে, তাছার 
পরিণতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে সরকারীভাবে 
এই মর্শ্মে এক নোটিশ দিবেন যে, পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট সমগ্র ইলেকট্রিক সাপ্লাই ব্যবস্থাটি 
ক্রয় করিতে চাঁন এবং ১৯৫০ লালের ১ল৷ 
আনুয়ারী তাঁহারা ইহার ভার লইবেন। প্রকাশ, 
এই প্রতিষ্ঠানের মূল্য পরীক্ষামূলকতাবে ৩০ কোটি 
টাকা স্থির হইয়াছে কিন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট এই 
মুল্য অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। যাহাতে 
অপেক্ষাক্কত ভাষ্য মূল্য সাব্যস্ত হয় এজপ্য 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে 
আলোচনা চালাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 


চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন__প্রকাশ, চট্টগ্রাম 
বন্দরের উন্নয়নের জচ্চ পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট মার্কিন 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্য চাহিতে 
পারেন। বর্তমানে এই বন্দর হইতে ১৫০০০ টন 
মাল আমদানী-রপ্তানী হইতে পারে। 


প্রদেশ বিভাগের : কাজ--বাংলা ও 
পাঞ্জাবের প্রদেশ বিভাগ পরিষদ দুইটির কাল 
আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সমাপ্ত হুইবে বলিয়া 
আশা কর] যায়। উল্জ ভুইটি পরিষদের যে সব 
বিভাগ সংক্রান্ত প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে, 
সেইগুলি আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সালিশী বিভাগ পরিবদের নিকট সালিশ মীমাংসার 
জপ্ত প্রেরণ 'করিতে জানান হইয়াছে বলিয়! জানা 
গিয়াছে। - 

প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ জাতীয়করতে 
পরিকল্পন1 প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ আতীয়করণ 
সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট যে পরিকল্পনা 
করিয়াছেন সরকারী বিশেষজ্ঞগণ এক্ষণে তাহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া আন! গিয়াছে। 

দামোদর পরিকল্পনার ক্ষুত্র অনুক্ৃতি-- 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেন্টের সেচ বিভাগ দামোদর 
"উপত্যকা পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র অন্থুকৃতি রচনা! 
করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । ইহাতে 

€সচ পরিকল্পনা এবং বৈহ্াতিক শক্তির উন্নয়ন 
ব্যবস্থাও সরিবিষ্ট হইবে । আগামী ফেব্রুয়ারী 


আর্থিক জগৎ 





[ ২৪শে নবেম্বর, ১৯৪৭ 





মাসে ইডেন উদ্ভালে যে নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনী 
হইবে, তাহাতে ইহ! দেখান হইবে । এতছ্‌দ্েস্তে 
১ হাঞ্জার বর্গকূট পরিমিত স্থানের একটি ষ্টল ১৫ 
হাজার টাক। দিয়া ভাড়। লওয়া হইবে। 

' সমস্ত বিদ্যুৎশক্তি জাতীয়করণ --পশ্চিম 


বঙ্গ গবণমেণ্ট প্রদেশের বিছ্যুৎশক্তিকে সম্পূর্ণ - 


জাতীয়করণের পিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে । গত পোষবার (১০ই নবেহ্বর ) 
মগ্্রিসভার এক বিশেষ অধিবেশনে এই পিস্বান্ত 
গৃহীত হুইয়াছে। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
বিছ্বাৎ প্রতিষ্ঠানগুগি গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইবেন। 
ইতিমধ্যে গবর্ণসেন্ট নিদিষ্ট অঞ্চল লইয়া তাহাদের 
নিঞ্রস্ব বিদুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ 
করিবেন। যে লমস্ত অঞ্চলে গবর্ণমেপ্টের সম্পূর্ণ 
কোন পরিকল্পনা নাই, লেই সমস্ত অঞ্চলে গবর্ণমেন্ট 
যে কোন সময় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কিনিয়া 
লইতে পারিবেন এই সর্ভে বেগরকারী 
কোম্পানীকে নূতন লাইদেন্স দেওয়ার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। | 

নিখিল ভাৱত খিক্ষা সম্মেলন_-প্রকাশ, 
আগামী ২৮শে, ২৯শে এবং ৩০শে ভিসেধর 
রেওয়ায় নিখিপ ভারত শিঙা লম্মেলনের 
অধিবেশন ছইবে। ডাঃ সর্ম্মপল্লী রাধাক্কঞ্চন এই 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। 

আদানসোলে ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আদানসোলে ইঞ্জিন 
নিৰ্ম্মাণ কারখাল! প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া 
মত প্রকাশ করা হুইয়াছে। “প্যাড আকুইজিশন 
আযাকৃট' অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট ইস্ট 
ইত্ডিবান রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারদের স্থান পরীক্ষা 
ও অন্তান্ত ব্যবস্থা! করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
আলানসোলের অবাবছিত দক্ষিণে এবং মিহিঙগামের 
পূৰ্ব্বে এই স্থাস নির্দেশ করা হইয়াছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট--গত ১৫ই 
আগষ্ট হইতে ৩১শে মার্চের বার্জেটে, বিপুল 
ঘাটতি দেখা যাইবে বলিয়া অনুমান ক্র! 
হইতেছে। ২৬শে বের তারিখে ইহা কেন্্রীয় 
পরিষদে পেশ করা হুইবে। ভারত বিভাগের 
জন্য প্রভূত' সরকারী অর্থ ব্যক্রিত হইতেছে_- 
দৈনিক > কোটি টাকা ব্যয়ের ভিত্তিতে নাকি 
প্রথমে বাজেট রচিত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চিম 
পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রাথা স্থানান্তর ও তাহাদের 
পুনর্বধদতি খাতে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় উক্ত 
পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হইয়া বায় এবং থাটতির 
পরিমাণ বাড়িয়া! যায়| 

কর্পোরেশনের অবস্থ! সম্পর্কে অমুসন্ধান 
কমিটি__বিশ্বপ্ত স্থত্ৰে জানা গিষাছে যে, কলিকাতা 
কর্পোরেশন পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট এইরূপ 
অনুরোধ করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের অবস্থা 
সম্বন্ধে তদত্তেব জন্ত যে অনুপন্ধান কমিটির প্রস্তাব 
করা হইয়াছে, ২৫শে নবেম্বর তাহার কার্ধ্যারস্তের 
তারিখ ধার্ধা কবা হউক । 





যখন 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাম--ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তন করিয়া “ভারতবর্ষ” করার অন্ত 
কেন্দ্রীয় পরিষদের সদন্ত শ্রাবালকৃষ শর্খবা ভারতীয় 
গণ-পরিষদ্বের আগামী অধিবেশনে এক প্রস্তাব 
উত্থাপন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 

কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রেন সান্তিস-- 
কলিকাতায় বৈছ্যতিক ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করার অন্ত ভারত পবর্ণমে্ট একটি পরিকল্পনা, 
প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া আন! গিয়াছে। উক্ত 
প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার যে 
অংশটি কলিকাতা লহরের যধ্য দিয়া যাইবে সেই 
অংশের জন্ভ সমতল হইতে উদ্নীতপ্রায় ২৫ মাইল 
বৈহ্যুতিক রেলপথ তৈয়ারী করা সম্পর্কে ইতিমধ্যে 
প্রাথমিক সরেজমীন কার্ধ্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। 
উপরোক্ত পরিকল্পনাটি কার্ধ্যকরী করিতে পাঁচ 
বৎসর লাগিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

কঙ্গিকাতার বস্তি অঞ্চলের উন্নয়ন 
প্রকাশ, কলিকাতা! ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট মারফৎ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতাঁর বর্তমান বন্িগুলির 
স্থলে ফ্ল্যাট বাড়ী এবং কতকগুলি আদর্শ বাড়ী 
নির্থপের পরিকল্পনা রচনা ' করিয়াছেন। 
তাহাতে বস্তির বর্তমান, বাসিন্না্দিগকে 
উঠাইয়া দেওয়া হুইবে না। বস্তির বাড়ীগুলি 
জীর্ণ হইবে তখন সেখানে নূতন 
বাড়ী নির্্মাপের প্রস্তাব করা হুইয়াছে। প্রকাশ, 
এই সফল বাড়ীর ভাড়ার সর্দি সম্পূর্ণরূপে , 
গবর্ণমেশ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে | # 

বিশেষ অর্থব্যঞ্জক বাংল! শব্দ _-পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার বিশেষ বিশেষ অর্থব্যঞ্তক বাংল! শব্দের 
প্রামাণ্য শব্বকোষ সঙ্কপনের অন্ত হুইঅন 
সয়কারী কর্চারী নিযুক্ত করিয়াছেন। লরকারী 
নোট ও চিঠিপত্রে বাংলা শব্দ ব্যবহারের জঙ্কই 
এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ? 
অকিদারগণ এই বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্রগণের্‌ 
নিকট হইতে লাছাধ্য ও উপদেশ গ্রহণ করিবেন। 

কেরোসিনের মুল্য বৃদ্ধি__ভারত গবর্ণমে্ট 
গত ৮ই অক্টোবর হইতে ৪গ্যালন ব্রাইট প্লেট ও. 
ব্লাক প্লেট কেরোসিনের মূল্য যথাক্রমে ১২ টাকা, 
হইতে ৯২ টাকা /০ আনা ও সাড়ে তের আনা 
হইতে সাড়ে চৌদ্দ আনা বৃদ্ধি করিয়াছেন। 
কলিকাতায় মৎম্ভ সরবরাহ বৃদ্ধির 
ব্যবস্থ|_পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেণ্টের এক প্রেদ- 
নোটে প্রকাশ যে, কধিকাতার বিভিন্ন বাজারে 
মত্গ্ত সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেস্টে 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ২৩৩৫১৬২ টাকা ব্যয়ে’ 
কাধির সমুক্রোপকুলে অধিক মৎ্ত সংগ্রহের একটি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
অন্্যায়ী কাখির ১৬ মাইল দীর্ঘ উপকূলের বিভিন্ন 
খুটি হইতে যত সংগ্রহ এবং সরকার কর্তৃক 
বিশেষভাবে নিযুক্ত ধীবযদের সাহায্যে মৎ্স্ত 
শিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উল্র পরিকল্পনা, 
অনুযায়ী প্রত্যহ প্রথমে ১৫০ মণ করিয়া মৎস্ক 
সরবরাহ কর! যাইবে ; পরে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী 
পৃর্ণো্ভমে কার্য্য আর্ত হইলে প্রত্যহ প্রায় ২৫০ 
মপ মৎস্ত সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া 


আশা করা হইতেছে। প্রতি মণের মূল্য প্রায় 
৪০২ টাকা লাগিবে বলিয়া অস্তুমান করা হইতেছে & 








২৪শে নবেম্বর, ১৯৪৭] 


আর্থিক জগৎ 








"অমুরূগ আরও কয়েকটি পরিকল্পনা বর্তমানে 
-গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন রহিয়াছে । 

-_ কাপড়ের বরাদ্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পশ্চি 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট বাংলার 
. বরাদ্দ কাপড়ের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপন 
-ফরিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। | 
খান্ভ-সঙ্কট 

গত ১৪ই নবেম্বর ইণ্ডিয়া গেছেটের এক 
" অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত . এক বিজ্ঞপ্তিতে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট 
. '" অবিলম্বে ছোলা ব্যতীত অন্তান্ঠ প্রকার ডালের 
উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিবার সিদ্ধান্ত 
" গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ডালের মূল্য অথবা 
ইহার উৎপাদন: ও বণ্টন সম্পর্কে কোনন্ধপ 
- নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা বিধিনিষেধ থাকিবে না। খাত্ত- 
'ম্শশ্ত নীতি নিৰ্দ্ধারণ কমিটির সুপারিশ ও 
অধিকাংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরামর্শক্রযেই 
- এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। 
ও * * Ld 
শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র ভাণ্ডারী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, উদ্ধ ত্ত খান্তশস্ত হস্তান্তর করিবার 
অদ্য জনগণের নিকট যে আবেদন করা হইয়াছিল 
“তাহার বেশ সুফল অনূর্ভব করা বাইতেছে। 
-গতমাসে মোট ৩৫,২৪৪ টন চাউল সংগৃহীত 
এবং এই মালে, ইতিমধ্যেই (১৪৪ নবেম্বর, 
১৯৪৭ ) ২৬,৩৪৫ টন চাউল গবর্ণষেন্টের নিকট 
“অর্পণ কর] হইয়াছে । 
ঞ্ + * * 
কলিকাতার রেশন বরাদ্দ ২৪শে নবেম্বর 
- হইতে পুনরায় ২ সের ১০ ছটাক কর! হইবে কিন! 
' তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করিলে শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী বলেন 
‘যে, খাদ্য সংগ্রহের অবস্থা ভাল হওয়ায় আগামী 
-২৪শে নবেম্বর হইতে প্রতি ইউনিট কার্ডে 
'চাউল বরাদের পরিমাণ আরও ৭ ছটাক করিয়া 
: বৃদ্ধি কর! সম্ভব হইবে। 


ব্যক্তিগত 


গত ১৪ই নবেম্বর, শুক্রবার' রাত্রি ৯ টায় 
“হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির 
-এসিষ্ট্যাপ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সিদ্ধনাথ দেন মাত্র 
৪০ বৎসর বয়গে অকণ্মাৎ হৃদঘস্্র ক্রিয়া বন্ধ 
হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন! তিনি সততা, 
কার্ধ্যদক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার' গুণে অল্পদিনের 
মধ্যেই এশিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হুন। 
/সিদ্ধনাথ বাবু কালে হিনুস্থানের কর্ণধার পদে 
“অধিঠিত হইবেন অনেকেরই এইরূপ ধারণা 
"ছিল। - 
শর 


বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বর্তী কমিশন 
ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থা দপ্তরের মেজর পি, এম্‌, 
কাউলকে এফটি উচ্চপদে নিয়োগ করার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এ প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়াছেন। মেজর কাউল জ্জেনেভা রওনা হুইয়া 
গিয়াছেন। তিনি সেখানে মড়কার্দি নিবারণ 
সম্পর্কে কিছুদিন শিক্ষালাতের পর সিঙ্গাপুরে পিয়া 
তাছার নূতন কাজে যোগদান করিবেন। 


ক ll শ্ব [ #8 
‘ একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, 
ভারত গবর্ণমেন্ট যাদ্রাজেয় শিবগঙ্গা! কলেছের 
অধ্যক্ষ দেওয়ান বাহাদুর সি, এল, শ্রীনিবাসাচারী, 
পুণার মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ডি, ভি, পটদার, 
চাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাক্তন ভাইস্‌-চ্যাব্সেলার 
ভাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, আঁলীগড় মুসলিম বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব এবং এলাহাবাদ 
বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ভাঃ তারার্টাদকে 
১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ হইতে পাচ বৎসরের 
অন্ত ভারতীয় ধতিহাপিক নদীর কমিশনে সরকারী 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। 
* » * ও 

বর্তমান মাসের ২৪শে হইতে ই৯শে তারিখের 
মধ্যে ইস্তাদুল সহরের নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের 
দেশগুলি লইয়া আন্তর্জাতিক শ্রম সঙ্ঘের এক 
আঞ্চলিক বৈঠক বসিতেছে। জানা গেল-যে, এ 
বৈঠকে ভারত গবর্ণষেন্ট তাঁহাদের প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিবেন । কেন্ত্রীয় শ্রম দণ্তরের সেক্রেটারী 
মিঃ এস, লাল এবং উক্ত দণ্ডরের অপর একজন 
অফিলারকে লইয়া প্রতিনিধিদল গঠিত হুইবে। 
মিঃ লাল আন্তর্জাতিক শ্রম সজ্যের পরিচালক 
সমিতির সদন্ত। আগামী ৮ই ডিসেম্বর তারিখে 
ও. সধিতির জেনেভা অধিবেশনেও তিনি যোগদান 
করিবেন | রি 

ক * ক. 

লক্ষৌ-এর দিয়া সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আলী 

জহীর ইরানে ভারতের রাষ্ট্রদুত নিযুক্ত হইয়াছেন। 





খেয়ালীর খাতা 
(€১০ পৃষ্ঠার পর) 
দিলেন] একবার নয়, ছুইবার নয়-চার বার। 
অবশ্য তাহাতেও মন্ত্রিসভার পতন না হওয়াতে 
অবশেষে নিভিলিয়ান পিনেল সাহেবের পরামর্শে 
এবং নিঅ লীগপ্রীতির আতিশয্যে ফজলুল হককে 





৫১৩ 





সরাইতে রঙ্রস্থলে অবতীর্ণ হইলেন স্বয়ং শ্তার জন 
হার্ববার্ট। অকালে মারা না গেলে তিনি আজ 
মুসলীম লীগের প্রেসিডেন্ট বা ঢাকার গবর্ণর হইতে 
পারিতেন ! 


+ গু প্ u | 

অতীতের কথা ছাড়িয়া বর্তমানের কথায়ই 
ফিরিয়া আসা যাউক । শুক্রবারে পরিষদের 
অধিবেশনে এই কথাটাই স্পষ্ট হুইল যে, এই 


- আইন সতায় ভালো বক্তা একজনও নাই। শহীদ 


সুরাবদ্দার পদত্যাগে পরিষদের শেষ “ডিবেটার+ 
পশ্চিম বঙ্গ পরিষদ হইতে অপন্থত হইল। , ডক্টর 
প্রহুল্ ঘোষ বক্তা! হিলাবে খুব উচ্চ' স্তরের নহেন। 
তাহার অন্তান্ সহকর্মীরা তাঁহার চাইতেও খারাঁপ। 
একমাত্র মন্ত্রী ভূপতি য্জুমদারের গলার স্বর ও 
বলিবার তঙ্গিটি ভালো মনে হইল । লিখিত বক্তৃতা 
পাঠ ও বঙ্কিমী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বলা 
অভ্যাস করিলে তর্ক-বিতর্কে সরকার পক্ষে তিনি 
শক্তি গাইতে পারিবেন। 


ফু * # ক 

বিরোধী দলের নেতা মিঃ আব্বার রহমান 
লেখা বক্তৃতাও দক্ষতার সঙ্গে পড়িতে পারেন ন]। 
তাহাদের দলে আব্বার, রহমান সিন্দিকীই বর্তমান 
পরিষদের আলোচনায় তবুও যাহোক কিছুট! 
প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবেন আশ! হয়। তাঁহার 
বলিবার কায়দাটি ভালো, রলবোধ আছে এবং অপ্রিয় 
কথা কটুভাবায় বলিবার ছুন্যামও যথেষ্ট । ম্পাকার 
ও ডেপুটি স্পীকারকে অভিনন্দন জানাইতে উঠিয়া, 
প্রথম দিনই তিনি নতুনত্বের হি করিয়াছেন। 
তাহার আগে পরিষদের কেহ বক্তৃতা করিয়াছেন 
বাংলায়, কেহবা ইংরেঞ্জীতে। তিনি দীড়াইয়া 
বলিতে সুরু করিলেন শ্রেফ.উর্দতে "স্পীকার * 
সাব.আপকে! খদমতে মৈ আপনা, মোবারক্বাদ 
পেশ ধরু রহু।” 

* | ষ্ bl Ld 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাকে সরকারী তায! 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত দেখা গেল, 
পরিষ্দের আলোচনায় সরকার পক্ষীয় লদস্তেরা 
বক্তৃতায় একই ভাবা ব্যবহার করিতেছেন না। 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই বাংলা বলেন। তাঁহার 
সহকারী অর্নদা বাবু বলেন ইংরেজী । ভূপতি 
মন্জুম্দার বলেন বাংলা, কালীপদ মুখাজ্জী বলেন 
ইংরেজী ও বাংলা মিশ্রিত। সান্তদের মধ্যে 
নিকুঞ্জ মাইতি বলিলেন বাংলা, যোগেশ গুপ্ত 
বলিলেন ইংরেজী । আমার মনে হয়, সরকার 
পক্ষীয় সকল সদন্তই যদি বাংলায় বক্তৃতা না 
করেন, তবে বাংলা সরকারী ভাষারূপে কাপজে- 
পত্রে ‘গৃহীত’ হুইয়৷ রছিবে মাত্র 3, কাধ্যতঃ 
প্রচলিত হুইবে না। যে-শকল শৰম্ক বলেন যে, 
বাংলায় তাঁহার! ভালো বক্তৃতা করিতে পারেন 
না, তাহাদিগকে "বরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন 
যে, ইংরেজীতে তাঁহারা আরও বেস্ট খারাপ বক্তৃতা 
করিয়া থাকেন !! ডঃ 


খেয়ালী 


নুতন যৌথ কোম্পানী 
বেজ ইমগ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট জিঃ_ভিরেকটর 
-মি/ইউ আর ঘোম। রেজিষ্টার্ড অফিস-_-৭এ, 
ক্লাইত রো, কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষটাকা। জমি ও ইমারতাদি ক্রয় ও দখল 


কর! সংক্রান্ত ব্যবসা । 

:-" ইষ্টাৰ্ণ প্ৰাইউড ম্যামুফ্যাক্‌চারিং কোং, 

£--ভিরেক্টর 

অফিস--১০৮, প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোড, 

টালীগঞ্জ, কলিকাঁত!। কারান! ও কাঠের ব্যবসা । 
শিলিগুড়ি প্লাইউড, ম্যানুফ্যাকৃচারিং 

‘কোং, লিঃ ডিরেউর-মিঃ. জাীরাষ 

আগরওয়ালা। রেডিষ্টার্ড অফিস--১০৮, প্রিন্স 


কই হচ্ছে সর্বপ্রথম 


পু  ত রে 
২.৫. 
রি 
৮ 
রে 
* 


--কাশীরাম আগরওয়াল! | রেজিষ্টার্ড ' 


বারো টাকে পা ওড়ার 
সার্থক অভিযান । ৷ অর্ভিল' 
[রাইট নামে একজন আমেরিকান -১৯০৩ সালের * 
ই ডিসেম্বর এই অভিযানের ছিলেন কর্ণধার । 
এখন এরোপ্লেনে চড়ে দেশ থেকে 'দেশান্তরে। 
যাওয়া মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপারে এসে: 
দীড়িয়েছে। কলকাতা থেকে দিল্লী ৯০০. মাইল! 


কোগ্গানী প্রসঙ্গ 


আনওয়ার শাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মৃলধন--২ লক্ষ টাকা। কারখানা 
ও কাঠের ব্যহ্সা। 

বেল গ্যাস ওয়ার্কস লিঃ--ডিরেক্টর_ 
মিঃ জে সি কুণ্ড,।- রেরিষ্টার্ড অফিল--১৭, ম্যাঙ্গো 
লেন, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ 
টাকা। কার্বলিক এ্যাপিভ গ্যাসের ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ফোর্ট উইলিয়াম জুট কোং, লিঃ_-১৯৪৭ 
সালের ৩০শে গেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হয় মাসের ফরম্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধেক ১০২ টাকা । ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জন্তও অনুরূপ হারে লত্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। মেদিনীপুর জমিদারী 











লে 


কোং, লিঃ_-১৯৪৭ সালের ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত” 
এক বৎসরের 'জপ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ধিক- 


৮২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ 
(হারে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল! শিবপুর কোল: 
“কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩০শে ছুন পর্য্স্ত ছর 
মাসের 'ভম্ক প্রতি শেয়ারে ১* আঁনা। স্মিথ 
ষ্ট্যানিট্রাট এণ্ড কোং; লিঃ--১৯৪৭ সালের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে! 
শতকরা বাধিক. ২৫ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরে 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০৯১ টাকা/হারে 

লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 






























































. ১ এই বিবেক ও যিবেচনার সাহাধ্যে আমরা আরও একটি ' ' 
[গুরুত্বপূর্ণ লমন্তার সমাধান করতে পারি- সমহ্তাতি হচ্ছে মুল্য 
বৃদ্ধি! এমন নেক জিনিস আছে বা আমাদের না হলেও! 
(এমন কিছু একার না এবং বা। এখনকার চড়া দাষে ন 

“ ফিনবেও চলে) কেনাকাটা কিছু দিনের আন্ত বন্ধ রেখে । 
অর্থের সাশ্রয় করলে মূল্যের হার আপনা হতেই নেবে 
!জাসবে এবং সেই লঙ্গে অর্থেরও ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে । জথথা 
।অর্থব্যয় করলে অথবা যেখানে সেখানে টাকা খাটালে 


ER কিন্ত, বিমানে চড়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে; ২ মূল্যবৃদ্ধি বা ইনর্রেশনকে রোধ করা বাবে না। জাতি এবং 


. লাঠো মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা এবং তাতে আরাম। * 
! ও ম্থবিধা ছুই প্রচুর । এই প্রসঙ্গে মানুষের 
সাহস ও উদ্ভাবনী শক্তির কথা ভেবে আশ্চর্য '- 

“হতে হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে বোমারু বিমানের কথা , 

“ ' ভাবলে এই কথাই মনে হয় যে তৈমুর ও চিঙ্গিজ-:. ; 

।.এখার পরাক্রম বুঝি এর কাছে কিছুই নয়_এমন , 

| ভ্মঙ্কর এই বোমারু বিমান। আকাশে ওড়ার এই. 

'_ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কি বেড়েই চলবে, ন! স্বপ্নের 

মতো খানিক পরে অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে? 

এই সম্ার চারু দমাধান নি করছে, 


বীমা, সমবায় সমিতি, পোষ্ট অফিস সেতিংস ব্যান, 


টাকা গচ্ছিত রাখা ভালো) ধনি, গল্পতি। সোমাদাম। 
গহনা, পণাসতবয, শিল্পত সামণী ফেমা এখন বন্ধ রাখুন! 
এসবের ঘর্তমান গাৰ বেট চড়া, ভতিষ্যতে 
| তা পড়ে হাওযারই সন্তাবনা বেগ্ছি। 


ভি নাররাছিগাজাদ ল্যান তি EA 












টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ₹১শে নবেশ্বর--কলিকাতার 
টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাছেও টাকার 
চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের প্রাচুর্য্যই 
বিশেষভাবে পরিশ্যুট হইয়া উঠে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক 
সমুহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ভে খণের 
সুদের ছার আলোচ্য সপ্তাহের আগাগোড়াই 
শতকরা বাধিক ॥* আনাই বহাল থাকে । 
. গত ১৮ই নবেম্বর: তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট 
তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেল্জারী 
বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্বাবদ 
মোর্ট আবেদনের পরিমাণ টাড়াইয়াছিল ১ ফোটি 
৭৭ লক্ষ টাকা। ৯৯৮০ আনা এবং তদুর্ধ মূল্যের 
আবেদন সমন্তই মঞ্জুর হইয়াছে। মোট ১ কোটি 
৭৭ লক্ষ টাকার ট্রেজায়ী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং 


মদের হার বাধ্য হইয়াছে শতকরা বাধিক 


1৬১১ পাই।' 
আগামী ২৫শে নবেম্বর, মললবার কাজবর্গ বদ্ধ 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত: বোত্াই, কানপুর ও মাদ্রাজ 
এবং ২৬শৈ নবেম্বর, বুধবার ঠ্যানডার্ভ টাইম ১১টা 
পৰ্য্যন্ত কলিকাতায় ভারত গবর্ণমেন্ট বর্তৃক আহুত 
.তিনমাসের মেয়াদী ২ ফোটা টাফার টেওার গৃহীত, 
হইবে । যাহাদের আবেদন মঞ্জুর হইবে, 
, তাহাদিগকে ২৯শৈ নবেঘর, শনিবার টাক! দাখিল 
করিতে হইবে। শুষ্তান্ত সর্ভাদি পূর্ববৎ। । 
গত ১৪ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণষেন্ট ৫ কোটি ২ লক্ষ: 
ট্রোরী: বিল রিজার্ভ ব্যাক্ষের ই 
বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 
আলোচ্য শপ্চাছে কলিকাতার বিনিময় বাজারে , 
আমদানী-রগ্তানী : সংক্রান্ত । উত্তয়বিধ কাজকর্দই . 
ভাল “হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যান্তসমূছের মধ্যে 
ভিসেঘরে বিক্রয়ের সর্তে ষ্টালিং-এর কেনা-বেচাও | 
লক্ষ্য কর! গিয়াছে । 'আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার । 
টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, এই মর্দে এক গুজব 
ছড়াইয়া পড়ে। গুজবের ভিত্তি যাহাই হউক না 
ফেন, ইহার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানী বিল 


সংক্রান্ত কাঁজকন্ঘ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। নিম্নে 

বাটার ছার দেওয়া হইল: 

টেলিঃ হুঙি (প্রতি টাকায় )..১ শিঃ ৫৩ পেঃ 
* খ্রী দর্শনী ৬0848 রি 

ভি, এ. তিন মাস (৮ ৮) ***১ ৮ ৪১ * 

ভি, এ. চার মাস (৮ ৮) ১ * ভুত ” 

ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৯০ 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব-_রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ১৪ই নবেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
৷ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 

১২০৮ কোটি ২৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। এক 
সগ্ডাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল: ১২০০ কোটি 
৭৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা | , ১৯৪৬' সালের ১৫ই 
নবেম্বর তারিখে ইহার পরিমাপ ছিল ১২০২ কোটি 
৯৯. লক্ষ ১২ হাজার টাকা। গত ৭ই নবেম্বর 
£ তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্ধসমূহের 
" চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 

é 


ঘাজামেন হালচাল 


ভারতে ৬৪৯ কোটি ২২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ও 
৩১৩ কোটি.৮৭ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা এবং 
পাকিস্থানে ৭১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭০ হার টাক! 
ও ৩৪ কোটি খা লক্ষ ৩০ হাজার টাক!। এক 





সপ্তাহ পুর্বে ইহার পরিমাপ ছিল যথান্রমে ভারতে . 


৬৫০ কোটি €৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ও 


৩১৩ কোটি ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা এবং ' 


পাকিস্থানে ৭০ কোটি ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও 
৩১ কোটি ১১ লক্ষ ৯২ হাজার ,টাকা। ১৯৪৬ 
লালের ৮ই নবেম্বর, তারিখে রিজার্ভ ব্যাক্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্চসমূুছের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 48৬ কোটি 
৫ লক্ষ হং হাডার টাকা ও ৩২৭ কোটি ৫৯ লক্ষ 
২৯ হাজার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

ফলিকাতা, ং১শে নবেম্বৰ পাকিস্থান হইতে 
পাট রগানী ব্যাপারে পাকিস্থান গবর্ণমে্ট কর্তৃক 
রগ্তামী শুদ্ধ ধাধ্য করার সিগ্ধাত্ব ঘোষিত হওয়ার 
ফলে গত সগ্াহের শুত্রবার ফিক শেয়ার 
বাজারে যে অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল, আলোচ্য 
সপ্তাহের সোমবার তাহা ব্যাহত ত হয়ই নাই, 
পরদ্ত, ফোমবার প্রায় সবল হিভারীয় শে়ারেরই দর 
কমিয়া যায় ।, হকার ষ্ঠাঙিং-এর সজে. টাকার 
বিনিময় হারের আগু পরিবর্তনের সত্তাবনার গজব 
ফলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষভাবে ছড়াইয়া 
পড়ার দরুণ 'মলবার থয চিকে বাজারে অবনতি 
লক্ষ্য কর] গেলেও, শেষ পর্য্যন্ত বিক্রেতাগণের 
মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসায় বাজারে আবার উন্নতি 
পরিলক্ষিত হুয়। বুধবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারের অবস্থা প্রায় অপরিবন্তিতই থাকে, 
বাজারে যোন্রূপ উদ্নতিই জে) করা যায় নাই। 


বোম্বাই হইতে শ্য়োর্কমুহের দর বৃদ্ধির প্রতিবূলে . 
'[ থাটাইবার তম়ুমতি মগ্ুর করা হইয়াছে বলিয়া 


সংবাদ আসাই 'বুধবারে লম্বিত! শেয়ার 
বাজারের অবনতির ভহুতম প্রধান .কারণ। 
বৃহস্পতিবার শেয়ার ত্রয়-ব্জয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে 


আস্থা ফিরিয়া, আসার ফলে বাজারের অবস্থা 


উন্নতির. দিকেই ছিল এবং বৃহস্পতিবার কলিকাতা 
শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের 
কেনা-বেচাও মাঝামাঝি রকমের হুয়। অত 
শুক্রবার, ₹১শে নবেম্বর হইতে আগামী ২৪শে 
নবেম্বর, সোমবার পর্য্যন্ত গোপাষ্টমী, জগন্ধাত্রী পৃজা 


এবং মহরম উপলক্ষে কলিকাতা শেয়ার বাজার 


বন্ধ থাকিবে। 

কলিকাতা, ২১শে নবেম্বর আলোচ্য সপ্তাহে 
কাঁচা পাট আমদালীর পরিমাণ বুদ্ধি.ও পাট 
সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের, সঙ্গে সঙ্গে 

পাকিস্থান হইতে পাট রগানী, ব্যাপারে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রপ্তানীতুক্ষ ধার্য ব্রার সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হওয়ায় কলিকাতার পাঁটের..বাজারে 
মন্দা দেখা যায় এবং পাট ক্রয়-কিক্রয়েচ্ছ 


জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া, থাকার মনোবৃততিই 


প্রবল হইয়া উঠে) ফলে আলোচ্য সপ্তাহে পাটের 


বাজারের কাতকর্ধ খুবই সামান্ত হয় এবং পাটের 


দরেও অবনতি দেখা দেয়। 


মফঃস্বলের বাজারে এবং বিশেষভাবে. 
পাকিস্থানের পাট উৎপাঁদনকেন্ত্রেত আলোচ্য 
সপ্তাহে পাটের দয়ে উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিশ্ফুট 
হইয়া উঠে) চাহিদার তুলনায় পাটের যোগানের 
প্রাচূর্য্যও বিশেষভাবে বিস্তমান থাকে। 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ২১শে নব্ের--আঁলোচা সন্তান 

সঞ্চিত সোনার পরিযাণ হাস এবং চাহিদা বৃদ্ধির 


"দরুণ কলিকাত! ও বোথাইয়ের বাডারে সোনার . 


.. দরে তেজীভাব পরিস্দুট থাকে । আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতার বাজারে সোনার সর্বোচ্চ দূর 


_ দীড়াইতেছে প্রতিভরি ১৪৬৮০ আনা । আলোচ্য 


সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিত্রি সোনার 
সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছে ১০৪%. আনা। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের 
বাজারে প্রতিথও গিনির সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে 
(থাক্রষে ৭০1১ আনা ও ৭০২ টাকা। 


_ পা আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে উত্তর 
ভারত হইতে ওচুর পরিমাণ রূপা আমদানী হওয়ার 
ফলে রূপার দরে অবনতি লক্ষ্য করা গেলেও, 
_সধ্থাছের শেষের দিকে সোনার দর বুদ্ধির তং 
'সঙ্গে রূপার দরেও উন্নতি পরিস্থুট হইয়া উঠে। 
আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০* ভরি রূপার সর্কোচ্চ 
দর দীড়াইতেছে কলিকাতায় ১৫৯॥* আনা এবং 
বোম্বাইয়ে ১৫৭৮/০ আনা । 





শিল্প প্রসারে সরকারের সাহাষ্য- 
'মুলধন-বিনিয়োগ-নিয়স্তরণ ব্যবস্থাশ্ুযারী গত ৭শে 
অক্টোবর (১৯৪৭). যে সপ্তাহ শ্রেব হইয়াছে 
তাহাতে ৯টি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে মোট 
১০ কোটি ৩০ লক্ষ ৪ হাজার ৮৫০ টাকার মৃলধন 


[জানা গিয়াছে। ইহার সব কয়ই শ্বল্প-মেয়াদী 
পরিকল্পনার পর্য্যাযভুক্ত। | 
থান্বস্তুর সাপ্তাহিক মুল্যমান-_এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রযাশ, ভারত গব্ণমেন্টের 
আধিক উপদেষ্টা সর্ব-ভারতীয় (১৯৩৯ সালের 
আগষ্ট মাসের শেষ ‘সপ্তাহ =১০০) ভিত্তিতে 
খাস্ভবস্তর পাইকারী মূল্যের যে সাপ্তাহিক মান 
নির্ণয় করেন তাহাতে দেখা যায়, গত ২৫শে 


"অক্টোবর (১৯৪৭) উহা ২৭৯৯ ছিল) পূর্ববর্তী 


সপ্তাহে ছিল ২৮০*২ এবং পূর্ববর্তী বৎসর আলোচ্য 
সপ্তাহে উহা ছিল ২৮০২1 আলোচ্য সপ্তাহে 
ডালের দর রমিয়াছে 3 ভুল জাতীয় বস্তু এবং 
অস্তান্ড খাঘ্যবস্তর মুল্য অপরিবপ্তিত রহিয়াছে । 
আংশিক উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের যুল্যমান-_ 
ধেস্ত্রীয় আধিক উপদেষ্টার দপ্তর হইতে প্রকাশিত 
এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পর্ব-ভারতীয় 
(১৯৩৯ সালের আগষ্ট সু ১০০) ভিত্তিতে আধিক 
উপদেষ্টা আংশিক . উৎপর শিল্পক্রব্ের পাইকারী 
মূল্যের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন 
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উপযুক্ত সিকিউল্লিসিতে টাকা ধার দেওয়া হয়! 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 
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জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এম, সি, ব্যালাজিদ্। এম-এ (কষাস” 
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শিলোনতির সমস্ত 

বিংশ.শতাবীর এই উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগে বাস 
করিয়াও তারতের লোকের! যে আজ এত ছুঃখ- 
রারিত্রোর ভিতর দিন যাপন করিতেছে ইহার 
কারণ তাহাদের মাথাপিছু আঁয় অল্প, তাছাদের 
মধ্যে কর্ণ্হীনের সংখ্যা প্রচুর । আয় বৃদ্ধির সুযোগ 
বাড়াইতে হইলে ও বেকার সমন্ডা সমাধানের 
ব্যবস্থা করিতে হইলে পূর্বের যত কেবল কৃষিকে 
আঁকড়াইয়া” না থাকিয়া আমাদিগকে শিললোক্পতির 
পরিপূর্ণ সুযোগ দেখিতে হইবে। হ্তার এম 


বিশ্বেশ্বরায়ার নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ম্যামুফ্যাকচারাস” 


অর্গানাইজেসনের বে শিল্প মিশন পাশ্চাত্য রস 
পিয়াছিলেন সম্প্রতি দেশে .ফিরিয়া এক রিপোর্টে 
তাহারা ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাই বেশী 
রকম জোর দিয়াছেন? তাহার! বঙগিয়াছেল 
তারতের শতকরা মাত্র ১০ ভাগ লোক শিল্প ব্যংসারে 
নিয়োজিত আছে। অপর দিকে কৃষি হইতে 


মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সুযোগ কম থাকা সত্বেও 


শতকরা ৭০ ভাগ লোক তাঁহার উপরই নির্ভর 


করিয়া রহিয়াছে । দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি ও" 


সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে হইলে এই অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটাইতে হুইবে। ছুনিয়ার শিল্পোন্নত 
দেশসমূহের প্রচলিত ধারা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী 
এদেশে কুষিফার্য্যে কর্মরত লোকের সংখ্যা কমাইয়া 
ভনসংখ্যার শতকরা ৩৩ ভাগে সীমাবদ্ধ করিতে 
হুইবে । কৃবিকা্ধ্য হইতে এইভাবে বাড়তি লোক 
সরাইয়া তাহাদিগকে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। বর্তমানে এদেশে 
মাত্র শতকরা ১০ ভাগ লোক শিল্প ব্যবসায়ে 
নিয়োজিত আছে। ভারতে নুতন নূতন শিল্প 
গড়িয়া তোলার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা যেরূপ 
বেশী তাহাতে এদেশের শতকরা ২৫ তাগ লোক 
যাহাতে শিল্পের কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহার 
ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার । তাহা ছাড়া 
এদেশের অশ্বর্য্য বুদ্ধি ও এদেশের. লোকদের 
দারিদ্র্য মোচন'কোনটাই সম্ভবপর হইবে না। 


আমরা শ্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া পরিচালিত শিল্প 


, মিশনের এই মন্তব্য ও নির্দেশ ধুৰ সমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। কৃষির তুলনায় শিল্প, 


, সাময়িক প্রসঙ্গ 


ব্যবসায়ের মারফতে লোকের আয় বুদ্ধির সুযোগ 
বেশী । তাঙ্কা সত্বেও ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ 
লোক কৃষিকে আবড়াইয়া থাকায় এদেশ দিন দিনই 
দরিদ্র হইয়া পড়িত্েছে। ভারতের সমৃদ্ধির পথ 
প্রশস্ত করিতে হইলে ও এদেশের লোফদের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে কৃষিকার্ষ্যে 
নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ফমাইয়া শিল্প-বাণিজ্য 
বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী লোককে নিয়োগ 
করিতে হইবে। জাতীয় অথনৈতিক জীবনের 
মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কৃষির মুল্য ও সার্থকতা 
আমরা অস্বীকার করি লা। কিন্তু এদেশে 
কৃষিকার্যে উচ এতিয়া প্রবর্তিত হইলে বর্তমানের 


ূ বিষয় ছুচী 


ME 
সাময়িক শাসজ €১৯-২১ 
স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেট ৫২২-২৩ 
ভারতীয় হতরাষট পাটের শুব! EY " 
-জীগোপাক্চন্দ মিশ্র + ২৪-২৫ 
রাজলৈডিক €সঙ্ ৫২৬-২৭ 
খেয়ালীর খাতা ৫২৮ 
আধিক দুনিহার খবরাখবর ৫২৯ 
কোম্পানী এঁজজ ৫৩০ 
৫৩১-৩৪ 





| বাঁজাৱের হালচাল 


চেয়ে অনেক কম লোক দ্বারাই কৃষি পণ্যের 
উৎপাদন যে সমুচিত স্তরে বজায় রাখা যাইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 
‘এম প্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ 

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের শ্রম সচিব ডাঃ সুরেশচন্ডর 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বেতার বক্তৃতায় এমপ্লীয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক মারগর্ভ 
আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
১৯১৯ সালে আত্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 
প্রথম সম্মেলনেই প্রত্যেক দেশে এমপ্রয়ষেন্ট 
একসচেঞ্র স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
আমাদের দেশে ঘিতীয মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধ-ফেরৎ 
নাবিক, ঠৈনিক ও বৈমানিকদের পুনঃলিয়োগের 


দেওয়া 





অন্ক এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
বাংলা ও আসাম এই ছুই প্রদেশের জন্ত একটি 
আধুনিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহ! ব্যতীত বাংলার জন্ত 
৪টি এবং আসামের জন্য ২টি শাখা প্রতিষ্ঠান কাজ 
করিতেছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সকলেই একমত 
হইবেন, সন্দেহ নাই। দেশের শিল্প-বাঁণিজ্োর 
উন্নতি ও'ব্যবসায়ের সহিত যোগ্য ব্যক্তির স্বান 
এবং উপযুক্ত জনশক্তি নিয়োগের প্রশ্ন বিশেষভাবে 
জড়িত। কোন পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিতে 
হইলে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে পাফ্দরশা কত লোক 
আমাদের দেশে আছে এবং কোন্‌ কোন্‌ বৃথ্িতে 
কত লোকের অভাব, ভাহার একটা ছিসাব থাকা 
আবশ্যক । যে যে বৃত্তিতে যে পরিমাণ লোকাভাঁব, 
শিক্ষা দ্বারা সেই সেই বৃত্তির অন্তু লোক তৈয়ার 
করিতে হইলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দ্বারাই শুধু 
সম্ভব'। ' ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বেতার 
বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের 
আঞ্চলিক ও শাখা প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু কেবল যুদ্ধ- 
ফেরৎ লোফদেরই পুনঃনিয়োগের অস্ত চেষ্টা করে 
না, যে কোন লোক ফোন চাকুরীর সন্ধানের জন্ত 
এই প্রতিষ্ঠানে নাম রেজিস্রী করিলে তাহাকেও 
বিনা ব্যয়ে চাকুরীর সন্ধান দিবার চেষ্টা করা 
হয়। যুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের দেশে বেকার সমস্ত 
আরো জটিলতাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে 
মধ্যবিভ ও বেকার লোকদের জীবিকার সংস্থানের 
অন্ভ এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আরও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি অমুঠিত 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক 
এশিয়া সম্মেলনেও এসপ্রয়মেন্ট সাঙিস এবং 
ট্রেনিং-এর ব্যবস্থার ভগ্ভ বিশেষভাবে জোর 
হইয়াছে। নিয়োগকর্তাদের আন্তরিক 


সহযোগিতার উপরেই এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য 


নির্ভর করে। আমরা আশ! করি, নিয়োগবর্ভার1ও 


ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে যথেষ্ট সাড়া দিয়া 
এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের প্রচেষ্ঠাকে সাফল্যমণ্ডিত 


করিধেন। 


৫২০ 


আৰ্থিক জগৎ 





রেলওয়ে ও জনসাধারণ 

যাত্রীর তুলনায় রেলগাড়ীর সংখ্যা, বিশেষ 
করিয়া যাত্রীবাহী কামরার সংখ্যা কম বলিয়া 
জনসাধারণকে আজম অবর্ণনীয় ছুঃখ-হুর্দশা ভোগ 
করিতে হইতেছে । তারতীয় ডোমিনিয়ন আইন 
সভায় (পার্লামেন্ট ) রেল বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে কতিপয় সদন্ত যাত্রীবাহী কামরার স্বল্পতার 
কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন এবং রেলওয়ে সচিব 
তাহার প্রতিকার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করিতেছেন 
তাহা জানিতে চান। রেলওয়ে সচিব ডাঃ জন 
মাথাই উদার উত্তর দিতে গিয়া বলেন যে, 
১৯৩৮-৩৯ লালের তুলনায় রেল যাত্রীর সংখ্যা 
এদেশে শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ 
রেলের যাত্রীবাহী কামরার সংখ্যা শতকরা দশ 
ভাগের বেশী বাড়ে নাই। ফলে শ্বভাবতঃই রেলে 
যাত্রীর ভিড় নিদারুণ হইয়া দেখা দ্রিয়াছে। 
স্থানাতাবে লোকের যথেষ্ট কষ্টেরও কারণ দেখা 
দিয়াছে । ডাঃ মাথাইয়ের মতে দেশে ইনফ্লেশনের 
ভাব বঙ্জায় থাকাই খাক্রীসংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি 
পাওয়ার কারণ। যাত্রীবাহী কামরার সংখ্যা 
বাড়াইতে না পারিলে এই অন্থবিধা দুর করা 
যাইবে না। রেল বিভাগ বর্তমানে তাহাদের 
সাধ্যমত সে চেষ্টাই করিতেছেন। অনেকগুলি 
যাত্রীবাহী কামরার অস্ত ইতিমধ্যে অর্ডার দেওয়া 
হুইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের শেষ ভাগের 
আগে অর্ডারী কামরার অধিকাংশ পাওয়া যাইবে 
বলিয়া মনে করা বায় না। ৯৯৪৮ সাল শেষ 
হওয়ার পূর্বে ৬০০টি কামরা পাওয়া যাইবে বলিয়া 
রেলওয়ে, সচিব আশা করিতেছেন। এ সময় 
মধ্যে দেশরক্ষা বিতাগ্রে নিকট হইতেও আড়াই 
শত কামরা ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
কাজেই আগামী ৮ মাস হইতে ১২ মাস মধ্যে 
৯৫০টি 'বাত্রীবাঁহী কানরা ভারতীয় রেলওয়েতে 
চালু করা যাইবে ও তাহার ফলে যাত্রী সাধারণের 


অনেকটা সুবিধা হুইবে বলিয়া রেলওয়ে সচিব 


আশা করেন। যাত্রী সাধারণের গুখ-মথবিধার 
জন রেল বিভাগ ১৯৪৭-৪৮ সালে রেলওয়ের 
বেটারমে'ট ফ্যও হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 
খরচ করিবেন বলিয়াও তিনি ভরসা দিয়াছেন।- 

রেলওয়েতে যাত্রীর ভিড় ও লোকের অসুবিধা 
ক্রমেই যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে তাকাতে যানবাঁছন 
সচিবের এ সব উক্তিতে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
তেমন কিছু আশ্বাস বোধ করিতে পারিতেছি না। 
এক বৎসরে ৮৫০টি যাত্রীবাহী কামরা বাড়িলে 
ও রেল ভ্রমণের সুখ-স্বাচ্ছন্্য বিধানের অন্ত দেড় 
কোটি টাক! ব্যপ্বিত হইলে তাহাতে অবস্থার কোন 
সুদুরপ্রসারী. পরিবর্তন সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা 
করা বৃথা । রেলের ভাড়া. দিন দিন বাড়িতেছে। 
অথচ যাত্রীদের সুখ-সুবিধা না বাড়িয়া তাহা 
দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। বর্তমান জাতীয় 
সরকার স্থুপরিকল্িত কার্দ্যনীতি অবলম্বন করিয়া 
হুসক্কজিতভাবে & 'সমন্তার প্রতিকারে যত্রপর 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা বরি। 

লবণের সমস্ত! 

সম্প্রতি ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সতায় 

এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শিল্প ও 


লরবরাছ সচিব ভাঃ শ্রামাপ্রণাদ মুখোপাধ্যায় 
এদেশে লবণ সমন্তা সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন, পাকিস্থান ভারতে 


১৯৪৫-৪৬ লালে.« কোটি ৪৬, লক্ষ মণ লবণ 


উৎপন্ন হুইয়াছিল। যে লব অঞ্চল পাকিদ্বানের 
অন্তভূ-ক্ত হইয়াছে তাহাতে লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল 
১ কোটি মণ। তাহা বাদ দ্রিলে ১৯৪৫-৪৬ সালে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ মণ লবণ 
উৎপন্ন হইয়াছিল বল! চলে। ১৯৪৬-৪৭ পালে, 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লবণের উৎপাদন কতকটা 
বাড়িয়া ৩ কোটি ৯২ লক্ষ মণরাড়াইঘ়াছে (এ 
ছিলাবে কাবিয়াবাড় ও ক্রিবাস্থুরের উৎপাদন ধরা 
হয় নাই)। ভারতের (পাকিস্থানস€) নিজন্ব উৎপাদন 
ছাড়! এদেশে বাহির হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালে 
৮৫ লক্ষ মণ ও ১৯৪৬-৪৭ সালে ৪০ লক্ষ মপ লবণ 
আমদানী হইয়াছিল। লবণের স্বাভাবিক উৎপাদন, 
আমদানী ও সরবরাহ বজায় থাকিলে এদেশে উহার 
অভাব ধটিবার কথ। নছে। কিন্তু নানারূপ বিশৃঙ্খলা 
ঘটিবার ফলে বিহার, যুজ্তপ্রদেশ, পুর্ব পাঞ্জাব, 
বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কোন কোন এলাকায় 
'বর্তমানে এই জিনিযটির কিছু কিছু অভাব দেখা 
দিয়াছে । উহার দামও বাড়িয়াছে। বোস্বাই 
প্রদেশে লখণের কম উৎপাদন, পাকিস্থান হইতে 
গত তিন মাপ যাবৎ সৈদ্ধব লবণের চালান বদ্ধ 
হওয়া (পাকিস্থান হইতে বৎযরে ৩৪ লক্ষ মণ 
নৈন্ধব লবণ ভারতে চালান হইত ), বাহির হইতে 


আমদানী লবণের স্বল্পতা, যানবাহনের অন্ুবিধ! ' 


প্রভৃতি কারণেই স্থানে স্থানে লবণের এই 


প্রাপ্যতা ও দুৰ ল্যতা ধটিয়াছে। এই অবস্থার ' 


প্রতিকারের ভঙ্ক গত সেপ্টেম্বর মাল হইতে 
গবর্ণমেণ্ট বাছির হুইতে বেশী পরিমাপ লবণ 
আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, বিভিন্ন কেন্দ্রে লবণ 
প্রেরণ সম্পর্কে গবর্ণষেন্ট যানবাছনেরও ছুবন্দোবস্ত 
কগিয়াছেন| ভারতীয় আইন সভার একজন 
সদন্তের প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মুখাজ্জি জানান যে, 
লবপ-কর রঞ্ত করার ফলে লাধারণতাবে উৎপাদন- 
কারীরাই উপরুত হইয়াছে ইহা তিনি বলিতে 
পারেন,না। লবপ-কর রহিত হওয়ার পূর্ব্বে বাংলা, 
আসাম, উড়িব্যা, মাদ্রাজ, আত্রমীঢ় ও দিল্লীতে 
লবণের যে দর ছিল, বর্তমানে তাহ! সে তুলনায় 
কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। যে'সব অঞ্চলে লবণের 
সরবরাহ কম, সে সব অঞ্চলেই স্বল্প যোগানের সুবিধা 
গ্রহণ করিয়া উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা, বেশী 
মুনাফা আদায় করিতেছে। লবণের সরবরাহ বাড়াইয়া 
মুষ্টিমেয়ের লে মুনাফা বৃত্তির সুযোগ বন্ধ করাই 
গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। ডাঃ মুখাঞ্জি জানাইয়াছেন, 
লবণের মত অত্যাবশ্তকীয় দ্রব্যের দিক দিয়া 
দেশের লোকরিগকে যাহাতে কোন অন্থবিধা ভোগ 
করিতে ন! হয়, সেজভ্ভ গবর্ণমেপ্ট লবণ-শিল্প 
উন্নয়নের এক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা 
কিতেছেন। শদ্রই এ পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা 


' হইবে বলিয়া তিনি' কথা দেন। ডাঃ মুখাজ্জির 


এই প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব ভরসানক 
ৰলিয়াই মনে করি। 


i 


[ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 
শিল্প-পণ্যের উৎপাদন হাঁস 


তারতীয় ডোঁমিনিয়ন আইন সভায় এক 
প্রশ্নেস্তর কালে ভারত সরকারের শিল্প ও 
সরবরাহ বিভাগের লচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় এদেশে করেকটি প্রধান শিল্প-পণ্যের , 
উৎপাদন ভাসের কথা বিবৃত করেন। তিনি 
জানান, গত ১৯৪৬ লালে ভারতে (পাকিস্থানসহ) 
যেস্থলে ৯ লক্ষ ২৪ হাঞ্জার ৫৮ টন পরিমিত 
লোহা ও ইম্পাত প্ৰস্তুত হইয়াছিল, ১৯৪৭ সালের 
সেপ্টে্য় পর্য্যন্ত ৯ মাসে শেস্থলে ৭ লক্ষ ৮১ 
হাজার ২১০ টন লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত 
হইয়াছে । ১ লক্ষ ৮৮ হানার ৪৬৫ টন লোহা 
ও ইস্পাত জনসাধারণ ও ছোট ছোট শিল্প 
কারখানার ভিতর বণ্টনের জঙ্ক তারত ও 
পাকিস্থানের প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণনেণ্টের হাতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাছাড়া 
প্রাদেশিক সরকারলমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা 
কার্য/করী করিবার জন্ভ ও বড় বড় শিল্প কারখানার 
জন্চ আলাদাভাবে আরও লোহা ও ইম্পাত 
সরবরাহ করা হইয়াছে । দিষেন্ট সম্পর্কে ডাঃ 
মুখার্জ্জি বলেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সিমেণ্ট 
কারখানাসমূহে ১৯৪৬ লালে ১৫ লক্ষ ৪২ ছাজার 
৩২৬ টন পিষেণ্ট উৎপন্ন: হুইয়াছিল। ১৯৪৭ 
সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লক্ষ ২৯ হাজার: ৮১২ টন সিমেপ্ট 
উৎপন্ন হুইয়াছে। ৯ মাসের এই হিসাব পুষে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৭ শালে মোটমাট ১৩ 
লক্ষ ৭৫ ছাঞ্জার টনের মত সিমেন্ট উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া বুঝা যাইতেছে । বস্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কে 
তিনি জানান যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে 
মাসে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ গল বস্ত্র উৎপন্ন 
হইতেছে। 

ডাঃ স্যামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বিবরণ 
দিয়াছেন, তাহাতে ভারতে অত্যাবশ্যকীয় ধরণের 
অনেক শিল্প-পণ্যে উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায়, 
কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই বুঝা বাইতেছে। 
লোকের প্রয়োজন মিটাইবার আগ্ক এবং এদেশে 
যুদ্ধোত্তর পুনগাঁঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার 
অন্ত যেস্থলে অধিক পরিমাপ শিল্প-্পপ্য উৎপাদন 
প্রয়োজন, সেম্কলে পূর্ব্বের তুলনায় উহাদের 
উৎপাদন হ্রাস খুবই শোচনীয় ব্যাপার। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের লিমেন্ট কারখানাসযুথে 
বৎসরে ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন লিষেপ্ট প্রস্তুতের 
সুযোগ - রহিয়াছে । অথচ বাড়ী ঘর তৈয়ারের 
অন্ত সিমেণ্টের একান্ত . প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও 
বর্তমানে কারখানালমূহে লিমেণ্ট উৎপন্ন হইতেছে 
১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। যুদ্ধের সময়ে ভারতের 
কাপড়ের কলসমুছে বন্ধের বাৎসরিক উৎপাদন 





৪৪৮ কোটি গজ পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 


বর্তমানে বৎসরে ৩৬২ কোটি গঞ্জের বেশী বস্ত্র 
উৎপন্ন হইতেছে না। ইহাতে দেশের উৎপাদন 
ব্যবস্থার গলদ ও অব্যবস্থাই সুচিত হুইতেছে। 
সুপরিকল্পিত নীতিতে এই গলদ ও অব্যবস্থা দূর 
কর! সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট অচিরে সচেষ্ট হইবেন 
বলিয়া আমরা আশ করি । 





১ল। ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ] 
ভাড়। বৃদ্ধির হিড়িক 


১ গুঁভ সপ্তাহে ভারত সরকারের রেলওয়ে সচিব 
এদেশের রেলপথসমূছে যাত্রী ও মালভাড়া বৃদ্ধির 


. সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। রেলের ভাড়া বৃদ্ধির 
জে বিমানপোত ও ষ্টীমারে যাত্রী ও ফালভাড়া 
, বুদ্ধির বেশী রকম তোড়জোড় লক্ষ্য করা যাইতেছে। 


এদেশে যে বিমান সাণ্ডিস পরিচালিত হুয়, ভারত 
সরকারের এয়ার ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্দিং বোর্ড 
তাঁহার যাত্রীভাড়ার হার নির্ধারণ করির] থাকেন। 
এদেশের কয়েকটি বিমানপোত কোম্পানী সম্প্রতি 
উক্ত বোর্ডের নিকট এক স্বারকলিপি পেশ করিয়া 
জালাইয়াছেন, বর্তমানে বিমানপোত চলাচলের 
থরচ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে । এই 
অবস্থায় পূর্বব হারে খাত্রীভাড়ার হার বাধিয়া 
না রাখিয়া তাহ! যথোচিত হারে বৃদ্ধি কর! 
প্রয়োজন। সে বিষয়ে তাঁহার! বোভের অম্থমতি 
প্রার্থনা! করেন। ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়া জানাইয়াছেন যে, এয়ার ট্রান্সপোর্ট 
লাইসেন্সিং বোর্ড উক্ত স্বারকলিপি পাঠ. করিয়া 
ভাড়া . বুদ্ধি সম্পর্কে কোম্পানীবামূহের যুক্তি 
সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তদমুসারে 


সাহাদিগকে ভাড়া বাঁড়াইতে দেওয়া হইবে বলিয়। 


স্থির করিয়াছেন। বোর্ড জাঁনাইয়াছেন, চলতি 
১৯৪৭ সালের ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে এদেশে 
বিমানপোতে যাত্রী চলাচলের যে ভাড়া ছিল 
কোম্পানীসমূছ ইচ্ছা করিলে আগামী ১লা ডিসেম্বর 


' হইতে তাড়ার হার .সে তুলনায় শতকরা সর্কোচ্ছে 


দশ ভাগ অসুপাতে বুদ্ধি করিতে পারিবে। তবে 
কোন অবস্থায়ই মাইলপিছু যাত্রীভাড়ার ছার 
মোটমাট চারি আনার বেশী হইতে পারিবে না। 
বর্ধিত ভাড়ার ছার সকল কোম্পানীকেই এ 
পরিমাণে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের 
এই বিজ্ঞপ্তির পর ভারতের বিমানপোত কোম্পানী- 
গুলি যাত্রীভাড়ার হার যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে 
উদ্ভোগী হুইবে সন্দেহ নাই। ' এদেশে নদীপথে 
জাহাজ চলাচল কাৰ্য্যে ষে সব কোম্পানী নিয়োজিত 
আছে, ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের অনুমতি 
চওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা তাহাদের নাই । 
কাজেই ভাড়া বৃদ্ধির এই মর্শুম দেখিয়া 
তাহারা ইচ্ছামত তাহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । এদেশে €টি প্রধান সীমার কোম্পানী 
জেনারেল নেভিগেসন এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী, 
রিভার খ্রীম নেভিগেসন কোম্পানী, বেঙ্গল আলাম 
সীম সিপ কোম্পানী, ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টীযার সাতিস 
কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান ' ষ্ীমার কোম্পানী = 
একযোগে এক বিজ্ঞপ্তি গ্রকীশ করিয়া জানাইয়াছেন 
যে, তাহাদের পরিচালিত লাইনসমূহে আগামী 


মাসের প্রথম ইইতে যাত্রী ও মালভাড়া বাড়ানো ' 


হুইবে। ১৯৪০ সালে যাত্রী ও যালভাড়ার উপর 
শতকরা ১২॥ ভাগ পরিমাণে সারচার্জ বসানো! 
হইয়াছিল, তথস্থলে বর্তমানে মালভাড়ার উপর 
লাযচার্জ্জের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত 
বাড়ানো হুইবে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে কোম্পানী- 
সমুহ যাত্রীভাড়া তত: বাড়াইতে পারেন নাই? 
তবে বর্তমানে যাত্রী্যাড়ার উপর যে হারে 
সারচাঞ্জ আঘায় করা হইতেছে, আগামী ডিসেম্বর 


২ 


আৰ্থিক জগৎ 
হইতে তাহা শতকর! ২৫ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি করা 
হইবে বলিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন। যুদ্ধের সময় 
হইতে দেশে যে ইনফ্রেশন সৃষ্টি হইয়াছে, তাড়া 
বৃদ্ধির এই গতি তাহারই 'অবশ্স্তাবী ফল বলা 
চলে। ইনফ্লেশনের ফলে দেশে: মুষ্টিমেয় লোকের 


আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাডিাছে ইহা সতীিকধা। 


কিন্তু সকল শ্রেণীর জনসাধাাণেহ অঙ্গাগমের সুযোগ 
যে প্রসারিত হয় নাই, তাহা শ্বীকার করিতেই 
হইবে। যাহাদের আয বেশ কিছু বাড়িয়াছে 
ভাডা বৃদ্ধির ফলে তাঁচছাদের অন্তবিধা হইবে না। 
কিন্তু যাহাদের আয় বাড়ে নাই, তাহার! উহাতে 
। নিল্াক্ুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে] ইনফ্লেশন থাকিলে 
পণ্য যুজ্যবুদ্ধি ও ভাড়া বৃদ্ধির গতি বন্ধ হইবে না। 
এই অবস্থায় জনসাধারণের সুখন্থবিধা দেখিতে 
হইলে, ইলাফ্রুশলের পাকাক্র দুর করা সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টকে বিশ্েভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। 


পাকিস্থানের আয়তন, জনসংখ্যা ও 
অথনৈতিক সম্পদ 

ভারতবর্ষের যৈ সব তঞ্চল নিষা পাকিস্থান 
রাই গঠিত হইয়াছে তাহা অ'হতন, লোকসংখ্যা 
ও অনৈতিক সম্পদ বর্ণনা করিয়া পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের হিনফরহেশল ডিপামেপ্ট, সম্প্রতি 
একটি রিপোর্ট গুকাশ করিয়াছেল| এ রিপোর্ট 
দৃষ্টে জানা যায়, পশ্শিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমাস্ত প্রদেশ, চিন্তু ও ক্লুচিস্থান নিয়া পশ্চিষ 
পাকিস্থানের মোট আয়তন ১ জক্ষ ৭৯ হাজার 
বর্গমাইল । পূর্বক ও শ্রীংট নিয়া পুর্বব-পাকিস্থানের 
মোট আয়তন দীডাইয়াচে ৫৪ ছাভাব ১০০ বর্ণ 
মাইল। কাজেই পাবিস্বানের মোট আয়তন 
হইতেছে ২ কক্ষ ৩৩ হাভার ১০০ বর্থমাইল | 
পূর্বেকার বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ্ছের 
মোট আয়তনের তুলনায় উহা শতকরা ১৪৭ 
ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানের মোট লোকসংখ্যা 
২ কোটি ৩৮ ক্ষ] তাহার মধ্যে ১ কোটি 
৮২ লক্ষ মুসলমান | (মুসলমানের সংখ্যা ৫৬ লক্ষ) 
পূর্ব পাকিস্থানের মোট লোকসংখ্যা ৪ কোটি 
১৮ লক্ষ । তাহার মধ্যে ২ কোটি ৯৬ লক্ষ 
মুসলমান (মুসলমানের, সংখা ১ কোটি ২২ লক্ষ)! 
পশ্চিম পাকিস্থান ও পূর্ব পাকিস্থান দিলাইফ়া 
পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যা ৬ কোটি ৫৬ 
লক্ষ । তাহার যধ্যে ৪ কোটি *৮ লক্ষ মুসলমান 


| ব্রেন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হেড অফিপ-_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অন্ুমোদিত মূলধন ২৫, ০০১৩০০১২ টাকা 
বিলিকৃত ১২, ৫০*০০০৯৬ % 
বিক্রীত . 


+ ১২,৫০ ৯০০০২ % 


আদ্ায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ 
১৩,০০ ১০০০৭ 

শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কাধি, কুষ্টিযা, কৃষ্ণনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু'চুডা, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহ্র, রাজলাহী, শাস্তিপুর, 
I সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । ] 

















, উৎপন্ন হয পাকিস্থানে। 


৫২৯ 





ও ১ কোটি ৭৮ লক্ষ অমুসলমান। পাকিস্থানের 
মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানই হইতেছে, 
শতকরা ৭২৯ ভাগ৭“ 

কৃষির দিক দিয়া পাকিস্থানের অবস্থা 
আলোচনা করিলে জানা “বায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে 
বৃটিশ ভারতে যে ২০ কোটি ৯৪ লক্ষ একর জমিতে 
ফসলের চাষ হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে ৪ কোটি 
৩৯ লক্ষ একর জমি ছিল বর্তমান পাকিস্থান অঞ্চলে। 
অর্থাৎ পাকিস্তানে আবাদী জমির : পরিমাণ 
বৃটিশ ভারতের মোট আবাদী অমির তুলনায় 
শতকরা ২০'৯ ভাগ । পাকিস্থানের ছুই প্রধান খাস্ত 
ফসল হইতেছে ধান ও গম। ১৯৪৪-৪৫ সালের 
হিসাবে পাকিস্থানের ধান চাষের অমির,. 
পরিমাণ ২ কোটি ৫৬ লক্ষ একর (সমগ্র 
ভারতে তাহা ৭ কোটি ৮৮ লক্ষ একর)! উচছাতে 
৮৯ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয় তারতে মোট 
যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাছার শতকরা ৩৩৭ ভাগ 
লিল প্রদেশে সাধারণতঃ 


বৎসরে ৫ লক্ষ উন চাউল উৎপন্ন হয়। উহার 


- মধ্যে ২ লক্ষ টন সাধারণতঃ এ প্রদেশ বাহিরে 


রপ্তানী করিয়া থাকে। পশ্চিম পাঞ্জাবে চাউল 
উৎপন্ন হয় সাধারণতঃ বৎসরে ৪. লক্ষ ৩০ হাজার 
উন। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন 
বাহিরে রপ্তানী হইয়া থাকে। পূর্ব পাকিস্থানে 
চাউল উৎপন্ন হয় বৎসরে ৭৯ লক্ষ টন 
(১৯৪৪-৪৫) । ১৯৪৪-৪৫ সালে বৃটিশ ভারতে 
মোট ২ কোটি ৬৯ লক্ষ একর জমিতে গমের চাষ 
হইয়াছিল! উহার মধ্যে ৯৯ লক্ষ একর জমি ছিল 
পাকিস্থান। বৃটিশ ভারতে মোট ৮৫ লক্ষ টন গম 
উৎপন্ন , হইয়াছিল। উছার মধ্যে লক্ষ 
টন উৎপন্ন হইয়াছিল পাকিস্থানে। পশ্চিম 


৩৫ 


‘পাকিস্থানের । তুলা ও পূর্ব পাকিস্থানের পাট 


প্রধান অর্থকরী ফগল। পশ্চিম ' পাকিস্থানে - 
২৯: লক্ষ হাজার একর জমিতে তুলার 
চাষ হয় ও তাহাতে গড়ে বৎসরে ১২ লক্ষ 
১০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হয়। পাকিস্থানে 
উৎপন্ন তুলার পরিমাণ বৃটিশ ভারতের 
( পাকিস্থানসহ ) মোট উৎপন্ন তুলার শতফর! 
ভাগ। সমস্ত ভারতে যোট ১৮ লক্ষ ৮০ 
হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হয় (১৯৪৬-৪৭ 
সালের হিসাব)। তাহার মধ্যে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার 
একর আমিই পড়িয়াছে পাকিস্থানে। পাকিস্থানের 
উৎপন্ন পাটের পরিমাপ ৪০ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল। 
উচা সমগ্র ভারতে উৎপন্ন পাটের শতকরা ৭৩৪ 
ভাগ। ১৯৪৪ সালে পূর্ব বাংলায় ( এখন 
পাকিস্থানের অধীন) ৮০ হাজার একর জমিতে 
চায়ের চাষ হইয়াছিল এবং তাহাতে ৪১ লক্ষ 
৯৯ হাজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। 
পাকিস্থানে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার '৭০০ একর 
জমিতে তামাকের চাষ হয়। পাকিস্থানের 
উৎপন্ন তাষাকের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৬ হাজার 
টন। উহা সমগ্ৰ বৃটিশ ভারতের মোট উৎপন্ন 
তামাকের শতকরা ৩৩৭ ভাগ। তবে খনিজ 
সম্পদের দিক দিয়া পাকিস্থানের যথেষ্ট 
ঘাটতি রহিয়াছে । ১৯৪৪ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবে 
১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ও সিদ্ধুতে ৬০ হাজার টন 
কয়লা উত্তোলিত হুইয়াছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের 
তৈল খনি হইতে ১৯৪৪ সালে ১ কোটি ৫১ লক্ষ 
গ্যালন তৈল উত্তোলিত হইয়াছিল। 


৩৪" 


স্বাধীন ভারতের প্রথম কেত্রীয় বাজেট 


অর্থসচিব মিঃ সন্মুখৰ চেট গত হ৬শে 
নবেম্বর ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের গন্য ১৫ই আগষ্ট হইতে আগামী ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত সাড়ে সাত মাসের বান্ডেট উপস্থিত 
করিয়াছেন। এই বাজেটের বিশেষত্ব ইহা স্বাধীন 
ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেট । গতামুগতিক 
প্রথায় আয়-ব্যয়ের ফিরিস্তি দাখিল না করিয়া 
একজন বিশেষজ্ঞ ভারতীয় অর্থসচিব . বাস্তব 
দিতি 'হইতে উহাতে সরকারী অর্থনৈতিক 
সমন্তালমুছ বিচার করিয়াছেন" দেশের স্বার্ন ও 
» জনসাধারণের আশা-আকাজ্ষা অন্যায়ী তিনি 
তাহার বাজ্জেট বরাদ্দ ও 'প্রস্তাবসমূহকে রূপ 
দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বাঞ্জেট উপস্থাপিত 
হওয়ায় পরকালে এক দিকে নূতন ট্যাক্স বসিবার 
. লম্তাবনা'ও..অেপরদিকে গত বাজেটের প্রস্তাবিত 


কতকগুলি নূতন ট্যাক্স রহিত হওয়ার আশা বড়, 


হুইয়া দেখা” দিয়াছিল। বর্তমান অর্থপচিব সে 
সব' দিক দিয়া কোন চাঞ্চল্যকর প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন নাই। প্রচলিত ট্যাক্সের পুনর্বিবেচনা ' 


ভবিষ্যতের অন্ত ১১৯৫ রাখিয়া তিনি বর্তমান 


আদায়ী রাজশ্বের ভিত্তিতেই তাহার বাজেট রচনা 
করিয়াছেন। দেশের' বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় 
সরকারী খরচপত্র নানা দিক দিয়া বৃদ্ধি পাওয়া 
সবে ঘাটতি বাজেটের ফাটল বন্ধ করিবার 
জন্ত তিনি অগ্রীতিকর কোন নূতন ট্যাক্স নির্ধারণ 
করিতে যান নাই। রপ্তানীক্বত কাপড় ও সুতার 
উপর শুষ্কের হার বৃদ্ধি করিয়া তিনি আপাততঃ 
তাহার কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। ফলে তাহার 


বাজেট বৈচিত্র্যহীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের ' 


বর্তমান অবস্থায় কোন বিষয়ে কোন আমূল 


করিয়াছেন। বিভক্ত ভারতের সরকারী অর্থনীতির 
ধারা উহাতে ভালভাবে বিবৃত করা হুইয়াছে। 
নূতন পরিবর্তিত অবস্থায় ভারতীয় ইউনিয়ন 
গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের ধারা উহাতে সুচিত্তিত- 
ভাবে বিশ্লেষণ করা হুইয়াছে। ফলে পাকিস্থান ' 
হইতে আলাদাভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক অবস্থার গতি কি দবড়াইয়াছে এবং 
ভবিষ্যতে কিরূপ দীড়াইতে পারে এই বাজেট 
দৃষ্টে তাহা বুঝিবার স্থবিধা হইয়াছে । 

গত ফেব্চয়ারী .মাসে ভূতপূর্বব অর্থসচিব মিঃ 


পরিবর্তন সাধনে যন্ূপর ন! হইয়া তিনি যে লিয়াফৎ আলী খান যখন ভারতীয় অন্তর্ববত্ভা 


_ হবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
“কেন "লা, ইহাতে নূতন করিয়া বিতর্ক ও বিক্ষোভের 
কোন কারণ ঘটে নাই। এদেশ ভারতীয় যুজরাষ্ 
ও পাকিস্থানে বিভক্ত হওয়ার, পর ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আধিক ভিত্তি কিরূপ 
দাড়াইয়াছে তাহা জানিবার ও বুঝিবার 
প্রয়োজনীয়তা আজ খুবই খড় হইয়া দেখা 
দিয়াছে । মিঃ *ম্মুখম চে তাহার বর্তমান 
বাজেটে সে বিষে যথেষ্ট আলোকসম্পাত 
























































ভারতীয় 'ঘরীবল-বীমার ইতিহাসে, হিন্দ, স্থান' প্রেতি যৎদরই 


জাতির সেবা :ও সমৃদ্ধির এক একটা গৌরবময় অধ্যায় রচন! 
করিয়া চলিভেছে £ ১৯৪৬ সালে সে গৌরব আসও বুদ্ধি 
পাইয়াছে! ইহার মুলে রহিয়াছে একদিকে যেমন 
হহিম্মস্থীমের' আধিক সংস্থালের সারবস্তা, বীমা-পত্রের 
নিরাপত্তা ও পরিচালন- পদ্ধতির নৈপুণ্য, অন্যদিকে ভেনলি 
আছে দেশবাসীর আল্ত/ব্রক সহযোগ ও শুন্ডেচ্ছা। 


. জাতাগারাটি ইনার সামা নি 


হিনুসান বিল ডিংম্‌ * ৪ন€ চিনরঞীন এভেনিউ, কলিকাতা। 





সরকারের চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট 
উপস্থিত করেন, তখন ওঁ লালে শেষ পর্য্যন্ত 
ভারত সরকারের ৩১৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আয 
(নূতন ট্যাক্সের আয় সহ ) ও ৩৩৬ কোটি ১৩ লক্ষ 
টাকা বায় দীড়াইবে বলিয়া অমুমান করিয়াছিলেন । 
উহাতে অবিভভ্ত অবস্থায় চলতি বৎসরের শেবে 
ভারত সরকারের ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ. টাক! 
ঘাটতি দীড়াইবার কথা ছিল। এখন ভারতবর্ষ, 
দিধাবিতক্ত হওয়ার, ও নানা নূতন সমন্তা সৃষ্টি, 
হওয়ায় বাজেটের সে বরাদ্দ বানচাল হইয়া গিয়াছে। 
ভারতীয় ভোিনিয়ন গবর্ণমেন্টের অর্থসচিব মিঃ 
সন্দুখম চেটি পাকিস্থান হুইতে পৃথকভাবে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের বাঞেট উপস্থিত করিতে গিয়া 
আনাইয়াছেন যে, চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালের ১৫ই , 
আগষ্ট হইতে আগামী ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সাড়ে 
সাত মাসে ভারত সরকারের ১৭১ কোটি ১৫ লক্ষ 
টাকা'আয় হুইবে। অপরদিকে ব্যয়ের পরিমাপ 
ধীড়াইবে ১৯৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা । কাজেই 
তারত সরকারের ঘাটতি হইবে ২৬ কোটি ২৪ লক্ষ 
টাকা। পৃথকভাবে তারতীয় ইউনিয়ন গবর্ণমেপ্টের 
বাজেটে এত বেশ্টু ঘাটতি দেখা যাওয়া শোচনীয় 
ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান অস্বাভাবিক 
অবস্থায় সকল দিক হইতে বিশ্লেষণ ধরিয়া অর্থমচিৰ 
আয়-ব্যয়ের এই অসামগ্রন্ত নিতান্ত অবধারিত 
বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। অবিভক্ত ভারতের 
১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে শুন্বের দফায় ভারত 
সরকারের আয় ধরা হুইয়াছিল ৮৯ কোটি টাকা। 


"আয়কর ও মুনাফা-কর বাবদ আয় বরাদ্দ করা 


" হইয়াছিল ১৩৫ কোটি টাক] (নূতন ট্যাক্সের আয় 


বাদে) তাহ! ছাড়া ডাক ও তার বিভাগের নীট 
লাভ ও রেল বিভাপের দেয় বাবদ বথাক্রমে 
৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকা! 
প্রাপ্য ধরা হইয়াছিল। বর্তমান বাজেট উপস্থিত 
করিতে গিয়া অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে, একদিকে 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ায় এবং অপর দিকে দেশে 
দালা-হাঙামা সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা যাওয়ায় 
ওঁ সব দফায় বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 
আয় এ তুলনায় যথেষ্ট কষ হুইবে। শুদ্ধের দফায় - 
ও আয়-করের দফায় ১৯৪৭-৪৮ লালের আলোচ্য 
সাড়ে সাত মাপে ভারত সরকারের আয় যথাক্রমে 
৫০ কোটি € লক্ষ টাকা ও ১১৮ কোটি 
টাকা দ্রীড়াইবার সম্ভাবনা আছে। ডাক ও 
তার বিভাগের নীট লাভ বাবদ এবার 


; হু কোটি টাকার মত পাওয়া! বাইবে। রেলওয়ের 


চলা _ লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 





আয় আর কমিয়া ২ যাওয়ায় সেদিক দিক দিয়া ভারত 
সরকারের কোন প্রাপ্য মোটেই দীড়াইবে 
লা । \ 
কিন্ত পাকিস্থান হইতে বিভক্ত অবস্থায় বর্তমান 
‘যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্টের 'আয় যেরূপ কম হওয়ার 
সম্ভাবনা, ব্যয় তত কম হওয়ার আশা নাই। 
অবিভক্ত অবস্থায় ভারত সরকারের খরচপত্রের 
প্রধান দফাই ছিল, দেশরক্ষা ব্যয়। বর্তমানেও 
তাহাই রহিয়াছে । ১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাবে 
-অন্তর্বর্ভী সরকারের বাজেটে অবিভক্ত অবস্থায় 
ভারত সরকারের দেশরক্ষা ব্যয় ধরা হইয়াছিল 
"১৮৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাফা। বর্তমানে বাঞ্ছেটে 
_ আলাদাভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র .গবর্ণমেণ্টের 
১৯৪৭-৪৮ সালের আলোচ্য সাড়ে সাত মাসের 
দেশরক্ষ। ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দ করা হইয়াছে 
৯২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা । ইহার কারণ এই যে, 


বর্তমানে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে ভারতের 


শৈষ্ক সংখ্যা হাস করা সম্ভবপর হইতেছে না। 
আর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিবারণের অন্য গৈন্ত 
ব্যব্ছার করিতে হওয়ায় সেন্সন্ত গবর্ণনেণ্টকে 


‘সামরিক দায় বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে ।, 


*বেশামরিক ব্যয়ের মধ্যে খাগ্ধশন্ত আমদানী ও 
সাবসিভি প্রদানের ব্যয় ভারতীয় ইউনিয়ন 
'গবর্ণমেন্টের স্কন্ধে বড় হইয়া চাপিয়াছে। এই 
'ছুতডিক্ষের দিনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি 
পূরণের অগ্ত চড়া মুল্য দিয়া বাহির হইতে খাত 
শস্য যোগাড় করিতে হুইতেছে এবং সরকারী 
সাবসিডি দিয়া কম্‌ দরে তাহা! ঘাটতি প্রদেশ- 
সমূহকে সরবরাহ করিতে হইতেছে । অর্থসচিবের 
অঙ্গুমান চলতি বৎসরে এরূপ সাবসিভি বাবদ 
-২২॥ কোটি টাকা খরচ হুইবে। পূর্বতন, ভারত 
গবর্ণমেণ্ট যে সব খপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার 
গুদ প্রদানের দায় ও পূর্ব্বেকার দরকারী 
কর্মচারীদের পেন্সন প্রদানের সাক্ষাৎ দায়িত্ব 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের উপর এখনও কিছুমাত্র 
চাপানো হয় নাই। স্থির হইয়াছে ভারত 
সরকারও সব দায় নিঞ্জেরা শোধ করিয়া যাইবেন 
পরে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
-তত্বাবদ প্রাপ্য অংশ আদায় করিয়া লইবেন। চলতি 
বৎসরের হিসাবে সরকারী খপের সুদ ও অবসরপ্রাপ্ত 
-সরকারী কর্দচারীদের পেন্সন বাবদ ভারত সরকারকে 
২২ কোটীটাকা ব্যয় করিতে হইবে । এইসব খরচপত্র 
“ছাড়া বর্তমানে একটি নুতন ধরণের মোটা খরচ 
"অপ্রত্যাশিতভাবে ভারত সরকারের উপর 
শচাঁপিয়াছে ) তাহা হইতেছে সাহায্য ও পুনর্গঠন 
বাবদ ব্যয়। গত ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ বিভক্ত 
“হওয়ার পর কিছুদিন মধ্যেই পাঞ্জাবে ও উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নিদারুণ সাম্প্রদায়িক 
'*হালামার সুচন! 
“পশ্চিম পাকিস্থান হইতে অদুসলমান আশ্রয়প্রার্থীরা 
-তারতীয় ইউনিয়নে আসিতে আরম্ভ করে। এইসব 
- আশ্রয় প্রার্থাদের নিরাপদে গত্তয্য স্থানে আনয়ন, 
"তাহাদের আহার ও আশ্রয় প্রদান ও তাহাদের 
পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা বাবদ ভারত গবর্ণমেন্টকে যথেষ্ট 
“খরচপত্র করিতে হইতেছে । অর্থলচিত্বের অনুমান 


হয়। সেই হাঙ্গামার ফলে 


চলতি বৎসরের হিসাবে এরূপ ব্যয়ের পরিমাণ 
২২ কোটি টাকার কম হইবে না। এইভাবে সরকারী 
ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতিগঠনযুলক 
কাজে বেশী অর্থ নিয়োগ কর! গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
সম্ভবপর নহে। কিন্তু তাঁহারা ব্যাপকভাবে 
যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্ধ্য হ্বুক করিতে না পাঁরিল্ও 


অত্যাবশ্যকীয় ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাসম্ভব 


কার্য্যকরী করিতে ক্রটী করিতেছেন না } অর্থপচিব 
মিঃ সন্মুখম চেটি আনাইয়াছেন ১৯৪৭-৪৮ সালের 
আলোচ্য সাড়ে সাত মাসের হিসাবে শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণ! প্রভৃতি জাতি- 
গঠন কাজে ভারত সরকার ১২ কোটি টাকা ব্যয় 
করিবেন। তাহা ছাড়া প্রদেশ্সমূহ্থের উন্নয়ন 
পরিকল্পনা ফার্ধ্যকরী করার জগ্চ ভারত সরকারের 
মুলধন খাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সাহায্য 
হিসাবে ২০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ও খপ হিসাবে 
১৫ ফোটি টাকা প্রানের ব্যবস্থা হছইবে। 
১৯৪৭-৪৮ সালের আলোচ্য সাড়ে সাত 


মাসের ছিসাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের .' 


১৭১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয ও ১৯৭ কোটি 
৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হওয়ায় এবৎলরের, শেষে 
তাহাদের ২৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
দ্াড়াইবার কথা । এইরূপ বিপুল ঘাটতি নিতান্তই 
অবাঞ্ছিত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে অবস্থা বিপর্যয়ে 
এইরূপ ঘাটতি আজ অবধারিত হইয়া দাড়াইরাছে 
তাহার কথা স্মরণ রাখিলে উহাতে বিচলিত ও 
বিক্ষুক হওয়া চলে না। বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিতে দেশরক্ষা ব্যয় হাস করার প্রশ্ন 
অবাস্তর, ছুন্তিক্ষের দিনে জনসাধারণের জীবন রক্ষা 
করিতে হইলে বাহির হইতে খাগ্তশন্ত আমদানী 
করিয়া সরকারী সাবসিডি দিয়া যথাসম্ভব কম দরে 
তাহা! জনসাধারণকে সরবরাছ 'করিতেই হইবে। 
অপ্রত্যাশিত দাঙ্গা-হালামার ফলে কোন এলাকার 
জনসাধারণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, গবর্ণমেণ্টের সাহাষ্য- 
প্রার্থী হইলে গবর্ণমেন্ট' সে সাহাষ্য প্রদান না 
করিয়াও পারেন না। কাজেই এই ধরণের খরচপত্র 
বাড়িবার ফলে ভারত গবর্ণমেন্টের যে ঘাটতি 
পড়িয়াছে তজ্প্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিবার কিছু নাই। 
আসলে ভারত সরকারের এ ঘাটতি তাহাদের 
আধিক অসচ্ছলতা বা. অমিতব্যয়িতার পরিচায়ক 
নহে] ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় 
ইউনিয়নের আধিক ভিত্তি দুর্কাল হইয়া পড়িয়াছে 
বলিয়াও. ইহা হইতে ধারণা করা চলে 
না। ভারত সরকারের স্বাভাবিক খরচপত্র 
তাহাদের আয়ের অন্গপাভে বেশী নছে। 
খণের , সুদ ও পেক্দন বাবদ দায় একা 
ভারত সরকারকে মিটাইতে হওয়ায় এবং বর্তমান 
অন্তাতাবিক অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থীদের "সাহায্য ও 
খান্ড সরবরাহের সাবসিভি বাবদ' বিস্তর খরচপত্র 
হওয়ায় সেকারণেই এই ঘাটতি দীড়াইয়াছে। 
হুদ ও পেন্দসনের দফায় খরচপত্রের একটা অংশ 
পাকিস্থান গবরয়েন্টের নিকট হইতে পাওয়া 


++, 
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) যাইবে আশ্রয় প্রার্থীদের সাহায্য এবং খান্তবাবদ 
' সাবগিডিও ভবিষ্যতে অবস্থাই বন্ধ হইবে বা ৰুমিয়া 
আসিবে। কামতেই ভারত সরকারের আয় দ্বারা 
তাহাদের খরচপত্র মিটালো মোটেই কষ্টকব হুইবে 
বলিয়া আমরা মনে করি না। সবদিক হইতে 


অবস্থা পৰ্য্যালোচনা করিয়া মিঃ সন্মুখয চেটি ভারত " 


সরকারেব আধিক ভিত্তি মূলতঃ খুব সুদৃঢ় বলিয়াই 
উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে অর্থসচিবের 
ট 


সহিত একমত } 
ভারত সরকারের বাজেটে যে ২৬ কোটি ২৪ 


লক্ষ টাকা, ঘাটতি পড়িয়াছে তাহা কিভাবে পূরণ 
করা হুইবে তৎসম্পর্কে বর্তমান অর্থসচিব তাহার 
বাঞ্দেট বক্তৃতায় কোন বিশদ পরিকল্পনা 


বা প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। আগের মত *" 


কোন শ্বেতাঙ্গ অর্থসচিবের উপর ওঁ দারিত্ গ্যন্ত 


“থাকিলে তিনি 'নির্ধিচারে নূতন ট্যাক্স" বগাইয়া 


এই সমন্তা সমাধান করিতেন। কিন্ত স্বাধীন 
ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থস্চিব সেভাবে 


সমন্তা সমাধানের সহজ সুযোগ বাছিয়া. সইতে, 


পারেন না ।। যুদ্ধের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত নানা 
ভাবে দেশবাসীর উপর অনেক কর চাপিয়াছে। 
দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ ও শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থ 
বিচার না করিয়া নির্বিচারে ট্যাক্স বসানোর ফলে 
ক্ষতি ও অন্ুবিধা অনেক দিক দিয়া নিদারুণ 
[হইয়া দেখা দিয়াছে । কাছেই এদেশ হইতে 
রপ্তানীকৃত কাপড়ের উপর আদায়ী শুক্কের হার 
প্রতি বর্গজে চারি আনা ও প্রতি পাউণ্ড সুতার 
উপর আদায়ী শুক্ষের হার ছয় আন] পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
করা, ছাড়া বর্তমান অর্থস্চিব নুতন করিয়। আর 
কোন দিক দিয়া কর বসান নাই। এঁই অতিরিক্ত 
ট্যান্সের ফলে ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত, পরকারের 
আয় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাঁড়িঘে। 
ফলে তাহাদের ঘাটতি কমিয়া ২৪ কোটি ৫৯ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 


অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেট পেশ করিতে গিয়া. 


মিঃ লিয়াকৎ আলী খান শিল্প ব্যবসায়ের উপর 
করের চাপ অবাঞ্চিতভাবে বৃদ্ধি. করিয়াছিলেন। 
বর্তমান অর্থসচিব আপাততঃ সে সব বজায় রাখাই 
স্থির করিয়াছেন বটে, "তবে ফেব্রুয়ারী মাসে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পব্ণমেণ্টের আগামী ১৯৪৮-৪৯ 
সালের বাজেট পেশ করিবার সময়ে দেশের স্বার্থ ও 
শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতে সে সমস্ত 
পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন বলিয়া তিনি কথা দিয়াছেন । 
অর্থসচিব' যে নুতন ট্যাক্স বসাইয়াছেন তাহাতে 
জনসাধারণের কোন ক্ষতি হইবে না। বরং উহার 
ফলে কার্পাস বন্ ও স্বতার রপ্তানী হাস পাওয়ায় 
দেশে বস্ত্রের যোগান বাড়িয়া! জনলাধারণের 
উপকারই সাধিত হুইবে। প্রচলিত ট্যাক্স ব্যবস্থার 
পুনর্বিবেচনা সম্পর্কে অর্থনচিবের প্রতিশ্রুতি আমরা 


খুব ভরসাব্ঠঞক বলিয়া মনে করি। ইহাতে 


শিল্প ব্যবসায়ের ভাষ্য স্বার্থ ভবিষ্যতে সুরক্ষিত 
হওয়ার আশাই আমর! দেখিতেছি। যে ২৪ 
কোটি ৫৯ লক্ষ টাক! ঘাটতি থাকিয়া য্যইবে খন 


তুলিয়া তাহা পূরণ করা ভারত সরকারের “পক্ষে, . 


কঠিন হইবে না। এই অবস্থায় নূতন ট্যাক্সের 


গুরুভার চাপাইয়া আপাততঃ দেশবাসীকে বিব্রত 


না করাই অর্থলচিবের পক্ষে সঙ্গত হুইয়াছে। 








ভারতবর্ষ হুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ার 
ফলে বাংলা দেশও দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে এবং 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ববঙ্গ 
পাকিস্থানের অস্তভূক্তি হইয়াছে। বাংলাবিভাগের 
. ফলে বাংলাদেশের পাট উৎপাদনকারী জেলাসমৃহ 
পাকিস্থান এলাকাতুক্ত হওয়ায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে, 
পাট উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত হাস, পাইবে 


১৯৪৬ শালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাট আবাদী 


জমির পরিমাণ ছিল ৫৫২,৭৫৪ একর অর্থাৎ উভয় 


রাষ্ট্রের মোট ১,৮৮০,০১০ একর অমির ২৯% ভাগ, 


এবং উক্ত অমির ফলন ১,৪১১,৮১০ বেল অর্থাৎ 
মোট ৫১৪১৬,১১৫ বেলের ২৮% ভাগ । পশ্চিয 
বঙ্গের পাট আবাদী জমির পরিমাপ ১৮৫,৭২৯ 
একর অর্থাৎ উভয় রাষ্ট্রের মোট করিত, জমির 
১'৯% ভাগ এবং উহার ফলন. ৬১৭,২৩৫ বেল 
অর্থাৎ সম্মিলিত উৎপাদন-পরিমাপের ৯:৯% ভাগ 
নাত্র। ' 
ভারতীয় চটক্লগুলি ও জনসাধারণের চাহিদার 
পরিমাণ মোটামুটি জানা না থাকিলে পাট উৎপাদন 


সম্পর্কে যথার্থ আলোচনা নানাকারণেই সম্ভব নয়। ' 


বিদেশে রপ্ডানীকৃত পাট বাদ দিয়া চটকল ও 
জনসাধারণের চাহিদা সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য 
প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৪১-৪২ 
হইতে ১৯৪৫-৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত চার বৎসরকাল মধ্যে 
চটকল ও জনসাধারণের গড়পড়তা” চাহিদার 
পরিমাণ ছিল ৭১ লক্ষ ৫০ হাজার বেল। বিভিন্ন 
অঞ্চলের উৎপাদনের পরিমাণ পর্যালোচনা করিলে 
'বুঝা যাইবে যে, পাটের এই গড়পড়তা চাহিদা 
৭১ লক্ষ ৫০ হাজার বেলের ২১৪% ভাগ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে, ৫৬% ভাগ পূর্ববঙ্গের পাকিস্থান অস্ততূক্তি 
এলাকাসমূহে এবং ৭'৭% ভাগ পশ্চিমবঙ্গে উৎপর্ন 
হইয়া থাকে । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে পাট একটি প্রধান সমস কেন? 
কারণ, পাট হইতেছে বাংলাদেশের একমাত্র 
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জীশ্বোপালচজ্দ্র মিত্র, এম-এস-শি, 
রিসার্চ স্কলার, বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ 


অর্থকরী ফসল এবং একচেটিয়া কৃষিণম্পদর। 
একমাত্র চীনদেশ ব্যতীত অন্তত সর্বদেশেই আহ 
পর্য্যন্ত পাট চাষের সমস্ত চেষ্টাই একরকম ব্যর্থ 
হইয়াছে বলা চলে। চীনদেশেও মাত্র সামাস্ক 
পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। অন্তান্ত পাটজাতীয় 
ফসলের চাষ করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, উৎপাদনের 
+ পরিমাণ ও মুল্যের দিক হইতে কোনটাই পাটের 
সহিত গ্রতিযোগিতাঁয় টি কফিতে পারে না। 

পাটের দিক দিয়া ভারতবর্ষ এক এবং 
অদ্বিতীয় । বস্তুতঃ, ভারতবর্ষ সমগ্র'পৃথিবীর পাটের 
চাহিদা মিটাইয়া থাকে, এবং গেই দিক দিয়া 


বাংলার পাউব্যবসায়িগণ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী । 


ভারতবর্ষের পক্ষে পাটের গুরুত্ব তখনই সম্যক 
অনুধাবন করা যায়, যখন দেখি যে, গত বিশ বৎসর 


বা ততোধিক কাল পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর পাটের 


চাহিদা 'মিটাইয়াও প্রধানতঃ বিদ্রেশে রগ্তাশীর 
উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ মোট উৎপাদন পরিমাণের 
অর্দছেকেরও বেশী বস্তা, চট ও সুতা তৈয়ার 
করিয়াছে! কয়েক বৎসরের ভারতীয় রধ্যানী- 
বাণিজ্যের আলোচনা করিলে দেখা যায়, একমাত্র 
পাট ও পাটজ্রাত দ্রব্য রপ্তানী দ্বারাই রপ্তানী- 
বাণিজ্যের মোট আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ 


এদেশের আয় হইয়া থাকে। l 
খান্তশহ্য ও অদ্কা্ত প্রয়োজনীয় দ্রবাসামগ্রীর 


বিনিময়ে পাট ও পাটজাত পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা 
বাংলা দেশের সহিত বৈদেশিক রাষ্ট্রগমূহের 
বাণিজ্য চুক্তির ভিত্তিস্বরূপ। সেই দিক হইতে 
বিবেচনা করিলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক 
বনিষাদ দুর্বল হইবে এবং পক্ষান্তরে পৃথিবীর 
একটি অত্যাবশ্তক . প্রয়োজনীয় পণ্যের 
একচেটিয়া প্রভুত্ব 'লাভ করিয়া পূর্ববঙ্গের 
পাকিস্থান রাষ্ট্র বৈদেশিক বাণিজ্যে অপেক্ষাকৃত 
প্রতাবশালী হুইবে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ, তথা 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
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খল, সন্ধি. 





+ পারে। 


ভারতায় যুক্তরাষেঁ পাটের অবশ্বা 


যেই পরিমাণ পাটের উপর কর্তৃত্ব হারাইবে,_ . 
পাকিস্থান সরকার তদস্থুপাতে অধিকতর প্রভাব-- 
প্রতিপত্তি ও সুবিধা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে । - 

বর্তমানে ভারতবর্ষে মোট ১০৪টি চটকল' 
আছে। তন্মধ্যে ৮২টি কলিকাতার শিল্পপ্রধান- 
অঞ্চলে অবস্থিত, অবশিষ্ট বাংলার বাহিরে । ইহা! 
কেবল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই নহে, তদপেক্ষা ' 
অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে। 
কারণ, প্রায় সমস্ত চউকলগুলিই ভারতীয়: 
যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত । কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে যে, 
পাকিস্থান সরকারের বাণিজ্যনীতির বিধিনিবেধের : 
ফলে যদি পাট না পাওয়া যায়, তাহা হইলে। 
প্রতগুলি মিল থাকিয়াই বা লাভ কি? ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশে অকন্বাৎ গম রপ্তানী সংক্রান্ত: 
নিষেধাজ্ঞা হইতেই তো! ইতিমপ্যে পাকিস্থানী: 
বাণিক্র্যনীতির কিছুটা নমুনা দেখা গিয়াছে ! 
অধুনা ভারতীয় চটকলগুলির বিন্মরকর উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ কৰ্ম্মী এই সমস্ত চটকলে, 
কাঞ্জ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে ।. 


ইহার ফলে অসংখ্য কশ্মা বেকার হইয়া! পড়িবে । 


নৈরাশ্নক দৃষ্টিভঙ্গী বাঘ দিয়া আমরা অবশ্ত- 
আশা করিতে পারি ঘে, পাকিস্থান সরকার" 
সম্ভবতঃ সাধারণ বাণিজ্যনীতি, বিশেষতঃ পাট- 
সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিশ্চয়ই কোনো 
প্রকার চুক্তি সম্পাদন করিবেন। ইহা অবস্তই 
স্বীকার্য্য যে, ভবিষ্যতে যে-কোনো প্রকার আপোষ? 
বা চুক্তি হউক না কেন, বর্তমানে ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের চটকলসমূহ একান্তভাবে পূর্ববঙ্গের দয়া ও 
অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল। “এতৎসত্বেও বিচার 
করিয়া দেখা বায় যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে পাটের অবস্থা নৈরাশ্তজনক, তথাপি - 
বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা করিলে, 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের ভবিষ্যৎ এমন কিছু, 
শোচনীয় নয় বলিয়াই প্রতীতি,জন্মে। 

বিভিন্ন সংখ্যা ও তথ্যাদি আলোচনা করিলে, 
স্পষ্টতই প্রতীয়মান হুয় যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
পাট উৎপাদন বৃদ্ধির্ন প্রয়োড্রনীয়ত! বর্তমান। 
অবশ্য জনসাধারণের খাস্তশম্ভ উৎপাদনে যাহাতে - 
বিশ্ব না ঘটে সেই দিকে যথোপযুক্ত লক্ষ্য রাখিয়া, 
পাট চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে অবিলম্বে অবহিত হওয়! 
প্রয়োজন। ৃ 

বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রয়োগে কর্ষপযোগ্য - 
ভূমির পরিমাণ ও ফলনের হার বৃদ্ধি করা যাইতে 
প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেবল 
মাত্র একর প্রতি ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎপন্ন 
পাটের উৎকর্ষ সাধনে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা কি 
তাবে -ফলপ্রস্থ হইতে পারে, সেই লম্বম্বেট 
আলোচনা করা যাইতেছে। 

ঢাকাস্থিত কেন্দ্রীয় পাট চাষ কমিটির পাটচাষ- 
সংক্রান্ত গবেষণাগারে 
Research Laboratory) (১) ক্যাপন্থুলা রিজ্ব 
(২) অলিটোরিয়াস- 
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(013607105) প্রত্যেকেরই তিন প্রকারের উন্নত 
বীজ ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে! পরীক্ষার 
হারা সাধারণ বীজ হইতে ইহাদের 
উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছে। উন্নত শ্রেণীর 
প্ষ্যাপন্থুলারিজ” বীজ লইয়া আসাম, বিছ্বাব, 
উড়িঘা এবং পশ্চিমবঙ্গ বাদে বাংলা দেশের বিভিন্ন 
জহিতে পরীক্ষা চালান হইয়াছে। ডিন ওকার 
উঙ্কৃত 'অলিটোরিয়াস' ৰীভের পরীক্ষ। এখনও করা 
হয় নাই। এই উঠত হেণীর বীজ কৰেং্চমাত্র 
একর শুতি ফলনের পরিমাপ ২৫-৩০% ভাগ 
বৃদ্ধি করে নাই, হ্তঃ ইহাদের শুপগত উৎকর্ষও 
অপেক্ষাকৃত বিস্ময়কর । | 

বাংলা দরকারের পাটবীজ বিত্রয়ের এজেণ্ট 
মেসার্স এ. এল্‌, গড়েন এও কোম্পানীর উন্নত 
প্রকার! বীভ ব্ত্রিয়ের হিসাব আলোচনা করিলে 
বুঝা যায় যে, ভারতীয় যু রাষ্ট্রের বর্তমান চাহিদা 
মিটাইতে হইলে উন্নত প্রকার বীজ সরবরাহের 
নিমিত্ত বী বৃদ্ধি বেজ (Seed Multiplication 
Farm ) প্রয়োজন । উন্নতপ্রকার বীজ বিক্রয়ের 
পরিমাণ মেসার্স এ. অল. গভেন কোম্পানীর 
হিসাব হইতে উদ্ধত হইল-_ 


ভি ১৫৪ পি. জি. 
(D164) (C. G.) 
১৪৩১-৪০ 
(গড়পড়ত!) শা ৪৪৩ মণ 
১৯৪৩-৪৪ ৫৯৪ মণ ৪৭০ মণ 
2286-66 ₹৭০ মণ ২৯৬ মণ 


১৯৪৫-৪৬ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের ক₹ষি গবেষণা 
যেঞ্জের কার্য্য বিবঃণীতে উল্লিখ্তি আছে যে, 
১'২ মণ 'মিউরিফেট তব পটাশ? ( Musiate of 
Ptah) সংযোগে ৩৬ মণ এমোনিয়াম সালফেট’ 
(Ammoniumi Sulphate), প্রয়োগের ফলে 
‘ক্যাপসুলারিজ' পাটের ফলন প্রায় ২ গুণ এবং 
€'৪ [মপ এমোনিয়াম সালফেটের সহিত ১২ মণ 
*মিউরিয়েট অব পটাশ’ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ 
করায় 'অলিটোরিয়াস” পাটের ফলন প্রায় ৩ [গুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঢাকার নিকৃষ্ট ধরণের জমির 
উপর গাটচাষ গব্ষণাবেশ্রের বদ্গিগণ বর্তৃক 
এই লমস্ত পরীক্ষা! করিয়া দেখা হইয়াছে । জার 
প্রয়োগের ফলে অনিষ্টকারী কীটপত্জ ও ব্যারামের 
আশঙ্কাও হাস পাইবে। 

আধুনিক উচ্ঠত গুণাজীর বুষিবর্ষের ছারা 
কেবলমাত্র একর গুভি ফলনের হাই বৃদ্ধি পাইবে 
না, অধিবন্ধ কযিফাধ্যের ব্যযও অপেক্ষাকৃত হাস 
পাইবে। পাট চাষ গবেষণাকেন্ত্রের উক্ত 
পর়ীক্ষাদির ফলাফল হইতে স্প্ভঃই প্রতীয়মান 
হয় যে, একর প্রতি যলনের পরিমাণ ৮*৬% ভাগ 
বুদ্ধি করা ১স্তব (২৫% ভাগ উচত বীজ ব্যবহার 
করিয়া এবং ৪১" ৬% উপযুক্ত সারগ্রয়ৌোগ ও উন্নত 
প্রণালীতে চাষ দ্বার! ) অর্থাৎ গড়পড়ত1 ২৪ হেল 
উৎপাদন হইতে একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ 
৪ বেল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 
উপরি উক্ত পরীক্ষার ফলাফল হইতে দেখা যায় 
যে, পাট চাবের উচ্নতির ভন্ত পাটচাষসং্রাস্ত 
গবেষণাবেজ্রর ও পরীক্ষাপারের গুরুত্ব এবং 
প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকাধ্য । উৎপাদনের পরিমাণ 
ও শুপঠত উৎকর্ষের ভুম্ভ বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্কত 
প্রক্রিয়া" অবলম্বন, উন্নততর প্রপালীর উত্তাবন,' 
পরীক্ষা ও গবেষণার নিমিত্ত নুতন গবেষণাকেন্জর 
স্থাপনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়ত] বর্তমান 


পাটচাষ গবেষণাকেন্ত্রটি পূর্বের পাকিস্বান- . 


ভুক্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় ভারতীয় যুজ রাষ্ট্রের 
পক্ষে ফোনে! উপযুক্ত স্থানে একটি নুতন 
শবেবপাগার (New Jute Agricultural 
Research Laboratory ) স্থাপন প্রয়োজন । 
অধিযতস্তধ, পাটচাষ সংক্রান্ত গৰ্যেণাৰেজ্ ও 
শিল্পব্জ্ঞান সংক্রান্ত গবেযেণাপার 
Technological Laboratory) পরম্পরের 
সহিত খনি সন্বযুত্ত। দ্বিতীয়োক্তটি ভারতীয় 
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যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত, সুতরাং সেই দিক হইতেও 
ভারতীয় যুত্তরাষ্ট্রে একটি নূতন পাটচাৰ 
গব্ষেপােজ্্র প্রতিষ্ঠার গয়োজন রহিয়াছে। 
‘ফাও্‌ক’ (801৮) পাট তিন প্রফারের 
লাদ! পাটের মধ্যে সর্কোংরৃষ্ট এবং ‘'আর-২৬! 
(1-26) পাট তিন প্রকার ‘টোল? (T'০ssa ) 
পাটের মধ্যে সর্কোত্ধম। ইহা দুইটি পব্যেণাগারের 
যৌথ্প্রয়ালের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে। যুগ্প্রচেষ্ঠার 
ফলে ইহ1ও ক) ফর গিয়াছে বে, আশের দৈর্ঘ্য 
€*গত উৎ্ৰধ্রে পর ছুষ্প্ট ভাব বিস্তার 
করে। হুত্রাং শিল্পি গবেষপাষেজের সহিত 
সহযোগ্সিতা ও যোগাযোগ রক্ষার জন্ত ভারতীয় 


যুত রাষ্ট্রে একটি নূতন গব্ষণাবেজ্র ও হৈজ্ঞান্কি 


কৃষি পরীক্ষামূলক গব্ণ|গাঁর স্থাপিত হওয়া 
গ্রয়োজন। 

, ভারতীয় যক্তরাট্রের অত্ভূক্তি পাট আবাদী 
জমি ও উৎপাদনের পরিমাপ যথাত্রমে ৫৫২,৭৫৪ 
একর এবং ১,৪১১,৮১০ বেল। এফর প্রতি 
উৎপাদনের পরিমাণ ২৪ বেঙ্কে ভিত্তি করিয়া 
হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
অবস্থিত চটবজ্জ্মুহের ও সাধারণ গৃছশ্থের চাহিদা 
মিটাইতে হইলে আরও ২,৩৩৫,২১৩ এর পাট 
আবাদী জমির প্রয়োভন। কৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা 
কার্ধ)করী করার ফাল যদি একর প্রতি ফলনের 
হার ২৪ হইতে ৪ বেল পধ্যশও বৃদ্ধি পায় তাহা 
হইচেও উপকোত চাহিদা ম্টাইতে হইলে 
বর্তমান পাট ভনি অপেক্ষা আরও ১,৪০১,১২৮ 
একর অংক ভহির ওুফ়োজন। পাকিস্থানের 
হঙ্মান' পাট উৎপাঁছন পরিমাণের সহিত সমতা 
যক্দা করিতে হইলে এফর প্রতি ৪ বেল 
পাটের যজন হিসাবে আরও ১,০০১,৭৭৬ একর 
জমিতে পাট চাষ হওয়া দরকার! 

১৯৪৯ সালে হন পাট চাষের উপর কোনে! 
ওকার বাধানিবেধ চিল না, তখন ভারতীয় 
যুত্তর:ষ্রে পাট আবাদী ভমির পরিমাণ ছিল 
১,০৮৯,১৩৪ একর । বিহার প্রদেশে ১৪৩৬ সালে 
পাট আবাদী জমির র্কোচ্চ পরিমাপ ছিল 
5৬৪,০০০ বর | ওই দুইটি সংখ্য] যোগ করিলে 
১৯৪০ সালে (পার্টচাব নিয় গচজনের পুর্বে) 
ভারতীয় ভরাট পাট শাবি জহির মোট 
পরিমাণ দাড়ায় ১,৫৫৩,১৩৪ একর। 


এচছিত পাট চাব চিযিতরণ *ংত্রান্ব নিষেধাজ্ঞা 
রহিত করিজে হুমা আবাদী ডামির সহিত আরও 
১,০০০,৩৮০ একর যুক্ত হইবে এবং পাকিস্থানের 
পাট আবাদী জহির পরিহাদের সহিত সামঞ্জন্ত 
রক্ষা করিতে হইলে এতদ)তীত আরও ৬৯৬ একর 
জমির ওয়োছন দেখা যায়। চটবলসমূহের ও 
ভনসাহাহণের চাহিদা] মিটইতে হইছে ইহার 
উপরে আরও নুতন, ৪০০১৭৪৮- একর জমিতে 
পাট চাষ করিতে হইবে। ু _ 

আপাতঢুিতে খান্য পরিস্থিতি বিরেচনায় পাট 
আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধির ওভ্তাব খান্ভশন্ত 
উৎপাদনের পুতিকুল বলিয়া মনে হইবে। এক্ষণে 
ইন্তাব্য তপভিগুলি হ্ভ্বিততাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখা যাউক | বাংলাদেশে পাট চাষের জহির 
পরিমাণ মোট আবাদী জমির ২৫%, বিহারে ছটি 
পাট উৎপাদনকাৰী ভেলা সহ মোট আবাদী জমির 


ছহাজ্ভ্র] ৩ জ্কা্না হিনহ্িক্রেত্ভ 
তন্ভুমোদিত হুলধন-_৫,০০,০০০২ টাকা 
হ্ক্রীত' হুলধন-_---১,২৮,৩৪০২ টাকা 
আদায়ী হুজধন----. ৪৫,০০০২ টাক! . 
উষ্চছির পথে চিন ছিল এগিয়ে চঙ্জাছ। কোম্পানীর নিভম্ব তিনটি চিন্রগৃচের 
কাৰ্য্য ব্রত সমাপ্তির পথে।  অবস্ষ্ অংশ বিক্রয়ের ভচ্ভ সর্কব্র উচ্চ বেতনে ও কমিশনে 
প্রতিপত্তিশালী ও ॥স্রাস্ত পুরুষ ও মহিলা, এভেপ্ট ও. অর্গানাইভার আব্স্তক। সর্তাবলী " 
উত্তম। কোম্পানীর শ্য়োর সেলিং এজেপ্টদের স্থায়ী চাকুরী দেওয়া হয়| 
ম্যানেজিং এডেণ্টল হব মেসাস' হিজলা! ত্রাস: (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
"১৬1১৭, কলেজ ফ্রীট, কলিকাতা 


২*০৩%, উড়িষ্যাতে ৩টি পাট উৎপাদনকারী জেলা! 
সহ মোট জমির ০'৭% ভাগ এবং সমগ্র বিহার 
উড়িধ্যার ২২টি পাট উৎপাদনকারী জেলা সহ 
প্রাদেশিক মোট কর্ষিত জমির ১১ /, ভাগ। 
আসাম প্রদেশে ৮টি পাট উৎপাদনকারী জেলা ধরিয়া : 
মোট মির ৪'৪০/০ ভাগ এবং সমগ্র প্রদেশের 
১৪টি জেলা সহ সমগ্র কর্ধিত জমির অন্গপাতে 
৩৪০/, ভাগ জমিতে পাট চাষ হইয়া থাকে। 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশের 
মোট কধিত জমির অস্ুপাতে পাট আবাদী 
জমির পরিমাণ দাড়ায় ২০/,। প্রয়োজনীয় 
নূতন ৪০০,৭৪৮ একর পরিমাণ পাট আবাদী জমির 


- পরিমাণ বুদ্ধি করিতে হইলে চারটি প্রদেশের মোট 


কর্ষণযোগ্য জমির ১/, পাট চাষের স্বপ্ত ছাড়িয়! 
দিতে হইবে। তাহা হইলে বর্তমান পাট আবাদী 
জমির সহিত উক্ত পরিমাণ জমি সংযুক্ত হইয়া 
লর্কসাকুল্যে পাট চাষের জমির পরিমাণ হইবে 
৩০/, | আবার এই ৪০০,৭৪৮ একরের সহিত 
১৯৪০ সালে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে যে 
সমস্ত জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল তাহা একত্রে 
ধরিলে €১১০০০,৩৮০-+-৪০০১৪৭৮ একর ) চারটি 
প্রদেশের সমগ্র করিত জমির অনুপাতে পাট 
আবাদী অমির পরিমাপ দীড়াষ ৩*৮০/, এবং 
বর্তমানে যে সমস্ত জমিতে পাট চাষ হইতেছে তাহ! 


'এইসঙ্জে যোগ. করিলে পাট আবাদী জমির 


পরিমাণ সর্কসাকুল্যে কধিত জমির মোট পরিমাপের 
তুজনায় ৫৬০/, দীড়াইবে। 

এক্ষণে, এই নূতন ৪০০,৭৪৮ একর জমি হয় 
উক্ত চারিটি ওদেশের যে সমস্ত জেলায় পাটের 
চাষ হইয়া থাকে তাহা হইতে লইতে হইবে, নতুবা 
যুক্তওদেশ, বোগ্বাই, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে 
নৃতন পাট চাষের জমি তৈয়ার করিতে হইবে? 
কারণ, সেখানকার মাটি ও জলবায়ু পাট চাষের 
উপযুক্ত । আলাম উপত্যকা এবং উত্তর বিহারের 
নীল চাষের ভমিগুজিতেও পাট উৎপন্ন করা 
যাইতে পারে, সেখানকার মাটি ও প্রাকৃতিক 
অবস্থা পাট চাষের পক্ষে শুভুকুল। 


কর্ষপযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে 
ধান্চাষের ক্ষতি না করিয়াও পাট আবাদী জমির 
পরিমাপ বুদ্ধি করা যাইতে পারে। ভারতীয় 
যুত্ত রাধে ভূমির অভাব নাই, অভাব হইল জঙ্গির 
উর্করতার। ভারতবর্ষ কধি্্রধান দেশ, বৎসরের 
পর বৎসর বিনা যত্বে জমির উৎপাদিকা শক্তি 
হাস পাইতেছে। জমির উর্করত! বুদ্ধির অন্ত 
অবিলম্বে অবহিত হওয়া প্ৰয়োঞ্জন। 


১৯৪১-5৪২ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কৃষিপপণ্যের 
চাষ আলোচনা করিলে দেখা যায় মোট কর্বত 
জমির ৭৫'৯/০ ধান, ৯০৩৪০/০, থাডশন্ত এবং 
মাত্র ১৭০/০ ভাগ জুমিতে পাটের চাষ হুইয়াছিল। 


- বর্তমান পতিত জমি ২,১০৬,০২৩ একর এবং 
- -অনাবাদী ২৮৭,৭০০ একর জমিতে ধান ও পাটের 


চাষ চলিতে পারে। 
অধিকত্ব,। পশ্চিমবজের অধিকাংশ আবাদী 
অমিই এক-ফস্লী। বিশেষ বিশেষে অঞ্চলে 


ধান্ভরোপণের অব্যবহিত পরে পাট বপন কর! 
( পরবতী অংশ ৫২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


নিখাদ 


হং 





গত ২১শে নবেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিবদের অধিবেশন আরম্ভ হুইয়াছে। স্বাবীনত! 
লাভের পরে ইহাই পশ্চিনবঙ্গ ব্যবস্থা পরিবদের 
প্রথম অধিবেশল। প্রথম, দিলের 'অধিবেশনে 
শ্রীুক্ত ঈশ্বরদাস জালান স্পীকার এবং শ্রীষুক্ত 
আশুতোষ মল্লিক ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত 
ইইয়াছেন। সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি 
মজুমদার দামোদর ভেলী কর্পোরেশন সংক্রান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উথ্থাপন করেন। ইহা ছাড়া 
পরিষদের বর্তমান অধিবেশনের কা মামুলি 
ধরণের ; পূর্বের লীগ মঙ্ত্রিগুলের এবং বর্তমান 
কংগ্রেপ মন্ত্রিষগুলের রচিত কতকগুলি অভিচ্কান্স 
পরিষদে পাশ করানো হইয়াছে । 


রি Ld bd ষ্ টি 
পরিষদের প্রথম অধিবেশনের দিন পরিষদ 
কক্ষের বাহিরের একটি অপ্রীতিকর ঘটনা 
কলিকাতায় চাঞ্চলোর চুষি করিয়াছে । এই দিন 
' কয়েক সহুত্র কৃষক নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে 
কলিকাতায় আলে । স্বাধীন বাঙ্গনার মন্ত্রিমওঁলকে 
অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং মন্ত্রিগুলের নিকট নিজেদের 
দাবী উপস্থাপিত করা নাকি তাহাদের উদ্দেশ 
ছিল। প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্পচন্ত্র: ঘোষ পূর্বেই 
রূষক-নেতা শ্রীমূত কৃষ্ণবিনোদ রায়কে জানাইয়া 
দিয়াছিলেন যে, অভিনন্দন বা প্রতিবাদ জ্ঞাপনের, 
উদ্দেস্তে অথবা দাবী-দাওয়া পেশ করিবার জঙ্ক 
পরিষদ প্রাজণে ভিড় করিবার রীতি প্রবর্তনের 
তিনি বিরোধী) কৃয়করা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 
অথবা ময়দানে সমবেত হইলে সেখানে মন্ত্রীরা 
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ডাঃ ঘোষের 
এই সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্বেও কৃষকদের শোভাষাআা 
পরিষদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে) গবর্ণমেন্ট 
হাউসের নিকটে .পুলিশ কষকদিগকে বাধা দিলে 
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' তাহারা পথের মধ্যে বসিয়া পড়ে। এই দিন 


বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


[দিত মূলধন ---------' ২,০0,00,000২ 
ঘিক্রয়ার্থ ও বিশ্লীত মূলধন ------ ৭৫,00,000২ 
আদাযীক্কত মূলধন --------- ৭৪,৪৩,১৩২২ 


রংপুর, বগুড়া 
বহরমপুর, পাবন! 


লশ্ুম- মিভল্যাও বাক্ক লিঃ | 
নিউইয়র্ক-_াশনাল সিটি ব্যান্ক অব নিউইয়র্ক অস্ট্রেলিয়া_ব্যাস্ক অব ব নিউ সাউথ ওয়েলস 


| ছে সি, দ্বাস__ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 


রাজনতিক প্রসঙ্গ 


কলিকাতার ছাত্ররা হুই বৎসর পূর্বে পুলিশের 
গুলীতে নিহত রামেশ্বর ও আবুল সালামের 
স্থৃতিদ্রিবস উদ্যাপন করিতেছিল। তাহাদের 
শোভাযাত্রা গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটে উপস্থিত 
হইলে পুলিশ উহাকেও বাধা দেয়। ছাত্ররা 
পুলিশের বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রপর হইতে চেষ্টা 
করিলে পুলিশ কীছনে গ্যাস প্রয়োগ করে। 
তদবধি এই ঘটন! উপলক্ষ করিয়া বাদ-প্রতিবাঘ 
চলিতেছে ; সংবাদপত্রে নিত্য নৃতন বিবৃতি 
বাহির হইতেছে । ' 


od 

লক্ষ্য 'করিবার বিষয়-_ প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ঘোবের 
হুস্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া কৃষক শোভাষাত্রার 
পরিবদ অতিমুখে যাইবার চেষ্টা হইতেই এই 
অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্তব। এই শোভাষাত্রা 
রোধ করিবার প্রয়োলন না ঘটিলে ছাত্র 
শোভাযাত্রার সহিত পুলিশের সঙ্বর্ধ হইত না। 
জনপ্রিয় মন্ত্রিমগুলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ছিল কৃষক 
শোভাযাত্রার প্রকাস্ত উ্জেম্ত । অথচ সেই জনপ্রিয় 
মন্ত্রিগুলের নির্দেশ অমান্ত করিবার অন্ত 
তাহাদিগকে প্ররোচিত করা হুইল! ম্রিমগুলের 
নির্দেশ অমান্ভের হারা তাহাদিগকে অবমাননা 
কবিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপনের এই চেষ্টা অন্তত | 
তবে, ছাত্র শোভাযাত্রার প্রতি পুলিশের আচরণ 
সমর্থনযোগ্য নছে। পরিষদ প্রাঙ্গণ তাহাদের 
গন্তব্যস্থান ছিল না--তাহারা যাইতেছিল 
ডালকৌনী স্কোয়ারে। তাহাদের গতি রোধ 
করিবার কোনও নির্দেশ পুলিশ পায় নাই। ছাত্রে 
ও কৃষকে পার্থক্য না বুঝিবার মত নীরেটও 
কলিকাতা পুলিশ নহে । ছাত্ৰ খোভাষাক্রা বোধ 
করিয়া ও তাহাদের প্রতি কাছুনে গ্যাস প্রয়োগ 
করিয়া পুলিশ তাহাদের অতীত চরিত্রের পরিচয়ই 


দিয়াছে | ছাত্রপুদর অভিযোগ-তাঁহাদের প্রতি 


১৭,00,000২ 


রাজী 
আপার বাজার (রাচী), 


ভবান 
সা ৪৪ হাজারীবাগ, কোডারমা : | 
| শালকিয়া নবদ্বীপ, জলপাইগুড়ি গিরিডি, পুরুলিয়া 1 
| পশ্চিম ভারত- বোম্বাই উত্তর ভারত-_বেনারস, নিউ দিল্লী 
বিদেশী এজেণটগণ £ 


লইলেও বিপরীত ফল হুইবে। 


| আবশ্যক রি 


লাঠিও চালান হইয়াছিল। ছাত্রদের দাবী অন্থযাদী 
এই অপ্রীতিকর ঘটনা সম্বন্ধে উপবুক্ত ভনস্ত হওয়া 
উচিত বলিয়া আমরা যনে .করি| তদন্তে পুলিশ 


দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহাদের শান্তির ব্যবস্থাও 
করিতে হইবে। 
রক র্‌ ক ষ্ 

গত ২৩শে নবেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ প্রনুষ্পচন্জ ঘোব গোবরভাঙ্গার় ২৪ পরগণা 
রাষ্ট্রীয় লন্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে. বলিয়াছেন যে, 
সাপ্রদায়িকতা, খান্তপমস্যা ও ছুনীতি _এই তিনটি 
মূল সমস্যার প্রতি তাহারা সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিরাছেন। 
এই তিনটি লমপ্যার সমাধান না হইলে আতি- 
গঠনমূলক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যে অপস্তব, সে 
সম্বন্ধে মততৈধ থাকিতে পারে না। সরকারী 
কর্ণচারীদের মধ্যে ছর্াতি ! বন্ধ করিবার উদদেস্তে 
গবর্ণমে্ট কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলির উল্লেখ 
করিয়া তিনি বলেন যে, বেসরকারী দুর্নীতি বন্ধ 
করিবার ব্যবস্থাও তাছার! অবলম্বন করিবেন। 
রাষ্ট্র-বিরোধী বেসরকারী স্বেচ্ছাটৈস্ভ সম্পর্কে তিনি 
জানান যে, কোনও রাষ্ট্র এক্সপ বাহিনীকে প্রশ্রয় 
দিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বিরোধ দমনে ও 
খাস্তপঙ্কট দূরীকরণে ঘোষ-মগ্ত্িযণ্ডল জনসাধারণের 
সহযোগিতা শ্রহণ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের 
সহযোগিতা গ্রহণ এবং তাহাদের গৃহিত ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ স্থাপন জাতীর গবর্ণষেন্টের বৈশিষ্ট্য । এই 
নীতি যদি তাহারা অমুদরণ করিয়া চলেন, বিভিন্ন 
সমস্তার সমাধানের জগ্ত যদি তাহারা জনসাধারণের 


প্রতি বিশেষভাবে নির্ভর করেন, তাহা হুইলে 


স্বাধীনতার শক্র প্রতিক্রিয়া শঙ্তিগুলির ক্রুত 
পরাজয় নিশ্চিত। ডাঃ ঘোষ বেসরকারী 
সাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাসৈগ্ত সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন, সে সম্পর্কে শ্রামরা তাহার সহিত সম্পূর্ণ 
একমত। কিন্তু আমরা মনে করি, কেবল ভীতি 
প্রদর্শন করিয়া ইহাদিগকে দমন করা সম্ভব হইবে 
লা। ইহাদের দমনের গন্ত এখনই আইনের আশ্রয় 
সাম্প্রদায়িক 
শ্বেচ্ছাসৈস্ত বাছিনীর অস্তিত্ব নষ্ট করিতে হইলে 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন যুবকদিগকে লইয়া 
অবিলম্বে সুসজ্জিত দেশরক্ষী বাহিনী গঠন করা 
প্রয়োজ্দন। দেশের যুবশক্তির উদ্দামতাকে রাজ- 
নৈতিক চেতনার দ্বারা সংযত করিয়া দেশের ও 
জাতির প্রক্কত সেবার জন্ভ নিয়োছিত করা 


০ ন্‌ *+ 

গত “হ৪শে নবেম্বর ঢাকায় সেন্ট্রাল ক্লাৰ 
কমিটাতে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী ধা! নালিমুদ্গীন বলেন যে, পাকিস্থানের 
মহা বিপদ সমুপস্থিত ; বল প্রয়োগ করিয়া এবং 
অর্থনৈতিক ফাস পরাইয়া পাকিস্থানকে ধ্বংস 
করিবার চেষ্টা হইতেছে। পাকিস্থানের এই 
বিপদ লাকি বাহির ও ভিতর-_হুই দিক হইতেই। 
তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাকিস্থান স্বাশম্কাল- 
গার্ডসের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন . স্বেচ্ছাসৈশ্য 


সংগ্রহের ব্যবস্থা হইবে। বাহিরে ও ভিতরে কে 


পাকিস্থানের শত্রু তাহা খা নাজিযুদ্ধীন স্পষ্ট 


সে 


তাহা এখনও প্রকাশ 


-১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ] : 


আপথিক জগৎ 





করিয়া বলেন নলাই। তাহার এই অস্পষ্ট ও 
অনিন্দিঃই ইঙ্গিতে পাকিস্থানের অধিবাসীর যধ্যে 
পারস্পরিক সন্দেছ ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে ; 
খালা নাজ্জিমুদদীন যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গর্ব 
করেন, ইহাতে সে সম্প্রীতি নষ্ট হুইয়া পূর্বব- 
পাকিস্থানের প্রকৃত বিপদই হয়ত উপস্থিত, হুইবে । 
পূর্ব-পাকিস্থানে আজ চাউলের মূল্য অধিকাংশের 
পক্ষে সাধ্যের অতীত ) বস্তু নাই, শর্করা নাই, 
জ্বালানী নাই, রেল চলাচলে অব্যবস্থা, ডাক বিভাগে 
বিশৃঙ্খলা, সরকারী চাকুরিয়া পর্য্যন্ত বেতন 


‘পাইতেছে না। গত ৭ বৎসর ' মুসলমান জন- 


সাধারণকে পাকিস্থানে বেহেস্তের, স্বপ্ন দেখান 
-ছইয়াছে। ইহাই আজ সে বেহেস্তের অবস্থা ! 


'শ্বভাঁবতঃ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে নৈরাস্ত 


আসিতেছে, নেতাদের প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস 


‘দেখা দিতেছে । তাই, খাজা নাজিমুদ্দীন মুসলমান 
'কনসাধারণের 


আবেগপূর্ণ  পাকিস্থান-প্রীতি 
জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার 


উদ্দেস্তে এই কল্পিত আশঙ্কার ঞ্রিগীর তুলিয়াছেন 


বলিয়াই মনে হয়। তীছার উক্তির অন্পষতায় 
এইরূপ সন্দেহ খুবই সঙ্গত। 
|] ক্র . ক 


কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী সাফল্যের 


‘সহিত আক্রষণকারীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতেছে। 
-পুধ্চ ও কোটুলিতে অবরুদ্ধ কাশ্মীরী সেনাবাহিনীর 


সহিত তাহারা সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এবং 


-অবরোধকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে । তবে, 


পার্বত্য অঞ্চলের ছুর্গমতার জগ্ভ ভারতীয় সৈস্কের 


-সাফলোর গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর । গত হ৫শে 


নবেম্বর পণ্ডিত নেহরু কেন্দ্রীয় পরিষদে বলিয়াছেন, 


-*খান কাশ্মীরে ও জন্থু প্রদেশে আক্রমণ পরিচালনের 
সমস্ত ব্যবস্থা ষে পাকিস্থান গবর্ণমেশ্টের উচ্চতন 
কর্মচারীদের ত্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা 


প্রমাণ করিবার উপযোগী যথেষ্ট সাক্ষ্য আমাদের 


"নিকট আছে। তাহারাই উপজাতীয় দলকে ও 
"প্ৰাক্তন 


সৈষ্কদিগকে সমবেত করিয়াছিল; 
তাহারাই সমরোপকরণ, লরী, পেল এবং সামরিক 


- অফিলার যোগাইয়াছিল। তাছারা এখনও এই 


কান্স করিতেছে ।” ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধান 
অস্রীর মুখে এই কথার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। 


“কৌতূহলের বিষয়, ইহার পরও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
'-একই সময় ভারতীয় ইউনিয়নের সৈস্ক ও 
পাকিস্থানের সানায্যপুই আক্রমণকারীদিগকে 
অপসারণের প্রস্তাব তুলিতে সাহসী ছুইয়াছিলেন। 


হায়দ্রাবাদের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের 
স্থিতাবস্থা চুক্তি হুইয়াছে। হায়দ্রাবাদের 


প্রতিনিধিমগ্ুল এই চুক্তিপত্র লইয়া নিজামের 
‘নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। হায়ন্্রাধাদের সহিত 
কি সর্তে ভারত গবর্ণমেপ্টের মীমাংস! হুইল, 
পায় নাই। নিজাম 
রকার ষ্টেট কংপ্রেসের সহিত আপোষ করিয়া 


শাসন সংস্কারের ব্যবস্থায় সম্মত হুইয়াছেদ 
বলিয়া শোনা পিয়াছে। এবার দিল্লীতে ভারত 
গবর্ণমেপ্টের সহিত আলোচনার সময় হায়জ্রাবাদের 
ইত্তেহাছুল মুসূলেমীনের নেভাও উপস্থিত ছিলেল। 
তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি 
পাওয়ার, প্রই মীমাংসা হওয়া সম্ভব । ভুনাগড় 
সমস্তার কোনরূপ পরিবর্ত্ধন হয নাই। নবাব 
রাজ্যের জনমত গ্রহণে সম্মত নন। পক্ষান্তরে, 
প্রজাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্তামলদাস গান্ধী 
জানাইয়াছেন যে, নবাবকে তাহারা আর কিছুতেই 
মানিয়া লইবেন না| ভারতীয় ইউনিয়ন কর্তৃক 
নিযুক্ত জুনাগড়ের শাসক এ রাজ্যের সেনাবাহিনী 
ভাঙ্গিয়! দিয়াছেন । 
* * + # 

আঁগামের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের 

অবশিষাংশের সরাসরি রেলের, বিমানের, রাজ- 


পথের ও টেলিগ্রাফের সংযোগ স্থাপনের কাম ' 


অবধিলঘে আরম্ভ হইবে। হন্ধা যে একান্ত 
প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে কোনও প্রশ্নই থাকিতে 
পারে না। সম্প্রতি পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট আসাম 
হইতে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া কলিকাতায় 
আমদানী পাটের উপর শতক কার্য্য ক্রিয়াছেন। 
পাকিস্থানের রেলপথে বছ জিনিষ সনোহছজনকভাবে 
অনৃষ্য হইতেছে। এই সব কারণ ছাড়াও 
সাধারণভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রত্যেকটি 


অংশের সহিত অতি সত্বর সরাসরি সংযোগ 
ব্যবস্থা হওয়া একাস্ত প্রয়োজজন। 





লাইফ এসিওন্নেক্স সোসাইটী 
লিমিটেড = 
প্রতিষ্ঠান 
নিত . 
ঢকে্জিকা শ্ব এণ্ড সন্স 


চীফ এজেণ্টসূঃ : 
৮নং ক্লাইভ প্রাট, কলিকাতা । 
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জুনাগড়, কাশ্মীর, পাট বগ্তানী শুষ্ক, লাহোরের 
সেফ, ভিপোগসিট্‌ ভণ্টের সম্পত্তি প্রভৃতি উপলক্ষ 
করিয়া পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের সম্বন্ধ 
যখন অত্যন্ত তিক্ত হুইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় 
(গত ২৬শে নবেম্বর) দিল্লীতে সম্মিলিত দেশ 
রক্ষা পারিষদের বৈঠক হয়| এই বৈঠকে স্থির 
হইয়াছে যে, ৩০শে নবেষ্বরের পর সুপ্রীম 
কম্যাণ্ডারের দণুর উঠিয়া পেলেও হুইটি 
ডোমিনিয়নের সম্মিলিত দেশরক্ষা পরিষদ বজায় 
থাকিবে। প্রত্যেক ভোমিনিয়নের এক জন 


মন্ত্রীর পরিবর্তে ছুই জন মন্ত্রী ওঁ পরিষদের সভ্য 


হইবেন। উভয় ভোষিনিয়নের প্রতিনিধি লইয়া 
গঠিত একটি কমিটী এই পরিবদের কার্যকরী 
সমিতি বলিয়া পরিচিত হুইবে। উভয় 
ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিরা এই বিষয়ে একমত 
হইয়াছেন যে, নিন্নতন কর্খচারীরা দেশাস্মবোধের 
ভ্রান্ত ধারণায় সমরসরঞ্জাম বিভাগ ও বণ্টনের 
কাজে বাধা দিয়াছে। ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে 
কঠোর বাবস্থা অবলম্বিত হুইবে। দুইটি 
ভোমিনিয়নের সম্বন্ধ যখন ক্রমেই তিক্ত হইয়া 
উঠিতেছিল এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা 
প্রকান্তে আলোচিত হুইভেছিল, সেই সময় 
সমর-বিভাগ সম্বন্ধে এই আপোষ-মীমাংসায় 
প্রত্যেক শাস্তিকামী ব্যক্তিই খুনী হইবেন | 





ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের অবস্থা! 
(৫২৫ পৃষ্ঠার পর ) 


যাইতে পারে। এই উপায়ে, একই অমিতে, 
একই খতুতে, ফসলের কোনো অনিষ্ট না করিয়া 
ছুইটি ফসল পাওয়া যাইতে পারে। অবস্ত, 
উপযুক্ত সার ব্যবহারের দ্বারা অমির উর্বরতা ও 
উৎপাদ্িকা ' শক্তি অক্ষুপ্ন রাবিতে হুইবে। 
এতত্ব্যতীত পাট খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উৎপন্ন 
হয়। যে-সময়ে রায়ত ও কৃষকগণ প্রায়শই 
আধিক দুৰ্য্যোগে পতিত হয়, পাট ঠিক সেই সময়েই 
পাওয়া যায়। আবার জরুরি অবস্থায় পাট একটু 
আগে-ভাগেই কাটিয়া ঘরে তোল! যায়, কিন্ত 
অন্তান্ত শস্যের বেলায় যথারীতি না পাকা পর্যন্ত 
অপেক্ষা করিতে হয়। যে-সময় সাধারণতঃ বন্ধা, 
অতিবর্ষণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৈবহূর্ষ্যোগে শশ্যের 
অনিষ্ট হইয়া থাকে, পাট তাহার আগেই কাটা 
হইয়া যায়। সুতরাং, ছূর্কৎসরেও চাষীরা অন্ততঃ 
একটি ফসল পাইতে পারে। কেবলমা্স 
বিজ্ঞানসন্মত উন্নত 'প্রণাঁলীর কৃরিকর্ষের ' দ্বারা 
এক-ফসলী জমিতে ছুইটি ফসল উৎপাদন করা যায়! 


, অতএব, পাটচাষের দিক হইতেই নহে, দেশের 
'অর্থ নৈতিক উন্নতি ও সংগঠনের দিক হুইভেও' 


সনাতন কৃিব্যবস্থার ' বিস্ঞানসন্পত; বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ' যন্ত্রপাতি 


দ্বারা কুষিগ্রপালীর বিকাশ, সম্প্রসারণ ও, উন্নতি 
সাধনে স্বাধীন ভারত, গবর্ণমেপ্টের সুস্পষ্ট কর্তব্য ও 


দায়িত্ব রহিয়াছে। জনসাধারণ প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় 
পবর্ণমেপ্টকে অবিলম্বে এসম্পর্কে তৎপর হওয়া 


'প্রয়োজন। কারণ, ইহা জনসাধারণ তথা নগর 


দেশ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভাগ্যরচনায় যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করিবে । 


৭ 

ফুটবলের মাঠে যাহারা খেলে এবং যাহারা 
দেখে তাহাদের কাজ আলাদা, কিন্ত উৎসাহ 
পৃথক নয়। বরং যাহার! গোল দেয় বা গোল 


' খায় তাহাদের চাইতে যাহার] “গো-ও-ল” বলিয়! 


চেঁচায় তাহাদের আগ্রহ ও উত্তেদ্রনাটা বেশী 
হইয়া থাকে। আইন সতা, বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় 
পরিষদ, সম্পর্কে আমার অবস্থাটা এ সবুজ 
গ্যালারীতে দীড়ানো “ফুটবলশ্দর্শকদের মতো । 
ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ বা অঙ্ক কোন প্রাদেশিক 
আইন পরিবদের আমি সদন্ত নই । কখনো হুইব 
এমন সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদ ও 
অগ্ঠান্চ অনেকগুলি প্রাদেশিক আইন সভার 
অধিবেশন আমি নিয়মিত দেখিয়া থাকি, দেখিয়া 
আনন্দ পাই । পার্লামেপ্টা্ী পলিটিক্স আমার 
পেশ লয়_নেশা। 

লে * ‘# ঞ্ 

নয়াদিল্লীতে স্বাধীন ভারতের প্রথম 
পালবমেপ্টের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে যে 
কথাটা? সব চেয়ে বেশী অস্থভব করিলাম তাহা 
হইতেছে এই যে, পাঁলষেন্টারী রাক্গনীতির পক্ষে 


" এই আইন সভাঁটি মোটেই উপযোগী নয়। 


তাহার কারণ তর্ক, বিতর্ক, বাঁদ-প্রতিবাদের যে 
তীব্র প্রতিদ্ধদ্বিতার মধ্য দিয়া পালণমেণ্টারী 
গভর্ণমেন্টের নীতি নির্ধারিত হয়, তাহার কিছুমাত্র 
সম্ভাবনা ইহাতে নাই। “বিরোধী "দল" বলিয়া 
কোন কিছুনা থাকিলে তাহা কেমন করিয়া! 
হুইবে। কেন্দ্রীয় আইন সভাকে কংগ্রেসের পার্ট 
মিটিং বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি 
এ-আই-সি-সির সভায় জয়প্রকাশ নারায়ণের 
দলের যে বিরোধিতা দেখা যায়, ভারতের 
পাল'মেণ্টে তাহারও অস্তিত্ব নাই। 


* ফী * + 


তারতীয় গণ-পরিষদই ভারতীয় পালামেন্টে 
পরিণত হওয়ার ফলে উহার সদন্তদের প্রায় সবই 


কলিকাভা-_-৩৪৩৬ 


খেয়ালার খাতা 


(মতামতের অন সম্পাদক দায়ী নছেন ) 








কংগ্রেস-দলতৃক্ত ব্যক্তি । গণ-পরিষদে . কংগ্রেসের 
বাহির হুইতে যেসকল সদপ্ত নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন--যেমন স্যার সর্বপ লী, বুধারুষ্জন, 
ডক্টর সচ্চিদানন্ সিংহ প্রভৃতি বাতেন; 
অস্থগ্রছে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং কংগ্রেস নাঁতির 


প্রতি মোটামুটি তাহাদের সমর্থন ও সহামুভূতি 


আছে। বিরোধী দল বলিতে যাহা বুঝায়, তাহ! 
একমাত্র মুসলিম লীগ সদপ্ডেরাই হইতে, 'পারিতেন। 
হইতে পারিতেন_-হইতে পারেন "না । তাহার 
ফারণ একাধিক। 
ক * ফু * 

প্রথমতঃ সংখ্যা । গোটা পরিষদে তাহাদের 
সংখ্যা মাত্র ২৮ জন। বিরোধী দলের সংখ্যা 
সরকারী দলের তুলনায় এত নগণ্য হইলে 
স্বভাবতঃই তাহাদের বিরোধিতার গুরুত্ব থাকে না, 
তাহাদের নিজেদের কাছেই উহ! নিরর্থক মনে 
হয়, বিফলতার মনোভাবের দ্বারা তাহার! 
নিজেরাই পার্লামেণ্টের কার্ধ্যাবলীতে নিরুংসাছ 
বোধ করেন। ইহা শুধু ভারতবর্ষে নহে, খাস 
বিলাত যাহাকে পার্লামেন্টারী গবর্ণমেণ্টের জলনী- 
স্থানীয় বলা হয়, সেখানেও ঘটিয়াছে। 

+ [ [1 Ll 

দ্বিতীয় বাধা তাহাদের অতীত । মুসলিম লীগ- 
দল একমাত্র সাম্প্রদায়িকতা সম্বল করিয়াই 
রাজনীতিতে নামিয়াছিল। কোনো একটি 
বিশেষ আইন সম্পর্কে আলোচনাকালে 
আইনটি নীতির দিক দিয়া ভালো কি মদ, 
দেশের পক্ষে হিতকর কি সর্বনাশা তাছা না 
ভাবির! .উহাতে মুসলমানদের চাকুরী পাওয়ার 
কোন সুবিধা হইবে কি না সেই রিচার করিয়া 
অতীতে 'তাহারা উদ্ধার সমর্থন বা বিরোধিতা 


করিয়াছেন। আজ রাতারাতি সেই মনোভাব 


তাহারা কাটাইয়! উঠিয়াছেন কিম্বা উঠিৰেন ইহা! 
আশা করা আহাম্মৰি। অথচ ভারত বিভাগের 


ফলে ভারতের মুসলিম লীগ পাণ্ডারা একথাটা - 





গ্রাম--ইউনে| ব্যাক্কাস” 


্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন লিমিটে 


( সিডিউল্ড ১ 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়।, 
হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাত|। 


শাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা 3বং স্বলনা। 


X 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর . 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি 


বুবিয়াছেন যে, পুরাতন উগ্র সাম্প্রদায়িক ভিগীর- 
তুলিলে অবস্থাটা এখন তেমন হধকর নাও হইতে. 
পারে ! 
# # Ld 

' মুসলিম লীগ দল নেতার অভাবেও সঞ্চটে 
পড়িয়াছেন। চৌধুরী খালিকুজ্জমাম গণ-পরিষদে - 
লীগ দলের নেতা নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। তাঁহার" 
বুদ্ধি আছে, বক্তৃতা করার শক্তি আছে, ব্যক্তিত্ব 
আঁছে। তিনি পাকিস্থানে পলায়ন করিয়া লীগ - 


“দলকে শুধু যে নেতৃত্বস্ছীন করিয়াছেন, তাঁছ| নহে 


তাহাদিগকে পথে বসাইয়াছেন বলা যাইতে পারে।. 
পূর্ব-পাঞ্জাব ও নয়াদিল্লীতে দাদগাহাক্ষামার চাইতেও- 
ভারতবর্ষের মুসলমানেরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন 
খালিকুজ্জমানের “্ঠাচা আপন বাঁচা” আচরণে!" 
যুক্তগ্রদেশে লীগওয়ালাদের মোহ তঙ্গ হইতেছে, 
তাহা গান্ধীজীর বক্তৃতার নয়! 
a ৪ ঙ্ 

কিন্তু বিরোধী দলের অভাবে পার্ামেপ্টারী- 
রাজনীতি চলিতে না পারিলেও সুষ্ঠু শাসনকার্ধ্য 
চলিতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। বরং' 


দেশের সঙ্কটকালে বিরোধী দলের অভাবকেই- 
আমি দেশের পক্ষে শী সঙ্কট কাটাইয়া উঠিবার- 


. পক্ষে অনুকুল মনে করি | ইহার মধ্যে 9901510এর' 


গন্ধ পাইয়া নিশ্চয়ই অনেক পাঠক আঁৎকাইয়া' 
উঠিবেন। উঠুন ক্ষতি নাই। ভারতবর্ষে এখন 
কার্য্যকরী ও সুপরিচালিত ডিক্টেটরশিপের--তা 
যে নামেই হউক না কেন-_ প্রয়োজন আছে ইহাই" 
আমার ধারণা । Good government is no. 
substitute for responsible government 
-একথা আমরা কলেজে মুখস্ত করিয়াছি, ইংরেজ- 
তাড়াইতে কাগছেও লিখিয়াছি। আজ আর- 
সে-কথা মানিতে বাজী নই। কারণ, আহি- 
ছেলেকে পাড়ার লোক চড় দিলে রাগ করি যটে,. 
কিন্ত নিজের মা প্রহার করিলে আপত্তির কারণ, 
দেখি না। 


* bl bl * 


তত্বালোচনা থাকুক | কেন্ৰীয় পরিষদের প্রথম- 
দিনে সদন্তদের আসন নির্দিষ্ট ভিল না, কারণ সদস্ত- 
সংখ্যার চাইতে পরিষদ গৃহে আসন সংখ্যা কম। 
বিলাতের পার্লামেপ্টেও অবধ্য তাহাই । প্রথম- 
দিন ঘে সদন আগে আসিয়াছেন তিনিই আগে- 
বসিয়াছেন । তাই 29206 চenchগুলিতে ছ্বিলেন- 
back benchuর দল । লীগ সদল্লেরাও ফয়েকজন- 
সরকার পক্ষের আসনে বসিয়াছিলেন। 
* * + * ৪৪3 
পরিষদের রিপোর্টাদের আসনে বসিয়! পুরাতন" 
স্বৃতি স্মরণ করিলাম । ভারতীয় পাল মেণ্টের- 
সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় গিয়াছে দ্বিতীয় 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পর্ষিদে যাহা ১৯২৪ সালের 
নির্বাচনের পরে গঠিত হুয়। দেশবজু চিতুরঞানের- 
নেতৃত্বে শবরাজাদল আইন সভায় গবর্ণমেণ্টকে- 
“Consistent 9110 persistent obstruc-- 


(পরব স্তাঁ অংশ ৫২৯ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য.) 
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আর্থিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 





লৈ লেচ বোর্ডের অষ্টাদশ বাধিক 
-আধিবেশন-_কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের অষ্টাদশ বার্ষিক 
অধিরেশন.নয়াছিল্লীতে ১লা ডিসেম্বর আব্ভ্ত হইবে। 
এই অধিবেশনে ভারতীয় ইউনিয়নের বহু সংখ্যক 
» নদ-নদী পরিকল্পনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
সমন্তাগুলির '্ালোচনা হইবে।. পূর্ব, খনি ও 
বিছ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এ ভি গ্যাভগিল উক্ত 
অধিবেশন উদ্বোধন করিবেন এবং ভারত সরকারের 
পরামর্শমাতা ইঞ্জিনিয়ার. মিঃ' এ এন খোসলা 
অধিবেশনে ।'সভাপতিত্ব করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশ 
ও দেশীয় রাজ্য হইতে আগত "সেচ ও বিছ্যুৎ 
বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারগণ এই আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করিবেন। - 
বস্তের মূল্য, উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত 
জমত্যাঁ-ভারত গবর্ণমেণ্ট কার্পাসজাত বসন্তের 


যূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়টি শুন্ নির্ধারণ বোঙের * 


নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। বোর্ড এই সম্পর্কে 
ছুইটি বিবরণী দাখিল করিবেন। প্রথম বিবরণীতে 
বঙ্গের মুল্য এবং হিতীয়টিতে উদ্ধার উৎপাদন ও 
ৰণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। 


ভারতে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের, ” 
থতিয়ান--তারত্র্ষের কৃষিকার্ধ্য, শ্রমশিল্প, খনি, 


যান চলাচল, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, 


মৎস্ত ব্যবসায়, নৌ চলাচল ব্যবসায় প্রভৃতিতে, 
মোট ১৮ কোটি শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে।, 
প্রায় ১ কোটি লোক অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার, 


এক-চতুৰ্থাংশ কবষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৎসরে হুই হইতে চার 
মাস পর্য্যন্ত বেকার থাকে। , ভারতে শ্রমশিল্নে 
.নিষুজ . শ্রমিকের, সংখ্যা. ৮০ লক্ষ। বিড়ি প্রস্তুত 
প্রভৃতি বাধ্যে, যে সমস্ত শ্রমিক নিযুক্ত আছে, 


তাঁহাদের সংখ্যা € লক্ষ । এই দেশে যত কাপড়ের 


প্রয়োজন, ভাহার এক-চতুৰ্থাংশ হস্ত চালিত তাতে 
তৈয়ারী হয় এবং ৬০ লক্ষ লৌক্‌ এই কার্ধ্য করে|, 
এই সংখ্যা বপা শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিক সংখ্যার 
শতকরা ৮৬ ভাগ । .১৯৪৫ সালে কাপড়ের কলে 
নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা, ছিল৷ ১০ লক্ষ। ভারতের 
বিভিন্ন বন্দরে নি শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ৭৫ 
হাজার । নাধিকদের সংখ্যা আঁড়াই লক্ষ বলিয়া 
সম্প্রতি হিসাব 'করী। হইয়াছে। কুলি মজুর এবং 
রেলওয়ের নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের 'সংখ্যা 
১৯৩১ সালে ছিল ছুই লক্ষ।'. ভারতবর্ষে মোট 
রিস্সাওয়ালার সংখ্যা ৫০ হাজার ভারতে ছুই লক্ষ 
পঞ্চায় হাজারের অধিক খনি শ্রমিক আছে।, 
ইহাদের মধ্যে ৬৯ হাতার, ভ্রীলোক । ; _ইহাদিগকে 

ভূগর্ডে কাজ করিতে দেওয়া ছয় না। 
ভারতবর্ষের শ্রমিকদের বাৎসরিক আয় 
_-১৯৩১২ ” লালে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের 
বাৎসরিক আয় ছিল সহর অঞ্চলে অনগ্রতি ৪২৬ 
এবং গ্রামাঞ্চলে: ১৩৫২ টাকা, মাঝআ। নারী 
শ্রমিকদের ; স্বার্থ “তত্বাবধানে. জন : বেঙ্দীয় 
সরকারের শ্রমমন্ত্রী দপ্তরে একজন মহিলা শ্রমিক- 
মঙ্গল কণ্ধচারী আছেন। নারী শ্রমিকদের স্বার্থ 
' সংরক্ষ্রণর ভম্তও কতিপয় মহিলা শ্রমিক-মজল 
কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। 
& নু 
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নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসংত্রগন্ত ব্যক়্- সম্প্রতি 
ভারতীয় গণ-পরিষদে ( আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ) মিঃ 
আর কে সিদ্ধের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত 
গবর্ণমেপ্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ স্তামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় বলেন যে, নিয্নোক্ত জিনিবগুদির উপর 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিতে .বাধিক ব্যয় হইতেছে: 
বস্তাদি ৪১৫৭০০০২ টাকা, ইস্পাত ও লৌহ 
২৭৪৩৮৬৫২ টাকা, কয়লা--১৭৪০১৯২২ টাকা ও 
নিউজ শ্রিন্ট--৮৭,৫৯৫২ টাকা । 3 

আসাম; হইতে ; প্রেরিত চা, .পাঁট 
হত্যাদির শুদ্ধ : আদায়-প্রকাশ, আসামে 
উৎপন্ন যে সকল দ্রব্য, যথা চা, পাট ইত্যাদি পূর্ব 
পাকিস্থান দিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়, সেইগুলির 
উপরে ,পাকিস্থান সরকার রপ্ানীপুক্ক - আদায় 
ফরিবেন। ৮ 
৷ হাতে তৈরী কাগজ বনি কেন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাওড়া জেলার আমতা গ্রামে 
হাতে তৈরী কাগজ ৬স্বতকায়ী একটি উৎপাদন 
যেঙ্গ খুলিয়াছেন। হাতে তৈরী কাগজ উৎপাদনে 
উৎসাহ দান করার উদ্দেশ্তে পশ্চিম সরফারের 
এই প্রথম উদ্ভম। 


ব্যক্তিগত 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ, জনসাধারণের 
আয়ের উপরে কর রির্ধারণ সম্পর্কে তদন্ত করিতে 
এবং সমুদয় তথ্যাদি গবর্ণমেপ্টকে জানাইবার ভজন্ত 
বেঙ্দীয় গবর্ণষেন্ট একটি তদন্ত কমিশন নিধুজ 
করিয়াছেন। আয় ফরকেকেহ ফাকি দিতেছেন 
ফি না, সে বিষয়েও যথাযথ তদন্ত ফর! হইবে। 
কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হুইয়াছেন :-- 
সার এস বরদাচারিয়ার (ফেডারেল কোর্টের 
ভুতপূর্ষয বিচারক )। অঞ্ভাভ্য' সন্ত 2 বিচারপতি 
রাজাধ্যক্ষ ( বোহাই হাইকোর্টের বিচারক )) 
মিঃ বি, ভি, মঞ্জুমদার (আয়কর বিভাগের আপীল 
বিচারকারী সন্ত )। 

খেয়ালীর খাতা 
( ৫২৮ পৃষ্ঠার পর ) 

110৮*-এর নীতি গহণ বরে। ষেস্ত্রীয় পরিষদে 
হ্থরাজযদজের অধিনায়ক হিলাথে পণ্ডিত মতিলাল 
ছিলেন বিরোধী দলের নেত11 ভবহদ্ধ আক্রমণ, 
সুদক্ষ পরিচালন! ও উচচশ্রেণুর হত্বৃতার দিফ দিয়া 
পরিযদে বিযোধী দল এমন শত্তি শাদী আর কখনও 
হইতে পাকে নাই। পণ্ডিত মালবীয়, বিপিন পাল, 
জ্য়াকর €তৃর্ত্) ছিলেন সেদিনের সদম্ত। সেই 
পরিষদের সঘন্তুদের মধ্যে শবয়াজ্যদলের' এম, এস, 
আনে, টি গ্রকাশম ও মোহনলাল লকসেনাকে এই 
পরিষদে দেখিয়া খুসী হইলাম। সেই পরিষদের 
আর ছুই জন সান্ত- সম্পুধম চেটি ও ক্গিতীশ 
নিয়োগ বর্তমানে ভারত গবর্ণমেন্টের মন্ত্রী । 








চোখে 
, বলিয়াছিজোন,_] prophesy 1015 British 


সেদিন তারা পিতার নেতৃত্বে বিরোধী দলে 
ছিলেন; আজ তাঁহারা পুত্রের অধীনে সরকার 
পক্ষ হুইয়াছেন। 
* + . * ০ rn 

সেদিনের রাজনীতির খবর হাঁছারা রাখেন না, 
কিন্বা সেদিন যাহারা জন্মপ্রহণ করেন নাই তাহাদের 
পক্ষে আজ হয়তো বিশ্বাস করাই কঠিন হুইবে যে, 
মিষ্টার মহম্মদ : আলী , স্বপ্না তৃখন পরিষদে, 
ইত্তিপেণ্ডেণ্ট দলের নেতা ছিলেন, যে দলে অনেক, 
জাতীয়তাবাদী সন্ত ছিলেন। সেদিনের জি্না সাহেব. ' 
'কায়েদে আজম” হন নাই, ' ছুই ' জাতি. তত্ত্বের 
আবিষার করেন নাই, সাঁশ্রদায়িক বিষ, 
ছড়ানোকেই জীবনের লক্ষ্য করেন নাই। এই 
দলের হুইপ পরবর্তীকালে কংগ্রেসে যোগদানকারী. 
বি, দাস বর্তমান পার্লামেণ্টেরও সদন্ত আছেন। 
সেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের বিশিষ্ট সদন্তদের মধ্যে 
অধ্যাপক রদ, পণ্ডিত হদয়নাথ কণ্জরু 
আও জীবিত আছেন এবং পরিষদে 
সদ্ত আছেন। ইত্তিপেণ্েণ্ট দলের অপর সন্ত 
গোপাল স্বামী আয়েজার মন্ত্রী হই্াছেন। 
» +, চর Ld 

১৯২৪ সালের সেই পরিষদে মতিলালের 
নেতৃত্বে যে তিনজন যুবক পিছনের শাড়িতে 
বসিয়াও উদীয়মান পার্লােপ্টারায়ান, রূপে বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা মনে 
পড়িল। বাংলার তুলসীচরণ গোম্বামী, বিহারের 
কুমার দীপনারায়ণ সিংহ ও পাঞ্জাবের দেওয়ান 
চাষনলাল।. যনে পড়িল, পরিষদের প্রথম 
সভাপতি স্তার ফ্রেভারিক হোয়াইট তাহার বিদায়- 
'স্র্ধনা সভায় বিশেষ করিয়া তুলসী গোশ্বামী 
সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, দেশে ফিরিয়া যাইয়া আমি 
এই যুষফ-সদন্তের কার্যকলাপ অত্যন্ত আগ্রহের 
সঙ্গে লক্ষ্য করিব--] shall watch the career 
of this young parliamentarian with 
great interest | সার ফ্রেভারিক ও আরও 
ন্তান্ত লোকের আশা পূর্ণ হয় নাই। তুললী 
গোস্বামী উপরে: ন! উঠিয়া ধাপে ধাপে' 
রাজনীতির গোরস্থানে নামিয়া গিয়াছেন-_মুসলিম 
লীগের অনুপ্রহজীবী নাজিমুদিনের মস্ত্রিসতার সদন 
হইয়া জনগণের শ্রদ্ধার আসন হইতে চিরদিনের . 
যতো অপচ্ছত হইয়া গিয়াছেন। 

মীপনারাযরণ সিংহের অকাল মৃত্যু ঘটে, এবং 
দেওয়ান চামন্লাল পরবর্ডী কয়েক বৎসর প্রত্যক্ষ 
রাজনীতির বাহিরে ছিলেন। সেদিন পরিষদের 
বত্ৃতার সরকারী রেকর্ডের পাতা উণ্টাইতে যাইয়া 
পড়িল প্রথম : সস্তহিয়াবে চামনলাল 


Empire would also be. one day added 
to the seven, earlier. ‘Empires of which 
Delhi is the grave-yerd | তাহার সেই 
ভবিষ্যদ্বাপী,আজ সত্য হইয়াছে এবং সুখের বিষয় 
তাহা স্বচক্ষে দেখিতে আজিকার, পরিষদে আবার 


তিনি উপস্থিত আছেন। 
০, 28 খেয়ালী ।. 


- ক এ 


নুতন যৌথ কোম্পানী 

দ্বামীদর এণ্ড কোং, লিঃ_রেণি্টার্ড 
অফিস__ই-৭৮, এণ্ড ই-৫১, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। 
বুট ও ভুতা তৈরীর ব্যবসা । 

ভারত জেনারেল ট্রেডিং কোং, লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ গোবিন্দপ্রসাদ কানোরিয়া। 
রেগ্িষটর্ড অফিস--হ, দয়হাট্টা হ্রীট, কলিকাতা। 
নোদিত ৪: লক্ষ টাকা। তুলার 
ব্যবসা । ' 

পপুলার ইন্ডাট্রীজ এণ্ড কান্দি লিঃ 
ভিক্সেইউর- -ভ্রীরামপদ মিত্র । রেজিষ্টার্ড অফিস-- 
৩৭, ক্যানিং ক্রীট, কলিকাতা! | অনুমোদিত মুলধন 
সই লক্ষ টাঁকা। গৃহে ব্যবহাৰ্ধ্য আসবাৰ- 
পর্রাদির ব্যবসা । 

অন্ূপ শাবি লি:--ডিরেক্টর-মিঃ মাণিক 
চৌধুরী । রেছিষ্ঠার্ড অফিল--৪, ন্যায়রত্ব লেন, 


কলেজ ধ্রী, 


কোর্সানা প্রসঙ্গ 


কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-_:১ লক্ষ টাকা। 
জমি, বাগান প্রভৃতি ক্রঘ্ সংক্রান্ত 


প্রতিষ্ঠান । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

পোর্ট সিপিং কোং, লিঃ_-১৯৪৭ লালের 
৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাৰিক ৩০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় বাসের 
জন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
আমেদাাবাদ এভভাষ্ধ মিলস্‌ লিঃ_-১৯৪* 
সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা ' বাবিক, ১৩২ টাকা। ইহার 





পূর্ব বৎসরের জন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল। রাবাম স্থগার কোং লিঃ:_ 
১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বংস্রের 
জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫৯ টাকা। 


ইহার পূর্ণ বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্দিক' 








কঠিন চোট -. 
' বহা করিবাৰ 
| জন্য জী 


হেড সেলস্‌ অফিস £ 
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দি টাট। আয়রণ এণ্ড 






{/ কাৰ্ষ্যে অথবা যেকোন নিৰ্্াশ- 
6 কাৰ্য্যে আমাদের ‘বেলৃচা সব 

যকম চোট সহ করিবার [যত 

উপযুক্ত পান-বিশিষ্ট উচ্চশ্ৰেণীর 
ইম্পাভ লৌহ ছারা তৈরী। 


%&টাটার 
একে যন্ত্রগাতি 


ন্কিন্হন ৮. 


ধীল কোং লিঃ 


-৮5 





১০২ টাকা হারে ল্যাংশ দেওয়া হুইরাছিল? 
জবার কাঞ্জোর কোল মাইনস্‌ লিঃ. 
১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন 
প্রতি শেয়ারে ।০ আনা । 





' ভারতে বাঁধ নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনা-গত, 
১৮ই নবেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এক 
প্রশ্নোত্রকালে বাননীয় মিঃ এন, ভি, গ্যাডগিল 
জানান, ৰেজ্জীয় ও প্রাদেশিক পবর্ণমেপ্টলমৃন্থের 
চেষ্টায় বর্তমানে (১) তিলায়া, (২) দামোদর 
নদের।কোণার বাধ, (৩) মহানদীর হ্রাক,্দ 
বাধ, (৪), পূর্বব-পাঁঞজাবের ভাক্রা বাধ, €) 
মান্রাজের তুঙ্গতদ্রা - বাধ, (৬) যুক্তপ্রদেশের 
রিছান। বাধ ও (৭) বাংলার মৃর বাঁধের কার্ধ্য 
আরম্তের আয়োজন শেষ হুইয়াছে। ভারতীয় 
ডোমিনিয়নে বর্তমানে কোন্‌ কোন্‌ বহুমুখী 
বাধ পরিকল্পদা সম্পর্কে অঙ্গুসন্জান কার্ষ 
চলিতেছে, সে সম্পর্কে মাননীয় লচিষ মহোদয় 
পরিষদের সমক্ষে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ 
করেন। তাহা! নিম্নে. দেখান হইতেছে ৫ 
কেন্দীয় গবর্ণষেপ্টের পরিচালনায়--(১) উড়িস্যার 
মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা) (২) দামোদর 
উপত্যকা, (৩) নেপাল ,ও বিহারে কু বাধ 
পরিকল্পনা, (৪) বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, বরোদা, 
মধ্য-ভারত ও কাবিওয়াড়ের, দেশীয় বাজ্যপবৃছে 


স্ন, তাণ্তি ও লবরদতী বীধসমূহ, 
(6). বস্তার রাজ্যে ইন্জবতী ও লবরী 
পরিকল্পনা, (6) আলানে' ব্রহ্মপুত্র, বরাক 


ও লোষেশ্বরী উপত্যকা উন্নয়ন পরিকরনা এবং 
(৭) বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও রেওয়! রাজ্যে সোল: 
উপতাকা উন্নয়ন পরিকল্পন।' পূর্বব-পাঞজাৰ 
সরকারের পরিচালনায়__ভাক্র। বাধ পরিকল্পন! ), 
বুক্তপ্রদ্েশ সরকারের পরিচালনার--১) রিছানা 
বাধ পরিকল্পনা, (২) নয়ার বাধ পরিকল্পনা ও 
(৩) রাষগঞ্জ বাধ পরিকল্পনা) পশ্চিম, বঙ্গ 


সরকারের পরিচালনার বাধ পরিকল্পনা 


নারদ সরকারের পরিচালনার-4($)' তুজভদ্রা 
বাধ ও? €) রামপরসাগর বীৰ; কর: সরকারের 
পরিচালনায় (১) লক্ষণতীর্ঘ বা, (২). হারা 
বাধ, ও. ৩) বড়পোল “পরিকল্পনা পাতিয়ান! 
সরকারের পরিচালনার--ভোদি বাঁধ 'পরিকল্পন! 9 
ফোটা, মেবার ও ইন্দোর সরকারের নিনি দিদা 
চঘল পরিকল্পনা । | 

ভারতের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ--১৯২৭-২৮ 
সালে ভারতবর্ষে ২৯টি রেছেহীকত ট্রেড ইউনিয়ন 
ছিল এবং ইহাদের সত্যলংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬ শত ১৯] 
কর ১৯৪৩-88. সালে তারতে রেজেইী্কৃত ট্রেড 
ইউনিয়নের সংখা! দীড়ায় ৮১৮ এবং ইহাদের মোট 
ফাভ্য সংখ্যা ৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৯ শত ৪৭ । পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু এবং নেতাজী গুতাষগজ্্র বহু 
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংঞ্জেসের bis 
ছিলেন। | 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৮শে নবেদ্বর--আলোচ্য সপ্তাহের 
_ শ্স্ব্প পরিসর কার্য্যকালের মধ্যে কলিকাতার টাকার 
"বাজারে গত সপ্তাহের, তুলনায় তেমন কোন 
' উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায় নাই। 
ঘবে আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার কোন অনটন 
ছিল না বরং চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের 
প্রাচুর্য্যই বিশেষভাবে পরিশ্ফুট থাকে । বিভি্ 
ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে চাহিবামাক্র পরিশোধের সর্তে 
খুপের সুদের হার. শতকরা! বাধিক 1০ আনাই 
বিদ্তমান থাকে । আলোচ্য সপ্তাহেও খণপ্রার্থীর 
তুলনায় খণদাতার' সংখ্যাধিক্যই লক্ষ্য: করা 
গিয়াছে। 
গত ২৬শে নবেঘর তারিখে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেঙারী 
' বিলের যে টেও্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তাবদ 
মোট আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল মাত্র 
৭০ লক্ষ টাকা। ৯৯৭০ আনা এবং তদুর্ধ মূল্যের 
আবেদন সমস্তই মণ্জুর হইয়াছে । মোট ৭০ লক্ষ 
টাকার ট্রেল্ারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের 
"হার ধার্য হইয়াছে শতকরা বাধিক ॥০ আন]। 
আগামী রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ষ্ট্যাণ্ডান্ 
"টাইম ১১টা পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবং ১লা ডিসেম্বর 


/ 


‘- .গোমবার কাজ্জবর্শ্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত বোম্বাই, 


কানপুর এবং. মাত্রা্জে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
আহুত তিনমাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার 
টেওীর গৃহীত হইবে।, যাঁছাদের আবেদন মঞ্জুর 
" হুইবে, তাহাদিগকে €ই ডিসেম্বর শুক্রবার টাক! 
“দাখিল করিতে হুইবে । অঙ্কাঙ্ধ লর্তাদি পূর্কাবৎ ! 
গত ১শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
' সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণষেপ্ট মোট ১০ কোটি 
-২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ইন্থ্যবিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজার 
' তেজী ছিল। সপ্তাহের আগাঁগোড়াই - রপ্তানী 
সংক্রান্ত কাজকৃর্ণের আধিক্য বিভমান থাকে। 
তবে রেমিটেন্নের ফাদকর্শ্ম সামাগ্ভই হয় । আলোচ্য 
সপ্তাহছেও কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় স্থানেই 
-ষ্টাগিংক্রেতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে । বাজারে 
*ভলারের পরিমীপও বেশী ছিল না । 
নিয়ে যাট্রার হার দেওয়া হইল £₹_ 
“টেলিঃ হুঞ্ডি (প্রতি টাকায় ).*-১ শিঃ ৫৩২ 
"দৰ্শনী (৬৮ Dis non . 
" ভি. এ. তিন মাস (* *) **১ 
." ভি; এ, চার মাস (৮. ৮0০১৮ ৬" 
“স্ভঙলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 
রিজার্ভ ব্যান্কের ছিসাব-_রিজার্ত ব্যান্কের, 
- গত ২১শে নবেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২০২ কোটি ৭৫ লক্ষ, ৯০ হাতার টাকা। এক 
-সপ্তীহ পূর্বের ইহার পরিমাণ ছিল. ১২০৮ কোটি 
২৪ লক্ষ ১৮ হাঁজার টাকা। ১৯৪৬ সালের 
=হ২শে লবেস্থর তারিখে .ইহার পরিমাণ ছিল 


পেঃ 


বাজাদেন হালচাল 


১২০২ কোটি ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। গত ১৪ই 
নবেম্বর তারিখে রিল্লার্ড ব্যাঙ্কের তাঁদিকাতূক্ত 
ব্যাঙ্কসযূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাপ 
ছিল যথাক্ৰমে ভারতে ৬৪৯ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৬ 
হাজার টাকা ও ৩১২ কোটি ৮৪ লক্ষ ১৪ হাদ্রার 
টাকা এবং পাকিস্বানে ৭১ কোটি ৭৯ লক্ষ 
১২ হাজার টাকা ও ২৯ ফোটি ৭€ লক্ষ ৯৪ হাজার 
টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ভারতে ৬৪৯ কোটি হং লক্ষ ৮৫ হাজার 
টাকা ও ৩১৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা 
এবং পাকিস্থানে ৭১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭০ হাজার 
টাকা ও ৩* কোটি ২৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। 
১৯৪৬ লালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে .৭৫৪ কোটি 
২৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও ৩২৭ কোটি ৯৪ লক্ষ 
৫৮ হাজার টাকা। | 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৮শে নবেদ্বর_-আলোচ্য সপ্তাহের. 


সোমবার মুসলমান পর্বব মহরম উপলক্ষে কলিকাতা! 
শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। মঙ্গলবার বাজার 








: খোলার সময় বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসযুহ্রে দরে 


তেভীতাব পরিস্কুট থাকিলেও, ক্রমে বিক্রেতাগণের 
মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে শেয়ারসমুহের 
দরে অবনতি দেখা দেয়। স্বাধীন ভারতের 
প্রথম রেলওয়ে বাজেটে মাশুল ও ভাড়া বৃদ্ধির 


প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ার ফলেই বিক্রেতাগণের মধ্যে 


অস্থিরতা দেখা যায় বলা চলে। বুধবার বোস্বাই 
হইতে, শেয়ারসমূহের দর বৃদ্ধির: অস্থকুলে সংবাদ 
আলায় এবং আইন পরিষদে ভারতীয় ইউনিয়নের 
অর্থসচিব কর্তৃক স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেট 
পেশ প্রসঙ্গে ‘ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থায় নৈরাশ্ঠ 
বোধের কিছুমাত্র কারণ নাই’ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ 


করায় বুধবার কলিকাভার শেয়ার বাজারের অবস্থার, 


উন্নতি পরিশ্ফুট থাকে এবং ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারসযূহ্র দরেও উন্নতি 
লক্ষ) করা যায়। বুধবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারে অপরাহ্ণ টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত 
দ্বিতীয় বারের জণও বাজারের . কাঁজ-কারবার 
চলে। বুহস্পতিবারও বাজারের উন্নতি অব্যাহত 
থাকে এবং বিভিন্ন বিতাগীয় শেয়ারসহূছের 
কেনাবেচা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হছইতেও 
উন্নতি পরিস্ফুট হুইয়া উঠে। অন্ত শুক্রবার জৈন 
পর্ব 'কান্তিক মহোত্লব+ ও পরেশনাথের মিছিল 
উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট স্থানীয় ছুটির দিন 
বলিয়া ঘোষণ। করায় কলিকাতা শেয়ার বাজার 
বন্ধ থাকে। 
পাটের বাস্তায় 

কলিকাতা, ২৮শে নবেশ্বর-_পাকিস্থান হইতে 
পাট রপ্তানী ব্যাপারে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
রপ্তানী শুক্ক ধার্ধ্য করার সিদ্ধান্তের কোন প্রকার পরি- 
বর্ন হয় কিনা, এই সম্পর্কেই কলিকাতার পাটের 
বাজারের পাটক্রয়েচ্ছ জনগণকে আলোচ্য সপ্তাহে 


ব্যাপৃত দেখা যায়। পাট বিক্রেতাগণ পাট এবিক্রয় 
করিতে ইচ্ছুক হইলেও, পাট ক্রেতাগশের মধ্যে” 
পাট ক্রয়ের কোন আগ্রহ দেখা যায় না এবং 
ক্রেতাগণের মধ্যে সাধারণভাবে অপেক্ষা করিয়া 
থাকার মনোবৃত্তিই প্রবল হুইয়া উঠার ফলে 
আলোচ্য সপ্তাহেও পাটের বাআরে মন্দা পরিস্ফুট 
থাকে। , 
' মফঃস্বলের বাজারেও পাটের কেনা-বেচা 
সামাস্তই হয়। মফঃস্বলের পাট উৎপাদন কেন্দর- 
সমুহে পাটের দরও অসম্ভব রকম কমিয়া যায় এবং 
সাধারণভাবে পাট বিক্রেতাগপের মধ্যে গভীর 


নৈরাস্তের ভাব ফুটিয়া উঠে! 
"সোনা ও রূপ৷ 
কলিকাতা, ২৮শে - নবেঘর-_-আলোচ্য 


সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে 
সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায়ও 
উন্নতি দেখা যায়। মলোনার আমদানী হান 
ও চাহিদা! বৃদ্ধিই আলোচ্য সপ্তাহের গোনার 
দরের উন্নতি অন্ততম প্রধান কারণ। আলোচ্য 
স্াহে কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে 
প্রতি ভরি সোনার সর্কবোচ্চ দর দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১০৮/৫০ আনা ও ১০৮৮০ আনা। 
গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১*৬০ আনা 
ও ১০৪৮/০ আনা। আলোচ্য ধপ্তাছে 
কৃলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতিথণ্ড 
গিনির সর্বোচ্চ দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
৭০1০ আমা ও ৭৭০ আনা। 


_ক্ূপা--সোনার দরের উন্নতির 'লঙ্গে সম্পূর্ণ 
সাম রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে রূপার 
ঘরেও উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। লঞ্চিত রূপার 
পরিমাণ হাস ও চাহিদা বৃদ্ধিই আলোচা সপ্তাহের 
রূপার দরের উন্নতির প্রধানতম কাঁরপ।” আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোঘাইয়ের বাজারে প্রতি 
১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর . ধবাড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১৪৫০ আনা ও আনা ।' 
গত সপ্তাহে ইছা ছিল-যখা ক্রমে, ১৫৯৫০ আনা! 
ও ১৫৭৮/০ আনা। | | 


১৬৪০০! 
র্‌ 


t 


: ভারতবর্ষের উপর দিয়া সরাসরি বিদেশী 


বিমান চলাচল নিষিদ্ধ_সম্প্রতি ভারত 
গবর্ণমেণ্টের যানবাহন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 
এফ আঘেশাহুসারে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
প্রথমে ভারতের কোন বিমান খাটিতে অবতরণ 
না করিয়া কোনও বিমানকে ভারতবর্ষের উপর 
দিয়! সরাসরি উড়িয়া যাইতে দেওয়া হুইবে না। 
প্রকাশ, অনযাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার্থই এই 
আইন জারি করা হইয়াছে । কোন বিমান এই 
আদেশ অমান্ত করিলে উহ্থাকে লক্ষ্য করিয়া 
গুলী ছোড়া হইবে বা অন্ত ফোন উপায়ে উচ্ধ 
বিমানকে অবতরণ করিতে বাধ্য কর! হইবে। 


৫৩২ | KE আথক জগৎ [ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 
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, উপযুক্ত সিকিউ্িটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। - 
সকল প্রকার ব্যাহকিং কার্য করা হয়। . : 
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টেলিগ্রাম ; যেশথু ফোনঃ: কলিকাতা--২০৪৪ | 


যশোহৰ-খুলণ| ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাভা। 
১৯লহ, ক্লাছ উ্রীজে ন্যাস্ফেন্ব নিজকষ 
জিতল ন্বাভীল্ ভিজ লেল ব্যাক 
হান্ান্ুস্ডিক্ত হু ইল্লাছেছ & 
শাখা: ভবানীপুর, খুলনা । 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। , 
সর্বপ্রকার ব্যান্কিং ৮5: 


রায় জীশৈলেন্্রনাথ খোষ বাহাদুর 


















হেড অফিস: স্থাপিত £ ক্লাইভ সীট , 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ নিঃ 
6 
হেড অফিস :₹--৬১নং বহুবাজার প্রীট . 
৮১নং 
উড কা ৮ ইট 
অন্যান্য শাখা ঃ 
' চট্টগ্রাম, চন্দননপর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 


সান্তাহার,  অলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 


সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ ২» টাকা ফিক্সড ৩০ আনা! 








1. 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 








হাইকোর্ট, নিউ মার্কেট 


বাংলা £_ আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কোর্ট 
ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কুমিল্লা, চাঁদপুর, চকবাজার বরিশাল), চট্টগ্রাম, ঢাকা, 
ফরিদপুর, হাছিগঞ্জ জলপাইগুড়ি, ঝালকাঠি, খুলনা, ময়মনসিংহ, 
"নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, নবাবগঞ্জ (টাকা), পুরানবাজার, ও টাঙ্গাইল । 
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ও তিনসুকিয়া। 
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দিল্লী--৪৮ ও ৪৯; চাদনী চক । 
77 
এজেন্সী 


£ মাদ্রাজ, সিঙ্গাপুর ও পেনাং ৷ 


মিঃ এন্‌, সি, দত্ত, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ' 
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নিবি কে, দত্ত, 
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর : 


্যাবাট ন্যাশনাল ব্যাক লিমিটেড | 


হেড অফিস- ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিজ্ডিংস্‌ 














155 মিশন কো? কলিকাভা । 
. অনুমোদিত মূলধন ২,00,00,009, টাকা! ' 
আদায়ীন্কত মূলধন ৫0,00,000, টাকা 
মন্তুত তহবিল ২৩,০০,০০০২ টাকার উর্দ্ধে ' 








ভারতীয় ব্যাহ্ছসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা হ্যাশনাল” একটী শক্তি- 
শালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের . ; 
সহায়তায় “ক্যালকাটা হ্যাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যান্ধিং 

' প্রয়োজন মিটাইতে মমরথ। 







b 


মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্য একটা কারেন্ট একাউণ্ট 
খুলিতে পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস 
ব্যাঙ্ক একাউন্ট' খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার 
উপর ১॥* টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। " 
এক বৎসরের ভন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২॥* টাকা 
হিসাবে সদ দেওয়া হয়। . 


“ক্যালহাটা স্যাশনালে” আপনা এটী একাউণ্ট রাস 


| শিলং ব্যান্ধিং কণেৰেশন লিঃ 
হেড অফিস--প্লিভনৎ কলিকাতা ব্রাঞ্চ :_নেতার্জী সুভাষ রোড 
টেলি :-SHILLBANK | টেলি :-BANKSHILLO 




















ফোন : শিলং--১৬৬ ফোন ২ কাল--৩৭৯৮ 
- অস্তান্ত শাখা--জীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
ও নওগঁ! (আসাম) ৷ i 
এল, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, উহা চোঁ চৌধুরী ূ 
জেনারেল ম্যানেজার । ম্যানেজিং ভিরেটর 















চীফ, এককউট্টাস্ট | 





ইউ নাই টেড | 


সুবিধাজনক অর্তে সাধারণব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 





"ঢাকা, 'নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ 





[ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 


দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


৪৩, ধৰ্ম্মতল ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


ফোন ঃ ক্যাল্‌ ২২৬০, ৬১, ৬২, 


Hl ‘ 


আর এছ গ্োস্বানী, ডি এন মুখা জ্যা, - 
এস্‌ এল্‌-এ 








ইত্ডাস্ত্রীয়াল 
ব্যাজ ত 


t সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক . ৃ 
_ চেয়ারম্যান- শ্রীয়ক্ত যদ্রনাথ লায় 


' যাবতীম্ম কাজ করা হয়। 


-বড়বাজার,স্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 


/ 


পে-অফিস £ মিরকাদিম। 
জেলারেল ম্যানেজার £ 
"এ চ্যাটার্জি, বি-কম। সি,এ, আই, আৰ, 




















হেড অফিস :--ঢাকা 
কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যালে| লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
@ 
ময়মনসিংহ, কিশোত্রগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুর 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


হবেশচজ ভট্টাচার্য্য * 


অন্রিতকুমার সোম ' 
শ্যান্দেজিং ডিরেক্টর 


ভিত্রে্টর-ইন্‌-্চার্জ্জ 









by 01 >২২নং ৰহুবাজার স্ত্রী, কলিকাতা-_আ1থক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীজ্দরনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা সৃম্পাদিত; যুদ্রিত ও প্রকাশিত 


কটি 





“PHONE. 2.13০ B. 6382 










ভি হে মহ মূল্য বৃদ্ধি 
“নিযুত, রি 


চা 


রিভার পরিক্ল্পনা, গীত, হওয়া পর 
পক্চিম বঙ্গে জমির; মুল্য দিন. দিনই বেশী 
পরিমাণে, চড়িয়া উঠিতে আর্ত 'করিয়াছে। 
পূর্ববঙ্গ পাকিস্থানের অন্তু কত হওয়ায় লেখানকার 
হিন্দুর! নাও মানস সম্পর্ষে বিব্রত 'বোধ 
করিতেছেন! নানারপ্‌, আশঙ্কা হইতে কিছু 
সংখ্যক লোক পশ্চিম বজে, বসতি স্থাপনের জন্য 
উড হইয়াছেন), এই অবস্থা দেখিয়া পশ্চিম 
বলের জমির মালিকরা তাহাদের লাতের সুযোগ 


সম্পর্কে অতিমারায সজাগ হইয়া উঁঠিয়াছেন । যে' 


কোন ‘জমির অদ্য পূর্ববঙ্গের ক্রেতাদের নিকট . 
তাহারা, শুত্যুধিক চড়া দর হাফিতেছেন। পশ্চিম 
বদের মি, বিক্রেতাদের এই. ব্যবসাদারী ও. 
ুনাফাবৃসতি (আমরা গত কয় মাস যাবৎ খুবই 
ক্ষোতের সহিত লক্ষ্য করিয়া 'আসিতেছি। সম্প্রতি 
Ke বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ গ্ব্ণমেণ্টের, মনোযোগ নিবদ্ধ 
হইয়াছে এবং তাহার! ওঁরপ ুনাফাবৃতি, নিয়ন্ত্রণের 
অন একটা আইন প্রণয়নের সঙ্গ জ্ঞাপন; 
করিয়াছেন, ইহা সুখের বিবয়।. গত ত গত €ই ডিসেম্বর - 
তীছারা এক প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া 
জানাইয়াছেন--অম্ত প্রদেশের লোকেরা! নিরাপদ 


বাসস্থান পাওয়ার অন্ত এ গ্রয়েশে আতিয়া জমি 


বাড়ীর সন্ধান করিতেছে । একটা অপছায় অবস্থায় 
পড়িয়াই তাহারা এরূপ করিতে বাধ্য ইইতেছে। 
তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ 
ফরিয়। পশ্চিম বলের এক শ্রেণীর অতিলোভী 
'ভূম্বামী বেপরোয়াভাবে তাহাদের নিকট হইতে 
জমি বাড়ীর জঙ্ত চড়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা 
ফরিতেছেন। এইরূপ মুদাফাবৃত্তি বন্ধ করিবার ভদ্ভ 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার ' পশ্চিম বলে জমির দর নিয়ন্ত্রণ 


করিতে মন্স্থ করিয়াছেন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর ' 


বাসে জমির যে "মূল্য প্রচলিত ছিল, তাহার তুলনায় 


কিছু বেশী হারে (জমির মুল্য বুদ্ধির একটা স্বাব্য সুর ' 


1 অবধারণ করিয়া) উহা! বাধিয়া দেওয়া হইবে।' এ 
নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশী মূল্যে কেহ জহি 
বিক্রয় করিতে পারিবে না| 


|| আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


১৯৪৭ পালের ১লা ' 







: ARTHIK JAGAT সি ১, 
 ব্যরসা বাণিজ্য শিল্প অর্থনাতি-বিষয়ক- সাতাহিক : 
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সাময়িক প্রসঙ্গ. 


জহযারীর পর যাহারা ও হারের চেয়ে চড়া দরে 
জমি বিক্রয় করিয়াছেন, উহাদিগকে সেই অতিরিক্ত 
আদায়ী টাকা খরিদ্দারদের ফিরাইয়া দিতে হইবে ] 
লীসই - এবিব়ে সমুচিত আইন প্রণয়নের. ব্যবস্থা 
হইবে। “সেকথা মরণ করাইয়া দিয়া পশ্চি বঙ্গ 
সরকার উপরোক্ত বিবৃতিতে পশ্চিম বঙ্গের জখির 
মালিকদিপকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। । 


ale 


‘সাযয়ফ প্রসঙ্গ dy 
ইও্ডা্রীয়াল ফফিনান্দ কর্পোরেশর 
বাজেট প্রলঙ্গ 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

 খেয়ালীর খাতা. 















কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 1 


নিয়মাবলীর জন্য 


চর 
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দিনত কলিং 


(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ানিং)' 


sili ১ ফোন ঃ ২৯ (ইন) 
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আমানতরারীর সুবিধার্থে 
লাভজনক হ্বল্মমেয়াদী আমানতের ব্যবস্থা 


ভারতের, বিশিষ্ট ব্যবসা. কেন্দ্রে শাখা প্রতিষঠিত। 
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"পশ্চিম বর্গ সরকারের এই বিরতি পাঠ করিয়া 
আমরা খুবই সুখী হইয়াছি। ' ভমির "মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে তাহাদের সঞ্চল্লিত' বিধিবযবন্থা আমরা 
আন্তরিকভাবে সনৰ্থন 'করিতেছি। যুদ্ধের সময় 

হইতে লোকের অনেক" প্রকার মুনাফাবৃত্তি 
সরকারীভাবে দমন করার ব্যবস্থা হইয়াছে । পশ্চিষ 
বদের জমির মালিকরা, ১০৯ টাকার জনি ৫৯০২ , 
টাকা এমনকি এক হাজার; টাকা পৰ্য্যন্ত দরে 
বিক্রয় করিয়া বর্তনানে যে “মুনাফা তর নমুনা 
দেখাইতেছে, তাহা. অনেক চোরাকারবারী 
অতিলোতের কারবারকেও রাম করিয়া 'দিয়াছে। 
পূর্ববঙ্গের অসহায় ভূর্ঘত আশ্রয়পাদের নিকট 
হইতে এইভাবে ফাকা মুনাফা আদায়ের কারসাজি 
খুবই নিশ্মশী়। আইন করিয়া যত শীদ্র ,এই 

মুনাফাবৃতি বন্ধ করার ব্যবস্থা হয় ততই মঙ্গল |. 


ভারতীয় পাট শিল্পের সঙ্কট . 

, ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার ,ফলে ভারতীয়, পাট 
শিলের' সমক্ষে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে ইণ্ডিয়ান 
সেন্ট্রাল জুট কমিটির সেক্রেটারী. যিঃ.জি দি সেন 
সমপ্রতি এক বেতার বক্তৃতায় তাছা নিয়া আলোচনা 












আব্দেন করুন। 


ম্যানেজিং 'ডিরেউর- এস্‌,. সি, পাল, 


৫৩৩ 


করিয়াঞ্ছেন। ' তিনি, রলেন, এদেশের পাটকল- 
- গুলির সমন্তই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত অথচ 
পাটের জমির বেশীর ভাগই পড়িয়াছে পূর্ণ্ঘ 
পাকিস্থানে। মোট উৎপন্ন পাটের শতকরা ২০ 
ভাগ মাত্র উৎপর হয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আর 
বাকী সব পাটই উৎপন্ন হয় পাকিস্থানে। লরকারী 
পূর্ববাতাঁল অন্থুসারে এ বৎসর মোট ৮৫ লক্ষ বেল 
পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৭ লক্ষ 
বেল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হইয়াছে, বাকী 
৬৮ লক্ষ বেলই পাকিস্থানের সম্পদ। ঠিক ঠিক 
ভাবে চটকলগুপির কাজ চালানোর অন্ত বৎসরে 
৬৩ লক্ষ বেলের মত পাট শ্রয়োজ্বন | - বর্তমান 
অবস্থায় এরূপ ব্যবহার্য্য পাটের কম অংশই 
চটকলগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ হইতে পাইতে 
পারে। কাঝেই ব্যবছার্য্য পাটের অধিকাংশের 
জন্ভই চটকলগুলিকে একটি বিদেশী গবর্ণমেণ্টের 
অরজি ও অভিরচির উপর নির্ভর করিতে হইবে । 


ফলে সেফারণে পাট শিল্পের যথেষ্ট অহ্থবিধার কারণ ' 


দেখা দিবে । ভারতীয় চটকলগুলিতে ৩ লক্ষ শ্রমিক 
‘কাজ করিয়া থাকে। চটকলগুলির উৎপন্ন চট 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে একটা বড় স্থান 
অধিকার করিয়া থাকে। রপ্তানীক্ৃত চট দ্বারা 
ভলার নিকিউরিটিও অজ্জিত হয়। এই অবস্থায় 
'চটকলগ্ুলির কার্য্যধার!. অব্যাহত রাখা ও পাট 
* “শিল্পের বনিয়ার সুদৃঢ় রাখ! দেশের স্বার্থের দিক 
হইতে খুবই প্রয়োজন। লেবিষয়ে কি বিধি 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যাইতে পারে, তাহাই 
বিবেচ্য। আগামী ১০ই ভিলেম্বর ইত্ডিয়ান 
কাউন্দিল অব. এগ্ৰিকালিচারেল রিলার্চের ভাইস- 
চেয়ারম্যান স্বায় দতর সিংহের সভাপতিত্বে 
'ৰুলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির এক 
নত! ' হুইবে । কমিটি তখন বিষয়টি খুব, তাল 
ভাবে বিবেচনা! করিয়া দেখিবেন, বলিয়া bi জি 
সি লেন আানাইয়াছেন। 

ভারতীয় অর্থনীতি" ক্ষেত্রে ভারতীয় পাট 
শিপ্পের স্থান যে নানাদিক হইতে খুবই উল্লেখযোগ্য, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। শে হিসাবে এই শিল্পের 
বনিয়াদ সুদৃ রাখার জগ্ত ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল ছুট 
কমিটি উপযুক্ত বিধিব্যবস্থ।/ স্থির করুন তাছ! 
আমরা চাই। কমিটি এ বিষয়ে কি সব কর্পন্থার 
অস্ত সুপারিশ করিবেন তাছা এখনই সম্যক ধারণ! 
করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। তবে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের জমি বৃদ্ধি করিয়া ও. 
গবেষণা দ্বারা, একর পতি পাট উৎপাদনের 
প্ররিমাপ্রবাড়াইয়া পাটকলগুলর গ্রয়োদরনীয় 


০০১) 


কীচায়ালের_. অভাব যে_ অনেকটা পুরণ করা, 


বইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। খাছ 
পাদলের অত্যাৰপ্তকীর হার বার রাখিয়া 
বিভিন্ন প্রদেশ অতিরিক্ত কি পরিমাণ পাট উৎপাদন 
করিতে পারে সরকারীভাবে অরীপ ও তদন্ত 
কাৰ্য্য পরিচালন! করিয়া অচিরে তাহা নির্ধারণ 
-্করা উচিত। পরে তদমুদারে বিঙিষ্ন প্রদেশের 
, উৎপন্ন পাট সম্পর্কে একট! কোটা বাধিয়া দিলে 


ভারতীয় চটকলগুলির পক্ষে 'বর্তমানের তুলনায় 


ভবিষ্যতে ভারতীয় _যুক্তরাই হইতেই অক 
পরিমাণ ‘পাট পাওয়ার সুবিধা হইতে পারে। 
পাট শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় রাধিবার্ অগা 


' আৰ্থিক জগৎ 


ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান সেন্টাল লুট কমিটির 
সহযোগিতায় অচিরে লেতাবে কার্ধ্যে প্রনৃত্ 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।. নূতন পাট 
বুনিবার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। 
কাজেই তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাট চাব প্রসারের 
পরিকল্পনা অবিলদ্েই স্থিরীকৃত ও ঝার্য্যকরী 
হওয়া উচিত? 


ভারতে বিদেশী মুলধনের প্রয়োজনীয়তা 
: অস্ট্রেলিয়ার স্থবিধ্যত অর্থনীতিবিদ মিঃ কলিন 
ক্লার্ক (০০18. Clark) সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে এক 
বক্তৃতা! প্রসঙ্গে ভারতের শিল্পোরতির জর্ভ এদেশে 
বিদেশী মূলধন আমদানীর প্রয়োজনীয়তা! ব্যক্ত 
করেন। তিনি বলেন, ভারতে উপযুক্ত সংখ্যক 
আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান, স্থাপন করিতে হইলে 
বিস্তর পরিমাণ মূলধন সেল্র্ত নিয়োগ করা দরকার, 
বোম্বাই পরিকল্পনায় শিল্পের জন্ভ বে বুলধন 
নিয়োগের. প্রস্তাব হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে মূলধনের 


. প্রয়োন্ধন তাহার চেয়েও অনেক ৰেণী। সেই 


মূলধন কি ভাবে সংগৃহীত হইবে তারতের 
সম্মুখে বর্তমানে তাহাই একটা বড় প্রশ্ন । মিঃ 
কলিন ক্লার্ক বলেন, ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, এদেশ- 


বাণীর যাখাপিছু আয় অম। এই অবস্থায়ও অর্থ- 


সঞ্চয়ের ' একটা আগ্রহ এছেশের লোকেদের 
রহিয়াছে । এছেশে মোট জাতীর আয়ের শতকরা 
৬ হইতে ৭ তাপ লোকে সঞ্চয় ও সংরক্ষণ 
করিতেছে। এই সঞ্চয় (5৭vin৪৪) এই দরিস্ত 
দেশের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ₹ইলেও ভারতের ব্যাপঞ 
শিলোদ্নতির পক্ষে তাহা বখোপযোগী নছে। 
আর বেশী অর্থ লঞ্চয় করিতে গেলে লোকের 
ভীবনযাত্রার মান আরও নিয়স্তরে নামাইস্গা দিয়াই 


, তাহা করিতে হইবে । সেভাবে সেভিংস্‌ বা সঞ্চয়ের 
পরিমাণ কিছু বাড়াইলেও তাহা শিল্পের মূলধন 


হিসাবে এদেশের পক্ষে যথাযোগ্য হইবে না। 
কাজেই ব্যাপক শিল্লো্নতির পথ প্রশস্ত করিতে 


হইলে-এদেশে বিদেশী যূলধন আমদানীর সুযোগ 


দেখিতেই হইবে। কিন্ত বিদেশী মূলধন আমদানীর 
ফলে দেশের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় এবং বিদেনী 
কর্তৃত্ব ও বিদেশী মুনাফাবৃত্তির নাগপাশ যাহাতে 
দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উপর চাপিয়া না বগে, দে 
দিকে বিশেষ ল্য রাখিতে হইবে । 'সেবিষয়ে 
মিঃ কলিন ক্লার্ক একট! যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব এদেশ- 
বাসীর সমক্ষে, উপস্থিত করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, মৌলিক শিল্প জাতীয় অর্থনৈতিক 

উন্নতির তিত্তি। দেহিলাবে ওঁ' শ্রেণীর শিল্পে 
বিদেশী মুলধন নিয়োগ ও তাহার উপর 
বিদেশী বর্তৃত্ব ও বিদেশী মূনাফাবৃত্ডির সুযোগ 
প্রসারিত" হইতে না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। দেশের 


. | ঢা 
বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে জাতীয়করণ নীতিতে 


ও সাক্সাৎভাবে; রাষটরকর্তৃত্বে এই সমস্ত শিল্প স্থাপন 
ও পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে । . যৌলিক 
শিল্প ছাড়া অন্ক যেদব সাধারণ শিল্প রহিয়াছে, 
তাহাদের ক্ষেত্রে তত বেশী সতর্ক নীতি অবলম্বনের 
প্রয়োজ্নীয়ত! নাই। সেই সব শিল্পের অন্ত 
দরকার মত বিদেশী সৃলধন সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। বিদেশী,মূলধনের সাহায্য নিয়া এই লব 
শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে তাহ! আতীয় 


[৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 


অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়া তত বেশী ক্ষতিকর 
হওয়ার আশঙ্কা লাই । মিঃ কলিন ক্রার্কের এই 
নির্দেশ খুব সুচিন্তিত ও সম্র্থমযোগ্য, সন্দেহ 
নাই। : 


1 

ভারতবর্ষের মোট অনসংখ্যার অধিকাংশ 
ক্ুবিকার্ধ্যে নিয়োজিত রহিয়াছে । শিল্পের কাজে 
নিয়োজ্জিত লোকের সংখ্যা এদেশের মোট জন- ' 
সমন্টির মাত্র শতক ব্য দশ তাগ। বিঃ কলিন ক্লার্ক 
তাহার বক্তৃতার এদেশের শিললোন্নতির জন্ত সেদিক 
দিয়া অবস্থায় সময়োচিত পরিবর্তন লাধনেরও 
উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমেরিকার 
মোট কর্থরত লোকদের শতকরা ১৬ তাগ মা 
ক্রধিকার্যেয নিযুক্ত আছে । শতকরা ২৪ ভাগ শিল্প 
সাধনায় নিয়োজিত আছে। আর বাঁফী শতকরা 
৬৯ ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি (সাতিস) 
দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেছে ।: এদেশেও 
কৃষিকার্ধ্য হইতে বাড়তি লোক দরাইয়া তাছা- 
দিগকে বর্তমানের তুলনায় বেশ সংখ্যায় শিল্পের : 
কাজে ও সা্িলে নিয়োগ করার ব্যবস্থা সঙ্গত। 
মিঃ ক্লার্কের এই নির্দেশও খুব বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়! আমর] মনে করি! : 


তারার অনৈতিক ননেনন 


আগামী ২২শে ভিসেম্বর কলিকাতায় সতী 
অর্থ নৈতিক সম্মেলনের ত্রিংশৎ অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হইবে । বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডাঃ পি এস 
লোকনাথন ওঁ সম্মেলনে পতাপতিত্ব ফরিবেন। 
অধ্যাপক এশ কে কুত্র (এলাহাবাদ), অধ্যাপক 
ভি আর গাড্‌পিল (পুনা), ডাজার ভি কে মালহোতর 
(ছষ্টাণ ইকনমিষ্ট' পত্রের সম্পাদক), ডাঃ বিবি 
দাশ (কলম্বো) এবং অধ্যাপক সি এন তকিল 
প্রমুখ সুপরিচিত অর্থশান্ত্রিগণ এই লম্মেলনে 
উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া ইতিমধ্যেই ভাছাদের' 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের 
গবর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী এই 
সন্মেলন উদ্বোধন করিবেন। 'ভাশনেলাইজেসন” 
(জাতীয়করণ),' চীপ মণি পলিলি (সস্তা টাকার 
নীতি) এবং পাকিস্থান ও ভারতের অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক ও সম্মেলনে শর্থনীতিবি্দের আলোচ্য 
বিষয়" ছিলাবে নির্ধারিত হইয়াছে! বহু অর্থ- 
নীতিবিদ ওঁ সব বিষয়ে সময়োচিত 'প্রবন্ধাদি পাঠ 
করিবেন। ' শ্রীযুক্ত নলিনীরঞন, সরকার 
গ্ভাশনেলাইজেন? দম্পরকিত আলোচনার বৈঠকে 
সভাপতিত্ব করিবেন এবং মিঃ পি এল রঙগস্বামী 
কীপ মণি পলিসি’ সম্পর্কিত আলোচনা উদ্বোধন 
করিবেন। 





এবৎসর কলিকাতায় ভারতীয় অর্থনৈতিক 
সন্মেলন অনুষ্ঠিত, হুইবে, ইহা খুবই আনন্দের 
বিষয়। কলিকাতা বিশ্ববি্তালয়ের কতিপয় 
অধ্যাপক এই সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন সম্পর্কে 
ইতিমধ্যেই আন্তরিকভাবে ব্রতী হুইয়াছেন। ভাইস্‌- 
চেক্গেলার মিঃ পি এন ব্যানাঙ্দিকে সভাপতি 
করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হুইয়াছে। 
এই অভ্যর্থনা লমিতিৰ কাঁজে সহযোগিতা করিয়া 
সম্মেলনটিকে লাফল্যমণ্ডিত ' করিবার জন্ত 
আযরা কলকাতার: সুধীজনদিগ্‌কে আহ্বান 
ফরিতেছি। 


৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭] 


জমিদারী স্বত্ব ক্রয় সম্পর্কে নুতন প্রস্তাব 
বাংলার পূর্বপ্তন লীগ মন্ত্রিসভা চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত বিলোপ করিবার অন্ত ও জমিদারী স্বত্ব 
'লরকারে খাস করিয়া লওয়ার জন্য একটি বিল 
উপস্থিত করিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিসভ! 
বর্তমানে সেই বিলটি নুতন করিয়া বিবেচন! 
করিতেছেন বলিয়! জানা গিয়াছে। তবে যে 
ভাবে বিলটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করা 
হইয়াছিল, সেভাবে নাকি উহা পূর্ববঙ্গ বাবস্থা 
পরিষদে উপস্থিত করা হইবে না। ভূমিস্বত্ব ক্রয় 
সম্পর্কে সরকারী আধিক দায়িত্ব যথাসম্ভব হাল 
করার জঙ্ভ ও ভ্রীত ভূমির স্বত্ব চাষীদের হাতে 
ছাড়িয়া দেওয়ার ভষ্চ পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের রাজন্ব- , 
সচিব মিঃ হামিছুল হুক চৌধুরী একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । নুতন করিয়া 
বিলটি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিবার 
সময়ে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিলটিতে কতকগুলি 
নূতন বিধান সংযোজিত হওয়ার সম্ভাবনা জাছে। 
মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী যে স্কীম তৈয়ার 
করিয়াছেন, তাহাতে ভূমির .অমিদারী স্বত্ব ক্রয় 
করিয়। লওয়ার পর তাহা সরকারের হাতে না 
রাখিয়া ক্রমে ক্রমে উহা চাষীদের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়ার কথ! বলা হইয়াছে । উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
দিয়া জমিদারী স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার যে সুপারিশ 
ফ্লাউভ কমিশন প্রদান করিয়াছেন এবং উপরোক্ত 
বিলে সে বিষয়ে, যে কার্য্যধার! স্থিরীকৃত হইয়াছে, 
তাহাতে জমিদারী ক্রয় বাবদ গবর্ণমেণ্টের উপর 
একট! বড় রকম খণভার চাঁপিবে। সেই খপ 
শোধ করিতে ৫০।৬০ বংসর লাগিবে। এত বৎসর 
ব্যাপিয়া এইভাবে বিরাট খণভার বহন করা খুবই 
অনভিপ্রেত । অমির মালিকানা স্বত্ব গবর্ণষেন্টের 
হাতে ন! রাখিয়া তাহা! কৃষকদের কাছে বিক্রয় 
ফরিয়া দিলে পবর্ণমে্ট অল্প সনয়ের মধ্যে তাহার 
খণভার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। চাষের 
জ্রমির যালিকানা স্বত্ব নিজ হাতে পাইয়া কবকরাও 
জমির উন্নতিবিধান সম্পর্কে ও ফসল উৎপাদন 
সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগী হইতে পারে৷ 
তাই মিঃ হাম্ছুল হক চৌধুরী সরকার কর্তৃক 
জমিদাযী স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার সঙ্গে ও জমি প্রকৃত 
কৃষকদের ভিতর বিক্রয় করিয়! দেওয়ার উপরও 
জোর দিতেছেন। জমির উপর প্রদেয় খাজনার 
১৫২০ গুণ টাকা উহার মুল) হিসাবে ধরিয়া সেই 
টাকায় জমির পূর্ণ স্বত্ব যদি কৃষকিগকে ক্রয় 
করিয়া লইতে বগা হুয় এবং তাহাদের ল্ুবিধার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি কিন্তিবন্দী হারে টাকা 
আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়, তবে ১৫২০ বৎসর 
মধ্যে সরকারী খপের টাকা অনেকাংশে আদায় 
হইয়া আসিতে পারে। এইরূপ একট! বিধান 
বিলে যোগ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে মিঃ হামিছল 
হক চৌধুরীর প্রস্তাৰ বর্তমানে পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার 
বিবেচনাধীন আছে। | 
মিঃ হামিছুল হক চৌধুরীর এই প্রস্তাবে যথেষ্ট 
নৃতনত্ব রহিক্নাছে। জমিদারী স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার 
লঙ্গে প্রকৃত চাষীদের ভিতর লে স্ব বিক্রয় করিয়া 
দেওয়া খুবই ভাল কথ1। ইহাতে কৃষকরা জধির 
. মালিক হইয়া তাহার উন্নতি বিধানে বত্বপর হইবে । ৷ 
২ 


আর্থিক জগৎ 


ফলে চাষাবাদের উন্নতি ও ফপলের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সংজভগাধ্য হইবে। কৃষক কিপ্তিবদদী হারে জমির 
মূল্য দিয়! তাহার মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইলে 
জমিদারী ক্রয়ের খপ গব্্ণমেণ্ট উছা দ্বারা সহজেই 
পরিশোধ করিতে পারিবেন। সেদিক হইতে 
বিচার করিলেও প্রস্তাবটি খুব সমর্থনযোগ্য মনে 
হইবে। মিঃ হুক চৌধুবীর এই প্রস্তাব কতদূর 
কার্যকরী হয় তাছা দেখিবার বিষষ। 
দামোদর পরিকল্পন! 

ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সভায় ভারত 
সরকারের এওয়ার্কস, মাইনপ এগ পাওয়াঁবঃ 
বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এন বি গ্রাডগিল এক প্রশ্নের 
উত্তরে জানাইয়াছেন যে, দামোদর পরিকল্পনা 
সম্পর্কে প্রাথমিক জরীপ ও তদন্তকার্য্য সমাপ্ত 
হইয়া আলিয়াছে। এ পরিকল্পনা অনুসারে 
দামোদর নদের জঙ্শ্রোত নিয়ন্ত্রণের জন্য ৮টি বাধ 
নিৰ্ম্মাণ করা হইবে। সমস্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী 
করিতে ৭1৮ বৎসর লাগিবে ও সে বাবদ ৫৫ কোটি 
টাকা ব্যয় ছইবে। এই পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত 
করিবার ত্য গবর্ণমেন্ট কতিপয় মার্চিন বিশেষজ্ঞের 
সহিত চুক্তি কহ্বেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার বিছাব ও পশ্চিম বঙ্গ গব্ণষেণ্টের 
সহযোগিতায় ওঁ পরিকল্পনা ক্বার্ধাকবী করিবেন। 


সে্রগ্ভ মিজিতভাবে দামোদর ভেলী 'কর্পেবেশন? 


নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। এ 
কর্পোরেশন স্থাপন ও তাহার উপর প্রয়োজনীয় 
ক্ষমতা ছন্ত করা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার 
সমপ্রতি পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল 
উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত মজুযদার বক্তা? 
প্রসঙ্গে জানান, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা 
অনুলারে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের যে ব্যবস্থা 
হইবে, তাহাতে মোট খরচ দীড়াইবে 
২৮ কোটি টাক1। কেন্দ্ৰীয় সরকার, বিহার 
সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার সমানভাবে এই 
খরচের অংশ বহন করিবেন। সেচ বিষয়ে এ 
পরিকল্পনা মাবফতে যে স্ববাবস্থা করা হইবে, তজ্ঞন্ত 
১৩ কোটি টাক! ব্যয় দীড়াইবে। পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার ও বিহার সরকার সে খরচ দান করিবেন। 
বন্ধা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জম্ক খরচ ছইবে মোটমাট 
১৪ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার সে বাবদ 
৭ কোটি টাকা দিবেন। এ দফায় মূলধন থাতে 
নিয়োজিত বাকী টাকা ও পরবর্তী বাৎসরিক খরচ 
পত্রের দ্রায় পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেষ্টকে বহন করিতে 
হইবে। দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে 
বিভিন্ন দিক দিয়া কি সুফল পাওয়ার সম্তাঁবন] 
আছে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া শীধুক্ত মজুমদার 
যলেন, এই পরিকল্পনা কার্যে পরিপত হইলে 
প্রথমতঃ দামোদর নদের বন্ধা ও তাহার অনিষ্টিকর 
প্রতিক্রিয়া বন্ধ হইবে, দ্বিতীয়তঃ, এ নদের 
তীরবর্তী ও স্সিকটবন্তা ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার একর 
জমিতে প্রেধানতঃ বাংলায়) জলসেচের বন্দোবস্ত 
হইবে, তৃতীয়তঃ, উহার ফলে বাংলা ও বিহারে 
মানা কাজে ব্যবহারের অন্ত ৩ লক্ষ কিচওয়াট 
ব্ছ্যিৎ উৎপাদন সম্ভবপর হইবে। জমির জ্বল 
সেচের সুবিধা! হওয়াতে পশ্চিম বঙ্গে অতিরিক্ত 


৫ / 


ও 


২ লক্ষ টন ছইতে ৩ লক্ষ টন থাস্ত শন্তের যোগান 
পাওয়া যাইবে। বেশী পরিষাপ বিদ্যুৎ শক্তি 
উৎপন্ন হওয়ার ফলে শিল্প পরিচালনার বিশেষ 
সুবিধা হইবে। কয়লা খরচ বাচিয়া যাইবে । 
পশ্চিম বঙ্গের সমৃদ্ধি বাড়াইবার পক্ষে দামোদর 
উপত্যক1 পরিকল্পনাটি যে কিরূপ গ্রযোজনীয়, 
মিঃ মঙ্ুমদাবের উপরোক্ত বর্ণনা হইতে তাহ! 
ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। দামোদর নদে 
বন্ধা দেখা যাওষার ফলে প্রায়ই পশ্চিম বঙ্গের 
কয়েকটা ঞ্চলে ব্যাপক শ্ত তানি ঘটিয়া থাকে । 
অন্ত নানা দিক দিয়'ও লোকের যথেষ্ট ছুঃখ গ্রানির 
কারণ দেখা দেয়। নব পরিকল্পিত দামোদর 
বাধের ফলে সে ধরণের বগা] নিয়ন্ত্রিত হইবে। 
দাযোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে পশ্চিম 
বঙ্গের একটা ব্যাপক অঞ্চলে জমির জল 
সেচের সুবিধা চইবে। তাহাতে ফসলের উৎপাদন 
২ লক্ষ টন হইতে ৩ লক্ষ টন বাডিবে। তাহা 
ছ্বাডা ক পরিকল্পন1 কার্যকরী হইলে সম্ভা দরে 
বেশী পরিমাণ বিচ্যুৎ সরবকাঁছের স্ববিধা হইবে। 
শিল্প-ব্যবসায়েব পক্ষে তাছা খুবই কল্যাপকর 
হইবে। কাজেই সকল দিক হইতেই আমরা 
এই পরিকল্পনাটি খুব সমর্থনষোগা বলিয়া মনে 
করি। যত শীঘ্র উহা কার্য্যকরী হয় এ প্রদেশের 
পক্ষে ততই মঙ্গল । | 


শিলোন্নতির জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও ' 
বিদেশী যন্ত্রপাতি 


ভারতে শিল্প প্রসারের অন্ক বিদেশী বিশেষজ্ঞ 
ও বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানীর বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা রছিয়াছে। ভারত গবর্ণমেপ্ট সে 
প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার কি ব্যবস্থা করিতেছেন 
তৎসম্পর্কে ভারতীয় ভোষিনিয়ন আইন সভায় এক 
সদহ্ক পেশ করেন। তছুততরে ভারত সরকারের 
শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের সচিব ডাঃ শ্তাযাগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় জানান, ভারতে শিল্পের জন্য কি সংখ্যক 
বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন তাহা অবধারণ 
করিবার জগ্থ ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
সমছের নিকট এক বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
তাহার যে জবাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্ত বিদেশ হইতে ছুই শত 
বিশেষজ্ঞ আমদানী করা প্রয়োজন বলিয়া সাব্যস্ত 
হুইয়াছে। দেশের কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃপক্ষ নিজেরা বিদেশ হইতে বিশেজ্ঞ সংগ্রহের 
চেষ্টা করিতেছেন। সেরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞ 
আমদানীর ছাড়পত্র দিয়া ওঁ লব প্রতিষ্ঠানকে 
সাহায্য করিতেছেন। তাহ! ছাড়া গবর্ণমেন্ট 
নিজেরা উদ্যোগী হইয়াও দেশীয় “শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
জন্য বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করিতেছেল। যুদ্ধের সমস্রে 
শক্রপক্ষীয় দেশসমূহের যেশব শিল্প-বিশেবজ্ঞ ও 
কারিগর এদেশে অন্তরীণ বা বন্দী ছিল, গবর্ণমেপ্ট 
এদেশে শিল্প কারখানার কাজে যথাসম্ভব তাহাদের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে জাপান, 
আম্মানী ও আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানীর 
ভজন্ত, গবর্ণষেন্ট . চেষ্টা করিতেছেন। বাপিনে 
ইণ্ডিয়ান মিলিটারী মিশনের নিকট এবিষয়ে 
সমুচিত নির্দেশ প্রেরণ করা হইয়াছে । 
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ভারতে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতির যোগান 
সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জি বলেন, এদিক দিয়া দেশেয় 
প্রয়োজন কি এবং তাহ! কিতাবে মিটানো যাইতে 
পারে তাহা বিবেচনার ভ্রদ্ধ গবর্ণমেন্ট একটি 
পেনেল (Panel on Industrial plant and 
Machinary) বসাইধাছিলেন। সেই পেনেলের 
রিপোর্ট বর্তমানে গবর্ণমেন্টের বিৰ্চেনাধীন আছে। 
এদেশে যন্থপাতির যোগান বাড়াইতে হইলে কেবল 
বাহিরের আমদাশীব উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, 
দেশে তাহা তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
এদেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কারখানা স্থাপনের 
উপযোগী কলকক্সা ও. সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্ত 
গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ 
কলফজ ও সরঞ্জাম ক্রয়ের অঙ্ক শ্ল্ি ও সরবরাহ 
বিভাগের চারিজন অফিপরকে সম্প্রতি জার্খানীতে 
প্ৰেৰণ করা হইয়াছে? 

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ 

যুদ্ধের সময়ে সরকারী দপ্তর সংপ্রদারণের ও 
।সরকারী ব্যয় বুদ্ধির একটা! হিড়িক পড়িয়াছিল। 
যুদ্ধ যিটিয়| যাওয়ার পর ছুই ৰৎসরেরও বেশী 
সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু কেন্ট্রীয় সরকারের 
ব্যয় সঙ্কোচ করিবার আত্জও কোনও চেষ্টা হইতেছে 
লা। বরং সরকাণী দপ্তরের কলেবর বুদ্ধি করিয়া 
ও পে-কমিশনের সুপারিশ অন্থ্যায়ী চাকুরীয়াদের 
বেশী মাহিয়ানা ও বেশী ভাতার ব্যবস্থা করিয়া 
পবর্ণমেণ্ট তাহাদের ব্যয় বেপরোয়াভাবে বাড়াইয়াই 
চপিয়াছেন। যুদ্ধের পুর্বে. জেনারেল এভ- 
মিনিষ্ট্রেশন বা সাধারণ শাসন ব্যবস্থা বাৰ্দ ভারত 
সরকারের ব্যয় হইত ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। 
যুদ্ধের সময়ে ১৯৪৪-৪৫ সালে প্র খরচ ৪ কোটি 
২৪ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের পর 
১৯৪৬-৪৭ সালে সাধারণ শাসন ব্যবস্থার অন্ত 
খরচ হইয়াছে ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা! 
১৯৪৭-৪৮ সালের প্রন্ভও & বাবদ ব্যয় ধরা হইয়াছে 
৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা) এরূপ ব্যয় বৃদ্ধি এই 
দরিদ্র দেশের পক্ষে খুবই অস্থচিত। আর ভারতীয় 
ডোমিনিয়ন আইন সস্তায় বাজেউ আলোচনা 
প্রসঙ্গে তাছ! উল্লেখ করিয়া! কতিপয় সদন্ত কড়া 
মন্তব্য করিয়াছেন। মিঃ বি দাস বলিয়ান্তেন, 
বিদেশী আমলাতন্ত্র বেপরোয়াভাবে যুঃদ্ধর সময় 
এদেশে সরকারী খরচপত্র বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
যুদ্ধ অনেককাল মিটিয়া গিয়াছে।' স্বাধীন ভারতে 
এক্ষণে প্রকৃত অনগ্রতিনিধিদের লইয়। জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট গঠিত হইয়াছে । এই অবস্থায় সরকারী 
ব্যয় একটা ছ্যত্ত স্তরে সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা 
বর্তমান গবণমৈন্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত। যুদ্ধের 
পূর্ব কেন্দ্রীর শরকারের দপ্তরে যে লোক চাকুরী 
করিত বর্তমানে সে তুলনায় ৪ গুণ বেশী লোক 
সেখানে কাল্প করিতেছে। লরকারী দপ্তরে 
বাস্তবিকপক্ষে এত: লোকের কাজ নাই। এই 
অবস্থায় বিভিন দপ্তর ছাটাই করিয়া সরকারী ব্যয় 
সঙ্কোচ করিবার ব্যবস্থা অচিরে প্রয়োজন। 
ভারতের মত দরিদ্র দেশের রেল কর্চারীঝা 
তীহাদের 'কাধ্যক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে-নজর না দরিয়া 
ফেবল বেশী? মাহিয়ানা ও বেশী মাগৃগি ভাতার 
জন্য চীৎকার করিতেছেন, আর গবর্ণষে্টও 
ফাহাদের সে দাবী যথাষথ পরিপূরণের চেষ্টা 


£ 


আধিক জগৎ 


করিতেছেন। ইহা মিঃ বি দাল নিতান্ত ক্ষোভের 
বিষয় বলিয়াই মনে করেন! ট্যাক্সদাতাদের 
শোষণ করিয়া, এইভাবে সরকারী চাকুরীয়াদের 
জদ্য বেশী মাহিয়ানা ও বেশী ভাতার ব্যবস্থা 
তাথার মতে অস্থচিত। তিনি তাই একটি ব্যয় 
সক্ষোচ কমিটি বসাইয়া অবিলম্বে সরকারী ব্যয় 
ছাটাই সম্পর্কে উপযুক্ত সুপারিশ প্রদানের প্রস্তাব 
করেন। মিঃ কে শান্তনমও এক বক্তৃতায় 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় নীতির নিন্দা করেন এবং একটি 
ব্যয় সক্কো5 কমিটি বসালো সম্পর্কে মিঃ বি দাসের 
প্রস্তাব সমর্থন করেন। ভারত সরকারের অর্থ- 
সচিব মিঃ যণ্ুখম চেটি এ.সমন্তের জবাব ধিতে 
পিয়া জানান ধে,- কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বাহুল্য 
সম্পর্কে উক্ত সদন্তদের অভিযোগ খুবই স্তায়্য। 
যুদ্ধের পরে বেন্ত্রীয় সরকারের ব্যয় হাপ পাওয়ার 
বদলে তাহা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, ইছা 
বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। লরকারী 
কর্মচারীদের জন্ত বন্ধিত মাগৃপ্ি ভাতার ব্যবস্থা, 
পে-কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ ও কন্ট্রোল ব্যবস্থার 
দায়িত্ব বহন--মুখ্যতঃ এই সমস্তের জন্ভই সরকারী 
খরচপত্র এভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহা! হউক, 
সরকারী খরচপত্র হালের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে অবহিত হুইয়াছেন। প্রকৃত 
যোগ সুব্ধি . বিবেচনা করিয়! লে সম্পর্কে, 
সুচিন্তিত নির্দেশ প্রদানের অন্ত গবপয়েন্ট শীগ্ই 
একটি ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি বলাইবেন বলিয়া মিঃ 
বগ্ধম চেটি জানান। 

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় দিন দিন যেভাবে 
বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে দেশের স্বার্থ দেখিতে 
হইলে অচিরে উহ! যথাসম্ভব সম্বরণ করার ব্যবস্থা 
যে একান্ত প্রয়োজন লে বিষয়ে আমরা মিঃ বি দাস 
ও মিঃ শান্তনমের সহিত একমত । অর্থসচিব মিঃ 
বগুধম চেটি শান্তভাবে 'লে অভিযোগ গ্রহণ 


ইউনাইটেড] 
ইণ্ডাস্ত্রীয়াল 


ন্ব্যা্ত ভিনস্মিভ্েত্ত 
| স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


| চেয়ারম্যান--স্রীষুক্ত যদ্রলাথ ল্রায় - 
| সুবিধাজনক অর্থে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
: যাবতীয় কাক্র করা হয়। 


হেড অফিস—_ 
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ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ 
পাটনা সিটা। 
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১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭.] 


করিয়াছেন এবং অচিরে একটি বায় লক্ষোচে কমিটি 
বসানো সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায্ন জ্ঞাপন 
করিয়াছেন, ইহাতে ব্যয় সঙ্কোচ লম্পর্কে আমরা 


গবর্ণমেণ্টের  আস্তরিক , আগ্রছেরই পরিচয় 
পাইতেছি। 
পশ্চিম বাংলায় স্বাস্ত্যোন্নয়ন পরিকল্পনা 


পশ্চিম বঙ্গের সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের 
ডিরেক্টর মেজর দ্রেনারেল এ সি চ্যাটাঞ্জি সম্প্রতি 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রদেশের শোচনীয় 
জনস্বাস্থ্যের কথা বিবৃত করেন এবং “এই অবনতি 
প্রতিরোধ করা সম্পর্কে একটি ব্যাপক স্বাস্থ্যোহয়ন 
পরিকল্পনা গ্রহণের সঞ্চল্ল প্রকাশ করেন ।' তিনি 
বলেন, বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রকোপ বাড়িয়া 
চলায় এবং বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়ার ত্বংসলীল! 
অব্যাংতভাবে বহিয়া চলায় এপ্রদেশে স্বাস্থ্যহীনতা 
ও অফালমৃত্যুর ‘আধিক্য দেখা যাইতেছে। 
এখন আর কেবল পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান ও অন্ত 
কয়েকটি ছ্েলাতেই বাঙ্গালী জাতির  ক্ষরিফুতা 
লক্ষিত হইতেছে না--ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তৃত 
হওয়ার সঙ্গে সে ক্ষ়িফ্ণুতার, লক্ষণ পূর্ববঙ্গের 
র্রাজনাহী'ও হয়মননিংহ জেলাতেও প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিতেছে। রোগ, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যুর 
ফলে বাঙ্গালী নমাজজ আদ্র অনেক হুলেই " 
অবাদালীদের সন্মুখে হটিয়া যাইতে বাধ্য 
হইতেছে। আত্ম প্রতিষ্ঠা ও অত্মোন্নতির সংগ্রামে 
তাহাদিগকে পরাপ্রয় বরণ করিতে হইতেছে। 


' বাঙ্গালী জাতির, এই অধোগতি রোধ করিতে 


হইলে এখন হইতে এ প্রদেশের গবর্ণষেন্টকে 
ব্যাপক স্বাস্থ্যো্লতির পরিকল্পনা! নিয়া অচিরে' 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হুইবে। মেজর জেনারেল 
এ দি চ্যাটার্ছি জানাইরাছেন,. তিনি পশ্চিম, বঙ্গ, 
সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর পদ গ্রহণ 
করিবার পর হইতে এরূপ একটি পরিকল্পনা 
সম্পর্কে মনোযোগী হইয়াছেন । ইতিমধ্যে একটি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়া তিনি 


| পশ্চিম বঙ্গ গবরণমেন্টের বিবেচনার রপ্ত উপস্থিতও 


করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় স্থাস্থ্যোক্সতি, রোগ 
প্রতিরোধ ও চিকিৎপাবিবয়ক ব্যবস্থার জঙ্ক 
শালনগত, আইনগত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা 


| সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া 
| হইয়াছে। 
| বিবৃত করেন নাই। 
| ব্যবস্থা হিসাবে সকল শ্রেণীর হেল্থ, সানি 

| সরকারী কর্তৃত্ব পরিচালনার, পশ্চিম বলের ১৩০টি 

| ইউনিয়ন বোর্ডের প্রত্যেকটিতে একটি হেল্থ, 
{ সেন্টার বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুপিবার এবং আইনগত 

| ব্যবস্থা হিসাবে ম্যালেরিয়া ও অন্ত প্রধান প্রধান 

| রোগ সম্পর্কে আইন 

| প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 
I করার প্রন্তাব 
| গিয়াছে। 


ডাঃ চ্যাটার্জি সমস্ত পরিকল্পনাটি 
তবে উহাতে শাসনগত 


করিয়া আনসাধারণকে 

অবলম্বনে বাধ্য 
রহিয়াছে বলিয়া জানা 
ক্াতীয় স্বাস্থ্যোরতি ও ভাতীর 
আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্তু এই ধরণের পরিকল্পনা গঠনের 


| উদ্ভোগ আমরা প্রশংসনীয় বলিয়া গনে ফরি। 
| পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট যতনীঘ এইরূপ পরিকল্পন। 
{ কাৰ্য্যে পরিণত করিবার বু কৰেন, ততই 
| মঙ্গল। 
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| 


ইণ্তাধীয়াল. ফিনাঙ্স কর্পোরেশন 


নিলি স্বাভাবিক স্থুযোগ-মূবিধা থাকা 
-সব্বেও উপযুক্ত মূলধনের অভাবে এদেশে শিল্প 
প্রসারের কাজ ব্যাহত হইতেছে.। দেশের প্রয়োজন 
সত্বেও অনেক শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সম্ভবপর 
হইতেছে না। যে'রব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 


“উপযুক্ত কার্ধ্যকরী মৃলধনের অভাবে তাহাদের 


"মধ্যেও কতকগুপির সুপরিচালন! ও কার্য্যগন্প্রসারণ 
কঠিন হইয়া দঈীড়াইয়াছে। এদেশে অনেক ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সত্য, কিন্তু মুখ্যতঃ স্বল্মেয়াদী 
খণ প্রদানে ব্যান্কসমূছের কার্্যধারা সীমাবদ্ধ 
বলিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী খপের 
প্রয়োজনীয়তা এওঁ সমস্ত দ্বারা মোটেই পরিপুরিত 
হইতেছে না। আবশ্তকীয় মূলধনের অস্ত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূকে বেশ্টী পরিমাণে ম্যানেছিং এজেন্দী 
প্রথার উপর নির্তঃশীল হইতে হইতেছে । উহাতে 
শিল্প-পরিচালনার ক্ষেত্রে নান] ছুর্নাতি আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থপরতা! ও 
ঘুনাফাবৃত্তির ফলে শিল্পের সুপর্রিক্লিত প্রসার 
কঠিন হইয়া ঠাড়াইতেছে। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া.পাণ্চাত্যের'শিল্লোপ্রত দেশগুলির অনুকরণে 
"ভারতে সরকারী উদ্চোগে ও শিয়ন্ত্রণাধীনে শিলের 
-যুলধন সরবরাহকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
সম্পর্কে এদেশের জনসাধারণ দীর্ঘকাল যাবৎ 
আন্দোলন করিয়া আসিতেছে । বড়ই সুখের 
“বিষয় এই যে, এতদিন পরে আজ লোকের সে 
রাবী পরিপুরিত হইতে চলিয়াছে। ভারত 
সরকারের অর্থসচিব মিঃ বগ্মখম চেটি সম্প্রতি 
ভারতীয় ভোখিনিয়ন আইন সভায় ইণ্ডাই্রীয়াল 
-ফিনান্স কর্পোরেশন বা শিল্পের মুলধন মরবরাহ- 


কারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের .উদ্দেশ্তে একটি বিল. 


উত্থাপন করিয়াছেন। উদ্বার পরিকল্পিত বিধি- 
“বিধানসমূহ পুনব্বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনমত 
পরিবর্তন ও সংশোধনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত 
"করিবার জন্তু আইন সভার একটি নির্বাচিত 
কমিটির (পিলেক্ট কমিটি) উপর ভার দেওয়া 
হইয়াছে । মিঃ যধ্ম,খম চেট্রি এই বিলটি উপস্থিত 
-করিলেও ইছা স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, উহা! তাহার 
"দ্বার! রচিত বা পরিকল্পিত হয় নাই। ভারতের 
.শেষ শ্বেতাঙ্গ অর্থগচিব শ্তার আচ্চিবন্ড রোল্যাওস্‌ 
প্রথমে এই বিলের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। 
পরে অন্তর্ধত্তী সরকারের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ 


“আলী খান গত বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে 


উছা উপস্থিত করিয়াছিলেন। পরিষদে উপস্থাপিত 
হইলেও নানা অবস্থার চাপে গত বৎপর এই 
: যিলটি বিবেচন! করিবার ও উহা পাশ করিয়া 
সওয়ার কাধ অগ্রব্তা - হয় নাই। বর্তমান 
। অর্থপচিব নূতন করিয়া ম্বাধীন ভারতের আইন 
' তায় আঁগ্ উহা বিবেচনার অন্ত পেশ করিয়াছেন। 
1 এই বিলে ইণ্ডাট্্রীম্াল ফিনান্স কর্পোরেশনের উদ্দেষ্ত 


উহার পরিচালন। সম্পর্কে যে সব বিধি-বিধান 
। পরিকলিত ছইয়াছে, .বর্তযান প্রবন্ধে 
“মোটামুটিভাবে তাহ! নিয়া আমরা আলোচনা 


করিৰ। 


ও কার্য্যধারমর যে আভান দেওয়া হইয়াছে এবং ৷ 


বিলের যুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের 
প্রদেয় খপ দারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী 
মূলধনের প্রয়োজন মিটিতেছে না বলিয়া পবর্ণনেণ্ট 
দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে মাঝারি ও দীর্ঘ 
মেয়াদী খণ প্রদা একটি ইওাহীরার 
ফিনাপ্ কর্পোরেশন গঠনের সঙ্কল্প | 
মনন প্রতিষ্টান অর্থে এই বিলে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
পমুহকেই বুঝাইরে-বলিয়া-মিঃ বণ খম চে্টি তাহার 
বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। ভাব্রতীয় ভোমিনিয়ন 
আইন সভায় এই বিল সম্পর্কে যে বিতর্ক হয়, 
তাহাতে ইও'্রীপাল ফিনান্স কর্পোরেশনের প্রদেয় 
সাহায্য কেবল বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে 
সীমাবদ্ধ রাখা সম্পর্কে কোন কোন সদন্ত আপত্তি 
তুলিয়াছিলেন। দেশের ছোট শিল্প, এমন ফি কৃষির 
প্রয়োক্জনে ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্ধ্যের অগ্তও 
এই প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ নিয়োগের কথা তাছারা 
বলিয়াছিলেন। তুছুভরে যিঃ চেটি জানাইয়াছেন 
“যে, কৃষির অন্ত ও পুনর্গঠন কার্ষ্যের অন্ত এই প্রতিষ্ঠান 


, হইতে অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া তজ্ঞন্ত 


এগ্রিকালচারেল ফিনান্দ কর্পোরেশন ও রিফন্রাকসল 
ফিনান্দ কর্পোরেশন নামে অন্ত হুইটি প্রতিষ্ঠান 
স্বাপন করাই গবর্ণমেন্টেকর উদ্দেস্ত। ছোট শিল্পের 
মূলধন সরবরাহের তার উক্ত ইগ্ডট্রীগাল ফিনাব্স 
কর্পে রেশনের উপর ন! দিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজে/র গবর্ণমেপ্টমৃহাকে 
তক্ঞন্ত আলাদা আলাদা কর্পোরেশন গঠনের 
নির্দেশ দিবেন বলিয়াও অর্থপচির জ্ঞাপন করেন 
প্রস্তাবিত ইণ্ডাট্রীয়াল ফিমান্দ কর্পোরেশনের 
কার্ধ্যধারা অত্যধিক মাত্রায় ছড়াইয়া না দিয়া 
তাহার সাহায্য ও সহায়তা মুখ্যতঃ বড় শিল্প 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত রাখা এবং ছোট 
শিল্প, কৃষি এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অন্ত 
প্রয়োজনীয় থপ সরবরাহের উদ্দেস্তে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান 
গঠনে এই প্রস্তাব আমর! সঙ্গত" ও সমর্থনযোগ্য 
বপিয়াই মনে করি। তবে ওঁ সব প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনে যাহাতে অযথ! বিলম না হয়, সে বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য বাথা উচিত । 


& ইণ্ডা্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের অনুমোদিত 
ও ধন হুইবে গাঁচ কোটি টা 

(বিলের ৪নং ধারা )। হা ২৫ হাজার টাকা 
মৃল্যের ২ হাজার' শেয়ারে বিতক্ত থাকিবে। 


তাহাদের ভিতর শেয়ার বণ্টিত. হইবে। বীৰ! 
কোম্পানী ও ইনভেইমেন্ট ট্রাষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে 
শেরার দিতে পিয়াও ইগ্ই্রীয়াল ফিনাব্স 
কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ শেয়ার ও ভোটাধিকার 
বেশী সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের ভিতর বণ্টনের সুযোগই 
দেখিবেন। শেয়ারের আসল টাকা পরিশোধ 
ও তাহার উপর বা্ধিফ শতকরা আড়াই টাকার 
অনধিক লভ্যাংশ প্ৰদান সম্পর্কে কেন্সীয় সরকার 
গ্যারান্টি দিবেন ।, 

শেয়ার বিক্ৰয় করা ছাড়া কার্যকরী মূলধন 
সংগ্রহের অস্ত - প্রস্তাবিত ইগ্ডাহ্ীয়াল ফিনান্স 
কর্পোরেশন প্রয়োঞ্জনমত বি) .ও ভডিবেঞ্চার 
(১৩নং ধারা!) বিক্রয় করিতে পারিবে। তৰে 
বও ও, ' ভিরেঞ্চার . মারফতে মারফতে সংগৃহীত টাকা 
কর্পোরেশনের শেয়ার ‘মূলধনের মূলধনের চারিগুপের বেশী 
হইতে পারিবে না। বগু ও ডিবেঞ্চারের টাকা 
ও তাহার উপর “দেয় সর্ধোচ্চে. শতকরা আড়াই 
টাকা সুদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার গ্যারান্টি 
দিবেন। তাহা ছাড়া ইগ্ডাত্ীয়াল ফিনান্দ 
কর্পোরেশন দশ বৎসরের কম সময় মধ্যে পরিশোধ 
করিতে হইবে না সর্ভে জনলাধারণের নিকট হইতে 
সর্বোচ্চ দুশ কোটি টাকা, পর্য্যন্ত আমানত গ্রহ 
করিতে পারিবে। 

আলোচ্য বিলে শেয়ার, বও, ভিবেঞ্চান্স ও 
সাধারণের আমানত মিলাইয়া এইভাবে ইপ্ডা্রীয়াল 


ফিনান্স কর্পোরেশনকে মোটমাট ৩৫ কোটি টাকা 


পর্য্যন্ত কা্ধ্যকরী মুলধন সংগ্রক্ের অনুমতি দেওয়া 
হুইয়াছে। এই বিরাট দেশে শিল্পের নিত অর্থ 
নিয়োগের কাজে যে প্রতিষ্ঠান একাত্তভাবে ব্রতী 
হইবে, তাহার প্রয়োদনের দিক হইতে বিচার 
করিলে ৩৫ কোটি টাকা যুলধন উহার পক্ষে 
অনুপযোগী বলিয়াই মনে হইবে । কাছেই এই 
প্রতিষ্ঠানের মূলধন আরও বৃদ্ধি করিবার জন্ 
ভারতীয় ভোধিনিয়ন আইন সভার কতিপয় লদপ্ত 
যে দাবী করিয়াছেন, আদর তাহা! সমর্থন করি । 
বর্তমান বিলটি উপস্থিত করিতে নিয়া মিঃ ষগ্ম,খম 
চেটি জানাইয়াছেন যে, সিলেক্ট কমিটি যদি দেশের 
প্রয়োজন ও ইওডাররীয়াল ফিনান্দ কর্পোরেশনের 
কাজের সুবিধ! বিবেচনা করিয়া কাধ্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চীন, তবে গবর্ণমেন্ট তাহাতে 
আপত্তি করিবেন না। অর্পরচিবের এই উক্তি ' 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট,-রিদার্ড ব্যাঙ্ক, সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক, খুবই ভরযাব্যধফ । সিলেক্ট কমিটি কর্পোরেশনের 


ৰী [নী এবং ইনভেটমেণ্ট ট্রাই ও তদ্রপ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান বা 
ব্যক্তিবিশেষের নিট উক্ত কর্পোরেশনের শেয়ার 
বিক্রয় করা হইবে না। ছুই - হাজার শেয়ারের 
মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট চারি, শত ও 
রিজার্ভ ব্যান্ত চারি শত শেয়ার ক্রয় 
করিবেন । লিভিউজ্ড ব্যাঙ্কসমুছের নিকট আট 
শত শেয়ার বিক্রয় করা হইবে! বাকী চারি শত 
শেয়ার বীমা, কোম্পানী, ইনডেষ্টযেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে। 


বিভিন্ন পিভউন্ড ব্যাঙ্কে লোকের আমানতী : 
অমার পরিমাপ বিবেচনা করিয়। তদমু্যায়ী রি | 
ys 


ডি 


শেয়ার মূলধন « কোটি হইতে ১০ কোটি টাকা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ দিবেন বলিয়া আনরা 
আশা করি । 

ইণ্ডাধরীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন কি কি সর্তে 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধন: সরবরাহ! ‘করিবেন, 
বিলের ১৫নং ধারায় তাহা বিস্তারিততাবে বর্ণনা 
করা হইয়াছে? পঁচিশ বনের মধ্যে, পরিশোধ 


' করিতে ' হইবে এই সর্তে! কর্পোরেশন উপযুক্ত 


জামিন নিয়া, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমৃহকে : দীর্ঘ-দেয়াদী 
খপ প্রদান করিতে পারিবে'। "শরাসরি : খুণদান 
ব্যতীত কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান অনপাঁধরিণের। নিকট 
Fe ii bs ৫৪২ পৃষ্ঠায় ভব) 1. 
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স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেটে ভোঙিনিয়ন 
স্বর্ণমেপ্টের সাড়ে সাত মাসের আয়-ব্যয়ের যে 
হিসাব দেওয়া হইয়াছে, বিগত সপ্তাহের 'আধিক 
জগতে’ তাহার মোটামুটি আলোচনা করা 
হইয়াছে । দফাওয়ায়ী আয়-ব্যয়ের হিসাব ব্যতীত 
অর্থসচিধ মিঃ চেটি তাহার বাজেট-বক্তৃতায় এবং 
পরবন্তী বিতর্কে দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
অর্থনৈতিক সমন্তার প্রতিও ভোমিনিয়ন আইন 
সভা এবং অলসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন ) 

_ ১৫ই আগষ্টের পূর্বব হইতে সরকারী খাণপঞ্রে 
অর্থ বিনিয়োগকারী জনসাধারণের মধ্যে রাজ- 
নৈতিক অনিশ্চয়ত] এবং সাম্প্রদায়িক গোলবোপের 
দরুণ যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়, তাহাতে 
চলতি বৎসরের অস্ভ নির্ধারিত ১৫০ কোটি টাকা 
খপ সংগৃহীত হইবে না। অর্থস্চিব জনসাধায়ণকে 
এই আশঙ্কা দূর করিয়া তারত সরকারের উপর 
সম্পূর্ণ আস্থা রাখিতে আহ্বান করিয়াছেন। 
পব্পমেণ্টের পক্ষ হইতে তিনি এরূপ আশ্বাসও 
দিয়াছেন যে, সরকারী খণের আসল ও শুদ 
পরিশোধ সম্পর্কে ভারত গবর্ণষেণ্ট খপদাতাদের 
মিট সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন এবং কোন অবস্থাতেই 
এই দ্বায়িত্ব অবহেলা! করা হইবে না। অর্থসচিবের 
এই আশ্বাসবানীতে লগ্নীকারকগণ নিশ্চয়ই আশ্বস্ত 
হইবেন, শন্দেছ নাই। দেশের রাজনৈতিক 
অচলাবস্থাও দূর হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক 
গোলযোগ দমন করার জন্ত ভোমিনিয়ন গবর্ণমেপ্ট 
যেরূপ সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে ইতিমধ্যেই 
টাকার বাজারে স্বাভাবিক আস্থা ফিরিয়! 
আসিয়াছে বলিয়া! আমরা মনে ফরি। চলতি 
বৎলরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কোন নৃতন খণ সংগ্রহ 
করিবেন না বলিরা ঘোষণ! ফরিয়াছেন। বাকী 
. চারিমাস সময় মধ্যে টাকার বাজার এবং 
লমমীকারকদের মলে, আরও প্রত্যয় জদ্মিবে। 
তখন গবর্ণমেন্ট মোটা টাকার খণের জন্তু আবেদন 
আনাইফেল। কেন্্রীয় গব্্ণমেপ্টের এই প্রথম 
খণকে “ধাধীনত গণ” নামে অভিহিত কর! হইবে 
ফিদা তাহাও অর্থসচিবের বিবেচনাধীন আছে। 
আগামী. কয়েক মাস মধ্যে নূতন খপ গ্রহণের 
কোন প্রস্তাৰ বৰ্তমানে না থাকিলেও গবর্ণষে্ট 
স্মল সেতিংস মুতমেন্ট ৰা ধনী, ও নধ্যবিস্ত সম্প্রদায় 
হইতে পোষ্টাফিল প্রভৃতির মারফৎ ক্ষত সুত্র খণ 
সংগ্রহের যে ব্যবস্থা আছে তাহা চালু রাখিবেন 
এবং প্রাদেশিক গরধমে্টসমুহের সহায়তায় এই 


ব্যবস্থাকে স্থায়ী একটি সরকারী হ্ভাপে পরিণত 


করিবেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে 
অল্প আয়বিশিষ্ট জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ খণ 
হিযাবে সংগ্রহ করার অন্তই এই ব্যবস্থার সুত্রপাত 
" ছয়} পরবর্থীকালে মুদ্রান্দীতি দনলের অন্তও 
ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 

সরকারী খপ সংগ্রহ নীতি প্রসঙ্গে অর্থসচিব 
আর একটী বিশেষ প্রয়োদনীয় বিষয়ের প্রতিও 
আইন্‌ কভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। Cheap 
Money Policy বা সন্ত! টাকার নীতির কথা 


বাজেট প্রসঙ্গ 
শেয়ার এবং টাকার বাজারের বাহিরেও শুনিতে 
পাওয়া যায়। তদানীন্তন অর্থবিভাগের ভার প্রাপ্ত 
সদম্ত এবং বর্তমানে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
অর্থ নৈতিক পরামর্শদাতা শুর আর্চিবন্ড রোল্যাওস্‌ 
সম্ভা টাকার যুগের প্রবর্তন করেন। তিনি 
শতকরা ৩০ আন! সুদের সরকারী খপপত্রের 
বদলে শতকরা ৩২ টাকা মদের খণপন্্র বাছির 
করিয়া সাফল্য অর্জন করেন। সরকারী খশের 
ছার ২0০ আন! হাস করার অম্ভুও তিনি প্রয়াস 
করিয়াছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে উদ্ব তত অর্থের 
পরিমাণ বেশী থাকিলে এবং এই উদ্বত্ত অর্থ 
লাতজনক উপায়ে শিল্প-ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার 
সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকিলেই সরকারী খপের শ্রদের 
হার হাস করিয়া সম্তা টাকার যুগ প্রবর্তন কর! 
সম্ভব হইয়া থাকে। যুদ্ধের সুযোগে এক শ্রেণীর 
লোকের হাতে প্রচুর অর্থাগম হওয়ায় এবং 
নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের দরুণ শিল্প-বাপিজ্যের প্রসার 
বন্ধ থাকায় ভর আর্দিংল্ড টাকার বাজার সস্তা 
করিয়া দিতে এবং সরকারী খপের হুদ হাল 
করিয়া দিতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। টাকার 
বাজার সন্ভা থাকিলে ব্যাঙ্ক এবং সরকারী 
খণের নুদও হাস পাইয়া যায়। এই অবস্থায় 
লগ্নীকারক জনসাধারণ শিল্পব্যবসায়েই অধিকতর 
অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকে। স্যর আচ্চিব্ 
রোল্যাশুস্‌ প্রবর্তিত সম্তা টাকার নীতি বর্তমানে 
প্রতিকূল অবস্থার স্বষ্টি করিতেছে বলিয়া কেছ কেছ 
মনে করিয়া থাকেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণরও 
অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থসচিব 
মিঃ চেটিও লন্ত1 টাকার নীতি অধিকতর কার্ধযকরী 
করা বিপজ্জনক হইবে বলিয়া মনে করেন। জদুর 
ভবিষ্যতে যে সরকারী থণ গ্রহণ করা হইবে, তাহার 
সুদের হার বর্তমানের তুলনায় হাল করা হইবে না 
বলিয়া তাহার বক্তৃতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। 


মুদ্রানীতি দমনের উদ্দেশ্বে সস্তা টাকার নীতি 


প্রতিরোধ কর! দরফার। কিন্ত ইংাঁর ফলে 
শিল্পব্যবসায়ের মুলধন সংগ্রন্ধে অন্তরায় ঘটিলে 
গবর্ণমেন্টেরর উদ্দেত্ত বিফল হুইবে বণিয়াই 
আমাদের আশঙ্কা । নিয়ন্ত্রণ; ব্যবস্থালমুছ 

শিথিল করার-জন্ত পবর্ণষেপ্ট যে নীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাতে সঙ্কুচিত শিল্পব্যবসায় প্রসার 
করার ক্ষীণ আশ! দেখা গিয়াছে। টাকার বাজার 


বাংলার বস্ত্র-শিপ্পের অগ্রদূত 
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এই সিলেলন্ত 


বগ্াদির জনপ্রিয়তাল্র কালণ 





ম্যানেজিং এছেন্টস্‌ £_চক্রেবত্তা সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কৃষ্টিয়া বাজার (তীয় ) 


সম্পর্কে অর্থসচিবের ঘোষিত নীতি যাহাতে এই 
সুযোগের পরিপন্থী হুইয়া না দীড়ায়, তথ্বিবয়ে. 
অর্থসচিব বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন বলিয়া, আমর? 
নিশ্চয়ই আশা পোবণ করিতে পারি। 
বৃটীশ গবর্ণযেণ্টের নিকট রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
পাওনা ষ্টালিং সম্পর্কে যে মধাবর্তী চুক্ত হইয়াছিল, 
আগামী ৩১শে ভিসেম্বর তাহার মেয়াদ - শেষ 
হইবে। রাজনৈতিক কারণে পাওনা ষ্টালিং 
তছবিল সম্পর্কে এযাবৎ কোন শেষ মীমাংসা 
সম্ভব হয় লাই। অর্থপচিব ঘোষণা করিয়াছেন, 
১লা জানুয়ারী হইতে আরও ছয় মাপের অন্ত আর- 
একটা মধ্যবর্তী চুক্তি সম্পাদিত হইবে এবং অতঃপর" 
এই বিবপটী সম্পর্কে চরম মীমাংলার.বাবস্থা হইবে ।, 
পাওনা ষ্টালিংএর সামান্ত অংশও মকুব মা করার 
“স্বপক্ষে এদেশে জনমত চৃষ্ট * হইয়াছে। স্বাধী 
ভারতের প্রথম জাতীয় গবর্ণমেন্ এই জনমত 
উপেক্ষা না করিয়া পাওনা ট্টাপিং যত সত্ব সম্ভব, 
পুরাপুরি আদায় করার দাবী নিয়াই আলোচনায়, 
অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। ' ফি 
বর্তমানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয়, 
সম্পত্তিতে পরিণত করার যে দাবী উঠিয়াছে 
তৎসম্পর্কে অর্থনাচব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন. 
তাহাতে চরসপস্থিগণ সন্তুষ্ট না হইলেও বাস্তবতার 
দিক দিয়া তাহা আমর! সমর্থনযোগ্য মনে করি।' 
উৎপাদন বুদ্ধির প্রশ্ন বর্তমানের সর্বাপেক্ষা! বড়- 
সমন্তা। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে বেসরকারী 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরও বে প্রয়োঞ্জনীয়তা আছে) অর্থ- 
সচিব তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। তাহার এই উত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
মালিক ও পরিচালকগণ আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ: 
নাই। উৎপাদনবৃদ্ধি প্রসঙ্গে অর্থসচিব আরও 
বলিয়াছেন যে, বর্তমানে যে সুগ্রান্ফীতি: প্রত্যক্ষ, 
করা যাইতেছে, অর্থের প্রাচূর্য্য তাহার প্রকৃত কারণ 
নছে। প্রধানতঃ পণ্যের উৎপাদন এবং জোগান, 
কম খাকাতেই মুদ্রান্ফীতির উত্তব হইয়াছে। 
উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্তা আলোচনা এবং প্রয়োজনীয়, 
ব্যবস্থা অবলম্বনের অস্ত বেন্দ্রীর, মন্ত্রিসভায় একটি. 
সাষকমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সাবক মিটির- 
আলোচনার ফলে দেখ! গিয়াছে শয়োজনীয়- 
(পরবর্তী অংশ ৫৪৪ পৃষ্ঠায় অব্য ) | 








্যবহারেই বোধগম্য দহৰ | 


| 





ছায়ভ্রাবাদের, সহিত তারতীয় ইউনিয়নের 
স্থিতাবন্থা চুক্তির সর্ভীবলী প্রকাশিত হইয়াছে । 
‘চুক্তির প্রথম সর্ত-_-ভবিত্যতে কোনও নূতন চুক্তি 
না হওয়া পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের 
পূর্বে সম্রাট ও নিঘামের মধ্যে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, 
যোগাযোগ প্রভৃতি সাধারণ ব্যাপারে যে সমস্ত 
হুক্তি ও শাসনতাস্্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল, তাহা 
খলবৎ থাকিৰে। ইছার ফলে হায়দরাবাদে 
আত্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার অন্ত তারতীয় ইউনিয়নের 
ইসস্ভ প্রেরণের অধিকার অথবা দ্বায়িত্ব জন্মিবে না। 
তৰে যুদ্ধের সময় হায়দ্রাবাদে ভারতীয় গৈষ্ত রাখা 
চলিবে | দ্বিতীয় সর্ত--উভয় সরকার হায়জ্রাবাদে 
ও দিল্লীতে নিজ নিজ এজেণ্ট রাখিতে ও তাহাদের 
কাছের সুবিধা করিয়া দিতে সম্মত হুইলেন। তৃতীয় 
-_(ক) কোনরূপ সার্ববতৌষ ক্ষমতা বা সার্কতৌষ 
ল্পর্ক ইহাতে হুষ্ট হইবে না ) (খ) বর্তমান চুক্তির 
বলে যে লৰ কাজ কর! ছইবে, তাছার দার! কোন 
পক্ষের নূতন কোনও অধিকার জন্মিবে না) উতয় 
পক্ষ বর্তমানে যে সৰ ক্ষমতার অধিকারী আছেন, 
চুক্তির অবসান হইবার পর কাহারও সেই ক্ষমতা 
বিলুপ্ত হইবে না| চকু র্ভ-_ কোনও রিষয়ে মতষৈণ 
খটিলে হুই পক্ষ হইতে যনোনীত ছইজন এবং এই 
সুই্খন কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান লইয়া 
গঠিত ট্রাইবুস্তালের উপর মীমাংলার ভার দেওয়া 
হুইবে। .. পঞ্চম সর্ত-_চুক্তিটি অবিলম্বে বলবৎ 
হইয়া এক বৎসর বলবৎ থাকিবে । 


“ Ld 


পূর্ব যে সর্ভস্ঘলিত চুক্তি লইয়া হায়দ্রাবাদ 
প্রতিনিধিমণ্ডলকে দিল্লীতে যাইতে দেওয়া হয় 


| নাই, এই চুক্তিতেও সেই সব সর্তই রহিয়াছে।. 
স্থৃতরাং এই চুক্তি স্বাক্ষরে নিতাম নতি স্বীকারই '' 


 ক্ষরিলেন। এই চুক্তিতে হায়দ্রাবাদের ভারতীয় 
ইউনিয়নে যোগ দিবার কোনও কথা নাই। 
নিজামের পক্ষ হইতে. এই কথাটা! বিশেষভাবে 
উল্লেখও কর! হইয়াছে, তবে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও 
সর্দার প্যাটেল এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, এক বৎসরের মধ্যেই হায়দ্রাবাদ ভারতীয় 
ইউনিয়নে যোগদান করিবে। বস্তুতঃ, রাজ্যের 
জনমত উপেক্ষা করিয়া আয় অধিককাল 
হায়দ্রাবাদের পক্ষে ভারতীয় ইউনিয়নের বাহিরে 
থাকা সমৰ হইবে বলিয়া মনে হয় না! তবে, 
“তখনই এই বিষয় লইয়! পীড়াপীড়ি করিলে অবস্থা 
প্রত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিত। 'হায়স্রাযাদের 
। ইতেছাছুল যুসলেনীন নামক প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা 
কর! আজ নিজামের পক্ষেও অসম্ভব) নিজামের 
ইচ্ছা থাকিলেও তিনি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ 
' দিতে পারেন না। এখন এই বিষয় লইয়া চাপ 
। ছিলে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত হায়ত্রাবাদের 
“ যুদ্ধ অবস্স্তাবী হুইয়া উঠিত। ইছার ফলে লনগ্র 
, ভারতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি হাই হইত। এই 
, কই হায়দ্রাবাদের তারতীয় ইউনিয়নে যোগ 
দিবার প্রশ্ন আপাততঃ চাপা দেওয়া হুইল বলিয়া 
' নে হয়) ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট এখন নিজামকে 
আাজ্যের গণ-আন্মোলনের সহিত বুঝাপড়া করিবার 
ঙ 


[| 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


নুযোগ-দিলেন। নিজাম সরকার বদি ক্গারতীয় 
ইউনিয়নের সহিত চুক্তির সুযোগে ফ্যাসিস্ত 
হত্তেছাছুল মুসলেনীনকে প্রশ্রয় দেন এবং গপ- 
আন্দোলন দমনে প্রবৃত্ত হদ, ভাঙা হইলে উহা 
চুক্তিতঙ্গ বলিয়া গণ্য কর! অসম্ভব হইবে না । . 


স্কিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইযার পর নিছাম 
গবর্ণষেশ্টের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন । 
হিঃ লায়েফ আলি নামে জনৈক শিল্পপতিকে 
প্রধামমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে । . নৃতন 
প্রধানমন্ত্রী শাসন সংস্কাব প্রবর্তন করিয়া বাজো 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক 


বন্দীদিগকে বিনা সর্তে সুজি দেওয়া হয়। কিন্ত 


শাসন সংস্কারের যে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়, তাচা 
অভিনব | প্রস্তাবিত ব্যবস্থা! অচুধায়ী. ৪ জন হিন্দু, 


- ৪ ভন মুসলমান এবং নিজ্ঞামের যনোনীত ৪ জনকে 


লইয়া বন্ত্রিমগুল গঠিত হুইবে। অর্থাৎ হায়দ্রাবাদের 
শতকবা ৯০ জন হিন্দু অধিবাসীর প্রতিনিধি ৪ জল, 
শতকরা ১০ জনম মুসলমানের প্রতিনিধিও ৪ জন, 
শ্বৈরোচারী ক্ষমতাবলে নিজ্কাষের মনোনীত 
প্রতিনিধির সংখ্যাও ৪ জন। হায়জ্রাবাদ ছে 
কংগ্রেসের প্রধান দাবী--তারতীয় ইউনিয়নে যোগ 
দিতে ছইবে এবং দায়িত্বশীল গবর্ণষেপ্ট সংক্রান্ত 
শালনতন্ত্র রচনার শুন্য গণ-পরিষদ গঠম করিতে 
হইবে। ষ্টেট কংগ্রেসের নেতা স্বামী রামানন্দ 
তীরের সহিত ছার়জ্রাবাদ কর্তৃপক্ষের আলোচনার 
সময় তীছাকে জানান হইয়াছে যে, তারতীর 
ইউনিয়নে যোগ দেওয়া না দেওয়া সম্পর্কে কোনরূপ 
আলোচনা করিতেই কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত নন; ইছা 
সম্পূর্ণরূপে নিজামের নিঙ্দস্ব ব্যাপার । শ্বামী 
রামানন্দ তীর্থ প্রস্তাব করিয়াছ্কিলেন যে, দায়িত্বশীল 
গবর্ষেপ্টের নীতি যানিয়া লইয়া একটি প্রতিনিধি 
পরিষদের উপয় সাম্প্রদারিক ভিত্তিতে আসন 
বণ্টনের ভার দেওয়া হউফ ; এই পরিষদ শীসন- 
তন্ত্র রচস। করিতে পারিবে । হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ 
দায়িত্বশীল গবর্ণমেপ্টের নীতি মানিয়া লইলেও 
হুইটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সমান অনুপাত 
রক্ষার আন নিদ করেন। এই অগ্তায় আবার 


স্বামী রামালন রক্ষা ফরিতে রাজী হন নাহি, 


মোটের উপর £্রেট ফংগ্রেলের কারামুক্ত নেতারা '' 


শাসন সংস্কারের এই ভাওতায় আদৌ উৎসাহ 
ৰোধ করেন নাই, তীহার! সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
প্রত্যাহারও ফরেন নাই। ম্বামী রামানন্দের 
সহিত কর্তৃপক্ষের আলোচনার প্রাসজটি-লত্বর ষ্টেট 
কংগ্রেসের কর্ম্পরিযদে উত্থাপিত হইবে। ফর্ণ- 
পরিষঙ্গের সিদ্ধান্ত কি হইবে, তাহা অসমান করা 
ছঃসাধা নছে। 

ক. গু [ bd 

গত সপ্তাছে “বিশেষ ক্ষমতা বিল” লইয়া 
পশ্চিমবঙ্গ মক্তিনগুলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচনা 
হয়? সমালোচনা এখনও চলিতেছে। এই বিলের 
ধারাগুলি সত্যই গণতন্ত্রের মূলনীতি-বিরোধী । যে 
সৰ “বেআইনী আইনের” বিরুদ্ধে পরাধীন 
তারতে প্রবল প্রতিবাদ উঠিত, লেই সব 


"বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহৃত হুইবে। 


N 


~~ 
bn 


আইনের বিভিন্ন সর্ত এই বিলে সন্গিবন্ধ ছইয়াছে। এই 
বিলের একটি ধারায় বে কোনও ব্যক্তিকে সদ্দেহবশে 
কারারুদ্ব করা, অন্তরীণ করা অধবা প্রদেশ হইতে 
বহিফার করা চলিবে । ইহার বিরুদ্ধে. কোনও. 
আপীল চলিবে না। একটি ধারায় সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার প্রতি হত্তক্ষেপের ব্যবস্থা আছে; 
সংবাদ প্রকাশের পুর্বে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের 
অনুমোদন গ্রহণে বাধ্য করা, এমন কি সংবাদদাতার 
নাম প্রকাশে বাধা করার অধিকারও গবর্ণমেণ্টের 
থাকিবে। একান্ত প্ৰয়োজনীয় শিল্পে শ্রমিক 
আন্দোলন বন্ধ করার জন্তু এবং সরকারী 
কর্খচায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ ছাটি বন্ধের অন্ত 
বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহৃত হইতে পারিবে। 


| ফু + * 

নীতির দিক হুইতে বিচার করিলে এইর্নপ 
স্বৈরাচারী অধিকারসঘ্বলিত বিল কখনও আইনে 
পরিণত হওয়া উচিত নছে। কিন্তু বিচিত্র বাস্তব 
অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জনপ্রিয় গবর্ণমেণ্টের 
হাতে কিছু বিশেষ ক্ষত] দিবার প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করা যায় না। বাংলায় লাম্প্রদায়িক 
বিরোধ বন্ধ হুইয়াছে বটে, কিন্তু সা প্রদায়িক 
সম্প্রীতি স্থাপিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। 
সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণের মধ্যে ছুন্নীতি 
ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতি এই সুযোগে বিষাক্ত ফণা বিস্তার 
করিতে চেষ্টা করিতেছে। দেশ স্বাধীন হুইয়াছে 
বটে) কিন্তু শ্বাধীনতা এখনও নিরাপদ নহে। 


প্রতিক্রিয়াশক্তির নিঠুর আঘাত হইতে শিশ্ত 


স্বাধীনতাকে বাঁচাইবার পক্ষে সাধারণ আইনের 
বিধানগুলি অপ্রচুর। স্বাধীনতার সংগ্রাষের বীর 
সৈনিকরাই আজ ক্ষমতার আসনে অধিটিত ) 
স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব তীঁছাদের উপর। এই 
দায়িত্ব বথাষথ পালনের অন্ত তাহারা সঙ্গততাবেই 
দেশবাসীর নিকট বিশেষ ক্ষমতা প্রার্থনা করিতে 
পারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 
প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচজ্ ঘোষ সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন যে, এই ক্ষমতা কখন কোনও রাজনৈতিক 
দলের পণতান্তিক অধিকার হরণের অন্ত প্রযুক্ত 
হইবে না। সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিবারণ, হুর্ণাভি 
দমন, খান্জ-সূমন্তার সমাধান প্রভৃতির অন্তই কেবল 
বিলটি এখন 
সিলেট কমিটিতে রহিয়াছে ) সেখানে একান্ত 
প্রয়োজনীয় ধারাওলি রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বাদ 
দেওয়া হইবে। এইরূপ অবস্থার “বিশেষ ক্ষমতা 
বিলের” বিরুদ্ধে আপাততঃ প্রতিবাদ জ্ঞাপন বন্ধ 
রাখা উচিত বপিয়াই আমর! মনে করি। | 
মি গু [ 

পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্রমেতার 
মধ্যে দিল্লীতে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা 
সন্তোবজনক ভাবে, অশ্রাসর হয় বলিয়া জান! 
গিয়াছে। আপাততঃ সাময়িকতাবে আলোচনা 
স্থগিত আছে। পত্তিত অওহ্রলাল পাকিস্থানের 
সহিত লন্তোষদনক মীমাংসার আশা! প্রকাশ 
করিয়াছেন। বহাত্মা গান্ধীও এক প্রর্ঘনান্তিক 


৮... 
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বক্তৃতায় অনুরূপ আশা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউশিয়নের সর্কব্ধি বিরোধ 
সঙ্গত তিত্তিতে যীমাংসিত হইলে প্রতোক শাত্তি- 
কামী ভারতবাসী সুখী হুইবেন। স্তন] যাইতেছে 
কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্বামের পক্ষ হইতে 
দাবী করা হুইরাছে যে, পুঞ্চ অংশটি পাকিস্থানকে 
ছাঁড়িয়া দেওয়া হউক। শেখ আবদুল্ল| নাকি এই 
প্রস্তাবে রাজী নন'। আমাদের মনে হয়, কাশ্মীর 
ও জন্দুর অধিবাসীর ইচ্চা অুযায়ী এ রাজ্যের 
ভবিষ্যৎ নির্ধারণের যে নীতি ভারত গবর্ণসেপ্ট 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ, হইতে ব্চ্যিত হওয়া 
কোনক্রমেই . উচিত নছে। কাশ্মীরে পূর্ণ শাস্তি 
প্রতিঠিত হইবার পূর্বে এই প্রসঙ্গ, আলোচনারই 


অযোগ্য। সম্প্রতি পুঞ্চ অঞ্চলে আক্রমণকারীদের + 


দ্বিবাহু অভিযান আরম্ভ হইয়াছে । ইহা হয়ত এই 
অঞ্চলে পাকিস্থানের সমর্থনপুষ্ট আক্রমণকারীদের 
সামরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা । 
bl Ll] bd » 
ভারতীয় গণ-পঠ্যিদে ব্যেবস্থা পরিষদ) ডাঃ 
পট্টভি সীতারামিয়! অবিলম্বে একটি জাতীয় বাহিনী 
গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। দেশরক্ষ! 
লচিব সর্দার বলদেব সিং এই মর্শ্দে প্রতিশ্রুতি দেন 
যে, স্থায়ী সেনাবাহিনীর সাহায্যের অন্ত একটি 
টেয়িটরিয়াল ফোর” গঠনের পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই সেনাবাহিনী কিরূপ 
' আকার ধারণ করিবে, তাহা এখনও স্থির হয় 
নাই। দেশরক্ষা সচিবের আশ্বাদ পাইয়া ভাঃ 
সীতারামিয়া ৭ছঃখের সহিত” তাহার প্রস্তাব 


প্রত্যাহার করেন এবং গবর্ণষেণ্টের পরিকল্পনা 


সত্বর কার্ধ্যে পরিণত করিবার অনুরোধ জালান। 
নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাঘায্যার্থে গবর্ণমেপ্ট 
কিরূপ সেনাদল গঠলের কথা বিবেচনা করিতেছেন, 
'তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিবার পুর্বে সে 
সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা সম্ভব লহে। 
তবে, আমরা মনে করি, ডাঃ প্রতি 
সীতারাশিয়ার প্রস্তাবে দেশবাসীর প্রকৃত মনোভাব 
ব্যক্ত হইয়াছিল। ভারতের নবলন্ধ স্বাধীনতাকে 
প্রতিক্রিয়া শজির আঘাত হইতে রক্ষা করিবায় 
প্রয়ো্নানুন্ূপ ব্যবস্থায় মোটেই বিলম্ব হওয়া 


মা উচিত ন্ছে। 


পু 5৬ কী » 


টার সম্পর্কে ভাতি-সঙ্যের চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত সির হইয়াছে। প্যাঞ্্টোইন আরব রা « 
ও ইহুদী রাষ্ট্রে বিভক্ত হুইবে ; জেরুজালেম ন্বাধীন 
নগরী হইবে । জাতিসজ্ব পরিষদে এই প্রস্তাব 
গৃহীত হুইবামাত্ৰ আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা বলেন 
যে, তাহারা এই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য 
থাকিবেন না। তাঁহার! প্রতিবাদে পরিষদ্রকক্ষ 
ত্যাগ করেন। তারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধি- 
যগ্ডনও তাহাদিগকে অমুদরণ করেন। আরব ও 
ইছদী অঞ্চলে স্বায়তশৃসনের ব্যবস্থা করিয়া 
যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন করাই ছিল' প্যালেষ্টাইন সমন্তা 
সমাধানের একমাত্র উপায়। প্যালেই্টাইনকে 
বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্তে এই রাল্যটিকে আগামী 
বহুকাল বৈদেশিক প্রভাবাধীন করিবার ব্যবস্থাই 
হইল! রাশিয়া ও আমেরিকা! বিতাগের প্রস্তাবের 
প্রধান সমর্থক ছিল৭ বৃটেন ছিল নিরপেক্ষ । এখন 


আর্থিক জগৎ 


[ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 








আরবদের বিরোধিতা হইতে ইহুদীদিগকে রক্ষা, 


করিবার এবং জাতিগজ্ষের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত 
করিবার ভার সঙ্ঘের উপর পড়িল। শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার অন্কুহাতে জাতিসজ্বের নামে রাশিয়!] 
ও আমেরিকা অনির্্িষ্ট কাল পর্যান্ত প্যালেঠাইনের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে । 


ইণ্ডাষ্্রীয়াল ফিনান্দ কর্পোরেশন 


(৫৩৯ পৃষ্ঠার পর ) 
হইতে খণ গ্রহণ করিলে তাহা পরিশোধ সম্পর্কেও 
কর্পোরেশন গ্যারাট্টি দিতে পারিবে । শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহ শেয়ার, বগু বা ভিবেঞ্চার বিক্রয় 
করিতে চাহিলে তাহা বিক্রয়ের জন্তু আওার- 
রাইটিংয়ের কাজও কর্পোরেশন করিতে পারিবে । 
যাহাতে কোন শিল্পগ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ 
পক্ষপাতিত্ব না কর! হয় এবং কর্পোরেশনের 


আধিক দায়িত্ব বেশী না হইয়া পড়ে, 
সেবরস্ক বিলের ১৬নং ধারায় এরূপ সর্ত 
করা হইয়াছে যে, কর্পোরেশন কোন 


নির্দিই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উচ্ভার শেয়ার মূলধনের 
শতকরা দশ ভাগের বেশী অর্থ নিয়োগ করিতে 


টোল গ্রাষ £ ফোন £ কলিঃ ৫১৩০ 
বণিকধন €৩ লাইন) 


স্ক্াঁভক্কাভ। 


কমাশিয়াল ব্যান্ধ নিঃ 


(সিডিউন্ড ও ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 
ডিরেক্টর বোর্ড 
১। শী এন, সি, চন্দ্র, ডিরেক্টর £ গ্ভাশনাল 
ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ? বাসন্তী কটন মিলল 
লিঃ) মহালক্মী কটন মিলস লিঃ ইত্যাদি। 
২। রায় বাহাদুর জি. ভি, সোয়াইকা, 
প্রোপ্রাইটার £ সোয়াইকা অয়েল মিলস। 
ডিরেক্টর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওরেদ্স এণ্ড রিয়েল 
প্রপার্টি কোং লিঃ) দি বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং 
এণ্ড উইডিং মিলস লিঃ) বার্কযায়ার 
বাদাস লিঃ ; ইউনাইটেড কলি চিক লিঃ) 
সোয়াইক1] বনম্পতি প্যোডাক্টস্‌ দিঃ। 
ম্যানেজিং ডিরেটঈর £ সোয়াইক] ব্রাদার্স” 
লিঃ) সোয়াইক। এক্সপোর্ট এণ্ড ইমপোর্ট 
লিঃ সোষাইকা ষ্টাপ্ত অয়েল এণ্ড ভার্ণিল 
কোং লিঃ; সোয়াইন সোপ ওয়ার্কস লিঃ। 
৩। "শ্রী জে, সি, যুখাজদ্রী, ভূতপূৰ্ব 
৮ চীফ একছিকিউটিত অফিসার, কলিকাতা 
কর্পোরেশন, ভিবেই্উর £ আসাম বেঙ্গল, 
সিমেন্ট কোং ইত্যাদি । 
৪। শ্রী ভি, এন, দত্ত, পার্টনার, এঙ্গাস 
কিথ এণ্ড কোং | | 
৫। শ্রী বি, সি, ঘোষ, এম এল এ, 
ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা হন্্‌সিওরেন্স . 
কোম্পানী লিঃ। 
৬। জী এপ, দত্ত ম্যোনেদিং ডিরেউর)। 


. (শুন্যাস্ত টাকার অঙ্কে ক্ষ) | 
অনুমোদিত মুলধন &o,00,00 0 টাকা 
বিভ্রীত মূলধন ১৪;৭৫,০০০ টাক! 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৪:৩৭,০০০ টাকা 


মজুত ৭,০০১০ ০০৯ টাক! 
এস দ্রত্ত, জে, এন, সেন, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার . 


হেড অফিস £--“কমার্শিয়াল হাউস”, 
১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ' 


সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 





পারিবে না। কোন কোম্পানীর শেয়ার 
আগাররাইট করিবার অধিকার দেওয়া হইলেও 
সাক্ষাৎ্ভাবে এরূপ শেয়ার ক্রয় করা বিলের ১৮নং 
ধারায় কর্পোরেশনের পক্ষে নিবিদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ 
করা যেরূপ প্রয়োজন, সরবরাহকৃত অর্থ 
যাহাতে নিরাপদ থাকে তাহ! দেখাও দরকার | 
সেদরন্ক সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত জামিন নিয়া শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে অর্থ দাদন সম্পর্কে ইগ্ডাই্রীয়াল 
কর্পোরেশনের উপর যে বাধ্যবাধকতা আরোপ 
করা হইয়াছে, তাহা আমরা সমর্থন করি। তবে 
কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীর দারিস্বজ্ঞান 
ও সরকারী তদারকি ব্যবস্থার উপরই 
কর্পোরেশনের ভালমন্ বিশেষ করিয়া নির্ভর 
করিধে। ৃ 


বর্তমান বিলের ৬ ও *নং ধারার ইত্া্ী়াল 
ফিনান্স কর্পোরেশনের গঠনতন্ত্র ও পরি 





এক 
ম্যানেলিং ডিরেক্টর সহ মোট ১১ জন ডিরেক্টর 
লইয়া কর্পোরেশনের পরিচালক বোর্ড গঠিত 
ছইবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর. ও চুই দন ডিরেউর 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নোনীত হইবে । ‘প্রথম 


বচ 
' ম্যানেন্জিং জিউ নিয্েশৰ ‘করার লময় তৎসম্পর্কে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুপারিশ গবর্মেন্ বিবেচনা 
করিবেন, পরে যখন নূতন ম্যানেঞ্জিং . ডিরেক্টর 
নিয়োগ করা হইৰে তখন গৰ্ণমেণ্টকে সে সম্পর্কে , 
ইওাধীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের পরিচালক 
বোর্ডের সহিত পরামর্শ করিতে হুইবে। 
গবর্ণমেপ্টের মনোনীত ৩ আন ডিরেক্টর ছাড়া 


*রিজার্ত ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডও ইগাগ্রীয়াল 
' ফিনান্স কর্পোরেশনের তিনজন ভিরেউর নিন { 


করিবেন। কর্পোরেশনের অংশীদার হিলাবে 
সিডিউন্ড ব্যাঙ্কসযূহ তিনদ্জন ডিরেউটর নির্বাচন 
করিবে। তাচাছাড়া বীমা কোম্পানী, ইনভেষটমেন্ট 
ট্রাই প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাকী ছুইজন ডিবেক্টক্ 
নির্বাচন করিবে। বিলের ২৪নং ধারায় ইগ্ডাট্রীয়াল 
ফিনান্স কর্পোরেশনকে উছার লাভ হইতে একটি 


মন্ুত তহবিল গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া 


হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের শেয়ার 
মূলধনের সমান মঙ্কুত তহবিল গড়িয়া না উঠে এবং 
ধে পধ্যন্ত ১৩নং ধায়া অম্যায়ী গবর্ণমেণ্টের 
গ্যারাণ্টিক্ৃত টাকা অপরিশোধিত থাকিবে, সে 
পর্যন্ত কর্পোরেশন উহার শেয়ারের উপর শতকরা 
আড়াই টাকার বেশী লভ্যাংশ দিতে পারিবে না । 
ইত্ডা্ীহাল ফিনান্স কর্পোরেশনের মত একটা 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও কার্য্যনীতি সম্পর্কে 
এইলব কড়াকড়ি-বিধি-বিধান ধূবই লঙ্গত। উহাতে 


এই প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত বৃলধনের নিরাপত্তা ও 


উহার কাধ্যধারার সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট তরদা 
পোষণ কর! ধায়। 


bs 


পুলিশের নামে নালিশ করিতেই আমর! 
/ "অত্যন্ত । তাহাদিগকে সুখ্যাতি করিবার মতো 
কারণ বড় একট! ঘটে না। কাজেই দে-সুযোগ 
'টিলে তাহা অগ্রাহ করিতে নাই।' সম্প্রতি 
কলিকাতার- রাস্তায় দুর্ঘটনা নিবারণের ভন্ভ পুশিশ 
“যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার জন্ত তাহার! প্রশংসার 
যোগ্য । পুলিশ যে জনলাঁধারণের কোন কাজে 


-লাগিতে পারে, এই কথাটাই এদেশে এতকাল 


অজ্ঞাত ছিল। তাহার! অপরাধীর কাছ হইতে 
বাম হস্তে কিকিৎ গ্রহণ করিয়া নিয়পরাধীকে 
পক্ষিণ হস্তে তাড়া করিয়াছে, চোর পলাইলে 
“ঘটনাস্থলে আলিয়া কৌতূহলী দর্শককে বাঁধিয়া 


নিয়াছে, দেশকন্বাদের লাঞ্ছনা এবং শ্েচ্ছাসেবকদের 


লাঠিপেটা করিয়াছে_ইছাই এদেশে পুলিশের 
ফাহিনী। আর কিছু না ছটক, অন্ততঃ তাহাদের 
-বুষিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রমাণ হিসাবে তাছাদের 
বর্তমান প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দিত করি। 


ঞ . Ld Lad 


বর্দতলা, কেটি ট্ীট ও এস্প্লেনেছের মোড়ে 


"যানবাছন নিয়স্্রণ ও, পথচারীদের রাস্তা পার. 


-হওয়া একটা অর; পিন, 'বব্যাপার। পুলিশ 
"রাস্তার মাথায় শাদা দাগ কাটিয়া পথচারীদের ভগ্ত 
একট! চিহ্ন দিয়াছে, বাঁধার ভিতর দিয়া চলাফেরা 
“করিলে. 'গ্রাড়ীচাপা পড়ার আশঙ্কা নাই। ঠিক 
কখন পাড়ী:চলাচল বদ্ধ হইল, কখন রাস্তা পার 
হইতে হইবে সে সম্পর্কে পুলিশ নির্দেশ দিতেছে। 
একট! পুলিশ ভ্যানে মাইক্রোফোন বলাইয়৷ তাহার 
-লাহায্যে একজন পুলিশের লোক সর্বদা জন- 
-সাঁধারশকে উদ্দেশ করিয়া চলাচলের উপদেশ দেয় 


“এবং যে লোকটির উপর এই কাছের তার, তাহার, 


“অনর্গল বাংল। ও হিন্দী বলার ক্ষমতা প্রশংসা করার! 
-মতো। পথচারারা যাহাতে আপন খুসীমতো 
যে-কোন জায়গ! দিয় রাস্ত। পার হওয়ার চেষ্টা না 
করে, সেনগ্ত রাস্তার মোড় হইতে ফুটপাথের 


“অনেকট! জায়গা তার বাধিয়! বন্ধ কর! হহয়াছে। | 


Ld * ঞ ঞ্ 

কলিকাতার রাস্তায় দুর্ঘটনা নিবারণ সম্পর্কে 
‘নানা লোক নান! সময়ে নানা প্রস্তাব ঝরিয়াছেন। 
হাতে কোন কাজ ন! থাকিলে কন্বি্ঠ লোকেরা ভাল 
“ও চাল একত্র মিশা ইয়া, তাহা পুনরায় বাছিয়া পৃথক 
করিয়া থাকেন,_এইরূপ জনপ্ৰবাদ আছে। 
আমি কিষ্ঠ লোক নই, কিন্ত ও প্রকার অন্াবশ্তাক 
ব্যাপারে লিপ্ত হইতে ভালোবাসি । ব্হকাল পূৰ্ব্বে 
কলিকাতা পুলিশের একন ডেপুটি কমিশনারকে 
"আমি চিনিতাম) তাধার কাছে রাস্তায় হুর্ঘটনা, 
-বিশেষ করিয়া :মোটর হূর্ঘটনা নিবারণ করিবার 
একটা .লিখিত গ্যান পেশ করিয়াছিলাম। 
তিনি আমার প্র্যানটি পরীক্ষা কর! দুরে থাকুক” 
কাগজট। সম্পূর্ণ পড়িয়া দেখাও আবশ্তক বোধ 
করিলেন না। অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে ফিরাইয়া দিয়) 
কহিলেন, “ওসব প্ল্যান, ফ্যান রাখুন, কিছুতে কিছু 
হবে না, কলকাতার মোটর হুর্ঘটনা বন্ধ করতে 
ভান তে। আইন করুন -যে মোটর-চাপা পড়বে, 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের ভগ্ভ সম্পাদক দায়ী নছেন ) 





তার হাড়গোড় ভাঙ্গে তো ভালোই, না ভাঙ্গে তো 
তার একশ’ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তিনমাস 
সশ্রয কারাদণ্ড । মাপা পড়ে মারা গেলে ভার 
নিকটতম আত্মীয়কে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে 
হবে। ব্যস, দেখুন লাতদিনে মোটর হূর্ঘটনা 
অর্ধেক কষে যাবে ।” 
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বলা অনাবস্টক. যে, সে-দিন অত্যন্ত রাগ 
হইয়াছিল।_ প্রথমতঃ আমার এত পরিশ্রম ও 
মাথ! ঘাষালো প্র্যান্টাকে এমন অশ্রন্ধার সঙ্গে 
অগ্রাহ করিল। তাহার উপরে আবার বলে কিনা, 
যাহারা মোটর চাপ! পড়িবে তাহাদেরই ধরিয়া 
উল্টা শান্তি দিতে হইবে । হৃদয়হীন পাবণ্ড আর 
কাহীকে বলে! তাহার পরে তাহার আর 
মুখদর্শন : করি ঘাই। অবস্ত তাঁছাতে 
তিনি যে হৃদয়ে খুৰ বেশী আঘাত পাইয়াছিলেন 
এমন প্রযাপ নাই। বয়ং বহাল তবিয়তে চাকুরী 
করিয়া প্রথমে রায় সাহেব পরে রায় বাহার, 
কিংস যেভেল ও পেন্সন অর্জন করিয়া প্রসন্ন চিত্তেই 
পরলোকগমন করিযাছেন। কিন্তু অনুতপ্ত 
হইয়াছি আমি। যে-দিল হইতে নিজে মোটর 
চালাইতে শিখিগ্াছ, সে-দিন হইতেই সেই 
ভদ্রলোকের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি, 
কলিকাতাঁর রাস্তায় যে সকল মোটর হুর্ঘটন! 
ঘটে তাহার শতকরা! ৯৫টির জগ্কই দায়ী যাহার! 
মোটর চাপা পড়ে এবং প্রত্যহ আরও যে 
হজারখানেক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিত কিন্ত 
ঘটে নাই, তাহার কৃতিত্ব শতকরা ৯৫টি তাহাদের 
যাহার! মোটর চালায়। 
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কথাটা মানিতে অনেকেরই আপত্তি হুইবে, 
তাহা জানি। এবং ইহাও জানি যে, যতক্ষণ 
আপন্তিকারীরা নিজের! গাড়ী চালাইবার ছূর্তাগ্য 
অঞ্জন না করিতেছেন, ততক্ষণ ইহার নিশংসয় 


প্রমাণ দেওয়া যাইবে না। সুতরাং সেই নিরর্থক 
আলোচনায় যাইব না। গত যুদ্ধের সময় একজন 
এমেরিকান পৈনিক একদিন রহন্ত করিয়া প্রিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, “তোমাদের এই রাস্তার লোকগুলি 
কি সবাই বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে, 
কিম্বা পাওলাদারের. তাগাদা অতিষ্ঠ 1. ' তাহা 
না হইলে. সবাই এমন আত্মহত্যা করিতে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ হুইয়া ঘরের বাহির হইবে কেন?”' 
শুনিয়া হালি পাওয়া উচিত ছিল. কিন্ত হাসিতে 
পারি নাই। লজ্জিত হুইয়াছিলাম। 


® চর * থ 


‘রোড শেন্স' বলিয়া ইংরাজীতে একটা কথা 
আছে। ইংরেজী না জানিলেও তাহা খাঁকিতে 
বাধা ছিল না। কিন্তু তাহার কথা না হয় ছাড়িয়াই 
দিলাম। আত্মরক্ষার বে স্বাভাচিক জ্ঞান প্রামী- 
যাত্রেরই আছে, তাহাও ফি থাকিতে নাই? এ 
শহরের পথচারীরা একদল আছেন, যাহার! 
ফুটপাতগুলিতে পা দিতে একাস্তুই নারাজ । 
তাহারা রাস্তায় লার্মিয়া না চলিলে পথচলার 
যথেষ্ট আনন্দ পান না। দ্বিতীয় শ্রেণী আরও 
সাজ্যাতিক। তাছারা রাস্তার নামিয়া তো চ্সিবেনই, 
এমনভাবে চলিবেন যেন পার্কে হাওয়া খাইতেছেন। 
তৃতীয় শ্রেণী ভাবুক । তাহারা পথ চলিতে চলিতে . 
ধ্যান করিতে থাকেন- কাহার তাহা ঠিক বলিতে 
পারিব না, বোধ করি সরকারী কন্ট্রান্ট অথবা 
তরুণী শ্তাণিকার | আপনি যতই কেন না পিছন 
হইতে হুর্ণ বাঁদান, যতক্ষণ না একেবারে পায়ের 
কাছ খেবিয়া ঘ্যাচ করিয়া ব্রেক কবিতেছেন, 
ততক্ষণ তাহার হস হইবে না! এক শিখ ট্যান্সি- . 
চালক আমাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন--”আমি 
বাস্তা ছাড়িয়া ফুটপাতের উপরে গাড়ী চালাইলে 
আমার জেল হয়, কিন্ত ফুটপাত ছাড়িয়া লোকের! 
রাস্তার নামিয়া চলিলে তাহাদের জরিমানা হ্য় ন! 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। 


হেড অফিস-_পি-৭ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাত| 
শাখাসমূহ--উত্তপ্ন কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলন1।' 
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কেন?” আমি জবাব দিতে পারি নাই । আপনারা 
. পারিলে খুনী হুইব। 
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গত কয়েক বছরে মিলিটারী লরীতে চাপ! 
পড়িয়া অনেক লোক মরিয়াছে, তাহার চাইতেও 
অনেক বেশী লোক জখম ও বিকলাজ হইয়াছে । 
_ অনেকক্ষেত্রেই সেই সকল লরীচালক অসাবধানতায় 


গাড়ী হাকাইয়াছে। তাহার অন্ত আমরা কাগজে - 


অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। পাড়ার ছেলের ছল 
অনেক লরী পোড়াইয়াছে। তালেই করির়াছে। 
আছ. মিলিটারী লরীয় উপত্রব নাই। সুতরাং 
আন্মন আজ একবার শান্ততাবে বিষয়টা ভালো 
করিয়া চিন্তা করিয়া দেখি। যে লয়ীচালক পাচ 
বছরের শিশুকে রাস্তায় চাপা দেয় তাহাকে প্রহার 
করুন এবং তাহার লরী দথ করুন, আপত্তি করিব 
না। কিন্ত সেইখানেই খাদিবেন না। যে জনক 
শিশু পুত্র কল্তাকে এক! চলাফেরা করিতে দেয় 
এবং যে জননী তাছাদের রাস্তায় বা ফুটপাতে 
খেলা করিতে দিয়া ছিগ্রহছরে গৃহে দিবানিত্র। 


অথবা পাশের বাড়ীতে বিস্তি খেলায় রত রহেন, , 
তাছাদেরও শাসন প্রয়োজন । শিশুর! একান্তভাবে ' 


তাহাদের পিতামাতার নহে, তাহারা সমগ্র 
জাতির। তাহাদের অফাল মৃত্যু বা আজীবন 
অফর্দপ্যতার ক্ষতি দেশের ও জাতির পক্ষে 
যারাত্মক। 


প্র পু রী ” 


কলিকাতার পথচারীদের নিরাপদতাবে 
পথ চলিবার সঙ্কেত দেওয়া একমাত্র পুলিশের পক্ষে 
সম্ভব নয়। সহকের সই চারটা জায়গায় তাহারা 
বর্তনানে যে-বাবস্থ সুরু করিয়াছে তাহাকে ব্যাপক 
কয়! সত্তৰ হুইতে পারে যেসরকারী প্রচেষ্টায়। 
কলিকাতায় শান্তি সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই ছুই 
একটি অতান্ত প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেল। 
তাহার! এই ব্যাপারেও পুলিশের সহায়তা করিতে 
পায়েন। শহরে হিনুস্থান দ্বাশনাল গার্ড, মুসলিম 
ভ্কাশসাল গার্ড প্রভৃতি একাধিক স্বেছাসেৰকদল 
আছে। ইহাদের সকলকে একত্র করিয়া পুলিশ 
কমিশনারের উদ্ভোপে একটি শানয়নিক ‘পথচারী 
সহায়ক প্রতিষ্ঠান’ গঠিত হইতে পারে, বাহাদের 
কাল হইবে পদাতিফদের ফুটপাথ ব্যবহার করিতে 
বাধ্য করা এবং বাদবাছন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। 
, ট্রাফিক পুলিশের কাঁজ বহৃক্ষেতরে . এই শ্বেচ্ছা- 


"পেষকের দর্ল করিতে পারে এবং ভালোভাবেই ' 


করিতে পারে। 
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সুধু বেসরকারী চেষ্টায় পুরাপুরি ফল লাত 
হইবে এমল আশা আমার নাই। কথাটা বলিতে 
ছুখে হয় এবং শুনিতেও মধুর নহে। কিন্তু সত্যকে 
প্রহণ কর] ভালে! | কাজেই লজ্জার সঙ্গে হইলেও 
স্বীকার কর যাউক, আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত 
এমন ছারিত্ব-জ্ঞান এবং ‘সিভিক যেন’ জন্মে নাই 
যাহার. উপরে নির্ভর করিয়া স্ষেচ্ছানূলকভাবে 
- জনকল্যাণকয় লফল কর্ণ সম্পন্ন হইতে পাঁরে। 
_ অধেনে ভালো কাজ কইতে অনেকক্ষেত্রে এখনও 
জোর করিবার প্রয়োজন আছে। আইনের দ্বার! 


আর্থিক জগৎ রি [ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 


বাধ্য না করিলে তাড়াতাড়ি ফল লাতের আশা প্রদানের (Profit 81197108) একটি প্রস্তাব 
নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়তো মোটেই আশা উল্লেখ করিয়াছেন। . ব্যক্তিগতভাবে তিনি 
নাই। সুতরাং মোটর, সাইকেল, ক্যাব, রিষ্া, শ্রমিকদিগকে লাতের একটা অংশ প্রদানের 
ট্রায গ্রতৃতি গাড়ী ঘোড়া চালাইতে যেষন কতগুলি পক্ষপাতী । তাহার এই অভিমত সম্পর্কে কেন্্ীর 
নিয়ম সানিয়া চলিতে হয় এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলে গবর্ণযেন্ট কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা . 
আইনতঃ দণ্ডলাত করিতে হয়, পথচারিদের এখনও অনিশ্চিত। তবে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
বেলায়ও তেমনি কতগুলি সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন নঞ্রিগভার উপর অর্থসচিৰ তাহার প্রভাব বিস্তার 
প্রয়োজন। যে আইনের ফলে . রাস্তায় 1০ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়াই আবাদের ধারণা ॥- 
৪1106 দুর হইবে, শিশুদের মেলা বসা নিষিদ্ধ বন্ততঃ বর্তমান পরিৰত্তিত অবস্থায় শ্রমিকদের 
হইবে এবং ফুটপাথ থাকিতে রাস্তা দিয়া পথ চলা সম্পর্কে এক্স কোন ব্যবস্থা না করিলে শ্রমিক 





বন্ধ হইবে। ইহার মোট কল, প্রত্যহ হাস বিক্ষোন্তের প্রতিকার কর! সম্ভব হইবে লা বলিয়াই- 


পাতালের এনার্জেন্সী ওয়ার্ডে ভীড় লাঘব, নিমতলা আমাদের ধারণা হইতেছে। 
ও কেওড়াতলায় বাত্রী হাল, অদ্গহীন অবর্প্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ্যে" 
নরনারীর সংখ্যা কম । যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থসচিব যাহা: 
ঙ e ঞ a ‘বলিয়াছেন, তাহাতে আশার পরিবর্তে দৈরাপ্তেরই” 
দির EEE EET EY উদ্রেক হুইৰে। প্রাদেশিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা- 
ও আতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্ত অনেক সময় পধূছের অন্ত আলোচ্য বাছেটেও প্রাদেশিক 
এমন আইনের প্রয়োজন আছে, যাহা আপাত- গবর্ণমেপ্টসমূহকে ২০ ফোটি ৩৯ লক্ষ টাক! সাহাব্য- 
দৃষ্টিতে কঠোর মনে হইতে পারে। . বিদেশের এবং ১৫ কোটি টাকা খপ দেওয়ার প্রস্তাব আছে ।- 
একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ইছার প্রমাণ দিতেছি। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই পরিমাণ অর্থ "ফেজ 


১৯৩৮ সালের গোড়ার দ্রিকে একটি বাঙ্গালী 
পট কাৰ্য্যক দিতে বিনে কিনা, 
ভন্তরলোক বৰালিনে বেড়াইতে পিয়াছিলেন। রাস্ত!- ৪৮ বে দি 
: তৎসম্পর্কে সন্দেহ আছে বনি বি উল্লেখ 


খাটের পরিচ্ছয্নতা দেখিয়া তিনি অবাক | কোঁনো-. 

খানে একটা পোড়া সিগারেটের অংশ বা ছেশলাইর করিয়াছেন। সামরিক. ব্যয়, আশ্রয়প্রার্থাদের, 
কাঠিটা পর্যন্ত নাই। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি বখন ' সাহায্য ও পুনর্ব্বলতির খরচ এবং খান্ত বাধত . 
এই পরিষ্কার পথের এদিকে ওদিকে তাকাইতেছেন, কেন্জ্রীয গবর্ণমেণ্ট যে শাবসিডি দিয়া থাকেন তাহার: 
তখন হঠাৎ এক পুলিশ আপিয়া তাঁহাকে ধরিল। ব্যয়ের পরিমাণ এখনও সঠিক নির্ধারণ কর! হয়. 
'কাগজ পেন্সিল বাহির ফরিয়া খাল জার্মান ভাবায় নাই । এই সমস্ত খাতে আলোচ্য বাজেটে যে. 


বলিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোক জার্থান 
টহল না পুলিশে আকারে ইঞ্িতে ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা নম্পূ্তাবে। 


বুঝিলেন, কিছু একটা অপরাধ হুইরাছে'। একজন আছুমানিক। কোন অজ্ঞাত কারণে এই তিন 
নার্্েন পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি ভাঙ্গা, দফায় বাজেট-বরাদদ অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে 
ইংরাজী জানেন। দোভাষী হইয়া ব্যাখ্যা টিপি পরিকমনার জঙ্ বরা অর্থ যে হাস বরা, 
.ফরিলেন .যে বাঙ্গালী তদ্রলোক তাহার ছাতের হইবে, অর্থসচিবের উক্তি হইতেই তাহা! প্রতীয়মান 
ট্ানের টিকিট রাস্তায় ফেলিয়াছেন। সুতরাং হয়।: জনসাধারণের  জীবনবাত্রায় যান উন্নত 


খল বা হে বং লা উন আচ 
পরিমাণ আনা ছয়। মুহূর্তের মধ্যে তত্ লোকের ইইয়াছিল। এই সমস্ত পরিফল্না সম্পর্কে নিরুপায় . 
কাছে পরিফার হইল কী কারণে রাস্তাঘাট এমন অর্থসচিব. যে মনোভাব ধেধাইয়াছেন, তাহাতে. 
বরুঝকে তক্তকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন। সেই জনসাধারণ নিরাশ হইবে। শিল্পপতিগণকে সন্ত 
(বালী তত্লোক--খাক, তাহার কথা এই প্রসঙ্গে ্লাখিয়! উৎপাদন বৃদ্ধির অস্ত, অর্থসচিৰ কোন নুতন 
বি করের প্রস্তাব করেন নাই, বিগত বাজেটে শিল্প-- 
ব্যবসায়ের উপর যে সমস্ত করভার চাপান হইয়াছে, 
- তংসম্পর্কে খিবেচনা! কর! হইবে বলির! আশ্বাস 
* বাজেট প্রসঙ্গ দিয়াছেন এবং বেসরকারী শিল্পব্যবসায় নির্বিচারে 

(৫৪০ পৃষ্ঠার পর ) 'জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর] হইবে ন! বলিয়াও - 

যানবাহনের অভাববশতঃ উৎপাদন বৃদ্ধি করা! সম্ভব খোষণা বরিয়াছেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় 
হইতেছে না। এই লমস্ত যোষণা ও আশ্বাসবানীর বিশেষ 
শ্রধিকবিক্ষোতের ফলে উৎপাদন বে বাধাপ্রাণ্ড সার্থকতা আহে সন্দেহ নাই । কিন্তু গৃহচ্যুত হইয়া 
হইতেছে অর্থসচিব ভদ্বিবরে কোন সরাসরি মত আশ্রয়প্রার্থী হিগাবে সরকারী লাহাব্য লাভ ব্যতীত 


উ করিতে ' 
টি সাধারণ লোকের জপ্ত আলোচ্য বাজেটে যে বিশেষ ্‌ 
তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। শ্রমিক সম্প্রদায়কে কিছু ব্যবস্থা করা হয় নাই, অপ্রিয় হইলেও সে কনা, 


সন্ধ্ট রাখার অন্ত তিনি, ্রমিকদিগকে 'ল্যাংশ , আমাদের উল্লেখ করিতে হইতেছে। 








প্রাদেশিক রাজস্ব-সচিবদের 

সৃম্মেলন--জান| গিয়াছে যে, নিখিল ভারত 
/ কংগ্রেদ "কমিটির উভ্ভোগে আগামী মালের 
মধ্য ভাগে. জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, ও সংশ্লিষ্ট 
ভূমি আইন সংস্কারের জন্ত সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা 
স্থির করণার্থ দিল্লীতে ভারতের রারন্ব-সচিবদের 
একটি সম্মেগন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলনের 
অদ্চ সাময়িকভাবে ১৫ই ও ১৬ই ডিসেম্বর 
দিন ধাৰ্য্য কর! হইয়াছে ।. 

চানিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে বৈঠক - 
চা-সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন পরিকল্পনা, 
১৯৩৮ সাঁলের তারতীয় চা নিয়ন্ত্রণ আইন ও ১৯৯৩ 
সালের ভারতীয় চাকর আইনের মেয়াদ 
১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্ড শেষ হইয়া যাইবে । এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, এ আইনগুলি আর চালু 
রাখা হইবে ফিন! তাহা বিবেচনা! করিবার 
জুস্ভ আগামী ১০ই, ১১ই ও ১২ ডিসেম্বর (১৯৪৭) 
তিন দিন বলিষাতায় ভারতীয় চা-শিল্প 
প্রতিনিধি, চা-উৎপাদক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণমেন্টগুলি ও ভারত গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের 
লইয়া একটি বৈঠক হুইত্রে। ভারতীয় চা-শিলের 
উন্নয়ন ও চা-বগ্ানী' রায়ের প্রসার সম্পর্কে 
কয়েকটি বিষয়ও $৪ বৈঠকে আলোচনা করা 
হুইবে। . 

জাপানে কয়লা শিল্প জাতীয়করণ-__ 
জাপানের প্রতিনিধি পরিষদ সম্প্রতি কয়লা শিল্প 
হাতীয়করণ সম্পর্কে একটি বিল পাশ ফরিয়াছেন। 

মাধ্যমিক ও উচ্চ -শিক্ষ। প্রণালী 
সংশোধন 'ব্যবস্থা--গ্রকাশ যে, বর্তমানে ষে 
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রপালী চালু রহিয়াছে, 


তাছ! পরীক্ষা করিয়া নৃতন সুপারিশ করায় Be 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক একটি কমিটি গঠন কর?" 


' হুইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ “গবর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রী ও 
শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ প্রফুলচজ্জ ঘোষ এই কমিটির 
চেয়ারম্যান থাকিবেল। 

দরকারী কর্মচারীদের আচরণ রাজি 
তদস্ত_ আনা গিয়াছে যে, পশ্চিম পাঞ্জাব 
সরকার কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
হুনাতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার অন্ত 
সত্ৰই একটি ষ্যাশন্কাল: ট্রাইবুস্ঠাল গঠন করিবেন। 
অধস্তন কর্মচারীদের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত 
ফরিবার জন্তও কমিটি গঠন করা হুইবে। 

দ্বার্ডিঅিলিংহিমালয় ' রেলওয়ে -ভারত 
গবর্ণমেন্টের রেলওয়ে দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, গবর্ণষে্ট দার্জিলিং-হিমালয় রেলওয়ে 
কোম্পানীর সন্িত' তাহাদের চুক্তির সমাধি 
করিয়া এ রেলপথটি স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
ফরিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে উক্ত রেল কোম্পানীকে 
গত ২*শে অক্টোবর তারিখে এক বৎসুরের 
নোটিশ দেওয়া হইয়াছে । 


বিহারের সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং 


কলেজ্--ব্যবসামী এবং শিল্পপতিদের সহিত 

আলোচন! করিয়া বিহার গবর্ণষেপ্ট প্রস্তাবিত 

ইলেকট্রিক্যাল ও মেফানিক্যাল কলেজটি ধানবাদে 
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স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্য়াছেন। 
পুধিগত -শিক্ষা গ্রহণের পরে ছাত্রদের হাতে- 
কলমে শিক্ষা দানের অন্য বিদেশী বিশ্বহ্চালয়ের 
অস্থকরণে জামসেদপুরে প্রেরণ করা ছইবে। 


' আৰ্থিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


বিমান ভ্রমণের ভাড়া শতকরা! ১০ ভাগ. 


বৃদ্ধি--বিমান চালনার বায় সাধারণভাবে বৃদ্ধি 


পাওয়ায় বিমান ভ্রমণের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া 


বিভিন্ন বিমান কোম্পানী বিমান লাইসেন্স বোডে'র 
নিকট যে আবেদন জানাইয়াছিল, তৎঃ ম্পর্কে 
প্রারম্ভিক বিচার বিবেচনার পর বোর্ড” পিশ্থান্ত 
করিয়াছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে বিমান ভ্রমণের 
ভাঁড়! বৃদ্ধির দাবী যুক্তিযুক্ত বলিয়া তীছ্ধার! যনে 
করেন। বোঁভ নির্দেশ দিয়াছেন যে, মধ্াবর্তাঁ 
কালীন বাবস্থা হিসাবে ১৫ই . অক্টোবর পর্যান্ত 
যাত্ীহ্গিকে যে হারে ভাড়া দিতে হইয়াছে ১লা 
হইতে তদপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ পর্য্যন্ত ভাড়া 
বৃদ্ধ করা চলিবে; কিন্তু প্রতি মাইলের জন্য চারি 
আনার বেশী ভাড়া লওয়া চলিবে না এবং এইরূপ 
তাবে তাড়া বৃদ্ধি করিতে কোন ছা বাধ্যও 
থাকিবে না। 

১৯৪৬ সালে ভারতে ধর্ম্মঘট সংঘটন 
১৯৪৬ সালে ভারতে মোট ১ হাজার ৮ শত ২৫টি 

ট সংঘটিত হুয়। ফলে ২৩ লক্ষ ১০ হাজার 
₹ শত ৩৯ জন শ্রমিকের কার্ধ্য বিয়তি ঘটে এবং 
মোট ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ২ শত ১৫টি 
কার্ধাকরী দিন নষ্ট হয়। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৪৬ 
সাল পর্য্যন্ত ২৬ বৎসরে ভারতে মোট সাড়ে নয় 
হাজার ধর্মঘট হয় এবং ফলে মোট ১৬ কোটি 
কাজের রোজ নষ্ট হয়। 


খাচ্ঠ-সহ্কট 


পশ্চিম বঙ্গের গ্রধালমন্ত্রী ডাঃ গফুল্লচন্্র ঘোষ 
সম্প্রতি ঘোবপা করেন যে, পশ্চিষ বঙ্গের মন্ত্রিসতা 


‘আরও এক বৎসরের ভন্ত খান্ত নিয়ন ব্যবস্থা চালু 


রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


“ভারতীয় ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের খান্ত দপ্তরের 
সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ১০ই ডিসেম্বর খান্ত- 
নীতি সম্পর্কে গবর্ণমে্টের সিদ্ধান্ত ঘোবিত হুইবে। 

EE. ক ক 
সম্মিলিত রাষ্ট্রের খাচ্য ও কৃষি সংগঠন প্রতিষ্ঠান 
সম্প্রতি এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, 


গত যু'দ্ধর পরবর্তা বৎসরের ষ্কায় এই বৎসরও খান্ত . 


উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্কটননফ পরিস্থিতির, কোন 
উন্নতি হয় নাই। ভারত ও পাকিস্থানে ৭ লক্ষ 
হাজার টন গম ও ২৫ লক্ষ টন চাউল 
উৎপাদনে ঘাটতি হুইরাছে। চাউলের এই 


€৩ 


ঘাটতিকে আমদানীর দ্বারা এবং গমজাত দ্রব্যের 
দ্বারা পূবপ করিবার খুব কমই সম্ভাবনা আছে। 
গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর ভারতকে 'তাহায় 





রা 


সর্বনিয্ন প্রয়োজন অন্ুগারে ২০ লক্ষ টন বেশী 
খান শন্ত আমদানী করিতে হুইবে।, ১৯৪৮-৪৯, 
সালের খাদ্য পরিস্থিতি এই বৎসরের স্তায়ই সঙ্কটপূর্ণ 
থাকিবে বলিয়া, উক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠান মন্তব্য 


করেন। র্ 
ক * ক 


গত মালে ওয়াশিংটনে বিশ্ব খাগ্ব-পরিষদের 
যে বৈঠক হুইয়া গিয়াছে, তাচাতে অগ্তান্ভ বিষয়ের 
যধ্যে এইরূপ - সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, 
আন্তর্জাতিক জরুরী খান্-পরিষদের হাত হইতে 
বিশ্ব খাত্ত-পরঠ্ষির কার্ধভার গ্রহণ ফরিবেন এবং 
আগামী ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) যানে সাংহাই কিছ্বা 
ব্যাঙ্কে একটি চাউল-সন্মেলন আহ্বান করা 
হইবে ।, ভারত গব্ণমেণ্টের খাদ্য, দগ্ুরের 
শ্রীযুক্ত কক্ম্বামী উক্ত বৈঠকে শরতের 
প্রতিনিধিত্ব করেন। 


ব্যক্তিগত 


প্রকাশ, ডাঃ রাজ্ন্্র প্রসাদের স্থলে শ্রীযুক্ত 
কে এম মুদ্ী। ভারতীয় ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের থাস্য- 
সচিব নিযুক্ত হইতে পারেস। 


 লম্জতি পৃশ্চিষ বঙ্গের অর্থলচিৰ পীযুক্ত 
অননদা প্রসাদ . চৌধুরী, বিযানযোগে দিল্লী যাআ 


“ করিয়াছেন। প্রকার্শ যে, পশ্চিম বের পুনর্গঠন 


পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থ 
সাহায্য সম্পর্কে তিনি তারত সরকারের সহিত 


আলোচনা করিবেন। 
Ll হক * + 


আগামী ২১শে ভিলেম্বর যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 


কলেজের সমাবর্তনে মৌলানা! আবুল কালাম 
আজাদ বক্তৃতা দান করিবেন।' 
e e « . 
নয়াদ্ল্লীর এক ইত্তাহারে উল্লেখ করা! 
হইয়াছে যে, ডাঃ লয় হোসেন 'ফায়রোতে 
তারতের রাষ্রদৃত নিযুক্ত ছইয়াছেন। ডাঃ সৈয়দ . 
ছোসেন শীদ্রই তাহার নূতন কার্য্যতার গ্রহণের 
জুদ্ত ভারত হইতে যাত্রা করিবেন।' 
"৫ a) পা এডি 2 
প্রকাশ, যুক্ত প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর শীযুক্তা 
সর্োজ্রিনী নাইডু, উক্ত পদে , স্থারিভাবে যহাল 
থাকিবেন। রর 


* * bd ফু 


নিউইয়র্কের কমিউনিটি চার্টে ডাঃ" জে এইচ 


' ছোমস্‌ বাতুমল ফাউণ্ডেশন কর্তৃক ভারতী 


বিশ্ববিচালয়সমূত্েরে অন্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বত 
অধ্যাপক নিযুক্ত ইহেন | 


ওয়াশিংটনে ভারতীয় দৃতাবানের্‌ মিঃ বি. 
আর সেন আগামী ১২ই ডিসেম্বর ভারত যাত্রা 
করিবেন। তিনি নয়াদিল্লাতে কৃষি দপ্তরের 
সেক্রেটারী হিসাবে কার্য্যভার গ্রহণ ফরিবেন। 
মিঃ সেন বাষ্র সঙজ্ঘের সাধারণ পরিবদের কার্য্যক্রন 
কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে ফাঞ্জ করিয়াছেন 
নিরাপত্তা পরিবন্দে ইন্দোনেশীয় প্রসঙ্গ 
আলোচিত হইবার সময়: ..তিনি ভারতের 


- প্রতিনিধিত্ব কটরেন। 


', 'অফিস-_কালিম্পং, 


যি, নুতন যৌথ কোম্পানী 

ভ্রীরাম বামাবিওঙ্গ টি এষ্টেটম্‌ লিঃ 
.ভিরেইর__মিঃ কানীরায আগড়ওয়াপা | রেগিইার্ড 
ঘার্জিলিং।. . অনুমোদিত 
. 'ীপধন_-৫. লক্ষ টাকা | চ] ও কফি ব্যবসামী। 

এসোিয়েটেড কোল্ড স্টোরেজ সাভিস 
লি:-ভিরেউর7-মিঃ এ রায়।* রেগ্রিষ্টার্ড অফিস 
৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা। অনুযোদিত 
হুলধন-_-€ লঙ্গ টাকা । আড়ংদারের ব্যব্গা। 

ভারত. জেনারেল ট্রেডিং কোং, লিঃ 
ডিরেউ্টরঁঁমিঃ গোবিনপ্রসাদ কানোকিয়া। 
রেছিষ্টার্ভ অফিস-_হ+ দয়হাট্া.. হট, কলিকাত!। 
অনুমোদিত মুপধন-__৮ লক্ষ টাক।'। তুলার ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


হাওড়া মিলস্‌ কোং, লিঃ ১৯৪৭ সালের 
, ৩এশে সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । ইছার' 


পুর্বে ছয় মাসের জন্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। রিলায়েন্স জুট মিলস্‌ 
কৌং, লিঃ_-১৯৪৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যাস্ত 
ছয় মাসের ভস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
* ১৭? আনা) ইহার পুর্ব ছয় মাসের জগ্তও 
অমুরপ ছারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 


কোঠারি 825858 লিঃ--১৯৪৭ সালের 


‘মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেড 


2তদ্বার। বিজ্ঞাপিত কনা যাইতেছে যে. নিম্নলিখিত কা্যসূচী 


€কোক্গানী প্রসঙ্গ 


৩০শে জুন পর্য'ন্ত এক বৎসরের জন্ক প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৭» আনা। ইছার 
পূর্ব বৎসরের অন্তও অমুয্প হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। 





উদ্তি্জ তৈলের নূতন প্রয়োশী__বিজ্ঞান 
ও শিল্প গবেধণ! পরিষদের অধীনে পরিচালিত 
গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় 
অধিকাংশ উদ্ভিজ্ঞ ঠত্চৈলই ডিজেল ইপ্রিনে 
চালাইবার কানে কৃতকার্ধ্যতার সহিত ব্যবহার 
ফগা চলে। তৃপা-বীচি হইতে প্রাপ্ত তৈল এই 
বিষয়ে বিশেষ কার্ধ্যকরী। ধাতব তৈল অপেক্ষা এই 
তৈল অনেক কম লাগে। .এই উপকারিতা সত্বেও 
উত্তিচ্জ তৈলের বূলযাধিক্য বশতঃ এইগুপি ধাতব 
তৈলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে 
পারে না। ১ 


». মহীশুরে খনিজ দ্রব্য আবিদ্কার--বিজ্ঞান- 
শিল্প গণ্ষেণ। সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত এক' 


প্রবন্ধে দান! যায়,যে, মহীশৃরে একপ্রকার খনিজ 
ধাতু পাওয়া গিয়াছে । নালফিউরিক 'এ্ানিড 
তৈয়ার করিতে ইছা ব্যবহার করা চলিবে। 
মহীশুর সরকারের ভূবিস্তা বিভাগ কর্তৃক চিতলহর্গ 
জেলার গুদ্দারঙ্গাব্বানাহল্লি এবং ইন্গলাধল নামক 
স্বান ছুইটিতে তৃপর্ভে ৮* ফিট নীচে & খনি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে এ খনি হইতে প্রায় ৫ লক্ষ 


_ন্বিভভ্তি- 


“বিবেচনা করার জন্য উপরোক্ত কোথ্ানীর উনচত়ারিংশ সাধারণ 
' সভার অধিবেশন ১৯৪৭ খ্বঃ আব্দর ২৯শে ডিসেম্বর, (সামবার, 
ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৯-১৫ মিনিটের সময় ২৪ পরগণার অন্তর্গত | 
বেলঘরিয়ায় ২নং মোহিনী মিলেন্ন অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে-_ | 
'১। ১১৪৩ শ্বুঃ অন্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পরীক্ষিত 
হিসাব, অভিটরগণের রিপোটি, সংশোধিত না অসংশোধিত আকারে 


| জিন মহোদয়গণের র্লিপোট গ্রহণ ও মন্তুরীকরণ। 
| কোগ্নানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যবেক্ষণ এবং ' 


নামটা 'বিবেটিত হইলে ভিরেকৃটন্প সহোদয়গণ কর্তুক অনুমোদিত | 
ভিডিডেও (ঘাষণ! ও বিতরণ কল! | 

৮:5৩] "প্ৰযুক্ত হাবু কালিদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত বানু কালীপদ 
মুর্যোপাব্যায় ও শ্রীযুক্ত বানু কুমু্বিহারী নন্দী, -ভিরেইর মহোদয়- 

ক গণের অবসন্ন গ্রহণে বোডের শু পদ. ধরিপুরণার্ধে আঘার : 


সমস্য নির্বাচন । 


"8। হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) নির্বাচন ও তাহাদের 


| পারিশ্রমিক নির্ারণ। 


৫! সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে এবং 'কোগ্গানীর 
নিয়মানুযায়ী অন্য কোন: বিষয় উথাপত হইলে তম্স্ন্ধে 


আলোচন! । 
মোহিনী মিলস্‌ অফিস, 


. ২২নং ব্যানিং ষ্্ীট, কলিকাতা । 
২২শে নভেম্বর, ১৯৪৭। - 


টিকার eK a: ete 


অনুমত্যমুসারে 


চক্রবত্তী, সন্স এণ্ড কোং, 


lal ইন 


PRA 


ব্যবস্থা দানা পিয়াছে যে, 


টন ধাতু উদ্ধার করা যাইবে বলিয়া অগ্থমিদ্ত 
হইয়াছে । 

দিল্লীতে টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নয়ন 
গত ২₹৬শে নবেম্বর নয়াদিল্লীতে গণ-পরিষদে , 
(ব্যবস্থাপক সভ]1) উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তরে 
কেন্জীর বার্ত/চপাচল দণ্ডরের মন্ত্রী মাননীয় যিঃ ' 
ফি আহমেদ কিদোয়াই বলেন বে, দিল্লীতে 
টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে। 
আগামী বৎসরের আগষ্ট মাপের মধ্যে সরকারী 
ঘগ্তরখানার দেড় হাজার পুরাতন টেলিফোন 
লাইন পরিবর্তন করিয়া ছুই হাজার নূতন লাইন 
বসালো হইবে । এগুলি সব' কনট একঁচেঞ্জের 
অন্তর্থত। লোধিয়ান এক্সচেঞ্জের ১ হাজার ৬৭০টি 
লাইনও অনুরূপভাবে বদলাইয়া নূতন, লাইন 
ৰ্যানো হইবে। তাহা ছাড়া দিল্লীতে কয়েকজন 
অভিজ্ঞ টেলিফোন ইঞ্জিণিয়ারও নিয়োগ করা 
হইয়াছে এবং আরও টেলিফোন কারিগর শিক্ষিত 


করিয়া তোলার ব্যবস্থা করা হইতেছে। 


ভপশীলী হিন্দু ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার 
তপশীলী হিন্দু 
ছাত্রবৃন্দের বিনা বেতনে পড়ান ও তাহাদিগের 
বৃত্তি দিবার যে নিয়ম : আছে পশ্চিম বঙ্গ 
পবর্ণষেন্ট তাহার আওতা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত 


'করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত কার্ধেয পরিণত হুইলে 


তপশীলী হিন্দু ছাত্রেরা কেবল সাধারণ শিক্ষা 
নহে, ডাক্তারী ও কারিগরি শিক্ষা লাঁভেরও . 
সুযোগ পাইবে। বর্তমানে তাহারা কেবল 


সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রেই বৃত্তি পাইয়া খাকে। 


১৯৪৭-৪৮ সালের শেষে পশ্চিম বজ 
সরকারের হস্তে উদ্ত্ত-প্রকাশ ধে, বর্তমান 


| আৰ্থিক বৎসরের শেষে পশ্চিম বঙ্গ লরফারের হস্তে 


শু.কোটি টাকারও অধিক উন্বত্ত থাকিবে । তবে 


, কেন্জীয় সরকারের অধীন আয় কর এবং পাট 


শুষ্ক বাবদ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রাপ্য হাস 
পাওয়ায় এই উদ্ব তের শনেকাংশ হাঁস পাওয়ার . 
সম্ভাবনা আছে। 

বৃটিশ গ্বর্ণমেন্ট কর্তৃক বিদেশে অর্থ 


| অংগ্রহথ-_লওনের রবিবাসদীয় সংবাদপত্র ‘দি পিপল” 


এক লংবাদে জানাইতেছেন যে, বিদেশ হইতে 
১১০৩০১৩০৬১৪ ৩ পাউণ্ড সংগ্রহের ৮৮2 বৃটিশ 
গবর্পমেন্ট জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ লটারীর 
এক পরিকল্পনা কৰিয়াছেন। এন্ত গতের 
সর্ব, +2108০,০৪৪,০০০ টিকিট বিক্রয় করা 
হইবেন প্রতি টিকিটের মূল্য এক পাউঞ্জ 
সংগৃহীত অর্থের অর্দেক প্রাইজ হিপাষে দেওয়া 
হইবে। টিকিট বিক্ৰেতাগ্ণকে শতফয়া এক 
পাউণ্ড : দিবার পরে , বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের 
৫৯০১০০৩১৩০৪ ও পাউণ্ড লাভ হইৰে । 

অবিভক্ঞ ভারতের অর্থ নৈতিক দায় 
প্রকাশ. য়ে, অবিভক্ত ভারতের অনৈতিক 
দারের শতকরা ১৭] ভাগ দারিত্ব পাকিস্থান 
প্রহণ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট ভারতী 
ডোমিনিয়ন বহন করিবে। আরও জানা গিয়াছে 
ধে, গত ২৭শে নবেদ্বর বিভাগ কাউন্সিলের 
হুদীর্ঘ অধিবেশনের পর এই সিদ্ধান্ত দি 
হইয়াছে! . 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৫ই ভিলেম্বর_-আলোচ্য সপ্তা্ছে 
“ স্ষলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেগযোগ্য কোন 
-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। টাকার যোগান 
পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে 
চাহিবামাত্র পরিশোধযোগা খণের সুদের হার 
ছিল শতফরা বাঁধিক ॥* আনা। বিন্ধ ট্রেদারী 
“বিলের জন্ত উপস্থাপিত বিলে গত সপ্তাছের অপেক্ষা 
সামাস্ উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠা সংত্বও আলোচ্য 
সপ্ডাহেও মাত্র ৮০ লব্ব €০ হাতার টাকার বেশী 
.ট্রেজারী বিলের ভজন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহ! 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। , আলোচ্য সপ্তাছেও 
প্রার্থীর তুলনায় খণদাতার সংখ্যাধিকাই খিষ্ঞমান 
"থাকে! 

গত হরা ডিসেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট 
“তিনমীসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজ্গাগী 
“বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন, তন্বাব 
মোট আবেদনের পরিমাপ ঈাড়াইয়াছিল ৮০ লক্ষ 
eo হাজার টাক!। ৯৮/০ খআনা এবং তদুৰ্দ্ধ 


ল্যের আবেদন সমন্তই যঞ্চু হইয়াছে) নিন্ন 


' মূল্যের-আবেদন সমগ্তই অগ্র'হ হইয়াছে। যোট 
৮০ লক্ষ ৫০ ছাপার টাকার ট্রে্জারী বিল গৃহীত 


এছইরাছে এবং সুদের হার ধার) হইয়াছে শৃতকর! 


ব্ৰাৰ্ঘিক ০ আনা। 
আগামী ৯ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ষ্ট্যাওাৰ্ড 
টাইম ১১টা পর্ণান্ত কলিকাতায় এবং ৮ই ডিসেম্বর 
, সোমবার কাঁঞ্জবর্দ্ম বন্ধ না হওয়া পর্যান্ত ৰোদ্বাই, 
কানপুর এবং মাদ্রান্রে ভারত গব্ণমেণ্ট কণণ্তৃক 
। আহুতত্রিনমানের মেয়াদী ২ কোটি টাকার টেণ্ডার 
গৃহীত হুইবে। যীহাদের আবেদন মন্থর হইবে, 
তাহাদিগকে ১২ই ভিলেম্বর শুক্রবার টাক! দাখিল 
করিতে হইবে। অগ্তান্ত সর্ভাদি পূর্ব্মবৎ। 
গত ২৮শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
', সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেন্ মোট & কোটি 


৬৫ লক্ষ ২৫ ছাঞ্জার টাকার ট্রেপ্ধারী বিল রিআর্ড- 


ব্যাঘের ইন্্য বিতাগের নিকট বিক্রম করিয়াছেন। 
গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎই কলিফাতার বিনিময় 
বাজারে তেদীভাব বিস্তমান থাকে। আলোচ্য 
সপ্তাহে স্বভাবতঃই শেইজন্ত বিনিময় বানারে 
শান্ত তাব লক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্যাছে 
আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত কাপ্রক্ধ লামান্তই হয় 
স্প্রবং সাধারণভাবে আলোচ্য সপ্তাহে কলকাতার 
বিনিময় বাজারে বিষ নিস্তেক্স অবস্থাই পরিশ্যুট 
খাকে। আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের ব)াফলমূহ 
বিভিন্ন ব্যাস্কগমূছের মধ্যে ষ্ঠালিং বিক্রয় করিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে ৩৩১৩০ আনা দরে (প্রতিশত ) 
সামা পরিমাণ ডলার বাজারে ছাড়া হইয়াছিল। 
নিয়ে বাষ্টার হার দেওয়া হইল £__ 
, ৫লিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় )-*১ শিঃ ৫২ 
এই দৰ্শনী (22578 
বৃত্ত, এ. তিন মাস (* ”) +" > 
ডি. এ. চার মাস (৮ ”)*** ৯ 
ভ্লার (প্রতি শত) | 


পেঃ 


» ৬ 
হ ত » 


_ বাজারের হালচাল 





রিজান ব্যাঙ্ছের হিসাব--রিআার্ড ব্যান্কের 
গত ২৮শে নবেছরের ছিদাব দৃষ্টে জান! যায় যে, 
এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিষাপ ছিল 


১১৯৯ কোটি ঘ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। এক. 


হি 4০8৬৯ 
সপ্তাহ পূর্বের ইহার পরিমাণ “ছিল ১২০২ কোটি 
৭৫ লক্ষ 2০ হাজার টাক!। ১৯৪৬ সালের ২৯শে 


নবেম্বব তারিখে ইছার পরিমাণ ছিল ১২০০ কোটি 


৯৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাক1। গত ২১শে নবেম্বর 
তারিখে রিজার্ভ ব্যান্ডের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহ্থের 
চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে 
তাঁরতে ৬৫০ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও 
৩১২ কোটি ২১ লক্ষ ৮৬ হাজীর টাকা এবং 
পাকিস্থানে ৭৪. কোটি ২৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাক! ও 
৩১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। 'এক সপ্তাহ পুর্বে 


, ইছার পরিমাণ ছিপ যথাক্রযে ভারতে ৬৪৯ কোটি 


৩৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাক! ও ৩১২ কোটি ৩৪ লক্ষ 
১৪ হাজার টাকা এবং পাকিস্থানে ৭১ কোটি 
৭৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ২৯ কোটি ৭৫ লক্ষ 
৯৬ ছাতার টাকা । ১৯৪৬ লালের ২২শে নবেম্বর 
তারিখে রিজার্ভ ব্যান্ধের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কপমুের 
চলতি ও স্থায়ী আযানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭৬৭ কে'টি ৯* লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ও ৩২৯ 
কোটি ৫৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ' 
কলিকাতা, €ই ডিসেম্বর-আলো!চয সপ্তাছের 
সোমবার কলিকাতা শেয়ার বাজায়ে সাধারণভাবে 
তেভীতাব পরিস্দুট থাকে এবং বিভিন্ন বিতাগীয় 
শেয়ারসমূের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার- 
সমূহের কেনাবেচাও সন্তোষজনক হয়। মঙ্গলবার 
বিতিন্ন বিভাগীর শেয়ারসমূহের দর আরও বুদ্ধি পায় 
এবং বাজারে পেয়ারসমূছ্থের কেনাবেচায় মোষধার 
অপেক্ষাও উন্নতি লক্ষ্য কর! যায়। স্বাধীন তারতীয় 
ইউনিয়নের প্রথম বাজেটে ২৬২৪ কোটি টাকার 
বেশী ঘাটতি, হয়নাই এবং 'আস্রয় প্রার্থীদের অন্ত বায়- 
বয়াদ্দই প্রধানতঃ এই ঘাটতির কারপ। আশ্রয়- 
প্রার্থীদের জণ্ত ব্যয় ও খান্শন্ত আমদানী করিতে 
না হইলে বাজেটে উদ্বত্ত হইত। তাছাড়। ঘাটতি 
পূরণের অন্য নুন কৌন করও ধার্য্য করা হয় নাই। 
উষ্জিখিত কারণসযূছের জন্ভই আলোচ্য সপ্তাছের 
সোমবার ও ষঙ্গলবায়ে কলিকাতা শেয়ার বাজান 
আশাবাদী মনোভাব হুষটি করিয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহের বুধবার ফলিকাতা৷ শেয়ার বিক্রয়েচ্ছ 
জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে 
শেয়ারসমূছের দরের হাঁস ঘটিলেও, বুধবারও 
বাজারে শেয়ারসমুছের বিকি-কিনিতে কর্ম তৎপরতা! 
লক্ষিত হয় । বৃহস্পতিবার বাজারে তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হইলেও, 
শেয়ারস্মুহের ঘরে কোন. অবনতি লক্ষ্য করা যার 
নাই। অন্ত শুক্রবার কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
আবার ক্রেতায় সংখ্যাধিক্য পরিল্দুউ হুইয়! উঠে 
এবং ফলে শেয়ারসমূহের দরেও উন্নতি দেখা যায়। 
পাটের বান্রার. | 
কলিকাতা, €ই ভিসেম্বর--আলোচ্য সপ্তাছে 


ফলিকাভার পাটের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনার 


.গবর্ণমেন্টের 


উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষ) করা ধায় না।. 


পাটের বাপ্লারে কোন প্রকার কর্ণচাঞ্চল্যও দেখা 
যায় নাই।? সর্বত্রই যেন এক অনিশ্চয়তার তাৰ 
বিভযান থাকে। পাট বিক্রেতাগণ পাট বিক্রয় 
করিতে আগ্রহশীল হইলেও, পাট ক্রয়ে্ছু জনগণের 
মধ্যে পট ক্রয় ব্যাপারে আগ্রহের অভাবই দেখ! 
ধায়। পাট ক্রেতাগণের মধ্যে : অপেক্ষা করিয়া 
থাকার মনোবৃততিই যেন প্রবল থাকে। 
সোন! ও রূপা 

ফলিকাত!, ৫ই ডিসেমর--আলোচয সপ্তাহেও 

কলিকাতা ও বোধাইয়ের বাজারে সোনার 


. দরে গত সন্তাছের উন্নতি, লাধারপভাবে অব্যাহত 


থাকে। . চাহিদা বৃদ্ধি এবং সোনার :আমদানীর 
পরিযাণ ' হ্রাসই ইহার অন্ত প্রধানতঃ দায়ী। 
সোনা আমদানী সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরও 
কড়াকড়ি করিবার সক্কল্প ঘোষণা করিয়া তারতীয় 
ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব সম্প্রতি যে বিবৃতি 
দিয়াছেন আলোচ্য সপ্তাহের সোনার দরের 


উন্নতির ইহাও অস্ততম প্রধাদ কারণ বলিতে . 


হইবে। তাছাড়া হায়দরাবাদ হইতে মূল্যবান 
ধাতু রপ্তানী নিষিদ্ধ করা এবং মৃহ্যুকর ধার্ধ্যের 
গুজবও আলোচ্য সপ্তাছের লোনার দরের উন্নতির 
কারণ বলা চলে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার 
সর্বোচ্চ দর ঈাড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৭/* আনা 
ও ১০৭1০ আন!। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাত! 
ও বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনির সর্বোচ্চ 
দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭০1* আনা ও ৯৫০ 
আনা। | 


সুপ আলোচ্য সপ্তাছে রূপার দরেও 


উন্নতি পরিশ্ুট হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা ও. 


বোত্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি 
১০* ভরি রূপার দয় হাড়াইয়াছে বথাক্রসে”১৬০1০ 
আনা ও ১৪৫৮/০ আন! ।. গত সপ্তাহে ইহা ছিল 


যথাক্রমে ১৬৫।০.আনা ও ১৬৪//০.আন!। 


জাভীয় শিল্প প্রসারে ভারত শবর্ণমেন্টের' 
উৎসাহ দ্বান--প্রফাশ যে, মূল্ধন-: বিনিয়োগ," 


নিয়ন্ত্রণ পরিফল্পনা অনুযায়ী ভারত. গবর্ণমেন্ট 
ওর] নবেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে পাঁচটি -প্রতিষ্টানকে 
মোট ৪৮ লক্ষৎ হাজার শত টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি / দিয়াচেন। সমস্ত, ' টাকাই 
স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা অস্থসারে খাটাইতে 
হইবে। উক্ত, পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
কান্পুরের কৃষি প্রতিষ্ঠান খোলার জগ্ক ১০লক্ষ 
টাকা নঞ্তুর করা হুইয়াছে। বাকী টাকা অনুমোদন 
করা হইয়াছে ছুইটি কাপড়ের কল, একটি ব্যাঙ্ক 
ও একটি বিমান কোম্পানীর সম্প্রসারণের উদ্দেস্তে ॥ 

খান্ভবস্তর সাপ্তাহিক মুল্যমান--তারত 
আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে (১৪৩৯ লালের আগষ্ট মাসের শেষ 
সপ্তাহ- ১০৯) খান্বন্তর পাইকারী দরের যে 
সাপ্তাছিক মান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে জানা 
যায়, গর্ত ৮ই নবেম্বর পর্য্যস্ত উহ! ২৭৯. ছিল) 
পূর্বধস্তী লগ্তাহে ছিল ২৭৮'৪। আলোচ্য 
সপ্তাহে ভাল ও বিবিধ খান্তবন্তর মর বথাক্রহে 
"৩ ও "১ হারে বাড়িয়াছে। | 


ee [ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 
























হ৮শে নবেম্বর | ১লা ডিসেম্বর | হর! ডিসেম্বর | ওরা ডিসেম্বর | ৪ঠা 'ভিসেম্বর '৫ই ডিসেম্বর 
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} K ৩২. . ৩৯ 
কাম্পানীর কাগজ ্ | 
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(৫৯ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫) রি রি টা = 
বধ ও ইলেকটি, দি 5 
কুমারধুবী_অ চারি ই ২৯1০:২৮1/০ | ২৮৮/০-২৮৪০ | ২৯৮০-২৮০০ 
ie ৯৮৮৭-৯]৩ | ১০%/০-১০৩/০ | ১০৮৩-১০২২ | ১১৮/০-১০৪০ | ৯১০৮%৯-১১৮ ৬ 
র রাগ se | Rv | শি 1 
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আর্থার বাটলার - - Lee নে ১৪২ ১৪৩ টি টিন টা 
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সাভিউজ্ড ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস--$৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রা বড়বাজার, ম্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন1! 
উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধান দেওয়া হয়। ' 
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দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


. রেজিঃ অফিস £ ৪ ক্লাইভ ষ্রীট, . .. স্থাপিত_১৯২২ 


' বালীগঞ্জ শাঁখা-২১০।১৩, লাসবিহারী এভিনিড| 
.(গড়িয়াহাটা জংশনে ) - ফোনঃ ক্যাল্‌ ২২৬০, ৬১, ৬, 
র্মতলা শীখা__১৫৭বি, ধর্মতলা ছুট, এ 
গত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে। 


আর এদ্‌ গোস্বামী, ডি এন্‌ ঘুখাজ্জীঁ 
: জী এটা এস্‌-এল্-এ 
““ম্যালেজিং ভিরেউর 
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হেড অফিস*১__১৫, নেতাজী, সুভাষ রোড, কলিকাত৷ | 
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ইসি কোং গিট 


নং নেতা হাফ রোড জলত | 
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আমাদের - বীমাপত্রের- ক্রেতা, ও ৰ 
বিক্রেত1 উভয়েই শ্র্ সুবিধা 
ও ডদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 









শিনং ব্যান্ধিং ব্‌ণে বৰেশণ লিঃ 


হেড অফিস---সিণভনহ লু বা :-১৫, নেতাজী স্বভাষ রোড 





টেলি 29,847 ২11: লি :_BANK SHILLO.. কর্ধনিষ্, পরিশ্রুসী ও সহিযফ় কন্মা 
. ফোন ২. শিলং--১৬৬ করিম ফোনে £ £ কযাল--৩৭৯৮ সি রা রি ঢু. 
অন্তান্ত শাখা-_শ্রীহট” যা গু, গৌহাটী, শিলচর এজেন্সি দ্বান্না প্রচুর আয় করিতে | 
- ওরী। (আসাম) ৷ Ls পারেন। ম্যানেজারের নিকট ||! 
এস্‌, দত্ত, এয-এ, বি-কষ, চিত | I a: টিক 
i য্যাঁনেক্িঃ ভিকিউক। 
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Monday, 15th December, 1947, সোমবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ 
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[ ৩*শ সংখ্যা 





.বাড়ীওয়ালাক্বের সেলামী বন্ধ করার 
পাকা ব্যবস্থা | 

যুদ্ধের সময় হইতে সহ্রাঞ্চলে লোকের 
বাসস্থান সমস্যা জটিল হুইয়া দেখা দেয়। উহাতে 
বাড়ীওয়ালার] হুযোগ বুবিয়া ভাড়া, চড়াইয়া 
দিতে আরম্ভ করে। বাড়ীওয়ালাদের এই অতি 
, মুনাফাবৃততি বন্ধ করার এন্ত অনেক প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করেন। 
কিন্তু ভাড়ার হার নিয়স্তরিত হইলেও বাড়ীওয়ালাদের 


অতি মুনাফার সুযোগ এখনও রুদ্ধ হয় নাই। 


সেলামী প্রথার আশ্রয় লইয়া তাহারা নিজেদের 
লাভের স্ুষোগ প্রশস্ত করিয়াছে। কোন বাড়ী 
খালি হইলেই বাড়ীওয়ালারা যথেচ্ছ সেলামী 
আদায় করিয়া যোটা লাভে নুতন ভাড়াটিয়া 
বসাইতেছে। বেশী ভাড়ার মত সেলামীর বিরুদ্ধেও 


অনেক স্থলে আইন হইয়াছে সত্য, কিন্ত এ ধরণের 


কারসাজি ধরিবার কোন হ্ুযোগ গবর্ণমেপ্ট বিশে 
কিছু পাইতেছেন'না। লোকের অসহায় অবস্থার 


সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাঁড়ীওয়ালার! গোপনে ও' 


বিনা দলিলে সেলামী হিসাবে যে টাঁকা আদায় 
করিতেছে, তাহা আবিষ্কার ও প্রতিরোধ সহজ 
নহে।' কিন্ত বোম্বাইয়ের কংপ্রেসী মন্ত্রিসতা এই 
অনাচার বন্ধ কর! ফম্পর্কে একট! উপায় স্থির 


করিয়াছেন এবং, ইতিমধ্যে কার্য্যকরিভাবে তাহা ও 
প্রয্নোগও করিয়াছেন। বোম্বাই সহরে ‘পাগড়ী? নামে' 


সেলামী আদায়ের রীতি খুবই প্রচলিত} অনেক 
ক্ষেত্রে এই পাগড়ী বাবদ আদায়ী টাকা কয়েক 
সহ পর্য্যন্ত দীড়াইতেছে। বোম্বাই” গবর্ণমেন্ট 
সম্প্রতি এক অগিনাব্প জারী করিয়া সহরের 
বাড়ীওয়ালাদিগকে কোন বাড়ী খালি হইলেই 
তাহা! গবর্ণয়েন্টকে জানাইবার অর্ডার দিয়াছেন। 
_ বাড়ী খালি হওয়ার খবর পাইলে গবর্ণমেণ্টের 
মধ্যস্থতায় গ্ভাধ্য হারে ' তাহা ভাড়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা 'হুইবে। কোন বাড়ীওয়ালা 
গবর্ণমেন্টকে না জানাইয়া বদি কোন নূতন 
বা পুরানো খালি বাড়ী কাহাকেও ভাড়া 


দেয় তবে তাহা আইন অনুসারে: দণ্ডনীয় ' 


অপরাধ বলিয়। গণ্য হইবে। ওঁ অদ্ভিনান্দ জারীর 
সঙ্গে গবর্ণমেপ্ট বাড়ী তাড়া করিতে . ইচ্ছুক 





| বিষয়-হুচী 


[| বিষ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
ব্ভিদিগকে সরফারী দপ্তরে তাঁহাদের নাম 
রেডেট্রী করিতে বলিয়াছেন। তাহাদিগকে 
উপযুক্ত বাভী' দেওয়া সম্পর্কে 'গবর্ণমেন্ট 
আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিবেন। সেলামী প্রথা 
' প্রতিরোধ করা ও প্রাপ্তব্য বাড়ী বিন! সেলামীতে 
ও স্তাষ্য ভাড়ায় সাধারপকে ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে 
বোম্বাই সরকারের এই' ব্যবস্থা বেশ ফার্য্যকরী' 
সুফল পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কলিকাতা 
সহরের বাভীওয়ালারা খালি বাড়ী ভাড়া দিতে 
গি ) বর্তমানে যেরূপ বেশী পরিমাণ জেলামী 
আদায়ের উপর জোর দিতেছে, তাহাতে উচ্ছাদের 











পৃষ্ঠা . 
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যুনাফাবৃত্তি ও ড্‌লুম বন্ধ করার ভদ্ক বোম্বাই 


সরকাঁরের' অনুকরণে পশ্চিয বঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
পঙ্গেও অচিরে একটা অডিনান্স ভারী করা একান্ত 
সঙ্গত। 


ভারতে বিদ্ধ্ুৎ উৎপাদন ও বণ্টন 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা! 


শিল্প প্রসারের অস্ত ও মানুষের ভীবনষাআব 
. সুথ-স্বাচ্ছন্্য বৃদ্ধির জঙ্ক, আধুনিক যুগে. বিহ্যুৎ- 
শক্তির বহুল প্রচলন একাস্ত প্রয়োজন । 
বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ এছেন 
বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক দিয়া 
জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের তুলনায় খুবই 
পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে । ক্যানাডায় প্রতি 
জনপিছু গড়ে ৩ ছাঁজার ৫১০ কিলওয়াট পরিমাণ 

রণ 





কিন্ত, 


বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। নরওয়ে, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্্ ও 
ইংলণ্ডে গড়ে মাথাপিছু বিদ্যৎ ব্যবহৃত হয় 


' যথাক্রমে ৩ হাজার, ৯০ কিলওয়াট, > হাজার 


৪৭০ কিলওয়াট ও ৯০৬ কিলওয়াট। কিন্তু 
ভাঁরতবর্ষের লোক গড়ে নাথাপিছু » কিলওয়াটের 
বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে পায় না। ভারতবর্ষে 
যে সব বিছাৎ্ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাছারা 
সর্ধবোচ্চে মাত্র ২৭ লক্ষ কিলওয়াট পরিমাপ বিছ্যযুৎ 


"উৎপাদন করিতে সক্ষম । আর একটা বড় গলদ 


এই যে, এদেশে সহরাঞ্চলেই বিদ্যুৎ ব্যবহারের রীতি 
প্রচলিত হইয়াছে, গ্রামাঞ্চলে রিহ্যুতের ব্যবহার 
এখনও বিশেষ কিছুই" প্রসারিত হয় নাই । এদেশে 
যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হুয়, তাহার অর্ধেক ভাগই 
কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর ও আহমদাবাদ--এই 
চারিটি সহর্ে কাটতি হয়। অথচ দেশের মোট 
অনসংখ্যার শতকরা দেড়, ভাগের বেশী এই 
সব সহরে' বাস করে ল!। বিদ্যুতের দিক 
দিয়া 'এই গলদ ও পশ্চাৎপদ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 


বর্তমান ভারতীয় ভোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট তাহা দূর 


করিবার জ্রচ্ভ একটি আইন প্রণয়নে উদ্ভোগী 
হইয়াছেল। পুর্ত,খনি ও -বিথ্যৎ বিভাগের মন্ত্র 
মিঃ এন ভি গ্যাডগিল সম্প্রতি ভারতীয় ডোমিনিয়ন ' 
আইন সভায় সে সম্পর্কে এক বিল ( Ration৪- 
lisation of Production and Supply 
of Electricity Bill) উপস্থিত করিয়াছেন। 
দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতির, 
ভন্য ও ভঅনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা 
হুনিয়ন্ত্রণের অন্ঠ এই বিলটিতে প্রাদেশিক বিছ্বাৎ 
বোর্ড ( Provincial 78160110105 Board ) 
স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় পৌর- 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং ক্কৃষি শিল্প ও শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের নিয্না এই সকল বোর্ড গঠিত হইবে। 
মিঃ গ্যাডগিলের মতে এই বোর্ভগুপির কাজ 
হইবে (১) সহর ও প্রামাঞ্চলে বিছ্যুৎ উৎপাদনের 
উপযুক্ত স্বীন কার্ধ্যকরী করা, (২) এ সব স্বীম 
অন্থযায়ী বিষ্যাং কোম্পানীসমূহকে লাইসেন্স 


. দেওয়া, (৩) দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
, কোম্পানীসমূহের কার্য্যধারার ভিতর সমন্বয় সাধন 


করা, (৪) ফোম্পানীসমৃছের মুনাফার হার নিয়ন্ত্রণ 


দেওয়া। 


৫৫২ 


করা ও (€) বিচ্যৎ ব্যবহারকারীদের কল্যাণে 
ৰিহ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য ষ্কায্য হারে বাধিয়। 
ও সমস্ত কার্য্যধার! অবলম্বনের ' অস্ত 
বিলে বোর্ডগুলিকে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদানের 
প্রস্তাব করা হুইয়াছে। তাহাদের খরচপত্র 
সম্পর্কেও ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 

বিদ্যুৎ শক্তির দিক দিয়া তারতবর্য আত পর্ধ্যন্ত 
যেরূপ পিছাইর! রছিয়াছে এবং এদেশের বিদ্যুৎ 
কোম্পানীগুলি উচ্চ মুনাফার লোভে সরবরাহকৃত 
বিছ্যাতের জন্ভ বর্তমানে যেরূপ বেশী হার আদায় 
করিতেছে, তাহাতে বিদ্যুৎ সম্পর্কে ভারতীয় 
ভোমিনিয়ন 'মন্্িঘভার উপস্থাপিত এই বিলের 
উদ্দেগ্ত খুব সঘর্থনষোগ্য বলিয়াই আমরা মনে 
করি। তবে একথা বলা দরকার যে, 


দেশে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 


পর বিদ্যুতের মত একটি যৌলি? শিল্পকে গ্াতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া 
সকলে আশা করিয়াছিল। বর্তমান বিলে শেরূপ 
নির্দেশ না থাকায় অনেকে নিরাশ হইবেন। 


জাতীয়করণের বদলে বিদ্যুৎ শিল্প সম্পর্কে সরকারী ' 


ব্যবস্থা শুধু নিয়ন্ত্রণের স্তরে সীমাবদ্ধ করার 
পরিকল্পনা হইয়াছে, ইছা বাস্তবিকই ছুঃখের বিষয়। 


পশ্চিমবঙ্গের বস্তু-শিল্প 


ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার ফলে পশ্চিম বঙ্গের 


- কাপড়ের কলগুলির সমক্ষে যে সমন্তা দেখা দিয়াছে 


সি 


লা 


বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত 
ডি এন বনু সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাহা বিশেবতাবে 
উল্লেখ করেন। তিনি ,বলেন, অনেক অভিজ্ঞ 
রেলওয়ে কর্ধচান্সী পাকিস্থানে চলিয়া যাওয়ায় 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রেল চালানোর কাজে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিয়াছে । রেলযোগে খনি অঞ্চল হইতে 
কয়লা সরবরাহের কার্জে তাট! পড়িয়াছে। ফলে 
কয়লার অতাবে কোন কোন কাপড়ের ফলের 
কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পশ্চিম 
বাংলার কাপড়ের কলগুলিতে মুখ্যতঃ মাঝারি ও 
মিহি সুতার কাপড় বুনা হইয়া থাকে । সেই সব 
হৃতার জগ্ত প্রধানতঃ পাঞ্জাব ও সিদ্ধু হইতে লম্বা 
আঁশযুক্ত তৃপা আমদানী করা হয়। পশ্চিম 
পাকিস্থানে দাঙ্গা-হালামা ঘটিবার' ফলে ও 
পাকিস্থানী গবর্ণমেন্টের, অন্থুদার নীতির ফলে দেই 


তুলার আমদানী কমিয়া যাইতে আরম্ভ 'করিয়াছে। 


ফলে তাহাতেও পশ্চিম বাংলার কাপড়ের 
কলগুলির সমক্ষে সঙ্কটের সুচনা দেখা যাইতেছে। 
যদি অদুয় ভবিষ্যতে পাকিস্থান ও ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর কোন আপোব-রফ সম্ভবপর 


' নাহয় তবে বাংলার কাপড়ের কলগুলির পক্ষে 


তাহা খুব আশঙ্কার বিষ হইয়া দীড়াইবে | . 


যুক্ত ভি এন বসুর এই সব আশঙ্কা অমূলক 


নহে। তবে বর্তমান সঙ্কট দূর করণ সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণষেণ্ট যেরূপ আস্তরিকভাবে চেষ্টা! করিতেছেন 
তাছাতে পশ্চিম বাংলার কাপড়ের কলগুলির” 
ভবিষ্যৎ আমরা অদ্ধকারময় বলিয়া মনে করি না। 
কয়লার অভাব সাময়িক । মালগাড়ীর সুব্যবস্থা 
করিয়া ঘনি অঞ্চল হইতে উহ? উপযুক্ত পরিমাণে 
চালান দেওয়া তবিষ্যতে কঠিন হইবে লা। 
পাকিস্থান হইতে রীতিমত লম্বা আঁশযুক্ত তুলার 


.. আৰ্থিক জগৎ, 


র্‌ [ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 





যোগান পাওয়ার অদ্য ভারত অগ্য ভারত গবর্ণশেন্ট পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইয়়াছেন। 


* পাকিস্থান যখন কাপড়ের জন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 


উপর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল তখন এ রাষ্ট্র 
তারতকে তুলা না যোগাইয়া, পারিবে না বলিয়াই 
আমাদের ধারপা। 'পাকিস্থান' হইতে তুগা 
আমদানী সম্পর্কে একটা সন্তোষজণক রফা না 
হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট ভারতীয় বুকতরাষ্র 
হইতে বিদেশে বা. পাকিস্থানে লা আঁশযুক্ত , 
তুলার রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 
ইহাতে ভারতের উৎপর লম্বা আঁশযুক্ত তুলার 
সবটাই ভারতের কাপড়গুলি ব্যবহার করিতে 
পাইবে। বিদেশ হইতেও এদেশে ল্ঘা আঁশযুক্ত 


তুলা আমদানী কঠিন হইবে ন! বলিয়া আমাদের : 


ধারণা। কাজেই উপযুক্ত তুলার অভাবে পশ্চিম 
বাংলার কাপড়ের কলগুলির কান বন্ধ করিতে 
হইবে সেরূপ, বিপর্যয় এখনও আমরা কল্পনা 
করিতে পারি না। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের চাষ বৃদ্ধির 
' পরিকল্পনা 


ভারতবর্ষ বিভক্ত হুওয়ায়' এবং পাকিস্থান 
গবর্ণষেন্ট পাটের উপর রপ্তানী শ্তুন্ক কার্য্য করায় 
ভারতীয় পাটশিল্প সম্পর্কে একটা] সঙ্কট দেখা 
দিয়াছে। এদেশের চটকলগুপি সমস্তই ভারতীয়, 
যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত অথচ পাটের অমির বেশীর 
ভাগই পডিয়াছ পুর্ব পাকিস্থানে। চটক্লগুপি, 
বৎসরে ৬০ লক্ষ বেল পাট ব্যবহার করিয়া থাকে। 
কিন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ১৭ লক্ষ বেল পাট 
উৎপর হয়! বাকী পাটের জগ্ত ভারতের 
চটকলগ্ুলি পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল । 
কিন্তু এইভাবে প্রয়োজনীয় কাচা মালের জঙ্ক 
এতবেশী পরিমাণ অন্ত রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিয়া 
কাজ চলিতে পারে না। তাহা ছাড়া পুর্ব পাকিস্থান 


* গবর্ণমেন্ট চালানী পাটের উপর প্রতি বেল ১৫ 


টাকা হারে শুল্ক আদায়ের যে ব্যবস্থা করিষাঙ্ছেন 
তাহাতে পাকিস্থান হইতে পাট আনাইয়া তাছা 
ব্যবহার করা চটকলগুলির পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া 
দাড়ানোরও আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় 
তারতীয় পাট শিল্পের কল্যাণের জগ্ত ভারতীয় 
চটকলগুলির ব্যবছার্ধ্য পাট , যথাসম্ভব ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রয়োজন। নূতন 


দিল্লীর এক খবরে জানা যায়, ভারত সরকার 


পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এক্‌ চী 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী চনা , 


করিতেছেন। প্রকাশ, পাঁচ ব্থসুরে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে পাটের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় 
৯ 


৫ গুণ অর্থাৎ ১৭. লক্ষ বেলের স্থলে ৮৫ লক্ষ বেল 
পা নয বৃদ্ধি করাই.» ভারত গবর্ণমেণ্টের 
লক্ষ্য। 

ভারতীয় পাট শিল্পের কল্যাণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ড একটি পঞ্চ-বার্ধকী 
পর্গিকল্পনা কার্যকরী করার কথ! সরকারীভাবে 
বিবেচনা করা হইতেছে জানিয়া আমর! সুখী 
হইলাম। পাট শিল্প ভারতের দ্বিতীয় প্রধান 
শিল্প। ভারতীয় চটরলগুলিতে ৩_লক্ষ শ্রমিক. কাল 


করিয়া থাকে... এদেশের চটকলগুলি-_হুইতে_. : 


~ 


{ 





বহরে যে চট রণ্ডানী-হর_ তাহা এদেশের যোট 
রপ্তানীর এক চতুর্ধাংশ। চট রপ্তানী দ্বারা 
যথেষ্ট পরিমাণ ডলার নিকিউরিটি অজ্জিত হয়। 
'সেই ভলারের বদলে বাহির হইতে খান্ ও অন্ত 
অত্যাব্তকীয় ধরণের মালপত্র আমদানীর হন্ত 
হয়। “কাজেই এহেন পাট ' শিল্প যাহাতে 
কাচামালের অভাবে বিপধ্যন্ত লা হয় সেজন্ত 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উপযুক্ত পরিমাণ পাট চাষের 
ব্যবস্থা খুবই ল্গত। 

পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের উৎপাদন ফি ভাবে 
বাড়ানো যাইতে পারে তাহ নিয়া কেন্্রীর পাট 
কমিটির .সতায় সম্প্রতি আলোচনা হ্ইয়াছে। 
এই সভার সভাপতিত্ব করিতে গিয়া সর্দার বা 
দতর লিং এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আমন ! 
চাষের অয নিয়োজিত অমির কতকাংশে দ্বিতীয় 
ফসল হিসাবে পাট বুনিয়া ভারতীয় বুজরাষ্ট্রে 
বর্তমানের তুলনায় প্রায় ২০ লক্ষ বেল বেনী পাট 
উৎ্পা্ন কর! যাইতে পারে। বাংলা, বিহার ও 
উডভিষ্য| প্রদেশে ১ কোটি একর জমিতে আমন 
ধানের ' আবাদ হুইয়া থাকে। ছুই ফলল্‌ 
উৎপাদনের সঙ্কল্প নিয়া এ সব জমির কতকাংশে 
শীতকালের শেষ ভাগে পাট বুনার ব্যবস্থা করা 
যাইতে পায়ে । পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্য। 








- প্রদেশে সেরূপ ব্যাপকতাবে পাট চাষ সুরু করিবার 


পক্ষে একটা অন্থধিধার কথা হইতেছে এই যে, 
তদমুযায়ী বীজ বর্তমানে সংগ্রহ করা কঠিন। 
তবে সর্দার বাহার দতর সিং আানাইয়াছেন 


যে, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের কৃষিমন্ত্রীর সহিত 


আলোচনা করিয়া তিনি এ বিষয়ে কতটা ভরসা 
পাইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগ কৃষকদের 
নিকট হইতে পাটের উদ্ব ত্ত বীজ সংগ্রহ করার 
চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এভাবে 
যে বাঁজ পাওয়া যাইবে, তাহা পাট চাষ বৃদ্ধির 
কাজে নিয়োগ করা হইবে । আমন ধানের অন্ত 
নিয়োজিত যে সব জমিতে ও কি পরিমাণ অনাবাদী 
পতিত জমিতে অবিলম্বে পাট ফসল চাষ করা 
যাইতে পারে তৎ্সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট - 
একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন । . কেন্দ্রীয় 
পাট কমিটির কার্যকরী উপদেশ ও সাহায্য নিয়ন 
সেই লব জমিতে পাট ফলাইবার ব্যবস্থা হইবে। 
ভারতের অন্ত কয়েকটি প্রদেশও পশ্চিম বলের 
অমুক্রণে সেতাবে পাট চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে ষন্ধরপর " 
হইবে বলিয়া সর্দার বাহাছুর আশ! করেন। 
ভারতায় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 


কেন্দ্রীয় পাট কমিটির চেষ্টা ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের . 
উদ্ভোগ সর্বথা প্রশংসনীয় বলিয়াই আমর! 
মনে করি। 


:৯৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭] ' 


আর্থিক জগৎ 





ক্লাইভ ছ্রীটের বড় সাহেব 

? স্বাধীন ভারতে ক্লাইত ট্রীটের নূতন নাযাকরণ ' 
ফর] হইয়াছে নেতাজী ম্থভাষ রোড। কিন্তু 
নাম পরিবর্তিত হইলেও এ রাস্তার গতাহছগতিক 
রূপ এখনও বদলায় নাই। বড় বড় ব্যবসায়ীর] 
তাদের কায়েনী স্বার্থ নিয়া আগের মতই) উহাতে 
জাকিয়া বলিয়া আছেন।. আর-.সেই বড় 
ব্যবসায়ীদের পুরোভাগে এখনও শ্বেতাঙ্গ প্রভ্রাই 
বিরাগ করিতেছেন। বৃটিশ শাসনকর্তারা ও 
বৃটিশ সৈষ্কর! ভারতবর্ষ 'কুইট” (ত্যাগ) করিলেও 
ক্লাইভ স্ত্রীটের শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা এখনও এদেশ 
কুইটঃ করার কোন গরজ্ম দেখাইভেছেন না। 
বরং শিল্প-বাপিজ্যের দিক দিয়া এদেশে বৃটিশ 
অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখার জন্ত তাঁহার! 
“কুইট” করার বদলে ইংলণ্ড হইতে নূতন লোক 
রিক্রুট (নিয়োগ )। করিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
রক্ষণশীল দলের মুখপত্র লগ্তনের ‘ডেলী এক্সপ্রেস’ 
ম্প্রতি এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ক্লাইভ ষ্্রীটে 
_- বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মুনাফার কারবার বেশ লোভনীয় 
করিয়! প্রচার করিয়াছেন এবং এ সঙে এই শ্রেণীর 
লাভক্জনক কাঁজকারবার সম্পর্কে উদ্যোগী বৃটিশ 
যুবকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এ 
প্রবন্ধটিতে বল! হইয়াছে £-_ ক্লাইভ ট্্রীটে এমন ১*০ 
ঘন বৃটিশ ও ভারতীয়, ব্যবসায়ী রহিয়াছেন, 
শ্লাহাদের বাধিক আয় ৩৫ হাজার পাউণ্ড হইতে 
(ক হাজার পাউও। তার ঠিক নীচেই এমন 
এ হাজার ব্যবসারী আছেন, ধাহাদের আয় বৎসরে 
"২; হাজার পাউণ্ড হইতে ৩ হাজার পাউণ্ডের 
“ধ্যে। সর্কাসমেত ক্লাইভ স্্রীটে আড়াই হাজার 
বৃটিশ ব্যবসায়ী আছেন। বৃটিশ ম্যানেছিং এঘেন্সী 
ফার্খগুলি ক্লাইভ ই্রাটের সব চেয়ে বড় ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান! চা-বাগিচা, কয়লার খনি, ইম্পাত 
কারখানা, আাহাজ কোম্পানী প্রভৃতিতে তাহাদের 
শেয়ার রহিয়াছে | উহার! প্রায় ৫ হাজার 
ক তাহাদের কাজে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, 
বৃটিশ ব্যবসায়ীদের আয় ত বেশীই, ক্লাইভ স্রাটে 
কর্মরত কোন ইংরা্ঘ কেরানী পর্যন্ত সপ্তাহে 
১৫ পাউণ্ডের (২০০ টাকার মত) কম রোজগার 
করেনা। প্রথম বারটি বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী 
ফার্মের মূলধনের পরিমাণ হইতেছে ৬০ কোটি 
পাউও। তাহারা ৩ কোটি পাউণ্ডের নানা 
শ্রেণীর শেয়ারের মাদিক। কলিকাতায় যে 
ব্যবসা-বাশিজ্য চলে তাহার শতকরা ৬০ ভাগই 
বুষ্টিশ ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই 


ত্যাগ করিতে পারেন না। উদ্ভোগী বুটিশীয়র। 


' এইভাবে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে | 
থাকিলে তাহার আুবিষা এই যে, ভারতের | 
যোগাইবার | 
অর্ডার বৃটেন রীতিমতই পাইতে থাকিবে। | 


শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে মালপত্র 


কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর ক্লাইভ 
খ হ্রটে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা অক্ষুণ্ন 


রাখার অন্ত উদ্ভোগী বৃটিশ যুবকদের সেখানে | 
আহ্বান করিতেছেন। আুপটু ও সুশিক্ষিত যুবক | 
তবে অনভিজ্ঞ ইংরাজ 
যুবকদের দ্বারাও কাদ্দ চলিতে পারে। যেকোন | 
ইংরাজ যুবককে তাঁছারা কমপক্ষে সপ্তাছে ১৫ || 


হইলেই ভাল হয়। 
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পাউণ্ড মাহিয়ানায় কাজ দিতে প্রস্তত। 
চাকুরীয়ারা প্রতিডেণ্ট ফণ্ডের সুবিধা পাইবে। 
যদি কোন ইংরেজ চাকুরীয়া বড ব্যবসায়ী ও 
পরিচালকের মর্ধযাদা (লাভ করিতে না পারে, তবে 
৩০ বৎসর চাকুরীর পর অন্ততঃ বাধিক ১ হাজার 
পাউণ্ড পেন্সন নিয়া যে সে অবসর গ্রহণ করিতে 
পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

"'ক্লাইত স্্রীটের বড় সাহেবদের কায়েমী বণিক- 
স্বার্থ ও তাহাদের অত্যধিক মোট] আগের যে বর্ণনা 
এবং নুতন করিয়া এদেশে উদ্যোগী ইংরাজ যুবকদের 
আনিয়া কাজে লাগানোর যে পরিকল্পনা ‘ডেইলী 
এক্সপ্রেস” পত্রের প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে 
আমরা ক্ষুন্ধ না হইয়া পারি না। স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় গবর্ণমেপ্ট অচিরে এই ধরণের বিদেশী 
শোষণ বন্ধ করার সুব্যবস্থা করিবেন ইহাই আমর! 
আশা করি। 


পূর্ব পাকিস্থানে ডাক ও তার সম্পর্কে 
বিমৃত্বল! 


পূর্বব পাকিস্থানে ভা ও তার ব্যবস্থা চিরে 
শোচনীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে । ' ভারতীয় 
যুজবাষ্ট্র হইতে পূর্ব পাকিস্থানে ও পূর্বব পাকিস্থান 
হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যেসব চিঠি, মনি অর্ডার, 
ইন্সিওরেন্স কাভার প্রভৃতি প্রেরিত হইতেছে, 
তাহা। তাহাদের গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিতেছে 
না। রেল ষ্টেশনে ও ভাকঘরে সে সমস্ত সত পীকৃত 
হইতেছে । আর দেশের অভ্যন্তরে অনেক অসহায় 


৫৫৩ 


কল্যাণের আন্ত 


ডাক ব্যবস্থা সম্পর্কে পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষের এই 
উদ্দাসীনতা নিতান্ত পরিতাপের বিবয়। 
জনসাধারণের প্রয়োজন ও জনসাধারণের কল্যাণ 
উপেক্ষা করিয়া পাকিস্থান গৰ্ণমেণ্টেয় বড় কর্তারা 
নিজেদের মাহিয়ানা, নিজেদের বাসস্থান প্রভৃতির 
নুব্যবস্থাটাই বড় করিয়া দেখিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। ইহাতে পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভিত্তি 
যে শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং লোকের সঙক্ষে 


নিজেরা যে দিন দিন খেলো হুইয়! পড়িভেছেন, ' 


ইহা তাঁহাদের বুঝ! উচিত। 


 ভ্তাহাজী ব্যবসায়ে ভারতের অগ্রগতি 


তারত হুইতে বিদেশে যে মাল রপ্তানী হয় 
এবং বিদেশ হইতে এদেশে যে মাল আসে, সেই 
বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ ফোম্পীনীগুলি এতদিন 


কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতীয়. 


উপকূল বাণিজ্যের কিছুটা অংশই শুধু উহারা. 
পাইত। সুখের . Ls দাত পিসি ইন 


রি 








পরিবার আত্মীয়-বন্ুদের খোঁজখবর না পাইয়া ঘটিয়াছে।, এ কোম্পানী মার্কিন বুক্তরা& হইতে 


ও তাহাদের প্রেরিত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া 
এই ছুর্দিনে নিতান্ত হুঃখ-ছুদ্দশার ভিতর দিন 
যাপন করিতেছে । ইহাতে পূর্ব পাকিস্বানে 


নধলন্ধ স্বাধীনতার আনন্দ দিন দিনই মন হইয়া -. 


আসিতেছে। পুর্ব পাকিস্তানে ডাক ও তারের 
অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা কিরূপ নিদারুণ হইযা 
দ্ীড়াইয়াছে, সম্প্রতি ঢাকায় অন্ুঠিত পাকিস্থান পোষ্ট 
এণ্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের ' এক সভায় ডাক কর্ম- 
চারীরা নিজেদের মুখেই তাহা বিবৃত করিয়াছেন। 
তাহাদের বক্তৃতায় প্রকাশ, একমাত্র ঢাকা 
পোষ্ট আফিসেই বর্তমানে ৭৫ হাজার মনি অর্ডার, 
সহস্র স্ছত্র রেভিষ্টার্ড চিঠি ও ইন্সিওরেন্স কাভার 
এবং কয়েক লক্ষ সাধারণ চিঠি, বুক পোষ্ট ইত্যাদি 
জমিয়া গিয়াছে । এই সমস্ত যথাস্থানে প্রেরণ 
সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোন চেষ্টাই করিতেছেন 
না। কর্মচারীর সংখ্যা কম বলিয়া দ্রুত কার্ধযধারা 
অবলম্বনের অসুবিধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু নুতন 
কর্মচারী নিয়োগ করিয়া সে অভাব দূর করার 
কোন ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে না। ডাক 
কর্মচারীদের যুখে এই সব অভিযোগ: শুনিয়া 
বর্তমান বিশৃঙ্খলার মূলে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
যথেষ্ট ত্রুটি ও গাফিলতী রহিয়াছে বলিয়াই বুঝ! 
যাইতেছে । মুসলিমগরিষ্ঠ অঞ্চলে জনসাধারণের 


হেড অফিস--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০ ee: টাক! 
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সি মুলধন ও রিজার্ভ 
২৮০০ ১৩,০০,০০০২ টাকার উপর 

টি শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কাণি, কুষ্টিয়া, বফ্ণনগর, 
খড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরযুগুরিয়া, চু'চুডা, 
“তমলুক, নওগা, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট) বাকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর, 

সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 





| বেন ব্যান্ধ নিঃ | 


বাণিজ্য স্বার্থের জঙ্ক বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষ | 


৫টি ‘লিবার্টি সিপ কি 






করিয়াছেন। ডি দিয়া রে নিজ? 
কোম্পানীর অংশীদারদের এক সভায় বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে উছার চেয়ারম্যান মিঃ ওয়ালটাদ হীরাটাদ 
জানাইয়াছেন, শিন্ধিয়া কোম্পানী বহির্বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে ভারতীয় জ্রাহথালী ব্যবসায়ের অধিকার 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে বর্তমানে আরও ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর 
বাণিজ্য চালাইবাঁর জন্য ইতিপূর্বে ৫টি জাহাজ 
নিয়োগ করা হইয়াছে। নূতন করিয়া আর 


একটি ভ্ঞাছাজ শীপ্রই এই কাজে নিয়োগ করা. 


হইবে। কোম্পানী ভারত হইতে ইংলণ্ড ও 
ইউরোপের অষ্কান্ত দেশের মধ্যে একটি লাহাজ 
সার্ভিল খুলিবার চেষ্টায় আছেন। সে জগ্ত তাহারা 
ইতিমধ্যেই ৪টি বিশেষ ধরণের ষ্টীমার নির্দাপেব 
অর্ডার দিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে 
দুইটি জাহাজ পাওয়া যাইবে। বাকী হুইটি 
জাহাজ ১৯৪৯ সালে পাওয়া যাইবে । তাছা ছাড়া 
কোম্পানী ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া 
এবং ভারতবর্ষ হইতে সুদুর প্রাচ্য পর্যন্ত আহাজ্ 
চলাচল করিবার কথাও বিবেচনা করিতেছেন 


| বলিয়া মিঃ ওয়ালটাদ হীরাটাদ জানাইয়াছেন। 
| পিদ্ধিয়া কোম্পানীর এই উদ্ভোগ সৰ্ব্বথা প্রশংসনীয়। 


ইহার ভিতর দিয়া ভারতীয় জাহাজ ব্যবলায়ের 


| সুদূরপ্রসারী উন্নতি সাধিত হইবে এবং তাহাতে 
॥ দেশ নানাভাবে উপকৃত হুইবে সন্দেহ নাই। 
 সিদ্ধিয়া কোম্পানী নূতন জাহাজ তৈয়ারের অদ্য 
| অর্ডার দিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে জাহাজের যে 
|| মুল্য দীড়াইত, এক্ষণে সে তুলনায় নূল্য অনেফ 
[ বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই সিন্ধিয়া কোম্পানীর 
॥ পক্ষে নুতন করিয়া মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা 
| দেখা দিয়াছে। 


সেই প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার 
জগ মিঃ ওয়ালটাদ হীরাচাদ ১৫২ টাকা মুল্যের 


| নূতন ১৫ লক্ষ শেয়ার বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ 
॥ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব 


খুবই সঙ্গত ও 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। 


শা 


য যাহারা পাকিস্থান দাবী 
করিয়াছিলেন, পাকিস্থান. কার্য্যকরীভাষে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় 





. ভাৱত গবর্ণমণ্টের খাগ্তনীতি :' 
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ভারত সরকারের খাত সচিব ভাঃ রাজেনজ 


প্রসাদ গত ১০ই ডিসেম্বর ভারত. শরকারের নূতন 


খান্তনীতি, বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয় ডোমিনিয়ন 


আইন সভায় এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।, 


উ্ছাতে খান্ত্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন সম্পর্কে 


২ সরকারী কনুক্রোহা ব্যবস্থা করুম . ক্রমে. তুলিয়া 


লওয়ার সক্কপ্ জ্ঞাপন করা হুইয়াছে এবং বিভিন্ন 
প্রদেশের অবস্থা ও ;সমন্ভা বিবেচনা করিয়া 
তদছুষারী প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃ্কে ধীরে ধীরে 
কন্ট্রোল প্রত্যাহারের কাধ্যনীতি অবলম্বন করিতে 
বলা হইয়াছে। | 

খাভদ্রব্যের কন্ট্রোল, ব্যরস্থা ক্রমে ক্রমে 
উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের এই 
নির্দেশ আমরা! খুব সত ও সমুর্থন্যোগ্য বলিয়াই 
মনে করি । যুদ্ধের সময়ে জিশ্রিপত্র ছুশ্রাপ্য ও 
ুর্ঘ,ল্য হওয়ায় জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্ধ্য 
কতিপয় অত্যাবশ্ঠকীয়')দ্রব্য সম্পর্কে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ নীতি ও রেশন ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইয়াছিল। 
যুদ্ধের পরে সে সমস্ত উঠাইয়া দেওয়ার কথা 


থাকিলেও গবর্ণমেন্ট এতদিন কাধ্যতঃ তাহা যে হারে মাথাপিছু খান্তদ্রব্য সরবরাহ করার কথা! , 
ছিল পরে তাহা সে তুলনায় বথেই কমাইয়া দেওয়া .. 


পারিয়া উঠেন না। বরং জিনিষপত্ের ছুশ্রাপ্যতা 
ও ছুর্ম্ম ল্যতা বাড়িয়া চলার সঙ্গে গত ছুই বৎসর 
বাবৎ অনেকটা ব্যাপকতরভাবেই সেই কন্ট্রোল 


ব্যবস্থা “তাহাদিগকে অবলঘন করিতে হুইয়াছে। : 


কিন্তু নান! দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অন্ত সেই কন্ট্রোল 
ব্যবস্থা দ্বারা প্রকৃত সুফল বিশেষ কিছুই পাওয়া 
বায় নাই। ফলে প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই 
আজ কন্ট্রোল বাবস্থা তুলিয়া লওয়ার' অন্ভ দাবী 


জালইতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের বছ অঞ্চল, 


রেশন এলাকার বাহিরে থাকায় তথাকার দরিদ্র 
অনসাধারণের নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল, গম প্রভৃতি 
পাওয়ার সৌভাগ্য হয় না। কাজেই কন্ট্রোল ব্যবস্থা 
বাবদ সরকারী খরচপত্র তাঁহারা নিতাস্ত অবাঞ্ছিত 
বলিয়াই যনে করিতেছেন। যে সমস্ত এলাকায় 
রেশন ব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে উপযুক্ত ্রব্য- 
সামগ্রা সশংপ্রহ করিয়া সে সমস্ত এলাকায় 
জনসাধারণকে সমুচিত হারে তাহা গবর্ণমেপ্ট' 
সরবরাহ, করিতে পারিতেছেন না। প্রথমে 
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হুইয়াহে। তাহার উপয় রেশন প্রথায় যে'খা 
সরবরাহ করা হয় তাহার গুণ ও ষ্ট্যাপ্তার্ড বায় 
রাখা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোন ব্যবস্থা করিতে 
পারিতেছেন না। -.ফলে ক্রমাগত অমুপযুক্ত 
পরিমাপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর থান্দ্রব্য পাইয়া রেশন 
এলাকার অনসাধারপও পরকানী কন্ট্রোল ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে খাপ হইয়া উঠিয়াছে। বেসামরিক 
মাল সরবরাহ বিভাগের ভুর্ণাতির ফলে বনু 
বিনিষের অপচয় ঘটিতেছে। বহু জিনিষ সরকারী 
গুদাম হইতে অপচ্ত হয়! চোরাবাজারে বিক্রীত 
হইতেছে | ইছাও সাধারণের নিকট নিতান্ত 
বিসদৃশ ঠেকিতেছে। খান্ত্রব্যের উৎপাদনকারীর! 
কন্ট্রোল ব্যবস্থার প্রতি মোটেই লহাগ্ভূতিসম্পরন 
লহে। যথাসম্ভব কম দরে খাত্তক্রব্য কিনিয়া 
গবর্ণমেপ্ট নির্ধারিত মূল্যে তাহা রেশন এলাকার 
লোকদের সরবরাহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
ইহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের জন্ত সমুচিত চড়া মূল্য ন 
পাইয়া উৎপাদনকারী কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
গবর্ণমেণ্ট খান্তদ্তব্য ক্রয় ও বণ্টনের ভার শ্বহত্তে 


1 


0 


তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক “ছুযোগী,. - 


হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ফলে সরকারী কন্ট্রোল 


ব্যবস্থা খাচদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা কোন কালেই 
সমর্থন করেন নাই, এখনও করেন না। এই অবস্থায় 
বহু লোকের অস্থবিধা ঘটাইয়া কন্ট্রোলের অকর্ণ্য 
ও অনুপযুক্ত ব্যবস্থা সমভাবে বজায় রাখার ফোন 
অর্থ হয় না। মহাত্মা গান্ধী অনকল্যাপের খাতিরে 


এই: ছুনীতিমৃলক ব্যবস্থা উঠাইয়৷ দেওয়ার দাবী _, 


করিয়াছেন। তাহার এ দাবী সমর্থন করিয়া 
নিখিল ভারত রাষ্রীয় সমিতি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেছি 
গবর্ণযেপ্টগমূহকে ভরব্যসামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ 

ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
অধিক কি তারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের খাভনীতি 
নির্ধারণ করিবার জঙ্ভ যে কমিটি বসাইয়াছেন 
{Foodgrains Policy Committee) তাহারাও। 
খাভ শংগ্রহ ও বণ্টন সম্পর্কে সরকারী দায়িত্বভার ! 


in 
ৰা 


ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দেওয়ার অর্ক সুপারিশ | 


' করিয়াছেন। লেই সমস্ত দিক হুইতে বিবেচনা 


করিলে খান্ভ-সচিবের উপরোক্ত ঘোষণা সুসস্তই 


বলা চলে। | 


খাত সচিব ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যে নীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন তাহার'মুল কথ! হইল খান্ত সম্পর্কিত 
রেশন ব্যবস্থা অচিরে একেবারে বাতিল করিয়া 
না দিয়া তাহা, ক্রমে ক্রষে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
হইবে। প্রথমে ১৯৪৪ লালে এদেশে সামা. 


'- আকারে খানন্রব্যের রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা 


হইয়াছিল ।. পরে ক্রমে ক্রমে সেই রেশন ব্যবস্থার 


প্রসার লাধন করা হৃইয়াছে। ১৯৪৪ সালে 
“4h RC কোটি ৬০ লক্ষ লোককে রেশন প্রথায় চাউল, 


গম. প্রভৃতি সরবরাহ - করা হইত। চলতি 


ক 


৮ $ 


গ্রহণ করায় তাহাতে এই সমস্ত দ্রবে/র কারবারীর ' 





(, 


১৯৪৭ সালে সেম্থলে এদেশের ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ) '- 


লোককে রেশন প্রথায় খান্ডদ্রধা সরবরাহ করা 
রত ৫ 


: 
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১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ] 


হইতেছে। এত বেশী সংখ্যক লোক সরকারী 
রেশনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই ব্যবস্থা 
গুটাইয়া দেওয়ার সমস্তা আজ জটিল হইয়া. দেখা 
দিয়াছে । রেশন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যত অভিযোগই 
থাকুক না কেন, হঠাৎ এই ব্যবস্থা তুলিয়া]! লওয়া 
হইলে রেশন এলাকার লোকের! প্রয়োজনীয় 
| থাগছনরব্য সম্পর্কে নিতান্ত অসুবিধায় পড়িবে । তাই 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বদিয়াছেন, রেশন প্রথা হুঠুৎ 
তুলিয়া না দিয়া ক্ৰমে ক্রমে তাহা উঠাইয়া দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হুইবে। কোন এলাকার রেশন 
ব্যবস্থা কথন তুলিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে, 
তাহা বিবেচনার ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলির 
উপর দেওয়া হুইয়াছে। স্থানীয়ভাবে খাচ্- 
দ্রব্যের যোগান ও মূল্যের কথা চিন্তাভাবনা 
করিষধা ও জনসাধারণের স্বার্থের দিকে 

















হাঁদের নীতি ধোষণা করিবেন। এক সঙ্গে 
দল এলাকায় রেশন ব্যবস্থা বাতিল না করিয়া 
ক্রমে এই ধরণের 'ব্যবস্থার অব্যান বটানে 
হুইবে। খান্ত-লচিবের এই পরিকল্পিত সতর্ক 
নীতি জনস্বার্থের দিক হইতে আমরা খুব যুক্তিযুক্ত 
বলিয়াই মনে করি। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের এই 
_ বিবৃতি' প্রচারিত হওয়ার পর পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট, 
' বোম্বাই গবর্ণমেন্ট ও অন্তান্ত প্রাদেশিক গবর্ণযেপ্ট 
তাহাদের নুতন থান্ধনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। 
পশ্চিম:.বঙ্গ . গবর্ণমেন্ট ঘোবপ। করিয়াছেন, 
আসানসোল ও খড়াপুরে যে রেশন ব্যবস্থা 


'জাঙুয়ারী হইতে উঠাইয়া দিবেন। হাওড়া, 
বগলী, দাচ্ফিপিং ও অলপাইগুড়ি জেলা ও 






য়! দেওয়া হইবে। কপিকাতা সহরে ও 


আপাততঃ যথারীতি কায়েম থাকিবে । 


ভারত সরকারের নূতন খান্ভনীতির অগ্ততম 
‘লক্ষ্য হুইল বাহিরের আমদানীর উপর দেশের 
নির্ভরশীলতা যথাসম্ভব ভ্রান করা ও দেশে রেশী 
বা । ফগল উৎপাদন . করিয়া-তাহা ছারা শ্রোক্রের 
কর! ! ভারতবর্ষে 
পযুক্ত পরিমাণ খাস্তদ্রবা উৎপন্ন হয় না বলিয়া 
দেশের অভাব পূরণের জন্তও রেশন ব্যবস্থা চালু 
ন্লাখিবাঁর জগ্ভ ভারত গবর্ণমে্টকে বাধ্য হুইয়া 
বিদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণ খান্ত আমদানী 
করিতে হইতেছে । বিদেশে খাছাদ্রব্যের মুল্য 
‘চড়া, বিদেশী গবর্ণমেন্টসমৃহ রগু নীবোগ্য খান্ত নিয়! 
বর্তমানে যথেষ্ট মুনাফাবৃত্তিও চালাইয়াছেন। ফলে 
বাহির... হইতে, খাস, আমদানী করিতে গিয়া 
ভারতকে বর্তমান বৎ্সরে_১০০ কোটি. টাকার মত 
“খরচ করিতে হইতেছে। এত বেশী পরিষাণ 
স্থান্ত আমদানী হওয়ার ফলে সেজগ্ত বৈদেশিক 
মুদ্রা সংগ্রহের সমস্ত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। 
অন্ত প্রয়োত্রনীয় জ্িনিষের আমদানী বন্ধ করিয়া 
খান্ত আমদানীর অন্ত ভারতের প্রান্তব্য বৈদেশিক 






XN 


সিকিউরিটি বেশী পরিমাণে নিয়োগ করিতে 


লেক্য রাখিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সে ন্ট সরকার 


'ৰলবৎ আছে, তাহা তাহার! আগামী ১লাব) 


আথক জগৎ 


হইতেছে! এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া ক্রমাগত 
বেশী খান্ত আমদানীর ব্যবস্থা বরাবর সম্ভবপর 
নহে । তাই রেশন ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে গুটাইয়' 
দিয়া ও দেশে খাচুদ্রবোর উৎপাদন বাড়াইয়া 
গবর্ণমেপ্ট সেই আমদানী ভবিষ্যতে যথাসম্ভব হাল 
চেষ্টা করিবেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ঘাটতি প্রদেশসমূহকে 
সর্বোচ্চে কি পরিমাপ 
খান্ত সরবরাহ করা হইবে ভারত গবর্ণমেন্ট 
ইতিমধ্যে তাহা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টনমৃহকে 
গে অন্থসারে প্রদেশের 


করিবার 


বাছির হইতে 


জানাইয়া দিয়াছেন। 


অভ্যন্তরে খান্তের যোগান 


বাড়াইয়া তাহাদিগকে রেশন ব্যবস্থার প্রয়োজন 
যিটাইতে বলা হুইয়াছে। খাঁস্ধ উৎপাদন ও খাত 
সংগ্রহ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদানের জন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকা বোনাস প্রদানের | 
করিয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ যে খাস 
সংগ্রহ করিবেন তাহার উপর তাছারা প্রতি যণে 
আট স্তানা হারে বোনাস পাইবেন। উদ্ধত 
প্রদেশগুলি অন্থান্থ প্রদেশের প্রয়োজনে যে খান্ত 
রপ্তানী করিবে তাহার উপরও তাঁহারা প্রতি মণে 
আট আন হারে বোনাস পাইবে। 
ও সংগ্রহের সুবিধা বুঝিয়া থানদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
হইতে প্রাদেশিক 
গব্ণমেণ্টসমূহ্র হাতেই গ্তন্ত থাকিবে। খাস্তের 
আমদানী হাস পাইলে সেই দফায় ভারত 
গবর্ণমেন্টের যে টাকা বাচিবে তাহা খাস্তের ' 
[পান বৃদ্ধির জন্য খরচ করা যাইবে বলিয়াও ' 
বাস্ত-সচিব ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহির হইতে 
.খাগ্ আমদানী করিয়া ও বরাবর কন্ট্রোল ব্যবস্থা 
কলিফাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়া অস্ত চালু রাখিয়া খাস্তের মত প্রয়োজনীয় জিনিষ 
যে সব স্থানে সাময়িকভাবে রেশন সরবরাহের | সম্পর্কে লোকের অভাব পরিপূরণ সম্ভবপর নহে। 
বস্থা হইয়াছিল তাহাও নূতন বৎসর হইতে বঙ্ক কাজেই দেশে খান্সের উৎপাদন ও সংগ্রহ বাড়াইয়। 
- যথাসম্ভব তাহ! দ্বারা লোকের প্রয়োজন মিটানোর 
জত অষ্তান্ত স্থানে বর্তমানের গ্তায় রেশন ' উপর কেন্দ্রীয় সরকার বে জোর দিয়াছেন তাহা 
' «লমর্থনযোগ্যই বলিতে হইবে। 


একটা 


করিবার অধিকার এখন 
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ডাঃ রাজের প্রসাদ আশা করিতেছেন, 
থাগ্চদ্রব্যের উপর কন্ট্রোল ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে 


“তুলিয়া দেওয়া! হইলে তাহাতে ব্যবসায়ীদের হাতে 


ও উৎপাদকদের হাতে মন্তুত খাত ধীরে ধীরে 
বাঞ্জারে বাহির হুইয়া আলিবে। এইভাবে যোগান 
বাড়িবার সঙ্গে খাসদ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুপ্রাপ্য 
ও সুলভ হইবে । যদি তাহা না হর, যদি কন্ট্রোল 
ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার পর মন্কৃতকারী ও চোরা- 
কারবারীরা সুযোগ বুঝিয়া খানদ্রব্য নৃতন করিয়া 


ছৃপ্রাপ্য ও হুর্দ,ল্য করিয়া তুলিতে আরম্ভ করে 
কেহ কেছ সে আশঙ্কা করিতেছেন'), তবে 
পবর্ণষেণ্ট পুনরায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি 
বাড়াইতে বাধ্য হইবেন। জনসাধারণকে আশ্বস্ত 
করিতে গিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ইহা ভালভাবেই 
জানাইয়৷ দিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ 
নীতি শিথিল করিলেও খানের দ্বিক দয়] দেশের 
অবস্থা তাহারা ভালভাবেই লক্ষ্য করিবেন। 


কন্ট্ট্রাল ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করা হইলেও সো? 
সম্পর্কিত কর্দচারী ও সে সম্পর্কিত সরকারী দপ্তর। 


আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত 'য্থারীতি_বজায়_ রাখা 
হইবে। .অবস্থার গতি সম্পুর্ণ নিরাপদজনক মনে 
না হওয়া পর্যন্ত তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে না। 
যদি প্রয়োজন বলিয়া বুঝা যায় তবে নূতন করিয়া 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা কড়াকড়িভাবে কার্ধযকরী করা 
হইবে। খান্ত আমদানী সম্পর্কে তিনি আনাইয়া- 
ছেন যে, উহা ভবিষ্যতে যথাসস্তব হাস করা 
গবর্ণমেণ্টের নীতি হইলেও দেশে খান্তের যোগান 
না বাড়া পর্য্যন্ত এবং আকস্মিক বিপদাপদের জন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পাঁচ লক্ষ টনের একটা 
মজুত থান্ত তাওার গঠন না করা পর্য্যন্ত তাহারা 
আমদানী সঙ্কোচ করিবেন না। কাজেই থাস্ত 
সরবরাহের দিক দিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণের 
পক্ষে অসহায় বোধ করিবার কোন কারণ নাই। 
থান্ের যোগান ও বণ্টন সম্পর্কে ভারত সরকারের 
এই সঙ্াগ ও সতর্ক নীতি আমরা খুব ভর্সাব্যঞ্জক 
বলিয়াই যনে করি। দেশের বর্তমান অবস্থায় সে 
সভর্কতার যে থুবই প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 










ররর 
এল, এম, এল, এ, টান? 
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মার্কিন মুদ্রা ডলারের অভাবে এশিয়া এবং 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহ অর্থনৈতিক বিপর্ধ্য়ের 
সন্মুখীন হইয়াছে । ডলার সঞ্চয়ের গুদ্কধ সকল 
দেশেই কঠোরভাবে সী এবং 
আমেরিকাতে পণ্য রপ্তানী করার অভ 
আপ্রাণ প্রচেষ্টা আরম্ভ হুইয়াছে। আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশের 
অভ্যন্তরে জনসাধারপের ব্যবহার্য্য পণ্যেরও অভাব 
দেখা দিয়াছে। ডলারের এই সমস্তাকে বিশ্লেষণ 
করিয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডাঃ প্রেডি সম্প্রতি এক 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইহাকে 


ভলার সঙ্কট বলা যায় না। রপ্তানীযোগ্য পণ্োোর 


টা বিভিন্ন দেশে হ্রাস পাওয়াতেই এই, 
সম্ভার উত্তব হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের 
রে এবং ব্যব্যায়িগণ আমেরিকা হইতে যে 
পরিমাণ পণ্য এবং কলকজা আমদানী করিতে 
ইচ্ছুক তাহার মূল্য সেই সমস্ত দেশ আমেরিকাতে 
পণ্য রপ্তানী করিয়া সংগ্রহ করিতে অক্ষম বলিয়াই 
এই সমন্তা দেখা দিয়াছে 
ইংলও এবং রাশিয়া ব্যতীত ইউরোপের 


ডলার সমস্যা 


কলে এই সমস্ত দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পর কয়েকটী দেশে যে 
রাজনীতির খেলা চলিতেছে তাহাতেও যুদ্ধ বিধ্বস্ত 
অর্থনৈতিক কাঠামো আরও ছূর্ব হইয়া 
পড়িয়াছে। যুদ্ধের ফলে রাশিয়ারও যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু থাকার গবর্ণমেন্ট 
ক্ষিপ্রতার সহিত পুনর্গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। 
ত্রার্দান বোমায় ইংলগ্ডেরও বহু কল-কারখানা এবং 
বাড়ীঘর নষ্ট হুইয়াছে। কিন্ত ইংরান্ত জাতির 
মনোবল নষ্ট হয় নাই বলিয়া ইংলগ্ডের অভ্যন্তরে 
পশ্চিম ইউরোপের অবস্থা দেখা দেয় নাই। 
তাহা সত্বেও যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ছুনিয়ার় ইংলণ্ডের 
যে অর্থনৈতিক প্রভূত ছিল যুদ্ধের ফলে তাছা 
'লোপ্‌'পাইয়াছে। আত্তর্জাতিক লেনদেন কিংবা 
আমেরিকা. হইতে পণ্য আমদানীর ব্যাপারে 
ইংলগ্ডের আজ আর কোনরূপ আত্মনির্ভরতা নাই। 
যুদ্ধের ব্যয় মিটাইতে গিয়া বিভিন্ন দেশে ইংরেজদের 
যে সমন্ত সম্পত্তি বা দাদন সম্পত্তি ছিল তাহার 
বেশীর ভাগই ব্যয় হইয়া গিয়াছে । ইছাতেও 
ইংলণ্ড নিষ্কৃতি পায় নাই। বরং যুন্ধব্যপদেশে 
ভারতবর্ষ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তান্থ দেশের 


নিকটও দেনদার হুইয়া পড়ে। এই দেনাকে. 
ষ্টালিং ব্যালেন্স বা বৃটিশ গবণমেপ্টের নিকট 
পাওনা ষ্টালিং নামে অভিহিত করা হয়। ইংলগ্ডের 
শিল্পসমূহকে পুনর্গঠন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক 
বিলিব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থার ফিরাহয়া 
আনিবার জন্ত বুটিশ গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্বের 
আমেরিকার নিকট হইতে খপ গ্রহণ করেন। 
কিন্ত অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই খপের অর্থ 
প্রায় শেষ হইয়া যায় এবং খণ গ্রহণের উদ্গেশ্ী 
অর্থাৎ ইংলপ্ডের শিল্প-বাণিজ্যকে স্বাভাবিক 
অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নাই। ইংলও 
আনম গুলার মুল্তা সংরক্ষণ এবং সঞ্চয়ের ভচ্য 
বিশেষভাবে উদ্গ্রীব। বুটিশ, গবর্ণমেন্ট 
জনসাধারণের অুন্মব্ধা স্বীকার করিয়াও বিদে 
হইতে পণ্য আমদানীর পরিমাপ যথাসম্ভব সঙ্কুচি 
করিয়াছেন এবং রপ্তানী বৃদ্ধির অস্ত প্রাণপ 

চেষ্টা করিতেছেন। রক্ষণশীল দলের পরোক্ষ- 
প্রতিকূলতার দরুণ ইংলগ্ডের কলকারখানাসমূহের 
উৎপাদন আশামুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে ন] এবং । 
ইংলঙ্ডের রপ্তানী বাণিজ্যেরও সেরূপ উড 








SV Sle FAGAN ঘটিতেছে না সত্য । কিন্তু শ্রমিক গবণমেন্ট: খু রি 
ূ প্রতিকূল অবস্থাতেও ইংলও এবং বৃটিশ জাতিকে ' 

অর্থ নৈতিক সঙ্কট হইতে দূরে রাখিবার “ুপ্ক' রো / 

বন্ধপরিকর হুইয়াছেন তাহা অশ্বীকার করার 


উপাষ নাই। কয়লা শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূহকে চালু 





শিলং ব্যান্কিং কগেোঁবেধন লি 


হেড অফিস-_স্পিভলগু, 
টেলি ঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


অন্যান্ত শাখা-_শ্রীহ্ট্, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
ও নওগঁ। (আসাম) ৷ 
| পাটা শা এ 
ক্রেনারেল ম্যানেজার । ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! 


হেড অফিস_ক্যালকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 
মিশন রো, কলিকাতা । 


 ২00,00,00২ টাকা 





অনুমোদিত মূলধন 
আদায়ীক্ষত মূলধন 
মজুত তহবিল 












প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ ৷ 


, ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়। 


“ক্যালকাটা স্যাশনালে” 


ভারতীয় ব্যাহ্সমূতের মধ্যে “ক্যালকাটা শ্যাশনাল” একটা শক্তি- 
শালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের 
সহায়তাঁয় “ক্যালকাটা হ্াাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাস্ছিং 


মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়! এই ব্যাক্কে একটা কারেন্ট একাউন্ট 
খুলিতে পারেন । .. মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটী সেভিংস 


উপর ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় । র ৃ 
এক বৎসরের ভন্য স্থায়ী-আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২।* টাকা 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড 
টেলি :—BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 


৫0,00,000, টাকা 
২৩,০০,০০০২ টাকার উর্ধে 


সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার 





সদ দেওয়া হয়। 
আপনার একটী একাউণ্ট দ্লাখুন ' 





| বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন 
| সাকুল্যই বর্তমানে বৃটিশ গবর্ণযেন্টের নিকট 
তি পাওনা ষ্টালিং 
|| কারখানার কলকজা ব্যতীত এদেশে বর্তমানে 

| প্রতি বৎসর প্রায় একশত কোটি টাকা মূল্যের 

| খাও আমদানী করিতে হইতেছে। ইহার অন্ভও. 
| বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন) যুদ্ধের কয়েক বৎসরে: 


ঘর অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। 
|| কলকজা আমদানী করিয়া এই সমস্ত পরিবর্তন" 
[রি করা সম্ভব হয় নাহ । ইছার ফলে পণ্য উৎপাদন 
চর বাধাপ্রাপ্ত 
| অনিশ্চয়তা, সাম্প্রদায়িক সক্বর্য, শ্রমিক বিক্ষোভ " 
প্রি এবং যানবাহনের অভাবেও কলকারখানা এবং 


রাখার অষ্কতম প্রধান উপাদান। ইংলগ্ডের 
কয়লাখনিসমুছের মালিকগণ অধিকাংশই 
রক্ষণশীল দলভুক্ত! কয়লার উৎপাদন হাঁস এবং 
চলাচলে প্রতিবন্ধক শৃষ্টি করিয়া ই'হার! শ্রমিক 
গবর্ণষেণ্টকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ' * 
কিন্তু গবর্ণমেপ্ট কয়লাখনিসমূহকে জাতীয় সম্পত্তি 
পরিণত করিয়া এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছেন। 


ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অগ্ভাস্ত দেশের সভা... 


| ভারতবর্ষও আজ ডলার সমস্কার সম্মুখীন হইয়াছে। 
[ বিদেশ হইতে কলকারখানার যন্ত্রপাতি এবং: 


অত্যাবগ্যক পণ্য আমদানীর জন্য ভারতের যে" 
তাঁহার প্রায়' 


হিসাবে আটক আছে। 


ভারত্তের কলকারখানাসমূহের যন্ত্রপাতি বহক্ষেক্রেই 
বিদেশ হুইতে. 


'হইতেছে। দেশের রাজনৈতিক 


এমন কি কৃষিকার্যেও বিদ্ধ ঘটিতেছে। উৎপাদন: 
হাস পাইয়াছে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ পণ্যের 
চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় বিদেশ 
হইতে পূণ্য, স্বামদানী অত্যাবস্তক | কিন্ত 


চি ১5 1 
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১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ] 


০ 


ঠৈদেশিক মুদ্রার অভাবে প্রয়োজনমাফিক 
আমদানীর সুযোগ নাই। বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের 
নিকট হইতে পাওনা ই্রাপিং সম্পর্কে যে মধ্যবত্তা 
মীমাংসা হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষ আগামী 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাস কালের জন্য সামাস্ক 
পরিমাণ ষ্টালিং বৈদেশিক মুক্তা হিসাবে ব্যবহার 
করার অধিকার পাইয়াছেন। কিন্ত এই অর্থ 
প্রধানতঃ অল্প পরিমাণ যন্ত্রপাতি এবং খাদ্য 
আমদানীর জগ্যই ব্যয় করা হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে। ইংলশ্ডের ষ্কায় ভারতবর্ষ দেনাদার 
রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই সত্য!" কিন্তু দেশের 
বর্তমান থাস-সমন্তার সমাধান, জনসাধারণের ' 
প্রয়োজনীয় পণ্যের জোগানবৃদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি 
শিল্পব্যবসায়ের প্রসারের অন্য বিদেশ হুইতে-__ 
বিশেবতঃ আমেরিকা হইতে বিবিধ শ্রেণীর পণ্য 
ও কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য যে বিপুল 
মাপ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ভারতের 
ক্ষে তাহার বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। বৃটিশ 
কিগবর্ণমেন্টের নিকট পাওনা ষ্টালিং পুরাপুরি পাইলে 
এই সমন্তার সাময়িক সমাধান সম্ভব হুইত। কিন্ত 
কখন এবং কি ভাবে এই ষ্টালিং পাওয়া যাইবে 
. তাহার নিশ্চয়তা নাই। কেন্্রীয গবর্ণমেন্ট এই 
 অরস্থা বিবেচনা করিয়া দেশের অভ্যন্তরে 
; ক্বযি ও শিল্পের উৎপাদন এবং রপ্তানী 
বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
বৈদেশিক মুদ্ৰা বা ডলার সঞ্চয়ের জন্য আমদানী 
বাণিক্যও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় অর্থসচিব 
তাহার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
[ছে শিক মুদ্রার তহবিল বৃদ্ধি করার জন্য আমদানী 
বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা 
হইবে। ও | 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে দুরে অবস্থিত থাকার দরুণ 
প বা এশিয়ার দেশসমূহের স্তায় আমেরিকা 
গ্রস্ত হয় নাই) বরং যুদ্ধের ফলে আমেরিকা 
নয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রে আশাতিরিক্ত 
প্রাধাগ্ধ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধের 















প্রথম দিকে মিত্পপন্ীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ কোটা কোটী ? 


টাকার মালপত্র আমেরিকা হুইতে ক্রয় করিয়াছেন। 
পাল হারবার ঘটনার পর আমেরিকা সক্রিয়ভাবে 
যুদ্ধে যোগদান করে এবং তখন হইতে মিত্রপক্ষকে 
আমেরিকা ইজারা ও খণ হিসাবে অর্থাৎ 
' কোনরূপ মূল্য না নিয়! দান হিসাবেই মালপত্র 
' যোগাইতে থাকে। এই সময় হইতে 
|| আমেরিকার অভ্যন্তরে ক্বযি ও শিল্পপণ্যের 


| উৎপাদন যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইতে < র্‌ 


থাকে। বর্তমানে আমেরিকার উৎপাদন শু 
এই অবস্থায় পৌছিয়াছে যে, দেশের রীপ 
চাহিদা মিটাইয়াও কোটি লার মুল্যের, 
কবি ও শিল্পপণ্য উৎত-াকিতেছে। ইউরোপ 
ও এশিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহ এই সমস্ত পণ্য ' 
ক্রয় করিতে উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে । কিন্ত 
ুন্ধলমাণ্ডির পর ইজারা ও খপের ব্যবস্থা রহিত 
হওয়ায় এই উদ্ধ ত্ত পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা ইহাদের 
নাই, ইহাই ভলার সমন্তার মূল্য কথা ।__ 

ডলার শমন্ত। যে কেবল ইউরোপ-এশিয়াকে 
. বিব্রত করিয়াছে তাহ| নয়।' পৃথিবীর বিভিন্ন 


ie) 


আর্থিক জগৎ 
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দেশে ডলারের যে তীব্র অভাব দেখ! দিয়াছে 
তাহার প্রতিক্রিয়া অদূর তবিষ্বতে আমেরিকার 
অভ্যস্তরেও দেখা দিতে পারে বলিয়া আশঙ্কার 
কারণ হইয়াছে। ক্রেতার অভাবে আমেরিকার 


পণ্য রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত হইলে আমেরিকার 


অর্থনৈতিক কাঠামোও বিপৰ্য্যস্ত হইবে। বিভিন্ন 
দেশে প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাবে জনসাধারণ 
মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন দেশের 
অনসাধারপের মধ্যে কমিউনিষ্টদের প্রভাব বিস্তৃত 
হইয়া পড়িতেছে। আত্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া 
আজ আমেরিকার সর্ধবপ্রধান গরতিঘম্বী। রাশিয়ার 
প্রভাবে পৃথিবীময় আমেরিকার নবলন্ধ রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক প্ৰাধান্য লোপ পাইবে, আমেরিকায়ও 
এরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই আশঙ্কা 
হইতেই মাৰ্শাল পরিকল্পনার _ হৃষি। উক্ত 
পরিকল্পনা অনুসারে ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত 


কয়েকটি দেশকে (ইংলণ্ড উক্ত পরিকল্পনার 
অস্তভূ ক্ত নহে ) আমেরিকা কয়েক বৎসর ধরিয়া 
প্রচুর পরিমাণ পণ্য এব$ কলকজা যোগাইবে এবং 
এই সমস্ত পণ্যের দ্বারা উপরোক্ত দেশসমূহ নিজ 
নি দেশের আত্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 
নুপ্রতিঠিত করিবে । বলা বাহুল্য__ধনতান্ত্রিক 
নীতিতেই এই পুনর্বঠিনের কাজ সম্পর করিতে হইবে 
এবং যে সমস্ত দেশের গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে রাশিয়ার 
প্রভাব হইতে মুক্ত সেই সমস্ত দেশকেই উক্ত 
পরিকল্পনার অন্তভূক্তি কর] হইবে । কাজেই দেখা 
যাইতেছে ডলার সমস্তাকে একমান্র বৈদেশিক 
মুদ্রার সমন্তা হিসাবে বিবেচনা করিলেই উহার 
তাৎপৰ্য্য অনুধাবন করা যায় না। ডলারের অভাব 
দুনিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রেও অদূর ভবিষ্যতে প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করার সঙ্গত 
কারণ আছে। ৪ 








কঠিন চোট - 


বঅহ্য কৰিবাৰ 
জন্যই তেৰী 
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অসুপ্রহপূর্ববক নীচের” 
ঠিকানায় অমুসন্ধান করুন £ 

দি টাটা আয়রণ এণ্ড 
ষ্টীল কোং লিঃক্া 
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খনির কার্ষেয, রেলওয়ের 
কাৰ্য্যে অথবা যেকোন নির্খাণ- 
কার্যে আমাদের বেলুচা সব 
রকম চোট সহ করিবার মত 
. উপযুক্ত পান-বিশিষ্ট উচ্চশ্ৰেণীর 
ইস্পাত-লৌহ্‌ দ্বারা তৈরী । 


দি টাট। ' আয়্রণ এণ্ড টীল কোং লিঃ 


পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমে্টের বিশেষ ক্ষমতা বিলটি 
সিলেক্ট কমিটির দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে । 
এখন বিলের নামকরণ হইয়াছে পশ্চিম বঙ্গ 
নিরাপত্তা বিল। বিলের মুখবন্ধে উহার উদ্দেশ্ত 
সুস্পট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলা হইয়াছে 
বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা, রাখা ও উহার 
ব্যবহার নিবারণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অথবা 
রাষ্ট্রের নিরপত্তা বিপন্ন হইবার মত ধ্বংশমূলক কার্য 
বন্ধ করা, গুণ দমন এবং জীবন.ধারণের জন্ত আবশ্যক 
দ্রব্যগুলির সরবরাহ অব্যাহত রাখা এই বিলের 
উদেশ্য । বিলের বিধানগুলি একই সময়ে সমগ্র 


প্রদেশে প্রযুক্ত না হইয়া প্রয়োজনমত অংশ 


বিশেষে প্রযুক্ত হইবার অথব। প্রত্যাহৃত হইবার 
সুপারিশ সিলেক্ট কমিটি করিয়াছেন । আপাততঃ 
মাত্র এক বৎসরের জন্ত এই আইন প্রবর্তিত হইবে, 
মেয়াদ বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে এক বৎসর 


পরে ব্যবস্থা পরিষদে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে 


৪ 


হইবে। বিনা বিচারে কাহাকেও আটক করিতে 
হইলে তাহার সম্পর্কিত কাগজপত্র ১৫ দিনের 
মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপিত করিতে 
হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের 'সুত্র 
জানাইবার ব্যবস্থা রছিত করা হুইয়াছে। 


কক). ও না * 


, মান সঙ্কটজনফ অবস্থায় নন্ত্রিমওলের 
বিশেষ ক্ষম: |র প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা গত 
সপ্তাহে অ 'লাচনা করিয়াছি। এখন বিলটি 
সিলেক্ট কমি তে যথেষ্ট সংশোধিত হইয়াছে। 
ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আইন 
প্রবর্তিত হইবার কাল সংক্ষেপ হইয়াছে, পুলিশের 
কর্তৃত্ব সঙ্কোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, সংবাদপত্রের 
প্রতি কঠোরতাও শিথিল করা হইয়াছে। বর্তমান 
আকারে বিলট গ্রহণ যোগ্য বলিয়া আমরা 
মনে করি। নীতিগত্ব কারণে যাহার! বিলের 
বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহার! রঢ় বাস্তবত! 
উপলব্ধি করিতে অক্ষম বলিয়া আমাদের ধারণ! । 
তাহাদিগকে আমরা লক্ষ্য করিতে বলি, ঘোষ 
মন্ন্লিমগুলের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নীতিতে যাহারা 
রুষ্ট, তাহাদের কায়েমী স্বার্থ বিরোধী মনোভাবে 
যাহারা উদ্বিগ্ন তাহারা এই বিলকে উপলক্ষ 
করিয়া অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন 
বাস্তবতার সহিত লম্পর্ববিহীন আদর্শবাদে প্রশ্রষ 
দিলে ঘোষ-মন্ত্রিমগুলের তথা কংগ্রেসের বিরোধী 
সাম্প্রদায়িক দল, রাজনৈতিক উপদল এবং কায়েমী 


দেশের 


স্বার্থের চক্রান্ত শক্তি লাভ করিবে । 
a £ রঙ & 
রাষ্ট্র নিরাপত্তা (বিশেষ ক্ষমতা) বিলের 


বিরোধিতার জন্ত ছাদের “প্রত্যক্ষ তৎপরতা” 
আরস্ত হুইয়াছে। ইহা অহিংসা সত্যাগ্রহ নহে; 
পরিষদগৃছে সদন্তদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া বিল 
পাশ অসম্ভব করিয়া তোলা 
উদ্দেশ্ত । মন্ত্রিমগুলের কাজের সমালোচনা 
করিবার এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার 
গণতান্ত্রিক অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্ত 
সত্যাগ্রহের নামে সদন্তদের পরিষদে প্রবেশ 
অসম্ভব করা পণতাগ্রিক- অধিকার ব্যবহারের 


এই তৎপরতার, 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
ঠিক বিপরীত; ইহা ফ্যাসিস্ত পদ্ধতি! গত ১০ই 
ডিসেম্বর এই ব্যাপার লইয়! পুলিশের গুলী বর্ষণে 
একটি জনসেবী যুবকের মৃত্যু হইয়াছে; 
বিক্ষোভকারী ব্যতীত কয়েকজন নিরপরাধ ব্যক্তি 
আহত হইয়াছে । ‘ইহাদের সকলের আন্ত আমরা 
গভীর হুঃখ বোধ করিতেছি। কিন্ত 
আমরা মনে করি, এই শোচনীয় ঘটনার জন্ক দায়ী 
তাহারা, যাহারা ফ্যাসিস্ত পদ্ধতি অবলম্বনের জন্ত 
ছাত্রদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে । আমরা ডাঃ 


প্রদুল্পচন্র ঘোষের সহিত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত , 


যে, ভীতি প্রদর্শনকারীর নিকট কোনও গবর্ণমেপ্ট 
নতি স্বীকার করিতে পারে না। তিনি ঠিকই 
বলিয়াছেন যে, এই ধরণের কাধ্যাবলীর দ্বারা রা 
নিরাপত্তা আইনের প্রয়োজনীয়তাই বিশেষভাবে 
প্রতিপন্ন হইতেছে। 


* * * * 


গত ৯ই ডিপেম্বরসর্ঘ(র বল্লভভাই প্যাটেল 


কেন্দ্রীয় পরিষদে ঘোষণ] করিয়াছেন যে, ভারত ও 


পাকিস্থান্ট্ে মধ্যে বাটোয়ারা সম্পর্কিত সকল 
বিষয়ের মীমাংসা হুইয়া গিয়াছে) সামরিক বিভাগ 
সম্পর্কেও কোনও মতটদ্ব আর নাই। 

হিসাব, সেফ ডিপোর্ষিট ভল্টের সম্পত্তি, 
আশ্রয় প্রার্থীদের সম্পত্তি_-সকল  ব্যাপারেরই 
সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়াছে । ভারত ও 
পাকিস্থানের প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় ও সুস্থমত্তিফ 
ব্যক্তি ইহাতে থুগী হইবেন। অনিবার্ধ্য কারণে 
ভারত বিভক্ত হইবার পর এখন দুইটি ভোমিনিয়নের 
শাস্তিপূর্ণ সহযোগিতাই উভয়ের প্রকৃত কল্যাণের 
পথ। দুইটি ভোমিনিয়নকে বহুবিধ সমন্তার 
সম্মুখীন হইতে হইবে ) এখন উভয়ের মধ্যে বিরোধ 
এবং তজ্জনিত সাম্প্রদায়িক অশান্তি যদি চলিতে 
থাকে, তাহা হইলে নবলন্ধ স্বাধীনতা অর্থহীন 
হইবে) কাশ্মীর লইয়া এখনও ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে যতটৈধ রহিয়াছে। বাটোয়ারা 
পরিষদে এই প্রসঙ্গের আলোচনা হয় নাই। 
বর্তমানে লাহোরে পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ লিয়াকৎ 
আলির মধ্যে কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচিত হুইযাছে । 
গত সপ্তাহে আমরা কাশ্মীরকে বিভক্ত করা সম্পর্কে 
পাকিস্থানের দাবীর কথা উল্লেখ ' করিয়াছি। 
কাণ্মীরের জনমত গ্রহণ না করিয়া এই ধরণের 
স্বৈরাচারী ব্যবস্থার দ্বারা সহন্তার সমাধানে পণ্ডিত 
নেহরু যে সম্মত হইবেন না, ইহা তাহার সাম্প্রতিক 
বক্তৃতায় বুঝা গিয়াছে। গত ৬ই ডিসেম্বর জন্মূতে 
এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, “কাশ্মীরের ব্যাপারটি 
অর্ধ সমাপ্ত করিয়া আমরা 'বাখিব না) আরব্ধ 
কাধ্য আমরা শেষ করিব । 


* ঞ * bl 


বিভিন্ন বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সময় উভয় পক্ষের সম্মিলিত 
চেষ্টার দ্বাবা অপহৃত! নারী উদ্ধারের পরিকল্পনাও 
স্থির হইয়াছে । এই সম্পর্কে সম্প্রতি লাহোরে 
উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে 
যুক্ত কর্দপদ্ভা অবলদ্ধিত হইয়াছে । যে সব নারী অস্ত - 
ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাছাদিগকেও উদ্ধার 
করিয়া আত্মীয়ম্বজনের হাতে অর্পণ করা হুইবে। 


উত্তর-ভারতের সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মানুষ 
কিরূপ পশুর পর্যায়ে নামিয়! গিয়াছিল, তাহা নারী- 
নিগ্রহের ভীষণতা ও ব্যাপকতা! হইতে বুঝা যায় 
প্রকাশ, পাকিস্থানে ২৫ হাজার শিখ ও হিন্দু নারী 
অপহৃতা হ্ইয়াছে। পূর্ব পাঞ্জাবে অপহৃতা 
মুসলমান নারীর সংখ্যা ১২ হালদার! প্রত্যেক 
আত্মমর্ধ্যাদাসম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমান মাতৃ- 
জাতির এই বীভৎস নিপীড়নে গভীর মর্মবেদন! 
অনুভব করিবেন । আমাদের বংশধরর1 তাহাদের ' 
পূর্বপুরুষের এই বর্বরতার কথা স্বরণ করিয়া 
লজ্জায় অধোবদন হইবে । 
£ Ed কী, . এ 

গত ৫ই ডিসেম্বর পণ্ডিত জওছন্ললাল নেহরু 
কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি" বর্ণ, 
করিয়াছেন । তিনি বলেন বে, ভারতের ম্বা 
কথা বিবেচনা করিয়াই তারতের পর 
নীতি স্থির হইবে, ভারত কো 
দলের মুখ চাহিয়া চলিবে না। তিনি বলেন, 
জাতিসজ্বে ভারতীয় প্রতিনিধিরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় 
কা করিয়াছেন) কারণ তাঁহার! কোনও দলে 
যোগ দিতে অন্বীকার করেন। ইহাতে ভারতের 
মৰ্য্যাদা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে কোন 










কোন সদন্ত এইরূপ মন্তব্য করিয়াছি ন 


ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ভারত কোন্‌ দলে থাকিবে, তাহা 
স্থির করা উচিত। ইহার উত্তরে পণ্ডিত নেহরু 
বলেন যে, ভারত যুদ্ধে লিপ্ত না হইতেই যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিবে; যদি এই চেষ্টা সফল না হয়, তাহ 
হইলে পে নিজের স্বার্থ, বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে 


'নামিবে। নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী নীতি 


স্থির করাই প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য | ভারতের 
নবলন্ধ স্বাধীনতাকে নিরাপদ রাখ! এবং শাস্তি 
জাতি গঠনমূলক কাৰ্য্যে মনোযোগ দেওয়া । 
ভারতের স্বার্থ । ভারতের কল্যাণের জন্তু 
শাস্তি! পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারত এই শান্তির অন্ত 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে । এই চেষ্টা সফল হইবার 
সম্তাবল? যদি না থাকে, তাহা হইলে ভারত সেই 
পক্ষে যোগ দিবে যে ওপনিবেশিক প্রথার অবসান : 


চায়--অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাত্রাঙ্গ্যবাদের 
উচ্ছেদকামী ; কারণ সেই পক্ষের জয়েই ভারতের 





“ও তাহার প্রতিবেশী'দেশগুলির স্বাধীনতা নিরাপদ 


হইবে । , 
ক [ [ হু 
পূর্ব বঙ্গে ডাক ব্যবস্থা প্রায় অচল হুইয়া 
পরিয়াছে। একমাত্র ঢাকা জেনারেল পোষ্ট 


' অফিসেই ৭৫ হাজার মনি অর্ডার, হাঁজার ভাজার 


পোষ্টাল অর্ডার ও ইন্লিওরভ. ক্ভার (এবং লক্ষ 
লক্ষ চিঠি ও বুক,পোষ্ট বিলির অপেক্ষায় জমা 
হইয়া আছে। ঢাকাতেই যদি এই অবস্থা হয়, 
তাহা হুইলে অন্ান্ত অঞ্চলের অবস্থা সহজেই 
অনুমেয় |. পূর্ব বঙ্গের বহু হিন্দ ও মুসলমান 
(অবশ্য হিন্দুর সংখ্যা কিছু বেশী) উপার্জনের 
অন্ত অন্তত বাস করেন। তাহাদের প্রেরিত অর্থের 
উপর নির্ভর করিয়। পরিবারস্থ লোকের দিনাতিপাত 
চলে। মনি অর্ডার প্রভৃতির বিলিতে এইরূপ 
অব্যবস্থা হইলে এই সব পরিবারের কি অবস্থা হয়, 
তাহা বুঝ! সহজ | চিঠিপত্রের অভাবে বহিজ্জগতের 
সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রায় বিচ্ছিন্ন । প্রবাসী 
ও গৃহবাসী একান্ত আপনার জনের সামান্ত কুশল 
সংবাদ পর্য্যন্ত পাইবাঁর উপায় নাই। 





ইত্ডিয়ান সেন্ট্রাল ছুট কমিটির গঠনতন্ত্র 
পরিবর্তন করা-হুইয়াছে। কমিটির সদন্তদের মধ্যে 
এক বিরাট অংশ ছিল সেই এলাকার লোক, যাহা 
সম্প্রতি ভারতবর্ষের বাহিরে-_অর্থাৎ পাকিস্থানে 
পড়িয়াছে। এই, কমিটির সমুদয় ব্যয়ভার বল 
করেন ভারত গবর্ণমেন্ট। সেই গবর্ণমেণ্টের অর্থের 
উপর কর্তৃত্ব করিবেন অন্ত ভোমিনিয়নের লোক, 
ইহা হইতে পারে না। স্তরাং তাহাদিগকে বাদ 
দিয়া নতুন করিয়া কমিটি গঠন করা হুইতেছে। 
ইতিপূর্ব্বে বাংলা দেশের চাষীদের প্রতিনিধি ছিলেন 
‘ছয় জনঃ নতুন কমিটিতে তাহা কমাইয়া।করা 
হইয়াছে তিন। খণ্ডিত এবং ক্ষুদ্র বাংলাদেশ 
অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে ইহা যথেষ্ট বলা যাইতে 
"পারে। 

» ফু ফু » 

কমিটিতে বিভিন্ন চেস্বার অব কমাসের যে 
-প্রতিনিধিত্ব আছে, তাহাতেও পরিবর্তন হইয়াছে। 
‘মুসলিম চেম্বার অব কমাসে'র একজন প্রতিনিধি 
এই কমিটিতে ছিলেন। কমিটি উহার নতুন গঠন- 
“তম্ত্রে মুসলিম চেম্বারের প্রতিনিধিকে বাদ দিয়াছেন। 
যে সভায় এই গঠনতন্ত্র আলোচিত এবং গৃহীত হয়, 
তাহাতে আটৈক সদন্ত বলেন যে, ভারত 
গবর্ণমেন্ট কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে 


স্বীকার করিতে নারা এবং মুসলিম চেম্বার, পাশী - 


চেম্বার বা মাড়োয়ারী চেম্বার প্রস্থৃতির কোন 
প্রতিনিধিকে কোন সরকারী কমিটি-কনফারেম্সে 
জায়গা দিবেন না। সেই নীতি অনুযায়ী ভারত 
গবর্ণযেন্টের টাকায় গঠিত ও পরিচালিত জুট 
কমিটিতে মুধলিম চেম্বারের প্রতিনিধি থাকিতে 


রেন না। 
* ও * ক 
এই পরিবর্তনে বিশেষ খুশী হইয়াছি। 
সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্কে স্বীকার করিয়া 


১৯০৬ সালে দেশে যে বিষবৃক্ষের বীর বপন করা 
‘হইয়াছিল, গত কয় বৎসর তাহা পত্রে, পুল্পে, 
-শাখা-প্রশাখায় বাড়িয়া দেশের সর্বনাশ করিয়াছে। 
কলিকাতায়, নোয়াখালিতে, বিহারে, 
প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই সাম্প্রদারিক বিষ আমরা 
' আকণ্ঠ পান করিয়াছি । ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত 
"করিয়া আমাদিগক্ষে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ৫ করিতে 
হইয়াছে। অতঃপর আর যাহাতে ইহার জের 
টানা না হয়, সেন আমাদিগকে এখন সর্বদা 
সজাগ থাকিতে হইবে। দেখিয়া হুঃখিত হুইলাম, 
আমাদের পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমে্ট এবিবয়ে যথেষ্ট 
পরিমাণ অবহিত নছেন । 
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কলিকাতা! কর্পোরেশন ' আইনের যে নতুন 
"সংশোধন তাহারা করিতেছেন, তাহাতে পৃথক 
নির্বাচন প্রথা বিলোপ কর! হইয়াছে. সরকারী 
মনোয়নও বাদ দেওয়! হইয়াছে। এ ছুইটি অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় সংস্কার। কিন্ত অত্যন্ত বিস্বয় এবং 
"পরিতাপের বিবয়, তাহার! মুসলিম চেম্বার 
“অব কমাগের আন্ত একটি ' আসন নিদ্দিষ্ট 


সীমাস্ত- 


খয়ালীর খাতা 


( মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেল ) 


বাখিয়াছেন। ইহা ছুই দিক দিয়াই আপত্তিকর 


মনে করি। প্রথমতঃ, নীতির দিক দিয়] 
ইহা সাম্প্রদায়িক পৃথক সত্তাকে বাঁচাইয়া 
রাখিবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে 


আর স্বীকার করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, . 


তখন তাহাদের অধীন এবং অন্তর্গত প্রাদেশিক 
সরকারের পক্ষে উহার বিরোধী কোন কাজ করা 
আইনের এবং ষ্কায়ের উভয় বিচারে আপত্তিজনক । 
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ভারত গবর্ণমেন্টের অর্থে পরিচালিত এমন 
আরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন পোর্ট 
ট্রাষ্ট, সেন্ট্রাল কটন কমিটি, রেলওয়ে এডভাইসরী 
কমিটি__সেখান হইতেও অবিলম্বে মুসলিম চেম্বার 
অব কমাস? মুসলিম মার্চেপ্টস্‌ এসোসিয়েশন, 
মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমাঁস” ছাতীয় গ্রতিষ্ঠান- 
গুলির প্রতিনিধিদের বাদ দেওয়া দরকার এবং 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক অতি ' উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীর নিকট শুনিলাম, গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যবস্থা 
করিতেছেন । এইখানে উল্লেখ কর! প্রাসঙ্গিক যে, 
যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সরকারীভাবে 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহারা কোন 
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিবেন না, 
তাহাদের কোন ডেপুটেশন গবর্ণমেন্ট শুনিবেন 'না, 
তাহাদের কোন প্রতিনিধি কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান 
বা প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবে না। 
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ইংরেজী থিয়েটার ও প্রমোদশালাগুলির সঙ্গে 
যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাহাদের কাছে এলিস্‌ 
ডেলিসিয়ার নাম অপরিচিত নয়। পনর কুড়ি 
বছর আগে যাহারা বিলাতে ছিলেন এবং 
সেখানকার নাট্যঙ্গগতের খবর রাখিতেন, তাছারা 
জানেন, কমেডি, রেভু ও ব্যালেতে এলিস 
ভেলিলিয়ার নাম প্রায় প্রবাদবাক্যের মতো ছিল। 
গ্রেসমূর, প্রিনেট 'ম্যাক্ভোগ্ভন্ড প্রভৃতি যে সকল 


কমেডিয়ান অভিনেত্রী এযুগে নাম করিয়াছেন, 
জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতিতে এলিস্‌ ডেলিসিয়ার 
কাছে তাহারা প্রায় কিছুই নহে বলা যাইতে 
পারে। এ যুগের ইউরোপ ও ইংলগের 
তরুণদের কাছে এলিস্‌ ভিলিসিয়ার পরিচয়টা 
ঘনিষ্ঠ নহে) তাহার কারণ এই যে, 
দীর্ঘকাল যাঁবৎ নাট্যাভিনয় হইতে তিনি অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি কলিকাতার 
ফ্রেঞ্চ কনসাল জেনারেলের ভ্ত্রী। সম্প্রতি 
কলিকাঁতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে কয়েকজন 


' গ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রীর 'সহযোগিতায় 


তিনি যে নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন 
তাঁহার ভজন্ত নাট্যরলিক দর্শকেরা তীহার নিকট 
কৃতজ্ঞ রহিবে। 
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কলিকাতায় ইংরেজী নাটক অভিনয় খুব বেশী 
হয় না। ভ্রাম্যমাণ নাটকের দল বিদেশ হইতে 
আলিয়া কখনও কখনও অভিনয় করে, কলিকাতার 
শৌখিন ইংরেজ নাট্যসম্প্রধায় মাঝে মাঝে ছুই 
একটা অভিনয়ের আয়োজন করে। এ পর্য্যন্ত . 
যত ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখিষাছি, তাহার 
সবগুলির তুলনায়ই এলি ডেলিসিয়ার “ফ্রেঞ্চ ফর 
লাভ” শ্রেঠ-_একথা জোরের সঙ্গে বলিতে পারি। 
নাটকের বিষয়বস্ত অত্যন্ত হানৃকা, দৃশ্তপটও মাত্র 
একটি। কিন্ত শুধু অভিনয়ের কৃতিত্বেই উছা! পরম 
উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ক্কৃতিত্ের 
প্রধান অংশ এলিস ডেপিসিয়ার । তাহার যৌবনে 
তাঁহার অভিনয় আমি দেখি নাই! কিন্তু গত 
সোমবার রাল্রিতে তাঁহার অভিনয়-পারদশিভাঁব 
যে-পরিচয় পাওয়া গেল তাহাশ্বারাই অতীতে ' 
তাহার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কারণ অঙ্থমান 
করিতে পারবি । অভিনয়ে ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা 
জিনিষ আছে যাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলা! কঠিন? কিন্ত 
নিজের মনে অঙুভব করা যার এবং যাহা অত্যন্ত 

(পরবর্তী অংশ ৫৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 





৬ 
| সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য.করা হয়| 








হেড অফিস--পি-এ, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা। 
শাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কন্দিকাত! এবং খুলনা । 
টু রঃ Xx y 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি ] 





আর্ধিক হনিয়ারর 


আয়-কর ও মুনাফা-কর সংশোধনের 
প্রফ্কোজন- সম্প্রতি গণ-পরিষদের আইন সভায় 
অর্থ-সচিব মাননীয় যণ্য,খম চে টি ১৯২২ সালের 
আয়-কর সংক্রান্ত এবং ১৯৪৭ সালের বাণিজ্যিক 
মুনাফা সংক্রান্ত আইন ছুইটির সংশোধনের অন্ত 

এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। আইন হুইটির 
জটিলতার উল্লেখ করিয়া তিনি উহাদের বিস্তুত 
ব্যাখ্যা এবং »ংশোধনের গ্য়োজনের বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন। | f 

' চারাগাছের উপরে ডিডিটির প্রতিত্ত 
--গৃত ৩র! ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে 
এক প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে ভারত পগরবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য- 
সচিব মালনীয়া রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন যে, 
॥ ডিডিটি ব্যবহারে চারাগাছের কোনও ক্ষতি 
পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে কেরোসিনে গলিত 
ভিডিটি উহাদের ক্ষতি করিতে পারে। তিনি 
আর বলেন যে, ডিডিটির ভ্ায় কৃত্রিম রোগনাশক 
চূর্ণ সময় সময় চারাগাছ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। 
কিন্তু এ চূর্ণ ব্যবহারে চার্াগাছের ক্ষতি হয় কিন! 
এবং হইলেও ফতটা পরিমাণে হয়, তাহা 
নির্ভারপের ভগঙ্ ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন 
রহিয়াছে। 

দেশে সুশিক্ষিত কারিগরের অস্ভাব__ 
কর্দ-বিনিময় কেন্্সমূছের সাম্প্রতিক বিবরণী হইতে 
জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে ভারতের সর্বত্র 
শিক্ষিত কারিগরের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। 
গ্রধানতঃ পাঞ্জাবের হাঙ্গামা এবং শ্রমিক অসত্তোষই 
ইহার কারণ বলিয়া মনে করা হয়। রিপোর্ট 
হইতে জান! যায় যে, বাংলা ও বিহারে ইঞ্জিন- 
চালক, ফোরব্যান ও রাজমিন্ত্রীর অতাব, বোদ্বাহ 
প্রদেশে শিক্ষিত হিলাবনবিশ ও কারিগরের একাস্ত 
অভাব, মাজ্জাজে সার্ভেয়ার, ওভারসীয়ার ও রাজ- 
শিল্পীর এবং যুক্তগরদেশে ট্র্যাক্টর চালক, কামার 
প্রভৃতির অভাব খটিয়াছে। কর্স-বিনিষয় 
কেন্দ্রসমূহের খাতায় অনেক কীচা-কারিগরের নাম 
রহিয়াছে, কিন্তু শিক্ষিত পাকা কারিগরের নাম 
একটিও পাওয়া! যাইতেছে না। 

জাতীয় শিল্প প্রসার_প্রকাশ যে, মূলধন 
বিনিয়োগ নিয়ঙ্রণ পরিকল্পনা অমুযায়ী ভারত 
গবর্ণমেন্ট গত ১৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত দুই সপ্তাহে 
১৯টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ 
হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অস্থমতি দিয়াছেন। 
অন্গমোদিত টাকার মধ্যে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা 
দীর্ঘ-মেয়াদী,২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৭ হাআার টাকা 
সবল্প-মেয়াদী ও ১২ লক্ষ ৫০ হাঁজার টাকা নাতিদীর্ঘ 
মেয়াদী পরিকল্পনা অস্কুসারে খাটাইতে হুইবে। 
উক্ত ১৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নাগপুরে এযানুমিনা, 
এযালুমিনিয়াম ও উহাদের উপজাত অন্তাম্ত দ্রব্যাদি 
উৎপাদনের -উদ্দেস্তে একটি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। 
তাঁহার পরেই অধিক টাকা অঙ্গুমোদ্রন করা 
হইয়াছে দিল্লীর ডালমিয়া-জৈন বিমান প্রতিষ্ঠানকে | 
ও প্রতিষ্ঠানটি উহার কাৰ্য্য সম্প্রসারণের জন্ত 
১ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি 








পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, কলিকাতার সোদপুর 
কটন মিলস লিমিটেড ও সেন্ট্রাল ইতিয়া 
ফোলফিল্ডস্‌ লিমিটেড নামে ছুইটি প্রতিষ্ঠানকে 
তাহাদের কাৰ্য্য সম্প্রসারণের অগ্ যথাক্রমে ২৫ লক্ষ 
ও ১৫ লক্ষ টাকা এবং এখেলউভ. এষ্টেট লিমিটেড 
ও নর্দান হত্িয়া টী ্রেটুদ্‌ নামে হুইটি নূতন 
প্রতিষ্ঠানকে কার্য্যারন্তের যথাক্রমে জন্ত ১৪ লক্ষ ও 
৬ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অন্থুমতি দেওয়া 
হুইয়াছে। | 


লবণ সম্পর্কে গঠনমূলক নিয়ন্ত্রণ 
ভারতীয় গণ-পরিষদে (ব্যবস্থা পরিবদ) উত্থাপিত 
এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দীয় শিল্প ও সরবরাহ 
দণ্তরের মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ যুখাক্ছি 
বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় লবণের উপর কিছু 
পরিমাণে নিয়নত্র-ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্যারূপে 
প্রয়োজন |. যাহাতে জনসাধারণ ভালভাবে 
লবপ সরবরাহ পায় এবং লবণ উৎপাদকদের 


কোন প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া , 


লবণের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখা হইবে । 


দিল্লীতে শ্রমশিল্প সল্মেলন_-ভোমিনিয়ন 
পালামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও 


সরবরাছ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রলাদ মুখার্জি - 


জানান যে, ১৫ই ও ১৪ই ডিসেম্বর 
নয়াদিমীতে যে শ্রমশিল্প সম্মেলন হইবে তাহাতে 
"নিয়োগী প্ল্যানিং" বোর্ডের প্রধান হ্থপারিশসমূহ 
আলোচিত হুইবে। এ বৈঠকে বিভিন্ন প্রদেশ, 


লাইফ এসিওরেস সোসাইটি 


কেন্জ্তিল্াশ্র এণ্ড সন্সম 


চীফ এঞজ্জেণ্টস্‌ £ 
৮নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা। 





খবনাখবন 


কয়েকটি দেশীয় রাজ্য এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিবেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। শিল্প গ্রতিষ্ঠানসমূহকে . অগ্রাধিকার 
দান সম্পর্কেও উহাতে আলোচনা হুইবে। 


জার্মানীর সহিত ভারতের বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক হ্থাপন-_-সম্প্রতি ভোষিনিয়ন পালণষেন্টে 
প্রশ্নোত্রকালে শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয় 
ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জি জানান যে, ভারত 
গবর্পমেপ্টের উদ্তোগে গত হুই বৎসরের মধ্যে 
১৮টি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ৪৭ জন 
বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি জার্দানী পরিভ্রমণ করিস! 
আলিয়াছেন। জার্খানীর বিভিন্ন শ্রমশিল্প 
প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ এবং 
ভারতীয় শ্রমশিল্লের উন্নয়নকল্ে তাহার প্রয়োগই 
তাহাদের এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য | ফেব্দ্রীয় সরকারের 
ভূতপূর্ব্ব উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ হইতে _. 
ভ্রমণের আয়োজন করা হইয়াছিল। জার্মানীর 
সহিত পুনরায় বাণিজ্য সম্পর্ক চালু করার উদ্দেশ্যে 
পরিমিত সংখ্যক ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিকে 
এইভাবে জার্মানীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট 
চালু রাখিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । 


কলের লাঙ্গলের জন্য পশ্চিম বঙ্গীয় 
সরকারের অর্ভার-_ প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট, এই প্রদেশে ক্ৃষিকার্ধ্যে নিয়োগের 
অস্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট মারফৎ ৮টি বৃহৎ 
ট্র্যাক্টার (কলের লাঙ্গল ) আমদানাঁর জন্য অর্ডার 
দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের এক্ষণে এরূপ 
মাত্র তিনটি কলের লাঙ্গল আছে; তন্মধ্যে মাত্র 
একটি লাঙ্গল কার্যযোপযোগী। অপর দুইটি ভগ্ন ও. 
অকেজো হইয়া মেরাযতাধীন আছে। প্রক? 
বিভাগের পূর্বে সমগ্রভাবে বাংলা গবর্ণষে 
১৬টি বৃহৎ যান্ত্রিক লাঙ্গল ছিল; তন্মধ্যে একে বান 
১৩টি লাঙগলই বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণযেণ্টের ভাগে পড়ে । 


গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে চিত্ত প্রদর্শনী 
আগামী ২৬শে ভিসেম্বর কলিকাতা গবর্ণমেন্ট 
আর্ট স্কুলের প্রাজন ও বর্তমান ছাত্র ও শিক্ষকগণের, 
অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। 
পশ্চিম বঙ্গের পবর্ণর শ্রী সি রাঁজাগোঁপাল আচারী - 
প্রদর্শস্বীর উদ্বোধন করিবেন। প্রদর্শনীর অন্য চিন্ত, 
১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে । 


ব্যারাকপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই: 
কোম্পানী--প্রদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায়: 
উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ১৯৪৭ সালের হর] ডিসেম্বর হইতে 
ব্যারাকপুর ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর 
পরিচালনা ভার গ্রছণ করিয়াছেল। মেসাস' 
কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানী উহার ম্যানেজিং: 
এজেপ্টস্‌ ছিলেন। 

ভারভ-পাকিস্থান বিমান-চলাচল-ব্যবস্থা 
_গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় আইন 
পরিষদের ভারত গবর্ণমেপ্টের বার্তা-চলাচল" 





কও 1৮৬৭ পি এ এ 





বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ রফি আমেদ 
কিদোয়াই ভারত-পাকিস্থাল বিমান-চলাচল সম্পর্কে 
এফ বিবৃতি দান করেন। তিনি বিবৃতি-প্রসঙ্গে, 
বলেন যে,উভয় গবর্ণমেণ্টের সন্মতিক্ৰমে ও সাময়িক 
ব্যবস্থা হিসাবে ভারত গবর্ণমেপ্টের পরিচালনায় 
(১) যোধপুর-করালী, (২) বোস্বাই-করাচী, (৩) 
আমেদাবাদ-করচী, (৪) ভূজ-করাচী, (৫) দিল্লী- 
লাহোর, (৬) কলিকাতা-ঢাকা ও (৭) কলিকাতা- 
, চট্টগ্রাম এবং পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের পরিচালনায় 
(১) করাচী-দিল্লী, (২) ঢাকা-দিল্লী, (৩) করাচী- 
' বোম্বাই, (৪) উষ্গ্রাম-কলিকাতা ও (৫) ঢাকা- 
কলিকাতা লাইনে বিমান চলাচল করিতে থাকিবে। 
ভারত ও পাকিস্থান সরকার বর্তমানে উভয় 
ভোমিনিয়নের মধ্যে একটি দীর্ঘ-মেয়াদী বিমান 
চুক্তির সর্ভাবলী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। 
ওঁরূপ কোন চুক্তি সম্পাদন অথবা বর্তমান বৎসরের 
৩১শে ডিসেম্বরের পরে উপরোক্ত সাময়িক 
ব্যবস্থা রদ হইয়| যাইবৈ। মাননীয় বার্থা-চলাচল 
‘মন্ত্রী আরও বলেন যে, বর্তমানে বৃটিশ ওভারসিজ 
এয়ার কর্পোরেশনের বিমান ছাড়া অন্ত কোন 
বিদেশী বিমান কলিকাতা ও করাচীর মধ্যে যাত্রী 
বহন করে না। গু বৃটিশ কোম্পানীর বিমানকেও 
উক্তরূপ যাত্রী বহন কার্ধ্য ভবিষ্যতে চালাইতে 
_ দেওয়া হইবে কিনা সে সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট এখনও 
কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাঈই। 


পশ্চিম বজে জমির মূল্য বাঁধিয়া 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত_পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
এক সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, সরকার পশ্চিম বঙ্গে জমির মূল্য বীধিয়া 
দেওয়ার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। 
১৯৪৭ লালের ১লা আমুয়ারী হইতে এই পর্্যস্ত 
যে সকল জমির কেনা-বেচা হইয়াছে এই নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা সেগুলির উপরও প্রযুক্ত হুইবে। 


খাচ্ঠ-সঙ্কট 


বৈদেশিক উদ্বত্ত অঞ্চল হইতে শস্তাদি সংগ্রহে 
বিনিময় ঘটিত অসুবিধা, সার-উৎপাদক 
কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি ও গবাদি পশুর 
নিমিত্ত তওুলজাতীয় খাদ্যের পরিমাপ হাস প্রভৃতি 
নিফট দমন্তার সমাধানকপ্পে একটি বিশেষ সমিতি 
(স্পেশ্যাল কমিটি) গঠন করা হুইয়াছে। বিভিন্ন 
_ দেশের কৃবি-সম্পদ বৃদ্ধি এবং তদুদ্দেশ্তে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ প্রভৃতি দূরবর্তী 
সমন্তার সমাধানের অন্তও অপর একটি বিশেষ 
সমিতি গঠন করা হুইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষ 
হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ কর! হুইয়াছে। 


* চর চি রঙ 

পশ্চিমবঙ্গ : গবর্ণমেপ্টের একটি বিজ্ঞপ্তিতে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ খান্ধশন্ত নিয়ন্ত্রণ 
আদেশ অমুগারে পশ্চিমবঙ্গ হইতে গম, ধান ও 
চাউল প্রভৃতি রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে । তবে 
প্রত্যেক যাত্রী সঙ্গে তিন সের পর্য্যন্ত খান্তশন্ত 
লইতে পারিবে । 


ব্যক্তিগত 


এক সরকারী ইন্তহারে প্রকাশ, কেন্সীয় 
শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী সবার জন সার্জেপ্ট 
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সি আই ই, এম এ, ডি-লিট ছুটি লওয়ায় গত ২০শে 
নবেম্বর হইতে স্তার শাস্বিশ্বরূপ ভাটনগর ও বি ই, 
এফ আর এস-কে অস্থায়ী ভাবে ভারত সরকারের 
শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত কর! 
হইয়াছে | | 

দেশের অর্থনৈতিক কার্য, নির্ধারণের 
উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যে কমিটি 
নিযুক্ত করিয়াছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উহার 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 


কলিকাতার অন্ত বিশিষ্ট নাগরিক ও আইন 
ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত এস, এন, সেন সেলিসিটর) ১৯৪৮ 
সালেব অস্ক কলিকাঁতার নূতন ডেপুটি শেরিফ 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 


খেয়ালীর খাতা : 

€ ৫৯ পৃষ্ঠার পর) 
জনপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যেও অতি 
অল্পসংখ্যক লোকেরই থাকে । এই দুর্লভ ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় এলিস ডেলিসিয়ার অভিনয়ে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য | জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অভিনয়লন্ধ 
সমুদয় অর্থ প্রদত্ত হইবে এই কারণে এবং একজ্রন 
অতিথ্যাতিসম্পরা অভিনেত্রীর অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর 





অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইতে এই অভিনয়টি 


এখনও যাহার! দেখেন নাই তাহাদিগকে দেখিতে 
অন্থরোধ করি। পাঞ্জাবের দাঙ্গাপীড়িতেব 
সাহায্যাৰ্থে এলিস ডেলিসিয়া দিল্লীতে এই নাটকের 
অভিনয় কবিবেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ফেই 


| অভিনয়ে উপস্থিত থাফিবেন। 


|) ষ্ঠ ষ্ট ee 
যেসকল পাঠকেরা নিয়মিতভাবে “খেয়ালীর 
খাতা’ পড়েন তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন বাংলা 
সংবাদপত্র জগতে যে সকল ‘পত্রিকা অত্যান্ত 
প্রতিষ্ঠিত এবং যাহারা জনমত গঠন করেন বলিয়া 
দাবী করেন অনেক সময়েই তাহাদের মতের সঙ্গে 
আমার মতের মিল নাই | সর্বদা আমার মতটাই 


. অভ্রান্ত এমন নির্বোধ দাঁভ্তিকতা আমার নাই । 


তেমনি লকল ক্ষেত্রেই এ সুংবাদপত্রগুলি নিভূল 
এবং আমারই বুঝিবার অক্ষমতা একথা বলিয়া 
অতিবিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেও আমি নারাজ । 
যাহাই হউক, অনেকদিন পরে বাংলা সাংবাদিকতায় 
বলিষ্ঠ সতাভাষণের পরিচয় পাইয়া খুব খুসী 
হুইলাম। পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের নিরাপত্তা 
আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘস্য গত 
মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারে ব্যবস্থা পরিষদের 
সম্মুখে যে অপ্রীতিকর ঘটন1 ঘটিয়াছে, বাংলাদেশের 
প্রায় প্রত্যেকখানি দায়িত্বশীল পত্রিকা তাহার অন্য 
ঠিক তাহাদেরই দোষ দিয়াছেন যাহারা প্রকৃত 
অপরাধী । ব্যজি-স্বাধীন্তার ধোকা দিয়া 
সরলর্মতি যুবক ও বালকদের বিভ্রান্ত করা! সহজতর । 
একদল মতলববাত্ত লোক--তাহাদের মধ্যে 
চোরাকারবারী আছে, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর 
দল আছে, বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দল আছে এবং 


নাম ভাঙ্গাইয়া নেতৃত্ব উদ্ধারপ্রয়াসী আছে-_ 


সেই সহ পদ্থার সুযোগ লইয়া বাংলাদেশে গায়ের 
জোর ও গলার জোরকেই কায়েমী করার চেষ্টায় 


আছে। বাংলাদেশের” সংবাদপত্র বাংলাদেশের 
জনসাধারণকে পে সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়া 
সত্যকার দেশপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন । 
ভননিরাপততা ” আইনের প্রয়োজনীয়তা 
অপ্রয্নোজনীয়তা লইয়া আলোচনা আমার ' 
এলাকার বাহিরে । তাহা রাজনীতিদ্দেরা করুন। 
কিন্তু একটি ব্যাপারে আমি নীরব থাকা অষ্কায় 
মনে করি। তাহা মললবার পরিষদের সামনে 
পুলিশের গুলীচালনা সম্পর্কে। ' একটি সেবা 
প্রতিষ্ঠানের যে কর্্মীটি পুলিশের গুলীতে যারা 
গিয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই পুলিশ বন্দুক 
ছুঁড়িয়াছে এমন একটা কথা প্রচার করার চেষ্টা 
চলিতেছে । ডক্টর সুবোধ মিত্র সরকারী 
ইস্তাহারের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, যে 
গাড়ীতে এ কর্ম্মাটি ছিল তাহা অবিবেচনার সহিত 
ভীড়ের মধ্যে যায় নাই। ডক্টর খিল্প ঘটনাস্থলে 
ছিলেন না, 'অন্ধলোকের কথায় নির্ভর করিয়া 
বিবৃতি দিয়াছেন এবং সেই লোকের! তাহাকে 
সত্যকথা জানায় নাই। আমি নিজে সমস্ত ঘটনা 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়াই এই কথাটা এত জোরের 
সঙ্গে বলিতে পারিতেছি। যে হাঙ্গামাঁকারীর 
দল ইটপাটকেল ছুঁড়িতেছিল, ও গাড়ীটা ঠিক 
তাহাদের পিছনে ছিল। গুলী, ছোড়া সুরু 
হইতেই গাড়ীর শম্মুখের সমুদয় লোক ইডেন 
গার্ডেনের দিকে ছুটিয়া _ পালায়; ফলে 
গাড়ীর ভিতরে উপবিষ্ট কর্ম্মাটি গুলীর 
মুখে পড়েন। সত্য কথা যাহারা বলিবেন তাহারা 
প্রত্যেকেই-এম, এল, এ, খবরের কাগজের 
রিপোর্টার, পরিষদের কর্মচারীর! লবাই--স্বীকার 
করিবেন যে, পুলিশ লে-দিন অসাধারণ ধৈর্য্য ও 
সংষমের পরিচয় দিয়াছে যাহা একমাত্র দেশ স্বাধীন 
হইয়াছে বলিয়াই সম্ভব । | 
সং ফু হর * 
পরিশেষে একটিমাত্র কথা বলিয়াই এই 
প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিব। বাংলাদেশে (পশ্চিম 
বাংলায় ) লীগের কুশীসন মাত্র অল্প কয়দিন হইল 
দূর হইয়াছে। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকাল এখনও 
ছয় মাস হয় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাহার! অনেক জনহিতকর কাজ করিয়াছেন আরও 
বেশী কাছের পরিকল্পনা করিয়াছেন। রাতারাতি 
সকল দুঃখ দৈগ্ভ অভাব অভিযোগ ছুর্নীতি ও 
কুশাসন দূর করিবার মতে! আলাদিনের প্রদীপ 
তাহাদের হাতে নাই। তাহাদিগকে সময় দিতে 
হইবে । এখনই এই মন্ত্রিসভাফে ধ্বংশ করিবার 


চেষ্টা যাহারা করিতেছে তাহারা দেশের মিত্র নছে। 


কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও নিজ প্রভূত্ব 
কায়েমী করা ছাড়া তাহাদের অন্ত কোন উদেশ্য 
নাই। প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্পবাবু নিশ্চয়ই সকল দোষ 
ক্রুটির উর্ধে নহেন। পৃথিবীর কোনে মাছুষই নহে। 
কিন্ত তাহার সততা আছে, দৃঢ়তা ও জনকল্যাণের 
আগ্রহ আছে। তাহার সাম্প্রদায়িকতা নাই, 
লোভ নাই, কন্ট্রান্ট বণ্টনে বা বেনামীতে ব্যবসা 
চালাইবার ছুর্দতি নাই। বাংলা দেশে এমন 
লোকের সংখ্যা আর খুব বেশী আছে, এমন কথা 


আমি মানিশলা। 
খেয়ালী 


চ 


নূতন. যৌথ কোম্পানী 
দি ক্যালকাটা ট্রান্সপোর্ট লিঃ_ডিরেক্টর 
-মিঃ আনন্দকুমার মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস 
--৭৭, পাঁক ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । অহথমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা। যাত্রী ও মাল চলাচলের ব্যবসা । 


.ওরিয়েন্ট ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড 
বিল্ডিং সোসাইটি লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ এস 
. সি গাঙ্গুলী । রেজিষ্টার্ড অফিস--২, ওয়াটারলু 

স্ব, কলিকাতা । অস্ভুযোদিত মৃলধন--৫০ লক্ষ 

টাকা। ক্রয়, ইজারা অথবা অঙ্ক উপায়ে ছমি 
দখল করার ব্যবসা । 

হিন্দুস্থান ফ্রেগুস্‌ সোসাইটি লিঃ. 
ভিরেক্টর-_মিং বিনোদবিহারী দাশগুপ্ত । রেজিষ্টার্ড 
অফিস-_-১২৪, প্র ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন--১ লক্ষ টাকা। কাপড়-চোপড ও 
পোঁবাক-পরিচ্ছদের বাবসা । 

চাঁতল ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিঃ--ডিরেট্টর 
মিঃ এস সিপাল। রেজি্টর্ড অফিস-__চাতল, 
মেদিনীপুর । অনুমোদিত মুলধন-_-৫ লক্ষ টাকা 
যানবাহন চলাচলের ব্যবসা। ্ 
_ শ্রীরাধেশ্টাম ইন্ভেষ্টমেপ্ট লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ বি সি তালোটিয়া। রেছিষ্টার্ড অফিপ-_ 

৭ লায়নস্‌ রেঞ্জ, কলিকাতা | অস্থমোদিত মুলধন 
--€ লক্ষ টাকা। শেয়ার ব্রোকারির ব্যবসা ।' 


বূপ-ছবি লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ বলাইচাদ - 


চাটার্জি। রেডিষ্টার্ড অফিল--ভোমভুর, হাওড়া । 
অন্থমোদিত মূলধন--২ লক্ষ টাকা। থিয়েটারের 
মালিক ও ম্যানেজার । 


রাধাকৃষ্চ অয়েল মিলস লিঃ--ডিরেক্ , 


--মিঃ কালিদাস হালদার । রেজিষ্টার্ড অফিস 
॥ ১৭২, কালীপদ চক্রবর্তী ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন--১০ লক্ষ টাকা। তেল, ডাল 
ও চাউল কল সংক্রাস্থ প্রতিষ্ঠান । 

'কটক ট্রান্সপোর্ট লি:__ডিক়ে্টর-মিঃ 
আর এ প্যাটেল। রেজিষ্টার্ড অফিস--১৪1২, 


চাঁনাবাঞ্জায় খ্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 


--১ লক্ষ টাকা । যানবাহন চলাচলের ব্যবসা |, 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
বরাকর কোল কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে, 
শতকরা বাধিক ৩॥০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় 


 কোক্পানা প্রসঙ্গ 


মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৭8, আনা হারে লত্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
নিউ বীরভূম কোল কোং, লিঃ_-১৯৪৬ 
দালের ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মালের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক £৩%০ আনা । 
ইহার পূর্বে ছয় মাসের আন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 





বাধিক ৭০ আনা হারে ' লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । 
ভারতীয় কৃবিগত অর্থনৈতিক সম্মেলন 


- আগামী ২৭শে, ২৮শে' ও ২৯শে ডিসেধর ভারত- 


সরকারের মন্ত্রী শ্রগোপালম্বামী আয়েঙ্গারের 
সভাপতিত্বে, ভারতীয় ক্কষিগত অর্থনৈতিক 


. সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন এই বৎসর এ্রনিকেতনে 


অনুষ্ঠিত হইবে । উড়িয্যা গবর্ণমেণ্টের উন্নয়ন 
সচিব শ্রীবুক্ত এন কান্ধনগো উদ্বোধন ভাষণ পাঠ 
করিবেন। যে সমস্ত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে 
যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাহার] শ্রীনিকেতনে- 
অর্দানাইজিং সেক্রেটারী অধ্যক্ষ অনিলকুমার চন্দের 
সহিত শীঘ্রই পত্ৰালাপ করুন। | 


পাকিস্থানে রেলের মাশুল বৃদ্ধি_প্রকাশ 
যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে প্রাকিস্থানের 
রেললমূহে যাত্রীর ও মালের ভাড়ার হার শত'করা 
২৫২৬ টাকা বুদ্ধি করা হুইবে। সকল 
শ্রেণীর রেলযাত্রীর ভাড়াই বাড়ান হইবে । তবে 
কোন কোনও মালের ভাড়া শতকর! ২৫২ টাকার 
কম বাড়িবে। কিন্তু পূর্ববজের পাটের ভাড়ার 
বৃদ্ধি হইবে না। 


গ্রণপরিষদের বাজেট-আগামী ২৮শে 


জাহুয়ারী গণ-পরিষদের ( আইন সভার ) বাজেট : 


অধিবেশন 
গিয়াছে। 


আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা 


১ 


বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের আদেশ--প্রকাশ- যে, 
আগামী ১ল! এপ্রিল হইতে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
তুলিয়া লওয়া হইবে । তবে উৎপাদনের উপর 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাকি গবর্ণমেণ্টের হস্তেই স্তস্ত 
থাফিবে। 


শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনার্থ বিভিন্ন 
পরিকল্পনা-সম্প্রতি কেন্ত্রীর পরিষদে এক 


প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা" 


আবুল কালাম আজাদ জানান যে, ভারতীয় 
ভাষাসমূহের বিজ্ঞানসম্মত উন্নতি, দেশের অন্তরের 











আদারী মূল 


কার্ধা ক্রত সমাধির পথে। 


ছান্লা ত জ্কান্না ভিলন্বিক্ত্ভ 
অনুমোদিত যুধন--৫১০০,০০০১ টাকা! 
বিক্রীত মুলধন-___১,২৮,৩৪০২ টাকা নু 
ধন----78৫১০০ ০৯২ 
উন্নতির পথে দিন দিন এগিয়ে চলেছে । কোম্পানীর ন্জন্ব তিনটি চিত্রগৃছের নির্মাণ 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের দ্ধ সর্ধন্রে উচ্চ বেতনে ও কমিশনে 
প্রতিপত্িশালী ও সম্্াস্ত পুরুষ ও মহিলা এজেণ্ট ও অর্ানাইজার আবস্তক |. শর্তাবলী 
উত্তম । কোম্পানীর শেয়্ায় সেলিং এজেপ্টদের স্থায়ী চাকুরী দেওয়া হয়। 
ম্যানেজিং এজেণ্টস :--মেসাস” বিল্ল। ত্রাদাস- (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
১৬1১৭, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা 











অন্ঞ ' সার্বভ্বনীন শিক্ষাপন্ধতি, সামাজিক ও 
রিশ্রামমূলক কার্যাবলী এবং প্রারম্ভিক শিক্ষাদানের 
নৃতন কৌশল ও মান নির্ণ্ বিষয়ক কতগুলি 
বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেপ্ট করিয়াছেন। 
বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রের রীতি ও মান নির্ধারণের 
উদ্দেস্তে নয়াদিক্লীতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষায় ও 
একটি কেন্দ্রীয় মনস্তাত্বিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
সিদ্ধান্তও করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রচলিত 
পরীক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন, বিভিন্ন শ্রেণীর 
শিক্ষার্থী মনোনয়নের পদ্ধতি ও উপজীবিকামূলক 


শিক্ষা প্রভৃতি .সমষ্তার সমাধান 
হইয়াছে। 


গ্রাম ও মফঃস্বল সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
_যধ্যপ্রদেশ' গবর্ণমেন্ট ১৫টি মফঃস্বল সহরে এবং 
৪৩টি বন্ধিষু গ্রামে শীঘই বিছ্যুৎ সরবরাহ করিবার 
ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া রানা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় 
যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক শক্তি কমিটির রিপোর্টের উপরে 
ভিত্তি করিয়া এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ‘কেন্দ্রীয় সেচ 
প্রতিষ্ঠানের’ পরিচালিত নাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহাতে জানা যায় যে, মধ্যপ্রদেশের 
প্রস্তাবিত অঞ্চলে ১ হাঁজার ৬০৯ বর্ণ মাইলের 
উপরে বিস্তৃত এলাকায় এই পরিকল্পনাহ্যায়ী কাজ 
করা হুইবে। উহার মোট লোক-সংখ্যা হইল ৩ লক্ষ 
৯০ হাজার এবং সর্বস্তদ্ধ ৮০০ গ্রাম তাহার মধ্যে 


আছে। পরীক্ষামূলক আদর্শ হিসাবে প্রথমে 


অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্ব পরিসরের মধ্যেই পরিকল্পনার 
কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। ক্রমশ: জনসাধারণ 
বৈদ্যুতিক শক্তির সুখ-সুবিধা ও লাভের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলে কর্ণক্ষেত্র আরও বাড়া 
হুইবে। 


ইস্পাত ভৈয়ারীর কয়লা বেশী নাই 
ভূতত্ব-জরীপ প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত “ভারতীয় 
খনিজবন্ত ৷ মাসিক পত্রিকার ভারতের 
কয়লাশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বলা 
হইয়াছে যে, সাধারণ কার্কর্খে ব্যৰহারযোগ্য 
কয়লা প্রচুর পরিমাপে এদেশে রহিয়াছে । 
আগামী কয়েক শত বৎসরের স্ভ এ বিষষে 
নিশ্চিন্ত থাকা চলে। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে 
লৌহ ও ইম্পাত তৈয়ারীর জদ্ভ যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
পোড়া কয়লার প্রয়োজন, তাহা ভারতে পরিমিত 
পরিযাপেই রহিয়াছে । ভারতীয় কয়লাখনি 
অঞ্চল কমিটির ১৯৪৬-সালের রিপোর্টের উপরেই ' 
প্রবন্ধটি রচনা করা হ্ইয়াছে। ওঁ পত্রিকায় অপর 
একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত ৬০ 
বৎসরে মহীশৃরের অন্তর্গত কোলার খনি হইতে 
মোটামুটি হিপাবে ১৪৪ কোটি টাকার সোন! 
তোলা হুইয়াছে__এঁ সোনার ওদ্রন হুইবে ২ ফোটি 
আউন্লের উপরে। 


করা 








টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর-_ আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতার টাকার বাঁজারে শন্ত ক্রয় সংক্রান্ত 
ব্যাপার ও শেয়ার বাজারের কাজকর্ বৃদ্ধি 
পাওয়ার জন্ত টাকার চাহিদা সাষাস্ত বৃদ্ধি পায়। 
কিন্তু টাকার চাহিদার লামান্ত বৃদ্ধি সত্বেও 
আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চাঁহিবামাত্র 
-পরিশোধযোগ্য খণের জন্তু অর্থের যোগান 
পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল এবং সুদের হার ছিল 
শতকরা বাধিক 1০ আট আনা), বর্তমানে 
ব্যাঙ্কপমূছকে দীর্ঘ-মেয়াদী স্থায়ী আমানত সংগ্রহে 
“বিশেষ যত্রবান দেখা যায়! 

গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
তিন মাসের মেয়াদী ৎ কোটি টাকার ট্রেজারী 
"বিলের যে টেগার আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্বাবদ 
মোট আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১ কোটি 
২২ লক্ষ ২৫ হাক্ষার টাকা। ৯৯০ আনা এবং 
তদুর্ধ মূল্যের আবেদন সমস্তই মঞ্জুর হইয়াছে; 
নি্মূল্যের আবেদন সমস্তই অগ্রাহ্য হইয়াছে। 
‘মোট ১ কোটি ১২ লক্ষ ২৫ হার টাকার 
'ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং সুদের হার 
“ধার্য হইয়াছে শতকরা বাধিক ॥০ আনা । 


আগামী ১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ষ্টযাণ্ডার্ড 


টাইম ১১টা পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবং ১৫ই 


ডিঙ্বেম্বর সোমবার কাঁজকর্দ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
বোদ্ধাই, কানপুর এবং মাদ্রাজে ভারত গবর্ণমেণ্ট 


কর্তৃক আহত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার: 


-টেগার গৃহীত হইবে । বঝাঞাদের আবেদন মঞ্জুর 
হইবে, তাহাদিগকে ১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার টাকা 
খিল করিতে হইবে'। অন্থাষ্ঠ সর্ভাদি পুর্ববব। 


গত «ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমে্ট মোট « কোটি 
৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ 
-ব্যাক্ষের ইন্্য বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 
৷ আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার 
"বিনিময় বাজারে তেজীভাব বিস্তমান থাকিলেও, 
সপ্তাহের শেষের দিকে বিশিময় বাজারে আবার 
মন্দা পরিস্কুট হুইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহেও 
রেমিটেন্জের কাঞ্জকন্ম সামান্ই হয়। আলোচ্য 
'সপ্তান্থের শেষভাগে ষ্টালিং-এ রপ্তানী সংক্রান্ত 
কাজকর্শ সাধারণভাবে ভালই হয়। আলোচ্য 
সপ্তাহে ৩৩১৩১০ আনা দরে (প্রতি শত) কিছু 
"পরিমাণ ডলার বাজারে ছাড়া হইয়াছিল; কিছু 
, ক্রেতাগপের, নিকট হুইতে তেমন পাড়া পাওয়া 
যায় না। নিয়ে বাষ্টার হার দেওয়া হইল ৫ 


:টেলিঃ হুত্ডি (প্রতি টাকায় ):.*১ শিঃ হই পেঃ 


শ্রী ঘর্শনী 70850 Ene GL 
ভি. এ. তিন মাস (* *) **১১ ৮ ৪3 * 
ভি, এ. চার মাস (* *):- ১ * ৬৩% ৩ 
'লার (প্রতি শত) ৩৩১৪৩ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-রিকার্ড ব্যাঙ্কের 


গত ৫ই ডিসেম্বরের হিসাব দৃষ্ঠে জানা যায় যে, ' 


ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 


বাজারের হালচাল 


১২০৮ কোটি ৮২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। এক বাজেট সম্বন্ধে আশাবাদী মনোভাবের অন্তই 


সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১১৯৯ কোটি 
৮৯ লক্ষ €৩ হাজার টাকা। ১৯৪৬ সালের ৬ই 
ডিসেম্বর তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১২১২ কোটি 
২১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাঁকা। গত ২৮শে নবেম্বর 
তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কসমূছের 
চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
ভারতে ৬৫৪ কোটি ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ও 
৩১১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা এবং 
পাকিস্বানে ৭৭ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮১ হাঁজার টাকা ও 
৩০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ 
পূর্বে ইছার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ভারতে 
৮৫০ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ৩১২ কোটি 
২১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা এবং পাকিস্থান্দে 
৭৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ও ৩১ কোটি 
১২ লক্ষ টাকা | ১৯৪৬ সালের ২৯শে নবেম্বর 
তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূছের 
চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭৫০ কোটি ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ৩৪৫ কোটি 
৮ লক্ষ ৯৭ হাঞ্ার টাকা ! 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর_-গত সপ্তাহের 
শুক্রবার ক্রেতাগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসার 
দরুণ কলিকাতা শেয়ার বাজারে যে উন্নতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার তাহা! 
ব্যাহত ত হয়ই, নাই, পরস্থ সোমবার কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে আরও উন্নতি পরিশ্বুট হইয়া উঠে। 
এবং শেয়ারসমূছের বিকিকিনিও সস্তোষজ্জনক হয়। 
আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্জলবারও কলিকাতা শেয়ার 
বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান থাকে; মঙ্গলবার 
প্রায় সমস্ত বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দরেই উন্নতি 
লক্ষ্য কর! যায় এবং বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেরারসমূহের কেলাবেচায় সোমবার অপেক্ষাও 
কর্দপ্রবণতা পরিস্ফুট থাকে । বুধবার কলিকাতা 
শেয়ার বাজারে তেজীতাব আরও পরিস্ফুট হুইয়া 
উঠে ; কাপড়ের কল ও করলা খনির শেয়ার বিভাগে 
বুধবারে কর্মচাঞ্চল্য বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা 
গিয়াছে। এ দিন, ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ারের দরেও 
সুস্পষ্ট উন্নতি দেখা যায়।' বৃহস্পতিবারও বাক্জারের 
তেজীভাব অব্যাহতই থাকে এবং বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূছের কেনাবেচাও সস্তেষিজঅনক হয়। অস্ত 
স্ুক্রবার বাজারে সাধারণভাবে তেজীভাব বজায় 
থাকে এবং শেয়ারসমূছের কেনাবেচায় কর্ণচাঞ্চল্য 
লক্ষ্য কর! যায়। দেশবিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় 
গুরুত্বপূর্ণ বিষষে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মীযাংসা 
হইয়াছে--এই মর্শে গণ-পরিষদে সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেলের সাম্প্রতিক বিবৃতি, তারত গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রছিতেন্স নীতি গ্রহণ এবং 


ত 





আলোচ্য সধ্চাছে কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েন্ছু জনগণের আস্থা! ফিরিয়া 
আসনে। আলোচ্া সপ্তাছে কলিকাতা শেয়ার 
বাজারে কয়লাখনি, চট কপ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় 
শেয়ারসমূত্রে দর বৃদ্ধিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
ঘটন|। সাল্রদায়িক দাঙ্গ"ছাক্গামাঞ্রপিত কোন 
বিশেষ পোলযোগ না ঘটিলে গত কয়েক সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে উন্নতি লক্ষিত 
হইয়া আসিতেছে, তাহা! ব্যাহত হইবে না, আশ! 
করা যায়। পু 
পাটের বাজনার 

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর-আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতা পাটের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় 
কর্ধচাঞ্চন্য লক্ষ্য করা যায় এবং পাটের দরেও 
বহুলাংশে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়! উঠে। পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণষেন্টের মধ্যে রপ্তানী শুষ্ক 
ধাৰ্য্য করা সম্পর্কে শীঘ্রই আপোষ হুইয়া যাইবে 
পাটের বাজারে এই মরবে এক আশাবাদী মনো- 
ভাবের শ্ষ্টি হওয়ার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে কাচা 
পাটের কেনাবেচায় গত সন্তানের তুলনায় 
উল্লেখযোগ্য কর্ম্মপ্রবপতা দেখা বায়। 

মফঃশ্বল হইতে পাটের আষদানীর পরিমাণে 
তেমন কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। 


সোনা! ও রূপা 
কলিকাতা, ১২ই ভিলেঘর--কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উঠা-নাম! 
করিলেও, সাধারণভাবে আলোচ্য সপ্তাছেও 
সোনার দরের তেজীতাব অব্যাহতই থাকে'। 
পাকিস্থান, মহীশূর ও উত্তর ভারত হইতে প্রচুর 
পরিমাণে গোনা আমঘানীই আলোচ্য সপ্তাহের 
সোনার দরের উঠা-নামার অন্ততম প্রধান কারণ। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের 
বাজারে প্রতিভার সোনার সর্বোচ্চ দূর দাড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১০৭৷/০ আনা ও ১০৭৬০ আনা। 
গত সপ্তাহে ইছা ছিল যথাক্রমে ১০৭৷/০ আলা ও 
১০৭০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে কল্দিগাতা ও 
বোদ্বাইয়ের বাজ্জারে প্রতিতরি সোনার সর্ববনিয় 
দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১০৫।/০ আনা ও ১০৪1%০ 
আনা । কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের বাজারে 
প্রতিখণ্ড গিনির সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় দর দীড়াইয়াছে 
আলোচ্য লঞ্তাছে যথাক্রমে ৬৯1০ আনা ও ৮৯৯ 

এবং ৬৯২ টাকা ও ৬৮1০ আনা]। 


' ক্পা-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোদ্ধাইয়ের বাজারে রূপার দরে তেজীভাব বিশেষ- 
ভাবেই লক্ষ্য করা যাক্। আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
কপার সর্ধ্বোচ্চ দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৭১০ 
আনা ও ১৬৫০ আনা এবং ১৬৯৮০ আন! ও 
১৮৪২.টাকা। গত লপ্যাছে কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 


সর্বোচ্চ দর দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৬০1০ আনা! 


ও ১৬৫৮০ আনা। ॥ 


৫৬৪ 








আর্থিক জগৎ 





সোনার দর--প্রতি তরি (কলিকাতা) . *** 


প্র ক্র (বোদ্বাই) 
রূপার দয়_প্রতি ১০* ভরি (কলিকাতা ) 
রী ও ( বোম্বাই) 
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দি হৃগণী ব্যান্ক লিঃ 
৪৩, ধৰ্ম্মত ষাট, কলিকাতা! 


ফোন £ ক্যাল্‌ ২২৬০, ৬১, ৬২, 


আর এম্‌ গোস্বামী, ভি এন্‌ সুখাজ্ছাঁ, 


কঙ্কন 


চীফ. একাউণ্ট্যাণ্ট 


যা 


আমাদের নিকট আপ্রন্ভ 


এস্‌-এজ্‌-এ 





1 


[ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 


ইউনাইটেড 
ইশ্তাস্ত্রীয়াল 


বাক হিনম্বিভেত্ 
স্থাপিত ১৯৪০ .; 
|. সিডিউলভূক্ত ব্যাক ' এ; 
| চেয়ারমার--স্রীযুক্ত যা রায় 
সুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রোস্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
| হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
f 4 শাখাসমূহ _ | 
রাজি বাবার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ' চানপুর, ময়মনসিংহ 
| পাটনা সিটী। 
পে-অফিস £ মিরকাছিম। , 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্ডি, বি-কম? সি,এ, আই, আই, ' 






















[নাফাখেরিদের সবচাইতে বেসি খাতিরকারে কে?, 
নিশ্চয়ই সে, যে জলের মতো টাকা খরচ ক'রে চলে। 
_এতবে একথা ঠিক বে, আমাদের মধ্যে, সকলে: অপবাধী . 
নয় এবং ব্যবসায়ীদের মধোও সকলে অধিক মুনাফার 
এ কিন্তু জিনিসপত্রের সরবরাহ কম বলেই 

- দ্বাম এত চড়া একথা সকলেই মনে রাখবেন।, 








টানি হয়তো অনেকের হাতে বথেষ্ট অর্থ আছে... 
এবং খরচও হয়তো! তারা প্রচুব করতে পাবেন। কিন্তু. 
এখনও বহু লোক আছেন যাদের পক্ষে চড়া দাম দিযে | 
জীবনধাবণের; :অতিপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা! সম্ভব নয়। । 


| এক অতিরিক্ত মুনাফাখোর ছাড়া আর কারোব, দাম . 
্ষমাবার বা টাকার ক্রয়ক্ষমতা, বাড়ানর পক্ষে আপত্তি) 
থাকতে পারে না। অযথা জ্িনিসপত্র- না কিনে এবং, 
যতটা পারা যায় অর্থের সাশ্রব করে’ আমাদের এই উদ্দেশ্ব 
সি নাহার জলা 

























হেড অফিস: ম্ছাপিত 2 ক্লাইভ '্রীট 


বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ ৰি বি, ২৯৮০ | 


1. টিপ অর্থ বীমা, সমবায় 
ও সমিতি সেতিংদ্‌ বাঙ্ক . পো 
১ সফি লেতিংস্‌ বাক স্কাশনাল, 
* সেভিংস সার্টিফিকেট, এবং 
“কারী” লোনএ জমা! রাখুন। 
এতে আপনার অর্থও নিবাপদে 


বেশ কিছু পাৰেন। 


সোনাদনা, /পশাজনা এৰং 
পিল্পক্জাত সামগ্রী কেনা বন্ধ -'' 
'রাধুন ₹' বর্তমানে এণ্ডলির যা - 
দাম তাতে আপনার অর্থব্যৎ 


জমি-জনা ঘর-বাড়ী, গহনা, | . | | প্র ব্যাক লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং বহুবাক্তার প্রাট 
৮১নং নেতাঁজী সুভাষ রোড || 


কলিকাতা শাখা: 











, খাকৰে এবং লা হিদেরেও করা যুক্তিযুক্ত হবে না! ৮২/২-এ, কর্ণওয়!লিশ ধ্রীট 
তন্তান্য শাখা ঃ 
সুল্য বৃদ্ধি রোধ করুন - যা 
fod রিনা বন রাখুন, 5 মত Ms ne Oil 
/ , সুদের’ হার ঃ 
‘পেভিংস্‌ ২ টাকা ‘ফিক্সড ৩ আনা 
বাজার চল্গভি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 













ft 


এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 


সেন্ট্রাল অফিসি--৩নং ম্যাজে! লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


৯ 
হা 
t £ 


1) » 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাম্দিতগুর, 





ষমোহৰ-খলনা ক ব্যান লিমিট 
৯৯ লু ক্লাইজ্ভ সে ৪১৮৮৯ লিভ 
_ জ্ৰিভলন ন্বাীল্ জিভলেল আজ 

' স্ছানা্তলিত হইন্লাচেহ? .. 

















শাখা : ভবানীপুর, খুলনা । .. নবাবপুর 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান ৷ ' ₹ এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। . 
সর্বপ্রকার ব্যাকিং কার্য কলা হয়। ! 
এ অজিতকুমার সোন হয়েশচশ্র ভটীতারয্য 
রায় শ্রী বর _ ডিরেইর-ইদ্‌-চার্জ ( ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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সম্পাদক_শ্ৰীযতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্স-অর্থনীতি-বিষয়ক- সাপ্তাহিক 





Monday, 22nd December, 1947, সোমবার, ৬ই পৌষ, ১৩৫৪ 











মার্শাল পরিকল্পনা 


যুদ্ধোত্তর জগতে অনেকগুলি দেশের আধিক, 


দুঃখ ছুর্দশা নিদারুণ হইয়া! দেখ! দিয়াছে । উপযুক্ত 
মাল মসল্লা ও অর্থ সম্পদের অভাবে তাহারা শিল্প 
ব্যবসায় সম্পর্কে প্রয়োজনাহুরূপ মনোষেগ দিতে 
পরিতেছে না। রপ্তানী না 
সিকিউরিটির অভাবে আমদানী বাণিজ্য বাড়ানোও 
তাহাদের পক্ষে কঠিন হুইয়া দাড়াইয়াছে। ফলে 
খানম, যন্ত্রপাতি ও অস্ত অত্যাবস্থাকীয় দ্রব্য সম্পর্কে 
লোকের অভাব পরিপূরণ কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 


এই প্রকার অবস্থার ফলে আত্বর্জীতিক ব্যবস!, 


বাণিজ্যেরও সমুচিত প্রসার সম্ভবপর হইতেছে না। 
এই যৃদ্ধোত্তর সমন্তার উল্লেখ করিয়া মর্কিণ 
রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব হিঃ লঙ্জ মার্শাল গত 
মাসে হাভানায় এক বক্তৃতায় জগতের 
ম দেশগুলিকে সাহায্য করা সম্পর্কে এক 
আশ্বাস প্রদান করেন। বিশেষভাবে ইউরোপের 
দেশগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন, যে, ইউরোপের 
দ্বেশগুলি যদি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্থ 
সমবেতভাবে পারম্পরিক সাহায/মুলক ক্কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বন করে তবে সেই কার্ধ্যস্চি বাস্তবে পরিণত 
করা সম্পর্কে মাকিন যুক্তরাষ্্রী ও বিভিন্ন দেশকে 
প্রয়োজনীয় খণ ও সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত আছে। 
মিঃ জর্জ মার্শালের ঘোষিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
এই সাহায্য প্রস্তাব মার্শাল 'পরিকল্পনা নামে 
পরিচিত হুইয়াছে। ইউরোপের সকল দেশ 
মার্শাল পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে রাজী 
হয় নাই। তবে বৃটেন ও ফ্রান্নের নেতৃত্বে ১৬টি 
দেশ সমবেতভাবে আধিক উন্নতির কর্ধপন্থা 

ণ করিতে ও তৎ্সম্পর্কে মাকিন খণ ও সাহায্য 

ণ করিতে উদ্ভোগী হইয়াছে। উহাদের 

থাচিত সাহায্য প্রদান সম্পর্কে মার্কিন 'গবর্ণমেপ্ট 
কটি ব্যাপক কাৰ্য্য সুচী গ্রহণের কথা বিব্চেনা 
রিতেছেন। তবে ফ্রান্স, ইটালী, অগ্রীয়া এবং 
চীন দেশের আধিক লমন্তা জটিল বলিয়া সেই 
দীর্ঘ মিয়াদী কাৰ্য্য সুচী স্থির হওয়ার পূর্বেই এ 
সব দেশকে সাময়িকভাবে ৫৬ কোটি ৮০ লক্ষ 
ডলার সাহায্য প্রদান করার প্রস্তাব হুইয়াছে। 





বাড়ায় বৈদেশিক , 





সাময়িক প্রসঙ্গ 
মার্কিন কংগ্রেস সম্প্রতি সেই প্রস্তাব অমুমোদন 
করিয়াছেন। 

মার্শাল পরিকল্পনা পৃরাপৃরিভাবে এখনও 
কার্য্যকরা করার ব্যবস্থা না হইলেও ফ্রান্স, ইটালী, 
অষ্ট্ৰীয় ও চীন দেশের শুদ্ধ প্রস্তাবিত সাময়িক 
সাহায্য যে সে পরিকল্পনা অনুযায়ীই মঞ্জুর করা 
হইয়াছে তাহাতে, সন্দেহ নাইখ কিন্তু মার্শাল 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মার্কিন রাষ্ট্রনায়কর+ যতদূর 
মান 'ও নিঃস্বার্থ বলিয়া প্রচার করিতেছেন 
আসলে উহা তাহা নহে বলিয়াই আমাদের. ধারণা । 


মার্কিন যুক্তরা্ ন্ত্রেদের রাজনৈতিক প্রভাব ' 


প্রতিপত্তি বাড়াইখার অয ও বিভিন্ন দেশে 


বিষয়- সুচী 
বিষয় 


সাময়িক প্রসঙ্গ 

ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্তা ও 
পত্ডিত ভহরলাল 

শিল্প-সন্কট ও গবর্ণমেন্ট 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

খেয়ালীর খাতা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 

কোম্পানী প্রসঙ্গ 

যানে হালচাল 











পৃষ্ঠা 
€৬৭-৬৮৯ 


৫৭০০৭১ 
৫৭২ 
৫৭৩-৭৪ 
৫৭৫ 
৫৭৬-৭৭ 
৫৭৮ 
৫৭৯-৮২ 





আজ নিতান্তই ' উদগ্রীব হইয়া, উঠিয়াছে। 
মার্শাল পরিফল্ললা অনুযায়ী সাময়িক অর্থনৈতিক 
লাহাধ্য প্রদান করিয়া বিভিন্ন দেশকে নিজেদের 
তাবে আনিবার সে চেষ্টাই আজ তাহারা 
কার্য্যকরীভাবে সুরু করিয়াছে বলিয়া অনেকে 
সন্দেহ করিতেছে। বিভিন্ন দেশকে আধিক সাহায্য 
প্রদান করিতে গিয়া মার্কিন যুক্তরা যে সব সুর্ড, 
উপস্থিত করিতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে 
রাজনৈতিক ও অথনৈতিক ব্যাপারে ওঁ দেশের 
মোড়লী ও প্রভাব বিস্তারের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবেই 
হৃদয়ম করা যায়। সেভিয়েট রাশিয়া মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মার্শাল 





বাড়াইতে হইবে। 


নিজেদের বাবসায়িক অধিকার সম্প্রসারণের ছষ্য 





ধ্যানের পুরা বিরোধী হইয়া দাড়াইয়াছে। পূর্ব 
ইউরোপের কয়েকটি দেশকে নিজেদের আঁতাতে 
লইয়া রাশিয়া. মার্শাল পরিকল্পনা তথা মার্কিন 
কারসাত্মির প্রতিত্দ্িতা করিতেছে। এই 
রেধারেষি ও সঙ্কটের ফলে জগতের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক গতি ফোন দিকে মোড় ঘুরিতে 
আরম্ভ করে তাহা দেখিবার বিষয়। 


শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ভারত সরকারের শিল্প-সচিব ডাঃ, স্তামাগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি নুতন দিল্লীতে 
এক শিল্প' সম্মেলন অন্গঠিত হইয়াছিল । এদেশে 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির একাস্ত প্রয়োজনীরতা 
স্বীকার করিয়া ওঁ সম্মেলন তাহার সুবিধার্থ 
নানাদিক , দিয়া সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। এবিষয়ে 


" সম্মেলনে গৃহীত প্রধান প্রস্তাবটিতে বর্ণিত . 


কর্দপন্থাগুলি সংক্ষেপে এইরূপ £:--(১) শিল্প 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত রেলে শিল্লোপযোগী 
কাচামূল, ও কয়লা চলাচলের ন্থযোগ 
উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য দেশের 
অভ্যন্তরে চলাচল সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিতে হইবে। 
খনি অঞ্চল হইতে কয়লার সরবরাহ বৎসরে 
২ কোটি ৬০ লক্ষ টনের স্থলে বৎসরে ৩ কোটি টন 
পর্য্যন্ত বাড়াইতে হইবে। রেলের ইঞ্জিন ও 
মালগাড়ী বাহির হইতে আমদানী সম্পর্কে 
বিশেষ সুবিধা দিতে হইবে। (২) এ দেশে 
শিল্প” কারখানার ব্যবহার্য কীচামাল যথা, 
ইম্পাত, পিমেন্ট, কগ্টিক সোডা প্রভৃতির 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ যত নিতে 
হইবে । ,বিছ্বাৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে 
হুইবে। সেজগ্ক প্রয়োনমত কারখানা গড়িয়া 
তুলিতে হইবে | দেশে শিল্প কারখানার ব্যবহার্য 
যে সব যন্ত্রপাতি ও কাচামালের অভাব রহিয়াছে 
তাহা যথাসম্ভব বিদেশ হইতেও আমদানীর সুযোগ 
দেখিতে হুইবে। (৩) শিল্প- কারখানা 
পরিচালনার স্থুবিধার অন্ত বাহির হইতে অুপটু 
কারিগর পাওয়ার বিশেষ চেষ্টা করিভে হইবে। 
(৪) সকল দিক দিয়া উপরোক্ত সুযোগ 


৫৬৮ আর্থিক জগৎ 


[২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 








সুবিধা প্রদানের ফুলে যাহাতে পণ্যের উৎপাদন সঙ্কল্প করিয়াছেন। জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠান 
উপযুক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সে আন্ত কতিপয় সমূহের হাতে যে রুবল রহিয়াছে তাহা ব্দলাইয়া 
শ্রেণীর কারখানার ভ্রঙ্ক আগামী € বৎসরের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে উহাদিগকে নূতন রুবল গ্রহণ 
উৎপাদনের হার বাধিয়া দিতে ছইবে। (৫) শিল্প করিতে হইবে। তবে লকল ক্ষেত্রে সমান মৃল্যে 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ঠিক্‌ ঠিক ভাবে নূতন রুবল পাওয়া যাইবে না। লোকের হাতে 
" অগ্রসর হইতেছে ফিনা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাধিবার- যে রুবল নোট সঞ্চিত আছে তাহার প্রতি দশ 
অদ্য উপযুক্ত বোর্ড বা কাউন্সিল গঠন করিতে রুবল জমা দিয়া. লোকে এক একটি নুতন £বল 
হইবে । Ns পাইবে | ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রুবল সম্বন্ধে বল! 


এই প্রস্তাবটি ছাড়া শিল্প সম্মেলন SOE ” হইয়াছে “তিন হাতার পর্ধ্যস্ত আমানতকারীরা 
বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে, বিদেশী যুলধনের যোগান « ‘তাহার বিনিযরে সমান রুবল্রই পাইবেন | তবে 
সম্পর্কে, শিল্পোপযোগী কীচামালের উপর ট্যাক্সের ৩ হাজারের বেশী আমানত থাকিলে ৩ হাজার 
হার লাঘব করা সম্পর্কে এবং শিল্পোরতি বিষয়ে ইইতে _৭ হাজার পূর্্য্ত অতিরিক্ত প্রতি ৩ 
জাতীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কেও অপর রবপে আমানতকারী ই নূতন রুবল পাইবেন। 


কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। সম্মেলনের 
গৃহীত প্রস্তাবগুলি শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
দিক হইতে খুবই লময়োপযোগী হইয়াছে। 


গবর্ণমেন্ট অচিরে এই সমস্ত যথাষখ কার্যকরী: 


করার ব্যবস্থা করিলে দেশের সম্পদ বুদ্ধি ও 
লোকের অভাব পরিপূরপের বিশেষ সুবিধা 
হইবে সন্দেহ নাই । j 


'সোভিয়েট রাষ্ট্রের নুতন মুদ্রানীতি 


“সোভিয়েট গৰ্ণমেণ্ট চলতি রুবল মুদ্রার মূল্য 


হাঁস করিয়া ও'রেশন প্রথায় [জিনিবপত্র বিক্রয়ের 
নীতি উঠাইয়া দিয়া সম্প্রতি এক ডিক্রী জারী, 
করিয়াছেন। এই *ডিক্রী জারী হওয়ার 
পর রাশিয়ায় নূতন এক ধরণের কুবল মুস্রা বাহির 
করা: হুইয়াছে। চলতি মুক্রার বদলে তবিষ্যতে 
সেই নূতন মুদ্ৰাই দেশে প্রচলিত হইবে । এই 
কার্য্যনীতি অবলম্বনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া 
ফোতিক্েট: গরাব্ণমেন্ট জানাইস্াছেন), যুদ্ধের সময় 
ছ্ার্্মাণরা' রাশিয়ায় প্রবেশ করিয়া রুবলের নামে - 
বিস্তর ফাঁক! মুদ্রা ছাড়িতে আরম্ভ করিষাছিল'। 
উচ্ছাতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রয়োনের তুলনায় 
দেশে রুধলের প্রচলন বাড়িয়া গিয়াছিল। লোকে 
তাহাদের হত্তস্থিত বাড়তি রুবল লইয়া জিনিষ 
পত্রের চোরা কারবার সুরু করিয়াছিল। ফলে 
নিয়স্ত্রিত বাজারের বাছিরে, জিনিষপত্জের মূল্য 
যুদ্ধের পুর্ব্ব সময়ের তুলনায় ১০1১৫ গণ চড়িয়া 
উঠিয়াছিল। এই অবস্থায়ও লোভিয়েট গবর্ণমেন্ট 
 পেশন প্রথায় সরকারী দোকান হইতে এতদিন 
অননাধারণকে নির্দিষ্ট দুঁল্যে (যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 
হারে) নির্ধারিত পরিমাণ জিনিষপত্র সরবরাহ 
করিয়া আপিয়াছেন। দেশে জিনিষপর্রের যোগান 
বৃদ্ধি পাওয়ায় এক্ষণে তাহারা সেই রেশন প্রথা 
. তুলিয়া. দিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু জার্মীণর। 
যুদ্ধের সময় ফাঁক! রুবল বাহির করায় এবং ঝুঁকিদারী 
কারবারীরা, চোরা বাজারে বেশী দরে জিনিয 
বেচিয়! অধিক অর্থ আয়ত্ত করায় ইতিমধ্যে দেশে 
মুদ্রার যোগান অবাঞ্চিত রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। 
এত বেশী মুদ্রা চলতি থাকিলে রেশনিং উঠির়। 
যাওয়ার পর দেশে জিনিষপত্রের মূল্য স্তায্যস্তরে 

" বজায় রাখা কঠিন হইবে। চোরাবাজারের 


আধিক্য ঘটিয়া দ্রব্য সামগ্রীর সুবশটনের পথে .. 


যথেষ্ট বিদ্ন দেখা দিবে। কাদ্দেই সোভিয়েট 


গবর্ণমেপ্ট চলতি রুবল মুদ্রা বাতিল “করিয়া দিয়া. . 
ভৎস্থুলে নির্দিষ্ট পরিমাণ নূতন রুবল প্রচলন করার, : 


৭ হাজরের বেশী আমানত থাকিলে তাহার উর 
প্রতি ছইকিবলে এক রুবল করিয়া! পাওয়া যাইবে । 
চতুর্থ পঞ্চ-বার্ধিক পরিকল্পনার ভণ্ড যে সরকান্গা 


খপ গ্রহণ করা“ হইয়াছিল: সেই ' খুণপত্রের মুল্য 


যথাষথই বল্বৎ থাকিবে । ভবে অল্ান্ত ধরণের 
সরকারী খণের ক্ষেত্রে লোকের ক্রীত খণপত্রের 
মূল্য লিখিত মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ বলিয়া ধরা 
হইবে | 





. বিজ্ঞপ্তি .. 
বড়দিন উপলক্ষে ২২শে ডিসেম্বর হইতে . 
আগামী ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ‘আখির " 
জগৎ’ কাৰ্য্যালয় * বন্ধ থাকিবে । আগামী: 
২৯শে ডিসেম্বর “আধিক জগণ্ বাহির হইবে 
না। : “আতিক জগতে'র পরবর্ত্তা সংখ্যা 
আগামী €ই জানুয়ারী (১৯৪৮) প্রকাশিত 
হইবে। | 
কাৰ্ষযখক্ষ ‘আৰ্থিক জগৎ 








লোকের হাতে সঞ্চিত ফাকা অর্থ বিশেষ 
করিয়া ধনী শ্রেণীর লোকেদের হাতে অবাঞ্ছিত 
ভাবে কেঙ্গভূত অর্থ কতক পরিমাণে বাতিল 
করিয়া দেওয়াই সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের উপরোক্ত 
কার্ধ্যনীতির লক্ষ্য বলিয়া তাহারা প্রচার 
করিয়াছেন। রাশিয়ায় .সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতির 
বনিয়াদ সুদৃঢ় রাখার ভস্তই এইরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইয়াছে সন্দেহ নাই । তবে উদ্দেশ 
যাহাই, হউক, প্রক্রিয়ার কঠোরতা ও তাহার ফলে 
ব্যক্তিগত ক্ষতির পরিমাণ চিন্তা করিয়া 
ধনতান্ত্রিক ছুনিয়াম্ম এইরূপ কার্ধযধারা অনেকেই 
সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবেন না। 
ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর 
অথনৈতিক বিলি ব্যবস্থা 


, পাকিস্থান ও ভারতেব ভিতর সম্পত্তি ও খপ 


ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে ছুই গবর্ণষেণ্টের মধ্যে - 


সম্প্রতি একটা আপোষ-মীমাংসা হইয়াছে । এ 
মীযাংসা অনুসারে ভারতের নিকট পাকিস্থানের ৪০ 
কোটি টাকার মত দায় দঁড়াইয়াছে। ছুই গবর্ণমেন্টের 
ভিতর যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে € বৎসর মধ্যে 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে এই দায়ের কোন অংশ 


পরিশোধ করিতে হইবে না। ১৯৫২ সালের. 


১৪ই আগষ্টের পর হইতে ৫০. বৎসরের কিন্তিবন্দী -.- 
সমীচীন ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে ক্রি ] 


হারে পাকিস্থান এ দায় পরিশোধ করিতে আর্ত 


করিবে। পাকিস্থান তখন বৎপরে ১৫ কোটি 
টাকা করিয়া প্রদান করিবে। অবিভক্ত অবস্থায় 
ভারতের যেঞ্চণ ছিল তাহার দায় সাক্ষাৎভাবে 
ভারতের স্কন্ধে ভ্তস্ত থাকিবে। ও বাবদ দেয় সুদ 
তাঁত গবৰ্ণমেণ্টই পরিশোধ করিতে থাকিবেন। 

ভারতের উপর এই ব্যবস্থার চাপ ও ফলাফল 


আলোচনা করিয়া সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ 


অধ্যাপক পি এন ভকিল সম্প্রতি একটি বিবৃতি 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উপরোক্ত চুক্তি 
অনুসারে আগামী € বৎসর পাকিস্থান তাহার 
প্রাপ্ত সম্পত্তি তোগ করিবে কোন দায় 
পরিশোধের দায়িত্ব তাহাদিগকে লইতে হইবে 
না। কিন্তু এ ৫ বৎসর তারত গবর্ণমেপ্টকে নিজের 
গাঁট হইতে পাকিস্থানের লোকদের ক্রীত সরকারী 
পিকিউরিটি বাবদ তাহাদিগকে নিয়মিত হুদ 
যোগাইতে হইবে । অবিতক্ত ভারতের ১৯৪৭-৪' 
সালের যে বাঁছেট রচিত হইয়াছিল তাহাতে খণে 

উপর দেয় সুদ বাবদ ভারত সরকারের বাধি 

দায় ধরা হইয়াছিল ৬৮ কোটি টাকা । সরকারী - 
খণপত্রের শতকরা! দশ ভাগের মালিক পাকিস্থানে 


. রহিয়াছে বলিয়া ধরিলে ও ব্যবস্থা অমুলায়ে ভারত 


গবর্ষেপ্টকে বৎসরে ৭ কোটি টাকা ক্রিয়া, 
পাকিস্থানে পাঠাইতে হুইবে বা'এঁ টাকার মালপত্র 
ও-লাভিল যোগাইতে হইবে । আগামী € বৎসর 
ওঁ শ্রেণীর দায় ও দায়িত্ব একা ভারতবর্ধকেই বহন 
করিতে হইবে। পাকিস্থান হইতে কিছু পাওয়ার 
বাধ্য-বাধকতা একেবারেই থাকিবে না। অধ্যাপক 
, ভকিলের মতে পাকিস্থানকে ুবিধা' দেওয়ার অঙ্ক 
ভারতের উপর এই চাপ খুবই অবাঞ্ছিত। তিনি 
বলিয়াছেন আত্তর্াতিক দেনা পাওনার ইতিহাস 
আলোচন! করিলে দেখা যায় দেনাদার দেশের 
নিকট হইতে পাওনাদার দেশের, দীর্ঘ মিয়াদী খপ 
ঠিক ঠিক ভাবে আদায়' করা কখনও সম্ভবপর হয় 
না। .ফলে অবস্থা বিপর্যয়ে দেনাদার দেশের 
অন্ুবিধা ও অক্ষমত| খটিলে তাহাদের নিকট হইছে 
পাওনাদার দেশের প্রাপ্য আদায় কর] নিতান্তই 
কঠিন হুহয় দাড়ায় । ফলে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় 
হউক পাওনাদার দেশকে ক্ষতিই বরণ করিয়া 
লইতে হয়। পাকিস্থানের সহিত ৫০ বৎসরের 
মত দীর্ঘ সময়ের কিপ্তিতে পাওনা টাকা আদায়ের 
যে কিন্তি হইয়াছে ভারতের স্বার্থের দিক হইতে 
তাহা এ সব কারণে সমর্থন যোগ্য নছে। 


অধ্যাপক ভকিলের নির্দেশ 


অধ্যাপক তক্কিল বলিয়াছেন, পাকিস্থানের 
লোকদের নিকট ভারত সরকারের যেসব খণপত্র 
রহিয়াছে তাহার উপর রীতিমত সুদ যোৌগাইবার 
দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের ,উচিত 
ছিল সেই লব সিকিউরিটি ফিরিয়া পাওয়ার উপর 
জোর দেওয়া । পাকিস্থান গব্্ণমেপ্ট সেই পরিমাণ 
টাকার পিকিউরিটি ক্রেতার্দিগকে দিয়া তৎবিনিময়ে 
ভারত সরকারের ওঁ সব সিকিউরিটি উঠাইয়! 
লইতে পারিতেন। পরে ক সব সিকি 
ভারত 
টাকার : 
কাটিয়া . দিতে পারিতেন। উহাতে একদিকে 





, তারত্‌ গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থানকে সুদ প্রদানের দায় 
" হইতে অব্যাহত্বি' পাইত। 


অপরদিকে ' ভারতের 
নিকট পাকিস্থানের খপ বা. দায়ও কিছুটা- হাস 


। পাইত। 


অধ্যাপক ভকিলের টং নির্দেশ আমরা খুব 
















২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭] 
চিনির মূল্যবৃদ্ধি 


চিনির'রেশন প্রথা তুলিয়া দেওয়ায় সঙ্গে এই 
জিনিবটা নূতন করিয়া দুর্গ ল্য হুইয়া উঠিয়াছে। 
সরকারী কন্ট্রোল ব্যবস্থায় চিনির মণকরা মুল্য 
(কারখানা হইতে ক্রয়ের সময়) নির্ধারিত হইয়াছিল 
২০৮৮০ আনা। রেশন প্রথা. উঠিয়া যাওয়ার 
পর ভাঁহা মণকরা ৫০২ টাকায় চড়িয়া 
উঠিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান সুগার সিত্তিকেট 
জনসাধারণের প্রতিবাদে চিনির মূল্য মণকরা ৩৫২ 
টাকার “নামাইতে রাজী হুন। পরে ভারত 
গবর্ণমেন্ট মজুত চিনি লইয়া বেপরোয়া লাভের 
কারবার চলিবার সম্ভাবনা! দেখিয়া নিজেরা সমস্ত 
মজুত চিনি পূর্বকার নিদিষ্ট দরে কিনিয়া লওয়ার 


বাবস্থা করেন। গবর্ণমেন্ট কারখানাসমুহের গৃত- 
৮ই ডিসেম্বর তারিখে মজুত সমস্ত চিনি কিনিয়া ' 


ওয়ার ব্যবস্থা করায় এই চিনি লইয়া কারখানার 
‘লিক ও ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা বৃত্তির 
যোগ বন্ধ হইয়াছে। এই চিনি নির্দারিত দরে 
জনসাধারণের ভিতর বণ্টন করাই গবর্ণমেন্টের 
লক্ষ্য। সে হিসাবে জনসাধারণ এ ব্যবস্থায় 
উপকৃত হুইবে সন্দেহ নাই | কিন্ত মজুত চিনি 
সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা হইলেও কারখানাসমূহে 
ভবিষ্যতে যে চিনি উৎপন্ন হুইবে তাহার মুল্য 
সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে । চিনির 


রেশন ব্যবস্থা বাতিল হইলেও উহার মূল্য স্কায্যস্তরে ' 


বাধিয়া দেওয়ার পূর্ণ মতা প্রাদেশিক গবণযেণ্টের 
রহিয়াছে । কারখানার মালিকরা ও ব্যবসায়ীর! 
যাহাতে ইচ্ছামত চিনির মূল্য বাড়াইয়া দিতে না 
পারে, সে অন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ উহ্থার 
মুল্য নির্ধারণ করিয়া দিবেন বণিয়া সকলে আশা 
করিতেছে । সম্প্রতি বিহার ও যুক্তপ্রদেশ 
গবর্ণমেন্ট ১৯৪৭-৪৮ সালের মরশুমের জন্তু চিনির 
দর কার্য্যতঃ মণকরা ৩৫1৩০ আনা হারে (কারখান। 
ইতে চিনি” কিনার দর) বাঁধিয়াও দিয়াছেন। 
কারী কন্ট্রোল ব্যবস্থায় চিনির নির্ধারিত মুল্য 
ছিল মপকরা ২৪দ%০ আনা। বিহার ও 
' যুক্তপ্রদেশ সরকার যে হারে চিনির মুল্য 
বাধিয়া দিয়াছেন, তাহা নে তুলনায় ১৪/০ 
আনা অর্থাৎ শতকরা ৭০ ভাগ বেশী। একথা সত্য 
যে, চিনির মুল্য রেশন প্রথার আমলে যে হারে 
বাধিয়া রাখা হুইয়াছিল, তাহাতে এই হুর্দিনে ইক্ষু 
উৎপাদনকারী ও চিনি উৎ্পাদনকারীদের মন্ধুরী 
পোষাইত না। আর তাঁহার ফলে ইক্ষুর উৎপাদন 
ও চিনির উৎপাদন্‌ ছই-ই হাস পাইতেছিল। গে 
হিসাবে : ইক্ষু উৎপাদনকারীদের অতিরিক্ত 
পাওনার হুবিধা দেওয়ার ভম্কুও চিনির কলের 
মজুরদের বন্ধিত দাবী দাওয়া মিটাইবার জঙ্ত চিনির 
দাস কিছুটা বাড়ানো হউক তাহা আমরা চাই । 
কিন্ত তাই বলিয়া চিনির দর আগামী নরত্ুমের 
জন্ভ শতকর! ৭০ ভাগের মত চড়া হারে বৃদ্ধি কর! 
কোনমতেই লবর্থনযোগ্য নহে । চিনির দর 
স্বভাবতঃই বেশী- বলিয়া এদেশের দরিপ্র 


জনসাধারণ তাহাদের আবশ্তক মত চিনি ক্রয় ও 


ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। উহার দর 


বাড়াইয়া যদি সরকারীভাবে মপকরা ৩৫২ টাকার 


উপর নির্ধারিত করা হয়, তবে অধিকাংশ লোৌককেই 
২ 


আর্থিক জগৎ 


কলের চিনি ব্যবহারের আশা! একেবারে ছাড়িতে 
হইবে । সকল দিকে সামঞ্ত রাখিয়া কি ভাবে 
দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে চিনির মূল্য হাস 
করা যায়, গবর্ণমেশ্টের পক্ষে সে বিষয়ে বিশেষভাবে 
চিন্তা ভাবনা করা উচিত । ' 


ভারতের সামুদ্রিক মৎস্তসম্পদ্ 
কলিকাতা রোটারী ক্লাবে বক্তৃতা দিতে গিয়! 


'ভাঃ ডি, ভি, ডেসেন ভারতের সামুদ্রিক মৎস্য- 


গম্পদ ও ভাহা দিয়া এদেশবাসীর. প্রয়োজন 
মিটাইবার বেশী রকম সুযোগ সম্ভাবনার কথা 
বিবৃত করেন। তিনি বলেন, ভারতের দক্ষিণ ও 
পশ্চিমে বিশাল সমুদ্র ও ৪ হাজার মাইলব্যাপী 


উপকূল পথ রহিয়াছে। কিন্তু সামুদ্রিক মত্হুসম্পদ 


আন্করণের কোন সুব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত অবলম্থিত 
হয়,নাই। মালাবার, উপকূলে তথাকার ধীবররা 
গভীর সমুদ্র হইতে কিছু কিছু মাছ ধরিয়া থাকে। 
তাহাদের কার্ধ্যক্ষেত্র ২৮৪ মাইল ব্যাপী উপকূল 
পথে সীমাবন্ধ। তাহারা মাছ ধরিবার জঙ্ত 
সাধারণতঃ সমুদ্রের ৫৬ মাইল পর্যন্ত প্রবেশ 


করিয়া ধ্যকে 3' ধীবরদের মাছ ধরিবার প্রক্রিয়া 


আদিম যুগের । তথাপি ১৯২৫-২৪ সালে তাহার! 
১লক্ষ ৮০ হাজ্ঞার টন সামুদ্রিক মাছ আহরণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। ইহাতে প্রতি ধীবর পিছু 
বৎসরে ধৃত সামুদ্রিক মাছের পরিমাণ দীাড়াইয়ছিল 
৭টন। জাপানে ও ক্ষটল্যাণ্ডে বীবরদের মাছ 
ধরিবার প্রক্রিয়া উন্নত। সেখানে মাছ ধরিবার 
জন্ত মোটর বোট ও ট্রলার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হুইয়া থাকে । কিন্তু তথাপি দেখা যায় জাপানে 
সামুদ্রিক মাছ ধরিবার কাজে নিয়োজিত প্রতি 
জন ধীবর পিছু ধৃত-মাছের পরিমাপ বৎসরে ৩ 
টনের বেশী নহে। স্কটল্যাণ্ডে ধীবর পিছু ধৃত 
সামুদ্রিক মৎস্তের পরিষীণ বৎসরে ১২ টন। 
সমুত্রের বহু যাইল ভিতরে ঢুকিয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি 
সহযোগে জাপানের ও. ্কটল্যাণ্ডের 
যথাক্রমে প্রতি জন পিছু ৬ টন ও ১২ টন নাছ 
ধরিতেছে, আর সেই স্থলে ভারতীয় ধীবররা 
আধুনিক সাজ-সরপ্রাম ছাড়াই সমুদ্রের মাত্র ৫1৬ 
মাইল ভিতরে গিয়া প্রতি অন পিছু বৎসরে ৭ টন 
মাছ ধরিতে সমর্থ হইতেছে। ইহাতে জাপান ও 
ও ক্ষটল্যার্ডের তুলনায় ভারতীয় সমুদ্রে মত্হাসম্পদ 
বেশ কিছু বেশী বলিয়া বুঝা যাইতেছে! - তাঁরতের 
মালাবার উপকূলে ট্রলার নিয়া গভীর সমুদ্রে 
যাছ ধরিবার যেটুক চেষ্টা হইয়াছে তাহাতেও সমুদ্রের 
প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ৯৮৮ টন মাছ ধরা সম্ভব 
পর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে ঠিক 
ঠিকভাবে মাছ ধরিবার আধুনিক প্রক্রিয়া অনুন্যত 
হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলবর্তা সমুদ্র হইতে 


. মোটামুটি ২ কোটি উন মাছ পাওয়া অথাৎ বৎসরে 


এদেশের লোক পিছু ১৪৫ পাউণ্ড মাছ পাওয়া 
সম্ভব বলিয়া বুঝা যাইতেছে । এত বেশী পরিষাণে 
মাছের যোগান বাড়িলে এদেশের লোকেরা খান্ত 
সম্পর্কে অনেকদূর নিশ্চিন্ত হইতে পারে। ডাঃ 
ডি, ডি, ডেষেনের এই সব বর্ণনা হইতে ভারতীয় 
সমুদ্রের যে বিপুল মত্স্তসম্পদের পরিচয় আমরা 
পাইতেছি, তাহা দেশের পক্ষে খুবই ভরসাত্মনক, 
সন্দেহ নাই। মহ্হসম্পদ আহরণ ও দেশে তাহার 


সি 


ধীবররা ১ 


€৬৯ 


সুবণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলে এক দিকে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মোটর বোটের সংস্থান 
ও মত্ন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা দরকার । অপরদিকে 
রেল ও মোটর যোগে তাহা দেশের অভ্যন্তরে চালান 
দেওয়ার সুবন্থোবস্ত প্রয়োজন। ভাঃ ডেসেনের 
মতে গবর্ণমেষ্টের চেষ্টায়ই সেসব দিক দিয়া ভালরূপ 
বিধিব্যবস্থা কার্ধ্যকরী হইতে পারে। এ দেশের 
লোকদের খাদ্য সমস্তা সমাধান সম্পর্কে গবর্ণষেপ্টের 
যথেষ্টদায়িত্ব রহিয়াছে । সেই দ্দায়িত্বজ্ঞান হইতে 
সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও তাহা বণ্টনের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে তাহারা এখন হইতে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


পাকিস্থানের জন্য বিদেশী খাণ 

পাকিস্থান রাষ্ট্রের আয় নানাদিক দিয়া সীমাবন্ধ। 
তাহার উপর, হাঁজামা ও বিশৃঙ্খলার ভ্রদ্ভ সরকারী 
রাজন্ব ঠিক ঠিকভাবে আদায় হইতেছে না। অথচ 
রাষ্ট্রগঠন ও শিল্পোক্নতির ব্যয় বহুল গুরু দায়িত্ব 
আজ পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের সমক্ষে দেখা দিষাছে। 
পাকিস্থান পাওয়ার প্রাথমিক উন্মাদনা কাটিবার 
পর সেই দায়িত্ব পরিপালন সম্পর্কে পাকিস্থানের 
রাইনায়করা আজ কিছু কিছু চিন্তাভাবনা করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে একদিকে তারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্প্রীতি বজ্জায় রাখিবার একটা 
আগ্রহ আজ তাহাদের দেখা যাইতেছে। অপর 
দিকে উপযুক্ত মূলধনের সংস্থান'ছাড়া দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নহে .বুবিয়া 
পাকিস্থানের গবর্ণমেণ্ট আজ বিদেশী খণ 
পাওয়ার জন্যও উত্তোগী হুইয়াছেন। পাকিস্থানের 
অর্থসচিব . মিঃ গোলাম মছল্রদ বলিয়াছেন, ' 
পাকিস্থানের বর্তমান আয় যেরূপ কম ও অপরদিকে 
ও গবর্ণমেন্টের ব্যয় যেরূপ বেশী, তাহাতে আগামী 
কয় বৎনর পর্য্যন্ত ঘাটতি বাজেটই এ রাষ্ট্রের রীতি 
হুইস্্রা দীড়াইবে। অনেক দরকারী শিল্পদ্রব্য এ 


রাষ্ট্রে উৎপন্ন হয় না বলিয়া সেদিক দিয়াও 
জনসাধারণকে বিশেষ অভাব ভোগ করিতে হুইবে। 
তবে পাকিস্থানে প্রাকৃতিক সম্পদের যেরূপ যোগান 
রহিয়াছে তাহাতে কতিপয় বৎগরের চেষ্টায় 
ওঁ রাষ্ট্রে শিল্প সাধনার ভিত্তি একবার সুদৃঢ় করিয়া 
লইতে পারিলে পরে আর লোকের দুঃখ ছূর্দর্শার 
কারণ থাফিবে না। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 





' খরচপত্র মিটাইবার জগ্ত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রকে 


শিল্পদমদ্ধ করিবার ভ্বস্ত' আপাততঃ বিস্তর অর্থ 
প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্ 
পাকিস্থান সরকার মার্কিন সরকারের করুণা প্রার্থা 
হইয়াছেন। ৬০ কোটি ডলার খপ পাওয়া সম্পর্কে 
মাকিণ গবর্ণমেণ্টের দরবারে তদবির করিরার জঙ্ক 
অর্থসচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ শীঘ্রই ওয়াশিংটন 
যাইবেন বলিয়া প্রকাশ | বিদেশী গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে খণ গ্রহণ করিয়া ও নানাভাবে তাঙাদের 
সাহায্য পাইয়া পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট নিজেদের 
অভাব পূরণে ও শিল্লোক্তি সাধনে সমর্থ হউক, ইহা 
আমরা, চাই। তবে পাকিস্থানের শিক্প-সম্তাবনা 
খুব বড় করিয়া প্রচার করা হইলেও তাহা মূলতঃ 
বেরূপ সীমাবদ্ধ এবং প্যালেষ্টাইন বিভাগে বিরোধী 
হইয়া পাকিস্থান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
যে ভূমিৰ! অভিনয় করিতেছে, তাহাতে মাঞ্চিন 
যুজরাষ্ট্র সহজে তাহাকে এত বেশী পরিমাপ ধাপ 
বিতে আগ্রহশীল হইবে বলিয়া মনে হয় লা। 
যদিবা এ দেশ পাকিস্থানকে খপ দিতে রাজী হয় 
তবে সে খণের সর্ভও পাকিস্থানের পক্ষে ভবিষ্যতে 
ক্ষতিকর হওয়ার আশঙ্কা আছে। 


ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা ও. পণ্ডিত জওহরলাল 


বৃটিশ শাসনের আমলে তারতের অর্থনৈতিক 
বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেশের জনসাধারণের স্বার্থ 
নানাতাবে উপেক্ষিত হুইয়াছে। ভারতবর্ষ শ্বাধীন 
হওয়ায় নৃতল জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে প্রকৃত 
অনকঙ্গযাণের ভিত্তিতে এদেশে অর্থনৈতিক যুগ 
পরিবর্তনের হুচনা, হইবে বলিয়া সকলে আশা 
করিতেছে। ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিক সঙ্ব 
-_ এসোসিয়েটেড [চেম্বার অব কমাসের বাধিক 
সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে গিয়া প্রধান মন্ত্রী 
পণ্ডিত অওহরলাল নেহেরু যে সব কথ, বলিয়াছেন 
তাহাতে সেই শুভ পরিবর্তনের কার্যকরী ইজিত 
আমরা দুষ্পন্টভাবেই লক্ষ্য করিতেছি ।. অবশ্য 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও এদেশের শ্বেতা বণিক 
। সমাজের ব্যবসাগত মোড়লী ও বাপিজ্যগত 
শোষণ স্পৃহা এখনও বিশেষ কিছু লোপ পায় নাই। 
এসোসিয়েটেড চেথঘার অব কমাসের সভাপতি 


মিঃ এইচ. ডি ক্কাম্বারব্যাচ তাহার অভিভাবণে 
এদেশে দী মনোভাবের প্রায় ও শ্রমিক 
বি নিন্দা করিয়াছেন। উৎপাদন 


বৃদ্ধির দোহাই দিয়া তিনি ভারতীয় জাতীয় 
সরকারের কর্ণধার পণ্ডিত জওহরলালের 
দনিকট এই' সমন্তের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধনূলক ব্যবস্থা দাবী করিয়াছেন । 
অধিক কি, শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে বে-সরকারী 
কর্তৃত্ব ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এদেশে 
। ধনতান্ত্রিক রীতি নীতির পরিপোষ্কতা করিয়া 
চলার অন্ত তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট গতাহ্গতিক 
. ভাবে আরজিও পেশ করিয়াছেন। বৃটিশ শাসনের 


আমলে এদেশের সরকারী দরবারে শ্বেতাঙ্গ বণিক ' 


সমাজের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল । প্রতিবৎসর 
এপসোলিয়েটেড চেম্বারের বার্ষিক সতায় উপস্থিত - 


থাকিয়া বড়লাট ও অর্থ-চিবর শ্বেতা বণিকদের ৮ 


দাবী দাওয়া, মনোযোগ সহকারে অন্ুবাব 
করিতেন এবং তদমুযায়ী তাহারা তারত 
সরকারের অর্থনৈতিক কার্য্যনীতি স্থির করিতেন। 


কিন্তু এক্ষণে সে যুগ পরিবর্ত্তিত হুইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ ' 


ব্ড়লাটের বদলে এক্ষণে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর 


উপর চেম্বারের বাধিক সত উদ্বোধনের কাজ স্বন্ত ১ 


হইয়াছে । আর শ্বেতাঙ্গ বশিকদের দাবী নানিয়া! 
লইয়া তদমুযায়ী ভারত সরকারের নীতি স্থির 


হওয়া দুরে থাকুক, এদেশবাদীর স্বার্থে শ্বেতাঙ্গ '' 


বণিকদিগকে কিভাবে তাহাদের পূর্বতন নীতি 
পরিবর্তন, করিতে হইবে সে পাল্টা উপদেশই আজ 
উদ্বাদিগকে শুনিতে হুইতেছে। 


প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাহার ' 
বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীন ভারতে পরমেশ্টের” 


অর্থনৈতিক নীতি ও বর্ধপন্থা ফি 'হুইবে 


স্থির করিবার জন্তু একটি ' রী ং 
কমিটী স্থাপন ক্র সহিদ সেই কমিটি 


তীঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন সত], কিন্ত 
ইতিমধ্যে ভারতরর্ধ বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় সেই 
রিপোর্ট সম্পর্কে একটা পুনর্বিব্চেনার প্রয়োজন 


দেখা দিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এল্নপ পুনর্বিবেচনার 
জঙ্ক একটি সাব কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সেই 


উপযুক্ত ' 


সাব কমিটির রিপোর্ট শীত্রই পাওয়া বাইবে, আর 
তাছার ভিত্তিতে কয়েক, সপ্তাহ পরেই গবর্ণমেন্ট, 
তাহাদের অর্থনৈতিক নীতি ও কর্দপন্থা দেশের 
সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিবেন বলিয়া 
পণ্ডিত নেহেরু আশা করেন। তবে পবর্ণমেণ্টের 
মূলনীতি এখনও পাকাপাকিভাবে স্থির না হইলেও 
দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্ত ও তাহার 
প্রতিকার “সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর নিজের ধারণা 
ও মতবাদ তিনি তাঁহার বক্তৃতায় খোলাখুলীভাবে 
ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার সে মতবাদ অনেক 


পরিমাণ গবর্ণমেণ্টের মতবাদ হিসাবে ধরা যাইতে. 


পারে বলিয়াও তিনি জ্ঞাপন করিয়াছেন । আমরা 
লক্ষ্য করিয়া খুবই সুখী হইলায় যে, শ্বেতাঙ্গ বণিক 
সমাজের মুখপাত্র হিসাবে ও কায়েমী স্বার্থের 
ধ্বজআাবাহীরূপে মিঃ এইচ ভি কাম্বারব্যাচ যে লব 
দ্বাবীদাওয়া উপস্থিত করিয়াছেন তাহার সহিত 
পণ্ডিত নেহেরুর ঘোষিত মতবাদের ফোন যিল 
নাই। বরং অনেক দিক দিয়া! তাহা শ্বেতাজ 
বলিকদের জাবীদাওয়া ও ভাবধারার সম্পূর্ণ 
বিরোধী । 

মিঃ এইচ ভি. ক্যাদ্বারব্যাচ তাঁহার বক্তৃতায় 
কম্যুনিজম ও সোভিয়েট গণতন্ত্র সমন্ধে বিক্লপ ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেশ্ট তথাকার 
শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে যে লমান্বতান্ত্রি নীতি 
অচুলরণের চেষ্টা করিতেছেন তিনি তাহাঁও 





খং 





বার্থ হুইবে বলিয়া মন্তব্য করেন! ক্ুনিল্ম' ও 
সমাজতন্ত্বাদের 'উপ্র ও অনিষ্টকর তাবধারা 
যাহাতে এদেশে গ্রসারলাভ করিতে না পারে 
মিঃ কাম্বারব্যাচ সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর - 
গবর্ণমেপ্টকে সতর্ক দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিতে 
অনুরোধ করেন। এদেশে পণ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধির দ্ধ শিল্প ব্যবসা ক্ষেত্রে বেলরকারী চেষ্টা 
ও উদ্তোগের পরিপূর্ণ সুযোগ বজায় রাখ! 'তাহার 
মতে একান্ত প্রয়োজন। দেশে যেসব শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ভবিষ্যতে যেসব শিল্প স্থাপিত 


হইবে সে সমস্তের পরিচালনায় বর্তমান গবর্ণমেপ্ট . 


কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া মিঃ কাথার- 
ব্যাচ আশ! করেন। ্ 







কিন্তু পণ্ডিত অওহরলাল এই সব 
মোটেই সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, গবর্ণমেওে 
পক্ষ হইতে শ্বেতাঙ্গ ব্পিকদিগকে তাহাদের! 
আকাঙ্কিত ভরসাও তিনি দেন নাই |' কমুযুনিজম 
ও সমাজতন্্রবাদের বিরুদ্ধে মিঃ কাঁম্বারব্যাচের 
শ্লেষ তিনি নিতান্ত অবাঞ্চিত বলিয়া 
মনে করেন। পণ্ডিত নেহ্রে বলেন, কোন 
নি্দি্উট 'ইজম” বা “বাদের দ্বারা ভারতের 
সয়ন্তা সমাধান করা যাইবে কিনা তাছা 
তিনি বলিতে পারেন লা। তবে বর্তমান ধনতান্ত্রিক 
বিধিব্যবস্থায় ভারতের অধিকাংশ লোকের ছুঃখ 
দুর্দশা হাল না পাইয়া তাহা যে দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে তাহা তিনি ক্ষোভের সহিতই লক্ষ্য 
করিয়াছেল। অধিকাংশের ' কল্যাণই প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত । কোন, 
দেশের গবর্ণমেপ্ট স্বইচ্ছায় শেই লক্ষ্য অন্যায়ী 
কার্য্যধার! অবলম্বন করেন ভাল, না হয় দেশের 
গণ-মমাজ আজ হউক কাল হউক তাহাদিগকে 
উচ্থা করিতে বাধ্য করিবে। তারতবর্ষে যে জাতীয় 
গবর্মেন্ট প্রতিষঠিত_ হইয়াছে, তাহাদের-ও তাঁহাদের জিরার 
প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও. কর্তব্য হইতেছে এদেশের 
অগণিত দরিদ্র _অনসাধারণের দুর্গতি ৫ মোচন ও: 


তাহাদের জীবনযাত্রার ব্রার উন্নতির . সমুচিত. ব্যবস্থা. . 


SRT 
কর!। .আনসাধারণের অন্ত প্রয়োজনীয় খাত, বস্ত্র 
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ও বাসস্থানের সংস্থান করিতে হইবে। তাহাদের 
শিক্ষা ও চিকিৎসার পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে । 
যাহ! লোকের সমষ্টিগত কল্যাণের এই সুমহান 
লক্ষ্যের পরিপন্থী তাহা কোন মতেই সমর্থন করা 
চলিবে না। বে প্রতিষ্ঠান,ও যে ব্যবস্থা সেই লক্ষ্যের 
পথে বাধা স্বরূপ হইয়া ঈড়াইবে সময়ের প্রয়োজন 
অন্থ্যায়ী তাহা হয় বর্জন বা সংশোধন 
করিতে হইবে । এই কর্তব্য যাকে গবর্ণমেপ্টের 
উদানীন থাকিলে চলিবে না। সেদিক হইতে 
বিবেচনা করিয়া দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর 
কোন কোন দিক দিয়া সরকারী হস্তক্ষেপের নীতি 
প্রয়োজন হুইবে বলিয়া পত্ডিত নেহেরু মনে 
করেন। শিল্প ব্যবদা পরিচালনার যে পুঁজিবাদী 
ধার! এদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে 
তাহ! হারা অধিকাংশের দারিজ্য ও ছুঃখ-দুর্দশা 
মোচনের সুবিধা হইতেছে না। মুষ্টিমেয়ের হাতে 
ধন-দৌলত কেন্দ্রীভূত হইতেছে, আর বিস্তর লোক 





২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ] 


অসহনীয় ছুঃখ গ্লানির ভিতর দিন যাপন করিতেছে । 
এই অবস্থায় 'জনন্বার্থের খাতিরে বর্তমান 





পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সময়োচিত পরিবর্তন "ও 


সংশোধন প্রয়োজন ব্লিয়াই-তিনি. মনে করেন। 
দেশের যে সমস্ত শিল্প দেশবাসীর স্বার্থের চাবিকাঠি 
স্বরূপ যেই শব শিল্পের পরিচালনাভার ও নিয়নত্রণ- 
ভার গবরণমেন্কে ক্রমে ক্রমে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে 
হুইবে। আস্তান্ত শিল্পের পরিচালনা ভার 
বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে গ্ঠন্ত রাখা যাইতে 
পারে। তবে সেক্ষেত্রেও শিল্প পরিচালকরা 
যাহাতে দেশের লোককে ।শোষণ করিতে না পারে 
এবং শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া তাহারা যাহাতে 
'অসঙ্গত মুনাফা আয়ত্ত করিতে লা পারে সে বিষয়ে 
রাষ্রকে সতর্ক থাকিতে হইবে ও প্রয়োজ্নমত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হুইবে। ব্যজিগত' ও 
প্রতিষ্ঠানগত কার্ধ্যধারার উপর সরকারীভাবে : 
হস্তক্ষেপ করা হুইল বলিয়া এবং বে-সরকারী চেষ্টা 
উদ্তোগের সুযোগ খর্ব করা হইতেছে বলিয়া ' 
"তাহাতে ক্ষোভ করা চলিবে না। ভারতে 
বিদেশী মূলবন ও বিদেশী কারিগর আমদানীর প্রশ্ন 
আলোচনা করিতে গিয়! পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 
এদেশের শিল্পোপ্নতির জগ তাহ! প্রয়োজ্জন। 
বিদেশী মুলধন ও বিদেশী কারিগরদের সাহায্য 
* লওয়| অস্ত নহে। তবে দেশের আধিক 
স্বাতন্ত্য ক্ষুণ্ন করিয়া, বিদেশীকে অসঙ্গত মুনাফা ও 
_অসঙ্গত কর্তৃত্বের স্থযোগ দিয়া সেই লাহায্য গ্রহ? 
করা চলিবে লা। ভারতের স্বার্থ সকল 
দিক দিয়া অক্ষু্র রাখিয়া “সুবিধাজনক সর্তে 
সেই ধরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। 
' ভারতে যে বৃটিশ শিল্প ও ব্যবদা প্রতিষ্ঠান 
-বুহছিয়াছে তাহাদিগকেও পণ্ডিত জওহরলাল 
একথাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলেন। 
পূর্বের মৃত কোন দিক দিয়া বিশেষ ধরণের 
-ছুযোগ সুবিধা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না? 
ভারতের স্বার্থ ও ভারতের কল্যাণ খর্ব না করিয়া 
প্রকৃত সাহায্য ও সহযোগিতার ভাব নিয়াই এখন 
-হইতে উছাদিগকে এদেশের কার কারবার 
চালাইতে.হইবে | 


এসোসিয়েটেভ চেম্বারের সভাপতি তাহার 
-বক্তৃতাষ এদেশের উপেক্ষিত কৃষককুলের বর্তমান 
'ছুঃখ-ছুর্দিশার কথা উল্লেখ করিয়া সম্গবেদনায় অশ্রু 
মোচন করিয়াছেন। শিল্পের দিকে বেশী রকম 
মনোযোগ দিতে গিয়! গবর্ণমেপ্ট ক্ূবকদের আয় 
বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার উন্নতির প্রশ্ন উপেক্ষা 
-করিতেছেন বৃলিয়া তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। 
ভারতের কৃষকদের সম্পর্কে শ্বেতা বাপিক 
সমাছের এই আকস্মিক দরদ তাহাদের স্বার্থ 
বুদ্ধির উচ্ছাস ছাড়া আর কিছু নহে। কৃষি সম্পর্কে 
অতিমাত্রায় মনোযোগী হইয়া গবর্ণমেন্ট শিল্প 
ব্যবসায় সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি শিথিল করুন 


'ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। কিন্ত পণ্ডিত নেহেরু . 


এই অভিযোগ নিতান্ত সহজ ভাবেই গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং তাহার বক্তৃতায় উহার সমুচিত 
ঘবাবও তিনি প্রদান কারয়াছেল। তিনি 


“বলিয়াছেন, ভারতের অনসমষ্ত্ির অধিকাংশই কৃষক | 
-তাহারাই এদেশের আধিক মেরুদণ্ড ।' এহেন 


+ 


আর্থিক জগৎ 





কৃষকদের সর্বপ্রকার উন্নতি সম্পর্কে কংগ্রেস, ও 
বর্তমান রমন গবরণযেণ্ট বি বিশেষভাবে _সূজাগ। ছঃখের 
বিষয় দেশ বিভক্ত হওয়ায় ও সাশ্ররদায়িক হাঙ্গামার 
। ভাব বর্তমান থাকায় পল্লী অঞ্চলের লোকদের 
জীবনযাত্রার উন্নতি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট এখনও 
ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন 
না। এদেশের প্রচলিত জমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা 
সংশোধন করিতে না পারিলে কৃষকদের কল্যাণের 
পথ প্রশস্ত হুইবে না 1 সেল্স্ভ গবর্ণমেপ্ট প্রথমে 


ও ব্যবস্থা সংশোধন সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত 
কাধ্যনীতি স্থির করার চেষ্টা করিতেছেন। অচিরেই 
সেই কাৰ্য্য নীতি নির্ধারিত হুইবে বলিয়া তিনি 
আশা করেন। কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক 


, নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া পণ্ডিত 


নেহেরু বলেন, ধন উৎপাদনের দিক দিয়া 
উভয়েরই প্রয়োজন ও সার্থকতা রছিয়াছে। 
তাহা ছাভা উহছারা একে অগন্ভের সহায়ক 
ও পরিপূরক | শিল্পের উন্নতি দ্বারা কৃষির 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। সে হিসাবে কৃষির স্বার্থের 
দিক হইতেও শিল্পের 'সুূপরিকল্লিত প্রসার দরকার । 
কাজেই উভয় দিকে সমভাবে মনোযোগী হওয়াই 
গবর্ণমেণ্টের নীতি । 


পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার বক্তৃতায় এদেশে 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জ্রোর 
দেন। তিনি বলেন, দেশের লোকের একান্ত 
প্রয়োজন সত্বেও এদেশে অনেক নিত্য ব্যবহার্য্য 
দ্রব্যের উৎপাদন দিন, দিন হাঁস পাইতেছে। 
বর্তমান অবস্থায় ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় 
আর কিছু হইতে পারে না। এদেশে উৎপাদন 
হাস পাওয়ার একটা কারণ হইতেছে মালিক- 
শ্রমিক বিরোধের তীব্রতা | এই বিরোধের কারণ 
সম্পর্কে ছুই পক্ষ হইতে ছুই রকম অভিযোগ শুনা 


, যাইতেছে। মিঃ কাঙ্ারব্যাচ তাঁহার অভিভাবণে 


বলিয়াছেন, শ্রমিকর! নিয়মাঙ্ণুবত্তিতা রক্ষা] করিয়া 
চলিতে প্রস্তুত নয়, আর তাহাদের দাবীদাওয়াও 
দিন দিন খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই শিল্প 
'কারখানাব ধর্শঘর্ট ও সঙ্কট আজ্র অহরহই 
ঘটিতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে ও শিল্পের 
কল্যাণে এই সব বিক্ষোভ দমন করা গবর্ণমেন্টের 


কর্তব্য তিনি বলেন, বাহির হইতে এক শ্রেণীর" 


আন্দোলনকারী (৪৪0৪০৮5) শ্রযিকদিগকে 
"ইউনিয়ন গঠনে উৎসাহ দিতেছে । শেইরূপ 
ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পর তাহার কার্য্যধারা 
উনারা রাজনৈতিক উদ্দেম্ত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছে! দেশের শ্বার্থ দেখিতে হইলে 
এজিটেটরদের 
সরকারীভাবে দমন করা উচিত! ইউনিয়ন 
রেজেট্রী করার সময়ে এ ইউনিয়নের উপর 
বাহিরের লোকদের প্রভাব রহিয়াছে কিনা তাহা 
বিচার করিয়া দেখা দরকার । তাহাছাড়া 
ইওাট্রীয়াল ডিসপুটস্‌ শা অম্ুযায়ী বর্তমানে 
যেভাবে ট্রাইবুন্তাল ও সালিনী বোর্ড গঠিত হইতেছে 
ভাছাতে শিল্প পরিচালকরা প্ররুত সুবিচার 
পাইতেছে না। শিল্পের কল্যাণ দেখিতে হইলে 
এ সালিশী ব্যবস্থারও অবসান খটানোর দরকার | 





এইরূপ অবাঞ্ছিত কাধ্যনীতি, 


৫৭৯১ 


এই সব অতিবোগের উত্তর দিতে গিয়া পণ্ডিত 
জওহরলাল বলেন, আজ দেশের জন্তু শিল্প পণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি যেখানে একান্ত দরকার সেখানে 
শ্রমিকদের নিয়মানুবন্তিতার অভাবে শিল্প কারখানার 
উৎপাদন ব্যহত হওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার । 
তবে রূপ বিশৃঙ্খলার অদ্য কেবল তিনি 


শ্রমিকদিগকেই দায়ী করিতে পারেন ন!। যুদ্ধের 
সময় হইতে অনেক শিল্প পরিচালক চোরাকারবার 


"ও মুনফাবৃত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট ঝৌক' দেখাইতেছে। 


বেশীরকম ট্যাক্সভার সত্ত্বেও তাহারা প্রচুর ধনসম্পদ 
আয়ত্ত করিয়াছে । ইহাতে মালিকদের সম্পর্কে 
শ্রমিকদের স্বভাবতঃই অবিশ্বাস'ও অশ্রদ্ধার কারণ 
দেখা দিয়াছে । লেই অবিশ্বাস যে বর্তমান মালিক" 
শ্রমিক বিরোধের একটা মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কাজেই বিরোধ দূর করা সম্পর্কে মালিক 
পক্ষেরও যথেষ্ট করণীয় রহিয়াছে। বাহির হইতে 
এক শ্রেণীর এজিটেটর বা আন্দোলনকারী 
শ্রমিক অশান্তি জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য 
করে, এ অভিযোগের মূলে কিছুট! 


সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে অজুহাতে ট্রেড 


ইউনিয়ান স্বীকার না করা ও তাহার গঠন ও 
পরিচালনায় বিদ্ব উৎপাদন করিতে যাওয়া খুব 
অদুরদর্শী কাজ হইবে। শ্রমিক ও মালিকদের 
ভিতর দরকারী সালিশী ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর 
যে দাবী হইয়াছে, পণ্ডিত নেহেরু তাহাও অসজত 
বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মালিক ও 
শ্রমিকদের ভিতর বিরোধ ঘটলে তাহা তাহাদের 
ঘরোয়া ব্যাপার হিসাবে উপেক্ষা করা যায় ন!। 
উৎপাদনের প্রশ্ন ও জনসাধারণের কল্যাণের প্রশ্ন 
উহার সহিত জড়িত। সে হিসাবে সরকার শ্রমিক- 
মালিরু বিরোধ সম্পর্কে উদ্নাসীন থাকিতে পারে না । 
ইত্ডাট্রীয়াল ডিস্পুটস্‌ এ্যাক্ট বজায় রাখিয়া সালিশ . 
ব্যবস্থার মারফতে বিরোধ মীযাংসার পথ 
গবর্ণমেপ্টকে দেখিতেই হুইবে, আর সালিশীর 
রায় মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষকে মানিয়া নিতেই 


হইবে। 
মৌলিক শিল্প জাতীয়্করুণ, অনকল্যাণের আদর্শ 


হইতে বে-সরকারী শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ, কৃষি ও 
শিল্পের যুপপ্রৎ. উন্নতি সাধন এবং ং মালিকি-শমিৰ শ্রমিক 
বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু যে সব নীতি ও মতবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন 
দেশের স্বার্থ ও জনসাধারণের কল্যাণের দিক 
হইতে তাহা আমরা খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি।' ভরত গবর্পমেন্ট এই সমস্তের 


'উপর ভিত্তি করিয়া এদেশের জন্ত তাহাদের 


অর্থনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করুন, ইহাই আমরা 
চাই। 


শিলং. ব্যান্ধিং কগোবেশন লিঃ 


হেড অফিস-_স্পিভলগ, 













কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড 


টেলি :-SHILLBANK টেলি :_-BANKSHILLO 
ফোন £ শিলং--১৬৬ ফোন £ ক্যাল--৩৭১৯৮ 
অন্যান্ত শাখা--্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
ও নওগাঁ (আসাম) ৷ 
এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, . প্রীপ্রকুল্নকুমার চৌধুরী 








জেনারেল ম্যানেজার । 


ম্যানেজিং ভিরেউর ! 


হইতে 


৪2 


শ্রমিক সমন্তার সমাধান করা" কষ্টকর হইতে 


 জাতীয়' গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক সর্বপ্রথম এরূপ একটা 


শিল্প-সকট ও পবর্ণমণ্ট 








তার সরকারের আহ্বানে নয়াদিল্লীতে যে উৎপাদনের হার শতকরা. ১৬৯৩ ভাগ হা 
শির সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহার উদ্বোধন পাইয়াছে। শতকরা 3৪ ভাগ উৎপাদন হ্রাসের 
প্রসঙ্গে শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অন্ত তিনি বন্তরশিযের 'মাঁলিকগণকেই দায়ী 
ডাঃ শ্রীযুক্ত শরাষাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের করিয়াছেন। অপরপক্ষে 'যালিকদের অন্ততম 
উদ্বেস্ঠ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যুদ্ধ প্রতিনিধি টাটা কোম্পানীর, ভার আর্দেশির দালাল 
সমাধ্থির পর বিশেষতঃ ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস বক্তৃতা প্রসঙ্গে বপিয়াছেন, রাজনৈতিক প্রভাবযুক্ত 
হইতে ভারতীয় শিল্পপ্রত্িষ্ঠানসমূহের উৎপাদন শ্রমিক বিক্ষোভই উৎপাদন হাসের অঙ্ক সর্বাপেক্ষা 
যে ভাবে হাস পাইতেছে ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাহাকে. বেশী দায়ী! নিজের . ব্যক্তিগত অভিজ্ঞা উল্লেখ 
একটা শিল্প-সন্কট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, টাটা কোম্পানীর 
অল্লকাজীন পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্পপপ্যের, ইম্পাতের কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে. শৃঙ্খলার 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মুখ্যতঃ এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ এত অভাব যে, শ্রমিক সমস্তা সম্পর্কে কোনরূপ 
পাওয়ার জন্তই উক্ত সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে আইনের সাহায্য গ্রহণ না করিলে টাটা 
বলিয়া আমরা মনে করি । অবশ্ত শিল্প ও সরবরাহ কোম্পানীর কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়াও 
মন্ত্রীর বক্তৃতায় ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জগ্ত প্রয়োজন হইতে পারে। শ্রমিক ও মালিকগগপের 
দ্বীর্ঘকালীন ' পরিকল্পনা আলোচন! করাও প্রতিনিধিদের মধ্যে এরুপ পরস্পরবিরোধী 
লন্মেলনের উদ্দেষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শিল্প মনোভাব , এবং উৎপাদন হাসের জস্ত একে 
ব্যবসায় এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের গ্রতিনিধিগণ অস্ভকে দায়ী করার উৎসাহ থাকিলে সম্মেলনের 
সাফল্য সম্পর্কে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইতে 
পারি না। 


অল্প মেয়াদী পরিকল্পনার সাহাযো উৎপাদন 
বৃদ্ধির অন্ত গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে কি ব্যবস্থা 
করিয়াছেন ডাঃ মুখোপাধ্যায় তৎসম্পর্কেও একটা 
বিবৃতি দিয়াছেন। € লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের 
অত্যাবশ্তক কলকন্জা আমদানীর ক্ষমতাবিশিষ্ট ছুইটা (ইস্পাতের, কারখান! সরকারী 
অন্ুবিধাতেই শিল্পপপ্যের উৎপাদন ক্রমশঃ হাস পরিচালনায় যত সত্ব, সম্ভব স্থাপন, করা 
পাইতেছে। এই সমস্ত সমস্তা কি উপায়ে সমাধান হইবে । কলিকাতার ম্যাথমেটিকেল ইন্ষ্ট, মেন্টস 
করিয়া শিল্পগ্রতিষ্টানের ' উৎপাদন বৃদ্ধি'/করা অফিসে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটা 
যাইতে পারে তদ্বিবয়ে সম্মেলনে উপস্থিত পরিকল্পনা কার্য্যকরী (করা হইতেছে এবং 
গ্রতিনিধিগণ গবর্ণমেন্টকে 'উপদেশ দিবেন। এই ব্যাপারে গবর্ণমে্টকে প্রয়োজনীয় উপদেশ 
উৎপাদন হাসের অন্ত শ্রমিকবিক্ষোভই যে প্রধানতঃ প্রদানের জন্ভ একটী কমিটী গঠন করা হুইয়াছে। 
দায়ী ভাঃ মুখোপাধ্যায় তা স্বীকার করিয়াছেন আলিপুর টেষ্ট, হাউসের প্রসার এবং সরকারী 
এবং বর্তমান সৃষ্ট উত্তীৰ্ণ না হওয়া পৰ্য্যন্ত শ্রমিক পরিচালনায় পেনিসিলিন ও ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক 
বর্দঘট বন্ধ রাখার অন্ত শ্রবিক ও মালি ধ্য ওঁষধ প্রস্তুতের কয়েকটী পরিকল্পনাও পৰর্ণমেন্টের 
একটা আপোষ রফার প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্তমান বিবেচনাধীন আছে। ভারত সরকারের হাতে 
সময়ে শ্রমিক সম্যাই ভারতীয় শিল্পের সর্ধপ্রধান সামরিক বিভাগের উদ্বত্ত মাল ( Disposal ) 
সমস্ত৷ । শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক. আছে, তাহা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগমূত্রে মধ্যে ষ্কায়সঙ্গত 
প্রতিনিধিদের সহায়তায় এই লমন্তা সমাধানের এভাবে বণ্টনের জন্ত একটা টেক্নিক্যাল কমিটা, 
কোনরূপ ৰাৰ্ধ্যকরী, পন্থা! উদ্ভাবন করিতে সক্ষম গঠন করারও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 
হইলেই সম্মেলনের উদ্দেশ্য অর্ডেক সফল হইল জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের 
বলিয়া আমরা মনে করিৰ |" কিন্তু সম্মেলনের ভ্রীবনযান্রীর মান উন্নত ব্রার উদ্দেশ্ত নিয়াই 
আলোচন! যে তাবে চলিতেছে, তাহাতে আমাদের দেশের শিল্পোন্নতি এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার 
ধারণা যে, এই সম্মেলনের লাহায্যে সাময়িকভাবেও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ আলোচিত হুইবে। 
এই সমস্ত দীৰ্ঘকালীন পরিকল্পনা যাহাতে আগামী 
পারে। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এপ্রিল মাসের পূর্বে প্রস্তুত হইতে পারে, 
সভাপতি পণ্ডিত হরিহরনাথ শান্তী গবর্ণমেন্টের তক্ছন্ত ডাঃ মুখোপাধ্যায় বিশেষ আগ্রহের 
উদ্ধেস্ত সম্পর্কে পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন পরিচয় দিয়াছেন! এই পরিকল্পনাগুলি গবর্ণমেন্ট 
বটে) কিন্তু শিল্পগ্রতিষ্ঠানের মালিকগণের 
বিরোধিতার দরুণ শ্রমিক সম্প্রদায় উৎপাদন বৃদ্ধির এবং বিশেষতঃ কর্মচারী: সংগ্রহের জন্_.একটা 
ব্যাপারে যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ প্রতিনিধিদল ইউরোপ ও আমেরিকায় পান 
হইতেছে না তাহাও উল্লেখ না করিয়া পারেন হইবে। শিল্পোরতির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ 
নাই। সম্মেলনের অগ্ততম শ্রমিক প্রতিনিধি কার্ধ্যকরী করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় এদেশে 
মিস্‌ মপিবেন কার! দেখাইয়াছেন, ১৯৪৪-৪৫ 
সালের তুলনায় শ্রমিকদের কাজের, দিন শতকরা বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং' বিদেশে 
₹"৭৫ ভাগের ০ সত্বেও বনশিগে ভারতীয় যুবকদের কারিগরী শরির জন্য বিতিন্ন 


গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আহৃত হইয়াছ্েন। সম্মেলনের 
আলোচ্য বিষয়ও দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

শ্রমিক বিশে বিক্ষোভ, কাঁচামালের অভাব অভাব, কীচামাল 
বণ্টনের ক্রটী, যানবাহনের অভাব এবং বিদেশ 


৮০ 


ক্য 


কর্তৃক গৃহীত হইলে বিদ্বেশ হইতে, কবজ! . 


দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মচারীর অভাব! . শিল্পপ্রতিষ্ঠানে' 


দেশে যোগাযোগকারী আফিস স্থাপনের বিষয়ও 
গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর 
শিল্পপণ্য সম্পর্কে বহুসংখ্যক ভারতীয়কে গবর্ণমেন্ট, 
'পেটেন্টের অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু' ইউরোপ" 
ও আমেরিকার পেটেণ্ট প্রহীতাগণ বিভিন্ন, 
পেটেন্ট যেন্নপ দ্রুততার সহিত কার্ধ্যকরী করিয়া" 
থাকে এদেশে তাহা সম্ভব হইতেছে না ।' 
পেটেন্ট সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিয়া ইহার 
প্রতিবিধান করা যায় কিনা তাছাও গবর্ণমেণ্ট 
বিবেচনা করিতেছেন । 

-শিল্পপ্রতিষ্টানসমূহকে জাতীয় | সম্পত্তিতে 
পরিণত করা এবং সরকারী পরিচালনায় নূতন 
শিল্প পত্তন করার জন্ত দাবী উঠিয়াছে। শিল্প ও. 
জনা যার তি LAURIE 
সরবরাহ-সচিব এই সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত 
ব্যক্ত করিয়াছেন প্রবন্ধাস্তরে তাহা আলোচিত 


হুইল । 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের রে ও নির্দেশমত 
দেশের অভ্যন্তরে যে নূতন মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করা উচিত ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাহারও কারণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন! কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যতীত, 
কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে শিল্প কেন্দ্রীভূত 
হুইয়া গেলে ইহাতে অন্তার প্রতিযোগিতার" 
উত্তব হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের আশাঙ্ছরূপ উন্নতি 
সাধন করা সম্ভব হয় না। মূলধন, কলকজা 
এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দরুণও এরূপ. 


কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ষে প্রয়োজনীয় ডাঃ মুখোপাধ্যায়, ' 


তাছাও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।, 
পরিকল্পনা অস্থায়ী শিল্প প্রসারের প্রস্তাব: 
কার্ধ্যকরী করিতে হইলে মজুরী, মূল্য এবং লত্যাংশ- 
প্রভৃতি সম্পর্কে অল্পবিস্তর সরকারী নিয়ন্ত্রণ. . 
অত্যাবস্তক। যে সমস্ত শিল্পপতি ভবিষ্যতে নূতন 
শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হইবেন তাহাদিগকে এই. 
সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নানিয়া লইতে হইবে। 

বর্তমান সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে আমরা যে" 
সন্দেছ পোষণ করি, তাহ! পূর্বেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । কলকজা আমদানী, কীচামালের, 
জোগান ও বণ্টন ব্যবস্থা, শিল্প সম্পর্কে গবেষণা, . 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সম্মেলনে 


কোনরূপ বাদামুবাদ বা বিতর্ক হৃষ্ট হইবে বলিয়া. 


মনে হয় না। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক এবং শিল্প 
প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সম্পর্কেই মালিক ও শ্রমিক. 
প্রতিনিধিদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিবে 


আশঙ্কা করা যাইতেছে । পরবস্তাঁ সংবাদে 
প্রকাশ, তিন বৎসরের জন্ত শ্রমিক-মালিক ৷ 
বিরোধ স্থপিত রাখা উচিত হুইবে 


বলিয়া প্রধানমন্ত্রী পত্ডিত নেছেরুর মধ্যস্থতায় 


আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ছুইটী বিবদমান 


দলের অভিমতের মধ্যে সামগ্রন্ত সাধন করিয়! 


. একটা মধ্যবর্তী, অথচ কার্য্যকরী পন্থা উদ্ভাবন 


করাই পবর্ণমেপ্টের পক্ষে কর্তব্য হুইবে। শ্রমিক- 
মালিকদের গ্রতিনিবিগণেকে বর্তমানু” অবস্থা 
অন্থবাবন করিয়া গবর্ণমেন্টকে একটি সাময়িক 
ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করার সুযোগ দিতে আমরা 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। 








বণিক স্বার্থের এই প্রতিনিধি 












( 


 এসোসিয়েটেভ, চেম্বার অব কমাসের আমন্ত্রণে 
পণ্ডিত জওছরলাল নেহেরু গত ১৫ই ডিসেম্বর 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভারতে ইউরোপীয় 
প্রতিষ্ঠানটির 
পরামর্শেই বৃটিশ শাসকগণ একদিন এদেশের শিল্প 
ও বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। 
এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অহুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করিতেন বড়লাট স্বয়ং। সভাপতির অভিভাষণে 
তিনি সাধারণভাবে ভারত শাসন নীতি এবং 
ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কিত নীতি 
ঘোষণা করিতেন। এখন: পরিবর্তিত অবস্থায় 
গত ছুই বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক 
ুষ্টানে . সভাপতিত্ব করিবার জগ্ক ভারতের 
ধানম্ভ্রী আমন্ত্রিত হইছেছেন। গত বখলর 
ই অনুষ্ঠানের সময় ভারতে বুটিশ শাসনের 
বসান ঘটে নাই। কিন্তু এবার' ভারত স্বাধীন, 
সম্পূর্ণরূপে বুটিশের কর্তৃতমুক্ত। স্বভাবতঃ, বৃটিশ 
স্বার্থের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানটি এখন আর ভারতের 
শিল্প ও বাণিজ্য নীতির পরোক্ষ নিয়ামক নছে। 
এখন এই প্রতিষ্ঠান অযাচিত উপদেশ শুনায় 
এবং উপস্থাপিত করে নিজেদের অলীক, অতিরঞ্জিত 
অথবা প্রকৃত অভিযোগ । 


bl * * » 
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এসোসিয়েটেভ, চেম্বার অব. কমাঁসের বার্ষিক 


অনুষ্ঠানে পণ্ডিত ঘওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন হিরন 
অগণিত জনগণের কল্যাণ লক্ষ্য | 
করিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি | 


ভারতের 


পরিচালিত । হইবে । ভারতের শতকরা ৮০ জন 
কৃষক) তাই, কৃষকদের কল্যাণ সাধনই ভারত 
এমেণ্টের প্রথম কাজ। এই সম্পর্কে তিনি 
দর ত্যালী প্রোজেই প্রভৃতি পরিকল্পনার 


যে, বিভিন্ন মৃলশিল্লে রাষ্ট্রের মালিকানা, অন্ততঃ 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থার প্রবর্তন পবর্ণমেপ্টের নীতি । 


বৈদেশিক মুলধন ও বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের সাহায্য | 


ভারত গ্রহণ করিবে বটে ) তবে, ভারতের অথ- 


নৈতিক স্বাধীনতা কখনও বিসৰ্জ্জন দেওয়! হইবে | 
না। শিল্পক্ষেত্রে গবণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ; 
সভাপতি অভিযোগ | 
করিয়াছিলেন। পশ্ডিতজী তাহার উত্তরে বলেন | 


চেম্বার অব কমাসের 
যে, বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ 


সম্পর্কে কোনও গবর্ণমেণ্টই উদ্দাসীন থাকিতে 
পারে না। শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে ইউরোপীয় 


RY 





উল্লেখ করেন । শ্রমশিল্প সম্পর্কে পঞ্ডিতজী বলেন - 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


বিশ্বাস হৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি 
বিশেষভাবে উল্লেখ করেন 


bd * ঙ্ চি 








স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরপে পণ্ডিত নেহেরু 
এই প্রথম কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতাবাসী 
তাহাকে উপযুক্ত স্র্ধনাই আনাইয়াছে। 
ফলিকাতাঁর প্রতি গৃহে সেদিন জাতীয় পতাকা 
উজ্ডীন হয়; দম্দম্‌ বিমান্খাটী হইতে লাটভবন 
পর্য্যন্ত. পথের হুই ধারে অগণিত নরনারী দীড়াইয়া 
তাহাদের প্রিয় নেতাকে স্র্ভদা জানায়। 
তাঁহার পর সেদিন অপরাহে ময়দানে যে জনসভার 
আয়োজন হয়, তাহাতে সমগ্র কলিকাতার 
নরনারীর সমবেত হইয়াছিল বলিলেও বোধ হয় 


“ অত্যুক্তি'হয় না। পণ্ডিত নেহেরু মন্তব্য করিয়াছেন 


যে, প্রয়াগের কুগুমেল! ব্যতীত অন্ত কোথাও এত 
লোকসমাগয তিনি দেখেন নাই। তিনি বলেন 


যে, তাঁহার প্রতি বাজলাঁর জনসাধারণের এই - 


ভালবাসার অভিব্যক্তি দেখিয়া তাহার অশ্র-সিভ্ত 
হইয়াছে, আবেগে .ক্ঠরোধ হইয়াছে। 
কংগ্রেসের জনপ্রিয়তায় যাহারা সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন, ১৫ই ডিসেম্বর অপরাঁছে ময়দানের 
দৃশ্ত দেখিয়া থাকিলে তাহাদের ভুল ভঙিয়াছে। 
ছঃখের বিষয়, ময়দানে সমবেত এই কয়েক লক্ষ 
নরনীরী সেদিন তাছাদের প্রিয় নেতার বক্তৃতা 
শুনিতে পায় লাই । সমবেত জনসজ্ঘের বিপুলতায় 


_ হ্িভভক্তিি 


২! 


সদস্য নির্বাচন । 
পারিশ্রমিক নির্ধারণ । 


আলোচনা ৷ 

মোহিনী মিলস্‌ অফিস, 
২২নং ক্যানিং সীট, কলিকাতা J 
পে নভে ১১৪৭ 


চক্রেবর্তী, সন্স এণ্ড কোং, 


১ সভার আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, স্বরনিক্ষেপ যু 


বিকল হয়, শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। 

ক ক . গু 

ময়দানে জনসভায় বক্তৃতা, করিতে অসমর্থ 
হইয়া পশ্ডিতজী দিনই লঙ্ক্যার সময় এক ' 
সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে . 
তিনি প্রথমেই বল্গীয় জন-নিরাপত্তা বিলের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিয়া বলেন যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এমন 
সময় আসে, যখন ব্)জি-ম্বাধীনতা কথার কথা 
মাত্রঃ রাষ্ট্র যদি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার প্রশ্ন আর উঠিতে, পারে না। তিনি 
বলেন যে, পুর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই 
এবং বিহারে বঙ্গীয় জন-নিবাপত্তা বিল অপেক্ষা 
কঠোরতর বিল অনপ্রতিনিধিরা পাশ করিয়াছেন । 
পূর্র্ব বঙ্গবাসী হিন্দুদিগকে পত্ডিতলী আতঙ্কে 
দেশত্যাপী হইতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন 
যে, ভারত আজ বিভক্ত হইলেও অর্থনৈতিক, 
ভৌগোলিক, ধতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক 
হইতে অধণ্ড। কাজেই, ছুইটি ভোমিনিয়নের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতে বাধ্য । র্যাভক্লিফ রোয়েদাদের 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, উহার কিছু পরিবর্তন ' 
সাধিত হওয়া উচিত বলিয়া তাহারা মনে করেন। 
দুইটি ভোমিনিয়নের মধ্যে আলোচনার দ্বারাই 
কেবল এই পরিবর্তন সাধন সম্ভব। কিন্ত এতদিন 
উভয় ডোমিনিয়ন নানারূপ সমন্তা লইয়া ব্যস্ত 




















_প্বিভতভ তি 


- এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত হ্কার্য্যসুচা 
বিলেচনা করার জন্য উপরোক্ত কোগ্মানীর উনঢড়ারিংশং সাধারণ 
| সভার অধিবেশন ১৯৪৭ খ্ুঃ আব্দর ২৯শে ডিসেম্বর, (সামবার, 
| ভারতীয় ষ্যাওার্ড ৯-১৫ মিনিটর সময় ২৪ পল্লগণাল্ল অন্তর্গত 
বেলঘনিয়ায় ২নং মোহিনী মিলেন্ন অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে 
১1 ১৯৪৬ খ্বঃ আব্দর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পল্লীক্ষিত . 
হিসাব, অভিটরগণের রিপোট, সংশোধিত না অসংশোধিত আকারে 
ডিরেক্টর মহোদয়গণের র্িপোরটি গ্রহণ ও মন্তুরীকরণ | 
কোগ্মানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পধ্যবেক্ষণ এবং 
যথাযোগ্য বিবেচিত হইলে ডিরেক্টর মহোদয়শণ ডা অনুমোদিত 
ডিভিডেণ্ড ঘোষণা ও বিতরণ করা। 
| ৩। - শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস নন্দী, শ্রীয়ুভ বানু কালাপদ 
ঘর মুখোপাধ্যায় ও প্রীযুক্ত বাবু কুমুদাবহারী নন্দী, দিন মতোদয়- 
পন গণের অবসর গ্রহণে বোর্ডের অ্ন্য পদ পরিপূরণার্ষে আবার 
বলিক সভা এরোচকদের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে ছু 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন ; 
, দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্রমিক-প্ররোচক যে নাই, | 
তাহা নহে। তবে, ভুলিলে চলিবে না যে, 
মালিকের প্রতি শ্রমিকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া ্ 
গিয়াছে ) যুদ্ধের সময় ব্যাপকভাবে চোরাকারবার | 
চলিয়াছিনা, উচ্চহারে ট্যাক্স ধার্ধ্য থাক! সত্বেও ছি 
শিল্পপতির! মোট! মুনাফা লুটিয়াছিল। তিনি 
স্বরণ করাইয়া দেন যে, শ্রমিকদের আর্থিক টু 
অনটন ছাড়! শিল্পপতিদের আচরণে তাঁহাদের রা 
প্রতি শ্রমিকর! বিশ্বীস হারাইয়াছে। পুনরায় এই টল 


৪1 হিসাব পর্রীক্ষক (অডিটর), নির্বাটন ও তাহাদের 


৫1 সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্ৰমে এবং কোগ্নানার 
নিয়মানুযায়ী অন্য কোন বিষয় উথাপিত হইলে তৎসম্বন্ধে 






বোর্ডের অন্ুত্যন্সারে-_ 














ম্যানেজিং এজেন্টস্‌। 





৫৭8 


ছিল এবং আপোষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হুইবাঁর মত 
মানসিক অবস্থা কোনও পক্ষের ছিল না কাশ্মীরের 
প্রস উত্থাপন করিয়া পত্ডিতজী বলেন যে, 
বিলাতী সংবাদপত্রে কাশ্মীরকে বিভক্ত করিবার 
কথা উঠিয়াছে। তঁহার৷ এইতাবে কাশ্মীর 
সমন্তার মীমাংসা বাঞ্চনীয় মনে করেন না; উহাতে 
প্রকৃত মীমাংসা হইবে বলিয়া মনেও করেন না। 
sa ছি রি 

2" পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেন্ট প্রতিপক্ষের “চ্যালেঞ্জ” 
গ্রহণ করিয়া জন-নিরাপত্তা বিল সম্পর্কে আলোচনা 
ভামুয়ারী মাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন এবং 
দেশবাসীকে এই সম্পর্কে মত প্রকাশের সুযোগ 
দিষাছেন। পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী ঘোষ মগ্্রি- 
সভার হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করিতে 
ইতস্ততঃ করিবে না বলিয়া আমাদের নিশ্চিত 
‘" বিশ্বাস। তাহারা পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তি 
'্ররণ রাখিবে যে, রাষ্ট্র যখন বিপর, তখন ব্যক্তি- 


স্বাধীনতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।, পূর্ব 


বঙ্গবাসীর উদ্দেপ্তে পণ্ডিতজীর পরামর্শ কার্যকরী 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান পূর্বব- 
বজবাসী হিন্দুদের যত অসুবিধাই হউক, উহা 
স্থায়ী হইতে পারে না বলিয়া তাহারা বিশ্বাস 
করিবে। র্যাডক্লিফ রোয়েদাদ সংশোধিত হুইবার 
সম্ভাবনা সম্পর্কে পণ্ডিতদ্রীর উত্তিতে পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা আশাম্িত 
হইবে। কাশ্মীর সম্পর্কে পণ্ডিতজী ভারত 
গবর্ণমেণ্টের নীতি সুন্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
ইহার ফলে কাশ্মীর সংক্রান্ত উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তির 


.. 'গঅবসান ঘটিবে। | 
* রা রঃ + * 
বছ'সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশর়রাজ্য এতদিন 
উড়িস্যা প্রদেশটিকে অর্থনৈতিক দিক হইতে পঙ্গু 
করিয়া রাখিয়াছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভ,ক্ত 
অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ! এই 







ফরিদপুর, হাজিগঞ্জ, 


ও তিনস্থৃকিয়] । 


দল্লী--৪৮ ও ৪৯, চাঁদনী চক । 





_ শাখাসমূহ 
কলিকাভ। £৪, ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, ২২, ক্যানিং স্ত্রী, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, 
হাইকোর্ট, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার ও কলেজ গ্রীট। 
বাংলা £--আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া! বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কোর্ট 
বাঞ্চ (কুমিল্লা), কুমিল্লা, চাদপুর, চকবাজার (বরিশাল), চট্টগ্রাম, চাকা, 
অলপাইগুড়ি, ঝালকাঠি, খুলনা, ময়মনসিংহ, 
নারায়ণগঞ্জ, দিভাইগঞ্জ, নবাবগঞ্জ (ঢাকা ), পুরানবাজার, ও টাঙ্গাইল। 
আসাম £-ডিক্রগড়, ভিগবয়। গৌহাটি, জোড়হাট, শিলং,- শিলচর, শ্রীহট্ 


বিহার ও উড়িয্বা £-_তাগলপুর, কটক, পাটনা ও রাঁচি। 
যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ ২_এলাহাবাদ, বেণারস, কাশপুর, জরলপুর ও লক্ষৌ। 
বোম্বাই £_প্তার ফিরোজ শা” মেটা রোড এবং মান্দবি। 


| জব্মীগঞ্জে চন্দননগর (স্বাধীন চন্দননগর ) শাখা ১৫ই ডিসেম্বর *৪৭ খোলা হইয়াছে। 


এজেন্সী :_ মাদ্রাজ, সিঙ্গাপুর ও পেনাং। | 
মিঃ বি, কে, দত্ত, মিঃ এন্‌, জি, দত্ত, 
ভেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 





অঞ্চলসহ এক্যবন্ধ ও সমৃন্ধপালী উড়িম্যা গড়িয়া 
তোলা ওঁ প্রদেশবাসীর বহুদিনের আকাজ্ষ]। 
বৃটিশ শাসন হইতে ভারত মুক্তি লাভ করিবার পর 
মাত্র তিন মাসের মধ্যে উড়িষ্যাবাপীর এই 
আকাঁ্ষা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। রাজ্যের 
আযতন, অধিবাপীর সংখ্যা, আয় এবং বৃটিশ 
আমলে শাসন ক্ষমতার. তারতম্য অস্ধুলারে এই 
অঞ্চলের রাদ্যগুলি ক, খ ও গ শ্রেণীতে বিভক্ত | 
এইসব রাজ্যের শাসকদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে 
আলোচনা করিয়া মীমাংসায় উপনীত হইবার সমস্ত 
সম্প্রতি সর্দার প্যাটেল কটকে আসিয়াছিলেন। 
তাহার চেষ্টায় উড়িম্যার প্রায় সব ছোট বড় রাজ্যই 
নি নিজ স্বাত্্য ত্যাগ করিয়! ভারতীয় ইউনিয়নের 
সহিত মিলিত হইতে সন্মত হইয়াছে । যে দুই 
একটা রাজ্য এখনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই, 
তাহারও সত্বর স্বাক্ষর: করিবে । “খঠ ও গণ 


শ্রেণীর রাজ্যের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের চুক্তি 


অমুসারে নৃপতির! নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক ভাতা 
পাইবেন) ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে তাহাদের 
অধিকার থাৰিবে। কিন্ত রাজ্যের শাসন ব্যাপারে 
তাহারা সন্পুর্ণরপে. ক্ষমতাহীন হুইবেন। শেষ 
মুহূর্তে ‘ক’ শ্রেণীর রাজ্যগুলির সহিতও অনুরূপ 
চুক্তি হুইয়াছে। সে চুক্তির সর্াবলী এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। দ্বেশীয় রাদ্যগুলিয় সহিত 
এই চুক্তির ফলে উড়িষ্যার আয়তন ২৪ হাজার 
বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইল এবং এখনই উড়িষ্যার 
রাদশ্ব বাড়িল দেড় কোটা টাকা! পাচ শতাধিক 
ক্ষুদ্র রাঙ্র্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল ! সর্দার 
প্যাটেল কট ক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে নাগপুরে 
কিছুকাল অবস্থান করবেন । সেখানে ছত্রিশগড়ের 
রাঞ্যগুলিও 'উডিষ্থার রাজ্াগুলির মত তারত 
গবর্ণমেন্টের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। 


* ® [ # 
ছায়্রাবাদ ষেট কংগ্রেস শাসন সংস্কার সম্পর্কে 
নিপামের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই) কংপ্রেল 


by: 5] 

















সংগ্রাম চালাইবার সিদ্ধান্তে অটল। ষ্টেট কংগ্রেস 
প্রেসিডেন্ট স্বামী রামানন্দ তীর্থ নবাব সার জঙ্গকে 
এক পত্রে জানাইরা দিয়াছেন যে, নিজাম 
সরকারের সহিত প্লেটে কংগ্রেসের . মীমাংসা 
অসম্ভব 3 কারণ নিজাম সরকার, হায়জাবাদের 
ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জনসাধারণের অধিকার স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত নন এবং মস্ত্রিমণলে হিন্দু-মুসলযানের 
সংখ্যাসাম্য রাখিতে , বন্ধপরিকর। নিজাম 
সরকার এখন এক চাল চালিয়াছেন। তাহারা 
প্রধানমন্ত্রী ১৪ অন মন্ত্রী লইয়া এক 
বৎসরের জন্তু এক অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট খাড়া, 
করিয়াছেন / এই মঞ্ত্রিগুলের এক ব্যক্তিকে 
তাহার! ষ্টেট কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলিয়া চালাইতে 
চেষ্টা করিতেছেন। স্বামী রামানন্দ ভীর্থ এক 
বিবৃতিতে বলিরাছেন “যে, এই গবর্ণমেণ্টের 
সহিত ষ্টেট কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নাই, 
ষ্টেট কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলিয়া চালাইব 
চেষ্টা হইতেছে, তাঁহার সহিত রংগ্রেসের কে 
সম্পর্ক নাই। তিনি বলেন যে, ষ্টেট কংগ্রেস 
বর্তমান গবর্ণমেন্টকে অন্তর্বন্তী গবর্ণমেন্ট, বলিয়া 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন, কংগ্রেল সংগ্রাম 
পরিচালনের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করিবে। ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত স্থিতাবস্থা 
চুক্তির সুযোগে নিজাম সরকার কৌশলে ষ্টেট 
কংগ্রেকে শক্তিহীন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
তাহাদের আশা -কিছু সংখ্যক হিন্দু তাবেদারের 
সহযোগে অন্তর্বর্তী গর্ব্ণমেণ্টের সাহায্যে ষ্টেট 







“ কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হইবে। বৃটিশ 


আমলে এই ধরণের নীতির ব্যর্থতা হইতে 

নিজাম সরকার শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। 

স্থিতাবস্থা চুক্তির ফলে হায়দ্রাবাদের প্রদ্াসাধারণ 

শাসন সংস্কার সম্পর্কে আশাঘিত হইয়াছিল ।- 

নৈয়ান্ত এখন প্র্জা আন্দোলনকে আরও তীব্র 

করিয়া তুলিবে। 
লি 






সম্প্রতি করাচীতে মুপলিষ লীগ কাউন্দিথে 
অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে স্থি 
হইয়াছে যে, পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের 
মুসলিম লীগ লংগঠন স্বতন্ত্র হইবে ; ছুইটি সংগঠন 
ত্বাধীণ ও শ্বতন্ত্রভাব নিজ নিজ কর্মপন্থা স্থির 
করিবে। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত বহু পূর্বে 
গৃহীত হওয়া উচিত ছিল। নে যাহা হউক, 
পাকিস্কানে মুসলিম. লীগকে অসাম্প্রদায়িক 
পাকিস্থান লীগে রূপান্তরিত করবার প্রস্তাব লীগ 
কাউন্সিল গ্রহণ করেন নাই। ইহার ফলে 
পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক প্রভূত্ব অক্ষুর রাখিবার 
ব্যবস্থাই অপরিবন্তিত রহিল। সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে গঠিত একটি দল যদি পাকিস্থানে প্রভৃত্ব 
করিতে চাহে, তাহা হইলে অঙ্ক সম্প্রদায়গুলি 
কোনও অবস্থাতেই স্বস্তি বোধ' করিবে 'না। 
ইহাকে তাহারা যদি বৃটিশ ভারতের পরিবর্তে 
দেশীয় সম্প্রদায় বিশেষের গ্রভৃত্ব মনে করে, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া হুয়। ভারতীয়, 
ইউনিয়নের লীগপন্থী হুললমাঁনের1 এখন স্বাধীন 
কর্তব্য স্থির করিবার সুযোগ পাইলেন। এ 
তাঁহারা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিয়! 
ভারতীয় ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত 
একযোগে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে দাড়াইবেন বিয়া আমরা আশা করি। 
ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের প্রকৃত কল্যাপ 
সাধনের ইহাই একমাত্র পথ; এই ভোমিশিয়নে 
সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটানে! বৃহত্তম সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় হিসাবে যুসলমানদেরই প্রধান স্বার্থ । 
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পৃথিবীতে সম্মান লাভ কঠিন, শ্রদ্ধা আকর্ষণ 


করা কঠিন্তর | "কিন্ত সর্বাপেক্ষা ছুঃসাধ্য ব্যাপার , 


প্রীতি অঞ্জন । রাজ্য্জয় করেন রাজা, তাঁহাকে 
কুর্নিশ করি! হৃদয় জয় করেন প্রিয়, তাঁহাকে 
ভালোবাসি! পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু রাজা 
নহেন, তিনি পরাপপ্রিয়। তাঁছাকে দেখিলাম, 
তাহার মুখের ' কথা শুনিলাম, বছলক্ষ গুণমুগ্ধ 
লরলারীর সহিত দূরে দীাড়াইয়া তাহার উদ্দেশে 
প্রীতি নিবেদন করিলাম । আমরা ধন্ধ । 


দমদম বিমানথীাটিটি সহর হুইতে প্রায় আট- 
আইল দূরে। ট্রাম নাই, বাস নাই। সকালবেলা 
"টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। ইহারই মধ্যে 
প্রায় 'পনর হাজার লোক দমদম বিষানথাটিতে 
হাজির হইয়াছে । হাজার দুই মহিলা । এতধানি 
পথ হাটিবার, বৃষ্টি বাদল অগ্রাহ্য করিবার প্রেরণা 
‘কেমন করিয়া কোথা হইতে পাইল লে প্রশ্ন 
“জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নিশ্চয়ই উত্তর দিতে 
"পারিবে না| ফুলের মালা বতগুলি ছিল তাহার 
-সব দুরে থাকুক, এক-চতুর্থাংশও গলায় পরিতে 
পারে এমন লোক সংসারে নাই। এক বৃদ্ধাকে 
“একটা অত্যন্ত সাধারণ গর্যাদা ফুলের মালা হাতে 
কন্ট্রোল রুষের পাশে পিছনের সারিতে দীড়াইয়া 
থাকিতে দেখিলাম। নিশ্চিত ঘানি, সে-মালা 
,জওহরলালের কণ্ঠে পৌছায় নাই। শত শত 
মালা দুর হইতে জনতা পণ্তিতজীকে লক্ষ্য করিয়া 
"ছু'ড়িয়া দিয়াছে । এটিও হয়তো তাছারই মধ্যে 
একটি,__মাঁটিতে পড়িয়া ভীডের মধ্যে দলিত 
মার্দত হুইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বৃদ্ধার আনন্দ 


, "এতটুকু লাখব হয় নাই। জওহরলালের জন্ড মালা 


আনার মধ্যেই তো তৃপ্তি । 
* ফ + * 

বিমান হইতে মাটিতে নামিতে কাঠের সিড়ি 
দরকার হয়। পণ্ডিত নেছেক তাছার অন্ত অপেক্ষা 
"করেন না। বরাবর দেখিয়াছি বিমান মাটি স্পর্শ 
করিবামাত্র দরজা খুলিয়া তিনি লাঁফাইর1 পড়েন। 
,মোমবারেও তাহাই ফরিলেন। তাঁহার বর্তমান 
বয়স ৫৯1 লে-কথা আমাদের মনে থাকে না, 
তিশি নিজেও ভূলিষা যান। গবর্ণর রাভ্া- 
-গোপালাচারী ও প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ তাঁহাকে 
সম্বর্ধনা! করিতে বিমানের কাছে যাইতেছিলেন, 


. তীহার! মাঝপথে থাকিতেই জওহরলাল নিজে 


-আগাইয়া আসিয়া তাহাদের হাত ধরিলেন। 
ফ্ bd * * 

ক্রীম রং-এর শেরোয়ানী, শাদা চোস্ত পাজামা, 
মাথায় শাদা টুপী, নেহরুকে প্রথম দেখিয়াছিলাম 
১৯২৪ সালে, এলাহাঁবাদে কুস্তমেলার সময় | 
ঠিক ২৪ বছর আগে। লোমবারদিন বিমান 
ধাটিতে' তীছাকে দেখিয়া প্রথমে যে-কথাটা মনে 
হইল, তাহা এই যে, বয়স এই লোকটিকে 
অধিকতর প্রিয়দর্শন করিয়াছে । ইহা নেহরুদের 
পারিবারিক বিশেষত্ব । মতিলালকে যাহারা 
-দেখিয়াছেন তাহারা জানেন, বার্ধক্যে তিনি 


যেয়ালার খাতা 


(মতামতের অর্ক সম্পাদক দায়ী লহেন ) 








কীরপ সুপুরুষ ছিলেন। বিজ্জয়লন্মী তাহার 
একমাথা শাদা চুলে নিজের তরুণী মেয়েদের 
চাইতেও অধিকতর রূপসী ৷ 
+ > * ক ঞ্ 

এসোসিয়েটেভ চেম্বারের দরজায় বেলা নয়টা 
হইতে যে জনতার ভীড় জযিয়াছিল তাছাকে শাস্ত 
করার আস্ত পণ্ডিতীকে চেম্বারের তিনতলার 
একটা জানলার উপর দীড়াইয়া প্রায় দশমিনিট 
দর্শনাকাজ্ষীদের অভিবাদন প্রছণ করিতে হয়। 
জানলাটা অনেক উচুতে এবং গাঁরদ নাই । সেখান 
হইতে একটু পা ফস্ফাইলে আর রক্ষা নাই। 
চেম্বারের সভাপতি ক্যাশ্বারব্যাচ ও পল্‌ বেছল 
ভুইপাশ হইতে পগ্ডিতজীর শেরওয়ানীর খুট ধরিয়া 
রাখিলেন। নীচে জন্সমুদ্র মুহ্যুহ্ন জয়ধ্বনি 
করিতেছে,জয় হিন্দ, . পত্ডিতজীকি জয়, 


বন্দে মাতরম্‌। যুক্ত করে নমস্কার জানাইড়া 
জওহরলাল সেই অভিবাদকে স্বীকার 
করিতেছেন । <’ 

# ৯7 * + 


এসোপিয়েটেড চেম্বারের বক্তৃতা ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। 
ভারতবর্ষের বড়লাটেরা এই বক্তৃতায় আগামী 
এক বৎসবের কার্যাক্রয ও সরকারী নীতির আভাষ 
দিয়া আসিয়াছেন। এইবার লইয়া বার সাতেক 
আমি চেম্বারের বক্তৃতা শুনিযাম। ইতিপূর্বে 
বড়লাটেরা যাহ! বলিতেন তাহার সঙ্গে বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের " তফাৎ অনেকথানি। শুধু 
কী বলিলেন তাহাতে নয়, কী ভাবে বলিলেন 
তাহ্াতেও। দীর্ঘকাল পূৰ্ব্বে প্রসিদ্ধ মার্কিন 


'শাংবাদিক অন গান্থার নেহেরুর বক্তৃতা সম্পর্কে 


মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, উহ! অক্পফোর্ডের ক্লাশ 
রুমে অধ্যাপকর্দের কথাবার্তার মতো, সে মস্তব্য 
যে পুবাঁপুরি সত্য, তাহা নতুন করিয়া অনুভব 
করিলাম | বক্তৃতার মধ্যে একাধিকবার 
কৌতুককর উক্তি স্বারা তিনি- সভায় প্রবল 





| ফোন £ কলিকাত!--৩৪৩৬ 


টি 


ছাম্তরোলের টি করেল । ইহা চেম্বারের ইতিহাসে 
অভূতপূর্ব । 
ক ঝা . পা 
বক্তৃতাটি আগাগোড়া . ; extempore | 
ie বলিলেন, এরকম সভায় লিবিত বক্তৃতা 
পাঠ করাই রেয়াজ, তাহাই শোভন। কারণ 
এখানে গব্ণমেন্টের নীতি সম্পর্কে ঘোষণা করা 
হয়। শে ঘোষণা যথেষ্ট মাবধানতার সহিত অনেক 
ভাবিয়া চিত্তিয়া করিতে হয়, যাহা মুখে আসে তাছা 
বলা চলে লা। কিন্তু বক্তৃতা লিধিবার মতো 
তাঁহার সময় কোথায? আশা করিয়াছিলেন, 
প্লেনে আপিবাঁর সময় এই সভায় কী বলিবেন তাহা 
একটু ভাবিয়া লইবেন। কিন্তু প্লেনে উঠিবামান্র 
তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন (উচ্চ ছান্তরোল )। 
¢ ** * Ll 
ঘুমের অপরাধ নাই। মানুষের শরীরের 
সহনশীলতা সীমাবদ্ধ । দিনের পর দিন সকাল ৬্টা 
হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে থাকিলে 
মাঝে মাঝে চোখের পাতা ঘুমে জড়াইয়া আসা 
স্বাভাবিক । নেহেরুরু চারঞ্জন সেক্রেটারী, আটজন 
েনোগ্রাফার ও একজন প্রিন্সিপাল প্রাইভেট 
সেক্রেটারী-মিঃ এইচ, ভি, আর আয়েঙ্গার, বর্তমান 
আই, সি, এস’দের মধ্যে একমান্ স্তার গিরিজাশঙ্কর 
বাজ্দপেয়ীর পরেই সর্ব্বাপেক্ষা কর্শিষ্ঠ বলিয়া যাহার 
খ্যাতি। এই নয়জন লোকেরই হাপ ছাড়িৰার 
অবকাশ নাই। বোধ হয় অনেকেই জানেন না 
যে, এলাহাবাদে বিমানে উঠিবার আগে সকাল 
সাতটায়ও নেহরু এক জনসভায় বক্তৃতা 
করিয়াছেন। | 
* রঃ হু Ll 
সভায় লিখিত বক্তৃতা পাঠ 'করা দুরে থাকুক, 
রেডিওতে পর্য্যন্ত তিনি. মৌখিক, বক্ততা 
করিতেছেন অর্থাৎ করিতে বাধ্য -হইতেছেন। 
পাচ মিনিট বসিয়া 9০017 লিখিবেন এতটুকু 
( ৫৭৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) ll 





গ্রাম_ইউনো ব্যাঙ্কাস 


| বাসার ইউনিয়ন লিমিটেড 


সকল প্রকার রে গন কনা হয়। 





| | হেভ অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ-উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাত] এবং খুলনা | 
X 


| ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি | 





.... আরধিক ছুনিয়ার ন খবরাখবর 


দিন্তীর টেলিফোনে নূতন রকমের 
মাশুল__দিল্লীতে টেলিফোনের কয়েকটি নূতন 
লাইন বসাইবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া আনিতে 


পারা গিয়াছে । বোশ্বাই সহরে প্রচলিত সংবাঁদ-' 


প্রেরণের জন্ত মাশুল অনুযায়ী মাশুল দিলীতেও 
টেলিফোনের ক্ষেত্রে প্রচলন করিবার একটি 
প্রস্তাব টেলিফোন-উপদেষ্টা সমিতি করিয়াছেন। 
বাস্তহারাদের বেকার সমস্তার প্রতীকার 
_এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্গত কর্ধ-বিনিময় কেন্্রসযূহে গত 
১৫ই নবেম্বর (১৯৪৭) পর্য্যন্ত ৯ হাজার ৬৪৩ জন 
বেকার বাস্তহারার নাম' রেজেস্্রী করা ছিল; 
তাহাদের মধ্যে ১ হাজার ৫€৯ জন কাৰ্য্যে নিযুক্ত 
হইয়াছে । ১৫ই নবেম্বর পর্যন্ত বাস্তহারা 
কর্মপ্রার্থাদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯ 
হাজার ১৬৪) ইছার মধ্যে ৪ হাজ্জার ৬৬৬ 
জনকে কার্ধ্যে নিযুক্ত ক্রা গিয়াছে। 
সাধারণ শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক আপিসের 


চাপরাশী, দপ্তরী প্রভৃতি এবং কেরাণী-_ইত্যাদি ' 


বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
কেরাণী ইত্যাদির তুলনায় সুদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা 
খুব কম! অথচ কারখানা গ্রভৃতিতে দক্ষ শ্রমিকের 
চাহিদাই সমধিক । ~ 
ধানবাদ খনি-বিস্তালয় সম্প্রসারণের 
উদ্ধোগ-_ধানবাদ খনি-বিস্ঞালয়টিকে পুনর্গঠিত 
করিবার অন্ত কেন্দ্রীয় অর্থ-বিতাঁগ হইতে এককালীন 
' ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা সাহাধ্য মঞ্জুর হইয়াছে 
বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। আগামী ১৯৫০- 


€১ সাল পৰ্য্যন্ত পুনর্গঠনের কাজ চলিবে এবং ২ লক্ষ 


€০ হাজার টাকা (এককালীন সাছায্যের অস্তভু কত) 
বাৎসরিক সাহায্য হিসাবে কেন্দ্র হইতে দেওয়া 
হইবে । কেন্দ্রীয় সরকার একটি পুলর্গঠন-সমিতি 
এই উদ্দেশ্যে স্থাপন করিয়াছেন বিলাতের 
“রয়্যাল স্কুল অব মাইন্স্‌-এর প্রায় সমশ্রেণীতে 
এই খনি-বিস্তালয়ের মানকে উন্নত করার অস্ত 
“পুন্ঠিন-সমিতি” সুপারিশ করিয়াছেন, এরূপ 
জাল] গিয়াছে। বর্তমানে এ বিভালয়ে বৎসরে 
২৪ জন ছাত্র গ্রহণ কর হয়; তাহার সংখ্যা 








সম্প্রতি (১৯৫০-৫১ সন পর্য্যন্ত) বা) বাড়াইয়া ৪৮ জন ৪ জন 
পর্য্যন্ত এবং শেষে ৬০ জন পর্যন্ত করার সুপারিশ 
করা হইয়াছে। 
কয়লা-খনি অঞ্চলে 'নতন রেলপথ-_ 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বেঙ্গল-নাগপুর 
রেলপথের চম্পা ষ্টেশন হইতে কোর্বা কয়লা-খনি 
অঞ্চল পৰ্য্যন্ত এবং উমারিযা হইতে কোরার 
কয়লাখনি অঞ্চল পর্য্যন্ত হুইটি নৃতন রেলপথ 
তৈয়ারীর জরীপ কার্য্যাদি আরম্ভ করার আদেশ 
কেন্দ্রীয় রেল-দগ্ডর হইতে দেওয়া হুইয়াছে। 
প্রথম রেলপথটির দৈর্ঘ্য ২৬ মাইল এবং দ্বিতীয়টির 
দৈর্খ্য ৭ মাইল । 
বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের হিসাব 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্রিতে প্রকাশ, সম্প্রতি করাচীতে 
উচ্ভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের ভিতরে 
আলোচনার ফলে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, 
আগামী ১৯৪৮ সনের ১লা জামুযারী হুইতে 
বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় ঘর্টিত আয়-ব্যয়ের হিসাব 
উভয় ভোমিনিয়নে পৃথকভাবে রাখা হইবে। এ 


সম্বন্ধে ব্যাঙ্কসমূদধকে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হইবে। 


এই নুতল ব্যবস্থার ফলে কোনও ভোমিনিয়নের 
অধিবাসীর পক্ষেই ব্যক্তিগতভাবে রক্ষিত রৌপ্য 
সুদ্রাদি স্থানান্তরিত করার পথে কোনও বাধা 
থাকিবে না। 

দিল্লী ও পুর্বব-পাঞ্জাবের ব্যাঙ্কসমূহ 
সম্পর্কিত তর্ডিষ্যান্সের সংশৌধন-_-সরকারী 
সাছায্যপ্রাপ্ত পূর্ব-পাঞ্জাব ও দিল্লীর ব্যাঙ্কসমূহকে 
তাহাদের আমানতী টাকাব শতকরা ১০ ভাগ 
কেন্দ্রীয় সরকারে জমা দিবার আন্ত যে অডিস্কান্স 
ইতিপূর্বে জারি করা হইয়াছিল, সমপ্রতি তাহার 
কিঞ্চিৎ সংশোধন করা হইয়াছে বলিয়া এক 


সরকারী বিজ্ঞপ্তিজে প্রকাশ । 











ফ্যাক্টরী £ 
১নং মিল £ ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ 


বাজারের সেরা কাপড়-ঢাকেশ্বরী মিলের 
মিহি সুতায় নুন! শুন্দর, টেকসই অথচ সন্তা-- 


দি টবে কটন মিলঘ লিমিটেড 


অফিস: ২৪1২৫, শ্রীশদাস লেন, সঙ্গতটোলা। 
5 ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাত!। 


বিশেষ দ্রব্য £-_কাপড়ের বিলি-ব্যবস্থা গভর্ণমেন্টের নির্দেশানুষায়ী এখনও 
চলিতে থাকায় জনসাধারণের নিকট কাপড় আমরা এখনও স্বাধীনভাবে বিক্রয় করিতে 
পারিতেছি না। আশা করা যাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা রহিত হইবে 
এবং তখন আমরা সুষ্ঠভাবে দেশবাসীকে সেবা করিতে পারিব। 


শ্ীসূরধ্যকুমার বন্ছ, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর, 





ম্যানেঘিং এজেণ্ট। 





| ২ মিল: গদন৷ইল, নারায়ণগঞ্জ 





শস্ত ফলন বাড়াইবার নুতন উদ্ভম-_. 
কেন্দ্রীয় কৃষি-দণ্তরের একজন কর্মচারী এরূপ মন্তব্য, 
করিয়াছেন যে, গত চারি বৎসরে অধিক শল্ত- 
ফলাইবার জগ্চ গবর্ণমেন্ট যে সকল আয়োজন 
উদ্ভোগ করিয়াছেন চাষযোগ্য পতিত জমিঝে 
চাষাবাদের উপযুক্ত করিয়া লইতে না পারার সে 
সব বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশে: 
৫০ হাজার একরব্যাপী পতিত জমিকে চাষাবাদের 
উপযুক্ত করিয়া লইবার জগ্ত একটি পরিকল্পনা" 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত করিয়াছেন। একমাত্র 
সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া সমগ্র গ্রাচ্যদেশে এই 
জাতীয় এমন বৃহৎ পরিকল্পনা আর কোনও দেশে 
এ পর্যন্ত হয় নাই। যুক্তগ্রদেশের গল্গা-খাঁদর 
তৰাই অঞ্চলের এই বিরাট পতিত ভূমিটি কেবল 
জঙ্গল আর লম্বা ঘালে পরিপূর্ণ এবং ম্যালেরিয়া, 
মশকের বৃহৎ আড়ৎ এতদিন ছিল। গবর্ণমে্ট" 
প্রথমেই মশক ধ্বংসের কাজে হাত দিয়াছেন। 
পতিত জমিকে চাষাবাদের যোগ্য করিয়া, 
তুলিবার জন্ত প্রায় ১০ লক্ষ টাকার; 
ভারী যন্ত্রপাতিও গিয়া সেখানে পৌছিয়াছে এবং 
বর্তমান ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সেখানকার 
মাটিতে লাঙ্গল চালানো সুরু হইবে। যুক্তপ্রদেশ 
সরকার € বৎসরে ১ লক্ষ একর পতিত অমিকে- 
চাষযোগ্য করিয়া তুলিবার অগ্ত একটি পঞ্চ-বাধিকী- 
পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয়, 
যন্ত্রাদি ক্রয় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া যন্ত্র 
পরিচালক কল্পিবৃন্দ ও অন্তান্ত জিনিষপত্রাদি দিয়া 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশসমূহকে এই বিষয়ে, 
সাহায্য করিতে সিদ্ধান্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকার 
এই পতিত জমিকে চাষযোগ্য করিয়া পাঁচ বৎসর 
পরে যুক্তপ্রদেশ সরকারকে ফিরাইয়া দিবেন এবং- 
লাভ-লোকপান কোনও কিছুরই দাবী করিবেন? 
না। 


পাটের উপর শুদ্ধ অদাঁয় কেক্দ্র-জানা- 
গিয়াছে, পূর্ববঙ্গ সরকার পাটের উপর শুদ্ধ আদায়, 
করিবার অগ্ত নিয়লিখিত স্থানে ১৪টি কেন্দ্র স্থাপন, 
করিয়াছেন_-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুব্সীগঞ্চ,. 
ময়মনসিংহ, সরিষাবাড়ী (ময়মনসিংহ ), বরিশাল, 
টাদপুর (ত্রিপুরা ), হাজিগঞ্জ (ত্রিপুরা! ), আস্তগঞ্, 
ভৈরব ( ব্রিপুরা ), চৌমুহনী (নেয়াখাপি ), 
সিরাজগঞ্জ (পাবন! ), ঈশ্বরদি (পাবনা ), বেরা, 
€পাবনা ) এবং খুলনা । 


কলিকাতায় ভারতীয় লাক্ষা' গবেষণা" 
পরিষদের সম্ভা_গত ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতায় 
ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা কমিটির পরিচালক সমিতির 
সভায় সিদ্ধান্ত করা হুয় যে, নামকুনের (রচী)' 
ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা পরিষদটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 


' লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। 


লগুনের গবেধণা পরিষণটি বন্ধ করিয়া দেওয়ার 
সিদ্ধান্তও কমিটি গ্রহণ ৰুবিয়াছেন। পরিষদের 
সর্তাবলীর বিবরণে দেখ! যায় যে, গত বৎসর 
লাক্ষার দাম বেশী হওয়া সত্বেও বিদেশ ইহার 
চাহিদা বাড়িয়াছিল। আলোচ্য সময়ে কমিটির: 








২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ] 


আধিষ্ক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
লাক্ষা চাষের উন্নতি বিষয়ক নানাবিধ আলোচনা ও 
‘কমিটি করিয়াছেন। 


স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের যন্ত্রপাতি ও 
সাজসরঞজাম উৎপাদন স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের 
যন্ত্রপাতি ও সা্জসরপ্রাম উৎপাদন সম্পৰ্কিত বিষয়ের 
আলোচনাকালে জানা যায় যে, উল্লিখিত যন্ত্রপাতি 
উৎপাদনের জন্ভ কারধানা স্থাপন সম্পর্কে দেশের 
কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতির সহিত আলাপ- 
আলোচনা চলিতেছে। উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী 





হইলে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ভারতীয় 


যুক্তরাষ্ট্রে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন যন্ত্রপাতি উৎপাদন 
সম্ভব হুইবে। 


ভারত-জার্াণীর মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি 
প্রকাশ, গত ১৩ই ভিসেম্বর বালিনে ভারত ও 
জার্দাণীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক 
জব্যাদি ও কুধিকার্যের যন্ত্রপাতি রপ্তানি সম্পর্কে 
ছইটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। যুদ্ধের 
পর এই সর্ধগুথম ভারত ও জর্াপীর মধ্যে বাণিজ্য 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল । 


বিহারের সমস্ত সরিষার তেলের কল 
বন্ধ--বিহার সরকার খইলের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বজায় রাখায় ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বিহার অয়েল 
মিল এসোসিয়েশন বিহারের সমস্ত সরিবার তেলের 
কল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এসোসিয়ে- 
শনের পক্ষ হইতে জানান হুইয়াছে যে, বিহারের 
তেলের কলগুলি অন্থান্ত প্রতিবেশী! প্রদেশের 
_ তেলের কলের সহিত প্রতিদবন্বিতা করিতে পারে 
না, কারণ শেষোক্ত কলগুলি খইল বাবদ পূর্বোক্ত 
কলগুলি অপেক্ষা আধাদর পার । 


পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিন চালক, সারেং প্রভৃতির 
অভাঁব--গত ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ভারত 
গব্ণষেন্টের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের 
পুনর্ধমতি ও বিনিয়োগ দপ্তরের অধীন বিনিয়োগ 
উপদেষ্টা সমিতির এবং কারিগরী ও পেশীাদারী 
শিক্ষা সাব কমিটির বিশেষ বৈঠরু হইয়া গিয়াছে। 
অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গের জন্ত ট্রেপের ইঞ্জিন চালক, 
ফায়ারম্যান, সারেং এবং নদী ও সমুদ্র যান চলাচল 
সংক্রান্ত অগ্ভান্ শ্রেণীর কম্মীদের শিক্ষার জন্ক এক 
পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
 ভূতপূর্বব সভাপতি স্তার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে 
সভাপতি করিয়া এ বৈঠকে এক সাব কমিটি গঠিত 
হুইয়াছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বের 
শ্রমমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ ম্ুরেশচন্দ্র বন্যোপাধ্যায়। 


ভারতে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
সম্প্রতি কলিকাতায় সর্দার বাহার স্তার দাতার 
সিংএর সভাপতিত্বে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতির 
এক বৈঠক বসিয়াছিল। ভারতীয় ভোমিনিয়নে 
পাট উৎপাদনের দ্বিক দিয়া' আর্থিক লাভ কিরূপ 
হইতে পারে, সে সন্ধে তথ্যাদি অনুসন্ধানের 
অন্ধ অবিলম্বে পাঁচটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের 
সিদ্ধান্ত বৈঠকে করা হইয়াছে বলিয়া জান! 
গিয়াছে। প্র পাচটি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে ছুইটি 
পশ্চিম বঙ্গে, একটি আসাম, একটি বিহার ও 
+ আর একটি উড়িয্যায় স্থাপিত রইবে। 
৪ 


আর্থিক জগৎ 


চান্দিন! প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা_ 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট চান্দিনা প্রজাদের স্বার্থ 
ও অধিকার নিয়গ্রণের জঙ্ক ব্যবস্থা পরিষদের 
আগামী অধিবেশনে এক বিল পেশ করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও 
প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট যে বিল পেশ 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে চান্দিনা 
প্রজ্ঞাদিগকে বাস্তবপক্ষে রায়ত ও ফোফর্ণ রায়্তের 
সকল অধিকার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 

খাত সরবরাহের জন্য বস্তার অভর্শর-_ 
আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী হইতে জুন মাগের মধ্যে 
১ কোটি ৮০ লক্ষ ঘস্তা সরবরাহ করিবার একটি 
অর্ডার ভারতীয় পাটকল সমিতির কমিটি গ্রহণ 
করিয়াছেন। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ৬০ লক্ষ 
বস্তা সরবরাহ করা হইবে তাহা শতকরা ৯১৯২ 
টাকা দরে এবং অপরগুলি শতকরা ১১৭২ টাকা 
দরে দেওয়া হইবে। আভ্যন্তরীণ খাত্তদ্রব্য 
সরবরাহের জন্ত বস্তাগুলি ভারত গবর্ণমেণ্টেকে 
সরবরাহ করা হুইবে! 

ইণ্ডিয়া অফিসে সংগৃহীত দ্ৰব্যসমূহ-- 
পুরাতন ইণ্ডিয়া অফিসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
কর্তৃক সংগৃহীত ছৃপ্রাপ্য পধি, খ্যাতনামা 
শিল্পীদের দ্বারা অক্ষিত চিত্র সমূহ, প্রাচীন নিদর্শন, 
নথিপত্র প্রভৃতির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ 
ভারত এবং পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
নিযুক্ত তথ্য সংগ্রহ কমিটি আলোচনা করিবেন 
বলিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান 
অফিসের প্রাক্তন স্থায়ী আগার সেক্রেটারী 
ইহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। ইণ্ডিয়া অফিসে 
কি কি দ্রব্য রহিয়াছে এবং সেগুলি কোথা হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে তৎসম্পর্কে কমিটি একটি বিবরণ 
রচনা করিবেন। | | : 


খেয়ালীর খাতা 

(৫৭৫ পৃষ্ঠাৰ পর ) 
অবসর নাই । রেডিওর কথাটা এই জগ্ঘ উল্লেখ 
করিলাম যে, পৃথিবীর কোন দেশে, কোন বেতার 
কেম হইতেই লিখিত ছাড়া অষ্ট বক্তৃতা করিতে 
দেওয়া হয় না। শে দ্বিক দিয়া নেহরু নতুন 
ইতিহাস হুৃষ্টি করিয়াছেন। অত্যন্ত অনিচ্ছায় 
নিরুপায় হইয়াই করিয়াছেন। দিল্লীতে দাঙ্গার 
সময় নেহরু বেতারে জনসাধারণের উদ্দেস্তে বক্তৃতা 
করিবেন বলিয়া দুদিন পূর্বে ঘোষণা করা 
হইয়াছিল। কিন্তু দাঙ্গা থামাইতে সহবের সর্বত্র 
তিনি নিজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। রাত্রিতে 
বেতার বক্তৃতার নিদিষ্ট সময়ে সোজা এক দাঙ্গা! 
বিধ্বস্ত এলাকা হইতে বেতার কেন্দ্রে হাজির হইয়া 
বলেন, ‘বদ্ুগণ, আমি এইমাত্র দাঙ্গার জায়গা 
হইতে আসিলাম, যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই 
বলিতেছি, বক্তৃতা লিখিবার মতো ছুই মিনিটও 














৫৭৫ 


কলিকাতায়ও ময়দান হইতে ফিরিয়া রাত 
আটটায় বেতার বেন হইতে তিনি হিন্দী ও 
ইংরাজীতে যে বক্তৃতা করেন তাহা extempore | 
না করিয়া উপায় ছিল লা। ময়দানে সভার 
উদ্তোক্তারা যে কেলেঙ্কারী করিলেন, তাহার পরে 
নেহরুর পক্ষে বেতারের মারফতেই জনসাধারণের 
কাছে কিছু বলিতে হইল। অথচ বেতারে যাওয়ার 
পূর্বে বাংলা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী ও অন্তান্ত কয়েকজন 
বিশিষ্ট জননেতাকে তিনি ইপ্টারভিউ দিতেছিলেন। 
ছুই দণ্ড একেলা রছিবেন এমন সাধ্য নাই, বক্তৃতা 
লেখা দুরে থাকুক । 


হজ * * চা 


পোমবারে সভার আয়োজন কাছারা 
করিভেছিলেন জানি, না। প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটি ব! গবর্ণমেপ্ট যেই হউন, তাহাদিগকে 
উপযুক্তরূপে গালি দিতে হইলে অভিধান বছিভূ্তি 
ভাষা ব্যবহার করা দরকার! কর্ম্মকর্তাদের লোকে 
যে সেদিন আক্রমণ করে নাই, তাহ! শুধু ভারতীয় 
চরিত্রের অসাধারণ সহিষুতার কারণে । জগতে 
অনেক অব্যবস্থার কাহিনী ও অকর্দপ্যতার উদাহরণ 
আছে, কিন্ত সোমবারের সভার ব্যবস্থাপকেরা . 
সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। তাহার! 
একনেরা মিতয়ম্‌ | 


পাবলিক মিটিজে মেয়েদের অন্ত পৃথক স্থানের 
প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। পত্রিকার 
রিপোর্টারদের জঙ্ক আলাদা আয়গা রাখাঁও মন্দ নয় 
কিন্ত সরকারী কর্দচারীদের জগ্ঠ রক এ" “রক বি? 
এরকম ইয়াকির অর্থ, কী? গেজেটেড অফিসার 
ও সাধারণ চাকুরিয়াদের মধ্যে যে জাতিভেদ 
রাইটাস” বিজ্ডিংসে আছে তাহাকে মন্থুমেন্টের 
তলায় টানিয়া আনার ছূর্ধ,দ্ধি কাহার মাথায় 
আসিয়াছিল? পণ্ডিত নেহরুর জনসভায় লোক 
সংখ্যা যে সাত আট লাখের কম হইবে না (প্রকৃত 
পক্ষে দশ লাখের উপরে হইয়াছিল) ইহা কল্পনা 
করিবার মতো বুদ্ধিটুকু ধাহাদের ঘটে নাই, 
তাহাদের ঘাপ খাওষা প্রয়োজন এবং সাত আট 
লাখ লোকের জনসভায় আলাদা ‘রক’ রাখিতে 
হইলে তাহা যে বাশ বাধিয়া চলে না; পাক] দেয়াল 
গীথিতে হয়-__এহটুকু যাহারা না বোঝেন তাহাদের 
মাথায় ঘোল ঢালা উচিত। 


Ld Ld 

. মিটিং বেলা চারটায় সুরু হওয়ার কথা। কিন্ত 
সাডে দশটার সময়েই মহুমেণ্টের নীচে হাজার 
দশ বারো লোক জড় হইয়াছিল, বেলা ১টার 
সময়ে লাখ পাঁচেক | তিন চার ঘণ্টা সময় হাতে 
থাকা সত্বেও কেন অধিকতর লাউড স্পীকারের 
ব্যবস্থা করা গেল না? কলিকাতা সহরে যে-সকল 
রেডিওর দোকান আছে তাহারা প্রত্যেকেই 
বিনামূল্যে রেডিও দিতে রাঁজী হইতেন এবং দিতে 
গৌরববোধ করিতেন। উদ্ঘোক্তার] কেন চেষ্টা 
করেন নাই? আশ্চর্য্য নয় পণ্ডিতজী নিছে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধছইয়া ছুই একজন হোম্বাচোম্রা 
নেতাকে ভত্স্না করিয়াছেন। নেহরুকে যাহারা 
কিছুমাত্র . জানিয়াছেন তাহারাই স্বীকার করিবেন, 
তিনি সব সহ করিতে পারেন, সহিতে পারেন 
লা শুধু—indiscipline এবং 10561101500 


সেদিনের সভায় এই ছুইটিরই চূড়ান্ত পরিচয় ছিল। 
খেয়ালী 


এম্পায়ার অব.ইগ্ডিয়া লাইফ এস্ল্যরেন্স 
কোং, লিঃ 

সম্প্রতি এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এস্থাযরেন্দ 
কোং লিঃ-এর ১৯৪৬ সালের বাধিক রিপোর্টের 
সঙ্গে যে উদ্বর্তুপত্র সমালোচনার্থ আমাদের হ্স্তগত 
হইয়াছে, তাহাতে আলোচ্যবর্ষে সকল দিক 
দিয়াই “এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়াই উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমরা 
আনন্দিত হুইয়াছি। আলোচ্যবর্ষে “এম্পায়ার অব 
ইণ্ডিয়া’ ৪ কোটি ৭১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৭৭ টাকার 
নৃতন বীযার জন্ত ১৮ ' হাঞ্ষার ৯৫টি প্রস্তাব পায়, 
ইহার মধ্যে ১৫ হাতার ৩৫৫টি প্রস্তাবে 
আঁলোচ্যবর্ষে শেষ পর্য্যন্ত ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ 
€ ছাজার ৯১৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা 
হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষের নূতন কাছের অস্ত 


গত বৎসরের তুলনায় বদ্ধিত ,৩ হাজার ৬৭২টি, 


পালিসিতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে । 
এক বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ ১ কোটি ৩০ 
লক্ষ টাকারও উপর বুদ্ধি পাওয়ায় 'এম্পারার অৰ 
ইত্ডিয়ার? প্রতি জনসাধারণের বিপুল আস্থাই সুচিত 
হইতেছে, সন্দেহ নাই। ' | 
আলোচ্যবর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ' এম্পায়ার অৰ 
ইত্ডিয়ার আয় দীড়াইয়াছে ৯৪ লক্ষ ৩০ হাজার 
€৬২ টাকা! ইহা গত বৎসরের প্রিমিয়ামের আয় 
হইতে € লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা বেশী। দাদনী 
তহবিলের উপর আদায়ী দু ও অন্তান্ত শ্রেণীর আয় 
লইয়া আলোচ্যবর্ষে এম্পয়ার অব ইত্ডিয়ার মোট 
আয় দাড়াইয়াছে ১ কোটি ২০ লক্ষ » হাজার ৫৮৬ 
টাকা। | 
আলোচ্যবর্ষে পালিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ 
১৪ লক্ষ ৩৩ ছাতার টাকা, পলিলির মেয়াদ পূর্ণ 
হওয়া বাবদ ৩£ লক্ষ টাকা দাবী হুয়। পলিপি 
প্রাহকগণের মৃত্যু বাবদ আলোচ্যবর্ষে গত 
বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা কম দাবী 
হয় এবং পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ 
আলোচ্যবর্ষে গত বৎসরের তুলনায় ৪ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা বেশী দাবী হুয়। পলিসির মেয়াদ 
পূর্ণ হওয়া বাবদ টাকার দাবীর ক্রমবর্ধমান 
পন্সিষাপ কোম্পানী ও পলিসি গ্রাহক উভয়েরই 
স্বার্থের অন্কুল বলা চলে । ১৯৪৫ সালের শেষে 


কোগ্সানা প্রসঙ্গ 
'এষ্পায়ার অব ইণ্ডিয়া" জীবনবীমা তহবিলের 
পরিষাণ দড়াইয়াছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। 
আলোচ্য বর্ষে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭কোটি ৪৯ লক্ষ 
টাকারও উপর দীাড়াইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে 
ভীবনবীনা তহবিলের পরিমাণ এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়া 
খুবই কৃতিত্বের বিষয় বলিতে হইবে । আলোচ্য 
বর্ষে কার্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানীর 
রিনিওয়েল প্রিষিয়ামের শতকরা ৯৮ তাগ মাত্র 








' ব্যয় হইয়াছে। “এম্পায়ার অব ইত্তিয়ার” পরিচালক- . 


বৃন্দে বিবেচনা সম্মত উপায়ে এবং দুরদৃষ্ি 
সহকারে কফোম্পানীব কার্ধ্য নিয়ন্রণ করার ফলেই 
বর্তমানের এই ছুর্স,ল্যের বাজারেও কোম্পানীর 
ব্যয়ের হাব এত কম দ্রীডাইয়াছে। আলোচ্য 
বর্ষের শেষে 'এম্পয়ার অব ইপ্ডিয়ার” মোট সম্পত্তির 
পরিমাণ দাডাইয়াছে ৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ২৫ হাজার 
৮৮৩ টাকা । উদ্বর্তপত্রের বিবরণাদি হইতে ইহা 
সুল্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ‘এম্পয়ার অব ইত্ডিয়ার+ 
দাদ্ননীতি সম্পূর্ণ নিরাপদ অথচ লাভজনক । 
আলোচ্যবর্ষে কোম্পানী আয় কর দিয়াও দাদনী 
তহবিলের উপর নীট শভ্করা ৩২১ টাকা হারে 
স্থদ অর্জন করিয়াছে । ' 


" এম্পায়াৰ ' অব ইত্ডিয়া আলোচ্যবর্ষে 
অংশীদারগণকে আয়কর মুক্ত ৭1%* আনা হারে 
প্রতি শেযারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে । প্রতি 
শেয়ারে ২।৮* আনা হারে আয়কর মুক্ত বোনাস 
দেওয়া হইয়াছে | বোনাস ও লভ্যাংশ সমেত 
প্রতি শেষারে আষকর যুক্ত ১০২ টাকা দেওয়া 


হুই়াছে। 


আমরা এট ক্নপ্রিয় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটির 
অব্যাঞ্ছত উন্নতি ও স্থাযিত্ব কামনা করি। 


নূতন যৌথ কোম্পানী 

সাইন জানিস লিঃ_ভিবেইর_-মিঃ 
মনোরঞ্জন ঘোষ। রেঞিষ্টার্ড অফিস-_-৭৭1, 
রাজা বগস্ত রায় রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন_-€ লক্ষ টাকা ধিষেটার মালিক ও 
ম্যানেভার । 

নাগার্ুন AG ওষধালয় 
ম্যানেজিং ভিরেউর-_মিঃ মতিলাল চক্রবর্তী । 





লি নন ম্বাক্গ্ত অব ইনি হি ভিনও 
১. স্থাপিত--ডিসেম্বর-_১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 


অনুমোদিত মূলধন ৩০, ২৩৪৫৩ ত টাকা 


বিলিকৃত মূলধন 
হিক্ৰীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 


ষ্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারন্যান | 
লগুন এজেণ্টস্‌ £ বারকেস ব্যাঞ্গ লিঃ ও বিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ লিঃ | 


৫১৭৬০ ৪১৫৮২ টাকা 
৩,১৪৪২০ ৬৮০৭ টাকা 







কলিকাতার শাখাসমূহ-_দেন 


রিজার্ভ ও অন্কান্ত তহবিল 
₹৪৭৭5৫০,5৭5৭ টাকা আমানতের পরিমাণ (৩*-৬-৪৭ তারিখে) ১২১৮৪৯১৮৩৪৭ টাক 


৩,৯৮০৫১ **০*২ টাকা 


হেড অফিস--মহাল্স গান্ধী রোড, লো বোম্বাই 
ভারতের সর্বত্র গু৬৬টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, সি, 57 
নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ 2 দি গ্যারাট্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইরর্ক 


ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কাধ্য কর! হর ] সর্থাবলী পত্র লিখির! জানুন । 
অফিস-_১*০, লেতাজী সুভাষ রোড, বড়বাজার-_-+১, ক্রশ স্ট্রীট ৪ মিউমার্কেট--১০, লিওসে ষ্টরীট 


মেয়ার মিলস লিঃ_-১৯৪৭ সালের 


বেঝিষ্টার্ড অফিস-_ডাঁরমুহারবার, ২৪ পরগণ] 1, 
অন্ুযোদিত মুলধন--€ লক্ষ টাঁকা।, উধধের 
ব্যবসা । 


লাইফ অব ইণ্ডিয়া লিঃ_ডিরে্টর--মিঃ 
রামপদ চৌধুরী। রেন্িষ্টার্ড অফিপ--১৪এ 
অমৃত ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত | 
মূলধন--€০ হাক্ার টাকা | সংবাদপত্র প্রকাশক । 
জেমো এগ্রিকালচার লিঃ__ডিরেক্টর-- 
মিঃ শৈলেন্্রনাথ রায়। রেঞ্জিষ্ার্ড অফিস-_পোঁ 
খাগড়া, মুশিদাবাদ। অনুমোদিত মৃূলধন--১ লক্ষ 
টাকা । ৰনজ্দ্ৰব্যাদির কৃষিকার্ধ্যের ব্যবসা । 


কনকর্ড পাবজিকেশনস্‌ লিঃ_-ডিপেইর-_. 
মিঃ, মধীন্গ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস-_৫২।৭ 
যৌবাজার ষ্্রীট, কলিকাতা । অন্মোদিত মূলধন 
--€ লক্ষ টাকা। সংবাদপত্ৰ গ্রকাশক। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ইণ্ডিয়ান কেবল কোং, লিঃ--১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৬২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের 
জঙ্কুও অক্টরক্রপ হারে জন্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১২২ টাঁকা। ইহার পূর্ব বৎসরের 
অন্ত কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। 


ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটির বৈঠক-_গভ 
১৩ই ও ১৪ ডিসেম্বর নয়া দিল্লীতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত বথুখম চেটির 
সভাপতিত্বে ্যাণ্ডিং ফাইন্তান্স কমিটির অধিবেশন 
হয়। ভরতে টেলিফোনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন, 





বেতার প্রচারের উন্নতি বিধান. প্রচার ফিল্ম গ্রহণ, 


পুনঃ প্রবর্তন ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠাগুলির মান 
নির্ধারণ কমিটি গঠন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি 
সভায় আলোচিত' হয়। 

ভারতের খনিজ জম্পদ-__ভাঁরতের খনিজ 
সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জগ্ক ইত্ডিয়াঁন 
একাডেমী অব সায়েন্সের (বাঙ্গালোর ) অধীনে 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । স্যার সিভি 
রমণের অধীনে উক্ত প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালের 
সার্চ হইতে কান্ত আরম্ভ করিবেন। এই কাজে 
ষ্যাণ্ডিং ফাইন্কান্স কমিটি এককালীন তিন লক্ষ * 
টাকা মঞ্জুর করিবেন | , 

কাপড়ের কলের গবেষণাগার স্থাপন 
আমেদাব।দে একটি কটন টেক্সটাইল গবেষণাগার 
স্থাপনের আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে জানা 
দিছে 

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের 
জন্য টাক! মঞ্জ,র-_বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা 







স্তামবাজার--১৩৩, কর্ণওয়ালিস ট্রাট ॥ হাটখোলা-_+8, শোভাবাজার দ্রীট ; ভবানীপুর-_-৮-এ, রস! ঘোভ। বঙ্জদেশ__ডাকা, 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ মীরকাদিম, জলপাইগুডি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈয়ববাজ্জার, নয়বনসিংহ, কালিংপণ্ড, 
রায়গঞ্জ, চাদপুর, কুল্‌টা এবং যোলপুর | বিহার-জাহসেদপুর, মজাক পুর, সাসারাষ, গরা, ছাপরা। জয়নগর, সীতানারি, বেটিয়া, 
| মধুবাদী, খাঁগাড়িয়া, রকসউল, নৌগাছিরা, ভাগলপুর, পাটনা, পাটমা সিটি, কাটিছার, কিবাপগ্র্জ, করবেশগঞ্জ, সাহ্েগপ্র, 
বালিয়া, বৈরাগলিয়া, কলগন সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বদযংধি ও বক্সার | উভিন্যা- সন্বলপুর, রারগড়। বালেশ্বর । 






প্রসারের অন্ত হীরক-ঘয়ন্তী উপলক্ষে এলাহাবাছ 
বিশ্ববিস্তালয়কে ভারত গবর্ণষেন্ট ১০ লক্ষ টাক! যর 
করিয়াছেন। রর 






টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৯শে ডিসেম্বর--সত সপ্তাহে 
-কলিকাতার টাকার বাজারে টাকার যে চাহিদা 
-পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা- 
ব্যাহত হয় নাই, পরস্ত আলোচ্য সপ্তাহে গত 
সপ্তাহের তুলনাযও টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। 
শেয়ার বাঞ্ধারে বেচাকেনা বুদ্ধি এবং পশ্চিমাঞ্চলে 
শন্তের বাঁজারেব প্রয়োজনই এই চাহিদ! বৃদ্ধির 
অগ্ভতম প্রধান কারপ। তবে পাকিস্থানে ডাক 
চলাচল ব্যবস্থাব গোলযোগের জন্য পাট সংগ্রহ 
ব্যাপাবে টাকা খাটান যাইতেছে না, ইহাও লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । আলোচ্য সপ্তাছেও বিভিন্ন 
ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে চাহিবা মাক্র পরিশোধযোগ্য 
খাণের সুদের হার ছিল শতকরা বাধিক ॥০ আনা। 
গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমে্ট 
"তিন মাসের মেয়াদী ৎ কোটি টাকার ট্রেল্জারী 
-বিলের যে টেগ্ডার আছ্বান করিয়াছিলেন, তদ্বাবদ 
মোট আবেদনের পরিমাণ দীভাইয়াছিল ২ কোটি 
২৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা'। ৯৯৮০০ আনা এবং 
'তদুর্ধ মূল্যের আবেদন সমস্তই মঞ্জুর হইয়াছে? 
'নিষ্ব মূল্যের আবেদন সমস্তই অগ্রাহ হইয়াছে। 
. মোট ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী 
"বিল গৃহীত হুইয়াছে এবং সুদের হার ধার্য্য হইয়াছে 
শতকরা বাধিক 1০ আনা। 
আগামী ভই জানুয়ারী নঙ্গলবার বেলা ষ্্যা গার্ড 
-টাইম ১১টা পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবং €ই জামুয়ারী 
সোমবার কান্দকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বোম্বাই, 
কানপুর এবং মাক্রাজে ভারত গব্ণমেণ্ট কর্তৃক 
আহৃত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার 
-টেস্তার গৃহীত হইবে। যাঁহছাদের আবেদন মঞ্চুর 
হইবে, তাহাদিগকে ৯ই জানুয়ারী শুক্রবার টাকা 
দাখিল করিতে হইবে । অগ্থাগ্ত সর্ভাদি পূর্বববৎ। , 
গত ১২ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেন্ট মোট ৭ কোটি 
২৩ লক্ষ টাকার ট্রেঙজারী বিল রিভার্ ব্যাঙ্কের হস 
" বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 
আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাঁতার বিনিময় বাজারে 
রপ্তানী বিল সংক্রান্ত কাঁঙ্তকারবার উল্লেখযোগ্যভাবে 
-বৃদ্ধি পায়। রেমিটেদ্দের কাজবর্পও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ৰুলিকাতা ও বোম্বাই উভয় স্থানেই বিভিন্ন 
-ব্যান্ধগমৃহের মধ্যে ষ্টাপিং কেনাবেচা তালই হইয়াছে, 
তহে সপ্তাহের শেষের দিকে ষ্টালিং বিক্রয়ের 
আগ্রহের বিশেষ অভাবই পরিপ্ফুট, হইয়া উঠে। 
‘ নিম্নে বাটার হার দেওয়া হইল £-_ জি 
টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায় ),-.১ শিঃ ৫উ২ পেঃ 


ওঁ দৰ্শনী (Ey. 2 শি ১672 
ভি, এ, তিন মাঁস (9৮) ০৯০১ ৬ 2 
ভি, এ, চার মাস (১, » ) ১৮০৯১ ভি), 
"ডলার প্রতিশত ৩৩১৮০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব--রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
১২ই ভিসেম্বরের হিসাব দৃষ্টে ডানা যায় যে, এ 
-তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২১৫ 
কোটি ৭১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ 


বাজারের হালচাল 


পুর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১২০৮ কোটি ৮২ লক্ষ 
৫১ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ১৩ই 
ডিসেম্বর তারিখে ইহার পরিষাণ ছিল 
১২১৯ কোটি ১৬ লক্ষ ‘৮৩ হাজার টাকা। 
গত ১৫ই ডিসেম্বর ভার্যিখ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ভারতে ৬৫৬ 
কোটি ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ও ৩১২ কোটি 
৩৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং পাকিস্থান 
৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ও ৩০ কোটি 
২৪ লক্ষ ৯৫ হাভার টাকা! এক সপ্তাহ পূর্বে উছ্বার 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ভারতে ৬৫৪ কোটি ৪২ 
লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ও ৩১১ কোটি ৩৬ লক্ষ 
৬৬ হাজার টাকা এবং পাকিস্থালে ৭৭ কোটি 
৪৭ লক্ষ ৮১ হাতার টাকা ও ৩০ কোটি ৮৯ লক্ষ 
৭৬ হাজার টাকা । ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
তারিখে রিজার্ভ ব্যাক্ষের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগমূহের 
চলতি স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭৩৮ কোটি ৮ লক্ষ ১ হাজার টাকা ও ৩৩০ কোটি 
৯১ লক্ষ ৬ হাজার টাকাঁ। . 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৯শে ভিসেম্বর-_গত সপ্তাছে 
কলিকাতার শেয়ার বাজ্জারে যে উন্নতি পর্নিপ্ফুট 
হইযা উঠিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাছে তাহা বহুলাংশে 


“ব্যাহত হয়| বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষোপলক্ষে 


কলিকাতার শেয়ার বাঁজার বন্ধ থাকিবে বলিয়া 
শেয়ার বাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্ররেচ্ছু -অনগণের 
মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তিই প্রবল 
হইয়া উঠে। তাছাড়া এসোসিয়েটেড চেম্বার 
অব কমার্স হলে গত সোমবার ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে বক্তৃতা করেন 
তাছা-বোম্বাইয়ের ব্যবগাষী মহল বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ার সযূহ্রে দর বৃদ্ধির প্রতিকূল বলিয়াই মনে 
করেন। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার 
বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ 
ভাবের ইহাও অগ্চতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। 
আলোচ্য সপ্তাহের ' সোমবার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারে অনেকটা নিন্ডেদ্ভাৰ দেখা যায়। বাজারে 
কাব্কর্ম মাঝামাঝি ধরণের হয়। লাতান্বেষিগণের 
অতিরিক্ত মুনাফাদারী প্রবৃতিই সোমবারে 
বাজারের অপেক্ষাকৃত নিষ্ভেদ অবস্থার জদ্ভ দায়ী। 


মঙ্গলবারেও বিভিন বিভাগীস্ব শেয়ার সমূহের 
দরে কোন উন্নতি দেখা না গেলেও, মঙ্গলবারে 
বাজারে কাজকর্শখ ভালই হয়। বুধবারে শেয়ার 
সমূহের দরের অবনতি অব্যাহত থাকিলেও বাজারে 
শান্ত অথচ দৃঢ় মনোভাব বিস্ধমান থাকে। 
বৃহস্পতিবার শাস্ত, নিষ্ভেজ অবস্থার মধ্যে বাজার 
খুলিলেও, শেষের দিকে বর্ধপ্রবণতা ফিরিয়া 
আসে, তবে বৃহস্পতিবারও বিভির বিভাগীয় শেয়ার 
সমূহের দরে কোন উন্নতি.পরিলক্ষিত হয় না। 

অস্ত শুক্রবার আবার কলিকাতাঁর শেয়ার 
বাজারের শেয়ায় ক্রয়-িক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে 
আস্থা ফিরিয়া আসে । "শুক্রবারে শেয়ার সমূহের 
দরের সামাগ্ত উন্নতি হইলেও, বাজারের কাজকর্ম 
খুব সামান্তই হয়। আগামী ২রা প্রাহুয়ারী 
কলিকাতা শেয়ার বাজার পুনরায় খুলিবে। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৯শে ভিপেত্বর-__-আলোচ্য 
সপ্তাহে পাটের সকল বাদ্ধারেই তেজী ভাব 
পরিস্ফুট থাকে । সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
১ কোটি ৮০ লক্ষ বস্তার অর্ডার ভারতীয় পাটকল 
সমিতি পাইয়াছেন। জামুয়ারী-জুন মাসে 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে হেভি লিঙ্ঞ ও বিটুইন 
সরবরাঁছের জগ্ঞই এই অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । 
পাঞ্জাবে গোলবোগের জঙ্ভ “হেভি সিজ' ক্রয় 
ব্যাপারে যিলওয়ালাগণ তেমন আগ্রহ প্রদর্শন 
করেন নাই। গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক অর্ডার 
অবশ্য এই ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। 
মফঃম্বল হইতে পাটের আমদীনী ব্যাহত হওয়ায় 
কাচা পাটের দরেও উন্নতি লক্ষা করা গিয়াছে। 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১৯শে ডিসেম্বর --আলো/ 
সপ্তাহের প্রথমদিকে চাহিদ! বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
যোনার দরে তেল্ীতাব ' পরিস্মুট হইয়া উঠে। 
আলোচ্য সন্তাহের প্রথমদিকে সোনার দর ১০৭৪০ 
আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সপ্তাহের শেষের দিকে 
লাভান্বেবিগণের মধ্যে মুনাফাদারী প্রবৃত্তি প্রবল 
হইয়া উঠায় সোনার দর আবার ১০৬1০ আনা 
দাড়ান | আলোচাঁ, সপ্তাছে প্রতিথণ্ড গিনির 
সর্বোচ্চ দর ছিল ৬৯০০০ আনা এবং সর্ধনিয় দর 
দাড়াইয়াছে ৬৯৪০ আন]। 

ক্ূপা-_সোনার দরে আলোচ্য সপ্তাহে উঠা- 
নামা করিলেও, রূপার দরের তেজীভাব সপ্তাহের 
আগাগোড়াই বিস্তামান থাকে । আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১৭২৪০ আনা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 


বাংলার 
-মোহিনী মিলম্‌ লি 


| ওই চ্িজ্লেম্ত্র - 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 
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শি 





সোনার দর- প্রতি তরি ( কলিকাতা ) 

এ (বোম্বাই) 
কুপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) *** 

প্র ই € বোদ্বাই ), * 
পিনির দর-_গুতিখানা (কলিকাতা) 

ঞ গর (বোদ্বাই ) 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার, - 


(শতকরা বাণিক) *** 
কোম্পানীর কাখজ-_ 


ফোম্পানীর কাগজ--শতকরা ৩ সুদের 
৩২ টাকা সুদের খপপল্স (-১৯৬৩-৬৫ ) 
৩২ টাকা সুদ্বের ধণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) 
৪২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) 
৫২ টাক] সুদের খণপন্রে € ১৯৪৫-৫৫) 

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি,ক-_' 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 
রী কর্পোরেশন-_অন্ি 


ব্যাঙ্ক --রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ee: 


ইউনাইটেন্ড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক 


ভারত ব্যাঙ্ক 

কয়লা বরাফর কোন্‌ কোং 
তালচের ৬... 
ৰাণীপঞ্জ রঃ 
ইকুইটেবল » « 
সাউথ করণপুরা 


ভুলনবরারি 
সেণ্টাল ইণ্ডিয়া 
নিউ চুরুলিয়া 
যোগতা 
ভাঙ্গগোর! 
সিয়ারসোল 
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হেড অফিস-_১৪, নেতাজী সুভাষ 
বাঞ্চ-বড়বাজার, স্টামবাজার, 


১২ই ডিসেম্বর 





রড 


আর্থিক জগৎ 


ll 





সাপ্তাহিক বাঁজার দর 


১৯ 51/০ 


১০ ৭1৬/০-১০৬1/০ 


১৭১০ 
১৬৯1৮০-১৬৮৮০ 
৬৯1০ 


১০২/০-১০২২ 
১১৩৮০ 


৩৮1%০-৩৭7৩/৪ 
৩৩1১/০-৩২1০ 
১২/০-১১7৬ 
১৩০-১৩১, 
২৬।৮%০-২৬৯, 
৮৪৮%০-৮০%৩ 
১১1৮০ 
১২০/৩-১০/৩ 
81০-৪%০ 
৩%৩/০ -৩1৬/০ 
‘১১৮০০-১১৭২ 
১৯০%/০-১৮1০/৬ 
2১৪২ _১২॥৬ 
৪৬২-৪৪1৩ 
" ৯৬1৩ 
২৯1০-২৮৭০ 
৮৪৮০ 
৫১৪০ 
৩৪৯ 
১৪৮০-১৪।০ 
১২৪% ০-১২২, 
৬11%/০-৬|1০ 


ব্যাক 


3 





.১০৬]০ 
১০৯০/-১০৫W/ 
” ১৭২২ 
১৬১৪।০-১৬৯%৪ 
৬৯০০ 
8৮1০... 


~~ 


৯ ৭২৩/০-১৩২২ 


৩৭1০-৩৭৮/৩ 
"oR 
১১]০-১১|০/০ 
১৩1%/০-১৩1০ 
২৬%০-২ ৫৮৮০ 
৮1/৩-৮/৩ 
১১1০০ 


২১২7/৪-১ ১৭৩ 





৪৩/০-৪/০ 
৩০ ০-৩|]০ 
১১৮৭ 
৮৮০০৭ 


১৪৮%০-১হ০ 


২৮৮৮০-২৮৪০ 
৮1০-৮৯ 
৩২।০-৩২1%০ 
৫১1৩ 
৩৩|০/* 
১৪ ০-১৪০ 





কলিকাতা । ফোর--ক্যাল ৫৯৮৯ 
ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 


. উপযুক্ত সিক্িউল্লিটিতে টাকা! ধাল দেওয়। হয়। 
সকল প্রকার ব্যান্কধিং কার্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর- ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি 


জেনারেল ম্যানেজার_ মিঃ এল্‌ঃ 
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-১২1/০-১১৮০%০ 


১৮৮০০-১৫|৩ 








[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ 








১৫ই ভিলেম্বর | ১৪ই ভিসেম্বর | ১৭ই ভিলেম্বর 





১০৬0/০ ১০৬1/৩ 
১০৭৬/০-১০৬1/০ | ১০৬7০-১৪ ৬1৮০ 
॥ ১৭২ ১৭১৪০ 
১৭১৪৬-১ ৭৩৪০ |১৭১1০/০-১৭ ০০ 

৬৮৮০ $৮৮০ 

৬৯২ ২. ৬৮০০ 

তক, ৩ 

— ১০১/০ 
১০২৮%/৬-১০১৮% te, 

সপ ১১৩৮০ 

— ৩৭|০-৩৬৮০/০ 
৩২1/০-৩১1%৬ | ৩২|০%/০-৩১u/০ 
-১১]০%০-১১৮০ | ১১৮০-১১০ 
১৩৮% ৭-১৩০ সপ 
২৫৮০-২৫1৮০ | ২৫২-২৪॥০/০ 

৮1০-৮৯. ৮//০-৮২ | 
১১1৩/০-১১০ ১১৫০, 
১২1০-১১7%৩ ১২।০-১১[%০, 

৪%০-৪২২ " ৪৮%০-৪৯২ 

৩?০/০-৩1৩/০ ৩%/০-৩1৬/০ 

— ১১৮২৯১৬৭ 

৭৯২-৭৪8০ লই 

— ১৯০-১৯০ 

১২০-১২২ ১৪৮০ 
|) পপ পপ 
প্‌ < 
৩০।০-২৪৯ ৩০% ০-৩০২, 
৩২০ ৩৩২-৩২দ০ 
€১1০ €০৮০-৫০&৩ 
৩৪০-৩৩০ ৩৪/৪-৩৩৮০ , 
১৪%০-১৩]০ স্পা 
১২1%০-১১%০ | ১২1৮%০৩-১১৪%৩ 
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| 877585ুললিিি ০ তে টিটি লিল 
| জিতশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান আৰ্ল্ডস্ছান্ . || ১৯৪৬ সালের নুতন 
বীমা করিয়া দেশের শিল্ম | ইনসিওরেন্স কোং. লিঃ || জীবন বীমার পরিমাণ 
Br বাণিজ্যকে নি, আয্যস্থান ইনসিওরেন্স ঘিল্ডিং ৭ লক্ষ টাকার উর্দে | 
1 | ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 
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'শম বর্ষ]. 
হুজি জজ 








গত ১৯৪৬ সালের, আগষ্ট মাস হইতে বর্তযান 


সময় পর্যন্ত বাঁঙ্গলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা- 
বহিভূতি ও ক্ষুপ্রাবয়ব অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ফেল 
পড়ার অন্ত ৭ লক্ষের উপর আমানতজারীর প্রায় 
৩০ কোটী টাকা হইয়াছে এবং & হাডারের 
উপর ব্যাঙ্ক কর্মচারী বেকার হইয়াছে । কলিকাতার 
" “মেট্রোপলিটান ব্যান্কিং এসোলিয়েশন সম্প্রতি এই 
ব্ষিয়ের প্রতি বাঙলা "সরকারের দৃষ্টি আকুষ্ট 
করিয়া উহ্বাদের নিকট একটা বিবৃতি প্রেরণ 
' করিয়াছেন | এসোসিয়েশনের মত এই যে, 
, বাঙ্গলার বৃহদাকার ব্যাক্কগুলির কার্য্যনীতি 
ক্ষুদ্রাবয়ব ব্যান্কগুধির তুলনায় পৃথক বলিয়া এ 
,সধ, ব্যাঙ্কের সহিত কষুপ্রাবয়ব ব্যাঙ্ক গুলিকে যুক্ত 
'করা সম্ভবপর নহে।. কাজেই তজ্জন্ত চেষ্টা না 
করিয়া ছোটখাট সমস্ত ব্যান্চ মিলিয়া একটা 
কনফেডারেশন গঠিত হউক । এই কনফেডারেশনে 
গব্ণমেণ্ট, জনসাধারণ ও ব্যাক্ষসমূছের প্রতিনিধি 
থাকিরেন এবং ব্যাক্কসমূছের . দাদননীতি 
'কনফেডারেশনই, নিয়ন্্রণ করিবে। বিভিন্ন 
ব্যান্কের মধ্যে চেকের লেনদেনের তার গ্রহণ এবং 
কোন ব্যাঙ্ক “লিকুইভেশনে গেলে উহার তারও 
কনফেডারেশনের হস্তে ছ্ত্ত হইবে। ' " 
আমরা 'মেট্রোপলিটান ব্যাক্কং এসোসিয়েশনের 
এই প্রস্তাবের কৌন যুক্তিযুক্ততা খুজিয়া 
পাইলাম না। আয়ের অনুপাতে বেশী *ব্যয় 
করা, বেপরোযক়াভাবে শাখা 
পরিমাণ .অর্থ নগদ ও নগদে , পরিবর্তনযোগ্য 
অবস্থায় ন! রাখা, ব্যা্ষেরঠ*-টাকা হারা 
' ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
ফলে ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা দুর হওয়ারু 
.জগ্তই এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল "পড়িয়া লক্ষ ক্ষ 
দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সর্বনাশ হুইয়াছে। 


এক্ষণে দেশে শ্রান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ,এক্ধপ - 


অবস্থায় প্রত্যেক ব্যাঙ্ক যদি উহার, আয়ের 
. অনুপাতে ব্যয় করে এবং, যথোপযুক্ত পরিমাণে 
নগদ টাকার-সংস্কান রাখে, তাহ! হইলে উহার 
ফেল পড়িবার কোন কারণ নাই। এই সব 


ব্যাপারের উপর ভোর না দিয়া যদি প্রস্তাবিত 
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প্রতিষ্ঠা, পর্যাপ্ত 


'বম্মেলন 
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সম্পাদক_শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য : 








সাময়িরু প্রসঙ্গ 


কনফেডারেশনের উপর নির্ভর করা হয় তাহা 
হইলে উহাতে কোন সুফল. হইৰে না বলয়া 
আমাদের ধারণা। | 


জমিদারী প্রথ! ca পাকা যথা 


কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ভারতীয় যুক্তবাষ্ট্রের বিভিন্ন" 


প্রদেশে জমিদারী প্রথা বিলোপ সম্পর্কে পাকা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, তাহারা 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের গব্ণষেণ্টকে 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, আগামী জুন মাসের মধ্যে 


বিলোপের ব্যবস্থা করিতে হবে| সম্প্রতি নৃতন 


বিষয়-সুচা 
বিষয় এ i 
সাময়িক ৮ 
ভারতের সচিত পাকিস্ 
অর্প নৈতিক সম্পর্ক 
| উৎপাদন বদ্ধিব সমস্তা 
খেয়ালীর খাতা 
আতিক ছুনিষাঁব খবরাথবর 
বাঞ্জারের ছালচাল 





দিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ কাজেন্্র প্রয্নাদের 
সভাপত্তিত্বে বিভিন্ন প্রদেশের রাজশ্ব মন্ত্রীদের এক 
অঙ্ুঠিত হয়) তাহাতে জমিদারী 
লোপের বিধিব্যবস্ব৷ সম্পর্কে, কতকগুলি সিন্ধান্ত 
গৃহীত হয়। সরকারীভাবে জমিদারী স্বত্ব 
কিনিয়া লইতে গিয়া বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট 
একই হারে অমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবেন, না 
পৃথক পৃথক হারে সে ক্ষতিপূবণ দেওয়ার ব্যবস্থা 
হইবে, দে সম্পর্কে সম্মেলনে প্রশ্ন উঠে। বিভিন্ন 


গুদেশের বিভিন্ন রকম অবস্থার 'কথা বিবেচনা . 


করিষা সম্মেলন ক্ষতিপূরণের কোন নিন্দিই হার 
বাধিয়া না দেওয়াই সমীচীন মনে করেন। স্থির 
হইয়াছে, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগমৃহ নিজ লিজ 
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~~ ARTHIK ০4৩ 
- ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক- সাঙাহক KE 
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এলাকার অবস্থা বিবেচনা 


করিয়া তদ্ছুযায়ী- 
ক্ষতিপূবণের হার সাব্যস্ত করিবেন। ক্ষতিপূরণের' 
সমস্ত টাকা নগদে পরিশোধ না করিয়া তজ্জগ্ত 
জমিদারদিগকে সরকারী বগ্ড দেওয়াই সম্মেলন 
সঙ্গত পদ্থা বলিয়া বিক্চেনা করেন। এ সম্মেলনের ' 


" মতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রদেশে ভমিদাহী' 


থান ।করিতে ২০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূবণ 
হিসাবে প্রদান করিতে হইবে প্রকাশ) ' 
জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়া নগদ যে" 
টাকা প্রয়োভ্রন হইবে, তাহার বেশীর ভাগ অংশ 
সামধিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান, করিবেন। 


) , ওঁ টাকা পরে প্রাদেশিক স্রকারসমূহের নিকট 
সমস্ত প্রদেশেই আইন করিয়া জমিদাবী প্রথা, 


হইতে আদায় করিয়া লওয়াব ব্যবস্থা হবে। 
জানা গিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ গব্ণমেণ্ট এ প্রদেশে" 
জমিদারী থাসের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত কবিয়াছেন। উচ্া শীপ্রই কং প্রেস সভাপতির 
নিকট পেশ করা হইবে । পশ্চিম বঙ্গে ভমিদার-' 
দ্রিগপকে নীট লাভের ৮ গুণ হইতে ১০ গুপ ক্ষতিপূরণ ' 


দিয়া তাহাদের জমিদারী খাস করা হইবে এবং 


তাহাতে মোট ৩৬ কোটি টাকা কষ্তিপূরণ দরকার 
হইবে বলিয়া প্রকাশ। | 


এদেশে চিরস্থায়ী বন্দে'বন্ত” পচলিত থাকার 
অন্ত জয়িদার, তালুকদার শ্রেণীব লোকেরা কায়েমী 
তাবে জমির মালিক হইয়া দাড়াইয়াছেন। অমির 
উন্নতি বিধানে ও চাষাবাদের কাধ্যে উপযুক্তরূপ 
সাহায্য না করিয়াও- নিছক মালিকানান্বত্বের 
জোরে উহ্বারা চাষভূখির  উপস্থত্ব ভোগ 
করিতেছেন। এই আয়েসী মধ্াস্বত্বভোগীদের 
কষ এদেশে কৃষির উন্নতি: নানাভাবে ব্যাহত 
হইতেছে বলিয়া বিন : “' যাবৎ । চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত বিলোপ/সম্পর্কে' দা উঠিয়াছে । কংগ্রেস 
বচ্‌ “পূৰ্বেই সে দাবী" ‘নানিয়া ' লইয়াছিলেন। ' 
বর্তমানে দেশের শাসন ক্ষমতা লাভের লঙ্গে তাহারা 
জমিদারী. বিলোপের পাক! বন্দোবস্ত সম্পর্কে 
উত্তোগী হইয়াছেন এবং আগামী জুন মাসের মধ্যে 
এই সম্পর্কে সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টকেই 
আবশ্যকীয় আইন বলবৎ করিতে হইবে বলিরা 
তাহার! নির্দেশ দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। 


৫৮৪ 





মার্শাল পরিকল্পন। বনাম 
ওয়ালেস পরিকল্পন!. 
: জগতের, বিপন্ন দেশের যুদ্ধোত্তর উন্নতির 
অস্ত মাকিন রাষ্ট্র সচিব হিঃ অর্জ্জ মার্শাল 
তাছাদিগকে সাহায্য প্রদানের একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছেন। এ পরিকল্পনা মার্শাল প্ল্যান 
নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে । এ পরিকল্পনা 
অনুগারে আপাততঃ ইউরোপের ১৬টি দেশের অন্ত 
€০ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার সাছাধা মঞ্চুৰ করা' 
হইয়াছে। কিন্তু নামে ইউরোপীয় দেশ সমুহের 
আথিক উন্নতিতে সাহায্য করার চে! হইলেও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ পরিকল্পনা আসলে ইউরোপে 
মাকিন সাঘাজ্যবাদ প্রদারের ও ইউরোপে সোভিয়েট 
বিরোধী রাজনৈতিক আঁতাত গড়িয়া তোলার 
কারসাজিপূর্ণ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতপূর্ব সহ-সভাপতি ও-বাণিজ্য 
সচিব মিঃ ছেনরী ওয়ালেস জগতের যুদ্ধ বিধ্বস্ত 
দেশগুলির অথনৈতিক . পুনর্গঠনের অন্ত একট! 
সাহায্য পরিকল্পনা অবলম্বনের পক্ষপাতী | কিন্ত 
‘যে সাবে ও উদ্দেপ্তে মার্শাল প্রানটি পরিকল্পিত 
হইয়াছে তাহাতে উ€! দ্বারা আগতে নূতন 
বিশৃঙ্খল! ও নূতন অশান্তি হৃষ্ট হইবে বলিয়াই তিনি 
আশঙ্কা করেন । তাই মিঃ ওয়ালেন মার্শাল 
পরিকল্পনার পাণ্ট। প্রস্তাব হিসাবে নিক একটি 
পরিকল্পন। জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। 


এই পরিকল্পনায় তিনি বিপন্ন দেশ 
লমৃহকে সাছাযা করিবার জগত মার্কিন 
যুক্তরাষ্্র ও অন্ত সঙ্গতিণীন দেশ সমূহের 


নিকট হইতে অর্থ লইয়া একটি বাহাযুস্তহঞিল 
।খুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ' রাজনৈতিক নীতিষাদ 
বিচার না করিয়া যে কোন দেশে লোকের দারিদ্্া, 
'নাহার, অর্দধাশন ও দুঃখ-ঢঃর্দিশার প্রতিকারের 
জন্ত ও তহবিল হইতে সাহায্য প্রধান করা হুইবে। 
‘বিভিন্ন দেশের ভিতর সম্প্রীতি গড়িয়া তোল! 
ও জগতে স্থায়ী শান্তির পথ ম্বগন করা এই 
পরিকল্পনার লক্ষ্য হইবে । এই পরিকল্পনা সম্পর্কে 
মিঃ ওয়ালেসের ঘোষিত অন্কান্ত মূল কার্ধ্যনীতি- 
গুলি এইরূপ'ঃ--(১) কোন একটি দেশের 
কর্তৃত্বে ওর্লপ সাহাযা 'তছবিল গঠন না, করিয়া 
ইউ এন ও বা সম্মিলিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
মারফতে এ লাহীযা,তহবিল গঠন করিতে হইবে । 
{২) ইউ এন ও উপযুক্ত এজেন্সী স্থাপন করিয়া 
তাহার মারফতে সাহাষা প্রদানের ব্যবস্থা 
করিবেন। (৩), "সাহায্য প্রদানের সমর 
অক্ষ শক্তির আক্রমণে বিধ্বস্ত দেশপযূ: য় 'প্রয়োজন 
আগে বিবেচনা করিতে হইবে! (৪) সাহায্য 
প্রদানের লময় সাহায্যপ্রার্থা দেশের রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব কর! সম্পর্কে কোন 
- সর্ত আরোপ করা: চলিবে না (৫) অন্তরশন্ ৫ 
'ও সংগ্রহের অন্ত সাহায্য দেওয়া! হইবে না। “শাস্তি 
ও সুখ সমৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক ও প্রকৃত জাতিগঠন 
মূলক কাজের অগ্যই bl সাহায্য প্রদান করিতে 
হুইবে। - 
মিঃ ওয়ালেসের ঘোষিত এই প্র ছুনিয়ায় 
কল্যাণের দিক হুইতে মার্শাল পরিকল্পনার চেরে 
অনেক বেম্টী উপযোগী ও সমর্থনযোগ্য বলিয়া 


সি 


আঁথক জগৎ 


[ ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ 








আমরা মনে করি। মার্শাল পরিকল্পনার মত উহাতে 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনৈতিক ও রাজনীতিক” 


স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তদন্ুঘায়ী বিপন্ন দেশ 
সমূহকে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হয় নাই। সম্পূর্ণ 
অরাজনৈতিক ভাবে নিছক বিপন্ন দেশ সমুছের 
. উপকারের জঅন্তই মিঃ ওয়ালেদ তাছার সাহায্য 
পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন! স্থায়ী শাস্তি ও 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটি দেশের 
কর্তৃত্বের বদলে সম্মিলিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃত্বে তিনি এয়প সাহাধ্য প্রদানের ব্যবস্থা 
" করিবার নির্দেশ দিয়াছেন । কাজেই ওয়ালেস 
পরিকল্পনাটি আমাদের মতে অধিকতর সমাদর ও 
সমর্থন পাওয়ার যোগ্য । 
কলিকাতায় যানবাহন ব্যবস্থার 
সুনিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, কলিকাতা সরে যানবাহন ব্যবস্থার 
প্রপার ও উন্নতি সাধনের জগ্ক পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
একটি পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। লগুন সহরের যানবাহন ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণের অস্ত তথায় লগ্ডন প্যাসেঞজার ট্রান্সপোর্ট 
বোর্ড নাষে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এ বোর্ডের 
অধীনে লণ্ডন সহরের ট্রাম, বাস প্রভৃতি যাবতীয় 
যানবাহন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 
শুনা! যাইতেছে, কলিকাতায় এই শ্রেনীর একটা 
বোর্ড স্থাপন করা ও তাহার হাতে এই সহবের 
যানবাহন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ষ্রন্ত করার 
বিষয়ই পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট চিন্তা করিতেছেন । 
কলিকাতায় লণ্ডনের অন্নুকরণে একটি বোর্ড স্থাপন 
করা হইলে ট্রাম ও বাস সািনের স্বত্ব ও কর্ৃত 
কিভাবে উহার হাতে স্তস্ত করা যাইতে পারে এবং 
জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিভাবে যান- 
ৰাছনের পরিচালন] সম্ভবপর হইতে পারে, ত্গিবধে 
মন্ত্রিগুপী তাহাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিতেছেন। ও সব বিষয়ে সমুচিত আইন 
'প্রণয়নের 'নির্দেশও পরিক্ল্ননাটিতে সংযোজিত 
হইবে বপিয়। প্রকাশ। কলিকাতায় লোকের 
চলাচল সম্পর্কে অধিকতর সুবিধা দানের জন্য 
ইতিমধ্যে. পশ্চিম' বঙ্গ গবর্ণষেন্ট ক্যালকাটা 
ট্রামওয়েজ /কোম্পানীকে রাস্তায় বেশী সংখ্যক 
ট্রাম ছাড়িবার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়াও জানা 
গিয়াছে। 
কলিকাতায় লোকের যাতায়াত শমত্তা দিন, 
দিন যেভাৰে অটল হুইয়া দীড়াইতেছে তাহাতে 
যানবাহন ব্যবস্থা সম্রদারণ ও সুনিয়ন্বণ সম্পর্কে 
পশ্চিম বঙ্গ মগ্রিযগুপীর উপরোক্ত উদ্কোগ 
আয়োজনের কথা শুদিয়! আমরা খুবই সুখী 


_ হইলাম । কলিকাতায় একটি জন প্রতিনিধিযূলক 


যানবাহন বোর্ড গঠন করিয়া তাহার হাতে .এই 
লহরের যানবাহন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ও পরিচালন 
ভাবছ্স্ত করিলে তাহাতে সকল দিক দিয়াই 
সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়! আমাদের বিশ্বাস । 


বস্ত্র সমস্তা ও গবর্ণমেণ্ট 
বন্ত্রের হুশ্রাপ্যতা ও হুর্ধল্যতার জন্ত দেশেব 


জনপাধারণ খুবই ছুঃখছুর্দণা ভোগ করিতেছে!" 


গবর্ণমেন্টও এই সমন্তা লইয়া! খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া 
পড়িয়াছেন। দেশে বস্তের যোগান বৃদ্ধি পায় 





ও জনগাধারণ ভ্তাষা মূল্যে তাহা সংগ্রহ করিতে 
পারে ইহা গবর্ণমেন্ট চান, কিন্তু শ্রমিকদের 
সন্ত রাখিয়া তাহাদের সহযোগিতার কিসে 
বস্তের যোগান বাড়ানো যায় এবং আতিকার 
বাজারে বস্ত্র ভাষ্য মূল্য কি হওয়া উচিত 


তাহা ত'ছারা স্থির করিতে পারিতেছেন না 


বস্ত্র উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যব 
রাখা অনন্বাথের দিক সঙ্গত হইবে তাহাও 
তাহারা বুয়া উঠিতে পারিতেছেন না। 
নে এ সব বিষয়ে সুচিন্তিত দ্পারিশ প্র প্রদানের 
জত তত গবর্ণমে্ট সম্প্রতি ইঞিয়ান_ টেরিফ বোর্ড 
বা ভারতীয় শুধ সির্ারণনওলীর উপন্ তার 
দিয়াছেন। বস্তরের উৎপাদনবৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রমিকদের 
সহযোগিতা আদায়ের প্রশ্ন খুবই জটিল, বনের 
পড়তা খরচ এবং মালিকের মুনাফা প্রভৃতি বিষয় 
বিবেচনা করিয়া বনের গ্কাষ] মূল্য স্থির করাও 
‘কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। : কাজেই ও লৰ 
বিষয়ে সরাসরি কোন দিদ্ধান্ত গ্রহণ না ফরিয়া 
গবর্ণমেণ্ট সে সকল দিক দিয়া উপযুক্তরূপ বিচার 


আর কতদিন বাল 


'বিশ্লেষপের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং টেরিফ 


বোর্ডের বিচক্ষণ সদন্তদের মতামত গ্রহণের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা সস্ত্ই 
হইয়াছি। প্রাশা করি টেরিফ বোর্ড সকল 
প্রকার বিরোধী স্বার্থের তিতর উপযুজরূপ 
সামঞ্জত বিধানের নীতিতে ওঁ সব বিষয়ে বথোচিত' ' 
ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিবেন! তবে. 
বস্ত্রের বণ্টন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (রেশনিং) ' 
তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী হইতে 
আরম্ভ করিয়া দেশের সাধারণ লোকেরা পর্য্যন্ত ' 
যেভাবে তীত্র দাবী উপস্থিত করিতেছেন, 
তাহাতে এই অ্যাবস্তরকীয় দ্রব্যের রেশনিং ব্যবস্থা 

উঠাইয়া লওয়ার প্রশ্ন বিচার-বিবেচলার নামে 
আর অধিক দিন মৃতুবী রাখা কিছুতেই সমর্থন- - 
যোগ্য নহে। সরকারী কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষের 

ছর্নীতি ও অব্যবস্থার অন্ধক দেশের উৎপন্ন 

বস্তু সময়মত উপযুক্ত. পরিমাণে জনসাধারণের 

নিকট পৌছিতে পারিতেছে না । রেশনিং 

ব্যবস্থা কায়েম রাখার ফলে ঘুষ ও চোরা ' 
বান্রারের কারগালিই শুধু বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্তু 

রেশনিং প্রথা উঠিয়। গেলে চোরাবাজারের মজুদ 

বস্ত্র প্রকাণ্ত বাজ্জারে বিকিকিনির অন্ত উপস্থিত 

করা হুইবে। তাহাতে দেশে সাধারণের ক্রয়যোগ্য 

কাপড়ের যোগান অনেকটা বৃদ্ধি. পাইবে। 

“কনট্রোল” উঠিয়া যাওয়ার পর সামরিক 

প্রতিক্রিয়া হিসাবে যদিও বা বস্ত্রের মূল্য 

কিছুটা বৃদ্ধি পার, স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার 

সুযোগ বাঁড়িবার' "ফলে শেব পর্য্যন্ত দর নিম্নাভিমুখী 

হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাছেই যথাসম্ভব শীত্র ' 
বস্তরের রেশনিং প্রথা তুলিয়া দেওয়াই আমর! সঙ্গত 

বলিয়া মনে করি! * 


কলিকাতার খাগ্চাব্যের নন 

যুদ্ধের সময়ে কতকগুলি অস্বাভাবিক কারণে 
দেশে খাছদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বুদ্ধের 
পরে মূল্যের হার পুনরায় নামিয়া আগিবে বলিয়া 
অনেকে আশা করিয়াছিল |." কিন্তু দে আশা 
ফলবতী হয় নাই। আড়াই বৎস কাল হইল 
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| এই বুদ্ধির 
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যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্ত খান্ব্যে মূল্য না 


কমিয়া তাহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
যেসব ্ব্যসম্ভারের যোগান ও মুল্য গবর্ণমেণ্ট 
নিয়ন করেন নাই সেসমস্তের দর অর্যাহতভাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে, বেসব জিনিষ রেশন দোকানের 
মারফতে সরবরাহ করা হয়, যোগানের স্বল্পতা ও 
উৎপাদনকাঁরীদের দাবীদাওয়া ' বিবেচনা করিয়া 
তাহার মৃল্যও গবর্ণমেপ্ট কিছুটা চড়াইতে বাধ্য 
হইতেছেন। ১৯৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে 
কলিকাতায় গড়ে কোন্‌ খান্তদ্রব্যের মূল্য এইভাবে 
কিরূপ বাড়িয়াছে, ষ্টেটসূম্যান’ 
তৎসম্পর্কে এফ বিস্তারিত ' রিপোর্ট * প্রকাশ 
করিয়াছেন । উহা দৃষ্টে জানা যায়, 
লালের তুলনায় - ১৯৪৭. সালে সাধারণভাবে 
কলিকাতায় খান্দ্রব্যের দর শতকরা ৩২ ভাগ 
বৃদ্ধি _পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের তুলনায় 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে শতকরা 
‘ষ্টেটসৃয্যান' ' নিত্যব্যবহার্য্য ৩৮টি 
খাদ্দ্রব্ের, নাম ও তাহাদের মুল্য উল্লেখ 


১৯5৬ 


২৮৩ ভাগ। 


. করিয়া ও সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। সবগুলি 


খাতদ্ৰব্যের নাম এই নিবন্ধে উদ্ধত করা সম্ভবপর 


নহে! (‘ষ্টেটস্ম্যাল’ হইতে কয়েকটি প্রদান শ্রেণীর 


"4 


খা্তদ্রব্যের নাম ও তাহাদের দর বৃদ্ধির পরিমাণ 


পাঠকদের অবগতির জন্ত আমরা নিম্নে উদ্ধত 


' করিতেছি, :ঃ- 
ss থানদ্রয্যের দর বৃদ্ধি 
১৯৪৬ ১৯৪৭ শতকর! বৃদ্ধি 
চাউল ( উৎকৃষ্ট ) 
প্রতি মণ . ২৫২ ২৬]০ ৫ ভাগ 
চিনি- প্রতি সের |০. ৯০ ১২৩ ১ 
মুমুর রঃ | joo ১1৩ ১৩৩ রর 
যুগ ২১৮ ৮৮০ ১০ ৭১১, 
সরিষার তৈল * ১৫৮০ - ২৮৭ ২৯১১ 
ছাগ যাস ”প ২৪৮০ -৩৯ চে 
মুরগী (প্রতিটি) ২২২ ২০ ২৫, 
ক্ুইমাছ-প্রতিসের ২০  * ২4০ ১৯১ 
ভেটকী »% ৩৪০ , 88 , ২৯৯, 
ইলিদ ' » ২২ Ro ১২, 
ডিম (২৪টি) ২৭০ ৩৮%০ ১৩১, 
আনু-প্রতিসের (পণ ৪৮০8০ 
বেগুন ১ 1%০ Ido ১৬১, 
পিয়া» 1%০ we ১১৬), 
গোছুপ্ধ .,,' ৮০ হত ৩৩ ১, 
স্বত. 5 ৫1০ EN ২৭ ,;, 
কমলালেবু (প্রতিটি) /৬ পণ ৩৩ ১, 


গত ১৯৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৭ পালে ও 


বর্তমানে কলিকাতায় খান্ধদ্রব্যের' মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার 


' মূলে বিশেষ কারণ রহিয়াছে। ' পূর্বে পূর্ববঙ্গের 
বিভিন্ন বাজার কেন্ত্র হইতে কলিকাতায় প্রচুর 
পরিমাপে মাছ, ডিম, ছাগল ও মুরগী আমদানী 
হইত।, পূর্ববজ স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হওয়ায় 
সেখান হইতে এ সমস্তের যোগান হাস পাহয়াছে। 
দাৰ্জিলিং হইতে কলিকাতায় রেলযোগে 
তরিতরকারি বিশেষ কিছু আমদানী করা যাইতেছে 
না ব্গিয়াও উহাদের. মূল্য বুদ্ধি ঘটিয়াছে। যাহা 
হউক, খাগত্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে দকিত্র শ্রমিক ও 
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মধ্যবিতদের যথেষ্ট দুঃখ গ্লানির ফারণ দেখা দিয়াছে । 


বন্ধ রাখাই যদি আন্তর্জাতিক চুক্তি আরও ছুই 


যুদ্ধের পরও লোকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এতদূর বৎসরের জ্ত বহাল রাখার সর্ভ হয়, তবে ভারতবর্ষ 


ছুঃখ দুৰ্দশা খুবই পরিতাপের বিষয়! স্ুচিত্তিত 
পরিকল্পনা নিয়া চিরে থাস্তদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
প্রতিরোধে যত্বপর হওয়া পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
একান্ত কর্তব্য । ll 


ভারতীয় চা-শিল্প ও i চুক্তি 

সম্প্রতি কলিকাতায় ভারত সরকারের বাণিজ্য 
বিভাগের সেক্রেটারী হিঃ কে পি' চেটুরের 
সভাপতিত্বে এদেশের চা উৎপাদনকাগীদের এক 
সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। তারতধর্ষ আত্র্াতিক চা 
সম্মেলনের (ইন্টারম্ভাশনেল টি অর্থানাইজেশন.) 
স্দন্ত থাকিবে কিলা, এবং চায়ের. উৎপাদন সীমাবদ্ধ 
রাখা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি আরও কিছুকালের 
ছন্ মানিয়া লইবে কিলা, তাহাই সম্মেলনের প্রধান 
বিবেচ্য বিষয় ছিল। সম্মেলনের আলোচনার 
ফলে এরপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চা চাষের প্রসার 


বেন ব্যান্ধ লিঃ 
ৃ রঃ 9 
হেড অফিস-_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা ।. 
অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা | 
| নি » Stocco % 1 ছু 
টন ১২ ১৫০১০০০২২ ক 
সি মুদধন ও রিজার্ভ 
lh ১৩,৪০০,০০০ টাকার উপর 
-শাখাসমুহ_- 
কান্না, কাটোয়া, কাধি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগ্ডরিয়া, চু'চুডা, 
তমলুক, নওগী, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বছরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
যেদিনীপুর, বশোহর, রাঅসাহী,,/্রান্তিপুর, 
¢ সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ শপ 


ইউনাইটেড 
ইশ্ডাস্ট্রীয়াল 


জ্বযাক্গর ভিনট্মিট্েজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
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সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত ষ্রনাথ রায় 
সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
. যাবতীয় কাজ কর হয J 
f হেড অফিস রঃ 
এ, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
. শাখাসমুহ-- 
বড়বাজার,শ্'মবাভার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গর চা ময়মনসিংহ 
|| 


পেঁ-অফিস £ মিরকাদিয়। 
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তাহ! স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তত আছে। তবে 
সম্মেলন এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
নুতন চা বাগিচাগুলির পক্ষে বৎসরে তাহাদের 
উৎপাদন শতকরা ২ ভাগের বেশী হাস করার ও 
পুরাতন চা! বাগিচাগুলির পক্ষে বৎসরে তাহাদের 
উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগের বেশী হাস করার 
কোন সর্ত হওয়া উচিত নছ্ে। 


চায়ের চাষ ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জগতের 


"প্রধান উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারী দেশগুলির 


ভিতর যুদ্ধের পূর্ব হইতে একট! আস্তর্জাতিক 
চুক্তি বলবৎ আছে। ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ 
ওঁ চুক্তি শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উদ্যোক্তারা 
উহার মেয়াদ বাড়াইয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছুই বৎসর 
পরাস্ত উহা বলবৎ থাকিবে বলিয়া স্থির করেন। 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ছুই বৎসর অভিক্রান্ত হওয়ায় 
বর্তমানে এ চুক্তি বহাল রাখা বা না রাখার প্রশ্ন 
নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে । চায়ের চাষ ও 
রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত থাকায় চাঃয়ের উৎপাদন নির্ধারিত 
স্তরে সীমাবন্ধ রাখা ও তাহার মূল্য চড়া হারে 
বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। | 
সেদিক দিয়া আপাতভাবে এদেশের প্রধান 


চা] উৎপাদক কোম্পানীগুলি উপক্ৃতই হইয়াছে 


বল! চলে। কিন্ত এদেশে চা-শিল্পের নৃতন 
উদ্যোক্তাদের সমক্ষে আন্তর্জাতিক চুক্তির সর্ভাবলী 
একট! নিদারুণ বাধাম্বরূপ হইয়া দীড়াইয়াছে। 
তাহারা উৎপাদন বাড়াইরা আত্মোন্নতির সুযোগ 
বিশেষ কিছু প্রদারিত করিতে পারিতেছেন না। 
পুরানো চা-করদের কায়েমী স্বার্থের সমক্ষে নৃতনের 
সফল প্রতিযোগিতার সুযোগ নিদারুণতাবে 
সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধের পরও বরাবর 
এই অবস্থা চলিতে থাকা আমরা সমর্থনযোগ্য 
বলিয়া মনে করি না । অতি উৎপাদন ঘটিয়া চা- 
শিল্পের দুর্দশা না ঘটে, তাহা দেখা প্রয়োজ্জন। 
কিন্তু' এই শিল্পে যাহারা নুতন উদ্যোগী তাহাদের, 
আত্মপ্রসারণ ও আত্মোন্নতির সুযোগ কারসাজি 
করিয়া দাৰাইয়! রাখাও বাঞ্চনীয় নহে। উপরোক্ত 
সম্মেলনে দেশের চা উৎপাদকর! আন্তর্জাতিক 


॥চুক্তি বলায় রাখার সম্পর্কে যে সম্মতি জ্ঞাপন 


করিয়াছেন তাহা নূতন উদ্ভোগীদের পক্ষে ক্ষতিকর 
হওয়ার আশঙ্কা আছে। 'সে হিসাবে ০ আমরা 
সমর্থন, করিতে পারি না। 


ভারতের : লোকসংখ্যা খুব '' বাড়িয়া চলায় 
তাহাদের জীবনযাত্রার সমন্তা দিন দিনই অটিল 
হইয়া দেখা দিতেছে, জনগ্টৃধ্যার এই চাপ 
কি ভাবে হাস করা বি বং লোকের ভরণ- 
পোবণের সংস্থান কি ভাবে, "বাড়ানো যায় তাহা 
আজিকার দিনে একটা বড় প্রশ্ন হইয়া ঈড়াইয়াছে। 
সম্তি গ্রীনিকো্নে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কৃষি সম্মেলনে 
বক্তৃতা’, (দিতে অধ্যাপক ডাঃ এস, চন্ত্রশেখর 
সেই, পর নিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
' করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন ৪টি উপায়ে 
জনসংখ্যার চাপ হাস কর! ও জীবনযাত্রা সমন্তা 


৫৮৬ 





আর্থিক জগৎ 





সমাধানের পথ প্রশস্ত করা সম্ভব পর হইতে পারে। 
সেই ৪টি উপায় হইল £--(১) ব্যাপক শিল্পোন্নতির 


ব্যবস্থা করা, (২) প্রদেশ হইতে প্রদেশাস্তরে : 


লোকের বসতি বিস্তারের সুযোগ দেওয়া, (৩) 
বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের অন্ত এদেশ হইতে 
লোক প্রেরণ করা ও (৪) জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া! 
প্রচার ও প্রচলন করা। ডাঃ চন্ত্রশেখরের মতে 
সবগুলি ব্যবস্থাই অচিরে কার্ধ্যকরী করিবার সুযোগ 
যে ভারতের সন্মুখে রহিয়াছে ও এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা 
সব ক্ষেত্রেই বে স্থায়ী সুযোগ পাওয়ার আশ! আছে 
তাহা মনে করা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, 
শিল্লো্নতির সঙ্গে অনেক দেশেই জন্মসংখ্যা 
হাস পাইয়াছে। ভারতেও শিল্প 
সঙ্গে সেরূপ গতি দেখা যাইতে পারে। 
তবে আধুনিক শিল্প ব্যবসার একটি গলদ 
এই যে, যন্রপাতির বহুল প্রচলনের ‘ফলে 
"উহাতে বেশী লোকের ফর্ম্সসংস্থানের সুযোগ 
ক্রমেই স্ীর্ণ হইয়া আসে | কাজেই ব্যাপক 
শিল্পোরতি দ্বারা তারতের বেকার সমন্তার স্থায়ী 
সমাধান সম্ভবপর নহে। ভারতের লোৰবন্থল 
প্রদেশগুলি হইতে কম লোকবিশিষ্ট, প্রদেশ- 
সমূহে কিছু জনসংখ্যা সরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
ঘনবসতি সমন্তা ও আবনযাক্রা লমন্তা সমাধানের 
দিক হুইতে সমীচীন" ও প্রয়োজনীয়ই বলা 
বর্তমানে পাকিস্থান হুইতে যে 


চলে! 





অফিস £ ৪ ক্লাইভ ্রীট, 





প্রসারের 


বাংলার বন্তর-শিপ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলদ্‌ লি- 


হু ডিিতেললর 
' বন্াদির জনপ্রিয়তান্ধ কারণ ব্যবহারেই বহারেই বোধগম্য ম্য হইবে। l 


১নং এ 
কুষ্টিয়া (নায় 


ম্যানেজিং রা লা সম্স এণ্ড কোং 
UT Ladd ss is Rll 


দি কুমিল| ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


বালীগঞ্জ শাখ!--২১০৷১৭, রাসবিহারী এভিনিউ 
'(গড়িয়াহাট! জংশনে ) 
ধর্মতলা শাখা-_১৫৭-বি, পরশ্মতলা ষ্টৰট, 
গত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে। 





লোক. সরিয়া আসিতেছে উপনিবেশ স্থাপনের 


, সুযোগ সববিধা বিবেচনা করিয়] হৃপরিকল্লি ৩তাবে 


তাছাদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা 
ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত । তবে ভাঃ 
চন্দ্রশেধর ইছাও বলিয়াছেন যে, এইন্প প্রদেশগত 
স্থানান্তর ব্যবস্থা যারা সমাকভাবে ভারতে জন- 
সংখ্যার চাপ হাস পাইবে না । অনবানুল্যের 
মোট সয়ন্তা থাকিয়াই যাইবে। বিদেশে উপনিবেশ 
স্থাপনের জন্ত এদেশ হইতে লোকৎপ্রেরণের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে, তিনি বলেন, ইতিমধ্যে অনেক দেশই 
ভারতীয় উপনিবেশিক গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছে! ব্রেজিলে লোক প্রেরণের কিছুটা 
সুযোগ রহিয়াছে। বিষয়টি সব দিক হইতে ভারত 
গব্ণযেণ্ট ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে 
পারেন। ডাঃ চন্রশেখরের মতে জন্ম নিয়স্বণের 
প্রক্রিয়া অবলম্বন ভারতের পক্ষে খুবই রে: 
তাহা মহাত্ম। গান্ধীর মতবাদ অনুযায়ী আত্মসংঘমের 
পথেই হউক, কিমা আধুনিক. বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া 
অবলম্বন করিয়াই হউক । ডাঃ চন্্রশেধরের এই সব 
মন্তব্য ও নির্দেশ আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য 
বলিরাই মনে করি। | 









২নং | ২নংমিল | 
ছাট | বেলঘরিয়া ২৪ পরপণা) 













- স্থবাপিত--১৯২২ 


rr 


+ উল্লেখযোগ্য মাত্ৰায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।' 





-[৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


মান্্রাজে সমবায় ছৃদ্ধ সরবরাহ সমিতি 

যুদ্ধের লময় হইতে মাদ্রাজ প্রদেশে সমবায় 
দুগ্ধ সমিতিগুলির খুবই . উন্নতি লক্ষ্য করা 
যাইতেছে । সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাসিক 
ইস্তাহারে এই সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯-৪০ লালে 
যেস্ছলে মাজাজ প্রদেশে ১৫টি মিল্ক সাপ্লাই ইউনিয়ন 
ও ৮৮টি মিন্ধ সাপ্লাই সোসাইটি ছিল, সেই স্থলে 
৯৯৪৫-৪৬ সালে তাহাবের সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে 
২১টি ও ২৫৩টি দ্রাড়াইয়াছে। সমবায় সমিতি 
সমূহের সরবরাহকৃত ছদ্ধের পরিমাণও এ সময় 





১৪৩৪-৪০ 
সালে শিক্ক সাপ্লাই ইউনিয়নগুলি ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার 


টাকার ও মিদ্ধ সাপ্লাই গোগাইটিগুলি ৩ লক্ষ ৯০ 


হাজার টাকার দুধ সরবরাহ করিয়াছিল । 


১৯৪৫-৪৬ সালে নেই স্থলে উছার! যথাক্রমে ৫৮ 


লক্ষ. ৯৫ হাজার টাকার ও ৪২ লক্ষ €৫ হাজার 
টাকার হুধ সরবয়াহ্‌ করিয়াছে। ইউনিয়ন ও 
সমিতিশুলি সাধারণতঃ জনদাধারণকে ও বিশেষ 
করিয়া হাসপাতাল, জেল, শিশুকল্যাণ মমিতিগুলিবে 


_ ছুধ যোগাইয়! থাকে । যুদ্ধের সময় সৈগ্ত বিভাগের 


লোকদিগকেও উহারা চুক্তি অনুযায়ী দুধ সরবরাহ 
করিত | মাদ্রাজ সহরে যে ‘নারাজ নিন্ধ সাপ্লাই. 
ইউনিয়ন’ রহিয়াছে তাহা এ প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সমবায় ছুগ্ধ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। মান্ত্রাজের 
লোকদের ব্যবহৃত এক-বষ্াংশ ওঁ ‘প্ৰতিষ্ঠান 
পরবরাছ করে। সহরে ওঁ প্রতিষ্ঠানের ৪৫টি ভিপ্পো 
রহিয়াছে। এ ডিপোখুলির যারফতে ইউনিয়ন 
১৯৪৫-৪৬ লালে সংরে গড়ে প্রতিদিন ২৯ হাজার 
৫০০ পাউণ্ড পরিমাণ দুধ বিক্রয় করিয়াছে । উহার 
মধো = হাজার £০০ পাউিও্ড ছুধ অনসাধারণ 
পাইয়াছে, ৭ হাজার ২০০ পাউণ্ড সরকারী 
হাসপাতাঙ্গলমূহকে সরবরাহ করা হুইয়াছে ও ১২. 
হাজার-৮০০ পাউণ্ড হুধ মার্রাঘ কর্পোরেশনকে 
প্রস্থতি ও শ্শিশুদের ভিতর বণ্টনের. অঙ্ক দেওয়া 
হইয়াছে । ১৯৪৫-৪৬ সালে মাত্রা মিক্ষ সাপ্লাই 
ইউনিয়ন মোট ২৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার দুধ 
ক্রয় করিয়াছিল এবং ২৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা 
মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়াছিস। আয়ানভরম 


নামক স্থানে এই ইউনিয়নের একটি দুগ্ধ বিশোধন 
কেন্দ্র ও কারখানা রহিয়াছে । সেই কেন্জে সংগৃহীত 
,ছুপ্ধ বিশ্তদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। অবিক্রীত হৃপ্ধ ' 
হইতে মাখন উৎপাদনের কাজও সেই কেন্সেই 
সম্পাদিত হয়। মানা প্রদেশের সমবায় দুগ্ধ 


সমিতিগুলি যাহাতে প্রয়োজনমত গাভী ক্রয় ও ' 


পরিপালন করিতে পারে, সেপ্গ মাত্রা দরকার 


উহাদিগকে সুদবিহীন পাময়িক খপ দ্বিয়া সাহাষ্য ' 
করিয়া থাকেন। মাড্রাদের সমবায় দুগ্ধ 

সবিতিগুলিকে বিক্রয়-কর প্রদানের, দায় হইতেও 

অব্যাহতি দেওয়া হুইয়াছে। মাদ্রাদ্দের সমবায় 

দুগ্ধ সরবরাহ সমিতিগুলির উদ্নতিশাল কার্যযধারা 

অন্তান্ত গদেশের লমক্ষে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন 

করিয়াছে সন্দেহ নাই। 





ভারতের সহিত পাকিশ্থানের অর্থনৈতিক সন্সক 


বড় দিনের ছুটীতে' কলিকাতায় ভারতীয় অর্থ- 
নৈতিক সম্মেলনের যে বাধিক অধিবেশন হয় 
তাহাতে ভারতবর্ষের সহিত পাকিস্থানের অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্ক বিষয়েও একটি বিতর্কের অনুষ্ঠান 
হুইয়াছিল। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ এই বিতর্কে 
'অংশ গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত 
করিয়াছেন, ভারতের সহিত পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার 
আলোচনা বাঞ্চনীয় ॥ 

কয়েকজন বক্তা এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, পাকিস্থান উৎপত্তির মূলে বিদ্বেষ 
রহিয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে পাকিস্থানের সহিত 
বন্ধুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ভারতবর্ষের 
পক্ষে গম্ভৰ হইবে না। অর্থনীতিক্ষেত্রে পাকি- 
স্থানকে কোনরূপ রিশেষ সুবিধা প্রদান না করাই 
তাহাদের মত। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্থানের সহিত 
ভারতীয় ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টেরে যে আধিক 
বিলিব্যবস্থা হইয়াছে ভাহাতে" সকল বিষয়েই 
পাকিস্থানকে পুরাপুরি সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । 
শম্পতি ও দায় বিভাগ সম্পর্কিত ব্যবস্থায় ভারত 
-গবর্ণমেপ্ট পাকিস্থানকে ৫৫ কোটা টাকা দেওয়ার 
অস্ত প্রতিশ্রুত আছেন। কিন্তু দেনা পরিশোধ 
ব্যাপারে পাকিস্থানকফে ৫৭ খৎপরের কিস্তিতে 


ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করার, 


হৃবিধা দেওয়া হইয়াছে | বক্তাগণ পাকিস্থান 
সরকারের নীতি পর্যালোচনা করিয়া আশঙ্কা 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, আধিক ব্যাপারে ভারতের 
'উপর আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্তে পাকিস্থান সরকার 
ভারতবর্ষে পাট ও ভুল! রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া 
বিদেশে এই সমস্ত পপ) রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতে 
পারেন। ইহার ফলে তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চটকল 
ও কাপড়ের কলসমূহ পাকিস্ানে চলিয়া যাইবে। 
- খান্তশন্ত সম্পর্কে পাকিস্থান ভারতবর্ষের স্তায় ঘাটতি 
দেশ নহে। 'কিন্ত বিদেশ হইতে মূলধন ও কার- 
“খানার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জগ্ত পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
তাততবর্ষকে থাগ্শন্ত না দিয়! উহ! বিদেশে প্রেরণ 
করিলে ভারত গধর্ণমেন্টের পক্ষে ক্ষতির কারণ 
“হইবে। ইহাদের মতে সম্পত্তি ও দায় বিভাগের 
যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া দেশ বিভাগ করা 
উচিত ছিল । বর্তমান দেশ হিসাবে তখন ভারতবর্ষ 
“নিজের মুবিধাসথযায়ী সর্ভ আরোপ করিতে সক্ষম 
হইতে এবং দেশ বিভাগের প্রতিক্রিয়া তাহা 
-অস্থুধাঁবন করিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টও ভারতের 
সপক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
-লাহুপী হইত না। ' | 
অর্থনৈতিক কাৰণে পাকিস্থানের পৃথক অন্তিত্ব 
বজায় থাকিবে না এবং কালক্রমে ইচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায় হউক পাকিস্থান ভারতীয় রাষ্ট্রের সহিত 
পুনন্মিলিত হইবে বলিয়া একজন বক্তা মত প্রকাশ 
" করিয়াছেন। কয়েকজন বক্তার মানবতার ভিত্তিতে 
পাকিস্থান ও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 
করার উপর কোর দেন। উভয় ডোমিনিয়নের 
জনসাধারণ একই রাষ্ট্রের অধিবাসী হিলাবে এত কাল 
পাশাপাশি বাগ করিয়াছে । উভয় দেশেই 








শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আনুল পরিবর্তন 
ও উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তীহারা 
আশা করেন যে, পাকিস্থান ও ভারত পবর্ণমেণ্ট 


‘সহযোগিতার মনোভাব নিয়াই ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক 


সম্পর্ক স্থির করিবেন। 

অধ্যাপক সি, এন ভক্কীল বিতর্ক প্রথ্গ মত 
প্রকাশ করেন যে, শিল্পক্ষেত্রে পাকিস্থানের 
প্রতিযোগিতা, ভারতের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর 
হইবে লা। পাকিস্থান অপেক্ষা ভারতের শিল্পসম্পদ 
অনেক বেশী । ভারত বিভক্ত হওয়ার সময় শির- 
প্রতিষ্ঠানসমূতের শতকরা ১৫ ভাগ মান্র পাকিস্থান 


কাষ্ট্ের অত্যন্তরৈ পড়িয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে 


শিল্পপণ্য সম্পর্কে পাকিস্থান আত্মনির্ভরশীল হইয়া 
ভারতবর্ষকে খান্তশন্ত ও শিল্পের কাচামাল সরবরাহ 
করিবে না এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। 
সাম্প্রতিক আধিক বিলিব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে 
পাকিস্থানের অস্থকৃল এবং ভারতের প্রতিকূল 
হইয়াছে বলিয়া অধ্যাপক ভকীলও মন্তব্য করেন। 
ইছা সত্বেও তাহার মতে উভয় ভোষিনিয়নের 
অর্থনৈতিক সমন্তাসমূহ পরস্পর সম্পর্কিত এবং এই 
কারণে গৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে উভয় 
রাষ্ট্রের আর্থিক নীতি পরিচালিত করা প্রয়োজন 
বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। 

' বিতর্কের উপদংহারে সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ 
লোকনাথন বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক 


সম্পদসমূহ কুক্রিম উপায়ে পাকিস্থান ও ভারতীয় 
রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত করা হুইয়াছে। নিকটবর্তী 


দেশ হিসাবে পাকিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
অর্থনৈতিক 'যম্পর্ক থাকিবেই। কিন্ত এই সম্পর্ক 
বদুতপূর্ হইবে কিনা তাহ! সম্পুর্ণ নির্ভর করে উভয় 
দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর । 
ভাঃ লোকনাথন বলেন যে, উতয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ঘটনাচক্রে কিরূপ 
হওয়া সম্ভব এই ছুইটী বিষয়ের পার্থক্য মনে 
রাখিতে হইবে। উভয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ 
ব্যবসা-বাণিজ্যে পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 
কোনরূপ ক্ষতির কারণ নাই। কিন্তু ডাঃ লোকনাথন 
মনে করেন তবিষ্যতে উভয় ভোমিনিয়নের সাধারণ 
অর্থনৈতিক কাঠামো একই প্রকারের থাকা 
বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলেও অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে উভয় ভোমিনিয়নের পক্ষে পরম্পর- 
বিরোধী পৃথক নীতি শুবলঘন করার যৌক্তিকতা 
নাই। ভাঃ লোকনাথন মনে করেন বর্তমানে উভয় 


রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যে মতবিরোধ আছে 


হী ফলে দৌহাৰ্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ার উতর রাষ্ট্রের 
পক্ষে সহযোগিতার ভাব নিয়া অর্থনৈতিক সমস্তা 
সমাধানের বিশেষ স্যোগ নাই। কিন্ত দূর 
ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সমন্তাসমূছ অনুধাবন 
করিলেই পারম্পরিক গহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা! 
উপলব্ধি হইবে এবং উভতত্ব রাষ্ট্রের কর্রধারণণ দূর 


ভবিষ্যতের লমন্তার প্রতি সচেতন থাকলেই 
পাকিস্থান ও তারতের পক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 


যিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা 


দিবে। 

বিতর্কের বিষয়টি সমস্তাবহূল এবং Es 
গুরুত্বপূর্ণ ।  পাকিশ্বান এবং 
পৃধক ছুইটী রাষ্র হইলেও উত্তয় রি 


আবির ব্যবস্থা পরস্পর নির্ভয়শাল। পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোন আইন 
প্রণয়ন এবং বিশেব কোন নীতি অবলম্বন 
করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের 
জনসাধারণের একট। বিশিষ্ট অংশের উপরও 
পড়িবে । তেমনি ভারতীয় ইউনিয়নে যে সমস্ত 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহার 
প্রতিক্রিয়াও পাকিস্থানের জনসাধারণ এড়াইতে 
সক্ষম হুইবে না। পাকিস্থান ভারতের পক্ষে 
ক্ষতিকর কোন অথনৈতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 
তাছ! পরোক্ষভাবে পাকিস্থানের পক্ষেও ক্ষতিকর 
হইবে বলিয়া মনে করায় কারণ আছে। রাজস্ 
বৃদ্ধির জন্য বা অঙ্ক যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক 
পাকিস্থান সরকার পাকিস্থান হইতে স্থল ও 
লগপথে ভারতবর্ষে কাচাঁপাট রপ্তানীর উপর ভক্ষ 
আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তারত গরবর্ণমেন্টও 
ইহার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ভারতবর্ষ হইতে 
পাকিস্থানে পাট ও পাটজাত ভ্ব্য রপ্ডানীর উপর 
শুদ্ধ ধার্য করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় হয়ত উভয় 
রাষ্ট্রের রপ্তানী শুক্ষের আয় বৃদ্ধি পাইল। . কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তারতীয় ইউনিয়নের পাটব্যবধায়ী ও 
চটকলসম্ছের পক্ষে অন্থবিধা ঘটিল এবং 
পাকিস্থানের পাটচাবীর পক্ষে আরও অধিক ক্ষতির 
কারণ হইল। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পাট 
রণ্তানীর উপর শুল্ক ধাধ্য হওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই 
পুর্ববজের বিভিন্ন মোকামে পাটের মূল্য হাস 


পাইয়াছে | বিদেশী কলওয়ালাগণ পাকিস্থানের 
রপ্তানী শুল্ক বহন করার অস্ত হ্বীকৃত হইয়াছেন বটে, 
কিন্তু কাধ্যতঃ পাকিস্থানের চাষীকেই এই শ্ুন্ধ 
প্রধান করিতে হুইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা না 
করিয়া পারিনা । 

(পরবর্তা অংশ ৫৯০ পৃষ্ঠায় দ্টব্য ) - 





হেড অফিস-_স্পিভলও, 
টেলি :-SHILLBANK 
ফোন : শিলং--১৬৬ 


শিলং ব্যান্ধং কগোবেশন লিঃ 


অঙ্কান্ত শাখা- শ্রী, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


ও নওগা আসাম) । | 
এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কষ, আর-এ, ভ্রীপ্রফুল্পকুল্রার চৌধুরী 
জেনারেল ম্যানেজার । - ম্যানেজিং ডিরেক্টর! 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১৫, নেতান্জী সুভাষ রোড 
টেলি :-BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 








ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পক আজ 

যে অর্থনৈতিক সস্তা এদেশের সমক্ষে সবচেয়ে 

বড হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা হইতেছে উৎপাদন 

বৃদ্ধির সমন্তা। ব্যবহার্য দ্রব্যের: হুপ্রাপ্যতা ও 
দুৰ ল্যতার জন্ত দেশের জনসাধারণ "গত কয় বৎসর 

যাবৎ অফুরন্ত দুঃখদর্দশ৷ ভোগ করিতেছে। যুদ্ধের 

সময় নান! অস্বাভাবিক অবস্থার অন্ত কৃষি পণ্য 
ও শিল্প পণ্যের উৎপাদন, বুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ 

কিছু জোর দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।। আশা কর! 

বাইতেছিল যুদ্ধের পরে সাধারণভাবে উৎপাদন 

বৃদ্ধির কাব্দ বিশ্রেভাবে প্রসারিত হইবে। 

আর [চ্াষ্য : যূলো ভোঘ্যসামগ্রী পাইয়া জন- 
সাধারণের স্ুঃখক্ট অনেক পরিমাণে দূর হইবে। 
কিন্ত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আড়াই বৎসর ফাল 

“অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও সেরূপ উন্নতির কোন 


লৰ্দষণ আজ পর্যযস্ত দেখা যাইতেছে না। বরং পণ্য. 


,সায়গ্রীর উৎপাদন বুদ্ধি না পাইয়া যুদ্ধের সময়ের 


তুলনায় নানা দিক দিয়া তাহা শোচনীয়ভাবে হাস, 


পাইছেছে। নূতন করিয়া শিল্পের উন্নতি ও প্রসার 
সাধিত হওয়া দুরের কথা, চলতি শিল্প কারথানা- 
গুলির স্বাভাবিক কাজকারবারে পর্য্যন্ত আজ 
বেশী রকম ভাটা! দেখা দিয়াছে । ভারতে যে সব 
লোহা ও ইস্পাত কারখানা ' রহিয়াছে তাহাতে 
বৎসরে ১২ লক্ষ ৫০ ট্‌ ইচ্পাত 
“উৎপাদন সন্তবপূর। কিন্ত নে সে তুলনায় 
ফারখাঁনাসমূহে অনেক কম পরিমাণে এ সব জিনিষ 


উৎপর হইতেছে, ভারত সরকারের শিল্পলচিব . 


ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বিবরণ 


হইতে জানা যায়, ১৯৪৬ শালে ভারতে (পাকিস্থান ' 


সহ) যে স্থলে ৯ লক্ষ ২৪ হাজার €৮ টন পরিমিত 
'লোহা ও ইম্পাত্‌ প্ৰস্তত হইয়াছিল, ২০৭ সালে 
উৎপাদন সে তুলনায় আর্ও' কনিরা! সে 

পর্যন্ত » বায়ে, তাছা_ 1 লক্ষ ৮১ v5. ET চু 
ধ্াড়াইয়াছে। ১৯৪৫-৪৬, সালে এদেশে ৪৬৫ কোটি 
গজ মিল-বন্, ৭০ হাজার টন কাগজ ও কোটি 
৬৪ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে এ সমপ্তের উৎপাদন কমিয়া যথাক্রমে 
৩৮৬ কোটি গছ, ৬২ হাজার টন ও ৎ কোটি 
৬২ লক্ষ, টন দীড়াইয়াছে। ভারতীয়, যুক্তরাষ্ট্রে 
,ষে সব সিমেণ্ট কারখান! আছে তাহাতে বৎসরে 
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শেয়ার ও এজেন্সী জন্য আবেদন Si 


মেলা “বিল্ল ত্রাদান” ( য়া) লিমিটেড 


ডাঃ কে, ভি, সত খুলনা 


উৎপাদল পাদন দ্বদ্ধির সমস্যা 


EEN EE ১৯৪৪ সালে ওঁ সমদ্তের ভিতর 
১৫ লক্ষ ৪২ হাজার টন সিমেন্ট উৎপন্ন হইয়াছিল 
১৯৪৭ সালে সিমেন্টের উৎপাদন আরও কষিয়া 
১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টনের মত দীড়াইবে বলির! 
ডাঃ -যুধার্্জি বরাদ্দ করিয়াছেন। জিনিবপত্রের 
উৎপাদন এইভাবে হাল পাওয়ায় তাহাদের মূল্য 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আর জনসাধারণকে 
এই যুদ্ধোত্তর যুগে যুদ্ধের সময়ের তুলনায় আরও 
বেশী হুঃখছুর্দিশী ভোগ করিতে হইতেছে। 
শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই যেখানে. একান্ত 
প্রয়োজন . সেখানে ভারতে উদ্থার ক্রমিক মন্দা 
নিতান্তই পরিতাপের বিবয়। , 
উৎপাদন হাসের এরূপ ' মারাত্মক গতি এক 
ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও বিশেষ লক্ষিত 
হইতেছে না। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায়ের সমক্ষে 
নূতন’ অস্তুৰিধ ও বিশৃঙ্খলার কারণ সকল দেশেই 
কমবেশী পরিমাণে দেখা দিয়াছে।, কিন্তু বুটেন, 


মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রমুখ প্রধান .. 


প্রধান দেশসমূহ এই সব অসুবিধা সত্বেও আথিক 
উন্নতি ও রপ্তানী বৃদ্ধির জাতিগত প্রেরণা নিয়া 
শিল্প পণ্যের উৎপাদন দিন দিন বাডাইয়া 
চলিয়াছে।। অঙ্ুরূপ প্রেরণা ও উৎসাহ তৎপরতার 


অতাবে শিল্প পণ্য উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতবর্ষ 


দিন দিন অবনতির স্তরে নামিয়া যাইতেছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি 
মিঃ বিনয়কুষ্ণ রোহাতগি সম্প্রতি এ এসোসিয়েশনের 
বাঁধিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রেট বৃটেন, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ফাসের যৃদ্ধোতর শিল্পোয়্তির যে বিবরণ 
দিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায়, গ্রেট বৃটেন যুদ্ধের 
পূর্ধব সময়ের তুলনায় বর্তমানে সক শ্রেণীর 
মেসিন টুলের উৎপাদন শতকরা “০ ভাগ 
বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এদেশে 
এনুষিনিয়য়ের উৎপাদন ১৯৩৫ সালের তুলনায় 
এক্ষণে ধিগুণ, দীড়াইয়াছে। বর্তমানে বৃটেনে 
ট্রাষ্টর ও বৈহ্যৃতিক যঙ্গপাতির উৎপাদনও ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় বাড়িয়াছে। যুদ্ধের সময়ে জুতা, 
ঘড়ি, সৃত্দ্রব্য প্রভৃতি কম পরিমাণে তৈয়ার হইত । 
সব টিক দিয়া উৎপাদন ইতিমধ্যেই যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের স্তরে পৌছিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে নূতন 
যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বসাইবার ফলে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ক্ষমতা যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 





HE পাঁচ লক্ষ টাকা 


৫২ টাকা করিয়া ৭৬,০০০ অিনারী শেয়ার, ২৫২ টাকা করিয়া! ৩,২০০ (৬৪%) রিডিমেবল 
'কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ও ২২ টাকা করিয়া ২০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে 
বিভক্ত । প্রতি অভিনারী শেয়ারে আবেদনের সহিত ৩২ টাকা দেয় ও প্রেফারেন্স 
শেয়ারে ২৫২ টাকা দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১২ টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। 
গত ৬ই আগষ্ট ”৪৭ কোম্পানীর খুলনা চিত্রগৃহের ভিত্তিস্থাপন চিত্রপরিচালক নীরেন 
লাহিড়ী ও মৌলভী আবদুল হাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। - 







I ed ররর তি যায়'। 


যুদ্ধোত্তর যুগে, 








তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়া পিয়াছিল।- 
যুদ্ধের পরে রপ্তানী বৃদ্ধির নুতন উন্মাদনায় মার্কিন- 
যুক্তরাষ্ট্র অনেক জিনিষের উৎপাদন দিন দিন 
বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার- 
শতকরা মাত্র ৬ ভাগ লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস 
করে। কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান জাতীয় 
আয় জগতের সমস্ত দেশের মোট জাতীয় আয়ের 

এক-তৃতীয়াংশ । সমস্ত ছনিয়ায় মোট যে খান্তদ্রব্য 
উৎপন্ন হয় তাহার এক-চতুর্ধাংশ ও সমস্ত' ছুনিয়ায় 
যে শিল্পপণ্য উৎপন্ন হয় তাঁহার অর্দেকাংশ উৎপন্ন 
হয় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ৷ ওঁ দেশের বিভিন্ন শিল্প 
কারখানার শ্রমিকর! গড়ে প্রতি জনে দিন ৮০ গঞ্জ 
বস্প, ৩ জোড়া জুতা ও ২ হাজার ৪০০টি সিগারেট 
তৈরী করিতেছে। প্রতি বৎসরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
€০ লক্ষ মোটর, > কোটি ৫০ লক্ষ রেডিও ও 
১০৮ কোটি ' ডলারের কৃষি সরপাম প্রস্তুত 
হইতেছে । ফ্রান্সে ধর্মঘটের আধিক্য দেখা গেলেও- 
এ দেশে শিল্প বাণিজ্য পুনর্গঠনের কাজ ক্রুতগতিতে ২ 
অগ্রলব, হইয়া চলিয়াছে। : ফ্রান্সে বুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় বর্তমানে কয়লার উৎপাদন শতকরা: 
১২০ ভাগ, ইস্পাতের উৎপাদন শতকরা. ৯০ ভাগ 


এবং মোটরের উৎপাদন শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি, 
পাইয়াছে। 


এইসব দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিলে যুদ্ধের পরে তারতে 
উৎপাদন হ্রাসের মারাত্মক গতি অপ্রত্যাশিত 
ধরণের জাতীর, অধোগতির পরিচায়ক বলিয়াই 
মনে করিতে হইবে উৎপাদন হাসের এই গতি 
অব্যাহত থাকিলে অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষের 
মাঝ বৃদ্ধি পাইবে। স্বাধীন দেশ হইয়াও কৃষি ও. 
শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ অনেক দেশের তুলনায় 
পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। এদেশের লোকদের 
দারিদ্য ও হুখেছুদ্দিশা কায়েম হইবে। খাডস্ব্য 
ও শিল্পপপ্যের দিক দিয়া ভারতবর্ষ তার বর্তমান 
পরমুখাপেক্ষিতা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। 
চড়া দরে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিবপত্র, 
আমদানী করিতে গিয়া এদেশ ফতুর হুইবে। 
স্বাধীন ভারতের বর্তমান জাতীয় গবর্ণমেপ্ট তাই 
উৎপাদন হাসের এই গতি দেখিয়া বিশেবভাৰে 
আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। নুপরিকগ্পিত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি - 
সম্পর্কে দেশে উপযুক্ত উৎলাহ প্রেরণা সঞ্চার করিবার ' 
ও বিশেষ করিয়া শিল্প পণ্যের যোগান বাড়াইবার - 
চেষ্টা করিতেছেন। ওঁ উদ্দেশ্যে বড়দিনের পূর্বে 
ভারত সরকারের শিল্প সচিব ডাঃ শ্তামাপ্রশাদ - 
যুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশের শিল্প পরিচালক 
ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিশ্বানীয় লোকদের নিয়া 
দিল্লীতে এক লন্মেলন অঙ্ুঠিত হয়। এদেশে শিল্প 
পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ 
পৰ্য্যালোচনা করিয়া এ সম্মেলন তৎ্প্রতিকারের' 
জন্য বিভিন্ন দিক দিয়া উপযুক্ত কাৰ্য্যস্কচী নির্ধারণ , 
করিয়াছেন গবর্ণমেপ্ট, কল-কারখানার মালিক 
ও শ্রমিকদের যে সব প্রতিনিধি এ সম্মেলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন, তাহারা এ কার্ধ্যসচী 

(পরবর্তী অংশ ৫৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 
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নয়াদিস্লীতে সম্প্রতি যে ইত্তাধ্রীয়েল কনফারেন্স 
হইয়া গেল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা নতুন । 
শুধু অভিনবত্ে নয়, গুরুত্বেও ইহা! অসাধারণ) দেশে. 
মুন্াম্ফীতি আশঙ্কাজনক, প্রিনিষের দাম ভীতিপ্রদ। 
ইহা হ্রাস করিবার একমাত্র উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি? 
খাদ্শশ্ত আমদাঁনীর ভম্য যে টাকা প্রয়োজন তাছা 
পাইতে হইলে রপ্তানী বাড়ানো দরকার এবং 
তাহাও একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারাই সম্ভব। 
বিলাতে উৎপাদন বাড়াইবার জ্ঞঙ্ক, রপ্তানী 
বেশী করিবার জঙ্ক চেষ্টার অস্ত নাই। 
ভারতবর্ষেও সে চেষ্টা কিছু কিছু হইতেছিল। 
কত্ত ফল কিছুই হয় নাই, ইহা ভয়ের কথা । 
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ফল হুয় নাই বলাঁট। বোধ হয় ঠিক নয়। 
উল্টা ফল হইয়াছে বলা উচিত, একটা দৃষ্টান্ত লওয়া 
বাউৰু। কাপড়ের অভাব আমর! সবাই টের 
পাইতেছি, কাপডের উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে 
বস্তাভাব দূর হয় এবং কাপড় রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিলে টাকাও পাওয়া যায়। জাপান এখন 
কাপড় উৎপাদন করিতে পারিতেছে না, কাজেই 
ভারতীয় বস্ত্রশিলের পক্ষে সুদুর প্রাচ্যের কাপড়ের 
বাছার দখল করা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু জানিয়া 
অবাক হইবেন যে, কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদন 
বাড়েতো নাই-ই, বরং ফমিয়াছে। 
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উৎপাদন কমিবার কারণ অনেকগুলি । দাঙ্গা! 
সআছে, কয়লার অভাব আছে, কাচাষাল চলাচলের 
বিস্ আছে, আরও অনেক কিছু আছে। কিন্ত 
বচেয়ে বড় কারণ হইল ধৰ্সববট )) শ্রমিক বিভ্রাটে 
কাপড়ের ফলগুলি যত ঘণ্টা বর্্ধ রাবিতে হইয়াছে, 
তাহার হিসাব দেখিলে চোথ কপালে তুলিতে হয়। 
নয়াদিস্লীর ইণ্ডাহরীয়েল কন্ফারেন্দে উৎপাদন বৃদ্ধির 
পথে এই প্রধান অন্তরায় দূর করিবার 
উপায় আলোচিত হইয়াছে । দিদ্ধান্তও গৃহীত 
হইরাছে।, অবশ্য সিন্ধান্ত গ্রহণ করা আয় 
তাহাকে’ কাধ্যে পরিণত করার মধ্যে 
অনেক ' বাহাহিয্ন থাকে যাহা ক্রমে ক্রমে 
অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু শ্রমিক ও মালিকের 
মধ্যে একট! সাময়িক সন্ধি স্থাপনের এই প্রচেষ্টাটাই 
প্রশংসার যোগ্য । ইহার সাফল্যের উপরে দেশের 
কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । 
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তারতবর্ষের সমুদয় প্রধান শিল্পপতিদের এবন 
একত্র সমাবেশ ইহার আগে আমি আর দেখি 
নাই। জে আর ডি টাটা, স্যার হোমি মোদি, 
জিডি বিড়লা প্রভৃতি যেমন আসিয়াছিলেলঃ 
শ্রমিকদের পক্ষ হইতেও তেমনি যতগুলি প্রতিষ্ঠান 
আছে সবগ্চলিরই প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 
এবং শ্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া 
গবর্ণমেপ্টের গুত্যেকটি সচিবই এই কনফারেন্সে 
যোগ দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এই কনফারেন্দে 
একজন অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, 


কনফারেছ্নে একটি দীর্ঘ ও অত্যন্ত মূল্যবান বক্তৃত৷ 
সর রানার লজ নানি নল সব ল্যান স্ব 






খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জচ্ভ সম্পাদক দায়ী নহেন) 


করিয়া মালিক ও শ্রমিকের ছুই পরস্পরবিরোধী 


দৃট্টিতঙ্গির একটা সমষ্বয় সাধনে সহায়তা 
করিয়াছেন । সাধারণ ক্রেত! অর্থাৎ কনসিউমারদের 
পক্ষ হইতে আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ বোধ 
করিতেছি 
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কনফারেন্সে যাহ! বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি 
এবং যাহার ভগ্য অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি, 
তাহা কলফারেন্সের সভাপতি শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী 
ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
বাস্তবিক পক্ষে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ 
সঙ্কটময় আলোচন! সভাটি যে বিস্ময়কর বিচক্ষণতার 
সহিত তিনি পরিচালনা করিয়াছেন তাহ! 
কনফারেন্সে উপস্থিত সমুদয় সদস্তের প্রশংসা উদ্রেক 
করিয়াছ্কে । টাটা এবং মোদি দুইজনে সতাস্থলেই 
তাঁহার উচ্ছুসিত প্রশংসা কবিয়াছেন, শ্রমিকদের 
তরফ হইতে মিস্‌ মণিবেন কারাও অকুঠিত চিত্তে 
তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্বদেশী এবং বিদেশী 
সংবাদপত্রের রিপোর্টারের! শ্ামাগ্রসাদকে বর্তমান 
মন্ত্রিসভার শক্তির আধার--গ০জ্ম€ ০৫ strength 


__বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালী হিসাবে, 


ইহাতে আমাদের গৌরব বোধ করার কারণ আছে। 
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আমার নিজের ধারণা শ্রামাপ্রসাদ বর্তমান 
ভারতীয় পার্পমেণ্টে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা অর্থাৎ 
ইংরেজীতে যাহাকে বলে Parliamentarian | 
এবারের কেন্দীয় আইন সভার অধিবেশন দেখিয়া 
আমি নেতৃবর্ণের পার্ণামেপ্টারী দক্ষতার যে 


শ্রেণীবিভাগ করিয়াছি তাহার পর্ধ্যাক় 
এই. রকম প্রথম শ্তামাপ্রসাদ, দ্বিতীয় 
মাথাই, তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী । মাথাই 
তাহার বক্তব্য গুছাইয়। বলিতে পারেন, 


সমালোচনার যথাযথ--1০ the point=হবাব 
দিতে পারেন। পণ্ডিতজরী কখনও কোন বক্তৃতা 
তৈয়ার করিয়া আসেন না, মুখে মুখে বলেন। উহ1 


সত ব্যাপারে খুব ফলগুদ ₹ইলেও পররাষ্ট্রনীতি ঠিক ত বলিতে যা ৷ তবে তিনি 
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কৃতিত্ব J 


সম্পর্কিত ব্যাপারে সব সময়ে খুব নির্ভরযোগ্য নহে। 
যেখানে তীহার প্রতিটি কথা পৃথিবীর অগ্ভ সকল 
দেশে আগ্রহের সঙ্গে আলোঁচিত হুইবে, সেখানে 
লিখিত বক্তৃতা পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে। 
প্রতিপক্ষের প্রতিবাদে মাঝে মাঝে তিনি ধৈর্য্য 
হারাইয়া ফেলেন। পার্লামেন্টারী রীতিতে ইহাও 
একটা ত্রুটি প্রধানমন্ত্রীকে যাহার উর্দ্ধে থাকা 
প্রয়োজন। শ্ঠামাপ্রসাদ নিজের বক্তব্যকে স্বচ্ছ 
সরস ও জোড়ালো ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন, 
সমালোচনার যুৎসই জবাব দিতে পারেন এবং 


 ঘর্কবিতর্কে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় 
“দিয়! থাকেন। 
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কাপড়ের কন্ট্রোল তুলিয়া দেওয়ার জন্য 
আইনসভার একদঙ্গ_-এবং বিশেষ প্রভাবশালী 
একদল-_সদন্ত দাবী করিতেছিলেন। কন্ট্রোলের 
বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অভিমত, তাহার প্রার্থনাস্তিক 
সভার ভাষণ এই দলের পক্ষে শক্তি সঞ্চার 
'করিয়াছিল। কিন্তু এ ,সম্পর্কে বিতর্কের দিন 
শ্তামাগ্রসাদ কন্ট্রোল বল্রায় রাখার অন্য যুক্তি 


প্রদর্শন করিয়া যে-বক্তৃতা দেন, তাহাতে বিরোধীদল 


নীরব হইয়া যায়। তাহার বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্র 
বিরোধীদলের একছ্রন মুখপাত্র নিজে আসিয়া 
স্তামা প্রমাদকে_ অভিনন্দিত করিলেন দেখিলাম । 
তিনি স্বীকার করিলেন, শ্থামাপ্রসাদ তাহাকে 
তাঁহার মত পরিবর্তনে বাধ্য করিয়াছেন। 
চা চা bd bl 
ইপ্ডাঠ্রীয়েল কনফারেদ্নও তাহার পার্লামেন্টারী 
দক্ষতার এই পরিচয় ছিল। বিশেষ করিয়া 
উগ্রমতবাদীদের তিনি যেভাবে নিজের দলে টানিয়া 
আনিয়াছেন তাহা আশ্চর্যজনক । ছিতীক়্ দিলে 
একজন এরূপ চরমপন্থী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া! 
এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিলেন। শ্যামাপ্রশাদ 


দীড়াইয়া বলিলেন_বক্তা যাহ! বলিলেন, আহিও 


ঘা 


হিরা ব্যাঙ্কাস” 


যাঙ্কার্ম ইউনিয়ন লিমিটে 


( নিডিউল্ড ) 


| সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। || 


। হেড অফিস-_পি-৭ মিশন রো। এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
| শাখাসমুহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা । 


Xx 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


| মিঃ আর, এম, 1মত্র, বি-এ এন্সাই-অহি-বি। 
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আমার চাইতে ভালো! ভাষায় বলিয়াছেন__ই 


বা তফাৎ ।” সভাস্থলে উচ্চ হাসির রোল 
" উঠিল। 
* জা ক জু. 


ত জোরালো অথচ সরল উক্তি পার্লাষেণ্টারী 
বক্তৃতার একটি বিশেষ ফমপ্রদ এবং প্রয়োজনীয় 
অংশ। ইহা হ্ঠামাপ্রসাদের আছে। মনে 
পড়িতেছে বাংলা ব্যবস্থা পরিষদে' লীগ মগ্ত্িে 
নৌকা তৈয়ারীর টাকা চুরি লইয়া তিনি বক্তৃতা! 
করিতেছিলেন। কীভাবে লাখ লাখ টাকা খরচ 
করিয়া এমন সব নৌকা তৈয়ার করা হইয়াছে 
যেগুলি জলে তালিতে পারে না তাঁহা বর্ণনা করার 
সময় ইউরোপীয় দলের একজন সদন্ত তাহাকে লক্ষা 
করিয়া একটি অশিষ্ট উক্তি করে। শ্রামাপ্রসাদ 
তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইলেন মাত্র, 
বক্তৃতা বন্ধ করিলেন ন!। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি 
লীগ মগ্্রিসতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন__ আরও 
অপচয় বন্ধ করার অগ্ত এই নৌকাগুলি জ্বালানি 
কাঠের দামে অবিলম্ষে বিক্রয় করিয়া দিন—but 
keep some for my friends on the right 
(ইউরোপীয় লদল্তগপ) to enable them to 
leave this country after the 15th 
£১080561 সভায় হাসির অট্ররোলে পাঁচ 
মিনিট আর কিছু শোনা যায় নাই এবং ইউরোপীয় 
সদস্তদের মুখ চুপ হইয়া গিয়াছিল | 
*# + . * রঃ * 

| আর একবার নোয়াখালীতে হিন্দুদের 
নিরাপত্তার দত্ত কী কী প্রয়োজন তাহ! বগিতে 
বাইয়া তিনি একটি তালিকা. পড়িয়া শোনাইলেন__ 
পুলিশে শতকরা, ৯৫ জন হিন্দু লইতে হইবে, 
দারোগা, পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সব হিন্দু 
হইবে, প্রত্যেক গ্রামে হিন্দুদের ১৫টি বন্দুকেব 
লাইলেন্স দিতে হুইরে | হিন্দু অপরাধীদের তদন্ত 
করিতে হিন্দু ছাড়! অন্ত কোন কর্মচারী নিয়োগ 
চলিবে না ইত্যাদি, ইত্যাদি, এমন বেয়াড়া, সব 
দাবী, যাহা শুনিলে গায়ে জালা ধরে। সুতরাং 
পরিষদে লীগ সদন্ত ও ইউরোপীয় সদন্তের! 
তীছাকে' ছুয়ো দিতে লাগিলেন। শ্টামাপ্রসাদ 
অবিচলিত । শান্তভাবে উঠিয়া দড়াইয়া বলিলেন 
—°*Mr. Speaker, Sir, আমার দাবীটা সভায় 
অতান্ত অগ্ভাযা ও অশোতন শুনাইয়াছে, 
বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমার অপারাধ 
নাই। বিহারে যুসলিম লীগ কংগ্রোসী 


বিহারে  যুসলিম লীগ _কংগ্রেদী 
যন্তিদভার কাছে যুদলমান"্দর অন্ত যে দাবী পেশ_ 
করিয়াছেন, আমি লেই ফটা পড়িয়াছি, শুধু 


মুদলযানের স্থলে হিন্দু শবাটি বসাইয়াছি।” ইহার 


পরে পরিষদে মিঃ জিল্লার অনুচর ও তাহাদের 
পৃষ্ঠপোবক শ্বেতাঙ্গ দলের মুখে আর টু শব্দটি 


শোনা যায় নাই। - 
_-খেয়ালী 


ভারতের সহিত পাকিস্থানের . 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
(€৮৭ পৃষ্ঠার পর) 
_ সুদীৰ্ঘকাল একই কেন্দ্রীয় গবর্ণযেণ্টের অধীনে 
পাকিস্থান ও ভারতবর্ষে যে পরস্পর নির্ভরশীল 
অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার 


আর্থিক জগৎ 


প্রধান লমন্তাসনৃহ সমাধান করিতে হইলে 
উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
সহযোগিতার খুব প্রয়োজন আছে সন্দেহে নাই। 


' উভয় রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী এবং বিচ্ছিন্নভাবে 


নানাবিধ ব্যবস্থা করিলে সাধারণ লোকের 
অসুবিধার অন্ত থাকিবে না। নিজের প্রয়োজন 
বোধে শিল্পপম্পদ ছূর্বল পাকিস্থান রাষ্ট্রের পক্ষেই 
এই সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন বর্তমান 
আছে। পাকিস্থানের শিল্পোন্নতি হইলে এবং 
উহার অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হইলে ভারতের 
পক্ষেও লাভের কারণ হুইবে। আধিক বিলি- 
ব্যবস্থায় পাকিস্থানকে অধিক সুবিধা প্রদান করিয়া 
ভারত গবর্ণমেপ্ট দুর্বলতাব পরিচয় দিয়াছেন 
বলিষা যে অভিযোগ করা 
কোন যৌক্তিকতা নাই। প্রয়োজন উপস্থিত 
হইলে ভারত গবণমেণ্টও যে দৃঢ় মনোভাব 
অবলম্বন করিতে পারেন হতিমধ্যেই তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অর্থ বিভাগের 
সর্তানুধায়ী পাৰিস্থানৰে ভারত গবণমেণ্ট ৫৫ 
কোটী টাকা প্রদান করার জ্ত স্বীকৃত হুইয়াছেন। 
কিন্ত এই অর্থঘারা কাশ্মীর অভিযানকারী 
হানাদারগণকে "সাহছাধ্য করা হুইবে এক্সপ 
আশঙ্কা করির! ভারত গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানকে 


এই অর্ প্রধান করা মুলতৃধী রাখিম্বাছেন। 


উতয় ডোমিনিয়নের রাজনৈতিক সম্পর্কের 
উপরেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ভর করিবে 
বলিয়া ডাঃ লোকনাথন যে মন্তব্য করিয়াছেন 
আবরাঁও তাহা সমর্থন করি; রাজটনতিক 
সম্পর্ক অপ্রীতিকর হইলে অর্বনৈতিকক্েত্রে 
কোন রাষ্ট্রের [পক্ষেই সহযোগিতার পরিচয় 
দেওয়া সম্ভব হইবে না। অর্থনৈতিকক্ষেত্রে 
অপেক্ষাকৃত ছূর্বিল বাষ্ী, হিসাবে পাকিস্থানের 
পক্ষেই এই সহযোগিতার অগ্ত বেশী আগ্রহ 
প্রকাশ করা কর্তবা। স্বাধীনতা সংগ্রামে! 
মুসলমানদের লমর্থন লাভের জন্ক কংগ্রে মুসলীম 
লীগকে তোষামোদ করিয়াছে লন্দেছ মাই।, 


সা 


। কিন্ত ভারতবর্ষ দ্বিধাৰিভত্ত হওয়ার পর এই 


তোষামোদ নীতির আর কোন প্রয়োজনীয়তা । 
আছে বলিয়া কেছই শ্বীকার্ধ করিবে না।| 
পাকিস্থানের অপছযোগিতা ভারতের আধিক 
উন্নতি রোধ করিতে সক্ষম হইবে না। খাচ্যশন্, 
পাট এবং তুলার জ্রগ্য ভারতবর্ষকে পাকিস্থানের 
উপর যে নির্ভর করিতে হয় কয়েকটা বৃহৎ সেচ, 
পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী হইলেই ভারতের সেই 
লমন্তার সমাধান হইবে; কিন্তু কয়লা, বস্তু, লৌহ, 
।সিমেপ্ট প্রভৃতি বহুদংখাক অত্যাবশ্তক শিল্পপপ্যের 
জন্তড পাকিস্থানকে, পরমুখাপেক্ষী থাকিতেই 
হুইবে। বিদেশ হইতে বেশী মুল্য দিয়া এই সমস্ত 
পণ্য. পাকিস্থানে আমদানী করিলে পাকিস্থানের 
অর্থনৈতিক ভিত্তি আরও চুর্্ঘল হইয়া পড়িবে 
এবং পাকিস্থানের শিল্পোন্নতির আশাও সুদুরপরাছত 
হইবে। 


উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্ত 


. (8৮৮ পৃষ্ঠার পর) 
সম্পর্কে সকল প্রকারে সহযোগিতা করার কথা 


দিয়াছেন। (সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছুই 


হইয়াছে তাহার - 


€ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


একটি সম্পর্কে আমরা পূৰ্ব্বে সংক্ষেপে আলোচনা 
করিয়াছিলাম। বড়দিনের সময় 'আথিক জগৎ» 
বন্ধ থাকায় সবগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমর শিল্প 
সম্মেলনের প্রস্তাব ও নির্দেশিত কাধ্যস্থচী সম্পর্কে 
একটা সম্যক পরিচয় দিবার চেষ্টা, করিব। ) 

এদেশে শিল্প কারখানার উৎপর মাল দেশের 
লোকের ভিতর ুৃব্ণ্টিত ছয় না বলিয়া ও 
শ্রমিকদের স্যাষ্য মন্ুরী হইতে বঞ্চিত করিয়া কল 
মালিকরা অনেকস্থলেই মোটা মুনাফার ঝৌক 
দেখাইয়া থাকেন বলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ একট! 
অভিযোগ চলিয়া আপিয়াছে। এইরূপ একটা 
অবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে মোটেই অহুকুল নহে। 
পণ্ডিত কে ভি মালবীয়ের প্রস্তাব অন্থসারে শিল্প 
সম্মেলন তাই শিয্পোন্নতি সম্পর্কে জাতীয় লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। 
দেশের ধনসম্পদ যাহাতে 'মুষ্টিমেয়ের হা 
কেজ্জীভূত না হয়, দেশের উৎপন্ন শিল্পপ্র 
যাহাতে জনসাধারণের ভিতর সুবণ্টিত হয় এবং 
শিল্প ব্যবসায় দ্বারা সাধারণভাবে দ্বনসাধারণের 
জীবন-যাত্রার মান যাহাতে উন্নীত হু ৩ৎবিষন্সে 
পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া এ প্রস্তাবে ভারত 
গবর্ণযেন্টকে তাঁহাদের শিল্পনীতি স্থির করিতে ও 
ধোযণা করিতে বলা হইয়াছে । 

শিল্প কারখানা পরিচালনার রম্য কয়ল! ও 
কাঁচামালের উপযুক্ত যোগান দরকার । উপযুক্ত, 
মূলধন ও ন্ুপটু কারিগরও সেক্জঘ্ বিশেষভাবে 
প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বর্তমানে ওঁ সব দিক 
দিয়া অভাব ও বিশৃঙ্খলা বেশী মাত্রারই লক্ষ্য 
করা বাইতেছে। ফলে উৎপাদন বিষয়েও যথেষ্ট 
অন্থবিধা হুষ্টি হইয়াছে। শিল্প সম্মেলন, ও অভাব 
ও বিশৃঙ্খলা দূর করা সম্পর্কে সকল দিক দিয়া 
'সুপরিকল্লিত বিধিব্যবন্থা অবলম্বনের অন্ত সুপা 
করিয়াছেন। এবিবয়ে সম্মেলনে গৃহীত : 
প্রস্তাবটিতে বধিত কর্মপস্থাগুলি সংক্ষে 
এইরূপ :-(১) শিল্প পণ্যের উৎপাঈন বৃদ্ধির অস্ত 
রেলযোগে শিল্পোপযোগী কাচামাল ও করলা সরব 


এপাশ on Ban ah 


রাহেযরে সুযোগ বাড়াইতে হইবে। উৎপন্ন শিল্প জবা 


দেশের অভ্যন্তরে চলাচল সম্পর্কে হৃব্যবস্থা করিতে 
হইবে। রেলের ইঞ্জিন ও মালগাড়ী বাছির হইতে 
আমদানীর সুবিধা দিতে হুইবে। (২) এদেশে 


শিল্প কারখানার ব্যবহার্য কাচাষাল যথা, ইস্পাত, 
সিমেন্ট, কষ্টিক সোডা প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি 


সম্পর্কে বিশেষ ব্ত্ব নিতে হইবে । বর্তমানের 


তুগনার কয়লা ও বিহ্যতের সরবরাহ বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। শিল্প কারখানার প্রয়োদনীয় যন্ত্রপাতি 
ও কাচামাল বিদেশ হুইতেও যথাসম্ভব আমদানীর 
সুযোগ দেখিতে হুইবে। (৩) শিল্প কারখানার 
জন্ক গ্যাষ্য 'সর্ভে বিদেশ হইতে মূলধন ও সু 
কারিগর যোগাড়ের চেষ্টা করিতে হইবে | € 
সকল দিক দিয়া উজ্জূপ সুবিধা দানের ফা 
যাহাতে পণ্যের উৎপাদন উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি 
পায় সে জন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কারখানার জন্ত 
আগামী € বধ্লরের নিম্নতম উৎপাদন হার বাধিয়া 
দিতে হইবে। (৫৫) শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
কাজ ঠিক ঠিকভাবে অগ্রসর হইতেছে কিনা 
তদ্বিবরে লক্ষ্য বাঁখিবার অন্ত উপযুক্ত খোর্ড বা 
কাউদ্দিল গঠন করিতে হইবে | 
(পরবর্তী অংশ ৫৯৩ পৃঠায় দ্রষ্টব্য) 

















আর্ধিক হুনিয়ার খবরাখবর টি 


ভারতের কৃষির উন্নত্তিতে আমেরিকার 
সাহাষ্য--ভারতস্থিত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত 
ডাঃ প্রেডী সম্রতি ওয়াশিংটনে এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ভারতে কৃষির উন্নতির অস্ত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট উহাদের কৃষি 
বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীদ্বার! সাহায্য করিবেন 
এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তারতবর্ষ 


এই সাহায্য পাইবে । 
কাপড়ের কন্ট্রোন_-দিল্লীতে গত ২৮শে 
ডিসেম্বর তারিখে 'একটী জনসভায় মহাত্মা গান্ধী 


বলেন যে, তিনি ভারতবর্ষ হইতে এক গঞ্জ কাঁপড়ও - 


“বিদেশে রপ্তানী করার বিরোধী । তিনি আরও 
বলেন যে, কাপড় ও কৃতার উপর কন্ট্রোল 
তুলিয়া দেওয়া উচিত । 

জাশ্রয়প্রার্থাদ্দের াহাব্য--ভারতের 
সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণষেণ্ট এরূপ দিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের অধিবাসী যে সমস্ত 
হিন্দু ও শিখ আশ্রকপ্রার্থী ছিলাবে ভারতে 
"আসিবে, তাহাদিগকে চাকুরী ইত্যাদির ব্যাপারে 
ভারতের অধিবাসীদের সমান সুবিধা সুযোগ 
দেওয়া হইবে । | 

দানের সৰ্ব্বোচ্চ স্ুদ__বোম্বাই গবর্ণযেণ্ট 
সম্প্রতি দাদনী কারবার সম্পর্কে এফটী আইন 
-পাশ করিয়াছেন। এই আইনে রেহানী খতে 
-সর্ব্বোচ্চ সুদের হার শতকরা বাধিক ছয় টাকা 
এবং রেহানমুক্ত খতে সর্বোচ্চ সুদের ছার শতকরা 
-বার্ধিক নয় টাকা হারে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 


"হইয়াছে । 
বিরাট সারের কারখানা-ভারত সরকার 


বিবারের লিঞ্সি নামক স্থানে ১৩ ফোঁটী ৩৩ লক্ষ 
'টাকা ব্যয়ে একটী বিরাট কারখানা স্থাপনের 
-সক্ষপ স্থির করিয়াছেন । এই কারখানাতে প্রথমে 
‘প্রতি বৎসরে ৩ লক্ষ টন করিয়া রাদায়নিক 
সার (সালফেট অব এমোনিয়া) প্রস্তুত হুইবে 
-এবং ক্রমে উহার, পরিমাপ বাড়াইয়া ১* লক্ষ টন 
"করা হইবে । ভারতে বর্তমানে প্রতি বৎসর সার 
-ছিলাবে ৩০ শ্ক্ষ টন স্মুলফেট অব এযোনিয়া 
“ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । 
শ্রমিক ধর্মঘটে ক্ষতি-শ্রমিক ধর্ম্বটের 
ফলে ভারতে প্রতি বৎপর কত দিনের করিয়া 
. কাজ নষ্ট হইতেছে, নিয়ের হিসাব হুইতে তাহা 
বুঝা! যাইবে--১৯৪৩ সাল--২৩ লক্ষ ৪২ ছাঙ্জার 
এদিন; ১৯৪৪--৩৪ লক্ষ ৪৭ হাজার দিন) ১৯৪৫ 
--_৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার দিন? ১৯৪৬--১ কোটী 
২ লক্ষ ৮৫ হাজার দিনঃ ১৯৪৭-(এপ্রি পর্য্যন্ত 
“তিন মাপে )--৫২ লক্ষ ৫ হাজার দিন। 
ভারত-আমেরিক। জাহাজ চনাগগ। 
"বর্তমান মাসের মাঝামাঝি সয় হইতে পিদ্ধিধা 
/ সিম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজসমূহ 
ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে মালপত্র লইয়া 


চলাচল আরম্ভ করিবে। 
নেপাল হইতে ধান্য আমদানী _নেপাণ 


'গবর্ণষেন্ট উক্ত দেশ হইতে বিহার ও পশ্চিম 
বাঙ্গলার জন্ভ ২০ লক্ষ মণ ধান্ত সরবরাহ করিতে 
বাজী হুইর়াছেন। 








নিজামের স্বেচ্ছাচার- হায়দ্রাবাদের নিজাম 
এই মন্খে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, তাহার 
রাজ্যে তাছার নিজের প্রচলিত টাকা ছাড়া অঙ্ক 
কোন টাকায় কোন লেনদেন চলিতে পারিবে 
না। এতদিন হায়দ্রাবাদে নিভ্জামের টাকা ও 
ভারতীয় টাকা উভয়ই চলতি ছিল। উক্ত আদেশ 
নিজাম ও ভারত গবর্ণমেন্টের মধ্যে সম্প্রতি 


স্থিরীকৃত স্থিতাবস্থা চুক্তির বিরোধী বলিয়া 
ভারত সরকার এই আদেশের প্রতিবাদ 
আনাইয়াছেল। | 

পঞ্চম বাঙ্গলার বাজেট--জানা গিয়াছে 
যে, পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে 
আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিম বঙ্গের 





৮ শিপ পতি 


১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইবে। 
পরিষদে ২০, ২১, ২৩, ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে বাঙ্গেট স্বন্ধে আলোচনা হইৰে। 
পরিষদ বাজেটে বধ্পান্দকৃত যে সমস্ত ব্যয় মঞ্জুর 


= পথ 
D 


করিবেন, তাহার একটা তালিক! আগামী ১লা -- 


এপ্রিল তারিখে পরিবদেব অধিবেশনে পেশ 


করা হইবে । 
নাজ্রাজে বিক্রয় কর --মাদ্রাব্দ প্রদেশে 


এতদিন বিক্রয় করের হার ছিল পণ্য নির্বিশেহে 
প্রতি টাকায় ছুই পাই; এই করের হার ১লা 
জানুয়ারী তারিখ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যত্রৰ্য 
অনুযায়ী তিন পাই হইতে ছুই আনায় বর্ধিত 
করা হইয়াছে । জনসাধারণের অত্যাবশ্যকীয় 
দ্রব্যসামন্ত্রী উপর সবচেয়ে কম হারে এবং 
বিলাস-সামগ্রীর উপর সবচেয়ে বেখী হারে বিক্রয় 
কর ধাধ্য করা হইয়াছে । নূতন হার অনুযায়ী 
মা্রীক্গ গবর্ণমেপ্টের বিক্রয় কর দফায় আদায়ের 
পরিমাণ দীড়াইবে ১২ কোটী টাঙ্ | 





রঃ 









































ভারতীয় জীবম-ধীমার ইতিহাসে 'হিন্দুস্থান' প্রতি ধৎসরই 
জাতির সেব। ও সমৃদ্ধির এক একটা গৌরবময় অধ্যায় চন! . 
করিয়া চলিতেছে? ১৯৪৬ সালে দে গৌরব আগও বৃদ্ধি. 
পাইয়াছে। ইহার সমূলে রহিয়াছে একদিকে যেমন , 
“হিন্দ. স্থানের আধিঙ্ক সংশ্থানের সায়বস্তা, বীমা-পত্রের 
মিরাপত্তা ও পরিচালঞ্-পদ্ধতির নৈপুণ্য, অন্যদিকে তেমনি 
খানে দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও শুভেচ্ছা । :- 
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ময়ুরাক্ষী সেচ পরিকল্পন1--তারত সরকার, 
ময়ুরাক্ষী সেচ পরিকল্পনার কাল আরস্ত করিয়াছেন । 
এই পরিকল্পনা অস্যায়ী মরুরাক্ষী নদার উপরে 
সাওতাল পরগণার্‌ ষেসাঞ্জোর নামক স্থানে ১টা 


এবং বারভূম জেলার সিউড়ীর নিকটবর্তী অঞ্চলে 
৩টী বাধ নিৰ্ম্মাণ করা হইবে । প্রথম বাঁধটির উচ্চতা 


হইবে ৯২৫ কুট এবং উহ! ২২শত ফুট প্রশস্ত হইবে । 








১৯৪৫ সালের ওই আগস্ট অগতের লোক বিশ্রয়াবি্ (হযে জানতে ২ 
পারলো যে, জাপানী শহর হিরোশিমার উপর একটি এযাটম'বোষা নিক্ষিপ্ত 
। হওয়াতে শহরটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শহরটিতে কমপক্ষে আড়াই ' 

। লক্ষ নৈকের ছিল বাঁস।” দ্বিতীয় এ্যাটম বোমা ফেল! হলে! নাগাসাকি 
7" বাষে আর- একটি জাপানী শহরের ওপয় এবং তার ফলে এশহ্রটিরও 
- |আর কোনো চিন্ছ রইল না). ছগত এখ্ন এই ভীষণ .মারণাল্সের ভয়ে 7 
1 জড়সড় ৷ | " 


৮. কিন্তু জনফল্যাণের কাজে এাটম-এর এই অমিত শক্তির প্রয়োগ যে 
* ' নেই এমন নয়। শক্তির উৎস হিসাবে আমরা কয়লা, তেল ও ইলেকটিকের 
কথাই আানি.। কিন্তু এাটম যে এদের "স্থান অনায়াসেই অধিকার করতে 
পারে সেকথা জানি না। খরচাও 'তাঁতে' প্রচুর কম। মামুষের জীবনে 
মৌলিক সম্পদ ও হিতের পরিমাণ বাড়ীতে খ্যাটম-এর অবদান একটু নয়। 
এখন এই অভিনব আবি্ষারের ফল _ জনকল্যাণের কাজে নিয়োজিত হবে, 


ব আবিষ্কারের ফল__. জনকল্যাণের কাজে নিয়োজত হে 
না তা সভ্যতার অভিশাপ হয়ে দাড়াবে নির্ভর করছে মানুষের 
সমবেত ওপর । " 


র্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবনের সার একাটি 
সস্তার সমাধান এই সুবুদ্ধির কলে হতে 
পাকে হচ্ছে এখনকার চড়া দাম । 
অযথা অর্থব্যর কবলে এবং যেখানে সেখানে, 
টাকা খাটালে মুল্যেব মাত্রা আপনা হতেই 
বেড়ে বাবে ! এই অবস্বার মোড় ফেরাতে 
স্থলে কেনাকাটা কমিষে টাকা জমানোর 
দিকে সন দিতে হয়) এতে আপনার 
৮”. নিগের উপকাঁবতো হবেই, উপরস্ত মুল্য 
কমানোর কাজে আমাদেবকেও অনেক 
সাহার্য কব! হবে । একথা মনে রাখবেন : 
1 বে, আজকের দামে, জ্রিনিসপত্র কিনলে 
অর্থেব বিশেষ সদ্ধযবহার করা হবে না? 
বর্তমান অবস্থার বিশেষ প্রয়োজন না 
থাকলে জ্রিনিসপত্র কেনা উচিত নয । 





আর মনে রাখবেন যে উদ্থত অর্থ 
পচ্ছিত রাখবার নির্ভরযোগ্য স্থান হচ্ছে 
বীমা, সমবায় সমিতি, পোষ্ট অফিস 
সেভিংস ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল সেভিংল 
সাটিফিকেট এবং সরকারী.লোন। 

জমি, সম্পত্তি, সোনাদানা, গহন 
পণ্য্তব্য, শিল্পজাত সামগ্রী বা অন্ান্ত 
অনিশ্চিত মুল্যের দ্রব্যের উপব অর্ধবায় 
কত্রবেন না। এখন এসবের দাম অনেক, , 
ভবিষ্যতে তা পড়ে বাওয়াবই সম্ভাবনা 












এই সব ৰাধের ফলে যে সমস্ত জন্মকুণ্ড উত্তব হইবে, 


[ €৫ই জানুয়ারী ১৯৪৮ 


তাহা হইতে মোটমাট, ৬ শত মাইল দীর্ঘ খাল 
কাটিয়া বীরভূম, মুশিদাবাদ এবং বর্তমান জেলার 
প্রায় ৭ লক্ষ একর জমিতে অল সেচের ব্যবস্থা 
হইবে। উহার ফলে ওঁ সব অঞ্চলে অতিরিক্ত 
৩! লক্ষ উন বাচ্চা এবং প্রভূত পরিমাণ রবিশস্ত 
উৎপর হইবে। বাঁধের জলপ্রবাহ. হুইতে বৎসরে 
৩ হান্ঞারু কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ' উৎপর হইবে। 
| পরিৰল্লাটী সম্পূর্ণ করিতে (মোট ব্যয় । হইবে. 
৭কোটি টাক1।. | 


বিমান ক্ষেত্রের অন সরকার 
ভারতের ১২টী বিমান অবতরণ ও বিমান অবরোহণ- 
কেনের প্রসার ও উন্নতি বিধানের জন্য মোটমাট, 
২ কোটী টাকা খরচ করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন | বিমান কেন্গগুলির নাম--দিশ্লী, 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাত্রা, এলাহাবাদ, গয়া, 
লক্ষৌ, নাগাপুর, আহন্মদাবাদ, তুবনেশ্বর ,ও. 
ভিজাগাপ্টম ) | 

বিহার ও বাজলায় শিল্পোন্পভি-_ বিহার 
ও বাঁঙ্গলা প্রদেশে যাহাতে সমবেতভাবে এবং 
হুসমপ্রস উপায়ে শিল্পের উন্নতি করিতে পারে 
তছুদ্দেস্ট্ে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের মগ্ত্রী ডাঃ শহামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ' 
গত ২৫শে ভিসেম্বর তারিখে ধানবাদে একটা 
সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে 
ৰাজলা ও বিহারের শিল্পমন্ত্রী এবং অন্তান্চ বিশি্ 
: ঝবাজজকর্্চারী উপস্থিত ছিলেন। 

সিমেন্টের মূল্য বৃদ্ধি__তারত সরকার ' 
সিমেন্টের দর প্রতি টনে ৬৫২ টাক] হইতে 
৮৭1০ আনায় বুদ্ধি করিবার সল্প. করিয়াছেন।, ' 
উহ্নারা লৌহের দূরও বৃদ্ধি করিবেন।- তবে নূল্য 
কতটা বৃদ্ধি হইবে তাহ] এখনও জানা বায় নাই । 

ভারতীয় গণ্-পরিষদ-আগাশী ২৭শে 
জানুয়ারী তারিখ হইতে দিল্লীতে, ভারতীয় 
গণ-পরিধদের, অধিবেশন বসিবে। পুর্বে ২৬শে 
জাঙ্ছয়ারী তারিখে অধিবেশন বসিবে বলিস. 
সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছিল। | 

ভারতীয় পালামেণ্টের বাজেট- 
অধিবেশন-__ আগামী ২৮শে জাহুয়ারী তারিখে 
ভারতীয় পার্লামেণ্টের বাজেট অধিবেশন আরন্ 





: হইবে এবং উহা ৩র] এপ্রিল পর্য্যন্ত চলিবে | এই - 


অধিবেশনে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রেলওয়ে . 
বাজেট এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধারণ 
বাজেট উপস্থিত কর! হইবে । 

সংযুক্ত প্রদেশে পাটের চাব- সংযুক্ত 
প্রদেশের তিনটি চটকলে বৎসরে যে ৬ লক্ষ মণ 
পাট প্রয়োজন হয়, তাহা! যাহাতে উক্ত প্রদেশেই 
উৎপন্ন হইতে পাঁরে তস্ত এ প্রদেশের গবর্ণমেন্ট 
বিশেষ তোড়জোড় আরম্ত করিয়াছেন। আগামী 
‘ বৎসবেই ১০ হাজার একর দুমিতে পাটের চাষ 
হইবে এবং উহা বৃদ্ধি করিয়া ৩০ হাজার একরে 


, পরিণত করা হইবে । : 


পুর্ব্ব পাকিস্থানে বিক্রুয়-কর বৃধি- পূৰ্ব 
পাকিস্থানের গবর্ণষেন্ট আগামী ১৫ই জাঙ্ষয়ারী 
তারিখ হইতে বিক্রয়-বরের পরিমাপ প্রতি টাকায় 
চুতিন পয়দা হইতে চার পয়সায় বৃদ্ধি করিতে সংকল্প 
ৰরিয়াছেন।।, 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
/ কলিকাতা,” রা 
শ্অবকাশান্তে কপিকাতার শেধার বাপ্রার খুলিবার 
“পপর বাল্সারে বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার দরের 
টা তেঞজী তাব দেখা যাইবে বলিয়া আশ! 
সিরা বাইতেছিল। তারত সরকারের উদ্বোগে 
দিল্লীতে যে শিল্প সম্মেলন বশিয়াছিল তাহাতে শিল্প- 
“পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কতকগুলি কাধ্যস্থসী 
গৃহীত হইয়াছে | সর্বোপরি মালিক-শ্রমিক 
বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে ৩ বৎসরের, অন্ত একটি 
-আপোব পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে । অপর দিকে 
গবর্ণমেপ্ট ইস্পাত ও লিমেপ্টের .মৃল্য বৃদ্ধি করা 
সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাতে সব 
দিক দিয়াই দেশে শিল্প ব্যবসায়ের তবিধ্যৎ বেশ. 
"উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হইতেছে । আর তাহাতে 
শেয়ার বাত্ানে একটা উৎসাহের তাৰ সঞ্চারিত 
"হইবে ও বিভিন্ন শেয়ারের দর বাড়িবে বলিয়া 
আশা করা, যাইতেছিল। কিন্তু বড়দিনের 
“অবকাশের পর কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেক 
দিক দিয় দরের ধিরূপ গতিই লক্ষিত হুইয়াছে। 
-কা্জকারবার সঘন্ধে লোকের বিশেষ .কোন 
-আগ্রছের ভাব দেখা যাইতেছে না. কেহ কেছ 
অপেক্ষাকৃত কম দরে শেয়ার ছাড়িয়া দেওয়ার 
কঝৌকই দেখাইতেছে। বাজারের জল্লনা-কল্পন! 
হইতে বুঝা, যাইতেছে, শিল্প সম্মেলন উৎপাদন বু 
সম্পর্কে নানাদিক দিয়া সমুচিত কার্ধ/নীতি গ্রহণের 
“নির্দেশ দিলেও কাশ্মীর নিয়া পাকিস্থানের ও 
ভারতের বিরোধ তাঁব্র হইয়া দেখ! যাওয়ার ফলে 
ব্যবসায়ী সপ্প্রদাস্থ শিল্প ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
‘এখনও বিশেষ আশাম্বত হইতে পারিতেছেন না। 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট হানাদারদিগকে কার্ধ্যকরীভাবে 
‘সাহায্য করিতেছে । ইহাতে ভারত ও পাকিস্থানের 
ভিতর একটা যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। 
কাদ্ধেই নানারূপ বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা 
সাহস করিয়া কোন বিষয়ে: অগ্রসর হইতে 
পারিতেছেন না । ইম্পাতের দর গবর্ণমেপ্ট টন 
প্রতি ১২1০ আনা বুদ্ধি করিবেন বলিয়' শুনা 
[ইতেছে ) 
লিয়া মনে করিতেছেন ন] | এই সব কারণে 
ভাবতঃই শেয়ার বাজারে কিছুট! মন্দার ভাব 
প্রকাশ করিয়াছে। যদিও কোম্পানীর কাগন্র 
ও পাটকল শেয়ারের দর পূর্বের তুলনায় অনেকটা 











uv 


সম্পর্কে ভারত ও পাকিছানের ভিতর আজও কোন 
ভাম়ুধারী--বড়দিনের বুঝাপড়! হইতেছে ন'। ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রতি ভরি পাকা সোনার দর ছিল ১০৪০০ আন!। 


, ভারত হইতে পাৰি স্থানে রপ্তানীকৃত পাট ও 
পাটল্রাত দ্রব্যের উপর পাণ্ট! শুষ্ক নির্ধারণ করায় 
তাহাতে পাট শুল্ক সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত 
একটা যীমাংলা হওয়ার সম্ভাবনা ধুব কম বলিয়াই 
মনে হইতেছে ।' উহাতে চটকলওয়ালারাও পাট 
ক্রুয় সম্পকে শ্বতাবতঃই একটা অনাগ্রঞ্ছের ভাব 
দেখাইতেছে। এদিকে বাজারে জনরব. উঠিযনাছে 
ভারত গবর্ণমেপ্ট তারতীর যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে 
সা সংরক্ষণ সম্পর্কে মনোযোগী হুইয়াছেন। এ 
'উদ্দেস্তে তাহার! বাহিরে পাটের রপ্তানী সীমাবদ্ধ 
করিয়া শীত্রই একটা অর্দার জারী করিবেন । এরূপ 
জনরবের ফলে পাট ব্যবসায়ীর! নিরুৎসাছ 
হুইরা পড়িয়াছেন | রপ্তানীর সুযোগ হাস পাইবার 
আশঙ্কার তাহারা | 
করিতেছেন। ফলে সকল দিক দিয়াই বিকিকিনি 
হাস পাওয়ার ফলে পাটের দর কিছুটা নামিয়া 
গিয়াছে । পূর্ব. পাকিস্থানের ' খবরে প্রকাশ, 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট পাট রপ্তানীর উপর যে 
শুদ্ধ ধাৰ্য্য করিয়াছেন তাহার ফল তথাকার 

' পাটচাষীদের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া টাড়াইয়াছে। 
ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয় করিতেছে কম, আর অনেক 
জিলায় পাটের দরও পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য 
১ পরিমাণে নামিয়া গ্িয়াছে। পাকা বেল বিভাগে 
রপ্তানীকারকরা এসপ্তাছে বিশেষ কোন পাট ক্রয় 
করে নাই। বালারে প্রতি বেল ফা্ট পাটের দর 
১৭৬২ টাকা দীড়াইয়াছিল। আলগ্রা পাটের বাঞ্রারে 
এগপ্তাহে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে । জাত 
মিভল্‌ ও বটম শ্রেণীক্স পাট মণ-প্রতি যথাক্রমে ৩৮২ 


হইয়াছে। 
(সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ওর] জামুগ়ারী_-বড়দিনের পুর্বে 


বর্তমানে: কম পাট খরিদ 


আপিয়াছে। গতকল্য বোম্বাইয়ের বাজারে 
কলিকাতায় গতকল্য প্রতি ভরি পাকা গোনা 
১০৫/০ আনা, বড়াল বার ১০৫২ টাকা ও গিনি 
(প্রতি খণ্ড) ৬৯২ টাকা ছিল। ' 

বোষাইয়ের বাজারে গতকল্য প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৬৯৩/০. অন] ছিল। কলিকাতার 
বাজারে উচার দর ছিল ১৬৭৪০ আনা. 


রী 
উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্ত! 
ৃ ( £৯৭ পৃষ্ঠার পর ) ঁ 

যুদ্ধের পরে দেশে শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্ধঘটের 
ছিড়িক দেখা বাওয়াতেই শিল্প কারখানার 
উৎপাদনের কাজ সমধিক ব্যাহত হইতেছে। শিল্প 
সন্মেলন তাই মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ দূর 
করিবার উপরই বেশী পরিমাণে বোর দিয়াছেন । 
তাহারা দেশের স্বার্থে আগামী তিন বৎসরের জন্ত 

শিল্প পণ্য উৎপাদনের, ব্যাপারে মালিক ও শ্রমিকের . 
পারস্পরিক উদ্ভোগ ও লহযোগিত! দাবী 
করিয়াছেন। এবিবষে বে প্রস্তাব পাশ করা 
হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে_-এদেশের আর্থিক 
উন্নতির জন্য ও এদেশরাসীর জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়নের অন্ত শিল্প সম্মেলন শিল্প পণের উৎপাদন 
বৃদ্ধি করা একাস্ত আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন। 
কপ কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের পারম্প্সিক 
সহযোগিতা ছাড়া উৎপাদন" বৃদ্ধির কাজ অগ্রসর 
হইতে পারে না। কারেই সম্মেলন এই ছুই 
শ্ৰেণীৰ লোকদিগকেই মিপিতভাবে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত 
হওযার দন্ত আবেদন জ্রানাইতেছেন। . মালিক- 
দিগকে শ্রমিকের শ্রমের মুল্য স্বীকার করিয়া নিতে 
হইবে, শ্রধিকদ্িগকেও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
তাহাদের কর্তব্য সম্পাদনে- বিশেবভাবে- অবহিত 
হইতে হুইবে। শিল্প পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে মালিক- 
শ্রমিকের বিবাদ বিলম্বাদ দূর করার অন্ত যূলধনের 
(উপর আদায়ী মুনাফা ও শ্রমের আন প্রান্তব্য 

মন্তুবীর লমুচিত ও নুপঙ্গত হার স্থির 'করিবার ব্যবস্থ! - 
করিতে হুইবে |. মালিক শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া 


ব্যবসায়ীরা এই বৃদ্ধি সন্তোবজনক , টাকা ও ৩৫ টাকা দরে কিছু কিছু কাজ্কারবার +- যাহাতে অতি ঘুনাফ! করিতে না পারে শে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায়. যে 


পণ্য উৎপাদিত হয় তাহার আয় উভয়ের ভিতর 
গ্ভাষ্য হারে বণ্টনের বিধান কার্যকরী করিতে হইবে । 
এই সব উদ্দেশ্যে সম্মেলন চারি প্রকারের কর্ধ্বপস্থা_ 


স্থিরই আছে। গতকল্য খাজারে শতকরা ৩২ টাকা বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোনার অবলম্বন, করার গ্ঠ সুপারিশ করেন। সে কর্ধপন্থা- 
“মদের (১৯৮৬) খণপত্র ও ২৪০ আনা দুদের (২৯৪৮- দূর ছিল ১০৬০ আনা। নববর্ষে বাজার খুলিবার . গুলি ধইতেছে এই :--(১) শিল্প বিরোধের মীমাংসার 
সর্গে সোনার দর শে তুলনায় কিছুটা নামিয়া 


&২) থপপত্রের দর যথাক্রমে ১০১৮০ আনা ও 
১০১/০ আনা দীভাইয়াছিল । গতকল্য বাজারে 
কয়েকটি প্রধান' কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিম্নরূপ হিল £_-পাটকল-_হাওড়া ৯২৭০ আনা, 
.প্্যাংলো ইত্ডিঘ়্ান ৪১৫৯, বরানগর ৩১০১৬ 
“এলায়েন্স ৩৩৪২, ল্যান্সডাউন ৩২০২) কয়লার খনি 
_ বেঙ্গল ৬০৩২, ভারত ১০1৮০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া! 
১০৪০১ রামগঞ্জ ৩৩1০, সাউথ করানপুৰা ৩০1০, 
ইঞ্জিনিয়ারিং --ইণ্ডিয়ান আয়রপ এও ষ্টীল ৩৬1০", 
'ষ্টাল কর্পোরেশন ৩১/০; বিবিধ_বি আই 
কর্পোরেশন ৯৮৮০) ইণ্ডিয়ান ' দ্কাশনেল এরার 
১৪]০, ডানলপ রবার (প্রেক) ১৫৯২, এলুখিনিয়াম 
কর্পোরেশন ৯১০1/০, টিটাগড় পেপার ৪৫৮০০; 
রথ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড় (চা বাগিচা) ২৭৮৫০, রিক্বার্ভ 
টাঙ্ক ১৯৫২ ইউনাইটেড কমাপিয়াল ৭৬২ টাক! । 


ৰ পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, ওরা জান্ুয়ারী_-এ সপ্তাহে পাটের 
বাজারে কাজ কারবারে মন্দা দেখা গিরাছে। 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পাকিস্থান হইতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত পাটের উপর রপ্তানী শুষ্ক আদার 




















- 'জন্ত প্রয়োজনযত সরকারী ট্রাইবুনাল ও সালিশ 


‘বোর্ড গঠন করা, (২) শ্রমিকদের গ্চাষা মভুয়ীর হার 
স্থির করিবার আস্ত কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় 
বোর্ড (যাহার ভিতর শ্রমিক গ্রতিনিধিরাও থাকিবে) 
গঠন কর, (৩) মালিক ও শ্রমিকের মতদ্বৈধ ও 
বিরোধের কারণ দুর করিয়া , হুশৃ্ঘলভাবে 
উৎপাদনের কাঁজ চালাইয়া যাওয়ার অন্ত উভয় 
পক্ষের প্রতিনিধি নিয়া প্রতি কারখানার মিলিত 
ওয়ার্কস্‌ কমিটি গঠন করা, (৪) সকল দিক দিয়া 
শ্রমিকের সুধ সুবিধা বিধানের বাবস্থা ফরা। 
এ বিষয়ে প্রাথমিক কর্মপন্থা ছিপাবে মালিক, শ্রমিক 
ও গবর্ণমেন্টের যিজিত অর্থ সাহায্যে শ্রমিকদের 
বাসস্থান সম্পর্কে সুবন্দোবস্ত কর! | 
শিল্প সম্মেলনের উপরোক্ত প্রস্তাবসমূছ শিল্প- 
পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে খুব সময়োচিত বল! 
চলে। গবর্ণমেন্ট, কলকারখানর মালিক ও শ্রমিক 
পক্ষের যে সব প্রতিনিধি ও সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন তাহারা সকলেই এ সমস্ত অনুমোদন ও 
সমর্থন করিয়াছেন। কাজেই সকলের সম্মিলিত 
উদ্যম, ও মিলিত প্রচেষ্টায় এখন হইতে দেশে 


FAN STEEL 00047103568 উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ সুশৃষ্মলভাবে অগ্রসর হইবে 


আরম্ভ করায় ভারতীয় পাট কলগুলি কিছুট! শী, 
করিতে আরম্ভ ৰ ছু } বলিয়া আমরা আশা করি। 


'অন্গবিধা পড়িমাছে। এ পাট শুল্ক তুলিয়া লওয়। 
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ফোন £ কলিঃ ৫১৩০ 
বণিকধন/ ' (৩ লাইন) 


্ল্যাল্সক্াত 


|ৰযা্দিয়াল বা দি: 


' '( সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 
| ডিরেক্টর বোর্ড 


টেলিগ্রাম £ | 











| বীজ গা গাছ ও ও কী (পলাব নারশরীতেই ভাত র 
|; দেশী সজী বাজ 5. ! | 


ছু" প্রতি আউন্দের মুল্য 

| বেগুন ১২, লঙ্কা ২৯, উচ্ছে 1০, করল ১২, কাকুব ফুটি 1০, কৃমড! ন 1০, চালকুগ্ডা ॥০, 
খরমুগ্ড] ॥০, খোঁডো, দিল্পচন্দ তিস্তা ১২, চিচিঙ্গা ১1০, বিশ 1০, টোডস 1%০, তকমুক্ষ 8০," (.] 
|" ধুলুলণ।০, পামকিন ১॥০; ভুট্টা 1০, লাউ 15, শশা ॥০, ক্কোষাস ২৯, পালম 9/০, শাকালু | lo BE 
দ্র নটেশা ॥০, ডেঙ্গাডাটা le; পুইশাক ', সীম ॥০, ঝিঙ্গা ১২ পাতা ২২ । j 






























































0 El | i '১। শ্রী এন, সি, চক্জ, ডিরেক্টর ঃ গ্ভাশনাল * |, 

4 ? | ন্ট বাঁড ‘ | ৪০ 8: রর '্ীল কৰ্পোৰেশন লিঃ 3 বাসন্তী কটন মিলল" চে 

. বঞ্চৈ ৩০৯ স্বণ ৩০২, পাটবী ১নং ৮০২ হনং 8০২ পোটৰীক স্পেশাল প্রতি সের ৫৯) ॥ | হা পা নি ‘fl 

: টু - . ০ এখন হইতে, অগ্রিম সহ অর্ডার বুক করুন, নতুবা হতাশ হইবেন। না উহ টা : 
EE গোলাপের কলম 


|; { ডিরেক্টর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এও রিষেল 
: প্রপার্টি কোং লিঃ ; দি বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং 
7 এও উইণ্ডিং মিলস লিঃ? বাক্ায়ার্‌ 
| ব্রাদাসলিঃ) ইউনাইটেড কলিধারিপ্র লিঃ 

] 'যোয়াইক| বনস্পতি প্রোডা্টস্‌ লিঃ । 
| ম্যানেজিং ডিরে্‌র £ গোষাইক! ব্রাদার্স” 


রি বিলাত, আমেরিকা . গ্রতৃতি স্থান তইতে' আমদানী প্রতোক ফুলটি চিত্তাকর্ষক ও 
প্র; সুগন্ধি, প্রতি শত ৭৫২ টাকা, প্রতি ভজন ১০২ টাক1। 

|.  .. কৃষিলক্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী প্অমরনাথ রায় 

এ এফ, আর, এইচ, এস (লণ্ডন) প্রণীত 


€ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি পুস্তক 














'১। বাংলার সম্জী--২/০ টাকা " «| সরল পোল্টর, পালন--২॥০ টাফা | লিঃ) সোয়াইকা এক্সপোর্ট, এণ্ড ইমপোর্ট . 
হ। চাষীর ফলল-_২০০' ১, ৬ | পরল সাবেব ব্যবছার__১/০ ‘লিঃ; সোষাইক্া ইটা অয়েল এণ্ড ভার্ণিপ 
৩। আদর্শ ফলকর--২০০ , ২.1 মাছের 'চাষ _ ১০ কোং লিঃ) সোয়াইক্সা''সোপ ওয়ার্কস লিঃ। 






পুল্পোস্তান - হ8০ ৭১ ৮: পত্ত খাস্তব চাষ ১০ ৯, ৩। শ্রী জে, সি, মুখাজ্জা, ভূত পুর্ব 
1 চীফ একজিফিউটিভ অফ্িসারঃ কলিকাতা! 
কর্পোরেশন, ডিরেক্টর £ আসাম বেল 
সিমেন্ট কোং ইত্যাদি । | 
৪।.ঞীডি, এন, দত্ত, পার্টনার, এনাম 
। কিথ এণ্ড কোং | 

৫। শ্ৰী বি, সি, ঘোষ, এয এল এ, 
ডিবেক্টর £ ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানী লিঃ । 


৬) এ এপ, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর) । 


(শুন্য ৷স্ত টাকার অঙ্কে ) 
অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০৭,০০০ টাকা 
বিক্রাত মুলধন' ১৯,৭৫,১০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন' ১৪,৩৭,০০০ টাক। 
মজুত ৭,০০,০০০ টাক। 


ঢু ॥ এস দত্ত, জে, এন, সেন, 
ৃ ম্যানেজিং ডিবেক্টর জেনাবেল ম্যানেজার 


হেড অফিস £ _-পকমার্শিয়ীল হাউস”, 


১৫, ১০ সুভাষ রোড, কলিকাতা 























ৃ 1 
& টালীগঞজ, দক্ষিণ- 

| কলিকাতা, টালা, 
{ দসদম, বরানগর, 











ৰ J ৰ i সঞ্চয় করতে হ'লে আজই | 
তিনি fis বি.সি,দাস esa ৭]. কষক্ষন_ 


দি হী যান :l 


: ৩, ধর্দমতগা ষ্ীট, কলিকাতা 
র্দা্ডিউজ্ড ব্যান | : টি কান ২২৬০, ৬১, ৪২, 


॥ 15 


হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কাঁলকাতা। ফোন-- কাল ৫৯৮৯. 
ব্রাঞ্চ বড়বাজ্ঞার, ম্যামবাজ্ঞার, ভকালাপুর, 'বসিরহাট, থুলনা ও পাটন। ৷ 
, উপযুক্ত সিকিউরিটীভে টাকা ধার দেওয়া হয় ! 


সকল প্রকার হ্যাকিং কার্য করা হয় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ তঅলকুমার, রায়চৌধুরী, এম-ডি 
ভিটে মযাদেকগার--মিঃ ও এম, সি, ব্যানাজ্জি, « এম-এ ( কমাস ) . 


জার এম্‌ গোস্বামী, ডি এন্‌ মুখ 
' চীফ. একাউন্ট্যাপ্ট : এম্‌ এল্‌-এ 
"ম্যানেজিং ডিরেউর 








১২২নং ৰহুবাজার দ্র, REISER জগৎ প্রেসে শীযতীঙ্্রনাথ ভট্রাচাধ্য হারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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1), সম্পাদক_ প্রীযতীন্্নাথ ভট্টাচাৰ্য 
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কি. REGD. NO. C. 2506 
nN DPN 





প্রতি সংখ্যা /ণ আনা 


হীটিি]াটিঠাটাটা তা 


ঃ্াতোাাগাঘোঃারাতাগাযামাতাজাররোমগাযারাঞ।ছাগগাগাগাগাতাগাযাযাগাযাাযথাটাঃয়া গাগা] 


দশম বর্ষ] 


Monday, 12th January, 1948, সোমবার, ২৭শে র,২৭শে পৌষ, ১৩৫৪ ' 





 প্রীর্লিং পাওন! সম্পর্কে আলোচন। 
৯. তারতের পাঁওনা ষ্টালিংয়ের কত্তকাংশ আদায় 


করা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বুটেনের সহিত ভারতের 
একটি সাময়িক চুক্তি হুইয়াছিল। সেই চুক্তির 


মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়। যাওয়ায় নূতন' করিয়া একটি ' 


চুক্তি করিবার অন্ত. স্তার জেরেশী রেইজম্যানের 
নেতৃত্বে এক বৃটিশ প্রতিনিধিদল ভারতে আসিয়া 
এ. পৌঁছিয়াছেন। ' নূতন দিল্লীতে সী প্রতিনিধিদলের 
সহিত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের আলোচনা আরম্ভ 
হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের ভিতর বিঃ 
ভি নরহরি রাও, মিঃ বি কে নেহেরু ও মিঃ গমি কিথ ক্থি 
সরকারের পক্ষ তে প্রতিনিধিদল আলিবার 
কথা ছিল। কিন্ত ভারত সরকার পাকিস্থানকে উছার 
প্রাপ্য টাকা প্রদানে অশ্বীকৃত হওয়ায় পাকিস্থান, 
গব্ণমেন্ট ক্ষুব্ধ হইয়াঙঁন। অভিমান ' করিয়া 
তাছার! প্রতিনিধি প্রেরপে অস্বীকৃত হুইয়াছেন। 
যাহা হউক ইহাতে ষ্টালিং. পাওনা সম্পর্কে 
আলোচনা বন্ধ থাকে নাই। বৃটিশ প্রতিনিধিদল 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়াই আলোচনা 
চালাইয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াডেন। 
ষ্টালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে পূর্বকার চুক্তির 
মেয়াদ শেষ হইয়া! যাওয়ায় নূতন একটি চুক্তির 
ব্যবস্থা হওয়! আমরা সুখের বিষয় বলিয়াই মনে 


করি। ভারতের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ভারত , 


গবর্ণষেন্ট, সেই চুক্তির আলোচনা ঠিক ঠিকভাবে 
চালাইবেন বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস আছে! তবে 
বর্তমান আলোচনার গতি দেখিয়া আমরা একটি 
বিষয়ে খুবই নিরাশ হইয়াছি। বৃটিশ 
প্রতিনিধিদলের নেতা স্যার জেরেমী রেইঅম্যান 
করাচীতে এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, ষ্টালিং 


পাওনার কতকাংশ পরিশোধ সম্পর্কে পরবর্তী , 


ছয় মাসের জঙ্ক তারত ও পাকিস্থানের সহিত 
একটা, চুক্তি করিবার জগ্ত তাঁহার! ভারতে -. 
আসিয়াছেন'। যুদ্ধের সমর বৃটেনের নিকট ষে ' 


পাওনা' ভরমিয়া উঠিয়াছিল যুদ্ধ শেষ হইবার আড়াই | 


বৎদর মধ্যেও বৃটেন তাহা পরিশোধ ‘সম্পর্কে 
ভারতের সহিত, কোন চুড়ান্ত রফা করে নাই। 


আড়াই বৎসর পর ষ্টালিং পাওনা সম্পর্কে আলাপ- Ll 





সাময়িক প্রসঙ্গ . 


আলোচনার ' ভ্ভ যে নূতন প্রতিনিধিদল ভারতে ইাপিং , আদায় সম্পর্কে বৃটেনের সহিত এখনই 
আশিয়াছেন তাহারাও ষ্টাপিং পাওনার-কত্তকাংশ একটা পাকা রফ। করিতে । সেইরূপ রফা 
পরিশোধ সম্পর্কে ছয় মাসের অঙ্ক একটা চুক্তি হইলে তদমুধায়ী এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য 


করিয়াই আপাততঃ 


তাহাদের 


কর্তব্য সম্পাদন 


, 1 ৩৩শ সংখ্য! 


বৃটেনের পক্ষে অমুচিত ও অঙ্গত বলিয়াই আমরা 
মনে করি। ভারতবর্ষ চায় তাহার সমস্ত পাওনা 





সম্প্রদারণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত 


করিতে চান। এই.ধরণের অন্তর্বর্তী ও সাময়িক পরিকল্পনা নিয়া কার্যে ব্রতী হুইতে পারেন। বৃটেন 
চুক্তি দ্বারা সমস্ত া্দিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে ষ্টালিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে এখনও সেন্ধপ 


বিষয় সুচী 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
খাত্য-যমন্তা সমাধানের উপায় 
বিদেশী যূলধন ও ভারতের 


উন্নয়ন পরিকল্পনা. 


খেয়ালীর'খাতা '' 


আথিক ও খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 





গ্রাম-'শেক্সহেন্স . 








‘পাকা ব্যবস্থার দাষিত্ব _এঁডাইয়া | যাওয়ার চেষ্টা .,€কান পাকা রফা করিতে প্রস্তুত নয়, ইহা 


হুংখের বিষয় । 


ভারত ও পাকিস্থানের দেনা-পাওনা 

পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের সহিত ভারত 
“পবর্ণমেণ্টের ' চুক্তি অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যান্ধ্রে নগদ তহবিল হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টকে 
৭৫ কাটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। চুক্তি 
হওয়ার পূর্বেই পাকিস্থান গব্ণমেন্টকে ২০ কোটি ' 
টাকা চলতি খরচের জগ্ত প্রদান করা হ্ইয়াছিল। 
বাকী, ৫৫ কোটি টাকা এ চুক্তি অন্থগারে এখনও 
পাকিস্থানের পাওন! রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমে্ট 
বর্তমানে পাক্ষিত্বানকে প্র টাকা দান করিতে 
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নয়ন বযাককনি) 


ফোন £ কলিঃ--২৩৩৯ (৩ লাইন ) 


হেড অফিস_-কলিকাত৷ 


অল্প সি ত্লোশায আপঞ্থুন্ক্ষিভস 
ও ভিজ্উীনল, 


আমানতকারীর সুবিধার্থে - 


লাভজনক হজ্সমেয়াদী, আমানতের ব্যবস্ব 
নিয়মাবলীর জন্য আবেদন করুন। 


“ভাৱতেন বিশিষ্ট ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্িত। 


t 








স্যানেজিঃ ডিরেউর_ এস, সি, পাল | 


E) 


) 


৯ 


'করিছেছেন। 


সহযোগিতার ভাব 
। গবর্ণমেন্টের 


৫৯৬৭ 


কপ 





টিকে প্রকাশ করিয়াছেন। 


কাশ্মীর আক্রমপকারীদের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ- 
ভাবে সাহায্য করিয়। ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতা 
ভাগ্লিত ও পাকিস্থানের ভিতর 
সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিবার যে সর্ব অর্থনৈতিক 


চুক্তির মূল ভিত্তি ছিল, উহা দারা পাকিস্থান 


গবর্ণমেন্ট তাহা তঙ্গ করিয়াছেন'। কাজেই 
পাকিস্থানফে আপাততঃ কোন টাকা দেওয়া 
হইবে না। কাশ্মীর সমন্তার মীমাংসা হইলে 


' তবেই এ টাকা পরিশোধের প্রশ্ন দাড়াইবে। 


এইভাবে টাকা দেওয়া বন্ধ করাতে পাকিস্থান 
গবর্ণষেন্টের বড় কর্তারা ভারত গব্ণমেণ্টের 


প্রতি রীতিমত খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। 
তাহারা বলিতেছেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
সহিত যখন, পাকিস্থান  গবর্ণমেণ্টের 


দেনা-পাওনার চুক্তি হয় তখন কাশ্মীর সম্পর্কে কোন 
'সর্ব হয় নাই। কাজেই পাকিস্তানের পাওনা 
ভারত গ্বৰ্ণমেণ্ট আটক করিতে পারেন না| সঙ্গে 
সঙ্গে ও টাকা ছাড়িয়া দেওযার জরন্ভ তাহার! 
ভার্তীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দাবী 
উপস্থিত করিয়াছেন। তাহারা জ্রানাইয়া, দিয়াছেন, 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যুক্তভাবে উভয় গবর্ণমেন্টের নগদ 


তহবিল রহিয়াছে। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি 





আর্থিক জগৎ 
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[ ই নারী, ১৯৪৮ 





সমঝাইয়া চলিবার গরপ্র বোধ করেন এবং শত্রুতা ও 
আক্রমণাত্মক 'মনোস্তাবের বদলে যদি তাঁহার! 
ভারতের প্রতি সম্প্রীতির ভাব অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হন. তবে পরিণামে উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই 
তাহ! বিশেষ কল্যাণকর ও সুধকৃর হুইবে। 


থান রেশন ব্যবস্থায় স্কট, 

খাস্তের অভাব ও অপ্রাচুর্য্য এদেশে স্থায়ী 
সমস্ত! হিসাবে দেখা দিয়াছে । অবস্থার গতি যাহা 
বুঝা যাইতেছে তাহাতে অস্তান্ত বারের তুলনায় 
খান্ত সম্পর্কে জটিলতা এবার আরও বেশী 
বাড়িবে /বলিয়াই মনে হুইতেছে। অন্যাগ্তবার ৷ 
বৎসরের প্রথযে দেশে ধান চাঁউলের দর 
কিছুটা নামিয়া আশ্রিত, রেশন দোকানের মারফতে 
মাথাপিছু কিছু বেশী পরিমাণে চাউলের যোগানও 
পাওয়া যাইত। কিন্ত এবার নববর্ষের প্রথম 


* হইতেই চাউলের দর.চড়া হারে বলবৎ হুইয়াছে। 


বাআারে নূতন চাউল উঠিবার লময়ই, কলিকাতায় 
রেশন বরাদ্দ ছাটাই করিয়া মাথাপিছু সপ্তাহিক 
চাউলের যোগান ১ ধের ১২ ছটাক হইতে 
> ঘের ৫ ছটাকে সীমাবদ্ধ করা হুইয়াছে। গম দিয়া 
রেশনের এই ঘাটতি পূরণ করা দুরের কথা, 
গবর্ণমেন্ট তাহাও সাপ্তাহিক ১৪ ছটাক হুইতে 


ভারত গবর্ণমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্থান: এ ছটাক পর্য্স্ত হাল করিয়াছেন। গত ৮ই 


গবর্ণমেন্টকে তাহাদের প্রাপ্য প্রদানে অস্বীকৃত হন, 
তবে ভারত গবর্ণমেন্টও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
সম্মতি ব্যতীত রিলার্ড ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের 
প্রাপ্য টাকা লইতে প্রারিবেন না। পাকিস্থান 
'গবর্ণমেন্টের বক্তব্য সরাসরি ভারত গব্ণমেপ্ট ও 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হইয়াছে । 
% তাহারা উছার কি জবাব দিবেন তাহা 


আমরা 
আনিনা। তবে "যে অবস্থায় ও. যে কারণে 
পাকিস্থানকে চুক্তি অন্ুযান্মী টাকা প্রদানে অস্বীকার 
করা হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকারের ওঁ কার্যে 
আমরা মোটেই অসঙগত কিছু দেখিতেছি না। 
'দেনা-পাওনা সম্পর্কে ছুই রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাযূলক চুক্তির 
মূল ভিতিই হুইল পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সত্তাব। 


* সাক্ষা্ভাবে এই ক্ষেত্রে সেরূপ ফোন সর্ত 


করা হউক আর নাই হউক, ইহা সকল চুক্তিরই 
মূল কথা। ভারতের প্রতি সৌহার্দ্য ও 
জানাইয়া পাকিস্থান 
মন্ত্রীরা দিল্লীতে বপিয়া টাকা 
আদায়ের চুক্তি করিবেন আর লাহোরে বা 
করাচীতে ফিরিয়া গিয়া তাহারা তথাকথিত 


হানাদারদের মারফতে কাশ্মীর তথা ভারতীয় 
' ইউনিয়নের 
' চালাইবেন, ইহা! মোটেই বরদাস্ত করা চলেনা। 


উপর আক্রমণাত্মক অভিযান 
ভারত গবর্ণমেন্ট পাক্িস্থানকে পূর্ববকার চুক্তি 
অগ্যায়ী কোটা কোটা টাকা প্রদান করিয়া 
য়াইবেন আর পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট * ভারত 
আক্রমণের কাজে সেই অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করিবেন, 
ইহা নিতান্ত অস্তায় আব্বার। কোন আত্ম- ' 
ময়্যাদসম্পন্ন আধুনিক: বার ন্পপ কোল: চুক্তি 
মানিয়া চলিতে পারেন না। কাছেই ভারত 
গবর্ণমে্ট পাকিস্থানকে অর্থ প্রদান বন্ধ করিয়া খুব 


তি 


'ভিসেম্বর গম সম্পর্কে ও ১৫ই ভিসেম্বর চাউল 
সম্পর্কে এই রেশন হাটাইয়ের ব্যবস্থা বলবৎ করার 
সময়ে গবর্ণমেণ্ট ভরসা দিয়াছিলেন, যোগান ও 
মজুত বাড়াইয়া লইয়া শদ্বই তাঁহারা বন্ধিত হারে 
রেশন যোগাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু বাংলা 
সরকারের বেসামরিক খাদ্ধ-সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্র 
ভাণ্ডারী গত ১০ই জানুয়ারী এক বিবৃতিতে 
জানাইয়াছেন, উপযুক্ত পরিমাণ থাছ্ের যোগান 
পাওয়া নানা কারণে যেরূপ কঠিন হইয়া 
দাডাইয়াছে তাহাতে কবে পর্য্যন্ত যে মাথাপিছু 
রেশন বাড়ানো সম্ভবপর হইবে তাছা তিনি বলিতে 
পারেন না। বাংলার জন্য ভারত সরকার বাহির 
হইতে যে গম যোগাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন 
তাহা ঠিক ঠিক ভাবে আসিয়া পৌছিতেছে না! 
চাউল সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকে তাহার নিজের 
যোগান ও প্রাদেশিক সরকারের সংগ্রহ ব্যবস্থার 
উপরই নির্ভর করিতে বলা 'হইয়াছে। কিন্ত 
এপ্রদেশে এবার স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় 
শতকরা ১৫ ভাগ কম চাউল উৎপর হইয়াছে; নৃতন 
চাউল এখনও বিশেষ কিছু বাজারে না উঠায় 
গবর্ণমেন্ট তাহা বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে 
পারিতেছেন না। পুরানো চাউলের যোগান এখন 
আর বিশেষ কিছু পাওয়া +" যাইতেছে না, 
গবর্ণমেন্টের মজুত পুবানো চাউল ইতিমধ্যে নিঃশেষ 
হুইয়াও আলিয়াছে। কাঞ্জেই সমঙ্ার দটিলতা 
বুঝিয়া শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী জনসাধারণকে "বর্তমান " 
অভাব .ও অন্থবিধা লহ করিয়া যাইতে 
বলিয়াছেন। , | 


শীষুক্ত ভাণ্ডারীর বিবৃতিতে খাছা-সমন্তার যে 
শোচনীয় চিত্র উদ্মোচিত হইয়াছে তাহাতে ধৈর্য্য) 
ধরিয়া সুদিনের প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই'। 


এবিষয়ে ভারত সঙ্গত কিং 'করিয়াছেন বলা চলে। এইভাবে . তবে পশ্চিম বঙ্গে খাস্ভের যোগান যেন কম এবং 
ল্সরকারের যুক্তি-এই ‘যে, পাকিস্থান গবরণমেন্ট মূল রসদ বন্ধ হওয়ার ফলে যদি পাকিস্কান গ্বর্ণমেপ্ট পূৰ্ব্ব পাকিস্থান হইতে এপ্রদেশে ক্রমেই যেরূপ 


বেশী লোক বদবাসেরহ জন্ত আসিতেছে, তাছাতে 
অচিরে বেশী ১খাস্ড উৎপাদনের ব্যবস্থা ছাড়া 
সমস্তার কোন আশু সমাধান আশা কর! যায় না। 
আমরা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে এখন হুই 
সূলঙ্কলিতভাবে সেবিষয়ে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে 
অমুরোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে বাহির 'হুইতে খা 


' অংগ্রহ বিষয়েও তাহাদিগকে আমর! বেশী পরিমাণ 


উদ্ভোগী দেখিতে চাই । 


শেয়ার ও সোন।-রূপার বাঞ্জার নিয়ন্ত্রণ 

বোম্বাইয়ে শেয়ার, লোনা-্রপা ও অন্ত 
দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত যে সব ফাটকা . 
বাজার রহিয়াছে, তাহার কাধ্যধারা নিয়ন্ত্রণের জন্ত 
বোথ্বাই সরকার একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। 
এ আইনটি শীঘ্রই বোথাই বাজারের উপর কার্যকরী 
হওয়ার কথা। কিন্তু এদেশে শেয়ার ও পোনা- 
রূপার ঝুকিদারী কাঞ্জকারবার বন্ধ করিতে হইলে 
কেবল বোঘাই বাজার সম্পর্কে আইনগত, ব্যবস্থা 
করিলে চলিবে না। অন্তান্ত স্থানের বাজার 
সম্পর্কেও এপ ব্যবস্থা যথোচিত কার্যকরী করিতে 
হইবে। তাই সম্প্রতি বোম্বাইয়ে. ভারত সরকারের 
রাজ্রশ্বথ বিভাগের অয়েণ্ট সেক্রেটারী, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের গফিসর, বোশ্বাই সরকারের প্রতিনিধি 
ও বোম্বাই ষ্টক এক্সচেঞ্জ এলোপিয়েশনের 
যভাপতির উপস্থিতিতে এক সন্মেলনে' উপরোক্ত 
বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেন্টের আগামী 
“অধিবেশনে সেই আইনের খসড়াটি, সদম্তদের 
বিবেচনার জগ্ত উপস্থিত করা, হুইবে । ভবিষ্যতে 
মূল্য পরিশোধের সর্তে শেয়ার, সোনা-বূপা প্রভৃতির 
অগ্রিম বেচাকিনা সম্পাদন করিবার (Forward 
'T'rading) রীতি গড়িয়া উঠায় তাহাতে বাজারে 
জল্লুনা-কম্পন! ও ঝুঁকিদারী কালকারবারের মাঝ! 
খুবই বাড়িয়া চপিয়াছে। উহাতে অর্থনৈতিক 
কার্ধ্যকারপ ছাডাই বাজারে শেয়ার, সোনা-্নপু! 
প্রভৃতির দর বেশী রকম উঠানামা করিতেছে? 
কাছেই ভারত গবর্ণমেপ্ট একটি কেন্দ্রীয় 
আইন প্রণয়ন করিয়া ফাটকাঁ বাঁজারের 
কাজ করিবার নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
বোম্বাই গবর্ণমেন্ট যে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন 





তাহাতে শেয়ার বাজারে, সোনা-রূপার বাজারে ' 


ও অঙ্কান্ত বাঞ্ারে .ফাটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ 
করিবার ও প্রয়োজনমত ওঁ ধরণের কাজকারবার 
একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের 
হাতে স্তপ্ত হইয়াছে। শুন! যাইতেছে, কেন্দ্রীয় 
আইনটিও এ নীতিতেই রচিত হুইবে। 


যুদ্ধের সময় হইতে তারতে কেবল জিনিযপন্জের 
চোরা-কারবারই বৃদ্ধি পায় নাই, শেয়ার বাজার- 
সমূছেও ফাটকাবাজীর খেলা উদ্দাম. .গতিতে 
বাড়িয়া  চলিয়াছে ৷. শিল্পব্যবযায়ে লোকের অর্থ 
নিয়োগের সুযোগ প্রসারিত করা ও সাধারণকে 
তাহাদের প্রয়োজনংমত শেয়ার ক্রয় করিবার সুবিধা 
দেওয়া_ ইহাই ছিল শেয়ার বাজার স্থাপন ও 
পরিচালনার উদ্দেস্ত। কিন্তু যুদ্ধের: সময় হইতে 
নিছক বঁকিদারী কাজ্রকারবারের প্রাবল্য দেখ! 


১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৮] 


_ আর্ক জগৎ 





' যাওয়ায় শেয়ার বাজারের সে সার্থকতা: অনেক ' 
অন্ত দিকে টাকা ' 


পরিমাণে ক্ষন হইয়াছে। 
খাটাইবার বিহিত সুযোগ অদ্বেধণ না করিয়া 


নেক লোক লাভের নেশায় শেয়ার বিকিকিনির ' 


দিকে বাঁকিরাছে, নানা জল্পনা-ৰুল্পনার ভিতর 
অলায়াসে বেশী অর্থোপার্জনের স্বপ্ন দেখিভেছে। 
কলে শেয়ার বাজারের দর দ্বারা এখন আর শিল্প- 
ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি ঠিক ঠিক ভাবে 
অবধারণ করা সম্ভবপর নহে-। শিল্পের স্বার্থ 
ও ব্যবগাগত কল্যাণ দেখিতে হুইলে এই শ্রেণীর 
ছুয়াডী কাঁজকারবার দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা 
শ্রয়োজন। ভারত গবর্ণমেন্ট সে যথোচিত 
'আইন প্রপরনে যত্বান হইয়াছেন, ইহা ভাল 


কথা। নগদ টাকা ছাড়া ভবিষ্যাতে মূলা প্রদান ও: 


তবিষ্যতে ডেলিভারি দেওয়া 'সর্ভে শেয়ার, সোনা- 
রূপা প্রভৃতির যে অগ্রিম বেচাকেনা সম্পাদন 
করিবার রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে বিশেষ করিয়া 
তাহা দ্বারাই বাক্তারে ফাটকা বাছীর খেলা উদ্দাম 
- হইয়া দেখা দিয়াছে। গবর্ণমেন্ট ওঁ ধরণের 
কাজকারবার প্রতিরোধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, 
ইছা সুখের বিযয়। 


কলিকাঁতায় টেলিফোন ব্যবস্থা - 
কলিকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থার সুপরিচালনা 
সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার অস্ত ভারত গধণযেণ্ট 
একটি এডভাইসারী বোর্ড গঠন ফরিয়াছেন। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেল কমিটির সতাপতি এবং 
পশ্চিম বঙ্গ,গবর্ণমেন্ট, এসোসিয়েটেড চেম্বার অব, 
কষা” ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌ ৰুমাসের এক 
একজন প্রতিনিধিকে এই কমিটির সদন্ত ছিসাবে 
লওয়া হুইবে। কলিকাতা টেলিফোন সিষ্টেমের 
জেনারেল ম্যানেজার এই বোর্ডের সভাপতি ও 
কলিকাতা টেলিফোনের কন্ট্রা্ট অফিসর এই 
বোর্ডের সেক্রেটারী হিসাবে কাজত করিবেন। 
ঘুদ্ধের সময় হইতে ৰকলিকাতার টেলিফোন 
ব্যবস্থায় নিদারুণ বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যাইতেছে। 
অনেক ব্যবপায়ী ফার্ম ও অনেক বর্ণব্যস্ত নাগরিক 
তাহাদের বাবসাগত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নৃতন 
টেলিফোন বসাইবার জন্য ক্রমাগত আবেদন 
নিবেদন উপস্থিত করিয়াও সেবিষয়ে সফলকাম 


হইতেছেন লা। যাহাদের টেলিফোন আছে, 
তাহারাও উহু! যখাযোগ্যভাবে ব্যবহার করিবার 
সুযোগ পাইতেছেন না। টেলিফোনয়োগে 


. কথাবার্তা বলিতে গেলে অনেক স্রময়ই লাইন 
পাওয়া যায় না। বহু চেষ্টায় লাইন পাওয়া গেলে 
তুল নম্বরের সহিত যোগ স্থাপনহেতু অনেক 
সময়েই কোন রাজ হয় না। এই সব বিড়ম্বনার 
জন্ভ কলিকাতার অনসাধারণ টেলিফোন সম্পর্কে 
খুবই হিক্ষুক্ধ ভূইয়া উঠিয়াছে। টেলিফোনের হার. 
যেখানে, যুদ্ধের পুর্ব সময়ের তুলনায় যথেষ্ট, 
বাড়িয়াছে, সেখানে সার্ভিস সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা 
খুবই শোচনীয় বল! চলে। গবর্ণমেশ্ট টেলিফোন. 


ব্যবস্থার পরিচালন! সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার ভক্ত ' 


এতদিন পরে জনপ্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়া 
একটি এডভাইনকী বোর্ড গঠন করিয়াছেন, ইছা 
সুখের বিষয়। -এই বোর্ডের সদস্তর! টেলিফোন 
সম্পর্কিত বিহৃলা দু করা সম্পর্কে বিশেষভাবে ' 


৯ 


যনোযোগ্ী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


তবে কলিকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থার সংস্কার ও. 


উন্নতি সাধনের প্রশ্ন এখন আর কেবল টেলিফোন 
কর্মচারীদের ক্রটি বিচ্যুতি ও. গাফিলতী দুর 
করিবার উপরই নির্ভর করিতেছে  না। 
কলিকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বর্তমান 
টেলিফোন ব্যবস্থা লোকের দাবী দাওয়া মিটাইবার 
পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়! দীডাইযাছে বলিয়াই 
আজ উহ্বাকে কেন্দ্র করিয়া এত বিভ্রাট ও এত 
অন্থুবিধা দেখা দিয়াছে। কাজেই প্রত. সংস্কার 
ও উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে, যন্ত্রপাতি ও 
পাজসরঞ্জাষ বাড়াইয়া এবং নুতন নূতন কর্শচাঁরী 
নিযুক্ত করিয়া টেলিফোন সিষ্টেমের যথোচিত প্রসার 
সাধন করিতে হইবে । উহার কার্যকারিতা সকল 
দিক দিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। সুমন্চল্লিত 
পরিকল্পন! নিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট অচিরে সে বিষয়ে 
উদ্ভোগী, হইবেন বলিয়া আমরং আশা করি । 
ধর্মঘটের শিক্ষা 


কমুুনিষ্ট গুভাবান্িত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড 


ইউনিয়ান কংগ্রেস ও প্ৰযুক্ত শরৎচহ্র বস্তুর নব , 


প্রতিষ্ঠিত সোসালিষ্ট রিপারিকান দলের উদ্যোগে 
গত €ই জানুয়ারী কলিকাতায় এক সাধারণ 
ধর্দঘট ঘোষণা করা হইয়াছিল। পশ্চিম 'বঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের উত্থাপিত পশ্চিম বঙ্গ নিরাপত্তা বিলের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আানানোই এই ধর্মঘাটর উদেস্টয 


দ্বিল। কিন্তু বামপন্থী দলগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা . 


ও ভোভজোড সত্তেও এই ধর্মঘট শোচনীয়ভাবে 
ব্যর্থ হইয়াছে) কলিকাতায় দোকান, আফিদ, 
আদালত কোথায়ও এদিন কান্ড কারবার বন্ধ থাকে 
নাই। সহরে ট্রাম, বাস, মোটর, রিক্সা 
গুতৃতি রীতিমত চলাচল করিয়াছে । অধিক কি 
কলিকাতা ও কলিকাঁতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কল 


কারখানাসমূহে অধিকাংশ শ্রমিকই নিয়মিতভাবে . 


এদিন কাজে যোগদান করিয়াছে । অনেক দিন 
যাবৎ প্ল্যান করিয়া! বহু আড়ম্বরে যে ধর্মঘট ডাকা 
হইয়াছিল তাহার এই পরিণতি দেখিয়া বামপন্থী 


'দলগুলি নিশ্চয়ই শুর হইয়াছে। বিদ্ত উহাদের 


ফাকা শ্লোগান ও অসার জল্পনা-কল্পনার দৌড় 
যাহার! জানিতেন তাহারা উচ্ছাতে বিস্মিত হন 
নাই। '‘গারে মানে না! আপনি মোড়লে'র যত 
উহাদের গণগ্রতিনিধিত্বের দাবী কংগ্রেসের 
জনপ্রিয়তার লমক্ষে চণ্ড ধমক খাইয়া আজ 
অসার ও নিষ্পন্দ হইয়াছে,। 

অতীতে বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা 
যখন এদেশে কায়েম ছিল তখন গৰ্্ণমেণ্টের 
সহিত এদেশের লোকদের ছিল শোষক ও 
শোযিতের সম্পর্ক । সেই অবস্থায় সরকারী 
কাধ্যধারার বিরুদ্ধে সময়োচিত ধর্মঘট, এমন কি 
বিদ্রোহের পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 
ছিল। কিন্ত স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের মত 
জনগ্রতিনিধিমুল্‌ক প্রতিষ্ঠান এদেশের শাসন ক্ষমতা 
জাত করিবার পর কথায় কথায় সে ধর্মঘট ও 
বিজ্রোহ ঘোবপার প্রয়োজন আজ ফুরাইয়া 
পিয়াছে। কংগ্রেস নেতারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিবার পর"-ভাহাদের সহিত সহযোগিতা 
করিয়া দেশের উচ্ছল তবিষ্যৎ গড়িয়া তোলার 


. ফোন আপত্তির কারণ 


€৯%. 
দায়িত্বই এখন লোকের অমক্ষে বড় হইয়া দেখা, - 





দিয়াছে'। একথা সত্য যে, কংগ্রেস অনকল্যাণের 


উদেশ্য নিয়া দেশের শীসনকার্ধ্য পরিচালনার .. 


দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও নানা অন্গবিধার ভিতর ' 


লোকের সমুচিত হৃখন্থবিধা বিধানে এখনও তীহারা ' 


তেমন সফলকাম হইতেছেন না. কিন্ত, এইরূপ ' 


অবস্থায় বাস্তব সমন্তার জটিলতা, না বুঝিয়া 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবার 


চেষ্টা করিলে এবং শ্রমিক বিক্ষোত ও ধর্মঘটের :' 


যারফতে উৎপাদন, হ্রাসের ব্যবস্থা করিলে 
তাহী কংগ্রেস গবর্ণমেপ্টসমূছের . কার্য্যপথে 
নৃতন প্রতিবন্কের সামিল , হুইবে । জনগণের 
ছুংখযোচনের পথ প্রশস্ত না হইয়া উহাতে 
বরং দুর্ভোগ ও দুর্দশা বাঁড়িয়াই চলিবে । যে 


পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিলটিকে উপলক্ষ করিয়া 


উপরোক্ত ধর্মঘট ডাকা হইয়াছিল তাহার 
সবগুলি বিধানই সুসঙ্গত, সেরূপ কথা আমরা 


বলিতে চাই না। তবে দেশে শাস্তি ও শৃশ্বলা , 


বজায় রাখার অস্ত এইরূপ একটি আইনের 
যারফতে সরকারের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দত্ত 


করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । যে সব একনিষ্ঠ . 


জনসেবক ও কংগ্রেস কুক পশ্চিম বল গবর্ণমেন্টের 
নেতৃত্ব করিতেছেন 
ক্ষমতার ' কোনরূপ অপব্যবহার হুইবে বলিয়া 


, আমরা আশঙ্কা করি না। লে হিসাবে মোটামুটি 
, ভাবে আমরা বিলটি সমর্থন করি। এ বিলের 


কোন বিধান বা নির্দেশের বিরুদ্ধে যদি কাহারও 
থাকে তবে 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহার বিরুদ্ধে তাহারা 
বিরোধিতা করিতে পারেন। সেতাবে আপত্তি 
জানানো হুইলে' কংগ্রেস নেতারাও তাহা 


বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সন্দেছ লাই। কিন্তু. 
বামপন্থী দলগুলি সেপপ নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার: 


পথে না পিয়া নিজেদের দলীয় স্বার্থে ও কংগ্রেস 
বিরোধী মনোভাব হইতে ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের পথ বাছিয়া নিয়াছিলেন। সে ধর্মঘট 
চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদিগকে আন 
অপমান ও পরাজয় বরণ করিতে হুইয়াছে। 
এই পরাত্ধর হইতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহার! 
শিক্ষালাভ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


ট্যাক্স সম্পর্কে পুনর্ববেচনা 
গত-বৎসর অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেট উপস্থিত 
করার সময় ভূতপূর্বব অথপচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী 
খান কতকগুলি নূতন ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন। সেই 


নুতন ট্যাক্সের বোঝা দেশের শিল্পপতি ও ' 


ব্যবসায়ীদের উপর আজ নিদারণ হইয়া দেখা 
দিয়াছে। হ্বাধীন ভারতে নুভন জাতীয় গবর্ণষেপ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে দেশের শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীরা ও সব ট্যাম্ সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা, 
দাবী করিয়া আসিয়াছেন। শিল্পব্যবসায়ের শ্বাথের 


তাঁহাদের হাতে এসব . | 


Ed 


দিক হইতে ট্যাক্সের কথা বিবেচন! করিয়া প্রয়োজন , 


মত ভাঙা লাঘব করা হইবে বলিয়া! নূতন অর্থসচিব 
মিঃ ষণ্মুখম চেটি তাহার যাবতীয় বক্তৃতায় সকলকে 


ভরসা দিয়াও আিতেছেন। কিন্তু নানাদিকে.. 


ভারত সরকারের খরচপত্র যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, 


বিশেষ বরিক়ী উছভদেহ সাহায্য ও খান্ত সরবরাহের 


৫৯৮ 





'- আর্থিক জগৎ 


সাবসিডি বাবদ যে অর্থ ব্যস্নিত হইতেছে, ; বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগী হইবেন বি 


তাহাতে 'অর্থলচিব তীহার ও আশ্বাস. শেষ পর্য্যন্ত 
ফতদুর কার্যে পরিণত করিতে পারিবেন তাহাতে ' 


আমাদের ' যথেষ্ট সন্দেহ 'রহিয়াছে। সম্প্রতি . 


“হত্ডিয়ান ফিনান্দ” পল্সে “ওয়াচ, ডগ” লিখিয়াছেন, 


অবস্থার ' গতি যেরূপ দীড়াইতেছে,* তাহাতে . 


ট্যাক্স লাখব সম্পর্কে একটা বেশী রকম আশা 
পোষণ করা দেশের শিল্পব্যবসায়ীদের পক্ষে সঙ্গত 
হুইবে না অর্থসচিব ট্যাক্স সম্পর্কে পুনধ্বিবেচনার 
আগ্রহ দেখাইতেছেন, শিল্পের সাহাব্যার্ধে তিনি 
সর্বপ্রকারে সাহায্য ' করিবেন বলিয়াও ' ভরসা 
দিতেছেন, ইহা 'ধুবই ভাল কথা।, কিন্ত দেশে 
শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে সরকারী ট্যাক্স 
বিশেষ কিছু হাস পাওয়ার, আশা- বাস্তবিক পক্ষেই 
দেখা বাইতেছে ন।। একথা সত্য যে, গবর্ণমেপ্ট 
ট্যাক্স ফাকি দেওয়ায় পথ 'বন্ধা করিবার দন্ত যে 
ট্যাক্সেসন ইন্কুয়ারী কমিশন’ বসাইয়াছেন, তাহার 
ফলে অনেক বকেয়া 'পাওনা! আদায়ের ' সুবিধা 
হুইবে। কিন্ত তাহা হইলেও সরকারী খরচপঞ্ 
যে তাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে অন্তদিফে 
বান্ধত আয়ের সুযোগ 'না দেখিয়া ভারত গর্ণমেণ্ট - 
বর্তমান ট্যাক্সতার বিশেষ ক্কিছু লাঘব করিতে 
পারিবেন বলিয়া মনে হয় [না। শিল্পের উৎপাদন 
‘স্বাভাবিক ' আয়. বাড়িতে! পারে; আর তখন, 
গত বরের ' 'নির্ধার্বিত: ট্যাক্স লাঘব করার. 
একটা সুবিধা হইতে ' পাযে। কাজেই শিল্প- 
ব্যবসায়ীরা যদি অতিরিক্ত ট্যাক্সতার হইতে রেহাই 
পাইতে চান; তবে অচিরে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির 
উপর জোর দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য). 

' “ইত্ডিয়ান ফিনান্স” পঞ্জের এই মন্তব্য খুবই 
লমীচীন। নিজেদের স্বার্থ বুঝিনা তারতের' শিল্প- 
ব্বসান্বীরা এখন হইতে কল-কারখানার উৎপাদন 





সংরক্ষিত তহবিল 


নিউইয়র্ক 





লা ব্যান্িং কর্ণোরেশন 


 হুলিলিত্উিকিও 
বেডিষ্টার্ড অফিস_8, ক্লাইভ ঘাট ষ্রীট, কলিকাঁতা। 
করিষগ (শশা ) শাখা গত ১৯৪৭ সনের ২৯শে ডিসেম্বর 3 5s 
খোলা হুইয়াছে। 
( ১৯৪৬ সনের ব্যাঞ্ধিং কোম্পানীর আইনের (শাখা- ই হি সংখ্যক ারস্থুসারে 
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব, ইতিয়ার নিকট হুইতে উক্ত শাখা খোলার জন্তু অমুমতিজ্ঞাপক লাইসেন্স 
পাওয়া গিয়াছে। কিন্ত ইহা হুম্পষ্টরূপে জানান যাইতেছে যে, উক্ত লাইসেন্দ দেওয়ার কালে 
রিভার্ড ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিক পুলঙ্গতির জন্ত বা' এই প্রসঙ্গে যে সব মতামত. . 
ও ৰিবৃতি দেওয়া হইবে উণ্ুপির াথার্থোর অন্ত কোনওরূপ দাকিত্বতার গ্রহণ -করেব নাই।) 


EE 
লণ্ডন ৫ ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ | 
ব্যাঙ্কাস ট্রাষ্ট কোং অব. নিউইয়র্ক .. 


: 1" টেট সেটলমেন্ট ইরান বাক লিঃ 
ক হল সিঃ এন দত, যানে ডিন : 


আমরা আশা ফরি। 
বিদ্যৎ”কোম্পানী জাতীয়করণের 
প্রস্তাব স্থগিত 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক 


সাপ্লাই কর্পোরেশনের স্বত্ব ও সম্পত্তি আগামী ১৯৫০ . 
সালের >১লা জার্্ুয়ারী - ক্রয় করিয়া লইবেন বলিয়া . 
সিদ্ধান্ত 'করিয়াছিলেন। ওঁ সিদ্ধান্ত . অমুগারে .. 
_ উক্ত কর্পোরেশনকে গত ১লা জানুয়ারী - (১৯৪৮) - 
নোটিশ প্রদান করিবার কথা ছিল। কিন্তু শেব, 


পর্য্যন্ত ও নোটিশ প্রদান করা হয় নাই।. পশ্চিম, 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন 


যে, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন . 


১৪টি লাইসেন্সের বলে পূর্ব এ প্রদেশে ব্যবস ! 
চালাইত। 
একরূপ ছিল। ১৯৪৬ সালে ও কোম্পানীকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে , পরিণত -করার কথা উঠায় 
বাঙ্গলা গবর্ণষেপ্ট ও বিছ্যুৎ কোম্পানীর মধ্যে এক 
চুক্তিক্রমে পূর্ববকার, ১৪টি লাইসেন্স কাটিয়া দিয়া 
তৎস্থলে একটি নূতন লাইসেন্স বলবৎ করা হয়। 


উহাতে কোম্পানীর লাইলেব্দ ও কার্য্যকালের : 
মেয়াদ আপাততঃ ১৯৪৯ * সাল পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ' 
করা হয়। ই চুজিতে ইছাও বলিয়া দেওয়া হয় 


যে, বাজল! সরকার ইচ্ছা করিলে ১৯৪৮ সালের 
১লা জানুয়ারী কোম্পানীকে নোটিশ দিয়া ১৯৫৯ 
সালের ১ল! জান্দ্ারী হইতে এ কোম্পানীর ' 
সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইতে পারিৰেন। পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ও সুবিধা কাকে লাগাইতে উদ্ভোসী 
হইয়াছিলেন। কিন্তু একটি কারণে আজ, 
তাহাদিগকে একটু মুস্কিলে পড়িতে হুইয়াছে। 
১৯৪৬ সালে বখন কলিকাতা বিদ্যুৎ কোম্পানীকে 
নূতন লাইসেন্স প্রদান করা হয়, তখন ভারত শাসন 






















৩, ০,০০ গর 
-৯১২০,০৬) ০০০২৬, $ 
৭৮,১০১,৩৯৮», 
৩৬,০৪ 0০০১ শি 


ও সব লাঁইসেলের মেয়াদ এক. 
: কোম্পানীটি কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে উহার উপর 


১ হইৰে। 


[ ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


আইনের ৯৩ ধার] অমুসারে গবর্ণরই এ প্রদেশের 
শাসনকার্ধয পরিচালনা! করিতেন। এ সময়ে 
বি্যৎ কোম্পানীকে নূতন লাইসেন্স, প্রদান করিতে 


গিয়া গবর্পমেন্ট উদ্থার সম্পত্তির- মূল্য খুষ. 
- চড়া হারে তেলুয়েশন . করেন। / প্রন্গপ 


ভেলুয়েশন অস্থায়ী . কোম্পানীর স্বত্ব-ও অধিকার 


ক্রয় করিয়া! লইতে . হইলে, অন্ুচিতভাবে বিস্তর - 


টাকা উহবা্রিগকে ক্ষতিপূরণ ছিসাৰে প্রদান করিতে 
হইবে দেশের অর্থনৈতিক শ্বার্থের দিক হইতে 


পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণযেন্ট তাহা সমীচীন বলিয়া মনে , 
করেন নাও কোম্পানীর সম্পত্তির ল্য নূতন . 


করিয়া তেলুয়েশন করালে! সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ. 


গবর্ণমেন্ট - কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাতে রাজী 
হন নাই। ফলে গ্রণযেন্ট গত ১লা জাুয়ারী 


কোন নোটিশ দেন নাই। 
একটি বিদেশী' কোম্পানী কলিকাতা 'ও তাহার 


' পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বিহ্যৎ সয়বরাছের একচেটিয়া 
ভোগ করায় তাহাতে 'নানাদিক দিয়া 


অধিকার 
লোকের ববে ক্ষোতের কারণ দীঢ়াইরাছে। 
ভাষ্য হারে বিছ্বাৎ সরবরাহের দ্বিধা হইতেছে 
না। কোম্পানী পরিচালনার . কাজে ও বড় 


চাকুরীগুপিতে শ্বেতাঙ্গ প্রুরা একচেটিাভাবে 


আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। মোট! 


বেতন ও শেয়ারের উপর দেয় লত্যাংশ ছিসাৰে 


প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা বিদ্বেশীর পকেটস্থ 
হুইতেছে। এই অবস্থায় ক্যালকাটা ইলেকটিক 
সাপ্লাই কোম্পানীটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 


' করা সম্ভবপর হইলে সফল দিক দিয়াই বিশেষ 


সুৰ্ধা হুইত। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ গৰৰ্ণয়ের দরাজ 
ব্যবস্থার ফলে ১৯৪৬ লালে যে তেনুয়েশনের উপর 


. ভিত্তি করিয়া কোম্পানীকে নূতন লাইসেন্স পরান 


ফর! হইয়াছিল, তদহুষায়ী ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত 


' করিতে . গেলে কোম্পানীটি কিনিয়া লওয়ার : 
- সার্থকতা অনেক পরিমাশে লোপ পাইবে। কাজেই 


সেই যুক্তিতে কোম্পানীটিকে আপাততঃ নোটিশ 


, না দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত' গৰণষেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, 


তাহা আমরা সমর্থন করি৷ বিবেচনাপক্মত' 
উপায়ে নৃতন করিয়া কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য 
স্থিরীকরণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন । 


' এ বিষয়ে কোম্পানীর সহিত একটা বুঝাপড়া' 


হইলে তখন কোম্পানীর সম্পত্তি কিনিয়া লওয়! 


সম্পর্কে উচ্থায়. উপর নোটিশ দেওয়া হইবে. 


বর্তমান অবস্থার ও সম্পর্কে আর ফোন সুব্যবস্থা 


অবলম্বন কর! সম্ভবপর নছে। কাজেই ক্যালকাটা 


ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী জাতীয়করণ সম্পর্কে 
বাধ্য হুইয়াই আরও- কিছুকাল. অপেক্ষা ৩ 








খান্ত-সমস্থা সমাধানের উপায় 


. যুদ্ধের সময় এসিয়া ও ইউরোপের দেশ সমুহে 
েঁ খান-সমন্তার হুচনা হইয়াছিল, যুদ্ধ সনাপ্ত হওয়ার 
পর আড়াই বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও আছ 
পর্য্যন্ত তাহা দুর হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে 

| বরং যুদ্ধোত্তর যুগে খাস্ত-সহস্তার জটিলতা 
'দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। "অবস্থায় এই গতি 
‘দেখিয়া অনেক দেশের রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতি- 

'বিদরাই আজ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। কি 
"ভাবে এই সমগ্তার সমাধান করা যায়, তাহা নিয়া 
তাহার! বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন । 
ভারতের অনসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। 
কিন্তু লোকের জীবনধারণোপযোগী খাতের যোগান 
"এদেশে বাড়িতেছে না। বিভিন্ন দেশের দরবারে 
"আবেদন নিবেদন জানাইয়া এদেশের গবর্ণমেণ্ট 
লোকের অগ্ত বাহির হইতে খাস্ত যোগাড় 
-করিতেছেন। কিন্তু উহা দ্বারা লোকের অভাব যথাযথ 

“পুরণ হইতেছে না। যে খাগ্ড সংগৃহীত হইতেছে, 
তাহার জন্ত চড়া মূল্য যোগাইতে পিয়া 
ভারতের প্রাপ্তব্য বৈদেশিক সিকিউরিটিও নিঃশেষ 
"হইতেছে। খাছ্যের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ 
'্ম্পর্কে এই ধরণের অসহার অবস্থা নিতান্তই 
'শোঁচনীয়। এই অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে হইলে 
'ারতে ও বাহির বিশ্বে খান্তের উৎপাদন বুদ্ধির 

“ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। বড়ই সুখের 
‘বিষয় এই যে, পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে 
লমবেত কতিপয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এক বৈঠকে 
সমবেত হইয়া! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তঙ্ষি হইতে 
“বিষয়টি আলোচন! করিয়াছেন এবং তাহার ফলে 
“বর্তমান বিশ্বব্যাপী খাস্স-সঙ্কটের গ্রক্কৃত স্বরূপ ও 
তাহার প্রতিকারের উপায় ০0 
বিশ্লেষিত হইয়াছে । ; 


} খা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাঃ বীরেশচন্ত্র গুহ 
সী বৈঠকের প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি তাহার 
বক্তৃতায় বলেন, জগতের বর্তমান জনসংখ্যা আড়াই 
“শত কোটির যত। বর্তমানে দুনিয়ার বিভির দেশে 


‘যে খাচ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা এত বেশী লোকের ' 


“শারীরিক পুষ্টি ও বাচিয়া থাকার প্রয়োজন মিটাইবার 
পক্ষে যথেষ্ট নহে। এসিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ 


্‌ টেলিগ্রাম £ যেশখু 


যমোহর-খুননা ইউনিয়ন যান "নি 


হেড অফিস 2 ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । { 
S২৭৫ ক্লাছ উ্রীজে ন্যাক্ষেল্স নিজ | 
স্বাীল্ ভি্িভতেল স্াক্ষ 


ভরত 


আফ্রিকার অনেক দেশে লোকে খান্তের দিক দিয়া 
খুবই অভাব ও অসুবিধা তোগ করিতেছে। উপযুক্ত 
খাস্তের যোগান লা পাওয়ায় বছ লোকের শারীরিক 
পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য রক্ষার পথে বিদ্ব দেখা দিয়াছে। 
অবশ্য একথা সত্য যে, ছুনিয়ায় মোট যে খাদ্য উৎপর 
হয়, তাহ! যদি সকল দেশের লোকদের ভিতর 
সুবণ্টিত হইত, তবে কতিপয় দেশে লোকের এত 
বেশী ছুঃখছ্্দশার কোন কারণ দীড়াইত না। 
এসিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশে ছুতিক্ষের ফলে 
লোক মার! যাওয়া সত্বেও আমেরিকায় পশুদের 


 খান্ত হিসাবে এখনও প্রভূত পরিমাণে গম ও ভূষি 
- ব্যবহার করা হইত্বেছে। কিন্তু খান্ত বণ্টন সম্পকে 


এই শ্রেণীর অনাচার বন্ধ করা হইলেও জগতের 
লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে 
একযোগে সমস্ত দেশে খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
ছাড়া সকলের শারারিক পুষ্টি ও ভীবনধারপ সমন্তার 
লমাধান হইতে পারে না । কাজেই সে বিষয়ে সকল 
দেশকেই যখাসস্ভব মনোযোগী হইতে হইবে। 
ডাঃ গুহ জানাইয়াছেন, আগামী ১৯৬০ সাল পর্যন্ত 
অগতের অনসংখ্যা , বর্তমানের 'তুলানায় শতক্রা 
২৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইবে। ভবিষ্যতের সেই 
বন্ধিত অনসংখার. জীবনধারণ সমন্তা ও শারীরিক 
পুষ্টি শাধনের লমন্তা বিবেচনা করিয়া আগামী 
১০1১২ বৎসরে খাত দ্রব্যের উৎপাদন তদমুযায়ী 
বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হুইবে। 
সার! ছুনিয়ায় খাস্ত-শস্তের উৎপাদন বর্তমানের 
তুলনায় শতকর1 ২১ ভাগ, চিনির উৎপাদন 
শতকরা ১২ ভাগ, কলাইয়ের উৎপাদন শতকরা 
৮০ ভাগ, ফল ও তরিতরকারির উৎপাদন শতকর! 
১৬৩ ভাগ, তৈল জাতীয় খানের উৎপাদন শতকরা 


॥ ৩৪ ভাগ, মাংসের যোগান শতকরা ৪৬ ভাগ এবং 
হুধের যোগান শতকরা! . ১০০ ভাগ ৰাড়াইতে 


হইৰে। রী 
মাথাপিছু জমির পরিমাণ ও জমির. স্বাভাবিক 


উৎপাদন ক্ষমতার কথা বিবেচনা করিলে এত বেশী - 


মাত্রায় খাত ফদল উৎপাদনের প্রস্তাব আপাত 
দৃষ্টিতে কতকগুলি দেশের পক্ষে অসম্ভব 
বলিয়াই মলে হইবে । কিন্ত ডাঃ গুহ বলিয়াছেন, . 


ফোন £ কলিকাতা ২০৪৪. |. 


জর = কচ 


£ ভবানীপুর, খুলন!। 


বাজার 
সর্বপ্রকার ব্যারিং কাধ্য করা হয়। 





রায় জেলে ৫ ঘোৰ বাহাতুর ... 


চাষাবাদ কাৰ্য্যে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া অবলম্বনের 
যে হুযোগ-সম্ভাবন! রহিয়াছে, ভাহার কথ! বিবেচন! 
করিলে এই কর্মসুচী কাধ্যে পরিণত করা মোটেই 
কঠিন হুইবে না। বৈজ্ঞানিফ বিধিব্যবস্থ। অবলম্বন 
করিলে অমির উৎপার্দিকা শক্তি বর্তমানের তুলনার 
কয়েক গুণ বাড়িবে। অল্প সময়ে ফদল উৎপাদন ও 
একই জমিতে বৎসরে কয়েক বার ফসল উৎপাদনের 
স্থযোগ প্রনারিত হইবে। তাহাতে দেশগত তাবে 
ও সম্মিলিতভাবে সমস্ত বিশ্বে খাস্ত-ফললের উৎপাদন 
বর্তমানের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইবে । 


এইতাৰে সম্িলিতভাবে দুনিয়ার সমস্ত দেশ 
যদি খাভ-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইবার দিকে 
মনোযোগী হয় এবং জাতিগত স্বার্থপরতা ও 
মুনাফাবৃত্তি খর্ব করিয়া উৎপন্ন থাগ্ধ যদি সকলের 
ভিতর সুবণ্টনের ব্যবস্থা হয়, তবে খাতের দিক দিয়া 
ছুনিয়ায় অভাব অনটনের কোন কারণ থাকিবে না। 
বিভিন্ন দেশে লোকবাহুল্য ও জীবনযাত্রার বে 
সমন্তা আজ দেখা দিয়াছে সে অবস্থার অতি সহজেই 
*তাহার সমাধান করা যাইবে । হুঃখের বিষয়, 
কয়েকটি দেশের স্বার্থপরতা ও ব্যবসাবৃত্তির জন্ত 
খাভ-উৎপাদন বৃদ্ধি ও তাহা স্থবণ্টনের কাজ 
এখনও যখোচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। 
ডাঃ বীরেশচন্্র গুহ এ বিষয়ে বিশেষতাবে মাফিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। বেশী 
খান্ত-ফসল উৎপাদন করিলে উহার দাম পড়িয়া 
যাইবে ও.তাছাতে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের. লাভের 
অক্কে ভ টা পড়িবে আশঙ্কায় দুনিয়ার অনেক অঞ্চলে 
দুর্ভিক্ষের নিদারুণ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও মাকিধ ৷ 
.যুক্তরাষ্্র খান্ত-ফপলের উৎপাদন ২ যথাসম্ভব বৃদ্ধি 
করিতেছে না। উৎপন্ন খাছ-ফগলের কতকাংশও 
এঁ দেশের লোকেরা পশুথাত্ত হিলাবে অপব্যবহার , 
করিতেছে। এই ধরণের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া 


খানের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে একযোগে লক 


দেশের সন্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়োগ করা ও উৎপর 
থান্ড দ্বারা সকলের অভাব পূরণের ব্যবস্থা করা. 
ইহাই ডাঃ গুহের মতে ছুনিয়ার খান্ক সমগ্তা 
সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। খান্তের ব্যাপারে 
এরূপ আন্বর্জাতিক সহযোগিতা আদায়ের অঙ্ক 
তিনি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের নিয়া একটি 
শজিশালী আন্তর্জাতিক খান্ত-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 


|| তোলার নির্দেশ দিয়াছেন। দুনিয়ার খান্ত-সমন্তা 


সমাধানের সুচিত্তিত উপায় যে কি, ডাঃ গুহের 
এসব মন্তব্য ও নির্দেশ হইতে তাহার একটা 
সুস্পষ্ট আতাবই আমরা পাইতেছি। " 
. বৈজ্ঞানিক বৈঠকে বিশেষ. করিয়া ভারতের 
খাষ্য-সমস্তার কথা নিয়াও সময়োচিত আলোচন! 
হইয়াছে। ডাঃ বীরেশচন্ত্র গুহ ও সন্ত ইউরোপ , 
প্রত্যাগত অধ্যাপক শঙ্করণ তাহাদের বক্ত তায় 
ও বিষয়ে অনেকটা! আলোকলম্পাত করিয়াছেন । 
ডাঃ গুহ বলিয়াছেন, ভারতে জমিজমা সম্পর্কে 
সামস্ততাস্ত্রিক রাজ্র্ব বাবস্থা প্রচলিত থাকায় , 
ও -চামবাদ সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত পমুক্ত 
(পরবর্তী, অংশ ৬০২ পৃষ্ঠায় ভ্টব্য ) রি 


বিদেশী মূলধন ও ভারিতর উন্নয়ন পরিকল্পনা 


' ভারতের শিল্পব্যবসায়ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের 
প্রভাব স্বিদিত। বৃটিশ শাসনের স্ত্রপাত হইতে 


বিদেশী মূলধন এদেশের ধনসম্পদ শোষণ আরম, 


করিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে দেশীয় 
শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে। 
ভারতের রানীতিক্ষেত্রেও বিদেশী মূলধনের 
অপপ্রভাৰ -হ্ুপরিচিত। বিদেশী পুঁজিপতিগণ 
সরকারী নীতি এবং শাসকগোষ্ঠীর উপর যথেচ্ছ 
প্রভাব বিস্তার করিয়া সকলপ্রকার রাজনৈতিক 
প্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির যে কঠারাখাত 
করিতে বিন্দুমা্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। 
বৃটিশ বণিকদের প্ররোচনায় কোন কোন! লাট- 
বেলাটেরও চাকুরী গিয়াছে । ১৯৩৫ সালের 
ভারত, শাসন, আইনে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে 
রক্ষাকবচের যে বিশেষ বিধান সংযোজিত 
হইয়াছে, তাহাও বিদেছী,বশিকদের অপকৌশলের 
ফল । এই বিশেষ বিধানের বলে স্বাধীন ভারতেও 
আজ বিদেশী যুলধনের শোষণ চলিতেছে। 
দেডশতাব্দীব অধিককাল যাবৎ বিদেশী 
মুলধন ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ 'লাভ করিয়া 
এদেশের প্রধান প্রধান শিল্পব্যবসায়ে বিদেশী 
ৰশিকদের স্বার্থ কাঁয়েমী করিয়াছে। চটকলসমূহ, 
" বড় বড় ধঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, কাপড়ের কল, 
চিনির কল, কয়লার খনি, চা-বাগান, দ্রীমার 
চলাচলের ব্যবসার, ট্রামওয়েল এবং বিদ্যুৎ 
সরবরাহ প্রভৃতি শিল্পবাবসায়সমূহের কর্তৃত্ব ও 


পরিচালনা বিদেশী বণিকদের করায়ত্ হুইয়াছে। 


শীপ্ব যে এই বিদেশী কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান 
হইবে ভাহারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এই 
অবস্থায় ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে নুতন বিদেশী 
যুলধনকে আহ্বান করা এবং ভারতের শিল্পব্যবসায়ে 
অর্ধ বিনিয়োগ করার জন্ বিদেশী পু'জিপ্রতিগপকে 
উৎসাহিত করা, সঙ্গত হইবে কিন! তাহা 
বিচাৰ্য্য বিবয়। ভারতের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির 
অঙ্ক প্রচুর মূলধনের আবস্তক। কেক্ীর ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ এই সম্পর্কে দানা 
শ্রেণীর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন 
প্রদেশে কয়েকটা বৃহদাকার সেচকার্য্য এই সমস্ত 
পরিকল্পনার অন্ততৃক্ত এবং অধিক খাশন্ত 
উৎপাদন, বস্তা নিয়ন্ত্রণ ও অলজবিহ্যুৎ উৎপাদন 
প্রভৃতি উদ্দেশ্তে এই সমস্ত সেচপরিকল্পনা অবিলম্বে 
কার্যকরী করার' জন্ত কেন্্রীর গবর্ণমেন্ট মনস্থ 
করিয়াছেন। এই শ্রেণীর এক একটি সেচ 
কার্যে কোটা . কোটী টাক] ব্যয়ের প্রয়োজন | 
সম্প্রতি বেস্ত্রীয় গবর্ণমেন্টের খনি ও পূর্ত 


সংগৃহীত হইবে এবং এই মূলধনের উপর জাতীয় 
গবর্ণদেন্টের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকিবে | ' | 
দেশের" অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব 
ঘটিলে সুবিধাজনক শর্ভে বিদেশ মূলধন সৃংগ্রহ 
করার যৌক্তিকতা. আছে) কিন্ত ষে কোন 
অবস্থাতেই বিদেশী মূলধন সংগ্রহ করা হউক না কেন 
ইহার আগ্ভ যে কতক পরিমাণ বেশী সুবিধ! এবং 
মূল্য হিসাবে বেশী' সুদ অথবা! বেশী মুনাফা দিতে 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকা 
ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই শিল্পপুনর্গঠনের 


তোড়জোড় চলিতেছে । কাজেই কোন দেশের . 


গ্বর্ণমেন্ট এই সমস্ত, সেচকাৰ্য্যের অন্ত মূলধন 
প্রধান করিতে বর্তমানে স্বীকৃত হুইবে বলিয়া 
আশা করা, যায় না! ইউরোপীয় দেশসমূহ 
পুনর্গঠনের জরঙ্ক মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকরী 
হইলে আমেরিকার ষ্কায় দেশও কেন্দ্রীয় অথবা 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহকে খণ দিতে অগ্রসর 


‘হুইবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় বিদেশ 


হইতে মূলধন, সংগ্রহ করিতে হইলে বিদেশী 


স্ব্যবপায় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিভিন্ন দেশের 


পু'জিপতিদের দ্বারস্থ হইতে হুইবে এবং এই 
সমস্ত খপদানকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলধন: 
সরবরাহের জন্ত সুদ অথবা মুনাফা বাবত নিশ্চয়ই 
গবর্ণযেন্ট অপেক্ষা বেশী দর হাকিবে। ' 


বিদেশী প.জিপতিগণ যাহাতে সববিধাজনক ৷ 


সর্ভে এদেশে মূলধন প্রেরণ করিতে পারেন, তচ্জম্ত 


ইতিমধ্যেই ' অ্পবিস্তর পচারকার্য্য যে আরম্ভ, 
হইয়াছে তব্বয়ে আমরা পাঠকবৰ্ণের মনোযোগ. 
আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। ভারতের শিল্প 
ও ক্রি উন্নতিমুলক বিতিন্ন পরিকল্পনা যে কার্য্যকরী 


করার প্রয়াস হইতেছে, তাহা এই সমস্ত পুকিপতি 


অবগত আছেন এবং ভারত গবর্ণমেপ্ট হইতে _ 
“, বিনিয়োগযোগ্য মূলহনের অতাঁব 


লাতজনক গর্ত ' আদায় করার জন্ভই ই*্ছারা 
এই প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
শ্রেণীর প্রচারকার্ধ্য দ্বারা জানান হইতেছে ' যে, 
বিগত কয়েক বৎসর যুদ্ধের সুযোগে ভারতের ' 
অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক নৃতন। ব্যবসায় 
কলকারখানা স্থাপিত হুইয়া নুতন শিল্প ব্যবসায়ে 





বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যিঃ এন ভি গ্যাভগিল - 


মান্্রা্ে এক বক্ততাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন ' 


যে, বৃহদাকায় সেচপরিকল্পনীসমূহ কার্যকরী করার 


অস্ত বৈদেশিক সওদাগরী প্রতিষ্ঠান অথবা বৈদেশিক ' 


্রবর্ণমেন্টের মারফৎ বিদেশী মূলধন সংগ্রহ করার ' 


বিষয় কেন্দ্রীয় গবর্ণষেন্টের বিবেচনাধীন আছে। 


বিদেশী মূলধন সম্পর্কে অনসাধারণের মনোভাব: 


উল্লেখ করিয়া মিঃ গ্যাডগিল অবশ্ত বলিয়াছেন যে, ' 


ভারত সরকার প্রদত্ত সর্তমতেই বিদেশী বুলধন 





ই রনির 
, হেড অফিস £ স্থাপিত £ ক্লাইভ স্ত্রী | 


বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


ছেড অফিস :-_-৬১নং বছুবাঁজার গ্রীট 


রা 
কলিকাতা »_৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
শাখাঃ ৮২৷২-এ, কর্ণওয়ালিশ ট্রাট. 
অন্যান্য "শাখা £ . 
চট্টগ্রাম, চঙ্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, ' 


সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, , ষয়মনসিংহ , 
স্থদের হারঃ 
, সেভিংস্‌ ২ টাকা, ফিক্সড ৩॥০ আনা 








বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 


এবং . 


নি করার মত যুলধন 'নিঃশেবিত হইয়া, 
গিয়াছে । মিঃ কলিন্‌ ক্লার্ক নামক জনৈক বিশিষ্ট. 
অর্থনীতিবিদও ' সম্প্রতি এই অভিমত সমর্থন: 
করিয়া বলিয়াছেন যে,- এদেশের দীর্ঘমেয়াদী, 
শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগ করার' মত প্রয়োজনীয়" 
অর্থ ভারতে নাই. 

১৯৪৭ “লালে এদেশে নূতন কোম্পানী, 
রেজিট্রেশন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক: 
বুলেটিনে ষে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে : 
দেখা যায় উক্ত বৎসরে নৃতন কোম্পানীর সংখ্যা 
এবং অন্থমোদিত মূলধনের পরিমাণ ' ক্রমাগতই-. 
হাস পাইয়াছে। আলোচ্য সালের প্রথম তিন: 
মাসকাল মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ৮৫ কোটি 
৫৮ লক্ষ টাকা মূলধনের ১১৫টি কোম্পানী . 
গঠনের অনুমতি দিয়াছিলেন।' পরবর্তী তিনমাসে- 
১১১টী কোম্পানী এবং ৫৭ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা 
মূলধন সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল? 
ভুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর যাস- মধ্যে অনুমোদিত, 
কোম্পানীর সংখ্যা এবং মূলধনের পরিমাণ আরও- 
কাস পাইয়া যধাক্রমে ১০০ এবং ২৭ কোটি” 
৯২ লক্ষ টাকায় দাড়ায়। এই সমস্ত কোম্পানীর ' 
শতকরা ৮৬ ভাগ এবং মূলধনের শতকরা :৬৮৭- 
ভাগ শিল্প ব্যবসায়ের অল্পমেয়াদী পরিকল্পনার: 
অন্তর্ভুক্ত এবং মোট কোম্পানীর সংখ্যার মাত্র, 
শতকরা ১৪ ভাগ ও কোন অন্থমোদিত মূলধনের ' 
শতকরা মাত্র ৩১৩- ভাগ শিল্প ব্যবসায়ের 
দীর্ঘমেয়াদী বৃহদাকার্‌ পরিকল্পন1 কার্য্যকরী করার." 
ভ্ নিয়োজিত, হইবে বলিয়া দরথান্তে বণিত; 
হুইয়াছিল। এই তথ্য আলোচন! করিয়াও বিদেশী" 
মূলধনের প্রচারকগণ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন 
যে, ধিগত ৪1৫ বৎসর মধ্যে ভারতের অভ্যন্তরে. 
বহুসংখ্যক কোম্পানী গঠিত ছওয়ায় শিল্প ব্যবসায়ে, 
ঘটিয়াছে।.. 
স্থূহাদের এই অভিমতের উত্তরে আমরা, বলিতে; 
চাই যে, দেশের স্ুত্যস্তরে মূলধনের অভাবে, 
নৃতন কোম্পানীর সংখ্যা এবং অন্থমোদিত. 
মূলধনের পরিমাণ হাস হয় নাই। শেয়ার . 
বাজারের মন্দা, ব্যাক্ষসমূহের দাদননীতি, উত্তর ও. 
পশ্চিম ভারতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এবং 
বিগত বাজেটে শিল্প ব্যবসায়ের উপর অতিরিক্ত 
কর স্থাপনের ফলেই প্রকৃতপক্ষে নূতন উদ্ভষের 
অভাব ঘটিয়াছে। মূলধনের অভাবে নূতন শিল্প- 
ব্যবসায় স্থাপন কয়া যাইতেছে না, আমরা এর়প 
অভিমত স্মর্ঘন করিতে পারি না। বিগত 
কয়েক বৎসরে ব্যাক্কলমুছের মোট আমাণতী : 
টাকার পরিমাণ আলোচনা করিলেই দেখা 
যাইবে যে, পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা রি 
বৎসরে মোট আমানতের টাকা কয়েকগুণ 
বাড়িয়া গিয়াছে। মূলধনের প্রকৃতপক্ষে এখনও 
অভাব হয় নাই। তবে একথা সত্য যে, ইউরোপ 
ও আমেরিকার ভয় এদেশে ইন্ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট এবং 






' আগ্তাররাইটিং প্রতিষ্ঠান না থাকায় সকলশ্রেণীর . 


পুজিপতিদের টাকা শিল্পব্যবসায়ে বিনিয়োগ ' 
( পরবর্তী অংশ ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


ণঁ 


৮ 


| লিখিয়! ভ্রানানে 


সি 


1 
এত বেশী খুশী হুইয়াছি যে, একপাতায় 
শক্ত | বাংলাদেশ প্রয়াণ 
করিয়াছে, একমাত্র .কংগ্রেদ্ই দেশের আপামর 
সাধারণের শ্রদ্ধা ও আন্রগতোর পানর । কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দ কংগ্রে গবর্ণমেপ্টকেই তাহার! সমর্থন 
করে, আর কাহাকেও নহে । বাংলাদেশের ভাত্র, 
শিক্ষক, শ্রমিক, কর্শচারী, ব্যবসায়ী, উকিল, 
মোভাার-_সর্বপাধারণকে অভিনন্দিত করিতেছি । 


রা + * হু 

এই প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। কিছুকাল 
ধরিয়া বাংলাদেশে একদল লোকের নর্ভন 
কু্দনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিতেছিল যে, কংগ্রেসের 
এখানে কোনই প্রভাব নাই। কলেজে স্কুলে, 
হাটে বাজারে, ট্রামে বাসে, যে সকল মতবাদের 
প্রচার হইয়াছে তাছাতে দেশের কল্যাপের পথ 
কতখানি প্রশস্ত হইয়াছে মে তর্ক তুলিব না। 
তবে তাহাতে কংগ্রেসকে নস্তাৎ করিবার উচার 
নেতৃবর্গকে হেয় করিবার চেষ্টাটাই বেশী করিয়া 
লক্ষ্য করিয়াছি। ধার করা বুলি ও ভাড়া করা 
চেলা চামুওাদের হটগোলে সত্য মিথ্যা একাকার 
হুইয়া গিয়াছিল। 

ক গু ছা * প্রি 

গোখুর উৎক্ষিপ্ত ধূলির জালে দিনের আলো 
ঢাকা পড়িলে হৃর্য্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করে 
এমন লোক একেবারে যে নাই তাহা নছে। 


'গুতরাং বাহার! চ্যাংড়ার দলের চেঁচানি-প্রাবল্য ' 


দেখিয়া কংগ্রেসের গুভাব দূর হইয়াছে বলিয়া 
ত্রাস্ত ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের খুব দ্রোষ 
দিতে পারিনা । তাহাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও 
অনেকের ভূল-ভালিয়াছে। ইহা দুখের বিষয়। 
E . ্ রর 

কিন্ত গত সোমবার সাধারণ ধর্মঘটের যে এমন 
হাস্তকর পরিণতি ঘটিবে, তাহা আমিও ভাবিতে 
পারি নাই। অন্ততঃ যানবাহনগুলি আংশিক 
অচল থাকিবে, হাটে বাজারে দোকানপাটও অন্ততঃ 
শতকরা ছুই একখানা বৃদ্ধ থাকিবে, স্থল কলেজ 
আধা-আধা বলিবে এমন আশঙ্কা করিয়াছিলাম। 
হরি, হরি] এমন যে ট্রাম মজছুর ইউনিয়ন যাহা 
পুরাপুরি কমিউনিষ্ট কবলিত, তাহাও কিনা শেষ 
কালে এমনভাবে ধর্দঘটওয়ালাদের মুখ 


ভ্যাংচাইল |] 


ঞ Ld * LY 

মৃণালকান্তি বস্ুকে লজ্জা দেওয়া কাহারও 
সাধ্য নাই। ইতিপূর্বে পোষ্ট্যাল স্রাইকের সময় 
কেরানীদের ধর্মঘটে নামাইয়া তিনি আস্ফালন 
করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মীঙ্গাংস! প্রস্তাব 
আলোচন! করিতে পর্য্যন্ত তিনি রাঙ্গী নছেন। 
স্বফুপ্রশাদ (ভাক ও তার বিভাগের ভিরেই্টার 
জেনারেল) যদি চাহে তো কলিকাতায় আসিয়া 
তাহার অর্থাৎ মৃপালবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে 


পারে, তিনি সাক্ষাৎ মণ্চুর করিতে রাজী হইবেন 


ইত্যাদি, ইত্যাদি। ক্রফপ্রসাদ্ বোস্বেতে পিয়ন ও 


চাপরাশীদের সঙ্গে নীমাংসা'করিলেন এবং নোটিশ 
৩ 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের ভচ্ঠ সম্পাদক দায়ী নকেন ) 


দিলেন আগামী দুইদিনের মধ্যে যাহারা কাজে 


যোগ না দিবে তাহাদের বরখাপ্ন করা হইবে। 
সমন্ত ভদ্রলোকেব ছেলেবা-_বাহাবা পিধনদের 
দাবী জোকালো কহিতে “ইনকেলাব জিন্দাবাদ’ 
রবে ধর্মঘটে নানিযাছিলেন তীঙাবা বিস্ফাহিত 
চক্ষে দেখিলেন, পিয়নেরা কান্জে যোগ দেওযাব 
আগে . তাছাদেব সঙ্গে একটা পরামর্শ পর্য্যন্ত 
করিল না। দত্তে তৃণ ধারণ করিয়া সুর স্থব করিষা 
তাঁছারাও কাজে ফিরিযা গেলেন,। গবর্ণমেন্ট 
মপালবাবৃব সঙ্গে আলোচন! দূরে থাকুক, তাহার 
ষ্টাটক নোটিশের ভ্রবাব দেওয়া পর্যন্ত প্র যোজন 
বোধ করিলেন ন1। 
কালেব বেতন কাঁটা গেল! 


সুপালবাবু ও তীাব অনুচরেরা,-কথাটা ঠিক 
তইল না, স্বত্বাইয়া বলা দরকার-_মুপালবাবু ও 
তাহার মকব্িবা (যাচারা ১৯৪২ লালে 
কংগ্রেসকম্ত্রাদের জেলে পচিবার শ্থযোগ লইয়া 
ট্রেড ইউনিয়ন কংঞ্েসটিকে কুক্ষিগত কবিযা 
বসিয়াছে )__ভাবিয়াছিপ, অঙ্গ আর যাহাই হউক 
ট্রাইক করিতে বলিলে শ্রমিকেরা তাহাদিগকে 
নিরাশ করিবে না। এইরূপ আশা করিবার 
তাহাদের কারণ ছিল.। কারণ বছরখানেক যাবৎ 
তারা বিভিন্ন কলকারখানায় ধর্মঘট বীধাইয়া 
আপিতেছেন।। 


চা ক নৰু 


কিন্ত শ্রমিকদের ট্রাইক করান সহজ্র। প্রথমতঃ 


বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ্রষিকদের সত্যিকার অভিযোগ: 
থাকে। যেখানে থাকে না সেখানেও অভিযোগ 
জাগাইয়া তুলিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ 
সংশারে এমন কোঁন লোকই নাই যে মনে ন! 
করে যে; সে যাহা পাওয়ার অধিকারী তাহার 


বেশী পাইতেছে |" কিন্ত সাধারণ ধর্মঘটের দিন 
যজুরীর প্রশ্ন ছিলনা, ছিল নীতির গ্রশ্ন। সে নীতি 
সাধারণ শ্রমিকের কাছে যথেষ্ট স্পই নয়। 
ব্যক্তিস্বাধীনতা জনরক্ষা আইনের দ্বারা কতখানি 


ফোন £ কিরিরাডা 58০: 


| বাসা ট্টনিয়ন 


কেরাঁণী] বাবুদের ধর্শঘট' 


রা 


ক্ষুণ্ণ হয় বা না হয় তাহার বিচার তাহারা করে 
না, করিতে জানে ন!। তাহাদের কাছে প্রশ্নটা 
ভিল কংগ্রেসের নিষেধ মানত করা এবং কংগ্রেদ 
বিরোধীদের প্ররোচনামতো! কাজ করা। তাহারা 
কংগ্রেসের প্রতি আম্গত্যকে ই ঝড় মনে করিয়াছে). 
তাহাদের প্রশংসা করি। | | 


সিকিউরিটি “বিলের অনেকগুলি বিধান, 
ব্যক্তিস্বাধটুনতার পরিপন্থী এ কথ! সবাই জানে। 
কিন্ত যখন ছুইটা অমঙ্গলের মধ্যে একটি বাছিয়া 
লইতে হইবে তখন কোন্টি . অধিকতর ক্ষতিকর 
তাহা দেখা দরকার! রাষ্ট্রের বিপদ এবং ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার অপহুব-এই দুইয়ের মধ্যে আমরা ' 
প্রথমটা , অধিকতর মারাত্বক মনে করি এবং 
প্রথমটার ,জন্ত দ্িতীয়টা অগ্রান্থ করিতে রাজি 
আছি। ইংলগ্ডেব চাইতে ব্যক্তিত্বাধীনতার আদর 


ও সম্মান অন্য আর কোন দেশেই নাই। সেই, 


ইংলণ্ডেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের প্রন্ভ স্তারা 
ওসওয়ান্ড যোস্লীকে বিনাবিচারে আটক bl 
ইডি | 


শরৎ বাবুব কথাটা বুঝিতে পারি। ১৯৩৯, 
সালে তিনি যে বল্পভভাই পেটেলকে হাতে পাইলে: 
শূলে চড়াইতে চাহিয়াছিলেন, ১৯৪৫ সালে জেল, 
হইতে বাহির হইয়া তাহাকেই মস্তকে স্থাপন 
করিলেন ! বলিলেন--Bardoli’s Sarder is 
my .Sarder | ধাহাকে গালাগালি করিতেন- 
তাহারই সাথে গলাগলি করিলেন! কেন্দ্রীয় 
পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা হইলেন, ইণ্টেরিম 
পবর্ণমেন্টে মন্ত্রী হইলেন। যে-কংগ্রেস 
হাইকমাণ্ডের মুওপাত না করিয়া জলগ্রহণ 


করিতেন না, সেই হাইকমাণ্ডের অন্ততম জ্যোতিষ্ক 
হইয়া! নয়া দিল্লীর রাজনৈতিক গগনের শোভা 
বর্ধন করিতে লাগিলেন। 


ঞ ‘ ক, নত গু 
তাহার পর হঠাৎ হোচট খাইয়া ছিটকাইয়! 
বাদ 


পড়িলেন-_মগ্ত্রিসভা হইতে পড়িয়া 








( নিডিউন্ড) 
| সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 


হেড অফিস--পি-এ, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাঁতা।, 
শাখাসমূৃহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা । 


XK. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





আর্থিক জগৎ 








৬২ 
"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। উভবার্ণ পার্কে 
ব্যারিস্টরী সুরু করিলেন। নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের 


জন্ভ প্রথমে সুরু করিলেন, “United Bengal’ 
আপোষহীন বিরামহীন সংগ্রামের হুঙ্কার 
ছাড়িলেন। কিন্তু বাংল! ভাগ হইয়া গেল। 
সচিব সত্য বক্সী, জেনারেল. লীলা রায্ন প্রভৃতি 


বিবৃতি প্রকাশ, দিল্লী গমন ও গান্ধী সন্দ্শন, 


প্রভৃতির পরে অবশেষে চুপ হইয়া গেলেন। 
এবার আপিয়াছে সিকিউরিটি বিল_। বোধ হয় 
এই শেষ 0)27061 সুতরাং । 
, Ld ফ্ * * 

বুঝিতে পারি না কমিউনিষ্টদের। সিফিউরিটি 
বিলে তাহাদের রাপিবার কী আছে ? আমি আপত্তি 
করিতে পারি, কারণ আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, 
ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্ান করি। তাহারা আপত্তি 
করিবেন কেন ? যে দেশ তাহাদের মতবাদে শালিত 
হয়, যে দেশে তাহাদের দল গব্ণমেপ্ট চালায় এবং যে 
দেশের অঙ্গুলি ছেলনে তাহারা এখানে চালিত হুন, 
সেই রাঁশিরায় আর বাহাই থাকুক, ব্যক্তিত্বাধীনতা 


সাই। 


* * bl % 

ভানি, পাঠকেরা অনেকে অ'ৎকাইয়া উঠিবেন | 
তাহাদের সাত্বনা দেওয়ার শুষ্ক হাতের কাছে একটা 
ইংরেত্রী বই হইতে খানিকটা উদ্ধ ত করিতেছি £_- 
The History of Soviet Legislation 
10০৪ Leniu’s death is the history of a 
gradual freezing of individual liberties 
in every realm, of life. The decree 
of Dec. 27, 1932 (Code 0. 14. 1932, 


84-516 ) deprived the Soviet citizen ' 


even of the right of travel freely in his 
own country ! 
# * * 


বইটি সোভিয়েট বিদ্বেষী কোন এমেরিক্যান 
ফ্যাপিটিলিষ্টের লেখা নয়। একজন প্রাক্তন 
ক্মিউনিষ্ট-"যিনি বিগত যুদ্ধে জার্দানীতে কমিউনিষ্ট 
মতবাদের. অন্ত কন্সেন্ট্রেশান ক্যাম্পে ছিলেন 
তিনি এই বইর লেখক । নাম ও ঠিকান! চান তে! 
লিখিবেন। বলিয়া! দিব। 


» 


|] |) Ed | 

আরও লিখিতে বাইতেছিলাম, এমন সময় 
আমার ছোট স্কালক খাতা হাতে আসিয়া বলিলেন, 
জামাইবাবু, দেখুনতো এটা কেমন হুইয়াছে। 
‘এট!’ মানে--কবিতা। এই শ্তালকটি আই, এস, পি 
বার তিনেক ফেল করিয়া সম্প্রতি পাশের বাড়ীর 
একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়াছেন। সেই হইতে 
তিনি বুমসেন বার্জার আর রিটর্ট ছাড়িয়া পঞ্ত 
লিখিতে সুরু করিয়াছেন । তাছার শহোদরার কাছে 
শুনিয়া কেমন করিয়া তাহার যেন ধারণা হইয়াছে 
যে, আমি একজন পাকা কাব্য পমালোঁচক। সেই 
হইতে টা, কুলের সুবাস, দখিন হাওয়া! আর দীরঘ 
স্বাসে আমার প্রায় অন্থলের ব্যামো হওয়ার দাখিল । 


' সুতরাং অত্যন্ত শঙ্ষিত হুইয়াই শুনিতে বপিলায । 


কিমাম্চর্ধ্যমতঃপরম | মলয় পবন নয়, বিরহ নয়, 


‘হিয়া দগদগি প্রাণ পোড়ানি কিছুই নয়।, এ যে 














হেড 'অফিস-_স্পিভল 
' টেলি :-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


ও নও 


স্‌, ছন, এম-এ, বি-কম, আর-৩, 
জেনারেল ম্যানেন্দার । 


সাধারণ ধর্মঘটের উপর কবিতা!!! ছ্বোকর! 
প্রফুল্ল ঘোষের কাছে চাকুরী বা সিভল পাপ্লাইতে 
কন্টাক্ট বাগাইবার মতলবে আছে না কি? শুনুন 
একবার তাহার পঞ্যটা-_ 
“শরৎ বোলে বা করে 
করেছ একী প্রনুল্ন? 
পুজলহ অকুলে 
দিলে ভাসিয়ে? 
বৈপ্লবিকী বক্তৃতা কি 
শিকায় এবার ঝুল্ল? 
নেতৃনামা-মহিমা 
গেল ফাপিয়ে ! 
মর্াহত মৃণাল দাদা 
তুষারে করে ভল্লনা ; 
ইালিনেরই বাচ্চা যত 
ডুকরে কাদে, আহ! বরে! 
পরিষর্দে বিরোধীরা 
3 । হরে দরে দু’ঞ্জনা; 
মনের ব্যথা ' 
জানায় এবার কাঁছারে !” 


চিনি নর Se HUES REE SC 
খা্য-সমস্ত। সমাধানের উপায় 


(৫৯৯ পৃষ্ঠার পর ) 

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিশেষ কিছু অধলধ্িত না 
হওয়ায় এদেশের কৃষি খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। 
ফলে একর প্রতি কপল্‌ উৎপন্ন হইতেছে কম। 
উন্নত টজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া জমি 
চাষাবাদের সুব্যবস্থা হইলে দশ বৎসরকাল মধ্যে 
এদেশের জমিতে বর্তমানের তুলনায় শতকরা 
৩০ ভাগের মত বেশী ফপল উৎপর হইতে পারে। 
ভূমিম্বব সংস্কার করা হইলে ও খণ্ড খণ্ড, ভাবে 
জমি চাষাবাদের ব্দলে যৌথ ফার্শখ হিসাবে 
তাহার আবাদ হইলে তাহাতেও বেশী ফসল 
উৎপাদনের পথ প্রশস্ত হতে পারে। ভারত 
পবর্ণমেন্টের কর্তব্য, উদব বিষয়ে দেশের কৃষক- 
দিপকে সমুচিত উৎসাহ দেওয়া। ইংলণ্ডে কবি 
পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধির অস্ত. তথাকার গবর্ণমেণ্ট 
কুবকদিপকে সাবসিডি বা অৰ্থসাহায্য হিসাবে 
বর্তমানে বৎসরে ৪০০ কোটি পাউণ্ড করিয়া 
খরচ করিতেছেদ | বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর 
অন্তু বিপুল পরিমাণে মুল্যবান বৈদেশিক 
সিকিউরিটি নিয়োগ না করিয়! বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
ুষ্টাস্ত অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের 
কৃষকদিগকে বৎসর £০ কোটি টাকা ত্রার্রিডি 
হিসাবে প্রদান করেন, তবে কৃষকরা নিজেদের 
চেষ্টায়ই বর্তমানের তুলনায় বেশী খান্ত ফসল 
উৎপাদন করিতে পারে। ডাঃ গুহের এই সব 
নির্দেশ আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই 
মনে করি। 

ভারতের থাস্ভ-সমন্তা সহাধানের অন্ত অধ্যাপক 
শঙ্করণও তাহার বক্তৃতায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পুক্রিয়া অবলম্বনের উপর জোর দিয়াছেন। তবে 
তিনি বলিয়াছেন, এদেশে মাথাপিছু কৃবিজ্রমির পরি- 
মাপ যেরূপ কম, তাছাতে কেবল চাষাবাদের উন্নত 
প্রক্রিয়া, অবলছন করিয়াই লোকের খাড-সমন্তার 
স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর হইবে না। ব্যানাডা 


শিলং ব্যান্ষিং বগোৱেশন লিঃ 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড 
টেলি :_-BANKSHILLO. 


ফোন 2 ক্যাল--৩৭৯৮ 


অস্তান্ত শাখা--ভ্রীহটট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী,  শিপচর 


(আসাম) । KE 


শ্ীপ্রকুল্পকুমার চৌধুরী 
ম্যানেজিং কি 








[ ১২হ জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে মাথাপিছু কৃষিমির 
পরিমাণ ৪ একর। লেইস্থলে ভারতে মাথাপিছু 
কষিনন্ির ' পরিমাণ অর্ধ একরের বেশী নছে। 
এই অবস্থায় এদেশে ফললের উৎপাদন বৃদ্ধির 
পক্ষে একটি স্বাভাবিক সীমারেখা বর্তমান। 
চাষাবাদের কাজে বৈজ্ঞানিক প্র অবলম্বনের 
ফলে যদিও উৎপাদন কিছুটা বাড়িতে পারে, 


তাহাতে বিপুল আনমংখ্যার ক্রমবন্ধিত দাবী 
পূরণ করা য।ইবে না। কাজেই খান্তের দ্রিক 


দিয়া আত্মনির্ভরশীলতার উপায় দেখিতে হইলে 
কেবল স্বাভাবিক খান্ধে উপর জোর দিলেই 
চলিবে না, নূতন ধরণের কৃত্রিম খাদ্য উৎপাদন 
ও ব্যবহার সম্পর্কেও আমাদিগকে মনোযোগ 
হইতে হইবে,। সে বিষয়েও আধুনিক বিজ্ঞানের 
দান আমাদের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। 
অধ্যাপক শঙ্করণ তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের 
অভিজ্ঞতা হইতে এসম্পর্কে খার্খানীর দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করেন। তিনি . বলেন, “জার্গানীতে 
বর্তমানে কাঠ হইতে চিনি ও. গ্কোর্ উৎপন্ন 
হইতেছে | লেখানে কৃত্তি পন» প্রস্তুতের 
রাঁতিও গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি জার্ানীর একটি 
কারখানায় কাঠের গুড়া হইতে ট্রনিক £২ টল 
* গুসুক্রোজ প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। এসব গ,কোজ, 
চিনি ও মাখন গুপে উতর, তাহা দামের দিক 
দিয়াও বেশ সম্ভা। এদেশে অনুরূপ ভাবে 
কৃত্রিম খাস্দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সাধারণ খান্ছের 
পরিপূবক হিশাবে তাহ ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
করা যাইতে পারে । আর তাহাতে প্রনসাধারণের 
খাভ-সনন্ত। সমাধানের পথ সহ হইতে পারে 15 
অধ্যাপক শঙ্করূণেদ বক্তৃতায় খাস্ত-সনন্ত! 
সমাধান সম্পর্কে ষে অভিনর ইঙ্গিত রহিয়াছে 
এদেশে তদম্যায়ী বৈপ্ঞানণিক গবেষপ। ও 
অমুনীলন প্ররোঞ্জন। সে বিষয়ে আমর] গবর্ণমেন্ট 





০ 


ও বিশেষজ্রদের সময়োচিত ননোযোগ শ্রাকর্ষশ - - 





করিতেছি। 
বিদেশী মূলধন ও ভারতের উন্নয়ন . 
| পরিকল্পনা 
(৬০০ পৃষ্ঠার পর) 


করার সুযোগ নাই। এক্সপ প্রতিষ্ঠানের সংখা! 
বুদ্ধি পাইলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়বিশিষ্ট 
অলপাধারণও নির্ভয়ে শিল্প কোম্পানীয় শেয়ার ক্রয় 
করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। কেন্দ্রীর 
গরর্ণমেন্ট একটি ইন কিনা কর্পোরেশন 
স্থাপনে উদ্ভোপী হুইয়ান্ছেন। এই প্রতিষ্ঠানের 
লাহায্যে অতি সহজেই কয়েক কোটি মুলধন 
সংগ্রহ করা যাইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহও 
ইহার অনুকরণে সেচকার্য্য, শিল্প ও কৃষির অন্যান 
উন্নতিমূলক পরিকল্পনার অঙ্ক মু্ুধূন সংগ্রহের, 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারেন | শেয়ারে 
লভ্যাংশ বা ডিবেঞ্চারের সুদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
পবর্ণমেণ্ট আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলে এই 


সমণ্ড প্রতিষ্ঠান সহজেই অনপ্রিয়তা অর্জন করিবে 
বলিয়া আশা করা যায়। 


মি: গ্যাড্গিল বিদেশী মূলধন সংগ্রহ করার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তদ্ধিষয়ে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, লেচ পরিকল্পনাসমূহ 
কার্ধ্যকরী করার অন্ত দেশীদ্র মূলধন সংগৃহীত 
না হইলেই বিদেশী মূলধন আহ্বান করা পঙ্গত 
হইবে। ইগ্ডাত্রীয়েল ফিনান্স কর্পোরেশন এবং 
অন্যান্থ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ গবর্ণমে্ট ধনী ও 
মধ্যব্ভি সম্প্রদায়, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং 
অপরাপর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধন 
বিনিয়োগ করার জগ্ড অনুরোধ জ্ঞাপন করুন ॥ 
দেশীয় মূলধন সংগ্রহের প্রচেষ্টা ' ব্যর্থ হইলেই 
ভারতের শিল্পব্যবসায়ের মুলধূন সরবরাহ করার 
অন্ত বৈদেশিক গব্ণমেণ্ট এবং, বিদেশ 
প.জিপতিগপৰে আহ্বান করা যাইতে, পারে। 


৮৮০০ 


ডু 


নস 






,._. শব কমিটার রিপোর্ট প্রকাশিত হুইবে। 


॥___ '_ আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর. - 


ভারতীয় অর্থনীতিক সঙ্মেলন__ 
"কলিকাতায় ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের 
₹ “অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সম্মেলনের 
আগামী - বৎসরের অধিবেশন হায়দ্রাবাদে 
“(দাক্ষিণাত্য) হুইবে। অধ্যাপক ডাঃ জেপি 
সিংহ এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত 
-হুইয়াছেন। আগামী বৎসরের অধিবেশনে প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হইবে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার 
ভিত্তিতে জাতীয় বাঞ্জেট, আত্তর্জাতিক অর্থনীতিক 
'শম্পর্ক এবং শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক। 


ভারতের আর্থিক উন্নতি_ভারতের বিভিন্ন 


“অঞ্চলের আধিক উন্নতি বিধানের উদ্দেস্তে 
পরামর্শদানের জন্তু নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতি 
-তিনটী অর্থনীতিক কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। 
প্রকাশ যে, আগামী ২০শে জানুয়ারী তারিখে এই 
কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সমবায়ে কি ভাবে 
‘দেশের শিল্পোন্নতি হইতে পারে তাহা স্থির করাই 
উক্ত কমিটাগুলির উদ্দেশ্য । 

সামরিক পদে বাকঙ্গালী_দেরাছুন সামরিক 
-ফলেদ হইতে সম্প্রতি নিম্নলিখিত বাঙ্গালী 
“সামরিক অফিসারগণ (সেকেণ্ড লেফটেগ্তাণ্ট ) 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন-_ন্কুমার সেন, প্রশান্তকুমার কর, 
পূর্ণেন্দু রায়, শান্তিময় ঘটক, শৌরীন্ত্র চৌধুরী, 
পূর্ণ মুখাঞ্জি, নিরজয় রায়, সমীর সেন, 
"পূর্ণেনুকুষার বায় (২), হুরিনারায়ণ ভট্টাচার্য, 
-বিমলেদ্দু চাটাজ্ছি, স্বষ্ণ ব্যানাঞ্জি, অমরেন্্র বাগচী, 
"ও ক্ৰবব্ৰত লাহিড়ী । ~ 

ধাতু দ্রব্যের 'প্রয়োজনীয়তা--ভারত 
“প্রকারের উদ্যোগে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট 
“অব যেটালসূ নামে একটি প্রতিষ্টান গঠিত হইয়াছে 


-এবং ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ' 


সস্থামাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায় উছার উদ্বোধন করিয়া- 
ছেন। ভারতে বর্তমান বৎসরে মাত্র দশ লক্ষ টন 
লৌহ, ৬ হাজার টন তামা, ৪ হাজার টন 
এলুমিনিয়ম, কয়েক শত টন এন্টিমণি এবং সামাস্ত 
“পরিমাণ লীসা খনি হইতে উত্তোলিত হুইতেছে। 
“অথচ ভারতে এই সব ধাতুর উহা অপেক্ষা অনেক 
বেশী গুণ চাহিদা! রহিয়াছে । টিন, দস্তা, 
'নিকেল, টাংস্টেন, বেরিলিয়াম প্রভৃতি ধাতু 
উত্তোলনের এই দেশে ফোন ব্যবস্থাই নাই। 


সম্পর্কে ভারতের এই অভাব কিভাবে যিটান যায়,- 


-তৎসম্বন্ধে গবেষণাই উপরোক্ত ইনস্টিটিউটের প্রধান 
কাজ হইবে । 

চিনির দুভিক্ষ--গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখ 

হইতে চিনি নিয়ন্ত্রণমুক্জ হইলেও এখন পর্য্যন্ত বালারে 


‘কোন চিনি পাওয়া যাইতেছে না এবং যাহা 


পাওয়া যাইতেছে তাহাও অত্যধিক চড়া যুল্যে 
“বিক্রয়, হইতেছে। উছার প্রধান কারণ এই যে, 
“যানবাহনের অভাবে চিনির কারখানা হইতে চিনির 
' বাজারে চিনি স্থানান্তরিত হইতেছে না। আর 
"একটা কারণ এই যে, অনেক চিনির কল এখনও 
বর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট দর অপেক্ষা বেশী দরে চিনি 
বিক্রয় করিতেছে। এই মব অব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি 


আকৃষ্ট করিয়ন! বঙ্গীয় চিনি ব্যবসায়ী সমিতি ভারতীয় 
চিনির কল সমিতির সভাপতির নিকট একটি তার 
প্রেরণ করিয়াছেন। 

ইস্পাতের অভাব-ভারত লরকারের 
ই্ডাত্ীজ এও সাপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টর 
ডাঃ জ্ঞানচন্ত্র ঘোঝ একটা বক্তৃতায় এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রতি 
বৎসর ৩০ লক্ষ টন ইম্পাতের চাহিদা রহিয়াছে। 
কিন্ত ভারতবর্ষে বৎসরে ১২] লক্ষ টন ইম্পাত 
প্রস্তুতের ম্থযোগ থাকা সত্বেও ১৯৪৮ সালে 
৮ লক্ষ টনের বেশী ইম্পাত প্রস্তুত হুইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে না। ভারত সরকার এক্ষণে বিদেশ 
হইতে ৩ লক্ষ টন ইম্পাত আমদানী করিতে 
ইচ্ছুক। কিন্তু ডলারের অভাবে তাহাও সম্ভব 
হইয়া উঠিতেছে ন! । 

আসামের উন্নন্তি-গৌহাটীতে একটা 
বক্তৃতায় ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্পত- 
তাই প্যাটেল বলিয়াছেন যে, আগামী € বৎসর 


কালের মধ্যে আসাম থাদ্তশল্ত ও বন্ধের ব্যাপারে * 


কেবল স্বাবলম্বী হইবে না--উহছ! ভারতের অদ্যান্ত 
প্রদেশকেও খাস্শন্ত ও বস্তু দিয়া সাহায্য করিতে 
পারিবে । 

গৌহাটী বিশ্ববিভালয়--গত ১লা জানুয়ারী 
তারিখে আসামের গৌহাটী সহরে গৌহাটা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের কাজ আরস্ত হইয়াছে । 

পুর্ব পাকিস্থানে আখের মূল্য _ পূর্ব 
পাকিস্থানের গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের চিনির 
কলসমূছে সরবরাহ করিবার খরচালহ প্রতি মণ 
আখের মূল্য, ২২ টাকা হারে নির্দিষ্ট করিয়া 
দিয়াছেন। উহারা চিনির কলের নিকটবর্তী 
অঞ্চলে আথ হইতে গুড় প্রস্তুত করাও নিষিদ্ধ 
করিয়া দিয়াছেন। 

অধ্যাপক ব্যানার্জ্রির নূতন পদ-- 
অধ্যাপক বি এন ব্যানান্ডি পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণসেণ্টের 
পাঁবলিক সাভ্িস কমিশনের সেক্রেটারী পদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 

জাতীয়. প্রদর্শনীতে প্রধান মন্ত্রী_আগামী 
১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ঞলিকাতার ইডেন 
গার্ডেনে যে নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনী বালিবে 
তাহা ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু উদ্বোধন করিবেন বলয়! 
আশা কর! যাইতেছে। 

ভারত-পাকিস্থান দেনা- পাওনা 

পাকিস্থান গ্বর্ণমেপ্টের সহিত ভারত গবর্ণমেন্টের 
চুক্তির সর্ভ হিসাবে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যান্কস্থিত 
৪ শত কোটী টাকার মধ্যে ৭৫ কোটা টাকা 
পাকিস্থানকে দেওয়া হুইবে স্থির হয় | উহার 


মধ্যে চুক্তির পূর্কেই অগ্রিম হিসাবে পাকিস্থানকে 
২০কোটী টাকা দেওয়া হইয়াছিল । বাকী ৫৫ কোটা 





টাকার মধ্যে ভারত পন্ণযেণ্ট পাকিস্থানের তরফ 
হইতে ১৮ কোটা টাকা ব্যয় করিয়ঃছেন। বাকী 
৩৭ কোটা টাকা দিবার জন্য পাকিস্থান এক্ষণে 
তাগিদ দিতেছে । তবে কাশ্মীর সম্পর্কে একট! 
সম্তোবন্রনক মীঘাংসা না হওয়া! পর্ধ্স্ত ভারত 
সরকাব এই টাক] দিবেন ন! বলিয়া স্থির 


করিয়াছেন। 
' কাশ্মীর যুদ্ধের ব্যয় সর্দার ব্লভতাই 


প্যাটেল দিল্লীতে একটি বক্তৃতায় জ্রানাইয়াছেন যে, 
কাশ্মীরে যুদ্ধের ফলে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্যহ 
প্রায় ৪ লক্ষ টাকা করিয়া বায় হইতেছে! 

কলিকাভার ট্রাম ও বাস- প্রকাশ যে 
পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট লণ্ডন সছরের অঙুকরণে 
কলিকাতায় একটি প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট বোর্ড 
গঠন সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা! করিতেছেন । এই 
বোর্ডের হাতে কলিকাতার ট্রাম ও বাস চলাচল 
ব্যবস্থার বর্তৃত্ব স্তত্ত কর! হইবে। 


, ছাত্র হইতে সেনা সংগ্রহ--ভারত সরকার 
ভারতের বিভিন্ন স্ুল-কলেলের ছাত্রগণকে যুদ্ধবিদ্ত! 
শিক্ষাদানের জন্ভ ৬ কোটা টাকা ব্যয়ের একটা 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন? এই পরিকল্পনায় 
গৃহীত গৈষ্কদের মধ্য হইতে সেনানায়ক সংগ্রহ ও 
উছাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে। প্রকাশ 
যে, বর্তমান বৎগন্লেই এই পরিকল্পনা মত কাজ 
আরম্ভ হইবে। লৈস্তগপকে সিনিয়র ও জুনিয়র 
তেদে ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে। প্রকাশ যে, 
পশ্চিম বালা হইতে ২০ হাজার জুনিয়র সৈচ্চ 
গ্রহণ করা হইবে । এই প্রদেশে কত সিনিয়র গৈষ্ক 
গৃহীত হুইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। 

জমিদারী খাসের পরিকল্পনা__পশ্চিম 
বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট জমিদারী খান বরা সম্বন্ধে 
তিনটী পরিকল্পনা ভারত সরকারের অন্থমোদনার্থ 
প্রেরণ করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনায় ফ্লাউড 
কমিশনের নির্দেশের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিয়া 
জমিদারী খাস করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাতে ভূম[ুধিফারিগণকে কোন ক্ষতিপূরণ 
ন! দিয়! ভূম্যধিকারী ও প্রজার সমবায়ে সমবায় 
চাষ প্রথা প্রবর্তনের কথ! বলা হুইয়াছে। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় ভূষ্যধিকারিগণকে আংশিক ভাবে 
ক্ষতিপূরণ দিয়া এবং আংশিকভাবে সমবায় সমিতির 
শেয়ার দিয়া তুষ্ট করিবার জগ্ঠ প্রস্তাব কর! 
হুইয়াছে। 

লিয়ন্ত্রণমুক্ত খাস্ভশস্ত সংযুক্ত প্রদেশে 
গত ৭ই জাহুয়ারী তারিখ হইতে সমস্ত. খাছাশস্তের 
চলাচল ও মুল্য সম্পর্কে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়! 
লওয়া হুইয়াছে। তবে যাছাদের মাসিক আয় 

১০০২ টাকার কম, সেই সব লোককে কানপুর্ন, 
এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি ১২টা শহরে আগামী 
১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে রেশনের মারফতে 
খাঘ দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। 

নানকার জমি সম্বন্ধে ব্যবস্থা শ্রীহট্টে 
ভূম্যধিকারীদের অধীনে যে সমস্ত নানকার জমি 
রহিয়াছে তৎসম্পর্কে পূর্ব পাকিস্থান একটা আদেশ 
জারী করিয়াছেন 'এই আদেশ মতে (৯) 


৬০৪ 


ভূম্যধিকার্িগপকে নানকারের অর্দেক জমি 
গবমে্ট কর্ত,ফ নির্দিষ্ট জমায় নানকারকে মৌরলী 
মোকরনী স্বত্বে পত্তন দিতে হইবে । বাকী অর্দ্ধেক 
অমি ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করিলে খাস করিয়া লইতে 
পারিবেন। (২)_ যেজমির দম্ভ নানকার কন 
' খাজনা, দেয়, সেই জমির জগ্চ নানকার যদি 'পূরা 
খাজনা দেয় তবে তাহাকে জনি ভোগ করিবার 
অন্ত মালিকের কোন কাজ করিয়া দিতে হইবে না। 
(৩) যাহারা পরামাণিক, ধুবি ইত্যাদি হিসাবে 
নানফার জমি ভোগ. করে. তাহাদিগকে 
তুম]ধিকারীকে বসত ভিটা ও নির্দিষ্ট পরিমাপ অমি 
জোত করিয়া দিতে হইবে এবং উহা ছাড়া 
অন্ত সমস্ত জমি তৃম্যধিকারী কর্তক খাস হইতে 
পারিবে। 


পাকিস্থানের অর্থ সঙ্কট_তারত সরকার, 
কতৃক পাকিস্থানকে যে ৫৫ কোটা টাকা দেওয়ার 
কথা ছিল কাশ্মীরের বিরোধের ফলে ভারত সুরকার, 
তাহ! দিতে অন্বীকৃত হওয়াতে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঞ্চের নিকট 1৯০ কোটা টাক, 
খণ চাহিয়াছেন। কিন্তু আইনগত অসুবিধার অঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই খণ দিতে 'সমথ হইবেন্‌'কি না 
সন্দে।  . রি 
, ভারতে খান্তশন্ত আমদানী- দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, আর্ছে্টিনা এবং আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র ₹ইতে ৬২টা জাহাজযৌগে বর্তমান যাসে' 








প্রভৃতির কানটানের মধা দিয়েই গড়ে উঠেছে। এক কথায় 
বান বলা চলে, এর ভালো-মন্দ ওপব টি 
খ্মমঙ্গল নির্ভব করে এই ঠাস a2 


শিল্পপতি মাত্রেরই,কর্তব্য । ক্যানটীন 
উপযোগী হওয়া" চাই ; খাবা 
থেকে সেগুলো! যাতে সবার পক্ষে 


হবে অথচ কচি ও পুষ্টির 


কারখানায় কঠোর পবিশ্রমের প্র 
উদ্ভদ এনে দিতে চায়ের ডি নেই। ০9৪ 
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“দেহ-মনে উৎসাহ 


হয় সে দিকেও নজয় “রাখতে 
হৰে। আর এই সঙ্গে কানটীনে রাখতে হবে প্রচুর চা । 


আর্থিক জগৎ 





[ ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ 





ভারতে 1২,৪০০ টন গম, বব ও ভুট্টা আমদানী 
হুইবে। ও 

কাপড় ও কাগজের নিয়ন্ত্রণ দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, থাচ্শন্ত ছাড়া অন্ত সমস্ত জিনিষ-_ 
বিশেষভাবে কাপড় ও কাগজের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি 
তুলিয়া দিবার সম্বন্ধে ভারত্‌ সরকার বিবেচনা 
করিতেছেন। এই সম্পর্কে ' শীঘ্রই নাকি একটি 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবে । " 


টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতি-_কলিকাঁতায় 


টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে উপদেশ দিবার 


, আন্ঠ ভারত সরকার বজীষ প্রদেশিক বাষ্ট্রপমিতির 


সভাপতি সহ কতিপত্র সদন্ত লইয়া একটা 
এডভাইসরি কমিটী গঠন করিয়াছেন। . | 

পশ্চিম পাঞ্জাবের খাটতি-পাকিস্থানের 
অন্তর্ভ. ক্রু পশ্চিন পাঞ্জাব 'প্রদেশের জন্ত উহার 


ভাটি 5 
রাজস্ব মন্ত্রী সম্প্রতি য়ে বাছেট , উপস্থিত 
(করিয়াছেন তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, এই 
প্রদেশের রাজস্বে ৩ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি 


পড়িবে। ৫ 
_ ভারত-আমেরিকা'বাঁণিজ্য__তারতবর্ধস্থিত, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডি 
বর্তমানে সানফ্রান্সিস্কো সহরের' বিশ্ি ব্যবসায়ীদের 
সহিত ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য শঙ্বন্ধে আলোচনা 
করিতেছেল। তিনি ' স্বাপামী ১৩ই জানুয়ারী 
তারিখে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ' 


৮ 2০০৯ 
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জানা টা হলো! ক্যান টান, সমস্ত বিভাগের 
কারখানার কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের সুল হলে! নি 


তানের 








দিক 


* সালের ৩১শে ডিসেম্বর 


শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক _ফপিকাতায় ইত্তিয়ান 
চেম্বার অব কমালের একটী অভ্যর্থনা সভায় 
ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল মন্তব্য" 
করিয়াছেন যে, দ্রেশের বর্তমান অবস্থায় যদি শিল্প" 
পরিচালক এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে 
বিরোধ চলিতে থাকে তাহা হইলে উহ! দেশের" 
পক্ষে সর্ববলাশ্বকর চইবে। 

বিমানপোতের গতিবেগ-_আমেরিকার- 
যুক্তরাষ্ট্রের জেট পরিচালিত একটি .বিমানপোত, 
সৃশ্ুতি ঘণ্টায় ৭৭৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, 
এই ধরণের বিমানে দ্রুতগতি সম্পর্কে সমত্ত বিশ্বে 
একটা বেকর্ড স্থাপন কবিয়াছে। 

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কোম্পানী-_বাক্গলা ৯৩ ধারার শাসন আমলে: 
এরূপ স্বিরীকৃত হইয়াছিল যে, আগামী ১৯৫০- 
সালের ১ল! জাঙ্ুয়াী তারিখ হইতে বাঁজলা সরকার, 
কলিকাতা 'ইলেফাঁটক সাপ্লাই কর্পোরেশনের" 
পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন এবং এছ ১৯৪৭ 
Je তারিখের যধ্যে- 
কর্পোরেশনকে বাঙলা সরকার নোটীশ দিবেন। কিন্ত 
ইলেকট্রিক কোম্পানী ৩০ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ” 
পাইবে বলিয়া যে সর্ব জয় তাহা অযৌক্তিক 
বিবেচিত হওয়ায় এবং হঁলেক ট্রিক কোম্পানী এই - 
বিষয়ে পুনর্কবিবেচনা করিতে অসম্মত হওয়াষ বাঙলা . 
সরকার নির্দিষ্ট তারিখেঃএই নোটীশ দেন নাই। 
' শরণার্থীর জচ্য ব্যয়_-ভারতের বাছস্থ- 
সচিব প্রীবগ্,খম চে মাছরাঁতে'' একটি বক্তৃতায় 
আনাইয়াছেন যে, আগামী যার্চ মাস পর্যন্ত: ৭8" 
মাসে পাকিস্থান হইতে "ভারতে আগত আশ্রয়-. 
প্রার্থীদের বসবাসের ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকারের - 
মোট ২২ কোটী টাকা! শ্যয় হুইবে । : তিনি আরও 
জানান যে, বিদেশ হইতে আমদানী খাত্ব্য- 
অল্পযূল্যে বিক্রর করার দরুণও 'ভারত সরকারের" 
বৎসরে ৩০ কোটা টাকার মত ক্ষতি 'ছইতেছে। 
' সরকারী ছুটা_ভারত সরকার স্থির" 
করিয়াছেন যে, ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে, 
ভারত সরকার কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর' 
অন্ত কোন সরফারী ছুটী দিবেন না। তবে বিভিপ্ন/ 


১ সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের নিজ নিছ্দ ধর্স্মোত্সব 
. ইত্যাদির দিনে চুটী পাইবে। | 


ত্রিপুরায় তৈলের খনি-ক্রিপুরা রাজ্যের 
অন্তর্গত কমলাসাগরের নিকটবর্তী একস্থানে তৈলের? 


. খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ' এই অঞ্চলে অভিজ্ঞ, 


ইঞ্ষিনিয়ারগণকে পাঠান হইয়াছে। 

, জীমাস্ত রক্ষা__পশ্চিম বাঙলার গবর্ণমেন্ট - 
পাকিস্থানের সহিত উহার ৬ শত মাইল লম্বা 
সীমান্ত রক্ষার অন্ত ১৫ হাজার লোকের একটা 
সৈচ্ভ বাহিনী এবং.পদ্না নদীর তীরবর্তী ৫০ মাইল: 





লঙ্বা সীমান্ত রক্ষার জম্ক আর একটা বিশেষ লৈম্য; 


: বাহিনী গঠন -করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। . 


মন্তুরের প্রভিভে্ট ফণ্ড--তারতের কয়লার - 
খনিগুলিতে যে ২॥ লক্ষ মজুর নিযুক্ত রহিয়াছে 
তাহাদের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থানের জন্তু প্রত্যেক 
খনিয় মালিককে: বাধ্যতানুলকভাবে প্রতিভোট" 
ফণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া তার 
সরকার স্থির করিয়াছেন। ,  - 


্‌ আর্থিক জগৎ 
। “.নির্বযাতিতদ্বের সাহায্য--বৃটীশ ' আমলে 
দেশের ' সেবা -করিতে গিয়া যাহার! নির্ধ্যাতিত 
হুইয়াছিলেন তাহাদের অর্থ সাহায্য সম্পর্কে ৰাঙ্গলী 


_- ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ ] _ 

৷ পেন্সন বন্ধ_ভারতনতে 'বুটাশ ' গবর্ণমেণ্টের 
সহায্তার অন্ত বহু ব্যক্তিকে পেন্সন দেওয়া হইয়া 
, খাকে | এজস্ত গবর্ণমেণ্টের বৎসরে '৫ লক্ষ টাক! 





বায় হ্য়। ভারতের জাতীয় গবর্ণমেন্ট সরকার বিচার বিবেচনা করিতেছেন। 

দেশদ্রোহিগণকে দেয়' এই পেন্সনের টাক! বন্ধ দুর্ঘটনায় মৃভ্যু--গভ ১৯৪৭ লালে 

করিয়া দিয়াছেন ।' কলিকাতার রাস্তাসবুহে -নানাৰিধ ছূর্ঘটনার ফলে 
জক্ষিপেশ্বরের কালী উনি ১৮০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। 


বিমান বিষ্কা শিক্ষা-বিমান পরিচালনা 
বিদ্ধা শিক্ষা দিবার জস্ত ভারত সরকার গত নবে্থর 
মাসে সাহারাপপুরে একটী বিভালয় খুলিয়াছিলেন। 
এই বিভালর়ে যাহাতে অধিকতর সংখ্যক ছাত্র 


গবর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারী এরূপ যম্তব্য 
করিয়াছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের 
পরিচালনা ভার পশ্চিম বঙ্গের গবরমেস্টের শ্বহপ্তে 
রা ক্যা ids | 


৬০৫ 
'উচ্চতর ধরণের শিক্ষা লাত করিতে.পারে তজ্ঞন্ 
ভারত সরকার উহার সম্প্রসারণ কার্ধ্যে মনোনিবেশ 


করিয়াছেন । 


ভ্রীহটবাসীকে 'আশ্বাসদান- সর্দার বন্নভ- 
ভাই প্যাটেল গোৌহাটীতে একটা বক্তৃতায় শ্ীহটটের 
হিন্দু অধিবাসী দিগকে এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন যে, 
উছারা যদি পাকিস্থানে থাকিতে না পারিয়! 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়, তবে 
উদ্বাদিপকে ভারত সরকার সর্কপ্রকারে শাহায্য 
করিবেন। 
পাকিস্থানে ত্যক্ত সম্পত্তি-পূর্বব পাঞ্জাব 
গহ্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
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11105 SILVER DUCK BELT 
থর সিলভার ডাঁক বেপ্ট- টচ্চ ভিন: 


ডাচ 
| লু ভা ও জতিরিক দিশ কোট ধর টক নর aE 
] ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্য্যোপযোগী রাখে ০, ১, 3 


WINGFOOT TRANSMISSION 888 








উইংফুট ষ্রাব্সমিশন ,বেণ্ট_গুহা' দ্বিম্‌ 
কোটেড ও" ঘর্ষণীন বছিরাবরণ সমবিত . 





টি ও EAE উতর বেপ্ট। উহা ! শিল্পের কাজে ' 
"""6%৬ ইয়ারের আবিষ্কৃত যে সমস্ত জিনিষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের উপযোগী। উহার সদৃঢ় গঠনের ':' 
এ... েন্নন্যসাধারণ কার্যকারিতা দেখাইয়াছে তাহার. উহাকে দীর্ঘকাল সাফল্যের লিক - 


ব্যবহার করা চলে, ১ ) 


মধ্যে এখানে ছুইটী' জিনিষ দেখান হইল। এই দুইটার 
» . ", সাহায্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমুহ সত্য সত্যই ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া 
": ৭. উৎপাদন খরচ! হাস করিতে পারেন। 









উস ও, Another কে থা i 
& GOODYEAR 






গুড ইয়ারের + GOODYEAR 
' "আবিষ্কৃত রবারজ্াত সকল জিনিষেরই উহা! একটি বৈশিধ্য। ও PLOBOND P.- 
' শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রথমেই এই 'সব .জিনিষ মনোনীত && > < ; 





7. "করিয়া পরেন বছ বংলা ভিজ হইতে উহ মাসি 
হইয়াছে। | "48০ ১ 

০, ০গুভ ইয়ার কর্তৃক প্রস্তুত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপযোগী বিবিধ EO Sh RE 
রর  রবারজাত দ্রব্য কি ভাবে আপনার অর্থ সংরক্ষণ করিতে. RE 
০... পারে তাহ। প্রদর্শন-করিবার জন্য আমাদিগকে সুযোগ দিন। . 


by 







: All Genuine, Goodyear transmission’ belting is 
stamped and sold under the trade names of 
“THOR! “WINGFOOT" and টিটি DET _ 


Lt 


M. 1207 Ee § EOE ath বরে! 2৮ ররর 


০ 


৬০৬ | ৃ l আর্থিক জগ . / 2 ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


পশ্চিম -পাকিস্থানে হিন্দু, ও শিখগণ .যে সম্পভি আ্সাবের সহিত টেলিগ্রায়ে সংবাদ প্রদান নাকি স্বাদে ও. পুষ্টকারিতার ঠিক গো-আাংলের 
ত্যাগ ফরিয়। ভারতে চলিয়া আসিরাছেন তাহার এবং টেলিফোনে, কথাবার্তা বলিতে হইতেছে! মত্ত! : ' ৬৬৬১ 11147 12 | 
এ কমপক্ষে এক হাজার কোটা টাক] হইবে । . এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ধ ভারত শরকার বিহার .-বৈজ্ঞানিকগপকে ' কাৰ্য্যে নিয়োগ. 
ভারতীয় পার্পামেন্ট_ আগামী ২৬শে হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত জলপাইগুড়ির তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক 
জাহুযারা 5 রিখ হইতে দিল্লীতে তারভীয় নব্য. দিয়া আসাম পর্য্যন্ত ৬২৫ বাইল রাস্তার শিক্ষা রহিয়াছে, তাহাদিগকে, কি ভাবে দেশের 
পাল মেনে যে অধিবেশন বগিবে তাহাতে অক্কাত টেলিগ্রাম. ও টেলিফোন লাইন বঙাইবার উ্নতিদূলক কাজে সর্বাপেক্ষা অধিক -ছঠতাবে 
বিষয়ের সহিত নিয়লিখিত বআইনগুলি সম্বন্ধে কাছ আরম্ভ করিয়াছেন || 'এজস্ভ ব্যয় নিয়োগ করা বার তজ্দব্ত তারত সরকার. .ক 
পড়িবে হ৫ লক্ষ টারা। ইতিমধ্যে এই নিযুক্ত লায়েন্টিকিক . ম্যাসপাগয়ার কমিটী ' 
বিচার বিবেচনা করা হইবে--বিহ্যৎ সরবরাহ বিল, বৈজ্ঞানিকগপের একটা, তালিকা প্রস্তুতের 
ফার্সী বিল, শ্রমিক বীমা বিল, ইগ্া্রীয়াল কাজের অর্ধেক সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ভারত "দরকার | a . অন্ত 
ফিলাম্প কর্পোরেশন বিল, ডক মুর বিল, দামোদর এজন ১লক্ষ ৬০ হাজার মণ ইঞিনিয়াগিং সরঞ্জাম নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন। এজস্ক জর 'পরধানমন্্রী 
লী কর্পাতেনন: দিল, ভারতী কোপ: প্রেরণ করিয়াহেন। এক হাজার মতুর এই কাছে ভারতের প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকফে তাঁহাদের নান, 
“আইল বিল, বীমা আইন সংশোধন, ফিল, “৭ নিম্ন লিপ্ত রহিয়াছে। আগামী ৩৯শে  জাঙরারী মাল হাহ ও সর রা হর lle. 
তারিখের মধ্যে এই কাজ হইবে আশা জ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণা ব্যাপারে তাহাদের 
বেতন বিল, দেউলিয়া আইন বিল এযাটরীজ সপ PPO: ভি 
বিল,  দিল্লী-আজনীড়-মারওয়ার প্যাড করলা 58 
পাটের চাৰ_ভারতেয় বিভিন্ন প্রদেশে ইত্যাদি বিষয় ইউনিতারসিটি শিল্ডিং, দিল্লী-_এই 
ডিতেলপমেণ্ট,বিল। অধিকতর পরিমাণে পাটচাষের তোড়জোড় হইতেছে ঠিকানায় তার্বতীয়' সাশন্তালজ ইনটিটিউট অৰ 
ভারতীয় শিল্পোক্সতি_তারত সরকারের . দেখিয়। পূর্ব পাকিস্থানের গরর্ণমেন্ট পাটের মূল্য সায়েঙ্গের সেক্রেটারীর নিকট জানাইভে অনুরোধ 
শিল্প ও আমামরিক নরবরাং বিতাগের বনী ভাঃ নিয়া যাইবে স্আশঙ্কা করিয়া আগামী রুমে জ্ঞাপন করিয়াছেন। - 
-স্বানাপ্রসাদ মুখোপাধ্যান্গ ভিজাগাপউদে একটা টী পাটের চাষ স্বাভাবিক বৎলরের তুলনায় আট হানুবের বয়স_-করমিয়ায় বিশিষ্ঠ নৃতব্ববিদগশ . 
বক্তৃতায় এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন বে, ভারত আনার স্থলে লাত আনায় কমাইয়া দিবেন স্থির এরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন যে, ও লক্ষ বৎসন পুর্বে, 
সরকার সর্কপ্রথমে ফোন্‌ কোন্‌ শিল্পের উন্নতি করিয়ানেন। ভূপৃষ্ঠে বালব জাতির ন্অস্িত্ব ছিল। 
বিধানে অগ্রসর হইবেন ত্লম্পর্কে কয়েক পশু প্রজননের উন্নতি-_প্ডশ্রা্নন দ্ধ ভারভ:সচিবের অফিস--লওনে তারত 
সপ্তাহের মধ্যেই তীহারা তাছাদের নীতি ও গবেষপার আন্ত পশ্চি বাজলার গৰৰ্ণেন্ট সচিবেয় অফিসের জন্ত যে বাড়ী আছে তাহ! এবং এই 
কর্মপন্থা ঘোষণা! ররিবেন। এই সময়ে ভারত ...কাচডাপাড়ার নিকট্ব্ভা হরিপঘাটা নামক স্থানে বাড়ীতে ভারতবর্ধের রে সমন নই পাওুলিপি, 
সরকারের শিল্প-নীতি কিরূপ হুইবে তাছাও একটী গবেষণ। কেন স্থাপন করিবেন বলির! স্থির. ভীতিছাপিক বিবরণ, ন্যাপ, মুত্র শ্তিমূি ছবি, 
খোবিত হইবে । ৰ রি । বর্তমানে পশ্চিম বাজায় প্রক্ছননের আসবাবপত্র ইত্যাদি রহিয়াছে তাছ ভারতবর্ষ ও 
, জঅনম্পন্যন্ধা পরিহার--পশ্চিম বঙ্গের আইন জন্ত ৭ শত বৃষ রহ্য়াছে। উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাকিস্থানের মধ্যে কিতায়ে. বিক্ম্া হইবে, 
পরিবষ্ধে এই বর্ষে একটা আইন গৃহীত হইয়াছে করিয়া ২৭ শত করা হইবে। উহা ছাড়া কৃত্রিম টা গবর্ণযে্ট একটা কমিটী গঠন 
যে, এই প্রদেশে কোন ছিলু বরি হিল বমাছের উপায়ে পত্র বর্ত কার নামেও ঝাপ সরকার: 'স্কারভীর় নিজে উদ্পপাদন স্াস-গত 
১: 
ৰ হালের EN শিরে উৎপাঘনের পরিমাণ ছিপ এইকপ--কাপডের 
| ষ্টানিং পাওনার মীযাংয|--লঙুদে ষস্টাঁলিং ' য্যবস্থ। করিতেছেন 1 . ' ক্লে উৎপাদিত বন ৪৮৭ কোটী ৯০ লক্ষ গল, 
সুরার হিসাবে তারউনর্ধের ৭ পাকিস্থানের ভারতীয় শাসনত্--তারত রে টনি চিনিয় কলে উৎপন্ন চিনি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টল, 
যে প্রায় ১৬ শত. কোটী টাক! নুর স্থিত এজেণ্ট জেনারেল মিঃ কে এম মুন্সী এ টি জিলা 
আছে গত ১৪ই আগঃ তারিখে একটা বক্তৃতার জানাইয়াছেন যে, আগামী ১৬% কেয়া ১২ লক্ষ ৬» হাজার টন, কাগজ ১৮ লক্ষ ৭* হাজার | 
চুক্তির বলে বুটাশ পরর্ণনেণ্ট উদ্ভ. হইতে তারিখের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় ভারতের বি ANN re on RIE 
. ৮৪ কোটী টাকার মত. (৬॥ কোটী পার) শ্দনতন্ত্র প্রকাশিত হইবে এবং প: রউহার এক সিবেট ২ লক্ষ ₹+ হাজার টন, করল! ২৯ লঞ্চ 
তারতবর্ষকে ' প্র্িশোর . করিয়াছেন। বাকী হিন্দী সংস্করণ রাছির হইবে]. 8. লিন উৎপাদনে পারিনা 
টাকা পরিশোধ সম্বন্ধে একটা মীনাংসার জন বেকার সমস্ত।_দ্রান! ae বে, বগলা চিরিক TOO REE 
গত এই জাহুরারী তারিখ হইতে দি্সাতে বৃটীশ বিতিয় পণাত্রব্যের রেপনিং উঠর। গেলে একমাত্র ক তি 
গবর্পমেন্ট ও তারত গবর্ণমেপ্টের প্রতিনিধিদের, . অপামরিক সরবরাহ বি্তাগ ও রেশনিং বিভাগেই অব্যাহত থাকে। বর্তমানে এরুপ অনুদান কর! 
মধ্যে একট! আলোচনা ' বৈঠক .. বলিয়াছে। ৩* ছাজ্জার লোক বেকার ছইবে। এদিকে সংবাদে যাইতেছে যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে উপরোক্ত বিভিন্ন 
এই বৈঠকে পাকিস্থানের প্রতিনিধিয় যোগদানের জান! পিক়্াছে যে, ভারত “সরকারের মিলিটারি, শ্রেণীর শিলন্ে উৎপাদন নিয়লিিতভাবে হাস 
কথ! থাকিলেও শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিনিধি যোগ  ইজিনিয়ারিং শাতিদ হইতে ' (এষ ই এল) 
দেন নাই | তবে উহাতে বৈঠকের কাজে কোন ইতিমধ্যেই: ১৫ ছাজার লোককে হাড়াইয়! দেওয়া 
“বাধার শ্বট হইবে লা। | | হইয়াছে এবং অনুর ভবিষ্যতে আরও বহু লোককে 
ভারত ও আসামের সংযোগ্গী_বাঙ্লা হাড়াইয়া দেওয়া হইবে । কাগদ ১২ লক্ষ €* হাঙর হন, সিযেন্ট ১৩ লক্ষ 
দেশি বিতক্ত হইয়া. উনার, অধিকাংশ . কৃত্রিম মাংস_ আমেরিকার y Bs ৫* ছাজার টন, সালফিটদিক এপিড ৬ লক্ষ হুর, , 
পাকিস্থানের অন্র্ত,ক হওয়াতে '' তারতবর্ধকে' বৈজানিকগণ' ছগ্ধ এবং .সুবামণ্ডের উহ! ইস্পাত » লক্ষ টন । 
বর্বানে  পাখিব্বানের মধ্য দিয়া একপ্রকার কিম মাং প্রস্তত করিয়াছেন? 


তলত ENE 





পাইবে :--কলে উৎপন্ন কাপড় ৮০ কোটী গজ, 
, চটকলে উৎপন্ন জব্যসামপ্রী ১০ লক্ষ ৫০ হাজার 
টন, কলে উৎপন্ন চিনি ৯ লক্ষ ৫* হাজার টন, 


cc 825১ 








| উন্নতিণীল জার্তীয় প্রতিষ্ঠানে আৰ্ল্যক্ছান _ ১১৪৬ সালের নুতন ' | | 
বীমা করিয়া দেশের শিল্প ./ |. ইনসিওরেন্দ কো লিঃ |[জীবন বীমার পরিমাণ_ | 

৪ বাণিজ্যকে বাড়াইয়া:.-// এ :আধ্যন্থান ইনসিওরেক্স বিল্ডিং || ৭০: লক্ষ টাকার উর্ধে । ] 

] | তুলুন “5৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা! । রিনি Ll 
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হেত তাহাই তে তি ০ 


(কাক্সানা প্রসঙ্গ, 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ইনগিউরেল 
সোসাইটী লিঃ 


আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর ১৯৪৬ সালের 
-৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত € বৎসরের মুদ্রিত 
॥ ভেলুয়েশন রিপোর্ট পাইয়াছি। ভবিষ্যতে লাভ- 
সহ পলিসি বাবদ প্রাপ্য প্রিমিয়ামের শতকরা 
-২২ ভাগ এবং লাভহীন পলিসির জগ্ভ প্রাপ্য- 
-প্রিমিয়ামের শতকরা ১৫ ভাগ অফিসের কার্য 
"পরিচালনার অন্ত ব্যয়িত হইবে, দাদনী তহবিলের 
উপর শতকর! বাধিক. ৩৪ টাকা হারে আয় হইবে 
* এবং (১৯২৫--৩৫ ) আলটিমেট মৃত্যু তালিকার 
সহিত" তিন বৎসর বয়ন যোগ করিয়া যে মৃত্যু 
তালিকা জড়ায়, তন্মত মৃত্যুহার দাড়াইবে__এই 
ভিত্তির উপর ভেলুয়েশন করা. হইয়াছে । উহার, 
-ফলে আলোচ্য € বৎসরে কোম্পানীর তহবিলে 
পূর্ব পূর্বব বৎসরের জের লইয়া মোট ৬৯ লক্ষ 
"২ হাজার ২৭৩ টাকা উদ্ধত হইবে বলিয়া 
একচুয়ারী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহ! হুইতে 
লাঙনহ পলিপি গ্রাহকগণকে হাজার করা বাধিক 
৮২ টাক! এবং প্রতিভেপ্ট এনডাউমেন্ট পলিসি 
গ্রাহকগণকে হালদার করা বাধিক ৫২ টাকা হারে 
“বোনায দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। 


আলোচ্য ৫ বৎসরে হিন্বস্থান উহার দাদনী : 


- তহবিলের উপর গুড়ে শতকরা বাধিক ৪'৬ টাকা 
তারে অর্থোপান্জ্রন করিয়াছেন এবং কোম্পানীর 
অফিসের কারধ্যপরিচালনা জণিত প্রিমিয়াম বাবদ 
আয় হইতে বৎসরে গড়ে ১২৩ টাকার বেশী ব্যয় 
হয় নাই। কিন্ত কোম্পানী সুদের হার..উহা! 


অপেকা কম ধরিয়] এবং, অফিসের কার্য্য 
পরিচালনা বাবদ ব্যয় উহ! অপেক্ষা বেশী 
ধরিয়া ভেলুয়েশন করিয়াছেন। 


তহবিলের পরিমাণ আরও বেশী হইত। 


আলোচ্য ৫ বৎসরে সকল বীমা কোম্পানীরই 


অফিসের কাধ্য পরিচালনায় ব্যয় এবং 
পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুর হার, বেশী 
হইয়াছে । পক্ষান্তরে দাদনী তহবিল 


খাটাইয়া অর্থোপার্জনের পথ নন্ধীর্ণ হইয়াছে। 
উহা সত্বেও যে হিন্দুস্থানের পরিচালকগণ 
কড়াকড়ি ভিত্তির উপর ভেনুয্রেশন করাইয়া 
উহার পলিমি গ্রাহকগণকষে লন্তোযঞ্জনক 
হারে লভ্যাংশ ' দিতে সমর্থ হইয়াছেন -তাহা 
উহাদের পক্ষে খুবই ' কৃতিত্বের কথা। আমরা 
হিন্দুস্থানের এই সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত । 





চট ও থলের দাঁবী--পাকিস্থান হইতে 
ভারতে রপ্তানী পাটের উপর পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করায় ভারত গবর্ণমে্ট পাটের 
ব্যাপারে পাকিস্থানকে একটী বিদেশ বলিয়া ঘোবণ! 
করিয়াছেন। উহার ফলে পাকিস্থান সরাসরি ভারত 
হইতে কোন পাটভ্জাত থলে ও চট পাইতেছে 
না। প্রকাশ যে, এন্রন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট ভারত 
গবর্ণষেন্টের নিকট ১ লক্ষ টন ওজনের থলে ও চট 

.সপাইবার জন্ত আবেদন দানাইয়াছেন। 


*ণপত্র 


oa STEEL F  FURNIT URE 





. কোম্পানীর কাগজ্জ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী_কাশ্ীর নিয়া পূর্ব 
হইতেই ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর মন কষাকবি 
চলিতেছিল। ‘ভারত গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানের প্রাপ্য 
৫৫ কোটি টাকা ছাড়িয়া দিতে অশ্বীরত্ত হওয়ায় 
বর্তমানে ছুই রাষ্ট্রের ভিতর তীব্র বিরোধের ভাব 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি 
লক্ষ্য করিয়া বোম্বাই বাজারের ব্যবসায়ীর! 
নিরুৎপাহ হইয়া পড়িয়াছেন। এ সপ্তাহে 
সেখানকার বাজারে নানাশ্রেণীর শেয়ারের দর 
নামিয়া গিয়াছে । তবে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে ব্যাপকভাবে সেরূপ কোন বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয় নাই। বরং কোম্পানীর 
কাগজ ছাড়! অন্তান্ত বিভাগে দর কোন কোন 


ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।- 


বেশী পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ্র বিক্রয় করিয়া 
দেওষা সম্পর্কে কোন কোন মহলে বৌক দেখা 
যাওয়ায় গতকল্য বাজারে ৩ টাকা সুদের (১৯৮৬) 
আনা ও ৩২ টাকা সুদের 
(১৯৪৯-৫২) খণপত্র ১০২২ টাক! পধ্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছে। পাটকল, কয়লার খনি ও ইঞ্জিনীয়ারিং 


১০০৮০ 


-বিভাগে প্রধান প্রধান শেয়ারের দর মোটামুটিভাবে 


পৃর্ববের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


গতকল্য কলিকাতার শেয়ার বাদারে প্রধান, 


প্রধান্টুকুয়েকটি কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার-দর 


নিষ্নর্ূপ ছিল 
পাটকল-_হাওড়। ৯৫8০০, 
৪২৪২১ ইণ্ডিয়া ২৬৯১, 


এ্যাংলো ইণ্ডিয়া 
বরানগর 


জ্াশানেল ৩৭২) কয়লার খনি--বেজল ৬০৯২, 
এমালগেমেটেড ৫২ জয়স্তী সেন্ট্রাল ৩1০, 





নচেৎ উদত (টস 
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এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 


সেন্ট্রাল অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭" 


ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাঞ্জিতপুর, 
টা নবাবপুর 
এলায়েড ব্যাঙ্ক 'একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


হরেশচক্র ভটাচার্্য ৃ 
ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর 


অজিতকুষার সোম 
ভিরেইর-ইন্-চার্জ 


৩০৮৯১ 


' দীড়াইয়াছে। 








বাজারের হালচাল 


নাজীরা ১১॥০০, ' ওয়েষ্টার্ণ ' বেঙ্গল, ৮০০ ১ 
ইঞ্জিনিয়ারিং--ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ ষ্টীল 
৩৪1/০, ষ্টীল কর্পোরেশন ৩২1০, মার্শালস্‌ ৭৮০, 
বিবিধ_বার্শ! কর্পোরেশন ৪/০," ইণ্ডিয়ান কপার 
৩1৮৩, ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্ীক ৩০১০, মেদিনীপুর 
অমিদারী ১২৯২, ইণ্ডিয়ান ষ্কাশানেগ এয়ার ওয়েছ 
১৪৪০, আলাম বেঙ্গল পিমেণ্ট ১২৮০, ইউনাইটেড ' 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক ৭৪1০, বিশ্বনাথ (চা-বাগিচা ) 
৫৭1০ আনা। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, *ই জানুয়ারী--এ সপ্তাহে পাটের 
বাজারে দরের কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। 
তবে নানা কারণে পাটের বিকিকিনি বিশেষ কিছু 
অগ্রসর হইতেছে না। পাকিস্থান গরবর্ণমেন্ট 
পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত পাটের 
উপর শুল্ক নির্ধারণ করায় তাহাতে চট কলওয়ালারা 
ও ব্যবলায়ীরা পাট ক্রয় সম্পর্কে নিরুৎস।হ হইয়া 
পড়িয়াছে। এদিকে ভারত গবর্ণমে্ট পাট রপ্তানী 
সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করাতে তাহাতেও 
বাক্রারে পাটের বিকিকিনি সম্বন্ধে মন্দা দেখা 
দিয়াছে। কি পরিমাণ পাট বাহিরে চালান 
দেওয়া সম্ভবপর হইবে তাহ? বুঝিতে না পারিয়া 
ব্যবসায়ীরা পাট খরিদ সম্পর্কে নিম্পহ হইয়া 
পড়িয়াছেন। পাকা বেল বিভাগে 'এমপাছে 
রপ্তানীকারকরা বিশেষ কিছু পাট ক্রয় করে নাই। 
তবে বাজারে ফাষ্ট পাটের দর "গত সপ্তাহের 
তুলনায় বাড়িয়া প্রতি বেল ১৮২২ টাকা 
দাড়াইয়াছিল। আল্গা পাটের বাজারে পাটের 
দর অনেকট! পূর্বব সপ্তাছের হারেই স্থির ছিল। 


' বাজারে সুপারভাইজড, ভাত বটম পাট প্রতি মণ 
৩৪৫০ আনা দরে কিছু কিছু বিক্রয় হইয়াছিল । 


সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ৯ই 'আমুয়াধী-_-গত সপ্তাহে সোনার' 
দর কিছু নামিয়া পিয়াছিল। এসপাছে পুনরায় 
তাহা কতকটা তেন্সী হইয়া উঠিয়াছে। অন্ত 
বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি পাকা সোনার দর ১০৬২ টাকা 
কলিকাতায় অদ্য প্রতি ভরি পাক! 
গোনাগ দর ১০৬/০ আনা, বড়াল বার ১০৬২, টাকা! 
ও গিনি প্রতি খণ্ড ৬৯৮০ আনা দীড়াইয়াছে। 

বোম্বাইয়ের বাজারে অদ্য ১০০ ভরি কপার 


দর দীড়াইয়াছে ১৬৮।০ আনা। কলিকাতায় 


| তাহার দর অন্ত ১৬৮২ টাক! পর্য্যন্ত নামিয়া 
| গিয়াছে। 





পাকিস্থানের সাহায্যে নিঙ্পা ম--এর্সূপ 


॥ একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, হায়দ্রাবাদের 
| নিজাম ধন হিসাবে পাকিস্থান গবরণমেক্টকে 
] ১৫ কোটা টাকা! ‘মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রদান: 
| করিয়াছেন। পাকিস্থান একটা বিদেশী. রাষ্ট্র এবং 
| বিদেশী রাষ্ট্রকে খণদান করা পররাষ্ট্র নীতির 
{ অন্থর্গত। নিলামের , পরা সম্পর্কে কোন 
| অধিকার নাই এবং পাকিস্থানকে খপদান করিয়। 
' নিজাম ভারত. গবর্ণমেণ্টের সহিত উহার চুক্তির 
| সর্থ, লঙ্ঘন করিয়াছেন। 


প্রকাশ, এন্ড ভারত 
সরকার নিজামের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেল। 








৬০৮ . চে .আথক জগৎ | [.১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


চা সুত 






হেড অফিস £১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা" 
স্থাপিত ১৯১০ ইং 
সিডিভনত জ্যাক " 


; আদায়ী মূলধন ও রিভার্ড ১৫ লক্ষ টাকার উপর 
EB . কাৰ্ষ্যকরী তহবিল‘ ' ' : - ২ কোটি টাকার উপর 

"শাখা ও. এজেন্সী ৪ মি 
5... সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা! কোন্দ্রা। . রি 
আমানতের সর্বাপেক্ষা! নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য রতিষ্ঠা | 


দীর্ঘ ৩৬ বৎসর রিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও চিন 
ব্যবসাস্ষিবর্গ দ্বার! সুপরিচালিত। 



















SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES ANO DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B P.C STANDAROS, 
manufactured tn our well-equipped taboratories under the 
Supervision of expert chemists. 












0717 the best and seiect raw materials are used in manufacture, 
60 ensure guarantped standards. 







E We aise ওনারা 1758 aad Fins 08891160818, হয 
Ge ned Laboratory Reagents. . 












ল্যাহ্ লিনসিঠচেে ত 
j স্থাপিত ১৯৪০ ' 


.  সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক ১.0. 
চেয়ারম্যান--প্লীয়ক্ত যহ্রনাথ ল্লায় ২ 





সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাক্ষ সংক্রান্ত 
এ যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস_- 


১২ ভিউ ব্যান্ত-. |. টি Tf 
J নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন--র্যাল ৫৯৮৯ | 711 


বডবাজার,স্তংববাক্ার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
" ব্রা বড়বাজার? স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা ৷ ঢাকা,” নারারপখক, টাপুর, টা 














.”.... উপযুক্ত সিক্িউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া'হয়।  . পাটনা দিটী) = 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাৰ্য্য করা) হয়। : পে-অফিস.ঃ মিরকাদিম। 


ম্যানেজিং ভিরেক্টর--ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি 
, জেনারেল 8৯08 এম, সি, ৯1১১০ এম-এ (কদাল”) 





জেনারেল ম 


যানেজার £ | ৪ 
: এ চ্যাটার্জি বি-কম? সিএ, পাই আই || 


৯২হনং ব্ছবাজ্ার সীট, কলিকাভা--আধিক জগৎ প্রেসে অনাৰ ভট্টাচার্য্য বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও কা রব 7 ঢা Ll 
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ঘলা-_বাধিক সডাক ৯২ 


কষশম বর্ষ) 


ARTHIK JAGAT 
ন্যবসা-ঘাণিজ্য-শিন্প-অর্থনীতি-নিষয়ক-সাপ্যাহিক 
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প্রতি সংখ্যা ০ আনা 
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পাকিস্থানে নূতন ট্যাক্সের হিড়িক 


পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত ছওযার পরব তথায়দঙ্গা 
ছাঙ্গ'মার তাওঁবের ভদ্য জনসাধাব্ণকে য’্থষ্ট 
অশান্তি ও দৃর্ভাগ ভোগ কবিতে চট/তাড। 
খাদ্যের অভ্যাব ও দম্ম লাঙার দকপ কন লোককে 
নিদারুণ কায়াক্ল'শ দিন যাপন কাত তইতো 1 
সর্ক্বোপবি বাশার ছশ্্াপ্যতা সেখানে এতই বেশী 
আনেকটা 

শিষা 


যে, শ্রীষাঞ্চপলর জনসাধারণ আজ 


প্রাণৈতিভাসিক যুগের - নগ্তায় 
পৌছিয়াছে। এই সব অনাবন্তা ও ভংখ-ছর্দিশ'ব 
কোন প্রতিন্ণার পাকিস্বান গৰণাযণ্ট ত কহিতে 
পাণিতেছেনট না, তীর! বরং টাদা ও ট্যাক্সের 
বোকা চাপাইয়া জুনসাধারণাক শ্বঁবও অতিষ্ঠ 
কবিয়া তুলিতোচন। কোয়াদে আজম বিলিফ 


ফাপ্ডের ক্র ষৃদলিম “লীগের উদ্ভোগ ও সরকাণী 


অফিসবাদর সঙাযাপে লোকের নিকট হইতে যণ্থক্ষ 
কারে টাদ। তোলা হইতেছে। অমৃসলমানরাও্ড 
এই ভবব্দ্তি ও জুলুম তাত রেহাই পাইাতেছে 


না" তাচার উপর পাকিস্বানের লোকদের উপর' 
তিল দফ'য নূতন ট্যাকভার চাঁপিয়াভে । গত ৯লা 


জানুয়ারী ভইতে বেলের যাত্রী ও যাল গডাৰ উপব 
সাবচার্জেব চার  শতকব!। ১২] ভাগব স্থলে 


শতকরা ৩৭ ভাগ করা 'হইয়াছে। পার্শেলের উপর 


সারচার্জ ও খ'ততর্নাযগ্রী চলাচলের উপর সারচণ্জ 


শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি .পা্টয়াড়ে। ভাবতে 
' অন্তর্পর্তা লবকার গঠিত হওয়াব পর গত বৎসর 


লবণের উপর হতে সরকারী ট্যাক্স তুলিয়া দেওয়]' 


হট্টয়াডিল। অন্তর্বর্তী দবকাবের অর্গসচিব ছিলাবে 
মিঃ লিয়াকৎ আলী খান দণ্ড লে'কদেৰ ভাগ্য 


উন্নধনের নাম করিয়া সগর্ধে এ ট্যাক্স লাঁঘবের' 


কথা ঘেো'ষপা করিয়াছিলেন। " কিন্তু পাকিস্তান 
গবর্ণযেন্টের প্রধানমন্ত্রী হইয়া আজ তিনি 
পুকিস্থানে লবপকর পুনর্ব্বচাল্‌ করিয়াছেন । 
করাচী হইতে গত ১৬ই জামুম'রী সরকারীভাবে 
ঘে'ষণা করা হইয়াছে, এখন হইতে পাকিস্তানে 
উৎপন্ন ও বাছির হইতে আমদানীরুত সমস্ত 
" জবণের উপর মণ প্রতি আড়াই টাকা হারে কর 
আদায় করা হইবে। কেবল তাতাই নহে, পূর্ব- 
পাকিস্থানে আলাদাভাবে কি সব নুতন কর 


\ 
০ 





সামযিক প্রসঙ্গ 

যায ২ নাঞ্টিয ময্নগ্তা 
সে ক্ষিশয় 'বিশষভাবে চিষ্কা ভাবনা 
করিতে”ছন। পথমে বিক্রয় কাবেব উপক তাহার 
নর পণিয়ান্ছ। *টাকায় তিন পয়সার স্বলে 


গত ১৫ই আভষারী হইতে পৃর্ব-পাকিস্থানে টাকায় 
চারি 


বলানো ভণপিষ 


পয়সা. হিলাবে' বিক্রয় কর আদায় কব! 
হইতেছে । ওই ধরণের নূষ্ন ট্যাক্স পাক্স্বাঁনর 


লোকদের উপর 'গুরু 'বোঝ৷ হইয়া' দাড়াইবে' 
কিন্তু পাকিস্থানের ' কণ্ধাররু।' 


সনদ নাই । 


যেরূপ রাজ্জলিক চালে রাষ্ট্রের শাসন বাবস্থা নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছেন, তাচাতে 'সবকারী বাঞ্চেটের ফাটল 
বন্ধ, কবিধাব জল সেখানে আরও কন 'কার' নৃতন' 


বষয়-স্চা 


বিষয় 

পানি *সঙ্ত ' 

&মিদাকী বিলোপের পব 

ক'শ্মীর সমন্তা ও পাত্িস্বলের 
দেনা-পাওন! 

খেয়ালীব খাতা "১৪০১৬, 


আধিক ছুনিধার খবরাখবর ' 
' কোম্প'নী প্রসঙ্গ 
বাঞ্াবের হালচাল 


ট্যাল্ম <লিবার আশঙ্কাহই আমর! দেখতেছি। 
পাকিস্থান স্থাপিত হাওয়ার কথায় বাহার অফুৎস্ত 
হুখসমূ'দ্ধর কর্গনা কারয়া'ছিল, টাদ৷) ও ট্যাক্সের 
এই ছুলুম দেখিয়। তাহাদের সে বেহপ্তের স্বপ্ন মাঠে 
মাগা যাবে না ত? 


প্রে সডেণ্ট টুম্যানের সতর্কবাণী 

প্রথম, মহাযুঙ্জের পর. আমেরিকায় গ্রিনিষ- 
পত্রের দর ও শিল্প কোম্পানীর দর বাড়িতে 
বাড়তে অন্থাঙাবিকরূপ উর্ধীগরে (গিয়া 
পৌ;ছয়াছিল। পরে আকৰুশ্মিক ভাবে নিউইয়কেন 
ওয়াল ষ্রী.টর বাঞ্জারে শেয়ার মূল্য বেশী রকম 
নানয়] গিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জটিল অর্থ-পক্কট 


৬১৭-১৯ ' 
৬২০ 
৬২০ 


দেখা পিয়াছিল। তার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত ছুনিয়াম 


দিতেছে। 





নিদারুণ আধিক মন্দা সুচিত কইয়াছিল। দ্বিতীয়, 
ম্াযুপ্তব পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণাূদ্য ও. 
শেয়ার দর জেমান্বযে বেশী মাঝায় চিয়া উঠার 
যে নযূন' দেখা যাউতেছে তাহাতে উচাকে নূতন 
রিশ্ববণাপী মন্দার পূর্বাভাস বলিয়া বিশেষদ্পর! 
মনে কবিতেছেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশন্কত 
তইয়' গরেসিল্ডণ্ট টুযান তাই মার্িন কংগ্রোসর 
নিকট এক বাণীতে সদহ্যদগকে ভাগী সঙ্কট সম্পর্কে, 
সতর্ক, কবিধা দিযান্ছেন। তিনি, বলিয়াছেন, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণা মূলা ও জীবনয'ত্রো বায় 
সঙ্গতি ও সাযপন্তের সীমা ভিঙ্গাইয়া ক্রম কেবল: 
বাড়িযা চলিয়াছে। ১৯৪৬ সালেই দেশে সব 
কিছুব দর চড়া চিল। ১৯৪৭ সালে সে তুলনায়. 
নূতন কহিয়া খণস্তপায়ন্্রীব মূল্য শতকবা ১৫ 'ভাগ, 
বাড়ী ভাভ' শতকবা ১৩ ভাগ, বস্ত্রের মূলা শতকব! 
১২ ভাগ, জ্বালানীর দর শতকরা ৩৬ ভাগ এবং 
বাড়ী ঘর তৈয়ারের ম'লমস্লার দর শতকরা 
১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে । যৌথ কারবার হঈতে 
বাবসায়ীরা ১৯৪৬ সালে ২ হ্বাভার ১০০ কোটি 
ভপাব যন'ফা করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সাল সেই 


* মুনাফা বাড়িয়া ২ .হাক্তাব ৮০* কোটি ডলার 


ঈ'ভাইযাছে। অনন্ত এই চড়তি বাডারে. শিল্প 
শ্রমিকদের বেতন এবং ভাতাঁও বাড়িয়াছে। কিন্ত 
পণামূলা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার বায় বুদ্ধির ভুলনায় 
সেট কাডতি প'ওনা হইয়া 
ঈ'ড়াইয়াণছ। সবকারী চাকুবীয়া, শিক্ষক ও 
সাধাবণ কেরাণীদেৰ আয় অতি সামা বুদ্ধি 
পাইয়াডে। এই অবস্থায় দেশে জনসাধারণের 
জীবনযাত্রা সমস্তা ক্রেমেই জটিল ভটয়া দেখা 
ইলফ্লেপনের ক্রমবান্ধত চাপে 
জনসাধারণ বাচিবার মত আয় দাবী কবিতেভে। 
কিন্তু আয় যাহা বাড়িতেছে তাহা দ্বারা প্রযোজলীয় 
জিনিবপ্ত্র ও লার্ভিস তাহারা সংগ্রহ কবিতে 
পারিতেছে না। ব্যবসায়ীদের অতি যুনাফাবুত্তি 
ও দ্রব্যুলোর ক্রমবার্ধীত গতির স্ঠিত তাল 
রাখিয়া চলা উচাদেব পক্ষে ক্রমেই কঠিন হ্য়! 
ঈাড়াইতেছে। কেবল জনসাধারণের দ্বঃখ্টই 
নভে, ইনফ্লেশন ও যুনাফাবৃত্তিয় .এট অতাধিক চাপ 
দেশের অথনৈতিক -সংস্থিতির দিক দিয়াও 


শকিঞিংকর 


৬১০ ্‌ 





ক্ষতিকর হইয়া দীড়াইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
“দেশের অবস্থার সহিত সামজন্ত না রাখিয়া! কুত্রিম 
তাৰে পণ্যধুল্য বাড়িতে থাকিলে প্রচণ্ড ধরণের 
আকন্যক প্রতিক্রিয়ার একদিন তাহা বেশী 
পরিমাণে নিক্লাতিমুখী হইয়া দাড়াইবে। সেই 
পতনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিদারুণ 
অথ নৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সঙ্বে সঙ্গে 
সার! ভ্রগতেও আধিক মন্দার অণ্তত আতঙ্ক ফুটিয়া 


'উঠিবে | সেই কথা মনে করাইরা দিয়া প্রেলিডেণ্ট 
উম্যান মার্কিন কংগ্রেসের লদন্ুদিগকে- এখন 
সইতে সতর্ক হইতে বলিয়াছ্ছেন। সকল প্রকার 


সম্ভবপর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এখন হইতে 
ইনফ্রেশন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, করিবার নির্দেশ 
দিয়ানেন। - 
প্রেপিভেন্ট ট্রুষ্যানের এই নিৰ্দ্দেশ আমরা 
খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। মার্কিন কংগ্রেসে 
এখন রিপার্পকান' দলের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে! 


রিপার্রিকান দলের উপর মার্কিন ধনকুবের ও বড়. 


' ব্যবসায়ীদের প্রভাব খুৰ বেশী। ব্যবসায়িক, 
লাভের যোগ 'বাড়াইবার ভষ্ক গত ছু বৎসর 
যাবৎ তাহারা মুল্য নিঃসরণ ব্যবস্থার বিরোধিতা 
করিয়া আসিয়ান্েন। তীঞাদের নির্দেশে গত 
বতলর মার্কিন গবর্ণমেপ্টকে সরকারী “কন্ট্রোল? 
ব্যবস্থা সম্বরপ করিতে হইয়াছিল। এই অপূর্ণ 
নীতির ফলে মাকিন যুক্তখাষ্ট্রে ইনাফ্লুপনের গতি 
নুতন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্যমূল্যের হার ও 
ব্যবসায়িক লাভের অঙ্ক এইভাবে বাড়িতে থাকিলে 
তাহাতে একদিন মার্িন অর্থনীতির 
বনিয়াদ_ধ্বসিয়া, পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে সারা 
জগতেও আর্থিক ' মন্দার স্থত্রপাত হুইবে। 
বপ্রেলিডেণ্ট উ্রয্যানের এই ভবিষ্যদ্বাণী ও 


স্থসিয়ারীতে রিপাবলিকান দলের চৈত্গ্ভ হয়” 


কিনা এবং তাহারা সময় থাকিতে সঙ্কট ঠেকাইবার 
বাবস্থা করেন কিন। তাহ, দেখবার বিষয় । | 


পোর্ট ট্রাঞ্টে ইউরোগীর প্রাধান্য 
লোপের ব্যবস্থা 


* ভারতের পো. টু'ষ্ট"মূছে বা বন্দর পরিচালনা ' 
কমিচিসমূছে ইউরোপীয় সদস্তদের প্রাধান্ধ থাকায়: 


এদেশের স্বার্থ নানাভাবে ক্ষ 
বিভিন্ন বন্দরের মাব্ফতে যে মাল 


তাহাতে 
হইতেছে। 


আমদানী ও রপ্যানী হয়, তাহান্তে ভারতীয়, 


বপিকদের অংশই বেশী। ইংলগ্ডের কিছুসংখ্যক 
ব্যবলায়ী সরাসরি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঞ্চিত 
কারবার করিতে চাহেন না বপিয়া এদেশস্থ 
ইউরোগীর ফার্খের নামে প্রতি বলর আমদানী- 
বপ্তানীর কিছু 'কাজ হুইয়া থাকে । আললে 
ভারতীয় ব্যবসারীরাই এইভাবে আয়দানীকত ও 
কপ্তানীকৃত মালের প্রধান ক্রেতা ও বিক্রেতা । 


কিন্তু আসলে ব্যাপার যাহাই হউক, এদেশে যে 


পো ট্রাই শ্যাষ্ট প্রচলিত আছে, তাহাতে পোর্ট 
কমিটি গঠলের ব্যাপারে অনেক স্থলেই অধিক 
সংখ্যায় ইউয়োপীর সদম্ভ নিয়োগের ব্যবস্থা 
রহিয়াছে | ১৯ ভন সদন্ত লইয়া কলিকাতা পোর্ট 
ট্রাষ্ট কমিটি গঠিত হইত, তাহার ম'ধা এতদিন 
১৫ ভন সদাই ছিল-ইউরোপীর। পোর্ট কমিটিতে 


বেশী সংখ্যার ইউরোপীয় থাকার, অন্ত ' এতদিন 


+ 


2 
। 


আর্থক জগৎ 


[ .৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 





নানাভাবে ভারতীরদের ব্যবস।-বাশিপ্র/কে কোপ- ২ 


ঠালা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আমরা পোর্ট 
ট্রাঞ্টের এই ইউরোপীয়. প্রাধান্তের বিরুদ্ধ 
অনেকবার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি । 
কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দেশের শালল- 
কর্তাদের উপর ইউরোপীয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি 
এতই বেশী দিল যে, গবর্ণষেণ্ট পেট ট্রাই আইনের 
সময়োচিত সংশোধনে মোটেই কোন গণক দেখান 
লাই। কিন্তু স্ব ধান ভাবতে 'প্রুত জাতায় 
গব্ণমেণ্ট . প্রতিষ্ঠিত হওয়ার. সঙ্গে সকল ক্ষ্ত্রে 


ভারতীয় স্বার্থ ‘সংরক্ষণ সম্পর্কে আজ সবকাধী 


মনোযোগ বিশেষভাবে নিবন্ধ হইয়াছে। তীঙ্গারা 
ভারতের পোর্ট কমিটিগুলতে ইটরোপায় গ্রাধানা 
লোপ সম্পর্কেও যতুসর ছইয়ানছুন। 'ক্যাপিটেন্ল”র 
নুতন দিল্ল'র সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, ভাবতীয় 
পোর্ট ট্রাই আইনের সংশোধন আসর হইযা 


ঈাডাইয়াছে। পোর্ট ট্টাষ্টে ইউরোপীয় সদন্ত ' 


নিয়োগের রীতি ৰল পরিযাণে প্রত্যাগার করিয়া 
ও এসব কমিটির গেয়ারমান সর্বদাই ভাংতীয় 
হইবেন বলিয়া]! নির্দেশ দিয়া শীত্রঃ আইনটিকে 
সংশোধন করিয়া লও হইবে । এট সংখাদে 
ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খুবই সন্ত হইবেন, 
সন্দেহ নাই । 


পশ্চিম বঙ্গে জমিদারী প্রথা লেপের 
ব্যবস্থা _ 


কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ আগামী জুন যাদের মধ্যে 


আইন করিয়া ভআরহিদারী প্রথ৷ লোপের পাকা 
বাবস্থা করিতে প্রাদেশিক গবর্ণযেপ্টলমুভাকে নির্দেশ 
দিঘান্কেন। ত্দমুলারে পশ্চিম বঙ্গ গনর্ণতমণ্ট এম্সপ 
বাবস্থা. সম্পর্কে উদ্যোগী হুট্তেছেন। প্রকাশ, 
আগামী যাচ্চ মাসে পবর্ণষেণ্ট জ্মিদবী লোপ 
সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ বাবস্থা পরিষদে একটি আাটনেব 
বিল উপস্থিত করিবেন। 
অথবা 
জমদারী লোপের কাছ আস্ত 'ছইবে। 


ক্ষত্িপ্ুবপ দিয়া শ্ুযিদ'রী কিনিষা ল্যাব সিদ্ধান্ত 
কবিষাচন | 
£০০ টাকা তইন্ত ৩ হাতাৱ টাকা তাচাদিগকে 
নগদ টাকার ভিসাবে ক্ষস্পিবণ প্দান করা চ্টাবে। 


বড জমিদারদিগকে কিস্তিবন্দী ভারে নগদ টাকার, 


ফিলাবে বা অগ্যভাবে ক্ষতিপূবণ দেওয়া হঈবে। 
প্রকাশ, অম্দারী কিনিয়া লওযার পর 
সমবায় প্রথার যথাযোগাভাৰে কবিকষষি চাষাবাদের 
ব্যবস্থা কবাই পশ্চিম বঙ্গ গবর্পমেন্টের জক্ষা। 
এ সম্পর্কে তাঁছারা একটি পরিকল্পনাও গ্রস্ত 
করিষাছেন। গ্রামাঞ্চলে ২ 
৩ চাঁঙ্গার একর জমি লয়| এক একটি যৌথ ফান্দ 
গড়িয়া তোলা হইবে । 
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসব ফা'্শে উন্নত 
প্রক্রিয়ায় বিতরন ' কৃষি ফললের 'চাষাব'দ, করা 
হইবে। এ কার্যে সমুচিত উপদেশ ও পরামর্শ 
দেওয়ার:জ্ড গবর্ণমেপ্ট, উপযুক্ত সংখ্যক' বিশেষন্ঞ 
নিয়োগ. করিবেন। যৌথ্‌ ফার্সের, জঙ্ক, গব্ণমেপ্ট 
ট্রা্টর, বীত্র, সার প্রভৃতি সরবরাহ করিবেন। 


[ 


> 


১৯৪৯ সালেব শেবে' 
১৯৫০ সালের প্রথম ভ'গে এ প্রদেশে; 
কান] 
গিষাডে,. পশ্চিয বঙ্গ গব্ণমেন্ট' জগিদাবাদের বার্ধিক, 
নীট আয়ের চাবি গণ চটতে অ'্ট গুণ পর্লান্ত 


যেসব ত্রমিদাবের বার্ষিক নীট আয়, 


হারার হইতে 


'পবর্ণমেপ্ট ও সমবায় | 


কৃষকদিগকে আধুনিক 'চাবাবাণ প্ৰাক্ৰয়) শিক্ষা 
দেওয়ারও ব্যবস্থ। হইবে। ৮ | 
জমিদারী প্রথ। বিলোপের পর এপ্রদেশে 
সমবায় যৌথ কাধ ছিলাবে জমি চাষাবাদের ব্যবস্থা 
ইইবে তানিয়া আমরা খুবই সুখী হইলাম। 
এপ্রদেশে টুকরা টুকরা হিলাবে জমি চাবা 
যে রাত প্রচপিত আছে তাহাতে ফণলের 
উৎপাদন৷ বাড়ানোর পক্ষে খুবই অন্ুবিধা 
হইশ্েছে। খণ্ড থণ্ডভাবখে জ'ম চাষ ফব। হইলে 
তাহ৷তে ট্রান্তরের যত আধুনিক যন বাখগার করা 
চলিতে পারে না। ব্)জিগত প্রস্ষ্টোর আমির 
জললেচ লম্পূ্ক ও উহাতে পার প্রয়োগ সম্পর্কে 
সমুচিত বন্দোবস্ত করাও কঠিন হুহয়া দাড়ায় । 
অনেকগুলি জাম একত্র করিয়া সমবায় যৌথ ফার্শ্ 
হিসাবে তাহ। চাবাব দের বাতি গড়িয়া উঠিলে - 
অংধুলিক্ষ প্রক্রিধী". অবদম্ূন করিয়। সংগেই 
তাহাতে বেশী ফদল ফলাইবাঞ নথ বধ! হইতে 
পারে। জমিদারী প্রথা লোপের পর সমস্ত কৃষি - 
জমির মালিকানা গবর্ণষেণ্টেগ হাতে আপিলে 


সেভাবে চাষ'বাদের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত ।, ইহাতে 


পাশ্চম বঙ্গে কৃষি উন্নতির পথ পঞ্প দিক দিয়াই. 
বিশেষ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই । 


ব্বটেনে ঘ'নবাহন ব্যবস্থ। জাতীয়করণ, 


বৃটিশ শ্রমিক গবণমেণ্ট সমাপতা স্তর রীতিতে 
দেশের প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা-বাশিপ্য 
সরকারে খান করিধা লওখার ক্া্য/নীতি গ্রহণ ' 
করিয়াছেন । এ নীতি অনুধায়া ব্যাচ অধ হংলগুকে 
আতায় সম্পত্তিতে প এপত কর! হুংয়াছে) [4হ)২ 
শিল্প, করলা শিল্প ও খে-সামাগক [বাস চলাচল 
ব্যবস্থার স্বত্ব ও আধকার সরকারের হাতে গ্রংণ 
করা হুইয়াছে। কয়েকদিন হইপ' ভাতীরকগ 
নাপ্টি অসুযায়া শ্রমিক গবণমেন্ট টেনের রেলওরে, 
কুটনের খাল ও স্যার সাতিণ এবং শগপের 
ভূ'ণ্মস্থ (undergrouud ) বাশ সাভিস্ে 
স্বত্ব ও পরিচালন। নিঞ্জেদের হাতে লওয়ার সন্ত, 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব বাদবাহন বসা 
পর্দিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জগ তীহার! 
একটি ট্রান্সপোর্ট কমিশন গঠন করিয়াছেন। 
দেশের স্বাথ ও দশের স্বাথ বিবে৯না কগিয়া এ 
কমিশন যানবাহন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নির্বাহের 
ব্যবস্থা করিবেন,। এখন হইতে যানবাহন সম্পর্কে 
ব্যক্তিগত ও ব্যবসাগত পরিচালনার রাঁতি ক্রমে 
ক্রমে উঠিয়া যাইবে । লোকের যাতায়াত ও মাল 
চলাচল সম্পর্কে যে.বাবন্থা চালু আছ, অনস্বাথের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেবল তাহ] নিয়ন্ত্রণ করাই 
ট্রান্সপোর্ট কমিশনের কাজ হইবে না, এ কমিশন 
রাস্তাঘাটের প্রসার সম্পকে ও যানবাহনের উন্নতি 
সম্পর্কেও বিশ্ষেভাবে মলোযোপী হইবেন। 
পুরানো ব্বাস্তগুলির সংস্কার করা ও বৃটেনের, 
পশ্চিমাঞ্চলে ৪৯০ মাইল ব্যাপী রেলপথকে ৩০ লক্ষ 
পাউণ্ড ব্যয়ে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার 


পরিকল্পনা বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের রহিয়াছে। এ পরিকল্পনা, 


কার্যকরী কবার দায়িত্ব পব্ণষেণ্ট ট্রান্সপোর্ট 
কমিশনের উপর ্বন্ত করিয়াঙ্ছেন। যানবাহন 
কোম্পানীগুলিতে যাহাদের ,শয়ার ছিল, গবর্ণমেন্ট, 
উপযুক্ত ক্ষতিপূ্ণ সাব্যস্ত করি! তাহাদের শেয়ার. 





tf 


' গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি বিস্তারিত 


‘কিনিয়। 'লওরার ব্যবস্থা 'করিয়াছেন। 
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শেয়ারের 
বদলে অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ পাউণ্ড সুদের 
সরকারী খত দেওয়া হইবে এওঁ খতের আসল 
টাকা ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮০ সালের মধ্যে 


পরিশোধ করার রত থাকিবে । 


,. মানা আধিক বিপ্ধায়ের মধ্যে বৃটেনের শ্রমিক 
'গবর্ণমেণ্ট যেভাবে তাহাদের সমাল্ঞতাস্ত্রিক পরিকল্পন! 
কার্য্যক্তী করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের 
আন্তরিকতা ও সৎলাহুসের প্রশংসা না করিয়া পারা 
যায় না। জাতীধকরণ নীতিতে সরকারী কর্তৃত্থে 
শিল্পব্যবসায়ের কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা হইলে 
তাহাতে মু্টিমেয়ের লাভের বদলে শিল্পব্যবসায় 
দ্বারা তনসাধাবণের কপ্যাপের' পথ প্রশস্ত হটবে। 
এই.বিশ্বাস শ্রমিক গবর্ণমেন্টকে তাহাদের কাজে 
উৎসাহিত করিয়াছে। এহেন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বে 
বাপ্তবিফই মহান .দেবিষয়ে সন্দেহ লাই। , 


বাস্তহারাদের সমস্যা 
পশ্চিম পাক স্বানে দ্রাঙ্গা-হাল্গামা-বাধিবার'ফলে 
যে সব অমুসলমান অধিবাদী নিজেদের বাসস্থান-ও 
বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে ' আলিয়া 
আশ্রয় প্রার্থী হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে ভারত 
বিবরণ প্রকাশ 
এণ্ড রিভেবিলিটেলন 


করিয়াছেন। রিলিফ 


‘বিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত কে; পি নিযফ়োগীও উচাদের 


অবস্থা ও লহগ্যার কথা বর্ণনা করিয়া বেতার যোগে 
একটি বক্তৃতা দিয়াছেন'। এ বিবৃতি ও "বক্তৃতা 


'হুইতে তান] যায়, এপধ্যন্ত পশ্চিম পাকিস্থান হইতে 


৪৯ 'লক্ষ ভন অমুললমাঁন ভারতে আশ্রয় গ্রহণের জন্তু 
আরসয়াছে। উনাদের মধো ৪০ লক্ষ অন 
আসিয়াছে' পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে! ২ লক্ষ ৫০ 
হাতার জন আলিযাছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
হইতে ও '৪ লক্ষ জন আসিয়াছে সিদ্ধু গদেশ 
হইতে । তাহাছাড়া দেশীয় বাল্য “ভাওয়ালপুর 
ছইতেও ২ লক্ষের মত লোক আলিয়াছে'। 


পাকিস্থান হইতে আগত এই সব দুর্গতদের সাছাযা, 


আশ্রয় দান ও ভরণপোষণ সম্পর্কে ভারত 


- শবর্ণমেন্ট ও পূর্ব পাঞ্জাব .গবণমেণ্ট যথাসভ্ব 


বিধিবাবন্ধা করিতেছেন। অন্ত কঃটি প্রাদেশিক 


+ গবরষেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে 


সহযোগিতা কৃবিতেছেন। পূর্ব পাঞ্জাব হইতে 
কিছু সংখাক মুসলমান অধিবাসা, পাকিস্তানে সরিয়া 
যাওযায় ভারতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের তাহাদের 
জায়গায় যথাপতস্তব বদবাসের  স্বযোগ দেওয়া 
হইতেছে । “পূৰ্ব্ব পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এই ভাবে 
প্রায় ২০ লক্ষ আশ্রর প্র্ধাকে আড়াই লক্ষ এক্র 
য়িত্তে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া 
'দিয়াছেন। অনু কয়টি প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে 
আরও কতিপয় লক্ষ লোকের বসতি স্বাপনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্ত পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও 
শস্ঠান্ত স্থানের সাহায্য শিবিরে এখনও দশ লক্ষের 
মত লোক "আশ্রিত'' হিসারেই দিন যাপন 
(করিতেছে । উপযুক্ত এনি , দিয়া -উহ্বাদের 
'মুধ্যে -ক্ছু, লংখ্যককে চাষাবাদের কান্দে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করার স্থযোগ গবর্ণমেণ্ট - দেখিতেছেন। 
কিন্ত Ee সকল আশ্রয় প্রার্থীর ভীবিকা ছিলনা । 


উহাদের মধ্যে সরা ফলের চাকুরীয।-” পেশাদার 


২ 


আর্ক জগৎ 


‘লোকও 'বিস্তর রহিয়াছে। - যোগ্যতা, 'ও “বৃত্তি 
অশ্রযাযী তাহাদিগকে'যথাখোগ্য জীবিকায় পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হষ্বে.। আশ্রযপ্রার্থীদের 
ভিতর যাহারা-পৃর্ব্বে চাকুবী করিত তাহাদের নূতন 
চাকুবীর সংস্থান করিবার ভঙ্গ এম্পলয়মেন্ট 
এক্সাচঞ্জ' সমৃহব উপর ভার দেওয়া হউয়াছে। 


: এইভাবে ১৫ ভান্ডার ‘লোকের চাকুষী হইয়াছে। 


যাহারা পেশাদার ও ব্যবসায়ী “ছিলাবে ভীবিকা 
অঞ্জন ককিত তাচ্ঠাদিগকে নুতন করিয়া 
অর্দোপার্জনের ক্ষেত্রে ৪তিষ্টিত করিবাব জঙ্জ ভাবত 
গবর্পমেষ্ট একটি -বিচেবিলিটসন ফিনাম্স 
এডমিনিষ্ট্রেসন বোর্ড, গঠন করিয়ান্েন। এ 
বোর্ড আশ্রয়প্রাণীঁদের আগেকার “জীবিকা 
ও কর্ধক্ষমতার কথা 'বিন্চেনা করিয়া 'নৃন 
করিয়া আভাদ্িপকে পেশা ও বাবলা? 
বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে সাচাযা কহিবেন-। 
স্বাধীন ভারতে নৃতন জাতীয় গনর্ণষণ্ট পতিঠিত 
হওয়ার পর নিতান্ত শুবপ্রচ্যাশিতভাবে বান্দচাবাদের 
সমতা যে কিরূপ নিদাকণভাবে “গবর্ণমেন্টের 
উপর চাপিয়াে ওঁ সব বিববপ হইতে তাহ 


ভালভাবেই হৃদ্যঙ্সয় . কবা যায়। ভারত 
গবর্ণমেন্টের কর্ণধাররা উপযুক্ত সংৎসাহদ ও 
মনোবল নিয়া ওঁ সমস্তা সমাধানে যত্রপর 


Pd 










হইয়াছেন এবং স্থপরিকল্লিত 'বিধিব্যবন্থা অবলম্বন 
করিয়া সমস্ত আশ্রষপ্রাথাকে জীবনে পুনঃ প্রথ্থিঠিত 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইছা খুব প্রশংসার 
বিষয় বলিধাই আযব? মনে করি। 

খনি শ্রমিকদের জন্য বাধ্যকরী 

'প্রভিডেণ্ট ফ্যণ্ড 

নুতন দিল্লীব এক খববে প্রকাশ, ভারত 

গবর্ণমেন্ট এদেশের কষলার খনির শ্রধিকদেক' ভল্গা 


৬৯৯ 





এরুটি-বাধ্যকরী প্রতিদ্ধেপ্ট -ফাণ্ড খুলি গার, সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এই ফাগু বা তহবিল 'ঘারা-আড়াই 
জাক্ষথনি-শ্রমিকদের বার্ধতাকালীন সংস্থান গড়িয়! 
উঠিবে। “পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সব. তথ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ''দৃষ্টে জানা যায়, যে সব 
কয়লা 'খনির শ্রমিকের বয়স ৫৫ বৎসরের নীচে 
এবং যাহাদের মালিক মাহিয়ান] ,৩০০২ টাকার 
মধো, তাচাদেব সম্পর্কে এ প্রভিভেপ্ট ফাও গঠনের 
নীতি কার্ধাকরী প্রত্যেক -শ্রমিককে 
তাহার মাহ্িয়াঁনা অস্যাষী এ ফাণ্ডেব ভ্ঞগ্ক প্রতি. 
টাকায় এক আনা কিয়! চাদ! দিতে ভইবে, ' 
কয়লা খনির মালিকরাও শ্রমিকদের প্রদত্ত চাদা 
অস্ভুষায়ী ওঁ ফাণ্ডের ০ল্ক অনুন্ূপ, হারে অর্থ 
প্রদান করিবেন;। .তবে কোন, শ্রমিক যদি তাহার 
কাজে গাফিলতি কবে বা অযথা অনুপস্থিত থাকে, 
'তবে তাহার বাব্দ মালিক পক্ষ এরূপ টাদা 
প্রদান নাও করিতে পারেন.। ট্রাম্পের যারফতে 
শ্রমিকাদর ও মালিকদের. চাদ আদায় করা ছইবে। 
সমস্ত কয়পার খনিব ছঙ্জ একটি' কেন্দ্রীয় “ফাণ্ড 
স্থাপন করা চইবে। এরূপ ফ্যণ্ডের শপ অ'ঞ্চলিক 
আফিপও খোলা য'ইকে। ওঁ .ফাণ্ডের কাজ 
পরিচালনার অন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড স্থাপন 
করা হইবে। এ বোর্ডে কেন্ত্রায পরকাঁব ও 
কষলাব খনিসমাহর মালিক ও শ্রমিক পক্ষের 
গ্রতিনিধিবা থাকিব্নে। যে যব শ্রমিক এ 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে চাদা দিবে, তাভাবা ৫৫ বৎসর 
বয়সে কাজে হইতে অবসব গ্রহণ করার হয় কিংবা! 
€৫ বৎসর বয়সের পুর্বে স্বায়ীভাবে অকর্দণ্য দশায় 
উপনীত হইলে প্র ফাণ্ড ভইতে তাহার "প্রাপ্য 
'টাকা পাইবে (নিলের প্রদত্ত ও মালিকদের প্রদত্ত 
টাক1)। যদি ৫৫ বৎসর বয়ন হওয়ার পূর্বে কোন 


ভইবে। 





শিলং ব্যান্ধিং কণেৰেশন লিঃ 
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দা ঢসণভীালন ল্ব্যা্স্ত "অব উতলা! ভ্নিও 
ক্ইোপিত-_ডিসেম্বর-_-১৯১১ 
-ভার়ভীয় - বৃহত্তম জয়েন্ট ১ষ্টর -ব্যাক্ষ 
রিভা২ও অল্াস্সণতহবিল 
"আমানতের।পরিমাধ (2২৬৪ ৭;তারিধে) ৯ ২:২%:১৮১৪৯,৮৭৪২ টাক 


অস্ুযোদিতূঁজধন স৩:১০০৯৫০৬ টাক! 
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লগ্ন এজেন্ট্ফ্‌ £ ' বারক্লেস'ব্যাঞ্চ লিং-ও মিডল্যাগু-্যাঙ্ষ লিঃ । 





: ক আঅফিস---অহকান্মা, পাক্সী হো ফৌরটচ'বোস্বাই 
। ভারতের সর্বত্র ৩৬৬টীর “অধিক ব্রাঞ্চ.ও পে-আ্ফিস আছে! 


ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাহ্১অফগিদি- স্রিচি-অফ নিষ্ট ইয়র্ক 

স্কিল’ প্রকার ব্যাং কাবা করা হয় । ৭ সর্ভাবেলা প্র্র.লিপিয়ণ্রাশ্বন ।' 
কলকাতার শাখাসমূহ মেন অফিপ--১০,০, জেতাজী সভায়, রোড়" বড়বাজার- 2:১০ ক্রশ টু 5: তাক লিগুসে সীট, 
গাষকাজার--১৩২ কণওয়ালিস 'ষ্টাট : হাটখোলা ৭০, শোঙগাহালাও টু ॥ ভ্যানীপুর ==) মল) (বাড ৷ হঙ্গদেশ-_টাকা, 
চট্টগ্রাম, দারার়গগতউ,যারকাছিষঅনুগাষ্্গুতি, শিশিগুড়িপ যান, দিনাজপুরংবরংপুরসভৈররযাজারচঅয় বনসিংহ, কালিংপও, | 
।রারগণ্, চাঁদপুর, কুল্টা এবং বোলপুর ৷ বিহার--জা নসেদপুর, মজাক-রপুয়ঃ সাসারাম, গয়া, দ্বাপর!, ছয়নগ্রু সীতামারি, বেটিয়।. 
হিধবাদী, থাঁপাডিয়া. বসল (২ম গভির, “ভাগলপুরণ পানা পাট সি - কাচিহা ক্যাপ, হরণ সাহেবগঞ্জ, . 
বালিযা, গৈরান্বসিয়াংরুলর +, স,মস্বিপূর, পলির, দেওঘর। । বমমংধি ও বল্সার ১১588 বালেষ্বর 
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১৩:১৮-৪১০*৩২ টাকা 
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নিউইয়ক।এজেনল £ দি গ্যারা্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


৬১২ 
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আর্থিক জগৎ 





শ্রমিক মারা বায়, তবে তাহার উত্তরাধিকারীরা এ 
টাকা পাইবে। "1 

করলার খনির শ্রমিকদের জন্য এই বাধাকরী 
'প্রভিচেণ্ট ফ্যণ্ড খুলিবার পরিকল্পনা' আমরা খুব 
সঘ্নষোগ্য বলিয়া মনে করি। কয়লার খনির 
মালিক-শ্রমিক বিহোধ সম্পর্কে সালিশী মীষাংসার 
সদ্য ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে একটি বোর্ড 
স্থাপন করা হইয়াছে। পেই বোর্ড শ্রযিকদের 
'অবস্থার উন্নতির দন্ত: এরূপ ফাণ্ড খুলিবার নির্দেশ 
দিয়াছিলেল। গব্ণষেণ্ট আজ তাহা কার্যকরী 
হিতে উাদ্ভাগী হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় 


কয়লার খান্র কাজে বিপদাপদের আশঙ্কা 


রছিঘাছে। ওঁ শ্রেণীর কাজ যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষও 
বটে। এই ধরণের- কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা 
শ্অকন্মপ্যদশয় ও বার্দ্ধক্যদশায় যাহাতে অসহায় ও 
সম্বপচীন না হয়, তাহা দেখা খুবই' প্রয়োন্রন। 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে যে ব্যবস্থা কার্ধ্যকবী কবিতে 
উদ্ভে গী হইয়াছেন, তাহাতে খনির কাজ সম্পর্কে 
লোকে অনেকটা উৎদাহ বোধ করিতে সন্দেহ 
সাউ। 


শিল্পসম্পদের দিক দিয়া ভারত ও 
প'কিস্থান 

শিল্লস্ম্পদের দিক বিয়া পাকিস্থান ভারতের 
তুপনায় যে কিরূপ পশ্চাৎপদ ডাঃ আর বাদ্রফ 
সম্প্রতি দিল্লীর 'ইষ্টার্ণ ই কনমিঃ! পত্রে এক প্রবন্ধ 
লিখিয়া উপযুক্ত সংখ্যাবিবরণ সাহায্যে তাছা। বিশ্লেষণ 
করিখাছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ভারতবর্ষ 
যেভাবে বিভক্ত ছইয়াছে তাহাতে এদেশের 
খনি অঞ্চলের অধিকাংশই ভাবতের 
অন্তর্ভূ জর ।হইয়াছে। ভারতের সবচেয়ে ভাল 
কয়লার খনিগুল বিহার ও পশ্চিম বাংলায় 
গান্ধোয়ানা শ্রেণীর কয়লার যোগান 
বিশেষ াবে মধাপ্রদেশে ও কতক পৰিমাণে 
হায়দারাবাদ রাজ্যে পাওয়া যায়। টারটিষারী 
শ্রেণীৰ কর়প।-_যাহ। মারা ভাবতেব মোট কমলা 
মাঝ শতকরা ১৮৩ ভাগ-_তাহাই শুধু পাকিস্থানের 
পশ্চিম পাঞ্জাব ও বেলুণস্থানে' উত্তোলিত হইয়া 
থাকে। পাকিস্থানে কোন লোহার খনি নাই। 
মযাঙ্গাণীক্ঞ,মযাগনেলাইই, আন প্রস্থৃতি মৃলাবান ধাতু 


“অবস্থিত । 


। হেড্‌অফ্ৰিস :- 


ৃ ২২ নৎ সণ রোজ ঢ 
র ৩) কলিকাতা এ 





'লেখানে একেবারেই পাওয়া যায় না। অথচ 
ভারতে এই পসমস্তেব প্রচুব যোগান রছিয়াছে। 


স্বল্প পরিমাণ কষলা ছাড়া পাকিস্থানে আর যেসব . 


খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা হইতেছে ক্রোমাইট, 
লবণ, সণ্টপিটাব, জিপ সম ও চুন] পাথর । একমাত্র 
ক্রোমাইট ছাড়া শিল্পের প্রয়োঞ্রনের দিক. হইতে 
উহাদের মধ্যে অন্ত সমন্তেব সাথকতা বেশী নহে। 
তবে খনিজ্র তেল সম্পর্কে পাকিস্থানের অবস্থা 
ভারতের তুপনার ভাল। এদেশে মোট 
যে খনিপ্র তৈল উৎপন্ন হয তাহার 
অধিক ভাগই পশ্চিম পাঞ্জাবে তৈল খনি হইতে 
উত্তোলিত, হইয়া থাকে । চলতি কল কারখানার 
সংখ্যা ও সর্বপ্রকার শ্ল্লি সরঞ্জামের দিক দিয়া 
পাকিস্থানের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক বেশী 
সমুত্ধ। এদেশের ১০০টি পাটকল, ৫টি বড় লোহা 
ও ইম্পাত কারথানা ও ১৬টি কাগন্রের কলের ' 
পাকিস্থানে এসব 
খনন 


সব কয়টি ভাবতে অবস্থিত । 
খত্যাবশ্টুকীয় শিল্পের কোন অস্তিত্ব নাই। 
শিল্লেও পাকিস্থানের অংশ নগণ্য । "এদেশে মোট 
৪০৫টি কাপড়ে কলের মধ্যে মাত্র ১২টি 
পাকিস্থানে পড়িয়াছে। পাকিস্থানের কাপডের 
কলগুণলতে গড়ে বৎসরে ৮ কোটি ৯৩ লক্ষ গক্দ 
কাপড় উৎপন্ন জওয়ার কথা। তাতে তৈয়ারী 
বনজ যোগ করিলেও পাকিস্থানের যোট যোগান 
দ্বারা তথাকার লোকদের বন্ধের প্রয়োজন মিট'নো 
যাইবে না। প্রতি লোক পিছু বসৰে কয পক্ষে 
১২ গজ বস্তু প্রয়োজন. বলিয়া ধরিলেও তাহাতে 
পাকিস্তানে বৎসরে ২২ কোটি ৯৮ লক্ষ গজ বস্ত্রের 
ঘাটতি দীড়াইবে। এদশে ১৫৩টি চিনির কল, 
রছিয়াছে ) তাহার মধ্যে মাত্র ১১টি পাকিস্থণনে 
পড়িয়াছে। ভারতে ১৬টি পিষেন্ট, কারখানা 
আছে। পাকিস্থানে সিমণ্ট কাবখানার সংখ্যা 
মাত্র ৩টি। সাবান, রাসায়নিক দ্রব্য, দিয়াশগা ই, 
পশম ও রেশম শিল্পের দিক দিয়াও ভারত 
পাকিস্থানের তুলনায় খুবই পশ্চাৎপদ। শিল্প 
কারখানার সংখ্যা কম বপিধা পাকিস্তানে শিল্প 
ব্যবসায়ে লোকের কর্ধনংস্কানের সুযোগ কম। 
এদেশে শিল্প কারখানায় যে লোক কাজ করিয়া 
থাঁকে তাহার মধ্যে শতকরা ৯৭৮৯ ভাগ ভারতে, 


টালীগজ, দক্ষিণ- 

$ কলিকাতা, টালা, 

| দমদম, বরালগর। 
আরমবাসার' 
গিরি 


টা. 
রা. 
% 


tole CGB: রঃ বিলি. দাস, 4859, নী 


[: ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


আর বাকী শতকরা মাত্র ২:১১ ভাগ পাকিস্থানের 
শিল্প কারখানায় নিয়োজিত আছে। 


' পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ 


ভারত গণর্ণমেণ্ট কয়েক মান পূর্বে পেট্রোলের, 
বরাদ্দ নৃততন করিয়: ছাটাই করিয়াছিলেন। গত ১ল 
জানুয়ারী তাহারা আবার পূর্বেকার হারে পেত 
সরবরাহের নিয়ন বহাল করিয়াছেন। পেট্রোল 
সম্পর্কে এই ব্যবস্থা লক্ষ্য কবিয়া লোকে আশা 
কবিতে “আন্ত করিয়াছে--হযত বা অদূর 
ভবিষ্যতে গব্ণমেন্ট পেট্রোলের উপর হইতে 
নিয়ন্ত্রণ নীতি একেবারে উঠাইয়া লইবেন-_হয়ত বা 
অদূর ভবিষ্যতে ইচ্ছামত পেট্রোল ব্যবছারের 
সুযোগ আশিবে। কিন্তু পেট্রোলের যোগান 
সম্পর্কে যাহারা খোঁজখবর রাখেন, তাহারা এতদূর 
আশাবাদকে মোটেই আমল দিতে পারেন ন!। 
রেশন প্রথার আমলেও বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
পরিমিত 








প্রতি তিন মাসে ৩ কোটি গ্যালন 


পেট্রোল ব্যব্হত হইয়া থাকে। প্রতি তিন মাপে. 
ভারতায় যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল 


উৎপাদিত হুয়। সরধরাহ৫ত বাকী পেট্রোল 
পারশ্ত ও অগান্ত দেশ হইতে সংগীত হইয়া 
থাকে। পেটেল সম্পর্কে নিযন্ত্রণ রীতি রহিত 
করা হইলে, দেশে এই জিনিষের ব্যবার রাতারাতি 
বাঢ়িয়। যাইতে আরম্ভ করিবে। ভারতীয়, 
যুজরাষ্ট্রে ২ লক্ষ রেছে্রীকত মোটরযান রহিয়াছে । 
উহাদের বাবদ বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী 
পেট্রোল খবচ ছইবে । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে 
মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল উৎপঃ হয়। 
উহ! দ্বারা পেট্রেলের সে ব্যাপক চাহিদার 
কতকাংশও যিটানো যাইবে না। পে অবস্থায় 
যোগান ও চাহিদার বেশী রকম তারতম্য হেতু 
পেট্রোলের দর বাড়িয়া চলিবে। যদি গবণমেপ্ট 
বর্তমানের তুলনায় বাহির হইতে বেশী পরিমাণে 


পেট্রোল আমদানী করিতে সচেষ্ট হন, তবে সেজন্ত 
তাহাদিগকে উপবুক্ত পগিমাণ বৈদেশিক _ 


সিকিউরিটির সংস্থান করিতে হইবে। থাস্ত, 
(যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অত্যাবশুকী দ্রব্যগামগ্রী 
আমদানী করিতে গিয়া যেন্থলে ভারতকে বর্তমানে 
বিস্তর পরিমাণ বৈদেশিক সিকিউরিটি থঃচ করিতে 
হইতেছে, পেস্থলে পেট্রোল আমদানীর জন্ভ নৃতন 
করিয়া বেশী পরিমাণ বৈদেশ্কি পিকিউবিটি 
নিয়োগ করিতে যাওয়া দেশের পক্ষে খুবই 
অনুচিত হইবে। মোটর চলাচলের সুযোগ 
বাড়ানো যে প্রয়োজন, তাহ! আমরা অস্বীকার 
করি ন! ঃ.কিন্ত তাই বিয়া এই প্রয়োক্নীয়তাকে 
খাত-সমপ্তার সমপর্ধ্যায়ে ধরা যাইতে পারে না। 
লোফের জীবনরক্ষপর জন্ত থান্তের যোগান 
বাড়াইতে হইবে। বৈদেশিক সিকিউরিটি নিয়োগ 
করিয়া যথাসম্ভব তাহা বাহির হইতে আমদানীর 
ব্যবস্থাও করিতে হুইবে। কিন্তু যথেচ্ছভাবে পেট্রোল 
ব্যবহারের স্মষোগ দিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট যদি বাহির 
হইতে পেট্রোল আমদানীর জগ্ত বহল পরিমাণ 
বৈদেশিক লিকিউরিটি নিয়োগ করেন তবে বর্তমান 


হুদ্দিনে তাহা হইবে অযৌক্তিক । 


ংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
প্রদেশে যিদাবী প্রথা বিলোপ সম্পর্কে পাকা 
“সিদ্ধান্ত প্রাণ করিয়াছেন । তাহারা প্রাদেশিক 
| গবরপমেন্টলমূহকে নির্দেশ দিয়াছেন, আগামী জুন 
মালের মধ্যে লমস্ত প্রদেশেই জন্িদারী প্রথ। 
রছিতের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হুইবে। 
এদেশে চিরস্থাধী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকায় জ্রমিদাব, 
তালুকদার শ্রেণীর লোকেরা কায়েমীভাবে জমির 


মালিক হটযা ঈাডাইয়াছেন। জমির উন্নতি বিধানে : 


"ও চাষাবাদের কান্ডে সাক্ষাৎভাবে উপযুক্ত সাচাযা 
না কবিয়াও নিছক যালিকানাস্বত্বের জোরে তাহার! 
চাষভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। এই 
এআয়েসী মধ্যম্বত্রভোগীদের জরচ্চ এদেশে কৃষিব উন্নত 
নানাভাবে ব্যাহত হইতেছে বলিয়া বহুদিন যাবৎ 
চিবস্বায়ী বন্দোব্ভ বিলোপ সম্পর্কে জোর দাঁবী 
উঠিয়াছে। কংগ্রেস বচ্‌ পুর্চেই সে দাবী মানিয়া! 
বাইযাছিলেন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতা 
নাতে না পাওষায় এতদিন ভুমি-ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা কংগ্রেসের 
" পক্ষে সম্ভবপর হয নাই। স্বাধীন ভারতে 
বর্তমানে কেন্দ্রে ও প্রদেশসযূক্তে কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট 
সমৃ গঠিত হটয়াছে। আর পরিপূর্ণ শাসন ক্ষমতার 
অধিকাবী হুইয়া তাফারা এক্ষণে জমিদারী ব্যবস্থা 
বাতিলের পাকা নির্দেশ দিয়াছেন, ইহ! সুখের 
“বিষয় । 


এদেশের শতক] ১২ জন লোক গ্রামে 
"ৰাস করে। এদেশের লোকেদের মধ্যে “শতকরা 
৭০ ভাগই তাঁহাদের জীবিকার ভম্ক একান্তভাবে 
কৃষির উপর নির্ভংশীল। কংগ্রেস জনকল্যাপের 
আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া! এদেশের শাসন ব্যবস্থা 
পরিচালনা করিতে চান। সে হিসাবে প্রথমেই, 
ত্বাছাবা মধাম্বত্বভোগীদের হাত হইতে কৃষি জমি 
ছাড়াইয়া লইয়া তাহার  ভোগাধিকার প্রকৃত 
‘চাষীদের ভিতর বণ্টন করতে উদ্যোগী হইয়াছেন, 
ইছা ভাল কথা। ইহাতে কৃষকরা উৎসাহিত হইয়া 
জমির উন্নতি ও কৃষির উন্নতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ 
"মনোযোগ নিবদ্ধ করিবে এবং তাহার ফলে 
গ্রামাঞ্চলে লোকের আয় বৃদ্ধি ও সুখগমৃদ্ধি বৃদ্ধির 
পথ প্রশস্ত ৪ইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে 
একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জমিদারী 
“বন্দোবস্ত এদেশে কৃষির উন্নতির পরিপন্থী হইলেও 
ক'ষর বর্তমান অধঃপত্রত অবস্থার জগ্ত উচ্ছাই 
শুধু দায়ী নছে। কৃষকদের অজ্ঞতা, জযি 
'চ'ষাবাদের অনুষ্পত প্রক্রিয়া, জল ফেচ ও সার 
প্রয়োগের অবাবন্থা, লময়োচিত কৃষিখপের অভাব 
"প্রভৃতি কারণেও এদেশে কৃষির কাজ ন্ুসজত 
"ভাবে পরিচালিত হইতেছে না। তাহার ফলে 
এদেশে একরগ্রতি ফললের উৎপাদন কম, 
কৃষিব এই পশ্চাৎপদ অবস্থার ভজন্ত কৃষকদের আয় 
নিয়প্তরে সীষাবদ্ধ হইয়া রছিয়াছে। সম্যকভাবে 
“দেশের ছঃখ-ছূর্দশাও নিদারুণ হইয়া দেখা 
দিয়াছে। কাজেই কৃষির স্মুচিত উর্তি সাধন 
করিয়া গ্রামাঞ্চলের লোকদের ছুঃখ-ছুর্দশা মোচন 
করিতে হুইলে ও অত্যাবশ্তকীয় কৃষিপণ্য সম্পর্কে 


সমস্ত দেশব অভাব অনটন দ্বব করিতে হইলে 
কেবল শুমিদাবী বন্দোবস্ত লোপ করাতেই 
সবকারী কর্থোস্তয সীমাবদ্ধ রাখিলে, চলিবে না। 
অঙ্গ সকল প্রকাব গলদ ও অবাবস্থা দুূব ভইয়া 
উন্নতির ভিত্তি যাহাতে শ্রদুঢ় হয়, 
ভাঙার বাধস্তাও ফ্ুংগ্রেস গবর্ণযেপ্টস্মৃচাকে 
করিতে চইবে | জ্ঞন্নিদাবী বিলোপেব পর -ুষি 
জ্রমিব প্রযোক্রনীৰ সংস্কার, চাষাবাদের উন্নত 
প্রক্রিয়া প্রচলন, জল সেচ ও সার প্রষোগের ' 
সুবান্দাবস্ত, উৎপন্ন ফসালেব বিকষ ও রুবি খের 
জ্বাবস্যা সম্পর্কে ত'চাদিগকে সুপরিকলিত 
কার্যানীতি অবলম্বন করিতে চট্টবে। শ্বাখের . 
ক্ষিষ, সে ধরাশব প্রয়োজনীয় বিধিবাবস্থা সম্পর্কে 
কংগ্রেল উদাসীন নতেন। জ্রমিদাবী বিলোপের 
পর এদেশে রুষিব উন্নতির সম্পর্ক সরকারী 


এদেশে কুধি 


ভাবে কি সব ম্বপবিকল্লিত, কার্ম্ানীতি অবলম্বন 


করিতে ভটবে অভিষষে ' নির্দেশ দেওয়ার শুম 
নিখিল ভাবত কধাগ্রদ কমিটি কতিপয় বিশেষজ্ঞ 
নিয়া একটী সাব কমিটি পঠন কবিষাভিলেন। 
সম্প্রতি ওযার্দ্ধাশ্ব ওঁ সাব কযিনীর বৈঠক 
ভটয়াডে এবং কংগ্রেস ওযাকিং কমিটির 
নিকট উপস্থিত করিবার জম্ম একটি রিপোর্টও 
তাচারা 'পত্তুত কবিয়াছেন। ওঁ রিপোর্টের পূর্ণ 
বিবরণ এখনন পাওযা যাষ নাউ । তনে উচাব 
যে সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রকাশিত: হইয়াছে, তাহাতে 
এ্দশ কিষির মূল গলদ ও অবাবস্থা হৃদ্যঙ্গম 
করিযা সাব কমিটি সকল বিষষেট স্বসল্লত 
কার্ধানীতি নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
বলিয়া বুঝা যায ৷৷ 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি a নিয়োজিত 
কৃষি সাব কষিটি তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন, 
এদেশের ' কৃষি অমি এংদশে লোকের কর্ম 
সংশ্বানের ও লোকের ভোগ্য সামগ্রী 
উৎপাদনের মুল ভিত্তি ' শ্বরূপ কাজেই 
সঞ্ল দিক দিয়াই যাহাতে এহেন রুষিভূমির 
সন্বাবহাব তয এবং গ্রকুত কার্ধাকাবিতা ও দক্ষতার 
সহিত যাচাতে এদেশে চাষাবাদের কাজ 
পহ্চালিত হয়, সে বিষয়ে গবর্ণমেপ্টকে পবিপূর্ণ 
মনোযোগ নিবন্ধ করিতে হইবে । দেশের কল্যাণ 
দেখিতে হইলে কোন দিক দিয়া দেশের কৃথি 


সম্পদের কিছুমাত্র অপচয় গবণমেণ্ট উদাসীন, 
কিভাবে দেশ: 


ভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন না। 


"ও বিশ্লেষণ 


'- জমিদারী বিলাপের পর | 


বাসীব সমগঈগত 'প্রয়োজনে দেশের কৃষিভূমিকে 


পরিপূর্ণভাবে সদ্বাহ্হার করা যায় তাহা বিচার' 


করিয়া গ্রবর্ণমেন্টকে এখন 
হইতে সমুচিত পরিকল্পনা শিয়া কার্যে ব্রতী 
হইতে হইবে] জমির উৎপাদিক! , শক্তি 
বৃদ্ধিব জগ নপযুক্ত সেচ বাবস্থা -অবলঘ্বন, জমিতে 
উৎরু শ্রেণীর সার প্রয়োগ ও উন্নত শ্রেণীর বীর 
বপনের নির্দেশ ‘গই পবিকল্পনায়' থাকিবে। 
কিভাবে দেশের স্বার্থ অন্তষায়ী কোন শ্রেণীর কষি' 
ফলল কিবূপ পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইবে, 
ওঁ পরিকল্পনায় তাহাও বাধিয়া দিতে হইবে। 
এদেশে খণ্ড খণ্ড ভাবে জমির চাষাবাদের কাজ 
পরিচালিত হওয়ায় তাহাতে ভূমি বন্টনের উন্নত 
প্রক্রিয়া প্রবর্তন কঠিন হইয়! দাডাটয়াছে। ট্রাক্টর ও 
অগ্ত আধুনিক যন্ত্র সাহায্যে মি চাষাৰাদের সুবিধার 
জন্ক ভবিষ্যতে টুকরা টুকরা অমি একত্র করিয়া 
যৌথ ফার্ম হিসাবে তাহা, চ'যাবাদের ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। ভারতবর্ষ খাস্বের দিক দিয়] 
পরমুখাপেক্ষী বলিষা এদেশকে নানাভাবে 
যথেষ্ট ক্ষতি ও ছুঃখ-ছুর্দশা ববণ করিয়া নিতে 
হইতেছে । গেই পরমুখাপেক্ষিতা দুর করার 
জঙ্ক খাদ্যের উৎপাদন বুদ্ধি 
ক্ষোর দিতে হইবে । প্রয়োজনীয় কাচযাঁল সম্পর্কে 
অসুবিধা ঘটিয়া দেশের শিল্প কারখানাগুলির 
কাজ যাছাতে ব্যাহত ন! হয়, সেবিষয়েও নজর 
রাখিতে হইবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষির 
মারফতে বিভিন্ন কাচাষালের যোগান বাড়াইবার' 
ব্যবস্থাও সরকারী পরিকল্পনার অন্তহু ক্র করিতে 
হইবে । 

তবে উপরোক্ত সাব কমিটি বলিয়াছেন ষে, 
কেবল পরিকল্পন। প্রস্তুত করিয়াই এদেশে কৃষির 
উন্নতি ' সম্ভবপর কবিয়া তোলা যাইবে না। 
সাক্ষাৎভাঁবে সে পরিকল্পনা কার্ধযকরী করার 


দায়িত্ব গবর্ণমেন্টকে লইতে হইবে । কৃষির উন্নতি 


সম্পর্কে অনেক নীতি ও প্রক্রিয়ার কথা ইতিপূর্বে 
কৃষকদের মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে। কিন্ত 
তাছাতে বিশেষ ফল হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি কৃষির 
প্রকৃত অগ্রগতি ও জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে 
চান, তবে পরোক্ষ উত্ঠাছ প্রদানে নিজেদের 


কর্তর্য সীমাবদ্ধ না, করিয়া. এখন হইতে 
প্রত্যক্ষ ভাবে সব কিছু কার্ধ্যে পরিণত 
€ পরবর্তা অংশ ৬১৬ পৃষ্ঠায় ছষ্টব্য ) 





সিডি হ্ড ব্যান মা 


হেড অফিস-_১8, না সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ_বড়বাজার, ষ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পানা ] 


উপযুক্ত সিকিউরিটিত টাকা পার দেওয়া হয় ১ 


' সরল, প্রকার ব্যাকিং 


ম্যানেজিং ভিরেউর-_ভাঃ উর রায়চৌধুরী, এম-ভি 


- ‘জেনারেল য্যানেক্জার_যিঃ এন; সি 








কাষ্য কনা হয়, 


, ব্যানাজ্ছি,' + এম-এ (কষাস”) | 





সম্পর্কে বিশেষ ভাবে, 


~ 


কাশ্বীর সমস্যা ও পাকিস্থানের দেনা-পাওনা* 


* কাশ্মীর সমন্তা ভারত-পাকিস্থান সম্পর্ক তিক্ত 
করিয়াছে সন্দেহ নাই॥ সম্মিলিত জাতি সংপদে 


ইছার বিচার । 'চলিতৈছে। কিন্তু এদিকে এই ' 


ব্যাপার" উপলক্ষ করিয়া 'এ্রবং রিজার্ভ, ব্যাঙ্ককে 
ফেব্রু করিরা 'ভতিত 'গব্ণমেণ্ট 'ও “পাকিস্থান 
সরকারের মধ্যে যে যাদামুবাদ আরস্ত হইয়াছে 
তাহাতে ভারত 'ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্পাদিত 
দায়ও সম্পত্তি বিতাগের বিভিন্ন চুক্তি বানচাল 
হওয়ার উপক্রমাহইয়াছে ‘এবং ইঃ! হইতে উভ 
ডোন্িনিয়নের দিধো যদি অগনৈতিক যুদ্ধ আরম্ভ 
হয় তাহা হইলেও জনসাধারণ বিশ্মিত হইবে না। 
‘পাকিস্থান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের 'পৃর্বে অবিভক্ত 
তারত সরকারের, রি্ঞার্ড ব্যান্কে ৭৫.ফোটী টাকার 
নগর তিইবি নি । সহ হইতে তর্দানীস্তন ভারত 
বৰ্ণ ১৪ই আগষ্ট তারিখে 
হণ টং টাকা পাকিস্বান রাষ্ট্রের নগদ তহবিল 
হিসাবে রাখার জন্ত এবং বাকী টাকা “বর্তমান 
ভারত গৰরষেন্টের ছিসাবে পৃথক ‘করিয়া রাখার 
অন 'রিকার্ড ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেন'। চলতি খরচের 
কত্ত 'পাকিশ্থান “গবণমেপ্টকে ২২ কোটী টাকা 
প্রদানের সিদ্ধান্ত পার্টিশান কাউন্সিলে গৃহীত হয় 
॥এবং “এই ব্যবস্থায় পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণও 
- সন্মত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে'যে অর্থনৈতিক 
* আলোচনা ‘হয় তাহাতে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টকে 


ভারত সরকার আরও €৫ কোটা টাকা দিবেন, 


বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এই বাকী 
€৫:কোটা'টাকা 'পরিশোধ 'পম্পর্কে কোন নিদিষ্ট 
তারিখ' স্থির হয় নাই” 'কাশ্মীর :সমন্তা ঘোরালো! 
আকার ধারণ করার পর বিগত ৬ই ভাগয়ারী 
তারিখে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
করাচী শাখ্‌র ডেপুটী 'পব্ণরকে উক্ত “৫৫ কোটী 
টাক! দেওয়ার ভষ্ক চাপ দেন'। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ ইনার যথাযোগ্য ' প্রতুত্তর দিয়াছেন এবং 
এই অর্থ হারা কাশ্মীর অভিঘানকারী হানাদারপণকে 
সাহায্য করা :হষ্টঘে বলিয়া ভারত গবর্ণমেন্টও 
উল্লিখিত ৫৫-কোটী টাকা এখনই পরিশোধ ফরিতে 
অনিচ্চা প্রকাশ করিয়াছেন। নিউ 


ETE 








₹ অন্ামাদিত: মূলধন 
_ আদায়ীকত মূলধন, 
মন্ত্ুত:তহবিল 


হাাশনাল”? 


! যায়। 


॥ 


মনা ব্যান লিমিটেড 


হেড আও ঢালকাট। [8548 নি 
ও মিশন রো? কলিকাতা । 


»২৪০0,0০0,00০২-টাকা 


| ভারতীয় ব্বীন্বসমৃশ্ণের মধ্যে “ক্যালকাটা! ন্যাশনাল” 'একটী; শক্তিশালী এবং 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান । সমগ্র. দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা! 
আপনার "যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে দমর্থ। 


মাত্র ১০০১ টাকা জমা দিয়া ' এই -্যাঙ্কে' একটা :কারেণ্ট "একাউন্ট: খুলিতে ' 
পারেন । মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা 
সেভিংস ব্াঙ্কের- জমা! টাকারংউপর. ১॥০ স্টাকা হার হুদ দেওয়া হয় । - 
এক বৎসরের ভ্য ্ায়া'আমানতগ্রহণকর। হয়৷ এবং শতকরা ২।* টাকা 
' দহিসাবে চুদ “দেওয়া হয়। ৮ 
শক্যালকটাস্যাশনীি"” আপিনার'এবটি"শরহ্কাউণি রাখুন, 
১ 


= 


পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটী টাকা দিতে 
অস্বীকার করেন লাই তবে কাশ্মীরের লমন্তা 
বিবেচনায় 'পাকিস্থানকে . বর্তমানে এই অর্থ 
পরিশোধ করা শ্কগিত'রাধিয়াছনমাত্র | 

ভাবত গবর্ণমেপ্ট এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে 
& কোটা টাকা দিতে "অঙ্গীকার করায় পাকিস্থানের 
অর্থসচিব হিঃ গোলাম হচক্াদ বিষয় ক্রুদ্ধ হয়া দ্ছন 
এবং করাচীতে এক সাংবাদিক সভা তারত' 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ 'এবং বিজার্ড 
ব্যাষ্কত কার্ধ্য অন্যায় হস্তক্ষেপ "করার অভিযোগ 
করিয়াডেন'। ভারত গবর্ণনৈষ্ট স্বয়ং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হতে যাচাতে কোন অর্জ গ্রচণ ন! করিতে পারেন 
পাকি ্থান রাষ্ট্র তৎসম্পর্কে্ড প্রয়োজনীয় 'ব্যবষ্ছা 
অধলম্বন কৰিবেন বলিয়া মিঃ গোলাম মহম্মদ ‘ভীতি 
প্রদর্শন 'কবিয়ান্ধেন। 

পাকিস্থান অর্থসচিবের বক্তব্য এই যে, 'ভারত, 
গবর্ণমেন্ট 'লর্ভহীন্ভাবে পাকিস্থানকে ৫৫ কোটী 
টাকা প্রদানের-দাহিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন কাঞ্জেই 
পাকিস্বান-চাহিবামাত্রেই' ভারতগৰ্ণমেপ্ট'এই টাক! 
পরিশোধ করিতে বাধা । ছার মতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত অথ উভয় ডোমিনিয়নের 
কাজে ব্যয় করার জগ্ভ মন্ধামান্ত সম্রাটের সম্পত্তি 
এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা ভারত গবর্ণষেন্ট 
পাকিস্থানের দাবী আইনত; ‘উপেক্ষা করিতে 


পারেন লা। 
ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রিতা 


'অর্থসচিবের অভিযোগসমূহ সরাসরি অশ্বীকার 


করা হইয়াছে। অর্দূর প্যাটেল ইতিপূর্ব্রেই 
বলিয়াছেন, ভারত গব্ণমেণ্ট পাকিস্থানকে ৫৫ 
কোটী টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন এবং এই দায় 
নিশ্চয় পরিশোধ করা হইবে। তবে বর্তমানে 
পাকিস্থানের সৈষ্ক বাহিনীর সহিভ কাশ্মীরে যে 
সক্ঘর্ষ'চলিতেছে :(এবং ভবিষ্যতে , এই সম্তবর্ষ 
আরও তীব্র ' আকার ধারণ -করিতে পারে.) 
তদ্ধিব্চেনায় ভারত গব্ণয়েণ্ট নগদ অর্থ দিয়া 
কিছুতেই পাকিস্থানের শক্তি বুদ্ধির সহায়ত! 
করিতে পাবেন না। 2481 নয়াদিল্লীতে ‘এক 


0,00,000. টাক! 
“২৩,0০০,০০০ টাকার উর্ধে 





সাংবাদিক সম্মেলনে সর্দার প্যাটেল 'এবং' 'অর্থলচিকা 
মিঃ বগ্ুখম, চেটি'এই সম্পর্কে যে সমস্ত 'তথ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন 'তীহ দ্বারা 'মিঃ গোলাম 'অহণ্মদের 
অভিযোগ, উভয় 'ভোমিনিয়নের/সছিত রিজার্ভ 


“ব্যান্কের লম্পর্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের প্রকৃত 


মালিক কে প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিচার করা" 
যায়। । 

" সর্গীর প্যাটেল এবং মিঃ চোট স্গষ্টভাবেই- 
ব্যঞ্ত' করিয়াছেন যে, নগদ তহবিল: বিভাগ এবং 


। অস্াস্ অগনৈতিক চুক্তি আলোচনার প্রত্যেক 


স্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিপপ এর্সপ মত: 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত চুক্তি কাশ্মীর, 

আশ্রয় প্রার্থী প্রভৃতি -অঙ্গান্ত সমস্তার 'শহিত বিশেষ-- 
ভাবে জড়িত। 'অগ্গাপ্ত বিবিধ'সমন্ডা, বিশেষতঃ" 
পাকিস্তানের সহিত কাশ্মীর সমস্তার সমাধান না. 
হইলে নগদ তহবিল বিভাগ বা অগ্ঠান্ত "অর্থনৈতিক" 
চুক্তির সর্ত্তও পালন'করা ভারত গবর্ণমেণ্টেব পক্ষে 
সম্ভব হুইবে না। "্পাকিস্টাল্রে প্রতিনিবিগণ” 
আলোচনাকালে ভাবত সরকারের এই অভিযতের" 
বিকদ্ধাচরণ করেন নাউ। কিন্তু কাশ্মীর সমন্তা 

সহজে মিটিবে না 'অহ্থধাবন কবিয়। পাকিস্থান" 
গবর্ণমেন্ট তাড়'হুড়া'করিয়া উপযুর্ণপরি সংবাদপত্রে” 
ঘে'ষপা করিধাভেন যে, ভারত পবকারের সহিত 
নানারূপ অথ” নৈর্তিক চুক্তি চূড়ান্তভাবে সম্পাদিত: 
হইয়াছে । কাশ্মীর সম্পর্কে কোৌনব্ূপ মীমাংসা না" 

করিয়াই পাকিস্থান সরকার ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিকট হইতে ৫৫ কোটি-টাকা আদায় করিবার ফন্দি, 
করিয়াছেন। নগদ্ধ তহবিল ভাগাভাগিব চুক্তি 

কাশ্মীর এবং অচ্ান্ক সমস্তার সহিত যে' জড়িত 
আছে, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট বর্তমানে তাহা স্বীকার 

করিতে চাহেন না। নগদ তহবিলের বিষয়টি: ' 
অস্কান্ত আলোচা, বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়।- 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছেন। কারণ, 
তাছা হইলে অন্তান্ত বার অমীমাংসিত রাধিয়াই 


' পাকিস্থান ৫৫ কোটী টাকা আদায় করিয়া নিতে. 


পারেন। কিন্তু বিশ্ময়ের বিষয়.যে, সম্মিলিত জাতি. 
সংসদে কাশ্মীর সমস্তার আলোচনা প্রসঙ্গে পাকিস্থান « 
গবর্ণমেণ্টের -মুখপাব্রগণ বলিতেছেন, একমাত্র, 
ক'শ্মীহের কথা বলিলেই চলিবে না। এই সঙ্গে" 
ভুনাগড়, মানভাদাব, মংগ্রোল প্রভৃতি দেশীষ রাজা: 
সম্পর্কেও আলোচনা করিতে হইবে । দেখা" 
যাইতেছে, পাকিস্থান গব্ণমেপ্ট নিজেদের. 
সুবিধা অনুযায়ী কোন স্থলে কাশ্মীর সমস্যা অস্তান্ 
সমন্তা. হইতে "পৃথক রাখিতে..চাহেন। কিন্ত" 
(পরবর্তী অংশ ৬১৬ পৃষ্ঠায় রটবা) 





* সাশ্রদাধিক' সম্প্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহৎ 
উদ্দেস্ত্ে মহাত্মা গান্ধী যে' প্রায়োপবেশন করিতেছেন: 
তাহা সফল করিবার আস্ত এবং বিতর্কমৃলক বিষয়-- 
সমূহ সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সহিত 
আপোষ মীমাংসার 'আন্কা ভারত গবপমেণ্ট- 
পাকিস্কানকে ৫৫ কোটী টাকা প্রদান করিতে: 


"| স্বীকৃত হইয়াছেন 'বলিয়া “প্রবন্ধ য্ন্থ হওয়ার পর 


সংবাদ কালির হইয়াছে। " 8 
: ১: .এেন্পাদক; আঃ জঃণ। 








বাংলার মন্ত্রিসভা বদল হইল। উচ্া খুব 
অপ্রত্যাশিত নাহ । ডাক্তার বিধানচন্ত্র বায় 
যুক্ত প্রদোশর গবর্ণব হইতে অস্বীকার করিয়া 
বাংল! পৰ্ষিদের ল্য হষ্টতোছন, এই সংবাদ 
যে-দিন শোনা গিযাচিল, সে-দিনই অমুযান কক] 
শিষাছিল, 
বাবুকে সরিষা দাভাটতে হইবে কি না তাচাই 
ছিল জল্পনা-কল্পনার বিষয়। 


bd ঙ* চি * 






মঞ্লিসভাব অদল-ক্দল ভইকে। 


পফুল্লবাবুব পাল যঙ্তুত্ব গঠনও ডিল কজ্কটা 
বিশ্রায়ের ব্যাপার । গুফুল্লশাবু পুরাপুরি গান পদ্থী, 
খাদি ক্টয়া চিলেন। কর্পোরেশন, এপসম্থলী। 
কেন্দ্রীয় পঠিষদ প্রভৃতির সঙ্ষে তাভার যোগ চিল 
না! উংনবআীদে যাভাকে পালর্বমেন্টারী পণ্লটিকা 
বলে, তিনি তাচ1তত87ত দুল্র ছিলেন। শ্যম্বাং 
তিনি যে বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রী ভাবল, 
ই বাগে ফেত ভান্তে পারে নাউ | কী কাবাণ 
এবং কেমন ককিষা তিনি মগ্রিত্ব গঠনের ভার 
পাইলেন সেই উতিহান স্বরণ ফরা বোধ হয 
অপ্রাসঙ্গিক, চটবে না 


ক 
জুনের মাউপ্টব্যাটেনের 
প্রকাশের পর বাংলা আইন সভা প্রাদশ বিতাগের 
সঙ্গে সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হয়া গেল) শীযুত কিরণশক্কর 
রায়' অথগ্ডিত প্রদেশের বিরোধী দলের নেতা 
ও কংগ্রেলীদলের প্রধান ছিলেন) প্রাভাবিক 
নিয়মে তিনিই কংগ্রেদী গবর্ণমেষ্টের নেতা 
ইইতেন। কিন্তু তিনি পূর্ববঙ্গ মিউনিসিপাযাল্িটি 
নির্বাচন কেন্দ্র হইতে পরিষদে আলিয়াচিলেন, 
সুতরাং অশ:পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ পর্িযিদের 
আর সদ্য বঙিলেন ml 


৩ৱা প্‌ ক্ল্লন! 


* 
পরিষদের বাহির হুইতে নেতা হইবার মতে? 
হুটজ্জন লোক ছিলেন। একজন শরৎচন্দ্র বসু 
আর ডাক্তার বিধান রায় । দ্বিতীয় ব্যক্ত ছিলেন 
বিলাতে | অবিলম্বে বাৰ্য্যভার গ্রহণ করিবার 
_ মতে৷ সম্ভাবনা তাহার ছিল না। শরৎবাবু কংগ্রেল 
হইতে কা্যাতঃ নাম কাটাইয়াছিলেন। “অথ 
বন্ধের” অন্ত আপোষহীন বিরামহীন সংগ্রামের 
হুঙ্কার ছাড়িযা তিনি তাছাব একান্ত অমুরক্ত ও 
বশংবদ অনুগাধ'দেরও সমর্থন হারাইয়াছিলেন। 
তাচাকে নেতাকপে স্বীকার করিতে পদ্ষিদ- 
'সদণ্তদের মধ্যে বোধ হয় ভণ্দুটও রাজী ছটত না। 


পশ্চিম বঙ্গ পর্ষদ সদগুদের সংখ্যা খালি 
আলনগুলি বাদ দিয়া ৫১ জন) ইহার মধো বছ 
দল আঁছে|। প্রধান তুইটি খাদি দল ও বি, পি, পি, 
পি দল। ওফুল্পবাবু যখন পরিষদ দলের নেত। 
নির্দাচিত হইলেন, তখন এই ছুই দলের সদক্ত 


সংখ্যা ছিল যধাক্রয়ে ১৭ এবং ১১। আর বাকী 


সদস্তের। ভালমান,কোন নির্দিষ্ট গণ্ডী নাই, 


কখনও এ দলে সঙ্গে কখনও বা ওঁ দলের সঙ্গে 

মিশিতেন। 'অুল্পবাবু খাদি দল কর্তৃক স্তৃপদের 

ভ্ত নির্বাচিত ছইলেন। বি, লি, পি, পি দল 

সুরেন্রদোহল ঘোষকে নেতারুূপে দাড় করিতে 

চাহিল্েন? এই ছুইভনের মধ্যে তুলনামূলক 
১৩ 


পুল - 


কিন্তু 


যেয়ালার খাতা 


{ মতামতেৱ আগা সম্পাদক দাষী নতেন ) 








বিচার কহিয়া লাভ নাই । গ্রয়ে'জ্বনও নাই, 
কারপ আচার্ষয রুপালিনীব সভাপতিত্বে নেতা 
নির্ববাচনের আন্ত যে-সতা হইল, তাহাতে সুরেন্্রবাবু 
আগেভাগেই প্রতিত্বন্বিতা হইতে সরিয়া 


গেলেন। 


চে গু ® * ¢ 
উপরে খাদি দল বলিয়া ধাহাদিগকে বর্ণন] 
কব্য়াচি, তাঁছাবা সকলেই এক নহেন। 


.বর্ণাশ্রম ধর্খের জাতি বিভাগের মতো ইহাদের 


মাধাও একাধিক শ্রেণী বিভাগ মাছে । জাতিতে 
ব্রাঙ্গণ হইলেও যেমন ভরহাজ, কাশ্রপ, শাণ্ডিল্য 
প্রভৃতি গোত্রে দ্বারা বিভিন্ন হওয়া যায়, তেমনি 
মূল থাদি দলেরও চারিটি শাখা । প্রথমতঃ অভষ 
আশ্রযদ্ল। ইহার নেতা প্রীফুল্পবাবু। সুরেশ 
বন্দোপাধ্যায় ও অন্রদা চৌধুবী ইত্যাদি সদগ্ক। 
দ্বিতীয় বর্ধমান দল- যাদক্জ্রে পাভা ও ভাঙার 
বন্ধুগণ! তৃতীয় হুগলী আবামবাগ। ইচাদের 
আসল নেতা প্রফুল্ল সেন। তিনি পরিষদের সদন ' 
নছেন বলিয়া হীবেন যুখ'জ্জী, সুকুমার দত্ত আইন 
সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। চতুর্থ মেদিনীপুর 
গ্রপ-নিকুপ্র যাইতি, ঈশ্বর মাল ইত্যাদি মিলিয়া। 
গুফুবাবুব মঞ্ট্রিসভায় খাদি দালব মধো বিভিন্ন 
গ্রুপ হইতেই সহ্য ছিল। কিন্তু অতি অল্লকালের 
মধ্যেই প্রফুল্পগাবু তাছার সঙ্বন্ী ও শুমুসামীদেব 
অপেকের বিবক্তিভাভ্রন হইলেন। যে খাদি দল 
মাত্র সপ্ত কয়েক পূর্বের তাঁহাকে পঠ্ষি-দব বাহির 
হইতে টানিয়া আনিয়া নেতার আলনে বসাইয়ানেঃ 
তাষারাই তাহার সম্পর্কে অত্যান্ত তীব্র অভিযোগ সুরু 
কবিল এবং বর্ধমান, আরামবাগ ও মেদিনীপুর দল 
মন্ত্রিলভা হইতে পদত্যাগ করিল বা করিতে বাধা 
হইল। প্রফুল্লবাবু তাহার পূর্ব প্রতিৎন্বী 
বি, পি, সি, লি, দলের সে তাড়াতাড়ি হাত 
মিলাইতে না পারলে তখনই তীছার মগ্রিসভার 
পতন ঘচিত। 


রঙ Ld ক L 

বি, পি, সি, সি দলের সমর্থন পাইতে হইলে 
তাহাদের মধ্য হইতে একভ্রনকে মন্ত্রিত্ব দিতে ছইবে, 
ইহা শ্বাঙাবিক। ভূপন্তি মন্ভুমদার মন্ত্রী ₹ইলেন। 
ইতিপূর্বে পার্লামেন্টারী রাঙ্নাতিতে 
গ্রাফুল্পবাবুর কোন অভিচ্ঞত। ছিল না বলিয়াই তিনি 
গব্ণমেণ্টের চীফ ছইপও করিলেন বি, পি, সি, সি 
দল হইতে। তিনি তানিতেন না যে. 


ফোন 2 কলিকাতা -_-৩৪৩৬ 


[মা ইউনিয়ন লিমিটেড 


( সিডিউজ্ড ) 


সকল প্রকার ব্যাকিং কাৰ্য্য করা হয়। 


'হেড অফিস--পি-৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ-উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা । 


X 
I * ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৪" ' 
afi আর, এম, মত, বিএ এআই-আই- বি। 


দিযোক্র্যাশীতে ভোট লইয়া কারবার, এবং 
পালমেন্টাব শালনবীতিতে চীফ হুইপের উপরেই 
দলের শক্তি বহুলাংশে নির্ভর করে। 


ঞ রী ০ জা 

আষি যতদুর জানি, প্রফুল্ল বাবুর বিকাদ্ধে তাহার 
ভূত্তপৃর্ন্ব সঙ্থকশ্্ী ও অনান্য পরিষদ সদস্তদের 
অভিযোগণগুলিব প্রধান চারট) এই,--(ক) তিনি 
অতিমাত্রাষ ডিক্টেটবভাবাপন্ন। তাহার হিজ 
সহক্ল্মীদের সঙ্গে কদাচিৎ পরামর্শ করেন, এমন 
কি তাহাদের সকল বিষয় জানাউতেও ইচ্ছুক 
নক্কেন। যে সিকিচতিটি বিলটি ঘোষ-মন্ত্রিপভার 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা সমালোচনার কারণ হইয়াছে, 
তাহাও €ফুল্ল“বু তাহার মন্্রদভার অগ্ভা্গ লদশ্তদের 
কাহাকেও একেবাবে শেষ মুহূর্তের আগে জ্রানান .. 
নাই, এইরূপ ভ্রনশ্রুতি আছে। 


ষ্ গং রক bo) 
পফুল্লগাবু মন্ত্রী দির্ব্ব'চনে যথেষ্ট স্ুবিবেচনার 
পরিচয় দেন নাই, হচাই চঈল দ্বিতীয় অভিযোগ } 
খুব স'ধু ও প্রশংসনীয় উদেশ্য থাকিলেও এই 'টিধ? 
দ্বারা কোন ভালো কান্দ করা সম্ভব “তে, ঘোষ- 
মস্নিদভার বেশীর ভাগ স্দস্তই মন্ত্রিপদের অযোগ্য । 
সুতরাং মন্ত্রিসভার পরিবর্তন প্রয়োজন । 


LE) রী ঝি চর 

বিকদ্ধবাদীদের তৃতীয় অভিযোগ এই যে, 
ওঁফুল্পধাবু গ্রদেশের রক্ষান্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট 
সচেতন নহেন। সাঘরিক প্রয়োজনে ভারত, 
ভোবিণিয়নের এই সীমান্ত প্রদেশ যে প্রস্্তিব " 
অপেক্ষা রাখে এফুল্পবাবু তাচাব কিচুই কনে 
উৎসাহী নহেন!। পূর্ববঙ্গ হইতে আশ্রয় প্রার্থীর 
ভিড় স্বর হইতে পারে এই সম্ভাবনার প্রত 
তিনি যথেই সপ্জাগ নহেন। তিনি পুর্ব ও পশ্চিম 
বঙ্গের সথা্চার গ্রয়োভন বলিয়া বেড়ান__ যে 
সম্পর্কে কোন মতববৈধের অবকাশ নাই। কিন্তু কোন 
কারণে লেই সত যদি বজ্ঞায় না থাকে তবে 
কী করিবেন, সে সম্পর্কে বাবস্থা দুরে থাকুক 
চিন্তা করিতেও, তিনি নারাঁজ। চতুর্থ অভিযোগ 
--তিপি ও তাছাব অন্যাঞ্চ মন্ত্রীরা অতি মাত্রায় 
আই, পি, এস লেক্রেটারীদের হাতধরা। 


এই অভিযোগ চারটির কোন্টা কতখানি সতা, 
সে বিচার কবিবাব ভার আমার নছে। নঃন ঘে 
মন্ত্রিদ৬1 গঠিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী কবাও অমার সাধ্য নাট । ডাক্তার 






গ্রাম--ইউনে! ব্যাঙ্কাস+ 
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ঝায়কে আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া জানি। ব্হুব্য'প'রে 
তাহার অপাধারণত্ব আছে। তাহার বুদ্ধি তীক্ষ, 
বক্তিত্ব প্রথর, লোককে পরিচালন। কুরিবার 
ক্ষমতাও অন্ন নহে। কিন্তু এধুগে কেবল নেতার 
ব্যক্তিগত যোগ্যতা দ্বাবাই শাসনব্যবস্থা ক্রটগন 
হয় না, তীাঙ্ছার সহকশ্মাদর দক্ষতার উপরে তাহা 
অনেকখানি শির্ভব করে। কারণ এঘুগট। ব্যঙিগ 
নয়, সমষ্টির | সহকন্মী নির্বাচনে লতরকতার উপরেই 
ডাক্তার রায়ের সাফপা বা বিফল 5 সুচিত হুইবে। 
ডাক্তার রায়ের উপরে আমার আশা আছে। 
তাহার দক্ষতায় আমার বিশ্বাস আছে। 


চর ঞ্চ * Ld 


প্রফুল্পবাবু অতঃপর কি করিবেন জানি ন!। 
সম্ভবতঃ তিনি পরিষদের সদশ্তপদও ইস্তফা দিয়! 
আপন পুরাতন কশ্বক্ষেত্রে ফিরিয়া য'ইবেন। 
প্রফুল্ল সেন নতুন মগ্ট্রসভাত্র 'মন্ত্রী হইলে হয়তো 
ত'ছার সঙ্গে গণ-পয়িষদের সদস্তপদ বদল করা স্ব 
হইতে পারে। আশা করি তাহার ন্বল্লক'লস্কায়ী 
প্রধানমন্্রিত্বের করি দ্বারা তিনি এই শিক্ষা 
লাও করিয়াছেন, যে, ইংরেভীতে . যাহছাকে 
ট]কফুলুন্সে কে, টি না থাকিলে অনেক 
শুভ প্রচেষ্ঠাও ব্যর্থ হয়, এবং চরিত্রে যাধুযোর 
অভাব ঘটিলে অতান্ত সৎ ও দক্ষ লোকও রর 
বক্তার রাখিতে পারে না। 

® * * * 


বাংলাদেশের-- অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের 
ভনগাধাৱণের পক্ষ হইতে ' গ্রফুল্পবাবুদক একটি 
আশ্বাস দিতে পারি। তিনি ভুপ ক্রুট যাহাই 
করুন, ত্বাছাকে মনে রখিখাঁর মতো ছুইটি কাজ 
তিনি করিয়াছেন। একটি বাংলা ভাষাকে 
সরকাখী দপ্তরখানাষ প্রতিষ্ঠা । দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র 
শালনব্যবস্থায় সততার একটা, আবহাওয়া ্যঙির 
'প্রচেষ্টা। ছুইটিই তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন 
মাত্র, পুরাপুরি সফলকাম হন নাই। তাহ! নিশ্চযই 
সধয়লাপেক্ষ। কিন্তু তাঁহার প্রষাসের জছই 
তিনি আমাদের কৃতঙ্ঞতাভাক্ষন হইয়া রছিলেন। 
তাঁহার দীর্ঘব্রীবন কামলা করি, তিনি নিছ্ের যথার্থ 
উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিঙ্গ কর্মের দ্বারা দেশের ও দশের 
কল্যাণ করিতে রহিবেন, এই প্রত্যাশা করি। 


খেয়ালী । 
জাঁমদারী বিলোপের পর. 


(৬১৩ পৃষ্ঠার পর ) 
করিবার দায়িত্ব তাহাদিগকে লইতে হইবে। 
জমির অল লেচ ব্যবস্থার সমু'চত উন্নতি সম্পর্কে, 
. ব্মিতে উৎকৃঃ শ্রেণীর সার প্রশ্নোগ ও জমিতে ভাল 
শ্ৰেণীৰ বীড বপন সম্পর্কে কেবল কুষকদিগকে 
নিৰ্দ্দেশ দিলেই কাজ হইবে না। বিভিন্ন এলাকার 
'ক্মমিয় প্রয়োজন বুবিা উপযুক্ত সেচ বাবস্থা 
'খআবলম্বনের বায়বছল কর্তব্য ও কঁবক্দিগকে 
তাহাদের প্রত়াঞ্থনোপযোগী সার 'ও বাজ 
যোগাইবার দায়িত্ব গর্ণমেপ্টকে নিজেদের স্কন্ধ 
গ্রহণ করিতে ইইবে। সরকারী রাজকোষ হইতে 
» সেন্স যথাযোগ্য অথব্যয় করিতে হুইবে। 
কবি কার্য্যের অন্ত সময়োচিত ধার পাওয়ার 
জগ্ত গ্রাম মহাঞ্জনদের উপর কৃষকর্দিগপকে 
নির্ভর করিতে বলা চলিবে না। ভ্কায্য সর্তে 
যাহাতে ধার, বাস্তবিক্ই পাওয়া যাইতে পারে, 
,সেজগ্ক উপযুক্ত এজেম্দী বা প্রতিষ্ঠান গডিয়া 
তুলিতে হুইবে। পল দিক দিয়া গুযোগ-ন্রবিধা 
পাইয়। কৃবকবা যাহাতে পরিপূর্ণভাবে সে সুযোগের 
সদ্ব্যবহার করে, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রক্রিয়া 
যাহাতে যথাযথ কার্যাকগী হয় এবং জমিতে যাহাতে 
শিগ্ধারিত পরিমাণ ফসল বাস্তবিক পক্ষেই, উতৎ্পর 
হয়, গবণমেণ্টকে তাহা দেখিতে ₹ইবে। এইতাবে . 
সঞ্ককাশী নিয়ন্ত্রণ নীতি ও সরকারী তদারকী ' 





আসিয়াছে । র 
বলবৎ থাকায় কষঞ্দের সহিত এতদিন গবর্ণতমণ্টের ' 


দুর প্রসারিত হইবে সন্দেহ লাই! 





আর্থিক জগৎ 





* [ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 








ভিত্তি হৃদ হওয়া সম্ভবপর। সাব কমিটির 
মতে সে জগ্ক গবর্ণমেণ্টকে সমস্ত দেশে উপযুক্ত 
নংখাক সমবায় সমিতি গড়া তুলিতে হইবে। 
সমবায় সমিতিগুলি কৃষি উন্নতির ব্যাপারে 
গবর্ণমেণ্টের এক্রেণ্ট হিসাবে কাজ্জ করিবে। 
সরকারী নির্দেশ ও সরকারী সাহাবা নিয়া 
গ্রামাঞ্চলের সমবায় সমিতিশুঙল নির্ধারিত 
পরিকল্পনা অনুযায়ী চ'বাবাদের' উন্নতির কাক্ছে 
প্রবৃত্ত ছইবে। অধির সংস্কার'ও জমির জল সেচ 
বাবস্থা সম্পর্কে তাচার। আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
ফরিবে। 
তির জরঙ্গ উপযুক্ত শার ও বীজ যোগাইয়া ত'ছাবা 
কৃষির পরিপূর্ণ উন্নতির ব্যবস্থা করিবে। গ্রামের 
টুক্রা টুকরা জয়ি একত্র করিয়া যৌথ ফ'শ্ম 
ফিসাবে যাহাতে তাহা চাষাবাদের কাল চলতে 
পারে সে বিষয় ত'ছারা উদ্ভোগী হটবে। 
যৌথ ফার্মগুলিকে 
সরব্বাছ করিবার দায়িত্বও তাহাদিগকে লইতে 
হইবে | সমস্ত রাজশ'ক্ত লমবায় সমিতিগুলির 
পিছনে থাকিবে । সমস্ত এলাকায় কৃষি উন্নতির 
কাজ। যাহাতে সরকারা পরিকল্পনা অমুধায়ী 
পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত চয, সেক্গ্ক সমবায় সমিতি- 
গুলিকে গব্ণুমেন্টেব নিকট দায়ী থা'কতে হইবে। 


কংতপ্রন পাব কমিটির এই সব স্থপারিশ আমর 
খুব সমর্থনযোগ্য বলিষ। মনে করি। ভারতের 
রুষি সম্পদকে ঠিক ঠিক ভাবে গড়িধা তোলা 
হইছে না বলিয়া প্রাকৃতিক সুযে'গ সম্ভাবনার 
অধিকারী হইযাও এদেশ খাছ্যেব দিক 'দধা 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া রগিয়াছে) এদেশের 
লোকদের ছুঃখ-দা রদ্রাও নিদারুণ কইয়া দেখ! 
দিয়াছে। এতদিন দেশের শাসন ব্যবস্থা 
পরহস্তগত থাকায় ও দেশের ক্ষ জর্মর মালিকানা 
আয়েলী জমিদাগা শ্রেণীর কুক্ষিপত থাকায় কৃষ 
উন্নতি সম্পর্কে কোন ম্বপরিকলিত কাণ্যতীতি 
অখলগ্বন করা সম্ভবপর হয় নাই । স্বাধীন ভারতে 
এক্ষণে কংক্লেসব মত  দ্বনপ্রতিনি ঘমূপক 
প্রতিষ্ঠানের ভাতে দেশের শাসন ক্ষমতা গ্ৃত্ত 
হইয়াছে । কংগগ্রুলক: নির্দেশে জমিদাবী বাবস্থাও 
অতি শীত্রঃ বিপোপ হইতে চলিষাছে। 
অবস্থায় একটা প্রধান ভ্রাতিণঠনমূলক কাত 
চলিবে কৃষি উন্নতির দিক . সরকারী 
মনোযোগ বিশেষ তাবে নিয়োগ করাও সুযোগ এখন 
জমির উপর সংখ) ধবশের মধ।স্বন্ব 


সাক্ষাৎ যোগাযোগ বিশেষ কিছুই ছিল না। 
গুমিদারী বন্দোবস্ত উঠিয়া গেলে জয়িব য'লিকাঁনা- 
হ্বত্ব গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবে, কৃষকদের ভিতর 
জ্রমি বণ্টন ও উঠা চাষাবাদ সম্পর্কে উপযুক্তরূপ 
ব্যবস্থা ,করিবাব দায়িত্ব তাহাদেব উপর সন্ত 
হইবে । গবর্ণমেণ্ট যদি উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী 
একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এখন ' হইতে 
কৃষি উন্নতির কাছে সাক্ষাৎ . ভাবে উদ্বে'গী হল 
ত’ব দেশের সমৃদ্ধ তথা জনকল্যাণের পথ অনেক 


কাশ্মীর সমৃত্ত। ও পাকিস্থানের 
" দেনা-পাওনা ' 
(৬১৪ পৃষ্ঠার পর) 
শ্রবিধা দেখি'ল কাশ্মীরের সহিত অন্ঠান্ধ অবান্তর 


বিষয়ও জডিত কবতে প্রয়াস করিয়া থাকেন। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
গচ্ছিত নগদ অথের উপর পাকিস্থান পবর্ণমেপ্ট যে 
আইনগত অধিকারের গ্শ্র উত্'পন করিয়াছেন 


ব্যবস্থার কড়াকড়ি দ্বারাই এদেশে কৃষি উন্নতির তৎসন্পর্কেও সর্ারজী এবং মিঃ চেট্রি তথ্যত্যলিকা 


2 


কৃষ কদিগকে সময়োচিত খন দিয়া ও- 


ট্রান্উর ও অন্য বয্ুপাতি . 


“কখনই এলপ নিদ্দেশ প্রদান করেন নাই । 


এইরূপ, 








সহ পাকিস্থানের দাবীর অযৌক্তকতা প্রমাণ 


করিয়াছেন। ১৯৪৭ সাপের ১৪ই আগের 


. পর রিগ্ার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট অবিভক্ত ভারত 


গবর্ণমেণ্টের ছিসাৰে কোন নগদ তহবিল ছিল না। 
পার্টিণান কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মত ২০ কোটা টাকা 
পাকিস্কানকে প্রদানের পর রিজার্ভ ব্যাক্ষের বাকী 
তহবিল সাকুপাই বর্তযান ভারত গবর্ণমেন্টের 
সম্পত্তি বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে এবং ভারত 
সবগারের অনুমতি, বাতীত এই অর্থের একটা 
কপর্দকও অন্ত কাহাকে প্রতার্পল কর] রিঞ্ঞার্ত 
ব্যাঙ্কের পক্ষে বে-আইনী হুইবে। মিঃ গোলাম 
মহম্মদ আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, 
পাকিস্বাণ্রে ৫৫ কোটী টাকা পরিশোধ না করিতে 


“ক্জিগার্ভ ব্যাঙ্কে ভারত গবর্ণমন্ট নির্দেশ দিয়া' 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যের উপর অগ্ঠায় প্রশাব 
বিস্তাব করিয়াছেন। শদ্দার প্যাটেল এবং মিঃ 
চেটি বলিয়াছেন, ভারত গবর্ণযেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 
বরং 
পাকিস্থান দরকারকে হ্জির্ভ ব্যাঙ্ক যে অল্পকালীন 
খপ ছিপাবে ১০ কোটী টাকা ইতিমধ্যে দিযাছেন, 
তাহাতে ভারত গবর্ণমেন্ট পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। নগদ ৫৫ ফোটা টাকা পাকিস্তানকে 
প্রদান কবা সম্পর্কে ভারত সরকারের কোন 
নিদ্দেণ না পাইয়াই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ 
পাকিস্থানের দাবী অনগুয'ষী এই অর্থ প্রদান 
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের 
নাতি নুম্পষ্ট। গবর্ণমেণ্টের, হিসাবে 
যে অর্থ অয! আছে, পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের 
নির্দেশে তাহা প্রদান কর! ব্যাক্ক-বাবসায়ের নীতি- 
বিরোধী । ছুষ্টটী পৃথক রাষ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পরও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্থান গব্ণমেণ্টের ব্যাক্কার 
ছিপাবে কার্ধ্য করিতেছে। ভারত পবর্ণমেন্ট এই 
ব্যবস্থার কোনরূপ বিরুদ্ধচিরপ করেন নাই। 
ফাবণ শ্বতগ্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চিং প্রতিষ্ঠান না থাকায় 
সহায়তা ব্যতাত পাকিস্থানের 
কান্তকর্ধ সম্পূর্ণ অগল হুইষা পড়িবে । কিন্তু 
রিঞার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে পাকিস্থান 
গৰর্ণমেণ্টের আইনের যে অন্তর্ভ ক্রু নহে, মিঃ চেটি 
তাতাও বিশদভাবে বুঝাইযা দিয়াছেন। পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট মুদ্রা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে 
Pakistan and 
Reserve Bauk ) Order, 1947 নামে একটি 
আদেশ জাগী করিয়াছেন। উক্ত আদেশ বলবৎ 
হওয়ার পর আইনের দিক্‌ দিলা রিগার্ভ ব্যাঙ্ক 
তারতীর আইনের অস্ততুষ্ত এবং তারত সরকারের: 
নিষ্পগ্রপাধীন হুইয়াছে। ইহা সত্বেও ভারত 
গবর্ণমেন্ট রিজার্ভ ব্যান্ধকে পাকিস্থান পবর্ণযেণ্টের 
ব্যাঙ্কার হিপাবে কান করিবার পক্ষে কোন্রপ 
বাধ। দিতেছেন না। 


ভারত 


বিজ্ার্ভ ব্যান্ধের 


(Monetary System 


A 


সর্দার প্যাটেল এবং মিঃ গমন চেষ্টি যে 


বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে পাকিস্থান গবণমেণ্টের 


অভিযোগের অলারভা এবং অপকোৌশল করিত! 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ভারত গব্ণমেন্টের ৫৫ কোটী 


* টাকা আদায় করার অণ্সন্ধিই প্রমাণিত হয়। 


এই প্রত্যুত্তরের পর পাকিস্থান গব্ণমেণ্টের পক্ষে 
চুপ করিয়া থাকাই শোভন হুইবে। 





আর্ক দছ্রনিয়ার খবরাখবর | 





কলিকাতা বন্দরের উন্নভি-_কলিফাতা বন্দরে 
“গুদাম, রাস্তাঘাট হৃত্যাদির উন্নতি এবং সম্প্রপারণের 
"অগ্ত ভারত সরকার ৮]০ কোটী টাক ব্যয় করিবেন 
"বলিয়া সিদ্ধান্ত কবিযাছেন। 
খান শস্যের উৎপাদন হ্রাস-_গত. 
১৯৪৪-৪৫ লালে ভারতে € কোটী ১৮ লক্ষ টন 
'খাদাশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে, 
১৯৪৬-৪৭ সালে মাত্র ৪ কোটী ৬৮ লক্ষ টন, 
-খাস্তশসা উৎপন্ন হুইয়াছে। 
ষ্টালিং পাওনার বৈঠক--গত ৯ই জানুধারী 
"তারিখ হইতে দিল্লীতে বুটীশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত 


'গব্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে ইংলগ্ডের নিকট 


"ভারতের পাওনা ষ্টার্সিং সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা 
আঃ+স্ত হুইয়াছে। বুটাশ দলের নেতা স্যার 
“জ্েরেমি রেইজ্ম্যান করাচীতে এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন বে, ষ্টালিং পাওনার কোন অংশ 
-অকুব করিয়া দেওয়ার বিষয়ে এই বৈঠকে 
' প্রতিনিধিদল কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন না । 

পাকিশ্থানকে নিজ মের খণদান-__ 
বর্তমানে নির্ভরযোগ্য সুত্র হইতে জানা গিয়াছে 
যে, হায়দ্রাবাদের নিজাম পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টকে 
২২০ কোটী টাকা মূগ্যের ভারত গবর্ণষেণ্টের খণপত্র 
ধার দিয়াছেন। পূর্বে লংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল 
' যে, স্জাম এই পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য 
- পাকিস্থান গবণযেপ্টকে ধার দিয়াছেন। 

ব্রদ্দে জমর বিলিব্যবস্থ।-_হহ্মদেশের 
-গব্ণমেন্ট এই মর্ষে একটী আইন পাশ করিয়াছেন 
‘যে, উক্ত দেশে যাহাদের হাতে ৫০ একরের বেশী 
জমি আছে, তাহাদিগকে £০ একর অমি দিয়া বাকী 
"আমি গবর্ণষেন্টে খাস করা হইবে। এই জমির 
' জন্ত ভূষ্যবিকারিগণ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে 
একটা খাঙ্জনা পাইবেন । 

শরণাগতদের বাসগুহ--পূর্ব পাঞ্জাবের 
গব্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, উহার] পশ্চিম পাল্লাব 
হইতে আগত আডাই লক্ষ হিন্দু ও শিখের জন্য 
"২ কোটী টাকা ব্যয়ে বাসগৃহ নির্দাণ করিয়া 
»দিবেন। 


পশ্চিম বে 


"আমন ধান্ত জাত চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। 
-এই প্রদেশে ম্বাভাবিক উৎপাদনের পরিমাণ 
"হইতেছে ৩৩ লক্ষ টন। বাঙলা, সরকার পূর্বে 
-খ্অন্রমান করিয়াছিলেন যে, ১৯৪৮ সালে এই 


৯৯৩ টন। 
৬১ চাঞার ৪ শত টন হইবে বলিয়া 
-হইতেছে। পশ্চিম বাঙলার যে সমস্ত অঞ্চলে 


-রেশন প্রথায় ৮* লক্ষ লোককে চাউল দেওয়া হয় | 


সেই সব অঞ্চলে সারা বলবে ৭ লক্ষ ১৬ হাজার 


৪ শত টন এবং বাঙ্গলার বাকী অধিবালীর জুনত. | 


| 
বৎসরে ৩৪ লক্ষ €০ ছাজার টন চাউলের প্রয়োজন 
-হয়। গবর্ণষেন্ট মহল এন্নপ' সিদ্ধান্তেও উপনীত 
হইয়াছেন যে, পশ্চিম. বাহ্গলায়. ১৯৪৭: লালে যে 


ধান্য উৎপাদ্ল_-পশ্চিম | 
“বন্ধের গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন | 
যে, এবার পশ্চিম বঙ্গে ২৮ লক্ষ ৫ হাজার টন | 


ইশ্িবেন্ম কোং নি 
|৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 
প্রদেশে চালের ঘাটতি হুইবে ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার | 


কিন্তু এক্ষণে এই ঘাটতি ১৩ লক্ষ. | 
অনুমিত ॥ 





চাউল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার জের হিলাবে ১৯৪৮ 
লালে কোন চাউল পাওয়া যাইবে না। 

ওবধের আমদানী ভ্রাস--তারত 'সরকার 
বিদেশ হইতে উধধের আমদালী ১৯৪৫-৪৬ সালের 
তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগ কমাইয়া দিয়াছেন 
বলিয়া কেমি ও ডাগিষ্ট এলোসিয়েশনের সভাপতি 
স্যার হরিশঙ্কর পাল দুঃখ প্রকাশ করিয়া একটা 
বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন বে, ভারতে যে 
সমস্ত উৎরষ্ট ধরণের ওষধ প্রস্তুত হয়, তাচা 
ভারতের চাহিদার শতকরা ২০ ভাগও ফিটাইতে 
পারে না। এরূপ অবস্থায় বিদেশ হইতে ওবধের 
আহদালী এত কমাইয়া দেওয়ার ফলে ভারতীয় 
জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনের সময়ে ওঁষধ 
সংগ্রহ করা. কঠিন হষঈটয়াছে। বিদেশ হইতে 
শিশুর়ের প্রয়োজনীয় খাস্তদ্রশ্য আমদানী কমাইয়া 
দেওয়ার ফলেও অনুরূপ অসুবিধার ছুটি হইয়াছে 
বলিয়া স্তার হরিশঙ্কর অভিযোগ করিয়াছেন । 
- মৌলিক শিক্ষা--বাঙ্গলা সরকার স্থির 
করিয়াছেন যে, মৌলিক (78510) শিক্ষা সম্বন্ধে 
শিক্ষা দ্রিবার ভরন্ত বাজলা সরকার ২২ হ্বান্ঞার 
শিক্ষককে শিক্ষাদান করিবেন। এ্রঞ্রগ্ভ .২ কোটী 


টাকা ব্যয় ছইবে। এই ধরণের শিক্ষা প্রাপ্ত 


প্রত্যেক শিক্ষককে প্রথমে মাসে ৪৫ টাক! করিয়] 
বেতন দেওয়া হইবে এবং ক্রমে উহাদের বেতন 
১২৫ টাকায় বুদ্ধি পাইবে । 


বিনিয়ন্ত্রণের- 'দাবী--বোদ্বাই ব্যবস্থা 


পরিষদের কংগ্রেপী দল একটি সভায় এই মর্শে 
দাবী জানাইয়াহেন যে, কাপড়, লৌহ ও ইস্পাত, 
খোল এবং অঙ্তান্ত জিনিষের উপর নিয়স্ণনীতি 
যত সত্বর সম্ভব ভুলিয়া দেওয়া হউক। দলের 





আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ শ্ুবিঘা 
ও উদার সর্তাবলা প্রান্ত হন। 
কর্শনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিঞ্চ কম্মা 
এজেঙ্গি দ্বার! প্রদুর আয় করিতে 
পারেন। ম্যানেজারের নিকট 
আজই আবেদন কক্ষন। 





Ll) 


নেত মিঃ" খের সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

আশ্রয় প্রার্থীদের শুন্য: সহর--পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে যে সমস্ত বাক্তি আশ্রয় প্রার্থী 
হিলাবে ভারতে আনিয়াছে তাহাদের জম্ক ভারত 
সরকার একটি শহর নিৰ্ম্মাণ করিতে ক্ক্বল্প 
করিষান্েন। 'সহরের স্থান এখনও নির্দিষ্ট চয় নাই । 


হায়দ্রাবাদের টাক! _হায়দ্রাবাদেব ভারতবর্ষ- 
স্থিত এক্সেন্ট জেনাবেল এন্সপ ভ্রানাইয়াছেন যে, 
বর্তমানে হাষদ্রাবাদের টাকা ( ওসমানিয়। টাকা) 
এবং ভারতীয় টাকার মধ্যে বিনিময় হার স্থির 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং হায়দ্রাবাদের এক 
টাকা ভারাতর বার আনার সমান হারে বিনিময় 
হইতেছে। " 


ফিল্মের উপর কড়াকড়ি_কলিকাতায় 
ইদানীং বহু দুর্নীতিপূর্ণ আমেরিকান ফিলৃম দেখান 
হইতেছে বিধায় পশ্চিম বাঙ্গলার গবর্ণষেপ্ট উহার 
বন্ধের জগ্ত ফিল্‌ম সেন্সার বোর্ডের সংস্কার সাধনে 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। | 

রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কে পাকিস্থানী ডিরেক্টর 
ভারত বিত'গের সময়ে এরূপ স্থির হইয়াছিল যে, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৪ জন মনোনীত সদপ্তের মধ্যে 
পাকিস্থান হইতে ২ জন সদপ্ত যনোন'ত হুইবে। 
তদ্মুসারে স্যার মর্ভাব আলা এবং চৌধুৰী নাছির 
আহমদ খান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাকিস্থানী ডিরেন্টর 
হইয়াছেন । 

বেকার জমস্য।_সংবুক্ঞ প্রদেশে খাস্তণন্তের 
উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ীতি তুলিয়! দেওয়া হইবে স্থির 
হুইয়াছে। উদ্ধার ফলে উল্ত প্রদেশের সিভিল 
সাপ্লাই বিভাগ হইতে ১৫ হাজার ব্যক্তিকে 
ছাড়াইয়া দিতে হুইবে । | 


"_ পূৰ্বব-পাঞ্জাবে _' মুসলমান_খুকাশ যে, 


বর্তমানে পূর্ব-পাঞ্জাবের গুরগাও, জ্রেলায় দেড় লক্ষ 
মেয়ো জাতীয় মুসলমান ছাড়। প্র প্রদেশে আর 
কোন মুসলমান নাই। 


ভুমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত-কংগ্রেদ 


| সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জবি সংক্রান্ত ব্যাপারে 


বিশেষজ্ঞদের চাইয়া একটা কমিটি গঠন করিবেন 
স্থির করিয়াঙেন। জযিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর; 
জমি চাষের, কিক্সুপ বিলিব্যবস্থা হইবে তাহা এই 
কমিটী নির্দেশ দিবেন। তিন মালের মধ্যেই, 


, কমিটীকে উক্ত রিপোর্ট দিতে হইবে 1, 


সংযুক্ত প্রদেশে সেচ পরিকল্পনা 


| ভারত সরকার সংযুক্ত প্রদেশের মির্জাপুর জেলার 


অন্তর্গত রিহান্দ নামক স্থানে শোন নদীর উপর: 
একটী বধ নির্ম্মাণের কাঞ্জ আরস্ত করিয়াছেন।.! 


| এই বধে সঞ্চিত জল হইতে ৪০ লক্ষ একর জমিতে, 


জলসেচন করা যাইবে । উঁহ! ছাড়া বাধে যে 
বিছ্বাৎ উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে সংযুক্ত প্রদেশের 


|" ১৬,১৭টী জেলাতে বিহাৎ সরবরাহ করা সপ্ত 
| হইবে । পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণ করিতে মোট: ব্যয়; 
সু পড়িবে ১৬ কোটা'২৫লক্ষ টাকা। 


৬১৮ 





শরণার্থার সংখ্যাঁ-ভারত সরকারের 
সাংাযা ও পুন্ধসতি বিভাগের মনত শ্রীযুক্ত কে সি 
নিয়োগী গত ১১ই ভ্তাঙ্থয়ারী তারিখে দিল্লাতে 
একটা বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, এই পর্য্যন্ত 
পশ্চিম-পাঞ্জাৰ হইতে ৪০ লক্ষের উপর, উত্তর- 
পশ্চিম সীমাত্ত হইতে ২] লক্ষ, বাঞাওয়ালপুর 
রাজ্য হইতে ২ লক্ষ এবং সিদুপ্রদেশ হইতে ৪ লক্ষ 
--একুনে প্রায় ৪৯ লক্ষ হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থী 
ভারতে আপিরা পৌছিয়াছে। 

জমিদারী বাতিল ব্যবস্মাঁ_মলোবের নিকট 
পশ্চিম বাজলা সরকারের একজন কর্ণ্মচারী এরূপ 
হত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী মার্চ মাসে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ভমিদারী 
বাতিল আইনের খসড়া পেশ করা! হইবে এবং 
১৯৪৯ সালের শেষে, কি ১৯৫০ সালের প্রথম হইতে 
জমিদারী খাল করা আরম্ভ হইবে। তিনি আরও 
বলেন ৫ষ, এই কাজে মোটমাট € "বৎসর সময় 
লাপিবে। " 

নেতাজীর জন্মদিনে ছুটা--আগামী ২৩শে 
জানুয়ারী ভারিখ নেতাজী ন্ৃতাষচন্দ্রের জন্মদিন 
বিধায় এ দিন একটী সরকারী ছুটীর দিন বলিয়া 
গণ্য হইবে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট স্থির 
করিয়াছেন। 

বাস্তভ্যাগী ব্যবসায়ীর জাঁহায্য--পূর্বব্ 


হইতে যে সমস্ত হিন্দু ব্যবসায়ী উহাদের ব্যবসা, লা 


ছাড়িয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন, ইন্টার 
চেম্বার অব কমার্স তাহাদিগকে সাহাষ্য করিবেন, 
স্বির করিয়াছেন। এক এই শ্রেণীর ব্যবসায়িগণকে 
উচাদের বাবলায়ের নাম, ব্যবসায়ীদের বর্তমান 
ঠিকানা, কি শ্রেণীর ব্যবসা করিতেন, কোথায় 
ব্যবলা ছিল, ব্যবপায়ে কত টাকা মূলধন খাটিত, 
. কেন ব্যবসা পরিত্যাগ করা হইল, যদি এখনও 
ধ্যবসা চালু থাকিয়া থাকে তৰে উহার অবস্থা 
কিরূপ, এই ব্যবস! চালান অসম্ভব হইল কেন, 


আর্থিক ড: জগৎ 


ভবিষ্যতে উনারা কি কৃ ব্যবসা চালাইতে 
চান্কেন, গব্ণমেণ্ট হইতে উহার! কিরূপ সাহায্য 
প্রত্যাশা করেন ইত্যাদি বিষয় ১৫ নং ক্লাইত রো, 
কলিক'তা--এই ঠিকানায় চেম্বারের সেক্রেটারীকে 
জানৃইবার জগ্ক অন্থবোধ করিয়াছেন। 

বস্ত্রের উৎপাদন ভ্রীস--ভারত সরকারের 
শ্রহ্সচিব শ্রীযুক্ত ভ্রগর্ভীবন রাম দিল্লীতে একটি 
বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, গত সালে 
তারতের কাপড়ের কলগুলিতে প্রতি মাসে গড়ে 
১২] কোটী পাউণ্ড সুতা ও ৪* কোটী ১০ লক্ষ 
গনক্ত কাপড় গ্রস্ত হইত । সেইস্কালে গত বৎসর 
প্রতি মালে গড়ে মাত্র ১০ কোটা ৮* লক্ষ পাউণ্ড 
সুতা এবং ৩১ কোটী €০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপর 
ছইয়াছে। 

মধ্যপ্রদেশে বস্তের বিনিয়ন্ত্রণ_মধ্য প্রদেশ 
-ও বেরার গব্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, উছবাঃ! 
সাময়িকভাবে কিছুদিনের ভ্গ্ভ বস্তেব উপর 
নিয়ন্ত্রণ পথা তুলিয়া দ্বিবেন। নাগপুরে বা 
ব্যবগায়িপপের হাতে প্রভূত পরিমাপ বস্তু জমিয়া 
যাওয়াতে উহার ভতিতাতের ভম্ুই এইরূপ 
ব্যবস্থা চ্টয়াছে । | 

পাকিস্থানে বেকার সমস্যা! পাকিস্থানের 
কেন্দ্রীষ গবর্ণমেণ্টে ১২ হাজার কেরাণী উদ্ত্ত 
হইয়াছে | গবর্ণমেপ্ট উচ্ভাদিগিকে বিদার দিতে 
চল ণাউতেছেন না এবং পাকিস্তানের সমস্ত 
রাজ্কর্থচাবীর বেতন শততকব1 ১০ টাকা কমাইয়া 
সেই অর্থে উপরোক্ত কর্মচারিগণকে বহাল র'খিতে 
চেষ্টা করিতেছেন । কিন্ত পাকিস্থানের কর্ধচারিগণ 
বর্তমানে উহাদের বেতনের শতকরা ১০ টাকা 
জিন্না তহবিলে প্রদান করিতেছেন বলিয়! উহাদের 
পক্ষে আরু. বেতন কমান সম্ভব নছে। 

কংগ্রেসের অর্থনীতিক পরিকল্পনা 
নিথিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির বিগত অধিবেশনে 





১৯৪৪ 


কংগ্রেসের. অর্থনীতিক কৰ্দ্সুচী নির্ধারণের অঙ্ত- 


বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হেড অফিস ৮৬, ক্লাইভ ছাট, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মুলঘন 

বিশ্রয়ার্থ ও বিক্রীত মূলধন 
ৃ আদায়!কত.মুলন 
মজুত তহবিল 


৬ সপ 


মাণিকতলা, জোড়াসীকো ' 


২,00, 00,000২ 
9৫,060,000) 
৭৪,৪৩,১৩২২ 
9৭,00,000২ 


শপ আর ক পি জি 


সব্ধ প্রকার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় কর। হয়। 


১ শাখাসমূহ -? + 
"বাংল! 
- হ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার , , ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর 


বিহার 
পাটনা, গয়া 


বগুড়া, বহরমপুর, পাবনা. বচ ' এ 


, বড়বাজার, বন্ুবাজার বাকুড়া 
ভবানীপুর, হাওড়া কৃষ্ণনগর হাজারীবাগ, কোডারমা 
. শালকিয়া নবদ্বীপ, জলপাই গুড়ি গিরিডি, পুরুলিয়া 
. পশ্চিম ভারতা_বোস্াই, উত্তর ভারত-_বেনারস, নিউ দিল্লী 
বিদেশী এজেণ্টগণ ৪ ৭ 


লগুন- _মিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক-__ছাশনাল সিটি-ব্যাস্ক অব. নিউইয়র্ক 


অষ্ট্রেলিয়া ব্যান্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস 


মিঃ.জে, সি, দ্াস_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ a i 





, বাহিনীর 
 কেরিযাপ্না ঝাদ্পিতে একটা বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, 


[ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


একটী কমিটী গঠন করা হইয়াছিল। আগামী 
২৪শে ভ্রানুয়ারী তারিখে কংগ্রেলের ওয়ার্কিং 
ৰুমিটীর অধিবেশন বসিবার . পুর্বে পর্ডিত 
জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এই ক্রমিটার, 
রিপোর্ট আলোচিত হইবে! 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট__- 
আগামী স্কুলাই মাল হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
ষে অর্থনীতিক বৎসর আরম্ভ হইবে তাভাভে" 
এ দেশের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট টু ম্যান: 
'একটী বিবৃতি দিয়াছেন । উহাতে জানা, গিয়াছে, 
যে, বর্তমানে যে হারে ট্যাক্স ধবা আছে, সেই, 
অনুযায়ী আগামী বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের পবর্ণমেপ্টের' 
মোট আয় হইবে ৪৪৫০ কোটি ডলার এবং ব্যয় 
হইবে ৩৯৭০ কোটি ভপার। এই ব্যয়ের যবে, 
৭০০ কোটী গলার বিদেশকে সাহায্যের জন্তু বায়, 
হইবে এবং উহার মধ্যে, ইউকোপের বিভিন্ন দেশের, 
সাহাষে।র জই বায় হইবে ৬৮০ কোটা ডঙ্গার | 
এই বৎসরে সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় হইবে, 
১১০০ কোটী ডলার। পবর্ণমেপ্টেব হিসাব, 
অনুযায়ী চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালে গবর্ণমেপ্টের, 
যোট ব্যয় হইবে, ৩৭৭০ কোটী ডলার এবং. 
গবর্ণমেণ্টের আয় হইতে ব্যয় ৭৫০ কোটী ডলার 
কম হইবে বলিয়া গব্ণমেণ্টের খণ হইতে এই, 
পরিমাপ খপ কষিয়া যাইবে। 

এবাম্থাইয়ে বসন বাডীর অভাব-_বোম্বাই 
গবর্ষেণ্টেক অধীনে বোদ্বাই সহরে ২০০ ফ্লাট 
খালি ছিল বলিয়া উহার ভাড়ার ক্রপ্ত গবর্ণমেন্ট, 
বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে 
গবর্ণমেপ্টের নিকট বাড়ীভাড়া লইবার জগ্গ, 
€০ হাজার আবেদন পড়িয়াছে। 

ডিল্সা তহবিল-__গত ডিক্ম্বের মাসের শেষ: 
পর্য্যন্ত পূর্ব-পাঞ্স্থানে ভিন্না তহবিলে মোট মাট.. 
১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭৮২ টীকা আদার়-হইয়াছে 1 
উহার মধ্যে হিন্দুদের নিকট হইতে স্রোরদ্রবরদস্তি 
কবিয়া কত টাকা আদায়, করা হইয়াছে তাহা 
এখনও জাল! যায় নাই। 


পূর্বব পাকি স্বানে ব্যয় সঙ্কোচ - পুর্ব 
পাকিস্থান গণ্ণমেন্ট উচ্বার অলামরিক্চ সরবরাহ" 
বিভাগের অর্দ্ধেক কর্ধচারী ছাটাই করিবার ভল্ত-. 
এক আদেশ জারী করিষাছেন। 

কলিকাত। ষ্টক এক্সচেপ্-_ শ্রীঘুক্ত- 
বিশ্বন্তণনাথ জ্রিবেদী গত ৮হ জানুয়ারী তারিখে 
কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি নির্বাচিত" 
হইয়াছেন। এই লইয়া তিনি পর পর্‌ ছয়বার- 
সভাপতি হুইলেন। 

রাছুল সংক্ত্যায়ন__ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল, 
রাধ্রভাষ। হিসাবে হিন্দীর বিক্ুদ্ধাচরণ করায় এবং 





, দেশের এই দুঃসময়ে যথাতথ! ধর্মঘটে প্ররোচনা 


দ্রান করাষ উহার অন্ততম সদশ্ত বিশ্ববিখ্যাত 
মহাপত্ডিত রাহুল সংকুত্যায়ন পার্টি হইতে পদত্যাগ, 
করিয়াছেন। 

কেরিয়াপ্পার উক্তি- পূর্র-ভারতের মৈগ্ধ্ 
অধিনায়ক লেফটেনাণ্ট জেনারেল” 


ভারত গব্ণমেন্টের অধানে বর্তমানে যে. সৈগ্ভ- 
বাহিনী আছে তাহা, খুবই সুগন্ধ ও শক্তিশালী ৮ 





১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ ] _ 


ব্ভারতের স্বধীনতার বিরুদ্ধে আক্রমণকারী যে 
কোন সৈগ্ভক বাহিনীকে উহ! পরু্দস্ত করিতে 
পারে এবং ভারতের শামরিক ক্ষেত্রে যে কোন 
সঙ্কটের জন্তু উহা পুর্ণভাবে প্রস্তুত রঠিয়াছে,| ' 

ব্রহ্মদ্েশে চাউলের উৎপাদন--ব্রহ্মদেশে 
রুমান বৎলরে ধান্কের ফসল খুব ভাল হুইয়াছে। 
জন্ক আশ! করা যাইতেছে, রহ্মদেশ ১৯৪৮ সালে 
১৫ লক্ষ টনেরও বেশী পরিমাণ চাউল বাহিরে 
'প্তাণী করিতে পারিবে। 


ভারতের নূতন খান্তমঞ্্রী_ভাঃ রাণ্ঞে 








'প্রশাদ ভারত, সগকারের খাদ্য বিভাগের, মুন্ত্রপদ.. 


ত্যাগ করিয়া কংগ্রেস সভাপতির পদ প্রহপ-করাতে 
‘তৎস্থলে বিহারের ভূতপুর্ষব গবর্গব শ্রীঘুত 


"ভয়রামদালস দৌলতরাম.. ভারত সরকারের খাদ্য , 


বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হুন। গড ,১৪ই জানুয়ারী 


হইতে তিনি তাহার এই 'নৃতন পদের কাধ্যভার - 


* গ্রহণ করিয়া’ছন,। 

&. চায়ের উপর ত্র টি মাকেট 
'এম্সপাপ্শন বোর্ডের নির্দে-ক্রমে ভারত সরকার 
‘ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী চায়ের উপর দেপের হার, 
বৃদ্ধি করিয়া উহা প্রতি একশত পাউণ্ডে এক টাকা 
‘হারে নিদিষ্ট করিয়াছেন 1 চা 


রেলে ভারত, ও আসামের সংযোগ = 
-ভারতখর্ষকে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের এলাকার 
মধ্য দিয়া রেলপথে আসামের সহিত সংযুক্ত 
করিবার অন্ত যে রেলপথ নির্মাণের কথা হইতেছে, 
তৎলষন্ধে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। এই 
2রেলপথটী ৩৪০ মাইল লগ্বা হইবে এবং উহ ছুই 
বৎসর কালের, মধো সম্পূর্ণ হুইবে। প্রথমতঃ 
কিযেণগঞ্জ হইতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত - দাজ্জিলিং- 
"হিযালয়ান রেলপথের যে রেললাইন আছে, তাহ! 
ক্রয় করিয়া উহাকে মিটার গেঞ্জের লাইনে পরিণত 
করা হইবে। তৎপর শিলিগুড় হইতে সেবকের 
_নমধ্য দিয় বাগ্রাকোট পরাস্ত একট লাইন বাইয়া 


[তিত্ত। নদীর. উপর দিয়। একটী, পুলের সাহায্যে! 


উহাকে মাদাপীছাট পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হৃইবে। 
সেখান হইতে হাপিম়ারা পর্যন্ত একটী নূতন লাইন 
'বলাইয়। উহাকে আলাপুর-ছুয়ায় রেলপথের সহিত 
লাংযুক্ত করা হইবে | এই স্থান হইতে ফকিগগ্রাম 


-পথ্যন্ত একটী নৃহন লাইন. বসান হইবে এবং, 


.সংটোল নদীর উপরে একটী পুল বসাইয়া কাজ 
লম্পুণ করা হইবে। | 

ধর্মঘট বিরতির সর্তঁ-সোগিয়ালিষ্ট পার্টির 
কারধাকরী পমিতি এক সভায় স্থির করিয়াছেন যে, 
“ভারত সরকার শ্রমিক্গণকে যদি যথোপযুক্ত 
লমর্য্যাদা দেন, পুজিপতিদের কাধাকলাপ ও লাভ 
নিয়ন্ত্রণের ভঙ্তু গবর্ণমেণ্ট বদি একটা প্রতিপতিশালী 
কমিটী গঠন করেন, যদি - -শিল্পগুলিকে খাস 
করিবার অন্ত একটী পরিকল্পনা হয় এবং 
শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ মিটাইবার জঙ্ত 
প্রত্যেক "শিল্পে যদি একটী করিয়া 'কর্ধপরধদ 


গঠিত হয়, তাহা হইলে লোলিয়ালিষ্ট পার্টি তিন ' 


বরের আন্ত  ধর্দঘট বিরতির ‘প্রস্তাব সমর্থন 
করিবে। 

বঞ্জের নিয়ন্ত্রণ - ১৮ই ভারী তারিখ 
কইতে বোদ্বাইয়ে টেক্সটাইল এড 2াইসরি কমিটার 


আৰ্থিক জগৎ 


বৈঠক বলিয়াছে। বসন্তের উপর নিযন্ত্রপ রাখ! 
হইবে কিলা এবং কি ভাবে বস্ত্র উৎপাদন বুদ্ধি 


করা যায়_উছ্ছাই এই ঠৈঠৈকের প্রধান আলোচ্য, 


বিষয় ! 

কাশ্মীর যুদ্ধ _কাশ্মীপরব যুদ্ধে গত ১৩ই. 
ভান্রয়ারী পর্ধাস্ত ভারত গবর্ণযেন্টের পক্ষে ৬২৫ 
গুন এবং ভানাদাবদের পকে নুন ৬ হাজার টস 
হতাহত জউ্রাছে। 

পেট্রলের জোটান-_ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রতি ৩ মাসে ৩০ লক্ষ পালন পেটুগ উৎপন্ন হয। 
কিন্ত ভাবতে রেজেইবীকৃত ২ লক্ষ মোটর গাভী, 
বাস ও লীর জন্ত"প্রতি ৩ মাসে রেশন পাহাযো 
৩'কোটী গ্যালন করিযা ' পেটুল বিতরিত হয়। 
ভারতের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ পেটুলই পারিপ্ত 
উপসাগর ,এলাক। হতে আলিয়' থাকে। 

বক্স শিলের অবস্থা-গত ১৯৪৬ 
তুলনায় সালে ভারতীয় 


সালের 


১৯৪৭ বন শল্লের ' 


(কাপড়ের কপ ) শ্রবন্থার কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছে 


নিম্েব বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে | এই 


* বিখরণেও প্রথমে ১৯৪৬ সালের এবং পরে ১৯৪৭ 


সালের ছিলাব দেওয়! হইল। কাপড়ের 
সংখ্যা-_-৪২১ ও ৪২৩) আদায়ী মূলধন_৫৬ কোটী 
২৮ লক্ষ ৩২ হাজার, ৬২১ ও ৬৩ কোটি ৩২ লক্ষ 
২৩ হাজার ৭০৫ টাকা; ট'কুর সংধা-_:১ কোটী 
৩ লক্ষ € হাতার ৩৮৯. ও ১ কোটী ৩ লক্ষ 
৫৩ হাজার ' ৯৭৩) যত'টাকুতে কাতর হইয়াছে - 
৯৫ লক্ষ ৪৮ ছাজার ২৯৫ ও ৯৫ লক্ষ ৮৪ হাজার 
২৫৭ ; তাঁতের লংধা।--২ লক্ষ ২ ছাক্সার ৮১৪ ও 
২ লক্ষ ২ ছাজার ৬৬২ ; বত তাতে কাঞ্জ হইয়াছে = 

১ কফ ৮৬ হান্জার ৪০৫ ও ১ লক্ষ ৮৪ হাজার 
৭৯ ) সমস্ত কলে যত তুপ' খরচ উইয়াছে - 


কলের 


। ই 


৬১৯ 


২২ লক্ষ ৭৪ হাঙ্গার ৯৬ কেও ( প্রতি কেও 
৭৮৪ পাউণ্ডের লমান ) ও ১৯ লক্ষ ৮১ হাগ্গার 
৭৮কেণ্ডিঃ কলে যত লোক কান্ধ কগ্গিবাছে-- 
৪ লক্ষ ৯৫ হাল্লার- ৪৫৬ ও ৪ লক্ষ ৮৮ হাঞ্জার 
৩৭০1 

ভারতে স্বর্ণ উৎপাদন _দক্ষিণ ভারতের ' 
কোলার অঞ্চলে যে সমস্ত বর্ণ ও রৌপা খনি আছে 
তাহা হইতে গত সালে মোটমাট 
৪ কোটী ৬৩ লক্ষ ৫২ হাদ্জার ১৯১ টাকা মূলোর 
১ লক্ষ ৬৭ ছাঙ্জার ৯৮২ অ'উন্স (এক আউন্ন প্ৰায় 
ভরির সমান ) স্বর্ণ এবং ১১ হাজার ৮১৪ 


১৯৪৬-৪৭ 


' আউন্স কৌপা উত্তোলিত চইয়াছে। 


আমেরিকায় জাহাজের বাছুল7-গত 


যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাজে। ৯৩ লক্ষ 


টনের পৃথিবাঁর মে'ট আহাজের শতক] ১২ ভাগ)' 
,জাচাজ ছিল। যুদ্ধের সময়ে উৎ! বৃদ্ধি পাইয়া 
৪ কোটী ৩০ লক্ষ টনে (মোট জাহাজের শতকরা 
৬০ ভাগ) পরিণত হইয়াছে । যুজ্রাষ্ এক্ষণে 
স্থির করিয়াছে যে, উচ নিজের প্রয়োজনে ১ কোটী 
১০ লক টন জাহাজ রাখিয়া বাকী « আহাদ বিক্ৰয় ' 
করিয় দিবে! 

আমেরিকায় মজুরের সংখ্য!--অ'মেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভন্ন কারপানা ও খনিতে বর্তমানে 


৬'কোটী মদ্ধুর কা করিতেছে। ভাতে এই 
ভাবে নির্যুক্ত শ্রমিকের শংখ! বর্তবানে ২৮ লক্ষের ' 
মত । 


ইম্পিরয়াল ব্যা ভারত ইনি রয়াল ' 
ব্যাঙ্কের কর্মচা িবুন্দ উহাদের এক লভাতে, ত'রত। - 
গবর্পমেপ্টকে এন্নপ অন্ধরোধ আানাইয়াছেন যে, . 
ইস্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে, অবিলম্বে ভারত সবকারের 
সম্পভিতে পরিণত করিয়া ভারত সরকারের 
পৰিচালনাধাঁশে আন! হটক। br. wt 





দি কুষিল্প৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


রেজিঃ অফিস £ ৪ ক্লাইভ গ্রীট, 





১নং bu 
কম্তিয! ( নদাষা 


বালীগঞ্জ শাখা--২১০।১৩, রাস্সবিহারা এভিনিউ 
( গাঁড়য়াহাটা জংশনে ) 


ধর্মতল! শাখা 
গত ২০শে নভেম্বর খোলা 





বাংলার বন্ধ-শিপ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলম্‌ লিঃ 
্‌ ওই ন্িলেলল্ক 
রা তা জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য ৪ | 






Et এজেণ্টস £_চক্রবত্তা সন্স এণ্ড কোং 
“পাও করিয়া বাচ্চার ( নদীষা। ) 


্থাপিত--১৯২২ 






১৫৭-বি, ধরন্ধতলা ষ্টট, 
হইয়াছে। 














| '২নং মি 
জাতে (২ 


8 হি ক 









কোগ্গানা প্রসঙ্গ 
মোহিনী মিলসূ লিঃ 

সরকারী নিঃসরণ নীতি, শ্রমিকদের কাজের 
সময় হাস, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল পাওয়ার অন্থবিধা 
* ।এবং সর্বোপরি শ্রমিক অশান্তির অন্য এদেশে 
কাপড়ের কলের কান্ত সন্তোষজনক বে পরিচালন! 
করা আজ কঠিন হটয়া দীড়াইয়াছে। আমরা 
জানিয়া শুখী হইলাম, এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার 
ভিতরও বুষ্টিয়ার মোহিনী মিল্স্‌ লিমিটেড 
তাহাদের উন্নতিশীল কাধ্যধারা অনেক পরিমাণে 
বঙ্ছায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি এ 
কোম্পানীর গত ১৯৪৬ সালের যে রিপোর্ট আমরা 
পাইয়াছি তাহা-দুষ্টে জানা, যায়, তাহারা ওঁ সালে 
৯নং মিলে দশটি নাত বসাইর়া মিলের কাজ 
সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নূতন একটি 
ওয়ার্কদপ ৪ শ্রমিকদের সুবিধার অন্ত একটি 
ক্যাণ্টিনও তাহার স্থাপন করিয়াছেন। ' গত 
সালে, কোম্পানীর লাতের পরিমাণ 
দু ডাইয়াছিল ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ট:কা। 


১৯৪৫ 


এ বৎসর লাভের পরিমাণ বাড়িয়া ৪২ লক্ষ 


৭৪ হাজার ৬২৬ টাকা, হুইয়াছে। পূর্ব বৎসরের 
উদ্ধত যোগ করিয়া তাহা মোট ২২ লক্ষ ৮৮ হাজার, 
২৩৩, টাকা ঈ'ড়াইয়াছে। 'উদ্থা হইতে ২ লক্ষ 
৫৭ হাজার ৪৭৬ টাক! যন্ত্রপাতি ও বাড়ীঘরের 
মুদ্যাপকর্ষ তহবিলে ঘম্ত করা কইয়াছে। অবশিষ্ট 
২০ লক্ষ ৩০ হাঞ্জার ৭৫৭ টাকার মধ্যে কোম্পানীর 
পরিচালকব্্গ ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৩১ টাকা 
নিয়োগ করিয়া সাধারণ শেয়ারের উপর' শতকর! 
২০ টাকা হারে ( আয়করমুক্ত ) লভ্যাংশ প্রদান 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালেও 
&ঁ হারে লগ্যাংশ প্রদান করা হুইয়াছিল। আমর) 
মোহিনী মিলের এই উন্নতিশীল কাধ্যধারার ভন্ত 
উদ্ধার পরিচালকদের ৰর্মতৎপরতার প্রশংসা 
করিতেছি ।, 


ইংলত্ডে বাজী থেলা দ্ধের চেষ্ট1_ 
আগামী ২০শে ভাম্থুয়ারী তারিখে বুটাশ পার্পা- 
মেণ্টের যে অধিবেশন বসিবে, তাহাতে পালমেপ্টের 
১৩০ জন সদন্ত ইংল”গ্ড সকল প্রকার বারী খেলা 
বন্ধ করিবার ষ্ঠ একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। 
সরকারী 'হিলাবে প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের লোক গত 
১৯৪৬ সালে ঘেড়দৌড়ের বাত্ীতে ৪৫ কোটি 
পাউণ্ড, কুককরদৌড়ের বাভীতে ৪৩ কোটি পাউণ্ড 
এবং ফুটবলের বাত্ীতে ৭ কোটী পাউণ্ড একুনে 
৯৫ কোটী পাউণ্ড (১২৬৭ কোটী টাক! ) ব্যয় 
করিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের হিসাব এখনও জানা 
যায় নাই। 

সিদ্ধুর হিন্দুদের দুরবন্থা_শিদ্ধু প্রদেশে 
হিন্দুদের ২ হাজার কোটা টাকা মুল্যের সম্পত্তি 
রহিয়াছে । সিদ্ুর চাকুরীতে হিন্দুর সংখ্যা 
ছিল শতকরা ৩০ ভন, কৃষি জমির শতকরা 
৪০ ভাগের মালিক ছিল হিন্দু এবং ব্যবসায়ের 
শতকরা ৩০ ভাগ হিন্দুর করায়ত্ত ছিল। বর্তমানে 
এই. সমস্তই বিপন্ন হইয়াছে এবং গিঞ্ম হইতে 
হাতার হাজার হিন্দু ভারতবর্ষে চলিয়া 
আলিতেছে। 





বাজারের হালচাল -- 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১৬৪ জামুধাবী_একে কাশ্মীর 
সমস্যাক সমাধান চটাতাচ না, তাচাব উপর আবার 
ছেলা- পাওনা নিয়া" ভাবত ও পাকিস্তানর শিতর 


. বিরাক বাধিয়া উঠায় এ জগতের প্রথম £দিকে 


কলিকাতাঁব শ্রেয়ার বাল্তাবে একটা বেশী ব্কম 
নিকৎসাচেৰ ভাব ফুটিয়া উঠিষািল। গাস্বীজী 


অনশন পুরু করায় ও অপরলিক ভাকত গবর্ণামণ্ট . 


দেনা পাওনাব , কথা পরন্ধিবব্চন? কবিয়া 
পাকিস্তানাক তাচাব পাপা টাকা চাড়িযা দিত 


বাজী হওয়ায় পরে, বাঙ্জাবে অবস্থার কিছুটা 


উন্নতি লক্ষিত উইফানচ। তবে কাশ্মীর সচ্গ্যা 
সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্তাস্ত না পাওয়া 
পর্যান্ত বাব্সায়ীরা অপেক্ষা করিয়া অবস্থার গতি 
লক্ষ্য করাই 'সমীচীন মনে করিতেছেন! অ'র 
হইতে তাঁহারা 


সে যনোতাব ফাভকাববার 
- সম্পর্কে তখনও বাথ অনাগ্র্ের, ভাবই 
দেখাইতোন্ন। এই অচল অক্ষ্বা ক'টিযা না 


বাওষ' পর্ধান্ত বাজারে কোনদ্দিক ছিষ' কোন 


স্বস্প্ট পবিকর্তুন সাধিত জয়ার আশা নাট | অন্ত 








ইণ্ডাষ্রী য়াল 


হবার ভিন্নে ভ 


। দেওয়] হইবে । 
ভারত গব্ণমেণ্ট পাট রপ্তানীর ভবিষ্যৎ কোটা 





স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


চেয়ারম্যান_ শ্রীযুক্ত ষদ্রনাথ লায় 
সুবিধাজনক সৰ্বে সাদারণ ব্যান্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ কর! হয়। 
হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 


শাখাসমূহ 
বড়বাভার,শ্র'মবাঞ্ার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিক, 
পাটনা সিটী। 
পে-অফিস £ মিৱকাদিয । 
জেনারেল মানেজাৰ : 
এ চ্যাটার্ক্জি, বি-কম » সিএ, আই, আত, 























EUR ET SESSA 


১২হনং ব্হুবাল্দার স্ত্রী, কলিকাতা-_-আঁথিক জগৎ প্রেসে জীযতীন্ৰনাথ ডষ্টাচায্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


কোম্পানীর কাগজ ব্ভাগে ৩ টাকা সুদের 
(১৯৮৬) শ্পপত্রোর দর ১৫০৩/০ আনা ও ৩ টাকা 
সুদের (১৪৬৩-৬৪) ধ্ৰপপঞ্জেব দর 
আন! দীড়াইয়াছে। 
প্রধান কোল সৰ্ব্বোচ্চ শেয়ার দর নিননক্প 
' দ্রাড়াইয়াছে £- 

পাটক্ল--ছাঁওড়৷ ৯২৭০, আগরপাঁড়া ৩৮১০, 
এ্যাংলা ইণ্ডিয়া ৪২২২, বর্বর ১৮৪1০, 


১০১1৩ 
অভাচ্য বিভাগের ওধা 


্ভাশনেল" 
৩৬,/০,'কয়লার খনি- বেজল ৬০১২, ভূলনবারি ' 
১৩৭৮০ ; সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১০০, ইকুইটেবল ৫০০, 
্াগডাড+২২/০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৮7০, ইঞ্জিনিয়ারিং? 
_ইপ্ডিয়ান আররণ এগ ট্রীগ ৩৬%০, ষ্টীল" 
কর্পোরেশন ৩২।%০, টেক্সটাইল মেসিনারি [৩০ $- 
ব্যাঙ্থ_বেজল সেন্ট্রাল ১২০, ক্যালকাটা 
স্াশনেল ২০০, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১৭২, ইউনাইটেড, 
কমাশিয়াল ৭৭২) রিবিধ--কাঁনপুর টেক্সটাইল _ 
-১২৮/০, কেশোরাম ২৫৮০, বাশ্বা কর্পোরেশন, 
৩৩০, ইণ্ডিয়ান কপার ৩1/০, ভালমিয়া লিষেন্ট- 
১৩৮০, ক্যালকাটা ইলেক্‌ চুক . ২৯দ*, এবুমিনিরম 
কর্পেরেশন ৮৪০, বি আই কর্পোরেশন ৯৮৩/০৮ 
ইণ্ডিয়ান াশনেল এয়ারওয়েজ ১৪/০, টিটাগড়॥ 
২২২২ বিশ্বনাথ ( চা-বাগিচা ) ৫৭7৮০ আনা 


পাটের বাচ্ডার 

কলিকাতা, ১৬ই কাগায়ায়ী--ভারত গবর্ণমেণ্ট - 
পাট রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া ,ঘোবণা করায় 
পাটের বাজারে কিছুটা অরসাদের,. ভাব সুচিত 
হউয়াছিল। যদিও [নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট- 
তাহাদের মত পরিবর্তন করেন নাই, তৃথাপি প্রথমে: 


], যতটা কড়াকড়িতাবে নিয়ন্ত্রণ, নীতি জযুক্ত হইবে ৬ 
| বলিয়া আশঙ্ক' করা পিয়াল, ততটা কড়াকড়িভাবে" 


INDIAN STEEL FURNITURE Co. 
f ক CLIVE STREET, CALCUTTA, টি? 
\ 
ইউনাইটে 


নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শেষ পধ্যন্ত কার্ধাঙ্রা হইবে না। 
বঙ্য়াই বুঝা যাইতেছে। গত ২৫শে ডিসেম্বর" 
পর্ান্ত ছয় মাসে যে সব ব্যবসায়ী চুক্তি অন্তযাঃয়ী- 
বাছিরে পাট রপ্তানী করেন নাই, পরবর্তী ছয় "মাসে" 
তাহাদিগকে সে চুক্তি শুষ্তযায়ী পাট রপ্তানী করিতে. 
পাট ব্যবসায়ীদের দাবী অমুমারে।' 


নির্ধারণের ব্যাপারে তাহাদের সহিত, আলোচনা 
করিতেও সম্মত হুইয়ানে”। এই অবস্থায় বাজারে 
পাটের দর সম্পর্কে এ সপ্তাহে একটা তেভীভাব, 
লক্ষিত হইয়াছে। আলগা পাটের বারে" 
এ সপ্তাছে চটকলওয়ালারা তোষা শ্রেণীর পাট: 
ক্রয়ে উৎলাহ দেখাইয়াছে। বাজারে স্বৃপারভ'ইজ্ড্‌. 
ভাত মিডল ও বটম শ্রেনীর পাট যথাক্রফে' 
মপপ্রতি ৩৮৯ টাকা ও ৩৫৯ টাকা দরে 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে অন্ত ' 


প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দর দীড়াইয়াছে- 
১৮১২ টাকা। . 
সোন! ও রূপ! 

কলিকাতা, ১৬ই জামুয়ারী--গত সপ্তাহের" 


তুলনায় এদপ্তাহে পূর্বে বোম্বাই ও কলিকাতার 
বাভ্ারে সোনার দরের কিছুটা তেঙীভাব লক্ষিত. 
হইয়াহে $ অন্ধ বোধ্বাইয়ের বাজ্জারে প্রতি ভরি 
পাৰ] সোনার দ্র ১০৬৮৩০ আনা দীড়াইয়াছে। ' 
কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা লোনা ১০৭।/৩ আনা, - 
বড়াল বার:১*৭]০ আনা ও গিনি ৬৯.৮০ আন] 
দাড়াইয়াছে। 

এস্গ্তানে ক্ুপার দর সম্পর্কে বিশ্বে কোন? 
পবিবর্তন 'লক্ষিত হয় নাই । অগ্চ। বোধাইয়ের' 
বাজারে ১৬৮৮০ আনা দরে' ও কলিকাতাঁর 
বাজারে ১৪৮৭ টাকা দরে প্রতি ১০০ ভরি ক্ুপার 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 












‘PHONE : 8. B. 6382 








~ 
॥ 


যূল্য--বাধিক সডাক ৯২. 


গা  আনাাাাহারাামাাারাাাহহমাহারাহরারগারযোগঘারাচয000000]ঢ 





পলা JAGAT 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্স-অর্থনীতি-বিষয়ক-সান্তাহিক 


সম্পাদক-_শ্রীযতীন্দ্রনাথ ‘ভট্টাচাৰ্য্য 


REGD., NO. 0. 2506 


প্রতি সংখ্যা /০ আনা 


ছায়ার ueoononoonooeoeounoacananomoooomeonooeoononnnorannoomonooonnnanonones 


' শম বর্ষ] 





- =" কলিকাতায় লোকের বাসস্থান সমস্ত! 


কলিকাতায় লোকের বাসস্থান লমস্তা পূর্বেই 
জটিল হইয়া দাড়াইয়াছিল, বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে 
দলে দলে আশ্রয়প্রার্থী আসিতে আরস্ত করায় সেই 
সমস্তা আরও বেশী পরিমাণে গুরুতর হইয়া দেখা 
দিয়াছে); বাড়ী ভাড়া না পাইয়া £ নবাগত 
লোকেক়া: তাহাদের পরিবার-পরিজন নিয়া স্থায়ী 
ভাড়াটিয়াদের সপ পরিসর গৃহে আশ্রয় লইতেছে। 
খোলার ঘর, দোকানের চালা 'ও পার্কের ফাকা 
জায়গা শরণাগত ও বাস্তহীনদের' ভিড়ে সরগরম 
হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রিত ও অভ্যাগতের চাপে 
গৃহস্থদের ভীবন অম্বস্তিপূর্ণ' হইয়া দীড়াইতেছে। 
সহরে রোগের প্রকোপ নিত্যই-বাড়িয়া চলিয়াছে। 
এই সমন্তার একটা সমাধান না করিতে পারিলে 
কলিকাতা সহরে' লোকের ছুঃখ-ছুর্দশার- সীমা 
থাকিবে না। কাজেই আমর! এবিষয়ে বাংলার 
, নুতন মন্ত্রিসভার লময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। ভিড়ের চাপে সহরের শাস্তি শৃঙ্খলা 
নষ্ট হইতেছে বলিয়া উহার বিরুদ্ধে কোন পুলিশী 
তৎপরতা ও হদয়হীন সায়েস্তাঁমূলক ব্যবস্থা আমরা 
দাবী করিতেছি না। শরপাগত ও বাস্তহীনদের 
জগ্ত ভড্রোচিত বসবাস ব্যবস্থাই আমর] চাহিতেছি। 
সেইরূপ ব্যবস্থা বর্তমানে কি হইতে পারে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে তাহাই বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া 
দেখিবার বিষয়। বাংলার পূর্বতন ঘোষ-মস্ত্রিপভা 
গত ১ই অক্টোবর একটি অভিনান্স জারী করিয়া 
এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কুলিকাঙ। সহরে 
রোন বাড়ী সম্পূর্ণতূঃ বা অংশতঃ খালি থাকিলে 
তাহারা তাহ! দখল করিয়া লইতে ও গ্রয়োজনমত 
তাহা বাড়ীপ্রার্থীদিগকে ভাড়া দিতে পারিবেন। 
ই অভিনান্স গত কয় মাঁস যাবৎ বলবৎ থাকা 
সত্বেও গবর্ণমেপ্ট ভাড়ার জন্ক বাড়ী. দখল বিষয়ে 
যথোচিত কোন তৎপরতা দেখাইয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় না । একথা সত্য যে, এ সহরে বর্তমানে 
" সম্পূর্ণতঃ খালি বাড়ী বিশেষ নাই, কিন্ত অংশতঃ 
খালি বাড়ী যে, যথেষ্ট রহিয়াছে তাহা সাধারণ 
লহরবাসীকে প্রতিনিয়তই ছুঃখের সহিত লক্ষ্য 
করিতে হুইতেছে। ভাড়াটে বাড়ী না পাইয়া 
বহু পরিবারকে রাস্তায় দীড়াইতে হইতেছে; আর 
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Monday, 26th January, 1948, সোমবার, ১২ই মাঘ, ১৩৫৪ 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


এদিকে সৌভাগ্যবানদের বু গ্রকোঠ্ঠযুক্ত লাল; সাদা 
ও হলদে রংয়ের বড় বড় বাড়ী অর্ধ খালি বা বার 








১আনা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। দ্রারওয়ান, মালী 


ও স্বল্প কয়জন গোমস্তা ছাড়া অনেক বাড়ীতেই আর 
কাউকে বাস করিতে দেখা যায় না। অর্ডিনান্সে 
অংশতঃ খালি বাড়ী দখল করিয়া ল্ওয়ার কথা 
ছিল। কিন্তু সহরের এ সমস্ত বড় বড় বাড়ীর 
কোন খালি অংশই এপর্য্যস্ত বসবাসের অন্ভ লওয়ার 


ব্যবস্থা হয় নাই। বাড়ীঘর সম্পর্কে যে ব্যক্তিগত ' 


"স্বত্বাধিকার প্রথা প্রচলিত আঁছে তাহার বিরুদ্ধে 


" আমরা কোন কথা বলিতে চাই না। কিন্ত এই 








. ব্যিয়-সুচী 


ব্যয়, 











j ১. পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ . ৬২১-২৪ 
. বস্ত্র বিনিয়নত্র ৬২৫-২৬ 
j পূৰ্বববলজে হিন্দুর সমন্তা ' ৬২৭-৩০ “ 


"6৩১-৩৪ 


আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


৬৩৫-৩৪ 


দুর্দিনে ধনিকরা, বাড়তি বাড়ী হাতে ,রাধিয়া 
অব্যবহার্য্য অবৃস্থায় ফেলিয়া - রাখিবেন তাহা 
কিছুতেই সমথনযোগ্য নহে। সে হিসাবে 
গবর্ণমেন্ট অংশতঃ খালি বাড়ী ভ্ভাষ্যতঃই 
দখল 'করিয়া লইতে পারেন। ঘোষ মন্ত্রিসভা 
কলিকাতায় লোকের চাপ হাস করিবার 
অস্ত এসহরের সন্নিকটে নূতন সহর ও বাসোপনিবেশ 
গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়! 
জানাইয়াছিলেল। কিন্তু তাঁহারা ওঁ বিষয়েও 
কার্য্যতঃ কিছুমান্ অগ্রসর হন: নাই। ঘোষ- 
মন্ত্রিসভার প্রস্তাবিত এঁ ছুই শ্রেণীর ব্যবস্থা যথাযথ 
কার্যকরী হইলে কলিকাতায় লোকের বাসস্থান 
সন্ধা সমাধানের পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে বলিয়া 
আমাদের ধারপা। সমস্তার জটিলতা হদয়ঙ্গম 


[ ৩৫শ সংখ্য! 


করিয়া বর্তমান গবর্ণমেণ্ট সে: বিষয়ে আন্তরিক 
ভাবে উদ্চোগী হইবেন বলিয়া আমর! আশ] করি। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 

ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন স্ভার সন্ত মিঃ 
মোহনলাল সাক্‌সেন? ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও 
ইম্পিরিয়াল ব্যান্ককে ভ্ভাশনেলাইজ বা জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিবার দাবী জানাইয়া একটি 
প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যান 
জাতীয়করণের প্রস্তাব এদেশে নূতন নহে। গত 
মার্চ মাসে বেন্্রীয় ব্যবস্থা পর্ষদের কতিপয় 
সদন্ত এসম্পর্কে, দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ হইতে অর্থপচিব মিঃ 
লিয়াকৎ আলী খান তখন এক বিবৃতি দিয়া 
জানান যে, গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব খুব বড্সহকারে 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বদি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা দেশের 
ার্থের দিক হইতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, ভবে 
গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে বিধিব্যবস্থা অবলঙ্বনে ক্রট 
করিবেন না বলিয়া তিনি আশ্বাল দেন। এরূপ 
আশ্বাস পাইয়া প্রস্তাবটি তখন প্রত্যাহার করা 
হয়। কিন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের মিয়াদ অল্লকাল 
মধ্যে শেষ হইয়া যাওয়ায় ওঁরূপ ' দাবী তাহারা 
কার্য্যতঃ বিচার বিবেচন! করিতে - পারেন নাই। 
১৫ই আগষ্ট হইতে নূতন জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠিত 
হওয়ার পর তাহারাও এ ব্যাপার সম্পর্কে এপর্যন্ত 
কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। কাঞ্জেই রিজার্ভ 
ব্যাক্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে নূতন করিয়া একটি 
প্রস্তাব উত্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখ! 
দিয়াছে। গত মার্চ : মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ 
স্কাশনেলাইগ কর! সম্পর্কে যাহারা দাবী 


করিয়াছিলেন তাহাদের যুক্তিগুলি ছিল সংক্ষেপে 


এইরূপ :- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুলতঃ অংশীদারদের 
ব্যাঙ্ক বলিয়া উহা পরিচালনার দায়িত্ব লম্পৃরণতঃ 

না হইলেও অনেকাংশে অংশীদারদের উপরই 
ভত্ত রহিয্মাছে। এই ব্যাঙ্কের লাভ হইতে 
অংশীদারদ্িগকে বৎসর বৎসর লভ্যাংশ দিতে 
হইতেছে । দেশের জাতীয় স্বার্থের সহিত কেন্্রীয 


৬২২ 





ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ্যাক্ষের যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ 
রহিয়াছে তাহাতে উহাকে অংশীদারদের ব্যাঙ্ক 
হিসাবে পরিচালনা করা ও উহার লাভ হুইতৈ 
নিয়মিতভাবে তাহাদিগকে লভ্যাংশ যোগাইতে 
যাওয়া অনুচিত তীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা 
করিলে ও ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়া লইয়া উছাকে 


পূরাদন্তর সরকারী ব্যাক্ষে পরিণত করাই শ্রেয়ঃ।? 


(২) দীর্ঘদিন কাৰ্য্য পরিচালনা করিয়াও ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেশে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিঞ্য 
সম্পর্কিত বিল বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা করিতে 
পারেন নাই, কৃষিখপ প্রদানের ব্যবস্থা উন্নত 
করিতে পারেন,নাই, ছোট খড় সকল ব্যাঙ্ককে 
সংগ্রথিত করিয়া একযোগে তাহাদের সুপরিচালনার 
ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। রিজার্ড ব্যাঙ্ককে 
সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত করা হইলে অচিরেই 
লব বিষয়ে সুযঙ্কল্লিত বিধিবিধান অবলম্বনের 
সুবিধা হইবে। (৩) দেশের ছোট ও-মাঝারি 
ব্যাঙ্ষগুলি তাছাদের বিপদাপদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হইতে মোটেই কোন সাহায্য পাইতেছে না। 
দেশের ধনিক শ্রেণীর সুবিধা অনুযায়ী উহার 
কার্য্যধারা মূলতঃ বড় ব্যাঙ্কষপমূহের আওতার 
ভিতরই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হুইয়াছে। রিজার্ভ 
ব্যান্ককে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইলে 
উহার কার্য্যধারাকে সকল শ্রেণীর ব্যাঞ্চের পক্ষে 
সহায়ক করিয়া তোলা 'যাইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
জাতীরক্রপ "সম্পর্কে এই শ্রেণীর যুক্তি সর্ববথা 
সমীচীন । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কার্যধারা উপরোক্তভাবে মোড় ঘুরাইবার 
প্রয়োজনীয়তা আজ আরও বড় হইয়া দেখা 
দ্িয়াছে। . অংশীদারদের ব্যাঙ্ক হিসাবে রিকরার্ড 
ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হইয়া 
থাকে তাহা কমবেশী পরিমাণে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
সম্পর্কেও প্রযোদ্য ৷ বিরাট মূলধন লইয়া ও একটি 
পৃথক আইনের সুব্ধাত্রনক- ভিত্তিতে দাড়াইয়। 
এই ব্যাঙ্ক দেশের অন্কান্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সমক্ষে 
একটা অসঘ প্রতিযোগিতা ষষ্ট -করিয়াছে। 
“উহার ফলে সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষতি ও 


অসুবিধার কারণ দীাড়াইতেছে। কাজেই সকল. 


দিক ভাবিয়া দেশের স্বার্থ ও জনস্বার্থের- খাতিরে 
ওঁ দুইটি ব্যাঞ্চকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা 
আমর! সঙ্গত মনে করি। 


পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র চাহিদা ও যোগান 


ভারত গবর্ণমেন্ট বসন্তের কন্ট্রোল ব্যবস্থা 
তুলিয়া দেওয়ায় লোকের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের 
অদ্য বিভিন্ন প্রদেশকে এখন হইতে একদিকে 
নিক্গত্ব উৎপাদন ও অপরদিকে বাহির হইতে 
বস্তু আমদানীপ নিজ্রস্ব বিধিব্যবস্থার উপর নির্ভর 
করিতে হইবে । এই ছুপ্দিনেও লোকের মাথাপিছু 
কমপক্ষে অন্ততঃ ১০ গন্জ মিলবন্ত্র ন! হইলে চলে 
না। সে হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের লোকদের জন্ত 
মাসে ১২ হারার বেলেরও উপর বস্তু দরকার। 
কিন্তু এ প্রদেশে ২৩টির মত কাপড়ের কল 
থাকিলেও মাসে মিল বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে মাত্র 
৭ হানার -বেল। বাকী সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্সের 
জন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগকে বাহিরের যোগানের 
উপর নির্ভর করিতে হুইবে। বেঙ্গল টেক্সটাইল 


আথক জগৎ 





[ ২৬শে জানুয়ারী; ১৯৪৮ 





এলোদিয়েশনের হাতে বর্তমানে ৪৭ হাজার বেল 
মুত বস্ত্র রহিয়াছে। এ বস্ত্রের মধ্যে ৭ হাতার 
বেল পূর্ববঙ্গের অন্ত সংরক্ষিত। কাজেই 
আপাততঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকের! ৪* হাজার 
বেল মঙ্জুত বসন্তের উপর নির্ভর করিতে পারিবে। 
কিন্ত এ বস্ত্র দ্বারা তিন মাসের বেশী সময় 
লোকের সাধারণ প্র্নোজ্জন মিটানো যাইবে না । 
মাসিক যে ৭'হার্ার' বেল কাপড় উৎপাদনের 
সুযোগ রহিয়াছে তাছা এ প্রদেশের ভবিষ্যৎ 
প্রয়োজনের দিক শিয়া নিতান্ত যৎ্সামান্ত। 
কাজেই পশ্চিমবঙ্গকে এখন হইতে একদিকে 
বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপরদিকে অন্ান্ত 
প্রদেশ হইতে তাহার আমদানী বৃদ্ধির দিকে 
মনোযোগী হইতে হইবে! এতদিন বস্ত্রের 
রেশন প্রথা চালু ছিল এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট 
মাথাপিছু নিদ্দিই হারে বস্ত্র যোগানোর একটা! 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন রেশন প্রথা 
উঠিয়া যাইবার উপক্রম ছইয়াছে। ফলে পশ্চিম 
বঙ্গের লোকদের প্রয়োজন যিটাইবার জন্ত এ 
প্রদেশের গবর্ণমেন্টকে আজ উৎপাদন বৃদ্ধির 
সুব্যবস্থা করিতে হুইবে। যতদিন আভ্যন্তরীণ 
যোগান দ্বারা লোকের প্রয়োজন মিটানোর 
সুবিধা না হয় ততদিন বাহির হইতে উপযুক্ত 
বন্ সংগ্রহের সুযোগও তাহাদিগকে দেখিতে 
হইবে। পশ্চিমবঙ্গের নৃতন মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে 
এখন হইতে বিশেষভাবে তৎপর হইবেন.বলিয়! 
আমরা আশ! করি। 


ভারতে জনশিক্ষার প্রসার 


জনশিক্ষার দিক দিয়া ভারতবর্ষ দুনিয়ার অনেক 
দেশের তুপনায় খুবই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে । 
ইংলণ্ডে শতকরা ৭৬ জন লিখিতে পড়িতে 


জানে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জাপানে 
লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা যথাক্রমে 
শতকরা! ৭৫, ৮০ ও ৭১ ভাগ। ভারতে 


শেইস্থলে-ষোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৮ ভাগ 
পিখিতে পড়িতে জানে । শিক্ষার দিক দিয়া 
লোকের এই নিদারুণ পশ্চাদ্পদ অবস্থা দেশের 
উন্নতির পক্ষে এক বিরাট অন্তরায় হইয়া 
দাডাইয়াছে। তাবতবর্ষ স্বাধীন হওয়ায় অশিক্ষার 
অন্ধকার ছইতে দেশের জনলাধারণকে মুক্ত করার 
ও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রণার দ্বারা জাতীয় 
অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করার গুরুদায্িত্ব আজ 
গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে । 
ভারত 'গবর্ণমেন্ট .সেবিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা 
গ্রহণ সম্পর্কে, যত্বপর হইয়াছেন, ইহা পথের 
বিষয়; সেন্ট্রাল এডডাইসরী বোর্ড অব. 
এডুকেশনের অধীনে কিছুদিন পূর্বে একটা এডাল্ট 
এডুকেশন কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। ওঁ 
কমিটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে .অনশিক্ষা প্রসার 
সম্পর্কে সম্প্রতি একটি জ্রৈবাধিক পরিকল্পনা পেশ 
করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে অশিক্ষিত 
বয়স্ক লোকদিগের ভিতর লেখাপড়ার প্রচলন 
সম্পর্কেও এ পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হইয়াছে। 
উহাতে আগামী শবৎসর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ” 
লোককে লেখাপড়া জানা ব্যক্তিদের পর্যায়ে 
উন্নীত করার কথা বলা হুইয়াছে। এডাপ্ট 


“অবশব 


, করিতে হইবে। 


এডুকেশন কমিটি এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জর 
গবর্ণমেন্টকে নুপস্কমিত ব্যবস্থা অবলঘন করিরার 
নির্দেশ দিয়াছেন। শিক্ষা প্রণারের .. জন্ত 
গবর্ণমেপ্টকে সর্বত্র শিক্ষক ও কর্থা নিয়োগ 
করিতে হইবে । বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী চাক্রিয়া, 
স্কুল-কলেজের ছাত্র প্রতি যাহাতে তাহাদের 
সময়ে জন্শিক্ষা প্রদারের কাকে 
আত্মনিয়োগ করে সে বিষয়ে উৎলাছ প্রেরণ! 
সঞ্চার করিতে হুইবে। প্রতি কদকারধানার 
শ্রমিকদের পক্ষে ৩ বৎসরের মধ্যে সাধারণ 
লেখাপড়া শিক্ষা করা বাধ্যকরী বলিয়া ঘোবণা 
কলকারখানার মালিকদিগকে 
সেবিষয়ে উপযুক্ত বিধিব্যবন্থা অবলম্বনের 
দায়িত্ব গ্রহণ (করিতে হইবে। অর্থ ও করবা 
যোগাইয়া গবর্ণমেন্টকে ওঁ. বিষয়ে মালিকদের 
কাজে শছযোগিতা করিতে হইবে । লেখা- 
পড়ার প্রসার সম্পর্কে প্রয়েংজনীয় অর্থের যাহাতে 


অভাব না হয় সেঘ্ন্ত কমিটি কেন্দ্রীয় সরকার ' 
ও প্রাদেশিক সরকারলমুছকে প্রয়োজনীয় বায়- -. 


বরাদ্দ করিবার শির্দেশ দিয়াছেন। যুক্তভাবে 
প্রতি শিক্ষার্থ পিছু কম পক্ষে এক আন! করিয়া 
অর্থ তাহাদিগকে মঞ্চুর করিতে হইবে । জনপিক্ষা 
প্রসারের সুবিধার্থে কমিটি গবর্ণমেপ্টসমৃহকে 
রেডিও ও ফিল্মের প্রচলন বাড়াইতেও নির্দেশ 
দিয়াছেন। কমিটির এ সব নির্দেশ খুব সঙ্গত 
ও সমীচীন বলিয়াই আমরা মনে করি। জন- 


শিক্ষার ব্যাপক প্রলার ছাড়া জাতীয় উন্নতির, 


ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না। কাজেই স্বাধীন 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ 
ও সব নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষা প্রসারের সুসঙ্কল্লিত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যত্বপর ছইবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। 

ওষধপত্রের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 

ভারত গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক সিকিউরিটি সঞ্চপ্ন 
ও সংরক্ষণের উদ্দোপ্তে বাছির হুইতে কম 
প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসস্তারের 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই নিয়ন্ত্রণ 
নীতি অনুযায়ী গত জুলাই মাস হইতে তাহারা 
বিদেশ হইতে ওধধপত্রের আমদানী হান 
করিয়াছেন। তাঁহারা নির্দেশ দিয়াছেন পূর্ব 


বঙ্লর তারতে যে বিদেশী ওষধ আসিপ্াছিল্ল - 


গে তুলনায় এবার' তাহা শতকরা দশ ভাগের 
বেশী আমদানী করা যাইবে না। এইরূপ 
সরকারী নির্দেশের ফলে ওধধ বিক্রেতাদের, 
মহলে ত বটেই, এদেশের পনসাধারণের মনেও 
যথেষ্ট আশঙ্কা ও উদ্বেগের _সঞ্চার হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যেমন অধিক এবং 
এদেশে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ যেরূপ বেশী 
তাহাতে বিদেশী ওবধের আমদানী একপ বেশী 
মাত্রায় হাঁস করা' হইলে লোকে সুচিকিৎশার 
সুযোগ বেশী কিছুই পাইবে না! অন্ান্ত দ্রব্যের 
দিক দিয়! আমদানী হাসের বখাসস্তব সুযোগ 
না দেখিয়া প্রথমে 
হাসের, এই ব্যবস্থা খুবই শোচনীয় । কলিকাতা! 
কেষিটস্‌ এণ্ড ড্রাগিই এসোসিয়েশনের শভাপতি 
স্তার হরিশঙ্কর পাল তাই উপরোক্ত সরকারী 


ওধ্ধপত্রের আমদানী . 







২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


ব্যবস্থার বিরূদ্ধে তীর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, দেশে ওঁষধপত্রের উৎপাদন 
বাড়াইয়া তাহা দ্বারা দেশের লোকের প্রয়োজন 
মিটাইবার চেষ্টা খুবই সঙ্গত | সেবিষয়ে গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষে দেশীয় উৎপাদকদিগকে উৎসাহ দেওয়াও 
ব্য । কিন্তু দেশের উৎপন্ন ওষ্ধপত্র' হার! 
মানে যেস্থলে দেশের লোকের প্রয়োজনের 
তকরা ২০ ভাগও মিটানো যাইতেছে না 
সেম্থলে এখনই বিদেশী ওঁষধপত্রের আমদানী 
এত বেলী পরিমাণে হাস করা কিছুতেই সমর্থন 
করা যায় না। পূর্বে বৎসরে বাহির হইতে 
এদেশে ২. কোটী টাকার ওঁষ্ধ আমদানী হইত। 
আমদানী শতকরা দশ ভাগে নির্ধারিত করার 
অর্থ এখন হুইতে বিদেশ হইতে বৎসরে মাত্র 
২০ লক্ষ টাকার বধ পাওয়া যাইবে'। বাংলা 
দেশে ৭০০ ওঁষ্ধ ব্যবসায়ী ফার্ম রহিয়াছে। 
আমদানী উপরোক্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলে 
তাহারা প্রত্যেকে মাসে ২৫২ টাকার বেশী মূল্যের 
বিদেশী ওঁষধ পীইবে না। এই স্বল্প পরিমাণ 
বিদেশী উধধ দ্বারা বাংলার লোকেদের প্রয়োজন 
কিছুমারও মিটিতে পারে না। এই অবস্থায় 
ওঁষধ আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নাতি অবিলম্বে পুনবিব্েচিত হওয়া দর়কার। 
আমরা স্যার হুরিশঙ্কর পালের এই দাবী খুব 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। ভারত গব্ণমেপ্ট 
অবান্তর জিনিষের আমদানী হাস করিয়া প্রাপ্তব্য 
বিদেশী সিকিউ।কটি সংরক্ষণ করিতে চাঁন, ইহ! 
ভাল কথা। কিন্ত গুধধ অবান্তর জিনিষ নহে। 
রোগের চিকিৎসা ও লোকের প্রাণরক্ষার অন্ত 
উহা খুবই দরকার। অত্যাবশ্যক ওষধপত্র এদেশে 
উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। এই অবস্থায় 
খান্তের মত বিদেশী 'ওুষধপত্র এদেশে আমদানী 
সম্পর্কেও সরকারীভাবে বিশেষ সুব্ধি| দেওয়া 
কর্তব্য) | | j 
ভারত হইতে পূর্ব-পাকিস্থানে 
জিনিষপত্রের যোগান হ্রাস 
পাকিস্থান গবর্ণমেশ্টের বাণিজ্য সচিব মিঃ 





, আর্থিক জগৎ 


এবিবয়ে দিয়াশলাইয়ের উপাদান ও মোটরের সাজ- 


স্রপ্তামের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 


পূর্ব বন্ধের দিয়াশলাই কারখানার জদ্ভ যে গন্ধক 


ও ক্লোরাইড, অব. পটাঁস দরকার ভারত গবর্ণমেণ্টই 
এতদিন তাহা তাহাদিগকে সরবরাহ করিয়া 
আসিয়াছে । ভারত গবর্ণমেন্টের অন্থমতিপত্র 
লইয়া কলিকাতা হইতে নিদিষ্ট পরিমাণে তাহা 
সংগ্রহ করা যাইত। সম্প্রতি কলিকাতার পুলিশ 
কমিশনার এই সহর হইতে পূর্ব বঙ্গে ও সমস্ত 
ভিনিষ রপ্তানী করা নিষিদ্ধ করিয়! দিয়াছেন। 
ফলে প্রয়োজনীয় উপাদানের উপযুক্ত যোগানের 
অভাবে পূর্র্ব বঙ্গের দিয়াশলাই কারখানাসমূহ 
বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে । অমুরূপ নিষেধাজ্ঞার 


ফলে মোটরের সাজ-সরঞ্জাম ও অঙ্ক বন্প্রকাঁর' 


জিনিষ পূর্ব পাকিস্থানে যাওয়া বদ্ধ হইয়াছে । 
ভারত ও পাকিস্থানের তিতর যে স্থিতাবস্থ! চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছিল, তদসুসারে ভ্কায়তঃ ভারত 
গবর্ণমেন্ট ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেণ্ট ওঁ সব 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। এ সব. 
ব্যবস্থা গুতিবেশ্রী রাষ্ট্র সম্পর্কে বৈরী ভাব 
অবজসনের সামিছও বলা চলে। যিঃ চুন্দরীগড় 
আশা করেন, ভারত গবর্ণমেপ্ট ও পশ্চিম বঙ্গ 
'গবর্ণমৈল্ট বিষয়টি সেদিক হইতে পুনৰিবেচন! 
করিবেন এবং পুনরায় আগের মত বিনা [বাধায় 
কলিকাতা হইতে পূর্ব বলে তাঁহারা মাল রপ্তানী 
হইতে দিবেন। 


মিঃ চুজ্জীগড় যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, 
তৎপম্পর্কে ভারত সরকারের ও পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের বক্ধব্য এখনও আমরা 
কাজেই: বিষয়টি ঠিক ঠিক ভাবে বিব্চেনা কর! 


অবগত নহি। 


৬২৩ 


আমাদের পক্ষে .কঠিন। তবে পশ্চিম বঙ্গ হইতে 


পূর্ব বঙ্গে কোন কোন জিনিষের যোগান যে 


বর্তমানেহাস পাইতেছে ইহা সত্য । আর তাহার, 


অন্ত সরকারী বিধিনিষেধের চেয়ে জিনিষপত্রের 
শ্বল্লতা ও ব্যবসাগত লেনদেনের অন্ুবিধাই বেশী 
পরিমাণে দায়ী বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। একে 
ভারতে অত্যাবস্তকীয় শিল্প সরঞ্জাম ও তেয়ারী 
মালের যোগান বর্তমানে কম, তাহার উপর 
পাকিস্থানে এ সমস্ত প্রেরণের পক্ষে বর্তমানে 
নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা লুটি হুইয়াছে। পূর্ব , 
পাকিস্থানে দাঁঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কা থাকায় 
ভারতের ব্যবসায়ীরা তথায় বেশী পরিমাণ মাল 
প্রেরণে সাহসী হইতেছেন ন!। ভবিষ্যতে মূল্য 
পাইবার সর্তভে পাকিস্থানে মাল প্রেরণ করিতে 
গেলে তাহার ঝুঁকি খুবই বেশী। পাকিস্থানের 
যে সব কারবারীরা ভারত হইতে মাল লইতে 
চাল তাহারা নগদে মূল্য পরিশোধ করিতে - 
পারিলে ' এই অন্বিধা অনেকটা দুর হইত, 
কিন্তু তাহারা সেতাবে কারবার করিতে এখনও 
প্রস্তুত নহেন। অনেকের সে সঙ্গতিও নাই। ' 
পূর্ব পাকিস্থান : গবর্ণমেন্ট যদি টাকা পয়সা 
আদায় সম্পর্কে গ্যারান্টি দিতে পারিতেন তবে 
পুর্ব পাকিস্থানের ' সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগ 
অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভবপর হইত।' কিন্তু সে বিষয়ে 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ নাই। 
তাছাদের আধিক ভিত্তিও উহার অনুকুল নহে। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক ম্ুযোগ নষ্ট 


হওয়ায় ও লেনদেনের ভিত্তি -অনেক পরিমাণে 


শিথিল হইয়া হইয়া পড়ায় সে কারণেই । ভারত 


" হইতে পূৰ্ব্ব পাকিস্থানে জিনিষপঞ্রের যোগান 


_ চুঙ্গীগড সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। 
কলিকাতা হইতে করাচী যাওয়ার পূর্বে সংবাদ- 
পত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি পূর্বব-পাকিস্থানের টু 
শিল্প ও বাণিজ্যগত অন্থবিধার কথা উল্লেখ] 
করেন। তিনি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গের 'সহিত পূর্ব বঙ্গের 
এতদিন .নিব্ড়ি যোগাযোগ ছিল। ' কলিকাতা , 
হইতে অনেক শ্রেণীর উপাদান ও কাঁচামাল নিয়া 
পুর্ব বঙ্গে শিল্প কারখানা পরিচালিত হুইত। 
পশ্চিম বঙ্গ হইতে জিনিষ লইয়া পূৰ্ব্ব বঙ্গের ' 
ব্যবসায়ীরা ' অনেক ধরণের কাজ, কারবার 
চালাইত। ভারত গবর্ণমেপ্ট ও পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে বর্তমানে পূর্ব বঙ্গে বিভিন্ন 
প্রকার মালের রপ্তানী বন্ধ হুইয়াছে। তাহাতে 
পূর্ব বঙ্গে শিল্প পরিচালনা ও ব্যবস'-বাণিজ্য 
পরিচালনার পক্ষে নিদাক্ুণ অস্বিধা দেখা 
দিয়াছে । আব্তকীয়, দ্রব্যসম্ভাবের অভাবে পুর্ব 
বঙ্গের লোকর্দিগকে যথেষ্ট হুঃখছুর্দশী ভোগ 
করিতে হইতেছে।, দৃষ্টান্তশ্ব্ূপ মিঃ চুত্্রীগড় 

চি 


+ শিল্প * স্বাস্য - শিদা ও উ 
কলা-সম্পদের অভিনব সমাবেশ 
ইতেভস্ম ভদ্যান * ক্ষ ক্িন্কা ভা. 
ইলা ফেক্রাত্বী ১৯৪৮ হইতে আর 
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ছাল পাইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা । এ 
সব মূল গলদ দূর করা সম্পর্কে সচেষ্ট না হইয়া 
পাকিস্থানের মন্ত্রীরা যদি কেবল ভারতের উপর 
দোষারোপ করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ 
করেন, তবে ছুই রাষ্ট্রের ভিতর কেবল তিক্ততাই 
বৃদ্ধি পাইবে। ব্যবসাগত আদান প্রদান বাড়িবার 
কোন সুবিধা হইবে লা। 


রেলওয়ে ও জনসাধারণ 


যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর আড়াই, বসরেরও 
বেশী সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে । কিন্তু যুদ্ধের 


সময়ে ভারতে রেল ভ্রমণের যে অন্ুবিধা হুষ্টি : 


হইয়াছিল তাহা আজও দূর হওয়ার কোন নমুনা 
দেখা যাইতেছে না। বরং যত ‘দিন যাইতেছে 
, রেলে চলাচলের অন্ুবিধা ও  অব্যবস্থা তত 
বাড়িতেছে।' হ্বাধীন ভারতে বর্তমানে প্রকৃত 
জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় লোকে এ সমগ্যের 
আগু প্রতিকার দাবী করিতেছে । কিন্তু রেল 
বিভাগের কর্তারা ভরসা বা আশ্বাস এখনও কিছুই 
দিতে পারিতেছেন না|: তাঁহারা বরং সব কিছু 
অসুবিধা সহা করিয়া চলিবার জন্য ও দিনের 
, প্রতীক্ষা করিবার অন্ত অনসাধারপকে পাল্টা 
উপদেশই প্রদান করিতেছেন। রেল বিভাগের 
চীফ কমিশনার মিঃ কে সি বাখলে সম্প্রতি এক 
'বেতার বক্তৃতায় ভানাইয়াছেন, গত ১৯৩৯ সালের 
তুলনায় দেশে রেল যাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৯৬ ভাগ 
বাড়িয়াছে। অথচ এ সময় মধ্যে রেলপথে 
যাত্রীদের ভদ্ত নির্দিষ্ট কামরার সংখ্যা শতকরা 
১০ ভাগের বেশী বাড়ে -নাই। এই অবস্থায় 
১ গাড়ীতে ভিড় স্বভাবতঃই. খুব 
পাইয়াছে। রেল বিভাগ অতিরিক্ত যাত্রীগাডী 
' তৈয়ার সম্পর্কে ভারতের কারথানাসমূছে অর্ডার 
দিয়াছেন। কিন্ত 'কাচামাল সম্পর্কে অসুবিধা 
থাকায় সে সমস্ত তৈয়ারের কাজ তেমন দ্রুত 
তালে অগ্রসর হইতেছে না। এই অবস্থায় 
- জনসাধারণকে অভাব ও' অব্যবস্থা আরও কিছুকাল 
বরদাস্ত করিয়াই চলিতে হুইবে। ‘Travet 
only when one must? অর্থাৎ যখন রেলে 
যাতায়াত করা ছাড়া উপায় নাই তখনই শুধু 
রেলে যাতায়াত করিতে হইবে--যুজ্ের সময়ে 
এমনই ধরণের এক প্রচারকাধ্য সুরু করা 


হইয়াছিল। মিঃ বাখলে তাহার বক্তৃতায় ,সেই ' 


নীতি অনুযায়ী এখনও জনসাধারণকে রেল ভ্রমণ 





বৃদ্ধি, 


যথাসস্তব কমাইয়া ফেলিছে উপদেশ 
দিয়াছেন। 
বাত্রীগাড়ী তৈয়ারের অন্ুবিধা ও ইঞ্জিন 


পাওয়ার অন্ুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া রেল 


যাত্রীদিগকে ধৈর্ধ্য ধরিবার উপদেশ দেওয়া এবং ' 


তাহাদিগকে রেল ভ্রমণ কমাইতে বলা. এদেশে 
রেল বিভাগের কর্তাদের মামুলী নীতি হইয়া 
দাড়াইয়াছে। রেলওয়ের সমুচিত উন্নতি ও 
প্রসার সাধনে কর্তাদের আস্তুরিক্ৃতা কতদূর 
ক্রমাগত দুর্ভোগ ভূগিয়া সে বিষয়ে লোকের, মনে 
সন্দেহে জাগিয়াছে। বাত্রীগাড়ী তৈয়ারের 
অন্ুবিধা ও ইঞ্জিন পাওয়ার অসুবিধা সম্বন্ধে কেবল 
শ্বেতাঙ্গ বিশেষজ্ঞ ও উর্ধতন কর্দচারীদের রিপোর্টে 
সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভারতীয় জাতীয় সরকারের 
মন্ত্রীদের পক্ষে শাক্ষাৎভাবে এ বিষয়ে যথাসম্ভব 
খোজখবর নেওয়া সঙ্গত, জ্রনন্বার্থের খাতিরে এ 
শ্রেণীর অন্বিধা! কাটাইয়! উঠিবার জন্ত সুসঙ্কলিত 
চেষ্টা প্রয়োজন । ৃঁ 
। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমবায় যৌথ ফার্ম 
সোতিয়েট রাশিয়ায় বহু কৃষকের যি একত্র 
করিয়া! সমবায় প্রথায় যৌথ ফার্ হিসাবে তাহা 
চাষাবাদ করিবার যে রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে 
এদেশে তাহার সম্পর্কে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা 
রহিয়াছে। কেহ বলিয়া থাকেন পসোভিয়েট 
গব্ণমেণ্ট আইন দ্বারা সাধারণ কৃষকদিগকে 


খ্রকূপ যৌথ ফার্থ গঠনে বাধ্য করিতেছেন । 


রাশিয়ার সমবায় যৌথ ফার্মগুলিতে ফার্শ্ ম্যানেজার 


'ও অগ্ত অফিসরদের সহিত সাধারণ কৃষকদের 


সম্পর্ক অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের লম্পর্ক বলিয়াও 
কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শ্রেণীর 
্রচারকার্ষে/র , মূলে যে কোন সত্য নাই, মস্কো 
বিজ্ঞান পরিষদের সদন্ত অধ্যাপক এস ইউরেলস্ি 
(9. Uralsky, Academy of Science of 
the U.S.S.R.) সম্প্রতি দিল্লীর 'ইষ্টাণ ইকনমিষ্ট 
পত্রে এক পত্র লিখিয়া তাহা ভালভাবেই 
দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সোভিয়েট 
গবর্ণমেন্ট সমবায় যৌথ ফার্ণে যোগদান সম্পর্কে 
ককষকদদিগকে বাধ্য করিয়া এপর্য্স্ত কোন আইন 
বলবৎ করেন নাই। গ্রামাঞ্চলের টুকরা টুকরা জমি' 
একত্র করিয়া সমবায় যৌথ ফার্দ ছিদাবে তাহ! 
চাষাবাদের ব্যবস্থা হইলে উহাতে ট্রাক্টর ও অন্ত 
আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া জমি ভালভাবে 
কর্ষণের সুবিধা হয়। অলসেচ ব্যবস্থা ও সায় 


| লালসা ও স্কান্া। ভিল্িতিউিভ হুল 


অনুমোদিত মূলধন -_ পাঁচ লক্ষ টাকা 
৫২ টাকা করিয়া ৭৬১০*০ অর্ডিনারী শেয়ার, ২৫ টাকা করিয়া ৩২০০ (৬৪%) রিডিমেবল 
বিউমিউলেটিভ প্রকারের শেয়ার ও ২৬ টাকা করিয়া ২০১০০০ ডেফার্ড শেয়ারে 
বিভক্ত । প্রতি অডিনারী শেয়ারে আবেদনের সহিত ৩২ টাকা দের ও প্রেফারেন্স 
| শেয়ারে ২৫২ টাকা দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১২ টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। 
গত ৬ই আগষ্ট +৪৭ কোম্পানীর , খুলনা চিত্রগৃহের ভিত্তিস্থাপন চিত্রপরিচালক নীরেন 
1 লাহিড়ী ও মৌলভী আবছুল হাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুসম্পয্ হইয়া গিয়াছে। 
গর রে চহা আবেদন করুন। এখনও সমফূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়। 
| ম্যানেজিং এজেণ্টস:$ 

মেমাঁস“বিল্‌লা ব্রাদার্স ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 

CE খুলনা 











[ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


প্রয়োগ সম্পর্কে সহজেই সুবন্দোবন্ত করা যায়। 
ফলে ফসলের ফলনও বেশ বৃদ্ধি পায়। কাজেই 
সকল দ্বিক ভাবিয়া সোভিয়েট গ্বর্ণমেন্ট যৌথ 
ফার্খ সম্পর্কে কৃষফদিগকে উৎসাহ প্রদানের একটা 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সে বিষয়ে 
তাহাদিগকে বাধ্য করিবার কোন ব্যবস্থা ছয় নাই 
যে কোন কৃষক ইচ্ছা করিলে সমবায় যৌথ ফ 

যোগদান না করিয়া স্বাধীনভাবে তাহার ২ 

চাষাবাদ,করিতে পারে। সমবায় যৌথ ফার্শ্দে 
যোগদান, করিয়া পরেও যে কোন ক্ষক তাহ! 
হইতে স্বিয়া আপিতে পারে। কিন্ত আইন 
কারয়া কাহাকেও সমবায় যৌথ ফার্শ্মে যোগদান 
করিতে বাধ্য লা করা হইলেও ও শ্রেণীর চাষাবাদ 
ব্যবস্থার অভাবনীয় সাফল্য লক্ষ্য করিয়া ক্রমে ক্রমে 
রাশিয়ার অধিকাংশ কুষক পরিবার শ্বেচ্ছায় যৌথ 
ফার্খে যোগদান করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট প্রথম 
হইতে যৌথ ফার্খগুলিকে নানাভাবে সাহায্য 
করিয়া আসিতেছেন। এ সব ফার্দের কাজে 
সহায়তা করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট সকল এলাকায়ই--4 
উপযুক্ত সংখ্যক ট্রাক্টর. ও যন্ত্রপাতির কেন্দ্র 
খুলিয়াছেন। বর্তমানে ওঁ সব কেন্দ্রের সংখ্যা 
ণভাজার। এওঁ সব কেন্্র হইতে ফার্্গুপিকে 
তাহাদের প্রয়োজনমত ট্রাক্টর ও অগ্ত যন্ত্রপাতি 
সুবিধাজনক সর্ভে ভাড়া দেওয়া হুইয়া থাকে। 
ফার্দগুলিকে সরকারী কেন্দ্র হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণ রাসায়নিক সারুও প্রদান করা হয়। 
প্রয়োজনমত । ট্রা্টর,/অন্ত যন্ত্রপাতি ও সার পাইয়া 
এক সঙ্গে বিস্তর পরিমাণে জমি চাষাবাদ করিবার 
ফলে যৌথ ফার্সগুণি ফললের উৎপাদন বৃদ্ধি 
ও কৃষকদের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির দিক দিয়া ৷ 
খুবই সাফল্য অর্জন করিয়াছে। বিপ্লবের পুর্ব 











রাশিয়ার প্রতি কৃষক, পরিবার পিছু যে খান্ত , 


ফসল উৎপন্ন হুইতে যৌথ চাষাবাদের রীতি 


গড়িয়া উঠিবার ফলে ফার্দসমূছে তাহার তুলনায় 


প্রতি কৃষক পরিবার ক 
খাদ্য ফসল উৎপন্ন হইতেছে । আলাদাভাবে 
জমি চাষাবাদ করিয়া নান! অসুবিধার ভিতর এত 


বেশী ফগল কোন ক্লুধক পরিবারের পক্ষেই , 


উৎপাদন করা সম্ভবপর নহে। তাই যৌথ 
ফার্মের সার্থকতা হ্বদয়দম করিয়া অধিকাংশ 
কুবক পরিবারই আজ্ উহাতে যোগদান করিয়াছে । 


.সোভিয়েট রাশিয়ার শতক? ৯৩৫ ভাগের উপর 


কৃষক পরিবার বর্তমানে সমবায় যৌথ ফার্সের 
সদন্ত হইয়াছে । রাশিয়ার মোট কৃষি জমির 
শতকরা ৯৯৩ ভাগ বর্তমানে এ সব ফার্দের 
মারফতেই চাষ হুইতেছে। যৌথ ফার্শগুলিতে 
ফার্ধ ম্যানেকার থাকে বটে, কিন্ত রুষকদের 


' লম্পর্কে প্রভুস্ূলভ আচরণ তাহার পক্ষে সম্ভবপর 


নহে। ' প্রত্যেক ফার্খে একটি কাধ্য পরিচালক 
বোর্ড ও এক্জন ম্যানেজার থাকে । ফার্খের 
কৃষকরা ভোট দিয়া কাধ্য পরিচালক বোর্ডের 
শদস্ত ও ম্যানেজার নির্বাচন করিয়া থাকে। 


অবম্ক ও ম্যাশেজারদের কার্্যধারা ও,আচরণ 
* আপত্তিজনক বিবেচিত হইলে ফার্দের কৃষকরা 
‘লতা ভাকিয়া ভোটের জোরে উহাদিগকে পদ 
[হইতে অপসারণ করাইতে পারে ; কাজেই ফার্শেক 
কৃষক সদস্তগণই প্রক্কত..গ্রতু বলা চলে। 


ভারত গবর্ণমেন্ট গত ১৯শে জাহুয়ারী একটি 
বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বস্তের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে তাহাদের সঙ্কল্প 
ঘোষণ। করিয়াছেন। চিনির “কন্ট্রোল” উঠিয়া 
যাওয়ার পর এবং খান্ত রেশনিং ক্রমে ক্রমে শিথিল 
করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর বন্ত 
সম্পর্কেও অনুরূপ বিনিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকরী হুইবে 
বলিয়া শুনা যাইতেছিল। বোধাইয়ে টেক্সটাইল 
এডভাইসরী ;বোর্ডের সাম্প্রতিক বৈঠকে বিষয়টি 
চূড়ান্তভাবে আলোচিত হুইয়াছে এবং অবিলম্বে 
বন্ত্রের উপর হইতে কন্ট্রোল ব্যবস্থা অপসারণের 
সিদ্ধান্ত হুইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে কতিপয় নিত্য- 


ব্যবহার্য দ্রব্যের যোগান কম পড়ায় ও তাহাদের , 


মূল্য দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে থাকায় এদেশের বৃটিশ 
“আমলাতাপ্ত্রিক গবর্ণমেন্ট জনস্বার্থের খাঁতিরে খান্ত, 
বস্তু, চিনি, পেট্রোল প্রভৃতি জিনিষ সম্পর্কে মূল্য 
' “নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা কায্যকরী করিয়াছিলেন । 
পরে যুদ্ধের পরও অস্বাভাবিক অবস্থার নাম করিয়া 
এই সব কন্ট্রোল ব্যবস্থা এতদিন চালাইয়া 
যাওয়া হইয়াছে | কিন্ত জনন্বার্থের দোহাই দিয়া 
নানারূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করা হইলেও কি 
বৃটিশ আমলাতাস্ত্রিক গবর্ণমেপ্টের আমলে, কি 
জাতীয় সরকারের আমলে--কোন সময়েই দেশের 
জনসাধারণ এ সমস্ত দ্বারা বিশেষ কিছু উপকৃত হয় 
নাই।' নানার্ূপ অব্যবস্থার জন্ত রেশনিং প্রথায় 
সাধারণ লোককে তাঁহাদের প্রয়োড্রনম্ত উপযুক্ত 
শ্রেণীর খান্ত ও বন কখনও যোগানে! সম্ভবপর হয় 
নাই। সরকারী বিধিব্যবস্থার'ক্রটি ও অফিসরদের 
দুর্নীতির ফলে লিনিষপত্রের বিস্তর অপচয় 
-ঘটিয়াছে। ঘুষের জোরে বেপরকারী মাল সরবরাহ 
বিভাগ হইতে জিন্বপত্র বাহির করিয়] নিয়া ও 
পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া চোরাকারবারীরা 
'ছুপ্রাপ্য মাল মছুত করিয়াছে। চোরাবাজারে 
অনেকগুণ বেশী মুল্যে সেই মাল বিক্রয় 
করিয়া অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। 
এইরূপ গলদ ও দুর্নীতির জন্ক সরকারী ' কন্ট্রোল 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লোকে ক্রমেই থাপ্পা হুইয়া 
'উঠিতেছে। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত তিক্ত 
বিরক্ত হইয়া উহার অবসান দাবী করিয়াছেন | 
গবর্ণষেন্ট নিজেরাও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ 
রাখিবার ব্যর্থতা এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। 


ধীরে ধীরে সব কিছু খাইয়া য়া লওয়ার ব্যবস্থা তাই 


তাহারা করিতেছেন। চিনির কন্ট্রোল উঠাইয়া 
দেওয়ার পর এবং খান্ভদ্রব্যের রেশনিং 
ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য পরিযাণে শিথিল 
করিবার পর বর্তমানে তাহারা বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
ইহা! সুখের বিষয়। এইরূপ বিনিয়ন্ত্রণের ফলে 
কাপড়ের কলের মালিকর! উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
নূতন উৎসাহ লাভ করিবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা 


পুনরায় তাহাদের স্বাধীন কাজকারবার গড়িয়া । | 


তুলিতে পারিবে, সর্ধ্বোপরি জনসাধারণ তিন “রাস 
ছয় মাস পর লামাস্ক কয়েক গন্দ কাপড়ের ভম্ক , 
“ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেশন দোকানে দীড়াইয়া থাকিবার 


/ 


বস্ত্র দিনিয়ন্্রণ 


দায় হইতে রেহাই পাইবে। কাপড় বা মিলিবার 
এখন হইতে তাহা! প্রকাশ্য দোকানেই মিলিবে এবং 
পছন্দমত যে কেহই তাহা ক্রয় করিতে পাইবে। 
রেশন কার্ড ও কৃপনের জন্য ঘোরাঘুরি করিয়া 
রেশন দোকানের কর্তৃপক্ষের ধমক ও বকুনী খাইয়। 
কায়ক্রেশে কয়েক গজ বস্ত্র সংগ্রহ করিবার অবাঞ্ছিত 
ছর্ভোগ আর কাহাকেও ভোগ ' করিতে হইবে 
না। ইহা দেশের লোকদের পক্ষে খুব আনন্দের 
কথা, সন্দেহ নাই। 

প্রশ্ন উঠিয়াছে, বজ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রথা উঠিয়া গেলে 
বাজারে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের যোগান 
বাড়িবে কিনা এবং জনসাধারণ তাহা ভাষ্য দরে 
সংগ্রহ করিতে পারিবে কিনা? আমরা যতদুর 
বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে কন্ট্রোল ব্যবস্থা 
লোপ পাওয়ার পর বাজারে বস্তরের যোগান ধীরে, 
ধীরে বাড়িয়া চলিবে। রেশনিং প্রথার জন্ভ দেশে 
বস্ত্র মন্ভুতের বৌঁক দেখা গিয়াছিল। উৎপন্ন 
বন্ধের কতকাংশ চোরাবাজারের গহ্বরে 
আত্মগোপন করিয়াছিল। কন্ট্রোল ব্যবস্থা রহিত 
হওয়ার পর সেই মজুত বস্ত্র বাহির হইয়া 
আসিবে; প্রকাশ্ঠটভাবে তাহার বিকিকিনি 
সুরু হইবে । উহাতে লোকের বর্তমান অভাব 


,ুইয়াছে। 


১ নিষুক্ত করা থেকে গুরু করে আহুনিক হঃগাতি আমদানি পর্যন্ত বত বাবস্থা 


মিটানোর পক্ষে সুবিধা হুইবে। ধুতি ও লাড়ীর 
মুল্য নিয়ন্ত্রিত থাকায় এতদিন মিলমালিকরা 
ওঁ সব উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষ কোন উৎসাহ 
বোধ করে নাই। লাভের সুবিধা নাই বুঝিয়! 
কোন কোন ক্ষেত্রে মিলের উৎপাদন ক্ষমতার 
তুলনায় তাহারা ইচ্ছ! করিয়া! কম কাপড় উৎপাদন 
করিয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে লাঙ্ছের ফিকিরে 
তাহারা . জনসাধারণের ব্যবহার্য ধুতি ও সাড়ীর 
বদলে বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ নীতির বহির্ভত 
সৌখীন বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে । ফলে দ্বেশে বহ 
সংখ্যক মিলের অস্তিত্ব সত্বেও তাছা ছারা সাধারণের 
প্রয়োজন মিটাইবার বিশেব সুবিধা! হয় নাই। 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার ফলে 
এক্ষণে মিলমালিকদের সেই ধরণের কারসাঞ্ছি 
স্বাভাবিকভাবেই . বন্ধ হইবে ৷ ্ভাষ্য মূল্য 
আদায়ের । পথ প্রশস্ত হওয়ায় ' তাহারা এখন 
হইতে বেশী মাত্রায় ধুতি ও সাড়ী উৎপাদনে 
যত্বপর হুইবে। যুতি ও সাড়ীর উৎপাদন যাহাতে 
সম্ভবপর মাত্রায় বৃদ্ধি পায় তাঁহার জম্ভ ‘গবর্ণমেণ্ট - 


বিশেষ অবহিত আছেন। মিলমালিকদের 
প্রতিনিধিদের সহিতি এবিষয়ে তাহাদের বুঝাপড়া 
ধৃতি ও শাড়ীর উৎপাদন বৃদ্ধি 





কযা যাক না' কেন, 


একটি ক্যানটান না হলে কখনো তাত কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না। ভার কারণ, কঠোর পরিশ্রনের কাকে 
“ কর্মীদের জন্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামাস্ত কিছু থাওয়| দাওয়ার ব্যবস্থা করতে ন! পারলে তাদের পক্ষে একটান! 


কাজ করে যাওয়া অসম্ভব । তাই কারখানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা উচিত এবং 
৪৮১৮০১৭১১7৬ আলে! হাওয়া, আযেশ-আবাম 
বং পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে, ক্যানটানকে কর্মীদের 
মনোমত করে গড়ে ভুলতে পারলে কারখানার 
কাক্জে কখনো তাদেব পূর্ণ সহযোগিতার অভাব 
হয় না। তাই ক্যানটানের কাটি নেহাৎ 
না-করলে-লয় গোছের ক'বে না চালিয়ে বেশ 
-কবিভকর্যা লোকেব হাতে এর সমস্ত বিধি- 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়] উচিত | ক্যানটীনে 
ভালো খাওয়া-দাওয়াব সঙ্গে বে প্রচুর চাযেরও 
বাবস্থা থাকা দবকাব ভা বলাই বাছুলা ৷ সব 
দিক থেকে ক্যানটান ভালো হলে কর্মীরা সহজে 
কাজে কামাই করে না এবং শিল্পাঞ্চলে কোনে 
বিক্ষোভ স্হির আশঙ্কা অনেকখানি কমে 
বায । তাই ক্যানটানেব ব্যবস্থা কবে মালিকরা 

















le EC, 


৬২৬ 


শা 


সম্পর্কে কলের মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা- 
মুলক চেষ্টা ও তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেন্ট 
প্রতি মিলের লিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
নিয়া একটি করিয়া উৎপাদন কমিটি গঠন 
করিবার প্রস্তাব ফরিয়াছেন। “এই অবস্থায় 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা. উঠিয়া যাওয়ার ফলে, দেশে 
ধুতি ও সাড়ীর উৎপাদন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি 
পাইবে ও. জনসাধারণ তাহার বাড়তি যোগান 
পাইয়া উপক্বত হইবে .বলিয়! বত আশা করা 
যায় । 
তবে বস্ত্রের যোগান বাড়িবায় বিশেষ সম্ভাবনা 
থাকিলেও রেশন প্রণায় যে দরে জনসাধারণকে 
কাপড় দেওয়া হইত কন্ট্রোল ব্যবস্থা উঠিয়া 
যাওয়ার পর সেরূপ কম দরে জনলাধারপ 
কিছুকাল অন্ততঃ কাপড় পাইবে বলিয়া মলে 
করা যায়না । গবর্ণমেপ্ট যে হারে ধুতি :ও 
সাড়ীর মূল্য বাধিয়া রাখিয়াছিজেন, মিলমালিকরা 
কোন দিন তাহা সঙ্গত বলিরা মানিয়া নেয় 
নাই। ফলে এই কারণেই বস্তু রেশনিংয়ের 
ব্যাপারে গব্মেন্টের সহিত মিলমালিকদের 
' আন্তরিক সহযোগিতার অভাব টিয়াছিল। 
সাধারণের ব্যবহার্য্য ধুতি ও সাড়ীর উৎপাদন 
ফমাইয়। মিলমালিকর! সে ক্ষোভ কার্য্যতঃ 
ভাহিবও করিয়াছিল। এক্ষণে দাম বুদ্ধির সুযোগ 
পাইয়া ফিলমালিকরা! বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে 
শব কিছুই পুনর্বিবেচনা করিবে। গবর্ণমেণ্টের 
কাছে আবেদন নিবেদন না আনাইয়া লাক্ষাৎ- 
ভাবেই বসন্তের পড়ত! খরচ ও ঘ্বায্য মুনাফ! ধরিয়া 
উহার মুল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইবে। বর্তমানে 
কাপড়ের উৎপাদন খরচ নানাদিক দিয়া যেরূপ 
বৃদ্ধি পাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে তাহাতে 





শিলং ব্যান্কিং কগোবেশন লিঃ 





হেড অফিস-_স্পিভন্‌ত, 
এ —SHILLBANKE ©‘ 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 







এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 








| টেদিখাম £ যেশখু 
















যশোহৱ-খুলন| ইউনিয়ন ব্যাধ লিমিটেড 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ প্রা, কলিকাভা। . 
৯৯ ক্রাভ্ভ উ্রীতে সাতজন নিজ 
জিতল নাভী ভিততেল ব্যাক 
২ জ্ছালাভ্ডল্রিভ হুইন্লাছে 8. 
শাখা: ভবানীপুর, খুলন! । 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কনা হয়। 


আর্থিক জগৎ 


কাপড়ের কলের আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় 


বাখিতে হইলে বসন্তের দর. কিছুটা বৃদ্ধি. করা 
পক্ষে নিতান্ত অপৰিহাৰ্য্য 


মিলমালিকদের 
হইয়াই দীড়াইবে। কাপড়ের কলের কাজের 
সময় -হাল পাইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের 
বন্ধিত জীবনযাত্রা ব্যয় মিটাইবার অন্ত তাহাদিগকে 
বাড়তি মজুরী দিতে .হুইতেছে। কয়লার দর 
বাড়িয়াছে, তুলা এবং যন্ত্রপাতির অন্তও খরচ 


পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী পড়িতেছে। লব 





' অনিবার্য কারণে . বর্তমান সপ্তাহে 


“থেয়ালীর খাতা” প্রকাশিত হইল না); 


আগামী, ডি ৩ ভারি উহা 
প্রকাশিত হইবে। ০ 
বিনীত-_-সম্পাদক 








আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের জমির অধিকাংশ 


পাকিস্থানের অস্তভু ক্রু হওয়ায় এঁ তুলা সংগ্রহ বিষয়ে 
ভারতের কাপড়ের কলগুলিকে খুবই বেগ পাইতে 


হইতেছে। এইরূপ অবস্থার ফলে কাপড়ের কলে 


বন্র উৎপাদনের ব্যয় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে 
অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। উহার উপর ভ্ভাষ্য 
লাভের সংস্থান রাখিয়া কাশড়ের কলের 
মালিকদিগকে যদি কাপড় বিক্রয় করিতে হয় তবে 
উ্নার মূল্য তাহাদিগকে বাধ্য হুইয়াই কিছুট। 
বাড়াইতে হুইবে। বর্তমান অবস্থায় কাপড়ের 
মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি করা যে, অপরিহার্য্য , হুইয়া 


'দ্াড়াইয়াছে তাহ! গবর্ণমেন্টও তাহাদের বিবৃতিতে 


শ্বীকার করিয়াছেন। কাজেই সমস্ত অবস্থা 

বিবেচনা ৰরিয়া জনসাধারণকে আপাততঃ 

কাপড়ের কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি মানিয়া লইতেই হুইবে। 
ও ) 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ ঃ ১৫, নেতাজী স্থভাব রোড 
টেলি :-BANKSHILLO 


: ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 


অন্তান্ত শাখা-ন্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, 


ও নওগাঁ (আসাম)। 


ঞী 
পা 


চেয়ারম্যান, 
রায় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর 





[ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


প্রশ্ন দীঁড়াইতেছে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত হওয়ার ' 


পর মিলমালিকবা, কাপড়ের মুল্য সঙ্গত হারে 
বৃদ্ধি করিয়াই নিরম্ত হইবে কিনা? এদিক .দিয়া 
আশঙ্কার কারণ যে কিছুটা রহিয়াছে তাহা স্বীকার 


করিতেই হইবে | তবে এবিষয়ে মিলযালিকদের 


প্রতিনিধিদের সহিত গব্ণমেন্টের যে রফা হইয়াছে 
এবং বসন্তের ব্যাপারে অতিরিক্ত ব্যবসাদ্বায়ী ও 
মুনাফাবৃত্তি রোধ করিতে গবর্ণমেন্ট যেরূপ 


'দৃঢ়সঙ্ক্ তাহাতে অবস্থার গতি বাস্তবিকপক্ষেই 


তেমুন গুরুতর হীন দীড়াইবে বলিয়া আমরা মনে 
করি না। গবর্ণমেণ্ট বস্তের মুল্য নির্ধারণের দায়িত্ব 
আপাততঃ মিলমালিকদের - হাতেই' ছাড়িয়া, 
দিয়াছেন সত্য। কিন্তু তাহারা উহাদের নিকট 
হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন যে, 
তুলার চড়তি মূল্য অস্থযায়ী বর্তমানে কাপড়ের মুল্য: 
‘যেটুকু বাড়া সঙ্গত তাহার চেয়ে বেশী মূল্য তাহার! 
নির্ধারণ করিবে না। ব্যবসাদারদের হাতে কাপড় 
গেলে তাঁহার যাহাতে ক্রেতাদের নিকট হইতে 


উহার জন্ত চড়া মূল্য আদায় না করিতে পারে ১ 
'সেঙ্জন্ত মিলমালিকদিগকে গবর্ণমেন্ট ফেয়ার প্রাইস্‌ , 


সপ.বা ভ্তাষ্য মূল্যের দোকান স্থাপন করিতে পরামর্শ 
দিয়াছেন । কলওয়ালারা নিজেদের উৎপর বন্ত্ের 
অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ বস্ত্র এরূপ দোকানের 
মারফতে বিক্রয় করিষে বলিয়া কথা দিয়াছে। 


অধিক কি গবর্ণমেন্ট কাপড়ের ভাষ্য মুল্য স্থির 
করিবার দায়িত্ব বরাবরের জন্ত মিলমালিকদের 


মরজি ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেন নাই। 
এ বিষয় বিবেচনার জন্য ইতিমধ্যেই টেরিফ বোর্ডের 
উপর ভার দেওয়া হুইয়াছে। আপাততঃ 
গবর্ণমেন্ট উহাদের রিপোর্টের অপেক্ষা করিবেন। 
টেরিফ বোর্ড কাপড়ের দ্কায্য মূল্য স্থির করিয়া 
দিলে কলওয়ালার! যদি তাহা কাধ্যতঃ মানিয়া ন! 
চলে তবে জনসাধারণ মিলসমূহের বিরুদ্ধে 


নিশ্চয়ই ক্ষোভ আানাইবে। চেঁরিফ বোর্ডের 


নির্ধারিত মুল্যের চেয়ে বেশা বুল্যে কাপড় বিক্রয়ের 
চেষ্টা হইলে গবর্ণমেপ্টও.তখন এওঁ ব্যাপারে অবস্তই 
হস্তক্ষেপ করিবেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের বিবুত্তিতে 
ইহা খোলাখুলিভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, 
বন্ধের কন্ট্রোল ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিলেও তাহারা কন্ট্রোল সম্পর্কিত দপ্তর 
আপাততঃ যথাযথ বজায় রাখিবেন। যদি মিল- 


পি 


মালিক ও. ব্যবসায়ীর! বস্ত্র নিয়া বেশী রকম ' 


|. মুনাফাবৃত্তি সুরু, করে এক যদি জনসাধারণের 
পক্ষে স্কায্য মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ বস্তু পাওয়া 


কঠিন হইয়া দীড়ায় তবে কন্ট্রোল ব্যবস্থা নূতন 
করিয়া কড়াৰ্ুড়িভাবে কার্য্যকরী করিতে তাহারা 
দ্বিধা করিবেন নাঃ] বন্ধের উৎপাদন, বণ্টন ও. 
ল্য নির্ধারণ সম্পর্কে ভারত সরকারের এই সজাগ 
ও সতর্ক নীতি অনশ্বার্থের দ্রিক হইতে আমরা 
খুব ভরসাব্যথক বলিরাই মনে করি। আমরা 
আশা করি. এই: অবস্থায় মিলমালিক ও বস্ত্র 


' ব্যবসায়ীরা তাহাদের নিজেদের স্বার্থেই বস্ত্র সম্পর্কে 


অসঙ্গত মুনাফাবৃত্তি হইতে বিরত থাকিবে 
এবং কন্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পর দেশের লোকের! 
সাধ্য দরে যাহাতে উপযুক্ত শ্রেণীর বেশী বন্ত্র পায় 
শে - বিষয়ে তাহাদের পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ 
করিবে ! 







পূর্ববঙ্গের 
সম্পর্কে কিছু লিখিতে বা বলিতে গেলে পাকিস্থান 
সরকারের উপর অযথা কটাক্ষপাত করা হয় 
লিয়া কোন কোন মহল অভিযোগ করিয়া 
কেন। কাহারও ধারণা, এই সঙ্গ্তা নিয়া 
প্রকাশ্ত আলোচনা করিলে পূর্বে সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়া সংখ্যালধু সম্প্রদায়ের ক্ষতির 
কারণ হুইবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ধামাচাপা 
দেওয়ার নীতি আমরা সমর্থন করি না। পক্ষান্তরে 
কোন সামান্ড ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া 
সাম্প্রদায়িক মনোমাঁলিগ্ত বৃদ্ধি করার প্রয়াসকেও 
আমর! নিন্দার্হ মনে করি! 


পূর্বের সংখ্যালঘু হিন্দুদের সর্বপ্রথম 
সমন্তা পল্লী অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থার অভাব। 
থানা পুলিশ থাকা সত্বেও পুর্বে নানাস্থানে 
-চুরি, ভাকাতি ও গুগামি হইয়াছে সত্য কথা । 
কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই সমস্ত অপকার্ধ্যের 
পরিণাম সম্পর্কেও যথেষ্ট ভীতি ছিল। বর্তমানে 
এই ভীতি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে ৰলিয়! মনে 
করা অযৌজিক হইবে না। চোর, গুণ্ডা এবং 
বদমাইসের দল সদস্তে চলাফেরা করিতেছে 
এবং শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে শাসাইতেছে। 
সংখ্যালঘু, সম্প্রদায়ই' ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। 
প্রামের জমিদার, তালুকদার এবং প্রভাবশালী 
ব্যক্তিগণ গ্রামত্যাগ . করিয়া চলিয়া আসায় 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গ্রামবাসিগণের মনোবল নষ্ট 
হইতে চলিয়ীছে এবং লমাজভ্রোহী চোর, ডাকাত 
ও গুগাদের কার্যে দ্কায়লঙ্গত বাধা দিতেও 
ইহাদের সাহসে কুলাইতেছে না। চোর ধরিয়াও 
ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তাহাকে ছাড়িয়া 
দিতে হ্য়। কোন কোন গ্রামে চোর এবং 
গুপ্তা শ্রেণীর লোকজন দলবদ্ধ হইয়া গ্রামধাসীর 
জ্ঞাতসারেই চুরি বা গুপ্ডামি করিতেছে । কিন্ত 
ইহাদিগকে বাধা দেওয়া দূরে থাক্‌ “চোর 
আসিয়াছে” বলিয়া চীৎকার করা এবং গ্রামবাসীর 
সাহায্য প্রার্থনা করাও বিপজ্জনক হইয়| উঠিয়াছে। 
শাসন ব্যবস্থার শিখিলতার দরুণ এই অরাজকতা 
দিন দিনই বুদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের স্বাভাবিক 
জীবনযাত্রার পথে প্রবল বিয্রশ্বূপ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। গ্রামের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 
"মধ্যে যে অল্পসংখ্যক বিচক্ষণ লোক আছেন, 
সদিচ্ছা সত্বেও তাহারা এই সমস্ত অপকাধ্য 
রোধ করিতে পারিতেছেন না। 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত৷ 


মহকুমা এবং জেলা সহরে র্খচারীর অভাবে 


, অফিন আদালতের কাজ একপ্রকার বন্ধ! 


বিচারের অভাবে অপরাধীর শান্তি হয় না এবং 
এই কারণে থানার অল্লসংখ্যক দারোগা পুঙিশ 
অপরাধীকে বিচারের আন্ত হাজির করিতেও 
প্রেরণা পায় না। 

অমিদার, তালুকদার এবং উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় 
লোকজন পূর্ব হইতেই সহরে বাস করেন। 
ধাহারা পল্লীতে ছিলেন তাহাদের অধিকাংশই 


ইতিমধ্যে সহরে আশয় নিয়াছেন বা পূর্ববঙ্গ, 


ত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছেন? 


৩ 


, পেট্রোল এবং 


ু্ববিজে হিন্দুর সমস্যা 


মধ্যবিত্ত হিন্দুগপ ডাক্তারী, ওকালতী, শিক্ষকতা 


এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া জীবিকানির্বাহ 
করিতেন। খাস্যশহ্ত ব্যতীত বস্ত্র কেরোসিন, 
চিনি, লোহালকড়, ওবধ, কাগঙ্জ প্রভৃতি বিবিধ 
শ্রেণীর পণ্য পূর্বববন্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আমদানী 
হইতেছে না! ইহাতে দোফানদারী করিয়া যে 
সমস্ত হিন্দ জীবিকানির্বাহ করিতেন, তাহাদের 
পক্ষে যা সমন্তার কারণ হুইয়াছে। মোটর 
বাস্‌ এবং ট্যাল্সি চালানোর বাবসায়ও পূর্ববঙ্গের 
কোন কোন অঞ্চলে চালু হইয়াছিল এবং 
মধ্যবিত্ত হিন্দুরাই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন । 
যোটরের কলকজার অভাবে 
এই ব্যবসায়টাও অচল হওয়ার উপক্রম হইষাছে । 
আইন-আদাঁলতের কার্ছ না থাকাষ আইন 
ব্যবসায়িগণের উপার্জন বন্ধ হইয়াছে এবং 
বহুসংখ্যক মধ্যবিত্ত পরিবার বিপদের সম্মুখীন 
হইয়াছে । অধিকাংশ কষুত্র তালুকদার ও মধাবিত্ত 
পরিবার জমির খাজনা এবং ভাগ-ফসলের উপর 
নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রেই যামলা-মোকদামা 
করিয়া এই সমস্ত খাজনা এবং ফসল আদায় 
করিতে হয়। পাকিস্থানের অভ্যুদয়ের পূর্বেই 
বহু অর্থব্যয়ে এই শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ মোকদমা 
দায়ের হুইয়াছিল। কিন্ত আদালতের কাজবর্ধ 
চালু না হওয়ায় এই সমস্ত মোকদ্দমা মুলতুবী 
আছে অথবা যে সমস্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি 
হইয়াছে তাহাদের ভিক্রীর টাকা আদায়, করাও 
সম্ভব হইতেছে না। পণ্যযুল্য এবং মন্ধুরির 
হার যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অল্প 
আয়বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহ ক্রমশঃ ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। 

নোয়াখালীর নৃশংস ঘটনার পর ত্রিপুরা .ও 


নোয়াখালী জেলা হইতে বহুসংখ্যক হিন্দু বাধ্য 
হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ও - পশ্চিম 
বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতেছে। 
বিগত ১৫ই আগষ্টের পর অগ্ান্ত জেলা হইতেও 
বহু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আলিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে । পশ্চিম পাকিস্থানের গ্কায় ব্যাপকতৃারে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর “অত্যাচার অবস্ত 
পূর্কাবঙজে অনুঠিত হয় লাই, ইহা ভরসার 
কথা। পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেপ্ট এবং নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিগণও এক্সপ অবস্থা দেখিতে চাহেন না। 
কিন্তু নেতৃবর্গের এই সদিচ্ছা সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া 
পূর্ববঙ্গের অমুসলমান জনসাধারণের অভিমত। 
দ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন 
অঞ্চলে) যে সমস্ত অত্যাচার অবিচারের কাহিনী 
প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় । 
নেতৃবর্গের আশঙ্বীসবাণীতে নিরাপদ বোধ 
না করিলে দোষ দেওয়া যায় না। বিভিন্ন জেল! 
হইতে উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণই , 
পূর্বব পাকিস্থান ত্যাগ করিবার জস্ক প্রস্তুত 
হইতেছিল বলিয়া জনসাধারণের ধারণা ছিল। 
কিন্ত আমরা সংবাদ পাইতেছি যে, কোন কোন 
অঞ্চলে নিম্শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও এরূপ গ্রামত্যাগ 
করার প্রয়াস দেখা দিয়াছে এবং তাছারা কুচবিছার, 
আগরতল! এবং আঁসামে চলিয়া যাইবার উদ্ভোগ 
করিতেছেখ। এই শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে পূর্বে 
প্রচার কর] হুইয়াছিল যে, মুসলমানদের সহিত 
ইহাদের কোনরূপ বিরোধ নাই এবং মুসলমানগণ 
সর্বপ্রকার সুবিধা দিয়া ইহাদের রক্ষা করিবে! 
এইরূপ প্রচারের ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের 
হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষ ও- বিভেদ হাতি কর! 








(19/8383 এ 2597৮ GH, 





শ্রী জে, সি, মুখার্জি 


ফোন £ কলি: ৫১৩০ (৩ লাইন )' ; 





ভ্ী এন, সি, চন্দ্র, ডিরেক্টর £ ষ্কাশনাল টীল কর্পোরেশন লিঃ) বাসস্তী কটন 

মিলল লিঃ) মহালক্সমী কটন মিলস লিঃ প্রভৃতি । 

, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চীফ একজিকিউটিভ 
অফিসার ; ডিরেক্টর : আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ প্রভৃতি । 

রায় বাহাদুর জি, ছি, সোয়াইকা, প্রোপ্রাইটর £ সোয়াইকা অয়েল 
মিলস) ডিরেক্টর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্দ এগুরিয়েল প্রপার্ট কোং লিঃ; 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ সোয়াইকা ব্রাদাসর্ লিঃ; সোয়াইকা এক্সপোর্ট এও 
ইমপোর্ট লিঃ; সোয়াইকা ষ্যাণ্ড অয়েল এও বাঁণিশ কোং লিঃ। 

শ্রী ডি, এন, দত্ত, অংশীদার, এাঙ্গাস কীথ এণ্ড কোং। 

শ্রী বি, সি, ঘোষ, এম-এল-এ, ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইন্নিওরেন্স কোং লিঃ। 

লী এস, দত্ত (ম্যানেজিং ডিরেক্টর )। 


1 শুন্যান্ত টাকার অঙ্কে 
মি লস সুমোদিত মূলধন Go,00,00 ০৯২ ্ 
বিক্রীত মুলধন ১৪১৭৫১০০০২ 
আদাক়ীকৃত মূলধন ১৪,৩৭,০০০২ 
মুত ৭১০৩১০০০৬ 

























জে, এন, সেন, 


৬২৮ 


হইয়াছে এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়বর্ণের 
হিন্দুগণ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সহিত সহযোগিতা 
এবং সামাজিক সম্পর্ক পর্য্যন্ত বর্জন করিয়াছিল। 
কিন্ত বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত যে সমস্ত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ঘটন! .ঘটিয়াছে তাহা হইতে নিম্নবর্ণের 
হিন্দুগণও তাহাদের ভুল বুঝিতে. পারিয়াছে এবং 
ইহা অনুধাবন করিয়াছে যে, গুণ্ডাদের কার্ধ্যকলাপ 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 'উপর অত্যাচারেই সীমাবদ্ধ 
থাকিবে না। নৃশংসতার দাবানল জুলিয়া উঠিলে 
ইহা হইতে উচ্চ নীচ কেহই রেহাই পাইবে না। 


এই দেশব্যাপী অরাজকতার ভাব এবং মধ্যবিত্ত ' 


ও দরিদ্র হিন্দুদের অর্থ তিক সমশ্তা সম্পর্কে 
, অবহিত হওয়ার জন্তু অ রা পূর্ববজের গবর্ণমেপ্ট 
এবং 'মুসলিম লীগের নতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি , চুরি, ভাকাতি এবং 
'গুগ্ডামি দমনের অন্ত পূর্ববঙ্গের সর্বত্র উপযুক্ত 
সংখ্যক পুলিশ কর্মচারী এবং. প্রয়োজনবোধে 
, সৈস্ত বাছিনীও নিয়োগ করা প্রয়োজন। “অপরাধ 
নিবারণ এবং অপরাধী যাহাতে অবিলম্বে উপযুক্ত 


র্বিক জগৎ 


[:২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 





দণ্ড পায় তৎসম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কর্খচারিগপণকে 
স্পষ্টভাবে নিৰ্দ্দেশ দিতে হইবে। 

পূর্ববঙ্গ হইতে -হিন্দুগণ পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া 
আন্ুক বা পৃর্ববজের সহিত পশ্চিম বঙ্গের লোক- 
বিশিময় হউক আমরা এরুপ অভিযতের সমর্থক 
নছি এবং বাস্বত্যাগ করিতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের 
মধ্যে প্রচারকাধ্য করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে গুত্াদের অত্যাচারের দরুণ 
আতঙ্কের তাব বর্তমান আছে এবং সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের লোকঞ্রন ঘটনামোতে- : দেশত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইতেন্ে তাছার্দিগকে বাধা দেওয়ার 
ফোন যৌক্তিকতা নাই। পূর্বে বপিত অর্থনৈতিক 
চাপে পড়িয়াও কতক কতক হিন্দু পশ্চিম- 
বঙ্গে আসিয়া জীবিকার্ল্নের উপায় অন্বেষণ 


করিবে। ইছাদিগকেও বিরত করার চেষ্টা 
ফলপ্রস্থ হুইবে না। এই সমস্ত বাস্তত্যাগী 
ছিন্ত্ব । পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া দীর্ঘকাল 


রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয়প্রার্থীর জীবন যাপন 
করিবে ইছা অভিপ্রেত নয়। পশ্চিমবঙ্গ 













দি টাটা আয়রণ এণ্ড 
কোং লিঃ 

হেড সেলস্‌ অফিস £ 

১০২-এ নেতাজী সু 

, রোড, কলিকাঁতা। 







দি টাটা আয়রণ এগু প্রন কোং লিঃ 


খনির কার্ধ্ে, রেলওয়ের 
কাৰ্য্যে অথবা যেকোন নির্দাণ- 
কার্যে আমাদের বেল্চা সৰ 
+! বকম চোট সহ করিবার মত 
উপযুক্ত পান-বিশিষ্ট উচ্চশ্রেণীর 
ইস্পাত-লৌহ দ্বারা তৈরী । 


9৯ টাটার 
এগ্রিকে। যন্ত্রপাতি 
- ল্কিলুহল 





সরকারেরও এ 'ব্যিরে, সুস্পষ্ট কর্তব্য আছে 
বলিয়া আমরা মনে করি। পশ্চিম পাঞ্জাব এবং, 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের শরপাঁগতদের অদ্য 
পূর্ব পাঞ্জাব গবর্পমেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ 
এবং শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে । এই আশ্রয়প্রার্থী 
সমন্তার অন্ত তারত গবর্ণমেন্ট কোনরূপ গঠনমূল 
কাছে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন লা। 

হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের গবরূমে্ট পূর্ববঙ্গের 
শরপাগতদের অন্ত কোন 'বাবস্থাই করেন নাই 
বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ঘোষ মন্ত্রিসভার 
বিরুদ্ধে কোন কোন মহল হইতে এরূপ অভিযোগও 
উত্িত হুইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের আশ্রয় প্রার্থীদের 
চাহিদার দরুণ কলিকাতার নিকটবর্তী জেলাসমূছে 
বসবাসের জমির মূল্য বিগত কয়েকমাসের মধ্যে 
ধারণার অতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অমির অত্যধিক . 
মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার অন্ত ঘোষ মন্ত্রিপতা একটি 
আইন প্রণয়ন করিবেন এরূপ সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্পর্কে এখন পর্যন্তও 
কোন কার্য্যকয়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই।-« 
পুর্ব পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট শরণাগতদের বাসগৃহ 
নির্মাণের জগ্ত ২ কোটী টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণষেন্টও এই সমস্ত 
আশ্রয়প্রার্থাদের অন্ত একটি নূতন সর দনির্শ্মাপের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের আশ্রয়- 
প্রার্থীদের জন্ত এক্সপ ব্যয়বছল পরিকল্পন! কার্যকরী 
করার জন্ভত আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিংবা 
কেন্দ্রীয় গবর্ণষেণ্টকে বর্তমানে অনুরোধ করি না। 
কিন্ত আশ্রয়প্রাথিগপ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
বাড়ীঘর নির্শ্মাপের মালমন্ন! ক্রয় করিতে পারে, 
তজ্জন্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে্ট ব্যবস্থা করিবেন 
বলিয়া আমরা দাবী ও প্রত্যাশা করিতে পারি। 
পূর্ববঙ্গ হুইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া 
আশ্রয়হীনভাবে পশ্চিমবঙ্গে ঘুরিয়! ' বেড়াইলে 
যে অবস্থার উত্তব হইবে তাহা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেও 
মঙগলতনক হুইবে না। বাস্তত্যাগী আশ্রয়প্রাধিগণ 
দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে অতিশয় 
বিপজ্জনক | প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং তাহার 
সহকর্থিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। আশ্রয়প্রার্থীদের 
সমন্তা সমাধানের অস্ত পশ্চিমবঙ্গে একটি পৃথক 
দপ্তর খোলার যে প্রয়োজনীয়তা আছে তথ্বিষয়ে 
আমরা বহুপুর্বেই মত প্রকাশ করিয়াছি । 
আমরা এখনও. সেই অভিমতের পুনরুক্তি 
করিতেছি। N 









ফ্রান্সের মুদ্রামূল্য হ্রাস--প্রকাশ যে, 
ফরাসী গবর্ণমেণ্ট, উক্ত দেশের মুনা ক্রান্কের মূল্য 
কনাইয়া প্রতি ৮০০ ফ্রাঙ্ক এক পাউণ্ডের সমান 
ধাৰ্য্য করিবেন । বর্তমানে প্রতি ৪৮০ ফ্রাঙ্ক এক 
পাউণ্ডের সমান রহিয়াছে । ্ 

পুর্ব পাকিস্থানে ছুটার দিন-_ পূর্ব 
পাকিস্থান গবর্ণষেপ্ট স্থির করিয়াছেন যে, এখন 
হইতে ওঁ অঞ্চলের গবর্ণমেপ্ট পরিচালিত সমস্ত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃহস্পতিবার অর্ছেক দ্বিন এবং 
শুক্রবারে পূর্ণ দিবস ছুটী থাঁকিবে। শনি ও 


রবিবার নিয়মিতভাবে স্কুল-কলেজ খোলা থাকিবে। 








ঘোষণ। 


এই বিজ্ঞাপনের নকল বঙদেশের রেজিষ্ট্রার অব. জয়েন্ট ধক কোম্পানীর নিকট দাখিল করা হইয়াছে ) 


দরদ ভি চি হা নি 


১০১৬ ০১৩ ০৩২, (দশ লক্ষ টাকা ) 
রঃ ৫০০,০০২ (পাঁচ লক্ষ টাকা). 
প্রত্যেকটি ১০২ মূল্যের ৩* হাজার অভিনারী শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১০০২ মূল্যের শতকরা বাধিক $২ সুদের আয়করমুক্ত শেয়ারের সমযৃল্যে 


অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রয়ার্থ মুলধন 


পরিশোধযোগ্য ( Redeemable at Par ) ২০০০ ছুই হাজার কিম্যুলেটিভ, প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত৷ 


প্রত্যেকটি অভিনারী ও গ্রেফারেল শেয়ারের জ্ আবেদনের সহিত যথাক্রমে ৫২ ও ৫০২ এবং শেয়ার বিলি এক সপ্তাহের মধ্যে বাকী টাকা 
দিতে হইবে। প্রতি আবেদনপত্রে ৯২ করিয়া প্রবেশ ফি লাগে। 
ডিরেক্টরস্‌, ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ এবং তাহাদের বদুবান্ধবেরা শতকরা ৫০টি প্রেফারেন্স শেয়ার ও শতকরা ৫০টি অর্ভিনা রী শেয়ার নিজেরাই ক্রয় 


করিতে স্বীকৃত ছইয়াছেন। 
ডাইরেক্টস” 


১। মিঃ জে বোস, এম এ, বি এল, এ্যাড্‌ 


'তোকেটু, ডাইরেট্টর, বেজল, শেয়ার ডিলার্স” 


'লিশ্ডিকেটু লিঃ, লেবং এ্যাপ্ড মিনারেল ল্পিং টি 

কোং লিঃ ইত্যাদি, ইত্যাদি। ৯এ, কুপার স্রীট, 

কলিকাতা । 

0. হ। ভাঃ ভি, এন চ্যাটার্জি, ডাইরেক্টর, 
‘লেবং গ্যাণ্ড মিনারেল শিং টি কোং লিঃ, দাজ্জিলিং 

টেরাই টি কর্পোরেশন লিঃ ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

৩২, কজেজ ট্রীট, কলিফাতা। 

৩। মিঃ বি, বি সরকার, ' ম্যানেজিং 

“ডাইরেক্টর, এরিয়ান সিষ্ধ এযাও কটন্‌ যিলস্‌ লিঃ, 
মাইফা মাইনিং এ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং অব, ইণ্ডিয়া লিঃ 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১২, চৌরদী স্কোয়ার, 
কলিকাতা । '' 
৪। মিঃ এন আর চ্যাটার্জি, ডাইরেক্টর, 
লেবং যাও মিনারেল স্রিং টি কোং লিং, লহর- 
ভ্যালি টি কোং লিঃ ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১২, মহীশূর 
"রোড, কলিকাতা ! 

৫1 মিঃ এ ব্যানার্জি, ডাইরেক্টর সেন্ট্রাল 
-টিপারা টি কোং লিঃ, ইণ্ডিয়ান ফোলিয়ারিজ লিঃ 


বইত্যাধি, ইত্যাদ্বি। ১, গাড়িয়াহাটা রোড, 
কলিকাতা । 
৬1 মিঃ এস চ্যাটার্জি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, 


বেলগ শেয়ার ডিলার সিত্ডিকেট্‌ লিঃ, ডাইরেক্টর, 
সিয়ারশোল কোল কোম্পানী লিঃ (ম্যানেজিং 
এএজেন্টস,_গিলেগ্র্ঁ আরবুথ নট এযাণ্ড কোং 
লিঃ), প্রোপ্রাইটর, এরিয়ান প্ল্যান্টা্ এজেন্সি 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১২, চৌরঙী স্কোয়ার, 
সকপিকাতা।। 

৭। ডাঃ ডি এন গাঙ্গুলি, এম বিঃ টেক- 
'নিফ্যাল এডভাইসর, স্ভাশনাল নিউট্ট্রিমেপ্টস্‌ লিঃ, 
মেম্বর, ইন্টারস্তাশনালি মিদ্ধ গুঁনিটেশান, নিউইয়র্ক, 
ফুড ইন্ডাষ্রজ প্র)ানিং প্যানেল ৯, গবর্ণমেন্ট অব 
ইত্ডিয়া ইত্যাদি, ইত্যার্দি। ২/এ, বেচু ভাক্তার 
“লেন, কলিকাতা। 

ব্যাঞ্কাস" 
দি কুমিল্প। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
কলিকাতা! ও শাখাসমূহ 

দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লি: 

) কলিকাতা ও শাখাসমূহ 
দি বেল সেন্ট্রাল বযার্ষ লিঃ 
কলিকাতা, ও শাখালমুহ 


সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
মিঃ বি এম গুহ 
(চা-এর লাইনে ২€ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন )। 
' _ অডিটর 
মিঃ এম কে দেব, 
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট, 
৮২, হেষ্িংস্‌ ঠ্রীট, কলিকাতা । 
.  সলিসিটস” 
'মেসাস দত্ত গ্র্যাণ্ড সেন, 
টেম্পল চেম্বার, কলিকাঁতা। 
এ ও 
‘এস, এন, সেন, 
, ৯, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ৰীট; কলিকাতা ।' 
রেজিগ্ার্ড অফিস "' 
শেয়ার ডিলাস হাউস, : 
১২,চৌরঙী স্কোয়ার, কলিকাতা J 
ম্যানেজিং এজেণ্টসূ ' 
মেসার্স এরিয়ান র্যান্টাসএজেছ্ি | 
টি প্রযান্টাস; ব্যাঙ্কাস প্যান ার্সে্টস্‌, | 
১২, চৌরজী স্কোয়ার, কলিকাতা J 


অনুষ্ঠানপত্র 0 


চায়ের আবাদ, উৎপাদন, ব্যবসায় এবং ভারত | 
ইউনিয়নের অন্তর্ভ,ক্ত , আসামের রড়জালিঙগা টি : - .: 


এষ্টেটের মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইবার আগ্ক এবং 


কোম্পানীর অন্ঠঠানপক্রোক্ত কার্য্যাদি পরিচালনের 
উদ্দেশ্তে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । €৩৯*২২ ' 


(ইহার মধ্যে ২২২*,৭৯ একর ফ্রি সিম্পল গ্যাণ্ট) 
একর ভূমি এবং মূল্যবান বনসম্পদ, আবাদের শান্র- 


সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও ইমারতাদি সহ উক্ত বড় . 


জালিঙ্গা টি এষ্টেটটি ক্রয় করিবার জগ্ত মেসার্স 


জেমস ফিনলে এ্যাণ্ড কোং লিঃ এর সহিত কথাবার্তা, 


পাকা হইয়া গিয়াছে এবং এ সম্পত্তির সাকুল্য & ্‌ 
: ২৬৬৪, বৰ্তমানে,পড়পড়তা .কাজ করে ৭২৫ । 


মূল্য স্থির হইয়াছে ১২,০০,০*০২ টাকা । সম্পূর্ণ 


চালু অবস্থায় বাগানটি ক্রয় করা হইতেছে এবং : 


প্রথম বৎসরের কার্ধ্যকালের উপরই লভ্যাংশ আশা 
করা যায়। 

এই বাগানটিতে ৩০০০ বিঘারও উপরে ধানের 
অমি আছে। তন্মধ্যে বাগানের কুলীদের অন্ত ১০০০ 
বিঘা রাখিয়া বাকী ছুই হাজার বিঘা, প্রতি বিঘা 
২০০২ করিয়া বিক্রয় করিলেও কোম্পানী 
৪,০০,০০০ টাকারও বেশী পাইতে পারেন। 

মেসার্স এরিয়ান প্র্যাপ্টার্প এজেন্সি ক্রয়মূল্যে 
এই সম্পত্তির স্বত্ব সুবিধা কোম্পানীকে দিয়া 
দিয়াছেন। 


্‌ কিছু হইতেছে ন! এমন জমি 


নিয়ে বাগানটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
গেল £__ রেলওয়ে ষ্টেশন শিলচর হইতে বাগানের 
দূরত্ব মাক্র ১৬ মাইল এবং মোটরে যাওয়া আসা 
করাযায়। ' 
মোট অমির পরিমাণ 
চা উৎপন্ন হইতেছে 
চা উৎপন্ন হইতে পারে 
বাশ উৎপন্ন হইতেছে 
সান গ্রাম উৎপন্ন হইতেছে *** 
ক্ষেত ভ্ৰমি ০১১৭৯৬৫ 
বন | eee RENE ys 


৪৪৬ ৫৩৯০২২ একর 
*-= ৫3৬০০ রি 
+» ১২৫০০ 
৯6৫৩ 


১০০৯০০ ; 


৬৮২৯ ্ 
চা উৎপন্ন হইয়াছে 
সন ও 
১৯৪১ 
১৯৪২ £ 
১৯৪৩ ০৪৩ ৪৪৪ 
১৯৪৪ 
১৯৪৫ 
১৯৪৬৮ 
১৯৪৭ ৪০) কত্ত 
বৃষ্টিপাত 
+. ১৯৪১ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর 
যথাক্রমে ১৩২০৪, ১০০৮২, 
১২৭" ১১ ৯৩১ "৬১ “ও ১৩৭1 
কলী স্থায়ীভাবে বসবাসকারী একদল কুলী 
আছে). ইহাদের 'অধিকাংশের জন্ম এই 


১৯৯৮ ৫৮ 


চা- “ব্যগানেই। বহু বৎসর যাবৎ বাহির হইতে কুলী 
আনিতে, হয় নাই, ১৯৪৫এর ৩০শে নভেম্বর 


পৰ্য্যন্তে (অঙ্ক নিজে দেওয়া গেল £-- 
এস্থায়ী বসবায়কানী কুলী ৮৪৮, মোট জনসংখা! 


৭ "বিল্ডিং 
১। ফ্যাক্টরী বিন্ডিংস্-আয়রণ  এ্যাণ্ড সি 
আই কুফ : ১২৬১৩৬।' ২! ফারমেন্টিং 


হাউস--আয়রণ এ্যাণ্ড সি আই রুফ ৮০১ ৩৫৮ 
৩। বেটারী হাউ--আয়রণ শ্যাগড উভ ফ্রেম, 
ব্রিক, পি আই রুফ ২৫১১ ১১১। ৪। অফিস-- 
আয়রণ প্যাড উড ফ্রেম, ব্রিক, সি আই রুফ 
৬৩১২৪ ৫ | লিফ উইদ্রারিং হাউস--আয়রণ 
খ্যাও সি আই রুফ ১৫০৯ ৮০৮ লিফ উইদারিং 
হাউস-_আয়রণ যাও সি আই রুফ ১০২+ * ৩৪? | 
৬1 টি চেষ্টস গোভাউন-_-আয়রণ এযাও উভ ফ্রেম, 


৬৩০ 





আর্থিক জগৎ 


-[ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 





ব্রিক, সি আই রুফ ৪৮১২৪ ৭! জেনারেল - 


ষ্টোরস্‌ গোভাউন--আয়রণ এ্যাগড উড ফ্রেম, ব্রিক, 


সি আই রুফ ৬০,২৪1 ৮। অয়েল গ্যাণ্ড 


পেণ্ট গোডাউন--আয়রণ যাও উ্ভ ফ্রেম, ব্রিক, 
সি আই রুফ ২১৯৯১৫১। ৯। উড় গোভাউন__ 
উড ফ্রেম, সি আই রুফ ১২০১%২০’।, ১০। উড 


গোডাউন--বামবো ফ্রেম, ধ্যাচেড রূফ ১০০! %২০?- 


১১৭ রাইস এ্যাণ্ড পেভি গোডাউন-_উভ . ফ্রেম, 
বামবো ওয়াল, থ্যাচেড রুফ $৪১৩৫,। ১২। 
ফম়োডিটিজ গোভাউন--উভ ফ্রেম, বাম্বো ওয়াল 
থ্যাচেড রুফ ৩৭১৮ ১৯। ১৩। পাম্প হাউস 
আয়রণ এ্যাণ্ড উড ফ্রেম, ব্রিক, সি, আই রুফ 
২৬//১২৪"1 ১৪। হস্পিটাল--আয়রণ এযাও 
উভ.ফ্রেম, ব্রিক, সি আই রুফ ৩২০১২৪|, ১৫। 
বাংলো- আঁয়রপ এযাও উভ ফ্রেম, ব্রিক; থ্যাচেড 
রুফ ৬০,৯-৪০। ১৬.।,.বাংলো বুক হাউল__ 
আয়রণ এযাড উড ফ্রেম, ব্রিক, সি. আই রুফ 
২১১১৫১। ১৭। গ্যারেজ-_-উভ ফ্রেম, বামবো 
ওয়ালস্‌, সি আই রুফ ২০১১৩ । ১৮। য্যানিওর 
পিট--উড জম, বাম্বো ওয়ালসূ, লি আই রুফ 
80? X২০? x 610? 1. ৯৯। ম্যানিওর পিট-উ্ভ 
ফ্রেম, বাম্‌বো ওয়ালস্‌, সি আই কফ 
৪৩৯২৩ xX ৫51 ২০ [ এইট ম্যানিওর পিটস্‌-_ 
ব্রিক ওয়ালস্‌, ভেরিং বিটুইন ৪৯১৯২১১৯৫ 
প্যাড ২৮৭ ১৫৮ ৫১। 
কায়ার্টারস্‌ শ্যাও লেবারস্‌ লাইনস্‌। 

মেসিনারী 
(বিস্তৃত বিবরণ ) 
অন্তাপ্ত বড় বড় বিন্ডিংস্গুলির গ্তায় বিজলী 
বাতি সংযুক্ত যানে নিয়োক্ত মেসিনারী 
রছিয়াছে :_ 

১। অয়েল ইঞ্জিন € ১৯৩৪ )--৭*) বি, এইচ, 
পি, টাইপ শ্রস্লি নং ১১৯৩৮৬ ; ২। ষ্টীম ইন্জিন 
্ট্যান ভি” (১৮৯৭ )--২০, এইচ পি মার্শাল 
হুরাইজেপ্টাল ফ্লাস “সি” ওয়াটার হিটার সংযুক্ত ; 
৩। বয়লার “ষ্টান ভি” ( ১৯২৩ )-_মার্শালস্‌ ২৫, 
এইচ, পি, “লোকো যটিভ”'; ৪। ডিসেল ইঞ্জিন 
(১৯৩৮-৩৯ )--~৮৭৫, এইচ, পি, রালটন মার্ক 
এইচ, আর সিঙ্গল সিলিনভার হরাইজেপ্টাল (ফর 
ওয়াটার সাপ্লাই); *। ক্রুড অয়েল ইঞ্জিন 
(১৯৩০ )--১১/১০ বি, এইচ, পি, রাস্টন্‌ বহের্ণস্‌ 
৩২০ আর, পি, এম, (ফর ইলেক্ট্রিক্যাল 
ইন্ষ্টলেশন ); ৬ । রোলিং মেশিন (১৮৯৫) 
৩২ “স্কোয়ার রিপিভ মার্শালস্‌ ; ৭। রোলিং মেশিন 
(১৮৯৫ )--৩২ স্কোয়ার রিপিভ মার্শালস্‌? 
৮। রোলিং মেশিন (১৯২০) জ্যাকসনস্‌ 
রেপিভ ; ৯। রোলিং মেশিন (১৯৩৫)-_মার্শালস্‌ 
রিজিড রেপিড ডি, পি) ১০। রোলিং যেশিন 
€১৯৪১)-_ভেভিভসনস্‌ ৩৪’ সিরান্কো ও, সি, বি; 
১১। ডাইং মেশিন (১৮৯৭ -প্যারাগণ $১২। 
ডাইং মেশিন (১৯৩৭ )--৬ এস্পায়ার ; ১৩। 
শ্তাফটীং (১৯০৯)--২৫৮ ফিট, ৩৩ খ্যাণ্ড ২ 
১৪। প্যাকিং মেশিন (১৯২৮) মার্শালস্‌ ব্রিটন 
* ফম্পাউণ্ড নং ৯; ১৫1” 'টি-ব্রেকার (১৯৪) 
স্তাভেজ গেটার £ ১৬। টি-বেফার €১৯৩০)-- 


২১। ইত্ডিয়ান ষ্টাফ 










রিভস ব্রেকার ) ১৭ ফ্যানারস্‌ এ্যাণ্ড শিফটারস 
(১৯২৮)- ম্যাকভোনান্ডিস ডেফলেকটর ; ১৮। 
ফ্যানারস্‌ যাও শিফটারস্‌ (১৯৪১) ম্যাচিন 
উস্‌ সরটার $ ১৯। ফ্যানারস্‌ এযাণ্ড শিফটারস্‌ 
(১৯৪৮)-_গার্ডেন মেড টিক সরটার ; ২০ । 
ইলেকট্রিক ইনষ্টলেশন (১৯৩০ )--ডায়নামো 
সুইচ বোর্ড,উ্রীনস্মিশন লাইন, ওয়েয়ারিং এযাও 
ফিটিংস্‌ সি, ই, সি; ২১। ইলেকট্রিক. ইনষ্লেশন 
(ব্যাটারি) (১৯৩০ )--৮০+ স্ল্‌ “ক্লোরাইড” ; 
হহ। . ওয়াটার সাপ্লাই-_-৩২"০০ গ্যালনট্যান্ক হ 
পাম্পস্‌, ৩ টিউবওয়েলস্‌, ২৪৪ পাইপিংস্‌, ৫. পাক্কা 
ওয়েলুস্‌। 


ডাইরেক্টর হইবার যোগ্যতা ও 

শেয়ার ছোল্ডার্‌ মাত্রই, ডাইরেক্টর হইতে 
পারেন; প্রতি মিটিংএ ২৫২ ) ইহা ছাড়া ট্রাভেলিং 
ও অন্তান্ভ ব্যয় ৷. . 


ডাইরেক্টারদের স্বার্থ 
মিঃ এস চাটার্জি কোম্পানীর. ম্যানেজিং 
একেপ্টস্‌ মেসারস্‌. এরিয়ান. প্রাপ্টারস্‌ এজেল্সীর 
একমাত্র স্বত্বাধিকারী | 
কোন স্বার্থ নাই। 


. ম্যানেজিং এজেপ্টদ্‌ 


কোম্পানীর অবুষ্ঠানপঞ্জে মেসারস্‌' এ্রিয়ান 
্লান্টারস্‌ এজেন্সী (ব্যোক্কারস, মার্টেপ্টস ও টি 


প্লা্টারস ) -ফে ২০ বৎসক্পের জন্ভ কোম্পানীর ্ 


ম্যানেজিং. এজেন্টস্‌ নিযুক্ত করা 'হইয়াছে। পারিশ্রমিক 
বাবদ এই ম্যানেজিং এেন্টপ প্রতি মাসে ৭৫০২ 
করিয়া, এবং কোম্পানীর নীঁট লাভের পুরাপুরি 


“শতকরা ১০ ভাগ কমিশন বাব, পাইবেন। 


কোম্পানীর রেজিষ্রেশনের পঞ্চম বৎসর হইতে 


পারিশ্রমিক বাড়িয়া মালিক ১০০০ টাকা হুইবে। 


ম্যানেজিং এজেন্দীর পারিশ্রমিক ( কমিশন বাদে) 
স্পেশাল রিজ্জলিউশন ছার! অনুমোদন সাপেক্ষ । 


ইহা ছাড়া আর কাহারও' 


'বাছেয়াপ্ত হইয়া যাইতে পারে। 
"ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌, বোকার বা ব্যাঙ্কারদের, যে” 


শেয়ার বিলি আরস্তের ন্যুনতম পরিমাণ 


ন্যুনপক্ষে ২০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় 
হইলেই ডাইরেউরগণ শেয়ার বিলি আরম্ভ করিতে 


, পারিবেন । 


আমুষজিক ব্যয় কোনক্রমেই ৫,০০০২ টাকার” 
বেশী নছে। 
প্রমোশান ব্যয় 
* প্রমোশান বাধ্দ কোম্পানী কর্তৃক কিছুই 
দিতে হইতেছে না। 


ভোটিং 


হাত ভুলিয়া এক ভোট ; পোলে প্রতি শেয়ারে 

এক ভোট । 
শেয়ারের জন্য আবেদন 

এতৎসহ সংশ্লিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে 
এবং আবেদনপত্র কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌- 
মেসার্স্‌ এরিয়ান প্রাপ্টার্ণ এজেন্সীর '১২নং চৌরঙী- 
স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ কার্যালয়ে অথবা কোম্পানীর 
বোকার বা ব্যাক্কারদের নিকট পাঠাইতে হইবে৷ 
যদি আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য না হয়) , তবে 
আবেদনের স্থিত প্রেরিত টাকা সম্পূর্ণ ফেরৎ 
দেওয়া হইবে। যদি বিলিরূত শেয়ারের সংখ্যা 


‘আবেদনে উল্লিখিত সংখ্যার কম হয়, তবে 


মঞ্ুরীকৃত শেয়ারের ডিপোজিট বাদে উদ্ব সত টাকা | 
বিলি বাবদ আদায় দেওয়া! হইবে। 


বিলিকৃত শেয়ারের বাবদ দেয় টাকার কোন. 
কিস্তি খেলাপ হইলে পর্বের প্রদত্ত সমস্ত টাকা 
ফোম্পাপীর' 


কোন অফিস হইতে শেয়ারের জন্য - আবেদন ফরম 
পাওয়া যাইবে। 


স্বাক্ষর £|জে, বহু 3 ভি, এন, চাটীর্জ্জি; বি, বি, 
সরকার; এন, আর, চাটার্জি ; এ, ব্যানার্জি; এস, 


চ্যাটার্জ্জি; ভি, এন, গাঙ্গুলী  ডাইরেক্টস_ ১৩1১/৪৮- 





শেয়ার ক্রয়ের, আবেদন ফরম / 
Ee দি ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
 নদার্ণ ইত্ডিয়া টি এফটোসু লিঃ 
| শেয়ার ডিলাস হাউস” k 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা 


ভদ্রমছোদয়গণ, 


আমি/জামরা উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতিটি 


"শেয়ার আমার/আমাদের- 


নামে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে আপনাদিগকে অন্থরোধ করিতেচি। কোম্পানীর মেমোরেওাম ও. 
আর্টিকেলস্‌ অব এসোসিয়েশনের সর্তাহ্যায়ী উপরোক্ত সংখ্যক অথবা তদপেক্ষা কম যে কোন 
সংখ্যক শেয়ার আমার”আমাদের নামে বণ্টন করা হইলে আমি/আমর! তাহা গ্রহণে সম্মত আছি। 


আমি/আমরা অট সহ প্রতিটি শেয়ার বাবদ. ..... 


১.-*টাকা হিসাবে মোট........... চেক/মনিঅর্ভার- 


যোগে পাঠাইলাম । শেয়ার বণ্টনের এক সপ্তাহ মধ্যে বুক টাকা. দিতে প্রস্তুত আছি। শেয়ার 
বণ্টন ব্যবস্থাসথসারে আমি/আমরা.আমার/আমাদের নাম মেম্বরদের রেজি ববির অন্ততূক্ত করিতে, 


আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। 


সাধারপ সচি.......- 


হ৭৬ক৩৬৩৩৩০কককক্ঞ্ত 


কততরক৩২৮৪৪৪৩৭৪৩৪০৬%৮৪৫৩৩৩৪৬%ক +কড ৩৬৪৩৪৬৫৪৬৪০ ৫০ করি ৮৪ a 


চে 








আর্থিক দুনিয়ার, খবরাখবর 


ভারতের সামরিক বল-_ন্বনামখ্যাত হিন্দু 
নেতা ডাঃ মুঞ্জে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বছ্রাক্রমণ 
হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন অবিলম্বে 
পীভাবে ৬০ চক্ষ সৈচ্ভ রাখার" ব্যবস্থা করা 
হউক। তিনি বলেন যে, ইংলগ্ডের ৫ কোটা 
লোকের জদ্ভড ১০ লক্ষ স্থায়ী সৈম্ভ রাখার 
ব্যবসা! আছে। 

মন্ত্রিত্ব ও ব্যবসা ব্রহ্গদেশের আইন সভায় 
এই মর্খে এক আইন পাশ হইয়াছে যে, কোন 
ব্যক্তি মন্ত্রী থাকা কালে কোন ব্যবসায়ে লিপ 
থাকিতে পারিবে লা। এঘ্ন্ত বঙ্গের অগ্কতম 
যী এবং ব্রহ্মবাসী বণিক সভার সভাপতি হানজা দা 
ইউ হি মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছেন। | 

আমেরিকার মাল বয়কট--কপিকাভায় 
প্যালেষ্টাইন .দিবস উপলক্ষে আহুত এক সভায় 
_ মোগল সম্রাটদের অগ্ততম বংশধর প্রিন্স সির্জ্জা 
মহম্মদ বাদর বকত বাহাদুর ভারতের সমস্ত 
মুসলমানকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী 
মালপত্র বয়কট করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 

ইংলণ্ডে বস্ত্র ' উৎপাদন বৃদ্ধি__ইংলগ্ডে 
বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ৩ কোটা ৭৮ লক্ষ গল্প 
করিয়! কার্পাসজাত বস্ত্র এবং, ৯৪ লক্ষ গজ করিয়া 
রুত্তিম রেশমের বন্ত প্রন্ত্ত হইতেছে। এ দেশে 
ইদানীং স্থতার উৎপাঁদনও উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

লণগ্ডনের জনসংখ্য1--১৯৪৭ সালে লণ্ডনের 
জনসংখ্য] ১ কোটি ২ লক্ষে পরিণত হুইয়াছে। 
১৯৪৬ সালের তুলনায় উহা ৫ লক্ষ বেশী । 

নিখিল ' ভারত রাষ্ট্রীয়” সমিতির 
অধিবেশন__আগামী ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির একটা 


অধিবেশন হইবে । কোথায় এই অধিবেশন হুইবে * 


তাহা এখনও জানান হয় নাই । 

ব্রন্দে ভারতবাসী--গুকাশ যে, ব্রচ্ছদেশে 
যে সমস্ত ভারতবানী সরফারী চাকুরীতে নিষুক্ত 
আছেন তাহাদিগকে ৫ বৎসর পর আর এই লব 
চাকুরীতে রাখা হুইবে না। এই ৫ বৎসর "কালের 
মধ্যে যাহারা অবসর লইবেন তাহাদের স্থলে 
বহ্মবাসীকে নিয়োগ করা হুইবে। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট 
এই মর্ে একটি আইন পাশ করিয়াছেন, যে, 
কোন বিদেশী ব্রহ্মদেশে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় 
করিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি বিদেশীকে 
যদি স্থাবর সম্পত্তি দান করে বা তাহার নিকট 
বন্ধক দেয় তবে তাঁহাও আইনতঃ গ্রাহ হইবে না। 

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের জনদংখ্য1__ 
কলিকাতার নিকটবর্তী হাওড়া, হুগলী, বালী- 
বেলুড় এবং ব্যারাকপুর কলিকাতার শিল্পাঞ্চল 
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে| এই অঞ্চলের - মধ্যে 
গত এক বৎসর কালের মধ্যে কলিকাতা ও 
হাঁওড়ীতে ৫. লক্ষের উপর এবং হুগলী, বালী- 
বেলুড় ও ব্যারাকপুরে প্রায় ৪ লক্ষ অতিরিক্ত 
রেশন কার্ড গ্রহণ করা হইয়াছে । উহাতে মনে 
হয় যে, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে এক বৎসর কালের 
মধ্যে = লক্ষ লোক বাড়িয়াছে। বর্তমানে 


৪ 


কলিকাতা ও হাঁওডাতে রেশন কার্ডের সংখ্যা 
৪৫ লক্ষ »ং হাজার ৭৯৭ এবং ভ্গলী প্রভৃতি সহরে 
রেশন কাডের সংখ্যা ৬১ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৭৪-এ 
পরিণত হইয়াছে। 

পাউগ্ডের ঘুল্যহাসের কথা-_ ইতিমধ্যে 
লণ্ডন ও প্যারীর শেয়ার বাজারে বেজায় গুল্পব 
রটে যে, ইংলগ্ডের পাউণ্ডের মুল্য হাঁস করা হইবে । 
লণ্ডন হইতে এই গুজব মিথ্যা বলিয়া ঘোঁষপা 
করা হইয়াছে। | 


শরণার্থীকে আশ্রয় দান--দিল্লীর ডেপুটি 


কমিশনার স্থির করিয়াছেন যে, বাহির হইতে 
দিল্লীতে আগত আত্রয় প্রাধিগণকে আশ্রয় দিবার 
অন্য দিল্লীতে দেশীয় রাজাদের যে সমস্ত রাজপ্রাসাদ 
পূর্ণ বাঁ আংশিকভাবে খালি পড়িয়া আছে তাহা! 
গবর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে দখল করিয়া লইবেন। 
ওবষধের আমদানী-_ইতিপুর্বে স্তার 
ইরিশঙ্কর পাল এরূপ মন্তব্য করেন যে, ভারতের 


লাইফ এসিওরেস সোসাইটি 
_লিমিটেভ 


প্রতিষ্ঠান 





প্রয়োজনীয় ওষধের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ 
ভারতে উৎপর হয়। ইত্ডিয়ান কেমিক্যাল 
ম্যান্ুফেকচারার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ 


‘বি মৈত্ৰ উহার প্রতিবাদে বলেন যে, গত ১৯৪৩ 


সালেই ভারতে তারতের প্রয়োজনীয় ওঁধধের 
শৃতকরা ৬০ ভাগ উৎপন্ন হইত। এই তথ্য 
অবলম্বনে তিনি বলেন যে, বর্তমানে বিদেশ হইতে 
বেশী ওষধ আমদানীর অমুমতি দিয়া ভারত 
সরকারের পক্ষে বিদেশী মুদ্রার অপব্যয় করা 
সঙ্গত হইবে না। ' 

লবণের উপর শুশ্ক__পাকিস্থান ' গবর্ণমেপ্ট 
পাকিস্থানে উৎপন্ন লবণের উপর প্রতিযণে আড়াই, 
টাকা হিসাবে উৎপাদন শুল্ক এবং পাকিস্থানের 
বাহির হইতে ওঁ দেশে আমদানী লবণের উপর 
প্রতিমণে ২০ টাকা হারে আমদানীশুন্ক বার্ধ্য 


'করিয়াচেন। 


ইংলণ্ডের সাহায্যে আমেরিকা 
ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকা 
মার্শেল পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১ল| এপ্রিল 
হইতে ১৫ মাসের মধ্যে ই্টুরোপীয় দেশগুলিকে 
যে ৬৮০ কোটী ডলার প্রদান করিতে স্থির করিয়াছে 
উহার মধ্যে ইংলগ্ড ১৭৬ কোটী ২ লক্ষ ডলার 
পাইবে। উহার ২০ হইতে ৪০ ভাগ খপ হিসাবে 
এবং ৬০ হইতে ৮০ ভাগ দান হিসাবে দেওয়া 
ভইবে। প্রকাশ যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে 
১৫ মাসের মধ্যে ইংলগুকে বিদেশ হইতে 
৪৩১ কোটী ১২ লক্ষ ডলার মূল্যের মালপত্র 
আমদানী করিতে হইবে । উহার মধ্যে ইংলণ্ড 
নিস্তে ২১৩ কোটী ২৭ লক্ষ ডলার বিবিধভাবে 
উপার্জন করিতে পারিবে । উচ! ছাড়া দাদনী 
টাকার সুদ ইত্যাদি দফাতেও এই সময়ে ইংলণ্ডের 
৪১ কোটা ৮৩ লক্ষ ডলার আয় হইবে। 

ভারতীয় সৈন্য বিভাগে মুসলমান__ 
জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে ভারতীয় সৈশ্ত বিভাগে 
৪ জন মুসলমান ব্রিগেডিয়ার, ১৭৭ জন অগ্যান্ 
মুসলমান অফিসার এরং ১০ হালারের মত মুসলমান 


সৈঙ্ক রহিয়াছে। 


পাকিম্বান ও ভারতে তুল! উৎপাদন_ 
পাকিস্থান ও ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর তুলা কি 
পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার একটী হিসাব জান! 


গিয়াছে । এই হিসাব অনুসারে ১৯৪৬-৪৭ 
সালে অবিভক্ত. ভারতে মোট ৪৫€ লক্ষ 
বেল তুলা উৎপন্ন ' হয়। উহার মধ্যে 


ত বৎসরে অবিভক্ত ভারতের কাপড়ের 
কলগুলিতে ৩২ লক্ষ ২৫ হাক্ধার বেল ভারতীয় 
তৃণা খরচ হয়। এতদতিরিক্ঞ ১৯৪৬-৪৭ সালে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূর্জি কলগুলিতে ৭ লক্ষ 
৮ হাজার বেল বিদেশী লম্বা আশবুক্ত তুলাও খরচ 
হুইয়াছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
২৬ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুল! উৎপন্ন হুইবে এবং 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্ত কাপড়ের কলগুলিতে 
৩৪ লক্ষ বেল তুলা খরচ হইবে বলিয়া অন্থমিত 
হইয়াছে। ১৪৪৬-৪৭ সালে ভারতে যে তুলা 
উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও 


৬৩২ 


শপ 


ক 


আর্থিক জগৎ 





পাকিস্থানে উৎপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর তুলার হিসাব 
এইরূপ ঃ- লম্বা আশঘুক্ত তুলা--ভারত ৬ লক্ষ বেল, 
পাকিস্থান ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল? মাঝারি 
ধরণের আশযুক্ত তৃলা-_ভারত ১০ লক্ষ ৭৫ হাদার 
বেল, পাকিস্থান ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল; ছোট 
আশের তুলা--ভারত ৯. লক্ষ ৭৫ হাজার বেল, 
পাকিস্থান ৩ লক্ষ বেল। 


আমেরিকায় বিমানপোত-_আমেরিকার 


যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৯৫ হাজার রেজেষ্টরীককৃত 
এরোপ্লেন এবং ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার লাইসেন্দপ্রাপ্ 
বিমানুপোত চালক রছ্ছিয়াছে। ১৯৪৭ সালে 


উক্ত দেশে ১৫৮০০ এরোপ্লেন তৈয়ার হইয়াছিল । - 


উহা যাত্রী ও মালবাহী এরোপ্নেনের ছিসাব। 
উহার মধ্যে সামরিক বিমানপোতগুলি ধরা 
হয় নাই। | 

পুর্ব্ব পাকিস্থানে বস্ত্রের অবস্থা পূর্ব 
,পাঁকিস্থানে বৎসরে ৬০ কোটী গজ কাপডের 
প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু উক্ত অঞ্চলের ১২টী 
কাপডের কলে এক্ষণে বৎসরে মাৱ ২৫ লক্ষ 
গৃ্ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। 

ভারতে বিদ্যুৎ সরবরাহ--ভারতবর্ষে 
বর্তমানে ,৪১২টী বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে। উহার ্গিধ্যে ৩০০টী জনপাধারণের 
পরিচালিত কোম্পানী । হিসাব করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, 'গবর্ণমেন্ট “যদি ভারতের ' সমগ্ত 


বেসরকারী বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিনিয়া জন, 


তাছ! হইনে তজ্জন্ত'১৫০ কেটি টাকা ব্যয় হুইবে। 
'" ব্রাঞ্জিল হইতে চাউল আমদানী--ব্রাঞ্জিল 
"দেশ ভারতবর্ষে ৩৯, হাজার' ১ শত টন চাউল 
বপ্তানী করিবে বলিয়া একটা “চুক্তিপত্র সহি 
'করিয়াছে। 

কলিকাতায় টেলিফোন-_ফলিকাতার 
টেলিফোন বিভাগের ' নিকট ১৮ হাজার € শত 
'নৃতন টেলিফোন পাইধার জগ্ত আবেদন পড়িয়াছে। 


প্রকাশ যে, টেলিফোন বিভাগ শদ্রই ৮ হাজার. 
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নুতন টেলিফোন দিবার বিলিব্যবস্থা স্থির 
করিয়াছেন । 

পাকিস্থানকে টাকা দান--কাশ্মীর যুদ্ধের 
ভরদ্ভ ভারত সরকার পাকিস্থানকে উহাদের প্রাপ্য 
৫৫ কোটা টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। 
মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের ফলে সাম্প্রদায়িক 
শেঁহাৰ্দ্য বৃদ্ধির অন্ধ ভারত সরকার এক্ষণে উহার 
মধ্যে ৫০ কোটা টাকা পাকিস্থানকে প্রদান 
করিয়াছেন। পাকিস্থানের জগ ভারত সরকার 
যে ব্যয় করিয়াছেন তদ্বাবদ ৫ কোটা টাকা কাটিয়া 
রাখা হুইয়াছে। 

ভারতে শিক্ষার বিস্তার__ভারত সবকারের 
শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় এডভাইসরি বোর্ড স্থির 
করিয়াছেন যে, আগামী ৩ বৎসর কালের মধ্যে 
ভারতের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের অন্ততঃ অর্দডেক 
লোক যাহাতে লেখাপড়া শিখিতে পারে তদন্ত 
তাহার! বিলিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 

আয়কর ফাকি--গত ১৯৩৯ সালে ভারত 
সরকার একটা বিভাগীয় গদস্বের ফলে এরূপ 
সিদ্ধান্ত করেন যে, দেশের লোক গবর্ণমেপ্টকে 
প্রতি বৎসর উহাদের প্রাপ্য আয়করের ৭] হইতে 
১০ ভাগ অর্থাৎ তখনকার আয় অনুযায়ী বৎসরে 
২ হইতে ২! কোটা টাকা ফাকি দিয়া থাকে৷ 
বর্তমানে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে, অনসাধারপ 
গবর্ণমেন্টকে উহাদের প্রাপ্য আয়করের শতকরা ৫ 
হইতে ৩৫ ভাগ অর্থাৎ বর্তমান আয় অনুযায়ী 
৫০ কোটী টাকার মত ফাকি দ্রিতেছে। কিন্ত 


ভারতের অর্থসচিব শ্রীধুক্ত সন্মূখম চেঠি মনে, 


করেন: যে, জনসাধারণ গবর্ণমেপ্টকে উহাদের 


প্রাপ্য আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ ফাকি 
দিতেছে। ৃ 
পূৰ্ব্ব পাকিস্থানে লবণ ও তৈল রপ্তানী 


পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট একটা ইস্তাছার আরী 
করিয়া আনাইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ হইতে 
পূৰ্ব্ব পাকিস্থানকে লবণ এবং খান্ত হিসাবে ব্যবহৃত 





_ শাখাসমূহ 
কলিকাতা £--৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, ২২, ক্যানিং ষ্রীট, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, 
হাইকোর্ট, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, শ্তামবাজার ও কলেজ গ্রীট। 
বাংলা £--আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কোর্ট 
ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কুমিল্লা, চন্দননগর, চাদপুর, চকবাজার (বরিশাল), চট্টগ্রাম, 


ঢাকা, ফরিদপুব, হাজিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ঝালকাঠি, খুলনা, ময়মনসিংহ, 
নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, নবাবগঞ্জ (ঢাকা), পুরানবাজার, ও টাঙ্গাইল । 


আসাম £-_ডিক্রগড়, ডিগবয়, গৌহাটি, জোড়হাট, করিমগঞ্জ শিলং, শিলচর, শ্রীহ্ট 


ও তিনন্ুকিয়া | 


বিহার ও উড়িষ্য। £-_তাগলপুর, কটক, পাটনা ও রাণচি। 
যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ £-_এলাহাবাদ, বেণারস, কাণপুর, জব্বলপুর ও ন | 
বোম্বাই 2-স্তার ফিরোজ শা” মেটা রোড এবং মান্দবি। 


দল্লী--৪৮ ও ৪৯, চাদনী চক । 


এজেন্দী £_ মাদ্রীজ, সিঙ্গাপুর ও পেনাং । 


মিঃ বি, কে, দত্ত, 
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


মিঃ এন্‌, সি, দত্ত, 
ম্যানেজিং ভিরেইর 





রপ্তানীর ব্যাপারে পশ্চিম বলের গবর্ণমেণ্ট কোন 
নিষেধাজ্ঞা জারী করেন নাই। 
বন্ত্রের নিয়ন্ত্রণমুক্তি-_ভারত সরকারের 


টেক্সটাইল কমিশনার বোম্বাই হইতে গত ১৯শে | 


আহুয়ারী তারিখে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া 
আনাইফাছেন যে, ভারতীয় ঘুক্তরাষ্্রে বস্ত্র 
নিয়ন্ত্রমুক্ত করা হইবে । সঙ্গে সঙ্গে ভারত হই 
বিদেশে (পাকিস্থান সহ) তুলা রগ্ডানী নিষেধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বাজলায় বস্ত্রের 
বিনিয়্তরণ ব্যবস্থা কোন্‌ তারিখ হইতে কার্ধ্যকরী 
হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই সম্পর্কে 
কপিকাতার একজন মিলমালিক মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, এক্ষণে কলওয়ালারা কাঞ্খ্ড়ের উপর গ্চাষ্য 
লাভ করিতে পারিবে এবং উহার ফলে কলে 
বস্তের উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে। 


আণবিক শক্তির 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক শক্তি কমিশনের 
সভাপতি একটা বক্তৃতায় এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন 
ষে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বি আপবিক শক্তির উন্নতি 
সাধন কর] হয় তাহা হইলে (১) জঅলসাধারণকে 
রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা, (২) উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর বুদ্ধির ব্যবস্থা দ্বারা অনসাধারণের ধান্তাভাব 
বিদুরিত করা এবং (৩) মানবজাতির বহুপ্রকার 
হুঃধকষ্ট দূরীভূত করা_এই তিন ধরণের কাজে 
উহা! বিশেষভাবে সাহাব্য করিবে। 

বিরাটকায় বিমানপৌভ-ইংলগ্ডে যাত্রী 
ও মাল বহনের অর্ঠ তিনটা নূতন ধরণের বিমান- 
পোত তৈয়ার হইতেছে । এই সব বিমানপোতের 
নাম এল আর ৪৫ এবং তিনটী বিমানপোত নির্মাণে 
ব্যয় হইতে € লক্ষ পাউণ্ড । প্রত্যেকটী বিমান- 
পোতের ওজন হইবে ১৪০ টন।. এই সব 
বিমানপোত ১০০ অন যাত্রী লইয়া ৩৫০ মাইল 


তৈল (বর্তমানক্ষেত্রে গ্রধানতঃ সরিষার তৈল) 






উপকারিতা ' 


~~ 


বেগে একটানা ৫৫০০ মাইল পথ অতিক্রম. করিতে. 


পারিবে । যদি উহা অপেক্ষা কম দুরব্তাঁ রাস্ত! 
অতিক্রম করিতে হুয় তাহ), হইলে এক একটা 
বিমানপোত ১৪০ অন যাত্রী লইয়া যাইতে 
পারিবে। প্রত্যেকটা বিমানপোতে ২ ও ৪ জন 
যাত্রীর জম্ক কতকগুলি করিয়া কেবিন এবং ₹টা 
করিয়া ডেক থাকিবে। বিশানগুলি ৩৫ হইতে 
৪০ হাজার ফুট উপর দিয়া পথ অতিক্রম করিবে। 
এগুলি জলেও ভানিতে পারিবে এবং ৬ 'ফুট উচ্চ 
পর্য্যন্ত ঢেউয়ে এই লব. বিমানপোতের কোন 
বিপদ হইবে না। | 

রুবিয়ায় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
যুদ্ধের পর গত ১৯৪৬ লালে ফোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে 


| যে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা মত কাজ আরম্ভ 


হইয়াছিল, ১৯৪৭ সালে তাহার দ্বিতীয় বৎসর 
সমাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র 
উৎপাদনের সমষ্টিগত পরিমাণ ১৯৪৬ সালের 
তুলনায় শতৰুর! ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন 
শ্রেণীর উৎপাদনের মধ্যে ১৯৪৭ সালে যন্ত্রের এবং 
হালকা শিল্পের উৎপাদন শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

ব্যাঙ্ক ও বীম! জাতীয়করণ-_ভারতীয় 
গণপরিবদের ( আইন প্রপয়ন বিভাগ ) অধিবেশনে 
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আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত সাকসেনা 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাচ ও ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে 
সরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকারী পরিচালনাধীনে 
আনার জন্ত একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। এ 
তারিখে শ্রীযুক্ত কৃষ্চনামচারী ভ্বীবনবীমা, অগ্নিবীমা 
প্রভৃতি যাবতীয় বীনা প্রতিষ্ঠানকে অনুরূপভাবে 
দাতীয়করণের আন্ত একটা প্রস্তাব উত্থাপন 
করিবেন . 

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার-_ভারতীয় গণ- 
পরিষদের আগামী অধিবেশনে শ্রীধৃক্ত আয়েক্গার 
একটা ছু্তিক্ষ কমিশন গঠনের জন্য ভারত 
সরকারকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন 
করিবেন) দুর্ভিক্ষের সময়ে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে 
জনসাধারণকে সাহায্য, যে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ' ঘটে 
সেই অঞ্চলে জমিতে খাস্ভশন্তের চাষের এবং 
শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া দুর্ভিক্ষের স্থায়ী প্রতিকার 


করাই পরিকল্পিত কমিশনের কাজ হইবে। 
মুসলমান শরণার্থা__বাউলপি্ডিতে একটা 
».-বভৃতাঁয় পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী একপ 


জানাইয়াছেন যে, এই পর্যন্ত ৬০ লক্ষ মুসলমান 
ভারতবর্ষ হইতে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে পাকিস্থানে 
প্রবেশ করিষাছে। 

সম্পত্তি বিক্রয়ে দিব যে, পূর্ব 
পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট হিন্দুদের এই অঞ্চল ত্যাগ 
করিবার ব্যাপারে বাঁধা দিবার উদ্দেশ্যে এই মর্ে 
একটী আইন পাশ করিবেন যাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট 
সইতে অনুমতি ন! লইয়া কেহ কোন স্থাবর সম্পত্তি 
বিক্রয় করিতে পারিবে না। আরও প্রকাশ যে, 
১৫ই জানুয়ারী তারিখের পরে 'যে সব স্থাবর 
সম্পত্তি বিকিকিনি হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্ট আইন- 
সন্মত বলিয়া স্বীকার করিবেন না| 

ভারত-পাঁকিস্থান খাম্ত চুক্তি_-ভারতবর্ষ 
ও পাকিস্থানের মধ্যে থান্যদ্রব্য সম্বন্ধে এই মর্মে 
একটী চুক্তি হইয়াছে যে, পাকিস্থান ভারতকে 
বাজার মূল্যে ৪৯ হাজার টন চাউল এবং ২৫ লক্ষ 
মণ লবণ প্রদান করিবে। উদার বদলে ভারত 
সরকার পাকিস্থানকে ২১২ টাকা মণ দরে ১০ 
স্থাদার টন চিনি দিবে। 


ইংলণ্ডে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি_ইংলগ্ের 
কাপড়ের কলগুপিতে বর্তমানে যে পরিমাণে বস্তু 
'উৎপন্ন হইতেছে তাহা এক বৎসর কালের মধ্যে 
১০ গুণ বৃদ্ধি করিবার জন্ভ একটা পরিকল্পনামত 
কাজ আরম্ভ হুইয়াছে। ইংলগ্ডের বাণিক্য 
বিভাগের মন্ত্রী মিঃ উইলপন এই লংবাদটা 
ঘোষণা করিয়াছেন। 


ইরাবতী ফ্রোটিলা কোম্পানী_বিগত 
১৮৭৫ সাল হইতে ইরাবভী ক্লোটিল। কোম্পানী - 
নামে একটী বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী ব্রন্মদেশের 
'অত্যন্তরস্থ নদীপথলমূহে জাহাজ চলাচলের ব্যবসা 
চালাইয়া আসিতেছে। ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি 
স্থির করিয়াছেন যে, উছারা এই কোম্পানীর 
মালিকানা নিজেরা গ্রহণ করিয়া নির্সেরাই 
উহার পরিচালনা করিবেন! ১৯৪৯ সালের ১লা 
'্রানুয়ারী হইতে এই ব্যবস্থা বলবৎ হইবে । 


পাকিস্ছানে জল-বিদ্যুৎ . উৎপাদন - 
পাকিস্থানে অল-বিছ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা 


সই 


আর্থিক জগৎ 


বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
ইংলণ্ড হইতে সার হেনরী ছাউয়ার্ড নামক 
একজন বিশেষজ্ঞ্কে আনয়ন করিয়াছিলেন। 


তিনি পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থানে তাহার অন্ুদন্ধান 


৬৩৩. 





কাজ শেষ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, 
শীদ্রই এই বিষয়ে তাহার রিপোর্ট পাওয়া যাইবে । 

পাকিস্থানে শিল্প ব্যবস্থা--পাকিস্থানের 
অর্থসচিব মিঃ গোলাম, মহন্মদ লাহোরে একটা 


1 


i 


| এই সময়ে যদি আপনি খরচের দিকে তেমন 













































































.. + ৫ভ্ডলই হচ্ছে আজকের দিনে. সভ্যতার প্রাণ। বাষ্প এবং 
| ইলেকটি.ক দিয়ে কিছু কাঙ্গ চললেও তেল ছাড়া গতিগীল জগতের 


চলাচল ব্যবস্থা বজায় রাখা অসম্তব। এছাড়া শিল্পপ্রচেষ্টা বা. 


[গৃহের জন্য . ইলেকটি,সিটি উৎপাদনের ব্যাপারটি তেলের সহযোগিতা 
না পেলে কোনও কাজে আসে না। ভারতের অগণিত পল্লীতে এবং 
ছোট ছোট শহরে এখনও রাস্তায় বা ঘরে বাতি ভ্বালতে নির্ভর করতে 
হয় তেলের উপরেই । সত্য কথ! বলতে কি, মানুষের জীবনে প্রকৃতির 
এত বড় দান খুব কমই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ অমূল্য 
দানকেও মানুষ ধ্বংসের কাষে লীগাতে ছিধা বোধ করেনি ॥ 


আকাশ, জল ও স্থলণথে তেলের সাহায্য নিয়েই সৈগ্ঠরা লক্ষ 
লক্ষ ঘরে অশান্তির আগুন ভ্বেল্ছে, হাজার হাজার পল্লী “ও নগর. 


ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। প্রকৃতির অমূল্য দানের "এভাবে ' 


অপব্যবহার করলে তা মানুষের শত্রু হয়ে দীড়াবেই। । 


















5) একধা আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন কি 
বে, হাড়তি অর্থের সদ্ব্যবহার না কবলে তা 
সিত্রেব বদলে শব্ররই সামিল হয়ে উঠে ? এখন 
জিনিসপত্রের সবৰবাহ এবং কাজকর্ম পর্বাণ্ড লয়! 


টাকা বুদ্ধিমানের মতো খাটানোই উচিত । 
এ বিষয়ে আপনি বীমা, সমবায় সমিতি, পোষ 
অফিস সেভিৎস্‌ ব্যাঙ্ক স্কাশনাল সেভিংস্‌ 
সার্টিফিকেট এবং সরকাবী লোন-এব ওপর 
নির্ভব কবতে পারেন। 

মি, সম্পত্তি, বোনাদাঁনা, গহনা, পথ্যদ্রবা, 
শিল্পজাত লামগ্রী বা অস্তাস্ত অনিশ্চিত 


' নজর না দেন ঘা বেখানে-সেখানে টাকা খাটাতে 
সুরু হবেন, তাহলে সূল্যের যাত্া-ক্রমেই বেড়ে 
চলবে। একেই বলে সু্রাস্্রীতি বা ইন্য্লেশন 1 
, আপনাব নিজের পক্ষে তো বটেই জাতিৰ পক্ষেও 
তা বিপদ্বকে ডেকে আনবে। কিছুদিনের অন্ত 
। কেনাকাটা বন্ধ রেখে দাম কমানোব কালে 
' ধাৰত করুল। আপনার অর্থেরও তাতে 
অনেক সাশ্রয় ছবে। 


মা। এসবের বর্তমান দাম অনেক, ভবিষ্যতে 
তা পড়ে বাওয়াবই সত্তা বলা বেশি। 


SPT এ রি ৫2৫ ওর, 


মুল্যের ভরধ্যের উপর এখন অর্থবায় করবেন |: 





৬৩৪ 


শত 


' আৰ্থিক জগৎ 


৮ [ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 











কোন শিল্প নাই এবং শিলের সাজসরঞ্রামও 
নাই। কাজেই এই দেশে শিল্পের জাতীয়করণের 
জান্দোলন অর্থহীন। তবে তিনি বলেন যে, 
(অধ্যপন্থা হিসাবে পাকিস্থান গবর্ণমে্ট স্বয়ং কতকগুলি 
শিল্প প্রতিষ্ঠা ফরির়া উহার পরিচালনাভার হাতে 
লইবেন। প্রচলিত শিল্পগুল্ির মধ্যে কতকগুলি, 
- শিল্পকে বেসরকারী পরিচালনাধীনে রাখ! হইবে 
এবং কতকগুলি শিল্পকে গবর্ণমেপ্ট ও বেসরকারী 
ব্যক্তি--এই উভয়ের মিলিত পরিচালনায় রাখা 
হইবে। 5 
রেলের জমস্যাঁভারতের রেলপথসমূহের 
চীফ কমিশনার 'মিঃ বালে দিল্লীতে একটা বক্তৃতায় 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের . তুলনায় 
' রেলপথে যাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন বাঁড়িয়াছেঃ 
কিন্ত যাত্রীগাড়ীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগও বাড়ে 


নাই। তজ্জচ্য তিনি দেশবাসীকে রেলপথে যতদুর 


সম্ভব কম ভ্রমণ করিতে উপদেশ ধিয়াছেন। তিনি 
আরও বলেন যে, বর্তমানে 'যাহার! বিনারটিকিটে 
রেলে ভ্রমণ করিতেছে তাহাদের জন্ত রেল বিভাগের, 
বৎসরে ৮ হইতে ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে । 
জাতীয় গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষতি নিবারণের আস্ত 
দেশবাসীর অবহিত হওয়া উচিত । 

ব্রদ্মের চাউন রপ্তানী--ব্রহ্ম - গবর্ণমেপ্ট 
সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এবার 
বঙ্গদেশে যে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইতে 


ব্হ্মবাসীর প্রয়োজনীয় চাউল রাখিয়া বিদেশে ১৬ 


লক্ষ টন চাউল রপ্তানী করা যাইবে । 


ইংলত্ডের বহির্ব্বাণিজ্য-__বৃটীশ গবর্ণমেন্টের 
বাণিজ্য বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, ' ১৯৪৭ 
সালে ইংলণ্ড বিদেশ হইতে মোট ১৭৮ 
কোটী ৭৫ "লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র 
আমদানী করিয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে ইংলণ্ড 
নিজের উৎপাদিত মালপত্র হইতে ১১৩ কোটা 
৭১ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের এবং বিদেশ হইতে 
আমদানী করিয়া তাহা হইতে € কোটী ৯২ লক্ষ 
পাউও মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। 
কাদ্দেই আলোচ্য বৎমরে ইংলণ্ড রপ্তানীর 
অতিরিক্ত ৫৯ কোটী ,৯ৎ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের 
মালপত্র আমদানী করিয়াছে। 

চটকল্লের অন্থুবিধা__প্রকাশ যে, যানবাহনের 
অভাবে কলিকাতায় যথোপযুক্ত পরিমাপে পাট 
"আমদানী হইতেছে না বলিয়া চটকলগুলির হাতে 
‘মজুদ পাটের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। 
চটকলগুলির হাতে এক্ষণে মজুদ, থলে, চট ইত্যাদির 
পরিমাণও অত্যন্ত কম। ১৯৪১ সালের 
পর চটকলগুলি কখনও এত কম মজুদ থলে ও চট 
লইয়া কাজ করে নাই। জনৈক চটকলওয়াল! 
বলেন যে, মজুদ থলে ও চটের পরিমাপ কমিয়া 
যাইবার একটা বড় কারণ ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী 
কলে শ্রমিকদের কাজের সময় হ্রাস এবং শ্রমিকগণ 
কর্তৃক ইচ্ছা করিয়া কলে কাজ কম ৰুরা। . 

নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কর্পোরেশন 
কলিকাতা সহরে খাগ্শন্ত ও বস্রের উপর সমস্ত 
নিয়ন্ত্রণনীত্তি তুলিয়া দিবার জন্ত গবর্ণমেপ্টকে 
অনুরোধ করিস ক্নিকাতা কর্পোরেশন গত ₹১শে 


বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বর্তমানে পাকিস্থানে 


জানুয়ারী তারিখে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। 
কর্পোরেশনের মতে নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসাধারণের 
অশেষ ছুঃধছুর্দীশা উপস্থিত হইয়াছে। 


Ld 


পাকিস্থানে কাগজের কল--প্রকাশ যে,! 


পূর্ব পাকিস্থানে একটী কাগজের কল স্থাপনের জন্ত 
বিলিব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে 
টিটাগড় পেপার মিলের সার এডওয়ার্ড বেসবল 
সম্প্রতি ঢাকা গিয়াছিলেন। | 


রি কয়লার অন্ভাব_ কয়লার অভাবের জন্তু 


- ঢাকা সহরের ঢাকেশ্বরী ও চিত্তরপ্রন কটন মিল- 


গুলি ৪ দিন, বন্ধ/ছিল। গত ১৮ই জানুয়ারী 
তারিখ হইতে কলগুলিতে | ০ কাজ আরম্ভ 


হইয়াছে | 


' গ্াণ-পরিষদে বাললার বি 
‘ বিভাগ অনুযায়ী পশ্চিম বাঙ্গলার জনসংখ্যা ১ কোটী 
৯০ লক্ষ হওয়ায় ভারতীষ গণ-পরিষদে পশ্চিম বাঙলা 
হইতে ১৯ জন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। 
কিন্তু রেডক্লিফ বাটোয়ার] মতে পশ্চিম বাঙ্গলার 
জনসংখ্যা ৎ কোটি ১২ লক্ষ ১১ হাজার ৪২৭ জনে 
পরিণত হওয়াতে ' এক্ষণে বাঙলার ' প্রতি নিধি- 


i 


{ 


সংখ্যা ২১ জন্‌ নির্দিধ হুইয়াছে। উহার মধ্যে. 


৫ জন হইবেন মুসলমান। 
ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা আগামী 


৭ বৎসরের মধ্যে যাহাতে ভারতের অস্তুতঃ ২০ লক্ষ 


টনের জাহাজ ভারত হইতে বিদেশে মালপত্র 
লইয়া যাতায়াত করিতে পারে তজ্জন্ত কতকগুলি 
জাহাজী কোম্পানী গঠিত হইতেছে। এই সব 


এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ। ৭ 


সেন্ট্রাল অফিস-_৩নং ম্যাঙ্গো লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
© 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 
ee নবাবপুর 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 





হরেশচজা ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেটর 


: অজিতকুমার সোষ . 
ডিরেটটর-ইন্‌-চার্জ্জ ' 


(১১১১১) ১১১১22১১১১১ 











ভজঅফিস: স্ছাপিত 2 ক্লাইভ স্বীট 


| a ১৯২৯! বি, বি, ২৯৮০ 


ক ব্যাক লিঃ 


ছেড অফিস £-_-৬১নং বহুবাজার ষ্টরীট 


কলিকাতা শাখা লাতিন 
অন্যান্য শাখা ঃ | 

চট্টগ্রাম; চন্বননগর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, 

সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 

. সুদের হার£ 

সেতিংস্‌ ৎ২ টাকা ফিল্পড ও আনা 

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা/হয় || 




















কোম্পানীর শতকরা €১ভাগ শেয়ার ভারত 
সরকারের হাতে থাক্িবে। ভারতীয় উপকুল 
বাণিজ্যে যে সব জাহাজ কোম্পানী রত আছে সেই 
সব কোম্পানী সমন্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা বলবৎ 
হইবে না। 

সিমেন্টের দরর--ভারত লরফার প্রতি টন 
সিমেন্টের মুল্য ৬৫২ টাকা হইতে ৮৭৪০ আনায় বু 
করিয়াছেন বলিয়া ইতিপূর্বে সংবাদ প্রকাশ 
হইয়াছে। এই সম্পর্কে পরবর্তী সংবাদে দানা 
গিয়াছে যে, উক্ত দর আগামী জুলাই মান পর্য্যত্ত 
বলবৎ থাকিবে। তবে অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
-গবর্ণমেণ্ট আগামী ১লা এপ্রিল তারিথ হইতেও এই 
দরের রদবদল করিতে পারেন। 

চোরাবাজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
গত ১৫ই আগ তারিখ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত চোরাকারবারের অভিযোগে অভিযুক্ত 
ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৪৪৭টা মামলা আন] -হইয়াছে। 
উহার মধ্যে ১১৫টী মামলায় আসামীদের জেল 
এবং ৩০৩টী মামলায় আসামীদের জরিমানা! 
হইয়াছে । এই সব মামলার ফলে মোট ১ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র গবর্ণমেণ্ট বালেয়াপ্ত 
করিয়াছেন এরং জরিমানা! হিলাবে ২৮ হাজার, 
টাক! আদায় করা হইয়াছে । 
_ বাণিজ্য সচিবের পদত্যাগ-_প্রকাশ যে, 
ব্যক্তিপত কারণে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব 
মিঃ সি এইচ ভাবা পদত্যাগ করিবেন। তাহার, 
স্থলে স্তার এইচ পি মোদি, মিঃ কে জেমসেদ, মিঃ 
এস আর' মেটা এবং মিঃ জে আর ভি টাটা-_এই 
কয়জনের মধ্যে কেহ বাণিজ্য সচিব হইবেন 
বলিয়া শুনা যাইতেছে । 


00 টি তিনিও চল 0 লুল ওত 


৭গায়ার অব ইণ্িয়া] 


লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী 


লিমিটেড 


স্থাপিত--১৮৯৭ সাল 


উন্নতির পরিচয় 
সম্পত্তির পরিমাণ 
৭ ১১২১০০১০৩০৬ টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ 
১৯,১৩,০০ এ টাকার উপর 


টাকার উপর 


৯,৩৫,০০,৩০০২ 





বর্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন 
বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার 
পক্ষে অত্যাবশ্তক, কারণ পরি- 
বর্তনশীল জগতের বহুবিধ হুঃখ- 
ছুর্দশীয় ইহাই আপনাকে একমাস 
রক্ষা করিতে পারে । 
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ডি, এম, দাস এও সঙ্গ লিঃ 


চীফ একেণ্টপ, 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
২৮, ডালহোঁসি স্কোয়ার, কলিকাতা। 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ,. 


কলিকাতা, ২২শে জআাচুয়ারী-_পাকিস্থানের' 
প্রাপ্য ৫* কোটি টাকা পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে 
ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । কাশ্মীর সমস্তা 
সম্পর্কেও সম্মিলিত জাতির নিরাপত্তা পরিষদের 
মারফতে দুই রাষ্ট্রের ভিতর একটা মীমাংসা হওয়ার 
সম্ভাবনা! রহিয়াছে । আর এদিকে মহাত্মা গান্ধী 
যে অনশন সুরু করিয়াছিলেন সফলভাবে তাহারও 
অবগান ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় শেয়ার বাজারে 
এ সপ্তাহে সাধারণভাবে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ 
দেখা গিয়াছে। দরের হার কোন কোন বিভাগে 
কিছু কিছু বাড়িয়াছে, যদিও বেচাকিনার পরিমাণ 
এখনও কম। ভারত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্ের উপর হইতে 
পিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত করায় তাহাতে 
কাপড়ের কল বিভাগে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য 
করা যাইতেছে । অনেক ফোম্পানীর শেয়ার দরই 
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
ইস্পাতের মূল্য ,সন্বোবন্ধনকভাবে বৃদ্ধি করিবেন 
আশায় লোহা ও ইস্পাত কোম্পানীর শেয়ার দর 
গত সপ্তাহের তুলনায় চড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ত 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের (১৯৮৬) 


খণপত্র সর্ধোচ্চে ১০০৮০১০ আনা, ৩টাকা সুদের | 


দেশরক্ষা খপপত্র (১৯৪৯-৫২ ) ১০১৩০ আলা ও 


৪. টাকা স্বদ্বের ( ১৯৬০-৭০) খণপত্র ১১৩০ 


আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । অদ্কান্ক বিভাগের 
প্রধান প্রধান শেষার কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার 
দর অদ্য নিম্নরূপ দীাড়াইয়াছে £_- 

কাপড়ের কল-_কেশোরাম ২৬২, ফানপুর 
টেক্সটাইল ১৩২, 'এলগিন ৬৩%০ ; পাটকল - 
চাম্পদানী ২৪৮৩, হাওড়া ৯২৪০, গেঞ্জেস্‌ ৫১৫২, 
ইপ্ডিয়া ২৫৬২, নদীয়া ১০৪২ প্রেসিভেক্সী ৮৮/০, 


রিলায়ে্স ৯৩২3 কয়লার খনি--বেঞ্ল ৫৯৫২, 


সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১০$%০, পেঞ্চ, ভেলী ৩১1০, 


তালচর ৬৪/০, বরাকর ২৭1৮০ 3 ইঞ্জিনিয়ারিং | 


+ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও, ষ্টীল ৩৭%০, ষ্টীল কর্পোরেশন 


৩২1৩০, টেক্সটাইল মেসিনারী ১২1০; ব্যাঙ্ক-_ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১৩২, ইউনাইটেড কমাশিয়াল 
৭৫২)  বিবিধ- বার্খা কর্পোরেশন ৩৪৮০ 
ইত্ডিয়ান কপার ৩:৩০, আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট 
১১০০, এালকালি এও ফ্যামিকেল ২০০, খাঁথগেট 
এণ্ড কোং ৬৮০, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক ২৯৪০, 
বি আই কর্পোরেশন ১০৮০০, ইণ্ডিয়ান গ্ভাশনাল 
এয়ারওয়েত্র ১৩॥০, টিটাগড় পেপার ৪৭. 0, 
‘মেদিনীপুর অমিদারী- ১৩০৯, হাসিমারা (চা-বাগিচ।) 


১২৫৯ ৮৫ 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২২শে জায়য়ারী--রেলযোগে 
মালপত্র প্রেরণের অসুবিধা দেখা যাওয়ায় বর্তমানে 
পাকিস্থান" হইতে কলিকাতায় কম পাট আমদানী 
হইতেছে। ইহাতে চটকলওয়ালাদের ভিতর 
একটা আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা 
ব্যবহারযোগ্য মন্ুত পাটের পরিমাণ বৃদ্ধির জঙ্ক 
বাজার হইতে. উহা কিছু রেশী পরিমাণে ক্রয় 
করিয়া রাখার আগ্রহ দেখাইতেছে। বাজারে 


বাজানের হালচাল 








বেশী পাট আমদানী না হওয়ায় শ্বভাবতঃই এই 


অবস্থায় উহার মূল্য কিছুটা বাড়িয়া উঠার নমুনা 
দেখা যাইতেছে। রপ্তানী কোটা সর্থন্ধে 
অনিশ্চয়তার ভাব বর্তমান থাকায় ব্যবসায়ীর] 
রপ্তানীর অন্ত এখন আর বেশী কিছু পাট-সরিদ 
করিতেছে না কিন্তু চটকলওয়ালার! " পাট 
কিনিবার ঝোৌক দেখাইতে আরম্ভ করায় তাহাতে 
এ সপ্তাছে পাটের দর কিছুটা চড়িয়া উঠিয়াছে। 
আলগা পাটের বাজারে গত সপ্তাহে জ্বপারভাইজড. 
জাত বটম পাটের দর ছিল ষণপ্রতি ৩৫ টাকা। 
অস্ত বাজারে তাহা ৩৫1০ আনা দীড়াইয়াছে। 
'ইউরোপেন পাট মিডল ও বটম প্রতি মণের 
দাম দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৯ টাকা ও ৩৬ টাকা। 
পাকা বেল বিভাগে অন্য ডাঙি ডেইন্দী পাট 
প্রতি বেল ১৭৩ টাকা হইতে ১৭৬. টাকা দরে 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে! বাজারে ফাষ্ট” পাটের দর 
দাড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৮০ টাকা । 


ধু ডা রণ ব্যানব| 


( দল 5 ) 
বি মহারাজা বাহাদুর 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাজের 
জন্য সঞ্পুর্ণ নিরাপদ 


| আমানত--৩ কোটি ৯০ লক্ষের উপর 


কার্ধ্যকরীত হবি ল-- 
৪ কোটি ৩০ লক্ষে উপর 
রেঝিষ্টার্ড অফিস : 

১০২।১ নেতাজী সুভ্ভাষ রোড, কলিকাতা 


চীফ অফিস £ আগরতলা ( ত্রিপুরা ষ্টেট ) | 








. প্রিয়নাথ ব্যানাজ্ি 
এডভোকেট, ত্রিপুরা হাইকোর্ট 


॥ ফোন £ কলিকাতা--৩৪৩৬ 


| আবুল কালাম আজাদের উদ্যোগে 
| ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে 
| ভারতের প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে অনতিবিলম্বে 
j ছাত্রগণকে সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থার জন্য 
| একটা প্রস্তাব গৃহীত ইইয়াছে। প্রকাশ ষে, ভারত 


- সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ২২শে জান্ুয়ারী--পাউও মুদ্রার 
মুল্য ভাল করা হইবে বলিয়া গুল্রব উঠায় এ 
সপ্তাহের প্রথমে বোঘাইয়ের বাজারে সোনার 
দর, কিছুটা তেজী দেখা গিক্লাছিল। এ গুজব 
অযূপক বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার পর স্বর্ণের মুগ্য 
আবার কিছুটা . নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে। 
অন্ত বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি পাকা 
পোনার মুল্য দীড়াইয়াছে ১০৫৮০ আনা। 
কলিকাতায় প্রতি তরি পাকা সোনা ১০৬1০ আন! । 
বড়াল বার ১০৫৩০ টাকা ও গিণি প্রতিখণ্ড 
৬৯০ আনা দ্বীড়াইয়াছে। ' 

অন্য বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার মূল্য ছিল ১৬৯৫০ আলা । কলিকাতায় 


তাঁহার দাম ছিল ১৬৫৩ আনা । 





কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ বৃদ্ধি 


এগ্রত ১৭ই জাহুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
| তাহাতে কলকাতায় ৩৯৩ ভ্রন বসন্ত রোগে 
| আক্রান্ত হয় এবং ২৬৭ আন মারা: যায়। পূর্ব 


সপ্তাহে উহার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০৯ ও ২৩৪ । 
ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি__কলিকাভীয় ট্রামের 
ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 


| ষে কমিটী গঠন করিয়াছেন গত ২২ংশে জামুয়ারী 
| তারিখ হইতে তাহার অধিবেশন আরস্ত হইয়াছে ।- 


সামরিক শিক্ষ।--মৌনানা 
যে নিখিল 


ছাত্রদের - 


সরকারের শিক্ষা বিভাগ এবং সামরিক বিভাগ 
এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন । এই সম্মেলনে 


ভারত সরকার কর্তৃক যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
|. কলেছে ১০ 


লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য দানের 


| প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে । 


- গ্রাম-ইউনো। ব্যাঙ্কাস 











ব্যাথার ইটনিয়ন লিমিটে | 


* _ (পিডিউল্ড ) 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 


হেড অফিস- পি-৭ মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা ।' 
'আাখাসম্বহ-উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 








৬৩৩৬ ঈদ ei আর্থিক জগৎ fi ৭ [২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 


হেড অফিস £--১৫, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা 
- স্থাপিত ১৯১০ ইং. 


সিভিল ল্যান -. 


আদায়ী মূলধন ও রিজা্ড ১৫.লক্ষ টাকার উন 








কাধাবদী তহবিল : ': "২ কোটি টাকার উপর 
শাখা ও এজেন্সী 8... ৮ 
: . সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র 








.. আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষঠান। 


দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অতিতত গর 
ব্যবসায়িবর্গ দ্বার! জুপরিচালিত।' |. | 


| ক্যালকাটা ম্যাশনাল ব্যান্ধ লিমিটেড | 


হেড অফিস- ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিৎস্‌ 
রো, কলিকাতা। 


রোঃ 


পর ' ২,00১00,00)২ টাকা ' 
আদায়ীক্ষত মূলধন . ৫0,00,000২ টাকা . _ 
মজুত তহবিল, - ২৩,0০০,০০০২ টাকার উর 
ভারতীয় ব্যাঙ্কসমুহের মধ্যে “ক্যালকাটা! হ্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা - 
এস আপনার যাবতীয় ব্যান্ধিং., প্রয়োজন . মিটাইতে  সমর্থ। 
মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে 
পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটী সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা . 
| যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জম! টাকার উপর ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়'। 
| এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২।* টাকা 
b সুদ দেওয়া হয়। " ! 
“ক্যালকাটা যখনালে” ও আপনার একটা, একাউন্ট রান pb 


লিভিউন্ড বা 


তান সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ . 
' বাঞ্চ_-বড়বাঁজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন! ও পাটনা) . - 
উপযুক্ত সিকিউরিসিতে টাকা পার দেওয়া হয় 
সকল প্রকানু হ্যাকিং কাষ্য কলা হয়। 
ম্যানেজিং ভিরেক্র-_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্জি, এম-এ (কমাস”) 















































| জেনারেল ম্যানেজার £ - 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি,এ, আই, আই, 
১২ৎনং বহুবালার ট্রীট, কলিকাতা- আধিক জগৎ প্রেসে ্রযতীঙুনাথ ভট্টাচার্য্য ছারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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ARTHIK JAGAT তি 
ব্যলসা- ল্রাণিজ্য- শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক- সাপ্তাহিক 






|] 


ত মৃল্য-_বাঁধিক সডাক ৯২ . সম্পাদক ত্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সংখ্যা /০ আনা 
l= ginononomtoeonomonmoamnonoeseeoomonmomoounonionomooomonoonnoenoosmmmnomnnommunmenemononamnnte 
"দশম বর্ষ] । ‘Monday, 2nd F ebruarty, 1948, 17 ১৯শৈ মাঘ, ১৩৫৪ [ ৩৬শ সংখ্য! 














গ্লীতে মান গান্ধীর মহ ্য়াণ 


, অহিংসা মন্ত্রর'খষির জীবনাবসান ... 


রিতা | 






ৃ া বিনামেঘে বন্রাঘাত হইয়াছে ।. মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর 
8 289৬8 | এ হস্তে নিহত হইয়াছেন। 'গত ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণ 


সভার দিকে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন সেই সময়ে নাথুরাম 
“বিনায়ক গভসে নামক একজন ৩৬ বৎসর বয়স্ক মারাঠা হিন্দু 
যুবক অতর্কিতে তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রিভলবার 
দারা পর পর &টী গুলী করে। উহার ফলে অপরাহু ৫টা ৪০ 
মিনিটের সময় মহাত্মাজী আমাদের সকলকে ছাড়িয়া ব্বর্গধামে 
চলিয়া গিয়াছেন। পরদিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় দিল্লী সহরে 
যমুনা তীরে তাহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে। 
লক্ষ লক্ষ লোক শবানুগমন করিয়াছিল । 


মহাত্মাজীর এই প্রকার শোচনীয়ভাবে মহাপ্রয়াণের ফলে 
কেবল সম্গ্র ভারতে নহে-_পৃথিবীর সব্ধত্র শোক ও বিবাদের 
কৃষচ্ছায়া আপতিত হইয়াছে। আজ সমগ্র জাতি পিতৃহীন 
হইল । 


মহাত্মাজী তাহার তপব্যা দ্বারা বহু ধর্ম, বহু ভাষা এবং 
বহু চিন্তাধারাতে বিভক্ত ৪০ কোটী ভারতবাসীর মনে ব্বদেশ- 
প্রেম উদ্ধ দ্ধ করিয়াছিলেন। “উহার ফলে বিনাযুদ্ধে, বিনা 
রক্তপাতে অসীম পরাক্রমশালী বৃটিশ জাতি ভারতবাসীকে 
দেশশাসনের অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছে পৃথিবীর 
কোন দেশে কোন কালে একজন মাত্র ব্যক্তির তপস্তা দ্বারা 
এরূপভাবে ৪* কোটী লোকের অধ্যুষিত একটা- মহাদেশের 
স্বাধীনতা লাভ হয় নাই ৷ 


মহাআ্মাজী তাহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন । . কিন্ত তিনি 
, মরেন নাই__মরিতে পারেন না। স্বর্গলোকে থাকিয়া তিনি 
আমাদিগকে ' প্রেরণা .দিবেন- আমাদিগকে যথাযথভাবে 
পরিচালিত করিয়া মহান ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন, 
আজিকার দিনে আমাদের উহাই একমাত্র সাস্বনা। 


. “জয় হিন্দ” 


আবির্ভাব ঃ , . | ' ভিরোভাৰ £ 
২র। অক্টোবর, ১৮৬৯ -] ... [ ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮: 






চু 


৫টার.পর দিল্লীস্থিত বিড়লা ভবন হইতে যখন তাহার প্রার্থনা : 


৬৩৮ 


আর্ধিক জগৎ 


[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





ভারত সরকারের ব্যয় সকল দিক. দিয়াই 
বাড়িষ! চলিয়াছে। কিন্তু আয় দিন দিনই পড়িযা 
বাইতেছ্ে। কাশ্মীরে হানাদারদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালাইতে গিয়া প্রতিদিন গড়ে € লক্ষ টাকা 
করিয়া খরচ হইতেছে । ভারতীয় ইউনিয়নের 
লীমানা রক্ষার জন্তু সামরিক বিবিব্যবস্থা সম্প্রসারণ 
করিতে হইতেছে, তাঁহাতেও মোটা অর্থব্যয়ের 
প্রয়োত্রন দীড়াইতেছে। এসমন্ত দেখিয়া এবার 
ভারত সরকারের মোট দেশরক্ষা ব্যয়ের পরিমাপ 
১৫০ কোটি টাকার কম হইবে লা বলিয়া মনে 
হুইতেছে। বান্তছারাদের সাহায্য ও পুনর্ধবসতি 


সমন্তা গবর্ণমেন্টের স্কন্ধে ভালভাবেই চাপিয়া 


বপিয়াছে। আগামী ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এ জগ্ত 
২৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। আগামী 


বৎসরও আশ্রয় প্রার্থাদের সাহায্য ও পুনর্ববসতি; 


বাবদ এরূপ বেশী হারে টাকা খরচ করিতে হইবে 
বলিয়া বুঝা যাইতেছে। বাহির হইতে খধাস্ত 
আমদানী ও তাহা লম্ভা! দরে জনসাধারপকে পরবরাছ 
করিতে গিয়া গবর্ণমেপ্টকে ওঁ বাবদ ২২ কোটি 
টাকার মত সাবগিডি দিতে হইতেছে। ফস্ল 
বৃদ্ধি আন্দোলনের জর্ী কেন্দ্রীয় সাহায্য নুতন 
করিয়া বৃদ্ধি করিতে. হুইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশ 
তাহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঁধ্যকর্ী করিতে 
গিয়া কেন্দ্রীয় সাহায্যের: উপর ক্রমেই বেশী 


, পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পর়িতেছে। এরূপ 


2 


স্বাটতি পড়িবার আশঙ্কা! 


সাহায্য বাবদ দেয় টাকা বর্তমানে বাৎসরিক 
৫০ কোটি টাকার মত দাড়াইয়াছে। ভবিষ্যতে 
উহা! আরও বাড়িবাঁর সম্ভাবনা রহিয়াছে । আসামের 


সহিত ভারতের যোগ সাধনের জন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট 


একটি নূতন রেলপথ নির্দাপের পরিকল্পনা 
করিয়াছেন। কাশ্মীর হইতে ভারত পর্য্যন্ত একটি 


রাস্তা তৈয়ারের সঙ্কসও তাহাদের রহিয়াছে। তু. 


ছুই স্বীম বাবদ অন্ততঃ পক্ষে ১০ কোটি টাক! ব্যয় 


- করিতে ' হইবে। বেপামরিক সরকারী বিভাগ- 


সমূহের ব্যয় পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। 


বিদেশী দূতাবাস স্থাপন, মিশন ও প্রতিনিধিদল, 


প্রেরণ এবং শিক্ষার্থী প্রেরণ বাবদ বর্তমানে যথেষ্ট 


অর্থ খরচ হইতেছে । অপরদিকে ভারত সরকারের", 
আদায়ী রাজস্ব না বাড়িয়া তাহা বরং দিন দিন 


হাস পাওয়ারই নমুনা দেখা যাইতেছে। আমদানী 
নিয়ন্ত্রণের ফলে শুদ্ষের দফায় "গ্বর্ণমেণ্টের আয় 
পড়িয়া গিয়াছে। উৎপাদন হাস পাওয়ায় 


ৰ উৎপাদন শুক্ধ ও আয়করের দফায় আদায়ী রাজন 


সম্পর্কে ভাটা দেখা যাইতেছে। ফলে ভারত 
সরকারের বাজেটে একশত কোটি টাকার মত 
রছিয়াছে। ভারত 
সরকারের অর্থসচিব মিঃ যণ্য,খয চেটি ভরসা 
বিয়াছিলেন, শিল্প ব্যবসায়ের উপর করের 'পরিষাণ 
যথাসম্ভব হাস করা সম্পর্কে তিনি বিবেচনা 
করিবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হাস ও 
ব্যয় বৃদ্ধির যে যারাত্মক গতি দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে লেইক্প ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ তিনি 
পাইবেন বলিয়া মনে হয় লা। দেশে পণ্যের 
উৎপাদন ত্র বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে নানা দফায় 
ভারত লরকারের স্বাভাবিক আয় বাড়িয়া চলিবে। 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


আর অচ্চদিকে রাজস্ব বৃদ্ধর লক্ষণ দেখিয়া তখনই 
শুধু অর্মসচিব ব্যবসায়িক লাভ-কর সম্পর্কে একট! 
পুনব্বিবেচনা করিতে পারিবেন। কাজেই বদ্ধিত 
ট্যাক্স হইতে রেহাই পাইতে হইলে দেশের শিল্প 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে এখন হুইতে উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে বেশী পরিযাণে মনোযোগী হওয়া উচিত। 


শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার 

"4, জন্য ওয়ার্কসূ কমিটি 

কলকারথানার মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর 
বিবাদ বিসম্বাদের কারণ যাহাতে হৃতি না হইতে 
পারে এবং কারখানার কাজ পরিচালনা বিষয়ে 
সকল দিক দিয়াই যাহাতে আপে!বমূলক কাধ্যণীতি 
অনুন্থত হইতে পারে সেজগ্ত সালের 
সংশোধিত ইণ্ডাধ্ীয়াল ভিসপুটস্‌ এ্যাক্টে ওয়ার্বস 
কমিটি গঠনের একটি বিধান সংযোজিত হুইয়াছে। 
গত নবেম্বর মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের শ্রম 
সচিবদের যে সম্মেলন হয় তাছাতে এ বিধান 


১৯৪৭ 


অবিলম্বে সর্বত্র কার্যকরী করার একটা সিদ্ধার্ত 


হয়। এ শিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এ 
প্রদেশের কলকারখানাগুলিতে ওয়ার্কস্‌ কমিটি 






বিষয় পৃষ্ঠা, 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৩৭-৪০ 
কংগ্রেসের অর্থ নৈতিক ঝার্যাস্হরী ৬৪১-৪৩ 
পশ্চিমবঙ্গে আদমন্ুমারির প্রস্তাব ৬৪৪ 
' খেয়ালীর খাতা ৬8৫-86 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখৰর ৬৪৭-৫০ 
বাজারের হালচাল ৬৫১-৫২ 





গঠনের বিধিব্যবস্থা করিতেছেন । গবর্ণমেপ্ট ঘোষণা 
করিয়াছেন যেলব কলকারখানায় ১০০ জনের উর্ধ- 
সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত আছে সেই লব 
কারখানায় তাহারা একটি করিয়া ওয়ার্ক কমিটি 
গঠনের উৎসাহ 'দিবেন। প্রত্যেক কমিটিতে 
মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষ হইতে সমান সংখ্যক 
প্রতিনিধি লওয়া হুইবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই 
মোট সদন্তসংখ্যা ২০ জনের অধিক হুইবে না। 
কমিটিতে যেসব শ্রমিক সদস্ত যাইবে কলকারখালার 
শ্রমিকরাই তাহাদের নির্বাচন করিবে। চা-বাগিচ] 
লইয়া পশ্চিম বঙ্গে এমন ৬০০ টি কলকারখান। 
রহিয়াছে যাহাতে ১০০ জনের অধিক সংখ্যক" 
শ্রমিক নিয়োজিত আছ্ধে। অচিরে সকলগুলিতে 
শ্রমিক সদন্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ও ওয়ার্কস 
কমিটি গঠন করা বর্তমান অবস্থায় সহজলাধা নহে। 
ভাই পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণেপ্ট আপাততঃ কলিকাতা, 
ব্যারাকপুর ও ব্জবঙ্জের পাটকলগুলিতেই ওয়ার্ক 
কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। পাটকলগুলিতে ওয়ার্কস কমিটির 
কাজ দুরু হইলে পরে ক্রমে, ক্রমে অগ্থান্ত ধরণের 
কারখানায় এই শ্রেণীর টি অন্থণরণ কর! 
নর 


বিষ্থগী:. ' || 


দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ও লোকের অভাব 
পূরণের জন্ত পপ্যদামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
একান্ত গ্রয়োজন। কলকারখাঁনার যাঁলিক- এরিক 
বিরোধ দূব না হইলে সেই উৎপাদন বৃদ্ধির কা 
হুপরিকল্লিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে না 
কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূছ মাহি 
ও শ্রমিকের মিলিত ওয়ার্কস কমিটি গঠন ক 

সেই বিবাদ-বিসম্বাদের মূলগত কারণগুলি 

করিতে যত্বপর হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষন্ন। 
ওয়ার্কল কমিটি গঠিত হওয়ার পর কলকারখানার 
শ্রমিকদের স্তায্য মাহিয়ানা ও ভাতা নির্ধারণে ্রবং 
কাজের সময়, চুটি প্রভৃতি সম্ীর্কে সমুচিত নিয়ম 
কাম্ণুন গডিয়া তুলিতে. যদি তাহারা যতুপর হুন 
তবে বিরোধের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সঙ্ধীর্ণতর হইয়া 
আসিবে। ওয়ার্কদ কমিটি দ্বারা যেসব বিষয়ের 
মীমাংসা সম্ভবপর নয় তাহা দরকারমত লালিশী 







কমিটিতে পেশ করা যাইবে । যে বিরোধ সালিলী 


কমিটি মিটাইতে পারিবেন না তাহা যথোচিতভাবে 
বিবেচনা করিয়া তৎসম্পর্কে পাকা. সিদ্ধান্ত প্রদানের 
অন্ত গবর্ণমেণ্ট ট্রাইবুনেল গঠন করিবেন। এই 
ভাবে কলকারখানার ধর্মঘটের হিড়িক বন্ধ করা 
ও পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন অব্যাহতভাবে 'বাডাইয়। 
চলা সহজপাধ্য হইবে, তাহাতে দেশের সমূহ 


1 কল্যাণ সাধিত'হইবে । 


খাচ্ডত্রব্যের যোগান সম্পর্কে ভারত- 
পাকিস্থান চুক্তি 


ভারত সরকার ও পাকিস্থান সরকারের 
প্রতিনিধিদের ভিতর আলোচনার ফলে খাম্যদ্বব্যের ' 
আদানপ্রদান সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের ভিতব একটা 
চুক্তি হইয়াছে। ভারতবর্ষে চাউল ও লবশের 
যোগান কম। বালি, চিনি প্রভৃতি সম্পর্কে 
পাকিস্থানের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই 
অবস্থায় পারস্পরিক অভাব মিটাইবার জন্য উত্তয় 
রাষ্ট্র যথাসম্ভব এইসব জিনিষপত্র বিনিময়ের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সিদ্ধ প্রদেশের নিকট . 
হইতে ইতিপূর্বে ৩৮ হাজার টন গম ধার হিসাবে 
লইয়াছিল। উদ্ধার মধ্যে ২৩ হাজার ৫০০ টন গম 
এখনও পাকিস্থানের পাওনা রহিয়াছে। বর্তমান 
চুক্তি অনুসারে ভারত ১৯৪৮ সালের মার্চ মালেক 
মধ্যে পাকিস্থানের সেই পাওনা গম ফিরাইয়া দিবে'। 
অধিকস্ত তারত পাকিস্থানকে আরও ৪ হাজার 
€০০ টন গম, ১২ হাজার টন বাপি এবং ১৫ হাজার 
টন চিনি প্রদান করিবে। তৎপরিখর্তে পকিস্থানি-,. 
ভারতকে ৪৯ হাজার টন চাউল ও ২৫ লক্ষ মণ 
লবণ যোগাইতে সম্মত হইয়াছে বলিয়া প্রকাঁশ। 

কি দরে এক রা্র অপর রাষ্ট্রকে খাভজ্রব্য 
সরবরাহ করিবে তাহ! নিয়া বিতর্কের হচনা 
হইয়াছিল। চিনির উপর হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
নীতি উঠাইয়া লওয়ায় ভারতে উদ্ধার মূল্য বৃদ্ধি 
ঘটিয়াছে। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা 
বর্তমানের চড়া দর অমুযায়ী চিনি ক্রয় করা সম্পর্কে ' 
তাহাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তাহাদের 
পীড়াপীড়িতে ভারত গবর্ণসেন্ট শে পর্য্যন্ত পূর্ববকার 
সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে (প্রাত মণ ২১ টাকা দরে ) 
তাহাদিগকে চিনি যোগাইবার প্রতিশ্রুতি 
ঘিয়াছেন। কিন্ত পাকিস্থান হইতে যে চাউল 


ইরা ফেব্রুয়ারী,'১৯৪৮]. 








পপ 


সুব্িধাদ্রনক সর্ভ ভারত গবর্ণমেন্ট আদায় করিতে 
পারেন নাই। স্থির হইয়াছে লিদ্ধু ও পশ্চিষ পাঞ্জাবে 


চাউলের বাজার দর যাহা দীড়াইবে তদুষায়ীই 


কিস্থান ভারতকে চাউল সরবরাহ করিবে। 
মূল্য সম্পকে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
যে, পাকিস্থান প্রদেশসমূহে বর্তমানে উহা 
দিন দিনই চড়িয়া উঠিতেছে। সিন্ধু প্রদেশে 
সম্প্রতি সরকারাঁভাবে চাউলের মূল্য মণ প্রতি এক 
টাকা হারে বাড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছে। পশ্চিম 
পাঞ্জাবে দাজা-ছাঙ্গামার সময় হইতে চাউলের দর 
বেশ কিছু চড়া। উৎপাদন হাসের অন্ধুছাতে 
ভবিষ্যতে উহা বে আরও বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করা 
হইবে না তাঁহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই 
অবস্থায় পাকিস্থান হুইতে বাজার দর অন্থযায়ী 
চাউল কিনিবার সর্ত শেষ পর্য্যন্ত ভারতের পক্ষে 
ক্ষতিকর হইয়া দীড়াইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
ভারতে চাউলের যথেষ্ট অভাব দেখ! যাইতেছে । 
এই অবস্থায় পাকিস্থান হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
চাউল আমদানী সম্পর্কে তারত গবর্ণমেপ্ট 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের সহিত চুক্তি করিয়াছেন, ইহা 
তাল কথা । তবে পাকিস্থান নিয়স্ত্রিত দরে চিনি 
পাওয়া সম্পর্কে যে সর্ভ করিয়াছে ভারত 
গবর্ণমেন্ট ভদছুষায়ী নিন্দিই দরে চাউল আমদানীর 
সর্ভ করিলেই তাহা সঙ্গত ও শোভন হুইত। 
ম্যালেরিরার ধ্বংসলীলা ও তাহার 
প্রতিকার 
ম্যালেরিয়া রোগের প্রসার হেতু বাংলায় যে 
কিরূপ শোচনীয় আতীয় দুর্যোগের সচল! 
হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের 
ডিরেক্টর মের জেনারেল এ সি চ্যাটাজ্জি 
সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪২ সাল 
পর্য্যন্ত বাংলায় গড়ে বৎসরে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার 
৪১৮ ভন লোক ম্যালেরিয়া রোগে প্রাণ 
হারাইয়াছে। মৃত্যু ছাড়া ম্যালেরিয়া রোগের 
জঙ্য অন্ত অনেক দিক দিয়াও দেশের যথেষ্ট 
ক্ষতির কারণ দীড়াইতেছে। এই রোগে আক্রান্ত 
হইয়া বহু লোক সাময়িকভাবে বা বরাবরের 
জন্ত তাহাদের কর্দশক্তি হারাইয়া বসিতেছে। 
উহাদের অবকর্শণ্য অবস্থার জন্ত পণ্য ও 
ধনোৎ্পাদনের দিক দিয়া দেশের যথেষ্ট ক্ষতি 
হইতেছে । রোগগ্রস্ত হইয়া ও কার্জ করিতে 
অক্ষম হইয়া অনেক লোককে অসন্তের উপর 
নির্তরনীল হইতে হইতেছে। উহাতে সামাজিক- 
তাবে লোকের উপর আথিক চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
& সব দিক দিয়! ম্যালেরিয়াজনিত আধিক 
ক্ষতির পরিমাপ করিলে ভাহা বাৎসরিক কয়েক 
কোটা টাকা দীড়াইৰে সন্দেহ নাই। 
চ্যাটাজ্জির মতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধির 
মূলে ছুই শ্রেণীর কারণ বিভ্মান। প্রথমতঃ 
প্রাকৃতিক কারণে নদী নালা হাঁজামজা হইয়া 
পড়ায়, বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা ঘটায় ও বহু অঞ্চল 


ডাঃ' 


আর্থিক জগৎ 


৬৩৯ 





লোকেরাও ম্যালেরিয়া প্রসারের কারণ 
হুষ্টি করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক কারণ ও 
মাছষ্রে শুই উপরোক্ত কারণগুলি দুর করার, 
ব্যবস্থা হইলে তাহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 
অবস্তুই নিবারণ করা যায়। ' পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
যদি ' প্রকৃত সঙ্কল্প নিয়া কার্যে ব্রতী হন, 
সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের অঙ্ক যদি 
প্রয়োজনীয় অর্থের - সংস্থান করা হয় এবং 
জনসাধারণ বদি আত্তরিকভাবে সহযোগিতা! 
করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে ম্যালেরিয়ার 
ধ্বংসলীলা অবশ্তই প্রতিরোধ ফর! যাইবে।, 
বাংলা গবর্ণমেন্ট গড়ে বৎসরে কুইনাইন বাবদ 


২০ লক্ষ টাকা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধমূলক . 


ব্যবস্থার অন্ত ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা করিয়া 
খরচ করিয়া আসিতেছেন। এপ্রদেশের স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতি্ঠানগুলিও এ হুই দফার 
যথাক্রমে বৎসরে ১ লক্ষ ৮ হাদ্জার টাকা ও 
১৪ হাজার টাকা করিয়া খরচ করিতেছেল। 
ভবিষ্যতে গবর্ণমেপ্টকৈ অধিকতর সুচিন্তিত 
পরিকল্পন! নিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের কাছে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অধিকতর অর্থ ব্যয়েও 
তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হুইবে। 

ম্যালেরিয়া বাংলায় যেরূপ শোচনীয় অকাল- 
মৃত্যু ও অর্থনৈতিক ' ক্ষতির কারণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে, তাহাতে উচ্ধা দূরীকরণের অন্ত সবল 
দিক্‌ দিয়া সুসঙ্কল্লিত 'কার্ধ্যনীতি অবলম্বন আন্জ 
একান্ত . এরয়োজন। ডাঃ এ সি চ্যাটাজ্ডির 
দাবী অনুযায়ী পশ্চিম ' বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট' উপযুক্ত 
পরিকল্পলা নিয়া ও উপযুক্ত অর্থ নিয়া এখন হইতে 
শে বিষয়ে কার্ধ্যে ব্রতী হইবেন বলিয়া আমরা 
আশ! করি। 

যুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে মার্কিন 
সরকারের প্রচেষী 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃদ্রাক্ষীতি ঘটিয়া তথায় যে 
জিনিবপত্রের বাজার দর নিঘারুণভাবে চড়িয়া 
উঠিয়াছে ব্যাঙ্ক ক্রেভিটের অতি প্রসার' তাহার অগ্ 
অনেক পরিমাপে দায়ী। মার্কিন ব্যাঙ্কসমূহ 





পাওয়া ফাইবে তাহার'মৃল্য সম্পর্কে পেরূপ কোন ' প্রভৃতি অসংঘ্কত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নির্ধিচারে ডলার খণ দিয়া ব্যক্তিসাধারণের কর | 


ক্ষমতা ও ব্যবসায়ীদের শ্বচ্ছলতা! খাড়াইয়। দিয়াছে। 
সেই অবস্থার ভম্ত একদিকে জিনিষপত্রের চাহিদা! 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরদিকে অতিলোভী ব্যবসায়ীরা 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘকাল হাতে ধরিয়া 
রাখিয়া তাহার মূল্য বাড়াইয়া দিতে সমর্থ 
হইতেছে,। ব্যাঙ্ক ক্রেভিটের এই .অতি-প্রসার 
বন্ধ করিতে. না.পারিলে আমেরিকায় ইনফ্লেশন ও 
্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্রমবন্ধিত গতি প্রতিরোধ করা. 
সম্ভবপর নছে। ভাই মার্কিন গবর্ণমে্ট আজ 
সেবিষয়ে বিশেষভাবে তৎপর হইয়াছেন গরবর্ণ- 
মেণ্টের নির্দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যান্ক-_, 
ফেডারেল রিজার্ড ব্যাঙ্ক তাঁহাদের রিডিসকাউণ্টিং 
হার শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। 
ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, ফেডারেল রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের সদন্ত ব্যাঙ্কসমূছ তাহাদের ক্রীত বিলের' 
জাধিনে পুর্বে যেস্থলে ' শতকরা ১ ডলার সুদে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে খপ গ্রহণ করিতে পারিত 
সেস্থলে বর্তমানে এরূপ খণ গ্রহণ করিতে হইলে 
তাহাদিগকে প্রতি ১০০ ভলারে এক ডল্লার ২৫ 
সেণ্টস্‌ করিয়া সুদ যোৌগাইতে হইবে । ভিসকাউন্ট . 
হার বাড়িবার ফলে হয় ব্যাঞ্কসযৃহ কেন্দ্রীয় ব্যাক 
হইতে কম খণ গ্রহণ করিবে, না হয় তাহাদের 
লাভের সুযোগ অক্ষু্ রাখিবার ফন্দীতে উহার! 
ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বেশী সুদ আদায় 
করিবে। উতয় প্রক্রিয়াই দেশে ব্যাঞ্চ ক্রেডিট 
সঙ্কোচনে সাহায্য করিবে । ইনফ্লেশনের গতিরোধ ' 
সম্পর্কে প্রেডিডেণ্ট * রমযানের আবেদন ক্রমে 
আমেরিকান ব্যাঙ্কা্স এসোসিয়েসনও এ বিষয়ে 
উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে উ্ভোগী হুইয়াছেন। 
তাহারা দেশের ১৫ ছাঁজার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে এখন 
হইতে ক্রেডিট প্রসারে বিশেষ সতর্ক নীতি অবলম্বন 
করিতে বলিয়াছেন। দেশের যেসমন্ত শিল্প ব্যবসায়ী 


' অত্যাবশ্তক পণ্যদন্তার প্রস্তুতের কাজে নিযুক্ত 
আছেন ভাহাদিগের পক্ষে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক হইতে - 


প্রয়োজনীয় খণ পাওয়া সহজ হইবে। কিন্ত কম 
আবশ্যক জিনিষপত্র তৈয়ারীর অন্ত ব্যাক্ক হইতে 
সময়োচিত খপ পাওয়া কঠিন হইবে! ভবিষ্যৎ 





অপরিষ্কীত লৌহের (115 Iron ) মূল্যবৃদ্ধি 


ওয়াগন হিসাবে চালান দেওয়ার বেলায় অপরিস্কৃত লৌহের (Pig 1:০5) 
কমালিয়াল দর ১৯৪৮ সালের চলা ফেব্রুয়ারী থেকে নিম্নরূপ হুবে। 


কঙ্গিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও করাচী বন্দরে বিনা রেলভাড়ায় (F. 0. ৯.) :- 


১নং। ফাউন্ডী -- 
২নং ফাউন্‌ডী 
৩নং ফাউন্ড়ী' 
+ ৪নং ফাউন্ডরী 


বেসিক 


অন্যত্ৰ পৌছাতে হজে নিকটবর্তী 
ধরা হবে। | 


পি 


পট 


', ১১৪২ প্রতি টন 
১১২২ ঙ্ সি 
| ১১০২ ক» 2 
১০৮ » » | # 
৮৫৯ » >» 


বন্দর থেকে পৌঁছানোর ভাড়া অতিরিক্ত 


বনজর্গলে সমাকীর্ণ হুইয়া পড়ায় তাহাতে | দি ইণ্ডিয়ান আঁয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোৎ লিঃ. 
ম্যালেরিয়া হৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ নদীনালার l 


- যর ৎ লিঃ 
পথে নির্বিচারে বাধ তৈয়ার করিয়া, কীটতোনী দি টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কৌ 


মাছ নির্বিচারে ধ্বংস করিয়া, পুকুর, ভোব) ররর: 
স্‌ | টু 


৩৪০ 


লাতের জন্ত যেসব 'ব্যবসায়ী জিনিষপত্র মজুত, 
করিয়া রাখিতে চায়, ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদিগকে 
খপ প্রদান একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। 
ব্যাঙ্ক ক্রেভিট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এইসব ব্যবস্থা মার্কিন 
মুদুকে ইনফ্রেশন ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিবারণে খুব 
সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। . 

যুদ্ধের সময় হুইতে ভারতে কতকগুলি 
সাইকেল কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এ সব 
কারখান বৎসরে ১ লক্ষ সাইকেল তৈয়ার 
করিতে সক্ষম । ১৯৪৭ সালে ওঁ লমস্তের ভিতর 
৭০ হাার সাইকেল তৈয়ার হুইয়াছে। বর্তমানে 
ভারতীয় সাইকেল শিল্পের উদ্োগীরা , বেশী 
সাইকেল উৎপাদনের বিধিব্যবস্থা করিতেছেন। 
কিন্ত একটা কারণে এই শিল্পের সম্মুখে এক জটিল 
সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে। ভারত. গবর্ণষেপ্ট সম্প্রতি 
ষ্টালিং এরিরার দেশগুলি হইতে কতিপয় ধরণের 
মালপত্র আমঘানী/সম্পর্কে উদার নীতি অবলম্বনের 
কথ! ঘোবণা করিয়াছেন । ১৯৪৮ সালে ইংলও ও 
স্তান্ত দেশ হইতে যেসব জিনিব বেশী পরিমাণে 
আমদানী করা হইবে তাহার ভিতর সাইকেলও 
ধরা হুইয়াছে। 
সংখ্যক সাইকেল আমদানী হইতেছিল 3 বর্তমানে 
উদ্ধার আমদানী বাড়াইবার ব্যবস্থা হওয়ায় তাছাতে 
উহাদের প্রতিযোগিতায় দেশী সাইকেলের 
কাটতি স্বভাঁবতঃই: খর্ব হইয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা 
'দিয়াছে। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে এ্রদেশের 
সাইকেল কারখানাসমূছে উৎপাদন বাড়ানো দুরের 
কথা সাইকেলের উৎপাদন বর্তমান হারে বলায় 
রাখাও কঠিন হইয়া দীড়াইবে। কলিকাতা 
সাইকেল ম্যাম্ফ্যাকপারার্প এসোসিয়েশনের 
প্রেসিভেন্ট তাই এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বিদেশী 
সাইকেলের আমদানী বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা! 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ১৯৪৭ সালের 
অক্টোবর পর্য্যন্ত ১০ মাসে বৃটেন হইতে ভারতে 
২ লক্ষ ৮৩ হাজার সাইকেল আমদানী ₹ইয়াছে। 
নবেম্বর ও ভিসেম্বরে যে সাইকেল আমদানী 
হইয়াছে তাহা যোগ করিলে, ১৯৪৭ সালে মোট 
আমদানীক্কৃত সাইকেলের সংখ্যা ৩ লক্ষের উপর 
দাড়াইবে। তাহার উপর ভারত,গবর্ণমেপ্ট আবার 
নূতন করিয়া সাইকেলের আমদানী বাড়াইবার 
ব্যবস্থা ফরিতেছেন। ইহাতে চাহিদার তুলনায় 


ইংলণ্ড হইতে পূর্বেই অধিক 


আৰ্থিক জগৎ 


দেশে বিদেশী সাইকেলের যোগান বেনী হুইবে। 
উহাদের প্রতিযোগিতায় দেশীয় সাইকেল শিল্পের 
ক্ষতির কারণ দেখা দিবে। দেশী সাইকেলের 
ফাটতি কমিয়া আসিবে । যে সব অঞ্চল নিয়া 
বর্তমান তারতীয় ইউনিয়ন পঠিত হইয়াছে তাহাতে 
যুদ্ধের পূর্বে বৎসরে ৬৪ হাজার সাইকেল কাটতি 
হইত । বর্তমানে লোকের ক্রয়শত্তি আড়াই গুণ 
বাড়িয়াছে। সে ছিলাবে বর্তমানে বড় তোর ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে ২ লক্ষ ১০ হাজার সাইকেল কাটতি 
হইতে পারে। ভারতীয় কারখানাসমূছে ১ লক্ষ 
সাইকেল" উৎপাদনের সুযোগ রহিয়াছে। সে. 
অন্রসারে এদেশের লোকদের চাহিদা মিটাইবার 
ভন্ড ভারত গবর্ণমেন্ট ভায্যতঃ শুধু ১ লক্ষ 


১০ হাজার সাইকেল আমদানীর অনুমতি দিতে 


পারেন। যদি তাহার! উদার চেয়ে বেশী সাইকেল 
আমদানীর অনুমতি দেন' ভবে ভারতীয় সাইকেল 
শিল্পের পক্ষে তাহা খুবই ক্ষতিকর হইবে। 
গে ছিসাবে ভারত সরকার আমদানী নীতি 
সম্পর্কে অচিরেই একট! পুনর্বিবেচনা দরকার । 
আমরা কলিকাতা সাইকেল ম্যান্ফ্যাকসারাস” 
এসোসিয়েশনের এই দাবী খুব বিবেচনার যোগ্য, 
বলিয়াই মনে করি। 


পশ্চিম বঙ্গের শর্করা শিল্প 

নূতন পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে মিলবন্লের চাহিদা 
ও যোগান কিন্ুপ তৎসম্পর্কে আমরা গত সপ্তাহে 
পলোচনা করিয়াছি । এ সপ্তাছে চিনির (কলের) 
চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে পশ্চিম বলের অবস্থা 
আমরা বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইব। শ্রীযুক্ত 
হরলাল ভট্টাচার্ধয সম্প্রতি ‘হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণডার্ড' পত্রে. 
যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠে জানা 
যায়, বাংলা বিভাগের পর তিনটি চলতি চিনির 
কল পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের অন্তত ক্র হইয়াছে । সেই 
তিনটি কল হইতেছে £_(১) রামনগর কেইন 
এণ্ড সুগার কোং ( পলাশী, নবত্বীপ জেল! ), (২) 
শ্রীরাধাকষ্ সুগার মিলস লিঃ (বেলভাঙ্গা, 
মুশিদাবাদ জেলা), (৩) ৰাজলক্ষ্মী সুগার 
যিলস্‌ লিঃ (বলিরহাট, ২৪ পরগণ! ভেলা )। 
ওঁ তিনটি ফলের ইক্ষু মাড়াইবার ক্ষমতা যথাক্রমে 
৭৫০ টন, ৬৫০ টন ও ৭৫ টন। চিনির কলগুলিতে 
গুড়ে বৎসরে ১০০ দিন কাজ চলিয়া থাকে, ইক্ষু 
হইতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৯» ভাগ। 
সেছিসাবে দেখা যায় পশ্চিম বঙ্গে এ তিনটি 


ব্বার্থ্া সেগুন জার 


ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে, সান বছ যে, বার্মা 

রিল প্রতিষ্ঠিত টিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে 1. P. B. 
মার্কা সেগুন কাঠের ' আমরাই প্রধান আমদানীকারক। 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 


কপাট প্রস্তর কর পাঠাইয়া পাইকারি এবং খুচরা দরের 
জন্য পত্র লিখুন ৷ ' 


পাইকারি গদাম £ 
২০১, শালিমার রোড, হাওড়! 
টেলিফোন £ হাওড়া ৪৬৭ 


ং খুচরা! গোলা 2 | 
৩২ সি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
টেলিফোন £ বড়বাজার ১৬৬৩ 


দি কলিকাতা বিজ্ভার্ঁস ফৌোরম্‌ লিঃ 


৩২এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ £ 


£ কলিকাতা ১২ 





[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 


কলে উৰ্দ্ধপক্ষে বৎসরে ১৩ হাজার টন চিনি 
উৎপাদিত হইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের লোকদের 
অন্ত বৎসরে ৯৪ হাজার টন চিনি প্রয়োজন। 
এপ্রদেশের বর্তমান উৎপাদন লে তুলনায় শতৰর! 
মাত্র ১৪ ভাগ । বাকী শমন্ত চিনির 
এ প্রদেশের লোকদিগকে বাহিরের উপর নি 
করিতে হুয়। চিনিয় দ্রিক দিয়া এত 
পরিমাণে বাহিরের মুখাপেক্ষী হইয়া 

এ প্রদেশের লোকদের পক্ষে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় 
নহে। কতকগুলি স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা 
থাকার জন্ভ যুক্তপ্রদেশ ও বিহার শর্করা শিল্পের দিক 
দরিয়া অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত উন্নতি দেখাইয়াছে। 
পশ্চিম বর্গের পক্ষে সত্বর সেরূপ উন্নতি সাধন 
করা সম্ভবপর নহে সত্য, কিন্তু চিনির . উৎপাদন 
বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি করিয়া এই প্রদেশ যে 
বাহিরের উপর নির্ভরশীলতা অনেকটা কমাইতে 
পারে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লেখক শ্রীযুক্ত 
হ্রলাল ভট্টাচার্য্য তাই এপ্রদেশে অতিরিক্ত চিনি 
উৎপাদনের ভঙ্গ নৃতন ৫টি চিনির কল স্থাপদ-« 
সম্পর্কে এপ্রদেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে নৃতন চিনির কল স্থাপন 
সম্পর্কে তাহার এই নির্দেশ খুবই যুজিনজত। 
ভারত গবর্ণষেণ্ট পশ্চিম বলের প্রয়োজনীয়তা 
হয়দম করিয়া এপ্রদেশকে ৩০ হারার টন 
চিনি উৎপাদনের উপযোগী কয়েকটি নৃতন কল 
স্থাপনের অনুমতি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
এবিঝয়ে অচিরে পশ্চিম. বঙ্গের উদ্যোগী শিল্প- 
ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি নিয়োজিত হওয়] উচিত। 


হদ্ধের যোগান বৃদ্ধি ও গো: “মহিষাদ্ধি 
পশুর উন্নতি সমস্তা 
ভারতে ছুদ্ধ সমন্তা ও গো-মহিবাদি পশ্ডর 
উন্নতি সমস্ত] যে কিরূপ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে, 
ভারত সরকারের ডেইরী ডেভলপ মেণ্ট এড ভাইর 
ভাঃ আর কোঠাওয়ালা সম্প্রতি বোম্বাই, সফরে 
পিয়া এক বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেল। 
তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে গৃহপালিত 
গো-নহিবের সংখ্যা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ । সমস্ত 
জগতে মোট যে গো-মহিযাদি পশু রহিয়াছে, উহ্না 
তাঁহার এক-তৃতীয়াংশ । কিন্ত সংখ্যায়. বেশী 
হইলেও ভারতের গো-মহিষ গুণে নিক । এদেশের 
গাভী হইতে গড়ে যে হুধ পাওয়া যায়, তাহা 
এদেশের বিরাট জনসংখ্যার দুধের প্রয়োজন 
মিটাইবার পক্ষে খুবই অন্থপযুক্ধ। মানুবের সমুচিত 
শারীরিক পুষ্টর ভস্ত প্রতি জন পিছু দৈনিক 
১৬ আউন্ন ছুধ দরকার। এই প্রয়োজনের দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে ভারতে দুধের যোগান 
বর্তমানের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা 
সঙ্গত। গো-নহিযাদি পশুর শ্রেণী ও গুণগত 
উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা না করিয়া দুধের যোগান 
ও তাবে বাড়ানো যাইতে পারে না। কাছেই 
এ বিষয়ে দেশের গবণমেপ্টকে ও .জনসাধারণকে 
বিশেষতাবে মনোযোগী হইতে হইবে । গোঁ 
মহিবাদি পশুর উন্নতি ও এদেশে দুধের যোগান " 
বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ডাঃ আর 
কোঠাওয়ালার এইসব মন্তব্য খুবই প্রশিধানযোগ্য 
সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ সব দিক দিয়া 
সমুচিত উন্নতির জন্ক এফটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 
গঠনে যতুপর হইয়াছেন বলিয়া তিনি প্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহা খুব ভরলাব্যৱক : বিয়াই 
আমরা মলে করি।, js 











কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কাধ্যসূচা 





স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের উদ্ভোগে কেন্ত 
"ও প্রদেশসমূছে প্রন্কত জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আঙ্গ কংগ্রেসের আদর্শ 
অন্থযায়ী এদেশে জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যধারা 
অম্গরণের সময় ও ন্ুযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় কংগ্রেসের 
'লীতি ও লক্ষ্য অম্গারে দেশের জরঙ্ক ব্যাপক 
অর্থনৈতিক কাৰ্য্যক্ৰম স্থির করার অন্ত নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটি তাহাদের বিগত দিল্লী অধি- 
বেশনে একটি কমিটি (03007001010 Programme 
Committee ) নিয়োপ করেন । পণ্ডিত জওহর- 
লাল নেহেরু (সভাপতি ), মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ, ডাঃ জন মাথাই, শ্রীশক্কররাও দেও, 
অধ্যাপক এন জি রঙ্গ, শ্রীযুক্ত জে পি কুমারাগা 
প্রমুখ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়া এই 
কমিটী গঠিত হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য 
সকল দিক দিয়া দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 
ও জাতির অর্থনৈতিক প্রগতি সম্পর্কে সুসঙ্গত নীতি 
"ও কর্শ্মপদ্থ!। বিশ্লেষণ করিয়া এ কমিটি সম্প্রতি 
কংগ্রেস প্রেশিডেন্টের নিকট তাহাদের বিশদ 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এ রিপোর্টটা নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশনে 
আলোচিত ও বিবেচিত হুইবে।' কংগ্রেস 
নিয়োজিত উপরোক্ত অর্থনৈতিক কমিটির নির্দেশ 
অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে এদেশে সরকারী আর্থিক 
-কর্দপন্থা স্থিরীকৃত ও কার্যকরী হওয়ার সম্তাবল! 
রহিয়াছে। সাধারণের অবগতির অন্ত 3 কমিটির 
রিপোর্টে বর্ণিত জাতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও কর্দ- 
সুচীগুলি আমরা সংক্ষেপে বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচনা কর্নিব। . 

প্রথমে উল্লেখ করিতে হয় অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও 
আদশবাদের কথা। কংগ্রেম কর্মস্থচী কমিটির 
মতে এখন হুইতে জনকল্যাণ ও জাতিগঠনের মহান 
‘দায়িত্ব সম্মুখে নিয়া এদেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমৃহকে নানাদিক দিয়া আর্থিক উন্নতির 
বিবিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে | কমিটির 
নির্দেশ অনুযায়ী এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের মূল লক্ষ্য 
ও উদ্দেষ্য হইবে এইরূপ £(১) উৎপাদন বৃদ্ধির 
"সুব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণের কর্সংস্থানের ক্ষেত্র 
“প্রসারিত করা এবং জনগপের আবলমানের 
ক্ৰমিক উন্নতি সাধন করা, (২) লোকের কার্ধ্যক্ষমতা 
“ও জীবনবাক্র! ব্যয় অমুযায়ী সকলের জন্ভ নিম্নতম 
ভাষ্য আয়ের ব্যবস্থা কর! (৩) লোকের মাথাপিছু 
নিমতম আয়ের সহিত সামঞ্ন্গ রাখিয়া সকল ক্ষেত্রে 
-উর্ধাতম আয়ের সুযোগ ও সীমানা বাধিয়া দেওয়া 3 
(৪) ধনবৈষম্যের গ্লানি যথাসম্ভব দূর করার জঙ্ 
এখন হইতে দেশের সম্পদ ও আয় বণ্টন 
সম্পর্কে বিবেচনালন্মত কার্ধ্যনীতি অনুসরণ 
করা এবং যুট্টিষেয়ের অতি লাভ ও অতিস্ফীতির 
বদলে দেশের ভবিষ্যৎ শিল্লোন্নতি ছারা সকল শ্রেণীর 
দোকই যাহাতে যথে!চিতভাবে উপকৃত হয় তাহার 
ব্যবস্থা করা । 

কংগ্রেস কাধ্যহথচী কমিটি এদেশের জাতীয় 
-গবর্ণমেণ্টের সন্মুখে যেলব অর্থনৈতিক উদেধ্য ও 


লক্ষ্য দীড় করিয়াছেন, তাহা খুব সুচিন্তিত ও 
সময়োপযোগী ধলিয়াই আমরা যনে করি । এদেশের 
সমাদর জীবনে এতদিন ধলবৈষম্যের গ্লানি বেশী 
রকম প্রশ্রয় পাইয়াছে। জমিদার, শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীর] জনসাধারণের অভাব অসুবিধার দিকে 
না তাকাইয়া নিজেদের স্বার্থে বেশী অর্থ কুক্ষিগত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে । অধিকাংশকে দারিদ্র্য ও 
দুঃখ হুর্ঘশ।র ভিতর ঠেলিয়া দিয়া মুষ্টিমেয় লোক 
বিলাস-ব্যসনের শ্বপ্ন দেখিয়াছে। স্বাধীন ভারতে 
প্রকৃত জাতীয় গবর্ণষেন্টের আমলে লোকে এই শ্রেণীর 
কায়েমী ম্বার্পরতা ও অনাচারের অবসান দেখিতে 
চায়! দেশের শাসনভার হাতে লইয়া কংগ্রেস 
এখন হুইভে সমাজ জীবনের ধনট্বষম্য যথাসম্ভব 
দূর করিবার ব্যবস্থা করিবেন, কায়েী স্বার্থ লোপ 
করিবেন এবং কর্মসংস্থান, অর্থেপার্জন ও 
জীবনযাত্রার দিক দিয়া জনসাধারণের সুখ 
সুবিধা ভালভাবে প্রসারিত করিবেন বলিয়াই 
সকলে আশা করিতেছে। কংগ্রেল যে জনসাধারণের 
আশা-আকাজ্ষ। সম্বন্ধে সজাগ এবং মুষ্টিমেয়ের 


.কায়েষী শোষণ বন্ধ করিয়া তাহারা যে অনগণের 


সমষ্টগত কল্যাণে এদেশে জাতীয় অর্থনীতির মোড় 
ঘুরাইতে উৎসুক, উপরে বর্ণিত উদেশ্য ও লক্ষ্য 
হইতে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে । 
উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেস্ত অনুযায়ী এদেশে 
কিভাবে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া 
জাতীয় কাধ্যধারার মোড় ঘুরাইতে হুইবে এবং 
সকল ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি কিভাবে 
সুপ্রতিঠিত করিতে হইবে, কংগ্রেস কার্ধ্যস্থচী কমিটি 
অতঃপর সে বিষয়ে ভাঁছাদের রিপোর্টে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। কৃষি উন্নতি সম্পর্কে 
কমিটির হ্থপারিশগুলি গত ১৯শে জানুয়ারী 
তারিখের 'আধিক জগতে” জমিদারী 
বিলোপের পর নামক প্রবন্ধে আমরা মোটামুটি 
ভাবে আলোচন! করিয়াছিলাষ। এই প্রবন্ধে 
নূতন করিয়া আমরা সে সমস্ত বিস্তারিত 
ভাবে বর্ণনা করিতে যাইব না। সংক্ষেপে এই 
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দু টালীগঞা, দক্ষিণ- 


টি আলমবাজার। ও | 


স্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কমিটি 
তাহাদের রিপোর্টে জমিদারী প্রথা বিলোপ করিয়া 
এখন হইতে প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থে আধুনিক 
সমুন্নত প্রক্রিয়ায় জমি চাষাবাদ ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী 
করিবার পরামর্শ দিয়াছেল।, তাহারা প্রত্যেক 
কৃষক পরিবারের হাতে উপযুক্ত পরিমাণ অমি 
দিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কৃষকরা যাহাতে 
ভালভাবে জমি চাষাবাদ করিতে পারে সেজন্ 
গবর্ণমেপ্টকে অমির জল সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, 
জমিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সার, প্রয়োগ, উন্নত বীজ 
সরবরাহ, সময়োচিত খপ প্রদানের ব্যবস্থা ও 
সমবায় যৌথ চাষের নীতি প্রচলন সম্পর্কে 
কার্ধযকরীভাবে উদ্যোগী হইতে ৰলিয়াছেন। 

শিল্প ব্যবসা সম্পর্কে কমিটির মন্তব্য ও নির্দ্দেশ- 
সমূহ দেশের বর্তমান অবস্থায় সকল দিক দিয়াই ধুৰ 
গুরুত্বপূর্ণ । কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী 
কমিটি ছোট ও মাঝারি শিল্প সংগঠনের 
উপর বেশী পরিমাণে জোর দিয়াছেন। 
কমিটি বলিয়াছেন, দেশের গ্রাষাঞ্চজকে 
প্রয়োজ্রনীয় জিনিষপজ্রের দিক দিয়! যথাসস্তব 
্বাবলম্ী করিয়া তোলাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। 
কাঁচামাল পাওয়ার সুযোগ-সম্ভাবন। 'অনুষায়ী 
গ্রামে শ্রামে সেজন্ত প্রয়োজনীয় শ্রেণীর কুটির 
শিল্প ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কংগ্রেস 
গবর্ণযেপ্টসমুহকে বিশেষভাবে যত্পর হইতে 
হইবে। খান শিল্প, বস্ত্র শিল্প প্রভৃতি মুখ্যতঃ 
কুটির শিল্প হিসাবেই গড়িয়া' তুলিতে হইবে। 
ব্যবসায়িক লাভের পরিবর্তে গ্রামের লোকদের 


প্রয়োজন মিটানো ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার 


ব্যয় মিটানোর ভিত্তিতেই কুটির শিল্প স্থাপন 
ও পরিচালনায় উৎসাহ দিতে হইবে৷ শিল্প 
সমবায় গঠন করিয়া তাহার মারফতে শিল্প 
পরিচালনার বিধিব্যবস্থা কার্যকরী হইলে তাহাতে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চলের আদর্শ ও শিল্প প্রসারের 


‘কল্যাণকর রূপ ঠিক ঠিক তাবে ফুটিয়া উঠিতে 


পারে। শপেল্পন্য কমিটা গবর্ণমেণ্টকে উপবুক্ত 








পন কলিকাতা, টালা, 
॥ দমদম, নরানগর, 
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আর্থিক জগৎ 





সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা, 
পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার তাহাদের হাতেই 
অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। শিল্পের 'জগ্ত মূলধন 
সরবয়াছ, শিল্পের কাচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ 
এবং শিল্পপণ্য বিক্রয় সম্পর্কে সমবায় সমিতিগুলি 
সব কিছু প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবে | পবর্ণমেণ্ট সমিতিগুলির কার্ধ্যধারা 
সম্পর্কে সতর্ক নজর রাখিবেন, উহাদের কার্য্ 
নিয়ন্রণে অংশ গ্রহণ করিবেন। তাহাদিগকে 
প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য ও ঘাবতীয় স্বযোগ 
হবিধা দিবেন । 

তবে লোকের কর্ধসংস্থানের জুষোগ বুদ্ধি, 
জাতীয় আয় বণ্টনের হুবিলা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
প্রামাঞ্চল গড়িয়া তোলার লক্ষ্য হইতে কংগ্রেস 
কার্ধ্যস্থচী কমিটি কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের উপর 
বেশী পরিষাণ জোর দিলেও তীহায়া জাতীয় 
. অর্থনীতি ক্ষেত্রে .বুছৎ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা 

“অস্বীকার করেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন, 
যন্ত্রপাতি তৈয়ার, জাহাজ নির্দাণ, মোটর নির্মাণ 
প্রভৃতি এমন কতকগুলি, শিল রহিয়াছে, দেশের 
. অভাব মিটাইবার জন্ত এবং দেশের ছোট বড় অন্ত 
শিল্পগুলিকে সাহাব্য করিবার জন্ত যাছাদের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে। ছোট আকারে এই লব 
শিল্প সংগঠন করা চলে না। বিরাট কারখানা 
পড়িয়া তুলিয়া বড় আকারেই এই সব 


.. শিলং ব্যান্ধিং কগণেরেশন লিও. 





অফিস--শ্ণিভন্‌হ 
টেলি £ঃ--SHILL BANK , 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


| এস্‌, মন্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, 
'_ জেনারেল য্যালেজার । 







| কৃতিলাল্ত এণ্ড অন্ত 
| চীফ এজেণ্টস্‌ £ 
৮নং ক্লাইভ প্র, কলিকাত।। 


ঢাকা, ET কিশোরগঞ্জ, বান্রিতপুর, 





|| এলার়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 





| ডিরেইর-ইন্‌-চার্জজ 


শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করিতে হয়। তবে বড় 
শিল্প স্থাপন করিতে গিয়া কুটির শিল্প.ও মাঝারি 
শিল্পের সুযোগ সুবিধা যাহাতে কোন দিক দিয়] 
খর্ব না হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
অসম . প্রতিষোপিতার হ্ুষোগ বন্ধ করিবার 


অন্ত বুছৎ ' শিল্পের কার্ধ্যধারা নির্দিষ্ট শ্রেণীর 


জিনিষ তৈয়ারে সীযাবদ্ধ রাখিতে হুইবে। 


কুটীরে বিয়া যাহারা ফান্দ করে তাহাদের সুবিধা, 


অনুযায়ী কতিপর ধরণের শিল্পপণ্য উৎপাদনের 
কাজ একাস্তভাবে সংরক্ষিত রাখিতে হইবে | অধিক 
কি বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতায় যাহাতে কুটীর 
শিল্পের অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন না হইয়া দাড়ায় 
সেজন্ত কুটীর শিল্পের জন্ত উপযুক্ত সাবসিভি বা 
অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হুইবে । 

‘দেশে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত পরিচালনায় 
যেভাবে শিল্প ব্যবসার কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, 
তাহাতে দেশের স্বার্থ ও জনন্বার্থ অনেক পরিমাণে 
উপেক্ষিত হুইতেছে। ফলে বড় শিল্প কারখানা 
জাতীয় সম্পভিতে পরিণত করা সম্পর্কে 
জনসাধারণের দাবী আজ প্রচণ্ড হইয়া দেখা 
দিয়াছে। শিল্প ব্যবসায়ের. উপর ব্যক্তিগত 
স্বত্বাধিকার ও কর্তৃত্ব বজার থাকার ফলে যে এসব 
ক্ষেত্রে মুনাফা বৃত্তি প্রশ্রয় পাইতেছে তাছা কংগ্রেস 
কাৰ্য্যসূচী কমিটি ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। 
তাই” বড় শিল্প কারখানার কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ, 







কলিকাতা ব্রাঞ্চ ১৫, নেতাজী সভার রোড 
Lo :—BANKSHILLO 


£ ক্যাল--৩৭৯৮ 


" অন্যান্য ৰা, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


ও নওগাঁ (আসাম) । 








নবাবপুর ' 


হর়েশচন্্র ভট্টাচার্য্য 


অজিতকুনার সোন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


. বিলোপ ঘটাইতে হুইবে। 


কো-অপারেটিভ. কনসিউমার্প 
/যত্পর হইতে বলিয়াছেন। - 
_ "ক্কষি শিল্পের উন্নতি) সমবায় নীতিতে অনন্থার্থ 









[২] ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





মূলধনের উপর আদায়ী লত্যাংশের পরিমাণ হাস, 
ও সর্ধোপরি গ্রাশানেলাইজেসন বা জাতীয়করণ 


'নীতিতে মৌলিক শিল্প সরকারে খাস করিয়া লওয়া 


সম্পর্কে তাহার] স্যয়োচিত নির্দেশ প্রদান করিতে 
ক্রটি করেন নাই। তীহারা বলিয়াছেন, যৌথ 
কোম্পানীর নামে শিল্প ব্যবসায় পরিচালনা করিভে 
গিয়া মুক্তিষেয় 'লোক যাহাতে অহেতুক লাভ ও. 
অসঙ্গত সুযোগ সুবিধার অধিকারী না হুর সেছস্ত 
গবর্ণমেণ্টকে বর্তমান ম্যানেজিং এলেম্সী প্রথাক্ক 
শিল্প কোম্পানীতে 
নিয়োজিত মূলধনের উপর আদায়ী লভ্যাংশের 
হার সর্বোচ্চ শতকরা ৫ তাগ হারে 
নির্ধারণ করিতে হইবে। মৌলিক শিল্প, দেশরক্ষা 
শিল্প ও পারিক ইউটিলিটি ইত্তাগ্রীঘ বা জনহিতকর 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের: মালিকান! ব্যক্তি বা ফার্খের 
হাতে স্বত্ত থাক! কমিটি দেশের স্বার্থের দিক 
হইতে সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না! এসব শিল্প" 
স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে গবর্ণ-' 
মেণ্টের নি হাতে গ্রহণ করাই তাহাদের মতে 
লমীচীন। এই নীতি ও আদর্শবাদ হইতে তাহারা 
নৃতন মৌলিক শিল্প, দেশরক্ষা শিল্প ও আনহিতকর 
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে এখন হইতে 
ব্যক্তিগত বা কোম্পানীগত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর, 
না করিয়া গবর্ণমেপ্টকেই সাক্ষাতভাবে গর 


বিষয়ে উদ্তোগী হইতে বলিয়াছেন। ব্যক্তিগত 
বা কোম্পানীগত' নিয়ন্ত্রপাধীনে বর্তমানে 
যেসব মৌলিক শিল্প ও পার্লিক ইউটিলিটি 
ইওাট্রীজের কাজ পরিচালিত হইতেছে, 


সেই সমস্তকে শ্তাশানেলাইঘ করা সম্পর্কে কমিটি 
বলিয়াছেন যে, € বৎসর কাল পরে এরূপ নীভি 
কার্যকরী করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হুইবে ৷ 
আতীয়করণ নীতি কাধ্যতঃ অন্থসরণ করিবার 
পূর্বে গবর্ণমেপ্টকে কিছু সময় নিয়া সন্ত ভাল 
ভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে । ভারতে শিল্পোন্নতির, 
সুবিধার অক্ক কমিটি গবর্ণমেন্টেকে অর্থ দাদনের' 
ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত কাধ্যধারা বিশেক 
করিয়া এ পথে নিয়ন্ত্রণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
শিল্প সংগঠন ও পরিচালনার সুবিধার অন্ত তাহার! 


ছি দেশের: ব্যাঙ্ক 'ব্যবসায় জাতীয়করণের অন্তও, 
৯: সুপারিশ করিয়াছেন। দেশের উৎপন্ন-ককবি পণ্য, 


ও শিল্প স্ত্ব্য যাহাতে দেশের লোকের ভিতর 
নুবাঁণ্টিত হয়, সেজগ্ত কমিটি গবর্ণমেন্টকে সর্বত্র 
শোসাইটী গঠনে 


সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও. সর্ক্বোপরি দশের কল্যাণে 
জাতীয় অর্থনীতির 'সমুচিত সংস্কার ও অগ্রগতি 
সম্পর্কে কংগ্রেস কাৰ্য্যসূচী কমিটির উপরোক্ত. 


| ' নির্দেশসমূহ আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 


মনে করি। কমিটি খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে বিস্তারিত 
কার্ধ্যপদ্থা উপস্থিত না করিয়া বিশেষভাবে 
জাতীর গবর্ণমেপ্টের অবঙম্বনীয় মূল নীতিগুলিই- 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতের 


অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে সুসঙ্কল্লিতভাবে কার্ধ্যে রি 


প্রবৃত্ত হইলে এদেশের জাতীয় গবর্ণষেপ্টকে প্রথমে 
একটি সেন্ট্রাল প্ল্যানিং কমিশন বা কেন্দ্রীয়, 
পরিকল্পনা সংসদ গঠন 'করিতে হুইবে। 
এ কমিশন উপরোক্ত মূলনীতি : অমুযায়ী 
বিভিন্ন বিষয়ে নিৰ্দিষ্ট কৰ্শ্মপন্থ৷ স্থির করিবেন। 


|. আমরা সেইভাবে তারত পর্ব্ণমেণ্টকে আধিক- 


উন্নতির কান্ডে অগ্রবর্তী দেখিতে চাই। 





২য়া ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮] , আর্থিক জগৎ ৬৪৩ 






কারখানার কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের মূল হলো! ক্যানটান। সমস্ত বিভাগের 
কর্মীদের মধ্যে অস্তরঙ্গতার যোগাযোগ স্থাপনে ক্যানটান অনেকখানি সাহায্য 
করে। খেটে থেটে হয়রান হয়ে গেলে কর্মীরা ক্যানটানে বসেই বিশ্রাম করেন, 
খাওয়া-দাওয়া করেন এবং একটুখানি সময় সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজবে 
*কাটিয়ে তাদের শ্রাস্ত'ক্লাস্ত দেহমনকে আবার সতেজ ও সরস করে তোলেন। . 
| তা ছাড়া তাদের খেলাধুলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং পাঠাগার 
, ০5. প্রস্থৃতির র্যবস্থাও ক্যানটানের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। এক কথায় ক্যানটানকে ঠা | 
, কারখানার প্রাণকেন্দ্র বল! চলে, এর ভালো-মৃন্দর ওপর কর্মী ও কারখানার মঙ্গল-' 


অমঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্তেই ক্যানটানের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা 
শিল্পপতি মাত্রেই কর্তব্য। ক্যানটান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্রামের পক্ষে 
ঃ "78৩8 উপযোগী হওয়া চাই ; খান্তদ্রব্য সস্তা হবে অথচ কুচি ও পুষ্টির দিক 
৮." থেকে মেগুলো যাতে সবার পক্ষে উপযুক্ত হয় সে দিকেও নজর ব্বাখতে 
.. হবে। আর এই সঙ্গে ক্যানটীনে রাখতে হবে প্রচুর চা। 

| কারখানার কঠোর পরিশ্রমের পর দেহ-মনে উৎসাহ উত্তম 













_ক্পা ১ -------- 1 ইন্ডিয়ান টা মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচায়িত 


র্‌ 





+ 


পশ্চিম বঙ্গে আদমন্বুমারির প্রস্তাব... .. 


“ইউনাইটেড প্রেসের” সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম 
বঙ্গের লৌকস্‌ংখ্যা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য 
“নির্ণয়ের উদেশ্তে গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশে একটি 
' নূতন আদমনুমারিয় প্রস্তাব কার্যে পরিধি 
করিবেন॥ সংবাদে আরও প্রকাশ যে, উল্লিখিত 
লোকগণনার সঙ্গে সঙ্গে ধান, পাট এবং অন্যান 
শ্রেনীর খান্ভশতন্তের উৎপাদন সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ 
করা হইবে। পৃথক পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর সমগ্র ভারতীয় ভোমিনিয়ন সম্পর্কে 
নূতন করিয়া একটি ব্যাপক আদমন্্যারি 
গ্রহণের বিশেষ' প্রয়োজন আছে বলিয়া সকলেই 
উপলব্ধি করিবেন। কিন্ধ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে যে সমগ্ত গুরুত্বপূর্ণ সমন্তা নিয়া বিব্রত 
আছেন, তাহার সমাধান না. হওয়া পর্য্যন্ত ভারত 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে এরূপ কোন প্রস্তাব কার্য্যকরী 
. ক্করা সম্ভব নছে। ৭ 

পুরাতন আমলে প্রতি দশবৎসর অন্তর আদম- 
সুমারির কাজ হইত । এই সমস্ত আদমন্গুযারিতে 
€লাকসংখ্যা ব্যতীত দেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি অন্তান্থ প্রয়োজনীয় বিষয়ের কোন উল্লেখ 
থাকিত না যে নীতিতে লোকসংখ্যা গণনা 
হইত তাছাতে অনসাঁধারণের বিশেষ বিশেষ 


সমন্তা আলোচনা করাও সম্ভবপর ছিল না। এই. 


সমস্ত আদমসুমারির রিপোর্টে ধর্ম, বয়স, লি, 


প্রাথমিক শিক্ষা, বিবাহিত কি অবিবাছিত, পেশা 
এবং নাতৃভাষা--মাত্র এই সাত আটটি বিষয়ের , 


ভিত্তিতে লোক্ণপংখ্যার হিসাব উল্লেখ করা হইত। 
বলা বাছলা, সীমাবদ্ধ এই কয়েকটী বিষয় সম্পর্কে 
জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য কাধ্যক্ষেত্রে ভোটার 
তালিকা প্রণয়ন ব্যতীত দেশের অভ্তান্ত সমন 


সমাধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় নাই । বর্ষের Y 
ভিত্তিতে ভ্রননংখ্যার ,ছিলাব প্রণয়ন করায় বৃটিশ. 


শাসকদের সামাল্যবাদী চাল সফল হইয়াছে সন্দেহ 
নাই; কারণ ইহা ছার! সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
বন্ধিত হইয়াছে, আইনসভা এবং সরকারী 
“চাকুরীতে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জঙ্ 
পৃথক ' স্বার্থের হৃত্টি করা হুইয়াছে এবং 
অবশেষে ভারত-বিভাগ করিয়া পাকিস্থান 
ও ভারতবর্ষের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেওয়ার 
"অভিসন্ধি সফল হুইয়াছে। 


ফাম্প্রদায়িক পার্থক্য নিকূপণে 


উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই সমস্ত 


-আদমসুয়ারিতে হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের | 


অনসাধারণকেও বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় (Caste, 
Tribe, Race, Nationality ) হিসাবে দেখান 
' হুইয়াছে। এই শ্রেণীর অনাবস্ক তথ্য নিরূপণ 


করিতে যে বিরাট অর্থের অপব্যয় হইয়াছে তাহাতে | 


সঙ্ধীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী- 
দের অভিসন্ধি সফল হুইয়াছে মাত্র । . 

১৯৩১ লালের পর . ১৯৪১ সালে পুরাতন 
‘ আমলের শেষ লোকগণনার কাজ হয়। এই সময় 
বুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় গণনার কাজে অন্তরায় 


চে এৰং 2 বাধ্য হইয়া বিডি ভাতব্য ২ 


-» কটি 





এ এ 


অ্কান্ত প্রয়োঘনীয় | 
তথ্য না দিয়া তদানীন্তন. বৃটিশ শাসকগপ, | 
এরূপ উগ্র ঘর" 


বিষয় বাদ দিয়া লোরুগণুনা সম্পর্কে এক ক্ষুত্র- 
কলেবর সেন্সাস্‌ রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১৯৩৯, 


সালের পর দেশের অত্যন্তরে.যে বিরাট পরিবর্তন 


সংসারিত হইয়াছে ১৯৪১ সালের সেক্জাস্‌ রিপোর্ট 
হইতে তাহার সামা প্ৰিচয়ও, পাওয়া যায় না? 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের, প্রস্তাবিত আদমনুমারি 
সম্পর্কে আমাদের বক্তর্য এই যে, আত্মন্থমারির 
কাজ একমাত্র ধর্দ, প্রাথমিক শিক্ষা ' প্রস্তুতি অন 
কয়েকটি ব্যয়ে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত হইবে না। 
এদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতি 
বিতিন্ন গ্রয়োজনীয় বিষয়েও কোনরূপ নির্ভরযোগ্য 


তথ্য নাই। আদমন্যাকির কাছে প্রচুর অর্থব্যয় 
হয় এবং লোৌকগণনার সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়েও 


অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা শমসাধ্য 
ছইলেও অযৌক্তিক হইবে না। এই সমস্ত তথ্য 


* সংগ্রহ এবং নিরূপপের কাজে নানা বিষয়ের 


বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষিত লোক নিযুক্ত করার প্রয়োজন 
আছে। সাধারণভাবে লোকগণনার কাজ অপেক্ষা 
ইহ! ব্যয়বহুল হইলেও আমরা এই শ্রেণীয় একটি 
ব্যাপক এবং পুর্ণাঙ্গ আদমন্ুমারির প্রয়োজন 
অনুভব করি। 

প্রস্তাবিত আদমন্যারির রিপোর্টে যে সমস্ত 
তথ্য অন্তভূন্ত করা আমর! প্রয়োজন মনে করি 
তাহার যোটামুটা আলোচনা! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
অর্থবায় এবং উপযুক্ত কর্ণচারীর অতাবে কোন্‌ 
শ্রেণীর তথ্য সংগ্রহ করা অসাধ্য বা অযৌক্তিক 
"হইবে তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নহে। 
পূর্বেকার আদমন্থমারিতে হিন্দু ও মুসলমান 


“সমাজের বিতিন্ন সম্প্রদায়কে যেতাবে পৃথকভাবে: 


দেখান হুইয়াছে বর্তমানে এই ব্যবস্থা রহিত করা 
কর্তব্য । হিন্দু, মুললমান, শ্রষ্টান প্রস্ৃৃতি প্রধান 
প্রধান ধর্শের অস্তভক্তি জনসাধারণের পৃথক হিসাব 
দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত ধর্দের 
অন্তত সৃধারণ লোকের অজ্ঞাতে যে সমস্ত সম্প্রদায় 
আছে তাহাদের পৃথক সত্তা আদমন্ুমারির রিপোর্টে 
উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা নাই। ধর্দ ব্যতীত 
বয়স, লিঙ্গ (953), শিক্ষা (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, 
উচ্চ এবং কারিগরী), বিবাহ, পেশা প্রভৃতি 







"টেলিগ্রাম; যেশখু 









হেড অফিস 3 


| হয়েও লোকলংখ্যা 18888 হওয়া প্রয়োজন । 


মনোহর না উনি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


১২, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 
লহ, ক্লাছ ড্রীডে 
ভিত লাীন্ল জ্িভলেল ল্বযাক্ত 
জ্াঁনান্ডল্তিভ হুইল্লাছে £ 
শাখা: ভবানীপুর, খুলনা | 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং UT 


বিগত আদমস্থমারিতে কোন 'কোন প্রদেশে 


+ বেকারের সংখ্যা নিরূপণের প্রচেষ্টা হইয়াছিল 


প্রস্তাবিত লোকগণনায় বয়স ও শিক্ষাবিষয়ক তথ্যের 
লছিত বেকারের অসংখ্য! সম্পর্কেও হিসাব দেও 
উচিত হুইবে। বিভিন্ন অঞ্চলে রোগাক্রান্ত এব 
ক্দশক্তিহীন লোকের সংখ্যা নিরূপিত হইলে 
কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন 
হয় না। পূর্বতন আদমস্থমারিতে বিভিন্ন জেলায় 
বিক্কৃতমন্তিফ, বোবা, অন্ধ এবং 'কুষ্ঠরেগিদের সংখ্যা 
দেওয়া হইত । এই সমস্ত ব্যতীত অন্তান্ত রোগে 
অকর্দপ্য লোকের সংখ্যার হিসাব থাকাও প্রয়োজন 
এবং এই ছিসাব জেল! হিসাবে উল্লেখ ন! করিয়া 
থানাওয়ার হিসাবে প্রকাশ করাই বাধনীয়। বসন্ত, 
কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ মহামারী 
সৃষ্টি করিয়া থাকে তৎ্শম্পর্কে' মিউনিসিপ্যাল 
সহরসমূছে মোটামুটি হিসাব থাকে। পদ্দীঅধম্দ 
সম্পর্কে এরূপ তথ্য প্রকাশিত হৃয় না। উল্লিখিত 
তিনটি রোগ ব্যতীত কালাজর, যাক্মাঃ বেরিবেরি, 
আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত রোগী এবং মৃত্যুর 
সংখ্যা সম্পর্কেও তথ্য সন্নিবেশিত করিলে আদস- 
সুমারির গ্রয়োনীয়তা বৃদ্ধি হইবে । 

লোকসংখ্যা ব্যতীত অস্ভান্ত যে শ্রেণীর তথ্য 
প্রস্তাবিত লোকগণনার অন্তভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় 
হুইবে তন্মধ্যে ভুনি, বনপরগল, পুফরিণী, 
খালবিল, নদী, : রাস্তাঘাট, যানবাহন, 
বাসগৃহ, গৃহপালিত জীবমন্ত, ' কৃষি, শিল্প ও 
খনি দ্রব্যের উৎপাদন এবং খাস্ত ও 
বন্ত্রের ব্যবহার ( Consumption ) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির হিসাৰ 
পাওয়া গেলে ট্যাক্স আদায় এবং সামাজিক বৈষম্য 
দুরীকরশের লহায়তা হইত। কিন্ত ধনসম্প্তি 
সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষার জর্জ জ্রনসাধারণের 
মধ্যে যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তাঁহার ফলে এই 
বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কর] একপ্রকার অসম্ভব। কিন্ত 
গণনার কার্যে উৎযাহী শিক্ষিত ব্যক্তিগপকে 
নিযুক্ত করা হইলে পরিবার বা মাথাপিছু বাৎসরিক 





'আয় সম্পর্কেও, মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাইতে 


পারে। কৃষি, শিল্প ও খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন 
el aE Lele ort 


- ফোনঃ অনিক 


আ্যাজেল্স নিজ্জতক্ষ 


রায় উশৈলেন্রায < ঘোষ বাহাদুর _ 









বাংলাদেশে নতুন মন্ত্রিত্ব গঠিত হইয়াছে । কিন্ত 
"উহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা শেষ হয় নাই। ডাক্তার 
বিধানচন্ত্র বায় বারো জন লইয়া মন্ত্রিত্ব গঠন 
রিয়াছেন। ৯৩টি জেলার প্রদেশের শীসন 
ব্যাপারে ইহাকে বারো হাত কীকুড়ের তেরো 
‘হাত বিচির সহিত কেহ কেহ তুলনা করিতেছেন। 
এবং আশঙ্কা করিতেছেন, আগামী সোমবার 
"অর্থাৎ এই লেখাগুলি ছাপা অক্ষরে বাহির হওয়ার 
আগেই মঙ্জ্্িতার এই আয়তন আরও স্ফীত 
-হুইবে। শ্রীযুক্ত চারুচন্র বিশ্বাস জর্সিয়তি হইতে 
অবমর গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীযুক্ত কিরপশক্কর রায় 
পাকিস্থানী গণশ্পরিষদের কংগ্রেসীদলের নেতৃত্ব 
ছাড়িয়া এই মষ্ত্রিসভায় যোগ দিবেন। তৃতীয় 
“আর এক ব্যক্তির নামও শোনা যাইতেছে। কিন্ত 
স্তীহার কথা পরে! 

ঙ্ Ld ¥# + 

বীর সংখ্যা লয়! আমি আপত্তি করি না। 
“বেতনের হার কম হইলে . পাৰ্লামেণ্টারী 
,সেক্রেটারীর সংখ্যা কমাইয়া বরং হুই একজন মন্ত্রী 


বাড়াইলে ক্ষতি নাই। মন্ত্রীর সংখ্যা বেশী হুইলে। 


“যদি কাজ ভালো হয় তবে ‘অনারেবলের’ তালিকা! 


"পাঁচ ন! হুইয়! তিনে পাঁচে পনরই: হউক। কিন্তু, 


আমার আশঙ্কা মন্ত্রিসভার আকার বৃদ্ধি করিয়া 
ডাক্তার রায় উহার শক্তি যতথানি বৃদ্ধি করিতেছেন, 
তাহার চাইতে বেশী বাড়াইতেছেন;বিপদ। 
“সে বিপদ বাহিরের নহে, ভিতরের । 
ফট * * + 

কথাটা পরিষ্কার বুঝাইয়া বলিতে হইলে একটু 
“আগেকার ইতিহাস জান! দরকারু। বর্তমান 
বাংল! পরিষদে কংগ্রেস ঘল ছুইটি প্রধান বিভাগে 
বিভক্ত (১) খাদি দল ও (২) বি,পি, পি? পি 
'ল। খাদি দলের মধ্যেও আবার ৪টি উপদল 


আছে । যথা, (ক) অভয় আশ্রম দল,- প্রফুল্ল ঘোষ, 


অরদা চৌধুরী, সুরেশ বন্য পাধ্যায় ইত্যাদি, খে) 
বর্ধমান দল--যাদবেন্র পাঁজা, কানাই দাস ইত্যাদি, 
(গ) আরামবাগ দল-_ধীরেন্র মুখোপাধ্যায়, 
সুকুমার দত্ত ইত্যাদি এবং (ঘ) মেদিনীপুর দল 
নিকুঞ্জ মাইতি, ঈশখ্বরচন্্র মাল ইত্যাদি । বাকী 
অষ্তান্ধ স্দশ্তেরা স্রোতের পাছার মতো ভাগিয়! 
বেড়ায় ; কখনও এদল কখনও বা ওদলে ভিড়িয়া 
পড়ে। 
| Ld Ld * El 
ডাক্তার রায়ের মগ্্রিভার ১২ জন সদন্তের 


“মধ্যে বি, পি, পি, সি, দলের সন্ত আছেন চারজন ' 


" নীহারেন্দু দত্ত মনুমদার, বিমল সিংহ, কালীপদ 
মুখোপাধ্যায়, ভুপতি মজুমদার | বর্দমান দলের 
একজন, মেদিনীপুর দলের একজন ও হুগলী- 
আরামবাগ দলের একজন-প্রফুল্প সেন! তপশীলী 
'ভুইজন--যাহারা কোন বিশেষ দলেরও নহে 
আবার সকল দলেরই" বটে। ডাক্তার রায়ের 
নিঞ্জের মনোনীত ব্যক্তি আছেন ছুইজন-_-রায় 
হরেন্্নাথ চৌধুরী ও নলিনীরঞ্জন সরকার। এইখানে 
এনে রাখা প্রয়োভ্জন যে, ডাক্তার রায়ের নিজের 


একটা মাথা ঘামান না। 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) 


কোন সমর্থক নাই। খাদি দল ও বি, পি, সি,লি 


দল প্রফুল্ল বাবুর, মস্রিসৃভা ভা্দিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার 
রায়কে নেতৃত্বে ' বরণ, করিয়াছেন অনেক্টা 
প্রয়োজনের খাতিরে ইংখাজীতে বাহাকে 'বলে 
—as & measure ০ expediency. | 
a AE e 

বিচারপতি চাকরুবীরুর কৃতিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের 
কারণ নাই। তাহার দৃঢ়তা আছে। যোগ্যতার 
বিচারে, মন্ত্রিসভায় তিনি অমুপযুক্ত হইবেন না। 
কিন্তু আইনসভায় তাহার সমর্থক বেশী পাওয়া 
যাইবে না। কিরণবাবু পরিষদের বাহিরে রহিলেও 
প্রকৃতপক্ষে তিনিই বি, পি, সি, লি দলের নায়ক'! 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে বদ্ধিত মন্ত্রিসভা ( যখন 


হইবে) বি, পি, পি, সি দলের পাঁচজন, খাদি - 


দলের তিনজন ও অমর্থকহীন চারজন মন্ত্রীঘ্বার! 
গঠিত হুইবে। (তপশীলীদের এই হিসাবে 
ধরিতেছি না।) পারস্পরিক সহযোগিতার 
ভিত্তিতে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা এই মন্ত্রিসভার 
পক্ষে কতখানি সম্ভব হইবে তাহা লইয়া এখনই 
নানাভাবে নানা প্রকারে জন্ননা-কল্পনা করিতেছে। 
অনেকেই বোধহয় জানেন না যে, ভাজার রায় ও 


কিরণধাবু এককালীন এই ছুই লহকন্খী ও বন্ধু - 
* বর্তমানে রাজনীতিতে আর এক মতাবলঙ্বী নহেন। ' 


রঙ * * E 


পূর্কপাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা গঠনের সময় দিল্লীতে 
ছিলাম এবং রাজনীতিক 'যহলের আলাপ- 
আলোচনারও কিছুটা সংবাদ পাইয়াছিলাম। 
পণ্ডিত নেহেরু সাধারণতঃ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা 
গঠন বা অন্তান্ভ পার্পামেপ্টারী ব্যাপারে বড় 
জনশ্রুতি এই যে, 
নির্বাচিত নেতা গোপীটাদ ভার্দব তীছার নির্দেশ 
প্রার্থনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “কাহাকে মন্ত্রী 
করিবে, কোন্‌ দল হইতে কতজন মন্ত্রী লইবে সে 


সব আমি জানিনা, বুঝিনা । সর্দীরজীর সে সে 


বিষয়ে পরামর্শ কর। আমি শুধু এই বুঝি যে, 


২ কলিকাতা--৩৪৩৬ 


যি বিনা বাদবিসম্বাদে তাড়াতাড়ি কাজ করিতে 
চাও তবে মন্ত্রিসভার আয়তন, ৰড় করিও লা। 


প্রথমে দুইজন বা তিনজন মন্ত্রী লইয়া আরম্ত কর। 


কার্জ' বেশী বোধ করিলে বা বৃদ্ধি পাইলে পরে 
মন্ত্রিসভার সমপ্রদারণ করিও।” আপনারা জানেন 
যে, গোপীচাদ মাত্র তিন জন মন্ত্রী লইয়াই সুরু 
করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় ইহাও জানেন যে, 
পশ্চিম বাংল! প্রদেশের আয়তন পুর্বপাঞ্জাবের 
চাইতে এমন কিছু বড় নয়। 
* * m mM 

ডাক্তার রায়ের মন্ত্রিসভায় একজন অবাঙ্গালীকে 
গ্রহণ করা হুইবে বলিয়াও জনরব শোনা 
যাইতেছে | ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস” হইতে 
শ্রীযুক্ত ভি, পি, খৈতান বাংল! ব্যবস্থা পরিষদে সন্ত 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। খৈতান বর্তমানে অত্যন্ত 
অনুস্থ! তিনি বোধহয় পদত্যাগ করিবেন। 
তাহার স্থলে প্রভুদয়াল হিন্বংসিংকাকে নির্বাচিত 
করার কথা হইতেছে । উদ্দেশ্য, তাহাকে মন্ত্রি- 
সভায় গ্রহণ করা । বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ--যাহা 
এখন নলিনীরপ্রন সরকারের হাতে আছে-_হিন্ৎ- 
সিংকাকে দেওয়ার পরিফল্পনা আছে। 


ঞ্ 
মগ্ত্রিসতায় অবাঙ্গালী গ্রহণ নীতি হিসাবে 
আমার আপত্তি নাই, যদিও অবাঙ্গালীদের বাঙ্গালী 
সম্পর্কে সে আপত্তি আছে। বিহারে বাঙ্গালীর 
সংখ্যা ও গুরুত্ব বিচার করিলে সেখানকার মন্ত্রিসভায় 
একজন বাঙ্গালী অবস্তই স্থান পাওয়া উচিত। এবং 
বর্তমানে বিহার মঞ্্রিভার কোন কোন সদন্তের 
তুলনায় শ্রীযুক্ত প্রুল্পরঞ্জন দাশ বা জীমূতবাহন লেন 


. ষে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি হুইতেন তাহা আঁশা- 


করি অবাঙ্গালীরাও অস্বীকার করিবেন না। কিন্ত 
অবাঙ্গালীরা বাঙ্গাশীদের সম্পর্কে কতখানি 
শ্রদ্ধাশীল বা ন্তায়পরায়ণ সে তর্ক না তুলিয়াও বলিব, 
ছিন্তৎপিংকাকে বাংলা মন্ত্রিসভায় গ্রহণের 
আপাততঃ কোন অপরিহার্য্যতা দেখিতেছি না। 


রি ক ক ৯ 
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গ্রাম_ইউনে! ব্যাক্ষার্প 


বানর ট্রনিয়ন লিমিটেঢ 


( নিডিউল্ড ) 
সকল প্রকার ব্যান্ধিং কার্য্য করা হয়। 


হেড অফিস_পি-এ, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খুলনা । 
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আর্থিক জগৎ: 


[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ৯৯৪৮ 





ডাক্তার রায় যোগ্যতার উপরে বিশেষ জোর 
দিতেছেন, ইহ। ভালো! কথা। কিন্তু গণতগ্ত্ের যুগে 
যেখানে ভোটগরপনার উপরেই গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব 
নির্ভর করে, সেখানে একমাত্র যোগ্যতার দ্বারাই 
মন্ত্রিসভা গঠিত করা হয় না। শুধু আমাদের 
দেশে নয়, ইংলগু, আমেরিকা প্রত্ৃতি' সর্বত্রই 
দলের প্রয়োজনে অনেক সময় যোগ্যতার 
মাপকাঠি অদলবদল করিতে হয়। ডাক্তার রায়ও 
শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে মন্ত্রিত্ব গঠন করেন 
নাই | করিলে তাহার মন্ত্িতায়, শরীযুজ__ 
খাক্‌, নাম করিয়া শক্ত বাড়াইব না। মোট বথা 
এই যে, মান্ত্ব গঠনে (৪10 অপেক্ষা 1৪০ এবং 
ability অপেক্ষা ৪৭০০e০tability নানিয়া চলিতে 
হ্য়। 
ন ক ক ভি | 
কিন্ত ষোগ্যতারঃবিচারেও এ কথা মনে করিতে 
'পারিতেছি না যে, বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে 
এমন একজন লোকও নাই যিনি বাণিজ্য ও শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী হইতে পারেন এবং আসাম 
পরিষদের একজন মাড়োয়ারী সদন্তকে বাংলার 
মন্ত্রী না করিলেই নয়। হিন্মৎসিংকার বিরুদ্ধে 
ব্যাক্তগতভাবে আমার কোন অভিযোগ নাই। 
ডাক্তার রায় অত্যন্ত বুদ্ধিদান ব্যক্তি। তিনি 


নিশ্চয়ই জানেন প্রকল্প ঘোষের মন্ত্রিপভাফে জন- , 


সাধারণ যেরূপ ঘনসাধারণের ন্ুখ-হুঃখ সম্পর্কে 
সচেতন ও আগ্রহশীল মনে করিত তাহা মত্ত 
' সম্পর্কে (সেরূপ সুনাম অর্জন সময়সাপেক্ষ| তাহার 
পক্ষে এমন কিছুই কর! উচিত নহে যাহাতে তাহার 
মন্িত্ৰে জনসাধারণ অনাত্মীয়ের মতো সন্দেহ 
করিবে । মন্্িমগুলের দেহটা রাইটার বিল্ডিং 
আল মন্তিটা রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে--এই সন্দেহ 

যদি জনগণের মনে দেখা দেয়, তবে তাহা পু 
মন্ত্রিসভার পক্ষে নছে, সমগ্র কংগ্রেসের পক্ষেই 
মারাত্মক | 3 
খেয়ালী 


' পশ্চিম বঙ্গে আদমহুমারির প্রস্তাব 


(৬৪৪ পৃষ্ঠার পর ) 
নির্ণয় করা বিশেষ শ্রমসাধ্য বিষয়। এই শ্রেণীর 
' কাজ সুগম করার অন্ত কৃষি সম্পর্কে ধান, তৈলবীজ, 
| গম, ভাল, পাট, ইচ্ষু ও গুড়, শিল্প সম্পর্কে লৌহ, 
.. ইল্পাত, গিমেন্ট, বন, রেশম, চাউল, তৈল, চিনি, 
' এবং খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা, কেরোসিন 


প্রভৃতি কয়েকটা প্রধান প্রধান পণ্যের বিবরণ 


দেওয়া যাইতে পারে। প্রধান প্রধান শিল্পাদ্রব্য ও 
খনিজ পদার্থের উৎপাদন এবং চলাচল সম্পর্কে 
বেক্জ্ীয় গবর্ণমেন্ট তথ্য প্রফাশ করিয়া থাকেন এবং 
এই সমস্ত তথ্য আদমনুমারির রিপোর্টের অন্তভূর্জি 
ক্র! কঠিন হুইবে না। ] 


টি 86 লন 


উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 


বীমা কিয়া দেশের শিল্প 
5 বাণিজ্যকে নি 
] | ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । ' 





পূর্বতন আদমনমারির রিপোর্টে ' বাসগৃহ ও 
লোকসংখ্যা ব্যতীত আদমন্মারির অন্ধান্ত জ্ঞাতব্য 
তথ্য থানাওয়ার হিসাবে না দিয়া জেলা এবং 
বিতাগের ভিত্তিতে প্রকাশকরা হুইয়াছে। , ইহার 
ফলে বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক বিবরণ সংগ্রহ করার 
উপায় নাই। প্রস্তাবিত আদমনুমারির রিপোর্টের 
যাবতীয় ' তথ্য বিভিন্ন জেলার প্রত্যেক থানা 
সম্পর্কেও প্রকাশিত : হওয়া * কর্তব্য । “ইহাতে 
রিপোর্টের কলেবর এবং ব্যয় বৃদ্ধি হইবে বটে) 
কিন্ত ব্যয়বুদ্ধির তুলনায় রিপোর্টের পয়োজনীয়ত! 
বেশী বুদ্ধি পাইবে। 

,আদমন্থমারির অনুসন্ধানের ডি সকলের 
বোধগম্য এবং সরল হইলে ভুলল্রান্তি বাদ দিয়া 
ক্রুততার' সহিত কাজ .কর! যায়। আমরা যে 
শ্রেনীর তথ্য সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছি তাহাতে 


* কর্মচারীদের শ্রম ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে। কিন্ত 


স্বাধীন দেশের নাপরিক হিসাবে আদনসুমারির 
কর্দ্চারিগণ এবং জনসাধারণকে এই , দ্বায়িত্ব ও 
শ্রম স্বীকার করিতে হুইবে। দেশের শিক্ষা ও 
জনম্থাস্থ্য এবং কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির জচ্ত এই সমস্ত তপ্ল্যের যে 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, জনসাধারণকে তাহা 
বিশদতাবে বুঝাইয়া দেওয়াও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
কর্তব্য হইবে।- 


বক্ক্রের নিয়ন্ত্রণমুক্তির ফল-_বেঙ্গল মিল- 
ওনার্স এসোসিয়েশনের ।ভাইস-প্রেসিভেন্ট 
জীধুক্ত এস সি রাম বন্ত্ের নিয়ন্ত্রমুক্তির সম্পর্কে 
এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহার ফলে 
ভারতে কাপড়ের উৎপাঁদন বৃদ্ধি পাইবে। তিনি 
বলেন যে, বন্ত্রের খরচার মধ্যে তুলার জন্তু শতকরা 


(৪৪ হইতে &* তাগ, শ্রমিকদের মজুরীর জন্ক 


৫ তাগ, রুলের সাজনরঞ্ামের অন্ত ১০ ভাগ এবং 
কয়লার জন্ত € ভাগ ব্যয় হয়। ইদানীং তুলার 
মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার ফলে একমাত্র 
তুলার অন্তই শতকরা ৭৫ ভাগ খরচ হুইয়াছে। 
এরূপ অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র সরধরাহ 
কলগুলির পক্ষে অসম্ভব হুইয়া উঠিয়াছিল এবং এই 


অবস্থা চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে কফলগুলি . 


বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত 
রায় বলেন যে, বস্ত্রেক্ নিয়ন্ত্রণমুক্তির ফলে এক্ষণে 
কলগুলি ভাষ্য লাভে কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবে 
এবং উহার ফলে কলে বন্ত্রের উৎপাদন বাড়িৰে। , 

কলিকাতায় যানবাহনের সংখ্যাগত 
১৯৪৭ সালে কলিফাতা সহরে যানবাহনের সংখ্যা 
নিম্ললিখধিতন্প ছিল__প্রাইতেট মোটর কার 
হ৪ হাজর, ট্রাম গাড়ী ৩৫*, মোটর বাস ৬৮৬, 
ট্যাক্সি ১ হাজার, মোটর লরী ৮ হাজার ৫ শত, 
মোটর সাইকেল ৎ হাজার ৎ শত, তাড়াটিয়া 


আ্ল্্য স্বান 
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 
আৰ্য্যম্বান ইনসিওৱেন্স বিল্ডিং. ও 
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ঘোড়ার গাড়ী ১ হাজার ১০, গো-মহিষের গাড়ী” 
৪ হাজার ৪ শত ৬৬, রিক্সা ৬ হাজার, সাইকেল, 
৩০ ছানার, ঠেলাগাড়ী ২১ হাজার ২৯০ ।, 
পুর্র্ববজের শরণার্থীর লাহায্য-পূর্ববন্ 
হইতে যে সমস্ত ব্যক্তি বাড়ীঘর ছাড়িয়া কলিকাতায়” 
আশ লইতেছে তাহাদের সাহায্যের জন্য শর 
অধিল চন্্র দত্তের সভাপতিত্বে ই বেঙ্গল ইমিগ্রে 
ওয়েলফেয়ার .কমিটা নামে একটা কমিটী গঠিত 
হইয়াছে। শ্রীধুত অমূল্য প্রসাদ চন্দ এই কমিটীর 
সভাপতি হুইয়াছেন এবং ১৭৬ নং রাসবিহারী- 
এতেনিউ, পোঃ'ববাসবিছারী এভেনিউ, কলিকাতা 
এই ঠিকানায় উক্ত সমিতির অফিস স্থাপিত 
হুইয়াছে। 
বা্ধরক্ষার অন্ত ইষ্ট বেঙ্গল রিফিউজিজ এসো- 
সিয়েশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন কল্গিয়াছেন।, 
শ্ীুক্ত বিধুভূষণ সরকার এই সমিতির সভাপতি 
এবং শ্রীযুক্ত জীবনচন্ত্র আচার্য্য উহার জেনারেল" 
সেক্রেটারী হুইয়াছেন। ১৯1৪ বেলগাছিয়! যেন 
রোডে এই সমিতির অফিস অবস্থিত । 
' পাকিস্থানে সেভিং ব্যাঙ্ক, ইত্যাদির 
টাকা--ভারত গবর্ণমেন্ট একটা বিবৃতিতে 


' জানাইয়াছেন, যে পাকিস্থানের পোরষ্টীফিসসমূহে যে- 


সব ব্যক্তির সেভিংস' ব্যাঙ্ক, পোষ্টাল ক্যাশ 
সার্টিফিকেট, ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট, দ্বাশগ্তাল- 


, সেভিংস সাটিফিকেট ইত্যাদিতে টাক জমা রহিয়াছে 


তাহাদিগকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত হেড ও- 
সাব পোষ্ট অফিসসমূহ হইতে এই টাকা! দেওয়ার 
ব্যবস্থা হৃইয়াছে। এ আন্ত প্রীর্থীগণকে একটা 
বিশেষ ফরমে আবেদন করিতে, হুইবে। উক্ত 
ফরয উপরোক্ত পোষ্টাফিসসমূহে পাওয়া যাইবে। 
ষ্টালিং পাওনা প্রকাশ যে, দিল্লীতে ষ্টালিং 
পাঁওনার বৈঠকে ভারত সরকারের তরফ হইতে 
আগামী ৬ মালের মধ্যে ভারতের ষ্টালিং পাওনার' 
মধ্যে ৮ কোটা হইতে ৯ কোটী পাউও পাইবার 


অন্ধ দাবী করা হুইয়াছে। এই টাকার একটা 


উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশ হইতে কলফজা আনিবারু 
কাজে খরচ হইবে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত শীঘই জানা 
যাইবে আশা করা বাইতেছে। 










পুর্ব বন্ধের শরণীর্থাগণ নিজেদের- - 


সি 


। শুদ্ধ জমিতে ধানের চায--রুবিয়াতে এক. 


গ্রকার ধান আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহ! শুষ্ক জমিতে, 


উৎপন্ন হয়। এই সংবাদ জানিয়! মা্রাজ সরকারের 


কৃষি বিভাগ এই ধানের নমুনা আনিয়া উক্ত 
প্রদেশের .জলহীন জমিতে উহ! কিরূপ উৎপন্ন হয়, 
তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল 
সন্তোষজনক হুর নাই। এজন মান্্রাজে ক্কষি- 
বিভাগ নিদ্বেরাই এই ধরণের এক শ্রেণীর ধান 


আবিফারের অন্ত চেষ্টা করিতেছেন। প্রকাশ যে, 


এই গবেষণা সাফল্যের পথে অনেকদুর সিটির 


হইয়াছে। - 


_ ১১৪৬ সালের নুতন || 
৮৮৮ পরিমাণ || 
৭০1 টাকার উর্দ্ধে ।. ] 


ete ললললললল্লীঁগলরলীললল 


ৰা. 









এসিয়ার' অর্থনীতিক পালণমেপ্ট_গত 
মার্চ মাসে সন্মিলিত জাতি সঙ্মের অর্থনীতিক ও 
সামাজিক পরিষদ কর্তৃক ইকনমিক কমিশন ফর এসিয়] 
ও দি ফার ইষ্ট (045) নামক একটি 
কমিশন গঠিত হয়। ,গত জুন মাসে সাংহাইয়ে 
উহার প্রথম অধিবেশন এবং, নবেম্বর মাসে 
_ ফিলিপাইনের বেগুই নামক স্থানে উদার দ্বিতীয় 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । এপিরার বিভিন্ন দেশের 
অর্থনীতিক পুনর্গঠন এবং এঁ সব দেশের পরস্পরের 
মধ্যে, অর্থনীতিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করাই 
উপরোক্ত কমিশনের উদ্দেস্ত । এ 
শিল্প কারখানায় নূতন ব্যবস্থা-_দিললীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার প্রত্যেকটী 
ভারতীয় শিল্প কারখানায় এক একটি করিয়া 
ূ প্রডাকশন কমিটী ও ওয়ার্বস কমিটী গঠন করার 
৯১ বিষয়ে তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছেন। প্রডাকশন 
কমিটীগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানে যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পার তাহার পরিকল্পনা স্থির করিয়া উহা! 
অনুমোদনের অন্ত প্রাদেশিক প্রডাকশন কমিটার 
দিকট প্রেরণ করিবে এবং প্রাদেশিক কমিটার 
সিদ্ধান্ত মজুর ও মালিক উভয়ের উপর বাধ্যতামূলক 
হইবে | 'ওয়ার্কস্‌ কমিটাগুলি " দৈনন্দিনভাৰে 
১ শ্রমিকদের যন্তুরী, মাগগি তাতা, ছুটী, ট্রেড ইউনিয়ন 
ইত্যাদি ব্যাপারে মীমাংসা করিবে। এই সব 
ব্যাপারে মালিক ও মজুরের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে 
তাহা কনসিলিয়েসান কমিটার হাতে বিচারের 
ভদ্ভ প্রেরিত হুইবে। এই উদ্দেশ্যে একটা 
ইওাধ্রীয়াল ট্রবিউলেলও গঠিত হইবে। সমস্ভের 
উপরে সমগ্র ভারতের লক্য একটা কমিটী গঠিত, 
হ্ইবে। 


্বর্ণমেন্ট কর্তৃক হোটেল প্রতিষ্ঠা 
ভারত সরকার নয়ী দিল্লীর উইলিংভন বিমানপোত 
কেন্দ্রের নিকট. একটা আধুনিকতম ধরণের ছোঁটেল 
নির্মাণের হুদ্ধ টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন। 

উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ-- 
প্রকাশ যে, ভারতীয় উপকূলবর্তী বন্দরসমূহের 
মধ্যে বাণিজ্যে যাহাতে ভারতীয় জাহাজ ছাড়া 
আর কোন জাহাজ নিয়োজিত না হয়, তজ্ঞম্ক 
গবর্ণমেন্ট ভারতীয় 'পালামেন্টে একটা আইনের 
খলডার্ড্পশ করিবেন স্থির করিয়াছেন । ' 

পাটের অবস্থা__গত দুলাই হইতে ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত ছয় মালে ভারতীয় চটকলগুলিতে 
মোটমাট ২৯ লক্ষ ৩২ ' ছাজ্জার বেল 
পাট খরচ হইয়াছে। গত বৎসর এই ছয় 


' নাগে ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার বেল পাট খরচ 
হইয়াছিল। চলতি ছয় মাসে কদিকাতার পাটের 
কল অঞ্চলে বাহির হইতে রেল ও জাহাজ যোগে 

47 হ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৯ শত বেল পাট' আমদানী 
[| হুইয়াছে। গত বৎসর এই ছয় মানে ৩০ লক্ষ 
৯২ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। চলতি 


ছয় মালে কলিকাতা বন্দর দিয়া » লক্ষ ৬ হাজার ' 


' বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছে। গত বৎসর 
এই ছয় মালে রগানীর পরিমাপ ছিল ৭ লক্ষ 
৩৫ হাতার € শত বেল। গত টলা জুলাই 
|] ৪ 


আর্থিক ছুনিয়ার খবরায়বর 


তারিখে চটকলসমুহ ও বেলারদের হাতে মজুদ 
পাটের পরিমান ছিল যৃথাক্রমে ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার 
ও ৪ লক্ষ ৫০ হাজার বেল। পাটের খরচা বৃদ্ধি, 
রপ্যালী বৃদ্ধি এবং আমদানী হাসের ফলে বর্তমানে 
মজুদ পাটের পরিমাণ ২২ হক্ষ ৩০ হাজার বেল 
হইতে অনেক কমিয়া গিয়াছে । তবে এই হিসাবে 
নৌকা এবং লরী, মহিষের গাড়ী ইত্যাদি যোগে 
কলিকাতায় যে পাট আমদানী হয় তাহা ধর! হয় 
নাই। বর্তমানে বিদেশে থলে ও চটের অভাব 
দেখা দিয়াছে । আলা গিয়াছে যে, দক্ষিণ 
আফ্রিকায় এই কারণে ইদানীং পাটের থলের 
পরিবর্তে কাগজের থলে দ্বারা পশম প্যাক করা 
হইতেছে । 

চায়ের উপর সেস্-_ভারত সরকার ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, এখন হইতে ভারতে উৎপাদিত এবং 
ভারতীয় বন্দর হইতে বিদেশে, রপ্তানীকৃত প্রতি 
একশত পাউও চায়ের উপর ১/%০ আনা হারে 
সেস্‌ আদায় কর! হইবে। 

বোষ্বাইয়ে গৃহ-নিৰ্ম্মাণ- বোঘাই গব্ণমেণ্ট 
উক্ত প্রদেশের সমস্ত শিল্পপ্রধান সহরে আগামী 
৫ বৎসর কালের মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বসত 
বাড়ী নির্শাণের ব্যবস্থা করিবেন। উদার মধ্যে 
১৫ হাজার বাড়ী গবর্ণমেণ্ট শ্বয়ং এবং বাকী 
বাড়ীগুলি গবর্ণমেপ্ট বর্তৃক সাহাষ্যগ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান 
এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিৰ্ম্মাণ করিবে। 
গবর্ণমেণ্ট যে ১৫ হাজার বাডী নিৰ্ম্মাণ করিবেন, 
তজ্জগ্ত ব্যয় হইবে ৭॥ কোটী টাকা। উহার মধ্যে 


হ7 কোটা টাকা ভারত সরকার দিবেন। এক 


একটী বাড়ীতে বহু সংখ্যক পরিবার বসবাস 
করিতে পারিবে, | , 


ভারতে রাস্তাঘাটের প্রসার-_ভারতের 
আয়তন ১৮০৮৬৭৯ বর্গমাইল এবং উহাতে মাব্র 
২ লক্ষ ৭০ হাজার মাইল-_অর্থাৎ প্রতি ধর্ণমাইলে 
০"১৭ বর্গমাইল রাজপথ রহিয়াছে। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জাপানে এই সংখ্যা 
হইতেছে , যথাক্রমে ১০৩, ১৮৪১ ২৪২ ও 


৩ মাইল! 


ভারতে সাম্প্রদায়িক অশীস্তি-ন্তার লিপি 
রামস্বামী আয়ার সানক্রান্সিস্কোতে একটী বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি একটা 
মারাত্মক কিছু ব্যাপার নহে এবং আগামী ২।৩ 
বৎসর কালের মধ্যে এই অশান্তি বিদুরিত হইবে। 


ব্রন্দের সেগুন কাঠি পৃথিবীর যে সমস্ত 
দেশ সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সেগুন কাঠ বিদেশে 
রণ্ানী করে ব্ৰহ্মদেশ তাছার মধ্যে অগ্যতম | যুদ্ধের 
পূর্বে এই দেশ হইতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টন, 
সেগুন কাঠ বিদেশে রপ্তানী হুইত। বর্তমানে 
নানাকারণে উহা কমিয়া এক-চতুর্থাংশে পরিণত 
হইয়াছে। সংগতি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, 





- 


ব্ৰহ্ম গবর্ণষেণ্ট উক্ত দেশের সমস্ত সেগুনের বনকে 
আগামী ১লা জুন হইতে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে 
ব্ৰহ্ম হইতে সেগুন কাঠের রপ্তানীর উন্নতি. হইবে 
আশা করাযায়। 

পুৰ্বৰ পাকিস্থানে শিল্পের প্রসার--পৃর্ব 
পাকিস্থানের শিল্পমন্ত্রী মিঃ হাঁমিছুল হুক চৌধুরী 
গত হ৬শে জানুয়ারী তারিখে চাকায় একটা বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, ওঁ অঞ্চলে চটকল, ' 
কাপড়ের কল, চিনির কল ইত্যাদি শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের অন্ত আগামী ২৩ বৎসর কালের মধ্যে 
গ্রবর্ণমেন্ট ১৫ কোটী টাকা খণ গ্রহণ করিবেন ॥ 
আগামী ৫ বৎসরে '৭০্টী শিল্পফারথান! স্থাপনে 
গবর্ণমেণ্ট অভিপ্রায় করিয়াছেন 

ভারতে কেরোসিনের অভীব--ভারত 
সরকারের খনি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ গ্যাডগিল বলেন 
যে, বর্ত্ধমানে ভারতে বৎসরে ৩০ লক্ষ গ্যালন 
কেরোসিন ব্যবহৃত হয় এবং উহার মধ্যে শতকরা 
৭ ভাগ মাত্ৰ ভারতের খনি হইতে উত্তোলিত হয়। 
তিনি বলেন যে, এক্ষণে যদি রেশন তুলিয়। দেওয়া . 
হয় তবে ভারতে বৎসরে ৪০ লক্ষ টন কেরোসিন 
খরচ হুইবে। তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে 
ভারতে বৎলরে ২০ লক্ষ টন করিয়া কেরোসিন 
ব্যবহৃত্‌ হইত এবং উছার শতকরা ৩৫ ভাগ ব্ৰহ্মদেশ 
ও ৪ 'ভাগ পাকিস্থান সরবরাহ করিত। বাকী 
তৈলের মধ্যে ৯ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হইত এবং 
অবশিষ্ট বিদেশ হইতে আমদানী হইত। মিঃ 
গ্যাডগিলের মতে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধের পূর্বে 


, বৎসরে ২৬ কোটী ৭০ লক্ষ গ]ালন করিয়া 


কেরোসিন ব্যবহৃত হইত ; এক্ষণে ৪০ কোটী গ্যালন 
করিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। তিনি বলেন যে, ' 
ভারতে যোবপুর রাজ্যে তৈল উত্তোলন সম্বন্ধে 
বর্তমানে পৃরীক্ষাকার্য্য চালান হইতেছে। 

ভারত সরকারের অপচয় নিবারণ 
ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে অপচয় নিবারণ 
এবং ব্যয়সক্কৌচ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্তু ভারত 
সরকার একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। এই 
কমিটী প্রত্যেক বিভাগের তদন্ত করিয়া এক একটা 
মধ্যবর্তী রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল 
করিবেন। 

ইত্ডাট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন_ 
ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার 
জন্য ইপ্ডাসীয়াল ফিনাব্স কর্পোরেশন নামে একটা 
অর্থভাগডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 
ভারতীয় পার্লামৈন্টে যে আইনের খসড়া পেশ 
করেন তাহ! বিবেচনার ভারু একটা কমিটার হাতে 
দেওয়া হয়। এই কমিটীর রিপোর্ট গত ২৯শে 
আঁচুয়ারী তারিখে ভারতীয় পালষেণ্টে পেশ করা 
হইয়াছে। রিপোর্টে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা 
হুইয়াছে_-(১) প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের 
অনুমোদিত মূলধন হইবে ১০ কোটী টাকা। উহা 
৫০০০ টাকা মূল্যের £০ হানার শেয়ারে বিভক্ত 
হইবে। আপাততঃ ১০ হাজার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইবে। (২) কর্পোরেশনেয় পরিচালনার জঙ্ত 


৬৪৮ ্‌ 


গঠিত বোর্ডের 'নীতি ও কর্মপন্থা পবর্ণমেণ্ট স্থির 
করিয়া দিবেন। (৩) দিল্লাতে কর্পোরেশনের 
হেড অফিল স্থাপিত হুইবে। (৪) কর্পোরেশন 
উহার আদায়ী ও মনু তহবিলের ৫ পপ 
পরিমাণ অর্থ ডিবেঞ্চারের সাহায্যে সংগ্রন্থ 
করিতে পারিবে। (৫) একনান্সর পার্সিক 
লিমিটেড কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত শিল্পগুলিই- 
কর্পোরেশনের সাহাধ্য পাইবে । 


জাপানের সাহায্যে আমেরিকা--ঘাপান 
যাহাতে উহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অধিকতর 
পরিমাপে উৎপাদন করিতে পারে তজ্জন্ত আগামী 
১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের মধ্যে এ দেশকে 
এ০ কোটা ডলার অর্থ সাহায্য প্রদান সম্বন্ধে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণষেণ্ট খিচার-বিবেচনা 
করিতেছেন। 


দামোদর সেচ পরিকক্পন।-_জানা গিয়াছে 
বে, দামোদর সেচ পরিকল্পনা মতে যে সমস্ত বড় বড় 
বীধ নির্মিত হুইবে তাহার কাজ ত্বরান্বিত করিবার 
জন্ত অভিজ্ঞ বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর 
উপর ভার দেওয়া হুইবে। বর্তমান মাসের 
মাঝামাঝি হইতে কলিকাতায় সেন্ট্রাল পাওয়ার 
' বোর্ডের একটী অফিস খোলা! হইবে এবং উহ! 
দ্বামোদর সেচ পরিকল্পনার প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা 
ও অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবে । 
ডেপুটী মন্্রী- দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, 
ভারত সরকার উহার প্রত্যেক. মন্ত্রীকে সাহায্যের 
অন্ধ একজন করিয়া ডেপুটী মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন । 
আমেরিকায় মজুদ দ্ঘর্ণ_ ওয়াশিংটনের 
২৩শে জাহুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, 
' আমেরিফার যুক্তরাষ্ট্রে নোটের জামীন হিসাবে যে 
স্বর্ণ মজুদ আছে তাহার পরিমাণ ২২৮২ কোটা 
৯৩ লক্ষ 6৬ হাজার ১৩২ ডলারে (এক আউন্ অর্থাৎ 


অল্লাধিক ২! তরি স্বর্ণের মুল্য ৩৫ ডলার ধরিয়া) ' 


. পরিণত হইয়াছে । পার্ল হারবারের ঘটনার তিন 
সপ্চাছের পূর্বে উহার পরিমাণ উহা অপেক্ষা 
৩ কোটী ডলার কম ছিল এবং তখনই ‘উহা একটা 
রেকর্ড বলিয়া গণ্য ছিল। উপরোক্ত শ্বর্ণের মধ্যে 
আন্তজাতিক মনিটারি ২ফণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের 

গবর্ণমেণ্টের যে স্বর্ণ আছে এবং আমেরিকার ব্যাঙ্ক- 
| সমূহে বিদেশীদের যে স্বর্ণ মনু আছে তাহা ধর! 
হয় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গব্ররমেন্টের 
হাতে. নোটের আমীন হিসাবে যত বর্ণ মজুদ 
আছে, উপরোক্ত বর্ণ তাহার শতকরা ৬০ ভাগ এবং 


এক্ষণে প্রতি মাসে উ স্বর্ন ২০ কোটী ডলার করিয়া 


বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৭ সালে একমাত্র রুষিয্না 
হইতেই আমেরিকা ই কোটী ৭৫ "লক্ষ ভলার মূল্যের 
স্বর্ণ পাইয়াছে ।  - 

কাশ্মীরে হতাহতের সংখ্যা-কাশ্ীর 
যুদ্ধে গত হ৩শে জাঙুরীরী পর্যন্ত ৩৩৯ জন ভারতীয় 
সৈগ্ভ নিহত এবং ৫০৩ অন আহত হুইয়াছে। 
হানাদারদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা উছ্ছার ১০ গুণ 
বলিয়া মনে হইতেছে । . 

বাঙলার নূতন মন্ত্রিসভী-_গত ₹৩শে 
, জানুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের 


নেতৃত্বে এক নূতন মগ্্িসতা ' গঠিত হুইয়াছে। , 


নিয়ে মন্ত্রীদের নাম এবং উছারা যে যে বিভাগের 


আর্থিক জগৎ 

ভারপ্রাপ্ত তাহা দেওয়া হইল্‌ :-_ভাঃ বিধানচজ্জর রায় 
স্বরাষ্ট্র স্বাস্থ্য ও স্থানীর স্বায়ত্তশাসন, নলিনীরঞ্জন 
সরকার-_অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প) হরেজ্রনাথ রায় 
চৌধুরী-শিক্ষা নিকু্নবিছারী মাঁইতি-_সমবায়, 
সাহায্য ও. পুনর্বলতি- বিমলচঙ্গ সিংহ 
ওয়ার্কস, বিন্ডিংদ ও প্রবাদ আদন-প্রদান; 





ভূপৃতি মজুমদার-লেচ ও নদী বিভাগ ; প্রফুল্ল, 


সেন--অসানরিক সরবরাহ; নীহারেন্দু দত্ত 


মন্ধুমদ্বার--বিচার বিভাগ ং মোহিনীমোহন বর্দণ_ 


ভূমি ও ভূমি রাজন্থ) কালীপদ মুখান্াঁ_ শ্রম; 
যাদবেজ্জনাথ পাঞ্জাবি ও পস্ত চিকিৎসা) 
ছেমচ্জ নস্কর --বন ও মৎস্ত, বিভাগ । প্রকাশ যে, 
শ্রীযুক্ত কিরপশক্কর রায় এবং চারুচন্দ্র বিশ্বাসও 
(ভূতপূৰ্বব অজ) শীত্রই মগ ত্রিপদে. আসীন হইবেন 

বং - উচাদিগকে যথাক্রমে স্বরাষ্্র বিতাগ 
এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের 
তার দেওয়া হইবে। এরূপ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর 
হাতে কোনও বিশেষ বিতাগ থাকিবে ন1। 

পূর্ব পাকিম্ছানে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় 
পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের অর্থ ও রাজম্ব 
বিতাগের মন্ত্রী হিযাবে মিঃ হামিদুল হুক চৌধুরী 
গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে একটা ইস্তাহার 


প্রকাশ করিয়াছেন। উহার নর্ম্ম এই যে, পুর্ব্ব . 


পকিস্থানে চূড়াস্তব্প শান্তি ও সম্প্রীতি থাকা সত্বেও 
অনেক হিন্দু উহাদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় 
করিয়া অন্তত্র চলিয়া যাইতেছে। 


অবন্লন করিবেন। উহার ফলে কোন স্থাবর 
সম্পত্তি বিক্রয় আইনসন্মত বলিয়া ‘পণ্য হইবে না। 
সুতরাং ক্রেতা" ও বিক্রেতা উভয়েই যেন এই 
ব্যাপারে সাবধান হন। 


আমদানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ --প্রকাশ 
যে, ভারত সরকার ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় 
মাসে বিদেশ হইতে মোটর গাড়ী, মোটর 
লরী, বাইসিকেল, টাইপরাইটিং মলিন, 
খিনাতাঁরে সংবাদ গ্রাহক যন্ত্র, টানে ভর্তি 
দুধ, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগন্স, শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
ব্যবহৃত ছোটখাট বন্ত্রপাতি, আলকাতরা, রং, 
উধধ, বরঞ্জন্রব্য ও বাপিশ, কাসায়নিক ভ্রব্য, 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও এরোপ্রেনের অংশ-_-এই সব 
জিনিষ অধিকতর পরিমাপে আমদানীর ব্যবস্থা 
ৰুরিবেন বলিয়া-স্থির করিয়াছেন। 


ইণ্ডিয়া অফিসের লাইত্রেরী--লণ্ডনে 


ইত্তিয়া অফিসের .যে লাইব্রেরী আছে তাহ! 
'তারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে বণ্টন সম্বন্ধে একটা 


কমিটী গঠিত হইয়াছে । এই লাইব্রেরীতে সংস্কৃত, 
আরবী, ফারসি, বাঙলা প্রভৃতি ২*টী ভাষায় 
লিখিত বহুযূল্য & লক্ষ ৩০ হাজার পুস্তক ও 
২* হাজার পাুলিপি রহিয়াছে। 


বড়লাটের বিদায়_দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ 
যে, আগামী জুন মাসের ওয় সপ্তাহে লর্ড মাউণ্ট- 
ব্যাটেন তারতের বড়লাটের পদ ত্যাগ করিবেন 
বলিয়া সুনিদ্দি্ভাবে স্থির হইয়াছে। 


খনির মজুরের কাজ-_ভারত সরকার 
কর্তৃফ নিযুক্ত ইণ্ডাস্ীর়াল কমিটী ভারতীয় কয়লার 
খনির মালিক ও মজুরদের প্রতিনিধিদের সহিত 


এই অবস্থার 
প্রতিকারের জাঙ্ত গবর্ণমেণ্ট শীগ্রই যথাষথ ব্যবস্থা 


[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 


পরামর্শ ক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, খনিতে মঞ্ধুরদের 
কালের সদয় সপ্তাহে ৪৮ ঘটা'হইবে এবং কোন্‌ 
মতুরকে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাধ করাইলে 
তঞ্জন্ত দেড়গুণ বেতন দিতে হইবে । 

তুলার রপ্ডানী-শুক্ক_-পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
পাকিস্থান হইতে ভারতে রপ্তানীক্বত তুলার উপ 
প্রতি বেলে ৪০২ টাকা করিয়া! রপ্তানী-শুক্ক : 
করিয়াছেন। 

'মাত্রাজে মন্ভ বিক্রয় নিষেধ-_যাদ্রাঙ 
গবর্ণমে্ট স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ৯ল! 
অক্টোবর হইতে উহার! এই প্রদেশের পর্ব মস্ত 
বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন। 

এ আই সি সি'র অফিদ- কংগ্রেসের 
ওয়ারকি কমিটী স্থির করিয়াছেন যে, স্থান সংগ্রহ 
করার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির 





অফিস এলাহাবাদ হইতে দিষ্পীতে স্থানান্তরিত ' 


করা হইবে। . 

পাকিস্থানের কয়লা আমদানী দক্ষিণ 
আফ্রিকার অর্থ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ মুসেট দক্ষিণ 
আফ্রিকার পার্লামেন্টে এন্ধপ প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশ হইতে কয়লা! 
আমদানীর লন্ত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন | 

দেশীয় রাজ্যের বিনুস্তি--তারত সরকারের 
দেশীয় রাজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ মেনন 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, ডিসেম্বর মাসের মাঝামাবি 
সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যান্ত ভারতের ৫৫০টী 
দেশীয় রাজের মধ্যে ৩৮৫টা দেশীয় রাজ্য ভারতের 


বিভিন্ন প্রদেশের অন্তভূত্তি অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে। 
ফ্রাঞ্চের-মূল্য হ্লাস--ফরানী গবৰ্ণনেণ্ট গত 


* ২৪শে জামুয়ারী তারিখ "হইতে প্রতি ৮৬৪ ফ্রাঙ্ক" 
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॥ এক পাউন্ডের এবং ২১৪'৩৯২ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের 


সমান হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পূর্বে 
৪৮০ ফ্রাঙ্ক এক পাউণ্ডের সমান ছিল। ফ্রান্সের 
এইভাবে মুত্রামূল্য হাসের ফলে ক্রমে ইউরোপের 
ইংদণ্ড প্রভৃতি সমস্ত দেশ উচাদের মুত্রানূল্য হ্রাস 
করিবে বলিয়া বাজারে ধারণার হৃতি হইয়াছে। 
বিগত হইউরোপীর মহাযুদ্ধের পুর্বে প্রতি ১৭৬ ফ্রাঙ্ক 
এক পাউগ্ডের সমান ছিল। 

. চাষীর বিপদ্ব--ভারতবর্ষের এলাকা হইতে 
ইতিমধ্যে প্রায় ১০ হাজার চাষী--যাহাদের মধ্যে 
মুললমানের সংখ্যাই বেশী--খুলন! প্রেলাতে ধান 
কাটিতে গিয়াছিল। চাবীগপ ধান কাটিয়া উহাদের 
মন্ভুরী হিসাবে প্রাপ্য ধান লইয়া নৌক্ীষোগে 
নি নিঞ্জ আবাসস্থানের দিকে রওন৷ হুইলে খুলন! 
দ্েলার রূপসা নদীর লঙ্গমস্থলে পাকিস্থান পুলিশ 
উহাদিগকে আটক করে। চাযাগণ আবেদন 
নিবেদনে কোন ফল না. পাওয়াতে রাক্রিষো্গে 
নৌকা ছাড়িয়া দেয়। পুলিশ উহ! টের পাইয়া, 


নৌকাগুলির উপর গুলীবর্ষপ করিতে থাকে। 


এমগ্ত কত লোক হতাহত হইয়াছে তাছ! এখনও 
জান! যায় নাই। 


আশ্রয়প্রার্থীর জন্য অর্থ সংগ্রহ-- 
পাকিস্থান হইতে যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী ভারতে 
আলিতেছে তাহাদের লাহছাষ্যের জন্ত ভারতের 


, "প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত, জওহরলাল নেহরু একটা 
অর্থভাগার খুলিয়া দেশবাসীকে এই অর্থতাণ্ডারে ' 
সাহায্য করিবার জন্ত' আহ্বান করিয়াছেন। 


অর্থভাগ্ডারটীর নাম দেওয়া হইয়াছে প্রাইম 


তক 
। 


২রা ফেব্রুয়ারী, ৯৯৪৮ ] 


মিনিষ্টারস ভ্বাশন্তাল রিলিফ ফণ্ড| এই বাবদ 
সমস্ত টাকা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার দিল্লী 
অফিস অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের কোন শাখা খা সব 
অফিসের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । কেহ ইচ্ছা 
করিলে চাদার টাকা চিকিৎসা, শিক্ষা, অনাথ শিশুর 
প্রতিপালন ইত্যাদি ভেদে কোন বিশেষ কারের 
অন্ত বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। 
বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ--পশ্চিষ 
বঙ্গের হেলথ সান্িলেসের ডিরেক্টর মিঃ এপি 
'চাটার্ছি বলেন যে, বাঙলার মত ভারতের আর 
' কোথাও ম্যালেরিয়ার সমস্তা এত জটাল নহে । তিনি 
বলেন যে, গত ১৯৩৯ হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত 
-৪ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে বাঙলায় গড়ে ৩ লক্ষ 
'৮১ হাজার ৪১৮ অন করিয়া লোক এই রোগে 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছে। ্ 
কানপুরে ম্ বিক্রয়__সংযুক্ত প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে; উছারা আগামী ১লা 
* এপ্রিল তারিখ হইতে কানপুরে মত বিক্রয় নিষিদ্ধ 
করিয়া দিবেন। এই সংরটাতে ১০ লক্ষের অধিক 
' লোক বাস করে এবং উছার মধ্যে কলের শ্রমিকের 
সংখ্যা হইবে ২ লক্ষ । 
ইস্পাত ও লৌহের মুল্য বৃদ্ধি--তারত 
"সরকার গত ২৭শে জাহয়ারী তারিখ হইতে লৌহ 
ও ইস্পাতের মৃল্য প্রতি টনে ৮০ টাক! করিয়া 
বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। উচছা পরবর্তী) দরের 
'ঝুলনায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেশী । 
.. ভারভে খাভ্তশহ্য আমদানী-_-গত লা 
'জ্জাহুয়ারী হইতে ৎ২শে জাছুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত 
বিদেশ হইতে ১৫টী আহাজে এক লক্ষ টনেরও 
"অধিক পরিমাপ খান্ভশন্ত বোত্বাই বন্দরে আসিয়া, 
পৌছিয়াছে। 
ভারতীয় পালামেন্ট-__গত ৎ৯শে জাহুয়ারী 
" তারিখ হইতে ভারতীয় পার্লাযেণ্টের যে অধিবেশন 
, বলিয়াছে তাহা আগামী ওরা এপ্রিল পর্য্যন্ত 
“চলিষে। পুর্বে শনিবারে পার্লামেণ্টের অধিবেশন 
, বদ্ধ থাকিত। কিন্ত এবার শনিবারেও অধিবেশন 


স্বসিবে। 
পাটের গবেষণ। কেক্দ্র-ভারত সরকার 


ডুঁচুড়াতে ৫০ একর জমির উপর একটী পাট 
-গ্রবেষুণা কেন্জর স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
-এঘন্ত প্রথমেই সোয়া লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 
পূর্বে চাঁকাতে পাটের গবেষণা কেন্দ্র ছিল। 
- বঙ্গ বিভাগের পর উহার কার বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হ্য়। 

ভারতীয় শাসনতল্র--পণংপরিষদের সভাপতি 
-ভাঃ রাজেন্র প্রপাদ ঘোষণ! করিয়াছেন যে, বর্তমান 
ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের 
শাসনতন্ত্রের- চূড়ান্ত খসড়া জ্রনসাধারপের মধ্যে 
প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইবে। এপ্রিল মাসের 
-কফোন সময়ে গণ-পরিঝদে এই খসড়া বিবেচনার 
জন্ভ পেশ করা হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই 
খসড়ার বিচার বিবেচনা শেষ হইয়! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গৃহীত না হয় ততদিন পৰ্যন্ত গণ-পরিষদের 
অধিবেশন চলিবে । 

পশ্চিম বনের বাজেট-_আগামী ১৩ই 
* ফেব্রুয়ারী তারিথে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা 
এ সরকারের ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট উপস্থিত 














ইন্সিঃৱেখ্ কোং লিঃ 


আর্থিক জগৎ 


৬১৯ 





কর] হুইবে। এই বাজেটে দেশবাসীর উপর 
কোন নূতন টাল্পের প্রস্তাৰ করা হইবে না। 
ঘোড়দৌড়ের বাজী, বিদ্যুৎ, পণ্য বিক্রয় এবং 
মোটর স্পিরিটের উপর যে লব ট্যাক্স আছে এবং 
যাছাতে লমষ্টিগততাবে গ্রবর্ঘমেন্টের বৎসরে 
€ কোটী টাকা আয় হয় তাহার মেয়াদ আগামী 
৩১শে মার্চ তারিখে শেষ হইবে । এই সব ট্যাক্স 
পুনঃবহালের অস্ত বাজেটে ব্যবস্থা করা হইবে। 
প্রকাশ যে, নূতন ম্্রিসভা পূর্ববর্তী মদ্িসভার 
পরিকল্পিত বাজেটের বহুল পরিবর্ন করিয়াছেন । 

আশ্রয়প্রার্থীর . জন্য সহর-_পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থাদের বসবাসের 
জলন্ত ভারত সরকার দিল্লীর নিকটবত্াঁ মেরুলী, 
কালকার্জি, তেছার ও সেখসরাই--এই ৪টী স্থানে 
৪টী সহর নির্মাণের সল্প স্থির করিয়াছেন । 

চীনের মুদ্রাসুল্য ক্রাস--চীন গবর্ণমেন্ট 
উহাদের প্রধান মুদ্রা ডলারের মূল্য কমাইয়া 
প্রতি ১ লক্ষ ১৮ হাজার চীনী ডলার আমেরিকার 
এক ভলারের সমান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
তবে ইংলপ্ডের পাউণ্ডের হিসাবে পূর্কাবৎ ৩ লক্ষ 
৭০ হাজার চীনা ডলার এক প্লাউণ্ডের সমান রাখা 
হইয়াছে । 

ব্যয় সক্কৌোচের উদ্ভম-_পশ্চিম';বজের 
গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কি ভাবে ব্যয় সঞ্চোচ 
হইতে পারে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেপ্ট উহার সমস্ত 
অফিসারের নিকট হইতে পরামর্শ চাহিয়া 
পাঠাইয়াছেন। 

বাড়ীওয়ালার দণ্ড-_কপিকাতার অমিয় বসু 
নামক এৰুব্যক্তি ৫০০ টাক সেলামী লইয়া 
নিশিকাস্ত দাস ঠাকুর নামক একব্যক্তির নিকট 
মাঁপিক আড়াই শত টাকা ভাড়ায় একটা বাড়ী তাড়া 
দেয়। রেন্ট কন্ট্রোলার এজপ্ত উক্ত অমিয় বসুর 
২০০০২ টাকা জরিমানা করিয়াছেন এবং বাড়ীর 
ভাড়া ৭৫২ টাকা নিৰ্দিষ্ট করিয়াছেন। জরিমানার 
টাকা আদায় হইলে তাহা হইতে উক্ত দাস 
ঠাকুরকে ৫০০২ টাকা ফেরৎ দেওয়! হুইবে। 

সংযুক্ত প্রদেশে জমিদারী ব্যবস্থা. 
জমিদারী প্রথা বাতিল করা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জস্ 


ইট ইণ্ডিয় 






ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্নিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহি কন্া 
এজেঙ্গি দ্রাল। প্রদুর আয় হুন্পিতে 
পারেন। স্যানেজারের নিকট 
“আজই আবেদন করুন! 









সংযুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেন্ট যে কমিটী বসাইয়াছিপেন 


তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশের ২২ লক্ষ 
জমিদার ও তালুকদারের ক্ষতিপূরণের অন্ত মোট 
১০০ ফোটা ৩০ লক্ষ টাক! দেওয়া হইবে। কমিটী 
স্থির করিয়াছেন যে, যাছাদের নিট আয় বৎসরে 
অনূর্ধ ২৫ টাকা তাহাদিগকে উহার ২৫ গুণ এবং 
যাহাদের নিট আয় বৎসরে € হাজার হইতে 
১০ হাজার টাকা তাহাদিগকে উহার ৮ গুণ 
ক্ষতিপূরণ দেওয়! হইবে । যাহাদের আয় বৎসরে 
৫০০ টাকার উর্দ্ধে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণের 
টাকা ৪০ বৎযর অন্তে আসল টাকা পরিশোধের 
সর্ভে শতকরা ২৫০ টাকা সুদের খণপত্র হারা 
শোধ করা হইবে । বাঁছাদের আয় বৎসরে € শত 
টাকার কম তাহাদিগকে নগদ টাক! দেওয়া 
হইবে। 

রেলে আসামের সংষোগ--ভারতবর্ষকে 
সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া আসামের 
সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ষে 


-রেলপথ নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন তজ্জন্ক রেল 


বিভাগের আগামী বৎসরের বাজেটে আড়াই কোটী 
টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ কর! হইবে । 

ভারতের প্রথম জমুদ্রগীমী জাহাজ 
সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী উহাদের 
ভিজাগাপক্টমস্থিত জাহাজ নিৰ্ম্মাণ. কারখানাতে 
"জল উষা” নামে একটা ৮ হাজার টনের সমুদ্রগামী 
পাছাজ নির্ধান করিয়াছেন। প্রকাশ, আগামী মার্চ 
মাসে পণ্ডিত জওহরলাল !নেহরু এই জাহাজখানা 
জলে ভালাইবেন। আধুনিক কালে ভারতে এত 
বড় সমুদ্রগামী জাহাজ নিৰ্ম্মাণ এই প্রথম । 

কলিকাতায় শরণীর্থী-_পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে বিতাড়িত ৩৬০০০ আশ্রয় প্রার্থী কলিকাতায় 
আশ্রয় লইয়াছিল। উহার মধ্যে ৩৬ শতের মত 
আশ্রয়প্রার্থা অন্তত্র চলিয়া গিয়াছে। বাকী 
আশ্রয়প্রাথিগণ এখনও কলিকাতায় অবস্থান 
করিতেছে। | 

আশ্রয়প্রার্থীর জন্য ব্যয়-_নেতাজী সুভাষ 
চন্ট্রের জন্মদিবস উপলক্ষে আহৃত একটী সভায় 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এরূপ মন্তব্য 


করিয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত 


আশ্রয় প্রার্থীদের জ্ত ভারত গবর্ণষেন্ট প্রত্যহ 
১০ লক্ষ টাক! করিয়া খরচ করিতেছেন। 

ব্যাঙ্ক আইন-_দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, 
ভারত সরকার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে ব্যাঙ্ক 
বিল উত্থাপন করেন এবং ভারতীয় পার্লামেণ্টে 
ইতিপূর্বে যাহা একবার আলোচিত হয় তাহা ভারত 
সরকার প্রত্যাহার করিয়া তৎস্থলে একটি নূতন ব্যাঙ্ক 
আইনের খসড়া ভারতীয় পার্লামেন্টের বিবেচনা 
উপস্থিত করিবেন। bs 

শ্রমিকের বেয়াড়া মনোভাব--বোধাই 
পোর্ট ট্রাষ্টের সাড়ে ছয় হাজার শ্রমিক গত এক 
মাল ধরিয়া ধর্মঘট করায় বোম্বাই গবর্ণষেন্ট 
উহাদ্বিগকে ২৩শে জআুয়ারী বেলা হটার মধ্যে 
পুনর্বার কাজে যোগদানের জঙ্গ নির্দেশ দেন। 
কিন্তু শ্রমিকগণ উহ! প্রা করে নাই। এজস্ 
বোস্বাই গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই সব 


শ্রমিককে বর্খাস্ত করা হইবে এবং উহাদের 
প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাক! বাজেয়াপ্ত করা হইবে। 


আর্থিক জগৎ 





৬৫০ 
দামোদর . সেচ পরিকল্পনা-_ভারতীয় 
পার্লামেন্টের . বর্তমান অধিবেশনেই দামোদর 


সেচ পরিকল্পনা বিষয়ক আঁইনটা পাশ হুইবে। এই 
১ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮ শত 
প্রকর জমিতে জল সেচনের সুবিধা হইবে এবং 
বৎসরে ৮০ কোটী কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া 
যাইবে । অধিবন্ধ দামোদরের বস্তার ফলে প্রতি 
: বৎনূর যে ভাবে সহজ সহশ্র একর অমির ফলল নষ্ট 
হয়, এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে তাহাও. বন্ধ 
হুইবে। 
ইংলগু ও ফ্রান্সের সংযোগ-_গ্রকাশ যে, 
১৯৫০ সালে বর্তমান বৃটীশ পার্লামেন্টের কার্যকাল 
শেষ হইবার পূর্বে উহাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
মধ্যবর্তী সমুদ্রের তলদেশ দিয়া একটি হুড়ঙ পথে 
রেলপথ নির্দ্মাণের অস্ত একটা দাবী উপস্থিত কর! 
হইতেছে । এই সুড়ঙ্গ পথের জঙ্ক আমুমানিক ব্যয় 
হইবে ৬! কোটী পাউণ্ড । 
মাদ্রাজ খাবর্ণমেন্টের উদ্ভম-_মাজাজ 
গবর্ণমেণ্ট মাক্রাজ সহরের উপকণস্থিত আদিয়ারের 
নিকট. ১৩০ একর অমির ' উপরে ৩৩২টা ভদ্র 
পরিবারের উপযুক্ত বাসগৃহ নির্দাশকরতঃ একটা 
কলোনী স্থাপন করিতেছেন। গত ২৪শে জানুয়ারী 
উহ্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হুইয়াছে। কলোনী 
নাম হুইবে গান্ধী নগর। উহাতে পার্ক, খেলার 
মাঠ, বিস্তালয়, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, সাতার ফটিবার 
ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হইবে। 
মিউচুয়েল ব্যাক্ষিং কর্সোরেশন-_ভারত 
সরকার ফলিকাতাস্থিত মিউচুরেল ব্যান্ধিং 
কর্পোরেশন লিঃর আতভ্যন্তরীপ.অবস্থা তদত্তের: অস্ত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তদন্তের 
ফলে ব্যাক্কের কার্য্যনীতি উহার আমানতকারীদের 
্বার্থবিরোধী প্রতিপন্ন ' হওয়াতে উক্ত ব্যাঙ্ষকে 
হ৬শে জানুয়ারী তারিখ হইতে কাহারও নিকট 
হুটৃতে আমানত গ্রহণে নিষেধ বি দেওয়া 
হইয়াছে । 
শ্রমিক'বীমা- জামসেদপুরের সংবাদে প্রকাশ 
যে, ভারতের সমস্ত শ্রমিকের অধ বাধ্যতাবূলক- 
তাবে বীম! ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেস্তে ভারত 
সরকার একটা আইন প্রপয়নের বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। .' " : 
ফি আটক--প্রকাশ বিন নি 
প্রায় ৪ হাজার,ছাঁে মনিঅর্ডার যোগে কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্তালয়ের নিকট উছাদের মেট্রিক পরীক্ষার 
ফি প্রেরণ করিয়াছিল। ফিন্তু উহা ' বিশ্ববিস্ালয়ের 
নিকট ডেলিভারি দেওয়া, হুয় নাই।, তবে 
বিশ্ববিভালয় ' সকল ছাত্রের নিকট হইতে 
মনিঅর্ডারের রসিদ দেখিয়া উহাদিগকে পরীক্ষা! 
দিতে অগ্ুষতি দিয়াছেন। . 
ভুট্টার বদলে চাউলী-_ভারত সরকার 
আর্জে্টিনাতে ৩৩ হালার টন ভুট্টা ক্রয় 
করিয়াছিলেন। উদ্ধার বদলে মিশর গবর্ণমেপ্ট 
তারুতবর্যকে ২৬ ছাআার টন চাউল দিতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন। 


পশ্চিমবঙ্গে মাথাগুণতি--প্রকাশ যে, 


পশ্চিম বনের লোকসংখ্যা সম্বস্কে নির্ভরযোগ্য 
তথ্য সংগ্রহের উদ্দেস্তে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট 
একটী মাধাগুপতির ব্যবস্থা! করিবেন। এই সঙ্গে 








পশ্চিমবঙ্গে কি পরিমাপ ধান, পাট ও অস্তান্ত 
খাঁ উৎপর হয় এবং এই প্রদেশে পুকগিমী সংস্কার; 
মাছের চাষ ও রাস্তার উন্নতির কিরূপ সুযোগ 
রহিয়াছে 'তৎসম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করা 'হইবে।, 


প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যে বহু সহ যুবকের সাহায্য 
নেওয়া হইবে। | 
সৰ্ব্বোচ্চ আয়-_ প্রকাশ যে, নিখিল ভারতীয় 
কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক নিযুক্ত ইকনমিক কমিটী 
এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, এদেশের অধিবাসীর 


খাছ, পরিচ্ছদ ইত্যাদির অঙ্ক যে পর্ধনিয় আয় ' 


নির্ধারিত হইবে তাহার তুলনায় ৪০ গুণের বেশী 
কাহারও আয় হইতে পারিবে না। 

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান--কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালয় স্থির করিয়াছেন যে, আগামী কয়েক 
বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিভালয়ের সমস্ত প্রকার শিক্ষা 
মাতৃভাষায় প্রদান করা হইবে। 

_ পশ্চিম বঙ্গের সীম! বক্ষা-_-পশ্চিষ বলের 
গবর্ধমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের সহিত 
উহার ৬০৭ মাইল সীমানা নির্দেশের জস্ত ৎ হাজার 
কংক্রিটের খুটি স্থাপন করিবেন। এই সীমানাবর্তী 
অঞ্চলে তিনটি এরোপ্লেনের কেন্দ্র স্থাপিত হুইবে 
এবং কলিকাতা হইতে সরাসরি এই অঞ্চলে রাস্ত। 
তৈয়ার করা হইবে । এতত্যতীত একটি সৈচ্ভবাছিনী 


এই সীযানায় পাহারা দিবে। ৃ 


হেড অফিস £ . স্থাপিত £ ক্লাইভ স্্ট 
বি,বি, ৪১৮. . ১৯২৯ . বি, বি, ২৯৮০ 


রব ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £_-৬১নং বহুবাজার গ্ীট 








বলি ১__৮১নং নেতাছী সুতাষ রোড 
সানা ৮হাহ-এ, . কর্ণওয়ালিশ হ্রীট 


অন্যান্ত শাখ! £- ' 
চট্টগ্রাম, 'চন্দননগর, রাভসাহী, 'সিরাজগঞ্জ, 
সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
সুদের হার 2 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩৪০ আনা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 


























নন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রেজিস্টার্ড অফিস 2 ৪ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


স্থাপিত £ 
গত ২৭-১-৪৮ তা 
শাখা ( পৃশ্চিম বাংলা ) 








চে 


তারিখে বোলপুর 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ ডঃ এস, বি, দত্ত ; এম, এ; : 
পি, এইচ, ডি, (ইকন ), লণ্ডন ; বার-এট-ল , 


[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 


পুর্ণবয়ক্ষদের' ভোটাধিকার--ৰুলিকাতা- 
সিটিজেন্স এসোসিয়েশন কলিকাতা কর্পোরেশনের- 
আগামী নির্ববাচনে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্িমাজেরই 
ভোটাধিকার প্রবর্তনের জঙ্ভ “বাঙলা সরকারের" 
নিকট দাবী করিয়াছেন। | 


নূতন বেতার প্রেরক কেন্দ্র -_গত হ৬শে 
জানুয়ারী তারিখে পাটনাতে অল ইত্ডিয়া রেডিয়োর 
একটি বেতার প্রেরক কেন্দ্র গ্রতিঠিত হইয়াছে । 
২৮শে জানুয়ারী তারিখে কটকেও এইরূপ একটি- 
কেন্ত স্থাপিত হইয়াছে! 

কৃষির মূলধন সরবরাহ--নিখিল ভারতীয় 
কিবাপ সভা ভারত গবর্ণমেপ্টকে কৃষির উন্নতির 
জন্ত - খণদানের উদ্দেশ্যে ইপ্ডাপ্রঘ়াল ফিনাম্প- 
কর্পোরেশনের অনুকরণে একটি ভাশম্তাল 


- এপ্রিকালচারেল ফিনান্স কর্পোরেশন গঠনের অস্ত 


অমুরোধ করিয়াছেন। . 

বিক্রয় কর বাতিল-_বিক্রয় কর আদায়, 
করিতে অনেক অর্থব্যয় হয় এবং দেশের জন-. 
সাধারণের পক্ষে উহা! পীড়াদায়ক মনে করিয়া 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশ হইতে 
বিক্রয় কর রচিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন । 


ক্যালকটি। ইণ্ডাষ্্রীয়াল ব্যান্ক-_উ্ত ব্যানকের- 


_ পুনৰ্ঠিন সম্পর্কে পরিকল্পনা হাইকোর্ট অনুমোদন" .. 


না করাতে এই ব্যাক্কটার কান্ত গুটাইয়া ফেল! 
হইবে স্থির হুইয়াছে। 

, 'নৈহাটা ইলেক ট্রিক কোম্পানী-গত, 
২৪শে জানুয়ারী, তারিখ হইতে হালীসহরে 
একটি নূতন বিছ্যুৎ কোম্পানী কাল আরম্ভ: 
করিয়াছে। উহার ফলে নৈহাটী 'ও পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলে বিছ্বাৎ.সরবরাহের সুবিধা হুইয়াছে। 


নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী 

আমর! নিম্নলিখিত ফার্গুলির নিকট হইতে. 
নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি ০১), 
এস সরফার এগ কোং--১২৫, ব্ছবাঁজার গ্রীট, , 
কলিকাতা ) (২) বেঙ্গল কার্ড বোর্ড হারা 
এণ্ড প্রিণ্টা্স লিঃ--১৬৫, কর্ণওয়ালিস্‌ গ্ীট, 
কলিকাতা) (৩) ভোলানাথ পেপার হাউস্‌ লিঃ 
_ৎ১ বিন শ্রী, কলিকাতা) (৪) প্রবর্তক 
কষাগিয়াল কর্পোরেশন লিঃ--৬১, ৰহ্বাজার ইট. 
কলিকাতা ) (৫) স্বামী এণ্ড,কোং--৪০৷১, স্্যাণড. 
রোড, কলিকাতা । 


খোলা হইয়াছে। 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৩০শে জাহুয়ারী-_গত সপ্তাহে 
ফকলিকাতার শেয়ার বারারে সাধারণভাবে শেয়ার 
জ্বরের একটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু 
এ সপ্তাহে পুনরায় বাজারে অবসাদ ও নিরুৎসাহের 
ভাব আত্ম প্রকাশ করিয়াছে । এই অবসাদের মুখ্য 
কারণ এই যে, কংগ্রে নিয়োজিত অর্থনৈতিক 
কাৰ্য্যস্নটী কমিটী ( Congress Economic 
Programme Committee ) এ দেশের জাতীয় 
গবর্ণম্ন্টের সম্মুখে যে অনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা 
দীড় করিয়াছেন তাহাতে দেশের শিল্প-ব্যবস্াীরা 
সন্ত্ট হইতে পারেন নাই । উক্ত কমিটির রিপোর্টে 
মৌলিক শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব রহিয়াছে। 
সবচেয়ে বড় কথা উহাতে ম্যানেজিং এজেম্সী প্রথা 
রহিত করিবার ও শিল্প কোম্পানীর লত্যাংশের 
হার সর্ধবোচ্চে শতকরা ৫ ভাগে সীমাবদ্ধ করিবার 
নির্দেশ আছে । এই সমস্ত যথাযথ কাধ্যকরী হইলে 
তাহাতে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে মুনাফা হাসের 
নিশ্চিত আশঙ্কা আছে। কাজেই শেয়ার বাজারে 
কাজকারব।রের উৎসাহ অনেক পরিমাণে দমিত 
হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন বিভাগে দর পড়িয়া 
গিয়াছে | ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করিয়া কমিটির 
- শনিকট বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের 
'অনোভাব অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতের্ছেন । অস্ত 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের (১৯৩৬) 
ধপপঞ্রের দর পড়িয়া গিয়া ১০০%/০ আনা 
দাড়াইয়াছে। ২০ টাক] সুদের (১৯৫৪) খপপন্র 
৯৯ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে! অগ্থাগ্য বিভাগে 
প্রধান প্রধান কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয়র্প দীড়াইয়াছে £--কাপড়ের কল-_কানপুর 
টেক্সটাইলস্‌ ১১৪৩, এলগিন ৫৮৪০ } পাটকল-_ 
স্থাওড় ৮৮৪৮০, আযকল]াও ৩৩৭১ বজবজ "৪৯৫১২ 
কামারহাটি ৭৬৬২ প্রেসিডেন্নী ৮০/০ বেলভিডিয়ার 
৭১৩২ ষ্টাণ্ডার্ড ৩৩৮২১ কয়লার খনি--বেঙ্গল 
8৯৬২৬ ভুলনবারি ১৪২, সাউথ করাণপুরা ২৭০০, 
ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৮৩০) ইঞ্জিনিয়ারিং--ইপ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড ষ্ীশ ৩৫॥০ (গত সপ্তাহে ছিল ৩৭%০), 
ছিল কর্পোরেশন '৩১৩)০, টেক্সটাইল মেবিনারী 
১০৮/০3 ব্যাঙ্ক_রিলার্ড ব্যাঞ্ক ১১১৯, ইউনাইটেড 
কমার্শিয়াল ৭৫২, বিবিধ-_বার্ধা কর্পোরেশন ৩1%০ 
ইত্ডিয়ান কপার ৩% আসাম বেঙ্গল লিমেপ্ট 
১০৮৩০, ক্যালকাটা? ইকলে্রক ২৮1৮০, বি আই 
কর্পোরেশন ১০।০১ ইণ্ডিয়ান ম্ভাশানাল এবারওয়েজ 
৩/০, বিশ্বনাথ (চা-বাগিচা ) ৭৫০, টিটাপড় 
.পেপার ৪৬/০ আনা। ক্যালকাটা গ্যাস ৯৯১, 
এফ এও সি অসলার ১১৮/০, জাডিন হেওারসন 
১৮২২, মার্টিন বার্ণ ১৮/০, রোটাস ইণ্ডাট্রী ১১/০, 
েদিনীপুর ভ্রমিদারী ১১৮০, ইণ্ডিয়। ষ্টরমসীপ 
১৪|৷/০, পোর্ট সিপিং ১৯৷৷০। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৩০শে জানগুয়ারী-_এ সপ্তাহে 
পাটের বাজারে পেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে। 
মেণ্ট ১৯৪৮ পালের প্রথম ছয় মাসে কি 








বাজারের হালচাল 


পরিমাণ বাহে রপ্তানী করিতে দিবেন তাহা নিযা 
জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। সম্প্রতি এ সম্পর্কে 
সরকারী প্রতিনিধিদের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট ও বৈঠকের আলোচনা সম্পর্কে এখনও 
কোন ঘোষণা প্রকাশ করেল নাই |. তবে তাহারা 
প্রথম ছয় মাসে ৫ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী করিতে 
দিবেন বলিয়া বাজারে খবর প্রচারিত হুইয়াছে। 
৫ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী করিতে দিলে পাট 
ব্যবসায়ীরা তাহা সন্তোষজনক ব্যবস্থা বলিয়াই মনে 
করিবেন। কাজেই এ খবরে বাজারে পাটের দর 
উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চড়িয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বল 
হইতে কলিকাতায় কম পাট আমদানী হওয়ায় 
তাহাতেও দর বাড়িয়৷ উঠবার কারণ দাড়াইয়াছে। 
আলগা পাটের বাজারে শুদ্ব সুপারভাইজড, জাত 
বটম শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৩৭ টাকা 
হইয়াছে । পভ সপ্তাহে, পাকা বেল বিভাগে ফা 
পাটের দূর ছিল প্রতি রেল ১৮০ টাকা। 


অদ্য 
বাজারে তাহা প্রতি বেল ১৮৮ টাঁক। 
দীড়াইয়াছে। 
সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ৩০শে আম্রয়ারী__ফরাঁসী গবর্ণমেন্ট 
ক্রাঙ্ন মুদ্রার মূল্য হাস করায় এবং তুলার বাজার চডা 









‘S৬৮০ 


ছ 


থাকায় এমপ্তাহে বৌদ্বাইয়ে সোনা ক্রয়ে নূতন 
উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে । উছার দরও 
স্বভাবতই কিছুটা তেজী দেখা গিয়াছে। অন্ত 
বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি পাক! সোনার দর 
দ্াড়াইয়াছে ১০৬৪/০ আনা। কলিকাতায় প্রতি 
ভরি পাকা সোন! ১০৭৮০ আনা, বড়াল বার 
১০৭০ আন! ও গিনি প্রেতি খণ্ড) ৬১৯/%০ 


আনা দীডাইয়াছে। গত সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের 
বাজারে প্রতি ভর পাকা সোনার দর ছিল ১০৫%% 
ও কলিকাতায় ১০৬]।০ আঁনা। 

অস্ত প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর বোস্থাইয়ের 
বাঁজারে ১৬৮ টাকা! ও কলিকাতার বাজারে 
আনা দীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে 
বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে উছা ছিল যথাক্রমে 


১৬৪০ ও ১৬৫৷৷০ আনা | 





পাকিস্থানে . নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-_পুর্ধ 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন যে, উচার! 
এক্ষণে খাগ্ঘদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল 
করিবেন না। 
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SALTS, TINCTURES. 80085, 1৭15058৮565 AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B P C. STANDARDS. 
manufactured in our well-equtpped laboratories 
Supervision of expert chemists. 


vader the 


" Only the best and select raw materials are ৮ in manufacture, 


t0 ensure guaranteed standards. 


We also manufacture Techaical 800 Fine Chemicals, Essential 
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সইউান্ল! ও কান্ত লিনসিচে ভু 


অনুমোদিত মূলধন = 


Oks pad Laboratory Reagents. 

















En 


৫২ টাকা করিয়া ৭৬,০০০ অডিনারী শেয়ার, ২৫. টাকা করিয়া ৩,২০০ (৬৪%) রিডিমেবল 
কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ও ২২ টাকা করিয়া ২০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে 
বিভক্ত । প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারে আবেদনের সহিত ৩২ টাকা দেয় ও প্রেফারেন্স 
শেয়ারে ২৫২ টাকা দেয়। প্রতি আবেদনের সঙ্গে ১২ টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। 
গত ৬ই আগষ্ট '৪৭ কোম্পানীর খুলনা চিত্রগৃহের ভিত্তিস্থাপন চিত্রপরিচালক নীরেন 
- লাহিড়ী ও মৌলভী আবছুল হাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 


শেয়ার ও এজেব্সীর জন্য 11 করুন । 


ডে সমযূল্যে শেয়ার পাওয়া বায়। 


মেসাঁস “বিল্লা আদা শীত) লিমিটেড 


ডাঃ কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলনা । 








আর্থিক জগৎ । 
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ইত্ভন্ম ভ্যান » ক্ষ লি শ্ব তা 
৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ হইতে আরস্ত 
কেন্দ্ৰীয়, প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্য 
সমূহ যোগদান করিতেছেন , 





২ ) পৃষ্ঠপোষকগণ 
গণ্ডিত জলত নেহরু প্চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী 
ইোলানা 9 কালাম আজাদ ডা: রাজেন্দ্র প্রসাদ ' উই 
ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখা্জ্জী শ্রীজগঞীবন রাম 
ভা. প্রফুল্পচন্দ্র ঘোষ আরও অনেকে 
পরামশদাতা সভার সভাপতি কার্য্যবয়ী সভার সভাপতি 
ডাঃ বিধানচন্্র রায় রিনি সরকার 
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বাংলার বস্তর-শিণ্পের এ. নিন অব 


-মোহিনী মিলদ্‌ লি 


. ওই ট্বিতেলন্ত 
বদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


১নং মিল, টি | ২নংমিল | 
কুষ্টিয়। (নদীয়। ) বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা)_ 


ম্যানেজিং এজেন্টসূঃ__চক্রবস্তাঁ সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কষ্টিয়। বাজার ( নদীয়। ) 


ছি ২ 


৷ প্দিভিউজ্ড ব্যাঙ্ক 

, হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 
] ব্রা বড়বাজার, স্তামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন!। 
রত. উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাক! ধার দেওয়া হয়। 

্ সকল প্রকার হ্যাকিং কার্য করা হয়। 


| ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
| হা 'জেনারেল ম্যানেজার__মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাঞ্ডরি, এম-এ (কমাস”) , 


৯ 








১২২নং বহ্বাঞ্জার প্রীট, কলিকাত।-_আঁথক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীজ্্রপাথ শট্টাচাধ্য দ্বারা ও 


ro / 


[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





আমাদের 
বার রথ, 




























+ 


্া্্রীয়া ল.] 


১৯ লিন্ডে ভ 
7 * স্থাপিত ১৯৪০ 


_সিভিউলভূক্ত ব্যাক 





চেয়ারম্যান--প্লীয়ত্ত নাথ লায় :. 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ কর! হয়। 
হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিফাতা 
শাখাসমূহ ডা 
বড়বাজ্জায়,প্যানবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্,' টাদপুর, ময়মনসিংহ, 
পাটনা সিটা। 
' পে-অফিস £ মিরকাদিয। 























জেনারেল ম্যানেজার £ | 
এ ঢাযাটার্জি, বি-কম । সি,এ, আই, আই! , 





PHONE : B. B. 6382 





= 
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এলা বাৰিক ডাক ৯ 





ARTHIK JAGAT 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্ধশীতি-নিষয়ক-সাত্তাহিক 


সম্পাদক- শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


' REGD. NO. 0. 2506 


55555 






প্রতি সংখ্যা ৬০ আনা 


ট্টাটিটাটিটাটটিটটাটিটাটাটিাঠাাটাটাটাাাাাটাাা টাটা টা টি যি 


দশম বর্ষ ] 


১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ 

শ্রীধুক্ত মোহনলাল সাকসেন! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে ভারতীয় 
ভোমিনিয়ন আইন লভায় এক প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছিলেন । ভারত গবর্ণমেশ্টের পক্ষ হইতে 
অর্থসচিব শ্রীযুক্ত যন্ুখম চেটি প্রস্তাবের সারনর্্ 
গ্রহণ করার শ্রীযুক্ত সাকসেনা তাঁহার প্রস্তাবটি 
প্রত্যাহার করিয়াছেন। অর্থসচিব জানাইয়াছেন, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইন্পিরিয়াল ব্যাক্ককে জাতীয় 


সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট- সন্্রত' 


আছেন।' 'তবে সেজগ্ত আরও কিছু সময় অপেক্ষা 
করিতে হইবে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত 
ও পাকিস্থান_-এই ছুই ডোমিনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
হিনাবে কান্দ করিতেছে। ' আগামী ৩০শে 
_ প্েপ্টেম্বরের পর এই ব্যবস্থার অবসান, ঘটিবে। 
তখন রিজার্ভ, ব্যাস্ক সম্পূর্ণতঃ ভারতের কেন্্রীয় 


ব্যাঙ্ক হিসাবে পরিগণিত হইবে | ৩০শে সেপ্টেম্বরের . 


পর যথাগস্ভব নীঘ এই ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়া 


লইয়া উহাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাই, 
গব্ণমেণ্টের লক্ষ্য । ইনম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বন্দর্কে 


শ্রীযুক্ত চেট্ি রলেন, ভারতের বাহিরে এই ব্যাঙ্কের 
শাখাসবুহ রহিয়াছে। ব্যাঙ্কটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হইলে সেই সব শাখার কাঁ্যধার! 
সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করিতে হুইবে জাতীয়করণের 
পূর্বের সেই সমস্ত বিষয় গবর্ণমে্ট বিস্তারিতভাবে 


বিবেচনা করিয়া দেখিতে চাঁন। সেই ধরণের | 


তথ্যান্ছপন্কীন ও বিচার বিবেচনার কাঁজ শেষ হইলে 


উক্ত ব্যাক্ককে গ্ভাশনেলাইজ করার কাজে গবর্ণমেপ্ট | 
অগ্রবর্তী হইবেন। দেশের অন্তাস্ত কমাশিয়াল | 
ব্যাঙ্ক সম্পর্কে ভিনি বলেন, সে সমস্তকে জাতীয় | 


সম্পত্তিতে পরিণত করিবার, কোন উদেশ্য 
গবর্ণমেণ্টের নাই । একটি বিশেষ আইন দ্বার! 
ইম্পিরিয়াল ব্যাক্কের কার্য্যধারা নিয্নঞ্রিত হইতেছে । 
" সেই বিশেষ অবস্থা ও সুযোগ হুবিধার কথা 
ভাখিয়াই গবর্ণমেন্ট ওঁ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে 
সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কিতাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 
জাতীয় সম্পভ্তিতে পরিণত করা হইবে তাহা বর্ণনা 
* করিতে গিয়া অর্থসচিব বলেন, ১৯৪৭ সালের মার্চ 





Monday, 9th February, 1948, সোমবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৫৪ 


[ ৩৭শ সংখ্য 








সাময়িক প্রসঙ্গ 


মাস হইতে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের শেয়ারের যে বাজার দর ছিল (মাসের 
প্রথমে বাজার খোলার সময় ), টি গড় ধরিয়! 
প্রতি শেয়ারের উপর অংশীদারদের প্রাপ্য 





ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হইবে । . তজ্জন্ অংশীদার- 


দিগকে বার্ধিক শতকরা! তিন টাকা সুদের দীর্ঘ- 
মেয়াদী খণ প্রদান করা হইবে | বিনিময়ে 


| 








বিষয়-সুচী 









পৃষ্ঠা 
সাযধিক প্রসঙ্গ ৬৫৩-৫৬ 
পশ্চিমবঙ্গে লোকের অন্নকন্ত্র সমস্তা ৬৫৭ , 
বেকার সমন্তা ও পশ্চিম ঘঙ্গের কুটীরশ্জি ৬৫৮ 
খেয়ালীর খাতা ৬৫৯-৬০ 
আধিক দুনিযার খবরাখবর . ৬৬১-৬৪ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৬৬৫ 
বাজারের হালচাল ৬৬৫-৬৬ 


বিষয় 





[নোয়াখালী ইটনিয়ন ব্যাফ্ব লিঃ 


(সিডিউন্ড ও ক্রিয়ারিং) 


গ্রাম শেলহে্ল 





| হেড অফিম_-কলিকাতা৷ - 
ভলম্ক্লুশী” নি্ভল্রত্মোলি আন্ুুনিক্কভল্ন 
এ ওভিভ্পীন্ম 
আমানতকারীর সুবিধার্থে _ 
লাভজনক স্বল্মমেয়াদা আমানতের ব্যবস্থা 
নিয়মাবলীর জন্য আবেদন করুন| 


গবর্ণমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত সম্পত্তি ও দায় 
নিজেদের হাতে গ্রহণ করিবেন। অন্ুক্পপভাবে 
ইম্পিকিয়াল ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে উপযুক্ত 
ক্ষতিপূরণ দিয়া এ ব্যান্কটিও সরকারে খাস করিষাঁ 
লওয়া হইবে। তবে কোন্‌ সময়ের বাজার দরকে 
ভিত্তি করিয়া দেয় ক্ষতিপূরণ নির্ণাত হইবে তাহা 
পরে স্থির করা হইবে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও 
ইম্পিরিয়াল ব্যান্ককে গ্ভাশনেলাইজ করিবার যুক্তি 

ও প্রয়োজ্জনীয়তা দেখাইয়া গত১২৬শে জ্াহুয়ারী 
তারিখের “আধিক জগতে” আমরা একটি নিবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভারত গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব 
শীঘ্র ও দুইটি ব্যাঙ্চকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 


করিবার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা 


সুখের বিষয় । ] 


পুর্ব বঙ্গে হিন্দুদের জমি বিক্রয়ে 
 ৰাধ। সৃষ্টি ' 

পূর্ব ৰঙ্গে মানন্ত্রম বাঁচাইয়া নির্বিধাদে 

জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব বুঝিয়া হিন্দু- 

সম্প্রদায়ের কিছু পরিমাণ লোক জমিবাড়ী বিক্রয় 

করিয়া সেখান | পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিবার 





ফোন £ ডে ( ৩ লাইন ) 








ভারতের বিশিষ্ট ব্যবসা কেনে শাখা প্রতিষ্ঠিত | 





ম্যানেজিং ভিরেউর- এস, দি, পালি 


৬৫৪ 





আর্থিক জগৎ [ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ৯৯৪৮ 
চেষ্টা করিতেছিল। প্রথমে মুষ্িষ লীগের চাইরা ও মুমলমান পুলিশ অফিপররা তাহার সম্ভাবনা বলিয়া ধরিয়া লইতে আমর! এখনও 
হিন্দুদের জমি ক্রয় করার বিরুদ্ধে মুললমানদের কোন প্রতিকার করিতেছেন না। হিন্দুদের প্রস্তুত নহি। যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় জিনিষ- 


ভিতর গ্রচারকাধ্য চালাইয় সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে 
উদ্ভোগী হন! .এক্ষণে পূর্ব বঙ্গ গবর্ণমেন্ট নিজেরাও 
হিন্দুদের জমি হস্তাস্তরের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎভাবে 
বাধা স্ুষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিৰ মিঃ হামিছল হক চৌধুরী 
সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, পূর্বব 
বঙ্গের কিছুসংখ্যক হিন্দু নিতান্ত অদূরদশা মনোভাব 
হইতে নিজেদের জমিজমা বিক্রয় করিয়া পাকিস্থান 
হইতে অগ্য্র সরিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেছে । 
পুর্ব বঙ্গে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ভাব হট হয় 
নাই। এই অবস্থায় বিনা কারণে হিন্দুদের পক্ষে 
অন্তর সরিয়া যাওয়া নিতান্ত পরিতাপের বিধয়। 
যাহারা আত্ম ভ্রান্ত ধারণা হইতে নিজেদের অমি- 
বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিতেছে, ভবিষ্যতে তাছাদিগকে 
সেম্সগ্ত অনুতাপ করিতে হুইবে বলিয়া গবর্ণমেন্টের 
ধারণা । কালেই হিন্দুরা যাহাতে অযথা জমি- 
বাড়ী বিক্রয় করিতে না পারে সেজন্ত তাহার! 
'এসম্পর্কে বাধা দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে 
করিতেছেন। মিঃ হামিস্থল হুক্‌ চৌধুরী ঘোবপা 
করিয়াছেন, গত ১৫ই জাম্ুয়ারীর পর যেলব 
অমি হস্তান্তর কর! হইয়াছে ও ভবিষ্যতে যেসব 
জমি হস্তান্তর করা হইবে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও 
যুক্তিবাদ যথাষোগ্যভাবে বিবেচনা না করিয়া পূর্ব 

" বঙ্গ গবর্ণযেপ্ট তাহা মানিয়া লইবেন না। এবিষয়ে 
উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা তাহারা 
বিবেচনা! করিতেছেন। কাজেই যাহারা জমিবাড়ী 
বিক্রয় করিবে ও ফিনিবে তাহাদিগকে নিজেদের 
"বুপকিতেই তাহা করিতে হুইবে বলিয়া মিঃ হক 
চৌধুরী সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। 


অহেতুক আশঙ্কা হইতে কোন হিন্দু তাহাদের 


জমিজমা ও বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া! পূর্ববদ হইতে 


পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আম্থক তাহা আমরা বাঞ্চনীয় 
বলিয়া মনে করি না। তবে সেবিষয়ে উহাদিগকে 
নিরস্ত করিবার পূর্বে উহ্থারা যাহাতে মানসন্ত্রধ 
লইয়া তাছাদের বাস্তভূমিতে পূর্বের মত শান্তিতে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে তাহা দেখা 
একান্ত প্রয়োজন । পূর্ব্ব বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের অর্থসচিব 
(বি ব্বৃতি দিয়াছেন তাহাতে জমিবাড়ী বিক্রয় 
করিয়া অন্তপ্র সরিয়া যাওয়! সম্পর্কে হিন্দুদ্িগকে 
নিরুৎসাহ করিবার কার্ধ্যকরী নির্দেশ রহিয়াছে 
কিন্তু হিন্দুরা যে অশান্তি ও যে আশঙ্কার জন্ত আত 
তাহাদের বাস্তভিট! ত্যাগে উদ্তোগী হইয়াছে তাহা 
দূর করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের কোন দৃঢ়লক্কল্প এ 
বিবৃতিতে একেবারেই প্রকাশ. পায় নাই। কোন 
ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দালা-হাঙ্গামা না দেখা গেলেও 
পূৰ্ব্ব বঙ্গে নানাভাবে হিন্দুদের স্বাভাবিক অধিকার 
যে দিন দিনই ক্ষুপ্র হইয়া পড়িতেছে এবং গঞিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের স্বার্থের জেহাদ ও সুকৌশল বিরুদ্ধাচরণ 
নীতির ফলে তাহারা যে সফল ক্ষেত্রে কোপঠালা 
হইয়া পভিতেছে তাহাতে সন্দেছ নাই । পাকিস্থানে 
হিন্দুদের বিরুদ্ধে অনেক স্থলে অর্থ নৈতিক বয়কট 
নীতি কার্যকরী হইয়াছে। মুসলমান গুণ্ডারা! 
চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি দ্বারা হিন্দু অধিবাসী- 
দিগকে বিব্রত করিতেছে। পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 


* করিয়াছে। 


বন্দুকের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদিগকে বরং আরও অসহায় করিয়া 
তুলিতেছেন। এসমস্ত মুষ্টিমেয় ভীরু হিন্দুব 
কললিত অভিযোগ নহে। খবরের কাগন্জে 
প্রতিনিয়জ্ই এরূপ খবর প্রকাশিত হইতেছে। 
শ্রীধুজ কিরিণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত গণেন্্রচন্দ ভট্টাচার্য্য 
এম-এল-এ ও অস্ত অনেকে সম্প্রতি 'এর্প অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়া প্রকাশ্ত বিবৃতিও প্রদান 
করিয়াছেন। উপরোক্ত কারণেই পূর্ব বঙ্গের 
কোন কোন স্থলের হিন্দুরা আজ তথা হইতে 
সরিয়া আলিতে বাধ্য হইতেছে। পূর্ব বঙ্গের 
গবর্ণমেণ্ট যূল অস্থবিধ1! ও অভিযোগ দুর করিতে 
সচেষ্ট না হইয়া হিন্দুদের দমি বিক্রয়ে বাধা শষ 


করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইবাব চেষ্টা করিতেছেন । 


ইহাতে বাস্তবিকই কোন স্থফল পাওয়া যাইবে 
কি? শ্রীযুজ গণেন্্র ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন, 
হিন্দুদের জমিবাড়ী ক্রয় লা করিলে তাহা বিনা 
যুলোই একদিন মুসলমানদের হাতে আগিবে বলিয়া 
মুগ্লরিম সাম্প্রদাস্িকতাবাদীরা প্রচার করিতেছেন। 
মিঃ হুক চৌধুরী মুসলমানদিগকে হিন্দুর জমি ক্রষে 
বাধা দিয়া প্রকারান্তরে সেই ধরণের শ্থুষোগ 
প্রসারিত করিতে চান কিনা তাহা ভাবিয়া 
দেখিবার বিষয়। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যমুল্য ও শেয়ার 
দরের নিয়।ভিমুখী গতি 
নিউইয়র্কে ওয়াল ষ্টরীটের শেয়ার বাজারে গত 
সপ্তাহের মধ্যভাগ হইতে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার 
দর বেশী পরিমাণে নামিয়া যাইতে আরম্ভ 
চিকাগে! গ্রেণ মার্কেটে ভুট্টা ও 
অষ্টান্ক কৃষিপপ্যের ছরও ওঁ সঙ্গে দ্রুত পড়িয়া যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে । ওয়াল ট্রাটের খাঁজারে সরকারী 
সিকিউরিটির দাম সম্বন্ধেও খুবই মদ! দেখা 
যাইতেছে । ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি 
সপ্তাহেই একটি নিদ্দিষ্ট হারে সরকারী সিকিউরিটি 
খরিদ করিতেছেন। যদ্দি তাহারা তাছ! না করিতেন 
তবে সরকারী সিকিউরিটির দর ইতিমধ্যে বেশ 
নিন্ন্তরে নামিয়া যাইত সন্দেহ নাই। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর ও পণ্য- 
সামগ্রীর দর হঠাৎ জ্রুত নামিয়া যাইতে আরম্ত 
করায় কেহ কেহ উহাকে যুদ্ধোত্তর জগতে নৃতন 
আধিক মন্দার অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে 
করিতেছেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প কোম্পালীর শেয়ার দর বাডিতে 
বাড়িতে অপ্রত্যাশিতরূপ উর্ধস্তরে গিয়া পৌছিয়া- 
ছিল। পরে আকস্মিকভাবে একদিন ওয়াল ট্্রীটে 
শেয়ার দর বেশী রকম পড়িয়া যাওয়ায় তাহার 
প্রতিক্রিয়ায় জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিদারুণ 
মন্দার সুচনা হুইয়াছিল। সে হিলাবে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার ও 
পণ্যমূল্যের হার ক্রমাগত তেজী থাকিয়া আজ 
আকপ্সিকভাবে তাহা নিক্নাভিমুখী হওয়ায় দুনিয়ার 
আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আশঙ্কার ভাব 
সৃষ্ট হওয়া আমরা অস্বাভাবিক মনে করি না। তবে 
ইহাকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার একটা নিশ্চিন্ত 


পত্রের উপযুক্ত যোগানের অভাবে সকল দেশের 
ভ্রনসাধারপণকেই যথেষ্ট দুর্ভোগ ভূগিতে হইয়াছিল। 
বুদ্ধ যদিও শেষ হইয়া গিয়াছে জিনিষপত্রের সে 
অভাব এখনও বিশেষ কিছু কাটে নাই। ফলে 
ছুলিয়ার হাটে কৃষিপণ্য ও শ্ল্লিপপ্যের চাহিদা এখন 

খুবই বেশী।' এই অবস্থায় অতি-উৎপাদনে 

আশঙ্কীয় পণ্যসামগ্রীর দব ও শিল্প কোম্পানীর শেয়ার 
মূল্য বেশী রকম নামিয়া যাওয়াষ এখনও কোন 
কারণ ঘটে নাই। যুদ্ধের সময় হইতে দুনিয়ার 
হাটবাজারে ঝুঁক্দারী কাজ-কারবারের খুব 
আধিক্য দেখা যাইতেছে | উহার ফলে সঙ্গতি ও 
*সামঞ্রস্তের সীমা ডিঙ্গাইয়া গত এতদিন পণ্য- 
সামগ্রী ও শেয়ারের দর ক্রমাগত চড়িয়া 
উঠিয়াছে। কৃত্রিমভাবে দর অত্যধিক বাভিয়া 
চলাতে তাছার ভিতর আকস্মিক পতনের 
সম্ভাবনাও লুক্কায়িত রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
পপ্যসামগ্রীর দর ও শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর. -- 
হঠাৎ নামিয়া যাওয়াতে অতিরিক্ত ঝুঁকিদারী 
কাজকারবারের সে অবশ্থস্তাবী পরিণতিই আজ 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি । 


কলিকাতায় বিদ্যুতের মূল্য সম্পর্কে 
.  তঘন্ত 


কলিকাতায় আফিস, কারখানা ও লোকের 
বাসস্থানের অন্ত সরবরাহকৃত বিছ্যুতের মুল্য ক্রমেই 
বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্যালকাটা ইলেকৃট্রক 
সাপ্লাই কোম্পানী ক্রমাগত “তাহাদের বিল বৃদ্ধি 
করিয়! চলিয়াছে। সরবরাহকৃত একই পরিমাণ 
বিদ্যুতের ভন্ক ক্রমেই বেশী মূল্য দিতে হওয়ায় 
জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই ধরণের 
বহু অভিযোগ শুনিয়া পশ্চিম বঙ্গ গঁব্ণমেণ্ট তাই 
আত ব্যাপারটা সম্পর্কে একট! তদন্ত করিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গত ছয় মাসে যেপব 
আফিস, কারখানা ও বাড়ীর ইলেক্ট্রিক বিল 
অলঙ্গতরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনদাধারণ 
মনে করেন, সেই সব স্থানের বৈদ্যুতিক বিধিব্যবস্থা 
ও ইলেক্ট্রিক বিল সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ পশ্চিম 
বঙ্গ গব্্ণষেণ্টের চীফ, ইলেকৃটিকেল ইঞ্জিনিয়ার 
মিঃ কে পিচোকসের নিকট উপস্থিত করার অঙ্ক 
তাহাদিগকে বল! হইয়াছে। সেইসব বিবরণ 
পাইয়া গবর্ণমেন্ট প্রয়োজ্ষনমত কতকগুসি অভিযোগ 
সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে তদন্ত করিবেন। তদন্তের 
ফলে যদি অষ্তায়তাবে বিছ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে 


- বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক 


কোম্পানীর নিকট সেবিষয়ে কৈফিয়ৎ চাওয়া 
হইবে! প্রয়োনমত অন্ত 'বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট মনোযোগী হইবেন। 

বিদ্যুতের মুল্য সম্পর্কে এই তদন্তকার্যে আমরা 
কলিকাতার নাগরিকদিগকে গবর্ণষেণ্টের সহিত 
সহযোগিতা করিবার জঙ্ভক আবেদন করিতেছি । 
কলিকাতায় বিছ্যুতের মূল্য বুদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট - 
কিছুদিন পূর্বে ক্যালকাটা ইপেকৃট্রিক্ সাপ্লাই 
কোম্পানীর নিকট সাধারণভাবে একটা অভিযোগ 
পেশ করিয়াছিলেন। তাহার জবাবে কোম্পানী 
জানাইয়াছে যে, “বেজল টাইম” ছাড়িয়া ষ্যাওার্ড” 





৯ই ফেব্রুয়ারী, ৯৯৪৮ ] 








টাইম'এর ধীতি প্রবর্তন করায় এবং বিদ্যুতের 
ওয়্যারিং বা তার সংস্থাপন ব্যবস্থা দোষধুক্ত হওয়ায় 
সেকারণেই বিল বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এরূপ 
কৈফিয়ৎ সত্তোষজনক মনে করিয়া বিহ্যুতের বন্ধিত 
খরচ মানিয়া*লওয়া যায় না। লোকের নির্দিষ্ট 
অভিযোগ অনুযায়ী সরেদমীনে বিষয়টি ভালভাবে 
তদন্ত করিয়া দেখাই গবর্ণমেণ্ট সঙ্গত বলিয়া মনে 
করিতেছেন। বিছ্যাতের বিল সম্পর্কে যাহাদের 
অভিযোগের কারণ রহিয়াছে, তাহারা বিষয়টি 
গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিলেই সেরূপ তদন্ত 
সম্ভবপর হইতে পাবে। জনসাধারণ বিদ্যুতের 
মূল্য.সম্পর্কে এই তদস্তের সুযোগ গ্রহণ করিবেন 
, 'এবং ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাষ্্াই কোম্পানীর 
মুনাফাৰৃত্তি বন্ধ করা সম্পর্কে সাগ্রহে গবর্ণমেণ্টের. 
সছিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমরা . 
আশা করি। 


বিশ্বব্যাপী খাদ্য-সমন্ত! 


জনসংখা! বৃদ্ধির সঙ্গে ছুনিয়ায় যে নিদারুণ 
খান্চ-সমন্তা ল্ষ্টি হইয়াডে সম্প্রতি সম্মিলিত জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ও সামাঞ্জিক সমিতির 
€ 0. N. Economic and Social Council ) 
এক রিপোর্টে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 
হইয়াছে। এ রিপোর্ট পাঠে জান! যায়, যুদ্ধের 
পূৰ্ব্ব সময়ের তুলনায় পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০ কোটি 
বাড়িয়াছে, কিন্তু ও সময় মধ্যে খাদ্তদ্বব্যের উৎপাদন 
 পুর্কের তুলনায় শতকরা ৭ ভাগ হাস পাইয়াছে। 
যেসব অঞ্চলে পূর্ব হইতে থাত্তের ঘাটতি ছিল, 
সেইসব অঞ্চলেই খাত্তের উৎপাদন বেশী পরিমাণে 
হাস পাইয়াছে। ফলে এ সব অঞ্চলে খাত 
আমদানীর প্রয়োজনীয়তা নূতন করিয়া বাড়িয়া 
গিয়াছে । যেসব দেশ বাহিরে খাদ্য রপ্তানী 
করিয়া থাকে, সেসব দেশে অবস্ত খাগ্ের উৎপাদন 
পূর্বের তুলনায় বেশ বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই 
বাড়তি ফসলের অধিকাংশ এ সব দেশের 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই খরচ হইতেছে, বাড়তি 
উৎপাদন দ্বারা ঘাটতি অঞ্চলের অভাব পূরণে 
বিশেষ কিছু সুবিধা হইতেছে না। ফলে সমষ্টিগত 
ভাবে ‘অবস্থা দীড়াইয়াছে এই যে, একদিকে উদ্ব ত্ত 
"দেশসমুহের লোকেরা পূর্বের তুসনায় মাথাপিছু 
শতকরা ১৫ ভাগ বেশী ধান্য ব্যবহার করিতেছে, 
‘ আর অপর দিকে ঘাটতি দেশগুলির লোকের! 
মাথাপিছু শতকরা ৩০ ভাগ কম খাদ্য পাইতেছে। 
খান্ধ উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে এই বিরাট 
অপামগ্রস্তের ফলে যে কেবল কতিপয় দেশে লোকের 
যথেষ্ট ঢঃখন্নানির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, খান 
আমদানী সম্পর্কে বেশী রকম জোর দিতে গিয়া 
ঘাটতি দেশগুলির বাঁশিজ্যগত দায়ও যথেষ্ট বাড়িয়া 
চ্িয়াছে। সেই দায় পরিশোধের সমন্তা 
আত্তর্দ্দাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের পক্ষে 
বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া াড়াইয়াছে। এই 
ধরণের অটিল সঙ্কটের প্রতিকারের জগ্ক সম্মিলিত 
- জাতির অর্থনৈতিক ও শামান্দিক সমিতি থাস্ছের 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য বণ্টনের সুব্যবস্থ। সম্পর্কে, 
আভীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার 
প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা ইকনমিক 
এণ্ড মোপিয়েল কাউন্সিলের এই নির্দেশ খুব 


২ 





আছিক ছগৎ ৬৫৫ 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। খাণ্চের দিক বিশেষভাবে জোর্‌ দিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। | 


দিয়া বিভিন্ন দেশে লোকের অভাব অনটন যেভাবে 
ৰাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে এই লমন্তার সমাধান 
করিতে না পারিলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে 
নিদারুণ বিশ্র সৃষ্টি হইবে) সম্মিলিত জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা বহুল .পরিনাশে খর্কা হইয়া 
পড়িবে |” কাজেই বিভিন্ন দেশে থাস্তেব উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে ও বাডতি অঞ্চলের উৎপন্ন উদ্বত্ত 
থান্ত দিয়া ঘাটতি অঞ্চলের অভাব পূরণ সম্পর্কে 
সম্মিলিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অচিরেই 
সমুচিত পরিকল্পনা শিয়া কার্যো প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাড! প্রভৃতি দেশ তাহাদের 
উত্বত্ত খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলের বিপন্ন লোকদের অন্য 
ছাড়িয়া না দিয়া যদি পশুথাগ্ক হিসাবে দেশের 
অভ্যন্তরে তাহা অপব্যবহার করিতে থাকে কিংবা 
বাহিরে  খান্ত প্রেরপ করিতে গিয়া তাঙারা 
যদি অতিরিক্ত ব্যবসাবুদ্ধি ও মুনাফাবৃত্তির পরিচয় 


' দেয়, তবে আত্তজ্জাতিক মৈত্রী ও সজ্ববদ্ধতার ভিত্তি 


শিখিল,হইয়া পড়িবে। কাজেই বিশ্বে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলার বনিয়াদ সুদৃঢ় করার আরম্ভ খান্তের . সুবণ্টন 
সম্পর্কে এখন হইতে সন্মিলিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


৬-এর 
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বাসস্থান সমস্ত৷ ও গবর্ণমেণ্ট 


কলিকাতায় লোকের জটিল বাসস্থান সমস্ত! 
সম্পর্কে গত হ৬শে জানুয়ারী তারিখের 
‘আথিক জগতে” আমরা আলোচনা করিয়াছি। 
সেই সমন্তা সমাধানের জম্মু একদিকে সম্পূর্ণতঃ 
ও অংশতঃ খালি বাড়ী ভাভার অস্ত দখল করিয়া 
লইতে ও অপরদিকে কলিকাতায় কিছু সংখ্যক 
লোক সরাইয়া লওয়ার অন্ত সহরের উপকণ্ঠে 
উপযুক্ত বাসোপনিৰেশ গড়িঙ্া তুলিতে আমর! 
পশ্চিম বঙ্গের নৃতন মষ্ত্রিসভাকে অমুরোধ করিয়াছি 
সৌতাগ্যবানদের লাল, সাদা ও হলদে রংয়ের 
অংশতঃ খালি বাড়ী ভাড়ার ছন্চ দখল করিয়া , 
লওয়ার কথায় কেহ কেছ আমাদের প্রতি উন্মা 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা একথা আমাদিগকে 
খোলাখুলি ভাবেই 'জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট 
নিজেরা ' যেখানে অনেক সরকারী বাড়ী 
অব্যবহাধ্য ও অংশতঃ খালি রাবিয়াছেন সেখানে 
নাগরিকদের ব্যক্তিগত খালি বাড়ী দখল 
করিয়া লইবার' অধিকার তাঁহাদের লাই। 





হ'বে; কেন না কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন কারে অঞ্জিত 
সুদের হার $% কমিয়ে ধরা হয়েছে, ভবিষ্যৎ ব্যয় ও 
বোনাসের খাতে .এবং অন্যান্য যাবতীয় অনিশ্চিত ব্যয়- 
সাপক্ষে একটি পৃথক তহবিলও রাখা হয়েছে। 
এছাড়া প্রিমিয়ামের নিয়তর হার,.লগ্নীতে কম হারে সুদ 
অর্জন এবং বদ্ধিত মূল্যের বাজ্জারে অধিকতর ব্যয় সত্বেও 
বর্তমান 'ভ্যালুয়েশন' দ্বারা হিন্স্থানের অবিসম্বাদী ' 
নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আধিক ' সঙ্গতি এবং পরিচালন ব্যয়ে 
মিতব্যয়িতার প্রমাণ' পাওয়া যায়। l 
পি চলতি বীমা fe 
4 8৭ কোটি ৮৮ লক্ষের উপর 
টি বীমা তহবিল 
৯ কোটি ৫০ লক্ষের উ 
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অধিকার যে গবর্ণমেণ্টের বাস্তবিকই আছে তাহা! 
ঘোষ মন্ত্রিচ্ভার সময়ে গবর্ণমেষ্টেব ধোবিত' 
অভিনান্সেই প্রমাশিত হুইয়াছে। এ অডিনান্দে 
একথ! ভালভাবেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল 
যে, সহরে কোন বাড়ী সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ 
খালি থাকিলে বান্তহীনদিগকে তাড়া দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে 'গবর্ণমেন্ট তাহা সাময়িকভাবে দখল 
করিয়া লইতে পারিবেন'। সরে লোকের 
বাসস্থান সমস্তা নিতাস্ত জটিল হইয়া উঠিতে দেখিয়া 
আমরা গব্ণমেপ্টকে সেই ক্ষমতাই যথাযথ কার্ধ্যে 
পরিণত করিবার কথা বলিয়াছি। ভাড়াটে 
বাড়ী না পাইয়া বহু পরিধারকে রাষ্তায় দীড়াইতে 
হইতেছে। এই অবস্থার কোন বাড়ী সম্পূর্ণতঃ বা 
অংশতঃ খালি পড়িয়া থাকা মোটেই সমর্থনযোগ্য 
নহে। তবে গবর্ণমেন্ট . নিজেরা বছ সরকারী 
বাড়ী অংশত: খালি রাখিতেছেন বলিয়া যে 
কথা উঠিয়াছে, তৎসম্পর্কেও মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে 
তদন্ত হওয়া উচিত। নতুবা 


. দখল করিয়া লওয়া সম্পর্কে তাহাদের আইনগত 


bY 


ক্ষমতা থাকিলেও সে বিষয়ে নৈতিক অধিকার 
তাহাদের ফাড়াইবে না। গবর্ণমেন্টের কোন্‌ সব 
বাড়ী অব্যবহার্যয অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং 
ফোঁন্‌ সব বাড়ী অংশতঃই শুধু ব্যবহার করা 
হইতেছে, সে. সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর আমর! রাখি 
না। তবে সরকারী দগ্ডরধানা ও লাট সাহেবের 
বাড়ী সম্পর্কে এই 
কানাঘুষা যে না হইয়া থাকে তাহ! নয়। কেহ 
কেহ বলিয়া থাকেন, বঙ্গ বিভাগের পর বছ 
অফিলর পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। ' সরকারী- 
দপ্তরের কাজও পূর্বের তুলনায় হ্রাস .পাইয়াছে। 
এই অবস্থায় মেক্রেটারিয়েটের, বাহিরে অস্তা্ক 
বাড়ীতে যেসব সরকারী আফিস রহিয়াছে তাহার 
কিছু অংশ সেক্রেটাঁরিয়েট ভবন, হাইকোর্ট তবন 
প্রভৃতিতে সরাইফা লওয়ার সুযোগ বর্তমানে দেখা 
দিয়াছে। গবর্ণরের বাড়ী দুইটি সম্পর্কেই লোকের 


.ক্ষোভ বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে । শ্রীযুক্ত 


রাঁজাগোপালাচারী যখন এপ্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত 
হন, তখন দিল্লীতে বসিয়া এ ছুইটি বাড়ীর বছুসংখ্যক 


_ শ্রকোষ্টের কথা ভাবিয়া তিনি নিজেও যথেষ্ট অস্বস্তি 
বোধ করিয়াছিলেন! 


কলিকাতার লাটভবনটির 
১২৯টি প্রকোষ্ঠ, তাহার কোন কাজে আসিবে ন!। 
ব্যারাকপুরের বাড়ীটি নিজের জগ রাখিয়া উছা 
তিনি অন্ত কাজে ছাড়িয়া দিবেন 'বপিয়া খবরের 
কাগজে গালভরা সংবাদ প্রকাশিত . হইয়াছিল. 
কিন্ত কলিকাতায় আলিয়া গরর্ণরের কার্য্যভার 
গ্রহণ করিবার পর তাহার এই শ্রেণীর জল্পনা-কল্পনা 
একেবারে বন্ধ হইয়াছে। গবর্ণরের নিজের অন্ত 
যে কয়টি কোঠা দরকার, তাহা রাখিয়া দিয়া 
এবং দেশী বিদেশী অভ্যাগতের অন্ত প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক প্রকোষ্ঠ সংরক্ষণ করিয়া লাটভবনের বাকী 


. প্রকোষ্ঠগুলি অন্ভতাবে সধ্যবহার করা খুবই সঙ্গত। 


সহরের লোকবহুল অঞ্চলসমূহে গবর্ণষেণ্টের যেসব 
অফিস রহিয়াছে, তাহার কোন কোনটি এসব 
বাড়ীতে স্থানান্তর কৰা হইলে বাসস্থান ছিসাবে 
কতকগুলি বাড়ী সাধারণে ব্যবহার করিতে পাইবে । 


_ সেরূপ ব্যবস্থা হইলে বর্তমান জটিল বাসস্থান 


লমন্তার দিলে গবর্ণমেন্টের 


| 


জনসাধারণ - উহ! 


বেসরকারী বাড়ী ' 


বাসস্থান সমস্তার দিনে 





আর্থিক জগৎ 


কর্তব্যবুদ্ধর পরিচয় বলিয়াই মনে করিবে। 
অমরা বর্তমান মন্ত্রিসতাঁকে এসব বিষয় বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি । 


ভারতের তৈল সম্পদ 

ভারত সরকারের খনি, পূর্ত ও বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রগ্ড সচিব শ্রীযুক্ত এন তি গ্যাডগিল সম্প্রতি 
ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সভায় এক প্রশ্রের 
উত্তরে ভারতের তৈল সম্পদ সম্পর্কে এক বিকৃতি 
দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধের পূর্বে 
'ভ্রগতে প্রতি বৎসর গড়ে ২৬ কোটি ৭* লক্ষ টন 
পেট্রোলের চাছিদা বাড়িয়া বাৎসরিক ৪০ কোটি 
টনে হ্লাড়াইয়াছে | যুদ্ধেব পূর্বে ভারতে বাৎসরিক 
২০ লক্ষ টন পেট্রোল দরকার হইত। বর্তমানে 
এদেশে উহার চাহিদা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। 
গবর্ণমেপ্ট পেট্রোল কন্টোল সম্পর্কে একটি নিয়ন্ত্রণ 
নীতি বলবৎ করিয়াছেন। রেশনিং ব্যবস্থার আমলেও 
বৎসরে এদেশে ৩০ লক্ষ টন করিয়া পেট্রোল 
বিতরণ করিতে হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের ২০ লক্ষ-টন পেট্রোল দরকার হইত ; 
তাহার মধ্যে শতকরা এক ভাগ এদেশে উৎপন্ন 
হইত। ৪ ভাগ বর্তমান পাকিস্থান অঞ্চল হইতে 
পাওয়া যাইত। . শতকরা ৩৫ ভাগ ব্রন্ধদেশ হইতে 
আপিত। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে ৩০ লক্ষ 
টন পেট্রোল ব্যবহৃত হইতেছে তাহার মধ্যে শত- 
করা ৭ ভাগই শুধু ভারতের তৈলখনি হইতে 
সংগৃহীত হইতেছে । 


খনি, পুর্ব ও বিদ্বাৎ বিভাগের সচিব 
জানাইতেছেন, পেট্রোলের দিক দিয়া ভারতের 
পরনির্ভরশীলতা যথাসম্ভব কাটাইয়া উঠিবার আন্ত 
গবর্ণমেন্ট এদেশে নূতন তৈল খনি আবিষ্কার সম্বন্ধে 
ব্যাপক জরীপ কাৰ্য্য চালাইবার কথা বিবেচনা 
করিতেছেন। এদেশের অনেক অঞ্চলে বিপুল তৈল 
সম্পদ লুক্কাইত রহিয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস । 
কাছেই ভারত সরকার এ বিষয়ে উপযুক্ত জরীপ 
ও তদন্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে 
এদেশে তৈল উত্তোলনের পরিমাণ বাডিবার' যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রহিয়াছে তৈলের খনি আবিষ্কার ও 
তাহা হইতে তৈল উত্তোলনের লাইসেন্স দিতে 
গিয়া ভবিষ্যতে বিদেশী কোম্পানীর আবেদন শ্রী 
করা হইবে কি না সেবিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে শ্রীযুক্ত 
গ্যাগিল জানান যে, তৈল শিল্প গড়িয়া তুলিতে 
প্রচুর মূলধন ও অভিজ্ঞ কাঁরিগর দরকার । কাজেই 


ফোন-_বি, বি, ৪৮৪৯ 
বিষ্ণুপুর ব্যাক লিঃ 


রি হেড ও অফ্িল_ বিষ্ণুপুর 
শাখা-_-বীকুড়া, পুরুলিয়া 
কলিকাতা শাখা--৬২,নেভাজী স্থভভাষ রোড )। 
ও ১৩৭, বন্ধবাঙ্জার ষ্টরীাট, (কোলে বিল্ডিং) 
ডিরেক্টার 
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কোলে, 
js » অক্ষয়কুমার কোলে, 
5 অনাথবজ্ধু দালাল, 
৮ রামনলিনী চক্রবর্তী প্রভৃতি ৷ 
জদের হার £=- 
সেভিংল-_২২ টাকা, ফিল্সভ.-_-৪২ টাকা পর্যাস্ত। 
মিঃ বি, বি, মণ্ডল, বি, এল, 


-. জেনাবেলম্যানেভার 


[ ৯ই ফেব্রুয়ারী,-১৯৪৮ 


বিদেশী কোম্পানীর আবেদন সরাসবি বাতিল 
করিয়া দেওয়ার লময় এখনও আসে নাই। তবে 
ফোন ভারতীয় কোম্পানী এসম্পর্কে আবেদন 
করিলে সে আবেদন নিশ্চয়ই বিশেষ সহানুভূতির 
সহিত বিবেচনা করা হইবে । 

পাকিস্থানের তুল! ও ভারতের ব্রি 

তারতের কাপড়ের কলগুলিতে যে, 

আঁশযুক্ত তুলা ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই 
আলিত পাকিস্থান হইতে | এদিক দিয়! ভারতীয় 
কাপড়ের কলগুলির এই নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করিয়া 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে তুলা নিয়া রীতিমত 
ব্যবসাদান্সী ও মুনাফাবৃত্তি সুরু করিয়াছেন। তুলার 
উপর প্রতি বেলে ২০ টাকা হারে রপ্তানী শুদ্ধ 
নির্ধারিত ছিল। সম্প্রতি তাহারা তাহা প্রতি 
বেল ৪০ টাকা হারে নির্ধারিত করিয়া একটি 
অভিনান্স দারী করিয়াছেন। "তুলার উপর আদায়ী 
রপ্তানীস্ুদ্ক ত্বিশুপ হওয়াতে এত চড়! দরে তুলা 
কিনিতে গিয়া তারতীয় কলসযূছে উৎপাদন 
খরচ বেশী পড়িতেছে। ফলে আঙ্জ উৎপন্ন 
কাপড়ের মুল্য বাড়ানো তাহাদের পক্ষে নিতান্ত 


' অপরিহার্যয হুইয়া দাড়াইয়াছে। পাকিস্থান সরকার 


ফেবল তুলার মুল্য বাড়াইয়াই ক্ষান্ত নছেন, তাহার! 
এরূপ চড়াদরেও ভারতকে বেশী পরিমাপ -তুল! 
সরবরাহ করিতে, নারাজ হইয়াছেন। ভারতকে 
তাহার চাহিদামত বেশী তুল! সরবরাহ না করিয়। 
পাকিস্থান গব্ণমেণ্ট অধিক পরিমাপে তাহ! 
বাহিরের দেশসমূহে রপ্তানী করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। পাকিস্থান - সরকারের এই উভয় 


'নীতিই ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির পক্ষে ক্ষতিকর 


হইয়া ঈড়াইয়াছে।. ) 

পাকিস্থানে কাপড়ের কলের সংধ্যা খুব কম। 
পাকিস্থানে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহ! এ রাষ্ট্রের 
লোকদের প্রয়োজনের দিক হইতে অতি সামান্য 
বলা চলে। লোকের দৈনন্দিন বস্তের প্রয়োজন 
মিটাইবার অন্ত এখনও পাকিস্বান বাষ্্রকে বিশেব 
ভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপরই নির্ভর করিতে 
হইতেছে। আমরা যতদূর জানি বাহিরের অন্য 


“কোন দেশ হইতে পাকিস্থানে বস আমদানী সম্পর্কে 


এখনও কোন চুক্তি বা রফা হয় নাই। এই বিশ্বব্যাপী 
বস্তু সঙ্কটের দিনে অন্য কোন দেশ দ্কায্য দরে 


পাকিস্থানকে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র য্গাইতে 
পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাসও করিতে পারি ন! ।' 
এই, অবস্থায় ভারতে তুলা রপ্তানী সম্পর্কে পাকিস্থান' 
সরকারের উপরোক্ত অঙ্ুদার নীতি আমাদের 
নিকট খুব বিল্বয়জনক বলিয়া মনে হুইতেছে। 
তুলা আমদানী সম্পর্কে তারতীয় কলশমৃহের যদি 
অসুবিধা দেখা দেয় এবং আমদানীকৃত তুলার জন্ত 
বদি তাহাদিগকে অধিক মুল্য দিতে হয় তবে 
তারতে বন্ত্রের উৎপাদন আশামুরূপ বৃদ্ধি পাইবে 
না। যেবস্ত্র উৎপন্ন হইবে তাহার দরও গ্ভাযাতঃই 
বাড়িয়া যাইবে। পাকিস্থান বস্তের দিক দিয়া 
ভারতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহাতে 
পাকিস্থানের লোকদিগকেও বিশেষভাবে অসুবিধা 
ও ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে। পাকিস্থানের 
লোকেরা ভারত হইতে কম বস্ত্র পাইবে। যা 
কিছু বন্ত্র-তার়ত হইতে ‘সরবরাহ করা হুইবে, 


তাহার জস্ত বর্তমানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত চড়। 


যূল্যও অবশ্তই আদায় করা হুইবে। উভয় দিক 
দিয়াই পাকিস্থানকে তাহার অদুরদরশী নীতির ফল 
ভোগ করিতে হইবে। 











পশ্চিম বঙ্গ (লাকের অন্নবস্ত্র সমস্য! 


চিনির কন্ট্রোল উঠাইয়া দেওয়ার পর এবং 
খাস্দ্রব্যের ব্রেশূনিং ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
শিথিল করিবার পর ভারত গবর্ণষেপ্ট সম্প্রতি বস্ত 
»য়স্রণ ব্যবস্থা বাতিল করিবার সিদ্ধীস্ত করিয়াছেন। 
ত ১৯শে জাগ্রয়ারী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া 
গব্ণমেণ্ট বস্ত্র সম্পর্কে ' সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং ও দিন হইতে বস্ত্রের উৎপাদন, 
বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সমস্ত কন্ট্রোল নীতি 
'উঠাইয়া লওয়া হইল বলিয়া তাহারা ঘোষণা 
করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের এ ঘোবণা প্রকাশিত 
হওয়ার পর বোদ্াই প্রদেশের গবর্ণমে্ট তদনুধায়ী 
কাপড়েক্স রেশন প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে 
সেখানে প্রকাশ্য বাজারে বিনা বাধায় কাপড়ের 
ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে । অগ্তান্ত প্রদেশেও বস্তু 
বিক্রয় সম্পর্কে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ নীতি তুলিয়া 
ওয়া হইতেছে । কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় 
এই যে, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এ একাস্ত প্রয়োজনীয় 
বিষয়ে এপর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রচপ করিতে 
পারিতেছেন লা । ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের নেতৃত্বে 
এপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর খাস 
রেশনিং ব্যবস্থা 'ও বন্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা_ তুলিয়া 
দেওয়া বা বজায় রাখা সম্পর্কে এপ্রদেশের 
অবলমনীয় কার্ধানীতি , স্থির করিবার দায়িত্ব 
তাহাদের উপর গ্তস্ত হইয়াছে। গত হ৩শে 
জানুয়ারী এ নৃতন মন্ত্রিভা কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করিবার পর এপর্যন্ত তাহারা শুধু খাস্ত রেশনিং 
ব্যবস্থা চালু রাখা সম্পর্কেই একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণে 
সমর্থ হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্টের ঘোষণা 
অনুযায়ী এপ্রদেশে বস্তু রেশনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
"করা হইবে, না প্রাদেশিক গবর্ণমে্টের দায়িত্বে 
আরও কিছুকাল তাহা চালাইয়! যাওয়া হুইবে 
‘সে বিষয়ে তাহার! এখনও মনস্থির _করিয়া উঠিতে 
'পারিতেছেন ন]। 
একটা নিদারুণ অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার ভাব হ্যা 
হইয়াছে । বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত লরকারের 
ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর যখন এপ্রদেশের 
“ব্যবসায়ীরা প্রাপ্ত বাজারে বস্তু বিক্রয় করিতে 
' "আরস্ত করিবেন বলিয়া আশ] করা বাইতেছিল তথন 
বাংলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া তাহাদিগকে 
সেই বিষয়ে গ্রতিনিবৃত্ত করেন। তাহারা জানান, , 
ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবৃতির মর্ম অবধারপ করিয়া 
বস্তু সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট একট! কার্য্যনীতি 
স্থির লা করা পর্য্যন্ত পূর্বেকার রেশন ব্যবস্থা ও 
নিয়ন্ত্রণমুলক আদেশসমূহ এপ্রদেশে যথারীতি 
"বজায় থাকিবে। বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকারের 
সঙ্কল্প ঘোধিত হওয়ার পর টেক্সটাইল কন্ট্রোলার 
এক আদেশ ভারী করিয়া পশ্চিম বলের মিল- 
সমূহের মন্ভুত কাপড় আটক করিয়া ফেলেন। 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টেও বেঙ্গল টেক্সটাইল 
'এসোগিয়েশনের হাতে মন্তুত ৪৫ লক্ষ বেলে কাপড় 
আটক করিয়া রাখিবার অর্ডার দেন। এইসব 
অর্ডারের ফলে কাপড়ের বাজারে এক অচল 
“অবস্থার হৃষ্টি হুইয়াছে। মিল বা টেক্সটাইল 
এসোসিয়েশনের গুদাম হইতে একুগ্দ কাপড়ও 


ফলে বস্ত্র সম্পর্কে এপ্রদেশে ' 








বণ্টনের জন্য স্থানান্তর কর] যাইতেছে না। 


ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে তাহাদের হস্তস্থিত কাপড়ও 
বাজারে ছাঁড়িতে পারিতেছে না। বসন্তের নূতন 
কুপন রেপ্ডিষ্্রী করার কাজ ঠিক ঠিক ভাবে অগ্রলর 
হইতেছে না । হাজার প্রয়োজনৈও নৃতন করিয়া 
কাপড় সংগ্রহ কর! সাধারণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন 
হইয়া দীড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় সব কাজকারবার বন্ধ 
রহিয়াছে । কিন্তু নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার 
পর পনর দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও তাহারা এই 
অরুরী বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতেছেন না। জ্বনগাধারণ বসন্তের 
অভাবে যথেষ্ট অহ্থবিধা তোগ করিতেছে আর 
এপ্রদেশে বস্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রথ! চালু রাখা হুইবে,*না 
প্রত্যাহার করা হইবে সে প্রশ্ন নিয়া তাহারা এখন 
পর্য্যন্ত শুধু চিস্তাভাবনাই করিতেছেন। ডাঃ রায় 
বাংলার প্রধান মন্ত্রী হুইয়া এপ্রপ্পেশে Dynamic 
গতিশীল শাসন্যন্ত্ 
প্রতিষ্ঠার সঞ্চল্ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধ 
সম্পর্কে উপরোক্ত সরকারী টালবাহানা দেখিয়া 
সেই গতিবেগ সম্পর্কে আমাদের মনে ষ্কায্যতঃই 
আজ সন্দেহ ভ্ঞাগিয়াছে। 

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে লোকের চাহিদার তুলনায় 
খাস্ত ও বস্ত্র ছুইটিরই উৎপাদন কম । সেকারণে 
এই প্রদেশের লোকেরা এই উভয় সম্বন্কেই কম 
বেশী পরিমাণে বাহিরের যোগানের উপর 
নির্ভরশীল। থাস্তের দিক দিয়া এপ্রদেশের অবস্থা 
বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ববর্তী ঘোষ মঞ্ত্রিপভার 
বেসামরিক নাল সরবরাহ লচিব শ্রীযুক্ত চাকুচন্্ 
ভাণ্ডারী কিছুদিন: পূর্ব এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন . যে, বহিরাগতদের লইয়া 
১৯৪৮ লালে পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্য! 
২ কোটি ৪২ লক্ষের যত দীড়াইবে। ও লোক- 
সংখ্যার জন্ভ ৪১ লক্ষ ৪৬ হাঁজার টন চাউল 
দরকার। অথচ ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বঙ্গে ৮৮ লক্ষ 
২২ হাজার একরের বেশী জধিতে ধানের চাষ 
হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। প্রতি একর 
আবাদী জমিতে ১০ মণ চাউল উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া ধরিলে এক বৎসরে এপ্রদেশে চাউলের 
যোগান পাওয়া যাইবে ৩২ লক্ষ ৬৭ হান্জীর 
৪০৭ টন। কাজেই ১৯৪৮ সালে এ প্রদেশে 
প্রায় ৯ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি দীড়াইবে। 
এইরূপ ঘাটতির ভিতর সুপযিকল্লিত নিক্বণ 
নীতি ও রেশন নীতি ছাড়া লোকের অভাব 


Administration বা 
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1 আসাম)। 


সর 


না। মিটানো যাইবে না। তাই ঘোষ মন্ত্রিসভা ১৯৪৮ 
সালেও পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা ও অষ্ত কয়েকটি 
অঞ্চলে খাচ্ছ রেশনিং ব্যবস্থা বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ডাঃ রায় এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছেন তাহার গবর্ণমেন্টও 
খান্চের কন্ট্রোল ব্যবস্থা বলবৎ রাখাই স্থির 
করিয়াছেন। 
. খাস্ত লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী।, 
বিশেষ করিয়া এ প্রদেশে কলিকাতা সহরের 
৫০ লক্ষ লোক তাহাদের খাস্ত সম্পর্কে একান্ত 
ভাবে বাহিরের যোগানের উপর নির্ভরশীল 
গবর্ণমেপ্ট নিজেদের দায়িত্বে বাহির হইতে খান্ত 
যোগাড় করিয়া নিদিষ্ট মূল্যে যদি কলিকাভার 
লৌকদিগকে খান্ত যোগাইবার অুব্যবস্থা করেন 
তবে তাছাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু 
কয়েকটি দিক দিয়া কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থার 
ক্ষেত্র বর্তমানে নিদারুণ সঙ্কট আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। একেই কলিকাতার লোকের! রেশন 
প্রথায় সরবরাহকৃত ভেজাল ও নিকৃষ্ট খান্তের 
অত্যাচারে বেশী পরিমাণে বিডম্বিত, তাহার উপর 
আবার তাহাদিগকে বর্তমানে রেশন ছাটাইয়ের 
মারাত্মক পরিশতির সন্মুখীন হইতে হুইয়াছে। 
গবর্ণমেণ্ট গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে মাথাপিছু 
সাপ্তাহিক চাউলের যোগান ১ সের ১২ ছটাক 
হইতে ১ সের €.ছটাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 
গম দিয়া রেশনের এ ঘাটতি পুরণ করা দুরের 
কথা, গবর্ণমেণ্ট তাহাও সাপ্তাহিক ১৪ ছটাক 
হইতে ৭ ছটাক পর্য্যন্ত হাস করিয়াছেন। চাউলের 
বরাদ্দ এইভাবে ছাটাই করিবার সময় গবর্ণমেপ্ট 
শীঘ্রই তাহা পুরা হারে পুনর্বহাল করিবেন বলিয়া 
কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের লে গ্রতিশ্রতি রক্ষা কন্ধিতে পারেন 
নাই। সপ্তাহে মাথাপিছু ১ সের € ছটাক চাউল 
দিয়া কাহারও প্রয়োজন মিটিতে পারে না। কান্দেই 
কলিকাতায় চাউলের ব্যাপক চোরাকারবার সুরু 
হইয়াছে। সরকারী রেশনিং অর্ডারের নিয়ম ও 
রীতি ভঙ্গ করিয়া অনেককেই চোরাবাদার হইতে 
৩: টাক] হইতে ৪০ টাকা মণ দরে চাউল যোগাড় 
করিতে হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীরা ও 
বেসরকারী মাল সরবরাহ'বিভাগের কর্তারা কি ভাবে 
তাহাদের উদর পূর্তি করিতেছেন তাহ! জানি না। 
কিন্ত অনুপযুক্ত রেশনিংয়ের চাপে সাধারণ 
নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই যে খাদ্য সংগ্রহের অন্ত 
( পরবস্তা অংশ ৬৬০ প্র্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 
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(বকার-সমস্থা ও পশ্চিমবঙ্গের কুটীরশিল্প 


খাডাতাবেয় সহিত শিল্পপণ্যের উৎপাদন হাস 
পাইয়া জনসাধার্চের ভীবনযাত্রার ব্যয় যে ভাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেশের 
সর্বত্র আতঙ্ক হুষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসর 
সামরিক বাহিনী এবং অসংখ্য সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানে, নানাশ্রেণুর চাকুরীর ক্ষেত্র উনুক্ত 
হইয়াছিল। ব্যবপা-বাঁপিজ্য এবং ঠিকাদারী করিয়াও 
বহু লোকের' অনুসংস্থানের সুযোগ হইয়াছিল । 
,কিন্ত যুদ্ধসংক্রান্ত কাজ-কর্ম বন্ধ হইয়া! যাওয়ায় বছ 
সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উঠিয়া 
গিয়াছে । বিনিয়ন্্রণ নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে 
বেসামরিক সরবরাহ সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত, 
কর্মচারিগণের উপরও ছ্াটাইষের নোটাশ 
পড়িতেছে। ' পণ্য উৎপাদন হাস পাওয়ায় এবং 
মালগাড়ীর অভাবে শিল্পপণ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
ব্যক্তিদের আয় হাস পাইতেছে। . খান্তশহ্তের 
অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির দরুণ জনসাধারণের মধ্যে 
প্রয়োজনীয় এবং সৌখীন শিল্পপণ্যের ক্রেতার সংখ্যা 
এবং পণ্যের চাহিদাও যে হাস পাইয়াছে, 
কলিকাতার মনোহারী দৌকানগুলিকে পর্যবেক্ষণ 
করিলেই তাহ বুঝ! যায় । 
". কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অস্ঠান্ত সহরে 
পুর্বববন্ত হইতে ঘে সমস্ত বাস্তত্যাগী আসিতেছে, 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কর্মহীন অবস্থায় 
থাকিবে। এই সমস্ত আশ্রয়প্রা্থীর উপস্থিতি 
পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমন্তাকে আরও তীব্র করিয়! 
তুলিবে সন্দেহ নাই।. খাদ্ভাভাব, শিল্পের উৎপাদন, 
হাস, মজুরী ও পণ্য মূল্য বৃদ্ধি এবং বেকার সমম্তা 
প্রভৃতির যুগপৎ সমাধান না হইলে পশ্চিমবঙ্গে 
“অর্থনৈতিক ও সামীপ্রিক বিপৰ্য্যয় দেখ! দিবে বলিয়া 
আশঙ্কা করার মত হেতু আছে : 


'খাস্সমন্তা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য -বিষয় 
নছে। শিল্পের উৎপাদন বুদ্ধি করিয়া পণ্যের 
যোগান বুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে আসন বেকার 
লমন্তার কি প্রতিকার, হইতে পারে তৎসম্পর্কে 
আলোচনা করাই প্রবন্ধের উদেশ্য । শিল্লোরতি 
এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন' নানাবিধ 
পরিকল্পনা আলোচনী করাও আমাদের উদ্দেন্ত 
নহে । পশ্চিমবঙ্গ শিল্পপ্রধান প্রদেশ হইলেও 
বহুবিধ বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্প নূতন করিয়া এই 
প্রদেশে স্থাপন করার সুযোগ আছে। ক্ষ্টা্ত্বরূপ 
শর্করাশিলের উল্লেখ কর! যায়। সমপ্র পশ্চিমবঙ্গে 
বাৎসরিক যে পরিমাণ চিনির প্রয়োজন, তাহার মাত্র 
শতকরা ১৩1১৪ ভাগ এই প্রদেশে উৎপন্ন হইয়! 
থাকে। কিন্তু বড় বড় কলকারখানা স্থাপনের পক্ষে 
বর্তমানে যথেষ্ট অন্তরায় আছে। প্রয়োজনীয় 
কলকজ! ও মূলধনের অভাব সর্বপ্রধান অন্তরায়। 
দ্বিতীয়তঃ বৃহৎ শিল্পের স্থান নির্ব্বাচন ([,0cation) 
ভারত সরকারের অন্থমতিসাপেক্ষ ॥ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী বৃহৎ শিল্প পত্তন করিতে অগ্রসর হইলে 
ভ্যরত সরকারের সক্রিয় সাহাষ্য ব্যতীত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে তাহা বাস্তবে পণ্ণিত করা সম্ভব 
হইবে না। বৃহৎ শিল্প সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট 
নানাবিধ পরিকল্পনাও গ্রহণ ককিয়াছেন। কিন্ত 
ন্বগ্থান্ত জরুরী বিষয় নিয়া বিব্রত থাকার দরুণ ভারত 





সরকারের পক্ষে এই সমস্ত পরিকল্পনায় মনোধোগ 
দেওয়ার সুযোগ হইতেছে না। কাঞ্জেই পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বিশেষ আগ্রহ সত্বেও ২।৪ বণসরের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গে বড় বড /কলকারখান] স্থাপন করিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেকার সমস্তার সমাধান করা 
যাইবে বলিয়া আশা হয় না । 

আমাদের মনে হয় বর্তমান সমন্তা বিবেচনায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে নানাবিধ কুটীরশিল্প 


পুনরুজ্জীবিত করার ভ্রম্ভ কয়েকটী অক্লীকালীন . 
সমিতি এবং অষ্তান্ক বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের 


পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে উদ্দেশ্য সফল . হইবে। 
যুদ্ধের চাপে দেশের কুটীরশিল্পসমূহ ধ্বংসের পথে 
অগ্রসর হইয়াছিপ। বর্তমানে কাচামাল ও অন্যান্ক 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ও উচ্চ মূলোব দরুণ 


এই সমস্ত শিল্লেব উন্নতি ও প্রসাব সম্ভব হইতেছে, 


না। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কষেকটী প্রধান প্রধান 
কুটারশিল্পকে নির্দিষ্ট করিয়া সত্ব কাঁধ্যকরী করা যায 
এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন। বৃহৎ শিল্প 
সম্পর্কে স্থান নির্বাচন, যন্ত্রপাতি, কাচাযাল, মূলধন 
ও পরিশেষে শ্রমিক সংগ্রহ এবং শ্রমিক-মালিক 
বিরোধের অফুরন্ত সমস্তা আছে। কুটীরশিল্পের 
বেলায় এই সমস্ত সমস্তা একেবারে নাই বলা চলে 
না। তবে এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমন্তা দেখ। দেয় 
তা অল্প আযাসে অল্প সময় মধ্যে সমাধান করা 
জাতীয় গবর্ণমেশ্টের পক্ষে কঠিন হুইবে লা। 
হস্তচালিত তাত-শিল্প সমগ্র ভারতের সর্ব্বা- 
পেক্ষা বড কুটীরশিল্প।  পশ্চিমবজের হাওড়া, 
হুগলী, বীরভূম, বাকুড়া এবং নদীয়া জেলার 
জনসাধারণ এই শিল্পের সহিত. বহুকাল যাবৎ 
পরিচিত । . সুতবাং অভাবের দরুণ হস্তচালিত 
তাঁতসমূহের উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা হাস পাইলেও 
এখনও  গাতবন্ধের সামাঙ্ক জোগান আছে 
বলিয়াই জনসাধারণ কোনপ্রকারে 'লক্জা নিবাবণ 
করিতে সমর্থ হইতেছে । ১৩৫০ সালের ছুতিশ্ষে 
বহুসংখ্যক তাঁতি অনাহাবে প্রাণ দিয়াছে সত্য। 
কিন্ত সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে এই শিলে 
কর্মহীন নূতন লোকও আত্মনিয়োগ করিবে সন্দেহ 
লাই । পশ্চিযবঙ্গের উল্লিখিত কয়েকটা জেলায় 
তাত-শিল্লের উন্নতি হইলে একাধারে বস্্রসমন্তা 
এবং বেকার সমস্তারও,আংশিক সযাঁধান হইবে।' 
সুতার অভাব এবং উচ্চমৃল্যই তাত-শিল্পের 
অবনতির কারণ। এই অভাব মোচনের আস্ত 
সরকারী পরিচালনায় এক বৎসর মধ্যে কলিকাতার 
লন্নিকটে একটী হৃতার কল স্থাপন করিয়া ইহা দ্বারা 
উৎপাদন মূল্যে তাতিদিগকে সুতা সরবরাহ করার 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সুতার কল স্থাপন 
বৃহৎ শিল্পের অন্তভূক্ত হইলেও সমগ্র তাঁত-শিল্পের 
প্রয়োজনে এই" শ্রেণীর একটী কারখানা প্রতিষ্ঠা 
করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিশেষ কঠিন 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীক 


সরকারেরও পূর্ণ EE পাঁওয়া যাইবে বলিয়া 





' মালমদল্লা ক্রয় করার সুবিধা 


ধরিয়! নেওয়া যায়। প্রস্তাবিত সুতার কলের জঙ্ক 
প্রায় ২ কোটী টাকার মত মূলধনের প্রয়োজন 
হইতে পারে। এই মূলধনের অর্্ধাংশ প্রদান 
করার জঙ্ক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ কর"- 
যায়। বাকী এক কোটী টাকা কিংবা মৃলধ, 

সাকুল্যই গবর্ণমেপ্ট শেয়ার বিক্রয় অথবা ডিবেঞ্চ, 

হস করিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন। উৎপাদন: 


মূলে অথবা উৎপাদন মূল্যের উপর নিয়তম লাভ. " 


রাখিয়া গবর্ণষেণ্ট এই সুতা তীতিদিগের সমবায় 


মারফৎ বিতরণ করিতে পারেন। 


অস্ান্ত যে সমন্ত ছোটখাট শিল্প সম্পর্কে অল্প ' 


শয়য় মধ্যে, অপেক্ষাকৃত কম খরচে উন্নতিমূলক 
ব্যবস্থা "অবলম্বন করা যাইতে পারে তন্মধ্যে উন্নত 


প্রণালীতে গুড় প্রস্তুত, চিনি উৎপাদন, চামড়া ট্যান্‌ 


করা, থানি এবং বিদ্যুতের সাহায্যে তৈজবীজ 
নিষ্কাশন, মৌমাছি পালন, ঘ্বৃত উৎপাদন, সহরের 
নিকটবর্তী অঞ্চলে হুগ্ধ সরবরাহের জঙ্ক গো-মহিষ 
পালন, কাগজ প্রস্তুত এবং মেদিনীপুর ও চব্বিশ 


পরগণা জেলায় কুটারে লবণ প্রস্তুত প্রভৃতি উল্লেখ, ' 


করা যাইতে পারে । যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্যের 
অভাবে আলমাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা 
ব্যাহত হইতেছে, তাহাদের উৎপাদন ও জোগান, 
বৃদ্ধি করাই এই সমস্ত শিল্প-পরিকল্পনার মুখ্য. 
উদেশ্য হইবে। যে সমস্ত শিল্পের কথা দৃষ্টাপ্তশ্বর্নপ 
উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে সুতার কলের পরিকল্পনা 
ব্যতীত অস্ত কোন শিল্পে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ. 


/ 


অর্থ বিনিয়োগ করার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। 


কাচামাল এবং অষ্কান্ক মালমসল্লার অভাব ও 
উচ্চ মুল্যের দরুণ এই শ্রেনীর অধিকাংশ শিল্প পঙ্গু 
হইয়া রহিয়াছে। গবর্ণযেণ্ট যদি ভ্রায্য মূল্যে 
কিংবা প্রয়োজনবোধে - বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
সাবশিভি দিয্নাও এই লমন্ত শিল্পের প্রয়োজনীয় 


দিতে পারেন, 
তাহাতেই এই উদ্দেশ্য কতকাংশে সফল হুইবে । 


পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু সরকারী কর্্বচারিগণ, 
চলিয়া আসায় গবর্ণমেণ্টের প্রায় সকল বিভাগেই; 
প্রয়োন অপেক্ষা অধিকসংখ্যক কর্মচারী নিধুক্ত- 
আছে। ইহার ফলে আগামী ৮।১০ বৎসর মধ্যে 


সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রও বিশেষ সঙ্কুচিত থাকিবে, ' 


এবং শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যেফারের সংখ্যা বুদ্ধি, 
পাইবে। যুদ্ধোতয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসযূহ 
কার্যকরী হইলে এই বেকার সখন্তার সমাধান, 
হইবে আশা করা গিয়াছিল। ঘোষ মন্ত্রিসভা এই 
সমস্ত পরিকল্পনা কার্ধ্যে পরিণত করিবেন বলিয়া 
আশ্বাস দিয়াছিলেন। ডাঃ রায় এবং তাঁহার 
সহকর্মিগণ এই সমস্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে ফি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, জনসাধারণ তাহা জানিতে স্বভাবতঃই 
আগ্রহমীল হইবে | "দেচ এবং খাগ্ভ উৎপাদন 
সংক্রান্ত নানাবিধ পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত 
সরকারই সমধিক আগ্রহশীল বলিয়া এই 'সমস্ত- 
পরিকল্পনার কাজ সত্বর আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। কিন্তু বেকারুন্ামস্তা প্রতিরোধ করিয়া 


সামাজিক বিপধ্যয় হইতে পশ্চিমবকে রক্ষা 


করার .জন্ত প্রাদেশিক অস্ান্ত পরিকল্পনাগুলিও 
কাৰ্য্যে পরিণত কর পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য 
হইবে বলিয়াৎআমর! মনে ফরি। 










মহাত্মাভীর মৃত্যুকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির 
. উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিবার যে-চেষ্টা গত 


দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। 
পাড়াগায়ে কোন বাড়ীতে আগুন লাগিলে প্রকৃত 
লাহায্যকারীদের সঙ্গে একদল বিশেষ শ্রেণীর লোক 
আগুন নিভাইবার চু'তা করিয়া আগাইয়া আসে 
দেখিয়াছি। তাহাদের উদ্দেষ্য ভিনিষপত্র নিরাপদ 
স্থানে সরাইবার ভাপ করিয়া উহা আত্মসাৎ 
করা। এওঁ লোৰগুলির সঙ্গে বর্তমান আন্দোলন- 
“কাঙীদের অত্যন্ত সুস্পষ্ট সাদৃস্ত আছে। 
|) 


# |) [. 

শরৎ চাটুয্যের প্রসিদ্ধ উপস্ভাস ‘দেন! পাওনা+র 
এককড়িকে ধাহাদের মনে আছে, তাছারা স্মরণ 
করিতে পারিবেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর 
বেণুকুঞ্জ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে নায়েব মহাশয় 
বক্ষে করাঘাত করিয়া এমন আর্তনাদ করিয়াছিলেন, 
যাহাতে মনে হইতেছিল, সর্কনাশটা যেন তাহারই। 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করিয়া উদার 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং দগ্তরের কর্তা সর্দার বল্লভভাই 
পেটেলের অকর্ধণ্যতা লইয়া যে সকল “বামপন্থীরা, 
কলরব করিতেছেন এবং গান্ধীজীর জীবনরক্ষায় 
উহ্নাদের বিফলতা সম্পর্কে দিস্তা দিস্তা কাগজ ক্ষয় 
করিতেছেন, তাহার! এ এককড়িরই প্রগতিশীল 
সংস্করণ। মাত্র পনের দিন পূর্বেও গান্ধীজীকে 
যাহারা ধন্কিদের স্বার্থসংরক্ষক, রক্ষণশীল বলিয়া 
ধিক্কার দিয়াছে, বিড়লা ভবনে তাহার অবস্থিতিকে 
নানারূপ কুৎসিত ব্যাখ্যা করিয়াছে, আজ তাহাদেরই. 
গান্ধীভক্তির স্রোত যেন সতীশ দাশগুপ্তঃ বিনোবা 
ভাবের আঙ্গত্যের চাইতেও বেশী মনে হুইতেছে। 

t 
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খুব বেশী দিনের কথা নয়, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 
এ, আই, পি, সির সভায় সুভাষচন্দ্র বন্থু কংগ্রেস 
সভাপতির পদ ত্যাগ করিলে যাহারা! সোদপুর 
খাদি প্রতিষ্ঠানের দরজায় গাস্ীজীর উদ্দেশে 
গালাগালি ও ইষ্টক বর্ষণ করিয়াছিল, জনসাধারণ 
তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছে । তুলিয়া গিয়াছে 
তাহাদের, যাহাস্থা মালিকান্দা যাওয়ার পথে 
মহাত্মাীর গাড়ীতে ইটপাটকেল ছুঁড়িয়াছিল, 
শিয়ালদহ ষ্টেশানে লাঠি দ্বারা গান্ধীপহ্থীদের মাথা 
ফাটাইয়াছিল। কারণ জনসাধারণের স্বৃতিশক্তি 
অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু আঁমরা' যাহার! সাংবাদিক, 
তাঁহার] এত সহঞ্জে ভুলিতে পারি ন! বলিয়াই 
ঠিক এওঁ লোকগুলির আকার গাঙ্ধী-শোকের 
এই প্রাবল্য দেখিয়া কৌতুক বোধ করি। বিশ্বিত 
হই এই ভজন্ত যে, বে প্রগতিশীল! মেয়ে বামপন্থী 
ব্রিপুরী কংগ্রেসে পত্ডিত মেহরুর বক্তৃতাদান কালে 
প্রান্ধা নিপাত যাউক, নেহরু নিপাত যাউক, 
কংগ্রেস চক্র নিপাত যাউক” চীৎকার করিয়া 
মাইক্রোফোন ডাঙ্গিতে ধাওয়া! করিয়াছিলেন, 
কিছুদিন পূর্বেও অখণ্ড বঙ্গের অন্ত পাকে পাকে 
বক্তৃতায় * গ্রাস্ীদ্রীকে কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাকেই অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে 


তি ৩ 


কয়েক দিল ধরিয়া অত্যন্ত উগ্র হুইয়া উঠিয়াছিল, - 


(েয়ালীল খাত 


(মতামতের ভঙ্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 








গাস্থীত্ীর প্রতি শ্রন্ভানিবেদনের ভ্ন্ত ডাকা 


হইতেছে I 


এই পুরাতন. কথাগুলি উল্লেখ করিবার 


- প্রয়োজ্রন এই জন্ভ যে, সর্দার পেটেলের বিরুদ্ধে 


বর্তমান আন্দোলনকে যাহাতে কেহ সদুদেেপ্য- 
প্রণোদিত বলিয়া ভুল না করেন। কংগ্রেসকে 
ছুর্বল ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেশের কর্তৃত্বলাভের যে 
ব্যাকুল আগ্রহে ইতিপূর্বে ইহারা বহু দেশ- 
প্রোহিতামূলক কাঁজ করিয়াছে ভাহারই একটু 
রকমফের হুইল বর্তমান আন্দোলন। “বামপন্থী” 
এই নামের আঁডানে যৈ সকল কংগ্রেস-বিরোধীরা 
দেশে চলাফেরা করে, তাহারা ছ্বানে তাহাদের 
উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান অন্তরায় সর্দার পেটেল। 
সুতরাং সর্দার পেটেলকে গবর্ণমেন্ট হইতে 
সরাইবার এই আন্দোলন গান্ী-ভক্তির ভেক পরিয়া 
দেখা দিয়াছে। দেশহিভকামী ব্যক্তিমাত্রেরই 
এই সম্পর্কে সাবধান থাকা! প্রয়োহ্ন। 


* ফু ফ* * 


সর্দারভীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির একটু আঁলো- 


চনা করিলেই আমার কথাটা স্পষ্ট হইবে । যাহাব! . 


তাহার সমালোচক তাহার! জিন্ডাসা করিতেছে, 


মহাত্মাজীকে পাছারা দেওয়ার জন্য সর্দীর পেটেলের ' 


দপ্তর স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে আগে-তাগে যথেষ্ট 
ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন ?* ইহার উত্তর,__ব্যবস্তা 
যতটা সম্ভব, ততটা কর! হইয়াছিল। বিড়লা 
ভবনের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে, দরজায়, বাগানে পুলিশ 
পাহারা ছিল। সাধারণ পুলিশ ও সম্হ্ব পুলিশ 
কতজন বিড়লা ভবনের বিভিন্ন অংশে ও প্রার্থনা 
সভায় ছিল তাহার একটি বিস্তৃত হিসাবও সম্প্রতি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রার্থনা “সভায় প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে তল্লাসীর ব্যবস্থা না করিলে গুপ্তঘাতকদের 
রোধ করা সম্ভব নহে, ইহা! বুঝিতে বেশী বুদ্ধির 
প্রয়োজন হয় না। মহাত্মান্জীর আগে পিছনে 
অস্ত্রধারী পুলিশ মোতায়েন করা সম্ভব ছিল লা, 
কারণ তাহা তিনি কখনও করিতে দিতেন না৷ 


| কোন 2 কলিকাতা-_-৩৪৩৬ 


তাঁহার অমতে এরূপ কিছু করিতে গেলে তিনি 
প্রতিবাদে অনশনে প্রাণ বিসর্জন করিতে চাছিতেন 
এমন মনে করারও কারণ আছে। 


bd a“ Y | 

ছিতীয় অভিযোগ, ঠিক অভিযোগ লছেঠ_ 
ইচ্ছাকৃত ও চেষ্টাক্কৃত গুজব রটনা! তাহা এই 
যে, সর্দারজী পণ্ডিত নেহরুর সহিত একমত 
নহেন এবং তাহার বিরোধিতা করিয়া থাকেন। 
আমাদের 'ফ্যাপিষ্ট বিরোধীরা? ফ্যাসিষ্ট গোয়ে- 
বল্সের নীতিতে অত্যন্ত আস্থাবান। তাহারা 
জানে, যথেষ্ট বার রটনা করিতে পারিলে ডাহা 
মিথ্যা কথাও সত্য বলিয়া চলিয়া যায়। নেহরু- 


- পেটেল বিরোধের এই'কাহিনীটিকে তাহারা ভাই 


অত্যন্ত যদ্বের সহিত ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও 
আলোচনায় প্রচার করিয়া আসিতেছিল। আজ 
গান্ধীজীর মৃত্যুর সুযোগ লইয়া উহা গ্রকাশ্তে 


জাহির করার চেষ্টা হইতেছে। 
জীবনধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় সেই নীতিগত প্রশ্নে 


সর্দার পেটেল ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে অবশ্যই 
বিভিন্নতা আছে। প্রকৃতপক্ষে মনোভাবের দিক 
দিয়া পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে পুরাপুরি সাঘৃশ্ত আছে 
এমন লোক ভারতবর্ষে কয়জন আছে? পত্ডিত 
নেহরুকে যাহার! জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, 
তাহারা জানেন, গান্ধীজীর সঙ্গেও পণ্ডিত নেহরুর 
পুরাখুরি মনোভাবের মিল ছিল না। তাহার 
আত্মজীবনীতে পণ্ডিত নেহরু নিজেই এই কথা 
শ্বীকার করিয়াছেন। তাই বলিয়া কোন্‌ মূৰ্খ 
বলিবে যে, নেহরু গান্ধীর বিরুদ্ধপক্ষ ? ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা অঞ্জন ও ভারতবর্ষের কল্যাণ 
শাধন,_এই মূল লক্ষ্যের অনুসরণে পেটেল ও 
নেহরু এক হুইয়া মিলিয়াছেন, এক সঙ্গে সংগ্রাম 
করিয়াছেন, এক গঙ্গে সাধনা করিয়াছেন। 
তাহাদের চরিত্রের এই মিলই সূর্ধ্যরশ্মির মতো 
ভারতবর্ষের রাঁজনৈতিক আকাশকে প্রদীপ্ত করিয়া 


- ৰ্বাখিয়াছে। ' ছোটখাটো মততেদ ক্ষীণজ্যোতি 


গ্রাম--ইউনে৷ ব্যাক্কার্স 


সকার ইটনিয়ন লিমিটেড | 


( পিডিউন্ড ) ' 


সবল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। | 


হেড অফিস-_ পি-?, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
শাখাপমূহ--উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কালিকাতা এবং স্থলনা। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ্ই-আই-বি। 


এ: টা 





০ 


রি ৫ 





আর্থিক জগৎ . 





তরিকার তে সেই প্রর্ধর আলোকে ঢাকা পড়িয়া 
. দিয়াছে। 
* Ld 
, EEN যখন পণ্ডিত নেহরু 
সর্বপ্রথম মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখন মন্ত্রিসভায় 
কেবলমাত্র কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিল। 
পরে মুসলিম লীগ মন্তরিসভায়' যোগ দিতে 
রাছী হইলে কংগ্রেন হইতে একটি আসন খালি 
করিবার প্রয়োজন হয়। নহাত্মজী তখন 
ভাঙী কলানীতে থাকিতেন। একদিন সকাল 
বেলায় গান্ধীলী পত্ডিত নেহরুকে ডাকিয়া বলিলেন, 
তুমি রাষ্ট্রের প্রধান অধিনায়ক--0:৪৮ minister 
of the State—তুমি বল তোমার সহকর্ম্মীদের 
“মধ্যে কাহাকে রাখিতে চাও, কাহাকেই বা বাদ 
দিতে চাও!” পর্ডিতজী একমুহূর্তও বিলম্ব ন! 
করিয়া বলিলেন, প্বপুজি, তুমি জানো, আমি সহজ 
মানুয,' কিছুটা ভাবপ্রবণ, হঠাৎ ঝৌকের মাথায় 
_ কিছু করিয়া ফেলিতে পারি। সুতরাং সর্দার 
পেটেলকে মন্ত্রিসভায় থাকিতেই হুইবে। আর 
কে থাকিবে না থাকিবে সে প্রশ্ন তুমি 
বিচার কর ।” 
{A গু পু এ 
উপরের এই ঘটনাটি অত্যন্ত গোপনীয় 
বলিয়াই আমি ইহার পূর্বে কখনও উল্লেখ করি 
নাই। কিন্তআজ যখন স্বার্থাম্বেধীর দল সর্দার 
পেটেলকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপর করিতে 
পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তাহার মতবিরোধের কথ ঘটা 
করিয়া প্রচার করিতেছেন, তখন ইহা প্রকাশ করা 
আবশ্যক 'বোধ করিলাম । পৃর্ব্বোক্ত ঘটলাটার 
সত্যতা সম্পর্কে কাহারও মনে সন্দেহ থাকিলে 
তিনি উহা নয়াদিক্লীর রাজনৈতিক মহল হইতে 
যাচাই করিয়া লইতে ,পারেন। বাংলা দেশেও 
বর্তমানে হুইদন লোক আছেন, যাহারা ইছার 
সমর্থন করিতে পারিবেন | তাহাদের নাম 
চক্রবর্তী ব্লাাগোপালাচারী ও শরৎচঙ্ বসু ৷ 
ঙা * = Ee 
সর্দার পেটেল ' নিশ্চয়ই দেবদূত নহেন। 
পৃথিবীর অন্ত আর পাঁচজন মানুষের মতো তিনিও 


অবস্তই দোয়ে-গুণে গড়া। কিন্তু একদল রাজনৈতিক , 


উচ্চাভিলাষী দলের প্ররোচনায় দেশবাসী যেন একথা 
বিস্থত না হয় যে, আজ যে স্বাধীনত! তাহারা ভোগ 
করিতেছে, তাহা অর্জন করিতে এই লোকটির 
অবদান অপরিলীম। তাহারা যেন উপলব্ধি করে 
যে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলিকে কংগ্রেসের 
সহিত যুক্ত করিতে পারিয়াছে এই লোকটির" বুদ্ধি 


ও কৌশল। কিন্তু তাহার চাইতেও ঝড় কথা. 


আছে। সাম্প্রদায়িকতার উপ্রতাগবে ভারতবর্ষের 


সমস্ত জাতীয়তাবাদী বধন কিংকর্তব্যবিবৃঢ়, 
মুসলিম-তোষণ নীতির অনিবার্ধয পরিণতি স্বরুপ 
সমগ্র জাতীয় স্বার্থ যখন বিপন্ন, কলিকাতা ও 
নোয়াখালীর হত্যা, নুন ও নির্ধযাতনে এক সম্প্রদায় 
যধন প্রায় শঙ্কাবিহ্বপ, তখন একযাত্র এই সর্দার 
বল্লভভাই পেটেলই আমাদের মনে ভরসা 
ভাগাইয়াছিলেন। স্তার ফিরোন খঁ সুন, গঞ্জনফয় 


‘আলী প্রভৃতি যখন চেঙ্গীদ খানের নাষ করিয়া 


আমাদের শাসাইতেছিল, তখন এই মাছুষটিই 
স্পষ্টতাষায় জবাব দিম্লাছিলেন-_ they want 


the sword, I will giv2 them the 


খেয়ালী 


পশ্চিম বঙ্গে লোকের অন্নবস্ত্রী সমস্ত! 
0৬৫৭ পৃষ্ঠার পর) 

আইন ও নীতিবিগঠিত অপাধু উপায়ের আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। এইভাবে খা রেশনিং ব্যবস্থা! চালু 
থাকিলে তাহা দ্বার! জনসাধারণের বিশেষ কিচু 
উপকার হুইবে না, বরং চোর! কারবার ও লোকের 
নৈতিক অধোগতি বাড়িয়া চলিবায ফলে সরকারী 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা একট! জাতীয় অভিশাপেই 
পর্ধ্যবপিত হইবে । কাজেই বর্তমান মন্ত্রিপভা যদি 
জনকল্যাপের উদ্দেশ্বে খাদ্য রেশনিং প্রথা বলবৎ 
রাখিতে চান তবে তাহাদিগকে উচার বর্তমান 
পলদ ও অব্যবন্থা দুরীকরণে সুসক্কপ্লিত হইতে হইবে । 
উপযুক্ত পরিমাণ খাভদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লোকের 
মাথাপিছু প্রয়োজনীয় হারে তাহা সরবরাহ করিতে 
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, হুইবে। সরবরাহ্রুত খান্ডের গুণ ও ষ্টাপ্ডার্ড সম্পর্কে - 


তাহাদিগকে গ্যারাণ্টি দিতে হইবে। অধিক কি, 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারী অফিগর ও 
এজেপ্টদের সর্বপ্রকার হুর্গীতি কঠোর হস্তে 
তাহাধিগকে দমন করিতে হইবে। তাহারা যদি 
তাহা না পারেন তবে খাস্ত রেশনিং বলবৎ থাকিবার 


ফলে জনসাধারণের সুবিধার চেয়ে অন্থবিধাই বড় ' 


হুইয়! দেখা দিবে। 


খাত্ব সমন্তার বেশী রকম জটিলতার কথা স্মরণ 
-কবিয়া যদিবা আমরা এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য 
সম্পর্কে রেশনিং প্রথা আরও কিছুকাল চালু রাখার" 
প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি তারত গবর্ণমেপ্ট বস্তু 
নিয়গ্বপের কার্যযনাতি থোষণা করিবার পর এ 
প্রদেশে আর এক দিনও বন্ত্রের রেশন প্রথা 
“কায়েম থাকা আমরা সমীচীন মনে করি না। ভারত 
সরকারের ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর অন্কান্ত 
প্রদেশে বন্ত্রের কনট্রোল ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে। 
টেক্সটাইল কনট্রোল . বোর্ড প্রদেশপমূছে বন্ধ 


যোগ্গাইবার দারিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কলওয়ালারা , 








আপনার জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 


ভেটো মূলধন 


৫, ০০১০০ ০৯৬ 


, অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র উচ্চ বেতনে 
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[ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





নিজেদের দোকানের মারফতে ও ব্যবসায়ীদের 
*মারফতে স্বাধীনভাবে বন্্ চালান ও বিক্রপ্ন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। এই অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণযেন্ট এককভাবে বসন্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু 
রাখিতে গেলে তাহাতে তাঁহার! ব্যর্থকাম হইবেন । 

খাত রেশনিংয়ের ব্যাপারে তাহারা যেধানে আক 

পর্যন্ত কোন দফলতা দেখাইতে পারিতেছেন না 

লেখানে ভারত গবর্পষেপ্ট বসন্তের কনট্রোল 

প্রত্যাহার করিবার পর এবং উহার প্রাদেশিক 

গবর্ণমেন্টসমৃহ্কে বস্ত্র যোগাইবার দায়িত্ব ত্যাগ 
' করিবার পর পশ্চিম বঙ্গ পবর্ণমেপ্টের পক্ষে সাধ 
করিয়া বস্ত্র রেশনিংয়ের গুরুভার, নিজ স্বন্ধে গ্রহণ 

করিতে বাওয়া নিতান্তই অমুচিত। বসন্তের মুল্য 

ও উহার ক্রয়-বিক্র্ন সম্পর্কে নানারূপ বিধিনিষেধ , 
বলবৎ থাকার ফলে' প্রভূত বস্তু চোরাবাআরের 

গহ্বরে আত্মগোপন করিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ নীতি 

উঠিয়া গেলে দেই বস্ত্র প্রকাশ্ত বাজারে বাহির 

হইয়া আলিবে। গ্যাধ্য লাভের হৃযোগ পাইয়া, 
মিল মালিকরাও বেশী বস্তু উৎপাদন করিবেন ও 

বাঞ্জারে ছাড়িবেন। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে বঙ্্ের 

কন্ট্রোল ব্যবস্থা তুলিয়া দিলে তাহার ফলে এপ্রদেশে 

"বস্ত্র সুপ্রাপ্য হইবে বলিয়া আমরা ম্যায্যতঃই আশ! 

করিতে পারি। বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে সমস্তা অবস্ত 
দাড়াইতে পারে। কিন্তু সেদিক দিয়াও বেশীরকম 

আশকিত হওয়ার কোন কারণ নাই। চিনির 

কন্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পর উহার মূল্য প্রথমে 

বেশীরকম চড়িঘ্া পর ধীরে ধীরে নানিয়া আপি- 
,তেছে। বন্ত্রের কন্ট্রোল উঠিন্না যাওয়ার পরও 
উহার নূল্য বাড়িয়া উঠিয়া আবার ক্মাধ্যস্তরে নামিয়া 

আসিবে । অস্তুতঃ দর কিছু বেশী হইলেও কন্ট্রোল 

উঠিয়া যাওয়ার পর জনসাধারণ যে বর্তমানের 

তুলনায় বেশী বস্ত্র সহজে ক্রয় করিতে পারিবে 

তাহাতে সন্দেহ নাই.। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে 
বন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া অবিলম্বেই 

একটা ঘোষণা প্রকাশ করা আমরা গবর্ণমেণ্টের 

পক্ষে একাস্ত সঙ্গত, বলিয়া মনে করি । 


১২ই ফেব্রুয়ারীর ছুট আগামী ১২ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখ মহাত্ম। গান্ধীর চিতাভন্্ 
বিসর্জনের দিন বলিয়া & তারিখে ভারতের পর্বজ্ 
সমস্ত” অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে চুটী 
থাকিবে বলিয়া ভারত সরকার নির্দেশ দিয়াছেন । 

নূতন রাজপথ--পশ্চিম বর্গের গবর্ণমেণ্ট ' 
মেমারি হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যস্ত একটা ৩৫০ মাইল 
লম্ব। রাজপথ নির্দাপ "করিবেন স্থির করিয়াছেল। 
পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের উত্তরদিকস্থ জেলাগুলির মধ্য 
দিয়া এই রাস্তা যাইবে। 

বন্ত্রের ভবিষ্যৎ মু্য--ভারতীয় পার্লামেন্টে 
শিল্পসচিব ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ যুখাজ্ডি ঘোষণ! 
করিয়াছেন যে, নিয়নত্রমুক্ত বস্ত্রের মূল্য যাহাতে 
অত্যধিক বৃদ্ধি নাপায় তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্ট খুবই 
আগ্ৰহান্বিত এবং মিল মালিকগণ এই' বিষয়ে 


গরর্ণমেপ্টকে আশ্বাস দিয়াছেন যে;-উছারা মৃদ্য অধিক 
পরিমাণে বুদ্ধি করিবেন না । তিনি আরও বলেন 
যে, কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি বস্ত্েক্ণ যে মূল্য 
নির্ধারপ করিবেন কোন কাপড়ের কল.বদি তাহা 
অপেক্ষা অধিক মৃল্যে বস্তু বিক্রয় করে, তাহা হইলে 
নি তৎক্ষণাৎ উহাতে হণ্তক্ষেপ করিবেন্ঠ। ' 









আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 





.  মহাত্মাজীর স্থৃতিরক্ষা-_-কংগ্রেসের ওয়াকিং 
কমিটী মহাম্মাজীর স্বতিরক্ষার অন্ত একটী 
এঅর্থতাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাতে প্রত্যেক 

সীকে উদ্ছাদের অন্ততঃ দিনের 
সায় প্রদান করিবার ভগ্ক অঙুরোধ 
জানাইয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটী আঁশ! করেন যে, 
এই ভাবে দেশ হইতে €০ কোটা টাকা সংগ্রহ 
হুইবে। সংগৃহীত টাকা দ্বারা ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে গান্বীজীর অভীন্সিত পদ্থায় গঠনমূলক 
কাজ করা হইবে এবং এই টাকার একাংশ দ্বারা 
গান্ধীজী সম্বন্ধে একটী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা ও 
গান্ধীর প্রণীত পুস্তক প্রচারের ব্যবস্থা হইবে। 
কোথায় টাক! পাঠাইতে হইবে তাঁছা অবিলম্বে 
“ঘোষণা করা হইবে। 


ডক ধর্মঘটের অবসান-_বোমাই পোর্ট 
“' ট্রাষ্টের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাড়ে ছয় হাজার 
মজুর ৪৫ দিন ধরিয়া ধর্দঘটের পরু গত ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ধর্মঘট প্রত্যাহার 
-করিয়াছে। 


পশ্চিম ঝ্মজলার বাঁজেট-_ আগামী ১৭ই 
‘ফেব্রুয়ারী তারিথে' পশ্চিম বাঙ্গলার ব্যবস্থা! পরিষদে 
এই প্রদেশের ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট উপস্থিত 
করা হইবে । 

বিহারে বস্তের বিনিয়ন্ত্রণ__বিহীর গবর্ণমেণ্ট 
বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে সমস্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ 
প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। 

, কলিকাতায় অপরাধ বৃদ্ধি_কলিকাতার 
২৭টী থানাতে গত ডিসেম্বর মাসে ১১৬৫৮টা চুরি, 
ডাকাতি" ইত্যাদি অপরাধ অন্ঠিত হ্ইরাছিল। 
জানুয়ারী মাসে উহার সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১,৮৯৮ । 
"গত বৎসর জানুয়ারী মাসে অপরাধের সংখ্যা ছিল 
৯,৪৫১ । গত মাসে ৫৮৭টা চুরি, ₹৯টা রাহাআানি, 
৬টী ডাকাতি, ১৯২টী পকেট হুইতে চুরি এবং 
১৩৭টা ভৃত্য কর্তৃক চুরি অনুষ্ঠিত হয়! এই মাসে 
-২০টী মোটর গাড়ী ও ১৩০টা সাইকেল চুরি, 
“হইয়াছিল । 


এরোপ্ন্যানের আবি্র্তার মৃত্যু_বিমান- 
'পোত মুলতঃ হুই শ্রেম্ীর। এক শ্রেণীর বিমান- 
পোতের ভিতরে বাতাল অপেক্ষা হালকা গ্যাস 
,ভক্িয়া দেওয়া হয় এবং এই গ্যাপের জন্ক বিষান- 
/পোত উপরে উঠিয়া থাকে । আর এক শ্রেণীর 
বিমানপোত ইঞ্জিনের জোরে আকাশে উড়ে। 
এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিযানপোতই বর্তমানে 
অধিকতর প্রচপিত। আমেরিকার অরভিল রাইট 
ও উইলবার রাইট--এই ছুই ভ্রাতা ৪৪ বৎসর পূর্বের 
সর্বপ্রথম এই “শেষোক্ত শ্রেণীর বিষানপোত 
আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ লালের ১৭ই ভিসেমর 
তারিখে আমেরিকার উত্তর কেরোলিনা নামক স্থানে 
রাইট ভ্রাতাদের কিটিহক নামক একটি এরোপ্র্যান 
১২ সেকেণ্ডে ১২০ ফুট পথ অতিক্রম করে। উহার 
পর বিমানপোতের অভূতপূর্ব উদ্মতি হুইয়াছে।, 
গত ৩১শে জাগুারী তারিখে অরভিল রাইট ৭৬ 
বৎসর বয়সে আমেরিকার ডেটন সরে পরলোক- 


১০ 


গমন করিয়াছেন! তাঁহার ভ্রাতা উইলবার 
১৯১২ সালে পরুলোকগমন করেন। . 


কলিকাতায় সুড়ঙ্গ রেলপথ- প্রকাশ যে, 
আগামী ১৯৪৯ সালের প্রথম হইতে কলিকাতার 
চতুর্দিকে ১২ মাইল লম্বা একটি সুড়ঙ্গ রেলপথের 
নির্মাণকার্ধ্য আরম্ভ হইবে। উহা শেষ হইতে ৫ 
বৎসর সময় লাগিবে এবং এগন্ত মোট' ব্যয় হইবে 
৫* কোটী টাকা। রেলপথটা হাওড়া পুলের 
গোড়া হইতে উত্তর দিক দিয়া পোর্ট কমিশনারদের 
রেল লাইন ধরিয়া কালীকষ্ণ ঠাকুর স্ত্রী পর্যন্ত 
গিয়া পর্বাভিমুখা হইয়া বিবেকানন্দ রোড ও 
মাপণিকতলা মেন রোডের মধ্য দিয়া কাকুড়গাছি 
পর্য্যন্ত যাইবে । তৎপর শিয়ালদহ ষ্টেশনের মধ্য 
দিয়া লোয়ার সারফুলার রোড দিয়া খিদিরপুর 
রোডের জংসন পর্যন্ত যাইবে । উহার পর উত্তর 
দিকে সেপ্ট জর্জ গেট 'রোভ দিয়া উহা প্রিন্সেপ 
ঘাট ষ্টেশনে পোর্ট কমিশনারের রেলপথ পর্ধ্যস্ত 


মিশিবে। 


. বিহার-আসাম রেল সংযোগ্-_বিহার 
হইতে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া 
আসাম পর্য্স্ত যে রেল লাইন স্থাপন কর] হইতেছে, 
তৎসন্বন্ধে ভারতীয় পার্লামেণ্টে রেলবিভাগের মন্ত্র 
ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন যে, এই রেলের কাজ আরম্ভ 
হইয়াছে এবং দুই বৎসর কালের মধ্যে এই 
রেলপথে যাত্রী ও মাল চলাচল আরম্ভ হুইবে। 
রেল মন্ত্রী আরও বলেন ঘে, এই নূতন রেলপথটী 
আধিক দিক হইতে লাভজনক হইবে না। তবে 
শাসনকাধ্য ও সামরিক দিক হইতে এই রেলপথের 
বিশেষ প্রয়োজন দাড়াইয়াছে। 

ভারতে থান্ভাভাবের কারণ--সন্মিনিত 
আতি সঙ্গের অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ 
হইতে এরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্বের 
তুলনায় গত ১৯৪৭ সালে সমগ্র জগতে থাছাশম্তের 
উৎপাদন শতকরা ৭ ভাগ কম হইয়াছে-_পক্ষাস্তরে 
এই সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭০ কোটী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পরিষদ আরও বলেন যে, পৃথিবীর 


যে লব দেশ হইতে থাস্তশত্ত বিদেশে রপ্তানী হয়, 


সেই সব দেশে খাঁনশস্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে 
বটে--কিস্ত ও সব দেশের অধিবাপিগণ এক্ষণে 
পূর্বের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী থাগ্যশস্ত 
ভোগ করিতেছে। ফলে অগ্ান্ক অনেক দেশের 
লোক পূর্বের তুলনায় খান্তের পরিমাণ শতকরা 
৩০ ভাগ কমাইতে বাধ্য হুইয়াছে। এই সম্পর্কে 
সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের অর্থনীতিক বিভাগ বলেন 


যে, ভারত ও পাকিস্থানে ১৯৪৬ সালের তুলনায় 
১৯৪৭ সালে শা! লক্ষ টন কম গম এবং ২৫ লক্ষ টন 
কম চাউল উৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে বিদেশ হুইতে 
ভারতের ২০ লক্ষ টন গম আমদানী করা আবশ্যক 





হইয়াছে । কিন্তু উহা! পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। 
এই সম্পর্কে আরও সংবাদ জ্রানা গিয়াছে যে, 
১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ইন্টারগ্তাশম্ভাল 
ইমারজেন্সি ফুড কাউন্সিল ভারতে ৩ লক্ষ 
৯০ হাজার টন চাউল আমদানী করিবার ব্যবস্থা 
করিবেন। 

চট্টগ্রামে চটকল প্রকাশ যে, পূর্ব-পাঁফি- 
স্থানের গবর্ণমেপ্ট চট্টগ্রামে ৮টী চটকল স্থাপন 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এজ দেশের অত্যন্ত 
হইতে কভ্ফাংশ এবং বিদেশ হইতে কতকাংশ 
মূলধন সংগ্রহ করা হইবে। এই ব্যাপারে 
আমেরিকার ব্যবসায়িগণ সাহায্য করিতে অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া দান! গিয়াছে । 

বোন্বাইয়ে বসন্তের বিনিয়ন্ত্রণ__-ভারত 
সরকার বসন্তের নিয়ন্ত্রমুক্তির সিদ্ধান্ত করার 
বোম্বাই দরকার উক্ত প্রদেশে বস্তরের বিক্রয় সন্ধে 
সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ উঠাইয়া দিয়াছেন। 

বিদ্যুতের বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি 


_ কলিকাতায় ইদানীং কয়েকমাল যাবৎ বিদ্যুতের 


বিলের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে পশ্চিম 
বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারের তদস্তকার্ধ্যে লিপ্ত 
হইয়াছেনঞ এই বিষয়ে যাহাদের অভিযোগ 
রহিয়াছে তাহাদিগকে বিদ্যুতের বিল সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিষরণ ৪নং হেষ্রিংস স্বীট, কলিকাতায় পশ্চিম 
বঙ্গের চিফ ইলেকটট্রকেল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কে পি 
চোকসির নিকট জ্ানাইতে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে। | 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্তা-_সন্ষিলিত জাতি 
সজ্বের খাত পরিষদের সভাপতি সার বয়ে, ওর 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, গত যুদ্ধের হক্পাত 
হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীয় জনসংখ্যা 
দশ কোটী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
পৃথিবীর সমস্ত জাতি যদি অধিকতর পরিমাণে 
শাস্তদ্রধ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ না হয় তাছ! হইলে 
মানব সত্যতা ধ্বংস হইবে । 

জাপানের সহিভ বাপিজ্য-জাপানের 
সহিত ধাহার! আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য 
পরিচালনা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে চিফ 
কন্ট্রোলার অব ইমপোটগ এবং চিফ 
কন্ট্রোলার অব এক্সপোর্টনের নিকট আবেদন 
করিবার জন্য ভারত পরকার নির্দেশ দিয়াছেন। 

ম্যালেরিয়া! সন্বদ্ধে আবিক্ষার_ম্যালেরিয়। 
রোগ সাধারণতঃ ব্যালেরিয়ায় বীজযুক্ত মশক কর্তৃক 
দংশনের দশদিন পরে রোগীর শরীরে আত্মপ্রকাশ 
করে। এই দশদিন মনুষ্য, শরীরে ম্যালেরিয়া 
রোগের বীজ কোথায় থার্টিয়া তাহা পরিস্বৃত্তিলাভ 
করে তাহা কাহারও জানা ছিল না? সম্প্রতি 
২ জন বৃটীশ বিশেষজ্ঞ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, 
রোগীর যক্কৃতের মধ্যে এই বীজ পরিস্ফুত্তিলাভ 
করিয়া থাকে । এই আবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণ 
বুটাশ মেডিক্যাল জার্পেগ ও ল্যান্দেট পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত আবিষ্কারের ফলে 
ফ্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা সহজতর হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে। 


পপি? 


আৰ্থিক জগৎ 





অত্যুচ্চ পথের বিরাট বিমানপোত-_ 
আমেরিকার যুক্তরাহ্রের সামরিক বিভাগ বর্তমানে 
সুপার ফোট্রেস বিমানপোতের অঙ্থকরণে 
একপ্রকার অতিকায় বিমানপোভ নির্দাণে 
ক্কতকার্ধ্য হইয়াছেন । বিমানপোতটীরণলাম দেওয়া 
হইয়াছে “ওয়াই সি ৯৭-এ৮। উনার ওজন ১ লক্ষ 
৩৫ হাজার পাউণ্ড। উহ! ৩০ টন মালপন্্র অথবা 
'্রেচারে শয়ান ৮৩টী হাসপাতালের রোগী বহন 
করিতে পারে। এই সঙ্গে ৪ জন চিকিৎসক এবং 
২৮ শত পাউও ওজনের উধধও বহন করা৷ হইবে। 
দরকার হইলে এই বিমানপোতটা ১৩৪ জন সৈস্ত 
বহন করিতে পারিবে | উহা ঘণ্টায়. ৩৮৩ মাইল 
বেগে একটানা ৩,৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হইবে । | 

পশ্চিম পাঞ্জাবে ,খাস্ভাভীব-_পশ্চিম 
পাঞ্জাবে এবার ৩০ হাজার টন চাউল উদ্ধত হইবে 
আশ] করা গিয়াছিল। কিন্ত এক্ষণে উহাতে 
ঘাটতি দেখা যাইতেছে । এল্সন্ক করাচী হইতে 
পশ্চিম পাঞ্জাবে ১০ হাজার টন চাউল পাঠান 
হুইয়াছে। 

আশ্রয়গ্রার্থীরি সাহ্থাষ্য-পাকিস্থান হইতে 
ভারতে অগত 'আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য ও 
পুনর্কসতির ব্যবস্থার জঙম্ক ভারত সরকার ১০ কোটী 
টাফা লইয়া রিছেবিলিটেশন ফিনান্স এডমিনিষ্রেশন 


নামে একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। উহা ' 


সমগ্র ভারতের অন্ত কাজ করিবে। 

৩০ লক্ষ শ্রমিকের ধর্ম্মঘট- জার্দানীর যে 
অংশ ইংলগ্ড ও আমেরিকার অধিক্কৃত সেই অংশের 
মধ্যে ৩* লক্ষ শ্রমিক ইতিমধ্যে ২৪ ঘণ্টার জন্ত 
ধর্মঘট করিয়াছিল। মন্ুরদের অভিযোগ এই যে, 
উদ্ছাদ্িগকে উপধুক্তর্ূপ খাস. দেওয়া হইতেছে না! 

কাপড়ের অবস্থা--পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ রায় এরূপ জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি 
যাসে ১৫ হাদার বেল কাপড়ের প্রয়োজন এবং 
উনার অর্ক পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলিতে 
উৎপন্ন হয়। তিনি আরো বলেন যে, বর্তমানে 
পশ্চিম বঙ্গস্থিভ বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের 
হাতে ৪৫ হাজার বেল বস্ত্র মজুত আছে । 

ভারত-পাকিস্থান ভাঁক ব্যবন্থা- 
আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ডাক বিভাগ 
সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে একটা নূতন চুক্তি অম্ুসারে কাজ হুইবে এবং 







স্থাপিত 'ঃ 
গত ২৭-২-৪৮ 


দি কৃমি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রেজিস্টার্ড অফিস 2 ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


শাখা (পশ্চিম বালা) খোলা হইয়াছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : ডঃ এস, বি, দত্ত ; এম, এ; 
| পি, এইচ, ডি, ( ইকন ), লণ্ডন ; বার-এট-ল : 





এই চুক্তির সর্ভ নির্ধারণের জন্য উভয় ভোমিনিয়মের 
প্রতিনিধিদের সধ্যে শীত্রই একটী বৈঠক বসিতেছে। 
আরও জান! গিয়াছে যে, উত্তয় দেশের লীমানা 
নির্দেশের জন্তও শীত্রই উভয় গবর্ণমেণ্টের মিলিত- 
ভাবে ভররীপ কাধ্য আরস্ত করা হুইবে । উভয় 
দেশে সাধারণের চলাচলের অন্ত পাসপোর্ট বা 
ছাড়পত্র সম্বন্ধে এখনও কোন কথা উঠে নাই.। 


আসামে আশ্রয়প্রার্থী_গত কয়েক মাসের 
মধ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু হিন্দু আশ্রয়প্রার্থা 
আসামে আলিয়া পৌছিয়াছে। এই অবস্থার কি 
প্রতিকার কর! যায় তৎসন্বন্ধে আসাম ০০৪ 
চিন্তাভাবনা করিতেছেন । 


খাস্ধ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকিবে--পশ্চিম 
বঙ্গের ,গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন যে, উহারা 
খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি বর্তমানের ম্যায় বলবৎ 
বাখিবেন। ভবে বর্তমান মাসের মাঝামাঝি 
সময় হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতি সপ্তাহে 
১ সের € ছটাকের পরিবর্তে ১ সের ৮ ছটাক 
করিয়া চাউল দেওয়া হইবে। 
মন্ত্রীদের বেতন-ডাং ঘোষের মন্ত্রিসভা 
পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যের মন্ত্রীর মাসে ৭৫০ টাকা 
বেতন হইবে এবং উহারা মোটর গাড়ী ও 
বাসভবনের অন্ত মাসে ৫০০ টাকা করিয়া এলাউন্স 
পাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বর্তমান 
রায় মন্ত্িসতা এই বেতন ও এলাউন্সই স্থির 
রাখিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী এতদতিরিক্ত আরও 
২৫০ টাক! এলাউন্দ পাইবেন। উহাও ডাঃ 
ঘোষের মন্ত্রিসভা স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। 
ভারত সরকারের শিল্পনীতি-_-গত 
ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে যে সমস্ত 
প্রস্তাব গৃহীত হয় ভারত সরকার তাহা বিশেষভাবে 
বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। প্রকাশ যে, 
শিল্পের পরিচালনা! ও অন্ভান্ত বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে 
ভারত সরকারের নীতি ও কর্পন্থা কি হুইবে 
তখসম্পর্কে ভারত সরকার শগ্রই খুঁটিনাটি সমস্ত 
বিষয় দেশবাসীকে জ্ঞাপন করিবেন । উহা মন্ত্রিসভার 
একটি প্রস্তাব হিসাধে প্রকাশ করা হইবে। 
' বাছলায় ট্যাক্স ব্যবস্থা_পশ্চিম বের 
গ্বর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে একটি ঘোষণায় 
ভানাহয়াছেন যে, বর্তমানের ম্তায় আগামী ১৯৪৮- 
৪৯ সালেও প্রতি টাকায় তিন পয়লা! হিসাবে 
বিক্রয়কর বলবৎ থাকিবে । এই ঘোষণায় আরও 


১৯২২, ' 


তারিখে বৌলপুর 


[ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





_বলা হইয়াছে যে, প্রমোদ কর, ঘোড়দৌড়ের বাজীর 


উপর কর, বিছ্যুৎকর এবং পেট্রোল করও বর্তমানের 
ভায় আগামী সরকারী বৎসরে বলবৎ খা।কবে। 


মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা--নাড্রাজ 
প্রদেশে কোনদিনই খাদ্মশন্তের ঘাটতি € লক্ষ টনের 
বেশী হয় নাই। কিন্তু এবার ফসল এত কম, 
হইরাছে, যাহার ফলে ঘাটতির পরিম 


'দঈবাড়াইয়াছে ২১ লক্ষ টন। তারত সরকার 


গবর্ণমেপ্টকে খাগ্ছশন্ত দিয়া যে সাহায্য করিবেন 
তাছা সত্বেও এই প্রদেশের ১৫ লক্ষ টন খাত. 
শম্তের অভাব থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে, 
হইতেছে। 


রিজার্ভ ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক--ভারতের 
অর্থসচিব প্রীযগ্খম চেটি গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছেন 
বে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব. 
ইত্ডিয়াকে গবর্ণমেপ্টের সম্পত্তি হিসাবে পরিণত- 
করা হইবে। বর্তমানে এই ছুইটী ব্যাঙ 
অংশীদারদের সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত হইতেছে ৷. 
অর্থসচিব বলেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০শৈ সেপ্টে্র, 
তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থানের, 
স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর যত সত্তর, 
সম্ভব উহাকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করা 
হইবে । ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, 
বিদেশে এই ব্যাঙ্কের অনেক শাখা রহিয়াছে ।, 
এরূপ অবস্থায় উহাকে খাস করিবার পূর্বে 
বিশেষজ্ঞের দ্বারা উহার অবস্থা পর্যযালোচনা- 
করাইতে হইবে । তিনি আরো বলেন যে, দেশের 
কমাশিয়াল, ব্যাঙ্কগুলিকে খাস করিবার কোন ইচ্ছা- 
গবর্ণষেন্টের নাই! 


নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনী--৮ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে যে নিখিল” 


ভারতীয় প্রদর্শনী খোলার কথ! ছিল, মহ্াত্মাজীর- 


মৃত্যুর ফলে তাহার তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত- 
পিছাইয়া দেওয়। হুইয়াছে। 


আয়কর আইনের সংশৌধন--ভারতীয়, 





পার্লাষেন্টে অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে,. . 


পালমেন্টের বর্তমান অবিবেশনেই ভারতীয় 'আয়কর- 
আইনের সংশোধনমূলক একটি আইন গবর্ণমেপ্টের. 
তরফ হইতে পেশ করা হুইবে। 
যাহাতে গবর্ণমেষ্টকে আয়কর ফাঁফি দিতে না 


পারে তহদেশ্তে এই সংশোধন আইনে নানা; 
. ব্যবস্থা করা হইবে! 


কর্পোরেশনের নূতন নির্ববাচন--প্রকাশ- 
যে, আগামী মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের যে, 


সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তাহা! মে মাস 
পর্য্যন্ত স্থপিত রাখা হইয়াছে! 


দার্জিলিং ব্যান্কের লিকুইডেটার নিয়োগ 


ভনসাধারপ' " 


_ কলিকাতা হাইকোর্ট মছালদ্মী ব্যাঞ্চের সহিত . 


দার্ডিলিং ব্যান্ষের একত্রীভূত হওয়ার প্রস্তাব, 


বাতিল করিয়া দিয়া শেষোক্ত ব্যান্কের কা 
গুটাইৰার জন্ত মিঃ এইচ পি খাণ্ডেলওয়ালকে এবং 
তিনি অসমর্থ হইলে মিঃ আর সিংহকে এ ব্যা্কের 
.লিকুইভেটার নিযুক্ত করিয়াছেন । 







৯ই ফেব্রুয়ারী 


১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ 








ভারতে মোটর গাড়ী নির্মাণের 
কারখানা-_বর্তমানে ভারতবর্ষের বোদ্বাইয়ে ২টা 
এবং কলিকাঁতার নিকটবর্তী অঞ্চলে ১টী_এই 
তিন্টী মোটর গাড়ী নির্দাণের কারখানা নির্মিত 
হইতেছে। ভারত সরকার এই তিনটা কারখানার 
বাঁড়ীঘর নির্দাণের অস্ত নিয়ন্ত্রিত হারে বাঁড়ীঘর 
টর্ধাণের সাজ-সরঞ্জাযম প্রদান করিতেছেন এবং 
বদেশ হইতে উহাদের জন বিশেষজ্ঞ কারিগর সংগ্রহ 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । ১৯৫০ সাল হইতে 
এই সব কারখানায় মোটর যান নির্মাণের কাছ 
আরস্ত হইবে । প্রকাশ যে, উক্ত তিনটা কারখানায় 
বৎসরে ২০ হাজার করিয়া মোটর গাড়ী, লরী, 
ট্রাক, বাস ইত্যাদি যান নির্মিত হইবে। 
কলিকাতার কারখানাতে ১৯৪৯ সাল হইতে 
মোটর গাড়ীর প্রয়োজনীয় ইপ্রিনও তৈরী হইবে । 


বিমানপৌত নির্মাণের উদ্তম__তারতে 
বিমান চালনা শিক্ষা এবং বিমানপোত নির্মাণের 
ব্যবস্থার ভম্ভ সম্প্রতি ভারত সরকার হিদ্দুস্থান 
এয়ারক্রাফট লিঃ নামক কোম্পানীফে স্বহস্তে 
গ্রহণ করিয়া উহ্থাক্ষে ভারত সরকার ও মহ্ীশূর 
সরকার--এই দুইজন অংশীদারের একটী প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়াছেন। 
এই কোম্পানীর কারখানায় বিদেশ হইতে 
আমদানীকৃত এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশ সংযোগ 
করিয়া উহা! দ্বারা এরোপ্লেন নির্দাপ করা হুইবে। 
উহু! ছাড়া ভারতীয় মাল-মসল্লা ছারা এরোপ্রেন 
তৈয়ার করাও কোম্পানীর উদ্দেশ্য। অবশ্ত এরূপ 
ক্ষেত্রেও বিদেশ হইতে এরোপ্লেনের ইঞ্জিন ও 
বৈজ্ঞানিক অন্থান্ঠ যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে 
হইবে । এই কারখানা হইতে আগামী মে মাসে 
প্রথম শ্রেণীর এবং সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
এরোপ্লেন তৈরী হইয়া বাহির হইবে আশা কর! 
যাইতেছে । ১৯৪৯ সাল হইতে এই কারখানা! 
হইতে বৎসরে ৫০টী করিয়া এরোপ্রেন পাওয়া 
যাইবে । এরোপ্নেন তৈয়ার ছাড়া উক্ত কোম্পানী 
ইংলগ্ডের পাগিভাল এয়ারক্রাফট কোম্পানীর 
সহায়তায় এদেশে বিমান” চালনা শিক্ষা দিবারও 
ব্যাপক. ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উদ্দেস্তে ভারত 
সরকারের সামরিক বিভাগ উক্ত কারখানায় £০টা 
বিমানপোত নির্ধাণের জন্ভ ফরমায়েস দিয়াছেন। 
উক্ত কারখানাতে বর্তমানে ৩৬২৫ অন ভারতীয় ও 
বিদেশী কারিগর ও মজুর কাজ করিতেছে । 

দিমেণ্টের দর-_গত ১৯৩৯ সালে পিমেণ্টের 
দ্র ছিল প্রতি টনে ৪৫ টাকা। ১৯৪৭ সালে 


উহার দর প্রতি টনে ৬৫ টাকায় বীধিয়া দেওয়া , 


হয়। সম্প্রতি এই ঘর ৮৭1০ আনায় পরিণত 
হইয়াছে । 

বাদ সার্ভিসের ভবিষ্যৎ "বোম্বাই 
গবর্ণমেণ্ট ও প্রদেশে মোটর যোগে যাত্রী ও মাল 
বহনের ব্যবসা সরকারী পরিচালনায় আনিবার 
শি্ধান্ত করিয়াছেন। এই ব্যবসাতে আগামী 
১ল! এপ্রিল হইতে তিন বৎসরে ৫ কোটী ৬ লক্ষ 
টাক! ব্যয় হইবে এবং উহার লাতের শতকরা 
২৫ ভাগ রেলপথসমূছ পাইবে। মান্্রাজেও অনুরূপ 
সিদ্ধান্ত হুইয়াছে। তবে এই প্রদেশে রেলপথ- 


গুলিকে লাভের শতকরা ১৫ ভাগ দেওয়ার কথা 
৪ 


হইতেছে। সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট উক্ত 
ব্যবসা পরিচালনার অঙ্ক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং রেলপথের প্রতিনিধি 
লইয়া একটী যৌথ কোম্পানী গঠনের সিদ্ধাত্ত 
করিয়াছেন। রেলপথগুলিকে এই কোম্পানীর 
শতকর! ২৫ ভাগ শেয়ার দেওয়া হইবে । মধ্যপ্রদেশ 
ও বিছার গবর্ণমেন্ট এই ব্যবসা শ্বহস্তে গ্রহণ করিবেন 
এবং রেল বিভাগকে উহার শতকরা ২৫ ভাগ অংশ 
দিবেন স্থির করিয়াছেন। তাগ-বাটোয়ারার জন্ত 
পশ্চিম বাছলা, আসাম ও পূর্ব পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট 
এখনও এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। 

পাকিস্থানে বীমা ব্যবসাঁ-পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের উদ্ভোগে পাকিস্থান ইনসিওরেন্স 
এসোসিয়েশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইতেছে এবং ঢাকায় উহার একটা অফিস স্থাপনের 
জন্ত তোড়জোড় চলিতেছে । প্রকাশ, এই 
এসোসিয়েশনের মধ্য দিয়া বুটীশ বীমা কোম্পানী- 
গুলি পাকিস্থানে অগ্নি ও দুর্ঘটনা বীমার কাজ 
চালাইবে। 


পার্বত্য ত্রিপুরায় তৈলখনি-__ প্রকাশ যে, 
পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে একটী কেরোসিন তৈলের 
খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । বর্তমানে বার্দা 
অয়েল কোম্পানীর বিশেষন্তগণ এই বিষয়ে 
তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। 

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি- চট্টগ্রাম বন্দরের 
মধ্য দিয়া বৎসরে ১০ লক্ষ টন মাল আমদানী 
রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধের সময়ে 
উহার মারফতে বৎদরে ১২॥ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য 
আমদানী রপ্তানী হয়। বর্তমানে এই বন্দরের 
মধ্য দিয়া যাহাতে বৎসরে <০ লক্ষ টন মালপত্রের 
আমদানী রপ্তানী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
হুইতেছে। 

প্রভিডেন্ট কোম্পানীর ব্যবসা_গত 
১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত & বৎসরে 
ভারতের প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুপি মোটমাট 


ও] কোটী টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করে।' 


কিন্তু ২০ বৎসর কালের মত ব্যবসা চালাইবার 
পর গত ১৯৪৫ সালের শেষ তারিখে ভারতের 


- 










অনুমোদিত মূলধন 
আদায়ী্কত মুলধন 
মজুত তহবিল 


ন্যাশনাল” 


যায়। 


্যালটা দ্যাশনাল ভা লিমিট 


হেড অফিস-__ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 
মিশন রো? কলিকাতা! 


ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা হ্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং 

প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা 

আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে' সমর্থ। 
মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে 

_ পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা 

ন সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

॥ এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২॥০ টাকা 

ও তুর্ঘ দেওয়া হয়। | 
“ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটি একাউট ল্লাখুন 


৬৬৩ 


সমস্ত প্রভিডেন্ট কোম্পানীতে চলতি বীমার 
পরিমাণ ছিল মাত্র ২] কোটী টাকা। উহা! হইতে 
গ্রভিভেন্ট কোম্পানীগুলিতে বীমাপত্র কি প্রকার 
উচ্চহারে বাতিল হইয়া যায় তাহার প্রমাণ 
পাওয়া বাইতেছে। 


সংযুক্ত প্রদেশে বাসগৃহের ব্যবস্থা 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের বাসস্থান 
লমন্তার সমাধানকল্লে বাড়ী নির্মাণের জগ ২ কোটী 
টাকা ব্যর করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই টাকা 
দ্বারা সাধারণকে জমি খরিদ করিয়া দেওয়া হইবে 
এবং তৎপর উহ্থাদিগকে বাড়ী নির্দ্মাণের অঙ্ক 
নিয়প্ত্রিত হারে লৌহ, সিমেন্ট ও ইট প্রদান 
করা হইবে। 


মন্তপান নিষেধ-_-পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট 
গত ২৯শে নবেম্বর তারিখে এই মর্ধে আদেশ জারী 
করেন যে, শনিবারে কলিকাতা ও মফ:ঃস্বলের কোন 
দোকানে মদ্ধ বিক্রয় হইতে পারিবে না। তবে 
এই আদেশে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, হোটেল 
রেস্তোরা ইত্যাদিতে শনিবারে মন্ত বিক্রয়ে কোন 
বাধা, জন্মিবে না। সম্প্রতি প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্ট 
কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল এবং খড়াপুর ও 
আপসানসোলে শনিবারে হোটেল রেস্তোরা সহ 
সর্বস্থানে মদ্ক বিক্রয় নিষিদ্ধ করিবেন। 


কমিউনিষ্ট পার্টির জদ্মেলন--আগামী 
২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত ৮ দিন 
ধরিয়া! কলিকাতায় ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির 
২য় সম্মেলন হইবে । এই সম্মেলনে ভারতবর্ষ এবং 
বিদেশ হইতে আগত এক হাজারের মত প্রতিনিধি 
যোগদান করিবেন আশা করা যাইতেছে। 


ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা-_ভারত সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ ও অপচয় নিবারণের 


অন্ত যে কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহাতে মিঃ 


কন্তরভাই লালতাই সভাপতি এবং শ্রীবুক্ত বি দাগ, , 
এস কে পাটিল, টি এ রামলিদ্ম চেট্রিয়ার এবং 
ঈশ্বর দয়াল সদন্ত নির্বাচিত হুইয়াছেন। রাজস্ব 
বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ সি এস রাও এই 
কষিটীর সেক্রেটারীর কাজ করিবেন | 












২,0০,00,000২ টাকা. 
৫0,00,000 টাকা 
২৩,0০০,০০০ টাকার উর্ধে 


৬৬৪ 





আর্থিক জগৎ 





আমেরিকা হইতে গম রপ্তানী- পূর্বে 
অনুমান কর] হইয়াছিল, যে, ১৯৪৭ সালের ফসল 
হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে ৪৫ কোটা 
বুশেল গম রপ্তানী করিতে পারিবে। এক্ষণে 
জানা গিয়াছে যে, এই রপ্তানীর পরিষাণ হইবে 
৫০ কোটী বুশেল। . 
বীমা বিল প্রভ্যাহার--১১৩৮ সালের বীমা 
আইন সংশোধনের অগ্ক ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
যে বিল পেশ কর! হুইয়াছিল, গত ৩০শে জাহুয়ারী 
তারিখে ভারতীয় পাপর্শমেন্ট তাহা প্রত্যাহার 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের বাঁশিজ্যসচিব 
, মিঃ ভাবা বলেন যে, বর্তমানে দেশে ব্যাপকভাবে 
অনসম্রি স্থানান্তরের ফলে বীমা কোম্পানীগুলির 
অসুবিধা হি হইয়াছে । বিশেষতঃ প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক 
বিনও প্রত্যাহার করা হুইয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
বীমা বিলও প্রত্যাহার করা সঙ্গত কাজ হুইবে। 
পোকামাকড়ে শস্তের ক্ষাতি--তারতীয় 
পালণমেন্টে ভারত সরকারের খান্ভসচিব এরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, পোকামাকড় ও গাছের 
_ রোগের জন্ত ভারতে প্রতি বৎসর যে খাতশস্তের 
অপচয় হয়, তাহার মূল্য প্রায় ৫০০ কোটা টাকা 
হইবে। 
পাট রপ্তানীর পরিমাণ-তারত সরকার 
বর্তমান ইংরেজী বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ভারত 
কইতে বিদেশে € লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী 
হইতে দিবেন না" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
তবে পাকিস্থান হইতে ভারতে যদি পাটের আমদানী 
বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট রপ্তানীর পরিমাণ 
পরে কিছুটা বৃদ্ধি করিতে পারেন। . 
মিলানে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী--আপামী 
১২ই এপ্রিল হইতে ২৯শে এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত 
ইটালীদেশের মিলান সহরে একটা আন্তর্জাতিক 
প্রদর্শনী বসিবে | এই প্রদর্শনীতে ভারত সরকার 
ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র রেশম, রাগ, মাছুর, 
কার্পেট, পাটজাত বস্তু ইত্যাদি ভারতীয় শিল্পজাত 
জ্রব্য প্রারর্শন করিবেন। আগামী মে-সুন মাসে 





[ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





ফ্রান্সের লিলে সহুরে যে আত্তর্জাতিক প্রদর্শনী 
বসিবে তাছাতেও ভারত সরকার অংশ গ্রহণ কর! 
বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। 

মার্শাল পরিকল্পনা__বিশ্ব ব্যাক্কের সভাপতি 
মিঃ ম্যাককুয় এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, মার্শাল 
পরিকল্পনা অন্থপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
সাহায্যের জন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের বরাদদ কর! 
হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় 
১০০ কোটী ডলার কম। 

কলেজ অব. কার্দ্েসী--পশ্চিয বঙ্গের, 
গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশে যথাযথ উৎকর্ষতাস্পর্ন” 
ওঁষধ প্রস্তুত এবং ওষধ বিক্রয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার 
জন্য একটী কলেজ অব ফার্সী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
পরামর্শ দিবার প্গ্ত একটা টি গঠন 
করিয়াছেন। 


গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে শিক্ষাদ্দান--তাল ও 
খেজুড়ের রস হইতে উৎকষ্টতর প্রণালীতে গড় 
প্রস্তুতের জন্য পচ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট ১২টা শিক্ষা 
কেন্দ্রের মধ্য দিয়া ১২০ জল কাঁরিগরকে শিক্ষাদান 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। :এই ১২টী কেঙ্জে 
বৎসরে ১৪ হাজার টাকা মূল্যের ৭ শত মণ গুড় 
প্রস্তুত হইবে । | 


ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপন--রেলের .. 


ইঞ্জিন প্রস্তুতের অন্ধ কাচড়াপাড়াতে যে কারখানা 
খোলার প্রস্তাব ছিল তাছা পরিত্য্ত হইয়াছে 
একথা সকলেই জানেন। ' সম্ুতি জানা গিয়াছে 
যে, বর্ধমান জেলার পান্ডা! পরগণার পালানপুর 
থানার অন্তর্গত দুরগাঁদি নামক গ্রামে এই কারখান! 
/ স্থাপিত হুইবে | কলিকাতা গেজেটে ওঁ স্থানে 
৮৫৬ একর জমি খাসের জগ্ভ নোটাশ দেওয়! 
হুইয়াছে। 
পূর্বব-পাকিস্থানের .. অর্থাভীব-_পূর্ব- 
' পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উহাদের অর্থাভাব দূরীকরণের 
জগ্ত কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নিকট ৪ কোটী 
টাকা সাহাষ্য চাহিয়াছেন। এই বিষয়ে 
আলোচনার জঙ্ক পুর্ব-পাকিন্বানের প্রধানমন্ত্রী 








ভ্রীজে,জি 
= অফিসার ; ডিরেক্টর £ 


ভর বি, পি 








,  “কমাশিয়াল হাডন” ১৫, নেতা জা রোড, কলিকাতা 
ডিরেক্টর বে 


শ্রী এন, সি, চক্র, ডিরেক্টর £ স্ভাশনাল রি কর্পোরেশন লিঃ ; বাসস্তী কটন 
মিলম লিঃ ; নহালক্সী কটন মিলস লিঃ প্রভৃতি । 

, মুখা, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভুতপূর্ব চীফ একজিকিউটিভ 

আসাম বেজল সিমেণ্ট কোং লিঃ প্রতৃতি। 

রায় বাহাদুর জি, ভি, সোয়াইকা, প্রোপ্রাইটর £ সোয়াইকা অয়েল 
মিলস $ ডিরেক্টর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওবেন্স এও রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ; 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর£ সোয়াইকা ক্রাদাস” লিঃ) 
ইমপোর্ট লিঃ; সোয়াইকা ষ্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বাণিশ কোং লিঃ ইত্যাদি। 

শ্রী ভি, এন, দত্ত, অংশীদার, এ্যাঙ্গাস কীথ এও কোং । র 

স, ঘোষ, এম-এল-এ, ডিরে্টর £ ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

শ্রী এস, দত্ত. (ষ্যানেজিং ডিরেক্য় )। 


শুন্যান্ত টাকার অঙ্কে 
অনুমোদিত শৃলধন ৫০১০০১০০০২৬ ১৬ মুলধন ১৪,৩৭,০০০১ 
বিক্রীত মূলধন ৯১৪১৭৫১০০০২ মন্ভুত ৭১০ ০১০০৩২ 








সোয়াইক] এক্সপোর্ট এও 



















|| ফোন ফোন £ কলি; ৫১৩০ (৩ লাইন) ২ জে, এন, সেন, জেনারেল ম্যানেজার 





নু 


খাজা নাভিমুন্থীন করাচী গিয়াছিলেন। কিন্ত 
আলোচনার কোন শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই। প্রকাশ, 
আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী হুইতে এই বিষয়ে 
পুনরায় আলোচনা হইবে এবং এজগ্ভ খাজা, 
নাজিযুদ্দীন এবং পূর্ব-পাকিস্থানের অর্থসচিব 
পুনরায় করাচীতে যাইবেন। 

অর্থনীতিক কমিশন--ভারতের * 
অর্থনীতিক ব্যাপার সন্ধে কিরূপ বিধান অন্তভূ্ 
করা হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবার ভন্ড একটা 
বিশেষজ্ঞ কমিটা নিয়োগ করা হইয়াছিল । প্রকাশ যে, 
উক্ত কমিটি শাসনতন্ত্রে এক্ধপ একটি ধারা সন্নিবিষ্ট 
করিতে, উপদেশ দিয়াছেন যাহার, ফলে একজন 
হাইকোর্টের অঙ্কে সভাপতি করিয়া একটি ফিনান্স 
কমিশন গঠিত হইবে । এই কমিশন ভারত 
সরকারের রাজদ্ব হইতে কোন্‌ প্রদেশ কি পরিমাপ 


“টাকা পাইবে তাহা স্থির করিবেন এবং কেন্্ীক়্ 


গবর্ণমেপ্টের নিকট বিভিন্ন, প্রাদেশিক গবর্ণয়েন্ট 
অর্থসাহায্যের জন্ত যে আবেদন করিবেন তাহার 








বিচার বিবেচনা করিবেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ২২. 


গবর্ণমেটসমুছের মধ্যে অর্থনীতিক ৷ বিলিব্যবস্থা 
সম্পর্কে কমিশন € বৎসর পর পর এবং প্রয়োজন 
হইলে উহার পর্বের পুনব্বিবেচনা ক্করিবেন। 
সান্তুষের পাখা ভিয়েনা সহরের পল 
বমগার্টল নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার এরোপ্ল্যানের 
অম্তরূপ একটি যন্ত্র আবিফার কার্যে অনেকদূর 
অগ্রসর হুইয়াছেন। তিনি এই যস্ত্রটির নাম দিয়াছেন 
Heliofly (হেলিওয়াই )। উহার সাহায্যে ষে 
কোন ব্যক্তি ঝুলন্ত অবস্থায় ঘণ্টায় ৮০ মাইল 
বেগে একটানা ৩৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে 
পারিবে। বহ্বটীরওজন হইবে মাত্র ২০ পাউণ্ড 
অর্থাৎ ১০ সেরেরও কম। উহা একটি স্টকেশসে 
করিয়া যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যাইবে । 
ক্ষতিপূরণের দাবী- ব্রহ্ম দেশের নদীপথ- 


সমূহে ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানী নামক যে * 


বিদেশী জাহাজ কোম্পানী কাজ করিতেছে এবং 
যাহার পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য 
ব্ৰহ্ম গবর্ণষেকট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যেই কোম্পানী 
ব্ৰহ্ম গবর্ণমেপ্টর নিকট পৌনে নয় কোটী টাকা 


ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন। উক্ত দেশের ষ্টিল ' 


ব্রাদাস নামক বিদেশী কোম্পানীও ২৩ লক্ষ টাকার 


ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে জাপান 


কর্তৃক ব্রহ্মদেশ দখলীকৃত হওয়ার প্রাক্কালে ইরাব্তী 
ফ্লোটিলা কোম্পানীর ঠিমার ও ফ্লাটসমূহ নষ্ট করিয়া 
দেওযা হইয়াছিল। এই জগ্যই প্রথমোক্ত কোম্পানী 
এত টাকা দাবী করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে ষ্টিল 


ব্রাদাসের যে সেগুন বন ধ্বংস হয়, তচ্জস্ত উহার! 


উপরোক্ত ২৩ লক্ষ টাক] দাবী করিয়াছেন। 
ডিসকাউন্ট ব্যাঙ্ক অন ইণ্ডিয়া লি: 
বোথাইয়ের ভিলকাউ ব্যাঙ্ক অব ইও্ডিয়ার কার্ধ্য- 
কলাপ উহার আমানতকারীদের স্বার্থবিরোধী 
বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে রিদ্বার্ড ব্যাঙ্কের 
উপদেশক্রমে ভাঁরভ সরকার এই ব্যাঙ্কে ২রা 
ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে কোন আমানত গ্রহণ 
করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। 
* সিংহলে খান্তের বিনিয়ন্ত্রণ--গত ১লা 
ফেব্রুম্মারী তারিখ হইতে সিংহল গবর্ণমেন্ট উক্ত 
দেশে খান্প্রব্যের বিক্রয় সম্বন্ধে সর্বপ্রকার নিরণ 
ব্যবস্থা বান্ডিল করিয়া দিরাছেন। 


। 





কোগ্মাবী প্রসঙ্গ 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটি লিঃ 

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স দোসাইটি 
£ গত ১৯৪৭ সালে ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার 
পর লুতন বীমাপব্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে 
আনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম । পূর্ব ব্লরও 
“কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ এরূপ 
চাড়াইয়াছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে ৯৯৪৭ সালে 
দেশে যে প্রতিকূল অবস্থার সাষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে 
“হিন্দুস্থান” উহার নৃতন ক্বাঞ্জের পরিমাণ এ সালেও 
গ্রন্নপ উর্দস্তরে বজায় রাখিয়া যথেষ্ট ক্ৃতকার্যযতার 
পরিচয় দিয়াছে সন্দেহ নাই:। এই সাফল্যের জন্য 
"আমরা এই কোম্পানীর কর্ধকর্তাদিগকে বিশেষ 
করিয়! প্রেসিডেন্ট 'শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে 
ও সেক্রেটারী শ্রীধুক্ত নরেন্রনাথ দর্তকে আমাদের 
'আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । ‘হিন্দুস্থান’ 
তাহার জয়যাজ্সা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভবিষ্যতে; বীমা 
ব্যবসারক্ষেত্রে অধিকতর গৌরব ও মর্ধ্যাদ! লাভ 
করুক, ইহাই আমাদের কামনা । 
পপ সপ 

নিখিল ভারত রাষ্ট্র লমিতি__আগামী 
২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী, তারিখে কানপুরে নিখিল 
ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির যে অধিবেশন বসার কথা 
ছিল, তাছ! ওঁ তারিখে দিল্লীতে বলিবে বলিয়] স্থির 
হইয়াছে । 

বান্গলার বাজেট টাটা 
কল্য ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে পশ্চিম বঙ্গ 
আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। 

ইংলণ্ডের স্বর্ণ বিক্রয়_বৃটাশ গবর্ণমেন্ট 
,ঘোধপা করিয়াছেন যে, ডলারের অভাব পুরণার্থ 
উহার! গত জানুয়ারী মাসে ২ কোটা ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড 
বুল্যের স্বর্ণ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত 
সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই বিক্রয়ের 
,মোটমাট পরিমাপ দীড়াইয়াছে ১৫. কোটী ৪৫ লক্ষ 
পাউও। ফেব্রুয়ারীর প্রথমে বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 
হাতে ৪৭ :কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ 
অবশিষ্ট ছিল। 

পুনরায় ডলারের মুল; হ্ৰাীস_সম্প্রতি 
চীনের ডলারের মূল্য হ্রাস করা হইয়াছিল। গত 
৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে তাহ! আরও হাস 
করা হুইয়াছে। এক্ষণে প্রতি চীন! 
'ডলারের মূল্য এক পাউণ্ড এবং প্রতি ১৩০০০০ 
'চীনা ডলারের মুল্য এক ডলার নির্ধারিত করা 
.হুইয়াছে। উহ! পাউণ্ড ও ডগারের ক্রয়মুল্য ! 
বিক্রয়মূল্যের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
-৪১৮০০০ এবং ১৩৩০০০ ভঙার। 


বিহারে শিল্পের উন্নভি-_বিহারের বিভিন্ন 
শিল্প বর্তমানে বিরুপ অন্ুবিধার মধ্যে কাজ 
-করিতেছে এবং এই সব অস্থবিধা দুর করিয়া এ সব 
শিল্পে কি ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তৎসধন্ধে 
তদন্তের অন্ত বিহার গবর্ণমেপ্ট উন্নয়ন বিভাগের 
মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদের সভাপতিত্বে একটি কমিটী 


“গঠন করিয়াছেন। 











চপ 


৪০৮০০০ 


চি এ 


বাজাদের হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৪ই ফেব্রুয়ারী-_কংগ্রেপ নিয়োজিত 
অর্থনৈতিক কাধ্যস্থসি কমিটি এদেশের আতীয় 
গবর্ণমেন্টের সমুখে যে অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও কর্ধপন্থা 
দাড় করিয়াছেন তাহা দেখিয়া দেশের শিল্পব্যবসায়ীর] 
বিশেষভাবে ক্ষণ হইয়াছেন! ফলে এই কমিটির 
রিপোর্টেক্স প্রতিক্রিয়াশ্বর্ূপ গত সপ্তাহে শেষায় 
বাঞ্ারে মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করে । গত ৩০শে 
জামুয়ারী আততায়ীর গুলীতে মহাত্মা গান্ধীর 
জীবনাবসান ঘটায় বাছ্ছারে আবার নৃতন অবসাদের 
কারণ হ্ষ্টি হর। যদিও ভারত গবর্ণমেন্টের সুদৃঢ় 
কর্ধনীতির জলন্ত মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর দেশে 
কোন ব্যাপক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি হইতে 
পারে নাই, তবুও দেশে নানারূপ আশঙ্কা উদ্বেগের 
ভাব এখনও বর্তমান। সেকারণে শেয়ার বাজারে 
লোকের কাজকারবারের উৎসাহ অনেক পরিমাপে 
দমিত হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত 
হইতে না পারিয়া কেহ কেছ অপেক্ষাকৃত কম দরে 
তাহাদের হত্তস্থিত শেয়ার ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। গত বুধবার হইতে নিউইয়র্কের শেয়ার 
বাজারে আকস্মিকভাবে শেয়ার দ্র বেশী 
পরিনাপে নামিয়া যাইতে আরম্ভ 
করায় তাহার প্রতিক্রিয়ায়ও কলিকাঁতার শেয়ার 
বাজারে এ সপ্তাহে শেয়ার মূল্যের উল্লেখযোগ্য 
নিয্নগতি লক্ষ্য ' করা গিয়াছে। কোম্পানীর 


কাগঞ্জ বিভাগে অন্ত ৩২ টাকা অদের (১৯৮৬), 


খুপপত্রে ৯৯৪০ আনা ও ৩২ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) 
খণপত্রের দর ১০১৭০ আনা দীড়াইয়াছে। অন্ত 
অগ্তাস্ত বিভাগে বিভিন্ন কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার 
দর নিগ্নরূপ দীড়াইয়াছে : পাটকল-_আযকল্যাণ্ড 
৩৩৫২, হাওড়া ৮৫২ বরানগর ২৬৪২, ইণ্ডিয়া 
২৪০২, কীকনাড়া £৫৫২, ছ্যাশনেল ৩৪০, 
প্রেগিডেন্সদী 4৪৩০; কয়লার 
» ২৬%০, সেন্ট্রাল ইত্তিয়া ৯1০, খাস খাঁজারা ১৪1০, 
ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৭1৮০; ইঞ্চিনিয়ারিং_ ইণ্ডিয়ান 
অয়রণ এও. ফীল ৩৩1৬০ (গত সপ্তাহে ছিল ৩৫৮০), 
কুমারধুবী' ১০৫৮০, গ্রীন কর্পোরেশন ২৯/০; 
কাপড়ের কল-__কাপপুৰ টেক্সটাইল ১১২, নিউ 


ভিক্টোরিয়া ৪৮/০ ; ব্যাস্ক-_বিজার্ড ব্যাঙ্ক ১১২২ 


ইউনাইটেড কমাশিয়াল ৭০২ $ বিবিধ- বারা 
কর্পোরেশন ৩৫০, ইণ্ডিয়ান কপার ২৮০০, আসাম 


“বেঙ্গল পিমেপ্ট ১০২, বাথগেট এণ্ড কোং ৬1০, 


ক্যালকাট! ইলেক ট্রক ২৪৬৮/০, টেক্সটাইল 
মেসিনারি ১০২, বি আই কর্পোরেশন ৯1/০, 
ইণ্ডিয়ান গ্ভাশনেল এয়ারওয়েজ, ১১৪৮০, 


হাসিমার! ( চা-বাগিচা--প্রেফ ) ১১২২, গুঙারাম 


৩৪৮২ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী--মছাত্মা গান্ধীর 
মৃত্যু ও মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার দর ও পণ্যমূল্যের 
আকন্মিক পতন কোন কিছুই. পাটের বাজারে 
এসপ্তাছে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিতে 
পারে নাই । ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে 
গবর্ণমেন্ট € লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইতে দিবেন 


থনি--বরাকর 


বণিয়া প্রচারিত হওয়ায় তাহাতে ব্যবসায়ীর 
যথেষ্ট উৎসাহিত হুইয়াছে। এদিকে ভবিষ্যৎ 
অনিশ্চিত বুঝিয়া পাটকলওয়ালারাও কলের ভর্য 
এক্ষণে বেশী পরিমাণ পাট কিনিয়া মজুত করিবার 
ঝোৌক দেখাইতেছে। সকল দিক দিয়াই পাটের 
চাহিদা বর্তমানে বাড়িয়াছে। কিন্ত মফংম্বল হইতে 
নানাকারণে কলিকাতায় বিশেষ কিছু পাট 
আমদানী হইতেছে না। এই অবস্থায় যোগান ও 
চাহিদার স্বাভাবিক নিয়মে বাজারে পাটের দর 
তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বেচা-কেনার পরিমাণ 
গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অস্ত আলোচ্য পাটের বাজারে 
স্থপারভাইলড..ঞাত বটম পাটের দর মণ প্রতি 
৩৬ টাকা দাড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে 
অস্ত বগ্তানীর জন্ত প্রতি বেল ১৮৫ টাকা দরে 
ফার্্ট পাট বিক্রয় হইয়াছে | 
সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী--এ সপ্তাহে 
বোশ্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের নিয়গতি 
লক্ষিত হইযাছে। গত শুক্রবার: বোষ্বাইয়ে প্রতি 
ভরি পাকা শোনার দর ছিল ১০৮।%৩ আনা। 
গতকল্য তাহা কমিয়া ১০৪ টাকা দীড়ায়। 
কলিকাতায় গতকল্য প্রতি ভরি পাকা সোলার দর 
১০৬।০ আনা, বড়াল বার ১০৬1৩ আনা ও গিনি 
(প্রতি খণ্ড ) ৬৮০ আনা ছিল-। 

এ সপ্তাহে রূপার দর কিছু বেশী পরিমাঁপে 
নামিয়া গিয়াছে । বোম্বাইয়ের বাজারে গত 
শুক্রবার প্রতি ১০০ ভরি রূপার দূর ছিল ১৬৮০ 
আনা। গতকল্য তাহা কমিক] ১৬৩ টাক! 
দীড়ায়। কলিকাতায় গতকল্য প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ছিল ১৬৬০ আনা। 


পাকিস্থান সমাজতন্্রবাদী সম্মেলন__গত 
১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে করাচীতে পাকিস্থানের 
সমাতন্ত্রবাদীদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে 
পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় 
দেড়শত প্রতিনিধি যোগদান করেন। যানবাহনের 
অসুবিধার জন্য পূর্ব পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণ 
উহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই । সম্মেলনে 
পাকিস্থান গণ-পরিষদকে এই মর্ষে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে বে, উছার! যেন নিয়লিখিত নীতি 
অবলম্বনে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র গঠন করেন 
(১) বুটাশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ, 
(২) প্রত্যেক পাকিস্থানী প্রদেশকে আত্ম-. 





নিয়স্বপণের অধিকার দান, (৩) জমি 
এবং মৌলিক, শিল্প জাতীয়করণ, (৪) 
জমিদারী ও জায়গীর প্রথা বাতিল করা, (৫) 


পুর্ণবয়গ্কদের ভোটাধিকার ও যৌথ নির্বাচন, (৬) 
দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা 
প্রবর্তন, (৭) এসিয়া ব্লক গঠন এবং বড় বড় 
রাষ্ট্রে বিবাদে নিরপেক্ষ থাকা। 

পাকস্থানে কম্সলা আমদানী--চলতি 
ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকায় যুক্তরাষ্্রী হইতে 
প্রত্যেকটি ৯ হাজার টনের ৯ খানা জাহাজ ভর্তি 
করিয়া কয়লা পাকিস্থানে আমদানী হইবে | এই 
সংবাদ আমেরিকার কোল অপারেটিং কমিটি 
ঘোষণা! করিয়াছেন। 





ৰ [ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





হেড অফিস ১১৫, EET রোড, ড কমিকাত 
স্থাপিত ১৯১০ইং 


'ভিনব্িশুলভ্ভ্ড শ্যাক্ষর 
'আদায়ী মূলধন ও রিজার্ড . .১৫ লক্ষ টাকার উপর 
কার্যাবরী তহবিল - ২ কোটি টাকার উপর 
শাখা ও এজেন্সী £ 
সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র । 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান | 


জীর্থ ৩৬ বৎসর ঘরিয়। দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লক্বপ্রতিষ্ঠ 
_ ব্যবসারিবর্গ দ্বার! সুপরিচালিত 


কুমিল্লা ব্যাচ্চিং কর্পোরেশন বিল্ডিং £ ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা 
"অনুমোদিত মূলধন | 
বিক্রয়ার্থ ও বিক্রীত মূলধন, 


৩,00,00,000৯ 

১,২০,00,000২ 

৭৮,০১,৩৯৮৭ 
৩৬,0০০,০০০২ 


আদায়ীকত মুলঘন ০৮ 
সত তহবিল 


এ জেট -- 


টব es 
ষ্টেট, Rs ব্যাঙ্ক লিঃ ' 


' রি, কে, দত্ত, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর , . এন, সি দত্ত, ম্যানেজিং জর 
রী? | 











fr ব্যাঙ্ক 


হেড অফিদ--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! । ফোন-ক্যাল ৫৯৮৯ 
বরাঞ্চ-_বড়বাজার, ম্ামবাজার, ভবানীপুর, বদিরহাট, খুলনা ও পাটন!। 
উপযুক্ত সিকিউলিটিতে টাকা! ধার দেওয়া হয় । 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কার্য কনা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ডাঃ অমলকুমার, রায়চৌধুরী, এমডি ৃ 
জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্িঃ এম-এ (কমাস-) 











| 
| 1. : _ উন্নতির পরিচয় 



















এন্গায়ার অব ইণ্ডিয়| 


লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী |” 
 ঈলিমিটেড 


সাপিত এ 















- ১৮৯৭ 


হেড অফিস £ ' এম্পায়ার হাউস, বোস্বে 


১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ' 
“বাধিক রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত 











'সম্পাশ্তর পরিমাণ 

৮১০০,০০,০০০২ টাক 
চলতি.বীমার পরিমাণ 

২১,৫০.০৪,০০০২ টাক। 


জি এম, মর 
চীফ এজেপ্টসু 


বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
২৮, ডালহোসি স্কোয়ার, সীতা, 





sl 
{ats pl 








INDIAN STEEL FURNITURE Co. 
| 2 CLIVE STREET, CALCUTTA. | 











ইউনাইটেড 
ইণ্াস্ত্রীয়াল 


ম্ব্াক্ষঃ হিনম্িতডিক্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যদ্ুনাথ রায় 
নুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 





বডবাজার, শ্যাঁমবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা). 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, তা ময়মনসিংহ, 
পাটনা! সিটা। - 
পেন্সফিস £ মিরকাদিম } 


শাখাসমূহ-_ : { 








জেনারেল ম্যান্জোর £ ূ 
এ চযাটার্ডি, বি-কম $.সি,এ, আই, আই, 
১১০ 








টি B. B. 6282 


 ARTHIK JAGAT রর 
ব্যবসা -বাণিজ্য- শিল্স-অর্যনীতি-িষয়ক- সাপ্তাহিক 


টির 


াায়াযারাগাগাযাাযাগারদতাাজাজােরাযাাযাযাামযাতগামামা়াযাগমাহাথাগাঘামাজাাযযাযাগযাহাাঃ Ms 
Monday, 16th February, 1948, সোমবার, ওরা ফান্তুন, ১৩৫৪ 


। সম্পাদক শ্ৰীহতীন্দরনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 









. ও NO. 0. 2506 





মে | তি সংখ্যা /" জানা 


[ টা সংখ্যা 








নূতন আথিক মন্দার অশুভ সুচন। 

মাৰিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার মূল্য 
ও নানা "শ্রেণীর শিল্পপণ্যের দর আকস্মিকভাবে 
পড়িয়া যাইতে আরস্ত করিয়াছে । লগুনের 
শেয়ার বাজারেও সম্প্রতি যথেষ্ট অবসাঁদের 
সঞ্চার হইয়াছে। আতঙ্ক ও জল্পনা-কল্পনার 
ফলে সেখানে অনেক শিল্প. কোম্পানীর 
শেয়ার দরই অপ্রত্যাশিতরূপ নিয়ন্তরে নামিয়া 
গিয়াছে। নিউইয়র্ক ও লণ্ডলের পড়তি বাজারের 


কথ! শুনিয়া অষ্যাম্ক দেশের শিল্প ব্যবসায়ীরাও আজ ' 


বেশী পরিমাণে হতাশ ' হুইয়া পড়িয়ােন। 


অস্ট্রেলিয়ার সিভবনীর শেয়ার বাজারে. একদিনে 


১০৬টি শিল্প কোম্পানীর শেয়ার মূল্য বেশী পরিমাণে 
'নিয়াভিমুখী ' হইয়া দীড়াইয়াছে। কলিকাতার 
শেয়ার বাজারেও নানাদিক দিয়া হুম্পষ্ট মন্দার 
ভাব লক্ষিত হইয়াছে। প্রথম মহাধুদ্ধের পর 


কতিপয় বৎসর নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে: 


কোম্পানীর শেয়ার দর বেশী রকম 
১৯২৪ সালে অকস্মাৎ 


শিল্প 
তেজী থাকিয়া 


একদিন তাহা ক্রতগতিতে ' নামিয়া আসিতে 


আরম্ভ করিয়াছিল। এ পড়তি বাজারের 
প্রতিক্রিয়ায় ক্রযে ক্রমে এক বিশ্বব্যাপী আধিক 
মন্দার সবত্রপাত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
পৌনে তিন বৎসর" নিউইয়র্কের 'ওয়াল ট্রীটের 
বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার মূল্য চড়া থাকিয়া 
আজ যেভাবে 'তাছা ক্রুত পড়িয়া যাইতে আরজ 
করিয়াছে এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন, সিভী, 
কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের বাজার দর যেভাবে 
বেশী রকম নিয়াভিমুখী হইয়া দীড়াইয়াছে তাহাতে 
আনম ইতিহাসের সে পুনরাবৃত্তিই লক্ষ্য কর] 
যাইতেছে। , 

তবে নূতন আথিক মন্দার অণ্ডত লক্ষণ ও 
- এই অবসাদকে আমরা যুদ্ধোত্তর অগতে স্থায়ী অর্থ 
সঙ্কটের সুচনা! বলিয়া এখনও মনে করিতে 
পারিতেছি না। শিল্পপণ্য ও রুষিপপ্য সম্পর্কে 
ছুনিয়ার সকল দেশেই এখনও লোকের চাহিদা 
বেশী পরিমাণে অনুভূত হইতেছে। বিভিন্ন দেশের 
উৎপাদন ব্যবস্থা এখনও তাহার সহিত তাল রাখিয়া! 
অগ্রপর হইতে পারিতেছে না। কাছেই প্রথম 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


মহাযুদ্ধের পর অতি; উৎপাদনের ফলে যে; 
মন্দা দেখা গিয়াছিল সেরূপ অতি উৎপাদনের 
অনিবার্য পরিণতির ?সমক্ষে” এখনও আমরা 
উপস্থিত হুই নাই বলা চলে। যতদূর বুঝা 
যাইতেছে অতিরিক্ত ঝঁকিদারী কাজ কারবারের 
জন্য শিল্প পণ্যের . দর ও শিল্প কোম্পানীর শেয়ার 
মূল্য এতদিন সঙ্গতি ও সাম্গ্রস্তের সীমা ডিঙ্গাইয়া 
ক্রমাগত বাড়িয়া উঠার ফুলে৷ আজ সকল স্থানের 
বাজারে তারই ) অবশ্বন্তাৰী প্রতিক্রিয়া" দেখা 


দিয়াছে। ' জনসাধারণের জীবনযাত্রা! ব্যয় যেভাবে" 


বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাদের আয় পেতাবে বাড়িতেছে 
না! আয় যেটুকু বাড়িতেছে তাহ! দিয়া চড়তি মূল্যে 
জীবন ধারণের পক্ষে. একান্ত প্রয়োজনীয় খাত 


বিষয়-সৃচী 


{|| বিষয় 
!||' সাময়িক প্রসঙ্গ 
সর্কনিস্ন মজুরীর আইন 
ইওাঠ্রীয়াল ফিনাম্প কর্পোরেশন 
খেয়ালীর খাতা 
| || আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৮৭৬-৭৮ 
aii ৬৭৯-৮০ 
সামগ্রীই তাহাদিগকে ক্রয় করিতে চির | 
ফলে শিল্পপপ্যের প্রয়োজন সত্বেও সেসমস্ত ক্রয় 
সম্পর্কে তাহার নিম্পৃহ হইয়া পড়িতেছে। শিল্প 
পণ্যের দর কৃত্রিমভাবে অত্যধিক চড়া রাখিয়া শিল্প 
ব্যবসায়ীরা নিজেরাও তাহার রলাটতির পথ যথেষ্ট 
বিদ্ব হুষ্টি করিয়াছেন। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার 
দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিছক সুনাফাবৃত্তি হইতে 
এইভাবে ,শিল্পপপ্যের দর ক্রমাগত চড়া রাধিবাঁর 
ফল আজ মারাত্বক হইয়া দীড়াইয়াছে। কার্যকরী 
চাহিদার অভাবে শিল্পপণ্য বিক্রয়ের পথে আজ 
যথেষ্ট অন্থবিধার হুষ্টি হইয়াছে। ফলে নানাস্থানের 
বাজারে শিল্পপপ্যের দর ও শিল্প কোম্পানীর শেয়ার 
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মূল্য অকন্বাৎ পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার সহিত শিল্পপশ্যের মুল্যের 
একটা সামঞ্ন্ত বিধানের চেষ্টাই'এই পড়তির ভিতর 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি । 
জমিদারী ক্রয় ও ক্ষতিপূরণের হার 
অমিদারী ক্রয় করিতে পিয়া গবর্ণষেণ্ট জমিদার- 
দিগকে কি হারে ক্ষতিপূরণ দিবেন তাহা একটা 
বিতর্কমূলক বিষয় হইয়া দড়াইয়াছে। বাঙলার 
ভূমি ব্যবস্থা, সম্পর্কে তদস্তের অস্ত যে ফ্লাউড 
কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল তাঁহারা তাহাদের 
রিপোর্টে ভূম্যধিকারীদের নীট আয়ের শতকরা দশ 
ভাগ হইতে ১৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদায়ী ও 
তালুকদারা কিনিয়া লওয়ার অগ্য সুপারিশ করিয়া- 
স্থিলেন। কিন্ত ক্ষতিপূরণের ওঁ ভিত্তি সকল ক্ষেত্রে 
সমভাবে অবলম্বনীয় হইতে পারে না! প্রথমতঃ 
যে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ 
দিবেন তাহার্দিগকে সরকারী অর্থসঙ্গতি বিবেচনা 
করিয়া তদমুষায়ী জমিদারদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের 
গাধা হার স্থির করিতে হুইবে। দ্বিতীয়তঃ 
ভমিদা রদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়! বড় ছোট সকল' 
অমিদার সম্পর্কে একই হার নির্ধারণ করা ঠিক 
হইবে না। যেগব ক্ষুদ্র ভূম্যবিকারীর 
'আয় অল্প ও জীবনযাত্রার সমন্তা জটিল, সমৃদ্ধ 
জমিদারদের তুলনায় তাহাদিগকে বেশী 
হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
বন্ধিফু অমিদারর! তাহাদের বিরাট আয়ের ভিত্তিতে 
বেশী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভ করিয়া যাহাতে 
গবর্ণমেণ্টের প্রদেয় অর্থে লাখপতি হইতে কোটিপতি 
হইয়া ন! ছড়ায় দেজগ্ ক্ষতিপূরণের সর্ক্বোচ্চ 
পরিমাণও অবশ্ত সীমাবদ্ধ করিতে হইবে । আমরা 
দেখিয়া সুখী হইলাম, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে এই 
ধরণের বিচার বিবেচনার ভিত্তিতেই জমিদারদিগকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি স্থিরীকৃত হুইতেছে। 
যুজ্ঞপ্রদেশে ভূম্যধিকারীর সংখ্যা ২২ লক্ষ! যুক্ত- 
প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে যে “ইউ পি 
জেমিগ্ারী এবলিসন ফৰিটি” গঠিত হইয়াছিল, 
তাহারা ছোট জমিদারদের বেশী হারে ও বড় জধি- 
দারদের অপেক্ষাকৃত কম হারে ক্ষতিপূরণ! দিয়া. 
এসব জমিদারী ক্রয় করিয়! সওয়ার প্রস্তাব করিয়া- 
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ছেন। বার্ষিক নীট আয়ের অস্থুপাতে কিরূপ 


পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী ক্রয় করিতে 


হইবে তহিষয়ে তাহাদের নির্দেশ এইরূপ £ 
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যাছাদের বার্ষিক লীটু আয় দশ হাজার টাকার 
উপর তাহাদিগকে দশ হাজার টাকার উপর ৮ গুণ 
হারে ক্ষতিপূরণ দিয়া দু হাজারের উদ্ধ বাকী 
আরের উপর নীট আয়ের দ্বিগুণ ছারে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। বিছার প্রদেশের 
আইন সভা জমিদারী লোপ সম্পর্ষিত বিলটি 
', বিবেচনার জগ যে' সিলেক্ট কমিটি গঠন করিয়া 
ছিলেন তাছারাও ছোট জমিদারদের বেশীছারে 
এবং বড় জমিদারদের অপেক্ষাকৃত কম হারে ক্ষতি- 
পূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। অধিকন্ধ তাহারা 
এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন ষে, এ প্রদেশে কোন 
বড় জমিদারের প্রাপ্তব্য ক্ষতিপূরণ ২৫.লক্ষ টাকার 
বেশী হইতে পারিবে না। 


- পশ্চিম বঙ্গ গবরণমেন্টের রি 


। পশ্চিম বঙ্গ 'গবণমেন্ট যে পরিকল্পনা প্রস্তুত 
. করিয়াছেন তাহাতে এপ্রদেশে জমিদারদের নীট 
আয়ের চারিগুণ হইতে আট শগুণ ক্ষতিপূরণ দিয়া 
জমিদারী কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে বলিয়া 
' প্রকাশ। ছোট জমিদারদের সর্ধোচ্চে আট গুণ ও 
বড় জমিদারদের সর্ব্বনিয়ে চারিগুণ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার কথা উঠায় বড ছোটর প্রভেদ বিবেচনা 
করিয়া তদমুযায়ী ক্ষতিপূরণের তারতম্য ঘটাইবার 
" ইচ্ছা পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টেরও রহিয়াছে বলিয়া 
বুঝা যায় । তবে এই পরিকল্পনায় যুক্ত প্রদেশের 
স্তায় পশ্চিমবঙ্গে ছোট জমিদারদের সম্পর্কে সমুচিত 
স্ুবিবেচনার পরিচর আমর! পাইতেছি না। যুক্ত- 
প্রদেশের ছোট' জমিদার ও তালুকদাররা আয়ের 
স্বল্পতা! অনুসারে নীট আয়ের ২৫ গুণ পর্যন্ত ক্ষতি- 


পূরণ পাইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ছোট জমিদার ও 
তালুকদাকদিগকে সর্ব্বোচ্চে নীট আয়ের আট গুণ 
ক্ষতিপূরণ লইয়াই সন্ত থাকিতে হইবে। হহা 
মধ্যবিত্ত ক্ষুদ্র তৃষ্বামীদের সম্পর্কে খুব অঙ্তুপযুক্ত 
ব্যবস্থা বলিয়াই আমরা মনে করি। তাহা ছাড়া 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে যেটুকু 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগতভাবে 
বড় জমিদারের সর্বোচ্চ প্রাপ্য বিহারের যত 
একটা চ্চাষ্যস্তরে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা আমরা 
দেখিতেছি না । ইহাও নিতান্ত পরিতাপের বিষয় 
বলিয়া আমরা মনে করি। সমাজ-জীবনে ধন- 
বৈষম্যের যে নিদারুণ গ্লানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 
কংগ্রেস তাহা যথাসন্তব দূর করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ 
করিয়াছেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের 
বর্তমান 'জাতীয় সরকার লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত 


ধনসম্পদ সম্পর্কে তথ্যান্থসন্ধান করিবার ও সাধারণের 


কল্যাণে তাহা কতকাংশে টানিয়া লওয়ার ইচ্ছা 


প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় জমিদারী ক্রয় 
করিতে গিয়া বড় অমিদারদিগকে বেশী পরিমাণ 
ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার ফলে যাহাতে মুষ্িমে য়ের 
হাতে নুতন করিয়া অধিক ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত 
না হয় তাহা দেখা খুবই দরকার! পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট সেই সব দিক হইতে তাহাদের 
প্রস্তাবসমূছ . পুনধ্বিবেচনা করিবেন এবং 
একদিকে ক্ষুদ্র জয়িদার ও তালুকদারদের বেশী 
হারে ক্ষতিপূরণ দিবার ও অন্যদিকে বড় জমিদারদের 
প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ একটি স্কায্যপ্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবার 
ব্যবস্থা করিবেন।বলিয়! আমরা আশা করি। ॥' 


_ সম্পত্তি হস্তান্তরে বিধিনিষেধ 


গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকার 
ভারতবর্ষের অস্তভু ক্ত সমস্ত স্থানের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি 
হস্তাস্তর সম্পর্কে “ট্রান্সফার অব প্রপার্টি ( ইণ্ডিয়া ) 
অভিনাঙ্গ ১৯৪৮” নামে একটী অর্ডিলান্স জারী 
করিয়াছেন। এই অভিনাদ্দের মর্ম হইতেছে যে, 
কোন ব্যক্তি কৃষিত্রমি ছাড়া তাহার অন্য কোন স্থাবর 
বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহা রেজেষ্টরী 


আফিসে, রেভেনিউ অফিসরের নিকট অথবা ' 


সম্পত্তির অছির নিকট রেজেষ্টরী করিবার 
সময়ে তাহাকে, যে এলাকায় এই সম্পত্তি অবস্থিত, 
সেই এলাকার ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের সহকারী 
কমিশনারের নিকট হইতে এই মর্খে একটা 
সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হুইবে যে, বিক্রেতা 
আয়কর, অতিরিক্ত লাভকর' ও ব্যবসায় লার্ভকরের 
অন্ত দায়িক নহে! বিক্রেতা যদি এই সব করের 
জন্য দাযী'হয়, তাহা হইলে সহকারী কমিশনারকে 
এই মর্মে সার্টিফিকেট দিতে হইবে যে, বিক্রেতা 
হয় তাহার দেয় কর সাকুল্য পরিশোধ করিয়াছে 
না হয় সে এই কর পরিশোধের পক্ষে যথোপযুক্তরূপ 
ব্যবস্থা করিয়াছে । এই ধরণের সার্টিফিকেট না 
পাইলে কোন সবরেজিষ্টার অথবা উপরোক্ত 
অফিপারগণ বিক্রয় কাওলা রেভেষ্টরী করিবেন না। 
আলোচ্য অডিনান্সে আরও বিধান দেওয়া হইয়াছে 


যে, গভ.১৪ই আগষ্ট তারিখের পর ভারতে যে 


সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে সেই সব সম্পত্তি 
যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের ইনকাম ট্যাক্স 
অফিলারগণ সম্পত্তির বিক্রয়ের সহ্তি সংশ্লিষ্ট সমস্ত 
পক্ষের উপর এক মাসের মধ্যে উপরোক্ত ধরণের 


সার্টিফিকেট উপস্থিত করিবার অস্ত নোটাশ দিতে, 


পারিবেন। যদি সময়মত এই সার্টিফিকেট উপস্থিত 
করা নাহয়, তাহা হইলে ইনকাম ট্যাক্স অফিপার 
এই সম্পত্তির বাবদ যত টাকা ট্যাক্স গবর্ণমেণ্টের 
প্রাপ্য হইয়াছে তাহার একটা হিসাব দাখিল 
করিবেন এবং গবর্ণমেপ্টের ভূমি রাজন্ব যেতাবে 
আনায় হয, সেই: ভাবে সম্পত্তি বিক্রয়ের কাওলার 
সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন বা সমস্ত ব্যক্তির নিকট 
হইতে উপরোক্ত ট্যাক্সের টাক! কালেক্টর আদায় 
করিবেন। ‘অভিনান্সে আরুও"বল] হইয়াছে, উহা 
পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও €বোঁ্ধাইয়ে ৭ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখ হইতেই বলবৎ হইল": অগ্যান্ত স্থানে কবে 
উহা বলবৎ হুইবে তাহা, পরে, গৰৰ্ণমেণ্ট ঘোষণা 
করিবেন। | | 


‘ব্যবস্থা করা আবশ্যক । 


'[ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 


এই অর্ডিনান্দটী কি জন্ত জারী কর! হুইল 
তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে কিছু বলা হয় 
নাই। তবে মনে হইতেছে যে, যাহারা পুর্ব 





পাঞ্জাব, দিল্লা ও বোধা'হুইতে নিজ নিজ সম্পত্তি ' 


বিক্রয় করিয়া ভারতের বাহিরে চলিয়া বাইতেছে 
তাহারা যাহাতে গবর্ণষেণ্টকে আয়কর প্রভৃতি 


ট্যাক্স ফাকি দিতে না পারে ভজ্জন্ভই উহা জ 


হইয়াছে। পূর্ব পাপ্রাব) বোম্বাই ও দিল্লীতে এ 
ধরণের বিকিকিনির আধিক্য হইয়াছে বলিয়াই 


"এই তিনটা অঞ্চলে এক্ষপণেই উহ! বলবৎ করা 


হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাহারা ভারত 
সরকারকে ট্যাক্স ফাকি দিয়! অন্তত্র চলিয়। 
যাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা করা 
যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৪ই 


, আপষ্টের পর হইতে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ 


পর্য্যন্ত যে সমস্ত ব্যক্তি গবর্ণমেপ্টকে এই ভাবে 
আয়কর প্রভৃতি ট্যাক্স ফাকি দিয়াছে তাহাদের 
দেয় টাকাটা এক্ষণে যদি বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট 
যে কোন পক্ষ ( any of the parties to the 
transaction )--অর্থাৎ ক্রেতার নিকট হইতেও 
আদায়ের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে অবিচারই করা 
হইবে। কারণ এই সব ক্রেতার মধ্যে বহু ব্যক্তি 
যে অত্যধিক চড়া মূল্যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে আমাদের 
আরও বক্তব্য যে, বিক্রয় দলীল রেডেষ্টরী করার 
কালে পক্ষগণ যাহাতে অল্লায়াসে ‘সহকারী ইনকাম 
ট্যাক্স কমিশনারের সার্টিফিকেট পায় তাহারও 
নচেৎ দেশে বর্তমানে 
স্বাভাবিকভাবে যে সব সম্পত্তির বিকিফিনি 
চলিতেছে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 

কলিকাতা 
শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কর্পোরেশনের 
আগামী, ১৯৪৮-৪৯ সালের যে বাঞজ্জেট পেশ 
করিয়াছেন, তাহাতে গতানুগতিক ধারা অহুযায়ী 
কর্পোরেশনের বিপুল ঘাটতি বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। 
বাজেট বরাদ্দ অন্গসারে আগামী ১৯৪৯ লালের 
মার্চ মাসের শেষে কর্পোরেশনের ২৬ লক্ষ 


৪৭ হাজার টাকা ঘাটতি দীাড়াইবে। ৩৫ লক্ষ, 


টাকার মত নগদ তহবিল হাতে না থাকিলে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের 
কাজ-কারবার চলিতে পারে না। ১৯৪৯ সালের 
মার্চ মাসের শেষে এ প্রকার নগদ তহবিল 
কর্পোরেশনের হাতে থাক! একান্ত দরকার । 
সেহিসাবে শ্রীযুক্ত মুখাঞ্জির মতে বাজেটের মোট 
ঘাটতি বাড়িয়া ৬১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা 
দাড়াইবে। এই বিপুল ঘাটতি দেখা যাওয়ার 
কারণ আদায়ী ট্যাক্স প্রভৃতি অনেকাংশে বাকী 
পড়িয়া থাকায় কপৌরেশনের আয় সমুচিতভাবে 
বাড়িতেছে না। কিন্তু বাৎসরিক ব্যয় সঙ্গতি ও 
সামপ্রন্তের সীমা ভিঙ্গাইয়া ক্রমাগতই কেবল বৃদ্ধি 
পাইতেছে। নাগরিকদের মুখ-নুবিধা বৃদ্ধির 
কাজে সেই ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিতেছে না। সেই ব্যয় 
বৃদ্ধি ঘটিতেছে যৃখ্যতঃ কর্মচারীদের বন্ধিত যাহিয়ান! 
ও ভাতা প্রভৃতির ফলে। তিন বৎসর পূর্বে 
কর্মচারীদের মাহিয়ানা .ও ভাতা গ্রভৃতিতে যে 
অর্থ ব্যয় ছইত, বর্তমানে কর্পোরেশনের মোট ব্য 


কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা: 





১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ].. 


& দিক দিয়া ৫০ লক্ষ টাকার মত বাড়িয়া পিয়াছে। 
বিপাকে পড়িয়! প্রধান বর্ধকর্তা তাই ট্যাক্স ও 


". আয়বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত .করিয়াছেন। তাহার 


/ 


মতে কলিকাতা কর্পোরেশনের যত একটি বুহুৎ 
স্বায়ভশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের বাধিক আয় হওয়া 
স্ত€ কোটি টাকা। কিন্ত সে তুলনায় উহার 
বর্তমানে অনেক কম। কলিকাতায় 


_. ডীঘরের উপর কর্পোরেশনের আদায়ী ট্যাক্সের 


হার ছিল উঁছার মুল্যের শতকরা ১৯) ভাগ। 
গত বৎসর' তাহ! শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে। বাড়ীঘরের উপর স্বত্ত মোট ২১॥ ভাগ 
ট্যাক্স দ্বারা কর্পোরেশনের বাধিক ২ কোটি ২৭ লক্ষ 
টাকা আয় হওয়ার কথা । বাড়ীঘরের উপর গ্তত্ত 
ট্যাক্স বাবদ বোম্বাই কর্পোরেশনের যেস্থলে বৎসরে 
৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা আয় হইতেছে, সেস্থলে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের উক্তরূপ আয় খুব 
অনুপযুক্তই বলিতে হইবে। শ্রীযুক্ত মুখাচ্দি তাই 
এসহরে বাড়ীঘরের ট্যাক্স আরও শতকরা ২॥ ভাগ 
বুদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিগাঁছেন। কলিকাঁতার 
নাগরিকরা যদি তাহাতে সম্মত না হুয় তবে বিকল্প 


, প্রস্তাব হিসাবে তিনি এসহরে রেজেট্রীকৃত প্রতি 
রেশন কার্ডের উপর বৎসরে ১ টাকা করিয়া একট! এ 


ট্যাক্স আদায়ের কথা বলিয়াছেন। এরূপ ট্যাক্স 
বলিলে বাড়ীঘরের উপর কর কিছুট! রেহাই দেওয়া 
যাইতে পারে বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। 


তাহাছাড়া ্রীযুক্ত মুখার্জির প্রমোদ-কর, মোটর 
ট্যাক্স ও বিক্রয়-কর প্রভৃতির উপযুক্ত অংশ পাওয়ার ৃ 


জন্ত কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে পশ্চিম . বঙ্গ 
সরকারের নিকট সমুচিত আবেদন উপস্থিত করিবার 
প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। 


'কর্পোরেশনের আধিক সঙ্গতি বাড়াইবার জগ্ভ ও 


জনকল]াপমূলক কার্ধ্যধারা সম্প্রসারণের জস্ক উহার 


, বার্ষিক আয় সমুচিতভাবে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হউক 


১ তাহা আমরা চাই। কিন্তু, কলিকাঁতার বাড়ী- 


ওয়ালাদের করভার লাঘবের জন্ত সমস্ত রেজেই্রীকত 
রেশন কার্ডের উপর ১ টাকা হারে বাৎসরিক কক 
আদায়ের প্রস্তাব আমাদের মতে খুবই অঙ্গুচিত। 
EK সহরের দরিদ্র অধিবাপী ও এসহরে আগত 
গরীব আশ্রয়প্রার্থীদের উপর ইছা একটা জুলুমেরই 
সামিল হুইবে। শেকথা বিব্চেনা করিয়া এ 
বিশেষ ধরণের ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব কর্পোরেশন 
বাছেট কমিটি গ্রহণ ও পাশ করিবেন না বলিয়াই 
আমরা আশা করি। 


ভারতে সোন! ও রূপার, চড়! মূল্য: 
, ভারতে যুদ্ধের সময় হইতে সোনা ও রূপার 
দর বেল্গীরকম তেদী হুইয়া উঠিয়াছে। ভারতে 
সোনা ও রূপার আমদানী কম, তাহার উপর এ সব 
নিয়া ঝুঁকিদারী কাজকারবারেরও আবিক্য দেখা 
দিয়াছে । ফলে শ্বভাবতঃই 'দাম অত্যধিক চড়িয়া 


উঠিয়াছে। অনসাধারণের ব্যবহার্ধ্য অত্যাবশ্তুকীয় ' 


দ্রব্যসামগ্্রী আমদানী, করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টকে 
এদেশের প্রাপ্তব্য বৈদেশিক সিকিউরিটি বেশী 
পরিমাণে নিয়োগ করিতে হইতেছে । এই অবস্থায় 
সোনা ও রূপার মূল্য হাসের জগ্ভ বাহির হইতে 
অধিক পরিমাণে এ সমস্ত আমদানীর ব্যবস্থা করা: 
ভারত গবর্ণমেশ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে, 
ফাটকা বাজারের ঝু'কিদরায়ী কাজ্জকারবার নিয়ন্ত্রণ 


a“ 


আর্ক জগৎ 


করিয়া সোনা ও রূপার দর যথাসম্ভব নামাইয়া 
দেওয়ার কথা গবর্ণমূণ্ট বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়া অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত ষগ্ম,খম চেটি সম্প্রতি 
ভারভীয় ভোমিনিয়ন আইন সভায় ঘোষণা 
করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় 
এদেশে সোন! ও রূপার দর যে বর্তমানে কিরূপ 
বেশী, শ্রীযুক্ত চেট তাহার' বক্তৃতায় তাহা বিশে- 
ভাবে বর্ণনা . করিয়াছেন। নিউইয়র্ক, বাজারে 
'মার্কিন গবর্ণমেপ্ট ও লণ্ডন বাজারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
যথাক্রমে ১১৬৩০ আনা ও ১১৪৮%/০ আনা" দরে 
প্রতি আউন্স সোনা ক্রয়-বিক্রয় করিতেছেন। 
ভারতে বোস্বাইয়ের বাজারে গত €ই ফেব্রুয়ারী 
প্রতি তরি সোনার দর ছিল ১০৬1০ আন1। আউন্স 
হিসাবে ধরিলে বো্াইয়ের বাজারে প্রতি আউন্স 
সোনার দাম দীড়ায় ২৮৩৷/০ আনা। কাজেই 
দেখা যাইতেছে, . এদেশে সোনার বর্তমান দর 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলঙের সরকারী দরের 
তুলনায় প্রায় আড়াইগুণ বেশী। নিউইয়র্কে প্রতি 
আউন্স ২১০ দরে ও লগুনের বাজারে প্রতি 
আউন্স ২0০ আন! দরে বর্তমানে রূপার বিকিকিনি 
হুইতেছে। সেম্থলে বোস্বাইয়ের বাজারে ক্লপ! 





৬৬৯ 


ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে প্রতি আউন্স ৪1৮০ আন] 
দরে। শ্রীযুক্ত বগ্খম চে বলিয়াছেন, কেবলমাক্র 
ফাটা বালারের ঝঁকিদারী কাজকারবারের জন্তু 
এদেশে সোনা ও রূপার দর এত বেশী বৃদ্ধি 
 পাইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। নিউইয়র্ক ও 
লগুনের বাজারে সোনা ও রূপা সম্পর্কে সরকারী 
দরই বেশী পরিমাণে চালু । সে সব স্থানে নোনা : 
ও 'রূপা কিনিয়া তাহা মন্ত করিয়া রাখা 
সম্পর্কে জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ নাই। 
কিন্তু ভারতের অবস্থা অন্তরূপ। এদেশে 
সোনা ও রূপা ক্রয়-বিক্রয়ে গবর্ণমেন্ট বিশেষ 
কোন অংশ গ্রহণ করেন না। সরকারী দর 
নির্ধারিত রাখিয়) তদগছুষায়ী কড়াকড়িভাবে এ 
সমস্তের বিফিকিনি নিয়ন্ত্রণেরও কোন ব্যবস্থা এদেশে 
অবলঘিত হয় নাই! মোন! ও রূপা ক্রয় করিয়া! 
মন্ুত রাধা সমন্ধে লোকের, কৌক এদেশে খুবই , 
বেলী | ফ্রি মার্কেট বা স্বাধীন বাজারের মারফতে * 
এ সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে । "চাহিদা ও 


যোগান অন্যায়ী ধীসমন্তের দরও স্বাধীনভাবে 
উঠানামা করিয়। থাকে । কাজেই এতসব কার্ধ্য- 
কারণ বজায় থাকিতে কেবলমাত্র ফাটক! বাজারের ৰ 








১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জন কৰ্‌ ঘণ্টায় ৩৯৪ 
মাইলেরও বেশি জোরে গাড়ি চালিয়ে পৃথিবীতে 
করেছেন। তার গাড়িতে ছিল ডানলপের টায়ার ; তিনি 
বলেছেন £. 
২ এগুলি আশ্চ্যরকমের ভালো 

1” 
১৯২৯ সাল থেকে আন্ত পর্যস্ত মোটর-দৌড়ে পৃথিবীতে যে-সব 
নতুন রেকর্ড করার চেষ্টা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই 
ডানলপের টায়ার ছিল। টায়ার ভ্বগতে' ডানলপ যে আজ 


সকলের সেরা তার মূলে রয়েছে তাদের এই বিশেষ অভিজ্ঞ] 


নতুন রেকর্ড ' 
“আমার গাড়ির টায়ারে কোথাও এতটুকু দাগ . 
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৬৭ 





ঝাকিদরারী কাজকারবার নিয়ন্ত্রণ করিয়া এদেশে 
সোনা ও রূপার দর নিউইয়র্ক ও লগ্ডনের বাজারের 
সমান স্তরে নামাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নছে। 
একে ভারতে সোনা ও রূপার আমদানী কম, 
তাহার' উপর এসমস্ত কিনিয়া মুত করিয়া রাখা * 
সম্পর্কে লোকের ঝৌক খুবই বেশী । এই অবস্থায় 
এদেশে সোনা ও রূপার দর বৃদ্ধির যে একট! 
স্বাভাবিক কারণ বর্তমান রহিয়াছে ভাছাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ফাটকা বাজারে বাঁকিদারী, কাজ 
কারবারের প্রাবল্য থাকায় এ স্বাভাবিক কারণের 
সঙ্গে সোনা ও রূপার দর বৃদ্ধি সম্পর্কে যে এদেশে 
একটা অন্বীভাবিক কারণও কৃষ্টি ' হইয়াছে 
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । ফাটকা! 
বাজ্ধারের সে ঝকিদারী কা্-কারবার গবর্ণমেপ্ট 
নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিলে এদেশে সোনা ও 
রূপার দূর নিউইয়র্ক ও লণ্ডন বাজ্জারের সমান স্তরে 
না হউক, বর্তমানের তুলনায় তাহা যে কতকট! 
' অন্ততঃ নামিয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সেই হুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া আমরা ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে অচিরে এরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী 
. করিতে অমুরোধ করিতেছি। 


পাঁকিস্থানে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
* একদিকে বাজারে অবিক্রীত পাট জমিয়া যাওয়ায় 
এবং অপরদিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি 
প্রদেশ পাটের চাষ বাড়াইবার সঙ্কল্প করায় পূর্ব 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানে পাট ফসলের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে আশক্ষিত হইয়া পড়িয়াছেন। আগামী 
বৎসর চাহ্দাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইলে উদার 
মূল্য উচু স্তরে বজায় রাখা কঠিন হুইবে। ভবিষ্যতে 
পাট কাটতির ম্বযোগ-সন্তাবনা বিবেচনা করিয়া 
তদসুযায়ী পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নির্দেশ 
দেওয়ার অস্ত তাই তাহারা একটি জুট এডভাইসরী 
কমিটি' বা পাট পরামর্শদীতা কমিটি গঠন 
করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালে বাংলার সর্বত্র পাটের 
চাব ১৯৪০ সালের তুলনায়, আট আনা হারে 
নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এবার বাজারে পাটের - 
যে উদ্বৃত্ত দীড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় 
ইউনিয়নে বেশী পাট উৎপাদনের যে সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, তাহার কথা বিবেচনা করিয়া পুর্বব বন্দ 
গবর্ণমেন্ট ১৯৪৮ সালে পূর্বব বঙ্গে পাটের চাব 
১৯৪৭ সালের তুলনায় হাস করিবেন বলিয়া 
ইতিনধ্যেই গুজব উঠিয়াছে। পাকিস্থানে পাট 
+ চাষ নিয়ন্রশের এই আয়োজন... পাকিস্থান, 
গবর্ণমেন্টের স্তভবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়াই আমর. 
মনে করি। পাট পাকিস্থানের একটি' বড় সম্পদ ৷. 
কিন্তু চাহিদা! অনুযায়ী যদি পাটের যোগান সীমাবদ্ধ 
না রাখা হয়, তবে উহার দর পড়িয়া গিয়া 
১ পাকিস্থানের কৃষকদের ভাগ্যবিপৰ্য্যয় দেখা যাইতে 
পারে। তাই পাট কাটতিগ ন্ুযোগ বিবেচনা 
করিয়া গবর্ণমেপ্টকে এ ফসলের চাব অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ 
করিতে হুইবে। এদেশের পাটকলগুলির সমস্তই 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। সেহিসাবে 
পাকিস্থানে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের তোড়জোড় দেখিয়া 
পাটশ্রিল্লের পরিচালকরা ম্বভাবতঃংই কিছুটা 
আশঙ্কিত হুইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। তবে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাট চাব বুদ্ধির যে আন্দোলন 
সুরু হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহা অধিকতর 








আর্থিক জগৎ 





[ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 








শক্তিশালী হইবে বলিয়া আমর! আশা করি। 
পাটকলে ব্যবহৃত বেশীর ভাগ পাটের অন্ত 
পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যে পাট- 
শিল্পের পক্ষে ৰুল্যাণকর নহে, ইহাতে সকলেই 
তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তাহাতে 
পাটের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে সকলেরই 
মনোষোগ নিবন্ধ হইবে। নূতন পাট বুনিবার 
সময় নিকটবর্তী হইয়া আলিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ, 
আসাম, উডিয্যা ও বিহার প্রদেশে পাটের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে এসব প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট- 
সমূহের সঙ্কল্প যাহাতে ব্যর্থ আশ্ফালনে পর্য্যবসিত 
না হয়, সেল্তন্ক তাহারা এখন হইতে প্রয়োজনীয় 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে বিশেষভাবে যত্বপর হুইবেন 


‘বলিয়া আমরা আশা করি। 


কারথান! আইনের সংশোধন 

ভারত সরকারের শ্রমসচিব শ্রীযুক্ত জগজীবন 
রাম ১৯৩৪ সালের. ভারতীয় কারখানা আইন 
সংশোধনের অঙ্ক ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন 
সভায় একটি বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই 
বিলটি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত ভোষিনিয়ন 
আইন সভার কতিপয় লদশ্তকে নিয়া একটি সিলেক্ট 
কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটি 
বিলের বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে কি মনোভাব অবলম্বন 
করিবেন তাহা আমরা জানি না। তবে বিলটিতে 
যেসব নূতন 
তাহাতে সে সমস্ত কার্ধ্যকরীভাবে গৃহীত হইলে 
এদেশে কারখানা আইনের শ্বরূপ যে অনেকট! 
পরিবন্তিত হইবে ও তাহা গুরুত্ব বাড়িবে, পেবিবন়ে 
সন্দেহ নাই | সাধারণের অবগতির জন্য বর্তমান 
সংশোধন বিলের কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধান 
নিম্নে আমরা উল্লেখ করিতেছি। 

প্রচলিত কারখানা আইন অনুসারে বিশঘন বা 
ততোধিক লোক দ্বারা পরিচালিত কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে 
কারখানা বলিয়া ধরা হয়। সংশোধন বিলে 
নির্দেশ দেওয়া হুইয়ান্ে, কোন প্রতিষ্ঠানে দশ অন 
বা ততোধিক লোক নিযুক্ত থাকিলে ও উহাতে 
বিছ্যৎ শক্তি ব্যবহৃত হইলে তাহাকে কারখানা 


পদবাচ্য বলিয়া ধরা হইবে | উহার উপর কারখানা 


গনী বান্ধ লিঃ 
হ্‌ 5 
. ৪৩, ধৰ্ম্মতলা ষ্তীট, কলিকাতা । 
- ৩১-১২-৪৭ পৰ্য্যস্ত আমাদের 
'. উন্নতির পরিচয় 
' (পরীক্ষা সাপেক্ষ ) 
: আদা য়ীরুত মুলধন ২2,৪৭,০০০, 
- সংরক্ষিত তহবিল ১৯১০০, ০০২২ 
আমানত ৪১৪৬,০৮,০ ০০২২ 
নগদ তহবিল ৯১৬০১৮৯০০০২ 
কোম্পানীর কাগজ ১,০৪,৪৯১০০০২ 
হিসাব সংখ্যা ৫৯,৫২১ 


চিরিক ANAT TOE 
> লক্ষ টাকা 


৩৪ লক্ষ টাকা 


০৯১১১ 
* সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি 
* আমানত বৃদ্ধি 
* নগদ তহবিল বৃদ্ধি €২ লক্ষ টাকা 
* কোম্পানীর কাগজ বৃদ্ধি ৬৮ লক্ষ টাকা 


শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
. ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্ীরতিমোহন গোস্বামী, চীফ-একাউন্টেন্ট 


বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হুইয়াছে, , 





আইনের সমস্ত বিধান কার্যকরী করা যাইবে। 
কোন কর্ম প্রতিষ্ঠানে ২০ ব্রন বা ততোধিক লোক 
নিয়োজিত থাকিলে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত না! 
হইলেও তাহা কারখানা পদবাচ্য হুইবে। 

চলতি কারখানা আইনে দেশের কারথান! 
সমূহকে গিজনেল ( সাময়িকতাবে--বৎসরে 
মাস কার্য্যরত ) ও পেরেনিয়াল (সব 
কাৰ্য্যরত ) হিসাবে ভাগ করা হইয়াছে। 
সিজ্জনেল কারখানাসনৃূহের বিশেষ সমন্তার কথ! 
বিবেচনা করিয়া কাজের সময় ও অঙ্ক নিয়মকাম়ুন 
সম্বন্ধে পেরেনিয়াল কারখানাসমূহের তুলনায় 
উছাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। 
কারখানা আইনের নূতন সংশোধন বিলে সে 
পার্থক্য ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লোপ করার 
নির্দেশ রহিয়াছে । 

বর্তমান কারখানা আইনে কারখানাসমূহে 
পুর্ণবয়ত্ক কৰ্মী হিসাবে ১৭ বৎসরের নিয়বয়ঙ্ক 
লোক ও শিশু শ্রমিক হিসাবে ১২ বৎসরের নিষ্ন- 
বয়স্ক শিশু কার্যে নিয়োগ না করিবার নির্দেশ 
আছে। নূতন সংশোধন বিলে সর্বনিয় বয়সের 
হার পূর্ণ বয়স্ক কম্ীর ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর ও শিশু 
শ্রমিকের ক্ষেত্রে ১৩ বৎসর নির্ধারণ কর! হইয়াছে । 

চলতি কারখানা আইনে শ্রমিকদের '্বাস্থ্য ও 
নিরাপত্তা? ( Health and Safety) শীর্ষক 
একটি অধ্যায় আছে। উহাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য 
রক্ষা সম্পর্কে ও তাহাদের সুখ-সুবিধ! বিধান 
সম্পর্কে কতকগুলি অবলম্বনীয় বিধানের নির্দেশ 
রাইয়াছে। নূতন সংশোধন বিলে স্বাস্থ্য ও 
নিরাপত্তা শীর্ষক একটি অধ্যায়ের বদলে ''্বাস্থ্য 
( Health ) ও ‘নিরাপত্তা? (96০2115 ) নামক 
দুইটি অধ্যায়-শ্যতটি করা হুইয়াছে। অধিক কি 
শ্রমিক কল্যাণ (Tabour Welfare) নামে 
উহাতে একটি নূতন অধ্যায়ও সংযোজিত কর! 
হইয়াছে। কলকারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ 
নিরাপত্তা ও কল্যাণ সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার 
কথা উহ্াতে বিশদত্াবে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
কলকারখানার মালিকদের পক্ষে এসব সম্পর্কে 
নিম্নতম কিপব দাবী পূরণ করিতে হইবে, তাঁহা 
অনেকটা বিস্তারিততাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
এসব দাবী যাহাতে কারখানার মালিকরা যথাযথ 
পুরণ করেন, সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ ও কারখানা তদারকদের 


উপর বিশেষভাবে গ্তত্ত করা হুইয়াছে। কাজের 
সময় ও ছুটিছাটা সম্পর্কে নৃতন সংশোধন বিলে- 
ব্যাপকতর বিধিব্যবস্থা নির্দেশিত হইয়াছে । বিনা 
অনুমতিতে উর্ঘপক্ষে ২০ দিন কাজে অনুপস্থিত 
থাকিলেও শ্রমিকের বরখাস্ত করা হুইবে ন! বলিয়। 
এক নূতন বিধান উহাতে পরিকল্পিত হইয়াছে। 

সংশোধন বিলে যেসব নূতন বিধিব্যবস্থার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এদেশে কারখানা 
আইনের সমূহ পরিবর্তনের সম্ভাবনাই আমরা! 
দেখিতেছি। 
কারখানার সংজ্ঞায় 
ফেলিবার বে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বর্তমানের 
২৫ লক্ষ শ্রমিকের স্থলে ভবিষ্যতে ৩৫ লক্ষ শ্রমিকের 
স্বার্থ কারখানা আইন দ্বারা সংরক্ষিত হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও 
কল্যাণমূলক নূতন বিধিব্যবস্থা দ্বারাও এদেশে 
শ্রমিকজীবনের সর্বতোমুধী উন্নতি সাধিত ছইবার 
সম্ভাবনাই,আমরা দেখিতেছি। 


দশ জন বা ততোধিক লোক”; 
বিশিষ্ট বর্দপ্রতিষ্ঠানকে . 





সপ 





১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] আর্থিক জগৎ ৬৭১ 






কলকারখানার কাজে অভিজ্ঞ কর্মী ২ .'. ত, 
নিযুক্ত করা থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি পর্যস্ত যত ব্যবস্থাই করা যাক না কেন, 
একটি ক্যানটান না হলে কখনে৷ তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না। তার কারণ, কঠোর পরিশ্রমের ফাকে 
কর্মীদের জন্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্ত কিছু খাওয়! দাওয়ার বাবস্থা করতে না পারলে তাদের পক্ষে একটান! 
| কাজ করে যাওয়া অসম্ভব । তাই ক্যানটানকে. কারখানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা উচিত এবং 
০০০০০৪০০৮8৭ আয়েশ-আরাম 
. এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটীনকে কর্মীদের ॥ 
মনোমত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার’ 
কাজে কখনে। তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব ৰা 
হয় না। তাই ক্যানটানের কাজটি নেহাৎ 
না-করলে-নয় গোছের ক’রে না চালিয়ে বেশ 
করিতকর্মা লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি- 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়] উচিত। ক্যানটানে 
ভালো! খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও 
ব্যবস্থা থাকা দরকার তা বলাই বান্থল্য। সব 
দিক থেকে ক্যানটান ভালো হলে কর্মীরা সহজে 
কাজে কামাই করে না এবং শিল্লাঞ্চলে কোনো 
বিক্ষোভ সৃষ্টির আশঙ্কাও অনেকখানি কমে 
যায় । তাই ক্যানটানের ব্যবস্থা করে মালিকরা! : | 
শেষ পর্যস্ত লাভবানই হয়ে থাকেন। 
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2 ৯১০০৩ পি রা ৫ n 


নিক চিত্র লে t 


সর্বনিম্ন মজুরীর আইন, 


কেন্দ্রীয় গবর্ণযেণ্টের প্রস্তাবক্রমে ডোমিনিয়ন 
আইন সভায়, কৃষি ও শিল্পগ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের 
'সর্বনিয্ন মজুরী সম্পর্কে যে- আইন পাশ হইয়াছে, 
এদেশে শ্রমিককল্যাণ ব্যবস্থার ইতিহাসে তাহা 
একটা স্বরণীয় ঘটনা। বিশ বৎসর পূর্বের 
আত্তর্জীতিক শ্রমিক সম্মেলনের জেনেভা 
অধিবেশনে এরূপ একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। 
ভারতবর্ষের কলকারখানার শ্রমিকদের অবস্থা 
. পর্যালোচনার অস্ত যে রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত 
হইয়াছিল, তাহার অধিফাংশ সদশ্তও আটত্রিশটী 
শিল্প সম্পর্কে নিন্নভম মজুরী নির্ধারণের জঙ্ক 
সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্ত দেশের বড় বড় 
কলকারখানার শ্বেতাঙ্গ মালিকদের প্রকাশ্য এবং 
গোপন বিরোধিতায় তদানীন্তন গবর্ণমেন্ট এই 
শ্রেণীর আইন বিধিবদ্ধ করিতে সাহস পান নাই 
এবং প্রয়োনও অস্থতব করেন নাই। ডাঃ 
আদ্দেদকর শ্রমদণ্তরের ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ, 
কাউন্সিলাক্স থাকাকালীন এই আইনের খসড়াটা 


প্রস্তুত হয়। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের প্রভাবের ফলে 


ইহ! সরকারী দপ্তরেই চাপা পড়িয়া যায়। প্রথম 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট পরিবপ্তিত আকারে ইহ! আইনে 
পরিণত করার অন্ত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তজ্ছপ্ত ভোমিনিয়ন মন্ত্রিসভা এবং 
শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অগজীবন রামকে আমরা অভিনন্দন 
' জ্ঞাপন করিতেছি। 

কলিক্ষাতা, বোম্বাই ও কাপপুর প্রভৃতি শিল্প- 
প্রধান অঞ্চলের শ্রমিকগণ পূর্ব্ব হইতেই অল্পবিদ্তর 
'্জ্ববন্ধ ছিল এবং সময়ে সময়ে ধর্মঘট করিয়া! 
দিজেরাই মজুরীয় হার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
স্বাধীনতালাতের পর শ্রমিকদের মধ্যে ওঁক্য এবং 
সঙ্ঘবন্ধতার গ্রয়োজনবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দলগত 
রাজনৈতিক শ্বার্থও কোন কোন স্থলে শ্রমিকদিগকে 
পরক্যবদ্ধ করিয়া মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
পথে পরিচালিত করিতেছে । সঙ্যবন্ধ 
শ্রমিকদের 'মধ্যে এই নুতন প্রেরণা বর্তমানে 
বিভিন্ন শিল্পপ্রধান অঞ্চলে নানারূপ ভ্ঞায় এবং 
.অস্তায় বিরোৌধও হৃষ্টি করিতেছে। বলা বাছল্য, 
কষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে 
অবস্থিত নানা শ্রেণীর ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকগণের 


মধ্যে এই আত্মুচেতনার তাব এখনও রি th 








নাই। ইহাদের চাকুরী, মজুরী এবং ছুটী প্রভৃতি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনও মালিকের মর্জ্জির উপর 
নির্ভর করে। . বাহিরের রাজনৈতিক দলসমূহের 
কা্যকলাপু বড় বড় সহর এবং শিল্পগ্রধান অঞ্চলে 
শীমীবন্ধ বলিয়া ইছাদিগকে পরিচালিত করারও 
কেহ নাই। আলোচ্য 'আইনটার প্রধান উদ্দেশ্ত, 
এই শ্রেণীর শ্রমিকদিগকে মালিকের শোষণ হইতে 
রক্ষা করিয়া তাহাদের সর্কনিয় মন্ুরীর হার নিনি 
করিয়া দেওয়া। 'কৃষিকার্যে নিযুক্ত গ্রাম্য 
শ্রমিকগণকে এই আইনের অস্তভূক্তি করায় সমগ্র 
ভারতীয়, ভোমিনিয়নের প্রায় সাত কোটী 
কৃষিশ্রমিকও ইহাতে উপকৃত হইবে। তেরটী 
ক্ষত শিম এবং পেশা সম্পর্কে নিয়তম 
ম্ধুরীর আইন প্রযোজ্য হইবে বলিয়া 
আইনের খসড়ায় উল্লেখ করা হুইয়াছে। তন্মধ্যে 
কৃষিকার্ধ্য, গোমহিয পালন এবং অন্তান্ত পত্তপালন 
কার্যে নিযুক্ত শ্রমিক, পশমী গালিচা প্রস্তুত ও 
শাল বয়ন, চাউল, ময়দা, ডাল ও তৈলের কল, 
বিড়ির কারখানা, রাস্তাঘাট এবং গৃহাদি নির্দাপ, 
চর্্শিল্প, মোটর চালানোর ব্যবসায়, গাল! এবং 
অভ্রের কারখানার নাম বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা 
হইয়াছে । আইনের খসড়াটির আলোচনা প্রসঙ্গে 
শ্রমমন্ত্রী শ্রী্জগলীবন রাম বলিয়াছেন, উল্লিখিত 
শিল্পসমূহ্র নাম ছৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র । 
প্রয়োজন. বিবেচনায় যথাযোগ্য অনুসন্ধানের পর 
অস্তান্ত শ্রেণীর শিল্প এবং পেশাও প্রাদেশিক 
গবর্মমেপ্টপমৃহ আলোচ্য আইনের অন্তভূক্ত 
করিতে পারিবেন। | 

বিভিন্ন অঞ্চলে নানাশ্রেণীর্‌ শিল্প এবং পেশার 
নিম্নতম মজুরীর ছার নির্ধারণের ভচ্য প্রাদেশিক 
পবৰ্ণমেণ্টসমূহ উপদেষ্টা.কমিটি ও সাবকমিটি গঠন 
করিবেন। এই সম্পর্কে ভারত সরকারও একটি 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড স্থাপন করিবেন। প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমৃহকে বিভিন্ন শিল্পের নিয়তম নন্ধুরী 
নির্ধারণ এবং মজ্জুরীর হার পরিবর্তন সম্পর্কে 
উপদেশ প্রদান করা উক্ত বোর্ডের কর্তব্য হইবে। 
প্রাদেশিক কমিটীসমূহের কার্যে সময় স্থাপন এবং 
যোগাযোগ রক্ষা করাও উক্ত কেন্দ্রীয় বোর্ডের 
দায়িত্ব হইবে। কোন প্রতিষ্ঠান নিন্দিষ্ নিয্নতম 
মজুরী অপেক্ষা শ্রমিকদিগকে কম মদুরী দিলে 








১৭৭-এ, এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, বনিকা: 
একটি প্রগতিশীল জীবন-বাঁম! প্রতিষ্ঠান 


মিঃ পি, এস, নারায়ণ, 


'জেনারেল ম্যানেজার 


এইস চর বি-এল 
সেক্রেটারী 


মিঃপি চক্রবর্তী, বি-এ 
এজেন্সী ম্যানেজার 








তৎসম্পর্কে যে দাবী উঠিবে তাছ। বিচার করার" 


. জুগ্তও গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন" 


আলোচ্য, আইনটীর উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ 
নাই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ একটি ব্যাপ 
আইন 'কার্ধ্যকরী করার পক্ষে যে নানারূপ অন্থবিধা 
আছে তাহাও বিশেবতাবে বিবেচ্য । দেশের কৃষি, 
শ্রমিকসম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকগণ' 
অশিক্ষা এবং দারিদ্রের দরুণ এন্সপ অবনত অবস্থায়: 






' রহিয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়তম মজুরীর' 


ax 


দাবী উত্থাপন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।, 
এই আইন 'সম্পর্কে সচেতন থাকিলেও মালিকের 
প্রতি অহেতুক ভয়েও বহুসংখ্যক শ্রধিক . 


মজুরী নির্ধারণ কিংবা পরিবর্তিত হারে মজুরী 


পাওয়ার জগ্ত' বিচারালয়ের শরপাপন্ন হইতে বিরত 
থাকিবে। শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহে শ্রমিকদের মধ্যে 
যে রাজনৈতিক চেতনা, এক্য এবং সঙ্ববন্ধতার ' 


পরিচয় পাওয়া যায়, পল্লীগ্রামে কিংবা ছোট ছোট 


সহরে তাহার বিস্তৃতি না হইলে আইনের কঠোর 
বিধান সত্ত্বেও শ্রমিককে শোষণ কর! মালিকের 
পক্ষে কঠিন হইবে না। এই অবস্থার প্রতিকারের 
জন্ভ আমর] আলোচ্য আইনে এরূপ একটী বিধান 
সংযোগ করা প্রয়োজন মনে করি যে, নিয়তয- 
মনুরী প্রবর্তন করা এবং ক্ৃবিক্ষেত্র ও শিল্পের 
মালিকগণ নির্দিষ্ট মঞ্তুরী প্রদান করিতেছেন, 
কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা গবর্ণমেশ্টের দায়িত্ব. 
বলিয়া পরিগণিত হুইবে। 


আইনের খসড়াটীর আলোচনাপ্রসঙ্গে কয়েকজন 
সদন্ত এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকল 
শ্রেণীর ' কৃষি ও শিল্পগ্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিম্নতম' 
মন্ধুরীর ভার বহন করা সম্ভব হইবে না এবং এই- 
আইন কার্যকরী হইলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
অস্তিত্ব লোপ পাইয়া দেশে কৃষি ও শিল্পের 
উৎপাদনও হ্বাস্‌ পাইবে । এরূপ আশঙ্কা আমরা 
নেহাৎ অযৌক্তিক বলিয়া যনে, করি না। 
কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প ও পেশায় নিয়্তম- 
মভুরীর হার কি নির্ধারিত হয়, তাহাই প্রধান. ৮ 
বিচার্ধ্য। যন্ডুরী নির্ধারণ ব্যাপারে কৃষি কিংবা 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের আধিক অবস্থা বিস্তৃত আলোচনা, 
করিয়া নিষ্নতম মজুরীর হার নির্ধারণ, করার 'অন্ত 
আঞ্চলিক কমিটীনমূহের উপর স্থায়ী নির্দেশ, 
থাকিবে বলিয়াই আমাদের ধারপা। এই ব্যবস্থায় 
কলকারখানা উঠিয়া গিয়া উৎপাদন হ্াস পাইবে 
বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি না। শিল্প ব্যবসায়ে 


' মুনাফার পরিমাপ হাস পাইতে পারে; কিন্তু: 


মুনাফা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়! ক্ষতি দ্বেখা না 
দিলে কোন ব্যবসারীই তাহার ব্যবসায় পরিত্যাগ 
করিবে না। ছোটখাট কৃবিক্ষেত্রে এবং ক্ষুদ্রকায় -_ 
কলকারখানার পক্ষে কোন.কোন ক্ষেত্রে নির্ধারিত 
নিম্নতম মদুরী প্রদান করা কষ্টকর হইতে পারে।, 
কিন্ত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শ্রমমন্ত্রী আশ্বাস 
দিয়াছেন যে, ইহাদের উৎপন্ন পণ্য জনসাধারণের- 
পক্ষে অত্যাবস্তক হইলে শ্রধিকগপণকে নিয়তম 
(পরবর্তী অংশ ৬৭৫ পৃষ্ঠায় স্ঠব্য ) 


‘ 







| ইণান্ধীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন 








ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত বণ্মুখম চেটি 
- এদেশে একটি ইণ্ডাষ্্রীয়াল ফিনান্দ কর্পোরেশন. বা 
শিল্পের মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
(স্তে ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সভার গত 
বশন একটি বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন । 
প্রাথমিক,আলোচনার পর এই বিলের বিডির ধারা 
পুনধিব্চেনা করিয়া প্রয়োজনমত সংশোধন প্রস্তাব 
উপস্থিত করার জন্ম পরিষদের একটি ' সিলেক্ট 
কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়। সম্প্রতি ও সিলেক্ট 
মিটি ভাছাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
উহাদের নির্দেশ অন্রযায়ী ইণ্ডা্রীয়াল ফিনান্স বিলটি 
সংশোধন করিয়া অর্থসচিব বর্তমানে তাহ! আবার 
নৃতন করিয়া ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভার 
বিবেচনার জম্য উপস্থিত করিয়াছেন। সিলেক্ট 
কমিটি যেভাবে বিলটি সংশোধন করিয়াছেন 
সেভাবে উহা! পরিষদে গৃহীত হইবে বলিয়া বুঝা 
যাইছেছে। শিল্লোল্রতির স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা 
থাক সত্বেও উপযুক্ত মূলধনের অভাবে এদেশে শিল্প 
প্রসারের কাজ ব্যাহত হইতেছে। দেশের 
প্রয়োজন সত্বেও অনেক শ্রেণীর শিল প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন সম্ভবপর হইতেছে না। যেসব শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে 'উপঘুক্ত কার্যকরী মুলধনের 


অভাবে তাহাদের মধোও অনেকগুলির শ্থপরিচালনা, 


ও কার্ধ্যসম্প্রপারণ কঠিন হুইয়া দীড়াইয়াছে। এই 
অবস্থায- এদেশে সরকারী উদ্যোগে ও 
নিয়ঙ্রপাধীনে একটি ই গাত্্রীয়াল ফিনান্দ কর্পোরেশন 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আযর! প্রথম হইতেই বিশেষ 
উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। 
এসম্পর্কিত বিলটি প্রথম যখন ভোমিনিয়ন আইন 
সভায় উপস্থিত কর! হয় তধন অমর! উদ্ধার বিধীন- 
সমুহ নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলাম 
( আৰ্থিক জগৎ--১লা ডিসেম্বর ১৯৪৭ )। সিলেক্ট 
কমিটির রিপোর্টের ফলে সেই বিলের বিধানগুলি 
সম্পর্কে কোন দিক. দিয়া কিন্নপ পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে, তাহাই শুধু 
দেখাইতে চেষ্টা করিব। 


ইগ্ডাষ্ীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের কার্ধাধারা, 


তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশ সমূহে সীমাবদ্ধ থাকিবে 
বলিয়া মূল বিলটিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । 
যেসব দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্ততৃক্তি 
হইয়াছে তাহার! যাহাতে শিল্পোন্নতির ব্যাপারে 
উক্ত কর্পোরেশন হইতে সমুচিত সাহায্য 
ও সহযোগিতা পায় শসেজ্জন্ত সিলেট কমিটি 
কর্পোরেশনের কার্যযক্ষে্র তদম্যায়ী 
সম্প্রপারিত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অবস্ত 
ভোষিনিয়ন পার্ল“মেণ্ট যেসব দেশীয় রাজ্যের শিল্প 
ব্যবসায় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকার 
+ পাৰয়াছেন সেই সব দেশীয় রাঁজ্যেই উক্ত 
কর্পোরেশনের কার্যধারা . প্রসারিত হইবে! 
ইণ্ডাষ্্রীয়াল কর্পোরেশন শুধু যৌথ কোম্পানীর 
মারফতে পরিচালিত : দেশের শিল্প' প্রতিষ্ঠান 
সমূহকে খপ ও সাহায্য প্রদান করিবে বলিয়াই 


পূর্বে নির্ধারণ করা হুইয়াছিল। এক্ষণে সিলেক্ট: 


কমিটি শে বিষয়টারও পুনবিবেচনা করিয়াছেন। 


৩ 


শিল্প প্রতিষ্ঠান ত বটেই উক্ত কর্পোরেশনের ধরণ 


ও সাহায্য দেশের সযবায় সমিতিগুলি সম্পর্কেও 
প্রদারিত করা যাইবে বলিয়া তাহার] নির্দেশ 
দিয়াছেন। ie 

যূল বিলে ইত্াগ্রীযাল ফিনান্স কর্পোরেশনের 
অন্থমোদিত ও আদায়ীকৃত মূলধন ৫ কোটী টাকা 
হইবে বলিয়। প্রস্তাব কর! হইয়াছিল। 
কর্পোরেশনকে উবার শেয়ার মূলধনের চারিগুণ 
অর্থ বণ্ড ও' ভিবেঞ্ার মারফতে সংগ্রহ করিবার 
অনুমতি দেওয়া ছইয়াছিপ। অধিকন্ত দশ বৎসরের 
কম সময়ে পরিশোধ করিতে হুইবে লা সর্তে 
কর্পোরেশনকে সাধারণের নিকট হইতে দশ . কোটা 
টাকা পর্য্যন্ত আমানত গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও 
দেওয়া হইয়াছিল । ডোমিনিয়ন আইন সভায় বিলটী 
আলোচনার সময়ে যুলধন ও কার্যকরী তহবিল 
সম্পর্কে এই ব্যবস্থা অমুপযুক্ত, বলিয়া কোন 


কোন সদস্ত অভিযোগ ক্রিয়াছিলেন। এই বিরাট 


দেশে শিল্পে মূলধন, সরকারের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে 
পরিচালনা করিতে হইলে ৫ কোটী টাকার 
চেয়ে বেশী শেয়ার মূলধন প্রয়োজন বলিয়া তাহার! 
মন্তব্য করিয়াছিলেন। জনসাধারণের নিকট হইতে 
চারিগুণের, চেয়ে বেশী টাকা ডিধেঞ্চার যোগে 
খণ গ্রহণের ক্ষমতাও উক্ত প্রতিষ্ঠানের থাকা 
উচিত বলিয়া তাহারা ব্যক্ত করিয়াচ্কিলেন। 
গিলে ফমিটী সেই সব দাবী বিবেচনা করিলেও 
মূলধন সম্পর্কে তাহারা বিলের ধারা ও নির্দেশের 
কোন আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে যান নাই। 
আপাততঃ £ কোটি টাকার আদায়ীকৃত শেয়ার 
মূলধন হইলেই কর্পোরেশনের কা চলিয়া যাইতে 
পারে বলিয়া তাহাদের ধারণা । সেভ তাহারা 
উহার পরিমাণ বাড়াইবার কোন নির্দেশ দেন 
নাই। তবে বগু ও ভিবেঞ্চার দ্বারা ৪ গুণ স্থলে 
আদারীরুত মূলধনের" & গুপ' অর্থ জনসাধারণের 
নিকট হইতে খপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা 
তাহারা কর্পোকেশনকে দিয়াছেন। শেয়ার 
মূলধন সম্পর্কে তাঁহারা বলিয়াছেন, বর্তমানে 
& কোটি টাকাই কর্পোরেশনের পক্ষে 
যথোপষোগী হইবে । কিন্ত আপাততঃ বেশী শেয়ার 
মূলধনের প্রয়োজন নাই বলিয়া যে ভবিষ্যতেও 
সেরূপ প্রয়োজন দীড়াইবে না তাহা মনে করা ঠিক 
নহে। কাজেই কর্পোরেশন যাহাতে উহার 


এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 


সেন্ট্রাল অফিস--৩নং ম্যালে! লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


ঢাকা, , ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 
নবাবপুর 


এলায়েড ব্য একট নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


অজিতকুমার সোম . 1 হবেশচ্র ভট্টাচার্য্য 
ভিরেকউর-ইন্‌চার্জ ' ম্যানেজিং ভিরেউর 





' বিতর্ক চলিয়া আসিয়াছে। 


প্রয়োজনমত ভবিষ্যতে শেয়ার মূলধন বাঁড়াইতে 
পারে সে্ন্ত উহার অন্থমোদিত মূলধন € কোটী 
টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া সিলেক্ট কমিটী তাহা দশ 
কোটি টাকা নির্ধারণ ফরিয়াছেন। আপাততঃ € 
কোটী টাকা আদায়ী মূগ্ধন লইয়' কর্পোরেশনের 
কা সুরু হইধে। ভবিষ্যতে যদি অধিকতর শেয়ার 
মূলধনের গ্রায়োজনীরতা দেখা দেয় তবে কর্পোরে- 
'শনের কর্তৃপক্ষ নূতন করিয়া আরও ৫ কোটা টাকার 
শেয়ার বিক্রয় করিতে প1রিবেন। ' সিলেক্ট কমিটি 
* সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের মাতা 
১০ কোটা টাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখিযাছেন। তবে 
দশ বৎসরের আগে এ আমানত পরিশোধ কবা 
হউবে না বলিয়া মূল বিলে যে সর্ করা হইয়াছে 
সিলেক্ট কমিটি তাহা বেশী রকম কড়া বলিয়াই মনে 
করেন । তীঁচাদেস মতে-৫ বৎসরের স্থায়ী আমানত 


, গ্রহণ করা সম্পর্কে কর্পোরেশনের কোন আপত্তিৰ 


কারণ থাকিতে পারে না। সে অন্থসাঁরে বিলটিতে 
দশ বৎসরের স্থলে আমানত পরিশোধের মিয়াদ 
পাঁচ বৎসরে নির্ধাবণ কর! হইয়াছে । 


ইত্ডাট্রীয়াল ফিনাম্স কর্পোরেশনটি সর্বতোভাবে 
সরকারী প্রতিষ্ঠান হইবে না গবর্ণমেপ্ট ও 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট উচার শেয়ার বিক্রয় 
করিয়া উহাকে অর্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করা হইবে তাহা” নিয়া প্রথম হইতেই একটা 
এই প্রতিষ্ঠান 
যেধরণের কার্ধ্যে ব্রতী হুইবে তাহাতে , উহাতে 
ব্যক্তি সাধারণের ও বেসরকারী ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের কোন 'শ্বার্থ সম্পর্ক না থাকিলে ও 
উহার লাঁত হইতে কোন লভ্যাংশ দেওয়ার বাধ্য 
বাধকতা না থাকিলে তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর 
হইত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস । গবর্ণমেপ্ট সরকারী 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কর্পোরেশন স্থাপন না 
করিয়া অর্ধ সরফারী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই উহাকে 
চালু করিবার, উপর প্রথম হইতে জোর" দিয়া 
আলিয়াছেন। মূল বিলে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল কর্পোরেশনের ৫ কোটি টাক! মূলধন 
২৫ হাজার টাকা মূল্যের ২ হাজার শেয়ারে বিভক্ত 
হইবে। ২ ছাজার শেয়ারের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 
চারিশত ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চারিশত শেয়ার ক্রয় 
করিবেন। সিডিউন্ড ব্যাস্কসমূছ্বের নিকট আট শত 
শেয়ার বিক্রয় করা হইবে । বাকী চারিশত শেয়ার 


বীমা কোম্পানী, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি শ্রেণীর 


প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে । শেয়ারের 
আসল টাকা পরিশোধ ও তাহার উপর বাধিক 
শতকরা আড়াই টাকার অনধিক লভ্যাংশ প্রদান 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার গ্যারাণ্টি দিবেন। সিলেক্ট 
কমিটিও তাহাদের রিপোর্টে ইপ্াগ্ীয়াল ফিনাম্দ 
কর্পোরেশনকে অর্দ সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
দাড় করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। শেয়ার বণ্টন 
সম্পর্কে মূল বিলের বিধিব্যবস্থা তাহারা পরিবর্তন 
করেন নাই। শেয়ারের আসল টাকা পরিশোধ 
ও তাহার উপর.লভ্যাংশ প্রদান সম্পর্কে সরকারী 
গ্যারান্টি প্রদানের নীতি তাহারা মানিয়া 
. (পরবর্তী অংশ ৬৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


পশ্চিম বঙ্গের €বসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
ভনৈৰু উচ্চপদ্রস্থ কর্ধচারী প্রদেশের খাস্য 
পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্রের রিপোর্টারের 
কাছে যে সকল তথ্য উদঘাটন করিয়াছেন তাহা 
'আশ্বাসনক নহে । প্রদেশে ধান চাউল সংগ্রচ 
স্চারুরূপে হইতেছে না। ফলে রেশনিং এলাকায় 


সাপ্তাহিক প্রয়োজনীয় শন্তের চাইতে বেশী উদ্দত্ত 


কিছুই সরকারী মুত গুদামে রহিতেছে না। সংগ্রহ 


অর্থাৎ procurement-এর উন্নতি না ঘটিলে, 


কলিকাতার রেশন বরাদ্দ বাড়িবার কোন সাম্ভধনা 
নাই । 
, * ক * 
রেশনে সাপ্তাহিক বরাদ্দ এখন যাহা পাওযা 
যাইতেছে, তাহাতো যথেষ্ট নছেই। তাচার উপরে 
পূর্ব বঙ্গ হইতে ক্রমাগত যেরূপ শরপার্থারা 
আসিতেছে তাহাতে সহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে বর্তমান বরাদ্দ অস্থুযায়ী রেশন সরবরাছও 
হুয়তো ভবিষ্যতে ফঠিন হুইয়া উঠিতে পারে। 
কৈল্ত্রীয় সরকারের নিকট হইতে পশ্চিম বের অন 
খাগ্তশন্ত বরাদ্দ হয় নাই বলিয়া প্রধান মন্ত্রী ডাকার 
ব্ধান্জ্ঞ রায় ইতিপৃর্বেই বিরতি দিয়াছেন। 
যাদ্রান্দে ছুণ্তিক্ষের আশঙ্কা বর্তমান থাকাতে 
অদূর ভবিষ্যুতে কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ হইতে পশ্চিম 
বঙ্গ যে বিশেষ সাহায্য 'পাইবে তাহা যনে হয় 
না। সুতরাং এই প্রদেশেও ভবিষ্যতে খান 
সঙ্কট এড়াইবার জগ্ত এখন হইতেই procure- 


20606 বাড়াইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। 
॥ ‘ ‘eo [| [ 


বর্তমানে বেসামরিক' সরবরাহ বিভাগ ধান 
চাউল সংগ্রহের ব্যাপারে যে নিপ্রিয় নীতি অঙুসরণ 
করিতেছেন তাহা জ্রনশ্বার্থের পক্ষে হিতকর নহে 
বলিয়াই আমার বিশ্বাস । গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গারে যাহ! 
পাওয়! যায় ভাছা কিনিতেছেন, কৃষক ও অন্যান্ত 
শশ্তবিক্রেতাদের হাতে. যাহা যদ্ভুত আছে তাহ! 
সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। কিছু দিন 


পূর্বে ডাক্তার রায় এক সাংবাদিক বৈঠকে শল্ত 
জানাহইবেন | 
সংবাদপত্ত্রগুলিকেও অশ্বন্দপ | 
মন্তুতদারেরা যখন ভবিষ্যতে দর বাড়িবে এই | 
রাখে, তখন কোঁন | 


বিক্রেতাদের কাছে ' আবেদন 
বলিয়াছিলেন। 
আবেদন ডানাইতে বলিয়াছিলেন। 


আশায় ধান চাউল ধরিয়া 


আবেদন নিবেদনে ফল হয় না) তাহা ১৯৪৩ সালের | € চাটি | 
ছর্ভিক্ষের সময় দেখ! গিয়াছে । পশ্চিম বঙ্গ সরকার | ত্রিপুরার মহারাজা বাহার | 
Monopoly procurement সুরু ন] করিলে ; সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাজের | 
ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা আছে। ফেন্রীয় | জন্য সগ্থুরণ নিরাপদ | 
'সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাটলার কমিটিও সরকারী | আমানভ--৩ কোটি ৯০ লক্ষের উপর 
Monopoly  procuremeut-এর সুপারিশ ॥ কার্যযকরীতহবিদ__ 
করিয়াছেন। ৪ কোটি ৩০ লক্ষের উপর 

ক *+ * রেছিষ্টার্ড অফিস £ i 


ভেলায় ঘুরিয়া বক্তৃতা ও আবেদন নিবেদনে ধান 


চাউল সংগ্রছের কিছুটা উন্নতি ঘটাইয়াছিলেন '| 
সন্দেহ নাই। কিন্ত সে উন্নতি শ্বল্পকাল স্থায়ী 


মাত্র | বাধ্যতামূলক সংগ্রহের ব্যবস্থা না করিলে 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের শুদ্ব সম্পাদক দায়ী নহেন ) 





গবর্ণমেন্ট কখনই তাহাদের procurement 
সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারিবেন না। তাতার় 
জন্ত একটা নির্দিষ্ট নিম্নতম পরিমাণ স্থির করিয়। 
মজুত মাল রিকুইজিসন করার আইন প্রয়োক্ন 
হইতে পারে। সেইরূপ আইন প্রণয়নে গবর্ণমেন্ট 
সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ করিবেন। 
চা FY | 

এই প্রসঙ্গে চাউলের ফলগুলির সহিত 
বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের যে বাগবিতণ্তা 
চলিতেছিল তাহার পরিণতি জানিতে চাই। 
৬০ মণ ধানে ৪০ মণ চাউল হয়, তৃতপূর্্ব সরবরাহ 
মন্ত্রী চারু ভাণ্ডারী এই দাবী করিয়াছিলেন । কল 
মালিক সমিতি বলেন,'৪০ মণের অনেক কম হয়। 
এই মতক্ৈধের ফলে কল মালিকেরা জোট পাকাইয়া 
ধান মাড়াই' বন্ধ করিয়া দ্রিয়াছিলেন। কিন্ত 
চারুবাবুর দৃঢ়তার ফলে অল্প সময়েই কল মালিক 
সমিতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। কয়েকটি কল 
৪০ মণ হিলাবে চাউল দিতেছিল এবং আরও 
বহুসংখ্যক কল সেই হার মানিয়। লইতে রালী 
ছিল। কিন্তু মন্্রত্ব বদলের ফলে চারু ভাণ্ডারী” 
বিদায় লইলেন। শুনিতেছি, এক্ষণে বেসামরিক ' 
বিভাগের নতুন মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের আগমনে 
ফলমালিক সমিতির বড় বড় রাঘব বোয়ালেগা,' 
বিভাগীয় বর্খ্চারীদের হাত করিয়াছেন এবং 
তাঁহাদের মারফতে নতুন মন্ত্রীকে বুঝাইয়াছেন যে, 
৬০ মণ ধানে ৩৭ মপের অতিরিক্ত চাউল পাওয়া সম্ভব 
নছে।. এই জনশ্রুতি সত্যতা কতখানি আনিতে 
চাই। 


লইয়া অশাধু কর্মচারী ও অপাধু ব্যবসায়ীদের এই: 
যেং “গুছাইয়া লইবার” থেলা চলিতেছে সেলম্পর্কে 


সরকারী মুখপাত্রদের বক্তব্য কি? 


ফ *. ২০ * 


ভারত সরকারের বর্তমান মন্ত্রীদের মধ্যে শুামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সি এইচ ভাবা, ক্ষিতীশচন্ছ 





প্রিয়নাথ 
. এডভোকেট, ত্রিপুরা হাইকোর্ট 
ম্যানেজিং ডিরেউরর! | 





সত্য হইলে অনযাধারণের ক্ষুধার অন্ন. 


| এতকাল তাহার প্রতি বিরূপ ছিল। 


নিয়োগী ও জয়রামদাস দৌলতরাম গণ-পরিষদের 
সদ নছেন। ধারা পার্লামেন্টের সদন্য নছেল 
তাহারা ছয়বাসের বেশী মন্ত্রী থাকিতে পারেন ন! 
সুতরাং শীত্রই তাহাদিগকে গণ-পরিষদে নির্কাচি 
হইতে হইবে। প্রকাশ যে, পশ্চিষব্দধ পরিব 
শ্তামাগ্রসাদকে গণ-পরিষদে . নির্বাচন ' করিবে 
ংগ্রেসদল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা. 
স্ববুদ্ধির পরিচয়। ইতিপূর্বে গণ-পরিষদের 
নির্ধাচনে কংগ্রেস সদন্তেরা যেরূপ হান্তকর নির্বুদ্ধি- 
তাঁর পরিচয় দিয়াছেন, তাছার ফলে গণ-পরিষদে 
ংলার প্রতিনিধি হইয়াছেন একদল বাফশক্তি- 


' ব্রহিত ব্যক্তি । পরিষদের যে কার্য্যবিবরণ পত্রিকায় 


প্রকাশিত হয়, তাহাতে কোনদিন কোনে! বাঙালী, 
সন্ত কথা বলিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত নাই । 


+ #0 * ক 


বর্তমান বেগাধরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী 
প্রফুল্ল সেন গধ-পরিষদের দন্ত | তাহাকে সদহ্ত পদ 
ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার স্থলে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ্‌ 
নিয়োপীকে নির্ববাচিত করিলে বাংলাদেশ পূর্বক্কৃত 
ভুলের সংশোধন করিতে পারিবে । “ব্যক্তিগতভাবে 
জানি ক্ষিতীশবাবুকে বাংলা হইতে নির্বাচনের প্রস্তাৰ 
ইহার আগে আরও ছুইবারই করা হইয়াছিল। কিন্তু 
বাংলাদেশে কংগ্রেস মনোনয়নের ভার যে ছুই টপদল' 
যুগান্তর দল ও খাদি দল-_পাইয়াছিলেন, তাছার!' 
ক্ষিতীশবাবুকে গণ-পরিবদের একজন সাধারণ সদন্ত 
হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেন নাই। পণ্ডিত 
নেহেরু অবস্য তাহাকে তাহার মন্ত্রিসভার উপযুক্ত 
জ্ঞান করেন। সক্কীর্ণ দলাদলির চক্র রাদনী তিতে 
মানুষকে যে কতখানি অন্ধ করিতে পারে__বাংলার 
কংগ্রেসী কর্তারা এই ব্যাপারে তাহার চরম দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়াছেন ! | 


[ 
সত # | নত হু 


ৰাংলা হইতে একজন মুসলমান সদন্তও গণ- 


= পরিষদে নির্বাচিত হইবেন। দৈয়দ নৌশের আলী 
[নির্বাচিত হইলে একজন যোগা শোক বাংলার প্রতি- 


গু থান ূ 


নিবিত্ব করিতে পারিবে । গণ-পরিবদের মুসলমান . 
সদস্তগণ মুসলমান কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। নুতরাং 


| পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের মুপলমান লদন্তগপের উপরই, 


এই নির্বাচন নির্ভর করিতেছে । দৈয়দ, নৌশের 
আলীর ঘোগ্যতা সম্পর্কে মুললমানদের মনেও 


| সংশয় নাই। তিনি মুদলিম লীগে যোগ না দির] 


ংগ্রেসে ছিলেন বলিয়াই বাংলার মুসলমানেরা 
বর্তমানে 
পশ্চিম বাংলার লীগ সবস্তগণ সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ 
করিয়াছেন বলিয়া বিবৃতি ও বক্তৃতা দিতেছেন। 


| সৈয়দ নৌশের আলী বা অপর কোন সাম্প্রদায়িক 
| ফুবুদ্িবজ্িত, মুসলমানকে গশ-পরিষদে পাঠাইয়া 


গত বৎসর প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিগভা জেলায় | ১০২1১ নেতাজী সুন্ডায রোড, কলিকাতা | 


| চীফ অফিস : আগরতল। (ত্রিপুরা ষ্টেট ) | 
| গণ-পরিষদে নির্বাচিত করিয়া এই দিকে পথ 


তাহারা তাঁহাদের 10280 প্রমাণ ককুন |. 
ুক্তপ্রদেশ্র মুসলমানেরা যৌলানা আজাদকে 


দেখাইয়াছেন। 
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৯৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ]. 


কলিকাতার ফুটপাতে ফিরিয়ালার দল 
আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ক্লাইভ ্্রাট, 
কর্ণওয়ালিশ ট্টীট ও কালীঘাটে পথ চলা আবার 
পূর্বের মতোই কঠিন হইয়া দীাড়াটতেছে। পুলিশ 
| কর্তৃপক্ষ কি তীছাৱের মনোযোগ . শিধিল 
রিয়াছেন। না! কি সেই সনাতন বামকত্ত ও 
ক্ষণ. হত্তের কারচুপিতে লাল পাগড়ীর 
সামনেই ফিরিয়ালাদের উপদ্রব চলিতেছে? 
খবরের, ., কাগঞ্জে পড়িয়াছিলাম, রাস্তায় 
যাহার! খাবার ও. ফল কাটিয়া বিক্রয় করে পুলিশ 
তাহাদের - বিরুদ্ধেও অভিযান . চালাইতেছে। 
কার্ধ্যতঃ. দেখিতেছ্ছি বিক্রেতারা 'রাস্তা ছাড়িয়া! 
কাজ্জন পার্ক ও ভালহৌসী - স্কোয়ারের ভিতরে 
বপিয়া দিব্যি ব্যবসা চাঁলাইতেছে। পুলিশ 
যদি 'কলেরার বিস্তার, নিবারণ করিতে 
চাহে, 'তরে তাহাকে শুধু রাস্তার খাবার 
বিক্রেতাদের ধরিলেই চলিবে না, পার্কে, 
বারান্দার নীচে, আপিস ও স্কুল কলেন্গের প্রাঙ্গণে 
খোলা খাবার ও পেপে, তরমুল্, ফুটি, . শশা, 
ইত্যাদি বিক্রয়ও বন্ধ করিতে হইবে । 
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কলিফাতার টেলিফোন ব্যবস্থা উন্নত করিবার 
অষ্ক একটি : পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছে। 
প্রকাশ যে, এই সমিতি নতুন টেলিফোন দেওয়া, 
রিকুইভ্রিসন প্রভৃতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ 
'দিবেন। টেলিফোন অপারেটারদের সম্পর্কেও 
তাহাদের পরামর্শ দেওয়ার এজিয়ার' আছে কিন! 
ম্পষ্টতঃ তাহার উল্লেখ নাই । কিন্তু অপারেটারদের 
উন্নতিই বোধ হয় সর্বাগ্রে প্রয়োজ্জন। তাহারা 
নম্বর দিতে দেরী করে, ভূল নম্বর দেয়--এ-সকল 
অভিযোগের উত্তরে টেলিফোন বিভাগ 'হইতে 
কিছুদিল পরে পরেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বলা 


হয়--“পৃর্বে যেখানে একজ্রন অপারেটারকে হ০টি- 


লাইনে কাজ করিতে হইত, এখন তাহাকে ৪০টা, 
'লাইনে কান্ধ করিতে হয়। . যন্ত্রপাতি ক্ষয়ক্ষতির 
|্ণ্তও ভূলল্রাস্তি ঘটে ।” ফিন্ত কর্তৃপক্ষ কি বলিতে 
পারেন, অপারেটারেরা বর্তমানে গ্রাহকদের প্রতি 
'ভদ্রব্যবহার করে না কেন? অনেক সময়েই যে 
তাহারা “নো-রিপ্লাই" এই মিথ্যা কথা বলিয়া 
-কাজ্জ এড়াইয়া থাকে তাহাও কি যন্ত্রপাতির 
“wear ৫. tearএর দোষ ? 


-খেয়ালী 


সর্ধনিয় মজরীর আইন 


(৬৭২ পৃষ্ঠার পর ) 

মন্ভুরী প্রদানের লন্ত এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহ 
গবর্ণষেন্ট অর্থসাহাধ্য ব! সাবপিডি প্রদান করিবেন |, 
কাছেই যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান খান এবং অগ্যান্ত 
প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে ব্যাপৃত আছে, 
তাহাদের পক্ষে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ আছে, 
বলিয়। মনে হয় না। 

আলোচ্য আইনটার বিপক্ষে আর একটী- 
অভিযোগ কর] হইয়াছে যে, নিশ্নতম মন্ধুরীর আইন 
কোন প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিকের বেলায় প্রযোজ্য 
হইলেও ইহ! দ্বারা মালিক কর্তৃক দক্ষ কারিগর 
এবং অপরাপর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত শ্রমিকের শোষণ 
বন্ধ করা যাইবে না। মালিক ইচ্ছা করিলে কোন 





অঙ্কান্ক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করিবেন। 


আর্থিক জগৎ 


৬৭৫ 





দক্ষ শ্রমিককে তাহার প্রাপ্য ষ্ুরী অপেক্ষা কম 
মন্কুরী দিতে পারেন সত্য | কিন্তু দক্ষ শ্রমিক ও 
কারিগরের সংখ্যা আমাদের; দেশে এতই কম যে, 
কোন মালিক এই পদ্থা অবলম্বন করিলে ইহাতে 
তাঁহার প্রতিষ্ঠানই সর্বাপেক্ষা বেশী, ক্ষতিগ্রস্ত 
চইবে |- বর্তমানে কর্ধক্ষমতা বিবেচনা করিয়াই 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের যলুরীর হার 
নির্ধারিত হয়। এই সম্পর্কে কোন আইন বলবৎ 
লা থাকা সবত্বেও চাহিদ] ও যোগানের স্বাভাবিক 
নিয়মে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মন্ধুরী নির্ধারিত 


হইতেছে । নিয়তম মন্ত্রীর আইন কার্ধ্যকরী 


হুইলেও এই তাবেই মন্ধুরীর বিভিন্ন হার 
নির্ধারিত হুইবে। 


শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়' ভিত্তি করিয়াই 
সর্বনিম্ন ম্তুরীর হার নির্ধারিত তওয়া উচিত | কিন্ত 
জীবনধারপের ব্যয় সম্পর্কে আমাদের . দেশে 
বিশ্বীসযোগ্য তথ্যতালিকা পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব 
এবং এই শ্রেণীব তথ্য লঙ্কলনের অস্ত 'উপযুক্ত 


ও অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যাও প্রয়োদ্রনের তুলনায় 


নগণ্য। বর্ভযানে চার পাঁচটী শিল্প প্রধান সহবের, 
শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয় সম্পর্কে যে তথ্য 
প্রকাশ করা হয় তাহাও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য 
মনে কর] যায় না,! পল্লী অঞ্চল এবং ক্ষত 
সহবের শ্রমিকদের সম্পর্কে এক্পপ তথ্যতালিকা 
প্রস্তুত করা যে. বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। "জীবনধারণের ব্যয় সম্পর্কে 
“নির্ভরযোগ্য ' তথ্যতালিক। প্রণয়নের সুব্যবস্থা ন! 
হইলে আলোচ্য আইনের উদ্দেস্ত বিফল হইবে 
বলিয়া আমর] অভিমত পোষণ করি। 
ইপ্ডা্রায়াল ফিনান্স কর্পোরেশন 
(৬৭৩ পৃষ্ঠার পর ) 

লইয়াছেন। তবে বার্ষিক শ্রতকরা আড়াই টাকার 
অনধিক হারে এশনই লভ্যাংশ স্থিরীকৃত করিয়া না 





দিয়া শেয়ার বিজ্ঞয়ের লময়ে বাজারের অবস্থা 


বুঝিয়া.লভ্যাংশের হার, নির্ধারণ করিবার সমস্ত 
দায়িত্ব তাহার! কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে গ্ৃত্ত 
করিয়াছেন। EA 


মূল বিলে ১ জন য্যালেজিং ডিরেক্টর সহ মোট 


১১ জন ডিরেক্টর নিয়া ইওাধীয়াল ফিনান্স' 


কর্পোরেশনের পরিচালক বোর্ড” গঠনের নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছিল। ও ১১ জনের মধ্যে ৬ জন 
কে্জীয় গবর্ণষেট ও ররিআার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
মনোনীত হইবেন ও বাকী € অন অন্ত বেপরকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ (যাহারা ' অংশীদার ) 
নির্বাচিত হইবেন বলিয়া কথা ছিল। সিলেক্ট 


কমিটি লে ব্যবস্থা পরিবর্তিত কিয়া মোট ১২ জন' 
' ভিরেউটর নিয়া কর্পোরেশনের পরিচালক বো: 
গঠনের নির্দেশ দিয়াছেন। এ বোডের ৬ জন' 
ডিরেক্টর কেন্দ্রীয় গবর্ণষেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক 


মনোনীত হুইবেন। বাকী ৬ জন ডিরেক্টর 


কেন্দ্রীয় সরকার ও রিক্ধার্ড ব্যাঙ্কের মনোনীত 
ভিরেক্টরের সংখ্যা বেশী রাখিয়া ইণ্ডাস্ীয়াল ফিনান্স 
কর্পোরেশনের পরিচালনা সম্পর্কে দরকারী কতৃত্ব 


ও নিয়ন্্রণনীতি কায়েম রাখার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল . 


কতৃকি' 


বোর্ডে” 


' সিলেক্ট কমিটির উক্ত নির্দেশে তাহা ক্ষুধ হইবার 


আশঙ্কাই আমর! দেখিতেছি। 

এদেশে সরফারী ও আধাসরকারী ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানসমৃহকে সরকারী ট্যান্সের আওতা হইতে 
মুক্ত রাখিবার একটা রীতি ' গড়িয়া উঠিয়াছে। . 
সেই রীতি অনুযায়ী ইও্ডাধ্রীয়াল ফিনান্দ কর্পোরেশনও 
সরকারী .কর প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি 
পাইবে বিয়া ধরা যাইতেছিল। কিন্ত সিলেক্ট 
কমিটি সেবিষয়ে একট! পাণ্টা ঘির্দেশ প্রদান 
করিয়াছেন।. তাহারা বলিয়াছেন, এদেশে 
সরকারী রাজন্ব বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা যেক্কপ 
অধিক তাহাতে ইণ্ডাট্রীয়াল 'ফিন'দ্ন' কর্পোরেশনের 
মত একটি প্রতিষ্ঠানকে আয়কর হুইতে রেহাই, , 
দেওয়া মোটেই, ঠিক হইবে না।. ভারতীয় 
কোম্পানী আইনের সংস্তা-অনুযায়ী ও প্রতিষ্ঠানকে, 
একটি যৌথ কোম্পানী ছিলাবে গণ্য করিয়া তাহা. 
হইতে যথানিয়মে আয়কর আদায় করিতে হইবে। . 
& নির্দেশ বিলটিতে সংযোনিত হইয়াছে । 
সরকারী রাজশ্বের দিক হইতে এই ধরণের, 


ব্যবস্থা খুব সঙ্গত থলিয়াই আমরা মনে করি | * 


«এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর সিলেক্ট, কমিটির 
নির্দেশ অনুযায়ী সংশোধিত আঁফারে বিলটি 
ডোমিনিয়ন আইন সভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । 


, ভারতে ন্বর্ণ-রৌপ্যের মুল্য--গত ৯, 
ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় পালমেপ্টে একটা 
প্রশ্নের উত্তরে ভারতের অর্থসচিব বলেন যে, 
বর্তমানে আমেরিকাতে প্রতি আউদ্দ (২া ভরি) 
স্বর্ণের মূল্য ১১৬৩/০ আন! এবং ইংলণ্ডে উহার মুল্য 
১১৪৮/৪ পাই। পক্ষান্তরে বোদাইয়ের বাজারে, 
উহার মূল্য ৮৩/৪ পাই। নিউইয়র্কে রৌপ্যের 
ূল্য প্রতি আউদ্দ ২1৯ পাই এবং লণ্ডনে 
২/০ আনা। পক্ষান্তরে বোষ্াইয়ে উহার মূল্য 
৪1%৩ পাই। অর্থ সচিব বলেন যে, আমেরিকা 
ও ইংলগ্ডের যে দর দেওয়া হইয়াছে তাহা 
গবর্ণমেন্ট কতৃক নির্ধারিত দর। এই সব দেশে 
বাজার দ্র কত তাহা জান! যায় নাই। তিনি 
আরও বলেন যে, বর্তমানে ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
বিপুল চাহিদা রহিয়াছে বটে। কিন্ত বিদেশী 
মুদ্রার অভাবহেতু ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিদেশ 
হইতে, এক্ষণে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী কর! 





এক প্রকার অলম্ভব | 


' পুর্ব পাকিস্থানের সরকারী চাক্রী-- ' 
‘সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থানে ২৭ জ্রন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
এবং ১৮ জন সবডেপুটী নিয়োগ করা হইয়াছে। 
উহার মধ্যে ডেপুটী পদে ৩ জন তপশীলী হিন্দু সহ 
সাত জন ডেপুটী এবং ২ জন তপশীগী হিন্দু সহ ' 
৯ জন লবডেপুটী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে গ্রহণ 
করা হুইয়াছে। | 

- কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ব)য়-- 
সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী চলতি ১৯৪৭-৪৮ 
সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের মোট আয় ৪ কোটী 
১৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাক এবং মোট ব্যয় ৪ কোটা 
২৯ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। 
আগামী ১৯৪৮-৪৯,.সালে মোট আয় ধর! হইয়াছে 
৪, ফোঁটী ৯২ লক্ষ ৬১ হাজার এবং ব্যয় ধরা 
হইয়াছে ৫ কোটী ৫১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। , 


শিক্ষা! সম্বন্ধে ভরীপ-_পশ্চিম বঙ্গের ২৬১টা :৩০ হাজার টনের-মত চাউল রপ্তানী হয়। এবার মধ্যে শেষোক্ত দফায় ব্যয়ের পরিমাণ ২৫ কোটী ' 
খানাতে কতগুলি গ্রাম 'আছে, এই সব প্রামের এই ভাবে চাউল রপ্তানী নিবিদ্ধ আছে। উচা সত্ত্বেও. ভলার বাভাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই দফায় মোট 
* মধ্যে কতগুলি গ্রামে বিস্তালয় আছে, এই সব যাহাতে কেহ বে-মাইনীভাবে চাউল রপ্তানী ১০০ কোটী ডলার ব্যয়ের মধ্যে চীন দেশেব অন্ত 
বিভ্ভালয়ে কতগুলি প্রামের "শিক্ষার্থী শিক্ষার করিতে না পারে, তজ্জস্ত. পশ্চিম বঙ্গের Hil মোট «৭ কোটী ডলার ব্যয় হইবে স্থবির হইয়াছে: 
গ্রযোগ পায়, বিভিন্ন গ্রামে লাইব্রেরী ও 'ক্লাবের বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন ""_' কয়লা হইতে পেট্রল প্রস্তুত -সম্প্ 
সংখ্যা: কত, ছাত্রদের মধ্যে কৃষক, ছুতার ও  সোভিয়েটের বাজেট-_গত €ই ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল মেছেরুর 
ঘস্াস্ শ্রেণীর কারিগরদের মধ্য হইতে আগত তারিখে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আগামী বৎসরের সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্পপরিষদৈর 
ছাত্রের সংখ্যা কত, সমস্ত গ্রামে ৬ হইতে ১১ বাজেটের হিসাব নিকাশ বাহির হৃইয়াছে। এই , যে অধিবেশন হুর তাহাতে ভারত সরকারকে 
বৎসর বয়সের . স্কুলে' যাইবার যোগ্য বালক- বাজেটে আগামী বৎসরে আয় ৪২ হাদার ৯শত ভারতে প্রাপ্ত পর শ্রেণীর কয়লা হইতে পেট্রল 
বালিকার সংখ্যা কত, গ্রামবাসীর মধ্যে শিক্ষকের কোটী রুবল'এবং ব্যয় ৩৮ হাতার ৮ শত কোটা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবার ভস্ত অনুরোধ করিয়া 
' উপযুক্ত কত লোক আছে ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিম কুবল বলিয়া ধরা হুইয়াছে। একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াতে | : এই উদ্দেশ্রে 
বঙ্গ দরকার একটা জরীপ কার্য্য করিবেন 'স্থির : সরকারী কর্তৃত্বে বাস সার্ভিস_ দিল্লীতে একটি পরিকল্পনা! প্রস্তুতের জন্তু মিঃ জি ডি বিড়লা, 
করিয়াছেন। পশ্চিম বাজলায় যে ১০৮ জন এতদিন গোয়ালিয়র এণ্ড নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া ট্রান্সপোর্ট স্তার জে শি ঘোষ, মিঃ ভি এল ওষাদিয়া এবং শ্তার 
সাব-ইনস্পেক্টর অব স্কুল রহিয়াছেন তাহাদের উপর কোম্পানী লিঃ নামে একটী কোম্পানী বাস সার্ভিস এস এস ভাটনগরকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত 
এই কাজেৰ ভার দেওয়া, হইবে। চালাইতেছিলস বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে, দিল্লীর হইয়াছে ! 
ভারতে মুসলমান সেনানায়ক--ভারতীয়'- প্রাদেশিক গবর্ণনেণ্ট এই বাস সার্ভিসে অংশ গ্রহণ বিশ্ব স্বাস্থ্য-পরিষদ--জপতের অধিবাসীদের _. 
পার্লামেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে করিবেল। এই উদ্দেশ্যে একটী কোম্পানী গঠন করা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উর্নতি বিধানের জগ্চ জাতিসভ্বের 
যে, ভারতের সৈচ্চ বিতাগে বর্তমানে যুসলমান হইয়াছে এবং উহার শতকরা €১ ভাগ শেয়ার হন্টী দেশের উদ্মোগে ওয়াল্ড হেলথ অরগে- 
পেনাপতির সংখ্যা এইর্ূপ--কমিশনপ্রাধ অফিসার দিল্লী গবর্ণমেন্ট ও বাকী ৪৯ ভাগ শেয়ার উপরোক্ত - নাইজেশন ( বিশ্ব শ্বাস্্া-পরিষদ ) নামে একটি . 
২১ এবং বড়লাটের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার ৩৩৯ | কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং প্রেনেভাতে আগামী 
এই প্রসঙ্গে আরও জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে কোম্পানী: এক্ষণে দিল্লীতে ১০০টি বাস ₹৪শে ক্কুন তারিখে উহার প্রথম অধিবেশন, বগিবে। . 
পাকিস্থানে ১৭৭ জন অমুসলযাঁন কমিশনপ্রা্ড চালাইতেছেদ। উহায়া অবিলম্বে আরও ১০০ বাদ ১৯৪৯ সালে এই পরিষদ উহার অভিপ্রেত উদ্দেষ্ত' 
অফিসার এবং ২২৩ জন অমুসলমান নাতো চালাইবার ব্যবস্থা করিতে চুক্তিবন্ধ ছইয়াছেন। সিদ্ধির কাজে ৬০ লক্ষ ডগার ব্যয় করিবেন। 
কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার আছেন। কলিকাতায় বন্মা রোগ বৃদ্ধি-কলিকাতা ' গিরিজা স্মৃতি-বাষিকী--কুষ্টিয়ার মোহিনী 
আমেরিকায় মু স্বর্ণ আমেরিকার সরে গত ১৯৪৬ সালে যদ্মা রোগে ২,৮৩৯ অন * মিলের অন্ততম পরিচালক গিরিদা প্রশন্ন চক্রবন্তা 
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাক্কলমূছে গত ২৮শে মারা যায় এবং ৮,১৪২টা শিশুর মৃত্যু ঘটে । ১৯৪৭ মহাশয়ের প্রথম মৃদ্ুবাধিকী উপলক্ষে গত ৬ই; 
জাহুয়ারী তারিখে মধুর শ্বর্ণের পরিমাপ ছিল সালে এই উত্তর শ্রেণীর মৃত্যু সংখা! দীড়াইয়াছে' ফেব্রুয়ীয়ী শ্ামনগরস্থ অয্নপূর্ণা কটন মিলস লিঃ-র 
২২৯৮ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার (এক আউন্স স্বর্ণ যথাক্রমে ২,৯১৮ এবং ৭,৯৪৮! প্রাঙ্গণে একটি জনসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল! 
৩৫ ডলারের সমান ধরিয়া)। এই তারিখে ইংলত্ডে বেতন বৃদ্ধি বন্ধ--বৃটীশ গবর্ণমেন্ট / পশ্চিম বাঙ্গলার গবর্ণমেশ্টের সেচ বিভাগের' 
আমেরিকায় চলতি মুদ্রার পরিমাণ ছিল" ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের €০ লক্ষ মজুর গত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মন্গুদার সভাপতির 
২৮০৮ কোটী ৬* লক্ষ ডলার । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোটমাট যত বেতন, আসন , গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতি, 
ইংলগুকে দক্ষিণ. আফ্রিকার খণ দান-- পাইত তাষ্কার তুলনায় এক্ষণে তাহ! অপেক্ষা “আধিক ভগৎ’ লম্পাদক শ্রীযুক্ত যততীক্রনাথ 
দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে' শতকরা ৭৯ ভাগ বেশী বেতন পাইতেছে। একস ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত শরত্চন্ত্র পণ্ডিত প্রভৃতি 
৯২ লক্ষ ৭৫ হা্দার আউন্স (এফ আউন্স প্রায় গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, উহার! শ্রমিকদের স্বাঁয় গিরিজা বাবুয় প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ফরেন। 
২৫০ ভরির সমান) শ্বর্ণ গ্রণ “হিসাবে প্রদান আর বেতন বৃদ্ধি করিবেন না, তবে গবর্ণমেন্ট শ্রীমতী সুপ্রতা সরকার, ধীরেন মিত্র, হরিদাস কর 
করিয়াছেন। এই স্বর্ণ দ্বার! বুটাশ গবর্ণষে্ট দক্ষিণ একথ! শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, শ্রমিকগণ প্র্ৃতি শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাগণ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়- 
আফ্রিকা হইতে আগামী ৩ বৎসর পর্যন্ত ফলও উহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্তু গণকে ভজ্জন ও কীর্তন গান দ্বারা আপ্যায়িত 
-অন্তান্ত জিনিষ ক্রয় করিবে। সম্ববদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে ,আইনতঃ অধিরকারী করেন। অন্নপূর্ণা কটন মিলল লিঃ শ্বগীয় 
ইন্স-আমেরিকান খণ আমেরিকা ইংলগুকে এবং উহাদের বেতন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে গিনিজ! প্রণন্নের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
গত ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে যে ১১০ কোটা আবদ্ধ রাখার কোন ছেতু নাই। ' উহার মায় শিহাবের. করি 
পাউণ্ড খণদান করে তাহা হইতে ১০ কোটা  মার্শেল পরিকল্পনায় সাহ্বাব্-_গত চলিতেছে। 
ডলার বাদে আর সমস্ত ডলার বৃটীশ গবর্ণধেন্ট আছুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে আমেরিকার পশ্চিম বে ট্লিফোন__পশ্চিম বহর 
গ্রহণ করিয়াছেন । বাকী ১০ কোটী-ভলার আগামী প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান উক্ত দেশের বাজেটে অগ্সামী গবর্মেন্ট উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানকে 
মাসে গ্রহণ করা হইবে। উহার পর হইতে. ১লা এপ্রিল হুইতে ১৫ মাসের মধ্যে ইউরোপীয় কলিকাতার সহিত টেলিফোন দ্বারা সংযুক্ত 
ইংলও.মার্শেল পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকা দেশগুলির সাহায্যের অন্ত ৬৮০ কোটী ডলার, করিবার ব্যবস্থায় হাত দিয়াছেন। আগামী মার্চ 
হইতে ডলার ধার পাইবে.। প্রকাশ যে, আমেরিকা ' যুক্তরাষ্ট্রের অধিক্কৃত দেশগুলির অন্ত ১৪০ কোটী . মাস শেষ হইবার পূর্বেই মেদিনীপুর, বহরমপুর, 
যদি ইংলগুকে যার্শেল পরিকল্পনামতে টাকা ধার ডলার, ফিলিপাইনের ক্ষতি পূরণের জন্তু ১০৮ কোটী ক্ুক্চুনগর ও লিউড়ি পর্যাস্ত টেলিফোন লাইন বসান 
না দিত, তাহা হইলে ইংলগুকে আগামী মার্চ ৩০ লক্ষ ডলার এবং প্অন্তাস্ত দেশের” সাহায্যের জস্ভ হইবে।: উদ্ধার পর মালদহ, বানুরঘাট প্রভৃতি 


| ব্যয়ের জেলা এবং পরে বিভিন্ন জেলার মহকুমা সহর. 
মাস হইতে নিজের যে কিছু স্বর্ণ সঞ্চিত আছে ৭৫ কোটী ডলার ব্যয়ের বরাদ্দ করেন। এই পিক টেলিফোন রাহিম নিত কযা হযে 


* তাছ! বিক্রয় করিত হুইত। : 
,। ৃ্‌ কলিকাতায় জন্মমৃত্যু_গত ১৯৪৭ সালে, 
বেআইনী চাউল রস্তানী-পশ্চিমবদ কলিকাতা সরে ৩৩ হাজার ৪১১ জনের জন্ম ও 
গবর্ণমেন্ট জানিতে পারিয়াছেন বে, প্রত্যেক বৎসর . ৩৪ হাজার ৮২৫ জনের মৃত্যু হয়। ৯৯৪৭" সালে 
জারী হইতে পপ্রিণ পর্যন্ত তিন সালে, “এই সংখ্যা যথাক্রমে ২৯ হাজার ৪৭১ এবং ৩৪ 
পশ্চিম বঙ্গের সীনাস্তবর্তা' জেলাগুলি দিয়া-বাছিরে kdl als 
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সর্বনিম্ন সভুরীর আইন- ভারতীয় 
পালর্শমেন্টে সম্প্রতি ভারতের ১৩টা শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রযিকদের সর্বনিয় মজুরী স্থির করিয়া একটী আইন 
পাশ হইয়াছে । এই সব শিল্পের মধ্যে পশম শিল্প, 
কার্পেট তৈরীর শিল্প, শাল বয়ন শিল্প, চাউলের 
কল, ষয়দ] ও ডালের কল, বিড়ি শিল্প, তৈলের কল, 
রাস্তা ও বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ শিল্প, চামড়া শিল্প, মোটর- 
বাস শিল্প, গালা শিল্প, অভ্র শিল্প, গো-পালন ও 


সরকার কৃষি মজুরদেরও সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ 
করিয়া একটা আইন পাশ করিবেন। তবে এই 
বিষয়ে তথ্যাস্গসন্ধান সাঁপক্ষে আইন প্রণয়ন করিতে 
ছুই বৎসরের মত দেরী হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে খান্ভ-শস্যের অবম্থা-_পশ্চিম 
বলের খাদ্য বিভাগের হ্ত্রী শরীপ্রফুল্ল চজ্জ সেন এরূপ 


অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের 


২ কোটা ৫২ লক্ষ লোকের জন্ত ৩৯ লক্ষ টন খান্ত- 


টন আমন, ৫ লক্ষ টন আউশ এবং ৫০ হাজার 
টন বুরো ধান্ত উৎপর হইয়াছে । ঝড়তি পড়তি 
বাদ দিয়া মোট ধান্তের উৎপাদন, হইয়াছে 
২৯ লক্ষ টদ। উহা ছাড়া ভারত সরকার পশ্চিম 
বাঙ্গলাকে ২ লক্ষ টন গম ও গমজাভ দ্রব্য প্রদান 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় চলতি 
বৎসরে পশ্চিম বাঙ্গলায় ৮ লক্ষ টন খাচ্য-শন্তের 
ঘাটতি হইবে। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম- 


হাঁস-মুরগী পালন শিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য । ভারত 





শল্তের প্রয়োজন | কিন্ত এই প্রদেশে এবার ২৭ লক্ষ 


দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ব্যবস্থা*- 





১৯৯ থেকে ৪৫ পর্য্যন্ত যুদ্ধকালীন কয় বৎসরে ভারতে যে নানা পরিবর্তন এসেছে পর 
তার মধ্যে বড় বড় শহরে ও শহর্তলীতে শিল্প-সংক্তান্ত কর্ম্মতৎপরতার প্রসার হচ্ছে 
অন্যতম। এর ফলে পল্লী অঞ্চল থেকে জনসংখ্যার গতি শহরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে - 
শহরগুলোর লোকসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। অথচ এই 
অতিরিক্ত লোকের জস্ত নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। 


বর্তমানে সরকার ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের 


" মধ্যে বহু আধুনিক বাসগৃহ নিম্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন । * 4 
এসমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী ক'রে তুলতে প্রচুর পরিমাণ ইস্পাতের 
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মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট এধরনের একটি 
পরিকল্পনা করেছেন যা অনুযায়ী প্রত্যেক 
শহরে নানা ধরনের একশোখানা ক'রে 
বাড়ী তৈরী করা হবে। বাসিন্দাদের 
আরাম ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ক'রে , 
বাড়ীগুলির নক্সা করা হয়েছে। 


ইস্পাতের কড়ি, চাদর ও অন্যান্ত 
উপাদান «সাধারণের বাসগৃহ” সুদৃঢ় 
করবে । 


প্লেট'* রেল * কড়ি * চাদর * জয়েষ্ট 
পাইলিং * হুইল টায়ার, ও এক্সেল * 
হাই কার্বন ষ্টীল * বিশেষ মিশ্র ইস্পাত 
ও বন্ত্রাদির ইস্পাত * চাষের যন্ত্রপাতি 


চে Ed 


দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, হেড জেল্দ অফিদ £ ১০২-এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা: 





এবং যিশেযজ্ঞদ্ের হতে ন্যুনতম যতটুকু প্রয়োজন তা এই 
নক্সাতে দেখাদো হয়েছে। জনমাধারণের ন্যুনতম প্রয়োজনের 
চেয়ে প্রশস্ততর যানগৃহের ব্যবস্থায় ইম্পাত স্বীয় অংশ গ্রহণ ' 
করবে। পুট 


# 


 বঙ্গকে ৪টা অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া এক অঞ্চলে 





৬৭৮. 


উৎপন্ন চাউল যাহাতে অন্ধ অঞ্চলে .না যাইতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ৪টী অঞ্চল 
এইরূপ হইবে (১) ' দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি "ও 
দার্জিলিং (২) বর্ধমান, ছগলী ও বীরভূমের কতকাংশ 
(৩) হাওড়া, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম 
(৪) কলিকাতা, ২৪ পরগণা, কাধি, মেদিনীপুর 
সদর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের বাকী অংশ | 

ভারতে জার্মান বিশেবভ্ঞ--ভারতে শিল্পের 
প্রপারে সহায়তার অন্ত ভারতীয় শিল্পপরিচালফগণ 
ভার্দানী, ইংলও ও আমেরিকার অধিকৃত অঞ্চল 


হইতে ২৩* জন জার্মান বিশেজ্ঞকে আনিয়া, 


দিবার দত্ত গরর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত বুটাশ ও আমেরিকার কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কোন সাড়া দেন 
নাই। ভবে উহা সত্বেও ৩০ জন জার্মান 
বিশেষজ্ঞকে পাওয়া গিয়াছে । উহার! ঈস্রই ভারতে 
পৌছিবেন। - 

জাপান হইতে বস্ত্র চারা 
গবর্ণমেন্ট জাপান হইতে ৬ কোটী টাকা! মুল্যের 
৮ কোটা গজ' বস্ত্র আমদানী করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । এই বস্তের বূল্য অত্যধিক বিধায় উহা 
পুনরায় তারত হইতে বিদেশে রপ্তানী করা হইবে। 

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ--আপামী ৫ বৎসর 
কালের মধ্যে ভারতে যাহাতে অস্ততঃ ৫০ ছাজার 
টনের সমুন্রগামী জাহাজ গ্রস্তত, হইতে পারে 
তৎপক্ষে ভারত সরকার বিলিব্যবস্থা করিতে 
উদ্তোগী হুইয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্তমানে €টী 
জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে এবং গত ১৯৪৪, 
১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে এই সব কারখানাতে 
যথাক্রমে ১০২৭০, ৮৫০৩ ও ১৮৫৪৪ টনের ছোট 
ছোট লঞ্চ তৈয়ার হুইয়াছে। উবার কোনটাই 
সমুদ্রে যাইবার উপযুক্ত নছে। তবে উপরোক্ত 
হিসাবে -সিদ্ধিয়া ট্টাধ নেভিগেশন কোম্পানীর 
ভিজ্লাগাপট্টমে যে বুছদাকার জাহাজ নির্দাণের 
কারখানা রহিয়াছে তাহার কথা ধরা হয় নাই। 

নেপাল হইতে ধান আমদানী--নেপাল 
গবর্ণযেপ্ট ভারতবর্ষকে প্রতি মণ ৮ টাক! দরে 
২০ লক্ষ মণধান্ত দিতে স্বীকৃত হুইয়াছেন। এই 
ধান্ত হইতে কিছুটা পশ্চিম বঙ্গকে প্রদান করা 
হুইবে। 

হাওড়া *মিউমিজিপ্যালিটার হাটতি_ 
১৯৪৮ সালে হাওড়া মিউনিপ্িপ্যালিটার গবর্ণমেপ্ট 
কইতে ৬ লক্ষ টাকা সাহায্য ও ১৭] লক্ষ টাকা 
খপ লইয়া মোট আয় হইবে ৫৩ লক্ষ ৫৬ ছাভার 
৪২৮ টাকা। কিন্তু এই বৎনরে খপ আদায় 
বফায় হ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৫২ টাকা লইয়া 
মিউসিসিপ্যালিটীর ব্যয় হুইবে ৬৯ লক্ষ ৫ হাজার 
শ৮৪ টাকা । ঃ 

ভারতীয়, জাহাজের পতাঁকা--তারতের 
সমুদ্রোপকুলবর্ত্তা বন্দরগমূছের মধ্যে এবং ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে যে সমন্ত ভারতীয় জাহাজ চলাচল 
করিবে তাহার, পতাকা কিরূপ 
ভারত গবর্ণমেণ্ট ' জনলাধারণের নিকট হইতে, 
প্রস্তাব আহ্বান করিয়াছেন। 

পুর্ব পাকিস্থানের শিল্পে সাহায্য পুর্ব 
পাকিস্থানে যাহার! দির? পত্তন করিতে ইচ্ছুক 


\ 


হইবে তৎ্সম্বন্ধে , 


| য়ে STEEL 12472 ce 


আর্থিক জগৎ ২ 
তাহাদের অন্বিধাগ্চলি গবর্পমেন্টকে জাঁনাইবার 
জঙ্ক উক্ত প্রদেশের বাণিজ্য সচিব একটা বিবৃতি 
দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই শ্রেণীর ব্যজিকে 
গবর্ণসেন্ট সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। 

টাকায় রিজার্ভ: ব্যাঙ্ক -ঢাকা শহরে 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা শাখা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। তবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে তারত 
ও পাকিস্থানের মধ্যে অর্থনীতিক চুক্তির মেয়াদ 
শেব' হইলে তৎপর পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট নিজেদের 
একটী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠন করিবেন কিনা এবং 
তখন ঢাফায় রিজার্ভ ব্যান্কের আলোচ্য শাখা 
থাকিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত। 

পুর্ব পাঁকিস্থানে বস্তু নিয়ন্ত্রণ_জান! 
গিয়াছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্থান, গধর্ণমেণ্ট বস্ত্রের উপর 
নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রত্যাহার করিবেন। না। উহ্থারা 
ধর প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিকে পূর্বের মত 
উহাদের উৎপন্ন বস্ত্র উপর মূল্য নির্দেশ করিয়া 
ছাপ মারিবার অন্ত নির্দেশ দিয়াছেন! 

ব্রক্সের চাউল রপ্তানী --বরহ্দদেশের পররাষ্ট্র 
সচিব এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী 
২া৩ বর কালের মধ্যে ব্ৰহ্মদেশ যুদ্ধের পৃর্ব্বেকার 
সময়ের সমান পরিমাণ চাউল ভারতে রপ্তানী! 
করিতে পারিবে। 5 

কংগ্রেসের ওয়াকিং কনিটা--আগামী ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে কংগ্রেসের ওয়াকিং 





‘কমিটীর একটা অধিবেশন বলিবে। 


ক্রেডিট কর্পোরেশন--ভারভীয়' শিল্প- 
গুলিকে মূলধন সরবরাহের জন্তু ভারত সরকার 
যে ইত্ডা্রীয়াল ক্রেডিট ॥ কর্পোরেশন গঠন 
করিতেছেন তাহার শতকরা ৪* তাগ শেয়ার 
ভারত গবর্ণমেপ্ট ও ১০ ভাগ শেয়ার সমবায় 
সমিতিগুলিকে দেওয়া হুইবে। কর্পোরেশনে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও কিছু শেয়ার থাকিবে। এরূপ 
অবস্থায় কর্পোরেশনের মোট শেয়ারের শতকরা 
৫৯ হইতে ৫২ ভাগ ভারত গবরণমেস্টের ৰুরারত্ত 
থাকিবে। . 


- 4 রা হা ১৯৪৭ লালে, 


ইংলগ্ডের বিভিন্ন সুত্রে ১৪৩ কোটী পাউণ্ড আয় 
হুইয়াছে। 
২১০ কোটা ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। এই বৎসরে 
আমদানী রপ্তানীর হিসাবেই ইংলও হইতে 
রপ্তানীর অতিরিক্ত উক্ত দেশে ৪৭ কোটী ৫০ লক্ষ 
পাউণ্ডের বেশী মালপত্র আমদানী হইয়াছে। 
১৯৩৮ ও ১৯৪৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৭ কোটী ও ৩৮ কোটী পাউও্ড। গত 
১৯৪৭ সালে ইংলগ্ডের হস্তস্থিত স্বর্ণ ও ডলার 
তহবিলের পরিমাণ ৯৯৪৬ গালের তুলনায় 








৬ কোটী পাউগ্ু। 


কিন্তু এই বৎসরে ব্যয় হইয়াছে - 


[ ১৬ই ফেরী ১৯৪৮ 


১০২ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। 
উদ্ধার বিস্তৃত হিসাব এইরূপ--স্বর্ণ ও ডলার 
তহবিলে ঘাটতি ১৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড, 
আমেরিকা হুইতে ধূপ ৭০ কোটা ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, 
কানাডা হইতে খণ ১০ কোটী ৫০. লক্ষ' পাউণ্ড 
এবং আন্তর্দ্দাতিক অর্থভাগার ', হইতে . খণ 





মাঁসামের বাজেট অবিবেশন-_-আগামী 
৮ই মার্চ তারিখ হইতে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের 


বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। 


পশ্চিম পাকিস্থান হইতে নোকাপসারণ 
--কয়াচীস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনায়ের 
লোকাপসারপ সম্পর্কিত উপদেষ্টা মি: খাদওয়াল! 
বলিয়াছেন যে, ভই জাহুয়ারীর পঞ্জ করাচী হইতে 
৪৫ হাজার হিন্দু ভারতে চলিয়া গিয়াছে এবং 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আরও &০ হাজার হিন্দু 
ভারতে চলিয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, নিলু 
প্রদেশে এখনও যে ৮ লক্ষ হিন্দু আছে তাছাদের 


- মধ্যে ও লক্ষ হিন্দু যত সত্বর সম্ভব ভারতে চলিয়া 


যাওয়ার অন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে) তিনি 
আরও বলেন বে বাহাওয়ালপুর রাজ্যে এখনও বে 
এক লক্ষের মত হিন্দু আছে তাছাদিগকেও শীঁদ্রই 
ভারতে অপসারণ কর! হইবে । 

পুর্ব্ব পাঞ্জাবে মুসলমান-_ প্রকাশ যে, পূর্ব 
পাঞ্জাবে এখনও ২ লক্ষ ৩০ হাজার মুললমান 
রছিয়াছে। উদার মধ্যে ২০ হাজার মুসলমান 
আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করিতেছে '। 

চিনির উৎপাদন ব্যয় বুদ্ধি_ভারতীয় 
পালরখমেপ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে তারত সরকারের 
খা্তমন্ত্রী বলেন বে, সাদা চিনির উৎপাদন ব্যয় 
বর্তমানে মণকরা ১৪ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। 
উহার মধ্যে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির অস্তই ব্যয় 
বাড়িয়াছে প্রতি মণে ৯ টাকা 

ভারতে বিদেশীর ব্যবস!--তারতীয় 
পাল'মেণ্টে শিল্প সচিব ডাঃ মুধাঞ্জি বলিয়াছেন 
যে, এখন হইতে যে সমস্ত তারতবাসী বিদেশীর 
সহিত একযোগে ভারতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পত্তন . 
করিবে তাহাদিগকে এই কাজে ব্রতী হওয়ার 
পূর্বের ব্যবসায়ের কত অংশ. . বিদেস্কে দেওয়া 
হইয়াছে ' তাহা ভারত সরকারকে ছানাইয়া 
উহাদের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে । 

পশ্চিন পাঞ্জাবে খান্ভাভাব--পশ্চিম 
পাঞ্রাবে খান্তাভাব উপস্থিত হওয়ার ফলে উক্ত 
প্রদেশের গবর্ণষেপ্ট কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
নিকট ৩১ হাজার টন গম এবং আরও চাউল 


চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। 


। ভারতে থান্ভ' আমদানী-_ আগামী মার্চ 
মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খাস্তশস্ত বিভাগ 
হইতে ভারতে ১৮ হাজার টন গম ও ১২ হাল্সার 
টন ময়দা আমদানী হইবে । Cy 
চলচ্চিত্র শিল্পে ভারত সরকার _ভারত 


রী সরকার গত যুদ্ধের সময়ে ইনফরমেশন ফিব্স অব 


ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড নামক সই 
শ্রেণীর চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা ভারতের 
বিভিন্ন লিনেমাগৃছের মারফতে জনসাধারণের মধ্যে 
প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালের, 


- বাজেটে একজস্ভ বরাদ্দকৃত ৯৩: লক্ষ টাক! ব্যয় মঞ্ুর 














৯৬ই ফেব্রুয়ারী, ৯৯৪৮ ] 


না হওয়াতে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল হইতে এই 
খরণের চলচ্চিত্র প্রকাশ বন্ধ হুইয়া যায়। সম্প্রতি 
ভারত সরকার পুনরায় এই উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন 
এবং এল্স্ভ ৩৫০ জন শিল্পী ও কারিগর গ্রহণের অঙ্ক 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে । 
সিন্ধুর বাজেটে ঘাটতি-_গত এই ফেব্রুয়ারী 
রখে সিন্ধু প্রদেশের ১৯৪৮-৪৯ সালের যে 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে উবার 
দায় ৮ কোটী ৪২ লক্ষ ৮২ হাজার এবং ব্যয় উহ! 
অপেক্ষা [৫৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাফা বেশী বলিয়া 
বয়ান্দ কর! হুইয়াছে। চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালে 
পাবিস্থান . কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অন্য বাড়ীঘর 
নির্দাপে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় সিন্ধু গবর্ণষেণ্টের 
“আড়াই কোটী টাকা ঘাটতি হুইবে বলিয়া বরাদ্দ 
“কর! হইয়াছে । ঘাটতি পূরণের ভক্ত উপরোক্ত 
“ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে পিঞ্জু প্রদেশে বিক্রয় 
কর, পেট্রোল ট্যাক্স, ঘোড়ঘৌড়ের উপর ট্যাক্স 
বং প্রমোদ-করের পরিমাণ বন্ধিত করা 
1 
ইণ্ডো-মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ-মান্রাজের 
ইণ্ডো-মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃর কার্যকলাপ উহার 
মানতকারীদের স্বার্থের বিরোধী বলিয়! প্রতিপন্ন 
হওয়ায় ভারত সরকার এই ব্যাঙ্ককে নূতন 
"আমানত গ্রহণে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। 

' অষ্ট্রেলিরা হইতে গম আমদানী 
“অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্ট ভারতের চট, কাপড়, তিসি 
ইত্যাদিয় বিনিময়ে ভারতকে আড়াই কোটা বুশেল 
(প্রায় ৭ লক্ষ টন) গষ এবং ফসল ভাল হইলে 
এতদতিরিত্ত আরও ১ লক্ষ ৩৫ হাদ্রার টন গম 

" দিতে চুক্তিবদ্ধ হুইয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম 














‘দফায় €১৩০ টন গম ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে |. 


বিহারে খাঘ্শত্তের.বিনিয়ন্ত্রণ__খাচ্ছশন্তের 
"ক্রমে বিনিয়নত্রণ নীতি অঙমুদারে বিহার গবর্ণমেপ্ট উক্ত 
প্রদেশের কতিপয় জেলার মধ্যে খান্তশন্তের আদান 
প্রদান ব্যাপারে সমস্ত বিধিনিষেধ উঠাইয়া দিয়াছেন । 
এই নীতি অনুযায়ী উহার! কোন কোন জেলার 
'চাউলের কলগুলিকে ইচ্ছামত ধান ক্রয় করিয়া 
‘চাউল বিক্ৰয় করিতে স্বাধীনতা! দিয়াছেন'। . ১৭ই 
“ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে পাটনা লহরে চাউলের 


ও গমের রেশন উঠাইয়া দেওয়া হুইবে স্থির ' 


হুইয়াছে। 
ইংলশ্ডের আধিক অবস্থা-ইংলগের 
" বর্তমান আধিক অবস্থা সম্পর্কে উদ্ধার অর্থ সচিব 
"সার ট্েফোর্ড,ক্রিপস গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, তারিখে 
“একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতি হইতে 
[নিক্নলিখিত তথ্যগুলি জানা গিয়াছে--১৯৪৭ সালে 
বইংলগু, উহা আমদানীর অন্ভ ২১০ কোটি 
২৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করে কিন্তু রপ্তানী করিয়া 
উপার্জন করে মাত্র ১৪৩ পাউণ্ড । ১৯৩৮ সালে 
স্আাহাজী ব্যবসা ও দাঘনী টাকার যারফতে বিদেশ 


হইতে ইংলণ্ডের ২৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউও আর. 


' হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৪৭ পালে আয় দুরে থাকুক 
এই ছইটি দফায় ইংলণ্ডের ব্যয় হইয়াছিল ২২ কোটা 
৬৬০ লক্ষ পাউওড। ১৯৩৮ সালে দাদনী টাকার সুদ 
বাবদ ইংলণ্ডের আয় হয় ১২ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড 
--১৯৪৭ সালে & ফোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী 
"সায় হয় নাই। 


> 


৬৭৯. 


বাজারের হালচাল | 








আর্থিক জগৎ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী-গত  €ই 


ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কের ওয়াল ট্রাটের শেয়ার বাজারে 
আকন্দিকভাবে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার . দর 
নামিয়া আসিতে আরম্ভ করে। আজ পর্য্যন্ত ও 
বাক্ষারে শেয়ার মূল্যের নিয়গতি বন্ধ হয় নাই। 
ওয়াল হ্রাটের শেয়ার বাজারের এই গতি দেখিয়া 
দুনিয়ার অন্তান্ভ স্থানের বাক্ারেও ব্যবধারীরা 
বিশেষভাবে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। এসপ্তাছে 
লণ্ডনের শেয়ার বাজারেও, শেয়ার দর নামিয়া 
আসিয়াছে। অস্ট্রেলিয়ায় পিভনীর শেয়ার বাজারেও 
দরের নিয়াভিমুখী গতি লক্ষিত হইয়াছে। 
নানাকারণে কলিকাতার শেয়ার বাজারে পূর্ব 
হইতেই একটা নিরুৎযাহের ভাব সঞ্চারিত 


হইয়াছিল। নিউইয়র্ক ও ,লগুনের বাজারের 


প্রতিক্রিয়ায় এখানে মন্দা ও অবগাদের ভাব 
এসপ্তাহে আরও বেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার 
শেয়ার বাঞ্জারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও গ্রীল 
কোম্পানীর শেয়ার মূল্য ৩১৮৮০ । আনা পর্য্যন্ত 
পড়িয়। গিক্লাছে। অথচ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর 
পূর্বে বাজারে তাহার দর ৩৭২ টাকা ছিল। 
অন্ত অনেক কোম্পানীর শেয়ার মূল্যও কম বেশী 
পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে । 

+ বৃহস্পতিবার, হইতে কলিকাতা শেয়ার বাজার 
বাজার বন্ধ আছে। খুলিবার পর দরের গতি 
কিরূপ দায় তাহা দেখিবার বিষয়! কোম্পানীর 
কাগল্প বিভাগে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খণপঞ্জের দর ১০০1০ ও ৩২ টাক! 
সুদের ( ১৯৬৩-৬৫ ) খপপত্রের দর ১০১।০ আনা 
দাড়াইয়াছিল। বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প 
কোম্পানীর সর্বাধিক শেয়ার দর গত ১১ই 
ফেব্রুয়ারী নিম্নরূপ ছিল £ পাটকল --হাওড়া ৮১৮০ 
(৬ই ফেব্রুয়ারী ৮৫ টাকা ছিল), ইণ্ডিয়া ২৩৫২, 
নদীয়া ৯৫২, প্রেসিভেন্সী ৭%০, এযাংলো ইণ্ডিয়া 
৩৯১২, কামারছাটি ৬৯২২ $ কয়লার খনি--এমাল- 
গেষেটেভ ৪৫২, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৯1০, বরাকর 
২৫৮০, ভালগোড়া ১১৮০," শিবপুর ২৯০) 
ইঞ্জিনিয়ারিং-ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড গ্রীল ৩২৭০ 
(সর্বনিয় ৩১৮৮০), টল কর্পোরেশন, ২৮/০ আনা, 
কুমারধুবী ১০৮০3 কাপড়ের কল-_কানপুর 


টেক্সটাইলস্‌ ১০৮০/০, কেশোরাম ২১//০, নিউ 
ভিক্টোরিয়া ৫৮০ 3 ব্যা্ক_বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক 


1 
ঢাক পিটাইয়া 






আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বার্মা 
গভরৃমেন্টের প্রতিটিত টিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে গু, P. 8. 
+ মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক। 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 
'. কপাট প্রভৃতির ' ফর্দ পাঠাইয়া পাইকারি। এবং খুচরা দরের 


জন্য পত্র লিখুন । 
পাইকারি গুদাম £ * -৩ধুচরা গোলা £ 
:২০।১, শালিমার রোড, হাওড়া ৩২ সি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
টেলিফোন : হাওড়া ৪৬৭ টেলিফোন £ বড়বাত্ধার ১৬৬৩ ' 


দি কলিকাতা বিন্ডার্স ফ্োরম্‌ লিঃ 


৩২এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ই কলিকাভা ১২ 


১১৫০, রিজার্ভ ব্যান্ক ১১১২, ইন্পিরিয়াল . ব্যাঙ্ক 
২,০৭৫২ 3 বিবিধ- বার্প। কর্পোরেশন ৩৮০, 
ইণ্ডিয়ান কপার ৩/০, ভালযিয়া সিমেন্ট! ১০৪০, 
ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক ২৭1০, হিন্দুস্থান বিল্ডিং 
১২1০, ইণ্ডিয়ান জাশানাল এয়ারওয়েত্ ১২%০, 
হলদিবাড়ী (চা-বাপিচা ) ৫২॥*। 


পাঁটের বাজার 

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী--গত ছুই সপ্তাহ 
কলিকাতার বাজারে পাটের দর বেশ তেত্রী ছিল। 
কিছ মার্কিন যুক্তরাষ্রের পণ্যযূল্যের দর ক্রমাগত 
পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করায় তাহা দেখিয়া 
এখানকার পাট ক্রেতারা সতর্ক হুইয়াছেন। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্তান্ক দেশে পণ্যমূল্য নামিয়া 
যাইতে থাকিলে এসব দেশে পূর্বের মত বেশী দরে 
পাট ও চট বিক্রয় করা যাইবে না। এদেশে চড়া 
দরে পাট কিনিতে থাকিলে পরে ফল মালিক ও 
বাবগারীদিগকে তাহা নিয়া অসুবিধায় পড়িতে 
হইবে। কাজেই তাহারা! বর্তমানে পাট ক্রয় 
সম্পর্কে অনেকটা! নিরুৎসাছের ভাব দেখাইতেছেন। 
উহাদের এই অনাগ্রছের দ্য বাঞ্জারে পাটের দর 
গত সপ্তাহের তুলনায় এসগ্তাহে কিছুটা নানিয়া 
গিয়াছে। গত ভই ফেব্রুয়ারী আলগা পাটের 


, ৰাজায়ে সুপারভাইত্রড় জাত বটম পাটের দর 


ছিল মণকরা ৩৬ টাক! । অন্ত তাহা কমিয়া ৩৪]০ 
দাড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে অস্ত ফাষ্ট” 
পাটের দর দীড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৭৭' টাকা । 
গত ৬ই ফেব্রুগারী তাছা ১৮৫ টাক। ছিল। 


‘সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী-_-এসপ্তাছে 
বোথ্াইয়ের বাজারে সোনার দর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে 
উঠানামা করিয়াছে । ভারত সরকারের অর্থসচিব 
ভারতীয় ভোষিনিয়ান পালণমেন্টে এক প্রশ্নের 
উত্তরে গবর্ণমেন্ট সোঁনারূপার অগ্রিম কেনাবেচা 
নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা: বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়া জানাইয়াছেন। বেচাঁ-কেমা সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ 
নীতি অবলম্বিত হওয়ার কথায়ও বোঘাইয়ের 
বাজারে এ সপ্তাহে শোনার দর বিশেষ কিছু 
নামিয়া যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায় নাই। অন্ত এ 
বাজারে ১০৬1০ আনা দরে প্রতি তরি সোনা 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । অন্ত কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ভৰি সোনা ১০৭/০ আনা, বড়াল বার 
১০৭২ টাকা ও গিণি প্রতিধণ্ড ৬৮1০ আন! 
দাড়াইয়াছে। 

গবর্ণমেপ্ট মন্জুত রূপা নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে 
লইবেন বলিয়া গুজব উঠায় এ সপ্তাহে রূপার দর 
বেশ কিছু নামিয়া গিয়াছে । অস্ত ১০০ ভরি 
রূপার দর বোষ্বাইয়ের বাজারে ১৪৭ টাকা ও 
কলিকাতার বাজারে ১৫১ টাকা দীড়াইয়াছে। 
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বাড়ী 








৬৮৩ , ৃ '. আর্থিক জগৎ ঢ [ ৯৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 








সঞ্চয়ের ছিকে মন দিন, 
৮... ১৬১, 

রী হাত 
বেশ সমঝে চলেন। জীবনের হুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত যে সব 
জিনিস আপনি দরকারী বলে মনে করেন তা কেনার 
দিকেই হয়তো বা আপনার ঝৌক রয়েছে! কিন্ত 
| মিতবায়ীই হোন, আর যাই হোন, জিনিসপত্রের দবায যরা-! 
' বরই এরপ চড়! থাকুক এ আপনি নিশ্চই চাঁননা। টাকা] 
দিয়ে জিনিস কিনে যেন কুলনোই যায় নাঁ এত দাম !' 
তাই দাম কমানোর ব্যাপারে আপনার উচিত নয় কি 
সাহায্য কর? ' কাজাট এমন কিছু নয় যেসব জিনিব 


ERE SRE 


Fal lt Ll { 


* রাযি | 
4 - এ / বতটা পারেন টাকা জমিয়ে এতে আপনার টাকা নিষাপছে। 
ৃ এবং অমানো টাকা নিয়ের যে. থাকবে এবংবেশ কিছু লাভ হবে | 
১৫ কোন একটিতে গচ্ছিত বাখুন 1: _  জমি-জমা, ঘর-বাড়ী, পহন!, 
বীনা, সমবায় সমিতি, পোষ্ট সোনাদানা, পণাদ্রব্য » এবং! 
অফিস সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক, দেভিংস্‌ শিল্পজাত সামগ্রী বর্তমান ; 
, বন্ধ স্তাপশনাল সেভি'ল সার্টি- কিনবেন না, তাতে আপনার! ' 
ফিকেট এবং সরকাবী লোন। ভি হি 


_স্সুল্য বৃদ্ধি রোধ করুন ন. 
EX অর্থব্যয় বন্ধ রাখুন 


'_ ভারত ial ১৯১ টন eit প্রচারিত 



















[ইউনাইটেড। 
(ই শান্ত্রীয়াল। 


হেড অফিস--১৪, a ডা কলিকাতা । : ফোন__ব্যাল ৫৯৮ হ্বাক্ছ্র ভিনন্িতটেজ্ভ 
| ৬ স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন! ও,পাটনা। রে 





























উপযুক্ত সিহিউল্লিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। স্থাপিত ১৯৪০ রঃ 
সকল প্রকার ব্যাক্িং কাৰ্য্য করা হয়। .. 'সিডিউলভূড ব্যাক, ূ 
ম্যানেজিং ভিরেইর__-ভাঃ অমলকুষার “রায়চৌধুরী, এম্‌-ডি , চেয়ারম্যান- হ্ীয়ুক্ত যদ্রনা রায়: Fe 
জেনারেজ ম্যানেদার--মিঃ এম্‌, সি, ব্যানাজ্রি, এম-এ ( ক্মাস”) | নুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
সেজে ‘যাবতীয় কাজ কর। হয় । 
| শিং ব্যান্কিং পরেন হেড অফিস-_ 
২ \ কণে লিঃ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা! 
হ্ডে অফিস__ন্পিভলহ, কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড শাখাসমূহ ও 
চেনি: _SHILLBANKE :—BANKSHILLO বডবাজার, ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাত!) [' 1 
ফোন £ শিলং--১৬৬ £ ক্যাল--৩৭৯৮- চাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ, (|, 
অত সাহা শী হবিগঞ্জ, করিনা, গৌহাটী, শিলচর পাটনা সিটী। lf 
(আসাম) । ॥  (প-অফিস  মিরকাদিম। 
চিতা FE) < টি এ গ্রীপ্রফুল্লকুসার চৌধুরী জেনারেল ম্যানেজার £ . 
জেনারেল ম্যানেজার । y 0 ম্যানেজিং ভিরেইর। || || এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সিএ, আই, আই, 














১২২নং বহবাজার ইট, কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেশে ভরীষতীজনাথ ভট্টাচার্য ছার! সম্পাদিত, মুত্বিত ও প্রকাশিত 
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[ ৩৯শ সংখ্য। 








বন্ বলে পর 


বস্তু সম্পর্কে সরকারী কনট্রোল ব্যবস্থা প্রত্যাহার. 
করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট গত ১৯শে জানুয়ারী একটি 


বিরতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ ঘোষণা 
অনুযায়ী পশ্চিম বন্দ গবর্ণমেণ্ট এপ্রদেশে 
বন্ত্রের রেশনিং ও মৃধ্য “নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সমস্ত 
বিধিনিষেধ গত ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে তুলিয়া 
লইয়াছেন। বস্তু বিনিয়ন্ত্রণের পর প্রথম প্রথম উহার 
মূল্য কিছুটা চড়িয়া উঠিবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা 
' করিয়ািলাম।: বর্তমানে কলিকাতার বাজারে 
ঘরের সেই গতিই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। বস্ত্র 


সম্পর্কে লোকের চাহিদা খুবই বেশী। অথচ বাজারে, 


এখন পর্যন্ত বন্ধের যোগান খুবই, ৰম! ইার 
' ফলে বস্ত্রের দর' পূর্বেকার নিয়ন্ত্রিত দরের তুলমায় 
" বেশ কিছু চড়িয়া উঠিয়াছে। মুষ্টিমের “ব্যবসায়ী 
তাহাদের: হস্তস্থিত সামাস্ত।' পরিমাপ বস্ত্র বাজারে 
' ছাড়িয়া তাহা দ্বারা অতিরিক্ত মুনাফা করিয়া 
লইতেছে। পশ্চিম বদ গবর্ণমেপ্ট এপ্রদেশের 
মিলগুলিকে ১৩ হাজার বেল কাপড় বাঞ্জারে ছাড়ি- 
বার অন্গুযতি দিয়াছিলেন। সেই কাপড় বাজারে 
ছাড়িবার ' সঙ্গে তাহ! নিসা রীতিমত ব্যবসাদারী ও 
সুনাফাবৃত্তি সুরু হইয়াছে) , চোরাকারবারীরা 
অত্যধিক মুনাফার ফন্দীতে এ কাপড় ক্রয় ও মন্ভুত 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । ইহা দেখিয়া বঙ্গীয় 
কল মালিক সমিতির পক্ষ হইতে জনপাধারণকে 
। বেশী দূরে কাপড় না কিনিবারু জন্ত সতর্ক করিয়া 
.. দেওয়া 'হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন, কাপড়ের 
উপর যে খুচরা মুল্য উল্লেখ করা থাকে তাহার 
সহিত ‘সরকারী সেস যোগ করিয়া যে মূল্য 
জ্লাড়াইবে তাহাই কাপড়ের ভাষ্য দর বলিয়া 


, বুঝিতে হুইবে! জনসাধারণের পক্ষে উহার চেয়ে 


বেশী মূল্য দিয়া কাপড় না কিনাই সঙ্গত |, বস্ত্র 
বিনিয়ন্রণের পর জনসাধারপ তাড়াতাড়ি বেনী 
স্তর ক্রয় সম্পর্কে ঝৌক দেখাইতেছে। উহাতে 
এই ছুপ্রাপ্যতার বাজারে স্বতাবতঃই ব্যবসায়ীরা 
কাপড়ের মৃল্য অতিরিক্তরূপে চড়াইয়া দিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। জনদাধারণ বদি বন্ধ ক্রয় সম্পর্কে 
কিছুকাল, আগ্রহ না দেখায় এবং তাহারা যদি স্তাষ্য 
, বুল্যের চেয়ে বেশী মুল্য দিতে সন্মত না হয়, 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


চর জার NOUS হি হত 


পারে । ন বি " 

কল মালিক সমিতির * পক্ষ হইতে রচারিত এ, 
নির্দেশ জনসাধারণ যথাসম্ভব গ্রহণ করিবেন ' 
বলগিয়াই' আমুরা আশা করি। তবে সাধারণের - 
অভাব যেরূপ বেশী, তাহাতে বস্ত্র ক্রয় সম্পর্কে ' 
তাহাদের পক্ষে বর্তমানে একেবারে নিষ্পৃহ থাকা. 


কঠিন। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে 
বাজারে বস্ত্রের যোগান খুব কম বলিয়াই বিনিয়- 
স্রণের .পর উহার মুল্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই 





MASE | 
রি বিষয়-সুচী E 
ববি” পৃষ্টা 
সাবুয়িক প্রসঙ্গ, ., ৬৮১-৮৩ 
= পশ্চিম বঙ্গের প্রথম H 
| সরকারী বাজেট .. ৬৮৪-৮৫ 
কেন্দ্রীয় রেল বাজেট Ee + ৬৮৬ 
খেয়ালীর খাতা ৬৮৭ 
|. আধিক হুনিয়ার খবরাখবর , ৬৮৮-৯২ 
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সময় সিল মালিকরা যদি বেশী বস্তু বাজারে 


ছাড়িবার ব্যবস্থা করেন এবং যে কোন ব্যবসায়ীর . 
ছাত দিয়া বাজারে কাপড় না ছাড়িয়া তাহারা, 


যদি সাধারণের আস্থাভাক্সন ব্যবসায়ীদের মারফতে 


'যথাসপ্তব নির্ধারিত দরে তাহা! বিক্রয়ের ব্যবস্থা ' 


করেন তবে, বস্রের দর ভাষ্য স্তরে সীমাবদ্ধ 
রাখার, সুবিধা হইতে পারে! বেঙ্গল টেক্সটাইল 
এসোসিয়েশনের গুদামে গবর্ণমেণ্টের ৪€ হাজার 
বেল কাপড় মন্কুত রহিয়াছে। . নির্বাচিত ও 
অমুমোদ্বিত দোকানের 'মারফতে ওঁ সমস্ত কাপড় 
অচিরে নির্ধারিত দরে বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা 
হইলে তাহাতে বস্ত্র ছুল্রাপ্যতা ও হুর্দ ল্যতা 
অবশ্তই দূর হইতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর কাপড়ের 


উপর সরকারী সেলের পরিমাণ নির্ধারণের, অজুহাতে : 


গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে অত্যধিক বিলম্ব করিতেছেন, 


ইহা ছঃখের বিষয় । উপযুক্ত সেস আদায়ের ব্যবস্থা . 

করিয়া বিভিন্ন খুচরা! দোকানের মারফতে নির্ধারিত 

দরে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণযেণ্ট সে সমস্ত সত্বর বাজারে 
ন বলিয়া [আমরা আশা করি। , 


“বিনিয়ন্্রণের ফলে' খান্যসামগ্রীর 
(২... সস 
বস্তু বিনিয়ঙ্্রপের ফলে ভবিষ্যতে কাপড়কতদূর 


সুপ্রাপ্য ও সুলভ - হইবে - তাহা এখনই 
বলা কঠিন। তবে ভাল, চিনি, তৈল প্রভৃতি 


'খাততদ্রব্যের উপর হইতে নিয়স্ণ নীতি উঠাইয়া 


লওয়ার কলে এসমন্তের দর প্রথমে কিছু 
চড়িয়া পরে বেতারে নিয়প্তরে নামিয়া আসিতেছে 
তাহাতে ' বস্তু সম্পর্কেও নিরাশ' হওয়ার কিছু 
আমরা দ্েখিতেছি না। প্রথমে দর কিছু বাড়িয়া 
পরে যোগান: বৃদ্ধির সঙ্গে হার 'মুল্যও নিয়াভিমুখী 


' হুইবে। বিনিয়স্ত্রণের পর দেশে খাস্তমামগ্রীয় মূল্য 


প্রথমে কিছু চড়িয়া পরে কোনটি কি পরিমাণে 
নামিয়া আসিয়াছে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমাস 


সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত সংখ্যা- 


বিবরুমীর তিত্তিতে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ 
বিবৃতি হইতে কয়েকটি শ্রেণীর খান্ডদ্রব্যের মণকরা 
মূল্য হাসের নমুনা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইতেছি। 

খাতত্রব্যের মূল্য হাস ( মণকরা) 


৩১শে নবেম্বরের ৯ই ফেব্রুয়ারীর 

খাভদ্রব্য i দর দর 
ব্রা ৫৫২. RES 
ভুট্টা ১৮০ ৯৬1০ 
অড়হর ডাল ৪১২ ১৬০ 
মুস্তরী .% ৩৫২ ১৮২ 
মুগ ৮ ৪৩২ ২৩২ 
চিনি ৮০২, ৩৬২ 
গুড় ২৫২ ৯/%০ 
' সঙ্িষার তৈল ৯. ৯৮৯ ৬২২. 
নারিকেল তৈল ৮ ১৩৭ EBS 

' বিনিয়ন্ত্রণের পর খাপ্তসামগ্রী এইভাবে 


প্রাপ্য ও সুলভ হওয়াতে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব, 
কমার্স সস্তোষ প্রকাশ করিযাছেন। এই সাফল্য 


৬৮২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





লক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্থাস্ভ জিনিযের 
নিয়ন্ত্রণ তুপিয়া দেওয়ার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা 
করা উচিত বলিয়া তাহারা মন্তব্য করিয়াছেন। 
তাছাদের মতে কনট্রোল বজায় থাকিলে সরকারী 
অফিসরদের অব্যবস্বা ও দুর্নীতির ফলে জিনিষ- 
পঞ্জের অপচয় হয়| নানা বিধিনিষেধের ফলে 
জিনিযপত্রের : একটা কৃত্রিম অভাবও স্থচিত হয়। 
ফলে উহাতে ক্রেতাসাধাত্রণের বিস্তর অসুবিধার 
কারণ দেখা দেয়। কনট্রোল তুলিয়া দিলে পণ্যের 
যোগান বাড়িয়া ধীরে ধীরে তাহার মূল্য নামিয়! 
আসিবে । ব্যবসা্বাপিজ্য পরিচালনা ও পণ্য ক্রুয়- 
বিক্রয়ের স্বচ্ছন্দ গতি ফিরিফা আলিবে। আর 
জনসাধারণও উহা দ্বারা উপকৃত ছইবে। আমরা 
ইণ্ডিয়ান চেম্বারের এই মন্তব্য খুব সমীচীন বলিয়া 
মনে করি। 


শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেণ্টের নীতি 

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কার্যযস্চী কমিটি 
মৌলিক শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে প্রস্তাব উপস্থিত 
করায় এবং ম্যানেজিং এজেব্সী প্রথা রহিত ও শিল্প 
“কোম্পানীর লভ্যাংশ নিয়িন্্রণের নির্দেশ দেওয়ায় 
এদেশের বড় .শিলপপৃতিদের মনে একটা! ' ‘ক্ষোভের 
সঞ্চার হইয়াছে। (ইতিমধ্যেই এই সব প্রস্তাবের 
প্রতিক্রিয়ায় শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার 
দর নামিয়া 'গিয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটি যাহাতে কার্য্যস্কটী কমিটির ' উপরোক্ত 
নির্দেশসমূহ গ্রহণ না' করেন সেবিষয়ে শিল্পপতিরা 
জোর তথ্বিরও সুরু করিয়াছেন। এই অবস্থার 
এদেশে সমাঅতাপ্্রিক অর্থনীতি কার্যকরী করা 
সম্পর্কে কাজি করিযুদ্দীনের এক প্রস্তাব সম্পর্কে 
বক্তৃতা দিতে গিয়া শিল্প স্তাশনেলাইজেলন বা আাতীয়- 


করণ লম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত অহ্রলাল নেহেরু * 


যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেশের শিল্পপতিদের ক্ষোভ 
অনেকটা দূরীভূত হইবে বিয়া আমরা আশা করি। 
তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেম সতর বৎসর পূর্বের 
দেশরক্ষা শিল্প ও মৌলিক. শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে 
তাহার নীতি ঘোষণ! করিয়াছিলেন। সেই নীতি 
ও উদ্দেশ্য ' এখনও কংগ্রেস পরিহার করেন নাই। 
তবে সেই নীতি অপরিবর্তিত রহিয়াছে বলিয়াই 
কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট যে অন্ত সব দরকারী কাজ 
ফেলিয়া মৌলিক শিল্প জাতীয়কর সম্পর্কে একটা! 
তাড়াহুড়া সুরু করিবেন সেন্ূপ ভাবিবার কোন 
কারণ নাই। বর্তমানে দেশে শিল্পপপ্যের উৎপাদন 
বুদ্ধিই গবর্ণমেণ্টের “সমক্ষে প্রধান কর্ণস্থসী হুইয়া 
দঈাড়াইয়াছে। এদিক দিয়া সাফল্য লাভ করিতে 
হইলে শিল্পপতিদের সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই 
সহযোগিতা, পাওয়ার পক্ষে অসুবিধা দীড়াইতে 
পারে নিছক লীতিবাদ হইতে এমন কোন পন্থা 
গবর্ণমেন্ট আপতিতঃ অবলম্বন করিতে যাইবেন ন! 
উৎপাদন ব্যবস্থার উপর স্কাশনেলাইজেসন নীতির 
ফল কি দীড়াইতে পারে৷ প্রথমে তাহা বিব্চেন! 
করিয়া গবর্ণমেণ্ট পরে এবিষয়ে তাঁহাদের কর্তব্য 
নির্ধারণ. করিবেন। জাতীয়করণ নীতি 
অবলম্বনের ফলে যদি চলতি শিল্প কারখানাসমূছে 
উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কা থাকে তবে এ 
নীতি তাহারা আপাততঃ নিশ্চয়ই স্থগিত 


উহার পাট ফসল দ্বারা 


রাখিবেন। বস্তুতঃ কংগ্রেস কার্য্স্থসী কমিটি 
অচিরে শিল্প কারখানা আতীয়করপের কোন 
নির্দেশ দেন নাই । ৫ বৎসর কাল পরে কতিপয় 
ধরণের মৌলিক শিল্প গ্ভাশনেলাইজ করার কাতর 
যাছাতে সুরু হইতে পারে তাহারা সেবিষয়েই গবর্ণ- 
মেন্টকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু 
ভ্রানাইয়াছেন, চলতি কল কারখানা জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত কফরার.কাজে বর্তমানে সরকারী 
অর্থসম্পদ নিয়োগ না করিয়া সরকারী উদ্ভোগে 
দেশের প্রয়োগ্রন অনুযায়ী নূতন মৌলিক শিল্প, 
দেশরক্ষা শিল্প ও জনহিতকর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তোলাই দেশের পক্ষেবেশ্নী কল্যাপকর হইবে বলিয়া 
তাহার ধারণ! ৷ 
কাৰ্য্যে অগ্রসর, হইবেন। « 
পণ্ডিত নেছেরুর এই লব মন্তব্যের পর শিল্প 
ছ্যাশনেলাইজেসন সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
উদ্বেগ ও আশঙ্কা অনেকটা দূর হইবে বলিয়া 
আমর! আশা করি! ভারতের বর্তমান 
ভাতীয় লরকার দেশের উৎপাদন 
সম্পর্কে অচিরেই কোন আমুল পরিবর্তন সাধন 
করিতে চাঁন না। শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
ও কোম্পানীগত কাৰ্য্য প্রচেষ্টার স্থুযোগ আপাততঃ 
অনেক পরিমাণে অব্যাহতই থাকিবে। শিল্প 
দ্যাশনেলাইজেসনের নীতি রংশ্রেস গ্রহণ 
করিয়াছেন। তদমুযায়ী দেশের চলতি শিল্প কারখানা 
অচিরেই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার 
কোন উদ্দেশ্ত গবর্ণমেন্টের নাই। দেশের প্রয়োজন 


ও সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী সরকারী কর্তৃত্ে 


নুতন মৌলিক শিল্প স্থাপনেই সেই স্তাশনেলাইজেসন 
নীতি আপাততঃ বিশের করিয়া কার্যকরী হইবে। 


শিল্পের দিক দিয়া দেশকে অগ্রসর করিবার পক্ষে ও 


এদেশে পণ্য ও ধনসম্পর্দের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে 
উহাহ যে বর্তমানে সবচেয়ে সঙ্গত পদ্থা তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ‘ 


পাকিস্থানে পাটশিল্প স্থাপনের 
“উদ্যোগ ' 

 পৃর্বপাকিস্থানে' বৃৎস্রে ৭০ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন হয়। উহা’জগতের মোট উৎপন্ন পাটের 
শতকরা ৭৫ তাগেরও বেশী। কিন্তু পাকিস্থান 
পাট বেল বন্দী করিবার উপযোগী কারখানা 
(জুট প্রেস) না থাকায় এবং পাট কল 
একেবারেই প্রতিষ্ঠিত না থাকায় পাকিস্থান 
এখনও পরিপূর্ণ 
ভাবে উপকৃত হইতেছে না । বাহিরে রপ্তানীযোগ্য 
পাট বেল বন্দী করিবার জন্য তাহ! পাকিস্থানকে 
কলিকাতা কেন্দ্রে প্রেরণ করিতে হইতেছে । পাট 
হইতে থলিয় ও চট প্রস্তুত করিয়া তাহা বাহিরে 
বিক্রয় করিবার সুব্ধা ভারতের পাটকলওয়ারাই 
ভোগ করিতেছে । পাট;ও চটের ব্যবসা সম্পর্কে 
এই অসুব্ধি| লক্ষ্য করিয়া ' পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
কর্ণবারর] শ্বভাবতঃই পাট বেল বন্দী করার অন্ত 
সুটপ্রেস ও পাট হইতে চট ও থলিয়া প্রস্তুতের 
অস্ত পাটকল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিছুদিন 
পূর্বে পাকিস্থান রাষ্ট্রের শিল্প সচিব মিঃ আই আই 
চুন্দীগড়ের সভাপতিত্বে যে পাকিস্থান শিল্প সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহাতে পূর্ব পাকিস্থানে 


গবর্ণমেন্ট এ লক্ষ্য অনুযায়ী: 


ব্যবস্থা 


পাট শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গৃহীত 
হয়। এ পরিকল্পনায় অল্পকাল মধ্যে পূর্বববন্জে 
উপযুক্ত সংখ্যক জুটপ্রেস প্রতিষ্ঠা করিবার 
ও দশ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
পাটকল গড়িয়া তোলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
পাট বেল বন্দী করিবার জন্ত যে যন্ত্রপাতি দরকার, 
বাহির হইতে তাহার যোগান পাওয়া কঠিন 
নহে। পাকিস্থান গব্্ণমেন্ট ইতিমধ্যে তাহার জন্ত 
অর্ডারও দিয়াছেন। সেই যন্ত্রপাতি না৷ আস! 
পর্য্স্ত পাট বেল বন্দী করার কাজ চালাইবার অভ 
পাকিস্থান গব্ণমেন্ট পশ্চিম পাকিস্থান হইতে পূর্ব 
পাকিছ্বানে তুলা বেল বন্দী করিবার কতকগুলি 
যন্ত্র (কটন প্রেস ) প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । ূ 
এই ব্যবস্থার ফলে কলিকাতার বদলে চট্টগ্রাষ 
হইতেই বিদেশে ব্যাপকভাবে পাট রগানীর কাজ 
হুর হুইবে বলিয়া মনে হইতেছে। তবে পাটকল 
স্থাপন সম্পর্কে পাকিস্থানের পরিকল্পনা কার্যে 
পরিণত হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইবে। পাঁটক 

যন্ত্রপাতি বর্তমানে কোন দেশেই বিশেষ কি 


-নিশ্মিত হইতেছে না। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট অর্ডার 


দিলেও অগ্ভ অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের 
কাম ফেলিয়। রাখিয়া কোন দেশ শীঘ্র এ সমস্ত 
নিৰ্ম্মাণ ও রপ্তানী সম্পর্কে মনোযোগী হইবে বলিয়। 
মনে করা যায় লা। পাকিস্থান শিল্প সম্মেলন 
যন্ত্রপাতি পাওয়ার বর্তমান অন্ুুবিধা বিবেচনা 
করিয়া পাট শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দশ বৎসরের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত আগামী দশ 
বত্লরেও এই সম্পর্কে তাহারা বিশেষ সফলকাম 
হইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। 


ভারতে উন্নত শ্রেণীর ইক্ষুর চাষ 

ভারত সরকারের ইক্ষু বিশেষজ্ঞ প্রযুক্ত এন এল 
দত্ত সম্প্রতি ‘ইণ্ডিয়ান ফার্থিং পত্রে এক প্রবন্ধ 
লিখিয়া এদেশে উন্নত, শ্রেণীর ইক্ষু চাষের 
উল্লেখযোগ্য প্রসার লিপিবন্ধা করিয়াছেন। 
ভারতে ইচ্ছু চাষের রীতি বহুকাল হইতেই প্রচলিত 
আছে। কিন্ত এদেশের দ্রমিতে রোপিত ইক্ষু 
খুব নিকৃষ্ট ধরণের ছিল বলিয়া! ও একর প্রতি 
উৎপাদন কম বলিয়া এতদিন ইক্ষু হইতে উৎপন্ন 
চিনি দিয়া এদেশের অভাব মোটেই পরিপৃরিত 
হইত না। এদেশে একর প্রতি যে ইক্ষু উৎপন্ন 
হইত,' তাহার পরিমাণ ফিউবার তুলনায় এক- 
তৃতীয়াংশ, জাভার তুলনায় একাবষ্ঠাংশ এবং 
হাওয়াইয়ের তুলনায় এক-সপ্তমাংশ পদ্ম ছিল। 
ফলে বছর দশেক পূর্বেও এদেশের « টা হিছা 
মিটাইবার জঙ্ত প্রতি বৎসরে ১৫ একোটি টাক! 
মূল্যের চিনি বাহির হইতে আমদানী . করিতে 
হইত। কোয়েম্বাটোরের কৃষি কেন্দ্রে গবেষণার 
কলে এদেশের উপযোগী উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু আবিষ্কৃত 


হওয়ায় ও. ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 


সেই উন্নত শ্রেণীর ইচ্ষুর চাষ প্রসারিত হওয়ায় : 
বর্তমানে একর প্রতি উৎপাদন বাড়িয়া চলিতেছে। 
বেশী চিনি প্রস্তুত করিবার সুযোগ সম্ভাবনাও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। শ্রীযুক্ত এন এল দত্তের প্রবন্ধ পাঠে 
আনা যায়, কোয়েমাটোরে আবিষ্কৃত উন্নত শ্রেণীর 
ইক্ষুর চাষ ভারতে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে এদেশে 
দেশীয় ইক্ষুর চারা রোপণ করিয়া গড়ে প্রতি 





সি 





২৩শে ফেব্রস্মারী, ১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ 
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একর অমিতে ১০ টন ইক্ষু পাওয়া যাইত। 
কোয়েম্বাটোরে আবিষ্কৃত উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু এদেশে 
প্রচলিত হওয়ায় এক্ষণে ভারতের জমিতে ইক্ষু চাষ 
করিয়া গড়ে প্রতি একরে ১৫. টন ইক্ষু উৎপন্ন 


হইতেছে । , এদেশে উন্নত শ্রেণীর ইচ্ষুর চাষ 


কতদূর প্রসারিত হইয়াছে তাহার বিবরণ দিতে 
গিয়া শ্রীযুক্ত দত্ত দেখাইয়াছেন, ১৯২৮-২৯ সালে 


. ভারতে ইঞ্ষুর জন্য আবাদী মোট জমির মধ্যে 







লা 
লা 


শতকরা ১১৬ ভাগ জমিতে উন্নত ধরণের ইক্ষুর চাষ 
হইয়াছিল ।। ১৯৩৫-৩৬ সালে শতকরা ৭৬ ভাগ 
জমিতে উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু চাষের রীতি প্রচলিত 
হয়। আলাদাভাবে কোন কোন এলাকায় উন্নত 
শ্রেণীর ইক্ষু চাষের পরিষাণ শতকরা ৯০ ভাগে 
পৌছিয়াছে। দেশী ইক্ষু রোপণ, করিয়া 
প্রতি একরে মাত্র ১৫০ মণ ইক্ষু পাওয়া বাইত। 
কোয়েম্বাটোরে আবিষ্কৃত উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু 
রাপণে সেস্থলে এদেশের জমিতে প্রতি একরে 
০০ মণ ইক্ষু উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে। 


ইক্ষু চাষ সম্পর্কে এই উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য 
বলিয়া আময়া মনে করি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ 
এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কোন কোন এলাকার 
মৃত বাংলায় উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু চাষের রীতি আও 
বেশী পরিমাণ প্রচলন লাভ করে নাই। বাংলায় 
চিনির যোগান সমুচিত পরিমাণে বুদ্ধি করিবার জন্ 
ও কৃষকদের মাথাপিছু আয় বাঁড়াইবার আস্ত 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ এ 
বিষয়ে নিবন্ধ হওয়! প্রয়োজন। 


ভারতে জীবন বীমার প্রসার 

ভারত সরকারের" বীমা বিভাগের 
সুপারিন্টেণ্ডেষ্ট মিঃ পি ভি কৃফমূর্তি সম্প্রতি এক 
প্রবন্ধে এদেশে বীমা প্রসারের লমন্তা নিয়া 
আলোচন! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে 
দিন দিনই মাথাপিছু জীবন বীমার পরিমাণ 
বাড়িতেছে। ১৯৩* সালে এদেশে মাথাপিছু জীবন 
বীমার পরিমাণ ছিল মাত্র তিন টাকা, ১৯৪০ 
সালে তাহা বাড়িয়া ছয় টাকায় দীড়ায়। 
১৯৪৫ সালে জীবন বীমার প্রসার আরও বাড়িয়া 
জনপিছু বার টাকায় দীড়াইয়াছে। তবে এই 
বুদ্ধি লত্বেও এদেশে মাথাপিছু জীবন বামার 


পরিমাণ ঘে' অন্ত দেশের তুলনায় এখনও খুবই 


কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তান্ক দেশে 
লোকের মাথাপিছু আয় বেশী, সেকারণপে তাহার! 


উপযুক্ত পরিমাণে জীবন বীমা পলিসি গ্রহণে সমর্থ 


হইতেছে । এদেশে লোকের মাথাপিছু আয় 
খুব কম বলিয়। জীবন বীমার পলিলি গ্রহণে 
তাহাদের হথষোগ ও সামর্থ্য এখনও খুবই সীমাবদ্ধ 
হুইয়। রহিয়াছে । মিঃ কৃষ্ণযুত্তি জগতের উন্নতিশীল 
দেশের তুলনায় এদেশে লোকের মাথাপিছু আয় 
ও মাথাপিছু জীবন বীমার যে. পরিমাপ 
দেখাইয়াছেন সাধারণের অবগতির জন্ত' তাহা 
আমরা পিয়ে উদ্ধত করিতেছি £-- 


দেশ । মাথাপিছু মাথাপিছু 
আয় জীবন বীম! 

মা্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৪০৬২ " ২৩০০৯ 

ক্যানাডা ১,০৩৮ ১১৫৭৩ 

বৃটেন ৯৮০৯ ৯৭৩২ 

অষ্ট্রেলিয়া ৯৭২২ ৯৬০২ 
আান্মাণী ৬০৩২৬ ২৪০২ 

ভারতবর্ষ ৬৫৯. ১২৯ 
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মাদ্রাজে সমবায় গৃহ নিৰ্ম্মাণ সমিতি 
মাপ্রাল সংরের সন্নিকটে সম্প্রতি ‘সবিনয় নগর” 
ও গান্ধী নগর+ নামে ছুইটি বাসোপনিবেশ গড়িয়া 
তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে! সিনয় নগরের স্বীমটি, 
অনেকদূর কার্য্যকরী হইয়াছে। মান্ত্রাজ্ম কর্পেরেশন 
ও স্বীমের উদ্ভোগী। ৬৫ একর জমি নিয়া তথায় 
৪৫ টি বাড়ী তৈয়ারের কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত 
হুইয়াছে। এককালীনতাবে উপযুক্ত মূল্য লইয়া 
কিংবা ১৫ বৎসরের কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সর্ত 
করিয়া এই বাড়ীগুলি অবিজম্বেই উপযুক্ত খরিদ্দার- 
দের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। "গান্ধী 
নগরের” স্কীমাট সবেমাত্র ক্কার্ষে পরিণত করার 
ব্যবস্থা হইতেছে । মাদ্রাজের একটি সমবায় 
সমিতি এই স্বীমটি সম্পর্কে অগ্রণী হইয়াছেন । 
বাসোঁপনিবেশ তৈয়ারের জন্ভ ১৩১ একর আমি 
লওয়া হইয়াছে । ওঁ জমিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের 
উপযোগী করিয়া ৩৩২ টি বাসগৃহ নির্শাণ করা 
হইবে! স্থায়ীভাবে লোকে যাহাতে পরিবার 
পরিজন নিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে এই সমস্তের ভিতর 


বাস করিতে পারে সেবিষয়ে পরিপূর্ণ 
নজর দেওয়া হইবে । মাদ্রালে' লোকের 
বাসস্থান সম্পর্কে অসুবিধা দেখা যাওয়াতে 
এ প্রদেশের অঙ্রান্ন স্থানেও সমবায় 


সমিতির মারফতে নূতন বাঁড়ীঘর নির্মাণ সম্পর্কে 
খুবই জোর দেওয়া হইতেছে । মাড্রা্রের ৭০টি 
মিউনিসিপ্যালিটি ও ২০০টি বড গ্রাম্য পঞ্চায়েতে 
সমবায় গৃহ নির্দাপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী ‘গান্ধী নগরের” ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করিতে গিয়া সমবায় গুছ নির্মাণ সমিতির 
মারফতে লোকের জটিল বাসস্থান সমন্তা ,সমাধানের 
ও অষ্কবিধ সমহ্যা সমাধানের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার 
কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাশিয়া ও 
ডেনমার্কের লোকেরা উপযুক্ত সমবায় সমিতি 
গড়িয়া তুলিয়া তাঁহার সাহায্যে নিজেদের আর্থিক 
ও স।মাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে যথেষ্ট পরিমাণে 


সফলকাম হইয়াছে । এদেশেও সমবায়ের মারফতে - 


লোকের লক্ষবন্ধ প্রচেষ্টায় তাহাদের অনেককিছু 
অভাব যিটানোর ব্যবস্থা হইতে পারে। এই 
দরিদ্র দেশের লোকদের পক্ষে অচিরে সেইভাবে 
কার্ধ্য প্রবৃত্ত হওয়া খুবই সঙ্গত । 


মাজ্রাজের মত পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা সরে 
ও অগ্ত ছোট বড় প্রায় সকল সহরে লোকের 
বাসস্থান সমস্ত! বর্তমানে একান্ত জটিল হইয়া দেখা 
দিয়াছে। বিশেষ ছুঃখের বিষয় এই যে, এপ্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট ও মিউনিনিপ্যাল কর্তৃপক্ষ এই লমন্তা 
সমাধানে এখনও বিশেষ কিছু মনোযোগী হইতেছেন 
না। বাসোপশিবেশ ও ৰাড়ীঘর নির্ধাপণের অন্তু 
এপ্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় সমিতিও আত 
পর্যন্ত গড়িয়া উঠিতেছে না। এবিষয়ে সকলের 


সমবেত দৃষ্টি অচিরেই বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া 


প্রয়োজন। মাত্রা কর্পোরেশন 'পিনয় নগরের” 
বাসোপনিবেশটি গড়িয়া তুলিয়া উল্লেখযোগ্য 


< কবার্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন! এই ধরণের 


জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে আমর! 
কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে 
উদ্তোগী দেখিতে চাই। 


পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রথম প্রাদেশিক 
বাজেট 


সিছুর প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব মিঃ এম এ খুরো! 


সিছু সরকারের ১৯৪৮-৪৯ সালের যে বাজেট পেশ 
করিয়াছেন, তাহাতে বিপুল ঘাটতি অনুমিত 
হইয়াছে । আগামী বৎসর গবর্ণমেণ্টের আয় 
৮ কোটি ৪২ লক্ষ ৮২ ছাজার টাকা ও ব্যয় ৮ কোটি 
৯৪ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা দীড়াইবে। ফলে 
বাজেটে ঘাটতি পড়িবে ৫১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা । 
গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সিন্ধু সরকারের 
চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট উপস্থিত করা 
হয়, তখন ওঁ সালের শেষে গবর্ণমেন্টের হাতে 
৩০ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত 
হুইয়াছিল। ভারতবর্ষ বিতক্ত হওয়ার পর সিন্ধু 
প্রদেশের উদ্বত্ত বাছেট আজ ঘাটতি বাজেটে 
পরিণত হইয়াছে । ইার- কারণ এই যে, 
পাকিস্থানী প্রদেশে পরিগণিত হওয়ার পর সিন্ধু 
তাঁহার বাধিক ৪৩ লক্ষ টাকা সাবভেনসন বা 
অর্থ সাছায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । আদায়ীকত 
আয়করের অংশ হিসাবে এ প্রদেশ কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট ইইতে বৎসরে ৭০ লক্ষ টাকার 
মত পাইত। পাকিস্থানী রাষ্ট্রের আমলে আয়করের 
সেরূপ অংশ সিন্ধু প্রদেশ পাইবে কিনা তাহা 
অনিশ্চিত হুইয়া দীড়াইয়াছে। এ বিষয়ে কোল 


কার্যকরী ভরস! সিন্ধু সরকার এখনও পাকিস্থান 


ভোমিনিয়ন গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পান নাই। 
ফলে এই ধরণের রাজস্ব বাদ দিয়া আয়ের সহিত 
ব্যয়ের সামপ্রস্ত রক্ষা করা সিন্ধু সরকারের পক্ষে 
কঠিন হইয়! দাড়াইরাছে। বাজেটে বিপুল ঘাটতি 
দেখা দিয়াছে । 


এইরূপ ঘাটতি পৃরপের অস্ত অর্থসচিব 
কতকগুলি নৃতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন। বিক্রয় করের হার টাকায় ছুই পরসা 
স্থলে এক আন! পর্য্যস্ত বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত 
১৪ লক্ষ টাকা আদায় করা 'হইবে। প্রমোদ কর 
শতকরা ৫০ ভাগ, বাঞ্জির উপর কর শতকরা, 


"১০ ভাগ এবং পেট্রোলের উপর ট্যাক্স প্রতি 


গ্যালনে ৩ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। ভূমি 
করের উপর অর্থ আনা হারে একটি বিশেষ সেস 
বসানো হইবে । তাহা ছাড়া সহর অঞ্চলে ভাড়া 
বাড়ীর বাৎসরিক আয়ের উপর শতকরা ৫ ভাগ 
হারে একটি ট্যাক্স বনাইয়! এ দফায় ৭| লক্ষ টাকা 
আদায় করা 'হইবে। এ সমস্ত ট্যাকের দ্বারা 
শিদ্ধু সরকারের অতিরিক্ত ৫৫ লক্ষ'টাকা আয়' 
হইবে। ফলে শেষ পর্যন্ত বাক্ষেটের ঘাটতি 
পূরণ হুইয়া গবর্ণমেন্টের ভাতে কিছু উদ্ধত 
দীড়াইবার কথা। 


পাকিস্থান রাষ্ট্রের এই প্রথম প্রাদেশিক 
বাজেটে বিপুল ঘাটতি ও নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব 
দেখিয়া! অনেকেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন, সন্দেহ 
নাই । পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী 
আয় হাস ও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির যে নমুনা দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে সিন্ধুর যত অষ্তান্ভ প্রদেশেও 
লোকের উপর বেশী পরিমাণ নূতন ট্যাক্সভার 
নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। 





জম সংশোধন 

গত সপ্তাহের আধিক জগতে 'জমিঙগারী ক্রয় 
ও ক্ষতিপূরণের হা?’ শীর্ষক পিবন্ধে ফ্লাউভ কমিশন 
ভূম্যধিকারীদের নীট .আয়ের শতকরা ১০ ভাগ 
হইতে ১৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী ক্রয়ের 
সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া ভ্রমক্রমে ছাপা 
হুইয়াছিল। আসলে ফ্লাউভ কমিশনের নির্দেশিত 
ক্ষতিপূরণের হার নীট আয়ের শতকর! ১০ তাগ 
হইতে ১৫ ভাগ নছে উহা নীট আয়ের ১০ গুণ 
হইতে ১৫ গুণ। 


অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গত ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেশ্টের ১৯৪৮-৪৯ সালের, বাজেট বরাদ্দ পেশ 
করিয়াছেন। এই বাজেটের বিশেষত্ব, উহা স্বাধীন 
ভারতে নৃতন পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের প্রথম বাজেট । 
গতানুগতিক প্রথায় আয়-ব্যয়ের ফিরিস্তি দাখিল 
না.করিয়া একজন বিশেষজ্ঞ অর্থসচিব বাস্তৰ 
দৃষ্টিভঙ্গি হইতে উহাতে সরকারী অর্থনৈতিক সমস্তা- 
. সমুহ বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দেশের স্বার্থ 
ও অনসাধারণের আশা-আকাক্ষা অনুযায়ী তিনি 
বাজেট বরাদ্ধ ও প্রস্তাবসমূহকে রূপ দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। বুটিশ আমলতাম্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার 
আমলে কেন্দ্রে ও প্রবেশসমূছে যে সরকারী বাজেট 
রচিত ও কার্য্যকরী হইত, দেশের অবস্থা ও জন- 
সাধারণের সমন্তার সহিত তাহার বিশেষ কোন যোগ 
থাকিত না। পুলিশ বিভাগ ও শাসন বিভাগের 
অন্ত দরাজ হস্তে ব্যয় বরাদ্দ করিয়! বিদেশী শাসন 
কায়েম রাখা ও আতিগঠনের নামে ছি'টেফোটা 
সাহায্য বিতরণ করিয়া ,জনকল্যাণের, বাহ্যিক 
ঠাট বজায় রাখা ছাড়া সরকারী বাজেটের 


আর কোন সার্থকতা ছিল নাঁ। ম্বাধীন তারতে ' 


প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনতাস্ত্রিক 
দায়িত্বভার ্তত্ত হওয়ার সঙ্গে বাজেটের সে ধারা 
আজ পরিবর্তিত হুইয়াছে। ইংরাজ মনিধদের মুখ 
চাহিয়া তাছাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ নির্দেশ অন্যায়ী 
সরকারী বয় নির্ধারণের গরজ ও দায় আজ 
ঘুচিয়াছে। সরকারী অর্থের পরিপূর্ণ সনধ্যবহার, 


দেশের অভাব মোচন ও জনগণের ঃ জীবনযাজার 















কার্যাকদ্নী তহবিল 


জাতীয় স্বাধীনতার মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 


হেড অফিস £১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
স্থাপিত ১৯১০ ইং 


আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ 


, শাখা ও এজেন্সী £ 
সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে। 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
ব্যবসায়িবর্গ দ্বার! স্ুপরিচালিত। 


উন্নতি সাধন--কংগ্রেস শাসনের আমলে এসমস্তই 
আজ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, বাঁজেটের মুল 
লক্ষ্য হইয়া দাড়াইরাছে। প্রীযুক্ত সরকার পশ্চিম 
বঙ্গের প্রথম বাক্দেট উপস্থিত, করিতে পিয়া বথা- 
সম্ভব সে আদর্শবাদের নর্ধটাদা রক্ষা করিয়াছে ন এবং 
সরকারী বাজেটকে আনসাধারণের বাজেটে রূপায়িত 
ফরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহ! বাস্তবিকই সুখের 
বিষয়। | 

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার. পর নূতন পশ্চিম বঙ্গ 
প্রদেশের সরকারী আর্থিক তিভি কিরূপ 
দ্াড়াইয়াছে, তাহা জানিবার ও বুবিবার 
প্রয়োজনীয়তা আঞ্জ বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে। 
্রীুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাহার বাছেট বক্তৃতায় 
প্রথমেই সে বিষয়ে আলোকসম্পাত; করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, ক্রমাগত বালেট ঘাটতির ফলে 
অবিভক্ত অবস্থার বাংলা সরকাঁরের খণ বাড়িয়া 
চলিয়াছিল। গত ১৫ই আগষ্ট যখন নূতন ছুইটি 
প্রদেশ হি হয়, তখন চলতি হিসাবে রিদ্ার্ড ব্যাক্কের 
নিকট বাংলা সরকারের ৫ কোটা টাকা খপ 
ঢ্াড়াইয়াছিল। ট্রেঞ্জারীতে মছ্ুত নগদ টাকার 
মধ্যে অর্ধকোটা টাকার মত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
পান। কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাওনা টাকার অর্ধেক 
তাহাদের দ্ধ চাপিয়া! বসে। কেন্দ্রীয় সরকার 
একদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায় মিটাইবার অন্ত 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টকে আড়াই কোটী টাকা প্রদান 
করেন। অপরদিকে চলতি খরচ মিটাইবার জন্যও 
উহ্ছাদের নিকট হইতে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 


25982505856 সরফারী রাজ্রন্থ আদায় 


| ১৫ লক্ষ টাকার উপর 
২ কোটি টাকার উপর 


পু টাকা উদ্ধত্তের স্থলে আগামী 


চে 


হইয়া-আসার সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট .শেষোক্ত 
২ কোটা টাকা কেন্দ্রীয়. সরকারকে পরিশোধ করিয়া 
দিয়াছেন। বাকী আড়াই. কোটী টাকা খণ 
পরিশোধের সর্ত এখনও স্থির হয় নাই। - ১৫ই 
আগষ্ট হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সাড়ে সাত মাসের 
সব্কারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়া- 


ছেন, এই সময় নানা দরম্ণয় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
যোট আয় .১৯ কোটী টাকা দড়াইবার সম্ভাবনা, 


(উহার মধ্যে ৎ কোটী টাকা উন্নয়ন কার্ধ্যের ল্ভ 
কেজীয় সরকারের নিকট হইতে পাওয়! গিয়াছে। ) 
ও ৭॥ মাসে পাট শুক্কের দফায় ও আয়করের দফার 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হুইতে প্রাপ্তব্য রাজশ্বের 
পরিমাপ ধরা হইয়াছে যথাক্রমে ৫০ লক্ষ টাকা ও 
৩ কোটা ৬০ লঞ্ষটাকা। অন্ান্ত প্রধান প্রধান 
দফাগুলির মধ্যে ভূমিরালপ্ৰ বাবদ দোয়া এক কোটা 
টাকা, ষ্ট্যাম্প বাবদ দেড় কোটী টাকা, আব 

শুষ্ধ বাবদ সাড়ে তিন কোটা টাকা ও বিক্রয়কর 
বাবদ দেড় কোটী টাকা পাওয়া যাইবার আশা 
আছে। সমস্ত ধরণের প্রাপ্য মিলাইয়া মোট আয় 
১৯ কোটা টাকা দাড়াইবে? অপর . দিকে 
 উপরোজ্ ৭/ মাসে মোট ব্যয় ধীড়াইবে ১৬। কোটী 
'ট্াকা। অবিভক্ত অবস্থায় নানাদিকে যে ব্যয় বরাদ্দ 
ধরা হইয়াছিল, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহার 
প্রয়োজন অমুযায়ী নিজন্ব গণ্ডির ভিতর সেই ব্যয়ের 
পড়তা হার বঙ্গায় রাখিয়াছেন। অপরদিকে 
তাহারা নিজেদের দায়িত্বেও নুতন ব্যয় বরান্দ মঞ্জুর 
এবং কার্য্যকরী করিয়াছেন ।. উন্নয়ন কার্ষ্যের অগ্ঠ 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ২ কোটি টাকা নিন্দি 
ধরণের স্কীন কার্যকরী করার জন্ত ব্যয় কর! 
হইতেছে। এসমস্তের ফলে গত ১৫ই আগষ্ট 


প্রি হইতে আগামী ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ 


লরকারের মোট ব্যয় দীড়াইবে সাড়ে ষোল কোটি 


টাকা কাছেই আয় হইতে ব্যয় বাদে চলতি 


১৯৪৭-৪৮ সালের শেষে গবর্মেন্টের মোট আড়াই 


5 কোটি টাকা উত্ব্ত থাকিবার কথা। . 


চলতি বৎসরের মোটামুটি আয়-ব্যয় উপস্থিত 
করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার অতঃপর আগামী ১৯৪৮-৪৯ 


|| সালের. বিস্তারিত বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন। 
| চলতি বৎসরের সাড়ে সাত মাসের তুলনায় 


আগামী ১৯৪৮-৪৯ লালে পুর] একবৎসরে 


| পশ্চিম বঙ্গ 'সযকারের আয় অনেক বেশী হুইবে 


সন্দেহ নাই। .কিস্তু এ প্রদেশের ' প্রয়োজনের 


দর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! আগামী বৎসরের জ্রষ্ট: নানা 


দিক দিয়! সরকারী ব্যয়বরাদদও বেশী করিয়াই 
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| 


ধরা হইয়াছে। ফলে চলতি বৎসরের আড়াই কোটি 


বৎসবের 
শেষে রাজন্ব: খাতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 


প্র ৭৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা থাটতি দ্বাড়াইবে . 
ঘি বলিয়া অর্থসচিবের ধারপা। - 
প্র, বরাদ্দ জানাইয়াছেন, আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালে 
ঘর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ কেন্দীয় সরকার ৬[.কোর্টি 
টাকা প্রদান করিবেন। পটি শুষ্ক ও আয়করের 


শ্ীধুক্ত সরকার 


অংশ হিসাবে তাহাদের নিকট হইত যথাক্রমে 
১ কোটি টাকা ও ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা-পাওয়ার 


২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


আশা আছে। তাহা ছাডা ভূমি রাঁছন্ব দফায় পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের ২ কোটি টাকা, কৃষি আয়কর দফায় 
৪০ লক্ষ টাকা, আবগারী দক্ষায়, ৬ কোটী টাকা, 
্্যাম্পের দফায় ২ কোটি'টাকা ও বিক্রয়কর 
প্রভৃতিতে € কোটি টাকা আয় হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে! আরও কতকগুলি ছোটখাট 
দফার আয় মিলাইয়। আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালে 
রাজস্ব খাতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মোট ৩১ কোটি 
১৮ লক্ষ ৫২ হাঞ্জার টাকা আয় হইবে বলিয়া 
অর্থগচিব অনুমান করিতেছেন? অপর দিকে 
সরকারী পুলিশ বিভাগ ও শাসন বিভাগের 
প্রয়োজনীয় খরচ ধরিয়া ও রুষি, শিল্প, শিক্ষা, সেচ, 
জনন্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রভৃতি জাঁতিগঠনযূলক 
বিভাগের জন্ক যথাসস্তব বন্ধিত খরচপত্রের ব্যবস্থা 
করিয়া তিনি আগামী বৎসরের জগ্ত পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের মোট 'ব্যয় বরাদ্দ দাড় করিয়াছেন 
১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা । কাছেই অর্থ- 
চিবের বরাদ্দ অমুগারে ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিম বঙ্গ 
রুকারের ৭৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা' ঘাটতি 
দীডাইবে। 


পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের বাছেটে এইরূপ ঘাটতি 
অগ্থমিত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ ক্ষু্ন হইতে 
পারেন, কিন্ত আমরা ইহাকে সেভাবে গ্রহণ করিতে 
প্রস্তুত লহি। লীগ গবর্ণমেণ্টেরে আমলে 
অবিভক্ত বাংলার বাজেটে ১৯৪৬-৪৭ সালে 
১৩ কোটী ২৮ গাক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছিল। 
, সেই তুলনায় বিভক্ত বাংলার নূতন পশ্চিম 
ব্গ প্রদেশের বাজেটে ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
বেশী কিছু নছে। তার চেয়ে বড় কথা 
হইতেছে এই যে, কোন বেহিসাবী ব্যয় বরাদ্দের 
স্বন্ত এই ঘাটতি হয় নাই। এই নূতন 
প্রদেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও 
জনগণের জীবন মানের উন্নতি বিধানের উদেশ্য 
নিয়া 'অর্থদচিব জাতিগঠনযুলক কাজে অর্থ 
ব্যয়ের মাত্রা নানাদিক দিয়া যথাসম্ভব বৃদ্ধি 









করিয়াছেন। উহার ফলে বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গ. 


প্রদেশ পূর্বেকার অবিভক্ত বাংলার এক-তৃতীয়াংশ 
হইলেও এই প্রদেশের- সরকারী ব্যয় বরাদ 
অবিভক্ত বাংলার সরকারী ব্যয়ের তুলনায় 
শতকরা ৫৬ ভাগ দড়াইয়াছে। : অবিভক্ত 
বাংলায় শিক্ষার দফায় সরকারী ব্যয়ের পরিমাপ 
নড়াইয়াছিল ৩ কোটি টাকা (১৯৪৬-৪৭)। শিক্ষার 
দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ব্যয় বরাদ্দ ধর! 
হইয়াছে সেইস্থলে ২ ফোটি ১৪ লক্ষ টাকা । কৃষি, 
শিল্প, চিকিৎমা ও অনন্থাস্থ্য সম্পর্কে অবিভক্ত 
বঙ্গের সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, ৬৫ লক্ষ টাকা, কোটী 
৯৩ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা । সে 
স্থলে এ সমস্ত বিভাগ বাবদ একা পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের ব্যয় অনুমিত হইয়াছে যথাক্রমে ₹ কোটি 
২৩১ ভক্ষ, ৭০ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ও 

৮ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। তাহা ছাড়া উন্নয়ন 

রকল্পনা অন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাহাষ্য নিয়া 
বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক কাজে আরও ১১ কোটি ৩৭ 
লক্ষ টাকা অর্থব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হুইয়াছে। জাতি- 
গঠনমূলক কাজে বেশী অর্থ ব্যয়ের পরম সার্থকতা 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে সরকারী বাজেটে 





আর্থক জগৎ 


৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ার অন্ত ক্ষোভ করা 
চলে না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির 
দিক দিয়া এপ্রদ্েশের সমুচিত অগ্রগতি সাধনের 
প্রশ্ন বড় করিয়া না দেখিলে অর্থসচিব কম ব্যয় 
বরাদ্দ ধরিয়া অনায়াসেই বাজেটে উদ্বস্ত দেখাইতে 
পাঙ্গিতেন। বাংলা দেশ বিভক্ত হওয়ায় পাট 
শুষ্ক ও আয়করের দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট হইতে আদায়ী রাজন্ব বাজেটে বেশ 
কিছু কম করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। নিযেয়ারী 
ব্যবস্থা অনুসারে "বাংলা প্রদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের 
আদায়ী আয়করের বণ্টনষোগ্য অংশের শতকরা 
২০ ভাগ পাইত। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম রঙ্গ 
সরকারের প্রাপা হাস করিয়া তাহা শতকরা 
১২ভাগে সীমাবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উহা মানিয়া না লইয়া 
আয়করের শতকরা ২০ ভাগই পাওয়ার দাবী 
উপস্থিত করিয়াছেন। ' পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
এই দাবী খুবই সঙ্গত। বর্তমানে উভয় গবর্ণমেন্টের 
ভিতর উহা নিয়া আলাপ আলোচনা চলিয়াছে। 
তবে অর্থসচিব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব সঙ্গত 
বলিয়া মনে না করিলেও সতর্ক নীতি অচুলরণ 
করিয়া বাজেটে আয়করের দফায় পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের প্রাপ্য কম করিয়াই বরাদ্দ করিয়াছেন । 
এইভাবে কষ রাজণ্ব বরাদ্দ না করিলে তিনি 
অধিক আয় দেখাইয়া সরকারী ব্যয়ের সহিত 
আয়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিতেন। সেরূপ 
নীতি অবলম্বন করা হইলে, বাজেটে. ঘাটতির বদলে 
উদ্ধ ততই ঢাড়াইত সন্দেহ নাই। উদ্ধ ত্ত দেখাইবার 
সেরূপ অহেতুক ঝৌক অর্থদচিব দেখান নাই 
ইহা সুখের কথা । 


কুষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও .সেচ সম্পর্কে 


অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত সরকার যেনব জাঁতিগঠন- 
মূলক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা 
বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা এই প্রবন্ধে 


সম্ভব নহে! কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
এ সমস্ত দিকে বর্তমান সরকারী কার্য্যধারা বজায় 
রাখিবার জন্য ও ভবিষ্যতে উন্নতি ও সংগঠন- 
মুলক নূতন স্কীম কার্ধযকরী করার অন্ত বাজেটে 
লাধ্যানুরূপ ব্যয় রবান্দ করা হইয়াছে । এ প্রদেশ 
হইয়া উঠিলে ও লোকের 888 


৬৮৫ 





আয় বাড়িয়া চলিলে ভবিষ্যতে সরকারী আয় 
বৃদ্ধির সুযোগও অবশ্যই প্রসারিত হুইবে। 
সে হিসাবে বাজেটে আপাততঃ ঘাটতি পড়িলেও 
এই শ্রেণীর ভ্রাতিগঠনমূলক' কাজ 
চালাইয়! যাওয়া সত । তবে এ সম্পর্কে একট! 
গলদ যাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা হইতেছে 
এই যে, সমগ্র প্রদেশের আন্ত সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক উন্নতির, একটা সুচিত্তিত পরিকল্পনা 
স্থির করিয়া তদমুষায়ী এ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় নাই । 
খণ্ড খণ্ড স্কীম ও প্রস্তাব স্থির করিয়া সেই ভাবেই 
অর্থ ছড়ানোর ব্যবস্থা হুইয়াছে। অপচয় ও 
অপব্যবহারের সম্ভাবনা এড়াইয়া এইভাবে 
পশ্চিম বঙ্গের সম্যক অগ্রগতির পথ 
প্রশস্ত করা যাইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ বুহিয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভা এবার সমগ্র 
প্রদেশের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়! ভদহ্যায়ী বাজেট বরাদ্দ স্থির করার 
সুযোগ পান নাই! ভবিষ্যতে সে ভাবে তাহারা 
কার্ধ্য ব্রতী হইবেন বলিয়া আমরা আঁশা করি। 
অনেক্‌ বিষয়ে অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা স্থির 
করিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষের গাফিলতীর জগ্ত পরে 
তাহা যথাযথ কার্যকরী হয় না। ঠিকাদারদের 
অত্যধিক কমিশন ও যুনাফা [যোগাইতে গিয়া 
মঞ্চুরীকৃত টাকার যথেষ্ট অপব্যবহারও ঘটিয়া থাকে। 
লীগ শাসনের আমলে জাতিগঠনের অনেক ভাল 
ভাল হ্বীম এই ভাবে পণ্ড হইতে আমরা 
দেখিয়াছি। কেবল বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করিলেই 
চলিবে না, যাহাতে সবকিছু স্বীম যথাযথ 
কার্যকরী হয় এবং অর্থব্যয়ের পরিপূর্ণ সুফল 
পাওয়া 'যায়,-সে বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ মঞ্ত্রিসভাকে 
বিশেষ নজর রাখিতে হুইবে। পশ্চিম বঙ্গের 
উপযোগী সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্ভ এবং সেই পরিকল্পন! 


অনুযায়ী সরকারী অর্থব্যয়ের কাজ তদারক 
করিবার জন্য এ প্রদেশের পবর্ণষেণ্ট যদি 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়া একটি প্ল্যানিং বোর্ড 
গঠন করেন, তবে সকল দিক দিয়া সম্যক অগ্রগতির 
পথ প্রশস্ত হইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে 


প্রধানমন্ত্রী ও অর্থলচিব মহোদয়ের সমুচিত দৃষ্টি 
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ন্যাশনাল” 


যায় । 





| ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস-_ক্যালকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিচ্ডিংসৃ 


“ক্যালকাটা হানতে” আপনার একটা একাউট রাধুন রর 


| মিশন রে, কলিকাভা। | 
ঢু অনুমোদিত মূলধন ২,00,00,000২ টাকা 
Y - আদায়াক্কত মূলধন ৫0,00,000, টাকা 
মজুত তহবিল ২৩,0০০,০০০, টাকার উর্ধে 


ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা ম্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা! 
আপনার যাবতীয় ব্যাঞ্ছিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ। 
মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট একাউন্ট খুঁলিতে 
পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা 
সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 


| এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২॥০ টাকা 










স্র্দ দেওয়া হয়। 


(কত্ত্রীায় রেল বাজেট 


তিনমাস সময় মধ্যে তারতীয় রেল বিভাগের 
হুইটা বাজেট কেন্দ্রীয় আইন লতা এবং রেল 
বিভাগের পক্ষে অতৃতপূর্বব ঘটনা । বিগত নবেম্বর 
মাসে রেলওয়ে সচিব ডাঃ মাথাই বিভক্ত ভারতের 
রেলপথসমূহ্ের সাড়ে সাত মাসের বাজেট পেশ 
করিয়াছিলেন। এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি ভোমিনিয়ন 
আইন সভায় ভারতীয় রেলপথসমূহের ১৯৪৮-৪৯ 
সালের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব উপস্থাপিত. 
করিয়াছেন। 

আলোচ্য বাজেটের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
বিষয় এই যে, অন্কাম্ভ বৎসরের দ্কায় এবার রেলওয়ে 
সচিব ভাড়া ও মাপ্তল বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব করেন 
নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালের রেল বাঞ্জেটে ৭ কোটী 
টাকা উদ্ধত হইবে বলিয়া ধরা হইলেও রিজার্ভ 
তহবিল গঠন, রেলফন্মাদের সুখসুবিধার অন্ত 
তহবিল প্ৰষ্টি: এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ 
তহবিলে অর্থ প্রদান প্রভৃতির দরুণ সাড়ে দশ কোটী 
, টাকার মত ঘাটতি দেখা দেওয়ায় যাত্রীর ভাড়া 

টাকা প্রতি এক আনা হারে বৃদ্ধি করা হুইয়াছিল। 
বিগত নবেশ্বর মাসে যে বাজেট পেশ কয়া হয়, 
তাছাতেও ১৯৪৮ সালেয় ১লা জান্থুয়ারী হইতে 
ভাড়া বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। কাজেই আলোচ্য 
বাজেটে ভাড়া বৃদ্ধির কোন নূতন প্রস্তাব থাকিলে 
তাহা যে নিতান্ত অশোতন এবং অন্তায় হইবে 
রেলওয়ে সচিব-তাছা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন: তারত 
বিভাগের ফলে রেলের আয়ন হাস এবং রেলপথ 
পরিচালনায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাহ! 
প্রতিরোধ কর! সম্ভব হইয়াছে বলিয়া ডাঃ মাথাই 
যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সকলেই 
আশ্বস্ত বোধ করিবেন সন্দেহ নাই। রেল সচিৰ 
স্বীকার করিয়াছেন, বিগত কয়েক মাসে রেল 
পরিচালনা ব্যাপারে কিংবা যাত্রীদের সুখসুব্ধার 
অন্ত উল্লেখযোগ্য কোন উদ্নতিযূলক ব্যবস্থা অবলঘন 
করা সম্ভব হয় নাই। কিন্ত ক্রমাবনতির গতিরোধ 
হওয়ায় বর্তমানে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার 
সুযোগ হুইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ. 
করিয়াছেন ।. 

আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব উপস্থাপিত করিয়া 
রেলওয়ে সচিব খোষপ1 করিয়াছেন যে, আলোচ্য 
১৯৪৮-৪৯ সালে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ কম 
হইয়া র়েলবিভাগের » কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা 
উদ্ধত থাকিবে বলিয়া অন্থমান করা হুইয়াছে। 
এই উত্ব ভ্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ রাজস্ব 
তহবিলে প্রদান করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে কোন 


% 


লিদ্ধান্ত হয় নাই । রেল সচিব ঘোষপ] করিয়াছেন . 


যে, এই উদ্বত্ত টাকার বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ 
করায় অন্ত কেন্রীয় আইন সতার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
মতলঙ্করের ও তিহ্বে ষ্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটীর 
তিনজন সদ্ক এবং রেল বিভাগের ষ্যাপ্ডি ফাইনান্স 
কমিটীর তিনজন সদস্ত নিয়া! একটী কমিটী গঠন করা 
হইয়াছে। উক্ত/কমিটার মতামত বিবেচনা করিয়া 
গৰ্ণমেণ্ট আলোচ্য বৎসরের উদ্বত্ত অর্থ সাধারণ 
রাদশ্বে প্রদান করা হইবে কিংবা অন্ততাবে ব্যয় 
কর! হইবে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। 








১৯৪৭-৪৮- সালের ( খা মাসের.) সংশোধিত 
আয়-ব্যয়ের ছিসাব উল্লেখ করিয়া রেলওয়ে সচিব 
বলিয়াছেন, যাত্রীতাড়া' এবং মালের মাশুল বাবদ, 
আর কম হওয়ায় বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ও বৎসরের 
আয় আট কোটা টাকা কম হইবে। উক্ত বাজেটে 
মালের মাশুল বাবদ আয় ধরা হইয়াছিল ৫৭ কোটী 


২৩ লক্ষ টাকা । কিস্থ সংশোধিত হিসাব অনুসারে. 


ইহা ৫৩ কোটী ৩৮ লক্ষ টাৰ! দীড়াইবে। বাত্রী- 
ভাড়া বাবদ যোট-৫ কোটা ১২ লক্ষ টাকা আয় 
হইবে বলিয়া অঙ্মান কর! হ্ইয়াছিল। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এই আয়ের পরিযাণ দ্রাড়াইবে 
৪৫ কোটী ২৮ লক্ষ. টাকা। এ বৎসরে পার্খেল 
হিসাবে মাল চলাচল বেশী হওয়ায় এই খাতে 
বাজেটের আনুমানিক আর € কোটী ৩০ লক্ষ 
টাকার পরিবর্তে সংশোধিত হিসাব মত, * কোটা 
৮৮ লক্ষঅর্থাৎ ২ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা বেশী আয় 
হুইয়াঞ্ছে। যাত্রী এবং মালের মাশুল বাবদ আর 
হাস এবং পার্সেল মাণ্ডলের আয় বৃদ্ধির ফলে 
সর্বসাকুল্যে ১৯৪৭-৪৮ সালের ৭॥ মাসে বাজেট 
বরাদ্দ অপেক্ষা ৮ কোটী টাকা কম আয় ছুইয়াছে। 

১৯৪৭-৪৮ সালের সাড়ে সাত মাসের জন্ত 
প্রথম বাজেটে,চলতি খরচের জন্তু আনুমানিক ব্যয় 
বরাদ্ধ করা হইয়াছিল ৯৯ কোটী টাকা। কিন্ত 
চন্তি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই খাতে ৯৩ কোটা 
£& লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না বলিয়া 
সংশোধিত হিসাবে বল! হুইয়াছে। 

১৯৪৭-৪৮ সালে ৮ কোটী টাকা আয় হাস 
এবং € কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হাসের ফলে 
যে নীট ঘাটতি দেখা দেয়, তাহা পুরণ করার অন্ত 
রিজার্ভ তহবিল হুইতে অর্থগ্রহণ করা হইয়াছে । 
চলতি বৎসরের মার্চ মাসে রিজার্ভ তহুবিলের 
পরিমাণ দীড়াইবে ৪ কোটা টাকারও কম। 

আগামী বৎসয়ের আয়-ব্যুর় সম্পর্কে সঠিক 
অনুমান করা কঠিন বলিয়া রেলসচিৰ স্বীকার 
করিয়াছেন বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার উন্নতি 
হইলে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য শ্বাতাবিক অবস্থায় 
ফিরিয়া আসিলে রে্পবিভাগ্ের আঁয়ের পরিমাণ 
ধারণার অতীত বৃদ্ধি পাইতে পারে। তেমনি 
কোন অনিবার্ধ্য. কারণে ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাওয়া অসম্ভব নয়। যাই হউক প্রধানতঃ 
১৯৪৭-৪৮ সালের আয় ও ব্যয়ের হায় ভিত্তি 
করিয়া রেলসচিব আপানী বৎসরের জন্ত বে বরাদ্দ 


উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়__. 


১৯৪৮-৪৯ সালে যাত্রীতাড়া ও মালের মাতুল 
বাবদ গড়পড়তা আয় হইবে ১৯০ কোটা টাকা। 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, অবিভক্ত ভারতে 
ত্রেলবিতাগের সর্বাপেক্ষা বেশী আর হুইয়াছিল 
১৯৪৫-৪৬ সালে। এই বৎসরকার মোট আয়ের 
পরিমাণ ছিল ২২৫ ফোটী টাকা । ১১৪৪-৪৫ 
এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ২১৬ কোটা টাকা এবং ১৮৫ কোটী 
টাকা । 


১৯৪৮-৪৯ সালের আচ্ছমানিক আয়ের সহিত 


১৯৪৩-৪৪, ১৯৪৪-৪৫ এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের 


i 


" তুলনায় এখনও 


অবিভক্ত ভারতের রেলবিভাগের আয়ের তুলনা 
করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভারত বিতাগের ফলে 
রেলবিভাগের আধিক ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ 4 
অমূলক । | 
আহযানিক আয় ১৯০ কোটী টাকা হইতে 
আগামী বৎসরের চল্তি খরচের অন্ত ১৪৭ কোটী 
১৫ লক্ষ টাকা এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণের অন্ত ১১ কোটী: 
১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হুইয়াছে। অন্তান্ত- 
ছোটখাট খাতের আর-ব্যয়সহ আলোচ্য বৎসরে" 
মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৫৭ 
কোটী '৬০ লক্ষ টাকা । কাজেই আলোচ্য 
বৎসরের শেষে রেলবিভাগের খরচবাদে নীট আয় 
দীড়াইৰে ৩২,কোটা- ৪০ লক্ষ টাকা। ইছা 
হইতে ২২ কোটা €০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টে প্রদত্ত খণের মদ হিসাবে বা 
দিয়া ১৯৪৮-৪৯ সালে রেলবিভাগের ৯ ফোটা 
৮৭ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত হুইবে বলিয়া রেলসচিব 
আশা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালের 
আয়-ব্যয়ের, তিতিতেই আলোচ্য বাজেট রচিত: 
হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা ছইয়াছে।- 
বর্তমানের তুলনায় ব্যবসায়-বাণিঞ্যের উন্নতি হইলে 
এই উত্বত্তের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে, আমরা 
এরূপ আশা কৰি. 

জনসাধারণ, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের: 
সুখম্থবিধা বৃদ্ধির জন্তু বর্তমান বাজেটে কোন নুতন, ' 
বায়ের বরাদ্দ করা হয় নাই বলিয়া! অনেকেই মিরাশ' 
হইবেন সন্দেহ নাই।' আশা করা যায়, উদ্ধত. 
৯ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার একটা উল্লেখযোগ্য: 
অংশ রেলযাজ্রীদের হুখন্যাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির অন্ত ব্যয় 
করিতে প্রস্তাবিত কমিটী কেন্দ্রীয় সরকারের, 
নিফট সুপারিশ করিবেন। আগামী বৎসরে, 
৩৫০টী নূতন যাত্রীগাড়ী চালু করা হুইবে এবং" 
সামরিক বিতাগ হইতে আরও .৪০০ যাক্সীগাড়ী-- 
ফেরৎ পাওয়া যাইবে বলিয়া রেলওয়ে সচিৰ' 
উল্লেখ করিয়াছেন! এই সমস্ত গাড়ী চালু হইলে 
রেলযাত্রীর ভীড় কতফট। হাস পাইয়া জনসাধারণের 
অন্থবিধাও কতফাংশে দূরীভূত হইবে । আলোচ্য 
বৎসরে মাল চলাচলের অন্ত ৪০৫*টা যালগাড়ী,. 
১৪*টী তেলের ট্যাঙ্ক এবং অষ্তান্ত শ্রেণীর ১৭৭টী' 
মালগাড়ী চালু করারও প্রস্তাব আছে। ইহা? 
কার্ধ;করী- হইলে বর্তমানের তুলনায় মালগাড়ীর 
অভাব এবং মাল চলাচলের সমম্তাও কতকটা। 
'সমাধান হুইবে। ; j 

বর্তমানে প্রয়োজনীয় মাল চলাচলের অন্ত 
ব্যবসায়ীদিগকে মালগাড়ী দেওয়ার বে “প্রায়রিটি” 
প্রথা বর্তমান আছে তাহা! আরও কিছুকাল চালু_ 
রূখা হুইবে বলিয়া ডাঃ মাথাই তাহার 
ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন, 
রেলপথে চালু মালগাড়ীর সংখ্যা .চাছিদার' 
কম বলিয়া '‘প্রায়রিটি’ 
প্রথা বাতিল করিলে ব্যাপকভাবে ঘুষ, 
ও অনাচারও দেখা দিবে বলিয়া আমরা 
আশঙ্কা করি। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থা বর্তমানে 
বাতিল করিলে জনসাধারণের 'অতিগ্রয়োজনীয় 
পণ্য চলাচলে বাঁধা হৃত্টি হুইবে বলিয়াও আশঙ্কা 
হয়। ইত্যবস্থায় উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ী 
চালু না হওয়া পৰ্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের অস্থবিধা 
সন্বেও 'প্রায়রিটি, প্রথা কার্যকরী রাখ! আমরা! 
সমর্থন করি। 






হিন্দী কৰি তুলসীদাসক্কত রামচরিত মানসে 
একটি দোহা আছে) . 
তুলসী যব.জগমে আয়া! 
জপ হাসা তোম রোয় 
এ্যাসা করকে জান! 
॥ তোম হালা অগ্‌ রোয়। 
ইহার বাংলা ব্যাখ্যা করিলে এই রকম 
দাড়ায়, | . 
হে তুলসী, তুমি যখন প্রথম পৃথিবীতে আসিলে 
তখন আর পাঁচজন 'হাসিয়াছে তুমি কীদিয়াছ। 
এমন করিয়া যাওয়া চাই যেন যাওয়ার সময় তুমি 


হাসিবে আর অস্ত সবাই কাঁদিতে থাকে। মহাত্মা, 


গান্ধীর জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে এই সহজ ভাষায় ব্যক্ত 
অথচ কঠিন আদর্শের সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করিলাম 
ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আর কোন মানুষের যাওয়ার 
সময় এত অধিকসংখ্যক লোক কীাদিয়াছে কিনা 
জানিনা । 


i 
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মধুসূদনের মেঘনাদ্রবধ কাব্যের একটা জায়গায় 
ইন্জজিৎ তাহার মাতা মন্দোদরীর রূপ বর্ণন! 
করিয়াছে। ভাষামাযুর্ধ্যে সেই পংক্তিগুলি 
অতুলনীয়, কিন্তু মনে আছে কলেজে পড়িবার সময় 


শরচথেয অধ্যাপক মহাশয় এই বলিয়া এই অংশটার 


বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন যে, মাতার রূপে 
সন্তানের উচ্াসট! ঠিক কুচিসম্ম্ত নয়। ইন্দ্রজিতের 
মাতৃরূপবর্ণনা তাই যতই সুভাযিত হুইয়া থাক 
ইহাতে কোথায় যেন একটা অশোতনতার আভাস 
আছে! কথাটা বোধ হয় ঠিক। এবং একথাটাও 
বোধ হয় ততখানি সত্য যে, মাতৃরূপ বর্ণনার মতো 
পিতৃগুণ কীর্ভনও সস্তানের পক্ষে বেমানান। 
গান্ধীতী সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে এই কথাটা 
স্মরণে রাখা প্রয়োজন । 


[ ন 
, গণপরিষদের বর্তমান অধিবেশনের প্রথম দিনে 
প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় ইহার পরিচয় আছে। ক 
বেদনাভা রাক্রাস্ত অথচ গাণভী্ধ্যময়, দৃষ্টি ভাবাবেগের 
দ্বারা ম্লান কিন্তু সংযমের প্রভাবে স্থির, ভাষা 
উচ্ছবাসহীন আস্তরিকতায় মর্স্পর্শা- রাষ্ট্রের 
অধিনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল সভাপতি, মবলঙ্করের 
পরে টীড়াইলেন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মহাত্মার 
তিরোধানে শোক নিবেদন করিতে। বলিলেন-__. 
“আমি. জানি না আছিকার এই অশ্রুসিক্ত 
মুহুর্তে এমন কি বলা যাইতে পারে যাহা যথেষ্ট 
সময়োপযোগী হইবে ।*-"যে কোন প্রশংসাই উদ্ধত 
ব্টতা হইবে না ?...এদেশে বা আর কোথাও এমন 
কে আছে যে গান্ধীজীর প্রশংসা করিতে যোগ্য ? 
**্বর্তমান যুগের ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভারতীয় 
তারই সন্তান কিন্তু এমনি আমাদের ছূর্ভাগ্য যে, যেই 
সম্তানদেরই একজনের হাতে তাহাকে প্রাপ 
হারাইতে হইল"_কেননা আর সকল ভারতীয়ের 
মতে নাথুরামও তে গান্ধীীরই সন্তান! ভারতের 
রাষ্ট্রপিতাকে হত্যা করিয়া নাথুরাম বিনায়ক 
পড়লে পিতৃছত্যার অপরাধে অপরাধী হইয়াছে । 
+ 
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শেয়ালীর খাতা 


( মতামতের জগ্ভ সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


 মহাত্মাজী জাতির পিতা 'একথা তাহার 


মৃত্যুর পরে বহুলোক বহুভাবে বলিয়াছেন! কিন্তু 
পর্ডিত অওছ্রলালের মুখে এই কথাটার 
সর্বব্যাপক অর্থ হইতেও অধিক একটা গভীর 
তাৎপৰ্য্য আছে। সেই তাৎপৰ্য্য, এই যে, সমষ্টিগত 


, ভাবে বন্ুর যে ক্ষতি 'তাছার বেদনা বহুজনকর্তৃক 


অহুভূত হয় বলিয়া তাহার শোক বহুজনের মধ্যে 
পরিব্যাণ্ত। সেই বেদনা ' একের হৃদয়ে অধিকতর 
তীব্র হুইয়া থাকে। গান্ধীলীর অভাব এই 
কারণেই পণ্ডিত নেহ্‌রুর পক্ষে সর্বাধিক ছুঃসহ। 
সমষ্টিগততভাবে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে ভারতবর্ষের 
হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, পাঁরসিক সর্বসাধারণের ; 
ব্যক্তিগততাবে হইয়াছে পণ্ডিত নেহুরুর ৷ দেব্দাপ 
ও রামদাস গান্ধী মোহনদাস করমটাদ গাম্বীর 
পুর । কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পুত্র জওহরলাল 
ঠিক .ধেমন স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ঠাঁকুর 
বাইকে) $. ৯. ৯ 


স্বাধীনতা সংগ্রামের সার্থক পরিণতিত্বারা 
ভাঁরতবর্ষকে পরাধীনতামুক্ত করিবার কৃতিত্বটাকে 
ভাবীকালের ইতিহাসে অস্ভাম্ভ দেশের রাষ্ট্র 
নায়কদের ' কীর্তির সহিত স্থান দেওয়া হুইবে। 
কিন্তু এই সংগ্রামের শুধু পদ্ধতি নয় প্রক্কৃতিটাও যে 
ওঁ সব রাষ্ট্রনায়কদের পরিচালিত [যুদ্ধ হইতে 
কতখানি পৃথক সে তথ্যটা কি এঁতিহাপিকের 
চোখে পড়িবে? কি কৌশলের দ্বারা সেনাপতি 
বিখ্যাত হন, রণের ফলাফলের ছারা সৈচ্কাধ্যক্ষ 
কীরন্ডিত বা নিন্দিত হন। কিন্তু গান্ধী পরিচালিত 
যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় উহার 
রীতি নয়--নীতি * * 


কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া 
বলিতেছি! এমন সংগ্রামের কথা আমরা সকলেই 
জানি যাহাতে একদল জিতে এবং অপর দল হারে। 
এমন যুদ্ধের কথাও ছানি যাহাতে চরম কোনো 
নিষ্পত্তি হয় না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
মহাত্মাঞ্জীর আবির্ভাবের পরে এক অদ্ভুত কথা 
শোনা গেল £ এমন যুদ্ধও হইতে পারে, যাহাতে 
হার নাই, উভয় পক্ষই জয়লাভ ফ্রিতে পারে। 
অথচ গত বৎসরের পনেরই আগষ্ট ঠিক তাই 
হ্ইল। স্বাধীনতা-উৎসবে কেবলমাত্র ভারতীয়রা 
যোগ দেয় নাই, ইংরেজরাও আনন্দ করিয়াছে 
সমান উৎসাহে । অশোকচক্রসঙ্থলিত ত্তিবর্ণ 
পতাকা! কেবলমাত্র বেজল ষ্কাশঙ্কাল চেম্বার অব 
কমাশের বাড়ীর উপর উড়ে নাই, বেঙ্গল 
চেম্বারও সেই নিশান উড়াইয়াছে। বড়বাজারের 
গদীতে সেদিন যে অনুষ্ঠান হইয়াছে, ক্লাইভ গ্রীটে 
তাহার চেয়ে কম হয় নাই। সংগ্রামাস্তে উভয় 
পক্ষের এমন সম্মিলিত উৎসব পৃথিবীর ইতিহাসে 
একেবারে অভূতপুব+। তাই সেই স্বাধীনতাদিবসে 
ভারত তাহার জয়ে আনন্দিত হইয়াছিল কিন্ত 
উদ্ধত হয় নাই, ই ংরেজ ক্ষমত] প্রত্যর্পণে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে কিন্তু ক্ষ বা অপমানিত বোধ করে 
নাই। | | 


* ফি * * 


ইহা সম্ভব হইয়াছে এই কারণে যে, ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা অৰ্জ্জনই মহাত্মাজীর মুখ্য উদেশ্ত ছিল 
না। মানুষের জীবনে সত্য ও ষ্কায়ের প্রতিষ্ঠা ছিল 
তাঁহার সাধনা । সে-সাধনার একটা অদ্দ_অবস্তুই 
খুব ' বৃহৎ অঙ্গ--ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনত|| 
রসায়ন শাস্ত্রে ০৮-০:০৭০০৮ বলিয়া একটা জিনিব 
আছে। মহাত্সাজী experiments with truth 
এর )5-0:০0০ হইল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । 
তাই পনেরই আগষ্ট তিনি জীবনের চরম সাধনা 
সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া দিল্লীর উত্সবৈ 
যোগ দেন নাই, সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে সত্যের 
প্রতিষ্ঠার জন্ত বেলিয়াঘাটায় শিবির স্থাপন 
করিয়াছিলেন । ভারতের বৃটিশ শাসন ও শোষণের 
সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন কিন্তু মনুষ্য বা আাতি 
হিসাবে বৃটিশের সমন্ধে ফোন বিদ্বেষ পোষণ করেন 
নাই। সর্বদাই বৃটিশ শাসনের প্রতিনিধিদের তিনি 
বলিয়াছেন যে, “তোমরা তুল করিতেছ 
আমাদের অত্যাচার করিয়া, আময্না ভুল করিতেছি 
তোমাদের অত্যাচার সহ করিয়া। আমার কর্তব্য 
উভয়ের এই ভুল সংশোধন করা” ইহা! 
রাজনীতিক চাল বা কৌশল ছিল, না, আজ 
ইংরেলরাও ক্রমে এই কথা উপলব্ধি করিতেছে। 
কেহু কেহ প্রকাস্তে স্বীকারও করিতেছে। 
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রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্বাজীর আবির্ভাবের 
পূর্বে কোনো জাতি শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা 
দিবস পালন করিয়াছে বলিয়া জালেন কি? পৃথিবীর 
ইতিহাসে পনেরই আগষ্টের তুলনা খুজিতে গিয়া 
মনে পড়ে ফ্রান্সের “বান্তিল দিবসের” কথা 
প্যারিসের রাদ্রপথে সেদিন রক্তগঙ্গা প্রবাহিত 
হইয়াছিল । মনে পড়িতেছে, অধুনাতন যুরোপের 
রাজধানীগুলি হইতে নাৎসী-বিতাঁড়িনের কথা 
প্যারিসে যেদিন প্রত্যেক জার্মান লাঞ্ছিত হইয়াছে, 
রোমে যেদিন মুসোলিনীর মৃতদেহ কসাই দোকানে, 
কাটাপাঠার মতো চৌরাস্তায় বাঁলাইয়া রাখা 
হইয়াছে। , আর ভারতের স্বাধীনতা-দিবস ? 
দিল্লীতে সেদিন পূর্বতন শাসনের ওদ্ধত্য পরিহার 
করিয়া লর্ভ মাউণ্টব্যাটেন অননির্বাচিত বড়-লাটের 
পদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে স্বাধীনতা 
উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। আমর] সেদিন 
মাউণ্টব্যাটেন 'মুর্দাবাদ’ বলিয়া হিংশ্র কার্যে দিপ্ত 
হই নাই, পূর্বরান্রির শত্রুতার কথা বিস্বৃত হইয়া 
সোল্লাসে চীৎকার করিয়াছি, “পত্ডিত-মাউণ্টব্যাটেন 
কী জয়!” সেই অভূতপূৰ্ব, অবিস্মরণীয় দৃশ্ত আসলে 
গান্ধীজীর সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টারই জয় 
ঘোষণা করিয়াছে। : 

[| Ld B 

একজন শ্বজাতীয়ের হস্তে তাঁহার নিধন 
ভারতবর্ষের পক্ষে কলঙ্ক, কিন্তু মহাত্মাজীর পক্ষে উহ! 
গৌরবন্জনক। মহৎ জীবন মহত্তর মৃত্যুর ঘারাই 
অমরত্ব লাভ করে । শ্রীষ্টের পক্ষে ম্যালেরিয়া জরে 
ভুগিয়া মরা যেমন তাহার জীবনের উপযুক্ত সমাপ্তি 
নহে, মহাত্মার পক্ষেও সাধারণ মানবের মতো মৃত্যু 
ভাহার অসাধারণত্বের সহিত সামপ্রন্তপূর্ণ হইত 

(পরবর্তী অংশ ৬৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


আর্থিক ছুনিয়ার ছুনিয়ার খবরাখবর 


বিমান ব্যবসায়ে সরকারী কর্তৃত্ব 
ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের স্থায়ী 
এডভাইসরি কমিটি ভারতে বিমান চলাচলের 
ব্যবসাকে সরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকারী 
পরিচালনাধীনে আনার অন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। 
এই প্রস্তাব অনুলারে পরীক্ষামূলকভাবে একটি 
অঞ্চলে সরকারী কর্তৃত্ব বিমান চালানোর জস্ 


 শ্ববর্ণমেপ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন । ভারতে, 


এক বৎ্সরকালের মধ্যে বিমান চলাচল ব্যবসার 
যে উন্নতি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত কমিটি 
নি্নলিখিত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন--যে সব 
স্থানের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিমান চলাচল করে 
সেই সব স্থানে বিমানযাত্রীর সংখ্যা ১৯৪৬--১০ লক্ষ, 
১৯৪৭--২৮ লক্ষ; বিমানে যত মাল চলাচল 
হইয়াছে--১৯৪৬--১৩ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৪৭--৪৪ 
লক্ষ পাউণ্ড ; সমস্ত যাত্রী মিলিয়া যত মাইল রা্ত! 
ভ্রমণ করিয়াছে--১৯৪৬--৬ কোটি ১০ লক্ষ মাইল, 
১৯৪৭-১৩ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল । ১৯৪৬ সালে 
ভারতে ৫টি বিমান কোম্পানী ১৬টি অঞ্চলে 
নিয়মিতভাবে বিমানপোত চালাইত--১৯৪৭ 
মালে ৮টি কোম্পানী নিয়মিতভাবে ২১টি অঞ্চলে 
বিমানপোত চালাইয়াছে। এই সব কোম্পানীর 
মোট বিমানপোঁতের সংখ্যা ১৯৪৬ সালের তুলনায় 
শতকরা ৬০ ভাগ বন্ধিত হইয়াছে । ভারত 
সরকার ভারতে যাত্রী ও মালবাহী বিমানপোত 
চলাচলের উন্নতি বিধানের জন্ত আগামী ১০ বৎসরে 
১৫] কোটি টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উহার মধ্যে ভারতের বিমান অবতরণ কেন্দগুলির 
উন্নতির অন্ত ই কোটি টাকা ব্যয় হইবে । উপরোক্ত 
১৫ কোটি টাকার একট! উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতে 
বিমান চালনা শিক্ষা দিবার অগ্যও ব্যয়িত হুইবে। 
ভারত-আসাম ডাক চলাচ-_সম্পূর্ণ 


' ভারতীয়. এলাকার মধ্য দিয়া যত দিন পর্য্যন্ত « 


রেলপথে ভারত ও আসামের মধ্যে ডাক চলাচলের 
ব্যবস্থা না হয়, ততদিন যাহাতে সম্পূর্ণ তারতীয় 
এলাকার মধ্য দিয়া রেল ও রাজপথের মধ্য 'দিয়া 
ভারত ও আসামের ডাক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা 
হয়, তজ্গ্য ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা স্থির 
করিয়াছেন। এন্থলে উল্লেখমোগা যে, ইতিমধ্যে 
কলিকাতা ও গৌছাটির মধ্যে বিমানযোগে প্রথম 
শ্রেণীর ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে। 

পাকিস্থানের মুদ্রা--প্রকাশ যে, আগামী 
১লা মার্চ তারিখ হইতে পাকিস্থানে উহাদের 
নিজশ্ব মুত্র ও নোট প্রচলিত হইবে। এই সব 
মুদ্রার উপর পাকিস্থানের পতাকা অঙ্কিত হইবে 
এবং উহাতে ইংরাজী ও আরবী হরফে “দৌলৎ- 
ই-পাকিস্থান* কথাগুলি মুদ্রিত হইবে । আরও 
প্রকাশ যে, যাহাদের হাতে ভারতীয় যুদ্বা ও নোট 
আছে, তাহাদিগকে উহার বদল দিয়া পাকিস্থানী 
যুদ্রাও নোট গ্রহণ করিবার অন্ত ৩ মাস সময় 
দেওয়া হুইবে। 

পুর্বব-পাকিস্থানে কর্মচারী নিয়োগ 
পুর্ব-পাকিস্থানে ৮২ জন নূতন সাবরেজিস্রীর 


নিয়োগ করা হইবে । উহার মধ্যে পারিক শাণ্িস = 





কমিশনের মারফতে বিভিন্ন বিভাগে উদ মারফতে বিভিন্ন বিভাগে উদ্ধত কর্মচারী 
হইতে £০ জনকে" এবং বাকী ৩২ জনকে মনোনয়ন 
দ্বার! গ্রহণ করা হইবে। 

নুতন বেভারকেন্দ্র-গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখ হইতে অমৃতপরে একটি নূতন বেতার প্রেরণ 


(ষ্টেশন খোলা হুইয়াছে। 


নেপাল-ভারত. রাস্তা_নেপাল গবর্ণমেন্ট 
রক্পৌল হইয়া কাটামুণ্ড পর্য্যন্ত মোটর চলাচলের 
রাস্তা তৈয়ারের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। উহা 
সম্পূর্ণ হইলে নেপাল ও ভারতবর্ষ রাজপথের দ্বারা 
সংযুক্ত হইবে। 

কাপড়ের কল বন্ধ-_ বোম্বাই গবর্ণয়েন উক্ত 
প্রদেশের বাছিরে বস্তু রপ্ানী-বন্ক-করিয়া দেওয়াতে 
এবং উহার ফুলে কাপড় বিক্রয়ে বিদ্র হরি হওয়ার 
দরুণ গুদামে মত বন্ত্রের পরিমাপ অত্যধিক বৃদ্ধি 
হেতু সম হতু সুরাটে বন্ত্রগাণিত ৩০টী কাপড় বুনার 
কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে I 
পুশ যে, উহাদের হাতে ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের 
৩ লক্ষ জোড়া কাপড় মজুদ রহিয়াছে |. 

"নিখিল ভারত প্রদর্শনী-_গত ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে . বাঙ্গলার গবর্ণর প্রীমূত 


রাজাগোপালাচারী কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে 


নিখিল ভারত শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করিয়াছেন । এই প্রদর্শনীতে সাড়ে সাত শতের 
যত ষ্টল ও মঞ্চ খোলা হইয়াছে এবং এজ 
প্রদর্শকগূণ এক কোটী টাকার যত ব্যয় করিয়াছেন | 
লগুলিতে ৫ দেশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের নমুনা 








ইউনাইটেড 
ইত্ডাস্ট্রীয়াল 


ব্যাক্গর হিলন্মিভ্রেত্ড 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


 চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হুয়। 





বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ, 
পাটনা সিটা। 


পে-অফিস ২ মিরকাদিষ | 


জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম? সি,এ, আই, আই, 








এবং দেশের সংস্কৃতিপত ক্ষেত্রের বহু নিদর্শন 
প্রদশিত হইতেছে । এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ 
রায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রদর্শনীর নিট লাভের 
শতকরা ৭৫ ভাগ দাতব্য কাজের জঙ্ক গবর্ণমেণ্টকে 
দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । 

রেলে ব্যয় দক্কোচ-_-ভারতের বিভিন্ন রেল 
পথে ব্যয় সঙ্কোচের অন্য যে কমিটী গঠিত হইয়াছে, 
পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুণ্ুরু তাহার সভাপতি মনোনীত 
হইয়াছেন। 

নৃতন বিদ্যুৎ কারখীনা _মহীশৃর রাজ্যে 
জগ নামক স্থানে একটা নৃতন 'জলবিছ্যুৎ কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। মহীশূর “সরকার মহাত্মা 
গান্ধীর নামে উহার নামকরণ করিয়াছেন। উক্ত 
কারখানা হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওয়াট 
বিছ্যুৎ উৎপন্ন হইবে । এই কারখানা ভারতের 
বৃহত্তম জলবিচ্যুৎ উৎপাদন কারখানার অগ্ততম | 


ভারতের শাসনতন্ত্র--জানা গিয়াছে যে, 
ভারতের শালনতঙ্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে এবং 
উহা শীগ্রই জনসাধারণের নিকট প্রকাশ কর! 


থেয়ালীর খাতা 

(৬৮৭ পৃষ্ঠার পর ) 
না। অবশ্য আমাদের বেদনা অধিকতর হইয়াছে । 
অনুমান করিতেছি দধীচির, স্বজন ও বদুজ্জনের 
বেদনাও এমনই অধিক হইয়াছিল। 


গান্ধীলীর স্বতি অবিনশ্বর হইয়া রহিবে 
এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্ধ ‘শিষ্য’ শব্দের দ্বারা 
সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি তাহার সেইরূপ 
কেছ থাকিবে বলিয়া আমার যনে হয় না। কারণ 
ভগবানের সম্পূর্ণ অনুগামী হওয়া সত্বেও 
ভগবদারাধনার নতুন নির্দেশ দেওয়া তাহার লক্ষ্য 
ছিল না। তিনি ধৰ্মমপ্রচারক ছিলেন না, সত্য- 
প্রচারক ছিলেন। তিনি পরলোকে স্বর্থলাভ 
অপেক্ষা ইহলোকে শ্বৰ্গস্থাপনকেই তাহার সাধলা' 
করিয়াছিলেন। তিনি আমার্দিগকে একটি ০০৫৪ 
of social conduct দিতে চাহিয়াছিলেন। এই 
দিক দিয়া খ্ৰীষ্ট অপেক্ষা ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার 
মিল বেশী । বুদ্ধ দিয়াছিলেন বহু অন্থশাসনের সমহ্ি । 
গান্ধী দিয়াছেন সর্ধবিধ অন্থশাসনের লার। 
তাহার নাম সত্যের অঙ্থদরণ। তাই ভাবীকালে 
পৃথিবীতে গান্বীসম্প্রদায় থাকিবে না, থাকিবে 
গাস্ধীনীতি। গান্ধীভক্ত থাকিবে না, থাকিবে 
গান্ধী-অন্থগামী । জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে 
সমুদয় সভ্য মানুষ আপন প্রাত্যহিক জীবনে কম 
বেশী সত্যের অমুধরণ ও অঙুলরপ প্রচেষ্টাদ্বারা 
গান্ধী নামকে কালজয়ী অমরত্ব দান করিবে। 
সহ বৎসর পরে একজন মানুষ কতখানি সভ্য 
তাহার বিচার হইবে এই গান্ধী প্রবর্তিত ০০৭০৩এর 
সহিত তাহার আচরণের নেকটাদ্বারা, এই 
নিশ্চিত বিশ্বাসে আমরা, যাহারা গান্ধীজীর কালে 
গান্ধীজীর দেশে জন্মিয়াছি, তাহারা গর্ব বোধ 
করিতে পারি। 
_ খেয়ালী 














২৩শে ফেব্রুয়ারী, ৯৯৪৮ ] 


হইবে। আগামী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে 
গণ-পরিষদের যে অধিবেশন বলিবে, তাহাতে এই 
খসড়া উপস্থিত করা হইবে এবং ছুই মাসের মধ্যেই 
“এই খসড়া গণ-পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হুইয়া পাশ 
হুইবে। আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতে 


নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে আশা করা, 


যাইতেছে। 

কেরোপিনের বিনিয়ন্ত্রণ_বোদাই গবর্ণমেন্ট 
"উক্ত প্রদেশের বোম্বাই, পুপা, 
আহম্দ্রাবাদ_-এই ৪টা সহর ছাড়া অন্ধ সমস্ত 
'ঞ্চলে কেরোসিন ক্রয় ও বিক্রয় সম্বন্ধে সমস্ত 
বিধিনিষেধ উঠাইয়া দিয়াছেন। 

বিভিন্ন প্রদেশে চায়ের ব্যবহার-_গত 
১৯৪৬ সালে ভারতের সর্বত্র মোট ১৫ কোটী 
পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অস্থমিত 
হইয়াছে। উহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত 
চায়ের হিসাব এইরূপ £--বোম্বাই ৫ কোটী পাউণ্ড ; 
বাদল! ও আলাম ৩ কোটী; পাঞ্জাব, দিল্লী, উঃ পঃ 
সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও সিদ্ধু ২1 কোটী; 
মাত্রার ৎ কোটা; সংযুক্ত প্রদেশ ৫০ লক্ষ) 
'ধ্যগ্রদেশ ও বেরার ৫০ লক্ষ) বিহার ও উড়িস্া 
:৪০ লক্ষ ; মহীশুর ৪০ লক্ষ ; হায়দ্রাবাদ (দক্ষিণ) 
৩০ লক্ষ; মধ্য ভারত ২০ লক্ষ; রাব্পপুতনা ও 
কাশ্মীর প্রত্যেকে ১০ লক্ষ পাউণ্ড । ১৯৪৭ সালের 


হিসাব এখনও জানা যায় নাই। তবে দেশে ' 


আভ্যন্তরীণ অশীস্তির ফলে এই বৎসরে ভারতে 
চায়ের ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে 
হইতেছে । 

ভারতীয় শিল্পে বিদেশী মুলঘন-_ভারত 
সরকার বর্তমানে ৫টী কোম্পানীকে মোটমাট 
"৬ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি 
দিয়াছেন। এই সব কোম্পানীর প্রত্যেকটা 
‘কোম্পানী অনধিক অর্ধেক মূলধন বিদেশ হইতে 
ভাছণ করিবেন । কোম্পানীগুলি এবং উহ্বা্দিগকে 
‘যে মুলধন সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে 


তাহার নাম__গুভইয়ার টায়ার এণ্ড রাবার, 


কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিঃ ২৩ কোটা টাকা) 
ত্ৰিবেণী টিন লিঃ ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা; 
'একমি এলুমিনিয়াম রোলিং মিলল লিঃ ২৫ লক্ষ 
টাকা; পরিমল লিং ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাক! ; 
লিউন এণ্ড টেইলার (মহীশূর) লিঃ ১২ লক্ষ 
'টাকা। উহার মধ্যে প্রথম কোম্পানী রবার টায়ার, 
দ্বিতীয় কোম্পানী সিগারেট প্রস্তুতের কাগজ, 
তৃতীয় কোম্পানী এলুমিনিয়মজাত জিনিষ, চতুর্থ 
“কোম্পানী কাপড়ের কলের কলকব্জা এবং পঞ্চম 
কোম্পানী জলের নল ( হোস) তৈয়ার করিবেন। 


ভারতে নূতন রেলপথের জরীপ--ভারত 
সরকার জরুরী এবং বিশেষ প্রয়োঞ্জনীয়__এই হুই 
শ্রেণীর ১৭টী নূতন রেলপথ প্রতিষ্ঠার অন্ত জরীপ 
_ কার্যের জগ্ত অর্থব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। নিম্নে 
রেলপথগুলির নাম, এই সব রেলপথ কোন প্রদেশে 


স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেক রেলপথ কত মাইল , 


লঘা হইবে তাহা দেওয়া হইল । জরুরী রেলপথ- 
সমূহ (৯) ভারত-আসাম রেলপথ, পশ্চিমবঙ্গ ও 
"আসাম। এই রেলপথের মধ্যে ৭ মাইল নেরো 


'গেজ রেলপথকে মিটার গেজে পরিণত করা হইবে 


নোলাপুর ও 


আর্থিক জগৎ 


এবং ৮৬'মাইল নূতন রেলপথ নির্দাণ করা হইবে । 
(২) বারওয়াদি-চিরিবির্ি ১৫১ মাইল, বিহার 
কয়লার খনি অঞ্চল। (৩) বারওয়াদি-মাপিকপুর 
২৫০ মাইল, বিহার, সংযুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ | ' 
(8) নাগপুর-ভিক্রাগাপট্রম ৩৮০ মাইল, মধ্যপ্রদেশ 
ইষ্টাণ ষ্টেটস, উড়িষ্থা ও মান্রাজ। (৫) উমারিয়া- 
শাখা, মধ্যপ্রদেশ, ৭ মাইল। (6). চম্পা শাখা 
মধ্যপ্রদেশ, ২৬ মাইল। (৭) গৌরধুক্ষা শাখা, 
১২ মাইল, মধ্যপ্রদেশ। (৮) বারওয়াদি-তালচর 
২৭২ মাইল, বিহার ও উড়িষ্যা। (৯) কুরলা- 
কারজাত ৩৫ মাইল, বোস্বাই। (১০) দিবা-দাসগাও, 
৯৩ মাইল, বোখাই । বিশেষ প্রয়োজনীয় রেলপথ 
--(১) বোম্বাই হইতে উত্তর. দিকে পিছু পর্য্যন্ত 
২৬৬ মীইল এবং কচ্ছের সীমানা পর্য্যন্ত ৩৩৬ 
মাইল; (২) খাপ্ডোয়া-হিন্ুলী, ১৬৯ মাইল, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও হায়দ্রাবাদ 3 (৩) চামরাজনগর- 
মেটটু পালায়ম্‌, ৮১ মাইল, মহীশূর, মাদ্রাজ । 
(৪) রামপুর-লালকুয়া, ৩৮ মাইল, ' সংযুক্ত- 
প্রদেশ ; ৫) জগনদ্ধি-পাউণ্ডা-ছুযুরি, ৪০ মাইল, 
পূর্ব পাঞ্জাব; (৬) যোগবাণী-কুশী বাঁধ, 
৩ মাইল, বিহার 9 ৭) বনগাইগাও-গোয়ালপাড়া- 
পাও, ১০৮ “মাইল, আসাম। এই শ্রেণীর 
১নং রেলপথের বহুলাংশ পাকিস্থানের মধ্য দিয়া 
যাইবে বলিয়া উচার নিৰ্ম্মাণ পাকিস্থানের সন্মতি 
সাপেক্ষ । 


ভারতে চিনির উৎপাদন-_ভারতে 
১৯৪৪-৪৫ সালে ৯॥ লক্ষ টন, ১৯৪৫-৪৬ সালে 
৯ লক্ষ ৪০ হাজার টন এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে 
৯ লক্ষ ২০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়। চলতি 
১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাব এখনও ভান! যায় নাই। 
তবে এই বৎসরে চিনি উৎপাদনকারী প্রধান ছুইটি 
প্রদেশ, যথা--সংযুক্ত. প্রদেশ ও বিহারে যথাক্রমে 
৬ লক্ষ ১৪ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইবে 
আশা করা যাইতেছে। গত বৎসরের তুলনায় 
উহ যথাক্রমে ৮০ হাজার ও ২৭ হাজার টন বেশী। 





A 
৬৮৯ 


ডাক ও তার বিভাগের কর্্মচারী--ভারত 
সরকার ভারতের ডাক ও তার বিভাগের 
কর্মচারীদের কাজের সময় কি হইবে তাহা এবং 
উছাদের শ্বার্থসংপ্লি্ট অন্তাগ্ক বিষয় সম্বন্ধে 
গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিবার জন্তু একটি 
গঠন করিয়াছেন। ৮৫ 

পূর্বববজের আশ্রয়প্রার্থী--পূর্ববঙ্গ হইতে 
৮ হইতে ১০ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়লাতের উদ্দেপ্তে 
আসাম ও বাংলায় আসিয়াছে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গের 
রায়-মস্ত্রিভা ভারত সরকারের নিকট জ্ঞাপন 
করিয়াছেন! গপ-পরিধদে যে সমস্ত বাঙ্গালী সদস্য 
আছেন তাহার্দের যত যে, ১০ হইতে ২০ লক্ষ লোক 
পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। উহাদের পুনর্বসতির ' 
সাহায্যের জন্ভ বাঙালী সদম্তগণ ভারত সরকারের 
উপর চাপ দিতেছেন। উহার ফলে ভারত 
সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রীর 
উপদেষ্টা কমিটি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পশ্চিম 
বাঙ্গলা ও আসামের সমস্ত খালি জমি পূর্ববঙ্গের 
আশ্রয়প্রার্থাদের অগ্য সংরক্ষিত রাখা হইবে। তবে 
বাঙ্গালী সদস্তগণ ভারত সরকার যাহাতে অবিলম্বে 
একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত হিন্দুদের বসবাসের সুবিধা করিয়া দেন 
তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহাধিত। 

কলিকাতা-রেঙ্কুন বিমান চলাচল--গত 
১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে কলিকাতা হইতে 
সরাসরি রেঙ্গুন পর্য্যন্ত একটা বিমান সারি খোলা 
হইয়াছে। , কলিকাতা হইতে এই পথে রেঙ্গুন 
পৌছিতে ৯ ঘণ্টা! সময় লাগিতেছে। রবিবার 
ছাড়া প্রত্যহ এই লাইনে বিমানপোত যাতায়াত 
করিবে। ১.২ 

গৃহ নির্মাণে জাহাব্য--নিয় মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তিগণ যাহাতে নিজন্ব বাড়ী নির্মাণে হৃবিধা 
পায় তজ্ঞপ্ত বাঙলা সরকার ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া 
একটী তহবিল গঠন করিয়াছেন। বাড়ী নির্দ[পেচ্ছু 
ব্যক্তিগণকে এই তহবিল হইতে জমি ক্রয় ও বাড়ী 




















রপ্ঠর বোর্ড 
শ্রী এন, সি, চন্দ্র, ডিরেক্টর : স্কাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ বাসন্তী কটন 
মিলল লিঃ ; মহালদ্ী কটন মিলস লিঃ প্রভৃতি । । 
শ্রী জে, সি, মুখাঞ্জি্, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভৃতপূর্ব্ব চীফ একজিকিউটিত 
অফিসার ; ডিরেক্টর £ আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং লিঃ প্রভৃতি । 
রায় বাহাদুর জি, ভি, সোয়াইকাঁ, প্রোগ্রাইটর £ সোয়াইকা অয়েল 
মিলসঃ ডিরেক্টর £ দি বেল ইন্সিওরেন্স এও রিয়েল প্রপার্টি কোং . লিঃ) 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ সোয়াইকা ব্রাদাস লিঃ; সোয়াইকা এক্সপোর্ট এও 
ইমপোর্ট লিঃ) সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বাণিশ কোং লিঃ ইত্যাদি। 
শ্রী ডি, এন, দত্ত, অংশীদার, এ্যাঙ্গাস কীথ এণ্ড কোং। 
শ্রীবি, পি, ঘোষ, এম-এল-এ, ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
শ্রী। এস, দন্ত (ম্যানেজিং ডিরেক্টর )। 



























অনুমোদিত মুলধন ৫০১০০১০০০২৬ আদায়ীকৃত মুলধন ১৪,৩৭,০০০২ 
বিক্রীত মুলধন ৯১৪১৭৫১০০০২ মজুত ৭১০ ০১০৩ ০২. 









জে, এন, সেন, জেনারেল ম্যানেজার 
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} ও 
নিষ্খাণের অন্ত দীর্ঘদিনের কিস্তিতে আদায়ের 
. গর্তে টাকা ধার দেওয়া হইবে। 
তুলার অভাব- বোদাইয়ের কাপড়ের 
ফলগুলিতে তুলার অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছে। 
তজ্জন্ভ কাপড়ের কল্ওয়ালারা ভারত সরকারের" 
' নিকট এরূপ দাবী করিয়াছেন যে, ভারত 


সুকুল্_ শ্রেণীর তুল! বিদেশে রগাতী বন্ধ. বি 


দেওয়া হউফ এবং বিদেশ হইতে তারতে তুলা 
আমদানীর ব্যবস্থা হউক্‌ ৷ প্রকাশ, ভারত সরকার 
ইতিমধ্যেই পূর্ব-আফ্ৰিকা হইতে তুলা আমদানীর 
জন্ভত কথাবার্তা চালাইতেছেল। 
ভারতকে প্যাড পরিমাপ তুলা না দেওয়ার উই 
, এরূপ অবস্থার উদ্ভব হুইয়াছে। 
' চিকিৎসার সাহাব্য_ছঃহ ব্যক্জিগণ যাহাতে 
 চুড়াস্তরূপ বিপদের সময়ে চিকিৎসার 'সাহাষ্য 

পাইতে পারে তজ্জন্ভ পশ্চিম বলের গবর্ণমেন্ট 
কলিকাতার কতিপয় হালপাতালের সহিত ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এই শ্রেণীর ব্যজিগণফে রিলিফ 
বিভাঁগের'[ডেপুটী কন্ট্রোলার, রাইটার্স বিল্ডিং, 
ফোন কলিকাতা ৬৮৫০--এই ঠিকানায় আফিসের 
সময়ে সংবাদ দিতে জানান হইয়াছে। আঁফিসের 
লময় ছাড়া অন্ত সময়ে সাউথ ৬৬৩, এই নম্বরে 
উপরোক্ত ডেপুটী কনৃট্রোলারকে টেলিফোনে 
সংবাদ দিতে হুইবে । 

ভারতে বিমান চালনার ইতিহাস_গত 
১৯১২ সালে বড়দিনের পূর্বদ্দিনে ভারতে ভুলস 
টিম ও বেরণ ভি ফেটারস নামক্ষ হুই ব্যক্তি 
সর্বপ্রথম জনসাধারণকে বিষান' চালনা, প্রদর্শন 
করেন। 1হ০ বৎসর পরে তারতের অভ্যন্তরে 
সর্বপ্রথম নিয়মিত ভাঁবে বিমান চালাচল হুক হয়। 
১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে ছুইটী বিমান কোম্পানী 


1 কিন্তু - 


০ সালে ভারত সরকারই প্রথমে রয়েল এয়ার 


বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ | 


পাকিস্থান 


ফোসে'র তত্বাবধানে বিমান' সার্ভিস খোলেন। 
এই'লময়ে ভাল আবহাওয়ার খতুতে করাচী ও 
বোদ্বাইয়ের মধ্যে বিমানপোতের মারফতে ডাক 
চলাচল হইত |: উদ্ধার এফ বৎসর পূর্বে একটা 
হাগডলী পেজ বোবাবর্ষপকারী বিমানপ্রোত ইংলণ্ড 
হইতে ভারতে উড়িয়া আলে। ইন্পিরিয়াল 
এয়ার ওয়েজের বিমান সর্বপ্রথম ১৯২৭ সালের 
৮ই জানুয়ারী ভারতে আলে এবং ১৯২৯ 
সালের এপ্রিল মাস হইতে লণ্ডন হইতে 
ফরাচী পর্য্যন্ত বিমান চলাচল আরম্ত হয়। ১৯২৭ 
গালে তারতে সর্বপ্রথম বিমান চালনা শিক্ষা দিবার 





১ জন্ভ এরো ক্লাব অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। 


ইউরোপের . সাহায্যে কানাডা 
কানাডার অর্থসচিব সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন বে, 
গত ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৭ বৎসরে 
কানাডার গবর্ণমেপ্ট ইংলণ্ড, ইউরোপের অন্ভান্ত 
দেশ এবং বৃটাশ সাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত দেশগুলির 
সাহায্যের জন্ত দান, খপ ইত্যাদি হিসাবে ৬৫০ 
কোটা কানাডিয়ান ভলার খরচ করিয়াছেন। ' 

দামোদর বাঁধের নিকট সহুর--দামোদর 
নদীর যে স্থানে বাঁধ নির্াণ করা হইবে তাহার 
নিকটে একটা আত্মনির্ভরশীল সহর নির্শাণের ' 
পরিকল্পনা প্রস্তুত হুইয়াছে। দামোদর বাধের স্থায়ী 
বিবিব্যবস্থা সম্বন্ধে যে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন 


গঠন করা হুইয়াছে, তাহার কর্মচারিগণকে এখানে ' 


বসবাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে । ৃ 
পশ্চিম বঙ্গকে অর্থ সাহায্য--গ্র কাশ যে 
ভারত সরকারকে উহাদের আয়কর ও পাট রপ্তানী, 
স্তন্ধের আরও 'বেশী ভাগ পশ্চিম বাজলাকে প্রদান" 
করিতে অনুরোধ করার অন্ত পশ্চিম বদের প্রধান 
মন্ত্রী ডাঃ বায় দিল্লী যাইবেন। 
বোম্বাই-লগুন বিমান  চলাচল-_নব 
টি li 588১8 লিঃ নামক, একটি 


[ ২৩শে ফেব্রুয়ারী; ১৯৪৮ 


নূতন বিমান কোম্পানীর উদ্ভোগে আগামী মার্ড 
মাস হইতে বোম্বাই হইতে লন পৰ্যন্ত নিয়মিত 
তাবে যাত্রীবাহী বিষানপোত চলাচল আনন্ত i 
হইবে। 

সীমানা নির্দেশ-_পশ্চিম * বল ও পুর্বব 
পাকিস্থানের লীমালা, আলাপ-আলোচনা দ্বারা 
মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্থানের, 
ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস্গণ কলিকাতায় একটি- 


' বৈঠকে সমবেত হুইয়াছিলেন। প্রকাশ যে, সীমানা? 


লইয়া যে সমস্ত স্থানে গোলযোগ বাবিয়াছে সেইসব 
স্থান ইহার! পরিদর্শন করিবেন। ‘ 
মাদ্রাজ্জে দুর্ভিক্ষের: ব্যাপকতা-_ প্রকাশ 
যে, মান্রাজের যে সমস্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৫০ হাজার বর্ণমাইল' 
এবং এই অঞ্চলে অধিবাসী রহিয়াছে ২ কোটি। 
গঙ্গার উপর বাঁধ-_পশ্চিম বাঙলার শ্চিম বাছলার গবর্ণমেপ্ট- 
গুজনিদীর_ উপর £০.কোটা, টাক] ব্যয়ে একটি ব্যয়ে একটি. বাধ 


" নির্দাণ করিবার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন । এই 


পরিকল্পনা তারত সরকার কর্তৃক" গৃহীত হুইয়া * 
কাৰ্য্যে পরিণত হইলে উহার ফলে মুর্শিদাবাদ, ২৪. 

পূরপণা এবং নদীয়া জেলার যে অংশ তাঁরতের-. 
মধ্যে. পড়িয়াছে সেই: অংশের আবাদী, জমিতে 

জলসিঞ্চনের সুবিধা হইবে । 

পশ্চিম পাকিস্থান হইতে লোকাপসারণ' 

_-ভারতীয় পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে 

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, , 
১৫ই আগষ্টের পূর্বেই প্রায় ৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ, 

পাকিস্থান হইতে ভারতে চলিয়া আসে । উহার 


, পর সেপ্টেম্বরের ১ম সপ্তাহের মধ্যে আরও ৭1৮ লক্ষ, 


লোক ভারতে আসে । তিনি বলেন যে, বর্তমানে 
সিক্গুতে ৯ লক্ষ এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে অর্ধ লক্ষ ছিন্দু- 
ও শিখ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতে বর্তমানে 


| ৩ কোটা ৭০ লক্ষ হইতে ৩ কোটা ৮০ লক্ষ মুসলমান, 


হেড অফিস ৮৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত|। 
অনুমোদিত ২১০১০ ০৪০০০ 
বিরত ও বিৰত মূলধন ৭৫,০০,০০০ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন . ৭৪,৪৩,১৩২ টাকা। 
মজুত তহবিল ১৭,০০,০০০ টীকা 
সকল প্রকার ব্যা্কিং কাধ্য করা! হয়। 
টু শাখাসমূহ . 
কলিকাতা বাংল! বিহার 
| হ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, দা পাটনা, গয়া 
মাণিকতলা, জোড়াসীকো, বগুড়া, বহরমপুর, পাবনা,  রাচী . 
' ||| বড়বাজার, বহ্ুবাজার,' . বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, হাজারীবাগ, কোডারমা 
ঘর "ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া, নবদ্বীপ, জলপাইগুড়ি গিরিডি, পুরুলিয়া 


পশ্চিম ভারত-_বোস্বাই. - 


লণ্ডন এজেণ্ট--সিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
লি ইয়র্ক এজেন্ট-_ছ্াশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক ও চে দ্কাশনাল ব্যাঙ্ক 


উত্তর ভারত- কাশী, নয়া দিলী 


অস্ট্রেলিয়ান এজেন্ট-_ব্যাক্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস 
মিঃ জে, সি, দাশ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! 


: বেঙ্গল সেণ্টণল বিল্ডিং সোসাইটি লিঃ 
এই ব্া্েরউদ্োগে সংগঠিত উক্ত ্রভিষ্ানটার প্রস্পেক্টাস্‌ ব্যাঙ্কের সকল 
| শাখায় পাওয়া যায়। 


মা রহিয়াছে; পূর্ববঙ্গ হইতে কত হিন্দু চলিয়া 
|| ‘আসিয়াছে তাহার হিসাব এখনও জানা বায় নাই।- 
করাচীর একটী ' সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৫ই 


আগষ্টের পর হইতে বর্তমান স্ময় পর্যন্ত সিন্ধু. 
প্রদেশ হইতে € হইতে ৭ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া, . 


| আলিয়াছে। নয়াদিল্লীর আর একটা সংবাদে বলা" 
] হইয়াছে যে, এই পর্য্যন্ত পশ্চিম পাকিস্থান হইতে 


৪৮ লক্ষ হিন্দু ভারতে আসিয়াছে এবং আরও ৫ লক্ষ 


| হিন্দু ভারতে আপিবার প্রতীক্ষায় আছে। উদ্থার' 


মধ্যে উত্তর-পশ্চিম লীমান্তের ২৫ হাজার, পশ্চিম 


লু পাঞ্জাবের «০ হাজার এবং বাহাওয়ালপুর রাজ্যের 


৭০ হাজার অবশিষ্ট হিন্দু অগ্ততম। 
বন্দরের নিয়ন্ত্রণমূক্তি_-পশ্চিম বলের 
গবর্ণষেন্টের তরফ হইতে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী একটা. 


| বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, উহারা 
[| বন্ত্রের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রত্যাহার করিবার, 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কলিকাতা গেজেটেও শব 
সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে ।, 


সরিষার চাষ-__গত বৎসর সমগ্র বাজলাতে 


প্রি ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০০ একর জমিতে লরিবার চাব 
| হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে বর্তমানের পশ্চিম বঙ্গ 


প্রদেশে ২ লক্ষ হং হাজার ৮ শত একর জমি হিল। 





| চলতি বৎসরে পশ্চিম বলে ২ লক্ষ € হাজার ৫ শত, 
|. একর জমিতে সরিষার চাব হুইয়াছে। 


২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮] 


* আনসার বাহিনী-_-পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
দেশে শান্তিরক্ষা ও অস্ভান্ত গঠনমূলক কাজের জন্ত০ 





* ১} লক্ষ লোক লইয়া আনদার নামে একটি . 


শবেচ্ছাসেবক, বাহিনী গঠন করিতে ' সঙ 
করিয়াছেন। এজন্য মোট ব্যয় হইবে ২১ লক্ষ 
টাকা এই বাহিনীতে সকল'সম্প্রদায়ের লোককেই 
গ্রহণ করা হইবে। এই সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্থানের 
চিফ সেক্রেটারী বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর হত্যার 
পর এক্ষণে ভারতে শাশ্রদায়িক ঘালা-হাঙ্গাম। 
ব্যাপক হইতে পারে এবং' উহার প্রতিক্রিয়া 
.পাকিস্থানে বিস্তৃত হইতে পারে') এই জন্ভই 'উক্ত 
বাছিনী গঠন ‘করা হইতেছে । - 
দামোদর . সেচ. পরিকল্পন|--গত ১৮২ 
ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় পার্লামেপ্টে দামোদর 
সেচ পরিকল্পনা সম্পর্কিত আইনের খলড়াটা, বিপুল 
হধ্ধবনির মধ্যে পাশ হুইয়াছে। এই পরিকল্পনা 
সম্পুর্ণ করিতে ৫€ কোটা টাকা ব্যয় হইবে । 
পাকিস্থান গণ-পরিষদ--আগামী ২৪শে ও 


২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে করাচীতে পাকিস্থান - 


গঞ্র-পরিষদের . একটা অধিবেশনে পাকিস্থানের 
ভবিষ্যৎ শাসনতঙ্ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে! 
উচ্চতর পরীক্ষায় বাজলা- কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের আগামী আই এ, আই এস সি, 
বি এ, বি এস পি (পাশ) এবং বি কম পরীক্ষার 
প্রশ্নের উত্তর কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে বালায় 
প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া  বিশ্ববিভালয় স্থির. 
বরিয়াছেন। আরও স্থির হুইয়াছে যে, এখন 
হইতে বিদ্যালয়ে চতুর্থ বাধিক শ্রেণী পৰ্য্যন্ত 


আর্থিক জগৎ 


ছান্ৰ-ছাত্রীগণকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া 
হইবে না। 
পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা--পূর্ব-পাকিস্থানের 


৯» 


লর্বন্র যাহাতে এই প্রদেশের অধিবাসীদের : 


মারফতে পাট ক্রয় হয় তহুদ্দেপ্যে &০ জন এজেণ্ট 
নিযুক্ত করিবার আন্ত: পূর্ব-পাকিস্থান পাট 
উৎপাদনকারী সমিতি গবর্ণমেন্টকফে অস্থরোধ 
করিয়াছেন। উহ্ারা আরও দাবী করিয়াছেন যে, 
পাটের একট! সর্ধনিক্ন মূল্য নির্ধারিত করিয়া 


: দেওয়া হউক এবং সমবায় সমিতির মারফতে পাট 


বিক্রয়ের ব্যবস্থা! হউক। 

পোর্ট কমিশনারের আর্থিক অবস্থা__ 
গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা বন্দরের যে 
বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে আয় 


৫ কোটী €৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫১৫ টাকা এবং ব্যয়: 


৫ কোটী ৯৯ লক্ষ ৪৬ ছাল্সার ৫২৬ টাকা বলিয়া 
বরাদ্দ হইয়াছে। এই বরাদ্দ অনুসারে পোর্ট 
কমিশনারদের উক্ত বৎসরে ৪৫ লক্ষ ৭১ হাজার 
১৫ টাকা ঘাটতি হুইবে। এই বৎসরে কলিকাতা 
বন্দরের মধ্য দিয়া ৬৮ লক্ষ ২৫ হাজার টন মাল- 
পত্র আমদানী হইবে বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। 
উহার মধ্যে কয়লা ও অভ্ভান্ত মালপত্র রপ্তানী হইবে 
৩০ লক্ষ টন! চলতি বৎসরে কলিকাতা বন্দরের 
ভু কোটী হ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৫৩৭ টাকা আয় 


“এবং ৬ কোটী ১২ লক্ষ ৯ হাজার ৭২১ টাকা ব্যয় 


হইবে বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। এই বৎসরে 
উক্ত বন্দরের মধ্য দিয়] ৬৮ লক্ষ ২০ হাজার টল 
মালপুত্র আমদানী রপ্তানী হইবে। চলতি বৎসরের 


ফোন £ কলিকাতা-_২০৪৪ 


যধোহর-খুম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিট 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্টরীট, কলিকাতা 
৯৯ ক্লাইভ উ্রীতে লাক লিজন্ 
ভ্িভল-্বাঁভীন্ল জিতলেন লতা 


ক্ঞন্লিক্ভুল্ত্ি তুইন্সাত্ছ 1 
শাখা :ঃ ভবানীপুর, খুলন! 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য রা দি | 
সর্বপ্রকান দ্যাঙ্কিং কাধ্য কলা হয়। 


ty 


ঢ 





এন মূলধন ERO, টাক! 


বিলিকৃত মূলধন ৫৪৭98 557 
ধিজ্লীত মূলধন ৫৪৭৬১৯৪১৫৮০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ৩,১৪,২*৬৮*২ টাকা / 


হার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান ! 


লঙুন এজেন্টস্‌ £ বারে ব্যাঞ্ধ লিঃ ও মিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ! 


লি PEF ল্ব্যাক্্ষ অব ইহ্হিওম্। ল্লিও 
»*  স্থাপিত-_ডিসেম্বর-_১৯১১ 

নি ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ইক ব্যাঙ্ক : 

রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল 

***) টাকা আমানতের পরিমাণ (৩*০৬-৪৭ তারিখে) ১,২০০১৮০৪৯/৮৩৫৭ টাকা 


চেয়ারম্যান, 
রায় ভ্রীশৈলেজ্খনাথ ঘোষ বাহাদুর 





৩৪১৮১৪৫১৪৩ 


+ টাকা 


কে আফিস--মহাত্ব! গান্ধী রোড, কোর্ট, ধোস্বাই রর 


স্যানেজিং ভিরেক্টর £ মিঃ এইচ, পি, ক্যাপটেন, জে, পি। 
নিউইযর্ক এজেপ্টস্‌ ২ দি গ্যারি টা কোং অব নিউইয়র্ক 


ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ' দি সিটি অক. নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার ব্যাং কার্য্য কয়া হয়। সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন ৷ 


অফিস---১* * 


, নেতাজী হুভাব রোড, বড়বাজার--+১, ক্রশ স্্রীট ৪ মিউমার্কেট--১, লিশুসে দ্রীট, 


কলিকাত্কীর শাখাসনুহ.-মেন 

ভামবাজার---১৩৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ; হাটখোলা-_+৪, শোভাবাজার ইট ; ভবানীপুর--৮-এ, রস! রোড | বলদেশ-_ চাকা)! 
চট্টপ্রান, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপও, 
গঞ্জ, টাদপুর, কুল্টী এবং বোলপুর। বিহার--জামসেদপুর, মজাফ পুন, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীভাবারি, বেটিয়া, 
নিধুবাণী, খাপাড়িয়া, রকসউল, মৌঁপাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাঁটন! সিটি, কাটিহার, কিবাপগঞ্জ, ফরবেশগণ্র, সাহ্ষেগ্, 


বালিয়া, বৈয়াগনিয়া, ফলগ্প, সমস্িপুর, পুরুলিয়া, দেওহর়, বনমংধি ও বল্পার | উদ্ভিক্কা-_সম্ধলপুর, বালের | 


Ee) 








| ৬০১ ' 
শৈষে কলিকাতা বন্দরের মজুদ তহবিলের 
পরিমাণ দবাড়াইবে ৩ কোটী ৪৭ নি ৩৭ হাজার 
টাকা। A 
খান্ভ উৎপাদন আন্দোলন--আগাম ' : 
প্রদেশে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে একটী ' 
“অধিক খাস্ত উৎপাদনের” আন্দোলন আরম্ভ করা 
হইয়াছে ।, এই প্রদেশকে খানের ব্যাপারে 
শ্বাবলঘী করাই উক্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। 
পাকিস্থানের খণ গ্রহপ_ পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট ৪টা সরকারী শপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোরণী 
করিয়াছেন এবং ঈত-১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে 
এই সব খপ গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম 
খণটাতে আয়করযুক্ত শতকরা বাধিক ৩ টাকা 
হুদ দেওয়া হুইবে এবং উহার আসল. টাকা 
১৯৬৮ সালে শোধ করা হইবে। দ্বিতীয়, 
খপটাও প্রথম ধাপের অনুরূপ, তবে উহার 
অসল টাকা ১৯৬০ সালে শোধ করা 
হইবে। তৃতীয় পটাতে আয়কর যুক্ত পৌনে 
তিন টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং ১৯৫৩-৫৪ 
সালে উহার আসল টাকা পরিশোধ করা হইবে! 
চতুর্থটী হইবে বিয়ারার বণড। উহাতে শতকরা 
বাধিক ১৫০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং 
তজ্জ্ত আয়কর দিতে হইবে না। সকল ধশেই 
একশত টাকার বদলে একশত টাকার খত দেওয়া 
হইবে এবং অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এই খপের টাকা 
গ্রহণ করা হইতে থাকিবে। নগদ টাক] ছাড়া 
এই খণের জদ্ভ বাজার মূল্যে ভারত: সরকারের 
সিকিউরিটিও গ্রহণ 'করা হুইবে। 
অন্তর্গত কর্পোরেশন, পোর্ট ট্রাষ্ট. ইত্যাদির 
সিকিউরিটির বিনিময়েও উপরোক্ত খণপন্র দেওয়া 


হুইবে। “তবে এই সম্পর্কে ভারতীয়.রিজার্ড ব্যাঙ্ক ' 


এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, রিঘার্ড ব্যাঙ্কের অনুমতি 
না লইয়। কেহ ভারতের বাহিরে ভারত 
গবর্ণমেন্টের কোন সিকিউরিটি প্রেরণ করিতে 
পারিবে ন!। 

" পশ্চিমবঙ্গে নূতন কোম্পানী--গত তিন 
মাসে ভারত সরকারের কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল 
ইন্দু পশ্চিম বলের হৎটী কোম্পানীর 
পরিচালকপণফে মোটমাট ৭ কোটী ৯ লক্ষ টাকার 
শেয়ার বিক্রয়ের অন্ধুমতি দিয়াছেন | উছার মধ্যে 


নূতন কোম্পানীগুলিকে £ কোটী টাকার শেয়ার 


বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। 

পাকিস্থান পে-কমিশন--তারতে নিযুক্ত 
পে বা বেতন কমিশলের সিদ্ধাস্তসমূহ পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টের মনঃপূত 'না হওয়াতে উহার! 
পাকিস্থানের জদ্ভ একটা. নুতন পে-কমিশন গঠন 
করিয়াছেন। j j 

ভারতের চ1 রপ্ডানী--জানা গিয়াছে যে, . 
ভারত সরকার বর্তমান' বৎসরে পাইকারী ক্রয় 
চুক্তি শুমুযায়ী ইংলগুকে গত বৎসরের তুলনায় 
বন্ধিত মূল্যে ৩০ কোটা পাউণ্ড চা বিক্রয় করিতে 
সন্মত হইয়াছেন। . গত বৎসরের তুলনায় উ্হা 
৪ কোটী পাউণ্ড বেদী। : 


ভ্রন্দের শিল্পে সরকারী কৰ্তৃত্ব বা 


' গবৰ্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন বে, আগামী ৎ বৎসর- 
কালের মধ্যে উছার! উক্ত দেশের ধন, 


খনি, 


|] 


ভারতের ', 


ং 


৬৯২ ' 


পপ শন 








. তৈলের কারখানা ইত্যাদি যাবতীয় শিলকে খাস 
. করিয়া উহাকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনয়ন 
'_ করিবেন। 


' ভারতে পাটের চাষ বৃদ্ধি_-গত. ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার তারত সরকারের 
' ক্কষি' বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি আর পেন, 
সেন্ট্রাল জুট কমিটার সদস্তগণ,' পশ্চিমবঙ্' 
সরকারের প্রতিনিধিবর্গী এবং » কুবি গবেষণা 
সমিতির  অভিরিজ্ত ' সেক্রেটারী . সার 
দত্তার সিংয়ের মধ্যে একটী আলোচনা “হইয়া 
গিয়াছে । তারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাটের চাষ 
বৃদ্ধি এবং যে সব প্রদেশে পাট জন্মে না সেই সব 
প্রদেশে পাটের চাষ প্রবর্তন করিয়া কি ভাবে 
ভারতকে পাটের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা যায় 
তাহাই এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল। ..' 

পাকিস্থান গণ-পরিযুদ_ন্ত ৎ৩শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ১২ই মার্চ পর্যস্ত 
পাকিস্থানের গণ-পরিষদের যে অধিবেশন হইবে, 
তাহাতে পাকিস্থানের বাজেট উপৃস্থিত করিয়া তাহ! 
।পাশ করা হইবে । , এই অধিবেশনে পাঁকিস্থানে 
রিজার্ভ ব্যাক্ক প্রতিষ্ঠার অন্ত একটি আইন পাশ 
হইবে ।- প্রকাশ যে, পাকিস্থানের শাসন্তন্ত্র সম্বন্ধে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে গণ-পরিষদের ছুই বৎসর 
সময় লাগিবে। | | 

কলিকাতা বিশ্ববিভভালয়--কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালয় উহার পো-গ্রাছুয়েট শিক্ষার সম্প্রসারণ 





.সিদ্ধুতে আরও 
;উহার মধ্যে -এক- লক্ষের; মত -হিদ্দু' ছাড়]. .আর 


বাংলার বস্ত্রশিপ্পের অগ্রদূত 


OO মাহিনী EO 
aii ম্ণ্যূ Os 
ওই সিলেন্ৰ” . 

নস্্রাদির জনপ্রিয়তান্প কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


ূ এনং মিল. 15 ২নংমিল |. 
কুষ্টিয়া (নদীয়া). - বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এছেপ্টস্‌ ₹_ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্িয়। বাজার ( নদ্বীয়া ) .. | 


| টালীগজ, দগ্ষিণ- 


৮ বেগন24/ণ.8৮:৬০, 4. 


রর ৫5৯৫7 রঃ বি,সি.দাস 4৪, হি 


আর্থিক জগৎ 


তা 


এবং একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের আন্ত পশ্চিম 


বালা সরকারের নিকট দেড় কোটী টাকা সাহায্য . 


চাহিয়াছেন। - 


কোম্পানী আইনের সংশোধন-__তারত 


সরকারের বাঁণিজ্য-সচিব মিঃ ভাবা ভারতীয় 
পালমেন্টে জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় কোম্পানী 
আইনের সংশোধন বিষয়ে ভারত সরকার বিচার 
বিবেচনা করিতেছেন । 

'ত্রন্ষদদেশে জমি খাস--ব্রহ্ম গবর্ণষেপ্ট 
সমপ্রতি এই বর্ধে হুইটী আইন পাশ করিয়াছে যে, 
উক্ত দেশে বাহাদের হাতে কৃষি অমি রহিয়াছে 
তাহাদিগকে অনধিক ৫০ একর জমি. হাতে 
রাখিয়াবাকী জমি গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক মনোনীত 
ব্যক্তিদিগকে পত্তন দিতে হুইবে। এরূপ ক্ষেত্রে 
অমির মালিক পত্তনগ্রহ্ণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে 


জমির অন্ত দেয় ভূমি রাছন্মবের দ্বিগুণ পরিমাণ 


খাঁজ্জন| পাইবেন। বহঙ্গদেশে ভারতীয়দের ২০ লক্ষ 
একরের উপর জমি আছে। 


যে, ১৫ই আগস্টের পর এই. পর্য্যস্ত সিন্ধু হইতে 
৬] লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া আপিয়াছে। বর্তমানে 
৭1৮. "লক্ষ । হিন্দু আছে.। 


সকলেই ভারতে. চলিয়া আসিবে : বলয়! -মনে 





নী 


Fed ৮0 iets iat শী 




















কলিকাতা, টালা, 

দমদম, বরানগর, 

আলমবাজার। 3 পল. 
দেওঘর। 
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DEED - 


এপ্স উপরোক্ত 
আইনের ফলে :ভারতবাসিগণ খুব বেশী ক্তিপ্রস্ত ' 
" হুইবে'। bs 


‘, সিন্ধু হইতে হিন্দু বিভাড়দ-_জানা গিয়াছে 


[ ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 
হইতেছে । করাচী সহরে বর্তমানে ২* হইতে 





০৩০ হাতার হিন্দু রহিয়াছে। 


, জমি খাসের ব্যবস্থা_পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিষদে ল্যাপ্ড (রিকুইজিশন এণ্ড একুইজিশন ) 
বিল নামে একটা আইনের খলড়া পাশ হুইয়াছে। ' 
এই আইন অমুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট 
স্বল্প সময়ের নোটাশ দিয়া ভ্ভাষ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান- 
করতঃ জমি খাদ করিতে পারিবেন। জন- 
সাধারণের . নিরাপত্তা বিধান, , সংবাদ আদান 
প্রদান ও যানবাহনের চলাচলের সুব্যবস্থা এবং 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামত্রী সরবরাহ 
-_-এই তিনটী" উদ্দেস্তের জগ্তই উপরোক্ত আইনে 
জমি খাস করা হুইবে। ভ্ভাষ্য মূল্য অর্থে ১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে জমির যে যৃণ্য 
ছিল তাহাই বুঝাইবে। এই আইনটী ১৯৫১ 
সালে ৩১শে মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে । 


- ট্ৰাক্দপোর্ট সিঞ্জিকেট-_কলিকাতা ও. 


আশপাশের, অঞ্চলে অনসাধারণের 
সুবিধার জগ্ভ পচ্চিন বের গবর্ণমেণ্ট ট্রাব্দপোট” 
সিণ্ডিকেট নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে 
সঙ্কল্ল করিয়াছেন। এই সিণ্তিকেটের . অধীনে ' 
কলিকাতা ও, আশেপাশের অঞ্চলে অতিরিক্ত 
আরও ৪ , শত. বাস যাতায়াত , করিবে। 
সিত্তিকেটের মূলধন হুইবে ১ কোটী টাকা এবং 
বাদল সরকার উহার তফরা ৫১ ভাগ শেয়ার 





. ক্রয় করিবেন। বাকী শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে 


বিক্রয় করা হুইবে। . একটা বেসরকারী পরিচালক 
বোর্ডের হাতে নিঙ্িতকেটের পরিচালন[ভার ন্তপ্ত 


করা হুইবে। | 
সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি - 
পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী একটী প্রতিনিধিদলের 
নিকট জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অধীনে 
২০০ টাকার কম বেতনের যে সমস্ত কর্মচারী 
রছিয়াছ্েন,. তাহাদের বেতন .অধিলন্বে পে- 


১ 


কমিশনের নির্দেশ অন্থযায়ী বন্ধিত করা হুইবে । 


ষ্টালিং বৈঠকের সিদ্ধান্ত--বিখস্তহবত্রে 
জানা গিয়াছে যে, বৃটীশ ও ভারত গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে দিল্লীতে ভারতের ষ্টালিং 
পাওনা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বৈঠকে এরূপ স্থির 
হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ আগামী ভূন মাস পর্য্যন্ত 
ছয় মাপে উহার পাওনা ষ্টালিং হইতে ২ কোটী 
১০ লক্ষ পাউণ্ড পাইবে এবং উহার মধ্যে ১ কোটী 
পাউওকে ভারতবর্ষ ইচ্ছানত যে কোন মুদ্রায়: 
রূপান্তরিত করিয়া তৎ্সাছায্যে পণাদ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারিবে । বুটীশ গবর্ণমে্ট ১৯৪৭সালের 
শেষ ছয় মাসে ভারতবর্ষফে যে সাড়ে ছয় কোটা 
পাউণ্ড দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার, 
মধ্যে ভারতবর্ষ ৩ কোটী পাউণ্ড খরচ করে নাই।, 
এই তিন কোটী পাউণ্ড লইয়া ভারতবর্ষ বর্তমান 
বৎসরের প্রথম ছয় মাসে € কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
পাইবে। চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে 
পাকিস্থান কি পরিমাণ পাউণ্ড পাইবে, তৎসহ্বন্ধে 
বর্তমানে ' করাচীতে বৃটিশ ও পাকিস্থানের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হ্ইয়াছে। 


. ফলাফল এখনও জানা যায় নাই । 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৎ০শৈ ফেব্রুয়ারী-.নিউ ইয়র্ক ও 
ন্বাগুনের শেয়ার বাঁছারে শিল্প কোম্পানীর 
শেয়ার দর নামিয়া যাওয়ার ফলে গত 
, সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে. বেশী 
'রকম নিরুৎসাঞ্থের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল । নালা 
বিভাগে শেয়ার দর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পড়িয়া 
গিয়াছিল'। এ সপ্তাহে কয়েকটা কারণে সে মন্দার 
ভাব কাটিয়া শেয়ার দর আবার কিছু তেজী 
হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ জন মাথাই রেল বিভাগের 
১৯৪৮-৪৯ সালের যে বাঞ্জেট উপস্থিত করিয়াছেন, 
“তাহাতে, ১০ কোটা টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া! 
বারদ করা হইয়াছে । এবার নুতন করিয়া ভাড়া 
বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব হয়..নাই। এখন হইতে 


ক্রমে ক্রমে রেলের ছুর্দিন কাটিয়া যাইবে বলিয়া * 


ং যানবাহন-লচিব মন্তব্য করিয়াছেন। রেল ভাড়ার 
দিক দিয়া শিল্প ব্যবসায়ের উপর নূতন কোন ভার 
(চাপিবার- আশঙ্কা নাই দেখিয়া শিল্প ব্যবসায়ীরা 
আশ্বস্ত ' হুইয়াছেন। ভারতীয় ভোমিনিয়ান 
আইন সভায় গবর্ণমেন্টের শিল্প স্তাশনেলাইজ্ঞেসন+ 
-নীতি ব্যাখ্যা করিয়া এ সপ্তাহে পণ্ডিত জওহরলাল 
“নেহেরু যে বুক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতেও শেয়ার 
বাজারে কিছুটা! উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । 
“চলতি শিল্প কারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে 
-পরিণত করিবার কোন আশু লক্ষ্য গবর্ণমেণ্টের 
নাই জানিয়া শিল্পপতিরা আশ্বস্ত হইয়াছেন। 
-তবে ' শেয়ার বাঁজ্জারে বেচাঁকিনার পরিমাণ 
বর্তমানে গুহ হন 
পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত" .অপেক্ষা করিয়া অবস্থার 
-গতি লক্ষ্য করাই ব্চুইপায়ীরা সমীচীন বলিয়া 
"মনে করিতেছেন। অস্ত কোম্পানীর কাগঞ্জ 
‘বিভাগে ৩২ টাকা সুদের ( ১৯৮৬ ) খপপল্রের দর 
১০০।/০ আনা ও ৩২ সুদের (১৯৭০-৭৫ ) 
-খণপত্রের দর ১০০১৫ আনা দড়াইয়াছে। বাঞ্ছারে 
প্রধান প্রধান শিল্প" কোম্পানীর সর্ক্বোচ্চ: শেয়ার দর 
অন্য নিয্নয়প' {দাঁড়াইয়াছে :_পাটকল--হাওড়া 
৮০০ ইণ্ডিয়া ২৪০২, শযাংলো| ইণ্ডিয়া ৩৮৩২ 
নদীয়া ১০৩২, প্রেপিডেন্দী ৮২, স্কাশনেল ৩২৮০/০, 
রিলায়েন্স ৮২০) করলার খনি--বেদ্দল ৫৭০২, 
সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১০০০, চুরুলিয়ায় ৬৩০, ওয়েষ্টার্ণ 
বেঙ্গল ৭1০০ + ইঞ্জিনিয়ারিং__ ইপ্ডিয়ান আয়রণ 
এও ষ্টীল ৩৩1%০, ষীল কর্পোরেশন ২৯০; ব্যাঙ্ক 
_ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৮২, হিন্দুস্থান কমাশিয়াল ৩৭২ 
কাপড়ের কল--কানপুত্র টেক্সটাইলল ১১/০, 
'ডানবার ২৮৩২ 5 বিবিধ-_বার্ধা কর্পোরেশন ৩1%০, 
ইণ্ডিয়ান কপার ৩/০, আলাম বেঙ্গল সিমেন্ট ১০1০, 
-ডালমিয়া সিষেপ্ট ১০৪০০, ইণ্ডিয়ান, ভ্কাশনেল 
এয়ারওয়েজ ১২॥০, টিটাগড় পেপার ৪৩/%০, 


মেদিনীপুর জমিদারী ১১৫২, বিশ্বনাথ (চা বাগিচা ) 


৫৫৪০ আনা! 
পাঁটের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী--পাটের বাজারে 
লানাকারণে এ সপ্তাহে একটি নিরুৎসাহের ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে । রণ্তানীযোগ্য পাটের পরিমাণ 
“ নর্দ্ধারণ ও ব্যবসায়ীদের ভিতর কোটা বণ্টন সম্পর্কে 


তারত সরকারের বাজেট 





বাজারের হালচাল, 


ভারত গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহাতে পাট ব্যবসায়ীদের ভিতর খুবই ক্ষোভের 
সঞ্চার হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বেশী পরিমাণ 
পাট ও চট রপ্তানী হইয়া থাকে । গবর্ণমেপ্ট কোটা 
বণ্টন করিতে গিয়া এখানকার ব্যবসায়ীদের প্রতি 
যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন। গুপ্বব এই, শতকরা 
৪০ ভাগ কোট] রুলিকাতার রপ্তানীকাপকদের 
ভিতর বণ্টন করিয়া বাকী ৬০ ভাগ কোটাই 
বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের রগ্তানীকারকদের 
ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহাতে খাঁটী 
পাট ব্যবসায়ীদের ভিতর উদ্বেগের সঞ্চার হুইয়াছে। 
রণ্যানীর জন্ত পাট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণও 
স্বভাবতঃই হাস পাইয়াছে। চটকলওয়ালারাও 
বর্তমানে পাট ক্রয় ও মজুত সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
আগ্রহ দেখাইতেছেন না'। ফলে বাজারে পাটের 
মূল/ নিয়াভিমুখী হইয়া দাড়াইয়াছে। আল্গ! 


, পাটের বাজারে অন্ত স্থপারভাইজড. জাত বটম ' 











2247৮577552) CALCUTTA, | 





'ফোন-_বি, বি, ৪৮৪৯ 


বিষ্ণুপুর ব্যাঙ্ক লিঃ 
ছেড অফিস__বিষ্ণুপুর 
শাখা-বাঁকুড়া, পুরুলিয়। 
কলিকাতা শাখা--৬২,লেভাজী সুভাষ রোড় 
ও ১৩৭ বন্ছবাজার স্ীট, (কোলে বিল্ডিং) 
ডিরেক্টার | 
ভীযুক্ত জগন্নাথ কোলে, 
॥ ০ অক্ষয়কুযার কোলে, 
» অনাথবন্ধু দালাল, 
» রামনলিনী চক্রবর্তা প্রভৃতি ৷ 
মদের হার £=- 
সেভিংদ-_২ টাকা, ফিক্পড__-৪ টাকা পৰ্য্যন্ত । 
| মিঃ বি, বি, মণ্ডল, বি, এল, 
জেনারেল ম্যানেজার 





পাটের দূর কমিয়া মণগ্রতি ৩৩ টাকায় দীড়াইয়াছে। 
পাক! বেল বিভাগে ফাষ্ট পাটের দর দ্রাড়াইয়াছে 
প্রতি, বেল ১৭০ টাকা। 
সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ৩০শে ফেব্রুয়ারী এসপগাছে 
বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দর মোটামুটি পূর্বের 
হারেই বলবৎ, রহিয়াছে । অদ্য বোম্বাইয়ে প্রতি 
ভরি,পোনার দর ১০৬1০ আনা. দীড়াইয়াছে। 
কলিকাতায় অদ্য প্রতি ভরি সোনা ১০৭/০ আনা, 
বড়াল বার ১০৭ টাকা ও গিনি ৬৮০ আনা দরে 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
৷ গত সপ্তাছে বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দর 
বেশীরকম নামিয়া গিয়াছিল। এসপ্তাছে রূপার 


“দরের আর কোন পতন ঘটে নাই। অদ্য বোদ্বাইয়ে 


প্রতি ১০* ভরি রুপার দূর ১৪৪॥০ আনা (গত 
সপ্তাহে তাহা ১৪৭ টাকা পর্য্যন্ত লামিয়া গিয়াছিল ) 
ও কলিকাতায় তাহা ১৪৯০ আন! ঠাঁড়াইয়াছে। 


আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য--পূর্ববঙ্গ হইতে 


পশ্চিমবঙ্গে আগত হিন্দু আশ্রয়প্রার্থাদের সাহায্যের 
ভন্ক শ্রীবৃত অখিলচন্ত্র দত্তের নেতৃত্বে একটা 
প্রতিনিধিদল সম্প্রতি গ্রধান' মন্ত্রী ডাঃ রায়ের সছিত 
দেখা করিয়া তাহাকে এই বিষয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে ডাঃ রায়ের মনোভাব 
কি তাছা এখনও জানা যায় নাই । 

নূতন মেডিক্যাল কলেজ-_বাঙ্লা সরকার 
কলিকাতাস্থ ক্যান্েল মেডিক্যাল স্কুলকে আগামী 
জুন মাস হইতে একটি মেডিক্যাল কলেজে পরিণত 
করিবার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন । 

ভারতের সরকারী খপ-_অবিতক্ত ভারতে 
ভারত সরকারের যে খণ ছিল তাঁহার সাকুল্য আসল. 


ঠী, ও সুদের টাকা পরিশোধ করিবার দায়িত্ব বর্তমান 


ভারত সরকার গ্রহণ করিষাছেন। . স্থির হইয়াছে 
যে, এই খণেয মধ্যে যে ' টাকা পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের দেয় বলিয়া সাব্যস্ত হইবে তাছা উছারা 
১৯৫২,সাল হুইতে আরম্ভ করিয়া ৫০ বৎসরের 
কিস্তিতে ভারত সরকারকে পরিশোধ করিবেন। 

বাঙালীর কৃতিত্ব--টাটা কোম্পানীর ইলেক- 
টিক্যাল বিভাগের শ্রীনি্দুলচন্ত্র বসু বিদেশী 
ক্রেপের তুলনায় উন্নত ধরণের ও অধিকতর 
কাধ্যকরী এক ধরণের ক্রেপ আবিফার করাতে টাটা 
কোম্পানী তাঁহাকে ৩ হাজার টাকা পুরস্কার 
দিয়াছেন । 

পূৰ্ব্ব পাকিস্থান আইন পরিষদ--আগাষী 
১২ই মার্চ তারিখে পূর্বব-পাকিস্থান আইন পরিষদের 
অধিবেশন বসিবে এবং পরদিন পরিষদের 
সভাপতি ও ডেপুটী সভাপতি নির্বাচিত হছইবেন। 

ব্যাঙ্ক পরিচালকের দণ্ড__ক্রেডিট ব্যাক্ষের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর সনুৎকুষার চক্রবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে 


-৪৪*০২ টাকা প্রতারণা করাতে এক বৎসর সশ্রম, 


কারাদণ্ডে blah Lees 


আপনার জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান . . . : | 
ইইলইজ্ছান্ল। ও ক্কাস্লা নিক্িতিস৯৯৯ 


অনুমোদিত মূলধন 


৫, 00,00০ 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ উচ্চ.বেতনে 


৮5 


মেলান’ বিল্লা বৰদা’ 


১৬৷১৭, কলেজ ষ্ট্ৰীট, 





rE 


হাঁ তয় ) লিমিটেড 
কলিকাতা--১২ 





৬৯৪ 





পন বনি ক্লাইভ ঘাট রী কলিকাতী। 


গা 
কলিকাতা টাও ঘাট টি, ২২, ক্যানিং 


স্পট 


ক্যানিং ধ্ৰীট, কী কলিকাতা, ব্ড়বাজায়, 


হাইকোর্ট, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, শ্রামরাজার ' ও কলেজ: ্রাট। 


বাংলা £_আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কোর্ট, -... 


ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কুমিল্লা, চন্দননগর, চাদপুর, চকবাজার (বরিশাল), চট্টগ্রাম, 4 
' ঢাকা, ফরিদপুর, 'হাতিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ঝালকাঠি, খুলনা, ময়মনসিং. 
! নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, নবাবপুর (ঢাকা ), পুরানবাদার ও টাাইর্ঘ॥ 
আসাম ২__ডিক্রগড, তি গৌছাটি, 
8 ‘ও তিন 
বিহার .ও 5 88187 পাটনা ও রাচি। এ 
যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ'ঃ-_ এলাহাবাদ, বেণারস, কাণপুর, অব্মলপুর ও লক্ষৌ। 
'ববান্বাই £_প্তার ফিরোজ শা? মেটা রোড এবং মান্দতি। j 
. দিল্লী৪৮ ও ৪৯, চাদনী চক. 
এজেন্সী :_মাদ্ৰাঞজ, সিন্রাপুর ও পেনাং | 


জোড়হাট, করিনগঞ্জ নিলা, “শিলচর, জী a 











" মিউচুয়াল 'ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ৷ , 
একটি প্রগতিশীল জীবন-বীয়া প্রতিষ্ঠান 


L k | ' | : "মিঃ পি,,এস,' নাইট 
* মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বিএন KE , মিঃ পি চক্ৰবৰ্তী, বিএ. 


ছেল, ম্যানেজার 


5, 





হেড় EEE হেনা তিতা রোড কলিকাত|। ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
 ভ্রাঞ্*_বড়বাজার্, শ্ামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন! ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিক্রিউরিটিতে টাক! ধার দেওয়া হয়। 


রঃ অমলকুসার রায়চৌধুরী; এম-ভি 
জেনারেল ন্যানেলার_মিঃ এন্‌, সি, এ শি. যাননি এনএ (কমান) 





আন ্াষিং কগোরেশন লিঃ 





হেড অফিস-_প্শিভসৎ 'কনিকাডা ব্রাঞ্চ ঃ 3৫, নেতাজী সুভাষ রোড 
লা টেলি £_BANKSHILLO 
ফোন ঠ শিলং-১৬৬ ফোন £ ক্যাল_-৩৭৯৮ : : 


অন্তান্ত শাখা- শ্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর « 


ও (আসাম)। . 
লেজিস্‌ৎ২ টাকা | চটি 
, বি-কম, আর-এ, EE কী । 
শি ম্যানেজিং -ডিরেরর | : খালার চলতি শের কবি করা হয় 






১২ৎনং যহুবাজার ্ কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেলে লে পরীধভীজনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ছারা ES সত ও কা 


সি অব ইশ্ডিয়া - 















' ( ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 





লাইফ এসিওেস তোলাই) 
লিমিটেড" 

ভারতের প্রাচীন 

ূ | স্থাপিত ১৮৭১ | | 

ভিলা এণ্ড সন্চন 


্‌ টক এহেন | 
লাই কা 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪৩, ধর্ম্মতলা দ্রীট, কলিকাতা। 
পালন 











EE 

























al 







ভি ০4১৩৫ গোস্বামী, 'চীফ-একাউন্টেন্ট 


"আদায় ধন. * ২৯) ৪৭১০০০২ 
৪ সংরক্ষিত তহবিল , ৯১১ ০৩ ১০০৭ 
আমানত '' 8,৪৬,৪৮৬০০২। 
নগদ তহবিল - ৷ ১৪০১৮৯১০০০২ 
॥ কোম্পানীর কাগজ ১,০৪,৪৯,০০০২ , 
হিসাব সংখ্যা + ৯১৫২১ 
৯০ 
* সংরক্ষিত তহবিল টি £ ঈলক্ষটাকা |, 
* আমানত -বুদ্ধি ' ৩৬ লক্ষ টাকা 
* নগদ তহবিল বৃদ্ধি “১. £হ-লক্ষ টাকা 
* কোম্পানীর কাগঞ্জ বুদ্ধি ' &৮ লক্ষ টাকা |, 
চে ছক ? 
. শ্ৰীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ৃ 
' '.. ম্যানেজিং ডিরেক্টর ' | 
| 


















ফি তি ক্লাইভ স্ত্রী 
। বিবি,'৪১৮ ২১ ১৯২৯, বি; বি, ২৯৮৪ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক দিঃ 


. হেড অফিস :_৬১নং ববাঁজার ষাট 
কলিকাতা ,'১৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 

বরাত: ৮২।২-এ, টি 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, টা সিরাজ্রগঞ্জ,' 
সান্তাহার, ). জি ময়মনসিংহ 














PHONE : B. B. 6382 
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নাতনী ফল 


FA 


noosonaooonsoooomnmoreooeeononoooneonoinorionnoomnooooionomnnnnmane 
Monday, 1st March, 1948, সোমবার, ১৭ই ফাল্তন, ১৩৫৪: 


।' দশম বর্ষ) .: 





".. ARTHIK JAGAT 
ব্যবসা 'বীণিজ্য- শিল্প-অর্থনীতি-নিষয়ক- সান্তাহিক 


সম্পাদক: শ্রীঘতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 











লু পাওনা আদায় সম্পর্কে চুক্তি 


বৃটেন’ তাহার সঙ্কট ও: দিনের 'অন্তু্াত 
' দেখাইয়া ভারতের পাওদা সাকুপ্য ষ্টাপিং পরিশোধ 
সম্পর্কে কোন পাকা .রফায় সম্মত হইতেছে না। 
ভারতের বৈদেশিক সিকিউরিটির প্রয়োজন উপেক্ষা 
করিতে না পারিয়া পাওনা ষ্টাপিংরের মধ্যে 
কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া »শাপাতত$ বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের কর্তব্য শেষ' করিতেছেন। 
গত আগষ্ট মাসে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এদেশের 
পাওনা ষ্টালিং পরিশোধ সম্পর্কে একটা মধ্যবর্তা 
চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই চুক্তির মেয়াদ 
শেষ হুইয়া যাওয়ায় আরও ৬ মাপকালের ' অগ্চ 
ই্রাপিং পরিশোধের '. নুতন , মধ্যবর্তী চুক্তি 


সম্পাদন করা হইয়াছে! এই নুতন চুক্তির একটা: 


/ 


বিশেষত্ব এই যে, উহাতে ভারত ও পাকিস্থানকে 
দেয় ষ্টাপিং সম্পর্কে আলাদা আলাদা সর্ত স্থির 
কর! হুইয়াছে। নূতন চুক্তির সর্তাবলী সম্পর্কে 
ভারত ও পাকিস্থান উভয় গবর্ণমেন্টের' বিবৃতিতেই 
যথেষ্ট অল্পষ্টতার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। 
গ্রথম মধ্যবর্তী চুক্তিতে অবিভক্ত ভারতের মোট 
পাওনা ট্টাপিংকে দুইটি হিসাবে ভাগ করা 
হইয়াছিল। প্রথম হিসাবে মোট ৬ কোটি ৫৯ 
লক্ষ রানিং, রাখা হইয়াছিল। উচ, হুইতে, ৩ 
কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টালিং ভারতকে তাহার নিত্য- 
_ নৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে দেওয়া 
হইয়াছিল। ,৩ কোটি ষ্টালিং কার্যকরী তহবিল 
ছিলাবে মজুত রাধিবাব .কথা ছিল। দ্বিতীয় 
হিসাবে ভারতের পাওনা বাকী. ১১০ কোটী ৫০, 
লক্ষ ষ্টাপিং ব্যাঞ্চ অব ইংলগ্ডের হাতে মজুত রাখা): 
হইয়াছিল । ভারতের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন 
মিটাইবার কাছে এ ষ্টাপিং নিয়োগ্‌ না করিয়া 
ভারত সরকারের দেয় পেন্সন ও. ভারতে বিভ্রীত 


_বুটিশীয়দের সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ করার কাজে ' 


প্রয়োজন মত, ওঁ তহবিল হইতে কিছু কিছু ই্টাপিংই 
শুধু দেওয়ার কথ! ছিল! নূতন মধ্যবর্তী চুক্তির সর্ব 
হইতে যতদুর বুঝা যাইতেছে ১নং হিসাবে মজুত. 
৩ কোটা ষ্টালিংয়ের মধ্যে পাকিস্থানের অংশ. 
অনুযায়ী এ রাষ্ট্রকে কিছু অংশ দিয়! বাকীটা 
ভারত গবর্ণমেন্টের নামে জমা করা হুইবে। 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


“তাহা ছাড়া খুনং হিসাব হইতে ভারতকে আরও 


' ১" কোটি ৮০ লক্ষ লিং ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। 


ঝর ্রা্িং ও ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতকে 
ব্যবহারের অস্ত প্রদত্ত ষ্টালিংয়ের ‘অব্যয়িত 
অংশ ভারত তাহার ' নিজস্ব - প্রয়োজনে 
আগামী ৩০শে জুন : পর্য্যন্ত ‘খরচ . করিতে 
পারিবে। তাহাছাড়াঁ পাকিস্থানকেও আলাদা 
ভাবে কিছু ষ্টাপিং ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
হইয়াছে 1: ভারত প্রাদিং এরিয়ার দ্েশগুলি হইতে 


এ 








* বিষয় 





সাময়িক প্রসঙ্গ ্ঃ | 
ভারত সরকারের বাজেট 
বাজেট প্রসঙ্গ 

খেয়ালীর খাতা 

আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


৯ 
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মালপত্র আনিতে গিয়া ও গং ইচ্ছামত ব্যবহার 
করিতে পারিবে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 
ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে বেশী মাল 
আমদ্বানীর অন্ভ আগামী ৩০শোজুন পর্য্যন্ত এ 
ষ্টালিংয়ের ' মধ্যে ১ কোটার বেশী ষ্টাপিং ডলারে 
রূপান্তরিত কয়া সম্পর্কে ভারতবর্ষ দাবী করিতে 
‘পারিবে না “বলিয়া বৃটিশ গবৰ্ণমেণ্ট একটি সর্ত 
করিয়াছেন। ভারত গবরর্মনট এ সর্থ মানিয়া 
লইয়াছেন। 

বর্তমান মধ্যবর্তী চুক্তি সম্পর্কে আমাদের প্রথম 
কথা হইতেছে, এই যে, ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় 
মাল মধ্যে ভারতকে যে পরিমাণ ষ্টালিং ছাড়িয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা' এদেশের মোট 
পাওনার তুলনায় খুবই সামান্ত। দ্বিতীয়তঃ 
উদ্ধত ষ্টালিংরের বদলে ডলার যোগাইবার নীতি 
আগামী ছয়মাস কাল ১ কোটা ষ্টাপিংয়ে সীমাবদ্ধ 
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রাখার ব্যবস্থাও ভারতের পক্ষে অস্থবিধানক 
হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতকে বর্তমানে 
বেশী পরিমাণ ধান্য ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে 
হইতেছে। উদ্ধত, রংয়ের বদলে ডলার 
পাওয়ার সুযোগ সীমাবদ্ধ হওয়ার এই শ্রেণীর 
আমদানীর পক্ষে যথেষ্ট বিশ্ব দেখা দিবে। অবশ্য ইহা 
বলিযা দেওয়া হইয়াছে যে, ভারত তাহার অজ্জিত 
ডলার সিকিউরিটি এরূপ প্রয়োজনে -পুরামাআয়ই 
ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সহিত বাণিজ্যে বরপ্তানীর' তুলনায় আমদানী'র 
আধিক্য, দেখা যাওয়ায় বর্তমানে ভারতের 
মোটেই কোন ডলার পাওনা, দাড়াইতেছে 
না। এই অবস্থায় ভারতকে - হয় আঁত্তর্জাতিক 
মুদ্রা ' [তৃরিলের নিকট হইতে নিজম্ব ‘মুদ্রার 
বিনিময়ে ডলার .. ক্রয়ের চেষ্টা করিতে হুইবে 


" নতুবা মাকিন যুজা ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ 


হইতে আমদানী কমাইয়া ডলার খরচের মাত্রা 


হাস করিতে হইবে। বৃটেনের নিকট ভারতের : 


বিস্তর পাওনা , সঞ্চিত থাকা সত্বেও এদেশকে 
ধব্ধপ কার্ধ্যনীতি অবলম্বনে বাধ্য হইতে হুইবে 
ইহ! নিতান্ত ঢঃখের বিষয় বলিয়া আমরা মনে 
করি। | 


পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের খণপত্র 
পাকিস্থান 
তাহাদের ধ্রণপত্র বাহির 'করিয়াছেন।।' গত ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী হইতে চারি' প্রকার সরকারী খণপত্র 
বিক্রয় করা হুইতেছে। প্রথম খণটিতে ৷ আয়কর 


কেন্দ্রীয়’ “গবর্ণমেন্ট ১ সর্বপ্রথম | 


মুক্ত শতকরা বাধিক ও টাকা সুদ দেওয়া" হইবে 


এবং উহার আসুল টাকা ১৯৬৮ ১৯৬৮ সালে শোধ করা, 


হইবে দ্বিতীয় খণটি প্রথম থপের অনুরূপ, তবে '- 


উহার আলল টাকা ১৯৬০ সালে শোধ করা হইবে। 


তৃতীয় খণটির উপর পৌনে তিন টাকা হারে গুদ 2 


( আয়কর মুক্ত ) যোগানো হইবে এবং ৯৯৫৩-৫৪ 
সালে উহার আসল টাকা পরিশোধ করা ছইবে। 
চতুর্থ খণটি' হইতেছে বিয়ারার বগু_। উহার উপর 
শতকর1 বাবিক ১৪০ টাকা হারে সুদ দেওয়। 
হইবে। এ সুদের উপর আয়কর ধরা হুইবে না) 


ANSEL 


৬৯৬ 


ওঁ খপণের আসল টাকা ১৯৫৮ সালে পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইবে। 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট তাহাদের ঘোষিত 
খপপত্রের নাম দিয়াছেন ডেভলপমেন্ট লোন বা 
‘উন্নয়নমূলক ধণ ! তবে কিসব উন্নয়ন কার্ধ্যের 
আন্ত এইভাবে গৃহীত টাকা ব্যয় /কর! হইবে 
তৎসম্পর্কে তাহারা কোন .. পরিকল্পীনা উপস্থিত 
করেন নাই। পাকিস্থান ডোমিনিয়নে' এ, রাষ্ট্রের 
নিজন্ব কোন গিলটেজড, মার্কেট বা 
সিকিউরিটির বাজার নাই। যতদুর বুঝা যাইতেছে, 
উপরোক্ত ধরণের সরকারী খণপত্র ছাড়িয়া 
পাকিস্থানে একটি গিলটেক্রড. মার্কেট হৃষ্টি করাই 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের অর্থসচিবের প্রধান লক্ষ্য । 
শ্রীসব এপপত্র ক্রয় সম্পর্কে পাকিস্থানের লোকেরা 
কতদূর আগ্রহ প্রদর্শন করিবেন তাহা আমরা 
জানি না। কাশ্মীরের ব্যাপার সম্পর্কে নিরাপত্তা 
পরিষদে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট. একটা কুটনীতিক 
সাফল্য অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর 
আকস্মিক মৃত্যুর পর ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর 
সম্প্রীতি ও লড্তাবের সম্পর্ক গড়িয়া তোলা 
সৃষ্পর্কে নুতন করিয্বা একটা চেষ্টাও সুরু হইয়াছে। 
কাছেই লোকের লাগ্রহ সহযোগিতা পাওয়ার 
সুবিধা হইবে মনে করিয়া * পাকিস্থান' গবর্ণমেণ্ট 
এই সময়ে তাহাদের খ্ষপপত্র বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
ফগিয়াছেন। এপব খপপন্র দ্বারা, অল্প সময়ে 
বিস্তর পরিমাণ টাক তুলিবার ভরসা খুব সম্ভব 
' পাকিস্থান গবর্ণষেণট পোষণ করিতে পারিতেছেন 
না.। আর সেনগ্যই খণপত্র বিক্রয়ের “কান্দ, বন্ধ 
"করিবার সময়ও আপাততঃ অনির্দিষ্ট রাখা 
হুইয়াছে। ' নগদ টাকা ছাড়া পাকিস্থানের বিভিন্ন 
সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের 
হত্তস্থির্ত ভারত পরকারের সিকিউরিটির বিনিময়ে 
পাকিস্বান সরকারের ীপব খপপত্র ক্রয়ের; সুবিধা 
দেওয়া হুইবে। ইছা খুবই ভালকথা। পাকিস্থানে 
ভারত সরকারের যেপব প্রিকিউরিটি রহিয়াছে 
এইভাবে তাহার কতকাংশ শেবপর্ধ্যস্ত ফিরিয়া 
'আসিবার ও তাহার মারফতে ভারতের নিকট 
পাকিস্থানের দায়ের কতকাংশ শোধ হওয়ার আশাই 
আমরা দেখিতেছি। যেসব ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী 
পাকিস্থানে ব্যবসা চালাইয়! থাকে, পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের নির্দেশ অনুসারে উহ্থাদিগকে কিছু অর্থ 
পাকিস্থানে দাদন করিতে হুইবে। পাকিস্থান 
সরকারের উপরোক্ত খণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ও 
, বীমা কোম্পানীগুণি' সে দায়িত্ব পূরণে সচেষ্ট 
.. হইবে সন্দেহ নাই। ' 
.. সরকারী সাহায্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের 
বাসস্থান সংস্থান 
কলিকাতা অঞ্চলে লোকের বাসস্থান সমস্ত! 
‘_ সমাধানের অন্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট সরকারী 
সাহায্যেও সমবায় নীতিতে উপযুক্ত বাসোপনিবেশ 
গড়িয়া তোলার কথা বিবেচনা করিতেছেন । প্রকাশ, 
মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা যাহাতে নিজেদের 
বসবাসের উপযোগী বাসস্থান পাইতে পারে সে্রন্ত 
গবর্ণযেণ্ট প্রথমতঃ তাহাদিগকে কলিকাতার আশে- 
পাশে উপযুক্ত জমি সংগ্রহের কাজে সাহায্য 
করিবেন। দ্বিতীয়তঃ বাড়ী'নির্্াণের ব্যাপারেও 
উদ্বাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিবেন। জমির 


সরকারী : 


‘ভবিষ্যতে আদায় হইয়া আলিবে।: 


মঙ্গল ! 


« a | আর্থিক জগৎ 


ক্রয়যূ্য ও বাসভবন নির্মাণের মোট ব্যয়ের 


শতকরা ৮০ ভাগ 'গবর্ণমেণ্ট খণ হিপাবে প্রদান 
কৰিবেন। যাহারা বাসস্থান পাইতে ইচ্ছুক প্রথম 
দফায় তাহাদিগকে বাকী অর্থই শুধু নিজেদের হাত 
হইতে প্রদান করিতে'হুইবে। বাড়ী নির্দ্বিত হইয়া 
লোকের ব্যবহারে আপিবার 'পর গবর্ণমেণ্টেব 
প্রদ্ত টাকা ২০ বৎসরের কিস্তিতে তাহাদিগের 
নিকট হইতে আদায় করি! লওয়ার ব্যবস্থা হইবে। 
ওঁ টাকার জন্য সামান্ত হাবে হৃদ আদায় করা 


. হইবে কলিকাতা অঞ্চলে বাগোপনিবেশ স্থাপনের 


ঝর স্কীম কার্যকরী করার জন্তু পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
৪ বৎসরে ৪ কোটী টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ | 

আমরা পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত, 
পরিকল্পার কথ! আনিয়া-খুবই আনন্দিত হইলাম ৷ "১ 
যুদ্ধের সময় কলিকাতায় লোকণংখ্যা বেশী পরিমাণে 


. ৰাডিয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে আবার পূর্ব বঙ্গ 


হইতে লোক সরিষা আসিতে '' আরস্ত 


“করায় কলিকাতার জনতার ভীড় নিদারুণ হইয়া 


দেখা দিয়াছে । কপিকাতার আশে পাশে উপযুক্ত 
সংখ্যক নূতন বাঁসোপনিবেশ গড়িয়া! তুলিয়া বাড়তি 
লোকদের অন্ততঃ কতরাংশকে সেই শব: স্থানে 
সরাইয়া লইতে না পারিলে কলিকাতায় অন- 
স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটিবে। নাগরিক 
জীবনের সুখ ্বাচছন্য বিলুপ্ত হইবে। কাজেই সমন্তার 
অটিলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে এখন হইতে লোকের বাদস্থান সম্প্রসারণে 
বিশেষতাবে য্ত্রপর হওয়া সঙ্গত । মধ্যবিত্ত পরি- 
বারের” (লোকেরাই, বর্তমানে বাসস্থানের, অভাবে 
বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে। কলিকাতার স্পাশে 
পাশে উপযুক্ত জমি ক্রয় করা ও তথায় সমুচিত 
বাসভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে যে টাকা 
প্রয়োদান, এফকালীন ভাবে ততবেখী টাকার সংস্থান 
করা অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষেই সম্ভবপূর 
নছে। গবর্ণদেন্ট সেই সমস্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
উহাদের উপযুক্তরূপ সহায়তা প্রদানের দক্কল্প 
করিয়াছেন, ইছা সুখের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট জমি 
ক্রয় ও যাড়ীঘর নির্ম্মাণের কান্দে যে অর্থ ব্যয় 
করিবেন তাহা কিছুযাত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই । 
যাহার! বাড়ীঘর বসবাসের দন্ত লইবেন গবর্ণমেণ্টের 
ব্যয়িত টাকা ' সুদ সহ তাহাদের নিকট হইতে 
সরকারী অর্থ 
লষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই, অথচ এ শ্রেণীর 
দাদনের ফলে নূতন বাসোপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়া 
লোকের সুধ স্বাচ্ছন্দ্যের পথ যথেষ্ট পরিমাণে 
প্রসারিত হইবে। গবর্ণমেন্ট যত শীত এরূপ 
পুরিকল্পনা অনুযায়ী নূতন বালোপনিবেশ প্রতিষ্ঠার, 
কাজে কার্যকরী ভাবে মনোযোগী হন ততই 


ভারতের শোচনীয় জনস্বাস্থ্য . 

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর 
জেনারেল ডাঃ ভীবরাক্ষ মেটা সম্প্রতি কলিকাতা, 
হইতে ‘এক বেতার বক্তৃতায় এদেশের শোচনীয় 
জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন এবং তত্প্রতিকারের জন্তু সুপরিকল্পিত 


কর্মপদ্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া- 


ছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আধুনিক প্রগতিশীল 


চি 
ডল 


লোকের 


সর্ব্বোপরি 


“ও মেরামতের কাবজ্দ চলিয়াছে। 
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দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশে লোকের মৃতু 
সংখ্যা. দুই গুণ 'হইতে আড়াই গুণ 'বেশী। 
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে যে শিশু মৃত্যু 
ঘটে ভারতে শিশু মৃত্যু ঘটে লে তুলনায় 
তু. গুণ। এদেশে প্রস্ততি মৃত্যুর সংখ্যা 
ইংলগডের তুলনায় ৭ "গুণ ' অধিক। ভারতে , 
করা, বসস্ত ও প্লেগের প্রকোপ এত বেশা যে, 
যেই লব রোগের সংক্রমশতা হইতে জনপাধারণকে 
রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেপ্ট ভারতীয় 
যাত্রী ও ভারতীয় মাল গ্রহণ করিবার পুর্বে 
তাহাদের সম্পর্কে ' উপযুক্ত ডাজারী পরীক্ষার ' 
ব্যবস্থা, করিতে ক্রটি করেন না। ভারতে: 
প্রতি !'বৎসর : প্রায়” কোটি লোক 
ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহার অর্থ 
১ হইতেছে ' এই যে, ভারতে প্রতি চারিজ্ন 
মধ্যে একআনকে এই রোগের 
কবলে পড়িতে হয়। যন্মা বিশেষজ্ঞদের মতে 
এদেশে ২০ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ লোক যন্মারোগ- 
গ্রস্ত । ভারতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যাও. .১০ লক্ষের 


১০ 


'কম হইবে না|, তাঁহা, ছাড়া অগ্য অনেক রোগ 


এদেশে ব্যাপকভাবে বর্তমান রহিয়াছে। নানা- 
রোগে প্রতিবৎসরে বিস্তর লেকি প্রাণ ছারাইতেছে। 


'ক্রযাগত রোগে ভূগিয়া অনেক লোক তাহাদের 
'কৰ্ম্মশক্তি খোরাইয়া ফেলিতেছে। 


উহাতে দেশের 
অর্থনৈতিক ক্ষতি নিদারুণ হুইয়! দেখা দিতেছে। 
অকর্ধণ্য ও' গলগ্রছের সংখ্যা দিন দিন 
বাড়িতেছে।” 

‘_ খনন্বাস্থ্ের দিক দিয়া, দেশের এই শোচনীয় 


অবস্থার প্রতিকারের জন্য 'উাহমেটা ভোর কমিটির 
নির্দেশ অন্ুয়াধী দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা 
এবং হাসপাতাল, ডিগপেন্দারী ও গ্রাম্য 
চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা সমুচিত পরিমাণে বৃদ্ধি 
করিবার কথ! বলিয়াছেনঃ যথাসম্ভব পুষ্টিকর 
খাদ্য গ্রহণের প্রয়োঘ্বণীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বাসস্থানের উন্নতি, জীবনযাত্রার 
পারিপার্থিক অবস্থার ২.উন্নতি' ও স্থাস্থ্-রক্ষা 
সম্পর্কিত নিয়ম পালন "সম্পর্কে জনসাধারণকে 
বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। ডাঃ 
মেটার এইসব নির্দেশ, খুব সময়োপযোগী ও 
বিবেচনার যোগ্য সন্দেহ নাই! 

বিমানপোত কারখানার কাধ্যথার! 

ভারত, সরকারের শিল্পপচিব ডাঃ শ্যামাপ্রদাদ 
মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি ভারতীয় ডোমিনিয়ান আইন . 
সভায় বাঙ্গালোরের হিন্দস্থান' এযারক্র্যাফ টু 
লিমিটেডের বিমানপোত কারখানা সম্পর্কে একটি 
বিবৃতি দিয়াঞ্ছেন। যুদ্ধের সময়ে এ কারথানাটি 
গবর্ণমেন্ট নিজেদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ডাঃ যুখাদ্ডির উপরোক্ত বিবৃতি 
হইতে জান! বায়, গত ১৯৪৬ সালের ১ল! এপ্রিল 
হইতে কারখানাটির কর্তৃত্ব পূর্বেকার হিন্দুস্থান 


“ এয়ারক্রাফট লিমিটেডের হাতে ফিরাইয়া দেওয় 


হইয়াছে। ভারত গবর্ণমে্ট ও মহীশুর গবর্ণযে" 
ধ কোম্পানীর অংশীদার আছেন। বর্তমানে 
বাঙ্গালোরের কারখানাটিতে বিষানপোত নির্দাণ 
ইংলগ্ডের 
পাগিভেল এয্লারক্র্যাফুউ কোম্পানীর. সহায়তায় 
বর্তমানে এ কারখানায় বিমানপোত চালানো 
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সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী বিমানপোত 
প্রস্তুত করা হইতেছে। ভারত সরকারের দেশরক্ষা 
বিভাগ এরূপ ৫০টি বিযানপোত নির্দাপের অর্ডার 
দিয়াছেন। হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট কোম্পানীর 
নিদ্মত প্রথম বিমানপোত আগামী যে মানে 
কারখানা হইতে বাহির হইয়া আসিবে। বিদেশ 
হইতে আনীত 'সাজসরঞ্জাম মিলাইয়াই "এ 
বিমানপোত নিৰ্মিত হুইবে। , তবে বিমানপোত 
নির্খাণে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে দেশীয় মাল- 
মসল্লা ব্যবহারেরও চেষ্টা হইতেছে। ইঞ্জিন ও 
কতিপয় ধরণের যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্ত সকল ক্ষেত্রে 
দেশীয় সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া আগামী 
' সেপ্টেম্বর মাস মধ্যে কতকগুলি বিমানপোত 
তৈয়ার করা যাইবে বলিয়া ডাঃ মুখাজ্জি আশা 
করিতেছেন। তিনি জানাইয়াছেন, বাঙ্গালোরের 
কারখানায় যে ৩ হাঞ্জার ৬২৫ জন লোক নিযুক্ত 
আছে তাহার মধ্যে মাত্র ২৩ জন বিদেশী, আর 
সমস্তই ভারতীয়। বিমানপোত নির্খাদ ও 
বিমানপোত মেরামত ছাড়া ছিন্দুন্থান এয়ার- 
ক্র্যাফ'টের বাজালোরস্থ কারখানায় বর্তমানে রেলের 
যান্ত্রীগাডীও তৈয়ার হুইতেছে। ভারত সরকারের 
রেল বিভাগ ১০০টি গাড়ীর জগ্ক অর্ডার দিয়াছেন। 
প্রতি গাড়ীর জন্তু ব্যয় পড়িবে ৬০ হাজার টাকা। 
হিন্দুস্থান এয়ারক্ষ্যাফট কোম্পানীর সম্প্রসারিত 
কাধ্যধারার সহিত ভাল রাখিয়া উহার শেয়ার 
যুলধন ৭৫ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ 
টাক! পর্য্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 

আধুনিক যুগে বিয়ানপোতেক প্রয়োজনীয়তা 
খুবই বড় হইয়৷ ‘দেখ! দিয়াছে । বিমানপোত 
সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী না থাকিয়া এদেশেই তাহা 
যথাসম্ভব তৈয়ার করার ব্যবস্থা সঙ্গত। সেই 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! স্বাধীন ভারতের 
বর্তমান আাতীক্স গবর্ণমেন্টা বাঙ্গালোরের 
কারখানাটিকে সম্প্রসারিত কর! সম্পর্কে ও দেশের 
অন্ত্ৰ নূতন কারখানা! স্থাপন সম্পর্কে এখন হইতে 
বিশেবতাবে যত্বপর হইবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। 


কলিকাতায় যানবাহন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ 


কলিকাতা সহরের যানবাজ্ন ব্যবস্থার প্রসার 

ও উন্নতি সাধনের অঙ্ক পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
লন প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের অনুকরণে 
এসহরের জচ্চও একটি ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠনের 
পিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এ 
ৰোডে'র শতকরা €১ ভাগ শেয়ার গ্রহণ করিবেন। 
বাকী শেয়ার অগ্তান্ত প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করিতে 
দেওয়া হুইবে । এ বো” গঠিত হওয়ার পর 
উহা কলিকাতার যানবাহন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব 
গ্রহণ কৰরিবেন। বাপ, ট্রাম প্রভৃতির সংখ্যা 
প্রয়োদ্নান্তরূপ বুদ্ধি করিয়া এ বোড-জনসাধারণের 
যাত 

রিবেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্দ্ৰ রায় সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার 
রাস্তায় শীত্রই ৪০০টি নূতন বাস চালু রুরিবার 
চেষ্টার আছেন। ট্রান্সপোর্ট. বোর্ড গঠনের 
অন্ত এ বিষয়ে অপেক্ষা করা হইবে না। 

২ 


সম্পর্কে সর্বপ্রকার সুব্যবন্থা অবলম্বন '- 


জনসাধারণের আশু প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 
অনতিবিলদ্বেই ৪০০টি নৃতন বাস কিনিয়া তাহা 
কলিকাতার রাস্তায় চালু করার ব্যবস্থা হইবে। 
ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠিত হওয়ার পূর সেই: 
প্রতিষ্ঠান সব কিছুরই দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। 


লণ্ডন প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের মত 
এসহরে একটি ট্রাম্পপোর্ট বোড” গঠন করা ও 
লোকের যাতায়াত সম্পর্কে স্বব্যবস্থার অন্ত এসছরে 
শীঘ্রই ৪০০টি নূতন বাস চালু করা সম্পর্কে পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের এ সিদ্ধান্ত আমরা খুব সমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। কলিকাতা সহরের লোক- 
সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে আদ্র তাহা €০ লক্ষের 
মত দীড়াইয়াছে। কিন্তু এই 'সহরে যানবাহনের 
সংখ্যা যোটেই তেমন কিছু বাড়িতেছে না। 
যানবাহন ব্যবস্থা সুনিযন্ত্রণ সম্পর্কেও এসহরে নান! 
গলদ প্রতিনিয়তই লক্ষিত হইয়া থাকে। লণ্ডন 
প্যাসেপ্রার ট্রান্সপোর্ট বোভে'র অধীনে বর্তমানে 
লণ্ডন সরে ও উহার আশেপাশে টিউব রেলওয়ের 
৩৪ শত যাত্রীগাড়ী, ৭ হাজার বাল, ১৭ শত ট্রলী 
বাস, ৯ শত ট্রামগাড়ী ও অভ্তান্ত ধরণের ৬ শত 
যানবাহন চলাচল করিতেছে । অপর দিকে 
কলিকাতায় আধুনিক যানবাহন হিসাবে মাত্র 
৩৫০টি ট্রামগাড়ী, ৬৮৬টি বাস, ৮ হাজার € শত 
যোটর লরী ও ৯ হাজার ট্যাক্সি চালু আছে। 
এত বড় সহরে এ পরিমাণ যানবাহন দ্বারা লোকের 
যাতায়াতের প্রয়োজন মিটিতে পারে ন!। কাছেই 


যত শীঘ্র এসছরের যানবাহন ব্যবস্থার প্রসার ও. 


উন্নতির জন্য একটি ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠিত হয় 
এবং বাস ও অন্ত যানবাহনের সংখ্যা যত শর 
বাড়ানো হয় ততই নল । 

মজুরীর হার ও জীবনযাত্রা ব্যয় 

যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশের কল-কারখানাসমূছে 
শ্রমিকরা যে মজুরী পাইত যুদ্ধের সময়ে তাহার 
হার সে তুলনায় বাড়িয়াছে। জীবনযাত্রার বন্ধিত 
ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিয়া মঞ্জুরীর সঙ্গে ভাতা 


 দেওয়ারও ব্যবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে মজুরী 


ও ভাতা বৃদ্ধির এই ব্যবস্থা সকলেই অবগত 
আছেন সন্দেহ নাই, কিন্ত কোন্‌ শ্রেণীর শিল্প 
কারখানার' শ্রমিকদের মোট পাওনা যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় কি হারে বাড়িয়াছে তাহা সঠিক 
ভাবে .কাহারও জানা নাই। নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত স্তাশনেল প্ল্যানিং কমিটি 
তাহাদের লেবার সাব কমিটির যে রিপোর্ট সম্প্রতি 
পুত্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বৃটিশ 
ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পকারথানায় ১৯৩৯ সালের 
তুলনায় ১৯৪৪ সালে. শ্রমিকদের উপার্জন (মজুরী 
ও ভাতা মিলাইয়া') বৃদ্ধির মোট পরিমাপ উল্লেখ 
করা হইয়াছে। "সেই তালিকাটি আমরা নিম্নে 


উদ্ধত করিলাম :-- 
গড়ে প্রতি শ্রমিকের আয় 
৯৯৩৯ ১৯৪৪ শতকরা বৃদ্ধি 
কাপড়ের কল ২৯৩২ ৬৩৩৯ ১১৫,৯ ভাগ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প. ২৬৩২ ৫৮৯২ ১২৩৮ * 
খনি ও ধাতু » ৪৫৭২ ৫৭৩২৬ ২.৪ * 
রাসায়নিক , ২৪৪২ ৪৮৪২২ ৯৮১০ ৮ 


কাগজ ও ছাপাখানা ৩৩২২ 9৭৪২ ৪২.৫ * 


সি. 


৬৯৭ 


কাচ শিল্প ১৯৪২ ৩৬৮২ ৮৯.৭ ভাগ 
চামড়া*কারখানা ১২১২৬ ৫৩২২ ৮৪.২ * 
গোলা বারুদ কারখানা] ৩৬১২ ৫৪৬২ ৫৯,১ * 
টণকশাল ০৩৬৭২ ৬৯৫২ ৮৯২ * 
বিবিধ ২৮১২ £১৩২ ৮২৭ ৮ 


উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় ভারতে কোন 
শ্রেণীর শিল্প কারখানাতেই শ্রমিকদের গড় আয় 
১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে শতকরা 
১২৪ ভাঁগের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানায় ও কাপড়ের কলে শ্রমিকদের মাথাপিছু 
গড় আয় ষথাক্রযে ১২৩.৮ ভাগ ও ১১৫.৯ ভাগ 
বাড়িয়াতে। 'অন্তান্ত শ্রেণীর শিল্প কারখানায় আয় 
বৃদ্ধির পরিমাণ এ তুলনায় যথেষ্ট কম দীড়াইরাছে। 
অথচ বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ রেলওয়ে শ্রমিকদের 


সম্পর্কে যে রায় দিয়াছিলেন, তাহাতে এদেশে 


লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় ১৯৩৯ সালের তুলনায় 
১৯৪৫ সালে শতকর! ১৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়! মস্তব্য করিয়াছিলেন। উহা হইতে স্পষ্টতঃই 
বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকদের 
আর বাড়িলেও তাহা জীবনযাত্রাব্যয় বৃদ্ধির 
সহিত তাল রাখিয়া অগ্রাপর হয় নাই। জীৰন- 
যাত্রাব্যয় যে হারে বাড়িয়াছে, শ্রমিকদের আর 
সে তুলনায় কম বাঁড়িরাছে। 


গো-মহিযাৰ্ধি পশুর উন্নতি ও দুধের 
যোগান বৃদ্ধি 
নিখিল ভারত পণ্ড প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে 
গিয়া ভারত সরকারের খান্তসচিব. শ্রীযুক্ত জয়রাম 
দাস দৌলতরাম এক বক্তৃতায় এদেশে গো-মহিবাদি 
পত্তর উন্নতির সমস্তা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, ১৯৪১ শালের আদমন্মমারী 
অনুসারে অবিভক্ত ভারতে গো-মহিষাদি গৃহপালিত 
পশুর মোট সংখ্যা ছিল ২০ কোটি ৮২ লক্ষ। 
জগতে মোট যে গো-মহিষাদি, গৃহপালিত পত্ত. 
আছে, এই সংখ্যা তাহার এক-তৃতীয়াংশ । 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার ফলে ৩ কোটি গো- 
মহিযাদি গৃহপালিত পশু পাকিস্থানের অস্তভূ ক্র 
হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইয়া থাকে। কিন্ত 
গৃংপাপিত পশুর সংখ্যা বেশী হইলেও এদেশে 
কার্যোপযোগী বলদ, ষাঁড় প্রসৃতিত্র সংখ্যা কম। 
ছবধের যোগানও খুবই অপর্ধ্যাপ্ত। শারীরিক পু 
ও স্বাস্থারক্ষার অন্ত প্রত্যেক লোকপিছু প্রতিদিন 
এক পাউণ্ড ছুধ দরকার (৮ আউন্স ছধ ও ব্কী 
৮ আউন্স পরিমাণ ঘি, মাখন প্রভৃতি হুগ্রাত 
দ্রব্য ); কিন্ত এদেশে দুধের যোগান কম বলিয়া 
জন পিছু গড়ে দৈনিক মাত্র ৫৪ আউন্স দুধ 
ব্যব্হৃত.হইয়া থাকে । 
গড়ে ৪০ আউদ্প, অষ্ট্রেলিয়ায় ৪৫ আউন্স, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ৩৫ আউন্দ ও গ্রেট বৃটেনে ৩৯ আউদ্দ 
করিয়া দুধ ব্যবহার করিয়া ' থাকে। ভারতে 
দুধের যোগান যে কিরূপ অপর্যাপ্ত এবং এদেশের ' 
লোকেরা যে এই অত্যাবশ্তকীয় জিনিব সম্পর্কে 
কিরূপ অভাব ও অসুবিধা ভোগ করিতেছে অন্ভাস্ত 
দেশের এ বিবরণ হইতে তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম . 
করা যায়। শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরামের 
মতে সুপ্র্রননের উপযোগী ষাডের অভাব ও পশু 
খাতের কম যোগানই এদেশে গো-মহিযাদি পত্তর 
অবনতির কারণ। গো-মহিষাদি পত্র উন্নতি 
সাধন করিতে হইলে ও দুধের যোগান 
গ্রয়োজনাহুন্রপ বৃদ্ধি করিতে হইলে ওঁ সব গলদ 
দূর করা সম্পর্কে সকলকেই আতর বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইতে হইবে। 


1 


ডেনমার্কে প্রত্যেক লোক .. ' 


নি ভারত সরকারের বাজেট 14... সই 


গত শনিবার ভারতীয় ' পার্লামেন্টে ভারত 
সরকারের . অর্থসচিব শ্রীবশ্পখম চেটি ভারত 
সরকারের ১৯৪৮-৪৯ সাজের বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন। 
সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে চলতি বৎসরের 


৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ৭] মাসের যে বাজেট উপস্থিত" 


করা হয় তাছাতে ভারত সরকারের মোট আম 
১৭২ কোটী ৮ লক্ষ টাকা এবং মোট. ব্যয় 
১৯৭ কোটা ৩৯ লক্ষ টাকা ধরিয়া যোট ২৪ কোটা 


1,৫3 লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা, 


হইয়াছিল। কিন্তু প্ৰকৃত প্রস্তাবে আয় ১৭৮ কোটী 
৭৭ লক্ষ টাক! এবং ব্যয় ১৮৫ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা 
হইবে বলিয়া দেখা যাওয়ায় এক্ষণে এই ৭! মাসের 
জন্য ৬ কোটা ৫২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলির! 
অনুমিত হইয়াছে । আগামী ১৯৪৮-৪৯ লালের 

| বৰ 
২৩০ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা এবং ব্যম্ন ২৫৭ 
গর লক্ষ টাকা হবে’ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। 
কার্জেই আগামী বৎসরে ভারত সরকারের ঘাটতি 
দাড়াইবে ২৬ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকা 

ভারত সরকারের এই যে ২৬. কোটা ৮৫ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে তাহ! প্রকৃত ঘাটতি 
নছে। প্রথমতঃ রেলওয়ে বাজেটে যে ৯ কোটী 
৮৭ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্ত হুইবে বলিয়া অ্ুমান করা 
হইয়াছে তাহা হইতে ভারত সরকার কতক টাকা 
. পাইবেন এবং আলোচ্য বান্ধেটে তাহা যয়া হয় 
নাই।' এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের জগ কেন্দ্রীয় আইন 





লতার সভাপতি শ্রীফভলঙ্করের সভাপতিত্বে একটী : 


কমিটী গঠিত হুইয়াছিল। এই কমিটীর- সিদ্ধান্ত 


সম্পর্কে অর্সচিব কিছু বলেন নাই। তবে এর্ূপ' 


ব্জানা গিয়াছে যে, উপরোক্ত. উতত হইতে ভারত. 
সরকার ৪॥ কোটা টাকা পাইবেন। কাজেই 
আলোচ্য ঘাটতি ২৪ কোটা. ৫৯ লক্ষ টাকা হইতে 
81 কোটা টাকা কমিয়া যাইবে । দ্বিতীয়তঃ, ভারত 


॥ সরকারের আগামী দা 
কৈত লন ট 


৯২১ কোটী ৮ লক্ষ টাকা ব্য i 
' দেশবিভাগের পর দেশব্যাপী হাজামা উপস্থিত 
হওয়ার অন্ত এবং কাশ্মীর যুদ্ধের ফলেই ভারত 
সরকারকে আগামী বৎসরে সামরিক বিভাগের জন্ত 
এত অধিক টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিতে হইয়াছে । 
যদি কাশ্মীর সম্বন্ধে একটা মীমাংলা হয় তাহা 
হইলে সামরিক. বিভাগে এত অধিক অর্থ ব্যয় 
হইবার কোন কারণ'লাই। আর যদি হয়ও তাহা 
, হইলেও উহাকে একটা অন্বাভাবিক ব্যয় বলিয়া 
'অনে কষা যাইতে পারে। অর্থসচিব এই ব্যয়কে 
ইচ্ছা করিলে একটা, অন্বাভাবিক ব্যয় বলিয়া ধরিয়া, 
' সুলধন হইতে উহার অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা 
করিতে পারিতেন এবং তদস্্যায়ী ঘাটতির 
পরিমাণ আরও কম হইত তৃতীয়তঃ, 
আগামী বৎসরের বাছেটে আশ্রয় প্রার্থীদের 


সাহায্য ও পুনর্বসৃতির জঙ্ক ১০ ফেটী_৪- লক্ষ 
টাকা টিটি উহা ছাড়া ' 


 অন্পমূল্যে থাশন্ত সরবরাহের জগ্ত রাজন্ব হইতে, 

১৯ কোটী ৯১ লক্ষ টাৰ! এবং বিতিন্ন বিভাগে 

উন্নয়ন কাজের, অন্ত 

ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে । ' এই সব ব্যন্নও 
০৬ পশিপাশপপীশপিপাপপী পি , 


গত বৎসর নবেম্বর মাসে ১৯৪৭, 


৩ কোটী ৭৫৮ লক্ষ টাকা 


স্বাভাবিক ব্যয় নহে. এবং ইচ্ছা করিলে এই সব 


ব্যয়কেও মূলধন হিলাৰে ব্যয়ের সামিল বলিয়া, 


ধরা যাইত। উহা ছাড়া প্রাদেশিক গবর্ণযেপ্ট- 
গুলিকে সাহায্যের জগ্ত রানন্ব হইতে ২ কোটা 
৯৫ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন 
বিভাগে আতিগঠনমূলক: কাজের অন্ত 
২০ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা 
হইয়াছে। রাজশ্ব হইতে এই সব 
না ধরা হইলে ভারত সরকারের বাজেটে 
ঘাটতি তো হুইতই না বরং রাজন্বে বহু কোটী 


টাকা উদ তত দেখা দিত। এই সব বিষয় বিবেচনা . 
করিলে আগামী বৎসরের বাজেটে যে ২৬ কোটা 


৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে তাহাকে 


কিছুতেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলিয়া মনে করা 


যাইতে পারে না। 


রা 88574 পা 
ভি ত প্রকারের মোট-ক্ার় কিন্তু অর্থসচিব উহা সত্বেও বাজেটের ঘাটতি' 
| পূরণের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি: 


এরূপ জানাইয়াছেন যে, রেলের উদ্বত্ত হইতে 


৪ কোটী টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকৃত 


প্রস্তাবে ঘাটতির পরিমাণ দীড়াইবে ২২ কোটী 
৩৫ লক্ষ টাকা | 
ধরা আছে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং 


জনসাধারণের সুবিধার অন্য তাহা হইতে কিছু 
অর্থমচিব ' 


ট্যাক্স কমাইয়া দেওয়া হইবে। 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে, (১) বর্তমানে ব্যক্তিগত 
আয়ের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার উপরের 
আয়ের উপর প্রতি টাকায় 1৮৬ পাই হিসাবে যে 
পার ট্যাক্স দিতে হয়. আগামী বৎসরে ৩] লক্ষ 
টাকার উপরের আয়ের উপর এই হারে সুপার 
ট্যাক্স অদায় করা হইবে, (২) যে সমস্ত কোম্পানীর 
লাভ ২৫ হাজার টাকা বা উহার কম হুইবে সেই 
সব কোম্পানীর উপর'আয় করের পরিমাণ অর্ধেক 
কমাইয়া দেওয়া হইবে, (৩) কার্পাসঙ্জাত সুতার 


উপর প্রতি পাউণ্ডে ছয় আনা ছিসাবে যে,আমদানী, 


শুল্ক ধাৰ্য্য করা আছে-তাহা বাতিল করিয়া সুতার 
মুল্যের উপর শতকরা ২৫ টাকা' হারে আমদানী 
শুল্ক ধরা হুইবে এবং (৪) সুপারির উপর যে 
উৎপাদন শুক ধরা আছে তাহা বাতিল করিয়া 
দেওয়া হইবে। এই সব ব্যবস্থার ফলে" প্রচলিত 


ট্যাক্স হইতে ভারত সরকারের .আঁয় ৬ কোটী - 


৪৬ লক্ষ টাক! কমিয়! যাইবে বিধায় মোট ঘাটতির 


পরিমাণ বদ্ধিত হইয়া ২৮ কোটী ৮১ লক্ষ টাকায় ' 


পরিণত হইবে। এই ঘাটতি ' পূরণের রম্য 
অর্থমচিব নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন--যথা 


(১) কর্পোরেশন ট্যাক্স অথথ কোম্পানীর উপর-' 


সুপার ট্যাক্স বাবদ অগ্রিম হিশাবে যে 
১০ কোটী টাকা পাওয়া 'যাইবে তাহা 
রাজন্বের মধ্যে আনা হুইবে, 


ধাৰ্য্য করিয়া ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা আদায় 
করা হইরে, (৩) মোটর গাড়ী, সিগারেট ও 
সিগারের উপর আমদানী শুস্ক বন্ধিত করিয়া 
৬২ লক্ষ টাক] আদায় করা হইবে, (8) কতিপয় 
প্িনিষের উপর উৎপাদন শুক বন্ধিত করা হুইবে 
এবং এই দফায় সিগারেটের উৎপাদন শুল্ক বাবদ 
৭ কোঁটী টাকা আদায় হইবে, (৫) তামাকের 
উপর শুন্ক প্রতি পাউন্ডে ৯ আনা হইতে ১২ আনায় 
বন্ধিত করা হইবে বিধায় ২ কোটী টাকা আদায় 


/ 


ব্যয় 


‘তবে বর্তমানে যে হানে ট্যাক্স 


(২) তৈলবীক্র 
উদ্তিচ্দ ঘ্বৃত ও ম্যাঙ্গানিত্ের উপর রপ্তানী শুদ্ধ 


Lb) 


হইবে। উহা ছাড়া টা কফি, উদ্তিজ্জ দ্রব্য, টার 
ও দেশলাইয়ের উপর শুল্ক বাবদও কিছু. আয়, 
বন্ধিত হুইবে, (৬) ডাক বিভাগে রেজেষ্টরী 
খরচা তিন আনা হুইতে চার আনায় বন্ধিত করা 
হইবে এবং ট্রাঙ্ক টেলিফোনের উপর সারচার্জ 
শতকর! ৪০ টাকা হইতে ৬০ টাকায় বান্ধিত করা 
হইবে । এই লমন্ত ব্যবস্থার কলে আগাবী বলবে, 
চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী ভারত সরকারের যে আয় 
হইত তাহা অপেক্ষা আয় আরও ২৭ কোটী' 
৭২ লক্ষ টাক] বেশী হইবে । ফলে বৎসরের শেষ 
পর্যন্ত ঘাটতির" পরিমাণ দীড়াইবে মাত্র ১ কোটা ) 
৯.লক্ষ টাকা । .. : EE 
আমরা উপরে বলিয়াছি যে, নে? 
দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ যে 
বিপুল পরিমাণ' অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইতেছেন 
এবং জাতিগঠনমূশক কা ইত্যাদিতে রাজস্ব 
হইতে যে অর্থের সংস্থান করিতেছেন তাহাতে 


[২৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতিও একটা, 


গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে না। তাহা! সত্ত্বেও অর্থসচিব একদিকে 
দেশের ব্যবসা-বাপিজ্যকে করভার হইতে 
অনেকটা রেহাই দিয়াছেন এবং অগ্চদিকে 
কতকগুলি নূতন ট্যাক্স প্রবর্তন ও কতকগুলি 
ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করিয়া ঘাটতির প্রায় সাকুল্য 


টাকা নিঃশেষ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 


অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ধকে জাঁতি গঠনমূলক 
কাঞ্ডের জগ্ত বিপুল পরিমাণ অর্থবায় করিতে হুইবে $ 
এরূপ অবস্থায় অর্থসচিব যে আগামী বৎসরে কিছু 
ট্যাক্স বাড়াইয়। ঘাটতি পুরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাছ! দেশের দুরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেরই সমর্থনলাভ 
করিবে। তবিধাতে দেশবাসপীই এই ট্যাক্স 
বৃদ্ধির পূর্ণ সুফল ভোগ করিতে "সমর্থ হইবে। 


অর্থপচিব বাজেটে আয় ব্যয়ের যে হিসাব 
দিয়াছেন এবং আগামী বৎসরের বাজেটে - 
ঘাটতি পূরণের যে লব ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাছা হইতে ভারতের রাজন্বের অবস্থা সত্তোষ- 
জনক বলিয়াই মনে হুইবে । তবে ভারত সুরকার 
উহার প্রাপ্য বাদ্রন্ব হইতে যে ব্যয় করিবেন 
তদতিরিক্ত মূলধন হিসাবেও আগামী বৎসরের - 
৭৬ কোটী টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উচ্বার মধ্যে রেল বিভাগের, অন্ত ২৪! কোটা টাকা, . 
ডাক ও তার বিভাগের জন্ভ ৩ কোটা টাকা, 
সামরিক বিভাগের অহ্য ১৫ কোটী টাকা (এই 
টাকা যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানপোত ক্ৰয়, জমি খাস, 
করা সামরিক বাহিনীর অস্ত বাড়ীঘর নিশ্নাপে বায় 
হইবে), দিল্লীতে বাড়ীঘর নির্মাণের জন্য 
৩। কোটী টাকা এবং খাভজ্রব্য মন্তুদের অগ্ 
২৭ কোটী টাকা ব্যয় অন্ততম। চলতি বৎসরেও 
গবর্ণমেপ্ট মূলধন বিনিয়োগ খাতে ২৬। কোটা 
টাকা ব্যয় করিতেছেন। এই শ্রব' 
ব্যয় হইতেছে মূলধন বিনিয়োগ খাতে স্বাভাবিক 
ব্যয়।, এতদতিরিক্ত এই খাতে গবর্ণমেন্টকে আরও ' 
বহু টাক! খরচ করিতে হুইবে। ভউহার' মধ্যে : 
প্রদেশগুলির উন্নয়নমূলক কাছের অস্ত সাহায্য, 
ছিলাবে ৩০ কোটী টাকা এবং থপ হিসাবে ৩৪ 


"কোটা টাকা ব্যয় প্রধান। মোটের উপর গবর্ণমেপ্টের 


চলতি বৎসরে মুলধন খাতে ৭০ কোটী টাকা এবং 
আগামী বৎসরে ১৬৫ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে। এই লব ব্যয়ের কতকাংশ পূর্ব পূর্ব 
বৎসরের মঞ্জুত' তহবিল হইতে পাওয়া যাইবে - 


এবং বাকী অংশ পবর্ণমেণ্টকে খপ করিয়া সংগ্রহ 


করিতে হইবে। অর্থলচিব বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট 
আগামী বৎসরে দেশবাসীর নিকট হইতে ১৫০ কোটি . 
টাকা খপ গ্রহণ করিবেন। দেশের, জাতীয় 
গবর্ণমেপ্টকে দেশবাসী যে এই টাকা লাগ্রহে খপ 
শ্লাবে "। প্রদান করিবে তাহা হুনিশ্চিত। 
কাডেই অর্থাভাবে গবর্ণষেণ্টের কোন ফাদ অচল ; 
হইবে সেরূপ আশঙ্কা নাই । ' 


' ১লা মার্চ, ১৯৪৮] | EE আর্থিক জগৎ 
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দেশকে হিয়ার আসরে মাথা তুলে দাড়াতে হ’লে প্রথমেই ঢাই আখ্বিক 
সঙ্গতি" দু ভিত্তি । সেটা গড়বার দায়িত্ব কিত্ত আমাদের সবারই । দেশের 
প্রীন্বত্বির ছোটবড় নানা পরিকল্পনা কাগজপত্রিই থাকবে যদি না একাজে 


সকল দেশবাসীর সহযোগিতা 


মেলে | এই বিরাট কশ্শসমানোহে ". 


_ আপনার অংশটুকু ক'রছেন ত'? ডি গড়ে তুলবার-প্রথম প্রয়োজনে 


\ 


ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট 


প্রতি দশ টাকা বারো বছরে বেড়ে পনেরো টাকা হয়। | 


/ সম্পুর্ণ নিরাপদে টাক! খাটিয়ে 
| আয়কর বিহীন সুদ্বে আপনার 
সঞ্চয় বাড়াবার সহজ উপায় 
ন্যাশনাল দেভিংস সার্টিকিকেট। 


J 
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ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 
এবং অন্যান্য জনহিতকর 


. প্রতিষ্ঠানের জন্যও বিশেষ 
সৃবিধার বন্দোবস্ত আছে। 


ন্যাশনাল, সেভিংস ডাইরেইরেট 
ঠন্‌ং চা্ণক প্লেস, কলিকাত৷। b 


৬৯৯ 


পশ্চিমবঙ্গের আইন, সভায় অর্থীচিৰ শ্রীযুক্ত 
- নলিনীরঞ্জন সরকার বর্তৃক উত্থাপিত ১৯৪৮-৪৯ 
সালের বাঘেটের সাধারণ আলোচনা শেষ হইয়াছে 
এবং অর্থসচিবও এই বিতর্কের অবাব দিয়াছেন। 
, অনাবশ্তক ব্যয় হাস করিয়া আয় বৃদ্ধি 


কিংবা জাতিগঠনমূলক কোন চমকপ্রদ পরিকল্পনার: 


জন্ত ব্যয়ের প্রস্তাব ন! থাফিলেও বাজেটটি 
মোটামুটি দেশবাসীর , লমর্থন লাভ করিয়াছে 
" বলিলে " লত্যের অপলাপ ' হয় - না। 


EY 'দেশবিভাগের অনিশ্চিত অবস্থার মধো প্রাদেশিক 


' সরকারের আয়ব্যরের হিসাব যেরূপ নিপুপতার 
সহিত বিবৃত কর! হইয়াছে তাহাতে ;, অর্থসচিব 
এবং অর্থবিভাগের কর্মচারীদের কৃতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। | 

আইন সভার বাহিরে সংবাদপত্র মারফতে 
আলোচ্য বাছেট সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত 
প্রকাশিত হইয়াছে তাছাতে দেখা যায় ব্যবসায়ী 
' লমপ্রদ্াযও এই বাজেট সমর্থন করিয়াছেন। 
আইন সভার ভিতরে বিতর্ক প্রসঙ্গে বিভিন্ন সদন্ত 
বাজেটের প্রস্তাবসমূহ সমর্থন করিয়াছেন। কোন 
কোন সমস্ত নিদ্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে সরকারী 
কার্ষ্যের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যুক্তিসহু 
এবং জনম্বার্ের দিক হুইতে প্রয়োজনীয় বলিয়া 
আমর] মনে করি | কিন্ত কোন কোন সমস্ত 
শ্রেণীন্বার্থ অথবা নিছক সমালোচনার উদ্দেশ্তেই 
যেরূপ গরতান্থগতিক অভিমত বা মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ইহারা! বাস্তব অবস্থা 
* উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 

,জনৈক মুগলিম সদন মুসলমানদের শিক্ষার জন্য 
পৃথকভাবে কোন ব্যয়বরাদ্দ হয় নাই বলিয়া নৈরাশ্র 
প্রকাশ করিয়াছেন : এবং মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহের 
প্রতি অবিচার রুরা হুইয়্াছে) বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। জাতিধর্মনিব্বিশেষে 
জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতির 
উদ্দেশ্যে যে রাষ্ট্র পরিচালিত হুইবে তাহাতে বৃটিশ 


আমলের দ্কাস্ন এখনও মুসলমান কিংবা অস্ত কোন 


সম্প্রদায়ের অন্থ পৃথক ব্যবস্থা হইবে এরূপ দাবীর 
কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া 'আমরা মনে 
করি না। 

ইউরোপীয়, সদন্তদের মুখপাত্র বান 
বিপদ এবং পাট উৎপাদন সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 


দুটি আকর্ষণ করিয্াছেন। পূর্ববঙ্গ হইতে চটকল- , 


সমূহের প্রয়োজনীয় পাট সংগ্রহ করা সম্ভব না' 
হইলে আসাম, বিহায় এবং উড়িষ্যা প্রদেশে 
অধিকতর পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে 
বলিয়া তিনি অভিমত প্ৰকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মোট রাজন্বের শতকরা ৭৫ ভাগ শিল্প- 
ব্যবসায়ের যারফতে আদায় হুইয়া থাকে এবং এই 
৭৫ ভাগ রাজন্বের বেশীর ভাগই চটৰুল এবং পাট 
রপ্তানী হইতে পাওয়া যার! ইত্যবস্থায় পাটের 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চটকলসযূছকে চালু রাখার অন্ত 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পক্ষে অপরিছ্াধ্য । পূর্ববঙ্গের উৎপন্ন 
পাট পূর্বে কলিকাতা বন্দরের মারফতে বিদেশে 
রপ্তানী হইত। কিন্ত চলতি বৎসরে পাকিস্থান 


বাজেট প্রসঙ্গ 
সরকারের প্রচেষ্টায় চট্রপ্রাষ বন্দর হইতে ইতিমধ্যেই 
৩০'হাজার বেলের বেশী পাট রপ্তানী হুইয়াছে। 
চট্টগ্রাম ' হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে 
পাট, রপ্তানী বাবদ শুক্ষের পরিমাপ হাস পাইয়া 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন | পাটের উৎপাদন বুদ্ধির জন্য 
সংযুক্ত প্রদেশে একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করা 
হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে 
এখন পর্য্যস্তও বিশেষ অবহিত হুইয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় না। ' কেন্দ্রীয় পাট কমিটি চুচুড়াতে একটি 
পাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন । পশ্চিষবঙ্ের পূর্ববর্তী ঘোষ মন্ত্রিসভা 
এবং বর্তমান মন্ত্িমগুলও এই বিষয়ের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করেন নাই { ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে 
পাট সম্পর্কে গবেষণার জন্তট ( Grant for the 
establishment of Sub-stations in 
Bengal for Agricultural Research on 
Jute) পাচ হাজার টাকা ব্যয়বরা্দ হইয়াছিল । 
এই বাবদ আগামী বৎসরের জদ্ভও এই সামাম্ভ 
পরিমাণ অর্থ এবং মুলধন খাতে পাট বীজ 
উৎপাদনের অন্ত প্র লক্ষ টাকার একটিমাত্র 
পরিকল্পনা আছে। কৃষিবিভাগের .১৯টি উন্নয়ন 
পরিকল্পনার মধ্যে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত আমর! 
কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখিতে পাই না| আশা 
করি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া আগামী 


বৎসরেই গবর্ণষেণ্ট পশ্চিমবঙ্গে পাটচাব প্রসার ' 


করার একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবেন। পাট 
এবং চটকল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টেরও প্রত্যক্ষ 
স্বার্থ রহিয়াছে বলিয়া এই শ্রেণীর কোন 
পরিকল্পনায় . ব্যয়ভার বহন করিতে তারত সরকার 
অপন্মত হইবেন বলিয়া আমাদের ধারণ! হয় না। 
কৃষি বিতাগের জন্ত অবিভত্ত বাংলায় ১৯৪৫-৪৬ 
ও ১৯৪৬-৪৭ সালে যথাক্রমে ২ কোটি ৭ লক্ষ 
এবং ২ কোটী ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হুইয়াছে। কিন্ত 
আলোচ্য বাজেটে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কৃষি 


বিভাগের ভদ্কই ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে. ২ কোটা, 


৩১ লক্ষ টাক! । কংগ্রেস দলের সদ্বস্ত শ্রীযুক্ত বিমল- 
কুমার ঘোষ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কৃষি 
বিভাগের দরুণ পূর্ববাপেক্ষা বেশী অর্থের বরাদ্দ করা 
হইলেও ইহ! প্রধানতঃ কর্শচারীদের বেতন প্রভৃতি 
বাবদই ব্যয় হুইবে, এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের কবি 
এবং কৃষক উপকৃত হইবে কিনা তদ্বিযয়ে সন্দেহ 
আছে। ং টে. 

শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে আলোচ্য ঝষ্ট্জিটে 
কোনরূপ প্রস্তাব কর! হয় নাই বদিয়! প্রাক্তন 


. শ্রমমন্ত্রী ডাঃ শ্রীযুক্ত হুরেশচন্ত্র ব্যানাজ্ডে এবং . 


শ্রযিকনেতা শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানাঞ্জি বাজেটের 
বিরুদ্ধ সমালোচনা করিস্নাছেন! কেন্দ্রীয় বেতন 
কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের সরকারী 
কর্থচারীদের বেতন 'ও ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা 
হয় নাই বলিয়াও শ্রীযুক্ত শিবনাধ ব্যানাক্ছি নৈরা্ত 
প্রকাশ করিয়াছেন । মধ্যবিত্ত জনসাধারণের 
বাসগুহ নির্দাপের জঙ্ভ যে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ 
করা হইয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই কম 
ৰলিয়া ভাঃ ব্যানার্জি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 


বিতর্কের উত্তর়দান প্রসঙ্গে অর্থসূচিব পরীযুক্ত- 
নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন যে, আরকর ও, 
মৃত্যুকর প্রভৃতি দ্বারা ধনী সম্প্রদায়ের উপর 
বর্তমানের তুলনায় আরও করভার স্থাপন .করা 
প্রাদেশিক গ্রবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাষহিভূতি। এই 
শ্রেণীর কর দ্বারা ধনবন্টনের বৈষম্য দুর কয়া বায়" 
সন্দেহ নাই। কিন্তু শাসনতান্ত্ি* কারণে কোন: 
প্রদেশের পক্ষে এরূপ কর ধার্ধ্য করা বা করের ' 
হার বৃদ্ধি করা অসম্তব। শ্রীযুক্ত সরকার মনে- 
করেন যে, এদেশে জনসাধারণের আরের উপর- 
চূড়ান্ত হারে কর ধার্ধ্য করা হইয়াছে এবং করের' 
হার বুদ্ধি করিলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর" 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে! আয়করের হার 
বৃদ্ধি করা বা মৃত্যুকর প্রবর্তন সম্পর্কে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু: 
আয়ের উপর কর বৃদ্ধি করিলে দেশের ক্ষতি হইবে" 
বলিয়া তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা সকলে সমর্থন করিবে কিনা সন্দেহ 

শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে অর্থসচিব বলিয়াছেন: 
যে, প্রাদেশিক সরকারের সীমাবদ্ধ অর্থসঙ্গতি এই 
ঝাঁকি নিবার পক্ষে উপযুক্ত নছে। দ্বিতীয়তঃ. 
উৎপাদন বর্তমান সময়কার সর্বপ্রধান সমগ্ত1। 
শিল্পসনূহ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা 
হইলে এই উদ্ধেশ্ত ব্যাহত হইবে এবং দেশের" 
শিলপব্যবস্থায়ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। |, 

কেন্দ্রীয় বেতন কমিটীর সুপারিশ কার্যকরী 
করা সম্পর্কে অর্থলচিৰ যে অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহাতে অলআয় বিশিষ্ট সরকারী 
কর্মচারিগণ সন্ধষ্ট হুইবে না বলিয়াই আমাদের" 
বিশ্বাস । প্রাক্তন ঘোষ মন্ত্রিসভা আগামী এপ্রিল 


মাস হইতে পশ্চিম বঙ্গে উক্ত কমিশনের সুপারিশ: 
অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের ৰেতন ও ভাতা 
বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবেন বলিয়া" 
আশ্াস দিয়াছিলেন। প্রাদেশিক সরকারের 
আয়ব্যয় বিবেচনায় বর্তমান অর্থসচিব উক্ত 
সুপারিশ কার্যকরী করা সম্ভব হুইবে লা, 
বলিয়া মত প্রকাশ করিষ্বাছেন। তবে আলোচ্য 
১৯৪৮-৪৯ সালেও অল্পআয়বিশি্ট কর্মচারীদের, 
গ্ভ এক 'কোটা টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে- 
এবং কোন কোন শ্রেণীর কর্খচারিগণকে কি ভাৰে" 


এই এক কোটা টাকা বেতন বৃদ্ধি বাবদ প্রদান” 


করা হইবে ভৎসম্পর্কে তথ্যতালিকা প্রস্তত/করা 
হইতেছে বলিয়া অর্থসচিব প্রকাশ করিয়াছেন। 
১৯৪৮-৪৯ সালে বিভিন্ন বিভাগের" -যুদ্ধোতর- 
উন্নয়ন. পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যক্রী করার অন্ত 
আলোচ্য বাজেটে মোট ৬ কোটি' €৭ লক্ষ ৪৩- 
হাজার টাক! ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। উন্নয়ন . 
পরিকল্পনার বিভিন্ন দফার ব্যয় বরাদ্দ দৃষ্টে অনুমিত 
হয় যে, বর্তমান মঘিমগলী এই সমস্ত পরিকল্পনা 
বিবেচনা করার মত যথেষ্ট সময় পান নাই এবং. 
পূর্ববর্তী মস্ত্রিসতা. যে সমস্ত পরিকল্পনা মঞ্চুর করিরা- 
ছিলেন প্রধানতঃ তৎসম্পর্কেই ব্যয়বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ৬ কোটি ৫৭. 
লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে ৪ কোটা ৮৯ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বাবস্তা মন্ত্রিসভাও 
১৯৪৭-৪৮ সালের ভ্রঙ্ত' ব্যয়বরাদ্দ করিরাছিলেন। 
বর্তমান মন্ত্রিসভা আলোচ্য বৎসরের অন্ধ যাত্র- 
১ কোটাঁ:৬৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রায় 
পঞ্চাশটি ছোটখাট নূতন পরিকল্পনা কাধ্যকরী, 
করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


খেয়ালার খাতা 


(মতামতের জন্তু সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


সমপ্রতি দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কাহারো চাইতে কম নহে; কিন্তু ইহ! কি কিঞ্চিৎ 
কষিটির ছুইদিবসব্যাপী যে অধিবেশন সমাপ্ত নৈরাশ্তজনক নহে যে, ভারতীয় . রাজনীতির 
'হইয়াছে তাহা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য 1 সঙ্গে অর্থনীতিকে 'যুক্ত করিয়া বে নেতা 
এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিত থাকিবার রাজনীতিকে বাস্তবতা দান করিরাছেন তিনিই 


কথা ছিল! সেই অভাবনীয় অনুপস্থিতি সফল অর্থনীতি সম্পর্কিত একমাঝ প্রস্তাবটি লইয়া 








উপস্থিতির উপর' এমন একটা গভীর এবং কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুপায়িশ 
বিস্তৃত বিবাদের ছায়াপাত - করিয়াছিল - যে করিলেন? 
কখনো কখনো সমগ্র সদশ্তসমাবেশকে এ এ 


প্রায় একটা কাণ্ধেনহীন জাহাজ বলিয়া মনে আর এই অভিযোগ যে কেবলমাত্র ব্যবসায়ী 
হইতেছিল। ইহা কাঞছারো বিরুদ্ধে সমালোচনা সম্প্রদায় হইতেই আসিবে এমন মনে করিবার 
নহে--পত্তিত নেহেরু, মৌলানা, আজাদ, কারণ নাই। প্রায় বিনা আলোচনার 
রাজের প্রসাদ, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ, আই, সি, সি .যে রিপোর্টের যুলনীতিতে 
সফলেই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন. এবং সম্মতি দিয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার 
প্রত্যাশিত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন।/ মোটের ফল নুদুরগ্রসারী হইবে এৰং কেবলমাত্ৰ ব্যবসায়ী 
উপর, সদন্তগণও যথেষ্ট দায়িত্বনীলতার সহিত, সম্প্রদারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। আমার 
আলোচনায় সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু তবু তো মনে হয়, মার্ক্স লিখিত নুসমাচারের যে 
অধিবেশনে যাহা কিছু ছিল তাহার সব , অংশটা সব চাইতে' বেশী অসত্য ও বিপদজনক 
কিছুকে ছাঁপাইয়া উঠিয়াছিল বাছা ছিল না। / তাহা হইতেছে উহ্নার.নিতান্ত অবাস্তব শ্রেণীবিভাগ । 
প্রত্যেক বর্ষায় ও বসস্তে যেমন রবীজ্জনাথকে শ্রেণী সংগ্রামের ইন্ধন আোগাইতে পিয়া তিনি 
শ্যরপ না করিয়া উপায়, নাই, বোধকরি “ঠিক পরম্পরবিরোধী শ্রেমীসমৃহ্বের যে ভয়াবহ চিত্র 
তেমনি প্রত্যেক সিদ্ধান্তের সম্মুখীন . হইয়াই অঙ্কন করিয়াছেন, বর্তমান কালের প্রত্যক্ষ 
এই হতভাগ্য জাতিকে অসহায়ের মতো! স্মরণ বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্রন্ত নাই। আছ 


করিতে হইবে মহাত্মা গান্ধীকে । ব্যবসায়ীর স্বার্থের সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থ 
৮ ৪ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একে অস্তকে মারিয়! 
. কংগ্রেস, প্রতিষ্ঠানের ' গঠনতন্ত্র দ্র বাচিবে এই ধারণা একেবারেই ল্রান্ত। আনিকার 


বিতর্কে উত্তর পক্ষই গান্ধীজীর মতামতের অর্থনীতির 'ফাঠাযোতে producer এবং 
উল্লেখ করিয়া আপন যুক্তি জোরাল করিতে 6050৩: যেন কাচির ছুইটি ফলা, ছুয়ে মিলিয়া 
চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতো সকল দলবহিভূতি কাজ করিলে তবেই উহাদের কার্য সার্থক হয়; 
দর্শকের পক্ষে মৃতের পুণ্যস্থৃতি লইয়া টানাটানি _ যেন হুইখানি ঠোট, পারস্পরিক সহযোগিতা হইলে 
করাটা বড়ো বেদনাদায়ক মনে হয়। কিন্ত তবেই কথা ফুটে--এক ধর্মঘট করিলে উত্তয়কেই 
বোধ হয় ইহা অবস্ত্ঞাবী। '্বাজনীতিতে তো - বোবা হইতে হয়, উপ্টা কথা বলিয়া মাক্সপ্থীরা 
বটেই, এমন কি ধর্ষের ক্ষেত্রেও এইরূপ বই বাগ বিস্তার করুন না কেন। 
বাদামুবাদের দৃষ্টান্ত আদৌ ছুলত নয়। খৃষ্ট * 
ও বুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক পরস্পর- তবে সেই সহযোগিতার আম্ুপাতিক পরিসর 
বিরোধী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা লইয়া! মতভেদের স্থান নিশ্চয়ই আছে। কংগ্রেসের 
সকলেই জানেন। লেনিনের আদি ও অর্থনৈতিক ,পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্টে 
অকৃত্রিম উত্তরাধিকারী ষ্যালিন না ট্রটত্বী তাহা জনসাধারণ তাছারই সুস্পষ্ট ঘোবণা আশা 
লইয়া আজও কলহের অস্ত নাই। শোবোক্ত করিয়াছিল। আর আশ! করিয়াছিল যে, রিপোর্টে 
প্রশ্নের যে মীমাংসাটা জগৎকে শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া যাহা অল্প আছে এ, আই, সি, সি-র অধিবেশনে 
লইতে হইয়াছে তাহা যুক্তির' জোরে সম্ভব হয় কমিটির সভাপতি তাহা পরিষ্কার করিরা বুঝাইয়া 
লাই । সম্ভব ‘হইয়াছে ষ্যালিনের বেয়নেটের দিবেন। পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ 
খোৌচায় । | হইয়াছিল এবং তিনি এমন অনেক কথা! বলিয়াছেন “ 
+ ঞ . * যাহার জন্তু আমর! তাহার কাছে,. কৃতজ্ঞ । 
অধিবেশনে আলোচিত অন্কান্ধ বিষয়গুলির তিনি আদর্শবিলাসীদের স্পষ্টই .আানাইয়া! দিয়াছেন 
গুরুত্ব খাটো না করিয়াও আমি এই মত পোধণ যে, 1167৩ is 110 point in recommending 
করি যে, কংগ্রেসের অর্থনীতি . পরিকল্পনা noble principles if they are not 
_ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টটির আলোচনার practicable, অবাস্তব, অসম্ভব কতগুলি মহৎ 
অন্ত আরো কিছু বেশী সময় দেওয়া উচিত ছিল। নীতির সুত্র মাত্র নির্ধারণ করিয়া কাহারোই 
ইংরেছীতে-যাহীকে একাদশ প্রহর বলে, প্রায় উপকার হইবে না। ,এই রকম. মোটা কথার 
তখন এতঘিষয়ক প্রস্তাবটি উত্থাপন কিয়! . পুনর্ধোষপীর প্রয়োজন ছিল কেননা! প্রতিদিনই 
তাড়াতাড়ি এ আই, সি, পি-গ লবর্থন লাত শুনি_কোন না কোন নেতা কোন লা কোন 
করা হুইয়াছে। আমার এই অতিবোগে .কাহারো জনসতায় তারম্বরে বন্তৃতা করিয়াছেন বে, শিল্পের 
উপর কোনো অভিসন্ধি-আরোপের “ বাম্পমাত্স রাষ্্রীয়করণই আমাদের সফল অর্থনৈতিক ব্যাধির 
নাই। পণ্ডিত নেহেরুর প্রতি শ্রদ্ধা আমার অব্যর্থ মহৌষধ । পণ্ডিত নেহেরু সেই সকল 
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হাতুড়েছের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয় 
দিয়াছেন বে, আমাদের বর্তমান দৈষ্তের প্রথম 
'সমাধান--উৎপাদন, বণ্টন লইয়া বিবাদ নয় । 

[ [ ¢ [ 

"ব্যবসায় জগতের সঙ্গে সংগ্লি্ট বা পরিচিত 
সকলেই জানেন যে, বর্তমানে শেয়ার বাজারের 
যে হুরবস্থা চলিতেছে তাহার মুল কারণ 
কোনো! একটা নিৰ্দিষ্ট বিপদ ততটা নয় যতটা 
তয়ানক একটা খিপদের আশঙ্কা | :সষপ্র 
ব্যবসায়ী মহল দীৰ্ঘকাল ধরিয়া একটা অনিশ্চয়তার 
মধ্য দিয়া দ্নিন কাটাইতেছে। কোন ব্যবসায়ী 
জানে না .ষে, বৃহত্তর ' সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ' 
তাহার 'স্থানটী ঠিক কোথায়। কষিউনিষ্টেরা 
তাহাকে পকেটমার, চোর, ডাকাত ইত্যার্দি 
প্রশংসাহচক আখ্যা দিয়াছে বহুদিন পূর্বেই, 
তাহাদের কথ! না হয় উপেক্ষা কর! ' গেল। 
কিন্তু দেশ হইতে দারিদ্র্য দূরীকরণের অস্ত পণ্ডিত 
নেহেরু যে উৎপাদন. উদ্তোগের ( production 
৫115) আহ্বান জানাইয়াছেন তাহাতে ব্যবসায়ীর 
ভূমিকাটী কি হুইবে তাহার একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা 
আবশ্তক। তাহাকে যদি কেবল মাত্ৰ একটা 
necessary evil ( কাহারে! কাহারো মতে 
আবার unnecessary ) রূপে গণ্য করা হয় তবে 
স্বভাবতঃই তাহার পক্ষে উৎদাহিত বোধ করিবার 
কারণ থাকে না। 4 
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[0 ডি রানি শিক পত্ডিত নেহ্রের, 
উৎপাদন উদ্ভোগে . কতখানি 'অংশ গ্রহণ করিতে 
দেওয়া হইবে এবং কতকাল অংশ গ্রহণ করিতে, 
দেওয়! ছুইৰে তাহার একটা দুম্পষ্ট ঘোষণা 
আবশ্যক। ইহা শুধু ব্যবসায়ী নহে, রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনেও আবশ্তক। যদি ইহাই গবর্ণমেপ্টের 
অভিমত হয় যে, Private enterprise থাকিতে 
দেওয়া হুইবে না, শিল্পে সমন্তই রাষ্্রীয়করণের 
আওতায় আসিবে, তবে তাহা বলিয়া দিলে 
শিল্পপতি ও উদ্ভোগীর! জানিবেন, তাহাদের 
কিছুই করিবার নাই। তাহারা নিজেদের পঞ্চ 
দ্রেখিবেন । আর বদি Private enterpriseকে- 
একেবারে বাদ দেওয়া ন! হয়, তৰে কোন্‌ কোন্‌ 
ক্ষেত্রে তাহাকে রাখা হইবে তাহ! বল! দরকার 
এবং একটা নির্দিষ্ট সময়_পাঁচ বৎসর, দশ বৎসর, 
পনর বৎসর, কি কুড়ি বৎসর বাহাই হউক-_ঘোষণা 
করা দরকার যে-সময়ের মধ্যে এ ক্ষেত্রে রাষ্্রীর়করণ 
হইবে না! তাহা ন! হইলে ব্যবসায়ীরা এখন 
কোন্‌ ভরসায় ব্যবসায়ে নামিবেন? 

$ *+ ফা * | 

পণ্ডিত নেহেরু উৎপাদন বৃদ্ধির জম্ক সকল শ্রেণীর 
সহযোগিতা চাহিয়াছেন। কিন্ত গুত্যেক কাজেই 
কম্মার পক্ষে তাহার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা! নিশ্চিত আশ্বাস জান! 
না থাকিলে কাজ বরা চলে না। একজন 
চাঁপরাশী চাহিলেও আগে বলিতে হয় তাহার 
মাহিনা কত হইবে এবং চাকুরীর মিয়া কতদিনের। 

(পরবর্তী অংশ ৭০২ পৃষ্টক় প্রষটব্য ) . 
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আৰ্থিক ছনিয়ার খবরাখবর :: 


গাভীর সমুদ্রে মৎপ্ত সংগ্রহ_গভীর সমুত্রে 
বাছ ধরার ব্যবন্থরে. জঙ্ক তারতের। কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেণ্ট মাত্রা গবরযেন্টকে ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার 
টাকা এবং ত্রিবান্ুর গবৰ্ণমেণ্টকে ১ লক্ষ ৮২ হাজার 
টাকা অর্থ সাহায্য ক্রিবেন স্থির করিয়াছেন। 


" পূর্বব পাকিস্থানের উন্নতি বিধান _ পূর্ব 


লাল গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশের উন্নতিমূলক বিবিধ, 


কাজ করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের 
. নিকট আগামী ২ বৎসরে ১৭ কোটি টাকা অর্থ 
ডি চাহিয়াছেন।. এই টাকা পাইলে ৫ কোটী 
টাকা চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী ' হইতে জলবিদ্যুৎ 
উৎপান, হ কোটী টাকা এধটা সরকারী কমার্ণিয়াল 
ও ইগ্ডাই্রীয়াল ব্যাক্ষ' গঠনের -অন্ভ, .২ কোটা 
১০ লক্ষ টাকা কাপড়ের কল স্থাপন, ২ কোটী 
টাকায় হটা চটকল, স্থাপন এবং €* লক্ষ টাকা 
বিদ্ধাৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিঠার অন্ত ব্যয়িত 
হইবে। উহা ছাড়া কবির উন্নতির জদ্ত ৬০ লক্ষ 
টাকা, ১৫ কোটা টাকা রাস্তাঘাটের প্রসারৈর 
জন্ভ, ১ কোটী টাক] বিবিধ নদীতে মাটীকাটার 
জন্ত এবং ২ কোটা, টাকা বোড়ীঘর নির্ম্মাপের অন্য 
ব্যয়িত হইবে। | 
রেলের উদ্ধ ত্তের' ভাগ: EES 
বিভাগের বাজেটে আগামী বৎসরে ' যে টাকা 
উদ্ধব ত্ত হুইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা 
. কি তাবে ৰণ্টিত হুইবে, তৎসম্বন্ধে এক্টী কমিটী 
গঠন কর] হইয়াছিল। এই কমিটী নির্দেশ 
দিয়াছেন ষে; উদ্ধত হইতে ৪1 কোটী টাক! ভারত 
সঁ্ণমেণ্ট উহাদের সাধারণ বিভাগসমুছের অঙ্ক 
পাইবেন। ৪॥ কোটা টাকা রেলের মঙ্ধুদ 
তহবিলে সষ্ত কর! হুইবে এবং বাকী ৮৩ লক্ষ 
৬২ হাজার টাকা রেলের: উন্নয়ন দেওয়া 
হৃইবে। ' i 
ইংলগু-ভারত বাণিজ্য__গত ১৯৪৬ সালে 


ইংলণ্ড হইতে সমগ্র তারতে ৭ ফোটী ২৬ লক্ষ 


৬২ হাজার €৩৪ . পাউও। মূল্যের মালপত্র রপ্তানী 
হুইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ 
ঈটাড়াইয়াছে ৯. কোটী ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার 
৭৪ পাউণ্ড। ৃ্‌ 

বাড়ী নির্মাণে সাহায্য- পক্চি বনের 
গবর্ণমেন্ট মধ্যবিত্ত ব্যজিগণের নিজন্ব বাড়ী নির্শ্মাণে 
লাহাষ্যের অন্ত. ৪ কোটী টাক! লইয়। একটি তহবিল 
গঠনের সমন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।, এই টাকা, 
হুইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে উহাদের অমি: 
ও বাড়ী বাবদ ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত 
টাকা খুব কম সুদে ২০ বৎসরে কিস্তিতে, 
পরিশোধের সর্তে ধার দেওয়া হইবে । সাকুল্য, 
৪ ফোটা টাকা এই ভাবে ৪ বৎসরে ব্যয় করা 
হুইবে। ‘ | 
' মস্তুরাক্ষী সেচ পরিকল্পন1_-গত' ৎৎশে 
ফেব্রুয়ারী, তারিখে 
পরিকল্পনার ন্নাটী কাটার.কাজ আরম্ভ হইয়াছে 
এবং পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের সেচ বিভাগের 
ভীতূপতি মদ্ধুষদার উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। 
এই লেচ '. পরিকল্পনা - সম্পূর্ণ হইলে উহ! দ্বারা 


বীরভূমের ময়ুরাক্ষী ' লেচ 


বীরভূম জেলার ৬ লক্ষ একর জমিতে জল সিঞ্চনের 
সুবিধা হইবে। উহা 'ছাড়া উহা হইতে, ৪ 
পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তিও সরবরাহ হইবে । 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স _-মিঃ কে পি 


-গোয়েঙ্কা আগামী বৎসরের অন্ত ইগ্ডিঘ্নান চেম্বার, 


অব কমালে সভাপতি নির্ব্বাচিত হুইয়াছেন। 
সৈন্য বিভাগে ছাটাই--গারতীয় পাল'- 

মেপ্টে দেশরক্ষ! সচিব সর্দার বলদেব সিং এক্প 

জানাইয়াছেন'ষে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর গৈষ্ক বাহিনী 


হইতে এ পর্য্যন্ত ১৭ লক্ষ লোককে বিদায় দেওয়া . 


হইয়াছে।! উহার মধ্যে মোট নৌ-সৈকের সংখ্য! 
১ লক্ষ ৯২ হাজার । 

পেট্রলের আমদানী হ্রাস-_প্রকাশ যে, 
ভারতবর্ষ এতদিন যে সব দেশ হইতে পেট্রল 
আমদানী করিত, তাহারা নাকি আনাইয়! দিয়াছে 
যে, এবার উহারা অর্দ্ধেকের বেশী পেট্রল দিতে 
পারিবে লা । 

' পশ্চিম পাকিত্থানে অমুসলমান-_ বর্তমানে 
সিদ্ধু প্রদেশে ৮ লক্ষের যত অমুসলমান রহিয়াছে 
পশ্চিম পাঞ্জাবে €০ হাপ্ার এবং উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে ২৫ হাজার অনুললমান রহিয়াছে। 
উহা ছাড়া বাছাওয়ালপুর রাজ্যেও বহু অধুসলমান 
“ঝুহিয়াছে। উহারা মোট প্রায় ১০ লক্ষ সকলেই 
তারতে চলিয়া আসিবায় অন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। 


টাকা দাদনে বিধিনিষেধ--পাকিস্থান : 


গবর্ণমেন্ট এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, পাকিস্থানে 
ষে সমস্ত বীমা কোম্পানী ব্যফসা চালাইতেছে 
তাহাদিগকে উহাদের তহবিলের একটা নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অংশ পাকিস্থান গবর্ণরেপ্টের সিফিউরিটিতে 
খাটাইতে হইবে । পাকিস্থানের ট্রাই কোম্পানী- 


. গুলিকেও উহাদের সম্পুর্ণ তহবিল পাকিস্থান 


গবর্ণমেন্টের গ্রিকিউরিটিতে দাদন করিবার অঙ্ক 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 

ভারতে শো- -মছিবের সংখ্যা-_ভারতীয় 
পালামেণ্টে খাত বিতাগের মন্ত্রী এক্সপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, অধিতক্ত ভারতে গরু ও মহিষের 
সংখ্যা ছিল ৎ* কোটী ৮২ লক্ষ। উহার মধ্যে 
৩ কোটী গরু ও মহিষ পাকিস্থানের এলেকার মধ্যে 
পড়িয়াছে বলিয়া অস্গমিত হইতেছে। 

পুর্ব পাকিস্থানের বাঁজেট-_আগামী ১৫ই 
মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্থানের আইন সভায় এ 
প্রদেশের, ৯৪৮-৪৯ বালির বট উপস্থিত করা 
হইবে। ... 

মাছের চাষে পশ্চিম বঙ্গ --পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণষেন্ট উক্ত প্রদেশের প্রত্যেক মহকুমা ও 
ইউনিয়নে মাছের চাষের একটী পরিমল্লনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মৃতে, পশ্চিম বদের 
১৮ শত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রত্যেক বোর্ডে- ছুইটা 
ক্রিয়া পুকুরে ফাছের চাষ করা হুইবে এবং 
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প্রত্যেক মহকুমাতে মাছের 'পোনা . উৎপাদনের 
জন্তু একটা করিয়া পুকুর 'বাখা হঁইবে। এজন্য 
গবর্ণমেণ্টের ৪1 লক্ষ টাকা =ব্যয় হইবে।' তৰে 
এই টাকাটা পুকুরের মালিকদের নিকট 'হুইতে 
আদায় করা হইবে । প্রকাশ যে, এই ব্যবস্থা 
কার্যকরী হইলে মানের ব্যাপারে পশ্চিম be 
স্বাবলম্বী হইবে। AEE 

কৃষি বিষয়ে সংবাদ সরবরাহ-_তাঁরত 
সরকার দেশের সমস্ত স্থানে কৃষকদের মধ্যে কৃষি 
সম্বন্ধে জাতব্য সমস্ত তথ্য সরবরাহের উদ্দেস্তে 
কেন্দ্রীয় .কুষি গবেষণা পরিষদের অধীনে এবটী 
ইন্ফরমেশন ব্যুরো বা সংবাদ সরবয়াহৰক প্ৰতিষ্ঠান 
গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন | 

পাকিস্থান বিদেশ বলিয়া ঘোবিত-_ 
ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে 
স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হ্ইয়াছিল হ৯শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার মেয়াদ শেষ হইয়াছে। 
এই মেয়াদ শেষ তইবার পূর্বেই ভারত সরকার 
পাকিস্থানের অন্ত দীর্ঘ দিনের মেয়াদে একটী 
ব্যাপক চুক্তি সম্পাদনের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ফলে ভারত সরকার 
>লা মার্চ, তারিখ হইতে শুদ্ধের ব্যাপারে 
'পাকিস্থান্কে একটা বিদেশ বলিয়া ঘোষণ। 
করিয়াছেন। উহার অর্থ এই যে, ভারত গবর্ণমেপ্ট 
বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী 
ও এই লব দেশে রপ্তানীর উপর যে হারে শক 
আদায় করিতেছেন ১লা মার্চ তারিখ হইতে 
পাকিস্থান হইতে আমদানী ও পাফিস্থানে রপ্তানী 
জিনিষের উপরও সেই ছারে শ্তন্ক বশিবে। 
এই ঘোষণার আর একটি ফল দীাড়াইয়াছে 





যে, পাকিস্থানকে এখন হইতে উহার ব্যাঙ্ক . 
ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, বীমা ব্যবস্থা, যৌথ 
কোম্পানী আইন, মুদ্রার বিশ্মিয় - হার 


ইত্যাদি পৃথকভাবে পরিচালনা করিতে হইবে। 
তবে ভাফ ও তার ব্যবস্থার, পোষ্টাফিসের দেন] 
পাওনা এবং প্রচলিত নোট সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা 
করিতে পাকিস্থানের কয়েক মাস দেরী, হইতে 
পারে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যান্ক :'আগ্গামী ১লা 


, এপ্রিল তারিখ হইতে আর পাকিস্থানের ব্যাঙ্কার 


থাকিবেন না। খুব সম্ভবতঃ আগামী দা, এপ্রিল 
তারিখ হইতে তারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
যাতায়াতকারী ব্যকিগণকে .ছাড়পত্র লইতে 
হইবে 1. 





খেয়ালীর খাতা 

(৭০৯ পৃষ্ঠার পর ) | 
তারতবর্ষের উৎপাদন ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের 
আয়ু কতদিন লে কথা না জানিলে ব্যবসায়ীর! 
পর্তিতজীর আহ্বানে সাড়া দিবেন কিরূপে ? - 


‘মোটকথা গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এবিধয়ে 


মনস্থির, করার সময় আসিয়াছে! Whatever 


has been .incorporated in this report 


is 1106 final—এই কথা বলিন্না পণ্ডিত নেছরু 
দেশের Private enterpriseে আবার 
কুলাইয়া রাখিলেন। কংগ্রেসের | অর্থনীতি 
পরিকল্পনার সমস্ত আলোচনার ফলও শৃর্ই রহিয়া 
গেল। : .. 71০ 







শলা মার্চ, ১৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ . 








ভারতে নিন্মিত বিমানপৌত-ব্যাঙ্জালোরে 
হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট কোম্পানী নামে যে 
বিমানপৌত নির্দাণের কারখানা আছে তাহা 
হইতে আগামী আগষ্ট, মাসের কাছাকাছি সময়ে 
একটি বিমানপোত নিন্দিত হইয়া! বাহির হইবে। 
এই বিমানপোতই হইবৈ ভারতে নির্সিত সর্বপ্রথম 
বিষানপোত | তবে উহার অনেক অংশই হইবে 
বিদেশ হইতে আমদানীক্কত। সম্পূর্ণ ভারতীয় 
মালমশল্লা দ্বারা ভারতে বিমানপোত নির্মিত 
' হইতে এখনও দেরী আছে। 
কলকক্জার উপর শুক্ক__ভারতীয় পার্ধামেন্টে 
একটা প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব প্রীষগা,থম চোট এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী- 
কৃত কলকজার [উপর 'আমদানী শুষ্ক উঠাইয়া 
দেওয়ার সম্বন্ধে ভারত সরকার বিচার বিবেচনা 


করিতেছেন । 
ভারতে আফিংয়ের চাষ--ভারতের মধ্যে 


কমাত্র সংযুক্তগ্রদেশেই ,আফিংয়ের চাষ হইয়া 
থাকে । গত ১৯৪৭ সালে এই প্রদেশে ৩২৮২ মণ 
আফিং উৎপন্ন হয়। ১৯৪৬ সালে ভারতে ৪৪৭২ 
মণ আফিং ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৭ লালে ভারত 
হুইতে ২৭৪৩ মণ আফিং বিদেশে রপ্তানী হয় এবং 
এনস্ত গবর্ণমেণ্টের ৪৭ লক্ষ টাকা আয় হুয়। 

রেল কর্মচারীর অবস্থা-_কেন্দ্রীয় রেলওয়ে 
রিফিউন্জিত্র কমিটার রিপোর্ট হইতে জান! গিয়াছে 
যে, পাকিস্থান হইতে ৩৫ হাজার রেল কর্মচারী 
ভারতে কাজ করিবার সিন্ধান্ত জানাইয়াছিল। 
উহার মধ্যে ২৫ হাজার কর্মচারীকে ভারতে কাজ 
দেওয়! হইয়াছে এবং ২ ছাজার কর্মচারী কাজের 


অপেক্ষায় আছে। বাকী ৮ হাজারের ফোন সন্ধান, 
পাওয়া যাইতেছে না। উহ্ারা নিহত হইয়াছে, 


বলিয়! মনে হইতেছে। 
আসামে বিমান কেক্দ্র--ভারত গবর্ণমেন্ট 


আসামের গৌহাটী সহর হইতে ১৩ মাইল দূরবর্তী 
'ডেক্কাপাড়া নামক স্থানে একটি এবং মণিপুর হইতে 
১৫ মাইল দূরবর্তী টুলী হীল নামক স্থানে একটি 
বিমান অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এজন্ত ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হুইবে। 
তবে প্রথমটারই ব্যয় হইবে ১৩ লক্ষ টাকা। 
দেশীয় রাজ্যে সৈন্য সংখ্যা-_ভারতীয় 
পার্লমেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে দেশীয় রাজ্য 
বিভাগের ''মহ্রী, সর্দীর বল্পভভাই প্যাটেল 
আনাইয়াছেন্‌ যে, ভারতের যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য 
ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত যোগ দিয়াছে সেই সব 
রাদ্যের গত যুদ্ধের পূর্বে ৪৩,৮৬০ জন সৈগ্ত ছিল । 
বর্তমানে উহার সংখ্যা ৬২,৯১৮ জন। তিনি আরও 
জানান যে, ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন 


দেশীয় রাজ্যের অস্ত্র আমদানী বা লৈস্ত সংখ্যা বৃ 


করিবার অধিকার নাই। . 

আমেরিকার বাজারে মন্দা__কিছুদিন পূর্বে 
আমেরিকার শেয়ার ও পণ্যদ্রব্যের বাজারে ষে. 
মন্দা দেখ! দিয়াছিলঃ তাহার প্রকৃত তাৎপর্য কি 
তাহা তদন্তের জন্ত প্রেলিভেপ্ট ট্রম্যান তাহার 
অর্থনীতিক পরামশদ্দাতা কমিটিকে আদেশ 
দিয়াছেন। 

ভুনাগড় বন্দরের উন্নতি ভুনাগড় রাজ 
তেরাবল নামে বে বন্দর আছে তাহাতে যাহাতে 


[1 


এক সঙ্গে ২৭৭ ফুট লম্বা ছুইটি জাহাজ হইতে মাল 
উঠান নামান যায় এবং .উছ্ছার মধ্য দিয়া বৎসরে 
যাহাতে ১৫ হাজার টন মালপত্র উঠান নামান যায় 
তঙ্ডম্ক ভুনাগড়ের শাসন পরিষদ ৎ কোটি ৪০ লক্ষ 
টাকা! ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। 


কলিকাতায় ' ভোটদাভার সংখ্যা 
কলিকাতা সহরের&* অধিবাসীর সংখ্যা বর্তমানে 
৪০ লক্ষ । উহার মধ্যে কর্পোরেশনের নির্বাচনে 
ভ্ডোটদাতার সংখ্যা মাত্র ৮০ হাজার। 


জগতের খাস্কাভাব-_-সম্মিলিত আতিস্জ্ষের ' 


খান্ত ও কৃষি পরিষদের ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল 
জেনারেল ক্লার্ক এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
বর্তমানে পৃথিবীতে যত.চাউল ও গমের প্রয়োজন 
তাহা অপেক্ষা চাউল শতকরা ৫০ ভাগ এবং পরম 
শতকরা হ৫ তাগ কম উৎপন্ন হইতেছে। তিনি 
বলেন যে, যদি পৃথিবীর সমস্ত দেশে পর পর ছুই 
বৎসর ভাল ফসল হয়, তবে এই অভাব দৃরীভৃত 
হইতে পারে। কিন্ত ক্রমাগত ছুই বৎসর পৃথিবীর 
সকল দেশে ভাল ফসল হইবে সেরূপ আশা করা 
বৃথা। তিনি বলেন যে, ইচ্ছা করিলেই চাব বাড়ান 






HE EE এই ফল খুরই সন্তোষজনক বিবেচিত 
হবেঃ কেন না কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে অর্জিত 
সুদের হার $% কমিয়ে ধর! হয়েছে, ভবিষ্যৎ ব্যয় ও 
বোনাসের খাতে এবং অন্তান্য যাবতীয় অনিশ্চিত ব্যয়- 
সাপক্ষে একটি পৃথক তহবিলও রাখা হয়েছে। 
এছাড়া প্রিমিয়ামের নিয়তর হার, লগ্মীতে কম হারে সুদ 
অর্জন এবং বদ্ধিত মূল্যের বাজ্কারে অধিকতর ব্যয় সত্বেও 
বর্তমান .ভ্যালুয়েশন' . দ্বারা হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী 
নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আধিক সঙ্গতি এবং পরিচালন ব্যয়ে 
মিতৃব্যসিতার প্রমাণ. পাওয়া নি 
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যাইতে পারে এরূপ জমির পরিমাণও পৃথিবীতে 
বেশী নাই। 

আমেরিকার মুলঘন-_বর্তমানে ভারত ও 
পাকিস্থানের ব্যবসার়িগণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের. 
বে-সরকারী মহল হইতে ভারতে শিলোর্নতির জঙ্ক 
মূলধন পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ! করিতেছেন । 
কিন্তু উহা সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ - 
চলতি বৎসরে উক্ত দেশে শিল্পের প্রসারের অস্ত 





, মোট ৪ হাঞ্জার ৭ শত কোটী ডলার প্রয়োঘন 


হইবে৷ কিন্তু বে-সূরকারী ব্যক্তিদের হাতে এক্ষণে | 
২ হাজার * শত কোটী ডলারের বেশী মুলধন নাই।, 


হাভানার বাণিজ্য সম্মেলনের সভাপতি মিঃ কেয়ার হি 


উইলকক্স এই মন্তব্য করিয়াছেন । 

হাদরের তৈলের কারখানা-_-বালল! 
সরকার মেদিনীপুরের সমুক্রোপকূলে হাজরের যত 
হইতে তৈল প্রস্তুতের উদ্দেস্টে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
একটী কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
কারখানাতে বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড তৈল 
পাওয়া যাইবে। ইদানীং ডাক্তারী পরীক্ষায় 


প্রমাণিত হইয়াছে যে, ছাগরের তৈল কডলিভার 
তৈলের মতই উপকারী. ' 
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লিংহলে চা উৎপাদন--গত ৩১শে মার্চ 
তারিখে বে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাকাতে 
সিংহলত্বীপে মোটমাট ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৯৫ 
একর, জমিতে চারের চাষ হইয়াছিল। এই 
জমিতে যে চা উৎপন্ন হয় তাহা হইতে ৩১ কোটী 
৪৪ লক্ষ ৮৫ হাকার ১৫ পাঁউণ্ড চা বিদেশে 
রণ্ডানীযোগ্য বলিয়া ধার্য্য হয় এবং উছার মধ্যে 
প্রকৃত প্রস্তাবে ২৭ কোটা ২১ লক্ষ ২৪ হাজার 
১০৬ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হয়। 


 'সটাইপরাহিটিংয়ের রেকড_অকোলার 
' মিঃ নিলাখে টাইপরাইটিং যন্ত্রে প্রতি মিনিটে 
১০১*৭টা শব্দ টাইপ করিয়াছেন। ভারতে, এই 
পর্য্যন্ত আর কেহ এত ড্তগতিতে টাইপ করিতে 
সমর্থ হন নাই । এই ধরণের পূর্ববর্তী রেকর্ড হৃষ্ট 
করিয়াছিলেন সর্দার প্রীতম সিং বেদী । তিনি গত 
১৯৩৭ সালে. প্রতি মিনিটে ৯৮টা শব চটি 
করেন। 


ইংলণ্ডের : চিকিৎসা বিল-ইংলণ্ডের 
জনসাধারণের ' চিকিৎসার অধিকতর সুব্যবস্থা 
" কৰুর্িবার অঙ্ক বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট একটী আইন প্রণয়নে 
লক্চল্ করিয়াছেন। এই আইনের একটী প্রধান 
ধারা হইতেছে বে, ইংপণ্ডের সমস্ত চিকিৎসক 
সরকারী হাসপাতালগুলিতে সারা বৎসর. কার্ধ্যে 
নিযুক্ত থাকবেন, এবং. গবর্ণমেন্ট ,উছ্বাদ্গিকে 
বৎসরে ৩ শত পাউণ্ড করিয়া ফি দিবেন। 


চিকিৎসকদের প্রতিনিধি সভা বৃটীশ মেডিক্যাল 


এসোসিয়েশন গবর্ণমেপ্টের এই প্রস্তাবে তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইতেছেন। 

পশ্চিম পাঞ্জাবে পৌহৃত্যা-_লাছোরের 
সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম পাঞ্জাবে নিধিবচারে 
গোহত্যা হইতেছে বিধায় এই প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট 
উক্ত প্রদেশে গোছত্য। কমাইয়! দিবার জগ্ত একটা 
আইন গ্রশয়ন করিতেছেন। 
. দ্বেশলাই শিল্প-_ভারতের শিল্পমন্ত্রী ভারতীর 
পাপামেন্টে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতীয় 
দেশলাই শিলে বিদেশীর এবং ভারতবাসীর কত 
মূলধন খাটিতেছে তাহ! গবর্ণমেপ্টোয জান! নাই। 
তবে তারতে সুইডিস কোম্পানীর যে ৫টী দেশলাই, 
নির্মাণের কারখানা আছে তাহার পরিচালক 
বোর্ডে ,৪ অন ভারতধাসী ও ৩ জন বিদেশী 
আছেন । উহা ছাড়া ভারতে ১৬০টা ছোট ছোট 


. টেলিগ্রাম £ যেশখু 


' হুইয়াছিল। 


আর্থিক জগৎ 


এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় দেশলাইয়ের কারখানা 


আছে। তবে তারতে বৎসরে যত দেশলাই 
উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৬০ ভাগ প্রথমোক্ত 
€টা,কারখানায় এবং ৪০ ভাগ শেষোক্ত কারখানা- 
গুলিতে উৎপন্ন হুইয়া থাকে 1 

জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি-_সরকারী হিসাব 
অনুসারে জাপানের জনসংখ্যা গীত ১৯৪৭ সালে 
১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানী বিশেষজ্ঞপণ 
রলেন যে, পলযংখ্যা এই ভাবে বাড়িলে আগামী 
১৯৪৯ সালের প্রথমভাগে জাপানের জনসংখ্যা 


'দীড়াইবে ৮ ফোঁটী। ১৯৪৭ সালে জাপানে বত 


লোক জন্মিয়াছে তাহার তুলনায় অর্দেফ লোক 
বারা গিয়াছে। 


ষ্টার্লিং পাওলার বিডি 
পার্পামেপ্টের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের 
বিদেশকে সাহায্য সম্পর্কিত কমিটি ষ্টালিং পাওনা 
সম্পর্কে একটা বৈঠক আহ্বানের ভ্রগ্ত ইংলগ্ডকে 
অম্থরোধ করিয়াছেন। উক্ত কমিটী বলেন যে, 
ষ্টালিং পাওনার একাংশ যাহাতে মকুব হয় তাহা 
এই বৈঠকের অন্ততম আলোচ্য বিষয় হুইবে। 

আমেরিকায় কৃত্রিম রবার__আমেরিকার 
গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন যে, উহারা উক্ত দেশে 
বৎসরে মোটমাটি ৬ পক্ষ ৭৫ ছাতার টন কৃত্রিম 
রবার প্রস্তুতের উপযুক্ত কলকারখানা কার্ধ্যকরী 
অবস্থায় রাখিবেন। তবে যতদিন বাহির হইতে 
উত্ভিজ্ঞ রবার আমদানীর ুযোগস্থবিধা থাকিবে, 
ততদিন এই সব কারখানাতে বৎসরে ২ লক্ষ 
২৫ হাজার টনের বেশী ক্রিম রবার উৎপাদন 
করা হইবে না । আযেরিকাতে গত ১৯৪৭ সাজে 
মোটমাট ১১ লক্ষ ১৭ হাজার টন রবার ব্যবহৃত 
১৯৪৮ সালে উক্ত দেশে € লক্ষ 
ই উত্ভিজ্জ রবার এবং ৩ লক্ষ 

০ হাজার ৭ শত টন কৃত্রিম রবার ব্যবহৃত হইবে 
Eo বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 

চটকলে ভাতের হিসাব গত. ১৯৪৭ 
সালের, ৩০শে ছু, তারিখে অর্বাৎ যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার অব্যবহিত পূৰ্ব্বে 'জগতের বিভিন্ন দেশের 
চটকলসমুছের কত তাত ছিল তাহার হিসাব 
সম্প্রতি জানা গিয়াছে । এই হিসাবে দেখা যায় 
যে, গত ১৯৪৪ সালে তারতের সমস্ত চটকলে মোট 
তীর তাঁত ছিল--সেই স্থলে ১৯৪৭ সালে 


ফোন £ : কালিকাতা ২০৪৪ 


যখোহবখধনা নিন বান ক দিমিটে 


ই ১২, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাত৷!। 
৯৯০০ Ee bb উটান্উে ল্্াজেল্র নিজ্তস্ 
ক্রিিভলন ল্বাীল্ ভিত লেল বাক 


জ্ানাম্বিত তুইলা 1 


এতিনি ও নিৰাশা পিট 


* চেয়ারম্যান, 
রায় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর 





[ ১লা মাৰ্চ, ১৯৪৮ 


উহ্থার সংখ্যা দীড়ায় ৭১৩২৪ । ভারতের বাহিরে 
অষ্কান্ত দেশে তাঁতের সংখ্যা সম্বন্ধে ১৯৪০ সালের 
পর আর . কোন হিসাব নাই। এই সময়ে সমস্ত 
অগতের তাঁতের মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগ তারতে, 
৮ ভাগ জার্ানীতে, ৭'১ ভাগ ইংলণ্ডে, ৫৮ ভাগ _ 
ফ্রান্সে, ৫ ভাগ দক্ষিণ আমেরিকাতে, ৪*১ ভাগ 
ইটালীতে, ২'$ তাগ বেলবিয়ামে, ২'৩ তাগ' উত্তর 
আমেরিকতে, ১৭. ভাগ চেকোঙ্সোভাকিয়াতে, 
৯৩ ভাগ পোলাণ্ডে এবং ১ ভাগ জাপানে 
ছিল। ১৮৮৫ লালে ভারতে তাঁতের সংখ্যা ছিল 
৬৭০০।মাত্র । 

সংযুক্তপ্রদেশে . কুটার শিল্প-সংঘু্ 
প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বর্তমান বৎসরে এ প্রদেশে 
কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্ত আড়াই কোটী টাকা 
খরচ করিবেন: স্থির, করিয়াছেন। গত বৎসর ' 
উপরোক্ত উদ্দেস্তে উহার অর্দেক পরিমাপ টাকা 
খরচ হইয়াছিল। 

আমেরিকার বহির্ব্ধাণিজ্য-_১৯১৭ সালে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্র হইতে বিদেশে ১৪৪৭ কোটী 
৪৯ লক্ষ ডলার মুল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে 
এবং এই বৎসরে উক্ত দেশে বিদেশ হইতে 
৫৭৩ কোটা ৮৬ লক্ষ ডলার মূল্যের মালপত্র 
আমদানী হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের তুলনায় উক্ত 
দেশের রপ্তানী: বাড়িয়াছে শতকরা ৪৯ তাগ-_ 
পক্ষান্তরে আমদানী বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা! 
১৭তাগ। .. "1? 

কলিকাতায় প্রাট আঁমদানী-__গত ১৯৪৬ 
সালের ভুলাই হইতে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী 
পর্য্যন্ত ৭ মাসে কলিকাতায় বাহির হইতে, ৩৮ লক্ষ, 
বেল পাট আমদানী হুইয়াছিল। ১৯৪৭ লালের 
জুলাই হইতে গত জানুয়ারী পর্যন্ত আমদানীর 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৫ লক্ষ ২২ ছাঁজার বেল। 

ভারত ও পাকিস্থানের চা অম্পদ-_ 
সমপ্র ভারতে বৎসরে ৫৮ কোটা পাউণ্ড চা উৎপন্ন 
হয়। উহার মধ্যে পাকিস্থানে ৪) হইতে € কোটী 
পাউও মাত্র চা উৎপন্ন হয়। তাহাও শ্রীহট 
জেলায় অপকৃষ্ট ধরপের চা। ভারতে ১৯৩৯ সালে 
৯.কোটা ৭৬ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল, 
১৯৪৫ সালে উহা! বৃদ্ধি পাইয়। ১৫ কোটা পাউণ্ডে 
পরিণত হুয়। ! 

ইংলগ্ডের মোটর রপ্তানী-_গত ১৯৪৭ 
সালে ইংলণ্ড হইতে বিদেশে ৭৩ কোটী ২১, লক্ষ 
টাকা নূল্যের মোটর গাড়ী, ট্যাক্সি ইত্যাদি মোটর- 
যুত) রপ্তানী হইয়াছিশ। চলতি বৎসরে এই 
রনী পরিমাণ ১৪৬ কোটী. ৪৩ লক্ষ ২* হাজার 
' টাকায় বন্ধিত করা হইবে স্থির হুইয়াছে। এজন 
প্রসিদ্ধ মোটর গাড়ী নিৰ্মাতা ছ্যফিন্ড কোম্পানী 
১ কোটী ৩৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বর্তমানে প্রত্যহ প্রায় 
> হাজার করিয়া মোটর গাড়ী নির্শিত হুইতেছে। 

ভুদ্ধবভী গীভী--আমেরিকার একটা গাভী 
এক বৎসরে ৪১,৯৪৩ পাউণ্ড ছুগ্ধ দিয়া ভ্রগতে 
সবচেয়ে বেশী দুগ্ধবতী গার্ভী বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল | কিন্তু সম্প্রতি ইংলগ্ডে একটা গাভী 
৩২৫ দিলে ৪১,৯৫২ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রত্যহ ১৫* 


. পাউণ্ড হু দিয়! নুতন রেকড স্থাপন করিয়াছে । 








প 


ওলা মাচ্চ” ৯৯৪৮ ] 


ভারতে বিমানপৌোত কেক্দ্র--ভারত 
সরকারের অধীনে বর্তমানে তিনটী আন্তর্ীতিক 
ও অতিবুহৎ বিমান অবতরণ কেন্দ্র, ৭টী বৃহৎ বিমান 
কেন্দ্র, ১৩টী মাঝারি ধরণের বিমান কেন্দ্র এবং 
.. হংটী ছোট বিমান কেন্ত্রু রছিয়াছে। উহা, ছাড়া 
“ভারতের অন্তভূক্ত দেশীয় রাজ্যগুলিতে ২৬টা 
“বিমান কেন্দ্র রহিয়াছে। ভারতের বিমান 
.কেন্দ্রগুলির জন্য ভারত সরকার চলতি বৎসরে 
৪০ লক্ষ ৫৯ হাজত টাকা খরচ করিতেছেন। 
বর্তমানে জানা গিয়াছে বে, ভারত সরকার আরও 
১৪টা নূতন বিমান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। আজমীর, সংযুজপ্রদেশ, মাদ্রাজ, 
'মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ে এই সব নূতন বিমানকেন্দ 
'নির্িত হইবে। 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ভাঁইস- 
চ্যান্সেলার- বাঙলা সরকার কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত 
_ শ্রযথনাথ ব্যানার্জ্জিকে আগামী ১৩ই মার্চ হইতে 
পুনরায় ছুই বৎসরের অঙ্ক ভাইস-চ্যান্সেলার 
নিযুক্ত করিয়াছেন। 
স্থাপতত বিষ্তা 'শিক্ষা-কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় স্থাপত্য ও প্ল্যানিং সম্বন্ধে এম এ পর্য্স্ত 
“শিক্ষা দিবার অগ্ক মহাত্মা গান্ধীর নামে একটা 
কলেজ স্থাপন করিবেন- স্থির করিয়াছেন। এই 
যকলেদ হইতে ডিগ্রী পাইতে ৭ বৎসর অধ্যয়ন 
করিতে হইবে । ৮ 
ভারতে বস্ত্র উৎপাদন-বেঙগল মিলওনার্প 
-এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভি এন বসু এরূপ 
, "অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে 
ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ৪৮৭ কোটা গজ 
কাপড় উৎপন্ন হুইয়াছিল-_সেই স্থলে .১৯৪৭ সালে 
-৩৮০ কোটী গঞ্জ কাপড় উৎপন্ন হুইয়াছে। 
পাকিস্থানে খান আমদানী-_বর্তমান 
বৎসরের প্রথম হইতে এই পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে পূর্ব পাকিস্থানে ২০ হাজার ৯৩৪ টন চাউল 
"আমদানী হুইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানে পশ্চিম 
“পাকিস্থান হইতে শীত্রই . আরও ৩,৩০০ টন চাউল 
এবং ১,০০০ উন গম আমদানী হইবে আশা করা 
যাইতেছে । 
ইংলণ্ডে জাহাজ ' নির্ম্মাণ--১৯৪৭ লালে 
সমগ্র জগতে মোট ২১ লক্ষ ১১ হাজার ৮৮৬ টনের 
জাহাজ তৈয়ার হইয়াছে। উহার মধ্যে ইংলণ্ডেই 
১২ লক্ষ ২ হাজার টন (মোট জাহাজের শতকরা 
-৫৬'৯ ভাগ) জাছা নির্মিত হুইয়াছে। ইংলগ্ডে 


"নিৰ্মিত জাহাঞ্জের এক-তৃতীয়াংশ. বিদেশে' ন 


'হইয়াছে। 
7 বাজলায় উচ্চবেতনের টিটি - 
স্বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার বলিয়াছেন যে, বাঙগল! শরকারের অধীনে 
১,০০০ টাক! ও উহার উৰ্দ্ধ বেতনের ১৫৭ জন মাত্র 
কর্দচারী আছেন। পক্ষান্তরে বাদলায় ১৫০ টাকা 
ও উচছার নিয় বেতনের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১ লক্ষ । 
এরূপ অবস্থায় উচ্চবেতনের কর্দশচারীদের ' বেতন 
“যদি অর্দজেকও কমাইয়! দেওয়া হয়, তাহা হইলেও 
‘উহা হইতে বঞ্চিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দ্বার! 
সর্বনিয় বেতনের কর্মচারীদের বেতন মাপে এর 
“টাকার বেশী বর্ধিত করা যাইবে লা। . 


আর্থিক জগৎ 


বিহারের বাজেট--গত, ২৪শে ফেব্রুয়'ণী 
তারিখে বিহার ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত প্রদেশের 
বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে। এই বাজেটে 
চলতি বৎসরে বিহার গবর্ণমেণ্টের আঁয় ১৭ কোটী 
৯৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১৬ কোটা 
৮৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ধর! হুইয়াছে। আগামী 
১৯৪৮-৪৯ সালে আয়ের পরিমাণ ২১ কোটা 
€৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ 


২০ কোটী ৯ লক্ষ টাকা বলিয়া বরাদ্ধ করা 
হইয়াছে। 
মাদ্রাজের বাজেট মাদ্রাজ প্রদেশের 


১৯৪৮-৪৯ সালের যে বাজেট উপস্থিত করা 
হইয়াছে তাহাতে এই বৎসরে উক্ত প্রদেশের 
আয় ৫৫ কোটী ৯৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং 
ব্যয় ৫৫ কোটী ৯৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বলিয়া 
বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। 

বঙ্গীয় . বিজ্ঞান পরিষদ-_বঙীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের আগামী বৎসরের জগ অধ্যাপক 
সত্যেন্্রনাথ বন্দু সভাপতি এবং ভাঃ. সুবোধনাথ 
বাগচী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। 

কৃষি সংস্কার কমিটী- কংগ্রেম সভাপতি 
কর্তৃক যে ক্কষি সংস্কার কমিটী (Agrarian 
Reforms Committee ) গঠিত হইয়াছে সম্প্রতি 
দিল্লীতে উহার. ছইদিনব্যাপী অধিবেশন হইয়া 
গিয়াছে। কমিটী আগামী জুলাই মাসে-কংগ্রেসের 
নিকট উছার রিপোর্ট পেশ করিবেন। শ্রীজে সি 
কুমারাপ্লা এই কমিটার সতাপতি এবং কৃষি, সমবায় 
ইত্যাদির উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ দ্ানই এই 
কমিটীর উদ্দেস্ত। 


. পুর্ণবয়ক্কের তালিকা ভারতের নূতন 
শাসনতন্ত্রে দেশের প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নরনারীকে 
ভোটাধিকার প্রদান করা হইবে বিধায় নিখিল 
ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির সেক্রেটারি প্রত্যেক 
প্রাদেশিক কংগ্রেল কমিটীকে নিন নিজ প্রদেশে 
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুতের, অঙ্ক নির্দেশ 
দিয়াছেন। i 6 

কলিকাতা Ee FEE না 
কর্পোরেশনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যাহাতে সর্বাদীণ 
ভাবে তদত্ত করা যায় তজ্ঞন্ক বাললা সরকার 
কর্পোরেশন অব ক্যালকাটা ( ইনভেষ্টিগেশন 
কমিশন) আইন নামে একটী আইন পাশ 
করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কর্পোরেশনের অবস্থার 
তদন্ত সাপক্ষে বাঙলা সরকার ' কর্পোরেশনের 
পরিচালনাভার শ্বয়ং গ্রহণ করিবেন। 

পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বাণিজ্য-_সম্গ্রতি 
ঢাকা সহরে পূর্কা ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের চিফ 


০৫ 


সেক্রেটারিদের মধ্যে একটা বৈঠকে স্থির হইয়াছে 
যে, উভয় প্রদেশের স্বার্থের খাতিরে. উতয় প্রদেশের 
মধ্যে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যসামগ্রী ছাড়া অন্ত সমস্ত পণ্য 
দ্রব্যের অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা হুইবে। ' 

আসামের মন্ত্রীবেতন--আসামে মন্ত্রীদের 
বেতন, কমাইবার অন্ধ এ প্রদেশের আইনসভায় 
একটী বিল উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত 
আইন অনুযায়ী আসামের ওধান মন্ত্রী দেড় হালায় 
টাকা এবং অন্ভান্ত মন্্রিগণ এক হাজার টাকা 
করিয়া বেতন পাইবেন। উহা ছাড়া প্রত্যেক 
মন্ত্রী মাসে আড়াই শত টাকা করিয়া হাউস ' 
এলাউচ্স এবং আড়াই শত টাকা করিয়া মোটর 
এলাউদ্দ পাইবেন। আসামের ব্যবস্থা পরিষদের 
সভাপতির বেতনও ১,২৫০ টাকা হইতে 
১ হাজার টাকায় কমাইবার প্রস্তাব হইয়াছে । 
মন্ত্রীদের অমুগ্পভাবে তিনিও হাউস ও মোটর 
এলাউন্স পাইবেন। ডেপুটা সভাপতির বেতন 
মাসে ৩ শত টাকা নিদিষ্ট হইয়াছে। 

ভারতে ছুদ্ধের অভাঁব-+ভারতের খাস্ত 
বিশেষজ্ঞগপের মত এই যে, প্রত্যেক ভারতবাসীর 
দ্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর গঠনের জন্য প্রত্যহ অস্ততঃ 
এক পাউণ্ড করিয়া দুগ্ধ খাওয়া 'উচিত। কিন্ত 
প্রত্যেক তারতৰাসী প্রত্যহ গড়ে ৭. আউন্স মাত্র 
দুগ্ধ খাইয়া থাকে। কাছেই ভারতে ছুগ্ধের 
উৎপাদন দ্বিগুণ করিলেও ভারতে ছুগ্ধের অভাব 
থাকিয়া যাইবে । নিউজ্জিল)াও ও অষ্ট্রেলিয়া 
দেশে প্রতি ব্যক্তি গড়ে প্রত্যহ যথাক্রমে ৫৬ ও 
৪৫ আউন্স করিয়া দুগ্ধ খাইয়া থাকে । 

ভারতে নিল্সিত প্রথম সমুদ্রগামী 
জাঙাজ--সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর 
ভিজাগাপট্টমস্থিত ভাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে ৮ হাজার 
টনের একটা সমুদ্রপাষী জাহাজ তৈয়ার হইয়াছে। 
আধুনিককালে ভারতে এই ধরণের বৃহ্দাকার 
সমুব্রগামী জাহাজ নিৰ্ম্মাণ এই প্রথম। আগামী 
১৪ই মার্চ তারিখে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই 
জাহানটা জলে ভাসাইবেন।' জাহাজটী নির্ধাণ 
করিতে ৪৫ লক্ষ টাকা বায় হইয়াছে । 

পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা--সংঘুক্ত- 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট আগামী ৫ বৎসর কালের মধ্যে 
উক্ত প্রদেশের দেড় লক্ষ একর পতিত জমিতে 
চাববাসের ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছ্েন। মধ্য- 
প্রদেশের গবর্ণমেপ্টও উক্ত প্রদেশের ৫০ হাজার 
একর ভমিকে চাষের উপযুক্ত করিতে স্থির 
করিয়াছেন এবং ভারত সরকার এম্সস্ত ৩০টা ট্রান্টর 
বা চাব্যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। বিহার প্রদেশও 
উপরোক্ত চাবযসত্রের সাহায্যে উক্ত প্রদেশের 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৯লা মাচ্চ; ৯৯৪৮ 





৫০ হাভ্যার একর পতিত জমিতে ফলের চাষের 
ব্যবস্থা করিতেছে। পূর্ব-পাঞ্জাব ও বোম্বাইয়েও 
অনুরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে । 

শর্করা শিল্পের সমন্যা--ভারতীয় কেন্দ্রীয় 
ইক্ষু কমিটীর টেকনোলজিক্যাল সাব কমিটী এই 
মন্দে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণষেন্টের উপর এরূপ নির্দেশ 
দেওয়া হউক যে, বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত যে সমস্ত 
চিনির কল ইক্ষুর অভাবের অস্ত লাভজনকভাবে 
পরিচালিত হইতে পারিতেছে না, সেই সব কলকে 
অধিকতর উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া 
তৎপর বিভিন্ন প্রদেশে নূতন চিনির কল স্থাপন 

করা হউক । 

পশ্চিম বঙ্গ ও পাট_বেঙ্গল চেঘার অব 
কনাসে'র মিঃ ওয়াকার এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের রাভস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ 
শিল্প-বাণিজ্য হইতে আসিয়া থাকে এবং উক্ত 
৭৫ ভাগের অধিকাংশ আসে পাটজাত শিল্প ও 
বাণিজ্য হইতে। 

ব্রক্গে চাউল উপাদন- ত্রঙ্গদেশে যাহাতে 
বৎসরে ৫০ লক্ষ টন চাউল উৎপাদন হইয়া 8 দেশ 
হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইতে 


পারে তছুলেশ্তে ব্রহ্ম গবর্মেন্ট' আগামী সুই বৎসরে, 


১০ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন। উক্ত দেশে ধানের 
জমি ৯০ লক্ষ একর হইতে ১ কোটা একরে 
বন্ধিত কর! হইবে। ব্রহ্দদেশ হইতে বর্তমান 
১৯৪৮ সালে ১৫ লক্ষ টন চাউল বিদেশে 
রপ্তানী হইবে। তবে অক্টোবরের মধ্যে এই চাউল 


রপ্তানী হইবার পর বাকী ছুই মাসে আরও ২॥. লক্ষ- 


টন চাউল রপ্তানী হইতে পারে। ১৯৪৯ পালে 
যাহাতে উদ্দেশ হইতে ২০ লক্ষ টন, এবং ১৯৫০ 
সালে ৩০ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইতে পারে, 
তাহারও চেষ্টা হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উক্ত দেশ 
হইতে বিদেশে প্রতি বৎসরে ৩০ লক্ষ টন করিয়া 
চাউল রপ্তানী হইত । | 


ব্রহ্মপুত্রের উপর বাঁধ--আসামের গবর্ণর 
ম্তার আকবর হায়দারি এরূপ অভিমত - প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, আসাষে কৃষি ও শিল্পের * উন্নতির 
জন ত্রশ্থপুত্র নদীর জলয়াশিকে নিয়োজিত করিবার 
,উদ্দেশ্তে আলাম গবর্ণমেণ্ট উক্ত নদীর উপর কয়েকটি 
বাধ নিৰশ্মাণ করিবেন স্থির করিয়াছেন । উদ্ধার মধ্যে 
প্রথমে ছুইটী বাঁধের নির্দাণ কার্য আর্ত হইবে। 
ষ্টালিং পাওনার মীমাংসা দিল্লী হইতে 
একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে 
যে, বর্তষান বৎসরের প্রথম. ছয় মাপে বৃটীশ 
পবর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষকে উবার পাওনা হুইতে মোট 
১ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে রাজী হইয়াছেন । 


উহ্বার মধ্যে ১ কোটা পাউগকে অন্ত যে কোন 


(৮) সেনিটারি ভ্রব্য ও উহার . সরঞ্জাম, 


ুন্্ায় রূপান্তরিত করিতে দেওয়া হুইবে। গত (৯) যানবাহন ও উহার অংশ, (১০) সর্বপ্রকার 


বৎসর শেষ ছয় মাসের অস্ত বুটাশ গবর্ণমেন্ট যে 


৬1,কোটী পাউণ্ড দিতে রাজী হুইয়াছিলেন তাহার 
মধ্যে মজুদ তহবিল ছিয়াবে ভারতের ৩ কোটী 
পাউণ্ড পাওনা! রছিয়াছে। তবে উদার একাংশ 
পাকিস্থানের পাওনা হুইবে। করাচী হইতে 
পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের একটা বিবৃতিতে প্রকাশ যে, 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট কার্ধ্যকরী তছবিল হিসাবে 
ব্যবহারের জগ্ক পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে ১ কোটী 
পাউণ্ড এবং সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্ত'৬০ লক্ষ 
পাউণ্ড . দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উহা ছাড়া 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট গত বৎসরের জের হিসাবে 
ভারতের হাতে সঞ্চিত অর্থ হইতে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড 
পাইবেন।' চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টকে মোটমাট ৩৩ লক্ষ 
পাউণ্ডকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় রূপাস্তরিত 
করিতে দেওয়া হইবে । তবে এই সময়ে পাকিস্থান 
নিজেও ৩৩ লক্ষ পাউণ্ডের সমপরিমাণ বিদেশী 
মুদ্রা অর্জন করিতে পারিবে। এই সময়ে 


ভারতবর্ষ কত বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করিতে, 


পারিবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তারত 
ও পাকিস্থানের নিকট ইংলণ্ডের মোট দেনার 


পরিমাণ ৯১৬ কোটা পাউণ্ড | উহার মধ্যে এই 
পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ১৭ কোটী: পাউণ্ড শোধ করিবার 


ব্যবস্থা করিয়াছে। 

পাকিস্থানে কয়লার অভাব-_কয়লার 
অভাবের জন্ভ পশ্চিম পাকিস্থানস্থিত নর্থ ওয়েষ্টার্ণ 
রেলের অনেকগুলি ট্রেন .বন্ধ করিয়া দেওয়া! 
হইয়াছে। এই রেলপথে. বর্তমানে পাকিস্থানের 
৯,০০০ অতিরিক্ত কর্মচারী রহিয়াছে এবং এছ 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের প্রত্যেক দিন ১৮ হাছার 
টাকা করিয়া খরচ হইতেছে। বর্তমানে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট আমেরিকা হইতে কয়লা আমদানীর 
চেষ্টা করিতেছেন? i 

ভারতে পাকিস্থানের রপ্তানী বাণিজ্য_. 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট' গত-২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
এই মর্দে এক আদেশ জারী করিয়াছেন, যে, 
পাকিস্থান হইতে ভারতে নিম্নলিখিত জিনিবসমৃহ 
রপ্তানী করিতে হইলে তজ্জন্য পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্টের অমুমতি লইতে; হইবে_-ষথা (৯) 
বাড়ীধর নিশ্বাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত যাবতীয় 
সরঞ্জাম, (২) ' রাষায়নিক দ্রব্য ও ওধধ, (৩) 
সর্বপ্রকার বস্রপাতি ও উহার লরঞ্জাম, (8.) ' 


কলকব্দা, (€) সর্বপ্রকার মেসিন্‌ টুল ও উহার ' 


সরঞ্জাম, (৬) ধাতুদ্রব্য ও.অপরিশোধিত ধাতুত্রব্য 
(০75 ), (৭) সর্বপ্রকার কাগজ ও পেটবো, 


আপনার জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 
‘| লহহহভান্লা ত কষা! ভিনট্িছ 5227 


অনুমোদিত মূলধন 


— ৫,০০১০০ ০২ 1 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের অন্য ভারতের সর্ব্বত্র উচ্চ বেতনে 
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তা--১২ 


মোটর যান, (১১) টায়ার, টিউব, ব্যাটারি, 
গ্যাসের যন্ত্র, (১২) বন্ত্র। (১৩) পাটজাত জিনিষ, 
(১৪) কার্পাবজাত বন্ত ও হৃতা, গেঞ্জি, সেলাইয়ের 
হৃতা, ক্যানভাল, মশারি, ফিতা, (১৫) সর্বপ্রকার 
পশমী দ্রিনিষ। | 

রেশমের আমদানী নিষিদ্ধ_তারতে 
প্রস্তুত রেশমের মূল্য স্থির রাখার অন্য ভারত' 
সরকার বিদেশ হইতে রেশমের আমদানী বন্ধ 


, করিয়া দিয়াছেন। গত কয়েক মাসে বিদেশ 


হইতে বহুল পরিমাণে রেশম আমদানীহেতু ভারতে 
রেশমের মূল্য শ্বাস পাওয়াতেই এই ব্যবস্থা 
অবলছিত হুইয়াছে। 

২ দক্ষিণ ভারতে লৌহ ও কয়লা-_ভারত 


'গবর্ণমেপ্টের মেটালার্ছিক্যাল বিভাগ হইতে এরূপ" 


মন্তব্য করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ভারতে 
প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও কয়লা সম্পদ রহিয়াছে। 
উচ্বাদের মতে ব্রিচিনোপল্লী জেলাতেই ৩০ কোটী. 
৪৬ লক্ষ €০ হাজার টন লৌহ-গ্রস্তর, (ore) 
রহিয়াছে । তবে উহা ভূগর্ভস্থ ১০০ ফুট নীচ 
পর্য্যন্ত হিদাব। উহারা বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে' 
উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা ৩/৪ গুপ বেশী লৌহ- 
প্রস্তর পাওয়া যাইতে পারে । উনারা আরও বলেন- 
যে, সালেম জেলার ১০০ মাইল পূর্বে কয়লার খনির 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ' এই খনিতে ৪৯ কোটী: 
৮০ লক্ষ টন কয়লা রহিয়াছে 'বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। পরীক্ষার, জন্ত এই কয়লার নমুনা ' 
আমেরিকাতে পাঠান হুইয়াছে। : 

তুলার রপ্তানীতশুক্ষ--পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
উক্ত দেশ হইতে বাহিরে রণ্যানীকৃত তুলার উপপ্ন' 
প্রতি বেলে (৪০০ পাউণ্ড ) "৮৮ টাকা করিয়া 
রপ্তানী শুল্ক ধার্ধ্য করিয়াছেন। প্রথমে এই শুকের- 
পরিমাণ ছিল ২০ টাকা। তৎপর উচ! ৪০ টাকায়: 
বৃদ্ধি কর! হুইয়াছিল। 

শরণার্থীর সাহায্য পশ্চিম বঙ্গের প্রধান- 
মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম" 
বঙ্গের গবর্ণমেপ্ট পূর্বব বঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়- 
প্রার্থীদের সাহায্যের উদ্দেস্তে একটী রিফিউলি- 
অফিস খুলিবেন্‌, এবং শীঘ্রই এই আফিসে কাম 
আরম্ভ হইবে। 

পাকিস্থানে তুলা পাকিস্থানে তুলা চাষের" 
যে জমি রহিয়াছে, তাহাতে বৎসরে ১৫ লক্ষ বেল 
তুলা অন্সিতে পারে কিন্তু এবার দাঙ্গা-হাঙ্গামার অন্য 
কম পরিমাণে তুল! চাষ হওয়াতে মাত্র .৯ লক্ষ, 
: বেল তুলা উৎপন্ন হুইয়াছে। ০ 
“রেলের বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণ_গত ১৯৪০ 
সালের €ই আগষ্ট তারিখে ৮নং ডাউন ঢাক! মেলে 
যে দুর্ঘটনা হয় তাহার ফলে কলিকাতা হাইকোর্টের 
এডতোকেট ভূপেঞ্জকিশোর বন মৃত্যুযুখে পতিত 
হওয়াতে তাঁহার ওয়ারিশগণ ৮৬,৪০০ টাকা 
ক্ষতিপূরণ পাইবেন বলিয়! গিদ্ধান্ত হইয়াছে ৷. 
প্রথমে হাইকোর্টের বিচারে এই ক্ষতিপূরণ পাওয়া 
সাব্যস্ত হয়। কিন্ত রেল কর্তৃপক্ষ এই বলিয়া 
আপীল করেন যে, ছুড়্তকারীদের কাজের ফলে 
এই ছুর্ঘটনা হইয়াছিল' বলিয়া রেল কোম্পানী 
ক্ষতিপূরণের জন্ত, দায়ী নছেন। কিন্তু আপীল 
আদালত বলেন যে, ছুক্কৃতকারীদের কাজের লন্ত যে 
এই দুৰ্ঘটনা হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় নাই। কাজেই হাইকোর্টের পূর্ব রায় 
বলবৎ থাকিবে। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী--আগামীকল্য 
২৮শে ফেব্রুয়ারী অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ষণ্ম,খম চেট 
ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভায় ভারত 
সরকারের ১৯৪৮-৪৯ সালের বাছেটে পেশ 
করিবেন। এই বাজেটে ট্যাক্স সম্পর্কে কি নূতন 
নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহা নিয়া বাঁজারে গত 
কয় দিন যাবৎ বেশ জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। 
ব্যবসায়ীর! বাজেট পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা 
করিয়া অবস্থার গতি লক্ষ্য করিবেন। সেম্সন্ত 
বাজারে শেয়ার বেচাঁকিনার পরিমাণ এসপ্তুহে 
কম দেখা গিয়াছে । তবে শ্রীযুক্ত যণ্য,খম চেটি 
ইতিপূর্বে অনেক বক্তৃতায় শিল্স-ব্যবসায়ীদিগকে 
ট্যাক্স লাঘব সম্পর্কে, ভরসা দিয়াছিলেন।. আর 


সেকারণে আগামী বাজেট শিল্প ব্যবপায়ীদের 
পক্ষে বেশ উত্পাহব্যঞক হইবে বলিয়াই অনেকের' 


মনে ধারণা জন্মিয়াছে। শিল্পের উন্নতির অদ্য ও 
সাধারণভাবে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্য 
এদেশে শিল্পপ্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারীভাবে উৎসাহ 
' দেওয়া দরকার । পলেজগ্ছ ট্যাক্স সম্পর্কে একটা 
পুনদিবেচনা অর্থসচিব অবশ্যই করিবেন বলিয়া 
কোন ফোন মহলে বেমশ্রকম আশাবাদ লক্ষিত 
কুইতেছে। ন্যিশনেলাইেসন” বা. জাতীয়করণ 


নীতির কথা ভাবিয়া বসুর মনে যে 


. আশঙ্কার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল, . প্ৰযুক্ত 


“চেটি তাহার বাজেট বক্তৃতায় সেই আশঙ্কা ' 


দুর করিবার দ্র্ভ উপযুক্ত আশ্বাস বাকাও ধ্বনিত 
করিবেন: বলিয়া" কেহ কেছ আশা করিতেছেন। 
এই: সব ধরণী? হইতে শিল্প কোম্পানীর . ভবিষ্যৎ 
বেশ উজ্জল বলিয়াই কোন ক্লোন. মহল মনে 
করিতেছেন। ফলে এসপ্তাহের শেষ দিকে 
- ব্বাঙ্জারে অনেক শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দরই 
“তেজী হুইয়া উঠিয়াভে। গত সপ্তাহে বাঙ্তারে 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড Hl) কোম্পানীর শেয়ারের 
দর ছিল ৩৩1%০ আনা, অস্ত তাহা' বাড়িয়া 
৩৫/০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। অন্ত কোম্পানীর ' 
কাগত্ বিভাগে ৩ টাকা স্রদের (১৯৮৬) খপপত্র 
৯০০1০ আনা ও শু. টাকা সুদের (১৯৪৯-৫২) 
সালের, খেণপত্র ১০১৮০ আনা টাড়াইয়াছে। 
অয রাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর)? নর্বাধিক: “শেয়ার দর দিয়রূপূ 
দাড়াইযাছেঃ _ করলার, খনি--ভালগুড়া ‘২%, 
সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৯/%০7 চুরুলিয়া ৬4৫, ' 
ইকুইটেবল ৪81০ ) পাটকল-_হাওড়া ৯২০ (গত 
২০শে ফেব্রুয়ারী তাহা ছিল ৮০৮০), কামারহাটী 
৭৮০২, গ্ভাশনেল প্রেসিডেন্সী ৮1৩০, 

নদীয়া ১০৬২ ইঞ্জিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
| এণ্ড ষ্টীল ৩৫1৮০, ষ্টীল কর্পোরেশন । ৩০৪০০ 3 
ব্যাঙ্ক-__রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১০২3 কাপড়ের কল-_ 


৩৪০১" 


বঙ্গলক্ষ্মী ৬৩২, কানপুর টেক্সটাইল ১১1/০ বিবিধ ' 


বি আই রেলওয়ে ১১/০, ইণ্ডিয়ান ভ্কাশনেল 
' এয়ারওয়েজ ১২1৩০, বার্ধা কর্পোরেশন ৩1৩০ 
টিটাগড় পেপার ৪৭1০, ই্টাণ কাঁছাঁড় চো বাগিচা) 
ন্ট || 


' ৰড়ালবাব 





- বাজারের হালচাল 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী--রপ্তানীষোগ্য 
পাটের কোটা নির্ধারণ ও ব্যবদায়ীদের ঠিতর 
তাহার লাইসেন্স বণ্টন সম্পর্কে ভারত গবর্ণযেন্ট 
যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহাতে কপি কাতার 
পাট-ব্যবপায়ীদেব ভিতর খুবই ক্ষোভেব ' সঞ্চার 
হইয়াছে। এক দিকে অল্প অল্প করিয়া কোটা 
শির্ধারণ ও অপর দিকে লাইসেন্স বণ্টন সম্পর্কে 
কলিকাতার বাবসারীদেব, বিহিত স্বার্থের প্রতিকূল 
অগ্য প্রদেশীয় কারবারীদের স্বার্থ সম্প্রণারণ এই 
ছুই নীতির কোনটিই সমর্থনষোগ্য নহে। ফলে 
কপিকাতার ব্যবসায়ীরা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন ৷) তাহারা পাট 
ক্রয় সম্পর্কে এখন আর কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন 
না। কেবলমাত্র বিদেশী শবিদ্দাররাই বাজারে 
কিছু কিছু পাট খরিদ করিতেছেন । আর তাহাদের 
আগ্রছেব জন্তই বাজারে পাটের দর এখন পর্য্যন্ত 
অনেকটা স্থির রহিয়াছে । কোটা সম্পর্কে ভারত 


 গবর্ণমেন্ট যদি একট। পুনর্বিবেচনা না করেন তবে 


পাটের বাঞ্রারে অচল অবস্থা ৃষ্টি হওয়ার 
সম্ভাবনাই আমরা দেখিতেছি। গতকল্য আলগা 


পাটের বান্জারে হ্ুপারভাইএড.স্সাত বউম পাটের 


দর দীডাইয়াছিল মণকরা ৩৪ টাকা। পাকা বেল 
বিভাগে ফাষ্ট পাটের দর ছিল প্রতি বেল ১৭৪ 
টাকা । 


সোনা ও রূপ 
কলিকাতা, ইশ ফেব্রুয়ারী__এসপ্তাহে 
বোঙ্থাইয়ের বাঁজারে,ঘ্নৌনা ও রূপার দর একটা 
ত্র গণ্ডীর ভিতর “সামাঞ্চ উঠানামা করিয়াছে। 
গত ২০শৈ -ফেব্রুয়ায়ী বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
ভরি সোনার দর -ছিল ১০৬1০ আনা। আন্জও 
বাজারে, সোনার দর তাহাই উর্দাড়াইয়াছে। 
কলিকাতায় অদ্য প্রতি ভরি, Re ‘দৰব ১০৭৷/০, 
ও টনি A প্রতি খণ্ড) 
৬৮৪'আনা দাড়াইয়াছে 6, 
অস্ত বোস্বাইয়ে প্রতি ১০০ রঃ রূপার দর 
১৫০৯ টাকা ও কলিকাতায় তাহা ১৫৪৪০ আনা 
'হারে বলবৎ আছে। Ee 


১৯৭1০ 


হা দেগুন কার্ঠে 


| ) ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইভেছি যে, বার্মা 

". গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে "রা. 2, B. 
মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক। 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 
কপাট প্রভৃতির কর্দ পাঠাইয়৷ পাইকারি এবং খুচরা দরের 


'পাইকাঁরি গুদাম £ 
২০1৯ শাজিমার রোড, হাওড়া 
টেলিফোন £ হাওড়া ৪৬৭ 


দি কলিকাতা বিজ্ার্ঁ ফ্টোরমূ লিঃ 


তি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ £2 রি ১২ 


পুস্তক-পরিচয় 


বাট, বৎসর-টাটার কথা--মিঃ অবরে 


মেনন প্রণীত । সজ্ভাবষ ঘোষাল কর্তৃক 
বাংলায় অনুদিত। টাটা ই্ডাই্রীঙ্ঘ কর্তৃক 
প্রকাশিত, ৃ Ee 


পরলোফগত জামশে দডী নাসেরওয়ানলী টা 
ভারতে আধুনিক শিল্প ব্যবলায়ের পোড়াপতন' 
করেন,। তাহার চেষ্টায় ১৮৭৭ লালে এম্প্রেম্‌ 
মিপল্প্রতিঠিত হয়। তারপর তিনি. বিহার 
প্রদেশের সাক্‌চী গ্রামে লোহা ও ইস্পাত শিল্প 
প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্ভোগী হন। সেই দাক্চী গ্রামই' 
জামশেরপুব নামে আজ টাটা আয়রণ এগ ষ্টীল 
কোম্পানীর মূ কেব্রুস্থল হইয়া দাড়াইয়াছে। সেই 
টাটা কারখানায় রেল লাইন, ফিস প্লেট, জীপার, 
বীম,। (বার প্লেট, ‘শীট, হুইল, টায়ার, এ্যাক্‌সেল 
প্রভৃতি ! বিপুল পরিমাণে তৈয়ার ' হইতেছে. : 
জ্াযশেদদী টাট। সামান্য ২১ হাজার এটাক মূলধন 
নিয়া টাটা সম্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ 
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর মূলধন ক্রমে ক্রমে 
বাড়িয়া বর্তযূনে তাহা ৮২ কোটি টাকা 
দাড়াইয়াছে। কেবল লোহা! ও ইম্পাত তৈয়ারই 
নহে, অন্ত নানা প্রকারের প্রয়োজনীয় শিল্প ও 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও টাটা সন্দ গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
লোহা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কলক্জা, বিদ্যুৎ শক্তি, 
বাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, উদ্ভিদ তেল, সাবান ও 
প্রসাধন দ্রব্য তৈয়ার হইতে শ্রমশিল্লে অর্থ 
বিনিয়োগ, বীমা কোম্পানী, হোটেল ও বিমানপথ 
চালানো সবই টাটার কাজের অন্তভূক্ত হইয়াছে'। 
সকল ক্ষেত্রেই তাহারা যথেষ্ট সাফল্য ও অগ্রগতি 
“দেখাইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে টাটা 
প্রতিষ্ঠানের মনেই জধাত্রার কাহিনী অতি সুন্দর 
ভাবে গল্পের 'মতলিপিবন্ধ করা হুইয়াছে। টাটা 
প্রতিষ্ঠান এদেশের গৌরব ।। এই পুস্তকটি পাঠ 
'করিয়া প্র প্রতিষ্ঠানের কার্ধ]ধারার সঠিক 'পরিচয় 
সকলেই জানিতে পারিবেন। উহা পাঠ করিলে 
শিল্প ব্যবসা সম্পর্কে লোকে সমুচিত অন্থুপ্রেরপ! লাভ 
করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বান। 





জন্য পত্র লিখুন । 

ধুচরা গোলা. £ | 
৩২ সি. চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
টেলিফোন £ বড়বাদ্ধার ১৬৬৩ 





৮৫ আর্থিক জগৎ [লা মার্চ, ১৯৪৮ 


[ইউনাইটেড] 
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ম্যান নি 
| স্থাপিত ১৯৪০ 
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সকল পরকাল হ্যাকিং কাৰ্য্য, কল্পা হয়। 
- ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
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যুক্তপ্রদেশে আত্রয়প্রার্থীদের জন্য ' 


উপনিবেশ 
যুক্তপ্রদেশে বাহির হইতে যেসব 'আশ্রয়প্রার্থা 
আসিতেছে. তাহাদিগকে বসবাসের সুবিধা দান ও 


তাছাদের জীবিকার সংস্থান সম্পর্কে এ প্রদেশের” 


গবর্ণমেণ্ট স্থপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অহ্থসরপ 
-করিতেছেন। মীরাট জিলায় গঞ্গাথাদ্দির তালুকে 
বিস্তীর্ণ অনাৰাদী জমি রহিয়াছে! ওঁ জমি হইতে 
পঞ্চাশ হাজার একর জমি গবর্ণমেণ্ট শরণাগতদের 


. বালোপনিবেশ স্থাপনের অস্ত নিয়োগ. করিবেন 


বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গবর্ণষেপ্ট এ জমির 
উপযুক্ত সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।- আগামী 
এপ্রিল মারের মধ্যে এ এলাকা লোকের বসবাসের 
ও চাবাবাদের- সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া দাড়াইবে। 
তখন বছ সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীকে সেখানে বাস 
করিবার ও কৃষিকার্ধ্য পরিচালনার সুযোগ দেওয়া 
হইবে। যেসব শরপাগত পরিবার এ. অঞ্চলে 


স্থায়ীভাবে বাস করিতে ও চাষাবাদের কাজ ' 
ডালাইতে ইচ্ছুক তাছা'দিগকে গবর্ণমেন্টের নিকট: 
আবেদন করিতে বলা হইয়াছিল। উহার ফলে 


১হাজার ৮৮৫টি আবেদন পাওয়া গিয়াছে। 


গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে. সেইসব আবেদন বিবেচনা 


কয়িতেছেন। গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন, প্রতি 
“আশ্রয়প্রাথা পরিবার পিছু ১০ 


টা শ্রপ্াধীদের মূলধন কম। চাষাবাদের 


পূ. 
উপকরণ . তাহাদের নাই। সেই কথা দ্মর , শরণাগতদের' অন্য উপনিবেশ গড়িয়া তোলা ও 


 স্বাখিয়া তাহাদিগকে লাঁদল, বলদ, শশ্তের বীজ - 


প্রভৃতি গবর্ণমেন্ট সরবরাছ : করিবেন। . আপাততঃ 
পরিবারসমূহের খাইখরচ মিটাইবার ' 


হুইবে। খণ হিযাবে এ সমন্ত যোগানে হইবে। 


উহাদের চেষ্টায় যখন জমিতে ফসল ফলিতে . 
আরম্ভ করিবে ও মাথাপিছু :আয় বাড়াবে: তখন « 
সুবিধাজনক কিস্তিতে ক্রমে ক্রমে ওঁ টাকা আদায় - 


করিয়া লওয়। হইবে ।' 


শরণাগতদের সম্পর্কে যুক্তপ্রদ্েশ গবরর্মেন্টের . 


এই ধরণের সাহাধ্য-পর্িকল্পন! আমর]. খুব 
প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। পূর্ব বঙ্গ হইতে 


একর জমি দিয়া, 
তাহাদিগকে ওঁ তালুকে বসবাস করিতে দিবেন। 





সাময়িক প্রসঙ্গ. 


যেসব লোক বৰ্তমানে পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় লাভের 
অস্ত আসিতেছে তাহাদের সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ 


গবর্ণমেন্ট এখনও কোন সাহায্য-পরিফল্পন! স্থির ও 


কার্ধ্যকরী করিতেছেন না, ইহা নিতান্ত ছুঃখের 
বিষয়। পূর্ব, বঙ্গের আশ্রয় প্রার্থীরা এপ্রদেশে 
আসিয়া বসবাসের উপযোগী জমি অমা তল্লাস 


করিতেছে! তাহাদের এই বিপদের দিনে এই ” 


প্রদেশের জমির মালিকেরা! তাহাদের নিকট অমি 
বাড়ীর জগ্ঘ চড়া দর হাকিতেছে। ফলে অনেক 
সাশ্রয় প্রার্থা পরিবার বেশী দামে অমিবাঁড়ী কিনিতে 


কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় বলিকদের প্রতিনিধি সভা 
বেঙ্গল চেম্বান“ অব কমাসের বাধিক অধিবেশনে 
উহার সভাপতি মিঃ কাথ্ারব্যাচ ইকনমিক গ্রগ্রাম 
কমিটার উপরোক্ত সিদ্ধান্তের তীত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথা দেশের শিল্প-বাণিজোর - উন্নতিতে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া দেশের মহছুপকার 
সাধন করিয়াছে । এক্প অবস্থায় এই প্রথা 
উঠাইয় দিলে তাহা জনসাধারণের অকল্যাণজ্নক 


কাদ হইবে এবং উহা দ্বারা দেশের উন্নতির 


প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইবে! ভারতে 
ইউরোপীয়দের যত ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিধান 


লা * রহিয়াছে, তাছার প্রায় সর্বত্র ম্যানেজিং এজেন্সী 








বিষয়-হুচী 
বিষয় 5. পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্ৰসঙ্গ {৭০৯-১২ 
পাকিস্থান ও ভারতের 
নুতন যম্পর্ক ৭১৩ 
: পাকিস্থান সরকারের সী ৭১৪-১৬ 
। খেয়!লীর খাতা ৭১৭ . 
আিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৭১৮-২২ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৭২৩ 
| বাজারের, ছালচাল' ৭২৩-২৪ 





গিয়া সব কিছু সম্বল হারাইতে বনিয়াছে। জমিবাড়ী 
কিনিতে না পারিয়া বহু পরিবার পথে পথে 
ঘুরিতেছে। ' উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করিয়া 


তাহাদিগকে জীবিকা ক্ষেত্রে সুপ্রতিঠিত করা 
পশ্চিম বঙ্গ গ্বর্ণমেণ্টের একান্ত কর্তব্য |. উপযুক্ত 


৪" পরিকল্পনা রিয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারের'সাহাষ্য 
" তাঁছাদিগকে পরিবার পিছু কিছু. অর্থও দেওয়া : যা 


লইয়া গবর্ণমেপ্ট অচিরে সেইভাবে কার্ধ্ে প্রবৃত্ত 
হইবেন বলিয়া আমরা আঁশা করি। 


.. * ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা 
নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত 
ইকনমিক প্রগ্রাম কমিটী ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনার জস্ক যে ম্যানেন্জিং এজেক্সী প্রথা 
বলবৎ আছে তাহা তুলিয়া দিবার জম্ত নির্দেশ 
দিয়াছেন। গত হণশে ফেব্রুয়ারী: তারিখে 


৯ 


প্রথা বলবৎ রহিয়়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে 


ইউরোপীয়গণই এদেশে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা ' 


আমদানী করেন। কিন্ত এক সময়ে এই ব্যবস্থার 
প্রয়োজন থাকিলেও এক্ষণে উহার আর কোন 
যুক্তিযুক্ততাই নাই। বিশেষতঃ হুত্রপাতে 
য্যানেজিং এজেণ্টগণ দেশের শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ 
সহায়তা করিলেও বর্তমানে দেশে ম্যানেজিং 


এজেণ্ট নামধেয় এরূপ এক শ্রেণীর ব্যক্তির আবির্ভাক . 


হইয়াছে যাহার] দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সহিত, 
স্বার্থসংশ্লিষ্ট অংশীদার, মুর, শিয়পন্্রব্য ব্যবহারকারী 
ইত্যাদি সকলের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া নিজেদের: 
স্বার্থকেই , সবচেয়ে বড় করিয়া তুলিয়াছেন।' 


উহার! শ্বনামে- ও বেনামে এবং প্রত্যক্ষ ও ' 


পরোক্ষভাবে দেশের শিল্প ও খাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলির অর্থলম্পদ আত্মসাৎ করিয়া দেশে শিল্পের 
প্রসারে প্রতিবন্ধকই সৃষ্টি করিতেছেন। উহাদের 
কার্যকলাপের. ফলে দেশের সরকারী রাজশ্বেরও 
প্রভূত ক্ষাতি হইতেছে। ' অন্ত কথায়" এক সময়ে 
যে প্রথা দেশের, শ্রনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছিল 
তাহাই এক্ষণে দেশের চূড়াস্তরপ অফল্যাণের সৃষ্টি 


/ করিয়াছে. পশ্চিম বলের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনী- 


রঞ্জন সরকার উপরোক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


তিনি নিজে এফজন ফ্যানেঘিং এছ্দেপ্ট এবং ম্যানেজিং" 


এজেপ্টদের বিরুদ্ধে তাহার কোন আক্রোশ থাকার 
কারণ নাই। কিন্ত এত খোলাখুলিভাবে না বলিলেও 


তিনিও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, / 


| 


LL 


+ 


৭১০ 


চি 


আর্থিক জগৎ 





বাশি 


দেশের বর্তমান অর্থনীতিক আদর্শের সহিত খাপ 
খাওয়াইয়! ম্যানেক্রিং এজেন্সী প্রথা বেশ দিন 
টিকিয়া থাকিতে পারে না। তিনি উহাও স্বীকার 
করিয়াছেন যে, ম্যানেজিং এক্জেন্দী প্রথার ফালে 
এদেশে হ্ল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে অর্থসম্পদ এবং 
অর্থনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হুইয়াছে। তবে 
শ্রীযুক্ত সরকার দেশের বর্তমান অবস্থায় ম্যানেজিং 
এজেন্সী এখনই তুলিয়! 
নছেন। তাহার মত-এই বে, প্রয়োজনান্রূপভাবে 
পরিবর্তন ও সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই প্রথা, 
এখনও কিছুদিন চলিতে পারে। শ্রীযুক্ত সরকার 
পপ্রয়োজনামুরূপভাবে পরিবর্তন ও সতর্কতা” অর্থে 
যদি উহা বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন যে, 
ম্যানেজিং এছেন্টগণ যাহাতে নানা কৌশলে 
অনসাধারণের অর্থ আত্মদাৎ করিতে না পারে 
সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া উহাকে চালু 
রাখা হইবে-তাছা হইলে উহাতে কাহারও আপত্তি 
থাকিতে পারে লা। 

_. পশ্চিমবঙ্গের পাটনীতি 

লীগ গবর্ণমেণ্টের আমলে সমগ্র- বাজলায় 
পাটের চাষ সম্পর্কে নিয়নত্রব্যবস্থা অবলদ্থিত 
হুইয়াছিল। বাঙ্গলা বিভাগের পর এক্ষণে পশ্চিম 


বঙ্গের গবর্ণমেণ্টের ওঁ নীতি মানিয়া লইবার - 


‘কোন বাধ্যবাধকতা নাই । বিশ্ষেতঃ বাঙ্গলায় ষে 
শতাধিক চটকল আছে, তাহার প্রয়োজনীয় 
শতকরা! ২৫ ভাগ মাত্র পাট এক্ষপে বাঙ্গলা, বিছার, 
'উড়িষ্যা ও আসামের যে অংশ ভারতীয় ইউনিয়নৈ 
পড়িয়াছে তাহাতে উৎপন্ন হুইতেছে। পাটের 
দ্ধ পাকিস্থীলের উপর এই নির্ভরতার ফলে 


কলিকাতার নিকটবন্তাঁ শতাধিক চটকলের ষদি , 


কোন ক্ষতি হয় তাহ! হইলে উহার ফলে কেবল 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নছে, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্টেরও 
সমুহ ক্ষতি হইবে । কেননা বালা সরকারের 
রাজস্বের শতকর! ৭৫ ভাগ এই প্রদেশের ব্যবলা- 
বাণিজ্য ও শিল্প হইতে আদায় হয় এবং এই ৭৫ 
ভাগের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আলে পাট 
হইতে । কাজেই চটকলগুপি যাহাতে উহাদের 
প্রয়োজনাসথুরূপ পাট পায় তজ্জন্ত পাটের চাষের 
ব্যাপারে পশ্চিম বাজলা সরকারের একটা! বিশেষ 
দায়িত্ব রহিয়াছে । দুঃখের বিষয়, পাটের বীজ 
বপনের সময় অতি নিকটবন্তা হওয়া সত্বেও পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার এখন পর্যন্ত পাটচাষ সম্পর্কে উহাদের 
নীতি ও কর্দপন্থা কি তাহা সাধারশ্যে প্রকাশ 
করেন নাই। তবে সম্প্রতি ‘ইউনাইটেড প্রেসের 
মারফতে এই মর্খে একটি সংবাদ প্রকাশিত 
হুইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবারও গত 
বৎসরের. মত পাটচাবের উপর নিয়ন্ত্রণনীতি বজায় 
রাখিবেন। তবে কেহ যদি, যে অমি এতদিন 
অনাবাদী ছিল তাহাতে পাটের চাব করে অথব। 
জমিতে ধান্তের চাষে ফোন বিদ্ব চট্ট না করিয়া 
তাহাতে পাটের চাষ করে তবে এই জমি 
অনুমতিপ্রাপ্ত জমির বেশী হইলেও তাহাতে 
গবর্ণমেপ্ট কোন আপত্তি করিবেন না। এই সংবাদ 
সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, দেশে খাদ্বশন্তের 


চাবে যাহাতে ফোন ব্যাঘাত স্ুষ্টি না হয় অথচ. 


দেশে যাহাতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তত্প্রতি 
লক্ষ্য করিয়াই গবর্ণমেপ্ট' উহাদের নীতি 'স্থির 


'দিবার পক্ষপাতী 


করিয়াছেন। উহা! মন্দের ভাল সন্দেহ নাই। 
আমাদের মনে হয় যে, ভারত সরকার বালঙলার 
‘খাদ্যশৃস্তের ঘাটতি পূরণ করিবেন-_একপ প্রতিশ্রুতি 
লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশে বদ 
বাজলার চটকলগুলির প্রয়োজনীয় সমগ্র পাটের 
চাষের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলেই তাহা 


অধিকতর সমীচীন হুইত। এই ব্যবস্থায় বাঙ্গলায়' 


খান্যাভাব ঘটিত না--অথচ পাটের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হওয়ার দরুণ সমগ্র ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলা 
দেশ সমূহ উপকৃত হইত । 


শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ, 

পশ্চিম'বলের অর্থসচিব শ্রীনপিনীরপ্তন সরকার 
তাহার বাজেট বক্তৃতায় পশ্চিম বঙ্গের শর্করা 
শ্ল্লের সম্বন্ধে কয়েকটা কথ! বলিয়াছেন! তিনি 
বলেন যে, এই প্রদেশে ৬৫ হাজার একর জমিতে 
ইক্ষুর চাষ হয়__কিস্ত বিচ্ছিন্নভাবে এই জমি 
দুরদুরাস্তবর্তী ম্বানে অবস্থিত বলিয়। চিনির 
কল স্থাপনের পক্ষে এই জমি উপযোগী নহে । 
তিনি বলেন যে, চেষ্টা করিলে বর্ধমান, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি গলাতে ইক্ষুর চাষ দ্বিগুণ বন্ধিত করা 
যাইতে পারে । “তিনি অমিতে ইক্ষুব ফলন বৃদ্ধির 


ব্যবস্থা সম্বন্ধেও অভিপ্রায় প্রকাশ করেন! চিনির, 


ব্যাপারে পশ্চিম বাঙ্গলা যে প্রকার পরমুখাপেক্ষী 
তাহাতে এই প্রদেশে ইক্ষুর চাষ ও ফলন বৃদ্ধি 
সম্বন্ধে অর্থসচিব যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা খুবই শ্বাভাবিক | কিন্তু বর্তমান অবস্থায় 
সমগ্র ভারতের সহিত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাজলার 
+ কোন অর্থনীতিক সমন্তার সমাধান করিবার চেষ্টা 
যুক্তিযুক্ত হুইবে -বলিয়া আমরা মনে করি না। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটার সভাপতি গ্তার দতার 


সিং এরূপ অভিমত "প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, অবিভক্ত ভারতে ' যে চিনি উৎপত্ন' 
হইত তাহার শতকরা ৮৭৪২ ভাগ এক্ষণে 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র উৎপাদিত হইতেছে। কিন্ত 
পাকিস্থান যে উহার চাছিদ। মিটাইবার জগ্য ভারত 


হইতে চিনি ক্রয় করিবে তাহার সম্ভাবনা কম! ' 


কারণ রক্ষণ শুক্কের ফলে ভারতে চিনির যে মূল্য 
রহিয়াছে, পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট বিদেশ হইতে" তাহা 
অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে চিনি আমদানী করিতে 
সমর্থ হইবেন। এরূপ অবস্থায় যতদিন পর্যন্ত 
ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নীত 
ন! হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের বাজারে 
ভারতীয় চিনির কাটতি হুইবে কিনা সন্দেছ। 
ভারত বিভাগের ফলে ব্যাপার এই দ্রাড়াইয়াছে 
যে, বাঙ্গলা চিনির ব্যাপারে অধিকতর পরনির্ভরশীল 
হইয়া পড়িয়াছে__পঞ্গান্তরে সমগ্িগতভাবে ভারতে 
চাহিদার তুলনায় অধিকতর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন 
হইতেছে, এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় যদি চিনির 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ভারতে এই 
শিল্পের সমস্তা অধিকতর জটিল হইবে। বাঙ্গল! 
বা ভারতের অন্ত কোন এদেশে শর্করা শিলের 
'এই .সমস্তাটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের মতে সংযুক্ত 
প্রদেশ ও বিহার হইতে কয়েকটা চিনির কল যদি 
পশ্চিম বাঙ্গলায় তুলিয়া আনা ছয় এবং এই সব 
ফলে ইক্ষর জোগানের যদি ব্যবস্থা হয় তাহা 
হইলে কি পশ্চিষবঙ্গ, কি সমগ্র ভারত সকল দিক 


গঠিত হয়। 


বিভাগ হইয়া বায়। 
‘যে অমি ও বাড়ী বে অঞ্চলে অবস্থিত লেই জমি ও 


[ দুই মার্চ, ১৯৪৮ 


হইতেই শর্করা শিল্পের একটা সুসমঞ্রগ মীমাংসা 
. হইতে পারে । 


বাঙ্গলা সরকারের তি ও দায় 

বাঙ্গলা দেশ বিভক্ত হুইবার পর অবিভক্ত 
বাজলা গবর্ণষেন্টের সম্পত্তি ও দায় পূর্বব-পাকিস্থান 
এবং পশ্চিম বের মধ্যে কি ভাবে বিভক্ত হইবে 
তাহা লইয়া যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা বিরোধ 
রহিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু এই 
বিরোধের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা কিরূপ তৎ্সম্বদ্ধে 
অনেকের সুম্পষ্ট ধারণা নাই।.. বাঙ্গলার অর্থ- 
সচিব শ্রুনলিনীরঞ্জন সরকার তাহার সাশুরুতিক 
বাজেট বক্তৃতায় এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, বাঙ্গলা 
দেশ বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায় ও সম্পত্তি 
উভয় পক্ষের মধ্যে কি ভাবে বিভক্ত হুইবে তাহা 
স্থির করিবার অন্ত অনেকগুলি বিভাগীয় কমিটী 
এবং উছাদের উপরে একটা লেপারেশন কমিটি 
এই ব্যবস্থার ফলে: উতর পক্ষের 
'সন্মতিক্রমে গবর্ণমেন্টের টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি 
আসবাবপত্র, সাদসরঞ্জাম, মোটর গাড়ী, লঞ্চ, 
ড্রেজার, ডাক্তারী সরঞ্জাম এবং মজুদ "খাস্শস্ত 
এই সময়ে গবর্ণমেন্টেকর 





বাড়ী সেই অঞ্চলের গবর্ণমেন্টের অধিকারসৃক্ত 
সম্পত্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু উভয় পক্ষই 
এরূপ স্বীকৃত হন যে, পরবর্তীকালে এই সব জমি ও 
বাড়ীর মুল্য স্থির করিয়া এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের 
দেনাপাওনা স্থির করা হইবে। কিন্তু কি ভিত্তির 
উপর এই সব অমি ও বাড়ীর মূল্য নির্ধারণ করা 
হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। অন্তাপ্ত 
কয়েকটি ব্যাপারে, যেমন অবিভক্ত বাঙ্গলার 
সম্পত্তির অতিরিক্ত যে দায় সাব্যস্ত হইবে তাহার 
কত অংশ কাহার ঘাড়ে পড়িবে তব্গস্বন্ধেও এখন 
পর্যস্ত কোন মীমাংসা হয় নাই। আর একট! 
বিরোধ ঝহিয়াছে' বলগ-বিভাগের তারিখে বিভিন্ন 
প্রকার মালপত্র সরবরাহ এবং বিতিন্ন শ্রেণীর কাজ 
করিয়া দিবার জঙ্ত দেশবাসীর কাছে পূর্বববর্ভী - 
গবর্ণমেণ্টের আহ্বমানিক যে ৬ কোটা টাকা দেনা 
ছিল তাহার নীয়াংশা সম্পর্কে। এই সম্পর্কে 
প্রথমে স্থির হয় যে, পূর্ব বদের গবর্ণমেণ্ট এই' 
দেনার দায় গ্রহণ করিবেন এবং পরে এই 
দায়ের একটা অংশ পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেন্ট প্রদান 
করিবেন। এজপ্ত উভয় পক্ষের প্রতিনিবিগণকে ' 
লইয়া এপ্লিকেশন কমিটী নামে একটী কমিটি গঠিত 
হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ তাগিদ সত্বেও পূৰ্ববঙ্গ 
সরকার এখন পর্য্যস্ত এই কমিটীতে উহাদের 
প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই। প্রর্ব-্পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের এইরূপ মনোভাবের ফলে লমষ্টিগতভাবে 
বর্তমানে কি অবস্থা দাড়াইয়াছে তৎসহ্বন্ধে আগামী 
বৎসরের মুদ্রিত বাজেটের শেবে কতকগুলি তথ্য 
তালিকা দেওয়া হইয়াছে । এই তালিকায় দেখা 
যায় যে, বাড়ী, অমি, যানবাহন, কলকজা, মজুদ 
খাত্মশপ্ত, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি, বিবিধ 
লাজলরঞাম, সেচ ও জলযানি সাক্রান্ত সম্পত্তি, 
ব্যাঙ্ক ও ট্রেলারীতে মন্তুত অর্থ, হুণিক্ষ বীমা 
তহবিল, দাদন ও এডভাম্প_-এই কয় দফাতে 
অবিভক্ত ' বালা সরকারের মোট সম্পত্তির 


৮ 


৮ই মাৰ্চ, ৯৯৪৮] 


পরিমাণ ছিল আঙ্গুমানিক ৪০ কোটা ৪১ লক্ষ টাকা । 
উহার মধ্যে এই পর্য্যন্ত পূর্বব-পাকিস্থানের ভাগে 
১২ কোটী ₹০ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম বঙ্গের ভাগে 
২৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা ফেল! হইয়াছে! বাকী 





৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি সম্বন্ধে এখনও ' 


কোন মীমাংসা হয় নাই। পক্ষাত্তরে বাঁজলা 
বিভাগের দিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দেনা, 
ট্রেজারি বিল, ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট দেনা. 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট হইতে ধার, বিবিধ' তহবিল ও 
আমানতজনিত দেনা, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের 
অপরিশোধিত বিল, প্রতিভেন্ট ফণ্ডের আমানত, 
পেন্সন বাবদ দেনা, জেলা ও মিউনিসিপ্যালসিটির 
তছবিল এবং শিক্ষা সংক্রান্ত তহবিল বাবদ দেনা, 
রেভেনিউ ভিপজিট, দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
আদালতে ভিপজিট--এই কয় দফায় বাজল! 
সরকারের মোট-দেলার পরিমাণ ছিল ৫২ কোটা 
৩১ লক্ষ টাকা । উহার মধ্যে পূর্ব-পাকিস্থানের 
ঘাড়ে ১৪ কোটী টাকা এবং পশ্চিম বঙ্গের ঘাড়ে 


, ১৭ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার দায় ফেলা হইয়াছে । 


বাকী ২০ কোটী ৬১ লক্ষ টাকার দায় সম্পর্কে 
এখনও কোঁন মীমাংসা হয় নাই। দেখা 
যাইতেছে যে, পূর্ব-পাকিস্থান উদ্ছার পাওনা টাকার 
প্রায় সাকুল্য লইয়া গিয়াছে, কিন্ত দেনার টাকার 
প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ সম্বন্ধে উহা এখনও 
কোন মীমাংসায় পৌছিতেছে না। কেবল এই 
ব্যাপারে নহে, আরও অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্থানের 
অমুরূপ স্বার্থপর মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 


আয়কর ফাকির প্রতিকার 


ভারতে যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং 
অনসাধারণের মধ্যে যাহারা নানা কৌশলে উহ্বাদের 
আয় ও লাভের পরিমাণ কম দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টকে 
আয়কর, সুপার ট্যাক্স, ব্যবসা লাভকর ইত্যাদির 


' টাকা ফাকি দিয়া থাকে, তাহাদের এই অনাচার 


বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পার্লামেন্টে ১৯৪4 
সালের ভারতীয় আয়কর আইনের সংশোধনমুলক 
একটা আইনের খসড়া পেশ হইয়া তাহা একটা 
সিলেক্ট কমিটার বিবেচনার জগ্ভ দেওয়া হুইয়াছে। 
এই আইন পাশ হইলে যাহারা জাতীয় গবর্ণমেপ্টকে 
ট্যাক্স কাকি দেয় তাহাদের লোভ কতটা সংযত 
হইবে বলিতে পারি না। তবে এই দিক দিয়! 
চেষ্টা যদি আংশিকভাবেও সাফল্যলাভ করে তাহা 


“হইলেও গবর্ণমেন্টের রাজন্থের উল্লেখযোগ্য উন্নতি 


ঘটিবে। গত ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার একটী 
বিভাগীয় তদন্তের ফুলে এরূপ সিদ্ধাস্তে উপনীত 
হুইয়াছিলেন যে, দেশের লোক গবর্ণমেপ্টকে প্রতি 
বৎসর উহাদের প্রাপ্য আয়করের শতকরা ৭॥ 
হইতে ১০ ভাগ অর্থাৎ তদানীন্তন আয় অনুযায়ী 
বৎসরে ২ হইতে ২ কোটা টাকা আয়কর ইত্যাদি 
ফাফি দিয়া থাকে। বর্তমানে অভিজ্ঞ মহলের 
ধারণা যে, জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টকে উহাদের প্রাপ্য 
আয়কর ইত্যাদির শতকরা ২৫ হইতে ৩৫ ভাগ 
অর্থাৎ বর্তমান আয় অনস্গুযায়ী বৎসরে ৫০ কোটা 
টাকার মত কাকি দিতেছে। অর্থসচিব শ্রীবগ্ম,খম 
চোট মনে করেন যে, জনশাধারণ গবর্ণমেপ্টকে 
উচাদের প্রাপ্য আয়কর ইত্যাদির শতকরা ৫০ 
ভাগ কাকি দিতেছে । আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালে 
চি 


আর্থিক জগৎ 


' আয়কর ইত্যাদির দফায় ভারত সরকারের আয় 


ধরা হইয়াছে ১৩০. কোটা টাকা। সেই হিলাবে 
দেশবাসী গব্্ণমেপ্টকে উহাদের প্রাপ্য আয়করের 
শতকরা &০ ভাগ ফাকি দিতেছে_-অর্থয়চিবের 
এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে যে, দেশবাসী গবর্ণমেপ্টকে বৎসরে 
১৩০ কোটী টাকা করিয়া ফাঁকি দিতেছে। অবস্থা 
এত মারাত্মক না হইতে পারে। কিন্তু কাকির 
পরিমাণ যদি ১০০ এমন কি ৫০ কোটী টাকাও 
হয় তাহ! হইলে দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের দিক 
হইতে উহাকে একটা অতি শোচনীয় ব্যাপার 
বলিতে হুইবে। এই টাকাটা গবর্ণমেণ্টের বাজস্ে 





ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 


লিমিটেড 
চেয়ারম্যানের রিপোর্ট 
অংশীদারগ্ণের প্রতি 


ভদ্্রমঙ্থোদয়গণ, 

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হওয়ায় আমরা আজ এক 
জাতীয় সঙ্কটের ভিতর এই সভায় মিলিত 
হইয়াছি। 

আপনাদের নিকট ব্যাঙ্কের ১৪৪৭ সালের 
৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের পরীক্ষিত 
উদ্বর্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব উপস্থিত করিতে 
আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। 

১৯৪৭ সাল আমাদের' দেশের ইতিহাসে 
চিরকাল স্বরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সালে 
আমাদের দেশ তাহার স্বাধীনতা ফিরাইয়া 
পাইয়াছে। যেভাবে বৃটেন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 
করিয়াছে, তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য । বৃটেন 
আরও কিছুকাল এদেশ শাসন করিতে থাকিলে 
তাহার ফলে'ব্হ বুক্তপাতের কারণ ঘটিত। বৃটিশ 
জাতি এদেশ ত্যাগ করিয়া সেই রক্তপাত হইতে 
আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। সেপ্ত আমরা 
তাহাঁদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ। 

তবে রক্তপাত একেবারে এড়াইয়া যাওয়া 
আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আলোচ্য 
বৎসরের প্রথম ছয় মাস আপনাদের ব্যাঙ্কের 
প্রধান বেক্্রস্থল কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ছিডিক, 


বর্তমান ছিল । উহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের 


ক্ষেত্রে ' বিপর্যয় দেখা গিয়াছিজ। বহু নিরীহ 
লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। আমি আনন্দের 
সহিত জানাইতেছি যে, ব্যান্ের কর্মচারীদের 
কর্তব)জ্ঞান ও দৃঢ়চিত্ততার ভদ্ধ ব্যাঙ্ক এই দুর্য্যোগের 
তিতরও বিনা বাধায় কলিকাতায় উহ্বার গ্রাহক 
ও অন্ুগ্রাহকমণ্ডলীকে যথোচিতভাবে সেবা করিতে 
সমর্থ হুইয়াছে। is 

অতঃপর পাগ্তাবকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাসের 
সবচেয়ে ঝড় লোকাপসারণ কাৰ্য্য সুরু হয়। 
সেই লোকাপসারণ কার্য্যে বহ নিরীহ লোকের 
প্রাণহানি ঘটে, বহু লোকের বহু সম্পত্তি নষ্ট হুয়। 
পরমেশ্বরকে ধন্তবাদ যে, আমাদের ব্যাঞ্চের সমস্ত 
কর্মচারীই নিরাপদ আছেন এবং আমাদের ব্যাঙ্কের 
বেশীরকম কোন আধিক ক্ষতি ঘটে নাই। 
যেটুক ঘটিয়াছিল ইতিমধ্যেই খরচা লিখিয়া 


৭১১ 


আসিলে উহা দ্বারা দেশবাসীর কল্যাণমূলক কাজ 
বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে। তাহা না' হুইয়া 
এই টাকাটা দেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভোগবিলাস 
ও অশন-বসনে ব্যয়িত হইতেছে । এরূপ অবস্থায় 
গব্ণমেন্ট যে নূতন আইন পাশ করিতেছেন. তাহা 
যত কঠোরই হউক না কেন, তাহা দেশবাসীর 
সমর্থন করা উচিত। কেবল তাহাই নহে-_যাহার! 
গবর্ণমেপ্টকে এইভাবে ট্যাক্স ফাঁকি দিতেছে সম্ভব 
হইলে দেশবাসীর উচিত গবর্ণমেণ্টকে . তাহা 
জানাইয়! দেওয়া ৷ গবর্ণমেন্টের সহিত এইদ্ূপভাবে 
সহযোগিতা করিলে. তাহাতে সমষ্টিগতভাবে 
দেশের উন্নতিই ছইবে। 





, পৃথক করিয়া 


ক্ষতি 


(ছা ০) তাহা আমরা মুছিয়া ফেলিতে 
সমর্থ হইয়াছি। অবস্থার চাপেপাকিস্থানে ব্যাঙ্কের 
ছয়টি শাখা আফিল আমরা বন্ধ করিয়া দতে 


< বাধ্য হুইয়াছি। . 


আমি বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি 
যে, ১৯৪৭ সালে এইসব ঘটনা বিপৰ্য্যয় সত্বেও ও 
বৎসরে আমাদের ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার 
পরিচয় দিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক 
৭,১১,॥৯১৩!/০ আনা নীট লাত করিয়াছে। 
গত বৎসরের ভরের ৫১,৮৪৬/৩ পাই লইয়া মোট 
নীট লাতের পরিমাণ ৭,৬৩,৭৫৯/৩ পাই 
দাড়াইয়াছে। “ট্যাক্সের অজ ৩,২৫,০০০ টাকা 
রাখিয়া ৪,৩৮,৭৫৯1৩৩ পাই 
থাকিবে। | 


আপনাদের ভিরেক্উরবর্গ , অংশীদারগণকে 
আলোচ্য সময়ের জগ্ঠ প্রতি শেয়ারে ৮০ আনা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন । এই 
হার শতকরা! বাধিক ৭]* আনা ' আয়কর যুক্ত) 
লভ্যাংশের সমতুল্য। এইরূপ লভ্যাংশ ঘোবণার 
ফলে ৩,৭৫,০০০ টাকা ব্যয় হুইবে। অবশিষ্ট 
৬৩,৭৫৯]৩ পাই পরবর্তী বৎসরের হিসাবে 
জের টান! হইবে। 

আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের 
ব্যাঙ্কের ভিত্তি খুব সুদৃঢ় হইয়াছে। আমার ধারণা 
এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জবল। শিল্পসম্পদ 
ও অর্থসঙ্গতির দিক দিয়া ভারতকে শক্তিশালী 
করিয়া তোলার ব্যাপারে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান 
আগামী কতিপয় বৎসরে বেশ কার্ধ্যকরী অংশ 
গ্রহণ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। . 


সর্বশেষে আমাদের দেশের গত এক বৎসরের 
বিপর্ধ্যয়কর অধ্যায়ে ব্যাক্ষের কর্মচারিবুনদ ব্যাঙ্কটিকে 
যেভাবে সেবা করিয়াছেন তজ্জস্ক আমি তাহাদিগকে 
আন্তরিক ধঞ্ভবাদ দিতেছি । যাহারা নিজেদের 
জীবন বিপন্ন করিয়া ব্যাঙ্কের স্বার্থ রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন ও সফলকাম হইয়াছিলেন 
অর্থ দিয়া তাহাদের সে সেবার খণ পরিশোধ 
কর! অলম্ভব। সর্বপ্রকার সম্মান তাহাদের 


প্রাপ্য! 


এস এম ভট্টাচার্য্য 


হরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ চেয়ারমযান। 


৭১২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৮ই মাচ্চ; ১৯৪৮ 





ধালিং পাওনার চূড়ান্ত মীমাৎসা 

সম্প্রতি ভারতের পাওনা ষ্টালিং মুক্তার আদায় 
সম্বন্ধে বুটীশ গবর্ণমেন্টের সহিত তারত গবর্ণমেশ্টের 
যে মধ্যবর্তী মীমাংসা হইয়াছে গত সপ্তাহের 
“আধিক জগতের, সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহার 
আলোচনা হইয়াছে । এই মীমাংসার মোটামুটি 
বিবরণ হইতেছে যে, বুটীশ গবর্ণমেন্ট তারতের 
পাওনা ষ্টালিং হইতে আগামী জুন মাস পর্যযস্ত 
৬ মাসে তারতকে নূতনভাবে ১ কোটা ৮০ লক্ষ 
পাউণ্ড প্রদান করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষ 
সুদীৰ্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের নিকট উহার সাকুল্য 
পাওনা আদায় করার সম্পর্কে একটা সস্তোব্পনক 
চুক্তির জরষ্ক দাবী করিয়া আসিতেছে । উপরোক্ত 
ভাবে এক একটা ক্ষুদ্র কিস্তিতে কিছু কিছু ্রাপিং 
পাইয়া ভারতবর্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এই 
সম্পর্কে সমপ্রতি" ভান! গিয়াছে যে, উক্ত বিষয়ে 
একটী পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী মীমাংসার জন্ত ভারতের 
অর্থলচিব শ্রীষগ্ন,খম চেটি আগামী মে মাসে লণ্ডনে 
যাইবেন। বর্তমানে ইংলগ্ডের নিকট ভারতের 
১১০ কোটী পাউণ্ড পাওনা রহিয়াছে। উছার 
মধ্যে ১০ কোটী পাউণপ্ডের মত পাকিস্থান পাইবে। 
বাকী ১০০ কোটী পাউণ্ড হইতে ভারতে অবস্থিত 
বুটাশ গবর্ণমেন্টের লমর-লরঞ্জামের মুল্য বাবদ 
কিছু কাটা যাইবে । ইংলণ্ড হইতে ভারত 
গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত যুদ্ধ-জাহাজ আনিতে [চেষ্টা 
করিতেছেন তজ্জগ্গও উক্ত ষ্টালিং হইতে কতক 
পরিমাণ ষ্টালিং ব্যয় হইবে। অএতন্ব্যতীত ভারতে 
নিষুক্ত বৃটীশ রাঘকর্চারীদের পেন্সন ইত্যাদিতে 
অনেক ষ্টালিং খরচ হইবে এবং তারতীয় মুদ্রার 
বিনিময় হার বজায় রাখিবার জ্গ্ত ভারত 
গবর্ণমেণ্টকে গ্লিজারড ব্যাঙ্কের হস্তে বছল পরিমাণ 
ষ্টালিং মজুদ করিতে হইবে। এই লব ট্রান্িং 
কাটাকাটি হুইয়া ইংলগ্ডের নিকট ভারতের 


৪০ কোটা ষ্টালিংযের বেশী কিছু পাওনা থাকিবে, 


বলিয়া মনে হয় না। প্রকাশ যে, এই ৪০ কোটা 
পাউগ্ড যাহাতে কম সুদের ভিত্তিতে ২৫ বৎসরের 
কিস্তিতে আদায় হয় তৎপক্ষে একটী প্রস্তাব 
বিবেচিত হইতেছে । শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবের 
কি পরিণতি হইবে তাহ! বলা যায় না। তবে 
এই ভাবে ইংলগুকে ২৫ বৎসরের কিন্তি না দিয়া 
ভারতে ইংরাদের যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে 
তাহা দ্বারা ভারতের নিকট ইংলণ্ডের দেনা শোধ 
হওয়াই .ভারতবাসীর দিক হইতে অধিকতর 
বাঞ্চনীয় । কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে 
খে, দীর্ঘমেয়াদী আন্তর্জাতিক দেনা শেষ পর্যন্ত 
অনাদায়ী' পাওনায় পরিণত হইয়া থাকে। 
ভারতের এই অবস্থা ঘটিলে তাহা নিতাস্ত ক্ষোভের 
বিষয় হইবে। কারণ" আতি গঠনমূলক কাজের 


- জন্ত এক্ষণে ভারতের বহু অর্থের প্রয়োজন। ! এই 


সময়ে উহ! কিছুন্তেই উহার ন্তাষ্য পাওনাকে 
বিপন্ন করিতে পারে না। 


পাকিস্থানে ৰীমা ব্যবস। 
কিছুদিন হুইল পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট এই মক 
এক আদেশ জারী করেন যে, পাকিস্থানে যে সমস্ত 
বিদেশী বীমা কোম্পানী কাজ কারবার চালাইতেছে 
সেই সব বীমা কোম্পানীকে উহাদের মন্ভুদ 
তহবিলের একট! নিন্দি পরিমাণ অংশ পাকিস্থান 


Ee) 


গবর্ণমেপ্টেরে সিকিউরিটিতে দাদন, করিতে হইবে । 
উহার পর গত ₹৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে 
অর্থনীতিক বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থান 
গবর্পমেন্টের মধ্যে স্থিতাবস্থ। চুক্তির অবসান ঘটাতে 
এবং 'ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পাকিস্থানকে একটা 
বিদেশ বলিয়া ঘোষপা করাতে অবস্থা আরও 
অনিশ্চিত হুইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে আবার 
পাকিস্থান গ্বর্ণমেণ্ট এই মর্খে এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন বে--যে সমস্ত বিদেশী লিমিটেড 
কোম্পানী পাকিস্থানে উহাদের শাখা অফিসের 
মারফতে কাত কারবার চালাইবে, তাহাদিগকে 
কোম্পানী আইন অনুলারে উহাদের দেয় সমস্ত 
দ্লীলপত্র পাকিস্থানের ' যৌথ কোম্পানীসমূছের 
রেঞ্জিষ্্রারের নিকট দাখিল করিতে হুইবে। এই 


সব অবস্থার উত্তবের ফলে ভারতের ঘে সমস্ত বীমা. 


কোম্পানী পাকিস্থানে ব্যবসা চালাইতেছে 
স্বভাবতঃই তাহাদের অবস্থা অনিশ্চিত হইয়া 
পড়িয়াছ্ে । , ভারতীয় বীমা ফোম্পানীগুলির মজুদ 


" তহবিলের যে অংশ পাকিস্থানের অধিবাসী 


ব্যক্তিদের বীমার প্রিমিয়াম হইতে উদ্ভূত 
মাক্র সেই অংশই যদি বীমা কোম্পানী গুলিকে 
পাকিস্থানের পিকিউরিটিতে দাদন করিতে 
বাধ্য করা হয় তাহা হইলে উহাতে ভারতীয়, 
বীমা কোম্পানীসমৃহেরে আপত্তির কারণ 
নাই। ভারতীয় বীমা আইনে ভারতবর্ধস্থিত 
বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির সম্বন্ধেও অন্থরূপ 


নির্দেশ রহিয়াছে! কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 


মাক্স উপরোক্ত ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন 
বলিয়া মনে হয় না। উহারা হয়তঃ পাকিস্থানে 
ব্যবসায়ে রত প্রত্যেক বিদ্বেশী--অর্থাৎ ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে একটা মোটা টাকা 
আমানত হিসাবে দাবী করিবেন। পাকিস্থানের 
বীমা কোম্পানীর অফিসশুলিতে , এবং এজেণ্ট 
হিসাবে পাকিস্থানের অধিবাসী--অথাৎ মুসলমানকে 
নিয়োগ করিতে হুইবে এরূপ দাবী করাও 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিচিত্র নছে। এরূপ 
অবস্থায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে 
এখন হইতে পাঁকিস্থানে ব্যবসার আশা ছাড়িয়া 
দিয়া ভারতে ব্যবসা সম্প্রসারণের দিকে অধিকতর 
মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য হইবে বলিয়া মনে করি। 
ভারতীয় ব্যাক্কগুলির মধ্যে যাহারা পাকিস্থানে 
কান্ত করিতেছে, আমাদের এই লব মন্তব্য উহাদের 
উপরও সমভাবে প্রযোজ্য বলিয়া আমাদের 


ধারণা । 


সরকারী অফিসরদের মাহিয়ানার হার 
+ েট্স্ম্যানঃ পত্রে প্রকাশিত এক খবর হইতে 
জানা যায়, ভারত গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে এমন ১৭০ 
জন অফিসার এখনও রহিষাছেন, ধাছাদের মাহিযানা 
মালিক ৩ হাঞ্জার টাকার কম নহে। ৩৬ জন 
উচ্চপদস্থ অফিদর আছেন যাহাদের মাহিয়ান! 
৪ হাজার টাকার মত। সরকারী দগুবখানার 
লব চেয়ে -মোটা বেতনের অফিসর হইতেছেন 
“বোর্ড অব. রেভেনিউ'র চেয়ারম্যান | তিনি পান 
মাসে ৫ হাজার ৫ টাকা ।' 

সরকারী চাকুরীর নিম্নতম শ্রেণীতে এখনও 
২০/৩০ টাকা মাসিক মাহিয়ানার লোক নিযুক্ত 
রহিয়াছে। সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মধ্যবিত্ত 


কেরাণীদের মধ্যে অনেকে এখনও মাসিক ১৫০/ 
২৪০ টাকার বেশী বেতন পান না। তাহাদের . 
তুলনায় উচ্চপদস্থ সরকারী অফিপরদের বেতন 
যে এখনও কত বেশী, উপরোক্ত বিবরণ হইতে 
তাহাই প্রমাণিত হুইতেছে। উর্ধতন চাকুরী- 
গুলিতে মাহিয়ানার হার না কমিলে, ও দিক দিয়া 
সরকারী ব্যয় হ্রাস লা পাইলে নিয়ন্তরের 
চাকুরীগুলিতে মাহিয়ানার হার বাড়িতে পারে না। 
উহাতে সমাজ-দ্রীৰনে উচ্চ নীচের ধন বৈষম্য 
কায়েম থাকিবে । জীবনযাত্রার ব্যয় মিটানোর 
উপযোগী অর্থ না পাইয়া অধিকাংশ চাকুরীয়াকে 
পরিবার পরিজন নিয়া অবাঞ্ছিত দুঃখ গ্লানি 
ভোগ করিতে হইবে । মাহিয়ানা সম্পর্কে অতিরিক্ত 
তারতম্য হেতু দীর্ঘ সময় কাজ করিয়া বাহার! 
কম পারিশ্রমিক পাইবেন, উর্ধতন সিভিলিয়ানদের 
আয়েসী ধরণের কাজ ও মোটা বেতনের বহর 
দেখিয়া তাহার] অবস্তই ক্ষোভের নিঃশ্বাস মোচন 
করিবেন। সে হিসাবে ব্যাপারটা আমর! মোটেই 
সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছি না। স্বাধীন 
ভারতে: কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের আমলে সরকারী 
চাকুরীতে মাহিয়ানার হার সম্পর্কে অধিকতর 
' সুবিচারই আমরা প্রত্যাশী করি। যোগ্যতা 
ও কার্ধ্যদক্ষতা অন্থ্যায়ী বেতনের কম ' 
বেশী হার বজায় রাখিতে হুইবে সম্দে 
নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সৰ্বনিয়ে সরকারী 
কর্মচারীদের পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতন 
নির্ধারিত রাখা ও উর্দ্ধে পদস্থ অফিসরদের জন্ত 
মাসে সাড়ে পাচ হাতার টাকা পর্য্যন্ত মাহিয়ানা 
দেওয়া আমরা সঙ্গত বা সমর্থযোগ্য বলিয়া মনে 
করি না। এইরূপ বেশী মাহিয়ানার হার এই দরিদ্র 
দেশের পক্ষে মোটেই উপযোগী নছে। কংগ্রেসের 
করাচী অধিবেশনে সরকারী অফিসরদের সর্বোচ্চ 
মাহিনার হার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা সম্পর্কে 
« এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান স্তাশনেল 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক সাম্প্রতিক . 
অধিবেশনে সরকারী অফিসরদের মাপিক মাহিয়ানা 
নিয়ে ১০০ টাকা ও উর্ধে১২০০ টাকা হারে 
বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব হুইয়াছে। জীবনযাক্সা- 
ব্যয় যেরূপ বেশীমাক্সায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে 
কংগ্রেসের করাচী প্রস্তাব এখন আর কার্যকরী 
তাবে গ্রহণযোগ্য নছে। কিন্ত মাছিনার হার সম্পর্কে 
ইণ্ডিয়ান ম্ভাশনেল ট্রেড ইউনিয়নের উপরোক্ত 
নির্দেশ আমরা বর্তমান অবস্থায় বেশ সমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে ফরি। দেশের সঙ্গতি, সাধারণ 
কর্মচারীদের হুখস্থবিধা ও ধনী গরীবের অহেতুক 
বৈষম্য দুর করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া 
ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকার মাহিয়ানার হার 
সম্পর্কে এরূপ একটা ষ্ট্যাপ্ডার্ড দাড় করিতে সচেষ্ট 
{ হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। | 


ভ্ৰম সংশোধন | 
গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ‘আখিক জগতে’ 
“পশ্চিম বঙ্গের প্রথম সরকারী বাজেট” শীর্ষক 
প্রবন্ধে ১৯৪৮-৪৯ লালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
বাজেটের ঘাটতির' পরিমাণ ভ্রমক্রযে ৭৭ কোটী 
৯৩ লক্ষ টাকা বলিয়া মুদ্রিত হুইয়াছে। উহ! 
৭৭ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা হইবে । আমরা এই 
ভ্রমের অভ ছুঃখিত। 
বিনীত-_সম্পাদক, 'আধিক অগৎ 





| পাকিস্থান. ও. ভারতের নুতন সম্র্ক 


ভারতবর্ষ দ্বিধাৰিতক্ত হুইবার পর হইতেই 
ভারতের যে পমস্ত ব্যক্তি পাকিস্থানের অস্তহু শত 
অঞ্চলে ব্যবসায় চালাইতেছেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে উদ্বেগের ছুষ্টি হইয়াছিল! কিন্তু অনেকেরই 
আশা ছিল যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আধিক 
বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে উভয় দেশের মধ্যে যে 
অস্থায়ীতাবে স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে 
তাহা দীর্ঘকালন্থায়ী হইবে এবং উহার ফলে 


পাকিস্থানে চিরাচরিত পন্থায় ব্যবসা চাঁলাইবার. 


পক্ষে কোন অসুবিধা হুইবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে 
গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের সহিত 
ভারতের স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ ২৯শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে শেষ হুইয়াছে এবং তারত গবর্ণমেণ্টের 


আগ্রহ সত্বেও পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট এই চুক্তির - 


‘মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা নূতন একটা চুক্তি সম্বন্ধে কোন 
আগ্রহ প্রকাশ না করায় ১লা মার্চ তারিখ হইতে 
রপ্তানী সম্পর্কে পাকিস্থান একটী বিদেশ বলিয়া 
পণ্য হুইল্‌। এই ঘোষণার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি 
"তাহা পশ্চিম বঙ্গের পবর্ণমেন্ট একটী বিবৃতিতে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহার] বলেন, ভারত 
-গবর্ণমেণ্টের ঘোষণার তাৎপর্য্য এই যে, এই সমন্তায় 
পুতথান্থপুজ্খ বিচার বিবেচনা সাঁপক্ষে ১৯৪৮ সালের 
১লা এপ্রিল তারিখ হইতে পাকিস্থানে বপ্তানীকৃত 
' “সমস্ত জিনিষের অন্ত ভারত সরকারের চিফ 
কন্ট্রোলার অথবা ডেপুটী কন্ট্রোলার অব 
, এক্সপোর্টের নিকট হুইতে লাইসেন্স বা অমুমতিপত্র 
লইতে হুইবে এবং যে সব জিনিষের উপর 
রপ্তানীস্তদ্ক ধার্য্য করা আছে, সেই লব শ্ত্রিনিষের 
"জন্তু এ শুফ্ক আদায় করিয়া তৎপর উহ! 'রপ্তানী 
করিতে দেওয়া হবে । পশ্চিম বঙ্গ সরকার আরও 


জানাইয়াছেন যে, এই প্রদেশের সীমান্তবন্তা স্থানে 


- ভারত সরকার কর্তৃক ৩৯টি স্থলতুন্কের ( Land 
+০ঘ86015 ) খাটী স্থাপন করা হুইয়াছে। পাকিস্থানে 
ভারত হইতে যত মালপত্র রপ্তানী হুইবে এবং 
পাকিস্থান হইতে ভারতে যত মালপত্র আমদানী 
-স্থইবে তাহ! উপরোক্ত স্থলস্তন্কের খাটিগুলির 
-মারফতে আমদানী রপ্তানী করিতে হইবে এবং 
এই শব খাটাতে বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিষের উপর 
ধার্য শুদ্ধ আদায় করা হছইবে। তবে আপাততঃ 
পাকিস্থাণে মাছ, তরিতরকারী, ডিম, দুগ্ধ ও 
- দেশে প্রস্তুত দুগ্ধজাত দ্রব্য (স্বত, মাখন ইত্যাদি ) 

-রপ্তানীর জন্তু কোন লাইসেন্স নিতে হইবে না। 


ভারত সরকারের মত পাকিস্থান পবর্ণমেপ্টও 
“গত হ৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উপরোক্ধ ধরণের 
-একটী আদেশ জারী করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
-পাকিস্থান গবর্ণমেন্টও পাকিস্থান সীমান্তে কতকগুলি 
স্থলশুক্কের খাট প্রতিষ্ঠা করিয়া ১লা মার্চ তারিখ 
হইতে এই সব খাটীর 'মারফতে তারত হইতে 
আমদানী এবং ভারতে রণ্ানী মালের উপর শুষ্ক 
আদায় করিতেছেন । উদার] কোন শ্রেণীর জিনিষের 
“উপর কি হারে শুষ্ক আদায় করিতেছেন তাহার 
“বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধ 'লেখার সময় পর্য্যন্ত 
‘প্রকাশিত ছয় লাই। তবে ইতিমধ্যে চাকা হইতে 


সংবাদ আসিয়াছে যে, ঢাকার [দ আসিয়াছে যে, ঢাকার নিকটবর্তী তে তেজগাঁও . 
বিমান অবতরণ কেন্দ্র (যাহা একটি শুফ্কের খীটী 
বলিয়া! গণ্য হয়) হইতে বিমানপথে কাছাকেও নিজের 
ব্যবহারের অন্ও রেডিও সেট সঙ্গে লইয়া যাইতে 
দেওয়া হইতেছে না। এই কেন্ত্রের ভারপ্রাণ্ত 
কর্মচারী এরূপ আনাইয়াছেন যে, কাহাকেও 
পাকিস্থান হইতে ভারতে সঙ্গে বহুন করার যোগ্য 
(0০:81) টাইপরাইটাং মেসিন, সিঙ্গার 
সিউয়িং মেপিন, ক্যামেরা ইত্যাদি 'লইয়া যাইতে 
দেওয়া হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, কোন 
যাত্রী তাঁহার সঙ্গে একটীর বেশী হাতঘড়ি ও 
ফাউনটেন পেন নিতে পারিবেন না। পুরুষ 
যাত্রিগণ কেহ সঙ্গে অলপ্কারপত্র লইয়া যাইতে 
পারিবেন না। মেয়ের! নিতে পারিবেন বটে। কিন্ত 
তাহারও মুল্য বর্তমান বাবার দূর অনুযায়ী ১৫ শত 
টাকার বেশী হইতে পারিবে না। তিনি ইহাও 
বলেন যে, দ্রমদম বিমান কেন্দ্রের ভারতীয় শু 
অফিলার কাহাকেও ২৭০ টাকার বেশী সঙ্গে লইয়া 
পাকিস্তানে যাইতে দিতেছেন না বলিয়া পাকিস্থান 
গবর্ণষেপ্টও শীত্রই এই ব্যবস্থা করিবেন এবং 
বিমানপোরত্তের অবতরণ কেন্দ্রে যে সব ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে রেলপথের যাত্রীদের উপরও এই সব 
ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। 

ঢাকা হইতে প্রাপ্ত উপরোক্ত সংবাদ হইতে 
উন! বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উভয় দেশের 
মধ্যে বিধিনিষেধ একমাত্র বপ্তানীশুক্ক বা মাল 
চলাচলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। বস্তুতঃ 
গত হ৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের 


বিবৃতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নয়ািল্লী হইতে 


‘ইউনাইটেড প্রেসের মারফতে এই মর্থে সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে যে, এখন হুইতে পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্ট উহাদের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিজেদের হাতে 
লইবেন এবং পাকিস্থানে নিজেদের মুদ্রা প্রবর্তন 
করিবেন । উক্ত সংবাদে আরও বলা হয় যে, মাত্র 
শুক্কের ব্যাপারে নহে-_বাণিজ্য, বীমা, কোম্পামী 


আইন ইত্যাদি ব্যাপারেও এখন হইতে পাকিস্থান, 


উহার নিজস্ব বিলিব্যবস্থা মতে কাজ করিবেন। 
কেই মার্চ মান হইতে পাকিস্থান উহা হইতে 
রপ্তানী ও উহাতে আমদানী মালপজের উপর 


ইচ্ছামত শুল্ক নির্ধীরিত করিতে পারিবে এবং, 


নিজেদের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিতে 
পারিবে । ডাকু মাশুল, পোষ্টাল অর্ডারের ও 
্াশস্ভাল সেভিংল সার্টিফিকেটের আদান-গ্রদ্ধান, 
মনিঅর্ডার প্রেরণ, রেজেষ্টরীকৃত ও অরেজেষ্টরী 
পার্থেল প্রেরণ সম্বন্ধে এতদিন যে স্থিতাবস্থা-_ 
অর্থাৎ পূর্বের মত থাকার চুক্তি ছিল তাহারও 
২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে অবসান হইল। তবে 
উহা প্রকাশ যে, ভারতীয় নোট আগামী জুন মাস 
পর্য্যন্ত পাকিস্থানে প্রচলিত থাকিতে পারে | উহার 
পরে উভয় দেশে উহাদের নিজন্ব নোট প্রচলিত 
হুইবে। ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাকিস্থানের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
হিসাবে আর কোন কাজ থাকিবে না এবং এ তারিখ 
হইতে উভয় দেশের ব্যক্তিগপকে উভয় দেশে 


যাতায়াতের জন্ত পাসপোর্ট গ্রহণের প্রয়োজন 
হইতে পারে । “ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদ হইতে 
এই বিষয়ে আর কোন সন্দেছই নাই যে, এখন 
হইতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সর্বপ্রকার 
লেনদেন এবং চলাফের1 উভয় দেশের গবর্ণষেপ্টের 
স্থিরীকৃত আইন-কামুন দ্বারা নিয়গ্্রিত হইবে.। 

এই লব ব্যাপারের মধ্যে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইবার 
কিছু নাই। পৃথিবীর সফল দেশই বিদেশ হইতে 
মালপত্র আমদানী, বিদেশীদের দেশে প্রবেশ, দেশ 
হইতে দেশের অধিবাসীদের বিদেশে গমন, দেশ 
হইতে মালপত্র, ধনসম্পদ ইত্যাদি রপ্তানী সম্বন্ধে 
নানাবিধ কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে । 
প্রত্যেক দেশ উহার ব্যাঙ্ক নীতি, মুদ্রানীতি, বিনিময় 
হার ইত্যাদি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । দেশে 
বিদেশীদের ব্যবসা-বাপিজ্য পরিচালনা সম্পর্কেও 
প্রত্যেক দেশ নানাবিধ বিধিনিষেধ হি করিয়া 
থাকে । সেই হিসাবে ভারত ও পাঁকিস্থান যখন 
ছুইটা পৃথক দেশ, তখন উচ্থারাও যে পরস্পর 
সম্পর্কে উপরোক্ত বিবিধ ব্যাপারে। নানাবিধ 
কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাছ! স্বাভাবিক । 
কিন্ত ভারতবর্ষ এতদিন এক ও অবিভক্ত ছিল। 
এই দেশের অধিবাসীদের অবধিকাংশেরই বিদেশ 
সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। মানুষের চর্বির 
ফলে ভারতবর্ষ ছুইটী দেশে পরিণত হইলেও দেশের 
অধিকাংশ ব্যক্তিই এখনও উদ্ছাই মনে করিতেছে 
যে, উহারা পূর্বের মত দেশের সর্বত্র শ্বাধীনতাবে 
ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন! ও চলাফেরা করিতে 
পারিবে। বাহার! কিছু অভিজ্ঞ এবং বিদেশ সন্বদ্ধে 
যাহার! থোজখবর রাখেন, তাছারাও মনে 
করিয়াছিলেন যে, এত শীগ্র উতয় দেশ আজীবনের 
সর্বক্ষেত্রে এরূপভাবে বিভক্ত হুইয়া যাইবে না। 
অন্ততঃ স্থিতাবস্থা চুক্তি আরও অনেক দিন চলিবে 
বলিয়া উহারা আশা করিয়াছিলেন। হঠাৎ এই 
চুক্তির অবসান এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশ উভয় 
দেশের সম্পর্কে নানাবিধ কড়াকড়ি ব্যবস্থা 
অবলছ্ধনের ফলে এই সব ব্যক্তি বিস্মিত ও হতভম্ব 
ছুইয়৷ পড়িয়াছেন এবং দেশের 'ব্যবপা-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে হঠাৎ এক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে । . 

শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপার কোথায় গিয়া 
দীাড়াইবে তাহা! এখন ৰলা কঠিন। কিছুদিন পর 
যখন উভয় দেশের অধিবাসী আমদানী ও রপ্তানী 
শুক্ধ প্রদান করিতে অভ্যস্ত হইবে, উভয় দেশে 
উভয় দেশের নোট 'ও যুদ্র! হ্পর্জিচিত হইয়া উঠিবে 
এবং গ্াসপোর্ট গ্রহণ, মুদ্রা বিনিযয় ইত্যাদি, 
জনসাধারণ আয়ত্ত করিয়া লইবে, তখন উপরোক্ত 
বিলিব্যবস্থা জনসাধারণের কাছে আর এত 
উৎপীড়নযুলক' বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তবে 
উভয় দেশ উভয় দেশের সঙ্গতি ও প্রয়োজন 
বিবেচনা না করিয়া যে ভাবে প্রকৃত প্রস্তাবে এক 
শুক্ক-যুদ্ধে অবতীর্ঘ হইল তাঁহার, ফল উভয় দেশের 
অধিবাসীর পক্ষেই মারাত্মক হইবে । এইরূপ একট! 
অবস্থার মধ্যে অনসাধারণের জীবনধারণের অঙ্ক 
প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ নিজ দেশে উৎপন্ন হয় 
না এবং যাহা বিদেশ হইতেও গ্লাষ্য মূল্যে আমদানী 
করা সম্ভবপর নহে, সেই সমস্ত দ্িনিষের মূল্য 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে । ইতিমধ্যেই ভাহার লক্ষণ 
দেখা দিয়াছে । এভ্ডগ্ভ আমর! কাছাকেও দোষ 
দিতে চাহি না। সম্ভবতঃ উহার প্রয়োজন ছিল। 
এই ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষ যদি উছার প্রয়োজনীয় 
প্রত্যেক প্রকার দ্রব্যসামন্ত্রীর ব্যাপারে স্বাবলধী 
হইবার চেষ্টা করে এবং উহাতে সফলকাম হয়, তাহা 
হইলে বলিব যে; অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উত্তব 
হইয়াছে । 


পাকিশ্বান সরকারের বাজেট : * 


বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্থানের অর্থসচিব 


মিঃ গোলাম মহন্মদ নবগঠিত পাকিস্থান. কেন্দ্রীয় 
পবর্ণমেণ্টের যে প্রথম বাজেট পেশ করিয়াছেন 
' তাহা সম্পূর্ণ গতানুগতিক আয়ব্যয়ের হিসাব 
বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। 
জনসাধারণের . শিক্ষা, স্বাস্থ্য . এবং অর্থনৈতিক 
উন্নতির অন্ত আলোচ্য বাজেটে কোনন্প 
পরিকল্পনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্ত 
এই সম্পর্কে অর্থপচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ কিংবা 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে দায়ী করা সঙ্গত 
হইবে না। ভারত বিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে আশ্রয়প্রার্থী সমন্ত ভারতের 
সায় পাকিস্থানকেও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। 
ুত্রায়তন পাকিস্থানের পক্ষে রাষট্রগঠন এবং 
আশ্রয়প্রাথাদের লমন্তা সমাধান করিয়া জাতিগঠন- 
হূলক কাজের কোন বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করার 
সময় যে এখনও উপস্থিত হয় নাই তাহা সহজেই 
অনুষেয় । | 





ভারত সরকারের ভ্তার়- পাকিস্থান গবর্ণষেন্ট রেল 
বিভাগের কোন পৃথক 'বাজেট উপস্থিত করেন নাই 
_ সাধারণ বাজেটের মধ্যেই পাকিস্থান রেলওয়ের 
আয়ব্যয় দেখান হইয়াছে । ইহা পাকিস্থান 
বাজেটের একটা বৈশিষ্ট্য। চল্তি বৎসরের ৭] 
মাসে পাকিস্থান রেলপথের ব্যয় আয় অপেক্ষা 
দেড় কোটী টাকা বেশী হুইবে বলির! পাকিস্থানের 
অর্থসচিব- ঘোষণ! করিয়াছেন। এই ঘাটতির 


“ফলেও পাকিস্থানের বাজেট বৈশিষ্ট্যহীন হুইয়াছে। 


আলোচ্য ১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্থান সরকারের 
আয় ও ব্যয় অনুমান, করা হইয়াছে যথাক্রমে 
৭৯'৫৭ লক্ষ টাকা এবং ৮৯৬৮ লক্ষ টাকা । আয়ের 
অন্কুপাতে ব্যয় বৃদ্ধি হুওয়ায় আন্ুমাদিক ঘাটতির 
পরিমাণ দীড়াইবে ১০*১১ লক্ষ টাকা। বাজেটে 


যে সমস্ত নূতন করের প্রস্তাব কযা হইয়াছে তাহা 
‘হারা বৎসরের শেষে পাকিস্থান সরকারের প্রায় 
€ লক্ষ টাক! উদ্ধত থাঁকিবে বলিয়া মিঃ গোলাম 
মহশ্মদ আশ! প্ৰকাশ করিয়াছেন । | 


মোট আয়ের 'দফায় 'যে ৭৯৫৭ লক্ষ টাকা 
অনুমান করা হইয়াছে তন্মধ্যে আয়কর, আমদানী 
ও রপ্তানী শুদ্ধ, উৎপাদন শুদ্ক প্রভৃতির মারফতে 
৩১২০ লক্ষ টাকা, রেলপথ, ডাক ও তার বিতাগ 
হইতে ৩৬৮৯ লক্ষ টাকা এবং অন্থান্ত দফায় 


১১৪৮ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান 


কর! হইয়াছে ।. মোট ব্যয়বরাদ্ধ ৮৯৬৮ লক্ষ 
টাকার মধ্যে দেশরক্ষা বা সামরিক বিভাগের জন্কই 
ধরা হুইয়াছে ৩৭১১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট 


ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ। রেলপথ, ডাক ও. 


তার বিভাগের ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩৭১৫ লক্ষ টাক! 
এবং অষ্যান্ধ বেসামরিক বিভাগের ব্যয় অগ্মান' 
কর] হইয়াছে ১৫৪২ লক্ষ টাকা। 

পাকিস্থান বাজেটের বৈশিষ্ট্যকীনতার কথা. 


পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন. 


বিষয়ে ভারত সরকারের বাজেটের সহিত ইহার' 
নীতিগত সাদৃশ্ত আছে এবং কোন কোন বিষয়ে. 
চূড়ান্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।. জাতিগঠনমূলক- 
কাজ, যথা - শিক্ষার প্রসার এবং আল্রয়প্রার্থাদের- 
সাহায্য ও পুনর্ধবসতির শুপ্ত ভারত সরকারের চায় 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টও ব্যয় বরাদ্ধ করিয়াছেন।, 
কিন্তু এই সমস্ত দফায় পাকিস্থান সরকারের, 
ব্রাদ্দক্কৃত ব্যয়ের পরিমাণ নিতাস্ত অকিঞিৎকর 1 
আশ্রয়প্রার্থাদের লাহায্য ও পুনর্ব্বপতির জন্ত তারত, 


প্বর্ণমেন্ট আগামী বৎসর রাজন্ব খাতে দশ কোটী; ' 


টাকার উপর ব্যয় করিবেন। এতত্যতীত পুনর্বসতির. 
জন্ত একটা আধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্ত, 


দশ কোটী টাকা এবং এই সম্পর্কে প্রার্দেশিক-' 


গবর্ণমেপ্টসমুহফেও অতিরিক্ত পাচ কোটী টাকা, 
খপ দান করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই স্থলে 
পাকিস্থান সরকার মাত্র এক কোটী টাকা ব্যয় 
বরাদ্দ করিয়াছেন । হরিজনদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক, 
উন্নতির জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা এবং উপজাতীয় অঞ্চল- 
সমূহে শিক্ষা ও কুটার-শিল্লের উন্নতির অন্ত যে দশ. 
টাকা বরাদ ধরা হইয়াছে, প্রয়োজনের: 
তুলনায় তাহা যে নগণ্য এবং এই ব্যয় বরাদ্ধ যে" 
পাকিস্থানেক্ক শুভেচ্ছার সুচক মাত্র তাহা, 
মিঃ গোলাম মন্মদ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।' 
আগামী ৩০শে সেপ্্বর হইতে পাকিস্থানে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কার্যকাল শেষ হুইবে বলিয়া আগামী; 
বৎসরে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট' ঞ্রেট ব্যাঙ্ক অব্‌ 


পাকিস্থান নামক একটা কেন্জরীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন ' 


করিৰেন। উক্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মুলধন 
তিন কোটী ' টাকার শতকরা! £১ ভাগ অর্থাৎ 
দেড় কোটী টাকার উপর পাকিস্থান 
সরকার প্রদান করিবেন। যুদ্ধোত্তর. 
উন্নয়ন পরিকল্পনাসমুহ কার্য্যকরী করার জঙ্গ। 
* ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক, 
গবর্ণমেপ্টসমৃহকে ৩৪ কোটা টাকা খপদান ব্যতীত, 
এককালীন ৩০ কোটা টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন! কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমুহের 
জঙ্ও আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব খাতে ১০ কোটী 
৭৪ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ২৫ কোটী €০ লক্ষ 
' টাকা ব্যয় বরাদ্ধ করা হুইয়াছে। পাকিস্থানের 


.. মূলধন ও দায় 
অনুমোদিত মূলধন £_ | 
প্রতি ১০২ টাকা মূল্যের . 
॥ ২০,০০১,০০০ শেয়ার ' * হ,০০১০০,০০০ টাকা 
র । - 
বিক্রয়যোগ্য, বিক্রীত ও 
আঁদায়ীকৃত মুলধন $-. 
প্রতি ১০২ টাঁকা মূল্যের . ূ 
€,০০,০০০ শেয়ার €০,০০,০০০ টাকা €০১০০,০০০ টাকা 
মজুদ তহবিলসমূহ :- 
মজুদ তহবিল | ২৪,০০,০০৪ টাকা 
পেন্সন তহবিল ৫০,০০৮ টাক! ২৪,৫০১০০০ টাকা 
আমানত $= 
স্থায়ী, চলতি, সেভিংস, 
কণ্টিনজেম্সিজ 
অনিশ্চিত পাওনার জামীন 
হিসাবে মন্দ ইত্যাদি €,৮৯,৭৮,৮২৯৮৩ পাই 
" আদায়ের জন্য বিল এবং | ৃঁ 
গ্রাহকদের পক্ষ হুইতে ৃ 
জামানতী টাক! 8 
(অপর দিক জষ্টব্য ) , ৩৬,০৩,৪৬৩%৪ পাই. 
লভ্যাংশ যাহার দাবী 
করা হয় নাই £_ ১৪,৬৯২1৬০ আনা 
অন্যান্য দায় 2. | 
খরচের জঙ্ ৬১,০৫৮২ 
পরিশোধ যোগ্য বিঃ . 
ডাফট, আমানত ইত্যাদি ১১,৭১,৬৫৮৷৭ পাই ১২,৩২,৭১৬৭ পাই 
শাখাসমুছের দায় 2 ৮,৮৫,৭৪৬/৬ পাই 
লাভের হিসাব £- 
গত হিসাব অসুযায়ী ২,৩৯,৩৪৬/৩ পাই 
বাদ ডিভিডেণ্ড 2,৮৭,৫০০ 
¢১,৮৪৬/৩ | 
আলোচ্য বৎসরের লাভ ৭,১৯,৯১৩]1%০ 
| ৭,৬৩,৭৪৯1৩৩ পাই 
বাদ টাক বাবদ মজুদ ৩,২৫,০০০ 8,৩৮৭৫৯৫/৩ পাই 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিডেট 


হেড অফিস £ ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং 
মিশন রো, কলিকাতা! 
' ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যালান্স সীট 








১ মোট ৭,২৬,০৪,৩০৭৮%৮১১ পাই 


৩ রর . ! 





সম্পত্তি ও পাওন৷ 

নগদ ও অন্যান্য মজুদ টাকা £ 

হত্তস্থিত নগদ ৩৮,১৭,০৫২1৯ পাই 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 

তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহ 

ও বিদেশী ব্যাক্ষসমূছে F 

আমানত ৯২,৬৯,২১১৮৩ পাই ১,৩০,৮৬,২৬৪/০ আন 
দাদন (বাজার মুল্য ও 
উহার নিন্গ মূল্য অনুযায়ী ) £__ 

দ্বর্ণ ও রৌপ্য ৭,৭৩,২৪৮%৭ পাই 

ভারত গবর্ণমেণ্টের | 

সিকিউত্রিটা ১,৭৩,৭৮,৮৩১//০ 


, যৌথ কোম্পানীর প্রেফারেম্স 
শেয়ার ( সম্পূর্ণভাবে 


আদায়ীকৃত ) ১,৪৭,০৮০২ 

যৌথ কোম্পানীর অভিনারী 

শেয়ার ( সম্পূর্ণভাবে 

আদায়ীক্ৃত ) ৭,০২,৯৫৫|০ 

মিউনিসিপ্যালিটী ও 

যৌথ কোম্পানীসমূহের 

ডিবেঞ্চার ৯,৮২১৫৪০৯ 

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের - 

গিকিউরিটি (প্রতি 

১ শিলিং ৬ পেন্স এক 

টাকা হিসাবে ) ১,৩৪,৪২৪/৮%৮ পাই 

ভূসম্পত্তি ৯১৫৮১০৫১৮৮০ 

দাদনী টাকার অন ঃ 

প্রাপ্য সুদ ১,৭৮,২ ৫২1/8 পাই ২,১২,৫৫,৩৮৩%/৭ পাই 

দাদন, ওভারড়াফটউ, এডভান্স রর 
ও ডিসকাউণ্টেড বিল £=- 
(ক) আদঘায়যোগ্য পাওনা যাহার 

অস্ত পূর্ণ জামীন গ্রহণ কর। & 

আছে ২,২৮,৯৬,৪২০1/১০ পাই 


(খ)ট আদায়যোগ্য পাওন। 
যাহার অন্ধ খাতকের ব্যক্তিগত 


জামীন ছাড়া অঙ্ক জামীন ্‌ 
নাই | ১০,৯১,১৮৬২ পাই 
(গ)' ভিসকাউণ্ট করা! বিল- ৩,১৮,২৮২/৫ পাই 


(ঘ) ডিরেক্টর ও কর্মচারিগণ 

কর্তৃক অস্াস্ত ব্যক্তির 

সহযোগে গৃহীত খপ x 
(ও) ডিরেক্টর ও কর্দচারীদের 

গৃহীত খপ x 

২,৯৩,০৫,৮৮৮৮০/৫ পাই 

হস্তস্থিত বিল এবং গ্রাহকগণ 
কর্তৃক স্বীকৃত খণ £₹_ . 

( অপর দিকে. প্রষ্টব্য ) টি 
বিবিধ সম্পত্তি. . ড 

(স্ট্যাম্প, ষ্টেশনারী, নাবিক 

আমানত, সাসপেন্স ও 


৩৬,০৩১৫৬৩৮%৪ পাই 


প্রাপ্য ভাড়া ) ৬,৬৭,৬৫২৮৬ পাই 
ব্যাঙ্কের বাজী £- Se (5 Ns ,৪২,১০১৮৩৩০ আনা 
অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় মুল্যে : bi 

( বৰ্তমান বৎসরে ক্রীত 

সম্পত্তিসছ ) ৫,৯০১২ ১৬/৭ পাই 

বাদ বর্তমান বৎসর 

পর্য্যন্ত মূল্যাপকর্ষ ১,১৫,৪৯৪/৬ পাই! _৪,৭8.৭২২ ৩১ পাই 


২837 - মোট .৭:২৬:০৪১৩০৭৮৮১১ পাই 


৭৯৬; : আর্থিক জগৎ ্ | [৮ই মার্চ, ১৯৪৮ 


অর্থসচিব একটা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপনের বিষয় উল্লেখ সমস্ত নূতন কর স্থাপন এবং চলৃতি করের হার হাস- প্রদেশসমূছের ক্ষতি . করিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
করা ব্যতীত এই সম্পর্কে কোন ব্যয় বরাদ্দ করেন বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা হইতেও ভারত ১৯৪৮-৪৯ লাল হইতে ছুই বৎসরের জন্য বিক্রয় কর 
নাই। | সরকার এবং পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের বাজেটের কেন্দ্রীয় করলমূহের অস্তভূক্ত করিয়া লইলেন। 
ঘাটতি পূরণের অন্ত উভয় -ভোমিনিয়নে যে পার্থক্য এবং দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। . প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট ইহার বিনিময়ে আয়করের 
গায় পাকিস্থান কেন্দ্রীয় গবর্ণসেণ্ট হইতে নিদিষ্ট 
পরিমাপ অর্থ পাইবেন মান্র। বিক্রয় কর দ্বারা 
আগামী বৎসর পাকিস্থান সরকারের পৌনে চার 
কোটা টাকা আয় হইবে অস্ুমান করা হইয়াছে। 
-আগামী-বত্লর পাকিস্থান হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর 
চাষা এবং তুলার বীতর রপ্তানীর উপর এই সমস্ত 
পণ্যের মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ রপ্তানীশুক্ক 
হিসাবে ধার্য করা হুইবে। অন্তান্ত কর সম্পর্কে 
পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট দরিদ্র জনসাধারণকে উপেক্ষ! 
করিয়া যে তাবে নৃতন কর স্থাপন করিয়াছেন এবং 
পুয়াতন করের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে 
আমরা বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারি লা। 
" আলোচ্য বৎসরের প্রথম) হইতে পাকিস্থানে, 
পোষ্টকার্ডের মূল্য ছুই পয়সা 'হুইতে তিন পয়সায় 
বৃদ্ধ করা হইয়াছে। চিনি এবং মিশ্রির উপক্ন 
আমদানী শক হন্দর প্রতি যথাক্রমে ২০২ টাক! ও 
২১২ টাকায় বন্ধিত কর] হইল। কাচা তামাকের 
উপর উৎপাদন শুক্ক প্রতি পাউণ্ড তিন আনা হইতে 
ছয় আলা এবং সুপারির উৎপাদন শুস্ক প্রতি পাউণ্ড 
ছুই আনায় বন্ধিত করায় পূর্ববঙ্গের জনসাধারপই 
সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, 
ভারত গবর্ণমেন্ট সুপারির উপর উৎপাদন স্তষ্ক রহিত 
করার সিন্ধান্ত করিয়াছেন এবং কাচা তামাকের 
উৎপাদন শুন্কও প্রতি পাউণ্ডে তিন আনার স্থলে ' 
চার আনায় বৃদ্ধি করার মনস্থ করিয়াছেন। চামড়া 
হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, বিয়ার ও অগ্তাঙ্ক শ্রেণীর 
মস্ত, লিগার, পিগারেট, মোটর গাড়ী, বেতার 
প্রাক যন্ত্র এবং কেরোসিন প্রভৃতির উপর বর্তমানে 
“যে সমস্ত আমদানী অথবা উৎপাদন শুল্ক আছে 
পাকিস্থান গরকার তাহাও বৃদ্ধি করার সঙ্কল্প 








স্পব্দের জগতে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং ' বেতারের পর র্যাডার একটি করিয়াছেন। পাকিস্থানের অন্যান্ত প্রদেশের 

অভিনব আবিষ্কার । সুস্থ রেডিও তরঙ্গের প্রতিধ্বনির সাহায্যে দূরে অবস্থিত অদৃশ্য “তুলনায় পূর্বববজে কেরোশিনের উপর প্রতি গ্যালনে 

'_ বন্তুর অবস্থান এতে বোঝা যায়! দূরত্ব, অন্ধকার, কুয়াশা প্রভৃতি কারনে কোনও বস্থর নত কর ধার্য) আছে বলিয়া কেরোসিন 
| অবস্থান বোঝা-না গেলেও র্যাডার-এর সাহায্যে আাজ ত বোঝা সম্ভব হয়ে- উঠেছে। বৃদ্ধর ফলে 'পূর্বববঙ্গে কেরোসিনের 


খুচরা! মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না বলিয়া অর্থসচিব 
মিঃ গোলাম মহম্মদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
অল্প আয়বিশিষ্ট জনসাধারণ এবং ব্যবসা 

- প্রতিষ্ঠানসমূহের করভার লাঘব .করার ব্যাপারেও 
পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট ভারত সরকারের গ্তায় 


যুদ্ধের সময় আল্পরক্ষার ব্যাপারে এটির সাহায্যে শত্রপক্ষীয় বোমাক বিমানের 
আগমনধ্বনি ধরা চলে এবং এইজন্যই ব্রিটেনের উপর যখন শত্রুপক্ষের আক্রমণ হয় 
তখন প্রতিরোধের কাজটা অনেক সহপ্র ছয়ে উঠে। বুদ্ধের শেষের দ্বিকে মিত্রপক্ষের ' 
আক্রমণের . বেগ বাড়ার সঙ্গে এ যস্তরটর সহযোগিতা ছিল বলেই শত্রুপক্ষের 


যুদ্ধোপকরণ বিনষ্ট করা সন্তব হয়েছিল? টা ১? সহানুভূতির পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। ভারত - 
ই SE a SE বিহার সমুদ্রপথে খারাপ ' - তে অর্থসচিব রি সালের বাঞ্জেট 
পেশ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্তমানে 

১5755457575 ব্যক্তিগত আয়ের মধ্যে ১1 টা এ উপরের 
র্যাডার-তরঙ্গের পথ ধরে বিমান নিরাপদে লক্ষ্যস্থলে এসে পৌছুতে পারে। এই আয় সম্পর্কে প্রতি টাকায় ॥০%৬ পাই হারে দেয় 
কারণেই আজ যাতায়াতের কাজ অনেকটা সুগম" হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের সময় যার সুপার ট্যান্স আগামী বৎসর ৩! লক্ষ টাকার 
ব্যবহার ছিল শুধু অন্তর হিসেবে, শান্তির সময় সেই হয়েছে সুবিধার সহায়। চত তি টানি বুল অযোগ্য: হন এ 


সমস্ত কোম্পানীর লাভ ২৫ হাজার টাকা বা 
উহার কম হুইবে তাহাদের আয়করও অর্ধেক 
হাস করিয়া দেওয়া হইবে) কিন্ত পাকিস্থান রাষ্ট্র 
আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের ছার অপরিবন্তিত 
থাকিবে। কেবল পাকিস্থানের যে সমস্ত নৃতন . 
শিল্প্রতিষ্ঠানে ৫০ অনের বেশী লোক নিযুক্ত 
থাকিবে" তাহাদের লাভের (সর্বোচ্চ পরিমাণ 
নিয়োজিত মূলধনের শতকরা .€ ভাগ যাব্র) 
উপর আগামী পাচ বৎসর কোন প্রত্যক্ষ কর দিতে 
হইবে না। কর লাঘবের এই ব্যবস্থায় অল্প আয়- 
বিশিষ্ট ক্ষুদ্র এবং বেশী আয়বিশিষ্ট বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নাই 
তাহাতেও বিশ্বয়াম্বিত হইতে, হয়। যে ক্ষুদ্র 
প্রতিষ্ঠানের এক হাজার টাকা[লাঁজ হুইবে এবং 
“খে প্রতিষ্ঠানের এক লক্ষণুটাকা লাভ হুইবে 
তাহাদের উভয়কেই ' .একই হারে মূলধনের 

শতকরা ৫ ভাগের সমান লাত সম্পর্কে কোনবপ 
' প্রত্যক্ষ কর দিতে নাটুহইলে এই শ্রেণীর গ্রস্তাবকে 
a নিতাস্ত অবিচারমুলক গণ্য ন! ক্রার হেতু 
আতর উস: জলে? ছে কি? / 


















আপনার নিজের ক্ষেত্রেও এমন একটি 
শক্তিশালী অন্তর আছে বা ইচ্ছা কবলে 
আপনি হাজার হাল্যাব লোকের অশান্তিৰ 
কানে প্রয়োগ কবতে পারেন, আবার ইচ্ছ! 
কবলে আপনি তা শাস্তিব কাজেও লাগাতে 
' পারেন৷ সেটি কী জানেন? সেটি হচ্ছে 
আপনার উত্বত্ত অর্থ। ভেবেচিস্তে খবচ 
ন! করলে কিন্বী যেখানে সেখানে টাকা 
, খাটালে তা ব্যক্তিগত এবং জাতীয় 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে খুন ধরাতে 
পাবে । একেই বলে ইনফ্রেশন বাসুদ্রাপ্মীতি 
উদ্ধত অর্থ জাতীয় লচ্ছলতীব্রই পরিচায়ক 
এবং তার অধিকাবী হলে আপনি নিজেও 
হবণে্ লাভবান হুষেন। 


বর্তমানে জিনিসপত্রের সববরাহ পর্যাপ্ত নম, 
দামও যথেষ্ট চড়া । এই অবস্থায় কিছুদিনের 
জন্য ফেনাকাট! বন্ধ বেখে লচ্ছল দ্বিনেব 
আশায় থাকা উচিত নয্ন কি? আব মলে স্বাথবেন 
যে উদৃত অর্থ ঘুদ্ধিমানের মতে! খাটানোই 
উচিত। এ.বিৰয়ে আপনি বীমা সমবায় সমিতি, 
গোষ্টঅফিল সেভিংস ব্যাঙ্ক, ন্যাশানাল সেভিংস্‌ 
সার্টিফিকেট এবং পরকারী লোন-এব উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর' করতে পারেন। জ্রমি, সম্পত্তি, 
গহনা, লোনাদানা, পন্য-দ্রব্য, শিল্পজাত সামগ্রী 
বা অনাযান্য অনিশ্চিত সুল্যের ভ্রধ্যের উপর 
অর্থব্যঘ, করা এখন ঠিক হবে লা। ভবিষ্যতে 
এসবেব ঘাম পড়ে বাওয়ারই 
সম্ভাবনা বেশ । 
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শ্রীযুক্ত জয়প্ৰকাশ নারারণকে আমি শ্রদ্ধা 
করি। শুধু শ্রদ্ধা নয়, অনেক সময় মনে" হইয়াছে, 
বর্তমান কংগ্রেসের ব্রায়ান নেতৃবৃন্দের অবর্তমানে 
একদিন জয়প্রকাশ নারায়ণই বোধহয় কংগ্রেসের 
পরিচালন! করিবেন। তাঁহার উপরে আশা রাখি 


বলিয়াই তাঁহার সাম্প্রতিক কার্যকলাপে .ছুঃখ: 


বোধ করিতেছি । বিশেষতঃ তাহার বক্তৃতাগুলি 
বড়ই ক্ষতিকর হইতেছে-_-কংগ্রেসের পক্ষে, দেশের 
পক্ষে, এমন কি তাঁহার নিজের পক্ষেও বটে। 

| রখ ১ রক চি 


আমি গণতন্ত্রের উপাসক | গণতন্ত্রে সমালোনাব 


“অবকাশ আছে.। কিন্তু স্মালোচনা দাষিতবপূর্ণ 
হওয়া দরকার । অর্থাৎ গব্ণমেন্টের বা 
পার্টির বিরুদ্ধে আমি যাহা . বলিব, 


. শবর্ণমেণ্ট হাতে আসিলে বা পার্টির কর্তৃত্ব পাইলে 
তাহ! পালন করিবার জলন্ত আমাকে প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে! জয় প্রকাশ নারায়ণ ও তাহার অনুগামীদের 
'অধো বর্তমানে সমালোচনার প্রাবল্য দেখিতেছি। 
দ্বায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ দেখিতেছি না। দায়িত্বহীন 
কড়া কথা বলিয়া বাহবা পাওয়া যায়, দলবুদ্ধি 
করা চলে, দেশের উপকার হয় লা। 


রঃ Ll * bd 


কংগ্রেশ সমাদ্দতন্ত্রী দলকে কেন্ত্রীয় গবর্ণমেণ্টে 
গ্রীহপ করিবার জগ্ক পণ্ডিত নেহরু উৎসুক ছিলেন। 
স্বয়ং মছাত্মা গান্ধী* অয়প্রকাশকে ‘সে সম্পর্কে 
জিজ্ঞালীও করিয়াছিলেন। সমাজতন্ত্রীরা তাহাতে 
বাজী হন নাই। কংগ্রেদপ ওয়াকিং কমিটিতে 
ভয়প্রকাশ নারায়ণ ও অন্তাস্ভ কয়েকজন সহকম্মীকে 
লওয়া  হুইয়াছিল। তাহার! অল্লকালমধ্যেই 
পদত্যাগ ককিস্লা সরিয়া দাড়াইয়াছেন। তার্হারা 
লিখিতে রাজী নছেন, মুছিতে ওস্তাদ । 
কচ » সং * 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কয়েকজন মন্ত্রীর বিকদ্ধে 
' সম্প্রতি অয়প্রকাশ নারায়ণ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, 
তাহ! আর যাই হউক, ভদ্রতাসম্মত নছে। 
মন্ত্রিসভা যুক্তদায়িত্বে কাজ করিয়া থাকেন! সুতরাং 
অভিযোগ করিতে হইলে গোটা মগ্ত্রিসভার 
বিরুছে করা উচিত, প্রয়োদন হুইলে মন্ত্রিসভা 
ভাগ্গিয়! নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা উচিত | মন্ত্রিসভার 


“কোন ব্যক্তিবিশেষকে রাখা বা বাদ দেওয়া সাধারণ 


সমালোচনার বিষয় হওয়া উচিত নহে। 
Ll ক 
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সমালোচনা কথাটার আগে “সাধারণ” এই 
'বিশেষপটি যোগ করিবার কারণ আছে। কোন 
'বিশেষ'মস্ত্রী তাছার দপ্তর পরিচালনায় অযোগ্যতা 
দেখাইলে ও দেশের স্বার্থহানিকর কোন কাজ 
করিলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সমালোচনা 
করিবার অধিকার সকলেরই আছে।' স্যামুয়েল 
ছোরকে ' হোর-লাভাল চুক্তির ' পরে পদত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল, সে-কথা হয়তো অনেকেরই 
মনে আছে। | 
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এই মাপকাঠিতে বিচার করিয়া দেখা যাউক, 
“যে-তিনজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণ 


# 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের জগ্ সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


চেঁচামেচি করিতেছেন তাঁহাদের অবিলম্বে অপসারণ 


করা দরকার কিনা। শ্রী এইচ, ভাব] ।' তিনি 
বাণিজ্য দপ্তরের ভার জইয়াছেন। বাণিপ্যনীতি 
সম্পর্কে গণপর্রিষদে বা অন্তত্র এখন পর্য্যস্ত কোন 
অভিযোগ তো শুনি নাই। শ্রীধুক্ত শ্যামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব নয়াদিল্লীর রাজনৈতিক ও, 
সাংবাদিক মহলে একটা আলোচনার বিষয়। 
কেহ কেহ এমনও মনে করেন--এবং- ইহার! 
রাজনীতিক নহেন, দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি যে'গণ্ডিত 
নেহরু ও সর্দার পেটেলের পরেই শ্যামাপ্রসাদ 
বাবু বর্তমান মন্ত্রিসভার স্তম্তম্বরূপ.1 সন্মুখম চেট্টি 
স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেট রচনায় অসাধারণ 
দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহাও বেশীর ভাগ লোক 
স্বীকার করে। যোগ্যতার দিক দিয়া ইছাদের, 
বিরুদ্ধে কিছুই বলিবাঁর নাই। 
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জয়প্রকাশের যুক্তি কি? ভাবা বড ব্যবসায়ী 
শ্রেণীর লোক, শ্যাযাপ্রসাদ হিন্দুসভার এবং সন্মুখয 
চেট পূর্বতন ব্রিটিশক্রীড়নক। এই যুক্তির জবাবে 
আমি বলিব,' পণ্ডিত নেহরুকে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব 
গঠন করিতে দিয়াছেন। যদি তাহার মনোনীত 
ব্যক্তিদের কংগ্রেসের কোন লোক অমুমোদন না 
করেন, তবে তাহার পক্ষে উচিত হুইবে এ, আই, 
সি, দিতে এমন একটি প্রস্তাব আনয়ন করা 
যাছাত্বারা প্রধানমন্ত্রী সহকন্দী-নির্বাচনকে 
সমালোচনা তিরস্কত হুইবেন। যতক্ষণ এ, আই, 
সি, লি এমন কোন নির্দেশ পাশ না করিতেছেন 
যে, ভারতের মন্ত্রিসভায় বড় ব্যবসায়ী, কংগ্রেসের 
বহিভূর্ত লোক বা আগেকার সরকারের সহিত 
সংশ্লিষ্ট লোকদের গ্রহণ নিষিদ্ধ, ততক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর 
মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত কারণে নিন্দা 
করিবার কোন অধিকার কোন কংগ্রেস সদস্তের 
নাই। 

গজ. ও . প্ৰ 

কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর কর্নিলেও কেহ 
পূর্বতন সম্পর্কের দ্বারা চিন্দুদভার লোক বলিয়া 
গণ্য হয় কি? বোধহয় বাষপস্থীদের মতে হয়। 
তাহা না হইলে কংগ্রেসের সদস্ত থাকিয়া 
কমিউনিষ্টেরা ১৯৪২ সালে কংগ্রেগের ক্ষতিলাঁধন 
করিয়াছে কেমন করিয়া? কংগ্রেলের ভিতরে 
রহিয়াও সমাজতন্ত্রীরা বোম্বাইতে নির্ব্বাচনে 
কংগ্রেসপ্রার্থীক বিরোধিতা করিলেন কেমনে ? 
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দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ থাকিতে দেওয়া 
হইবে না,-সমান্বতত্ত্রীরা এই রব তুলিয়াছেন। 
ইহার চাইতে লর্বজনসমর্থনযোগ্য প্রস্তাব আর 
কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু শুধু হিন্দুসভাই 
দেশে সাম্প্রদায়িকতার অন্ত দায়ী ইহা একেবারে 
ভাছা মিথ্যা কথা। অনেকেই তুলিয়া যাইতেছেন 
যে, হিন্দুপভার জন্ম হয় মূলতঃ সমাজহিতৈষপামূলক 


- সমিতি হিসাবে এবং জিন্নার উপদ্রব বাড়িবার 


সদে সঙ্গেই হিন্দুসভার প্রভাব বাড়িয়াছে। , আজ 
আমরা তারম্বরে হিন্দুসতা ও রাগ্রীয়সেবক সঙ্ঘকে 
পালি পাড়িতেছি। তাহার অবস্থাই ক্কারণ আছে। 


কিন্তু যাহাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াম্বরূপ এই 
দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিপত্তি বিস্তার হইয়াছিল 


তাহাদের সম্পর্কে তো কোন বিশেষ আন্দোলন 


দেখিতেডি না! 
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শ্রমিক বা দরিদ্র শ্রেণীর কোন লোক খুন, চুরি 
বা রাহাজানি, করিলে তাহাদের সাফাই গাহিয়! 
কমিউনিষ্টেরা বলেন, উহাদের বিচার করিতে 
হইলে অপরাধের মূল কারণ অন্থন্ধান করিতে, 
হইবে | . সমাজব্যবস্থাই উহাদের অপরাধের 
কারণ। হিন্দুগভা, রাষ্ট্রীয় সেবক সহ্য, আকালী দল 
প্রভৃতির বিচার করিবার সময়ে তাহাদের এই 
মূল কারণ অনুসন্ধানের কোন ইচ্ছা থাকে না কেন? 
এ সকল লমিতিগুলি মুসলীম লীগের উগ্র সাম্প্র- 
দায়িকতার জগ্ভই জোরালো হুইয়াছিল। সেই 
সাম্প্রদায়িকতাকে অবশ্ত কমিউনিষ্টেরা “আত্ম 


» নিয়ন্ত্রণের, অধিকার" বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। 


কেনা জানে যে, ওরা জুন (১৯৪৭) পরিকল্পনার 
পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত 'এদেশে কমিউনিষ্টেরা ছিল মুসলীম 
জীগেরই “বি টিম” ? 


m Ld * L 
সমাজতত্্রীরা নেহক গব্ব্ণমেণ্টৰে আক্রমণ 
করিতেছেন, হিন্দুসভাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করিয়া! 


নিশ্মুল করা হইতেছে না। মুসলীম লীগ সম্পর্কে 


তো তাহাদের কোন উচ্চবাচ্য শুনিতেছি না। 
বোধের কর্পোরেশন নির্বাচনে উহ! যুসলীমপ্রার্থা 
দাড় করাইয়াছে এবং সে প্রার্থী নির্ববাচিতও 
হইয়াছে । কৈ, সে সম্পর্কে তো জয়গ্রকাশ নারায়ণ 
কিছু বলেন নাই! দেশের এক সম্প্রদায় তাহাদের 
আগের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রাখিবে, সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিভঙ্গি রাখিবে ( যদিও অবস্থার বিপাকে সাময়িক 
একটু চুপচাপ থাকিতে : বাধ্য হইতে পারে) 
আর অপর সম্প্রদায় একেবারে সাম্প্রদায়িকতা 
স্পর্শলেশহীন হুইবে, ইহা যাহারা আশা. করেন, 
তাহার! আহাম্মক ! 
1 [) রঙ ঞ ্ 

সাশ্দায়িকতা উচ্ছেদের জন্য নেহরু সরকার 
যাহা করিতেছেন তাহার অগ্ঠ তাহারা প্রশংসার 
যোগ্য । রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘকে তাহারা বে-আইনী 
ঘোষণা করিয়াছেন, হিন্ুসভারও বহু নেতাকে 
গ্রেপ্তার করিয়াছেন। খাকসার এবং মৃললীম ম্কাশনাল 
গার্ভকেও বাতিল করিয়াছেন। এই সকলই 
নাম্প্রপায়িকতা নিবারণের প্রত্যক্ষ উপায়--direct' 
‘steps | অপ্রত্যক্ষ-_-i৷n৭i॥e০:--উপায়গুলিও 
তাহাদিগকে লইতে হুইবে। যথা,--সাপ্প্রদায়িক 
নামের সমুদয় প্রতিষ্ঠান--যথা, মুসলীম চেম্বার অব . 


কমান, মহাম্মোডান স্পোর্টিং ক্লাব, হিন্দু ইউ- 


নিভাপিটি, মুললিম জার্ণেলিষ্ট এসোসিয়েশন, 
আকালী হাই স্কল--ইত্যাদি রদ করা, সরকারী 
কষিটি, বোর্ড গ্রভৃতিতে সাম্রদায় হিসাবে প্রতিনিধি 
মনোনয়ন বন্ধ করা। এই কাজে নেহরুকে উদ্ধ,দ্ব 
করুন, তাহার সহায়তা করুন। তাহা 
হইলেই জয়প্ৰকাশ নারায়ণ ও তাহার দল দেশের 
উপকার করিবেন।' যে লোক গাছের ভাল কাটে, 
সে গাছকে মারে, যে লোক গাছের গোড়ায় জল 
দেয় সে গাছকে বাচায়। --খেয়ালী 


আর্ধিক ছনিয়ার খবরাখবর 


এ আইসি দির অফিস-_বর্তষান সপ্তাহে 
নিখিল ভারতীয় রাষ্র সমিতির অফিস এলাহাবাদ 
হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হুইঝে। যুদ্ধের সময়ে 


দিল্লীর ৭নং স্তর অন্তর -রোভের যে বাড়ীতে . 


উইমেন্স অক্স্িলিয়ারি কোরের হোটেল ছিল 
. তাহাতে এই অফিস বসিবে। { 

' বিমান চঙল্গাচলের প্রসার বর্তমানে 
কলিকাতা হইতে গৌহাটী পৰ্য্যন্ত যে বিমানপোত 
চলাচল কৰুরিতেছে, ১ল! মার্চ তারিখ হুইতে 
তাহা আসামের ভিক্রগড় ও তিনস্ুকিয়া পর্য্যন্ত 
প্রসারিত করা 'হুইয়াছে। প্রতি রবিবার, বুধবার 
ও শুক্রবার এই বিমান চলাচল, ৰুরিবে। এই সব 
বিমান যাত্রী, মালপত্র ও ডাক বহন করিবে। 
পরিশেষে জোড়ছাট 'পর্য্যন্তও এই বিমানপথ 
প্রসারিত করা হইবে। 

পশ্চিম বজে পাটের চাষ পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রদেশে এক্ষণে 
পাটের চাষ বৃদ্ধি করিলে খাভশস্তের চাব কমিয়া - 
যাইবে বিধায় উহার এই প্রদেশে পূর্ববর্তী 
গবর্ণমেন্টের পাটচাষ নিয়নত্রণনীতি বজায় রাখিষেন। 
তবে এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত জমি' পতিত রহিয়াছে 
তাহাতে পাটের চাষ করিলে অথবা আমন ধানের 
চাবে কোন ক্ষতি ন। করি! যদি পাটের চাব করা 
হয় তাহা হইলে গবর্ণমেপ্ট' উহাতে কোন বাধা 
দিবেন না। 
' "সংযুক্ত - প্রদেশের ' বাজেট আগামী 
১৯৪৮-৪৯ লালের বাজেটে সংযুক্ত প্রদেশের আয় 
৪৫ কোটী ৮৭ লক্ষ এবং র্যয় £০ 'কোটা ৫৭ লক্ষ 
টাক! বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই ভাবে 
যে-৪ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা ' যাইতেছে 
তাহা পূরণের জন্য সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট 
বিক্রয়কর'বৃদ্ধি করিয়া প্রতি টাকায় তিন পয়স! 
হারে নির্ধারিত করিবেন এবং ক্রযিদ্রাত আয়কর 
“ বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া স্থির ফরিয়াছেন। উছার 
ফলে ঘাটতির সাঁকুল্য টাকা উঠিয়া- আসিবে। 
এই বৎসরে জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যে সংযুক্ত, 
প্রদেশের পবর্ণমেন্ট ২৪ কোটা ১ লক্ষ টাক ব্যয় 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

বোম্থাইয়ের বাজেট--বোদ্বাই প্রদেশের 
বান্দেটে চলতি বৎসরে ৫৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাক] 
উদ্বভ হইয়াছে । আগামী ১৯৪৮-৪৯ লালে উক্ত 
প্রদেশের মোট আয় ৪১ কোটা ৩৩ লক্ষ টাকা এবং 
ব্যয় ৪৪ কোটা লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। 
এইভাবে যে ২ কোটী ৬৩ লক্ষ ৮০ ছাক্জার টাকা 
'খাটতি দবাড়াইৰে তজ্জন্ত বোথাই গবর্ণমেন্ট আগামী 
বৎসরের প্রথম হইতে বিলায দ্রব্যের উপর 
j বিক্রয়কর, তুলার বাজারে ষ্ট্যাম্প ডিউটি, 
ঘোড়দৌড়ের উপর কর, প্রমোদকর এবং পেটুল কর 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ গবর্ণমেপ্টের 
খাটতি ১» কোটী টাকা কম হইবে। বাকী ঘাটতি 
পূরণের অন্ত উন্নয়ন কাজের উদ্দেশ্যে মন্থুদ 
১৯ কোটী টাকার তহবিল হইতে ১ কোটী ৭০ লক্ষ 
' রাকা গ্রহণ করা হইবে। , , 

পাকিস্থানে উদ্বন্ত রেল কর্দচারী-: 
পাবিস্থানে ৬ হাজার য়েল কর্দচারী উদ্ব ত 


, করিয়াছেন! 


হইয়াছে | উহার মধ্যে ৩ হাজার ছে উদ্ছার মধ্যে ৩ হাজার লোককে রেল 
বিভাগ ছাড়া অন্ত বিভাগে কাল দেওয়া হইবে 
এবং বাকী ৩ হাভ্রার , কর্ণচারীকে বিদায় 
দেওয়া হুইবে। এই সম্পর্কে পাকিস্থানের 
রেলপধসযূহ্ের জেনারেল ম্যানেজার এরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাকিস্থানে যে ১১ হাজ্কাব 
রেলকর্ম্চারী উদ্ব ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ৮ হাক্ষার, 


‘লোককে কার হইতে ছ্বাড়াইয়া দেওয়া হইবে । 


কিন্তু পাকিস্থান পার্লামেন্টে বেগম শাহ 
নেওয়াজ * বলেন, যে, রেল হইতে ১৯ হাজার 
লোককে ছাটাই করা হুইবে। ' 

পেলের রেশন ক্বাস--ভারত সরকার 
ধোষণ। করিয়াছেন যে, নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহে 
অশান্তিহেতে ও সব দেশ হইতে পেট্রল 
আমদানীর অনিশ্চয়তার জগত ভারত সরকার 
আগামী এপ্রিল হুইতে তিন মাসে পেট্রলের 
রেশন শর্তকরা ২৫ তাগ কমাইয়া দিবেন। 
এই সঙ্গে অতিরিক্ত রেশনের পরিষাশও কিছু 
কমান হইবে । | 

ধান-চাউলের 'ক্রয়মূল্য--পশ্চিষ বঙ্গ 
সরকার ১৯৪৮ সালে এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে নিয়লিধিত দরে ধান ও চাউল ক্রয় 
করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-আউশ ধান 
প্রতি মণ ৬1০ টাকা-) আমন ধান--মিছি--প্রতি 
মণ ৯ হইতে ১০ টাঁকাঃ মিহি ছাড়া অন্ত আমন 
ধান- প্রতি মণ ৭%০ হইতে ৭0০ আনা। চাউল 
আঁউশ-_গ্রতি মণ ১০ আনা ঃ আমন--মিছি_ 
১৫ টাক! হইতে ১৬1০ টাকা, বিছি নহে এরূপ 
আমন-_গ্রাতি মণ ১২/০ আনা হে ১হ]০ 


আনা । 


si Ls ডেকে SRA 
সরকার ৩০ হাজার টন কয়লার বদলে আঁপাঁন 
হইতে কাপড়ের কলের ১ লক্ষ টাকু আমদানী 
করিবার জন্তা জাপানের সহিত একটি চুক্তি 
টাকুগুলি ভারতে পৌঁছিতে এক 
' বৎসর 'সময় লাগিবে । 
, কলিকাতায় যানবাহন. ব্যবস্থা 
কলিকাতা সহরে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 
কলিকাতার পুলিশ বিভাগের ট্রাফিক এডভাইসরি 
বোর্ড ১ কোটা টাকা, ব্যয়ের এফটা পরিকল্পনা 
প্রস্তত' ৰুরিয়াছেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে 
ডালহৌসী স্কোযারে পথচারীদের রাস্তা পার 
হইবার জন্ত একটা পুলের প্রস্তাব অস্ততম। 

" মিঃ রায়ের সম্মান__ঢাকেশ্বরী কটন মিলের 


পরিচালক বোর্ডের সভাপতি এবং আ্য্যস্থান 


ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালক মিঃ ' এস সি 
রায় ১৯৪৮ সালের জন্ত বেঙ্গল মিলওনাস” 


'এসোপিয়েশনের (বঙ্গীয় কাপড়ের 'কলওয়াল! 
সমিতি ) পভাপতি পদে নির্বাচিত হুইয়াছেন। ' 





ব্যাঙ্কের পরিচালক গ্রেপ্তার--ক্লাইভ রো- 
স্থিত এরিয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ুধীর- 
কুদার গাঙ্গুলী এবং তীভার ভ্রাতা প্রফুল্পকুমার 
গাঙ্গুলী ব্যাঙ্কের ৯০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিবার 


অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন । রিজার্ভ ব্যান্কের . - 


নির্দেশক্রমে পুলিশ ব্যাঙ্কের কাগজপত্র অন্রসন্ধান 
করে এবং উহার ফলেই উহ্ারা প্রেপ্তার হন। 
পাকিস্থানে বিক্রয় কর-_করাচীর ‘ডেইলী 
গেজেট”. পত্রের একটা সংবাদে প্রকাশ যে, 
পাকিস্থানে বিক্রয় কর বাবদ যে টাকা আদায় 


হইবে তাহা পাকিস্থানের কেন্ত্রীয় গবর্ণষেন্টের ' 


সম্পত্তি বলিয়া পণ্য হইবে । 
ভারতে জার্মান, বিশেষজ্ঞ--ভারত ও 
পাকিস্থানে শিল্পের উন্নতিতে সাহায্যের অগ্ঘ' 


' জার্খানী হইতে ১ হাজার বিশেষজ্ঞ ও কারিগর 
জার্মানীর কন্ট্রোল _€ 


আনার কথ। হুইতেছে। 
কমিশন হইতে এই সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে? 
এই সব লোকের নির্বাচন সম্পর্কে ভারত ও 
পাকিস্থান হইতে প্রতিনিধিদল জার্খানীতে যাইতে, 
পারেন। 

জিল্সা তহবিল--মিঃ জি্নার নামে পাকিস্থানে 
যে অর্থভাগ্ডার খোলা হইয়াছে তাহাতে গত ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত ১ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা 
আদায় হইয়াছে । উদার মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব 
হইতে ৬৫ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয়. কমিটী হইতে 
৫৫ লক্ষ টাকা, পূর্ববঙ্গ হইতে ৩২ লক্ষ টাকা, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত হইতে ৯ লক্ষ টাকা এবং বেলুচিন্থান' 
হইতে ১ লক্ষ টাকা আদায় হুইয়াছে। 

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীদের বেতন-পশ্চিম 
বঙ্গের মন্ত্রিগণ অপেক্ষাকৃত কম বেতনে কাজ 


করিতে সিদ্ধান্ত করায় উহা বলবৎ “করিবার জন্তু . 


একটী আইন পাশ করা হইতেছে। 'এই আইন 
অন্তমারে প্রধানমন্ত্রীসহ সমস্ত: মন্ত্রী মাসে ৭৫* টাকা 
করিয়া বেতন, ২৫০ টাকা! করিয়া (প্রধানমন্ত্রীর 
বেলায় €০*২ টাকা) সাম্পচুয়ারি এলাউন্স 
(রাষ্ট্রের ছিতের জন্ক ব্যক্তিগত ব্যয়) এবং মাসে 
২৫০ টাক? করিয়া মোটর এলাউদ্স পাইবেন) 
আমেরিকার হুস্তশ্থিত দ্বর্ণ-গত ২৬শে' 
ফেব্রুয়ারী তারিখে আমেরিকান গবর্ণষেপ্টের হাতে 
মোট ২৩ শত ২ কোটী ৮২ লক্ষ ৬৩ হাজার ডলার 
মূল্যের (প্রতি আউন্স বর্ণের মুল্য ৩৫ ডলার 
ধরিয়া) স্বর্ণ মজুদ ছিল। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার 
হাতে' আর কখনও এত স্বর্ণ মন্ধুদ হয় নাই। 
উ্ছা সমগ্র পৃথিবীর স্বর্ণের পাচ ভাগের তিন ভাগ । 


~্ 


'এক বৎসর পূর্বে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের হাতে , 


উহা অপেক্ষা ২০ কোটী ৩৯ লক্ষ ডলার. কম মূল্যের 
"বর্ণ ছিল।- 

মহাব্মাজীর স্থৃতি রক্ষা--নহাত্মা গান্ধীর 
স্থৃতি রক্ষার অন্ত অর্থ সংগ্রহার্থ ডাঃ রাজেন্দ 
প্রসাদের সতাপতিত্বে গান্ধী স্কাশম্তাল মেমোরিয়াল 
ফণ্ড নামে যে তহবিল খোলা হুইয়াছে তাহার হেড 
অফিস ৬ুনং ঘন্তর-মন্তর রোড, নয়াদিল্লী--এই 
ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে । তহবিল নম্পর্কে 
'সমন্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি ' এই ঠিকানায় প্রেরণ 
করিতে হুইবে। 


৮ই মার্চ, হি ] _ আৰ্থিক জগৎ 
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ন রি nh 
৪ রো ্ cE । 
: কারখানার .কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের মূল হলো ক্যানটীন। সমস্ত বিভাগের 
কর্মীদের মধ্যে অন্তরক্গতার যোগাযোগ, স্থাপনে ক্যানটীন অনেকখানি সাহায্য 
, করে। খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেলে কর্মীরা ক্যানটীনে বসেই বিশ্রাম করেন, 
| টি থাওয়া-দাওয়া করেন এবং একটুখানি সময় সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজবে 
, কাটিয়ে ভাদের শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহমনকে আবার সতেজ ও সরস করে ভোলেন। 
/ ভা ছাড়া তাদের খেলাধুলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং পাঠাগার 
. প্রভৃতির ব্যবস্থাও ক্যানটানের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। এক কথায় ক্যানটানকে 
কারখানার প্রাণকেন্দ্র বল! চলে, এর ভালো-মন্দর ওপর কর্মী ও কারখানার মঙ্গল- 
. অমঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্তেই কানটানের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি ব্রাথা 
শিল্পপতি মাত্রেরই কর্তব্য। ক্যানটীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্রামের পক্ষে, 
উপযোগী 'হওয়া চাই ; খাস্তদ্রব্য সস্তা হবে অথচ কুচি ও পুষ্টির দিক ' 
থেকে সেগুলো! যাতে সবার পক্ষে উপযুক্ত হয় সে'দিকেও নজর রাখতে 


হবে। আর এই. সঙ্গে ক্যানটানে রাখতে ,হবে প্রচুর .চা। 
কারখানার কঠোর পরিশ্রমের পর দেহ-মনে উৎসাহ উদ্ভম 


ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচাক্সিত 
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জাপানী মাল আমদানীর লাইসেন্স 
ভারত সরকার একটী বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন 
যে, জাপান হইতে মেস্ছল, কপু'র, পশমী বস্তু, 
উরষ্টেড, বন্, সেনিটারী দ্রব্য, শীট' ও প্লেট কাচ, 
ইলেকট্রিক বালবের আবরণ, হস্তচালিত কলকন্দা 
ইত্যাদি জিনিষ আমদানীয় লাইসেন্সের নন 
আবেদন ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে পেশ 
ফরিলেও চলিবে । রোলার বিয়ারিং, শিল্পের 
অন্ত ডিজেল ইঞ্জিন, কার্পাস রেশয ও কৃত্রিম রেশম 
শিল্পের যঙ্রপাতি ও সরঞ্জাম, ৩০ হুঁ পাওয়ারের 
উপর ইলেকট্রিক মোটর, গেঞ্জি, মোজ! ইত্যাি 
প্রন্ততের কল ইত্যাদি আমদানীয় অন্ত লাইসেন্সের 
আবেদন উপরোক্ত তারিখের পরেও গ্রহণ করা 
হইবে। এত 
আরকর ফাকি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা__ 
ভারতবর্ষে যাহারা নানা কৌশলে ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে আয়কর ফাকি দিয়া থাকে তাহাদের 
এই কাজ বন্ধ করিবার উদ্দেস্তে ভারতীয় 
পালামেণ্টে Taxation 
{ Investigation Committee ) Act. 
1947--এই আইনের সংশোধনমূলক একটা 
আইনের খসড়া পেশ কবিরা! তাহার বিবেচনার 
ভার একটী সিলেক্ট কষিটার হস্তে অর্পণ করা 
হুইয়াছে। . 
'_ ভারতে তুন্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি_ভারতবর্ষে 
যুদ্ধের পূর্বে তদানীত্তন মুল্য অমুধায়ী বৎসরে ৬০৪ 
কোটী টাকা মূল্যের গোদুপ্ধ উৎপাদিত হুয়। উহা 
যাহাতে ১:০০ কোটী টাকায় বন্ধিত হইতে পারে 
তজ্জপ্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কেটল প্রিল্ার- 
ভেশন ও ভেতেলপমেণ্ট কমিটি ৬৪ কোটা টাকা 
ব্যয়ের একটা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন। সোদপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
এই পরিকল্পনা বিচার বিবেচনা করিয়!' 
এদেখিতেছেন। 
ভারত সরকারের খপ--ভারতীর অর্থসচিব 
* তাহার বাজেট বক্তৃতায় এন্সপ প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, চলতি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
নদী দেনার পরিমাণ দীড়াইবে ২২৩১ কোটী 
টাক! ! উদার ব্ধলে ভারত সরকারের হাতে 
১২৩৭ কোটী টাকার হ্ুদী পাওন! এবং ১৩* কোটী 
নগদ টাকা ও অন্তান্ত সম্পত্তি রহিয়াছে। 
কাজেই যে সব দেনায ব্দলে ভারত সরকারের 
হাতে কোন লম্পত্তি- নাই তাহার পরিমা+ 
৮৬৪ কোটী টাকা । তিনি বলেন যে, তারতের 
জাতীয় আয়ের তুলনায় ভারতের দেনার পরিমাণ 
অর্দেক। পক্ষান্তরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
আয়ের দেড়গুণ এবং ইংলণ্ডের আয়ের তুলনায় 
৩ গুণ দেনা রছ্য়াছে। - 
পাকিস্থানের আমদানী রপ্তানী-_ আনা 
গিয়াছে বে, ভারত সরকার গত ১ল! ' মার্চ 
তারিখ হইতে পশ্চিম বঙ্গের লীমাস্তবর্তী 
অঞ্চলে ৩৯টী এবং আসাম ও পাকিস্থানের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হংটী কাষ্টম অফিস 
বসাইয়াছেন। এই সব অফ্চিস কর্তৃক আমদানী 
এবং রপ্তানী শুন্ধ আদায় করা হইবে । 
পুর্ব্ব-পাকিস্থানের ব্যবস্থা পরিষদ-_ 
পুর্ধে জানান হইয়াছিল যে, ১২ই মার্চ তারিখ 


on ১" Income 
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হইতে পূর্ব-পাকিস্থানের আইন পরিষদের লতা 
আর্ত হইবে। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, এই 
সভার ১৫ই তারিখ হইতে অধিবেশন'বসিবে। 
পুর্ব্ব-পাকিস্থানের বস্ত্রশিল্প--তারতে 
সম্প্রতি বস্ত্র নিয়নত্রণমুক্ত করিয়া কাপড়ের কলের 
পরিচালকগণকে পড়তা অনুযায়ী বন্ধের মৃন্য 
নির্ধারণ করিতে অধিকার দেওয়া হইলেও 
পাকিস্থানে এখনও বনু নিয়স্বণমুক্ত হয় নাই। 
কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণযেণ্ট এধনও পূর্ববর্তী দরে 
বন সরবরাহ করিতে নির্দেশ দিতেছেন। কাপড়ের 
কলগুলি উনার সাজসরঞ্জাম নিয়মিতভাবে 
পাইতেছে না। উছার ফলে পূর্ব-পাকিস্থানে 
বস্তু শিল্পের এক সঙ্কট উপস্থিত হুইয়াছে। এই যব 
কারণে কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল অস্ত ৮ই তারিখ 
হইতে কলে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইবে বলিবা 
স্থির করিয়াছেন। | 
সংযুক্ত্রদেশে গৃহ নির্ঘ্াপ__সংযুক্ত 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের অধিবাসিগণকে 
গৃহ নির্দাপের জন্য গুণ দিবার উদ্দেশ্যে এক কোটা 
টাকা মঞ্জর করিয়াছেন। গপবর্ণধেন্ট বাড়ী 
নিশ্মাপেচ্ছু ব্যক্তিগণকে রাড়ী শির্খাণের সরঞ্জান 
' সরবরাহ করিব্নে। 
ভারতে আদমসুমারী--ভারতের স্বরাষ্ট্র 
সচিব সর্দার বল্লততাই প্যাটেল জানাইয়ান্ছেন যে, 
ভারতে ১৯৫১ সালে মাথা গুপতি' করিবার অন্ধ 
ইতিমধ্যেই গবর্ণমেন্ট তোড়জোড় আর্ত 
করিয়াছেন! পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেপ্টও অঙ্ন্প 
ব্যবস্থা করিতেছেন । 
ভারতে বৃটাশ সেমানায়ক-__ভারতের 
দেশরক্ষা সচিব সর্দীর বুলদেব সিং জানাইয়াছেন যে, 
যেঙ শত বৃটিশ সেনানায়ক (অফিলার ) তারতে 
কাজ" করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে ৪১৮ জনের, আবেদন গ্রহণ করা 
হইয়াছে । উহার মধ্যে ২৩৫ জন বর্ধমান মার্চ 
মাসের শেষ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া অবসর লইবেন। 
বাকী গেনানাঁর়কগণ উহার পর. এক হুইতে তিন 
বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে থাকিবেন। 
শিক্ষায় মাতৃভ্ভাব।--ভারতের শিক্ষানচিব 
মৌলানা আবুলকালাম আজাদ জানাইরাছেন যে, 
তারতের সকল প্রদেশের নিজ নিজ ভাষায় 
এ প্রদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান 
করা হুইবে। ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিস্তালয়গুলিতেও মাতৃ" 
ভাবায় সর্বোচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছইবে। : এই 
কাজ ৫ বৎসর কালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। তবে 
পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাতে ইংরাজী ভাষাকে 
দ্বিতীয় ভাবা (58০98. Lauguage ) ধিসাবে 
গণ্য করিয়া উহা শিক্ষা দেওয়| হইবে | .. 
মোটরের সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণমুক্ত__আগামী 
১০ই মার্চ তারিখ হইতে তারত শরকার মোটর 
গাড়ীর সরঞ্জামকে (spare parts ) যূল্য ও 
বিক্রয় সম্পর্কে নিয়ন্তরণমুক্ত করিয়া! দিবেন। 
বিদেশ হইতে টাকু আমদানী-_ভারত 
সূরকারের শিলপসচিব ডাঃ শ্ঞামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় 
জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৬ লালে ভারতে বিদেশ 
হইতে হৃতাকাটার কোন, যগ্নপাতি আমদানী হয় 
নাই। ১৯৪৭ সালে ভারতের অন্ত ১ লক্ষ 
১৯ হাজার ২৯৮টী টাকু এবং পাকিস্থানের অন্তভূক্তি 


[ ৮ই মার্চ, ৯৯৪৮ 


কাপড়ের কলগুলির জন্ত ৪৮ হাঙ্গার ১টা টাকু 
আমদানী,হয়। ১৯৪৯ সালে তারতে ৩ লক্ষ 
€০ হাজার টাকু আমধানী হুইবে আশ! করা 
যাইতেছে। 


ভূমিহীন চাষ-_পাশ্চাত্য.দেশলমূহে বর্তমানে 
মাটী ছাড়া চাষাবাদের একরূপ ব্যবস্থা প্রবন্তিত 
হইয়াছে । এই ব্যবস্থামতে বিভিন্ন শ্রেণীর আধারে 
জল রাখিয়া তাহাতে নালাপ্রফার রাসায়নিক সার 
দেওয়া হয় এবং. তছুপরি খাস্তশন্ত, শাকসজি, 


ফলফলারি ইত্যাদির চাষ হইয়া থাকে । ভারতে , 


এরূপ চাষের উপযোগিতা সম্বন্ধে কালিষ্পংয়ে 
একটা পরীক্ষাগার আছে। উক্ত 'পরীক্ষাগার 
হইতে সম্প্রতি জানান হইয়াছে যে, উহার ১ একর 
পরিমিত স্থানে ভূমিহীন চাঁষব্বস্থা দ্বারা 
৪১০৩ পাউও গম, ৪৮০০ পাউণ্ড চাউল, ১৪৫৪৩ 
পাউণ্ড গোলআলু এবং ৯৪* টন বিলাতী বেগুন 
উৎপাদন করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। যাটীর উপর 
চাবে প্রতি একরে ৬*০ পাউণ্ড গম, ৭৫০ হইতে 
৯০০ পাউগ্ড চাউল, ৮০০ হুইতে ১০০* পাউণ্ড 
গোল আলু এবং ৩ হুইতে £টন মাত্র বিলাতী বেগুন 
উৎপন্ন হয়। কালিম্পংয়ের গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষ 
বলেন বে, কালিম্পংয়ের পদ্ধতিতে ভূমিহীন চাষ" 
করিলে কলিকাতা ও অন্তান্ত বড় বড় সহর সমস্ত 
তরিতরকারী এবং চাউল, গম ইত্যাদি খান্তশন্ডের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে। 


শর্কর! শিল্পে ভরত ও পাকিস্থান 
কেন্্রীর ইচ্ছ কমিটাতে উদার সভাপতি স্তার 
দভার পিং এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
১৪৪৫-৪6 সালের উৎপাদনের তিত্তিতে ভারতে 
উৎপন্ন চিনির ভাগ পড়িয়াছে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার 
৯২১ টন--অর্থাৎ অবিতক্ত ভারতে উৎপন্ন চিনির 
৮৭৪২ তাপ। এতদতিরিক্ত যে সমস্ত দেশর 
রাজ্য তারতে যোগদান করিয়াছে তাহাতে 
৯৫ হাজার ৬*০ টন চিনি উৎপন্ন হুয়। এরূপ 


অবস্থায় পাকিস্থান যদি 'ভারতেয় চিনি না ফিনিয়া 


Ne 


বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করে, তাহা হইলে 


ভারতের উদ্বত্ত চিনি বিক্রয় করিবার অন্ত বিদেশের 
উপর নির্ভর করিতে হুইবে। 


ভু সম্বন্ধে পরিষদ গত ২৩৫ ফেব্রুয়ারী 
তারিখে দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান ডেইরী কাউন্সিল নামে 
একটা প্রতিষ্ঠান গঠত হইয়াছে ছৃষ্ধ ও হ্ধগ্গাত 
দ্রব্য উৎপাদূন, গো-পালন ইত্যাদি বিষয়ক আধুনিক 
বিজ্ঞানসন্মত ' তথ্যাদি জনদাধারশের মধো প্রচার 
করাই এই পরিষদের উদ্দেস্ত । 


ভারতের জন্য হাইডো-ইলেক্ট্রিক্‌ যন্ত্র 
-_স্কটল্যাপণ্ডের ক্লাইভসাইডে এক বিরাট হাইড্রো- 
ইলেক্ট্রিক যন নিন্মিত হুইতেছে। ইহা শিল্প 
বিষয়ক বৈহ্যাতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ 
প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিবে। ক্লাইভ নদীর 
তীরবর্তী কষট্দ্টাউন ইন্দিনিয়ারিং ওয়ার্কলে 
২০,০** অন্বশজিসম্পর তিনটি টারবাইন যন্ত্র 
এবং ১৪,০০০ কিলোওয়াটু-যুক্ত তিনটি জেনারেটর 
ৰা বিহ্যাৎউৎপাদক ভারতবর্ষের অন্ত নিন্দিত 
হুইতেছে। এই বিরাট শ্রমশিল্প প্রচেষ্টা ক্ষট্ল্যাণ্ডে 
নূতন? ইহা মেলাপ” হারল্যা্ড এণ্ড ' উল্ফ 
লিমিটেড কর্তৃক উত্তাৰিত । | 


$ 


॥ 


" ন্অর্থমূচিব 


" পাওনা হুইয়াছিল। 


৮ই মাৰ্চ, ১৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ 


৭২১ 








জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির তুলনামুলক হার 
জন্মহার ( প্রতি হাল্রারে )-_ইংলণ্ড ১৬, আমেরিকা! 
২২০৯, জাপান ২৪'৪, ভারতবর্ষ ৩০। মৃত্যুহার 
ইংলণ্ড ১২৭, আমেরিকা ১:৪, জাপান ১৫'৪ 
এবং ভারতবর্ষ ২২ । শিশু মৃত্যু (> বৎসর বয়সের 
“নীচের প্রতি 
'আ্রামেরিকা ৪০, জাপান ১১৪, ভারতবর্ষ ১৪৩ । 
'সন্ভাবিত আয়ু__ইংলণ্ডে পুরুষ ৬০১৮, স্ত্রী ৬০১৪০, 
আমেরিকা ৬৩৬৫ ও ৬৮৮১) জাপান ৪৬৯২ ও 
৪৯৬৩; ভারতবর্ষ ২৬'৯১ ও ২৬৫৪ । 

আশ্ররপ্রার্থীদের  বাসভবন-__কচ্ছের 
কান্দিয়া নামক বন্দরের নিকটে ৩০ হারঞ্জার একর 
জঙ্গির উপর একটি সংর নির্মিত হইতেছে । এই 
শহরে বান্তত্যাী লিদ্ধি অমুপলমানপণকে বসবাল 
করিতে দেওয়া হইবে | এই সম্পর্কে আচার্য্য 
'ক্কপালনীর সভাপতিত্বে আড়াই কোটী টাকা মূলধন 
"লইয়া একটা কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে । ০ 

তুর্নভত্র। সেচ পরিকল্পনা_তুদভত্রা নদীর 
উপর বাধ নির্জাণ করিয়া হায়দ্রাবাদ রাজ্য ও 
'মান্রাজজের আবাদী জধিতে জললিঞ্চনের জঙ্ভ 
,সেচ পরিকল্পনার উদ্দেশে বিদেশে যন্ত্রপাতির 
'অর্ভার, দেওয়া হুইয়াছে। এই বাঁধের কাছ 
‘শেষ হইতে ৭ বৎসর সময় লাগিবে এবং 
সম্পূর্ণ ছইলে ৩ লক্ষ একর জমিতে জলসিঞ্চন করা 


১০০০ 


, স্বাইবে। অএৱন্ত ব্যয় হইবে ১৭ কোটী টাকা । 


ষ্টালিং পাওনাঁ_ভারতের  অর্থসচিব 
ভজীষন্য,খম চেট্টি জানাইয়াছেন যে, আগামী ভুলাই 
- হইতে ছয় মাসে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে উহার পাওনা 
ই্টালিং হইতে কি পরিমাণ ষ্টাপিং প্রদান, করিবে 
" তদ্বিষয়ে আগামী মে মালে বুটাশ গবর্ণমেপ্ট ও 
' ভারত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলাপ আলোচনা 
"আরম্ভ হছইবে। 

ভারত-আমেরিকা . বাণিজ্য-_ভারতীয 
ভানাইয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালে 
আমেরিকার সহিত বাণিঞ্জ্ে ভারতের দেনা 
কাটাকাটি হইয়া ভারতের ৩৬ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা 
১৯৪৭ সালের নবেম্বর পর্য্যস্ 
-১৯ মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে । এই ১১ 
মাসে আমেরিকার 'নিকট ভারতবর্ষের পাওন! 
হওয়া দুরে থাকুক উপ্টা আরও ৬৫ কোটী টাকা 
- দেনা হুইয়াছে। আমেরিকা হইতে চুভারতকে 
বহুল পরিমাণে খাছপ্রব্য আমদানী করিতে 
" হইতেছে বলিয়াই এই দেনা হইয়াছে । 

ছ্ারতে সংখ্যাতত্তবের অভাব-_তারতীয় 
-পালামেণ্টে ডাঃ অন মাথাই এইরূপ অভিযোগ 
করিয়াছেন যে, ভারতে সংখ্যা-তত্বের ( Statis- 
tical Information ) অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে । 
“তিনি বলেন যে, গত ১৯৩৪ সালে বাউলি-রবার্টসন 
কমিটী এবং ১৯৪৬ সালে ভারত সরকারের 
ইকনমিক এডভাইসর ডাঃ শগ্রেগরী এই বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্টের নিকট বহু প্রকার সুপারিশ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু, তাহার কোনটাই আজ পর্য্যন্ত 
-কাধ্যে পরিণত হয় নাই। 


পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী_যুদ্ধের সময়ে 


ভারত সরকার ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে 


"কৃত অংশ কোন জাহাঘ কোম্পানী রপ্তানী করিবে 


০২১৬২ নিসার নি] টিজার ফাল ১৯৪৭ লালো 


শিশুর )-ইংলও ৫৪, 


পাটজাত দ্রব্যের শতকরা ৯০ ভাগ পুরাতন 
জাহাজ কোম্পানীর (অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ 
কোম্পানী ) ভাগে এবং ১০ ভাগ নবাগত ভারতীয় 
জাহাজ কোম্পানীর ভাগে পড়ে | চলতি বৎসরে 
জানুয়ারী মাস হইতে ভারত সরকার এই ব্যবস্থা 
বাতিল করিয়া দিয়া উক্ত রপ্তানী বাণিজ্যের যত 
বেশী ভাগ সম্ভব নবাগত আহাজ কোম্পানীগুলির 
ভাগে ফেলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক্সপোর্ট 
কোটা সম্বন্ধে এই ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্মস্থিত 
বিদেশী চটকল, জাহাজ কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ষগুলির 
তরফ হইতে বিশেষ প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। 
ভারত-পাকিস্থান বৈঠক-আগামী ১১ই 
মার্চ তারিখে লাহোরে ভারত ও পাকিস্থান 
গবর্ণষেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বৈঠক 
বলিবে। উভয় গবর্ণষেণ্টের মধ্যে এখনও যে 
সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই--বিশেষ ভাবে 
উভয় দেশের আশ্রয় প্রার্থাদের অস্থাবর সম্পত্তি 
স্থানান্তর সম্বন্ধে এই বৈঠকে আলোচনা হইবে! 
ষ্টালিং পাওন।-ষ্টাপিং পাওনা সম্বন্ধে 


“সম্প্রতি ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের মধ্যে যে মীমাংসা 


হইয়াছে তৎসম্বন্থে সর্বশেষ সংবাদ এই যে, 
বৃটেন কর্তৃক চলতি ছয় মাসে ভারতকে দেয় 
১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে যে ১ কোটা 
পাঁউওকে ডলারে রূপান্তরিত করিতে দিয়াছেন 
তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ উহার ব্যাক্ষসমূহ হইতে 
১০ লক্ষ পাউণ্ড এবং যুদ্ধের পরবর্তী ডলার 
তহবিল ( Post-War Dollar Fnnd ) হইতে 
২০ লক্ষ পাউণ্ড পাইবে । কাজেই ইংলগডকে মাত্র 


৭০ লক্ষ পাউগকে ডলারে রূপান্তরিত করিতে. 


হইবে । এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড পাকিস্থানকে 
৩৩ লক্ষ পাউণ্ড ভপারে রূপাস্তরিত করিতে 


দিবে। ৪ | 
উড়িস্তার বাঞ্জেট--উড়িষ্যা প্রদেশের বাজেটে 


প্রকাশ যে, চলতি বৎসরে এই প্রদেশের মোট 
আয় ৬ কোটী ৪৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং 
ব্যয় ৬ কোটী &৭ লক্ষ ৩হাজার টাক! হইবে । 


আগামী বৎসরে আয় হইবে ৬ কোটী ৮১ লক্ষ 


হুগলী ব্যান্ধ লিঃ 








৪৩, ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
৩১-১২-৪৭ পর্যন্ত আমাদের 
(পরীক্ষা সাপেক্ষ ) 
আদায়ীকৃত মূলধন ২৯,৪৭১০০০২, 
সংরক্ষিত তহবিল ১১১০০১০০০২২ 
“আমানত ৪১৪৬,০৮৩ ০০১২ 
নগদ তহবিল ৯,৬০,৮৯১০০০২ 
কোম্পানীর কাগজ ১,০৪,৪৯,০০০২ 

হিসাব সংখ্যা €৯১৫২১ 














* সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি ১ লক্ষ টাক! 
* আমানত বৃদ্ধি ৩৬ লক্ষ টাকা . 
* নগদ তহবিল বৃদ্ধি €২ লক্ষ টাকা 
* কোম্পানীর কাগঞ্জ বৃদ্ধি ৬৮ লক্ষ টাকা 
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


প্রীরতিমোহন গোস্বামী, লীফ-একাউন্টেপ্ট 

















৫৫ হাজার টাকা। ব্যয়ের তুলনায় উহা ৬৯ লক্ষ 
৬০ হাত্বার টাকা কম! উপরোক্ত ৬ কোটা 
৮১ লক্ষ টাকার মধ্যে উড়িষ্যা পবর্ণমেন্ট ভারত 
সরকারের নিকট হইতে ৩ কোটা ৮৩ লক্ষ টাকা 
পাইবেন। 

বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী -_-ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব মিঃ ভাবা! বলিয়াছেন যে, 
বর্তমান মার্চ মাস প্যন্ত'তিন মাসে আমেরিকা 
হইতে ভারতে ৭,৮৯৫ টন ইম্পাত আমদানী 
হইবে। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেন্ট প্রতি টন 
৭২ ডলার হিসাবে কানাডাতে ৭০ হাজার টনের 
রেলের জন্যও অর্ডার দিয়াছেন। | 

বিভিন্ন দেশে রেলের ভাড়া--তারতীয় 
পালবমেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে আনা গিয়াছে 
যে, বিভিন্ন দেশে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে প্রতি ' 
মাইল পথের জন্য রেলভাড়া এইরূপ-_-ইংলগু 
২৬'১৭ পাই, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৬০৩ পাই, 
কানাডা ২২১১ পাই, অষ্ট্রেলিয়া ১০৩৫ পাই, 
কুশিয়া ২২ পাই, ভারতবর্ষ মেলগাড়ীতে € পাই 
ও অডিনারী গাড়ীতে ৪ পাই। 
' পাকিস্থানে কয়লা রপ্তানী বন্ধ 
পাকিস্থান একটা বিদ্বেশ বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় এই 
দেশে ভারত হইতে প্রতি মাসে কত কয়লা যাইবে 
এবং এই কয়লার উপর কি হারে রপ্তানী শুষ্ক ধার্য 
করা হুইবে তাহার সম্বন্ধে একটী যীমাংস! সাপক্ষে 
ভারত হুইতে পাকিস্থানে কয়ল! রপ্তানী সাময়িক- 
ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়। হুইয়াছে। 

কলিকাতায় পাকিস্থানের ছাত্র প্রকাশ 
যে, বর্তমানে পূর্ব-পাঁকিস্থান হইতে শিক্ষার্থী হিসাবে 
প্রায় ৪,০০০ ছার কলিকাতায় আছে। উহাদের 
অন্ত হোষ্টেলের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেপ্তে কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় ভারত পবর্ণমেন্টের নিকট ১০ লক্ষ 
টাকা সাহাযা চাহিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় 
উহার কাজের সম্রপারণের অন্ত ১ কোটা টাকার 
একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহার 
অন্গীয় হিসাবেও কপিকাতাম্থ ছাত্রগপের জদ্ঠ 
হোষ্টেল নির্থাপের উদ্দেশ্তে উহার! ভারত সরকারের 
নিকট উপরোক্ত ১০ লক্ষ টাকা ছাড়া আরও 
১০ লক্ষ টাকা সাছাষ্য চাছিয়াছেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের এলামনি কংপ্রের আশ্রয় প্রার্থী 
ছাত্রগণকে সাহায্যের ভুষ্ভ লি ৭, কলেজ গ্রীট মার্কেট, 
কলিকাতা অথবা ২০নং বলরাম .বস্থু ঘাট রোড, 
ভবানীপুর-_এই ঠিকানায় আবেদন করিতে নির্দেশ 
দিয়্াছেন। | 

ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা-_-সংযুক্ত 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন বে, উক্ত 
প্রদেশের প্রত্যেক ছাত্রকে বাধ্যতামূলক হিসাবে 
সামরিক শিক্ষা প্রদান করিবেন । এই শিক্ষা ক্লাশ 
নাইন হইতে আরম্ভ হইয়া তিন বৎসর কাল 
পর্য্যন্ত চলিবে। 

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন ট্রাষ্ট-কলিকাতা 


ইমপ্রভমেন্ট ট্রাঞ্টের আগামী বৎসরের বাজেটে 
আয়ের পরিমাণ মূলধন খাতে ৫৭ লক্ষ ৮২ হাঘআার 


টাকা এবং রাজন্বের খাতে ৬৬ লক্ষ ১৩ হাজার 
টাকা ধরা হইয়াছে। ব্যয় ধরা হইয়াছে মূলধন 


খাতে ১ কোটী ৯ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা এবং 


৭২২ 


আর্থিক জগৎ 


1 ৮ই মার্চ, ১৯৪৮ 











রাজস্বের খাতে ৪৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। 
আগামী বৎসরে ট্রাষ্টের হিসাবে ৪৩ লক্ষ ৭৯ হাজার 
টাকা ঘাটতি পড়িবে । 

পশ্চিম বন্ধে লৌহের অন্তাক-_বর্তমানে 


ভারত সরকার পশ্চিম বলের গবর্ণমেন্টকে মালে : 


মাত্র ২£ শত টন করিয়া লৌহ দিতেছেন। 
প্রয়োজনের তুলনায় উহা শতকরা ₹৫ ভাগ মাজ।' 
বাঙ্গলায় লৌহের এই অভাবের অন্ত কলিকাতা 
ও হাওড়ার নিকটবস্তী বালতি, ট্রাঙ্ক, অলের ট্যাঙ্ক 
ইত্যাদি প্রস্তুতের প্রায় ৩ হাজার কারখানার কাজ 
অচল হইবার উপক্রম হুইয়াছে। এই সমঙ্কার 
সমাধানের জন্তু পশ্চিম বাঙলা সরকারের তরফ 
হইতে তারত সরকারের শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ 
, মুখোপাধ্যায়ের নিকট তির তদারক করা 
হুইতেছে। 
পশ্চিম বঙ্গে চাউল সংগ্রন্ছ_পশ্চিম বঙ্গের 
গবর্ণমেপ্ট গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিয়ন্ত্রিত দরে মোট 
৬৬,৫০০ টন চাউল ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
উহা উহাদের স্থিরীকৃত বরাদ অপেক্ষা ৬১৫০৯ 
টন বেশী । | 
মিশরের নিকট EEE বণ 
প্রকাশ যে, মিশর গবর্ণমেণ্টের নিফট পাকিস্থান 
গবর্ণনেণ্ট একট! নিদ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খপ 
চাহিয়া ছিলেন ; কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যাত হুইয়াছে। 
আমেরিকার নিকট ইংলণ্ডের খণ-- 
ইংলণ্ড গত ওর! মার্চ তারিখে আমেরিকা হইতে 
উহার প্রাপ্তব্য মোট খপের টাকা ৩৭৫ কোটী 
ডলার, হইতে উদ্ধার শেব ফিন্তি হিলাবে ১০ কোটা 
ভলার গ্রহণ করিয়াছেন। | | 
* বিহারে সরকারী চাকুরী_বিছার রিং 
স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশে আদিবাসীদের 
অন্ত 'শতকরা ১৪ ভাগ এবং তপশিলী হিন্দুদের জন্ত 
শতকরা ১২ ভাগ ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের অন্য 
সরকারী চাকুরীর কোন ভাগ সুংরক্ষিত রাখা 
হইবে না। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই যাহাতে 
উহাদের সংখ্যার ছার অন্থুযায়ী চাকুরী পায় 
তৎপক্ষে গবর্ণমেষ্ট দৃষ্টি রাখিবেন। 
'ইজ-আমেরিকার গোপন চুক্তি--আগানী 
হর! এপ্রিল তারিখে 'ইংলগ্ডের মাঞ্চে্টার সরে 
বস্রশিল্প সম্পর্কে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বৈঠক হইবে। 


জাপানে বন্ত্রশিল্পের প্রসার সম্বন্ধে কর্তব্য অব্ধারণ , 


" এবং সুদুর প্রাচ্যের বন্তের ব্যবসার ভাগবাটোয়ারা 
. অন্বস্কেই, নাকি এই বৈঠকে আলোচনা! হইবে। 
এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের বিশেষ স্বার্থ থাকিলেও 
উক্ত বৈঠকে তারতীয় কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ 
‘করা হয় নাই। 
বস্ত্বের মুল্য-বেজল ব্রত 
এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ এস সি রায় একটা 
বিবৃতিতে 'জালাইয়াছেন যে, ₹১শে জানুয়ারী 
তারিখের পূর্বে কাপড়ের কলগুলি বন্ত্রের উপর যে 


_ মূল্যের ছাপ দিয়াছিল তাহার উপর ভারত সরকার || সাস্তাছার, 


অল্লাধিক' শতকরা ২৫ টাকা হারে সেস বাধ্য 
করিয়াছেন বলিয়া ওঁ সময়ের কাপড়, কাপড়ে 
মুদ্রিত মুল্যের তুলনায় অধিক মূল্যে বিক্রীত 
হইতেছে। তিনি বলেন যে, এ তারিখের পরে 











কাপড়ের কলগুলি বন্দরের উপর যে খুচরা মূল্য 
মুক্রিত করিবেন, তদস্ুযায়ীই বাারে সেই কাপড় 
বিক্রীত হইবে । তবে তিনি বলেন যে, ইদানীং 
তুলার মূল্য জরতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় ভবিষ্যতে মিলের যুল্য বৃদ্ধি পাওয়া বিচিত্র 
নছে। | | 

ট্রলার সাহায্যে মাছ ধরা সম্প্রতি 
কেথলীন নামক একখানা ট্রলাবজাতীয় ছাত্র 
পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রোপকূলে -১৪ দিন পর্য্যন্ত মা 
ধরিয়া কলিকাতায় শ্রাত্যাবর্ন করিয়াছে। 


জাহাজের, চালক ক্যাণ্তেন সেই্টারফিজ্ড বলেন 


যে, পশ্চিম বঙ্গের সমুক্রোপকূলে এত মান্ধ রছিয়াছে 
বাছা উত্তর সমুক্র এবং নরওয়ে হইতে ডেনমার্ক 
পর্য্যন্ত সমুক্রোপকৃলেও পাওয়া যায় নাই। 
কলিকাতার একটী কোম্পানী এই জাহাজের সাফল্য 
দেখিয়া সমুদ্রোপকূুলে সারা বৎসয় ধরিয়া তিন 


খানা জাহালযোগে যাচ্ছ ধরিবার ব্যবস্থা করিতে 


স্থির করিয়ান্ছেন। উহারা আশা করেন যে, 
এই ব্যবস্থায় কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে ৪ শত মণ 
করিয়া মানত সরবরাহ করা বাইবে। * 


দিল্লী তইতে ‘ষ্টেটসম্যান’ পত্রের বিশেষ সংবাদ- 
দাতা কর্তৃক প্রেরিত একটী সংবাদে প্রকাশ যে, 


“ভারত সরকারের অধীনে মাসে ৩ হাজার টাকার 


উপরের বেতনে ১৭০ জন কর্দচারী রহিয়াছেন। 
উচার মধ্যে মালে ৪,০০০ টাকার উপরের বেতনের 
কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ৩৬ জন । ' 


আমেরিকায় বিদ্বেশীর সম্পত্তি 


. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটী সংবাদে প্রকাশ যে, 


উক্ত দেশে বিভিন্ন দেশের অবিবাসীর যে অর্থ- 
সম্পদ রহিয়াছে আগামী ১লা জুনের পর 
যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্টকে 
তাহা জানাইয্া 'দিবেন। বিভিন্ন দেশের 
গবর্ণমেপ্ট যাহাতে নিজেদের প্রয়োজনে এই অর্থ 


ধ্যবহার করিতে পারে তছদেস্তে র্‌ ব্যবস্থা ' 
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কলিকাতার, ' টেলিফোন-_ভারতীয় 
পাল'ৰেণ্টে সংবাদ আদান প্রদান বিভাগের মন্ত্রী 
মিঃ কিদওয়াই আনাইয়াছেন যে, ভারতে শ্বয়ংক্রিয়ং 
টেলিফোন যন্ত্র নির্দাণের কারখানা ন! বসাইলে 
কলিকাতায় উহা প্রচলন করা সম্ভব হইবে না এবং- 
এই কারখানা বসাইতে দেরী হইবে | তবে তিনি. 
বলেন যে, এপ্রিলের মধ্যে কলিকাতায় নূতন ৫০০ 
টেলিফোন দেওয়া হইবে। তিনি আরও বলেন যে,. 
বর্তমানে কলিকাতায় ২০,৩৯৮টা টেলিফোন আছে 
এবং ১৭,৩৮২টী নূতন টেলিফোন বসাইবার আবেদন, 
গবর্ণমেন্টের হাতে আহে । ১৯৩৫ সালে, 
কলিকাতায় টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১২,৭৬০ । 


জাপানের . বন্তরশিল্-গত ১৯৪৭ সালে, 
১৯৪৬ লালের দ্বিগুণ বন্ত্র উৎপন্ন. 
হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের শেষ তিন.মাসে জাপান 
হইতে বিদেশে ১৫ কোটা ৭০ লক্ষ গজ বন্ধ রপ্তানী 
হইয়াছে। এই তিন মাসে ইংলণ্ড হইতে ১৪ কোটী: 
৬০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী ছয়। আপান হইতে এই 


"ভাবে বস্তু রপ্তানী দেখিয়া ইংলণ্ডের বন্তরশিল্পের- 
. পরিচালকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। 
ভারত সরকারের উচ্চ বেতনের কর্মচারী . | 


ইংলণ্ডে মভুদ্ব . পাট - বৃটিশ পার্লামেণ্টে- 
একটা প্রশ্নের উত্তবে জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে ' 
ইংলত্ডে ৩৩,৫৭৬ টন পাট মন্কুদ আছে এবং- 
১৯,৫৩৬ টন পাট জাহাজ পথে ইংলগে রওনা 
হইয়াছে । এই পাট ইংলণ্ডের চটকলগুলির ছয় 
মাসের খোরাক। . 

কাপড় সরবরাহ্--প্রকাশ যে, বর্তমানে . 
কলিকাতাস্থ বেক্রল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের 
হাতে ৪০ হইতে ৬০ হার গাঁট কাপড়, 
রহিয়াছে ।' এই কাপড় নাকি বর্তমান মাসের 
শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের. মধ্যে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইবে। উপরোক্ত কাপড়ের মধ্যে মফঃস্বলে' 
বিক্রয়ের জন্ত ১০ হাজার বেল দেওয়া হইবৈ। 


পুর্ব্ব পাকিস্থানের আশ্রয়প্রার্থী_ প্রকাশ 
যে, পূর্ব পাকিস্থান হইতে যে. সমস্ত আশ্রয়গ্রার্থী 
পশ্চিম বাঙ্গলায় আসিয়া পৌছিতেছে তাহাদিগ্রকে 
জবি. দিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করিবার জন্ভ যে অর্থব্যয়: 
হইবে তাহা ভারত সরকার প্রদান করিতে রাজী. 
হুইয়াছেন। এই উদ্ধেশ্রে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট- 
বর্তমানে এফটী পরিকলপনা রচনা ঞরিতেছেন। 
যদিও পূর্বব পাকিস্থান হইতে এই পর্যযস্ত কত লোক. 
বাঙ্গলায় আসিয়াছে তাহার সঠিক কোন সংখ্যা: 
ঘানা নাই, তথাপি উহাদের সংখ্যা ১৪ লক্ষের কম . 
হুইবে না বলিয়া মনে হইতেছে। উহাদের অমি 
দিবার জন্য পশ্চিম বলের গবর্ণমেস্ট ওয়েষ্ট বেজ্ল ' 
ওয়েষ্ট ল্যাুস একুইজিশন বিল নামে একটা আইনের - 
খসড়া শীত্রই আইন পরিযরের বিবেচদার্থ পেশ 
করিবেন। এই আইন অন্যায় বাকুড়া, মেদিনীপুর, . 
২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার পতিত জমি খাস- 


“করিয়া তাহাতে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিগণকে 


বলবা ও চাষাবাদের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। 
সম্প্রতি পশ্চিম বলের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 'রায় দিদ্রী- 
গিয়া এই ব্যাপারে ভারত সরকারের নিকট তদ্বির 
তদারক করিয়াছিলেন। উহার ফলেই ভারত . 
সরকার এই ব্যাপারে অর্থ সাহায্যে সম্মত - 


হইয়াছেন। 


. হুইয়াছে। 


(কাগ্মানী প্রসঙ্গ 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
. "আধিক জগতেরণ বর্তমান সংখ্যায় ক্যালকাট! 
গাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪৭ সালের 


ব্যালান্স সীট এবং ব্যান্কের চেয়ারফ্যান শ্রীযুক্ত. 


এস্‌ এম ভট্টাচার্যের প্রদত্ত রিপোর্ট প্রকাশিত 
১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতায় 
"ও মধ্যভাগে, দেশের অন্ত কষেকটী অঞ্চলে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভাব বজায় থাকা 
সত্বেও এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান নানাদিক দিয়! 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা 
বিশেষ আনন্দের বিষয় । আঁলোচা বৎসরে 
ব্যাঙ্কিয়ের কাতর চালাইয়া ক্যালকাটা -স্তাশনাল 


"ব্যাঙ্কের ৭ লক্ষ ১১ ছানার ১১৩ টাকা নিট লাভ 


শীড়াইয়াছে। প্র নিট লাভ হইতে ৩ লক্ষ ৭৫ 


.-হ্বাজার টাকা নিয়োগ করিয়া ব্যাস্ত কর্তৃপক্ষ ' 


অংশীদারদিগকে, শতকরা বাধিক ৭॥০ টাকা 
( আয়করযুক্ত ) হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন । 


পূর্ব বৎসরও অংশীদারদিগকে এ হারে জত্যাংশ 
“দেওয়া হইয়াছিল | 


, বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি ব্যাঙ্ক বিশেষ. 


প্রতিষ্ঠা ও সুনান গর্জন করিয়াছে ক্যালকাট! 
-স্বাশনাল ব্যাঙ্ক তাহাদের অষ্তুতম | এই ব্যাঙ্কের 
“আদায়ীকৃত মুলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। 
উদার ৪ লক্ষ ৫০ হাার টাকার মজুত তহবিল 
'বুছিয়াছে। ব্যাঙ্কটিতে জনসাধারণের আমানতের 
“পরিমাণ € কোটি '৯০ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 


" ব্যান্কের তহবিল দাদন করিতে গিয়া ব্যাক্ষ কর্তৃপক্ষ 


"উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নগদে ও সহঙ্ঞে নগদে 
পরিবর্ভনযোগ্য, অবস্থায় রাখিয়াছেন। ফলে সকল 
দিক দিয়াই এই ব্যাঙ্কট বেশ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে 
পরিগণিত হইয়াছে। .এই ব্যাঙ্কের বর্তমান 


“উন্নতির সবলে উহার চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত এস্‌ এম - 


ভট্টাচার্যের কর্মনিষ্ঠা ও উদ্ভোগশ্ীলতা বিশেষভাবে 
মিছিত রহিয়াছে। ব্যাক্ষের বর্তমান সাফল্য 'ও 
“অগ্রগতির গ্রস্ত আমরা তাহাকে আস্তরিক ধন্যবাদ 
'জানাইতেছি। 


মাহীন্দ্ ইঞ্জিনিরারিং কোৎ লিঃ 


ভারতের আধিক উন্নতির জন্ত এদেশে আধুনিক 


শিল্প প্রসারের প্রয়োন্তনীয়তা খুবই বড় হইয়া 


দেখা দিয়াছে। কিন্তু ভারতে শিল্পোপযোগী 


, -্যন্ত্রপাতির উৎপাদন খুব কম বলিয়া ও বিদেশ 


হইতে এ সমস্ত সংগ্রহ কর! বর্তমানে খুব কঠিন 
বলিয়া ক্রুত শিল্পো্তির ' পক্ষে অন্গবিধা 
'জড়াইরাছে 'তারতে প্রতি বৎসর € হাজারের 
'উপর ভিসেল অয়েল ইঞ্জিন দরকার। কিন্ত 
এদেশে ওঁ ইন্জিন" তৈয়ার হয় মাত্র ১ হাজার 
২০৪টি । এই অসুবিধা দূর করিবার অন্ত 


সুপঠিচিত ব্যবসায়ী, ফার্শ মেসার্স মাহীন্ত্র এণ্ড . 


মাহীন্্, লিঃ বর্তমানে বিশেধভাবে যত্বপর 
হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুধী হইলাম । এদেশে 
বেশী সংখ্যায় ভিসেল ইঞ্জিন তৈয়ারের জঙ্ক উহার! 
"মাহীজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। ২৫ অশ্ব- 
শক্তি হইতে ৩১৫ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন নির্শ্মাণের 


বাজানেন হাল হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও 


.*শেয়ারের বাজার ভারত গবর্ণষেপ্টের বাজেট দ্বারাই 


নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার 
তারতীয় পার্লামেন্টে ভারতীয় বাজেট উপস্থিত 
করা হয়। এই বাজেট উপস্থিত হইবার পূর্বে 
বাজারে এরূপ একটা ধারণা ছিল যে, ভারতীয় 
অর্থমচিব ভারতীয় ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
করভার হইতে বিশেষভাবে রেহাই দিবেন। 
উহান্ন ফলে যাহার! .চড়তি বাদ্দারের সুযোগে 
শেয়ার বিক্রয় করিয়! লাভের আশা. করে সেই 
শ্রেণীর ব্যক্তি শেয়ার বাজ্জারে বেশী পরিমাণে 
শেয়ার ক্রয় করিতে আরপ্ত করে এবং উহার ফলে 
বাঁজীর তেজী হইয়া উঠে! ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
তাহার ফলে ৩৭ টাকায়, হাওডা ৯৬ টাকায় এবং 
হিল, কর্পোরেশন ৩২1০ আনায় হস্তাত্তরিত হুয়। 
কিন্তু বাছেট প্রকাশিত হইবার পর দেখা যায় যে, 
ব্যবসা ও শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমৃছ ট্যান্সভার.ই'তে যতটা 
রেহাই পাইবে বলিয়া আশা করা! গিয়াছিল প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাহা হয় নাই। উহার ফলে শনিবারের 
পূর্বে বাজারে শেয়ারের দর যেটুকু চড়িয়াছিল 
তাহা তো কমিয়াই ধাঁয় বরং কোন কোন শেয়ারের 
দ্র স্বাভাবিক দরের তুলনাতেও নামিয়া যায়। 
শনিবারের পর” বান্দার অনেকটা! শান্ত ছিল। 


কিন্তু বুধবার 'পর্য্যত্ত ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর 


নামিয়া ৩১৭০ "আনায় পরিণত হুয়। উচছার 


পর ঘর সামান্ত কিছু বৃদ্ধি পায়। সপ্তাহের 
শেষের দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণের : দর 
৩২]০ আনা, "হাওড়া ৮৬ টাক! এবং হিল 


কর্পোরেশন ২৮০ আনা ছিল। এই সব 
তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। 





উপযোগী কারখানা স্থাপন সম্পর্কে এই কোম্পানীর, 
পরিকল্পনা রহিয়াছে । ইঞ্জিন তৈয়ারের উপযোগী 
যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা বর্তমানে 
সহজ নহে। কিন্ত মেসাস“ মাহীন্দ এণ্ড মাহীজ 
লিমিটেড এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই, একটা সুব্যবস্থা 
করিয়াছেন। তাহারা চিকাপোর অপরিচিত 
ইঞ্রিন নিৰ্ম্মাণ ফার্শ্ম ভ্যান সেভারিণ মেলিন 
কোম্পানী কিনিয়া লইয়াছেন। এ ফার্দের 
কারখানায় বর্তমানে ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে 
ইঞ্জিন তৈয়ারের কাছ শিক্ষা দেওয়া হুইতেছে। 
আগামী এক বৎসর হইতে দেড় বৎসর মধ্যে এ 


ফার্ের ইঞ্জিন তৈয়ারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ভারতে, 


লইয়া আসা হইবে। ২৫০টি সম্পূর্ণ ইঞ্জিন ও 
৭৫০ রকমের কলকব্জা এইভাবে ভারতে আসিয়া 
পৌছিবে। কারখানাতে এই সব যন্ত্রপাতি বসাইয় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের পহায়তায় মাহীন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানী অতঃপর এদেশে ব্যাপকভাবে ডিসেল 
ইঞ্জিন নির্শ্মাপে ব্রতী হুইবেন। কেন্দ্রীয় সরকার 
ও প্রাদেশিক সরকারসমৃহ মাহীন্্র কোম্পানীর এই 
প্রচেষ্টায় সর্বপ্রফারে সহযোগিতা, করিতে সম্মত 
হইয়াছেন || ॥ 

আমর] মেসাস“মাহীন্ এও যাহীন্্ লিমিটেডের 
এই উদ্ভয খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। 
উহাদের চেষ্টায় এদেশে বেশী সংখ্যায় ভিসেল 
ইঞ্জিন হৈয়ারের ব্যবস্থা হইলে তাহা ভারতের 
শিল্পোন্নতির পক্ষে খুব সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। 


- 
. 


রর হা ভারত সরকারের আধিক অবস্থা 


' লন্তোষঞ্জনক বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে কোম্পানীর 


কাগতের বাজারে একটা আস্থার ভাব সুষ্টি হয়। 
কিন্তু ব্যাষ্টসমূহ উহার জামীনে আর অধিক টাকা 
দিতে অগ্রালর ন! হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে বাদার 
একটু নামিয়া গিয়াছে। ১৯৮৬ সালের ৩ টাকা 
সুদের খপপত্রের মূল্য প্রথমে কমিয়! ১০০%০ আনায় 
পর্যবসিত হয়! তৎপর উহা আনার 


১০০০ 


চড়ে । ১৯৭০-৭৫ সালের ৩ টাক! সুদের থপণপত্রে 
১০৪০০ আনায়, ১৯৬৩-৪৫ গালের ৩ টাকা 
'সুদের খপপত্র ১০০/০ আনায় হস্তাস্তরিত 


হইয়াছে । কর্তৃপক্ষ এই সপ্তাছে শতকরা বাঁধিক 
৭ আনা ১১ পাই ডিস্কাউণ্টে ট্রেজারী বিল 
পাঁইয়াছেন। পুর্ব সপ্তাহের তুলনায় উছা কিছু 
কম। আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। কাপড়ের 


কলের শেয়ারে 'এই সপ্তাহে বিকিকিনি খুব কম. ' 


হইয়াছে । কয়লার শেয়ারে কিছু কিছু কাজ, 
হইয়াছে । তবে চটকলের শেয়ারের, বাজার খুব 
তেঞ্জী, গিয়াছে। হাওডা ৯৬. টাকা এবং 
কাকিনাড়া ও কামারহাটীর শেয়ার যথাক্রমে - 


৬০* ও ৮০০ টাকায় হৃত্তাস্তরিত হইয়াছে! 
হাওড়ার মুল্য সপ্তাহের শেষে ৮৭ টাকায় 
দাড়ায়। 

পাটের বাজার 


ভারত সরকার পাট ও চট রপ্তানী সম্পর্কে 
যে কোটা বাধিয়া দিয়াছেন তাহার পরিবর্তন 
হইবে ভরসার এই সপ্তাহে পাটের বাজারে একট] .. 
আস্থার ভাব হৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্ত তারত 
হইতে পাকিস্থানে পণ্যদ্রবা রপ্তানী সম্পর্কে ভারত 
সরকারের সাম্প্রতিক আদেশের ফলে পাকিস্থান 
হইতে ভারতে পাট আমদানী হইতে অধিকতর 
প্রতিবন্ধক ছা হইবে' বলিয়া বাজারে আশঙ্কা! 
দেখা দিয়াছে । এই অনিশ্চয়তার জন্ভত আলোচ্য 
সপ্তাহে পাটের বাজারে বিশেষ কোন বিফিকিনি 
হয় নাই। 'বিক্রেতাগণ এই সপ্তাছে.পাট বিক্রয়ের 
অন্ত কোন উৎসা্ প্রদর্শন করে নাই। তবে 
পাটের দর এইন্রপভাবে দেওয়া ইইয়াছে-_ 
ইউরোপীয়ান মিডল ৩৯২ টাকা, বটম ৩৬২ টাকা, 
সুপারতাইজভ জাত-_মিডল- ৩৮২ টাকা, বটম 
৩৫৯ টাকা ) এ ডিছ্রীউ জাত-- মিডল ৩৭২ টাকা, 
বটম ৩৪২ টাকা) জাত তোষা-__মিডল 
৩৮৪০. আনা, বটম ৩৫০ $ ভি্রক্ট তোবা--মিডল 
৩৭০ * আনা, বটম্৩৪৪০ আলা। 

বর্তমানে চর অঞ্চলে কিছু' কিছু পাটের বীজ 
বপন আরস্ত হুইয়াছে। 

পাক! বেল বিভাগে এই সপ্তাহে কোন কাজ 
হয় নাই। পাটের ছাট ১১৪২ হইতে ১১৫২ টাকা 
ঘরে বিক্রয় ছইয়াছে। 

ফাটকা বাজারে ভূন মাসে ডেলিভারির: ঘর 
মার্চের দের তুলনায় প্রতি বেলে ৮1০ ' হইতে 
১২২ টাকা কম ছিল । 

বিভিন্ন শ্রেণীর পাটজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ দর : 
এইরূপ-_চট ৮ আউন্স ৪৩২ টাকা, ৭ আউন্স ৪১২ 
টাকা, ১০ আউন্স &১/০ আনা, বি টুইল ১১৫1০ 


আনা। 

সোনা ও রূপ! 
.. বাছেটের বিবিধ ব্যবস্থার ' ফলে অনেক 
ব্যক্তি শেয়ার বাজার ছাড়িয়া সোনা রূপার . 


বাজারে কা আরস্ত করিবে এরূপ ধারণ! হট 
হওয়াতে আলোচ্য সপ্তাহে এই বাজার তেছী 
গিয়াছে। বর্ণের দর প্রতি তরি ১০৮৯ টাকা এবং 
রৌপ্যের দর প্রতি ১০০ ভরি ১৫৮২ টাকা ছিল। 
বর্তমানে কলিকাতার বাজারে ৪০ হাজার” 
রি স্বর্ণ বিক্রয়ার্থ, রহিয়াছে বলিয়া অমুমিত 


. হইয়াছে | তবে বাজারে চাহিদা খুব বেশ্ী। 


৭২৪ | আৰ্থিক ই... 0. [ ৮ই মার্চ, ১৯৪৮. | 


দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


রেজিস্টার্ড জজ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । বা 

অনুমোদিত মূলধন ২১০০১০০১০০০ 
. বিলিকৃত ও বিক্রীত মুলধন ' বদন Ne | BE 
'আদামীকৃত মুলধন ( অগ্রিম আদায়ীসহ ) ৭৪,৫০,০০০ টাকার উপর 


সংরক্ষিত রা ৰ ২৯১০০১০০০ টাকার উপর " 
আমানত-- ' | | EAE টাকার উপর ' লাইফ এপিওরেক্স সোসাইটা 

















মূলধন ১৬১০০১০০৯০০ ০৯২ 
(৩১শে চৈত্র, ১৩৫৩, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ । 


| এজে : i 
লণ্ডন £ বারকেজ ব্যাঙ্চ,লিঃ, আয়েরিক। : গ্যারা্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক, 
অষ্ট্রেলিয়া: ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ফ্যানাড। £ বারক্রেজ ব্যাঙ্ক ক্যোনাডা) 
মধ্যপ্রাচ্য £ বাররেজ ব্যাঙ্ক (ভি, সি, ' ও) ' মালয়: ইণ্ডিয়ান ওতারসীজ. ব্যাঙ্ক লিঃ 

ম্যানেজিং ভিরেক্র-__ভাঁঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ-ভি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 


শিং ব্যান্ধিং কণোবেশন নিঃ 


















দল্তলিক্গান্্র এণ্ড ভ্নম্ভন | 





















হেড ভফিস--স্িভলহ:: | ‘কলিকাতা তা :৫ নেতাজী সুভাষ রোড চীফ এজেণ্টম্‌ £ 
টেলি ঃ-~SHILLBANK টেলি :_BANKSHILLO ৮নৎ ক্লাইভ প্রাট, কলিকাতা ৷ 
* ফোন £ শিলং--১৬৬ ফোন 3 ক্যাল--৩৭৯৮ ও 
অন্ান্ত শাখা--শ্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর ' 
ও নওগাঁ (আসাম) ৷ ই না রি ড | 
দ্বত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, ০.8 গ্রকুননকুমার চৌধুরী উ y হ্‌ টে . 
| চে ve ম্যানেজিং ডিরেক্টর! ' ই টা রা | 





স্যাল্ষ লিসিডেভ 
-. স্থাপিত ১৯৪০ - 

ভু ব্যাক 

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যযুনাথ ল্লায় || 

|| সুবিধাজনক জর্তে,সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত |. 

*বাবতীয় কাজ করা হুয়। 
হেড অফিস 

৩৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা! 



















হেড অফিস-_১৪, লি কলিকাতা ।. ফোন-_ক্যাল ৪৯৮৯ 
ky _ৰাঞ্চ-বড়বাজার, স্যামবাজার, তবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 
' উপযুক্ত সিকিউর্নিটীতে টাকা ধার দেওয়া! হয় 
' সকল - প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কন্পা হয়। 
" ম্যানেজিং ডিরেইর--ডাঃ অমঙ্গকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল য্যানেলাঁর--মিঃ এম লি. ব্যানাছ্ি, 95852 


_ সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া 


মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ. 
৮, ১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ৷. 


একটি প্রগতিশীল জীবন-বীসা প্রতিষ্ঠান 
মিঃ পি, এস, নারায়ণ, 



























রং জেনারেল ম্যানেজার 
: মিঃ এইচ, চক্ৰবৰ্ত্তী, বি-এলস ' ].  , মিঃ পি চক্রবর্তী, বিএ 2 
দিকেটারী | যা ম্যানেজার [য়ে STEEL 











2 CLIVE STREET, CALCUTTA. 








১২২, বছবাজার হী, কলিকাতা--আধিক জগৎ প্রেসে শষতাঙ্রনাথ ভট্টাচার্য ঘারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


ত শ্ছ 


ন্‌ 


| PHONE £ B. B. 6382 


; 


|... ARTHIKJAGAT OOO 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্ধনীতি-বিষয়ক-সাত্তাহিক .. 


সম্পাদক শ্ৰীঘতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





' কলিকাতায় বস্ত্র সরবরাহ 


মাসাধিক কাল পূৰ্ব্বে যখন কলিকাতা সহরে 


বস্ত্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয় তখন জনসাধারণ আশা, 


করিয়াছিল যে, বস্তরের ব্যাপারে উহাদের সুদীর্ঘ 
কালের হুর্দতির আশু অবসান ঘটিবে। কিন্তু দুঃখের 


' বিষয় যে, এখন পর্য্যস্ত এই আঁশা ফলবতী হইবার 


কোন লক্ষণ 'দেখা যাইতেছে না। কলিকাতায় 
যে সমস্ত সুপরিচিত বসন্তের দোকান. রহিয়াছে 
সেই শব দোকানে ন্যায্য ' মূল্যে কাপড় ব্ড় 
একটা পাওয়া যাইতেছে - না।' 


১ ধ্দাকানদারদের নিকট অনেক বনু রহিয়াছে বটে। 


" ৩৪ টাক! অধিক মূল্য হাকিতেছে। যাহারা বস্ত্রের . 
 . অভাবে 


- অন্ধ ' সংরক্ষিত "আছে ধলা চলে। 'উছার উপর; 
এখন: হইতে প্রতি "মালে ভারতের 'অগ্তান্ত স্থান 


কিন্তু হারা গ্ভাষ্য মূল্যের তুলনায় প্রতি জোড়ায় 


এতদিন একপ্রকার উলঙ্গ ছিল 
তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই যূল্যে বসত ক্রয় করিতে 
হইতেছে । অথচ বাজারে চাহিদার তুলনায় বস্ত্র 
অভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হর না। বন্ধ 
নিয়নত্রণমুক্ত হইবার সময়ে কলিকাতাস্থ বেঙ্গল 
টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের হাতে ৪৬ হাজার 
সীট এবং পশ্চিম বঙ্গের কাপড়ের কলগুলির হাতে 
১৩ হাজার 'গাট' বন্ধ মন্ুদ ছিল। উহার পর এক 
মাসে কাপড়ের কলগুলিতে কমপক্ষে ৮ হাজার 
গাট কাপড়' তৈয়ার /হুইয়াছে। এই সময়ের 
মধ্যে চোরা বাজারে মজুদ বিস্তর কাপড়ও 
বাজারে, বিজ্ঞয়ার্থ উপস্থিত: করা হয়। 
কথা, না 'ধরিচেও 'বাজারের বর্তমান 
যোগানের পরিমাণ ৬৬ হাজার গাঁট। উচার 
মধ্যে ১৫ হাজার গীঁট পাকিস্থানে রপ্তানী হইবে 


এবং ৮ হাজার গাঁট পশ্চিম বঙ্গের মফঃস্বলের 
অধিবাসীদের অন্ক বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা, 


হুইবে।' বাকী ৪৩ হাজার গাঁট কলিকাভার 


হইতে কলিকাতায় ৮ হাজার গাঁট কাপড় 
আমদানী হুইবে এবং প্রতি মাসে এই প্রদেশের 
কাপড়ের ফলগুলিতে '৮ হাজার গাট করিয়া 
কাপড় উৎপন্ন হইবে ।' কালেই কাপড়ের হিসাবে 
দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতায় -৪৩ হাজার গাট 
মজুদ কাপড় রহিয়াছে এবং প্রতিমাসে উৎপাদন 


ছোটখাট 





উহ্নার 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


টি ১৬ হাজার গীঁট করিয়া 
কাপড়ের ছোগান পাওয়া যাইতেছে! এদিকে 
সমগ্র পশ্চিম বলের প্রতিমাসে কাপড়ের 
প্রয়োজন হইতেছে ১৫ হাজার গাঁট মাঝ্স। এই 
সব বিবরণ হইতে যনে হয় যে, পশ্চিম বঙ্গে 
কাপড়ের অভ্ভাব তো নীই-ই বরং এই প্রদেশে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড়ের যোগানের 


সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। উহা সন্বেও বাজারে ... 


কেনযে কাপড় নাই এবং জনসাধারণকে কেম যে 





ব্যয় ) পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৃ 8২৫-২৭ - 
নিমেয়ার সিদ্ধান্তের রদবদল ও 
পশ্চিমবঙ্গ ' ৭২৮-২৯ 
" *কার্টেল” প্রথা ও জনসাধারণ... ৭৩ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর . ৭৩১৩৪ 
' কোম্পানী প্রসঙ্গ ৭৩৫ 
বাজারের হালচাল ৭৩৫-৩৬ 


—_ = 


অত্যধিক চড়া মৃদ্য দিয়া কাপ ক্রয় করিতে 
হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আমাদের 
মনে হয় যে, বাজারে কাপড় ছাড়িলে কায়েমী স্বার্থ- 
বিশিষ্ট ব্যকিদের পক্ষে অতিরিক্ত যুনাফা বৃত্তি 
চরিতার্থ করায় বাঁধা জরম্মিবে বলিয়াই বাজারে 


' প্রয়োঙজনামুরূপভাবে কাপড় ছাড়া হইতেছে না। 
বালা সরকার এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা কেন, 


যে'প্রভাবিত হুইতেছেন তাহাও আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি না! উহাকে নিছক অন্রতাগ্রহৃত 
বলিয়া আমরা'মনে করিতে পারিতেছি না! 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়ক্রণ প্রস্তাবের. 
বিরোধিত৷ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত' 
করা হুইবে [বলিয়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয়. গবর্ণমেণ্টের 
অর্থগচিব যে ঘোষণা করিয়াছেন তৎসম্পর্কে 
বোম্বাই শেয়ার হোল্ডান এলোলিয়েশন ভায়ত- 
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‘Monday, I5th March, 1948, সোমবার, ২র। চৈত্র, ১৩৫৪ 


[ ৪২শ সংখ্য! 


সরকারের নিকট একটি স্বারকলিপি পেশ 
করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জ্রাতীয়করণের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া উক্ত স্মারক লিপিতে 
অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অভিমতের 
দ্বাৰা ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন 
সস্তাবন! নাই, অনুধাবন করিয়া শেয়ার হোল্ডাস” 
এসোসিয়েশন আরও নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 
জাতীয়করণের পন্থা পবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অংশীদারদের 
শেয়ার ক্রয় এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে 
অংশীদারদের দাবীদাওয়.উথাপন করিয়াছেন। 
১৯৪৭ লালের "মার্চ মাস হইতে- ১৯৪৮ সালের 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রিজার্তব্যাঞ্চ শেয়ারসমূহের মাসিক 
গড়পড়তা বাজার দর ভিত্তি করিয়া শেয়ারের ক্রয়- 
যূল্য নির্ধারিত হইবে এবং শেয়ার হস্তান্তর উপলক্ষে 
অংশীদারগণকে মৃল্যবাবদ শতকরা ৩২ টাকা. সুদের. 
খণপত্রে দেওয়া গবর্ণমেশ্টের অভিপ্রায় আছে বলিয়া 
অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেয়ার 
হোল্ডার এসোসিয়েশনের মতে ১৯৪৭ সালের 
মার্চ হইতে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময় 
মধ্যে শেয়ারের পড়পরতা বাজারদর ভিত্তি করিয়া 
ক্রয়ধৃল্য স্থির করিলে অংশীদারদের প্রতি অবিচার 
হইবে। ব্যাঙ্ক অব. ইংল্যাণ্ড . জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া বৃটিশ গবর্ণষে্ট 
অংশীদারগণকে প্রতি একশত পাউণ্ড মুল্যের 
শেয়ারের অন্ত চারিশত পাউগ্ডের শতকরা তিন 
পাউণ্ড সুদের খপপত্র দিয়াছিলেন। এই নজীর, 
উল্লেখ করিয়া উক্ত এসোসিয়েশনও অংশীদারদের 
বর্তমান আয় বর্জায় রাখার অস্ত প্রতি শেয়ারে 
১৫০২ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী; করিয়াছেন. ১৯৪৩ 
সালে একটি বিশেষ অভিনান্স জারী করিয়া রিজার্ভ. 
ব্যাঙ্কের শেয়ার; সম্পর্কে বিভঁরণযোগ্য সর্বোচ্চ 
লভ]াংশের হার শতকরা! ৪ টাফায় সীমাবদ্ধ করা 
হইয়াহে। এই অভিনান্দ্‌ প্রয়োগ না করা হইলে 
লভ্যাংশের হার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনাম্যারী শতকরা 
৬২ টাকা পধ্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারিত। গবর্ণমেন্ট 
অভিনান্সের সাহায্যে অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশ 
যে হাস করিয়া দিয়াছেন তৎসম্পর্কেও এসোসিয়েশন 
স্মারকলিপিতে পবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন! এইভাবে অংশীদারদের যে ক্ষতি 
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আর্থিক জগৎ 


শাল 


[ ১৫ই মার্চ, ১৯৪৮ 








করা হইয়াছে শেয়ারের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে 
তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া অংশীদারগণকে 
প্রদেয় ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করা যুক্তিসন্গত হইবে 
বলিয়া এসোসিয়েশন দাবী করিয়াছেন। € 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাবে বোদ্ধাই 
সহরে সর্বাপেক্ষা বেশী চাঞ্চল্য দেখা দিবে বলিয়া 
আমরা আশঙ্ক! করিতেছিলাম। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে সুরু করিয়া বোম্বাই, 
প্রদেশের মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির হাতে 
ব্যাঙ্কের শেয়ার ' ক্রমশ: কেন্দ্রীভূত হইতেছে । 
জনপাধারণের আপত্তি সত্বেও এই অবস্থার 
প্রতিকার করা সম্ভব হয় নাই। জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করার প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে এই সমস্ত 
ধনী ব্যক্তির'কায়েমী স্বার্থ বিন্ট করা হইবে বলিয়াই 
জনসাধারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে স্রফারী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইতে দেখিতে চায়।। ' কাজেই এই; 
প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন পরই, 
উঠে না। 
ইংলগ্ডের নজীর দেখাইয়া শেয়ার ছোল্ডাস” 
এসোসিয়েশন ক্ষতিপূরণের ছার বৃদ্ধি করার যে দাবী 
করিতেছেন তাহাও আমাদের নিকট ম্যায়সঙ্গত 
বলিয়া মনে হয় না। ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ড শত শত 
বৎসরের পুরাতন ' আন্তজ্জাতিক খ্যাতিসম্পর একটি 
প্রতিষ্ঠান। উহার আংশীদারগণ দীর্ঘকাল যাঁবৎ 
লভ্যাংশ পাইয়া আসিতেছেন এবং পুরুষামুক্রমে 
ইহা ভোগ করা যাইবে বলিয়া আশা পোষণ 
করিতেন'। বিত্ত ভারতীয় রিকার্ভ ব্যাঙ্ক মাত্র 
১২১৩ বৎসর পুর্বে স্থাপিত হইয়াছে এবং ধনী 


অংশীদারগণ এখনও স্বনামে ও বেনামে ইহার . 


শেয়ার ক্রয় করিতেছেন। এই অবস্থায় শেয়াব 
ছোন্ডাস” এসোসিয়েশনের দাবী অনুযায়ী রিজার্ভ 
ব্যান্কের অংশীদারগণক্ষে ' উচ্চহারে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার প্রস্তাব আমর! সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে 


পারি না। 
খাদি শিল্পের প্রসার 
পশ্চিম বঙ্গে খাদি শিল্পের প্রসারের জম্কু পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই পরিফুল্লনার জন্ধ গবর্ণমেণ্টের ৪ লক্ষ টাক! 


অনুমোদিত মূলধন 
আদায়ীক্কত মূলধন 
মজুত তহবিল, 


ষ্যাশনাল’ K 





১ হেড অফিস-ক্যালকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 
{ মিশন রো; কলিকাতা । 


ভারতীয় ব্যান্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা হ্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান । সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা, 
আপনার যাবতীয় ব্যাঞ্চিং ' প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ 
মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া ই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে " 
পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা 
যায়। সেভিং ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর ৯॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। রঃ 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২॥. টাকা & 
তু দেওয়! হয়। MH . 
“ক্যালকাটা ্যাশনালে” 51481554175 লাইন ্র 
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খরচ হইবে । খাদি শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
জনসাধারণের মনে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ 
এই শিল্পের মারফতে দেশের ' লক্ষ লক্ষ লোক 
বেকার সমন্তার হাত হইতে পরিজ্রীণ লাভ করিতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ কাপডের কলের যন্ত্রপাতি, 
সাজ সবঞ্জাম “ ও তুলার ঘস্ত দেশ হইতে প্রতি 
বৎসর যে ভাবে বহু কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া 
যাইতেছে দেশে খাদি শিল্পের প্রেসার ঘটিলে উচা 


‘বন্ধ হইতে পারে । তৃতীয়তঃ যুদ্ধ বিগ্রছের ফলে 


কাপড়ের কলে উৎপাদন, স্রাগ, বিদেশে অধিকতর 
পরিমাণ কাপড় রপ্তানী এবং কাপড়ের কলে 
উৎপন্ন বস্ত্রের বেশীর ভাগ সামরিক প্রপ়োপ্রনে 
গবর্ণমেন্ট ' কর্তৃক হস্তগত করার ফলে দেশে 
কাপড়ের অভাব ঘটিয়া থাকে এবুং উহার জন্য 
অরনসাধারণকে অবর্ণনীয় ছুঃখ দুর্দিশা ভোগ করিতে 
হয়। দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি যদি হস্তচালিত 
চরকা দ্বারা সুতা কাটিয়া হস্তচালিত তাতে তাহা 
বুনিয়া লইয়া অস্তরত্ঃ নিজের. প্রয়োজন মিটাইবার 
মত বস্তু নিজে উৎপন্ন করিতে পারে তাহা হইলে 
যুদ্ধেব সময়েও কাপড়ের জন্ত তাহাদের হুঃথ দুর্দশা 
ভোগ করিবার কোন কারণ নাই। এই সব 
বিষয় বিবেচনা করিলে অস্তান্ত শিল্প অপেক্ষা খাদি 
শিল্পের একটা বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই বিষয়ে 
বাঙ্গলা সরকারের যে পরিকল্পনার কথা প্রকাশিত 
হইরাছে তাহাতে দেখা খায় যে, এই পরিকল্পনা মতে 
কাটুনিদিগকে ধারে চরকা সরবরাহ করা হুইবে 
এবং উহাদের কণ্তিত কুত্তা দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত 
হইবে তাহা কাটুনিগণ যদি বাঞ্জারে বিক্রয় করিতে 
চাহে তবে উহার বিক্রয়ের ভারও গবর্ণমে্ট কর্তৃক 
গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিবেন। এই অন্ত 
দরকার হইলে কাটুনিগণকে প্রথম অবস্থায় কিছু 
কিছু অর্থ সাহায্যও করা হুইবে।- কোন শিল্পের 


প্রসার করিতে হইলে প্রথম অবস্থায় এই লব ব্যবস্থা 


অবলঘ্বন করাই যে যুক্তিসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ঠ এই ব্যাপারে আরও ছুইটা বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। প্রথমতঃ প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রধানতঃ 
তাহার নিঞ্জের প্রয়োক্মনীয় খাদি উৎপাদনের 















২,00,00,009২, টাক্কা 
২৩,০০,০০০২ টাকার উর্ধে 


বস্ুবয়নের জন্তু উৎসাহ দিতে হুইবে। 





জন্য উৎসাহ দিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ যাহারা 
অন্য কোন উপায়ে কতা কাটা ও বন্রবয়ন হইতে 
যে আয় হয় তাহা অপেক্ষা বেশী আয় করিতে 
অসমর্থ প্রথয়ে তাহাদিগকেই সুতা কাটায় ও 
এতদিন 
প্রধানতঃ বিক্রয়ের উদ্দেহেই খাদি গ্রস্ততের অন্ত 
উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাদের আয় 
স্ৃতাকাঁটা ও বস্তুবয়নের আয়, অপেক্ষা অনেক 


, বেশী তাহাদিগকেও খাদি প্রস্তুতের অন্ত বেশী 


উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে? আমাদের মনে হয় 
এই ছুইটি ক্ৰটীর জহ্থই দেশে খাদি তেমন প্রসার- 
লাভ করে, নাই। আশা করি পশ্চিম বাঙলা 
সরকার উছাদের নুতস, পরিকল্পনা চালু! করিবার 
সময়ে এই দুইটি বিষয় প্মরণ করিবেন। , 


ভারতে বৃটাশ, কু-শালসনের ফলে এই দেশ 
একটি কবি প্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে এবং 
প্রত্যেক বৎসর এদেশ হইতে বহুল পরিমাণে 
কৃষিজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে? উহার 
বলে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য 
পাইতেছে। কিন্ত কবিতাত দ্রব্যের তুলনায় 
শিল্পা দ্রব্যের মূল্য বহুগুণ বেশী বলিয়া ওজনের 
দিক দিয়া ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর বিদেশে যে 
মালপত্র পাঠাইতেছে তাহার তুলনাতে বিদেশ 
হইতে অনেক কম পরিমাণ মালপত্র পাইতেছে। 
এই ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বিদেশে 
যে কেবল বহু কোটা টাকা মূল্যের ধন 


সম্পদ রপ্তানী হুইয়া যাইতেছে এরূপ নহে 
উহার ফলে ভারতের অমিতে ফগল .জন্িবার-” 


উপযুক্ত যে সার আছে তাহাও প্রতি বৎসর 
প্রভূত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে।. 
ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ ভারতের এই অর্থনীতিক. 
দিকটীর প্রতি বহু বৎসর বরিয়া দৃষ্টি আকৃষ্ট. 
করিয়া আপিতেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে 
ভারতবাসী কেবল যে বিদেশেই ভারতভূমির সার- 
বন্ত রপ্তানী করিয়া জাতীয় সম্পদের অপচয় 
করিতেছে এরূপ নহে-_ভারতবাসী ভারতবর্ষেও 
জমির সারের বিপুল অপচয় করিতেছে । এই 
বিষয়ে দেরাদুনে গত ১*ই মার্চ তারিখে ফরেষট 
ইউটিলাইজেসন কমিটার এভাইসরি বোর্ডের 
সভায় ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারি 
মিঃ বি আর লেন একটী বক্তৃতায় যথেষ্ট আলোঁব- 
পাত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষে 
প্রতি বৎসর ১৬ কোটা টন গোবর জাতীয় সান, 
পাওয়া যায় এবং উহাতে ৮ লক্ষ টন নাইট্রোজেন 
আতীয় সার' থাকে | কিন্তু উহার শতকরা '৪০ 


২ 


পি ক 


ভাগই ভন্সাধারণ জালানী হিসাবে নষ্ট করিয়া '. 


দেয় এবং উহার ফলে বৎমরে ৩ লক্ষ ২০ ছাভার 
টন নাইট্রোজেনের অপচয় হুয়। অথচ এই 
নাইট্রোজেন বাচাইয়া যদি উছাকে জমির সার 
হিসাবে ব্যবহার করা. যায় তাহা হইলে ভারতে 


প্রতি বৎসর অতিরিক্ত আরও ১৭] লক্ষ টন থাদ্ডশন্ত 


উৎপন্ন হইতে পারে। কাঁজেই ভারতে গোবর 


জাতীয় সার সংরক্ষণের সমন্তা কত গুরুত্বব্যগ্রক 


তাহা সহজেই হায়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু এই 
সমন্তার সহিত দেশের জনসাধারণের জ্বালানী 


১৫ই মার্চ, ৯৯৪৮ ] 


সমস্তা জড়িত। দেশবাসী আলানী হিসাবে করলা, 
কাঠ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে 


পায় না বলিয়াই উছারা এইভাবে গোবর জাতীয়. 


সারের অপচয় করিয়া থাকে। সিঃ'সেল এই দিক 
হইতে ভারতের বনসম্পদ সংরক্ষণ এবং দেশে 


"_ নুতন নৃতন বন হৃষ্টির প্রতি বিশেষ জোর দিয়াছেন । 


অবশ্ত জালানী কাঠের লমন্তা ছাড়াও দেশের 
'ষনসম্পদের অস্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। উনার 
মধ্যে দেশের আবাদী অমির আর্দতা রক্ষা, দেশের 
রেলপথগুলির ভন্ভ বৎসরে ৬২ লক্ষ ল্লিপার সরবরাহ, 
দেশে বাড়ীঘর নির্মাণ ও দেশবাসীর প্রয়োজনীয় 
আনসবাবপত্রের জন্ত কাঠ সরবরাহ, দেশের 
প্রয়োজনাহুযায়ী ৫* হাজার টন কাগজমণ্ড এবং 
দেশবানীর প্রয়োজনীয় দেশলাই প্রস্তুতের জন্ত 
নরম কাঠের সংস্থান ইত্যাদি বহু সমন্তার কথা 


উল্লেখ করা! যাইতে পারে। সুখের বিষয় ভারত 


সরকার সম্প্রতি এই সব বিবয় সম্বন্ধেও চিন্তাভাবনা 


_ স্করিতেছেন। 


জরুরী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি 

াদপুরে এই মর্খে এক নোটীশ জারী করা 
হইয়াছে যে, চিকিৎসক, সার্জন, হেলথ অফিসার, 
নাস দাতের ডাক্তার, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ার, 
ফোরম্যান ইত্যাদি হিসাবে যাহার! , জরুরী 
(53561091) কাজে নিযুক্ত আছেন তাহাদের মধ্যে 
বাহাদের বয়স ১৮ অপেক্গ] বেশী ও ৫৫ অপেক্ষা 
কম তাহাদিগকে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
জারীকৃত ১৯৪৮ লালের ১০নং, পাকিস্থানী 
অভিনান্দ অন্সারে এসপ্রয়নেণ্ট এক্সচেগ্রসমূে নাম 
রেজেষ্টরী করিতে হইবে। অবস্ত এই শ্রেণী বে 
সমস্ত ব্যক্তি কেন্ত্রীয় বা প্রাদেশিক পাকিস্থান 
গবর্ণমে্টের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন 
তাছাদিগক্ষে এইভাবে নাম রেজেষ্টরী করিতে 
হইবে লা 
যদি কেছ উক্ত আদেশ অনুযায়ী ১৬ই এপ্রিল 
তারিখের মধ্যে এইভাবে লাম রেজেষ্টরী না করেন 
তবে তাহার « শত টাক! পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে। 
পাকিস্থানে উপরোক্ত ধরণের জরুরী কাজে যাহার! 
নিযুক্ত আছেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিদ্ু। 
পাকিস্থান সম্বন্ধে গত কয়েক বাসে উদ্ছাদের অত্যন্ত 
তিক্ত অভিজ্ঞতা জস্মিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে 
সালাবে জেলা পমবীধারী একজন পদস্থ মুসলমান 
ময়মনসিংহ সরে জনৈক চিকিৎসকের. প্রতি বে 
প্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে 
উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ যে তাৰে নিশ্চেষ্ট আছেন তাহাতে 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের ভ্তায়পরায়পতা নব্বন্ধে 


পাকিস্থানের কোন অমুসলমানেরই ফোন আস্থা, 
“'নাই। এরূপ অবস্থায় উপরোক্ত আদেশ ভারী 


ফলে পাকিস্থানের উপরোক্ত “জরুরী কাজে নিযুক্ত 


৷ হু )জিগণ” এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের 


সনে একটা আতঙ্কের হুটি হইবে । কারণ এই 


আদেশের অবস্থস্ভাধী পরিণতি হিসাবে উপরোক্ত |. 


শ্রেণীর সমস্ত ব্যক্তিকে জোর করিয়া ফাজ করান 

হইবে এবং কোম ব্যক্তিকেই পাকিস্থান ছাড়িয়া 

চলিয়া আসিতে দেওয়া হুইবে না বলিয়া লোকের 

মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে | আমাদের মনে হয় যে, 

পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের উহাদের নিজের স্বার্থের 
২ 


নির্দেশে এরূপ বলা হইয়াছে যে, , 


আর্থিক জগৎ 


৭২৫ 





খাতিরেই এই হূর্বঘদবি-প্রশোদিত অগ্িনান্দ প্রত্যাহার 
করা উচিত। উহাদের এই ইংরাজী প্রবচনবাক্য 
মনে রাখা উচিত যে, “কোন ঘোড়াকে জোর 


করিয়া জলের ধায়ে 'টানিয়া নেওয়া যায়-_কিন্ত ' 


উহাকে জোর করিয়া জলপান করান বার না।” 
ভারতে তুলার আমদানী 

তারত বিভাগ হইবার পূর্বে ভারতে ৪ শতের 
অধিক কাপড়ের, কল ছিল এবং এই সব কলের 
প্রয়োজনীয় শতকরা ৮০ ভাগ তুলা ভারতেই উৎপন্ন 
হইত। বাকী ২০ তাগ তুলা বিদেশ হুইতে 
আমদানী হইত। ভারত বিভাগের পর ভারতের 
৪ শতাবিক কাপড়ের . কলের মধ্যে পৌনে ৪ শত 
কাপড়ের কলই তারতের মধ্যে পড়িয়াছে। কিন্ত 
ভারতে প্রতি বৎসর উৎপন্ধ লম্বা আঁশযুক্ত 
১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল তুলার মধ্যে ১০ লক্ষ 
৭৫ হাজার বেলই পাঁকিস্থানে পড়িয়াছে। ভারতে 
উৎপন্ন মাঝারি আঁশযুক্ত ১৫ লক্ষ ৫* হাজার 
বেল তুলার মধ্যেও পাকিস্থানের, ভাগে 
৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল তুলা পড়িয়াছে। 
কাজেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভ জ 
কাপড়ের কলগুলি এক্ষণে লম্বা ও মাঝারি 
আঁশযুক্ত তুলার জন্ভ বিদেশের (পাকিস্থানও 
একটী বিদেশ) উপয় অধিকতর নির্ভরশীল হুইয়া 
উঠিয়াছে। পাকিস্থান গব্র্পমেপ্ট ভারতের এই 
পরনির্ভরতা দেখিয়া! প্রথমে পাকিস্থান হইতে 
ভারতে তুল! রপ্তানী এক প্রকার বন্ধ করিয়া 
দিবারই চেষ্টা করেন। কিন্তু উহার ফলে 
পাকিস্থানে তুলার মূল্য অত্যন্ত ৰুমিয়া যাওয়াতে 
এবং তঙ্জন্ত তুলাচাবী ক্ুষকদের মধ্যে পতীর 
অসস্তোষের সাটি হওয়াতে উদ্ধার! এক্ষণে সেই চেষ্টা 
ত্যাগ ককিয়াছেন। কিন্ত উহ্থারা তুলার উপর 
রপ্তানী শুষ্ক প্রথমে প্রতি বেলে ২০ টাকা, 
তৎপর ৪* টাকা এবং অতঃপর ৬০ টাকায় 
নির্ধারিত করিয়াছেন। তারতে আমদানী তুলার 
জন্ত সময় মত যানবাহন সরবরাহ করিতেও উদার! 
গাঁফিলতী করিতেছেন । ফলে তারতীয় কাপড়ের 
কলগুলি তুলার অভাবে অনেকটা বিব্রত হইয়া 
পড়িয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া ভারত সরকার 
গত নাসের প্রথমভাগে পূর্ব আক্রিকার তুলা 
ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে আসেন। সম্প্রতি প্রকাশ 
যে, এই উদ্দোপ্তে সুদান গবণমেণ্টের এবং সুদানের 


তুলার চাষীদের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ জন স্মিথ 


ফোন-_বি, বি, ৪৮৪৯ 


_ঘিষুপুর ব্যাক লিঃ 


বঞ্চু 
. শাখা_ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া 
কলিকাতা শাখা--৬২,ন্তোজী সুভাষ রোড 
ও ১৩৭, বন্ধবাঙ্জার 


ছাট, (কোলে বিল্ডিং 


» অলাধবন্ধু দালাল, 
= রামনলিনী চক্রবর্তী প্রভৃতি! 
সুদের হার £-- 
সেভিংস--২২ টাকা, ফিক্পভ.-৪২ টাক! পর্য্য্ত। 
2 বি, বি, মণ্ডল, বি, এল, 
জেনারেল ম্যানেজার 





এবং মিঃ ই আর দন নামে ছুই ব্যক্তির দ্বারা গঠিভ 
একটী প্রতিনিধিদল দিল্লীতে পৌছিয়াছেন। 
উছাদের সহিত আলোচনাক্রমে সুদান হইতে 
ভারতে ভারতের প্রয়োজনীয় লম্বা ও মাঝারি 
আঁশবুক্ত তুলা আমদানীর যদি যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির একট! বড় সমন্তার সমাধান হইবে । 
অবস্ত উহা একট]. সাময়িক সমাধান । ভারতীয় 
কাপড়ের কলগুলিয় তুলার অভাবের লমন্তা 
বরাবরের জঙ্ত সমাধান করিতে হইলে ভারতে 
এই শ্রেণীর তুলা যাহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে 
উৎপন্ন হয় তাহার ্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত 
সরকার বর্তমানে যে সমস্ত বৃহদাকার সেচকার্ধ্যে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ হইলে এই লমন্ভার 
স্থায়ী সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা ' 
যাইতেছে। হী 


অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যুখে ইংলণ্ড 

বুটাশ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ১৯৪৮ সালে ইংলগ্ডের 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে হোয়াইট পেপার 
প্রকাশ করিয়াছেন ভাহাতে মলে হয় ইংলণ্ড এবং 
ইংরেজ জাতির পক্ষে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট 
সমূপস্থিত হইয়াছে । মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী 
আমেরিকার সাহায্য না পাইলে এবং বুটেনকে 
আমদানীকৃত পণ্যের যাবতীয় মূল্য রপ্তানী দ্বারা 
পরিশোধ করিতে হইলে ইংলণ্ডে ব্যাপক বেকার 
সমন্তা দেখা দিবে, শিল্পের উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত 
হইবে এবং আগামী কয়েক বৎসর মধ্যে জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত কর! সম্ভব হইবে না বলিয়া 
আলোচ্য হোয়াইট পেপারে অতিমত প্রকাশ কৰা 
হইয়াছে । ইংলণ্ডে খাত আমদানীর পরিমাণ 
আর হাস করা চলে না। আমেরিকার সাহায্য 
না পাইলে শিল্পের কাঁচামাল আমদানী হাস 
করিতে হুইবে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রসারের 
পরিকল্পনাও মুলতবী রাখিতে হইবে । হোয়াইট 
পেপারে এরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 
১৯৪৮ সালে ইংলণ্ড এরূপ এক অবস্থায় পৌঁছিতে 
পারে যে, উৎপাদনে নিযুক্ত কলকজ! রপ্ানী 
করিয়াও ছয়ত খাদ আমদানীর প্রয়োজন দেখা 
দিতে পারে। 


মার্শাল পরিকল্পনা বিরোধী আমেরিকার 
রিপাবলিকান সদন্তদের সহাম্ৃভূতি আকর্ষণে উক্ত 
হোয়াইট পেপার সফল হইবে কিনা আমরা বলিতে 
পারি না। মার্শাল পরিকল্পন! মার্কিন দেশে এখন 
গুরুত্বপূর্ণ রার্জনৈতিক প্রশ্ন । বিরোধী দল ক্ষমতা 
লাভ করিলে এই পরিকল্পনা একেবারে বাতিল না 
হইলেও পরিমাণ এবং প্রয়োগের দিক দিয়া ইছা 
যথেষ্ট খর্বা করা হুইবে। তখন ইংলণ্ড কিরূপ 
সাহায্য কি তাবে পায় তাহার উপরই বৃটাশ 
জনসাধারণের তবিষ্যৎ নির্ভর করিবে । ব্যক্তি- 
বিশেষের পক্ষে যেমন. একটি জাতির পক্ষেও তেমনি 


মুলধন এবং অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া 


বেশী দিন চলে না। এই কারণে বুটাশ 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বর্তমানের 
তুলনায় অবনত হওয়া খঅবশপ্তাবী বলিয়া মনে 


নিমেয়ার সিদ্ধান্তের রদবদল ও পশ্চিমব 








* একখা! সকলেই অবগত আছেন যে, গত ১৯৩৭ 
সালে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী 
বখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নূতন শাসন সংস্কার 
প্রবন্তিত হয় তাহার পূর্বে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 
গুলিকে ভারতের কেন্ত্রীর গবর্ণমেপ্ট কিরূপ 
অর্থ সাহায্য করিবেন তাহা স্থিয় করিবার অর্ক 
₹ংলণ্ডের সার অটো নিমেয়ার নামক একজন 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া হয়! এ 
সময়ে সার অটো নিমেয়ার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
নিকট ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে খণ ছিল 
তাহা মকুব করিয়া দিবার এবং তারতের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
কতিপয় প্রদেশকে বৎসরে, একটা! নির্দি্. পরিমাণ 
অর্থ সাহায্য করিবার নির্দেশ -দেন। উহা ছাড়া 


ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে পাট উৎপন্ন হয় সেই.. 


সব প্রদেশের মধ্যে ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্য 
পাট রপ্তানী শুক্কের অধিকতয় পরিমাণ অংশ ভাগ 
করিয়া দিবার তিনি পরামর্শ দেন। আয়কর 
সম্বন্ধে তিনি নির্দেশ দেন যে, ভারত গবর্ণমেপ্ট 
আয়কর হইতে যে টাকা পাইবেন তাহা হইতে 
একটা নির্দিষ্ট অংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে বাটিয়া দেওয়া হইবে । এই ব্যাপারে তিনি 
বণ্টনযোগ্য মোট আয়করের মধ্যে যাল্সাজ 
১৫ তাগ, বোদা ২০ ভাগ, বাল! ২০ ভাগ, 
সংযুক্ত প্রদেশ ১৫ ভাগ, মধ্যপ্রদেশ ৫ তাগ, 
পাঞ্জাব ৮ ভাগ, বিহার ১০ তাগ, আসাম ২ তাগ, 
প্টড়িষ্যা ৎ তাগ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
> ভাগ এবং সিদ্ধ ২ ভাগ পাইবে বলিয়া নির্দেশ 
দেন। ভারত সরকারও সার অটো নিষেয়ারের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং গত ৯৫ই আগষ্ট 
তারিখ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই ছিল। 


দেশ বিভাগের ফলে অবস্থার আমুল পরিবর্তন 
টিয়াছে এবং এক্ষণে আয়কর সম্বন্ধে সার অটো 
‘ নিমেয়ারের শিদ্ধান্ত হুবহু বলবৎ রাখার কোন 
যুক্তিযুক্ততাই নাই. কেননা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ ও সিদু প্রদেশ এক্ষণে ভারত হুইতে বিচ্ছির 
হইয়৷ পৃথক দেশে পরিণত হুইয়াছে। পাঞ্জাবের 
অর্ধেকের মত অংশ এবং বাঙ্গলার প্রায় ছুই- 
তৃতীয়াংশও এই ছই প্রদেশ হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
বিদেশে পরিণত হইয়াছে । আসাযেরও কতকাংশ 
এ প্রদেশ হইতে অনুরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। 
হৃতরাং এক্ষণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিদু 
তারত গবর্ণমেন্টের রাজস্ব হইতে কোন সাছাষ্য 
দামী করিতে পারে না। বালা ও পাঞ্জাব 
আকারে অনেক ক্ষুত্র হইয়া পড়ায় এই ছুই 
প্রদেশও এক্ষণে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আয়করের 
অংশ পূর্বের মত দাবী করিতে পারে না। এই 
সব বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার ভারতের 
নুতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন লাপক্ষে নিমেয়ার 
সিদ্ধান্তের আয়কর সম্পর্কিত অংশের কিছুটা 
রদবদল করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আয়- 
করের বন্টনযোগ্য অংশের শতকর! ১৮ তাপ 
নাদ্রাজের, ২১ ভাগ বোঙাইয়ের, ১২ ভাগ পশ্চিম 
বাঙলার, ১৯ ভাগ সংযুক্ত প্রদেশের, % ভাগ মধ্য 
প্রদেশের, € ভাগ পশ্চিম পাঞ্জাবের, ১৩ ভাগ 


বিহারের, ৩ ভাগ আসামের এবং ৩ ভাগ 
উড়িষ্যার ভাগে ফেলা হইয়াছে। 
ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের তাগে আয়করেয যে 
অংশ ফেলা হুইয়াছিল তাহার সহিত বর্তমান ভাগ- 
বণ্টকের তুলনামুলক বিচার করিলে দেখা যাইবে 
যে, নৃতন ব্যবস্থায় পশ্চিম বাঙ্গলা ও. পূৰ্ব্ব পাঞ্জাবের 
ভাগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাইয়! দেওয়া হুইয়াছে। 
আরামের কিছু অংশ উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও 
উহার অংশ কমান তো হয়ই নাই বরং উহা 
শতকরা €০ ভাগ বদ্ধিত করা হুইয়াছে। 
বোঘাইয়ের , প্রাপ্য অংশ একপ্রকার ঠিকই 
রহিয়াছে । কিন্তু বাঙলা ও পাঞ্জাবের অংশ 
কাটিয়া দেওয়ার ফলে যে অংশ উদ্ধত্ত হইয়াছে 
তাহার দ্বারা মাদ্রাজ, সংযুক্ত গ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
বিহার ও উড়িষ্যার অংশ বন্ধিত করা হইয়াছে। 
সার অটো নিমেয়ার- প্রথম যে ভাগবণ্টক করেন 
তাহাতে মূলতঃ প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যা 
ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের প্রাপ্য অংশ স্থির 
কর! হুইয়াছিল। বর্তমানে ভারত সরকার যে 
নুতন ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে জনসংখ্যাকে 
ভিত্তি করিলেও বিভিন্ন প্রদেশের আথিক অবস্থাও 
উচছ্ধাদের একটা বিচার্য্য বিষয় ছিল বলিয়া মনে 
হইতেছে । নচেৎ বোথ্াইয়ের ভাগ প্রায় একই 
প্রকার থাকিত না এবং আসাম ও উড়িস্যার অংশ 
শতকরা €০ ভাগ বদ্ধিত হইত না। 


এই প্রসজে পশ্চিম বাঙ্গলায় ভাগে যে অংশ 
ফেলা হইয়াছে তাহাই আমাদের মূল আলোচ্য 
বিষয়। বঙ্গ বিভাগের পূর্বে বাঁদলার ভাগে 
ব্টনযোগ্য আয়করের ২০ ভাগ ফেলা হুইয়াছিল। 
বঙ্গ বিভাগের পর লমগ্র বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ 
মাত্র অধিবাসী পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । 
উহা সত্বেও পশ্চিম বাঙলার ভাগে পূর্ববর্তী প্রাপ্য 
টাকার ছুই-তৃতীয়াংশের মত টাকা ফেলার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। ফাঁদেই নিছক জনসংখ্যার দিক হইতে 
বিচার করিলে এই ব্যাপারে পশ্চিম বাজলার উপর 
কোন অবিচার হুইয়াছে বলিয়া মনে হয় নল] । 
এই সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের বাজেট উপস্থিত করিবার 
কালে অর্থপচিব শীনলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, 
নূতন: ব্যবস্থা পশ্চিম বা্লার দিক হইতে 
লমণ্নযোগ্য নহে। তাহার মতে ভারত 
গবর্ণমেন্টের আয়কর বাবদ বাছলায় যে ট্যাক্স 
আদায় হয় তাহা হইতে পূর্ববঙ্গে ( পাকিস্থানে ) 
আদায়যোগ্য আয়কর বাদ দিয়া যে আয়কর দীড়ায় 
তাহার ভিত্তিতেই পশ্চিম বাঙ্গলার প্রাপ্য 


আয়করের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া উচিত ৷. 


অর্থসচিবের এই যুক্তি আমরা অঙ্গধাবন করিতে 
পারিতেছি লা। একমান্্র. পশ্চিম বাঙ্গলার 
আদায়ীক্ৃত আয়করের ভিত্তিতে কখনও এই কর 
হইতে পশ্চিম বাঙলার প্রাপ্য টাকার পরিমাণ 
নির্ধারিত হইতে পারে না। কারণ বাঙ্গলায় যে 
আয়কর আদায় হুয় তাই! সমগ্র ভারতের 
অধিবাপিগণ প্রদান করিয়া থাকে। এই জগ্তই 


তারত সরকারের প্রাধ আয়করের অর্ধেকের মত 
বাঙ্গলায় আদায় হইলেও নিমেয়ারী সিদ্ধান্তে 


অবিভক্ত. 


বাঙলার প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বাজলার জনসংখ্যার 
অমুপাতে নির্ধারিত হইয়াছিল। 

আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, জায়কর বণ্টন 
সম্বন্ধে ভারত সরকার যে নুতন ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাহাতে জনসংখ্যা ছাড়! অন্তান্ত বিবয়ও বিচার 
করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের আয়করের পরিমাণ 
নির্ধারিত করা হুইয়াছে। এই দিক হইতেই 
আয়করের আরও অধিক অংশ পাইবার জগ্ 
পশ্চিম বাঙলার দাবী সমর্থন করা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ কলিকাতায় সমগ্র তারতের যে সমস্ত 
অধিবাসী রহিয়াছে তজ্দন্ত পশ্চিম বাঙ্গলা 
গবর্ণমেন্টকে অনেক অর্থবায় করিতে হইতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিষ বাজলা একটা লীমাস্তবত্তা দেশ 
বলিয়া এই প্রদেশে পুলিশ ইত্যাদি বিভাগের ব্যয় 
স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক হওয়া অনিবার্ধ্য। 
তৃতীয়তঃ, পশ্চিম বাঙ্গলা ভারতের ' সর্বাপেক্ষা 
অধিক ঘনবলতিপূর্ণ প্রদেশ এবং শিল্পবাণিজ্যে উহ 
অনুন্নত । এই অবস্থায় জীবনযাত্রার আদর্শ, শিক্ষা- 
দীক্ষা ইত্যাদি দ্রিক হইতে পশ্চিম বাঙ্গলাকে যদি 


ভারতের উন্নততর গ্রদেশগুলির গমবক্ষ রাখিতে 
হয় তাহা হইলে ভারত সরকারকে পশ্চিম বাললার 
সম্বন্ধে স্থবিচার করিতে হইবে। আশা করি 
ভারতের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ও উন্নততর প্রদেশ- 
গুলিও উছাতে আপত্তি করিবে না। শ্রবস্ত 
আয়করের বণ্টনযোগ্য টাকা হইতেই যে 
এই সাহায্য প্রদান করিতে হইবে তাহা আমর! 
বলিতে চাচি না। ভারত সরকার বদি পশ্চিম 
বাঙ্গলাকে সাঁহায্য করা প্রয়োজন মনে করেন 
তাহ! হইলে অস্ত ভাবেও উহারা সাহায্য করিতে 
পারেন। সম্প্রতি দিল্লী হইতে “হিন্দুস্থান ষ্যাওার্ড' " 
পত্রের নিলন্থ সংবাদদাতা এই মর্দে সংবাদ 
দিয়াছেন যে, ভারত সরকার তারতে' নূতন 
শাসনতন্ত্র প্রবর্তন সাপক্ষে চলতি বৎসর এবং 
আগামী বৎসরের জঙ্ত পশ্চিম বাঙলা সরকারকে 
বিশেষভাবে একটা অর্থ সাহাষ্য ফরিবেন। এই 
সংবাদ হইতে পশ্চিম বাঙ্গল! সম্বন্ধে আমরা ভারত 
সরকারের হুবিবেচনারই পরিচয় পাইতেছি। 


নূতন শাসনতত্্রে পশ্চিম বাঙলা ভারত সরকারের 
নিকট হইতে কি ভাবে অর্থ সাহাধ্য পাইবে তাছা 
এখনও অনিশ্চিত । ভারতীয় পপ-পরিষদ কেঞ্ ও 
প্রদেশের মধ্যে আধিক বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে 
পরামর্শদানের প্রস্থ কিছুদিন পূর্বে শ্রীনলিনীরঞ্জন 
পরকায়ের সভাপতিত্বে যে বিশেষজ্ঞ কমিটী 
বসাইয়াছিলেন তাছার নির্ঘ্দেশ্রে উপর অনেক 
কিছু নির্ভর করিতেছে । এই কমিটীর 
সিদ্ধান্ত কি তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
তবে শুনা যাইতেছে যে, কমিটী নাকি আয়কর 
বিভাগের নিট আয়ের শতকরা ৫* ভাগের 
পরিবর্তে ৬০ ভাগ ভারতের বিতিন্ন প্রদেশের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দ্রিবার আন্ত সুপারিশ করিয়াছেন । 
কমিটী নাকি আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, জনসংখ্যা, 
বিভিন্ন প্রদেশে আদায়ীকৃত আয়করের পরিমাণ 
এবং বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক অবস্থা__এই তিনটা 
বিষয়কে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে 
আয়করের টাকা বণ্টন করা উচিত। 
আয়কর বণ্টনের ব্যাপারে সরকার কমিটার এই 
নির্দেশ যদি সত্য হয় তবে উহ! অপেক্ষা অধিকতর 
যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ আর কিছু হইতে পারে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। আমরা আশা করি ভারতীয় 
গণ-পরিষদ এই রিপোর্টের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ 
করিয়া বাঙলার ভায় জনবহুল ও আবিকক্ষেত্রে 
ছুর্বল এ্রদেশগুলির উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবেন। 


১৫ই মার্চ, ১৯৪৮] " আর্থিক জগৎ 
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এ দেশকে হনিয়ার আসনে মাথা তুলে দাড়াতে হ'লে প্রথমেই চাই আধিক 
সঙ্গতিন্ন দৃঢ় ভিত্তি। (সটা গড়বার দায়িত্ব কিত্ত আমাদের সবারই। দেশের 
প্রীবৃদ্ধির্ন ছোটবড় নান! পরিকল্পনা কাগজপত্রেই থাকবে যদি ন! একাজে 
সকল (দশবাসীর সহযোগিতা মেলে। এই বিরাট কর্ম্মসমারোছে 
আপনার অংশটুকু ক'রাছন ত’? দেশকে গড়ে তুলার প্রথম প্রয়োজনে--"" 









সম্পুর্ণ নিরীগ্দে টাক! খাটিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসার-প্রতিষ্ঠান 
আয়কর বিহীন সুদে আপনার এবং অন্যান্য জনহিতকর 
সঞ্চয় বাড়াবার জ্হজ উপায় প্রতিষ্ঠানের জন্যও বিশেষ 
ন্যাশনাল সেভিংস 'স সুবিধার বন্দোবস্ত আছে। 
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: A 
ন্যাশনাল -সেভিংস ডভাইরেইনেট 
$নৎ চার্ণক প্লেস, কলিকাতা ৷ 


চেম্বার অব কাস বা বশিকসভাসমৃহেক্স . 
কার্ধ্যাবলীর সহিত এদেশের, জনসাধারণ যোটামুটি 
পরিচিত | কলফায়খান! এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
সালিকগশ এই সমস্ত বণিকসতার সদন্ত। শিল্প- 
ব্যবসারের স্বার্থরক্ষা করাই এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান উদেত্ত। শিল্পব্যবসায় সম্পর্কে নুতন 
কর ধার্য হইলে ৰা নিয়ন্্ণমূলক কোনরূপ আইন 
প্রণয়ন করা হইলে অথবা রেলপথে মাঁলচলাচলের 
'_ অসুবিধা, কাচামালের হুষ্তাপ্যতা, পণ্য আমদানী- 
রপ্তানীর অন্মৃবিধা প্রভৃতি দেখা দিলে ' বণিকসভা- 
লযুহ গবর্ণষেণ্টেক্য সহিত আলাপ-আলোচন! 
করিয়া খাকেন। চে্বায় অন কমার্স ব্যতীত 
প্রধান প্রধান পণ্যের উৎপাদনফারীদেরও এই 
শ্রেধীর , পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে। চৃষটান্ব্বরূপ 
করল! শিল্পের ইণ্ডিয়ান দাইনিং এসোসিয়েশন, 
ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেভাঙ্গেশন ও. ইত্তিয়ান 
কোনিয়ামী-ওনাদ” এসোসিয়েশন, কীচশিল্পের 
ইত্ডিয়ান গ্যাস ম্যান্গফ্যাক্চারাস” এসোসিয়েশন, 
শর্করা শিল্পের ইত্তিয়ান সুগার মিলস 
এসোসিয়েশন, রাসায়নিক শিল্পের ইতিয়ান 
কেমিক্যাল ব্যাঙ্থফ্যাক্চারাস” এসোসিয়েশন 
এবং চটফলসমূছ্ের ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোসিয়েশন প্রভৃতির নামোল্লেখ করা 
ষায়। পণ্য আমদানী, রপ্তানী এবং পাইকারী ও 
খুচরা বিক্রয়ে যে সমস্ত ব্যক্তি ৰা প্রতিষ্ঠান লিগ 
আছে তাহাদের স্বার্থরক্ষার অন্তও কলিকাতা! 
টেন্তস্‌ এসোসিয়েশন, কলিকাতা ইন্পোর্ট ট্রেড 
এসোসিয়েশন, কিরানা এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান 
প্রডিউস্‌ এসোসিয়েশন প্রভৃতি ব্যবসায়ী সঙ্ঘ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির বণিফসতালমূহ 
শিল্পব্যবসায়ের স্বার্থ সম্পর্কে গৰবণষেপ্টের সহিত 
" আলোচনা ব্যতীত শিল্পব্যবসায়ের উন্নতিমূলক 
নানা বিষয়ে গবেষণা কার্য্যও করিয়া থাকে 
আমাদের দেশের বশিকসতাসমৃহ অবস্ত এই 
ব্যাপারে খুবই পশ্চাৎপদ |, যাই হউক, বণিকলতা- 
' সমূহের এই শ্রেণীর কার্ধ্যফলাপ অনসাধারণের 
পক্ষে ক্ষতিকর নহে । জনসাধারণের স্বার্ধরক্ষক 
গবর্ণষেন্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক 
কোন দাবীদাওয়া নামিয়া নিতে পারেন ন|। 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের আর এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান 
আছে বাহার প্রধান উদ্দেন্ত জনসাধারণকে বঞ্চিত 
করিয়া শিল্পব্যঘসায়ের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা) 'ট্রা্ এবং “কার্টেল। এই হই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠানের কথা অর্থনীতির পুস্তকে অনেকেই 
পাঠ করিয়া থাকিষেন। উপ্র ধনতক্ত্বাদ এবং 
অর্থনীতিক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবের দরুণ 
খনতাম্রিক দেশুমুহে কলকারখ্ানার :মালিকগণ 
এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হয়। , 
ট্রাষ্ট, প্রথার উৎপত্তিস্থল মার্কিন দেশে। ফোন 
শিল্পে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে 
দেখিলে কয়েকটা বৃহ্ধাকার প্রতিষ্ঠান সঙ্ববন্ধ হয়! 
একটা “ট্রাষ্ট” বা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করে। 
ট্রাকের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাচাযাল 


‘বুলযহ্থাস, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের 


“কাটেল” প্রথা ও জনসাধারণ 


ক্রয় হইতে আরম্ভ করিব, পণ্য উৎপাদন, মন্ত্রী 
এবং উৎপর় পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় 


১ ব্যাপারে উক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নীতি নির্ধারণ 


করে। এই ব্যবস্থায় কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন 
ও বিক্রয়ের পড়তা হাঁস পায় এবং... প্রয়োজনযোধে 
বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যেও পণ্য বিক্রয় করা 
হয়। শিল্পক্ষেত্র হইতে গ্রতিযোগীকে দুরে সরাইয়া 
রাখাই “ট্রাই প্রধার উদ্দষেন্ত। রেট্‌ কাটিং বা 
পক্ষে 
কাঁচামাল ক্র, মাল চলাচল, মন্ধুর ও দক্ষ কারিগর 
সংগ্রহ এবং পণ্য বিক্রয়ে অন্তরায় ছুষ্টি প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করিয়া শিল্পের 
এই ট্রা্টসমৃহ উৎপাষনক্ষেত্রে গ্রতিষোগীফে 
দাবাইয়া রাখে। আমেরিকার বিভিন্ন টাষ্টের 
কীর্তিফলাপ এরূপ সমালোচনার বিষয় হইয়া দীড়ায় 
যে, তথাকার ফেডারেল গবর্ণষেণ্ট আইন করিয়া 
এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হুন। 
এই সম্পর্কে 'আমেরিফায় যে সমস্ত আইন হইয়াছে 
তন্মধ্যে সার্মেন ট্রা্টবিয়োৰী আইন ( Sherman 
Anti-Trust Law ) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 

পকার্টেল* শবাটীর অর্থ শিল্পপপ্যের মূল্য 
উচ্চছারে বজায় রাখার জঙন্ক শিল্পপতিদের সভ্বন্ধ 
প্রতিষ্ঠান। কোন দেশে নির্দিঈ একটি শিল্পের 
মালিকগণ সম্বন্ধ হইয়া তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের 
মূল্য নির্ধারণ করেন এবং চাহিদার তুলনায় সফল 
সময়েই উৎপাদনের পরিমাপ কম রাখার প্রয়াস 
করেন। যে সমস্ত পণ্য উৎপাদনের অন্ত সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে অল্পসংখ্যক কারখানা আছে তাহাদের 
মালিকগণও এই শ্রেণীর আস্তত্জতিক বা 
ইপ্টারস্কাশনেল- কার্টেল প্রতিষ্ঠা করির! চাহিদা 
ও যোগানের তুলনায় পণ্যমূলা উচ্চছারে বজায় 
রাখার বে প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহায়াও নজীর 
আছে। “রা্ ও “কার্টেলশ উত্তয়েরই উদ্দেস্ত 
শিল্পপতিষ্নের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি ক্রা। কিন্ত 
হুইটি প্রতিষ্ঠানের পন্থা বিভিন্ন 1 ট্রাষ্ট গঠন করিয়া 
প্রধানতঃ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত এবং 
গ্রতিযোগীঁর সংখ্যা হাস করা হর়। শিল্পে 
প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বুদ্ধি পাইলে 
ভবিষ্যতে পণ্যের মূল্য হাঁস পাইয়া জমসাধারণের 
যে সুবিধা হইত ট্রাষ্ট গঠন করিয়া জনসাধারণকে 
সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং দূর্যাল 
প্রতিষ্ঠানসমৃহকে শিল্পক্ষেত্র হইতে বিদায় নিতে 
বাধ্য করা হয়। কিন্ত “কার্টেল” দ্বারা উৎপন্ন 
পণ্যের মূল্য অশ্বাজাবিক উপায়ে উচ্চছারে বীধিয়! 
রাখিয়া যে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত 
হয় তাহাতে জনসাধারণই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। ১৯২৯ সালে পৃথিবীব্যাপী যে নন্দা 


' দেখা “দেয় তাহার- ফলে বিতিন্ন শিল্পের পণ্যে 


অস্বাভাবিক হারে মৃল্যহ্াস হওয়ার উপক্রম হয় 
এই ক্রযাবনতি রোধ করিবার জন্তও বিভিন্ন দেশের 
শিল্পপতিগণ “কার্টেল” গঠন করিয়া পণ্যমূল্য 
বজায় রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। 

“কার্টেল” অপেক্ষা “ট্রাক্টর” গঠনতন্ত্র কঠিন 
এবং ইহাতে নানারূপ লিখিত চুক্তি থাকে বলিয়া 


কোন প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামাজ্রই “ট্রাষ্টের? সদন্তপদ- 
ত্যাগ করিতে পারে না । কিন্তু “কার্টেল” গঠন কর! 
অপেক্ষাকৃত সহজ । গোপনে এবং যৌখিকভাবেও- ্‌ 
করেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে 
পণ্যের যুল্য এবং বিক্রয়ের অন্তান্ঠ সর্ভ নির্ধারণ 
করিতে পারে। অর্থনীতিক্ষেতে সরকারী নিয় 
বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে “ট্রাষ্ট” সমূহের 'অপকীর্তি' 
কতকটা ‘সংযত হইয়াছে । কিন্তু লিখিত ৰা. 


' অলিখিততাবে বে. সনস্ত' “কার্টেল” বিভিন্ন দেশে, 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদের কার্যকলাপ এখনও" 
যে সংযত হয় নাই তাহা ষদে করার হেতু আছে।' 


সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বিলাতের শ্রমিক গবর্ণ--. 


মেপ্ট ইংলঞ্ডে “কার্টেল” নিয়ন্পের জন্ত শীষ্বই 
একটি আইনের খসড়া পার্ণামেপ্টে উত্থাপন 


, করিবেন। 


“কার্টেল” বা তদছর়প প্রতিষ্ঠানে সক্ববত্ধ: 
শিল্পপতিগণ জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া ঘষে, 
মুনাফা বৃদ্ধিয় প্রয়াস করিয়াছেন তাহার তিক্ত 
অভিন্ততা এদেশেও আছে । বিক্রয়ের সুয্যবন্থার 
নামে এই শ্রেণীর অলিখিত “কার্টেল” আমাদের 
দেশে হৃপ্তি হইয়াছিল এবং কয়েকটি শিলে বিতিন্ 
নামে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান এখনও চালু আছে।" 
এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামধাম না দিয়া ' 
কয়েকটি শিল্পপপ্যের নাঁম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট. 
হইবে বলিয়া মনে করি। চাহিদা! ও যোগানের- 
সাৱঞ্জন্ত বিধানের নামে লিমেন্ট, চিনি, ফেয়োসিল 
ও পেট্রোলের মুল্য উচ্চছারে বজায় রাখার জন্ভ। 
সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণ পূর্বা হইতেই লঙ্ববন্ধ- 
ছুইয়াছিলেন। বিগত মহাবুদ্ধে এই শ্রেণীর সঙ্বন্ধ- 
প্রতিষ্ঠান গঠনের আরও সুযোগ উপস্থিত হয়। 
সরকারী নিয়ন্্রণ-নীতির বিরুদ্ধে অভিযান 
চালাইবার উদ্দেস্টে অগ্তান্ত কতিপয় শিল্পের 
কর্তৃপক্ষও প্রকাণ্ডে এবং গোপনে সমবেত হুইয়া: 


১ মূল্য. নির্ধীরণব্যপদেশে উৎপাদনব্যয়ের হার" 


যথাসম্ভব উচ্চছারে . দেখাইবার প্রয়াস করেন। ' 
আমেদাবাদ এবং বোঘাইর বন্ত্রশিল্পের মালিকগণ- 
যেতাবে , ভারত গবর্ণমে্টকে নাস্তানাবুদ করিয়া, 
বঙ্জনিয়ন্রণ রহিত করিতে বাধ্য করিয়াছেন তাহাতে 
জনসাধারণকে শোষণ করিযার অন্ত পশ্চিম ভারতের- 
বন্ত্শিল্নে যে এফটি “কার্টেল” হি হইয়াছে, 


আমরা এরূপ অন্যান মা করিয়া পারি না।, 


জনসাধারণ বিদেশী পণ্যের বয়কট আল্দোলনকে- 
সফল করিয়া আযেদাবাদ ও বোত্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পকে- 
গড়িয়া ভুলিয়াছে। ইহার প্রতিদানে বন্তরশিল্পের 
মালিক ও বস্তু বিক্রয়ের এজেন্সী প্রতিষ্ঠানসমূহ 
যেরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই- 
নিন্দা” ! | 
ল্রফারী নিয়ন্রপের ফলে উৎপাদন ব্যাইত- 
হইতেছে এবং চোরাবাজারের প্রসার হইতেছে 
দেখিয়া : নহাত্মাজী নিয়ন্ত্রণ রছিত করার: 
স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ।, 
খাভশল্ত এবং অন্তাত শ্রেণীর খাচ্কপণ্য 
সম্পর্কে তার এই আশা সফল হইয়াছে. 
( পরবর্তী অংশ ৭৩১ পৃষ্ঠায় অব্য ) 


আর্ক দুনিয়ার খং খবরাখবর 


ভারতে বিজ্ঞাপনের প্রসার-_-বোদাইয়ের 
. এন্ডতারটাইজিং রিসার্চ ব্যুরো এরূপ মত প্রকাশ 
'করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালের ভুলাই হইতে 
ভিসেম্বয় পর্য্যন্ত ছয় মাসে সর্বশ্রেণীর পণাাত্তব্যের 
ভঙ্ভ 'ভারত- ও পাকিস্থানের বিজ্ঞাপনদাতাগণ 
'মোটমাট ৭০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৩৭ টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। 

বিমান বিষ্তার শিক্ষাদান ভারতে 
" বিমানপোত চালনা এবং বিমান চালনা সংক্রান্ত 
অষ্তান্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ভারত সরকার 
' একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনামতে ₹৪টী বিমানপোত ক্রয়ের অস্ত 
৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা! এবং এই সব বিমান- 
পোতের মেরামতীকাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিতে 
বৎসরে ৮৮ হাজার টাঁফা ব্যয় হইবে। উচ্ছা ছাড়া 
উক্ত উদ্দেস্তে যে ৪টা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইবে 
তজ্জন্ত এককালীন ৫৮ লক্ষ টাকা এবং এই, সব 
স্কুলের পশ্মিচালনা বাবদ বৎসরে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
. টাকা ব্য হুইবে। ৪টী স্কুলের নাম হইবে 


কমিউনিকেশন স্কুল, ফ্লাইং ট্রেনিং স্থুল, এরোড্রোষ . 


স্কুল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ফুল। বিমান সমঘদ্ধে 
ছাক্সরগণকে তিন স্তরের শিক্ষা দেওয়া হুইবে। 
ছাত্রপণ প্রথমে প্রি-এনটি- ফ্লাইং ক্লাবে, ১০০ 
ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিমান চালনা করিয়! ফ্লাইং স্কুলে 
ভর্ত্তি হইবে। এখানে ছাত্রগণকে ৬ মাস শিক্ষা দিয়া 
উহাদিগকে বিমান চালনার বি লাইসেন্স 
. দেওয়া হইবে। অতঃপর লাইসেন্দপ্রাণ্ত ব্যক্তি- 
গণকে তৃতীয় স্তরে উচ্চতর বিমান চালনা শিক্ষা 
দেওয়া হইবে। উপরোক্ত ওটা স্কুলে শিক্ষাদান 
ছাড়া গবর্ণমেপ্ট বিমানপোত মেরামত সম্বন্ধে 


শিক্ষাদানের জন্তও একটা বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন : 


স্থির করিয়াছেন 

প্রদর্শনী ভিরেক্টরী-__আমরা দি সাম্েঞ্লুটফিক 
. পান্লিসিটি লিমিটেডের নিকট হইতে হাগডবুক 
এণ্ড গাইড টু অল ইণ্ডিয়া একজিবিশন ' নানে 
একখান! পুস্তক উপহার পাইয়াছি। এই পুস্তকে 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা. লিখিত তারতের 
অর্থনীতিক, শিল্পকলা খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে 
বছ সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ ছাপা হ্ইয়াছে। 


উহা ছাড়া ইডেন . গার্ডেনের নিখিল ভারতীয় 


প্রদর্শনীতে যে সব ' ইল খোল! হুইয়াছে সেই 
সমস্ত লের নাম এবং ফোন ইলে কি জিনিষ 
প্রদর্শিত হইয়াছে তাছার পূর্ণ বিবয়ণ দেওয়া 
হুইয়াছে। প্রদর্শনীর ম্যাপ দেওয়ার ফলে 
পুস্তকখানার বৃজ্য আরও বন্ধিত হইয়াছে। 
যাহার! প্রদর্শনীর থু টানাটী সমস্ত বিষয় পরিদর্শন 
তি 
কাজে লাগিবে। 
পাকিস্থানে ' দেশলাই শিল্প--পূর্ব 
পাকিস্থানে দেশলাই বিক্রয়, দেশলাই প্রস্তুতের 
কাঠ সরবরাহ এবং কাগজের কলের যন্ত্রপাতি 
প্রেরণ সম্পর্কে ভারতবর্ষস্থিত সুইডিশ রাজদুত গত 
ফেব্রুয়ারী মাসের যাঝামাঝি সময়ে চাক! 
গিয়াঞিলেন। প্রকাশ যে, কানাডার বাণিঙ্কা 
|) 


2 EEE ভি পূৰ্ব্ব পাকিস্থানে ব্যবসা সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে আলোচনার অন্ত গমন করিয়াছিলেন। 


র্যবসা--ষে সমস্ত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের হে - 


অফিস ূর্ব- পাকিস্থানের বাছিরে অবস্থিত সেই 
সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
পূর্ব-পাকিস্থানে 'ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের 
উপর পূর্ব-পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট এই মর্ধে এক 
আদেশ ' জারি /করিয়াছেন যে, উদ্ধাদিগকে 
পাকিস্থানের যৌথ কোম্পানীর রেজিষ্্রারের নিকট 
নিজ নিজ কোম্পানীর কাগন্জপত্র দাখিল করিতে 
হইবে। প্রকাশ যে, পাকিস্থানে বাহিরের ব্যরস! 


প্রতিষ্ঠানগুলি কি প্রকার ব্যাপকভাবে ব্যবসা 
চালাইতেছে তৎলম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং পাকি- 











জেনারেল ম্যানেজার : 
৫] চ্যাটার্জি, বি-কষ) সিএ, আই, আই, 
০০০ 


















বর্বর অগ্রদূত 
_মোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


| ওরাই সিলেনল্ৰ ..' 
| পিন হা 


৯% ১নং মিল [জারি |. ২নং? 
কুষ্টিয়া ( নদীয়া) Es bs পরগণা) 


ম্যানেজিং এঞেণ্টস্‌ £চক্রবর্তা অন্দ এণ্ড কোং . 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়। ) 


uw 


স্থান হইতে ব্যবলা প্রতিষ্ঠানগুলির alin 
স্থানাস্তরে' বাধা দান-_এই ছুইটী উদেশ্য সম্মুখে 
রাখিয়াই উপরোক্ত আদেশ জারি কর! হুইয়াছে। ' 
পাট রপ্তানীতে বিশ্ব প্রকাশ যে. পুর্ব বঙ্গ 
হইতে যাছারা ভারতে পাট বপ্তানী -করেন, 
তাহাদিগকে বর্তমানে রধ্যানীর লাইসেন্স পাইতে 
অত্যন্ত বেগ পাইতে হইতেছে। এই ব্যাপারে 
ঘুষের অত্যধিক-প্রাবল্য হইয়াছে এবং ধাহাযা ঘুষ 
দিতে রাজী নেন, তাহাদের লাইসেন্স কাচিয়া 
দেওয়া হইবে বলিয়া তয় দেখান হইতেছে । 
-. আমেরিকাতে থলের ব্যবহার _গত 
১৯৪৭ সালে আমেরিকাতে চটের থলের ব্যবহার 


শতকরা ১৩ ভাগ কমির়া পিয়াছে। পক্ষান্তরে এই 
, বৎসরে উক্ত দেশে কাগজের. থলের ব্যবহার 


শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় 
চটের থলের. যুল্য অত্যধিক বলিয়াই ' 
আমেরিকাতে কাগজের থলের হায় ন 
পাইতেছে। রি 
পাবদা 
"(৭৩০ পৃষ্ঠার পূর ) 





সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিল্পে 


জোট পাকাইয়! পণ্যের উচ্চ মূল্য রাখার প্রবৃত্তি 
ও সুযোগ সংযত না করিলে বিনিয়ন্ত্রণের ফলেও 
জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হুইবে বলিয়া মনে 
হয় না। দৃষ্টাত্ত্বরূপ চিনির কথা উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। নিয়ন্ত্রণ রহিত করার সঙ্গে লঙ্গেই 
চিনির পাইকারী ও খুচরা দর .যথাক্রমে মণ প্রতি 
১৪২ টাকা, এবং প্রতিসেরে 1/০" আনা হইতে 
1%০ আনা বৃদ্ধি পাইর়াছে। 

শিল্পের মালিকগণ পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্ত 
সত্ববন্ধ হইলেই আপত্তির কারণ হইবে আমরা ' 
এরূপ বনে করি না। কিন্ত, এই সমস্ত সঙ্গববন্ধ 


. বিক্ৰয় প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণকে 


শোষণ করার হন্তম্বরূপ যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
তৎসম্পর্কে অবহিত থাঁকার জন্তু আমর! কেন্্রীয় 
গবর্ণমেপ্টকে অস্থুরোধ করিতেছি। যে সমস্ত শিল্প 
রক্ষপণ্ডক্ষের সাহায্য লাত করিয়াছে তাহাদের পক্ষে 
এরূপ শোবণকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া ৰা 
বিক্রয় সম্পর্কে পারস্পরিক চুক্তি কর! অবৈধ এবং . 
আইনবিরুদ্ধ হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা করা 
উচিত। নিয়স্তরপমুক্ত শিল্পলমূছের পণ্যের মূল্যে 
এবং বিক্রয় ব্যবস্থায় ‘কার্টেল’ জাতীয় কোন 
প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি হইয়াছে কিন! তৎমম্পর্কে 
বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনবোধে এই শ্রেণীর 
সজ্ববন্ধা অপচেষ্টা - রোধ করার জন্ত ভারত 
সরকার ব্রিটিশ গবর্ণষেণ্টের ভায় আইনের 
সাহায্যও গ্রহণ করিতে পারেন। 





. ৭৩২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১€ই মাচ্চ? ১৯৪৮ 








- ৩০ ছাজান টাকা ও উনার অধিক পরিমাণ 
আরকর প্রদান করিয়া থাকে এরূপ ব্যক্তির ও 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যাত্র ৮ হাঁজার। . 

বাজলার নৃত্ধল মন্ত্রী-গত ৪ঠ মার্চ 
তারিখ হইতে শ্রীযুক্ত কিরপশক্কর রায় পশ্চিম 
ৰাঙ্গলার অন্ততম মস্ত্িপদ গ্রহণ করিয়াছেন। 


' তাহাকে স্বরাষ্ট্র ও যানবাহন বিভাগের ভার দেওয়া, 


ছটয়াছে। এই লইয়া পশ্চিম বছর নম্িনংখ্যা 
হুইল ১৩ অন] : 
শ্রম সরবরাহে ববটীশ গবর্ণমেণ্টের 


সাহায্য--চলতি বৎসরে ইংলণ্ডের জন্সাধারণফে . 


অপেক্ষাকৃত অল্প মুল্যে খাভত্রব্য সরবযাছের জন্ত 
বৃটীশ গবর্ণষেন্ট মোট ৪৫ কোট ৯০ লক্ষ 
পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন। তবে এই ভাবে 
সাহায্যের বিলি-ব্যবস্থার জন্ত পব্ণমেণ্টের যে 
ব্যয় হইয়াছে তাহার পরিমাণ ধরিলে গবর্ণসেপ্টের 
মোট ব্যয় হইয়াছে ৫০ কোটা -পাউওড।: , 

ভারত. সরকারের শিল্পনীতি_ দিল্লীর 


সংবাদে প্রকাশ বে, চলতি ইংরাজী মাসের তৃতীয় 


* সপ্তাছে তারত সরকার উহাদের শিল্পনীতি সম্বন্ধে 
' ভারতীয় পার্লায়েণ্টে একটা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ 
ক্রিবেন। পালরমেলে উহ! আলোচনার ভন্ত 
' একদিন সময় দেওয়া হইবে । 

বাজলায় সেচ ব্যবস্থা ভাগীরখী, নদীর 
+ শাখানদীগুলির সংস্কার সাধন করিয়া নদীয়া ও 
মুর্শিদাবাদ জেলার আবাদী জমিতে ল্লল সিঞ্চনের 
জন্ত বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের নিকট 
একটা প্রস্তাৰ উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রকাশ 
বে, ভারত সরকার উহ! অস্থমোদন ক্ররিয়াছেন.। ' 
রক্ষী সেনা-_পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই . প্রদেশ 
ও পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী, ৩৩০টী গ্রামের প্রত্যেক 
গ্রাম হইতে ২০ জন করিয়া রক্ষী সেনা গ্রহণ 
| করিবেন স্থির করিয়াছেন । এই লব্‌ সেনাকে আধুনিক 
ধরণের আগ্রেয়াস্র ব্যবছার, শিক্ষা দিয়া ' উহাদের 
হাতে সীমান্ত রক্ষার জন্ত অন্্রশ্্র দেওয়া. হইবে। 
এই কাজে শিক্ষা দিবার অন্ত ১০ অন অফিসার 
নিযুক্ত করা ছুইয়াছে।. আশা করা যাইতেছে 
‘যে, ছুই মাসের মধ্যেই মোট ৬,৪০৩ সৈম্ভকে 


শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হইবে । এই কাজে মোট ব্যর' 


কইবে ১* লক্ষ টাকা। বর্তমানে, সৈষ্ত সংগ্রহের 
উদ্দেশ্তে ছাদের মধ্য হইতে যে জাতীর রক্ষী 
বাছিনী নংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইতেছে তদতিরিক্ঞ 
ব্যবস্থা হিসাবে উপরোক্ত সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গঠন 
করা হইবে। ৪ টি রি রম 


আয়করদাভার অংখ্যা_ভারতে বৎসরে 


পাট লন্ম্েমন-_গ্রকাশ যে, দিল্লীতে শীস্রই 
ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ, শিল্প ও সরবরাহ, 
বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, থাড বিভাগ ও অর্থ 


'বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ এবং কেন্গীয় ছুট কমিটী 


ও চটকলওয়ালা সমিতির গ্রতিনিবিবর্দ লইয়া 
একটী সম্মেলন' আহ্বান কয! হুইবে। ভারতাঁয় 
বুক্তরাষ্র পাটের ব্যাপারে কি ভাবে শ্বাবলদী 
হইতে পারে তৎসন্বন্ধে আলোচনা করাই এই 
বৈঠকের উদ্দেশ্য |: 


ভারতে পেট্রল উৎ্পাদন-_ভারতীয় 
পালমেন্ট একটা প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকায়ের 
শিল্প মন্ত্রী ভাঃ শ্যামাপ্রসাদ্ -বুখোপাব্যায় 
জানাইয়াছেন. যে, ভারত সরকার ভারতে, কয়ল! 
হইতে পেউ্রল উৎপাদন সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা! 


করিতেছেদ। তিনি বলেন যে, এলগ্ত বিদেশ 


হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করিতে হুইবে।' তিনি 
.আরও বলেন যে, ভারতের প্রয়োজনীয় পেট্রল 
উৎপাদনের জন্ভ ভারতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কয়ল! 
রহিয়াছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এজস্ 
একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত হুইবে আশা করা' 


কোষগ্রগর, আওরজাবাদ, রখুনাথ- 
গঞ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট, 
ও সাহিবগাঞ্জ ৷ 


ম্যানেজিং ডাইয়েউর__ 
" প্র ড়ি, এন, চ্যাটাজ্জী, 


. এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন) 





শা কং সালাদ AEE কলিকাত। 


* চাকা, ফরিদপুর, হাজিগ 
নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, নবাবপুর (ঢাক! ), 


আসাম $--ডিক্ৰগড়, ভিগবয়ঃ 
ও 


স্পা 


গৌহাটি, জোড়হাট, করিমগঞ্জ, 'শিলং, শিল্চর, হট 


তিনসুকিয়া। I 
বিহার ও উড়িন্ত! ঃ_তাগলপুর, কটক, পাটনা ও রচি। ট & 
| প্রদেশ ও মধ্যগ্রদেশ $-_এলাহাবাদ, বেণারস, কাণপুর, জব্বলপুর ও লক্ষৌো। 
বোম্বাই 2--ন্তার ফিরোজ শা? মেটা রোড এবং মান্দতি। 


দিল্লী-_-৪৮ ও ৪৯, চাদনী চক। 


এজেল্সী :__মাদ্রোজ, দিজাপুর ও পেনাং ৷ 





কৃত্রিম বৃষ্টি_-আফিকা মহাদেশের মরুভূমি- 
সন্ভুল টিউনিস দেশে বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম উপায়ে 
বৃষ্টিপাত করাইতে সমর্থ হুইয়াছেন। এই. উদ্দেন্তে 


, বিমানপোত হইতে ১০০ পাউণ্ড পরিমিত কার্বন 


ভায়োল্লাইড ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং উদ্ছার ২০ 
যিনিট পরে ১ হইতে দশ ভাগের ৪ ভাগ ইঞ্চি 
পরিমিত বৃষ্টি হয়। এই পরীক্ষা ছুইবার সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়। | 

কার্টেল বন্ধের চেষ্টা_টশ ATE 
দেশে ট্রাষ্ট, কার্টেল, মনোপলি ইত্যাদি বন্ধ করিবার 
জন্ত একটা আইন প্রণরন করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন এই আইনে উপরোক্ত ৮০ 
অনাচার বন্ধ করিবার অন্ত গবর্ণমেপ্টকে পূর্ণ ৃ 
দেওয়া হইবে ৷ বিভিন্ন শিম এত তব 
বিক্রেতাগণ জোটবন্দী 
জনসাধারণের নিকট হইতে পণ্যক্রব্যের স্কায্য 


-ৰূলা অপেক্ষা অধিক মূল্য আদার করিবার যে 


ব্যবস্থা করে তাছাই সাধারণতঃ ট্রাই, কার্টেল 
ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ' 

স্বর্ণ ইত্যাদি আমদানী-রপ্তানী--শুক 
বিভাগ হইতে জান] গিয়াছে যে, কৌন ব্যক্তি বদি 
ভারত হইতে পাকিস্থানে বর্ণ, অলঙ্কারপত্র, নোট 
বা কোম্পানীর কাগঞ্ন পাকিস্থানে" প্রেরণ করিতে 
চাঙে তবে তজ্যন্ত রিজার্ভ ব্যাক্ষের নিকট হইতে 


তাহাকে কোন, অন্থমতি লইতে হইবে না। এই -. 


চার শ্রেণীর জিনিব তারত সরকারের আমদানী ও 
রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আইনের মধ্যে পড়ে না। এই 
চারটি জিনিষের “জগত 'কোন রপ্তানীপুক দিতে 


হয় না'।' তবে কেছ দি পাকিস্থান হইতে তারতে 
স্বর্ণ ও অলঙ্কারপত্রে আযদানী করিতে চাছে তঙ্জন্ 
'তাছাকে ' স্থলশুক্ক হিসাবে শুদ্ধ দিতে হুইবে। 
. ' কৃষক লঙ্গ্েলন-_আগামী ২৭ হইতে ২৯শে 
মার্চ পর্য্যন্ত তিনদিন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 


| মৌচেখবর নাষক স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক 


সম্মেলনের অধিবেশন হুইবে। 

রাজন্তবর্গের ভাতা--তারত সরকারের 
দেশীয় রাজ্য বিভাগ এবং ভারতের বিভিন্ন দেশীয়. 
রাজার প্রতিনিধিদের যধ্যে পরামর্শক্রমে স্থির: 


হইয়াছে যে, তারতের যে সস দেশীয় রাজ্য 


তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিয়াছে সেই 
সব রাক্যের রাজাদের মধ্যে কেছ ১লা! এপ্রিল .. 
তারিখের পর হইতে নিজ াজ্যের আয় হইতে. 
নিজের ব্যয়ের অন্ত বৎসরে দশলক্ষ টাকার বেশী 
নিতে পারিবেন না! তকে প্রত্যেক রাজ্যের . 
১৯৪৫-৪৬ সালেয় আয়ের ভিত্তিতে উহার 


অধিপতির প্রাপ্য টাকার পরিমাপ নির্ধারিত হইবে । ' 


আশ্রয়গ্রার্থী ছাত্রের বৃত্তি__ভারত 
সরকার একটী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জ্ঞানাইয়াছেন 
যে, যে সব বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র পাকিস্থান হুইতে 
তারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে তারত- 


সরকার এই বৃত্তির টাকা প্রদান করিবেম। তৰে 
এই সব ছাত্র যদি তারতের কোন গবর্ণমেন্ট 


পরিচালিত বা গবর্ণমেন্ট সাহাব্য প্রাপ্ত বিভালরে 
অথদা ভারতের কোন টেকনিক্যাল বিস্তালয়ে .. 
ভর্তি হয়, তবেই তাহারা এই বৃত্তি পাইবে । এই 
বিষয় ব্যবস্থা করিবার জন্ত ভারত সরকার পশ্চিম 
বল, পূর্ব পাঞ্জাৰ ও আনাম গবর্ণমেপ্টকে 
নির্দেশ দিয়াছেন। বাছারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ 'ও সিজু হইতে ভারতে আসিয়াছে 


৷ তাহাদিগকে ভারত সরকার সরালি এই বৃত্তি 
। প্রদান করিবেন। ' | 


হইয়া সঙ্যবন্ধভাবে . 


১৫ই মাচ্চয ১৯৪৮ ] 





আর্থিক জগৎ 





কুপ. খননে 'সাহ্ায্য-মাপ্রাজ গবর্ণমেন্ট 
বর্তমান বৎসরে কুপ খননের অন্ত ক্ৃষকগপণকে 
সাহায্যের অন্ধ ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই কাছ সম্পূর্ণ হইলে উক্ত 
প্রদেশে ৪৬ হাজার ৯০০ একর জমিতে ছল 
লিঞ্চনের সুবিধা হইবে এবং. উদার ফলে 'এই 
প্রদেশে অতিস্নিক্ত ২৫ হাজার টন খা্শ্ত 
উৎপন্ন হইবে। 
. শ্রমিক সমস্যার সমাধান--তারতীয় শিল্প 
সাম্মৈলনে শ্রমিকগণকে সংগ্রাম-বিরতির জ্ 
অনুলোধ করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 


'তৎসন্বদ্ধে কর্তব্য অবধারণের জন্ত দিল্লীতে আগামী 
১৯শে এপ্রিল হইতে তিন দিনব্যাপী একটা শ্রমিক 
সম্মেলন এবং ওরা হইতে ৪ঠা যে পর্যন্ত ছুই দিন 
ব্যাপী একটা প্রাদেশিক শ্রমমন্ত্রী সম্মেলন বসিবে। 
আগামী ১৫ই এপ্রিল তারিখ হইতে দিল্লীতে 
ষ্টাণ্ডিং লেবার কমিটার যে অধিবেশন বসিবে 
তাহাতেও এই বিষয়টা আলোচিত হইবে আশা 
করা যায়। 

' রেলওয়ে ' বিরোধ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
ভারত 'সরকারের পরিচালিত টী রেলপথের 
কর্মচারীদের সহিত ভারত সরকারের যে বিরোধ 
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উপস্থিত হয় গত ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার 
তাহার মীমাংসার ভার বিচারপতি মিঃ রাজা ধ্যক্ষের্‌ 
উপর অর্পণ ৰুরেন। সম্প্রতি এই বিষয়ে মিঃ 
রাজাধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হুইয়াছে। 

মৰ্ম্ম এই যে, কর্ম্মাদের কাজের সময় কমাইয়া দেওয়া 
হইবে, সপ্তাছে পুরা এক দ্বিবা ও এক রাত্রি এবং 
১৪ দিন পর পর ২৪ ঘণ্টাকাজ চুটী দিতে হুইবে। 
নিয্ন পদের এবং যাহারা দৈনিক হিসাবে, কাজ 
করেন তীছাদেরও ছুটার হার বৃদ্ধি করিবার জগ 
তিনি নির্দেশ দিয়াছেন । বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের 
এই সিদ্ধান্ত গৃহীত তইলে ভারত সরকারকে 


“THERE'S A RIGHT GOODYEAR 





| 1, WINGEOOT CORD WATER 
| 2, sme ০8 waren এ 
পু ও, গাছ ৮81৮ SINGLES 7 
মু JACKET FRE 

H 4, STYLE “MH” SANITARY 

| 5. stv “Ww ucHT মওলা 

| TANK 90108 






০ 


যদি বায় ও জলীয় পদার্থ চলাচলের ক্ুবিধা করিয়া 
“দেওয়াই . রবারের . নমনীয় নল প্রস্তুতের একমাত্র 
গ্রয়োন্বনীয়তা হইত, তবে এ্রীনল প্রস্তুতের কাজে 
ইঞ্জিনিয়ারদের এত বেণী চিন্তা-ভাবনা করিতে হইত লা। 

কিন্তু 'গুভইয়ার? প্রতিষ্ঠানের গবেবকরা তাহাদের 


সঅভিন্ঞতা হইতে ইছা দ্রানেন যে, নল প্রস্তুতের সময়ে . 


উহার অঙ্তান্ধ ধরণের উপযোগিতা ও সার্থকতা সম্পর্কে ও 
বিশেষ নর রাখিতে হয়। রি 

রবারের নল নানারূপ চাপ, ঘর্ষণ ও আঘাত সহ 
করিয়া যাহাতে টিকিয়া, থাকিতে পারে, রৌদ্র, বৃষ্টি 
' প্রভৃতিতে উহা যাহাতে নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত লা হয় এবং 
কল অবস্থায় যাহাতে উহা অনমনীয় ও মজবুত থাকে 
বসে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া ও লমস্ত তৈয়ার করিতে হুয়। 

কোন্‌ নল কোন্‌ কাজের উপযোগী তাছার দিকে 
লক্ষ্য ,বাখিয়াই উহার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে হয়। 
গুভইয়ার প্রতিষ্ঠান সেই ভাবেই বিভিন্ন কাজের উপযোগী 
করিয়া বিভিন্ন প্রকারের নল নির্মাণ করিয়া থাকে । 


t 


FOR EVERY 1081. 





6. WINGFOOT CORD AIR 


7. STYLE" W " HARD RUBBER Bf 
SUCTION 


8. STYLE 218” JETTING 


9. STYIE 28৭ WATER 
SUCTION 

10, STYLE 588 SAND 
SUCTION 











উপরে আমরা গুডইয়ারের তেয়ারী অলেক প্রকার 
নলের মধ্যে জল চলাচল, বালু শোবণ ও অগ্যান্ত কাছের 
উপযোগী কারখানা ও শিল্পের কাজে ব্যবহার্ধ্য কয়েকটি 
ধরণের নল প্রদর্শন করিলাম । এলমস্ই তাহাদের 
লাতিন দ্বারা যথোপযোগী বলিয়! প্রমাণিত হুইয়াছে। 


তবে জল চলাচলের, বালু শোষণের, তৈল নিফাশনের, 
বায়ু. চলাচলের, এসিভ ,বছনের কিংবা অন্ত যে কোন 
কাজের নলই হউক না কেন, ইহাদের সম্পর্কে দুইটি 
প্রয়োজনীয় জিনিব মনে রাখিতে হইবে । কার্যোর 
উৎকর্ষতার জন্ত বিশেষভাবে তাহার ভষ্ঠ তৈয়ারী নল 
কিনিতে হইরে। কার্যক্ষমতা বাড়াইবার অন্য উপযোগী 
ধরণের নল সংগ্রহ করিতে হুইবে। 


আমাদের অভিজ্ঞতা ও আমাদের তৈয়ারী জিনিষের, 


বৈশিষ্ট্য হেতু এ ছুই বিষয়েই আপনার প্রয়োজন মিটানো 
সম্পর্কে আমরা ঠিক ঠিক ভরসা দিতে পারি | যে কোন 


সময়ে আপনি সে বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা পাইতে 
পারেন। 





THE GREATEST 


CALCUTTA, MADRAS, - DELHI, BOMBAY, LAHORE, 





NAME IN RUBBER 


COLOMBO, KARACHI, 


NAGPUR, LUCKNOW, 














BANGALORE. 
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ভারতীয় রেলপথগুলিতে ৭৯ হাজার নূতন .লোক 
নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তজ্জন্ত ভারত সরকারের 
রেলপথগুলিতে ব্যয় বৎসরে ও কোটী টাকা 
বৃদ্ধি পাইবে। 


আমেরিকায় লক্ষপতির সংখ্যা-এরপ 
জানা গিয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে 
'১৩ লক্ষ ডলার (৩৩ লক্ষ টাকা) আয় হয় এরূপ 
৮ হাজার লোক রহিয়াছ্েন। এ দেশে উচ্া 
অপেক্ষা অধিক আয়সম্পন্ন : ব্যক্তির সংখ্যা 
২৪ জন। 
. বিমান চালনা শিক্ষা-_যহীশূর, 
বিমান চালনা শিক্ষাদানের অন্ত, একটী ডান 
স্থাপিত হুইয়াছে। এই কাঁজের জন্ত' ভারত 
সরকার মহীশুর রাজ্যকে হটী বিমানপোত বিক্রয় 
অথবা ধার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 

পুর্রববঙ্গে মিঃ জিন্স পাকিস্থানের বড়লাট 
মিঃ জিয়া আগামী ২০শে মার্চ, তারিখে করাচী 
হইতে ঢাকা রওনা হইবেন। ২৪শে মার্চ 
তারিখে তিনি চাক! বিশ্ববিস্তালয়ে কনভোকেশন 
বক্তৃতা দিবেন এবং হ৪শে তারিখে চট্টপ্রাম 
যাইবেন। তিনি পূর্ববঙ্দে মোটমাট এক সপ্তাহ 
কাল থাকিবেন বলিয়া আনা পিয়াছে। 


কাপড় বিক্রয়ে ' লাভ- বোধাইয়ের 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৫ই মার্চ, ১৯৪৮ 





তৃতীয় সপ্তাছে.বড়লাটের পদ ত্যাগ করিয়া দেশে 
রওনা হইয়া বাইবেন ! 

পশ্চিমবঙ্গে . কেন্সীয় গবর্ণমেন্টের 
লাহ্বাব্য--প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী 
ডাঃ বিধানচক্্র রায় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র- 
সমিতিয় সভাপতি প্রী্বরেন্্রমোহন ঘোষের তদ্বির 
তদারফের ফলে ভারত লরকার এরূপ স্থির 
করিয়াছেন যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত অর্থাৎ চলতি বৎসরে এবং 
আগামী বৎসরে পশ্চিমধঙ্গকে একটা নিন্দি পরিমাণ 
টাফা সাহায্য করিবেন। ভারতের শাসনতন্ত্রের বে 
খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে তদছুসারে আগামী ৫ বৎসর 
কাল পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ কেন্দ্রীয় 
গীবর্ণমেন্টের নিকট হইতে নিমেয়ার সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী সাহায্য পাইবে। 

পাকিস্থানে পণ্যমুল্য বৃদ্ধি-_ঢাকার 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত লরকার কর্তৃক শুক 
বেষ্টনী স্থাপনের পর চাকাতে সরিষার তেলের 
দর প্রতি মণে ১০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশলাই, 
সিগারেট, লবণ, মলল্লা ইত্যাদির দরও অনেক 


হয়া 
রি ক অর্থদীতিক বৈঠক-_ 


গত ১০ই মার্চ তারিখ হইতে দিল্লীতে ভারত 





কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি কাপড়ের পাইকারী 


র্যবসায়িগণকে এই মর্ধে নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
উদ্ছার! যেন কাপড়ের কল হইতে ক্রীত কাপড় 
পাইকারদের নিকট বিক্রয় করিবার সময়ে শতকরা 
€ টাকার অধিক লাভ না করেন। কেহ উহা 
অপেক্ষা বেশী লান্ড করিলে পাইকারদের তালিফ! 
হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হুইবে। 


বড়লাটের বিদায় কাল-_কলিকাতায় 


একটা ৰক্তৃতা, প্রসঙ্গে বড়লাট লর্ড মাউপ্টবযার্টেন 





9893১52১84522588088 মাসের ॥ 


হেড অফিস-_%৪, Ben কলিকাত!|। ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাঞ্চ_-বড়বাজার, স্টামবাজার,.ভবালীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন।। 
উপযুক্ত সিন্কিউপ্নিটীতে টাকা ধান দেওয়া হয়। 
সকল প্রক্কান্ন ন্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 


ম্যান্ছিং ডিরের_-ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যানেন্দার_মিঃ এন্‌, লি, ব্যানাঞ্জি, এম-এ (কমাস-) 
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সম 


রা LIVE STREET: ০০০৪০ fs, 
ৰ পীলপমেন্টে ভারতের অস্ততম মন্ত্রী মিঃ পা্যাডগিল- 


গবর্ণমেন্ট, পাকিস্থান .গবর্ণমেণ্ট- এবং. রিঘার্ড 
ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের মধ্যে. একটা বৈঠক, 
বপিয়াছে। আগাঁনী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে 
পাকিস্থানে উহাদের নিজন্ব নোট প্রচলিত, 
করিবার অন্ত.’ পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট যে সঙ্ষরপ: 
করিয়াছেন তদিষয়েই এই বৈঠকে আলোচনা 
হইতেছে । 

পূর্বব-পাঞ্জাবের বাছেট_গত ই মার্চ 
তারিখে পূর্ব-পাঞ্জাবের অর্থমচির ভাঃ পগোপীচাদ- 
ভার্গব উক্ত প্রদেশের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন । 
এই বাজেট হইতে জানা গিয়াছে যে, আগামী: 
বৎসরে উজ প্রদেশে দেশে প্রস্তুত মত, গীঁজ। ও 
ভাংয়ের উপর আঁবগারী শতক বন্ধিত করা নে 
এবং উহ্থীতে গবর্ণমেণ্টের ৩৩ লক্ষ টাকা আদ্র 
বাড়িবে। উহা! সত্বেও আগামী বৎসরে আয়ের: 
পরিমাণ হইবে ১১ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা । 
পক্ষান্তরে পুলিশ বিতাগে ২ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা 
এবং আশ্রয়গ্রার্থাদের সাহায্য বাবদ ৎ কোটী 
৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়া আগামী বৎসরে ' ব্যয় 
হইবে ১৭ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। কাজেই 
আগামী বৎসরে এই প্রদেশের মোট ঘাটতি, 
দীড়াইৰে ৬ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা । এই খাটতিয 
কতফাংশ পূরণের অস্ত পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণষেণ্ট 
বিক্রয়কর, পেট্রল ট্যাক্স, প্রপার্টি ট্যাক্স ও প্রমোদ, 
করের ছার বন্ধিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। | 

পাকিস্থানে নিয়ন্ত্রণ নীতি--গত ১০ই মার্চ, 
তারিখে পাকিস্থান পালামেণ্টে এই মর্খে এক, 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উক্ত দেশে আরও এক, 
বৎসরের জঙ্ত' নিয়লিখিত জিনিষগুলির উপর: 
নিয়ন্রণনীতি বলবৎ থাকিবে--তৃলা ও পশমবাত- 
দ্রব্য, নিউজপ্রিপ্ট ও দেশী কাগজ, খাস্তদ্রব্য, 
কেরোসিন ও কেরোদিনজাত 'দ্রব্য, কলকজার- 
সাজস্রঞজাম, কয়লা, ইস্পাত ও অন্র। 


কাগজের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি ভারতীয়, 


এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণনেন্ট- 
কাগজের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি - উঠাইয়া দেওয়ার 
সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিতেছেন। 

ভারতে শ্লিপারের প্রয়োজন-_ভারতীয়ং 
পালবামেণ্টে একটি প্রশ্নের "উত্তরে জানা গিয়াছে. 
যে, প্রতি বৎসর ভারতের ব্রড গেজ রেলপথের: 
ভজন্ত ৩৬ লক্ষ এবং মিটার গেজ রেলপথের অন্ত 


২৬ লক্ষ গ্লিপারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 


কিন্তু ভাতে বৎসরে ব্রভ গেজের অন্ত ১৫ লক্ষ. 
এবং মিটার গেজের আন্ত ১৫ লক্ষ মাত্র শ্লিপার- 
পাওয়া যায়। ভারতে এক্ষণে ইস্পাত দ্বারা অনেক. 
প্লিপার তৈয়ার হয়। তবে ৩৬ রকম নূতন কাঠের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে ল্লিপার তৈয়ারী- 
হইতে পারে। ভারত সরকার বর্তমানে এই দিকে, 
মনোনিবেশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
. ফলদ সংরক্ষণ শিল্প-_ফলছাত দ্রব্য অর্থাৎ 
জাম» জেলী, চাটনি, মার্ালেভ, স্কোয়াশ ইত্যাদি 
প্রস্তুত সম্বন্ধে শিক্ষাানের জগ্ত দিল্লীতে তারত 
সরকার এক ইনষ্টিটিউট অব ফ্রুট টেকনলজি স্থাপন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই শিল্পের 
তদারকের অন্ত প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া, 
পরিদর্শক বাছিলী রাখা হুইবে বলিয়াও ভারত: 
সরকার স্থির করিয়াছেল। যুদ্ধের পূর্কো ভারতে. 
প্রতি বৎসর বিদেশ হুইতে ছুই কোটী টাকা, 
মূল্যের এই সব জিনিব আমদানী হইত। 
ভারত-জাপান বাপিজ্য--তারত ও. 
জাপানের মধ্যে বাশিজোর কিরূপ সুযোগ-সুবিধা 
রহিয়াছে তাহা! পর্যযালোচনার জন্ত তারত সরকার 
বোদ্বাইয়ের ব্যবসায়ী মিঃ কৃলকাণিকে জাপানে 
পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন। 
. পেলের রেশন--ভারত সরকার আরও 
এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত পেটুলের রেশন ধঙ্গবৎ 
রাখিবেন স্থির ফরিরাছেন। ভারতের শর্ত একই 


নিয়ম অমুযায়ী পট্রলের রেশনপ্রথা চালু করা ছইৰে।- 








কাক্সানা প্রসঙ্গ 


আধ্যস্থান ইনিউরেন কোং লিঃ 
পঞ্চবাধিক চেলুয়েশন 

আমর! ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেলিউ, কলিকাতা স্থ 
আর্ধ্স্থান ইম্সিউরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যযস্ত ৫ বৎসরের মুদ্রিত 
ভেলুয়েশন রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 
বাজলার খ্যাতনামা একচুয়ারি মিঃ এইচ কে সেন 
এএম এস সি, এফ এফ-এ এই ভেলুয়েশন 
করিয়াছেন। 

ভেলুয়েশনে ভবিষ্যতে কোম্পানীর পলিসি 
গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুহার * ওরিয়েন্টাল মরটেলিটি 
এম্সপিরিয়েন্স ( ১৯২৫-৩৫ )-এই মৃত্যু তালিকার 
সহিত € বৎসর বয়স যোগ করিয়া! ধরা হইয়াছে। 
অথচ আলোচ্য € বৎসরে কোম্পানীর পলিসি 
গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুহার উহার তুলনায় শতকরা 
৮৯ ভাগ মাত্র হইয়াছে। কোম্পানী ভবিষ্যতে 
উহার দাদনী তহবিলের উপর শতকরা বার্ষিক 
৩1০ আন! হারে সুদ অর্জন করিবেন এরূপ বরাদ্দ 
, করিয়াছেন। কোম্পানীর কার্ধা পরিচালনা বাবদ 
'বায়ের হার ভবিষ্যতে প্রিমিয়ামের বাবদ আয়ের 
শতকরা ২০১৩ ভাগ হইবে বলিয়া, বরাদ্দ করা 
হইয়াছে । কিন্তু আলোচ্য ৫ বৎসরে ব্যয় হইয়াছে 
শতকরা ভাগ। এইভাবে ভবিষ্যতে 
মৃত্যুহার ও ব্যয়ের হার অভিজ্ঞতালব্ধ' মৃত্যুহার ও 
ব্যয়ের হার অপেক্ষা বেশী করিয়া ধরা সত্বেও 
“আলোচ্য € বৎসরে কোম্পানীর তহবিলে 
৩৯ হাজার ২৩ টাকা উদ্ধত দেখা গিয়াছে। এই 
টাক! পরবর্তা € বৎসরের ভেলুয়েশনে জের টানা 
হুইয়াছে। বর্তমানের এই অনিশ্চিত অবস্থার 
মধ্যে উদ তের টাক! বোনাল হিসাবে বিতরণ 
না করিয়া ভবিষ্যতের আন্ত সংরক্ষিত রাখা 
বুরদর্শিতারই কাজ হইয়াছে। 

আর্ধস্কান উহার প্রতিষ্ঠার পর হইতে দিন 
দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হুইতেছে। যুদ্ধের দরুণ 
সৃত্যুহার ও কার্য পরিচালন! বাবদ ব্যয়বৃদ্ধি এবং 
দাদনী টাকার উপর প্রাপ্য সুদের হার ভাস পাওয়া 
সত্বেও আর্ধযস্থান আলোচ্য € বৎসরে যে উহার 
তহবিলে উদ্বত্ত দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে তাহা 
উহার পরিচালকদের ক্কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। 
এজঘ্ভ আমরা উহার কর্ণধার মিঃ এস সি রায় 
এমএ, বি-এল'কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 

'ওরিয়েপ্টালের নূতন কাজ 

বোম্বাইয়ের ওরিয়েপ্টাল ইনগিওরেন্স কোম্পানী 
গত ১৯৪৭ সালে ৭৬ হাজার ২৯৭টী পলিপিতে 
মোট ১০ কোটী ৩ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছেন। ভারতের কোন বীমা কোম্পানী 
ইতিপূর্বে আর কখনও এক বৎসরে এত অধিক 
পরিমাণ টাকার বীমাপত্র প্রদান করেন নাই। 


বাঙ্গলায় সাইকেলের কারখান। 

আমর! শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কপিকাতার 
নিকটবর্তী কোনস্থানে বাঙ্গালীর মূলধন ও 
পরিচালনায় একটী বুছদাকার সাইকেল নিশ্মীণের 
কারখানা স্থাপনের উদ্তোগ 
হইতেছে । এই কারখানার জঙ্য আম্ুমানিক 


১৮৩৬ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার. কাগনের ॥ 

গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোন 
উৎলাহ 'উদ্ভম পরিলক্ষিত হুয় নাই। ফলে 
সাধারণতঃ কিছু লাভের আশায় লোকে 
যে সমস্ত শেয়ার ক্রস করিয়া থাকে 
অর্থাৎ স্পেকিউলিটিভ শেয়ার সমূহের 
দরেও তেমন কোন উঠানামা হয় নাই। 
গত মঙ্গলবার শিবরাক্রির পন্য বাজার বন্ধ ছিল। 
বর্তমানে বাজারে এরূপ একটা ধারণা শৃষ্টি হইয়াছে 
যে, বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দর বে ভাবে নামিয়া 
গিয়াছে তাহা আর নামিতে পারে না। উহার 
ফলে সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিছুটা 
চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে। তবে উহা সত্ত্বেও 
বাজারে তেমন কিছু বিকিকিনি হয় নাই। 
ইণ্ডিয়ান আসরণ এগ ষ্টিল কর্পোরেশনের দর 
প্রথমে ৩১৪০ আনা ও ২৭1০ আনা ছিল। পরে 
তাছা ৩২০ আনা ও ২৭০ আনায় পরিণত ছয় । 
এই সপ্তাহে ব্যাক্ষের শেয়ারের মধ্যে বেঙ্গল সেন্ট্রাল 
ব্যাঙ্ক ১১1০ আনায় এবং হিন্দ ব্যাঙ্ক ৪০ টাকা বিক্রয় 
হইয়াছে। কাপড়ের কলের শেয়ারে এই গ্যাছে 
খুব কম বিকিকিনি হইয়াছে । কয়লার শেয়ারেও 
কেহ কোন উৎসাহ প্রদর্শন করে নাই | চটকলেয 
শেয়ারের মধ্যে হাওড়া প্রথমে ৮৪ টাকায় বিক্রয়, 
হইয়া পরে ৮৫ টাকা হয়। অগ্ভান্ক চটকলের 
শেয়ারের মূল্যে কোন উঠতি পীড়তি হয় নাই.। 
ইঞ্জিনিয়ারিং ফোঙ্গপানীর শেঘ়্ারের “মধ্যে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ ও ষ্টিল কর্পোরেশন ছাড়া ব্রেইথওয়েট 
১০ টাকায়, জেসপ ২২/০ আনায়, মার্শেলস 
৬1০ আনায় এবং টেক্সমীকো ৯০ আনায় বিক্রয় 


হুইয়াছে। চিনির কল ও চা-বাগানের শেয়ারেও 


বিশেষ কোন বিকিকিনি হয় নাই ।" 

কোম্পানীর কাগঞ্জের 'বাক্ধারেও আলোচ্য 
সপ্তাহে 'কোন উল্লেখযোগ্য পরিপতি দেখা যায় 
নাই। বাজারের অবস্থা অনেকটা পূর্বববৎ 
রহিয়াছে । এই সপ্তাহে ১৯৮৬ সালের ৩ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ১০০ [টাঁকা, 
১৯৭০-৭৫ সালের ৩ টাকা সুদের কাগজের দর 
১০০1০ আনা, ১৯৬৩-৬৫ সালের ৩ টাক সুদের 





এক কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহ করা হইবে 
এবং উহাতে রবারের টায়ার ও টিউব এবং 
সাইকেলের গদী (5915) ছাড়া সাইকেলের 
অন্ত সযস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত [হইবে। এত্রন্ক বিদেশ 
হইতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ আনয়নের জদগ্ত ব্যবস্থা? 
কর! হইতেছে । কারখানাটা পুর্ণভাবে কাৰ্য্যক্ষম 
হইলে উহাতে 'প্রত্যহ ২০০ করিয়া সাইকেল 
নিৰ্ম্মাণ করা - যাইবে। 
মহারাজ! প্রীত্রীশচন্্র নন্দী এই কারখানার কাছে 
বিশেষ সাহায্য করিতেছেন এবং এজন্ত প্রস্তাবিত 
কোম্পানীর ডিরেক্টর হইতে সম্মত হুইয়াছেন। 
মণীস্ত্র ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেরর 
শ্রীধৃত বিশ্বনাথ রায়, কলিকাতাস্থ “সাইকেল 
হাউসের" মালিক শ্রীসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডব্লিউ 
বেপ্ডো এণ্ড কোম্পানীর মালিক শ্রবীরেন্্রবিজয় 
বন্দ্যোপাধ্যয় প্রভৃতি এই কোম্পানীর পিছনে 
বহিয়াছেন | 


আমরা এই প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্য ক্ল 


করিতেছি | 


ফাশীমবালারের' 


কাগজের দর ১০০/০ আনা, ১৯৫৭ সালের ৩ টাকা 
সুদের কাগজের দর ১০২৮০ আনা এবং ১৯৪৯-৫২ 
সালের ৩ টাকা সুদের কাগজের দর ১০১০ আনা 
হিল। রদ 
পাটের বাজার 

পাটের বাজারে লোকের মনে এরূপ একট! 
ধারণা ছিল যে, পূর্বব পাকিস্থান হইতে কলিকাতায় 
পাট আমদনীর পক্ষে নানা বাধা বিন্ন সথষ্টি হইবে । 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ কিছু হয় নাই। 
গত সপ্তাহে কলিকাতায় পাটের বাঞ্জারে দর 
কিছু নিয়াভিযুখী হইয়াছে। গত কয়েক সন্তান 
কলিকাতায় এন্সপ পরিমাপে পাটের আমদানী 
হইয়াছে যাহার ফলে চটকলগুলির হাতে মজুদ 
মালের পরিমাণ সম্তোষগ্রনক হুইয়া' টাড়াইয়াছে। 
পাটক্রাত দ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কে ভারত সরকার 
যে আদেশ জাক্ী করিয়াছেন তাছার ফলে 
ইতিমধ্যে চটকলগুলির হাতে মদুর্দ থলে, চট 
ইত্যাদির পরিমাণ বদ্ধিত হুইয়াছে। এই জু 
চটকলওয়ালার1! উহাদের মন্ত্র্দ পাটের পরিমাপ 
বুদ্ধি করিতেও বেশী আগ্রহাম্বিত নহে | পাটের 
মূল্য নিষ্নাভিমুখী হওয়ার উহ্থাই কারণ। 

» গত ৮ই তারিখ সোমবার পাটের বাঁজারে 
মন্দা ছিল এবং এ দিন দর কিছু কমিয়া যায়ু 
মঙ্গলবারেও বাজারে তেমন কিছু তৎপরতা দেখা 
যায় নাই। বুধবারের অবস্থাও মঙ্গলবারের অনুরূপ 
ছিল। বৃহস্পতিবারে বান্দার শাস্ত ছিল। 
তবে এদিন দরের নিষ্নগতি তেমন সুস্পষ্ট হয় নাই। 
শুক্রবারের অবস্থাও বৃহস্পতিবারের মত ছিল। 


“এদিন হুপারভাইজও জাত বটম শ্রেণীর পাট 


প্রতিমণ ৩৩০ আনা দরে বিক্রয় হয়। এই দিন 
বেলারদের মধ্যে কিছু পাকা বেলেরও বিকিকিনি 
হইয়াছিল । মার্চে চালান দিবার সর্তে ফাষ্ট 
শ্রেণীর পাটের প্রতি পাকা বেলের 'দর ছিল 
১৮০ টাকা। 

শুক্রবার অপরাহ্ণ €টার সময়ের পাটজাত দ্রবোর 
দর--চট ৪০ ইঞ্চি-_-৮ আউদ্দ_-যার্চের দর ৪১০ ' 
আনা, এপ্রিল ছুনের দর ৪০%* আনা! এবং জুলাই 
সেপ্টেম্বরের দর ৪৭০ আনা। ৪০ ইঞ্চি_-১০ 
আউন্ন_-উপরোক্ দর যথাক্রমে ৪৯ টাকা, 
৪৭দ%০ আনা এবং ৪৬ টাকা। 'বি টুইল 
উপরোক্ত বিভিন্ন সময়ে চালানের জলন্ত যথাক্রনে 
১১৩,০ আনা, ১১০৪০ আনা ও ১০৮1০ আনা । 

“সোন! ও রূপ। 

গত সপ্তাহের প্রথম দিকে গত ৮ই মার্চ 
সোমবার বোষাইয়ের বাঁজারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
নিয়লিখিত দর ছিল--শ্বর্ণ--স্পট ১০৯২ টাকা 
ফরওয়ার্ড ১০৮০ আনা, দিনের শেষে বান্ধার বন্ধ 
হইবার সময়ের দূর ১০৯1০ আনা । রৌপ্য স্পট 
১৫৮াণ আনা, ফরওয়ার্ড কোন দর দেওয়া হয় নাই, 
বাজার বন্ধ হইবার সময়ের দর ১৫৯৮০ আনা 
গিনির দর ৭০1০ আনা । কলিকাতার দর- বর্ণ 
বড়াল বার ১০৯৪০ আনা,গোন্ড বার ১০৯৮/০ আনা, 
গিনি ৭8০ আনা । রৌপ্য বার ১৩০৪০ আনা। 

গত ১২ই মার্চ তারিখে দরের পরিমাণ এইরূপ 
ছিল-__বোম্বাইয়ের দর স্বর স্পট ১১০২ টাকা, 
ফরওয়ার্ড কোন দ্র দেওয়া! হয় নাই, বাজার বন্ধের 
সময়ের দর ১১১২ টাকা, অঁ ফরওয়ার্ড ১১০০ 
আনা রৌপ্য স্পট_-১৬১ টাকা, ফরওয়ার্ড 
কোন দর দেওয়া হয় নাই! বাজার বন্ধের 
দর ১৬৩ টাকা, ওঁ ফরওয়ার্ড ১৬৩1০ আনা! 
গিনির দর ৭১০ আনা । 

& দিনের কলিকাতার দর--গোল্ডবার 
১১১২ টাকা, বড়াল বার ১১০%০/০ আনা, গিনি 
৭১২ টাকা। be ১৬২॥০ আনা ৷ এ দিন , 
বাজারে দরে উঠতি পড়তির ভাব কম ছিল। 





৭৩৬ ২২৯৬ আর্থিক জগৎ | [ ১৫ই মাৰ্চ, ১৯৪৮ 












t টির ES কলিকাতা 
রি ৯ : স্থাপিত ১৯১০ ইং ~ 


Eh 


সমিতি ভন্ড দ্ব্যাক্ 


চি 


রি ১৫ লক্ষ টাকার উপর 
টু কার্যকরী তহবিল ২ কোটি টাকার উপর 


শাখা ও এজেন্সী ঃ 
.সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কোত্ত্র। 


|* আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নিরভরঘোগ্যপ্রতিান। 


দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়। দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও. লন্প্রতষ্ঠ 
ব্যবসার রা সবপরিচালিত |, 


ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইভেছি যে, বার্সা রমা, 
গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত, চিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে "পু, B. 

টউ মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক। | | 
? ' আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 
হাই পুতিন বা ইজি 





৮, 
fe } 
DS 
























: জন্ত পত্র লিখুন। টু ₹( সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) 
র্‌ ০ পাইকারি গুদাম £ ২) খুচরা গোলা £ . ছু. 4. পৃষ্ঠপোষক £ 
*২০১, শালিমার রোড, হাওড়া ৩২ সি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ . ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর 
টেলিফোন £ হাওড়! ৪৬৭ টেলিফোন £ বড়বাজার ১৬৬৩. ঘর সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাজের : 
দি কলিকাঁতা বিজ্ডার্স ফ্টোরমৃ্‌ লিঃ [| জন্য সন্মূর্ণ নিরাপদ 


itn ডি একিলিযি 888 ১২. jj : আমানত_-৩ কোটি ৯০ লক্ষের উপর A 


শি বি ক কণোবেশন নিঃ 
















| ১০২১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা র 
| চীফ অফিস £ রা | 








"ছেড ড অক শাহ, কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১৫, নেতাল্ৰী সভা রোড 
টেলি £-SHILLBANK : টেলি £_BANKSHILLO 
ফোন £ শিলং--১৬৬ ' ফোন ঃ ক্যাল--৩৭৯৮ 


“অঙ্গন শর, হবিগঞ্জ, কারা, গৌহাটী, শিলচর 
is ও নওগা (আসাম) । 


তি সর ২7৯ ওবুকুমার চৌধুরী 
| জেনারেল ম্যানেজার । | ম্যানেজিং ভিরেক্টর | 
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এডি | | < ১২৪, বহুৰাজার স্্রীট, কলিকাতা__আধিক জগৎ প্রেসে শরীষতীঞ্নাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও £প্রকাশ্িত। 
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মূল্য_-বাঁধিক সডাক ৯২ 










: দশম বৰ্ষ ] 


বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনান্স দর 
পূর্বে ১০৬ টাকার কাছাকাছি হারে বজায় ছিল। 
গত ছুই সপ্তাহ যাঁবৎ তাহা পুনরায় তেজী হুইয়া, 
উঠিয়াছে। গত ১২ই মার্চ বোম্বাইয়ের বাজারে 


প্রতিভরি সোনার দর. ১১১ টাকায় পৌছে। 
এখনও বাজারে উহ! অনেফটা চড়া হারেই 


বজায় রহিয়াছে! রূপার দুর নামিয়! গিয়া ২৩ 
সপ্তাহ পূর্বে প্রতি ১০০ ভরি ১৪৭ টাকায় 
দাড়াইয়াছিল। ক্রমে বাড়িয়া বর্তমানে, তাছাও 
- ৬৪ টাকায় পৌছিয়াছে। 
সোনা, ও রূপার চাছিদা অস্থপাত উহাদের 
যোগান কম। রাহির হইতে তাহা আমদানীর 
সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ | এই কারণেই ভারতের 
যাজারে এতদিন সোনা ও রাপার দর অষ্যাম্ 
দেশের বাজারের তুলনায় বেশী ছিল। বর্তমানে 
উহাদের দর আরও তেজী হইয়া উঠিবার পক্ষে 
নূতন কতকগুলি কারণ হুষ্টি হইয়াছে। সেই 
কারণগুলি আমর! এইস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। 
প্রথমতঃ পাকিস্থানকে বিদেশ হিসাবে ধরিয্মা 
ভারত গবর্ণমেষ্ট এ রাষ্ট্র হইতে আমদানীকৃত 
অনেক শ্রেণীর মালের উপর শুন্ক আদায় করিতে 
আরগ্ত করিয়াছেন। বিদেশ হইতে আমদানীকৃত 
সোনা ও রূপার উপর চড়া হারে শুষ্ক নির্ধারিত 
আছে। এখন হইতে পাকিস্থান হইতে গোনা 
ও র্নপা আমদানী করিতে গিয়া এরূপ শুষ্ক প্রদান 
করিতে হইবে। - উহাতে আগত সোনা ও রূপার 
দর স্বভাবতঃই পূর্বের তুলনায় বেশী হুইবে। 
দ্বিতীয়তঃ দেশীয় রাভ্যনমূহে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আ'রস্ত করায় দেশীয়, রাত্যের 
হৃপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা! 
হইতেছে। উহ্বাতে অনেক-দেশীয় রাজ্যের নৃপতি 
তাহাদের হস্তস্থিত সরকারী সিকিউরিটি প্রভৃতি 
বিক্রয় করিয়া দিয়া নিরাপদযূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
তাহা! দ্বারা লোনা রূপা ক্রয় করিয়া রাখার উপর 
জোর দিতেছেন। ব্যক্তিগত ধনরত্ব হিসাবে 
সেই সমস্ত রক্ষা করিয্রা চলা , তাহাদের পক্ষে 
অনেক বেশী সহজ হইবে বলিয়াই উহ্বারা মনে 
করিতেছেন। তৃতীয়তঃ ভারত সরকারের অর্থ- 


~~ 


ARTH { K JAGAT | 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্স-অর্ধনীতি-বিষয়ক- সাপ্তাহিক 


সম্পাদক শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


সচিব কু এদেশে সম্পত্তিকর বাঁ যৃতাকর 
(Estates Duty ) প্রবর্তন করা হইবে বলিয়া 
যে ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহাতেও লোনা রূপ! 
ক্রয়ে দেশের ধনী শ্রেণীর লোকদের বিশেষ ঝৌক 
দেখা যাইতেছে ধনরদ্ের আকারে যে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি দীডাইবে.তাহার সঠিক হিসাব 
তাহার উপর কর আদায় করা কঠিন বলিয়াই 
ধনী লোকদের এই শ্রেণীর ঝৌফ দেখা যাইতেছে । 
চতুর্থতঃ বোদ্বাই গব্ণমেপ্ট সোনা রূপা বিক্রয়ের 
উপর কর আদায়ের - সঙ্কল্প করায় তাহাতে 
বিষয় | £২ 
সামরিক প্ৰসঙ্গ 
পূর্ব্ব পাকিস্থানের 
বাজেট 
খেয়ালীর খাতা . 
| আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর . 


ণ বাজারের হালচাল 

বাজারের উপর একটা প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত 
হইয়াছে । পঞ্চমতঃ আন্তজ্জাতিক রাজনৈতিক 
অবস্থার বর্তমান জটিলতা লক্ষ্য করিয়াও লোকে 
এখন আবার সোনা রূপা ক্রয় ও মজুত সম্পর্কে 
বেশী আগ্রহ দেখাইতেছে। এতসব কারণ যেখানে 
বর্তমান সেখানে ভারতে সোনা ও রূপার দর যে 
নৃতন করিয়া তেজী হইয়া উঠিবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? 


পাকিস্থানে ভারতীয় বীমা কোম্পানী 

সম্প্রতি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান লাইফ এগিওরেন্স 
অফিসেদ এসোসিয়েশনের বাধিক সম্মেলন অনুঠিত 
কইয়াছে। পাকিস্থানে ভারতীয় জীবনবীমা 
কোম্পানীলমৃছের কার্ধ্যধারার উপর যেগব কড়া- 
কড়ি বিধিনিষেধ ভারী কর! হইয়াছে তাহা 
আপতিজনক ও ক্ষতিকর মনে ফরিয়া উক্ত 
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লওয়া ও, 


REGD. NO. ০. ও 
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প্রতি সংখ্যা /* আনা ছু 


জার্টিিিিটিিিিটিটিিটিটাটািিটিিটাটাটাটাাটাটাটাটাটিটািটাটাটিটাটিটোটি 
Monday, 22nd Match, 1948, সোমবার, ৯ই চৈত্র, ১৩৫৪ 


[ ৪৩শ সংখ্য! 


এসোপিয়েশন_উহার সদস্ত শ্রেণীভুক্ত 
গুলিকে পাকিস্থানে কাঁজকারবার বন্ধ 











কোম্পানী- 
করিবার 


'জন্ক নির্দেশ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন 


এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এক গরৃতিনিধি দল 
শীঘ্রই ভারত্‌ সরকারের বাণিজ্য সচিবের সহিত 
দেখা করিবেন। ভবিষ্যতে াঁয্য সর্দে কিভাবে 
পাকিস্থানে কাঁজ্কারবারের হ্ুযোগ প্রসারিত 
করা যায় তদিষয়ে উহারা বাণিজ্য. বিভাগের 
সহিত বিস্তারিত আলোচনা করিবেন । 

পাকিস্থানে ভারতীয় বীম! কোম্পানীসমূহের 
কার্ধ/ধারার পথে যেভাবে নিত্য নূতন প্রতিবন্ধক 
হরি হইতেছে তাহাতে পাকিস্থান হইতে ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূছের কাজকারবার উঠাইয়া, 


.লওয়া সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান লাইফ অফরিসেস , 


এসোসিয়েশনের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে আমরা 
বিস্মিত হই নাই। পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট কিসব্‌. 


কড়াকড়ি বিধিনিষেধ জারী করিয়াছেন তাহা 


অবশ্য এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তে বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করা হয় নাই। তবে আমরা শুনিয়াছি 
পাকিস্থান গবর্ণযেণ্ট অষ্চান্ত সর্ভের মধ্যে ভারতীয় 


* জীবনবীমা' কোম্পানীগুদিকে পাকিস্থান হইতে 


আদায়ী রিম্যয়েল প্রিমিয়ামের . শতকরা ৮৫ ভাগ 
পরিমাপ অর্থ পাকিস্থান সরকারের সিকিউররিটিতে 
দাদন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। বিদেশী 
বীমা কোম্পানীর দায়ের কথা বিবেচনা 'করিয়া 
উহাদিগকে উহাদের সম্পত্তির একটা অংশ 'দেশীয় 
সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য করা আধুনিক 
যুগে নুতন নছে। অনেক দেশের গবর্ণমেপ্ট 
আজকাল সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেঘ্েন। 
কিন্ত ভারত বিভক্ত হওয়ার পর আট মাস না 
যাইতেই পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে 
বিদেশ ধরিয়া এদেশীয় বীম! কোম্পানীসমূহের উপর 
যেভাবে সেরূপ সর্ভত আরোপ করিতে উদ্োগী 
হইয়াছেন তাহা নিতান্ত অশোভন বলিয়াই 
আমর! 'যনে করি। লীতিবাদের দিক হইতে 
পাকিস্থান গিকিউরিটিতে অর্থ দান করা বিষয়ে 
ভারতীয় বীমা! কোম্পানীসমূহের, অবশ্য আপত্তির 
কোন কারণ নাই। কিন্ত অসুবিধা দীড়াইয়াছে 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের আধিক ভবিষ্যৎ নিয়া | পাকিস্থানে Hl 


৭৩৮ 





কেন্জীয় ও প্রাদেশিক সরকারসযূহের বাজেটে 
বিপুল ঘাটতি অস্গমিত হইয়াছে । সরকারী 
আধিক ভিত্তি এরূপ দুর্বল থাকিলে পাকিস্থান 
সরকারের সিকিউরিটির দর ভবিষ্যতে নামিয়া 
যাওয়ার আশঙ্কা আছে। যেপব ভারতীয় বীমা 
কোম্পানী পাকিস্থান সরকারের সিকিউরিটিতে 
অর্থ দান করিবে সেরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহাদের 
যথেষ্ট ক্ষতির কারণ দেখা দিবে । জীবনবীম! 
কোম্পানীর দায়িত্ব যেরূপ বেশী তাহাতে এইরূপ 
আশঙ্কা ও আতঙ্কের ভিতর উহাদের পক্ষে পাকি- 
স্থান সরকারের সিকিউরিটিতে বেশী অর্থ 'নিয়োগ 


করিতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত হইবে তাহা ভাবিবার 


ব্ষয়। কাজেই পাকিস্থান সরকারের সর্ভাবলীর 
কথা বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান লাইফ. অফিসেস 
এসোসিয়েশন যে এদেশীয় জীবনবীমা কোম্পানী 
" সমূহকে পাকিস্থানে কাজকারবার বন্ধ করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হওয়ার 
কিছুই নাই। পাঁকিস্থানে কারবার চালাইতে 
হইলে বীমা কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার জ্ঘ পাকিস্থান 
সরকারের সঙ্গে সমুচিত রফা স্থির হওয়া দরকার । 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগকে সেবিষয়ে 
অবহিত করিবার জন্য এসোসিয়েশন দিল্লীতে 
একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
ইহা তাল কথা । বাঁণিজ্য বিভাগ যদি পাকিস্থান 
“সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া 
তাহাদের সহিত উপযুক্তরূপ রফা স্থির করিতে 
পারেন তবেই ভারতীয় বীনা কোম্পানীসযূছের 
পক্ষে ভবিষ্যতে নিরাপদে পাকিস্থানে ফাজকারবার 
চালাইবার্‌ পথ প্রশস্ত হইতে-পারে। 
| জাহাজ শিল্পে নবযুগ 

সিন্ধিয়া ঠীম নেতিগেসন কোম্পানী একটি 
আধুনিক অলযান নির্দাণ করিয়া এদেশের জাহা 
শিল্পে নবযুগের সুচনা করিয়াছেন। “জল উষা? 
নামক এ আহাখানাকে জলে ভালাইবার কাজ 
গত ১৪ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত আওহরলাল নেহেরু নিজে 
উপস্থিত থাকিয়া ও উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। 
অতীতে ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্প খুবই সমৃদ্ধ 


ছিল। কিন্তু এদেশে বৃটিশ শাসন সুরু হওয়ার , 


পর সর্বপ্রকার উপেক্ষা ও অবহেলার ভিতর এ 
শিল্প ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হুইয়া যায়! উহাতে 
জাহাজে ধাক্রী ও মাল বহনের লাভনক ব্যবসাও 
ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে। 
এদেশে সিদ্ধিয্া। ষীম নেতিগেসন কোম্পানী 
- প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯১৯ সাল হইতে তাহারা 
নূতন করিয়া দেশীয় জাহাজী ব্যবসা গড়িয়া 


তুলিতে যত্ূপর হন। নিজ দেশে জাহাজ 
নির্মাণের ব্যবস্থা না হইলে বিদেশ হইতে 
জাহাজ কিনিয়া তাহা দ্বারা জাহাজী 


ব্যবসায়ে সম্যক সাফল্য লাভ সম্ভবপর নছে। 
“সিদ্ধিয়াঃ কোম্পানী তাই ১৯৩৮ সাল হইতে 
ভারতে জাছাজ-নির্বাণ কারখানা স্থাপনে উদ্বোগী 
হন। '১৯৪১ সালে ভিজগাপট্টমে কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের সময়ে নান! অন্থবিধার 
ভিতর এ কারখানার কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর 
হইতে পারে নাই। কিন্ত যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর 
খর কারখানার উদ্ভোগীরা জাহাদ্স নির্দাণ কার্ষ্যে 


॥ 


আর্থিক জগৎ 


নৃতন করিয়া ব্রতী হন। তাঁহাদের সে চেষ্টার 
ফলে কিছুদিন পূৰ্ব্বে ভারতের প্রথম ' আধুনিক 
শ্ৰেণী জাহাজ ‘জল উবার নির্্াণকার্ধ্য সমাধা 
হইয়াছে। এ্রীজাহাজটি ৮ হাজার টন পরিমিত 
মাল বহনে সক্ষম। উহা দূর সমুদ্রে চলাচল 
করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী । সিন্ধিঘা ষ্টীম 'নেভি- 
গেসন কোম্পানীর ভিক্ঞগাপউযম কারখানাটি 
পূরাপুরিভাবে চাহ হওয়ায় উহাতে বৎসর বৎসর 
কয়েকটি.কুরিয়া নূতন জাহাত্র তৈয়ার হওয়ার 
আশা রহিয়াছে । ও জাহাজ নির্দাপ শ্বলীটি 
গড়িয়া তোলার অগ্ত ৪ কোটি টাকা নিয়োগ করা 
হইয়াছে | উহাতে বর্তমানে ৩ হাজার শ্রমিক ও 
বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ মিস্ত্রী কাজ করিতেছে। 
ভারতবর্ষে ভারতায়দের আয়ত্তে বর্তমানে ৩ লক্ষ 
টন মাত্র জাহাজ রহিয়াছে । ভারতের উপকূল 
বাণিজ্য যাছাতে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় আহাজের 
মারফতে পরিচালিত হয় এবং ভারতের বৈদেশিক 
সামুদ্রিক বাণিজোরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ" 
যাহাতে ভারতীয়দের আয়ত্তে আসে তজ্জন্ত এদেশকে 
আগামী কষেক বৎসরকাল মধ্যে অন্তত: ২০ লক্ষ 
টন জাহাজ সংগ্রহ করিতে হইবে । ভিজগাঁপউমের 
কারখানাটিতে জাহাহব নিশ্বাণের কাছ ক্রত অগ্রসর 
হওয়ায় জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয়দের সাফল্য 
অর্জনের পথে তাহ খুব সহায়ক হুইয়া দ্রাড়াইবে 
সন্দেহ নাই। | 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাজেট - 

গোঁভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৮ সালের বাঁজেট 
আলোচন! করিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগমূহ্রে সরকারী 
বাজেটের তুলনায় সকল দিক দিয়াই তাহার 
একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 
১৯৪৭ সালে সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের আয় ধরা 
হইয়াছিল ৩৮ হাজার ৫০০ কোটি রুবল ( প্রতি 
রুবল প্রায় ২1%০ আনার সমান) ১৯৪৮ সালের 
বাছেটে সেস্থলে সোঁভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আয় ধর! 
হইয়াছে ৪২ হাজার ৯০০ ফোঁটি রুবল ! মার্কিন 
যুক্তরাষ্্র ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মত লোকের 
উপর বন্ধিত হারে ট্যাক্স বসাইয়া রাশিয়ায় 
সরকারী আয় বাড়ানো হয় নাই। যুদ্ধের সময় 
লোকের উপর যে বেশী ট্যাক্সভাঁর চাপানে! 
হইয়াছিল যুদ্ধের পরও অনেক ধনতাগ্রিক দেশ 
নানী অন্কুহাতে তাছা কমবেশী হারে বঙ্গায় 
রাখিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মোভিয়েট গবর্ণমেপ্ট 
যুদ্ধের সময়ে স্কস্ত নূতন করভার যুদ্ধের পরই 
প্রত্যাহার করিয়াছেন! তথাপি যে সোভিয়েট 
গবর্ণযেণ্টের আয় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে 
তাহার কারণ সরকারী বর্তৃত্বে দেশের শিল্প- 
ব্যবসায় পরিচালনা করিতে গিয়া সেই দফার 
তীহাদের বাৎসরিক যথেষ্ট লাভ দীড়াইতেছে। 
ও লাভ বাজেটে আয়ের অঙ্ক বুদ্ধি করিতেছে। 
ধনতাগ্রিক দেশসমূহে সরকারী আয় বৃদ্ধির অদ্য 
লোকের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বেশী করিয়া 
চাপানো হইয়াছে। মোট সরকারী আয়ের 
শতকরা ৫০1৬০ ভার্গ (অনেক স্থলে তাহারও 
বেশী) প্রত্যক্ষ কর হইতেই আদায় হইতেছে। 
কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ করের দফায় 
সরকারী আয় মোট আয়ের শতকরা ৭১ ভাগের 
বেদী নহে। শরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের 


৫ 


[ ২২শে মার্চ, ১৯৪৮ 


লাতই সেখানে আজ গবর্ণমেণ্টের প্রধান আয়- 
হরূপ হইয়া দীভাইয়াছে। শ্রমিকের অন্ত গ্যাষ্য 
মন্ধুরীর সংস্থান করিয়া ও তৈয়ারী পণ্যের দর 
সঙ্গত “ভরে বজায় রাখিয়াও সুপরিকল্পিত অর্থ- 


নতি a 
নৈতিক "বিধিব্যবন্থার ভম্ভ ওঁয্প লাভ তাহারা ৰ 


করিতে সমর্থ হইতেছেন। কাজেই ওর লাভ সঙগদ্ধে 
আপত্তিবা ক্ষোভের কোন কারণ থাকিতে পারে 
না। ধশতান্ত্রিক দেশগুলির সমক্ষে নৃতন মহাযুদ্ধের 
আতঙ্ক এখন হইতেই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। 
বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেপ্ট জনকল্যাণের দায়িত্ব 


উপেক্ষা করিয়া সামরিক বিধিব্যবস্থার দফায় 


মোটা খরচ বরাদ্দ করিতেছেন। ১৯৪৮ সালের 
হিসাবে মার্কিন গবর্ণষেন্ট সৈষ্ক বিভাগের জন্ত যে 


ব্যয় বরদ্দ করিয়াছেন তাহা তাহাদের মোট ব্যয়ের : 


শতকরা প্রায় ৩০ 'ভাগ। অপরদিকে সোভিয়েট 
গবর্ণষেন্ট তাহাদের সামরিক ব্যয়ের হার দিন 
দিনই হাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন । ১৯৪৭ 
সালে মোট দরকারী ব্যয়ের শতকরা ১৮৪ ভাগ 
সামরিক বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা হুইয়াছিল। 
এ বৎসর সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ মোট 
ব্যয়ের শতকরা ১৭ ভাগ হিলাঁবে নির্ধারিত 
হইয়াছে! সোভিয়েট সরকারের আদায়ী রাদ্ত্বের 
শতকরা ৬৮৪ ভাগই শিল্প সংগঠন এবং শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য ও কৃষ্টি প্রসারের কাজে ব্যয়িত হইতেছে। 
অনকল্যাণ ও আাতিগঠনের দিক হইতে উহা 
সোভিয়েট বাজেটের বিশেষ সার্কতাই স্থচিন্ত 
করিতেছে সন্দেহ লাই। 


বাসভবন নির্মাণে বোম্বাই গবর্ণমেন্টের 
উদ্যোগ | 

যুদ্ধের সময়ে বোঘাই সহরের লোকসংখ্যা 
বাড়িয়া গিয়াছিল। বর্তমানে পিদ্ধু প্রদেশ হইতে 


বহু সংখ্যক শরপাগত অ।শিয়া এ সহরে নৃতন : 


করিয়া ভিড জমাইতে আরম্ত ফরিয়াছে। 
ফলে বোথাইয়ে লোফের বাসস্থান সমন্তা আজ 
খুব জটিল হুইয়া দেখা দিয়াছে। বোষধ্বাই 
সরকারের শ্রম মন্ত্রী মিঃ গুলন্ররীলাল নন্দ 
সম্প্রতি ঘোষণ! করিয়াছেন, বোদ্বাই সরকার 
ও সহরের বাদস্থান, সমন্তা সমাধানের 
প্রস্থ বৎসরকাল মধ্যে ১ হাজার ৬৬০টি বাঁসভবন 
নিৰ্শ্মাণের ব্যবস্থা করিবেন। ১ হাজার ৬৬০টি 
বাসভবনের মধ্যে ৩৬৪টি হইবে ৩ প্রকোষঠযুক্ত 
বাসভবন, > হাজার ২০০টি হইবে ২ প্রকোষ্ঠযুক্ত 
বাসভবন, বাকী ৯৬টি হুইবে এক প্রকো্ঠের 
বাসভবন | ১ হাজার ২৭২টি বাসভবন আগামী 
বর্ষাকালের পূর্বেই নিশ্মিত হইবে। ওঁ সব বাড়ী 
নির্থিতি হইলে তাহাতে ৮ হাজার 
লোকের বসবাসের সুবিধা হইবে। 
গবর্ণমেপ্ট সমবায় প্রথায় বাড়ীঘর তৈয়ারের উপরও 
বিশেষ জোর দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে বোস্বাইয়ে ২০টি সমবায় গৃহ নির্মাণ 
সমিতি রেজেপ্রীকৃত হইয়াছে। উহার! যাহাতে 
সহজে উপযুক্ত বাসোপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে পারে 
সেলস গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে যথোপযোগী জমি 
দিয়া সাহায্য করিতেছেন। যুদ্ধের সময় সৈশ্তদের 
জন্য যেসব অস্থায়ী বাঁড়ীঘর তৈয়ার করা হইয়াছিল 
গবর্ণমেন্ট তাহাও সৈগ্ভবিভাগের নিকট হইতে 





বোম্বাই 
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গ্রহণ করিয়াছেন। এ সমস্তকে লোকের 
বাসোপযোগ্ী ভবনে: ক্ষুপাস্তরিত করার ব্যবস্থা 
' হইতেছে। 

বোষ্াাই 'সহরে' লোকের বাসস্থান সমন্তা 
সমাধান সম্পর্কে বোম্বাই গৰণমেণ্টের এই উদ্ভোগ 
আমরা ধুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। 
কলিকাতায় লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে এই সহরে 
আজ মাথা গু জিবার স্থান পাওয়া যেরূপ হুফর হইয়া 
দীড়াইয়াছে তাহাতে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টও এরূপ 
ভাবে লোকের বাসস্থান সমস্তা সমাধানে 
বিশেষভাবে হরর হইবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। 
. পাকিস্থান হইতে মালপত্র আনয়ন 

সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা 

. পাকিস্থান হইতে ভারতের জগ্ভ রেলে বা 
মারে মালপত্র বুক করা এবং যাত্রীদের' পক্ষে 
সঙ্গে করিয়া কোন মাল নিয়া আসা. দিন দিনই 
হুফর হইয়া দীড়াইতেছে। পাকিস্থানের রেল বা 
ঠীমার ষ্টেশনের কর্দচারীরা যে কোন মাল বুক কর! 
সম্বন্ধে আপত্তি করিতেছে। যাত্রীদের বিছ্বানা, 
ট্রা্ছ প্রভৃতি তদারক করিয়! পুলিশ, রেলকর্্রচারী ও 
স্কাশনেল গার্ড নামধেয় ব্যক্তিরা তাহাদের সঙ্গীয় 
যে কোন মাল যে ফোন ভায়পায় আটক করিয়া 
বসিতেছে। কিল্ব:মাল- পাকিস্থান হইতে আনা 
যাইবে না'সেবিষয়ে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট এতদিন 


খোলাখুলিভাবে কিছুই বিবৃত করেন নাই। সম্প্রতি. 


তাহারা কতকগুলি শ্রেণীর মালপত্রের নাম নির্দিই 
করিয়াছেন। চট্টগ্রামে পাকিস্থানের যে ডেপুটি 
কন্ট্রোলার অব. এক্সপোর্ট রহিয়াছেন তাহার বিন! 
অনুমতিতে এসব মাল পূর্ব পাকিস্থান হুইতে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বুক করা বাইধে না বলিয়! 
তাহারা ষ্টীমার ও রেল কোম্পানীলমুহের উপর 
আদেশ জারী করিয়াছেন। যাত্রীদের সঙ্গেও 


বিনা অনুমতিতে এসব মাল আনয়ন করা যাইবে 


না বলিয়া তাহারা ঘোষণ! করিয়াছেন। যেসব 
মালপত্র সম্পর্কে এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী ফর! 
হইয়াছে তাহা এই £--(১) সকল প্রকার ইমারত 
ও ইঞ্রিনিয়ারিং মালমসঙ্লা, (২) রাসায়নিক জবা, 
ওবধপত্র ও তাহা হইতে প্রস্তত ভ্রব্যাদি, 


(৩) যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ও তাছার সমুদয় অংশ, 


(8) সর্ববিধ যেসিন টুল, (৫) কলৰুঞ্জা ও কারখানার 
আসবাব, (৬) শোধিত ও. অপরিশোধিত ধাতু 
(৭) কাগজ ও পেষ্টবোর্ড, (৮) স্থাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত 
আসবাবপত্র, (৯) সকল প্রকার গাড়ী ও তাহার 
অংশ, (১০) তুলা, পশম ও পাটজাত সর্বপ্রকার 
বস্,-(১১) টাইপরাইটার, (১২) সেলাইকল, 
(১৩) নৈহ্থ্যতিক পাখা, (১৪) সর্বপ্রকার পিতলের 
জিনিব, (১৫) লোহার সিন্দুক (১৬) ঢেউতোলা 
টিন, (১৭) ধাতুনিক্খিত অলঙ্কার এবং 
(১৮) আগেয়ান্্র ও গোলাগুলী । 


কি সব মালপত্র বিনা অনুমতিতে পাকিস্থান 

হইতে ভারতে আনয়ন করা যাইবে লা তাহা 

পাকিস্থান গবর্ণষেপ্ট এতদিন' পরে খোলাখুলিতাবে 

জানাইয়া দিয়াছেন ইহা ভাল কথা! তবে 

তাপিকার ভিতর প্রায় সব কিছু ধরণের প্রয়োজনীয় 

মাল অত্তভুক্ত হইতে দেখিয়া, আমরা বিদ্দিত 
২, 


আর্থিক জগৎ 


হইয়াছি। এতসব ধরণের মালপত্র রগ্রানী সম্পর্কে 
যদি নিয়মিতভাবে প্রতিতস্কক দীড়া করা হয় তরে. 
ভারতের সহিত পাকিস্থানের ব্যবসাগত যোগাযোগ 
আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। লোকে 
চলাফেরার সময়ে সঙ্গে করিয়া বস্তু, অলঙ্কার, 
সেলাইয়ের কল, পিতলের তৈজস* সামগ্রী 

প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও পরিবার- 
গত সম্পত্তিও সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবে না__ 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের এই নির্দেশ আমাদের নিকট 
নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা বলিয়াই মনে হইতেছে । 
ব্যবসার উদ্দেস্তে বেশী পরিমাপ মৃল্যবান 
মালপত্র সরাইয়া লওয়ার উপর রাষ্ট্রের স্বার্থে 


যদিবা একট! নিষেধাজ্ঞা জারী, করা তেমন 
দোষনীয় নহে, কিন্তু যাত্রীদিগকে ব্যক্তিগত 
ছোটখাট সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া লইয়া 


যাইতে না দেওয়া আমরা নিদারুণ অবিবেচনা 
বলিয়াই মনে করি। এইভাবে লোকের চলাচলে 
বাধা হৃতি করিয়! পাকিস্থান গব্ণমেন্ট ভারতের 
সহিত পাকিস্থানের সম্পর্ক যেভাবে বিষাইয়া 
তুলিতেছেন ; তাঁহার ফল পাকিস্থানের পক্ষে 
পরিণামে বিশেষ ক্ষতিকর হইবে বলিয়াই আমাদের 
ধারপা। | 

ভারতে তুলার চাষ বৃদ্ধির প্রস্তাব 

ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার ফলে তুলা চাষের 
অনেক উর্ধবর ভূভাগ পশ্চিম পাকিস্থানের অস্ততু ক্ত 
হইয়াছে। এদেশে লম্বা আঁশযুক্ত ভুলা যাহা 
উৎপয় হয় তাহার অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্থানের 
সম্পদ হইয়া দীড়াইযাছে। ফলে ভারতে তুলার 
যোগান কম বলিয়া ভারতীয় ধুক্তরাষ্ট্রকে আজ 
উদার অন্ত পাকিস্থান ও অস্তান্ত দেশের মুখাপেক্ষী 
হইতে হইয়াছে । সম্প্রতি বোষ্বাইয়ে গার 
দত্তর সিংয়ের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় তুলা 
কমিটির কৃষি গবেষণ! সাঁব-কমিটির এক সভা 
হইয়াছিল। এ কমিটির আলোচনার ফলে 
ভারতীয় যুজরাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় এদেশে 
তুলার যোথান বৎসরে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার বেলের 
মত কম দীড়াইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন সম্পর্কেই এ্রপ্রকার ঘাটতি 
রহিয়াছে। বাহিরে তুলা রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ষ 
এতদিন বিস্তর পরিমাণ বৈদেশিক সিকিউরিটি 
অঞ্জন করিয়াছে। এক্ষণে পাকিস্থান সেরূপ 
বপ্তানীর সুযোগ পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বাছিরে রপণ্ানী করিবার মত তুলা তারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় কিছুই থাকিবে না। অথচ তুলা 
রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক পিকিউরিটি অর্জনের 
প্রয়োজনীয়তা ভারতের যথেষ্টই রহিয়াছে । সেই 
সব কথা বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত সাব কমিটি 
এদেশে তুলার চাষ, প্রসার সম্পর্কে বিশেষভাবে 
সুপারিশ করিয়াছেন । ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার 
চাষ হুইয়াছে। সেই স্থলে ১৯৪৮-৪৯ সালে 


তাহারা ভারতীয় ১১ ১ কোটি ৫৫ লক্ষ একর 





৭৩৯ 


পশ্চিম বঙ্গের শিপ্প-বাণিজ্যের 
(Industrial & Trade) 


ডিরেকরী 
পশ্চিম বঙ্গের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর এই 
প্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের একটী 
সংক্ষিপ্ত ডিটেষ্টযী প্রস্তুত করিতে লঙ্বল্প করিয়াছেন! 
এই সম্পর্কে বিভিন্ন বণিক সভা এবং শিল্প ও 


বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠানের নিকট চিঠিপত্র 


দেওয়া হইয়াছে এবং উহ্থাদের সন্তদের নিকট ' 
হইতে সন্তোধদনক লাড়া পাওয়া সিয়াছে। 
সম্ভবতঃ কতিপয় ফার্ম ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
ধাহারা কোন বশিক সভার সহিত সংশ্লিষ্ট 
নহেন তাহাদের প্রতি শিল্প বিভাগের ভিরে্টরের 
দৃষ্টি আর্ট হয় নাই । তাহাদিগকে নিয়দিখিত 
দফা , অনুযায়ী সন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
ডিরে্রের নিকট, প্রেরণ করিবার আন্ত আহ্বান 
করা যাইতেছে £__ 

(১) ফার্খের নাম। 

(২) (ক) হেড অফিস এবং (বি সারের 
কোন কারখানা! থাকে তবে তাঁহার ঠিকান!। 

(৩) উপরোক্ত ফার্শ মাদিকী-স্বত্ববিশিষ্ট, 
পার্টনারের সম্পত্তি অথবা রেজেষ্টযীকৃত যৌথ 
কোম্পানী কিনা। ' 

(6) ' ফার্ম রেজেষ্টরীকৃত হইবার বৎসর এবং 
উহার কা আরম্ত করিবার বৎসর । 

(৫) যদি ফার্ের ফোন য্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
থাকেন তবে তীছার নাম ও ঠিকানা। 

(৬) উক্ত ফার্ধ কোন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতকারী 
( Manufacturing ) পিজি ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান। 

. ব) 'ফার্ষে কি কি শ্রেণীর জিনিব উৎপন্ন ও 


° বিক্রয় হয়। 


(৮) শিল্পস্রব্য প্রস্তুতের অস্ত কাচা মাল কোথা 
হইতে আসে ? 
(৯) ফার্থের যারফতে যে মাপত্র বিক্রয় 
হয় তাহা কোথা হইতে আসে? 
প্রস্তাবিত ডিরেক্টরীতে বড়, ছোট ও কুটীর- 
শিল্প ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর শিল্পের বিবরণ দেওয়া 
হইবে। যে খামে এই সব বিবরণ প্রেরণ করা 
হইবে তাহার উপর “Flor Industrial & » 
Trade 1015001”--এই কথাগুলি লিখিয়া 
দিতে হুইবে । 
ডি, এন, ঘোষ 
ডিরেক্টর অব ইণ্ডাহ্ীল, 
পশ্চিম বজ 





জমিতে তুলার চাষ করিতে বলিয়াছেন। তুলার 
চাষ খৌ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে এদেশে খাতের 
উৎপাদন হাস পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া 
তাহারা মন্তব্য করিয়াছেন। সাব কমিটির এ 
স্থপারিশ আমর! খুব সময়োপযোগী ও বিষেচদায় 


যোগ্য বলিয়া যনে করি। 
৪ 


 পুর্ব-পাকিস্বানের বা! বাজেট 


পূর্ববঙ্গ গবণমেপ্টের অর্থসচিব মিঃ হামিহুল 
হক চৌধুরী গত ১৬ই মার্চ পূর্ব পাকিস্থানের 
আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালের সরকারী বাজেট 
উপস্থিত করিয়াছেন। অম্ুপযুক্ত সরকারী আয় 
ও বেহিসাবী . খরচপত্রের অন্ত ইতিপূর্কে কেন্দ্রীয় 
পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের এবং সিন্ধু ও পশ্চিন পাঞ্জাব 
গবর্ণমেণ্টের বাজ্ধেটে বিপুল ঘাটতি অন্থমিত 
হইয়াছে। সেই পাকিস্থানী রীতি অনুযায়ী পূর্ব 
বদ গবর্ণষেন্টের বাজেটেও বেশীরকম ঘাটতি 
বরাদ্দ করা হুইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সাজে পূর্ব 
গবর্ণমেন্টের. ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকোর বেশী আয়! 
হইবার সম্ভাবনা নাই । অথচ , বৎলরে তীঁছা- 
দের ব্যয় দড়াইবে ১৬ কোটি।৯ লক্ষ টাকা। 
ফলে আগামী ঘৎলরে রাজস্ব খাতে পূর্ববঙ্গ সর 
কারের ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হুইবে। 
মুলধন খাতে অর্থসচিব যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা! 
ব্যয় বরাদ্দ ধরিয়াছেন তাহা যোগ করিলে 
মোট ঘাটতি € কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় 
স্বাড়াইবার বধা। ' ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে 
১৯৪৮-৪৯ সালে এই গবর্ণমেপ্টের ৩১ কোটি ১৮ 
অক্ষ টাকা আয় ও ৩১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় 
ধরা হইয়াছে। উদ্থার ফলে আগামী বৎসরের 
হিলাবে গবর্ণমেণ্টের ঘটিতি দীড়াইবে 9৮ লক্ষ 
টাকা । ঘাটতির পরিমাণ অল্প বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট নূতন করিয়া লোকের উপর 
ক্লোন ট্যাক্সতার চাপাইতে ধান নাই। পূর্ব 
গবর্ণমেষ্টের বাজেট এ তুলনায় নিতান্ত 
বিপরীত হইয়াই দেখ! দিয়াছে । পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের ৩১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা . আয়ের স্থলে 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণযেন্টের আয় হইবে মাত্র ১১ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকা । আয়ের তুলনায় ব্যয় খুব বেশী 
বলিয়া বাজেটে ঘাটতি দাড়াইৰে প্রায় ৬ কোটি” 
টাক! ৷ সেই বিপুল ঘাটতি পূরণের জন পূর্বব- 
বঙ্গের গবর্ণমেন্ট লোকের উপর নূতন ট্যাক্স ভার 
মত্ত করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা! করিয়ান্কেন। পাঁকি- 
স্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেহস্তের সন্ধান মিলিবে 
বলিয়া যে মুসলমান জনসমাজ কল্পনা করিয়াছিল 
কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূছে সরকারী বাঞ্জেটে বিপুল 
ঘাটতি ও নির্বিচারে নুতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব 
দেখিয়া তাহারা আজ তাহাদের অহ্মিক1 হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। 
« মুস্লিম লীগের নায়কর! তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক 
জিদ হইতে ভারত বিভাগের উপর জোর দিয়া- 
ছিলেন। মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাকে আলাদা 
করিয়। লইলে অর্থনৈতিক অবস্থার দিফ হইতে 
তাহার পরিণাম কি দীাড়াইবে তাহা তাঁহারা চিন্তা 
করেন নাই।. ফলে ভারত বিভাগের পরিণতি 
হিসাবে পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক কাঠামো 
অল্পকাল মধ্যেই বিপৰ্য্যস্ত হুইয়া পড়িবার নমুনা 
দেখা যাইতেছে। শিল্প সম্পদ ও ব্যবসায়িক 
সমৃদ্ধি আধুনিক যুগে সকল দেশেই সরফানী 
আয়ের প্রধান সম্বল! কিন্ত পাকিস্থান ও ছুই দিক 
দিয়া নিতান্ত পশ্চাৎপদ। পূর্ব পাকিস্থানের 
ব্র্থ-নৈতিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া মিঃ 


হামিছুল হক মিছুল হক চৌধুরী নিদ্ধ মুখেই তাহা নিজ্ঞ মুখেই তাহা স্বীকার তথা ভার্তীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে দি ET 
করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থানের আয়তন ৫০ বেশী পরিমাপে আর পূর্ব পাকিস্থানে চালান 
হাজার বর্গমাইল। এই ভূতাগের লোকসংখ্যা হইতেছে না.।, পুর্ব পাকিস্থানে শিল্প ও ব্যবসা- 

প্রায় ৪ কোটি। এই ভুভাগে, প্রতি .বর্গমাইলে বাণিজ্যের বেদ বমিয়ার গড়িয়া উঠিয়াছিল 
৮০০ লোকের বাস। এই বিরাট লোকসংখ্যার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাচামাল ও অস্ত মালপত্র 
ভরপণ-পরোবণের দায়িত্ব পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের উপর আনয়নের অসুবিধা দেখা যাওয়ার ফলে তাহাঁও 
ভতভ হইয়াছে । কিন্ত কৃষির ধিক দিয়া সম্পদশালী আজ বিপৰ্য্যস্ত হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে । 
হইলেও শিল্পের দিক দিয়া পূর্বব পাকিস্থান নিতান্ত এদিকে অবিশ্বাস ও রেষারেষি শৃতি হওয়ার ফলে 
পম্চাৎপদ। শতকরা! ৯৫ তাগ লোক কৃষিকার্ধে আত্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা ও সীনাস্ত রক্ষার জন্ত পূর্ব 
নিযুক্ত, বাকী মাত্র শতকরা ৫ ভাগ লোক শিল্প- বঙ্গ সরকারকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন 
ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছে। পশ্চিমবগ্গে শতকরা করিতে হইতেছে। সরকারী আয়ের সহিত 
২২ ভাগ লোক সহরে বাস করিয়া থাকে । ,পর্ব- সামঞ্জন্ত রক্ষা না করিয়া পুলিশ বিভাগ ও সাধারণ 
বঙ্গে মাত্র ৪ ভাগ লোক সরে বান করে! শাসন বিভাগ বাবদ বেছিসাবীভাবে অর্থ ব্যয় 
প্রয়োজ নীয় শিল্প ব্যবসায় পূর্ধব পাকিস্থানে বিশেষ ' করিতে ছইতেছে। জাতি গঠনের দিকে জোর 
কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। কাপড়, চিনি, কয়সা না দিয়া একটি শিশ্ত রাষ্ট্রের পক্ষে এইভাবে বেশী 
ও ধাতুব্রব্যের দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্থান বেশী পরিমাণে কেবল পুলিশী ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হওয়ায় 
পরিমাণে বাহিরের উপর নির্ভরশীল। এ প্রদেশে তাহার ফলে পূর্ব পাকিস্থানের লোকদের 
লোকের যে কাপড় দরকার তাহার মধ্যে মাত্র অধিকতর ছুর্দশ[র পথই প্রশস্ত হইতেছে । 
শতকরা দশ ভাগ এ প্রদেশে উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্থানের শিল্লোন্নতি ও অর্থনৈতিক 
বাকী সমস্তই বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে উন্নতি 'সম্পর্কে অর্থ সচিব মিঃ হামিহ্ুল হুক 
হয়। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিলা, এইরূপ চৌধুরী অবশ্ত' তাহার .বাজেট বক্তৃতায় বিশেষ 
পশ্চাৎপদ থাকায় পূর্ব পাকিস্থানে সরকারী আয়ের আগ্রহ তৎপরতার ভাব প্রকাশ করিয়াছেদ। তিনি 


সুযোগ খুবই লীমাবন্ধ। শিপদ্রব্যর দিক দিয়া 
লোকের অভাব পূরণের সমস্তা জটিল । পূর্ব্ব পাকি- 
স্থানের রাষ্ট্রপত যোগাযোগ পশ্চিম পাকিস্থানের 


জানাইয়াছেন, গবর্ণষেন্ট শিল্পো্নতি সম্পর্কে একটা 
পরিকল্পনা গঠনে যত্বপর হুইয়াছেন। রাষ্ট্রের মালি- 
কানা ও নিয়ন্্রধাধীনে ৎটি পাটকল, টি কাপড়ের 


লঙ্গে। কিন্তু ওঁ ছুই ভূভাগের ভিতর কোন কল, অন্ত ২1৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ১টি কমার্শিয়াল 
ভৌগোলিক যোগ নাই। হাজার মাইলের ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথা গাঁছার! চিন্ত! করিতেছেন। 
ব্যবধান অতিক্রম করিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের চট্টগ্রাম ছাড়! খুলনায় একটি বন্দর স্থাপনের ইচ্ছাও 
পক্ষে এপ্রদেশের লোকদের অভাব পূরণের ব্যবস্থা তাহাদের 'রছিয়াছে।' কিন্তু সব কাজের অভ 
সম্ভবপর নহে। কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের বর্তমান বাজেটে ফোন ব্যয় ররাদ ধরা হয় নাই। 
পক্ষে পূর্ব পাকিস্থান সরকারকে অর্থ কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের নিকট ১৭'কোটি 
যোগানোও কঠিন। কেন্দ্রীয় পাকিস্থান টাকা খণ চাওয়া হুইয়াছে। সেই খপ পাওয়া 
সরকার ও পশ্চিম পাকিস্থানের প্রাদেশিক গেলে তবেই উপরোক্ত স্বান অন্থঘায়ী শিল্লোক্নতির 
সরকারসমুহের সেরূপ সাহাষ্য ও সহযোগিতা কাজে হাত দেওয়া হুইবে। - কেন্দ্রীয় পাকিস্থান 
প্রধানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধও বটে। এই সরকারের বাজেটে যেরূপ ঘাটতি দেখ! দিয়াছে, 
অবস্থায় পূর্ব পাকিস্থানের ছুঃখ-ছুর্দশা শীঘ্র দূর অর্থাভাবে দৈনন্দিন কাছ নির্বাহ করা তাহাদের 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতেছি না। পক্ষে যেরূপ কঠিন হুইয়! দাড়াইয়াছে 'এবং লোকের 

শিল্প ব্যবসায় সংক্রান্ত পশ্চাদপদ অবস্থা -ও + নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ খপ গ্রহণের 


সরকারী আয়ের সীমাবদ্ধ সুযোগ-_এই অবস্থায় ব্যাপারে তাঁহারা যেরপ,অপারগ হইয়াছেন তাহাতে 


লশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহারা পূর্ব পাকিস্থানের শিল্পোক্নতির ব্যাপারে 
সম্প্রীতি ও সন্তাব বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলেই বিশেষ কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়া 
পূর্ব পাকিস্থানের পক্ষে সঙ্গত হুইত।, কিন্ত মনে করা যায় না। কাজেই অল্প সময়ে পূর্ব 
কেন্্রীর় পাকিস্থান সরকার কিংবা পূর্ব্ব পাকিস্থান পাকিস্থানে শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রসার আমরা 
সরকার কেহই সেরূপ সত্তাব রক্ষার গুরুত্ব এখন আশা করিতে পারিতেছি না। 

পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু হায়ঙ্গব করিতেছেন না। আতিগঠনমূলক কাজে ও শিল্লোন্নতির কাজে 
সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সম্পর্কে উদাসীন বিশেষ কিছু ব্যয় বরাদ্ধ না ধরিরাও পূর্ব বঙ্গ 
হইয়া, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সময়ে অসময়ে - গবর্ণমেন্টের বাজেটে প্রায় ৬ কোটি টাক! ঘাটতি 
অযথা বিষোদগীরণ করিয়া ও নির্বিচারে শুষ্ক যুদ্ধের হুইয়াছে। ওঁ ঘাটতির মধ্যে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাফা 
পথে পদচারপা করিয়া পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়করা পূরণের অন্ত অর্থলচিব কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের 


উতয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক ইতিমধ্যেই বিষাইয়া সহযোগিতায় কতকগুলি নূতন ট্যাক্স বহাল-করিবার_ 


তুলিয়াছেন। তারতীয় যুক্তরাষ্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তাব করিয়াছেন। কেন্দরায় পাকিস্থান সরকারের 
হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্যও সহযোগিতা লাভের মারফতে বার্ধত হারে বিক্রয় কর আদার ক্রিয়া 
পথ তাহারা নিজেরাই বন্ধ করিবার যোগাড় ভাহার-অংশ হিলাষে পূর্ব বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত 
করিয়াছেন। উহাতে পূর্ব পাকিস্থানের লোকদের ১ কোটি টাকা লাভ করিবেন। কাঁচা পাটের 
চুর্দিশা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ (পরবর্তী অংশ ৭৪২ পৃষ্ঠায় দব্য ) 


/ 


কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূছ্র 
‘উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেস্ত দারিদ্র্যনিপীড়িত 
", অনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। 
সমষ্টিগতভাবে এদেশের অধিবাসীদির জীবনযাত্রার 
মান উন্নত করার অর্থ এই দাড়ায় লা যে, 
জনসাধারণের সকলেই সাধারণ সাকিন শ্রমিকের 
ভ্তায় মোটর গাড়ী চড়িবে, অবসর বিনোদনের 
জক রেডিও রাধিবে এবং হুরম্য অ্রালিকায় বাস 
করিবে । দীর্ঘকাল বিদেশী শাসন ও শোষণের 
ফলে আমাদের দেশের জনসাধারণ দারিস্্যের এত 
নিন স্তরে উপনীত হইয়াছে যে, অধিকাংশ লোক 
‘যে তাবে জীৰনধারণ করিয়া থাকে তাহাকে 
সত্যজীবন দূরে থক বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে 
ইহাকে মাছুষের জীবন বলাও যোধ হয় সঙ্গত 
হইবে না। অনাহীর, অর্ধাহার, চিকিৎসা ও 
শিক্ষার অভাব প্রভৃতি সমাঅনীবনের'ক্রটি প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না। অতঃপর ছুভিক্ষ এবং মহ্থামারী 
“দেখা দিলে জনসাধারণের অবস্থা কি দাড়ায় তাহা 


১৩৫০ সালের । বাঙ্গলাদেশ যাহার! প্রত্যক্ষ 


করিয়াছেন তাহারা ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন ।' 


এদেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার যান উন্নত 
করার সহজ অর্থ এই বুঝি যে, মোটামুটি খান্ত 
ও বন্দরের অভাব দুর করা, রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা] 
করা এবং দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্ত 
শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। যাহুষের প্রাথমিক এই 
, কয়টি অভাব পুরণ হইলে আরও উন্নত জীবন 
যাপনের আকাঙ্ষা এবং প্রচেষ্ট! স্বাভাবিকভাবেই 
জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিবে। 
উপরোক্ত প্রধান উদ্দেগ্বকে কেন্দ্র ফরিয়াই 
যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন, পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত করা 
ছইয়াছিল এবং এই সমস্ত পরিকল্পনার আবশ্তিক 
অঙ্গ ছিসাবে দেশের কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট প্রভৃতি 
বিবিধ বিষয়ে পৃথক পৃথক পরিকল্পনাও গ্রহণ করা 
হইয়াছিল } অবিভক্ত বাঙ্গলার অন্ত সর্বপ্রথম যে 
সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয় তৎসমুদয় বিভিন্ন 
সরকারী বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত হুইয়াছিল। প্রধান 
মন্ত্রীর দপ্তরের অন্তর্গত একটি উন্নয়ন বোর্ড এই সমস্ত 
পরিকল্পনা পৃথকভাবে বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন 
পরিকল্পনা! অনুমোদন বা নাকচ করিয়াছিলেন । 
বাংলা দেশ খিধাবিভ্ুক্ত হওয়ার পর ডাঃ ঘোষের 
' প্রধানমন্িত্কালে এই সমস্ত পরিকল্পনার 


“পুলর্বিবেচন! হুয়। তখনও বিভাগীয় কর্তারা কতকটা . 


অদল-বদল করিয়া পূর্বেকার পরিকল্পনাসমূহই পেশ 
করেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত পরিকল্পনা 
“কার্ধ্যকরী' করার অস্ত অর্থসাহায্য করিতেছেন । 
প্রয়োদ্রনীয় অর্ধের অভাবে 


প্রয়োজনীয় কয়েকটী পরিকল্পনা সম্পর্কেই চল্তি 
এবং আগামী বৎসরের আন্ত ব্যয় বরাদ্দ কর! 
হইয়াছে। 

পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ 
বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ কর্তৃক যে 
প্রস্তুত হইয়াছে তাহ! পূর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
এই সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়নকালে দেশের যাবতীয় 
-সমন্তা আলোচনা করিয়া আমাদের কি আছে, কি 


সকল শ্রেণীর ' 
পরিকল্পনা ফার্য্যকরী করা যাইবে ন! বলিয়া বিশেষ . 


পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়ন : 


নাই এবং কতটুকু নাই ইত্যাদির কোন বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন পরিকল্পনার 
লিপিবদ্ধ বিবরণ পাঠ করিলেও দেশের কৃষি, শিল্প, 
জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য 
তালিকা পাওয়া যায় না। আমাদের. বিভিন্ন সম্পদ 
কি আছে, কি প্রয়োজন, ঘাটতির পরিমাণ কি 
* ইত্যাদির বিস্তৃত তথ্য আলোচনা না করিয়া কোনও 
' বিষয়ে উন্নতিমূলক কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা 
অসম্ভব । অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও এদেশে তথ্য- 
তালিকা এবং সংখ্যাতত্বের গুরুতর অভাব 
রহিয়াছে। এই কারণে সরকারী পরিকল্পনাসমূহ 
আমরা নিধু'ত বলিয়া মলে করিতে পারি না। 
বাজলাদেশ দ্বিধবিভভ্ভ হওয়ার পর পশ্চিম বঙ্গ 
সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকার অভাব আরও 
বিশেষভাবে , অহ্ভূত হইতেছে ।  র্যাডক্লিফ, 
রোয়েদাদের ফলে নদীয়া, দিনাজপুর, মালদহ, 
যশোহর প্রভৃতি জ্েলাসমূহ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায়, 





হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ট্রীট 
বি,বি, ৪১৮ ১৯২৯. বি, বি, ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস £--৬১নং বনুবাজার ট্রীট 
কলিকাতা শাখা? নেতা 
অন্তান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 
সান্তাহার, অদপাইগুড়ি,। ময়মনসিংহ 
সুদের হার 2 
সেভিংস্‌ ২২ টাক! ' ফিল্সত ৩1০ আন! 
বাঙ্ঞার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 


ইউনাইটেড 
ইণ্াষ্্রীয়াল 


ব্যাক ভিন্সিডেভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাক 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হুয়। 
হেড অফিস-_ 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 


শাখাসমূহ 
বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ চাদপুর, ময়মনসিংহ, 
পাটনা সিটী। 
পে-অফিস £ যিরকাদিম। 
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জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম  লি,এ, আই, আই, 
শিপ সস mee tren] 


পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা, কবি, শিল্প, জনস্বাস্থ, শিক্ষা 
প্রভৃতি সম্পর্কে অনসাধারপের জ্ঞাতব্য কোন তথ্য- 
তালিকাও প্রকাশিত হয় নাই । | 
শ্রীযুক্ত " বিমলচন্র ঘোষ এম্‌, এল, এ এবং 
প্ীযুক্ত বিমলচন্ত্র সিংহ এম্‌ এল, এ (বর্তমানে 
পশ্চিম বাছলার অন্ততম মন্ত্রী) নবগঠিত 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে নানা শ্রেণীর প্রয়োজনীয় 
তথ্য সন্নিবেশ করিয়া সম্প্রতি একখানি পুস্তিষা 
[ Planning for West Bengal by 
Bimal Chandra Ghose B. Sc, ( Econ. ) 
And Bimal Chandra Sinha M. ০ 
Oxford University Press] প্রকাশ 
করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হুইরাছি। 
উক্ত পুস্তিফায় প্রস্থকারদয় পশ্চিম বঙ্গের কৃষি, শিল্প, 


শিক্ষা, জনস্বাস্থা, রান্তাখাট এবং বালস্থান ব্যবস্থার 


উদ্নমতিসাধন সম্পর্কে আলোচন! করিয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে প্রধান প্রধান কৃষি 
ও শিল্পপপ্যের উৎপাদন, জনসাধারণের 
প্রয়োলন এবং ঘাটতির. পরিমাণ কি, বর্তমান - 
শিক্ষা ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, বাসস্থান ও রাস্তাঘাট 
প্রভৃতি প্রয়োজনের তুলনায় কি আছে বা নাই 
প্রভৃতি বিষয় সরল ভাষায় তথ্যতালিকাসহু উক্ত 
পুস্তিকা আলোচিত হুইয়াছে। বিভিন্ন দফায় 
আমাঘের যে অভাব বা ঘাটতি আছে তাহাকে লক্ষ্য 
(Target ) রাখিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা! কাধ্যকরী 
করার উপর প্ররশ্থকারদ্বর় বিশেষ জোর দিয়াছেন। 
পুদ্ডিকাখানি বোঘাই পরিকল্পনার অনুকরণে রচিত 
হইয়াছে এবং যে সমস্ত তথ্যভালিকা উহাতে 
সন্নিবেশ করা হইয়াছে তাহা গ্রস্থকারঘয়ের নিজস্ব 
না হইলেও সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গলা সম্পর্কে এই 
শ্রেণীর পুস্তিকা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়াই আমরা মনে 
করি। 

বিভিন্ন বিষয়ে গ্রস্থকারত্ব়্ যে সমস্ত তথ্য 
রিবেশ করিয়াছেন এবং উন্নয়ন সম্পর্কে তাছারা 
যে সমস্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিয়াছেন, জন- 
সাধারণের অবগতির অস্ত সাধারণভাবে তাছার 
আলোচন! করা যাইতেছে। 

১৯৪১ লালের আদমন্যারি রিপোর্ট তিত্তি 
করিয়! এবং বিগত কয়েক বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের 
আনুমানিক সংখ্যা বিবেচনা করিয়! গ্রন্থকারত্ব় 
পশ্চিমবলের বর্তমান জনসংখ্যা অনুমান করিয়াছেন 
২ কোটী ৪০ লক্ষ। সাপ্তাহিক মাথাপিছু ৩ সের 
চাউল ধরিয়া তাহার! পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক প্রায় 
৪০ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন আছে ছিলাৰ 
করিয়াছেন। এই প্রদেশে চাউলের মোট 


উৎপাদন বর্তমানে প্রায় ৩৭ লক্ষ টন। কাজেই 


ঘাটতির পরিমাণ মাত্র ৩ লক্ষ টন অর্থাৎ বর্তমানে 
মোট উৎপন্ন চাউলের পর্নিযাণের শতকরা 
১০ ভাগেরও কম। উন্নতধর্ণের বীজ ও সার 
প্রয়োগ এবং কর্ষপণযোগ্য - পতিত জমিতে 
ধানচাষ করিয়া চাউলের এই ঘাটতি পুরণ 
করা যাইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের অতিমত। 
এই প্রদেশে ছুদ্ধের উৎপাদন যার ১ কোটি 
৯২ লক্ষ মণ এবং জনম্বাস্থ্যের দিক হুইতে বিচার 


৭8২ j 


আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে মাচ্চ? ১৯৪৮ 





করিলে সমগ্র প্রদেশে ৬ কোটী ৫৭ লক্ষ মণ 
হুদ্ধের যোগান থাকা আবহ্তক। 'এই হিসাবে 
ছুগ্ধ ঘাটতির পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৪ কোটি 
৬৫ জক্ষ মণ। কিন্ত বিগত কয়েক বৎসরের ঘটনা- 
'বলীর অন্ত গরু ও মহিষের সংখ্যা হাস পাওয়ায় 
এবং হুথজাত দ্রব্য প্রস্তুতের অন্ত হু্বের চাহিদা 
বিচার. করিলে এই ঘাটতির পরিমাণ ৪ কোটি 
6৫ লক্ষ মণ অপেক্ষা আরও বেশী হুইবে বলিয়া 
গ্রীস্বৰারঘয় মনে করেন। তাহাদের মতে পশ্চিম 
, বঙ্গ প্রদেশে বাৎসরিক প্রায় ২২। লক্ষ মণ মৎস্তের 
'শ্রয়োছন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের উৎপন্ন 'মৎস্তের 
পরিমাণ ১০ লক্ষ যণের বেশী নয়। পূর্ববঙ্গ হইতে 
মত্ত আমদানী বন্ধ হইলে এই প্রদেশে মংঙ্ছের 
ঘাটতির পরিমাণ দীড়াইবে ১১ 'লুক্ষ £যলেরও 
উপর ৷. পশ্চিম বঙ্গের চিনির কলসমূছে বৎসরে 
সর্ধোচ্চ ৯ হাজার টন চিনি উৎপন্ন ' হইতে 
পারে; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে নর্তমানে ৪ হাজার 
উটের বেনী পাওয়া যাইতেছে না। প্রস্থকারদ্বয়ের 
মক্তে এই প্রদেশের জনসাধারণের ভূ বাধিক' 
৬৪ হাজার টন চিনির প্রয়োজন। অভ প্রদেশের 
উপর নির্ভরতা পরিহার করিয়া পশ্চিম বলের 


প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্য এই প্রদেশের 
অত্যন্তরেই উৎপন্ন করা উচিত, গ্রন্থকারহয় এরূপ 





ঘ 





১ ভৈরি করছে। এ জন্তাই টায়ার তৈরির কাছে 
| ভাদলপের বিশেষ অভিজ্ঞতা অক্পেছে, যার ফলে + 
টারারের ম্যে. আজ ডানলপ সকলের সরা 3 * 


অভিমত সমর্থন করেন না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে 
এলকহল এবং মেখিলেটেডস্পিরিটের যে অভাব 
আছে তহ্বিবেচনায় তীহারা এই 'প্রদেশে ইক্ষুর 
চাব বৃদ্ধি করা অত্যাবস্তক মনে করেন। বসন্ত 
শিল্প সম্পর্কে যুদ্ধোভর পরিকল্পনা কমিটীর 
স্বপারিশ অনুসারে গ্রন্বকারদ্য় পশ্চিম বের 
প্রয়োজনীয় বত্তের পরিমাণ হিসাব করিয়াছেন 
বাখিক ৪০ কোটী গজ। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের 
বন্্ উৎপাদনের মোট পরিমাণ প্রীয় ২১ কোটা 
গজ । পশ্চিম ভারতের উৎত্ত বন্ত্রেয বণ্টন সম্পর্কে 
বাঞ্লা দেশের অন্ত যে বরাদ্দ হুইয়াছিল' তাহা 
হইতে ১৩ কোটী গজ পশ্চিম বাঙলাকে দেওয়া 
হইলে এই প্রদেশের বার্ষিক ঘাটতির পরিমাণ 
ধবাড়াইবে মাত্র ৬ কোটী গজ । টাকু বণ্টনের 
যে নীতি গৃহীত হইয়াছে তম্মতে পশ্চিম বঙ্গ 
কেন্্রী় গবর্ণষেন্ট হইতে হা লক্ষ টাকু পাইলে 
তাহাঘারা অতিরিক্ত আরও ১৬ কোটা গঞ্জ 
বস্তু প্রস্তুত হইতে. পারিবে। "এই হিসাবে 
পশ্চিম বঙ্গের বস্ত্রের' অভার থাকিবে না বলিয়া 
্রস্বকারগণ অভিমত পোষণ করেন। বোম্বাই 


'পরিকল্পনায় গৃহীত নীতি অফুমরণ করিয়া আলোচ্য 


পুস্তিকাতে পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের অস্ত 
সহরাঞ্চলে ১৪ লক্ষ. ৪০ ছাজার এবং পল্লী 
অঞ্চলে .৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার বাসগৃহ্রে 
ভীরিতিন সাজে লিয়ন হইয়াছে 


| 











জনসাধারণের বালস্থান সমন্তায় সমাধান করিতে 
হইলে সহর ও পল্লী অঞ্চজের বাসগৃহসমূষ্েরে 
তথ্যতালিকা প্রণয়ন করিলেই বাসস্থানের কিরূপ 
অতাব আছে তাহা বুঝা যাইবে এবং এই অভাব 
পূরণ করিতে কিরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে তাছাও- 
হিসাব কর! যাইতে পারে । আমাদের মনে ছয় 
কলিকাতা এবং গ্রশ্চিম বজের অন্ভান্ভ সহরে 
বর্তমানে বাঁসগৃহের যে ব্যাপক সমস্ত দেখা দিয়াছে 
তাহা সমাধান করার প্রাথমিক কাজ হিসাবে 
কলিকাতা এবং অগ্তান্ত সহয়ে বাসগৃহের মেন্সাস 
নেওয়া যুক্তিযুক্ত হুইবে। ইছাতে ব্যয়ও বেশী 


'হুওয়ার-কথ! নয়। কলিকাতা! কর্পোরেশন এবং 


অন্তান্ভ সহরের মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ইহার বিভ্ৃত- 
বিবরণ সংগ্রহ করা যাইবে । এই সম্পর্কিত বিবরণ 
প্রকাশিত হইলে বাঁসগৃহের প্রক্কত সমস্তা সম্পর্কে 
সঠিক তথ্য পাওয়া যাইবে এবং গবর্ণমেণ্টও কর্তব্য 
নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। 

পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও রাস্তাঘাটের 
উন্নতি করিতে হইলে কামুমানিক কিরূপ 
ব্যয় হইতে পারে তত্বিষয়ে আলোচনা করিয়া 
গ্রস্কারঘয় পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনা- ' 
সমূহ কার্ধ্যকরী করার জগ্ত একটি পৃথক 
মন্ত্রীর দপ্তর গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, ' এই- 
দণ্তরকে উপদেশ দানের জন্ত সরকারী এবং- 
বেসরকারী লদ্দস্যদ্বারা, গঠিত একটি উপদেষ্টা 


কমিটি গঠনের জন্াও তাঁহারা হুপারিশ' 
করিয়াছেন। | 
পূর্ব-পাকিস্থানের বাজেট 
(৭৪০ পৃষ্ঠার পর ) 


ট্যালস বৃদ্ধি হেতু অতিরিক্ত ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা 
পাওয়া যাইবে। কৃবিজাত আয়ের উপর করের. 
হার বৃদ্ধি করিবার ফলে ৪০ লক্ষ টাকা আসিবে। 
প্রমোদ কর সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে” 
হ্ৃবিধাজনক ছার বলবৎ করা হইয়াছিল তাহা 
উঠাইয় দিয়া ওঁ দফায় অতিরিক্ত ৬ লক্ষ টাকা 


আয়ের ব্যবস্থা হইবে। তাহাছাড়া পাটের অগ্ত- 
আবাদী অমির উপর লাইসেন্স ফি আদায় করিয়া 
২* লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হুইবে। বিশেষ লক্ষ্য- 


করিবার বিষয় এই যে, এই সব নুতন করের বেশীর 
ভাগ চাপই দরিত্র জনসাধারণের উপর নিপতিত 
হইবে । পাটের জমির উপর যে লাইসেন্স কি. 
আদায়ের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে অনেক দরিক্ত- 


' চাষী নিদারূণতাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে৷ পাকিস্থানে। 


সাধারণ লোকের উপর ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট ট্যাক্সতার 
চাপিয়াছিল। নূতন করিয়া নির্বিচারে ট্যা্স 
বৃদ্ধির ওসব প্রস্তাবে পাকিস্থানের সাধারণ লোকেরা. 
প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিবে সন্দেহ নাই। ' 
পূর্ব পাকিস্থানে সরকারী দপ্তরের ব্যয়, পুলিশী 
ব্যয় ও সীমান্ত রক্ষা ব্যয় প্রভৃতি বেতাবে বাড়িয়। ' 
চলিয়াছে তাহাতে এইভাবে ট্যাক্স বাড়াইয়াও পূর্ব 


' পাকিস্থানের গবর্ণমেপ্ট তাঁহাদের বাজেটের ফাটল 


বদ্ধ ফরিতে পারিবেন বলিয়া মনে হুয় না।. 


জনকল্যাপের সব কিছু দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়াও + 


শেষ পর্য্যন্ত হয়ত সাধারণ রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় 
নিটাইতে পিয়াই তীঁহাদিপকে দেউলিয়া! দশায়: 


. উপনীত হুইতে হুইবে। সেদিক দিয়া দেখিতে, 


চলে। পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট বদি সংখ্যা- 
লঘৃদের অধিকার রক্ষা করিয়া, এবং পশ্চিম . বঙ্গ 


তথা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্প্রীতি ও সন্তাব, 
, ্বাখিয়া চলিতেন তবে পুলিশী ব্যয় ও সীমান্ত রক্ষা 


ব্যয় কমাইয়া সরকারী আর্ধিক তিত্তি অপেক্ষা, 
দৃঢ়তর ফরা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইত। 
নান! অভাব অনটনের ভিতর পূর্ব্ব পাকিস্থানের 
লোকের] ভারতের সহিত ব্যবসাগত আদান-প্রদান 
দ্বারা উপকৃত হইত । আমরা দেশের ও দশের 
কল্যাণে সেভাবে রাষ্িক কর্লীতি নির্ধারণে পুর্ব 
পাকিস্থান সরফারের . মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি। 


1 
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কলকারখানার কাঞ্জে অভিজ্ঞ কর্মী ঝর 5. | 
নিযুক্ত করা থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি পর্যন্ত যত ব্যবস্থাই করা যাক না কেন, -: . " '' হে হি 
শ্রকটি ক্যানটান না হলে কখনো তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না । তার কারণ," কঠোর পরিশ্রমের ফাঁকে * ০ 
কর্মীদের অন্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্ত কিছু খাওয়! দাওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারলে তাদের পক্ষে একটানা । - ' ৯ 
কাজ করে যাওয়া অসম্ভব তাই ক্যানটানকে কারখানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা, উচিত এবং : 
কারখানার মতোই এর সুব্যবস্থায় প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । আলো হাওয়া, আয়েশ-আরাম 
এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটানকে কর্মীদের 
মনোমত, করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার ৃ 
কাজে কখনো তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব 
* হয় না। তাই ক্যানটীনের কাজটি নেহাৎ 
না-করলে-নয় গোছের ক'রে না চালিয়ে বেশ 
করিতকর্ম লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি- 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়! উচিত। ক্যানটানে 
ভালো খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও 
ব্যবস্থা থাকা দরকার তা বলাই বাহুল্য। সব 
দিক থেকে ক্যানটান ভালো হলে কর্মীরা সহজে 
কাজে কামাই করে না এবং শিল্পাঞ্চলে কোনো 
বিক্ষোভ স্থষ্টির অ অনেকথানি কমে ূ | t 
যায়। তাই বাবস্থা করে মালিকরা ছু '. 
শেষ পর্যস্ত লাভবানই হয়ে থাকেন। 















রা - 
চলতি বথায় বলে,__যে মেয়ে দেখিনি সে বড় 
রূপসী, যায় স্নান্না খাইনি সে বড় রাধুনি। না 
জানা জিনিষের প্রতি এই মোহ মন্গত্য-চরিত্রের 
একটা: সাধারণ্‌ হুর্বলতা | শিক্ষিত অপেক্ষা 
অশিক্ষিত লোফের মধ্যে তাহা! আরও বেশী 
ব্যাপক । মুসলীম লীগের নেতা জিরা সাছেৰ এই 
দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইয়াছিলেন। পাকিস্তান 
কী চীভ তাহ জানা না থাকাতেই মুসলমানের মনে 
: তাহার সম্পর্কে আগ্রহ জন্মানো সহজ হইয়াছিল। 
পাকিস্তান পাইলে দেশে ছুধ, ধির বস্তা বহিবে, 
পাওনাদারের দেনা শোধ করিতে হইবে লা, 
রেলে টিকিট ও কাছারীতে কোর্ট ফি লাগিবে 
- না ইত্যাদি যাহা কিছু ভাবিয়া লইয়া অজ্ঞ, 
' অশিক্ষিত, অর্শিক্ষিত মুললযানেরা লীগে যোগ 
দিয়াছে। “আল্লাহো আকবর” বলিয়া ঢেঁচাইয়া 
বলিয়া, লড়কে ল্যাঙ্গে পাকিস্তান। 
গা. » [ se ' 

: শিক্ষিত মুসলমান যাহারা পাকিস্তানের জন্ত 
ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহারা পাকিস্তান কী তাহা না 
জানিলেও ইহা বুঝিত যে, পাকিস্তানে তাহারা বড় 


বড় চাকুরী পীইবে যে-গুলি অখণ্ডিত ভারতবর্ষে 


হিন্দুরা দখল করিয়া আছে। - পাকিস্তান লাভের 
পর এই ছুই শ্রেণীর আশা আকাঙ্কা কতখানি সফল 
হইয়াছে তাহা তাহারা নিজেরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছে। 
আমরাও কিছু কিছু খবরের কাগজের ' মারফতে 
টের পাইতেছি, যাহারা ২ { লক্মলচিত ও. মনের 


ভাব গোপনে অনভ্যস্ত এমন ছুই চারিজল ' 


পাকিস্তানের মুসলমানের 854 
পাইভেছি } 


| চি ধ্যান রস 
মধ্যেই মুসলীম লীগের সক্রিয় সমর্থক ছিল বেশী। 
বিশেষ করিয়া কেরানী, দণ্তরী ও পিওনদের মধ্য 
হইতেই ' গ্রচুর' অর্থ সাহায্য -ও জনবল লীগ 
পাঁইয়াছে। পাকিস্তানের' জগত : তাহাদের 
উৎলাহুটাই ছিল সব চেয়ে বেশী। 'নয়াদিল্লীর 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপরের দিকে অল্প কয়েকজন 
মুসলমান অফিসার এখনও ভারত ভমিনিয়নের 
কাজ করে। নীচের কর্মচারী একটিও. নাই 





খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 





বলিলেই চলে। সবাই মহা উল্লাসে করাচী বিভাগের কর্্চারীদের বেতন শতকরা ১৫ টাকা 


গিয়াছেন। পাকিস্তানে তাহারা স্বর্গরাজ্য 


দেখিবেন, এই আশা করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি আশা ভর হইয়াছে। কেজীয় সরকার 
বিতক্ত হওয়ার কালে ছুই গবর্ণযেপ্টই কর্মচারীদের 


কমাইবার জত একটা কথা উঠিয়াছে। “রেল 
বিভাগ সম্পর্কেও কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা বলিতেছেন 
পাকিস্তানে রেলের আয় নাই এক পয়সা, বায - 
হইতেছে লাখ লাখ টাকা, কর্মচারীদের ভারত- 
বর্ষের হারে বেতন দেয়া কেন? ইহাতে যে- 


এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, কর্মচারীরা বর্তমানে 9. সকল মুসলমান ক্ষুদ্র কর্মচারী করাচী গিরাছিল 


যে-নকল বেতন ও হুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে 
ছুই গব্ণেন্টই তাহা বঙ্গায় রাখিবেন। তাহারা 
কর্মচারীদের দেখিয়! শুনিয়া মলঃস্থির করিবার “অস্ত 
ছয়মাস সময়ও দিয়াছিলেন। অর্থাৎ কোন 
কর্ধচারী প্রথমে পাকিস্তানে কার করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে ছয় মাস মধ্যে তাছার 
মত পরিবর্তন করিয়া ভারত পবর্ণমেপ্টের 
অধীনে কাজ করিবার জগ্ভ ফিরিয়া আপলিতে 
পারিবে । অনেক ‘নীচের কর্চারীই তাহা 
করিতেছে । কলিকাতায় ফেজীয় গবর্ণষেপ্টের 
অধীন কোন কোন আপিসে শতকরা ৭৫ জন 
পিওন ও দণ্ডরী করাচী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে । 
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পে-কমিশনের রিপোর্ট অস্থ্যায়ী বেতনের হায় - 


পরিবর্তন কয়া হুইবে বলিয়া করাচী যাওয়ার 
পূর্ব্বে লীগ কর্তৃপক্ষ কর্থচারীদের আঁঙাদ দিয়া- 


ছিলেন। করাচী যাওয়ার পাঁচ মাসের মধ্যেও 


ভাহা করা হয় নাই। অথচ যাহারা ভারতবর্ষে 
কাজ করিতেছে তাহারা পে-কযিশনের নির্দেশ 
মতো বেতন পাইতেছে, আগের মাসের বেতনের 
বন্ধিত অংশ ছিলাবে থোকে টাকাও পাইয়াছে। 


হহাতে পাকিস্তানের কর্মচারীরা কু হুইয়াছিল। 


গোদের উপর বিষ কোড়ার শ্চার সম্প্রতি পাকিস্তান 


-গবর্ণমেন্ট আবাদ তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি নাকচ 


করিয়া ঘোষপা করিয়াছেন যে, পে-কমিশনের 
দররাঞ্জ সুপারিশ মানিবার মতো তীছাদের . 
টাকা. নাই। পাকিস্তানের জন তাহারা নতুন 
ধ্া-কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ নীচের 


কর্মচারীদের মাহিনা যাহাতে বাড়াইতে না হয় 


তাছার ব্যবস্থা করিতেছেন I 


ফু 


বেতন বাড়ানো দুরে থাকুক, বেতন কমিবার 
আশঙ্কাও আছে। পাকিস্তানে ‘পাকিস্তানের ডাক ও তার 











মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বি-এল 


সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয় 


মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
১৭৭-৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাত৷। 


একটি প্রগতিশীল জীবন-শঘীমা প্রতিষ্ঠান 


মিঃ পি, এস, নারায়ণ, 
জেনারেল ম্যানেজার 





মিঃ পি চক্ৰবৰ্তী, বি-এ 
এজেন্সী ম্যানেজার 








"তাহার! সকলেই একটু ননমরা বোধ করিতেছে, 


যদিও লজ্জার খাতিরে মুখ খুলিয়া এখনও কিছু 
বলিতে পারিতেছে না। কিন্ত হুঃখ কিসের! 
হুই জাতিতত্বে তারতবর্ষ ভাগ হইয়াছে, হুই 
আতিতত্বেই এমকলের; ব্যাখ্যা করা যাইবে। 
একই কাজের জন্ত ছুই জাতির বেতন ছুই রকম 
হওয়াই তো শ্বাতাৰিক | 
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ডক্টয় প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগের পরে পশ্চিম 
বাংলা সরকারের কার্ধয পরিচালনায় বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হইয়াছে কিনা অনেকেই এই প্রশ্ন ' 
ফরিতেছেন। গোলা জবাব দেওয়া ফঠিন। 
কারণ. এই কথা মনে 'রাখা দরকার যে, বর্তমান 


মন্তবিসতা মাত্র কয়েকদিন হইল কাজ নুরু করিয়া" 
ছেন। এখনই তাহাদের সম্পর্কে কোন চুড়ান্ত 


মতামত প্রকাশ করা ঠিক হুইবে না। কিন্ত 
একটা বিধয় লক্ষ্য করিতেছি। যাহা উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ বাংলা ভাষাকে 
সরকারী ভাষার্ূপে প্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু 
গ্রহণ করাই নয়, উহাকে সত্য সত্যই সরকারী 
কাগজপত্রে চালু করিবার জন্তও চেট্টিত ছিলেন। 
বর্তমান মদ্ত্রিলভা বাংলা তাষার উপর যথেষ্ট জোর 
দিতেছেন না। এমনকি উহাকে অগ্রান বদি বা 
না হয়, অন্ততঃ অযজ্ঞ৷ করিবার কোক দেখা 
যাইতেছে। ইহাতে ধনী হইতে পাযিতেছি না। 


্ নু দ্ধ সা 

ডক্টর ঘোষের আমলে ফাইল ও নোটে বাংলা 
লেখা বাধ্যতামূলক ছিল না বটে। কিন্তু বাংল! 
লিখিতে উৎসাহ দেওয়া হুইত। মাঝে মাঝে 
চীফ সেক্রেটারীর সার্ক,লার জারী করিয়া কর্চারী 
ও অফিসারদের স্বরণ করাইয়া দেওয়া হইত যে, 
বাংলা ভাবায় চিঠিপত্র লেখ। বাঞ্ছনীয় । বর্তমানে 
সেই রীতি বাতিল হুইয়াছে মনে হুইতেছে। 
পরিষদে আগের মন্ত্রীরা সবাই বাংলায় বক্তৃতা 
করিতেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থনচিব 
ছুই জনেই সর্বদাই ইংরেজী বলেন, পরিষদে 
বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ছই-ই ইংরাজীতে করেন। 
তাহারা বাংলায় বলিয়া অন্ত লোকের সামনে 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে খুনী হইব। তীছারা বদি 
মনে করেন বে, বাংলা অপেক্ষা ইংরেজী তাহারা 
ভালো বলিতে পারেন, তবে তীছাদের কোন 
বন্ধুর উচিত কাজ হুইবে তাহাদের সেই ভ্রম 
সংশোধন করা। 


খেয়ালী 








আর্থিক ছ্ুনিয়ার খবরাখবর _ 


ভারভের পাওনা ্টালিং_প্রকাশ যে, 
ভংলণ্ডের নিকট ভারতের পাওনা ফ্টালিংয়ের মধ্যে 
যে ১১০ কোটী পাউণ্ড এখনও পাওনা রহিয়াছে 
তাহার আদায় সম্বন্ধে একটা স্থায়ী মীমাংসার 
বিষয়ে আলোচনার জন্ক ভারতের অর্থসচিব 
শ্রীধশ্খম চে আগামী মে মাসে লগ্নে, 
স্বাইবেন। . 

পুর্বববঙ্গে শিল্পের গ্রসার-_ পূর্ব গবর্ণমেন্ট 


‘উক্ত প্রদেশে শিলের প্রসারের কিরূপ সুযোগ . 


সুবিধা রহিয়াছে তাহার তদন্তের অন্ত একটা শিল্প 
"জরীপ কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটী 
'উছার তনদন্তকার্য্য শেষ করিয়াছেন। এ দেশে কি 
"ভাবে ক্রুত শিল্পের প্রমার করা যায় তজ্জন্ত 
-গবর্ণমেন্টকে সতত পরামর্শনানের জন্ভ কমিটী 
একটা ইণ্ডাষ্্রয়াপ ভিভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের 
সুপারিশ করিয়াছেন। 

পাকিস্থানে পণ্য DE OE SE 
“ভারত সরকারের . ডেপুটী কন্ট্রোলার 
এল্পপোর্টন এও ইমপোর্টস একটা বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়! জানাইয়াছেল যে, অস্ত্র ও গোল! বারুদ 
ছাড়া নিয়ন্ত্রমুক্ত অন্ত সমস্ত জিনিষ পাকিস্থানে 
বপ্তানী করিতে হইলে তজ্জপ্ক কোন লাইসেন্স 
‘লইবার প্রয়োজন হইবে না। 


বনভূমি সংরক্ষপ--পশ্চিম বঙ্গের at 
সভায় এই প্রদেশের বনভূমি সংরক্ষণ এবং বনভূমির 
প্রসারের জন্ত একটা আইন পাশ হুইয়াছে। 
বিশেষজ্ঞের মতে প্রত্যেক দেশের মোট 
আয়তনের অন্ততঃ ২০ ভাগ বনভূমি থাকা 
-আবশ্তক। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গলায় বনভূমির পরিমাণ 
এই প্রদেশের মোট আয়তনের শতকর! ১৫ ভাগ 
মাত্র । উনার পরিমাণ ২৭ লক্ষ ৪২ হারার 
'একর। উদার মধ্যে বেসরকারী ব্যক্তিদের 
-সম্পত্তিতুক্ত বনের আয়তন ১০ লক্ষ ৪৪ হাজার 
৪৮০ একর | বাকী বন গবর্ণমেণ্টের লম্পত্তি। 
উক্ত বেসরকারী বনগুলি দ্রুতগতিতে বিলুপ্ত 
হওয়ার ফলে জমির আর্তা হাল হেতু পশ্চিম 
বাঙলার অনেক অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত 
হইতেছে। উহার ফলে অনেক অঞ্চলে বন্যা" ও 
'অনাবৃষ্টির প্রাদূর্ভাব ঘটিতেছে। এত্ত জালানী 
কাঠ এবং অগ্তবিধ প্রয়োজনে ব্যবহৃত কাঠের ও 
অভাব ঘটিতেছে। আলোচ্য আইনে গবর্ণষেপ্টকে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিভূক্ত বনগুলির পরিচালনাভার 
গ্রহণ এবং দেশের নানাস্থানে নূতন বন্শৃষ্টির 
ক্ষমতা দেওয়া হুইয়াছে। 


কৃষি উপদেষ্ট। বৌর্ড__পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
'উহাদিগকে কৃষির উন্নতি সম্পর্কিত, সমস্ত! সম্বন্ধে. 
উপদেশ দিবার জন্ত একটা কৃষি উপদেষ্টা বো 
গঠন করিয়াছেন। প্রীদতীশচন্্র দাশগুপ্ত, ডাঃ 
বি সি গুছ, ডাঃ জে এন মুখার্জি এবং শ্রীরধীজ্মনাথ 
ঠাকুর এই বোভে'র পদন্ত মনোনীত হইয়াছেন । . 

বাল্যবিবাহ নিরোধ-_ভারতীয় পার্লামেন্টে 
তারতের সর্ধত্র বাল্যবিবাহ নিরোধ করিবার জন্ত 
একটা আইন পাশ হুইবে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই আইনের বলে ১৫ বৎসর বয়সের 


অব " 





নিয়ের বালিকা এবং ২০ বৎসর বয়সের নিম্নের 
বালকের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। 

আসামের নুতন মন্ত্রী--আসাম প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটার সভাপতি মৌলানা মহম্মদ 
তারেবুল্লা আসাম প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে 
গত ৫ই মাৰ্চ তারিখ হুইতে কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাঁছাকে আবপারি ও জেল 
বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে । 

পাসপোর্ট দরকার হুইবে না_গত ৪ঠা 
মার্চ তারিখে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট 
করাচী হইতে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩১শে মার্চ তারিখ 
হুইতে ভারতবাসীর পক্ষে পাকিস্থান যাইতে এবং 
পাকিস্থানের অধিব!সীর পক্ষে ভারতে আস্তে 
পাসপোর্ট বা ছাড়পত্রের দরকার হইবে বলিয়া যে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা! সত্য নহে। 
১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সরকার এবং 


উক্ত বৎসরের ৎ৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্থান 
সরকারি এরূপ ঘোষণা করেন যে, "উভয় দেশের 
অধিবাপিগপকে উভয় দেশে যাতায়াত করিতে 
কোন ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইবে না। এই সব 
আদেশ বাতিল করা হইবে বলিয়া কোন সংবাদ 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট অবগত নহেল। 

হিন্দুর ও শিখের অধিকার অস্বীকৃত__ 
পাকিস্থান গণ-পরিষঘ কর্তৃক পাকিস্থানের সংখ্যালঘু 
সম্প্রনায়সমূছের মৌলিক অধিকার ও নাগরিকের 
অধিকার সম্বন্ধে গণ-পরিষদকে উপদেশ দিবার জছয 
একটী কমিটী গঠিত হুইয়াছে। এই কমিটীতে 
১ রন এংলো-ইও্ডিয়ান, ১ জন খৃষ্টান, ১ অন পার্শা, 
১ জন বৌদ্ধ ও ৎ জন মুসলমান আছেন। কখিটীতে 
কোন ছিন্দু ও শিখ সদন গ্রহণ করা হয় নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়কে দাহাধ্য-_- 
ভারত সরকার আগামী বংসরে কলিকাত। 
বিশ্ববিভালয়কে ১৭ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য 











* খনির ফার্য্যে, রেলওয়ের 
' কার্যে অধবা যেকোন নির্দাপ- 
কার্যে আমাদের বেলুচা সব 
রকম চোট সহ করিবার মত 
উপযুক্ত পান-বিশিষ্ট উচ্চশ্রেণীর 
ইম্পাত-লৌহ দ্বারা তৈরী ।. 


এ্রিকো কে যাচি 


হারার nit 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে মার্চ, ১৯৪৮ 





করিবেন স্থির ফরিয়াছেন। আগামী বৎসরে ভারত 
_ সরকার আর কোন বিশ্ববিস্তালয়কে এত অধিক অর্থ 
সাহায্য হিসাবে প্রদান করিবেন না। 

কলিকাতায় ভুর্খটনা-:গত ১৯৪৭ সালে 
বিবিধ প্রফার দুর্ঘটনার ফলে কলিকাতার রাস্তায় 
১৮৪ জন লোক নিহত, ২,৮৪৭ জন আহত এবং 
৫,২৫৬টা যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। নিহত 
ব্যক্তির মধ্যে ৪৮টি শিশু ছিল। 

ভারতে বিদেশী মুঙ্গধন--তারতের ব্যবসা 
বাণিজ্য ও শিল্পে বিদেশীদের মোট কত টাক" 
বূলধন খাটিতেছে তাহার সঠিক হিসাব কাহারও 
জানা নাই। এজন এই বিষয়ে নির্ভুল তথ্য 
সংগ্রহের উদ্দেষ্তে তারত সরকায় ভারতীয় রিজার্ভ 
ৰ্যাঞ্চৰে নিৰ্দেশ দিয়াছেন। আগামী বৎসরের 
বাঞ্ছেটে বিদেশী কোম্পানীগুলির উপয় ভারতীয় 
কোম্পানীর তুলনায় প্রতি টাকায় এক আনা বেদী 
হারে সুপার ট্যান্স (কর্পোরেশন ট্যাক্স ) ধরা 
হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই ট্যাক্স আদায় 
করা সম্পর্কেও উপরোক্ত হিসাবের প্রয়োজন 


হইবে! 

.. জৌছের পরিবর্তে কাঠ_ভারতে বর্তমানে 
প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টন লৌহ ও ইস্পাতের 
প্রয়োজন । কিন্ত দেশে বৎসরে ১০ লক্ষ টনের 
বেশী লৌহ ও ইন্পাত তৈয়ার হয় না। এজ 
ভারত গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, গবর্ণসেপ্টের 
বিভিন্ন বিভাগে শ্লিপার, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের 
খু টী, আসবাবপত্র ইত্যাদির অন্ত লৌহের পরিবর্তে 
কাঠের ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হইবে। 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কাঠকে অধিকতর ম্বুদ ও 
দীর্ঘস্থায়ী করিয়া তৎপর উচছা বিতিন্ন' কাজে 
ব্যবন্ধত হুইবে। এই উদ্দেস্তে একটা কারখানা 
স্থাপনের জন্ভ একটা ফোম্পানী গঠিত হইয়াছে 
এবং তারত গবর্ণমেপ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণলেপ্টসমুছ 
উহ্থার মূলধন যোগাইবেন। অনসাধায়ণকেও এই 
কোম্পানীর মূলধন যোগাইতে আহ্বান করা 


ৃ ছাদ স্রাস--বর্তমান বৎসরে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের অধীনে ৩৪ হাজার ছাত্র 
মো টুকুলেশন পরীক্ষা দিবার জন্ত নাম রেজেষটনী 
করিয়াছে! গত বৎসর, ৬২ হাজার ছাত্র এই 


পরীক্ষা দিয়াছিল। গত বৎসর ২১ হাজার ছাত্র. 


আই, এ ও আই, এস, সি পরীক্ষা দিয়াছিল। 
এবার ১৪ হাজার ছা এই পরীক্ষা, দিবে। বঙ্গ 
বিভাগের ফলেই কলিকাতা! বিশ্ববিস্ভালয়ের ছাত্র 
সংখ্যা এত ফমিয়! পিয়াছে। 

পাকিস্থানে ভারতীয় লোট--করাচীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত 
ভারতী নোট পাকিস্থানে প্রচলিত থাকিবে । তবে 
আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভারতীয় নোটের 
উপর প্পাকিস্থান” এই ছাপ দিয়া তৎপর তাহ! 
পাকিস্থানে চালু করা হুইবে! ভারতীয় টাকা, 
আধুলী ইত্যাদি আগামী অক্টোবর মাস হইতে 
পরবর্তী এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত পাকিস্থালে বলযৎ 
থাকিবে। তবে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট এই সময়ের 
মধ্যে যে ফোন সময় হইতে পাকিস্থানে উহাদের 
নিকষ টাকা আধুলী ইত্যাদি প্রবর্তন করিতে 
পারিবেন। ই 


পাকিস্থালে বস্ত্রের অবস্থা_পাকিস্থান 
পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চুন্দীগড় 
জানাইয়াছেন যে, পাকিস্থানে বর্তমানে যে সমস্ত 
কাপড়ের কল আছে তাহাতে প্রতি মাসে ৫ লক্ষ 
পাউণ্ড করিয়া ৪০ নম্বরের উপর মিছি সুতা এবং 
২৭ লক্ষ গজ করিয়! মিছি কাপড় উৎপন্ন হইতে 
পারে। টাকুসমৃহ প্রত্যহ তিন শিফট করিয়া এবং 
তাতসমূহ প্রত্যহ ছুই শিফট করিয়া কাছ করিলেই 
এই পরিমাণ হৃতা ও কাপড় প্রস্তুত হইতে পায়ে । 
গত জাছয়ারী মাসে পাকিস্থানের কাপড়ের কল- 
গুলিতে ৩৩৩ লক্ষ পাউণ্ড উপরোক্ত ধরণের মিহি 
সুতা এবং ২১৪৫ লক্ষ গজ মিহি কাপড উৎপন্ন 
হুইয়াছে। 

পুর্্ববজের এনা বলের 
প্রাধান মন্ত্রী ভাঃখি সি রায় একটা সাংবাদিক 
সম্মেলনে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ 
হইতে যে সমস্ত হিন্মু আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে পশ্চিম 
বঙ্গে আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৮ হইতে ১০ লক্ষ 
হইবে। .তিনি বলেন ৰে, পূৰ্ববঙ্গ হইতে বেলী 
লোকের পশ্চিম বঙ্গে আসা উচিত নছে। তবে 
যাহারা এই প্রদেশে আসিয়া বিপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে তাহাদিগকে ০554 
হইবে । 


গণ-পরিষদ-_প্রকাশ যে, a ওরা মে 
তারিখে ভারতীয় গণ-পরিবদ্ছের আগামী অধিবেশন 
বসিষে এবং আগামী ৩০শে জুন, তারিখের মধ্যে 
' ভারতীয় শাসনতন্তরের খসড়ার বিচার বিষেচদ! 
শেষ করা হুইবে। তবে কেহ কেহ বলিতেছেন 
বে, প্রস্তাধিত শাসনতন্ত্রে অনেক অটীল বিষয় 
সহিয়াছে বিধায় গণপরিষদের অধিবেশন জুলাই 
মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যত্ত স্থগিত যাখা হউক। 


: কলিকাতা হাইকোর্টের ছুটা--ইতিপূর্কে 
কলিকাতা হাইকোর্টে গ্রীহ্নের ছুটি ও পূজার ছুটী 
মিলিয়া এফসঙ্ে ৭২ দিনের চুটী দেওয়া হইত । 
চলতি বৎসবু হইতে এরূপ নিয়ম হইয়াছে যে, এই 
ছুটী ডৃই ভাগে তাগ করিয়া দেওয়া হুইবে। 
প্রথমতঃ ১৭ই মে তঈতে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত গ্রীন্ের 
ছুটী দেওয়া হবে । তৎপর ৪ঠা অক্টোবর হইতে 
১৪ই নবেম্বয় পর্য্যন্ত পূজার ছুটী হইবে। 
আশ্য়প্রাথীদের তথ্য সংগ্রহ-_-পশ্চিম 
বঙ্গ গৰৰ্ণমেণ্ট পূর্বব-পাকিস্ান ছহতে আশ্রয় প্রার্থী 
ছিসাবে যাহারা এই প্রদেশে আসিয়াছে তাঁহাদের 


এফটী তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


এই উদ্দেশে আশ্রয়প্রার্ধাদের ভল্ম ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার মিঃ এ বি গাঙ্গুলী ইষ্টবেজল মাইনরিটি 
ওয়েলফেয়ার সেন্টাল কমিটীর- সভাপতি 
জীঅধিঙচন্্র দৃত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। 
প্রকাশ, পশ্চিম বলের গবর্ণমেন্ট আশ্রয়প্রার্থীদের 
সংখ্যা ও প্রয়োজন নির্ধারণ করিয়া উদ্থাদের 
সাহায্যের ভ্রন্ত একটা পরিকল্পনা গ্রস্তত করতঃ 





তৎপর তাছা অস্থমোদনের জন্তু ভারত লরকারের' 
নিকট প্রেরণ করিবেন। ্‌ 

ইংলণ্ডে বীমার প্রসার -ইংলণ্ডের ৫৯্টা 
বৃহদাকার জীবনবীমা কোম্পানী গত ১৯৪৬ সালে 
মোট ৩৩ কোটী ৫৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৩২ পাউত্ডের 
নৃতন বীমাপন প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪৭ লালে 
উনার পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪ কোটি ৯১ লক্ষ 
৩৭ হাজার ৫৫৬ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে । 

আমেরিকার খান্ত রপ্তানী আমেরিকার 
যুক্তরাষ্্ী গত ১৯৪৭ সালে মোট ২৩৬ কোটী ৬৪ লক্ষ 
৪৮ হাজার ডলার মূল্যের খান্ডদ্রব্য বিদেশে 
রপ্তানী করিয়াছে । এই বৎসরে উক্ত দেশ বিদেশ 
হইতে ১৬৭ কোটী ১৫ লক্ষ ৯ হাজার ভলার 
মুল্যের খাছন্্ব্য আমদানী ফরিয়াছে। . . 

ব্যবসা ও শিল্পে নারী- আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
বর্তমানে এরূপ ১৯ লক্ষ মেয়ে“আছে যাহারা 
স্বাধীনভাবে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের মারকতে 
জীবিকা নির্বাহ করে। এ দ্রেশে ৩ লক্ষ নারী 
্বাবীন ভাবে ক্বষিকারধ্য পরিচালনা করিয়া থাকে । 

বাঙ্গালী ছাজ্রের কৃতিত্ব-গত ছুলাই মালে 
ভারতীয় পারিক সান্তিল কমিশনের মারফতে 
ইত্ডিয়ান এডমিনিষ্রেটিত এণ্ড সেন্ট্রাল সাভিসে 
(পূর্বতন আই দি এস, আই পি এস, ইত্যাদি ) 
লোক বাছাইয়ের জন্ভ যে পরীক্ষা হয় তাহাতে 
১১৫ জনের মত বাঙ্গালী হ্থাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন 
উহার মধ্যে শরীঙুভাহকুমার মুখাড্াঁ চতুর্থ স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। 

ভারত সরকার ও পূর্ববঙ্গের আশ্রয়গ্রারধী 
দিদ্ীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার" 
পূর্কাবঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সঘদ্ধে কি- 
করিতে চাহেন-তাঁছা শীদই নি বিটি দিলি 
করিবেন। 

বিশ্ব সোসিয়ালিষ্ট সম্মেলম--প্রকাশ যে,. 
বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে কলিকাতায় 
পৃথিবীর সমস্ত দেশের সোসিয়ালিষ্টদের .প্েতি-- 
নিবিদের একটা সম্মেলন হুইবে। | 


শিল্প. পরিচালকদের বৈঠক" আগামী 


হ৫শে মার্চ তারিখে নিখিল তারত প্রদর্শনীর 
ৰক্তৃতামঞ্চে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ম্যান্ৃফ্যাকচারাস” 
কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে । ভাঃ শ্তামাগ্রসাদ- 
মুখোপাধ্যায় উহার সভাপতি আসন গ্রহণ! 
করিবেন। 

৷ পুর্বববজের আ্রক়প্রার্থীর সংখ্যা 
ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটী হত্বৃতায় পণ্ডিত 
কক্মীকাস্ত মৈত্র এরূপ অভিমত গুকাঁশ করছেন, 
যে, পুর্ব হইতে একমাত্র পশ্চিম বলে যে সমস্ত 
আশুয়প্রাথী আসিয়াছে ছাহাদেরই সংখ্যা প্রায় 
২০ লক্ষ হইবে৷ 

: জীমানার নিচ্জার্ি-- আসাম ও প্রীহটে- 
সীমানায় এবটী ভুৎগু ইয়া যে বিরোধ উপস্থিত. 
হইয়াছে তাহ! আপোষে নিষ্পতির ভন্ড ভারত 
ও পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন। এজন 
ভারতের পক্ষে শ্রীরোহিগীকুমার : চৌধুরী ' এবং 
পাকিস্থানের পক্ষে সৈয়দ : যোয়াজ্ছেম উদ্দীনক্ে- 
চইয়া একটা ফমিশন গঠিত হইয়াছে । এই 


কমিশনের চিদ্তাম্্ বেঙীয় তাঃত ও পাবি স্থান, 
গব্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হইবে 





২২শে মার্চ, ১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ 





থাস্ভ সমস্তা_ভারত গবর্ণমেন্টের হাতে 
বর্তমানে উদ্বত্ত হিসাবে ৩ লক্ষ টন খাদ্শহ্ 
রহিয়াছে। এতদতিরিস্ত বিদেশ হইতে ভারত 


সরকার, ১৭ লক্ষ টন থানশন্ত আমদানী করিবেন | 


উহ! ছাড়া ১৯৪৮ সালে বিদেশ হইতে ৫ লক্ষ 
টন ভুট্টা ইত্যাদি শন্ত আসিবে । কাঙ্গেই ভারত 
গবর্ণমেন্টের হাতে ₹৫ লক্ষ টন খাস্যশস্ের সংস্থান 
রছিয়াছে। উহার পরিমাণ ২৮ লক্ষ টনও হইতে 
পারে। উহার মধ্যে ইতিমধ্যেই ভারত সরকার 
বিভিন্ন গ্রদেশকে ও দেশীয় রাজ্যকে ২২ লক্ষ টন 
খান্তশপ্য দিবেন স্থির করিয়াছেন। মাদ্রাজ . 
গবর্ণমে্ট ভারত্ব সরকারের নিকট ৬ লক্ষ টন 
, খাদ্বশম্য চাহিয়াছিলেন | কিস্তু উহাকে ৪ লক্ষ 
টন দেওয়া, হইয়াছে. পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে 
"ভারত সরকার ₹ লক্ষ টন খাগ্তশস্য দিবেন স্থির 
করিয়াছেন। কিন্তু উহার ফলে পশ্চিম বঙ্গের 
প্রয়োত্রনীয় ৮ লক্ষ টন থাস্তশস্যের মধ্যে ১ লক্ষ 


টনের ঘাটতি পড়িবে। পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেন্ট ' 


॥ ‘অতিরিক্ত হিসাবে আরও ১ লক্ষ টন খাস্তশস্য 
পাইবার জগ্ভ ভারত সরকারের নিকট আবেদন 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহা অগ্রাহথ হুইয়াছে 
ইতিমধ্যে সংবাদ জানা গিয়াছে যে, ওয়াশিংটনের 
আন্তজাতিক ইমার্জেন্দী ফুড কমিটী আগামী জুন 
মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
১০০ টন খাস্বশশ্ড প্রেরণ করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। 

কয়লা সরবরাহের উন্নভি-গত জামুয়ারী 
মালে ভারতের কয়লার খনিগুলি হুইতে প্রত্যহ 
গড়ে ২১২১টী করিয়া ব্রড গেজ লাইনের মালগাড়ী 
বোঝাই কয়ল! তারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত 
হুইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে প্রত্যহ গড়ে ও 
শ্রেণীর ২৭৪৮টা মালগাড়ী বোঝাই কয়লা বিভিন্ন 
স্থানে রপ্তানী হুইয়াছে। 

চিনি ব্যবসায়ীর অভভুভ মনোবৃত্তি_ 
কলিকাতায় ইদানীং অধিকতর পরিমাণে চিনি 


বোঝাই মালগাড়ী আসিতেছে দেখিয়া! চিনির মুল্য ' 


কমিয়া যাইবে আশঙ্কায় চিনি ব্যবসায়িগণ উহাতে 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন । 

মোটর-বিহারীর সুবিধা-_পশ্চিম বঙ্গের 
গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন যে, 
এতদিন যাহারা যোটরযানে ' গ্যাস উৎপাদ্রনযন্ত 
ব্যবহার ফরিতেছিল তাহারা ইচ্ছা করিলে এই 
যন্ত্র উঠাইয়। দিয়া পেট্রল দ্বার] মোটর চালাইতে 
পারিবে। সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে এই ব্যবস্থা 
কার্যকরী হইবে। 

পশ্চিম পাঞ্জাবের বাজেট-_গত ১৫ই মার্চ 
তারিখে পশ্চিম পাঞ্জাবের ষে বাজেট উপস্থিত 
করা হইয়াছে । ভাহাতে দেখা যায় যে, আগামী 
১৯৪৮-৪৯ সালে উক্ত প্রদেশের আয় ১২ কোটী 
৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৯৮ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা 
হইবে। ফলে ঘাটতি হুইবে ৬ কোটী ৭৩ লক্ষ 
টাকা। তৰে এই ঘাটতি পূরপের অঙ্ক প্রায় সকল 
ট্যা্সই কিছু বন্ধিত করা হুইয়াছে। উহার ফলে 
ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া ৎ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা 
হুইবে। আগামী বৎসরে আশ্রয়প্রার্থাদের অন্ত 
ও কোটা ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। 

৪ . ৮4 


পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের খণ-_গত ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখ হুইতে পাকিস্থান গবর্ণযেণ্ট 
৪ শ্রেণীর যে খপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন 
তাহার ফলে ১৪ই মার্চ পর্য্যন্ত এক মাসে মোট 
১৭ কোটী ১২ লক্ষ টাকার খপ পাওয়া গিয়াছে 
এবং আরও ১০ কোটি টাকার প্রতিক্রতি পাওয়া 
গিয়াছে। অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত এই খুণ গ্রহণ 
চলিতে পাঁরিবে। কারণ, যাহাবা ভাবত 
গব্ণমেণ্টের খণপত্রকে উপরোক্ত ধণে পরিবন্তিত 
করিতে চাহেন, তাঁছাদিগকে কিছু সময় দেওয়া 
আবশ্যক হইয়াছে। 


পাকিস্থানে রপ্তানীর জাহায্য-ভারত 


৮ সরফার কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে রপ্তানী 


নিষস্্রণ সম্পর্কিত অফিসগুলিকে পাকিস্ানে রপ্তানীর, 
অন্তমতির ভস্য আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া তাহার 
বিলিব্যবস্থার অন্য নির্দেশ দিয়াছেন । দিল্লীতে 
চিফ কন্ট্রোলার অব এক্সপোর্টের নিকট সমস্ত 
আবেদন পাঠাইলে দেরী হইবে বলিয়াই এই 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এখন হইতে বোম্বাই ও 
কলিকাতাস্ব ডেপুটী চিফ কন্ট্রোলার অব 
এক্সপোর্ট এবং, মাল্রাজন্থ এক্সপোর্ট ট্রেড 
কন্ট্োলারের নিকট ওঁ সব আবেদন করিতে 
হুইবে। | 

ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা--কলিকাঁভা 
বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ১৪ হইতে 
২২ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত সমস্ত স্থল কলেজের ছাত্রকে 
বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা দানের অদ্য 
একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা ভারত 
সরকারের সামরিক ' বিভাগের নিকট ' পেশ 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনামতে প্রত্যেক ছাত্রকে 
রাইফেল, মেসিনগান এবং ২ ইঞ্চি পরিষিভ মর্টার 
(উৰ্দ্ধে বোমা, গোলা ইত্যাদি নিক্ষেপের শুদ্ধ এক 
প্রকার কামান ) চালনা শিক্ষা দেওয়া হুইবে। 

কলিকাতায় অর্থসচিব-_আঁগামী ₹৩শে 
মার্চ তারিখে ভারতের অর্থসচিব শ্রীবপু,খম চেট্ট 
কলিকাতায় আঁপিবেন। তিনি এখানে ৩ দ্রিন 
অবস্থান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 

ধান চাউলের' নিয়ন্ত্রণ__পশ্চিম বঙ্গের 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী, শীপ্রফুল্ 
চন্দ্র সেন পশ্চিম বঙ্গের আইন সভায় ঘোবপা 
করিয়াছেন যে, এই প্রদেশে ধান চাউলের অবস্থা 
এরূপ দীড়াইয়াছে যাহার ফলে আপাততঃ এই 
প্রদেশে ধান চাউলের উপর নিয়ন্ত্রণনীতি প্রত্যাহার 
কর! হইবে না। 

ভারতে নিৰ্ম্মিত সমুতরগীনী জাহাজ 
গত ১৪ই মার্চ তারিখে ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন 
কোম্পানীর তিজাগাপট্টমস্থিত জাহাজ নির্মাণের 
কারখানায় নির্মিত ৮ হাজার টনের জঙ্গ উষা 
নামক একখানা সমুদ্রগামী জাহাজকে জলে 
ভাসাইয়াছেন। ভারতে ইতিপূর্বে আর কখনও 
এত বৃহদাকার সমুদ্রগাধী- জাহাজ নিশ্মিত হয় 
নাই। সিদ্ধিয়ার এই কারখানীতে বর্তমানে আরও 
একখানা এই ধরণের জাহাজের নির্দাপকার্ধ্য 
অনেক দুর অগ্রণর হইয়াছে এবং উহা সেপ্টেম্বর 
মাপে জলে ভালান হইবে । এই কারখানাতে 


॥ 
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শীঘ্রই বৎসরে €টী করিয়া উপরোক্ত ধরণের জাহাজ 


, নির্থাণের ব্যবস্থা হুইবে । আলোচ্য জল উৰা 


জাহাজটী ল্বায় ৪১৫ ফুট, পাশে ৫২ ফুট এবং উহার 
গভীরতা ৩০ ফুট। 

মার্শেদ পরিকল্পন|_-আমেরিকার যুজ- 
রাষ্ট্রের বাজেটে মার্শেল পরিকল্পনা অনুযায়ী 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে ৬৮০ কোটী দার 
সাচায্যের জন্ত যে প্রস্তাব হইয়াছে গত ১৪ই মার্চ 
তারিখে আমেরিকার সিনেট সভা তাছা ৬৯-১৭ 
ভোটে পাশ করিয়াছেন । এক্ষণে উহা আমেরিকান 

পার্লামেন্টের হাউন অব জিলা নিকট 
বিবেচনার্থ পাঠান হছুইবে। 


পশ্চিম পাঞ্জাবে কাপড়ের কঙ্গ_ পশ্চিম 
পাঞ্জাবে বর্তমানে ৪টী কাপড়ের কল আছে এবং 
উহাতে বৎসরে ১ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড সত! 
উৎপন্ন হয়। কিন্ত এই প্রদেশে বৎসরে ১১০ কোটী 
গজ কাপড়ের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন 
মিটাইবার জঙ্ত উক্ত প্রদেশে ৮টা কাপড়ের কল 
স্থাপন করা হুইবে স্থির হুইয়াছে। উহার 
মধ্যে ৫টীর প্রত্যেকটাতে ১২ হাজার করিয়া 
টাকু বসান হইবে এবং উহাতে সুতাকাটা 
ছাড়া অন্ত কাজ হইবে না। বাকী ৩ুটী কলে 


সুতাকাটা ও বস্ত্র বয়ন, উভয়বিধ কাজ হুইবে এবং . 


উহার প্রত্যেকটীতে ২৫ হাজার করিয়া টাকু ও 
উপযুক্ত সংখ্যক তাঁত বসান হুইবে! 
পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন--সংযুক্ত 
প্রদেশের বান্দী জেলায় কুশ আতীয় আগাছার 
অন্য জমিতে ফসল হয় না! সংযুক্ত প্রদেশের 
গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি এই শ্রেণীর ১০ হাতার একর 
জমিতে ৩০টী ট্রাক্টর বা কলের লাঙগলেক সাহায্যে 
রিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই কাজে 
শীত্ই আরও ২০টা ট্রান্তর নিয়োজিত করা 
হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক একরে যেস্থলে 
এক্ষণে মাত্র ৎ মণ ফসল জন্যে সেইস্থলে আরও 
৮ মণ ফলল অন্মিষে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
বৎসরে বার চাষ করা চলিবে। ফলে উক্ত- 
প্রদ্েশের-কুশ সমাচ্ছন্ন অঞ্চলে প্রতি একরে বৎসরে 
১৮ মণ করিয়া অতিরিক্ত ফমল জন্মিবে | 
জাতব্য তথ্য--কে) প্রতি সপ্তাহে ব্রিটিশ 
টেলিফোন বিভাগের ন্বায়ুকেন্্র শ্বরূপ 
লগ্ডনের ফ্যারাডে বিলভিং-এ, সুইচ, বোর্ড 
হইতে ৩০,০০,০০০ টেলিফোন ফল্‌ যাতায়াত 
করে। খে) লগ্নে ছয় শতের অধিক 
লাইব্রেরি আছে। (গ) পৃথিবীতে ব্রিটেন সর্বপ্রথম 
রক্তদান সেবা বিভাগ (Blood Transfusion 
57510) স্থাপন ৰুৰে । (ঘ) এক আউন্স রেডিয়া 
একটন স্বর্ণের সমতুল্য । (উ) ব্রিটিশ বেতার কেন 
হইতে চল্লিশটি ট্যান্স মিটার বা বিক্ষেপণ যন্ত্র দ্বারা 
চব্বিশ ঘণ্টাব্যপী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেতারে সংবাদ 
ইত্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। (চ) ১৮৩৯ 
সালে আধুনিক টেলিগ্রামের আবিষ্কারক স্যার 
চালস্‌ 'ছুইটক্টোন পৃথিবীর সর্বপ্রথম টবছ্যতিক 
টেলিগ্রামের পেটেন্ট প্রহ্ণ করেন । 
প্বাসায়নিক উপায়ে আগাছা! ধ্বংস. 
ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকগণ বার্ক শায়ারের গবেবণা গৃছে 
চাউল উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে যে ক্বুফি 


~ 
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সমন্ধীয় চমকপ্রদ আবিষ্কার হইয়াছে তাহার 
ব্যবহার সম্ভাবনা লইয়া পরীক্ষামূলক গবেবণ! 
করিতেছেন। ইছা এক প্রকার আগাছা 
উচ্ছেদকারী পদার্থ, আম, মেধোক্সোন্‌ 
{Meth০x০ne)। ইছা আগাছা উচ্ছেদ করিয়া 
এক-পঞ্চমাংশ অধিকতর শন্ত উৎপাদনে সহায়তা 
করিয়াছে। এই আগাছাগুলিই শঙ্তাদির সারবত্তা 
নই করে। 
| ইংলঞ্ডের বন্তরশিয়ে সাহাষ্য--ইংলণ্ডের 
বস্শিলের উন্নতির জন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট স্থির 
করিয়াছেন যে, উক্ত দেশে যাহারা কাপড়ের কলে 
নূতন ক্লক! 'বসাইবে তাহাদিগকে পবর্ণমেণ্ট 
উহার মূলের, শতফরা ২৫ তাগ শাছায্য করিবেন। 
এই সাহায্য বাবদ বুটাশ গব্ণমেন্টের আগামী 
৪ বৎসরে ১ কোটা ২০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হুইবে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 

চি মার্কেট একাপাঁনশন বোড-বাঙ্গলার 
স্বনামখ্যাত চা বাগানের মালিক মিঃ এ কে পেন 
১৯৪৮-৪৯ সালের অস্ত ভারতীয় টি মার্কেট 


এক্সপানশন বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। - 


মিঃ সেনের পুর্ব আর কোন ভারতীয় এই পদে 
নির্বাচিত ছন নাই। | 
কলিকাতা কর্পোরেশন -কলিকাতা 
কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অতিযোগ 
হওয়াতে পশ্চিম বাঙলা সরকার সাময়িকভাবে 
উহার পরিচালনাভার গ্রহণের জগ্ক একটী আইন 
গাশ করিতেছেন। এই আইনের. একটা , বিধান 
হইতেছে যে, ১৯৪৯ লালের ৩১শে মার্চ তারিখের 
পূর্ব কর্পোরেশনের নূতন, নির্বাচনের ব্যবস্থা 
. করিয়া উহার, পরিচালনাতার পুনরায়: নির্বাচিত 
সদস্তদ্বের হাতে দেওয়া হইবে। 
: ভারতের খাভসমস্তা_ভারতীয় “পার্ণা- 
aod খারচিব জারির দৌলংাৰ 






অন্থুমোদ্বিত মুলধন 
বিলিকৃত ও বিক্ৰী মুলধন 
আদায়ীকৃত মুলধন 






বাংল 


মজুত তহবিল 
- সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 
শাখাসমূহ | 


হ্যারিসন রোড, শ্টামবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, পাটনা, গয়া 
মাণিকতলা, জোড়াসাীকো, বগুড়া, বহরমপুর, পাবনা, রা 
বড়বাজার, বন্ৃবাজার, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, - হাজারীবাগ, কোডারমা 
| ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া, নবীপ, জলপাই গুড়ি. গিরিডি, পুরুলিয়া 
পশ্চিম ভারত--বোম্বাই 


লণ্ডন : 
₹ নিউ ইয়র্ক এজেন্ট_-ভাপনাল গিট ব্য অব নিউ ইয়র্ক ও চে নাল ব্য 
অস্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট-_ব্যাঙ্ অব নিউ সাউথ ওয়েলস" ' 


মিঃ জে, সি, দাশ--ম্যানেজিং.ডিরেক্টর। 


বেঙ্গল সেণ্ট্াল বিল্ডিং সোসাইটি লিং .' 


এই ব্যাঙ্কের উ্তোগে সংগঠিত উক্ত প্রতিষ্ঠানটার প্রস্গেক্টাস্‌ ব্যান্কের সকল 
শাখায় পাওয়া যায়। 


আর্থিক জগৎ 


এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে দেশে 
খ্রান্তের অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী পপ্তোব- 
ভনক। এক্ষণে 
পূর্বের তুলনায় বেশী খান্তশম্ত সংগ্রহ 
করিতেছেন এবং বিদেশ হুইতেও অধিকতর 
পরিমাণে খাস্তশন্ত আমদানী হইতেছে। তবিষ্যতে 
দেশে কেছই খান্তাভাবে মূরিবে না বলিয়া খাদ 
সচিব আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি বলেন বে, দেশে 
কবির উন্নতির উপর খান্ভাভাব দুর্বীকরণ নির্ভর 
করে। কিন্ত আমেরিকা কৃষির উন্নতির অগ্ত' 
মাথাপিছু ৮ টাকা, কানাডা ২০ টাকা, ইংলণ্ড 
২ টাকা খরচ করিলেও ভারত এঅপ্ত মাথাপিছু 
মাত্র এক আনা ব্যয় করিয়া থাকে । 

বাঙ্গলায় উচ্চপদ্দের কর্ম্মচারী-_পশ্চিম 
বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন যে, এই 
প্রদেশের গবর্ণষেণ্টের অধীনে €০০ টাকা ও তুর্দ্ধ 
বেতনের ৩৩৭ অন কর্মচারী আছেন। ৫০০ টাকার 
নিম্ন বেতনের কর্দচারীর সংখ্যা, ৯৪ হাজার 
৬৪০ জন । | 


ভারতে ক্ষয়রোগের EEE 
স্বাস্থাসচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর এরূপ 
বলিয়াছেন. যে, ভারতে প্রতি বৎসর € লক্ষ লোক 


ক্ষয়রোগে মৃহ্যুমুখে পতিত হয় |. তিনি বলেন যে, 


বিশ্বস্বাস্থ্য পরিষদের সাছায্যে ভারতে ক্ষয়রোগের 
প্রতিরোধক টীকার প্রচলনের জন্তু তারত সরকার 
ব্যবস্থা করিতেছেন | 

পুরবর্ববঙ্জের বাজেট -গত ১৭ই মার্চ তারিখে 
বকের গবর্ণমেণ্টের বাজেট প্রকাশ 'কর! 
হুইয়াছে। এই বাছেটে চধতি বৎসরের ৭] মাসে 
গবর্ণমেন্টের আয় ৮ কোটী ২১ লক্ষ টাকা, ব্যয় 
৯ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা এবং ঘাটতি ১ কোটা 
১০ লক্ষ টাকা দেখান হুইয়াছে। আগামী 
১৯৪৮-৪৯ লালে গবর্ণমেন্টের আয় ১৯ কোটা 





_ বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস ৮৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। 


২,০০, ০০,০০০ 


৭৫,০০,০০০ টাকা 
৭৪,৪৩,১৩২ টাকা 


১৭,০ ০১০৩০ 


















গবর্ণমেপ্ট দেশ . হহতে ' 


[ ২২শে মার্চ, ১৯৪৮ - 


৭৫ লক্ষ টাকা, বায় ১৬ কোটী » লক্ষ টাকা এবং 


ঘাটতি ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা 
হইয়াছে। মুলধন খাতে ১ কোটী ৩2 লক্ষ টাকা 
ঘাটতি লইয়া! যোট ঘাটতি হইবে € কোটা ৭৩ লক্ষ 
টাকা। কতিপয় ট্যান্স বৃদ্ধি ঘারা এই ঘাটতি 


' হইতে ৪ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার ঘাটতি কমাইয়া 
_ দেওয়া হইবে বণিয়া অর্থসচিব জনাব হানিহুগ হক 


চৌধুরী প্রস্তাব করিয়াছেন । 

পশ্চিমবজের ব।নবাহনের ব্যবস্থ।_পশ্চিম 
বঙ্গে যানবাহুলের বিলিব্যবস্থার অগ্ত পশ্চিম বঙ্গ 
গব্ণমেট পশ্চিমবদ্দ প্রাদেশিক ট্রান্সপোর্ট 
অথরিটা নামে একটা, প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের চিফ সেক্রেটারী 
এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং পশ্চিম 
বঙ্গের 
(ট্রান্সপোর্ট ) এবং ডেপুটী ট্রান্সপোর্ট কমিশনার 
উহার সেক্রেটারী হুইবেন। উহা ছাড়া উক্ত 
প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বশিক সভা হইতে কতিপয় 
'লদপ্য গ্রহণ করা হউয়াছে। . 

দাশ ব্যান্ক-_অধুনালুপ্ত দাশ ব্যান্কের পুন- 
শঠনের জন্ত হাইকোর্টে একটা পরিকল্পনা দাখিল 
কর! হুইয়াছিল। কিন্তু বিচারপতি ক্লাউ এই 
পরিকল্পনা! কাধ্যকরী, নছে মত প্রকাশ করিয়া 


ব্যাঙ্কটাকে লিকুইডেশনে, দিবার অন্ত নির্দেশ 
দিয়াছেল। ্‌ . 
কলিকাতার আবর্জ্জন|--কলিকাতার 


রাস্তাগুলি হইতে প্রত্যহ ১৮৭টি লরীযোগে ২৫ শত 
টন'আবর্জ্জন! অপহৃত হয় ; কপির মরশুমে উদ্থার 
পরিমাপ :দীড়ায় হ৭ শত টন। লগুনের অধিবাসী 
কলিকাতারে তুলনায় দ্বিওণ। কিন্তু উক্ত লহর 
হইতে প্রত্যহ ৯ শত টন মাত্র আবর্জনা অপচ্থত 
হইয়া থাকে। 

ইংরাজ কর্মচারীদের পেন্সন বৃদ্ধি 
ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত ইংরাজ রাজকর্মচারী 
পেন্সন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া পিয়াছেন, সম্প্রতি 
তাহাদের পেন্পনের পরিমাণ বন্ধিত কর] হুইয়াছে। 
এই বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থান উভয় গবর্ণমেপ্ট 
সম্মতি দিয়াছেন । 


উত্তর বঙ্গে রাজপথ নির্ম্মাণ_পশ্চিম 
বাঙলা সরকার মুশিদাবাদ হইতে মালদহ হুইয়া 


্ পশ্চিম দিনাজপুর পর্য্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণের 
সঙ্কল করিয়াছেন । এই বিষয়ে তথ্যামুমন্ধানের জন্তু 
| উক্ত অঞ্চলে ১১টি জীপ ও ট্রাক: প্রেরণ করা 


হইয়াছে। পাকিস্থানের মধা' দিয়া যাতায়াতে 
নানাভাবে প্রতিবন্ধক হুটি করা হইতেছে বলিয়াই, 
এই নূতন পথ ছুটি করা হুইতেছে।, 

পশ্চিম বঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা-_পশ্চিম 
বলের ধ্যবস্থা পরিষদে একটী প্রশ্নের উত্তরে 
জালা গিয়াছে যে, কলিকাতা শহরের ৭টি 
হাসপাতালে ২৫৪৮টী, মফঃশ্বলে গবর্ণমেন্ট' 


| পরিচালিত ৩৫টী সদয়' ও মহকুমা হাসপাতালে' 


১৫৩৫টী এবং €১টী' অক্সিলিয়ারি গবর্ণমেন্ট হাস- 
পাতালে ৬১৫০টী বেড (রোগী রাখিয়া চিকিৎসার 
স্থান) রহিয়াছে।' পল্লী অঞ্চলে রোগীকে ওধধ 


র্‌ দিবার জন্ত ৪৬১টী ভিসপেন্সারী' আছে এবং এইসব, 


ডিসপেন্স/রিতে. গৃবর্ণগেণ্ট বৎসরে ১০ লক্ষণ টাকা' 


৬ 


রাষ্ট্র. বিভাগের " ডেপুটী সেক্রেটারী. 


পপি 
চি 


২শে 'মাচ্চ?. ১৯৪৮ ] 


গুলির উন্নতির জগ্ঠ অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
মঞ্জুর করিয়াছেন। ৪ 
বোর্ড ভি্পেন্সারী ও ৪০টী থানা ডিমপেন্সারী 


স্থাপন করা হইবে এবং এজনত্ত ১ কোটী ৩ লক্ষ, 


টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে । ১০ বৎসরের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক ইউনিয়ন ও প্রত্যেক 
থানায় চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাই 
'গবর্ণমেন্টের উদেশ্ব। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাজেট 
--গত ১৭ই মার্চ তারিখে উক্ত প্রদেশের আইন 
সভাতে উহার প্রধানমন্ত্রী খান আবছুল কুইয়াম 
খান উহার বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। এই 
বাজেটে ১৯৪৮-৪৯ সালে আয় ৩ কোটী ৬০ লক্ষ 
৬০ হাজার এবং ব্যয় ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ ১ হাজার 
টাকা বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই 
১৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ঘাট্তি হইবে দেখা 
যাইতেছে | এই ঘাটতি পূরণের অদ্য নিয়লিখিত 
ট্যাক্স ধর! হইবে স্থির হইয়াছে-_-(১) বিক্রয় কর প্রতি 
টাকায় আধ আনা হইতে এক আনায় বৃদ্ধি, (২) 
"আখের উপর প্রতি যণে আধ আনা সেন ধার্য্য, (৩) 
সিমেন্ট ও বরফের উপর বিক্রয় কর, (৪) বাস ও 
লরীর উপর লাইসেন্স ফি বুদ্ধি, (€) উৎপন্ন ও 
- “আমদানী চিনির উপর প্রতি মণে ২॥০ টাকা পেপ। 


পাকিস্থানের মুদ্রার বাট্রার হার--করাচীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট আগামী 
‘লা এপ্রিল তারিখ-হইতে উছার নিজস্ব নোট ও 
টাঁকা বাহির করিতে সঙ্কল্প করিলেও এই সব নোট 
ও টাকার বিনিময় হার স্থির বাখিবার ভার উহ্থারা 
আপাততঃ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যতঙ্কর হস্তে গ্ত্ত 
রাখিবেন। এরূপ অবস্থায় আপাততঃ পাকিস্থান ও 
ভারতের টাকা ও নোট শমমুল্যে বিনিময় হুইবে 
আশা করা যাইতেছে । 

পাকিস্থানে বীমার কাজ বদ্ধ-পাকিস্থান 
-গবর্ণযেন্ট উক্ত দেশে ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
গুলির কাজে নান! প্রতিবন্ধক হ্ষ্টি করিতেছেন 
“বিধায় গত ১৭ই মার্চ তারিখে কলিকাতায় 
"ভারতের সমস্ত বীষা কোম্পানীর প্রতিনিধি সতা 
“দি ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস এসোসিয়েশন’ 
উহাদের বাধিক সভায় এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, 
, আগামী মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে উহারা 
পাকিস্থানে কাজ-কারবার বন্ধ করিয়া দিবেন। 
এই সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমুহের একটা 
"প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের 
সহিত শীত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। আগামী বৎলরের জদ্ত গ্ভাঁশগ্কাল 
ইণ্ডিয়ান ইনসিউরেম্দ কোম্পানীর মিঃ এস পি 
বসু উক্ত এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত 
-হুইয়াছেন। 

পশ্চিম বঙ্গে সেচ কাঁধ্য--পশ্চিম বঙ্গের 
“আইন সভায় একটা প্রশ্নের উত্তরে সেচ বিভাগের 
মন্ত্রী, জানাইরাছেন যে, গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে ছোটখাট 
,সেচকার্যের ২৩০টী পরিকল্পনা পাইয়াছেন এবং 
উহার মধ্যে ৪০টা পরিকল্পনা মত কাজ ইতিমধ্যেই 
আরম্ভ হইয়াছে। ক 

কলিকতায় নুতন মেডিক্যাল কলেজ 
কলিকাতায় ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্বলকে 


নৃতনভাবে ২০০টী ইউনিয়ন" 


' অব' কমান এও ইতাট্রীর্জের 


Ly 


আর্থিক জগৎ 


সাহায্য দেন। গবর্ণমেণ্ট মফঃম্বলের ছাসপাতাল- + ইতিমধ্যেই একটা মেডিক্যাল কলেজে পরিণত 


করা হুইয়াছে। বর্তমানে পোবরার গ্ভাশগ্ভাল 
মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট এবং অপার সাকুলার বোডের 
ক্যালকাটা মেডিক্যাল ইন্টিটিউটউকে একত্রীভূত 
করিয়া আর একটা মেডিক্যাল কলে প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করা যার'যে, আগামী জুলাই 
মাস হইতে এই কলেজে ছাত্র ভন্তি করা আরম্ভ 
হইবে। প্রকাশ যে, এই নূতন কলেজের নাম 
হইবে ক্যালকাটা গ্ভাশন্তাল মেডিক্যাল কলেজ | 

পূর্বব বলের হিন্দুর সাহায্য-_পূর্বব বঙ্গের 
হিন্দুদের সাহাযোর অঙ্ক কলিকাতা ইষ্টবেঙ্গল 
মাইনরিটি ওয়েলফেরার সেন্ট্রাল কমিটী নামে যে 
কেন্দ্রীয় কমিটী গঠিত হুহীয়ছে তাহার কার্য্যালয় 
২০ নং বৃটীশ' ইণ্ডিয়ান ষ্টরাটে স্থাপিত হইয়াছে। 
অপরাহ্ণ ঘটা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত এই আফিন খোলা 
থাকিবে। 

ভারতীয় বণিক সভা _আগামী ২৮শে 
ও ২৯শে মার্চ তারিখে নয়াদিল্লার হোটেল 
ইম্পিরিয়ালে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেস্বার্স 
২১ বাধিক অধিবেশন 
হইবে। | 

আসামে কাপড়ের কল-_-আসাম গবর্ণমেন্ট 
উক্ত প্রদেশে ৪টী কাপড়ের কল স্থাপন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। এদ্ডন্ত ১ লক্ষ টাকু, ২২২৫টী 
তাঁত এবং আহুষঙ্গিক অন্তান্ত যন্ত্রপাতির অর্ডার 
দেওয়া হুইয়াছে। এই কলগুলির জন্য গব্ণমেণ্ট 
অর্থ সরবরাহ করিবেন-_তবে উহার পরিচাঁলনাভার 


অভিজ্ঞ বেসরকারী য্যক্তিদের উপর, দেওয়া 


হইবে। 
খান্ভ উৎপাদনের অবস্থা ভারতীয় 
পাপর্মেণ্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে খাগ্ভলচিব 


জানাইয়াছেন যে, ভারত সরফাঁর € বৎসর কালের 


মধ্যে ভারতে বৎসরে অতিরিক্ত. আরও ৩২ লক্ষ 
টন খান্ক উৎপাদনের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। উহার মধ্যে ১৯৪৭-৪৮ সালে 
খাদ্চশত্তের উৎপাদন ৯ লক্ষ টন বৃদ্ধি করা হইবে 
বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু কৃষিষন্ত্রের সাসরঞ্জাম ও 
সারের অভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে 
হয় না। উদ্দেস্ত কতটা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বিভিন্ন 
প্রদেশের রিপোর্ট পাইলে প্রকাশ করা হুইবে। 
এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষির বৎসর জুন হইতে 
জুন পর্যন্ত গণনা করা হইয়া থাকে। কাজেই 
আগামী জুন মাসে পরিকল্পনার প্রথম বৎসর 
শেষ হইবে। 

ভারত-পাঁকিম্থান তুল! চুক্তি--ভারত ও 
পাকিস্থানের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বস্তু ও-তুলা সম্পর্কে 


98৯ 


সম্প্রতি একটা চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি অঙ্গমারে 
পাকিস্থান ভারতকে বৎসরে ১০ লক্ষ বেলের মত 
লম্বা আশবুক্ত তুলা সরবরাহ করিবে এবং উহার 
বদলে ভারত প্রতি ২০ বেল তুলার জপন্ত ১২ গাঁট 
করিয়া বস্ত্র সরবরাহ করিবে । ভারতের প্রায় 
৪ শত কাপড়ের কলে ১০০ কোটী টাকা মূলধন 
খাটিতেছে এবং - উহাতে ৬ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত 
আছে। ভারতের বৎসরে ১৫ লক্ষ বেল লম্বা 
আ'শের তুপার প্রয়োপ্রন_কিন্তু ভারত বিভাগের 
ফলে ভারতের ভাগে মাত্র ৫ লক্ষ বেল এ শ্রেণীর 
তুলা পড়িয়াছে। উপরোক্ত চুক্তি দ্বারা বাকী 
১০ লক্ষ বেল তুলা পাকিস্থান হইতে সংগ্রহ করার 
ব্যবস্থা হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জুদান 
হইতে ভারতে তুল! রপ্তানী সম্বন্ধে আলোচনার 
অস্ত যে প্রতিনিধিদল ভারতে আপিয়াছিলেন 
তাহারা সুদানী তুলার জন্য অত্যধিক মূল্য চাওয়ায় 
এই বৈঠক তাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং প্রতিনিধিদল 
উহাদের নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। 


রয়টারের সাহায্য বন্ধ-_রয়টার এবং উহার, 
পরিচালিত এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া ভারত 
সরকারকে সংবাদ সরবরাহের জন্ত ১৯৪৬-৪৭ সালে 


উহাদিগকে ভারত সরকার মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাঁজার 
৫৬৮ টাক] প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং 
এই কোম্পানী ভারতের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রেরণ 
করাতে এবং জাতি পরিষদ হইতে কাশ্মীর সম্পর্কে 
ভারতে একরপ এবং পাকিস্তানে অগ্করূপ সংবাদ 
পরিবেধণ করাতে ভারত সরকার রয়টারকে 
উপরোক্ত টাক! দেওয়া বন্ধ করিয়। দিতে সম্বল 
করিয়াছেন। 

পাকিস্থান ও ভারতে আসামী বিনিময় 
সমপ্রতি ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে উভয় দেশের 
আসামী বিনিময় সমন্ধে একটী চুক্তি হুইয়াছে। 
এই চুক্তি অন্ুদারে ভারতে ও পাকিস্থানে কোন 
ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়া যদি পাকিস্থান ও 
ভারতে পলায়ন করে তবে এই দুই গবর্ণষেন্ট 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্ত গবর্ণমেন্টের হস্তে 
অর্পণ করিবেন। 

ছাড়পত্র ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট--পশ্চিম 
বন্দ গবর্ণমেন্টের একজন মুখপাত্র এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, পাকিস্থানে যাতায়াতের তপ্ত কোন, 
ছাড়পত্রের প্রবর্তন করা পশ্চিম বঙ্গের গবরমেণ্টের 
কোন অভিপ্রায় নাই। 


আপনার জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 
-হান্লা ওত ক্ষাল্লা হিনট্িতে ভি হুল 


অনুমোদিত মুধন 


৫১০০০ ০০২২ 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র উচ্চ বেতনে 


ও কমিশনে এজেন্ট ও অর্গানাইজর আবশ্যক । 
রত ম্যানেজিং এজেঞ্টেস £ | 
মেসা্বিল্লা ব্রাদার্স ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড . 
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কলিক1তা--১২ 
ড়ি ্‌ 


রা 2৫০ 


আসামের বাজেট-_গত ১১ই মার্চ তারিখে 
আসাম প্রদেশের বাজেট পেশ কর] হুইয়াছে। 
আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালে গবর্ণমেষ্টের আয় 
১৩ কোটী ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা এবং ব্যয় 
১৪ কোটী ৬৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা 
হইয়াছে । কাজেই এই বৎসরে ১ কোটী ৪৯ লক্ষ 
€৯ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে। তবে ওঁ বৎসরে 
সরকারী কর্খচারীদের বেতন বৃদ্ধি বাবদ ব্যয় আরও 
২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ঘাটতির 
পরিমাপ দ্রাড়াইবে ১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাক! । 


৷ পাকিস্থান বিমান কেক্দ্র-_ পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট করাচী, চট্টগ্রাম, লাহোর» রাওয়ালপিত্ডি, 
টাকা, হায়দ্রাবাদ ( সিদু ), জেকোবাবাদ, যুলতান, 
কোয়েটা ও শ্রীহট্টে বিমানপোতি অবতরণ কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রধারণ করিবেন স্থির করিয়াছেন । 





পুর্ব্ববের সাহায্যে পাকিস্ছান-গত ১৫ই . 


আগস্টের পর হইতে এই পর্য্যস্ত কেন্দ্রীয় পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট পূর্ববঙ্গ গবর্ণমে্টকে সাহায্য ও বণ 
‘হিসাবে ৮ কোটা ৩৭ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। 


বাঙ্গলায় লৌহ ও ইস্পাত বণ্টন--পশ্চিম 
বঙ্গের অসামরিক লরবরাহছ বিভাগের মন্ত্রী 
আনাইয়াছেন যে, এই প্রদেশের প্রত্যেক মহকুমায় 
একটী করিয়া আয়রণ এও গ্রিল কমিটী গঠন করা 


হইয়াছে এবং এই সব কমিটার নির্দেশ অন্থ্যায়ী - 


আঅসামরিক সরবরাহ বিভাগ জনসাধারণের প্রয়ো- 
অনীয় লৌহ ও ইস্পাত সরবরাহের ব্যবস্থা 
করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার মাসে মাত্র ২৫ শত টন করিয়া 
লৌহ ও ইম্পাত পাইলেও উচারা বর্তমান বৎসরের 
প্রথম তিন মাসে উহাদের মজুদ ৮০০০ টন লৌহ 
ও ইস্পাত হইতে প্রতি মাসে ২ হাজার টন করিয়া 
ইস্পাত সরবরাহ করিতেছেন এবং উহার শতকরা 
৭৫ ভাগই মফঃস্বলের জন্য দেওয়া হইতেছে । 


কলকারখানার যন্ত্রপাতি রপ্তানীতে বাধা 
পশ্চিম বঙ্গ হইতে কোন, কোন শিল্পকারখানা 
বিশেষভাবে চটকল ভাঙ্গিয়া উহ! ভারতীয় ইউ- 
নিয়নের বাহিরে রপ্তানী করিবার চেষ্টা চলিতেছে 
ঘাঁনিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকনব্দা রপ্তানী নিষিদ্ধ 
করিয়া একটি আইন প্রয়োগের সঙ্কলপ করিয়াছেন। 


পশ্চিম বঙ্গ নিরাপত্তা আইন-ইতিপূর্কে 
আইন সভায় পশ্চিম বঙ্গ নিরাপত্তা আইন নাষে 
যে একটা আইন পাশ হইয়াছিল গত ১৩ই মার্চ 
তারিখ হইতে উহ! পশ্চিম বঙ্গে বলবৎ কর! 
 হুইয়াছে। 

পাকিস্থান ফেরৎ রেল ০ BEE 
যে, ভারতীয় রেলপথের যে সমস্ত কর্ণচারী কাজ 
করিবার ভ্রঙ্ক পাকিস্থানে গিয়াছিল কোন কাধ না 
পাওয়ায় এবং করাচীতে কোন বাসস্থান না 





টির দি 


উন্নতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠানে 


20720 তত 


' হবীমা কন্সিয়া দেশের শিল্প 
] না 


আর্থিক জগৎ 


মিলায় তাহাদের মধ্যে ৬০০ কর্মচারী লক্ষৌয়ে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। 





ক্ষুর ও সিং রপ্তানী বন্ধ__ভারত সরকার 
গত ১৩ই মার্চ তারিখ হইতে ভারত হইতে 
বিদেশে গো-মহিযাদির ক্ষুর ও সিং বগ্তানী বন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন। এই সব জিনিষ অমির খুব উৎর্ 
সার বলিয়াই উহার রপ্তানী বন্ধ করা হইয়াছে, ৮ 


পশ্চিম বলে সমবায়ের প্রসার- পশ্চিম " 
. বঙ্গের সমবায় বিভাগের মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, এই 


প্রদেশের প্রতি ২ হাজার লোক ইয়া এক' 
একটি বহুমুখী কাজের জগ্ঘ সমবায় সমিতি 
গঠন করা গবর্ণমেশ্টের অভিপ্রায় রহিয়াছে। 
এই সব লমিতি নিম্নলিখিতরূপ কাজ করিবে 
(১) অধিকতর খাস্ত উৎপাদন ও সমবায় 
প্রথায় চাষ (২) কুটির শিল্পের প্রসার 
(৩) শিক্ষার প্রসার (৪) স্বাস্থ্যের উন্নতি (৫) 
পশু সম্পদ বৃদ্ধি; ছোটখাট সেচ কাৰ্য্য (৬) 
কষিজাত পণ্য বিক্রয়। 


দামোদর উপত্যকা সেচ পরিকল্নন]__ 
দামোদর উপত্যক1 সেচ পরিকল্পনার অস্ত বর্তমান 


বৎসরে ২ কোটি টাকা ব্যয় “বরাদ্দ হইয়াছে । এই 


কাজের অন্য পরিকল্পিত দামোদর উপত্যকা 
কর্পোরেশনের অফিসে আগামী ১লা ' এপ্রিল 
তারিখ হইতে কাজ আরম্ভ হইবে । কর্পোরেশনের 
অফিস প্রথমে কলিকাতায় স্থাপিত হইবে এবং 
পরে উহা হাজারিবাগে স্থানান্তরিত করা হুইবে। 
কর্পোরেশনের সদস্যদের নাম এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। . 

চিড়া ও মুড়ির স্থানাস্তর-_পশ্চিম বঙ্গের 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে চিড়া ও মুড়ি স্থানান্তর 


সম্পর্কে এতদিন যে সমস্ত বিধিনিষেধ ছিল পশ্চিম: 


বঙ্গ সরকার তাহ! প্রত্যাহার করিয়াছেন। 

বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশন-_জানা 
গিয়াছে যে, বাদলায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাপড় 
বিক্ররের জঙন্ক বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশন 
নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করা হুইয়াছিল। তাহা 
৯ই মার্চ তারিখ হইতে আরম্ত করিয়! আরও 
৩ মাস পর্য্যন্ত কার্যকরী অবস্থায় থাকিবে। 

পশ্চিম বাজলায় মপাঁন নিরোধ-_পশ্চিম 
বঙ্গে ক্রমে ক্রমে মদ্তপান বন্ধ করিবার জন নিয়লিখিত" 
রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া বাঙলার 
অর্থসচিব মন্তব্য করিয়াছেন--(১) একটী লাইসেন্স 
বোর্ড গঠন করিয়া উহার সাহায্যে ক্রমে মদ 
বিক্রয়ের দোকানের সংখ্যা হাস (২) গবর্ণমেণ্টের 
সম্মতি ব্যতিরেকে মদ বিক্রয়ের কোন দোকানের 
লাইসেন্স না দেওয়া (৩) মদের উপর ট্যাক্স 
বৃদ্ধি (৪) কলিকাতায় মদ বিক্রয়ের সময়ের 
পরিমাপ প্রতি দিনে ৩ ঘণ্টা করিয়া হাস করা 





আন 
ইনসিওরেন্সপ কোং লিঃ 


আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স' বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 


1" ২২শে মার্চ, ১৯৪৮ 


(৫) গোপনে মত্ত বিক্রয় বন্ধ করিবার ভরন্ত 


নানাবিধ ব্যবস্থা করা (৬) প্রতি শনিবারে সমস্ত 
মদের দোকান বন্ধ রাখা। 
" ভারতে ইঞ্জিনের অভাব-_ভারতের 
রেলপথগুলিতে বর্তমানে ৭ ছাজ্ধার ইঞ্জিন আছে। 
কিন্তু উহার মধ্যে ২০০০ ইঞ্জিন পুরাতন বলিয়া 
কানের একপ্রকার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।, 
গবর্ণমেন্ট আশা করিতেছেন যে, চলতি বৎসরে 
বিদেশ হইতে ২৩০টী এবং আগামী বৎসরে 
৩৫০্টা ইঞ্জিন আমদানী হইবে। বর্তমানে জানা, 
গিয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্তী কাচড়াপাড়াতে- 
যে ইঞ্জিন নির্দাপের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
কথা ছিল তাহা আসানসোলের নিকটবর্তী নিহিজাম, 
নামক স্থানে স্থাপিত হইবে। .. 

ইংলণ্ডের নিকট ভারতের পাঁওন1__. 
ভারতীয় পার্লামেন্টে মিঃ আয়েজার এক্সপ মন্তব্য” 
করিয়াছেন যে, ষ্টালিং পাওনা হিসাবে ইংলণ্ডের- 
নিকট ভারতের, ১১৬ কোটা পাউণ্ড পাওনা 
রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইংলগুকে এই টাকা ধার 
দিবার অন্ত ভারতবাসীকে যেভাবে, জীবনযাত্রার 
আদর্শ খর্ব করিয়া কম মুল্যে জিনিষপত্র সরবরাহ 
করিতে হইয়াছে এবং উহার ফলে যেভাবে, 
বাঙ্লায় ছুতিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে, তাহা 
বিবেচনা করিলে ইংলণ্ডের নিকট ভারতের ভাষা 
পাওনা দ!ড়াইবে ৪০০ কোটী পাউও। 

চীনা বাদামের অয়দা-_চীনা বাদামের ময়দা! 
হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্টায্নের লমুনা , 
কাধিয়াওয়ারের জনৈক সংবাদদাতা ভারত, 
গভর্ণমেন্টের খান্ত মন্ত্রী লীব্রয়রামদাস দৌলতরামের 
নিকটে পাঠাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে? 
তিনভাগ গমের ময়দা ও ছুই ভাগ চীনা বাদামেরু 
ময়দা! মিশ্রিত করিয়া চাপাটি ও পুরি প্রস্তুত করিলে- 
উহ! বেশ ন্শ্বাছ হয়। চীনা বাদামের দারা 
ভারতের গম সরবরাহের অভাবের অনেকট! 
সুরাহা হইতে পারে । 


আমেরিকার সরকারী ধণ__গত ১৯৩০ সালে | 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের খুপের পরিমাণ 
ছিল ১৬২০ কোটা ডলার, উহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া 
১৯৪৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ২৭৯৮০. 
কোটী ডলারে পরিপত হয়। উহার পর হইতে 
এই খণের পরিমাপ ক্রমশঃ হাস পাইতেছে।, 
আশা করা যাইতেছে যে, মার্চ মাসের শেষ তারিখ, 
পর্য্যন্ত উহার পরিমাণ ধঁড়াইবে ২৫৪৫০ কোটী 
ডলার । 

বিদেশ হইতে জাহাজ ক্রয়--গত ১৯৪৪. 
লালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে, ১৯৪৭ সালের 
৩১শে মাচ্চ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিদেশ হইতে 
ভারতের প্রয়োজনে মোট ১ লক্ষ ৩৮ হাজার, 
৫২০ টনের জাহাজ ক্রয় করা হইয়াছে। 


টু ইল 


-১৯৪৬ সালের নুতন | 
জীবন বীমার পরিমাণ__ 1 
টার | 


[লু চটি 722৭0222222 টি 02 2812275৭241 


ওরিয়েণ্টাল ইনসিওরেন কোম্পানীর 
৷, নুতন কাজ. . 
ওরিয়েন্টাল -গবর্ণযেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ, 
এলিওরেন্ন কোং লিঃ গত ১৯৪৭ সালে ৭৬ হাজার 
২৯৭টি পলিনিতে মোট ২০ কোটি,৩ লক্ষ টাকার 
নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। (গত 


সপ্তাহের “আধিক জগৎ-এ ওরিয়েপ্টালের নুতন 


কাজের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা স্থলে ভ্রমক্রমে : 


১০ কোটি টাকা ছাপা হুইয়াছিল। এই ক 


ব্ন্ত আমরা ছঃখিত )। ' 


কোম্পানীর কাগজ ও'শেয়ার 

কলিকাতা, ১৪শে মার্চ--এ সপ্ধাহে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে একটা মন্দার ভাব লক্ষিত 
হুইয়াছে। ভারত সরকারের অর্থসচিব তীছার 
বাজেট বক্তৃতায় ট্যাক্স সম্পর্কে শিল্প 'ব্যবসায়ীদিগকে 
“যেটুকু রেহাই দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে 
অনেক ব্যবসায়ীই সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। 
ফলে বাজারের কারবারীদের মধ্যে কেছ কেহ 
"তাহাদের হস্তস্থিত শেয়ার বিক্রয় করিয়। দিবার 
ঝৌক দেখাইতেছেন। এই অবস্থায় শেয়ারের মূল্য 
নিয়াতিমুখী হইয়া দীড়াইয়াছিল। তাহার উপর 
বর্তয়ানে আবার কোম্পানীর কাগজের দর পড়িয়া 
“যাইতে আরম্ভ করায় বাজারে সকল দিক দিয়াই 
স্পষ্ট মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাশিয়ার 
সহিত ইন-যাঞ্চিন কর্তৃপক্ষের বিরোধ দিন দিনই 
পাকিয়া উঠিতেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রম্যানের 
'সাম্প্রভিক বক্তৃতায় সে জটিল অবস্থা ভাল করিয়াই 
প্রকাশ পাইয়াছে। রাশিয়াকে প্রতিরোধ 
করিবার উদ্দেশ্তে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে সমরসজ্জার তোড়জোড় নুরু করিবার 
কথা বলিয়াছেন। প্রেসিডেণ্টের' এই বক্তৃতায় 
'তৃতীয় মহাযুদ্ধ নিকটবর্তী বলিয়াই বুঝা যাইতেছে । 
“ফলে ভারতের বাজারে একট! উদ্বেগের ভাব হি 
হইয়াছে! কোম্পানীর কাগজের দর নামিয়া যাইতে 
আরস্ত করিয়ছে। কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে 
এসপ্তাহের শেব দিকে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার 
'দরের আর কিছুট! পতন ঘটিয়াছে। ভারত সর” 
কারের অর্থমচিব জানাইয়াছেন শ্রীই সরকারী 
শিল্প নীতি ঘোষণা করিয়া তিনি একটা বিবৃতি 
দিবেন। শিল্প ব্যবসায়ীরা আগ্রহের সহিত সেই 
বিবৃতির প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিবৃতিটি যদি 
“দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে অনুকুল 
. বিবেচিত হয় তবে বাজারের অবস্থা সম্পর্কে 
ভবিষ্যতে পুনরায় একটা উন্নতি লক্ষিত হওয়ার 
“আশা আছে। 

অন্ত কোম্পানীর কাগঞ্দ বিভাগে ৩ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৯:৮০ আনা, 
-৩ চাকা! সুদের ( ১৯৮৬ ) খপপঞ্রের দর ৯৯০ আন 
ও ২৪০ আনা সুদের (১৯৪৮-৫২) ধ্রণপত্রের 
দর ১০০ টাকা দীড়াইয়াছে। বাজারে প্রধান 
প্রধান শিল্প কোম্পানীর শর্ব্বোচ্চ শেয়ার দয় 
নিয়রূপ দীড়াইয়াছে £__পাটকল-_এযাংলো ইত্ডিয়া 
৩৬০২১ ছাওড়া ৮১০, ইণ্ডিয়া ২৮৫২ স্তাশনেল 


«১৫ 





বাজারের হালচাল 


৩:৪০; করলার খনি--বেঙ্গল ৫৪২২, ভালগোড়া 
রাণীগঞ্জ ১৭%০ ; ইল্লিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এও. ্ীল ৩১/০, ট্রীল কর্পোরেশন ২৬৭০ ) 
বিবিধ--কাণপুর্ টেক্সটাইলস ১০৮০, মহালক্ষী 
81/০% বার] কর্পোরেশন ৩৯৬ ভালযিয়া সিমেপ্ট 
৮৮০, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক ২৫1৬০, ইণ্ডিয়ান 
ভ্তাশনেল এয়ারওয়েজ ৮৪৩/০, 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া (চা বাগিচা ) ২০/০, আনা । 


কলিকাতা, ' ১৯শে মাৰ্চ --এ 


চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্ভোগী হইয়াছেন। পাটের 
অমি সম্পর্কে পূর্বেকার নিয়ন্রণ নীতি উঠাইয়া 
দেওয়া হইবে । অধিকত্ত আবাদযোগ্য পতিত 
জমিতে ও আমন ধানের জমিতে যাহাতে কবকর! 


এখন হইতে সম্ভব মত পাট চাষ করিতে 


উৎসাহিত হয় সে বিষয়ে প্রচারকার্ধ্য চালানো 
হুইবে। উহার ফলে পশ্চিম বঙ্গে আগামী বৎসর 
পাটের যোগান বাড়িবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে ।: পাকিস্থান, হইতে পাট আমদানী 
ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রের তিতর ক্রমেই বেদী 
সহযোগিতার ভাব লক্ষিত হইতেছে। পা1কিস্থানে 
পাটের চাষ গত বছরের তুলনায় এবার ফমাইয়া 
দিবার সম্ভাবণা নাই। পাকিস্থানের পাটকল 
স্বাপনেও যথেষ্ট বিলম্ব হইবে । কাঁজেই আগামী 
বৎ্লর পাকিস্থান হইতেও নিয়মিত পাটের যোগান 
পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
ভারতের ।চটকলওয়ালারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমেই 
বেশ আশ্বস্ত বোধ করিতেছেন। আর সে অন্ত 
পাট ক্রয় ও মন্দুত সম্পর্কে তাহারা কোন তাড়াছড়ার 


লাইফ এসিওনেঙ্স সোপাইটি 
লিমিটেড 
ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 
ক্থাপিত-_-১৮৭১ 
ঢকক্ত্লিাল্ল এণ্ড সন্স 


চীফ এজেন্টস্‌ £ 
£ ৮নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, 
< । 








টিটাগড় ৪১০,. 


ত সপ্তাহে 
কলিকাতার বাজারে পাটের দর কিছুটা নামিয়া. ' 
গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এপ্রদেশের পাটের. 









ভাব মোটেই দেখাইতেছেন না মফঃম্বল হইতে 
রেলে ও ষ্টীনারে কলিকাতায় পাট আমদানীর পরি- 
মাপ বাড়িয়াছে। বাহিরে উপবুক্তন্ূপ পাট রপ্তানীর 
সুযোগ ভারত গবর্ণমেন্ট দিবেন বলিয়াও মনে 
হইতেছে । এই অবস্থায় রপ্তানীকারকেরাও 
তাড়াহুড়া না করিয়া ভ্ভাষ/ ঘরে পাট কিনিবার 
চেষ্টা করিতেছে । পাটের বাজারে এইভাবে 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার উহার দ্র, কিছুট! 
নামিয়া আলিয়াছে। আলগ! পাটের বাজারে, 
অন্য সুপারভাইজড আঁত বটম পাটের দর প্রতিমণ , 
৩৩৪০ আনা দীড়াইয়াছে পাকা বেল বিভাগে প্রতি 
বেল ১৭৯ টাকা দরে ফাষ্ট পাট বিক্রর হুইয়াছে। 
সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১৯শে মার্চ__বোদাইয়ের বাঁজারে 
এসপ্ডাহে সোনার দর চড়া ছারেই .বলব্ৎ ছিল। 
অন্ত বাজার খোলার সময় গ্রতিভরি সোলার দর 
১০৯৮০ আন] ছিল। বাজার বন্ধ হওয়ার সময় 
তাহ! ১১০ টাকা দীড়াইয়াছে। কলিকাতায় অস্ত 
প্রতিতরি পাকা লোনা ১১০৪/০ আনা, বড়াল বার 
১১০৫০ আনা দীড়াইয়াছে। | 

বোধাইয়ের বাজারে অস্ত প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৬৩৮/০ আনা ও ফর্সিকাতার বাজারে 
তাহা ১৬৪৪০ আনা দীড়াইয়াছে। 


দেশত্যাগীর ত্যন্ত সম্পত্তি--জলন্ধরের 


সংবাদে প্রকাশ যে, অস্ত হ২শে মার্চ তারিখে 
লাহোরে তারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বৈঠকে উতয় 
ভোষিনিয়নের দেশত্যাগীদের  ত্যক্ত স্থাবর ও 
অস্থাবর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে একটি' 
আলোচনা বৈঠক বলিবে। 

বিমান বিস্তা শিক্ষাদ্দীন_ভারতীয় 
পালমেণ্টে কমিউনিকেশন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ 
রফি আহমদ কিদওয়াই জানাইয়াছেন যে, আগামী 
শীতকাল কি উহার পূর্বেই ভারত সরকার বিমান 
চালক, গ্ৰাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ও কন্ট্রোল অফিমারের 
কাজ শিক্ষা দিবার জন্য পরিকল্পনা চালু করিবেন। 
প্রথমে এলাহাবাদে একটি বিমান চালনা শিক্ষার 
এবং ব্যারাকপুরে একটি বিমান সংক্রান্ত 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভা শিক্ষার বিস্তালয় খোলা, 
হইবে। এ 

ভারছের অরণ্য জম্পদ- ভারত নরকারের 
ভূতপূর্ব ইনম্পেক্টর জেনারেল অব ফরেষ্টন এরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, দেশবাসীর প্রয়োজন '” 
মিটাইবার ভম্ভ দেশের মোট আয়তনের অন্ততঃ 
শতকরা ২০ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক | ভারত 
বিভাগের পর এরূপ দেখা যাইতেছে যে, তারতের 
মোট আয়তন ৬ লক্ষ ২৫ হাজার বর্ণমাইলে: 
মধ্যে ১ লক্ষ ৫৫ ছাঁজার বর্গমাইল 'পরিমিত স্থান, 
অর্থাৎ মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগে বনভূমি 
রহিয়াছে । দেশের আবাদী জমির পিক্ততা সংরক্ষণ? 
বন্তানিবারণ, জালানী কাঠ, কাগজ মণ্ড প্রস্তুতের 
ও বাঁড়ীঘর নিশ্ধাণের উপাদান সরবরাহ ইত্যাদি 
বহু প্রকার পিনিষের অন্ত দেশে বনভূমির ' 
প্রয়োজন রহিয়াছে। | 





1৫২ | | আর্থিক বি ৪ [ ২২শে মার্চ, ১৯৪৮ 
























্ ডিন ত হয রোড কলত) কি ১৯২২. ঃ ] 
শাখাসমূহ £ ৪; নে স্মভাষ রোড়, ২২৫, কর্ণওয়ালিস্‌ ন এ আমাত 
| এঠাএ, কর্ণওয়ালিস্‌ হ্রীট ও. ১৩৯বি, রূসা রোড। : 7, 17 ৬৪ দ্র 
| বালিগঞ্জ ভাগলপুর  রাজসাহী নওগ৷ ময়মনসিংহ. গৌহাটি এ. [তির পরিচয় 
পাটন।  , কলবা দেবী চাঁদপুর . কুমিল্লা তিনম্থকিয়! ভৈরব |]. :(.পরীক্ষা সাপেক্ষ ) 
পাটনা লিটি (বোম্বে) ধর্মতলা ' দ্বারভাঙ্গ! J নিতাইগঞ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া" ' রত আদায়ীকত মূলধন ২৯,৪৭,০০০২ ; 
নারায়ণগঞ্জ বোদ্ধাই; ' পাবনা রোলপুর ঢাকা" ধুবড়ী || || সংরক্ষিত তহবিল ১১,০০০০০২ 
" চট্টগ্রাম মজঃফরপুর . জোড়ছাট বরিশাল । : ভিক্রগড় পুরাপবাজার || | আমানত ৪১৪৬১০৮১০০৩ | 
র্‌ বৈদ্দেশিক সর্বপ্রকার ব্যান্ষিং কার্ধ্য করা হয়। নগদ তহবিল >,৬০,৮৯,০০০২ 
বৈদেশিক এজেণ্টসযুহ ২ -'- || কোম্পানীর কাগজ. '. ৯,০৪,৪৯,০০*২ ||; 
লগুন-বারকে ব্যাঙ্ক লিঃ,” | আমেরিকা প্যারা ঠাট কোংঅফ নিউ ইক হিসাব সংখ্যা ' 2,৫২১ | 
 অষ্ট্রেপয়া- ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, ক্যানাডা-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাডা.) 
।মধ্য এসিয়া-_বাররেজ ব্যাঞ্চ (ডি, সি, ও) . মালয়__ইতিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ * সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি * ১ লক্ষ টাক! 
ম্যানেজিং,ভিরেক্টর-_ভাঁঃ রস, বি, দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল। * আমানত বৃদ্ধি '- - ৩৪ লক্ষ টাকা 
লছ = | * নৃগদ তহবিল বৃদ্ধি ৫২ লক্ষ টাকা 
রা ক : * কোম্পানীর' কাগ বৃদ্ধি ৬৮ লক্ষ টাকা 
টেলিগ্রাম £ যেশখু, ফোন ঃ কলিকাতা--৩২৯৯ সস সস aT Darn ada an Rs 
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
| যণোহর-ধুলন| ইউনি ব্যান লিমিটেড [| 
দ্ীরতিমোহন গোস্বামী, 89৮ 





হেড অফিস £ যশোহর-খুলন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিজ্ভিংস্‌ 


১৯, নেতাজী কুভায রৌড, কলিফাতা।৷ 2 টা] | 
১ || এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ! 


ভবানীপুর খুলনা। | এ 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। « ; ' সেন্ট্রাল অফিস--৩নং ম্যাজো দেন ' 
{ রর ফোনঃ কপিঃ ২৮৫৭ 
নিয়া এর বায়ু ঈররিকার ন্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়! ৪ 


Cc bana ঘোষ | 


WT LTTE 





ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 
নবাবপুর 










এলাঁয়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
অজিতকুষার সোম হরেশচন্্র ভট্টাচার্য্য | 
হেড অফিন-_-স্পিভনছু কলিকাতা ব্ৰাঞ্চ ঃ ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড | || ডিতরের-ইনর্ছ ্যামে্িং ডিরে্টর (| 
টেলি ঃ-SHILLBANK টেলি :-BANKSHILLOU | 110 , | 
" , ফোন £ শিলং--১৩৬৬ ফোন ঃ ক্যাল--৩৭৯৮ 








, অন্তান্ত শাখা- শ্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ গৌহাটী, শিলচর 
২ ও নওগাঁ (আসাম) ৷ 


__ এম্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, 'জীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী 
[জেনারেল ম্যানেজার । ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


| ঢাৰুরিয়া ব্যান্কিং | 


পোন্রেশীন লিঃ | 





* হেড, অফিস: — [ 
২-ঞ উট সীট, কলিকাত, 1. 


চাকুরিয়া, নি ক্যালকাটা, 
সোনারপুর, পোর্ট 'ক্যানিং, 
'কোন্নগর, আওরলা বাদ, রঘুনাথ- 
গঞ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট, 
ও সাঁহিবগঞ্জ। ' 


- হেড পিক রি জি কলিকাতা । ফোন-ক্যাল ৫৯৮৯ 
আধ বড়বাজার, স্টামবাজার,. ভবানীপুর, বসিরহাঁট, খুলনা ও পাটন।। 


উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা থার দেওয়া হয়! দু ' 
সকল প্রকার হ্যাক্কিং কার্য করা হয়।' ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
ম্যানেজিং ভিরেউর-_ভাঃ জুমলকুমার রায়চৌধুয়ী; এম-ডি শ্রী ডি, এন, চ্যাটাজ্জ, 


জেনারেল গযানেনার--জিঃ এন) সি, ব্যানাজ্দি, এ এম-এ (কুমাস” ) এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন) . 





১২২, বহ্বাজার ট্রীট,,.কলিকাতা--আথিক অগৎ প্রেসে পরবতী্রনাৰ ভট্টাচার্য্য দ্বাা সম্পাদিত, মুক্রিত ও প্রকাশিত। 





; “PHONE : 7. B. 6382 


- REGD. NO. C, 806 | 









ARTHIK JAGAT ৫ 
ব্যবসা, বাণিজ্য- শিল্স-অর্থনীতি- বিষয়ক সাপ্তাহিক 


তি জলা ৯২ - সম্পাদক জীধতীন্রসাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সংখ্যা /* আনা [এ 
মাাঃীাজামামারাজাগারামাজাযাগীযাসারমরাযারাগাযাযাতাযাযোরগাযাগাযাযাগতাাঃাযাযাযাযোরাযারথাাথাাগাঘা 











দশম বর্ষ ] Monday, 29th March, 1948, সোমবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৪ [ ৪৪শ সংখ্য! 
SHEE EL টী I অব্যবস্থার দরুণও ব্যবসাগত অস্থব্ধা বেশী 
| পশ্চিম বঙ্গের সাময়িক প্র: স্‌ করিয়াই ঘটিয়াছে। এই সব অসুবিধ! দুর করিয়া 


ধরিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্্রী হইতে তথায় মালপত্র 
'প্রেরণ সম্পর্কে কতকণুলি বিধিনিষেধ বলবৎ 
ফরিয়াছেন। ' উছার ' ফলে পশ্চিম বলের 


ব্যবসায়ীদের - পক্ষে: খুবই : অসুবিধার কারণ , 


স্বটিয়াছে। পুর্ব বঙ্গ ও আসামের সহিত এ প্রদেশের 
ব্যবসাগত যোগাযোগ রক্ষা করা: কঠিন হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। : বেঙ্গল : স্তাশনেল ' চেম্বার অব, 


কমাসেরর বাৰিক” সভায় ব্ভৃতা প্রসজে উক্ত. 


চেম্বারের সভাপতি প্রন ভি এন নেন সেই 
সমন্তার কথা বিশেষভাবে: উল্লেখ করিয়াছেন। 
“তিনি বলিয়াছেন, কলিকাতা সংরে ও তাহার 
নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্প কারখানায় প্রস্তুত অনেক 


প্রকার দ্রব্যের প্রধান হাট বাজার ছিল পূর্ববঙ্গ । : 


আগামেও নানা ভ্ব্যসামগ্রী বেশী পরিমাণে 
চালান হইত | ভাঁরত গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থানে 
মালপত্র রপ্তানী সম্পর্কে কতকগুলি বিধিনিষেধ 
বলবৎ করায় পুর্বব বঙ্গে মাল প্রেরণের অসুবিধা 
দেখা দিয়াছে। পূর্ব বঙ্গের ভিতর দিয়া ছাড়! 
আসামে দ্রব্যসামগ্রী পাঠাইবার সোজা! রাস্তা 


নাই হলিয়া উক্ত বিধিনিষেধের ফলে আঁসামের টু 
সহিতও পশ্চিম বঙ্গের বাণিজ্য সম্পর্ক রক্ষা করা | 


কঠিন হুইয়া দীড়াইয়াছে। গ্রযুজ্জ সেন বলিয়াছেন, 


পাকিস্থান মালপত্র প্রেরণের পূর্বে ব্যবলায়ী- টা 


দিগকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করিবার 
ও তাহাদিগের নিকট হইতে শুদ্ধ আদায় করিবার 


'অধিকার .ভারত সরকারের রহিয়াছে। . দরকার : 
বোধে পে অধিকার তাহার! অবশ্তই প্রয়োগ | 


করিবেন। কিন্ত তাই বলিয়া! সব কিছু হুনিয়ন্রণের 
ব্যবস্থা না করিয়া অন্ততাবে কোন কাঁধ্যথারা 
অবলম্বন ও তাহা! তার! ব্যবগা-বাপিক্য সম্পর্কে 
* একটা নিদারুণ বিশৃঙ্ঘল! ঘটানো কোন মতেই 
বাঞ্ছনীয় নহে। পশ্চিম বঙ্গের যে 'সব ব্যবসায়ী 


পূর্ব বঙ্গে মালপত্র চলাচল করিয়া থাকে | 


বৈদেশিক বাণিজ্যের রীতিনীতি ও. বিধিনিষেধ 
সম্পর্কে তাহারা ওয়াফিবহাল নহে। কাজেই 


২৯শে ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া ১লা মার্চ ॥ 


ন্‌ 


ভারত সরকার পাকিস্থানকে বিদেশ হিসাবে 





হইতে ভারত গবর্ণমেপ্ট পাকিস্কানে মালপত্র 
রপ্তানী সম্পর্কে যে সব বিধিনিষেধ জারি 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা স্বভাবতঃই খুব 
বিব্রত হুইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ভারত 
সরকারের শ্ুন্ক বিতাগের কর্মচারীদের অন্ততা ও 


সমবায় আন্দোলন ও 
ক্রেতা জনসাধারণ 

খেয়ালীর খাত! 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


বাজারের হালচাল 








ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ প্রসারিত করার অন্ত 
শ্রীযুক্ত মেন সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন 
ভানাইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ হইতে পাকিস্থানে যে 
সব মাল প্রেরণ করিতে সরকারী লাইসেন্স 
দরকার নূতন দিল্লীর সরকারী দপ্তরে আবেদন 
ুনি্লা-সযবসায়ীদিগকে সেখান হইতে তাহা 
সংগ্রহ করিতে, বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সেনের 

মতৈ এই: ব্যবস্থা, খুবই 'অস্থচিত। ইহাতে পশ্চিম - 
বঙ্গের ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করিয়া ছোট 
ব্যবসায়ীদের অহ্থবিধার কারণ দেখা দিয়াছে। 
“তিনিৰ ॥ ৰুলিকাতায় ও অদ্ভাষ্ধ যে সব 
স্থানীয় কেন্দ্রে শু আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে 
্যবস্যুগত, লাইসেন্সও সেই সব স্থান হইতেই 
প্রদান করা সঙ্গত। ইহাতে সময় ও অর্থের 
অহেতুক অপচয় বন্ধ হুইবে। ব্যবসায়ীরাও 
অল্লায়াসে মাল প্রেরণের সুবিধা পাইবে । শ্রীযুক্ত 
ডি এন সেনের এই সব নির্দেশ খুবই সুচিন্তিত ও 


বিবেচনার ষোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। 


ফোন 2 


_ হেড অফিন_-কলিকাতা 


সন্সুণী” লির্ভলত্লোগ্্ আলুনিন্কভস্ম 
গু ভ্িজ্উীঁন্ন ‘ চট: - 


‘- আমানতকারীর সুবিধার্থে 
রান হামযা আমানতের ব্যবস্থা 











৭৫8 - 
€ পাকিস্থানের মুড! 


সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্রে এতদিন ভারত 





গবর্ণমেণ্টের টাকাও নোটই একমাত্র মুদ্রার আসনে - 


প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের নিজেদের ' নামাঙ্কিত টাকা ও নোট 
প্রস্তুত করিয়াছেন । পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের মার্কা- 
যুক্ত ওসব মুদ্রা” আগামী দা এপ্রিল হইতে 
পাকিস্থানে প্রচলিত হইবে। রিজার্ভ ব্যাঞ্চ অব্‌ 
ইণ্ডিয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, পাঁকি- 
স্থানের এসব নিজশ্ব মুদ্রা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
' -কোন কাল কারবারে ব্যবহার করা যাইবে না| 
ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন আফিসে তাহা 
তাঁঙাইয়া ভারতীয় মুদ্রাও পাওয়া যাইবে না। 
উহাদের প্রচলন ও ব্যবহার পাকিস্থানেই সীমাবদ্ধ 
থাকিবে । তবে ভারত সরকারের প্রচলিত মুদ্রা 
আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাকিস্থানে সকল 
প্রকার কাজ কারবারে পূরা মূল্যে ব্যবহার করা 
চলিবে। 

পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট তাহাদের নিজস্ব মুদ্রা 
প্রচলন করিতেছেন ইহাতে আমাদের কিছু, 
বলিবার নাই। কিন্ত পাকিস্থানের লোকেরা 
ভারতীয় মূদ্রা ব্যবহারে যেরূপ অভ্যস্ত এবং 
তাহাদের অর্থ সম্পদ বর্তমানে যেভাবে তারতীয় 
মুদ্রায় সঞ্চিত রহিয়াছে তাহাতে তাড়াহ্ছড়া 
করিয়া অল্প সময় মধ্যে কোন বিপুল পরিবর্তন 
সাধন করিতে গেলে পাকিস্থানবাসীদের, নিদারুণ 
অন্নুবিধার কারণ দেখা যাইতে পারে। ভারত 
ও পাকিস্থানের ভিতর ব্যবসাগত যোগাযোগ 
বলায়, রাখার পক্ষেও বিলাট হুষ্টি হইতে পারে | 
সেকথা বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে পাকিস্থানী 
মুদ্রা চালু করায় নীতিই গ্রহণ করা উচিত। 


পাকিস্থানের লোকেরা যাহাতে ভারতে আসিয়া' 


ও ভারতের লোকেরা যাহাতে পাকিস্থানে 
গিয়া হস্তস্থিত মুদ্রা লইয়া অন্থবিধায় না পড়ে 
সেদ্ধ এক মুদ্রাকে অন্ত মুদ্রায় রূপান্তরিত 
করার পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়াও সঙ্গত। পাকিস্থান 
উভয় রাষ্ট্রের মুদ্রাই আগামী সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
সমভাবে চালু থাকিবে বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা তাল কথা। কিন্ত 
ভারতে রিভার্ড ব্যাঙ্কের কোন আফিসে পাকিস্থানী 
মুদ্রা ভাঙ্গাইয়া ভারতীয় মুদ্রা পাওয়া যাইবে না 
বলিয়া উক্ত ব্যাক্কের কর্তৃপক্ষ যে বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ 
রহিয়াছে । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্থানী মুদ্রা 
ব্যবহার করিতে দিলে তাহাতে নানারূপ বিশৃঙ্খলা 
প্বটিবার সম্ভাবনা আছে! সেহিসাবে এ নূতন 
মুদ্রা এই রাষ্ট্রে চালু হইতে না দেওয়া যুক্তিযুক্ত 
সন্দেহ নাই। কিন্ত পাকিস্থান হুইতে যাহারা 
তারতে আসিবে তাহার! পাকিস্থানী নোট ভাঙগাইয়। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে তারতীয় মুদ্রা পাইবে না ইহা 
বাস্তবিক অন্গুবিধার কথা। পাকিস্কানে বাড়ীঘর ও 
পরিবার পরিপ্রন আছে এরূপ অনেক লোক নানা 
কাধ্যব্যপদেশে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বাল করিতেছে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ব্যবসার়ীও পাকি- 
স্থানের মছিত কাজ কাঁরবারে রত আছে । উহাদের 
হাতে পাকিস্থানী মুদ্রা আপিলে তাহারা যি 
ভারতীয় মুদ্রায় তাছ! ইচ্ছামত রপাসত্তবর করিতে 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে মাৰ্চ, ১৯৪৮ 





না পারে তবে যথেষ্ট হূর্ভোপ্পের কারণ দীড়াইবে। 
এ অসুবিধা দুর করার জন্ত ভারতীয় , সীমান্তে 
ব] ভারতের অভ্যন্তরে পাকিস্থানী মুদ্রা ভাঙ্গায়! 
এদেশীয় মুদ্রা পাওয়ার স্থযোগ সাধারশকে অবস্তুই 
দিতে হইবে । এবিষয়ে প্রয়োজনাহুরূপ সুব্যবস্থা 


সম্পর্কে আমরা ভারত গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। | 


তুল! ও কাপড়ের আদান-প্রদান 
সম্পর্কে চুক্তি | 


তুলার বিনিময়ে কাপড় রপ্তানী সম্পর্কে . 


পাকিস্থানের স্থিত ভারতের সম্প্রতি একটি চুক্তি 
হইয়াছে । ভারত সরকার দাবী করিয়াছিলেন, 
প্রতি ১০ বেল কাপড় পিছু পাকিস্থানকে 
২০ বেল তুলা দিতে হইবে। অপরদিকে 
পাকিস্থান সরকার প্রতি ২০ বেল তুলার 
বদলে ১৬ বেল কাপড় পাওয়ার দাবী উপস্থিত 
করিয়াছিলেন । শেষ পর্য্যন্ত উভয় দাবীর ভিভর 
একটা আপোষ রফা ক্রমে মূল চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, পাকিস্থান হইতে ভারতে 
আমদানীকৃত প্রতি ২০ বেল তুলার বদলে 
পাকিস্থান ভারত হইতে ১২ বেল কাপড় 
পাইৰে। চলতি ১৯৪৮ সালের আগামী আগষ্ট 
মালে ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলা মরশুম শেষ হুইবে। 
আপাততঃ ওঁ মরশুমের শেষ পর্য্যস্ত উক্ত চুক্তি 
বলবৎ থাকিবে। পাকিস্থানে তুলার বিস্তর 
যোগান রহিয়াছে । কিন্তু এ রাষ্ট্রে কাপড়ের 
কলের সংখ্যা খুব কম। কাজেই কাপড় সম্পর্কে 
পাকিস্থান বহুল পরিমাণে পরমুখাপেক্ষী। অপর- 
দিকে ভারতে 'অনেকগুলি কাপড়ের কল থাকলেও 
এসব কলে ব্যবহার্ধ্য লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উপযুক্ত 
পরিমাণে ভারতে উৎপর হয় লা । ভারতের বৎসরে 
১৫ লক্ষ বেল লম্বা আশযুক্ত তুলা প্রয়োজন । অথচ 
ভারতে & তুলা উৎপন্ন হয় বৎসরে মাত্র ৫ লক্ষ 
বেল। কাজেই উন্ভয় ভোঙিনিয়নের পারস্পরিক 
অভাব পূরণের পক্ষে 'বর্তমান চুক্তিটি খুবই কাজে 
আসিবে। 

তবে পাকিস্থান তাহার উৎপর তৃপার বেশীর ভাগ 
অঙ্তান্ভ দেশে রপ্তানী সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে ব্যবস্থা 
করিয়া বপিয়াছে তাহাতে এ চুক্তি অন্ুনারে ভারত 
তেমন বেশী কিছু তুলা পাকিস্থান হইতে পাইবে 
বলিয়া মনে হয় না। চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালের 
মরশুমের গত কয় মাসে পাকিস্থান হইতে ভারতে 
> লক্ষ ১০ হাজার বেল মাত্র তুলা আমদানী 
হুইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের ধারশা, আগামী আগ 
পর্যন্ত পাকিস্থান বড় জোর ভারতে আর মাত্র ২ লক্ষ 
৯০ হাজার বেল ভুলা রপ্তানী করিবে। 
উহাতে ১৯৪৭-৪৮ সালের মরশুমে পাকিস্থান 
হইতে ভারতে আমদ্বানীক্ৃত মোট তুলার পরিমাপ 
দীড়াইবে মাত্র ৪ লক্ষ বেল। এবৎসর ভারতের 
কাপড়ের কলশুলির ৯ লক্ষ ৪০ হান্গার বেল 
পরিমাণ পাকিস্থানী তুলা দরকার সেই স্থলে 
তাহার! মাত্র ৪ লক্ষ বেল তুলা পাইবে। এই 
অবস্থায় স্বভাবতঃই তাহাদিগকে বেশী পরিমাণে 
আফ্রিকা ও আমেরিকার আমদানীকৃত তুলার 
উপর নির্ভর করিতে হুইবে। পাকিস্থান হইতে 
কম তুলা আমদানী হওয়ার ফলে হারাহারিতাবে 
ভারত হইতে পাকিস্থানে কাপড়ও রপ্তানী হুইবে 


চট 


কম! বস্ত্র উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ'থাকার 
সময় ভারত সরকারের টেক্সটাইল কন্ট্রোলার . 
পাকিস্থান এলাকায় বৎমরে ৬ লক্ষ বেল কাপড় 
পাঠাইতেন। বর্তমান চুক্তি অন্থ্যায়ী পাকিস্থানের 
সহিত তারতের যে সর্ত হইয়াছে ১৯৪৭.৪৮ সালে 
ভারতে ৪ লক্ষ বেল তুলা রপ্তানী করিলে পাকিস্থান 
ভারতীয় যুক্তরা্্র হইতে উহার বিনিময়ে এ 
সালের হিসাবে ২ লক্ষ ৪০ হাজার বেলের বেশী 
কাপড় পাইবে না। এ&ঁ পরিধাণ কাপড় দ্বারা 
পাকিস্থানের লোকদের প্রয়োজন মিটিবে বলিয়া 
আশা করা যায় না । পাকিস্থানের জনসাধারণের 
প্রতি পাকিস্থান গরবর্ণমেন্টের যদি প্রকৃত দরদ 
ও সহামুভূতি থাকে, তবে ভারতে যথাসম্ভব বেশী 
তুলা রপ্তানী করিয়! তাহার বিনিময়ে তারত হইতে 
অধিক পরিমাপ, কাপড় সংগ্রহের ৩ চেষ্টা কর! 
তাহাদের পক্ষে একান্ত সঙ্গত । 
জাতি গঠনমূলক কাজে সরকারী ব্যয় 
মধ্যপ্রদেশ পবর্ণমেণ্টের »আয় অল্প, কিন্ত 
১৯৪৮-৪৯ লালের বাজেটে এ গবর্ণমেণ্ট জতি গঠন- 


মুলক কাছের জন্ত যে ব্যয় বরাদ্দ-উপস্থিত : ' 


করিয়াছেন তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য । ওঁ সালের 
“হিসাবে গবর্ণমেন্টের আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে 
১৫ কেটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ওঁ আয় হইতে বিভিন্ন 
উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ তাহারা ৪ কোটী, ৬০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেল। বেশী 
খান্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
তাছারা খা্ত ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন চালাইবার 
জন্য ১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ 
ধরিয়াছেন। এ বরাদের ভিতর জল: সেচের 
সুবিধার জগ্ টিউবওয়েল খনন ও মেরামত বাবদ 
৪৭ লক্ষ টাকা নিয়োগ করা হইবে। ৭৬ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে কষকিগকে সার ও ফললের বীঞ্জ সরবরাহ 
ফর! হইবে। অধিকন্ত আলাদাভাবে ২৫ লক্ষ টাকা 
কষকদিগের ভিতর সময়োচিত খপ হিসাবে বিতরিত 
হইবে। শিল্পোপ্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বরণ 
করিয়ী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অল্প আয় সত্বেও নিজেদের 
সাক্ষাৎ দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর . 
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন । 
দুইটী কাগজের কল, একটি সাবানের কারখানা ও 
একটি হাড় গুঁড়া করিবার কারথানা গড়িশ্ন। তোলার 
জন্ক তাহারা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরিয়াছেন। 
বিদ্যুৎ শিল্পের স্কীম কার্যকরী করার জন্ক ৩ কোটা 
টাকা মণ্ুর কর! হুইয়াছে। দেশের প্রয়োজনে 
একটি প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে এইভাবে 
সাক্ষাৎ ভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্রতী হওয়ার 
এই দৃষ্টান্ত খুবই উল্লেখযোগ্য! শিক্ষকদের 
বন্ধিত মাহিয়ানা যোগাইবার অঙ্ক. যুদ্ধের 
সময়ে অন্কান্ত প্রদেশের মত মধ্যগ্রদেশের সরকারী 
শিক্ষায়তনগুলিতেও ছাত্রদের প্রদেয় ফি'এর 
হার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি কর! হুইয়াছিল। এই 
অসুন্নত দেশে শিক্ষা বাবদ ব্যয় এইভাবে বাড়িয়া 
চলিলে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে ছেলে মেয়ে- 
ধিগকে স্থলে পাঠানো কঠিন হইয়া দীড়াইবে। 
উহাতে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হুইবে। 
সে কথা বিবেচনা করিয়। মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট 
বিস্তালয়ের ছাত্রদের প্রদেয় ফিএর হার স্থান 
করিয়া তাহা পুনরায় পূর্বেকার হারে বহাল 
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করিয়াছেন। ছাত্রদের ফি বাড়াইয়া শিক্ষকদের 
বর্ধিত মাহিনা মিটাইবার ব্যবস্থা না করিয়া 
গবর্ণমেন্ট নিদেরাই তাহা পূরণ করিবার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষায়তনে ছাত্রদের ফি হাস 
' করা সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের এই 
কার্ষ)নীতি অন্তান্ত.. প্রাদেশিক গবর্ণষেষ্টেরও 
অনুকরণযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। 


কাপড় লইয়া যুনাফারতি 


বঙ্তের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার পর 
কলিকাতার বাজারে বজ্র সুপ্রাপ্য হইবে বলিয়া 
আশা ফর] গিয়াছিল। কিন্তু অবস্থার গতি 
দেখিয়া সাধারণের মনে আজ নূতন করির! 
উদ্বেগে ও আশঙ্কার হুঠি হুইয়াছে। মিল 
মালিকরা নিজেদের দোকান ও সাধারণের বিশ্বাস- 
ভাজন ব্যবসায়ীদের মারফতে তাহাদের উৎপন্ন 
মাল বাজায়ে উপস্থিত করিবেন এবং কাপড়ের 
ভন্ড জনসাধারণের নিকট হইতে স্কায্য দরের 
বেশী আদায় করা হইবে না-_এই সার্ভে গবর্ণমেপ্ট 
কন্ট্রোল তুলিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসারী 
ও দোকামদারদের অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তির জঙ্গ 
'ক্কাপড়ের বাজারে অল্পদিন মধ্যেই বিভ্রাট ও 
বিশৃঙ্খল! হাটি হইয়াছে । রেশন প্রথায় যে হারে 
বস্ত্র দেওয়া! হইত তাহাতে পশ্চিম বলের অন্ত 
মাসে ১৫ হাজার গীইট (বেল) বন্ধ দরকার, হইত। 
নিয়ন্ত্রণ প্রথা উঠিয়া যাওয়ার পর পশ্চিম বঙ্গে সে 
তুলনায় বেশী বন্ত ছাড়া হইতেছে। পশ্চিম বজের 
ব্মোমরিক মাল সয়বযাহ বিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত 
প্রচুর সেন জানাইয়াছেন, গত মাসের মধ্যভাগে 
শিলসমূহে আটক ১৩ হাজার গাইট বস্ত্র বিক্রয়ের 
অস্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । গত মাসে 





বাহির হুইতেও এ প্রদেশে ৪ হাজার গাইট , 


কাপড় আসিয়াছে। তাহা ছাড়া টেক্সটাইল 
এসোসিয়েশনের গুদামে যে ৪৬ বেল কাপড় 
ছিল তাহাও মাসখানেক পূর্ব .হুইতে 
- ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার 


ব্যবস্থা হইয়াছে! কিন্ত বাজারে এত কাপড়ের 


যোগান লত্ববেও কলিকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গে কাপড় 
- হ্থগ্রাপ্য বা সুলত হওয়ার কোন নমুনা দেখা 
যাইতেছে না। বড় ব্যবসায়ীরা কাপড় গুদামে 
মজুত রাখিয়া লাভের ফন্দী হইতে অল্পে অল্পে তাহ! 
বাজারে ছাঁড়িতেছে। কাপড়ে মূল্যের যে ছাপ 
রহিয়াছে বড় ব্যবসায়ীরা তাহার তুলনায় কিছু চড়া 
মুল্যে উহা ছোট ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় 
'করিতেছে। ছোট ব্যবসায়ীরা তাহা হাতে পাইয়া 
জোড়াপ্রতি ৩৪ টাকা বেশী মূল্য লইয়া তাহা 
সাধারণের নিকট বিক্রর কর্মিতেছে। বছ 
লাভান্বেধীর মিলিত কারসাজির অন্ত ভ্ভাষ্য দরে 
সহজে কাপড় পাওয়ার ফোন উপায় দেখ! 
যাইতেছে না। 
সমস্তা সমাধানের উপায় 

কাপড় লইয়! ব্যবসায়ীদের এট মুনাফাবৃত্তি 
লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকারের টেক্সটাইল 
কমিশনর সম্প্রতি এ সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মিলের উৎপন্ন 
বেসব কাপড় গত ২০শে জামুয়ারীর পূর্বে গাইট 


বাঁধা হইয়াছে সে সমস্ত কাপড় বাজারে ছাড়িতে ' 
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' আমরা আশা করি। 


আর্থিক জগৎ 


গিয়া ছাপ দেওয়া মূল্যের তুলনায় মোটা কাপড়ের 
উপর টাকায় চারি আনা, মাঝারি কাপড়ের উপর 
টাকার হই আনা ও মিহি কাপড়ের উপর টাকায় 
এক আনার চেয়ে বেশী মূল্য আদায়ের. চেষ্টা করা 
মিলষালিক ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসঙগত | ফেব্রুয়ারী 
মাসের উৎপন্ন কাপড় বাজারে ছাড়িৰার পূর্বের 
তাহার উপর বৰ্ধিত ষ্কায্য মূল্যের ছাপ মারিয়া 
দেওয়ার." জন্য মিল মাদ্সিকদিগকে নির্দেশ 
দেওয়া হুইয়াছে। ওঁ সব কাপড় বিক্রয় করার 
সময় ছাপ দেওয়া মূল্যের চেয়ে অতিয্নিজ কোন 
মুল্য ব্যবসায়ীরা স্তাষযতঃ দাবী করিতে পারেন না। 
জনসাধারণ যখন কাপড় ক্রয় করে তখন এ সঙ্গত 
যূল্যের কথা বিবেচনা করিয়া তদমুযায়ী কাপড় 
খরিদ করাই তাহাদের উচিত.। জনসাধারণ 
তাহাদের অভাব পূরণের অন্ত 'তাড়াছড়া করিয়া. 
বেশী বস্ত্র ক্রয়ের উপর লোর দিয়াছে বলিয়াই 
ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝিয়া কাপড়ের,জন্ত চড়া 
দর. হাকিতে সুরু করিয়াছে। এই অবস্থায় 
ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃতি প্রতিরোধ, করার অন্ত 
টেক্সটাইল কন্ট্রোলার জনসাধারণকে অসঙ্গত 
মূল্যে কাপড় খরিদ না করার নির্দেশ দিয়াছেন। 
জনসাধারণ যদি উপরোক্ত ভাষ্য মুল্যের চেয়ে 
বেশী মূল্য প্রদানে সম্মত হয় এবং তাহারা যদি 
কাপড় ক্রয় সম্পর্কে তাড়াহুড়া না করে তবে 
ব্যবসায়ীরা" কাপড়ের দর নামাইতে বাধ্য হইবে 
বলিয়াই টেক্সটাইল কন্ট্রোলারের বিশ্বাস। এই 
নির্দেশ অমুযায়ী জনসাধারণ কাপড় ক্রয় সম্পর্কে, 
নিজেদের স্বার্থে কিছুটা সতর্ক হইবেন বলিয়া 
বে..ব্যবলায়ীরা নিয়ন্ত্রণ, 
নীতি প্রত্যান্বত হওয়ার হুযোগে আজ কাপড় 
নিয়া অব্যাহত মুনাফাবৃত্তি সুরু করিয়াছেন 
তাহাদিগকেও আমরা বিশেষভাবে হুলিয়ার করিয়া 
দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি । কাপড় নিয়া 
কোন লাতের খেলা সুরু করা হইবে না, মিল 
মালিক ও ব্যরসায়ীদের এইরূপ. প্রতিশ্রতি ও 
ভরসার উপর গবর্ণমেপ্ট বস্ত্রের কন্ট্রোল ব্যবস্থা 
রহিত করিয়াছেন। তাহারা যদি সেই প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করিতে না পারেন, তবে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
জনসাধারণের স্বার্থে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ নীতি বহাল 
করিতে বাধ্য হইবেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন তাহার 
বিবৃতিতে ইহ! খোলাখুলিভাবে জানাইয়াছেন 
যে, হুই মাস কাল তিনি কাপড় সম্পর্কে 
ব্যবলায়ীদের কাধ্যধার] লক্ষ্য করিবেন। উহার! 
বদি কাপড় নিয়া রীতিমত ভাবে মুনাফাবৃত্তি 
চালাইতে থাকে তবে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের 'নিকট বনল্তের 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা! পুনর্বহাল করার জন্ত সুপারিশ 
করা হইবে । সেই পরিণতির কথা স্বরণ করিয়] 
বাংলার মিল মালিক ও ' ব্যবসায়ীদের পক্ষে 


এখন হইতেই সজাগ হওয়া উচিত। 
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গবর্ণমেশ্টের একটা দায়িত্ব রহিয়াছে। বাড়তি 
লোকের বসবাসের নুবদ্দোবস্ত করিতে লা পারিলে 
উহাদের ছুর্গতির মলে কলিকাতার স্থায়ী অধি- 
বাসীদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হুইবে। নাগরিক সুখ-. 
হ্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার পক্ষে নানাদিক দিয়া 
নিদারুণ বিদ্ব দেখা দিবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে 
কি উপায়ে পশ্চিমবঙ্গ গব্ণমেণ্ট , সেই 
বাসস্থান লমন্তা, সমাধান করিতে পারেদ। 
জীধুক্ত বামাপ্রসাদ.মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি “হিন্দুস্থান. 
ষ্যাওার্ড"” পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এবিবয়ে . 
গবর্ণমেষ্টের সমক্ষে কয়েকটি সময়োপযোগী নির্দেশ 
উপস্থিত করিয়াছেন ।.তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণমেন্টের্‌ 
উচিত কলিকাতায় ও মফংশ্বলে লোকের বাসস্থান 
সমন্তা সমাধানের অস্ত অবিলম্বেই একটি হাউজিং 
বোর্ড গঠন: করা। নুতন বাড়ীঘর গড়িয়া না 
উঠিলে কলিকাতায় লোকের বাসস্থান সমস্কার, 
সমাধান হইতে পারে,না। কলিকাতা সহরে, 
বহু খণ্ড খণ্ড জমি পতিত পড়িয়া রহিয়াছে । এই 
সব অমির মালিকদের গাফিলতির জন্তু উচছাতে 
নৃতন বাড়ীঘর তৈয়ার.হইতেছে না। অনেক স্থলে 
লোকে জমি কিনিয়া তবিষ্যৎ চড়া ঘরের আশায় 
তাহা অধ্যবহাৰ্য্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। 
হাউজিং বোডের কর্তব্য হইবে এইসব' পতিত, 
জমির তালিকা প্রস্তুত করিয়া উদার মালিক- 
দিগকে তাছার উপর নুতন বাড়ীঘর তৈয়ারে 
চাপ দেওয়া। .কোন জমির মালিক যূদদি মিট 
সময় মধ্যে উহাতে বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিতে 
সম্মত না হয় কিংবা সম্মত হুইয়! সে সম্পর্কে 
যদি অযথা 'টালবাহনা' ফরে * তবে হাউজিং - 
বোডের কর্তব্য হইবে উপযুক্ত মুল্য দিয়া সেইসব 
জমি খাস করিয়া লওয়া। ১৯৪০ সালে জমির যে 
মূল্য ছিল তাহার তুলনায় শতক্র! ২০ তাগ বেশী 
মূল্য দিয়া জমি খাস করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
এইভাবে জমি খাস করিয়া লইয়া যে সব লোক 
নূতন বাড়ী ঘর তৈয়ারে ইচ্ছুক, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
বাড়ী ঘর তৈয়ারের সর্থে তাহাদের নিকট উহ! 
বিক্রয় করা যাইতে পারে। জমি ক্রয় ও বাড়ী 
ঘর তৈয়ারের কাজে হাউজিং বোর্ড উ্ভোগী 
ব্যকিদিগকে খপ প্রদান করিতে পারেন। বিল্ডিং 
সোসাইটি ও কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির 
মারফতেও এরূপ খণ প্রদানের ব্যবস্থা হইতে 
পারে । গবর্ণমেন্টের অনুমতি ছাড়া ভাষ্য দরে 
বাড়ী ঘর তৈয়ারের মাঁল-মসঙ্া পাঁওয়! বর্তমানে 
ছুফয়। সরকারী হাউজিং বোর্ডকে সে বিষয়েও 
উদ্ভোগী লোকদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য প্রদান 
করিতে হুইবে। এই প্রকার নীতি অবলস্বিত 
হইলে কলিকাতায় নুতন বাড়ী ঘর নির্দাশের কাজ 
অনেকটা দ্রুত তালে অগ্রপর হইতে, পারে। 


" তাহাতে বাড়তি লোকের বসবাসেরও সুযোগ 


কলিকাতায় লোকের বাসস্থান সমস্তা 
কলিকাতায় লোকের বাসস্থান সমন্তা পূর্বেই 
জটিল: হইয়া দীড়াইয়াছিল, বর্তমানে পূর্ব 
বঙ্গ হইতে দলৈ দলে আশ্রয়প্রাথী : আসিতে 
আরম্ত করায় সেই সমন্তা আরও গুরুতর . হইয়া 
দেখা দিয়াছে । শরণাগতদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ 


বাড়িতে পারে । 

কলিকাতায় লোকের বাসস্থান লমন্ডা সমাধান 
সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই 
প্রস্তাব আমরা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুব 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়া, মনে করি । 


" পাকিশ্বানে ভারতীয় লী ব্বীমা কাগ্মানী 


ভারতীয় ধন "বীনা কোম্পানীসমৃহকে 
পাকিস্থানে তাহাদের কা কারবার বন্ধ করিয়া 
দিবার নির্দেশ :দিয়া ইণ্ডিয়ান লাইফ এপিওরেক্দ 
অফিসেস এসোসিয়েশন সম্প্রতি একটি প্রস্তাৰ 
গ্রহণ করিয়াছেন। গত সপ্তাহে আমর! একটি 
সাময়িক নিবন্ধে সেই প্রস্তাব সম্পর্কে যস্তব্য 
করিয়াছি । উক্ত এসোসিয়েশনের প্রস্তাবের 
যে সংক্ষিপ্ত মর্থ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
" ফিলব কারণে ভারতীয় বীমা কোম্পানীকে 
পাকিস্থানে কাঁজ কারবার বন্ধ করিবার ' অন 
বলা হইতেছে তাছাতে তাহা! বর্ণনা করা হয় 
নাই। সংক্ষেপে শুধু এইটুক বলা হইয়াছিল 
বে, পাকিস্থানে তারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী- 
সমূহের উপর বে লব ' কড়াকড়ি বিধিনিষেধ 
জারী করা চ্ইরাছে, তাহা আপতডিজনক ও 
ক্ষতিকর মনে ফরিয়াই উক্ত এসোসিয়েশন 
উদ্ছার . সদস্ত শ্রেণীভূক্ত কোম্পানীসমূহকে 
পাকিশ্বানে কাজ বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
এই অস্পষ্ট উক্তির উপর তিত্তি করিয়৷ গত 


সপ্তাহে শ্রী জরুরী বিষয়ে ফোন বিস্তারিত 


আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। 
বাছা হউক, ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স অফিসেস 

এসোসিয়েশনের সভাপতি শীযুক্ত এস পি বসু 
সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়া উত্ত 
এসোসিয়েশনের প্রস্তাবটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। কি সব কারণে ভারতীয় জীষদ 
বীমা" কোম্পানীসমূহকে '? পাঁিস্থাদে তাইাদের 
কাজ কারবার বন্ধ' করিয়া দিতে বল! হইতেছে, 
বিবৃতিতে তাহারিও উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
যুক্ত বসুর বিবৃতির উপর ভিত্তি করিয়া 


বর্তমান প্রবন্ধে আমরা পাকিস্থানে' তারতীয়' 


আজীবন বীমা' কোম্পানীসবৃ্ধের 'মৃন্তা নিহিত 
তাৰে আলোচনা করিব। 

পাকিস্থান গবর্ণহ্েণ্ট কতকগুলি ' অর্ডার 
জারী করিয়া পাকিস্থানে কাধ্যরত তারতীয় 
জীবন বীমা 'ফোম্পানীসমূদ্ের উপর নানারপ 
কড়াকড়ি শর্ত আরোপ 'করিয়াছেন। সেই 
সর্তগুলির মধ্যে তিনটি শ্রীযুক্ত এম পি বন্থুর 
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হুইয়াছে। প্রথমতঃ 
পাকিস্থান সরকার পাকিস্থান ব্যবসারত প্রত্যেকটি 
বীমা ফোম্পানীফে চলতি ১৯৪৮ সালের ১৫ই 


. দিলা শব অব হুডি! ভিলিও 
| স্থাপিত-_ডিজেম্বর--১৯১১ 


এপ্রিলের মধ্যে এ মধ্যে ওঁ রাষ্ট্রের ' অরকৃ সরকারী দপ্যরে 
তাহাদের নাম রেনেষ্টারী করিতে নির্দেশ 
দিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ বীনা কোম্পামীসমূছের উপর 


এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, পাঁকিস্থানে 


বীমার কাজ চালাইতে হইলে উছাদিগকে সে জন্ত 
পৃথক তাবে টাকা জর্গা দিতে হইবে! তৃতীয়তঃ 
একটি সর্ভে বল! হুইয়াছে বে, পাকিস্থানে ব্যবস! 
চালাইবার ফলে প্রদত্ত পলিসি বাবদ তারতীয় বীমা 


কোম্পানীসমূহের যে দায় দীড়াইবে তাহার, 


সম পরিমাণ অর্থ তাহাদিগকে পাকিস্থান 
লরকায়ের অনুমোদিত সিকিউরিটিতে জমা রাখিতে 
হইবে । পাকিস্থান সরকার জানাইয়া দিয়াছেন, 
সরকারী অন্থযোদিত সিকিউরিটিতে পাকিস্থান 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ্বের খপপত্রে,। করাচী 
মিউনিসিপ্যালিটির ভিবেঞ্চার, করাচী পোর্ট ট্রাষ্টের 


'খবণপঞ্জ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইবে না। পাকিস্থান, 


কেন্গীয় সরকার সম্প্রতি যে নূতন খপপক্জ 
বাজারে ছাড়িয়াছেন বিশেষ, কক্গিয়া তাছাকেই 
ৰীমা কোম্পানীলমুছের ক্রয়যোগ্য অমুমোদিত 
সিকিউরিটি বলিয়া ঘোষণা 'করা হুইয়াছে। 
ভারতের যেলব ৰীমা কোম্পানী পাকিস্থানে 
কাজ কারার চালাইতেছে, তাহাদের পক্ষে 
আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে পাকিস্থানে 
তাহাদের নাম রেজেষ্টারী করিয়া লওয়া কঠিন 
নছে। কিন্ত অনুবিধা দীড়াইয়াছে পাকিস্থান 
সরকারের উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্ত 


“লইয়া! তারতীয বীমা আইন অন্থসারে ভারতের, 


প্রতি জীবন বীমা কোম্পানীকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট ২ লক্ষ টাকা করিয়া জমা রাখিতে 
হুইয়াছে। তাহার উপর পাকিস্থানে ব্যবসা 
চালাইবার অন্ত ও সব কোম্পানীকে নূতন 
করিয়া পাকিস্থান সরকারের নিকট ও ভাবে 
টাকা অম| দিতে গেলে তাহাদের মধ্যে অনেকের 
উপর একটা ' বেশী রকম চাপ পড়িবে। 
তাছাছাড়া পাকিস্থানে প্রদত্ত পলিসি বাবদ 
মোট দায়ের সম পরিমাণ টাকা পাকিস্থান সর- 
কারের অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন্‌ করিতে 
হইলে এ বাবদও বিস্তর অর্থ ভারতীয় জীবন 
' বীমা কোম্পানীসমূহকে নিয়োগ করিতে হইবে। 
উহা কোম্পানীলমুছের উপর ছুর্বহছ বোঝার 

সামিল হইবে । পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 


ভারতীয় বৃহত্তম জয়েপ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 
অনুমোদিত মূলধন ৬,৩০)০০১৯৯৪ « টাক। রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল - ৩,৫৩,৪৪,* ** টাকা 
| খিলিকৃত মূলধন. ৫৮+৭৫****১ টাকা আমানতের পরিষাশ (৩১-১২-৪৭ তারিখে) ১,২৩,১৫,৩৭,*৪৯, টাকা 
হিক্ীত মূলধন . ৪৮৬১৯ ৫১৫৭৬ \ টাকা | 
আদামীকৃত মূলধন ৩,১৪,২১,২২০ টাকা হেড অফিস-_মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোস্বাই 


হার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 


লগ্ন এজেণ্টদ্‌ £ বারক্রেস ব্যাঞ্চ লিঃ ও সিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ! 


ম্যানেজিং ডিব্ে্টর £ সিঃ এইচ, নি, ক্যাপটেন, জে, পি। 
নিউইয়র্ক এজেস্টস্‌ £ দি দ্যাট সং অব বউ 


ও তেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউইয়র্ক - 
সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কার্য করা হয়। সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জানুন । 


কলিকাতার মন অফিস--১* 


শাখাসমুহ---মেন *, নেতাজী হুভাষ রোড, বড়বাজার--"১। ক্রশ ঠ্রীট ৪ নিউবার্কেট--১০, লিওসে ট্রীট, 
স্কাষবাজার--১৩৩, কর্ণওয়ালিস ট্ট ; হাটখোল!--৷৫, শোতাবাজার স্্রীট ; ভবানীপুর--৮-ও, রস! রোড | যঙ্গদেশ_-ঢাকা, 


চট্টখ্ীষ, নারায়ণগঞ্জ, বীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপষ্, 


্ায়গঞ্জ, চাদপুর, কুল্টা এবং যোজাপুর | যিহার--জামসেদপুর, মজাফ পুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতাযারি, 


রী খাগাড়িয়া, রকসউল, নোঁগাছিরা, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিহার, কিযাণগপ্র, করবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ 


বালিয়া, বৈরাগনিরা, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর। বনমংঘি ও যক্সায় | উদ্ভিয্তাঁ _সন্ঘলপুর, বালেশ্বর । 





| 


প্রবেশ ও অন্ভান্ত পাকিস্থানী প্রদেশে “সরকারী 
থপপন্ছে পূর্ব হইতে তারতের অনেক জীবন বীমা: 
কোম্পানীর অর্ধ নিয়োজিত রহিয়াছে । করাচী,' 
মিউনিসিপ্যণিটির ডিবেঞ্চার, ফরাচী পোর্ট 
ট্ান্টের খণপত্র প্রভৃতিও কোন কোন ভারতীয় 
কোম্পানী, ইতিপূর্বে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। 
ধনব সিকিউরিটি যদি পাকিস্থান সরকার তাহাদের 
অনুমোদিত সিকিউরিটির ভিতর অন্তর্ভ ক্র করিতেন 
তবে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ সেই সমস্ত 
জম! দিয়া তাহাদের দায়িত্ব কতকাংশে পূরণ 
করিতে পারিত। নূতন করিয়া এক সঙ্গে বেশী 
অর্থ নিয়োগের দায় হুইতে তাহারা অধ্যাহুতি 
পাইত। কিন্তু পাকিস্থান সরকার কারসাজি 
করিয়া ও সব সিকিউরিটি অন্থমোদিত সিকিউরিটির 
তালিক! হইতে বাদ দিয়াছেন। লব কিছু দায় 
পূরণের অন্ত ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী- 
সমূহকে নূতন পাকিস্থানী খণপত্র ক্রয়ে বাধ্য করাই 
পাকিস্থান সরকারের নীতি হইয়া দাড়াইরাছে। 
পাকিস্থান সরকারের খশপত্রে অন্তভাবে বিশেষ 
কিছু বিক্রীত হওয়ার আশ! লাই জনিয়াই 
তাহারা খপপক্র কাটতির অন্ত এই পরোক্ষ 
কারসাজি অবলঘন করিয়াছেন। পাকিস্থান 
সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী একদিকে প্রাথমিক 
জমা প্রদান ও অপরদিকে পাকিস্থানী সরকারের 
খণপত্রে অর্থ দাছন--এই ছুই সর্ব পূরণ করিয়া 
পাকিস্থানে ব্যবসা চালাইতে গেলে ভায়তীয় 
জীবন বীমা কোম্পানীসমূহকে খুবই বেগ পাইতে 
হুইবে। ভারতীয় কোম্পানীসমুহকে তারতীয় 
ুক্তরাষ্রী হইতে বেশী পরিমাণ অথ তহবিল 
পাকিস্থানে সরাইয়া লইতে হুইবে। ইহা! সুচিত বা 
সম্ভবপর বলিয়া শ্রীযুক্ত এস পি বন্দু মনে কেন 
না। তিনি তাই ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্দ 
অফিসেস এসোপিয়েশনের প্রপ্তাব পমর্থন করিয়া 


- শ্রী এসোসিয়েশনের সদন্ত শ্রেণীভুক্ত কোম্পানী- 


সমুহকে আগামী ১৫ই এপ্রিল হইতে পাকিস্থানে 
তাহাদের নূতন কাজ বন্ধ করিয়া দিতে নির্দেশ 
দিরাছেন'। সমস্তার অটিলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
আমরা! শ্রীযুক্ত বন্ধুর এই নির্দেশ খুব সমর্থনযোগ্য 
বলিয়া মনে করি। পাকিস্থানে কাজ কারবার 
চালু রাখিলে উপরোক্ত ছুই দফায় একসঙ্গে বিস্তর 
অর্থ তত্যন্ত তারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমৃহকে 
নিয়োগ ক্করিতে হুইবে, কেবল ইহাই একনান্র 
অন্থবিধার কথা নছে। পাকিস্থান অনকারের 
খণপত্রে যে অর্থ ,দাদন করা হুইবে তাহার 
নিরাপত্তার প্রশ্নও রহিয়াছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
আৰিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত । পাকিস্ানে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাহেশিক সরকারসমূহের বাছেটে যে বিপুল 
ঘাটতি অস্থমিত হইয়াছে তাহাতে সরকারী 
আধিক ভিত্তি খুব হূর্ববল বলিয়াই মনে হুইতেছে। 
এইরূপ ' অবস্থা ' চলিতে থাকিলে পাকিস্থান 
সরকারের সিকিউরিটির, মূল্য ভবিষ্যতে কমিয়া 
বাওয়ার আশঙ্কা আছে। যেসব ভারতীয় বীমা 
ফোম্পানী পাকিস্থান সরকারেয় সিকিউক্সিটিতে অর্থ 
দান করিবে, সেরূপ অবস্থা ঘটটিলে তাহাদের যথেষ্ট 
ক্ষতির কারণ দেখা দিবে। ভীবন বীমা কোম্পানীর 





২৯শে মার্চ, ১৯৪৮ ] 


দায়িত্ব যেন্পপ বেশী তাহাতে এইরূপ আশঙ্কা ও 
উদ্বেগের তিতর পাকিস্থান সরকারের সিকিউরিটিতে 
বেশী অর্থ নিয়োগ করিতে যাওয়া উহাদের 
পক্ষে সতত হইবে না। কাজেই বর্তমান অবস্থায় 
ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ্র পাকিস্থান 
কাজ্-কারবার বন্ধ করিয়৷ দেওয়াই উচিত। 


ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেল এসোপিয়েশনের 
সামন্ত শ্রেণীভুক্ত ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী- 
গুলির মধ্যে ৫০টি কোম্পানীর পাকিস্থানে শাখা 
“অফিস রহিয়াছে! আরও এমন ₹৬টি কোম্পানী 
বহিয়াছে যাহার! শাখা আফিস ছাড়াই এজেন্টের 
মাক্কফতে পাকিস্থানে ব্যবসা চালাইয়! থাকে । 
এইসব শাখা আফিল ও এজেব্দীর মধ্য দিয় প্রতি ' 
বৎসর বহ কোটি টাকার জীবন বীমার কাজ হুইয়া 
খাকে। কাজেই পাকিস্থানে ব্যবসা বঙ্ক করিয়া 
"দিলে তাহাতে ফোম্পানীসমূছ্রে ক্ষতির কারণ 
দ্রেখা দিবে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্্রও অদৃশ্য ধরপের 
একটা লাভজনক রপ্তানী বাণিজ্য (invisible 
-৪স্রা৯০:৮) হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্ত 

"পাকিস্থান সরকার ভারতীর জীবন বীনা কোম্পানী- 
সমূহের উপর যেসব সর্ত আরোপ করিতে চাঁন 
" তাহা যথাযথ মানিয়া লইয়া উহাদের পক্ষে সেখানে 
“কারবার চালানো আর সম্ভবপর নছে। 


তবে পাৰিস্থানে ব্যবসা বন্ধ করিলে ভারতীয় 
জীবন বীম! কোম্পানীর তথা ভারতের যে ক্ষতি 
হইবে তাহার চেয়ে পাকিস্থানের ' অনেক বেশী 
ক্ষতির কারণ দেখা' দিবে। পাকিস্থান 

ুপ্রতিষ্ঠ বিশ্বীসভাজন বীমা" কোম্পানী প্রায় নাই 
দিলেই চলে। পাকিস্থানের লোকেরা ভারতীয় 
জীবন বীনা কোম্পানীগুলিতেই বেশীর ভাগ বীনা 
ফরিত। উহার! . কাজ-কারযার বন্ধ করিলে 
বীযার সে সুযোগ হইতে পাকিস্থানের লোকেরা 
"অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইবে | বীমার দিক 
দিয়া পাকিস্থানের পশ্চাদ্‌্পদ অবস্থা কায়েম হইবে । 


কেবল তাহাই নহে, অন্তরূপ অসুযিধাও বিস্তয় . 


দেখা দ্িবে। পাকিস্থানে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমুছের কাজ কারবার বন্ধ হওয়ার কথা 


শশুলিয়া মহম্মদ নূরুল ছদা নামক একজন 


. -পাকিস্থানবামী রাজলাহী জেলার ন্লাণীবাজার 
হইতে “হিন্দুস্থান ষ্যাওার্ড" পত্রে যে চিঠি, 


পাঠাইয়াছেন তাহাতে অনেক অন্থবিধার. কথাই 
ব্পিত ' হইয়াছে । মিঃ হুদা লিখিয়াছেন, 
'পাকিস্থানে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী- 
-সমৃহের শাখা আফিল ও এজেন্দীসমূছে পাকিস্থানের 
বহু কর্থী নানাভাবে নিয়োছিত ছিল। এসব 
“কোম্পানী তাছাদের কা কারবার বন্ধ করিলে 
সেই সমস্ত লোক তাহাদের জীবিকার সংস্থান 
ছারাইয়া বেকার হইবে। আফিল ও এজেন্সী 
প্রভৃতি উঠিয়া যাওয়ার ফলে আয়কর এবং ভাফ ও 
তার সংক্রান্ত দফায় পাকিস্থান সরকারের আয় 
হাসের কারণ ঘটিবে। ভারতীয় জীবন ' বীমা 
কোম্পানীমধৃহ পাকিস্থানে .যেশব পলিসি বিক্ুয় 
করিয়াছে উহার! নুতন কাত কারবার বন্ধ 
করার ফলে সেইসব পলিনি সম্পর্কে বীমাকারীদের 
“আস্থা কমিয়া যাইবে। প্রিমিয়াম আদায় সম্পর্কে 
কোম্পানী ও এজেন্টগযুছ্রে গাফিলতিও দেখা 







আর্থিক জগৎ 


৭৫? 





দিবে। 'ফলে অনেক বীমাপত্র বাতিল হইয়া 
ব্যক্তিগতভাষে বীমাকানীদের ও বাষ্ট্রগততাবে 
পাফিস্থানের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হুইবে। তাহা 
ছাড়া পাকিস্থানে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী- 
সমূহের কাজ কারবার বন্ধ হওয়ার পর পাকিস্থানের 
নৃতন বীমা কোম্পানীসমৃহের পক্ষে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারেরও যথেষ্ট অন্তরায় 
ঘটিবে। সমষ্টিগত ভাবে দ্র সব ক্ষতির কথা 
বিবেচনা করিলে পাকিস্থানে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহ্র -ফাজ কারবার ঘন্ধ হওয়ার 
কথায় পাকিস্থানযাসীরা মোটেই নিরুদ্বিপ 
থাকিতে পারে না। বিঃ নুরুল ছুদার এই মন্তব্য 
খুবই সমীচীন। কিন্ত পাকিস্থানের লোকদের 


হিদস্থান 





| সকল প্রকার 


. ভারতের সর্ধত্র শাখা ও এজেন্সী. আছে। রঃ 
টিনার খেগারেল ন্যানেজার , 


হে ০০০০০০০ 
সপ পাপা 


ইজি: সি 
ESE 
"ডিরেক্টর বোর্ড 
তাস 
সতীশ চরণ 
2718 ্ না 
এম, টা ভোলারাম 
ীদাংয়াদ জয়পুরিয়া, এম, এল, সি কুমার ১৯ 
প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয় | 








ইণ্ডাষ্রীয়াল 
ব্যাজ ভিলক্নিতেত্ভ, 


স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 





নাট নাছ দিছি 


হেড অফিস-_-১* ক্লাইভ রো, কলিকাতা। 





চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত ষছনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 





জেনারেল ম্যানেজার £ 
চ্যাটার্জি, বি-ফম 3 সি,এ, আই, আই, 





অভাব অসুবিধা! সম্পর্কে পাকিস্থান সরফায়ের 
সেরূপ সতর্ক দৃষ্টি কোথায়? পাকিস্থানের আধিক 
কল্যাণ ও পাকিস্থানবাীদের সুখ সুবিধার দিকে 
যদি তাহাদের মনোযোগ নিবন্ধ ধাকিত তবে 
অনুচিত বিধিনিষেধ দারা ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের কার্ধ্য পথে বাধা ছি না করিয়া 
উছাদেয কাজে তাহারা সহযোগিতাই করিতেন। 
অন্ততঃ পাকিস্থান সাধারণের আস্থাভাজন উপযুক্ত 
সংখ্যক জীবন বীমা কোম্পানী গড়িয়া না উঠ] 
পর্য্যস্ত উহাদের কাজ কারবার বন্ধ করিয়া দিতে 
তাহারা উদ্তত হুইতেন না। কিন্তু পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের যাহারা কর্ণধার তাহাদের নিকট লে ধরণের 
হুবিবেচনা আশা করা বৃথা 





ও উদার সর্ভাবলী প্রাত হন। 
কর্শনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিষ্ক বন্ধা 
এজেন্সি দ্বান্া/প্রচুর আয় করিতে 


পারেন। ম্যানেজারের নিকট 
'আজই আবেদন কক্ষন |] 





জং 


যুদ্ধ আরম্ত হওয়ায় পর হইতে এদেশের দরিজ্ 

ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ খা, বস্ত্র এবং অন্তাম্ত 

প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করিতে যেয়ূপ নাস্তানাবুদ 
হইতেছে, দুনিয়ার অস্ত্র তাহার তুলনা মিলে কিনা 

সন্দেহ |, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ এবং চীন দেশে খান্ত 

ও বন্ত্ের জোগান চাহিদায় তুলনায় অত্যন্ত কম 

বলিয়া তথাকার জনসাধারণও নামাবিষয়ে অসুবিধা 

ভোগ করিতেছে। কিন্ত আমাদের দেশের, 

অবস্থা স্বতস্্। পণ্যের অভাব অপেক্ষা মাছবের' 

'কারসাছ্িতেই জনসাধারণ বেশী বিব্রত। প্রকৃত পক্ষে 
চালের অভাবে ১৩৫০ সালের ছুত্িক্ষ হয় নাই।' 

মন্ধুতদার ও মুনাফাশিকারীদের অতিলোত এবং 

সরকারী অব্যবস্থার ফলেই এই লোকক্ষর কারী ছৃত্িক্ষে 
বাংলায় <* লক্ষ নরনারী প্রাণ দিয়াছে এবং আরও 
কয়েক লক্ষ রোগাক্রান্ত ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া 

রহিয়াছে । সংযুক্ত প্রদেশ এবং বিহারে প্রচুর 


পরিমাণ লরিষাঁয় তৈলের জোগান থাকা ‘সত্বেও : 


বাংলা দেশে আমরা. সরিষার তৈলের . ছুতিক্ষ 
প্রত্যক্ষ. করিয়াছি। বন্দ রেশন ব্যবস্থায় 
জনসাধারণকে বধ্চিত করিয়া হাজার হাজার গাইট 
কাপড় বেশী মুল্যে চোরাবাজারে বিক্রয় হুইয়াছে। 
বতরনিয়নণ রহিত হওয়ার পর বর্তমানে এই প্রদেশে 
যে বন্ধেগ জোগান আছে তাহাতে আগামী, কয়েক 
মাস মধ্যে পশ্চিম বাংলায়, বন্ত্াভাৰ ও বস্ত্র মূল্য 
বৃদ্ধিয় কোন কথা নাই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি? 
্রফকাশুভাবে নির্ধারিত বূল্যের দ্বিগুণ দামে ধুতি ও 
গাড়ী বিক্রয় হুইতেছে। ! কুইনাইন এবং অন্তান্ত 
শ্রেণীর কয়েকটা প্ৰয়োজনীয় বধ ' নির্ধারিত মূল্যে 
সংগ্রহ করা বীতিমত কষ্টকর ব্যাপায়। লোছা- 
লকর, সিমেপ্ট ও কাগজ উচিত মুল্যে পাওয়ার 
উপায়: লাই। কিন্ত চোরাবাজারে এই সমস্ত 
পণ্যের অভাব দেখা যায় লা। 


বৃটীশ শাসনের আমলে এই লমস্ত অবাঞ্ছিত 
অবস্থার জন্ত গব্ণমেণ্টকে দায়ী করা সহজ হিল। 
আমরা এখন স্বাধীন বলিয়া গর্ব অনুভব করি। 
কিন্তু লোভের বশবর্তী হইয়া জনসাধারণকে ৰঞ্চিত 
করার উৎপীড়নমূলক মনোবৃত্তি ফি এদেশ হইতে 
' দূরীভূত হইয়াছে? ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা সকল 
দেশেই আছে। কিন্তু খান্ত, বস্তু এবং উবধ প্রভৃতির 
ব্যাপারে দনসাধারণের অসহায় অবস্থার সুযোগ 
গ্রহ্ণ করার যে নিলজ্জ রেওয়াজ আমাদের দেশে 
দেখা যাইতেছে, অন্ত কোন - স্বাধীন দেশই তাহা 
বরদাস্ত করিবে না। চাহিদার . তুলনায় এদেশে 
কোন ফোন পণ্যের অভাব আছে, ইহা সত্য কথা। 
যানবাহনের অভাবেও কোন কোন অঞ্চলে নানা 
: শ্রেণীর পণ্যের জোগান সাময়িকতাবে হাঁস পাইয়া 
থাকে । কিন্ত চোরাবাজার এবং মুনাফা বৃদ্ধির প্রয়াস 
এরূপ ব্যাপক হইয়া দীড়াইয়াছে বে, পণ্যের প্রকৃত 
ঘাটতি বা ;সাময়িক জোগান, হাঁস দ্বারা ইহার 
পরিমাপ করা বায় লা.। এন শ্রেণীর অতিলোভী 
ব্যবসায়ীদের নৈতিক অধঃপতনই ইহার প্রকৃত 
কারণ! বিগত মহাঁযুদ্ধে অল্প আঁয়ালে টাকা 


রোজগার করার বে অপরূপ ফন্দি আবিষ্কৃত ' 


হয় তাহার জেয এখনও চলিতেছে। ব্যবসায়ীদের 


2 


আন্দোলন ও ক্রেতা জনসাধারণ 


মধ্যে সকলেই অনাধু এরূপ অভিযোগ করা 
আমাদের উদ্দেশ্য নছে। কিন্তু চোরাবাজার ৰব! 
মুনাফাশিকারের অন্তরালে খুচর! দোকানদার হইতে 
আরস্ত করিয়া অনেক বড় বড় পাইকার, আড়তদার 
এবং শিল্পগ্রতিষ্ঠানও যে জড়িত আছে, তাছ! 
অস্বীকার করা যার ন। খুচরা ব্যবসায়ীর সহিত 
ক্রেতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলিয়া অতিরিক্ত 
যুনাফার অন্ত আমরা খুচর! দোকানদারকেই দায়ী 
করিয়া থাকি! কিন্তু বিশেষতাবে অনুসন্ধান 
করিলে প্রভীয়যান হইবে যে, বহুবিধ পণ্য সম্পর্কেই 
খুচরা ব্যবসায়ীকে ততটা দোষ দেওয়া বায় না। 
নির্ধারিত মুল্য অপেক্ষা উচ্চছারে তাহাদিগকে ক্রয় 
করিতে হয় বলিয়াই খুচর! মূল্যও বেশী হইয়া থাকে । 
বহু সংখ্যক পাইকারী ব্যবসায়ী, এমন কি কোন 
কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষও বেলামীতে পণা 
বছুন করিয়! খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বেশী মূল্যে 
বিক্রয়, করিয়া- থাকে । ইহা হইতেই চোরা- 
বাজারের উত্তব ও বিস্তৃতি হয়। 

চোরাধাজার এবং মুনাফাশিকার দমন কর! 
গবর্ণমেপ্টের কর্তব্য) কিন্তু, যে সমস্ত ছোট বড় 
ফর্দচারীর উপর -এই কামের তার ভ্রত্ত করা 
হ্য় শাসনের তাহাদের 
মধ্যেও অনেকের নৈতিক অধঃপতন হটিয়াছে। 


এই নৈতিক অধঃপতন দূর করিয়া সয়কারী কর্- 


চারীদের মধ্যে সততা ও নিরপেক্ষতার আবহাওয়া 


-জ্যার্ট করা 'সময়যাপেক্ষ | ‘ f 


সঙ্ঘবন্ধ হইলে জনদাধারণও চোরাঁধাজার এবং 
যুনাফাশিকার বন্ধ করিয়া ব্যবসায়ীদের কারসাজি 
হইতে. যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে 
তাহা আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্ত। 
ক্রেতাদের সমবায়-বিপণি অথবা সমিতি (Const- 
ther’s Co-operative’ Stores or Socie- 
(95) স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় নানা- 
শ্রেণীর পণ্য সংগ্রহ করিয়া নির্ভারিত বা নিয়স্রিত 
মুল্যে সমিতির সদস্তগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা 
যায়। বর্তমানে এই শ্রেণীর সমবায় সমিতি সরাসরি 
কাপড়ের ফল হইতে বন্র ক্রয় করিয়া উচিত মূল্যে 
বস্ত্র বিতরণ করিতে সক্ষম হইলে জনসাধারণ 
বিশেষ উপকৃত হুইবে সঙ্গেছ নাই। সমবায় 
ষ্টোলর মারফৎ রেশনের অন্তভূক্ত খান্ভশন্ত 
বিতরণ করার পক্ষেও কোন বাঁধা নাই। অভ্তান্ত 


প্রয়োজনীয় পগ্য যেমন কাগজ, সিমেন্ট এবং 
' উষধপত্রও এই সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ 


সদন্ভদের সুবিধার জন্ত বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইতে 
পারে। কলিকাতার মত সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে 
এই শ্রেণীর কয়েক্টী সমবায় ষ্টোস“ স্থাপিত হইলে 
সহরের জনসাধারণ বাস্তবিকই নানাভাবে উপকৃত 
হইবে। এই সহরে হু, ঘ্বত প্রভৃতি খাভপপ্যের 
যে অতাব আছে এবং অতিরিক্ত মূল্য দিয়াও 
খাঁটি ছগধ ও ত্বত সংগ্রহ করার যে অন্তরার আছে, 
সমবায় ষ্টোসে'র সাহায্যে তাহা দূর করার প্রচেষ্টা 
হইতে পারে। কোন কোন সরকারী দপ্তর এবং 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই শ্রেণীয় সমবায় ষ্টোস” চালু 
আছে। কিন্ত জনসাধারণের অন্ত ব্যাপকভাবে 
ইছার প্রসার হইলে পাইকারী বণ্টনের অস্তও 
কয়েকটা বমবায় ষ্টোর” চালু করা যাইতে পারে। 
ইহার ফলে খুচরা সমবায় বিপশিসযূহের ব্যয় স্বাস 
পাইবে এবং পণ্য সংগ্রহ সম্পর্কে যে ত্বির তদারক 
করিতে হইবে তাহারও প্রয়োজন ভইবে ল1। 
কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ যে চোকা- 
কারবার এবং মুনাফাশিক|র বন্ধ করিতে সক্ষম 
হন নাই, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই ! অসাধু 
ব্যবসায়ীদের অতিলোভ হইতে জনসাধারণকে 
রক্ষা করার ভ্রস্ক গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও ক্রেতা 
জনসাধারণের সমবায় সমিতি স্থাপনে মনোযোগী 
হওয়া কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে' করি। সরকারী 


! 


আওতায় এদেশের সমবায় আন্দোলন খপ প্রদান, 
এবং খণ আদায় কার্ষ্যেই প্রক্কতপক্ষে সীমাবদ্ধ 
রহিয়াছে। ক্রেতাদের সমবায় সনিতি স্থাপন করিয়া 
গবর্ণমেন্ট সমবায় আন্দোলনকে এক ধাপ উন্নতির 
পথে অগ্রসর করিতে সক্ষম হুইবেন। 
. এই শ্রেণীর সমবায় ষ্টোসে'র দ্বারা জনসাধারণ 
কিরূপ স্ুখমবিধা ভোগ করিতেছে ইংলগ্ডের সমবায় 
আন্দোলনের দৃষ্টান্ত হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ইংলণ্ডে সমবায়। 
আন্দোলনের পত্তন হুয়। প্রথমতঃ ক্রেতাদের: 
সমৰায় ষ্টোস” লমূছের কাজকর্ম নির্দিষ্ট ক্রেকটী- 
ধানপপ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে, 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সকল শ্রেণীর পণ্যই এই 
সমবায় ষ্টোস'সমৃহ.বিতরণ করিয়া থাকে। খুচরা 
বিক্রয় ব্যতীত পাইকারী বণ্টন, বিদেশ হইতে 
আমদানী এবং এমন কি কলফারখানার সাহায্যে 
নানা শ্রেণীর পণ্য উৎপাদনেও ইংলণ্ডের সমবায়: 
লমিতিসমূহ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ঘীবনধারণের: 
পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় লফল শ্রেণীর পণ্যের জন্তই, 
ইংলগ্ড বিদেশের উপর নির্ভরশীল। - ইহ! রত্বেও. 
ভারতের স্তায়, ইংলঞ্ডে চোরাবাজার বা. মুনাফ!- 
শিকারের যে প্রয়াস দেখা যায় নাই তাহার কারণ 
ক্রেতা জনসাধারণের সমবায় আন্মোলন। 
বর্তমানে ইংলণ্ডের প্রত্যেক পল্লী ও সহরে' 
ক্রেতাদের সমবায় সমিতি আছে! লণ্ডন সহরের 
সমিতিটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ইছার সভ্য. 
সংখ্যা ৮ লক্ষ। এরূপ হিসাব করা হইয়াছে যে, 
ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর জনসাধারণ মোট যে পরিমাণ 
ছুখ ক্রয় করিয়া থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশই- 
সমবায় সমিতিসমূ সরবরাহ করে। রেশন বা বরাদ্দ- 
প্রথার অন্তর্গত চিনি, মাখন, মার্গেরিণ, শৃকরের' 
মাংস, গ্রভৃতি পণ্য, সমগ্র দেশে যে -পরিমাণ' 
ব্যহত হয় তাহার এক-চতুর্থাংশ সমবায় ষ্টোর্স- 
সমুহের নারফৎ বিতরিত হয়| লমবায় সমিতি-- 
সমূছের মোট সভ্য সংখ্যা ৯৪ লক্ষের উপর এবং" 
ইছাঁদের অধিকাংশই দরিজ এবং মধ্যবিত্ত . সং্প্রদায়-- 
ভুক্ত! ২৪' হাজার. খুচরা সমবায় ষ্টোস সমূহের 
মূলধনের পরিমাপ ২২ কোটা. পাউণ্ডের উপর। 
পহবায় বমিতিসমূছের রিজার্ভ তছবিলের পরিমাণ 
প্রায় ৎ লক্ষ পাউও | বিভিন্ন ষ্টোর্সে যে সমস্ত ' 
‘পণ্য আছে, তাহাদের আমুমানিক যৃল্য প্রায় ৩- 
কোটী পাউঞ্জ। প্রতিবৎসর সমবায় সমগিতিসমূহ 
.যে পরিযাণ পণ্য বিতরণ করিয়া থাকে তাহার 
মূল্যও ৩৬ কোটী পাঁউণ্ড। সমবায় সমিতি এবং- 
'ষ্টোস গষূহ্রে কাছে ও] লক্ষের উপর লোক নিযুক্ত 
আছে। খুচরা সমবায় ফ্টোসপমুহ সমগ্র ইংলপ্ডের- 
জনসাধারণের এক-চতুর্থাংশের নিত্যপ্রয়োজনীয় 
খাত্তদ্রব্যাদি সরররাহ করিতেছে। পণ্য ক্রয়-- 
বিক্রয় ব্যতীত কলকাঁরখানার সাহায্যে উৎপাদন 
কার্যেও যে সমবায় আন্দোলন বিস্তৃত হইয়াছে. 
তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। পাইকারী 
-সমধায় সমিতিসযূহ নানাশ্রেণীর কলকারখানা 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । এই সমস্ত কারখানায় জন- 
সাধারণের প্রয়োজনীর নালাবিধ পণ্যও উৎপর 
হইতেছে। সমিতিসমূহের সভ্য ক্রেতা জন- 
লাধারণই এই সমস্ত কারখানার মালিক । উৎপাদন 
' ব্যপদ্দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাহাতে 
"প্রতিযোগিতার উত্তব না হয় তজ্জন্ভ পাইকারী 
' লমিতিসযুক্থের সভ্যগণ বিশদ আলোচনার পর 
উৎপাদন সম্পর্কিত কর্দপদ্থা গ্রহণ করেন। 
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'তাঁতি বা তমলুকের কৃষক কথনো 


ভারতীয় পার্লামেন্টে বাজেট বিতর্কের সময় 


এবার আই, সি, এস সম্পর্কে একাধিক মন্তব্য 


শোনা গিয়াছে । শাসনব্যবস্থা আগের মতে! 
এখনও আই, সি, এসেরই প্রভুত্ব চলিতেছে, এই 
অভিযোগ কখনও অত্যন্ত কড়া ভাবায়, কখনওবা 
মৃতু অন্ুযোগের সুরে বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্যে 


প্রকাশ' পাইয়াছে। ' একজন সদন্ত- তো পাগলা, 


হাতীর কাহিনী উল্লেখ করিয়া এযন ইন্চিত 
করিয়াছেন যে, মন্ত্রীরা আই, সি, এস কর্ণচারীদের 
সামা উঠিতে পাঁরিতেছেন না। 
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এইবার, কিন্তু অলসাধারণের মনের মধ্যে জাগিয়াছে 


অনেকদিন হইল। ১৫ই আগষ্টের পরে 
শাসনব্যবস্থায় একটা বড় রফমের পরিবর্তন 
দেখা যাইবে বলিয়া জনসাধারণ আশা করিয়াছিল । 
সে আশা পূর্ণ হয় নাই।: তাহার সমস্ত অপরাধ 
মন্ত্রিসভার কীধে চাপানো চলে লা। কারণ-_ 
(১) রাতারাতি কোন পরিবর্তন কর! সম্ভব 
নহে, করিতে গেলে শাসনব্যবস্থার উন্নতি ন! 
ঘটিয়া একেবারে তাহার উচ্ছেদ ঘটিতে পারে; 
(২) মন্ত্রিসভা শীসনভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই পাঞ্জাব, সীমান্ত. প্রদেশ ও সিদ্ধুর 
উপক্রত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত! লইয়া! এমন 
বিব্রত হুইয়াছিলেন এবং এখনও আছেন যে, অস্ত 
কোন, কিছুতে মন, দেওয়ায় তাহাদের অবকাশ 
ছিলনা । 
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এই দুইটি বড় কারণ সর্বদা স্মরণ রাখিলেও 
শাসনব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তনের যে অবস্তই 
স্থযোৌগ ছিল, সেকথা অস্বীকার কর! চলে না। 
অন্ততঃ আই, লি, এস কর্ণচারীদের পূর্বতন 
প্রভৃত্ব যতথানি কমানো! সম্ভব, ততখানি এখনও 
হয় নাই। এবং ইহাও বিশেষ ভাবে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, এই একটি মাত্র ব্যবস্থা-_ 
শাসনব্যবস্থায় আই, সি, এসদের বর্তৃত্ ্াস-_করিয়া 
নেহরু সরকার জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন 
করিতে পারিতেন। 
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আই, পি, এস ব্রিটিশ শাসনের অবিচ্ছেন্ত 
অল ছিল। ইংলণ্ডের রাজাকে মাছুরা জেলার 
চোখেও 
দেখে নাই ;. রাজার মহিমা, প্রতাপ ও দৌরাত্ম্য 
সমস্তটাই প্রত্যক্ষ করিয়াছে জেলার আই, সি, এস 
ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসন শেষ 


হইয়াছে এই জ্ঞানটা তাহাদের কাছে তখনই 


সবচেয়ে সহজে ও পরিষ্কার ভাবে প্রত্যক্ষ হইবে, 
যখন এই আই, সি, এস হুজুরের দল শাসনব্যবস্থা 
হুইতে বিলুপ্ত হইবে। 
[4 Ed পু [1 

১৫ই আগষ্টের পরে আই, সি, এসের শ্বেতাজ 
দল প্রায় সবই বিদায় হুইয়াছেল। আছেন শুধু 
ভারতীয় অংশ। : কালো সাহেবের] । : সুতরাং 
প্রশ্ন হইতে পারে, বর্তমানে আই, সি, এসেরা 
যখন আমাদেরই দেশের লোক, তখন তাহাদের 


খ্য়ালার খাতা 


(মতামতের জন্ড সম্পাদক দায়ী/নহেন ) 


সম্পর্কে আপত্তি কী? আপত্তি এই যে, ইহারা 


আমাদের দেশে জদ্িয়াও আমাদের দেশীয় নহে, 
আমাদের শ্বজাতি হইয়াও স্বজন নহে | ইহারা 
ব্রিটিশ শাসফবর্গ্ের অনুগ্রহ হইয়া দেশের স্বার্থের 
বিরুদ্ধে গিয়াছে, নিজেকে দেশের লোকের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন জ্ঞান করিয়াছে। ইহারা ইংরেজের 
চাইতেও বেশী ইংরেদীপন! ফলাইয়াছে। 
ক * * * 

কেছ কেহ বলিতেছেন, অতীতে দেশের স্বার্থের 
প্রতিকূলতা করিলেও বর্তমানে তীছাদের 
মনোভাবের পরিবর্তন ইয়াছে।' কথাটা 
অবিশ্বান্ত । কংগ্রেসের প্রতি তাহাদেব আগেকার 
আচরণ এবং এখনকার আচরণে অনেক তফাৎ 
আছে সে কথাঠিক। তাহার কারণ ইছা নয় যে 
কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের অনুরাগ জদ্দিয়াছে। 
তাহার কারণ এই; যে, কংগ্রেস বর্তমানে গভর্ণমেণ্ট 
চালাইতেছে। কংগ্রেসের প্রতি আনুগতা প্রকাশ 
করিলে চাকরীর উন্নতি হুইৰার আশা আছে। 
এবং কে না জানে যে, প্রযোশনের অগ্ত আই, সি, 
এসেরা না করিতে পারে এমন কাজ নাই? যে 
আই, সি, এস ভেল! য্যাজিষ্রেট. একদিন 
নোয়াখালীতে লবণ সত্যাগ্রহীদের লাঠিপেটা 
করিয়াছেন, রাস্তায় শুইয়া-পড! শ্বেচ্ছাসেবকদের 
জুতার ঠোক্করে আহত করিয়াছেন, বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ফোন দপ্তরের সেক্রেটারীরূপে 
কংগ্রেসের যে উচ্ছৃসিত স্ততিবাদ করেন তাচাঁতে 


স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতিকেও তাহার তুলনায় অনেক 


খাটো মনে হইবে । 
* * | Ld [ 

ইহাদের কি শাসনব্যবস্থা হইতে বাঁটাইয়া 
দূর করিতে চাই? না। চাছিলেও সম্ভব ছিল না 
এই কারণে যে, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিবে। প্রত্যেক কাজেই , অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজল এবং সে অভিজ্ঞতা রাতারাতি অর্জন কর! 
যায় না। আই, পি, এসেকা গবর্ণমেন্ট 
পরিচালনার অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছে । তাহাদের 
লবাইকে একযোগে তাড়াইয়া দেওয়া চলে না। 
তাহার প্রয়োনও নাই, তাহাদের সংস্কার করিলেই 
যথেষ্ট এবং সে সংস্কার খুব কঠিন কাঁজ নয়। 

পার্লামেন্টে সে-দিন - যুজগ্রদেশ হইতে 
নির্বাচিত একজন সদন্ত বলিয়াছেন, “আই সি 
এসদের বাদ দিয়াই আমরা জাতীয় আন্দোলন 
চালাইতে পারিয়াছি এবং ভাছা সফলও করিয়াছি । 
শুধু বাদ দিয়া নয় তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে 
সত্বেও সফল হইয়াছি। সুতরাং গবর্ণমেপ্ট চালাইতে 
তাঁহাদের দরকার হুইবে কেন?” সেই “কেনখ্র 


জবাব এই যে, যুদ্ধ চালানো এবং গবর্ণমেপ্ট : 


চালানে। সকল দেশেই আলাদা কাজ। যাহারা 
একটা পারে তাহারা যে অপরটাও পারিবে এমন 
কোন নিশ্চয়তা নাই। ফিল্ড মার্শাল ওয়েভেল 
সেনাপতি.হিসাঁবে নায় কিনিয়াছেন; তাই কাউণ্ট 
ওয়েভেল বড়লাট হিসাবে নাম হাসাইয়াছেন। 


আই, লি, এসদের আমরা বাখিব। কিন্ত 
আগের যতো করিয়া নয়। পরগাহার লতার 
মতো উৰ্দ্ধ শাখায় রছিয়া তাছায়া বৃক্ষের প্রাণশক্তি 
শোষণ করিবেন, আপনাদের শোভা বর্ধন করিবেন, 
সেদিন চলিয়া গিয়াছে। মাটির সঙ্গে তাহাদের 
যোগাযোগ সাধন করিয়া ছাড়িব। তাহাতে দেশ 
তাহাদের অভিজ্ঞতা ও কর্মশজির ফল লাভ 
করিবে, তাহার! নিজেরাও বিলুপ্তির আশঙ্কা হইতে 
রক্ষা পাইবেন। 


না Ll [ |] 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গর্ণমেণ্টের বিভিন্ন 
দগ্তরগুলির লেক্রেটারীপদে আই, সি, এসের সংখ্যা 
অবিলম্বে কমাইতে হইবে । আই, সি, এস ছাড়! 
আর কেহ সেক্রেটাবীর কাজ চালাইতে পারে না 
এই ধারণাটা আই, সি, এসদের মন হইতে দূর 
করা দরকার। এবং সিভিলিয়ান নহে এমন 
সেক্রেটারীর . অধীনে তাহাদিগকে কাজ করিতে 
হইবে এই সম্ভাবনা আাগিলে তাহাদের উন্নত 
নাসিকা আপন! হইতেই কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া 
আসিবে |, বিশেষ ধরণের কাজে--যেমন 
বি অব আকিওলঘি, ডিরেক্টার অব 
হ্রীঘ, কন্ট্রোলার অব পারচেজ--ইত্যাদিতে 
পাটি নিয়োগ বন্ধ করিতে হইবে । আই, সি, 
এস হইলেই তিনি সবজান্তা এই বিশ্বাস আই, সি, 
এসদের মাথা হইতে চাচি মারিয়া তাড়ানো 
আবশ্যক । ' 


. বাংলা গভ্ণমেণ্টে বর্তমানে ১৩টি* বিভাগ 
আছে। ইহার.একটি ছাড়া আর সৰ কয়টিতেই 
আই, সি, এস সেক্রেটারী । তাহাছাড়া ডিরেক্টার 
অব ইণ্ডাঠীল হুইদিন আগেও আই, সি, এস ছিল, 
লেবার কমিশনার এখনও আছে। আমি বলি, 
১৩টি বিভাগে ছয়জন আই, সি, এস ও পাচ অন 
বি, সি, এস সেক্রেটারী করা হউক, বাকী ছুইজন 
জন স্বাস্থ্য ও প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী 


, করুন একেবারে লাপ্ভিসের বাহির হইতে যাহারা 


এক্সপার্ট । আই, সি, এসের বাহির হইতেও ধে 
সুদক্ষ সেক্রেটারী পাওয়া যাইতে পারে তাহার 
সবচেয়ে বড় প্রমাণ আছে: কেন্দ্রীয় সরকারের 
দেশীয়রাজ্য দগ্ডরে | ভি,' পি,,মেননের চাইতে 
অধিকতর কৃতিত্ব কোন্‌ আই, পি, « এস্‌ দাবী 
করিতে পারেন ?. | 
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কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা 
বিভাগের মেক্রেটারীও এক্ষণে আই, পি, এসের 
বহিভূত লোক,--শেষোক্ত দুইজন ডাক্তার 
আীবরাভ মেটা ও স্যার শাত্তি স্বরূপ ভাটনগর 
লোক নছেন। বাংল! সরকারের অর্থ 
বিভাগে সুশীল মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করিলে 
আর একজন গ্রতিন্সিয়াল সার্িসের লোক-_ 
বিনয় দাশগুপ্তকেই বোধ হয় -সেক্রেটাদী কর! 
হইবে। শ্রীযুক্ত এ, সি, চাটাজ্জ্ীকে স্বাস্থ্য 
বিভাগের সেক্রেটারী করিতেও কোন আপত্তি থাকা 
ডা নয় এবং শিক্ষা ও প্রচার বিভাগের জদ্ভও 
য়ই আই, সি, এসের ডি যোগ্য লোক 
খু'য়াপাওয়া শক্ত হইবে না 
- খেয়ালী 


ভারতে অন্ধের সংখ্য।--বোন্বাইয়ে টাটা 
ইনস্টিটিউট অব পোপিয়াল সায়েন্সের অধ্যাপক 
মিঃ এস সি রায় (ইনি একজন অন্ধ) ষ্টেটস্ম্যান . 
পত্রে একটা প্রবন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, ভারতে ৪ লক্ষ, এবং পাকিস্থানে ৎ লক্ষ অন্ধ 
আছে। কিন্ত সময়মত চিকিৎগার ব্যবস্থা হুইল 


'উচাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনকেই অন্ধত্ব হইতে 


রক্ষা করা যাইত । 


আর্ধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


_ কিউবা হইতে চিনি আমদানী-_সম্প্রতি 
পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণষে প্টকিউবা হইতে ২০ হাজার 
ব্যাগ চিনি আমদানী: করিয়াছেন । : প্রতি' ব্যাগে 
১০* পাউণ্ড করিয়া চিনি রহিয়াছে । '. . 

. মার্চ তারিখে . 
; যে, 
আগামী € বৎসরের জন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে 
রগ্ডানীককত গমের একট! সৰ্ব্বোচ্চ ও সর্বনিয় দর 
বাধিয়া দেওয়া হুইবে। ' 


মাদ্রাজে ইস্পাতের কারখান!--নাত্রাজের 
সালেম জেলাতে ৩০ কোটা টনেরও অধিক পরিমাণ 
লৌহ গ্রস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মাত্রা 
'গরবর্ণমেন্ট এই লৌহ প্রস্তর হইতে লৌহ ও ইস্পাত 
প্রস্তুতের অন্ধক একটী কারখানা স্থাপনের জত 
তোড়জোড় করিতেছেন। বিভিন্ন দেশে লৌহ ও 
'ইম্পাত উৎপাদনের যে হিসাব পাওয়া হে 
তাহাতে মনে হয় যে, সমগ্র পৃথিবী লৌহ ও 
ইন্পাতের ছু্িক্ষের এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন 


হুইতেছে। এরূপ অবস্থায় মাল্রাজে একটা বৃহৎ 


লৌহ ও ইন্পাতের কারখানা স্থাপন অপৰিহাৰ্য 
কইয়া উঠিয়াছে। 


" পাকিস্থানের পণ্য দ্রব্যের ভাবিনি | 


, শ্রেণীর পণ্য জ্বব্যের ব্যাপারে পাকিস্থানের, কিক্পপ ' 


মিঃ ভাবার পদত্যা-_জান! গিয়াছে যে, 
"ভারত পরকারেয় বাণিজ্য সচিৰ মিঃ ভাবা তাচার 
নিজের ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেপ্তে 
।হাপিক্য, সচিবের পদ ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প 
করিরাছেন। , তবে বর্তমান বাজেট অধিবেশন 
শেষ না হওয়া পল তিনি স্বপদে বহাল 

' থাকিবেন। ' - 

কুশিয়ার পারিনি 
নৃতন পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা“অন্ুপারে ১৯৪৬ সালের 
তুলনায় ১৯৪৭ সালে এঁ'দেশ্রে শিল্পদ্রর্যের উৎপাদন 
শতকরা ১৮] ভাগ বৃদ্ধি করার কথা ছিল। কিন্তু. 
প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪৭' সালে উৎপাদনের পরিমাণ 
"শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭ সালের 
শেষের ৩ মাসে উৎপাদনের পরিয়াণ ১৯৪০ সালের 
লমপর্য্যায়ে, আসিয়! দীড়াইয়াছে 1. ১৯৪৭ লালে 
কুশিয়ার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়াছে ১২ লক্ষ। 
চলতি ১৯৪৮ সালের প্রথম তিন মাসেও উৎপাদনের . 
পরিমাণ হিজর উৎপাদনের ' তুলনীয় বেশী 


হইৰে। 

রেহান 
54৮৫৭ প্রশ্নের উত্তরে জানা 
গিয়াছে যে, বর্তমানে ভারতের. উপকূল বাণিত্যে 


OE me খা 


‘ জাহাজ এবং ২ লক্ষ ৬ হাজীর ৬৭৬ টনের %৪টী' 


, ভাব রহিয়াছে তৎশঘদ্ধে করাচী হইতে - সরকারী - অর-ভারতীদের জাহাজ নিযুক্ত রহিয়াছেন "১, 


“ভাবে একটা বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। ' এই 
: বিবরণ অস্যায়ী পাকিস্থালে প্রতি বৎসরে বিভিন্ন 
প্রিনিষের কি পরিমাণে উৎপাদন হইতেছে . এবং 
এী সব জিনিষের চাহিদা কিরূপ তাহা দেওয়া হইল 
স্কার্পাস হুতা_ উৎপাদন প্রতি ৪*০.পাউখ্ডের 
৯' হাজার বেল, প্রয়োজন 
‘বেল ; কাপড়--উৎপাঙ্ছন ৫১১২০ গ্রাট' (প্রতি গীট ' 
, ১৫ শত গ্লজ ছিলাবে ), প্রয়োজন ৭৫ লক্ষ, গীট ; 
, কয়লা__ উৎপাদন ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টন, প্রয়োজন 
৩৪ লক্ষ টন ; লৌহ, ইম্পাত ও ঢেউটান_-উৎপাদন- 
২৫ হাজ্ার-টন (মাত্র শিক ইত্যাদি), প্রয়োজন 

৩ লক্ষ ১৬ লে ER Ls 


. চিনি--উৎপাদন ২৫ ছাজার টন, প্রয়োজন ২ লক্ষ 
‘$৫ হামার টন ; .কেরোসিন-_-উৎপাদন € হাজার 
' গ্যালন, প্রয়োজন ২৮ 'লক্ষ গ্যালন) পেট্রোল 
উৎপাদন ১৫ লক্ষ Ne নিত, 5৬ লক্ষ 
, গ্যালন |» | : 


ক্ষয় রোগের ডিন 

, প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে কম পক্ষে ৮০ হাজার ক্ষয় 

রোগী রহিয়াছে। কিন্ত এই প্রদেশের ক্ষয় রোগের 

চিকিৎসার জন্তু হাসপাতালসমূছে বেডের সংখ্যা 
যার ৬ শত। 

+ পাকিস্থান ' ফেরতা মুসলমান__করাটীর 

সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত হইতে.যে সমস্ত মুদলমাল 


লিল্মৃতে গিয়! আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল. তাহার মধ্যে : বজের 


প্রত্যহ প্রায় ১ হাজার করিয়া "মুসলমান তারতে 
ফিরিয়া আসিতেছে। উদ্থার মধ্যে “অনেক 


শরকারী কর্ধচাত্ীও রহিয়াছেন। , এদিকে 'করাচী ' 
হইতে প্রত্যহ প্রায় ছুই হাজার করিয়া অমুসলমান ' 


ভারতে চলিয়া আসিতেছে। . 
মিঃ জিয়ার বেতন--পাঁকিস্থানের বড়লাট 


*. মিঃ ছিল্লা বলিয়াছিলেন যে, তিনি ১ টাকার বেশী 


বেতন গ্রহণ করিবেল না। কিন্তু সম্প্রতি পাকি- 
স্থানের বে বাজেট উপস্থিত করা হুইয়াছে তাহাতে 


দেখা বার যে, তীছার জন নাসে ১০৪১৭ টাকা |. 
করিয়া বেতন ধরা হইয়াছে এবং বিবিধ প্রকার :| , 
ভাতা ইত্যাদি লইয়া সারা বৎসরে তাহাকে > লক্ষ ' 4 


৭১ হাজার টাক! দেওয়া হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। 


১০ লক্ষ ৪০ হাঁজার-'- 


কংগ্রেস ওয়াক্কিং কমিটিআগামী হ১শে 
,-ও- ২২শে এপ্রিল তারিখে. দিল্লীতে কংগ্রেসের 
ওয়ার্কিং কমিটার একটা অধিবেশন হইবে। প্রকাশ 
যে, আগামী ৎ৪শে ও ২৫শে এপ্রিল তারিখে 
বোদ্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেদ বির 
অধিবেশন হইবে। 7-২ 


উচ্চ - পদের - সরকারী চাকুরীতে ' 


' নিয়োগ-__আই,. সি, এস-এর - দলে - ইণ্ডিয়ান 


, কল স্থাপন কর] ভুইবে | 7 ১-০১; | 
", .আজিমাটীর- : অভ্ভাব-_ শিল্প... প্রতিষ্ঠানে 


এডমিনিষ্টরেটিত সার্ভিস নামে যে চাকুরীর প্রবর্তন, 
করা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার পরীক্ষার ফল 
প্রকাশিত হুইয়াছে। তবে এই সম্বন্ধে জানা 


৮৫ হাজার টন, প্রয়োজন-৮ লক্ষ ১০ হাজার টন; "গিয়াছে যে, যাছারা পরীক্ষা: পাশ করিয়াছে 


তাহাদের "সকলেই. চাকুরী পাইবে-না। এই 
চাকুরীতে তারত সরকার নিদিষ্ট সংখ্যক লোক 
নিবেন এবং পাশকরা ছাত্রদের মধ্য হইতে এই লব 
লোক নেওয়া হইবে । এ 

পশ্চিমবজ্জে চিনির কল-_বাজলার আইন 
সভার একটা প্রশ্নের 'উভরে অর্থসচিব' লীনলিনীরঞ্জন 
সরকার বলিয়াছেন যে, পশ্চিমরজে ৫টা নৃতন:চিমির 


০৯ 
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নাজিমাটী ব্যাপৰতাৰে . ব্যবহৃত . হইয়া থাকে। 
কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র এই জিনিষের অভাব 
ঘটিয়াছে। এজত ভারত. সরকারের শিল্প বিভাগ 
ছোট ও মাঝারি' ধরণের” শিল্পগুলির--জস্ক পশ্চিম 

*শিল্পবিভাগের 'ভিব্েক্টরের হাতে ৩* টল্‌ 
টিন উহা বাজলার বিভিন্ন শিল্প 


প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উচ্ছাঙ্দের  গ্রয়োজনাস্ুর্ূপতাবে : 
বণ্টিত হইবে । আগামী এপ্রিল মাপ হইতে 
দ্বিতীয় কিন্তির সাঙছিমাটা বন্টন আরম্ভ হইবে। 
যাহাদের উহার প্রয়োঙ্জন তাহাদিগকে ৩১শে মার্চ 
তারিখের মধ্যে ৭নং কাউন্সিল হাউস ট্রীটে শিল্প 
বিভাগের ডিরেকউরের নিকট আবেদন করিতে 
অনুরোধ করা যাইতেছে । 





* চাষ 


, বিবেচনার তার টেরিফ 


ভারতে তুলার চাষ--১৯৪৮৪৯ সালে 
ভারতে ৪০ লক্ষ এফর অতিরিক্ত জমিতে তুলার 
ডাবের ব্যবস্থা করা হইবে । বর্তমানে ভারতের 
কাপড়ের কলগুলিতে যে তুলা ব্যবহৃত হয়, তাহার 
তুলনায় ভারতে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার বেল কম তুলা 
উৎপন্ন হয়। উহা ছাড়া ভারতের পক্ষে বিদেশে 
তুলা রপ্তানীর লমস্তাও রহিয়াছে। এই সব 
কারণেই তুলার জনির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একর বৃতি 
করিয়া .১.কোটা €৫€ লক্ষ একরে বন্ধিত কর! 
হহতেছে। গত ১৯৩৮-৩2 সালে ভারতীয় 
ভোমিনিয়নে ১ কোটা ৯৯ লক্ষ একর জমিতে তুলার 
হইয়াছিল । - 
পাকিস্থানে ভাকশাশুল - বৃদ্ধি--আগামী 
।১লা এপ্রিল তারিখ হইতে পাকিস্থানে পোষ্টকার্ডের 
মূল্য তিন পয়সা ধাৰ্য্য হইবে । ' এই তারিখ হইতে 
বুকপোষ্টের ফি প্রথম € তোলার জন্ত এক আনা 
এবং এতদতিরক্ত প্রত্যেক আড়াই তোলার জন্ত 
আধ আনা ধার্ধ্য হইবে। এই তারিখ হইতে 
বিমান ডাকের চিঠিপত্র ইত্যাদিও ফি বৃদ্ধি করা 
| হইবে । ' 

আয়করের জবরদ্তি-পূর্বব্দ "আইন 
সতায় শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপা এরূপ জানাইয়াছেন 
যে, চট্টগ্রামে জনৈক হিন্দু ব্যবসায়ীর উপর গত 
বৎসর ৯০ ছান্দার টাকা আয়রুর ধরা হইয়াছিল? 
এবার তাহার উপর ৪ লক্ষ টাকা আয়কথ্ ধর! 
হইয়াছে । আর একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর আয়করের 
“পরিমাণ » হাঙ্গর টাকা হইতে ৫* হাজার টাকায় 
55৮ 

. গুর্ব্ববঙ্গে মন্ত্রীদের বেতন-_স্থির . হইয়াছে 
পরিয়ে বানৰী দানে ১৮ শত টাকা এবং 
. অস্তান্ত মন্ত্িগণ মাসে ১৫ শত টাকা বেতন গ্রহণ 
করিবেন। ' প্রধানমন্ত্রী ' এতদতির্বিক্ত বৎসরে 
রাষ্ট্রের কাজের জন্ত ১৫ হাজার টাকা করিয়া 
এলাউন্দ পাইবেন - 


- পুৰ্বব-পাঞ্জাবে খান্ত দিন একী 


“আগামী "১লা মে তারিখ হইতে পূর্ব-পাঞ্জাৰ 
। প্রদেশে খাত :নিয়ন্রণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া 


হইবে। 


" পীাকিশ্থানে নোট-_আগামী ১লা এপ্রিল 
তারিখ হইতে পাকিস্থানে ভারতীয় নোটের উপর 
ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় “পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট* এই 
ছাপ দিয়া তাহা প্রচলিত, 'হইবে। এই নোট 


ভারতের ক্লোন স্থানে চালু হইবে না| তৰে 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট আপাততঃ আগামী 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাকিস্থান চালু থাকিবে । 
টেরিফি বোর্ডের তদস্ত-__ইতিপূর্বে ভারতের 
যে সব শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিচারভার ভারতীয় 
টেরিফ বোর্ডের ' হুত্তে ' অর্পণ করা হইয়াছে 
তদতিরিক্ঞ সম্প্রতি: নিয়লিখিত শিল্প .সমন্ধেও বিচার- 
ৃ র ছাতে দেওয়া 
হইছে-১) লীষ্টিক শিল্প, (২) কাচ শিল্প, (৩) প্লেট 
ও প্লেট পেন্সিল শিক্প, (৪) হাইডুলিক ব্রেক শিল্প। 
ভারতীয় গ্রণ-পরিবদ-_জানা গিয়াছে যে, 
আগামী ১৭ই মে তারিখে ভারতীয় গণ-পরিষদের 
অধিবেশন হইবে । এই:অধিবেশনে ভারতের শাসন- 
তন্ত্রের খসড়া সম্বন্ধে চুড়ান্তরূপ বিচার বিবেচনা! 
করিয়া ভারতের শাসনতন্ত্র স্বিরীকৃত হুইবে। 
কর্পোরেশনের অর্থের অপচয়--কলিকাতা! 
কর্পোরেশনে যে ইউরোপীয় দল আছেন, তাহাদের 
নেতা মিঃ ওয়াইজ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
কর্পোরেশনের তহবিল হইতে উহ্থার কর্ধচারী ও 
কন্ট্রাক্টরদিগকে অগ্রিম হিদাবে ৭৮ লক্ষ হ৫ 


, ছাার টাকা দেওয়া আছে। 'কিন্ত এই 'টাকা 


আদার সম্পর্কে প্রধান কর্মকর্তা কোন সন্বোষজনক 
উতর দিতে পারেন নাই । 


Eo 


iar. 


মাটি 


২৯শে মাচ্চ; ১৯৪৮ ] - 


আৰ্থিক জগৎ. 
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বাজেটের পব্রিবর্তম--ভারত সরকারের 
বাজেটে যে ভাবে ট্যাক্স ব্যবস্থা! করা হুইবে বলিয়া 
জানান হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্তন হইবে 
বলিয়া জান! গিয়াছে। উহার মধ্যে নিম্নলিখিত 
পরিবর্তনসমূহ  উল্লেখযোগ্য--(১) ব্যক্তিগত 
ক্ষেকে আয়কর ধার্য্যযোগ্য সর্বনির আয়ের 
পরিমাণ হইবে আড়াই হাজার টাকার 


| পরিবর্তে তিন হাজার টাক, (২) চা ও কফির উপর 
' যে অতিরিক্ত ট্যান্সের প্রস্তাব হইয়াছে 


তাছা 
কমাইয়! অৰ্দ্ধেক করা হুইবে, (৩) আয়কর বাবদ দেয় 
টাকা হইতে মিউনিসিপ্যালিটীকে দেয় টাকা বাদ 
দিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার 
করা হইবে। : 

নোটে মহাত্মার প্রতিকৃতি _তারতীয় 
পাল {মেণ্টে ভারতের অর্থসচিব এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছেন.যে; এদেশে বখন নুতন এক .টাফার 
নোট ছাপা হুইবে তখন উহাতে মহাত্মাজীর একটী 
গ্রতিক্কৃতি দেওয়া হুইবে ।- 

চলতি বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয় --চলতি 
১৯৪৭-৪৮ লালের জঙ্ত বাজেটে যে ব্যয় পাশ ক্র! 
ছইয়াছিল তদতিরিক্ত আরও বেশী বায় হওয়াতে 


টাটা 'আয়রণ 


১০২. এ 


তারতীয় :'. অর্থলচিব' ভারতীয় _ পালবষে্টে, 
অতিরিক্ত হিসাবে আরও 2১৫ কোটা, টাক্ষা ব্যয় 
মঞ্জুরের জন্ত প্রস্তাব করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উত্ত ১৫ 'কোটী টাক! ব্যয়ের মধ্যে অলামরিক 
সরবরাহ বিভাগের দম্ভ ৮ কোটী €৩ লক্ষ টাকা, ক্ৃবি 
বিভাগের জন্ত ৎ কোটী ৯ লক্ষ টাকা, মাথাগুণতির 
জস্ত ৭৫ হাজার টাকা, প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের 
সাহায্যের অন্ত ১ ৪০ লক্ষ টাঁকা এবং 
সামরিক বিভাগের অন্ত ১ কোটী ৪ লক্ষ টাকা 
অন্ততম। ie 

' ভারতে সেচ টাচ উনি ERE 
বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ পরিকল্পনা স্থির করিবার 
উদ্দেশ্যে ভারত সৃর্কার সেন্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার 
ইরিগেশন,এও নেভিগেশন কমিশন (0 জা ম 0) 
নামে একটা কমিশন গঠন করিয়াছেন। "এই 
কমিশন ' উপরোক্ত উদ্দেশ্বে বিশেষ শিক্ষার অন্ত 
ভারতীয় ছাণ্রগণকে আমেরিকার যুক্তরা্র, ইংলণ্ড, 
কানাডা, সুইডেন, ১৪৫৩ 8354 


হেড সেলস্‌ অফিসঃ 
নেতাজী উটের রো জ, 


কলিকাতা 


যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে প্রেরণ করিবেন। প্রতি 
বৎসর ৬ জন ছাত্রকে বিদেশে পাঠান হইবে এবং 
উনাদের শিক্ষা সযাণ্ত হইতে ২ বৎসর সময় 
লাগিবে। এই পরিকল্পনার অন্ত গবর্ণমেষ্টের 
বৎসরে ৬ হইতে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রী  বেতন- পশ্চিম বঙ্গের 
মন্ত্রীদের বেতন প্রতি হাসে ৭৫০-টাকা করিয়া ধার্ধ্য 
করিয়া পশ্চিম বঙ্গ আইন সভায় একটা আইন পাশ 
হইয়াছে। 
. পুর্ব্ববন্গে কৃষি আয়কর- পূর্ববলে কৃষিজাতত 
আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করার অন্ত একটা 
আইন পাশ হুইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী 
ককবিজাত আয়করের, পরিমাণ নি্নলিবিত রূপ খার্ষ্য 
হইয়াছে _-ব্যক্তিগত ও যৌথ পরিবারের দেয় কর 
(১) বৎসরে ১৫ শত টাকা আয় পর্য্যন্ত ফোন 
আয়কর দিতে হইবে না, (২) এতদতির়িক্ত ৩৫ শত 
টাকা আয় পর্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা, (৩) 





এ গু ফীল কোং লিঃ 


£ 


৭৬২ | 
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তদতিরিক্ত € ছাজার টাকা আয়ের উপর প্রতি 
টাকায় ছুই আলা, (8) তদতিরিক্ত -€ হাজার টাকা 
আয়ের উপর প্রতি টাকায় সাড়ে তিন আনা, ৫) 
তদতিরিক্ত সমস্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় 
€ আনা । তবে (ক) যাহার আয় বৎগয়ে ২৫ শত 
টাকার কম তাহাকে কোন আয়কর দিতে হইবে 
না, (খ) যাহারা নিজে এবং মজুরের সাহায্য 
লইয়া জমি চাষ করে তাছাদের অলধিক ১০০ বিধা 
অমির আয়ের উপর কোন কৃষিজাত আয়কর দিতে 
হুইবে লা, (গ) ২৫ শত টাকার অতিরিক্ত যে আয় 
হইবে কোন ব্যক্তির দেয় আয়ফরের পরিমাণ 
তাহার অর্ঘ্ধেকের বেলী হইতে পারিবে 'না। 
কোম্পানী, ফার্ধ ব!.অষ্ক সমিতির বেলায় দেয়, 
'আয়করের পরিমাণ হইবে সমগ্র আয়ের উপর প্রতি 
টাকায়, £ আনা! 

বস্ত্রের মুল্য নির্দ্ধারণ--ভারত সরকার গত 
১৭ই নবেম্বর তারিখে কাপড়ের ফলে প্রস্তুত বন্্রের 
ভাষা মুল্য নির্ধারণের তার টেরিফ বোর্ডের হস্তে 
অর্পণ : করিয়াছিলেন।, -. সম্প্রতি . এই আদেশ 
সংশোধন করিয়া এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 
যে, টেরিফ বোর্ডকে বিভিন্ন শ্রেণীর বঙ্ছের ও সুতার 
্তাষ্য বিক্রয় মূল্য কিরূপ হওয়া উচিত তাহা স্থির 
করিতে হইবে । অধিকস্ত এই সব মূল্যের সময় সময় 
পরিবর্তনের জন্ত কিন্ধপ ব্যবস্থা অবলঘন করিতে 
নি তৎসম্বস্কেও টেরিফ বোর্ডফে নির্দেশ দিতে 

বে। ডি 

বাস দান্ভিসের উন্নতি-কলিকাতা শহরে 
800 নৃতন বাস প্রবর্তন কর] এবং সহরের বাস 
সভ্ভিসের উন্নতি বিধানের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
এই উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ভাঃ: রায় কলিকাতার . 


বণিক-সভাসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত বি | 


করিয়া একটী ফমিটী গঠন করিয়াছেন। 
ফসিটা ১৫ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটা 


“প্রিকল্পনা পেশ করিরেন। 


সাঙ্সাজ্যজাত পণ্যের স্ুবিধাদান নীতি 
--ভায়তীয় পার্লামেন্টে সম্প্রতি মিঃ অনস্তশয়নম 
আয়েদার এই মর্ধে প্রস্তাব করেন যে. ইংলওফে 
এক্ষণে আর সামাজ্যজাত পণ্যের ্ববিধাদান নীতি 
( Imperial Preference) অনুযায়ী অন্ত দেশ 
অপেক্ষা কম শুদ্কে ভারতে মালপত্র আমদানী - 
ফরিতে দেওয়া হইবে না। উত্তরে গবর্ণমেন্ট পক্ষ 
হইতে জানান হইয়াছে যে, উক্ত প্রস্তাবের সহিত 
পবর্ণমেণ্টের মতযাদৃপ্ত রহিয়াছে, তবে একতরফা 
ভাবে হঠাৎ ফিছু কর! সঙ্গত নছে। বিষয়টা সম্বন্ধে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে আলোচনা 
হইতেছে । 

সংযুক্ত প্রদেশে পাটের চাষ--সংঘুক্ত 
প্রদেশে যে তিনটী পাটকল রহিয়াছে তাহার অন্ত 
প্রয়োজনীয় সমস্ত পাট যাহাতে এ প্রদেশে উৎপর্ন 
হয় তাহার চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে । এই উদ্দেত্রে 


বর্তমান বৎসরেই ১০ হাতার একর অমিতে পাটের 


চাষ হইবে। হিমালয়ের পাদদেশে বরইচ হইতে 
পোরক্গপুর পর্য্যন্ত যে বিরাট আর্দ্র ভূথও রহিয়াছে 
তাহা পাট্‌চাষের খুব উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত 
হুইয়াছে। এই উদ্দেশ্রে বীজ সয়বরাহ ও অন্ভবিধ 
সাহায্যের অঙ্ক সংযুক্ত প্রদেশের বাজেটে টিসি 
টাকা ব্যয়ের বরাদ করা হুইয়াছে। 


পাকিস্থানের পোষ্টাফিসে আমানভী 
টাকা-ভারত লরকার একটা ইস্তাহারে 
জানাইয়াছেন যে, যাহার! পাকিস্থান ছাড়িয়া ভাগতে 
চলিয়! আসিয়াছে সেই সব ব্যক্তিকে পাকিস্থানের 
পোষ্টাফিসসমূহের সেভিংস. ব্যাঙ্কে জমা টাকার 
মধ্যে কতক টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। এজনক 
আমানতকারিগপকে উহাদের পাশ-বুক দেখাইতে 
হইবে এবং উহার! ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট 
ভারিখৈ জম! টাকার অর্দ্ধেক অথবা আবেদনের 


তারিখে জমা টাকার অর্ডেক-_এই হুইয়ের মধ্যে 
যে চীফ! কম তাহ! পাইবে। তবে জাষীন দিলে এই 
ভাবে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোলা যাইবে । এই 
টাকা ভোলার পর যতদিন পর্য্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্ক 













একাউন্ট ভারতে স্থানান্তরিত না হয় ততদিন আর 
কোন টাকা. দেওয়া! হুইবে, না। ভারতের যে 


কোন হেড. বা সব পোষ্টাফিস হইতে এই টাকা. 


তোলা! যাইবে । . যাছাদের হাতে ক্যাশ ৰব] অগ্ 
ধরণের-সার্টিফিকেট আছে তাহারা উহার জামিনে 
€ শত টাকা:এরং উপযুক্ত জামীন দিলে € শতের 
অতিরিক্ত টাকা তুলিতে পারিবে । যাহারা পাশ- 
বুক. অথবা সার্টিফিকেট, পাকিস্থান হইতে স্থানাস্তরের 
জন্ড উহা জমা দিয়া এখনও উছা ফেরৎ পায় নাই 


অথবা যাহারা এই সব পাশ বুক বা সার্টিফিকেট 


ছারাইয়া ফেলিয়াছে তাছাদিগকে নির্দিষ্ট ফরমে 
কোন ছেড বা সর. পোষ্টাফিসে আবেদন করিবার 
জন্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

জুতার নিয়ন্ত্রণ মুক্তি--জানা গিয়াছে যে, 
ভারত সর্কায় আগামী ১৫ই এপ্রিল তারিখ হইতে 
কলের সুতা “বণ্টন সম্পর্কিত সমস্ত ' বিধিনিষেধ 
উঠাইয়া নিবেন । ' 

"চায়ের চাষ নিরব তামৰ চাষ নয়ন 
সম্পর্কে ভারতবর্ষ, সিংহল, হুলাও ও ইষ্ট ইন্ডিজের 
মধ্যে ইন্টীরস্ঞাশভাল টি এগ্রিমেন্ট নামে যে চুক্তি 
রহিয়াছে তাছার মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ 


তারিখে শেষ হইবে। এই চুক্তি আরও কিছুদিন ' 


পর্যন্ত বলবৎ রাখা ছুটবে স্থির হইয়াছে । এজন্তু- 


পাকিস্থানকে এই চুক্তির অন্ততম-পক্ষরূপে গ্রহণ. ২ 


করিবার কথা হুইতেছে। এস্বলে উল্লেখযোগ্য 
যে ভারতে বৎসরে ৫*₹ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন 
হয় এবং পাষিস্থানে উৎপন্ন হয় বৎসর হ। কোটী 


- প্রা্ণ্ড । - উভয় দেশে চায়ের জযির পরিমাণ 


যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৫২ হাজার একর ও ৯০ হাদার 
একর ৷ - 

বোদ্বাই অঞ্চল হইভে বস্ত্র রপ্তানী 
বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ২০শে মার্চ পর্য্যন্ত বোদ্াই ও আমেদাবাদ 
হইতে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার গাঁট কাপড় ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানী হইয়াছে এবং উহার মধ্যে 
পশ্চিম বঙ্গে রপ্তানীর পরিমাণ হইতেছে ২৮ হাজার 
৭৭৭ গীট। 

ইম্পিরিয়াল লাইত্রেরী--যুদ্ধের সময়ে 
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে 
স্থানাস্তরিত করা হইয়াছিল। উহাকে পুনরায় 
৬ নং এসপ্ল্যানেড ইঞ্টের বাড়ীতে স্থানাস্তরিত কর! 


হুইতেছে। এই লাইব্রেরী ভারতের সর্ববৃহৎ, 


লাইব্রেরী । উহাতে নানা ভাষার ৪ লক্ষ ২৫ হাজার 
পুস্তক এবং ১৪৪৯টা হুল্পাপ্য পাঞুলিপি আছে। 
কর্পোরেশনের খণ- বর্তমানে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের 'যোট 'খপের পরিমাণ ৭ কোটা ৭৩ 
লক্ষ €১ হালার টাকা। এজস্ত কর্পোরেশনকে 
Lo ৫৪ লক্ষ টাকা সুদ দিতে হুয়। 


৯৪৪৬ নিলি 


: হেড অফিস: 
২-এ, ক্যানিৎ হট, কলিকাতা । 


ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, 
সোনারপুর, 


পোর্ট ক্যানিং, 
কোয়নগর, আওরজাবাদ, রখুনাথ- |. 

| গঞ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট, 
ও সাহিবশবঞ্জ । - K Kl) 








ম্যানেজিং ডাইরেউ্টর-- 
ভী ভি, এন, চ্যাটাজ্জী, 


এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন) 


"অভিযোগের কথা বর্ণনা করেন । 










পুর্বব-বজের বাস্তত্যাগীর সমস্তা--দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, কেন্সীয় তায়ত গবর্ণমেপ্ট পূর্বা- 
বঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগীদের লমস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়াছেন এবং পূর্বব-বঙ্গের ৰান্তত্যারীদের, অন্ত 
যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন স্থির 
করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে ঢাকাতে ভারত সরকারের 
একজন ডেপুটি, হাই কমিশনার নিয়োগের কথ 
হুইতেছে। পন 

ভারতীয় পালামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ' পণ্ডিত ' 
নেহরু ঘোষণা করিয়াছেন যে পূর্কা পাকিস্থানের 
বাস্তত্যাগিগণ পশ্চিয পাকিস্থানের বান্তত্যাগীদেরই 
মত ভারত, গবর্ণমেণ্টের নিকট. হুইতে সাহায্য 
পাইবে। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম 
বঙ্গে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা সন্বদ্ধে বিচার বিবেচনার 
জন্ত কলিকাতায় একটী সম্মেলন হইবে এবং. এই 
সম্মেলনে পশ্চি বঙ্গের প্রধান মঙজিগণ যোগদান, 
করিবেন। " J 

প্রকাশ, আগামী ১০ই এপ্রিল তারিখে 
কলিকাতায় এই সম্মেলন বসিবে এবং এই উপলক্ষে. 
তারত সরকারের সাছায্য ও পুনর্ধবসতি বিতাগের- 


সী Side ক্ষিতীশচজ নিয়ো কলিকাতায়, 


টির পানর 
সম্পর্কিত বিরোধ মিটাইবার অন্ত যে বৈঠক বসিবে- 
তাহার তারিখ ৩১শে মার্চ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
এই বৈঠফও কলিকাতায় বসিবে। 


পূর্ব্ব বঙ্গেব আশ্রয়প্রার্থাদের সম্পর্কে গত ২৪শে- 
মার্চ তারিখে ছুইটী প্রতিনিধিদল ভারতের 
সাছাষ্য ও পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্িতীশ' 
নিয়োগ এবং শিল্প ও অয়ামরিক সরবরাহ বিভাগের, 
মন্ত্রী ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ মুখাঞ্দির 


, উভয়েই এই 
সব ব্যাপারে উহাদের বিশেষ সামুভূতি প্রদর্শন" 
করিয়াছেন। প্রতিনিধিদল অন্তান্ড প্রস্তাবের সহিত 
এরূপ প্রস্তাবও করিয়াছেন যে অপরিহার্ধ্য হইলে" 
পুর্ব বজের সমগ্র ১ কোটী ২০ লক্ষ ছিন্বুকে ভারতে, 
আনিয়া উহাদের বপৰাসের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। গত ২৩শে মার্চ তারিখে ভারত ও, 
পাকিস্থানের প্রধান মগ্ত্রগণ সমবেতভাবে একটী, 
আবেদনে উভয় দেশের সংখ্যালঘুগণকে নিজ মিজ্- 
দেশে অবস্থান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাহারা, 
সংখ্যালঘুগপফে যথোপযুক্ত সাহায্য করিবেন ' 
ব্লিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 

ভারতে রপ্তানী বাণিজ্য--প্রকাশ যে, 
চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালের শেষ পর্ধ্যস্ত ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে অল্লাধিক ৩০০ কোটা টাকা মূল্যের মালপত্র 
রপ্তানী হইবে । আগামী বৎসরে যাহাতে উহ! 
অপেক্ষা শতকর! ২০ ভাগ বেশী অর্থাৎ ৩৬০ কোটা: 
টাকার মালপত্র ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়, 
এজগ্ত গবর্ণমেন্ট সঙ্কর করিয়াছেন ।, 

পাকিস্থানে কয়ল। আমদানী--পাকিস্থাম 
গবর্ণমেপ্ট সমপ্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি টন 
১৫] ডলার মূল্যে ১ লক্ষ টন কয়লার অর্ডার. 
দিয়াছেন এবং ৬খানা জাহাজ ভণ্তি হইয়া এই 
কয়লা করাচীতে রওনা ছইয়াছে। . 

গ্রান্ধুয়েটের সংখ্যা হ্রাস--গত ২০শে মার্চ: 
তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের কনতোকেশনে 
২৭১৪ জন (উহার মধ্যে ৩৬২ রন মেয়ে), 
গ্রাছুয়েটেকে উপাধি দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর 
৬০২ জন গ্রাজুয়েটকে উপাধি দেওয়া হুইয়াছিল।. 
গত বৎসর ৭৫০০ ছাত্রছাত্রী বি এ, বি এস-সি 
হত্যাদি পরীক্ষা দিয়াছিল | এবার ৫০০০ এর বেশী- 
পরীক্ষার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গ বিভাগের 
ফলেই এন্সপ হইয়াছে । ভাইস-চ্যাদ্দেলার বলেন, 
যে, ছাত্র সংখ্যা কমিবার ফলে পরীক্ষার ফি বাবদ- 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ঞালয়ার আর বৎসরে ১০ লক্ষ- 
টাক] হাঁস পাইবে। 


৮ 


টি 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৭শে মাচ্চ_-এসপ্তাছে সোমবার 
"ও মঙ্গলবার কলিকাতাঁর শেয়ার বাজারে কাজ 
কারবার 'হইয়াছে। দোল পৃণিমা ও গুভ-ক্রাইডে 
উপলক্ষে বাকী কয়দিনই বাজার বন্ধ রহিয়াছে! 
যে দুইদিন বাজারে কাজ কারবার হইয়াছে সে ছুই 
দিন কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের দরের বিশেষ 
«কোন উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। সোমবার দিন কতিপয় 
সরকারী খণপত্র ও কতিপয় শিল্প কোম্পানীর 
শেয়ার দর যদিব! কিছুটা বাড়িবার নমুনা দেখা 
গিয়াছিল মঙ্গলবার আবার বাজারে নূতন করিয়া 
অবসাদের ভাব আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর, 
কাগজের দর যেরূপ নামিয়া গিয়।ছে তাহাতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু বেশী মূল্যে এ কাগজে কিনিতে 
আরম্ভ না করিলে বাঞ্জার পুনরায় তেজী হইয়া 
উঠার আশা কম। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেরূপ কোন 
কার্ধ্যনীতি অবলঘ্বন করিবেন কিনা তাহাই 
ভাবিবার বিষয়! একে কোম্পানীর কাগজের 
মন্দার অঙ্ক শিল্প কোম্পানীর শেয়ার বাজারে একট! 
অবসাদের ভাব স্থচিত হইয়াছে, তাছার 
উপর আবার ভারত সরকারের রাজন্ব বিল 
সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট দেখিয়া, 
ব্যবসায়ীর! হতাশ হইম্বাছেন। ভারত 
সরকারের অর্থপচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় 
ট্যাল্স লাঘব সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব করিয়াছেন 
তাহাতে ব্যবসায়ীরা সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। 
রাজন্ব বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটি শিল্প ব্যবসায়ের 
সুযোগ হুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! কর ভার 
লাঘবের ব্যাপফতর নির্দেশ প্রদান করিবেন বলিয়া 
তাহারা আশা করিয়াছিলেন। সিলেক্ট কমিটি 
তিন হাজারের নিয় আয় সম্পন্ন লোকদের আয়কর 
হুইতে রেছাই দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 
তাহার] ব্যবসায়িক ভান্ত-কর হাস করিবার জঙ্গ 
নূতন কোন ন্ুপারিশ প্রদান করেন নাই। ইছাতে 


শিল্প কোম্পানীর শেয়ার বাজারে । অধিকতর 
নিরুৎসাহ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। কোন কোন 
কোম্পানীর শেয়ার দর আরও নামিয়া! যাওয়ার 
নমুনা দেখা যাইতেছে। 
গত ২৩শে মার্চ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে 
৩ টাকা সুদের (১৯৮৬) খণপত্রের দর ৯৯।/০ আনা 
ও ৩ টাক] সুদের (১৯৫৩-৫৫) খপপত্রের দর 
১০১৪০ আনা দীড়াইয়াছিল। এ তারিখে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প কোম্পানী ও 
ব্যবসা, কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিয়নর্ূপ 
'দীভাইয়াছিল £__পাটকল-_হাওড়া ৭৯/০, এযাংলো 
ইণ্ডিয়া ৩৪৫২ গ্তাশনেল ৩০/০, নদীয়া 
৯০২, প্রেসিডেন্পী ৭1%০ ; কয়লার খনি-_বে্ল 
৫২৭২, বরাঁকর হ২1৩০, ওয়েষ্টার্ণ বেদল ৭২) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল ৩০৮০/০, 
ক্লীপ কর্পোরেশন ২৬৪০) ব্যাক্ক- হিন্দৃস্থান 
কমাশিয়াল ৩৪০, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১০২, ইউনাইটেড 
কমাণিয়াল ৫০1০ ) বিবিধ__বার্ধা কর্পোরেশন 
-২%/০১ ইণ্ডিয়ান কপার ২৪০, ভালমিয়া সিযেণ্ট 
৮৮/০, গ্তভাশনেল এয়ারওয়েজ ৮1৮০, মেদিনীপুর 
-জমিদারী ১০৪২, টিটাগড় পেপার ৪১/০, এথেল- 
বারি (চা বাগিচা ) ১৩।০। 
পাটের বাজার .. : 
কলিকাতা, ২৭শে মার্চ_এসপ্তাছে পাটের 
বাদ্দারের অবস্থা সম্পর্কে কোন পরিবর্তন লক্ষিত, 
হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট' পাট চাষ বৃদ্ধির 
-পরিকল্পনা গ্রহণ করায় এগ্রদেশে আগামী বৎসর 
পাটের যোগান বাড়িবার সম্ভাবনা বুহিয়াছে। 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন 
নূতন নীতি ঘোষণা করেন নাই! এবার পূর্বববঙ্গে 
অন্ততঃ গতবারের পরিমাণে কৃষকদিগকে পাঁটচাষ 
করিতে দেওয়া হুইবে বলিয়া বুঝ! * যাইতেছে । 
পূর্ব-পাকিস্থানে দুইটি চটকল গড়িয়া তোলা! সম্পর্কে 
পূর্ববঙ্গ গধর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প. রহিয়াছে। কিন্তু এ 


বাজারের হালচাল 


চটকল গড়িয়া উঠিতে যে অন্ততঃ কয়েক বৎসর 
সময় লাগিবে তাহাতে সন্দেহ নাই! এই অবস্থায় 
ভারতীয় চটকলের মালিকরা আগামী 
বৎসর পাটের ভালন্পপ যোগান পাইবেন 
বলিয়া আশা, করিতেছেন। পাটের শ্বল্নতা 
ঘটিবার আশঙ্কা নাই বুবিয়া তাহারা 
যেকোন দরে বেশী পাট করা সম্পর্কে এখন 
আর.মোটেই আগ্রহ দেধাইতেছেন না। সে 
কারণে বাজারে পাটের দাবী দাওয়া কম-_উছ্ার 
দরও নিমাভিমুখী। গত ২৪শে মার্চ কলিকাতার 
আলগা পাটের বাক্জারে স্ুপারভাইজড জাত বটম 
শ্রেণীর পাটের দর ছিল প্রতিমণ ৩৩০ আনা; 
পাকা বেল বিভাগে ১৭৮ টাকা বেল দরে ফাষ্ট 
শ্রেণীর পাটের সামান্ত কাজ কারবার হুইয়াছিল। 
সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ__বোষ্বাইয়ের বাঙ্জারে 
এসপগ্তাহেও সোনার দর চড়া হারে বলবৎ ছিল! 
গত ২৪শে মার্চ বোস্বাইয়ে প্রতিভরি পাকা সোনার 
দর ছিল ১১১ টাকা। কলিকাতায় তাহা ছিল 
১১১॥৩/০ আনা । কলিকাতার বাক্রারে বড়াল 
বার প্রতিভরি ১১১০০ আনা ও গিনি গ্রতিখণ্ড 
৭১০ আনা দরে বিক্রিত হইয়াছিল । 

গত ২৪শে তারিখ বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
১০০ ভরি রূপার দর ১৬৮ টাকা ও কলিকাতায় 
১৬৮॥০ আন! দ্বাডাইয়াছিল। 


ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশন 
ভারতে কয়লার খনির ইউরোপীয় মালিকদের 
প্রতিনিধি সভা ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের 
মিঃ কে লি বন্দু এবারকার অন্ত সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছেন। ইতিপূর্বে আর কোন ভারতবাসী 
এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হুন নাই। মিঃ বঙ্গ 
এবার বেল ষ্যাশঙন্তাল চেম্বার অব কমাঁসেরিও 
সভাপতি ছইয়াছেন।' মিঃ বস্গু অনেকগুলি 
কয়লার খনির মালিক । 

পাটের তথ্যতালিক!--গত ভুলাই হইতে 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৮ মাসে ভারতীয় চটকলগুলিতে 
মোট ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৮ টন পাটজাত দ্রব্য 
প্রস্তুত হইয়াছে । গত বৎসর এই ৮ মাসে ৬ লক্ষ 
৪৬ হাজার ৯৪৭ টন পাটজাত প্রব্য প্রস্তুত 
হুইয়াছিল। এই ৮ মাসে ভারতীয় চটকলগুলিতে 
৩৮ লক্ষ ৯৫ হাজার বেল পাট খরচ হইয়াছে । 
গত বৎসর ৮ মাসে উহার পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ 
২৩ হাজার বেল। উক্ত ৮ মাসে বাহির হুইতে 
কলিকাতায় ৪১ লক্ষ ৪২ হাজার বেল পাট 
আমদানী হুইয়াছে। গত বৎসর ৮ মাসে ৪৫ লক্ষ 
৮ হাজার বেল পাট আমদানী হুইয়াছিল। উক্ত 
৮ মাসে কলিকাতা হইতে বিদেশে ১০ লক্ষ 
৯১ ছাদ্ার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। 
গত বতৎলর ৮ মাসে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 
১০ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল। 


ভারতে চায়ের ব্যবহার-ইন্টারম্তাশগ্তল 
টি কমিটার মতে গত ১৯৩৯ সালে ভারতে ৯ কোটা 
৭৬ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল--সেই স্থলে 
১৯৪৫ সালে ১৫” কোটী পাউণ্ড চা ব্যবহৃত 
হইয়াছে । “ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্র বলেন যে, 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ৯॥ কোটা পাউণ্ড চা 
ব্যবহৃত হয়-_সেই স্থলে ১৯৪৫-৪৬ সালে ১৬ কোটী 
পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছে । কলিকাতা কেরিট 
মরাণ এও কোম্পানীর মতে ১৯৪৭ ' সালে ভারতে 
১৫ কোটা পাউণ্ড চ! ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । নানা 
অশান্তির জন্ভ এই বৎসরে ভারতে. চায়ের কাটতি 
কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ্‌ 

আমেরিকায় উদ্ধ ত্তের বছর-- আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেলিভেন্ট টু,ম্যান এরূপ ভবিষ্যৎ্বাণী 
করিয়াছেন যে, আগামী ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ 
হইবে তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের রাজন্মে 
মোট ৭৫০ কোটী ডলার উদ্ধত হইবে। 

ডাঃ গ্রেডির প্রতিশ্রুতি--তারতস্থ 
আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডি গত ২৩শে 
তারিখে দিল্লীতে এরূপ মন্তবা করিয়াছেন যে, 
মার্শেল পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য সত্বেও এশিয়া 
ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির পক্ষে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে কলকজা ও অন্যান্ত সরঞ্জাম পাওয়ার 
কোন বিস্ন হইবে না। তিনি এশিয়ার বিভিন্ন 
দ্বেশগুলির পরস্পরের সাহায্যের জগ্ত ভারতে 
মার্শেল পরিকল্পনার অমুরপ একটী নেহেরু 
পরিকল্পনার প্রয়োজনীতার কথাও ব্যক্ত করেন। 

কলিকাতা কর্পোরেশনে গবর্ণমেণ্টের 
কর্তৃত্ব_গত ২৩শে মার্চ তারিখে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের পরিচালনা ভার পশ্চিম বাঙ্গলা 
সরকারের স্বহস্তে গ্রহণ করার সম্পর্কে বঙ্গীয় আইন 
সভায় একটী আইন পাশ হয়। এই আইন 
অনুযায়ী গত ২৪শে তারিখ হইতে পশ্চিম বাঙলা 
সরকার কলিকাত] কর্পোরেশনের পরিচালনা ভার 
স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৯ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থ! বলবৎ থাকিবে । উহার 
পূর্বে কর্পোরেশনের নূতন নির্বাচন হইবে এবং 
তৎপর ১৯৪৯ লালের ১ল! এপ্রিল হইতে 
নবনির্বাচিত কাউন্সিলারদের হাতে কর্পোরেশনের 
পরিচালনা ভার দেওয়া হছইবে। - 


ভারতের শিল্প ব্যবস্থা--ভারতে শিল্প- 
পরিচালনা সম্বন্ধে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত কি 
তৎসম্বষ্ধে আগামী ৭ই এপ্রিল তারিখে ভারত 
সরকারের তরফ হইতে একটা বিস্তৃত বিবৃতি 
প্রকাশিত হুইবে এবং এই দিনই ভারতীয় 
পালমেন্টে উক্ত বিবৃতি সম্বন্ধে বিতর্ক হইবে । 

পাকিস্থান পালমেণ্ট_আগানী ১০ই যে 
তারিখ হুইতে পাকিস্থান পালমেন্টের 
পুনরধিবেশন বসিবে। পুর্ববে ওরা মে তারিখে 
এই অধিবেশন বসার কথা ছিল। 












1%4%45/7/6445... 


SALTS, TINCTURES, 80085, 15150758055 AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped laboratories under the 
‘supervision of expert chemists. শত | 





071) the best and select raw materia!s are 036d io manufacture, 


to ensure guaranteed standarda. 
_ We 850 manufacture Techaical and Fine Chemicals, Essential 





6 sad Laboratory Reagents. 





৭৬3 টা আর্থিক জগৎ . [ ২৯শে মাৰ্চ, ১৯৪৮ 


এষ 














| নন্দ ন্যাশনাল ব্যান্ক 


হেড অফ্নিস_ক্যানকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 


: " মিশন রো, কলিকাতা । 
RS মূনধন. ২,00,00,009, টাকা 
' এ'আদায়াকতত্বলনা 0,00,000, ট্াকা:. * 
+. মজুত তহবিল ২৩,০০,০০০টাকার উর্ধে. 
| এ ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা স্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং 
| ' প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা 
ম্যাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যান্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । 
মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে 
পাঁরেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা 
৪ * যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। i 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকর! ২॥০ হি ; 
রি “ক্যালকাটা EBL আপনার একটা একাডট রাইন দ্র 1. 





রা, 


হেড অফিস--৪,. নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-__ক্যাল ৫৯৮৯ 

ব্রা্₹_বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বজিরহাট, খুলন। ও পাটন।। 
উপযুক্ত সিকিউন্লিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়! 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কলা হয় 
জর 



















ঞ দার-_মিঃ এম্‌, সি, লি তি রাতে ১১১৯৯ | | = | ্‌ ্‌ ট ূ | | 
বীর বুলিম্পেরঅঞ্ত || এগার অব ইতি! 
2 টা লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ; 
লা শা পরী 





" স্থাপিত: ১৮৯৭ 


বস্ত্রাদিরর উনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 


| ১নং মিল ২নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়া ) দাত |.বেলঘরিয়া ২৪পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ * চক্রবর্তী সন্স এণ্ড সন্প এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) | 


শিলং ব্যান্ধিং বগে রেশন নিঃ 


হেড অফিস__ন্পিভলছ | ক্লিফাতা ব্রাঞ্চ :-১৫, নেতাজী সুভাষ রোড 





হেড অফিস £ এম্পায়ার হাউস, বোস্বে 


"উন্নতি তন্ন পরিচয় 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পৰ্য্যন্ত 
বাধিক রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত 



















সম্পত্তির পরিমাণ 
টপ ৮,০০,০০,০০০ টাক! 
চলতি বীমার পরিমাণ : 
'২৯,০০,০০,০০০২ টাক! 













টেলি 917 টেলি উদ 
ফোন $.শিলং-_১৬৬ ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 







ডি, এম, বাস এণ্ড' সন্দ লিঃ 














অঙ্গন শাখা--শ্রীহটট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর  *- 4, 
| ও নও (আসাম) ্ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
এল এটি আর-এ >. *জীপ্রফুক্লকুমার চৌধুরী 








জেনারেল ম্যানেজার । ম্যানেজিং ভিবেরর | 






৭, চাঁচ্চ লেন, কলিকাতা । 





১২২, বহুবাজার সীট, কলিকাতা-_-আধিক জগৎ প্রেসে জীযতীজ্রনাখ ভট্টাচার্য দ্বারা সম্পাদিত, সুত্রিত ও প্রকাশিত । 








PHONE : B. B. 6382 


REGD. NO. ০, 2506 


[ne ee NTT 






মূল্য-_বাধিক সডাক ৯২ 
' দশম বর্ষ] 


ARTHIK JAGAT 
EE MRI OE OO EET 


সম্পাদক--শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


Monday, 5th April, 1948, সোমবার, ২৩শে চৈত্র, ১৩৫৪ 








' প্রতি সংখ্যা /* আন৷ 


A 


নর ঃঠাযাঠাঠাাযাযাচাঠাঢাঠাাহাহা]]]]11]]] 11] রঃ।া]]াাাতা]]|াা]া]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]001]]1]]]1]]]]]]]]1ঠ 


[ ৪৫শ সংখ্য। 

















ধনীদের উপর ট্যাক্স 

ভারতের জাতীয় সরকার এখনও মুষ্টিমেয় 
লোকের হাতে বেশী ধনসম্পদ বেন্দরীভূত হওয়ার 
জুযোগ দিতেছেন এবং তাহারা এখনও ধনিক 
শ্রেণীর লোকদের উপর বেনী পরিমাণে ট্যাক্স 
বসাইতেছেন না বলিয়া অভিযোগ উগিয়াছে। 
ভারতীয় পালরমেণ্টে রাজস্ব বিল আলোচনার 
সময়ে কোন. কোন সন্ত এই ইচ্ছাকৃত ক্ৰটির অন্ত 
অর্থপচিব ও. গবর্ণষেন্টকে দায়ী করিয়াছেন। 
অর্থসচিব রী বণথম চেটি ইহার জবাব দিতে 
গিয়া জানাইয়াছেন যে, নানা অসুবিধার ভিতর 
কাজ পরিচালনা করিতে গিয়াও ভারতীয় 
ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসভা ধনীদের উপর বেশী ট্যাক্স 


বসাইবার নীতি কার্ধযকরীভাবে অবলম্বন 
করিয়াছেন। তাহার! ইতিমধ্যেই ট্যান্সনীতি 
এরপতাবে পরিবর্ল্তিত করিয়াছেন, যাহাতে 


মুহিমেয়ের হাতে ধনসম্পদ বেশী পরিমাণে 
কেন্দ্রীভূত হওয়ার স্থযোগ এখন আর বিশেষ কিছুই 
নাই বলা চলে। তিনি বলিয়াছেন, “যদি কোন 
লোক ১ লক্ষ টাকা অর্জন করে তবে আমাদের 
প্রচলিত ট্যাক্সের বলে তাহার সে আয় হইতে 
আমরা ৪৮ হাজার ৩৪৪ টাকা টানিয়া লইব। 
যদি কোন লোক দশ লক্ষ টাক! উপাৰ্জ্জন বরে 
তবে তাহাকে উহা হইতে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাক! 
ট্যাক্স হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। যদি কোন 
হতভাগ্য লোক ৩০ লক্ষ টাকা অর্জন করিতে সমর্থ 
হয় তবে প্রচলিত ট্যাক্সের ফলে তাহার সে আয় 
হইতে হ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকাই তাহাকে 
সরকারী রাজকোষে প্রদান করিতে হইবে |” 
এদেশে ধনীদের উপর ট্যাক্সভার যে কিন্ধপ 
বাড়িতেছে শ্রীযুক্ত বগম চেটির উপরোক্ত উক্তি 
হইতে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত 
সরকারের পূর্বতন শ্বেতাঙ্ক অর্থসচিবরা যখন 
বাজেটের ঘাটতি পূরণের অস্ত নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব 
উপস্থিত করিতেন, তখন এদেশের দরিদ্র 
অনগাধারণের হুঃখ-ছুর্দশীর কথা তাহাদের মনে 
থাকিত না। ধনীদিগকে অতিরিক্ত ট্যাক্সভার 
হইতে রেহাই দেওয়ার জন্ত সাধারণ চাকুরীয়া ও 
ছোট ব্যবসায়ীদের সামন্ত আয়কেও প্রত্যক্ষ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


করের আওতায় ফেলা হইত। নির্ধিচারে 
পরোক্ষ কর চাপাইয়া ধনীদের চেয়ে গরীব- 
দিগকেই বেশী করিয়া শোষণ করার ব্যবস্থা হইত। 
কিন্ত এদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় হইতে সে 
সব দিক দিয়া সরকারী ট্যাক্সনীতির মোড় 
ঘুরিয়াছে। গরীবদিগকে অতিরিক্ত করভার 
হইতে রেহাই দিয়া সরকারী আয়বৃদ্ধি ও বাজেটের 
ঘাটতি পূরণের জন্য ধনীদের উপর করভার 
নানাভাবে বুদ্ধি করা হুইতেছে। তবে শ্রীযুক্ত 
ব্মখম চেটি যাহাই বলুন লা কেন, গবর্ণমেপ্ট 
ধনীদের উপর যে হারে কর বসাইয়াছেন তাহার 


বিষয়-স্ুচী 
পৃষ্ঠা 


৭৬৫-৬৭ 


বিষয় 
সাময়িক প্রসঙ্গ 


ভারতের বীমা ব্যবসায় ৭৬৮-৬৯ 
ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ ++ 

ও গবর্ণমেন্ট ৭৭০-৭১ 
খেয়ালীর খাতা ৭৭২ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৭৭৩-৭৮ 
বাজারের হালচাল ৭৭৯-৮০ 





চেয়ে বেশী কর নির্ধীরণের সুযোগ যে এখনও 
রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহে নাই। 
বর্তমান ট্যাক্সভার লত্বেও দেশের মুষ্টিমেয় 
লোক যে এখনও লক্ষপতি, এমনফি কোটিপতির 
স্তরে গিয়া পৌছ্বার সুযোগ পাইতেছে 
সে দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করিতেছি । 
দেশের অধিকাংশ লোকই যেখানে নিতান্ত 
দরিদ্র দশায় দিন যাপন করিতেছে, সেখানে 
অধিকাংশকে বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় ,লোকের 
অপরিমিত ধন সঞ্চয়ের স্যোগ বন্ধ হওয়া 
উচিত। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু দেশের বর্তমান অবস্থায় সমাজ কল্যাণের 
কাজে বাধ্যকরীভাবে লোক নিয়োগের ( C০॥৪- 
cription for social work ) কথা বঙলিয়াছেন। 








অধ্যাপক কে টি শাহের মতে দেশের স্বার্থে ও 
দশের স্বার্থে ধনীদিগকেও নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে, 
হেশী, অর্থ পরিহার করিতে বাধ্য করা উচিত । 
বেশী হারে আয়কর ও লাভকর বসাইলে উৎপাদন, 
হান পাইবে বলিয়া কেহ কেছ আশঙ্কা করিয়া 
থাকেন। অধ্যাপক শাহের মতে এ আশঙ্কা 
অনেকটা অমুলক। যুদ্ধের সময়ে মাকিণ যুজরাষ্ট্রে 
ও ইংলগ্ডে ধনীদের উপর ও শিল্প-ব্যবসায়ের লাভের 
উপর খুব বেশী হারে কর নির্ধারিত ছিল। কিন্ত 
তাহাতেও উৎপাদন না কমিয়! বরং বৃদ্ধিই পাইয়া- 
ছিল। অধ্যাপক কে টি শাহের এঁনব মন্তব্য 
খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি।, 
ভারতে ধনীদের উচ্চ আয়ের উপর যে কর দ্বস্ত 
আছে, সরকারী অব্যবস্থার আন্ত তাছা যথাযথ 
আদায় হয় না। ফলে গবর্ণমেণ্টকে ফাকি দিয়া, 
অনেক ধনী তাহাদের ধনসম্পদ বেশ কিছু 
বাড়াইয়! লইতে সমর্থ হইতেছে। ট্যাক্স আদায় 
সম্পর্কে এই ধরণের ক্রুটি ঝ্চ্যুতি দুর করা সম্পর্কেও 
অর্থসচিযের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হওয়া, 
প্রয়োজন। 
লবণ শিল্পের উন্নতি 

পশ্চিম বঙ্গে বৎসরে ৩১ লক্ষ মণ লবণ 
প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এই প্রদেশে বৎসরে 
৩৫ হারার মণের বেলী লবণ প্রস্তুত হয় না। 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে লবণের উৎপাদন বেশী 
হইলে তাহা দ্বারা পশ্চিম বঙ্গের অভাব সহজেই 
পূরণ করা যাইত। কিন্তু ভারতের মোট প্রয়োজনের 
তুলনায় উৎপাদনের যথেষ্ট ঘাটতি রহিয়াছে । 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫ কোটি মণ লবণের 
দরকার । অথচ এদেশের সমস্ত প্রদেশে লবণ 
উৎপন্ন হয় মোট ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মণ। কাজেই 
পশ্চিম বঙ্গের নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি করা একাস্ত 
প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের 
দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকুল . রহিয়াছে 
গবমেপ্ট সমুদ্রের জল হইতে লবণ তৈয়ায়ের 
পরিপূর্ণ যোগ দিলে ও জনসাধারণ এ শিল্প 
সম্পর্কে অধিক মাত্রায় মনোযোগী হইলে পশ্চিফ 
বঙ্গের প্রয়োজন অতি সহঙ্জেই মিটিতে পারে । 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের সহযোগিতায় ভারতীয়, 


৭৬৬ 





কেন্দ্রীয় সরকার এপ্রদেশকে লবণের দিক দিয়া 
আত্মনির্ভরশীল করা সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন জানিয়া, আমরা সুখী হুইলাম। 
ভারত সপ্নকারের শিল্প সচিব ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ 


মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভায়. 


সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের 
শ্বল্প-মিয়াদী পরিকল্পনা অন্থসারে 'এদেশে লবণ 
.তৈয়ারের কাজে আনসাধারণতক পরিপূর্ণ 
স্যোগ ও উৎসাহ দিবেন। কুটির শিল্প 
হিসাবে লবণ তৈয়ারের কাজে সকলেরই স্বাধীনতা 
থাকিবে। যাহারা কারখানা স্থাপন করিয়া লবপ 
প্রস্তুতের কাদে ব্যাপকভাবে উদ্ভোগী হইতে চান 
তাঁছাদিগকে লীদ প্রদান সম্পর্কেও এখন হইতে 
গবর্ণমেন্ট অপেক্ষাকৃত উদার নীতি অবলম্বন 
করিবেন। ভারতের লবণ শিল্প সম্পর্কে একটি দীর্ঘ 
মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সন্কললও 
ভারত গব্ণমেণ্টের রহিয়াছে । উন্নত প্রক্রিয়ায় 
জবণ তৈয়ারের ব্যবস্থা ও লবণ তৈয়ারের নুতন 
বড় কারখানা স্থাপন সম্পর্কে সমুচিত নির্দেশ ও 
সুপারিশ প্রদানের জন্ভ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটি 
বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিবেন। গর কমিটির 
সুপারিশ পাওয়া মাত্র গবর্ণমেন্ট তদমুযারী বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এ স্বল্প মেয়াদী 
"ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পন! অনুযায়ী পশ্চিম বলে 
লবণ শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
এ প্রদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও 
উৎসাহ প্রদান করিবেন। ভারতে লবণ শিল্পের 
সমুচিত উন্নতি ও বিশেষ করিয়া লবণের মত 
প্রয়োজনীয় জিনিবের দিক দিয়া পশ্চিমব্গকে 
শ্বাবলম্বী করিবায় এই উদ্ভম আমরা খুব প্রশংসনীয় 
বলিয়াই মনে করি। 


পশ্চিম বঙ্গের মত্ত ব্যবসায় | 

পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এগ্রদেশে মাছের চাষ 
বৃদ্ধি ও মৎস্য ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে যত্বপর 
হইয়াছেন। এবিষয়ে সাহায্য ও সংগঠনের উপযুক্ত 
পরিকল্পনা তাহারা স্থির করিতেছেন। 
দাড়াইয়াছে এই যে, পশ্চিম বঙ্গে প্রকৃত মত্ন্ত- 
ভীবীর সংখ্যা কত তাহা গবর্ণমেণ্ট অবগত নহেন। 
মাছের চাষ বৃদ্ধি ও মৎস্ত ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য 
মত্ম্তজীবীদের কিরূপ সাহায্য দরকার তাছাও 
আজ’ পর্যন্ত ভালভাবে , অবধারিত হয় নাই। 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাই তাহাদের প্রথম কাজ 
হিসাবে এগ্রদেশের মত্গ্তপ্রীবীদের সম্পর্কে একটি 
আদমসুমারী রিপোর্ট প্রস্তত করিবার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এওঁ রিপোর্টে বিভিন্ন এলাকার 
অত্ভজীবীদের সংখ্যা-বিবরণ সংগৃহীত হইবে। 
ব্দধিকস্ত তাহাদের বর্তমান অতাব অভিযোগও 
পুরাপুরিভাবে, লিপিবন্ধ করা হইবে। মৎপ্ত- 
দ্রীবীদের বিবরণ সংগৃহীত হুইলে গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের সহযোগিতায় বিভিন্ন এলাকায় মত্ন্ত 
সম্পদ আহ্রণের সুব্যবস্থা করিবেন। মৎষ্ত- 
জীবীদের অভাব অভিযোগ বিবেচনা করিয়া 
তাহাদিগকে প্রয়োদন মৃত স্তা, ভ্রাল ও নৌকা 
প্রভৃতি সরবরাহ করারও ব্যবস্থা হুইবে। পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট, কলিকাঁতার সঙ্গিকটে কতকগুলি 
ধড় বড় পুকুর মত্ত চাষের অন্ভ- খান করিয়া 


অসুবিধা 


আর্থিক জগৎ 


লওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বঙ্গোপসাগর হইতে 
সামুদ্রিক মৎস্ত আহরণের জন্তু উপযুক্ত সংখ্যক 
ট্রলার সংগ্রত্রে ভন্ভও গবণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। 
মতগজীবীদের শংখ্যা-বিবরণ প্রস্তুত হইলে উপযুক্ত 
সংখ্যক লোককে এসব কাজে নিয়োগ করা হুইবে। 
যদি আদমসুযারী রিপোর্টের ফলে এপ্রদেশে মৎস্য- 





'জীবীদের সংখ্যা অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় 


তবে ত্য ব্যবসায়ে নূতন লোক নিয়োগেরও 
ব্যবস্থা কর! হুইবে। পশ্চিম বঙ্গে মৎন্তের চাষ 
বাড়ানো "ও মত্ত. ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে 


' প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের এই সুপরিকলিত উদ্ভোগ 


আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। 
ভারতের শুদ্ধ নীতি 


বিদেশাগত চিনি, ম্যাগনেসিয়াম ক্লাইভ, 
রেশম বস্তু, ক্যাললিয়ায ক্লরাইভ, কৃত্রিম রেশম, 
তুলা ও রেশম মিশ্রিত বস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে যে রক্ষণ 
শুন্ক ধাৰ্য্য আছে, আগামী ৩১শে মার্চ তাহার 
মেয়াদ শেষ হইবে । এই লমস্তের উপর রক্ষণ শ্ুন্ধ 
নির্ধারিত রাখা সঙ্গত না অপঙ্গত তাহা বিবেচনা 
না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সরাসগ্গি উছাদের মেয়াদ আর 
এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়ার অগ্ত পালমেণ্টে 
একটি বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন। কতিপয় 
সদন্তের বিরূপ মন্তব্য সত্বেও ও বিলটি পালমেপ্টে 
গৃহীত হইয়াছে। প্রযুক্ত অনব্বস্বামী আয়েঙ্গার 
বিলটির সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বিভিন্ন 
শিল্পের তন্তু কি পরিমাণ রক্ষণ শুষ্ক দরকার তাহা 
নৃতন করিয়া বিবেচনা না করিয়। আগের হারে তাহা! 
বজায় রাখার ব্যবস্থা বর্তমান পরিবত্তিত অবস্থায় 
সম্পূর্ণ আপত্তিকর । রক্ষণ শুক্কের সুবিধা পাইয়া 
অনেক শিল্পপতি বেশী মুনাফা আহরপ করিতেছে, 
আর অপর দিকে চড়া মূল্যে শিল্প দ্রব্য ক্রয় করিয়া 
দেশের ক্রেতা সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত আয়েন্গার চিনির কথা উল্লেখ 
করেন। কিউবা হইতে ১৩ টাকা মণ দরে চিনি 
পাওয়! সম্ভবপর । সেই:স্থলে কলিকাতায় ভারতীয় 
কলসমূছে উৎপন্ন চি।নর বিক্রয় মূল্য দাড়াইয়াছে 
মপকরা ৪০২ টাকা । তাঁহার মতে চিনির রক্ষণ 
শুল্ক যথানিয়মে বঘ্ায় রাখিয়া শিল্পপতিদের 
মুনাফাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া আর কিছুতেই সঙ্গত 
নহে। তাহা ছাড়া রক্ষণ শুক্কের ব্যাপারে 
বুটেনকে হুবিধাদানের যে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্দ 
নীতি দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে চলিয়া আপলিয়াছে 
নিযুক্ত আয়েঙ্গার তাহার বিরুদ্ধেও সময়োচিত 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হওয়ার পর শুদ্ধ সম্পর্কে বৃটেনকে এখন 
আর উপরোক্ত সুবিধাদানের কোন অর্থ হয় না। 
শিলোরতির জন্তু বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের 
প্রয়োদনীয়তা ভারতের সম্মুখে আজ বড় হইয়া 
দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্রই শুধু ভারতকে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দির] সাহায্য করিতে পারে। 
কাদ্দেই ভারতের নিজের স্বার্থে যদি কোন দেশকে 
শুন্কগত সুবিধা দিতে হয় তবে মাফিন যুক্তরা্রকেই 
দে সুবিধা দেওয়া সঙ্গত। ভারত সরকারের খনি, 
পূর্ত ও বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত এন ভি 
গ্যাডগিল এঁ সব মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়া 
আনান যে, রক্ষণ শুক্কের মেয়াদ বাড়াইবার পূর্বে 
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শিল্পের যোগ্যতা ও ক্রেতা সাধারণের স্বার্থের 
দিক হইতে তাহার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি 
বিবেচনা করিয়া দেখিবার যে দানী শ্রীযুক্ত 
আরেঙ্গার, উপস্থিত করিয়াছেন' তাহা তিনি 
সমীচীন বলিয়া মনে করেন। তবে ভারতীয় 
টেরিফ বোর্ডের হাতে ইতিপূর্বে যে কার্য্যভার 
ন্যন্ত হইয়াছে তাহাতে নূতন করিয়া উহাদের 
আশু বিবেচনার জর কোন বিষয় উপস্থিত কর! 
চলে না। আগামী ৩১শে মার্চ উপরোক্ত শিল্পসমূছের ' 
রক্ষণ শুক্কের মেয়াদ শেষ হইবে । উহাদের পথে 
যাহাতে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয় সেইজগ্ 
রক্ষণ শুদ্বের মেয়াদ আপাততঃ এক বৎসরের 
অন্য বাড়াইয়া দেওয়া! হুইয়াছে। ইম্পিরিয়াল 
প্রেফারেন্সের নীতি যে যথানিয়মে আর বহাল 
রাখা চলে না সে বিষয়েও শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল 
শ্রীযুক্ত 'আয়েঙ্গারের সহিত একমত। তবে 
তিনি বলেন যে, বৃটেনের সহিত আলাপ 
আলোচনা না চালাইয়া ভারতবর্ষ সরাসরি উহা! 
বাতিল করিয়া দিতে পারে না। তাহাছাড়া বিতিন্ন 
দেশের শুন্ক ব্যবস্থ। সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
সম্মেলনে বর্তমানে যে আলোচনা সুরু হইয়াছে, 
তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের পক্ষে এ 
বিষয়ে কোন নূতন নীতি নির্ধারণ ফরিতে যাওয়া 
অলমীচীন। শ্রীধুক্ত গ্যাডগিপ, যে যুক্তি 
দেখাইয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। তবে সময় ও সুযোগ আপিলে বিভিন্ন 
শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পুনধিব্চেন! 
করিতে ও টুঁম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতি বঙ্জন 
করিতে গবর্ণমেপ্ট কোনরূপ টৈধিপ্য না করেন 
তাহা দেখা দরকার । | 


আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে সুব্যবস্থা 
অবলম্বনের দাবী 

“পুৰ্বৰ পাকিস্থান হইতে যে সব লোক পরিবার 
পরিজন নিয়া পশ্চিম বঙ্গ ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্থান্ত প্রদেশে সরিয়া আলিতে বাধ্য হইতেছে, 
তাছাদের সম্পর্কে সকল প্রকার সুব্যবস্থা অবলম্বনের 
দানী আনাইয়া শ্রীযুক্ত 'লক্ষীকান্ত মৈত্র, 
শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার দান ও শ্রীযুক্ত বি দাস প্রমুখ 
ভারতীয় গণ-পরি্ষ্দের আটজন সদন্ত ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের নিকট এক 
আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সব লোক ভারতে 
আসিয়াছে, তাহাদের সাহায্য প্রদান ও তাহাদের 
পুনর্ববলতির ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় বেন্দ্রীর সরকার 
ইতিমধ্যেই দারিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ওঁ বাবদ 
বিস্তর অর্থ ইতিমধ্যে নিয়োগ করাও হইয়াছে। 
উপরোক্ত আবেদনকারীরা এ নীতি অন্যায়ী 
ভারত গবর্ণমেণ্টকে এখন হইতে পূর্ব পাকিস্থান 
হইতে আগত আশ্রয়প্রা্াদের সাহায্য ও পুনর্ববশতি 
সম্পর্কেও বিশেষভাবে তৎপর হইতে অনুরোধ 
করিয়াছেন।' তাঁহার! বলিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্থান ' 
হইতে পশ্চিম বজেই বেশীর ভাগ লোক 
সমাগত হইতেছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের আয়তন 
যেরূপ ছোট, তাহাতে এ প্রদেশে এত 
বেশী সংখ্যক লোকের বসবাসের আুব্ধা 
করা, সম্ভবপর নহে। এহেন অবস্থায় পশ্চিম 
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' বঙ্গের লঙ্গে বাংলার সীমান্তবর্তী আসাম, 
বিহার ও উড়িঘ্যা প্রদ্েশেও শরপাগতদিগের 
বসতি বিস্তারের সুব্যবস্থা করিতে হইবে । অচিরে 
সে বিষয়ে একটি পরিফল্পন! কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে 
আবেদনকারীর] কেন্গীয় সরকারের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছেন। দ্বিতীয়ত; তাহারা পূর্ব 
পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদ্রের যোগ্যতা 
অনুযায়ী উহাদিগকে কেন্দ্রীয় লরকাঁরের বিতিন্ন 
দপ্তরে উপযুক্ত চাকুরী প্রদান ও উদ্ছাদের পূর্ববকার 
বৃত্তি ও পেশা অনুযায়ী উছাদিগকে জীবিকা ক্ষেত্রে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী 
"ও ডোমিনিয়ন মস্ত্রিসতাকে অনুরোধ করিয়াছেন। 
পশ্চিম পাকিস্থানের হিন্দুদের কর্শসংস্থান সম্পর্কে 
সে ধরণের নীতি ইতিপূর্বেই স্বীকৃত ও কার্য্যকরী 
হ্ইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের সম্পর্কেও 
সেরূপ ব্যবস্থা অচিরে অবলম্বন করা প্রয়োজন 
শরপাগতদ্দের কর্মসংস্থান ও পুর্বসতি সম্পর্কে 
আবেদনকারীদের এই দাবী খুবই সন্মত | নিজেদের. 
মান সমর রক্ষা করিয়া চলিবার আর কোন উপায় 
নাই দেখিয়া যে অবস্থায় আজ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের লোকেরা তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া 
আশ্রয় লইতেছে তাহাতে মানবতার দিক হইতে 
বিচার করিলে উহাদের সম্পর্কে এরূপ সুব্যবস্থা 
অবলম্বনের দায়িত্ব ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার 
উপেক্ষা করিতে পারেন না। কংগ্রেস ভারত 
বিভাগের পরিকল্পনা মানিয়া লওয়ায় পূর্ববঙ্গের 
সংখ্যালঘুরা আজ বর্তমান অসহায় অবস্থায় উপনীত 
হুইয়াছে। কংগ্রেসের আহ্বানে পূর্ববঙ্গের সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায়ের লোকরা অতীতে দেশের 
স্বাধীনতার যুদ্ধে যেভাবে সাড়া দিয়াছে ও সর্ব- 
প্রকায় স্বার্থ ত্যাগ ৰরণ করিয়াছে তাহাতে 
আজিকাঁর স্বাধীন ভারতের কংশ্রেস সরকার 
তাহাদের বর্তমান সমন্তা সম্পর্কে মোটেই উদাসীন 
থাকিতে পারেন না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
ও ভারতীয় ডোমিনিয়ন মক্ত্রসতার অস্ত কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ সকলেই পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে 
বিশেষ  সঙহাম্গভূতিসম্পর । আবেদনকারীদের 
দাবী অমুযায়ী তাহারা শরপাগতদের সাহায্য ও 
পুনর্ধ্সতি সম্পর্কে অচিরেই সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা আশ! করিতেছি । 


পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের নিশ্চেতা 


পূর্ববঙ্গের ছিন্দুদের সমর্থনের ঘোরে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। শিক্ষা, সংস্কতি, শিল্প 
ও ব্যবসাঁ-বাশিত্যের দিক দিয়া পশ্চিমবদের বনিয়াদ 
গড়িয়া তুলিতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দান অতুলনীয় | 
সে হিসাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ গৰণমেণ্ট পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের বিপদে তাহাদের পাশে দণ্ডায়মান হইবেন 
এবং যাহারা আশ্রয়লাতের জম এ প্রদেশে 


আসিতেছে তাঁহাদের সাহায্য ও পুনর্ধসতির জন্ত ' 


একাত্তিকভাবে যতুপর হইবেন এ আশাই আমরা 
করিয়াছিলীম। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের মধ্যে 
অনেকে বতৃত! ও বিবৃতিতে সমবেদনার উচ্ছাস 
দেখাইলেও পূর্ববঙ্গের আশ্রর গ্রার্থাদের সম্পর্কে 
তাছায়। এখনও কার্ধযতঃ কোন জুব্যবস্থাই অবলম্বন 
করিতেছেন ন1। পূর্ববঙ্গের আশ্ররপ্রীর্থারা বছ 
কষ্টে পশ্চিম বঙ্গে পৌছিয়! অসহায় বাষাবরের মত 
রব ; 


এ প্রদেশে বুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগের 
অভাব অন্ুবিধা সম্বন্ধে খোজ লইবার, তাহাদিগকে 
। বাসস্থান যোগাড় করিয়া দিবার এবং এ প্রদেশের 
জমির মালিকদের সুনাফাবৃত্তি হইতে এই বিপন্ন 
মানব সমাজকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই আজ 
পর্য্যস্ত হয় নাই! কলিকাতা সহরে ও অস্কার 
ভাগাবানদের খালি বাড়ী দখল করিয! তাহা 
বাস্তহীনদের তাড়া দেওয়ার জগ্ভ পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট একটি আইন জারী করিয়াছিলেন; 
কিন্ত ও আইন বলে উপযুক্তসংখ্যক বাড়ী 


রিকুইজিসন করিবার ও তাহা! আশয় প্রার্থীদের 
বসবাসেব জন্ত ছাড়িয়া দেওয়ার কোন 
কার্যকরী বাবস্থা আজ পর্য্যস্্ 


আমরা লক্ষ্য করি নাই। বাড়ী রিকুইজিসম 
সম্পর্কিত আইনের গলদ এতই বেশী যে, কোন 
খালি বাডী ভাড়ার জঙ্ক ছাড়িয়া দেওয়ার অর্ডার 
হইলে ফন্দী ফিকির করিয়া নানা অভুহাতে সেই 
অর্ডার বানচাল করিয়া! দিতে বাড়ীর মালিকদিগকে 
মোটেই কিছু বেগ পাইতে হয় না। পূর্বববজজের 
যেসব লোক পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া বসবাসের জঙ্গ 
জমি ও ৰাঁভী খরিদের চেষ্টা করিতেছে পশ্চিম" 
বলের জমির মালিকরা ছুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের 
নিকট হইতে অত্যধিক চড়া মূল্য আদায়ের ঝোঁক 
দেখাইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে ডাঃ ঘোষের 
মন্তিসতা এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তীহার! 
পশ্চিমবঙ্গে অমির মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শীগ্ই 
একটি আইন প্রণয়ন করিবেন। ও ঘোষপার পর 
চারি মাসকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে । কিন্ত জমির 
মালিকদের মুনাফাবুত্তি বন্ধ করা সম্পর্কে আজ 
পর্যযস্ত কোন আইন প্রণয়নের চেষ্টা দেখ] 
যাইতেছে না। ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা গঠিত 
হওয়ার পর শ্রীযুক্ত নিধুক্তবি্থারী মাইতি রিলিফ 
এও. রিহেবিলিটেলন বিভাগের দায়িত্ব ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত যাইতির বক্তৃতা ও বিবৃতিতে 
সঙ্কীর্ণ গ্রাদেশিকতার ছাপ ইতিপূর্যেই ভালভাবে 
ধরা পড়িয়াছধিল। এই অবস্থায় তার নেতৃত্বে 
পূর্বববলের শরপাগতদের সাহায্য ও পুনর্ববসতির 
কাজ বেশী দূর অগ্রসর হওয়া কঠিন। পূর্ব বঙ্গ 
হইতে ১৫1২০ লক্ষ নরনারী ইতিমধ্যে 
পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া সমবেত হুইয়াছে। মন্ত্রী 
মহোদয় এতদিনে তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুটা 


সজাগ হুইরা হুই একটি রিলিফ কমিটি ও 


কলিকাতাঁর নিকটে ও জলপাইগুড়িতে 81৫টি 
আশ্রয় শিবির স্থাপন করিয়াছেন। অন্তান্ত স্থানের 
আশ্রয় শিবিরগুলি আমাদের দেখিবার সুযোগ 
হয় নাই। তবে সম্প্রতি কোবলগরে আশ্রয়- 
প্রার্থীদের থাকবার শঙ্ক যেসব বাড়ীঘর ছাড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিবার হুর্ভাপ্য আমাদের 
হইয়াছে। মার্কিন সৈস্রা যুদ্ধের সময় কোরগরে 
কতকগুলি ' সাধারণ বাসতবন নির্মাণ 
কগাইয়াঞ্িলেন। 
বর্তমানে বাসযোগ্য তাহা পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের সমবায় বিভাগ নিজেদের অফিসরদের 
জন্য দখল করিয়া লইয়াছেন। দরজা! জানলা- 
হীন কতকগুলি লেসলস্‌ হাট, যাহা ভাজ! ও 
অব্যব্হার্য্য অবস্থায় বন জঙ্গলে পরিবৃত হইয়া 
রহিয়াছে তাহাই আশ্রয়প্রার্থীদের অন্ত নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। 
এতই দরদ যে, তাঙ্গা ঘরগুলিকে মেয়ামত 


তাহাদের যধ্যে যেগুলি 


আশ্রয়প্রার্থাদের দিকে গবর্ণমেণ্টের ' 


৭৬৭ 
করিয়া! দেবার গপরজটুকু পর্য্যন্ত সাহারা 
দেখাইতেছেন না। এইরূপ শিবিরে যাহার! 
বাস করিতে ' কোল মতে মাথা 


গুদ্ধিবার স্থান হইলেও চোর, ডাকাত, বৃষ্টি 
ও রোগ শোকের আক্রমণে পরিবার পরিজন লইয়া! 
তাহাদিগকে যে বিশেষভাবে নাজেহাল হইতে 
হইবে তাহাতে  সন্দেছে নাই। আশ্রয়- 
প্রার্থীদের বসবাস সম্পর্কে এহেন অব্যবস্থা, 
যাহারা নিজেদের বৃত্তি ও পেশ! ত্যাগ করিয়া 
পশ্চিম বঙ্গে আসিতেছে তাহাদের কর্মসংস্থানের 
কথাত এখনও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেণ্ট ভাবিয়াই 
দেখেন নাই। শরপাগতদের সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের এইরূপ নিষ্রিয় উদাসীনতা খুব 
তি ক্ষোভের বিষয় বলিয়াই আমরা মনে 
করি। 


ছাপাখানাসমুহের বিপদ 

ভারত গবর্ণমেণ্টের কাগজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
অঙুসারে ছাপাখানাসমুহকে সরকারী দপ্তরের 
অন্থমতি নিয়া মিল হুইতে কোটা বা নির্ধারিভ 
পরিমাণ অনুযায়ী কাগজ সংগ্রহ করিতে হ্য়। 
সেই পরিমাণ কাগজ দ্বার! যেটুকু ছাপার কান্ধ 
চালানো সম্ভব ছাপাখানার মালিকদিগকে সেইটুকু 
কাজ নিয়াই সন্ধষ্ট থাকিতে হুয়। এই অন্থুবিধার 
ভিতর গত কয় বৎসর যাবৎ কলিকাঁতার 
ছাপাখানাগুলি কারক্লেশে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে কাগজ্জ পাওয়ার 
অসুবিধা যেভাবে দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে 
তাহাতে আর অধিক দিন তাহাদের পক্ষে কাজ 
চালানো সম্ভবপর হইবে বলিয়া যনে হয় না। 
কাগজের কলের মালিকরা ফোট! অনুযায়ী 
ছাপাখানাগুলিকে কাগজ দিতে অন্বীকার 
করিতেছেন। কারণ জ্ঞানিতে চাহিলে মাল- 
গাড়ীর অভাবে কীচাযাল আনা যাইতেছে না, 
শ্রমিক অনুপস্থিতি ও শ্রমিক অশান্তির জন্ভ মিলের 
উৎপাদন বজায় রাখা যাইতেছে না প্রভৃতি 
অন্ভুহাত তাহার! দেখাইভেছেন। আগলে 
মিলসমূ চোরা বাজারে বেশী দরে কাগজ বিক্রয় 
করিতেছে ৰলিয়াই ছাপাখানাগুলির পক্ষে কোটা 
অনুযায়ী কাগজ পাওয়া কঠিন হুইয়া পড়িতেছে 
বলিয়া শুন! যাইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ 
কাগজের অভাবে কলিকাতার ছাপাখানাগুলির কা 
চালু রাখা দিন দিনই কষ্টকর হইয়া দাড়াইতেছে। 
ক্যালকাটা প্রিশ্টিং প্রেস ওলাস' এসোসিয়েশন 
বা ফলিকাতা ছাপাখানা মালিক সমিতি 
এইসব অস্থবিধা দুরীকরণ সম্পর্কে দৃররি 
আকর্ষণ করিয়া শিল্পসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের নিট সম্প্রতি এক তার গ্রেরণ 
করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট মিলের উৎপাদন বজায় 
রাখার, চোরাবাজানে উৎপর কাগজ বিক্রয়ের 
পথ বন্ধ করার এবং. ছাপাধানাগুলিকে কোটা 
অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে 
পারেন ভাল, নতুবা তাঁহাদের পক্ষে অচিরে 
কাগথ নিয়ন্ত্রণ অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়াই 
সঙ্গত হইবে বলিয়া সমিতি অতিমত জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। আমরা ক্যালকাটা প্রিণ্টিং প্রেস 
ওলার্শ এসোসিয়েশনের এই দাবী সমর্থন- 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি। কলিকাতায় প্রায় 
ছুই হাজার ছাপাখানা রহিয়াছে । এইসব ছাপা- 
থানার পিছনে ১ কোটি টাকার মত মূলধন 
নিয়োগ করা হইয়াছে । £০ হাজারের যত 
লোক এ সমন্তের ভিতর কাজ করিয়া জীবিকার 
সংস্থান কিতেছে। কাগজ সরবরাহের অসুবিধার 
অন্ত সব ছাপাখানা যদি বন্ধ হয় তবে নানাতাৰে 
যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার কারণ দীড়াইবে সন্দেহ নাই। 
আমরা তাই কলিকাতা ছাপাখানা মালিক 
সমিতির দাবী অসুধারী: ভারত গবর্ণযেন্টকে 
কাগজের সরবরাহ সম্পর্কে অচিরেই একট! 
সুব্যবস্থা অবলম্বনের সত অভুয়োধ নৰিতেছি। 


ভারতের বীমা ব্যবসায় 


ভারত সরকারের বীনা ন্পারিশ্টেপ্ডেন্ট সম্প্রতি 
তাহায় ১৯৪৭ সালের বাধিক রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন। উহাতে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের 
১৯৪৬ সালের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এদেশ 
বিত্ত হওয়ার পর ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান 
কোন্‌ শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর সংখ্যা কিরূপ 
' স্বীড়াইয়াছে তাহার উল্লেখ কর] হুইয়াছে | তাহ! 
ছাড়া ওঁ রিপোর্টে ছুনিয়ার অর্থনৈতিক গতিধারা 
ও ভারতের আত্যন্তরীপ অবস্থায় ভিত্তিতে এদেশীয় 
‘বীমা ব্যবসায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমন্তা নিয়া 
সমূয়োচিত আলোচনা করা হুইয়াছে। 

১৯৪৬ লালে তারতে ( অবিভক্ত ) সর্বশ্রেণীর 
বীমা কোম্পানীর মোট সংখ্যা ছিল ২৩৯টি। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮টা নৃতম বীমা 
কোম্পানী রেজিত্রীকত হইয়াছে । অপরদিকে 
পূর্বতন বীমা কোম্পানীগুপির মধ্যে টির 
রেশিষ্ট্রেশন বাতিল হইয়াছে । ফলে তায়ত ও 
পাকিস্থানে গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই নবেম্বর 
মোট বীমা। কোম্পানীর সংখ্যা দীড়াইয়াছিল 
২৪৫টি। উদ্ধার মধ্যে ৯টি কোম্পানীর ছেড অফিস 
পাকিস্থানে ও বাকী ২৩৬টি কোম্পানীর ছেড অফিস 
তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
ও পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশে কোন শ্রেণীর মোট 
কি সংখ্যক বীমা কোম্পানী ব্হিয়াছে ( ছেড 
অফিসের অবস্থান অনুসারে). বীম! 
_স্ুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্ট হইতে নিয়ে তাহার 
" বিবরণ উদ্ধত কর! হইল। ঃ 
ভারতে ও পাকিস্থানে বীনা কোম্পানীর সংখ্যা 


" কেবল জীবলবীমা কেবল 
জীবন- ও সাধারণ সাধারণ 
বীমার বীমার বীমার 

কালে রত কাজে রত কাজে রত 
প্রদেশ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ 
বোম্বাই ৪৯. ৪ ১৭ 
পশ্চিমবঙ্গ ৪১ ৪ ১৩ 
মাদ্রাজ ১৮ ৭ ৯ 
দিল্লী ১১ € ১ 
, পূৰ্ব পাঞ্জাব ৮ হং ২ 
' যুক্তপ্রদেশ ৭ ং — 
মধ্যপ্ৰদেশ ৩ — — 
বিহায় > eT, la 
আসাম ১. -.. - 
"আজমীর = ৯ — 
দেশীয় রাজ্য ৯ ১ — 


ভায়তীয় যুক্তরাষ্ট্র মোট ১৪৮ 


১ পাকিস্থান 

পূর্ববঙ্গ i ই 
পশ্চিম পাঞ্জাব ১. ৯ > 
সিদু ১ ং 


; মোট --_ 
৩ ৩ ৩ 
| উপরোজ- বিবরণ দৃষ্টে পাকিস্থানের নিজন্ব 
'জীবনবীমা: ও লাধারণ বীধা কোম্পানীর সংখ্যা 
নিতান্ত অনুপযুক্ত, বলিয়াই বুঝ! টা 


তত 


চট্টগ্রামের ইষ্টার্ণ. ফেডারেল ইউনিয়ন কোম্পানী 
ছাড়া পূর্বব পাকিস্থানের মিজন্ব অন্ত ফোন বীমা 
কোম্পানী নাই। সিদ্ধ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের 
প্রতিষ্ঠানসমূহ লইয়া পাকিস্থানের মোট .জীবন- 
বীমা কোম্পানীর সংখ্যা হইতেছে মাত্র ৬টি। যে 
সব অঞ্চল নিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে 
এতদিন সে সব অঞ্চলে ভারতের জীবলবীমা 


ক্ষোম্পানীসমূহই মুখ্যতঃ বীমার ব্যবসা পরিচালন! 


করিয়াছে । পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট তারতীয় জীবন- 
বীমা কোম্পানীসযূছের উপর 'নানারূপ বিধিনিষেধ 
জারি করায় ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স অফিসেস্‌ 
এলোলিয়েশন ভারতীয় ভীবনবীমা কোম্পানী- 
সমূহকে পাকিস্থালে কা-কার্ধার রন্ধ করিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন। পাকিস্থানে জীবনৰীম! 
কোম্পানীর সংখ্যা যেখানে নগণ্য এবং জনপ্রিয় ও 


বিশ্বীসভাঞ্ন বীমা প্রতিষ্ঠানের যেখানে একান্ত, 


অভাব সেখানে ভারতীয় জীবনবীম! ফোম্পানী- 
সব পাকিস্থানে কাজ-কারবার বন্ধ করিলে বীমা 
ব্যবসায়ের দিক দিয়া পাকিস্থানের : পশ্চাৎপদ 
অবস্থাই কায়েম হুইবে সন্দেহ নাই। 

বীমা গুপারিপ্টেখ্ডেন্টের - রিপোর্টে গত 
১৯৪৬ লালের যে বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে এ লালে নূতন কাজের দিক দিয়া 
তারতে ( অবিভক্ত) জীবনবীম। কোম্পানী- 
সমূহ্র বেশ কিছু অগ্রগতি “লক্ষ্য বরা 
যায়। ১৯৪৫ লালে তারতের আবনবীমা 
কোম্পানীসমৃূছ € লক্ষ ৭৭ ছাজ্সার পলিসিতে এদেশে 
মোট ১২২ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪৬ সালে কোম্পানী 
সমূহ সেই স্থলে ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার পলিলিতে 
মোট ১৩১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার নূতন বীবাপত্র 
প্রদান করিয়াছে তাহা ছাড়া উহার! বিদেশেও 
€ কোটী ৭৩ লক্ষ টাক্ষার পলিলি বিক্রয় করিতে 
সমর্থ হইয়াছে ।. গত ১৯৪৫ /সালে বিদেশে 


ভারতীয় জীবলবীমা কোম্পানী সযুছের নূতন 
কাঞ্জের পরিমাণ দীড়াইয়্াছিল ৪ কোটি ২২ লক্ষ 
টাক! । 


গাপ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট, 
ও সাহিবগঞ্জ। 


| SE ডাইরেক্টর 
সী ডি, এন, চ্যাটাজ্জা, 


এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন) 





জীবনবীমা ছাড়া অস্থান্ত শ্রেণীর বীমার দিক 
দিয়াও আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য 
কর! গিয়াছে । গত ১৯৪৫ লালে সাধারণ বীষা 
ব্যবসায়ে নিয়োজিত দেশীয় কোম্পামীসমূের অগ্নি- 
বীহা বাবদ ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা, নৌ-বীযা বাবদ 
১ কোটী ২ লক্ষ টাফা ও অন্তান্ত বীমা বাবদ ৮৮ 


লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম আয় হুইয়াছিল। সেই স্থলে 


১৯৪৬ সালে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে দিয়োলিত 
দেশীয় কোম্পানী সমূহের এ সব দফায় যথাক্রমে 
৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ও 
১ কোটি ৭৬, লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম আয় 
দীড়াইয়াছে। | 


পূর্ব্বে তারতের বীমা ব্যবসায়ে বিদেশী বীমা 
কোম্পানী সমূহের স্থান খুৰ অগ্ৰগণ্য ছিল। 
জীবনবীমা ও সাধারণ বীমার পলিসি ' বিক্রয় 
করিয়া এ সব কোম্পানী এদেশ হইতে বৎসর 
বৎসর প্রভূত অর্থ আহরণ করিত। কিন্ধ তারতে 
উন্নত শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠার সঙ্গে এদেশের বীমা ব্যবসায় হইতে বিদেশী 
কোম্পানী সমূহকে ক্রমেই হুটিয়া দাড়াইতে। 
হইতেছে । জীবনবীমার ব্যবশায়ে বিদেশী 
কোম্পানীর প্রভাব ও আধিপত্য যুদ্ধের পৃর্ক্বেই খবৰ 
হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে 


১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বিদেশী বীমা! কোম্পানীসমুছই 


অগ্রণী স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৫ 
সাল হইতে দেশীয় কোম্পানীসমৃছ ও ক্েত্রেও 
বিদেশী কোম্পানীনমৃহকে হুটাইয়া দিতে সমর্থ. 
হইর়াছে। ১৯৪৬ লালে বিদেশী জীবনৰীমা 
কোম্পানী সমূহ ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার বীনাপত্র 
বিক্রয় করিয়াছে। অগ্রি-বীমা, মৌনবীনা, ও অন্যান 
ধরণের বীনা হইতে এ সালে ভারতে বিদেশী 
সাধারণ বীমা কোম্পানী সমূহের মোট প্রিমিয়াম 
আয় দাড়াইয়াছে ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। 
তারতীয় জীবদৰীযা কোম্পানী সদর নৃতন 
কাজের পরিমাণ বাড়িলেও দাদনী তহবিলের উপর 
তাহাদের আদায়ী সুদের ছার দিন দিন হাস 
পাইতেছে। ১৯৪১ সালে আদায়ী সুদের ছার ছিল 


প্রিনিয়াম আয়ের শতকরা ৪'১৭ ভাগ । ক্রমে হাস 


পাইয়া ১৯৪৫ সালে তাছা শতকরা ৩'৪৮ ভাগ 
দাড়াইয়াছধিল। আলোচ্য ১৯৪৬ সালে তাহা আরও 
কমিরা প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩২০ ভাগে 
পৌঁছিয়াছে। অপর দিকে কোম্পানী সমূহের ব্যয়ের 
হার নানাকারণে এখনও বিশেষ কিছুই হাস 
পাইতেছে না। ১৯৪২ সালে ভারতীয় জীবনবীমা 
কোম্পানী সমুহ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের 
শতকরা! ২৬'৭ তাগ কাধ্যপরিচলনা বাবদ বায় 
করিয়াছিল। ' এ ব্যয়ের ছার ক্রমে বাড়িয়া 
১৯৪৫ সালে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩২২ ভাগে 
দাড়ায় । ১৯৪৬ সালে এ ছার কিছু কমি! শতকর! 
৩১২ ভাগে পরিপৃত হইয়াছে । করেকটি বড় 
বাঘা প্রতিষ্ঠান তাহাদের খরচের ছার কিছু হাঁস 
করাতে গড় ছিসাবে সব কোম্পানীর ব্যয়ের ছার 


. ১৯৪৬ সালে কিছুট! কম দীড়াইয়াছে। কিন্ত ছোট 


কোম্পানীর মধ্যে অধিকাংশই যে এখনও ব্যয় 


“স্থানের পথে অগ্রসর হয় নাই আলাদাভাবে সেই 


[J 


শা 





১৯৪৬ 
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সব ফোম্পানীর হিসাব লইলে তাহা বেশ বুঝা 
যাইবে । বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লব চেয়ে বেশী 
প্রিমিয়াম আয় সম্পন্ন ছয়টি জীবন বীমা! প্রতিষ্ঠানকে 
বাদ দিয়া আলাদাভাবে বাকি জীৰনবীমা 
'কোম্পানীসমূছের হিসাব কযিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
১৯৪৫ সালে উহাদের ব্যয়ের ছার ছিল যে স্থলে 
প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৭ ভাগ সেম্থলে 
সালে তাছা শতকমা ৩৭৮ ভাগ 
দাড়াইয়াছে। 

ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসযূছের আয় 
ছাস ও ব্যয় বৃদ্ধির এই গতি তাছাদের ভাবী সঙ্কটই 
সুচিত, করিতেছে । সেই সঙ্কটের কথা স্মরণ 
করাইয়া দিয়া বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেট এখন হইতে 
ব্যয় হাল ও প্রিমিয়াম বুদ্ধি সম্পর্কে ফোম্পানী- 
'দিগকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলিয়াছেন । 
বীমা কোম্পানীর আয়ের উপর সরকারী ট্যাক্সের 
হার হাল কয়া হইলে উহছারা কিছুটা ভারমুক্ত 


. হুইতে পারে। সে হিসাবে তিনি গবর্ণমেন্টকে 


শী বিষয় বিবেচনা 
করিয়াছেন। 

বীমা কোম্পানীর আর বাড়াইতে পারিলে 
তাহাতে সঙ্কট মোচনের পথ প্রশস্ত হইতে 
পারে। বীমা কোম্পানীর পরিচালফরা বাস্তব 
স্মুঘোগ সুবিধা অনুযায়ী সে বিষয়ে সমুচিত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, তাহাতে কাহারও আপত্তির 
কোন কারণ নাই। কিন্তু বীমা প্রতিষ্ঠানের 
নিরাপত্তা রক্ষা! করিয়া দাদনী তহবিলের উপর 
'তেষন বেশী কিছু নদ আদায়ের ব্যবস্থা বর্তমানে 
আর সম্ভবপর নহে বলিয়া বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
মনে করেন। সরকারী সিকিউরিটি ও আধা 
সরকারী সিকিউরিটির উপর প্রদেয় সুদের হার 
কুনিয়ার সর্বত্রই হাস পাইয়াছে। বীমা তছবিলের 
নিরাপতা অক্ষুঃ রাখিশ্না অন্তান্ত শ্রেণীর লিকিউরিটি 
হুইতেও এখন আর পুর্ব্বের মত বেশী হুদ. আদায়ের 
সুযোগ নাই। বীমা কোম্পানীর দায়িত্ব যেরূপ, 
বেশী, তাহাতে অধিক সুদের আশায় যে ফোন 
শ্রেণীর সিকিউরিটিতে অর্থ দাদন করা বীমা 
প্রতিষ্ঠানমযুছের পক্ষে সমুচিত বা সম্তবপরও নহে। 
এই অবস্থায় কেবল ভারতে নহে অষ্ট অনেক দেশেও 
বীমা কোম্পানীর সুদ বাবদ আয় দিন দিনই হাস 
পাইতেছে। 

মার্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত সুন্নত ও আুলমৃদ্ধ 
দেশেও অর্থ তহবিল নিয়োগ করিয়া বীমা 
কোম্পানী সমূহ তাহার উপর বর্তমানে গড়ে বাধিক 
শতকরা তিদ তাগের বেশী আয় করিতে পারিতেছে 
লা। যুদ্ধের সময় হইতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ী- 


করিয়া দেখিতে অঙ্রোধ 


"ঘর তৈয়ারের কাজে লাভজনক ভাবে অর্থ, 


নিয়োগের সুযোগ কিছুটা বাড়িয়াছে। নিউইয়র্কের 
মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেদ কোম্পানী ও অন্ত 
কয়েকটি নাকিণ ফোম্পাঁনী বাড়ীখর তৈয়ারের স্বীম 
প্রস্তুত করিয়! বর্তমানে তাহাতে অর্থ নিরোগ 
ক্ুরিতেছেন। অন্তান্ভ ক্ষেত্রে যে সুদ পাওয়া যায় সে 
তুলনায় হাউজিং স্বীম হইতে তাহাদের কিছু বেশী 
আর হইতেছে। ইহা দেখিয়া বাড়ীঘর তৈয়ারের 
কালে ভারতীয় বীমা কোম্পাদী সমুহের অর্থ 
“নিয়োগ সম্পর্কে এদেশেও একটা আনোলন নুরু 
'হইয়াছে। বীমা কোম্পানী সমূহকে এঁ দিকে বেশী 


জ্ক জী ৩-২ 
অর্থ নিয়োগের সুযোগ দিবার জঙ্ত অনেকে বীমা 


আইনের ২৭ নং ধারা সংশোধন করিবার প্রস্তাব 


করিতেছেন। কিন্ত বীমা হুপারিপ্টেণ্ডেটে এ 
ধরণের যুক্তিবাদ মোটেই সমর্থন করেন লা। তিনি 
তাহার রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন, অর্থ দাদনের 
স্মুবিধাজনক ক্ষেত্র হিসাবে ভারতীয় বীমা কোম্পানী 
সমূহ পূর্বের তুলনায় কিছু বেশী অর্থ হাউজিং স্বীযে 
নিয়োগ করুক, তাহাতে তাহার আপত্তি করিবার 
কিছু নাই। কিন্তু ও সম্পর্কে বীমা আইনের 
৭ ধার! সংশোধন করিবার প্রস্তাব তাছার মতে 
অবাস্তর। বীমা আইনের এ ধারায় বীমা 
তহবিলের শতকরা ৫ ভাগ সরকারী ও সরকার 
অছ্ুযোদিত পিকিউগ্গিটিতে দাদন কর! 
সম্পর্কে কোম্পানী সমূহের উপর একটা 
বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হ্ইয়াছে। 
বাকী শতকরা ৪৫ ভাগ অর্থ বীমা কোম্পানী 
সমূহ তাহাদের, ইচ্ছামত দাদন করিতে পারে। 
এই অবস্থার বাড়ীঘর টঠতয়ারের কাজে 
অর্থ নিয়োগের পক্ষে বাস্তব অন্থবিধা তিনি 
বিশেষ কিছুই দেখিতেছেন না। প্রাদেশিক 
সরকার সমূহ বাড়ীছ্বর নির্ঘাণের পরিকল্পন! 
গঠন করিয়া যদ্দি এ দিকে নিয়োজিত অর্থের 
নিরাপতা ও তাহার উপর আদায়ী হুদ সম্পর্কে 
গ্যারান্টি দেন, তবে হাউজিং স্বীম সম্পর্কিত 
সিকিউরিটি এপ্রোভড, সিকিউরিটি বা সরকারী 
অনুমোদিত সিকিউরিটির পর্যায়ে দীড়াইবে। 
সেরূপ ব্যবস্থায় ২৭ ধারার বিধান অনুধায়ী 
নির্ভরযোগ্য সিকিউরিটি হিসাবেই ও সমস্ত 
স্ধীমে অর্থ নিয়োগ করা যাইতে পারে। কাজেই 
বীমা আইনের দোহাই দিয়া হাউিং স্বীমে অর্থ 
দাদনের অন্থবিধা দেখানো বীমা পরিচালকদের 
পক্ষে অসঙগত। তবে বীমা ন্পারিন্টেণ্ডেপ্ট 
মহোদয় একথাও বলিয়াছেন যে, বাড়ীঘর তৈয়ারের 


কাছ দেশের পক্ষ বত প্রয়োজনীয়ই হউক না 
কেন, বীমা কোম্পানীর পক্ষে তাহাতে অর্থ 


- নিয়োগের একটা মাত্রা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। 
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অঙুমোদিত'মূলধন 





১৬১৭, কলেজ 
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ৃ আপনার জাতীয় চচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 
-৯৯-ভাম্স। ত কান্লা ভি্িতেি হুল 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র উচ্চ বেতনে 
সা ত ক 


মেলানবিল্লা ব্রাদান” তা) লিমিটেড 





tt. 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ীবর তৈয়ারের কাছে 
কোন বীমা কোম্পানীর শতকর! দশ ভাগের বেলী 
অর্থ তহবিল নিয়োগ করা সেদেশে আইনতঃ 
বলিয়া পণ্য হয় 
না। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স 
ফোম্পানী পর্য্যন্ত তাহার বীমা তহবিলের শতকরা 
৩ ভাগের বেশী অর্থ এঁ ধরণের কাজে নিয়োগ 
কর! নিরাপদমূলক বলিয়া মনে করে না। ভারতে 
বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল সাধারণতঃ যেরূপ 
কম, এদেশে ব্যবসায়িক ঝাঁকি যেরূপ বেশী ও 
জাদনী টাকা লম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন যেরূপ 
প্রয়োজন, তাহতে হাউজিং ক্ষীসমূছে তাহাদের 
অর্থ নিয়োগের মাত্রা সীমাবদ্ধ রাখাই দরকার 
কাজেই দাদনী টাকার উপর আদায়ী সুদের হার 
বিশেষ কিছু বাড়াইবার আশা বর্তমান অবস্থায় 
নাই দেখিয়া এদেশের বীমা পরিচালকদিগকে 
ভাবী সঙ্কট কাটাইয়া উঠার জন্ত এখন হইতে 
বীমা পলিসির প্রিযিয়াম হার বৃদ্ধি ও কাৰ্য্য 
পরিচালনা ব্যয় হাস করিবার দিকেই বখালস্তব 
মনোযোগী হইতে হুইবে। 

ভারতীয় বীমা আইনের ২৭ নং ধারা সংশোধন 
সম্পর্কে জনমতের দাবী উপেক্ষা করিয়া চলিবার 
যে মনোভাব বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মন্তব্যে 
প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে 
করিনা। এ ধারা সংশোধন করিয়া বীম। 
কোম্পানীর অর্থ তহবিল ঘাদন সম্পর্কে কোম্পা নী- 
সমুহকে অধিকতর ন্বাধীনতা প্রধানের দাবী আমরা 
পূৰ্ব্বে সমর্থন করিয়াছি। এখনও তাহার 
প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে ম্বায়কম 
করিতেছি । তবে বীমা স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাউজিং 
ক্বীমে অর্থ দাদন সম্পর্কে" যেসব কথা 
বলিয়াছেন এবং বীমা কোম্পানীপমূহের 
ভারী সঙ্কট কাটাইয়া উঠিবার জদ্ধ তাহাদিগকে 


ব্যয় হান ও প্রিমিয়াম বুদ্ধির বে পরামর্শ 


দিয়াছেন, দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহা আমরা 
খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
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সঙ: 


সঙ্গতি নয়াদিস্ীতে ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান 
চেম্বাস “অব. কমাস” এড ইণ্ডাহ্রীর অধিবেশন 
উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
- ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাছ! সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত 
অভিমত হইলেও ইছা ভ্বারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের 
শিল্পনীতি প্রভাবিত হুইবে না বলিয়া মনে কর! 
যায় না। সরকারী শিল্পনীতি বিশেষতঃ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের উপর কি পরিমাণ সরকারী কর্তৃত্ব 
থাকিবে আগামী "ই এপ্রিল তারিখে তাহা ঘোষণা 
কর! হুইবে এবং ভোমিনিয়ন আইন সভায় যথাসময়ে 
তাহা আলোচিত হইবে । উক্ত ঘোষণার বিবয়বন্ত 
সম্পর্কে” আলোচনার পর গতর্ণমেপ্ট নিশ্চয়ই 
কোন, সিদ্ধান্তে উপনীত হুইরাছেন এবং কি সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে তাহাও পণ্ডিত নেহেরুর অজ্ঞাত নছে। 
তথাপি তাহার বক্তৃতার এই বিষয়ে কোনরূপ 
আলোকপাত করা প্রধানমন্ত্রী যুক্তিযুক্ত বনে 
করেন .নাই। ইহা সত্বেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার 
সন্ধিত প্রস্তাবিত শিল্প সম্পর্কিত সপ্নকারী নীতির 
সারদৃস্ত থাকিবে না ইহা! কল্পন! করা বায় ন! । 

জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিঠিত হওয়ার পর 
হইতেই শিল্পপতিগণ শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের 
তরফ হইতে একটি সুস্পষ্ট নীতি. ঘোষণার দাবী 
করিতেছেন । ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বাস” অব. 
কমা “এগ ইণ্ডাধীর সভাপতি শ্রী এম, এ, মাষ্টারও 
তাহার অতিভাবণে শিল্পপতিদের এই উৎকঠা প্ৰকাশ ' 
করিয়াছেন। বৃটীশ শাসনের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় ' 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এদেশে তারতীয় 
মূলধনে নানাবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার 
হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে 
বেসরকারী ও ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার 
কোনরূপ সন্তারনা-, এতদিন 'দেঁখা- ধায় নাই। 
কিন্ত স্বাধীনতা অর্জনের সাথে লাথেই শিল্পপতিদের 
মনে : আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, যে, তাহাদের 
প্রতিষ্ঠিত শিল্পসযূহ নামমাত্র ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে 
অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে । বর্তমানে যে উৎপাদন 
সঙ্কট দেখা যাইতেছে, তজ্জন্ত শ্রমিক সম্প্রদায়কেই 
বিশে্যেভাবে দায়ী করা হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
শিল্পপতিদ্বের মনে যে অনিশ্চয়তার ভাব জাগ্রত 


হইয়াছে তাহার ফলেও উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে ' 
-.. ইহাও স্বীকার না করায় সঙ্গত কারণ নাই। 
যাই হউক প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস, দিয়াছেন যে, ' 


শিল্প জাতীয়করণের কোন ব্যাপক নীতি বর্তমানে 
কার্যকরী করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেপ্ত নছে। ব্যজিগত- 
তাবে তিনি জাতীয়করণের পক্ষপাতি 
হইলেও তারতের অবস্থা বিবেচনায় এদেশে 
জাতীয়করণের নীতি প্রয়োগ কর বর্তমানে সম্ভব 
নহে। ইহার প্রধান কারণ শিল্পসযূহকে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিতে ' যে মালমসল্লার 
" প্রয়োজন, গবর্ণষেপ্টের বর্তমানে তাছা নাই। 
দ্বিতীয়তঃ শিল্প জাতীয়করণ অপেক্ষা গবর্ণনেণ্টের 


অর্থ এবং ক্ষমতা বর্তমানে সরকারী -উন্নয়ন' 
হ-কারধ্যকরী করার কাছেই নিয়োগ 


পরিকরনাসধু 
করা কর্তব্য। জাতীয়করণের নীতি ব্যাখ্যা করিয়া 
প্রধানমন্ত্রী ভ!রতীয় শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিতর, 
, করিয়াছেন। প্রথম-যে সমস্ত শিল্প অবিলম্বে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা গ্রয়োজন। 
দ্বিতীর-ষে সমস্ত শিল্প ভবিষ্যতে এবং ক্ৰমশঃ 
ধাপে ধাপে জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত কর! 
যুক্তিযুক্ত হুইবে এবং তৃতীয়-যে সমস্ত শিল্প 
বেসরকারী কর্তৃত্ব এবং পরিচালনার রাখা উচিত। 
বিভিন্ন শিল্পের নামোল্পেখ করিয়া কোন্‌ শিল্প কোন্‌ 
শ্রেণীর অন্ততৃক্তি ইইবে প্রধানমন্ত্রী তাহার বিশদ 
ব্যাখ্যা করেল নাই। কিন্তু আমর! ধরিয়া নিতে 
পারি যে, লৌহ ও ইম্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, 
অস্ত্রশস্ত্র নির্দাণের কারখানা, খনিসমৃহ প্রতৃতি 


শশা —— শিট 


শিল্পের ভবিষ্যং ও গবর্ণমেণ্ট 


মৌপিক শিল্প ব্য.ত্যে [0৫0305 প্রথম শ্রেণীর, 
বস্ত্র প্রভৃতি, জনুষ্াধারণের অত্যাবস্তক পণ্য- 
উৎপাদনকারী-ঠফষ্েকটা শিল্প দ্বিতীয় শ্রেণীর 
এবং অন্ভাভ বিবিধ শিল্প তৃতীয় শ্রেণীর অন্ততুক্তি 
কর! প্রধানমন্ত্রীর অভিমত | শিল্পের নামোল্লেখ 
এবং দৃষ্টান্ত 'না দিয়! প্রধানমন্ত্রী শিল্প জাভীয়- 
করণের যে. নীতি. ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে 
শিল্পপতিদের :উৎকঠা দুর, হইবে বলিয়া আমরা 
মনে করি না| এই এপ্রিলেয্ব ঘোষণায় সরকারী 
নীতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে এবং তখন 
শিল্পপতিগণও তাহাদের তবিষ্যৎ কার্ধ্যক্রম নির্ধারণ 
করিতে সমর্থ হুইবেন। - 


শিল্পোরয়ন পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিতে কল- 
কারখানার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যাপারে যে 
সাম্প্রতিক লমহ্তা দেখা দিয়াছে প্রধানমন্ত্রী 
তদ্বিবয়েও শিল্পপতিদের দৃঠি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
আমেরিকা কলকজ! আমদানী করার সর্বগ্রধান 
উৎল। কিন্তু মার্কিন গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে যে ভাবে 
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওয়ার জন্ত সন্করন প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে আমেরিকা হইতে অদূর ভবিষ্যতে কল- 
কজা আমদানীর পরিকল্পনা বিফল হুওয়ার সম্ভাবনা 
দেখা দ্বিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, এরূপ 
অবস্থায় যে দেশেই যন্ত্রপাতি পাওয়া যার সেখান 
হইতেই ভারতবর্ষকে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে । 
সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইলে দেশের অভ্যন্তরে যে 
সমস্ত সম্পদ আছে তাছার সাহাযোই শিল্পের 
প্রসার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জর 
প্রচেষ্টা হইবে । 

শিরপপ্যের উৎপাদন বুদ্ধির জন্য পণ্ডিত 
নেহেরু কুটীর-শিল্পের. উপর যে বিশেষ 
জোর দিয়াছৈন' তাহা খুবই সময়োচিত 
হইয়াছে বলিয়া আমরা যনে করি। বৃহৎ 
শিল্পের যন্ত্রপাতি, মালিকদের মুনাফা, কর 
এবং শ্রমিক বিক্ষোভ প্রভৃতি নানাবিধ সমন্তা 
আছে। যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হইলেও কাজে নিয়োগ 
করিয়া তাহা দ্বারা উৎপাদন করা সময়সাপেক্ষ 
হইবে । এই অবস্থায় বর্তমান সময়ে নানা শ্রেণীর 


রি 


কুটীর-শিল্পকে ' সপ্ীবিত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির " 


প্রচেষ্টা জনসাধারণের, পক্ষে ছিতকর তইবে সন্দেহ 
নাই। কুটীর-শিল্পের মারফৎ সকল শ্রেণীর প্রায় 


_ জলীয় পণ্য পাওয়া যাইবে না সত্য; কিন্তু স্বল্প- 


মেয়াদী ,পরিকল্পনা দ্বারা কুটীর-শিল্প দ্বারাও অন- 


সাধারণের প্রয়োজনীয় বহপ্রকার পণ্যের জোগান 
“বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে। ' বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন 
‘বৃদ্ধি করার যে-সমস্ত অন্তরায় 
“করিয়া বর্তমান সযন্ত| সমাধানের অন্ত কুটীর-শিল্পের 
' উপর, যে বিশেষ নজর দেওয়া “প্রয়োজন তৎসন্পর্কে 
জগতে”্র একটি 


আছে তাহা বিবেচন! 


বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারীর "আতিক 
প্রবন্ধে আমর! . আলোচনা করিয়াছি । পণ্ডিত 


হইয়াছে দেখিয়া! আমর! আনন্মবোধ.করিতেছি। এই. 


সম্পর্কে আমরা আরও বলিতে চাহি যে, প্রাদেশিক, 
সরকারের শিল্পবিভাগসমূছের উপর নির্ভরশীল 
থাকিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কুটীর-শিল্পগুলি 
উন্নতির পরিবর্তে অবনতি এবং ধ্বংসের মুখেই 
অগ্রসর হইতেছে। প্রাদেশিক গবর্ণসেপ্টসমূহের 


' অর্ধাভাবই ইহার প্রধান কারণ নহে। কুটার- 


শিল্পের বহুবিধ কাঁচামাল এবং যালমসন্ঠা ফেঙ্গীয় 
গবর্ণষে্টের ল্যিম্পাধীন। ইচ্ছা সত্বেও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসযুহ এই সমস্ত প্রয়োজনীয় যালসসল্লার 





সি, 


জোগান বৃদ্ধি করিতে পারেন না। আমাদের 
প্রস্তাব এই যে, নির্দিষ্ট শ্রেণীর কয়েকটি গ্রয়োজনীর' 
কুটার-শিল্লের উন্নতির অন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অন্তত? 
পাঁচ বৎসরের জঙ্ভ প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করুন। 
এই পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার অন্ত শিল্প ও সর- 
বয়াহ মন্ত্রীর অধীনে একটি পৃথক ধণ্ডরও গঠন করা 
আবশ্তক হইবে । 


ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত. এম, এ, মাষ্টার 
যে অভিভাবণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেশ ও, 
অনসাধারপের সমস্তার পরিবর্তে শিল্পপতি ও- 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পুরানো এবং গরভান্থগতিক 
অতিযোগগুলিকেই ব্যক্ত করা হুইয়াছে। বিগত 
বাজেটে শিল্পব্যরসায়ের করভার যেভাবে লাঘব. 
করা হইয়াছে শীবুকত মাষ্টার তাহাতেও সন্বষ্ঠ হইতে 
পারেন নাই। তাহার মতে বর্তমান সংশোধিত 
করসমৃছও শিল্পব্যবসায়ে নূতন মূলধন বিনিয়োগ 
এবং শিল্পপতিদের যনোভাব পরিবর্তনের পক্ষে. 
অন্তরায় রূপ রছিয়া যাইবে। প্রধান মন্ত্রী এই 
অতিযোগের চমৎকার জবাব দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় করতার সম্পর্কে 
অভিযোগ করিতেছেন। কিন্ত টাকা প্রতি ১৫। 
আনা কর বর্তমান থাকা সত্বেও দেশের অতীৰ 
ছঃসময়ে কোন কোন শিল্পপতি ' এবং ব্যবসায়ী 
কোটা কোটী টাকা যে মুনাফা করিয়াছেন ইহা 
স্থনিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর 
শ্রীযুক্ত মাষ্ঠারের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচন! 
করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না), 
নানাবিধ প্রয়োজনীয় শ্ল্পপপ্যের উৎপাদন যে 
তাবে দ্রুত হাস পাইতেছচে তাহার কায়ণ 
আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত মাষ্টার শ্রমিক সম্প্রদায়কেই- 
প্রধানত; দায়ী করিয়াছেন। উৎপাদন হাস করা 
শ্রমিকদের দ্বার্থের অমুকূল নহে। যে সমস্ত.কারণে 
শ্রমিক সম্প্রদায় উৎপাদনে বি্ন স্্ট করিতেছে তৎ- 
সম্পর্কে বিদ্তৃত তদন্ত হইলে অনেক ক্ষেত্রেই কল- 
কারখানার মালিক্দিগকেও উৎপাদন হাসের অন্ত 
দায়ী করা যাইতে পারে। কলকারখানার 
মালিকদের সম্বন্ধে, দেশের অভ্যন্তরে যে জনমত 
চৃষ্টি হইতেছে তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত মাষ্টার একটা যথার্থ 
উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আইন' 
সভার ভিতরে এবং বাহিরে শিল্পপতি ও ব্যবসারী- 
দের প্রকৃত বন্ধু নাই। ব্যক্তিগত শিল্পব্যবসায়ফে. 
সর্বদাই আক্রমণ, করা হয় এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্ত দাবী করা 
হয়। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার এবং কোন 
কোন, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী দেশের সমষ্টগত 
স্বার্থের পয়িপস্থী হইয়া ৰে সমস্ত অন্তায় এবং 
'অবিচারবূল্ক ফাল করিয়াছেন তাছায় ফলেই এই, 
শ্রেণীর জনমত ছুটি হইয়াছে বলিয়া পরীযুক্ত যাষ্টার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । প্রযুক্ত মারের. এই 
বিশ্লেষণ যে যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। অন- 


সাধারণের হুঃলময়ে, কোন ফোন। শিল্পপতি বে 


ফোটা, কোটা টাকা মুনাফা করিয়াছেন তাহাতেও, 
বেসরকারী শিল্পব্যবসাক়্ সম্পর্কে বিরুদ্ধ জনমত চি: 
হইয়াছে। .বঙ্সনিয়ন্ত্রণ (রহিত হওয়ার পর ফোন. 


কোন মিলের কর্তৃপক্ষ এবং বড় বড় বন্ধ ব্যবসারিগণ 


-মুনাফা! বৃদ্ধির, অন্ত যে সমস্ত ঘ্বপ্য পন্থা অবলম্বন. 


করিয়াছেন তাহাতে মলে হয় এদেশের শিল্পপতি. 
ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নৃতন যুগ এবং পরিবর্তিত. 
আবহাওয়ার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার মত. 
মনোবৃজি অঞ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের 
ততদিন পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত শিল্পধ্যবসায় জনমতের 
আক্রমণ ও বিরুদ্ধ সনালোচনা হইতে মিতার 
পাইবে না। j | 


৫ই এপ্রিল, ১৯৪৮ ] আর্থিক জগৎ বু ‘৭৭১ 
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কারখানার কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের মূল হলো ক্যানটান। সমস্ত বিভাগের 
কর্মীদের মধ্যে অস্তরঙ্গতার যোগাযোগ স্থাপনে ক্যানটান অনেকখানি সাহায্য 
করে। খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেলে কর্মীরা ক্যানটানে বসেই বিশ্রাম করেন, 
খাওয়া-দাওয়া করেন এবং একটুখানি সময় সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজবে 
কাটিয়ে তাদের শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহমনকে আবার সতেজ ও সরন করে তোলেন । 
তা ছাড়া তাদের থেলাধুলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং পাঠাগার 
প্রভৃতির ব্যবস্থাও ক্যানটানের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। এক কথায় ক্যানটানকে 
/ কারখানার প্রাণকেন্দ্র বলা চলে, এর ভালো-মন্দর ওপর কর্মী ও কারখানার মঙ্গল- 
অমঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্তেই ক্যানটানের সুর্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা ' 
শিল্পপতি মাত্রেরই কর্তব্য। ক্যানটান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্রামের পক্ষে 
উপযোগী হওয়া চাই ; থাচ্বদ্রব্য সস্তা হবে অথচ কচি ও পুষ্টির দিক 
থেকে সেগুলো! যাতে সবার পক্ষে উপযুক্ত হয় সে দিকেও নজর রাখতে 
হবে। আর এই সঙ্গে ক্যানটীনে রাখতে হবে প্রচুর চা। 
* কারখানার কঠোর পরিশ্রমের পর দেহ-মনে উৎসাহ উত্তম 
এনে দিতে চায়ের জুড়ি নেই) 
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পণ্ডিত নেহরু অতিমাত্রায় যুক্তি গ্রবণ ব্যক্তি 
বলিয়া অনেক সময় মনঃস্থির করিতে দেরী করেন,-- 
এইরূপ সমালোচনা ইতিপূর্বে শুনিয়াছি। গত 
মঙ্গলবার [পালণমেন্টে কলিকাতায় সরকারী 
কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি, 
দিয়াছেন, তাহাতে এই শ্রেণীর . সমালোচকেরা 
তাহাদের মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হুইবে। 
এমন সুস্পষ্ট ও দৃঢ়তাব্যপ্রক ঘোষণা ভারতীয় 
পা্সামেণ্টে খুব বেশী শোনা যায় নাই। প্রধান 
মন্ত্রী আমাদের সাধুবাদ গ্রহণ করুন। 

= # 


bd 

এই ধন্ধধটের আয়োজন হইয়াছে মিলিটারী 
একাউণ্টস্‌ বিভাগে অতিরিক্ত কর্মচারী ছাটাইর 
বিরুদ্ধে। উদ্যোক্তাদের দাবী এই যে, যে-সকল 
কর্মচারী এক বৎসর কাজ্র করিয়াছে, তাছাকেই 
চাঁকরীতে পাকা করিতে হইবে, ফাঁহাকেও ছাঁটাই 
করা চলিবে না। যদি তাহ! না করা হয় তবে 
তাহারা অনশন করিবেন, ধর্মঘট করিবেন এবং 
আরও কী করিবেন বা না করিবেন তাহা 
আপাততঃ প্রকাশ না হইলেও অনুমান করা 


কঠিন নয়। 
[ + ¢ + 


সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার 
আছে কিনা তাহা একটি যৌলিক প্ৰশ্ন --যাহ! 
লইয়া তর্কের অবকাশ আছে। কারণ গবর্ণমেণ্ট 
একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নছে যেখানে নিয়োগকর্ত! 
ও কর্মচারীর সমন্ধ একমাত্র তাহাদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । গব্ণমেণ্টের কাছ রাষ্ট্র পরিচালনা । 
তাহাতে ব্যাঘাত জন্মানোর আসল অর্থ হইল 
বর্তমান রাষ্ট্রের বিরোধিতা । Coup ৫2৫0 
বলিয়া রাষ্ট্রনীতিতে যে ব্যাপারটা ঘটে তাহার 
অবলঘনই হুইল সরকারী কর্ধচারীদের এই 





| [সক প্রকার ব্যাকিং কাধ্য করা হয়। 


খেয়ালার খাতা 


€যতামতের ভ্রদ্ক সম্পাদক দায়ী নহেন ) 








রাষ্ট্রপ্রোহিতা | . সম্তা ভাবাতিশয্যের দ্বারা 
পরিচালিভ হইয়া এই মূলতত্বটি অনেকে বিস্বৃত 
হইয়া যান । 


| Ld Ll কঃ 
সে মৌলিক প্রশ্ন না তুলিয়া সাধারণ ভাবেও 
বিচার করিতে আপত্তি নাই। সে বিচারেও 
ধর্দঘটীদের বর্তমান আচরণ সমর্থন লাভ করিবে 
এমন সম্ভাবনা নাই। ধর্শঘটীর] অস্থায়ী কন্ধচারী। 
যুদ্ধের লময় সৈম্ভবিভাগের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল 
বলিয়া তাহাদিগকে কাজে লওয়া হুইয়াছিল। 
চাঁকরিগুলি অস্থায়ী, যুদ্ধ শেষ হইলেই তাহাদের 
চাকরিও শেষ হইবে ইহা চাকরির প্রধান শর্ত 
ছিল এবং নিয়োগের পূর্বে মে কথা তাহাদিগকে 
সুস্পষ্ট ভাষায় আনাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। 
যুক্তির দিক দিয়া দেখিলে গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৪ লালের 
আগষ্ট মাসে, জাপানের সঙ্গে বুদ্ধ খতম হওয়ার 
সঙ্গে . লদেই তাহাদিগকে ছাড়াঈয়া দিতে 
পারিতেন। এই সাড়ে তিন বংসর তাহাদিগকে 
চাকরির সর্ভের অভিরিক্তব্ূপেই কাজে বহাল 
রাখিয়াছেন। 
* 


ক * * 

যুদ্ধের প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল দেশেই 
সরকারী বিভাগে অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত কর! 
হয়। সে প্রয়োজন ফুরাইলে সকল দেশেই এ 
অস্থায়ী লোকদের ছাটাই করা হয়-_বরাবর 
যুদ্ধকালীন হারে বর্শচারী পুধিতে পারে কোন 
গবর্ণমেপ্টেরই এরূপ আধিক সঙ্গতি থাকে না। 
যে যুক্তি__অর্থাৎ কুযুক্তি দেখাইয়া মিলিটারী 
একাউপ্টসের অস্থায়ী কর্মচারীরা চাঁকরিতে বহাল 


' বিবার দাবী করিতেছেন, ঠিক তাছার নজীরেই 


পৈষ্কবিভাগের সমুদয় শৈষ্ত demobilisation 
এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবায় অধিকারী। 
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তাহাদের দাবীর পক্ষে বরং এই প্োরালে। যুক্তি 


আছে যে, তাহারা যুদ্ধে জীবন বিপনন, মৃত্যু কি! 


বিকলাঙ্গ হওয়ার ঝাঁকি লইয়াছে। বর্থার জদল 
বা আফিফার মরুভূমিতে দুঃসহ কষ্ট স্বীকার 
করিয়াছে। ইলেকট্রাক পাখার নীচে বসিয়া 
পান দোক্তা চিবাইতে চিবাইতে একজনের কাত 
তিনজনে মিলিয়া বহু বিলম্বে শেব করে নাই। 

* ফু ক ক 


কান্দ থাকুক আর নাই থাকুক, কর্দচারীদের 
বসাইয়া বেতন দিতে হইবে, ইহাই হইল শেষ 
কথায় ধর্মথটাদের দাবী। নে দাবী মানিয়া লওয়ার 
অর্থ প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মচারীদের পুরা বেতনে 
পেন্সন দেওয়া | পেন্সন কিসের দ্ধ! না, গত 
যুদ্ধের সময় কংগ্রেসের নির্দেশ অগ্রাহা করিয়া 
ব্রিটিশ পবর্ণমেণ্টের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাছাধ্য করার 


গদ্য || এই অস্থায়ী কর্মচারীরা সকলেই যুদ্ধ- 
পরিচালনার আঙ্ক গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে 


কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন.। আজ যে রাজনৈতিক 
দল পিছনে হিয়া, হছাদিগকে উস্কাইতেছে, 
তাহারা সেদিন ইংরেজের যুদ্ধ জয়ের প্রচেষ্টাক্ষেই 
নিজেদের লক্ষ্য করিয়াছিল, কংগ্রেসের আগষ্ট 
আন্দোলনের বিরোধিতা করিস্বাছিল। আজ 
তাহারাই কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের নিকট কংগ্রেস- 


দ্রোহিতার লন্ত পুরস্কার আদায়ের দাবী 
জালাইতেছে। তামাসাটা মন্দ নয়! 
[3 . গা Rt 


অনাহার ও স্ত্ীপুত্র পরিবার প্রতিপালনের প্রশ্ন 
তুলিয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টাটা 


- সহজেই বুঝিতে পারি। বর্তমানে আধিক ছুর্দিনে 


কোন লোকের জীবিকাঙ্দনের পথ বন্ধ হওয়ার দুঃখ 


 ব্যাব্যা করিয়া বুঝাইতে হয় না। এবং এই অস্থায়ী 


কর্মচারীদের মধ্যে কেছবা আমার নিকট বা দূর 
আত্মীয় কেহবা বদ্ধুবান্ধব। সুতরাং তাহাদের 
আধিক কষ্ট দেখিয়া আমার আনন্দলাভ হুইবে না) 
তাহাদের দুর্গতি আমাকেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে 
স্পর্শ করিবে। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভ, ক্ষতি, দুঃখ, 
কষ্ট ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যতই মারাত্মক হউক, 
সমগ্র দেশের বৃহত্তর পটতৃমিকায় উহার গুরুত্ব বিচার 
করিয়াই রাষ্্রপরিচালকদের চলিতে হয়।' যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে বন্দুকের গুলিতে যে বাইশ বছরের তরুণ 
প্রাণ হারায় তাহার পিতামাতার শোক সামস্ি 
নছে। কিন্তু দেশরক্ষার প্রয়োঞ্জনে রাষ্ট্রকে 
conscription করিয়া বহু পিতামাতার এরূপ 
নয়নের নিধিকেই যুদ্ধে পাঠাইতে হয়। 


ব্তদানে “দেশে জাতীয় “পয়কার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে | জাতীয় পবর্ণমেণ্টের উচিত দেশের 
জনগণের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা। কাহারও মুখের 
অন্ন কাড়িয়া নেওয়া নয়। এই ধরণের পোষ্টার 
কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন আফিসেয় 
দরজায় দেখিয়াছি। এই সকল কথাগুলির মধ্যে 
কিছুটা সত্য ও কিছুটা মিথ্যা একযোগে মিলিয়া 
আছে বলিয়াই পুরাপুরি মিথ্যা হুইতেও উহার! 
ক্ষতিকর । সকল দেশের গবর্ণমেন্টেরই দায়িত্ব 

(পরবত্তাঁ অংশ ৭৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


শীত 


৫ আর্থিক হুনিয়ান্ন, খবরাখবর দু ন | 


 শবাণ-পরিবদ্দ__ভারতীয় গণ-পরিবদের সভাপতি 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী '১৮ই- মে 
মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় ভারতীয় গণ-পরিবদের 
"অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনে 
ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিবেচনা হুইবে। 
প্রকাশ যে, আগামী ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে 
যাহাতে শাসনতন্ত্র সধদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় তজ্জন্ 
চেষ্টা করা হুহইবে। ডাঃ আছ্ষেদকর এক্সপ মত 
প্রকাশ. করিয়াছেন যে, ভারতে নূতন শাদনতন্্র 
"অমুলাঁরে আগামী ১৯৫০ সালের কোনও সময়ে 
সাধারণ নির্বাচন হইবে। ' 

বাজল! ও পাঞ্জাবের ভাখরবাটোয়ারা_ 
অবিতক্ত 'বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি 
পূর্ব ও পশ্চিয বাঙ্গলা এবং পূর্বব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের 
মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা লইয়া যে সমস্ত মতানৈক্য 
উপস্থিত হইয়াছিল তাঁছার সিদ্ধান্তের ভার সালিশ 


আদালতের (Arbitral Tribunal) উপর. 


"অর্পণ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত আদালতের 
সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় মোট ১৭টী 
বিষয়ে মতানৈক্য ছিল । উহার সবগুলিরই উভয় 
পক্ষের সন্মতিক্ৰমে মীমাংসা হইয়াছে এবং ১৪টী 
বিতর্কমূলক ব্যাপারেই পশ্চিম বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের 
দাবী স্বীষ্কৃত হুইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে 
যে, পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার দায় ও সম্পত্তি উভয় 
প্রদেশের, জনসংখ্যার অনুপাতে বিভক্ত হইবে। 
“যেহেতু অবিভক্ত বাঙ্দলার সম্পত্তির তুলনায় দায়ের 
পরিমাণ বেশী ছিল এবং যেছেতু পূর্বের 
জনসংখ্যা অবিভক্ত বঙ্গের অনসংখ্যার্‌ দুই-তৃতীয়াংশ 
তজ্জন্ত ভাগ বাটোয়ারার ফলে সম্পত্তির অতিরিক্ত 
দায়ের দুই-তৃতীয়াংশ পূর্বব বঙ্গকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। সম্পত্তির মূল্য কি ভাবে নির্ধারিত. হইবে 


তাহা লইয়া একটা বড় বিতর্ক ছিল। পূৰ্ববঙ্গ 


সরকার দাবী করেন যে, বাজলা সরকারের 
সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী উহার মূল্য 
নির্ধারিত, হুইবে! পক্ষান্তরে পশ্চিম বদের 
সরকার বলেন য়ে, গবর্ণমেণ্টের কাগজে পত্রে 
সম্পত্তির যে মূল্য ধরা আছে, তাহাই উহার মূল্য 
বলিয়া ধরিতে হুইবে । সালিশ আদালত কর্তৃক 
শেষোক্ত নীতিই গৃহীত .হইয়াছে। অবিহক্ত 
বাঙ্গলার অধিকাংশ সরকারী রাজপথ পশ্চিম বঙ্গে 
“অবস্থিত বলিয়া পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেশ্ট উহার মূল্য 
বিয়া তাহার একটা ভাগ দাবী করেন। কিন্ত 
পশ্চিম | বঙ্গের আপত্তির ফলে সালিশী আদালত 
এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ভাগবণটনে রাজপথের কোন, 
"মুল্য ধরা হইবে না। আদালতে ভারত গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে ভুজ, কানিয়া, পাফিস্থান গবৰ্ণমেণ্টের ৃক্ষে 
'জঙ্ মহম্মদ ইপমাইদ দন্ত ছিলেন এবং উভয়, 
পক্ষের সন্মতিক্ৰমে সার পে টক, স্পে্পকে উদার 
সড়াপতি করা হইয়াছিল। ' | | 

পাঞ্জা বের সালিখ আদালতের সমক্ষে উভয় ৷ 
পক্ষের ৩ৎটা বিতত্মূলক বিষয়ের মীমাংশার ভার 
দেওয়া হয়। উহার সবগুলি স্স্কেই সালিম 
আদালত উহাদের রাষ দিয়াছেন এবং উহার মধ্যে 
€টা ব্যতীত আর সকল বিতর্কমুপক ব্যাপারেই 
উভয় পক্ষ একমত হইয়াছেন। "আদালতের রায় 
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অনুযায়ী পরত পাঞ্জাবের দায় ও সম্পৃতির 
৪০ ভাগ পূর্ব পাঞ্জাব এবং ৬০ ভাগ পশ্চিম 
পাঞ্জাবের উপর বন্তিবে। আদালত পাঞ্জাবের 
সেচকার্যোর: প্রগ্ক কর্তিত ' খালগুলির মূল্য 
এই সব খাল খননের খরচার দ্বিগুণ হিসাবে 
ধার্য করিয়াছেন। উহার ফলে পূর্ব পাঞ্জাব 
পশ্চিম পাঞ্জাবের নিকট হইতে একমাত্র থালগুলির 
জন্তই ১৬ কোটি টাকা পাইবে অবিভক্ত 
পাঞ্জাবের খান মহালের সেচ সাহাযা প্রাপ্ত জমির 
মূল্য ধরা হইয়াছে ১১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা এবং 
উছার শতকরা ৪০ ভাগ পূর্ব পাঞ্জাব পাইবে। 
পূর্ব পাঞ্জাব লাঞ্ছোর মিউজ্িয়ামের একটা অংশ 
পাইতে দাবী করিয়াছিল এবং এই দাবী গৃহীত 
হুইয়াছে। এন্ড একজন অফিসর নিযুক্ত কর] 
হইয়াছে। দায় ও সম্পত্তির মোট অংশ, খালের 
মূল্য এবং সরকারী জমিব যৃল্য--এই তিনটা 
ব্যাপারেই পাকিস্তানের প্রতিনিধি এফমত হন 
নাই এবং সভাপতির রায় অমুযায়ী এই তিনটা 
র্যাপারে উপরোক্তরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে। 

বিদেশ হইতে খাছ্যশত্ত আমদানী 
ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জান! 
গিয়াছে যে, বর্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথম হইতে 
মার্চ পর্য্যন্ত তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতে 
৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টন খান্তশগ্ত আমদানী হইয়াছে । 
উহার মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে 
৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টন দেওয়া হইবে, থাস্তশন্তের 
বদলে অন্তান্ক দেশকে ২৮ হাজার টন দেওয়া 
হইবে এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার টন মন্ভুদ রাখা 
হইবে স্থির হইয়াছে। . 

আয়কর আইনের সংশোধন-_তারতীয় 
পার্ণামেন্টে ভারতীয় আয়কর আইনের সংশোধন 
যূলক একটী আইন পাশ হইয়াছে । উক্ত আইনের 
মর্ম এই যে, কেহ যদি উহার আষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
বিবরণ দিয়া আযকব ফাকি দেয় এবং গবর্ণমেণ্ট 
যদ্ধি পরবর্তাঁ ছুই বৎসর কালের মধ্যে উহ! জানিতে 
পারেন তাহা হইলে তাঁহারা নৃতনভাবে আয়কর 
ধাৰ্য্য করিয়া তাহা উক্ত ব্যক্তির নিকট হুইতে 
আদায় করিতে পারিবেন। 

কয়লার বদলে টাকু--ভারতীয় পার্লামেন্ট 
শিল্পমন্ত্রী ডাঃ মুখাজ্ছি জানাইয়াছেন যে, ৩০ হাজার 


. টন কয়লার বদলে জাপান হইতে ১' লক্ষ কাপডের 


কলের টাকু আমদানীর কথাবার্তা স্থির হইয়াছে। 
যে সমস্ত শিল্প-পরিচালক এখনই এই সমস্ত টাকুর 
মুল্য দিতে সমর্থ তাহাদের মধ্যে এই টাকু বিতরণ 
করা হইবে । . 


বাজেটে রদবদ্ল--ভারত সরকারের 


আগামী ১৯৪৮-৪৯ সাঁলের বাজেটে ট্যাক্স ব্যবস্থা 
সহন্ধে য়ে সমস্ত প্রস্তাব কর! হইয়াছিল তাহার 
বিচার ভার একটা কষিটীর হাতে দেওয়া" হয়। 
উক্ত কমিটীর নির্দেশক্রমে বাজেটের নিয়লিখিতরূপ 





- দেওয়ার টাকা পাওয়া যাইবে। 


পরিবর্তন করা হুইয়াছে--৫১) চা ও কফির উপর 
অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক প্রতি পাউণ্ডে ছুই আনার 
পরিবর্তে এক আনা হারে ধার্ধ্য ছইবে। 
(২) উদ্ভিজ্ঞ সতের উপর উৎপাদন শুক্কের পরিমাণ 
আড়াই টাকা হইতে ছুই টাকায় কমাইয়া দেওষা 
হইবে | €৩) উত্তিজ্জ .তৈলের উপর উৎপাদন শুক্ক 
প্রতি টনে ২০০ টাকা হইতে ১৪০ টাকা করা 
হইবে | (৪) ম্যাঙ্ানিজের, উপর রপ্তানী শুল্ক ২০ 
টাকায় ধার্যা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্ত 


খেয়ালীর থাতা 
(৭৭২ পৃষ্ঠার পর) 
রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি শোকের প্রাথমিক প্রয়োজন 
অন্ন, বস্তু, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-_-মিটাইবার ভার 
লওয়া। নেহরু গবর্ণমেন্ট যেদিন দেশের 
শাসনভার হাতে লইয়াছেন, সে-দিন হইতেই 
সে-দায়িত্ব তাহাদের উপরে পড়িয়াছে। সরকারী 
অস্থায়ী কর্মচারীরা দেশের আপামর সাধারণের অংশ 
মাত্র, বিনা কাছে তাহাদের বলাইয়া মাহিনা, 
দিলেই নেহরু সরকারের সে-দায়িত্ব পালন 
হইবে না। বরং সরকারী কর্শচারীদের প্রতি 
পক্ষপাতিত্বের অপরাধ ঘটিবে। 
* চি রঃ না 

গবর্ণমেণ্ট পরিচাপনার খরচ পরিচাঁলকেরা বহন 
করেন না। সে টাকা আসে .অনসাধারণের নিকট 
হইতে,ট্যান্সের মারফতে। ট্যাক্স সবগুলিই 
শুধু ধনীর! দেয় না,_উৎপাদন শুস্ক জাতীয় ট্যাক্সগুলি 
পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় সকল লোককেই দিতে 
হয়। কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে অপ্রয়োজ্রনে 
বেতন দেওয়ার জন্য দেশের সকলকেই ট্যাক্স দিতে 
হইবে ইহা বিচারসহ নহে । কোনো একটি 





‘পত্রিকায় ধর্দঘটাদের ' মধ্যে একদন পত্র লিখিয়া 


বলিয়াছেন, অতিরিক্ত মুনাফাকর পুনর্বহাল 
করিলেই এই সমুদয় অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন 
এই হান্তকর 
প্রস্তাবের জবাবে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে 
execss profit tax ধার্ধ্য গবর্ণমেণ্টের আচরণে 
830655 ঘটিতে পারে, 1:০1 হইবে না। 
ঝা ক . Ed 

অনেক কডা কথা বলিলাম। যাহারা ধর্মঘট 
‘করিতেছেন তাহারা জুদ্ধ হইবেন, জানি । ইহাদের 
মধ্যে পরিচিত ও বন্ধু অনেক আছেন। কিন্ত 
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যাহারা অমাস্ক করিবার-স্পর্ধা 
রাখে, নিজের নিকট-আত্মীয় হইলেও তাহাকে 
ক্ষমা করিতে পারি না। তাঁহার! দেশের শত্রু 
অথবা দেশের শব্দের হাতে নির্বোধ ক্রীড়নক। 
তাহারা নিজেদের এবং অন্ত আর সবারই সর্বনাশ 
করিবে। আপন জননী অপেক্ষা যিনি অধিকতর 
সেহশীলার অভিনয় করেন, তাহাকে বাংলা প্রবাদ 
বাক্যে ডাইনী” আখ্যা দেওয়া হয়। অত্যন্ত হুঃখ, 
লজ্জা ও হতাশার সহিত লক্ষ্য করিতেছি, 
ধর্মঘটার1 পণ্ডিত নেহরু অপেক্ষা উস্কানীদাতাদের 
অধিকতর উপকারী বান্ধব জ্ঞান করিতেছে। 
তাহাদের ভুলের মার্জনা নাই। 

& খেয়ালী 


৭8 


এক্ষণে স্থির হইস যে, ম্যাজানিজের মুল্যের উপর 
শতকরা] ২৫ টাকা হারে রপ্রানী শুদ্ধ ধার্য্য হইবে। 
(৫) বাজেটে এব্প প্রস্তাব হ্য় যে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 
বৎসরে আড়াই হাজার টাকার উপর আয় হইলেই 
আয়কর দিতে হইবে-_এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, 
তিন হাজার টাকার উপর আয় না হইলে কাহাকেও 
আয়কর দিতে হইবে লা। (৬) পূর্বে প্রস্তাব হয় যে, 
আয়করের টাকা হইতে মিউনিসিপালিটীকে দেয় 
টাকা বাদ দেওয়া হইবে ; এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, 
এই টাকা বাদ দেওয়া হইবে লা। (৭) বাঁজেটে 
দান দাতব্যের টাকাকে আয়কর হইতে বাদ দিবার 
যে প্রস্তাব হইয়াছিল তৎসন্বন্ধে এক্ষণে স্থির হইয়াছে 
* যে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল হইতে এই নিয়ম বলবৎ 
ইইবে। এই সব পরিবর্তনের ফলে গবর্ণমেপ্টের 
২ কোটী ৪ লক্ষ টাকা আয়হ্বাস এবং ১ কোটা 
৫০ লক্ষ টাকা আয়বুদ্ধি হইবে। কাজেই নূতন 
ব্যবস্থাগুলির ফলে পবর্ণমেন্টের ঘাটতি €৪ লক্ষ 
টাকা বাড়িবে। এতদতিরিক্ত আয়করের টাক] 
হইতে প্রদেশগুলিকে আরও ৫০ লক্ষ টাক] দেওয়া 
হইবে স্থির হইয়াছে । কাজেই ১৯৪৮-৪৯ সালের 
বাজেটে উল্লিখিত অন্ুযিত দাটতির তুলনায় ঘাটতি 











. আর্থিক জগৎ 

১ কোটা ৪ লক্ষ টাকা বেশী হুইয়া মোট ঘাটতির 
পরিমাপ দাড়াইবে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। 

ভারতে ট্যাক্সের পরিমাণ_-ভারতীয় 
পার্লাষেণ্টে অর্থ সচিব এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বর্তমানে দেশে যে হারে ট্যাক্স 
ব্যবস্থা বলবৎ হুইয়াছে তদমুযায়ী যদ কেহ সততার 
সহিত সাকুল্য ট্যাক্স দেয় তবে তাছার পক্ষে 
লক্ষপতি হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তিনি 
বলেন যে, বর্তমান ট্যাক্স অনুযায়ী যাহার বৎসরে 
আয় এক লক্ষ টাকা তাহাকে বৎসরে ৪৮ হাজার 
৩৪৪ টাকা, যাহার আঁয় বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা 
তাহাকে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা এবং যাঁছার 
আয় বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা তাহাকে বৎসরে ২৮ 
লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। 

ভারতে পেলের অভাব--তারতে বৎসরে 
১৮ কোটী গ্যালন পেট্রল ব্যবহৃত হয়-_কিন্ত 
এদেশে বৎসরে মাত্র ১ কোটী ৭০ লক্ষ গ্যালন 
পেল পাওয়া যায়। পেলের এই অভাব 
কথঞ্চিৎ দূর করিবার জগ্ঠ সংযুক্ত প্রদেশের চিনির 
কলগুলিতে উৎপন্ন মাৎগুড় হইতে স্পিরিট প্রস্তুতের 
জন্ত ১০টী কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে এবং 


DCX 2 


[ ৫ই এপ্রিল, ৯৯৪৮ 


বিহারে ৩টা কারখানা স্থাপনের আয়োজন: 
হইতেছে | এই লব কারখানায় উৎপন্ন স্পিরিট 
পেট্ুলের সঙ্গে মিশাইয়া ব্যবহার করা হুইবে। 
ভারত সরকার ভারতে কয়লা হইতে পেটুল- 
প্রস্তুতের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও চিন্তাতাবনা করিতেছেন । 
কলিকাতা-বেনারস টেলিগ্রাম লাইন 
যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতা হইতে বেনারদ পর্যন্ত, 
সরাসরি টেলিগ্রাম করিবার জঙ্ক টেলিগ্রাম লাইন 
ছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ১৯৪২ সাল হইতে উহা 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে পুনরায় এই 
সরাসরি লাইন প্রবর্তিত হুইয়!ছে। 
- ভারতে দেশলাই ' সরবরাহ-_ভারতীয়- 
অর্থসচিব ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের 


_ উত্তরে জনাইয়াছেন যে, এ দেশের পোষ্টাফিস- 


সমূহের মারফতে কুইনাইনের গ্ভায় দেশলাইও- 
ভাষ্য মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা যায় 
কিনা তৎসম্বন্ধে গবর্পমেণ্ট তদন্ত করিতেছেন। 
তিনি বলেন যে, বর্তমানে নান! শ্রেণীর দেশলাইয়ের' 


পরিবর্থে একই আকারের এবং একই সংখ্যক- 


কাঠিবিশিষ্ট ধেশলাই বাজারে প্রচলন করার. 
সম্ভাবন! সম্বন্ধেও গবর্ণমেপ্ট চিন্তা করিতেছেন । 

নিখিল ভারত প্রদর্শনী-_কলিকাতায় ষে' 
নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনী বপিয়াছে তাছা আগামী 
১১ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত ' চলিবে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । 

পাকিস্থানে বেতনের হাঁর_ করাচীর 
নির্দেশক্রমে পূর্ববঙ্গ উচ্চপদস্থ সরকারী 


কর্মচারীদের বেতন কমাইয়! দেওয়া হইবে স্থির ' 


হইয়াছে। ভবিষ্যতে চীফ সেক্রেটারী ৩৭৫০ 
টাকার পরিবর্তে ৩ হাঁজার টাকা বেতন পাইবেন। 
অগ্ভান্ত সেক্রেটারীগণ ২৭৫* টাকার পরিবর্তে: 
উহাদের গ্রেড অমুযায়ী বেতন ও তদতিরিক্ত 
২৫০ টাকা ভাতা পাইবেন। পাকিস্থানে যে 
বেতন কমিশন বসিয়াছে তাঁহার রিপোর্ট পাইলে- 
ওঁ দেশের নিম়পদস্থ রাক্পকর্্রচারীদের প্রাপ্য- 
বেতনের পরিমাণ স্থির হুইবে ৷. 


পশ্চিম বঙ্গ আইন পরিষদ--গত ৩০শে- 
মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত অধিবেশনের পর পশ্চিম বঙ্গ" 
আইন পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হইয়াছে। 
এই অধিবেশনে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, পূর্ব 
বঙ্গের আশ্রয়প্রাথীদের বসতির জন্ভত জমি খান 
আইন প্রভৃতি কতকগুলি জরুরী আইন আলোচিত 
হওয়ার কথা ছিল। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে জাঁনান- 
হইয়াছে, এই সব আইনের খসড়াগুলি উপযুক্তরূপে 
রচিত হয় নাই। ভবিষ্যতে নৃতনভাবে খলড়া 


" ব্লচনা করিয়া 'এই লব খসড়া আইন লতার- 


বিবেচনার্থ উপস্থিত কর! হইবে। 

পাকিস্থান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশ যে, 
পাকিস্থানে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে, 
ভারতবর্ষস্থিত পাকিস্থানের হাই-কমিশনার 
ডাঃ অভ্রহিদ হোসেন তাহার গবর্ণর হুইবেন।' 
ডাঃ অহিদ হোসেনের স্থানে খাজা লাহাবুদ্দীন, 


অস্থায়ীভাবে ভারতে পাকিস্থানের হাই-কমিশনার" 


নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের শেয়ার বাবদ মুলধন 
হইবে ৩ কোটা টাকা এবং উহার শতকরা ৫১ 


" ভাগ পাকিস্থান গবর্ণমে্ট সরবরাহ করিবেন 


- পারে তজ্জন্ভ বঙ্গীয় কাপড়ের কল-সমিতি একটী 


- আর্থিক জগৎ 

প্রকাশ যে, আগামী ১লা জুলাই হইতে এই ব্যাঙ্ক আছে তাহা সংশোধন অথবা বাতিল করিয়া পৃথিবীর 

চানু হুইবে এবং এই তারিখ হইতে উহা ভারতীয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সম্প্রসারণই এই 

রিজার্ভ ব্যান্কের নিকট হইতে পাকিস্থানের ব্যাঙ্ক চুক্তির উদ্দেশ্য । 

ও যুদ্রাব্যবস্থার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবে। আমেরিকাতে আয়কর হ্াস_গত ২৪শে 
ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়াবহত|--আমেরিকার মার্ড তারিখে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার 

সিনেট সভার দন্ত মিঃ ম্যাকমোহন এরূপ মত নিম্ন পব্ষদে উক্ত দেশের অধিবাসীদের দেয় 

প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং আয়করের পরিযাণ হাঁস করিয়া একটী আইন পাশ 

রুশিয়া--উভয়ের হাতে এরূপ পর্য্যাণ্ড পরিমাণ হইয়াছে। এই আইনের ফলে আমেরিকার 

অস্ত্র (75010 active matérial) রহিয়াছে ৫ কোটী ২ লক্ষ আয়কর প্রদানকারীব মধ্যে নিয় 


৫ই এপ্রিল, হর ] 


যাহার দ্বারা উহ্থারা সমগ্র মানব জাঁতিকে নিশ্চিহ আয়ের.৭৪ লক্ষ আয়কর প্রদানকারী উত্ত কর. 
' করিয়া দিতে পারে। তিনি বলেন যে, এই ছুই 


হইতে অব্যাহতি পাইবে । উহার ফলে গবর্ণমেণ্টের 
দেশে যুদ্ধ বাধিলে বর্তমান সভ্যতাই ধ্বংস হইয়া অশয় ৪৮০ কোটী ডলার হাস পাইবে। 
বাইবে। টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ড_ভারতে বন্ত 
চট্টগ্রাম হইভে পাট রপ্তানী--গৃত আগষ্টের উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যাপারে গবণমেণ্টকে পরামর্শ 
পর হইতে বর্তমান সময় পর্যস্ত চট্টগ্রাম বন্দরের দিবার জন্ত গত ১৯৪৩ সালের জুন মাসে যে 
মধ্য দিয়া ৩ লক্ষ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ড গঠিত হইয়াছিল তাহা 
হইয়াছে। উহার মধ্যে গত জানুয়ারী মাসে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই. স্থলে গবর্ণমেন্ট 
১ লক্ষ বেল এংং ফেব্রুয়ারী মাসে ১ লক্ষ ১০ একটী নূতন কমিটী গঠন করিয়াছেন। পু 
হাজার বেল পাট রপ্তানী হয়। কলিকাতায় বাস সাণ্ডিসের উন্নতি 
পাট চাষীর দাবী-কোয়াদে আজম জিয়া কলিকাতা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নৃতন 
সম্প্রতি যখন ঢাকা গিয়াছিলেন সেই সময়ে পূর্ব ৪ শত বাস প্রবর্তন করিয়া বাগ সার্ভিসের উন্নতির 
বঙ্গের পাটচাধিগণের প্রতিনিধিগণ তাহার নিকট ম্ক £০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের যে একটী পরিকল্পনা 
এই মর্দে দাবী আানাইয়াছেন যে, পাটের যেন টপ, হইয়াছে তৎসন্বদ্ধে পরামর্শ দিবার জস্ত পশ্চিম 
মিডল ও বটম--এই তিনটা মাত্র শ্রেণী বিভাগ হয় বাঙ্গলা সরকার একটী কমিটী বসান। প্রকাশ 
এবং এই তিন শ্রেণীর পাটের সর্বনিয় মূল্য যেন যে, কমিটী এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, বাস 
যথাক্রমে ৪০, ৩৮ ও ৩৫ টাকায় ধাৰ্য্য করা হয়। সার্ভিসের বিলিব্যবস্থার জগ্ভ একটি পাবলিক 
পাকিস্থানের কয়লা ক্রয় পাকিস্থান লিমিটেড কোম্পানী গঠন করা হউক। 
গবর্ণমেপ্ট ইংলণ্ড হইতে ৫০ হাজার টন কয়লা কমিটী আরও বলেন যে, এই কোম্পানীব শেয়ার 
ক্রয় করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে ৯' হাজার: টন ০ গবর্ণমেন্ট এবং অআনসাধারণ ক্রয় করিবে এবং 
কয়লা লইয়া একটা আহাঙ্গ ইতিমধ্যেই লণ্ডন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কোম্পানীর 
হইতে করাচী রওন। হইয়াছে । অংশীদারগণ নির্বাচিত করিবেন) কমিটী উহাও 


ভারতে রেল ব্যবস্থার উন্নতি_ভারতে নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোম্পানীর ' দৈনন্দিন 
রেল পথের পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতির অন্ত ভারত কার্যে গবর্ণমেন্ট কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন 


সরকার পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরর সভাপতিত্বে না। 
ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইনকোয়ারি কমিটী নামে যে পূর্বববজের সংখ্যালঘুদের সাহায্য 
কমিটী বসাইয়াছেন, আগামী সেপ্টেম্বর কি আগামী ১২ই হইতে ১৫ই এপ্রিল তারিখের 


'অক্টোবর মাগে তাছার রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে মধ্যে কোন তারিখে কলিকাতায় ভারত 
বলিয়া জানা গিয়াছে। গবর্ণমেন্ট ও পাকিস্থানের গধর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের 


বস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা--কলিকাঁতার একটী বৈঠক বপিবে। এই বৈঠকে--যে সব কারণে 
জনসাধারণ যাহাতে গ্তাষ্য বস্ত্র পাইতে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ble চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে 


আলোচনা হুইবে । প্রকাশ যে, উভয় 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় দেশের মধ্যে 


সমগ্র কলিকাতা সহরকে ১৯টা ভাগে বিভক্ত করা 
হুইবে এবং প্রত্যেক ভাগে সমস্ত কাপড়ের কলের 
উদ্োগে এক বা একাধিক করিয়া দোকান 





প্রতিষ্ঠা করা হইবে।' বর্তমান এপ্রিল মাসের 
প্রথমভাগেই এই সব দোকান স্থাপিত হইবে আশা lle লিক ও বি; দিল 
করা বায়। আশা করা যাইতেছে যে, কাপড়ের আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম আদায়ীনহ) 
* পাইকারী বাবসায়িগণও এই পরিকল্পনা মতে কাজ সংরক্ষিত তহবিল 
{ কৰিবেন। আমানত 
কার্য্যকরী মুলধন 


‘বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তি-হাতানা সহরে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সভার যে অধিবেশন 
বসিয়াছিল তাহাতে গত ২৪শে মার্চ ভারিখে 
পৃথিবীর ৫৩টা গবর্ণমেণ্টের - প্রতিনিধি একটা 
চুক্তিপত্সে সহি করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন 


লণ্ডন : বাররেছ ব্যাঙ্ক লিঃ, 


মধ্যপ্রাচ্য £ বাররলেঞ্জ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, ও) 





পরিবারের সংখ্যা ৬৮! 


(৩১শে চৈত্র, ১৩৫৩, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট স পাপেক্ষ। 


বৈদেশিক 
নানি কোং অব নিউ ইয়র্ক, 


অষ্ট্রেলিয়া £ ব্যাক্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্ঠানাভা £ বাররেজ ব্যাঙ্ক ক্যোনাভা) 
ম্যানেজিং ডিরেউ্টর--ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ-ভি (ইকন) লণ্ডন, বার-্এট-ল 
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মালপত্র এ ব্যাপারে যে সব 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও উক্ত বৈঠকের 
আলোচ্য বিষয় হইবে । ভারত সরকারের পক্ষে 
প্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এবং পাকিস্তান সরকারের) 


' পক্ষে মিঃ গোলাম মহন্রদ উভয় গবরনে্টে্ 


প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন । 

ভারতে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্য! 
ভারতের অর্থসচিব এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
ভারতে বৎসরে ২ লক্ষ টাকার অধিক আয়ের উপর 
আয়কর দেয় এরূপ ব্যক্তি ও ফার্দের (কোম্পানী 
নহে) সংখ্যা ৪১৫ এবং এরপ হিন্দু যৌথ 
উপরোক্ত ৪১৫ জন ব্যক্তি 
ও ফার্থের মোট আয়. ১৯ কোটী টাকা এবং উদার 
মধ্যে গবর্ণমেন্ট আয়কর হিসাবে ১১ কোটী ৬ লক্ষ 
টাকা আদায় করিয়া থাকেন। তিনি আরও 
বলেন যে, ভারতে বৎসরে ৩৮০০ টাকা হইতে 
১০ হারার টাকা আয়ের উপর আয়কর দিয়! 
থাকে এরূপ লোকের সংখ্যা > লক্ষ ৭৫ হাজার 
৪৩ জন। উহাদের মোট আয় ৯৫ কোটী টাকা 
এবং উহাদের নিকট হইতে গবর্ণমেপ্ট আয়কর 
হিসাবে বৎসরে ৫ কোটী ৮৬.লক্ষ টাকা আদায় 
করিয়া থাকেন। 

বাধ্যতামূলক শিক্ষাবৃত্তি--নিখিল ভারতীয় 

শিক্ষাসম্মেলন ভারত সরকারের নিকট এরূপ প্রস্তাব 

করিয়াছেন যে, আগামী ৫ বৎগরকাল পর্য্যন্ত এদেশের 

প্রতোক শিক্ষিত ব্যক্তি যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে, 
কিছু কালের অন্য শিক্ষকের কাজ করে তঙ্জম্ত 

আইন প্রণীত হওয়া আবশ্তক। এই প্রস্তাব 

কার্যে পরিণত করিতে হইলে ভারত সরকারকে 
বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইবে। 

. চীমাবাদাম ও তিলের চাষ--ভারতে 
চীনাবাদাম ও তিলের চাষ সম্বন্ধে সরকারী পুর্বাভাব 
প্রকাশিত হ্ইয়াছে। এই পুর্বাভাষ অনুসারে 
ভারতে ১৯৪৭-৪৮ সালে ২৯ লক্ষ ৫২ হাজার একর 
জমিতে চীনাবাদামের এবং ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার 
একর জমিতে তিলের চাব হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের 
তুলনায় উহা যথাক্রমে ৬২ এৰং ০'১ ভাগ কম। 
চীনাবাদামের ও তিলের চাষের হিসাবে কতিপয় 
দেশীয় রাজ্যের হিসাব ধরা হয় নাই। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ওঁ সব অঞ্চলে ৮০ হাজার ৮৯০ একর জমিতে 
চীনাবাদাম এবং ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৮০ একর 
জমিতে তিলের চাব হইয়াছিল? 








| দি কুমিল্প। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


সাবি বি 'নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা স্থাপিত--১৯২২ 


" ২০০,০০ ১০০০২ 


১১০০১০৩ ৯০০০৯ 
৭৪,৫০০১২ টাকার উপর 
২৯১০০১৯০০০২ টাকার উপর 
১৩,২৫,০০,০০০১, টাকার উপর 


১৬১০০১০০০০৩, 


মালয়: ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ. ব্যাঙ্ক লিঃ 














দেশে বহির্ব্বাণি্য সম্পর্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ 
8 ॥ 
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আশ্রয়প্রার্থার স্বগৃহে প্রত্যা বর্তন_-করাচী 
হইতে এসোপিয়েটেভ প্রেসের সংবাদে প্রকাশ বে, 
ভারত হইতে যে সমস্ত মুসলমান পাকিস্থানে চলিয়া 
গিয়াছিল পাকিস্থানে চাকুরী না পাওয়াতে 
তাহাদের মধ্যে কয়েক হাক্রার মুসলমান গত এক 
. পক্ষকালের মধ্যে ভারতে উহাদের নির্ভ বাসস্থানে 
ফিরিয়! গিয়াছে । অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে প্রায় ১০ হাআার হিন্দু লাহোরে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। | 
সংবাদপত্র কর্মচারীর অবস্থা_যধ্য 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন সংবাদ- 
পঞ্জের আফিসেন সম্পাদকীয় ও অন্তাঙ্চ বিভাগের 
কর্মচারীদের চাকুরীর অবস্থা সন্বদ্ধে পর্য্যালোচনার় 
জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। 
কর্পোরেশন সন্বন্ধে তদস্ত-_কলিকাত! 
কর্পোরেশনের পরিচালনা ব্যবস্থা এবং আধিক 
অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্ভ যে কমিটী গঠিত 
হইয়াছে কলিকাত1 হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অত 
চারুচন্ত্র বিশ্বাস উহার সভাপতি এবং টেলিগ্রাম 
বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এইচ 
পপি ভৌমিক ও বাঙলার অবসরপ্রাপ্ত একাউপ্ট্যাপ্ট 
প্রেনারেল মিঃ পি চৌধুরী তাহার সদন্ত নির্বাচিত 


হইয়াছেন | 
পশ্চিমবঙ্গে চাউল সংগ্রহ--গত মার্চ মাসে 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট ৭৫ হাজার টন চাউল সংগ্রহ 
করিবেন স্থির করিয়াছিপেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
উহারা এই মাসে ৮৮ হাঘ্দার টন চাউল সংগ্রহ 


করিয়াছেন। 

আয়কর ও পাট রপ্তানী শুল্ধ--বঙ্গ 
বিভাগের ফলে ভারত সরকার উহাদের আয়কর 
হইতে বণ্টনযোগ্য টাকার শতকরা ২* ভাগের 
পরিবর্তে ১২ ভাগ পশ্চিম বাজলার জন্য নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন। অধিকন্তু এক্ষণে বাঙলার পাট 
উৎপাদনকারী অঞ্চলের অধিকাংশ পাকিস্থান 
পতিত হওয়াতে ভারত সরকার. স্থির করিয়াছেন 
যে, উহাদের প্রাপ্ত পাট রপ্তানী শুক্কের শতবরা 
৬২] ভাগের পরিবর্তে ২০ ভাগ মাত্র পাট 
উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া 
দেওয়া হইবে! এই লব ব্যবস্থার ফলে ভারত 
 লরকারের নিকট হইতে আয়কর ও পাট রপ্তানী 


| আর্থিক জগৎ, 


[ €ই এপ্রিল, ১৯৪৮ 





শুষ্ক বাবদ অবিভক্ত বাঙ্গলা যত টাকা পাইত 
তাহার তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ 
বৎসরে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে । 
পশ্চিম বালা সরকারের অর্থ বিভাগ এই. বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারত সরকারের নিকট 
একটি বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। 


বিদেশে প্রচারকার্য্য_গত ১৯৪৬-৪৭ 
সালে অবিভক্ত ভারতের (বাজেটে বিদেশে 
প্রচারকার্য্যের অঙ্ক ৮ লক্ষ ৪ হাতার টাক! ব্যয়ের 
বরাদ্দ হইয়াছিল | আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই পব্যয়ের বরাদ্ধ করা 
হইয়াছে ৩০ লক্ষ টাকা । 


ফেডারেশনের সন্ভাপতি _আগামী 
বৎসরের জগ্ মিঃ লালজ্ি মেরোব্রা ফেডারেশন 
অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স” এও ইণ্ডাই্্ির 


' সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। 


, পাকিস্থানে চিঠিপত্রের মাশুল বৃনদ্ধি__গত 
১লা, এপ্রিল তারিখ হুইতে ভারত হইতে 


পাকিস্থানে চিঠিপত্র ইত্যাদির মাশুল নিয়লিখিত 


রূপ ধাধ্য হইয়াছে _খামের চিঠি--এক আউন্স ওন্ধন 
পর্ধ্যস্ত চৌদ্দ পয়লা; এতদতিরিক্ত প্রতি আউন্স 
ও উহার ভগ্নাংশ ওজনের জন্য ছুই আনা হিসাবে) 
(২) পোষ্টকার্ড__সিঙ্গল দুই আনা, রিপ্লাই চার 


আনা; (৩) মুদ্রিত কাগজ--প্রতি ছুই আউন্ন বা, 


উহার ভগ্নাংশের জন্ত তিন পয়লা হিসাবে তবে 
পাকিস্বানে সংবাদপত্র পাঠাইলে বর্তমান মাশুলের 
অতিরিক্ত কিছু লাঙগগিবে না; (৪) ব্যবসা সংক্রান্ত 
কাগজপত্র দশ আউন্স পর্য্যন্ত চৌদ্দ পয়সা, 
এতদতিরিক্ত প্রতি ছুই আউদ্লে তিন পয়সা; 
(৫) নমুনার প্যাকেট-চার আউন্স পর্য্যন্ত ছয় 
পয়সা, এতদতিরিক্ত প্রতি হুই আউন্দের জন্ভ তিন 
পয়লা । এই তারিখ হইতে বিমান ডাকে প্রেরিত 
চিঠি ও প্যাকেটের মাশুপ প্রতি আধ আউবন্দের 
অন্ত ছয় আনা এবং প্রতি পোষ্টকার্ডের মাশুল তিন 
আনা নির্ধারিত হুইয়াছে। 

ভারত হইতে বস্ত্র রগ্ডানী--ভারত সরকার 
১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারত হইতে 
বিদেশে মোট ২১ কোটি গল্প ফার্পাস বস্ত্র রপ্যানী 
করিতে দিবেন স্থির করিয়াছেন । 


গত বৎসরের 











মিঃ আবদুল ওয়াহেদ আদমজী 
ভ্রীদতীশ চরণ লাহ। 
রায় বাহাদুর কেদারনাথ খৈভান, 

এম, বি, ই, এম্‌, সি 
শ্রীমাংটুরাম জয়পুরিয়া, এম, এল, সি 


সকল 





প্রকার ব্যান্তিৎ কাৰ্য্য কর! হয় 
ভারতের সর্ধত্র শাখা ও এজেন্সী আছে। 










শ্রীলক্ষষী নিবাস বিড়ল! 
শ্রীপান্নালাল বংশীলাল পি 
শ্রীজাওল। প্রসাদ ভারতিয় 
শ্রীশুভ করণ ভোলারাম 
কুমার প্রমথনাথ রায় 


এস্‌, সি, মজুমদার, জেনারেল ম্যানেজার 














প্রথম ছয় নাসে ভারত হইতে ১৫ কোটি গঞ্জ বন্ধু 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। 
টেলিফোনের যন্ত্রপাতি ক্রুয়_টেদিফোনের 

যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থার জম্ক ভারত সরকারের 
ডাক ও তার বিভাগের কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ণচারী 
সুইজারল্যাণ্ডে গমন করিয়াছেন। 

ব্যাঙ্ক জাতীরকরণে আপত্তি__ভারতীর 
রিজার্ভ ব্যাক্ককে সম্পূর্ণভাবে সরকারী ব্যান্কে 
পরিণত করিবার যে সিন্ধান্ত হইয়াছে ফেডারেশন 
অব ইন্ডিয়ান চেথ্বারস্‌ অব কমাস” এও ইতর 
তাহাতে আপত্তি আনাইয়! একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন। | 

ভারতের ডলার প্রাপ্তি_গত ১৯৪৭ সালে 
ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে যে যালপত্র ক্রয় করে 
তজ্জন্ত ভারতের ২০ কোটা ডলার ঘাটতি দীড়ায়। 
এই ঘাটতি কথঞ্চিৎ পূরণের জগ্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট 
ভারতীয় টাকার বদলে আড়াই কোটা ডলার 
পাওয়ার জন্য আস্তর্জ(তিক অর্থ ভাগারের নিৰুট 
আবেদন করেন। উক্ত আবেদন মঞ্চুর হইয়াছে। 

ভারতে পেটেণ্টের অভাব-__পৃথিবীর সকল 
দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালকগণ নুতন নূতন 
শিল্প ভ্রধ্য উদ্ভাবন করিয়া উছার সুযোগ যাহাতে 
অন্কে ভোগ করিতে না পারে তজ্জন্ত ওঁ দ্রব্যের 
পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের পেটেণ্টস 
ও ডিদ্রাইনসের কন্ট্রোলার দেওয়ান বাহাহুর ফে 


রামপাল বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২০ লক্ষ 


পেটেন্ট রহিয়াছে । উহার মধ্যে ৫৭ বৎসরে ৫ লক্ষ, 
ততৎপরবর্তী ১৮ বৎদরে ৫ লক্ষ, তৎপরবর্তাঁ ১৪ 
বৎসরে ৫ লক্ষ এবং তৎপরবর্তা ১১ বৎসরে € লক্ষ 
পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়। গত ১৯৩০ হইতে ১৯৩৭ 
সাল পধ্যস্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর 
গড়ে ৪০ হাজার করিয়া পেটেন্ট মঞ্জুর হয়। কিন্তু 
ভারতে বৎসরে মাত্র ৫ শত পেটেন্ট দেওয়া হইয়। 
থাকে এবং উচ্বারও শতকরা ৯০ তাগ পেটেন্ট 
ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী কোম্পানীগুলিফে দেওয়া 
হইয়া থাকে । শ্রীরামপাল আরও বলেন যে, 
ভারতবর্ষের ১৬২টা বিশিষ্ট তারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে ১২টী প্রতিষ্ঠানের কোন না কোন বিষয়ে 
পেটেণ্ট র্য়াছে--বাকী ১৫০টার কোন পেটেন্ট 
নাই। আমেরিকাতে এরূপ প্রতিষ্ঠান আছে বাহার 
সাড়ে আট ছাজার পেটেন্ট আছে। ভারতে . 
উহার সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪৫টা মাত্র । 


পুর্বববঙ্দে হিন্দুর উপর উৎপীড়ন- 
ভারতীয় পালঁদেশ্টের সদন্ত পণ্ডিত লক্ষীকান্ত 
মৈত্র পূর্ববঙ্গের উৎপীড়িত হিন্দুদের অবস্থার উন্নতির 
অন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের সহিত আলাপ 
আলোচনা চালাইতেছ্েন। এই উদ্দেস্তে তিনি 
পূর্ব বদের 'সমস্ত হিন্দুফে তাহাদের অভিযোগ 
সম্বন্ধে নিভুল তথ্য প্রেরণ করিবার জন্ত অনুরোধ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন! ডাঃ পি এন ব্যানার্জি, 
সভাপতি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ৬ৎনং বৌবাজার 
রা, কলিকাতা--এই ঠিকনায় চিঠিপত্র প্রেরণ 
করিতে হইবে । 


ভারতে কুইনাইনের অবস্থা_ুদ্ধ আরম 


. হইবার পূর্বে ভারতে প্রতি বৎসর ২ লক্ষ 


৩০ হাজার পাউও করিয়! কুইনাইন ব্যবহৃত 


৫ই এপ্রিল, ১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ 





হইত এবং উহার মধ্যে ৭০ হাতার পাউণ্ড 


কুইনাইন ভারতে উৎপন্ন হইত কিন্তু ভারতে 
প্রকৃত প্রস্তাবে বৎসরে ১০ লক্ষ টন কুইনাইনের 
প্রয়োজন। সিক্ষোন! চাষের প্রসার, উন্নততর 
বরণের সিক্ষোনার চাষ এবং সিক্কোনা হইতে 
অধিকতর পরিমাণে কুইনাইন নিক্ষাশন_এই 
“তিনটা পন্থা দ্বারা ভারতের কুইনাইনের অভাব 
সুরীভূত হইতে পারে। বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট বৎসরে 


.১ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুতের একটী পরিকল্পনা 


করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৬০ সালের পূর্ব্বে উহা 
পূর্ণভাবে শফল হইবে না। কারণ সিক্কোনা 
'গাঁছের ৮১০ বৎসর বয়স না হইলে উহার ছাল 
হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া যায় না । 

উদ্ভিজ্ঞ স্বতের অপকারিিতা-_ভারতীয় 


পার্লামেণ্টে এরূপ জানান হইয়াছে যে, ভারতে 


একটী গবেষণাগার ইন্দুরের উপর পরীক্ষা করিয়া 
এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বনস্পতি বা 
উদ্তিজ্জ ঘ্বত ব্যবহার করিলে দ্বিতীর পুরুষে স্বাস্থ্যের 
উপর অত্যন্ত অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 


* আরও জানান হুইয়াছে যে, ভারতে যাহাতে 


বনস্পতি বিক্রয় হইতে না পারে তজ্জন্ত বিলি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে ভারত শর্কার বিচার 
শবিব্চেনা করিতেছেন। 

ভারতের নৌবাহিনী--ভারতীয় পার্লামেণ্টে 
একটি প্রশ্নের উত্তরে জান! গিয়াছে যে, গত ১৯৩৮ 
সালে ভারতের মাত্র ৮টা যুদ্ধ জাছাত্র ছিল এবং 
"উহাতে অফিসার ও গৈষ্ক সংখ্যা ছিল ২,২১৩ জন। 
বর্তমানে ভারতের যুদ্ধ জাহাজের. সংখ্যা ৩৪ এবং 
উহাতে অফিপার ও সৈস্ভের সংখ্যা ১১৮৫০ | 
১৯৩৮ শালে ভারতের নৌবাহিনীর জন্য ৯০ লক্ষ 
টাকা খরচ হুয়। চলতি বৎসরে খরচ হুইবে 
.& কোটী টাকা । উহার মধ্যে ভারত ইংলণ্ড 
হইতে ঘে, ১টা কুঙজার জাতীয় বড় যুদ্ধ জাহাজ 
এবং ৩টী ডে্রয়ার জাতীয় যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করিবে 
তাহার খরচও ধরা রহিয়াছে। 

পশ্চিমবলে খয়ার প্রভৃতির শিল্প 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই প্রদেশে খয়ার, চন্দন তৈল 
ও কর্পুর তৈয়ারের কাজ গ্রহণ করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি জেলার 
-কুমারপ্রামছুয়ার নামক স্থানে গবর্ণমেপ্ট একটি 
কারখানা স্থাপন করিবেন। প্রথমে ৭০০০ খয়ার 
গাছ হইতে খয়ার তৈয়ার কর! হইবে এবং উহ! 
হইতে বৎসরে ৭০০ মণ খয়ার উৎপন্ন হইবে। 
-বাঙ্গলায় চন্দন গাছ জন্মাইবার চেষ্টা এতদিন 


করিয়াছেন যে, বাকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর 


জেলাতে চন্দন গাছ অন্মান যায় ফিনা তাহা পরীক্ষা ॥ 
করিয়া দেখা হুইবে। খয়ার গাছ একটা বাবুল | 
জাতীয় গাছ। অলপাইগুড়ি জেলাতে উছা প্রচুর ্ 


আন্মে। একটী বিশেষ ধরণের তুলসী গাছ হইতে 


কর্পুর পাওয়া যায়। গব্ণমেন্ট এই গাছ সমন্ধে || 


-পরীক্ষাকাধ্য চালাইতেছেন। 


কলিকাভার অন্প্রসারণ_কলিকাতা কর্পো- ছু 
রেশনের বাজেট স্পেশিয়াল কমিটী এই সহরকে | 
সম্রদারণ করিয়া ১ কোটী লোকের বাসোপযুক্ত | 
করিবার উদ্দেশ্যে একটী পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য | 


কর্পোরেশনকে নির্দেশ দিয়াছেন। 


১ 


সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এক্ষণে গবর্ণমেপ্ট স্থির [ 














সভুতত্ববিদ্বের অনভ্ভাব_ভারতের খনিজ 
সম্পদ সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যের অভাব রহিয়াছে কেন 
তাহার জবাব হিসাবে ভারতীয় পালঁমেপ্টে 
জানান হইয়াছে যে, রুশিয়াতে গবর্ণমেণ্টের কাজে 
১০ হাজার ভূতত্ববিদ নিযুক্ত আছেন। সেই 
হিসাবে ভারতে ১৫ ছাজার ভূতত্ববিদের কাজ করা 
প্রয়ো্জন। কিন্ত ভারতে এই শ্রেণীর লোকের 
সংখ্যা মান্ত ১২০ জন। গবর্ণমেণ্ট উহাদের সংখ্যা 
শীত্রই দ্বিগুণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

ইউরোপীয় স্কুলে বাঙ্গালা-_ পশ্চিমবঙ্গ 
বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক অর্থপাহায্য প্রাপ্ত যে সকল 
“ইউরোপীয়” স্কুল আছে (এই সব স্কুল ইউরোপীয় 
ও এংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের জন্ক পরিকল্পিত) 
তাহাতে অগ্ভতম ভাষা হিসাবে বাঙ্গালা ভাষাও 
বাধ্যতামূলক হিসাবে পড়ান হইবে স্থির হইয়াছে। 
এই শব হ্কুলের সংখ্যা ৫৪* এবং উহাতে ২০ 
হাজারের মত ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। 

পশ্চিম বঙ্গে ডাক ও ভার ব্যবস্থাঁ_ 
প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গের ডাক ও তার বিভাগের 
কর্তৃপক্ষ এই প্রদেশে প্রতি ২ হাজার .লোকের জ্রম্ক 
একটী করিয়া পোষ্টাফিন এবং প্রতি € হাজার 
লোকের অস্ত একটা করিয়া পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ 
অফিস স্থাপন করিবেন মফঃশ্বপের যে সমস্ত 
বহরে ৩০ হাজারের উপর অধিবাসী রহিয়াছে 
তাহাকে কলকাতার সহিত টেলিফোনে সংযুক্ত 
করিবার ব্যবন্থা হইবে। ইতিমধ্যেই ব্যারাঁকপুর 
প্রভৃতি দশটা সংর কলিকাতার সহিত টেলিফোন 
দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে! | 

পশ্চিম বাজলায় শ্রমিক আন্দোলন-- 
গত ১৯৩৫-৩৪ সালে পশ্চিম বাঙগলায় মাত্র ৬৯টা 
ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি ছিল এবং উহার মোটমাট 
সদন্ত সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার ৮১৬। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি এবং উদার সমস্ত 
সংখ্যা ঈাড়াইয়াছ্ধে যথাক্রমে ৬০১ ও ৪ লক্ষ ৮৮ 
হাজার ৬৯৭1 উহার মধ্যে ৪১৭টী ট্রেড ইউনিয়ন 
সমিতি ১৯৪৬-৪৭ সালে রেজেইনীকত হুইয়াছে। 

রেশম শিল্পের উন্নতি__-পশ্চিষ বঙ্গ সরকার 
আগামী € বৎদর কালের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত 
রেশম শিল্পীকে (যাহারা রেশমের গুটী পালন করিয়া 
তাহা হইতে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করে) সমবায় 
সমিতির মারফতে সঙ্ঘবন্ত করিবেন স্থির করিয়াছেন 
এবং ইতিমধ্যে এই দিক দিয়া কাজ আরম্ভ 


0০৮৫ ৬. 
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বাধন গেগুন কাঠ 


পাইকারি গুদাম £ 
২০1১, শালিমার রোড, হাওড়া 
টেলিফোন £ হাওড়া ৪৬৭ 


কলিকাতা বিল্ডার্ঁ ফ্টোরসূ লিঃ 


৩২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 


হইয়াছে । উক্ত পরিকল্পনা সফল হইলে পশ্চিম 
বঙ্গে উক্ত শিল্পের মারফতে ২৫ হাজার পরিবারের 
অন্ন সংস্থান হইবে এবং উহাদের দ্বারা বৎসরে 
২'কোটী টাকা মূল্যের রেশম উৎপন্ন হইবে। 

ভারতে ওঁষধের গবেষণা--ভারতে ওৰ 
সম্বন্ধে গবেষণার জন্ত ভারত সরকার সেন্ট্রাল 
ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট নামে একটা প্রতিষ্ঠান 
গঠনে লঙ্চল্প করিয়াছেন। এজগ্ত এককালীন 
২০ লক্ষ টাকা এবং পরে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ 
টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। ইনক্রিটিউটের স্থান 
নির্বাচনের জন্ত ডাঃ জীবরার্জ মেটা প্রভৃতিকে 
লইয়া! একটি কমিটি গঠিত হুইযাছে। 

ভারতে ডিজেল অয়েলের অভাব-_ 
ভারতে গত ১৯৪৮ সালে ২৭ লক্ষ ২৩ হাতার 
টন লাইট ডিজেল অয়েল এবং ৩ লক্ষ ৫৬ হাঞ্জার 
টন. হাইস্পিড ডিজেল অয়েল ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে (অবিভক্ত) গত 
বৎসর মোট ৪ লক্ষ ৬২ হাজার টন প্রথম শ্রেণীর 
এবং ৬২ হাজার টন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিঞ্জেল অয়েল 
উৎপন্ন হয়। এজপ্ক ভারত সরকার সর্ধবোচ্চি 
প্রাইয়োরিটি দিয়া চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে 
এই তৈল আমদানী করতঃ তাহা প্রয়োজনাচুরূপ 
ভাবে দেশে বণ্টন করিতে সঙ্কল্ল করিয়াছেন । 

অভ্র শিল্প ও ভারত--এতদিন উন্নততর 
শ্রেণীর অভ্রের ব্যাপারে ভারতবর্ষ অপ্রতিদ্বন্বী 
ছিল। সম্প্রতি এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, 
অষ্ট্রেপিয়াতে ভারতের মত বৃহদাকার এবং 
উন্নততর শ্রেণীর একটা অল্রের খনির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। | 


ভারতীয় রোড ফণ্ড হইতে প্রদেশগুলির 
সাহায্য--ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় রোড 
ফণ্ড হইতে বিভিন্ন ্রদেশকে শাছায্যের, পরিমাণে 
রদবদল করার প্রস্তাব হুইয়াছে। এখন হইতে 
বিভিন্ন প্রদেশ মোট তহবিলের কত অংশ পাইবে 
বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল-_ 
মাদ্রাজ ১১৬৯ ভাগ, বোষাই ১০৮৩, পশ্চিম 
বাজলা ১৩১৭, সংযুক্ত প্রদেশ ১০৫৬, পাঞ্জাব 
১০৮১৫, বিহার ৬-০৯, মধ্যগ্রদেশ ও বেরার &+৭৭, 
আসাম &১১৯, উড়িষ্যা ১৩৭, দিল্লী ০৯৭১ ভারতের 
বাকী অঞ্চল ১৯৮৭।। ভারত বিভাগের পুর্ব 
বাললা ১৮৩২ ভাগ এবং পাঞ্জাব ৮৩০ ভাগ 
পাইত। এক্ষণে পশ্চিম বঙ্গের ভাগ অনেক 
কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাবের 
ভাগ প্রায় দ্বিগুণ হুইয়াছে। 


বাড়ী তৈয়াৰী করুন 


ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বার্মা 
গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে [. P. 9. 
মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারকঠ। 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 
কপাট প্রভৃতির ফর্দ পাঠাইয়া পাইকারি এবং খুচরা দরের 


জন্য পত্র লিখুন । 
"খুচরা গোলা £ 
৩২ লি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
টেলিফোন £ বড়বাঁার ১৬৬৩ 





££ কলিকাতা ১২ 
আমের et রে 


৭৭৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই এপ্রিল, ১৯৪৮ 








বিদেশে নৌ-যুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষাদান 
পশ্চিম বালা সরকার ইংলণ্ডে শৌ-মুন্ত শিক্ষা দিয়া 
যুদ্ধ জাহাজ বিভাগে অফিসার পদে নিযুক্ত করিবার 
অন্ত টী বৃত্তি দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বৃত্তিয্ 
"পরিমাণ উর্দ্ধে প্রতি বৎসরে ১১৬ পাউণ্ড পর্য্যন্ত 
হইবে । যে নব দরিদ্র অভিভাবক বিদেশে নিজ 


সন্তানকে উপরোক্ত শিক্ষা দিবার মত সাকুল্য 
অর্থদানে অসমর্থ, তাহাদের সাহায্যের অগ্ভই উক্ত 


বৃত্তি দেওয়া হইবে। পশ্চিম বাজলার অধিবাসি- 
গণকে ধাই বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং আগামী জুন 
‘মাসে পান্সিক সাণ্িস কমিশনের মায়ফতে একটা 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে 
নির্বাচিত করা হইবে। 
ট্যাম্পে গান্ধীজীর প্রতিকভি--ভারত 
‘সরকার স্থির করিয়াছেন যে, উহারা ডাক বিভাগের 
৪ শ্রেণীর ষ্্যাম্পে গাম্ধীজীর প্রতিকৃতি মুত্রিত 
ফরিবেম। শীগ্রই এই ই্ট্যাম্প বাহির হুইবে বলিয়া 
আশ! করা যাইতেছে । 
পশ্চিম বজে জাহাজ চালান শিক্ষা 
পশ্চিম বদের কলিকাতা ভারতের সর্ববশেষ্ঠ বন্দরের 
অন্ততম। এই বন্দরে প্রতি বৎসর জাহাজের খালাসী 
হিসাবে প্রায় ৫০ হাজার করিয়া লোক নিযুক্ত 
হয়। কিন্তু উহারা লকলেই পাকিস্থানের অন্তর্গত 
নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার অধিবাসী | 
এই অবস্থা দেখিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ 
হইতে উহার শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জি বাণিজ্য 
ও যুদ্ধ জাহাজ পরিচালন! বিস্ভা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে 
এই প্রদেশে তিনটা নৌ-বিস্তালয় স্থাপনের অস্ত 
ভারত পরফারের নিকট 'অন্থুরোধ জানাইয়াছেন। 
প্রকাশ যে, ভারত সরকারও এই ব্যাপারে বিশেষ 
সহামুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'এ জন্তু. পশ্চিম 
বালা . সয়্কার বর্তমানে পরিকল্পনা প্রস্তুত 
,কঙ্গিতেছেন। 
শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা--ভারত 
সরকার ভায়তের বিভিন্ন স্থানে কল-কারখানার 
শ্রমিকদের অন্ত ১০ লক্ষ বাসস্থান নির্মাণের উদ্দেশ্যে 
একটা পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই 
ঝরিয়ার কয়লার খনি অঞ্চলে ১ হ্থাক্সার বাসস্থান 
নির্ধাণের কাজ আরম্ত হইয়াছে এবং এক বৎসরের 
মধ্যে এই নির্দীপকারধ্য শেষ হইবে আশ! করা 
যাইতেছে। 


পাটের রপ্তানী, শুক্ক বৃক্ধি-_গত ১লা ' 


এপ্রিল তারিখ হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পুর্ব বদ 
হইতে কটকৰ বতাহত 88৫ উজ 





দাদ ব্যাঙ্ক লিং 


হেড অফিস-_৪, নী নী রোড, bd । ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্ছ_বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন!। 
উপযুক্ত সিকিউন্লিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয় 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কলা হয়। 
ম্যানেজিং ভিরে্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যানেলার-__মিঃ এম্‌ঃ সি, ব্যানাজ্জি, এখ-এ (ক্ষাস-) 


শুন্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। - ও তারিখ 
হইতে পাটের ছাঁটের উপর প্রতি বেলে '৬ টাকা, 
পাটের উপর প্রতি পাকা বেলে ২০ টাকা এবং 
কাচ] বেলে প্রতি ষণে ৪ টাকা হিসাবে “রপ্তানী 
শুক্ক আদায় করা হইতেছে। 

ভাক বিলির নূতন ব্যবস্থা_গত লা 
এপ্রিল তারিখ হইতে পাকিস্থান হইতে ভারতে 
এবং ভারত হইতে পাকিস্থানের ডাক বিলির নুতন 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হুইয়াছে। এখন হইতে উভয় 


দেশের মধ্যে সরাসরি ও সোজা রাস্তায় ডাক বিলি 


না হইয়া সমস্ত ডাক কতিপয় নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য 
দিয়া উ্ছা পবীক্ষার পর তৎপর তাহা পাকিস্থানে 
পাঠান হইতেছে । ডাক বিভাগের মারফতে 
যাহাতে করধার্য্যযোগ্য মালপত্র রগ্ডানী না হইতে 
পারে তজ্জগ্থই এই ব্যবস্থা হুইয়াছে। ভারতে 
এজস্ভ কলিকাতা, বোদ্বাই, দিল্লী ও যোষপুরে ৪টি 
কেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হুইয়াছে। পূর্ব পাঁকিস্থান 
হইতে গত ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভারতে 
যে সব ডাক আসিতেছে তাহা প্রথমে ঢাকায় লইয়া 
গিয়া পরীক্ষার, পর ভারতে পাঠান হইতেছে। 


এই লব ব্যবস্থার জ্রষ্ উভয় দেশেই জনপাধারণের ' 


পক্ষে নিৰ্দিষ্ট সময়ে ডাকের দ্বিনিষপত্র পাওয়া 
অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। 

হায়দ্রাবাদ কর্তৃক পাঁকিস্থানকে রণ 
দ্বান--হায়দ্রাবাদ গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানকে ভারত 
সরকারের ২০ কোটি টাকা -মূল্যের "খাণপত্র ধার 
দিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা ভারত ও হায়দ্রাবাদের 
মধ্যে স্থিতাবস্থা চুক্তির বিরোধী বলিয়া ভারত 
সরকার উহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন। 
হায়দ্রাবাদ গবর্ণমেন্ট এই আপত্তি মানিয়া লইয়া 
পাকিস্থান গবর্ণষেপ্টকে উক্ত খণপত্র না তাজাইবার 
জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
উক্ত নির্দেশ মানিয়া লইয়াছেন। 

গর্ভপাঁভ বৈধ কাজ্-_-জাপানে যাহাতে 
সস্তানধারণক্ষন রুগী মাতাদের সন্তান প্রশব 
করিবার ফলে উহাদের স্বাস্থ্য বিপন্ন 
না হয় এবং উক্ত দেশে যাহাতে রুগ্ন ও 'দুর্ব্বল 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া জাতিকে ছুর্বল 
করিয়া ফেলিতে না পারে তজ্জন্ত জাপানের 
পার্জামেন্টে এই মর্দে একটী আইন পাশ হুইয়াছে 
যে, কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্ত আশঙ্কার অন্য 


মাতৃগর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করিয়া দেয়, তবে তাহার 


পক্ষে উহা বে-আইনী কাজ হইয়াছে বলিয়া গণ্য 
ভে না। 







ভারত ও পশ্চিম বঙ্গে লবণের 
অবস্থা--অবিভক্ত ভারতে বৎসরে € কোটি মণ 
লবণ ব্যবহৃত হইত এবং উহার মধ্যে ৪ কোটি" 
৪০ লক্ষ মণ লবণ ভারভে উৎপর হইত। তারত 
বিভাগের পর পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিদ্ুর মত লবণ 
উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি বিদেশে পরিণত হওয়ায়, 
এক্ষণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ী লবণের ব্যাপারে 
অধিকতর পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম 
বঙ্গে এক্ষণে বরে ৩০ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন- 
কিন্ত এই প্রদেশে বৎসরে মাত্র ৩৫ হাজার মণ. 
লবণ প্রস্তুত হয়। ভারত ও পশ্চিম বঙ্গের 
লবণের এই অভাব দূরীকরণের অস্ত কেন্দ্রীয় ও. 
প্রাদেশিক উভয় গবর্ণমেপ্টই এক্ষণে অবহিত 
হইয়াছেন। পশ্চিম বাজলার বাজেটে এবার লবণ 
শিল্পের উন্নতির অদ্ত ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ - 
ধরা হইরাছে। ভারতের শিল্পমন্ত্রী ভারতীয়: 
পার্লামেণ্টেও একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে,. 
লবণ শিল্পের উন্নতির জগ্ত উহার! সর্বপ্রকার 
সাহায্য করিবেন। এই উদ্দেশে বাঙ্গল! সরকারকে 
একটী পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্ত ভারত সরকার; 
নির্দেশ দিয়াছেন। 


পাঁকিস্ছানে কাগজের অভাব-_পাকিস্ান, 


১গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি কানাডা হইতে ১১ শত টন' 


সংবাদপত্র যুদ্রপের কাগজ আমদানী করিয়াছেন |, 
তবে এ দেশ হইতেও' বেশী কাগজ পাইবার আশা 
কম। কেন না কানাভাতে বৎদরে যে কাগজ: 
উৎপন্ন ছ্র তাহার ৮০ ভাগই আমেরিকার যুজরাষ্ট্র 
রপ্তানী হইয়া থাকে। বাকী কাগজের ৬ ভাগ 
কানাডার প্রয়োজনে দরকার হয় এবং মাত্র ১৪. 
ভাগ মাত্র অঙ্ভান্ত দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে । 


পশ্চিমবলে সরকারী কর্মচারীর ভাতা? 


. বৃদ্ধি__ পশ্চিমবজের্‌ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ৪০০ টাকা 


ও উহার নিম্ন বেতনের, যে ৯৪ হাজার কর্মচারী- 
রুহিয়াছেন, চলতি এপ্রিল মাস হইতে তাহাদের" 
মাগগি ভাতার পরিমাণ বন্ধিত করা হইয়াছে।, 
এস গবর্ণমেণ্টের বৎসরে অতিরিক্ত হিসাবে 


১ কোটা টাকা ব্যয় হইবে। গত ১৯৪২ সালে, 
অবিভক্ত বাঙ্গলার গবর্ণমেন্ট ৩৫ টাকার নিয় বেতনের' 
কর্মচারীদের জঙ্ভ মাসিক. ২০ টাকা হিসাবে এবং 
৩৫ টাকা ও উদ্থার উৰ্দ্ধ বেতনের কর্তচারীদের জন্য 
মাসিক ১৭৫০ টাকা হিসাবে মাগগি তাত! দিবার; 
ব্যবস্থা করেন। উছার ফলে অবিভক্ত বাজলার 
গবর্ণমেন্টের বখলরে ২ কোটা টাকা ব্যয় বৃদ্ধি 
পায়। উহ্থার পর ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাঙ্গলার 
গবর্ণমেষ্ট উহাদের ১৫০ টাকা ও উহার নিম্ন 
বেতনের কর্ধচারীদের বেতন মাসে ৩ টাকা হইতে , 
১০ টাকা পর্যস্ত বৃদ্ধি করেন। পরের বৎসর 
বঙ্গ বিভাগের অব্যবছিত পূর্বে গবর্ণমেপ্টের 
৪৮৫ টাকার নিয় বেতনের সমস্ত কর্মচারীর বেতন 
শতকরা ১০ হইতে ০ ভাগ বর্ধিত হয়। ১৯৪৬ ও” 
১৯৪৭ পালের এই হুইটী মধ্যবর্তী ব্যবস্থার জন্ত 


| অবিভক্ত বাঙলা গবর্ণমেন্টের ব্যয় ২ কোটী টাকা। 


বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, হরা এপ্রিল-_-এসপ্তাছে কপিকাতার 
“শেয়ার বাজারে অধিকতর মন্দার ভাব 
"লক্ষিত হইয়াছে । কোম্পানীর কাঁগজের দর গত 
সপ্তাহের তুলনায় নামিয়া গিয়াছে । প্রধান প্রধান 
শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দরও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় 
পড়িয়া গিয়াছে | ভারত গবর্ণমেণ্ট কতিপয় শ্রেণীর 
কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া কোম্পানীর 
কাগজের দাম চড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন বলিয়া গুজব উঠায় সপ্তাহের 
শেষ দিকে বাজার কিছুটা তেলী হুইয়া উঠিয়াছে 
সত্য। কিন্ত কতকগুলি কারণে বাজারে কাজ 
কারবারের উৎসাহ এখনও বিশেষ কিছুই সঞ্চারিত 
হইতেছে না| ভারত গবর্ণমেণ্ট আগামী ৭ই 
.এপ্রিল তাহাদের শিল্প-নীতি ঘোষণা ও বিশ্লেষণ 
করিবেন। শিল্প-ব্যবসায় জাতীয়করণ ও নিয়ন্ত্র 
সম্পর্কে সেই নীতি কিরূপ হুইবে তাছা এখনই বলা 
কঠিন। তবে মোসালিষ্ট পার্টি কংগ্রেস ত্যাগ 
করায় তাহাদের বিরোধিতামুগক প্রচার- 
কাৰ্য্য প্রতিরোধ করিবার অগ্ঠ বর্তমান জাতীয় 
পাবর্ণনেণ্ট শিল্প ব্যবসায় [সম্পর্কে বিশেষ উদার 
নীতি অবলম্বন করিতে পারিবেন না বলিয়াই যনে 
হুইতেছে। হয়ত শিল্প জাতীয়করণ ও শিল্প- 
ব্যবসায়ের মুনাফ! নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহাদিগকে 
“নির্দিষ্ট ধরণের কার্যকরী ব্যবস্থাই অচিরে অবলম্বন 
করিতে হুইবে। তারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী 
সম্প্রতি এক বক্তৃতায় শিল্প কারখানার লাভ মালিক 
ও শ্রমিকদের ভিতর সুবণ্টন সম্পর্কে ইঙ্গিত 
-রিয়াছেন। ইহাতে ভবিষ্যতে শিল্প-ব্যবসায়ীদের 
মুনাফা হাসের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। 
তাহাছাড়া কাপড়ের কলের মুনাফা দিন দিনই 
স্থান পাইতেছে বলিয়া খবর প্রকাশিত হুইতেছে। 
এই অবস্থায় শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরা কাজ 
কারবারে কোন উৎসাহ দেখা ইতেছেন না। 
সর্বপ্রকার উদ্বেগ ও আশঙ্কার তিতর 
শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর নিম্ন থাকিয়া 
যাইতেছে। 

অস্ত কোম্পানীর কাগজের বিভাগে--৩ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৭দ%০ আনা, 
.৩ টাকা, সুদের € ১৯৮৬) খুপপত্রের দর ৯৮৮০ 
আনা ও ৩টাকা সুদের (১৯৪১-৫৪ ) খণপ্জের 


বর ১০১৮৮, আনা দাড়াইয়াছে। অস্ত বাজারে 


প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা! কোম্পানীর লর্ববোচ্চ 
শেয়ার দর নিয়রূপ ধাড়াইক্সান্থে__পাটফল-_ 
হাওড়া ৭৮//০ (গত শগ্তাছে ছিল ৭৯/* ), 
এংলো ইত্ডিয়া ৩১১৯ স্তাশনেল ২৯/০, নদীয়া 
৮৭, প্রেপিডেন্নী ৬৪৮০) কয্নলার খনি 
বেঙ্গল ৫১২২, সেন্ট লগ ইত্ডিয়া ৭৮০০,ইকুইটেবল 
৪০২, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল 1৮১). ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ২৯/০ (গত ২৩শে 
মার্চ দর ছিল ৩০৪৮০ ), ষ্টীল কর্পোরেশন ২৪৮০৭ 
ব্যাঙ্ক_-বেদল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১১/০, ইউনাইটেড 
কমর্শিয়াল ৫৮৮৯) বিবিধ- বর্খা কর্পোরেশন 
২৮০০, ইণ্ডিয়ান কপার ২৩০, ভালমিয়! সিমেন্ট 


বাজারের হালচাল 


৮/০, ক্যালকাটা নাট হলেকািক হ৫। ২৫8০, ইণ্ডিয়ান 
স্ভাশনেল এয়ারওয়েদ ৬৪৮০ , টিটাগড় পেপার 
৩৯২, ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ১১৪২, 
বলরামপুর হুগার ৮০ আনা। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা,-হরা এপ্রিল--এসপ্তাহে পাটের 
বাজারের অবস্থা সম্পর্কে কোন পরিবর্তন দেখা 
বায় নাই। বর্তমানে মফঃম্বল হইতে কলিকাতায় 
পাটের আমদানী বাড়িয়াছে। আগামী বৎসর 
পশ্চিম বঙ্গে যাহাতে বেশী পরিমাণে পাট উৎপন্ন 
হয় সে বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেপ্ট তৎপর 
হইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থানেও আগামী বৎসর 
পাটের উৎপাদন হাঁস পাইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে পাটের উপযুক্ত 
যোগান সম্পর্কে পাট কলওয়ালারা বেশ আশ্বস্ত 
আছেন। চট কলের জন্ত পাট কিনিয়া মন্ভুত 
রাখা আবশ্তক হইলেও তাহার! যে কোন মুল্যে 
তাহ! ক্রয় করিতে এখনও প্রস্তুত নছেন। সাবেক 
বাজারে কাজকারবারের আগ্রহ কম। পাটের 
দ্রও অনেকাংশে অপরিবপ্তিতই থাকিয়া'যাইতেছে | 
অন্ত আলগা পাটের বাজারে জাত মিডল ও বটম 
শ্রেণীর পাট যথাক্রমে মণপ্রতি ৩৭ টাকা ও ৩৪ 
টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। পাকা বেল 
বিভাগে ফাষ্ট” পাটের দর দীড়াইয়াছে প্রতি বেল 
১৭৬ টাকা । তবে ন্বগানীর অন্ত কোন 
কাজকারবার হয় নাই। | 

সোনা ও রূপা! 


কলিকাতা, হরা এপ্রিল--অভ্ভ বোষ্বাইয়ের 


বাজারে সোনার দর নূতন করিয়া তেজী হইয়া 
ররর 





ইউনাইটেড 
ইণ্ডাষ্রীয়াল 


ল্যাব হিলহ্মিতউিত্ত 











ল্েনারেচ্: ম্যানেজার £ 
রঃ এর চ্যাটার্জি, বিকষ? সিএ, আই, আই, 







স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


চেয়ারম্যান গ্ীয়ুক্ত ষহ্নাথ লায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হুয়। 


হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা. 
লাখাসমূহ_ 
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 


চাকা, নারায়পগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, 
পাটনা সিটী। 


পেঁ-অফিস £ মিরকাদিয। 








উঠিয়াছে। মৃহ্যুকর ধার্ধ্য করার জন্ত ডোমিনিয়ন 
আইন সতায় ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে 
একটি বিল উপস্থিত করা হুইয়াছে। উহাতে 
পোনা! ক্রয় ও মজুত সম্পর্কে লোকের বোর 
বাড়িয়াছে। অন্য বান্জারে প্রতি ভরি পাকা 
সোনার দর ১১১৭০ আনা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর 
১১২/০ আনা, বড়ালবার ১১২২ টাকা ও গিনি 
(প্রতি খণ্ড) ৭১০ আনা! ফাড়াইয়াছে। 

বোস্বাইয়ের ধাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
দর ১৬৭০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৭০০ ' 
আনা দীড়াইয়াছে। 


জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহ্িনী_-পশ্চিম 
বাঙলার গবর্ণমেণ্ট ১০ হাজার লোক লইয়া একটা 
জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। ছাত্রদের মধ্য হইতে এই সব 
লোক গ্রহণ করা হইবে এবং অবিলম্বে এই সব 
লোক সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে শিক্ষাদানের 
কাজ আরম্ভ হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
নিযুক্ত একটী কমিটীর তত্বাবধানে এই বাহিনী 
পরিচালিত হইবে । লামরিক বিভাগ কর্তৃক 
এস একটা পরিকল্পনা রচিত হুইয়াছে এবং 
উক্ত বাহিনীর কাজে বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে। প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গের সমর্থ সমস্ত 
ছাত্র যাহাতে ক্রমে এই বাহিনীর অস্ততু“ক্ত 
হইতে পারে তাহাই পশ্চিম বদের গবর্ণমেন্টের 
অভিপ্রায়। 


যুদ্ধের উদ্বত্ত সাজসরঞ্জাম বিক্রয়-- 
ভারতীয় পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে শিল্প- 
সচিব ডাঃ শ্তামা প্রসাদ মুখার্জি এরূপ জানাইয়াছেন 
যে, গবর্ণমেণ্টের হাতে বর্তমানে যে উদ্ব ত্র যুদ্ধ 
সরজাম রহিয়াছে, ভারত সরকারের কাগজপত্রে 
তাহার মূল্য ধরা রহিয়াছে ৯৬৫ কোটা টাকা) 
এই সাজসরঞ্জাম তাড়াহুড়া করিয়া বিক্রয় করিয়া না 
দিয়া উচ্বা কি ভাবে দেশের জনসাধারণের 
কল্যাণজনক পথে নিয়োজিত করা যায় তাহাই 
গবর্ণমেপ্ট এক্ষণে চিন্তা করিতেছেন। এছ 
গবণমেন্ট এফটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। 
উপরোক্ত সাজনয়ঞ্জামের মধ্যে ৩৪৭টা কার্য্যোপযুক্ত, 
১৬৩টী কার্ধোর অনুপযুক্ত এরোপ্রান এবং ৩৯১৩টা 
কার্ধ্যোপযুক্ত ও ৮২১৯টা কাজের অমুপযুক্ত রি 
যান রহিয়াছে 

মার্শেল পরিকল্পনায় সাহা হার 
পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
সভাপতি বর্তমান এপ্রিল মাস হইতে ১৫ মাস 
কালের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন দেশকে যে ৬২০ 
কোটী ৫০ লক্ষ ডলার খ্পদান ও সাহাযোর প্রস্তাব - 
করিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে. আমেরিকান 
পার্লামেন্টের সিনেট সভা! তাহা মঞ্জুর কৰেন। 
গৃত ৩১শে মার্চ তারিখে আমেরিকার নিম্ন পরিষদ 
হাউস অব রিপ্রেছেনটেটিভও এই প্রস্তাব মঞ্জর 
করিয়াছেন। এখন প্রেপিভেন্ট ট্রুম্যান এই প্রস্তাবে 
সহি করিলেই উহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! 





হুইযে। 
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আর্থিক জগৎ. 





r 


{ ৫€ই এপ্ৰিল, ১৯৪৮ 


সঙ্গতির দৃঢ় ভিত্তি । সেটা গড়বার দায়িত কিত্ত আমাদের সবারই । দেশের 


. শ্রীবৃদ্ধির ছোটবড ‘নানা পরিকল্পনা কাগজপত্রেই থাকবে যদি না একাজে 
সকল (দশবাসার সহযোগিত] 


মেলে । এই বিরাট. কশ্শপমারোহে 


২ , আপনার অংশটুকু ক'রছেন ত’? (দশকে গড়ে তুলবার প্রথম প্রয়োজনে_ 





সম্পুর্ণ নিরাপদে টাক! খাটিয়ে 
আয়কর বিহীন সুদ্দে আপনার 
সঞ্চয় , বাঁড়াবার সহজ উপায় 
ন্যাশনাল সেভিংস .সার্টিকিকেট। 


এ 


র্‌ 


প্রতি দশ টাক বারো বছরে বেড়ে পনেরো: টাকা হয়। 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান: 


এবং অন্যান্য জনহিতকর 


প্রতিষ্ঠানের জন্যও বিশেষ. . 
সুবিধার বন্দোবস্ত আছে। 


্ পু 
এ কল উলকি কু 3 








১২২, বছ্বাঁজার ষ্রীট, কপিকাতা--আধিক জগৎ প্রেশে শ্রীযতীন্্নাথ ভট্টাচার্ধ্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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[ ৪৬শ সংখ্য! 


বুটিশ বাজেট সাময়িক প্রসঙ্গ ১০০০০২ হইতে ০০০০২ পর্য্যন্ত ৮ পুণ 
চেত্দেলার অব. এক্সচেকার স্তার ষ্্যাফর্ড ক্রীপস্‌ 8 ৫০০০০২ ৮ ১১০০১০০০২ ৮ / ৭5 
১ লক্ষ টাকার উপর ৬ * 


সম্প্রতি ছাউস্‌ অব. কমন্দ-এ বৃটিশ সরকারের 
১৯৪৮-৪৯ সালের বাছেট পেশ করিয়াছ্েন। গত 
১৯৪৭-৪৮ সালে বৃটিশ সরকারের ব্যয়ের তুলনায় 
আয় ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক হইয়াছিল। 
১৯৪৯-৪৯ সালে বৃটিশ সরকারের আয় ছইবে 
৩৭৫ কোটি ৪০ পাঁউও। ' অপরদিকে তাহাদের 


ব্যয় ধরা হইয়াছে ২৯৭ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ।' 


_. কাজেই এবার বাজেটের উদ্ধত বাড়িয়া ৭৭ কোটি 
৮০ লক্ষ পাউণ্ড দীড়াইবে। বৃটেনে ইনক্লেশনের 


গতি এখনও বিশেষ কিছু “মঙ্গীতৃত হইতেছে না, 


 . ইনক্লেশনের বাজারে অধিক অর্থ আহরণের 
স্যোগ পাইয়া অনেক. লোক জিনিবপত্রের 


অপ্রাচ্র্য্ের ভিতর তাহার অন্ত কাড়াকাড়ি 


করিতেছে । ফলে ছিলিষের' দর অত্যরিক 
পরিমাণে বাড়িয়া উঠিবার নমুনা দেখা যাইতেছে । 
বাড়তি অর্থের সেই অপক্রিয়া বন্ধ করিবার জন্ভ 
বৃটিশ গবর্ণষেণ্ট নূতন ট্যাক্স দ্বারা লোকের 
অতিরিক্ত আয় টানিয়া দওয়ায় চেষ্ট! করিতেছেন। 
গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের তুলনায় আয় বাড়াইয়া'দিয়া 


বিপুল উদ্ব ত্তের সংস্থান কর! : হইতেছে। ভার 


্্যাফর্ড জীপস্‌ এবার নুতন করিয়া মদ, তামাক ও 


উপর ট্যান্তের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন।, 


বাদী গুঁতুয়াখেলার উপর কর বাড়ানো হইয়াছে। 
তৰে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ শঞ্চারের অন্ত 
ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার 
জন্ভ শ্রমিক ও সাধারণ আয়জীবীদের অনেক 
পরিমাণে আয়কর হইতে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। সাধারণের ব্যবহার্য্য অত্যাবস্তফীয় 
জিনিবপঞ্র সম্পর্কে পার্চেজ ট্যাক্স বা ক্রয্ন করের 
চাপ লাঘব করা হুইয়াছে।. অল্প মূল্যে জন- 
সাধারপকে খান্তসামগ্রী সরবক্াছের জন্ভ যে 
'সরকারী সাবসিভি দেওয়া, হইত এবৎসরও তাহা 
বজায়. রাখা হুইবে। খানের সাবসিভি বাধদ 
_ বৃটিশ সরকীরের ব্যয় দীড়াইয়াছে বাধিক ৪০ 


কোটি পাউণ্ড। প্রতি পরিবার পিছু সপ্তাহে ' 
১২ শিলিং হইতে ১৪ শিলিং করিয়া এ সাবসিভি ' 


প্রদান করা হইতেছে। বৃটেন ও ভারত উভয়. 


দেশেই বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ - 
প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা হইতেছে। লক্ষ্য করিবার, 


বিষয় এই যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেখানে উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ত শ্রমিকের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি ও তাহাদের 
ট্যাক্স হাস সম্পর্কে বিশেবতাবে যত্রপর হুইয়াছেন, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট সেখানে বিশেষ করিয়া শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ীদের মনস্তটি বিধানেই সর্বাগ্রে উদ্ভোগী 
হইয়াছেন। হি 





বিষয় 

সাময়িক প্ৰসঙ্গ 

ভারত সরকারের শিল্পনীতি 
হাঁভামা সম্মেলন .' 
খেয়ালীর খাতা 

.আধিফ হুনিয়ার খবরাখবর 


পৃষ্ঠা 


৭৮১-৮৩ 
৭৮৪-৮৫ 
দ৮৬ 
৭৮৭ 
৭৮৮-৯৪ , 
৭৯৫-৯৬ 


বাজারের হালচাল 


- পূর্ববঙ্গ জমিদারী থাসের প্রস্তাব. 

পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টের অর্থসচিব মিঃ হামিছল , 
হুক চৌধুরী পূর্কাষজের জনিদারীসমূহ সরকারে খাস “ 
করিয়া লওয়া সম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত করিয়া ' 
ছেন। জমিদারী কিনিয়া লইতে গিয়া গবর্ণমেপ্ট ' 
জমিদারদিগকে তাহাদের বাবিক নীট আয়ের শত- 
কর! ছয় তাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ 
দিবেন বলিয়া উক্ত বিলে উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
নীট আয়ের পরিমাণ কম হইলে ক্ষতিপূরণের হার 
বেশী হইবে । যাছাদের আয় বেশী তাহাদিগকে 
কম হারে ক্ষতিপূরণ পাইয়া সত থাকিতে হইবে। 
বাৰিক নীট আয়ের অস্থপাতে কি পরিমাণ ক্ষতি- 
পূরণ দিয়া জমিদারী ক্রয় করা হইবে তদ্ধিষয়ে 


বিলের নির্দেশ এইরূপ , 
ক্ষতিপূরণের ছার 


জমিদারদের নীট আয় 
' ৯০৪০২. পর্য্যন্ত | ১৫ গুপ 
Redo হইতে €০০০৯ পৰ্য্যন্ত ১’ ১২.” 


৪০০০২ * ১০৪০০৯ রি J ১৩৪ 


এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকায় 
জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর লোকেরা কায়েমী- 
ভাবে জমির মালিক হইয়া দীড়াইয়াছেন। জমির 
উন্নতি বিধানে ও চাষাবাদের কাজে, ৰ 
জোরে তাঁহারা চাষভূষির উপস্বত্থ ভোগ, ' 
করিতেছেন। এই আয়েসী - যধ্যত্বত্বভোগীদের 


অন্য এদেশে কৃষির উন্নতি নানাভাবে ব্যাহত 


হইতেছে বলিয়া বছদিন যাবৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
বিলোপ সম্পর্কে জোর দাবী উঠিয়াছে। কংগ্রেস 
সেই দাবী মানিয়া নিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
প্রদেশের গবর্ণমেন্টকে অচিরে জমিদারী খাশ্‌ সম্পর্কে 
সমুচিত আইনানুগ ব্যবস্থা অবদঘনের নির্দেশ 
দিয়াছেন। তদমুসারে বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট 
জমিদারী খাস সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে 
তৎপর .হইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টও একটি বিল উত্থাপন করিয়া এবিষয়ে : 


সম্প্রতি কার্যকরী উদ্ভোগ দেখাইয়াছেন, ইহা সুখের 


ব্যিয়। উপরোক্ত বিলটিতে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ 
প্রদানের যে ছার নির্ধারিত হইন্াছে তাহা মোটা- 
মুটিভাবে আমরা সস্তোষজনকই যনে করি। বড় ও 
ছোট জমিদারদের এফই হারে ক্ষতিপূরণ না দিয়! 
নীট আয়ের স্প্নতা অনুসারে ছোট অমিদারদিগকে 
১ বেশী হারে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে ইহা 
খুবই ভাল কথা। যেসব হ্ষুত্র ভূষ/ধিকারীর আয় 
অল্প ও জীবনযাত্রার সমস্ত! জটিল সমৃদ্ধ জমিদারদের 
.তুলনার তাহাদিগকে বেশী হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়াই 
সঙ্গত। তবে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বিলের নির্দেশ 
হ'হাঁজার টাকার আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। ২ 
হাজারের নিম্ন আয়ের (নীট) জমিদারদের জঙ্ত একই 
হারে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করিয়া! অর্থসচিব তাহার 
কর্তব্য শেষ করিয়াছেন । ইহা প্রকৃত সুব্যবস্থা 
হিসাবে আমর! মনে করিতে পারি না। যেসব 
ক্ষুদ্র ভূম্যবিফারীর নীট আয় বৎসরে ১০৭ টাকা 
কিংবা &০০ টাক! তাহাদের তুন্বত্ব খাস ফরিতে ' 
গিয়া ৎ হাজার টাকা আয়ের (নীট ) জমিদারদের 
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তুলনায় তাহাদিগকে বেশী হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়াই 
সঙ্গত । যুক্তপ্রদ্বেশে সবচেয়ে ক্কদ্র ভূম্যধিকারী- 
দিগকে তাহাদের বাধিক নীট আরের ২৫ গুণ 
পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব হুইয়াছে। এ 
দৃষ্টান্ত অঙ্গযায়ী ' পূর্কাবলে ক্ষুদ্র ভুম্যবিকারীদের 
প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করা সম্পর্কে . পিলেক্ট 
কমিটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ধলিয়া আমরা 
আশা করি। 

আয়কর বণ্টন সম্পর্কে নুতন ব্যবন্থ! 

অবিভক্ত অবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আয়কর 
আদায় করিয়া ভারত সরকারের যে আয় দীড়াইত 
< তাহার মধ্যে শৃতিকরা ৫০ ভাগ নিমেয়ারী সুপারিশ 
অঙ্গয্‌রে প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে ভাগ করিয়া 
দেওয়া হইত" “ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ায় ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট বিভিন প্রদেশের 
ভিতর আয়কর বণ্টনের হারাহারি ভাগ সম্পর্কে 
একটা পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। 
এও প্রস্তাব অস্থসারে বণ্টনধোগ্য স্সায়কর নিয়রূপ 


* হারে 'বিডিন্ন প্রদেশের ভিতর ভাগ করিয়া দেওয়া " 


নৃতন প্রস্তাব 


পর্বে বিভিন্ন 
প্রদেশকে প্রদত্ত ছার অম্যায়ী প্রদেয় হার 
প্রদেশ ৮ 
মাদ্রাজ ১৫ ১৮ 
বোষাই , ২০ ২১ 
বাংলা | te ১২ 
tL (পশ্চিম বঙ্গ ) 
যুজএদেশ ১৫ ১৯ 
পাঞ্জাব ৮ ং ৫ 
(পূর্ব পাঞ্জাব) 
বিছার ১০ b ১৩ 
মধ্যপ্ৰদেশ | ৫ 
আলাম রর ২ ৩ 
উঃ পঃ সীমান্ত 4 Ee 
উড়িষ্যা হু ৩ 
সিদ্ধু | ২ 
মোট ১০০ , -" ১০৩ 


বাংলা দেশ নিমেয়ারী ব্যবস্থা অনুসারে 
আয়করের বণ্টদযোগ্য অংশের শতকরা ২০ তাগ 
পাইত। কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান প্রস্তাব অনুপারে 
নৃতন পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের অংশ কমিয়া সে স্থলে 


শতকরা ১২ তাগ দীড়াইবে। অপর দিকে মাদ্রাজ, ' 


বোষ্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, ও আসামের 


পরাপ্তব্য অংশ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া যাইবে? 


অবিভক্ত অবস্থায় বাংলা দেশ আয়ফরের অংশ 
হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে & কোটা 
টাকার মত. পাইত। নুতন পরিকল্লিত ব্যবস্থায় 
বণ্টনযোগা আয়করের শতকরা ১২ ভাগ হিসাবে 
পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকে ৩া কোটী টাকার মত পাইয়া 
সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আয়কর বণ্টন সম্পর্কে 
এই নির্দেশ আমরা খুব আপত্তিকর বলিয়াই মনে 
করি। কেননা, বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংখ্যা কিনা 
বিভিন্ন প্রদেশে আয়কর আদায়ের পরিমাণ 


, বিবেচনা করিয়া তদম্যারী বণ্টনের ওঁ নৃতন হার 


নিপাত হয় নাই । নূতন হার নিপাত হইয়াছে 
সম্পুর্ণ খামখেয়ালী ভাবে। পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 


: হইতেই উহার বেশীর ভাগ আদায় হইত । পূৰ্ব্ব ৷ 


আর্থিক জগৎ [১২ই এপ্রিল, ৯৯৪৮? 


নিক্ষেরাও এ প্রস্তাব খুব অযৌক্তিক বলিয়াই মনে বর্তমানে পাট শ্তষ্কের বপ্টনযোগ্য হার সম্পর্কে 
করিতেছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দরবারে একটা পরিবর্তন সাধন করিতে চান। তাহার! 
এক ্মারকলিপি পেশ করিয়া উপযুক্ত তথ্য বলিতেছেন, ভারত বিভাগের পূর্বে পাট স্রল্ক 
বিবরণের ভিত্তিতে পে অযৌক্তিকতা তাঁহারা বাবদ আয়ের শতকরা ৬২ ভাগ বাংলা, বিহার, 
ভাল ভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাছারা উড়িয্যা ও আসলামকে ছাড়িয়া দেওয়ার যদিবা 
বলিয়াছেন অবিভক্ত. অবস্থায় বাংলা হইতে একটা যৌক্তিকতা ছিল, বর্তমানে প্রদেশসমূহকে 
আয়করের দফায় ১৮1 কোটী টাকার (অতিরিক্ত শতকরা ২০ ভাগের বেশী প্রদান করিবার কোন 
মুনাফা কর বাদে ) মত আয় হইত। পশ্চিম বঙ্গ হেতু নাই। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের 
স্মারকলিপিতে ভারত সরকারের ওঁ প্রস্তাবের 
বঙ্গ আলাদা হইয়া যাওয়ায় আয়করের দিক দিয়া বিরুদ্ধেও সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
বড় জোর ৩৮ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হুইবে।১ তাহারা জানাইয়াছেন, পাটের জমির বেশীর 
কাজেই বাংল! দেশ বিভক্ত হওয়ায় আয়করের, ভাগ পাকিস্থানের অস্তভূক্ত হওয়ায় পাট শুদ্ধের 
দফায় বেশী রকম কমতি টীড়াইবে মনে করিয়া আয় যে পরিমাণে হাস পাইবে পশ্চিমবঙ্গ ও 
সেই যুক্তিতে পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে বণ্টনযোগ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তান্ক পাট উৎপাঁদন- 
আয়করের অংশ পূর্বের "ভুদায়, হাস করা কারী প্রদেশ ওঁ শুক্ধের অংশ হিসাবে স্বভাবতঃই 
অগলত |: বোদ্বাই প্রদেশ: হইতে" আয়কর:.বাবদ সে অমুপাতে কম টাকা পাইবে! কিন্তু পাট শুষ্ক 
ভারত সরকারের বৎসারে ২৫ কোটি টরকীর মৃত আয় বাবদ আয় বিশেষ কিছু হাস লা পাওয়া ' সত্বেও 
হয়। পশ্চিম বঙ্গ হইতে ; অগ্নি ‘হওয়ার কথা এবং বণ্টনযোগ্য ছার হ্রাস করিবার কারণ না 
বৎসরে ৯৮ কোটী টাকা । এই অবস্থায় বণ্টন দ্রাড়াইলেও ভারত গবর্ণমে্ট বন্টনযোগ্য আয়ের 
যোগ্য আয়করের শতকরা ২১ ভাগ বোম্াইকে পরিমাণ কমাইয়া দিয়া যেভাবে প্রদেশসমূহক্ে 
দেওয়া ও পশ্চিম বঙ্গের জন্ভ তাছ! শতকরা মাত্র বঞ্চিত কগিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন তাহা 
১২ ভাগে সীমাবদ্ধ করা অন্তায়। লোকসংখ্যার আপত্বিকর। গ্রদেশসমূহের প্রাপ্য অংশ হাল 





দিক দিয়া বিবেচনা করলেও পশ্চিম বঙ্গের অঙ্ক করিয়া এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব 


গঁরূপ কম হার নির্ধারিত হওয়ার কোন অর্থ বাড়ানোর চেষ্টা অনুচিত। বিশেষ করিয়া পশ্চিম- 


. নাই। বোদাইয়ের লোকসংখ্যা ৎ কোটি ৮ লক্ষ । 


অপর দিকে পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা ২ কোটি 
১২ লক্ষ । কিন্তু বোগ্াইকে যে স্থলে আয়করের 
বন্টনযোগ্য অংশের শতকরা ২১ ভাগ প্রদান 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, পেস্থলে পশ্চিম বঙ্গকে 
মাত্র শতকরা ১২ ভাগ প্রদান করার কথা বল! 
হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের 
কন, 'লন্দেছ লাই। কিন্তু আয়তনের 
ভিত্তিতে আয়করের ভাগ বন্টনের নীতি খুবই 
অভুত। পশ্চিম বঙ্গ পবর্ণমেন্ট তাহাদের শ্মারক- 
লিপিতে দেখাইয়াছেন, এই নুতন প্রদেশের 


" আয়তন কম হইলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব 
সীমান্ত রক্ষা ও কলিকাঁতার মত বৃহৎ সহরে আইন, 
-৯ ও শৃথ্খগা রক্ষণ করার দায়িত্ব পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
'্কন্ধে শুরুতার হিসাবে চাপিয়াছে। 


এই অবস্থায় 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে বেশী সাহায্য প্রদানের 
ব্যবস্থাই যেস্থলে পঙ্গত লেশ্বলে আয়কর বণ্টনের 


দফায় তাহার প্রাধব্য রাদস্ব এরূপ ভাবে হাল 
করিয়া দেওয়া খুবই অসমীগীন। পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের এ বুক্তপূর্ণ স্বারকলিপি পাঠ করিয়া 
তাহাদের দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার 
এপ্রদেশকে প্রদেয় আয়করের অংশ সম্পর্কে 
একটা পুনধিবেচনা করিবেন বলিয়াই আমরা আশা 
"করি। ' ১ 


ছি 
পাট শুদ্ধের অংশ 
পাট শুক্কের দফায় ভারত সরকারের যে আয় 
হইত তাহা হইতে শতকরা ৬২] ভাগ পাট 
উৎপাদনকারী প্রদেশলমূহকে ছাড়িয়া দেওয়া.হইত। 
বাকী শতকরা ৩৭] ভাগ কেক্্রীয় সরকার নিছেদের 
অন্ত গ্রহণ করিতেন।' ভারত বিভক্ত হওয়ার 


পর পাটের অমির বেশীর ভাগ পাকিস্থানে অস্তভূক্ত ' 


হইয়াছে। এই অনুহাতে কেন্সীয় সরকার 


বঙ্গ প্রদেশ সম্বন্ধে তাহারা বলিয়াছেন যে, 
এপ্রদেশের পাটের জমি অবিভক্ত বাংলার তুলনায় 
শতকরা ১২ ভাগ হইলেও কলিকাতা বন্দর ও 
এপ্রদেশের চটকলগুলির জন্ত এখনও বেশীর ভাগ: 
টি ' কলিকাতায়ই আমদানী হুইতেছে। 
কলিকাতা! বন্দর দিয়া'পাট, রপ্তানী করিতে হইলে 


আয়তন কেন্দ্রীয় সরকারকে শুষ্ক দিতে হয়। পাটকলের উৎপন্ন 


যেসব চট বাহিরে প্রেরিত হয় তাহার উপরও 
শুল্ক আদায় হইয়া থাকে । এই অবস্থায় পাট শুক্ক 
বাবদ আদায়ী রাজস্বের একটা বেম্টী পরিমাণ অংশ 
ভায্যতঃ পশ্চিমবঙ্গ দাবী করিতে পারে। পাট 
শুক্ধের বণ্টনযোগ্য অংশ ভাপ না করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, 
আসাম বিহার ও উত্ভিষ্যা গ্রদেশকে আগেকার 
নিয়ম অচ্যায়ী মোট আয়ের শতকরা ৬২ ভাগ 
ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং পশ্চিবগের প্রাপ্য 


' পূর্বেকার হারে অঙ্গন রাখা হউক ইহাই পশ্চিমবঙ্গ 
গ্রব্ণমেণ্টের দাবী। এই দাবী সৰ্বথা সদত বলিয়াই 


আহ " মনে. .করি। সকল দিক (বিবেচনা 
করিয়া কেঙ্গীয় সরকার পাট শুদ্ধ বন্টনের কার 
হারই বহাল রাখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান: 

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল ভারত 
শিলোৎপাদক লঙ্বের বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । সভাপতি স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া এ 
সম্মেলনে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে 
ছুনিয়ার প্রগতিশীল দেশসমূহের তুলনায় শিল্পের 
দিক দিয়া ভারতের শোচনীয় পশ্চাৎপদ অবস্থা 
উপযুক্ত তথ্য বিবরণ সহ নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ 
কর! হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে অবিভক্ত ভারতের, 
অবস্থা যাহ! ছিল স্তার এম বিশ্বেশবরায়া তাহার 
উপর ভিত্তি করিয়াই অষ্তান্ক দেশের সহিত 
একটা তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, ১২ বৎসর পূর্বে মীন যুজাষ্ট্ে 


১২ই এপ্রিল, ৯৪৮ ] 


' আর্থিক জগৎ 





ও গ্রেট বৃটেনে শিল্পে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ২৩ হাজার কোটি ও ৭ হাজার 
কোটি টাকা । ওঁ সময়ে ভারতে শিল্পে নিয়োজিত 
অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭ শত কোটী টাকা। 
মাকন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনে প্রতি লোক পিছু 
শিল্প-ব্যবসায় হইতে যথাক্রমে ১২ শত ও ৮ শত 
টাকা আয় হইত। ভারতে আয় হইত মাথাপিছু 
মাত্র ১৫ টাকা। ভারতে মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ১০ ভাগ মাত্র শিল্প-ব্যবসায়ে নিয়োজিত 
ছিল। সেই স্থলে অপর ছুই দেশে মোট লোক 
সংখ্যার শতকরা ৩২ ভাগ ও ৪৫ ভাগ শিল্প- 
: ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। যুদ্ধের সময় জগতের 
অনেক দেশে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন পূর্বের 
তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে 
শিল্পপপ্যের উৎপাদন হার এখনও অস্ত দেশের 
তুললায় অনেক কম। স্ভার এম বিশ্বেশ্বরায়া এ 
বিষয়ে বিশেষ করিয়া ইম্পাতের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। আধুনিক যুগে সকল দেশেই ইস্পাতের 
. প্রয়োজনীয়তা! খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে । শিল্প 
সাধনার পক্ষে উহা অত্যাবশ্তকীয় উপাদান 
হইয়া দীড়াইয়াছে। গত যুদ্ধের সময়ে মাকিন 
যুক্তরাষ্ ইস্পাতের বাৎসন্বিক উৎপাদন ৯ কোটি 
টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতে এই 
জিনিযটির উৎপাদন কখনও ১৫ লক্ষ টনের, উর্ধে 
যায় নাই। শিল্পব্যবসায়ের দিক দিয়া জাতিগত 
অগ্রগতির পথ প্রশস্ত না হইলে ভারতের লোকদের 
ছুঃখ-দারিব্র্য দূর হওয়ার আশা নাই। শ্তার 
এম্‌ বিশ্বেশরায়া তাই এদেশের শিল্পোম্তির অন্ত 
গবর্ণমেন্ট ও উদ্ভোগী ব্যবসায়ীদের সময়োচিত 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন! স্ভার এম 
২ বিশবেশ্বরায়া ভারতে শিল্প প্রসারের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ 
আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। পরাধীন 
ভারতে তাহার আবেদনে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। নানা অন্বিধার 
ভিতর জনসাধারপও এ দিকে তেমন কিছু 
মনোযোগ দিতে পারে নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর গবর্ণমেন্ট ও জ্রনসাধারণের দৃষ্টি শ্তার এম 
বিশ্বেশ্বরায়ার নির্ধারিত পথে বিশেষ ভাবে 
নিয়োজিত হুইবে বলিয়া আমর! আশা করি। ' 


॥ ভারতের তৈল সম্পদ 


ভারতে যে খনিজ তৈল ব্যবহৃত হ্য় তাহার 
মধ্যে খুব কম অংশই এদেশে উৎপন্ন হয়। অবিভক্ত 
ভারতে ১৯৩৮ সালে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন 
খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালে ও 
১৯৪৪ সালে উৎপাদন বাড়িয়া যথাক্রমে ৯ কোটি 
৬০ লক্ষ গ্যালন ও ৯ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন 
ঈাড়াইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে তৈলের উৎপাদন 
কমিয়। ৮ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালনে পর্ধযবপিত হয় । 
ভারতের উৎপন্ন তৈল বেশীর ভাগই নিকৃষ্ট ধরণের 
বণিয়া উহার মাত্ম শতক্রা ৭ ভাগ পেট্রোল 
হিসাবে মোটর ও বিমানপোত চালনার কাছে 
ব্যবহার কর! চলে। আপামের লখিমপুর জেলায় ও 
পাঞ্জাবের আটক ও বেলাম জেলায় তৈলের খনি 
আছে। লখিমপুর জেলার ডভিগবয়ের তৈল ক্ষেত্রের 
ব্যাপকতা ২১ বর্গ মাইপ। খনির গৃতীরত্ব অনেক 

২ 


A 


৭৮৩ 





স্থলেই এক মাইল। আগাম অয়েল কোম্পানী 


লাইসেন্স লইয়া ডিগবয়ের তৈল খনির কাজ 
পরিচালনা করিতেছে। এ কোম্পানীটি বার্শ্মা 
অয়েল কোম্পানীর নিয়ন্্রণাধীনে পরিচালিত 
হইতেছে। আটকের তৈল খনিটি আটক 
অয়েল কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইত। 
আটকের তৈল ক্ষেত্রের ব্যাপকতা ২৭ বর্গ 
মাইল। খনির গভীরত্ব অনেক স্থলেই দেড় মাইল। 
উভয় তৈল ক্ষেত্রের পরিচালকই বৃটিশ কোম্পানী । 
ভারতে (অবিভক্ত) উৎপন্ন খনিজ তৈলের প্রায় 
৮০ ভাগ আসামের খনি সমূছে উৎপর হয়। 
এদেশ বিভক্ত হওয়ার পর তাহা ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের শস্তভূ ক্ত হইয়াছে। অবিভক্ত ভারতে 
উৎপন্ন মোট খনিজ তৈলের মধ্যে শতকরা প্রায় 
২০ ভাগ পাঞ্জাবের থনি সমূহে উৎপন্ন হইত । তাহ! 
পাকিস্থানে অন্তু ক্ত.হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের 
অয়া মেয়ামে, ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্ত 
যোধপুর রাজ্যে তৈলের গুপ্ত খনি রহিয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হইতেছে। ওঁ সব স্থানে তৈল আবিষ্কারের 
চেষ্টা সুরু হুইয়াছে। 


পুর্ব.ও পশ্চিম বঙ্গে শিল্প 


কারখানার সংখ্যা . 

বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব বঙ্গে 
ও পশ্চিম বঙ্গে কোন্‌ শ্রেণীর শিল্প কারখানার সংখ্যা 
কিরূপ হবাড়াইয়াছে “হিনুস্থান ষ্ট্যাপ্ডার্ড পত্র সম্প্রতি 
সেবিবয়ে সর্বশেষ সংখ্যা বিববরপ উপস্থিত 
করিয়াছেন। এ বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, কারখানা 
আইন অনুস্মরে রেজেষ্্ী কৃত ৭৭টা চট কল ও ৫৪টা 
জুট প্রেসের ( পাট বেলবন্দী করিবার কারখানা ) 


সবগুলিই পশ্চিম বলের অস্তভু ক্ত হইয়াছে । চটকল- 


গুলিতে ও জুট প্রেস সমূহে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৮০ 
হাজার ৯৪১ ভন ও ৭ হাজার ৭১৯ জন লোক 
কার করিয়া থাকে। পূর্ববঙ্গে কোন চটকল বা 
জুট প্রেস নাই। অবিভক্ত অবস্থায় বাংলায় 
রেছ্িস্বীককত কাপডের কলের সংখ্যা ছিল ৪৬টী| 
উহার মধ্যে ও৫টা পশ্চিম বন্ধে ও ১১টী পুর্ববজে 
অন্ততূক্তি হইয়াছে। তুলা বেলবন্দী করিবার 
রা কারখানার সবগুলিই পড়িয়াছে পশ্চিম বঙ্গে। 
1ংলার ৩৭৫টি চাঁউলের কলের মধ্যে ৩০০টি কল 
পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত।, উহাদের ভিতর কর্্মরত 
লোকের সংখ্যা ১৩ হাজার ৮৩৩। পূর্ব্বঙ্গে ৭৫টি 
চাউলের কল'রহিয়াছে। এ সমস্তের ভিতর মাত্র 
€০০ লোক কান্দ করিতেছে। পশ্চিম বঙ্গে ৪৪টি 
তৈলের কল আছে। পুর্ব বঙ্গে তৈলের 
কলের সংখ্যা ' মাত্র ৪টি। অবিভক্ত বাংলার 
চা-বাগিচার সংখ্যা ছিল ৮১টি। উহার মধ্যে 
২৬৯টি পশ্চিম বঙ্গে ও ১২টি মাত্র পূর্বববঙ্গে অবস্থিত | 
পশ্চিম বঙ্গের অস্তভু ক্ত দাঞ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি 
জেলাতেই চা শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। 
পশ্চিম বঙ্গে ৮টি দিয়াশলাই কারখানা রহিয়াছে । 
পূর্ববন্গে দিয়াশলাই কারখানার সংখ্যা হটি। 
পশ্চিমবঙ্গে ২৪টি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, ৬টি কাচের 
কারখানা ও ৩৮টি গেল্জীর কল আছে। 
উহাদের সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে *টি, ১টি ও 
৯টি।' এওঁ সমস্ত শিল্পকারখান! ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে 
টাকশাল, গোঁলাগুলী নির্পাণের কারখানা, রেশম 
কারখানা, কাগজের ফল, লোহা ও ইস্পাতের 
জিনিষ তৈয়ারের কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, 
রংয়ের কারখানা, ময়দার কল, গ্রাযোফোন রেকর্ড 
তৈয়ারের কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, রবাঁর দ্রব্য 
তৈয়ারের কারখানা রহিয়াছে । পূর্ববঙ্গে এ 
শ্রেণীর কল-কারখাঁনা একেবারেই নাই। তবে 
চিনি শিল্পের দিক দিয়া পুর্বববঙগ পশ্চিম বঙ্গের 
তুলনায় কিছুটা ন্ুবিধার অধিকারী হুইয়াছে। 
অবিভক্ত বাংলায় ৯৩টি চিনির কলের মধ্যে ১২টি 


পুর্ববঙ্গে এবং মাত্র ১টি পশ্চিবন্গের অন্ততূক্তি 
হইযাছে। এ প্রদেশে আরও ৫টি চিনির ক্ল 
স্থাপন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী 
হইবেন বলিয়া অর্থসচিব ঘোষণা করিযাছেন। 

যে নীতিতে বাংলাদেশকে বিভক্ত করা 
তইযাছে তাহাতে মুখ্যতঃ এ "প্রদেশের কবিসমদ্ধ 
অঞ্চল পাকিস্তানে .ও শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল ভাঁরতীষ 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্ত ' হইয়াছে । মাউন্টব্যাটেন 
পবিকল্পনাঁষ খুলনা জেলা পশ্চিমবঙ্গের আওতায় 
পড়িয়াছিল ৷" ব্যাডক্লিফ সাহেব তীভাঁর বোয়েদাদ 
প্রদান কবিতে শিয়া কারসার্জি করিয়া এই কৃষি- 
প্রধান জেলাটিকে পর্বববঙ্গের অন্তভূ্ত করিয়াছেন? 
ইহাতে কুবি অঞ্চল ও শিল্প অঞ্চল ছিসাবে বাংলা 
বিভাগের কাজ স্নসম্পুর্ণ হইয়াছে । কেবল ক্লষি বা 
কেবল শিল্পের দিক দিয়! নুসমৃদ্ হইলে কোন 
দেশের প্রয়োত্রল মিটিতে পাঁরে না! এই উভয় 
দিক দিয়া সমান অগ্রগতির ভিতরই * লোকের 
প্রাচুর্যা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর কবিতেছে। লে 
ছিসাবে বাংলা বিভাগের কার্যানীতি হইয়াছে 
ক্ুতরিয। ইচাতে ছুই বিচ্ছিন্ন ভূভাগের 
লোকদেরই: যথেষ্ট অভাব অভিযোগের কারপ 
ঈাডাইয়াছে। পারস্পরিক আদান প্রদান ও যোগা- 
যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলে তবেই উভয় বাংলার 
লোকদের অভাব পরিপূরণের সুবিধা হইতে 
পারে । ' এ ব্ষিয়ে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিযবঙ্গের রাষ্টর- 
কর্ণধারদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হওয়', 


'প্রয়োজন। 
সাবান শিল্পের সমস্ত! 

গত হর এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল ভারত 
সাবান নির্দাতা সমিতির ( অল ইণ্ডিয়া সোপ 
ম্যাকাস“এসোসিয়েসন ) বাধিক অধিবেশন সম্পন্ন 
হইয়াছে। প্রযুক্ত সত্যপ্রস্ন সেন সম্মেলনের 
সভাপতি হিসাবে এবং রায় জি তি সেইকা বাহাদুর 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ 
প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় সাবান 
শিল্পের বর্তমান সমন্তা সুচিন্তিত ভাবে বিশ্লেষণ কর 
হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যন্ত ভারতে সাবান শিল্পের 
ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল গত ১৯১৮ 
সালে এদেশে ১২টি সাবান কারখানা ছিল। ১৯৩৯ 
সাল পর্যন্ত দেশে সাবানের কারখানার সংখ্যা বেশ 
বাড়িয়া যায় এবং সাবানের উৎপাদন দেড় লক্ষ 
টনে পৌছে। কিন্তু দিতীষ মহাযুদ্ধের সময় হইতে 
প্রয়েজ্িনীয় উপাদানের অভাব ঘটায় সাবানের 
উৎপাদন ক্রমে হাস পাইয়া ১৯৪৭ সালে ১ লক্ষ 
টনে 'পৌছিয়াছে। শাবান প্রস্তুত করিতে কষ্টিক 
সোডা ও কতিপয় ধরণের তৈল প্রয়োজন । বর্তমানে , 
নারিকেল তেলের যোগান কিছু বাডিয়াছে। 
কিন্ত অন্তান্ত উপাদান ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
ছুশ্রাপ্য ও দুর্গ ল্য'হইয়া দীড়াইতেছে। ফলে 
সাবান উৎপন্ন হইতেছে কম। যাহা কিছু সাবান 
উৎপন্ন হইতেছে কাচামালের ছুর্ম ল্যতার জঙ্য 
তাহার মৃল্যও চড়াইয়া দিতে হুইতেছে। 
আধুনিক যুগে সাবান বিলাসন্রব্য হিসাবে গণ্য হয় 
না। পরিষ্কার পরিচ্ছয় থাকার পক্ষে ও স্বাস্থ্য 
রক্ষার পক্ষে উহ! একান্ত প্রয়োজ্জন বলিয়া! বিবেচিত 
হয়। অথচ ছুনিয়ার অন্য অনেক দেশের তুলনায় 
ভারতে সাবান ব্যবহৃত হয় খুব কম। মাঞ্চিন 
যুজরাষ্ট্রে জন পিছু বৎসরে ২৪ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড 
আধ পেরের কিছু কম), ফ্রান্সে ২০ পাউণ্ড ও 
ইংলণ্ডে ২২ পাউণ্ড সাবান ব্যবহৃত হয়। ভারতের 
লোকের! সাবান ব্যবহার করে মাথাপিছু এক 
পাউণ্ডেরও কম! সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে 
ভারতে সাবানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবহার বৃদ্ধির 
যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সাবান শিল্প 
প্রসারের অগ্ক এদেশে কিক সোভ| ও অস্ত 
প্রয়োজনীয় মালমসল্লার যোগান বাড়ানো সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেণ্টে অচিরে বিশেষভাবে মানোযোগী 
হইবেন বলিয়া আমর! আশা করি। 


ভারত সরকারের [কারের শিল্প-বীতি 


ভারত সরকারেয় অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও তাহাদের 
শিল্পনীতি বিশ্লেষণ করিয়া শিল্পসচিব ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় গত ৪ই এপ্রিল ভারতীয় ভোমিনিয়ন 
আইন সভায় একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। 
উক্ত শতা সেই প্রস্তাবটি সমর্থন ও অনুমোদন 
করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
কেন্দ্রে ও প্রদেশসযূহে ক্াতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় নৃতন করিয়া এদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম 
ও শিল্পনীতি স্থিরীকরপের প্রয়োজনীয়তা বড় 
হইয়া দেখা'দিয়াছে। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রস্তাবে 
* তাহাদের দ্বারা গঠিত বহু কমিটি ও কমিশনের 
রিপোর্টে এবিষয়ে অনেকবার অনেক সুপারিশ 
প্রদান করা . হইয়াছিল। ডোষিনিয়ন মন্ত্রিসভা 
গঠিত হওয়ার পর উহার সদস্তরাও ওঁ অভ্যাবশ্তাকীয় 
বিষয়ে অনেক সময় অনেক উক্তি করিয়াছিলেন । 


এ সমস্তের ভিতর কখনও কখনও লমাজ-. 


তারিক আদর্শে ভারতীয় অর্থনীতির মোড় ঘুরানোক 
কথা বলা হুইয়াছিল। কোন কোন ক্ষেক্ে 
আবার ধণতন্ত্রবাদ ও সমাঅতঙ্ত্রধাদের ভিতর 
আপোষ ব্যবস্থা হিসাবে দেশের কল্যাণে এক 
মিশ্র অর্থনীতির (8115৭ Kc০॥০দেy ) বনিয়া 
গড়িয়া, তোলার প্রস্তাব হুইয়াছিল। 
বর্তমান জাতীয় সরকার ও সব মতবাদের ভিতর 
কোনটি কাৰ্য্যত: গ্রহণ করিবেন তাহা নিয়া দেশে 
যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা সুরু হুইয়াহিল। বর্তমান 
তীয় গবর্ণমেপ্ট. লযাজতন্ত্বাদের দিকে 
ঝুঁকিবেন এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ কাধ্যক্রমের 
ভিতর শিল্প জাতীয়করণ ও মুনাফা নিয়নত্রণেয় 
বৈপ্লবিক কর্দপন্থা বেশী করিয়া স্থান পাইবে 
এই আশঙ্কায় দেশের শিল্প ব্যবসায়ীরা কারখানা 
সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে নিরুৎসাহ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে 
উপরোক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত: হওয়ায় এবং প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এক বক্তৃতায় 
সেই প্রস্তাবের তাৎপর্য ভালভাবে বিশ্লেষণ করায় 
. ভারত সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য 3. তাঁহাদের 


শুবিধা হুইয়াছে। এ প্রস্তাবে শিল্প ব্যবসায় 
' সম্পর্কে কোন চরম বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণের 


নির্দেশ নাই দেখিরা শিল্প ব্যবসায়ীরা আশ্বস্ত 


হইয়াছেন। এ প্রস্তাবের বিশেষত্ব, উহাতে 


ভারতের ৷ 


অবাস্তর ভাৰ বিলা দের: কোন ছাগ না কোন ছাপ নাই। কোন 
দিক দিয়া অচিরে কোন আমুল পরিবর্তন সাধনের 
সঙ্কল্পও উহাতে প্রকাশ পায় নাই। উৎপাদন 


বৃদ্ধির অন্ত ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান ধনতান্ত্িক 


কাঠামে! প্রায় সকল ক্ষেত্রে অব্যাহত 'রাখাই 
গৃবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন। তবে সরকারী নিয়ন্ত্র 
নীতি কার্যকরী করিয়া এ 
ধীরে অনকল্যাপের আদর্শে বূপায়িত করিবার সঙ্কল্প 
গবর্ণমেন্টের রহির্ধাছে। কতিপয় মৌলিক শিল্পের 
ক্ষেত্রে নৃতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব 
ও অধিকার গবর্ণমেপ্ট নিজেদের ছাতে গ্রহণ 
করিবেন! তাহা দ্বারা দেশে সমাজতান্ত্রিক 
শিল্প ব্যবস্থার ভাবী ভিত্তি রচিত হইবে । অস্তাপ্ত 
ক্ষেত্রে শিল্প ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সুযোগ 
অক্ষুণ্ন রাখা হইবে। ' তবে শ্রমিকদিগকে তাহাদের 
ভাষ্য মন্তুরী হইতে বঞ্চিত করিবার ও জিনিষ- 
পত্রের দাম চড়া রাখিয়া ক্রেতা সাধারণকে 
শোষণ করিবার অহেতুক জুযোগ যাহাতে শিল্প 
মালিকরা না পায় সেবিষয়ে গবর্ণমেপ্ট অবশ্যই 
লক্ষ্য রাখিবেন। ইহাই হুইল ভারত সরকারের 
নবঘোরিত শিল্পনীতির সারমর্দ। 


ভারত সরকারের শিল্পনীতির ভূমিকা হিসাবে 


প্রথমে প্রস্তাবটিতে গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক লক্ষ্য 


বর্ণিত হুইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, “জাতি 
আদ্র এমন এক সমাঅব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প 
গ্রহণ করিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক লোকের চায় 
বিচার পাওয়ার ও সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার 
অধিকার থাকিবে । দেশের লোককে শিক্ষার্দীক্ষার 
পরিপূর্ণ সুযোগ দান, অনন্বাস্থ্যের সমুচিত উন্নতির 
ব্যবস্থা করা এবং দেশের সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী 
বেশী পণ্য উৎপাদনের হুবন্দোবস্ত করিয়া 
ও সকলের জঙ্ঘ কর্ধ সংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত 
করিয়া জনগণের জীবনযাক্রার মান দ্রুত উন্নত 
করা--এসমস্তই হইবে বর্তমান গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। 


. এই উদ্দেশ্তে উপযুক্ত পরিকল্পনা স্থির করা ও তাহা 
: যথাযথ 
শিল্পনীতি বর্তমানে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙজ্ম করার সে 


কার্য্যকরী করা একান্ত প্রয়োলন। 
জন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি স্তাশনেল 
প্রানিং কমিশন গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেল।” 
গবর্ণমেন্টের এ অর্থনৈতিক লক্ষ্য তাহাদের 
জনকল্যাণের সুমহান আদর্শই সুচিত করিতেছে। 
খর সম্পর্কে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি নির্ধারণ ও 
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সমস্তকে ধীরে” 


তাহা কার্যে পরিণত করার অঙ্ক তাঁহারা একটি 


' চ্যাশনেল প্ল্যানিং কমিশন গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন 


ইছাও খুব ভাল কথা। দেশের লোকের 
বিশ্বাসভান অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের লইয়া 
ওঁ কমিশন গঠিত হইলে তাহা দ্বারা দেশের আধিক 
উন্নতি ও লোকের জীবনমান উন্নতির পথ প্রশস্ত 
হইবে সন্দেহ নাই। 

বিশেষ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্পনীতি 
নির্ধারণ করিতে গিয়া উক্ত প্রস্তাবটিতে বলা 
হুইয়াছে-দেশের বর্তমান প্রয়োজন বিবেচনা 
করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধ ও 
তৎসঙ্গে ধন বণ্টনের সুব্যবস্থার উপর জোর দিবেন। 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রাষ্ট্র কর্তৃত্বে ও মালিকানায় 
অত্যাবশ্যকীয় ।শল্ কারথানাগুলি পরিচালনার 
ব্যবস্থ' করিতে পারিলে তাহাই সব দিক দিয়া পঙ্গত 
হইত. সন্দেহ নাই । কিন্ত বর্তমান গবর্ণমেন্টের 
অর্থ সম্পদ সীমাবদ্ধ, শিল্প পরিচালনার উপযোগী 
লোক-সম্পদও তাহাদের কম। এই অবস্থায় শিল্প 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সুযোগ লোপ 
ও চলতি শিল্প কারখানা সরকারের হাতে লওয়া 


. সম্পর্কে আপাততঃ তাহার! বিশেষ কিছু জোর দিতে 


চান না। চলতি কারখানা সরকারের হাতে না 
লইয়া দেশের প্রয়োজন ও সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী 
উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধার্থ সরকারী কর্তৃত্ব নৃতন কল 


- কারখানা গড়িয়া তোলাই গবর্ণমেশ্টের লক্ষ্য হইবে। 


এই বিষয়ে গব্ণমেন্ট তাহাদের সাধ্যান্ূপ শক্তি. 
নিয়োগ করিবেন। অন্তরশক্ত্রও গোলাগুদী তৈয়ার, 
আপবিক শক্তির বিকাশ ও রেলওয়ে পরিচালনার 
দায়িত্বই শুধু বর্তমান গবর্ণমেপ্ট আপাততঃ তাহাদের 
একচেটিয়া অধিকার, হিসাবে গ্রহণ করিবেন। 
এই সব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সুযোগ 
থাকিবে না। কয়লা শিল্প, লোহা ও ইস্পাত শিল্প, 
বিমান পোত শিল্প, জাহাজ শিল্প এবং টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্র নির্নাণের শিল্প সম্পর্কে 
গবর্ণষেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ ধরণের 
িনিষপত্র উৎপাদনের জঙ্ বর্তমানে দেশে ব্যক্তিগত 
ও কোম্পাশীগত পরিচালনায় যেশব খনি ও কল 


. কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে আগামী দশ বৎসর 


পর্য্যন্ত তাহা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত. করার 
কোন উদেষ্ত গবর্ণমেন্টের নাই। দশ বৎসর পর 
তখনকার অবস্থার ভিত্তিতে এ সব জাতীয়করণের 
কথা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অবশ্তু 
প্রয়োজন বিবেচনা করিলে এ সময়ের পূর্বেও, 
উপরোক্ত শিল্পের এবং অগ্তাগ্ত শিল্পের যে 
কোনটি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার অধিকার 
গবর্ণমেন্টের থাকিবে। তবে তাহারা ইহ! 
খোলাথুলি ভাবেই জালাইয়' দিয়াছেন যে, কয়লা, 
লোহা, ইম্পাত। বিমানপোত জাহাজ, 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার বস্ত্র 
(রেডিও যন্ত্র ছাড়া) নির্দাপের জগ্ক 
নৃতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোন বেসরকারী 
অধিকার এখন হইতে স্বীকার ব্রা হইবে না। 
& সব ক্ষেত্রে দেশের সুযোগ সম্ভাবনা ও প্রয়োজন 
অন্গুযায়ী নূতন কল কারখানা যাহ! প্রতিষ্ঠা করিতে 
হয় তাহা রা কর্তৃত্েই প্রতিষ্ঠা করা হইবে। 


১২ই এপ্রিল, ১৯৪৮] 
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ভাহাছাড়া আর কোন শিল্প সম্পর্কে ব্যক্তিগত বা 
কোম্পানীগত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার স্ষোগ লোপ 
করার কোন উদেশ্য আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের নাই। 
চলতি প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান মালিকদের হাতেই 
থাকিবে । নূতন প্রতিষ্ঠানও যে কেহ গড়িয়া 
তুলিতে পারিবে। দেশের স্বার্থে সে সমস্ত 
নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্ট অবশ্থ 
তাহা করিবেন। কোন অঞ্চলে এক শ্রেণীর 
শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাতে বেশী সংখ্যায় 
কেন্দ্রীভূত না হয় সেব্ন্ত কোন কোন শ্রেণীর নূতন 
শিল্প কারখানা স্থাপনের পূর্বের গবর্ণমেণ্টের অনুমতি 
সইতে হইবে । ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত প্রচেষ্টায় 
“যেলব শিল্প কারখানা পরিচালিত হুইবে দেশের 
হ্বাবে' তাহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য ও 
সহযোগিতা প্রদানের নীতি গবর্ণষেন্ট অবলম্বন 
-করিবেন। | 


কেন্দ্রীয় সরকার তীছার্দের উপরোক্ত প্রস্তাবে 


কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শবাদ অনুযায়ী কুটার-শিল্প 


সম্পর্কে সযুচিত উৎসাহ প্রেরণা সঞ্চারেরও সঙ্কল্প 
“ঘোষণা করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশে যন্ত্রপাতির 
উৎপাদন যেরূপ কম এবং আস্তজ্ঘাতিক অবস্থার 
জটিলতা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে 
কারখান! শিল্পের অন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ 
করা খুবই দু্কর হুইয়া দবাড়াইবে। সেই 
সমগ্তার কথ] স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ছোট 
শিল্প ও কুটির-শিল্প সম্পর্কে সাধারণকে বিশেষ 
উৎসাহ দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ছোট শিল্প 
ও কুটির-শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে সাহায্য ও 
সহযোগিতার দ্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি 
'ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করিবেন। কুটির-শিল্পের 
জন্য বিশেষ করিয়া একটি কটেজ, ইত্তাত্্রীঞ্জ বোর্ড 


গঠন করা হইবে। ছোট শিল্প ও কুটির- 
শিল্পের মাঁলমসম্পা পাওয়ার পথ যাহাতে 
প্রশস্ত হয়, বৃহৎ, শিল্পের প্রতিযোগিতায় | 


এ সব শিল্প যাহাতে বিব্রত না 
কুটিরে ও ছোট কারখানায় প্রস্তুত: দ্রব্যসামগ্রী 


কাটতির সুযোগ যাহাতে প্রসারিত হয়, সেবিষয়ে | 
'উক্ত ভাইরেক্উরেট 'ও বো” বিশেষভাবে যত্বপর | 


হইবেন। 


গোড়াপত্তন হইবে বলিয়া! যাহার! 


দেখিয়া তাহারা নিরাশ হইবেন। 


এবং স্তাশনেল প্ল্যানিং কমিটির মারফতে ও কংগ্রেস 
অর্থনৈতিক কার্ধ্যস্চী কমিটির মারফতে ইতিপূর্বে 
“যে অবলম্বনীয় নীতিবাদের কথা ঘোষণা করা 
হইয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান প্রস্তাব সে 
তুলনায় খুব কম'অগ্রসরই বলিতে হুইবে। কিন্তু যে 
বাস্তব সমস্ভা ও অন্বিধার কথ! বিবেচনা করিয়া 
বর্তমান গবর্ণমেণ্ট শিল্প সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
সাধনের আগ্রহ সংযত করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা বর্ধন গবর্ণমেপ্টকে 
বিশেষ দোষ দিতে পারি না। অনেক অত্যা- 
বহ্যকফীয় জিনিষপত্রের অভাবে দেশের 








হয়, | 


স্বাধীন ভারতে নূতন জাতীয় গব্ণমেণ্টের & 
॥নেতৃত্বে অচিত্রেই এদেশে সমাতাস্ত্িক অর্থনীতির | 
আশা | 
করিয়াছিলেন ভারত সরকারের উপরোক্ত প্রও্তাব || 
কংগ্রেল | 
'জনকল্যাণের আদর্শে এদেশের জাতীয় অর্থনীতির | 
মোড় খুরাইবার যে সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন eচ 





অনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা তোগ করিতেছে । 
এই অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি, একাস্ত 
গ্রয়োজন। শিল্প জাতীয়করণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পকে 
বিশেষ কোন চরমপন্থী নীতি অনুসরণ 
করা হইলে তাহাতে চলতি শিল্প কারখানার 
মালিকরা উৎপাদন বুদ্ধির পথ পরিহার 
করিয়া উৎপাদন হাসের পথেই ঝঁকিতে 
পারেন নানা সমহ্যার চাপে ভারত 
গবর্ণষেণ্ট বেখানে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন সেখানে 
শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে নৃতন করিয়া কোন সমন্তা 
সৃষ্টি 'করিতে তাহারা চান না। বিশেষতঃ 
জাতীয়করণ নীতি অনুযায়ী অনেকগুলি মৌলিক 
শিল্পের পরিচালনা ' ভার গ্রহণ করিবার মত 'অর্থ- 
সঙ্গতি ভারত সরকারের নাই। অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত 
কন্দীরও যথেষ্ট অভাব; এই অবস্থায় তাহারা 
শিল্প াতীয়করণের আগ্রহ" আপাততঃ অনেকটা 
দংবরণ করিতে “বাধ্য হুইয়াছেন। "শিল্প ব্যবসা 
পরিচালনার উপযোগী উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী দল 
গঠনের জন্ঘ তীহারা শীঘ্রই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন। পরে লুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী 
জাতীয়করণ নীতির প্রপার সাধন ফরা হইবে। 
আপাততঃ গোলাগুলী তৈয়ারের'শিল্প, আণবিক 
শিল্প ও রেলওয়ে একান্তভাবে সরকারী কর্তৃত্থে 
পরিচালনার ব্যবস্থা হুইবে। কয়লা, ইম্পাত, 


বিমান পোত, জাহাজ শিল্প, প্রভৃতি মৌলিক 
শিল্পের চলতি কারখানা ১০ ৰৎযর পর্যযস্ত জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত না করিবার সিদ্ধান্ত হইলেও 
ওঁ সমস্ত ক্ষেত্রে যাবতীয় নূতন কলকারখানা 
সরকারী উদ্তোগেই স্থাপিত হুইবে বলিয়া স্থিরীক্ৃত 
হইয়াছে। ইহাতে কয়েক বৎসর যধ্যে সরকারা 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেশে বেশ কিছু বাড়িবে 
সন্দেহে নাই। অভলগপের জীবনযাক্রা মানের 
উন্নতির জগ্ভ কারখানা শিল্পের পরিপূরক হিসাবে 
গবর্ণমেন্ট ছোট শিল্প ও কুটির-শিল্পের সমুচিত 
প্রসার সাধনে উদ্যোগী হইবেন। দেশের কল্যাণের 


হেড অফিন-_ পিন, 
টেলি £:-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 








এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 


সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


গির্ভিউন্ড ব্যান 
“হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্াঞ্চ_বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরছাট, খুলন! ও পাটন1। 
উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া! হয় । 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর__ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
‘জেনারেল নল য্যানেজার--মিঃ এন্‌ সি, ্যানাজ্জি, এম-এ ফেমাস ) 


দিক হইতে ইহা খুব ভরসার কথা বলিয়া আমরা 
মনে করি। 


বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা 
শ্রমিকদিগকে গ্যাষ্য মছুরী না দিয়া নিজেরা বে 
মুনাফা আত্মসাতের বৌক দেখান। ইহাতে 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নয়নের পথে বিদ্ 
দাড়ায়। মুষ্িমেয়ের হাতে বেশী অর্থ সঞ্চিত 
হওয়ার ফলে সমাজে ধনবৈষষ্যের গ্লানি দেখা দেয়। 
এই ধরণের অবিচার ও অসাম্য বখাসম্ভব দূর 
করার জন্াই শিল্প কারখানার কর্তৃত্ব সরক'রের হাতে 
লওয়। আবস্তক হইয়। ঈড়াইয়াছে। আপাততঃ 
বেশী সংখ্যক কলকারখানা ভারত গবর্ণমেন্ট, 
নিজ হাতে লইতে পারিতেছেন না সত্য, কিন্ত 
শিল্প মালিকদের অনাচার ও শোষণ বন্ধ করার 
অন্থ কতকগুলি বিধিব্যবস্থা অবদম্বনের সঙ্কল্প 
তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ দেশের 
ও দশের স্বার্থে শিল্প কারখানা পরিচালনা সম্পর্কে 
নানারূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকরী কর! হইবে। 
ছিতীয়তঃ শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভের 
সুযোগ প্রসারিত করা হইবে। তৃতীয়তঃ 
শ্রমিকদের গ্কাষ্য মন্ুরীর হার নির্ধারণ ও তাহা 
মথাযথ আদায়ের জগ্ত উপযুক্ত বোর্ড ও কমিটি 
স্থাপন করা হইবে। শিল্পা কারখানার প্রদেয় 


” জাভ্যাংশের হার নিষগ্্রণ ও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা 


বিলোপের নির্দেশ সরকারী শিল্পনীতির ভিতর 


, অন্তর্ভ কত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। 


সেরূপ নির্দেশ বর্তমান প্রস্তাবে নাই দেখিয়া 
অনেকে ক্ষুব্ধ হইবেন। তবে শিল্পনীতির প্রস্তাবে 
শ্রম ও 'মূলধনের বিরোধ দূর করিবার অন্ত যেসব 
বিবিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে 
জাতীয়করণ নীতির. ব্যাপক. প্রসার ছাড়াও এদেশে 
শ্রমিকের সুথ হ্থবিধা ও শ্রমিকের গ্ভাধ্য 


মজুরী আদায়ের পথ অনেক দুর প্রসারিত হইবে 


সন্দেহ নাঁই। 


কার্য কলা হয়। 


শিনং ব্যান্কিং কণোবেধন দিঃ 


" কলিকাতা ব্রাঞ্চ ঃ ভারতী 


টেলি £-BANKSHILLO 
ফোন 2 ক্যাল--৩৭৯৮ 


অঙ্ঠান্য শাখা-প্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটা, শিলচর' 
ও নওগী। (আসাম)। fl 


ভীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর | | 


bs 


"যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক বানিজ্য সম্পর্কে 
‘আলোচনার অন্ত হাভানায় সন্মিলিত আতি- 
সংসদের উদ্যোগে যে লন্ষেলন আহত হইয়াছিল 
চারিমাসব্যাপী অধিবেশনের পর সম্প্রতি তাহার 
পরিলমাপ্তি হইয়াছে। তেপায্নটী দেশের 
প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যে সমস্ত দেশ এই সম্মেলনের আলোচনায় 
/ যোগদান করে নাই তন্মধ্যে রুশিয়ার নাম 
* সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | 


সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়সমূহ এবং তৎসম্পর্কে 
বিভিন্ন দেশের গ্রতিনিধিগণ কি মতামত ব্যক্ত 


করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়: 


নাই। জাতিসংলদের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর 
এবং প্যালেষ্টাইন সয়ন্তার বিতর্কের অন্তরালে 
'ভাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ': 


সম্মেলনের আলোচনায় যে সমস্ত লান্ত অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা ভবিষ্যৎ আত্তঙ্জাতিক 
“বাণিজ্যের একটি সনদে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং 
ইহা দারা যতদুর সম্ভব অবাধ আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের নীতি মানিয়| চলিতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। 
কিরূপ হইবে উক্ত সনদে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে। আব্বর্জাতিক অর্থভাগারের' 
(International Monetary Fund) অন্থুকরণে 
হাভানা সম্মেলন একটী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানও ( International ‘Trade 
Organisation ) গঠন করিয়াছেন। উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের সন্ত গবর্ণমেণ্টসমূহ অবাধ বাণিজ্য 
প্রসারের উদ্দেশ্রে সকল প্রকার শুল্ক প্রাচীরের 
অন্তরায় দূরীভূত করার জঙ্ত প্রতিশ্রুতি দিবেন 
এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই শ্রেণীর কোনরূপ 
অস্তরায় সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত হুইলে তাহা 
মীমাংসার অন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
শরণাপন্ন হইবেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
যুক্রাবিনিময়, ব্যাক্কিং প্রভৃতি )আধিক ব্যাপারে 
বিরোধ মীমাংসা দ্বারা বিতির, দেশের মধ্যে 
পৌহার্দ্য রক্ষা করা যেমন 'আততরজীতিক” অর্থ 
তাণ্ডারের অষ্কতম উদ্দেশ্য তেমনি আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যক্ষেত্রেও মতবিরোধ দূর করিয়া অবাধ 
বাণিজ্যের প্রপার করা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। 


উল্লিখিত দুইটা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও . 


উভয়ের সাফল্য যে পরষ্পরের উপর বিশেষ নির্ভয়-' : যেসমস্ত শুদ্ধ, অথবা অন্তান্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ বহাল 


শীল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণিজ্যক্ষেত্রে 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রীতিনীতি ' 


বিরোধ জন্মিলে তাহার প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক : 


আধিক ব্যাপারেও প্রতিফলিত হুইবে। তন্রপ 
আরিক লেনদেন সম্পর্কে এক. দেশের সহিত অন্ত 
দেশের সহযোগিতার অভাব ঘটিলে উভয় দেশের 
বাণিঘ্যও তাহাতে ব্যাহত হইবে।, 

আন্তজাতিক অর্থতাগার প্রতিষ্ঠায় আমেরিকা 
এবং বৃটিশ গবর্ণমেপ্টই সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্যোগী 
ছিল! হাভান! সম্মেলন আহ্বান এবং আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূলেও রহিয়াছে ইদ্- 
' মাঞ্চিন উৎসাহ । শিল্পপ্রধান এবং বণানীকারক 


॥ 


হাঁভানা সম্মেলন 


দেশ হিসাবে আমেরিকা ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে কোনরূপ শুক প্রাচীরের অন্তরায় দেখিতে 
চায় না। বর্তমানে কুশিয়ার সহিত যুদ্ধের যে 
আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা বাস্তবে পরিণত 
না হইলে ভবিষ্যতে আমেরিকার পক্ষে উৎপন্ন 
পণ্য রপ্তানীর এক বিরাট সমন্তা দেখা দিবে। 
অদূর ভবিষ্যতে পরাজিত জার্শেনী এবং জাপানের 
পক্ষে শিলক্ষেত্রে আমেরিকার সহিত প্রতিদ্রন্দিত! 
করার আর কোন সুযোগ নাই।" যুদ্ধের, ফলে 
ইংলণ্ডের অবস্থাও এরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছে যে, 
ভবিষ্যতে " অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইংলওকেও 
আমেরিকার অন্জুলিহেলনে চলিতে হইবে। কাজেই 


যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় « আত্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে : 
আমেরিকার .প্রতিদবন্থী বর্তমান থাকিবে না বলা" 


যাঁয়। এরূপ অবস্থায় রপ্তানীবাণিজ্যে আমেরিকার 


যে হুবরণস্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা! পুরাপুরি. 


সদ্যবহার করার জঙ্কু আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ 

দেশ হইতে শুদ্ষপ্রাচীরের অন্তরায় সম্পূর্ণরূপে 
তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী । এই কারণেই হাভানা 
সম্মেলনে আমেরিকার এত উৎসাহ 


'কিস্তু মুস্কিল হইয়াছে শিল্পে অনগ্রসর দেশ- 
গুলিকে নিয়া | এই সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণ 
অবাধ বাণিজ্যের নীতি পুরাপুরি মানিয়! নিতে 
অনিচ্ছা প্রকাশ. করিয়াছেন। ইহার ফলে 
আন্তর্জাতিক বাণিজোর সনদ প্রথমে যে আকারে 
রচিত হইয়াছিল আলোচনার পর তাহার 
সংশোধন প্রয়োজন হইয়াছে । অবশ্য নীতি হিসাবে 
বিধিনিষেধমুদ্ত ' অবাধ বাণিঞ্জাকেই আস্তর্জাতিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর. 
হুইয়াছে। মাফিন প্রতিনিধির প্রভাবের দরুণ 
আন্তর্জাতিক বাশিঝ্যের সনদে এরূপ একটা 
ধারাঁও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সন্ত দেশসমূহের 
কোন একটা নিৰ্দিষ্ট দেশ অগ্ত একটি 
দেশকে শুদ্ধ বিষয়ে সুবিধা প্রদান করিলে উক্ত 


প্রতিষ্ঠানের সকল সদশ্তই এই শ্রেণীর সুবিধা: 
.পাইবার অধিকারী হইবে। . 


ভারতবর্ধণহ পুর্ব এশিয়ার অন্তান্ঠ কয়েকটা 
অমুর্ত দেশ অবাধ বাণিজ্য নীতির স্বপক্ষে 
আমেরিকার উৎসাহ পুরাপুরি সমর্থন করিতে 
পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের প্রয়োজনে 
বিভিন্ন দেশে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে, 


করা হইয়াছিল বর্তমান সময়ে কিংবা অদুর ভবিষ্যতে 
তাহা রহিত করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়াও 


কয়েকটা দেশের প্রতিনিধি উল্লেখ করিয়াছেন। 


হাভান! সম্মেলন এই সমস্ত অন্তরায় উপেক্ষা! করিতে 
পারে নাই। তৰে সম্মেলনে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে যে, আন্তজ্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত 
এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রপমূলক ব্যবস্থা সাময়িক এবং 
যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ ভাবেই চালু রাখা হইবে। 
অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী শুষ্ক প্রাচীর এবং অল্তাস্ত 
ব্যবস্থা ক্রমশঃ যাহাতে রহিত হইতে পারে তক্ঞগ্ত 
বিভিন্ন দেশসমুহকে পরস্পর আলোচনার অগ্কও 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সনদে অনুরোধ বরা 
হইয়াছে। ৰ 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে হাভানা 
সম্মেলনে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইল কোন 
দেশের আইন সভা কর্তৃক তাহা সমর্থিত না হইলে 
উক্ত দেশ এই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে" 
না। এই শ্রেণীর বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন 
পূর্বেও সংগঠিত হইয়াছে এবং নানাবিধ আত্ত- 
জ্নীতিক প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছে। দৃষ্টাত্ব-- 
শ্বরূপ শ্রমিক সমন্তা আলোচনার জন্য বিভিন্ন 
আত্তর্জাত্তিক কনফারেন্স এবং আন্তর্জাতিক! 
শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করা যায়। পৃথিবীর 


বন সংখ্যক দেশ এই সমস্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ 


করিয়াছিল এবং শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সদস্তপদ গ্রহণ- 
ক্রিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক সম্মেলন-- 
সমূহের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দেশে কার্যকরী হওয়া 
অপেক্ষা কাগপত্রেই বেশীর ভাগ সীমাবদ্ধ 
রহিয়াছে । বিভিন্ন দেশের পারিপার্থিক অবস্থা 
এবং সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কার্ধ্যকরী- 


« করার মত আধিক ক্ষমতা বিভির | বাস্তবক্ষেত্রে- 


রখ 


এই সমস্ত কারণে 'সকল দেশের পক্ষে একই নীতি 
অনুসারে চলা সম্ভবপর হয় না। ক্ষমতা থাফিলেও 
কোন দেশ বদি বিভিন্ন প্রস্তাব কার্ধাকরী করিতে: 
সম্মত না হয় তবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জোর" 
করিয়া কিছু করাইবার উপায় নাই | মোটকথা! 
এই শ্রেণীর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং 
ইহার ডউদ্েশ্যসমূহের সাফল্য সম্পুর্ণভাবে' 
নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের. সহযোগিতা 
এবং স্রিচ্ছার উপর। রাজনৈতিক ব্যাপারে" 
লীগ অব, নেশনস্‌ এবং আধুনিক সম্মিপিভ 
আতিসংসদের যে দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে তাহাতে শ্রমিক সমস্ত! ও বাণিজ্য প্রভৃতি. 


ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা " 
যে প্রস্তাব এবং ,রিপোর্টেই সীমাবদ্ধ থাকিবে" 


"তাহা আশ্চর্ধ্যের বিষয় নয়। 


হাঁভানা সম্মেলন এবং আস্তর্ছান্তিক বাপিক্য- 
সংসদের পরিণতি সম্পর্কেও আমরা একপ আশঙ্কা 
না করিয়া পারি না। কুশিয়া এবং আমেরিকার' 
মধ্যে যে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহাতে, 
এই সম্মেলন এবং ব্ণিআ্যসংলদের ভবিষ্যৎ, 
সম্পর্কে আরও বেশী সংশয় এবং আশঙ্কার কারণ। 
আছে বলিয়া মনে হয়। 

তায়ত গবর্ণমেন্ট হাভানা সম্মেলনে প্রতিনিধি: 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, সম্মেলনের সিদ্ধাস্তও মোটা- 
মুটি মানিয়া লইয়াছেন। এই সিদ্ধাত্তসমূহ এদেশে: 
ফি আকারে এবং কখন কাোর্য্যকরী করা! হইবে, 
তাহা সমসাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে।- 
ভারতবর্ষের পক্ষে অবাধ আত্তর্জ্জাতিৰু বাণিদ্্যনীতি" 
অম্নত্রণ করার মত সময় এখনও হয় নাই।, 
দেশের শিল্পপতিগণও এই নীতি যে সমর্থন করিতে: 
পারেন না, ফেডারেশন অব, ইণ্ডিয়ান চেম্বাস* 
অব. কমার্স” এণ্ড ইণ্ডাস্রীর “বাৰিক অধিবেশনে 
সভাপতি মিঃ ,মোষ্টারের অভিভাবণ হইতেই তা J 
বুঝা যায়। পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য 
সম্পৰ্কত যে সমস্ত অন্তরায় উপস্থিত রাহে 
উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা! দ্বারা 
তাহার মীমাংসা না হুইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য. 
সংসদের মারফৎ তাঁহার কতকটা লমাধান করাঃ 
'লম্তব হইতে পারে। 


শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাহার সাম্প্রতিক হুইটি বক্তৃতা 
সম্পর্কে বিনয়ের সহিত কিছুটা বলিতে চাই। 
তিনি বাংলা পড়েন না, এই লেখাগুলি তাহার 
চোখে পড়িবে এমন সম্ভাবনাও অল্প । যর্দি কোনো 
প্রকারে এগুলির একটা অবিকৃত ইংরাজী অনুবাদ 
তাহার কাছে পৌঁছয়, তবে আশ] করি, তিনি এই 
সমালোচনাকে একজন শ্রদ্ধাশীল অনুরাগী 
ব্যক্তির অকৃত্রিয মনোভাব হিসাবেই গ্রহণ 
করিবেন, ছিদ্রান্বেবী লোকের শ্বভাবসিদ্ধ নিন্দা 
কীর্তনরূপে নছে। 
রঙ # 
কোন একটি যুসলযান' সমিতির সভায় প্রধান 
অতিথিরপে তিনি উভয় সম্প্রদায়কে কতগুলি. সৎ 
এবং পরোপকারী কার্জ করিতে অবরোধ 
জানাইয়াছেন। বলিয়াছেন,_উচা সম্পন্ন করিতৈ 
পারিলে দেখিবেন আগামী দশ বৎসরে আপনাদের 
অভ্ঞাতসারেই ছুই বজ কখন যে এক হুইয়! গিয়াছে 
তাহা কেহ টের পায় নাই। 
n ১ | [| 
রাঙাজী নিশ্চয় জানেন, হুই বঙ্গ এক হইবার 
কথা তুলিলেই একপক্ষ তাহার মধ্যে রাষ্ট্র বিরোধী 
অর্থাৎ পাকিস্থান বিরোধী কার্য্যকলাপের বীল্াণু 
আবিফার করিয়া থাকে! এ-অবস্থায় এর ধরণের 
কোনে! কিছু না বলাই ভালে৷। হুই বঙ্গ সুদূর 
অথবা অদুর ভবিষ্যতে এক হুইবে কি হুইবে না 
লে, ভবিশ্যন্বাগী করা সাংবাদিকের কাজ নয়। 
সুতরাং উহা লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি রাজী 
নছি'। বঙ্গ বিভাগ আমরা চাহি নাই। যাহাদের 
জেদের জন্ত উহা হইয়াছে, তাহারা আজই উহ্ার' 
কুফল' বুঝিতে পারিয়াছে এমন আশা করা নিই 
'পাগলামী। 

# ঞ রী [ 
মুসলীম লীগের এককালীন মন্ত্র ছিল “ইসলাম্‌ 
বিপন্ন” আজ মন্ত্র হইয়াছে, “রাষ্ট্রের শত্রু” 
অর্থাৎ enemy of the State | মুসলমানদের 
মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকেরা কেহ কেহ আজ 
বুঝিতেছেন, বিপন্ন এছলামের জীগীরটা নেহাৎই 
ফাকা ছিল। হয়তো enemy of the State 
এই আগ্ুনাদও একদিন মিথ্যা বলিয়া মনে 
হুইবে। সে-দিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া 
অপেক্ষা করিতে হইবে। 


* * ষ্ * 


ক ক 


আপাততঃ উত্তয় বঙ্গের পুনসিলনের কথা বত 
না বলিব ততই সেই সম্ভাবনাকে আমরা আগায়! 
দিব। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু কহিয়াছেন, 
এখন যদি পাকিস্তান আসিয়া আমাদিগকে অনুরোধ 
করে তথাপি আমরা! বিভক্ত দেশের পুনর্মিলনে 
রাজী হইব ন!। আমরা সকলেই যেন প্রধান- 
মন্ত্রীর উক্তি অনুসরণ করি, ছুই বঙ্গ বা ছুই পাঞ্জাব 
মিলনের কথা বলিয়! বিচ্ছেদের রাস্তা পাকা না 
করি। 


bl bd + ক * 
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‘অধিকতর প্রতাপশালী হইয়া দীড়ায়, 
- তেমনি তত্বকে অতিক্রম করিয়া যায়। ফলে 


Ee 
, 


Kl 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


প্রচক্রবর্তা রাজাগোপালাচারীকে আমি যথেষ্ট" গবর্ণরের দ্বিতীয় উক্তি শিক্ষায় বর্ণের স্থান, 
সম্পর্কে ধৰ্ম্মহীন শিক্ষা শিক্ষাই নহে--রাল্লাজীর এই 


"উক্তি 8030806 হিসাবে অবশ্যই লত্য। উচছাতে 


আপত্তি করিবারও কিছুই নাই, কিন্তু Concrete- 
এর বেলায় উহাকে প্রশ্রয় দিলে সম্প্রদায়ে 
সম্প্রদায়ে বিরোধের কারণকে চিরস্থায়ী কর! 
হুইবে। অভীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এই শিক্ষা 
লাভ করিয়াছি যে,ধর্ধের নামে অধর্ধ যত সহজে 
জাকিয়া বসে এমন আর কিছুতেই নহে। . 


ইহার কারণ খুঁতিয়া পাওয়া কঠিন নছে। 


.' ধৰ্ম্ম আমাদের জীবনে কতগুলি তত্ব হিসাবেই 
পরিস্ফুট | এবং' 


প্রত্যক্ষ নয়, আচার হিসাবে 
য্যাজিট্রেটের চাইতে দারোগা : বাবুই যেমন 


আচারও 


সর্বদা সত্য : ভাষণ অপেক্ষা প্রার্থনার 
সময় ঢাকের বাস প্রধান বলিয়া ভ্রম হয়! 
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' লাধারণত্বও ঘুচাইতে পারিব ন!। যিনি 


[সকল সকল প্রকার ব্যাং কার্য কলা হয়। 


হেড সুফি মিশন, রে! ‘এক্সটেনশন, কলিকাতা । 





াখাসমৃহ- 
উত্তর কলিকাতা? ৪-৬২, গোল্পীবাড়ী. লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা $--১৩৮।১, বসা (রাড 
| এবং খুলনা । 
এটি X 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 


আরও একটি কথা র্লাজাজী সম্পর্কে বলিতে 
চাই। লক্ষ্য করিতেছি, তীহাকে যে সকল সভা- 
সমিতিতে ডাকা হইতেছে, তাহার; সবগুলিই 
তাহার ভ্ভায় অতিথির লময় দিবার পক্ষে যথেষ্ট 
পরিমাণের গুরুত্বপূর্ণ' নহে | একবার চিন্তা করিয়া 
দেখিলেই হয়, ১ই আগস্টের পূর্ববর্তী কোন 
প্রাদেশিক, লাটকে বিদ্যালয়ের পারিতোধিক বিতরণ 


সভার সভাপতি পদে দেখা কী রূপ অসম্ভব ছিল 


|] জজ. |] পট 
উরি গবর্ণর ভারতীয়দের সঙ্গে বনিষঠতর 
যোগাযোগ রক্ষা করিবেন, বিদেশী গবর্ণরদ্ের মতো 
সাধারণের অনধিগম্য হইয়া রহিবেন না--ইহা 
অবস্তট আশা করিব। কিন্ত তিনি আমাদের 
স্বজন বলিয়াই ভীহাকে আমরা সহজলভ্য করিয়া 
তুলিতে পারি না! তাঁছার সহ্বদয়তার স্থযোগ 


লইয়া তাহাকে যন্ততত্র টানিয়া আনিয়া আমর! 


তাঁহার অসাধারণত্ব খাটো করিব, অথচ নিজেদের 


সাহেবের 61188851930 ঠিক করেন--অর্থাৎ 


আমাদের বিগ্বালয়গুলিতে ধর্ম লইয়া টানাটানি: মিলিটারী ' সেক্রেটারী এবং যাহার! গবর্ণরক্ষে 


না করিয়া মাষ্টার মশায়ের! লেখাপড়া সম্পর্কে 
অধিকতর অবহিত হইলেই আমরা খুশী থাকিব। 
ছেলেগুলি ইহফাঁলের উপযুক্ত. হউক, পরকালের 
ভাবনা না হয় পরে ভাবা যাইবে " | 


আমন্ত্রণ করেন এই ছুই পক্ষই উপরের কথাগুলি 


-মনে রাখিলে খুশী হইব! 


দেখিয়া খুশী হইলাম, কলিকাতার প্রত্যেকখানি 
সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির সমর্থন করিয়া 
কেন্দ্রীয় সরকারে ধর্মঘটী কর্মচারীদের ধর্মঘট হইতে 
বিরত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। দেখিয়া দুঃখিত 
হইলাম, তাহা সত্বেও একদল কর্মচারী ধর্ম্মঘট সুরু 
করিয়াছে। ইহারা সর্বসাধারণের সহামুভূতি 
হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়াছে। ইহারা 
অচিরেই অনুতাপ করিবে | করিতে বাধ্য রা 

















শ্রীযুক্ত নিয়োগীর নুতন পদ- শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীশচন্্র নিয়োগী ভারত সরকারের সাহায্য ও 
পুনর্ক্সূতি বিভাগের মন্ত্রিপদ হইতে অবসর লইবেন 
বলিয়া স্থির' করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে, 


দ্রামোদর পরিকল্পনার ভার গ্রহণের অন্ত দামোদর 


ভ্যানী কর্পোরেশন নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন কর! 
হইতেছে তিনি তাহার “সভাপতি 'হুইবেন। 


, ভারতের সর্ব্বোচ্ট' বিচারাদালত-_ 
আগামী অক্টোবর মাস হইতে ভারতের সৰ্ব্বোচ্চ 


ৰ্চারাদালত সুপ্রিম কোর্টের কাজ আরম্ভ * 


হইবে। এই সময়ের পরে ভারতের ফেডারেল 


, কোর্ট উঠিয়া যাইবে এবং বর্তমানে ইংলণ্ডের 


প্রিভিকাউন্দিলে যে সব মামলার আপীল করিতে 


হয় তাহার শুনানী সুপ্রিম কোর্টের মারফতে 
হইবে। ২ 

বাস্তত্যাগী চাকুরী প্রার্থী-পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার পূর্ব হইতে যাহারা বাস্তত্যাগ করিয়া 


পশ্চিম বজে আপিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যাহারা ' 


চাকুরী প্রার্থী দেই সব ' ব্যক্তিকে. নিম্নলিখিত 
এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্গুলিতে তাহাদের ' নাম ' 
রেজেষ্টারী করিবার জঙ্ক নির্দেশ দিয়াছেন। ' এই 
সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিস্তৃত বিবরণ এক্সচেঞ্জ অফিস- 
গুলিতেই জালা যাইবে। এক্সচেঞ্জগুলির নাম-_ 
সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতা ল্িলার জন্ক-- 
রিজিওগ্কাল এক্সচেগ্র, কলিকাতা, ৫নং কাউন্সিল 
হাউস ষ্ট্ৰীট ; বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জিলার 
জন্ভ--সাব-রিজিওচ্ভাল এক্সচেপ্, আসানলোল, 
'ঢাউকা রোড, আপানসোল, ই আই আর ; নদীয়া 
ও মুশিদাবাদ দিল! এবং ৪ পরগণা জিলার 
বারাসত ও ব্যারাকপুর . মহকুমার জন্ভ__সাব- 
রিজিওগ্কাল এক্সচেঞ্জ, ব্যারাকপুর, ৪ৎনং মিডল 
রোড, ব্যারা্পুর, ২৪ পরগণা ; দার্জিলিং, 
অলপাইশুড়ী, দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, রাজসাহী, 


বগুড়া ও পাবনা জিলা এবং 'কুচবিহ্ার ও সিকিম ্‌ 


রাজ্যের অন্ভ__-সাব-রিজিওগাল এক্সচেঞ্জ, দার্জিলিং, 


ক্যারোলাইন ভিলা, কাচারী রোড, দাঞ্জিলিং ও : 


হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জিলা জন্ঠ-_সাব- 


রিজিওভ্ভাল এল্সচেঞ্জ, হাওড়া ২৭নং 'ভবসন রোড, ময়? 


হাওড়া এবং বসিরহাট ও ডায়মওহারবাঁর, মহকুমা, 
খিদিরপুর ডক অঞ্চল, গার্ডেনরীচ ও়ীর্কসপ,, 


বেহালা ও টালীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির' অন্ত-_সাব-. 


রিজিওভাল এক্সচেঞ্জ, খপ, ৪৫নং ওয়াটগঞ্জ 
স্ত্রী, ধিদিরপুর। . 


| পশ্চিমবঙ্গে লিকার আসার এরই 
আগষ্ট তারিখে বঙ্গ বিভাগের পর হইতে এই. 


পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে ৫২টা নৃতন হাইস্কুল স্থাপিত 


হইয়াছে এবং পুরাতন হাইস,গুলির অনেকগুলিতে k KE ; 


অধিকতর সংখ্যক ছাত্র ভি করিবার ও দিনে 
ছই দল ছাত্রকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে:। 
পূর্ব বঙ্গ হইতে বছ ছাত্র পশ্চিম বঙ্গে আসাতেই 


‘এই ব্যবস্থা হুইয়াছে। বঙ্গ বিভাগের পূর্বে বাজলায় 


২৩ শত হাইস্কুল ছিল। উহার মধ্যে ৭৬৩টী স্কুল 
পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে পড়িয়াছে। 
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আমেরিকার রৌপ্য ফেরৎ-_-তারতীয় 
পাল মেণ্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছোযে 


যুদ্ধের সময়ে রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত ইত্যাদি কাজের . 
অন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ' 


গৰ্ণমেণ্টের নিকট . হইতে ২২ কোটী ৬০ লক্ষ 
আউন্স বৌপ্য - ধার নিয়াছিলেন। ভারত 
সরকারকে উদার বদলে আমেরিকার গবর্ণমেন্টকে 
উপরোক্ত পরিমাণ রৌপ্য প্রদান করিতে হুইবে। 

শ্রীভাবার . পদত্যাগ__ভারত: সরকারের 
বাণিজ্য সচিব শ্রী সি এইচ তাবা পদত্যাগ 
“করিয়াছেন এবং অস্থায়ীভাবে বাপিজ্য-'বিভাগের 
ভার ওয়ার্কস পাওয়ার” এণ্ড মাইনস্‌ বিভাগের মন্ত্রী 
প্রগ্যাডগিলের হস্তে অর্পন করা হইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত বিড়লার প্রস্তাব-প্রীযুক্ত জিডি 


বিড়লা একটা বক্তৃতায় এরূপ মত প্রকাশ 


করিয়াছেন যে, আগামী ৫ বৎলরে যদি ১২৫০৭, 


কোটী, টাকা মুলধন বিনিয়োগ করা যায় তাহা, 
হইলে তারতে গুড় চিনির উৎপাদন দ্বিগুণ, কাপড়ের 
উৎপাদন শতকরা ৭৫ ভাগ, ইস্পাত কাগজ ও 


“সিমেন্টের উৎপাদন দ্বিগুণ এবং বিদ্যুতের উৎপাদন. 
]' উহাদের জমি চাষ করাইয়া লইতে পারিবে। 
ইতিযধ্যেই পাওয়ারবিন নামক স্থারে ৩টী ট্রাক্টরের 





. সমস্ত 


সোঁসাইটীর অফিসে. মস্ত, ' 


সম্পর্কিত দলিল রেজে্টরী 


আৰ্থিক হুনিয়ার খবরাখবর 


দেড়গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তিনি আরও 


বলেন যে, ভারতে -বৎসরে ৫৫ দিনের বেশী চুটী 
দেওয়া উচিত নহে। কারণ, উৎপাদন বাড়াইরা 


জনদাধারণের জীবনধাআর উন্নতি করিতে হইলে 


এদেশের সমস্ত কলকারখানাতে বৎসরে অন্ততঃ 
৩১০ দিন কাঁঞ্জ চালান আবশ্যক ! 

পাকিম্থানে আমেরিকান ব্যবসায়ী 
আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী জন ভি 
রকফেলার পাকিস্থানে তৈল পাওয়ার কিরূপ 
সম্ভাবনা আছে তাহা পরীক্ষার (Prospect) অন্ত 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন 
‘বলিয়া করাচী হইতে একটা সংবাদ প্রকাশিত 


: হইয়াছৈ। 


, অধ্যগ্রদেশে ট্রাক্টর কেন্দ্র মধ্য প্রদেশে 
মহিব ও চাষীর অভাবে যাহাতে 


কান .আবাদযোগ্য জমি পতিত না থাকে 


্ুজ্্ত মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের 
" তিন্‌ স্থানে তিনটি ট্রান্টর বা হালচাষের মোটর 
কেন্দ্র স্থাপন করিতেছেন। প্রয়োল্নস্থলে চাষীরা 
এই সব কেন্দ্রে একটা! চার্জ দিয়া ট্রাক্টর দ্বারা 


সাহায্যে জমি চাষ আরম্ভ হইয়াছে। 
'আাশ্রয়প্রার্থর সংবাদ- পূর্ব হইতে যে 

আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন 

সার্ভেন্ট অব বেঙ্গল সোলাইটা' তাহাদের ' সন্ধে 


বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাছেন।-এজস্ত উহাদিগকে . 


৫নং হ]ারিসন রোড, . কলিকাতা-_এই' ‘ঠিকানায়: 


সংবাদ. প্রেরণ. 
করিতে অমুরোধ' জানান: হইতেছে. 


. বাগান কুলী বেতন টিবি 


চা, রবার, কফি ইত্যাদির বাগানে (plantation). 


যে সব মন্ধুর কা করেব-ভারত গবরর্ে, বাগান: 
‘সমূহ এবং বাগানের , মঞ্জুর: প্রতিনিধিদের 


মিলিত বৈঠকের ফলে সকল পক্ষের 'সম্মতিক্রমে' 
উহাদের বেতন ১লা মে! তারিখ, হইতে বৃদ্ধি" কয়া]. 
হইবে স্থির হইয়াছে. এই. বেতন, বৃদ্ধিফলে 
বর্তমানে বাগানের পরিচালকগণ সমষ্টিগত ভাবে, 
মন্ধুরদিগকে যে বেতন: :দিতেছেন: নাহা ৷ [অপেক্ষা 
উ্ছাদিগকে বৎসরে আরও ৫ কোটি টাকা' অধিক 
বেতন দিতে হইবে । 


সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল নি 
সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা_-গত ১৩ই মার্চ তারিখে 
ভারত সরকার এই. নর্দে একটা অর্ডিনান্দ জারী 
করেন যে, কৃষিজমি-ব্যতীত অস্ত সম্পত্তির হস্তাম্তর 
করার সময়ে 
হত্তাস্তরকারী যদি রেছি্রারের নিকট এই মর্খে 
একটা সার্টিফিকেট দিতে না পারেন যে, তিনি 
তাহার দেয়, আয়কর, 'হুপার ট্যাক্স, কর্পোরেশন 
ট্যাক্স, অতিরিক্ত লাভকর, অথবা ব্যবসালাভকর 
প্রদান করিয়াছেন অথবা করিবার উপধুক্তর্ূপ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন. তাহা হইলে রেজিট্রার এই 
দলিল রেজেষ্টরী করিবেন না। বাঙলা সরকার 


এক্ষণে এই অ্ডিনান্দ অন্থ্যায়ী কাজ নিব জন্ত ' 


চর 
৮ 


~~ 


\ 


্‌ -" »,ত্রন্গহুইতে, 'চাউল, রপ্তানী--গত ৭ই 
রিকে সিল্গাপুরে" এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের 


১২ই এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 





‘এই প্রদেশের সমস্ত রেজিপ্রীর, রেভেনিউ অফিসার 
"ও অছির উপর আদেশ জারী করিয়াছেন। এভন 


সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আয়কর বিভাগের ইনষ্পেকটিং 
এগিষ্টেন্ট কমিশনারগণ অথবা আয়কর বিভাগের 


॥ এসিষ্টেণ্ট কমিশনারদের নিকট ওনং গবর্ণমেন্ট প্রেম 


ওয়েষ্ট, কলিকাতা__এই ঠিকানায় আবেদন করিতে 
হইবে এবং উহাদের নিকট আবেদনের নির্দিষ্ট 
ফরম পাওয়া যাইবে। 

সামরিক বিস্তার শিক্ষাদান --ভারতীয় 
-পার্লামেন্টে ভারতের সমর সচিব ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, ভারতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক 
লইয়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে একটা সৈম্ক বাহিনী 
( Territorial Army) গঠন করা হইবে। এই 
উদ্দেত্ে সমগ্র ভারতকে ৮টী অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া 
প্রত্যেক অঞ্চলে একটী করিয়াঁ বাছিনী রাখা 


' হুইবে। পূর্ব ভারতে পশ্চিম বঙ্গ ও কুচবিহারের 


'জম্ভ ১টা এবং আসাম, মণিপুর ও স্বাধীন জিপুরার 


'জন্ত ১টী গৈষ্য বাহিনী থাকিবে। এই সৈগ্ভবাছিনীরু 
কাজ হইবে ' যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে দেশের. যী) 


( Reular ) সৈগ্ত বাহিনীকে সাহায্য করা। 
দেশের অল্যস্তরে শাত্তিরক্ষার ব্যাপারে পুলিশকে 
সাহায্য করা, ,শক্রবিমান ধ্বংস ও উপকূলবর্তী, 
অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ কর! এবং দেশের যুবক" 
অ প্রদায় যাহাতে বিপদের সময়ে দেশরক্ষায় সাহায্য 
করিতে পারে এক্দন্ভ তাহাদিগকে একটা নির্দিষ্ট 


' সময় পর্য্যন্ত সামরিক বিস্তা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 


করাও - এই বাহিনী গঠনের উদ্দেন্ত। 


* সমর সচিব বলেন যে, উহা আরম্ভ মাত্র এবং 


ক্রমে ক্রমে, এই লৈগ্ভবাছিনীর পরিধি বিস্তৃত 
করিয়া দেশের সমগ্র যুবক সমাজকে সামরিক 


রিগদান্ই গবর্মেন্টের উদ্দেস্ত । 


7 & 
ত, 


বেশির প্রতিনিধিদের যে বৈঠক শেষ হইয়াছে 
তাহাতে বর্ষদেশৈর প্রতিনিধি এরূপ আানাইয়াছেন 


"যে, বর্তমান বৎসরে । বৃদ্দদেশ চাউলের ক্ষুদ লইয়] 
’ = (বিদেশে, মোট; Se ‘লক্ষ টন চাউল রপ্তানী 
x "করিতে 'লক্ষম ‘. হুইবে । তবে যদি অলস্তব না 


হয় তাচ হইলে রপ্তানীর পরিমাণ ২০ লক্ষ টনে 


রঃ নিত করা.হইবে। 


.পৌঁকিন্ছার্ন: খণের .পাফল্্য--করাচীর 


স্বাদে প্রকাশ যে,পাঁকিস্থান গবর্ণমেণ্ট যে তারিখ | 
হইতে উছাদের চতুৰ্ব্বধ খণ গ্রহণের কথা ঘোষণা 
.করেন, তাহার ছুই. মাপের মধ্যে ৩২ কোটী টাকা 
পণ সংগৃহীত হুইয়াছে। প্রকাশ যে, এই সাফল্য | 


‘দেখিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশে সেভিংস 
লার্টিফিফেটের মারফতে অল্প সঙ্গতিবিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের নিকট হইতে খণ রি সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। 


স্থানে যাহাতে উন্নতধরণের কলার চাষ হুয় এবং 
কলার ফলন বৃদ্ধি পিয়া : দেশের থাচ্সমস্তার 
যাহাতে সমাধানের পথ. প্রশস্ত হয় তজ্ঞন্ত ভারত 
সরকার মাদ্রাজে ১টা কেন্দ্রীয় :গবেবণাগার এবং, 


বোম্বাই ও বাঙ্গলায় দুইটা শাখা গবেষণাগার স্থাপন 


করিবেন স্থির করিয়াছেন ।, এই গবেধপাগারের 


? ০০ Hosa ভারতের 


কলার চাষের ডিন বিভিন্ন ৃ্‌ 


আর্থিক জগৎ 


মধ্যে মান্রাজেই সবচেয়ে বেশী : কলা উৎপন্ন হয় 
বলিয়া তথায় 
হইতেছে। 


মহাত্মা গান্ধীর শ্থৃতিরক্ষা-_ মহাত্মা গান্ধীর 


'স্থৃতি রক্ষার জন্ভ কংগ্রেষের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র 


প্রসাদের সভাপতিত্বে যে কমিটী গঠিত হইয়াছে 
তাছারা গান্ধী স্তাশঙ্কাল, মেমোরিয়াল ফণ্ড নামে 
একটা অর্থভা্ডার খুলিয়াছেন এবং এজস্ত দেশ 
হইতে মোট ১৮০ কোটা টাকা চাঁদ! তুলিবেন স্থির 
ফরিয়াছেন। উহারা দেশের প্রত্যেক অধিবাসীকে 
উক্ত ফণ্ডে উছাদের অন্ততঃ ১০ দিনের আয়ের টাকা 


প্রদান করিতে অমুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। . 


পশ্চিম বাদলায় এই উদ্দেশ্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি পরযুক্ত সুরেজ্মোহন 
ঘোষ, ডাঃ বিধান্চন্্র রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্্র ঘোষ, 
শ্রীকিরণশঙ্কর রায়,: মিঃ সহিদ সুরাবন্দী প্রমুখ 


১২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া! একটা কমিটী গঠন: 


করা হইয়াছে এবং এই কমিটী বেঙ্গল প্রভিল্পিয়া 
গান্ধী স্তাশগ্াল যেমোরিয়াল ফণ্ড নামে একটা 
প্রাদেশিক অর্থভাণ্ডায় খুলিয়া তাহাতে প্রত্যেক 


'বাজালীকে অন্ততঃ দশ দিনের আয় প্রদান 
'করিবার জগ্ঠ অন্গরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। - 


এই স্তৃতিভাগ্ডারের অগ্ত সমস্ত অর্থ নিয়লিখিত 
ব্যাক্ষের হেড অফিস বা শাখা অফিস সমূহে প্রেরণ 


করিত্বে হইবে-_ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, - 


সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, “হিন্দুস্থান কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড , কয়াপিয়াল " ব্যাক, কুমিল্লা 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাক কৈর্পোরেশান, বেঙ্গল 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক, নাথ ব্যাক, হুগলী ব্যাধ ও বেঙ্গল 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক । এই’ জঙ্ক. বিভিন্ন অফিস, কোর্ট, 
ইনস্টিটিউট ও কারখানাতে অনুমোদিত লোক রাখা 


হুইবে এবং তাছাদের নিকটও অর্থ প্রেরণ চলিবে । 


মাদ্রাজে ইগ্ডাপ্্রীয়াল কর্পোরেশন 
মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের ইগ্ডা্রীয়াল 
ফিনান্স কর্পোরেশনের অনুকরণে মান্রান্ধে একটা 
প্রাদেশিক ইণ্ডাইরীয়াল ফিনাঙ্গ কর্পোরেশন গঠন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই কর্পোরেশনের 


মধ্যে 


৭৮৯ 


মূলধন হইবে ২ কোটী টাকা এবং উহ্বার শতকরা! 
কেন্দ্রীয় গবেধপাগারটা স্থাপিত ' 


৫১ ভাগ মাদ্রাজ গবর্ণমেপ্ট প্রদান করিবেন। 
মান্ত্রাজ প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘদিনের 
মেয়াদে খণদালই উক্ত কর্পোরেশন স্থাপনের 
উদেশ্য । 


পুর্বববঙ্গে জমিদারী খাস আইন. 
পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্টের গেজেটে দি ইষ্ট' বেদল 
ষ্টেট একুইজিসন ' এণ্ড টেনেন্সি বিল, ১৯৪৮ নামে 
একটা আইনের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত 
খসড়ায় মোট ১২৪টা ধারা রহিয়াছে। আইনের মর্দ্ম 
প্রধানতঃ এই--(১) পূর্ববঙ্গে চাষী ও গবর্ণমেণ্টের 
কোন মধ্ন্ববাধিকারী থাকিবে না, 
(২) বর্থাদারকে যথাতথা উচ্ছেদ করিতে দেওয়া 
হইবে না, (৩) চাধিগণ ইচ্ছা করিলে উহাদের 
দেয়, খানার অতিরিক্ত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
খাজনা গবর্ণষেণ্টের নিকট দ্বাখিল করিয়া নিষ্কর 
ভাবে জমি ভোগ করিতে পারিবে, (৪) ভূম্যধিকারীর 
অধীনে যে সমস্ত খাস খামার আছে গবর্ণমেন্ট 
তাহার একটা অংশ ভূম্যধিকারীর হাতে রাখিয়া 
বাকী থামার খাস করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে 
বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন, €) প্ররুত চাষী 
ছাড়া আর কেহ চাষের উপবুক্ত জমি ক্রয় করিতে 
পারিবে না, (৬) বিশেষ .কোন কারণ ব্যতীত 
কেহ নি হুন্তের পমি অন্তকে চাষ করিতে 
দিতে পারিবে না, (৭) প্রজার দেয় খাজন! বৃদ্ধি 
ও হাস করার জগ্চ একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হুইবে, (৮) সমবায় প্রথায় এবং 
যন্ত্রপাতি সহায়ে জমির চাষের' ব্যবস্থার জদ্ক 
গবর্ণষেপ্ট বাধ্যতামূলকভাবে বহু ব্যক্তির, অমি 
একব্রীভূত করিয়া দিতে পারিবেন, (৯) যে জমিদারী 
খাস করা হইবে তাহার জ্রন্ভ নিয়লিখিত হারে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে £-_ (ক) নিট ২০০০ টাক! 
আয় পর্য্যন্ত উক্ত আয়ের ১৫ গুণ, (থ) ২ হাজার 
হইতে ৫ হাজার টাকা আয় পর্য্স্ত আয়ের ১২ গুণ, 
(গ) ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা আয় পর্যন্ত 
আয়ের ১০.গপ, ঘে) ৯০ হাজার হইতে ৫০ হাজার 
পর্য্যন্ত ৮ গুণ, (ও) ৫০ হাল্গার হইতে ১ লক্ষ টাকা 
পর্যন্ত ৭ গুণ, চে) ১ লক্ষ টাকার উপরের আয়ের 


টন বের এ হেত ্ রে ED a CPT রঃ 
জা. চি « Al রি rr A নু Ft Kp 
FER PED SY ERA টগর তে এ ELD এটি EE 77৭ 
#0 bh Bo € ~~) | il St রিড বে 2 HE দি 
bh) 2 
| £ 
খ্যাকি লিমিটেড . 
. 
« 
রি রঙ 
৮ 
b 


(সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং ) ie i 
ছেড অফিদ--১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


আমাদের, সেভিংস ব্যাঙ্ক 


বা' “সঞ্চয়ী” হিসাবের 


সুবিধাজনক সর্ভাবলী ৪. ' 


' মাত্র ১০২ টাকা দিয়া হিসাব খোলা হয়। 


| 


শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
আমানতকারী সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন । 
. গু" হিসাবে ৫০২ টাকা ন্যুনতম জমা থাকিলে চেক বহি দেওয়া হয়। ১ 
বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের নিকটতম শাখায় ' 


. হেড অফিসে: 


অঙুসন্ধান করুন । - 
জে, এন, সেন 
জেনারেল ম্যানেজার 





. ৬* বিঘার বেশী হইতে পারিবে না। 





2৯০ 


উপর নিট আয়ের ৬ গুণ। দেবোত্তর বা ওয়াকফ 
সম্পত্তির বেলায় কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হুইবে না) 
তৰে এই সব /সম্পত্তির নিট দ্আয়ের সম 
পরিমাণ টাকা বৎসর. বৎসর . দেওয়া হুইবে। 
আইনে হাটবাজার, পুফধরিণী, জঙ্গল, জলমহাল 
ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের ভগ্যও বিধান দেওয়া 
হুইয়াছে। 

উক্ত বিলটী গত ৮ই এপ্রিল তারিখে পূর্বব্ 
ব্যবস্থা পরিবদে উপস্থিত করিয়া উদ্ধার বিচার বিবে- 
চনার ভার ১০ জন কংগ্রেসী লদক্তসহ ৪৫ জন সদস্ত 


, দ্বারা গঠিত একটা সিলেক্ট কমিটীর হাতে অর্পন কর! 


হইয়াছে এবং কমিটাকে আগামী ৩১শে জুলাই 
তারিখের মধ্যে উহাদের রিপোর্ট পেশ করিতে. 


নির্দেশ দেওয়া হই্য়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও 


জানা গিয়াছে, যে, উক্ত বিল অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ 
দিতে পূর্ব গ্ণমেণ্টের মোট ৩০ কোটা টাকা 
লাগিবে। আরও জানা গিয়াছে যে, খাঁজানার 
২৫ গুণ টাকা দিলেই জোত জমি নিষ্ধর হইতে 
পারিবে এবং প্রত্যেক পরিবারে প্রতি ব্যক্তিকে 
৫ বিঘায় অধিক জমি রাখিতে দেওয়া হইবে না। 
তবে সমগ্র পরিবারের হাতে অমির পরিমাপ 


ভারতীয় পালণমেন্ট-ভারতীয় পার্লামেন্টের 
গত =ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত অধিবেশনের 
পর উহা অনির্দিষ্টকালের: ভদ্র ' স্থগিত 
হুইয়াছে। মি 
ইংলগ্ডের হাতে স্বর্ণ ও ভল ১লা 
জাঙ্য়ারী তারিখে ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্টের হাতে 
মোট ৫১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ও 
ডলার ছিল। ৩১শে মার্চ তারিখে উহার পরিমাণ 
'ঈাড়াইয়াছে €৫ কোটী ৎ* লক্ষ পাউও্ড। এই 
সময়ে ইংলণ্ড উদ্ছায় হত্তস্থিত স্বর্ণ ও ডলারের 
অতিরিক্ত হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ৮ কোটা 
পাউণ্ডের স্বর্ণ, আমেরিকা হইতে ৭ কোটী ৪9 লক্ষ 
পাউণ্ডের সমপরিমাণ, কানাডা হইতে ১ কোটি 
১৯ লক্ষ পাউণ্ডের সমপরিমাণ এবং, আত্বর্জীতিক 
অর্থ ভাঙার হইতে ১ কোটা €০ লক্ষ পাউণ্ডের 
সমপরিযিত ডলার পাইয়াছিল।  "", 
রেশন কার্ডের সংখ্য! বৃদ্ধি-_গত ২১শে 
মার্চ তারিখে কলিকাতায় ৪০ লক্ষ ৩১ হাজার, ৩ণটী ' 
এবং কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে ৫৫..লক্ষ ১৯ 





আর্থিক জগৎ 


২৩শে মার্চ তারিখে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১ 
লক্ষ ৮ হাজার ৮৯৪ এবং €৪ লক্ষ ৩২ হাজার 
€৯৯। কলিকাতা অর্থে_কলিকাতা, টালিগঞ্জ 
বেহালা'ও গার্ডেন রীচ বুঝান হইয়াছে। ৃ্‌ 

বিদ্বেশ হইতে ইস্পাত আমদানী-_-ভারত 
সরকার স্বয়ং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতি 
তিন মাস অন্তর অন্তর ৬ হাজার হইতে ৭ হাজার 
টন ইস্পাত. আমদানী রুরিয়া তাহা জনসাধারণের 
প্রয়োজনে বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
উচ্থাতে ব্যবসায়ী মহলে অসন্বতি হাই 
হুইয়াছে। | 

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন-পশ্চিম বঙ্গের 
প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায় সাংবাদিকদের একটি 
বৈঠকে জানাইয়াছ্ছেন যে, আগামী ভুলাই মাসে 
পশ্চিম বঙ্গের আইন সভাতে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ 
বিলের পুনরালোচন! আরম্ভ হইবে। তিনি বলেন 
যে, বর্তমানে এই বিলের আকারে একটি অর্ভিনান্স 


ইউনাইটেড 
নি 


gc এ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাক 










৮৪ 








সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 





বাজার, * শামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা 
পাটনা সিটী। 


পে-অফিস £ মিরকাদিম । 








হাজার ৯৪৬টী রেশন কার্ড ছিল। গত ১৯৪৭ সালের 








চি নিজ রি নি সাই আই, 








টিরিন্ভালা ব্যাক অব ভিন লিও 


৭ ক্থাপিত-_ডিসেম্বর-_১৯১১ 
7.১, ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক, 
অনুযোদিত সূলধন' ৬১৩০১০০০৭৯৭ টাকা - রিজার্ ও অস্কান্ত তহবিল ৩৫৩১০৪৭০০৭৯ টাকা 
বিলিবৃত মূলধন tad, টাকা আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৭ তারিখে) ১,২৩,১৫,৩৭,* **২ টাকা 
বিশ্লীত মুলধন €)৭৬)০ easy টাকা :.. 


আদায়ীকৃত মূলধন ৩,১৪,২১১২২*২ টাকা ২ ' 
হ্যায় এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, তেরারম্যান |. .. 
লখন এজেপ্টস্ঃ বারক্রেস ঝ্বাঞ্চ লিঃ ও মিডল ব্যাঙ্ক লিঃ | 
ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অক. 

সকল প্রকার য্যা্কিং কার্য করা হর 


হেড অফিস_ হা গাথী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 


. ধ্যানেজিং,ডিয়েউর'2 . হিং এইচ, লি, ক্যাপটেন, জে, পি। 
নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ : দি গ্যারান্টি ট্রা্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক . Y 
1 সর্ভাবলী পত্র লিখিয় জানুন! 


কণিকাতার শাখাসমূহ বেন অফিস"_১০০, নেতাজী সুভাষ রোডঃ বন্ধবাজার--"১,'ক্রশ ট্্রীট ॥ নিউমার্কেট-১,। লিওসে স্ট্রীট, 


ভামবাজার---১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্টরীট 


£ হাটধখোলা---॥৪; শোভাৰাজাৰ ইট তবানীপুর---৮-এ, সা রোড ! বজ্দেশ-_চাকা, 


উ্টগ্রীঘ, লারারণগঞজ, সীরকাদিষ, জলপাইগুড়ি, শিকিগুত়ি, সান, দিনাজপুর, রংপুর, তৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপ্জ, 


সারগঞ্জ, চাদপুর, 
মিধুবাণ, খাগাড়িয়া, রবসউটল, লৌগাছরা, £ভাগলপুর, পাটনা, 


বালিয়া, বেরা, বলগজ, সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওধর, বহনংধি ও বক্সার ) উড়িস্তা--সম্বলপুর, বাতেশ্বর | 
সা শপে পা Ana 


কুলুদি এবং বোলপুর | বিহার-জামসেদপুর, মজাক.রপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীভামারি, বেটিয়া, 


সাক্বেগ্রঃ |B 


পাটনা সিটি, কাটিৰায়, ৰিযাণগত্ত, ফরবেশগঞ্জ, 


ৰং 


|| 





[ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৮ ' 


জারী করা রহিয়াছে বিধায় এজভ বিশেষ 
তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নাই ।' 
ভারতে জমির সারের তাভাব-_সমগ্র 
তারতে খান্ত ফসলের উৎপাদন বুদ্ধির চেষ্টা: 
কিছুকাল যাবৎ চলিতেছে । কিন্ত অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ সামান্ঠই হইয়াছে 
এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে, কিছুই হয় নাই ।' 
ইহার যতগুলি কারণ আছে তাহার অন্ভতম- 
প্রধান কারণ হুইল একাস্তভাবে জমির সারের-- 
বিশেষত: নাইট্রোজেন আতীয় সারের অভাব। 
অমিতে সময় মত জলসেচের অভাবও অবশ্য ফসল. 
বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান অন্তরায়। জমির লার ছুই 
রকমের 'হইয়া থাকে £--দৈব এবং রাসায়নিক | 
জৈব (;সার__পগোময়, গোমুত্র প্রভৃতি). পচা 
আবর্জনা ;, কাচা লতাপাতা ; খৈল হাড়ের গুড়া 





' ইত্যাদি,জৈব সারের পর্যায়ে পড়ে। রাসীয়নিক- 


সার-_নাইট্োজেন ও ফসৃফেটু জাতীয় সার এবং 


এ তহুভয়ের। মিশ্রিত সার . রাসায়নিক সারের, 


পর্ধ্যায়ভূক্ত। জৈব সারের ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে. 
নাইট্রোজেন থাকেই, তাহা ছাড়া জমির উর্কর 


. শক্তির বিশেল সহায়ক ‘হিউমাস* নামক একটি 
: রাসায়নিক পদার্থও উহ্থাতে গ্রচুর পরিমাণে 


“পাওয়া যায়। . গোময়-_ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ টন 
গোর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্ত জমির- 
। সার ছিসাবে ৰ্যৰহৃত হয় মাত ৩ লক্ষ টন।- 


ঘুটে পোড়াইয়া এবং অন্তান্ত ভাবে- 
অধিকাংশ গোময়ই. নষ্ট করা হ্য়। 
আবর্জনা-পচা--শহুরের আবর্জনা - পচাইয়া ' 


জমিতে সার দিবার প্রচেষ্টা কিছুদিন যাবৎ 
চলিতেছে । সর্বত্ত্ধ ৪ হাজার মিউনিসিপ্যা- 
শহরের (অর্থাৎ নগ্র-শাসনতন্ত্র যেখানে গ্রচলিত). 
মধ্যে মাত্র ৬০০ শহরে এই আবর্জনা পচাইয়া 
অমির সার তৈয়ারীর কাজ করা হইতেছে। 
তাহাতে বৎসরে আমুমানিক ৬ লক্ষ টন সার পাওয়া, 
যাইতেছে। ইহার মধ্যেও ছিউযাস্‌ নামক মূল্যবান 
বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে আছে। এই পচা লারের 
অধিকাংশই, ফুলের ব্যবসারীদের কাছে বর্তমানে, 
লাগানো হইতেছে । 

সাত হাজার গ্রামে এই ' পচা-সার. তৈয়ার 
করিলে বৎসরে প্রায় ১৪ লক্ষ টন সার পাওয়' 
যাইবে, আশা কর! যায়। 








ছেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্্রট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


্বরতক ব্যাঙ্ক লিঃ 


ছেড অফিস :_৬১নং বহুবাজ্ধার গ্রাট 
__৮১নং নেতাজী সুতায় রোড | 


লিকাতা শাখা? ৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ হ্রীট 
- অন্যান্য শাখা: 


চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহা, সিরাজগঞ্জ, H 
সান্তাহার, ‘জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ || 


নেজিস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩৪০ আনা 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয 














. ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৮] 


সাবান শিল্পের সঙন্কট-_গত ২রা এপ্রিল 
তারিখে কলিকাতায় অল ইত্ডিয়া সোপ মেকাস” 
এসোসিয়েশনের চতুর্দশ বাধিক অধিবেশনে 
ভারতীয় সাবান শিল্পের বিবিধ অসুবিধা সম্বন্ধে 
আলোচনা কালে ভারত সরকারের ভিরেইর 
জেনারেল অব ইত্ান্রিজ এণ্ড সাপ্লাই সার জ্ঞানচন্দ্ 
ঘোষ বলেন যে, বর্তমানে ভারতে যে সমস্ত সাবানের 
"কারখানা আছে তাহাতে বৎসরে ২] লক্ষ টন 
ওজনের কাপড কাচা ও গায়ে মাথা সাবান প্রস্তুত 
হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে এই সব কারথানাতে 
বৎসরে ৮০৯০ হাআর টনের বেশী সাবান প্রস্তুত 
হইতেছে না। উহার প্রধান কারণ সাজিনাটীর 
অভাব। এদেশের সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৎসরে 
&৬ হাজার টন- সাজিমাটীর দরকার এবং উহার 
মধ্যে সাবানের কারখানার জন্তই বৎসরে ৩০ হাজার 
টন সাজিমাটা দরকার হইয়া থাকে । তিনি বলেন, 
সাবানের কারথানা হইতে অতিরিক্ত উৎপাদন, 
হিসাবে গ্নিসারিণ উৎপন্ন হয়। 
কলিকাতার মত সাবান প্রস্তুতের কেন্দ্রেও কারখানা 
নাই। এই অধিবেশনে বেঙ্গল কেমিক্যালের মিঃ 
এস পি সেন বলেন যে যুদ্ধের পূর্বের এদেশে বৎসরে 
দেড় লক্ষ টন করিয়া সাবান উৎপন্ন হইত, যুদ্ধের 





সময়ে উহার পরিমাণ কমিয়া ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ' 


টন হয়। 'কিন্তু ১৯৪৭ সালে উদ্ধা আরও কমিয়া 
১ লক্ষ টনে দীড়াইয়াছে। তিনি বলেন যে, এক্ষণে 
সাবানের জগ্ভ নারিকেল তৈল পাওয়া যাইতেছে 
বটে--কিন্ত এন্গ্ত এসেনসিয়াল অয়েল ও 
সাজিমাটার এখনও খুব অভাব রহিয়াছে । এই 
অবস্থার কবে উন্নতি হয় তাহা কিছুই বুঝা 
যাইতেছে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি 
বৎসরে গড়ে ২৪ পাউণ্ড করিয়া, ফ্রান্সের প্রত্যেক 
ব্যক্তি ২০ পাউণ্ড করিয়া এবং ইংলগ্ডের প্রত্যেক 
ব্যক্তি ২২ পাউণ্ড করিয়া সাবান ব্যবছার করে। 
সেই স্থলে ভারতে প্রতি ব্যক্তি গড়ে বৎসরে এক 
পাউও করিয়াও সাবান ব্যবহার করে না। উহা 
হইতে ভারতে সাবান, শিল্পের প্রসারের কি প্রকার 
বিপুল ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। 

ভারতে খান্ত আমদানী_.গত ১৯৪৭ সালের 
৩১শে মার্চ তারিখে যে তিন বৎসর শেষ হইয়াছে 
তাহাতে ভারতে বিদেশ হইতে মোটমাট ১২৭ 
কোট টাকা মূল্যের খান্তশন্ত ও অগ্তান্ত খাদ্যত্তব্য 
আমদানী হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে 
উদ্বার পরিমাণ ৪২ কোটী এবং শেষ ছয় যাসে 
( আমুমানিক ) ৬৮ কোটা টাকা দীড়ায়। উহার 
মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবেই অধিকাংশ 


খাভজ্রব্য আমদানী হইয়াছে। 
ভারতীয় রেলপথের তথ্য-তালিকা__ 


গত, ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের শেষ তারিখে 
ভারতীয় বেলপথগুলিতে ৯ লক্ষ ২১ হাজার ৫৭ 
জন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। .১৯৪৭ সালের এই 
তারিখে কর্মচারীর সংখ্যা দীড়ায় ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার 
৮৫৬ জন। এই দুই বৎসরের শেষ বৎসরে 
সব কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি বাবদ 6রল বিভাগের' 
খরচ ছিল ৬৭ কোটী ৭৪ লক্ষ ₹১'ছাজার্‌ ৮৯২ 


টাকা। উহ! পূর্র্ব বৎশরের তুলনায় £ কোটি... 
৮৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৩৯ টাকা বেশী । উহার পর, 


কিন্তু এজন্ত : 


্ ১:১৩ আর্থিক জগৎ 


শ্রীরাজাধ্যক্ষের সালিশী এবং পে-কমিশনের 
সুপারিশ অনুযায়ী রেল বিভাগের কর্মচারীদের ব্যয় 
আরও বাড়িয়াছে। তবে উহার সঠিক হিসাব 
এখনও পাওয়া যায় নাই। 


ভারতে তৈলের অভাব-_তারতীয়, 


পার্লামেন্টে ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ বলেন-_তারতীয় 
ইউনিয়নে বর্তমানে প্রতি বৎসরে ১৮ কোটা 
গ্যালন পেট্রল, ১০ কোটী গ্যালনেরও. বেশী 
কেরোসিন, ৩ লক্ষ ৬০ হাজার গ্যালন ভিজেল 
অয়েল এবং ৭ লক্ষ ১০ হাজার গ্যালন ফারনেস 
অয়েল ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন যে, এদেশে 


- এয়োপ্লেন চাঁলাইবার কোন তৈল প্রস্তুত হয় না 


এবং মোটর যানের জন্তু এদেশে যে তৈল 
উৎপন্ন হয় প্রয়োজনের তুলনায় তাহা মাত্র ৯০ ভাগ। 
তিনি বলেন যে, ভারতে প্রতি বৎসর ৭ কোটী 
গ্যালন এলকোহল তৈয়ার করিবার উপযুক্ত 
মাৎগুড় পাওয়া যায় এবং এই মাৎগুড় কাজে 


“লাগাইতে পারিলে ভারতে তৈলের অভাব 
' অনেকটা দূরীভূত হইতে পারে । তিনি এই দিকে 


কয়লা হইতে পেল উৎপাদনের সম্ভাবনার কথাও 
ব্যক্ত করেন। 


-.4। ভারতে তুলার ব্যবহার--ভারতে সেপ্টেম্বর 


9৯১ 


মাস হইতে তুলার মরশুম গণনা করা হইয়া থাকে। 
সম্প্রতি জান! গিয়াছে যে, চলতি বৎসরের সেপ্টেম্বর 
হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতের 
কাপড়ের কলগুলিতে মোট ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার 
৭৫৬ বেল তুলা খরচ হইয়াছে । গত বৎসরের এই 
তিন মাসে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮০৫ বেল তুল! খরচ 
হইয়াছিল। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গত 
বৎসরের তুলনায় এবার তারতের কাপড়ের 
কলগুলিতে কাপড়ের উৎপাদন কিছু বেশ 
হইতেছে। ' 

মশক নিবারণী ক্রিম__ভারত সরকারের 
বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সমিতি পাইরেথ,1ম গাছের 
ফুল হইতে একপ্রকার ক্রিম আবিষার করিয়াছেন 
যাহ! গার়েমাথাইলে উহাতে কখনও মশা দংশন 


' করিতে পারে না। এই ক্রিম প্রল্মতের কাজ সহজ 


ও অল্প ব্যয়সাধ্য। বর্তমানে কাশ্মীর, নীলগিরি, . . 
কোদাইকানাল ও আসামে এবং ভারতের অস্তাস্ত 
অনেকস্থানে ব্যাপকভাবে পাইরেথ ম গাছের চাষ 
হইতেছে । উপরোক্ত ক্রিম প্রস্তুতের অঙ্কান্ 
উৎপাদনও ভারতে সহজলভ্য । বিজ্ঞান ও শিল্প 


' গবেষণা সমিতি এই ক্রিম প্রস্তুতের প্রণালী 


জনসাধারণকে বিনামূল্যে জানাইতে প্রস্তুত 


৯ 


SSE ppp 


A 


হিসাব-নিকাশের এই ফল খুবুই সন্তোষজনক বিবেচিত 
হ'বে; কেন না কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন কারে অর্জিত 
সুদের হার $% কমিয়ে ধর! হ’য়েছে, ভবিষ্যৎ ব্যয় ও 
বোনাসের খাতে এবং অন্তান্ত যাবতীয় অনিশ্চিত ব্যয়- 
সাপক্ষে একটি পৃথক তহবিলও রাখা হয়েছে। 
এছাড়া প্রিমিয়ামের নিয্নতর হার, লগ্নীতে কম হারে সুদ 
অর্জন এবং বদ্ধিত মূল্যের বাজ্জারে অধিকতর ব্যয় সত্বেও 
বর্তমান 'ভ্যালুয়েশন' ত্বারা' হিন্দুস্থানের' অবিসম্বাদী 
নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আধিক সঙ্গতি এবং পরিচালন ব্যয়ে : 
মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়। j 


চলতি বীমা 
















শা কোট ৮৮ লক্ষের উপর 
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আছেন। যাহারা উপরোক্ত ক্রিয প্রস্তুত করিয়া 
তাহা বাজারে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 
“সেক্রেটারী, কাউন্সিল অব সায়ার্টিফিক এণ্ড 
ইত্তারিয়াল' রিসার্চ, পি ব্লক, রেইঞিন! রোড; 
নিউ দিল্লী” এই ঠিকানায় আবেদন করিতে 
নিদ্দেশ দেওয়া হইতেছে । 

এসিয়ার কৃষক টিকার মে 
মাসে রেঙ্গুন সহুরে সমগ্র এসিয়ার কৃষকদের 
প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইবে | এই সম্মেলনে 


বিভিন্ন দেশের সমা্জতন্ত্রবাদিগণকে নিমন্ত্রণ ৰুরা' 


হুইয়াছে। 

ভারতের সহিত আসামের সংবাদ 
আদান-প্রদান--আসাম গবর্ণমেন্ট 
বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, বর্তমান এপ্রিল মাস 
হইতে পশ্চিম বাঙলা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অস্ান্ক অঞ্চলের সহিত সম্পূর্ণভাবে ভারতীষ 
এলাকার মধ্য দিয়া আসামের টেলিগ্রাম ও 
টেলিফোনের সংযোগ সাধিত ্ইয়াছে। 
পাকিস্থানের মধ্য দিয়া 
আদাল-প্রদানে বিদ্ন শৃষ্টি করা হইতেছিল বলিয়াই 
উপরোক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে । 

মৃত্যুকর আইন-_ভারতে যে সমস্ত ব্যক্তি 
ওয়ারিশদের জলন্ত প্রচুর ধনসম্পত্তি রাখিয়া 


দৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের সম্পত্তির একাংশ 


যাহাতে ভারত সরকার ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া তাছা, দেশবাসীর কল্যাপদনক কাজে 
ব্যয় করিতে পারেন তজ্দন্ভ ভারত ' 'সরকার 
ভারতীয় পাল“মেণ্টে একটী আইনের খসড়া 
| { Estate Duty Bill) পেশ করিয়াছেন। এই 
খগড়াটী বিবেচনার ভার একটা নির্ব্বাচিত কমিটীর 
হাতে দেওয়া হুইয়াছে। এন্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, গত ১৯২৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
ট্যাক্স তদন্ত কমিটী এই ধরণের একটা আইন 
প্রণয়নের সমুপারিশ করেন। পরে ভারত সরকার 
এই ধরণের একটী আইন প্রণয়ন করা স্থির করেন। 
কিন্ত এরূপ দেখা যায় যে, ভারত শাসন আইনে 
ভারত, সরকার এরূপ ধরণের কোন আইন পাশ 
করিতে পারেন না। এজন্ত বৃটীশ পার্পামেণ্টে 





অনুমোদিত মূলধন 
মাদায়ান্কত মূলধন 
মজুত তহঘিল 


স্তাশনাল” 


_ একটা ' 


এই ধরণের সংবাদ. 





হেড অফিস- ক্যাঁলকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 
মিশন রো) কলিকাতা । 


ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা শ্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং 

প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। ' সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা 

আপনার যাবতীয়, ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ। 
‘মাত্র ১০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটী কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে . 
পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা 
যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর ১1০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২।* টাকা 

তুষ্ধ দেওয়া হয়। 
: “ক্যালকাটা ্যাশনালো” আপনার একটা একাউন্ট নান 


ভারত শাসন আইনের একটী সংশোধন করিয়া 
ভারত গবর্ণমেপ্টকে এরূপ ধরণের আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, কৃষিকাজের 
ঘন্ত, ব্যবহৃত জমি উক্ত আইনের আওতায় পড়িবে 
না। তবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরে এই 
ধরণের সম্পত্তির উপরও মৃত্যুকর ' আদায়ের জগ 
আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন | 


বৃটীশ বাঁজেট-গত €ই এপ্রিল তারিখে 
ইংজগ্ডের অর্থপচিব স্তার ষ্টেফোর্ড ক্রিপল বুটাশ 
পার্লামেন্টে উক্ত দেশের বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন। উক্ত বাজেটে জানান হইয়াছে যে, 
১৯৪৭-৪৮ সালে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের মোট আয় - 
হইয়াছে ৩৮৪ কোটী &০ লক্ষ পাউণ্ড এবং উহা 
হইতে গবর্ণমেন্টের সাকুল্য ব্যয় স্কুলান হুইয়া বৎ- 
সরের শেষ পর্যন্ত ৬৩ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড উদ্ধ স্ত 
হইয়াছে। চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালে গবর্ণমেণ্টের 
আয় ৩৭৫ কোটা ৪* লক্ষ পাউণ্ড, ব্যয় ২৯৭ কোটী 


৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং উদ্বত্ত ৭৭ কোটী ৮০ লক্ষ 
পাউণ্ড বলিয়া অঙ্গমিত হুইয়াছে। গত বৎসর 


এবং চলতি বৎসরের উদ্ধত্ত টাক দ্বার! গব্ণমেণ্টের 
খণের পরিমাপ কমাইয়া দেওয়া হইবে। চলতি 
বৎসরে সামরিক বিভাগের জগ্ত ৬৯ ফোটা ৩০ লক্ষ 
পাউণ্ড এবং অল্প ব্যয়ে খাস্ত সরবরাহের ভন্ত 


এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 
সেন্ট্রাল অফিস--<৩নং ম্যাল্পো। লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


চাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 
- নবাবপুর 





এলায়েড ব্যাস্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেউর 


অজিতকুষার সোম 
ডিরেকটর-ইম্-চার্জ * 








২,00,00,002২ টাকা 
৫0,00,000 টাকা 
২৪,০০,০০০২ টাকার উর্ধে 
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5০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইবে। এই বৎসরে 
অভিরিক্ত হিসাবে শিক্ষার জঙ্ভত ৩ কোটা পাউণ্ড, 
বাড়ীঘর নিশ্মাপের সাহায্যের জন্তু ১-কোটী ৪০ লক্ষ 
পাউণ্ড এবং জনম্থাস্থ্য সম্পর্কিত কাজের অস্ত ” 
১৪ কোটা ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বারিত হইবে । 


শিল্পের প্রসারে গাবর্ণমেন্ট-_-ভারতীয় 
'পার্লামেন্টে শিল্প-সচিব ডাঃ মুখার্জি জানাইয়াছেন 
যে, যানবাহন ও সংবাদ আদান- -প্রদ্নান সম্পর্কিত 
শিল্প ছাড়া আরও কতকগুলি শিল্পের প্রসারে 
গবৰ্ণমেণ্ট স্বয়ং কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। 
দেশের সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতের শিল্পগুলির শীঘ্রই 
প্রসার করা হইবে | বাঙ্গালোরে যে বিমানপোত 
তৈয়ারের কারখানা আছে তাহারও বিস্তৃতি সাধন 
করা হইবে | দেশে শ্ী্ই হটী, নৃতন লৌহের 
ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন এবং  কষলা হইতে 
তৈল নিষ্কাশনের ভগ্ভ একটা কারখানা স্থাপন করার 
সঙ্কল্প গবর্ণমেণ্টের রহিয়াছে। উহা ছাড়া 
গবর্ণমেণ্ট দেশে টেলিফোনের যন্ত্রপাতি, পেনি- 
সিলিন এবং সালফা জাতীয় উধধ প্রস্তুতের কাজেও 
শীন্রই অবতীর্ণ হইবেন । 


পাকিস্থানে খাস্তশত্য নিয়ন্ত্রণ_-ফাশ যে, 


৮ পাকিস্ানে থাতশন্ত ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ 


প্রথা শগ্রই উঠাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন । 
কারিগরী বিস্ত। শিক্ষার সাহাব্য-_ভারতে 
কারিগরী বিভা শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তারত 
সরকার উহার ১৯৪৭-৪৮ সালের রাজন্ব হইতে 
ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট কারিগরী বিদ্য। সংক্রান্ত 
কলেঞ্জের অন্ত ৯ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা মধুর 
করিয়াছেন। উহার মধ্যে বাড়ীধর নির্দাণের কাজে 
যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদির জন্ত দেড় কোটী টাকা এবং 
নিত্যনৈমিতিক ব্যয় সগ্কুলানের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা 
দেওয়া হইবে। যেসব কলে এই টাকা হইতে 
সাহায্য পাইবে তাহার মধ্যে যাদবপুরস্থিত কলেজ 
অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনলজি অন্ততম | এই 
কলে ২ লক্ষ টাকা সাহায্য ও ২ লক্ষ ৮০ হাজার 
টাকা খণ পাইবে। খণের টাকা ৩৩ বৎসরে 
শোধ করিতে হইবে । এতদতিরিক্ত এই কলেনকে 
অগ্রিম হিসাবে আরও ২ লক্ষ টাকা দেওয়া. হইবে 
এবং ভবিষ্যতে ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এই 
কলেজকে সাহাব্য হিসাবে দেয় অর্থ হইতে এই 
টাকা কাটিয়া নেওয়া হুইবে। 
আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য জমির ব্যবস্থা পূর্ব- 
বঙ্গ হইতে আগত যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী কৃষ্ণনগর, 
রাপাঘাট, নবন্বীপ, শাস্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, 
বারাসত, বনগাও, আলীপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি 
ও চন্্রকোপ! (মেদিনীপুর) সহরের নিকট বসতবাটীর 
উপযুক্ত জমি ক্রয় করিতে চাহেন তাহাদিগকে 


এস উপরোক্ত স্থানসমূহ যে সব জেলায় অবস্থিত 
সেই সব জেলার জেলা ম্যাজিষ্রেটের নিকট আবেদন ৃ 
জানাইবার অন্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার এঁকটা বিজ্ঞপ্তি 


|| প্রকাশ করিয়াছেন। কাহার কতটা! জমি দরকার 


তাহা আবেদনে জানাইতে হইবে। খিক্রয়যোগ্য 
জমির অবস্থান এবং সম্ভাবিত 
ম্যাজিষ্রেটদের অফিসে জানা বাইবে। 
নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি--বোম্বাইয়ে 
আগামী ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল তারিখে নিথিল 
ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির যে অধিবেশন বসিতিচ 


সুদ্য জেলা 


"সগড়িয়াহাট। 


১২ই এপ্রিল, ১৯৪৮.] 


আর্থিক জগৎ ্ 





তাহাতে কমপক্ষে ৫০ হাপ্রার প্রতিনিধি ও দর্শকের 
সমাবেশ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
এজন্ধ সমিতির অধিবেশনের উদ্দেশে ৩ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে গান্ধী ময়দানে একটা ক্ষুদ্র সর নির্মাণ করা 
হইতেছে। 

পশ্চিম বঙ্গে খান্ভের অবস্থার উন্নাভি-_ 
সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্থমেণ্ট পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের হাতে € হাজার উন চাউল দিয়াছেন 
এবং ভবিষ্যাতে উহাদের নিকট হইতে আরও ৫০ 
হাজার টন চাউল পাওয়া যাইবে আশা করা 
যাইতেছে । এদিকে গত বৎসর ওরা এপ্রিল 
তারিখ পর্য্যন্ত যে স্থলে বাঙ্গলা গবর্ণমেপ্ট 
জনসাধারণের নিকট হুইতে মাত্র ১ লক্ষ ৫৬ হাজার 
টন চাউল ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই 
স্থলে এবার উদার! এই তারিখ পর্য্যন্ত ২ লক্ষ 
৭ হানার ৯৪৮ টন চাউল ক্রয় করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । এমচ্ত রেশন অঞ্চলে গবর্ণমেপ্ট 
আগামী ১৯শে এপ্রিল তারিখ. হইতে প্রতি 
ব্যক্তিকে সপ্তাহে এক সের পাঁচ ছটাক চাউল 
‘ও সাত ছটাক গমের পরিবর্তে এক সের এগার 
ছটাঁক চাউল ও আট ছুটাক গম দিবেন বলিয়া 
সিন্ধান্ত করিয়াছেন। 

কুটার শিল্পে কাগজ-_পশ্চিম বাজলায় 
কুটার শিল্পের মারফতে কাগন্দ উৎপাদনের জন্ত 
উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্তে পশ্চিম বাদল! সরকার 
আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটা পরিকল্পন! প্রস্তুত 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অমুযায়ী ইতিমধ্যে 
রোড (কলিকাতা ), মহাদেবনগর 
(মুর্শিদাবাদ ), আমতা (হাওড়! ), কাঞ্চনতলা 
( মুশিদাবাদ) এবং পেডং (দাৰ্জিলিং )--এই 
-€টী স্থানে ৫টী কাগজ নির্ধাণ কেন্দ্র খোলা হুইয়াছে। 
“শীঘ্রই আরও ৩টা কেন্দ্র খোলা "হইবে । উপরোক্ত 
৫টী কেজ্ে অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়! 
হইতেছে | কলিকাতার কেন্দ্রে শীঘ্রই এই লব 
“কেন্সে প্রস্তুত কাগজ বিক্রয়ের জন্ত একটা দোকান 
খোলা হইবে । 
' উচ্চশিক্ষার জগ্য বিলাত যাত্রা-_-আজাদ 
"চিত্ৰপট লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার, 
মাসিক গুলিস্ত1 ও সাপ্তাহিক ইনফিলাবের; প্রধান 
“সম্পাদক ও অগ্কতম পরিচালক জনাব আবুল হোসেন 
মহাম্মদ ফখরুল, ইসলাম খান সাছেব উচ্চশিক্ষা 
এবং সাংবাদিকতা ও ফিল্ম সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা 
লাভের অস্ত বর্তমাম মাসে বোধে হইতে 
বিলাত যাত্রা করিবেন। মিঃ খান বাংলার 


- প্রাক্তন মন্ত্রী ও এডভোকেট অনাব ( খানবাছাহুর ) 
. মৌলভী হাশেম আলী খান সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র ৷ 
- আমরা মিঃ খান-এর সর্ধবাজীণ সাফল্য ও উন্নতি 
কামনা করি। " 


লবণ. শিলের .গ্রনার-অবিভক্ত ভারতে 
বৎগরে € কোটী মণ লবণ ব্যবঘূত হইত এবং 


. উহার মধ্যে ৪ কোটা ৪০ লক্ষ মণ লবণ ভারতে 


উৎপন্ন হইত । এক্ষণে করাচী, পশ্চিম পাঞ্জাব 
প্রভৃতি অঞ্চলের লবণের কারখানাগুলি পাকিস্থানের 
অন্তর্ক্ত হওয়াতে ভারতের লবপের অভাব আরও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে বাঙলার 
প্রনির্ভরতাই সবচেয়ে বেশী । পশ্চিম বে বৎসরে 
৩১ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন । কিন্ত এই প্রদেশে 
বৎসরে ৩৫ হাঞ্জার মণের বেশী লবণ প্রস্তুত হয় লা । - 





এই সম্পর্কে ভারতীয় পার্লামেন্টে শিল্প সচিব 


ডাঃ মুখা্জি জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩ হইতে - 


৫ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ যাহাতে লবণের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে তজ্জন্ভ গবর্ণমেন্ট 
ব্যবস্থা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাঙলার 
সযুদ্রোপকৃলবত অঞ্চল প্রভৃতিতে বৃহদাকার লবণের 
কারথানা স্থাপন করা হইবে এবং জনসাধারণকে 
কুটার-শিল্পের মারফতে লবণ প্রস্তুতের সর্বপ্রকার 
সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। 
পুর্ব পাকিস্থানের আশ্ররপ্রার্থীর সাহায্য 
পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী শরীনিকুঞ্জ বিহারী মাইতি পৃর্বব 
বঙ্গ হইতে আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে পশ্চিম বঙ্গে 
আগভ অমুসলমানদের পশ্চিম বঙ্গে বসতির ব্যবস্থা 
ও অন্কবিধ সাহায্যের অন্ত ভারত সরকারের নিকট 
একটা পরিকল্পন! দাখিল করিয়া উহার অন্য ভারত 
সরকারের নিকট প্রথম কিস্তিতে ৮ কোটা টাকা 
সাছায্য চাহিয়াঁছিলেন। ভানা গিয়াছে যে ভারত 
সরকার এই পাঙগাষ্য প্রদান করিতে শ্বীস্তৃত 
ইইয়াছেন। | 
ভারত ও পাকিস্থানে মুদ্রা ব্যবস্থা 
ভারত ও পাকিস্থানের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
॥সাধারণের মনে নানা ভ্রান্ত ধারণা হ্ষ্টি হওয়ায় 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে একটা বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে বলা হুইয়াছে 
যে, (১) আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত 
“ ভারতীয় নোট পাকিস্থান চালু থাকিবে, (২) ১লা 
এপ্রিল তারিখ হইতে পাকিস্থান ছাপ দেওয়া যে 
সব নোট পাকিন্থানে চালু হইবে--যতদিন পর্য্যন্ত 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্থানের মুদ্রার বিলি 
ব্যবস্থা করিতে থাঁকিবেন ততদিন পর্য্যস্ত এ সব 
নোট ভাঙ্গাইবার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর 
স্স্ত থাকিবে, (৩) ভারতের টাকা, আধুলী ইত্যাদি 
মুদ্রা ৩০শে সেপ্টেঘবর তারিখ পর্য্যন্ত পাকিস্থানে 
চালু থাকিবে। পাকিস্থান গবর্ণমে্ট ইচ্ছা করিলে 
ওঁ তারিখের পরেও উক্ত ধরণের মুদ্রা পাকিস্থানে 
চালু রাখিতে পারেন, (৪) পাকিস্থানে যে 
পাকিস্থান ছাপ 'দেওয়া নোট চালু হইবে তাহা 
ভারতে চালু হইবে ন1। 


৫1] 


হাজিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ঝাল 
নবাবপুর (ঢাক! ), পুরানবাজার ও 


দিন্লী--৪৮ ও ৪৯, চাদ্নী চক। 


বি, কে, দত্ত , 
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


খাসমূহ .. 

কলিকাত। £৪, ক্লাইভ খাট সীট, ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, 
নিউ মার্কেট, হাটখোলা, বাঁলিগঞ্জ, শ্ামবাজার ও কলেজ ফ্রী । 

বাংলা £_-আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কোর্ট ব্রাঞ্চ 
(কুমিল্লা), কুমিল্লা, চন্দননগর, টাপুর, চকবাজার বরিশাল), চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, 
কাঠি, খুলনা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, 


টাঙ্গাইল । . 
আসাম ২-_ডিক্রগড়, ডিগবয়, গৌহাটি, জোড়হাট, করিমগঞ্জ, শিলং, শিলচর, শীহট্ট ও তিনসুকিয়া-। 
বিহার ও উড়িস্তা £-_-তাগলপুর, কটক, পাটনা ও বাঁচি। | রী 
যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ $-_এলাহাবাদ, বেনারস, কাণপুর, জব্বলপুর ও লক্ষৌ। 
বোম্বাই £_ন্তার ফিরোজ শা? মেটা রোড এবং মানভি। 
এজেন্জী :__মাদ্রাজ, সিঙ্গাপুর ও পেনাং ! 


৭৯৩ 


ke 

ষ্টালিং পাওনার নাীমাংস!--ইংলণ্ডের 
নিকট ষ্টালিংয়ের হিসাবে ভারতের যে টাকা 
পাওনা রহিয়াছে তাহার একট! স্থায়ী মীমাংসার 
অন্ত আগামী মে মাসে লণ্ডনে একটি 





‘সম্মেলন বসিতেছে। ভারতের অর্থমচিবের নেতৃত্বে 


ভারতীয় পার্লামেণ্টের কতিপয় সদস্তকে এই 

উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিদল হিপাবে লণ্ডনে 

পাঠান হুইবে । এহস্থলে উল্লেখযোগ্য, ভারতের 

পাওনা হইতে ইংলণ্ড ১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে 

ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে মোট ৬] কোটী পাউগ্ড 

দিতে স্বীকৃত হয় এবং উহার মধ্যে ৩ কোটা পাউণ্ড 

রিজার্ভ ব্যাক্ষের হাতে মন্তুত তছবিল' হিলাবে 

রাখা হয়। বাকী ৩॥ কোটা পাউগ্ডের মধ্যে 

৯ কোটা টাকা পাকিস্থানের পাওনা বলিয়া সাব্যস্ত 

হয়। উহার পর ভারতবর্ষকে আম্ুারী হইতে 

জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে ১ কোটা ৮০ লক্ষ পাউণ্ড 

দেওয়ার প্রস্তাব স্থিরীক্ৃত হয়। এই ১ কোটী 

৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং প্রথম ছয় মাসের বকেয়া 

হিসাবে পাওনা ৮০ লক্ষ পাউণ্ড--একুনে ২ কোটা 
৬০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে মাত্র ১ কোটী পাউগুকে 
ডগার ইত্যাদি মুদ্রায় রূপাস্তরিত করিতে দেওয়া 

হইবে সাব্যস্ত হয়। আগামী জুন মাসের মধ্যে 
তারত এই টাকা গ্রহণ করিবে । উহার পর কি 

হইবে তাহা না জানিলে ভারত সরকারের পক্ষে 
আমদানীর চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব নছে। এই 
জন্যই ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে আগামী মে 
মাসে লণ্ডনে উপরোক্ত বৈঠক আরম্ভ ছইতেছে। 

এই বৈঠকে পাওনা টাকা সম্বন্ধে একট! চড়া 
মীমাংসা করার চেষ্টা কর] হুইবে। অরূপ উদ্দোস্তে 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টেরও একটি প্রতিনিধিদল 

আগামী যে মাসে লণ্ডনে যাইতেছেন। 


রঞ্জন শিল্প ও ভারত--ভারতে রং ও 
রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুত বিবয়ে উপদেশ দিবার জষ্ত 
তারত সরকার একটী কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। 
উক্ত কমিটী আগামী ১৫1২০ বৎসরের মধ্যে 


ভারতবর্ষকে উপরোক্ত ধরণের জিনিষের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী করিবার জন্তু ভারত সরকারের নিকট 















কলিকাতা - 






সপ 


বু 
ঞ 
0 


এন, সি, দত্ত 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





৭৯৪. 
একটী ২৫ কোটী টাকার পরিকল্পনা দাখিল 
করিয়াছেন। ৃ 
চলিতেছে । তবে ভারতের শিল্পমন্ত্রী বলিয়াছেন 
যে, প্রয়োজন মনে করিলে ভারত সরকাব এই 
শিল্পের প্রতিষ্ঠার ভার শ্বহত্তে গ্রহণ করিতে 
পশ্চাদপদ হইবেন না। 

পাকিস্থানে বীমার কাজ-_-ভার্তের যে 
সমস্ত বীমা ফোম্পানী 'পাকিস্থানে ব্যবসা 
চালাইতেছে তাহাদের নিকট পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
আমানত ও আয়কর দাবী করাতে বীমা কোম্পানী- 
সমূহ পাকিস্থান কাজ বদ্ধ করিয়া দিবার শিক্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন । কারণ ছুই দেশে ডবল আমানত 
ও আয়কর দিয়া বীমা ব্যবলা পরিচালনা করা 
কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে! করাচীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, এই বিষয়ে উভয় গবর্ণমেন্টের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনাক্রমে একটা 
. মীমাংসার জদগ্ধ করাচীতে শীত্রই এফটী বৈঠক 
হইবে । 

ভারভে পাটের চাষ বৃদ্ধি__ভারতে পাটের 
চাষ বৃদ্ধি সম্বন্ধে দিল্লীতে সম্প্রতি ভারত,সরকারের 
কতিপয় বিভাগের সেক্রেটারীদের এফটা বৈঠক 
হইয় গিয়াছে । এই বৈঠকে জানা গিয়াছে যে, 
বর্তমান বংসরে ভারতে পাটের চাব সম্বন্ধে যে 
সব বিলিব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার ফলে চলতি 
বৎসরে ভারতে গত বৎসরের তুলনায় বেশী 
পাটের'চাষ হইবে। 

দান দাতব্যের টাকার উপর আয়কর 
_ চলতি বৎসর হইতে দান দাতব্যের জগ্ত ব্যয়িত 
টাকা আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইবে, বলিয়া 
সিদ্ধান্ত হুইয়াছে।? কোন ধরণের দানকে দান 
বলিয়া গণ্য করা হইবে তদ্বিষয়ে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টগুজিয় সহিত - পরামর্শক্রমে একটা 
তালিক! প্রস্তুত কর] হইতেছে। তবে প্রাথমিক 
ব্যবস্থা হিসাবে উহ্হা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গান্ধী 
স্ভাশন্কাল মেমোরিয়াল ফণ্ডে যে টাকা দেওয়া 
হইবে তাহা দাতব্য বলিয়া গণ্য হইয়া আয়কর 
হইতে অব্যাহতি পাইবে। 

. আসামে ম্বৎশিল্প--আসামে পোর্শেলিন 
জাতীয় মৃৎশিল্লের প্রসারের কি প্রকার সুযোগ 
জুবিধা রহিয়াছে তৎসম্বদ্ধে পরামর্শনানের মু 


আসাম গবর্ণমেপ্ট মিঃ নিউহেনস নামক একজন " 


বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করিয়াছেন। 
জনি খাজের অভিনান্স প্রকাশ যে, পশ্চিম 
বঙ্গে জনসাধারণের কল্যাণনক কাজের উদ্দেস্তে 
জমি খাস করিয়া তাহার উন্নতি বিধানের অন্ত 
ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার শ্স্রই 

একটা অিলান্স জারী করিবেন। 
. ভারভে সামরিক শিক্ষাদান_ভারতে 
জল, স্থল ও বিমান যুদ্ধ সম্বন্ধে আধুনিকতয ধরণের 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে পরামর্শ দানের জঙ্ক গত 
১৯৪৫ সালের মে" যীসে তারত সরকার একটি 
বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। উক্ত 
কমিটা উহাদের রিপোর্টে পুণার নিকটবর্তী 
খারাকাভীসলা নামক স্থানে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে 
একটা স্ভাশন্তাল ওয়ার একাডেমী গঠন করিবার 
পরামর্শ দেন। ভারত সরকার ৰুমিটীর এই সিদ্ধান্ত 
অস্থমোদন করিয়াছেন প্রস্তাবিত একাডেমীতে 


এই বিষয়ে বর্তমানে গবেষপা ' 


- * আর্থিক জগৎ 


১৫ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক ুবকগণকে নৌ, স্থল ও 
বিমান যুদ্ধে সেনাপতির (016809£ ) কাজ শিক্ষা 
দেওয়া হুইবে। যোগ্যতাই £তর্তির একযাক্স 
মাপকাঠি হইবে। শিক্ষাদানের সময় হইবে ৪ 
বৎসর। নূতন একাডেমী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া 
পর্যস্ত দেরাহুনের সামরিক বিস্তালয়ে এই শিক্ষণদান 
কাৰ্য্য চলিবে। 
খনি খাসের প্রস্তাব-বিহারের আইন 
লভাতে বর্তমানে জমিদারী খালের যে আইনের 
খসড়া আলোচনা চলিতেছে তাহাতে জযিদারীর 
সংজ্ঞার ভিতরে উক্ত প্রদেশের বেসরকারী 
ব্যক্তিদের সম্পত্তিভূক্ত কয়লা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
খনিগুলিও অন্তর্ভস্ত করা হুইয়াছে। এই সম্পর্কে 
ইত্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে 
প্রস্তাব করা হয় যে, থনিগুলি খাস ন! করিয়া উহার 
ইজারার মেয়াদ আরও ৬০ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া 
দেওয়া হউক । কিন্তু রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী এই 
প্রস্তাব অগ্রাহ করিয়াছেন। 
ভারতে খাস্ভের অবস্থাঁ_ভারতীয় পার্শামেণ্টে 
খান্তসচিব শ্রীজয়রামদাল দৌলতরাম এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালে ভারতের 
কোন স্থানে ছুতিক্ষ হইবার কোন আশঙ্কা নাই। 
তিনি বলেন যে, বর্তমানে ভারত সরকারের হতে 
১ লক্ষ টন খাস্যশন্ত মজুদ আছে এবং এই মজুদের 
পরিমাণ শীঘ্রই ৪ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পাইবে। তিনি 
বলেন যে, দিল্লীতে শীঘ্রই প্রাদেশিক াস্তসচিবদের 
একটি বৈঠকে খান্তের বিনিয়ন্্রণ সম্পর্কে আর কি 





করা যায় তথয আলোচনা হইবে। তিনি 








্ যানি ন্কোহ বি 
7. হেড, অক্কিস: বোন্বাহ্.:/ 
নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া ডিভিসন অফচিন £ 


১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
জেনারেল সেক্রেটারী ্রব্যোমকেশ ব্যালাজ্জি 


পা 


. পরিকল্পনা 


[ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৮ 


আরও বলেন যে, ইদানীং ভারত 'সরকার 
অপেক্ষাকৃত অনেক কম মূল্যে বিদেশ হইতে 
খান্ভশন্ত আমদানী করিতে সমর্থ হইতেছেন এবং 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে প্রতি মাসে ভারতে ১ লক্ষ ৩০. 


হাজার টন করিয়া খান্তশন্ত আমদানী হুইতেছে। 
সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব স্থানাস্তর 
_সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এই মর্গে 
একটি চুক্তি হইয়াছে যে, উভয় দেশ হুইতে উভয় 
দেশে সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব, ক্যাশ সার্টিফিকেট 


ও ভাশস্তাল সেভিংস সার্টিফিকেটের স্থানাস্তরের , 
সময় আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত , 


বাড়াইয়া দেওয়া হইবে । 

পশ্চিম বঙ্গ আসাম রেলপথ-_পশ্চিম বঙ্গ 
হইতে সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকার 
মধ্য দিয়া আসাম পর্য্যন্ত যে রেলপথের নির্দাণ- 
কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে শিয়ালদহ হইতে দাজ্দিলিং 
পর্য্যত্ত তাহার দৈর্ঘ্য হইবে ৪১৮ মাইল। উচ! 
বর্তমানে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া দাজ্জিলিং পর্য্যন্ত 
যে লাইন রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা ৩০ মাইল 
মাত্র বেশী হইবে। এই লাইনের অন্ত কিষেপগঞ্জ 
হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ৭০ মাইল নেরে! গেজ 
রেললাইন এবং" শিলিগুড়ি হইতে শিবক পর্যন্ত 
২০ মাইল নেরো গেজ রেললাইলকে মিটার গেজ 
লাইনে পরিবর্তিত করিতে হইবে । শিবকের পরে 
৪০ মাইল নূতন রেলপথ নিৰ্ম্মাণ করিয়া উছাকে. 
উত্তর আসামের রেলপথের রছিতি সংযুক্ত 
করিয়া দেওয়া হইবে। 
অনেক পার্বত্য নদী, খাদ ও গভীর জঙ্গল পড়িবে | 
এজছ্ তিস্তা প্রমুখ ৪টী নদীর উপর পুলও নির্মাণ 
করিতে হুইবে। 

শ্রমিকদের জন্য বীমা- গত হরা এপ্রিল 
তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে এমপ্য়ি্ব ষ্টেট 
ইনসিউরেক্স বিল নামে একটা আইনের খসড়া 
পাশ হইয়াছে। এই আইনের বলে কলকারখালার 


' মজুরগণ উহাদের রোগ, গর্ভাবস্থা ও কাজের সময়ে 


কোন জখমের সময়ে অর্থ সাহায্য পাইবে । 

বিদেশে ভারতীয় বিমানপৌত--ভারতব্ষ 
হইতে পুথিবীর বিভিন্ন দেশে বিমানপোত 
চালনার ব্যবস্থার উদেস্তে সম্প্রতি ২ কোটী টাকা 
মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়া এয়ার ইণ্ডিয়া 
ইণ্টারন্তাশঙন্ভাল লিঃ নামে একটী ফোম্পানী 
গঠিত হইয়াছে । বোম্বাইয়ে এই কোম্পানীর 
হেড অফিল স্থাপিত হুইয়াছে এবং 
ভি টাটা প্রমুখ ব্যক্তিগণ উচার ডিরেক্টর 
হ্ইয়াছেন। ভারত সরকার এই কোম্পানীর 
শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার . গ্রহণ করিবেন এবং 
কোম্পানীকে বিমানপোত ইত্যাদি সংগ্রহের 
সুযোগ-সুবিধা! করিয়া দিবেন । ভারত সরকারের 
ভাকও এই কোম্পানীর বিমাঁনপোতের মারফতে 
আদান-গ্রধান হুইবে। কোম্পানী ইতিমধ্যেই 
৯০ লক্ষ টাক! মূল্যে তিনটা আধুনিকতম বিমান- 
পোত ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
ভারতীয় পার্লামেন্টে শিল্প সচিব ভাঃ মুখাজ্ছি 
এরূপ জানাইয়াছেন যে, ভারতে ৪২টী নির্বাচিত 
শিল্পে আগামী ৩ হইতে € বৎসর কালের মধ্যে 
যাহাতে . শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন আশাচ্রূপ 
ভাবে বৃদ্ধি পায় তজ্জস্ত ভারত সরকার একটা 

মত কাজ করিতে সিদ্ধান্ত স্থির 

ৰুরিয়াছেন। 41৯ 


এই ৪০ মাইলের মধ্যে ' 


আর 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৯ই এপ্রিল-_ভারত সরকার 
তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করার পর হইতে 
কলিফাতার শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর 
শেয়ার দরে সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। 
, অন্ত্শস্ত্র, গোলা বারুদ, রেলওয়ে ও আপবিক শক্তি 
ছাড়া আপাততঃ অস্ত কোন ধরণের শিল্প কারখানা 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত ক্রিবার কোন ইচ্ছা 
গবর্ণমেপ্টের নাই । কয়লা, লৌহ, ইম্পাত, বিমান 
পোত নির্দাণ, প্জাহাজ নির্মাণ এবং টেলিফোন, 
টেলিগ্রাম ও রেডিও যন্ত্র নির্মাণের শিল্প সম্পর্কে 
“আগামী দশ বৎসর পৰ্যন্ত চলতি বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান সমূহ যথানিয়মে চালু থাকিবে। 
'দশ বৎসর পর এসমস্তকে সরকারে খান করিয়া 
লওয়া সম্পর্কে গবর্ণমে্ট বিবেচনা করিবেন। 
ধপব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন কঙ্গ-কারখানা যাহা 
প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাছ! অবশ্য গবর্ণমেন্টই প্রতিষ্ঠা 
ক্ররিবেন। অন্থান্ত ক্ষেত্রে কারখানা সমৃছ 
পরিচালনা ও দেশের সুযোগ সম্ভাবনা মত নূতন 
কারখান! প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'বেসরকারী প্রচেষ্টার 
সুযোগ পৃরামাত্রায়ই বলবৎ থাকিবে । শ্রমিকর! 
যাহাতে ভাষ্য মজুরী পায় এবং নান! দিক দিয়া 
তাহাদের সুখ দ্বাচ্ছন্্য যাহাতে প্রসারিত হয় 
সেঅগ্ক গবর্ণমেন্ট অবহিত হইবেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। তবে ম্যানেন্সিং এজেন্সী প্রথা 
‘লোপ ও লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের কোন প্রস্তাব আপাততঃ 
তাহারা উপস্থিত করেন নাই। জাতীয় গবর্ণমেপ্ট 
দেশের শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক রীতিতে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হইবেন 
আশঙ্কায় শিল্প-ব্যবসায়ীরা প্রমাদ গণিতে সুরু 
করিয়াছিলেন। তাঁহার! কাজ কারবারে নিরুৎলাহ 
হইয়া পড়ায় শেয়ার বাজারে শিল্প' কোম্পানীর 
শেয়ার দর নানিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
'তারত সরকারের উপরোক্ত শিল্পনীতি ঘোষিত 
হওয়ায় পর দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদের মনে 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থা ও ভরসার ভাব 
' শঞ্চারিত হইয়াছে। ফলে শেয়ার বাজারে কাজ 
কারবার বাড়িয়া গিয়াছে। শিল্প কোম্পানীর 
“বরের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। যদিও 


কোম্পানীর কাগজের দর এখনও কিছুটা শিল্পইন্ 


হিয়া গিয়াছে বল! চলে। , i 
অন্য কোম্পানীর কাগজ ৩ টাক! সুদের 
(১৯৮৪) খণপত্র ৯৬।০ আনা, ৩ টাক! সুদের 
(১৯৫৩-৫৫ ) খুপপত্রে ১০১৪০ আনা দ্বাড়াইয়াছে। 
অস্ত বাঁজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর পর্ক্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ দীড়াইয়াছে 
ও-_পাটকল--হাওড়া ৮১২১, কামারহাটী ৬৯৩২ 
স্কাশনেল ৩০/০, প্রেলিডে লী 4১০ 3 কয়লার খনি 
-বেঙপ, ৫৪৪২, ইকুইটেবল ৪৩২, ওয়েইার্ণ ৭৩০, 
ইঞ্জিনিয়ারিং__ইগ্ডিয়ান আয়বপ এগ, স্টীল ৩০৮০০, 
উপ কর্পোরেশন ২৬৫০ $ বিবিধ-_-বার্দ। কর্পোরেশন 
৩:৮০, ইণ্ডিয়া কপার ২৮০, ইণ্ডিয়ান স্কাশনেল 
' এয়ারওয়েন্ধ ৯1/০, টিটগড়৪২।০, হিন্দুস্থান বিল্ডিং 
১২৮০ আনা। 


কাশি ত পাশ শশী পশিশীশীশীশীশাশশীশটি 


বাজাদের হালচাল 


কলিকাতা, ৯ই এগ্রিল-_গত ১লা এপ্রিল 
হইতে পাকিস্থান ও ভারত উভয় ভোমিনিয়নেই 
পাটের উপর রপ্তানী শুষ্ক শতকরা ৩৩১ ভাগ পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি কর! হুইয়াছে। পাট শুষ্ক এইভাবে বৃদ্ধি 
পাওয়াতে শ্বভাবতঃই বাঞ্জারে পাটের দর কিছুটা 
বাড়িয়া উঠিবার নমুনা! দেখা যাইতেছে । পূর্বে 
পাটের উপর কোন ট্যাক্স চাপিলে ব্যবসায়ীরা 
পাট উৎপাদকদিগকে তদমুপাতে কম দর দিয়! 
তাহা পোষাইয়া .লইঘ। বর্তমানেও ব্যবসায়ীরা 
সেরূপ চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেভাবে” 
ট্যাক্স বাবদ ক্ষতি পুরাপুরি 'পৌবাইয়া লইবার 
সুযোগ এখন তাহার! পাইবে বলিয়া মনে হয় না! 
হয়ত পাটের দর বাড়াইয়! চটকলওয়ালা ও রপ্তানী- 
কারকদের নিকট হইতেই তাহা আদায়ের চেষ্টা 
করিতে হুইবে। পাটের" দর এমনই চড়া । 
ভবিষ্যতে উচ্ছার়, দর আরও বাড়িলে তাহাতে 
পাটের কাটতি বজায় থাকিবে ফিনা তাহাই 
ভাবিবার কথা। অন্ত আলগা পাটের বাজারে 
সুপারভাইজড, জাত বটম শ্রেণীর পাটের দূর 
দীড়াইয়াছে মণকরা ৩৪ টাকা । পাকা বেল 
বিভাগে প্রতি বেল ১৭৪ টাক! দরে ফাট” পাট 
বিক্রয় হইয়াছে। 

সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ৯ই এপ্রিল_এসপ্তাছে সোনার 


দ্র আরও তেজী হইয়া, উঠিয়াছে। বোষ্বাইয়ের 


বাজারে অস্ত ১১৪1%০ আনা দূরে প্রতিতরি সোনা 
বিক্রয় হুইয়াছে। ফলিকাতার বাজারে প্রতিভরি 
সোনা ১৯৫/০ আনা, বড়াল বার ১১৫ টাকা ও 
গিনি (প্রতিখণ্ড ) ৭২০ আনা দাড়াইয়াছে। 





বোসম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
দর ১৬৮৮০ আনা ও কলিকাতার বাজারে তাহা 
১৭০৮০ আনা দীড়াইয়াছে। 


উত্তর ও দক্ষিণ' বঙ্গের সংযোগ--পশ্চিম ' 
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বঙ্গ প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের জলপাইগুড়ি ও 
দাঞ্জিপিং জেলাকে কলিকাতার সহিত রেলপথ 
ও রাজপথ দ্বার! সংযুক্ত করা এবং গঙ্গার উপরে 
একটী বাঁধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে সেচ কার্য্যের 
সুব্যবস্থা করার বিষয়ে আলোচনার জন্ড পশ্চিম 
বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় অন্তাস্ক কতিপয় 
মন্্রীস সম্প্রতি দিল্লীতে পিয়াছিলেন। উহার! 
প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতা হইতে পশ্চিম বঙ্গের 
মুৰ্শিদাবাদ, মালদহ এবং দিনাজপুর জেলার যে অংশ 
পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে তাহার মধ্য দিয়া ২৫০ মাইল 
লম্বা এবং তৎপর বিহারের মধ্য দিয়া &৬ মাইল 
লম্বা রাজপথ ও রেলপথ নিৰ্ম্মাণ করিতে হইবে। 
উহারা আরও বলেন যে, গঙ্গার উপর একটি. বাধ- 
নিৰ্ম্মাণ করতঃ তাহার উপর দিয়া রেলপথ ও 
রাজপথ নির্থাণ করা হইবে । এই বাঁধের জন্তু ৬০ 
কোটী টাক! এবং রেলপথ ও রাজপথের জন্ত ৪ 
ফোটা টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হুইয়াছে। বাঁধের 
অল দ্বারা পশ্চিম বলে সেচ কার্ষেযর ব্যবহ্থা করা, 
হইবে । প্রকাশ যে, ভারত সরকার এই পরিকল্পনার 
সম্বন্ধে অবিলম্বে অরীপকার্ধা আরম্ভ করিবেন এবং 
উহার জন্য যে অর্থব্যয় হইবে তাহ! প্রদান করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি, দিয়াছেন । 

জাহাজী আইনের সংশৌধন-_ভারতীর় 
পার্লাষেন্টে ১৯৪৭ সালের ভাহাজী আইন সংশোধন 
করিয়া এফটা 'সংশোধনমূলক আইন পাশ, 
হইয়াছে । এই আইনের ফলে এখন হইতে 
ভারতীয় বন্দর সমূহে যে সব বিদেশী জাহাজ 
ভিড়িবে, সেই সব জাহছাজও ভারত সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।  . & 


সু 


বেল নাগগুৱ ওই ইণিয়ান বেলে, 


যাত্রীসাধারণ জানিয়া সুখী হইবেন যে, 


নানা অস্থুবিধার টি 


বেঙ্গল নাগপুর রেলঃয়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ সম্ভবপর মত রেল 


চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছেন ।- 


অতিন্রিক্ত (টন চলাচল ব্যবস্থা 
 টাটানগর ও পাটনার মধ্যে একটি থ, ট্রেন চালানো হইতেছে'। বারকাকানা, গোমো 


এবং গয়া হইয়া উহা গন্তব্য স্থানে পোৌছে।' 


লোক্যাল ট্রেনও প্রবর্তন কর! হইয়াছে । 


তাহাছাড়া উভয় রেলপথে অতিরিক্ত 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে হাঁওড়া-বেনারস এক্সপ্রেস ট্রেনটি পুনরায় চালু 


করা হইয়াছে। 


১, 


ট্রেন চলাঢলের গতি-(বগ স্বৃন্ধি 


বোম্বে মেল_ বেঙ্গল নাগপুর ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ দিয়া ষে' বোম্বে রি 
চালানো হয় তাহা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে গন্তব্য স্থানে ৫ 

আসানসোল-পুরী প্যাসেঞ্জার-_চলার সময় এক ঘণ্টা হ্রাস করা হইয়াছে। 

ডাউন মাদ্রাজ মেল--উহা বর্তমানে সকাল ১০টা চটি লিবিণ খহতা 
অপেক্ষা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট আগে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে। 

যাষপুর রোডর জন্য অতিল্নিক্ত স্থুনিণ! 

হাওড়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে আপ ও ডাউন পুরী এক্সপ্রেস চালু আছে তাহা 

এখন যাষপুর রোড ষ্টেশনে থামে । উহাতে মহকুমা সহর যাঁষপুরে চলাচলের বিশেষ 


সুবিধা হইয়াছে । 


এ সব বিষয়ে বিস্তারিত খবর ষ্টেশন মাষ্টারদের নিকট পাওয়া যাইবে । 


ব্যবস্থা হইয়াছে । 


| কলিকাতায় রেলওয়ের পাবলিক রিলেনানম্‌ sll 2৪১১৪০১০৭৫০ প্রচারিত 
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‘ লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী 
দি নেতাজী হা রোড কদিকাথ। . লিমিটেড. . 
স্াগিত ১৬ a ei 
i ভারতের প্রাচীনতম 
lt ..আদায়ী, মূলধন ও রিজার্ভ ১৫ লক্ষ টাকার উপর Af. সপিত-১৮%১ 
কার্যকরী তহবিল : ০০ রা লিলা এও সন্মম 
সকল রর 477 চন নেতা হুতাষ রোড 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
, দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়! দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লক্কপ্রতিষ্ঠ | ক 
লামিন বারা ুপেহিচাজিত +; ফোন--বি, বি, ৪৮৪৯ 


পু এর বাংলার বন্্-শিশ্পের অগ্রদূত , { কলিকাতা শাখা--৬২, নেতাজী সুভাষ রোড 


‘ও ১৩৭, বছবাজার ষ্ট্রাট, (কোলে বিল্ডিং) 
ভিরেক্টার 








মঃ বি, বি, মণ্ডল, বি, এল, 
জেনারেল ম্যানেজার | 





a এজেণ্টসৃ্‌ ঃ ee অন্স এগু ৪ কোং 
: পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়। ) 


রঃ - ক্ক-্লেিন্বেশ্পন লিঃ 
টেলিগ্রাম £ যেশখু | ফোনঃ কলিকাতা-৩২৯৯ |. | রি বারে 
 যশোহব-ধুনন। উম বান নিম ০৮০০ 


হেড অফিস £ যশোহর-খুলন। ' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক রিন্ডিংস্‌ . 
১২, নেতাজী রোড; কলিকাতা: 


বারী ধুলা. 


নিন 
 কিয়ারিং-এর ন্বিধায়ুক্ত সর্বপ্রক্লার' ব্যাক্কিং কায করা হয় J 


3 | পর 'লেজ্্রনাথ ঘোষ . ' এফ, আর, ই,.এস (লণ্ডন) || 
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দশম বর্ষ] Monday, 19th April, 1948. সোমবার, ৬ই বৈশীখ, ১৩৫৫. [ ৪৭শ সংখ্য। 
বস্ত্র নিয়া হুর্নাতি ও মুনাফাৰ্বত্তির খেলা সাময়িক প্রসঙ্গ তাহা আমরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিনা 


, বসন্তের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার পর ক্রমে 
ক্রমে বাঞ্জারে বস্ত্র সুপ্রাপ্য ও সুলভ হইবে বলিয়া 
আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত সেই আশা 
নিতাস্তই ব্যর্থ হইয়াছে । মিল মালিকরা নিজেদের 
দোকান ও সাধারণ বিশ্বাসতাজন ব্যবসায়ীদের 
মাঁরফতে তাহাদের উৎপন্ন কাপড় বাজারে 
উপস্থিত করিবেন এবং কাপড়ের অন্ত জনসাধারণের 
নিকট হইতে গ্তায্য দরের বেশী আদায় করা হইবে 
না_এই সর্তে গবর্ণমেন্ট কন্ট্রোল তুলিয়া 
লইয়াছিলেন। কিস্তুব্যবসায়ী ও দোকান্দারদের 
অতিরিক্ত হুনাফাবৃত্তির জন্ত কাপড়ের বাজারে 
অল্প দিন“মধ্যেই বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা হুষ্টি হইয়াছে । 
সঙ্গতি ও -সামগ্রন্তের সীমা ছাঁড়াইয়া কাপড়ের 
মূল্য ক্রম!গতই 'বাঁড়িয়া উঠিতেছে। তাহার উপর 
ভারত সীমান্ত হইতে পাকিস্থানে কাপড় সরাইয়া 
লওয়ার ছুর্নাতিও বর্তমানে বেশী করিয়া লক্ষিত 
হইতেছে। পশ্চিম. বঙ্গ ও পরব্ব পাঞ্জাবের সীমান্ত 
দিয়া রাতারাতি বহু কাপড় পাকিস্তানে চলিয়া 
যাইতেছে । পাকিস্থানে কাপড়ের নিদারুণ অভাব 
থাকার এই ভাবে কাপড় স্বাগল্‌ করিয়া ব্যবসায়ীর! 
যোটা লাভ আত্মসাৎ করিতেছে। বোদ্াই হইতে 
কি পত্তিমাণ কাপড় অন্ান্ত প্রদেশে রপ্তানী করা 
হইবে গব্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। 
গর কোটা অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাপ্রাবে 
মালে সর্কোচ্চে যথাক্রমে ৬ হাজার ৯০০ বেল ও ১৬ 
হাজার বেল কাপড় চালান হওয়ার কথা। কিন্তু 
এ ছুই প্রদেশ হইতে প্রাকিস্থানে কাপড় স্বাগল্‌ 
করার সুবিধ! থাকায় বোম্বাই হইতে বর্তমানে 


অনেক বেশী পরিমাণ কাপড় এ ছুই প্রদেশে 


আমদানী হইতেছে ।: উডিষ্য) ও মধ্য প্রদেশের 
লোকেরা তাহাদের কোটা অন্যায়ী কাপড় 
পাইতেছে না। অপর দিকে বোম্বাই হইতে 
পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাবে গত ছুই মাসে যথাক্রমে 
৫২ হাজার বেল ও ৪৫ হাজার ২৮৭৫ বেল কাপড় 
আলিয়াছে। এত বেশী কাপড় আসা সত্বেও এ 
ছুই প্রদেশের স্থানীয় অধিবাসীরা স্কায্য দরে কাপড় 
পাইতেছে না। কাপড়ের বেশীর ভাগই 
চোরাকারবারীদের মারফতে পাকিস্থানে প্রেরিত 





হইতেছে । ' কাপড় সম্পর্কে ূর্নাতি ও-যুনাফাবৃত্তির 


এই খেলা দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট মাথায় হাত. 


দিয়া বঙিয়াছেন। বস্তু বিনিয়ন্ত্রণের পর বন্ত্রের 
ভাষ্য মুল্যের হার বজায় রাখা সম্পর্কে কল মালিক 
ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের সহিত গবর্ণমেণ্টের 
যে রফা হইয়াছিল তাহ! স্পষ্টতঃই বানচাল হইয়া 
গিয়াছে! 
নীতি কার্যকরী করা যায় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে 
বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। ভারত হইতে 
পাকিস্থানে কাপড় সয়াইয়া,লওয়ার পথ বদ্ধ করার 


বিষয়-হুচী 


বিষয় 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

উৎপাদন বৃদ্ধিক্ন কাছে শ্রমিকদের 
. সহযোগিতা 

শেয়ার বাজারের সংস্কার 

খেয়ালীর খাতা 

আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 

বাজারের হালচাল 


পৃষ্ঠ 


৭৯৭-৪৯ 


৮০০-০১ 

৮০২ 
৮০৩-০৪ 
bo৫-১০ 
৮১১-১২ 


ভমক গবর্ণমেন্ট গত ১৬ই এপ্রিল" হইতে পশ্চিম 
বঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাবে কাপড়-আমদানী সম্পর্কে 
নূতন অহ্মতি পত্র দেওয়ার কাজ স্থগিত 
রাখিয়াছেন। | | 

কাপড় লইয়া ছুর্নাতি ও মুনাফাবৃত্তির যে খেলা 
সুরু হইয়াছে তাহা বন্ধ করার জঙ্ক ভারত 
গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত উপায় চিন্তা করিতেছেন, ইহ! 


ভাল কথা । ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তি বন্ধ 


করার জন্য, দরকার হইলে নূতন করিয়া রেশন 
প্রথা ও মুল্য নিয়স্রণ নীতি কার্ধ্যকরী করা হউক 
তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্ত 
কোন বিষয়ে সুচিন্তিত কার্ধ্যপদ্থ! স্থির লা করিয়া 


নিতান্ত হাতুড়িয়া ব্যবস্থা হিসাবে আপাততঃ . 


পশ্চিম বঙ্গ ও পূৰ্ব্ব পাঞ্জাবে কাপড় আমদানী বন্ধ 
করিয়া দিবার যে অর্ডার গবর্ণমেপ্ট জারী করিয়াছেন 


বর্তমান অবস্থায় বস সম্পর্কে নুতন কি ' 


ইহাতে ও ছুই প্রদেশে কাপড়ের দর আরও 
বাড়িয়া যাইবে ও ক্রেতাসাধারণের তাহাতে 
যথেষ্ট ক্ষতি ও অন্গবিধার কারণ দীড়াইবে 
বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। সীমান্ত 
পথে বে-আইনীভাবে পাকিস্থানে কাপড় বপ্তানীর 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই অবস্থায় সীমান্ত, পথে 
'্বাগলিং বন্ধের পাকা ব্যবস্থা না করিয়া গোলা 
করিয়া পশ্চিম ' বঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাবে কাপড়ের 
যোগান বদ্ধ করিতে যাওয়া অযৌক্তিক। 


শ্রমিক কল্যাণমূলক বীমা 

রোগ, বার্ধক্য, বেকাঁর্শ! ও দুর্ঘটনা জনিত 
অক্ষমতাঁয় কলকারখানার শ্রমিকরা যাহাতে ভাতা 
ও অস্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য পার সেজছ. আধুনিক 
জগতে অনেক প্রগতিশীল দেশেই সরকারী উদ্ভোগে 
উপযুক্ত বীমা পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী হুইয়াছে। 
তারতে এই শ্রেণীর ব্যবস্থা এতদিন অনুষ্যত হয় 
নাই। ভারতের নূতন ডে(মিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি একটি এমপ্রয়ি্জ ষ্টেট ইন্সিওরেন্স বিল পাশ 
করিয়া .লইয়া সেবিষয়ে প্রশংসনীয় উদ্যোগ 
দেখাইয়াছেন। এদেশে কারখানা শ্রমিকদের 
হুবিধার্থ এই বিলটিতে রাষ্ট্র কর্তৃত্বে একটি শ্রমিক 
কল্যাণমূপক বীমার স্কীম কার্য্যকরী করার প্রস্তাব 
হইয়াছে। কল কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের 
নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে টাদা গ্রহণ করিয়া একটি 
বীমা তহবিল গঠন করা হইবে । কোন শ্রমিক 
রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে & তহবিল হইতে 
অর্থ দিয়া সাহায্য করা হুইবে। দুর্ঘটনার কবলে 
পড়িয়া কেহ অক্ষম ও অচল হইলে তাহাকেও 
সাহায্য দেওয়া হইবে । অধিকস্ত নারী শ্রমিকরাও 
সম্তান প্রসব কালে এ তহবিল হইতে সময়োচিত 
সাহায্য পাইবে। মূল বিলে প্রস্তাব করা 
হইয়াছিল যে, যাছাদের দৈনিক আয় দশ আনার 
কম তাহাদিগকে বীমা তহবিলে কোন চাঁদা দিতে 
হইবে না! তবে টাদা না দিয়াও উপরোক্তরূপ 
অসহায় অবস্থার তাহারা অন্তদের যতই বীম। 
তহবিল হুইতে নিদিষ্ট সাহায্য পাইবে । বিলটি 
ডোমিনিয়ন আইন লভা কর্তৃক পাশ হওয়ায় সময়ে 
দৰ্বিদ্ শ্রমিকদের কল্যাণে এ প্রস্তাবটি লংশোধন 


fl 


৭৯৮ 


করা হুইয়াছে। যাহাদের দৈনিক আয় এক টাকার, 


নীচে তাহাদিগকে কোন চাদ! দিতে হইবে না। 
অথচ টাদা না লইয়াও তাহাদিগকে বীমার সুযোগ 
পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া 
স্থির হুইয়াছে। 


উপরোক্ত বীমা স্কীমটি কার্য্যকরী করার ভজন্ত ও 
প্র সম্পর্কে যাবতীয় কাজ নির্বাহ করার জন্য ভারত 
গবর্ণমেন্ট একটি কর্পোরেশন (Employees State 
Insurance Corporation) গঠন করিবেন। 
ভারত -গবর্ণমেন্টের শ্রমসচিব ওঁ কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যান ও স্বাস্থ্য-সচিব উছার ডেপুটি চেয়ারম্যান 
হইবেন। ওঁ কর্পোরেশনে কারখানার মালিক ও 
শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যথাক্রমে ৫ জ্রন করিয়া 
সহ্য লওয়া হইবে । ছুইবৎসরকাল মধ্যে প্রাদেশিক 
সরফারসমূহের সহযোগিতায় এ বীমা ক্ষীম 
কাধ্যকরী করার ব্যবস্থা হইবে। 

রোগ, দুর্ঘটনা ও প্রশ্থৃতি কল্যাণ সম্পর্কে ভারত 
সরকারের উপরোক্ত স্কীম শ্রমিকদের সম্পর্কে 
তাহাদের সৰঙামুভূতির পরিচয় দিতেছে। 
বর্তমানে কল কারখানার শ্রর্মিকরা রোগগ্রস্ত ছইলে 
কিংবা! দুর্ঘটনায় পড়িলে কল কারখানার মালিকদের 
নিকট হইতে সাহায্য ও ভাতা বিশেষ কিছু পায় 
না। ফলে নারী শ্রমিকদের পরিবার পরিজন নিয়! 
খুবই বিপন্ন হইতে হয়। উপযুক্ত ভাতার 
অভাবে নারী শ্রমিকরাঁও সন্তান প্রসবকালে 
, বিশেষ অসহায় অবস্থায় উপনীত হয়। উপরোক্ত 
বীমা স্বীম কার্ধ্যকরী হইলে শ্রমিকদের ওঁ ধরণের 
অসহায় অবস্থা অনেক পরিমাণে কাটিয়া যাইবে 
ইহা ভরসার কথা। ভবিষ্যতে শ্রমিকদের জপ্ত 
. বার্ধক্য বীমা ও বেকার বীমার প্রচলন করিয়া 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের শ্রমিক কল্যাণ্রে কাজ আরও 
প্রসারিত করিবেন রলিয়া আমরা আশা করি। 
উপরোক্ত স্বীমটি দুই বৎসর মধ্যে কার্ধাকরী করা 
হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। এরূপ দরকারী 
বিষয়ে ছুই বৎসরকাল বিলম্ব বাঞ্ছনীয় নহে। তাই 
ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভার কোন কোন 
সদস্য সেজন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। 
স্কীমের যাবতীয় খ.টিনাটি বিষয় স্থির করিতে ও 
কর্পোরেশন গঠন করিয়া সব কিছু কার্য্যে পরিণত 
করার ব্যবস্থা করিতে কিছুটা সময় লাগিবে সন্দেছ 
নাই। কিন্ত তাই বলিয়া ছুই বৎসর মেজস্ত অপেক্ষা! 
করিতে বলা অন্ুচিত। এ দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির 


অন্ত ও শ্রমিকদের জীবন যাঞ্জার মান উন্নয়নের জঙ্ত. 


রোগ, দুর্ঘটনা প্রভৃতি সম্পর্কে অচিরে শ্রমিক 
সাহায্যমূলক বীমা পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়া 
প্রয়োন। ধীরে ধীরে বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
নামে সেজস্ত ছুই বৎসর কাল বিলম্ব করা সমীচীন 
নহে। 


ইচ্ছু চাষ ও চিনি উৎপাদন 


ভারত সরকার সম্প্রতি যে পূর্বান্ভাল প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪৬-৪৭ সালে 
ভারতীয় ভোমিনিয়নে যেস্থলে ৩১ লক্ষ ৫৮ হাজার 

. একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল, সেস্থলে 
১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৪ লক্ষ ৪২ হাজার একর জমিতে 
ইক্ষুর চাষ হুইয়াছে। ফলে ভারতে আলোচ্য 

- বৎসরে ইক্ষুর চাষ শতকর। ৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বীমা ও 


আর্থিক জগৎ 


১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতীয় ডোষিনিয়নে 
১৩৫টি চিনির কল চালু. ছিল। আর তাহাতে 
মোট ৯ লক্ষ ১ হাতার টন চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছিল! কানপুরস্থ ইপ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট 


অব.ন্থগার টেকোলক্ির ডিরেক্টর মিঃ এস সি রায় :. 


সম্প্রতি যে পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে 
জানা যায় ১৯৪৭-৪৮ সালে সেস্থলে ভারত ১৩১টি 
চিনির লে চিনি উৎপাদনের কাঙ্খ পরিচালিত 
হইয়াছে। কিন্তু চিনির উৎপাদন বাড়িয়া ৯ লক্ষ 
২১ হাজার টন দীড়াইয়াছে। মুখ্যতঃ বিহার ও 
বোম্বাইয়ের কলগুপির কাধ্যধারা প্রসারিত হওয়ার 
ফলে এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।" ১৯৪৭-৪৮ সালে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ফোন প্রদেশে কি সংখ্যক 
চিনির কল চালু ছিল এবং তাহাতে কি পরিমাপ 
চিনি উৎপর হইয়াছে নিম্নে তাঁহার বিশদ বিবরণ 
উদ্ধত করা হুইল :- 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চিনির কল 


( ১৯৪৭-৪৮) 








প্রদেশ চলতি নিশ্পেষিত চিনির 
কলের ইক্ষুর " উত্পাদন 
সংখ্যা . পরিমাপ 
(উন) (টন) 
যুক্তপ্রদেশ ৬৩ ৫২,২৬,০০০ ১১৬,০০০ 
বিহার ২৯ ১২,৬৩,০০০ ১,২৮,০০০ 
বোশ্বাই ১০ ৭,৭৯,০০০ ৮৩,০০০ 
মাদ্রাজ ১৩ ৬,০৪,০০০ ৫৭,০০০ 
পশ্চিম বঙ্গ ২ ৬৬,০০৪ ৬,০০০ 
পূৰ্ব্ব পাঞ্জাব ১ ১,০৩,০০০ ১০,০০০ 
উড়িয্যা! ১ ১৮,০০০ ২,০০০ 
দেশীয় রাজ্য ১৫ ১২,৪৬,০০০ ১,১৯,০০০ 
মোট ১৩১  ৯৩,০৫১৩০০ ৯,২১,০০০ 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের শিল্পনীতি 


পাকিস্থান সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব 
মিঃ আই, আই, চুন্্ীগড় সম্প্রতি করাচীতে এক 
সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তান গব্ণমেণ্টের শিল্পনীতি 
ঘোষণা! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
পাকিস্থানে আপাততঃ গোলাবারুদ্র শিল্প, ভ্রল- 
বিছ্যুৎ শিল্প, রেলের মাঁলগাড়ী তৈয়ারের শিল্প এবং 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্র নির্মাণের 
শিল্পই শুধু রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত হইবে । রাস্তা চলাচলের যানবাহন 
সম্পর্কে কয়েকটি প্রদেশে কোন কোন দিক দিয়া 
জাতীয়করণ নীতি অবলছ্বিত হইয়াছে । তবিষ্যতে 
এক্ষেত্রে জাতীয়করণ নীতি আরও সম্প্রসারিত 
হইবে। তাহা ছাড়া অন্ত শিল্প ও ব্যবসায় সম্পর্কে 
পাকিস্থানে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত প্রচেষ্টার 
সুযোগ অব্যাহত রাখা হুইবে। যদি কোন 
নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে . প্রয়োজনীয় মূলধনের 
অভাবে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠে 
তবে অবশ্য পাকিস্থান সরকার নিজেরা উদ্ভোগী 
হইয়া কতিপয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা 
কয়িবেন। পাকিস্থানে বিদেশী মূলধন নিয়োগের 
সুযোগ সুবিধা কিরূপ দেওয়া হইবে মিঃ চুন্্রীগড় 
অতঃপর তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, 
পাকিস্থানে শিল্প ব্যখস! গড়িয়া তোলার কাছে 
বিদেশী মূলধন নিয়োগ করা হইবে। তবে 


[ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 


বিদেশীদের একচেটিয়া পরিচালনা ও একচেটিয়া 
লাভের সুযোগ যথাসম্ভব" সীমাবদ্ধ রাখা হুইবে। 
সিমেন্ট কারখানা, কয়লার খনি, কাপড়ের কগ, 
বিছ্যাৎ কারখানা, কাচ ও রাসায়নিক কারখানা, রং 
শিল্প ও জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা প্রভৃতি স্থাপনের 
ব্যাপারে দেশের দাদনকারীদিগকে শতকরা ৫১ 
ভাগ শেয়ার ক্রয় করিবার সুযোগ দিতে হইবে। 
অন্যান্ত শিল্পের ক্ষেত্রে শতকরা অন্ততঃ ৩০ ভাগ 
শেয়ার পাকিস্থানবাঁসীরা ক্রয় করার সুবিধা পাইবে। 
অর্থ নিয়োগ ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণের 
এরূপ সুযোগ পাকিস্থানবাসীদিগকে দিয়া যদি 
বিদেশীরা পাকিস্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
অন্ত উদ্বোগী হন তবে তাহাতে কোন বাধা দেওয়া 
হইবে না। বরং বিদ্বেশী মূলধন নিয়োগের কাজে 
উৎসাহই দেওয়া হইবে। বিদেশী মৃলধনের 
নিয়োগকারার] লর্বপ্রকার ষ্রায্য ব্যবহার পাইবেন। 
তাহাদের প্রাপ্য মুনাফ! বাহিরে প্রেরণ সম্পর্কেও 





হুবিধা দেওয়া হইবে। 


পাকিস্থান শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া নিতান্ত 
পশ্চাৎপদ | নিজেদের উদ্ধোগে উপযুক্ত খণ তুলিয়া' 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট শিল্পের প্রয়োজনীয় মুলধন 
সরবরাত করিতে পারিবেন বলিয়া মোটেই ভরসা! 
পাইতেছেন, না। এই অবস্থায় পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করিতে 
গিয়া স্বভাবতঃই বিদেশী মূলধন ও বেসরকারী 
প্রচেষ্টার উপর বেশী করিয়া জোর দিয়াছেন। 
বিদেশী মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে বিধিনিষেধ কিছু 
কিছু আরোপ করা হইবে পত্য। কিন্তু নানারপ 
সুবিধা দানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে পাকিস্থানের শিল্প ব্যবসায়ে বিদেশী মূল- 
ধনের নাগপাশ ও বিদেশী বণিক প্রদুদের 
মুনাফাবৃত্তির সুযোগ বেশ প্রসার লাভ করিবে 
বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। 


নির্যাতিত দেশকম্মাঁদের সাহায্য 


নির্যাতিত দেশকশ্মীদের সাহায্যকল্লে পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্টা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি 
একটি সাংবাদিক বৈঠকে সেই ক্কীম ঘোষণা 
করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, যেসব লোক 
দেশের কাত করিয়া ও রাজনীতিক সংগ্রামে 
যোগদান করিয়া বর্তমানে বিকলাঙ্গ, অক্ষম বা বৃদ্ধা 
হইয়া পড়িয়াছেন তাহাদিগকে গৃবণমেণ্ট মাসিক 
হারে একটি পেন্সন দিবেন । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
এককালীন ভাবে উহ্হার্দিগকে কিছু টাকা দেওয়ারও 
ব্যবস্থা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ধাছাদের ফাসী 
হইয়াছিল, ধাহারা নিহত হইয়াছেন কিংবা বন্দী- 
দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তাহাদের বিধবা 
স্্ীদিগকে ও নাবালক পুত্রকণ্ভা্দিগকে মাসিক হারে 
একটা ভাতা দেওয়া হুইবে! তৃতীয়ত: যেসব 
নির্ধ্যাতিত দেশকক্্রী শারীরিক দিক দিয়া সমর্থ ও 
শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর থাকিয়াও বর্তমানে বেকার 
অবস্থায় নিদারুণ দুঃখ দুর্দশার ভিতর 
দিন যাপন করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট তাহাদের 
সম্পর্কেও একটি সাহায্য ও সহায়তার নীতি 
অবলম্বন করিবেন। তবে পেন্সন বা ভাতার ' 
আকারে সে সাহায্য প্রদান করা হইবে 


১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


আথিক জগৎ 


৭৯৯ 








না। গবর্ণমেন্ট উহ্বার্দিগকে বর্ণ সংস্থানের সুযোগ 
দিবারই চেষ্টা করিবেন. উহাদের মধ্যে ধীহারা 
সরকারী চাকুরীর অন্ত আবেদন করিবেন অগ্যরূপ 
যোগ)ভা থাকিলে বয়স কিছু বেশী হওয়ার জস্ভ 
উহাদের লে আবেদন অগ্রাহ করা হইবে নল] 
নির্ধারিত বয়সের তুলনায় এ সব আবেদনকারীর 
বয়স চারি বৎসর বেশী হইলেও তাহাদের আবেদন 
বিবেচনা করা হইবে । দেশের কাজে যে হুঃখ কই 
তাহারা বরণ করিয়াছেন তাছ! তাহাদের অতিরিক্ত 
যোগ্যতা বলিয়া ধরা হইবে । গবর্ণষেপ্ট ভবিষ্যতে 
যে সব উন্নয়ন পরিকল্পন! কার্য্যকরী করিবেন, বিশেষ 
করিয়া তাহাতে কিছু সংখ্যক নির্ধ্যাতিত দেশ 
কর্মীকে কাজ দিবার চেষ্টা হইবে। তাহ! 
ছাড়া নির্ধ্যাতিত দেশ কর্মারা যাহাতে 


বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাইতে 


পারেন সেম্সগ্ত তাহাদিগের দেঁশসেবা সম্পর্কে 
তাহাদিগকে সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াও গবর্ণমেন্ট 
সাহায্য করিবেন । যে সব নির্ধ্যাতিত দেশসেবক 
উপরোক্ত ধরণের সাহায্য ও সহযোগিতা পাইতে 
ইচ্ছুক তাহাদিগকে আগামী ১৫ই মে'র মধ্যে 
গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন পেশ করিতে বলা 
হুইয়াছে। 


নির্যাতিত : দেশ কর্থীদের' সাহায্য 
ও সহায়তার অগ্য পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমে্ট একটি 
পরিকল্পন! স্থির করিয়াছেন ইছা খুব সুখের কথা। 


দেশের জন্ত বাহার! ফাসিকাঁঞ্ঠে ঝুলিয়াছেন বা. 


অন্থতাবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন তাঁহাদের হছুঃস্থ 
পরিবারকে সরকার হইতে .ভাতা দেওয়া: হইবে। 
যাহার! দেশের সেবা করিয়া! বুদ্ধ বা অথর্ব 
হইয়াছেন তাহাদের বর্ত্তমান অসহায় অবস্থায় 
বীচিয়! থাকিবার উপযোগী একটি পেনসন তাহারা 
গবর্ণমেন্টের নিকট হুইতে পাইবেন, ইহা খুবই 
সমীচীন ব্যবস্থা বলিয়াই আমর! মনে করি । কিন্তু 
ইহ! স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৃদ্ধ ও অক্ষম বলিয়] 
আধ্যাত করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাছাদিগকে পেনসন 
প্রদানের কথা বলিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা বর্তমানে 
খুব কন। গব্ণমেন্টের সংজ্ঞা অন্থুযায়ী বৃদ্ধ ও 


ও অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন এরূপ 
নির্যাতিত দেশ সেবকের সংখ্যাই বেশী। 
অথচ বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে তাহারা 


সরকারী ভাতা বা পেনসনের আওতায় পড়িবেন 


না। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিলে সরকারী চাকুরীর 
ক্ষেত্রে বয়স. সম্পর্কেই তাহার! শুধু কিছুটা স্ুবিধ! 
পাইবের। এইরূপ ব্যবস্থায় অধিকাংশ কর্মীর 
ভাগ্যেই সরকারী সাহায্য ও রিলিফ বিশেষ কিছু 
ভুটিবে বলিয়া মনে করা যায় না। নলিনী বাবু 
তীহার বাজেট বক্তৃতায় নির্য্যাতিত দেশ মেবকদের, 
উদ্দেস্তে যথেষ্ট উচ্ছাস দেখা ইয়াছিলেন। বাহাদের 
সেবা ও স্বার্থত্যাগের ফলে দেশের স্বাধীনতা 
আসিয়াছে তীছাদের ছুর্দশা মোচনের কথা গবর্ণমেণ্ট 
বিশেষভাবে বিব্চেনা করিবেন বলিয়া তিনি 
ঘোষণা করিয়াছিলেন | কিন্তু কার্য্যতঃ যে সাহায্য 
পরিকল্পন! তিনি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা পর্বতের 
মুষিক প্রসবেরই সামিল হইয়াছে। যাহাদের সেব! 
ও স্বার্থত্যাগের ফলে দেশের স্বাধীনতা “আসিয়াছে 


খু 


তাহাদের জঙন্ক যথোপযোগী চাকুরী, ভাতা বা 
পেনধনের ব্যবস্থা হইলে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের 
গদ্য উহাদের হাতে কিছু মূলধন দেওয়ার নীতি 
কার্ধ্যকরী হইলে তাহাতে দেশের লোক নিশ্চয়ই 
তাহা সরকারী অর্থের অপব্যয় বলিয়া মনে করিবে 
না। সে হিসাবে বিষয়টি পুনধিবেচনা করিয়া 
দেখিবার অন্ত আমরা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণদেন্টকে 
অনুরোধ করিতেছি । 


ুক্তপ্রদেশে পাট চাষের পরিকল্পনা 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চটকলগুলিকে তাহাদের ' 


ব্যবহার্য্য পাটের জ্রম্য বিশেষভাবে পাকিস্থানের' 
উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে] এইরূপ 
একটা অবস্থা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর নহে। 
ভারতের চটশিল্পের পক্ষেও তাহা নিতাস্ত অসুবিধার 
কথা । কাজেই পাটের দিফ দিয়া এই পর- 
নির্ভরশীলত1 দূর করিবার জঙ্ত ভারতের কর়েকটি 
প্রদ্রেশের গবর্ণমেন্ট পাটচাঁ বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ- 
ভাবে তৎপর হুইয়াছেন। পাট চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট যে কার্ধ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন 
ইতিপূর্বে আমর! তাহা উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমানে 


যুক্তগ্রদেশ গবর্ণমেণ্টও ওঁ প্রদেশে পাট উৎপাদন . 
সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া 


আধিক জগতের 
বাধিক সংখ্যা 


আগামী মে মাসে “আর্থিক. জগতের? 
.বাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে । এ বিশেষ 
সংখ্যার জহ্য কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা 
ব্যবসায় সম্পর্কে . এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও 
সমাজনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত প্রবন্ধ 
আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ আগামী 
৫ই মে'র মধ্যে সম্পাদকের' নিকট পৌঁছান 


আবশ্যক ৷ 
শ্রীন্থধাংশুভুষণ রায়, 
যুগ্ম-সম্পাদক, আধিক জ্রগৎ। 


জান গিয়াছে। যুজগ্রদেশে বর্তমানে পাট প্রায় 
অক্ষম দশায় উপনীত না হুইয়াও বর্তমানে খুব বিপন্ন . 


কিছুই উৎপর হয় না। তবে ওঁ প্রদেশের যে সব 
অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হয়, সে লব অঞ্চল 
যে পাটচাঁষের পক্ষে অনুকূল তাহা ইতিপূর্বে ভাল- 
ভাবেই প্রমাণিত হুইয়াছে। ১৯২০ সালে বাংলা 
হইতে একজন বিশেষজ্ঞ যুক্তপ্রদেশে গিয়া 
থাকার গবর্ণমেণ্টকে পাটচাষ সম্পর্কে পরামর্শ ও 
নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পরামর্শ 
অনুযায়ী কার্ধাধার! অবলম্বিত হওয়ার ফলে যুক্ত- 
প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে কয় বৎসর পাট 
উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু পরে পাটের 
মূল্যের মন্দা ঘটায় যুক্তপ্রদেশে উহার চাষ বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। ভারত বিভক্ত হওয়ায় 
বর্তমানে আবার নুতন করিয়া পাটের চাষ সম্পর্কে 
জোর দেওয়ার প্রয়োজন দীড়াইয়াছে। যুক্ত- 
প্রদেশে তিনটি চটকল রহিয়াছে । উহাদের জস্ভ 
পাটের যোগান দরকার । তাহাছাড়া সাধারণ- 
ভাবে ভারতের চাহিদা মিটাইবার জগ্ভতও পাট 
উৎপাদন কর! নিতাস্ত আবশ্যক হইয়া দীড়াইয়াছে। 
তাই বুক্তগ্রদেশের সরকারী কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে 


উদ্যোগী হইয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের তথ্যাহথসন্ধানের, 
ফলে ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুক্তগ্রদেশে 
হিমালয়ের পাঘদেশস্থ বারার্ক হইতে গোরক্ষপুর 
পর্্যস্ত বিস্তীর্ণ এলাকার ভূমি পাটচাষের অনুকূল । 
অন্ততঃ ১০ হাজার একর জমি যে অবিলম্বেই পাট 
চাষের জঙ্চ আবাদ করা যায়, তাহাতে কোন সংশয় 
নাই। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হইলেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
পাট এ সব এলাকায় সহল্সেই জস্মানো যাইতে 


পারে! যুক্তগ্রদেশের কৃষিবিভাগ এ বৎসর হইতে 


ও সব এলাকায় পাট চাষ করা সম্পর্কে লাধারণকে 
উৎসাহ দিবেন। পরে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন পাটের 
উৎকৃষ্টতা বিধান সম্পর্কেও তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। 
যুক্তপ্রদেশ সরকারের এই উত্তম আমরা খুব 
প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। 


হিরাক,দ বাধের পরিকল্পন। 

উড়িষ্যায় মহানদীর উপর তিনটি বাধ নির্দণ 
করিয়া এ নদীর অলজোত নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থার 
জন্য নিয়মিত জল সঞ্চালন ও জলসোত হইতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সম্পর্কে ভারত,গবর্ণমেপ্ট একটি পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান- 
মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ১২ই এপ্রিল 
মহানদীর উপর হিরাকুদ নামক স্থানে প্রথম বাঁধের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে 
নদনদী নিয়ন্ত্রণের এই প্রথম পরিকল্পনা কার্ধ্ে 
পরিণত হইতে চলায় তাহার ভিতর দিয়া 


"ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও এখর্য্যের দ্বার উন্মোচিত হওয়ার 


নিশ্চিত আশা আমরা পোষণ করিতেছি । এই 
পরিকল্পনা সমাপ্ত হইতে ছয় বৎসর লাগিবে। 
তাহাতে ৪৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মত ব্যয় 
হইবে। মহানদীর উপর ভিরাকুদ বাধটি ৩ মাইল 
লম্বা হইবে! তন্মধ্যে ১ মাইল কংক্রীট এবং 
অবশিষ্ট ২ মাইল পাথর কুচি ও মাটি দ্বারা 
তৈয়ার করা হইবে। নদীর গভীরতম খাদ গর্ভ 
হইতে বাঁধটির উচ্চতা হইবে ১৫০ ফুট এবং বাঁধের 
দারা যে জলাধার গঠিত হইবে তাহাতে সঞ্চিত 
জলরাশি বর্ষাকালে সমুদ্রতল হইতে ৬২৫ ফুট 
পর্যস্ত উচ্চ থাকিবে বলিয়! অন্থমান' করা হইয়াছে। 
১ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমি ব্যাপিয়া' একটা 
বৃহদাকার অলাধার নির্দাণের' ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এই ১ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমির মধ্যে ৭* 
হাজার একর আবাদী জমি । জলাধারে যে অল 
সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে ১১ লক্ষ একর 
পরিমিত স্থানে জল সেচের সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর 
হুইবে। এই ৯১ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৮ লক্ষ 
৮০ হাজার একর জমি লম্বলপুর জেলায় এবং 
অবশিষ্ট জমি শোনপুর রাজ্যে অবস্থিত | সেচ ব্যবস্থার 
ফলে ৩ লক্ষ' ৪০ হাজার টন অতিরিক্ত থাগ্যশস্ত 
পাওয়া যাইবে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। এ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী দুইটি বিদ্যুৎ 'উৎপাদন কেন্দ্র 
স্থাপিত হইবে-প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি 
বাধ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবে .এবং দ্বিতীয়টি 
প্রতিষ্ঠিত হইবে বসস্তপুরে। এই দুইটি বিদ্াৎ 
উৎপাদন কেন্দ্রে ৩ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎশত্বি 
উৎপাদিত হইবে। কটক ও জামসেদপুরের 
মধ্যে তড়িৎশক্তি সঞ্চালনে . এই বিদ্যুৎ 


ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবে। হিরাকুদ বাধ 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইলে সমুদ্র হইতে 
না পর্য্যন্ত নৌ চলাচলের বিশেষ সুবিধা 
হইবে । 


উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে অমিকের সহযোগিতা 


ভারত সরকার সম্প্রতি যে শিল্প নীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ভ এদেশে 
শিল্প ব্যবসায়ের ধনতাস্ত্রিক কাঠামো অনেক 
পরিমাণে অঙ্কুর রাখার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 
অন্্রশ্্র নির্মাণ, গোলা বারুদ তৈয়ার, আণবিক 
শক্তির বিকাশ এবং রেলওয়ে পরিচালনার দায়িত্বই 


শুধু গবর্ণমেন্ট আপীততঃ তাহাদের একচেটিয়া. 


অধিকার হিসাবে গ্রহণ করিবেন। কয়লা শিল্প, 


লোছা ও ইস্পাত শিল্প, বিমান পোত শিল্প, জাহাজ 


শিল্প এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার যন্ত্র 
নির্মাণের শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, এ ধরণের জ্রিনিষপত্র উৎপাদনের 


অন্ত বর্তমানে দেশে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত , 
পরিচালনায় যেসব খনি ও কলকারখানা গড়িয়া... 


উঠিবাছে, আগামী দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত,করার কোন উদেশ্য গবর্ণমেণ্টের 
নাই। এইসব ক্ষেত্রে নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা 
স্থাপন করিতে হয় তাহা অবশ্থ রাষ্ট্র -কর্তৃত্বেই 
প্রতিষ্ঠা 'করা হুইবে। তাহা ছাড়া অন্ত শিল্প 
সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত ব্যবসায়িক 
প্রচেষ্টার সুযোগ বর্তমানের মত'ভবিষ্যতেও বজায় 
থাকিবে। ভারত:সরকারের এই ঘোষণায় দেশের 
শিল্প ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সমাজতাস্্রিক 


নীতিতে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে: শীঘ্র কোন, বৈপ্লবিক ' 


পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্তাবন! না: থাকায় 


শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার. দর চড়িয়া - 


উঠিতে সুরু করিয়াছে ।" উৎপাদন বৃদ্ধির জঙ্ক 
শিল্পপতিদের সাগ্রহ সহযোগিতা দরকার। 
জাতীয় গবর্ণমেপ্ট তাহাদের শিল্প নীতি ঘোষণা 
করিয়া, উহাদের সে সহযোগিতা আদায়ের পথ 
প্রশস্ত করিয়াছেন, ইহা. ভাল ' কথা । কিন্ত 


উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে অন্ত যে জটিল'সমন্য! দেশের র্‌ 


সম্মুখে আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা 
হইতেছে শ্রমিক বিক্ষোভ নিবারণের সমন্তা। 
যাহাদের শ্রমকে ভিত্তি করিয়া কল্কারখানার় 
পণ্য উৎপাদনের কাজ চলে সেই শ্রমিক শ্রেণী 
সন্ত না থাকিলে ও তাহারা উৎযাছ ও আগ্রহ 
নিয়! কাজে ব্রতী না হইলে দেশে পণ্যের যোগান 
আশানুরূপ বাড়িতে পারে না। শ্রমিক সমাঞ্জ 
বিক্ু্ধ থাকিলে মালিক পক্ষের সমর্থন ও গবর্ণমেন্টের 
অমুপ্রেরপা সত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধির সব কিছু বড় 
বড় পরিকল্পন! ব্যর্থ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা 
আছে। এদেশে শিল্প পণ্যের নিতান্ত অপ্রার্ধ্য 
সত্বেও ,কলফারখানাসমূছে যে সে সমস্ত বেশী 
পরিমাপে তৈয়ার করা সম্ভবপর হুইতেছে না 
শ্রমিকদের 'সাপ্রহ সহযোগিতার অভাবই তাহার 
প্রধান কারণ। এই অবস্থায় ভারতে উৎপাদন 
' বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিতে হুইলে শ্রমিক সমাজের 
অভাব অভিয়োগ পরিপুরপে আন্তরিকভাবে যত্বপর 
হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত সঙ্গত! ভারত 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের শিল্প নীতি সম্পর্কিত বিবৃতিতে 
শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সহামুভূতির সহিত বিবেচনা 
করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রমিকদের স্ভাষ্য 


মনুরীর ছার নির্ণয় ও কলকারখানা পরিচালনায় 


শ্রমিক প্রতিনিধিদের পরামর্শ ' গ্রহণ সম্পর্কে 
বিবিব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে বলিয়া তাহারা! 


‘ঘোষণা করিয়াছেন । কিন্ত ছুঃখের সহিত বলিতে ' 
শিল্প" নীতির বিবৃতিতে শিল্প, 


হইতেছে যে, 
ব্যবসায়ের ধনতাস্ত্রিক কাঠামো অক্ষু্ রাখা সম্পর্কে 
ও দেশে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত ব্যবসায়িক 
প্রচেষ্টার সুযোগ অব্যাহত রাখা সম্পর্কে শিল্প- 
ব্যবসায়ীদিগকে যেক্প "নিশ্চিত ভরসা দেওয়া 
“হইয়াছে, শ্রমিকদের দাবী, দাওয়া “পুরণ সম্পর্কে 
গবর্ণমে্টের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি সেরূপ নির্দিষ্ট" 


আকারে ঘোষিত ও ব্যাখ্যাত হয় নাই। কয়লা শিল্প,- 


লোহা ও ইম্পাত শিল্প, বিমানপোত শিল্প, জাহাজ 
শিল্প প্রভৃতি মৌলিক শিল্প.জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা সম্পর্কে কংগ্রেসের পূর্বেকার সুস্পষ্ট 
নির্দেশ সত্বেও গবর্ণমেন্ট শিল্পব্যবসায়ীদিগকে সন্তষ্ট 
করিবার জগ্ভ আগামী দশ বৎসর পর্য্যন্ত এসব ক্ষেত্রে 
কোন চলতি কারখানা সরকারে খাস না করার 
সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। ছোট বড় 
অন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টার স্থযোগ 
ভবিষ্যতে যথাযথ অক্ুপ্ন রাখ! হইবে বলিয়াও 
তাঁহারা কথা দিয়াছেন। কিন্তু শ্রমিকদের স্তাষ্য 
মছুরী নির্ধারণ সম্পর্কে কি নীতি অবলদ্িত হইবে 
এবং কবে কিভাবে গে বিষয়ে কার্ধযকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হুইবে সেবিবয়ে তাহারা কোন পাকা 


কথা, দেন .নাই। উহাতে শ্রমিকদিগের স্ভাষ্য 


দাবী দাওয়া পুরণ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে 
তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা আদায়ের চেয়ে 
শিল্পপতিদের তোবণ করিয়া তাহাদের মারফতে 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ প্রসারিত করিবার অবাস্তব 


ইউনাইটেড 
ইণ্াষ্টীয়াল 


ন্ব্যা্র নিনন্িতটিত্ত 
স্থাপিত ১৯৪* 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 











সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়.। 


বড়বাজার, প্যানবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ, 
পাটনা সিটা! 


Eo 


< পে-অফিস £ মিরকাদিন। 


- জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম)  সি,এ, আই, আই, 








কার্ধ্য নীতির উপরই গবর্ণমেন্ট বেশী করিয়া জোর 
দিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। 


,/ তবে ভারতীয় ভোমিনিয়ন মন্ত্রিসভার অন্ত 
সদন্তদের মনোভাব যাহাই হউক না কেন, এদেশে 
উৎপাদন বৃদ্ধির, আসল প্রতিবন্ধক যে কি শ্রমমন্ত্রী 


শ্রীযুক্ত জগভীধন য়াম তাহা অনেকটা হৃদর়ঙ্গম 


করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বুঝ যায়। সম্প্রতি 
পাটনায় এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, এদেশের 
কলকারখানার মালিকর! শ্রমিকদের স্তা্য মজুরী 
প্রদান ও তাহাদের সুখ শ্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্পর্কে ' 
সুবিবেচনা ' দেখা ইতেছেন, না ৰলিয়াই শ্রমিকরা 
বিক্ষুৰ্ধ হইয়া উঠিয়াছছে।. :কলকারখানার লাভের 
অংশ পাইবে না জানিয়া তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি 


সম্পর্কে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পপতিরা 


অভিযোগ করিয়া থাকেন খে রানৈতিক 
মতলববাজদের ভ্রান্ত পরামর্শে শ্রমিকরা ধর্শঘট 
করিয়া উৎপাদনের কাজে বাধা ছা করিতেছে। 
কিন্তু গ্রীযুক্ত অগজীবন রামের মতে এই অবস্থার 
ঘন্ত কল মালিকরাই দায়ী। শিল্পপতিরাধ্াদি 
শ্রমিকদিগকে তাহাদের গ্াষ্য প্রাপ্য প্রদান 
করিতেন,; উহাদের নথ হুধিধার "দিকে যদি 
কল মালিকদের দৃষ্টি থাকিত, তবে - কাহারও 
প্ররোচনায় শ্রমিকরা তাহাদের কাজে বৈবিল্য 
দেখাইত না! শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের ' 
সঙ্গত কারণ রহিয়াছে বপিয়াই তাহারা অগ্সের 
প্রয়োচনায় অতি সহজে: বিশ্ষু্ হুইয়া উঠিতেছে 
পণ্য উৎপাদনের কান্দে যখন তখন অবহেলার ভাব 
দেখাইতেছে। শিল্পপতিরা'বদি নিজেদের কল্যাণ 
চান তবে সাধারণ পণ্যের মত বথাপন্তব কম দরে 
লোকের শ্রম কিনিয়া “লওয়ার নীতি তাহাদিগকে 
পরিহার করিতে হুইবে। যাহাদিগের হাড়তাঙ্গা 
পরিশ্রমে কলকারখানার লাভ জন্মে তাহাদিগকে 
লাভের সমুচিত অংশ প্রদান করিয়া উহাদের 
জীবন যানের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব কল মালিক- 
দিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । তবেই দেশে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হইবে। 

উৎপাদন বুদ্ধির অন্য শ্রমিকদিগকে কল- 
কারখানার লাতের অংশ প্রদানের প্রস্তাৰ করিয়! 
প্রযুক্ত জগজীবন রাম লে ধরণের বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের দায়িত্ব কল মালিকদের মরঞ্জি' ও 
অভিরুচির উপর ছাড়িয়া দেন নাই। শ্রমিকদের 
অংশ আদায় করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট 
নিজেরাও বিশেষভাবে তৎপর হইবেন বলিয়া তিনি 
জনাইয়াছেন। [সরকারী প্রতিনিধি, কলকারখানার 
মালিকদেয় প্রতিনিধিগণ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
লইয়া ভারত গবর্ণমেন্ট একটি ব্রিদলীয় কমিটি 
গঠন করিবেন। কি ভিত্তিতে কলকারখানার 
লাভের অংশ মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর বণ্টিত 
হইবে এ কমিটি তাছ! নির্ধারণ করিয়া দিবেন। 

শ্রমিকদিগকে কলকারখানার লাভের অংশ 
পাওয়ার যোগ দান সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জগজীবন 
রামের এই প্রস্তাব আমর! খুব সঙ্গত ও 
সমর্থনষোগ্য বলিয়াই মনে করি। বেসরকারী 

(পরবর্তী অংশ ৮০৪ পৃষ্ঠায় ভ্র্টব্য ) 


১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


আথিক জগৎ 





না। গবর্ণমেন্ট উচ্ছাদিগকে বর্খ সংস্থানের সুযোগ 
দিবারই চেষ্টা করিবেন। উহাদের মধ্যে বাছা! 
সরকারী চাকুরীর জন্ত আবেদন করিবেন অন্ঠরূপ 
যোগ্যতা থাকিলে বয়স কিছু বেশী হওয়ার জন্ভ 


উহাদের দে আবেদন অগ্রাহ করা হুইবে ন1।: 


নির্ধারিত বয়সের তুলনায় এ সব আবেদনকারীর 


বয়স চারি বৎসর বেশী হইলেও তাহাদের আবেদন, 


বিবেচনা করা ইইবে। দেশের কাজে যে স্ুঃখ কষ্ট 
তাহারা বরণ করিয়াছেন তাহা তাহাদের অতিরিক্ত 
যোগ্যতা বলিয়া ধর! হুইবে | গবর্ণষেন্ট ভবিষ্যতে 
যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিবেন, বিশেষ 
করিয়া তাহাতে কিছু সংখ্যক নির্যাতিত দেশ 
কন্ত্রীকে কাজ দিবার চেষ্টা হইবে। তাহা 
ছাড়া নির্যাতিত. দেশ কর্মীরা যাহাতে 
বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাইতে 
পারেন সেজগ্ভ তীহাদিগের দেশসেবা সম্পর্কে 
তাহাদিগকে সার্টিফিকেট প্ৰদান করিয়াও গবর্ণমেণ্ট 
সাহায্য করিবেন। যে সব নির্যাতিত দেশসেবক 
উপরোক্ত ধরণের সাহায্য ও সহযোগিতা পাইতে 
ইচ্ছুক তাহাদিগকে আগামী ১৫ই মের মধ্যে 
গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন পেশ করিতে বলা 


হুইয়াছে। 


ন্ধ্যাতিত দেশ কর্মীদের . 'সাহায্য 
ও সহায়তার জগ্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট একটি 
পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন ইহ! খুব সুখের কথা। 
দেশের জগ্ত বাহার! ফীসিকাষ্ঠে ঝুলিয়াছেন বা 
অগ্ভাবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন তাহাদের দুঃস্থ 
পরিবারকে সরকার হইতে ভাতা দেওয়া হুইবে। 
যাহারা দেশের সেবা করিয়! বুদ্ধ বা অর্থ্ব্ব 
হইয়াছেন তাহাদের বর্তমান অসহায় অবস্থায় 
বীাচিয়। থাকিবার উপযোগী একটি পেনসন তাহার! 
গব্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাইবেন, ইহা খুবই 
সমীচীন ব্যবস্থা বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু 
ইহা স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৃদ্ধ ও অক্ষম বলিয়া 
আধখ্যাত করিয়া গবর্ণষেপ্ট বীাহছাদিগকে ' পেনসন 
প্রদানের কথা বলিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা বর্তমানে 
খুব কম। গব্ণমেন্টের সংজ্ঞা অনুযায়ী বৃদ্ধ ও 
অক্ষম দশায় উপনীত ন! হইয়াও বর্তমানে থুব বিপন্ন 
ও অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন এরূপ 
নির্যাতিত দেশ সেবকের সংখ্যাই বেশী। 
অথচ বর্তমান পরিকল্পনা অস্ুসারে তীহারা 
সরকারী ভাতা বা পেনশনের আওতায় পড়িবেন 
না। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিলে সরকারী চাকুরীর 
ক্ষেত্রে বয়স সম্পর্কেই তাহারা শুধু কিছুটা! সুবিধ! 


পাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ফর্ল্মীর ' 


তাগ্যেই সরকারী সাহায্য ও রিলিফ বিশেষ কিছু 
ভুটিবে বলিয়া মনে করা যায় না। নলিনী বাবু 
তাহার বাজেট বক্তৃতায় নির্য্যাতিত দেশ সেবকদের 
উদ্দেস্তে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস দেখা ইয়াছিলেন। ধাছাদের 
সেবা ও স্বার্থত্যাগের ফলে দেশের স্বাধীনতা, 
আসিয়াছে তাহাদের হুর্দিশা যোচনের কথা গবর্ণমেণ্ট 


বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া তিনি, 


ঘোষণা করিয়াছিলেন । কিন্তু কার্ধ্যতঃ যে সাহায্য 
পরিকল্পনা তিনি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা পর্বতের 
মৃষিক প্রসবেরই সামিল হইয়াছে। বাহাদের সেবা 
ও শ্বার্থত্যাগের ফলে দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে 


চর 


, কথা । 


৭৯৯ 





তাহাদৈর জন্ত যথোপযোগী চাকুরী, ভাতা বা 
পেনসনের ব্যবৃ্থা হইলে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের 
জস্চ উহাদের হাতে কিছু মূলধন দেওয়ার. নীতি 


'কার্ধ্যকরী হইলে তাহাতে দেশের লোক নিশ্চয়ই, 


তাহা সরকারী অর্থের অপব্যয় বলিয়া মনে করিবে 
না। সে হিসাবে বিষয়টি পুনবিবেচনা করিয়া 
দেখিবার জন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টকে 
অমুরেোধ করিতেছি। 


যুক্তপ্রদ্বেশে পাট চাষের পরিকল্পনা, 


.ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের, চটকলগুলিকে তাহাদের : 


ব্যবহাৰ্য্য পাটের জন্য বিশেষভাবে পাকিস্থানের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে। এইরূপ 
একটা অবস্থা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর নহে। 
ভারতের চটশিল্পের পক্ষেও তাহা লিতাস্ত অসুবিধার 


নির্ভরশীলতা দূর করিবার জন্ত ভারতের কয়েকটি 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট পাটচায বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ- 
ভাঁবে তৎপর হুইয়াছেন। পাঁট চাষ বুদ্ধি সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট যে কার্ধ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন 
ইতিপূর্কে আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি । বর্তমানে 
যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টও এওঁ প্রদেশে পাট উৎপাদন- 


সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া 


আথিক জগতের 
নাধিক সংখ্যা 
আগামী মে মাসে ‘আর্থিক জগতের, 
বাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ওঁ বিশেষ 
সংখ্যার জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা 
ব্যবসায় সম্পর্কে এবং অন্যান্ত অর্থনৈতিক ও 
সমাজনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত প্রবন্ধ 
আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ আগামী 
৫ই মের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌছান 


আরশ্তক। ..... 
শ্রীন্থধাংশুভূষণ রায়, 
যুগ্ম-সম্পাদক, আধিক অগৎ। 


জানা গিয়াছে যুক্তপ্রদেশে বর্তমানে পাট প্রায় 


কিছুই উৎপন্ন হয় না। তবে এ প্রদেশের যে সব 
অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হয়, সে সব অঞ্চল 
যে পাটচাষের পক্ষে অমুকূল তাহা ইতিপূর্বে ভাল- 
ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে । ১৯২০ সালে বাংলা 
হইতে একজন বিশেষজ্ঞ যুক্তপ্রদেশে গিয়া 
তথাকার গবর্ণমেন্টকে পাটচাষ সম্পর্কে পরামর্শ ও 
নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পরামর্শ 
অনুযায়ী কাঁধ্যধার! অবলহ্িত হওয়ার ফলে যুক্ত- 
প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে কয় ৰৎসর পাট 
উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু পরে পাটের 
মুল্যের .নন্দা- ঘটায় যুক্তপ্রদেশে উহার চাষ বন্ধ 
করিয়া দেওয়! হয়। ভারত বিভক্ত হওয়ায় 
বর্তমানে আবার নুতন করিয়া পাটের চাষ সম্পর্কে 
জোর দেওয়ার প্রয়োজন দীড়াইয়াছে। যুক্ত- 
প্রদেশে তিনটি চটকল রহিয়াছে। উহাদের জস্ত 
পাটের যোগান দরকার । তাহাছাড়া সাধারণ- 
ভাবে ভারতের চাহিদা মিটাইবার জগ্ও পাট 
উৎপাদন করা নিতান্ত:আবস্তক হইয়া দীড়াইয়াছে। 
তাই বুক্তপ্রদেশের সরকারী কৃষি বিভাগ এ বিবয়ে 


কাজেই পাটের দিক দিয়া এই পর- :. 


উদ্তোগী হইয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের তথ্যামুসন্ধানের 
ফলে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশে 
হিমালয়ের পাদদেশস্থ বারার্ক হইতে গোরক্ষপুর 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার ভূমি পাটচাষের অনুকুল । 
অন্ততঃ ১০ হাজার একর জমি যে অবিলম্বেই পাট 
চাষের জগ্ত আবাদ করা যায়, তাহাতে কোন সংশয় 
নাই। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হইলেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর 


. পাট & সব এলাকায় সহঙ্গেই জন্মানো যাইতে 


পারে। যুক্তগ্রদেশের কৃষিবিভাগ এ বৎসর হইতে 
এ সব এলাকায় পাট চাষ করা সম্পর্কে সাধারণকে 
উৎসাহ দিবেন। পরে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন পাটের 
উৎকৃষ্টতা বিধান সম্পর্কেও তাহারা চেষ্টা করিবেন। 
যুক্তপ্রদেশ সরকারের এই উদ্ভম আমর! খুব 
প্রশংসনীয় বলিয়াই য়নে করি। 

₹ হিরাকদ বধের পরিকল্পন! 
উড়িষ্যায় মহানদীর উপর তিনটি বাধ নির্মাণ 
করিয়া এ নদীর জলমোত নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থার 
জন্ত নিয়মিত জল সঞ্চালন ও জলমোত হইতে বিছ্যুৎ 
উৎপাঘন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্ট একটি পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন), এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান- 


মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, গত ১২ই এপ্রিল 


মহানদীর উপর হিরা'কুদ নামক স্থানে প্রথম বাঁধের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। .'স্বাধীন ভারতে ' 
নদনদী নিয়ন্ত্রণের এই. প্রথম পরিকল্পনা কার্য্যে 
পরিণত হইতে চলায়, তাহার ভিতর দিয়া 


; ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও ধশ্বর্য্ের দ্বার উন্মোচিত হওয়ার 


নিশ্চিত আশা আমরা পোষণ করিতেছি । এই 
পরিকল্পনা সমাপ্ত হুইতে ছয় বৎসর লাগিবে। 
তাহাতে ৪৭ কোটি ৮১ "লক্ষ টাকার মত ব্যয় 
হইবে। মহানদীর উপর হিরাকুঁদ বাধটি ৩ মাইল 
লম্বা হুইবে! তন্মধ্যে ১ মাইল কংক্রীট এবং 
অবশিষ্ট ২ মাইল পাথর কুঁচি ও মাটি দ্বারা 


তৈয়ার কর! হইবে । নদীর গভীরতম খাদ গর্ভ 


হইতে বাঁধটির উচ্চতা হইবে ১৫০ ফুট এবং বাঁধের 
দ্বারা যে জলাধার গঠিত হইবে তাহাতে সঞ্চিত 
জলরাশি বর্ষাকালে সমুদ্রতল হতে ৬২৫ ফুট 
পর্য্যন্ত উচ্চ থাকিবে বলিয়া অস্থমান করা হইয়াছে । 
১ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমি ব্যাপিয়া একটা 
বুহদাকার জলাধার নির্দাপের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এই ১ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমির মধ্যে ৭০ 
হাজার একর আবাদী জমি। অলাধারে যে অল 
সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে ১১ লক্ষ একর 
পরিমিত স্থানে জল সেচের সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর 
হইবে। এই ১৯ লক্ষ একর অমির মধ্যে ৮ লক্ষ 
৮০ হাার একর জমি সম্বল্পুর জেলায় এবং 
অবশিষ্ট জমি শোনপুর রাজ্যে অবস্থিত । সেচ ব্যবস্থার 
ফলে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন অতিরিক্ত খাঘ্যশস্ত 
পাওয়া যাইবে বলিয়া! অনুমিত হইতেছে। ওর 
পরিকল্পনা অসুযায়ী ছুইটি বিদ্যুৎ উৎপাঁদন কেন্দ্র 
স্থাপিত হুইবে--প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি 
বাধ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হুহবে এবং দ্বিতীস্নটি 
প্রতিষ্ঠিত হইবে বসস্তপুরে। এই দুইটি বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্রে ৩ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপাদিত হইবে। কটক ও জামসেদপুরের 


মধ্যে তড়িৎশক্তি সঞ্চালনে এই বিছ্যৎ 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবে। হিরাকুদ বাধ 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইলে সমুদ্র হইতে 


সম্ঘলপুর পর্য্যন্ত নৌ চলাচলের বিশেষ সুবিধা 
হইবে |, 


~ 


উৎপাদন, বৃদ্ধি কাজে শ্রসি দারা সহযোগিতা 


১ ভারত সরকার সম্প্রতি যে শিল্প নীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জঙ্ক এদেশে 
শিল্প ব্যবসায়ের ধনতাস্ত্রিক কাঠামো অনেক 
পরিমাণে অঙ্ছু্ রাখার সক্কল্প জ্ঞাপন করা হুইয়াছে। 
অনশন নিৰ্ম্মাণ, গোলা বারুদ তৈয়ার, আণবিক 
শক্তির বিকাশ এবং রেলওয়ে পরিচালনার দায়িত্বই 
শুধু গবর্ণমেন্ট আপাততঃ তাঁহাদের একচেটিয়। 
অধিকার হিসাবে গ্রহণ করিবেন। কয়লা শিল্প, 
লোহা ও ইম্পাত শিল্প, বিমান পোত শিল, জাহাজ 
শিল্প এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার যস্ত্র 
নির্মাণের শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ঘোষণা 
করিয়াছেন যে; এ ধরণের জিনিষপত্র উৎপাদনের 
অন্ত বর্তমানে দেশে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত 
পরিচালনায় ষেলব খনি ও কলকারখানা! গড়িয়া 
উঠিয়াছে, আগামী দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহ! জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার কোন উদ্দেস্ত গবর্ণমেপ্টের 
নাই। .এইসব ক্ষেত্রে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা 
স্থাপন করিতে হয় “তাহ! অবস্ত রাষ্ট্র কর্তৃত্বেই 
প্রতিষ্ঠা করা হুইবে। তাহা ছাড়া অন্ত শিল্প 
সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও ' কোম্পানীগত ব্যবসায়িক 
প্রচেষ্টার সুযোগ বর্তমানের মত ভবিষ্যতেও বজায় 
থাকিবে। ভারত সরকারের এই ঘোষণায় দেশের 
শিল্প ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট হুইয়াছেন। সমাজ 

নীতিতে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে শী্র কোন বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন সাধিত 'হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় 
শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর চড়িয়া 
উঠিতে সুরু করিয়াছে। ' উৎপাদন বৃদ্ধির জঙ্ক 
শিল্পপতিদের সাগ্রছ . সহযোগিতা দরকার। 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট তাহাদের শিল্প নীতি ঘোষণা 
করিয়া উহাদের সে সহযোগিতা আদায়ের পথ 


প্রশস্ত করিয়াছেন, ইহা, তাল কথা। কিন্তু 


উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে অস্ত যে জটিল সমন্তা দেশের 
সম্মুখে আজ বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা, 
হইতেছে শ্রমিক বিক্ষোভ নিবারণের 'সমন্তা। 
যাহাদের শ্রমকে ভিত্তি করিয়া কলকারখানা 
পণ্য উৎপাদনের কাজ চলে সেই শ্রমিক শ্রেণী 
সন্ত না থাকিলে ও তাহারা উৎসাহ ও আগ্রহ 
নিয়া কাজে ব্রতী না হইলে দেশে পণ্যের যোগান 


আশানুরূপ বাড়িতে পারে না। শ্রমিক সমাঞ 


বিক্ষুন্ধ থাফিলে মালিক পক্ষের সমর্থন ও গ্রবর্ণমেশ্টের 
অনুপ্রেরণা সত্বেও উৎপাদন বুদ্ধির সব কিছু বড় 
বড় পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবা সম্ভাবনা 
আছে। এদেশে শিল্প পণ্যের নিতান্ত অপ্রাচুর্য্ 


সত্বেও কলকারখানালযুছে যে সে সমস্ত বেশী 


পরিমাণে তৈয়ার করা সম্ভবপর হইতেছে না 
শ্রমিকদের. সাগ্রহ সহযোগিতার অভাবই তাহার 
প্রধান কারণ। এই অবস্থায়, ভারতে উৎপাদন 
বৃদ্ধির সুব্যবন্থা করিতে হুইলে শ্রমিক, সমাজের 
অভাব অভিযোগ পরিপৃরণে আন্তরিকভাবে যত্ুপয় 
হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত সঙগত। ভারত 
গবর্ণমেন্ট তাছাদের শিল্প নীতি সম্পর্কিত বিবৃতিতে 
শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সহাচ্ুভূতির সহিত বিবেচনা 
করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রমিকদের স্কায্য 
মনতুরীর হার নির্ণয় ও কলকারখানা পরিচালনায় 


শ্রমিক প্রতিনিধিদের পরামর্শ: গ্র পরামর্শ ' গ্রহণ সম্পর্কে 
বিধিব্যবস্থা অবলঘ্বন করা হুইবে বলিয়া তাহারা 
ঘোষণা করিয়াছেল। কিন্তু ছুঃখের শহিত বলিতে 
হইতেছে যে, 
ব্যবসায়ের ধনতান্ত্রিক কাঠামো অঙ্কুর রাখা সম্পর্কে 
ও দেশে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত ব্যবসায়িক 


.. প্রচেষ্টার সুযোগ অব্যাহত রাখা সম্পর্কে শিল্প- 


ব্যবসায়ীদিগকে যেরূপ নিশ্চিত ভরসা দেওয়া 


হইয়াছে, শ্রমিকদের দাবী দাওয়া পূরণ সম্পর্কে ' 


গবর্ণমেন্টের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি সেন্গপ নির্দিষ্ট 
আকারে ঘোষিত ও ব্যাখ্যাত হয় নাই । কয়লা শিল্প, 
লোহা ও ইস্পাত শিল্প, বিমানপোত - শিল্প, জাহাদ 
শিল্প প্রভৃতি মৌলিক শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে 


পরিণত করা সম্পর্কে কংগ্রেসের পূর্বেকার সুস্পষ্ট ' 
নির্দেশ সত্বেও গবর্ণমেন্ট শিলপব্যবসায়ীদিগকে সন্তষ্ট 


করিবার জগ্ত আগাষী দশ বৎসর পর্ধ্যস্ত এসব ক্ষেত্রে 
কোন চলতি কারখানা সরকারে খাস না করার 
সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। ছোট বড় 
অন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টার সুযোগ 
ভবিষ্যতে যথাযথ অক্ষুণ্ন রাখা হুইবে বলিয়াও 
তাছারা কথা দিয়াছেন। কিন্তু শ্রমিকদের স্কায্য 
মজুরী নির্ধারণ সম্পর্কে কি নীতি অবলঘিত হইবে 
এবং কবে কিভাবে সে বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হুইবে সেবিষয়ে তাহারা কোন পাকা 
কথা দেন নাই। উহাতে শ্রমিকর্দিগের ভ্ভাধ্য 
দাবী দাওয়া! পূরণ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি কাজে 
তাহাদের আত্তরিক সহযোগিতা আদায়ের চেয়ে 
শিল্পপতিদের তোষণ করিয়া তাঁহাদের মারফতে 
উৎপাদন বুদ্ধির কাজ প্রসারিত করিবার অবাস্তব 


ইউনাইটেড 
ইত্ডাস্্রীয়াল 


হ্য্যান্র ভিলন্ষিক্রেত 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 








চেয়ারম্যান গ্ীয়ক্ত যদুনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


শিল্প নীতির বিবৃতিতে শিল্প 


করিতেন, 





যাবতীয় কাজ করা হয়। 


হেড অফিস 
৭, ওয়েলেললী প্লেস, কলিকাতা! 





জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কমষঃ পিএ, আই, আই, 








কার্ধ্য নীতির উপরই গবর্ণমেণ্ট বেশী করিয়া জোর 
দিয়াছেন বলিয়া, অভিযোগ উঠিয়াছে। 


তবে ভারতীয় ডোমিনিয়ন মগ্ত্রিপভার অন্ত 
সদন্তদের মনোভাব যাহাই হউক লা কেন, এদেশে, 
উৎপাদন বুদ্ধির আল প্রতিবন্ধক যে কি শ্রমমন্ত্রী 
শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম তাহা ' অনেকটা হৃদয়লম . 
করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বুঝ! যায়। সম্প্রতি, 


, পাটনায় এক বক্তৃতার তিনি বলিয়াছেন, এদেশের , 


কলকারখালার মালিকর! শ্রমিকদের ভ্তাষ্য মজুরী 
প্রদান ও তাহাদের নখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্পর্কে 


:হ্ুবিবেঠনা দ্রেখাইতেছেন না বলিয়াই শ্রমিকরা, 


বিক্ষু হইয়া উঠিয়াছে। কলকারখানার লাভের", 
অংশ পাইবে না জ্রানিয়া তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে নিরুৎযাহ হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পপতিরা " 
অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, রাজনৈতিক 
মতলরবাজদের ভ্রান্ত পরামর্শে শ্রমিকরা ধর্দঘট- 
করিয়া উৎপাদনের কাজে বাধা হট করিতেছে। ) 
কিন্তু শ্রীযুক্ত জগজীবন রামের মতে এই অবস্থার 
অন্ত কল মালিকরাই দাযী। শিল্পপতিরা ‘যদি 
শ্রমিকদিগকে তাহাদের ষ্যায্য প্রাপ্য প্রদান 
উহাদের দুখ গুবিধার দিকে যরি 
কল মালিকদের দৃষ্টি থাকিত, তবে কাহারও 
প্ররোচনায় শ্রমিকরা তাহাদের কাজে শৈবিল্য . 
দেখাইত না। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের ' 
সঙ্গত কারণ রহিয়াছে বলিয়াই তাহার! অস্ভের' 
প্ররোচনায় অতি সহজে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। ' 
পণ্য উৎপাদনের কাজে যখন তখন অবহ্লোর ভাব ' . 
দেখাইতেছে। শিল্পপতিরা ষদি নিজেদের কল্যাণ : 
চাঁন তবে সাধারণ পণ্যের মত যথাসস্ভব কম দরে ' 
লোকের শ্রম কিনিয়া লওয়ার, 'নীতি তাহাদিগকে ' 
পরিহার করিতে হুইবে। যাহাদিগের হাড়ভাঙ্গা ' 
পরিশ্রমে কলকারখানার লাভ জন্মে তাহাদিগকে : 
লাভের সমুচিত অংশ প্রদান করিয়া উছছাদের 
জীবন মানের উন্নতি বিধানের দারিত্ব কল মালিক- “ 
দ্বিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । তবেই দেশে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হইবে । £ 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ভ শ্রমিকদিগকে কল- 
কারখানার লাতের অংশ প্রদানের প্রস্তাৰ করিয়া £ 


' প্রযুক্ত জগজীবন রাম সে ধরণের বিধিব্যবস্থা। ' 


অবলম্বনের দায়িত্ব কল মালিকদের মরঞ্জি ও ' 
অভিরুচির উপর ছাড়িয়া দেন নাই। শ্রমিকদের ' 
অংশ আদায় করা সম্পর্কে ভারত গররণমেপ্ট' 
নিজেরাও বিশেষভাবে তৎপর হইবেন বলিয়া তিনি" 
জানাইয়াছেন। [সরকারী প্রতিনিধি, কলকারখানার 
মালিকদের প্রতিনিধিগণ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
লইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি ত্রিদলীয় কমিটি 
গঠন করিবেন। কি ভিত্তিতে কলকারখানার 
লাভের অংশ মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর বণ্টিত 
হইবে এ কমিটি তাহ! নির্ধারণ করিয়া দিবেন। 
শমিকদিগকে কলকারখানার লাভের অংশ 
পাওয়ার সুযোগ দান সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অগজীবন' 
রামের এই প্রস্তাব আমরা ধুৰ সঙ্গত ও 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। বেসরকারী: 
(পরবর্তী অংশ ৮০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


Fad 


সখ এস জী ০ পি 





১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


কার্যকরী সমিতি 
ডাঃ বিসিরায় 
স্যার এস্‌ সুলতান আমেদ 
} মাদাম সোফিয়! ওয়াদীয়া 
| | শ্রী এন্‌ সি ঘোষ নু 
সদন্তগণ : ডাঃ এইচ. সি মুখার্জি 
, ডাঃ আর আমেম্দ' 


ডাঃ আর সি মজুমদার 
ডাঃ কালিদাজ নাগ - 
ডাঃ ভারা্টা্ 


EA 
ভর এস্‌ এন মোদক 
ক্র জি বি সরকার 


শ্রীঅতুলানন্ চক্রুবর্তাঁ (প্রতিষ্ঠাতা ) 


; সভাপতি £ 
“সহ-সভাপতি £ 


সাধারণ সম্পাদক £ 


সার্ভিস এণ্ড গুভউইল মিশন 


স্বাধীন ভারত; ছূর্ভাগ্যক্রমে খণ্ডিত ভারতপপে পাওয়া পিয়াছে। উহা 
দ্বারা আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতার মূলা দিতে হুইয়াছে । এমনকি আমাদের 
ভারতীয় ইউনিয়নেও এমন অবস্থা দেখা দিয়াছে যাহার ফলে এখানেও 
আরও খণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । আমাদের প্রাদেশিক সীমাস্ত- 

বরাবরে যে বিত্বেষবহ্ধি ধূমায়িত হইতেছে তাহা কি আমর! গৌড়াতেই 

নিরোধ করিতে পারি না? স্বাধীনতার পরন্ত আমাদের বাট বৎসরের 
সংগ্রামের সার্ঘকতা__-আমাদের সদিচ্ছা ও শক্তিমত্তা দ্বার উহাকে কার্ধ্যকরী 
করিয়া তোলার উপরই নির্ভূর করিতেছে । 

ধক্য যেমন, সত্য," 'অনৈকাও তেমনি সত্য। অনৈক্যের মধ্যে ঁক্য, 
আনয়নই হইতেছে সত্যের খাঁটি রূপ। ব্যক্তিবিশেষের এবং যে কোন্‌" 
সম্প্রদায়ের স্ব ত্ঘ অধিকারসমূছের যথাযথ মর্ধ্যাদা দিতে হইবে, আর সেই 
সঙ্গে এগুলি কোন (প্রাদেশিক ) রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক এঁক্যের বিরোধী 
না হওয়া চাই। ঠিক সেই রকমে রাষ্ট্রগুলিকে শ্ব শ্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া 
ভারতীয় ইউনিয়নের বৃহত্তর সংহতির মধ্যে আত্মবিলোপ করিতে হইবে। 
অংশ 'ও পূর্ণের মধ্যে পারম্পরিক স্বার্থ ও অধিকারের যথাযথ সমানুপাতিক 
সংমিশ্রণ দ্বারাই ইহ! সংসাধিত হইতে পারে এবং একমাত্র উহা দ্বারাই 
মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সামপ্রন্ত আনয়ন করা যাইতে পারে। 

আমাদের এই. পারম্পরিক: ব্বন্ধের মধ্যেই মূলতঃ কিছু গলদ রছিয়াছে। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মংখ্যালখিষ্ঠের মধ্যেই হউক, আর মালিক ও কর্মীর মধ্যে 
সহকন্মাদের, শ্বদেশবামীদের, প্রতিবেশীদের অথব! স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই হউক 
আমরা সকলেই একই মৌলিক অসুবিধার মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছি-সেটা 
হইতেছে আমাদিগকে পরস্পর সম্বন্ধে ভুল বুঝান হইয়াছে এবং আমরা 
পরম্পর সম্বন্ধে তুল বুঝিয়াছি। কাজেই কর্তব্য দীড়াইতেছে--অদ্তের কোন. 
একটি বিষয় দেখাতে নিছের দৃষ্টিশক্তি যে মানসিক পটভূমিকায় প্রতিহত 
হয় সেই মানসিক পটভূমিকাকে স্বচ্ছ করা, আমাদের সর্বজনীন সমস্ত! 
সমাধানে সমতাব আনয়ন করা, আমাদের কৃিগত সৌত্রান্রকে বাস্তব রূপ 
দান কর! এবং সামাজিক দ্রিক হইতে শত প্রকারে পরম্পরের সেবা 
করিয়া বাস কর! । 

ও জন্তই আমাদের সার্ভিস এণ্ড গুডউইল মিশনের শ্তি। মিশন 
নিম্নের সাতটি বিষয় নিয়া কাজ 'আরস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছে £- 


১। পারম্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির বক্রতা দূর করিয়া সরলতা আনয়ন করার 


ভন্ধ, বিরুদ্ধ মনোতাব দুর করার জন্তু এবং নবলন্ধ স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া 
তুলিবার জন্তু অনছিতকর, গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করার উপযোগী 
পর্নিবেশ শৃষ্টি করার নিমিত্ত বিভিন্ন দলের, সম্প্রদায়ের ও ধর্ধের নেতৃবৃন্দ দ্বারা 
আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। j 

২। (ফ) যে সনস্ত বিষয় '্বারা এক প্রদেশের (রাষু) ছাত্রগণ অন্ত 
প্রদেশের কৃষ্টি উপলব্ধি করিতে পারে লেই সমস্ত বিবয়ের উপর রচনা- 
প্রতিযোগিতার এবং খে) তরুণ মনের পারম্পরিক প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভেয় 
সৌকর্ধ্যার্থ ছাত্রদের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়া তরুণ বালক- 


বালিকাদের মানসক্ষেত্রে ্রক্যের বীজ বপন করা এবং বাস্তব রাঁজনীতিবাদ ' 


ছিপাবে এবং বিশ্বাসের বস্ত হিসাবে একতার শ্বীকৃতির উপরই যে ভবিষ্যৎ 
নেতৃত্ব নির্ভর করিবে তাহা গভীরভাবে তাহাদের মনে অদ্বিত করিয়া দেওয়া। 
(রচনা প্রতিযোগিতার জন্ত পুরস্কার দেওয়ার এবং ভ্রমণের ব্যয় বহন করার 
অন্ত যিশনকে বল! যাইতে পারে) 

.. ৩। একটি ছাত্র সেবাদল সংগঠন করা; উছাদের কাজ ছইবে বিভিন্ন 
অবধকাশের সময় পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা, উচ্না দ্বারা 
গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিতে সাছাধ্য করা হইবে এবং তবিষ্থুৎ নেতৃত্বের 





: ৩৪এ এবং বি, শশিভূবণ দে গ্রীট, 


৮১ 








চস ও পোষ্ট অফিল ইট কলিফাতা। 
--অডিটস 


এ সি দাশগুপ্ত এণ্ড কোং 
১২৯ ওন্ড পোষ্ট অফিস ধ্রীট, কলিকাতা । 


ক্যালকাটা ্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
সনির নে হি KE 


দিল্লী অফিস £ 
৩৩নং হথমান রোড, 
কলিকাতা । নয়াদিল্লী। 


কলিকাতা অফিস £ 


কর্তব্যসাধন সম্পর্কে শিক্ষালাতার্থ বরে নে বত লতা দে হিতে 
পারে তংসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাহারা লাভ করিতে পারিবে! ', 

৪। যুবকদের মন হুইতে হুশ্চিন্তা-চুর্ডাবনা দূর করিতে হইবে এবং 
তাহাদের শ্ব স্ব জীবনকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর, দাড় করাইতে সাহায্য 
করিতে হইবে, যাহার ফলে শান্তি-সমৃদ্ধি ও প্রগতি তরপূর করিয়া নব- 
টা গড়িয়া তুলিতে তাহার! যথেষ্ট 'স্ময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে 

1 

€। প্রত্যেক গ্রদেশবাসীকে একদিকে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করিতে 
এবং অপর দিকে নিজস্ব সাহিত্যকে হিন্দী ভাষায় অন্থবাদ করিয়া অস্ভান্ 
প্রদেশকে দেওয়ার ঘন্ত উদ্ধ দ্ধ করিতে হইবে, উদ্ধার ফলে, কৃষটিগত স্বার্থ ও 
সাহচর্য ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া৷ পড়িয়া সমগ্র ভারতকে ক্বর্রিগত টি 
গ্রথিত করিবে। 

৬। পল্লীতে পল্লীতে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্ধ্যতঃ রা 
করার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে, প্রামে বসিয়াই যাহাতে অর্থাগমের বছ 
রকমারি পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এখানে থাকিয়াই যাহাতে জীবনের 
নৃততন নৃতন লোতনীয় আকর্ষণ ও স্ষোগ-স্থবিধাদি পাওয়া যায় তন্মত 
ব্যবস্থা কর]। | 

৭। একটি নিখিল ভারত সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, যাহার 
ফলে বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা আর্ব্রাণের মারফৎ ও 
ছুঃখকষ্টে সয়তাগী হইয়া কার করিতে যাইয়া অন্তরের দিক হইতে পরম্পর 
পরস্পরের দিকে অধিকতর আক হুইবে। 

হাবলী 
এই'সমস্ত উদ্দেন্ত সাধনের ভ্রন্ভ এই মিশন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে £-- 

(ক) আস্তঃগ্রাদেশিক এঁফ্য ও শুভেচ্ছা এবং জাতীয় ভি 

সমৃদ্ধ করা। 

খে) গবর্ণমেপ্টের লহিত সহযোগিতাভাব বৃদ্ধি করা এবং গবর্ণমেন্টের 

নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করা, স্মারকলিপি ও আবেদমাদি 
উপস্থাপিত করা এবং অষ্কা্ভ বিষয়াদি গবর্ণমেষ্টের গোচরীভূত করা। 

(গ) জাতি-ধর্ধ-নিব্বিশেষে জাতির সেবামূলক সর্বপ্রকার কার্য্যাদি 

করিতে, সাম্প্রদায়িকতাকে পরিহার করিতে এবং অনাক্রমণ ও 
লৌখ্যনীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। 
বে) বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, পুস্তক ও চিঠিপত্রাদির মাঁরফৎ লর্ববরকম 
সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান ও কার্য্যতঃ ০ সম্বন্ধে সকলের মনে 
-. আগ্রহের জহি করা । 
(ও) মানবসমাজের স্বার্থ এবং উহার রা যে কোনভাবে উহাকে 
অধলম্বন করিয়া আইন, নিয়ম বিধি ইত্যাদির পরিবর্তন ও প্রয়োগ 
সম্পর্কে সর্বপ্রকার প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা ও বিবেচনা করা | 


৷ ধা ও ভন্তি ফি 
সঙগনুদের বাধিক চাদা নিয়রূপ হইবে £_ 
কে) সাধারণ সদন্ড (ব্যক্তিগত) এবং Ln 
ব্যবসায়-সম্পর্কিত সন্ত (ফার্দ) :-- ১০২ টাকা বাধিক 
রঃ (খে) সাংবাদিক; সাহিত্যিক, 
শিক্ষক, ছাত্র ও নারী 85 ২৭ টাকা বাধিক ত্রৈমাসি ক, 
যাগ্রাবিকফ বা বার্ধিক্ক 
কিস্তিতে দেয়। 
গে) আজীবন সঙন্ত cee ১৩৩৯২ টাকা থেকে 
থ্). ভর্তি ফি ,* ১৭ টাকা 





' ধনতাস্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারের উত্তৰ হুইয়াছে এবং 
' বর্তমানে ইহা ব্যাঙ্ক, বীমা এবং অভ্তান্ভ শ্রেণীর 
ব্যবসায়ের স্ভায় অর্থনৈতিক কাঠামোর একটী 
প্রধান অঙ্গ বলিয়! পরিগণিত হয়। শেয়ার বাার 
দ্বায়! বর্তমানে শিল্প ব্যবসায়ের উত্থান পতন এবং 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুচিত হয় বলিয়া ইহার 
গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। | 
ভারতবর্ষের মধ্যে ১৮৮৭ সালে বোস্বাই সহরে 
একটী শেয়ার বাজার ' স্থাপিত হয়। কালক্রমে 
আমেদাবাদ, কলিকাতা, মাদ্রা্, লাহোর, কানপুর, 
হায়দরাবাদ, দিল্লী এবং ইন্দোরেও শেয়ার বাজার 
স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়- 
বিক্রয় ব্যাপারে ধোম্বাই এবং কলিকাতাঁর শেয়ার 
বাজারহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৫ সালের . 
শেষভাগে এরূপ হিসাব করা হইয়াছিল বে, 
তারতের বিভিন্ন শেয়ার বাজারে যে সমস্ত 
কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচা হয় তাহাদের 
. আদায়ীকৃত মুলধনের পরিমাণ প্রায় তিন শত 
ফোটা টাকা এবং ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য শেরারের 
সংখ্যাও দেড় হাজারের অধিক। এই সমস্ত 
শেয়ারের বর্তমান বাজার দর প্রায় আটশত কোটা 
টাকা। ইহা ব্যতীত সরকারী খ্ণপত্র' এবং 
মিউনিসিপ্যালিটী ও পোর্ট ট্রাষ্টের যে সমস্ত খণপত্র 
"_ ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাদের যুল্যও আমুমানিক হুই 
হাজার কোটী টাকা । কাজেই বিগত ছুই বৎসর 
মধ্যে যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার বাজারে 
বিক্রয়ার্থ ছাড়! হইয়াছে তাহাদিগকে বাদ দিলেও 
ভারতের শেয়ার বাজারসমূছে যে. প্রায় তিল 
হাজার কোটা টাকা মূল্যের শেয়ারের কেনাবেচা 
হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 


শেয়ার বাজারের প্রয়োজনীয়তা প্রধানত; 
ছুইটা। প্রথমতঃ ইহার সাহায্যে শেয়ারের মালিক 
অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে তাঁহার হস্তস্থিত' শেয়ার 
সহজেই নগদে পরিবর্তন করিতে পাঁরেন। শেয়ার 
বাজারের অভাবে শেয়ার বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা 
সংগ্রহ কর! ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ হইত । শেয়ার 
বাজারের আর একটা প্রয়োজনীয়তা এই যে, ইহ! 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের সফল দিক বিচার করিয়! 
শেয়ারের প্রকৃত বাজার মূল্য স্থির করে এবং ইহার 
ফলে লাভজনক শিল্প ব্যবসায়ে জনসাধারণ অর্থ 
বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হয়। কোন নূতন 
গ্রতিষ্ঠানের ভাল মন্দ বিচার করা সাধারণ লোকের 
পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু শেয়ার বাজারে এই 
শ্রেণীর কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের চাহিদা 
দেখিলে জনলাধারণও তাহাতে অর্থ বিনিয়োগ 
“করিতে উৎসাহিত হয়।: এই হিসাবে নূতন 
“শিল্প ব্যবসায়ের মূলধন . সংগ্রহের ব্যাপারেও 
শেপার বাজার সাহায্য করিয়া থাকে । 


শেয়ারের যে সমস্ত উদেশ্য বর্ণনা কর! হুইল | 


তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার যত. কারণ 


থাকিতে পারে না। কিন্ত ইহা সত্বেও শেয়ার "' 
বাজারের কাৰ্য্যকলাপ সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা: 
খয়কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে « 


শেয়ার বাজারের সংস্কার 





আমাদিগকে সর্বপ্রথম মনুষ্যচরিত্র বিচার 'করিতে 
হয়। স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক 
কারণে শেয়ারের মূল্যে যে পরিবর্তন ঘটে তজ্জন্ত 
কাহাঁকেও দায়ী করা যায় না। কিন্ত এই সমস্ত 


স্বাভাবিক কারণকে বড় বা ছোট করিয়া দেখাইবার , 


জন্য এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী বে সমস্ত অলাধু পদ্থা 


অবলম্বন করে তাছার ফলে হাজার হাঁজার লোক' 


সর্বস্বান্ত হয়। অধিক মুনাফার জন্য লোভে পড়িয়! 
কোন কোন, ব্যবসায়ী নিজের আথিক সাম্যের 
তুলনায় অনেক সময় বেশী ঝুঁকি নিয়া থাকে॥ 
ইছারা সবসময়েই নিজেদের বুদ্ধি বা বিচার 
ক্ষমতার উপর যে আস্থা স্থাপন করিয়া থাকে তাছা 
নয়। লটারীর টিকিটের 'গ্তায় ইহারা ' 'যা' হয় 
হবে? এরূপ ০1790০8ও নিয়া থাকে। কিন্তু ভাগ্য 


মন্দ হইলে ইহাদের আশা ফলবতী হয় না এবং ' 


শেয়ারেয় দর পড়িয়া গিয়া নিজেরাও সর্ধশ্বাস্ত হয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুলোক, এমন কি ব্যাঙ্ক 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেও ডুবাইয়া দেয়। 

১৯৪৬ সালের মধ্যভাগ হইতে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে শেয়ার মূল্যের এরূপ দ্রুত উথান পতন 
ঘটিয়াছে এবং ইহার ফলে বহুলোক দরিদ্রুতম 
অবস্থায় উপনীত হুইয়াছে। বিগত যুদ্ধের পূর্বেও 
কোন কোন ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের 
শেয়ার এফচেটিয়া ক্রয় করিতে গিয়া এরূপ 
সর্বস্বান্ত হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও 
বহুলোকের ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। অতিরিক্ত 
ঝুঁকিদারী এবং ফাটুকাবাজীর ফলেই শেয়ার 
বাজারে এই শ্রেণীর বিপর্যয় দেখা দেয়। এই 
শ্রেণীর 96০01850) বা ঝুঁকিদারী কাৰ্য্যকলাপ 
বন্ধ করার অগ্ভই শেয়ার বাজার সংস্কার করার 
প্রয়োজন হুইয়া পড়িয়াছে। জনমত উপলব্ধি 
করিয়া ভারত গবর্ণমে্ট শেয়ার বাজারের 
কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদস্ত করাইয়াছেন। তবে 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে 
তদ্বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। 

শেয়ার বাজার হইতে ঝুঁকিদারী কাজ্জ বন্ধ 
করার উপায় নাই। শেয়ার বাজারের ইহা 
অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ | কিন্তু এই শ্রেণীর ঝঁ.কিদারী 
কার্ধ্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া এরূপ অবস্থা চটি 
করা! প্রয়োজন যাহাতে শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ে কোন 
সময়ে কোনরূপ বাধাবিষ্র না দেখা দেয়। শেয়ারে 
দ্বাদনকারী জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করাই মুখ্য 
উদ্দেষ্ত । এই উদ্দেশ্য সফল করিতে. হইলে অজ্ঞ 
এবং সামর্থ্যহীন কোন ব্যজিকে speculation 
বা ঝুঁকি নিতে দেওয়া উচিত নষ। 
কারণ ভিন্ন ব্যক্তিবিশেবের কাঁরসাঞ্জির ফলে 
শেয়ারের মুল্যে দ্রুত পরিবর্তন ও পার্থক্য 


যাহাতে ন! দেখা দেয় এই নঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা 
কর! বাঞ্চনীয় । 





স্বাভাবিক 


f 

‘রেডি’ এবং ‘ফরোয়ার্ড’ ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে. 
বিভিন্ন শেয়ার "বাজারের যে সমস্ত, নিয়যকামুন. 
আছে অতিরিক্ত ঝঁকিদাযী বন্ধ করারপেক্ষে তাহা 
পর্যাপ্ত নছে। “রেডি” এবং ‘ফরোয়ার্ড’ সম্পর্কে 
লেনদেন নিষ্পত্তি করিবার কোন সর্ব্বোচ্চ সময় 
অথবা সর্বশেষ তারিখ নিদিষ্ট নাই! ইহার ফলে' 
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই অনাবস্তক কি নিয়! 


লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে. উৎসাহিত হয়। 


“রেডি” অপেক্ষা “ফরোয়ার্ড” ক্রয়বিক্রয় হইতেই- 
বেশী সংখ্যক অবাঞ্চিত অবস্থার হৃষ্টি হয় বলিয়া: 
কেহ কেহ “ফরোয়ার্ড” ক্রয়বিক্রয় রহিত করিয়া" 
দেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ 'করিয়া থাকেন৷. 
কিন্ত আমাদের মতে “ফরোয়ার্ড” ক্রয়বিক্রয়, 
একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া সমীচীন হুইবে না. 
“রেডি” এবং “রো য়াডের” মধ্যে যে পার্থক্য আছে 
তাহা দূর করিয়া উভয়েরই দেনা-পাওন! নিষ্পত্তির 
জন্য একটী নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করিয়া দিলেই 
“ফরোয়ার্ড” ব্যবসায়ের গলদ কতকাংশে দূর 
করা হইবে! 


আধিক সামর্থ্যের তুলনায় কেহ কেহ্‌ খুব 


বেশী, করিয়া? বাকি নিয়া নিজেও সর্বস্বাস্ত হয, 


এবং শেয়ারের দালালেরও সর্বনাশ লাধন করিয়া, 
থাকে । এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত ক্রেতা 
কিংবা বিক্রেতাকে দালালের মারফতে শেয়ার 
বাজারের কমিটার নিকট ক্রয় বা বিক্রয়যোগ্য 
শেয়ারসমূহের মূল্যের একটা অংশ জামীন হিসাবে 
গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা হইলে অতিরিক্ত বাকিদারী 
কাজকারবার কতকটা 'বন্ধ হইতে পারে । 

কোন অর্থবিনিয়োগ না করিয়া “রাঞ্চ ট্রান্ঘফার” 
নামক" শেয়ার! ক্রয়বিক্রয়েরৎ যে পদ্ধতি আছে 
তাহাও শেয়ার বাজারের এক শ্রেণীর কারপাজিপূর্ণ 
কাধ্য। ইহা দ্বারা, অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়ার 
সুযোগ বুদ্ধি পায় এবং ষ্টাম্প বাবদ আয় হইতে 


' গবর্ণষেপ্টকেও বঞ্চিত করা হয়। এই শ্রেণীর 
কাৰ্য্যকলাপ আইনের সাহায্যে বন্ধ করিয়া দেওয়াই 


“যুক্তিযুক্ত । 


শেয়ার বাজারের বাহিরে সময়ে অসময়ে যে 
ক্রয়ব্ক্রিয় হয় তাহাও গহিত। শেয়ার বাজারের 
দালালদের লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন এবং সময়ে 
সময়ে তাহাদের খাতাঁপত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া ইহার কতকটা প্রতিকার সম্ভব হইতে 


পারে। কিন্তু দালালদের অন্থচরগণ এই শ্রেণীর 
কার্যকলাপে লিপু থাকিলে তাছা বন্ধ করা শক্ত । 


শেয়ার বাঞ্জারের গঠনতন্ত্রে এই সম্পর্কে কঠোর. 


'নিয়ম না থাকিলে এই প্রকার গঠিত কাৰ্য্যকলাপ: 


বন্ধ করা একপ্রকার অসম্ভব ! 

, বিভিন্ন ,কোম্পানীর ব্যালেন্স সীটে কোম্পানীর 
প্রকৃত অবস্থা বহু ক্ষেত্রে গোপন রাখা হয়। 
জনসাধারণ যাহাতে ফোম্পানীর আধিক অবস্থার 
বিশেয় পরিচয় পাইতে পারে তদ্বিষয়ে আইনগত 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । কোম্পানীর পরিচালকগণ 


1. কোন কোন ক্ষেত্রে লভ্যাংশ প্রকাশের পূর্বেই 
“বেশী পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করিয়া রাখেন কিংবা 


কোম্পানীর অবনতি হইবে দেখিয়া পূর্বেই শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া দেন। এই শ্রেণীর কাধ্যকলাপও' 
আইনের সাহাধ্য ব্যতীত রোধ করার উপায় নাই । 








১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 





সাভিস এণ্ড 


স্বাধীন ভারত, দুর্ভাগ্যক্রমে খত্তিত ভারতরূপে পাওয়া গিয়াছে । উহা 
দ্বারা আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতার মূলা দিতে হইয়াছে । এমনকি আমাদের 
ভারতীয় ইউনিয়নেও এমন অবস্থা দেখা দিয়াছে যাহার ফলে এখানেও 
আরও খণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । আমাদের প্রাদেশিক সীমাস্ত- 
সমূহের বরাবরে যে বিদ্বেষবহ্ধি ধুমায়িত হইতেছে তাহা কি আমরা গৌড়াতেই 


সংগ্রামের সার্থকতা-:আমাদের সদিচ্ছা! ও শক্তিমত্তা দ্বারা উহাকে কার্যকরী 
করিয়া তোলার উপরই নির্ভর করিতেছে। 

ধক্য যেমন সত্য, অনৈক্যও তেমনি সত্য । অনৈক্যের মধ্যে ক্য 

হইতেছে সত্যের খাঁটি ক্ধপ। ব্যক্তিবিশেষের এবং যে কোন 

সম্প্রদায়ের শ্ব শ্ব অধিকারসমূহের যথাযথ মর্যাদা দিতে হুইবে, আর সেই 
সঙ্গে ইগুলি'কোন (প্রাদেশিক ) রাষ্ট্রের মধ্যে পারম্পরিক এঁক্যের বিরোধী 
না হওয়া চাই। ঠিক সেই রবমে রাষ্্রগুলিকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বলায় রাখিয়া 
ভারতীয় ইউনিয়নের বৃহত্তর সংহতির মধ্যে আত্মবিলোপ করিতে হইবে। 
অংশ 'ও পূর্ণের মধ্যে পারম্পরিক স্বার্থ ও অধিকারের যথাযথ সমানুপাতিক 
সংবিশ্রপ হারাই ইহা! সংসাধিত হইতে পারে এবং একমাত্র উছা দ্বারাই 
মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জন্ত আনয়ন করা যাইতে পারে । 

আমাদের এই পারস্পরিক সম্বদ্ধের মধ্যেই মূলতঃ কিছু গলদ রহিয়াছে। “ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ও. সংখ্যালঘিষ্টের মধ্যেই হউক, আর মালিক ও মধ্যে 
সহকর্মীদের, শ্বদেশবালীদের, প্রতিবেশীদের অথবা স্ত্ী-পুরুষের মধ্যেই হউক 
আমরা সকলেই একই মৌলিক অন্থবিধার মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছি--সেট। 
হইতেছে আমাদিগকে পরস্পর সম্বন্ধে ভুল বুঝান হুইয়াছে' এবং আমরা! 
পরম্পর সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়াছি। কাছেই কর্তব্য দীড়াইতেছে__অস্ভের কোন 
একটি বিষয় দেখাতে নিঘের দৃষ্টিশক্তি যে মানসিক পটভূমিকায় প্রতিহত 
হয় সেই মানসিক পটভূমিকাকে স্বচ্ছ কর], আমাদের সর্বজনীন সমস্যা 
সমাধানে সমভাব আনয়ন করা, আমাদের কৃষ্টিগত সৌত্রাব্রকে বাস্তব রূপ , 
দান করা এবং সামাজিক দিক হইতে শত প্রকারে পরস্পরের সেবা 
করিয়া বাস করা। 

এ জন্তই আমাদের সার্ভিস এণ্ড গুডউইল মিশনের হুষ্টি। 
নিম্নের সাতটি বিষয় নিয়া কাজ আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়াছে £-__ 

১। পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির বক্রতা দুর করিয়া! সরলতা আনয়ন করার 
ঘন্ত, বিরুদ্ধ মনোভাব দুর করায় জন্ত এবং নবলব স্বাধীনতাকে দার্থক করিয়া 

দম্ভ জ্বনহিতকর গঠনমূলক কার্ধ্যে মনোনিবেশ করার উপযোগী 

পরিবেশ হাতি করার নিমিত্ত বিভিন্ন দলের, সম্প্রদায়ের ও ধর্দের নেতৃবৃন্দ দ্বার! 
আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। রি 

২। (ক) যে সমস্ত বিষয় দ্বারা এক প্রদেশের (রাষ্ট্র) ছাত্রগণ অন্ত 
প্রদেশের ক্রি উপলব্ধি করিতে পারে লেই সমস্ত বিষয়ের উপর রচনা- 
প্রতিযোগিতার এবং (খ) তরুণ মনের পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভের 
সৌকর্ধ্যার্থ ছাঝ্রদের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়া তরুণ বালক- 
বালিকাদের মানসক্ষেত্রে প্রক্যের বীজ বপন করা এবং বাস্তব রাঁজনীতিবাদ 
হিসাবে এবং বিশ্বাসের বস্তু ছিসাবে একতার শ্বীক্কৃতির উপরই যে ভবিষ্যৎ 
নেতৃত্ব নির্ভর করিবে তাহা গভীরভাবে তাহাদের মনে অসিত করিয়া দেওয়া। 
(রচন! প্রতিযোগিতার অস্ত পুরস্কার দেওয়ার এবং ভ্রমণের ব্যয় বহন করার 
অন্চ মিশনকে বলা যাইতে পারে ) 

৩। একটি ছাত্র সেবাদল সংগঠন করা, উছাদের কাজ হুইবে বিভিন্ন 
অবকাশের সময় পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা, উহা ছারা 
গণতন্ত্রের ভিত্তিকে জুদূঢ় করিতে সাহায্য করা হুইবে এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের 


মিশন 


আর্থিক জগৎ 





গু 


নিরোধ করিতে পারি না? স্বাধীনতার অন্ত আমাদের বাঁট বৎসরের * 








পু, কাধ্যকরী সমিতি _সলিসিটাস_ , 
:' £ সভাপতি; ডাঃ বি সি রায় HE 
টি | ben ওয়াদীয়া ৬নং ওষ্ড পোষ্ট অফিস্‌ ষ্টীট, কলিকাতা । 
: | স্ত্রী এম সি ঘোষ sr -_অডিটস = 
, লদম্তগপঃ ডাঃ এইচ. সি মুখার্জি এ সি দাশগুপ্ত এণ্ড কোং | 
| ডাঃ আর আমেদ ১২1১, ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।. 
ডাঃ আর সি মজুমদার — 
ডাঃ কালিদাস নাগ ' ক্যালকাটা দ্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
‘ডাঃ তারাচীদ ; 7 1 - হেড অফিস ও সমস্ত প্রদেশের নগরসমূহে অবস্থিত ' 
ভর এস্‌ কে পাতিল রহ উহার শাখাসমূহ 
শ্রী এস্‌ এন মোদক কলিকাতা অফিস £ দিল্লী, অফিস £ 
র শ্রী ক্রি বি সরকার | ৩৪এ এবং বি, শশিভ্ষণ দে ষ্রীট, গ৩নং হনুমান রোড, 
সাধারণ সম্পাদক : শ্রীঅতুলানন্দ চক্রব্ত্তা (প্রতিষ্ঠাতা ) কলিকাতা । নয়াদিক্লী। 
' সার্ভিস এণ্ড গুভউইল মিশন 


কর্তব্যসাধন সম্পর্কে শিক্ষালাভার্থ গণতন্ত্রে যে সমস্ত সমন্তা দেখা দিতে 
পারে তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাহারা লাভ করিতে পারিবে । 

৪। যুবকদের মন হইতে হুশ্চিত্বা-ছুর্ভাবনা দুর করিতে হইবে এবং 
তাহাদের 'স্ব স্ব জীবনকে অর্থনৈতিক" ভিত্তির উপর.দীড় করাইতে সাহায্য 
করিতে হইবে, যাহার ফলে শাস্তি-সমৃদ্ধি ও প্রগতি তরপূর করিয়া! নব- 
ভারতকে গড়িয়া তুলিতে তাহারা যথেষ্ট সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে 
পারিবে। রি 

€। প্রত্যেক প্রদেশবাসীফে একদিকে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করিতে 
এবং অপর দিকে নিজন্ব সাহিত্যকে হিন্দী ভাষায় অন্বাদ করিয়া অস্তাস্ত 
প্রদেশকে দেওয়ার জস্ত উদ দ্ধ করিতে হইবে, উহার ফলে, কৃষ্টিগত স্বার্থ ও 
সাহচর্য্য ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র ভারতকে কৃষ্টিগত ধুক্যস্থতরে 
শ্রীথিত করিবে। রর 

৬। পল্লীতে পল্লীতে হুপরিফল্িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্য্যতঃ চালু 
করার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে, গ্রামে বসিয়াই যাহাতে, অর্থাগমের বহু 
রকমারি পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এখানে থাকিয়াই যাহাতে জীবনের 
নূতন নূতন লোভনীয় আকর্ষণ ও স্থযোগ-সৃবিধাদি পাওয়া যায় ' তন্মত 
ব্যবস্থা কয়া। * 

৭। একটি নিখিল ভারত সমাজ্জ সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, যাহার 
ফলে বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা আর্ব্রাণের মারফৎ ও 
হুঃখকষ্টে সমভাগী হইয়া কাজ করিতে যাইয়া অন্তরের দিক হইতে পরস্পর 
পরস্পরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে । 

Se উদ্দেষ্ঠাবলী 
এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জগ্ভ এই মিশন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে £-_ 

(ক) আন্তঃপ্রাদেশিক এক্য ও শুভেচ্ছা এবং জাতীয় সংহতিকে 
সমৃদ্ধ করা। 
গবর্ণমেশ্টের সহিত সহযোগিতাভাব বৃদ্ধি করা এবং গবর্ণমেণ্টের - 
নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করা, স্বারকলিপি ও আবেদনাদি 
উপস্থাপিত করা এবং অন্তান্ত বিষয়াদি গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করা। 
জাতি-ধর্খ-নির্বিশেষে জাতির গেবামূলক সর্বপ্রকার কার্্যাদি 
করিতে, সাম্প্রদায়িকতাকে পরিহার করিতে এবং অনাক্রমণ ও 
লৌখ্যনীতি অবলঘন করিতে উপদেশ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। 
বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, পুস্তক ও চিঠিপত্রাদির-মারফৎ সর্ববরকম 
সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান ও কার্ধ্যতঃ ব্যবহার সম্বন্ধে সকলের মনে 
আগ্রহের হৃটি করা। 
মাঁনবসমাজ্তের স্বার্থ এবং উছার সম্পর্কে বা যে কোনভাবে উহাকে 
অরলমন করিয়া আইন, নিয়ন বিধি ইত্যাদির পরিবর্তন ও প্রয়োগ 
সম্পর্কে সর্বপ্রকার প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচন! ও বিবেচনা কর1। 


১... চীদা ও ভণ্তি ফি 

' সদস্তদের বাঁধিক চাদ! নিম্নরূপ হুইবে : এ 
সাধারণ সদন ব্যেক্তিগত) এবং ৮7০ 
ব্যবসায়-সম্পকিত সদ্বন্ত (ফার্দ) ... ১০২ টাকা বাধিফ 
সাংবাদিক, সাহিত্যিক, 
শিক্ষক, ছাত্র ও নারী -* ২৭ টাকা বাধিক ত্রৈমাসিক, 

রি যাশ্মাধষিক বা বাধিক 
কিস্তিতে দেয়। 

--* ৯০০২ টাকা থেকে 
০০১৯ টাক! 


থে) 
€গ) 
(ঘ্‌) 


) 


কে) 


থে) 


গে) আজীবন সৃদন্ত .; 
(ধ্ট ভর্ত্িফি '. 





শেয়ার বাজারের সংস্কার 


রি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমোয্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারের উত্তব হুইক়াছে এবং 
বর্তমানে ইহ! ব্যাঙ্ক, বীমা এবং অন্াপ্ত “শ্রেণীর 
ব্যবসায়ের ভয় অর্থনৈতিক কাঠামোর 'একটী 
প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় । শেয়ার বাজার 
দ্বারা বর্তমানে শিল্প ব্যবসায়ের উত্থান পতন এবং 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুচিত হয় বলিয়া ইহার 
গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। র্‌ 

ভারতবর্ষের মধ্যে ১৮৮৭ সালে বোম্বাই লহুরে 
একটী শেয়ার বাজার স্থাপিত হয় । কালক্রমে 
আমেদাবাদ, কলিকাতা, মাদ্রাত্, লাহোর, কানপুর, 
হায়দরাবাদ, দিল্লী এবং ইন্দোরেও শেয়ার বান্দার 
“স্থাপিত হুইয়াছে। হহাদের মধ্যে শেয়ার ক্রুয়- 
বিক্রয় ব্যাপারে বোম্বাই এবং কলিকাতার শেয়ার 
বাজ্জারই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৫ সালের 
শেষভাগে এরূপ হিসাব করা হুইয়াছিল যে, 
তারতের বিভিন্ন শেয়ার বাজারে যে সমস্ত 
কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচা হ্য় তাহাদের 
আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ প্রায় তিন শত 
কোটা টাকা এবং ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের 
সংখ্যাও দেড় হাব্দারের অধিক । এই সমস্ত 
শেয়ারের বর্তমান বাজার দর প্রায় আটশত কোটী 
টাকা। ইহা ব্যতীত সরকারী খণপত্র এবং 
' মিউনিসিপ্যাললিটা ও পোর্ট ট্রাষ্টের যে সমস্ত খণপত্রর 
ক্রুয়বিক্রয় হয় তাহাদের মূল্যও আনুমানিক ছুই 
হাজার কোটী টাকা । কাজেই বিগত ছুই বৎসর 
মধ্যে যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার বাজারে 
বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইয়াছে তাহাদিগকে বাদ দিলেও 
ভারতের শেয়ার বাজারলমূছে যে প্রায় তিন 
হাজার কোটা টাকা মূল্যের শেয়ারের কেনাবেচা 
হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শেয়ার বাজারের প্রয়োজনীয়তা প্রধানত: 
সুইট | প্রথমতঃ ইহার সাহায্যে শেয়ারের মালিক 
অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে তাহার হস্তস্থিত শেয়ার 
‘সহজেই নগদে পরিবর্তন করিতে পারেন । শ্রেয়ার 
বাজারের অভাবে শেয়ার বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা 
সংগ্রহ কর! ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ হুইত। শেয়ার 
বাজারের আর একী প্রয়োজনীয়তা এই যে, ইহা 
' বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল দিক বিচার করিয়! 
শেয়ারের প্রকৃত বাজার মুল্য স্থির করে এবং ইহার 
ফলে লাভজনক শিল্প ব্যবসায়ে জনসাধারণ অর্থ 
. বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হয়। কোন নূতন 
প্রতিষ্ঠানের ভাল মন্দ বিচার করা সাধারণ লোকের 
পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্ত শেয়ার বাজারে এই 
শ্রেণীর কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের চাহিদা 
দেখিলে অনসাধারণও তাছাতে অর্থ বিনিয়োগ 
করিতে উৎসাহিত হয়। এই হিসাবে. নূতন 
শিল্প ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারেও 
শেয়ার বাজার সাহায্য করিয়া থাকে। 


শেয়ারের যে সমস্ত উদেশ্য বর্ণনা, করা হুইল 


* তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার মত' কারণ 
থাকিতে পারে না। কিন্ত ইহা সত্বেও শেয়ার 
বাজারের কাধ্যকলাপ সম্পর্কে বিরুদ্ধ -সমালোচনা 
তয় কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে 


শেয়ারের মূল্যে ক্রুত পরিবর্তন ও পার্থক্য 





আমাদিগকে সর মহবযচরিত বিচ মনুষ্যচরিক্র বিচার করিতে রেডি’ এবং ‘ফরোয়ার্ড’ ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে, 
হর। স্বাভাবিক “ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিভিন্ন শেয়ার বাজারের যে লমস্ত নিয়মকাহথন, 
কারণে শেয়ারের মূল্যে যে পরিবর্তন ঘটে তজ্ন্ত আছে অতিরিক্ত বকিদাযী বন্ধ করার পক্ষে তাহা 
কাহাকেও দায়ী করা যায় না। কিন্ত এই সমস্ত পর্ধ্যাপ্ত নছে। . 'রেডি' এবং “ফরোয়ার্ড সম্পর্কে, 
স্বাভাবিক কারণকে বড় বা ছোট করিয়া দেধাইবার লেনদেন নিষ্পত্তি করিবার কোন সর্ক্লোচ্চ সময়, 
অষ্য এক. শ্রেণীর ব্যবসায়ী যে সমস্ত অনাধু পথ অথবা সর্বশেষ তারিখ নিদ্দিষ্ট নাই। ইহার ফলে' 
অবলম্বন করে তাহার ফলে হাজার হাজার লোক. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই অনাবশ্তক বাকি নিয়! 

সর্বস্বান্ত হয়। অধিক মুনাফার জন্ত লোভে পড়িয়া লাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত হয়।, 
কোন কোন ব্যবসায়ী নিজের আধিক সামর্থ্যের “রেডি” অপেক্ষা “ফরোয়ার্ড” ক্রয়বিক্রয় হইতেই” 
তুলনায় অনেক সময় বেশী ঝুঁকি নিয়া থাকে? বেশী সংখ্যক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয় বলিয়া 

ইহার! সব .সময়েই নিজেদের বুদ্ধি বা বিচার কেহ কেহ “ফরোয়ার্ড” ক্রয়বিক্রুয় রহিত করিয়া, 

ক্ষমতার উপর যে আস্থা স্থাপন করিয়া থাকে তাহা! দেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

নয়! লটারীর টিকিটের শ্তায় ইহারা ‘যা হয় কিন্তু আমাদের মতে ফরোয়ার্ড” ক্রয়বিক্রয়, 
হবে, এরূপ ০॥৪৷০ও নিয়া থাকে । কিন্তু ভাগ্য একেবারে.হদ্ধ করিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে ন]. 

মন্দ হইলে ইছাদের আশা ফলবতী হয় না' এবং “রেডি” এবং “ফরোয়াডের” মধ্যে যে পার্থক্য আছে ' 
শেয়ারেয় দর পড়িয়া গিয়া নিজেরাও সুর্বন্থাস্ত হয় তাহা দুর করিয়া উভয়েরই দেনা-পাওন! নিষ্পত্তির 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুলোক, এমন কি ব্যাক, অস্ত একটী নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করিয়া দিলেই 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেও ডুবাইয়া দেয়। “ফরোয়ার্ড” ব্যবসায়ের গলদ কতকাংশে দূর 

. ১৯৪৬ সাঁলের মধ্যভাগ হইতে ভারতের বিভিন্ন করা হইবে । / 

অঞ্চলে শেয়ার মূল্যের এরূপ ব্রুত উত্থান পতন  আধিক সামর্ঘ্ের তুলনায় কেহ কেহ খুব. 
ঘটিয়াছে এবং ইহার .ফলে বহুলোক দরিদ্রতম বেলী করিয়া; ঝুকি নিযা নিজেও সর্বস্বাস্ত হয় 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । বিগত যুদ্ধের পূর্কোও এবং শেয়ারের দালালেরও সর্বনাশ পাধন করিয়া 
কোন কোন ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের থাকে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ভ ক্রেতা- 
শেয়ার একচেটিয়া ক্রয় করিতে গিয়া এরূপ কিংবা বিক্রেতাকে দালালের মারফতে শেয়ার, 
সর্কাস্বাস্ত হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও বাজারের কমিটীর নিকট ক্রয় বা কিক্রয়যোগ্য 
বহুলোকের ক্ষতিসাধন 'করিয়াছেন। অতিরিক্ত শেয়ারসমূহের মূল্যের একটা অংশ জামীন: হিলাবে 
ঝুঁকিদারী এবং ফাঁটুকাবাভীর ফলেই শেষার গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা হইলে অতিরিক্ত বাঁকিদারী 
বাজারে এই শ্রেণীর বিপর্যয় দেখা দেয়। এই কাছকারবার কঙকটা বন্ধ হইতে পারে। 

শ্রেণীর speculation বা ঝুঁকিদারী কার্যকলাপ কোন অর্থবিনিয়োগ না করিয়া “ব্রাঙ্ক ট্রাব্সফার” 
বন্ধ করার অন্ভই শেয়ার বাদার সংস্কার করার নামক শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের, যে পদ্ধতি আছে 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জনমত উপলব্ধি তাহাও শেয়ার বাজারের এক শ্রেণীর কারপাজিপূর্ণ 
করিয়া ভারত গপবর্ণমেপ্ট শেয়ার ' বাজারের কার্য । ইহা দ্বারা অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়ার 
কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করাইয়াছেন। তবে সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং ষ্ট্যাম্প বাবদ আয় হইতে 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে গবর্ণমেপ্টকেও বঞ্চিত করা হয়। এই শ্রেণীর 
তদ্বিযয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। কার্যকলাপ আইনের সাহায্যে বন্ধ করিয়া দেওয়াই 

শেয়ার বাজার হইতে ঝুঁকিদারী কাজ বন্ধ 'যুক্তিযুক্ত। 

করার উপায় নাই। শেয়ার বাজারের ইহা শেয়ার বাজারের বাছিরে সময়ে অসময়ে যে 
অপরিহার্য অ। কিন্তু এই শ্রেণীর ঝঁকিদারী ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাও গহিত। শেয়ার বাজারের : 
কার্ধ্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া এরূপ অবস্থা হট দালালদের লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন 'এবং সময়ে 
করা প্রয়োজন যাহাতে শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ে কোন সময়ে ভীঁহাঁদের থাতাপত্ৰ পরীক্ষার ব্যবস্থা 
সময়ে কোনরূপ বাধাবিপ্ন না দেখা দ্েয়। শেয়ারে করিয়া ইহার কতকটা প্রতিকার সম্ভব হইতে 
দাদনকারী জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করাই মুখ্য পারে। কিন্ত দালালদের অস্থচরগণ এই শ্রেনীর, 
উদ্দেশ্ । এই উদেশ্য সফল করিতে হইলে অন্ত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিলে তাহা বন্ধ করা শক্ত । 
এবং সামর্থযহীন কোন ব্যক্তিকে speculation. শেয়ার বাজারের গঠনতন্ত্রে এই সম্পর্কে কঠোর 
বা ঝুকি নিতে দেওয়া উচিত নয়। স্বাভাবিক নিয়ম না থাকিলে এই প্রকার গঠিত কার্যকলাপ 


কারণ ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের কারসাজির ফলে বন্ধ করা একপ্রকার অসম্ভব । 
বিভিন্ন কোম্পানীর ব্যালেন্স সীটে কোম্পানীর 


যাহাতে ন! দেখ! দেয় এই সঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা প্রকৃত অবস্থা বহু ক্ষেত্রে গোপন রাখা হয়। 
করা বাঞ্চনীয় । 


জনসাধারণ যাহাতে কোম্পানীর আধিক অবস্থার 
বিশেষ পরিচয় পাইতে পারে তদ্বিযয়ে আইনগত 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । কোম্পানীর পরিচালক গণ, 
কোন কোন ক্ষেত্রে লভ্যাংশ প্রকাশের পূর্বেই 
বেশী পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করিয়া রাখেন কিংবা 
কোম্পানীর অবনতি হইবে দেখিয়া পূর্বেই শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া দেন। এই শ্রেণীর কার্যকলাপও 
আইনের সাছাব্য ব্যতীত রোব করার.উপায় নাই। 


পুর্ব বাংলা হইতে হিন্দুরা বাড়ীঘর ছাড়িয়া 
চলিয়া আসিতেছে । ইহাব কারণ কেছ কেছ 
বলিতেছেন সংখ্যাপরিষ্ঠ দলের অত্যাচার। কেছ 
কেহ বলিতেছেন, হিন্দু সংবাদপত্রগুলির প্ররোচনা, 
ও অতিরঞ্জিত সংবাদ। শেষোক্ত দলের মধ্যে 
পূৰ্ব্ব পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের মৃখপাত্রগণ প্রধান। 
আমার মনে হয় উপরোক্ত কারণের : দুইটাব 
একটাও আসল নহে। প্রথমতঃ অত্যাচার বলিতে 
আমবা যাহা বুঝি ঘথা--সান্প্রদায়িক কাজামা, 
বলপূর্ব্বৰ বর্ধাত্তরকরণ, লুঠপাট ইত্যাদি পূর্বববঙ্গে 
বর্তমানে হইতেছে না। ছিতীষত: কোঁন খবরের 
কাঁগজেব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়া লোকে 
খাপ পিতাঁমহেয় ভিটা মাটি ছাড়িয়া চলিয়া যায় 


না। 
ক; ক * . 


কারণগুলি প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ! কিন্ত 
imaginary নহে, real | ব্যাপারটা মনোভাঁবের। 
পূর্বববাংলার হিন্দুদের মনে ক্রমশঃ এই বিশ্বাল 
জন্মিতেছে যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক গবর্ণমেপ্টেব 
নিকট হইতে যে রক্ষণাবেক্ষণ পাইবাঁর অধিকারী, 
পাকিস্তানে. তাহাদের তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা 
নাই। সুতরাং যদিও বর্তমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা 
কিছু ঘটিতেছে না, তাহাদের ধন ও প্রাণ এবং 
সম্মান পাকিস্তানে নিরাপদ নহে। বিপদ যে- 
কোনে! দিন ঘটিতে পারে এবং সে-বিপদের দিনে 
গবর্ণমেন্টের কাঁছ হইতে তাহারা কিছুমাত্র সাহায্য 
পাইবে না । 


হিন্দুদের মনে এই অবিশ্বাস কেন জন্মিল তাহা 
পুরাপুরি বুঝিতে হুইলে পূর্বববন্গে যাইয়া সেখানকার 
অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখা দরকার। যে কোন একটি 
মহকুমার দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। সাবভিভিসিগ্তাল 
অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সার্কেল অফিসার, 
ধানার ইনস্পেষ্টর, দারোগা, কনেষ্টবল, সরকারী 
ডাক্তার, সাবরেজিস্্রীর, মুন্সেফ ইত্যাদি যে-থালে 
যে সরকারী কর্মচারী আছে লকলেই মুসলযান। 
ডাকঘর, রেল ষ্টেশনে পর্য্যন্ত একজন হিন্দু কর্ধচারী 
নাই। ইহার একট! মানসিক প্রতিক্রিয়া আছে। 
ছিন্বুর! স্বভাবতঃই মনে ভাবে তাহাদের কথা 
শুনিবার কেহ নাই! ছুদ্ভৃতকাঁরীরা মননে করে, 
তাহার অপরাধ অনেকট! ক্ষমার সহিত উপেক্ষিত 
হুইবে। ইহা মনে করা উচিত' কি অৰচিত 
সে-তর্ক করিয়া লাভ নাই। মামুষের মন সর্বদাই 
কেবল যুক্তি দ্বার! প্রভাবাম্বিত হয় লা-ইছা 
কেনা এডি ? 


ন চি 
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অবিভক্ত বাংলার পার্টিশন কাউন্সিল সরকারী 
কর্মচারীদের নিজ ইচ্ছামুযায়ী চাকরির এলাকা 
অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ কি ুর্বব্গ-_ নির্বাচন করিতে 
দিয়া মূর্খতা করিয়াছেন। অধিবাসীরা যেমন যে 
যে-বঙ্গে আছেন সে-বঙ্গের প্রজা হইয়াছেন। 


সরকারী কর্শচারীদেরও তেমনি যে যে-স্থানে ' 


কর্দে নিযুক্ত সে-স্থানামুযারী দুই বিভিন্ন বঙ্গের 


সরকারী কর্ধচারীরূপে গণ্য করা উচিত ছিল। ' 
৩ 


খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের অগ্ সম্পাদক দায়ী নহেন ) 








তাহা হইলে পূর্বাযদের হিন্দুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের 
মুসলমানেরা তাহাদের নিজ নিত রাষ্ট্রে 
নিজ  সম্প্রদায়ভুক্ত . কর্দচারীদের নিযুক্ত 
দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিতেন। বিপদের 
দিনে এই সফল কর্মচারীরা সতাকারের কতখানি 
উপকার করিতে পারিতেন সে-কথা আলাদা । 
কিন্তু তাহাদের অবস্থিতির দ্বারা বিপদের পূর্বের 
সংখ্যালঘুদেয় মনোবল অনেকটা যে অক্ষুপ্ন থাকিত 
তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 


সরকারী কর্মচারীদের এই অভিরুচি অর্থাৎ 
০06০5 মাফিক চাকুরীর সুবিধা দেওয়ার পথ 
দেখাইয়াঁডিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পার্টিশান 
কাউন্সিল। কিন্তু তাঁহারা . একটা ভালো ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন, তাহা এই যে কর্মচারীরা পরীক্ষা- 
মূলকভাবে তাহাদের অভিরুচি জানাইতে 
পারিবে। ছয়মাস পরে উহা পরিবর্তন করিয়া 
পাকাপাকি মত গ্রহণ করা চলিবে। বাংলার 
পার্টশান কাউন্সিলে সে ব্যবস্থা হয় নাই। তাহার 
কারণ কাউন্সিলের লীগ পক্ষের প্রতিনিধিগণ পূর্বা 
বাংলাকে পুরাপুরি মুপ্লিম শাসিত করিতে 
আগ্রছাম্বিত ছিলেন এবং কংগ্রেস পক্ষের 
প্রতিনিধিরা উহা! প্রতিরোধ করিতে পারেন লাই। 
তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন অবর্ধপ্য, অপরজন 
আই, সি, এস পেক্রেটারীদের বুদ্ধির উপর 
নির্ভরশীল। 


+ [3 * * 
পূর্বববলের মুগ্সিম বাজকর্দচারীরা ইচ্ছা করিলে 
সংখ্যালঘুদের বান্তত্যাগ বহুলাংশে বন্ধ করিতে 
পারেন। তাহারা যদি সংখ্যালঘুদের ধন, প্রাণ ও 
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ইজ্জত রক্ষার স্বাভাবিক অপেক্ষাও অধিক তৎপরতা 
দেখান তবে অবিলম্বেই সংখ্যালঘুদের মনে সাহসের 
সঞ্চার হইবে । বহক্ষেত্রে এমন অভিযোগ শোনা 
গিয়াছে যে, থানার বা মহকুমার কর্তৃপক্ষ সংখ্যা- 
লঘুদের নালিশের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করেন না। রাজমাহীর কমিশনার ও আরও ছুই 
একজন সরকারী কর্মচারীরা ছুদ্ুতকারীদের যে 
কঠোর সাঙ্া দিয়াছেন তাহা অপর কর্মচারীরা 
অমুকরণ করিলে দশটা কনফারেন্স ও একশ 
বিবৃতির চাইতে অধিকতর সুফল দেয়। 


সংখ্যালঘুদের ভীতি অন্নিয়াছে আরও একটা 
কারণে। পাকিস্তান মুগ্লিম রাষ্ট্র হইবে, শরিয়তের 
বিধান অনুযায়ী শাপিত হইবে, লীগনায়ফেরা এই 
সকল উক্তিত্বারাঁ অনুসলমানদের এই বিশ্বাস 
জাগাইয়া তুলিতেছেন বে, পাকিস্তানে তাহাদের 
ঠাই নাই। বিশেষ করিয়া সম্প্রতি সফরে আসিয়া 
পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল যে-বন্ৃতা 
করিয়াছেন তাহাতে যাহারা পূৰ্ববঙ্জে শেষ পর্য্যন্ত 
থাকাই স্থির করিয়াছিল তাহারা বাক্স পেটারা 
গুছাইবার কথা ভাবিতে বাধ্য হইয়াছে। শিরে 
যদি সর্পাদাত হয় তবে তাগা বাধিব কোথায় ? 


কলিকাতার পুলিশ মোটরের হেড লাইট 
সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, উহ্থার উপরাংশ 
কালো রংএ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। নির্দ্দেশটি 
মোটর চালকদের পক্ষে উপকারী হুইতে পারিত। 
কারণ এখানকার ডরাইভারেরা হেড লাইট জালাইয়া 
গাড়ী চালানো! বেশী পছন্দ করেন, বিপরীত দিক 
হইতে যাহারা গাড়ী চালাইতেছে তাহাদের যে 


গ্রাম_ইউনো ব্যাক্কার্প 


ব্যা্ার্ম ইটনিয়ন লিমিটেড | 


( সিডিউন্ড ) 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয় || | 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


| - শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা ৫--৬২, গোৌবীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪--১৩৮১, সা (রাড 
এবং খুলনা। 
% 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 
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চক্ষু ধরধিয়া যাইতেছে সে-দিকে ভ্রক্ষেপও করেন 
না। ফলে বহু মটর দুর্ঘটনা! ঘটে। টিতে বাধ্য। 
কিন্ত দেখিতেছি পুলিশ নির্দেশ জারী করিয়াই 
খালাস, উহা পালন কর! হুইতেছে কিনা তাহা 
ইয়া মাথা ঘামায় না। যে-কোন একদিন রাস্তার 
চলতি মটর ,গাড়ীগুলি পরীক্ষা করিলেই পুলিশ 
কর্তৃপক্ষ দেখিষেন, অধিকাংশ গাড়ীরই হেড 
লাইটের অর্ধেক নহে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কালো 
'করা হইয়াছে, অনেকগুলির কালো রং প্রায় সবটাই 
উঠিয়া গিয়াছে। ফলে তর মটর চালকের! 
যে-তিমিরে ছিলেন সে-তিমিরেই রহিয়া 
পেলেন। কিম্বা সত্য কথা বলিলে বলিতে হয় 
যে আলোর ধাঁধায় ছিলেন সেই ধশাধায়ই 
রহিলেন। 





u | Ld ঘর 

্ীযুক্ত মিম মাসানীকে ভারত গবর্ণমেন্ট 
ব্রেজিলে রাষট্রূত নিযুক্ত করাতে থুপী হই নাই। 
তাহা এই কারণে নছে যে, তিনি এ পদের 
অমুপযুক্ত। এই কারণে যে, তিনি এ কাজের 
গগ্ঠ অনেক বেশী উপযুক্ঞ। ব্রেজিল এমন একটা 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান নছে। আন্তর্জাতিক কুটনীতির ক্ষেত্রে 
উহার গুরুত্ব বেশী নহে। নেখানে অন্ত একজন 
লোককে 'বাষ্ট্রূত হিসাবে পাঠাইলে ক্ষতি ছিল 
'আ। বর্তমানে তারতবর্ষেই বিভিন্ন দায়িত্পূর্ণ 
কান্দে ' নিযুক্ত করিবার মতো৷ লোকের অভাব। 
কেন্দ্রীয় সরকারে যাহার! মন্ত্রী তাঁহারা সকলেই 
প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হুইয়াছেন। তাহাদের 
অবর্তমানে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা 
করিতে পারেন এমন একদল অপেক্ষাকৃত অল্প 
বয়স্ক ব্যক্তিকে এখন হইতেই শিক্ষিত করিয়া 
তোলা দরকার ।- সহকারী মন্ত্রী হিসাবেই হউক 
বা ইন্করমেশীন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবেই হউক কংগ্রেসের 
ভিতর হইতে কয়েকজন তরুণকে মঙ্তিত্বের শিক্ষা- 
নবিশী দেওয়া প্রয়োজন। . নিম্ন মাসানী এইরূপ 
কাজের অত্যন্ত উপযুক্ত । -তাছাকে ব্রেজিলের 
গায় দেশের রাষ্ট্রদুত করার অর্থ শক্তির অপচয় 
মাত্র। 

|] |! ® নত 

ঠিক এই রকম আরও একটি যোগ্য লোকের 
অপেক্ষাকৃত অদরকারী কাছে নিয়োগের দৃষ্টান্ত 
হইল . দেওয়ান চামন্লাল। জেলে যাওয়াটাই 
যদি দেশ সেবার একমাত্র মাপকাঠি না হয় এবং 
রাষ্ট্র শাসনে যোগ্যতার প্রয়োজন যদি মানিয়া 
জাই তবে চাম্নলালকেও মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া 
যাইতে পারিত'। আর যদি রাষ্ট্রদূতের পদে 
তাহাকে নিযুক্ত করাই অপরিহার্য হইয়া থাকে 
তাহা হইলেও একথা বলিব যে, আস্কারার চাইতে 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাছাকে পাঠানো! উচিত 
ছিল। ভারতবর্ষে ঠিক কাছের .অন্ত ঠিক লোক 
পাওয়া যে কতখানি মুস্কিল তাহা তুক্তভোগীর! 
জানেন।- যে সামান্ধ ' ছইচারজন সত্যকার 
উপযুক্ত লোক আছে তাহাদিগকেও অনুপযুক্ত 
কাজে লাগাইয়া লে যুস্কিলকে মুক্িলতর করা 
হইতেছে । কী আপশোস্‌! 


খেয়ালী 


ত 


' আসিয়াছে 1 


আর্থিক জগৎ 


উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকের 
সহযোগিতা 
(৮০০ পৃষ্ঠার পর ) 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শ্রমিকর্দিগকে গ্যাষ্য 
মজুরী না দিয়া নিজেরা বেশী মুনাফা আত্মসাতের 
কোক দেখান। ইহাতে জনমাধারণের জীবনযাত্রা 
উন্নয়নের পথে বিদ্ব দীড়ায়। মুষ্টিমেয়ের হাতে 
বেশী অর্থ সঞ্চিত ছুওয়ার ফলে সমাজে ধনবৈষন্যের 
গ্লানি দেখা দেয়। এই ধরণের মুলাফাবৃত্তি দেখিয়া 
কলকারখানার শ্রমিকরা মুষ্টিমেয়ের পেট ভরাইবার 
লগ বেশী পণ্য উৎপাদনে আগ্রহ বোধ করে লা। 
আন্তরিক ক্ষোভ থাকার জন্ত সময়ে অসময়ে ধর্মঘট 
ঘোষণা করিয়া ও কল মালিকদের উপর প্রত্যক্ষ 
চাপ দিয়া তাহারা তাহাদের দাবী আদায়ের চেষ্টা 
করিয়া থাকে । ভারত গবর্ণসেণ্ট যদ্ধি কলকারখানার 
শ্রমিকদের ম্ভাষ্য মজুরীর ছার স্থির করিয়া দেন, 
কাধ্য পরিচালন! ব্যয় মিটাইয়া কারখানার যে 
নীট লাভ দীড়াইবে তাছা যদি মালিক ও শ্রমিকের, 
ভিতর সুবণ্টনের ব্যবস্থা হয়, তবে শ্রমিক বিক্ষোভের 
মূল কারণ দূর হইতে পারে। শ্রমিকরা যদি ইহা! 
বুঝিতে পারে যে, নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী 





তাহারা গ্ভাঘ্য মজুরী পাইবে এবং কারখানার লাভ , 


দ্াড়াইলে মালিকদের মত তাহারাও উহার 
অংশীদার হইবে, তবে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
তাহার! নিশ্চয়ই উৎসাহ বোধ করিবে। উহার 
ফলে মালিক-শ্রমিক বিরোধের অবশান ঘটিবে, 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ সহুজপাধ্য হইবে এবং 
লোকের জীবন যাত্রা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হুইবে। 
শ্রমিকদের সম্পর্কে কেবল দরদ ও উচ্ছ্বাপের বাণী 
উচ্চারণ ন! করিয়া তাহাদের কল্যাণের অন্ত জাতীয় 
গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ অচিরে উপরোক্ত নীতিতে 


কার্যে ব্রতী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


শ্রমিকরা.কলকারথানার লাভের ভাগীদার হইবেন 
শুনিয়! যে সব শিল্পপতি আশঙ্া গ্রন্ত হইয়া উঠিয়াছেন 
যুগের ধারা হৃদয়দম ' করিয়া ও দেশের কল্যাণে 
উৎপাদন বৃদ্ধির একাস্ত প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়া 
আমর] তাহাদিগকে এই ধরণের ্বাথত্যাগ বরণ 
করিয়া নিতে অনুরোধ করি। 


পূর্বববজ্ের স্থানতটগীর সংখ্য!--পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার এই প্রদেশে পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানত্যাগীদের 
সংখ্যা সম্বন্ধে একটি তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এই তালিকা অমুদারে পূর্বব্দ হইতে এই পর্য্যন্ত 
১২ লক্ষ ১১ হাল্পার ৯৬০ জন লোক পশ্চিম বঙ্গে 
উহার শতকরা ৬৬ আন অর্থাৎ 





৮লক্ষের মত লোক কলিকাতায় 
করিতেছে ' উহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৬০ হাতার জনই 
ভক্ত শ্রেনীর এবং উহাদের ভুই-তৃতীয়াংশ সহরের 
ও এক-তৃতীয়াংশ পল্লী অঞ্চলের অধিবাপী। বাকী 
৪০ হাজারের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ কৃষিজীবী এবং 
তিন-চতুর্থাংশ শিল্লোপভীবী ব্যজ্ি। কলিকাতায় 
যাহারা আছে তাহাদের অধিকাংশই উহাদের 


আত্মীয় স্বজনের আবাশস্থানে অবস্থান করিতেছে 
এবং কতক লোক সাহায্য কেজ্রেও বসবাস 
করিতেছে । কলিকাতা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে ষে 
৪ লক্ষ ১২ হাজার 'লোক আসিয়াছে তাহা 
পশ্চিম বঙ্গের ১৩টি জেলায় ছড়াইয়া আছে। উদার 
মধ্যে নবদ্বীপেই সোয়া ছুই লক্ষ লোক রহিয়াছে। 


অবস্থান . 


[ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 
অস্ান্ত দেলাতে লোক সংখ্যা এইরূপ-বর্দামান ৩৯ 
হাজার ৯ শত, চব্বিশ পরগণা ৩০ হাজার, জলপাই- 
গুড়ি ৫৫ হাজার, বীরভূম ১ হাজার, €মদিনীপুর 
৬ ছাতার, বাঁকুড়া ৪৩০, হুগলী ১৫ হাজার ১৬০, 
হাওড়া ১০ হাজার, মুশিদাবাদ ২৫ হারার, 
পশ্চিম দিনাজপুর ১৫ শত, মালদহ ৮২৫, 
দার্জিলিং ২১৪৫। ণ | 

ভারতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি-_ভারতে 
গত ১৯৪৬-৪৭ সালে চিনির কলসমূহে মোট ৯ লক্ষ 
> হাল্গার টন সাদা চিনি উৎপন্ন, হইয়াছিলু। 
১৯৪৭-৪৮ গাল এখনও, শেষ হয় নাই। কারণ 
গত নবেধ্বর মাস হইতে যে চিনির মরশুম আরম্ভ 
হইয়াছে; তাছা যদিও বর্তমান মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে এক প্রকার শেষ হইবে তথাপি ভারতের 
কোন কোন স্থানের চিনির কলে আখ মাড়াইয়ের 
কাদ মে মাল পর্য্যন্ত চলিবে। যাহা হউক চলতি 
বৎসরের বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহা হইতে মনে হইতেছে যে, এই বৎসরের 
শেষ পর্য্যন্ত ভারতে মোট ৯ লক্ষ ২১ হাজার টন 
চিনি উৎপন্ন হইবে । তবে চিনি নিয়নত্রযুক্ত হওয়ার 
ফলে উৎপাদনের পরিমাণ দশ লক্ষ টনও ছাড়াইয়। 
যাইতে পারে। ভারতে চলতি বৎদরে- ১৩১টী 
আধুনিক ধরণের চিনির কলে কাতর চলিতেছে এবং 
এই বৎসরে উক্ত কলগুলিতে মোট ৯৩ লক্ষ € 
হাজার টন আথ মাড়াই হইয়া উহ! হইতে ৯ লক্ষ . 
২৯ হাজার টন.চিনি পাওয়া যাইবে মনে ছইতেছে। 
এই ছিসাবে চলতি বৎসরে প্রতি ১*০ টন আখ 
হহতে গড়ে ৯৯ টন চিনি পাওয়া যাইবে। 

শেয়ার বাজারে জনসাধারণের স্বার্থ 
'কলিকাতার ষ্টট এক্সচেজ এসোসিয়েশনের সভা- 
পতি বলেন যে কলিকাতার শেয়ার বাজারে ৫৬২টা 
কোম্পানীর শেয়ার বিকিকিনি হয় এবং এই লব 
কোম্পানীর মোট আদঘায়ী মূলধনের পরিমাণ 
হইতেছে ভারতের সমস্ত যৌথ কোম্পানীর আদায়া 
মূলধনের শতকরা ৪৩ ভাগ । বোম্বাইয়ের শেয়ার 
বাজারে যে সব কোম্পানার শেয়ার বিকিকিনি চহয় 
সেই সব কোম্পানীর মোট আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ হইতেছে ভারতের সমস্ত যৌথ কোম্পানীর 
আদায়ামূলধনের শতকরা ২৫ ভাগ। শেয়ার বাজারে 
শেয়ার ছাড়া কোম্পাশার কাগজ এবং আধা- 
সরকারী প্রতিষ্ঠান ও যৌথ কোম্পানীর [ডবেঞ্চারও 
ক্রয় বিক্রয় হইয়া! থাকে । মোটের উপর ভারতের 
সমস্ত শেয়ার বাজারে যে পরিমাণ টাকার শেয়ার, 
কোম্পানীর কাগন্ধ ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় হয় তাহার 
মুল্য ( bace value ) ১৯৭১ কোটী ২৩ লক্ষ ৮১ 
হ|জার ৪৫০ টাকা। উহার বালান মূল্য পড়পড়তায় 
ছুই তিন ওণ। এই শব শেয়ার, কোম্পানীর 
কাগজ ও ভিবেধারের একটা বড় অংশের মালিক 
দেশের শ্রল্পবিত্ত অনশাধারণ। কাজেই শেরার 
বাঞ্জারে শেয়ারের দর পড়িয়া যাওয়ার দরুণ 
অনলাধারপের যে ফিরপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 


পশ্চিম বাজলায় বস্ত্র আমদ্দানী বন্ধ-- 
বোম্বাই হইতে পশ্চিম বাদলায় প্রতি মাসে 
৬৯০০ গাঁট কাপড় আমদানীর কথা। কিন্ত গত 
২৩ মাসে এই প্রদেশে বোম্বাই অঞ্চল হইতে 
৫২ হালার গাট কাপড় আমদানী হুইয়াছে। 
উহ! সত্বেও কলিকাতায় যে অতুযুচ্চ মুল্যে 
কাপড় বিক্রয় হইতেছে উহার কারণ এই ষে, 
পশ্চিম বঙ্গ হইতে গোপনে বিপুল পরিমাণ কাপড় 
পূর্ববন্দে চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব পাঞ্জাবের 
অবস্থাও পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ হইয়া দীড়াইয়াছে। 





"এই জন্য তারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার 


আপাততঃ বোম্বাই হইতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব 
পাঞ্জাবে কোন, কাপড় আমদানী বন্ধ করিয়! 
দিয়াছেন। ভারত সরকার বস্তু বণ্টন সম্পর্কে 
একটা নূতন কার্ধ্যপন্থা স্থির করিবেন। এইজস্তই 
আপাততঃ উপরোক্তভাবে কাপড় আমদানী বন্ধ 
করিয়া দেওয়া! হইল।, 


আর্বিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


ইউরোপীয় 
বোম্বাইয়ের এডওয়ার্ড টেক্সটাইলপ 
ম্যানেজিং এজেন্সী এতদিন ইউরোপীয়দের হাতে 
ছিল। সম্প্রতি একটি ভারতীয় কোম্পানী উহা 
ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। উক্ত মিলে ৪৭ হাতার 
৬২৮টি টাকু আছে এবং মিলের আধিক ভিত্তি 


কোম্পানী হস্তাস্তর__ 


এন্প সুদৃঢ় যে, উহ্থার ২০০ টাকা মূল্যের শেয়ারের . 


বাজার মূল্য দাড়াইয়াছে ৬১৫ টাকা। 

ভারত হইতে রপ্তানী বৃদ্ধি-_প্রকাশ যে, 
ভারত সরকার চলতি বৎসরে ভারত হইতে ষ্টালিং 
"অঞ্চলসমূহে চা রপ্যানীর পরিমাপ ২৫ কোটা 
পাউণ্ড হইতে .১৩০ কোটী পাউণ্ড এবং কাপড় 
বপ্তানীর পরিমাণ ১৫ কোটা গজ হুইতে ২০ কোটী 
গঞ্ধে বন্ধিত করিবেন । 

সরকারী কর্তৃত্বে বাস সার্ভিস_দিলী 
প্রদেশের সর্বত্র গোয়ালিয়র এণ্ড নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া 
মোটর ট্রান্সপোট“সাতিস নামে যে মোটর সাগডিস 
বুহিয়াছে ভারত সরকার তাহ! ৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা মূলে) ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এগ 
কোম্পানী ১৮ লক্ষ টাকা মুল্য চাচিয়াছিল। 

জমিতে জল সেচনের সুবিধা-কানাডার 
'ভাঃ পিটার_নামে একজন মিশনারী কুয়া হইতে 
চাষের জমিতে জল সিঞ্চনের এক প্রকার নূতন 
"পাম্প আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পাম্পের দ্বারা ঘটি 
, বলদের লাছায্যে ১২০ হইতে ৪ শত ফুট নিরবতা 
নল তুলিয়া একটি পাম্পদ্বারা ৬ একর জমিতে জল 
সেচনের ব্যবস্থা কর] যাইবে । 

জাপান হইতে কাপড়ের । কল 
আমদানী_টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, জাপান 
ভারতবর্ষে ৬০ লক্ষ ডলার মুল্যের কাপড়ের কলের 
যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা! করিয়াছে । যন্ত্রপাতির 
মধ্যে ৬ হাজার তাত, ১ লক্ষ টাকু ও আনুষঙ্গিক 
অগ্তান্ত যন্ত্রপাতি রছিয়াছে। এগুলি শীঘ্রই ভারতে 
পৌছিবে আশা করা যাইতেছে । 


আন্তঃপ্রাদেশিক খান্ত ঃসম্মেলন----দিললীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার কর্তৃক. ক্রমে 
খাত্তশক্ত্ের বিনিয়ন্্ণ নীতি গৃহীত হইবারহফল কি 
'দাড়াইতেছে তাহা . বিবেচনার অন্ত দিল্লীতে 
আগামী ২৮শে এপ্রিল তারিখে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীদের একটা 
সন্বেলন বসিবে । এই সম্মেলনে ভারতে খান্তোৎ- 
পাদন বৃদ্ধির অন্ধ ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
ফুড গ্রেইনস পলিসি কমিটি যে সমন্ত সুপারিশ 
করিবেন তাহাও বিবেচিত হইবে। 


২ পাকিস্থানে ভারতের বাণিজ্য 
প্রভিনিধি__নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, 
“ভারত সরকার পাকিস্থানে একজ্জন বাণিজ্য 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন 

কেরোসিন সরবরাহ হ্রাস---ভারত 

সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেরোসিন ও 
কেরোসিনছাত দ্রব্যের উৎপাদন পৃথিবীর সর্বত্র 
হান পাওয়াতে এবং ভারতের !শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
জন্ত প্রয়োঞ্জনীপ্ ভিজেল অয়েল অধিক পরিমাণে 
“আমদানীর প্রয়োজন হওয়াতে ভারত সরকার ১ল! 


মিলসের ' 








এপ্রিল তারিখ হইতে অনসাধারণের প্রয়োজনে 
বণ্টনযোগ্য উত্কষ্ট ধরণের কেরোসিনের পরিমাণ 
শতকরা ৩৩৪. ভাগ এবং নিকষ্ট শ্রেণীর কেরো- 
দিনের পরিমাপ শতকরা ২০ ভাগ ক্যাইয়া 
দিবেন স্থির করিয়াছেন। 

বিমানযোগে কাপড় রপ্তানী--ভারত 
হইতে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া আসামে বস্তু রপ্তানীর 
পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হৃষ্টি হওয়াতে ভারত 
সরকার বিমানযোগে আসামে বস্ত্র রপ্তানীর সঙ্কল্প 
স্থির করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই, বিমানযোগে 
কলিকাতা হইতে কতক পরিমাণ বস্ত্র ও সুতা 
গৌহাটীতে রপ্যানী হুইয়াছে। 

ইণ্ডিয়ান টি প্লান্টার্স এসোসিয়েশন 
গত ১০ ও ১১ই এপ্রিল তারিখে জলপাইগুড়িতে 


ইণ্ডিয়ান টি প্রাণ্টান” এসোসিয়েশনের বাধিক 


সাধারণ সভাতে শ্রীবিরাকুমার ব্যানাজ্জি উহার 
সভাপতি এবং শ্রী এস পি রায় উহার সম্পাদক 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 





ভ্ঠানলপ লরি ও বাসের টায়ার যে কী পরিমাণ ধকল এ 
be করতে পারে তা একবার লক্ষ্য করে দেখবেন। . 
সকলের চেয়ে বেশিদিন ধরে টায়ার তৈরি করে ডানলপ . 
| এ কাজে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার ফলেই _ চং 
Se উম ০ 


হার টায়ার 


টে 







hbase As 


জানাইয়াছেন যে, যে সব 


পাকিস্থানে যৌথ কোম্পানীর উপর 
কড়াকড়ি_পূর্বব্ গবর্ণমেপ্ট' একটী বিজ্ঞপ্তিতে 
যৌথ কোম্পানীর 
হেড অফিদ পাকিস্থানের বাছিরে অবস্থিত এবং 
১৯৪৭ লালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে যাহার 
কোন শাখা পূর্ববঙ্শে ব্যবসা পরিচালন! 
করিত অথবা এই ধরণের যে সব যৌথ 
কোম্পানী উক্ত ১৫ই আগষ্ট তারিখের পরে 
পূর্র্ব বঙ্গে উছার শাখা অফিণ স্থাপন করিয়!ছে 
সেই সব যৌথ কোম্পানীকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগষ্ট হইতে ৬ মাসের মধ্যে অথবা নূতন অফিস 
স্থাপনের ১ মাসের মধ্যে চট্টগ্রামে পূর্ব বঙ্গের যৌথ 
কোম্পানীসযৃছের রেগিষ্রারের নিকট উহাদের 
কাগন্জপত্র পেশ করিতে হইবে। নচেৎ কোম্পানীর 
এককালীন ৫০০ টাঝা পর্য্যন্ত জরিমানা এবং 


যতদিন দেরী হয় তাহার প্রত্যেক দিনের অন্ত 


৫০ টাকা হিসাবে জরিমানা হইতে পারিবে । যে 
সব কাগজপত্র পেশ করিতে হুইবে তাহার তালিকা 








৮*৬ 


--(১) কোম্পানীর সার্টফিকেটযুক্ত কোম্পানীর 
চার্টার, ষ্টেটিউট অথবা মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আটিকেলল 
অব এসোসিয়েশন, (২) রেজেক্টরীক্কত অথব! প্রধান 
অফিসের পূর্ণ ঠিকানা, (৩) ডিরেক্টর ও 
ম্যানেজারদের তালিকা, (৪) পূর্ব্বলের অধিবাসীদের 
মধ্যে এরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম যে বা 
যাহার] কোম্পানী পক্ষ হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারেন। এই সব ফোম্পানীকে পূর্ব বঙ্গের যৌথ 
কোম্পানীসমৃষ্কের রেছি্রারের নিকট উহাদের 
নাম রেজেষ্টরী করিবার সময়ে ২৫ টাকা দিতে 
হইবে এবং উপরোক্ত প্রত্যেকটা কাগজ দাখিল 
করিবার সয়ে ফি বাবদ € টাকা হিসাবে দিতে 
হইবে | ' 
' মাদ্রাজে মম্ভপান নিরোৌধ--মাজ্রান্ের, 
সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী অক্টোবর মাস হইতে 
উক্ত প্রদেশের সর্বত্র মন্ত ক্রয় ও বিক্রয় বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইবে। মান্্রান্দের প্রধানমন্ত্রী হলেন যে, 
উহার ফলে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের বৎসরে ১৭ কোটা 
টাকা করিয়া স্াজন্ব হানি ঘটাবে বটে--কিন্ধ উহার 
ফলে মাক্রাজের জনসাধারণের বৎসরে ৭০ 'কোটা 
টাকা খরচা বাচিয়া যাইবে। 
ভারত-সুইডেন বিমান চলাচল-_এক 

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারতবর্ষ ও সুঈডেনের 
মধ্যে বিমান চলাচলের অন্ত এক চুক্তি সম্পাদনের 
উদ্দেস্তে আলাপ-আলোচনা চালাইবার জদ্ত 
সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় এক প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে 
আলিয়া পৌছিয়াছেন। ভারতস্থিত সুইডেনের 
কন্সাল জেনারেল মিঃ পি, এ, এম, হালেনবোর্গ 
হইজারল্যা্ড দেশীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব 
করিবেন আর ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব 
করিবেন ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচলের 
ডির্েক্টার জেনারেল মিঃ এন, পি, ঘোষ। 

জাহাজের আধিক্য--লয়েডস্‌-এর হিসাৰমতে 


১৯৩৯ লালের জুন মাসের তুলনায় ১৯৪৭ সালের 


জুন মাসে পৃথিবীর লমস্ত দেশের- লমুন্রগামী ষ্টীম 
ও মোটর চালিত জাহাজের পরিমাণ ৯ কোটি 
&০ লক্ষ 9 হাজার ৩৪০ টন বৃদ্ধি পাইয়া ৮ কোটি 


৩৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৭২ টনে পরিণত হইয়াছে। ' 


এই সময়ের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
জাহাজের পরিমাপ ৮৯ লক্ষ ১০ হাজার টন হইতে 
'৩ কোটি ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই সময়ে ইংলণ্ডের জাহাজের পরিমাণ ৪৩ হাজার 
২৩৭ টন কমিয়। ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৭ হাজার 
৮৯৭ টনে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে সমগ্র 
অগতের জাহাদের ৩৬১ তাগ আমেরিকার এবং 


আর্থিক জগৎ 


২১৪ ভাগ ইংলগ্ডের হাতে রহিয়াছে । যুদ্ধের 
পূৰ্ব্বে এই ভাগ ছিল যথাক্রমে ১৩ ও ২৬১ ভাগ। 
ভারতে বর্তমানে ৩ লক্ষ টন মাত্র লাছাল রহিয়াছে 
এবং এই দেশে বৎসরে যাহাতে ৫০ হাজার টন 
করিয়! জাহাজ তৈয়ার হয় তজ্জস্ত গবর্ণষেন্ট 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

স্বর্ণের ও রৌপ্যের উৎপাদন-_জগতের 
বর্ণ ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সেমুয়েল যণ্টেড এণ্ড 


কোম্পানীর হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯৪৭ সালে - 


ক্ষগতের সর্বত্র স্বর্ণধনিগ্ডলি হইতে ২ কোটী ৩৬ 
লক্ষ ৫০ হাজার আউন্স (প্রতি আউন্স প্রায় ২॥ 


তরির সমান) শ্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে । 
১৯৪৪ সালের পরে আর কোন বৎসরে 
এত অধিক স্বর্ণ উত্তোলিত হয় নাই। 


১৯৪৭ সালে ভারতের খনিগুলি হইতে 
১ লক্ষ ৭২ হাজার আউদ্ মাত্র স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। 
গত ১৯৪২ সালে অগতের সমস্ত দেশে ৩ কোটী 
৯৩ লক্ষ ৪৭ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হয় এবং 
উদ্ছার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ খনিগুলি হইতে 
১ কোটী ৪৪ লক্ষ ৮ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত 
হয়! তবে ১৯৪৭ সালে উহার পরিমাণ দীডাইয়াছে' 
১ কোটী ১২ লক্ষ আউন্স। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ 
যে, ১৯৪৭ সালে মেস্সিকো, আমেরিকার যুক্তরা &, 
কেন্দ্রীয় ও মধ্য আমেরিকা এবং কানাভাতে ১২ 
কোটী ৎ লক্ষ আউন্স রৌপ্য উত্তোলিত হুইয়াছে। 
১৯৪৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৬ 
লক্ষ আউন্স । ১৯৪৭ সালে ভারতে বিদেশ হইতে 


৪ কোটী ৬০ লক্ষ আউন্দা রৌপ্য আমদানী 


হইয়াছিল । 

পাকিস্থানে বিক্রয় কর-_গত ১লা এপ্রিল 
তারিখ হইতে পাকিস্থানের সর্বত্র প্রাদেশিক বিক্রয় 
করের পরিবর্তে কেন্সীয় বিক্রয় কর প্রবর্তিত 
হইয়াছে । করের পরিমাণ উৎপাদনকারী বা 
আমদানীকারী হইতে আরম্ভ করিয়া খুচরা বিক্রেতা 
পর্য্যন্ত সমস্ত পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার উপর 
প্রতি টাকায় দুই পয়সা । 

পাটের চাষ-_সিনকেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানী 
পাটের চাষ সম্বন্ধে যে, সাপ্তাহিক রিপোর্টে প্রকাশ 
করেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে গত বৎসরের 
তুলনায় এবার পূর্ব বঙ্গে পাটের চাষ বেশী 








শিলং ব্যান্ধিং কণোবেশন নিঃ | 


হেড অফিন__স্পিভ্লছু, 
টেলি £ঃ-SHILLBANKE 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 
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জেনারেল ম্যানেজার 





[ ১৯শে এপ্রিল, ৯৯৪৮ 


হইতেছে । নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এই পর্য্যন্ত মোট: 
কত আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
তাহা দেখান হুইতেছে। এই সঙ্গে রাকেটের' 
ভিতরে গত বৎসর এই সময় পর্য্স্ত কত আনা 
জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছিল তাহাও দেখান 
হইল-_দারায়ণগঞ্জ ১২ আনা (৬ আনা ১০ পাই), 
ঢাকা, ১৪ আনা (৬ আনা), টাদপুর, ১৬ আনা 
৬ পাই (১৪ আনা ৯ পাই), হাভীগঞ্জ, . ১৪ আনা 
(৭ আনা), আস্তগঞ্র, ১৪ আনা (৪ আনা), 
আখাউরা (কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই), 
নিখলিদামপাড়া, ১৫ আনা ৪ পাই (৭ আনা ৩. 
পাই), এলাসীন (কোন রিপোর্ট” আসে নাই), 
সরিষাবাড়ী, ৭ আনা (৫.আনা ৯ পাই), 


'ময়মনপিংহ ৫ আনা (৫ আনা ৬ গাই), গাইবান্ধা, 


(কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই), পিরাজগঞ্জ, ৭. 
আনা ৬ পাই (৩ আনা ৬. পাই), নাকালিয়া, ৫ 
আনা (১ আনা ৬ পাই), ভাঙুরা, ৭ আনা (২ আনা " 
৯ পাহ)। আবহাওয়ার অবস্থা ফসলের অনুকূল, 
নদীর জলের উচ্চতা ম্বাভাবিক। তবে বীজ- 
বপনের জন্ভ আরও বৃষ্টি দরকার । 

জিম! তহুবিদ--পাকিস্থানে মিঃ জিন্লার' 
নামে যে অর্থভাগার খোলা হইয়াছে তাহাতে 
গত ৬ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত মোট ২ কোটী ১ 
লক্ষ €২ হাজার ৪০১ টাকা আদায় হুইয়াছে'। উহার- ' 
মধ্যে গত ১৭ই মার্চ তারিখ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে” 
৪৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩০৯ টাকা আদায় হইয়াছে 

ব্যান্কের উপর নিষেধাজ্ঞা---আগ্রার 
অওলা ব্যাঙ্ক লিঃ এর কাৰ্য্যকলাপ উহার আমানত- 
কারীদের শ্বার্থবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে 
ভারত মৃরকার ১২ই এপ্রিল তারিখ হইতে, এই ' 
ব্যাঙ্ককে নৃতন কোন আমানত গ্রহণে নিষেধ করিয়া 
দিয়্াছেন। 

শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদেশী গ্রীতি_ 
নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতবর্াস্থৃত শিল্প" 
প্রতিষ্ঠানের পরিচুলকগণ গত আগষ্ট মাস হইতে 
গত মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে কীরিগর ইত্যাদি হিসাবে 
ইংলগ্ড হইতে প্রায় ৪৫০০ লোক আনিয়া" 
তাহাদিগকে কার্ধে নিযুক্ত করিয়াছেন । অথচ 
যে সমস্ত ভারতবাসী বিদেশে পুধিধিত ও. 
ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছে তাহাদিগকে কোন কাজে 
গ্রহণ কর! হইতেছে না! 

কলেরার নূতন প্রতিষেধক- মাপ্রাজে ডাঃ: 
ভাটনগর নামে একজন চিকিৎমক “৬২৫৭? এই: 
নামে সালফোনেমাইভ জাতীয় কলেরার একটী 
বধ আবিষার ফরিয়াছেন। তিনি ৮৫টা কলেরা 
রোগীর উপর এই ওধধ' প্রয়োগ করিয়া '৮২টী. 
রোগীকে আরাম করেন। এই ওুষধে রোগী ২৪- 
‘ঘণ্টার মধ্যেই আরোগ্যলাভ আরম্ত করে এবং ৭২: 
ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়। লগ্তনের 
বৃটিশ -মেডিক্যাল জার্পেলে এই বধের ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে খুব আশা প্রকাশ করা হইয়াছে? 
তবে উষধটীর, গুণাগুণ এখনও চূড়াস্তভাবে পরীক্ষিত, 
হয় নাই। ১ 

পাকিস্থানে মাথা গুপতি-_ আগামী ১৯৫৯ 
সালে পাকিস্থানের সর্বত্র মাথা গুণতি হুইবে। এই . 
কাজের তন্বাবধানের অন্ত ইংলণ্ড হইতে একজন 
বিশেষজ্ঞকে আনা হইবে ।. 


১৯শে এপ্রিল»১৯৪৮ ] 


কৃত্রিম রেশমের কারথানা-_বিখ্যাত শিল্প 
ব্যবসায়ী সার হোমি মেটা বরোদা রাজ্যে কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুতের জদ্চ একটি কারখানা স্পিন 


করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই কাজে বরৌদ।. 


সরকার ২০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করিবেন। 
[ এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর জানা 
গিয়াছে যে, সার হোমি মেটা একটি বিমান 
দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন । ] 
শেয়ারের দর বৃদ্ধির উপায়__-কলিকাতার 


ষ্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি মিঃ বি, এন, চতুর্কেদী ' 


একটী বজ্ত তায় এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, নিষ্ন- 
লিখিতর্ূপ ব্যবস্থা করিলে শেয়ার বাজারে 
শেয়ারের দরে উন্নতি 


এজেন্সী প্রথার সংস্কার, (২) যতদিন পর্য্যন্ত 
ফোম্পানী একটি নিৰ্দিষ্টছারে লভ্যাংশ দিতে না 
পারে ততদিন পর্য্যন্ত উহাকে ট্যাক্স হইতে 
অব্যাহতি দান, (৩) প্রেফারেন্স ও অভিনারী 
ছাড়া কোম্পানী যাহাতে আর কোনও প্রকার 
শেয়ার বাছির করিতে না৷ পায়ে তাহার ব্যবস্থা, 
(৪) কোম্পানীর পরিচালনা ব্যবস্থা সমন্ধে দৃষ্টি 
রাখার অঙ্ক গবর্ণমেন্ট কর্ৃক একটি বোর্ড গঠন। 


বোন্বাইয়ে পাঠাগার স্থাপন--বোহবাই 


গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে € শত. 


পাঠাগার স্থাপনের জন্তু ২ লক্ষ ৫৯ হাজার € শত 
টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই 
প্রদেশের যে সব গ্রামে ১ হইতে ৫ হাজার পর্য্যন্ত 
অধিবাসী রহিয়াছে, সেই সবগ্রামে একটি করিয়া 
প্রাথমিক বিভ্ভালয় ও লাইব্রেরী স্থাপন করা হুইবে। 

সরকারী পরিচালনায় হোটেল 
ব্যবসা মহীশূর রাজ্যে ১ হাজ্তারের মত হোটেল 
রূহিয়াছে। সম্প্রতি. মহীশৃর গবর্ণমেন্ট এরূপ স্থির 
করিয়াছেন যে, উহার। এই সব হোঁটেলের 
মালিকানান্বত্ব নিজের! গ্রহণ করিয়া উহার পরি- 
চালনা করিবেন। প্রকাশ যে, এই ব্যবস্থায় 
মহীশূর গবর্ণমেপ্টের আয় বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পাইবে । 

দাঙ্গাপীড়িতদের সাহাষ্য_কলিকাতায় 


গত ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৭, 


সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত দাঙ্গাছাঙ্রামার ফলে 


বাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষতি পূরণের . 


জন্ত বাংলা সরকার ১৫! লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। এপস গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রায় 
২০ হাজার আবেদন পড়িয়াছে। 

শিল্পে বিভিন্ন দেশের স্থান--শিল্পের দিক 
হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন দেশের 
প্রয়োজনীয়তা কিকপ তাহ! আলোচনার আন্ত 
আতন্তর্জীতিফ শ্রমিক অফিসের উদ্ভোগে কানাভার 
মনল হরে একটি সম্মেলন হুইবে। এই 
সম্মেলনে যোগদানের জন্তু ভারতবর্ষ হইতে ডাঃ 
আর মুখাজ্জীকে নিমন্ত্রণ করা হুইয়াছে। 

আমদানী ও রপ্তানী লাইসেন্স সম্পর্কে 
ছুর্নীতি-_দিদ্লী অফিল ও ভারতের বিভিন্ন বন্দর 
স্থিত অফিগ সমুহে জনসাধারণকে আমদানী ও 
রপ্তানীর লাইসেন্স মধুর সম্পর্কে সরকারী কর্ধচারি- 
গণ যে সমস্ত ছুর্নাতিযূলক কাজের প্রশ্রয় দিতেছেন, 


হইতে পারে- 0১)" 
* কোম্পানী আইনের সংশোধন দ্বার! ম্যানেজিং ' 


আর্থিক জগৎ 


তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে খবরাখবর জানাইবার জঙ্ক 
ভারত সন্গকারের বাণিজ্য 'বিভাগ জনসাধারণকে 
অমুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন | এই সম্পর্কিত চিঠি- 
পত্র সঙ্গোপনে, রাখা হইবে। | 

শ্রীযুক্ত নিয়োগীর নূতন পদ-_প্রকাশ যে, 
শরীবুক্ত,ক্ষিতীশচজ্ত্র নিয়োগী ভারত সরকারের 
সাহায্য ও পুনর্ববসতি বিভাগের মন্ত্রিপদ ত্যাগ 
করিলে তাহাকে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
ভাগের মদ্্রিপদে নিযুক্ত করা হইবে । 

ভারত ও আসামে সংবাদ আদান 
প্রদান-__-গত ১ল! এপ্রিল তারিখ হইতে ভারত 
হইতে সম্পূর্ণ ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া আসামের 
সহিত টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের সংযোগ সাধিত 
হইয়াছে । এজভ্ত ভারত গবর্ণমেপ্টকে ৫১১ মাইল 


, পারমিত স্থানে নূতন তার বসাইতে হুইয়াছে। 
শিল্পের লাভে শ্রমিকের অংশ-_গত ১০ই. 


এপ্রিল তারিখে পাটনাতে একটি বক্ততা৷ প্রসঙ্গে 
ভারতের শ্রমমন্ত্রী শ্গভীবন রাম এরূপ ঘোষণপ! 
করিয়াছেন যে, দেশের শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুলির লাভের 
একটা অংশ শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে বাটিয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে । তিনি বলেন যে, এই 
উদ্দেশ্যে গবর্ণমেপ্ট, শিল্পের পরিচালক এবং শিল্পের 
মজ্ভুরদের প্রতিনিধি লইয়া একটি ব্রিদলীয় কমিটি 
গঠিত হুইবে। ' 

নূতন স্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট-_ 
তারত সরকার বর্তমানে, যে স্তাশস্ভাল সেভিংস 
সার্টিফিফেট বিক্রয় করিতেছেন তাহার আসল 
টাকা পরিশোধের মেয়াদ ১২ বৎসর । ১০ টাকা 
দিয়] এই সার্টিফিকেট ক্রয় করিলে ১২ বৎসর পরে 
এজন্ক ১৫ টাকা পাওয়া যায়। এজগ্ভ সুদ পড়ে 
আয়করমুক্ত শতকরা বাধিক ৪ টাকা। দেশের 
লোক যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পমেয়াদী ষ্কাশঙ্কাল 
সেতিংল সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারে তজ্ঞন্ত 
গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি.& বৎসর ও ৭ বৎসরের মেয়াদী 
আরও ছু প্রকার ভ্তাশগ্ভাল সেভিংস সার্টিফিকেট 
বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর 
সাটিফিফেটে প্রতি ১০ টাফায় € বৎসর পরে ১৫ 
টার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেটে প্রতি ১০ 
টাফায় এ বৎসর পরে ১২৪০ টাকা দেওয়! হইবে। 


৮০৭ 
এজন্ড হুদ পড়িবে বথাক্রমে আয়করমুক্ত ৩২ ও ৩1০ 
টাকা। প্রত্যেক ব্যক্তি এই সব সার্টিফিকেট ১৫ 
হাজার টাকা পর্যন্ত ক্রয় করিতে পারিবে । এই 
সব সার্টিফিকেট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেও 
ভাঙ্গাইয়া লওয়া যাইবে। তবে এরপ স্থলে প্রাপ্য 
টাকার পর্িষাপ কম হুইবে। আগামী ১লা জুন 
তারিখ হইতে সমস্ত পোষ্টাফিসে নূতন সার্টিফিকেট- 
গুলি কিনিতে পাঁওয়৷ যাইবে ।, সার্টিফিফেটগুলির 

মূল্য হইবে ৫, ১০, ১০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা. 
বেলে নৃতন ব্যবস্থা-ভারত ' সরকারের 


কেন্দ্রীয় রেলওয়ে এডভাইসরী কমিটি সম্প্রতি 


উহাদের এক সভায় নিয়লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন--(১) রেলে প্রথম শ্রেণী বাতিল করা 
হইবে, (২) প্রাটফরমে কাহাকেও ভিক্ষা করিতে 
দেওয়া হইবে না, (৩) তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের 
প্ত এক একজন করিয়া কনডাক্টর গার্ড রাখা 
হইবে, (৪) রেলে আমিষ ও নিরামিষ উভয়, 
প্রকার ভোজনের অন্ত ডাইনিং কার রাখা হইবে, 
(€) এই সব কারে যগ্য বিক্রয় করিতে দেওয়া 
হইবে না। 

ভারতের দারিদ্র্য--মিঃ জি, ডি, বিড়লা 
সম্প্রতি একটি বক্ততাঁয় বলেন যে, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির বৎসরে ২ লক্ষ টাকা আয় 
না হইলে তাহাকে ধনী "ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা 
হয় না। কিন্তু ভারতে বৎসরে ৎ লক্ষ টাকা বা” 
উহার অধিক আয়সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র ৩৮৬ 
জন। তিনি বলেন, আমেরিকায় প্রতি ৪ ব্যক্তির 
মধ্যে ১ অনের মোটর গাড়ী আছে--ভারতে প্রতি- 
৫০০০ লোকের মধ্যে ১জন মোটর গাড়ীর 
অধিকারী । উক্ত দেশে প্রতি ২ অঁনের মধ্যে ১ 
জনের রেডিও সেট আছে-_ভারতে প্রতি ১৫. শত 
অনের ১টি রেডিও সেট রহিয়াছে) প্রত্যেক 
আমেরিকান গড়ে ৬০ বৎসর বীচিয়া থাকে 
তারতে এই, আয়ুর পরিমাণ ২৬ বৎসর মাত্র 
ভারতের প্রতি ব্যক্তি গড়ে যত বিদ্ধযুৎ খরচ করে 
আমেরিকার প্রতি ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা ১৬০ গুণ 
বেশী বিছ্যুৎ খরচ করে। প্রত্যেক ভারতবাসী 
জীবৎকালে মোটমাট যত সময় কাজ করে তাহার 
তির 81 ৪] গুণ বেশী কাজ 





[ হিদুষথান মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক “দিমি 


হেড অফিস--১*, ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
'বিলিকুত ও বিক্রীত মুলধন ৷ 






আঘায়ীকৃত মুলধন 


. ডিরেক্টর বোর্ড 
শ্রীমোহনলাল জালান, ১৪৪ 
মিঃ আবদুল ওয়াহেদ আদমজী ব্ড়লা 
ভীদতীশ চরণ লাহা - শ্ীপান্ধালাল বংশীলাল পিটি ' 
রায় বাহাদুর কেদারনাথ খৈতান, ভ্ীজাওলা প্রসাদ ভারতিয়া 
| এম,বি, ই, রা ণ শ্রীশুভ.করণ ভোলারাম 
ভ্রীমাংটুরাম জয়পুরিয়া, এম, এল, সি কুমার প্রমথমাথ রায় 
সকল প্রকার ব্যান্তিৎ কাৰ্য্য করা হয় 
ভারতের তি শাখা ও এজেলী আছে। 











রো 
৫০ লক্ষ টাক! 

















এস্‌, সি, মজুমদার, জেনারেল ম্যানেজার 
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করে। কিন্তু ভারতবানী গত ছুই বৎসর ধরিয়া 
বৎসরে ২৫০ হইতে, ৭৫ দিনের বেশী কাজ 
করিতেছে না।, 

শিল্পে সংরক্ষণ--ভারত সরকার ভারতে 
(১) ক্লোরোফরম, পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ও 
অন্ধান্ভ গন্ধৰ জাত ওষধ, (২) মাড় (starch), 
(৩) গ্লুকোজ, (৪) তুলা ও লোমজাত বেলটিং, 
(৫) ইলেকট্রিক মোটর, (৬) 'ড্রাই ব্যাটারী এবং 
(৭) প্লাইউড ও চোয়ের বাক্স শিল্প সৃতরক্ষণনীতি 
সুবিধায় পাইতে পারে কিনা তাহার বিচার ভার 
টেরিফ বোর্ডের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন । ' 
টেরিফ বোর্ড উহাদের রিপোর্টে জানান যে, এদেশে 
ক্লোরোফরম জাতীয় জিনিব প্রস্তুতের কোন সুযোগ 
সুবিধা নাই বলিয়া! উহা রক্ষণ শ্তক্ষের' সুবিধা । 
পাইতে পারে না। গন্ধক জাত গুঁষ্ধ সম্বন্ধে বোড+ 
বলেন যে, এই সম্বন্ধে আরও তদন্ত হওয়া আবশ্যক | 
অস্তান্ত শিল্প সম্বন্ধে বোর্ড” মত দেন যে, এ সব 
শিল্পের উপর বর্তমানে যে আমদানী শুক্ক 
€(রেভেনিউ ) ধাধ্য আছে তাহাকে ব্রক্ষণত্ুক্কে, 
পরিবর্তিত করা হউক। তবে প্লাইউড ও চায়ের 
বাক্স সম্বন্ধে বোভবলেন যে, এ সব শিল্পের উপর 
বর্তমানে যে শতকর] ৩৯ টাক]. হিসাবে আমদানী 
শুল্ক ধার্যয আছে তাছার পরিবর্তন করিয়া উহার 
মুল্যের উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে রক্ষণত্ুন্ 
ধার্য করা হউক। গবর্ণমেন্ট এই,শেযোক্ত প্রস্তাব” 
পরিবর্তন করিয়া মূল্যের উপর রক্ষণসুক্কের পরিমাপ 
শতকরা ৩০ টাকা ধার্য করিয়াছেন। অন্তান্থ 
ব্যাপারে গবর্ণমেপ্ট বোডের সিদ্ধান্তই মানিয়া 
লইয়াছেন। | 

. তীভ শিল্পে সাহায্য--পশ্চিমযবঙ্গে যে ৮০ 
হাজার তাঁতী আছে তাহাদিগকে কি ভাবে স্থত! 
দিয়া সাহায্য করা যায় এবং এই প্রদেশে তাত- 
শিল্পের কিরূপে উন্নতি করা যায়, তজ্দঞন্ত বাজলা 
সরকার একটি বোর্ড গঠন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী এই বোডেব 

সভাপতি এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের 
' ডিরেক্টর মিঃ ঘোষ উদ্ধার সম্পাদক 'নির্ব্বাচিত 
হইয়াছেন । | 
* ভারতে বিদেশী রেশম--বাজারে এরূপ 
একটা ধারণা জন্িয়াছে যে, পবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে 
রেশম আমদানীর অন্ত যধাতথা লাইসেন্স দিতেছেন 





শাখাসমূহ: ৪, নেতাজী হুভাষ 


জণ্ডন-_-বারকেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, 


মধ্য এপিয়া__বারকেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, ও) 


রেজিস্টার্ড অফিস- ৪, নেভাজী স্বভাব রোড, কলিকাতা । 


৯৯/এ, কর্ণয়ালিস্‌ ষ্ট্ৰীট ও ১৩৯।বি রস! রোড । 


বালিগঞ্জ ভাগলপুর রাজসাহী নওগা ময়মনসিংহ 

পাটনা ' কলবাদেবী চাদপুর কুমিল্লা ' তিনম্থকিয়া ভৈরব 
পাটনা পিটি (বোনে) 'বর্দতলা দ্বারভাঙ্গা নিতাইগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
নারায়ণগঞ্জ বোদ্বাই * পাবনা বোলপুর ঢাকা _ ধুবড়ী 
চট্টগ্রাম . মজ£ফরপুর জোড়হাট বরিশাল ডিব্ৰুগড় পুরাণবাজার 


বৈদেশিক অর্ববপ্রকার ব্যাক্ষিং কার্ধ্য করা হয়।' 
বৈদেশিক এজেন্টসমূহ :-- : 


অষ্ট্রেলিয়া ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর- ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 


আর্থিক জগৎ' 


বলিয়া ভারতে রেশমের মূল্য কমিয়! যাওয়ায় এই 
দেশের রেশম শিল্পের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । 
গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে জানানো হুইয়াছে যে, এই 
ধারণা সত্য নছে। উছারা বলেন যে, গত ১৯৪৭ 
সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার জাপান 
হইতে তিন হারার বেল রেশম আমদানীর ব্যবস্থা 
করেন। উহার পর গবর্ণমেপ্ট উহাদের নিজেদের 
হিসাবে বিদেশ হইতে আর [কোন রেশম আনেন 
নাই|. ১৯৪৮ সালের জামুয়ারী মাসে বেসরকারী 
কয়েফজন ব্যবসায়ীকে বিদেশ ইহতে কিছু রেশম 
আমদানীর লাইসেন্স দিয়া তৎপর এই লাইসেন্স 
প্রদান সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

রুবিয়ায় পণ্যমূল্য ক্তাস_সোভিরেট যুক্ত- 
রাষ্ট্রে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পণ্যব্রব্যের 
উৎপাদন উল্লেধষোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ 
উক্ত দেশের মন্ত্রিষভা বহু প্রকার জিনিষের মৃল্য 
কমাইয়া দিয়াছেল। যোটরগাড়ী, সিপারেট, 
প্রসাধন দ্রব্য, ক্যামেরা, বাইনোকুলার, সেলাইয়ের 
ফল, রেডিও গেটের মৃল্য শতকরা ১০ ভাগ এবং 
মোটর সাইকেল ও বাইসিকেলের মৃগ্য শতকরা 
২০ ভাগ হাস করা হইয়াছে । - 

জ্বালানী কান্ঠ ব্যবসায়ী সমিতি-_গত 
১৩ই এপ্রিল তারিখে ঝাড়গ্রামের সিনেম! হলে 
ঝাড়গ্রাম, গিভনী, সারুভিয়া প্রভৃতি &্টেশনের 
জালানী কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরা সমবেত হইয়া “উক্ত 
ট্রেশনগুলির গ্রতিনিধিদিগকে লইয়া “ফায়ার-উভ. 
মার্টেন্টস্‌ এলোসিয়েশন্‌” গঠিত করিয়াছেন। এই' 
এসোসিয়েশন গঠনের মুখ্য উদ্দেস্ত হইতেছে সত্য- 
শ্ৰেণীভুক্ত জালানী কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ 
দূর করা ও সুসলততাবে রেলওয়ে ওয়াগনের 
সুব্যবস্থার চেষ্টা ও বণ্টন করা। সর্বসম্মতিক্রমে 
নি্নণিখিত ভজ্রমছোদয়গণকে লইয়া একটি কর্দ- 
পরিষদ গঠিত হইয়াছে £--সভাপতি -_শ্রীনৃপে্্র 
গোপাল মিত্র; সহঃ সভাপতি তারাপদ দে, 
শ্রীকটিকচন্্র বন্যোপাধ্যায়; যুগ্ম সম্পাদ্ক-_ 
শ্রীহষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনমীক্স সর্বাধিকারী ; 
সত্যগণ-শ্রীরামচন্ত্র . পাঠক,  শ্রীপ্রতুলচন্্ 
চক্রবর্তী, শ্রীযোগীন্্রনাথ মাহাতো, শ্রীহরেককফঃ 


পাল, মিঃ নসীউল্লা মিঞা, শীঅতুলকৃষ্ হাজরা, 


পরীহ্লারীচরণ সিং, ্কিদ্রনাথ সিং, শ্রীক্ষীরোদবন্ধু 
সেন। | 








"স্থাপিত £ ১৯২২ 
রোড, ২২৫, কর্ণওয়ালিম্‌ ষ্টরীট, 







গৌছাটি 











আমেরিকা গ্যারাপ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
ক্যানাভা-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাডা ) - 
মালয়-_ইত্ডিয়ান ওভার সিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 

পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল। 






[ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 


হীরাকুণ্ড সেচ পরিকল্পনার কার্যযারস্ত__ 
উড়িস্যা প্রদেশের সন্বলপুরের নিকটে মহানদীর 
উপষ্ঠে ৪৭ কোটী ৮১ লক্ষ টাক! ব্যয়ে যে বিরাট 
বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে গত ১২ই এপ্রিল 
তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে উছার 
কাজ আরম্ভ -হইয়াছে। এই কাল শেষ হইতে 
প্রায় ৮বৎসর সময় লাগিবে। এই বাঁধ এবং : 
আনুষঙ্গিক অন্তান্ঠ বাধ নির্দাণের পর উহার 
আশেপাশে খাল কর্তনের ফলে সন্বলপুর জেলায় 
১৩ লক্ষ একর জমিতে জল মেচনের সুবিধা হইবে 
এবং বাধগুলি হইতে বৎসরে ৪০ হইতে ৫০ তাক্ষ 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে । এই বাঁধের 
ফলে মহানদীর ৩৫০ মাইল পরিমিত অংশ বার মাস 
নৌকা চলাচলের উপযুক্ত হইবে এবং উহাতে 
মাছের চাষের বিশেষ হুবিধা হইবে । 

অতিকায় বিমান পৌত-_ইংলগ্ডে “ব্রেবাজ্জন 
এক” নামে ছুইটী অতিকায় বিমান পোত তৈয়ার 
হইতেছে । উদার ব্যয় পড়িবে ৫৮ লক্ষ ৩৪ হাজার 
পাউও। প্রত্যেক বিমান পোতে ১০টী করিয়া 
ইঞ্জিন থাকিবে এবং এই সব বিমান পোত লগ্ডম 
হইতে ১০০ জন যাত্রী লইয়া একটানা নিউ ইয়র্ক 
পর্য্স্ত যাইতে পারিবে । 

পাকিস্থানে বস্ত্র শিল্প--পশ্চিম পাঞ্জাবের 
২ কোটী অধিবাসীকে বসন্তের ব্যাপারে শ্বাবলগ্বী 
করিবার অস্ত উক্ত প্রদেশের পবর্ণনেণ্ট ১১টা 
কাপড়ের ফল স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
কাজ সম্পূর্ণ করিতে ৫ বৎসর সময় লাগিবে । 

রেলের ভাড়া নির্ধারণ-.ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে রেলের ভাড়া 
সন্বন্ধেঅনপাধাধ্বণের যে সমস্ত অভিযোগ রহিয়াছে 
তাহা বিচার করিয়া! দেশের সর্বত্র হুদমঞ্জসতাবে 
রেলের ভাড়া নির্ধারণের জন্ত একটা রেলওয়ে 
রেটস ট্রবিউনাল গঠনের জন্তু ভারতীয় পার্লামেন্টে 
একটী আইনের খলড়া পেশ করা হইয়াছে এই 
টিবিউনাল বিতিন্ন রেল লাইনের উপর ভাড়া 
সম্বন্ধে আদেশ জারী করিতে পারিবেন এবং উহার . 
সম্মতি না লইয়া ফেছ রেলে মালের ভাড়া বন্ধিত' 
ক।রতে অথবা ভাড়া সম্পর্কে মালের শ্রেণী 
পরিবন্তিত করিতে পারিবে না। ট্রিবিউনালের 
সমস্ত আদেশ চূড়ান্ত বিয়া বিবেচিত হইবে । 

পাকিস্থান ফেরভা মুসলমান- দিল্লীর ১০ই 





প্র এপ্রিল তারিখের একটা সংবাদে ' প্রকাশ যে, 
 পাকিস্থানে চাকুরী এবং জীবিকা সংস্কানের কোন 


ুবিধা না হওয়াতে গত ১*ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত তিন 
মাসে পাকিস্থান হইতে ৪৫ হাজার মুললমান 
ভারতে উহ্থাদের নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া 
আসিয়াছে। উক্ত সংবাদে প্রকাশ-যে, এখনও প্রত্যহ 
প্রায় ১ হাজার করিয়া মুসলমান ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছে । ভারত বিভাগের পর উহারা ভীত 
সমস্ত 'হইয়া ভারত হইতে পাকিস্থানে চলিয়া 


| গিয়াছিল। 


সূত! বণ্টন ব্যবস্থ।__পশ্চিম বাজলা সরকার 
একটা ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত 
স্থতা বণ্টন সম্পর্কে পশ্চিম বল্গ গবর্ণমেন্ট উহাদের 
নুতন কণ্ধপন্থার কথা লাধারপ্যে ' ঘোষণা ন! করেন, 
ততদিন পর্যন্ত সুতা বণ্টন সম্বন্ধে বর্তমান ব্যবস্থা - 
মতেই কাছ চলিবে। উহা! কেহ ভঙ্গ করিলে সে 
আইনতঃ দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হুইবে। 


টি 


১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮] আর্থিক জগৎ I 








: কলকারথানার কাজে অভিজ্ঞ কর্মী 
নিযুক্ত করা থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি পর্যন্ত যত ব্যবস্থাই করা যাক না কেন, 
একটি ক্যানটীন না হলে কখনো তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না। তার কারণ, কঠোর পরিশ্রমের ফাকে 
কর্মীদের জন্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্য কিছু খাওয়! দাওয়ার বাবস্থা করতে না পারলে তাদের পক্ষে একটানা 
কাজ করে বাওয়! অসম্ভব ৷ তাই ক্যানটানকে কারখানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা উচিত এবং 
কারখানার মতোই এর সুব্যবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । আলো হাওয়া, আয়েশ-আরাম  , 
এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটীনকে কর্মীদের 
মনোমত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার 
কাজে কখনে। তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব 
হয় ন!। তাই ক্যানটীনের কাজটি নেহাৎ 
না-করলে-নয় গোছের ক'রে না চালিয়ে বেশ 
করিতকর্মা লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি- 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়! উচিত} ক্যানটানে 
ভালো! খাওয়া-দাওয়ার-সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও 
ব্যবস্থা থাকা দরকার তা বলাই বাহুল্য । সব 
দিক থেকে ক্যানটীন ভালো হলে কর্ষীর! সহজে 
কাজে কামাই করে না এবং শিল্পাঞ্চলে কোনো 
এ বিক্ষোভ সৃষ্টির আশঙ্কাও অনেকখানি কমে 
পাপা { চি . যার। তাই কানটানের বাবস্থা করে মালিকরা " 
Re ; শেষ পর্যন্ত লাভবানই হয়ে থাকেন ।' 


ক 
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হিন্দু আইনের সংস্কার-_গত ৯ই এপ্রিল 
তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দু আইনের সংস্কার 
মূলক, একটী আইনের খলড়া পেশ করিয়া তাহার 
বিচারভার একটা কমিটার হাতে দেওয়া হইয়াছে। 
আইনের বিধানসমূহ এইক্প-_(১) জন্মের বলে কেহ 
কোন বিশেষাধিকার পাইবে না, (২) কস্তাগণ 
পিতার সম্পত্তির অর্জেকের ওয়ারিশ হইবে 
সেইরূপ পুক্রগণ মাতার সম্পত্তির অর্দেকের ওয়ারিশ 
হইবে 
, দ্বান-বিক্রয়ের পূর্ণ অধিকারী হইবে, (৪) প্রত্যেক 
ব্যজি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভ ক্ত যে কোন: জাতির 
ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে এবং যে কোন জাতি হইতে 
দত্তক প্রহ্ণ করিতে আইনত: অধিকারী হুইবে, 
(৫) এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে কেছ অন্ত স্ত্ৰী বিবাহ 
করিতে পারিবে না, (৬) শ্বামী বা স্ত্রী তাহার সী 
বা স্বামীকে উপযুক্ত কারণে পরিত্যাগ করিতে 
পারিবে) (৭) বিবাহের সময়ে কণ্ঠাফে যে যৌতুক 
দেওয়া হইবে তাহা ট্রাষ্ট সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে 
এবং কমার ১৮ বৎসর বয়স হইলে সে উহ্থা গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইবে, (৮) স্ত্রী যদি উপযুক্ত কারণে 
স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে চাহে, 
তবে সে স্বামীর নিকট হইতে 'তরণ-পোষণ বাবদ 
খরচা আদায় করিতে পারিবে। 
ক্ষয় রোগের ভ্যাকসিন প্রস্তুত_-ভারত 
সরকার মাদ্রাজের নিকটবর্তা গুইণ্ডি নামক স্থানের 
কিং ইনষ্টিটিউটে ক্ষয় রোগের প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন 
প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
এদষ্য দেনমার্কের কোপেনছেগেনস্থিত ষ্টেট সিরাম 
ইনটিচিউটে একজন বিশেষজ্ঞকে ভ্যাকসিন প্রস্তুত 
প্রণালী শিক্ষার জন্ত পাঠান হুইয়াছে। ভারত 
সরকার এদেশে পেনিসিলিন প্রস্তুতের জন্তও বিদ্রেশ 
হইতে ১ জন বিশেষজ্ঞ আনয়ন করিতেছেন। 
ভারত-পাকিস্থান বিমান চুত্তি-_ভারত ও 
পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিমান চলাচল সম্বন্ধে 
একটী চুক্তির অস্ত ভারত. ও পাকিস্থানের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহার 
ফলে উভয় দেশের সন্মতিক্ৰমে একটা সস্তোষজনক 
কর্মপন্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে। পাকিস্থানের 


লি PA 
গু মঢাগ ব্যাক 


( দিভিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 









রেজিস্টার্ড অফিস £ 

১০২1১, নেতাজী সুাব রোড, কলিকাতা। 

চীফ অফিস £ আগরতল। (ত্রিপুরা ষ্টেট ) 
প্রিয়নাথ ব্যানাক্জি 

এডভোকেট, ত্রিপুরা হাইকোর্ট 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 








(৩) স্ত্রীলোকগণ উহাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি: 


পর্য্যন্ত তিন মাসে ‘যথাক্রমে ৫০৪৮, 
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[ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 





প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ জ্বুবেরী আই পি এস এই 


মন্তব্য করিয়াছেন । তবে সরকারীভাবে এখনও - 


এই চুক্তির বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। 
বোন্বাইয়ে ঠাত শিল্পের গ্রসার-_বোস্বাই 

প্রদেশে তাত শিল্পের প্রসার এবং বিশেষভাবে খাদি 

উৎপাদনের ব্যবস্থার অস্ত বোম্বাই সরকার একটা 


পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । এজগ্ত . 


ব্যয় হইবে ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ১২৫ টাকা! এই 
পরিকল্পনা মতে বয়ন বিদ্যা শিক্ষার অদ্য ৮০টী কেন্দ 
প্রতিষ্ঠিত হুইবে এবং প্রথম অবস্থায় তাতিগণকে 
কিছু কিছু অর্থ সাহাষ্য করা হুইবে। 

পাকিস্থানে খদ্দর প্রস্তুত _ পূর্ববঙ্গ আইন 
সভাতে এই মৰ্শ্মে একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, 
এই প্রদেশের অধিবাসিগণ যাহাতে চরকায় স্বতা 


কাটিতে এবং তাতে খদ্দর বুনিতে উৎসাহাদ্বিত হয়- 


তজ্ছন্ভ গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে বিলি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেনা 
কলিকাতায় নূতন বাস কুট-_ আগামী জুন 
মাস হইতে কলিকাতা ও উহার আশেপাশে ১০টী 
নূতন বাস রুট খোলা হইবে স্থির হইয়াছে। 
চাকুরীপ্রার্থীর .সংখ্যা-_চাকুরীপ্রার্থী 


ব্যক্তিদের নামধাম সংগ্রহের অন্ত ভারতে মোট 


£৪টী এমপ্লীরমেণ্ট এক্সচেঞ্জ রহিয়াছে । এই সব 
এক্সচেঞ্জে চাকুরীর জন্ত গত জানুয়ারী মাসে ১ লক্ষ 
৩৯ হাজার ৭৫৫টা এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ৫০ হাজার 
৮৩৫টী আবেদন পড়িয়াছিল। এই হুই মালে 
উপরোক্ত এক্সচেপ্জগুলির চেষ্টায় ৩৪ হাজারের মত 


লোক চাকুরী পাইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে যেঙটী ' 


এক্সচেঞ্জ আছে তাহাতে জানুয়ারী হইতে , মার্চ 
- ৫১৩৭ ও 
৬৬৩৯টী আবেদন পড়ে। এই তিন মাসে উক্ত 
এক্সচেঞ্জগুলির চেষ্টায় ৪৪৩১ জন লোক চাকুরী 
পাইয়াছে। ১৯৪৫ সালে সর্বপ্রথম এই সব 
এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। ওর সময় হইতে ১৯৪৮-এর 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সমস্ত এক্সচেঞ্জে মৌটমাট -১৩ লক্ষ 
৬৩ হাজার ৬৭৬টী আবেদন পড়িয়াছে। উচ্ছার 
মধ্যে ৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৪টী আবেদন ভূত্তপূর্বব 
সৈনিকদের মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে । গত 


ঢাকুৱিয়| ব্যান্ধিং 
শ্ুত্লে্বেন্ল্রে্পল ভিন 


হেড অফিস ৫ 
২৯-এ, ক্যানিং রী, কালকাতা! [| 


কোন্সগ্বর, আওরঙ্গাবাদ, রঘুনাথ- 
গঞ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট, 
ও সাহিবগঞ্জ ৷ 





ম্যানেজিং ভাইকে. 
শ্রী ডি, এন, চ্যাটাজ্জ্বী, 


, এফ, আর, ই, এস (লন) 





ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সমস্ত এক্সচেঞ্জের মারফতে 
যোট ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬ জন চাকুরী পাইয়াছে। ' 
মোট রেজেষ্ুরীরুত লোকের মধ্যে ৮৪ হাজার . 
৪৬ জনের নাম পাকিস্থানের এক্সচেপ্hগুলিতে 
স্থানাত্তরিত করা হইয়াছে 

জাপানে বজ্্রশিল্প নিয়ন্ত্রণ-_আমেরিক' ও 
ইংলগ্ডের বন্রশিল্পের বিশেষজ্ঞদের সহিত. পরামর্শ 
ক্রমে আমেরিকার গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, 
জাপানে যোটমাট ৩৫ লক্ষের বেশী টাকু রাখিতে 
দেওয়া হুইবে না। যুদ্ধের পূর্বে জাপানে টাকুর 
সংখ্যা ছিল ১ কোটা ১৬ লক্ষ |. জাপাঁনের বস্ত্রের 
প্রতিযোগিতায় ইংলগ্ডের বস্ত্র শিল্প যাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে, তক্ঞপ্তই জাপানে, 
বস্ত্রশিল্লকে এইতাবে নিয়ন্ত্রিত" করিয়া দেওয়া 
হইতেছে । 

ভারতে মিশরের চাউুল--মিশর হইতে 
১০ হাজার টন চাউল বোঝাই হইয়া একখানা 
জাহাজ বোদ্বাইয়ে গৌছিয়াছে। এই চাউলের 
বদলে ভারত গবর্ণমেন্ট ৪০ হাজার টন পাট ও 
৩৩ হাজার টন ভুট্টা প্রদান করিবেন। 


ভারতের আগামী শাসনতত্ত্র-_কলিকা তায় 
কংগ্রেসের সম্ভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, আগামী জুল মাসের মধ্যেই 
ভারতীয় গণ-পরিষ্দ? ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্র 
সম্বন্ধে উ্ছাদের চুডাস্ত সিদ্ধান্ত করিষেন এবং উহার 
এক বৎসর কালের মধ্যে নুতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, 
ভারতে সাধারণ নির্বাচন হইবে | এই এক বৎসর . 
কালের মধ্যে ভারতের প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির, 
ভোটার তাপিক প্রস্তুত এবং নির্বাচন কেন্দ্র গঠনের; 
কাজ সমাপ্ত করা হইবে। 


ভারতে খাভশন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
ভারতে খান্তশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে পরামর্শ: 
দানের জগ্ত ভারত সরকার শ্তার 'পুরুযোত্ুমদাস 
ঠাকুর দাসের সভাপতিত্বে ফুড গ্রেইনস পলিসি 
কমিটি.নামে যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন তাহার 
কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। প্রকাশ যে, ভারতে 
ৰি তাবে অতিরিক্ত হিসাবে বৎসরে ৪০ লক্ষ 
টন খাভশন্ত উৎপাদন করা যায় ' তৎসম্বন্থে কমিটি 
ভারত সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ 
করিবেন। . , .., 
বোম্বাই হইভে বস্তু রপ্তানী-ভারত- 
সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার এরূপ নির্দেশ 
দিয়াছেন যে, বোম্বাই ও আমেদাবাঁদ হইতে ফোন 
ব্যক্তি যদি তাহার সঙ্গে করিয়া অনধিক ৫* পাউও 
ওজনের বস্ত্র বাছিরে লইয়া যায় তবে তজ্জন্ 
তাহাকে কোন বাধা দেওয়া হইবে না। | 

বিদেশী জাহাজের উপর তদারক 
ভারতীয় পার্লামেন্টে সম্প্রতি সিপিং এমেগুযেও 
এক্ট নামে যে আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে 
ব্ড়লাট সম্মতি দিয়াছেন। এই সংশোধন অনুসারে 
যে সমস্ত বিদেশী জাহাজ ভারতের উপকূলবর্তী 
অঞ্চলে যাত্রী ও মাল বহন করিবে দেশীয় জাহাজের, 
গ্তায় তাহাদিগকেও ভারত সরকারের নিকট হইতে 
লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বে বিদেশী 
জাহাজের উপর ভারত সরকারের এই ধরণের 
আদেশ ভারীর কোন অধিকার ছিল না। 


সপ 


 উঠিভেছিল। 


তাহার! 


'চলিত খণপত্রের 


'.ঘাজানেন হালগাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৬ই এপ্রিল__ভারত সরকারের 
শিল্প নীতি ঘোষিত হওয়ার পর কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর চড়িয়া 
এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর 
বৃদ্ধির সঙ্গে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দরের আরও 
কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কোম্পানীর 
কাগজের দর গত কয় সপ্তাহ বিশেষভাবে 
নিম্নাভিমুখী ছিল। এসপ্তাছে একটা বিশেষ কারণে 
-ফোম্পানীর কাগজের দর পুনরায় কিছু চড়িয়া 
উঠিয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫২ সালের 
মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিবার সর্তভে ভারত ,গণ- 
.মেণ্ট ইতিপূর্বে শতকরা বাধিক ২৮০ আনা সুদের 
যে খণ তুলিয়াছিলেন বর্তমানে সেই প্রণের টাকা 
শোধ করিয়া নিবার সঙ্কল্প প্রকাশ 
করিয়াছেন। ওঁ খণপক্র শোধ করিয়া দিতে 
মোটমাট ৮৭ কোটি টাকা লাগিবে। এই খপপঞ্জ 
শোধ করিবার পর ভারত গবর্ণমেন্ট শতকরা 
বাধিক ২1০ টাকা হুদে বিস্তর টাকার নুতন খণপত্র 


বাহির করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই. 
খবরে কোম্পানীর কাগজের বাজার স্বভাবতঃই 


‘তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বেশী দের 
দয় বাড়িয়া উঠিতেছে | 
কোম্পানীর কাগজের চড়াভাব শিল্প কোম্পাণীর 
শ্রেয়ার বাজারে নুতন উৎসাছ প্রেরণ! সঞ্চার 
করিয়াছে । 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
মদের কোম্পানীর কাগজ ৯৮।৮০ আনা, ৩ টাকা 
সুদের (১৯৮৬ 9 খণপত্র ৯৯৮৩ আনা (গত ৯ই 
এপ্রিল উদ! ছিল ৯৩1০ আনা ) ও ৩ টাকা সুদের 





অন্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ 
দীড়াইয়াছে £-ব্যাঙ্ক--বেঙ্গল সেপ্টাল ১১1০ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৭২, ইউনাইটেড কষাশিয়াল 
৬৩/০ ; পাটকল--ছাওড়া ৮০৮%০, আযকল্যাণ্ড 
স্তাশনেল ৩১%০, প্রেসিভেন্দী ৭৮০; 
কয়লার থনি--বেঙ্গল ৫৩৫২, ভাঁলগুড়া ১২1%০, 
রাণীগঞ্জ ২০৮০০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৭/০; 
ইণ্ডিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড, ষ্টীল ৩১০০ 
(গত ৯ই এপ্রিল তাহা ছিল ৩০৪৮০ ), ষ্টীল 
কর্পোরেশন ২৬7%০ আনা; বিবিধ- বারা! 


৩৫ ০৯২৯ 





৪৩, ধর্ম্মতলা গ্রীট, কলিকাতা ৷ 


৩১-১২-৪৭ পর্যন্ত আমাদের 
( পরীক্ষা সাপেক্ষ ) 

আদায়ীকৃত মূলধন ২৯,৪৭,০০০২ 
সংরক্ষিত তহবিল ১১১০০১৮৩৩৯৬. 
আমানত, ৪১৪৬০৮১০০০২ 
নগদ তহবিল ১,৬০,৮৯,০০০২২ 
কোম্পানীর কাগজ ১,০৪,৪৯,০০০২- 
হিসাব সংখ্যা ৫৯,৫২১ 








* সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি 
* আমানত বৃদ্ধি 

* নগদ তহবিল বৃদ্ধি 

* কোম্পানীর কাগজ বৃদ্ধি 


শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





| শ্রীরতিমোহন গেস্বামী, চাফ-একাউন্টেণ্ট - 
(১৯০১-৫৪) খণপত্ৰ ১০২ টাকা দড়াইযছো = | 


5 TTS 
, কলিকাতা ! ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 


রা বড়বাজার, শ্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরছাট, খুলনা ও পাটনা। 
- উপযুক্ত সিকিউর্লিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্র্ষার ন্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেউর-_ডাও অমলকুষার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এম্‌,,জি, ব্যানাজ্জ্ি, এম-এ ( কষাঁস”) 


" অনুমোদিত মুলধন 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র উচ্চ বেতনে 
| EEL 


মেসাঁস “বিল্লা দন" “তয়৷ ) লিমিটেড 


১৩1১৭, কলেজ 
সেন্ট্রাল 


আপনার জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 
= ছাত্ৰ ও কালা ভিলিট্িভেউি হল 














লা ৫,০০,০০০ 


1 . 
পাইগুড়ি 





জল ভিন 








হলী ব্যাঙ্ক লিঃ 














য় দর ছিল ১১৪০০ আনা। 
[ বাজারে তাহা 
| কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর 
॥ ১১৫৮/০ আনা, বড়াল বার ১১৫৮০ আনা ও গিপি 
{ প্রতি খণ্ড ৭৩/০ আনা দীড়াইয়াছে। 


| ভারতে হক্ষুর চাব--১৯৪৭ সালের জুলাই 
| মাসের শেষ পর্য্যস্ত ভারতে (হায়দ্রাবাদ্ষসহ) .মোট 
[ কি পরিমাণ ইক্ষুর চাষ হইয়াছে তৎসখন্ধে সরকারী 


কর্পোরেশন ৩/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২/০, 
ক্যালকাটা ইলেক্টীক ২৭৷/০, ইণ্ডিয়ান চ্চাশনেল 
এয়ারওয়েজ ৯৩০, টিটাগড় পেপার ৪২%০, 
মেদিনীপুর জমিদারী ১০২২। 

কলিকাতা, ১৬ই এপ্রিল_ আর্জেপ্টাইনে 
রপ্তানী করিবার জগ্ত এ সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেন্ট 
চটকল সমূহে ৭] কোটা গঞ্জ চটের অর্ডার 
দিয়াছেন। ৭ কোটি গল্প চট চটকল সমূহের 
অর্ধমাসের উৎপাদন।" এই অর্ডারের জঙ্তু পাটের 
বাজারে কিছুটা উৎযাহের সঞ্চার হুইয়াছে।' 
চটকলগুলি পাট ক্রয়ে কিছুটা আগ্রহ দ্রেখাইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে। চটকলগুলি আগে 
সর্বদাই &1৬ মাসের ব্যবহার্য পাট মিলের 
গুদামে মজুত রাখিত। কিন্ত যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 
তুলনায় বর্তমানে পাটের দর সাড়ে তিনগুণের 
মত বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় অধিক অর্থ 
নিয়োগ করিয়া বেশী পাট মজুত করিয়া রাখার 
ঝোঁক এখন আর পাটকলওয়ালাদের মোটেই 
নাই। তবে পাটজাত দ্রব্যের জন্ত নূতন নূতন 
অর্ডার পাওয়া গেলে পাট ক্রয় ও মন্তুত সম্পর্কে 
তাহার! ম্বভাবতঃই কিছুটা আগ্রহ বোধ করিবে। 

অন্ত আলগা, পাটের বাজারে সুপারভাইজড্‌ 
জাত বটম পাটের দর দীড়াইয়াছে মণগ্রতি ৩৪ 
টাৰু!। পাকা বেল বিভাগে প্রতি বেল ১৭৪ টাকা 
দরে কিছু পরিমাণ ফার্ট”পাট বিক্রিত হুইয়াছে। 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল-__-এ সপ্তাহে সোনার 
দর আরও তেজী হুইয়া উঠিয়াছে। গত ৯ই 
এপ্রিল বোষাহয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার 
অত বোদ্বাইয়ের 
আনার পৌছিয়াছে। 


১১৫০ 


. অন্ত বোদ্াইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 


॥ রূপার দ্র ১৬৯ টাকা ও কলিকাতার বাজারে 
৪ তাহা! ১৭১০ আনা দড়াইয়াছে। 


০ 


পুর্বাভাষ বাহির হইয়াছে। এই পূর্বাভাষ 
অন্থনারে আলোচ্য বৎসরে ভারতে মোট ৩৪ লক্ষ 
৪২.ছাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। 
গত বৎসর ৩১ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে 


ইচ্ুর চাব হইয়াছিল। 


বোদ্বাইয়ের জনসংখ্যা-_বোঘ্াই কর্পো- 
রেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট হইতে জান! 
গিয়াছে যে, বর্তমানে উহার' জনসংখ্যা হ৫ লক্ষ 
৫৩ হাজার ৭৩৫। এই সহরে বর্তমানে জন্মের ছার 
প্রতি খাতে ১৮৪ জন এবং মৃত্যুর হার প্রতি 
শতে ১৩৫ জন। 





৮৬২ 7 | আর্থিক ভ্রুগৎ [শে এপ্রিল, ১১৪৮ 
(দের গ্রীরদ্ধি ০ * ০ 


t 





এ দেশকে হনিয়ার আসরে মাথা তুলে দাড়াতে হ’লে প্রথমেই চাই আখিক 
সঙ্গতির দৃঢ় ভিত্তি। সেটা শড়বার দায়িত্বকিত্ত আমাদের সবারই | . দেশের 
গ্রাবৃদ্ধির ছোটবড় নানা. পরিকল্পন] কাগজপত্রেই থাকবে যদি না একাজে 
সকল দেশবাসীর সহযোগিতা মেলে । এই ঘিদ্াট কশ্বপমারোহে, 
আপনার অংশটুকু ক'রছ্থেন ত'? (দশকে গড়ে তুলবার প্রথম প্রয়োজনে 





স্কিল £ -- 


প্রতি দশ টাকা বাঁরো বছরে বেড়ে পনেরো" টাকা হয়। 


t 


সম্পুর্ণ নিরাপদে টাকা খাটিয়ে ব্যাঙ্ক "ব্য বসায়প্রতিষ্ঠান 

আয়কর বিহীন .হদে আপনার এবং অন্যান্য জনহিতকর 

সঞ্চয় বাঁড়াবার সহজ উপায় প্রতিষ্ঠানের জন্যও বিশেষ 

ন্যাশনাল' সেভিৎস, সার্টিফিকেট। .. সুবিধার বন্দোবস্ত আছে। 
নট 





পাকি 


১২২, বহুবাজার স্্ট, কলিকাতা__-আধিক আগৎ প্রেসে শ্রীবতীশ্রনাথ ভটটাার্ঘয দ্বারা সম্পাদিত, মুক্রিত ও প্রকাশিত ৷ 


॥ 
৮31৮১ এ 


৫ PHONE : : B. B. 6382 


ই সডাক a 
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সম্পাদক-_গ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টীচার্ধ্য 


HE া]01000011117111101011111110101110110000101010111111]1] Lilley) 
Monday, 26th April, 1948, সোমবার, +৩ই বৈশাখ, ১৩৫৫, 








রা্লা-বান্নায় কাজে ৭ব্যাগুকতাবে কয়লা 
ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। কিন্ত "আধুনিক যুগে 
জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে কয়লার ব্যবহার 
এখন আর ওর সবের, ভিতর সীমাবদ্ধ নাই। 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কয়ল হইতে অনেক প্রকার 
জিনিষ আজ উৎপন্ন হইতেছে) আর সেই সব 
ভিলিষ নানা কাছে ব্যবহৃত হইতেছে। কয়লা 
হইতে যেসব জিনিষ আধুনিক যুগে ' উৎপাদন 
সম্ভবপর হইয়াছে পেট্রোল' তাঁহার মধ্যে অগ্ভতম | 
'. প্রথমে জার্শ্বানী এ রিষয়ে 'উদ্ভোগী 'হইয়াছিল। 
- তাহার পর গর বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা চালাইয়া 
' জাপানও বেশ "সাফল্য অৰ্জ্জন করে। বর্তমানে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কয়লা 'হইতে পেট্রোল 


ঞ্বং 


উৎপাদনের কাজ' সুরু হইয়াছে । কয়লা হইতে" 


পেট্রোল উৎপাদনের পথ, প্রশস্ত ' হওয়ায় উহ, 
অনেক পরিমাণে খনিজ তৈলের স্থান-দখল করিতে 
আরভ্' করিয়াছে। খনিজ তৈলের 'স্বাভাবিক 


যোগান লা. থাকিলে বা যোগান’ কম থাকিলে 


কয়লা হইতে ক্কত্রিম পেট্রোল উৎপাদন .করিয়া 
যে কোন দেশে সেই অভাব পরিপুরণ- করা 
আছ সম্ভবপর হ্ইয়াছে। 'বড়ই নুর বিষয় এই 
যে, ভারত সরকারের শিল্প সচিব শ্রীযুক্ত স্তামা প্রসাদ 
. মুখোপাধ্যায় সমপ্রতি ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনে 
এক বক্তৃতায় সেদিক দিয়া এদেশে কয়ল! শিল্পের 
নৃতন সুযোগ সম্ভাবনার কথা বিবৃত করিয়াছেন 
এবং কয়লা হইতে পেট্রোল তৈয়ারের কাধ্যনীতি 
অবলম্বন করিয়া এদেশে পেট্রোলের অভাব দুর 
করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
নানাইয়াছেন, ' কতিপয় বিদেশী বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ লওয়ার জন্ত ভারত, গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যে 
উদ্তোগী হইয়াছেন। জার্ানী ও 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে কতিপয় বিশেযজ্ঞকে এদ্রেশে 
আনাইবার ব্যবস্থা হুইয়াছে। উছারা কয়েক 
লপ্তাহ মধ্যে ভারতে পদার্পন করিবেন বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । এদেশে করলা হইতে 
* পেট্রোল কিভাবে ও কি. পরিমাণে উৎপাদন. করা 
সম্ভবপর লে বিষয়ে এ সব বিশেষজ্ঞ গবর্ণমেপ্টের 
নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন। পরে 


মাকিন. 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


তদুযায়ী এ শিল্প সংগঠন সম্পর্কে OEE CE 
' ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে। . 


করল! হইতে পেট্রোল উৎপাদনের এই প্রস্তাব 
আমরা এদেশের পক্ষে খুব বাঞ্ছনীয় ও ঈমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি।* ভারতে কয়লার বেশ, কিছু 
যোগান রহিয়াছে। কিন্ত খনিজ তৈল ভারতে 
যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা এদেশের প্রয়োজন 
মিটে না।, বিশেষ করিয়া বিমানপোত চালানোর 
উপযোগী পেট্রোল এদেশে” একেবারেই “উৎপর 
হয় না বলাচলে। ভারতের অভাব পুরণের 
জন্য প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণে বিদেশ হইতে 
পেট্রোল আমদানী করিতে হয়] তাহাতে প্রভূত 
অর্থ দেশ হইতে বাঁছির হইয়া যায়।, এদেশে 





লু: | 


বিষয় . 

সাময়িক প্রসঙ্গ ' রি 
খাত’ কমিটির হুপারিশ 
ভারত-পাকিস্থান সম্মেলন 
খেয়ালীর খাতা 

আধিক দুনিয়ার খব্রাখবর 
বাজারের হালচাল . 








কয়লা হইতে পেট্রোল তৈয়ারের ব্যবস্থা হইলে 
তাহা বিমানপোত, চালানোর কাজে ও অপ্তান্ 
কাজে ব্যাপকভাবে ব্যযহার করা যাইবে। উহাতে 
পেট্রোল সম্পর্কে দেশের পরমুখাপেক্ষিতা দূর 
হইবে। দেশের অর্থ ' দেশে সংরক্ষধের ! পথ 
প্রশস্ত হুইবে। প্রতি দশ লক্ষ টন. ক্বত্রিম 
পেট্রোল উৎপাদনের জগত ৭৫ লক্ষ টন কয়লা 
দরকার হইবে । সে হিসাবে কয়লার চাহিদা 
নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। এদেশে কয়ল! শিল্পের 
সমৃদ্ধি বড়িয়া চলিবে! কাজেই কয়লা হইতে 


" পেট্টোল উৎপাদনের ব্যবস্থা যত শীঘ্র অবলঘ্বিত 


হয় ততই মঙ্গল। 


সরবরাহের প্রস্তাব অনুযোদন 


REGD. NO. C. 2506 
ULE 
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শি টি Ee সহ্য 
ভারতে মোটর কারখানা 


মিঃ ওয়ালটাদ হীরাটাদ ও মিঃ জি, ভি, 
বিরলার উদ্যোগে ভারতে প্রিমিয়ার অটোমবাইল 
কোম্পানী ও হিনুস্থান মোটরস কোম্পানী নামে 
দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠায় মোটর যানের 
যত একটি অত্যাবশ্যক মৌলিক শিল্পের দিক 
দিয়া ভারতবর্ষ অচিরেই ' অনেকদুর অগ্রসর 
হইতে পারিবে, বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
১৯৪৬ সালে এ . ছুইটি কোম্পানী সরকারী 
অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। ইতিমধ্যে বোষাইয়ে 
প্রিমিয়ার অটোমবাইল কোম্পানী ও কলি- 
কাতায় হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানীর কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের কার্থানাটিতে 
বিদেশ হইতে আনীত কলকজা মিলাইয়া মোটর 
নির্খাণের কাজ সুরু হইয়াছে। কলিকাতার 
কারধানাটিতে আগামী জাুয়ারী মাস হইতে ও 
ভাবে মোটর নির্মাণের কাজ সুরু হইবে ' 
বলিয়া আশ! করা যাইতেছে। “শিল্পোরতির 
পক্ষে, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার, পক্ষে ও বুদ্ধের 
সময় লৈল্ভ, রসদ প্রভৃতি চলাচলের পক্ষে ট্রাক, 
লরী, মোটর ভি বেট পরিমাণে প্রয়োজন । 
য্লেই ধরণের প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত 
গবৰ্ণমেন্ট উপরোক্ত কারখানা দুইটি গড়িয়া তোলার 
কাজে ও' উহাদের সাজজসরপঞ্জাম. আমদানী সম্পর্কে 
বিশেষতাবে ১ সৃহায়তা করিতেছেন। এ" ছুইটি 
কারখানার সত ইতিমযোই বিদেশ হইতে ৎ কোটা 
টাকার বরপাতি আনয়ন করা হুইয়ীছে। ধনাগামী 
৩ বৎসরের মধ্যে আরিও ৩.কৌটী টাকার যন্ত্রপাতি 
আসিয়া পৌছিবে। কারখানা ' ছুইটীর জঙ্ 
গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৮ সালে ৩ হাজার্‌ টন লিেন্ট, 
৪ হাজার টন করল ও ₹ হাজার উন ই১পাত 
করিয়াছেন। 
কারখানা হুইটি ঠিক ঠিক ভাবে গড়িয়া, উঠিলে . 
উহাতে নখসরে ৩০ ‘হাজার মোটর যান ' নির্দাপ 
সম্ভবপর হইবে । ভারতে ১৯৪৮ সালে ৩০ হাজার, 


১৯৪৯ সালে ৩৬ হাজার ও ১৯৫০ সালে ৪৫ হাজার 


মোটর যান দরকার হুইবে বলিয়া অনুমিত হই- 
রাছে। উপরোক্ত কারখান! ছুইটি দ্বারা সে প্রয়োজন 
সম্পূর্ণ মিটিবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশে মোটর 
যান তৈয়ারের 'জন্ত একটি তৃতীয় কারখানা 


৮১৪ 


আর্থিক জগৎ 





স্থাপনেরও অনুমতি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
তারতে [মোটর যান নির্মাণের এই উদ্মোগ 
আয়োজন খুবই প্রশংসনীয় । তবে আপাততঃ 
বিদেশ হইতে আমদানীক্ৃত কলকজা মিলাইয়া 
যেভাবে মোটর যান নির্ধাপের পরিকল্পনা হইয়াছে, 
তাহাতে ভারতে এ শিল্পের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
এখনও তেমন আশ্বস্ত হওয়া চলে না। তারতের 
মালমসল্লাকে যথাসম্ভব কাজে লাগাইয়া প্রয়োজনীয় 
কলকজা এদেশে তৈয়ার করাইয়া তাছা ঘারাই 
এদেশে মোটর যান নির্দাশের পাকা ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত। তাহা না হইলে বিদেশ মালমসন্লা 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ বিস্তর অর্থ 
দেশের বাহিরে চলিরা যাইবে । দ্বেশীয় মোটর 
কারখানার উপর বিদেশী ফার্ধ ও কলকজ্জা রপ্তানী- 
কারকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও মুনাফার সম্পর্ক 
বেশী করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। অধিক কি 
যুদ্ধবিগ্রহের সময় প্রয়োজনীয় মালমসল্লা আমদানী 
করিতে না পাঁরিয়!. দেশীয় মোটর কারখানাসযূহ 
অচল হুইয়া বসিবে। -এদেশে মোটর যান 
তৈয়ারের মালমসল্পলা কতদুর পরিমাণে পাওয়া 
সম্ভবপর, প্রয়োজনীয় কলৰুল। এদেশে শী 
তৈয়ারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা ভারত গবর্ণমেণ্ট 
লে বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন 
বলিয়া আমর! আশ! করি। 


অমিকদের জন্য বাসভবন 


এদেশের কল কারখানা সমূহে যে সব শ্রমিক 
কাজ করে তাহাদের অন্ত উপযুক্ত বাসস্থানের 
সংস্থান সম্পর্কে মালিক পক্ষ এখনও বিশেষ কিছু 
গা লাগাইতেছেন না| গবর্ণষেপ্টও এতদিন সে 
বিষয়ে কোন সুব্যবস্থা অবলম্বনের গরজ দেখান 
নাই। ফলে বাসস্থানের অভাবে পরিবার-পরিজন 
নিয়া শ্রমিকদিগকে খুবই বিব্রত হইতে হইতেছে । 
বস্তি অঞ্চলের অস্থাস্থাকর কুটির ও অন্ধকার 
প্রকোষ্ের ভিতর দিন যাপন করিতে গিয়া নান! 
রোগ-শোক শ্রমিক জীবনের ঢ্বেনন্দিন অভিশাপ 
হইয়া দ্াড়াইয়াছে। ফলে শ্রমিক অশান্তি ও 
কল কারখানার কান্দে তাহাদের অমুপস্থিতি ও 
গাফিলিতীর মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। অবস্থার 
গতি দেখিয়া বর্তমানে ভারত গবর্ণমেপ্ট শ্রমিকদের 
বাসস্থানের .উন্নতি সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা 
গ্রহপের কথা বিবেচনা করিতেছেন। তাহারা 
তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করিতে গিয়া 
শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব 
করিয়াছেন শ্রমিকদের বাসতবনের উন্নতি তাহার 
মধ্যে অন্ততম | ভারত গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন, 
আগামী দশ বৎসর মধ্যে তাহারা নানা শিল্প কেন্দ্রে 
১০ লক্ষ শ্রমিকের থাকিবার উপযোগী বাসভবন 
নির্াপের ব্যবস্থ। করিবেন। 'ও কাজ নির্বাহ 
করিবার জঙ্ক শীঘ্রই একটি হাউনিং বোর্ড গঠন 
৷ করা হইবে। শ্রমিকদের ভ্গ্ভ নূতন বাড়ীঘর 
তৈয়ারে যে খরচ পড়িবে তাহার পবটাই প্রথমে 
কলযালিকরা'ও গবণনেণ্ট জোগাইবেন | পরে উচ্ছার 
কতকাংশ বাড়ী তাড়া হিসাবে শ্রমিকদের নিকট 
হইতে ক্রমে ক্রমে আদায় করিয়া! লওয়া হইবে। 

যতদুর বুঝা যাইতেছে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
প্রাদেশিক সরকারসমূছ্রে মারফতেই শ্রমিকদের 


নি 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 





বাসভবন উন্নতির ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবেন । 
পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, বিহার গবর্ণমেণ্ট ও 
প্রদেশের শিল্প কারখানার শ্রমিকদের জন্ত উপযুক্ত 
বাসস্থানের সংস্থান সম্পর্কে একটি স্বীম প্রস্তুত 
করিয়াছেন। ' এ স্বীমটিতে সকল শিল্প কারখানার 
মালিকিগকে শ্রমিকদের জন্ত উপযুক্ত বাসভবন 
তৈয়ারের কার্য্যনীতি গ্রহণ করিতে বলা হুইয়াছে 
গবর্ণমেণ্ট কল মালিকর্দিগকে বাড়ীঘর তৈয়ারের 
মাল মসল্লা যোগানের ব্যাপারে যথাসম্ভব সাহায্য 
করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। বাসভবনের অন্ত 
অমি খাস করার ব্যাপারে তাহারা কল মালিকদের 
সহিত সহযোগিতা করিবেন । অধিক কি যেসব 
কল মালিক অর্থাভাবে বালভবন নির্মাণের কাজে 
অগ্রসর হইতে পারিবেন না, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের 
হুবিধার্থ তাহাদিগকে সামগ্িকতাবে কম সুদে টাকা 
কর্ছ দিবারও ব্যবস্থা ফরিবেন। বিহার গবর্ণমেণ্ট 
যেস্বীম তৈয়ার করিয়াছেন তাহাতে এ প্রদেশের 
শ্রমিকদের অন্ত আগামী দশ বৎসর মধ্যে এক একটি 
রান্নাধরধুক্ত ছুই প্রকোষ্ঠের উপযৃক্ত সংখ্যক বাড়ী 
নিৰ্ম্মাণ করিতে মোট ৩২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে 
বলিয়া গ্রাকাশ। শ্রমিকদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিহার সরকারের এই 
উদ্ভোগ আমরা শ্রমিক কল্যাণের দিক হইতে ও 
শিল্পপণ্যের, উৎপাদন বৃদ্ধির ছ্িক হইতে খুব 
সময়োপযোগী বলিয়াই মলে করি। 


বাসস্থানের সমস্ত। ও পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের নিশ্চে৪ত। 


কলিকাতায় লোকের বাসস্থান সমন্তা পূর্বেই 
ঘটিল হুইয়া দাড়াইয়াছিল, বর্তমানে পূর্ব বঙ্গ 
হইতে দলে বলে আশ্রয় প্রার্থী আসিতে আর্ত 
করায় সেই সমন্তা আরও গুরুতর হইয়া দেখা 
দিয়াছে। শরপাগতদের সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের একটা দায়িত্ব রহিয়াছে। বাড়তি 
লোকের বসবাসের হ্ৃবন্দোব্স্ত করিতে না পারিলে 
উহাদের ছুর্ণতির সঙ্গে কলিকাতার স্থায়ী 
অধিবাসীদের স্থাস্থ্যও বিপন্ন হুইবে। নাগরিক 
সুখস্বাচ্ছন্্য ধ্জায় রাখার পক্ষে নানাদিক দিয়া 
নিদারুণ বিস্ব দেখা দিবে । কিন্ত পশ্চিম বলের 
বর্তমান মন্ত্রীরা বাসস্থান সমস্যা সমাধান সম্পর্কে 
মুখে মুখে অনেক কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
আশ্বাস দিলেও কার্ষযতঃ & সম্পর্কে তাহারা প্রায় 
কিছুই করিতেছেন না। পশ্চিম বঙ্গ গব্র্ণমে্ট 
ঘোবণা করিয়াছিলেন, লোকে যাহাতে জমি ক্রয় 
ও নূতন বাড়ীঘর নির্দাপের সুবিধা পায় সেজস্ত 
পশ্চিম বন্ধে পতিত অমি খাস সম্পর্কে তাহারা একটি 
আইন প্রণয়ন করিবেন। জমি ক্রয় ও বাড়ী 
নির্মাণের জন্ত যে অর্থ দরকার লোকের প্রয়োজন 
বিবেচনা করিয়া আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে 
সেই অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ খণ হিসাবে প্রদান 
করিবেন। কিন্তু ত্র ঘোষণা অনুযায়ী নূতন বাসস্থান 
গড়িয়া তোলার অষ্ক জমি ক্রয়ের সুবিধা দান ও 
অর্থ সাহায্য প্রদান সম্পর্কে কোন কাজই আজ 
পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। পতিত জমি সরকারে 
খাস করিয়া লওয়ার সম্পর্কে একটি বিলের খসড়া 
রচিত হুইয়াছিল। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিষদের গত অধিবেশনে ওঁ বিল উপস্থিত কর! 


হয় নাই ও পরিধদ দ্বারা উহা পাশ করিয়া! লওয়। 
সম্পর্কে মন্ত্রিসভা কোন গরজ দেখান নাই। 
কলিকাতার নিকট নূতন বসোপনিবেশ ও নূতন 
সহর গড়িয়া তুলিয়া কলিকাতা হুইতে কিছু 
পরিমাণ লোক সেখানে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া 
কোন কোন মন্ত্রী প্রচার করিয়াছিলেন। বর্তমানে 
তাহাও ধামাচাপা পড়িয়াছে। কলিকাতা লহরে 
কিছু সংখ্যক বাড়ী এখনও সম্পূর্ণতঃ এবং অংশতঃ 
খালি রহিয়াছে। ভাগ্যবানদের এইসব বাড়ী 
দখল করিয়া লইয়া গবর্ণমে্ট যদি তাহা বাস্তহীন- 
দিগকে ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন 
তবে খুব সহজ্রে বাড়তি লোকের বসবাসের কিছুটা 
সুবিধা করা বাইত। কিন্ত অন্ত ক্ষেত্রে পশ্চিম 
বঙ্গ মন্ত্রিসভার সিংহ-বিক্রম লক্ষ্য করিলেও বাড়ী 
রিকুইজেশন সম্পর্কে তাঁহাদের কোন সুগন্কন্লিত 
কার্য্যনীতির পরিচয় এখনও পাওয়া যাইতেছে না'। 
বাংলার পূর্বতন ঘোষ মন্ত্রিসভা গত &ই অক্টোবর 
একটি অভিনান্দ আরী করিয়া এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, কলিকাতা সহরে কোন বাড়ী 
সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ খালি থাকিলে গবর্ণমেন্ট তাহা 
দখল করিয়া লইতে ও বাড়ী প্রার্থাদিগকে তাহা 
ভাড়া দিতে পারিবেন। এ অভিনাজ্সের বিধান 
এখনও চালু রহিয়াছে । কিন্তু সেই বিধান ষথাবধ 
কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে বর্তমান মগ্ত্রিসভা বিশেষ 
কিছু গা লাগাইতেছেন না। বাস্তহীনদের দাবীদাওয়া 
উপেক্ষা করিতে না পারিয়া গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে 
খালি বাড়ী দখলের হুকুম দেন সত্য, কিন্তু সেই 
হুকুম প্রায়ই যখাষধ তামিল হয় না। বাড়ীর 
মালিকরা তোয়াজ ও তন্বিরের জোরে মন্ত্রী ও 
অফিসারদের সস্তষ্ট করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সেই হুকুম 
বাতিল করিয়া লইতে সমর্থ হয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিকদের বিরোধিত! ও হুমকির 
সন্দুপ্সে সরকারী কর্মচারীরা রিকুইজেশন অর্ডার 


-কাধ্যকরী করার সাহল পান না। ফলে কাধ্যতঃ 


বাড়তি লোকদের বসবাসের অন্ত খালি বাড়ী দখল 
করিয়া সওয়ার কাজ মোটেই অগ্রপর হইতেছে 
না। একটি সংবাদে প্রকাশ, গত তিন মাসে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার কলিকাতায় ১৬২টি খালি বাড়ী দখলের 
্। অর্ডার জারী করিয়াছিলেন। কিন্ত তন্মধ্যে 
মাত্র ৪০টি বাড়ীই তাহারা কার্ধ্যতঃ দখল করিয়া 
লইতে সমর্থ হুইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান 
মগ্্রিসভা কারেমী স্বার্থের উপর হাত দিতে চান লা; 
শহরের ধনবান বাড়ীওয়ালাদের তাহারা ভয় করেন, 
ইহাই বাড়ী রিকুইজেশন সম্পর্কে তাহাদের ব্যর্থতার 
মূল কারণ সনোহ নাই । এ হেন ভয়গ্রন্ত মনোভাব 
ও |ছ্বিধাজড়িত নীতি নিয়া বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ 
মন্ত্রিসভা নকল্যাপের পথে বিশেষ কিছু অগ্রসর 
হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা বৃথা। 


ইস্পাতের উৎপাহ্গন বৃদ্ধির পরিকল্পনা 

বাড়ীঘর নির্দাণ, কারখানা স্থাপন, রেলপথ 
নিৰ্ম্মাণ ও অষ্ট বহুপ্রকার প্রয়োজন মিটাইবার জড 
এদেশে প্রভূত পরিমাণ ইম্পাতের যোগান 
প্রয়োজন । কিন্তু তারতে চাহিদার তুলনায় এই 
অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটির উৎপাদন কম। ভারতে 
যে কয়টি ইম্পাত কারখানা রহিয়াছে তাহাতে ' 


বৎসরে ১২ লক্ষ ৬৪ ছাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


হওয়ার কথ! | কিন্তু শ্রমিক অশান্তির জন্ভ ও অন্ত 
কারণে এ য়ব কারখানার বর্তমানে বৎসরে ইস্পাত 
উৎপন্ন হইতেছে যাত্র ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টন 
€ ১৯৪৭ )। ইম্পাতের যোগান সম্পর্কে এই অভাব 
পুরণের জন্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে একদিকে 
বিদেশ হইতে বেশী ইম্পাত আমদানী সম্পর্কে ও 
অপরদিকে এদেশে ইন্পাতের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে 
মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা! সুখের বিষয়। রেলপথ 
মেরামত ও নূতন রেলপথ স্থাপনের জন্ভ ক্যানাডা 
ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে ৭০ হাল্রার টন ও 
৩* হাজার টন পরিমিত রেলের অগ্ক অর্ডার দেওয়া 
হুইয়াছে। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুজরাষ্্ী হইতে 
অন্তাভ শ্রেণীর 5 লক্ষ ৭* হাজার টন ইস্পাত 
আমদানী করার চেষ্টা হইতেছে । ইংলণ্ড ও অষ্ট্রে- 
লিয়ায়ও ইস্পাতের. জগ্ক অর্ডার দেওয়া হুইয়াছে | 
কিন্তু বাছির হইতে ইস্পাত আমদানী করিয়া 
ভারতের বর্তমান প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা সমর্থন- 
যোগ্য হইলেও ইস্পাতের মৃত একান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিব সম্পর্কে এইরূপ পরনির্ভরতা মোটেই 
বাঞ্চনীয় নহে। তাই ভারত. গবর্ণমেন্ট এদেশের 
চলতি কারখানালমূছে ইম্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে মালিকদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। তাহা- 
ছাড়। দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া নূতন ইস্পাত 
কারখানা স্থাপন সম্পর্কেও তাছারা উদ্যোগী 
হুইয়াছেন। তারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি যে শিল্পনীতি 
ঘোবণা করিয়াছেন তাহাতে দেশে নূতন ইস্পাত 
কারখানা স্থাপনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব ও অধিকার 
পবর্ণমেন্টের হাতেই রাখা হইয়াছে । ভারতে 
ছুইটি নূতন ইম্পাত কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে একটি বৃটিশ ও ছুইটা যার্ষিন 
ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্সের সহিত আলাপ আলোচনা 
চালাইয়াছেন বলিয়া প্রকাঁশ। গবর্ণমেশ্টের এই 
চেষ্টার ফলে দেশে নূতন ইম্পাত কারখানা গড়িয়া 
উঠিবে ও ইস্পাতের দিক দিয়া এদেশকে শ্বাবলম্বী 
করিবার পথ' প্রশস্ত হুইবে বলিয়া আমরা আশা 
করি।। 


তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধা 

এদেশে রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে বাহার! 
যাতায়াত করে নানা দ্বিক দিয়া অনেক অবাঞ্চিত 
ছুঃখ ছুর্দিশা তাহাদিগকে তোগ করিতে হয়। সেই 
সব দুঃখ হুর্দশার কথা অতীতে রেল বিভাগের 
দপ্তরে আলোচিত হুইয়াছে। '-পূর্বেকোর রেল 
সচিবগণ তাহার প্রতিকার সম্পর্কে অনেকবার 
অনেক প্রতিশ্রতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ 
প্রতিকারমুলক ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই অবলম্বিত 
হয় নাই। স্বাধীন ভারতে নূতন জাতীয় সরকার 
প্রতিষিত হওয়ার পর.রেল ভ্রযপের সুযোগ সুবিধা 
বাড়ে নাই। নানা অভাব অন্থবিধার কথা 
তুলিয়া রেলওয়ে সম্পর্কে অনেক কিছু অব্যবস্থার 
তাহারা সাফাই গাহিয়াই চলিয়াছেন। এই 


অবস্থায় রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যান্দ্রীদের সব কিছু. 


হুঃখ দুর্দশা অচিরে দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম। 

তবে কোন কোন দিক দিয়া ছোটখাট সুবিচার 

ও স্ুবন্দোবস্ভের দাবী বর্তমান জাতীয় গবর্ণমেপ্ট 

- উপেক্ষার চোখে দেখিতে পারিতেছেন না, ইছা 

ভরসার কথা। সম্প্রতি দিল্লীতে রেলওয়ে- 
নি 






আর্থিক জগৎ 


সমূহের কেন্দ্রীয় "পরামর্শ সমিতির একটি বৈঠক 
হইয়াছিল] ওঁ বৈঠকে সাধারণ ভাবে রেল- 
ভ্রমণের সুবিধার অঙ্ক ও বিশেষ তাবে তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের জন্য কোন ফোন দিক দিয়া কিছু কিছু 
সংশোধন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্ত সুপারিশ 
করা হুইয়াছে। 'রেল প্রেশনগুলিতে গাভী ছাড়িবায় 
মাত্র কিছুক্ষণ পুর্বে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট বিক্রয় 
আরম্ভ হয় বলিয়া টিকেট ঘরের সম্মুখে বেশী রকম 
ভিড় দেখা দ্েয়। টিকেট করিতে না পারার জঙ্ত 
অনেক লোক গাড়ী ধরিতে পারে ন! বহু লোককে 
বিনা টিকেটে গাড়ীতে চড়িতে বাধ্য হইতে হয়। 
এই অসুবিধা দূর করিবার অঙ্ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ 
সমিতি প্রতি ষ্টেশনে অগ্রিম টিকেট বিক্রয়ের কিংবা 
অস্ততঃপক্ষে গাড়ী ছাড়িবার এক ঘণ্টা পূর্রে টিকেট 
বিক্রয়ের ফান্দ সুরু করিবার নীতি কার্যযকরী করার 
পরামর্শ দিয়াছেন। গাড়ী চলাচলের সময় জলের 
অভাবে যাত্রীদিগকে অনেক সময় কষ্ট ভোগ করিতে 


হুর। কমিটি সে বিষয়েও রেল বিভাগকে যথাধাগ্য 


সুব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন । দুবগামী 
ট্রেপ সমূহে রিফ্রেপমেণ্ট কার বা আহার্ধ্য যোগানের 
গাড়ী থাকে । বর্তমানে যে রীতি প্রচলিত আছে 
তাহাতে এ লব গাড়ী হইতে কেবল উচ্চ শ্রেণীর 
বাত্রীদেরই খাঁ ও পানীয় সরবরাহ কর! হয়। 
তৃতীয় শ্রেণীর যাল্রীরা ও গাড়ী হইতে খাস্ত ও 
পানীয় সংগ্রহের ছবিধা পায় না। তাহা ছাড়া 
আর একটি অসুবিধা এই যে নিরামিষ খান্ত এ সব 
গাড়ীতে প্রায় থাকেই না। রেলওয়ে পরামর্শ 
সমিতি রিফ্রেসজেপ্ট কারে নিরামিষ খাঁ রাখিতে ' 
এবং সব শ্রেণীর খান্ভ ও পানীয় তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদিগকে সরব্রাহ- করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
এই সব হুপারিশ কার্ধ্যকরী হইলে কোন 
কোন দিক দিয়! তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অস্থবিধা 
দূর হইতে পারে। সে হিসাবে অচিরে গবর্ণমেন্ট 
এ সমস্ত কার্ধ্যকরী ফরুন ইহাই আমরা চাই | 
পাকিস্থান সরকার ও ভারতীয় জীবন 
বীমা কোম্পানী . 

গত ১৫ই এপ্রিল হইতে অনেকগুলি ভারতীয় 
জীবন বীমা কোম্পানী পাকিস্থানে তাহাদের নূতন 
কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এতদিনে পাকিস্থান 
কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়িয়াছে। তাহারা 
তাঁরতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের সমস্যা 
ও অন্ুবিধা বিবেচনা «করিয়া দেখিবার জন্ত ইণ্ডিয়ান 
লাইফ. অফিসেস এসোসিয়েসনের প্রতিনিধিদিগকে 
করাচীতে আহ্বান করিয়াছেন। উভয় পক্ষের 


মিলিত বৈঠকে বিষয়টি পুনধিবেচনা করা হইবে। 
পাকিস্থানে ভারতীয় আীবন বীমা কোম্পানী- 
সমূহের পক্ষে কিতাবে কাজ চালানো! সম্ভবপর 
হইতে পারে তৎসম্পর্কে উ বৈঠকে উপায় স্থির 
করার চেষ্টা হইবে । 

ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমৃহ পাকিস্থানে 
নৃতন কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় এদেশের 
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বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে এক জটিল সমস্কার 
হৃত্টি হুইয়াছে। উহার ফলে পাকিস্বানবাসীদের 
বেশী রকম ক্ষতি ও অন্নবিধার কারণ দীড়াইবে 
বলিয়া :আশঙ্কা হইতেছে । করাচীতে একটি 
বৈঠক বসাইয়া. এতদিন পরে ওঁ জরুরী বিষয়টি 
সম্পর্কে একটি পুনধিবেচনার ব্যবস্থা ছইয়াছে। ইহা 
খুবই সুখের বিবয়। তবে পাকিস্থান পবর্ণমেপ্ট 
তাহাদের অবরদস্তিমলক মনোভাব হইতে 
ভারতীয়. আবম বীমা কোম্পানীসমূছের 
উপর যেসব কড়া গর্ত আরোপ করিয়াছেন 
তাহা তাহার! অনেক পরিমাণে শিথিল, বা 
প্রত্যাহার করিতে রাজী না হইলে বৈঠকের আসল 


" উদ্দেশ্য সফল হইবার নহে। পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 


প্রথমতঃ ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূছকে 
বিদেশী কোম্পানী হিসাবে এ রাষ্ট্রে নৃতন করিয়া 
ব্যবসার অনুমতি লইতে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 
প্রাথমিক অমার টাকা প্রদান করিতে নির্দেশ দিয়া- 
ছেন। তৃতীয়তঃ পাকিস্থানে পলিসি বিক্রয়ের ফলে 
যেদায় দীড়াইবে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী- 
সমূহকে তাহার সমান পরিমাণ অর্থ অবিলঘ্ষে পাকি- ' 
স্থান নিকিউরিটাতে দাদন করিতে বল! হইয়াছে । ' 
অন্ত দেশের বীমা কোম্পানীকে বিদেশী প্রতিষ্ঠান 
ছিসাবে গণ্য করিয়া তাহাদের উপর কতকগুলি 
ধরণের বিধিনিষেধ আরী করার রীতি এ 
ছুনিয়ায় নূতন নছে। কিন্তু তারতবর্য বিভক্ত 
হওয়ায় কয়েক মাস মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জীবন 
বীমা কোম্পানীসমৃকে বিদেশী কোম্পানী ছিসাবে 
ধরিয়া লইয়া তাহাদের বীমা তহবিল দাদন .সম্পর্কে 
তাহাদের উপর উপরোক্ঞব্ূপ কড়া সর্ভ আরোপ 
করিতে যাওয়া নিতান্তই অশোভন । ১৯৩৮ সালের 
ভারতীয় জীবন বীমা আইন অন্সারে বখন বিদেশী 
বীমা কোম্পানীসমূহেকে পলিসির দায় অনুযায়ী 
ভারতে সম পরিমাণ অর্থ দাদন করিতে বলা 
হইয়াছিল *তখন ওঁ সর্ভ পূরণ সম্পর্কে উহাদিগকে 
চারি বৎসরকাল সময় দেওয়া হইয়াছিল। কিন্ত 
পাকিস্থানে ভারতীয় জীবন বীঘ। কোম্পানীসমৃহকে 
সেটুকু সুবিধা দেওয়া হয় নাই। পাকিস্থানে কাজ 
কারবার চালাইতে হইবে । অবিলম্ষেই প্রাথমিক 
জমা প্রদান সম্পর্কে ও অর্থ দাদন সম্পর্কে ও নির্দেশ 
তাহদিগকে পূরণ করিতে হুইবে বলিয়া জানামে! 
হইয়াছে। ভারতে দাদল করিতে গিয়া বিদেশী জীবন 
বীমা কোম্পানীসমূহ ভারত সরকারের পিকিউরিটি, 
প্রাদেশিক সরকার সমুদ্রে সিকিউরিটী ও সরকারী 
অনুমোদিত অন্ত অনেক প্রকার পিকিউর্িটীতে 
অর্থ নিয়োগ করিবার সুবিধা পাইতেছে। কিন্ত 
পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট ভারতীয় জীবনবীম! কোম্পানী" 
সমূহকে একান্তভাবে শুধু কেন্ত্রীয় পাকিস্থান 
সরকারের সিকিউরিটিতেই অর্থ দাদন করিতে 
বলিয়াছেন। এতদূর কড়া সর্ভের ফলে তারতীয় 
জীবন বীম! কোম্পানীসমুহ্বের পক্ষে পাকিস্থান 
কাজ কারবার চালানো নিতাস্ত অন্ুবিধাজনফ হইয়া 
দীড়াইয়াছে। ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী" 
সমূহ পাকিস্থানে কাজ কারবার পরিচালন!. করুক 
ইহা যদি পাকিস্থান সরকার বাস্তবিকই চান তবে 


ভারতীয় কো্পানীসমূের স্বার্থের দিক হইতে সব 
কিছু সর্ভই উদারভাবে তাহাদিগকে 
করিতে হুইবে! 


যুদ্ধের সময় হুইতে এদেশে খাভনমস্ত! জটিল 
হইয়া দীড়াইতেছিল। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ায় ও 
কতকগুলি সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল পাকিস্থানের অস্তভূঞ্তি 
হওয়ায় খাস্ত সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভাব 
ও অসুবিধা নূতন করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে । এই 
“অবস্থায় বিভক্ত তারতের ভিত্তিতে খাত্তের দিক 
দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা বিবেচনা করিবার 
জন্য ও খাত্তের আমদানী, উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে অবলম্বনীয় কার্ধ্যনীতি স্থিরীকরপের অন্ধ 
,ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুকাল পূর্বে হ্তার পুরুষোত্তম- 
দাশ ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে একটি খাত কমিটি 
( Foodgrains Policy Committee ) গঠন 
'করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ও কমিটি উহাদের 
রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিয়াছেন। 
ওঁ রিপোর্টটি, এখনও গবর্ণমে্ট পুরাপুরিভাবে 
প্রকাশ করেন নাই। সংক্ষিপ্তভাবে উহার সার- 


মর্ঘই শুধু সংবাদপত্রে বাহির ফরা' ছইয়াছে।, 


. প্র সংক্ষিপ্ত বিবরণ ‘হইতে খান্ত কমিটির মন্তব্য ও 
হ্গুপারিশ . সম্পর্কে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
মোটামুটিভাবে আলোচনা করিব। 


খান্ত কমিটি তাহাদের রিপোর্টে প্রথমে বিভক্ত 
ভারতের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে খান্তের 
চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে আলোচন! করিয়াছেন। 
খানের রেশন প্রথা অনুসারে এদেশে গ্রামাঞ্চলের 
প্রতি পুর্ণবয়স্ক লোক পিছু দৈনিক ১৬ আউন্স ও 
লহরাঞ্চলের প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোক পিছু দৈনিক 
১২ আউন্স খাতের বরান্দ ধর! হইয়াছে । সেই 
অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত লোকের 
ভ্রদ্ক বৎসরে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টন খাস্ভশল্য 
দরকার | কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে থান্ত 
শস্য উৎপন্ন হইতেছে বৎলরে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ 
টন। কাজেই তাঁরতে খান্তশস্যের ঘাটতি 
দাড়াইয়াছে বৎসরে ৪৫ লক্ষ টন'। তবে কমিটি 
বলিয়াছেন যে, রেশন প্রথায় যে হারে এদেশে 
লোকদের মাথা পিছু খান যোগানের নীতি গৃহীত 


হইয়াছে, তাহা লোকের প্রয়োজনের দিক দিয়! 


পলিসি কমিটি তাহাদের 


খাস কমিটির সুপারিশ 


বথোপযোগী নহে। শানীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য 
রক্ষার অস্ত খা্তশস্ত, ডাল, তরিতরকারী, ফল, দুধ 
প্রভৃতি মিলাইয়া প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোক পিছু 
দৈনিক ৪০ আউন্স খাতের যোগান প্রয়োজন, | 
এদেশে সাধারণ লোক ফল, তরিতরকারি ও ছুধ 
ধুব কম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে। সে 
হিসাবে দেখিতে গেলে এদেশে খাদ্ধশন্তের মোট 
প্রয়োজন ৪ কোটী ৪৪ লক্ষ টনের চেয়ে অনেক 
বেশী। বর্তমান উৎপাদনের তুলনার মোট 
ঘাটতি মে কারণে 8৫ লক্ষ টনের. চেয়ে 
অধিক বলা চলে। এই ঘাটতি পূরণের জন্ত 
কমিটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ৫ বৎসর মধ্যে 
খাস্তশন্তের উৎপাদন ১ কোটি 'টন পরিমাণে বুদ্ধি 
করিবার জন্তু সুপারিশ করিয়াছেন। যতদিন 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশের অভাব পরিপূরপের 
সুবিধা না হইবে, ততদিন বাহির হইতে ধাত 
আমদানী করা ছাড়া উপায় নাই।' গবর্ণমেপ্টকে 


সে ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হুইবে। তবে, 
- কমিটির মতে আয়দানীঘ্বারা দেশের অভাব 


পরিপুরণের নীতি মোটেই প্রীতিকর বা বাঞ্চনীয় 
নছে। নানাদিক দিয়! উহার খেপারতও দেশকে 
যথেষ্ট পরিমাপেই ভোগ করিতে হয়। কাজেই 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খাতের দিক দিয়া দেশের 
অভাব পুরণ. সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে এখন হইতে 
বিশেষভাবে সক্দাগ হইতে হইবে। আগামী ৫ 
বৎসর মধ্যে যাহাতে খাতের দিক দিয়া ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র পুর্ণ মাত্রায় স্বাবলম্বী হয় এবং বাহির 
হইতে খাডশম্য আমদানীর প্রয়োজনীয়তা যাহাতে 
একেবারে না থাকে, সেজন্ত গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত 
পরিকল্পনা নিয়া অচিরেই কার্য্যে ব্রতী হইতে 
হইবে। ফুড গ্রেনস্‌ পলিসি কমিটির এই মন্তব্য 


,ও সুপারিশ আমর! সময়োচিত ও সুচিন্তিত 


বলিয়াই মনে করি। 
এদেশে খাড ফলের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে 
প্রকৃত সুব্যবস্থা কিণহইতে পারে ফুড গ্রেনস্‌ 


( সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিৎং ) 
' হেড অফিস--১৫, নেতাজ্বী সুভাষ রোড, কলিকাতা। . 
' আমাদের সেভিৎস ব্যাঙ্ক ব “সঞ্চয়ী” হিসাবের 
বিশেষ সুবিধাজনক 


ৰৈ 
ঢা 


মাত্র ১০২ টাকা দিয়া হিসাব খোলা যায়। 

শতকরা ১1* টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। ) 

আমানতকারী সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন । 

হিসাবে ৫০২ টাকা ন্যুনতম জমা থাকিলে চেক বহি দেওয়া হয়। 
বিশদ বিবরণের জন্ত ব্যান্কের নিকটতম শাখায় 


| _. এস, দত. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর .. 


বা হেড অফিনে অনুসন্ধান করুন । 


জে, এন, সেন 
জেনারেল ম্যানেজার ' 





রিপোর্ট তাহা. 


কক 


বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ও 
আলোচনার যে সংক্ষিপ্ত মর্শ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে দানা যায়, কমিটি এদেশে খাতের 
উৎপাদন বৃদ্ধির আন্ত একদিকে আবাদী জমির 
পরিমাণ বাড়ানো (Extensive cultivation) 
এবং অপরদিকে চাষাবাদ প্রপালীর সমুচিত উন্নতি 
সাধন করিয়া একর প্রতি বেশী ফসল ফলাইবার 
(Intensive cultivation) উপর দোর 
দিয়াছেন। এদেশে এখনও অনেক কর্ষণযোগ্য 
ভূমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে । এদেশে খানের 
উৎপাদন বাড়াইবার জরম্ক প্রথমতঃ সেই,সব পতিত 
জমি যথাসম্ভব চাষাবাদের আমলে আনিবার 
ব্যবস্থা. করিতে হইবে। পতিত জমির প্রয়োজনীয়, 
সংস্কার সাধনের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে 
হুইবে। তবে কমিটি বলিয়াছেন যে, কেবল 
চাষাবাদের জমি বাড়াইলেই আসল উদ্দেশ্য সাধিত 
হইবে না। যে জমি বর্তমানে আবাদ হইতেছে 
ও ভবিষ্যতে যে নুতন জমি আবাদ করা হইবে 
তাহাতে একর প্রতি বেশী, ফপল যাহাতে উৎপন্ন 
হর ভাহার সুব্যবস্থা গবর্ণমেন্টকে করিতে হুইবে | 
অনুরত প্রক্রিয়ায় জয়ি চাষাবাদ করিলে ফসলের 
উৎপাদন বাড়িবে না। সেচ প্রণালীর উন্নতি, 
উৎকষ্ট সার প্রর্পোগ এবং উন্নত ধরণের বীজ বপন 
করিয়া তাহা দ্বারাই একর প্রতি উৎপাদন 
বাড়াইতে হইবে। ' 


চাষাবাদের প্রক্রিয়া উন্নততর করা সম্পর্কে 
কমিটি যে বেশী রকম জোর দিয়াছেন, এদেশের 
প্রয়োজনের দিক হইতে তাহা আমরা খুব সঙ্গত 
ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। অগতের 
অস্ত অনেক দেশের তুলনায় ভারতে একর প্রতি 
খাস্তশন্ত উৎপন্ন হয় কম| এই মূলগত গলদের 
জন্মই প্রয়োজনীয় খাত্তশপ্য সম্পর্কে, ভারতকে 
কতক পরিমাণে পরনির্ভরশদীপ থাকিতে হইতেছে । 
অমির জল সেচ সম্পর্কে অব্যবস্থা, উপযুক্ত সার ও 
বীজের অভাব প্রভৃতি কারণেই এদেশে একর 
প্রতি ফসলের ফলন কম। এ সব অভাৰ ও 


. || অব্যবস্থা দূর করা সম্পর্কে পমুচিত বিধিবিধান 
| অবলঘিত হইলে এদেশে জমির উৎপার্দিকা শক্তি 


বৃদ্ধি পাইবে । , ফলে বেশী পরিমাণ থান্ত ফলের 


নট যোগানও অবস্তই পাওয়া যাঁইবে। ' কমিটি 
॥ কর্ষণযোগ্য পতিত অমি চাষাবাদের আমলে 


আনিয়া বেশী পরিমাপ খান্তশন্ত উৎপাদনের 


॥ নির্দেশ দিয়াছেন | কিন্তু চাষাবাদ প্রক্রিয়া উন্নত 
| না হইলে ব্যয়ের অন্থপাতে বেশী ফসল উৎপন্ন হইবে 
॥ না। কাজেই উৎপাদন বৃদ্ধির লন্ত ও চাষাবাদের 
| কাজ লাতদদনক করিয়া তুলিবার অঙ্ক সেচ ব্যবস্থা 


সম্পর্কে এবং উৎকৃষ্ট সার ও বীজ প্রয়োগ সম্পর্কে 


| দেশের চাবীদিগকে বিশেষভাবে তৎপর হইতে 
| হইবে, আর গবর্ণমেন্টকেও লেবিষয়ে প্রয়োজনীয় 
|| সাহায্য প্রদানে উদ্ভোগী হইতে হুইবে। যুদ্ধের 
, || সয় হইতে" দেশে খান্নমন্ত। জটিল হইয়া 
|| দীড়াইবার ফলে অন্ত সব ফসলের চাষ কমাইয়া 
আবাদী জমির বেশীর ভাগ অংশই খান ফদলের 


(পরবর্তী অংশ ৮১৮ পৃষ্ঠার জব ) 





ভারত-পাকিশ্থান সম্মেলন চি 


সম্প্রতি কলিকাতায় ভারত পবর্ণমেণ ও 
পাকিস্থান সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে 


গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুঠঠিত হইয়া গেল. তাহার 


ফলাফল সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণ, বিশেষতঃ 
পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খুবই আগ্রহশীল 
থাকিবে । সংখ্যালঘুদের সমন্তা এবং উভয় 
ভোমিনিয়নের মধ্যে মালপত্র ও যাত্রী চলাচল এই 
ছুইটি বিষয় ছিল সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। 
সুখের বিষয় উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ছুইটি 
সমন্তারই সমাধান ব্যাপারে একমত হুইয়া একটি 
'কুঁজিনাযায় স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং সম্মেলনের 
সিদ্ধান্তসমূহ কাধ্যকরী করা হুইবে বলিয়াও 
-আস্তরিকতাপূর্ণ আশ্বাস দিয়াছেন । 
চুক্তির সর্ভ অনুসারে, শ্ব স্ব এলাফায় মাইনরিটা 
বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধনপ্রাণ এবং পূর্ণ নাগরিক 
“অধিকার রক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব উভয় ভোমিনিয়নের 
গবর্ণমেন্ট লরকারী ভাবে স্বীকার ৰুরিয়াছেন। 
সংখ্যালঘুদের ব্যাপক বাস্তত্যাগ যে উভয় রাষ্ট্রের 
পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকর তাহাও শ্বীকার করা 
"হইয়াছে এবং এই বাস্তত্যাগ বন্ধ করার জন্ত ছুইটি 
-ভোমিনিয়নে অন্ুকৃপ অবস্থার হি এবং সম্ভবপর 
সফল প্রকার ব্যবহ্থা অবলম্বন করিতে উভয় 
-ভোমিনিয়নের কর্তৃপক্ষই যেবদ্ধ পরিকর তাহাও চুক্তি- 
নামায় ঘোষণা করা হইয়াছে । মাইনরিটী সম্পর্কে 
এই সমত্ত ঘোষণা কার্যকরী করার উপায় স্বরূপ 
"পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে প্রাদেশিক ও গেলা মাইনরিটা 
“বোর্ড স্থাপন করা হইবে | প্রাদেশিক বোর্ডে 
'পাচজন সদন্ত থাকিবেন। ইছাদের মধ্যে তিনজন 
আইন পরিষদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সভ্যগণ কর্তৃক 
নির্ধবাচিত হইবেন এবং অপর ছুইঘন প্রভাবশালী 


"ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সরকার, কর্তৃক মনোনীত ' 


হইবেন। জনৈক প্রাদেশিক মন্ত্রী এই বোর্ডের 
সভাপতি হইবেন । বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত 
জেলা মাইনরিটী বোর্ড স্থাপিত হুইবে, জেলা 
ম্যাঝিষ্ট্রেটগণ সেই সমগ্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি 
হইবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বার্থরক্ষা করা 
এবং তাহাদের মনে আস্থা ফিরাইয়। আল! উক্ত 
মাইনরিটী বোর্ডগুলির ' গ্রধান কর্তব্য হইবে | 
বর্তমানে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্তে মাইনরিটী 
“লম্প্রদায়ের যে অভিযোগ আছে তাহা অন্থধাবন 
করিয়া, এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, উভয় 
রাষ্ট্রের সরকারী কর্খচাক়িগণকে যাইনরিটীর প্রতি 
অবিচারমূলক ব্যবহার না করার, জঙ্ক সুস্পষ্ট 
নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং কোন কর্চারী 
প্রত্যক্ষ ধা পরোক্ষ ভাবে মাইনরিটার প্রতি 


বৈষম্যমূলক আচরণ ও মনোভাব প্রদর্শন করিলে | 


তাহাকে আদর্শ দণ্ড দেওয়া হইবে। সরকারী 


কর্মচারী ব্যতীত কোন য্যক্তি বা দলবিশেষ ৃ 


- 'মাইনরিটীর মলে আতঙ্কস্গর করিলে, তাহাদের 
সম্পর্কেও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে। 


অধ্যে যে চুক্তি সম্পার্দিত' হইল তাহাতে 


. অন্সাধারপের মনে আশার লঞ্চার হইবে সন্দেহ" 


, নাই। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘুদের উপর 
"অত্যাচার অবিচার হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়! 












যায় না। ভারতের কোন প্রদেশ বা দ্রেশীয় রাজ্য 
হইতে সংখ্যালঘুদের ব্যাপক বাস্তত্যাগেরও কোন 
পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং দেশবিভাগের 
সময় যে সমস্ত মুসলমান কর্মচারী পাকিস্থানে 
গিয়াছিলেন তীাহাদেরও অনেকে এখন ভারতে 
ফিরিয়া আলিতেছেন। কাজেই মাইনকিটীর 


, স্বার্থরক্ষার অস্ত ভারত সরকার যে চুক্তিনাযার সত 


গ্রহণ করিলেন তাহা ভারত সরকারের সদিচ্ছা 
এবং আস্তরিকতারই পরিচয় দিতেছে । পাকিস্থানের 
গায় ভারতে মাইনরিটী সমন্তা নাই বলিয়া এই 
সর্ভ পাকিস্থানের পক্ষেই প্রযোজ্য হইবে বলিয়া 
ভারতের পক্ষ. হইতে দাবী উত্থাপন করা সম্ভব 
ছিল, কিন্তু ভারত সরকার এরূপ মনোভাব 
অবলম্বন করেন নাই.। পাকিস্থান সরকার চুক্তির 
শর্ত নিরপেক্ষভাবে কার্যকরী করায় নীতি গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। 
বাস্তবক্ষেত্রে এই চুক্তি কি ভাবে কার্য্যকরী হয় 
তাহায়ই উপর সম্মেলনের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। 
চুক্তির সর্তসমূহ কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ থাকিয়া 
সংখ্যালঘুদের উপর নানারপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
অত্যাচার যদ্বি চলিতে থাকে তবে এই সম্মেলনের 
উদ্দেপ্ত সম্পূর্ণ বিফল হুইবে এবং ভবিষ্যতেও এই 
শ্রেণীর সরকারী আশ্বাস ও ঘোষণায় জনসাধারণ 
কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিবে না। 


উভয় ভোমিনিয়নের মধ্যে মালপত্র ও 
যাত্রী চলাচল ব্যবস্থা কি উপায়ে সহজ ও সুগম 
করা যায় তৎসম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জগ 
সম্মেলন উভয় ভোষিনিয়নের কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীকে নিয়া একটী বিশেষজ্ঞ কমিটী নিয়োগ 
করেন। উক্ত কষিটার সুপারিশ তিত্তি করিয়া 
এই সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার 
ফলে এক ভোমিনিয়ন হইতে অপর ডোমিনিয়নে 
গমনার্থা যাত্রীদের অযথা হয়রানি বন্ধ করার জঙ্ত 
উভয় গবর্ণষেন্টই অছুমোধিত সরকারী কর্দচাকী 
ব্যতীত যাত্রীদের তল্লাসী হইবে ন! বলিয়। সঙ্কল্প 
প্রকাশ করিয়াছেন । শুদ্রধার্ধ্যযোগ্য নহে যাত্রীদের 


| ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 


॥ এজেন্সি দ্বার! প্রচুর আয় করিতে 
| পারেন। 
॥ আজই আবেদন কক্ষন। 






বেখ কোং লিঃ 







লংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে উভয় ডোমিনিয়নের | কৰ্ণনিঙ, পনিত্রপী ও সহি করা | 


ম্যানেজারের নিকট | 


এরূপ ব্যক্তিগত মালপত্র বলিতে কি বুঝার উভয় 
ভোমিনিয়নের শুদ্ধ বিভাগের কর্তৃপক্ষ একটী যুক্ত 


* বৈঠকে তাহা নির্ধারিত করিবেন। শুষ্ক বিভাগের 


কর্দচারিগণকে “ব্যাজ” অথবা পরিচয়পত্র রাখিতে 
হইবে বলিয়াও স্থির হইয়াছে । 


বিগত মার্চ মাস হইতে স্থিতাবস্থাচুক্তি রহিত 
হইবার পর উভয় ভোমিনিয়নই ব্যবসায় বাণিজ্য 
সম্পর্কে ছুইটা শ্বতন্র দেশ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে এবং বিদেশের সহিত মালপত্র আমদানী 
রপ্তানী ব্যাপারে শুষ্ক ও লাইসেন্সের যে সমস্ত 
বিধিনিষেধ আছে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে 
ব্যবসায় সম্পর্কেও তাহা প্রযোজ্য হুইয়ানে। 
যুদ্ধের প্রয়োজনে মাল চলাচল সম্পর্কে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহ এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে 
প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী রপ্তানীর 'উপরও 
নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন। 
স্থিভাবস্থা চুক্তি ব্ধায় থাকা পর্য্যন্ত এই সমস্ত 
বিধিনিষেধ কার্যকরী হয় নাই। কিন্তু ইহার পর 
হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব সম্পর্কে ইহা 
প্রযোজ্য হইতেছে এবং পূর্ব বদ ও পশ্চিম 
পাঞ্জাবের অনসাধারণের প্রয়োঞ্জনীয় বহু পণ্য 
পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্বব.পাঞ্জাব হুইতে রপ্তানী করা 
যাইতেছে না। এতত্যতীত শুদ্ধ বিভাগের 
নিয়মকাছুন সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্পরদায়ের 
স্বাভাবিক অজ্ঞতাবশতঃও পাকিস্থান এবং 
তারতের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য সঙ্কুচিত হুইয়া 
পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ এবং পাঞ্জাবের 
ছুইটা বিভক্ত অংশ জীবনধারণের নানা শ্রেণীর 
পণ্য সম্পর্কে পরম্পর নির্ভরশীল । অবিভক্ত বাংলা! 
এবং পাঞ্জাবের যে অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল 
দেশ বিভাগের সঙ্গে ভাহা পৃথক করার কোন 
ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু এই ছুই প্রদেশের হুইটা 
' অংশ পৃথক রাষ্ট্রের অন্ততুত্তি হওয়ায় শুদ্ধ প্রাচীর ও 


' রপ্তানী নিয়ন্রণের আইনকামুনে পণ্য চলাচলে 


অপ্রত্যাশিত হাস পাইয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন 
জীবন বিল্নসন্কুল করিয়া তুলিয়াছে। ' 


 ছাকুবিয়া ব্যান্িং 
হ্ন্র্েশ্দেস্পীল ভিলও 
হেড অফিস = 


২১-এ ক্যানিং ফ্রুট, কলিকাতা 


ন 
ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, |. 
সোনারপুর, পোর্ট ক্যানিং, 
কোম্নগ্রর, আওরঙ্গাবাদ, রঘুনাথ- 
গঞ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট, 
| ও সাহিবগণ্জ। 




















ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
শ্রী ডি, এন, চ্যাটাজ্জী, . 


এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন) 


৮১৮ 


মাইনরিটী সমস্তার সমাধান সম্পর্কে চুক্তিতে 
যেরূপ স্পষ্ট ও নিদিষ্ট কয়েকটী ঘোষণ! করা 
হইয়াছে, পণ্য চলাচলের অসুবিধার ব্যাপারে 
আলোচ্য সম্মেলন ভক্রপ কোন নির্দিষ্ট ও ব্যাপক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেন নাই। বিনা 
শুষ্কে ফল, শাকসজী, ভৃপ্ধ ও হুথদাত দ্রব্য, হাস, 
মুরগী, ডিম, বাঁশ ও জালানী কাঠের অবাধ 
চলাচল হইবে বলিয়া চুক্তিতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। শুক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে 
মেরামতের অগ্ যন্ত্রপাতি প্রেরিত হইয়া থাকিলে 
তাছা রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য্য হইবে না। পূর্ব 
বলে সরিষার তৈল সরবরাহ সম্পর্কে একটি বৈঠক 
আহ্বান করা হুইবে এবং এই বৈঠক সমাপ্ত না 
' ছওয়া পৰ্য্যন্ত পূর্ব বঙ্গ হইতে টাটক1 ও শুষ্ক মৎস্য 
রগ্ডানীর উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা 
হইবে না । ব্যবস! বাণিজ্য সম্পর্কে চুক্তির এই 
কয়টা সর্ভই উল্লেখযোগ্য । অন্ভান্ত ব্যাপারে 
সুহটী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ আলোচনা করিয়! 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়া চুক্তিতে আশ্বাস 
দেওয়া হইয়াছে । বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে হুইটা 
ভোমিনিয়নের সীমান্তবর্তী এবং সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ 
' যেরূপ পরস্পর নির্ভরশীল, তত্বিবেচনায় বিশেষজ্ঞ 
কমিটি আমদানী ও রপ্তানীযোগ্য পণ্যের সংখ্যা 
হাস করার অন্ত সুপারিশ করিয়াছেল। এক 
দেশের মধ্য দিয়া অন্ত দেশের মাল চলাচলের বে 
আন্তর্জীতিক চুক্তির নিয়মাবলী আছে ভারত ও 
পাকিস্থান সম্পর্কে তাহা কাধ্যকরী করার ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া চুক্তিনামায় 
শ্বীকার'করা হইয়াছে । বলা বাহুল্য, এই সমস্ত 
সুপারিশ কার্যকরী করিতে হইলে উত্তর 
ভোমিনিয়নের মধ্যে একটা ব্যাপক বাণিজ্য চুক্তির 
প্রয়োজন হইবে। উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক 
সম্পর্কের অবনতি না ঘটিলে ভবিষ্যতে উক্ত বাণিজ্য 
চুক্তির আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে। । 


পাকিস্থান বিদেশী রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত 
হওয়ার পর তারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ডাক 
ও তারের মাশুল বিদেশী ডাক ও তারের মাগুলের 
অনুকরণে বন্ধিত হুইয়াছে। এক্সচেঞ্জের মারফৎ 
চিঠিপত্রাদি প্রেরিত হওয়ায় অনসাধারণের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সংবাদাঁদি পাইতে বিলম্ব ঘটিতেছে। 
ডাক. ও তারের মাশুল হ্রাস এবং ভাৰু চলাচলে 
ক্রুতততা সাধনের উদ্দেস্তে উভয় ভোমিনিয়নের 


আর্থিক জগৎ 


ডাঁফ ও তার বিভাগের প্রতিনিধিগণের মধ্যে 
আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়াও 
চুক্তিনামায় উল্লেখ করা হুইয়াছে। 

এই সমস্ত খুটিনাটি সমন্তা আলোচনা করিয়া 
সন্তোবনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আলোচ্য 
সম্মেলনের পক্ষে সম্ভবপর. ছিল না । প্রত্যেকটা 
বিষয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের আঁধিক লাভ 
ক্ষতি ব্যতীত এই সমস্ত সমন্তার সমাধান ব্যাপারে 
অন্কান্ত সুযোপ সুবিধার কথাও বিবেচনা করিতে 
হইবে। সম্মেলনের চুক্তি অনুসারে, সত্বর এই 
সমস্ত সমন্তা আলোচনার অদ্য বিভিন্ন বিভাগের 
কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার জগ্ক উভয় গবর্ণষেপ্টেরই 
অবহিত হওয়া উচিত। কাল বিলম্বে জনসাধারণ 
অযথা অন্থুবিধা ভোগ করিবে এবং সামাঙ্ধ ঘটনার 
অপ্রীতিকর পরিণতি হইতে উভয় রাষ্ট্রের সৌহার্দ্য 
কুন হইয়া সন্মেলনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইতে 
পারে। 


খা কমিটির সুপারিশ 
(৮১৪ পৃষ্ঠার পর ) - 

জগ্চ নিয়োগ করা হইতেছে। অধিক কি ভবিষ্যতে 
কর্ষণষোগ্য পতিত জমি সংস্কার করিয়া তাহাতেও 
খান্ত ফসল আবাদের পরিকল্পনা হুইতেছে। কিন্ত 
তুলা, পাট, ইচ্ছু প্রভৃতি আবশ্তকীয় ফললের চাষ 
সীমাবদ্ধ বাধিয়া ক্রমাগত এইভাবে কেবল খাস্ত- 
শণ্তের চাষ বাড়াইয়া যাওয়া দেশের পক্ষে কল্যাণ- 
কর হইবে না। বেশী পরিমাপ তুলা, পাট, ইক্ষু 
প্রভৃতি উৎপাদন করিতে না পারিলে দ্রেশের বন্ত- 
শিল্প, চটশিল্প ও চিনিশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । দেশের 
রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব হইয়া পডিবে। বাহির হইতে 
আমদানী বাড়িয়া বাণিজ্যের পাল্লা ভারতের পক্ষে 
প্রতিকূল হইয়া টাড়াইবে। কাজেই সে ধরণের 
অবাঞ্চিত পরিণাম হইতে রক্ষা পাওয়ার জগ্তও 
চাষাবাদের উন্নত প্রক্রিয়া প্রবর্তন করিয়া একর 
প্রতি খান্ত ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার সুব্যবস্থা 
আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হুইবে। তাহাহুইলে 
আবাদষোগ্য নূতন জমির রুতক ভাগ পাট, তুলা, 
‘ইক্ষু প্রভৃতির জন্য ছাড়িয়া দিয়াও বাকী জমিতে 
খাদ্ধশন্ত রোপণ করিয়া উহার বহ্ধিত উৎপাদনদ্বার! 
দেশের অভাব মিটানোর পথ প্রশস্ত হুইবে। 

খান্ত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি পঞ্চ- 
বাধিক পরিকল্পনা গ্রহণের লন্ত সুপারিশ করিতে 
গিয়। ফুড প্রেনস্‌ পলিপি কমিটি এবিষয়ে কেন্দ্রীয় 
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[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 


সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। তাহারা 
বলিয়াছেন, কবি উন্নতি সাধনের প্রাথমিক দায়িত্ব, 
প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণষেণ্ট- 
সমূহের উপরই গ্তম্ত থাকিবে। প্রদেশলমূহে 
খাগ্যের উৎপাদন বুদ্ধির জন্ত জমির অলসেচ সম্পর্কে 
প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বন্দোবস্ত করিতে 
হুইবে। তক্ঞস্ত নদীনাল! সংস্কারের স্কীম কার্ধ্যকরী 
করিতে হইবে। টিউব ওয়েল, পুকুর প্রভৃতি 
খননের ব্যবস্থা করিতে হইবে | জমির জন্তু উৎকৃষ্ট, 
সার সরবরাহের অঙ্ক তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে 
হইবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত স্থাপন করিলে ও সমবায়" 
উৎপাদন সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাদের 
মারফতে খান্তের উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধা হুইতে-' 
পারে। কাজেই সেবিষয়েও প্রাদেশিক সরকার- 
সমূছকে বিশেষভাবে মনোষোগী হইতে হইবে। 
কমিটির মতে মুখ্যতঃ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বীম- 
সমুহের ভিতর সমন্বয় সাধন করা ও গ্রদেশসমৃহকে- 
একটি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যধারা 
অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়াতেই কেন্দ্রীয় সরকারের 
দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তবে এদেশের" 
পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তাহারা 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীর সরকারকে সেচ 
ব্যবস্থার বড় বড় স্কীম কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে, 
রাসায়নিক সার উৎপাদন সম্পর্কে এবং পতিত 
অমি সংস্কার করিয়া তাহা চাষাবাদের আমলে' 
আনা সম্পর্কে আপাততঃ বিশেষভাবে উল্ভোগী 


‘ হইতে বলিয়াছেন। পতিত জমি সংস্কার সম্পর্কে 


বেশী রকম জোর দিতে পিয়া কমিটি কেন্দ্রীয়. 
সরকারকে একটি ল্যাণ্ড রিক্লেমেসন বোর্ড (7,900 


Reclamation Board) গঠন করিবার নির্দেশ" 
দিয়াছেন। এই বোর্ড যাহাতে পতিত জমি সম্পর্কে. 
উপযুক্তরূপ তদস্ত পরিচালনা করিয়া তাহার 
প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করিতে পারেন, 
তজ্ঞচ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে এও বোর্ডের হাতে ৫০ 
কোটি টাকা মূলধন দিবার প্রস্তাবও কমিটি 
করিয়াছেন । আগামী পাচ বৎসরে ৬০ লক্ষ একর 
পতিত অমি যাহাতে চাষাবাদের আমলে আসে সে- 
বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! এ বোর্ডের 
লক্ষ্য হইবে। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে পরি- 
কল্পনা গঠন ও তাহ! কাৰ্য্যে পরিণত করার দায়িত্ব 

যাহাতে ঠিক ঠিক তাবে পালিত হয় সেজগ্ঠ খান্ত" 
কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে একটি সেন্ট্রাল 
বোর্ড অব এগ্রিকালচারেল প্ল্যানিং গঠন করিতে 
বলিয়াছেন। উহাতে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক 
সরকার ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেষ্টপমৃহের ২৫ 
জন প্রতিনিধি লওয়ার অঙ্ক তাহার! ম্পারিশ 
করিয়াছেন। এ কেন্সীয় বোর্ড গঠিত হইলে. 
উচ্বার। কৃষি উন্নতি ও খাদ্য ফপলের উৎপাদন বুদ্ধির : 
যাবতীয় বিধিব্যবস্থা স্থির করিবেন। বিভিন্ন 
প্রদেশে আগামী € বৎসরে উৎপাদনের সর্বাধিক 
পরিমাণ কি হওয়া উচিত এ বোভ+তাহাও নির্ধীরণ, 
করিয়া দিবেন । খাস্ত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে ফুড গ্রেনস্‌ পলিসি কমিটির এ সব নির্দেশ 
খুব সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী ' বলিয়াই যনে' 
করি। : ভারতে খান্তের সমন্তা যেরূপ জটিল হইয়া, 
দীড়াইয়াছে এবং খাস্তের দিক দিয়া বাহিরের 
উপর এদেশের নির্ভরতা দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া 
চলিয়াছে ‘তাহাতে এ সব সুপারিশ ' 
অচিরে সুসক্কলিতভাবে কার্ষ্যে পরিণত করার 
ব্যবস্থা প্রয়োজন । গ্েবিষয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরফারসযূহকে আমরা বিশেষভাবে উদ্বোগী' 
দেখিতে চাই। 


মহৎ ব্যক্তিরা আপন অক্ষমতার জন্য লজ্জিত 
হন, সাধারণ মানুষ সে সম্বন্ধে সচেতন নহে, আর 
ছষ্টলোকেরা অক্ষমতার অস্ত অনুতপ্ত রছে। এই 
তিন শ্রেণীর বাহিরে যে আরও এক প্রকার লোক 
আছে তাহা এতকাল জান! ছিল না। দেখিলাম 
আছে। তাহার] আপন অক্ষমতা লইয়াই গর্ব 
প্রকাশ করে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইহার প্রমাণ 
আছে। রী 


* * * ৷: ৰ 


বিজ্ঞপ্তিটি বাড়ীদখল--রিকুইজিসন--সম্পর্কে। 
প্রফুল ঘোষের মঙ্জ্রিসভার ' আমলে রিকুইজিমন 
আনইটি পাশ হওয়ার পর হইতে এপর্যান্ত কয়টি 
বাড়ী দখল করা হইয়াছে উহাতে তাহার ফিরিস্তি 
দেওয়া হইয়াছে মোট বাড়ী দখল কর! হইয়াছে 
- শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিবেন না__মান্র ৪০টি। 
পূর্ববঙ্গ হইতে অগিত শরণার্থীদের বাদ দিয়াই 
কলিকাতায় বাড়ীর অভাবে আত্মীয়, বন্ধুদের 
বাড়ীতে বোঝা শ্বর্ূপ হইয়াছে এমন পরিবারের 


সংখ্যা ৪ হাঞ্জারের বেশী । সেই অবস্থায় ছয় সাত. 


মাস সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বাড়ীদখল করিয়াছেন 
৪০টি] এবং ইহাকেই মন্ত্রিসভার কৃতিত্ব বলিয়া 


'চালাইবার নিঙজ্জিতা আছে, এওঁ সরকারী 
_বিজ্ঞপ্তিটিতে । ঢু | 
« | . ‘ [ জজ 


' প্রশ্ন হইতে পারে, দখল করিবার মতো বাড়ী 
যদি সহরে না থাকে, তবে গবর্ণম্টে বাড়ী 
' রিকুইঞ্জিসন করিবেন কেমন করির! ? তাহারা তো 
আইনের বলে বাড়ী গঞ্জাইতে পারেন না। 
আমার জবাব এই যে, তাহা ও পারেন। কলিকাতায় 
বছলোক জমি কিনিয়া ভবিষ্যতে চড়া দামে 'বেচিবার 
অন্ত ফেলিয়া রাখে। তাহাদিগকে আইনের দ্বারা 
একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ী করিতে নচেৎ 
জায়গা সরকার কর্তৃক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে অনেক 
বাড়ী তৈয়ারে ইচ্ছ,ক অথচ জমির অভাবে নিরুপায় 
এমন সম্পন্ন লোকের ভাড়া, বাড়ীতে থাকিতে 
হইত লা। এ সম্পর্কে বছরখানেক আগে এই 
‘খাতার’ পাতায় সংবিপ্ত একটি পরিকল্পনা পেশ 


করিয়াছিলাম। দেখিয়া খুশী হইলাম সংপ্রতি এই. 


ধরণের একটি প্ল্যান আরও 'বিস্ত'তভাবে খবরের 
কাপছে প্রকাশ পাইয়াছে। 
lL) [| চা « 

কিন্তু নতুন বাড়ী তৈয়ারের প্রশ্ন বাদ 
দিয়াও বলিতে পারি কলিকাতার বর্তমান 
বাড়ীগুপির মধ্যেও এমন বাড়ীর সংখ্যা নিশ্চয়ই 
শঃ কয়েক(হইবে যে-গুলি যথোচিতরূপে ব্যবহার 
“হইতেছে না এবং যে-গুলি সরকার জনসাধারণের 
' বৃহত্তর কল্যাপের কথা ভাবিয়া দখল করিতে 
পারেন। “যথোচিতন্নপে ব্যবহারের” অর্থটা একটু 
ব্যাখ্যা করিয়া বল! দরকার । 
জায়গার পরিমাণ ও বলবাসকারীর সংখ্যা এই হুই- 
‘এর মধ্যে একট! অমুপাত অর্থাৎ ইংরাজীতে 
যাহাকে বলে রেশিও আছে যাহা দ্বারা বাড়ীর 


1m 


প্রত্যেক বাড়ীরই ' 


খুয়ালীর খাতা 


(মতামতের অদ্য সম্পাদক দায়ী নহেন') ৭. 








ব্যবহার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাইতে 
পারে। 
ধু ১ bed ধক 

অবস্ট এই 'অন্থপাঁতি?টা ঠিক কতখানি হইবে 
তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। আমি 
কমিউনিজমে বিশ্বান করি না, কাজেই দীনতারিণী 
ব্যাঙ্কের (নামটি বানাইয়া লিখিলাঁম, যাহাতে 
কোন সত্যিকার ব্যাঙ্ক মানহানির মামলা আনিতে 
না পারেন | কিন্তু হায়, ইহাতেই কি পার পাইব? 
যত অসম্ভব নামই বানাই না কেন কোনো না 
কোনে! গলির মাথায় কোন-না-কোনো ব্যাঙ্কের 
সাইনবোর্ডের সঙ্গে তাঁছা মিলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা 
আছে 1) বীরেন নন্দীর তুলনায় জমিদার নেহাংশু 
আচার্য্য চৌধুরীর পরিবারের লোকসংখ্যা এক 
হইলেও শেষোক্ত ব্যক্তির অধিক পরিমাণ জায়গা 
অর্থাৎ অধিক গংখ্যক ঘরের প্রয়োজন আছে--এ 
কথা আমি'মানি। সেহাংগুবাবু মানেন কিনা 
জানি না। 


কিন্ত ব্যক্তির পদমর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, জীবনযাত্রার 
মান অনুযায়ী, জায়গার প্রয়োজনের তারতম্য 
মানিয়া লইলেও এমন একটা! সীমা শকলেরই জানা 
আছে যাহা অগ্রায় বা অনর্থক গণ্য হইরে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ একজ্রন বেসয়কারী আপিসের বড়" কর্তার 
নাম করিতে পারি যিনি, অকৃতদার এবং সম্পূর্ণ 
একক অথচ উপরে নীচে দশটি বক্ষ বিশিষ্ট এমন 
একটি বাড়ীতে বাস করিতেছেন যাহার, কোনো! 
কোনো! ঘরে রীতিমতো ব্যাডমিপ্টন খেলার কোর্ট 
করা যায়। আর এফজন অবসরপ্রাপ্ত রেল 
ইঞ্জিনিয়র শ্বামী-স্্ীতে মিলিয়া একটা তিনতলা 
বাড়ীতে আছেন, যাহার প্রত্যেকটি তলায় পাঁচটা 
করিয়া বৃহদাকার ঘর ! 


(সিডিউনড) 


ভরসার কথা এই যে উপরে যে-ছুইটি দৃষ্টাস্ত 
উল্লেখ করিলাম তাহাদের একজনও বাংলা পত্রিকা 
পড়েন না। এই লেখাগুলি তাহাদের চোখে 
পড়িবার আশঙ্কা নাই। থাকিলে বন্ধু বিচ্ছেদ 
ঘটিত। এবং তাহারা কুন্ধ হইয়া প্রশ্ন করিতেন, 
আচ্ছা বুঝিলাম আমাদের বাড়ীতে অনেক জায়গা 
আছে, কী করিতে চাও? চাই, তোমাদের বাড়ীর 
একটা তলা (যাহা সম্পূর্ণ বিচ্ছির অংশরূপে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে ) সরকারের মারফতে 
দখল করিয়া অস্ত ভাড়াটিয়ার কাছে ভাড়া দিতে! 
তোমাদের পক্ষে খান চার পাচ ঘর কম হইলে, 
আঁড়ম্বরের ক্রুটি হইতে পারে, অসুবিধা হইবে না! 

চি |) | Ll) 

এ জবাবে যেজাঞ্জ ঠাণ্ডা না ছইয়া আরও 
গরম হওয়ার সম্ভাবনা । ঝাঁঝাঁলে! শ্বরে তাহারা 
তখন বলিহবন, সেই তলায় শরণার্ধাদের জম্ত 
ক্যাম্প বসানো হইবে, ইহাই অভিপ্রায়? মোটেই 
না। পুনরায় কবুল করিতেছি, (প্রগতিশীলের 
দল নিশ্চয়ই আমার নির্ঘজ্ঞতায় বিস্মিত 
হইতেছেন ) আমি মুড়ি যুড়কির একদরে বিশ্বাস 
করি লা। সমমরধ্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকেই এ ধরণের 
সরকার কর্তৃক দখল কর] বাড়ীতে ভাড়া দিব, রাম, 
স্তায। যদু, মধুকে নয় স্তার বীরেন 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে (যদি অতিরিক্ত জায়গা 
থাকে ) রিকুইজিসন করা অংশে ক্কুল-মাষ্টার বিনয় 
মুখোপাধ্যায়কে থাকিতে দিলে আপত্তি হইতে 
পারে, কন ভজ বিজন মুখোপাধ্যায়কে দিলে নয় । 

* * 


কলিকাতা কর্পোরেশনে বিজ্ভিং ডিপার্টমেণ্ট 
বলিয়া একটা, বিভাগ আছে। সেখানে সহরের 
সফল বাঁড়ীয়ই একটা নল্লা থাকার কথা। এসেসিং 
' ( পরবর্তী অংশ ৮২৪ পৃষ্ঠার ভ্টব্য ) 


লিমিট 


[ক প্রকার ব্যাক কার্য করা হয় | | 


হেড অফিস--পি-৭ মিশন রে এক্সটেনশন, কলিকাতা। 


রা 


খাসমূহ-- 
Ee কলিকাতা £৬২, শোৌরীবাড়ী লেন, 
. দক্ষিণ কলিকাতা 2১৩৮১, সা রাড, 
ক্ৰাপিয়াং এবং খুলনা । 


Xx 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই- আই-বি 





আর্ধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


মুসলমানদের ভারতে প্রত্যাবর্তন 
দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, অস্থায়ীভাবে ভারতের 
রেলপথের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া যে সমৃপ্ত মুসলমান 
পাৰ্চিস্থানে চলিয়া গিয়াছিল পাকিস্থানে তাহাদের 
কাজের কোন সুবিধা না হওয়ার অন্ত উহাদের মধ্যে 
প্রায় ১৮ হাজার লোক ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
ভারতীয় রেলপথে চাকুরীপ্রার্থী ছুইয়াছে। উহাদের 
মধ্যে ২॥ হাজার ছাড়া আর সকলকেই চাকুরী 
দেওয়া হুইয়াছে। বাকী ] হাজার জনকেও 
শীঘ্রই চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। . 


সংযুক্ত প্রদেশে শিল্পোন্পতি-_সংঘুক্ত' 


প্রদেশের গবর্ণযেন্ট ও প্রদেশের শিল্পোযত্রি দিকে 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। উক্ত প্রদেশের সমস্ত 
শিল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! হইবে। স্থির 
হইয়াছে যে, উদ্ধার মধ্যে প্রথম ভাগের বৃংদাকার 
সেচকার্ধা, ভারী রাপায়নিক দ্রব্য এবং সিমেণ্ট 
শিল্প গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি ছিসাবে গবর্ণমেণ্টের পরি- 
চালনাধীনে থাকিবে | দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পগুলিতে 
গবর্ণমেন্ট বহুল পরিমাণে শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার 
পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবেল। তৃতীয় 
শ্রেণীর শিল্পগুলিকে বেসরকারী পরিচালনায় রাখা 
হইবে । এই পরিকল্পনামতে গবর্ণমেন্ট মিজ্জাপুর 
জেলার মারকুণ্ডি নামক স্থানে ১টি পিমেণ্টের কার- 
খানা স্থাপন করিবেন এবং উহাতে আপাততঃ 
প্রত্যহ ৭০০ টন ৰুরিয়া এবং পরিশেবে প্রত্যহ 
১৪০০ টন করিয়াসিমেন্ট প্রস্তুত হইবে। গবর্ণমেন্ট 
এপ্রত্যহ ১০ টন করিয়া কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতে 
পারে--এরূপ একটি কৃত্রিম রেশমের কারখানাও 


L 


কার্যাক্ী তহবিল 








৯৯ | ই, , 


হেড অফিস £১৫, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা 
স্থাপিত ১৯১০ ইং 


__' সিডিউল ব্যাক 


' আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ ১৫ লক্ষ টাকার উপন্ন 





শাখা ,ও এজেন্সী 8 
' সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে! 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লন্বপ্রতিষ্ঠ 
ব্যবসাস্সিবর্গ দ্বারা সুপরিচালিভ। 





শ্থাপন করিবেন। উহা, ছাড়া ক্রাফট কাগজ, 


রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনও | 


গবর্ণষেণ্টের সঙ্কল্প রহিয়াছে। এই সব কাজে 
গবর্ণমেণ্টের মোট ১১ কোটী টাক! ব্যয় হইবে এবং 
এক্সস্ত আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করা 
হইবে! 
ভারতে খাভ সরবরাহের উন্নভি_তারত 
সরকারের খান্ত বিভাগের মন্ত্রী প্রীয়রামদাল 
দৌলত্রাম একটি বক্তৃতায় এনপ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, বর্তমানে ভারত সরকারের হাতে ৪ লক্ষ টন 
খান্তশন্ত মজুদ আছে এবং এক্ষণে আর ভারত 
সরকারকে বিদেশ হইতে অত্যধিক চড়ামূল্যে খাস্ত- 
শন্ত ক্রয় করিতে হইতেছে না। তিনি বলেন যে, 
জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪ মাসে ভারতে 
বিদেশ হইতে ১০ লক্ষ ৪২ হাজার € শত টন 
খান্যশন্ত আমদানী হইয়াছে । 
মার্শেল পরিকল্পনায় সাহায্য-_- ওয়াশিংটনের 
সংবাদে প্রকাশ যে, মার্শেল পরিকল্পনা ন্যায় 
আমেরিকার 'যুক্তরা্ বর্তমান এপ্রিল হইতে 
এক বৎলরে ইউরোপকে মোট ৫৩০ কোটী ডলার 
সাহায্য করিবে এবং উহার মধ্যে ইংলণ্ড ' ১৩২. 


কোটী ৪০ লক্ষ ডলার, ফ্রান্স ১১৩ কোঁটী ৮ লক্ষ 


ডলার, ইটালী ৭০ কোটা ৩৬ লক্ষ ডলার, হলাও 
£৯ কোটী ৯৬ লক্ষ ডলার এবং পশ্চিম জার্মানী ৪৩ 
কোটী ৭৪ লক্ষ ডলার পাইবে। প্রথম বৎসরে 
হুইজারলাও্ড ও পর্তুগাল কোন অর্থ সাহায্য পাইবে 
না। অগ্রি,য়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশসমূহের জন্তও 
যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্যের বরাদ্দ-করা হুইয়াছে। 


২'কোটি টাকার উপর 





ঘর নির্খপ করা হুইবে। 


তুলার উপর আমদানী শুদ্ক-ভারতে 
তুলার মুল্য কমিয়া যাহাতে বস্তু উৎপাদনের খরচা 
হাস পাইতে পারে তজ্জ্চ ভারত সরকার পাকিস্থান 
হতে ভারতে আমদানীক্কত তুলার উপর আমদানী 
শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেপ্ট 
সুতা, কাপড়ের কলের মালমসল্লা ইত্যাদি বণ্টনের 
উপরও সমস্ত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিতেছেন । তবে 
মধ্য-ব্যবসাস্িগণ ফত লাভ করিতেছে তাহা 
প্রত্যেক ক্রেতা যাহাতে জানিতে পারে তজ্ঞন্ত মিল 
কর্তৃক কাপড়ের উপর বনের মূল্যের ছাপ দেওয়ার 
রীতি বলবৎ রাখা হইবে । 

ভারতীয় কয়লা শিল্প-_কলিকাতায় 
ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সভায় বক্তৃতা- 
কালে ভারতের শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্তামাপ্রণাদ মুখাঞ্জি' 
এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের কয়লার 
খনিগুলির শতকরা ৬৫ হইতে ৭৫ ভাগই বিদেখী- 
দের সম্পত্তি। তিনি এদেশের সমস্ত কয়লার খনির 
মালিকগীণকে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের সদন্ততৃক্ত 
হইয়া উহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের 
জন্তু চেষ্টা করিতে বলেন । তিনি বলেন যে, ভারতে 
কয়ল! শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতির জদ্থ ভারত সরকার 
একটা কোল কমিশন গঠন করিবেন। কয়লা 
হইতে তৈল উৎপাদনের অঙ্ক গবর্ণমেপ্ট ব্যবস্থা 
করিবেন বলিয়াও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। | 

কলিকাতা-পদ্ম। সেচকার্যয--ভারত, সর- 
কারের কেঙ্্রীয় ট্রান্সপোর্ট বোর্ড কলিকাতা হুইতে * 
গজ ( প্মা ) নদী পৰ্য্যন্ত একটি খাল কর্তন করি! 
তাহার মধ্য দিয়া যাহাতে বারমায় নৌ-যানের 
সাহায্যে মালপত্র চলাচলের ব্যবস্থা হইতে পারে 


প্রা তৎসম্পর্কে তথ্যাহথসন্ধান করিবেন স্টি্পি করিরাছেন। 


| জাতীয় স্বাধীনতার মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা | 


| স্থাপন করা হইবে এবং পদ্মার উপর একটি পুল 


এই পরিকল্পনা অনুযায়ী (১) কলিকাতা হইতে 
উত্তরে গঙ্গা (পদ্মা) নদী পর্ধ্যস্ত একটি রেলপথ 


(২) তাগীরথী ও উদার 
শাখানদীগুলিতে যাহাতে জলপ্রবাচ বৃদ্ধি পাইয়া 
কলিকাতা-বন্দরে জাছা্জ চলাচল এবং মুশিদাবাদ, 


প্র বীরভূম ও ২৪ পরগণা জেলার জমিতে আল 


সেচনের সুরিধা হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে। 
পরিকল্পনার মধ্যে খিদিরপুর হইতে ভায়মণ্ডহারধার 


পর্য্যন্ত জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত একটা খাল 


খননের প্রস্তাবও রহিয়াছে। এই ব্যাপারে 


| পাথমিক কাজের অন্ত বর্তমান বৎসরে ৯ লক্ষ ৮১ 
॥ ছাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হুইয়াছে। 


বিহারে জমিদারী খাস আইন--বিহার 


| আইন সভাতে উক্ত প্রদেশের সমস্ত জমিদারী খাস 


করিবার উদ্দেশ্বে বিহার ষ্টেট একুইজিসন অব 


'জমিন্দারিজ বিল '( ১৯৪৭) নাথে একটি আইনের 


খসড়া পাশ হইয়াছে। এই আইনের বলে 
ক্ষতিপূরণ দিয় বিহারের মস্ত জম্দারী, বন . 


: মহাল, ভল' মাল, মাছ মহাল, গোদারা ঘাট, 


বাজার, খনি ও খনিদ্রব্য সরকারী সম্পত্তি হিসাবে 


পরিগণিত হইয়া সরকার কর্তৃক তাহার বিলি- 
ব্যবস্থা হইবে। 


পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীর সাহায--ভারত 


সরকার মশ্প্রতি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 


৬শে এপ্রিল, ’১৯3৮'] 


আঁথিক জগৎ 





পশ্চিম পাঞ্জাবের বাস্তত্যাগী হিন্দুগগকে ভারত 
সরকার এতদিন যে সাহাষ্য করিয়া আসিতেছেন 
পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী ছিন্দুগণকেও তদনুরূপভাবে 
সহায্য করা হইবে। এই নীতি অনুযায়ী ভারত 
সরকারের শ্রমধ্ভাগ উক্ত বিভাগের অধীনস্থ সমস্ত 
এমপ্রয়মেন্ট এল্সচেঞ্জকে পূর্ববঙ্গের ন্থানত্যাগী 
হিন্দুগণকে চাকুরী সংগ্রহ ব্যাপারে যথাসম্ভব সাহায্য 
করিতে নিদ্দেশ দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী 
ব্যজিগণকে কাজকর্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাও 
ভারত গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। 

উচ্চপর্দে বালালী-_বি এন রেলপথের 
“জেনারেল ম্যানেঞার মিঃ কেমব্রিজ অবসর গ্রহণ 
করায় তৎথলে ই আই রেলের দিনাপুরস্থিত 
'ভিভিশগাল সুপারিণ্টেণ্ডে্ট মিঃ পি পি মুখাজ্জি 
বি এন প্রেলের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত 
হইয়াছেন।, 

পোর্ট ট্রাষ্ট আইনের সংশোধন--ভারতীয় 
পালাযেন্টে কলিকাতা, মাত্রাজ ও বোম্বাই বন্দরে 
যে ট্রাই আইন বলবৎ [আছে তাহার সংশোধন 
যুপক একটি আইন বিবেচনার্থ পেশ হইয়াছে। 
প্রস্তাবিত আইন অনুসারে এই তিনটি বনরে 
পোর্ট ট্রাষ্টে ২০ জনের পরিবর্তে ২১ জন করিয়া 
কমিশনার থাফিবেন। উহার মধ্যে ২ জনকে 
শ্রমিকদের প্রতিনিধি হইতে মনোনীত কর! হইবে, 
১০ জনকে বিভিন্ন বাণিত্ধ্য প্রতিষ্ঠান ও কলিকাতা 
কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রহণ 
করা হইবে এবং বাকী ৯ জন সরকারী কর্মচারী 
হইবেন। উহার মধ্যে পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান 
"ও ডেপুটী চেয়ারম্যান, কলিকাতার 'কলেক্টর অব 
কাষ্ট প্রন্তি অন্ভতম। : 

পাকিস্থানে বীমা ব্যবসা--আগামী ২৭শে 
‘এপ্রিল তারিখে করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের 
প্রতিনিধিদের, মধ্যে যে বৈঠক বপিবে তাহাতে 
“অগ্ভান্ত বিষয়ের সহিত পাকিস্তানে ভারতীয় বীমা 
কোম্পাণীগুলির ব্যবসা. পরিচালনা সম্পর্কিত 
'বিবয়ও আলোচিত হইবে বলিয়! জান] গিয়াছে। 

পূর্বববঙজ্ের চাকুরীতে হিন্দু-_পূর্বববঙ্গের 
গবৰ্ণযেণ্ট ইতিপূর্বে ঘোষপণ! করিয়াছিলেন যে, এই 
প্রদেশের সরকারী চাকুরীতে হিন্দু প্রভৃতি সংখ্যালঘু 


সম্প্রধায়গুলি হইতে শতকরা ৩০ -জনকে গ্রহণ 
কিন্ত সম্প্রতি এই প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট যে ১৯ জন মুদ্দেফ নিয়োগ করিয়াছেন ! 


করা হইবে। 


তাহার মধ্যে মাত্র ২ জন হিন্দুকে গ্রহণ রা 
হইয়াছে। 
' চর্দ্মাশিল্পের গবেষণ!--গত ২৫শে এপ্রিল 
তারিখে ভারত সরকারের শিল্প মন্ত্রী মাদ্রাব্জের 
পিকটব্তা গুইত্ডি নামৰ স্থানে ভারত সরকার 
কর্তৃক পরিকলিত সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ 
ইনষ্টিটিউট নামক একটা গবেষণাগারের ভিত্তিস্থাপন 
করিয়াছেন। ওঁ দিন তথায় ভারতের বিভিন্ন 
ট্যানারির প্রতিনিধি দলের একটি বৈঠকে চর্দশিল্প 
সংক্রান্ত বিভিন্ন সমন্তার বিষয় আলোচিত হয়। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় 
কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলির ভীবন- 
যাত্রার ব্যয় সহহ্ধে সম্প্রতি একটি তদন্ত 
হইয়াছিল। এই তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, 


১৯৩৯ সালে যে স্থলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শতকরা =! 





৬৩১ টি পরিবারের মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 
৫১ টাকা হইতে ২৫১ টাকা! সেই স্থলে ১৯৪৫ 
সালে এই শ্রেণীর পরিবারের সংখ্যা দীড়াইয়াছে 
শতকরা ৬৮৫ জরন। ১৯৩৯ সালে এই সব 
পরিবারের ব্যয়ের মধ্যে শতকরা ৬৮ ভাগ খাত, 
জ্বালানী ও বাড়ীভাড়! বাবদ ব্যয় হইত । ১৯৪৫ 
সালে এই ব্যয়ের পরিমাপ দাড়ায় ৭৮ ভাগ। 
তদন্তে আরও আলা গিয়াছে যে ১৯৩৯ লালে 
এই সব পরিবার মোট ব্যয়ের ৮'১ ভাগ বন্ত্রের জঙ্ক 
ব্যয় করিত, ১৯৪৫ সালে উহার পরিমাণ দাড়ায় 
৪৭ ভাগ। 

, ভারতে লবণ শিল্পের প্রসার--ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে যে ভাবে লবণ প্রস্তুত 
হইতেছে তাহার উন্নতি বিধান, এই দেশের কোন্‌ 
কোন্‌ স্থানে নূতন ভাবে লবণের কারখানা স্থাপনের 





সেন্ট্রাল অফিস--৩নং ম্যাঙ্পো লেন । 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
@ র্‌ 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 
, নবাবপুর , 
|, এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


অজিতকুষার সোম 
ভিরেক্টর-ইন্-চার্জ 


হরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিংডিরেক্টর 








বোনে দিটচুয্যাল | 


৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 
1 








সাহাযয করিতেছেন। 


| / ৮২৯ 
সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তাহার সন্ধান, লবণের সর্ব 
নিম্ন উৎকর্ষত! কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয়, সাধারণের 


শিক্ষার অন্ত আদর্শস্থানীয় লবণের কারখানা স্থাপন, 





" লবণের সম্বন্ধে কারিগরি বিস্তার শিক্ষাদান, লবণ 


শিল্পে সরকারী কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিবয় বিচার 


. বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দানের 


অন্ত ভারত সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন 
করিয়াছেন । টাটা! সন্দ লিঃর মিঃ নারিকেলওয়াল! 
এই কমিটির সভাপৃতি হইয়াছেন। কমিটিতে উহা 
ছাড়া আরও ৩ জন সভ্য রহিয়াছেন | 

জাপ-ভারত বাণিজ্য-_জানা গিয়াছে যে, 
ভারতের সহিত জাপানের বাণিজ্যের সম্প্রলারণ 
উদ্দেশ্যে জাপান হইতে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল 
ঈত্ই ভারতে পৌছিবেন। 


ষ্টালিং বৈঠক-_ইংলগ্ডের সহিত ভারতের 
পাওনা ট্রাগিং সম্বন্ধে একটা চুড়ান্ত মীমাংসার 
অন্ত ভারত হইতে ভারতের অর্থসচিব শ্রীধগ্ম.খম 
চেটির নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দলের লণ্ডনে যাওয়ার 
কথা আছে, তাহারা আগামী ২০শে মে তারিখে 
যাত্রা করিবেন বলিয়া জান! গিয়াছে.। ধুর 

পাকিস্থানে বন্ত্রশিল্প-_পাকিস্থানে বর্তমানে 
মাঝ্স ১০টী কাপড়ের কল আছে এবং এই সব 
কলের মোট টাকু সংখ্যা দেড় লক্ষ । এই দেশে 
যাহাতে অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকুসহু কাপড়ের কল ' 
প্রতিষ্ঠিত হয়' তজ্ঞঙন্ক আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে 
ব্যবস্থা করা হুইবে বলিয়া, কে্্ীয় লি 
গবণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন । 

খন্দর রপ্তানী_ভারত সরকার দ্র 
করিয়ছেন হাতে কাটা সুতা ও হাতে বুনা খদ্ধর 
রপ্তানী সম্পর্কে উচারা সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার 
করিবেন। তবে হৃতা ও খদ্দর হাতে কাট! ও ' 
হাতে” বুনা কিনা তৎসন্বন্ধে নিখিল ভারতীয় 
কাটুনী সঞ্ের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে। 

ভারতে জাহাজ নির্মীণের গ্রসার_ভারতে 

যাহাতে জাহাজ নির্মাণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় 
তৎসম্বন্ধে ভারত সরকার বিচার বিবেচনা করিতে- 
ছেন। প্রকাশ যে, এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার স্বয়ং 
এদেশে জাহাজের বয়লার ও ইঞ্জিন প্রস্তুতের 
একটি কারখানা স্থাপন করিবেন। 

থাড সম্মেলন- ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত, 
জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে দিল্লীতে আগামী 
২৮শে এপ্রিল তারিখে ভারতের ' বিভিন্ন, 
খুদেশের ও দেশীয় রাজ্যের খান্ত বিভাগের 
মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হুইবে। এই সম্মেলনে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খান্ত সরবরাহের সুব্যবন্থ! 
এবং খানের বিনিয়ন্ত্রণ লীতি সম্বন্ধে আলোচনা 
হইবে। অভ্তান্ত আলোচ্য বিষয়__দেশের সর্ববন্তর 
একই মাপ ও ওজন: প্রবর্তন, যন্ত্রপাতি সাহায্যে 
পতিত জমিতে ফসলের চাব, বন ও জল 'মহাল 
সম্পর্কিত আইনের সংশোধন। এজগ্ত ভারতের 
শাসনতন্ত্র সংশোধনও আবশ্যক হইতে পারে। 

মাছের চাষের ব্যবস্থা__ভারতের খাস 
সমন্তার সমাধানের .অন্ততম প্রধান পদ্থা হিসাবে 
দেশে মাছের চাষের উন্নত তর ব্যবস্থা প্রবর্তনের অদ্য 
ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে অর্থ, 
এই সাহায্যের বলে 


৮১২ 
বাজলার সুন্দরবন অঞ্চলের ধানের জমিতে ১২ লক্ষ 


টাকা মুল্যের মাছের পোনা ছাড়া হইয়াছে এবং 
উহার ফলে উক্ত অঞ্চলে অতিরিক্ত হিসাব € হাদ্রার 


মণ যাছ পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে।' 


বিহার,'মাদ্রা্জ ও উড়িয্যাতেও অমুরূপ সুফল আশ! 
করা যাইতেছে। 
বিমানপোতে বোম্বাই হইতে লণ্ডন 
' ভারত সরকারের অর্থামুকুল্যে এয়ার ইণ্ডিয়া ইপ্টার 
স্তাশভাঁল সাভিস কোং বোম্বাই হইতে লগুন পর্য্যস্ত 
বিমানপোতে যাত্রী চলাচলের যে ব্যবস্থা 
করিতেছেন তদমুযায়ী প্রত্যেক বিমানপোতের 
বোম্বাই হইতে লণ্ডন পৌছিতে ২০ হইতে ২২ পণ্টা 
সময় লাগিবে এবং প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়া লাগিবে 
১২৯ পাউণ্ড (১৭৩০ টাকা )। ছন মাসের 
প্রথম সপ্তাহে এই সাপ্ডিল খোলা হইবে। 
রেশন কার্ড বাতিল কলিকাতায় যে সমস্ত 
রেশন.কার্ড ছিল তাহার মধ্যে ১১ লক্ষ ৪৯ হাজার 
€৬৭টা রেশন' কার্ড গত জায়ুয়ারী মাসে আর 
পুনঃ বহাল করা হয় নাই। উছা? হইতে মনে হয় 
যে, এই সব রেশন কার্ড হয় চোরাই কারবারের 
ছিল অথবা এই সব কার্ডের মালিকগণ অন্তব্র 
চলিয়া গিয়াছে। ৃ 
কাপড়ের উচ্চুল্য ভ্রাস--ইউনাইটেড প্রেস 
“অব ইণ্ডিয়া অবগত হইয়াছেন যে, কলিকাতার 
কাপড়ের উচ্চ মূল্য বন্ধ করিবার জগ্য পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার একটা অভিনা্স ভারী করার বিষয়ে 
চিন্তা ভাবনা! করিতেছেন। . এদিকে ভারত 
সরকার বস্তের র চোরাফারবার বন্ধ ঁ করিবার সাপক্ষে 













অনুমোদিত মূলধন 
আদায়ীক্বত মূলধন 
মজুত তহবিল 


ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা গ্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান । সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা 
ন্যাশনাল’ আপনার যাবতীয় ব্যান্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । 
মাত্র ১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট একডিণ্ট খুলিতে 
পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটী সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা 
| সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর ১০ টাকা হারে সুদ্র-দেওয়া হয়। 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২।* টাক! 
স্রদ্ধ দেওয়। হয়, LE 
“ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটা একাউণ্ট রসুন | | 


যায়। 


1 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যান্ধ লিমিটেড | 
হেড কট স্যাশনাল যাক বিল্ডিংস্‌ 


২,00,00,00), টাকা! 


আর্থিক জগৎ ' 
বোম্বাই অঞ্চল 'হুইতে পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র রপ্তানী 
নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন | ' 
' বদরিনাথ পর্য্যন্ত বিমান সান্তিস-_সংযুক্ত 
প্রদেশের গব্ণমে্ট হরিদ্বার হইতে ব্দরিনাথ 
পর্য্যন্ত একটি বিমান সাভিস খোলার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এই লাভিসে- হরিত্বার হুইতে 


- ব্দরিনাথ পৌছিতে ১ ঘণ্টা সময় লাগিবে। উক্ত 


উদ্দেশ্যে বদরিনাথে বর্তমানে একটী বিমান 
অবতরণ কেঙ্র প্রস্তুত করা হইতেছে । ', 

: পুর্ব পাঞ্জাবে খাভ নিয়ন্্রণ_আগামী 
১ল! মে তারিখ হইতে পূর্ব পাঞ্জাবের সর্বত্র 


খাতের রেশন প্রথা বাতিল করিয়া দেওয়া 


হইবে বলিয়া পূর্ব পাঞ্জাব ,গবর্ণমেন্ট ঘোষণা 
করিয়াছেন। 

ভারতে খানের উৎপাদন বৃহ্ধি--ভারতে 
খান্তের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উপদেশ দিবার দম্ভ 
ভারত সরকার ফুড গ্রেইন পলিসি কষিটা নামে যে 
কষিটা স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
যে, ভারতে বৎসরে ৩ ফোটা ৯৯ লক্ষ টন খাতশন্ত 
উৎপর হয়__কিন্তু পল্লী অঞ্চলে প্রতি ব্যক্তির প্রত্যহ 
১৬ আউন্স এবং সহর অঞ্চলে প্রতি ব্যক্তির ১২ 
আউন্স খাগ্তশন্তের প্রয়োজন . হয়-:এই হিসাব 
অনুযায়ী ভারতের প্রতি বৎসরে খাস্তশন্তের 
প্রয়োজন হইতেছে ৪ ফোটা ৪8 লক্ষ টন। ফুড 
গ্রেইন পলিসি কমিটী বলেন যে, শরীর রক্ষার জন্ 
প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রত্যহ খান্তশন্ড, দুধ, মাছ, 
তরিতরকারী, মাংস, ডিম উঠ ৪০ টা 


৫0,00,000, টাকা 
২৪,০০,০০০২ টাকার উরে 


শিলং ব্যান্ধিং বগে রেশন লিঃ | 


হেড অফিস পিণজনৎ 


টেলি £_SHILLBANK 


ফোন ঃ শিলং--১৬৬ 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১৫, REE EEE 
টেলি :ঁ-BANKESHILLO 


' ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 


গন্তান্ত শাখা-_প্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
ও নওগা (আসাম)।' ৃ 


এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, ছার 
জেনারেল ম্যানেজার । 


জানে চৌধুরী ূ 











| .হেড অফিদ£ এপ্পায়ার হাউস, বোস্ছে 


[ ২৬শে এপ্রিল, ২৯৪৮ 


করিয়া খান্বের' প্রয়োজন। এন্ত আগামী 
৫ বৎগর কালের মধ্যে ভারতে যাহাতে খান্তদ্রব্যের 
উৎপাদন বৎসরে ১ কোটী টন কিয়! বুদ্ধি পাইতে 
পারে তছুদ্দেত্ে কমিটী ভারত সরকারের নিকট 
একটা পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনার একটা অঙ্গ হইতেছে ভারতে ফে 
সমস্ত পতিত জমি রহিয়াছে তাহাতে চাষের 


ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্বে €০ কোটী টাকা ব্যয়ের 
বরাদ্দ কর! হইয়াছে! 


পাকিস্থানে কাপড় রপ্যানী--করাচীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত হইতে পাকিস্থানে 
শীত্রট ২৪ হাজার গাঁট কাপড় ও সৃতা রপ্তানী 
হইবে। প্রকাশ যে, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ভারত 
সরকারের নিকট এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 


পকিস্থান হইতে ভারতে আমদানী তুলার উপর' 
তাহারা কোঁন রণ্যানীশুন্ক ধার্য্য করিবেন না এবং 


উহার বদলে ভারত সরকারও যেন ভারত হইতে 
পাকিস্থানে রপ্তানী কাপড়ের উপর কোন রপ্তানী 
নক ধাৰ্য্য না করেন। ভারত সরকার নাকি এই 
প্রস্তাবে রাব্রী হন নাই। জানা গিয়াছে যে, 
ইতিমধ্যে পাকিস্থান তইতে ভারতে ১৫ হাজার' 
বেল তুলা আগনিয়াছে এবং শীত্রই আরও বহুল, 


পরিমাণে তুলা ভারতে আসিবে বলিয়া আশা কর! 
যাইতেছে। 


কেন্দ্রীয় লাইত্রেরী-_ভারত সরকার 
ভারতের ভ্র্ধ গ্তাশস্কাল সেণ্টাল লাইব্রেরী নামে 
একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী স্থাপন সম্বন্ধে একটি; 
বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই 'লঙ্গে-" 


একটি কপিরাইট লাইব্রেরীও স্থাপন করা হইবে 
এবং উহাতে ভারতে' প্রকাশিত প্রত্যেক পুস্তক 
প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক হইবে । 


এম্গায়ার ভব ইণ্ডিয়| 


লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী 
লিমিটেড . 


স্থাপিত £ 

















১৮৯৭ 








-উন্নতির পরিচয় 


১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, 
বার্ষিক রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত 
















, সম্পত্তির পরিমাণ 
৮১০০,০০,০০০২ টাকা 

চলতি বীমার পরিমাণ 

২১,০০,০০,০০০২ ট্রাক]: 


সি এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ 
.. চীফ এডেণ্টসূ 


বাংলা, বিহার, উড়িষা ও আসাম 
৭, চাৰ্চ লেন,'কলিকাতা। . 

















৬শে এপ্রিল, ১৯৪৮ ] আর্থিক জগৎ 





৮২৯ 





















যুক্ত প্রযেপে জমিদারী উচ্ছেদ_একাশ 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশ হইতে 
“রী প্রথার উচ্ছেদের জদ্য একটি আইনের 
|; প্রস্তুত করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে 
প্রদেশের কৃষকগণ ভবিষ্যতে নিজ মালিকানা! 
হু এবং সমবায় প্রথায়-_এই উভয়ভাবে অমি চাষ 
বার সুযোগ পাইবে। তবে ক্কবকগণকে 
হাদের NL জর করিবার বা বন্ধক দিবার 


কোন অধিকার দেওয়া হইবে না। কৃষক যদি অস্ত 
কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জমি চাষ ত্যাগ করে 
তবে তাঁহার জমি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যাইবে 
এবং পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এই জমি অঙ্ক 
কোন কৃষক বা লমবায় সমিতির হাতে চাষের শুষ্ক 
প্রদান করিতে পারিবে । যাহার হাতে জমির 
পরিমাণ দশ একরের কম তাহার হাতেও এই জমি 
দেওয়া রি | 95 রিকি ফসলের মুল 


সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


লিডিউন্ড ব্যান্ক 


হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাঁত!|। ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 
ৱাঞ্চ--বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন। ও পাটন!।। 
উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়! হয়! 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাষ্য ক্রল্লা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরে্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্জি, এম-এ (কমাস”) 


)... ভেন-জেভেরিণ 
8 ES 


ইঞ্জিনের জন্য 


নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে যে 
কোনটী আপনি বেছে নিতে 
পারেন--১,২ ও ৩ সিলেণ্ডারের 
এইচ সি এল; 8৪,৬, ৮ ও ১০ 
সিলেগারের এইচ সিভি এবং 
৪, ৬,৮ ও ১০ সিলেগ্ডারের . 
এইচ সি ভি ষেরিণ। 








এখন থেকে ভারতবর্ষে একমাত্র আমরাই 

শিকাগোর সুবিখ্যাত ডিজেল ইঞ্জিনিয়ারিং 

ফার্ম ভেন-জেতেরিণের প্রতিনিধিত্ব করবো । 

ভেন-প্রেভেরিপ ২৫ থেকে ৩১৫ অশ্বশক্তিযুক্ত 

ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী করে থাকেন। এই সব 

ইঞ্জিন সহজে চালানো যায়, এর গতিবেগ সহজ 

এবং নির্ভরযোগ্যভাবে ও অল্প খরচে ক্রমাগত 

ভারী জিনিষ টানার বিশেষ কাঁজে যে ধরণের মজবুত 

গঠন প্রণালী দরকার এই ইঞ্জিনের তা আছে, 

আপনার বিশেষ ধরণের কাজের অন্ত কি' রকম 

টাইপের ইঞ্জিন দরকার আমাদের অভিজ্ঞ ইজিনিয়ারগণ 
গে সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন। 


তে 


এখানে যে টাইপের এইচ পি ভি 
ইঞ্জিন দেখান হচ্ছে তা” প্রত্যেক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারী কাজের 
উপযুক্ত । 
« খুব সহজ 
* অত্যন্ত নিরাপদ 

.* রাখার খরচ খুব কম 

: * সুসামঞ্জস্য পূর্ণ 

* খুব টে"কসই 


অল্প সময়ের মধ্যে ( অধিকাংশ ইঞ্জিন নির্দাতা যে সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দিবেন বলে 
চুক্তি করেন সে অঙ্ুপাতে অনেক কম সময়ের মধ্যে) ডেলিভারি দেবার সর্তে বর্তমানে 
অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। এই সব অর্ডার আমাদের যে কোন অফিসে পাঠান যেতে পারে। 


Exclusive 


Distributors in India 





GATEWAY BUILDING, APOLLO BUNDER. BOMBAY 


Branches 
12, HINDUSTHAN BUILDING, HOGG STREET, 
PLAZA CINEMA, 1st FLOOR CONNAUGHT PLACE, 
a পদ TS ইত ই উজ ০ কির সত, ইত ৬ ৩৩ ৈ n° ae oe + = 


CALCUTTA 
NEW DELHI #¥ 




















| পরতিসোহন গোস্বামী, চীফ-একাউন্টেণট 


রি 
চড়া থাকার দকণ আপাততঃ কৃষকের দেয় থানার 
পরিমাণ কমান হইবে না। সংযুক্ত প্রদেশের - 
কুষকগণ জমিদীরগণকে বৎসরে ১৭ কোটা টাকা 
থাজান] দেয় এবং উহার মধ্যে গবর্ণমেপ্ট মাত্র ৭ 
কোটা টাক! পাইয়া থাকেন। জমিদারী উচ্ছেদের 
পর জমি হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় বৎসরে ১০ কোটা 
টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং এই আয়ের মধ্যে ৫ 
কোটী টাকা জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের 
অগ্য সংরক্ষিত থাকিবে । 

পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা__পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের প্রতি ২।৩ মাইল দুরে 
দুরে একটা করিয়া ডিদপেনসারি স্থাপন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। এক্ন্ত ৩০০ নূতন ডিসপেনসারি 
খুলিতে হইবে । 

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি--দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
ভারতবর্ষস্থিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষটরদূতাবাল 
হইতে ভারত সরক্ষারের নিকট ভারত ও 
আমেরিকার মধ্যে একটা বাণিঞ্য চুক্তি বিষয়ে 
একটা খসড়া পেশ করা হইয়াছে । এই খসড়াতে 


এরূপ দাবী প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ভারতে 
বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারত সরকার আমেরিকার 
যুজরাষ্ট্রকে পৃথিবীর অগ্ সমস্ত দেশের ( ইংলণ্ড ও 
বুটীশ সাম্রাজ্যভূক্ত দেশগুলি সমেত) সমান অধিকার 
প্রদান করিবেন। ভারত সরকার এই খসড়া, 
সম্বন্ধে এখনও বিচার-বিবেচনা শেষ করেন নাই। 
তবে এই ব্যাপারে শীঘ্রই উভয় দেশের প্রতিনিধিদের 
মধ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইবে । " 


ব্রদ্মে বিদেশীর অধিকার লোপ- বক্ষ 
দেশের আইন সভায় ইন্ল্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ 
নেশনেলাইন্সেশন আইন নামে একটী আইন পাশ 
হইয়াছে! ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরস্থ অলপথসমূহে 
যাত্ৰী ও মাল বহনের জন্ত যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে এই আইনের বলে তাহা ব্রহ্ম সরকারের 
সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। বর্ষে ইংরাজদের 


" ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানী নামে একটা উপরোক্ত 


ধরণের বিরাট কোম্পানী রহিয়াছে এবং উহার 
সম্পত্তির পরিমাণ বহু কোটা টাকা। উহা আগামী 
১লা জুন তারিখ হইতে ব্রহ্ম সরকারের অধীনে 
আসিবে! 


হুগলী ব্যান্ধ লিঃ 


৪৩, ধর্ম্মতলা গ্বীট, কলিকাতা । 


৩১-১২-৪৭ পধ্যস্ত আমাদের 
- ' উন্নতির পরিচয় 
( পরীক্ষা সাপেক্ষ ) 
আদায়ীকৃত মূলধন ২৯১৪৭,০০০২ 
সংরক্ষিত তহবিল ১১,০০,৮০০২২ 
আমানত ৪8১৪৬১০৮১৩০ ০৯২ 
নপদ তহবিল ৯১১৬০১৮৯১০০ ০৯২ 
কোম্পানীর কাগজ ১,০৪,৪৯,০০০২ 
হিসাব সংখ্যা ৫৯৫২১ 












* সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি ১ লক্ষ টাকা 

* আমানত বৃদ্ধি ৩৮ লক্ষ টাকা 

* নগদ তহবিল বৃদ্ধি ৫২ লক্ষ টাকা 

* কোম্পানীর কাগজ বৃদ্ধি ৬৮ লক্ষ টাকা 

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, - 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





২৪ 


ঘবোন্বাইয়ে সিমেন্ট কারখানা-_বোদ্বাই 
গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের বিজাপুর জেলার বাগাল- 
কোট নামক স্থানে একটি পিযেণ্টের কারখানা 
স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই কায়খানাতে 
* বৎসরে ১ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইবে । 


_.. পাকিস্থানে অৰ্থনীতিক সন্মেলন-_-পাকি- 

স্থানে মূল্য বৃদ্ধি, লাভের আশায় মালপত্র মজুদ 
করিয়া রাখ! (hoarding) এবং চোঁরাবালারের 
বিরুদ্ধে কি প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় 
তৎসম্বন্ধে আলোচনার জ্রন্য অদ্য ২৬শে এপ্রিল 
তারিখে করাচীতে পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক বসিবে। 


'ভারতে তুলার চাহিদ ও জোগীন--গত 
১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে আগামী 
৩১শে আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতে 
তুলার জোগান ও চাহিদা সম্বন্ধে বোস্বাইয়ের মেসার্স” 
পেটেল কটন কোং লিঃ নিয়লিখিত বিবরণ প্রকাশ 
'করিয়াছেন--জোগান--১লা” সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ 

“তারিখে কাপড়ের কলগুলিতে মজুদ ১৫ লক্ষ ২৯ 
হাজার বেল, এ তারিখে বাজারে মজুদ ১৭ লক্ষ 
'বেল, ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে উৎপন্ন তুলা ২৬ লক্ষ 
৬৫ হাতার বেল, পাকিস্থান ,হইতে আমদানী 
€ আহুমানিক ) ৪ দক্ষ ৪৫ হাগার বেল--মোট 
জোগান ৬৩ লক্ষ ৩৯ হাজার বেল; চাহিদা 


আর্থিক জগৎ 

কাপড়ের কলে ব্যবহৃত তুলা ৩৪ লক্ষ বেল, বিদেশে 
রপ্তানী ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল, ১৯৪৮ সালের ১লা 
সেপ্টেম্বর তারিখে মজুদ ১১ লক্ষ ৩০ হাজার বেল, 
উদ্বত্ত ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার বেল। ১৯৪৭- 
৪৮ সালে পাকিস্থান উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ৯ লক্ষ 
৭৫ হাজার বেল এবং উক্ত দেশের কাপড়ের কলে 
ব্যয়িত তুলার পরিমাণ ১ লক্ষ বেল ধরা হুইয়াছে। 
উভয় দেশে গৃহস্থালীর কাজে যে তুলা ব্যবহৃত হয় 
তাহা এখানে ধবা হয নাই। 








হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ত্রী 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ 


গ্রবর্তক ব্যান্ধ লিও 


হেড অফিস £--৬১নং বন্ছবাজার গ্রীট 
১__৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
কলিকাতা শাখাঃ ৮২া২-এ, কর্ণওয়ালিশ রা 
অন্যান্ত শাখা ঃ 


চট্টগ্রাম, চন্দননপর, রাজসাছী, সিরাজগঞ্জ, 


সাস্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
সুদের হার 2 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিল্পড ৩1০ আনা 








বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 


























হেড অফিস-__১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
বিলিক্কৃত ও বিক্রীত মুলধন ১ কোটি টাক! 
আদ্ধায়ীরুত মুলধন ৫০ লক্ষ টাকা 
ডিরেক্টর বোর্ড 
শ্রীমোহনলাল জালান, সভাপতি 
মিঃ আবদুল ওয়াহেদ আদমজী ্রীলঙ্মমী নিবাস বিড়লা 
শ্রীসতীখ চরণ লাহা শ্রীপান্নালাল বংশীলাল পিটি 
রায় বাহাদুর কেদারনাথ খৈতান, শ্রীজাওল। প্রসাদ ভারতিয়। 
এম, বি, ই, এম্‌, এল, সি শ্ৰীস্তভূ করণ ভোলারাম 
গ্রীমাংটুরাম জয়পুরিয়া, এম, এল, সি কুমার প্রমথনাথ রায় 
J সকল প্রকার ব্যাচঙ্গিং কার্য কর! হয় 
ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ ন শাৰী ও এজেন্দী আছে। 
৫. এস্‌ সি মজুমদার, জেনারেল ম্যানেজার 














১ দ্র ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বার্মা, 
2৯ গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিস্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে I. P. B. (এ 
মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক ৷. 3 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, | 


কপাট প্রসূতির ফর্দ পাঠাইয়া পাইকারি এবং খুচরা দরের ট্রি 


পাইকারি গুদাম £ 
২০১, শালিমার রোড, হাওড়া 
টেলিফোন £ হাওডা ৪৬৭ 


জন্য পত্র চি I 
খুচরা গোলা £ 
৩২ পি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
টেলিফোন £ বড়বানার ১৬৬৩ 


দি কলিকাতা বিল্টাম, ফ্টোরম্‌ 'লিঃ 


৩২এ, ভিজতে উস 


উচু পতি 


: কলিকাতা; উট রি 








প্র জীপে চাপিয়া পলাইয়া যায়, এমন কি 











[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯ 


খেয়ালীর থাত। . 

(৮১৯ পৃষ্ঠার পর) 
ডিপার্টমেণ্টেও বাঁড়ীগুলির বিবরণ থা 
সম্ভাবনা । কর্পোরেশন সম্পর্কে অবশ 
করিয়া কিছুই, বলা যায় না। তবুও ধ 
লইতেছি যে, আছে। বেসামরিক সরব 
বিভাগের রেশনিং কর্তৃপক্ষের কাছে 
বাড়ীর লোক্সংখ্যার হিসাব আছে। 
কার্ডের ঝড়তি পড়তি বাদ দিয়া হিসাব ক 
এই ছুই রেকর্ড হইতে গভর্ণযেপ্ট লহরে ৪৪115 
9১০০-_-বাসযোগ্য স্থানের একটা হু 
পাইবেন। তাহা হইতে রিকুইন্জিপন করি 





সহজেই অন্ততঃ কিছু সংখ্যক গৃহান্বেষীন 
আস্তান! ভুটাইর়া দেওয়া সম্ভব | 


ছিসাবপত্র অররীপ ও অনুসন্ধানের জন্য লোবে 
প্রয়োজন হইবে। ঠিক সম বা কাছাকা 
মর্ধযাদাসম্পন্ধ লোক হাতের কাছে পাওয়া ক 
হইবে, ' অনেক বাডী বিচ্ছিন্ন একাধিক অং! 
ভাগ করা ছুঃদাধ্য হইবে ইত্যাদি, ইত্যাদি একাধি- 
অন্তরায় আছে। অধ্বীকার করিতেছি না। কিন্ত 
সে-গুপি অতিক্রম করা অপাধ্য নয়। প্রথ' 
প্রয়োজন মিনিষ্রি অব হাউলিং নামে একটা নতুন 
দপ্তর খোলা__যাহা ইহার আগেও অনেকুবার 
উল্লেখ করিয়াছি। ওঁ দপ্তরে বাড়ীর প্রার্থীদের 


, নাম, ধাম, পেশা ও অন্তান্ক আনুষঙ্গিক সং. 


রেছেই্রী করা থাকিবে, বাড়ীর সামান্চ অদল হং 
জন্ম রাজমিন্রী, ওভাবপিয়র, ইঞ্জিনিয়র থাকি? 
প্রদেশ বিচ্ছেদের ফলে পশ্চিম বঙ্গে বছ বাঘ. 
কর্মচারীকে বাইয়া মাছিন! দিতে হইতে 
তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করিলে দপ্তরের 
কান্জ চালানো সহজ হইবে। 





























রঙ » * Ll 
রিকুই্সিসন আইন পাশ হওয়ার পর হু 
বাড়ী দখলের কাঞ্গ যে প্রায় কিছুই. হয় নাই, 
সন্দেহটা হয়তো উপরোক্ত সরকারী বিজ্ঞ 
রচরিতার মনে দেখা দিয়া থাকিবে । তাই তি 
বিজ্ঞপ্তির শেষের দিকে বলিয়াছেন, অনেকক্ষেতে 
সংবাদ পাওয়ার পরে খোজ করিয়া দেখা গিয়' 
বাডীগুলি আসলে খালি নাই, অনেকে 
বাড়ীর মালিকেরা বাড়ী দখলে বাধা 
জন্মাইয়াছে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ২ 
দখল লইতে যাওয়ার কালে বাড়ীর মালি 
সরকারী লোকদনকে ভয় প্রদর্শন ও অ 
পর্য্যত্ত করিয়াছে । অর্থাৎ বাড়ীর মালিকরা 
& সমস্ত অষ্কায় কাজ না করিত, তবে গভ' 
আরও অধিক সংখ্যক রাড়ী রিকুইজিসন কা 
সক্ষম হইতেন ! 
* চি ক bd 
পুলিশের উপরে ডাকাত ধরিবার ভা 
উপরের যুক্তিগুলি ধার করিয়া তাহারাও 
হয় তাঁহাদের রিপোর্টে একদিন লিখিবে 
আমরা ডাকাত একটিও ধরিতে পারি 
ধরিবার চেষ্টা করিলে ডাঁকাতেরা গাঁ ঢাক 


কোঁনে ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুক উঁচাই 
দেখায়। নতুবা অবশ্তই ডাকাত 
পাঁরিতাম || আপনারা প্রশ্ন করিবেন, 
মালিক ও ডাকাতদের আমি এক 
কিনা? না, করি না। এতগুলি ডাকাত 
সঙ্গে একই জভ্রায়গায্ন থাকিতে পারে ব 
এ খনও শুনি লাই !! 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২২শে এপ্রিল_-কলগিকাতার 
শেয়ার বাজারে নৃতন করিয়া মন্দা ও অবসাদের 
ভাব হুচিত হুইয়াছে। কাঁজধারবার সম্পর্কে 
ব্যবসায়ীদের আগ্রহ কম। তাহার উপর নানা 
আশঙ্কা ও উদ্বেগের ফলে বাজারে শেয়ার দর 
নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গত সপ্তাহে 
কলিকাতায় পাকিস্থান ও ভার্তাঁয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ 
হইতে একটি আত্তঃরাষ্রীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। 
ওঁ চুক্তির ফলে শেয়ার বাজারে উৎসাহের ভাব 
সঞ্চারিত হইবে বলিয়া আশা করা গিরাছিল। 

কিন্তু এ চুক্তির ফলে উভয় রাষ্ট্রের ভিতর ব্যবসা 
বাণিঘ্যের স্থায়ী কল্যাণকর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে 
বলিয়া ব্যবসায়ীরা এখনও মনে করিতে পারিতে- 
ছেন না । কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ নিয়া উভয় 
.ভোমিনিরনের ভিতর নন কাকির ভাব তীব্রতর 
হইয়া দেখা দিতেছে । যতদিন এ সমস্যার 
সমাধান না হইবে ততদিন সৌহ্প্ত ও সহযোগিতার 
স্থায়ী বন্ধন হ্ৃষ্টি হইতে পারে ন! বলিয়াই অনেকের 
ধারণা জদ্মিয়াছে। কাজেই আত্তঃরাষধ্রীয় চুক্তির 
দরুণ বাঁজারে কোন উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হয় 
নাই। এদিকে ভারত সরকার যে ট্রান্সফার অব. 
প্রপার্টি অভিনান্স। (১৯৪৮) আঁরী করিয়াছেন তাহার 
বিবিব্যবস্থা নিয়াও নৃতন অন্থবিধা ও উদ্বেগের কারণ 
'খীড়াইয়াছে। সম্পত্তির উপর আয়কর প্রদান করা 
হইয়াছে বলিয়া ইনকাম ট্যাক্স কমিশনারের 
সার্টিফিকেট না থাকিলে এর 'অভিনাব্স অনুগারে 
কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে না। এ 
অভিনান্সে উল্লিখিত সম্পত্তির ভিতর শেয়ার ও 
“সিকিউরিটিসমূহ ধরা হইবে বলিয়া শুনা 
বাইতেছে। ইহাতে শেয়ার বাজারের কারবারীরা 
নূতন অসুবিধার রা্ুখীন হইয়াছেন। ফলে এই 
সব কারণে বাজারে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় কষ 
'হুইতেছে। দর-অনেক স্থলেই নামিয়া যাইতে 


“আরম্ভ করিয়াছে। সম্পত্তি হস্তান্তর অর্িনান্দের _ 


“ভিতর শেয়ার ও সিকিউরিটি অন্তভুক্ত কিনা 
ক্যালকাটা ইক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কার্ধ্যকরী 


সমিতি তাহা খোলাখুলিভাবে জানাইয়া দেওয়ার | 


“্গরন্ঠ ভারত গবর্ণষেণ্টকে অন্জরোধ করিয়াছেন! 
অসত্য কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের 


0৯৮০) খণপত্র ৯৮৫০০ (গত ১৬ই এপ্রিল তাহা | 
) ও ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) | 


ছিল ৯৯/%০ আন! 
খপপত্ৰ ১০২/০ আনা দীড়াইয়াছে। 


অন্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা! | 


কোম্পানীর সর্বোচ্চ দর নিম্নরূপ দধীড়াইয়াছে :_ 
ব্যাঙ্ক_বেলল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক . ১০1০, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৮২), করলার 
স্াবেদল ৫২৬২৬, বরাকর ২৮৮০, বড় ধেযে! 
২৮০১ বাণীগঞ্জ ২০%০, তাঁলচর 


খনি 


awe; | 
পাটকল-_হাগুড়া ৭৯৷০, এ্যাংলে! ইণ্ডিয়া ৩৩৫২, 


বাজারের হালচাল 


স্তাশনেল ২৯৩০, প্রেসিডেন্সী ৭%০ ; ইঞ্জিনিয়ারিং 
-ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড. ষ্্রীল ২2৯1/০, স্টীল 
কর্পোরেশন ২৪৮০ ; বিবিধ--বার্খা কর্পোরেশন 
৩২, ইণ্ডিয়ান কপার ২৩/০, ভালমিয়া সিষেপ্ট 
৯%০, ক্যালকাট! ইলেকট্রিক ২৯৮০ টিটাগড় 
পেপার 5৯1০1 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২২শে এগ্রিল--চট কলওয়ালাদের 
দিক হইতে পাট ক্রয়ের আগ্রহ দেখা যাওয়ায় 
এসপ্তাছে পাটের বাজার তেজী হইয়া উঠিয়াছে। 
চটকল সমূহ গত ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনায় গত 
মার্চ মালে ১০ হাজার ৯৩৬ টন বেশী চট উৎপাদন 
করিয়াছে । ১৯৪৭ সালের জুলাই হুইতে গত মার্চ 
মাস পর্য্যন্ত চটকলগুলির মোট উৎপাদন দীড়াইয়াছে 
৮ লক্ষ ১৪ হাজার ১৪৪ টন | কাছেই দেখা যায় 
চটকলগুলি গড়ে প্রতি মাসে 2০ হাজার ৪৬০ টন 
চট উৎপাদন করিয়াছে । গত মার্চ মাসে চটকল- 
গুলি মোট ৫ লক্ষ ২৩ হাজার বেল পাট ব্যবহার 


 করিয়াছে। উহা! লইয়া গত ৯ মাসে চটকলের 





সি ৬১. _ 


ব্যবহৃত ত মোট পাটের পরিমাণ €৩ ০ লক্ষ হাজার ৯৭ 
৯৮ বেল দীড়াইয়াছে। 

অস্ত আলগা পাটের বাঞ্ধারে সুপারভাইজড. 
জাত মিভল্‌ ও বটম শ্রেণীর পাটের দর যথাক্রমে 
মণ করা ৩৮০ আনা ও ৩৫]০ আনা দ্রাড়াইয়াছে। 
অত পাকা বেল বিভাগে চটকগওয়ালার! যথাক্রমে 
প্রতি বেল ১৮৮ টাকা ও ১৮৩ টাকা দরে ফ্যাট 
ও লাইটনিং শ্রেণীর পাট ক্রয় করিয়াছে। 

সোন! ও রূপ 
কলিকাতা, ৎ২শে এপ্রিল--এসপ্তাহে সোনার 


‘দর আরও কিছুটা তেলী হইয়া উঠিয়াছে। গত 


১৬ই এপ্রিল বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার দর ছিল ১১৫1০ আনা। অস্ত বোম্বাইয়ের 
বাজারে তাহা ১১৫৭০ আনায় পৌছিয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে অন্ত প্রতি ভর্নি সোনার দর 
১১৬ টাকা, বড়াল বার ১১৫৭৩০ আন! ও গিনি 
প্রেতিখণ্ড ) ৭৩০ আনা দীড়াইয়াছে। 

অদ্য বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ৯০০ ভরি 
রূপার দর ১৬৯০ আনা ও কলিকাতার বাজারে 
তাহ! ১৭১৷৪-আনা ঈড়াইয়ছে। 
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SALTS, TINCTURES, 80085, 18160881055 AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & 8. P. C. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped ০ undgr the 
Supervision of expert chemists. 


Only the best and select raw materials are used in anasfaoture, 





10 ensure guaranteed standards, 





ES: 5 - 
THES (TTT CHEMICAL: 00,110. CALCUTTA: 


We also manufacture Technical 2nd Fins Chemicals, Essential 
Gs sag Laboratory Reagents. 






=মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


এহ সিলেলন্তব 
বস্থাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইঘে। 


১নং মিল মি নং মিল | 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)_ 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £_ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পো কুটির বাজার (নদীয়া) 





% রি ০৯ পিন . চিক শি এ A Ee) [3 . 
DOE EA OEE ARAN +---72₹--০৮:০.৮5567-5-৪--০ল্ল! 


উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
নীম] করিয়া দেশের শিল্পে 


বাণিজ্যকে বাড়াইয়া 
তুলুন! 


৮. tan ৫০ সপ 2 RE — ERE ES 


জআাশ্্য জবান 
ইননিওরেম্প কোং লিঃ 
আধ্যশ্তান ইনসিওন্েন্স বিল্ডিং 
৯৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৷ 


_-১৯৪৭ সালের নুতন - 
জীবন বীমার পরিমাণ 
৮০২ লক্ষ টাকার উর্দে। 


ৰা 


















বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হেড অফিস £৮৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। 















অন্কুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০ 3 
বিলিকৃত ও বিক্ৰীত মূলধন ৭৫,০০১০৪০ টাকা 
আদারীকৃত মূলধন 8৪৩,১৩২ টাকা 
মজুত তহবিল “, $১৭,০০,০০০ কু 
. সকল প্রকার বান্কিৎ কাৰ্য্য কর! হয়। 
কলিকাতা . বাংলা বিহার 
{| ঘ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার, ঢাকা, রংপুর, : পাটনা, গয়া 
মাণিকতলা, জোড়াসাঁকো, বগুড়া, বহরমপুর, পাবনা,  রাচী 
.বড়বাজার, বুবাজার, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, ' হাজারীবাগ, কোঁডারমা 
ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া, নবঘীপ, জলপাইগুড়ি গিরিডি, পুরুলিয়া 


পশ্চিম ভারত__বোস্াই উত্তর ভারত-_কাশী, নয়া দিল্লী ' 
লণ্ডন এজেণ্ট _মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউ ইয়র্ক এজেণ্ট স্কাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক ও চেজ স্তাশনাল ব্যাঙ্ক 
এজেপ্ট-ব্যান্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস 


* মিঃ জে, সি, দ্রাশ__ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 


বেঙ্গল সেন্টাল 'বিল্ডিং মৌসাইটি লিঃ 


এই ব্যান্ধের উদ্যোগে সংগঠিত উল প্রতি্ঠানটার প্রস্পেক্টাস্‌ ব্যাঙ্কের সকল 
শাখায় পাওয়া যায় ৷ | ; 

















রি a (2 

রেজিঃ অফ: মা যি কর্পোরেশন বিন্‌: হয কলিকাতা 

শাখাসমূহ 

কলিকাতা £৪, রলইভ খাট ধ্রীট, ২২ ক্যানিংখ্রীট, দক্ষিণ কলিকাতা, বার, হাইকোর্ট, 
নিউ মার্কেট, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, প্তামবাজার ও কলেজ রী । 

বাঁংল। £আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, বাদার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কোর্ট বরা 
(কুমিল্লা); কুমিল্লা, চন্দননগরু চাদপুর, চকবাজার (বরিশাল); চট্রগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, 
হাঁভিগঞ্জ অলপাইগুড়ি, ঝালকাঠি, খুলনা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, নবাবপুর 


(চাকা), পুরানবাজার ও টাঙ্গাইল। : 
আসাম £_ডিব্ৰগড়, ডিগৰয়, গৌহাটি, জোড়হাট, করিমগঞ্জ, শিং, শিলচ'র, জী ও তিনস্বিয়া 1. } 


বিহার ও উড়িস্টা £_তাগলগুর, কটক, পাটনা ও রাঁচি। 












অব্লপুর ও দক 





যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যগ্রদেশ 3_এলাহাবাদ, বেনারস, কাপপুর, 











বোম্বাই £_স্তার ফিরোজ শা? মেটা রোড এবং মান্দতি। 
দিল্লী--৪৮ ও ৪৯, চাদনী চক। এজেন্সী : মাদ্রাজ, সিঙ্গাপুর ও পেনাং । 


বি, কে, দত্ত এন, সি,দর্ত 
ডেপুটি ম্যানেজিং ভি 























ফচ ই বলিওরেন্স কোৎ ' লিঃ. 
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, "কলিকাতা । 


একটি প্রগতিশীল জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান 


মিঃ পি, এস, নারায়ণ, 
জেনারেল ম্যানেজার 








মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বিএল " মিঃ পি চক্রবর্তী, বি-এ 
| * সেক্রেটারী এজেন্সী ম্যানেজার 









